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            যখন তুমি সত্যকে উপলব্ধি কর, তখন তোমার উচিত তা চর্চা করা
          

          	
            একজন মোক্ষ লাভকারী ব্যক্তিই হল সত্য অনুশীলনে ইচ্ছুক ব্যক্তি
          

          	
            একজন উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক
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            নতুন যুগের আদেশসমূহ
          

          	
            সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের যুগ উপস্থিত
          

          	
            ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?
          

          	
            বাস্তবতার উপর আরো মনোনিবেশ করো
          

          	
            আদেশসমূহের পালন ও সত্যের অনুশীলন
          

          	
            তোমার জানা উচিত যে বাস্তববাদী ঈশ্বরই স্বয়ং ঈশ্বর
          

          	
            শুধুমাত্র সত্যের অনুশীলনই হল বাস্তবিকতার অধিকারী হওয়া
          

          	
            ঈশ্বরের বর্তমানের কার্যকে জানা
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            যেহেতু তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তোমার অবশ্যই সত্যের জন্য জীবনযাপন করা উচিত
          

          	
            সপ্ত বজ্রের নিনাদ—ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে রাজ্যের সুসমাচার মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে
          

          	
            ঈশ্বরের অবতার এবং ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মূল পার্থক্য
          

          	
            অন্ধকারের প্রভাব থেকে সরে এসো, ঈশ্বর তোমাদের অর্জন করবেন
          

          	
            বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাস্তবিকতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে—ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জড়িত থাকাকে বিশ্বাস বলে না
          

          	
            শুধু যারা ঈশ্বরের আজকের কাজ জানে তারাই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে
          

          	
            ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত
          

          	
            প্রার্থনার অনুশীলন বিষয়ে
          

          	
            ঈশ্বরের নবতম কর্মকে জানো এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো
          

          	
            যারা ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করেছে শুধু সেইসব মানুষেরই স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে
          

          	
            ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত রাখা
          

          	
            নিখুঁত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন হও
          

          	
            ঈশ্বর তাদেরই নিখুঁত করে তোলেন যারা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
          

          	
            যারা অকৃত্রিম অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে মান্য করে, তারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে
          

          	
            রাজ্যের যুগই হল বাক্যের যুগ
          

          	
            ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই সমস্ত অর্জন সম্ভব
          

          	
            যারা প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারাই হল সেইসব মানুষ যারা তাঁর ব্যবহারিকতার প্রতি চূড়ান্ত ভাবে সমপর্ণ করতে পারে
          

          	
            যাদের নিখুঁত করা হবে তাদের অবশ্যই পরিমার্জনা ভোগ করতে হবে
          

          	
            শুধুমাত্র বেদনাদায়ক পরীক্ষার অভিজ্ঞতার দ্বারাই তুমি ঈশ্বরের মাধুর্য জানতে পারবে
          

          	
            ঈশ্বরকে ভালোবাসাই প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাস
          

          	
            “সহস্রবর্ষীয় রাজ্য আগত”—একটি সংক্ষিপ্ত কথন
          

          	
            কেবল যারা ঈশ্বরকে জানে, তারাই ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে
          

          	
            পিতর যেভাবে যীশুকে জানতে পারলেন
          

          	
            একমাত্র পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করেই মানুষ প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী হতে পারে
          

          	
            যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা চিরকাল তাঁর আলোর মধ্যে বাস করবে
          

          	
            কেবলমাত্র যারা অনুশীলনে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখে, তাদেরই নিখুঁত করা যেতে পারে
          

          	
            পবিত্র আত্মার কাজ এবং শয়তানের কাজ
          

          	
            যারা সত্যের অনুশীলন করে না তাদের জন্য একটি সাবধানবাণী
          

          	
            ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভক্তি বজায় রাখা উচিত
          

          	
            তুমি কি সেই মানুষ যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে?
          

          	
            অপরিবর্তিত স্বভাব থাকার অর্থ হলো ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা
          

          	
            যারা ঈশ্বরকে জানে না তারা সকলেই ঈশ্বরবিরোধী
          

        

        

        	
          গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ II (নভেম্বর ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৩)
        
          	
            কাজ এবং প্রবেশ (১)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (২)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৩)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৪)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৫)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৬)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৭)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৮)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (৯)
          

          	
            কাজ এবং প্রবেশ (১০)
          

          	
            ঈশ্বরের কাজের দর্শন (১)
          

          	
            ঈশ্বরের কাজের দর্শন (২)
          

          	
            ঈশ্বরের কাজের দর্শন (৩)
          

          	
            বাইবেল সম্পর্কিত (১)
          

          	
            বাইবেল সম্পর্কিত (২)
          

          	
            বাইবেল সম্পর্কিত (৩)
          

          	
            বাইবেল সম্পর্কিত (৪)
          

          	
            অনুশীলন (১)
          

          	
            অনুশীলন (২)
          

          	
            অবতাররূপের রহস্য (১)
          

          	
            অবতাররূপের রহস্য (২)
          

          	
            অবতাররূপের রহস্য (৩)
          

          	
            অবতাররূপের রহস্য (৪)
          

          	
            দু’টি অবতার অবতাররূপের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করে
          

          	
            ত্রয়ী কি বিদ্যমান?
          

          	
            অনুশীলন (৩)
          

          	
            অনুশীলন (৪)
          

          	
            অনুশীলন (৫)
          

          	
            বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (১)
          

          	
            তুমি একজন “ফয়েল”[*] হতে চাও না কেন?
          

          	
            জয় করার কার্যের দ্বিতীয় ধাপের প্রভাবসমূহ কীভাবে অর্জিত হয়
          

          	
            বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (২)
          

          	
            বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (৩)
          

          	
            বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (৪)
          

          	
            অনুশীলন (৬)
          

          	
            অনুশীলন (৭)
          

          	
            অনুশীলন (৮)
          

          	
            ইসরায়েলীদের মতোই সেবা করো
          

          	
            ঈশ্বরের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো হয়
          

          	
            মোয়াবের উত্তরসূরিদের উদ্ধার করার তাৎপর্য
          

          	
            পিতরের অভিজ্ঞতা: শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে তার জ্ঞান
          

          	
            তোমরা অবশ্যই কার্যকে উপলব্ধি করবে – বিভ্রান্তির মধ্যে অনুসরণ কোরো না!
          

          	
            পথের অন্তিম বিস্তারটি তোমার কীভাবে চলা উচিৎ
          

        

        

        	
          গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ III (জুলাই ১৯৯৩ থেকে মার্চ ১৯৯৪)
        
          	
            ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রতি তোমার কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত?
          

          	
            মানবজাতিকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য
          

          	
            মানুষের সারসত্য ও পরিচয়
          

          	
            মানুষের সহজাত পরিচয় এবং তার মূল্য: সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কীরকম?
          

          	
            যারা না শিখে অজ্ঞ হয়ে থাকে: তারা কি জানোয়ার নয়?
          

          	
            চিনদেশের মনোনীত মানুষরা ইসরায়েলের কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয়
          

          	
            আশীর্বাদ সম্বন্ধে তোমাদের উপলব্ধি কী?
          

          	
            ঈশ্বরের বিষয়ে তোমার উপলব্ধি কী?
          

          	
            একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়
          

          	
            তুমি বিশ্বাস সম্পর্কে কী জানো?
          

          	
            ঝরা পাতা যখন শিকড়ের কাছে ফিরবে, তুমি তোমার সমস্ত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ করবে
          

          	
            রক্তমাংসের কেউই ক্রোধের দিন থেকে রেহাই পাবে না
          

          	
            পরিত্রাতা ইতিমধ্যেই একটি “সাদা মেঘে” চড়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন
          

          	
            সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি মানুষকে মুক্ত করারও কাজ
          

          	
            তোমরা সকলে চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত অভব্য!
          

          	
            বিধানের যুগের কার্য
          

          	
            মুক্তির যুগের কাজের নেপথ্যে থাকা সত্য ঘটনা
          

          	
            তরুণ ও বয়স্কদের জন্য বাক্য
          

          	
            তোমার জানা উচিত সমগ্র মানবজাতি কীরূপে বর্তমান দিন অবধি বিকশিত হয়েছে
          

          	
            অভিধা ও পরিচয় সংক্রান্ত
          

          	
            যাদের নিখুঁত করা হয়েছে কেবল তারাই অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে
          

          	
            তোমার উচিত মর্যাদার আশীর্বাদকে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের মানুষকে পরিত্রাণ করার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা
          

          	
            যে সব মানুষ ঈশ্বরকে তার ধারণার মধ্যেই সীমায়িত করে রাখে, তারা কীভাবে ঈশ্বরের প্রকাশ লাভ করবে?
          

          	
            ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকে যারা জানে শুধুমাত্র তারাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে
          

          	
            ঈশ্বরের অবতারের সেবাব্রত ও মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য
          

          	
            ঈশ্বর সকল সৃষ্টির প্রভু
          

          	
            তেরোটি পত্রের সাপেক্ষে তোমার অবস্থান কীরূপ?
          

          	
            সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে মানুষ কোন পথে চলবে তার উপর
          

          	
            ঈশ্বরের কর্ম এবং মানুষের কর্ম
          

          	
            ঈশ্বরকে জানার পথ হল তাঁর কাজের তিনটি পর্যায় জানা
          

          	
            অবতাররূপী ঈশ্বরের পরিত্রাণই ভ্রষ্ট মানবজাতির অধিক প্রয়োজন
          

          	
            ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত দেহরূপের সারসত্য
          

          	
            ঈশ্বরের কার্য এবং মানুষের অনুশীলন
          

          	
            খ্রীষ্টের সারসত্য হল স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য
          

          	
            মানুষের স্বাভাবিক জীবন পুনরুদ্ধার করা এবং তাকে এক বিস্ময়কর গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া
          

          	
            ঈশ্বর এবং মানুষ একসাথে বিশ্রামে প্রবেশ করবে
          

        

        

        	
          গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ IV (১৯৯৪ থেকে মার্চ ২৩, ২০১০)
        
          	
            যতক্ষণে তুমি যীশুর আধ্যাত্মিক দেহ প্রত্যক্ষ করবে, ততক্ষণে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করে ফেলবেন
          

          	
            যারা খ্রীষ্টের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তারা অবশ্যই ঈশ্বরের বিরোধীপক্ষ
          

          	
            অনেকেই আহুত হয়, কিন্তু সামান্য কয়েকজনই মনোনীত হয়
          

          	
            তোমার খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথ খোঁজা উচিত
          

          	
            তুমি কি সত্যিকারের ঈশ্বরবিশ্বাসী?
          

          	
            খ্রীষ্ট সত্যের দ্বারাই বিচারের কাজ করেন
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ভূমিকা

যদিও অনেক মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু খুব কম মানুষই জানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের অর্থ কী এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য তাদের কোন কাজটি অবশ্যই করতে হবে। এর কারণ হল, যদিও মানুষ “ঈশ্বর”-এর মতো শব্দ এবং “ঈশ্বরের কাজ”-এর মতো বাক্যাংশের সাথে পরিচিত, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে জানে না এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে তো আরওই কম জানে। তাহলে যারা ঈশ্বরকে জানে না, তারা সকলেই যে তাঁর উপর তাদের বিশ্বাসের বিষয়ে বিভ্রান্ত, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষ ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না, এবং এর প্রধান কারণ হল, তাদের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস খুবই অপরিচিত, খুবই অদ্ভুত। এইভাবে তারা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে না জানে, এবং তাঁর কাজকে না জানে, তাহলে তারা ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত নয়, এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণে আরোই অক্ষম। “ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস”-এর অর্থ একজন ঈশ্বর রয়েছেন তা বিশ্বাস করা; ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সম্পর্কে এটিই সবথেকে সহজ ধারণা। উপরন্তু, একজন ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করা আর ঈশ্বরে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করা এক নয়; বরং, এটা দৃঢ় ধর্মীয় অভিব্যক্তি সহ এক ধরনের সরল বিশ্বাস। ঈশ্বরের ওপর প্রকৃত বিশ্বাসের অর্থ নিম্নরূপ: সব কিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব রয়েছে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে, কেউ তাঁর বাক্য ও তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার ভ্রষ্ট স্বভাবকে শুদ্ধ করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে এবং ঈশ্বরকে জানতে পারে। শুধুমাত্র এই ধরনের একটি যাত্রাকেই “ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস” বলা যেতে পারে। তবুও লোকেরা প্রায়শই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসকে একটি সহজ এবং তুচ্ছ বিষয় হিসাবে দেখে। যারা এইভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, এবং যদি তারা শেষ অবধি এই বিশ্বাস ধরেও রাখতে পারে, তবুও তারা কখনোই ঈশ্বরের অনুমোদন পাবে না, কারণ তারা ভুল পথে চলেছে। আজও কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের আক্ষরিক অর্থে, এবং ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য মতবাদে। তারা জানে না যে তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের সারসত্যের অভাব রয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের অনুমোদন পেতে পারে না। তবুও তারা নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এসো আমরা থামি, আমাদের হৃদয়কে শান্ত করি এবং নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি: ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কি সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ জিনিস? এমনটা কি হতে পারে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর অনুগ্রহ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়? যারা ঈশ্বরকে না জেনেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও তাঁর বিরোধিতা করে তারা কি সত্যিই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম?

ঈশ্বরের সাথে মানুষের কখনোই তুলনা করা যায় না। তাঁর সারসত্য এবং তাঁর কাজ মানুষের কাছে ধারণাতীত এবং অজ্ঞেয়। ঈশ্বর যদি নিজে মানুষের জগতে তাঁর কাজ না করেন এবং তাঁর বাক্য না বলেন, তাহলে মানুষ কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সক্ষম হবে না। এবং তাই, যারা তাদের সমগ্র জীবন ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করেছে, তারাও তাঁর অনুমোদন পেতে সক্ষম হবে না। যদি ঈশ্বর কাজ করার জন্য প্রস্তুত না হন, তবে মানুষ যতই ভালো কাজ করুক না কেন, তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে, কারণ ঈশ্বরের চিন্তা সর্বদা মানুষের চিন্তার চেয়ে উচ্চতর এবং ঈশ্বরের জ্ঞান মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। আর তাই আমি বলি যে যারা ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকে “পুরোপুরি বোঝে” বলে দাবি করে তারা অযোগ্য ব্যক্তি; তারা সকলেই দাম্ভিক ও অজ্ঞ। মানুষের ঈশ্বরের কাজকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়; অধিকন্তু, মানুষ ঈশ্বরের কাজকে সংজ্ঞায়িত করতে অক্ষম। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানুষ পিঁপড়ার মতই নগণ্য; তাহলে মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের কাজের গভীরতা নির্ণয় করতে পারে? যারা ক্রমাগত বলতে পছন্দ করে, “ঈশ্বর এভাবে বা ওভাবে কাজ করেন না,” বা “ঈশ্বর এইরকম বা ওইরকম”—তারা কি অহংকার করে কথা বলছে না? আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে মানুষ, যে আসলে রক্তমাংসের তৈরী, শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। মানবজাতির স্বভাবই হল ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। মানবজাতি ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে পারে না, মানবজাতি ঈশ্বরের কাজে পরামর্শ দেওয়ার আশা করতে পারে না। ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে পথ দেখাবেন, তা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ। এটাই সঙ্গত যে এটা-ওটা দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার না করে মানুষের উচিত আত্মসমর্পণ করা, কারণ মানুষ ধূলিকণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেহেতু ঈশ্বরের সন্ধান করা আমাদের অভিপ্রায়, তাই ঈশ্বরের বিবেচনার জন্য আমাদের ধারণাগুলিকে তাঁর কাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়, উপরন্তু, আমাদের ভ্রষ্ট স্বভাবকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করার জন্য প্রয়োগ করা তো আরোই অনুচিত। তার ফলে কি আমরা খ্রীষ্টবিরোধী হয়ে পড়বো না? এই ধরনের মানুষ কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে? যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে একজন ঈশ্বর আছেন, এবং যেহেতু আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাই এবং তাঁকে দেখতে চাই, তাই আমাদের সত্যের পথ অনুসন্ধান করা উচিত এবং ঈশ্বরের সাথে সুসংগত হওয়ার পথের সন্ধান করা উচিত। আমাদের তাঁর বিরুদ্ধে একগুঁয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়। এই ধরনের কাজের থেকে কীই বা লাভ হতে পারে?

আজ, ঈশ্বর নতুন কাজ করেছেন। তুমি এই বাক্যগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম নাও হতে পারো এবং সেগুলি তোমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, তবে আমি তোমাকে তোমার স্বাভাবিকতা প্রকাশ না করার পরামর্শই দেবো, কারণ যারা ঈশ্বরের সামনে ন্যায়পরায়ণতার জন্য প্রকৃতপক্ষেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত বোধ করে, শুধুমাত্র তারাই সত্য লাভ করতে পারে, এবং যারা সত্যিকারের ভক্ত তারাই তাঁর দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত হতে পারে। সংযমী প্রশান্তির মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান করলেই ফলাফল লাভ করা যায়, দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মাধ্যমে নয়। যখন আমি বলি যে, “আজ, ঈশ্বর নতুন কাজ করেছেন,” তখন আমি ঈশ্বরের দেহরূপে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি বলছি। হতে পারে এই কথাগুলি তোমার উপর কোনও প্রভাব ফেলে না; হতে পারে তুমি সেগুলিকে অবজ্ঞা করো; অথবা হতে পারে সেগুলি তোমার অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। যাই হোক না কেন, আমি আশা করি যারা ঈশ্বরের আবির্ভাবের জন্য সত্যিকারের আকুল, তারা এই ঘটনাটির সম্মুখীন হতে পারবে এবং সেটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সেগুলি ভালো করে যাচাই করতে উদ্যোগী হবে; একজন জ্ঞানী ব্যক্তির এটাই করা উচিত।

এইরকম একটি বিষয়ে অনুসন্ধান করা কঠিন নয়, কিন্তু এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের এই সত্যটি জানতে হবে: যিনি ঈশ্বরের অবতার তিনি ঈশ্বরের সারসত্যের অধিকারী হবেন, এবং যিনি ঈশ্বরের অবতার তিনি ঈশ্বরের অভিব্যক্তির অধিকারী হবেন। যেহেতু ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছেন, সেহেতু তিনি সেই কাজ নিয়ে আসবেন যা তিনি করতে চান, এবং যেহেতু তিনি দেহরূপে এসেছেন, তিনি যা তা তিনি স্বরূপ প্রকাশ করবেন এবং সেই সত্যটি মানুষের সামনে নিয়ে আসতে সমর্থ হবেন, তাকে জীবন দান করবেন এবং তার জন্য পথ চিহ্নিত করবেন। যে দেহরূপে ঈশ্বরের সারসত্য নেই তাকে ঈশ্বরের অবতার বলে গণ্য করা হয় না; এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার কিনা তা যদি মানুষ অনুসন্ধান করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই যে স্বভাব তিনি প্রকাশ করেন এবং যে সকল বাক্য তিনি বলেন, তার থেকেই তা জানতে হবে। অর্থাৎ, কেউ ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার কিনা, এবং এটিই প্রকৃত পথ কিনা, তা সুনিশ্চিত করতে অবশ্যই তাঁর সারসত্যের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। এবং তাই, কেউ ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার কি না, তা নির্ণয় করার মূল বিষয়টি তাঁর বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তে তাঁর সারসত্য (তাঁর কাজ, তাঁর কথন, তাঁর স্বভাব এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের), উপর নির্ভরশীল। মানুষ যদি শুধু তাঁর বাইরের চেহারাটাই খুঁটিয়ে দেখে, এবং এর ফলে তাঁর সারসত্যকে উপেক্ষা করে, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে সেই মানুষটি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন এবং অজ্ঞ। বাইরের চেহারা কখনই সারসত্য নির্ণয় করতে পারে না; উপরন্তু, ঈশ্বরের কাজ কখনোই মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গত হতে পারে না। যীশুর বাহ্যিক চেহারা কি মানুষের ধারণার বিপরীত ছিল না? তাঁর মুখমণ্ডল ও পোশাক কি তাঁর আসল পরিচয় সম্পর্কে কোনো সূত্র দিতে অক্ষম ছিল না? প্রথম দিকের ফরিশীরা যে যীশুর বিরোধিতা করেছিল তার সুনির্দিষ্ট কারণ কি এটাই ছিল না যে তারা শুধুমাত্র তাঁর বাহ্যিক রূপই দেখেছিল আর তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যকে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করেনি? আমি আশা করি যে প্রত্যেক ভাই এবং বোন যারা ঈশ্বরের আবির্ভাবের সন্ধান করে তারা এই বিয়োগান্তক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। তোমরা কিছুতেই যেন আধুনিক কালের ফরিশীদের মতো হয়ে উঠে আবার ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ কোরো না। কীভাবে ঈশ্বরের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবে তা তোমার যত্ন সহকারে বিবেচনা করা উচিত, এবং কীভাবে তুমি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণকারী একজন ব্যক্তি হয়ে উঠবে সে সম্পর্কে তোমার পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। যারা যীশুর মেঘে চড়ে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছে, এটা তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। আমাদের উচিত আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নেওয়া, এবং অতিরঞ্জিত কাল্পনিক কথায় বিভ্রান্ত না হওয়া। আমাদের উচিত ঈশ্বরের ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং ঈশ্বরের ব্যবহারিক দিকটি একবার দেখে নেওয়া। দিবাস্বপ্নে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না, সর্বদা সেই দিনের জন্য আকুল হও যেদিন প্রভু যীশু, মেঘের উপর চড়ে, হঠাৎ তোমাদের মধ্যে নেমে আসবেন, এবং তোমরা যারা তাঁকে কখনও চেনোনি বা দেখোনি এবং কীভাবে তার ইচ্ছা পূরণ করবে তা জানো না, তাদের নিয়ে যাবেন। আরো ব্যবহারিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে!

তুমি হয়তো গবেষণার উদ্দেশ্যে বইটা খুলেছ, অথবা হয়তো গ্রহণ করবার অভিপ্রায় নিয়ে; তোমার মনোভাব যাই হোক না কেন, আশা করি তুমি এটি শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সহজে এটিকে একপাশে সরিয়ে দেবে না। সম্ভবত, এই কথাগুলি পড়ার পরে, তোমার মনোভাব পরিবর্তিত হবে, তবে এটি তোমার প্রেরণা ও তোমার বোঝার মাত্রার উপর নির্ভর করে। যাইহোক, একটি জিনিস তোমার জানা উচিত: ঈশ্বরের বাক্যকে মানুষের বাক্য হিসেবে প্রমাণ করা যায় না, মানুষের বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে প্রমাণ করা তো আরোই অসম্ভব। ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত একজন মানুষ ঈশ্বরের অবতার নয়, এবং ঈশ্বরের অবতার ঈশ্বর দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ নন। এর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সম্ভবত, এই কথাগুলি পড়ার পরে, তুমি এগুলিকে ঈশ্বরের বাক্য বলে স্বীকার করবে না, বরং শুধুমাত্র মানুষের অর্জিত জ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করবে। সে ক্ষেত্রে, তুমি অজ্ঞতার বেড়াজালে অন্ধ হয়ে রয়েছ। মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের সমতুল্য হতে পারে? ঈশ্বরের অবতারের বাক্য একটি নতুন যুগের সূচনা করে, সমস্ত মানবজাতিকে পথ দেখায়, রহস্য উদ্ঘাটন করে, এবং মানুষকে নতুন যুগে নিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ করে। মানুষ যে আলোকপ্রাপ্তি অর্জন করেছে তা শুধুমাত্র অনুশীলন বা জ্ঞানের কিছু সহজ নির্দেশ। তা সমস্ত মানবজাতিকে এক নতুন যুগের পথ দেখাতে পারে না বা স্বয়ং ঈশ্বরের রহস্য প্রকাশ করতে পারে না। যখন সমস্ত কিছু বলা এবং করা হয়ে যায়, তখন ঈশ্বর থাকেন ঈশ্বরই, এবং মানুষ থাকে মানুষই। ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সারসত্য এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে মানুষের সারসত্য। মানুষ যদি ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যগুলিকে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত সহজ জ্ঞান হিসাবে দেখে, এবং বাণীপ্রচারক ও নবীদের কথাকে স্বয়ং ঈশ্বরের কথিত বাক্য হিসাবে গ্রহণ করে, তা হবে মানুষের ভুল। যাই হোক না কেন, তোমার কখনোই ঠিক এবং ভুলকে মিশ্রিত করা উচিত নয়, বা উঁচুকে নীচু বলে বোঝানো উচিত নয়, বা গভীরকে অগভীর বলে ভুল করা উচিত নয়; যাই হোক না কেন, যা তুমি সত্য বলে জানো কখনোই তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করবে না। যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছেন, তাদের সকলের উচিত সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাগুলির অনুসন্ধান করা, এবং ঈশ্বরের নতুন কাজ ও তাঁর নতুন বাক্যগুলিকে তাঁর সৃষ্ট সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা; অন্যথায়, ঈশ্বর তাদের পরিহার করবেন।

যিহোবার কাজের পরে, যীশু মানুষের মধ্যে তাঁর কাজ করার জন্য দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কাজ বিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হয়নি, বরং তা যিহোবার কাজের ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছিলো। এই কাজ ছিল এক নতুন যুগের জন্য, যা ঈশ্বর আইনের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটানোর পর করেছিলেন। একইভাবে, যীশুর কাজ শেষ হওয়ার পরে, ঈশ্বর পরবর্তী যুগের জন্য তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যান, কারণ ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনা সর্বদা এগিয়ে চলেছে। যখন পুরানো যুগ চলে যাবে, তখন এটি একটি নতুন যুগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং একবার পুরানো কাজ শেষ হয়ে গেলে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কাজের উদ্ভব হবে। এই অবতার হল ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতার রূপ, যিনি যীশুর কাজের অনুসরণ করেন। অবশ্যই, এই অবতারত্ব স্বাধীনভাবে ঘটে না; এটি আইনের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগের পরে কাজের তৃতীয় স্তর। প্রতিবার যখন ঈশ্বর কাজের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করেন, তখন সর্বদা এক নতুন সূচনা হবে এবং তা সর্বদা এক নতুন যুগকে নিয়ে আসবে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর কাজ করার পদ্ধতি, তাঁর কাজের স্থান, এবং তাঁর নামেও একই রকম পরিবর্তন হয়েছে। তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, নতুন যুগে ঈশ্বরের কাজকে মেনে নেওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন। কিন্তু মানুষ যেভাবেই তাঁর বিরোধিতা করুক না কেন, ঈশ্বর সর্বদা তাঁর কাজ করছেন এবং সর্বদা সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যীশু যখন মানুষের জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি অনুগ্রহের যুগের সূচনা করেছিলেন এবং আইনের যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন। অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর আরও একবার দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এই অবতারের মাধ্যমে তিনি অনুগ্রহের যুগের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের যুগের সূচনা করেছেন। যারা ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারকে গ্রহণ করতে সক্ষম তাদের সকলকে রাজ্যের যুগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেইসাথে তারা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের নির্দেশনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যদিও যীশু মানুষের মধ্যে অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র সমস্ত মানবজাতির মুক্তি সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং মানুষের পাপস্খালনের বলি হয়েছিলেন; তিনি মানুষকে তার সমস্ত ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে মুক্তি দেননি। শয়তানের প্রভাব থেকে মানুষকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য শুধু যীশুর পাপস্খালনের বলি হওয়া আর মানুষের পাপ বহন করার প্রয়োজন ছিল তাই নয়, বরং মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে তার শয়তানোচিত ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের আরো মহত্তর কর্মের প্রয়োজন ছিল। এবং তাই, এখন যখন মানুষ তার পাপের ক্ষমা পেয়েছে, ঈশ্বর মানুষকে নতুন যুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেহরূপে ফিরে এসেছেন এবং শাস্তি ও বিচারের কাজ শুরু করেছেন। এই কাজ মানুষকে এক উচ্চতর জগতে নিয়ে এসেছে। যারা তাঁর রাজত্বের অধীনে আত্মসমর্পণ করে তারা উচ্চতর সত্য উপভোগ করবে এবং বৃহত্তর আশীর্বাদ লাভ করবে। তারা প্রকৃতপক্ষেই আলোতে বাস করবে, এবং তারা সত্য, পথ ও জীবন লাভ করবে।

মানুষ যদি অনুগ্রহের যুগে আটকে থাকে, তবে তারা কখনই তাদের ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে মুক্তি পাবে না, ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত স্বভাবকে জানা তো দূরের কথা। মানুষ যদি সর্বদা অনুগ্রহের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে, কিন্তু তাদের কাছে জীবনের সঠিক পথ না থাকে যা তাদের ঈশ্বরকে জানার বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার অনুমোদন দেয়, তাহলে তারা তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁকে সত্যিকারের লাভ করতে পারবে না। এই ধরনের বিশ্বাস সত্যিই দুঃখজনক। যখন তুমি এই বইটি পড়া শেষ করবে, যখন তুমি রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি ধাপের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তখন তুমি অনুভব করবে যে তোমার বহু বছর ধরে থাকা আকাঙ্ক্ষাগুলি অবশেষে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তুমি অনুভব করবে যে শুধুমাত্র এখনই তুমি সত্যই ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখেছো; শুধুমাত্র এখনই তুমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছ, তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চারণ শুনেছ, তাঁর কাজের প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছ এবং সত্যই উপলব্ধি করেছ যে তিনি কতটা বাস্তব ও সর্বশক্তিমান। তুমি অনুভব করবে যে তুমি এমন অনেক কিছু অর্জন করেছ যা অতীতের লোকেরা কখনও দেখেনি বা পায়নি। এই সময়ে, তুমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কী, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গত হওয়াই বা কী। অবশ্যই, যদি তুমি অতীতের মতামতকে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারের সত্যটিকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করো, তবে তুমি শূন্য হাতেই থেকে যাবে, কিছুই অর্জন করবে না, এবং শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঈশ্বরের বিরোধিতা করার দোষে দোষী বলে ঘোষণা করা হবে। যারা সত্যকে মেনে চলতে এবং ঈশ্বরের কাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম তাদের ঈশ্বর—সর্বশক্তিমান এর দ্বিতীয় অবতারের অধীনস্থ হিসেবে অভিহিত করা হবে। তারা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত নির্দেশনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, আরও এবং উচ্চতর সত্য, সেইসাথে প্রকৃত জীবনও লাভ করবে। তারা এমন দৃশ্য দেখবে যা অতীতের লোকেরা আগে কখনও দেখেনি: “কার কণ্ঠস্বর আমাকে এ কথা বলছে তা দেখার জন্য আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সাতটি স্বর্ণময় দীপাধার রয়েছে সেখানে। সেই সাতটি দীপাধারের মাঝখানে দেখলাম মানবপুত্রের মত এক পুরুষকে। তাঁর পরণে আপাদ লম্বিত বেশ স্বর্ণপট্টে বেষ্টিত তাঁর বক্ষ, মস্তক ও কেশ শ্বেত পশম ও তুষারের মত শুভ্র, নয়ন যেন বহ্ণিশিখা। তাঁর চরণদুটি অগ্নিশোধিত পিতলের মত উজ্জ্বল এবং কণ্ঠস্বর যেন জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত বিধৃত সপ্ত নক্ষত্র, মুখ থেকে নির্গত দ্বি-ধার তীক্ষ্ণ এক তরবারি, মুখমণ্ডল পূর্ণদীপ্ত সূর্যের মত ” (প্রকাশিত বাক্য ১:১২-১৬) এই দৃশ্যই হল ঈশ্বরের সমগ্র স্বভাবের অভিব্যক্তি, আর তাঁর সমগ্র স্বভাবের অভিব্যক্তিই আবার ঈশ্বরের বর্তমান অবতারের কাজের অভিব্যক্তি। শাস্তি ও বিচারের প্রবাহে, মানবপুত্র বিভিন্ন উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর অন্তর্নিহিত স্বভাব প্রকাশ করেন, যারা তাঁর শাস্তি ও বিচার গ্রহণ করে, এটি তাদের সকলকে মানবপুত্রের আসল চেহারা দেখতে দেয়, যা যোহনের দেখা মানবপুত্রের মুখের একটি বিশ্বস্ত রুপায়ণ। (অবশ্যই, এই সমস্ত কিছুই যারা রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কাজকে স্বীকার করে না, তাদের কাছে অদৃশ্য থাকবে।) ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ মানুষের ভাষা ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, এবং তাই ঈশ্বর সেই উপায়গুলি ব্যবহার করেন যা তাঁর অন্তর্নিহিত প্রকৃত চেহারা এবং স্বভাবকে মানুষের কাছে প্রকাশ করে। যার অর্থ হল, যারা মানবপুত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাবের সমাদর করতে পেরেছে, তারা সকলেই মানবপুত্রের প্রকৃত রূপ দেখেছে, কারণ ঈশ্বর অত্যন্ত মহান এবং মানুষের ভাষা ব্যবহার করে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। একবার মানুষ রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপের অভিজ্ঞতা লাভ করলে, তারপরে যোহনের কথার প্রকৃত অর্থ জানতে পারবে, যা সে প্রদীপদানিগুলোর মাঝে মানবপুত্রের সম্পর্কে বলেছিল: “মস্তক ও কেশ শ্বেত পশম ও তুষারের মত শুভ্র, নয়ন যেন বহ্ণিশিখা। তাঁর চরণদুটি অগ্নিশোধিত পিতলের মত উজ্জ্বল এবং কণ্ঠস্বর যেন জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত বিধৃত সপ্ত নক্ষত্র, মুখ থেকে নির্গত দ্বি-ধার তীক্ষ্ণ এক তরবারি, মুখমণ্ডল পূর্ণদীপ্ত সূর্যের মত”। সেই সময়ে, তুমি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে জানতে পারবে যে এই সাধারণ দেহ, যিনি এতগুলো কথা বলেছেন, তিনিই নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতার। তদুপরি, তুমি প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করবে যে তুমি কতটা ধন্য এবং নিজেকে সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে করবে। তুমি কি এই আশীর্বাদগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও?

এই বইটির প্রথম অংশ হল “সূচনাকালে খ্রীষ্টের বাক্য”। এই বাক্যগুলি অনুগ্রহের যুগের সমাপ্তি থেকে রাজ্যের যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত রূপান্তরকে উপস্থাপিত করে, এবং এই বাক্যগুলি গির্জাসমূহের উদ্দেশ্যে মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে পবিত্র আত্মার প্রকাশ্য সাক্ষ্য। এর মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়িত হয় প্রকাশিত বাক্যের এই কথাগুলি: “শোনার মত কান যার আছে সে শুনুক, পবিত্র আত্মা সকল মণ্ডলীকে কী বলছেন।” ঈশ্বর রাজ্যের যুগে যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এই বাক্যগুলি তার প্রাথমিক পর্যায়কে উপস্থাপিত করে। এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশটি গঠিত হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করার পর মনুষ্যপুত্রের নিজের কথিত বাক্যগুলি দিয়ে। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের কথন ও বাক্য, যেমন ভবিষ্যদ্বাণী, রহস্যের উদ্ঘাটন, এবং জীবনের পথ, যার বিষয়বস্তু বেশ সমৃদ্ধ—এতে রয়েছে রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার রহস্যগুলির উদ্ঘাটন, মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, উপদেশ ও সতর্কবাণী, কঠোর রায়, হৃদয়গ্রাহী সান্ত্বনাবাক্য, জীবন নিয়ে আলোচনা, প্রবেশ বিষয়ক বক্তৃতা, এবং আরও অনেক কিছু। সংক্ষেপে, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, সেইসাথে ঈশ্বরের স্বভাব, সবই তাঁর কাজে ও কথায় প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্যই, বর্তমান অবতারে ঈশ্বরের কাজ হল প্রাথমিকভাবে শাস্তি ও বিচারের মাধ্যমে তাঁর স্বভাব ব্যক্ত করা। এর উপর ভিত্তি করে, তিনি মানুষের কাছে আরও সত্য নিয়ে আসেন এবং অনুশীলনের আরও উপায় নির্দেশ করেন, যার ফলে মানুষকে জয় করার এবং তার নিজের কলুষিত স্বভাব থেকে বাঁচানোর তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কাজের পিছনে এটিই নিহিত আছে। তুমি কি নতুন যুগে প্রবেশ করতে চাও? তুমি কি তোমার ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাও? তুমি কি উচ্চতর সত্য লাভ করতে চাও? তুমি কি মনুষ্যপুত্রের প্রকৃত চেহারা দেখতে চাও? তুমি কি এই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চাও? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও? তাহলে তুমি কীভাবে যীশুর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবে?


প্রথম অংশ:

সূচনাকালে খ্রীষ্টের বাক্য

-গির্জার প্রতি পবিত্র আত্মার বাক্য

(ফেব্রুয়ারি ১১, ১৯৯১ থেকে নভেম্বর ২০, ১৯৯১)



প্রস্তাবনা

ঈশ্বর গির্জায় তাঁর প্রথম উচ্চারণটি উপস্থাপন করেন ১৯৯১ সালের ১১-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, এবং তৎকালীন সময়ে পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে বাসরত প্রত্যেকটি মানুষের উপর এই উচ্চারণ এক অনন্যসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এই উচ্চারণে উল্লিখিত হয়েছিল যে “ঈশ্বরের আবাসস্থল প্রকাশ্যে এসেছে” এবং “বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান, অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট—তিনিই সেই ভাস্বর সূর্য”। এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে, সকল মানুষজন এক অভিনব ক্ষেত্রে আনীত হয়েছিল। এই কথন যারা পাঠ করেছিল তারা সকলেই এক নবকার্যের বিজ্ঞপ্তিবার্তা অনুভব করেছিল, ঈশ্বর যে মহান কার্যের সূত্রপাত ঘটাতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই মনোরম, সুললিত, এবং সংক্ষিপ্ত উচ্চারণই সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ঈশ্বরের নতুন কার্যের মধ্যে ও এক নবযুগে নিয়ে এসেছিল, এবং তা এই অবতাররূপে ঈশ্বরের কার্যের ভিত্তিস্থাপন ও মঞ্চনির্মাণ করেছিল। বলা যেতে পারে, এ সময়ে ঈশ্বরকৃত উচ্চারণগুলি যুগসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটায়, অনুগ্রহের যুগের সূচনার পর থেকে এই প্রথমবার ঈশ্বর প্রকাশ্যে মনুষ্য জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন, দুই সহস্র বৎসর প্রচ্ছন্ন থাকার পর এই প্রথমবার তিনি বাক্যোচ্চারণ করেছেন, এবং তদুপরি, রাজ্যের যুগে ঈশ্বর যে কার্যভার গ্রহণ করতে চলেছেন, এ হল তারই এক প্রস্তাবনা, এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু।

ঈশ্বর প্রথমবার যখন তাঁর বাক্যোচ্চারণ করেন, তিনি তা করেছিলেন এক তৃতীয় ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিত থেকে মহিমাকীর্তনের আকারে, যুগপৎ মার্জিত ও নিরলঙ্কার এক ভাষায়, একই সঙ্গে তা ছিল জীবনের এমন এক সংস্থান যা অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে উপলব্ধি করা গিয়েছিল। এর মাধ্যমে, তিনি এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে গ্রহণ করেন, যে মানুষগুলি অধীর আগ্রহে প্রভু যীশুর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষারত অবস্থায় কীভাবে তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ যায় সেটুকুই শুধু জানতো, এবং তাদের নিঃশব্দে তিনি ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তর্গত কার্যের অপর এক পর্যায়ে নিয়ে আসেন। সেই পরিস্থিতিতে, কল্পনা করার স্পর্ধা তো দূর অস্ত, মনুষ্যজাতি জানতোও না যে ঈশ্বর পরিশেষে কী ধরনের কার্য সম্পাদন করতে চলেছিলেন, বা সম্মুখবর্তী রাস্তায় তাদের জন্য কী অপেক্ষারত ছিল। অতঃপর, মানবজাতিকে ধাপে ধাপে নতুন যুগে নিয়ে আসতে ঈশ্বর তাঁর বাক্যোচ্চারণ অব্যাহত রাখলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, ঈশ্বরের প্রতিটি উচ্চারণ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ভিন্ন এবং উপরন্তু সেগুলি বন্দনা ও প্রকাশভঙ্গির ভিন্ন ভিন্ন রীতি ব্যবহার করে। স্বরভঙ্গির দিক দিয়ে অনুরূপ কিন্তু বিষয়বস্তুতে বিচিত্র এই উচ্চারণগুলি অব্যতিক্রমভাবে ঈশ্বরের প্রযত্ন ও আকুলতার অনুভূতির দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং প্রায় প্রত্যেকটিই বিবিধ উপাদান সমেত জীবনের সংস্থান, সেইসাথে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের স্মৃতিউদ্রেককারী বাক্য, উপদেশবাক্য, ও সান্ত্বনাবাক্যসমূহ ধারণ করে। এই সকল উচ্চারণে, বারংবার এধরনের অনুচ্ছেদসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়: “একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর দেহধারণ করেছেন, এবং তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, যিনি সমস্ত কিছুকে শাসন করেন”; “বিজয়ী রাজাধিরাজ তাঁর মহিমময় সিংহাসনে আসীন”; “বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি হস্তে ধারণ করেন”; এবং ইত্যবিধ। এই অনুচ্ছেদগুলির মাধ্যমে এক বার্তা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বলা যেতে পারে যে এই অনুচ্ছেদগুলি মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যে এক বার্তা প্রেরণ করে: ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মানবজগতে আগমন করেছেন, ঈশ্বর আরো বৃহত্তর এক কার্যের সূত্রপাত করতে উদ্যত, নির্দিষ্ট এক জনগোষ্ঠীর মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যেই অবতরণ করেছে, এবং ইতিপূর্বেই ঈশ্বর মহিমা অর্জন করেছেন এবং তাঁর বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতিটি উচ্চারণ প্রত্যেক মানব সত্তার অন্তরকে অধিগ্রহণ করে। ঈশ্বরকণ্ঠে আরো নতুন বাক্য ব্যক্ত হবে বলে সমগ্র মনুষ্যজাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, কারণ যতবার ঈশ্বর বাক্যোচ্চারণ করেন, ততবারই মানুষের হৃদয়কে তিনি আমূল আলোড়িত করেন, অধিকন্তু তিনি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি ও আবেগকে পরিচালন ও পোষণ করেন, যার ফলে মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে ভরসা করতে, উপরন্তু শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে…। এই ভাবে, বিপুল সংখ্যক মানুষ, তাদের অজ্ঞাতসারেই বাইবেলকে বস্তুত বিস্মৃত হয়েছিল, এবং সেকেলে ধর্মোপদেশ ও আধ্যাত্মিক লোকজনের লেখালেখিগুলির প্রতি আরো কম মনোযোগ দিতে শুরু করেছিল, কারণ অতীতের লেখাগুলির মধ্যে তারা ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহের কোনো ভিত্তি খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়েছিল, এবং ঈশ্বর কর্তৃক এই উচ্চারণসমূহ ব্যক্ত করার কোনো উদ্দেশ্যও তারা কোথাও আবিষ্কার করতে পারেনি। এমতাবস্থায়, একথা স্বীকার করা মানবজাতির কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল যে এই উচ্চারণগুলি ঈশ্বরের সেই কণ্ঠস্বর যা সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি কখনো দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি, এগুলি ঈশ্বর-বিশ্বাসী যেকোনো মানুষের নাগালবহির্ভূত, এবং এগুলি বিগতদিনের কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির যেকোনো উক্তিকে কিংবা ঈশ্বরের অতীত উচ্চারণসমূহকে অতিক্রম করে যায়। এই উচ্চারণসমূহের প্রতিটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, মনুষ্যজাতি তাদের অজান্তেই প্রবেশ করেছিল পবিত্র আত্মার কার্যের জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের মধ্যে, নবযুগের সর্বোৎকৃষ্ট জীবনের মাঝে। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, প্রত্যাশায় পূর্ণ মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হওয়ার মিষ্টতা আস্বাদন করেছিল। আমার বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী সময়কালটিকে দীর্ঘদিন তাদের স্মৃতিপটে ধরে রাখবে, যদিও এই সময়কালে মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে যা উপভোগ করেছিল তা পবিত্র আত্মার কার্যের এক জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের অতিরিক্ত কিছু নয়, অথবা একে বড়ির উপরিভাগে চিনির আস্তরণের মিষ্টস্বাদ বলা যায়। কারণ, এই মুহূর্ত থেকেই, তখনো ঈশ্বরের বাক্যের পথনির্দেশনার অধীনে থেকেই, তখনো পবিত্র আত্মার কার্যের জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের মধ্যেই, মানবজাতি তাদের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্যের এক নতুন পর্যায়ের ভিতর চালিত হয়েছিল, যা ছিল রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কার্যের ও উচ্চারণসমূহের প্রথম ধাপ—সেবা-প্রদানকারীদের বিচারের ধাপ।

সেবা-প্রদানকারীদের বিচারের পূর্বে উচ্চারিত বাক্যগুলির অধিকাংশই নির্দেশ, অনুনয়, ভর্ৎসনা, ও অনুশাসন আকারে উক্ত হয়েছিল, এবং কোনো কোনো স্থানে তা অনুগ্রহের যুগে প্রযুক্ত পুরাতন সম্ভাষণরীতির ব্যবহার করেছিল—ঈশ্বরের অনুগামীদের ক্ষেত্রে “আমার পুত্রগণ” সম্বোধনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে মানবজাতির পক্ষে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া সহজতর হয়, বা মনুষ্যজাতি যাতে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কটিকে অন্তরঙ্গ বলে বিবেচনা করতে পারে। এইভাবে, মানবজাতির আত্মগর্ব, অহংকার, এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট স্বভাবের বিষয়ে ঈশ্বর যে বিচারই প্রদান করতেন, মানুষ তার “সন্তান” পরিচয়ে, “পিতা ঈশ্বর”-এর উচ্চারণের প্রতি কোনো বিরুদ্ধতা পোষণ না করে, তার মোকাবিলা করতে ও তা মেনে নিতে সক্ষম হতো, তদুপরি তাঁর “পুত্র”-দের কাছে “পিতা ঈশ্বর” কৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে কখনো কোনো সংশয় থাকতো না। এই সময়কালে, সমগ্র মানবজাতি এক শিশুর মতো সমস্যামুক্ত অস্তিত্ব উপভোগ করেছিল, এবং এতে ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়েছিল যে তারা “সাবালকত্বে” প্রবেশ করলে তিনি তাদের সম্বন্ধে বিচারদান আরম্ভ করবেন। একই সঙ্গে তা মনুষ্যজাতির বিচারের কার্যের ভিত্তিও স্থাপন করেছিল, রাজ্যের যুগে ঈশ্বর যে কার্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন। যেহেতু বর্তমান অবতারত্বে ঈশ্বরের মূল কার্য হল সমগ্র মনুষ্য জাতিকে বিচার ও বিজিত করা, তাই মানুষ মৃত্তিকাপরি তার পদযুগল দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা মাত্র, ঈশ্বর অবিলম্বে তাঁর কার্যপদ্ধতিতে প্রবেশ করলেন—যে কার্যে মানুষকে তিনি বিচার ও শাস্তিদান করেন। সুস্পষ্টভাবে, সেবা-প্রদানকারীদের বিচারের পূর্ববর্তীকালীন সকল উচ্চারণ কথিত হয়েছিল অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার স্বার্থে, কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যটি ছিল আপাতপ্রতীয়মান লক্ষ্যের থেকে ভিন্ন। ঈশ্বরের ব্যগ্র অভিপ্রায় ছিল, যত শীঘ্র সম্ভব যেন তিনি রাজ্যের যুগে তাঁর কার্যের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করতে সক্ষম হন। চিনির আস্তরণলিপ্ত বড়ি গলাধঃকরণ করিয়ে মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করা অব্যাহত রাখতে কোনোক্রমেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না; বরং, তাঁর বিচারাসনের সম্মুখে প্রতিটি মনুষ্য সত্তার প্রকৃত মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করতে তিনি অধীর ছিলেন, এবং তাঁর অনুগ্রহচ্যুত হওয়ার পর সমগ্র মনুষ্যজাতি তাঁর প্রতি যে প্রকৃত মনোভাব পোষণ করবে, অধিকতর আগ্রহ সহকারে তিনি তা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। প্রক্রিয়া নয়, তিনি শুধু ফলাফল দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যগ্র অভিপ্রায়টিকে সেই সময়ে কেউই উপলব্ধি করেনি, কারণ মনুষ্যহৃদয় শুধুমাত্র তার গন্তব্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়েই চিন্তান্বিত ছিল। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বরের বিচার বারংবার সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি লক্ষ্যনিষ্ঠ ছিল। ঈশ্বরের পথনির্দেশনার অধীনে, মনুষ্যজাতি যখন স্বাভাবিক মানবীয় জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল, একমাত্র তখনই মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল।

১৯৯১ সালটি ছিল অদ্ভুত বছর; এই সালটিকে এক “সোনালী বছর” বলা যাক। ঈশ্বর রাজ্যের যুগের নতুন কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন এবং তাঁর উচ্চারণসমূহকে সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি উদ্দিষ্ট করেছিলেন। একই সাথে, মনুষ্যজাতি অভূতপূর্ব উষ্ণতা অনুভব করেছিল এবং আরো বেশি করে অনুভব করেছিল ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের নজিরবিহীন বিচারজনিত বেদনাবোধ। মানবজাতি অজ্ঞাতপূর্ব ও অননুভূত এক মিষ্টতার আস্বাদন লাভ করেছিল, এবং যে বিচার ও পরিত্যাগের অনুভূতি লাভ করেছিল তা-ও ছিল এযাবৎ অজ্ঞাত, যেন সে ঈশ্বরকে লাভ করেছিল, আবার একই সাথে যেন ঈশ্বরকে হারিয়েও ফেলেছিল। প্রাপ্তিজনিত ও অপ্রাপ্তিজনিত যন্ত্রণা—ব্যক্তিগতভাবে যারা এগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে শুধু তারাই এই অনুভূতিগুলির সাথে পরিচিত; এগুলি এমনই যে মানুষের তা বর্ণনা করার সামর্থ্যও নেই, উপায়ও নেই। এক প্রকারের ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা ও সম্পদ হিসাবে প্রত্যেক মনুষ্য সত্তাকে ঈশ্বর এজাতীয় ক্ষতসমূহ প্রদান করেছেন। সেবছর ঈশ্বরকৃত উচ্চারণসমূহের বিষয়বস্তুকে বস্তুত মুখ্য দুটি বিভাগে ফেলা যায়: প্রথমটি হল ঈশ্বর যেখানে অতিথি হিসাবে মনুষ্যজাতিকে তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে আসার আমন্ত্রণ জানাতে মানবজগতে অবতরণ করেছিলেন; দ্বিতীয়টি হল মানবজাতি যেখানে উদরপূর্তি করে পানভোজনের পর ঈশ্বরের দ্বারা সেবা-প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্যই, একথা বলাই বাহুল্য যে প্রথম অংশটি হল মনুষ্যজাতির প্রিয়তম ও আন্তরিকতম অভিলাষ, আরো বিশেষ করে যেহেতু মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ ঈশ্বরের সমস্তকিছুর উপভোগকে তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে অভ্যস্ত ছিল। সেকারণেই, ঈশ্বর তাঁর উচ্চারণসমূহের কথন শুরু করা মাত্র, রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের উপর ঈশ্বরের দ্বারা বিবিধ পুরস্কার বর্ষণের জন্য অপেক্ষারত থাকতে মনুষ্যজাতি সর্বাংশে প্রস্তুত ছিল। এই পরিস্থিতিতে, স্বভাব-পরিবর্তন, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিবেচনাপ্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ যথাযথ মূল্য পরিশোধ করেনি। এক উপরিগত ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে, মনে হয় বুঝি ঈশ্বরের কার্যসাধনে নিজেদের ব্যয় করতে মানুষ ক্রমাগত অতিব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, কিন্তু বাস্তবে তাদের নিগূঢ়তম অন্তরের গোপন গর্ভগৃহে তখন তারা আশীর্বাদ অর্জন বা রাজা হিসাবে রাজত্ব করার জন্য তাদের গ্রহণীয় পরবর্তী পদক্ষেপটির বিষয়ে হিসাব কষে চলেছিল। বলা যেতে পারে, ঈশ্বরকে উপভোগ করাকালীন সময়েই মানবহৃদয় একই সাথে ঈশ্বরের বিষয়ে হিসেবনিকেশে ব্যস্ত ছিল। মনুষ্যজাতি তার এই অবস্থায় ঈশ্বরের তীব্রতম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সম্মুখীন হয়; কোনো মনুষ্য সত্তা তাঁকে প্রতারণা বা ব্যবহার করছে এটি ঈশ্বরের স্বভাব সহ্য করে না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যেকোনো মানুষের নাগালবহির্ভূত। এসকল যন্ত্রণা সহ্য করার মাঝেই তিনি তাঁর উচ্চারণের প্রথম অংশ ব্যক্ত করেছিলেন। কতখানি কষ্ট ঈশ্বর সহ্য করেছিলেন, এবং কতখানি প্রযত্ন ও চিন্তাভাবনা এইবার তিনি ব্যয় করেছিলেন তা যেকোনো মানুষের পক্ষে অকল্পনীয়। এই উচ্চারণসমূহের প্রথম অংশের লক্ষ্য হল পদমর্যাদা ও মুনাফার সম্মুখীন হয়ে মানুষ যে বিবিধ প্রকারের কদর্যতা প্রদর্শন করে তা অনাবৃত করা, এবং মানুষের লোভ ও ঘৃণ্যতাকে উন্মোচিত করা। এমনকি যদিও কথনকালে তাঁর বাক্যসমূহকে ঈশ্বর এক স্নেহশীলা মাতাসুলভ আন্তরিক ও ঐকান্তিক স্বরভঙ্গিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁর নিগূঢ়তম অন্তরস্থিত ক্রোধ মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হয়, যেন এই ক্রোধ তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্দেশিত। যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈশ্বর মনুষ্যজাতির সাথে স্বাভাবিক সাদৃশ্যবিরহিত কোনো জনগোষ্ঠীর সাথে বাক্যালাপে অনিচ্ছুক, এবং সেকারণেই, বাক্যোচ্চারণকালে সর্বদাই তিনি তাঁর অন্তরে নিহিত ক্রোধকে অবদমিত করছেন, একই সঙ্গে তাঁর উচ্চারণসমূহকে অভিব্যক্তি দিতে নিজেকে তিনি অবরুদ্ধ করছেন। তদুপরি তিনি বাক্যোচ্চারণ করছেন এমন এক মানবজাতির উদ্দেশ্যে যে স্বাভাবিক মানবিকতাশূন্য, চেতনা বিরহিত, চূড়ান্ত রকমের ভ্রষ্ট, দ্বিতীয় প্রকৃতি হিসাবে লোভ যার মজ্জাগত, এবং তিক্ততার চরম সীমানা পর্যন্ত যে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন ও বিদ্রোহী। যে অতল পর্যন্ত মানব প্রজাতির পতন ঘটেছে এবং তাদের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়; কিন্তু ঈশ্বরের উপর যে আঘাত তারা হেনেছে সেটি কল্পনা করা মানব প্রজাতির পক্ষে দুষ্কর—বাক্যের সাহায্যে এর বর্ণনা করা অসম্ভব। অথচ সুনির্দিষ্টভাবে এই পটভূমিতেই—যেখানে কারো ক্ষমতা ছিল না যে অনুধাবন করে কীভাবে ঈশ্বরের হৃদয় যন্ত্রণাদীর্ণ হয়েছিল, উপরন্তু যেখানে কেউ আবিষ্কার করেনি মানব প্রজাতি কতখানি বোধহীন ও অসংশোধনীয়—সেখানেই প্রত্যেকটি মানুষ, একবিন্দু লজ্জা বা সামান্যতম বিবেকদংশন ছাড়াই, এটি স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েছিল যে ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে তারা মানুষের নিমিত্ত তাঁর প্রস্তুত করা সকল পুরস্কার লাভের অধিকারী, এমনকি তা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া যায়, যেখানে কেউ পিছিয়ে পড়তে ইচ্ছুক নয় এবং সকলেই পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় গভীররূপে সন্ত্রস্ত। এতক্ষণে তোমার উপলব্ধি করা উচিত সেই সময় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানুষের অবস্থান কী প্রকারের ছিল। এরকমের এক প্রতিযোগিতা কীভাবে ঈশ্বরের পুরস্কার লাভ করতে পারে? কিন্তু মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের কাছ থেকে যা লাভ করে তা মহার্ঘতম সম্পদ, এবং বিপরীতক্রমে ঈশ্বর মানুষের থেকে যা প্রাপ্ত হন তা হল চরমতম বেদনা। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সূচনা থেকেই, ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ সর্বদা এটিই প্রাপ্ত হয়ে এসেছে, এবং বিনিময়ে ঈশ্বরকে সর্বদা সে এটিই প্রদান করেছে।

মজ্জায় মজ্জায় ভ্রষ্ট মানুষের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ ক’রে ঈশ্বর উদ্বেগে এতদূর দগ্ধ হয়েছেন, যে পরিমার্জিত করে তোলার স্বার্থে তাদের অগ্নিময় হ্রদে নিক্ষেপ করা ব্যতীত তাঁর অন্য বিকল্প ছিল না। এটিই হল ঈশ্বরের উচ্চারণের দ্বিতীয় অংশ, যেখানে ঈশ্বর মানবজাতিকে তাঁর সেবা-প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই অংশে ঈশ্বর, পদ্ধতি ও দৈর্ঘ্য উভয় ক্ষেত্রেই, কোমল থেকে কঠোরে, এবং কতিপয় থেকে সাতিশয়ে গমন করেছিলেন, মানুষের ভ্রষ্ট প্রকৃতিকে অনাবৃত করতে “ঈশ্বরের লোক” পদটি এক টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং একই সঙ্গে মনুষ্যজাতির বেছে নেওয়ার জন্য সেবা-প্রদানকারী, ঈশ্বরের লোক, ও ঈশ্বরের পুত্র, নামক বিভিন্ন শ্রেণীর[ক] সৃষ্টি করেছিলেন। নিশ্চিতরূপেই, ঠিক ঈশ্বরের পূর্বানুমান মতো, কেউই ঈশ্বরের সেবা-প্রদানকারীর ভূমিকা নির্বাচন করেনি, পরিবর্তে সকলেই ঈশ্বরের লোক হয়ে উঠতে প্রয়াসী হয়েছিল। যদিও এই সময়কালে, ঈশ্বরের বাক্যের তীব্রতা ছিল মানুষের প্রত্যাশাতীত, এবং অশ্রুতপূর্ব তো বটেই, তবু পদমর্যাদার বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণে, এবং তদুপরি আশীর্বাদ লাভের ব্যাকুলতায় সমর্পিতচিত্ত হওয়ার দরুন, ঈশ্বরের বাক্যোচ্চারণের স্বরভঙ্গি ও পদ্ধতির বিষয়ে ধারণাগঠনের অবকাশ মানুষের ছিল না, পরিবর্তে তাদের মন সর্বদা ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল স্বীয় পদমর্যাদা ও ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয়ে দুশ্চিন্তায়। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা মানবজাতি, এইভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিছিয়ে রাখা “গোলকধাঁধা”-র মধ্যে আনীত হয়েছিল। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ভবিষ্যৎ ও তাদের নিয়তির প্রলোভনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, মানুষ নিজেদের ঈশ্বরের লোক হওয়ার অনুপযুক্ত বলে জেনেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সেবা-প্রদানকারীর ভূমিকা পালনে তারা অনীহ ছিল। এই দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতার মধ্যে দোলাচলে বিদীর্ণ হয়ে তারা অচেতনভাবেই মনুষ্যজাতির জন্য ঈশ্বরের বরাদ্দকৃত এক নজিরবিহীন বিচার ও শাস্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। স্বভাবতই, মনুষ্যজাতি এরূপ বিচার ও পরিমার্জন গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিল না। তথাপি, মানুষের এই ভ্রষ্ট প্রজাতির কাছ থেকে বিনীত সমর্পণ আদায় করে নেওয়ার মতো প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই রয়েছে, যার ফলে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, অন্তিমে তারা সকলেই বশ্যতাস্বীকার করেছিল। মানবজাতির বেছে নেওয়ার মতো অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এবং মানুষকে সত্য ও জীবন প্রদান করতে এবং তাকে পথ দেখাতে একমাত্র ঈশ্বরই এরকম এক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারেন। এই পদ্ধতি হল মানুষের উপর ঈশ্বরের কার্যের অনিবার্যতা, এবং, সন্দেহাতীত বা তর্কাতীতভাবে, তা মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাও বটে। ঈশ্বর এরকম এক পদ্ধতিতে কার্যসাধন ও বাক্যালাপ করেন মানুষকে এই সত্য জ্ঞাপন করতে: মানবজাতির উদ্ধারের কার্যে, ঈশ্বর তা করেন তাঁর প্রেম ও করুণা থেকে, এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে; এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে, মানব প্রজাতি তা করে কারণ সে এতদূর পতিত হয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে বাক্যোচ্চারণ করা ব্যতীত ঈশ্বরের গত্যন্তর নেই। মানবজাতি যখন ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করে, তা হল সর্বোচ্চ অনুগ্রহ, এবং তা এক বিশেষ আনুকূল্যও বটে; অর্থাৎ, ঈশ্বর নিজমুখে তাঁর উচ্চারণসমূহকে যদি ব্যক্ত না করতেন, তাহলে মনুষ্য প্রজাতির নিয়তি দাঁড়াতো অবলুপ্তি। মনুষ্য প্রজাতিকে ঘৃণা করার সাথেসাথেই, মানুষের পরিত্রাণের নিমিত্ত যেকোনো মূল্য পরিশোধ করতে ঈশ্বরও প্রস্তুত ও সম্মত। ইত্যবসরে, তার ঈশ্বর-প্রেম এবং ঈশ্বরের সেবায় তার সর্বস্ব উৎসর্গীকরণের বিষয়ে ক্লান্তিকর পুনরুক্তি করাকালেই মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং তাঁর কাছ থেকে সকল প্রকারের অনুগ্রহ আদায় করছে, সেইসাথে ঈশ্বরকে এমনকি আঘাত করছে এবং তাঁর অন্তরে অবর্ণনীয় বেদনার উদ্রেক করছে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে স্বার্থশূন্য ও স্বার্থমগ্নের বৈসাদৃশ্য এমনই প্রকট!

কার্যসম্পাদন ও বাক্যোচ্চারণের ক্ষেত্রে ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং ফলাফল অর্জনকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য করে তোলেন। একারণেই, তাঁর উচ্চারণের এই অংশে, ঈশ্বর তাঁর স্বীয় পরিচয় স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত না করে, পরিবর্তে শুধুমাত্র “অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট”, “বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান”, এবং এবম্বিধ কিছু পরিভাষা ব্যক্ত করার ব্যাপারে সতর্ক থেকেছেন। কোনোক্রমেই তা খ্রীষ্টের সেবাব্রত কিংবা মনুষ্যজাতির ঈশ্বরজ্ঞানকে প্রভাবিত করেনি, বিশেষ করে যেহেতু ওই প্রারম্ভিক সময়ে মানবজাতি “খ্রীষ্ট” এবং “অবতার” বিষয়ক ধারণাগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিল, সেই কারণে তাঁর বাক্যসমূহ ব্যক্ত করার প্রয়োজনে ঈশ্বরের নিজেকে এক “বিশেষ কার্যভার”-সম্পন্ন মানুষের পর্যায়ে অবনমিত করতে হয়েছিল। তা ছিল ঈশ্বরের শ্রমসাধ্য প্রযত্ন ও বিবেচনা, কারণ তৎকালীন মানুষ শুধুমাত্র এই প্রকারের অভিভাষণ গ্রহণেই সক্ষম ছিল। ঈশ্বর যেমন বক্তৃতারীতিরই প্রয়োগ ঘটান না কেন, তাঁর কার্যের ফলাফল এতে প্রভাবিত হয় না, কারণ তাঁর যাবতীয় কার্যমধ্যে যে উদ্দেশ্যটি নিহিত থাকে তা হল মানুষকে পরিবর্তনক্ষম করে তোলা, ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভে তাকে সমর্থ করে তোলা। কার্য নির্বিশেষে, ঈশ্বর অনুক্ষণ মানুষের প্রয়োজনসমূহের খেয়াল রাখেন। এটিই হল ঈশ্বরের কার্যসাধন ও কথনের নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। মনুষ্যজাতির যাবতীয় বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর এত আনুপুঙ্খিকভাবে মনোযোগী, এবং তাঁর সকল কার্যে এত নিখুঁতভাবে প্রজ্ঞাবান হওয়া সত্ত্বেও, আমি নিশ্চিত যে: ঈশ্বর যদি তাঁর নিজের সাক্ষ্য বহন না করতেন, তাহলে সৃজিত মনুষ্য সত্তার প্রজাতির মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যেতো না যে স্বয়ং ঈশ্বরকে শনাক্ত করতে বা স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনের জন্য উঠে দাঁড়াতে সক্ষম ছিল। তাঁর কার্যের সম্বোধনরীতি হিসাবে ঈশ্বর যদি “এক বিশেষ কার্যভার-সম্পন্ন ব্যক্তি”-র প্রয়োগ অব্যাহত রাখতেন, তাহলে ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে গণ্য করার মতো একজন মানুষও থাকতো না—এই-ই হল মানবজাতির দুঃখ। অর্থাৎ, সৃজিত মানবসত্তার প্রজাতির মধ্যে এমন কেউই নেই যে ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম; ঈশ্বরকে ভালোবাসার মতো, তাঁর সম্পর্কে যত্নবান, এবং তাঁর নিকটে আসতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা তো আরোই নগণ্য। মানুষের বিশ্বাস শুধুমাত্র আশীর্বাদ অর্জনের নিমিত্ত। এক বিশেষ কার্যভার-সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের পরিচয় প্রতিটি মানুষকে একটি ইঙ্গিতদান করেছে: ঈশ্বরকে সৃজিত মানবসত্তাদের প্রজাতির একজন হিসাবে গ্রহণ করাটা মানবজাতির পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হয়; সম্যক অর্থে ঈশ্বরের উপর মানবজাতির আরোপিত তীব্রতম ব্যথা ও অপমান হল, ঈশ্বর যখন প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন বা কার্য সম্পাদন করেন, তখনো তিনি মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত, এমনকি বিস্মৃত হন। মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করার স্বার্থে ঈশ্বর চরমতম অপমান সহ্য করেন; সমস্তকিছু প্রদানের পশ্চাতে তাঁর উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে উদ্ধার করা, মানবজাতির স্বীকৃতি প্রাপ্ত হওয়া। এই সমস্তকিছুর জন্য যে মূল্য ঈশ্বর পরিশোধ করেছেন, বিবেকসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির তার গুনগ্রাহী হতে সক্ষম হওয়া উচিত। মনুষ্য প্রজাতি ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহ ও কার্য, এবং তাঁর পরিত্রাণ লাভ করেছে। একই সঙ্গে, এই প্রশ্ন করার চিন্তা কারো মনে উদিত হয়নি: মানবজাতির কাছ থেকে ঈশ্বর কী লাভ করেছেন? ঈশ্বরের প্রত্যেকটি উচ্চারণ থেকে, মনুষ্যজাতি সত্যলাভ করেছে, পরিবর্তিত হতে সফল হয়েছে, জীবনের অভিমুখ খুঁজে পেয়েছে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তাদের ঋণগ্রস্ততা প্রকাশ করতে মানবজাতির ব্যবহৃত বাক্যরাজি এবং বন্দনাজ্ঞাপক কতিপয় অস্ফুট ফিসফিসানির অতিরিক্ত আর কিছুই ঈশ্বর লাভ করেননি। নিঃসন্দেহে ঈশ্বর মানুষের কাছে এই প্রতিদান দাবি করেন না।

যদিও ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের অনেকগুলিই বর্তমানে প্রকাশ করা হয়েছে, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো তাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান ও উপলব্ধির সীমার অভ্যন্তরে ঈশ্বরে প্রারম্ভিককালীন বাক্যসমূহের দ্বারা সূচিত পর্যায়ে স্থগিত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে তারা সম্মুখবর্তী হয়নি—এটি সত্যিই এক বেদনাদায়ক বিষয়। “খ্রীষ্টের সূচনাকালীন বাক্যসমূহ”-এর এই অংশটি হল মানবহৃদয়কে উন্মোচিত করার এক চাবিকাঠি মাত্র; এখানে থেমে যাওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরবর্তী রয়ে যাওয়া। তাঁর উচ্চারণের এই অংশটি ব্যক্ত করার পশ্চাতে নিহিত একমাত্র উদ্দেশ্যটি হল মনুষ্যজাতিকে অনুগ্রহের যুগ থেকে রাজ্যের যুগে নিয়ে আসা; ঈশ্বর একেবারেই চান না যে মানবজাতি তাঁর উচ্চারণের এই অংশে রুদ্ধগতি হয়ে রয়ে যাক, কিংবা এমনকি তাঁর উচ্চারণের এই অংশটিকে এক পথনির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করুক, অন্যথায় ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ উচ্চারণসমূহ আবশ্যক বা অর্থপূর্ণ কোনোটাই হবে না। তাঁর উচ্চারণের এই অংশে মানুষ যা অর্জন করুক বলে ঈশ্বর দাবি করেন, এখনো কেউ যদি তার ভিতর প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়, তবে সেই মানুষটির প্রবেশ অজ্ঞাতই রয়ে যায়। ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের এই অংশটি রাজ্যের যুগে মানুষের উপর ঈশ্বরের আরোপিত মৌলিকতম চাহিদাটি গঠন করে, এবং মানবজাতির পক্ষে সঠিক পথরেখায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এটিই হল একমাত্র উপায়। তুমি যদি এমন এক ব্যক্তি হও যে কিছুই উপলব্ধি করে না, তাহলে এই অংশের বাক্যসমূহ পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ করলে তোমার পক্ষে তা সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে!

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “বিভিন্ন শ্রেণীর” কথাটি নেই।


অধ্যায় ১

স্তুতিবাক্য এসে সিয়োনে পৌঁছেছে এবং ঈশ্বরের আবাসস্থল প্রকাশ্যে এসেছে। সমস্ত মানুষ যে মহিমাময়, পবিত্র নামের বন্দনা গায় সেই নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আহা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান। অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট—তিনিই সেই ভাস্বর সূর্য যা সিয়োন পর্বতের শীর্ষে উদিত হয়েছে। সেই সিয়োন পর্বত যা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজ মহিমা ও রাজকীয়তা নিয়ে বিরাজ করছে …

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমরা তোমাকে হর্ষচিত্তে আহ্বান করছি, আমরা নৃত্য, গীতে মেতে উঠেছি। আপনি প্রকৃতই আমাদের রক্ষাকর্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ! আপনি জয়ীদের একটি দল গঠন করেছেন এবং ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন। সমস্ত মানুষ স্রোতের মতো এই পর্বতের সামনে আসবে। সমস্ত মানুষ এই সিংহাসনের সামনে নতজানু হবে! আপনিই এক এবং একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর এবং এই মহিমা ও সম্মান আপনার প্রাপ্য। সকল মহিমা, স্তুতি এবং কর্তৃত্ব সিংহাসনের উদ্দেশে নিবেদিত হোক। এই সিংহাসন থেকেই জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ সন্তানকে সিঞ্চন করে ও তাদের মুখে খাদ্যতুলে দেয়। প্রতিদিনই আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটে, নতুন আলো ও নতুন নতুন উদ্‌ঘাটন আমাদের সামনে আসে, যার মাধ্যমে নিরন্তর আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে নতুন নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত হই। তাঁর বাক্যগুলি ক্রমাগত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, প্রতীয়মান হয় তাঁদের মধ্যেই যাঁরা সঠিক। সত্যিই আমরা আশীর্বাদধন্য! প্রতিদিন ঈশ্বরের মুখোমুখি হই, সমস্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, সবকিছুর ওপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করি। ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা সযত্নে বিবেচনা করি, ঈশ্বরের মধ্যেই আমাদের হৃদয় প্রশান্তিতে বিরাজ করে, এবং এইভাবেই আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে আসি যেখানে তাঁর আলো পেয়ে থাকি। প্রতিদিন আমাদের জীবনে, কর্মে, কথায়, চিন্তায় এবং ধ্যানধারণায় আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যেই বাস করি, সবসময় সেগুলোকে পৃথক করে চিনে নিতে পারি। ঈশ্বরের বাক্যই সূঁচের মধ্যে সুতোকে পথ দেখায়; এবং আমাদের মধ্যে যা কিছু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা অপ্রত্যাশিতভাবে একের পর এক প্রকাশ্যে আসে। ঈশ্বরের সঙ্গে সহকারিতা কোনো বিলম্ব সহ্য করে না; আমাদের ভাবনাচিন্তা ও ধ্যানধারণা ঈশ্বরের দ্বারা উন্মোচিত হয়। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা খ্রীষ্টের আসনের সামনেই বাঁচি এবং বিচারের সম্মুখীন হই। আমাদের দেহের প্রতিটি কণা শয়তানের দখলে রয়েছে। আজ, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য, তাঁর মন্দিরকে পরিশোধন করতে হবে। ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হওয়ার জন্য আমাদের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। একমাত্র আমাদের পুরোনো সত্ত্বা যখন ক্রুশবিদ্ধ হবে তখনই খ্রীষ্টের পুনর্জীবিত জীবন সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবে।

এখন আমাদের পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে নামার জন্য আমাদের প্রতিটি দেহকণাকে উদ্দীপিত করে চলেছে পবিত্র আত্মা! যতদিন আমরা নিজেদের অস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হই, ঈশ্বর সবসময়ই নিশ্চিতরূপেই আমাদের অন্তর থেকে আলোকিত ও পরিশোধ করবেন, এবং যা এতদিন শয়তান দখল করে রেখেছিল তা তিনি পুনরুদ্ধার করে নতুন রূপে প্রকাশ করবেন, যাতে যত দ্রুত সম্ভব আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করি। সময়ের অপচয় কোরো না। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করো। সন্তদের সাথে গড়ে ওঠো, রাজত্বে আনীত হও, এবং ঈশ্বরে সাথে মহিমায় প্রবেশ করো।


অধ্যায় ২

ফিলাডেলফিয়ার গির্জা রূপ নিয়েছে, এটা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণার জন্যই সম্ভবপর হয়েছে। অসংখ্য সন্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা জেগে উঠেছে, তারা আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরই যে দেহধারণ করেছেন, তিনিই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এবং তিনিই যে সমস্ত কিছুকে শাসন করেন এই বিশ্বাসে তারা দৃঢ় থাকে: পবিত্র আত্মার দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে যে এটি পর্বতের মতোই অনড়! কখনোই এর পরিবর্তন হবে না।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আজ আপনিই আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ খুলে দিয়েছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন, পঙ্গুকে হাঁটার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং কুষ্ঠরুগির রোগ নিরাময় করেছেন। আপনি স্বর্গের জানালা খুলে দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যগুলি উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করেছেন। আপনার পবিত্র বাক্যের দ্বারা আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি, আমাদের যে মনুষ্যত্ব শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছিল তা থেকে মুক্ত হয়েছি—এমনই আপনার অপরিমেয় মহান কার্য এবং এমনই আপনার অপার মহান করুণা। আমরা আপনার সাক্ষী!

দীর্ঘসময় ধরে সবিনয়ে ও নীরবে আপনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। আপনি মৃত্যু থেকে পুনর্জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, ক্রুশবিদ্ধকরণের কষ্ট ভোগ করেছেন, মানব-জীবনের আনন্দ-দুঃখের আস্বাদ নিয়েছেন, নিপীড়ন ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন; আপনি মানবজগতের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা ও আস্বাদ লাভ করেছেন, এবং যুগের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন। ঈশ্বরের অবতাররূপ তিনি নিজেই স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্যই আপনি আমাদের গোবরের স্তুপ থেকে রক্ষা করেছেন, নিজের ডানহাতে আমাদের শক্ত করে ধরে রেখেছেন, এবং আমাদের মধ্যে অকাতরে নিজের অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন। সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে আপনি আমাদের ভেতরে নিজের জীবনকে রূপ দিয়েছেন; নিজের রক্ত, ঘাম ও অশ্রু দিয়ে যে মূল্য আপনি পরিশোধ করেছেন, তা সন্তদের উপর স্ফটিকাকৃতি ধারণ করেছে। আমরাই আপনার অক্লান্ত চেষ্টার ফসল[ক]; আপনাকে যে মূল্য চোকাতে হয়েছে সে মূল্য আমরাই।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আপনার দয়া-ভালোবাসা এবং করুণা, আপনার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা, আপনার পবিত্রতা ও বিনয়ের জন্যই সমস্ত মানুষ আপনার সামনে মাথা নত করবে এবং চিরকাল আপনার পূজা করবে।

আজ আপনি সমস্ত গির্জাকে সম্পূর্ণ করেছেন—ফিলাডেলফিয়ার গির্জা এভাবেই আপনার ছয় সহস্র বর্ষব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। আধ্যাত্মিকভাবে ভাবে বিজড়িত হয়ে, ভালোবাসার পথ অনুসরণ করে, ঝর্ণার উৎসমুখে সংযুক্ত হয়ে সন্তরা আপনার সামনে সবিনয়ে নিজেদের নিবেদন করতে পারেন। জীবনের বহতা জলরাশি নিরন্তর প্রবাহিত হয়, গির্জার অভ্যন্তরের ধুলোকাদা ও দূষিত জলকে ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়, আপনার মন্দিরকে আবার পরিশুদ্ধ করে। বাস্তববাদী প্রকৃত ঈশ্বরকে আমরা জানতে পেরেছি, তাঁর বাক্যকে অনুসরণ করে চলেছি, নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্যকে চিনেছি এবং গির্জার জন্য নিজেদের ব্যয়িত করার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই করেছি। আপনার সামনে প্রশান্তি অর্জন করে পবিত্র আত্মার কর্মের প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে, যাতে আমাদের মধ্যে আপনার ইচ্ছার গতিরোধ না হয়। সন্তদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা রয়েছে, কয়েকজনের শক্তি বাকিদের ব্যর্থতা পূরণ করে দেবে। তারা চিরকাল পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত ও প্রদীপ্ত হয়ে আত্মার মধ্যে বিচরণ করতে পারে। সত্যের উপলব্ধি হওয়া মাত্রই সেই সত্যকে তারা অনুশীলন করে। তারা নতুন আলোর সঙ্গে গতি রেখে চলে, এবং ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা কর; তাঁর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার অর্থই হল তাঁর সাথে পথ চলা। আমাদের সমস্ত ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, মতামত এবং সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জটিলতা ধোঁয়ার মতো বাতাসে মিলিয়ে যায়। নিজেদের আত্মায় আমরা ঈশ্বরকে পরিপূর্ণ ভাবে রাজত্ব করতে দিই, তাঁর সঙ্গে পথ হাঁটি এবং এইভাবেই জগৎ-সংসারকে অতিক্রম করে আমরা মহত্তর হতে পারি, এবং আমাদের আত্মা বন্ধনহীন হয়ে মুক্তিলাভ করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যখন রাজাধিরাজ হন তখন এমনটাই ঘটে থাকে। আমরা কীভাবে প্রশংসার নৃত্য ও গীতে না মেতে থাকতে পারি, কী করে আমরা আমাদের স্তুতি ও নতুন স্তোত্রগীত নিবেদন না করে থাকতে পারি?

ঈশ্বরকে বন্দনা করার প্রকৃত পক্ষেই অনেক পথ রয়েছে: তাঁর নামগান করা, তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁর কথা ভাবা, প্রার্থনা-বাক্য পাঠ, তাঁর সঙ্গে সহকারিতায় আবদ্ধ হওয়া, অনুধ্যান ও চিন্তন, প্রার্থনা এবং তাঁর বন্দনাগান গাওয়া। এই বন্দনাগানে আনন্দ রয়েছে, পবিত্রকরণ রয়েছে; স্তুতির মধ্যে শক্তি রয়েছে, এবং সেইসঙ্গে একটা ভারও রয়েছে। স্তুতির মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে নতুন অন্তর্দৃষ্টি।

ঈশ্বরের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা কর, তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োগ করে এক হয়ে যাও, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করো, পবিত্র আধ্যাত্মিক দেহ ধারণে তৎপর হও, শয়তানকে পদদলিত করো, শয়তানের নিয়তিকে শেষ করে দাও। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ফিলাডেলফিয়ার গির্জাকে উন্নীত করা হয়েছে এবং তাঁর মহিমায় উদ্ভাসিত করা হয়েছে।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “ফসল” কথাটি নেই।


অধ্যায় ৩

বিজয়ী রাজাধিরাজ তাঁর মহিমময় সিংহাসনে আসীন। তিনি পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন ও তাঁর জনগণকে মহিমায় আবির্ভূত হতে পরিচালিত করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি হস্তে ধারণ করেন এবং নিজের দৈবিক প্রজ্ঞা ও শক্তি দিয়ে তিনি সিয়োন নির্মাণ করেছেন এবং তাকে দৃঢ় করেছেন। নিজ মহিমা দিয়ে তিনি পাপাচারপূর্ণ এই জগতের বিচার করেন; সমস্ত দেশ ও সমস্ত মানুষ; এই পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেখানে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী, এবং যারা ব্যভিচারের সুরায় মত্ত তাদের সবার ওপর তিনি তাঁর বিচারের রায় প্রদান করেছেন। ঈশ্বর অবশ্যই তাদের বিচার করবেন, তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন এবং এইভাবেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হবে। তাঁর বিচার তাৎক্ষণিক এবং এই বিচারে কোনো বিলম্ব হয় না। তাঁর ক্রোধানল এদের সমস্ত জঘন্য অপরাধকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে এবং তাদের ওপর যে যেকোনো সময় বিপর্যয় নেমে আসবে; তারা বুঝতে পারবে যে পালানোর আর কোনো পথ নেই, লুকোনোরও আর কোনো স্থান নেই, তারা কাঁদবে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষবে, এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

ঈশ্বরের পরমপ্রিয় বিজয়ী পুত্ররা অবশ্যই চিরতরে সিয়োনে স্থান পাবে, কোনোদিন সেখান থেকে তারা প্রস্থান করবে না। অসংখ্য মানুষ খুব কাছ থেকে তাঁর কন্ঠস্বর শুনবে, অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করবে এবং তাদের বন্দনাধ্বনি কখনোই থামবে না। একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন! নিজেদের আত্মায় আমরা তাঁকে নিয়ে নিঃসংশয় হব এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁকে অনুসরণ করব; নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাব, মনে আর কোনো দ্বিধা রাখব না। এই পৃথিবীর শেষ পরিণতি আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে; একটা সুষ্ঠু গির্জা-জীবন, সেইসঙ্গে, সমস্ত মানুষ, ঘটনা এবং আমাদের চারপাশে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে সেগুলো এখনও আমাদের প্রশিক্ষণকে আরো জোরদার করে তুলছে। আমাদের যে হৃদয় এই পৃথিবীকে এত ভালোবাসে, এসো আমরা সত্বর তাকে ফিরিয়ে নিতে তৎপর হই। এসো তৎপর হই যাতে প্রত্যাহার করে নিতে পারি আমাদের অস্পষ্ট দৃষ্টিকে। আমরা যেন নিজের স্থানেই আবদ্ধ থাকি এবং কোনোভাবেই সীমারেখা অতিক্রম না করি। এসো নিজেদের মুখ আমরা বন্ধ রাখি যাতে ঈশ্বরের বাক্য মেনে পথ চলতে পারি এবং নিজেদের লাভ-ক্ষতি নিয়ে আর তর্কাতর্কি না করতে পারি। আহা, এসব কথা ভুলে যাও—একটা ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবী ও ধনৈশ্বর্যের জন্যই তোমরা লোভাতুর! আহ্‌, এসব থেকে নিজেদের মুক্ত করো—স্বামী, পুত্র-কন্যার ওপর তোমাদের আসক্তি! এবার, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও যাবতীয় সংস্কার পরিহার করো! আহা, জেগে ওঠো; সময় বড়ই অল্প! চোখ তুলে তাকাও, নিজেদের আত্মার ভেতর থেকে চোখ তুলে তাকাও, এবং ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রণভার নিতে দাও। যাই ঘটুক না কেন, লোটের স্ত্রীর মতো হয়ো না। পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকাটা যে কতটা যন্ত্রণার! সত্যিই বড় কষ্টের! আহা, জেগে ওঠো!


অধ্যায় ৪

প্রতিটি মুহূর্তে, শান্ত হৃদয়ে আমরা লক্ষ্য রাখব এবং অপেক্ষা করব এবং শুদ্ধ হৃদয়সহকারে অন্বেষণ করব। আমরা যে দুর্ঘটনার সম্মুখীনই হই না কেন, অন্ধের মতো আমরা সহকারিতায় আত্মনিয়োগ করব না। আমাদের শুধুমাত্র ঈশ্বরের সম্মুখে শান্ত হয়ে থাকা এবং তাঁর সঙ্গে নিরন্তর সহকারিতায় নিরত থাকা উচিত, এবং তখন অবশ্যই তাঁর অভিপ্রায়গুলি অবশ্যই আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে। আমাদের আত্মায়, আমাদের সর্বক্ষণ পৃথগীকরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং আমাদের এমন একটি মানসিকতা রাখতে হবে যা তীক্ষ্ণ এবং অনমনীয়। ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে আমাদের প্রাণবারি আহরণ করতে হবে, সেই বারি যা আমাদের পরিপোষণ করে এবং আমাদের বিশুষ্ক আত্মাকে পুনঃসিঞ্চিত করে। আমাদের যে শয়তানোচিত স্বভাব নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত, অহঙ্কারী, আত্মগর্বে গর্বিত, এবং আত্মতৃপ্ত, সেই স্বভাব থেকে নিজেদের পরিষ্কৃত করতে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে হবে, এবং তাঁর বাক্যের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বাক্যকে আমাদের অনুভব করতে হবে এবং ওগুলির সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে এবং তাঁর বাক্যগুলির বিষয়ে একটা উপলব্ধি অর্জন করতে হবে, তাঁর বাক্যকে আমাদের জীবন হয়ে উঠতে দিতে হবে। এটাই আমাদের স্বর্গ-প্রেরিত আহ্বান! যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করব একমাত্র তখনই আমরা জয়ী হতে পারব!

বর্তমানে আমাদের পূর্বধারণা অত্যন্ত গুরুভার, এবং আমরা তড়িঘড়ি কথা বলি এবং হঠকারী ভাবে কাজ করি, আত্মার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্যসাধনে আমরা অক্ষম। অতীতে যেমন ছিল আজ আর তেমন নেই। পবিত্র আত্মার কার্য প্রচণ্ড গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের বিশদভাবে অনুভব করতে হবে; নিজেদের অন্তরে আমাদের প্রতিটি ভাবনা ও চিন্তা, প্রতিটি বিচলন ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যেপার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হতে হবে। কোনো ব্যক্তির সম্মুখেই হোক বা পশ্চাতে আমরা যা-ই করিনা কেন, খ্রীষ্টের আসনের সম্মুখে বিচারের হাত থেকে তা রেহাই পাবে না। পবিত্র আত্মা আমাদের গভীরতর অনুভবের জগতে প্রবেশের পথনির্দেশিকা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রত রয়েছেন, যে জগতে আমরা সর্বশক্তিমানের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যের আরো নিকটে আসতে পারব।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করে দিয়েছেন, এবং আত্মার রহস্যগুলি ক্রমাগত আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে। শুদ্ধ হৃদয়ে অন্বেষণ করো! মূল্য পরিশোধে ইচ্ছুক হও, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও, নিজেকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকো, আর লোলুপ হয়ো না, পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করো এবং ঈশ্বরের বাক্যকে উপভোগ করো, এবং তারপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বজনীন নতুন মানব আবির্ভূত হবে। যখন শয়তান ধ্বংস হবে, ঈশ্বরের ঈচ্ছা সম্পূর্ণ হবে, বিশ্বের সমস্ত দেশ খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হবে এবং চিরকালের জন্য খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন—সেই দিন আর দূরে নেই!


অধ্যায় ৫

পাহাড়-পর্বত, নদীর বদল হয়, জলরাশি নিজস্ব খাতে বয়ে যায়, এবং জীবনপৃথিবী বা আকাশের মতো স্থায়ী নয়। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই শাশ্বত এবং পুনরুজ্জীবিত, তাঁর জীবন প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরিব্যাপ্ত, তা চিরন্তন! সমস্ত বিষয়, সমস্ত ঘটনা তাঁর হাতের মধ্যে, শয়তানের স্থান তাঁর পায়ের তলায়।

আজ ঈশ্বরের পূর্ব-নির্ধারিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি আমাদের শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা। খ্রীষ্টের চিরন্তন ও পুনরুজ্জীবিত জীবন নিশ্চিত ভাবে আমাদের ভেতরে গাঁথা হয়ে রয়েছে, তা নিয়তিনির্দিষ্ট পথেই ঈশ্বরের জীবনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটায় যাতে আমরা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি এবং তাঁকে ভোজন করতে পারি, তাঁকে পান করতে পারি এবং তাঁকেই উপভোগ করতে পারি। নিজের হৃদয়ের রক্তের মূল্যে এই তাঁর নিঃস্বার্থ বলিদান।

ঋতুরা আসে যায়, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুষারের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়, কত জীবনের যন্ত্রণা, নির্যাতন ও নিদারুণ দুর্দশা, পৃথিবীর কত প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা অপবাদ, সরকারের কত মিথ্যা অভিযোগের মুখোমুখি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের বিশ্বাস বা তাঁর দৃঢ় সংকল্প এক কণাও হ্রাস পায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য সর্বান্তঃকরণে নিজেকে নিবেদিত করে নিজের জীবনকেই তিনি নাকচ করে দেন। নিজের অসংখ্য মানুষের জন্য তিনি সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেন, সযত্নে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দেন। আমরা যতই তমসাবৃত হই না কেন বা আমরা যতই জটিল হইনা কেন, শুধু তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে এবং খ্রীষ্টের পুনরুজ্জীবিত প্রাণ আমাদের পুরোনো স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাবে…। এই প্রথমজাত পুত্রদের সবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, আহার-বিশ্রাম পরিত্যাগ করেন। কত শত দিন-রাত্রি ধরে, কী প্রচণ্ড রোদ ও হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সিয়োনে তিনি প্রহরারত থাকেন!

এই দুনিয়া, গৃহ, কাজকর্ম সমস্ত কিছুই তিনি সানন্দে স্বেচ্ছায় তিনি পরিহার করেছেন, এবং জাগতিক ভোগসুখের কোনো স্থান নেই তাঁর জীবনে…। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য আমাদের মরমে প্রবেশ করে, হৃদয়ের গভীরে লুকোনো সমস্তকিছু অনাবৃত করে দেয়। বিশ্বাস না করে উপায়  কী? তাঁর মুখের প্রতিটি বাক্য আমাদের জীবনে যেকোনো সময় সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাঁর সম্মুখে বা তাঁর আড়ালে আমরা যা কিছুই করি না কেন, এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না, এমন কিছু নেই যা তিনি বোঝেন না। আমরা যতই পরিকল্পনা বা কারসাজি করি না কেন সমস্ত কিছুই তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে যাবে।

তাঁর সামনে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে, অন্তরাত্মায় আনন্দ অনুভূত হয়, তার পরও আমরা নিজেদের শূন্য মনে করি, এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের চিরঋণী মনে করি। এটাই একটা অত্যাশ্চর্য অকল্পনীয় ঘটনা, ও যা অর্জন করা এককথায় অসম্ভব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই যে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর তা প্রমাণের জন্য পবিত্র আত্মাই যথেষ্ট! এই প্রমাণ সমস্ত তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে। এই গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আমরা যেভাবে আশীর্বাদধন্য তা বর্ণনার অতীত! ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা না থাকলে আমরা সর্বনাশের পথে যেতাম ও শয়তানকে অনুসরণ করতাম। একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করতে পারেন!

আহা! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বাস্তববাদী ঈশ্বর! আপনিই আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ খুলে দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যগুলিকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই রাজ্যের সম্ভাবনা অসীম, অনন্ত। যতক্ষণ আমরা প্রতীক্ষা করব ততক্ষণ যেন সতর্ক হয়ে থাকি। সেই দিন আর বেশি দূরে থাকতে পারে না।

যুদ্ধের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে, বাতাসে শুধু কামানের ধোঁয়া, আবহাওয়া উষ্ণ হচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে, এবার প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে, মানুষ শুধু মরবে বাঁচার আর কোনো আশা নেই।

আহা! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বাস্তববাদী ঈশ্বর! আপনিই আমাদের অভেদ্য সেই দুর্গ। আপনিই আমাদের আশ্রয়। আপনি নিজের পাখার আড়ালে আমাদের আগলে রাখেন যাতে কোনো দুর্বিপাক আমাদের কাছে ঘেঁসতে না পারে। এমনই আপনার ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং পরিচর্যা।

আমরা সবাই সঙ্গীতে গলা মেলাব, আমরা বন্দনাগান গাইব, আমাদের এই বন্দনাগীতি সিয়োনের প্রান্তরে প্রান্তরে ধ্বনিত হবে! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বাস্তববাদী ঈশ্বর আমাদের এক মহিমান্বিত গন্তব্যের জন্য প্রস্তুত করেছেন। সতর্ক হয়ে থাকো—সবসময় লক্ষ্য রাখো! সে সময় আর বেশি দূরে নেই।


অধ্যায় ৬

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি সকল কিছুর প্রধান, তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সকল বস্তুকে শাসন করেন এবং তিনি সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের পথপ্রদর্শনের কাজ করেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁর নিকটে থাকব, শান্তভাবে তাঁর সামনে আসব, এক মুহূর্তও নষ্ট না করে এবং সবসময় কিছু শিখব। চারপাশের প্রকৃতি থেকে শুরু করে মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ, সবকিছুই তাঁর সিংহাসনের অনুমতিতে বিদ্যমান। কোনো পরিস্থিতিতেই তোমাদের হৃদয়ে যেন কোনো অভিযোগ না ওঠে, নাহলে ঈশ্বর তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ অর্পণ করবেন না। অসুখের সময়ে এটিই ঈশ্বরের স্নেহ এবং অবশ্যই তাঁর সদয় উদ্দেশ্যগুলি এতে আশ্রয় পায়। তোমার দেহ যদি বা কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ করে, তবুও শয়তানের কোনো ধারণাকে মনে স্থান দিও না। তোমার অসুস্থতার মধ্যেই ঈশ্বরের স্তুতি কোরো এবং সেই স্তবের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ কোরো। অসুস্থতার মধ্যেও মনোবল হারিও না, হার না মেনে বারবার অনুসন্ধান করতে থাকো, তাহলেই ঈশ্বর তোমায় তাঁর আলোকে উদ্ভাসিত করবেন। ইয়োবের বিশ্বাস কেমন ছিল? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলেন একজন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন চিকিৎসক! অসুস্থতার মধ্যে বাস করাই হল অসুস্থতা, কিন্তু উদ্দীপনার মধ্যে বাস করাই হল সুস্থতা। যতক্ষণ তোমার মধ্যে একটিও শ্বাস আছে, ঈশ্বর তোমায় মারা যেতে দেবেন না।

আমাদের অন্তরে রয়েছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত জীবন। নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমাদের বিশ্বাসের অভাব রয়েছে: ঈশ্বর আমাদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করবেন কি না। ঈশ্বরের বাক্য সত্যিই মধুর! ঈশ্বরের বাক্য যেন ঔষধ! এ শয়তান এবং অপদেবতাকে লজ্জা দেয়! ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করে আমরা অবলম্বন পাই। আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করতে তাঁর বাক্য দ্রুত কাজ করে! এ সবকিছু দূর করে, এবং সকল কিছুকে শান্ত করে। বিশ্বাস হল একটি এক কাঠের সেতুর মতো: যারা কৃপণের মতো জীবনকে আঁকড়ে থাকে তাদের পারাপার করতে অসুবিধা হবে, কিন্তু যারা নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, যারা নিশ্চিন্তে দৃঢ় পায়ে পেরিয়ে যেতে পারবে। মানুষ যদি তার মনে ভয়ের চিন্তা পোষণ করে, তার কারণ শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে, কারণ সে ভয় পায় পাছে আমরা বিশ্বাসের সেতু পেরিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করি। শয়তান যেকোনো প্রকারে তার চিন্তাধারা আমাদের প্রেরণ করতে চেষ্টা করছে। আমাদের প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে তিনি তাঁর আলোকে আমাদের আলোকিত করেন, আমাদের অন্তর থেকে শয়তানের বিষ মুছে ফেলার জন্য প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখব, কীভাবে ঈশ্বরের নিকটে আসা যায়, প্রতি মুহূর্তে তার আত্মিক অনুশীলন করব, এবং আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের উপর ঈশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করব।


অধ্যায় ৭

আমাদের চারপাশে গড়ে ওঠা পরিবেশ আমাদের আত্মার পশ্চাদপসরণকে ত্বরান্বিত করে। পবিত্র আত্মা চিন্তিত হল কিনা, সেই বিষয়টাকে এড়িয়ে গিয়ে মনকে শক্ত করে কোনও কাজ করবে না। চালাকি করার চেষ্টা করবে না। আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে না বা তোমার কষ্টগুলোকে বেশি বড় করে দেখবে না। শুধুমাত্র একটাই কাজ করতে হবে। তা হল, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের এবং সত্যের সাধনা করে যাওয়া। তুমি ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে না বা সেই বাক্যগুলোকে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে পারবে না। তোমাকে খুব যত্ন নিয়ে সেই বাক্যগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে, তোমার প্রার্থনার বাণীগুলোকে বারে-বারে আওড়াতে হবে, সেগুলোর প্রতিটি শব্দের মধ্যে থাকা জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে। তোমাকে এগুলো আত্মস্থ করার জন্য সময় দিতে হবে। তা না-করে সেগুলোকে শুধু গড়গড় করে পড়ে মিছে সময় নষ্ট কোরো না। তোমার প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরের বাক্যের উপর তুমি আস্থা রাখো কি? শিশুর মতো অহংকার করে কথা বোলো না। তারপর যখন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তখন সব গোলমাল পাকিয়ে দিও না। প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় তোমার আত্মাকে তোমায় সক্রিয় রাখতেই হবে। এক মুহূর্তের জন্যও আয়েস করলে চলবে না। তোমার আত্মাকে তীক্ষ্ণ হতে হবে। তুমি যে-কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা বা জিনিসের মুখেই পড়ো না কেন, ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেই তুমি একটা পথ পেয়ে যাবে। রোজ তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে। একটুও অমনোযোগী না-হয়ে সেই বাক্যগুলোর প্রকৃত অর্থ তোমাকে বুঝতে হবে। তোমাকে আরও বেশি করে সচেষ্ট হতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব কাজ তোমাকে খুব ভালো করে করতে হবে। সম্পূর্ণ সত্যকে তোমায় নিজের আয়ুধ করে নিতে হবে; যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে তোমার কোনও ভুল ধারণা না-হয়। তোমার নিজের অভিজ্ঞতার পরিসরকে বাড়াতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে উপলব্ধি করার উপর জোর দিতে হবে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে আরও বেশি করে নিশ্চিত হতে পারবে। অভিজ্ঞতা ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিশ্চিত বলে দাবি করাটা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ধ্যান-ধারণাগুলো স্পষ্ট হতে হবে! জাগো! আর শুয়ে-বসে থেকো না। উন্নতির লক্ষ্যে সচেষ্ট না-হয়ে বিশৃঙ্খল কাজ করে যাওয়া মানে তুমি সত্যিই একেবারে অন্ধ। তোমাকে পবিত্র আত্মার কাজের উপর মনোযোগ দিতেই হবে, পবিত্র আত্মার কণ্ঠকে মন দিয়ে শুনতে হবে, ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে শোনার জন্য কান খোলা রাখো। তোমার কাছে যেটুকু সময় পড়ে রয়েছে, সেটাকে কাজে লাগাও। যা মূল্য পরিশোধ করতে হয়, তা করো। তোমার কাছে যদি ইস্পাত থাকে, তাহলে সেটাকে জায়গা বুঝে কাজে লাগাও। সেটা দিয়ে একটা ধারালো তরোয়াল তৈরি করো। যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে আয়ত্ত করো। ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে প্রতিফলিত করার উপর জোর দাও। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যকে সঙ্গে না-নিয়ে চলো, তাহলে বাইরে তুমি যত ভালো কাজই করো না-কেন, তার কোনও মূল্য থাকবে না। শুধুই মুখেন মারিতং জগৎ করলে, ঈশ্বর সেটাকে মেনে নেন না। তোমার আচরণ, স্বভাব, বিশ্বাস, সাহস, ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই পরিবর্তন আসবে।

সময় ঘনিয়ে এসেছে! পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল জিনিসকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। কোনও সমস্যা ও বিপদই আমাদের আর রুখতে পারবে না, আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। এমনকি যদি আকাশও মাথায় ভেঙে পড়ে, তা-ও নয়। এই রকম দৃঢ় সংকল্প না-থাকলে তোমার পক্ষে একজন সার্থক মানুষ হয়ে ওঠাটা এক কথায় খুব কঠিন হবে। যাদের চিত্ত খুব দুর্বল, যারা কাপুরুষের মতো জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তারা ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলেন একজন বাস্তববাদী ঈশ্বর। আমরা যতই অজ্ঞ হয়ে থাকি না কেন, তিনি আমাদের দেখে করুণা করবেনই, তিনি নিজের হাত দিয়ে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করবেন, তিনি আমাদের পরিপূর্ণ করে তুলবেন-ই তুলবেন। আমরা যত দিন মন থেকে ঈশ্বরকে সত্যি-সত্যিই চাইব, আমরা যত দিন ভাল করে তাঁর বাক্যগুলো মেনে চলব এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলব না, যত দিন পর্যন্ত আমরা তাঁকে আকুল ভাবে চাইব, তত দিন তিনি আমাদের সবাইকে অতি অবশ্যই সমান চোখে দেখবেন। আমাদের মধ্যে যে-জিনিসের অভাব থাকবে, তা তিনি নিশ্চিত ভাবে পূরণ করবেন। তিনি আমাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করবেন। এ সবই হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া।

কেউ যদি পেটুক ও অলস হয়, কেউ যদি নিজের আখের গুছিয়ে জীবন কাটাতে থাকে, এবং অন্য সমস্ত কিছুর ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে, তাহলে তাকে কিছু না-কিছু হারাতেই হবে। এটাকে সে এড়াতে পারবে না। সমস্ত জিনিস ও ঘটনার উপর আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আধিপত্য! আমরা যদি সর্বদা মনে-প্রাণে তাঁকেই খুঁজতে থাকি, তাঁর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করি এবং তাঁর সাথে সহকারিতা করি, তাহলে আমরা যা খুঁজছি তা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরবেনই, তিনি অবশ্যই নিজেকে আমাদের সামনে প্রকাশ করবেনই। তখন আমাদের মন আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতায় ধীর-স্থির হয়ে উঠবে। তাঁর বাক্য মেনে কাজ করতে পারাটা খুবই দরকার। শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারলেই এবং তাঁর বাক্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারলেই তাকে প্রকৃত অভিজ্ঞতা বলে বিবেচনা করা হয়।

আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারি, বাক্যের মধ্যে থাকা তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারি, তবেই ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে এবং তা আমাদের জীবন হয়ে উঠবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া তুমি কেমন করে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতায় প্রবেশ করবে? ঈশ্বরের বাক্যকে তোমরা নিজের জীবনে গ্রহণ করতে না-পারলে, তোমার স্বভাব কখনোই পাল্টাবে না।

পবিত্র আত্মার কাজ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে! তুমি যদি সেটাকে ভালো মতো অনুসরণ না-করো, এবং প্রশিক্ষণ না-নাও, তাহলে পবিত্র আত্মা যে-গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলাটা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যাবে। একেবারে সমস্ত কিছুকে আমূল বদলে ফেলার কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেলো। পাছে শয়তানের পায়ের তলায় তোমাকে যাতে পিষে যেতে না-হয়। আগুন ও নরকাগ্নির জ্বালানির পুকুরে তোমাকে যাতে গিয়ে পড়তে না-হয়। সেখানে পড়লে পালাবার আর পথ থাকবে না। এখনই এগিয়ে যাও, এবং পারলে ঈশ্বরকে খোঁজো, যাতে তোমাকে পিছনে পড়ে থাকতে না হয়।


অধ্যায় ৮

যে সময় থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—রাজত্বের রাজাকে—প্রত্যক্ষ করা গেছে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার পরিধি সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়েছে। শুধুমাত্র চীনেই ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রতক্ষ্য করা যায়নি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নাম সকল রাষ্ট্র এবং সমস্ত স্থানে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সকলেই আহ্বান করছে এই পবিত্র নাম, যে কোনও উপায়ে ঈশ্বরের সাহচর্য পেতে চাইছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আঁকড়ে ধরছে এবং গির্জায় তাঁকে সহযোগিতার সাথে সেবা করছে। এমনই বিস্ময়করভাবে পবিত্র আত্মা কাজ করে।

বিভিন্ন জাতির ভাষা একে অপরের থেকে ভিন্ন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটিই আত্মা বিরাজমান। এই আত্মা মহাবিশ্ব জুড়ে গির্জাগুলিকে সংযুক্ত করে এবং কোনওরকম ভেদাভেদ ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে একেবারে একাত্ম। এটি এমন একটি বিষয় যা সন্দেহের উর্দ্ধে৷ পবিত্র আত্মা এখন তাদের আহ্বান করে, এবং তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের জাগিয়ে তোলে। এটি ঈশ্বরের করুণাময় কণ্ঠস্বর। তারা সকলে আহ্বান করছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্র নাম! তারা স্তুতি করে এবং গান গায়৷ পবিত্র আত্মার কাজে কখনোই কোনও বিচ্যুতি হতে পারে না; এই মানুষেরা সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত, তারা পিছপা হয় না—একের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা জমা হয়৷ এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের কল্পনার বাইরে এবং অনুমান করা অসম্ভব।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বের জীবনে সর্বেসর্বা! তিনি মহিমাময় সিংহাসনে আসীন, বিশ্বের বিচার করেন, সকলের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং সমস্ত জাতিকে শাসন করেন; সমস্ত মানুষ তাঁর সামনে নত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর সান্নিধ্যে আসে এবং তাঁর সাথে সংযোগ গড়ে তোলে। তুমি কতদিন ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছো, তুমি মর্যাদায় কতটা উচ্চ বা তুমি বয়সে যতই বড় হও না কেন, তুমি যদি তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমার বিচার হবে এবং তোমাকে তাঁর সামনে করুণ মিনতির সাথে প্রণত হতে হবে। এটি প্রকৃতপক্ষে তোমার কর্মফল। এই হাহাকার ধ্বনি হল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে যন্ত্রণা পাওয়ার শব্দ, এবং এটি ঈশ্বরের লৌহদন্ড দ্বারা শাস্তির কান্না। খ্রীষ্টের আসনের সামনে ঠিক এভাবেই বিচার হয়।

কিছু মানুষ ভয় পায়, কেউ বিবেকের দংশনে ভোগে, কেউ সতর্ক থাকে, কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে, কেউ চরম অনুশোচনায় অনুতপ্ত হয় এবং নতুন করে শুরু করে, কেউ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদে, কেউ সবকিছু ত্যাগ করে আকুল হয়ে অনুসন্ধান করে, কিছু মানুষ আত্মসমীক্ষা করে এবং আর বিপথে যেতে সাহস করে না, কেউ সত্ত্বর ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে চায়, অনেকে নিজেদের পরীক্ষা করে দেখে, কেউ কেউ তাদের জীবন কেন অগ্রসর হচ্ছে না তা জানতে চেয়ে নিজেদের অন্ত: করণ তলিয়ে দেখে। কেউ বিভ্রান্তিতে থাকে, কেউ তাদের পায়ের শৃঙ্খল খুলে ফেলে সাহসের সাথে এগিয়ে গিয়ে চাবিটি আঁকড়ে ধরে এবং কোনও সময় নষ্ট না করে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। কেউ কেউ এখনও দ্বিধান্বিত এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অস্পষ্ট—যদিও যে ভার তারা অন্তরে ধারণ এবং বহন করে তা সত্যই গুরুভার।

তোমার মন যদি স্বচ্ছ না হয়, তাহলে তোমার অন্তরে পবিত্র আত্মার কাজ করার কোনও উপায় থাকে না। তুমি যেগুলিতে মনোনিবেশ করো, যে পথে চলো এবং তোমার মন যা যা তীব্রভাবে আকাঙ্খা করে, সেগুলি তোমার ধারণা এবং স্ব-ধার্মিকতায় পূর্ণ! আমি অধৈর্য্য হয়ে জ্বলতে থাকি—আমি যদি অবিলম্বে তোমাদের সম্পূর্ণ করতে পারতাম যাতে তোমরা শীঘ্রই আমার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হতে পারো, এবং আমার ভারী বোঝা হালকা হতে পারে। কিন্তু তোমাদের এই অবস্থায় দেখে, আমার মনে হচ্ছে যে এইভাবে দ্রুত ফল পাওয়ার লক্ষ্যে আমি কাজ করব না। আমি কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি, ধীরে ধীরে চলতে পারি এবং ধীরে ধীরে তোমাদের সমর্থন করতে এবং চালিত করতে পারি। আহ, তোমাদের মাথা পরিষ্কার রাখা উচিত! কী ত্যাগ করা উচিত, কোনগুলি তোমার ঐশ্বর্য্য, কোনগুলি তোমার মারাত্মক দুর্বলতা, কোনগুলি তোমার পথের বাধা? তোমার আত্মাকে এই প্রশ্নগুলি বহুবার জিজ্ঞাসা করো এবং আমার সাহচর্যে এসো। আমি চাই তোমাদের হৃদয় যেন নীরবে আমার অনুসন্ধান করে, আমি তোমাদের আন্তরিকতাহীন সেবা চাই না৷ তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত অর্থে আমার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাদের কাছে সব প্রকাশ করব। যতক্ষণ তোমাদের হৃদয় আমার সন্ধান করে এবং সর্বদা অনুসরণ করে ততক্ষণ আমার গতি দ্রুত হয়, তারপর যে কোনও সময়ে আমার ইচ্ছা তোমাকে দৈব অনুপ্রেরণার মাধ্যমে জানানো হবে এবং তোমার কাছে প্রকাশ করা হবে৷ যারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে তারা পূর্ণতা পাবে এবং অগ্রসর হওয়ার পথ পাবে। যারা অবিবেচক আমার হৃদয় অনুধাবন তাদের পক্ষে কঠিন হবে, এবং তারা চরম সংকটের সম্মুখীন হবে।

আমি চাই তোমরা সকলেই দ্রুত জাগ্রত হও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো, এবং মাত্র একটি দিন বা একটি রাতের জন্য নয়, সব সময় আমার কাছাকাছি থাকো। আমার হাত সবসময় তোমাদের টেনে তুলবে এবং উৎসাহ দেবে, এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, ধাক্কা দেবে, চলার জন্য প্রত্যয় দেবে, এবং তোমাদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আবেদন করবে! তোমরা আমার ইচ্ছা সামান্যতমও বুঝতে পারো না৷ তোমার নিজের ধারণার প্রতিবন্ধকতা এবং পার্থিব জটিলতার বাধা অত্যন্ত কঠোর, এবং এর ফলে তুমি আমার সাথে গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ হতে অক্ষম। সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমার কোনও সমস্যা হলেই তুমি আমার কাছে আসো, কিন্তু যখন তোমার কোনও সমস্যা থাকে না, তখন তোমার মন অস্থির হয়। তোমার হৃদয় একটি খোলা বাজারের মত হয়ে যায়, এবং শয়তানের মত স্বভাবে ভরে ওঠে; জাগতিক জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা এবং তখন তুমি জানো না কীভাবে আমার সান্নিধ্যে আসতে হয়। আমি কী করে তোমাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে থাকব? কিন্তু উদ্বিগ্ন হলেই চলবে না৷ সময় অতি অল্প, এবং কাজটি খুব কষ্টসাধ্য। আমার পদক্ষেপ দ্রুত এগিয়ে যায়; তোমাদের কাছে যা আছে সে সবই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে, প্রতি মুহূর্তে আমার অনুসন্ধান করতে হবে এবং আসতে হবে আমার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে। তারপর, যে কোনও মুহূর্তে আমার ইচ্ছা অবশ্যই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। যখনই আমার হৃদয় বুঝতে পারবে, তখনই তুমি সামনে অগ্রসর হওয়ার একটি পথ পাবে। তুমি আর দ্বিধা বোধ কোরো না। আমার প্রকৃত সান্নিধ্যে এসো, এবং প্রতারণার আশ্রয় নিও না বা বেশি চালাকি করার চেষ্টা করো না; এটি শুধুমাত্র নিজেদেরকে প্রতারণা করা হবে এবং খ্রীষ্টের আসনের সামনে যে কোনও মুহূর্তে প্রকাশিত হবে। প্রকৃত সোনা অগ্নিপরীক্ষায় ভয় পায় না—এটাই সত্য! কোনও দ্বিধা বোধ কোরো না, এবং হতাশ বা দুর্বল হয়ো না। তুমি আত্মিকভাবে সরাসরি আরও বেশি করে আমার সান্নিধ্যে এসো, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, এবং আমি অবশ্যই সঠিক সময়ে তোমার কাছে প্রকাশিত হবো। তোমাকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে এবং তোমার জন্য আমার প্রচেষ্টাকে নষ্ট হতে দেবে না; এক মুহূর্তও নষ্ট করবে না৷ যখন তোমার হৃদয় আমার অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে থাকে, তোমার মন অবিরত আমাতে অর্পিত থাকে, তখন কেউ, কোনও ঘটনা, কোনও কিছুই, কোনও স্বামী, কোনও পুত্র বা কন্যা, তোমার মনের মধ্যে আমার সান্নিধ্যকে ব্যাহত করতে পারে না। যখন পবিত্র আত্মা তোমার মনকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং তুমি প্রতি মুহূর্তে আমার সান্নিধ্য লাভ করছো, তখন আমার ইচ্ছা অবশ্যই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। তুমি যখন ক্রমাগত এইভাবে আমার কাছাকাছি আসছো, তখন তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা তোমার সম্মুখীন হওয়া কোনও ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা তুমি বিভ্রান্ত হবে না, বরং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ পাবে।

যদি, তুমি সাধারণভাবে, ছোট বা বড় কোনও ব্যাপারকেই ভিতরে আসতে না দাও, যদি তোমার প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং ধারণা শুদ্ধ হয়, এবং তোমার আত্মা যদি শান্ত হয়, তবে যখনই তুমি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন, আমার বাক্যগুলি, নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য একটি উজ্জ্বল আয়নার মতো, অবিলম্বে তোমাকে দৈব অনুপ্রেরণা দেবে, এবং তারপর তুমি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পথ পাবে। একেই বলে অসুখের উপযুক্ত ওষুধ! এবং অসুস্থতা অবশ্যই নিরাময় হবে—ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা এমনই। যারা ধর্মপথের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এবং যারা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে আমি তাদের অবশ্যই উদ্ভাসিত ও আলোকিত করবো। আমি তোমাদের সকলকে আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাব, যত দ্রুত সম্ভব তোমাকে তোমার পুরানো দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাব বর্জন করতে বাধ্য করব, যাতে তুমি জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারো এবং আমার ব্যবহারের উপযুক্ত হতে পারো, এবং যাতে সুসমাচারের কাজ শীঘ্র বাধা ছাড়াই এগিয়ে যেতে পারে। তবেই আমার ইচ্ছাপূরণ হবে, তবেই ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা সবচেয়ে কম সময়ে সম্পন্ন হবে। ঈশ্বর রাজ্য লাভ করবেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, এবং আমরা একত্রে মহিমান্বিত হব!


অধ্যায় ৯

আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমার বাক্য সম্পর্কে সামান্যতম অস্পষ্টতা বা হঠকারিতাও গ্রহণযোগ্য নয়; তুমি অবশ্যই মনোযোগী ও অনুগত হবে, এবং আমার অভিপ্রায় অনুসারে আচরণ করবে। তুমি অবশ্যই সর্বদা সতর্ক থাকবে, এবং কখনোই অহঙ্কার বা নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত ভাব প্রদর্শন করবে না; তোমার মধ্যে বিদ্যমান পুরানো, সহজাত স্বভাব পরিহার করার উদ্দেশ্যে তুমি অবশ্যই সর্বদা আমার উপর আস্থা রাখবে। তোমার সর্বদাই আমার সামনে নিজের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা এবং স্থিতধী স্বভাবের অধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট থাকা উচিত। তোমার চিন্তাভাবনাকে হতেই হবে সুসংযত ও স্বচ্ছ, তা যেন কখনোই কোনো মানুষ, বিষয়বস্তু, বা ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা চালিত না হয়। তোমায় সর্বদাই আমার উপস্থিতিতে শান্ত হতে এবং আমার সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন নৈকট্য ও সহকারিতা অটুট রাখতে সক্ষম হওয়া উচিত। তোমাদের শক্তি ও ঋজুতা প্রদর্শন করা উচিত, এবং আমার প্রতি তোমাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকা উচিত। ওঠো এবং আমার তরফে কথা বলো, অন্যে কে কী বললো তা নিয়ে ভীত হয়ো না। শুধু আমার অভিপ্রায়গুলি পূর্ণ করো, কখনো অন্য কাউকে তোমায় নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়ো না। আমি তোমার কাছে যা প্রকাশ করছি, তা আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী অবশ্যই অবিলম্বে অনুসরণ করতে হবে। তুমি হৃদয়ের গভীরে কেমন অনুভব করো? তুমি কি অস্বস্তিতে নেই? তুমি ঠিক বুঝতে পারবে। আমার দায়ভারের প্রতি বিবেচনা করেও তুমি কেনো উঠে দাঁড়িয়ে আমার সপক্ষে কথা বলতে অক্ষম? তুমি তুচ্ছ ষড়যন্ত্রেই মেতে থাকতে চাও, কিন্তু আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাই। আমিই তোমার অবলম্বন ও তোমার বর্ম, সব কিছুই আমার হাতে। তাহলে তোমার ভয় কিসে? তুমি কি বেশিমাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছো না? তোমার যথাশীঘ্র নিজের আবেগপ্রবণতা ত্যাগ করা দরকার; আমি আবেগে নির্ভর করে কাজ করি না, বরং ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করি। যদি তোমাদের পিতা-মাতারা গির্জার কাজে আসে না এমন কোনো কাজ করে, তাহলে তাদেরও নিষ্কৃতি নেই। আমার অভিপ্রায়সমূহ তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে এবং তুমি তা উপেক্ষা করতে পারো না। বরং তাতেই তোমাদের যাবতীয় মনোযোগ একাগ্র করবে, এবং, অন্যান্য সবকিছু পরিহার করে, তা-ই কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করবে। আমি সর্বদাই তোমাকে আমার করপুটে রাখবো। সবসময় গোবেচারা হয়ে থেকো না, এবং স্বামী কিংবা স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থেকো না; তোমায় আমার অভিপ্রায়কে ফলপ্রসূ হওয়ার সুযোগ দিতেই হবে।

বিশ্বাস রাখো! বিশ্বাস রাখো! আমিই তোমার সর্বশক্তিমান। সম্ভবত এই বিষয়ে তোমার কিছু ধ্যানধারণা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। গির্জার স্বার্থে, আমার অভিপ্রায় আর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, তোমায় পূর্ণত নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে, এবং তোমায় যাবতীয় রহস্য ও পরিণামসমূহ স্পষ্ট ভাবেই দেখানো হবে। আর বিলম্ব হবে না; দিনগুলি শেষ হয়ে আসছে। তোমার কী করা উচিত? কীভাবে তুমি জীবনে বেড়ে উঠতে আর পরিণত হতে চাও? কীভাবে তুমি আরো দ্রুত নিজেকে আমার ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারো? কীভাবে তুমি আমার অভিপ্রায় কার্যকর করবে? এই প্রশ্নগুলি গভীর চিন্তা ও আমার সঙ্গে গভীরতর সহকারিতার দাবি করে। আমার উপর আস্থা রাখো, আমাতেই বিশ্বাস রাখো, কখনোই অযত্নশীল হয়ো না, এবং সমস্ত বিষয়ে আমার নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সক্ষম হয়ে ওঠো। তোমাদের অবশ্যই সত্য দ্বারা সুসজ্জিত থাকতে হবে, এবং আরো ঘন ঘন তা ভোজন ও পান করতেই হবে। সমস্ত সত্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার আগে অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। 

এখন কি তুমি উপলব্ধি করতে পারছো যে তোমার হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই? ভিতরে ভিতরে কি তোমার মনে হচ্ছে না যে, তুমি আগের চেয়ে বদলে গেছ, এবং তোমার ভারগুলি আরো দুর্বহ হয়ে উঠছে? আমার অভিপ্রায়সমূহ তোমার উপর বর্ষিত; তোমায় অবশ্যই স্বচ্ছ-মতি হতে হবে, সেগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, এবং সর্বদাই আমার সঙ্গে সংযুক্ত থাকো। আমার নিকটবর্তী থাকো, আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করো, আমার হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, অন্যের সঙ্গে সু-সমন্বিত ভাবে আমার সেবা করো, যাতে আমার অভিপ্রায়সমূহ নিয়ত তোমার কাছে প্রকাশিত হয়। সর্বদাই একাগ্রভাবে মনোযোগী থাকো! একাগ্রভাবে মনোযোগী! একবিন্দুও বিচলিত হয়ো না; এটাই তোমার কর্তব্য, এর মধ্যেই আমার কাজের অধিষ্ঠান।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি হয়তো খানিকটা উপলব্ধি অর্জন করেছ, এবং সেটাই তোমার রীতিমত বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। অতীতে হয়তো তোমার বহু সংশয় ছিল, হয়তো তোমার মনে হত যে এটি মানুষের প্রতীতি, ধারণা ও চিন্তার চেয়ে একেবারেই আলাদা, কিন্তু এখন মোটের উপর তোমাদের এই বিষয়ে উপলব্ধি হয়ে্ছে। এটিই আমার বিস্ময়কর কীর্তি, এবং এটি ঈশ্বরের বিস্ময়কর কীর্তিও বটে; এর মধ্যে চালিত হওয়ার সময় তোমাকে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সচেতন হতে হবে ও অপেক্ষা করতে হবে। সময় আমার করতলে, তা অপচয় কোরো না, এবং এক লহমার জন্যও শিথিল হয়ো না। সময়ের অপচয় আমার কাজকে বিলম্বিত করে, এবং তোমার মধ্যে আমার অভিপ্রায়ের প্রকাশ ব্যাহত করে। তুমি অবশ্যই চিন্তা করবে, আমার সঙ্গে বারংবার সহকারিতা করবে। তুমি অবশ্যই তোমার সব কাজ, গতিবিধি, চিন্তাভাবনা—তোমাদের পরিবার, স্বামী, পুত্র-কন্যাদের আমার সামনে আনীত করবে। কখনোই অনুশীলে নিজের উপর ভরসা কোরো না, নচেৎ আমি রুষ্ট হবো, এবং তোমার ক্ষতির মাত্রা হবে সাংঘাতিক।

সর্বদা নিজের পদক্ষেপগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখো, এবং সারাক্ষণ আমার বাক্যের ভিতরেই চলাফেরা করো। তোমার অবশ্যই আমার প্রজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত। কোনো জটিলতার সম্মুখীন হলে আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে নির্দেশনা দেবো। গোলযোগ ঘটিয়ো না আর বিশৃঙ্খলভাবে যোগাযোগ স্থাপন কোরো না। যদি তোমার জীবনে কোনো প্রাপ্তি না ঘটে থাকে, তাহলে তার কারণ হল তোমার জ্ঞানের অভাব, এবং সু-বাক্য ও কু-কথার তারতম্য করতে না পারা। যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছো ততক্ষণ তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না যে তুমি খারাপ অবস্থায় আছো, এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ব্যতিরেকেই রয়েছো, কিন্তু ততক্ষণে, বড় বিলম্ব ঘটে যাবে। সময় এখন খুবই কম, তোমার জীবনের দৌড়ে আর বিন্দুমাত্র শৈথিল্য রাখা উচিত নয়; তোমার উচিত খুব সতর্কভাবে আমার পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলা। যখন কোনো সমস্যা হবে, আমার নিকটে থেকে মাঝে মাঝেই গভীর চিন্তায় রত হও, এবং সরাসরি আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করো, যদি ঠিকমতো এই পথ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারো তাহলে তোমাদের সামনের প্রবেশপথ সুগম হয়ে যাবে।

আমার বাক্যসমূহ কেবল তোমারই প্রতি লক্ষ্য করে নয়; গির্জার প্রত্যেকের মধ্যেই বিভিন্ন দিক থেকে কোনো না কোনো ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তোমাদের গভীরতর সহকারিতা প্রয়োজন, তোমায় নিজের আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার সময় স্বাধীনভাবে ভোজন ও পানে, এবং মৌলিক সত্যসমূহ উপলব্ধি করে অনতিবিলম্বে সেগুলি পালনে সক্ষম হওয়া উচিত। আমার বাক্যের বাস্তবতার একটা অনুভব তোমাদের অবশ্যই পাওয়া দরকার: এর মর্মবাণী এবং নিহিত সত্যকে আঁকড়ে ধরো, এবং কখনোই মুঠি শিথিল কোরো না। সর্বদা চিন্তাভাবনা করো এবং আমার সহকারিতা করো, ধীরে ধীরে সবকিছু প্রকাশিত হবে। তুমি শুধুমাত্র খানিকটা সময়ের জন্যই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে পরমুহুর্তে তোমার সাথে অন্য কিছু একটা ঘটে গেলেই তৎক্ষণাৎ, নিজের হৃদয় তাঁর সম্মুখে প্রশান্ত হওয়ার অপেক্ষা না করেই, বিচলিত হয়ে পড়তে পারো না। তুমি সর্বদাই বিভ্রান্ত এবং অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী, এবং আমার মুখ দেখতে অক্ষম; সেভাবে, আমার হৃদয় সম্বন্ধে স্বচ্ছ উপলব্ধি অর্জন করতে পারো না—আর যদিও বা তুমি কিছুটা বুঝতে পারো, তবুও তোমার মধ্যে অনিশ্চয়তা আর সন্দেহ থেকে যায়। একমাত্র আমি যদি তোমার হৃদয়ের পরিপূর্ণ অধিকার পাই, এবং তোমাদের মন যদি দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়, এবং তুমি যদি একটি স্বচ্ছ ও শান্ত মন নিয়ে প্রতীক্ষারত হতে পারো, তবেই আমি তোমাদের কাছে আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি একাদিক্রমে উদ্ঘাটনসমূহ ঘটাবো। আমার সঙ্গে নৈকট্যের পথ উপলব্ধি করতেই হবে তোমাদের। তোমায় যে-ই আঘাত করুক বা অভিশাপ দিক, অথবা তোমায় লোকে যত মনোহর বস্তুই ভেট দিক না কেনো, যদি সেসব তোমাদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে সেগুলি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার হৃদয় আমার অধিকারে থাকুক, এবং কখনোই আমার সঙ্গ ছেড়ো না। এমন নিবিড় নৈকট্য ও সহকারিতা গড়ে উঠলে, তোমাদের পিতামাতা, স্বামী, সন্তান, নানাবিধ তুচ্ছ সম্পর্ক ও পার্থিব বিষয়সমূহে লিপ্ততা, সব ভেসে যাবে। হৃদয়ে তুমি এক অবর্ণনীয় মাধুর্য অনুভব করবে, এক সুবাস ও সুস্বাদের অনুভূতিতে আবিষ্ট হবে তোমরা, সর্বোপরি, তোমরা প্রকৃত অর্থেই আমার থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠবে। যদি এইভাবে চলতে থাকো, তাহলে আমার হৃদয়ে কী রয়েছে তা অনুভব করবে তোমরা। যতই অগ্রসর হও না কেনো, কখনোই পথ হারাবে না, কারণ আমিই তোমাদের পথ, এবং সকল বস্তুর অস্তিত্ব আমার কারণেই রয়েছে বিদমান। কতমাত্রায় পরিপক্ক হয়েছে তোমার জীবন, কখন তোমরা সক্ষম হবে পার্থিবতা থেকে বিছিন্ন হতে, নিজের যাবতীয় ভাবাবেগ বর্জন করতে, স্বামী ও সন্তানকে অনায়াসে পরিত্যাগ করতে, কখন পরিপূর্ণতা পাবে তোমাদের জীবন … এই সবকিছুই ঘটবে আমার সময় অনুসারে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমাদের অবশ্যই ইতিবাচকতার দিক থেকে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হবে। যদি শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করো, তাহলে তুমি সেই নেতিবাচকই রয়ে যাচ্ছো। তোমাদের অবশ্যই আমার সঙ্গে সহকারিতায় তৎপর হতে হবে; পরিশ্রমী হও, কখনোই আলস্যপরায়ণ হয়ো না। সর্বদা আমার সাথে সহকারিতা করো, এবং আমার সঙ্গে গভীরতর অন্তরঙ্গতা অর্জন করো। যদি বুঝে উঠতে না পারো, তাৎক্ষণিক ফলের আশায় অধীর হয়ে উঠো না। এমন নয় যে আমি তোমায় বলবোই না; বরং আমি দেখতে চাই যে, আমার উপস্থিতিতে তুমি আমার উপর ভরসা রাখছো কিনা, এবং আমার প্রতি নির্ভরতায় তুমি প্রত্যয়ী কিনা। তোমাকে সর্বদাই আমার নিকটবর্তী থাকতে হবে, এবং আমার করপুটেই সঁপে দিতে হবে সকল বিষয়। বৃথা ফিরে যেয়ো না। যখন অচেতনভাবে তুমি কিছুকাল আমার সন্নিকটে থাকবে, আমার অভিপ্রায়সমূহ তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। যদি সেগুলি উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে যথার্থরূপেই তুমি আমার সম্মুখীন হবে, এবং প্রকৃতপক্ষেই খুঁজে পাবে আমার মুখাবয়ব। তোমার মধ্যে আরো স্পষ্টতা ও দৃঢ়তা আসবে, এবং তুমি একটা ভরসার খুঁটি পাবে। তখন তোমরা অধিকারী হয়ে উঠবে শক্তি এবং আত্মপ্রত্যয়েরও, পাবে সম্মুখবর্তী হওয়ার একটি পথ। সবকিছুই সহজেই আসবে তোমার কাছে।
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অমুক বা তমুক নিয়ে তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়; তা তোমাকে যতই অসুবিধা বা বিপদের সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তুমি আমার সম্মুক্ষে কোনো প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে দৃঢ় হয়ে থাকতে সক্ষম, যাতে আমার ইচ্ছা বাধাহীন ভাবে সাধিত হয়। এ-ই হল তোমার কর্তব্য; নতুবা তোমার উপর আমি আমার ক্রোধ বর্ষণ করব, এবং আমার হস্ত দ্বারা আমি…। তারপর তুমি অনন্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবে। তোমাকে সব সহ্য করতেই হবে; আমার জন্য, তোমাদের অধিকারে যা কিছু রয়েছে সেই সকলকিছুই পরিত্যাগ করতে তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং আমাকে অনুসরণের জন্য তোমার পক্ষে যা কিছু সম্ভব তা সকলই করতে হবে, এবং তোমার সকল কিছুকে ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখনই হল সেই সময় যখন আমি তোমাকে পরীক্ষা করব: তুমি কি তোমার আনুগত্য আমাকে অর্পণ করবে? পথের শেষ পর্যন্ত তুমি কি আমাকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করতে পারবে? ভীত হয়ো না; আমার সমর্থন থাকলে, কে এই পথরোধ করবে? একথা মনে রেখো! ভুলে যেয়ো না! যা কিছু ঘটছে তা সবই আমার সুঅভিপ্রায়ে, এবং সকলকিছুই আমার পর্যবেক্ষণের অধীন। তুমি যা কিছু বলো এবং করো তাতে কি তুমি আমার বাক্যকে অনুসরণ করতে পারো? যখন তোমার অগ্নিপরীক্ষার সমর আসবে, তখন কি তুমি নতজানু হয়ে ডাকবে? নাকি তুমি আড়ষ্ট হয়ে পড়বে, সম্মুখে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়বে?

নিজের ভেতরে তোমাকে আমার সাহসের অধিকারী হতে হবে, এবং যে আত্মীয়পরিজনেরা বিশ্বাসী নয় তাদের মুখোমুখি হওয়ার সময় তোমাকে নীতিসমূহ মেনে চলতে হবে। তবে যাইহোক, আমার জন্যই, অন্ধকারের কোনো শক্তির কাছে তোমার নতিস্বীকার করলে একেবারেই চলবে না। নিখুঁত পথে চলার জন্য আমার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করো; শয়তানের কোনো চক্রান্তকে নিয়ন্ত্রণ নিতে দিয়ো না। আমার সম্মুখে হৃদয় নিবেদনের জন্য তোমার সকল প্রচেষ্টা উজাড় করে দাও, এবং আমি তোমায় স্বাচ্ছন্দ্য দেব এবং তোমায় সুখ ও শান্তি এনে দেব। অন্য মানুষদের সামনে কোনও কিছু হয়ে ওঠার চেষ্টা কোরো না; আমাকে পরিতৃপ্ত করাটা কি তোমাদের কাছে বেশি মূল্য ও গুরুত্ব বহন করে না? আমাকে পরিতৃপ্ত করার মাধ্যমে তুমি কি অধিকতর ভাবে চিরন্তন ও জীবনব্যাপী সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে না? তোমার বর্তমান যন্ত্রণাভোগ এটাই নির্দেশ করে যে ভবিষ্যতে কী অপরিসীম আশীর্বাদ তুমি লাভ করবে; সেগুলি অনির্বচনীয়। যে আশীর্বাদ তুমি লাভ করবে তার মহত্ত্ব তুমি জানো না; তুমি স্বপ্নেও তা কল্পনা করতে পারো না। আজ তা বাস্তব হয়েছে; ভীষণ রকমের বাস্তব! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে তা আর বেশি দূরে নেই? এর প্রতিটি কণা আমার মধ্যে রয়েছে; সামনের পথ কত আলোকোজ্জ্বল! তোমার অশ্রু মুছে ফেলো, এবং যন্ত্রণা বা দুঃখ অনুভব কোরো না আর। সকলকিছুই আমার হস্ত দ্বারা আয়োজিত, এবং আমার লক্ষ্য হল তোমাদেরকে শীঘ্র জয়ী করে তোলা এবং আমার পাশে মহিমায় স্থাপিত করা। যা কিছু তোমার সঙ্গে ঘটে, তোমাকে সেই অনুসারে কৃতজ্ঞতায় ও স্তুতিতে পূর্ণ হতে হবে; তা আমাকে গভীর পরিতৃপ্তি দেবে।

খ্রীষ্টের দিব্য জীবন ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে; তোমার ভীত হওয়ার মতো কিছুই নেই। শয়তানগণ রয়েছে আমাদের পদতলে, এবং তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। জাগ্রত হও! উচ্ছৃঙ্খলতার জগৎ পরিত্যাগ করো, নিজেকে মৃত্যুর অতল থেকে মুক্ত করো! যাই ঘটুক না কেন আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকো, এবং সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হও; আমিই তোমার শক্তির স্তম্ভ, তাই আমার উপর নির্ভর করো!
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আমি কি তোমার ঈশ্বর? আমি কি তোমার রাজা? তুমি কি প্রকৃতই আমাকে তোমার মধ্যে রাজা হয়ে রাজত্ব করার অনুমতি দিয়েছ? নিজের সম্বন্ধে তোমাকে অনুপুঙ্খভাবে ভাবনা-চিন্তা করে দেখতে হবে: নতুন আলো যখন এসেছিল তখন কি তুমি গবেষণা করে তা খারিজ করোনি, সেই আলোকে অনুসরণ করার পরিবর্তে এমনকি একে বাধা দিতে অগ্রসর হওনি? এরজন্য তুমি বিচারের মধ্যে দিয়ে যাবে এবং নিজের বিনাশ ডেকে আনবে, তোমার বিচার হবে এবং লৌহদণ্ড দিয়ে তুমি প্রহৃত হবে, এবং পবিত্র আত্মার কার্যকে তুমি উপলব্ধি করবে না। শীঘ্রই তুমি ক্রন্দন করবে এবং নতজানু হয়ে উপাসনা করবে, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করবে। আমি তোমাদের সর্বদা বলেছি এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদা কথা বলেছি; আমি কখনো তোমাদের কাছ থেকে আমার বাক্য গোপন রাখিনি। পূর্বের কথা চিন্তা করে দেখো: আমি কখন কোন কথা তোমাদের বলিনি? তা সত্ত্বেও, কিছু মানুষ আছে যারা ভুল ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। তারা এমন সন্দেহের কুয়াশার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে তা সূর্যকেও ঢেকে দেয়, এবং তারা কখনোই আলো দেখে না। তার কারণ এই নয় কি যে তাদের “অহম”-বোধ অতি প্রবল এবং তাদের নিজস্ব পূর্বধারণাগুলি খুবই ব্যাপক? কবে থেকে আমার প্রতি তুমি কোনো শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করেছ? কবে থেকে তোমার হৃদয়ে আমার জন্য তুমি আসন পেতেছ? যখন তুমি ব্যর্থ হয়েছ, যখন তুমি নিজেকে অক্ষম বলে মনে করেছ এবং যখন তুমি সব বিকল্প হারিয়ে ফেলেছ, একমাত্র তখনই তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেছ। তাই হোক: এখন তাহলে তুমি নিজের উদ্যোগে কেন কাজ করছ না? তোমরা মনুষ্যগণ! তোমার পুরোনো সত্তাই তোমাকে ধ্বংস করেছে!

কিছু মানুষ পথ খুঁজতে পারে না, এবং তারা নতুন আলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। যে বিষয়গুলো তারা আগে দেখেছে একমাত্র সেই বিষয়গুলির উপরেই তারা সহকারিতা করে; তাদের কাছে নতুন বলতে কিছুই নেই। এরকম কেন? তোমরা নিজেদের মধ্যেই বাস করো এবং আমার জন্য দ্বার বন্ধ করে দিয়েছ। পবিত্র আত্মার কার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন হতে দেখে, নিজের হৃদয়ে সবসময় সতর্ক থাকো যাতে কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়। ঈশ্বরের জন্য তোমার শ্রদ্ধা কোথায়? ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রশান্তির মধ্যে তুমি কি তা অন্বেষণ করেছ? তুমি শুধু অবাক হয়ে ভাবো, “পবিত্র আত্মা কি সত্যিই এভাবে কাজ করেন”। কিছু মানুষ যা দেখেছে তা হল পবিত্র আত্মার কর্ম, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো তাদের এই বিষয়ে বলার মতো কথা আছে; সেখানে অন্যরা স্বীকার করে যে এটা ঈশ্বরের বাক্য, কিন্তু তাও তারা এটা গ্রহণ করে না। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা ফুলে ফেঁপে ওঠে, এবং তারা পবিত্র আত্মার কার্যকে উপলব্ধি করে না। তারা অমনোযোগী এবং অসাবধান, এবং মূল্য পরিশোধে এবং আমার উপস্থিতিতে আন্তরিকতাপূর্ণ হতে অনিচ্ছুক। পবিত্র আত্মা তাদের আলোকিত করেছেন, কিন্তু আলাপচারিতা বা অন্বেষণের জন্য তারা আমার সম্মুখে আসবে না। পরিবর্তে তারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলে, নিজেদের খুশিমতো কাজ করে। এ কী ধরনের অভিপ্রায়?


অধ্যায় ১২

তুমি যদি অস্থির স্বভাবের হও, বাতাস ও বৃষ্টির মতো একবার একদিকে আর অন্যবার অন্য দিকে বয়ে যাও, এবং যদি নিজের সর্বস্ব শক্তি প্রয়োগ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে অক্ষম হও, তাহলে আমার দণ্ড কখনোই তোমার থেকে দূরে থাকবে না। যখন তোমার মোকাবিলা করা হয়, তখন পরিবেশ যতই বেশি প্রতিকূল হোক এবং তুমি যতই বেশি নিগৃহীত হও, ততই ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসা ততই বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি এই পার্থিব জগতকে আঁকড়ে ধরে রাখা থেকে বিরত থাকবে। অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনও বিকল্প পথ না থাকায়, তুমি আমার কাছে আসবে এবং নিজের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। তবে, অনুকূলতর পরিবেশে, তুমি বিশৃঙ্খল ভাবে অগ্রসর হবে। তোমাকে অবশ্যই ইতিবাচক দিক থেকে প্রবেশ করতে হবে, সক্রিয় হয়ে থাকতে হবে, নিষ্ক্রিয় নয়। তোমায় আবশ্যিকভাবে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা, অথবা কোনও পরিস্থিতিতেই বিচলিত হলে চলবে না এবং আবশ্যিকভাবেই তোমায় অন্যের কথার দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। তোমার অবশ্যই সুস্থির স্বভাব থাকতে হবে; লোকে যাই বলুক না কেন, যা তুমি সত্য বলে বিশ্বাস কর, তোমায় অবশ্যই অবিলম্বে তা অনুশীলন করবে। তুমি যারই সম্মুখীন হও না কেন, তোমার অন্তরে যেন সর্বক্ষণ আমার বাক্যগুলি কার্যরত থাকে; তোমায় আমার প্রতি সাক্ষ্যে তোমাকে অবশ্যই দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে হবে এবং আমার দায়ভারের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে। তোমায় অবশ্যই নিজে বিচার-বিবেচনা না করে অন্যদের ধারণার সাথে অন্ধ ভাবে সম্মত হলে চলবে না; বরং, যে সকল বস্তু সত্যের অনুবর্তী নয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দাঁড়ানোর সাহস তোমায় অবশ্যই রাখতে হবে। যদি কোনও একটি বিষয়কে স্পষ্টতই ভুল বলে জানো এবং তবুও তা উন্মোচনের সাহস তোমার না থাকে, তাহলে তুমি সত্য অনুশীলনকারী ব্যক্তি নও। তুমি কিছু বলতে চেয়েও সরাসরি তা বলার সাহসের অভাবে মূল বক্তব্যটি রাখার বদলে অবান্তর কথা বলে যাও এবং তারপর প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে চাও; শয়তান তোমার ভিতর থেকে তোমায় আটকে রেখেছে, যার ফলে তোমার বলা কথার কোনও প্রভাব থাকছে না এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায় বজায় রাখতে অক্ষম রয়ে যাও। তোমার হৃদয়ে এখনো ভয় রয়েছে, এবং, এর কারণ কি এই নয় যে তোমার মন এখনও শয়তানের ধারণাগুলিতে পূর্ণ হয়ে আছে?

জয়ী কে? খ্রীষ্টের সু-সৈন্যদের অবশ্যই নির্ভীক হতে হবে, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য তারা আমার উপরে নির্ভর করবে; যোদ্ধা হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে এবং আমৃত্যু শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে যেতে হবে। তোমায় অবশ্যই সদা জাগ্রত থাকতে হবে, এবং সেই কারণেই আমি তোমাকে প্রতিটি মুহূর্তে আমার সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করে যাওয়ার জন্য এবং আমার আরো কাছে আসার জন্য বলে থাকি। যদি যেকোনো সময়ে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তুমি আমার সম্মুখে থেকে নীরবে আমার ভাষণ শোনো এবং আমার বাক্য ও আমার ক্রিয়াগুলির প্রতি মনোযোগ দাও, তাহলে তুমি দোলাচলে থাকবে না এবং নিজের স্থান হারাবে না। আমার অন্তরের যা কিছু তুমি গ্রহণ করবে, তা-ই অনুশীলনীয়। আমার প্রতিটি বাক্য তোমার অবস্থার প্রতি নির্দেশিত, এবং সেগুলি তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে। তুমি সেইগুলিকে হয়তো মৌখিক ভাবে অস্বীকার করতে পারো, কিন্তু তুমি সেগুলিকে অন্তর থেকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো না। উপরন্তু, তুমি যদি আমার বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর, তাহলে তোমার বিচার করা হবে। অর্থাৎ, আমার বাক্যগুলি হ’ল সত্য, জীবন এবং পথ; সেগুলি শানিত, দুইপাশে ধারওয়ালা তলোয়ারের মতো, এবং সেগুলি শয়তানকে পরাজিত করতে সক্ষম। যারা আমার বাক্যগুলি উপলব্ধি করে এবং অনুশীলনের পথে যায় তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, এবং যারা সেগুলির অনুশীলন করে না, নিঃসন্দেহে তাদের বিচার করা হবে; এটি এতোই বাস্তবসম্মত। বর্তমানে, আমি যাদের বিচার করি তাদের ব্যপ্তি প্রশস্ততর হয়েছে: আমার সম্মুখে যে কেবলমাত্র যারা আমাকে জানে তাদেরই বিচার হবে, এমন নয়, বরং যারা আমাকে বিশ্বাস করে না এবং যারা পবিত্র আত্মার কাজকে প্রতিহত ও বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলে, তাদেরও বিচার করা হবে। আমার সম্মুখে যারা রয়েছে, যারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে, তারা সবাই প্রত্যক্ষ করবে যে ঈশ্বর হলেন একটি জ্বলন্ত অগ্নি! ঈশ্বর হলেন মহিমা-স্বরূপ! তিনি তাঁর রায়গুলিকে কার্যকর করছেন এবং তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। গির্জায় যারা পবিত্র আত্মার কাজ অনুসরণ করার প্রতি কোনও মনোযোগ দেয় না, যারা সেই কাজে বাধাদান করে, যারা নিজেদের জাহির করে, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সঠিক নয়, যারা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার চেষ্টা করে না, যারা ছন্নমতি ও সন্দেহপ্রবণ, যারা পবিত্র আত্মার কাজগুলি খুঁটিয়ে দেখতে চায়—বিচারের বাক্য যেকোনো সময়ে এই ব্যক্তিদের উপর আছড়ে পড়বে। মানুষের সমস্ত কাজ অনাবৃত হবে। পবিত্র আত্মা মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করেন, অতএব অমনোযোগী হয়ো না; সাবধান ও সতর্ক থাক। নিজে নিজে অন্ধের মতো কাজ করে যেও না। যদি তোমার কাজ আমার বাক্যের অনুবর্তী না হয়, তাহলে তোমার বিচার করা হবে। অনুকরণ করলে, আড়ম্বরপূর্ণ হলে অথবে প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি না করলে চলবে না; তোমায় অবশ্যই আমার কাছে আসতে হবে এবং ঘনঘন আমার সাথে যোগাযোগ করে যেতে হবে।

আমার ভিতর থেকে তুমি যা কিছু গ্রহণ কর তা তোমায় অনুশীলনের পথ দেখায়। তোমার সাথে থাকবে আমার শক্তি, আমার উপস্থিতি এবং সর্বদা আমার বাক্য অনুযায়ী চলবে; তুমি জাগতিক সমস্ত বিষয়গুলি অতিক্রম করবে এবং পুনরুত্থানের ক্ষমতার অধিকারী হবে। তোমার কথাবার্তায়, আচরণে এবং ক্রিয়াকলাপে যদি আমার বাক্য এবং আমার উপস্থিতি না থাকে, এবং তুমি যদি আমার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করো এবং নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকো, নিজের মনের বিশ্বাস, মতবাদ ও নিয়মের ভিতরেই বাস করো, তাহলে প্রমাণিত হবে যে তুমি নিজের মনকে পাপের প্রতি নিবেদন করেছো। অন্য ভাবে বলা যায় যে, তুমি তোমার পুরানো অস্মিতা ধরে রেখেছো, অন্যদের তুমি তোমার অস্মিতার অথবা তোমার আত্মার সামান্যতম ক্ষতি করারও কোনও সুযোগ দাও না। যে ব্যক্তিরা এমন করে তারা অত্যন্ত দুর্বল গুণমান-সম্পন্ন এবং বেশ অনেকটাই যৌক্তিকতাবিহীন, এবং তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পায় না বা তাঁর আশীর্বাদ চিনতে পারে না। তুমি যদি অবিরত ভাবে এই রকমের ছলচাতুরীপূর্ণ আচরণ করে চলো, তাহলে কখন আমায় তোমার অন্তরে কর্ম করতে দিতে সক্ষম হবে? আমার কথা বলা সমাপ্ত হলে, তুমি যদি সেগুলি শোনা সত্ত্বেও কিছুই মনে না রাখো, এবং তোমার সমস্যাগুলি বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়ামাত্র তুমি সবিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়ো, তাহলে তা কী ধরনের আত্মিক উচ্চতা? তোমাকে যদি সর্বদাই তোষামোদ করতে হয়, তাহলে কখন আমি তোমায় সম্পূর্ণ করে তুলব? তুমি যদি পথের অসমতলতার কারণে ভীত হও, তাহলে অন্যদের সতর্ক করার জন্য তোমার ছুটে যাওয়া উচিৎ, “আমি কাউকে আমায় মোকাবিলা দেবো না; আমি আমার স্বাভাবিক, পুরানো স্বভাব নিজে নিজেই পরিত্যাগ করতে পারি।” এইভাবে, কেউ তোমার সমালোচনা করবে না অথবা তোমায় স্পর্শ করবে না, এবং তুমি স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বাস করতে পারো, কেউ তোমার বিষয়ে চিন্তা করবে না। তুমি কি এইভাবে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারো? তোমার এই দাবী, যে, আমিই তোমার ঈশ্বর, এবং তোমার প্রভু তুমি নিশ্চিত, তা শূন্যগর্ভ কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার মনে সত্যিই যদি কোনও দ্বিধা না থাকত, তাহলে এইগুলি কোনও সমস্যার বিষয়ই হত না, এবং তুমি বিশ্বাস করতে যে এ হল ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ, যা তোমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে। আমি যখন কথা বলি, তখন সেগুলি বলি আমার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে, এবং আমার বাক্যগুলিকে ধন্যবাদ ও প্রশংসার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।


অধ্যায় ১৩

তোমাদের বর্তমান অবস্থায়, তোমরা নিজেদের ধারণাগুলিকে অত্যধিকভাবে মেনে চলো এবং তোমাদের মধ্যে বেশ গুরুতর ধর্মীয় বাধা রয়েছে। তোমরা নিজেদের আত্মার ইচ্ছানুসারে কাজ করতে অক্ষম, তোমরা পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করতে পারো না এবং তোমরা নতুন আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছ। তুমি দিনের সূর্যকে দেখতে পাও না কারণ তুমি অন্ধ, তুমি মানুষ চেন না, তুমি কখনই নিজের “পিতামাতাকে” ছেড়ে থাকতে পারো না, তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে, তুমি পবিত্র আত্মার কাজকে চিনতে পারো না, এবং আমার বাক্য থেকে কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয় সে সম্বন্ধেও তোমার কোন ধারণা নেই। এটি একটি সমস্যা যে তোমরা নিজে থেকে এগুলি কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয় তা জানো না। পবিত্র আত্মার কাজ দিনের পর দিন একটি বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে চলে; সেই পথে রোজ নতুন আলো দেখা দেয়, এবং প্রতিদিন নতুন এবং সতেজ বস্তুর সমাবেশ ঘটে। যদিও, তুমি তা বুঝতে পারো না। পরিবর্তে, তোমরা অনুসন্ধান করতে পছন্দ করো, তোমরা মনোযোগের সাথে এগুলির বিবেচনা না করেই তোমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সব জিনিসকে দেখো এবং হতবুদ্ধি হয়ে শোনো। তোমরা অধ্যবসায়ের সাথে আত্মিকভাবে প্রার্থনা করো না, তোমরা আমার দিকেও তাকাও না বা আমার বাক্যগুলি আরও গভীর ভাবে চিন্তা করো না। সুতরাং, তোমার কাছে যা রয়ে যায় তা হল লিখন, নিয়মাবলী এবং মতবাদসমূহ। আমার বাক্য থেকে কীভাবে ভোজন ও পান করা যায় সেই সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং তোমাদের অবশ্যই আমার বাক্যকে আরও ঘন ঘন আমার সামনে আনতে হবে।

মানুষ আজকাল নিজেকে উন্মুক্ত করতে অক্ষম; তারা সবসময় মনে করে যে তারা সঠিক। তারা তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র জগতে আটকে রয়েছে, এবং তারা সঠিক ধরনের ব্যক্তি নয়। তাদের ভুল অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং যদি তারা এই কাজগুলিই করতে থাকে, তবে অবশ্যই তাদের বিচার করা হবে এবং, গুরুতর ক্ষেত্রে, তাদের বহিষ্কার করা হবে। আমার সাথে অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য বজায় রাখার জন্য তোমাদের অবশ্যই আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হবে, শুধুমাত্র নিজেদের পছন্দমত মানুষদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেই চলবে না। যাদের সাথে তোমরা আলাপ-আলোচনা করো তাদের বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই স্বচ্ছ উপলব্ধি থাকতে হবে এবং তোমাদের অবশ্যই জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে; তবেই তোমরা অন্যদের জীবনের রসদ প্রদান করতে পারবে এবং তাদের অপ্রতুলতা পূরণ করতে পারবে। তাদের সাথে ভাষণের সুরে তোমাদের কথা বলা উচিত নয়; সেই অবস্থানে থাকা একেবারেই ভুল হবে। সাহচর্যে, তোমাদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রকৃত বোধ থাকতে হবে, তোমাদের অবশ্যই প্রজ্ঞা থাকতে হবে এবং মানুষের হৃদয়ের কথা বুঝতে হবে। তোমরা যদি অন্যদের সেবা করতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই সঠিক ব্যক্তি হতে হবে, এবং তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই দিয়ে তোমাদের অবশ্যই সহকারিতা করে যেতে হবে।

এখন তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হওয়া, আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করতে পারা, নিজে ভোজন ও পান করতে পারা এবং ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারা। তোমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এবং অবশ্যই পরিবেশ এবং তোমাদের চারপাশে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হতে হবে। আমি যা, তা কি তুমি বুঝতে পারছো? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি সেটাই ভোজন ও পান করবে যার অভাব তোমার মধ্যে রয়েছে এবং আমার বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করবে! আমার হাতকে চিনে নাও, এবং অভিযোগ করো না। যদি তোমরা অভিযোগ করো এবং দূরে সরে যাও, তাহলে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার সুযোগ হারাতে পারো। আমার আরও নিকটে আসা দিয়ে শুরু করো: তোমাদের কীসের অভাব রয়েছে এবং কীভাবে তোমাদের আমার নিকটবর্তী হওয়া এবং আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করা উচিত? আমার নিকটে আসা মানুষের পক্ষে কঠিন, কারণ তারা নিজেকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাদের স্বভাব সর্বদাই অস্থির, ক্রমাগত কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও শান্ত, এবং সুস্বাদ পাওয়া মাত্রই এই ধরণের লোকেরা অহংকারী এবং আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কিছু মানুষ এখনো জেগে ওঠেনি; তোমার বক্তব্যের কতটুকু তুমি যা, তার পরিচয়বাহী? এর মধ্যে কতটুকু আত্মরক্ষা, অন্যের নকল করা কতটুকু, আর এর কতটুকু নিয়ম মেনে চলা? তোমরা পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পারো না কারণ তোমরা জানো না কীভাবে আমার কাছে পৌঁছাতে হয়। আপাতভাবে, বিষয়গুলি নিয়ে তোমরা সর্বদা নিজের এবং নিজ-মনের ধারণার উপর নির্ভর করে চিন্তাভাবনা করো; তোমরা গোপনে অনুসন্ধান করো এবং তুচ্ছ পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকো এবং সেগুলি প্রকাশ্যেও আনতে পারো না। এতে বোঝা যায় যে তোমরা পবিত্র আত্মার কাজটি সত্যিই বোঝো না। তোমরা যদি সত্যই জেনে থাকো যে এইসব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি তাহলে তোমরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একে প্রত্যাখ্যান করতে ভয় পাও কেন? তোমাদের মধ্যে কতজন আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে আমার হয়ে কথা বলতে পারবে? একজন পুরুষ সন্তানের চরিত্র শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশেরও তোমাদের মধ্যে অভাব রয়েছে।

বর্তমানে যা কিছু আয়োজন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তোমরা তোমাদের জীবনে উন্নতি করতে পারো, তোমাদের আত্মাকে প্রখর এবং তীক্ষ্ণ করে তুলতে পারো এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক চোখ খুলতে পারো যাতে তোমরা চিনতে পারো যে কোন জিনিস ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা আসে তা তোমাকে সক্ষমতা এবং দায়িত্ব সহ সেবা করতে এবং আত্মার শক্তিতে অবিচল থাকতে সক্ষম করে। যে জিনিস আমার কাছ থেকে আসে না সেই সমস্ত জিনিস শূন্য; সেগুলি তোমাকে কিছুই দেয় না, তারা তোমাদের আত্মায় শূন্যতা সৃষ্টি করে এবং তোমার বিশ্বাস হারানোর কারণ হয়, এবং তোমাকে নিজের মনের মধ্যে আটকে রেখে তোমার এবং আমার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে। যখন তোমরা আত্মার মধ্যে বাস করো তখন তোমরা এই জাগতিক পৃথিবীর সবকিছু অতিক্রম করতে পারো, কিন্তু তোমাদের মনে বাস করতে হলে শয়তানকে গ্রহণ করতে হয়; এটি একটি বন্ধ রাস্তা। এটি এখন খুব সহজ: তোমাদের হৃদয় দিয়ে আমাকে দেখো, এবং তোমাদের আত্মা অবিলম্বে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তোমাদের অনুশীলনের একটি পথ থাকবে এবং আমি তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করব। আমার বাক্য সর্বদা এবং সর্বত্র তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। কোথায় হবে বা কখন হবে, বা পরিবেশ কতটা প্রতিকূল হবে, সেসব গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে দেখাব, এবং যদি তুমি হৃদয় দিয়ে আমার দিকে তাকাও তবেই আমার হৃদয় তোমার কাছে প্রকাশিত হবে; এইভাবে, তোমরা তোমাদের পথে সামনের দিকে ধাবিত হবে এবং কখনই তোমাদের পথ হারাবে না। কিছু মানুষ বাহ্যিকভাবে তাদের পথ অনুভব করার চেষ্টা করে, তবুও তাদের আত্মার অন্তঃস্থ শক্তির মাধ্যমে তা কখনও করে না। তারা প্রায়ই পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করতে পারে না। যখন তারা অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, তখন তারা আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের অনুসরণ করার কোন পথ থাকে না এবং কী করতে হবে তাও তারা জানে না। এই মানুষেরা জানে না তাদের সমস্যা কী; তারা বহু কিছুরই অধিকারী হতে পারে এবং অন্তরের প্রাচুর্যেও পূর্ন হতে পারে, কিন্তু তা কি কোন কাজে আসে? তোমার কি সত্যই অনুসরণযোগ্য কোনো পথ আছে? তোমরা কি কোনো প্রদীপ্তি বা আলোকপ্রাপ্তি লাভ করেছ? তোমরা কি নতুন অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছ? তোমাদের কি অগ্রগতি ঘটেছে, নাকি তোমরা পশ্চাদপসরণ করেছ? তোমরা কি নতুন আলোর সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবে? তোমাদের কোনো সমর্পণ নেই; তোমরা যে সমর্পণের বিষয়ে উল্লেখ করো তা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি কি এক বাধ্য জীবন যাপন করেছ?

মানুষের নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য, প্রসন্নতা, আত্মতৃপ্তি এবং অহংকার কত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়? তোমরা যখন বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে পারো না তখন তার জন্য দায়ী কে? তুমি একজন সঠিক ব্যক্তি কি না তা জানতে তোমার নিজেকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করা উচিত। তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি আমাকে মনে রেখে তৈরি করা হয়েছে? তোমার সমস্ত কথা এবং কাজ কি আমার উপস্থিতিতে বলা এবং করা হয়েছে? আমি তোমার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি পরীক্ষা করি। তুমি কি নিজেকে দোষী মনে করো না? অন্যদের দেখানোর জন্য তুমি একটি মিথ্যা ধারণা সামনে রাখো এবং শান্তভাবে নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত ভাব পরিগ্রহ করো; তুমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটি করো। তোমার অন্যায় লুকানোর জন্য এটি করো, এবং এমনকি অন্য কারো উপর সেই অন্যায়ের দায় চাপিয়ে দেওয়ার উপায়গুলিও ভেবে নাও। একি বিশ্বাসঘাতকতা তোমার হৃদয়ে বাস করে! তুমি যা যা বলেছ তা চিন্তা করে দেখো। শুধুমাত্র নিজের লাভের জন্য, তোমার আত্মার ক্ষতির ভয়ে, তুমি কি শয়তানকে লুকিয়ে রেখে বলপূর্বক তোমাদের ব্রাদার-সিস্টারদের থেকে তাদের ভোজন ও পান ছিনিয়ে নাও নি? তোমার নিজের পক্ষে কী বলার আছে? তোমার কি মনে হয় যে শয়তান এই বার যে ভোজন ও পান কেড়ে নিয়েছে পরের বার তুমি তা পূরণ করতে সক্ষম হবে? সুতরাং, তুমি এখন এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছ; এটি কি এমন ঘটনা যার তুমি ক্ষতিপূরণ করতে পারো? তুমি কি হারিয়ে যাওয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারো? বিগত কয়েকটি সমাবেশে কেন ভোজন ও পান করা হয়নি এবং কারা এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা দেখার জন্য নিজেদের কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট না হওয়া অবধি তোমায় এগুলো নিয়ে এক এক করে আলোচনা করতে হবে। যদি এই ধরনের ব্যক্তিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে তোমাদের ব্রাদার-সিস্টাররা এটি বুঝতে পারবে না, এবং তারপর এটি আবার ঘটবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক চোখ বন্ধ; তোমরা অনেকেই অন্ধ! আর তাছাড়া, যারা দেখতে পায় তারাও এই ব্যাপারে উদাসীন। তারা সরব হয় না; এবং তারাও অন্ধ। যারা দেখে কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলে না তারা মূক। এখানে প্রতিবন্ধী অনেকেই আছে।

কিছু লোক বুঝতে পারে না যে সত্য কী, জীবন কী এবং পথ কী, এবং তারা আত্মাকে বোঝে না। তারা আমার বাক্যকে নিছক সূত্র মনে করে। এরা অনেক বেশি অনমনীয়। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা কাকে বলে এরা বোঝে না। কিছু লোক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে অক্ষম; পরিবর্তে, তারা শুধুমাত্র গৌণ বিষয়গুলিই উপলব্ধি করে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় বাধা দেওয়ার অর্থ কী? গির্জার নির্মাণ ভেঙে ফেলার অর্থ কী? পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দেওয়ার মানে কী? শয়তানের অনুচর কাকে বলে? এই সত্যগুলি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা উচিত, এবং শুধুমাত্র অস্পষ্টভাবে প্রাথমিক আলোচনা করলেই চলবে না। এই সময় ভোজন ও পান না হওয়ার কারণ কী? কিছু লোক মনে করে যে তাদের আজ উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু কীভাবে তারা তাঁর প্রশংসা করবে? তারা কি স্তুতি গান গেয়ে এবং নাচের মাধ্যমে সেটি করবে? অন্যান্য পদ্ধতিকে কি প্রশংসা হিসাবে গণ্য করা হয় না? কিছু মানুষ এই ধারণা নিয়ে সমাবেশে আসে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই হল ঈশ্বরের স্তুতির একমাত্র উপায়। মানুষের মনে এইসব পূর্বধারণা আছে, এবং তারা পবিত্র আত্মার কাজে মনোযোগ দিতে চায় না; এর শেষ ফলাফল হল যে বাধাগুলি এখনও ঘটে। এই সভায় ভোজন ও পান ছিল না; তোমরা সবাই বলছ যে তোমরা ঈশ্বরের দায়ভারের প্রতি মনোযোগী এবং তোমরা গির্জার সাক্ষ্যকে রক্ষা করবে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে সত্যিই ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি বিবেচক থেকেছ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করো: তুমি কি এমন কেউ যে তাঁর দায়ভারের প্রতি সহানুভূতিশীল? তুমি কি তাঁর জন্য ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করতে পারো? তুমি কি আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো? তুমি কি অবিচলভাবে সত্য অনুশীলন করতে পারো? তুমি কি শয়তানের সমস্ত কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট সাহসী? তুমি কি তোমার আবেগ বর্জন করতে এবং আমার সত্যের জন্য শয়তানকে অনাবৃত করতে সক্ষম হবে? তুমি কি তোমার মধ্যে আমার অভিপ্রায়গুলি পূর্ণ হতে দিতে পারো? তুমি কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তোমার হৃদয়কে অর্পণ করেছ? তুমি কি এমন কেউ যে আমার ইচ্ছা পালন করো? নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করো এবং প্রায়শই সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করো। শয়তানের দেওয়া বরগুলি তোমার ভিতরে রয়ে গেছে এবং তোমাকেই এর জন্য দায়ী করা হবে—কারণ তুমি মানুষকে বুঝতে পারোনি এবং তুমি শয়তানের বিষ চিনতে ব্যর্থ হয়েছ; তুমি নিজেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছ। শয়তান তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করেছে, এমন একটি পর্যায় পর্যন্ত যেখানে তুমি সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ; তুমি অশ্লীলতার সুরার প্রভাবে মত্ত, এবং একটি দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে তুমি সামনে পিছনে দুলে চলেছ, এবং তোমার অনুশীলনের জন্য কোন পথ নেই। তুমি ঠিকমতো ভোজন ও পান করো না, তুমি বন্য লড়াই ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হও, তুমি সঠিক থেকে অন্যায়কে পৃথক করতে জানো না এবং যে কেউই নেতৃত্ব দেয় তুমি তাকেই অনুসরণ করো। তোমার মধ্যে কি আদৌ কোন সত্য আছে? কিছু লোক নিজেদের সমর্থন করে এমন কি এর জন্য প্রতারণাতেও লিপ্ত হয়। তারা অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, কিন্তু তা তাদের একটি বন্ধ পথের দিকে নিয়ে যায়। এইসব লোকেরা কি আমার কাছ থেকেই তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রেরণা এবং সুত্র অর্জন করে? তুমি কি মনে করো যে তুমি তোমার ব্রাদার-সিস্টারদের ভোজন ও পান কেড়ে নেওয়ার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে? আলোচনা করার জন্য কিছু লোক খুঁজে বার করো এবং তাদের জিজ্ঞাসা করো; তাদের নিজেদের কথা বলতে দাও: তাদের কি কিছু দেওয়া হয়েছে? নাকি তাদের অনুসরণ করার কোনো পথ না দেওয়ায় তাদের পেট নোংরা জল ও আবর্জনা দিয়ে ভরে গেছে? এতে কি গির্জা ধ্বংস হবে না? ব্রাদার-সিস্টারদেরর মধ্যে ভালোবাসা কোথায়? তোমরা গোপনে অনুসন্ধান করো কে সঠিক এবং কে ভুল, কিন্তু কেন তোমরা গির্জার জন্য দায়িত্ব বহন করো না? সাধারণত, তোমরা নীতিবাক্যগুলি ভালো ভাবেই উচ্চকন্ঠে বলতে পারো, কিন্তু যখন ঘটনাগুলি বাস্তবে ঘটে তখন তোমরা সেগুলি সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকো। কিছু মানুষ সেকথা বোঝে কিন্তু শুধু নিঃশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে, আবার কেউ কেউ যা বোঝে সেকথাই বলে কিন্তু অন্য কেউ কোন জবাব দেয় না। তারা জানে না ঈশ্বরের কাছ থেকে কী আসে এবং শয়তানের কাজ কী। জীবন সম্পর্কে তোমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি কোথায়? তোমরা কিছুতেই পবিত্র আত্মার কাজটি উপলব্ধি করতে পারো না বা তোমরা এটিকে চিনতে পারো না, এবং নতুন কিছু গ্রহণ করতে তোমাদের সর্বদা সমস্যা হয়। তোমরা শুধুমাত্র ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জিনিস গ্রহণ করো যা মানুষের পূর্বধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলস্বরূপ, তোমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে যুদ্ধ করো। কতজন মানুষ পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করতে পারে? কতজন সত্যিই গির্জার জন্য কোন দায়িত্ব বহন করেছে? তুমি কি এটি উপলব্ধি করতে পারো? স্তোত্র পাঠ ঈশ্বর-স্তুতির একটি উপায়, কিন্তু তুমি ঈশ্বর-বন্দনার সত্যটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করো না। উপরন্তু, কীভাবে তাঁর বন্দনা করতে হবে সেই বিষয়ে তুমি বাঁধা-ধরা গতে চলো। তা কি তোমার ধারণামাত্র নয়? তুমি সর্বদা তোমার নিজের পূর্বধারণাকে নিরলসভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো, এবং পবিত্র আত্মা আজ কী করতে চলেছে তার উপর তোমার কোন মনোযোগ থাকে না, তোমার ব্রাদার-সিস্টারেরাকী অনুভব করছে তা অনুভব করতেও তুমি অক্ষম, এবং শান্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে নিতেও অক্ষম। তুমি অন্ধভাবে কাজ করো; তুমি হয়তো ভাল গান গাইতে পারো, কিন্তু এর ফলাফল একটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। একে কি সত্যিই ভোজন ও পান বলা যায়? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কে আসলে বাধা সৃষ্টি করছে? তুমি একেবারেই আত্মাতে বাস করো না; বরং, তুমি বিভিন্ন পূর্বধারণা পোষণ করো। সেটি কী ভাবে গির্জার দায়িত্ব বহন করবে? তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে পবিত্র আত্মার কাজ এখন আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাই তোমরা কি অন্ধ নও যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের পূর্বধারণাকে এখনো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং পবিত্র আত্মার কাজের প্রতিরোধ করো? সেটি কি কোন মাছির দেয়ালে ধাক্কা দেওয়া এবং তার চারপাশে গুঞ্জন করার মতো নয়? তোমরা যদি এই পদ্ধতিতে অনড় থাকো তবে তোমাদের পরিত্যাগ করা হবে।

বিপর্যয়ের পূর্বে যাদেরকে সম্পূর্ণ করে তোলা হয় তারা ঈশ্বরের অনুগত। তারা খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে, তারা তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেয় এবং তারা তাঁকে উচ্চ আসনে বসায়। তারা বিজয়ী পুরুষ সন্তান এবং খ্রীষ্টের যথার্থ সৈনিক। এটা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা নিজেদের শান্ত করবে, ঈশ্বরের নিকটে আসবে এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করবে। তোমরা যদি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে অক্ষম হও তবে তোমাদের শয়তানের হাতে বন্দী হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। তোমরা যদি আমার নিকটবর্তী হতে পারো এবং আমার সাহচর্য লাভ করতে পারো, তবে সমস্ত সত্য তোমার কাছে প্রকাশিত হবে এবং তোমাদের জীবনযাপন এবং কাজের একটি নির্দিষ্ট মান থাকবে। কেননা তুমিই আমার নিকটজন, আমার বাক্য কখনই তোমাকে ছেড়ে যাবে না, এবং তুমি তোমার সারা জীবন ধরে আমার বাক্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না; তোমার থেকে সুবিধা নেওয়ার কোন উপায় শয়তানের থাকবে না, এবং পরিবর্তে সে লজ্জিত হবে এবং পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। বাইরে থেকে যদি তুমি তোমার অন্তরের অপ্রতুলতাগুলি দেখো তুমি মাঝে মাঝে তার কিছু খুঁজে পেতে পারো, তবে তুমি যা পাবে তার বেশিরভাগই হবে নিয়ম এবং যা অপ্রয়োজনীয়। তোমাকে অবশ্যই নিজেকে পরিত্যাগ করতে হবে, আমার বাক্যগুলি আরও ভোজন ও পান করতে হবে এবং সেগুলির বিষয়ে কী ভাবে ভাবতে হয় তা-ও জানতে হবে। যদি তুমি কিছু উপলব্ধি করতে না পারো, আমার নিকটবর্তী হয়ে ঘন ঘন আমার সহকারিতা করো; এইভাবে, তুমি যা উপলব্ধি করবে, তা বাস্তব এবং সত্য। আমার নিকটবর্তী হওয়া থেকেই তোমাকে শুরু করতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! অন্যথায়, তুমি জানতে পারবে না কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয়। তুমি নিজে-নিজে ভোজন ও পান করতে পারো না; সত্যই, তোমার আত্মিক উচ্চতা বড়ই নগণ্য।


অধ্যায় ১৪

এখন সময় সত্যিই খুব কম। আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অভিমুখী করে তোলার জন্য পবিত্র আত্মা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। সম্পূর্ণ সত্যই তোমাদের সহায় হওয়া উচিত। শুদ্ধ হয়ে ওঠো, আত্মিকভাবে আমার ঘনিষ্ঠ হও, আমার সংসর্গে থাকো, বাছাই করার, পছন্দ করে নেওয়ার অনুমোদন পাবেনা তোমরা। পবিত্র আত্মার কাজে আবেগের স্থান নেই। তোমরা কে কেমন মানুষ তা পবিত্র আত্মার চিন্তার বিষয় নয়। যতক্ষণ তোমরা কোনও অজুহাত না দিয়ে, নিজস্ব লাভ ক্ষতি নিয়ে তর্ক না করে, অনুসন্ধান ও অনুসরণে আগ্রহী—যতক্ষণ তোমরা ন্যায়ের জন্যে তৃষিত থাকবে, অনুসন্ধানে ব্রতী থাকবে, আমি তোমাদের আলোকিত করবো। তোমরা কতখানি মূঢ়, কতখানি অজ্ঞ তা আমার বিবেচনার বিষয় নয়। আমি কেবল দেখি তোমরা সদর্থকভাবে কতটা কঠিন শ্রম করছো। যদি তবুও তোমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে নিজের ক্ষুদ্র জগতের গণ্ডিতে আটকে থাকো, জেনো তোমাদের বিপদ উপস্থিত। সেই পরম মিলন কি? পরিত্যক্ত হওয়ার অর্থ কি? কীভাবে তোমরা বর্তমানে ঈশ্বরের সামনে জীবন কাটাবে? তোমরা আমার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে কীভাবে? তোমাদের ব্যক্তিসত্তার ধারণা ত্যাগ করো। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখো, নিজের মুখোশ খুলে ফেলো, নিজের প্রকৃত রূপ দেখো পরিষ্কারভাবে, নিজেকে ঘৃণা করো, পরম ন্যায়ের অনুসন্ধানের জন্য ক্ষুধার্ত, তৃষিত হও, বিশ্বাস করো তুমি নিতান্তই নগণ্য, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হও, তুমি যেভাবে কাজ করো তা বন্ধ করতে সমর্থ হও, আমার সম্মুখে শান্ত সমাহিত হয়ে এসো, আরো প্রার্থনায় রত হও। আন্তরিকভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করো, আমার আরো কাছে আসার, আমার সঙ্গে আরো নিবিড় যোগাযোগের চেষ্টা থেকে বিরত হয়োনা কখনো—এইসব বিষয়েই নিহিত আছে সেই চাবিকাঠি। মানুষ প্রায়শই নিজের মধ্যেই আটকে থাকে, সেই কারণেই ঈশ্বরের কাছে আসতে পারেনা।

মানুষের পক্ষে পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক কাজকর্ম কল্পনা করা সত্যিই কঠিন, সবকিছুরই প্রবেশ ঘটে বাস্তবে; এ সম্পর্কে হঠকারী হলে চলবে না। যদি তোমার হৃদয় ও মন সঠিক জায়গায় না থাকে, তুমি এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা পাবেনা। শুরু থেকে শেষ অবধি তোমাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, অবহেলার বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থেকো। ধন্য তারাই যারা সতর্ক, যারা অপেক্ষায় থাকে এবং আমার সামনে যারা নীরবে থাকে। তারাই ধন্য যারা হৃদয় থেকে সর্বদা আমার ওপর ভরসা করে, সযত্ন মনোযোগে আমার কথা শোনে, আমার কর্মের দিকে খেয়াল রাখে ও আমার কথাকে চর্চায় রূপান্তরিত করে। সময় বস্তুত আর দেরি সহ্য করতে পারছেনা; মহামারী ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত রূপে, হিংস্র, রক্তাক্ত মুখ হাঁ করে বন্যার জলের মত গ্রাস করবে তোমাদের সবাইকে। হে আমার সন্তানেরা, সময় উপস্থিত! চিন্তার সময় নেই আর। তোমাদের জন্য আমার সুরক্ষার আশ্রয়লাভের একমাত্র উপায় আমার কাছে ফিরে আসা। তোমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে পুরুষসন্তানের চারিত্রিক দৃঢ়তা, দুর্বল হোয়োনা, নিরাশ হোয়োনা। তোমাদের অবশ্যই আমার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নতুন আলোকে প্রত্যাখ্যান করলে চলবে না এবং, যেমন আমি বলেছি, সেভাবেই আমার বাক্য যথাযথ ভাবে ভোজন ও পান করতে হবে। এখনো কি সময় আছে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করার, প্রতিযোগিতা করার? যদি তুমি তোমার প্রয়োজনীয় খাদ্য না গ্রহণ করো, সত্যে সুসজ্জিত না হও, তুমি কি যুদ্ধে নামতে পারবে? যদি ধর্ম থেকে উত্তরণ চাও, তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে সত্যের অস্ত্রে সুসজ্জিত হতে হবে। আমার বাক্য আরো বেশি করে ভোজন ও পান করো, সেবিষয়ে চিন্তা করো। তোমাকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে আমার বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া শুরু করতে হবে। মনে করো এটা তোমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা! তোমাকে একথা শুনতেই হবে! যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান তারা সত্যের প্রতি জাগ্রত হবে শীঘ্রই! যা কিছু তুমি ছাড়তে চাওনা, তা পরিত্যাগ করো। আমি আবারও তোমাকে বলছি যে এসব বিষয় তোমার জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক ও এসবের কোনও মূল্য নেই! আমি আশা রাখি তোমার কাজের ক্ষেত্রে তুমি আমার ওপরে ভরসা করতে পারবে; নয়তো সামনে যে একমাত্র পথ খোলা থাকবে তা হলো মৃত্যুর পথ—তখন কোথায় খুঁজবে তুমি জীবনের পথ? তোমার যে হৃদয় ভালোবাসে বাহ্যিকবস্তু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, সেই হৃদয়কে ফিরিয়ে নাও! ফিরিয়ে নাও সেই হৃদয় যা অন্য মানুষকে অমান্য করে! যদি তোমার জীবন পরিপূর্ণতা না পায়, যদি তুমি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তোমার ভুলের জন্য কি তুমিই দায়ী নও? তুমি যেমনটা কল্পনা করছো, পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজের রূপ তেমন নয়। যদি তুমি নিজের ধারণা না ছাড়তে পারো, তুমি চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সেই কাজ যদি মানুষের ধারণার ওপর নির্ভর করে হতো, তাহলে তোমার পুরোনো স্বভাব ও বিশ্বাসের পক্ষে কি আলোকপ্রাপ্ত হয়ে ওঠা সম্ভব? তুমি কি নিজেকে জানতে সক্ষম হবে? সম্ভবত তুমি এখনো মনে করো তুমি পুরোনো ধারণা থেকে মুক্ত, কিন্তু এবার তোমার সমস্ত কুৎসিত দিকগুলি আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সতর্কভাবে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো:

তুমি কি আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছো?

তুমি কি নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত এবং আগ্রহী?

তুমি কি পবিত্র হৃদয়ে আমার স্বরূপ প্রার্থনা করো?

তুমি কি জানো কী উপায়ে আমার সান্নিধ্যে আসতে হয় এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়?

তুমি কি আমার সম্মুখে নিজেকে শান্ত রেখে আমার ইচ্ছাকে অনুসন্ধান করতে পারো?

তোমাকে আমি যেসব কথা বলি, তুমি কি তা চর্চা করতে পারো?

তুমি কি আমার সামনে স্বাভাবিক থাকতে পারো?

শয়তানের প্রতারণার পরিকল্পনা কি তুমি দেখতে পাও? তোমার কি সাহস আছে সেই পরিকল্পনা প্রকাশ করে দেওয়ার?

ঈশ্বরের ভার সম্পর্কে তুমি কতখানি বিবেচনা করো?

তুমি কি তেমন একজন যে ঈশ্বরের ভার সম্পর্কে বিবেচনা করে?

পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে তুমি কতখানি বোঝো?

ঈশ্বরের পরিবারে সমন্বয় বজায় রেখে কীভাবে সেবা করো তুমি?

আমার পক্ষে শক্তিশালী সাক্ষ্য কীভাবে দেবে তুমি?

সত্যের পক্ষ নিয়ে সদর্থক যুদ্ধে কীভাবে অংশ নাও তুমি?

তোমাকে অবশ্যই এই সমস্ত সত্য সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য সময় দিতে হবে। সেই দিনটি যে একান্তই নিকটবর্তী এইসব তথ্যই তার যথেষ্ট প্রমাণ। দুর্যোগ আসার আগে অবশ্যই তোমাকে সম্পূর্ণ হতে হবে—এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় যার সমাধান আবশ্যিক! আমার ইচ্ছা তোমাদের সম্পূর্ণ করে তোলা, কিন্তু আমি দেখছি যে তোমরা বাস্তবিকই অসংযত। তোমাদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তোমরা তা প্রকৃষ্ট উপায়ে কাজে লাগাওনা, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা না করে তোমরা কেবল তুচ্ছ বিষয় আঁকড়ে ধরো। এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে কী লাভ? এসব কি কেবল সময়ের অপচয় নয়? আমি এমনভাবে করুণা করি তোমাদের, কিন্তু তোমরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারোনা; তোমরা কেবল নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকো—এর ফলে কি আমার সমস্ত শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে না? যদি তোমরা এভাবেই চলো, আমি তোমাদের তুষ্ট করার জন্য আর সময় দেবোনা! আমি তোমাদের বলছি যদি তোমরা সত্য উপলব্ধি না করো, পবিত্র আত্মার কর্ম তোমাদের থেকে প্রত্যাহৃত হবে! তোমাদের ভোজনের জন্য আর কিছুই দেওয়া হবেনা এবং তোমরা যা সঠিক মনে করো তাই বিশ্বাস করতে পারো। আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য আমি পেশ করলাম, তোমরা মান্য করবে কিংবা করবেনা তা তোমাদের ওপরেই নির্ভর করছে। যখন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, এগোনোর রাস্তা দেখতে পাবেনা, এবং প্রকৃত আলো দেখতে পাবেনা, তোমরা কি আমাকে দোষারোপ করবে? এত অজ্ঞতা! যদি তোমরা ব্যক্তিসত্তাকে আঁকড়ে ধরে রাখো, যদি তোমরা ত্যাগে বিমুখ হও, তার পরিণতি কী হওয়া উচিত? তোমার সমস্ত কর্ম বৃথা শ্রম হয়ে যাবেনা কি? বিপর্যয় ঘটলে একপাশে পরিত্যক্ত হয়ে পড়া কি নিদারুণ!

ঈশ্বর অনুগামীদের সম্প্রদায় তৈরির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন। যদি তোমরা সক্রিয়ভাবে আমার সহযোগিতা করতে অক্ষম হও, সর্বান্তকরণে নিজেকে আমাতে অর্পণ করতে না পারো এবং যদি সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে না পারো, তাহলে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এখনো কি তোমরা অন্যান্য অভিপ্রায় পোষণ করতে পারো? তোমাদের প্রতি আমি সহনশীলতা দেখিয়েছি, তোমাদের অনুশোচনার এবং নতুনভাবে শুরু করার জন্য অপেক্ষা করেছি। যাইহোক, সময় আর এই বিষয়ে অপেক্ষার অনুমতি দেবেনা, আমাকে অবশ্যই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের কথা ভাবতে হবে। ঈশ্বরের পরিচালনা মূলক পরিকল্পনা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে, সবাই এগিয়ে চলেছে সম্মুখে এবং আমার পদক্ষেপ এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মুহূর্তের পর মুহূর্ত—যারা পিছিয়ে পড়ছে তারা পরিত্যক্ত হবে। প্রতিটি দিন এক নতুন আলো দেখায়; প্রতিদিন নতুন নতুন কর্ম সম্পূর্ণ হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাস ঘটে, এবং যারা সেই আলো দেখতে পায়না, তারা অন্ধ! যারা অনুসরণ করেনা তারা নির্মূল হবে…।


অধ্যায় ১৫

সকল গির্জায় ইতিমধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। একমাত্র আত্মাই সমস্তকিছু ব্যক্ত করছেন; তিনি হলেন এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, তিনি মহিমা ধারণ করেন এবং বিচার করেন। তিনি মনুষ্যপুত্র, তাঁর পায়ের পাতা অবধি ঝুলন্ত পোশাকে আচ্ছাদিত এবং তাঁর বক্ষদেশ একটি সোনার বন্ধনীতে বাঁধা। তাঁর মস্তক ও কেশ পশমের ন্যায় শ্বেত এবং তাঁর চক্ষু অগ্নিশিখা-সদৃশ; তাঁর পা মসৃণ পিতলের মতো, যেন হাপরে গড়া, এবং তাঁর কণ্ঠস্বর বিপুল জলরাশির শব্দের ন্যায়। তাঁর দক্ষিণহস্ত ধারণ করেছে সপ্ততারকা, এবং তাঁর মুখে রয়েছে এক দুই দিকে ধার-বিশিষ্ট তলোয়ার, এবং তাঁর মুখাবয়ব জ্বলন্ত সূর্যের ন্যায় সুতীব্ররূপে উজ্জ্বল!

মনুষ্যপুত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, এবং ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ঈশ্বরের মহিমা জারি হয়েছে, এবং তা জ্বলন্ত সূর্যের ন্যায় প্রখররূপে প্রজ্জ্বল! তার মহিমান্বিত মুখমণ্ডল চোখধাঁধানো আলোকে প্রোজ্জ্বল; তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, এমন স্পর্ধা কার চোখে রয়েছে? প্রতিরোধ মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়! তোমরা তোমাদের মনে যাই ভাব, যে কথাই বল, বা যা কিছুই কর, কোনোকিছুকেই বিন্দুমাত্রও করুণার করা হয় না। তোমরা সবাই তা একদিন বুঝতে পারবে এবং দেখতে পাবে যে তোমরা কী পেয়েছ—তা আমার বিচার ব্যাতিরেকে আর কিছুই নয়! তোমরা যখন আমার বাক্য ভোজন ও পান করার কোনো প্রকার চেষ্টা কর না, এবং তার পরিবর্তে যথেচ্ছ বাধা দাও এবং আমার নির্মাণকে বিনষ্ট কর, আমি কি তখন তা মেনে নিতে পারি? আমি এই ধরনের ব্যক্তির সাথে অবশ্যই কোমল আচরণ করব না! আর তোমার আচরণের যদি আরও গুরুতর অধঃপতন ঘটে তাহলে, তুমি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক আধ্যাত্মিক দেহে আত্মপ্রকাশ করেন, মস্তক থেকে পদাঙ্গুলি অবধি সংযোগকারী সামান্যতম মাংস অথবা রক্ত ছাড়াই। বিশ্বজগৎ অতিক্রম করে তিনি তৃতীয় স্বর্গে মহিমান্বিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, সকল কিছুর পরিচালনা করেন! এই মহাবিশ্ব এবং সমস্ত কিছু আমার হাতের মধ্যে। আমি যা বলব, তাই হবে। আমি যা আদেশ দেব, তাই হবে। শয়তানের স্থান আমার পায়ের নিচে; অতল গহ্বরে! যখন আমার কণ্ঠস্বর জারি হয়, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীর লয়প্রাপ্ত হবে এবং বিলুপ্ত হয়ে যাবে! সব কিছু নতুন করে জন্ম নেবে; এ হল এক অপরিবর্তনীয় সত্য যা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। আমি জগতকে জয় করেছি আর সেইসাথে সমস্ত মন্দদেরও জয় করেছি। আমি এখানে বসে তোমাদের সাথে কথা বলছি, এবং যাদের কান রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরশ্রবণ করা উচিত এবং যারা জীবিত রয়েছে তাদের প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।

এই দিনগুলোর একদিন অবসান ঘটবে; এই জগতের সব কিছু লুপ্ত হয়ে যাবে, এবং সমস্ত কিছু নতুন করে জন্ম নেবে। এটা মনে রেখো! ভুলে যেও না! এ বিষয়ে কোনো দ্ব্যার্থতা নেই! স্বর্গ আর পৃথিবী একদিন অবলুপ্ত হবে, কিন্তু আমার বাক্য রয়ে যাবে! আমি আবারও তোমাদেরকে অনুরোধ করছি: অযথা এদিক ওদিক ছুটো না! জাগো! অনুতাপ কর, এবং পরিত্রাণ আসন্নপ্রায়! আমি ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি, এবং আমার কণ্ঠস্বর জাগ্রত হয়েছে। তোমাদের সামনে আমার কন্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে; প্রত্যহ তোমরা তার মোকাবিলা কর, মুখোমুখি, নিয়ত তা হয় তাজা এবং নতুন। তুমি আমায় দেখতে পাও এবং আমিও তোমায় দেখি; আমি অবিরত তোমাদের সাথে কথা বলি, এবং তোমার মুখোমুখি হই। তবুও, তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর এবং আমাকে চিনতে পারো না। আমার মেষগণ আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, তবু তোমরা ইতস্তত কর! দ্বিধাবোধ কর! তোমাদের অন্তরের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে, শয়তান তোমাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, এবং তোমরা আমার মহিমান্বিত মুখ দেখতে পাও না—কতই না করুণার যোগ্য তোমরা! কী দুঃখজনক!

আমার সিংহাসনের সামনের সপ্ত আত্মাকে পৃথিবীর সমস্ত কোণায় পাঠানো হয়েছে এবং আমি আমার দূতকে গির্জার সাথে কথা বলার জন্য পাঠাব। আমি ধর্মনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসী; আমি হলাম সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অংশের পরীক্ষা নেন। পবিত্র আত্মা গির্জার সাথে কথা বলেন, এবং আমার পুত্রের অন্তর থেকে যাই জারি হয় তা আমারই বাক্য; যাদের কান রয়েছে তাদের সকলেরই শ্রবণ করা উচিত! যারা জীবিত তাদের সকলেরই স্বীকার করা উচিত! শুধু তা থেকে ভোজন এবং পান কর, এবং সন্দেহ কোরো না। যারা নিজেকে সমর্পণ করে এবং আমার বাক্য মান্য করে তারা সকলেই পরমরূপে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে! যারা আন্তরিকভাবে আমার মুখ অনুসন্ধান করে তারা অবশ্যই নতুন আলো, নতুন আলোকপ্রাপ্তি, এবং নতুন অন্তর্দৃষ্টিসমূহ পাবে; সমস্তকিছু সতেজ এবং নতুন হবে। আমার বাক্যসমূহ যে কোনো সময়ে তোমার কাছে আবির্ভূত হবে, এবং তা তোমার আত্মার চক্ষু উন্মোচিত করবে যাতে আধ্যাত্মিক জগতের সকল রহস্য তুমি দেখতে পাও, এবং দেখতে পাও যে মানুষেরই মাঝে রয়েছে আমার রাজত্ব। আশ্রয়ে প্রবেশ কর, এবং সকল অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ তোমাতেই বর্ষিত হবে; দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, এবং নেকড়ে, সাপ, বাঘ এবং চিতাবাঘ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার সঙ্গে হাঁটবে, এবং আমার সঙ্গে মহিমাতে প্রবেশ করবে!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! তাঁর মহিমান্বিত দেহ প্রকাশ্যে আবির্ভূত হল, পবিত্র আধ্যাত্মিক দেহ উদিত হল, এবং তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর! জগত এবং দেহ উভয়ই পরিবর্তিত হয়েছে, এবং পর্বতপৃষ্ঠে তাঁর রূপান্তরই হল ঈশ্বরের মানব রূপ। তিনি স্বীয় শিরোপরে পরিধান করে রয়েছেন সোনার মুকুট, তাঁর পোশাক বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ, তাঁর বক্ষজুড়ে রয়েছে এক সোনার বন্ধনী, এবং সমগ্র জগৎ ও সকল কিছু হল তাঁর পাদপীঠ। তাঁর চক্ষু অগ্নিশিখা-সম, তিনি তাঁর মুখে ধারণ করেছেন এক দুই দিকে ধার-সমন্বিত তলোয়ার, এবং তাঁর দক্ষিণহস্তে রয়েছে সপ্ত-তারকা। রাজ্যের পথ অপরিসীমরূপে উজ্জ্বল, এবং তাঁর মহিমা জাগ্রত তথা জাজ্বল্যমান; পর্বতসকল আনন্দময় এবং জলরাশি হাস্য করে, এবং সূর্য-চন্দ্র-তারকারাজি সকলই স্বীয় সুশৃঙ্খল বিন্যাসে আবর্তিত হয়, স্বাগত জানায় সেই অনন্য, সত্য ঈশ্বরকে, যাঁর বিজয়ীরূপে প্রত্যাবর্তন তাঁর ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সকলকিছু আনন্দে লম্ফমান ও নৃত্যরত হয়! উল্লাস কর! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর মহিমান্বিত সিংহাসনে আসীন! গীত কর! মহিমান্বিত, প্রকাণ্ড সিয়োন পর্বতের ঊর্দ্ধে, সুউচ্চে, সর্বশক্তিমানের বিজয়কেতন উড্ডীয়মান! সকল রাষ্ট্র উল্লাস করছে, সকল মানব গীত গাইছে, সিয়োন পর্বত সহর্ষে হাস্য করছে, এবং ঈশ্বরের মহিমা উত্থিত হয়েছে! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাব, তবু, আজ আমি তা দেখতে পেয়েছি। প্রত্যহ তাঁর সম্মুখীন হয়ে, আমি তাঁর নিকটে নিজ হৃদয় উজার করে দিই। তিনি প্রভূত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেন। জীবন, কথা, কাজ, চিন্তা, ধারণা—তাঁর মহিমান্বিত আলোকে এই সকলকিছুআলোকিত হয়। তিনি যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করেন, এবং তাঁর বিচার যে কোনও বিদ্রোহী হৃদয়ে অবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়।

একত্রে ভোজন ও বসবাস করা, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে জীবনযাপন করা, একত্রে চলা, একত্রে উপভোগ করা, একত্রে গৌরব ও আশীর্বাদ অর্জন করা, তাঁর সাথে রাজত্ব ভাগ করে নেওয়া এবং সেই রাজ্যে একত্রে থাকা—আহা, তা কতই না সুখের বিষয়! আহা, তা কত মধুর! আমরা নিয়ত তাঁর মুখোমুখি হই, নিয়ত তাঁর সাথে বার্তালাপ করি এবং ক্রমাগত কথা বলে চলি, এবং প্রত্যহ আমাদের নতুন আলোকপ্রাপ্তি ও নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে, এবং আমরা সমস্তকিছু দেখতে পাই; আত্মার সকল রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশিত। পবিত্র জীবন যথার্থরূপেই চিন্তামুক্ত; সবেগে ধাবমান হও, এবং থেম না, এবং ক্রমাগত এগিয়ে চলো—সম্মুখে একআশ্চর্যতর জীবন বিদ্যমান। নিছক মধুর স্বাদে মুগ্ধ হয়ো না; ঈশ্বরের অন্তরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাও। তিনি সর্বব্যাপী এবং প্রাচুর্যমণ্ডিত এবং আমাদের মধ্যে যা কিছুর অভাব রয়েছে সে সকল বস্তুই তাঁর কাছে রয়েছে। সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা কর এবং তাঁর মধ্যে প্রবেশ কর, এবং কোনোকিছুই আর কখনো পূর্ববৎ রইবে না। আমাদের জীবন অতীন্দ্রিয় হয়ে উঠবে, এবং কোনো ব্যক্তি, বস্তু অথবা পদার্থ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।

অতীন্দ্রিয়তা! অতীন্দ্রিয়তা! প্রকৃত অতীন্দ্রিয়তা! ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় জীবন রয়েছে অভ্যন্তরে, এবং সকল বস্তু যথার্থরূপেই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে! আমরা স্বামী বা সন্তানদের প্রতি কোনপ্রকার আসক্তি অনুভব না করে জগত ও জাগতিক বিষয়সমূহকে অতিক্রম করি। আমরা অসুস্থতা এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করি। শয়তান আমাদের বিব্রত করার স্পর্ধা রাখে না। আমরা সকল বিপর্যয় সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করি। ঈশ্বরকে রাজপদ অধিকার করতে দেওয়ার ফলাফল এমনই! আমরা শয়তানকে পদদলিত করি, গির্জার সপক্ষে সাক্ষ্যে দণ্ডায়মান হই, এবং শয়তানের কুৎসিত মুখ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করি। গির্জার নির্মাণ খ্রীষ্টের মধ্যেই রয়েছে এবং মহিমান্বিত দেহ উত্থিত হয়েছে—এই হল উন্নীত অবস্থায় জীবনযাপন!


অধ্যায় ১৬

মনুষ্যপুত্রকে চাক্ষুষ করার পর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রকাশ্যে আমাদের কাছে নিজেকে ন্যায়পরায়ণতার সূর্যরূপে প্রকাশ করেছিলেন। এটা পর্বতোপরি নবরূপপরিগ্রহ! এখন এটা ক্রমাগত আরো বাস্তব হয়ে উঠছে, প্রকৃত সত্যের আরো কাছাকাছি। আমরা দেখেছি কীভাবে পবিত্র আত্মা কার্য করেন, এবং ঈশ্বর স্বয়ং দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। তিনি মানুষ, বা স্থান, বা ভূগোল-কোনকিছুরই নিয়ন্ত্রণের অধীন নন; তিনি পৃথিবী ও সমুদ্রের সীমা অতিক্রম করে যান, তিমি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকেন, এবং সমস্ত দেশ এবং সমস্ত মানুষ নীরবে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করছে। যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্য তাঁর মহিমান্বিত দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে; ইনিই স্বয়ং ঈশ্বর, দেহ থেকে আবির্ভূত। তিনিই স্বয়ং প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলেন, তিনি আমাদের মুখোমুখি, তিনি আমাদের উপদেশ দেন, তিনি আমাদের করুণা করেন, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন, তিনি আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেন, তিনি আমাদের অনুশাসন করেন, এবং তিনি আমাদের বিচার করেন। তিনি নিজের হাতে আমাদের চালিত করেন, এবং আমাদের জন্য তাঁর উদ্বেগ তাঁর ভেতরে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে; আকুল হৃদয়ে তিনি জেগে ওঠার জন্য এবং তাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য আমাদের তাগিদ দেন। তাঁর অতীন্দ্রিয় জীবন আমাদের সকলের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে, এবং যারা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করবে তারা সকলে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে এবং এই পৃথিবী ও সকল শয়তানকে জয় করবে, এবং তাঁর সঙ্গে একত্রে রাজা হয়ে শাসন করবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলেন ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক দেহ। তিনি যদি এটাই স্থির করেন, তবে তা-ই হবে; তিনি যদি এমনই বলে থাকেন, তবে তা-ই হবে, এবং তিনি যদি এটাই আদেশ করেন, তবে তা এমনটাই। তিনি হলেন একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর! শয়তান তাঁর পায়ের নীচে, অতল গহ্বরের মধ্যে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সমস্তকিছু তাঁর করতলে; সময় সমাগত, এবং সমস্ত কিছুই শূন্যতায় প্রত্যাবর্তন করে আবার নতুন করে জন্মলাভ করবে।


অধ্যায় ১৭

গির্জা হল নির্মীয়মান, এবং শয়তান এটি ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। এটি যে কোনও সম্ভাব্য উপায়ে আমার নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলতে চায়; এই কারণে, গির্জাকে দ্রুত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। অশুভ শক্তির সামান্যতম চিহ্নও থাকবে না; গির্জাকে এমনভাবে শুদ্ধ করতে হবে যাতে এটি ত্রুটিহীন হয়ে যায় এবং অতীতের মতোই বিশুদ্ধ থাকে। তোমাদের সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে, এবং আমার কাছে আরও প্রার্থনা করতে হবে। শয়তানের বিভিন্ন ফন্দি এবং ধূর্ত ষড়যন্ত্র চিনতে হবে, আত্মাকে চিনতে হবে, মানুষকে জানতে হবে এবং সমস্ত ধরনের মানুষ, ঘটনা এবং জিনিসগুলি বুঝতে সক্ষম হতে হবে; অবশ্যই আমার বাক্যকে আরও বেশি করে ভোজন এবং পান করতে হবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তোমরা নিজেরাই সেগুলি ভোজন এবং পান করতে সক্ষম হবে। নিজেকে সমস্ত সত্য দিয়ে সজ্জিত করো, এবং আমার কাছে এসো যাতে আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মুক্ত করতে পারি এবং তোমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত থাকা সমস্ত রহস্য দেখতে অনুমোদন করতে পারি…। যখন গির্জা তার নির্মাণ পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন সন্তরা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়। শয়তানের বিভিন্ন ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে: তোমরা কি থামবে এবং পিছনের দিকে সরে যেতে থাকবে, নাকি তোমরা দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আমার উপর নির্ভর করে, এগিয়ে যেতে থাকবে? শয়তানের কলুষিত এবং কুৎসিত বৈশিষ্ট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করো, কোনও অনুভূতিকেই ছাড়বে না, এবং করুণা করবে না! মৃত্যু পর্যন্ত শয়তানের সাথে লড়াই করো! আমি তোমার ভরসা, এবং তোমার অবশ্যই পুরুষ সন্তানের আত্মা থাকতে হবে! শয়তান এর চূড়ান্ত মৃত্যুবেদনায় আঘাত করে, কিন্তু এটি তবুও আমার বিচার এড়াতে অক্ষম হবে। শয়তান আমার পায়ের তলায় থাকে এবং এটিকে তোমাদের নিজের পায়ের নীচেও মাড়ানো হচ্ছে—এটি একটি বাস্তবতা!

সমস্ত ধর্মীয় বিঘ্নকারীদের, এবং যারা গির্জার নির্মাণকে ছিন্নভিন্ন করে, তাদের কাউকে সামান্যতম সহনশীলতা দেখানো যাবে না কিন্তু অবিলম্বে তাদের বিচার করা হবে; শয়তানকে উন্মোচিত করা হবে, পদদলিত করা হবে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে, এবং তার লুকোনোর জন্য কোনও জায়গা ছাড়া হবে না। সমস্ত রকমের রাক্ষস এবং ভূতপ্রেত অবশ্যই আমার কাছে তাদের আসল রূপ প্রকাশ করবে, এবং আমি তাদের সবাইকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করব যেখান থেকে তারা কখনই মুক্ত হবে না; তারা সকলে আমাদের পায়ের নিচে থাকবে। যদি তুমি সত্যের জন্য ঠিক করে লড়াই করতে চাও, তাহলে প্রথমত, তুমি অবশ্যই শয়তানকে এই লক্ষ্যে কাজ করার কোনও সুযোগ দেবে না, তোমাকে স্থির মনের হতে হবে এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে, নিজের সমস্ত ধারণা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং কাজ করার উপায় ত্যাগ করো, আমার মধ্যে তোমার হৃদয় নিবেদন করো, পবিত্র আত্মার বাচ্যে মনোযোগ দাও, পবিত্র আত্মার কাজের প্রতি মনোযোগী হও, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলির বিশদ অভিজ্ঞতা লাভ করো। তোমার অবশ্যই একটাই অভিপ্রায় থাকতে হবে, যেটি হল আমার ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে। এ ছাড়া তোমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। তোমাকে অবশ্যই তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে দেখতে হবে, আমার ক্রিয়াকলাপ এবং আমি যেভাবে কাজ করি তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মোটেও অবহেলা করবে না। তোমার আত্মা স্পষ্ট হতে হবে, দৃষ্টি খোলা থাকতে হবে। সাধারণত, যাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ঠিক নয়, সেইসাথে যারা অন্যদের দেখাতে ভালোবাসে, যারা কিছু না কিছু করতেই থাকে, যারা বাধা সৃষ্টি করতে আগ্রহী, যারা ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে বিতর্ক শুরু করে, যারা শয়তানের দালাল, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি—এই মানুষেরা যখন একজোট হয়, তখন এরা গির্জার জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে ওঠে এবং এর ফলে এদের ভাই ও বোনদের ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা ব্যর্থ হয়। তুমি যখন এই ধরনের লোকদের অভিনয় ক্রিয়ার মুখোমুখি হও, অবিলম্বে এদের থেকে দূরে সরে যাও। বারবার উপদেশ সত্ত্বেও যদি তারা না বদলায়, তাহলে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যারা একগুঁয়েভাবে তাদের পথে অবিচল থাকে তারা যদি নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং তাদের পাপ ঢাকতে চেষ্টা করে, গির্জার তাদের অবিলম্বে ছেটে ফেলা উচিত এবং তাদের কৌশল করার জন্য কোনও জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। অল্প একটু বাঁচানোর চেষ্টা করে অনেক কিছু হারাবে না; বৃহত্‍ চিত্রের দিকে চোখ রাখো।

তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এখন অবশ্যই উন্মুক্ত হবে, এবং গির্জার বিভিন্ন ধরনের লোককে চিনতে সক্ষম হবে:

কী ধরনের মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয় বোঝে এবং আত্মাকে জানে?

কী ধরনের মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয় বোঝে না?

কী ধরনের মানুষের একটি অশুভ আত্মা আছে?

কী ধরনের মানুষদের মধ্যে শয়তানের কাজ দেখা যায়?

কী ধরনের মানুষ ব্যাঘাত ঘটাতে পছন্দ করে?

কী ধরনের মানুষদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কর্ম আছে?

কী ধরনের মানুষ ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্বের প্রতি বিবেচনা দেখায়?

কী ধরনের মানুষ আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে?

আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী কারা?

জেনে রেখো যে আজকের সর্বোচ্চ দর্শন হল সেই বোধোদয় যা পবিত্র আত্মা গির্জায় বহন করে আনে। এই সব জিনিস সম্পর্কে বিহ্বল হবে না; বরং, এইগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাধান করার জন্য সময় নাও—এটি তোমাদের জীবনের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! তোমাদের চোখের সামনের জিনিসগুলি যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তাহলে তোমরা এর সামনের পথ চলতে অক্ষম হবে; তোমরা ক্রমাগত প্রলোভনে পড়ার এবং বন্দী হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে এবং তোমাদের গ্রাস করা হবে। এখন করণীয় প্রধান জিনিসগুলি হ'ল তোমার হৃদয়ে আমাকে আরও কাছে টেনে নেওয়া এবং আমার সাথে যোগাযোগ বাড়ানো। তোমার যা কিছুর অভাব বা চাহিদা আছে তা এইরূপ ঘনিষ্ঠতা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে তোমার মধ্যে পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমার জীবনে অবশ্যই প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করা হবে, এবং তোমার নতুন বোধোদয় হবে। আমি কখনই দেখি না যে অতীতে তুমি কতটা অজ্ঞ ছিলে, কিংবা তোমদের অতীতের সীমালঙ্ঘনগুলি আমি আমার মনে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখি না। আমি দেখি তুমি আমাকে কীভাবে ভালোবাসো: তুমি কি আমাকে অন্য কিছুর থেকে বেশি ভালোবাসতে পারো? আমি দেখি তুমি কি আমার কাছে ফিরে এসে তোমার অজ্ঞতা দূর করার জন্য আমার উপর নির্ভর করতে পারো। কিছু মানুষ আমার বিরোধিতা করে, আমাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে এবং অন্যদের বিচার করে; তারা আমার বাক্য জানে না, এবং তাদের আমার চেহারা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। যারা আন্তরিকভাবে আমার কাছে এসে আমার অনুসন্ধান করে, যাদের হৃদয়ে ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আছে—আমি তোমার বোধোদয় করব, তোমার কাছে প্রকাশিত হব, তোমাকে তোমার নিজের চোখে আমাকে দেখতে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে উপলব্ধি করতে অনুমতি দেব; আমার হৃদয় অবশ্যই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে, যা তুমি বুঝতে পারবে। আমার বাক্য অনুসারে আমি তোমার মধ্যে যে বোধোদয় করি তা অবশ্যই তোমাকে অনুশীলন করতে হবে; অন্যথায়, তোমার বিচার হবে। আমার ইচ্ছা অনুসরণ করো, এবং তাহলে তুমি তোমার পথ হারাবে না।

যারা আমার বাক্য মানতে চায়, তাদের প্রতি করুণা ও আশীর্বাদ দ্বিগুণ হবে, তারা প্রতিদিন নতুন বোধোদয় ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে, এবং তারা প্রতিদিন আমার বাক্য ভোজন ও পান করে সতেজ বোধ করবে। তারা নিজেরাই এর স্বাদ নেবে: এটি কত মিষ্টি! … তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, এবং অন্তর্দৃষ্টি এবং মিষ্টির কিছুটা স্বাদ পেলে সন্তুষ্ট হয়ো না; চাবিকাঠি হল ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা! কিছু মানুষ মনে করে যে পবিত্র আত্মার কাজ সত্যিই আশ্চর্যজনক এবং বাস্তব-এরা প্রকৃতই সেই ব্যক্তি যারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশ্যে প্রকাশিত, এবং আরও বৃহত্‍ চিহ্ন এবং বিস্ময় এদের সামনে রয়েছে। সর্বদা সতর্ক এবং জাগ্রত থাকো, উৎসের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখো, আমার সামনে শান্ত থাকো, মনোযোগ সহকারে শোনো এবং আমার বাক্য সম্পর্কে নিশ্চিত হও। এখানে কোনও অস্পষ্টতা থাকতে পারে না; যদি তুমি সন্দেহ করো, তাহলে আমার ভয় হয় যে তোমাকে গেটের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করো, শক্ত জমির উপর দাঁড়াও, জীবনের এই স্রোতকে অনুসরণ করো, এবং যেখানেই এটি প্রবাহিত হোক না কেন খুব কাছে থেকে অনুসরণ করো; কোনও মানুষের দ্বিধা একেবারেই চেপে যাওয়া উচিত নয়। শুধু ভোজন করো, পান করো, প্রশংসা করো; একটি পবিত্র হৃদয়ের সাথে সন্ধান করো, এবং কখনও হাল ছেড়ো না। যা বুঝতে পারছো না তা প্রায়শই আমার সামনে নিয়ে এসো, এবং নিশ্চিতভাবে কোনও সন্দেহ পোষণ করো না, যাতে তুমি বৃহত্‍ ক্ষতি এড়াতে পারো। চালিয়ে যাও! এইভাবে চালিয়ে যাও! কাছে থাকো! তোমার প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো, এবং পশ্চাদপসরণ করো না। এগিয়ে যাও এবং আন্তরিকভাবে অনুসরণ করো এবং পিছু হটো না। তোমাকে অবশ্যই সর্বদা তোমার হৃদয় অর্পণ করতে হবে এবং কখনোই এক মুহূর্তকেও ভুলে যেও না। পবিত্র আত্মাকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কাজ করতে হয়, প্রতিদিন নতুন কিছু করে, এবং প্রতিদিন নতুন বোধোদয়ও হয়; পাহাড়েরও রূপান্তরও হয়, ঈশ্বরের পবিত্র আধ্যাত্মিক দেহ আবির্ভূত হয়েছে! ধার্মিকতার সূর্য অগ্রগতির আলো এবং উজ্জ্বলতা দেয়; সমস্ত জাতি এবং সমস্ত মানুষ তোমার মহিমান্বিত চেহারা দেখেছে। আমার আলো যারা আমার কাছে আসে তাদের উজ্জ্বল করবে। আমার বাক্যই হল আলো যা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তোমরা চলার পথে বাম বা ডান দিকে যাবে না, কিন্তু আমার আলোর মধ্য দিয়ে হাঁটবে এবং এই দৌড় নিষ্ফল পরিশ্রম হবে না। তুমি অবশ্যই পবিত্র আত্মার কাজ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে; এর মধ্যে আমার ইচ্ছা বিদ্যমান। সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলি তোমার কাছে প্রকাশ হবে। সর্বদা আমার কথা মনে রাখো, এবং আমার সাথে আরও বেশি যোগাযোগ করতে আমার কাছে এসো। পবিত্র আত্মার কাজ অগ্রসর হয়। আমার পদচিহ্ন অনুসারে হাঁটো; সামনে মহান বিস্ময় বিদ্যমান, এবং এগুলি একে একে তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। শুধুমাত্র তারাই এগুলি দেখতে পাবে যারা যত্ন নেয়, যারা অপেক্ষা করে এবং যারা জেগে থাকে। শিথিল না হওয়া নিশ্চিত করো। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে; গির্জার নির্মাণ সফল হবে, বিজয়ীদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই স্থির করা হয়েছে, বিজয়ী পুরুষ সন্তান তৈরি হবে, এবং তারা আমার সাথে সাম্রাজ্যে প্রবেশ করবে, আমার সাথে রাজত্ব গ্রহণ করবে, লৌহদন্ড নিয়ে সমস্ত জাতিকে শাসন করবে এবং একত্রে মহিমান্বিত হবে!


অধ্যায় ১৮

গির্জার নির্মাণ বস্তুতই কোনো সহজ কাজ নয়! এর নির্মাণে আমি আমার পুরো হৃদয় নিয়োজিত করি, এবং একে ধ্বংস করার জন্য শয়তান তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তুমি যদি নির্মিত হতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই একজন দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হতে হবে; আমার উপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে, খ্রীষ্টের হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, এবং তাঁকে উচ্চাসনে তুলে ধরতে হবে এবং আমার প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। তোমার কোনো অজুহাত দেওয়া উচিত নয়, বরং তোমার নিঃশর্তভাবে মান্য করা উচিত। তোমাকে যেকোনো পরীক্ষা সহ্য করতে হবে এবং আমার কাছ থেকে যা আসে তার সবকিছু স্বীকার করে নিতে হবে। পবিত্র আত্মাকে তোমার অনুসরণ করতে হবে তা তিনি যেভাবেই তোমাকে পথপ্রদর্শন করুন না কেন। এক তীক্ষ্ণ চেতনা এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পৃথগীকরণের ক্ষমতা তোমার থাকতে হবে। মানুষকে তোমার জানতে হবে, এবং তাদের অন্ধের মতো অনুসরণ করলে চলবে না; তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষুকে স্বচ্ছ রাখো, এবং সমস্তকিছু সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের অধিকারী হও। যে সমস্ত মানুষ আমার সমমনোভাবাপন্ন তাদের আমার হয়ে সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে হবে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। তোমাদের একই সাথে নির্মিত হতে হবে এবং যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে আছি; আমি তোমাদের সমর্থন করি, এবং আমি তোমাদের আশ্রয়।

প্রথমেই তোমার নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, একজন রূপান্তরিত ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে, এবং একটি স্থিতিশীল মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। তোমার জীবনে তোমাকে অবশ্যই আমার উপর নির্ভর করতে হবে, সে তোমার প্রতিবেশ ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, সে তুমি গৃহে বা অন্য যেকোনো পরিমণ্ডলে থাকো না কেন, অন্য কোনো ব্যক্তির কারণে বা কোনো ঘটনা বা বিষয়ের কারণে তোমার হোঁচট খেলে চলবে না। অধিকন্তু, তোমাকে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং, যথারীতি খ্রীষ্টকে যাপন করতে হবে এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রতীয়মান করে তুলতে হবে। তোমাকে নিজের কার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে; এটা শুধু একবার করলেই চলবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে এটা বজায় রাখতে হবে। আমার হৃদয়কে তোমার নিজের হৃদয় বলে গ্রহণ করতে হবে, আমার অভিপ্রায়গুলি তোমার নিজের ভাবনা হয়ে উঠতে হবে, তোমাকে বৃহত্তর ছবিটা বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে, খ্রীষ্টকে তোমার মধ্যে থেকে আবির্ভূত হতে দিতে হবে, এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তোমাকে সেবা করতে হবে। পবিত্র আত্মার কার্যের সঙ্গে তোমাকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং তাঁর পরিত্রাণের প্রক্রিয়ায় নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তোমাদের নিজেকে শূন্য করতে হবে এবং একজন নিষ্পাপ ও অকপট মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে সহকারিতা করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, আত্মা দিয়ে কার্যসাধনে সক্ষম হও, একে অপরকে ভালোবাসো, তাদের শক্তিগুলির সাহায্যে নিজের দুর্বলতাগুলির ভারসাম্য রক্ষিত হতে দাও, এবং গির্জার মধ্যে নির্মিত হওয়ার প্রয়াস করো। একমাত্র তাহলেই প্রকৃত অর্থে তুমি রাজ্যের এক অংশীদারিত্ব লাভ করবে।


অধ্যায় ১৯

পবিত্র আত্মার কাজ যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন ঈশ্বর পুনরায় আমাদের সামনে নতুন একটি উপায় নিয়ে এসেছেন যে উপায়ে পবিত্র আত্মা কাজ করে। এর ফলে, অবশ্যম্ভাবী ভাবে কিছু মানুষ আমাকে ভুল বুঝেছে এবং আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। কেউ কেউ আমার প্রতিরোধ ও বিরোধিতা করেছে, এবং আমাকে সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তবে আমি এখনও তোমাদের অনুতপ্ত হওয়ার এবং নিজেদের সংশোধন করার জন্য ক্ষমাশীল ভাবে অপেক্ষা করছি। পবিত্র আত্মার কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন হ’ল এই যে ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার বাক্য অপরিবর্তিতই থাকবে! যেহেতু আমি তোমাকেই উদ্ধার করেছি, তাই আমি তোমাকে অর্ধ রাস্তায় পরিত্যাগ করে যেতে চাই না। এটা শুধু এই যে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো এবং খালি হাতে ফিরে যেতে চাও। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, আর অন্যরা শুধুমাত্র অপেক্ষা করছে এবং দেখছে। তবুও যখন অন্যরা নিষ্ক্রিয় ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে, তখনও কেউ কেউ শুধুমাত্র হাস্যকর অনুকরণ করছে। তোমরা সত্যিই নিজেদের হৃদয়কে কঠিন করে ফেলেছ! আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা তুমি গ্রহণ করেছ বটে এবং তাকে এমন কিছুতে পরিণত করেছ যা নিয়ে তুমি গর্বিত, অথবা এমন কিছু যা নিয়ে তুমি অহঙ্কার করো। এই বিষয়ে আরও চিন্তা করো: এটা তোমার উপরে ঝরে পড়া করুণা ও বিচারের বাণী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তোমাদের বিদ্রোহী দেখে পবিত্র আত্মা সরাসরি ভাবে কথা বলতে ও বিশ্লেষণ করতে যায়। তোমাদের ভীত হওয়া উচিত। হঠকারীর মতো কাজ করবে না অথবা তাড়াহুড়ো করবে না, এবং দাম্ভিক, অহংকারী অথবা একগুঁয়ে হবে না! আমার বাক্যগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রতি তোমাদের আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে, এবং তোমরা যেখানেই যাও না কেন সেগুলিকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সেগুলি ভিতর থেকে তোমাদের সত্যিই রূপান্তরিত করতে পারে এবং যাতে তোমরা আমার স্বভাব পেতে পারো। শুধুমাত্র এই ধরনের ফলাফলই অকৃত্রিম।

গির্জা নির্মাণ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মর্যাদার হতে হবে এবং সর্বান্তকরণে ও অবিরল ভাবে চেষ্টা করতে হবে। অধিকন্তু, একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি হতে হলে তোমাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার দহন এবং শোধন গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র এই রকমের পরিস্থিতিতেই গির্জার নির্মাণ করা যাবে। পবিত্র আত্মার কার্য এখন তোমাদের গির্জার নির্মাণ কার্য আরম্ভ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তুমি যদি অতীতের মতো একই রকমের বিভ্রান্ত ও অলস আচরণ করা অব্যাহত রাখ তাহলে তোমার জন্য কোনো আশা নেই। তুমি অবশ্যই নিজেকে সমস্ত সত্য দ্বারা সজ্জিত করবে, তোমার অবশ্যই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা থাকতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই আমার প্রজ্ঞা অনুযায়ী নিখুঁত পথে চলতে হবে। গির্জা নির্মাণের জন্য তোমাকে অবশ্যই জীবনের চেতনার মধ্যে বাস করতে হবে, এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক ভাবে অনুকরণ করলেই চলবে না। তোমার জীবনের বিকাশের প্রক্রিয়াটি সেই একই প্রক্রিয়া যার মধ্যে তুমি বেড়ে উঠেছ। তবে মনে রাখবে যে যারা দানের উপর নির্ভরশীল, অথবা যারা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে না, অথবা যাদের বাস্তব বোধের অভাব আছে তাদের গড়ে তোলা যাবে না, এবং যারা সর্বদা আমার নিকটে থাকতে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে না তাদেরও গড়ে তোলা যাবে না। যাদের মন ধারণায় আচ্ছন্ন থাকে, অথবা যারা জীবনযাপনের জন্য মতবাদসমূহের উপরে নির্ভরশীল তাদের গড়ে তোলা যাবে না, এবং যারা নিজেদের আবেগের দ্বারা চালিত হয় তাদেরও গড়ে তোলা যাবে না। ঈশ্বর তোমার সাথে যেরূপ আচরণই করুন না কেন, তোমাকে অবশ্যই তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে; অন্যথায়, তোমাকে গড়ে তোলা যাবে না। যারা নিজেদের স্ব-গুরুত্ব, স্ব-ন্যায়পরায়ণতা, অহংকার ও তৃপ্তিতে নিমগ্ন হয়ে আছে, এবং যাদের শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব থাকে এবং নিজেদের জাহির করা পছন্দ করে তাদের গড়ে তোলা যাবে না। যারা অন্যদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা করতে পারে না তাদের গড়ে তোলা যাবে না, এবং এটি সেই রকমের মানুষদের ক্ষেত্রেও সত্য যাদের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা বোধ নেই এবং যারা তাদের নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। ঠিক একইভাবে, যারা আমার উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধিকরতে ব্যর্থ হয়, এবং যারা পুরানো শৈলীতে জীবন যাপন করে তাদের গড়ে তোলা যাবে না, অথবা যারা নতুন আলোকে অতি মন্থর ভাবে অনুসরণ করে এবং যাদের ভিত্তির প্রতি কোনো দৃষ্টি নেই তাদের গড়ে তোলা যাবে না।

বিলম্ব না করে অবশ্যই গির্জাটির নির্মাণ করতে হবে; এটি আমার জন্য একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। শুরু করার জন্য তোমাকে ইতিবাচক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে, এবং তোমার সমস্ত শক্তির সাথে নিজেকে উৎসর্গ করে নির্মাণের স্রোতে যোগ দিতে হবে। অন্যথায়, তুমি প্রত্যাখ্যাত হবে। যা পরিত্যাগ করার যোগ্য তা তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং যা ভোজন ও পান করার যোগ্য তা অবশ্যই উপযুক্ত ভাবে ভোজন ও পান করতে হবে। তোমাকে আমার বাক্যের বাস্তবতা নিজের জীবনে প্রয়োগকরতে হবে, এবং অন্তঃসারশূন্য ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। নিজেকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো: তুমি আমার বাক্যের কতটুকু গ্রহণ করেছ? তুমি নিজের জীবনে এটি কতটুকু মানো? তুমি অবশ্যই পরিষ্কার ভাবে চিন্তাভাবনা করবে, এবং কোনো হঠকারী কার্য করা থেকে বিরত থাকবে; অন্যথায়, এই ধরনের আচরণ তোমাকে জীবনে বিকশিত হতে সাহায্য করবে না, বরং আসলে তোমার বিকাশের ক্ষতিই করবে। তোমাকে অবশ্যই সত্যকে বুঝতে হবে, এর বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব তা জানতে হবে, এবং আমার বাক্যকে সত্যিই তোমার জীবন হয়ে উঠতে দিতে হবে। এটিই হ’ল বিষয়টির মূল কথা!

গির্জাটির নির্মাণের কাজ এখন যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পৌঁছেছে, শয়তান পরিকল্পনা তৈরি করছে এবং এটি ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তোমাদের অসাবধান হওয়া চলবে না, সতর্কতার সাথে অগ্রসর হও এবং আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার প্রয়োগ করো। এই প্রকারের সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা না থাকলে, তুমি বহু ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এটি তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়; তুমি এটিকে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করবে। শয়তানও মিথ্যা অবয়ব ধারণ করতে এবং জাল বিস্তার করতে সক্ষম, তবে এই বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত গুণ ভিন্ন। মানুষ অত্যন্ত নির্বুদ্ধি ও অসাবধান, এবং পার্থক্য ধরতে পারে না। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে তারা সর্বদা পরিষ্কার ভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে না এবং প্রশান্তি বজায় রাখতে পারে না। কোথাওই তোমাদের হৃদয় খুঁজে পাওয়া যায় না। সেবা, এক দিকে হ’ল একটি সম্মান, আবার অন্যদিকে এটি একটি ক্ষতিও হতে পারে। এর থেকে আশীর্বাদ অথবা দুর্ভাগ্য দুইই লাভ হতে পারে। আমার উপস্থিতিতে শান্ত থাক এবং আমার বাক্য অনুসারে ও আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনযাপন করো, এতে তুমি সত্যিই সতর্কতা বজায় রাখবে এবং সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার অভ্যাস রাখবে। যখন শয়তান আসবে, তখন তুমি অনতিবিলম্বে এর থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হবে এবং তার আগমন অনুভব করতে পারবে; তুমি তোমার আত্মার মধ্যে প্রকৃত অস্বস্তি অনুভব করবে। প্রবণতা পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের বর্তমান কার্যও পরিবর্তিত হয়। মানুষ যখন বিভ্রান্ত ভাবে আচরণ করে এবং সতর্কতার অভাব দেখায়, তখন তারা বন্দী অবস্থায় থাকবে। তোমাকে সর্বদা অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে, এবং তোমার চোখ খোলা রাখতে হবে। নিজের লাভ ও ক্ষতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবে না, অথবা তোমার নিজের সুবিধার জন্য হিসাব কষবে না; তার পরিবর্তে, আমার ইচ্ছা যাতে পূরণ করা হয় তা দেখবে।

বস্তুগুলি দেখতে একই রকমের লাগতে পারে, কিন্তু সেগুলির গুণমানের পার্থক্য থাকতে পারে। এই কারণে তোমাকে ব্যক্তিদের এবং তার পাশাপাশি আত্মাকেও চিনতে হবে। তোমাকে সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রয়োগ করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে স্থির-মস্তিষ্ক থাকতে হবে। যখন শয়তানের বিষ প্রকট হবে, তখন তোমাকে অবশ্যই তা অবিলম্বে চিনতে সক্ষম হতে হবে; এটা ঈশ্বরের বিচারের আলো থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তোমার আত্মার মধ্যে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর আরও নিঁখুত ভাবে শোনার জন্য তোমাকে অবশ্যই আরও মনোযোগ দিতে হবে; অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করবে না অথবা যা সত্য তাকে মিথ্যা বলে বিবেচনা করবে না। যে কেউই নেতৃত্ব দিলেই তাকে অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমার প্রভূত ক্ষতি হবে। এই সমস্ত কিছু থেকে তোমাদের কী রকমের অনুভূতি হয়? এর পরিণাম তোমরা অনুভব করেছ কি? তুমি অবশ্যই এলোমেলো ভাবে সেবাতে হস্তক্ষেপ করবে না, অথবা এতে তোমার নিজস্ব মতামত প্রবেশ করাবে না, অন্যথায় আমি তোমাকে আঘাত করবো। আরও খারাপ হবে যদি তুমি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করো এবং তোমার যা ইচ্ছা তাই বলা ও করা অব্যাহত রাখ, তাহলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো! গির্জার আর কোনো মানুষকে একসঙ্গে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই; এটি শুধুমাত্র তাদেরই চায় যারা আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং বস্তুত আমার বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করে। তোমার নিজের আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমাকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। গরীবরা যখন নিজেদের ধনী বলে বিবেচনা করে তখন সেটা আত্মপ্রতারণা নয় কি? গির্জা নির্মাণ করার জন্য তুমি অবশ্যই আত্মাকে অনুসরণ করবে; অন্ধভাবে অগ্রসর হবে না। বরং, নিজের অবস্থানে থাকো, এবং তোমার নিজের কার্যগুলি সম্পন্ন করো। তুমি অবশ্যই তোমার ভূমিকার বাইরে যাবে না; তুমি যে কার্য করতে পারো তা করার জন্য তোমাকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, এবং তখনই আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হবে। এমন নয় যে তোমাদের সবাইকে একই কার্য করতে হবে। বরং, তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের নিজ নিজ ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে, এবং গির্জাতে অন্যদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তোমাদের সেবা নিবেদন করবে। তোমাদের সেবার অন্য কোনো দিকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।


অধ্যায় ২০

পবিত্র আত্মার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যা তোমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজ্যে আনছে, এর অর্থ হল জীবন-রাজ্যের বাস্তবতা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। পবিত্র আত্মার দ্বারা উচ্চারিত শব্দগুলি সরাসরি তোমাদের হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ করছে এবং একের পর এক ছবি তোমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। যাদের ধর্মনিষ্ঠার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রয়েছে এবং যাদের আনুগত্য স্বীকার করার ইচ্ছা আছে, তারা অবশ্যই সিয়োনে থাকবে এবং নতুন জেরুজালেমে অবস্থান করবে; তারা অবশ্যই গৌরব এবং সম্মান অর্জন করবে এবং আমার সাথে একসাথে থাকার সময় সুন্দর আশীর্বাদ ভাগ করে নেবে। এখনও আধ্যাত্মিক জগতের এমন কিছু রহস্য রয়েছে যা তোমরা কখনও দেখনি, কারণ তোমাদের আধ্যাত্মিক চোখ খোলা নেই। সব জিনিস একেবারে বিস্ময়কর; অলৌকিক ঘটনা ও বিস্ময়, এবং এমন জিনিস যা মানুষ কখনও ভাবেনি তা সব ধীরে ধীরে হবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখাবেন যাতে মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সকল প্রান্ত এবং সমস্ত জাতি ও সকল মানুষ তাদের নিজেদের চোখে দেখতে পারে এবং কোথায় আমার মহিমা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সর্বশক্তিমানতা অধিষ্ঠান করছে সেগুলিও সেই সাথে দেখতে পারে| দিন ঘনিয়ে আসছে! এটি একটি অত্যন্ত জটিল মুহূর্ত: তুমি কি সরে যাবে, নাকি তুমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে, কখনও ফিরে আসবে না? কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা জিনিসের দিকে তাকাবে না; পৃথিবীর দিকে, তোমার স্বামীর দিকে, তোমার সন্তানদের দিকে বা জীবন সম্পর্কে তোমার সংশয়গুলোর দিকে তাকাবে না। শুধু আমার ভালবাসা এবং করুণার দিকে তাকাও, এবং দেখো তোমাদের পাওয়ার জন্য আমি কী মূল্য দিয়েছি, সেইসাথে আমি কে তাও। এই জিনিসগুলো তোমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

সময় খুব নিকটে, তাই অবশ্যই আমার ইচ্ছেগুলো তাড়াতাড়ি অর্জন করতে হবে। যারা আমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত আমি তাদের পরিত্যাগ করব না; আমি তোমাদের সকলকে মহিমান্বিত করব। যাইহোক, এখন এটির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত; যারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে অক্ষম তারা তাদের বাকি জীবনের জন্য বিলাপ করবে এবং অনুশোচনা করবে, যদিও এই ধরণের অনুভূতির জন্য ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই মুহুর্তে, তোমাদের খ্যাতির পরিমাণ নিয়ে একটি বাস্তব পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে তা দিয়ে গির্জা তৈরি করা যায় কিনা এবং তোমরা একে অপরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবে কিনা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায়, তোমার আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে এমন একটি জিনিস যা তুমি বেছে নিতে এবং পছন্দ করতে পারো; যদিও তুমি একজন মানুষের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারো, তবুও অন্যের প্রতি আনুগত্য দেখানো তোমার পক্ষে কঠিন হবে। মানুষের ধারণার উপর নির্ভর করলে বাস্তবে তোমার অনুগত হতে পারার আর কোন উপায়ই থাকবে না। যাই হোক, ঈশ্বরের চিন্তা সবসময় মানুষের চিন্তাকে ছাড়িয়ে যায়! যীশুখ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সমর্পণ করেছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি কোনো শর্ত বা কারণ সম্পর্কে কিছুই বলেননি; যতক্ষণ পর্যন্ত এটি তার পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তোমাদের আনুগত্যের বর্তমান স্তরটি খুবই সীমিত। আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, আনুগত্য মানে মানুষের অনুগত হওয়া নয়; বরং, এর অর্থ হল পবিত্র আত্মার কাজকে মেনে চলা, এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে মেনে চলা। আমার বাক্যগুলি তোমাদের পুনর্জীবন দান করে ভিতর থেকে পরিবর্তিত করছে| তাঁরা না থাকলে কে কার অনুগত হত? তোমরা সকলেই অন্য লোকেদের প্রতি অবাধ্য। আনুগত্য কাকে বলে এবং কীভাবে তুমি আনুগত্যের জীবন যাপন করতে পারো তা ঠিক করার জন্য তোমাকে অবশ্যই সময় নিতে হবে। তোমাকে অবশ্যই আমার সামনে আরও বেশি করে আসতে হবে এবং এই বিষয়টিতে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং ধীরে ধীরে তুমি এটি বুঝতে পারবে, যার ফলে তুমি তোমার ভিতরে থাকা ধারণা এবং পছন্দগুলি পরিত্যাগ করবে। আমি যেভাবে কাজ করি তা মানুষের পক্ষে পুন্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। এটা কোন উপায়ে মানুষ ভালো পারবে বা সক্ষম তা নিয়ে নয়; আমি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা প্রকাশ করার জন্য এমনকি সবচেয়ে অজ্ঞ এবং সবচেয়ে তুচ্ছকেও ব্যবহার করি, একই সাথে কিছু মানুষের ধারণা, মতামত এবং পছন্দগুলোকে বিপরীত পথে চালনা করি। ঈশ্বরের কাজ এতই বিস্ময়কর; এগুলো মানুষের বোঝার ক্ষমতার সাধ্যের বাইরে!

তোমরা যদি সত্যিই আমার পক্ষে সাক্ষ্য বহনকারী হতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে সত্য গ্রহণ করতে হবে এবং ভুলভাবে নয়। তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে এবং তোমার জীবনকে দ্রুত পরিণত করার পরিণত অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। মূল্যহীন জিনিসের অনুসন্ধান করো না; তোমাদের জীবনে অগ্রগতির জন্য এগুলির কোনো দরকার নেই। তোমার জীবন পরিণত হলেই তুমি নিজেই তৈরী হয়ে যাবে; শুধু তখনি তোমাকে তোমার রাজত্বে আনা যাবে—আর এটা সুনিশ্চিত। আমি এখনও তোমার সাথে আরও কিছু কথা বলতে চাই; আমি তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছি, কিন্তু তুমি আসলে তা কতটা বোঝ? আমি যা বলি তার কতটুকু তোমার জীবনের বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে? আমি যা বলি তার কতটুকু নিয়ে তুমি বেঁচে আছ? বাঁশের ঝুড়ি দিয়ে জল তোলার চেষ্টা করবে না; শুধুমাত্র শূন্যতা ছাড়া তুমি শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবে না। অন্যরা খুব সহজেই প্রকৃত সুবিধা লাভ করেছে; তুমি কি পেয়েছো? যদি তুমি নিরস্ত্র হও এবং তোমার কাছে কোন হাতিয়ার না থাকে তবে তুমি কি শয়তানকে পরাজিত করতে পারো? তোমাকে তোমার জীবনে আমার বাক্যের উপর আরো নির্ভর করতে হবে, কারণ তারা হল আত্মরক্ষার জন্য সেরা হাতিয়ার। তোমরা মনে রাখবে: আমার বাক্য তোমার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করবে না; যদি তোমরা সেগুলি বুঝতে না পার, যদি তুমি তাদের খোঁজ না কর, এবং যদি তুমি তাদের খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা না করো বা তাদের সম্পর্কে আমার সাথে যোগাযোগ না করো, তার পরিবর্তে আত্ম-সন্তুষ্ট এবং আত্মতৃপ্ত হও, তাহলে তুমি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই মুহূর্তে তোমার এই পাঠ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং তোমাকে অবশ্যই নিজেকে একপাশে রাখতে হবে এবং তোমার নিজের ত্রুটিগুলি পূরণ করার জন্য অন্যদের শক্তির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে; শুধু তুমি যা চাও শুধু তাই করে যেও না। সময় কোন মানুষের জন্য অপেক্ষা করে না। তোমার ভাই-বোনদের জীবন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; তারা সকলেই পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে এবং প্রতিদিন নতুন করে শুরু করছে। তোমার ভাই-বোনদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এটি একটি মহৎ বিষয়! শেষ রেখা পর্যন্ত পূর্ণ বেগে দৌড়াও; কেউ অন্য কারোর জন্য উপস্থিত হতে পারবে না। শুধু তোমার নিজের মানসিক প্রচেষ্টাকে আমার সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত করো। যাদের দৃষ্টি আছে, যাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ আছে, যারা নিরাশ হয় না এবং যারা সবসময় সামনে এগিয়ে যেতে চায়, সন্দেহাতীতভাবে তাদের বিজয় নিশ্চিত করা যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। নিশ্চিত হও যে হতাশ বা নিরুৎসাহিত হবে না; তোমাকে অবশ্যই সবকিছুর জন্যই সামনের দিকে তাকাতে হবে এবং পিছনে ফিরে তাকাবে না। তোমাকে অবশ্যই সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে, সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ করতে হবে এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে অনুসরণ করতে হবে। যতক্ষণ তোমার মধ্যে একটিও শ্বাস থাকবে, তোমাকে অবশ্যই শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে; এটাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে তুমি প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠবে।
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পবিত্র আত্মার কাজ এখন তোমাদের এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীতে উপনীত করেছে। সকল বস্তুই নবায়িত হচ্ছে, সকলকিছুই রয়েছে আমারই করতলে, সকলকিছুরই নব সূচনা ঘটছে! মানুষ, তাদের পূর্বধারণাসমূহ নিয়ে, তা উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তা তাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়, কিন্তু আমিই কাজ করছি, এবং এতেই নিহিত রয়েছে আমার প্রজ্ঞা। অতএব তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত ধারণা ও মতামত বর্জন করা, এবং সমর্পিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার বিষয়েই চিন্তা করা উচিত; এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। আমি এই উপায়ে কাজ করছি বলে, আমার কাঁধে এক পবিত্র দায়িত্বভার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের কোনো নির্দিষ্ট ভাব পরিগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। বরং, ঈশ্বরই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটাচ্ছেন, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশিত করছেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো বিষয়েই লোকেদের বড়াই করা উচিত নয়। নয়ত তোমারই ক্ষতি হবে। ঈশ্বর অভাবগ্রস্তদের ধূলা থেকে উত্থিত করেন; বিনয়ীকে অবশ্যই উন্নীত করা হবে। বিশ্বজনীন গির্জাকে ও সকল জাতি ও মানুষদের পরিচালনা করার জন্যই আমি আমার প্রজ্ঞার সমস্ত রূপ ব্যবহার করব, যাতে তারা সকলে আমার অন্তরেই থাকে, যাতে গির্জাস্থিত তোমরা সকলেই আমার প্রতি সমর্পণ করতে পারো। আগে যারা আমার অবাধ্য ছিল, তাদের এখন অবশ্যই আমার সম্মুখে অনুগত হতে হবে, একে অপরের প্রতি সমর্পণ করতে হবে, একে অপরের প্রতি সহনশীল হতে হবে; তোমাদের জীবন অবশ্যই পরস্পর-সংযুক্ত হতে হবে, একে অপরকে তোমরা অবশ্যই ভালোবাসবে, একে অপরের শক্তি তুলে ধরে সকলে নিজেদের দুর্বলতাসকল দূরীভূত করবে, এবং সমন্বিত ভাবে কাজ করবে। এই উপায়েই গির্জা গড়ে উঠবে, এবং শয়তান আর শোষণ করার সুযোগ পাবে না। কেবল তখনই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না। আমি তোমাদের আরো একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। অমুক বা তমুক ব্যক্তি হেন প্রকারের বলে, অথবা সে অমুক ভাবে কাজ করেছে বলে, নিজের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে দিয়ো না, কারণ তার ফলে তোমার আধ্যাত্মিক অবস্থার অধঃপতন ঘটবে। আমি যেমনভাবে বিষয়টিকে দেখি, তা হল এক অনুপযুক্ত ও অর্থহীন বিষয়। তুমি যাকে বিশ্বাস করো তিনি কি ঈশ্বর নন? তিনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন। তাদের কার্যকলাপ এক নয়। এখানে একটাই কাঠামো রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করছে, প্রত্যেকেই নিজের পদে নিজের সেরাটুকু করছে—প্রতিটি স্ফুলিঙ্গই আলোকের ঝলকানি সৃষ্টি করছে—এবং জীবনে পরিণত হওয়ার অন্বেষণ করছে। এভাবেই আমি সন্তুষ্ট হব।

আমার সম্মুখে তোমাদের কেবল প্রশান্ত থাকার বিষয়েই উদ্বিগ্ন থাকা উচিত। আমার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখো, যেখানে কিছু বুঝতে পারবে না সেখানে আরো বেশি করে অন্বেষণ করো, প্রার্থনা করো, এবং আমার সময়ের অপেক্ষা করো। আত্মার থেকেই সকল বিষয়কে স্পষ্টভাবে দেখো। বেপরোয়াভাবে কাজ কোরো না, যাতে নিজেকে বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারো। কেবলমাত্র এইভাবে আমার বাক্য ভোজন ও পান করলে তবেই তুমি প্রকৃত ফল লাভ করতে পারবে। প্রায়শই আমার বাক্য ভোজন ও পান করো, আমার বলা বাক্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করো, আমার বাক্য অনুশীলনের প্রতি মনযোগী হও এবং আমার বাক্যের বাস্তবিকতা যাপন করো; এটাই হল মূল বিষয়। গির্জা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি জীবনের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও বটে। তোমার জীবনের বৃদ্ধি থেমে গেলে, তোমায় গড়ে তোলা যাবে না। তোমার স্বাভাবিকতা, দেহ, উদ্যোগ, অবদান, যোগ্যতায় তুমি যতই ভালো হও না কেন, এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে থাকলে তোমায় গড়ে তোলা যাবে না। তোমাকে অবশ্যই জীবনের বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে, পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির মধ্যে বাস করতে হবে, নিজের প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে হবে, এবং এক পরিবর্তিত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। আত্মার মধ্যেও অবশ্যই এই অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে, নতুন আলোকপ্রাপ্তি থাকতে হবে, নতুন আলোর সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তোমাকে অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার ঘনিষ্ঠ হতে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে, সক্ষম হতে হবে, আমার বাক্য অনুসারে দৈনন্দিন জীবনে তোমার কর্মের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, আমার বাক্যের ভিত্তিতেই তোমাকে সমস্ত ধরনের মানুষ, বিষয়বস্তু এবং ঘটনাবলীর সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হতে হবে, এবং আমার বাক্যগুলিকেই তোমার মান হিসাবে ধারণ করতে হবে, এবং তোমার জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আমার স্বভাবকে যাপন করতে হবে।

আমার ইচ্ছার গভীরতা উপলব্ধি করতে চাইলে, তার পরিচর্যা করতে চাইলে, তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কাজ কোরো না। যেগুলোতে আমার সম্মতি নেই, সেগুলোর পরিণতি ভালো হবে না। কেবল আমার আদিষ্ট বিষয়সকল দ্বারাই আশীর্বাদ লাভ করা যায়। আমাকে ক্রোধান্বিত না করতে চাইলে, আমার অননুমোদিত কোনো কাজ একেবারেই কোরো না। যদি করো, তাহলে অনুশোচনা করার মতো সময়টুকুও তুমি পাবে না!
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ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সহজ কাজ নয়। তুমি বিহ্বল হয়ে যাও, সবকিছুই আত্মস্থ করছ এবং সবকিছুকে এত আকর্ষণীয়, এত সুস্বাদু ভাবছো! কেউ কেউ এখনও সাধুবাদ জানাচ্ছে—তাদের আত্মার মধ্যে কোনও বিচক্ষণতা নেই। এটি তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যার যোগ্য একটি অভিজ্ঞতা। অন্তিম সময়ে, সমস্ত ধরনের আত্মা তাদের ভূমিকা পালন করতে আবির্ভূত হয়, প্রকাশ্যে ঈশ্বরের সন্তানদের অগ্রগতির বিরোধিতা করে এবং গির্জার নির্মাণকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিনষ্ট করায় অংশ নেয়। যদি এটিকে হালকাভাবে নেওয়া হয় এবং শয়তানকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে এটি গির্জায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, মানুষ আতঙ্কিত হবে এবং মরিয়া হবে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মানুষের দর্শন অদৃশ্য হয়ে যাবে। এইরূপে, বহু বছর ধরে আমি যে শ্রমসাধ্য মূল্য পরিশোধ করেছি তা নিষ্ফল হবে।

যে সময়টিতে গির্জা নির্মিত হবে উক্ত সময়টি হল সেই সময় যখন শয়তান তার উন্মত্ততার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। শয়তান ঘনঘন কিছু মানুষের মাধ্যমে ঝামেলা ও বাধা সৃষ্টি করে এবং এরা তারাই যারা আত্মাকে জানে না এবং যারা নতুন বিশ্বাসী তারাই শয়তানের ভূমিকা সবচেয়ে সহজে পালন করতে পারে। প্রায়শই, মানুষ পবিত্র আত্মার কাজ বুঝতে না পারায়, তারা স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করে, সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী, তাদের কাজ করার নিজস্ব উপায়ে এবং নিজস্ব ধারণা অনুসারে। তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো—এটি তোমার নিজের সুরক্ষার জন্য। ভালোভাবে শোনো এবং মান্য করো। গির্জা সমাজের থেকে আলাদা। তুমি সাধারণভাবে বলতে পারবে না তোমাকে কী পরিতৃপ্ত করে; তুমি যা মনে করো তা বলতে পারবে না। এখানে তা হবে না, কারণ এ হল ঈশ্বরের গৃহ। মানুষ যেভাবে কাজ করে ঈশ্বর তা গ্রহণ করেন না। তোমায় আত্মাকে অনুসরণ করে কাজ করতে হবে; তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যগুলি যাপন করতে হবে এবং তারপরেই অন্যরা তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। প্রথমে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে নিজের ভেতরের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। অধঃপতিত স্বভাবের অবসান ঘটাও এবং তোমার নিজের অবস্থাকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে সক্ষম হও এবং কীভাবে আচরণ করা উচিত তা জানো; যা উপলব্ধি করতে পারবে না, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাও। একজন ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে না জানাটাই অগ্রহণযোগ্য। প্রথমে নিজের অসুস্থতা নিরাময় করো এবং, আমার বাক্যগুলি প্রায়শই ভোজন ও পান করে এবং সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, জীবনযাপন করো এবং আমার বাক্যের ভিত্তিতে কাজ করো; বাড়িতেই থাকো বা অন্য কোথাও, ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে শক্তি চালনা করার অনুমতি দেওয়া উচিত। দৈহিকতা এবং প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করো। সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যকে নিজের মধ্যে রাজত্ব করতে দাও। তোমার জীবন পরিবর্তন হচ্ছে না ভেবে চিন্তা করার কোনও দরকার নেই; সময়ের সাথে সাথে, তুমি অনুভব করবে যে তোমার স্বভাব অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে, তুমি প্রচারের আলোয় থাকতে আগ্রহী ছিলে, তুমি হয় কাউকে মান্য করতে না, বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত বা ছিলেঅহঙ্কারী ছিলে—এগুলি হল এমন বিষয় যেগুলি থেকে তুমি ধীরে ধীরে নিষ্কৃতি পাবে। যদি তুমি এখনই সেগুলি বাদ দিতে চাও, তা সম্ভব নয়! এর কারণ হল, তোমার পুরোনো সত্তা অন্যদের তা স্পর্শ করতে অনুমতি দেবে না, এতই গভীর এর শিকড়। সুতরাং, অবশ্যই একটি বিষয়নিষ্ঠ প্রচেষ্টা করতে হবে, ইতিবাচকভাবে এবং সক্রিয়ভাবে পবিত্র আত্মার কাজকে মান্য করতে হবে, ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার জন্য তোমার ইচ্ছা ব্যবহার করতে হবে, এবং আমার বাক্য অনুশীলন করতে ইচ্ছুক হতে হবে। যদি তুমি পাপ করে থাকো, ঈশ্বর তোমাকে শিক্ষা দেবেন। যখন তুমি পিছনে ফিরে দেখো এবং উপলব্ধিতে উপনীত হও, তখনই তোমার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তুমি অসংযত ভাবে কথা বলো, তাহলে তুমি অবিলম্বে নিজের অন্তরে অনুশাসিত হবে। তুমি দেখতে পাবে যে ঈশ্বর এই ধরনের বিষয়গুলিতে খুশি হন না, তাই তুমি যদি এখুনি থেমে যাও তাহলে তুমি অভ্যন্তরীণ শান্তি অনুভব করবে। কিছু নতুন বিশ্বাসী আছে যারা উপলব্ধি করতে পারে না জীবনের অনুভূতি কী বা কীভাবে সেই অনুভূতির মধ্যে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তুমি অবাক হও, তুমি কিছু না বললেও, কেন এত অস্থির বোধ করো? এইসব সময়ে, তোমার চিন্তা এবং তোমার মন ভ্রান্ত হয়। কখনও কখনও তোমার নিজস্ব পছন্দ, নিজস্ব ধারণা এবং মতামত থাকে; কখনও কখনও তুমি অন্যকে তোমার চেয়ে ছোট মনে করো; কখনও কখনও তুমি নিজের জন্য স্বার্থপরভাবে হিসাব নিকাশ করো এবং প্রার্থনা করো না বা নিজেকে পরীক্ষা করো না। এই কারণেই ভিতরে ভিতরে অস্থির লাগে। সম্ভবত তুমি জানো সমস্যাটি কী, তাই, অবিলম্বে মনে মনে ঈশ্বরের নাম নাও, ঈশ্বরের কাছাকাছি এসো এবং তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। যখন হৃদয় ক্রমশ উদ্বেলিত এবং অস্থির হয়ে ওঠে, তখন তুমি একেবারেই ভেবো না যে ঈশ্বর তোমাকে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছেন। নতুন বিশ্বাসীদের এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে মান্য করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ঈশ্বর মানুষের ভিতরে যে অনুভূতিগুলি প্রোথিত করেন তা হল শান্তি, আনন্দ, স্বচ্ছতা এবং নিশ্চয়তা। প্রায়শই, এমন কিছু মানুষ আছে যারা উপলব্ধি করতে পারে না, যারা গন্ডগোল করবে এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করবে—এগুলি সব হল বাধা; এইগুলিতে সাবধানে মনোযোগ দাও। তুমি এই অবস্থাপ্রবণ হলে, তা বন্ধ করার জন্য “প্রতিরোধমূলক ওষুধ” গ্রহণ করা উচিত; অন্যথায়, তুমি বাধা সৃষ্টি করবে এবং ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন। নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত হয়ো না; নিজের ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যদের থেকে শক্তি নাও, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে অন্যরা কীভাবে জীবনযাপন করে তা দেখো; এবং দেখো তাদের জীবন, কর্ম এবং বক্তৃতা অনুকরণযোগ্য কিনা। তুমি যদি অন্যদেরকে তোমার থেকে হীন মনে করো, তবে তুমি নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত, অহঙ্কারী, এবং কারও উপকারে আসবে না। এখন যা অত্যাবশ্যক তা হল জীবনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, আমার বাক্য বেশি করে ভোজন ও পান করা, আমার বাক্যগুলিকে অনুভব করা, আমার বাক্যগুলিকে জানা, আমার বাক্যকে প্রকৃতপক্ষেই তোমার জীবনে পরিণত করা—এইগুলিই হল মুখ্য বিষয়। যদি কেউ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করতে না পারে, তাহলে কি তাদের জীবন পরিপক্ব হতে পারে? না, তা তেমনটা হতে পারে না। সর্বদা অবশ্যই আমার বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে এবং আমার বাক্যই জীবনের আচরণবিধি হতে হবে, যাতে তুমি অনুভব করতে পারো যে উক্ত নীতি অনুসারে কাজ করাই ঈশ্বরকে আনন্দ দেয় এবং অন্যভাবে কাজ করাকে ঈশ্বর ঘৃণা করেন; এবং ধীরে ধীরে, তুমি সঠিক পথে হাঁটবে। তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে ঈশ্বরের কাছ থেকে কী আসে এবং শয়তানের কাছ থেকে কী আসে। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা আসে তা তোমাকে স্পষ্টতর দর্শন প্রদান করে এবং তোমাকে ঈশ্বরের আরও কাছে নিয়ে আসে; তুমি তোমার ভাই ও বোনদের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা ভাগ করে নিতে পারো, তুমি ঈশ্বরের দায়িত্বের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করতে সক্ষম, এবং তোমার হৃদয়ে রয়েছে ঈশ্বর-প্রেম, যা কখনও হ্রাস পায় না। চলার জন্য তোমার সামনে একটি পথ রয়েছে। শয়তানের কাছ থেকে যা আসে তা তোমার মধ্যে দর্শন অদৃশ্য করে দেয়, এবং যার ফলে তোমার আগে যা ছিল তা হারিয়ে যায়; তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো, তোমার ভাই ও বোনদের প্রতি কোনও ভালোবাসা থাকে না এবং তোমার হৃদয় ঘৃণাপূর্ণ থাকে। তুমি মরিয়া হয়ে ওঠো, তুমি আর গির্জার জীবনযাপন করতে চাও না, এবং তোমার ঈশ্বর-প্রেমী হৃদয়টি আর থাকে না। এ-ই হল শয়তানের কাজ, এবং এ হল সেই পরিণতি, যে দিকে মন্দ আত্মারা নিয়ে যায়।

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। চূড়ান্ত কর্মভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত তোমাকে অবশ্যই তোমার পদে থাকতে হবে, ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তোমার আত্মার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করতে হবে, এবং গির্জা নির্মাণে তোমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শয়তানের দালাল, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা এবং মন্দ আত্মার কাজকে দূর করো। গির্জাকে শুদ্ধ করো, আমার ইচ্ছাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করো, এবং সত্যই, বিপর্যয়গুলির আগের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদের যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ এবং মহিমান্বিত করব।


অধ্যায় ২৩

যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী আমার কণ্ঠস্বর শুনেছে তাদের প্রতি: তোমরা আমার কঠোর বিচারের কণ্ঠস্বর শুনেছ এবং তোমরা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছ। যাই হোক, তোমাদের জানা উচিত আমার কঠোর কণ্ঠস্বরের নেপথ্যে আমার অভিপ্রায়গুলি প্রচ্ছন্ন রয়েছে! আমি তোমাদের অনুশাসন করি যাতে তোমাদের রক্ষা করা যায়। তোমাদের এটা জানা উচিত যে আমার প্রিয় পুত্রদের জন্য, আমি অবশ্যই তোমাদের অনুশাসিত করব এবং তোমাদের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন করব এবং শীঘ্রই তোমাদের সম্পূর্ণ করে তুলব। আমার হৃদয় এতই আকুল, কিন্তু তোমরা আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করো না এবং আমার বাক্য অনুসারে কাজ করো না। আজ আমার বাক্য তোমাদের উপর নেমে এসেছে, তোমাদের প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরকে একজন প্রেমময় ঈশ্বর বলে শনাক্ত করতে শিখিয়েছে এবং তোমাদের সকলকে ঈশ্বরের আন্তরিক ভালোবাসার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তবে এমন অল্পকিছু মানুষও রয়েছে যারা ভান করছে। যখন তারা অন্য মানুষের দুঃখ দেখে, তখন তারা তাদের নকল করে এবং নিজেদের চোখও জলে ভরিয়ে তোলে। আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের বাহ্যিকভাবে দেখে ঈশ্বরের কাছে ঋণী বলে মনে হয়, এবং মনে হয় যে তারা অনুতপ্ত, কিন্তু মনের ভেতরে, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে না, তারা তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিতও নয়; বরং, তারা শুধু একটা ছদ্মরূপ পেশ করছে। আমি এই ধরনের মানুষদের সবচেয়ে ঘৃণা করি! আজ নয় কাল, এই মানুষদের আমার নগর থেকে সম্পর্কছিন্ন করা হবে। আমার অভিপ্রায় হল এই: যারা ঐকান্তিক ভাবে আমাকে চায় আমি তাদেরই চাই, এবং একমাত্র যারা আমাকে বিশুদ্ধ হৃদয়ে অনুসরণ করে তারাই আমাকে তৃপ্ত করতে পারে। এরাই হল সেই মানুষ যাদের আমি অবশ্যই আমার স্বহস্তে অবলম্বন দান করব, এবং আমি এটা সুনিশ্চিত করব যে তাদের যেন কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে না হয়। যে সকল মানুষ প্রকৃতই ঈশ্বরকে চায় তারা ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল হতে এবং আমার ইচ্ছা সাধনে ইচ্ছুক থাকবে। তাই, তোমাদের শীঘ্রই বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে হবে এবং আমার বাক্যকে তোমাদের জীবন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে—এটাই আমার সবচেয়ে বড় দায়ভার। যদি গির্জাগুলি এবং সন্তরা সকলে বাস্তবিকতার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সকলে আমার সঙ্গে সরাসরি সহকারিতা করতে, আমার মুখোমুখি আসতে এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করতে সক্ষম হয়, একমাত্র তাহলেই তারা আমার প্রিয় পুত্র হয়ে উঠবে, যাদের পেয়ে আমি পরম তৃপ্ত। এই সকল মানুষের উপর আমি যাবতীয় মহান আশীর্বাদ বর্ষণ করব।


অধ্যায় ২৪

সময় আরো নিকটে সমাগত। জেগে ওঠো! সকল সন্তগণ! আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, যারা তা শুনবে তারা সকলেই জেগে উঠবে। আমিই সেই ঈশ্বর যার উপর তোমরা এই বহু বছর ধরে বিশ্বাস ধরে রেখেছ। আজ আমি দেহধারণ করেছি এবং তোমাদের চোখের সামনে অবতীর্ণ হয়েছি, এইভাবেই প্রকাশ করছি কে প্রকৃতপক্ষে আমাকে চায়, কে আমার জন্য যেকোনো মূল্য পরিশোধে ইচ্ছুক, কে প্রকৃতই আমার বাক্য শোনে এবং কে সত্যের বাস্তব অনুশীলনে ইচ্ছুক। কারণ আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—আমি অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন মানুষের সমস্ত গোপন বিষয় দেখতে পাই, আমি জানি কে প্রকৃতই আমাকে চায়, এবং আমি জানি কে আমাকে প্রতিরোধ করে, আমি সব কিছু লক্ষ্য করি।

এখন, যত শীঘ্র সম্ভব, সেই মানুষদের নিয়ে আমি একটি মনুষ্যগোষ্ঠী গঠন করতে চাই যারা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এমন এক মনুষ্যগোষ্ঠী যারা আমার দায়ভারের প্রতি বিবেচনাশীল হতে সক্ষম। তবে, আমি আমার গির্জার পরিমার্জন ও পরিশোধন থেকে বিরত থাকতে পারি না; গির্জাই আমার হৃদয়। আমি সেই সকল দুষ্টজনেদের ঘৃণা করি যারা আমার বাক্য ভোজন ও পানে তোমাদের বাধা দেয়। এর কারণ অন্য কিছু মানুষ আছে যারা প্রকৃতপক্ষে আমাকে চায় না। এই সকল মানুষ শঠতায় পূর্ণ, তাদের প্রকৃত হৃদয় নিয়ে তারা আমার কাছে আসে না; এরা সকলেই দুষ্ট, এরাই সেই মানুষ যারা আমার ইচ্ছা সাধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; এরা সেই মানুষ নয় যারা বাস্তব জীবনে সত্যের অনুশীলন করে। এই মানুষেরা নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য এবং দাম্ভিকতায় পূর্ণ, তারা বেপরোয়া রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারা বিনম্র হওয়ার অভিনয় করতে ভালোবাসে, এবং তারা যে কথাগুলি বলে তা শুনতে যদিও মধুর লাগে, কিন্তু গোপনে তারা সত্যের অনুশীলন করে না। এই সকল দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বহিষ্কার করা হবে; তারা বিপর্যয়ের মাঝে নির্জীব হয়ে থাকবে। এই বাক্যগুলি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া ও সতর্ক করার জন্য যাতে তোমরা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথে পা ফেলে চলো। সর্বদা নিজের আত্মার কাছে প্রত্যাবর্তন করো, কারণ যারা আমাকে তাদের সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে আমি তাদেরই ভালোবাসি। তোমরা আমার কাছে এসেছ বলে, আমি তোমাদের রক্ষা করব এবং ঐ দুষ্টজনেদের কবল থেকে তোমাদের দূরে রাখব; আমি তোমাদের আমার গৃহে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম করব এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদের প্রহরা দেব।
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সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তির রাজকুমার, আমাদের ঈশ্বর হলেন রাজাধিরাজ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অলিভ পর্বতে তাঁর পা রেখেছেন। কী অপূর্ব তা! শোনো! আমরা নগররক্ষীরা কণ্ঠ উচ্চকিত করছি, মুখর হয়ে আমরা সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইছি, কারণ ঈশ্বর সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমরা নিজের চোখে জেরুশালেমের ধ্বংস দেখেছি, আনন্দধ্বনিতে উচ্চকিত হও এবং মিলিত কণ্ঠে গান গাও, কারণ ঈশ্বর আমাদের সান্ত্বনা এনে দিয়েছেন এবং জেরুশালেমকে উদ্ধার করেছেন। সমস্ত জাতির চোখের সামনে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাহু উন্মুক্ত করেছেন, ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তা আবির্ভূত হয়েছেন! সমগ্র বিশ্বচরাচর আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ চাক্ষুষ করেছে।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আপনার সকল রহস্য প্রকাশের জন্য সপ্ত আত্মাকে আপনার সিংহাসন থেকে প্রতিটি গির্জায় প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার মহিমাময় সিংহাসনে বসে আপনি আপনার রাজ্যকে পরিচালনা করেছেন, এবং ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠা দিয়ে একে আপনি দৃঢ় ও স্থিতিশীল করেছেন এবং আপনি আপনার সম্মুখস্থ সমস্ত রাজন্যবর্গের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আপনি রাজাদের কটিবন্ধ আলগা করে দিয়েছেন, আপনি আপনার সম্মুখে নগরের রুদ্ধ দুয়ারগুলি খুলে দিয়েছেন, যা আর কোনোদিন বন্ধ হওয়ার নয়। কারণ আপনার আলো উদ্ভাসিত হয়েছে এবং আপনার মহিমা উদিত হয়েছে এবং তার ছটা বিচ্ছুরণ করছে। ঘোর অন্ধকার এসে পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে এবং অন্ধ তমসা জাতিবৃন্দকে আচ্ছন্ন করেছে। হে পরমেশ্বর! তবুও আপনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমাদের উপর আপনার আলোক বিকিরণ করেছেন, এবং আপনার মহিমায় আমরা ভাস্বর হবো; সকল জাতি আপনার দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়ে আসবে এবং রাজন্যকুল আপনার উজ্জ্বল আলোর নিকটে সমাগত হবে। আপনি আপনার চোখ তুলে চতুর্দিকে চেয়ে দেখুন: আপনার পুত্ররা আপনার সম্মুখে একত্র হচ্ছে, এবং তারা বহু দূর থেকে আসছে; আপনার কন্যাদেরও কোলে করে আনা হচ্ছে। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আপনার মহান ভালোবাসা আমাদের অধিকার করে নিয়েছে; আপনিই আপনার রাজ্যের পথে সম্মুখবর্তী হতে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন, এবং আপনার পবিত্র বাক্যগুলিই আমাদের পরিব্যাপ্ত করেছে।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আমরা আপনার স্তুতি করি! আমাদের আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দিন, আপনার হয়ে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি করুন, আপনার মহিমাকীর্তন করার এবং এক আন্তরিক, প্রশান্ত ও অখণ্ড হৃদয় নিয়ে আপনার বন্দনাগীতি গাইবার অনুমোদন করুন। আমাদের সকলের মন এক হোক এবং সকলে একত্রে নির্মিত হই, আপনি যেন আমাদের শীঘ্রই আপনার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষ করে তোলেন যাতে আপনি আমাদের ব্যবহার করতে পারেন। পৃথিবীতে আপনার ইচ্ছা যেন অপ্রতিহত ভাবে সাধিত হয়!
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আমার সন্তানরা, আমার বাক্যে মনোযোগ দাও, শান্ত হয়ে শোনো আমার কণ্ঠ, আমি তোমায় উদ্ঘাটনসমূহ প্রদান করবো। আমার মধ্যে শান্ত হয়ে থাকো, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর, তোমাদের একমাত্র মুক্তিদাতা। তোমাদের হৃদয় সবসময় শান্ত রাখতে হবে আর আমার মধ্যে বাঁচতে হবে; আমিই তোমার শক্তি, তোমাদের সহায়ক। আর কোনও কিছু মাথায় না রেখে, নিজের মনপ্রাণ দিয়ে আমার উপর ভরসা করো, আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের কাছে উপস্থিত হবো—আমি তোমাদের ঈশ্বর! আহ, এই সন্দেহভাজনকারীর দল! এরা নিশ্চিতভাবে স্থির হয়ে থাকতে পারে না আর তাই তারা কিছু অর্জন করতে পারে না। তোমার জানা উচিত এখন সময়টা কী, এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সময়! এটা কতটা জরুরি! এমন কিছু নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত করে তুলো না যার কোনও উপযোগীতা নেই; দ্রুত আমার কাছে এসো, আমার সহকারিতা করো, এবং আমি তোমাদের কাছে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করব।

পবিত্র আত্মার নির্দেশের প্রতিটি বাক্য তোমাকে অবশ্যই শুনতে হবে, এবং তার প্রত্যেকটি মনের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করতে হবে। অনেকবার তুমি আমার বাক্য শুনেছো আর তারপর সেগুলো ভুলে গেছো। ওহ, এই অবিবেচকদের দল! তোমরা যে কত আশীর্বাদ হারিয়েছো! তোমাদের এখন অবশ্যই আমার বাক্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা মানতে হবে, আমার আরও বেশি সহকারিতা করতে হবে এবং আমার আরও কাছে আসতে হবে। তুমি যা কিছু বুঝতে পারবে না সেই বিষয়ে, আমি তোমায় পথনির্দেশ দেবো আর আমিই তোমায় এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবো। অন্যদের সাথে আরও বেশি করে আলাপ-আলোচনার বিষয়ে মনোযোগী হয়ো না। এখন অনেকেই আছে যারা আক্ষরিক অর্থ ও মতবাদের প্রচার করে এবং খুব কম কিছুজন আছে যারা প্রকৃতপক্ষে আমার বাস্তবিকতার অধিকারী। তাদের সহকারিতা মানুষকে বিহ্বল ও অসাড় করে তোলে, সে জানে না কিভাবে এগোবে। তাদের কথা শুনে, একজন আক্ষরিক অর্থ এবং মতবাদগুলো সম্বন্ধে আরেকটু বেশি বুঝতে পারবে মাত্র। তোমাকে তোমার পদক্ষেপের দিকে নজর রাখতে হবে এবং সবসময় আমার সমুখে তোমাদের হৃদয় সজাগ রাখতে হবে; তোমাকে অবশ্যই আমার সাথে কথা বলতে হবে আর আমার কাছে আসতে হবে, আর তুমি যা উপলব্ধি করতে পারছো না, তা আমি তোমাকে দেখার সুযোগ করে দেবো। নিজের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ দাও, সবসময় নিজের হৃদয়কে পর্যবেক্ষণ করো, এবং আমি যে পথে হাঁটি সেই পথে হাঁটো।

এখন আর বেশি দেরি নেই; এখনও অল্প একটু সময় বাকি আছে। আমায় ছাড়া আর সবকিছু পরিত্যাগ করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, এবং এসো, আমায় অনুসরণ করো! আমি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না। অনেকবারই তোমরা আমার করা কাজকে ভুল বুঝেছো, তবুও কি জানো আমি তোমাদের কতটা ভালোবাসি? আহ, তোমরা আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতেই পারো না। তোমরা যতই আমায় সন্দেহ করো না কেন, যতই আমার কাছে ঋণী হও না কেন, আমি তা মনে রাখব না, আর তবুও আমি চাইবো যে তোমরা এগিয়ে যাও আর আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করো।

আজ আর বিলম্ব করার সময় নয়। এখন থেকে, তোমরা গোপন কোনো উদ্দেশ্য পোষণ করলে আমার বিচারের সম্মুখীন হবে। তুমি এক মুহূর্তের জন্য আমায় ছেড়ে গেলে, তুমি হয়ে যাবে লোটের স্ত্রী। এখন পবিত্র আত্মার কাজ দ্রুততর হবে আর যারা এই নতুন আলোর সাথে তাল মেলাতে পারছে না তারা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে। যারা নজর রাখছে না, তাদের পরিত্যাগ করা হবে; তোমাদের অবশ্যই নিজেদের সুরক্ষিত করতে হবে। তুমি জানো যে পরিবেশের যে সবকিছু তোমায় ঘিরে রয়েছে, তা আসলে আমার অনুমতির কারণেই রয়েছে, সবকিছুই আমার পরিকল্পনামাফিক। স্পষ্টভাবে দেখো আর সেই পরিবেশে আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করো যা আমি তোমায় দিয়েছি। ভয় পেয়ো না, স্বর্গদূতবাহিনীর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে তোমার সাথে থাকবেন; তিনি তোমাদের পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এবং তিনিই তোমাদের রক্ষাকবচ। আজকাল, মানুষের অনেক ধারণা থাকে, যার ফলে আমি আমার ইচ্ছা এমন মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে বাধ্য হই যাদের অন্যরা অবজ্ঞা করে, তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যারা অহংকারী ও আত্মগর্বে গর্বিত, দাম্ভিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উচ্চ পদমর্যাদাবিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার ভারের প্রতি আন্তরিকভাবে বিবাচনাবান হবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করব। কেবলমাত্র আমায় অনুসরণ করো!
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একমেবাদ্বিতীয়ম প্রকৃত ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সকলকিছুর উপর রাজত্ব করেন—তিনিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট! এটাই পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য, অবিসংবাদী প্রমাণ! পবিত্র আত্মা সর্বত্র সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কর্মে রত, যাতে কেউ সংশয়ের মধ্যে না থাকে। বিজয়ী রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিরাজমান রয়েছেন, তিনি পাপের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তিনি তাঁর মুক্তির কার্য সম্পন্ন করেছেন! তিনি আমাদের, শয়তানের দ্বারা কলুষিত এই মানবগোষ্ঠীকে, উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁর ইচ্ছা পালনের নিমিত্ত আমাদের সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, এই ভূখণ্ডকে পুনরুদ্ধার করেন এবং শয়তানকে বিতাড়ন করে অতল গহ্বরে প্রেরণ করেন। তিনি এই বিশ্বের উপর বিচারকার্যে রত হন, এবং তাঁর হাত থেকে কেউই পলায়ন করতে পারে না। তিনি রাজাধিরাজ হিসাবে রাজত্ব করেন।

সমগ্র পৃথিবী হর্ষে মুখর! সমগ্র পৃথিবী, বিজয়ী রাজরাজেশ্বর—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্তুতি করছে! চিরদিন ও চিরকালের জন্য! আপনি এই সম্মান ও স্তুতির যোগ্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান রাজাধিরাজই একমাত্র কর্তৃত্ব ও মহিমার অধিকারী।

সময় অল্প। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকো। ত্রুটির বিষয়ে অতি সতর্ক হও, তাঁর দায়ভারের প্রতি বিবেচনাশীল হও, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হও, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার জন্য নিজেকে ব্যয় করো। নিজেদের ধনসম্পদ তুমি কখনোই ধরে রাখবে না। খুবই কম সময় অবশিষ্ট রয়েছে। তোমার বিত্তবৈভব উৎসর্গ করো! সেগুলি আঁকড়ে থেকো না! সেগুলি উৎসর্গ করো! সেগুলি আঁকড়ে থেকো না!
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তুমি যখন দেখো যে সময় এভাবে বয়ে চলেছে এবং পবিত্র আত্মার কর্ম দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যার ফলে তুমি এই রকম মহান আশীর্বাদ অর্জন করেছ এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজাকে লাভ করেছ, যিনি প্রোজ্জ্বল সূর্য, রাজ্যের রাজা—এ সকল কিছুই আমার অনুগ্রহ এবং করুণা। এর বেশি আর কী রয়েছে যা তোমাকে আমার ভালোবাসা থেকে ছিন্ন করতে পারে? সযত্নে বিবেচনা করো, পলায়নের চেষ্টা কোরো না, শান্ত হয়ে প্রতিটি মুহূর্তে আমার সম্মুখে অপেক্ষা করো এবং সবসময় বাইরে বিচরণ কোরো না। তোমার হৃদয়কে আমার হৃদয়ের সংলগ্ন থাকতে হবে, এবং যাই ঘটুক না কেন অন্ধের মতো বা খেয়ালখুশি মতো আচরণ কোরো না। তোমাকে আমার ইচ্ছার দিকে নজর রাখতে হবে, আমি যে আকাঙ্খা পোষণ করি তা তোমাকে পালন করতে হবে এবং যা আমি চাই না তা পরিত্যাগ করতে তোমাকে দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। আবেগের বশে চললে তোমার হবে না, কিন্তু তার পরিবর্তে তোমাকে আমার মতো ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করতে হবে, এমনকি তোমার পিতামাতার প্রতিও তোমাকে আবেগশূন্য হতে হবে। যে সকল বিষয় সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিশুদ্ধ যে হৃদয় আমাকে ভালোবাসে তা নিয়ে আমার জন্য তোমার নিজেকে উৎসর্গ ও তোমার নিজেকে ব্যয় করতে হবে। কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর নিয়ন্ত্রণ সহ্য কোরো না; যতক্ষণ সেটা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ততক্ষণ শুধুমাত্র আমার বাক্য অনুসারে সেটা অনুশীলন করো। ভয় পেয়ো না, কারণ আমার হস্তদ্বয় তোমাকে সমর্থন করে, এবং আমি তোমাকে সকল অন্যায়কারীর থেকে দূরে সরিয়ে রাখব। তোমার নিজের হৃদয়কে রক্ষা করা উচিত, সর্বদা আমার মধ্যে থেকো, কারণ তোমার জীবনের যাপন আমার নিজের জীবন যাপনের উপর নির্ভরশীল, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করো, তাহলের তুমি নিমেষের মধ্যে নির্জীব হয়ে যাবে।

তোমার জানা উচিত যে এটা অন্তিম সময়। দানব শয়তান গর্জনকারী সিংহের মতো বহির্জগতে পদচারণা করছে, গ্রাস করার জন্য মানুষদের খুঁজছে। সমস্ত রকমের ব্যাধি এখন ছড়িয়ে পড়েছে, এবং সকল ধরনের দুষ্ট আত্মাদের অনেকেই এখানে রয়েছে। একমাত্র আমিই প্রকৃত ঈশ্বর; একমাত্র আমিই তোমার আশ্রয়। এখন আমার গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন ছাড়া তুমি আর কিছুই করতে পারো না, শুধুমাত্র আমার মধ্যে, এবং বিপর্যয়গুলি তোমাকে স্পর্শ করবে না, এবং কোনো দুর্যোগ তোমার তাঁবুর নিকটে আসবে না। তোমাকে আরো ঘন ঘন আমার নিকটে আসতে হবে এবং গুপ্ত স্থানে আমার সঙ্গে সহকারিতা করতে হবে, অন্যদের সঙ্গে শিথিল ভাবে কোনো সহকারিতা কোরো না। তোমাকে আমার বাক্যগুলির অর্থ উপলব্ধি করতে হবে—আমি একথা বলছি না যে তোমাকে সহকারিতায় অনুমতি দেওয়া হবে না, কিন্তু এখনো তোমার বিচক্ষণতা নেই। এই সময়ের মধ্যে দুষ্ট আত্মাদের কর্ম লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে। তোমাকে সহকারিতা দেওয়ার জন্য তারা সব ধরনের মানুষকে ব্যবহার করে। তাদের কথাগুলি শুনতে মধুর হলেও সেগুলির ভেতরে বিষ রয়েছে। সেগুলি চিনির প্রলেপ দেওয়া গুলি, তুমি বুঝে ওঠার আগেই সেগুলি তোমার ভেতরে তাদের বিষ প্রয়োগ করে দেবে। তোমার জানা উচিত যে আজ অধিকাংশ মানুষই অস্থিতিশীল, যেন তারা মদ্যপ। তুমি যখন তোমার সমস্যাগুলি নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করো, তখন তারা তারা তোমাকে যা বলে সেগুলি শুধুমাত্র কিছু নিয়মাবলী ও মতবাদ এবং তা আমার সঙ্গে সরাসরি সহকারিতা করার মতো কার্যকরীও নয়। আমার সম্মুখে এসো এবং তোমার ভেতরে পুরোনো যা কিছু আছে তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করো; আমার কাছ তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করো এবং আমার হৃদয় অবশ্যই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আমার সম্মুখে তোমার হৃদয়কে পরিশ্রমী হতে হবে। অলস হয়ো না, বরং আরো ঘন ঘন আমার নিকটে এসো—তোমার জীবনে বিকশিত হওয়ার এটাই সবচেয়ে দ্রুত উপায়। তোমাকে আমার মধ্যে বাস করতে হবে এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করব এবং তোমার মধ্যে আমি রাজা হব, প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে নির্দেশনা দেব, এবং এই রাজত্বে তোমারও অংশীদারিত্ব থাকবে।

তোমার বয়স অল্প বলে নিজেকে ছোট করে দেখো না। তোমার নিজেকে আমার কাছে উৎসর্গ করা উচিত। মানুষের বাহ্যিক রূপ কেমন বা তাদের কত বয়স তা আমি বিবেচনা করি না। আমি শুধু এটাই বিচার করি যে আমাকে তারা আন্তরিকভাবে ভালোবাসে কি না, এবং তারা আমার পন্থা অনুসরণ করে কি না, এবং অন্য সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে সত্যের অনুশীলন করে কি না। আগামীকাল কেমন হবে বা ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। প্রতিদিন যাপনের জন্য তোমরা যতক্ষণ আমার উপর নির্ভর করবে আমিও তোমাদের পথ দেখাব। “আমার জীবন খুব ছোট, আমি কিছুই বুঝি না”-এই চিন্তা নিয়ে গড়িমসি কোরো না, এই চিন্তাটা শয়তানের পাঠানো। সকল সময়ে আমার কাছে আসার জন্য, পথের শেষ পর্যন্ত আমার পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য তোমাকে শুধু নিজের হৃদয়কে কাজে লাগাতে হবে। তুমি যখন আমার তিরস্কার ও সাবধানবাণী শোনো, তখন জেগে ওঠ এবং সেই মুহূর্তে ছুটতে শুরু করো, কোথাও না থেমে আমার নিকটে এসো, দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলো এবং দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ রাখো। আমার উপস্থিতিতে তোমাকে তোমার হৃদয় ও আত্মা দিয়ে তোমার ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। সেবার পথে আমার বাক্যগুলিকে আরো ঘনঘন বিবেচনা করো। সত্য অনুশীলনের সময় দুর্বলচিত্ত হয়ো না—একটি শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী হও, সঙ্গে রাখো পুত্র সন্তানের সংকল্প ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; একটি দুর্দমনীয় হৃদয়ের অধিকারী হও। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও, তবে যাকিছু আমি তোমার মধ্যে সম্পন্ন করতে চাই সেই সকল কিছুতেই তোমায় আমাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করতে চাও তাহলে তোমার যা কিছু আছে, যা কিছু তুমি ভালোবাসো সে সব তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে; তোমাকে আমার সম্মুখে অবনতচিত্তে, সহজ মনে নিজেকে সমর্পণ করতে হব। বিশৃঙ্খল ভাবে অনুসন্ধান না চিন্তা কোরো না, বরং পবিত্র আত্মার কর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলো। 

এখানে, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি: তোমার মধ্যে আমি যা কিছু আলোকিত করেছি তাকে আঁকড়ে ধরে রাখো, এবং অবশ্যই তা অনুশীলন করো! 


অধ্যায় ২৯ 

তুমি কি জানো যে হাতে আর সময় বেশি নেই? তাই, এই স্বল্পমেয়াদে, তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতেই হবে, এবং তোমার কাছ থেকে সেই সকল বস্তু সরিয়ে ফেলতে হবে যা আমার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়: অজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়ায় মন্থরতা, অস্পষ্ট চিন্তাভাবনা, কোমলচিত্ত, একটি দুর্বল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়া, অযৌক্তিকতা, অত্যধিক আবেগ, দ্বিধা এবং বিচক্ষণতার অভাব। যত শীঘ্র সম্ভব এগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক রয়েছ, ততক্ষণ আমি সেই সমস্ত কিছুর নিরাময় করতে পারি যা তোমাকে পীড়া দেয়। আমি সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখেন; আমি তোমার সমস্ত ব্যাধি ও কোথায় তোমার ত্রুটি রয়েছে সে সবকিছুই জানি। এগুলিই হল সেই বিষয় যা জীবনে তোমার অগ্রগতিকে রোধ করছে, এবং এগুলিকে শীঘ্র পরিত্যাগ করতে হবে। নাহলে, আমার ইচ্ছা তোমার উপর কার্যকর হতে পারবে না। তোমার যে সকল বিষয়কে আমি আলোকিত করি, সেগুলি পরিত্যাগের জন্য আমার উপর নির্ভর করো, সর্বদা আমার পাশে বাস করো, আমার নিকটে থাকো এবং আমার অনুরূপ কর্ম ও আচরণ করো। যে বিষয়গুলি তুমি বোঝো না তা নিয়ে আমার সঙ্গে আরো ঘন ঘন আলোচনা করো, আমি তোমাকে পথনির্দেশ দেব, যাতে তুমি সামনে এগিয়ে যেতে পারো। যদি তুমি নিশ্চিত না হও, তাহলে কোনো হঠকারী আচরণ কোরো না, বরং আমার সময়ের জন্য অপেক্ষা কোরো। একটা স্থিতিশীল মেজাজ বজায় রেখো এবং নিজের আবেগকে ঘন ঘন পরিবর্তনশীল হতে দিয়ো না, তোমার এমন একটি হৃদয় থাকতে হবে যা সর্বদা আমার প্রতি সম্মানশীল হবে। তুমি আমার সম্মুখে এবং আমার চোখের আড়ালে যা করো, তা যেন সর্বদা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আমার হয়ে কারো প্রতি ক্ষমাশীল হয়ো না, সে তোমার স্বামীই হোক বা পরিবার; এটা গ্রহণযোগ্য নয়, সে তারা যতই ভালো হোক না কেন। তোমাকে অবশ্যই সত্যের ভিত্তিতে তোমাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমি তোমাকে প্রভূত আশীর্বাদ দেব। যে প্রতিরোধ করে, তাকে আমি সহ্য করব না। যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের ভালোবাসো, যাদের আমি ঘৃণা করি, তাদের ঘৃণা করো। কোনো মানুষ, ঘটনাবলি ও বস্তুসমূহের প্রতি কোনো নজর দিয়ো না। নিজের আত্মা দিয়ে দেখো এবং যে সকল মানুষকে আমি ব্যবহার করি তাদের স্পষ্টভাবে দেখো, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আরো ঘন ঘন যোগাযোগ করো। অজ্ঞ হয়ো না—তোমাকে পার্থক্য নিরূপণ করতেই হবে। গম সর্বদা গমই থাকবে এবং আগাছা কখনোই গমে পরিণত হবে না—তোমাকে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের চিনতে হবে। তোমার কথায় তোমাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমার আমার অভিপ্রায়ের পথেই তোমাকে চলতে হবে। এই বাক্যগুলিকে সযত্নে বিবেচনা করো। তোমাকে এই মুহূর্তে তোমার বিদ্রোহী স্বভাবকে পরিত্যাগ করে আমার ব্যবহারের উপযুক্ত হতে হবে যাতে তুমি আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারো।
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জাগ্রত হও, ভ্রাতারা! জাগ্রত হও ভগিনীরা! আমার দিবসের আগমনে বিলম্ব নেই; সময়ই জীবন, এবং সময়কে ধরে রাখার অর্থ জীবনের উদ্ধার! সেই সময় আর দূরে নেই! তুমি যদি কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হও, তাহলে তুমি পড়াশোনা করতে পারবে এবং যতবার খুশি পরীক্ষায় বসতে পারবে। কিন্তু, আমার দিবস আর কোনো বিলম্ব সহ্য করবে না। মনে রেখো! মনে রেখো! আমি এই মঙ্গলময় বাক্যে তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি। এই বিশ্বের অন্তিম পর্ব তোমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে, এবং প্রবল বিপর্যয়গুলি দ্রুতবগে নিকটবর্তী হচ্ছে। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ: তোমাদের জীবন, নাকি তোমাদের নিদ্রা, তোমাদের খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয়? তোমাদের এই বিষয়গুলির তুল্যমূল্য বিচার করার সময় এসেছে। আর সন্দিহান হয়ো না, এবং যা নিশ্চিত তা থেকে দূরে সরে যেয়ো না।

কী দুঃখজনক! কী শোচনীয়! কী অন্ধ! মানবজাতি কী নিষ্ঠুর! বস্তুত, আমার বাক্যগুলিতে তোমরা কর্ণপাতমাত্র করো না—আমি কি বৃথাই তোমাদের বলছি? তোমরা এখনো এত অমনোযোগী—কেন? এরকম কেন? তোমরা কি সত্যিই কখনো এহেন চিন্তা পোষণ করোনি? আমাকে বিশ্বাস করো! আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা! আমিই একমাত্র সর্বশক্তিমান! লক্ষ্য রাখো! লক্ষ্য রাখো! চলে যাওয়া সময় আর ফিরে আসে না—এ কথা মনে রেখো! বিশ্বে এমন কোনো ওষুধ নেই যা অনুশোচনার নিরাময় করতে পারে! তাই, আমার কীভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত? আমার বাক্য কি তোমাদের সযত্নসহকারে বারংবার বিবেচনা করার যোগ্য নয়? তোমরা আমার বাক্য নিয়ে এত অমনোযোগী এবং নিজেদের জীবন নিয়ে এত দায়িত্বহীন; কীভাবে আমি তা সহ্য করব? কেমন করে আমি তা করতে পারি?

এই সময়ের মধ্যে কেন তোমাদের মধ্যে একটা যথাযথ গির্জা-জীবন গড়ে ওঠেনি? তার কারণ তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে; তোমরা মূল্য পরিশোধে, নিজেদের উৎসর্গ করতে, আমার সম্মুখে নিজেদের ব্যয় করতে অনিচ্ছুক। জাগ্রত হও, আমার পুত্রগণ! আমাকে বিশ্বাস করো, আমার পুত্রগণ! আমার প্রিয়তম, আমার হৃদয়ে কী রয়েছে তা তোমরা কেন বিবেচনা করবে না?
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আন্তরিকভাবে যারা আমাকে কামনা করে আমি তাদের সকলকে ভালোবাসি। তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসার উপর মনোনিবেশ করো, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবেই তোমাদের প্রভূত আশীর্বাদ করব। তোমরা কি আমার অভিপ্রায়সমূহ অনুধাবন করো? আমার গৃহে পদমর্যাদাগতভাবে কোনও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকে আমার পুত্র, এবং আমি তোমাদের পিতা, তোমাদের ঈশ্বর। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনন্য। আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সকলকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করি!

তোমার উচিত আমার গৃহে “বিনয়ীভাবে এবং অজ্ঞাত থেকে আমার সেবা করা”। এই শব্দবন্ধটি তোমার নীতিবাক্য হওয়া উচিত। গাছের পাতা হয়ো না, বরং গাছের শিকড় হও এবং জীবনের গভীরে শিকড় বিস্তার করো। জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করো, প্রতিটি বস্তুতে আমাকে আরো বেশি করে অন্বেষণ করো, এবং আমার নিকটে এসো ও আমার সঙ্গে সহকারিতা করো। বাহ্যিক বিষয়আশয়ের প্রতি কোনো মনযোগ দিয়ো না, এবং কোনো মানুষ, ঘটনাবলী, বা বস্তুসমহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ো না, বরং, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে, শুধুমাত্র আমি কী সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করো। আমার অভিপ্রায়গুলিকে অনুধাবন করো, আমার জীবনকে তোমার মাঝে প্রবাহিত হতে দাও, এবং আমার বাক্য অনুযায়ী যাপন করো আর আমার চাহিদাগুলি মেনে চলো।

যে দায়িত্বগুলি তোমার উপর অর্পণ করেছি তা পালনের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করো; আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে তোমার যথাসম্ভব তুমি করো। আমিই তোমার শক্তি, এবং আমিই তোমার আনন্দ…। আমি তোমার সবকিছু। শুধু আমাকে অনুসরণ করো। আমি তোমার হৃদয়ের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জানি, এবং জানি যে তুমি আন্তরিকভাবে নিজেকে আমার জন্য ব্যয় করো, কিন্তু তোমার জানা উচিত কীভাবে আমার গৃহে আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় এবং কীভাবে শেষ পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করতে হয়।

গির্জাই আমার হৃদয় এবং আমার গির্জার নির্মাণের জন্য দুশ্চিন্তায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না রেখে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে আমার জন্য তোমার নিজেকে ব্যয় করা উচিত, এবং আমার অভিপ্রায়গুলির প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হতে পারে।
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আলো কী? অতীতে তোমরা পবিত্র আত্মার কর্মের রূপান্তরকে আলো বলে গণ্য করতে। সর্বসময়েই প্রকৃত আলো রয়েছে: অর্থাৎ, আমার নিকটে আসা ও আমার সঙ্গে সহকারিতার মাধ্যমে ঈশ্বর যা, তা অর্জন করা। ঈশ্বরের বাক্যের ভিতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও তাঁর বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা—অর্থাৎ, সেগুলি পান ও ভোজনের সময় ঈশ্বরের বাক্যগুলিতে আত্মাকে উপলব্ধি করা, এবং তোমাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে গ্রহণ করা; তিনি যা, তা তুমি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করো, এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সময়ে ঈশ্বরের প্রদীপ্তি গ্রহণ করো; সকল কিছুই আলো। তোমার আলোকপ্রাপ্তি ঘটতে পারবে এবং অনুধ্যান ও বিবেচনা করার সময় যে কোনো মুহূর্তে তুমি ঈশ্বরের বাক্যের ভিতর নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। তুমি যদি ঈশ্বরের নতুন বাক্যকে উপলব্ধি করো, এবং তুমি নতুন আলোকে উপলব্ধি করো, তাহলে তোমার সেবায় কি ক্ষমতা থাকবে না? সেবাদানের সময়ে তোমরা কতোই না দুশ্চিন্তা করো! এর কারণ তোমরা বাস্তবের স্পর্শ পাওনি, এবং তোমাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অন্তর্দৃষ্টি নেই। যদি তোমার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তাহলে তুমি কি জানতে না কীভাবে সেবা করতে হয়? যখন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় তোমার সঙ্গে ঘটে, তখন তোমায় অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। একটি সহজ ও আরামদায়ক পরিবেশেও যদি তুমি ঈশ্বরের মুখাবয়বের আলোর মধ্যে বাস করতে পারো, তাহলে তুমি প্রতিদিন ঈশ্বরের মুখ দেখবে। তুমি ঈশ্বরের মুখ দেখে থাকো, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকো, তাহলে কি তুমি আলোক লাভ করবে না? তোমরা বাস্তবের মধ্যে প্রবেশ করো না, এবং তোমরা সর্বদা বহির্জগতে, অনুসন্ধান করছ; ফলস্বরূপ, তোমরা কিছুই খুঁজে পাওনা, এবং তোমাদের জীবনের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়।

বহির্জগতের উপর মনোযোগ দিয়ো না; তার পরিবর্তে, অভ্যন্তরেই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, যথেষ্ট গভীরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করো এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করো; তারপরে কি তোমাদের সেবায় তোমরা একটা পথ পাবে না? তোমাদের পরিশ্রমসহকারে মনোযোগ দেওয়া ও মান্য করা প্রয়োজন। তোমরা যদি শুধু আমার বাক্যগুলি অনুসারে সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করো এবং আমার নির্দেশিত পথগুলিতে প্রবেশ করো, তাহলে তুমি কি একটা পথ পাবে না? তোমার যদি বাস্তবে প্রবেশ করার মতো একটা পথ থাকে, তাহলে তোমার ঈশ্বরকে সেবা করার একটা পথও রয়েছে। এমনটা সহজ! ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আরো বেশি করে এসো, ঈশ্বরের বাক্যগুলি নিয়ে আরো বেশি করে চিন্তাভাবনা করো, এবং তোমার মধ্যে যে বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে তা তুমি অর্জন করবে। তুমি নতুন অন্তর্দৃষ্টি, নতুন আলোকপ্রাপ্তিও অর্জন করবে, এবং তুমি আলোক লাভ করবে।
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আমার রাজ্যে তাদেরই প্রয়োজন যারা সৎ, যারা কপট বা শঠ নয়। খাঁটি ও সৎ মানুষ কি পৃথিবীতে অপ্রিয় নয়? আমি ঠিক তার বিপরীত। সৎ মানুষের আমার কাছে আসাটা গ্রহণযোগ্য; আমি এই ধরনের ব্যক্তির দ্বারা আনন্দিত বোধ করি, এবং আমার এই ধরনের ব্যক্তির প্রয়োজনও। ঠিক এটিই হল আমার ন্যায়পরায়ণতা। কিছু কিছু মানুষ অজ্ঞ; তারা পবিত্র আত্মার কাজ অনুভব করতে পারে না এবং তারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা তাদের পরিবার এবং তাদের আশেপাশের পরিবেশটি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, এবং তারা অন্ধভাবে কাজ করে এবং অনুগ্রহ অর্জনের বহুবিধ সুযোগ হারায়। বারে বারে, তারা তাদের কর্মের জন্য অনুশোচনা বোধ করে এবং যখন তারা কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তারা আবারও তা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। কখনও কখনও তারা জয় লাভের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরে যখন তারা একই ধরনের বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন পুরাতন ব্যাধির পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু আমি এসবের দিকে তাকাই না, এবং তোমাদের অধর্মের বিষয়গুলি আমার স্মরণে নেই। বরং, আমি তোমাদের এই বিশৃঙ্খল ভূমি থেকে বাঁচাতে চাই এবং তোমাদের নিজেদের জীবন পুনর্নবীকরণ করার অনুমতি দিই। আমি তোমাদের বারংবার ক্ষমা করে দিয়েছি। তবে, এখন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তোমরা আর বিভ্রান্ত হতে পারবে না এবং সেই আর এইভাবে অনিয়মিত উপায়ে এগিয়ে যেতে পারবে না। কখন তুমি গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে? থেমে না গিয়ে সমাপ্তি রেখার দিকে দৌড়ানোর জন্য তোমাদের নিরতিশয় চেষ্টা করতে হবে। সবচেয়ে কঠিন সময়ে শিথিল হয়ো না, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাও, এবং দেখবে যে তোমাদের সম্মুখে রয়েছে একটি মহাভোজ। দ্রুত তোমার বিবাহের এবং ন্যায়পরায়ণতার পোশাক পরিধান কর, এবং খ্রীষ্টের বিবাহের নৈশভোজে যোগ দাও; সমস্ত অনন্তকালের জন্য পারিবারিক আনন্দ উপভোগ কর! তুমি আর আগের মতো বিষণ্ণ, দুঃখিত হবে না আর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। সেই সময়ের সবকিছুই ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত জীবনই তোমার মধ্যে শক্তি সঞ্চালন করবে। তোমার মধ্যে থাকবে, ধৌত ও পরিশোধনের দ্বারা শুদ্ধ একটি মন্দির, এবং তুমি যে পুনরুত্থানের জীবন লাভ করেছ তা চিরকাল তোমার মধ্যে থেকে যাবে!
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সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই সকল ক্ষমতার আধার, সকল কিছু সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করেন, এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ঈশ্বর! তিনি শুধু সাতটি তারাই ধারণ করেন না, তিনি সাতটি আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ, তিনি সাতটি সীল উম্নুক্ত করেন এবং পুঁথি খোলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি সাতটি ব্যাধি ও সাতটি পাত্রের প্রয়োগ ঘটান, এবং সাতটি বজ্রের প্রকাশ ঘটান। বহুদিন আগেও তিনি সাতটি ভেরী বাজিয়েছিলেন! তাঁর দ্বারা যা কিছু সৃষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের সকলেরই তাঁর স্তুতি করা উচিত, তাঁকে গৌরবান্বিত করা উচিত ও তাঁর সিংহাসনকে মহিমান্বিত করা উচিত। আহা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! তুমিই সমস্তকিছু। তুমিই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করেছ, এবং তোমার সঙ্গেই সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ, উজ্জ্বল, মুক্ত, স্বাধীন, সুদৃঢ় এবং ক্ষমতাশালী! কিছুই আড়াল বা গোপন নেই; তোমাতে সকল রহস্যই উদ্ঘাটিত। সর্বোপরি, তুমি তোমার অগণিত শত্রুর বিচার করেছ, তুমি তোমার তোমার মহিমার প্রকাশ ঘটাও, তুমি তোমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে প্রতীয়মান করে তোলো, তুমি তোমার ক্রোধ প্রদর্শন করো, এবং সর্বোপরি তুমি তোমার অভূতপূর্ব, চিরস্থায়ী, অনাদি-অনন্ত মহিমাকে মেলে ধরো! সমস্ত মানুষকে জেগে উঠে অকুণ্ঠচিত্তে হর্ষধ্বনিতে, গীতে মেতে উঠতে হবে, এবং সর্বশক্তিমান, যিনি সম্পূর্ণ নিখাদ, সর্বৈব-জীবন্ত, উদার, মহিমামণ্ডিত এবং সত্য ঈশ্বর যিনি অনাদি হতে অনন্ত, তাঁর স্তুতি করতে হবে। তাঁর সিংহাসনকে নিরন্তর গৌরবান্বিত করতে হবে, তাঁর পবিত্র নামকে বন্দিত ও মহিমান্বিত করতে হবে। ইনিই আমার – ঈশ্বরের – চিরন্তন ইচ্ছা, এবং একটি অপরিসীম আশীর্বাদ যা তিনি প্রকাশ করেন এবং আমাদের উপর বর্ষণ করেন! আমাদের মধ্যে কে এর উত্তরাধিকার বহন করে না? ঈশ্বরের আশীর্বাদের উত্তরাধিকার বহন করতে গেলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাঁর পবিত্র নামকে মহিমান্বিত করতে হবে এবং পূজার মাধ্যমে তাঁর সিংহাসনকে এসে পরিবেষ্টন করতে হবে। অন্য উদ্দেশ্য ও অন্য অভিপ্রায় নিয়ে যারা তাঁর সামনে যাবে তারা তাঁর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজই সেইদিন যেদিন তাঁর শত্রুদের বিচার হবে, এবং এই দিনেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকন্তু, এই হল সেই দিন যেদিন আমি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, প্রকাশিত হব এবং ঐদিন আমি মহিমা ও সম্মান অর্জন করব। আহা, সকল মানুষ! সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি স্মরণাতীত কাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত আমাদের কাছে মায়ামমতা প্রেরণ করেন, পরিত্রাণ কার্যকর করেন এবং আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, তাঁর পুত্রদের সম্পূর্ণ করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তাঁর রাজ্য অর্জন করেন, তাঁকে স্বাগত ও বন্দনা জানানোর জন্য দ্রুত উঠে দাঁড়াও! এটি ঈশ্বরের বিস্ময়কর কার্য! এই হল ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা – যে তিনি নিজেই আমাদের রক্ষা করতে, আমাদের সম্পূর্ণ করতে এবং আমাদের মহিমায় নিয়ে যেতে এসেছেন।

যারা উঠে দাঁড়ায় না এবং সাক্ষ্য বহন করে না তারা অন্ধদের পূর্বপুরুষ এবং অজ্ঞনতার রাজা। তারা চিরকাল অজ্ঞ রয়ে যাবে, তারা চিরকালের মূর্খ; সেই অন্ধজনেরা চিরকালীন ভাবে মৃত। এই কারণেই আমাদের আত্মাকে জেগে উঠতে হবে! সমস্ত মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হবে! হর্ষ-উল্লাস করো, স্তুতি করো এবং নিরন্তর মহিমার রাজা, করুণার পিতা, পরিত্রাণের পুত্র, প্রাচুর্যমণ্ডিত সপ্ত আত্মা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বন্দনাগান গাও যিনি মহিমান্বিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকে আনয়ন করেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে পর্যাপ্ত, প্রাচুর্যপূর্ণ, সর্বশক্তিমান এবং সম্পূর্ণ। চিরকালের জন্য তাঁর সিংহাসন মহিমান্বিত হবে! সকল মানুষের দেখা উচিত যে এটি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা; এই হল তাঁর পরিত্রাণের বিস্ময়কর পথ এবং তাঁর মহিমাময় ইচ্ছার সাফল্য। আমরা যদি উঠে না দাঁড়াই এবং সাক্ষ্য বহন না করি, তাহলে, এই মুহূর্তটি পার হয়ে গেলে, ফিরবার আর পথ থাকবে না। আমরা আশীর্বাদ অর্জন করব না দুর্ভোগ, তা আমাদের যাত্রাপথের এই চলতি পর্যায়েই আমরা কী করি, আমরা কী ভাবি, ঠিক এই মুহূর্তে আমরা কীভাবে বাঁচছি তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে চলেছে। তোমাদের কীভাবে আচরণ করা উচিত? চিরকালের মতো ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য বহন করো এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করো, অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট – চিরন্তন, অনন্য, প্রকৃত ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মহিমান্বিত কর!

এখন থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখবে যে, যারা ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে না – যারা এই অনন্য, প্রকৃত ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে না, এবং সেইসঙ্গে যারা তাঁকে নিয়ে মনে সন্দেহ লালন করে – তারা সকলেই অসুস্থ ও মৃত, এবং তারাই হল সেই ধরনের মানুষ যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে! সেই প্রাচীন কাল থেকেই ঈশ্বরের বাক্য ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে: আমার সঙ্গে যারা একত্রিত হয় না তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, যারা আমার সঙ্গে নেই তারা আমার বিরুদ্ধে; এ হল এক অপরিবর্তনীয় সত্য যা পাথরে খোদাই হয়ে আছে! যারা ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য বহন করে না তারা শয়তানের দালাল। তারা ঈশ্বরের সন্তানদের বিরক্ত ও প্রতারণা করতে এবং তাঁরা ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করতে এসেছে, তাদের তরোয়ালের উপর নিক্ষেপ করতেই হবে! যারা তাদের প্রতি ভালো অভিপ্রায় দেখায় তারা নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনে। তোমার ঈশ্বরের আত্মার কথনকে শ্রবণ ও বিশ্বাস করা, ঈশ্বরের আত্মার পথে চলা এবং ঈশ্বরের আত্মার বাক্য অনুসারেই জীবনযাপন করা উচিত। সর্বোপরি, তোমার অনন্ত কাল ধরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনকে মহিমান্বিত করে যাওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই সপ্ত আত্মার ঈশ্বর! তিনিই সপ্ত চক্ষু ও সপ্ত তারার ঈশ্বর; তিনি সাতটি সীল উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর দ্বারাই সম্পূর্ণ পুঁথি উন্মোচিত হয়েছে! তিনি সপ্ত ভেরী বাজিয়েছেন এবং সাতটি পাত্র ও সাতটি ব্যাধি রয়েছে তাঁরই মুঠোয়, যা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিক্ষিপ্ত হবে। আহা, সাতটি বজ্র চিরকালই সীলের ভিতর আবৃত থেকেছে! সেগুলি প্রকাশ করার সময় আগত! যিনি এই সাতটি বজ্রকে আনয়ন করবেন তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! তোমাতে সকলই মুক্ত ও স্বাধীন; সেখানে কোনো জটিলতা নেই, এবং সমস্তকিছুই মসৃণ ভাবে প্রবাহিত হয়! কোনোকিছুই তোমার পথরোধ করার অথবা তোমাকে বাধা দেওয়ার স্পর্ধা রাখে না, এবং সকলেই তোমার সামনে নিজেদের সমর্পিত করে। যারা নিজেদের নিবেদন করে না তাদের মৃত্যু ঘটবে!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সপ্তচক্ষুবিশিষ্ট ঈশ্বর! সকলই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার, সকলই উজ্জ্বল এবং অনাবৃত, এবং সমস্ত কিছু প্রকাশিত ও উম্নোচিত। তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছু স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, শুধুমাত্র ঈশ্বরই এইরূপ নন, বরং তাঁর পুত্ররাও এইরূপ। কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু ও কোনো বিষয়ই তাঁর এবং তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে গোপন করা যেতে পারে না!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাতটি তারা ভাস্বর! তাঁর দ্বারা গির্জা নিখুঁত হয়েছে; তিনি তাঁর গির্জার বার্তাবাহকদের প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সমগ্র গির্জা তাঁরই ব্যবস্থার অধীন। তিনি সাতটি সীলকেই উন্মুক্ত করেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করেন। পুঁথিটি তাঁর ব্যবস্থাপনার গুপ্ত আধ্যাত্মিক ভাষা, এবং সেটি তাঁর দ্বারা উন্মোচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে!

সমস্ত মানুষের তাঁর সাতটি ভেরীর অনুনাদ শোনা উচিত। তাঁর সঙ্গে সকল কিছু জ্ঞাত হয়, কোনোদিন আর তা আড়াল হয় না, এবং আর কোনো দুঃখ থাকে না। সকল কিছু প্রকাশিত, এবং সকলেই বিজয়ী!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাতটি ভেরী উন্মুক্ত, মহিমান্বিত এবং জয়যুক্ত ভেরী! এই ভেরীগুলিই তাঁর শত্রুদের বিচার করে! তাঁর বিজয়ের মাঝে তাঁর ভেরী মহিমান্বিত হচ্ছে! তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর শাসন করে চলেছেন!

তিনি সাতটি ব্যাধির পাত্র তৈরি করেছেন, তাঁর শত্রুদের দিকে লক্ষ্য শানানো হয়েছে এবং সেগুলিকে প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে, এবং সেই শত্রুগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় বিলীন হয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর কর্তৃত্বের শক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সকল শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যায়। চূড়ান্ত সাতটি বজ্র আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্মুখে বদ্ধ থাকতে পারে না; সেগুলি সকলই প্রকাশিত! সেগুলি সকলই প্রকাশিত! এই সাতটি বজ্র দিয়ে তিনি তাঁর শত্রুদের সংহার করেন, পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেন এবং পৃথিবীকে তাঁকে সেবাদানের উপযুক্ত করে তোলেন, এবং তা আর কখনো বিনষ্ট হয়ে যায় না!

ন্যায়পরায়ণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমরা চিরকালের জন্য তোমার স্তুতি করি। তুমি অনন্ত বন্দনা, চিরন্তন জয়ধ্বনি ও গৌরবের যোগ্য! তোমার সাতটি বজ্র শুধু তোমার বিচারের কাজে ব্যবহারের জন্য নয়, বরং, সকল বস্তুকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে, তোমার মহিমা ও কর্তৃত্বের উদ্দেশ্যেও সেগুলি আরো বেশি করে ব্যবহৃত হবে!

সিংহাসনের সামনে সকল মানুষ উৎসবে মেতে উঠেছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট, তাঁর বন্দনা ও স্তুতিতে তারা রত! তাদের কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করে তুলছে! সম্পূর্ণ তাঁর কারণেই সকল বস্তুর অস্তিত্ব এবং তাঁর কারণেই সেগুলির উত্থান। কে এই সমস্ত মহিমা, সম্মান, কর্তৃত্ব, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা, বিজয় ও উদ্‌ঘাটনকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁকে উপর অর্পণ না করার স্পর্ধা রাখতে পারে? এই হল তাঁর ইচ্ছার সাধন এবং এই-ই হল তাঁর ব্যবস্থাপনা নির্মাণের চূড়ান্ত সমাপন।


অধ্যায় ৩৫

সিংহাসন থেকে সাতটি বজ্র উৎসারিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আন্দোলিত করে তোলে, স্বর্গ ও পৃথিবীকে ওলটপালট করে দেয়, এবং আকাশজুড়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই আওয়াজ কর্ণবিদারী, মানুষ তা এড়িয়ে যেতে পারে না, এর থেকে লুকিয়েও পড়তে পারে না। বজ্র ও বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হয়, এবং এক মুহূর্তের মধ্যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর রূপান্তর ঘটে এবং মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং বিদ্যুতের গতি যত বাড়ে, এই মহাবিশ্ব, স্বর্গ থেকে পতিত প্রবল ঝড়বৃষ্টির দ্বারা আবৃত হয়! পৃথিবীর সুদূরতম কোণও এই বারিধারায় সিঞ্চিত হয়, এই বৃষ্টিধারা কোনো কলিমা সহ্য না করে পা থেকে মাথা অবধি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়; কোনোকিছুকেই এর থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না, কোনো ব্যক্তিই এর হাত থেকে নিজেকে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। বিদ্যুৎ-ঝলকানির মতো বজ্রপাতেও যে শীতল আলোর আভা রয়েছে তা মানুষকে ভয়ে কম্পিত করে তোলে! দুদিকে ধার বিশিষ্ট এই তরোয়াল বিদ্রোহের পুত্রদের আঘাত করে পতিত করে এবং শত্রুরা প্রবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তাদের লুকোনোর কোনো জায়গা থাকে না, ঝড় ও বৃষ্টির বেগে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে, এবং, এই আঘাতে সুতীব্রভাবে আহত হয়ে, মুহূর্তের মধ্যে সেই প্রবহমান জলরাশির মধ্যে তাদের মৃত্যু হয় এবং তারা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। সেখানে শুধু মৃত্যুই রয়েছে, তাদের বেঁচে থাকার কোনো পথ নেই। আমার কাছ থেকে সাতটি বজ্র নির্ঘোষিত হয় এবং আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, যা হল মিশরের জ্যেষ্ঠ পুত্রদের আঘাত করা, দুষ্টদের শাস্তি দিয়ে আমার গির্জাকে পরিশুদ্ধ করা, যাতে সকলেরই পরস্পরের প্রতি নৈকট্যবোধ থাকে এবং নিজেদের প্রতি সততার সঙ্গে আচরণ করতে পারে এবং আমার সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হতে পারে, এবং যাতে এই মহাবিশ্বের সমস্ত গির্জা এক হয়ে হয়ে যেতে পারে। এটিই আমার উদ্দেশ্য।

এই বজ্র ধ্বনিত হয় এবং তার অনুসরণেই ক্রন্দনরোল উত্থিত হয়। কেউ কেউ তাদের সুষুপ্তি ভেঙে জেগে ওঠে, এবং ভীষণভাবে আশঙ্কিত হয়ে, তারা নিজেদের আত্মার গভীরে অনুসন্ধান করে সিংহাসনের সামনে ছুটে আসে। তারা তাদের অবাধ ছল-চাতুরি ও কুৎসিত কাণ্ডকারখানা বন্ধ করে দেয়; এই ধরনের মানুষদের জেগে ওঠার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। আমি সিংহাসন থেকে লক্ষ্য করি। আমি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখি। যারা আমাকে আন্তরিক এবং আকুল ভাবে কামনা করে আমি তাদের উদ্ধার করি এবং আমি তাদের করুণা করি। আমাকে যারা নিজের হৃদয়ে অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে, যারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে এবং পথের শেষ অবধি আমাকে অনুসরণ করে, তাদের অনন্তকালের জন্য উদ্ধার করি। আমার হাত তাদের নিরাপদ ভাবে ধরে রাখে যাতে তারা সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয় এবং তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। কেউ কেউ এই বিদ্যুৎ-ঝলকানি যখন দেখে তখন তারা হৃদয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে এবং চূড়ান্ত ভাবে অনুতপ্ত বোধ করে। এই ধরনের আচরণে তারা যদি অনড় হয়ে থাকে তাহলে তাদের পক্ষে খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। আহ্‌, সব এবং সকলকিছু! সব কিছুই তাদের জন্য শেষ। এও আমার পরিত্রাণেরই এক উপায়। আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের আমি উদ্ধার করি এবং দুষ্টদের বিনাশ করি, এবং পৃথিবীতে আমার রাজ্যকে আমি সুস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করি এবং সমস্ত দেশ, সমস্ত মনুষ্যজাতি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছে তাদের জানাই যে, আমিই মহামহিম, আমিই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, আমিই সেই ঈশ্বর যিনি প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল সন্ধান করেন। এই সময়ের পর থেকে থেকে মহান শুভ্র সিংহাসনের বিচার জনসাধারণের কাছে এবং সকল মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে, এবং এই মর্মে ঘোষিত হয়েছে যে, বিচারের সূচনা ঘটেছে! সন্দেহাতীত ভাবেই, যে সকলের সেই সমস্ত বাক্য হৃদয় থেকে অনুভূত হয়নি, যারা সন্দিহান এবং নিশ্চিত নয়, যে সমস্ত সময় অপচয়কারী আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করে না – তাদের সকলের বিচার হবেই। তোমাদের অবশ্যই নিজেদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যগুলিকে পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে যত্ন নিতে হবে, এবং নিজেদের সঠিক স্থান গ্রহণ করতে হবে; আমার বাক্যগুলি ঐকান্তিক ভাবে অনুশীলন করো, নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতাকে মূল্য দাও, কিন্তু অগভীর উদ্যম নিয়ে কাজ কোরো না, বরং নিজেদের জীবনকে আরো বিকশিত, পরিণত, সুস্থিত এবং অভিজ্ঞ করে তোলো – একমাত্র তারপরেই তোমরা আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শয়তানের দালাল ও দুরাত্মাদের নিজেদের স্বার্থে আমার নির্মাণকে ব্যাহত ও ধ্বংস করার কোনো সুযোগ তাদের দিয়ো না। তাদের প্রচণ্ডভাবে সীমিত ও আবদ্ধ করে রাখতেই হবে, একমাত্র ধারালো তরোয়াল দিয়েই তাদের মোকাবিলা করা যেতে পারে। ভবিষ্যতের সমস্যা এড়ানোর জন্য যারা সবচেয়ে দুষ্ট তাদের অবিলম্বে নির্মূল করতে হবে। এবং গীর্জা নিখুঁত হবে, সমস্ত বিকৃতি থেকে মুক্ত হবে এবং তা সুস্থ তথা জীবনীশক্তি ও তেজে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যুতের ঝলকানির পরেই মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি শোনা যায়। তোমরা একে উপেক্ষা কোরো না, কোনো মতেই হাল ছেড়ে দিয়ো না, বরং এর নাগাল পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা ভাবে দেখতে সক্ষম হবে যে আমার হস্ত কী কার্য সম্পাদন করে, আমি কী অর্জন করতে চাই, আমি কী বর্জন করতে চাই, কী আমি নিখুঁত করতে চাই, আমি কী নির্মূল করতে চাই এবং আমি কী বিনাশ করতে চাই – এ সমস্ত কিছুই তোমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হবে এবং আমার অসীম শক্তি চাক্ষুষ করতে তোমাদের অনুমোদিত করবে।

এই সিংহাসনে থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সাতটি বজ্র প্রতিধ্বনিত হয়। এক বিরাট সংখ্যক মানুষ উদ্ধার পাবে এবং আমার সিংহাসনের সামনে নিজেদের সমর্পণ করবে। জীবনের এই আলোকে অনুসরণ করে মানুষ বেঁচে থাকার পথ অনুসন্ধান করবে এবং তখন আমার কাছে না এসে, উপাসনায় নতজানু না হয়ে, এবং মুখ দিয়ে সর্বশক্তিমান ইশ্বরের নাম উচ্চারণ না করে, এবং কণ্ঠ দিয়ে নিজেদের অনুনয় না জানিয়ে তারা পারবে না। কিন্তু যারা আমাকে প্রতিরোধ করে, যারা নিজেদের হৃদয় কঠিন করে রাখে এই বজ্রনির্ঘোষ তাদের কানে প্রতিধ্বনিত হবে এবং সন্দেহাতীত ভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবেই। এই পরিণামই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার যে প্রিয়পুত্ররা বিজয়ী হয় তারা সিয়োনেই অবস্থান করবে, এবং তারা কী অর্জন করবে তা সমস্ত মানূষ চাক্ষুষ করতে পারবে, এবং তোমাদের সামনে অপার মহিমা উদ্ভাসিত হবে। প্রকৃত পক্ষেই এ এক বিরাট আশীর্বাদ, এ এমন এক মাধুর্য যার তুলনা করা খুব কঠিন।

আমাকে যারা ভালোবাসে, সত্য হৃদয় দিয়ে যারা আমাকে কামনা করে, উৎসারিত এই সপ্তবজ্রধ্বনিই তাদের জন্য পরিত্রাণ। যারা আমার অধীন এবং যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি তারা সকলেই আমার নামের ছত্রছায়ায় আসতে সক্ষম। তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, যা হল তাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান। পৃথিবীর শেষপ্রান্তগুলিতে যারা রয়েছে তারা দেখুক যে আমি ন্যায়পরায়ণ, আমি বিশ্বস্ত, আমি মায়ামমতাময়, আমি সমবেদনা-স্বরূপ, আমি মহামহিম, আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং, শেষ পর্যন্ত, আমিই নির্দয় বিচার।

এই পৃথিবীর সকলেই দেখুক যে আমিই স্বয়ং প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত এবং কেউই আমাকে আর প্রতিরোধ করার স্পর্ধা করবে না, আমার বিচার বা আমার অবমাননাও আর করবে না। নতুবা, তৎক্ষণাৎ তাদের উপর অভিশাপ নেমে আসবে এবং তাদের বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনার পরে তারা শুধু ক্রন্দন করতে পারবে আর নিজেদের দাঁতে দাঁত ঘষতে পারবে।

সমস্ত মানুষ এটা জানুক, মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর শেষপ্রান্ত জুড়ে, প্রতিটি গৃহে এবং সমস্ত মানুষের দ্বারা এটা জ্ঞাত হোক, যে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বররই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। সকলে একে একে আমার সামনে নতজানু হয়ে আমাকে পূজা করবে, এবং এমনকি, যে শিশুরা সবেমাত্র কথা বলতে শিখেছে তারাও “সর্বশক্তিমান ঈশ্বর” বলে ডেকে উঠবে! যে কর্মকর্তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারাও নিজের চোখে দেখবে যে ঈশ্বর তাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং তারাও ভূপতিত হয়ে তাঁর পূজা করবে, তাঁর করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করবে, কিন্তু এখন সত্যিই খুব দেরি হয়েছে, কারণ তাদের বিলুপ্তির সময় আগত হয়েছে। তাদের কেবলমাত্র বিনাশই ঘটবে এবং তারা অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দণ্ড পাবে। আমি এই সম্পূর্ণ যুগকে সমাপ্ত করব, এবং আমার রাজ্যকে আরো মজবুত করব। সমস্ত দেশ এবং সকল মানুষ চিরদিনের জন্য আমার সামনে নিজেদের সমর্পণ করবে!


অধ্যায় ৩৬

সর্বশক্তিমান প্রকৃত ঈশ্বর, সিংহাসনে আসীন রাজা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা সমস্ত জাতি ও সব মানুষকে শাসন করেন এবং এই স্বর্গের নীচে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড এবং এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী দেখতে পাবে। এই পর্বতমালা, নদনদী, সরোবর, ভূখণ্ড, মহাসাগর এবং সমস্ত জীবকুল প্রকৃত ঈশ্বরের মুখমণ্ডলের আভায় নিজেদের অবগুণ্ঠণ সরিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো তারা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, ঠিক যেমন করে শক্ত মাটি ভেদ করে অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে!

আহা! একমাত্র ঈশ্বরই জগতের সামনে আবির্ভূত হন। কার সাধ্য তাঁকে বাধা দেয়? ভয়ে সবাই কেঁপে ওঠে। সবাই সর্বতোভাবে নিঃসংশয়, সবাই বারংবার তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করে যায়। সবাই তাঁর সামনে নতজানু হয়ে তাঁর বন্দনাগান গায়। মহাদেশ, মহাসাগর, পর্বতমালা, নদনদী সব তাঁরই মহিমাকীর্তন করে নিরন্তর! মৃদুমন্দ বাতাস নিয়ে বসন্ত আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে বাসন্তী বারিধারা। সমস্ত মানু্ষের মতো জলস্রোতও আনন্দ আর বিষাদ নিয়ে প্রবাহিত হয়। নিজের ঋণ স্মরণ করে ও আত্ম-সমালোচনায় দগ্ধ হয়ে সে অশ্রুমোচন করে। নদী, সরোবর, জলের প্রতিটি তরঙ্গ প্রকৃত ঈশ্বরের পবিত্র নাম গান করে, তাঁর গুণকীর্তন করে! এই বন্দনাধ্বনি অসাধারণ স্বচ্ছ ও নির্মল! পুরোনো যা কিছু এক সময় শয়তানের হাতে ভ্রষ্ট হয়েছিল সবই নতুন করে জেগে উঠবে এবং সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে প্রবেশ করবে…

এই সেই পবিত্র ভেরী। এবং এর নিনাদ শুরু হয়েছে! কান পেতে শোনো। মধুর এই ধ্বনি! এই ধ্বনি হল সমস্ত জাতি, সমস্ত মানুষের কাছে রাজাধিরাজের বার্তা, চরমমুহূর্ত সমাগত। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সমাপ্ত। এই পৃথিবীতে প্রকাশ্যে আমার রাজ্য শুরু হল। আগে যা ছিল জাগতিক রাজ্য তা এখন থেকে আমার রাজ্য আমিই ঈশ্বর। আমার সিংহাসন থেকে সাতটি ভেরীর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে এবং অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটবে! পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষ হিমানী-সম্প্রপাতের বেগে এবং বজ্রবিদ্যুতের শক্তি নিয়ে ছুটে আসবে। কেউ আসবে সমুদ্রপথ বেয়ে জলযানে, কেউ আবার আসবে বিমানে চড়ে। কেউ আসবে নানান আকার-আকৃতির যানে চড়ে। আবার কেউ আসবে ঘোড়ার পিঠে। ভালো করে চেয়ে দেখো। কান পেতে শোনো। সবরকম রঙের এই ঘোড়াগুলির আরোহীদের চৈতন্য জেগে উঠেছে। তারা সাহসী, তারা শক্তিমান যেন। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটছে। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর একমাত্র ঈশ্বরের জন্য মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মাঝে কত নারী, পুরুষ, শিশু মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। কেউ মৃত্যুবরণ করবে, কেউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, কেউ ক্ষতবিক্ষত হবে, তাদের শুশ্রুষা করার কেউ থাকবে না। তীব্র যন্ত্রণায় তারা আর্তনাদ করবে। বিদ্রোহের পুত্রগণ! এটাই কি তোমাদের শেষ পরিণতি নয়?

পরমানন্দে আমার সন্তানদের দিকে আমি তাকাই যারা আমার কথা শুনতে পায় এবং সমস্ত দেশ, সমস্ত ভূখণ্ড থেকে তারা একত্রিত হয়। একমাত্র ঈশ্বর যাদের মুখে বিরাজ করেন তারাই ঈশ্বরের বন্দনাগান গায় এবং পরমানন্দে সীমাহীন উল্লম্ফনে মেতে ওঠে। জগতের কাছে তারা প্রকৃত ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে যা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো শোনায়। সমস্ত মানুষ এসে আমার রাজ্যে ভিড় জমাবে।

ঘুমে যারা অচেতন আমার সাতটি ভেরীর আওয়াজ তাদের জাগিয়ে তুলবে। তাড়াতাড়ি ওঠো, এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি! নিজের জীবনের দিকে তাকাও। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখো এখন সময় কী হয়েছে। এখন আর খোঁজাখুঁজির কী আছে? চিন্তা করার কী আছে? আর আঁকড়ে ধরে রাখার মতো কীই-বা আছে? আমার জীবন লাভ করা আর নিজেদের আঁকড়ে ধরে রাখা সমস্ত ভালোবাসার ধন লাভ করার মধ্যে যে মূল্যগত পার্থক্য র‍য়েছে তা কি বিবেচনা করে দেখেছ? কোনটা তোমাদের কাছে বেশি মূল্যবান? আর অবাধ্যতা কোরো না, বিলাসে গা ভাসিয়ে দিও না। এই সুযোগ হাতছাড়া কোরো না। এই সময় আর ফিরে আসবে না। সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিজেদের আত্মাকে জাগিয়ে তোলো। যেভাবেই হোক না কেন শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত ও কারসাজিকে ধরে ফেল এবং সেগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে জয়ী হও, যাতে তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রগাঢ় হয় এবং আমার স্বভাব অনুসারে তোমরা চলতে পারো; যাতে তোমাদের জীবন আরো পরিণত ও পোক্ত হয় এবং তোমরা সারা জীবন আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারো। দুর্বল নয়, নির্ভয় হও। রাস্তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনের দিকে তাকিয়ে এক পা এক পা করে সোজা এগিয়ে যাও!

আবার যেদিন সাতটি ভেরী বেজে উঠবে, সেদিন হবে বিচারের ডাক—বিদ্রোহের পুত্রদের বিচার, সমস্ত জাতির ও সমস্ত মানুষের বিচার। প্রতিটি জাতি সেদিন ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করবে। ঈশ্বরের দীপ্ত মুখ সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষের কাছে উদ্ভাসিত হবে। সকলে সেদিন পুরোপুরি নিঃসংশয় হবে এবং তারা প্রকৃত ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরো মহিমান্বিত হবেন এবং আমি ও আমার পুত্ররা এই মহিমার সমান ভাগীদার হব, রাজত্বেও আমরা সমান অংশীদার হব এবং সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষের বিচার করব, দুষ্টের দমন করব, আর, যারা আমার আপন তাদের রক্ষা করব, তাদের ওপর করুণাধারা বর্ষণ করব এবং এই রাজ্যকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করব। এই সাতটি ভেরী বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ রক্ষা পাবে, তারা কাছে ফিরে এসে নতজানু হবে এবং চিরকাল আমার বন্দনা গাইবে! 

এই সাতটি ভেরী আবার যেদিন বেজে উঠবে সেদিনই এই যুগের সমাপ্তি ঘটবে। এই ভেরীর ধ্বনি দুষ্ট শয়তানের বিরুদ্ধে জয় ঘোষণা করবে এবং পৃথিবীর বুকে সর্বসমক্ষে এক নতুন জীবনের সূচনা করবে! এই ভেরীনিনাদ এই সিংহাসনের চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই নিনাদ স্বর্গ ও মর্ত্যকে আলোড়িত করে তু্লেছে। এটাই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার জয় যা শয়তানের বিচার। শাস্তি হিসাবে পুরোনো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আবার সেই অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে! এই ভেরী নিনাদের অর্থ হল অনুগ্রহের দরজাটা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এই রাজ্যের নতুন অধ্যায় শুরু হবে এবং সেটা হওয়াই সঠিক ও সমূচিত। যারা তাঁকে ভালোবাসে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন। তাঁর রাজ্যে এরা যখন ফিরে যাবে তখন পৃথিবীর মানুষের ওপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। ঈশ্বরের সাতটি পাত্র ও সাতটি দুর্দশা পরপর নেমে আসবে। স্বর্গ ও মর্ত্যের বিলয় ঘটবে কিন্তু আমার বাণীর কোনো বিনাশ নেই!


অধ্যায় ৩৭

আমার উপস্থিতি নিয়ে তোমাদের মধ্যে প্রকৃতই বিশ্বাসের অভাব রয়েছে এবং প্রায়শই কাজের জন্য তোমরা নিজেদের উপরই নির্ভর করো। “আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না!” তা সত্ত্বেও তোমরা ভ্রষ্ট মানুষেরা আমার বাক্য এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও। আজকাল জীবন হল বাক্যের জীবন; বাক্য ছাড়া কোনো জীবন নেই এবং কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আর বলা-ই বাহুল্য যে বিশ্বাস তো নেই-ই। বাক্যের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বাস; ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে আরো বেশি করে নিজেদের উজাড় করে দিলে একমাত্র তবেই তোমরা সবকিছু অর্জন করবে। এমনটা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না যে তোমরা বিকশিত হবে না: জীবন বিকশিত হয়, এবং সেটা মানুষের উদ্বেগ থেকে নয়।

তোমাদের মধ্যে সর্বদা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা রয়েছে, এবং তোমরা আমার নির্দেশাবলী শোন না। তোমরা সর্বদাই আমার গতি অতিক্রম করে যেতে চাও। এটা কী? এটা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তোমাদের স্পষ্টভাবে এই পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত যে কোন বিষয়টি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে আর কোন বিষয়টি তোমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসছে। আমার উপস্থিতিতে উদ্দীপনা কখনোই প্রশংসিত হবে না। আমি চাই যে তোমরা শেষ অবধি অটল আনুগত্য নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে সক্ষম হও। তোমরা বিশ্বাস করো যে এইরূপ আচরণের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। তোমরা অন্ধ মানুষ! অন্বেষণের জন্য নিজে নিজে বিশৃঙ্খলভাবে চলার পরিবর্তে কেন তোমরা আরো ঘনঘন আমার সম্মুখে আসোনা? তোমাদের স্পষ্টভাবে দেখতে হবে! বর্তমানে যিনি কার্যসাধন করেছেন তিনি অবশ্যই কোনো মানুষ নন, বরং তিনি সকলের উপর সার্বভৌম, একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর—সর্বশক্তিমান! তোমাদের অযত্নশীল হলে চলবে না, বরং তোমাদের যা কিছু রয়েছে তা নিরন্তর ধরে রাখতে হবে, কারণ আমার দিবস আসন্ন। এমন এক সময়ে তোমরা কি সত্যিই জেগে উঠবে না? তোমরা কি এখনো স্পষ্ট ভাবে দেখোনি? তোমরা এখনও দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছ; তোমরা দুনিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারো না। কেন? তোমরা কি প্রকৃতই আমাকে ভালোবাসো? তোমরা কি আমার কাছে নিজেদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে পারো, যাতে আমি তা দেখতে পাই? তোমরা কি তোমাদের সামগ্রিক সত্তা আমার কাছে উৎসর্গ করতে সক্ষম?

আমার বাক্যগুলি নিয়ে আরো বেশি চিন্তা করো, এবং সেগুলি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি রাখো। দ্বিধাগ্রস্থ বা অমনোযোগী হয়ো না। আমায় উপস্থিতিতে আরো বেশি সময় ব্যয় করো, আমার পবিত্র বাক্যগুলিকে আরো বেশি করে গ্রহণ করো, এবং আমার অভিপ্রায়গুলিকে ভুল বুঝো না। এর বেশি আর কী তোমরা আমার কাছ থেকে শুনতে চাও? মানুষের হৃদয় কঠিন, মানুষ তার পূর্বধারণাগুলির গুরুভারে ন্যূব্জ। তারা সর্বদাই ভাবে যে শুধুমাত্র চালিয়ে যেতে পারাটাই যথেষ্ট, এবং তারা সর্বদাই নিজেদের জীবনকে নিয়ে তামাশা করে। মূর্খ শিশুগণ! অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে; এটা আমোদপ্রমোদ খোঁজার সময় নয়। তোমাদের উচিত চক্ষু উন্মীলন করে দেখা উচিত যে এটা কোন সময়। সূর্য দিগন্তরেখা অতিক্রম করে পৃথিবীকে আলোকিত করতে চলেছে। ভালো করে চোখ খোলো এবং দেখো; অমনোযোগী হয়ো না।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা বিষয়টিকে এমন লঘু ভাবে দেখ এবং বিষয়টি নিয়ে এমন আচরণ করো! আমি উদ্বিগ্ন, কিন্তু খুব অল্পজনই আছে যারা আমার হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল, যারা আমার সদুপোদেশ শুনতে এবং আমার পরামর্শগুলি মানতে সক্ষম। এই অভীষ্টসাধন দুরূহ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছো যারা আমার এই ভার ভাগ করে নিতে পারে। তোমরা এখনো এমন এক মানসিকতা বজায় রাখো। অতীতের তুলনায় তোমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছ, কিন্তু তোমরা চিরদিন এই পর্যায়ে থাকতে পারো না! আমার পদক্ষেপ দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদের গতি একই রকম রয়েছে। আজকের আলো এবং আমার পদক্ষেপের সঙ্গে কীভাবে তোমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবে? আর ইতস্তত কোরো না। আমি বার বার তোমাদের কাছে এটা জোর দিয়েছি: আমার দিবসের আগমন আর বিলম্বিত হবে না!

আজকের আলো, আজকেরই অঙ্গ, একে যেমন অতীতের আলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না, তেমনই একে ভবিষ্যতের আলোর সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে না। প্রতিটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্‌ঘাটন ও নতুন আরো জোরালো ও উজ্জ্বলতর হয়। আর হতবাক হয়ো না; আর নির্বোধ হয়ো না; পুরোনো পথগুলিকে আর আঁকড়ে থেকো না; এবং আর কোনো বিলম্ব বা আমার সময়ের অপচয় কোরো না।

সতর্ক হও! সতর্ক হও! আমার নিকটে আরো প্রার্থনা করো এবং আমার উপস্থিতিতে আরো সময় ব্যয় করো, এবং তোমরা অবশ্যই সবকিছু অর্জন করবে! বিশ্বাস করো যে, এইরূপ করলে, তোমরা নিশ্চিতভাবেই সবকিছু অর্জন করবে!
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এমন নয় যে তোমার বিশ্বাস শুভ বা পবিত্র নয়, কিন্তু আমার কাজ বিস্ময়কর! সবকিছুই আমার করুণার কারণে! তোমার সামান্যতমভাবেও স্বার্থপরতা বা অহংকারের দ্বারা ভ্রষ্ট স্বভাব থাকলে চলবে না, তাহলে তোমার উপর আমার আমার কর্ম করব না। তোমাকে স্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে মানুষ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তাদের কারণে নয়; তা ঘটে আমার কারণে। আজ, তুমি যদি স্পষ্টভাবে এই পদক্ষেপটি উপলব্ধি না করতে পারো, তাহলে তুমি নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হবে! তোমাকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে আজ যা করা হচ্ছে তা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কর্ম; তার সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের কাজের কী গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে? হয় তারা স্বার্থপর, উদ্ধত ও অহংকারী হচ্ছে, নয়তো তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করছে এবং তাঁর পরিকল্পনাগুলি ধ্বংস করছে। হে, দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষজন! তোমায় আজ আমার উপর নির্ভর করতেই হবে; তা যদি না কর, তাহলে আজ আমি তোমায় বলে দেব যে তুমি কখনোই কিছু অর্জন করবে না! সব কিছুই বৃথা হবে এবং তোমার প্রচেষ্টাগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়বে!

আলস্য বা ইতস্তত কোরো না, যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকের উপর আজ আমার বিস্ময়কর কার্য সাধিত হবে। যারা বিনয়ী হতে জানে না সেইসব মানুষ আমার কোনো কাজে আসবে না, এবং আজ আমি শুধুমাত্র তাদেরই ব্যবহার করব যারা পুরোপুরি বিনয়ী হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে সত্য হৃদয় নিয়ে ভালোবাসে, যারা অপরের দ্বারা উপেক্ষিত, এবং যারা আমার নিকটে নিজেদের পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে সক্ষম, একমাত্র তাদের কাছেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত করব। আমি তোমাকে আমার অভিপ্রায়গুলিকে উপলব্ধি করতে দেব, এবং সর্বদা তুমি আমার সম্মুখে থেকে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে। যারা আজ আমার উদ্দেশ্যে নিজেদের ব্যয় করবে, আজ নিজেদের আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে, এবং আজ আমার জন্য ভার বহন করবে, তাদের সঙ্গে আমি নিশ্চিতভাবেই দুর্ব্যবহার করব না—এইভাবেই আমার ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হয়। আমার সম্বন্ধে অভিযোগ কোরো না, আমার অনুগ্রহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তুমি তা এসে গ্রহণ করতেই পারো, যাতে তুমি এক অতুলনীয় মাধুর্যের আস্বাদ নিতে পারো। তা যে শুধু তোমার মনে আমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে তা-ই নয়, তা তোমার সেই ভালোবাসাকে আরো গভীর করে তুলবে।

আমার কার্য ধাপে ধাপে সাধিত হয়, এবং তা একেবারেই অসতর্ক এবং বিশৃঙ্খল নয়। আমাকে অনুসরণ করার জন্য তোমাদেরকে এইভাবে কাজগুলি করতে হবে। আমার আচরণ দেখো এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও; এইভাবেই, তুমি যদি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর, তাহলে তোমায় রাজ্যের প্রকাশে আনয়ন করা হবে। এক স্বরে উল্লাসধ্বনি কর! আমার পুত্রগণ! তোমাদের উপর, এই গোষ্ঠীর মানুষদের উপর, ঈশ্বরের কার্য সম্পন্ন হবে। তোমরা কি নিজেদের আশীর্বাদধন্য অনুভব করছ না?

এর তল স্পর্শ করা বস্তুতই কঠিন! আজ আমি এখানে তোমাদের এনেছি যাতে তোমরা আমার আমার বিস্ময়কর কার্য চাক্ষুষ করতে পারো!


অধ্যায় ৩৯

দু-চোখ খুলে তাকিয়ে দেখো, আমার মহান শক্তিকে তোমরা সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে পারবে! সর্বত্রই তোমরা আমার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং নভোমণ্ডল আমার মহান শক্তিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমার কথিত বাক্য সত্যি হয়ে উঠেছে আবহাওয়ার উষ্ণ হয়ে ওঠার মধ্যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে, মানুষের ভিতরের অস্বাভাবিকতার মধ্যে, পারস্পরিক সামাজিক আচরণের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, এবং মানুষের অন্তরের প্রতারণার মধ্যে। সূর্য শ্বেতবর্ণ হয়ে উঠছে, আর চাঁদ হয়ে উঠছে রক্তবর্ণ; এ সবই ভারসাম্যবিহীন। তোমরা কি তবুও সত্যিই এই বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছ না?

এর মধ্যে ঈশ্বরের মহান শক্তি প্রকাশিত। নিঃসন্দেহে, তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর—সর্বশক্তিমান—মানুষ অনেক বছর ধরে যাঁর অন্বেষণ করেছে! কে শুধুমাত্র বাক্য উচ্চারণ করে বস্তুকে সত্তায় পরিণত করতে পারেন? শুধু আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যে মুহূর্তে তিনি কথা বলেন, সত্য আবির্ভূত হয়। তোমরা কীভাবে না বলে থাকতে পারো যে তিনিই সত্য ঈশ্বর?

আমি জানি যে মনের গভীরে তোমরা সকলেই আমার সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, আমার ভালোবাসার ভ্রাতা ও ভগিনীরা, সকলেরই এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, কিন্তু তারা নেহাতই প্রবেশ করতে বা বাস্তবে অনুশীলন করতে পারে না, আর যখন বাস্তবতার উপস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন শীতল ও শান্ত থাকতে পারে না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে তোমরা কখনোই কোনো সম্মান প্রদান করো না, এবং তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রথমে স্থান দাও, এবং অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই কাজ করতে থাকো। আমি তোমাদের বলছি, এই পন্থা কখনোই আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবে না! হে বৎস! শুধু তোমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে আমাকে দাও। পরিষ্কার বুঝে নাও! আমি তোমার অর্থ চাই না, তোমার অধিকৃত বস্তুও চাই না, এবং এও চাই না যে তুমি ভাবাবেগপূর্ণ উদ্দীপনার বশে, প্রতারণাপূর্ণভাবে, অথবা সংকীর্ণ-মনে আমার সামনে সেবা করতে আসো। প্রশান্ত হও আর বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হও, যখন সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন অপেক্ষা করো এবং সন্ধান করো, আমি তোমাকে একটা উত্তর প্রদান করবো। সন্দেহের মধ্যে থেকো না। তোমরা কখনোই কেন আমার বাক্যসমূহকে সত্যি বলে বিশ্বাস করো না? কেন তোমরা আমার বাক্যে বিশ্বাস করতে পারো না? তোমরা এতটাই চরম মাত্রায় জেদী, এবং এমনকি এরকম এক সময়েও তোমরা এখনও এইরকম রয়েছো; তোমরা অত্যন্ত অজ্ঞ, এবং একেবারেই আলোকপ্রাপ্ত নও! গুরুতর সত্যের কতটুকু তোমাদের স্মরণে রয়েছে? তোমরা কি সত্যিই সেটার অভিজ্ঞতালাভ করেছো? সমস্যার সম্মুখীন হলে তোমরা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠো আর বেপরোয়াভাবে ও ত্বড়িৎগতিতে কাজ করো! আজকের প্রধান বিষয় হল, তোমরা আত্মায় প্রবেশ করো আর আমার সাথে আরও বেশি সহভাগিতা করো, ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তোমাদের নিজেদের হৃদয় প্রায়শই প্রশ্নসমূহ নিয়ে চিন্তা করে। তোমরা কি উপলব্ধি করো? এটাই মূল চাবিকাঠি! বিলম্বিত অনুশীলন সত্যিই এক সমস্যা। তাড়াতাড়ি করো, বিলম্ব কোরো না! যে মানুষেরা আমার বাক্য শ্রবণ করে এবং বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তা অনুশীলন করে, তারা প্রভূত আশীর্বাদধন্য হবে! তোমাদের আমি দ্বিগুণ প্রদান করবো! দুশ্চিন্তা কোরো না! আমি যেমনভাবে বলছি, এক সেকেণ্ডও বিলম্ব না করে তেমনভাবে কাজ করো! তোমাদের মানবোচিত পূর্বধারণা প্রায়ই এই রকম, এবং তোমাদের মধ্যে বিষয়গুলোকে স্থগিত করার প্রবণতা রয়েছে, আজ যা করা উচিত সর্বদাই তাকে আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করো। এতই অলস আর এতই অপটু। শব্দে এটাকে বর্ণনা করা যায় না! আমি অতিরঞ্জন করছি না—এটাই ঘটনা। যদি একথা বিশ্বাস না করো, তাহলে সতর্কভাবে নিজেকে পরীক্ষা করো আর তোমার নিজের অবস্থা লক্ষ্য করো, তাহলে আবিষ্কার করবে যে বিষয়টা বাস্তবিকই এইরকম!


অধ্যায় ৪০

তোমরা এত অবোধ কেন? কেন তোমরা এত অসাড়? বেশ কয়েকবারের সতর্কবার্তাও তোমাদের জাগ্রত করেনি, এবং এটা আমার কাছে পীড়াদায়ক। আমার পুত্রদের এইরূপ দেখার হৃদয় বাসনা আমার সত্যিই নেই। আমার হৃদয় কী করে এটা সহ্য করতে পারে? আহ্‌! নিজের হাতে তোমাদের শিক্ষা দিতে হবে। আমার গতি আরো দ্রুত হচ্ছে। আমার পুত্রগণ! দ্রুত উঠে দাঁড়াও এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো। কারা এখন আন্তরিকভাবে নিজেদের আমার জন্য ব্যয় করে? কারা একটা অভিযোগমূলক শব্দ না-করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে সক্ষম? তোমরা সর্বদাই এত অসাড় এবং নির্বোধ! কতজন আমার অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল হতে সক্ষম, এবং কে প্রকৃতপক্ষেই আমার বাক্যগুলির অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে? আমি শুধুই উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা ও আশা করতে পারি; এমনটা দেখে চলি যে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারছে না, কী-ই বা আর আমি বলতে পারি? আমার পুত্রগণ! তোমাদের পিতা আজ যা কিছু করতে পারে তা সবই তাঁর পুত্রদের জন্য। আমার পুত্ররা কখনোই কেন আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং কেন আমার পুত্ররা সর্বদা আমাকে, তোমাদের পিতাকে, চিন্তিত করে তোলো? কবে আমার পুত্ররা বিকাশ লাভ করবে, আমাকে আর উদ্বেগের অবকাশ দেবে না, এবং তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে? কবে আমার পুত্ররা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে, উঠে দাঁড়াতে, এবং তাদের পিতার স্কন্ধের ভার লাঘব করতে সক্ষম হবে? আমি শুধু আমার পুত্রদের জন্য নীরবে অশ্রুপাত করি, এবং ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন করা ও আমার পুত্রগণ, আমার প্রিয়জনদের উদ্ধার করার জন্য আমি সবকিছু অর্পন করি। আমার অন্য কোনো পথ নেই।

আমার প্রতিশ্রুতিসমূহ সংঘটিত হতে চলেছে এবং তা তোমাদের চোখের সামনে প্রতীয়মান। তোমরা কেন আমার হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল হতে পারো না? কেন? কেন? এখনো পর্যন্ত, তোমরা কি গণনা করেছ যে, তোমাদের করা কতগুলি কাজ আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করেছে, এবং এমন কী কী কাজ তোমরা করেছ যা গির্জাকে পরিপুষ্ট এবং প্রতিপালিত করেছে? সযত্নে এটা বিবেচনা করে দেখো; অমনোযোগী হয়ো না। সত্যের কণামাত্রকেও হারিয়ে যেতে দিয়ো না। তুমি কেবলমাত্র বহিরাঙ্গের উপর গুরুত্ব দিয়ে সারসত্যকে উপেক্ষা করে যেতে পারো না। সর্বদাই তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ এবং তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ খ্রীষ্টের আসনের সম্মুখে বিচারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কিনা, এবং তুমি একজন নতুন ব্যক্তি হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছ কিনা—যা অনুকরণ নয় নয়, বরং জীবনের অভিব্যক্তির গভীর থেকে উৎসারিত। জীবনকে বিলম্বিত কোরো না, যাতে তুমি ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারো। তৎপর হও এবং এই অবস্থার প্রতিকার করো, আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করো, এবং আচরণের নীতিগুলিকে মনে রাখো: ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায্যতার সঙ্গে কাজ করো, এবং আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করো। বেপরোয়া হয়ো না। এমনটা কি মনে রাখতে পারবে?


অধ্যায় ৪১

গির্জায় যে সমস্যাগুলি উদ্ভূত হয়, সেগুলির বিষয়ে এত গুরুতর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠনা। গির্জার নির্মাণকালে ভুলত্রুটি অনিবার্য, কিন্তু যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন আতঙ্কিত হয়ো না; বরং, শান্ত ও সংযত হয়ে থেকো। আমি কি ইতিমধ্যেই তোমাদের বলিনি? বারবার আমার সম্মুখে এসো এবং প্রার্থনা করো, এবং আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে আমার অভিপ্রায়গুলি দেখাব। গির্জাই আমার হৃদয় এবং আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য, আমি একে কী করে ভালো না বেসে থাকতে পারি? ভয় পেয়ো না—এই ধরনের বিষয় যখন গির্জায় ঘটে তখন আমার অনুমতিক্রমেই ঘটে। আমার পক্ষে দাঁড়াও এবং কথা বলো। আমার সিংহাসনের দ্বারা যে সমস্ত বস্তু ও বিষয় অনুমোদন পায় এবং অভ্যন্তরে আমার অভিপ্রায়কে ধারণ করে সেগুলির উপর বিশ্বাস রাখো। তুমি যদি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সহকারিতা করে যাও, তাহলে সমস্যা হবে। তুমি কি পরিণতির কথা ভেবেছ? এই ধরনের বিষয়ের সুবিধাই শয়তান নেয়। বারবার আমার সম্মুখে এসো। আমি সহজভাবে বলব: আমার সম্মুখে আসার আগে যদি অন্য কোনো কাজ করতে যাও তবে সেই কাজ তুমি সম্পূর্ণ করতে পারবে—এমন কল্পনাও কোরো না। তোমরাই আমাকে এই অবস্থান নিতে বাধ্য করেছ।

নিরুৎসাহিত হয়ো না, দুর্বল হয়ো না, আমি তোমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট করে তুলব। রাজ্যের পথ অতটাও মসৃণ নয়, কোন কিছুই এত সহজ নয়! তোমরা চাও খুব সহজেই তোমাদের কাছে আশীর্বাদ আসুক, তাই নয় কি? আজ, সবাইকে তিক্ত পরীক্ষাসমূহের সম্মুখীন হতে হবে। এই পরীক্ষাসমূহ ব্যতীত, আমার জন্য তোমাদের প্রেমময় হৃদয় আরো শক্তিশালী হয়ে বিকশিত হবে না এবং আমার জন্য তোমাদের প্রকৃত ভালোবাসা থাকবে না। এমনকি, যদিও এই পরীক্ষাগুলি খুব সাধারণ ঘটনা সংক্রান্তও হয়ে থাকে তাহলেও, এগুলির মধ্যে দিয়েই সকলকে উত্তীর্ণ হতে হবে; তবে পরীক্ষাগুলি কতটা কঠিন হবে তা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করছে। পরীক্ষাগুলি আমাকৃত আশীর্বাদ, এবং তোমাদের মধ্যে কতজন আমার সম্মুক্ষে এসে নতজানু হয়ে আমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছ? বোকা সন্তানের দল! তোমরা সবসময় মনে করো কয়েকটি শুভ বাক্যই আমার আশীর্বাদ। কিন্তু এটা স্বীকার করো না যে তিক্ততাও আমারই এক আশীর্বাদ। যারা আমার তিক্ততার ভাগীদার হবে, তারা অবশ্যই আমার মাধুর্যও লাভ করবে। তোমাদের কাছে এটাই আমার অঙ্গীকার এবং আশীর্বাদ। আমার বাক্য ভোজন, পান ও উপভোগে দ্বিধা কোরো না। অন্ধকার দূরীভূত হলে, আলোকের আগমন ঘটে। ভোরের আগেই অন্ধকার প্রগাঢ়তম হয়, তারপর আকাশ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকে, এবং, অতঃপর সূর্যোদয় হয়। ভয় পেয়োনা বা সংকুচিত হয়ে থেকো না। আজ, আমি আমার পুত্রদের সমর্থন করব এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করব।

গির্জার কাজকর্মের প্রসঙ্গ যখন এলেই, সর্বদা স্বীয় দায়িত্ব এড়িয়ে চলো না। তুমি যদি বিবেকসম্মত ভাবে বিষয়টা আমার আমার সম্মুখে পেশ করো, তবে তুমি একটা পথ খুঁজে পাবে। এই ধরনের সামান্য সমস্যা এলেই কি তুমি আতঙ্কিত, ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়হয়ে পড়? আমি তোমাদের অসংখ্যবার বলেছি, “বারংবার আমার কাছে এসো!” আমি তোমাদের যা বলেছি সেগুলি কি তোমরা বিবেকসম্মতভাবে অনুশীলন করেছ? আমার বাক্যগুলি কতবার তোমরা বিবেচনা করে দেখেছ? তা যদি তোমরা না করে থাকো, তাহলে তোমাদের কোনো স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি নেই। এর জন্য কি তোমরা নিজেরা দায়ী নও? তোমরা অপরকে দোষারোপ করো, কিন্তু তদপরিবর্তে নিজের প্রতি কেন তোমরা ঘৃণা অনুভব করো না? তোমরা বিষয়সকল পণ্ড করে দাও এবং তারপর তোমরা নির্লিপ্ত থাকো ও দায়সারা ভাব দেখাও; আমার বাক্যের প্রতি তোমাদের মনোযোগ দিতেই হবে।

অনুগত ও সমর্পিত ব্যক্তিগণ প্রভূত আশীর্বাদ লাভ করবে। গির্জায়, আমার সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থেকো, সত্যকে তুলে ধরো; যা ঠিক তা ঠিকই, এবং যা ভুল তা ভুলই। সাদা আর কালোকে গুলিয়ে ফেলো না। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাকে তাকে পরাস্ত করতেই হবে যাতে সে আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আমার সাক্ষ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য তোমাকে সর্বস্ব দিতেই হবে। এই-ই হবে তোমাদের কর্মের লক্ষ্য—তা ভুলে যেয়ো না। কিন্তু বর্তমানে, তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের এবং বিভিন্ন বিষয়ের পৃথগীকরণে দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং তোমরা চিরদিনই আমার বাক্য ও অভিপ্রায়কে বুঝতে অক্ষম। তথাপি, উদ্বিগ্ন হয়ো না, সকলই আমার পদক্ষেপ অনুযায়ী অগ্রসর হয় এবং উদ্বেগ কেবল সমস্যারই জন্ম দেয়। আমার সম্মুখে অধিকতর সময় অতিবাহিত করো এবং খাদ্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করো না—যেগুলি কেবলই পার্থিব শরীরের জন্য। বারংবার আমার অভিপ্রায়ের সন্ধান করো, এবং আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেব সেগুলি আসলে কী। ধীরে ধীরে তুমি সমস্ত কিছুর মধ্যে আমার অভিপ্রায় খুঁজে পাবে, আমি সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশের এক বাধাহীন পথ খুঁজে পাবো। তা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করবে, এবং তোমরা আমার সঙ্গে চিরতরে এবং অনন্তকাল ধরে আশীর্বাদ লাভ করবে।


অধ্যায় ৪২

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্যগুলি মহান! কী বিস্ময়কর! কী চমকপ্রদ! সপ্ত ভেরী ধ্বনিত হয়, সাতটি বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সাতটি পাত্র পূর্ণ হয়—এগুলি অবিলম্বে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবে, এবং আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রতিদিন আমাদের কাছে আসে। একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, আমরা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হব না আশীর্বাদের, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল, এবং আমরা মানুষেরা কোনোভাবেই এটা নির্ধারণ করতে পারি না। যারা পূর্ণ হৃদয়ে নিজেদের উৎসর্গ করে তারা নিশ্চিতভাবেই প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করবে, অন্যদিকে যারা শুধু নিজেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে যায় তারা শুধু নিজেদের জীবনই হারাবে; সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত বস্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। আর কখনো নিজেদের পদক্ষেপ থেমো না। স্বর্গ ও মর্ত্যে বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে, তা থেকে মানুষের লুকোনোর কোনো অবকাশ নেই। তীব্র যন্ত্রণায় বিলাপ করা ছাড়া তার কাছে আর কোনো পথ পড়ে রইবে না। পবিত্র আত্মা আজ যে কার্য সাধন করছেন তা অনুসরণ করো। কোন পর্যায় অবধি তাঁর কাজের অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে তোমার অন্তরে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, যাতে অন্য কারোর সেটা তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। যত ঘন ঘন সম্ভব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তুমি প্রত্যাবর্তন করো। সবকিছুর জন্যই তাঁকে প্রশ্ন করো। তিনি নিশ্চিত ভাবেই তোমার অন্তঃকরণ আলোকিত করবেন, এবং অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তগুলিতে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। কোনো ভয় রেখো না! তিনি ইতিমধ্যেই তোমার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁর সুরক্ষা ও তাঁর যত্নে থেকে তোমার ভয় কীসের? আজ ঈশ্বরের ইচ্ছার সিদ্ধি নিকটস্থ, এবং যারাই ভীত তাদের শুধুই হারাবে। আমি তোমাকে যা বলছি তা সত্য। তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করো: এক লহমার স্বর্গ পরিবর্তিত হতে পারে, তাতে কিন্তু তোমার ভয় কীসের? তাঁর সামান্যতম অঙ্গুলিহেলনে, স্বর্গ ও মর্ত্য নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই মানুষ দুশ্চিন্তা করে কীইবা অর্জন করবে? সমস্ত কিছুই কি ঈশ্বরের হাতে নেই? তিনি যদি স্বর্গ ও মর্ত্যকে পরিবর্তিত হওয়ার আদেশ দেন তবে তারা পরিবর্তিত হবে। তিনি যদি বলে আমাদের সম্পূর্ণ করা হোক, তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ করা হবে। মানুষের দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, বরং প্রশান্ত মনে অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে যথাযম্ভব মনোযোগ দিতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। স্বর্গ এক নিমেষে পরিবর্তিত হতে পারে! মানুষ তার চর্মচক্ষু যতই উন্মিলিত করুক না কেন, কোনোকিছুই সে ভালোভাবে দেখতে সক্ষম হবে না। এখনই সতর্ক হও। ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধিত হয়েছে, তাঁর কর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়েছে, এবং তাঁর পুত্ররা সকলেই তাঁর সিংহাসনে সমীপে উপনীত হয়েছে। তারা সবাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে সমস্ত দেশ ও সকল মানুষের বিচার করার জন্য এসেছে। যারা গির্জার উপর নিপীড়ন চালিয়ে আসছে এবং ঈশ্বরের পুত্রদের ক্ষতি করছে তারা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে: এমনটা নিশ্চিত! যারা আন্তরিক ভাবে নিজেদের ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে, যারা সর্বস্ব দিয়ে ধরে থাকে, ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই তাদের চিরন্তনভাবে ভালোবাসবেন, তাতে কোনোদিন কোনো পরিবর্তন হবে না!
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আমি কি তোমাদের মনে করিয়ে দিইনি? শঙ্কিত হয়ো না; তোমরা আদৌ আমার কথা শোনো না, তোমরা এতই অবিবেচক মানুষ! কবে তোমরা আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে? নিয়ত এখানে নব নব আলোকপ্রাপ্তি ঘটে, এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন আলো আসে। কতবার তোমরা এটা নিজে থেকে উপলব্ধি করেছ? আমি কি তোমাদের নিজে এমনটা বলিনি? তোমরা এখনও নিষ্ক্রিয়, সেই পতঙ্গের মতো যেগুলিকে খোঁচা দিলে তবেই নড়ে, এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমার ভারের প্রতি বিবেচনা দেখানোর জন্য উদ্যোগ নিতে তোমরা অক্ষম! আমি তোমাদের সবার প্রাণবন্ত ও মনোরম হাসি দেখতে চাই, আমার পুত্রদের সক্রিয় ও প্রাণবন্ত আচরণ দেখতে দেখতে চাই, কিন্তু পাই না। পরিবর্তে তোমরা দুর্বল মানসিকতার—বোকা এবং মূর্খ। তোমাদের অন্বেষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। দৃঢ়ভাবে অন্বেষণ করো! শুধু নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করো এবং তোমাদের মনের মধ্যে আমাকে বাস করতে দাও। সাবধান ও সতর্ক হও! গির্জার কিছু মানুষ, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে, এবং এই বাক্যগুলির উপর তোমাকে সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তোমার জীবন প্রভাবিত বা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। নিশ্চিন্ত থাকো—যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর এবং আমার হয়ে কথা বলার সাহস থাকে ততক্ষণ আমি এর সমস্ত ভার বহন করব, এবং আমি তোমাকে ক্ষমতা দেব! যতক্ষণ তুমি আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করো ততক্ষণ আমি তোমাকে আমার হাসি ও ইচ্ছা প্রদর্শন করব। যতক্ষণ তোমার একটি দৃঢ় মেরুদণ্ড রয়েছে এবং তুমি পুত্র সন্তানের স্বভাব অনুযায়ী যাপন করছ, ততক্ষণ আমি তোমাকে সমর্থন করব এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থাপন করব। তুমি যখন আমার সম্মুখে আসবে, তখন শুধু আমার নিকটে এসো। তুমি যদি কথা বলতে না পারো তাহলে ভীত হয়ো না। যতক্ষণ তোমার একটি অন্বেষী হৃদয় থাকবে, আমি তোমাকে আমার বাক্য প্রদান করব। আমি তোমার মিষ্ট ভাষণ চাই না, আমি তোমার চাটুকারিতা চাই না, এই বিষয়গুলিকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। এই ধরনের মানুষের উপরই আমি সবচেয়ে বেশি ভ্রুকুটি করি। তারা আমার চক্ষুশূল, এবং আমার দেহে কাঁটার মতো যাকে অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে। নতুবা, আমার পুত্ররা আমার হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না, এবং দমবন্ধকরা নিয়ন্ত্রণের শিকার হবে। আমি কেন এসেছি? আমি আমার পুত্রদের সমর্থন ও অনুপ্রাণিত করতে এসেছি যাতে তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন, নির্মম হৃদয়ের আচরণ এবং নিগ্রহ সহ্য করার দিনগুলির চিরতরে অবসান ঘটে!

সাহসী হও। আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে হাঁটব, তোমার সঙ্গে বাস করব, তোমার সঙ্গে কথা বলব ও তোমার সঙ্গে কাজ করব। ভীত হয়ো না। কথা বলতে ইতস্তত কোরো না। তোমরা সর্বদাই আবেগপ্রবণ, ভীরু এবং ভীত। গির্জার নির্মাণে যারা কোনো উপকারে আসে না তাদের অপসারণ করতেই হবে। এদের মধ্যে তারা রয়েছে যাদের অবস্থা ভালো নয় এবং যারা আমার বাক্য অনুযায়ী কার্য করতে পারে বা, অবিশ্বাসী মাতা-পিতাদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। আমি ঐ সকল বস্তু চাই না। তাদের নির্মূল করতে হবে। এবং একজনেরও থাকা চলবে না। শুধু হাত ও পায়ের শিকল খুলে ফেল। যতক্ষণ তুমি নিজের অভিপ্রায়গুলি পরীক্ষা করবে এবং সেগুলি লাভ এবং ক্ষতি, বা যশ ও অর্থ কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত থাকবে না, ততক্ষণ আমি তোমাকে সঙ্গ দেব, তোমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিষয়গুলি বোঝাব, এবং সর্বদা সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকা দেব।

আহা, আমার পুত্রগণ! আমার কী বলা উচিত? যদিও আমি এই বিষয়গুলি বলি, তবুও এখনও তোমরা আমার হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল নও এখনও তোমরা ভীষণই ভীরু। তোমরা কীসের ভয় পাও? এখনও তোমরা কেন আইন ও নিয়মের জালে আবদ্ধ? আমি তোমাদের মুক্ত করেছি, কিন্তু এখনও তোমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। এমনটা কেন? আমার সঙ্গে আরো বেশি করে যোগাযোগ করো এবং আমি তোমাকে বলব। আমাকে পরীক্ষা কোরো না। আমি বাস্তব। আমার কোনোকিছুই ভান নয়; সবকিছুই বাস্তব! আমি যা বলি তা সত্য। আমি কখনোই আমার প্রতিশ্রুতিপালন থেকে পিছপা হই না।
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আমি ন্যায়পরায়ণ, আমি বিশ্বস্ত, এবং আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করেন! আমি এই মুহূর্তে প্রকাশ করব কে সত্য এবং কে মিথ্যা। শঙ্কিত হয়ো না; সবকিছুই আমার সময় অনুসারে কাজ করে। কে আমাকে আন্তরিক ভাবে চায় এবং কে চায় না—আমি তোমাদের একে একে বলব। তোমরা শুধু ভোজন, পানের দিকে লক্ষ্য রাখো, এবং যখন তোমরা আমার উপস্থিতিতে আসবে তখন আমার আরো নিকটে এসো, এবং আমি নিজেই আমার কার্য সাধন করব। দ্রুত ফললাভের জন্য অধীর হয়ো না; আমার কর্ম এমন কোনো বিষয় নয় যা মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে। এর ভেতরে আমার পদক্ষেপসমূহ এবং আমার প্রজ্ঞা রয়েছে, এবং এই কারণেই আমার প্রজ্ঞা প্রকাশিত হতে পারে। আমি তোমাদের এটা দেখাব যে আমার হস্ত দ্বারা কী কার্য সাধিত হয়—দুষ্টদের শাস্তিদান ও সাধুদের পুরস্কারদান। খুব নিশ্চিতভাবেই আমি কারো প্রতি আনুকূল্য দেখাব না। যে আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, আমি তাকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসব, এবং যারা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে না, আমার ক্রোধ চিরতরে তাদের সঙ্গে থাকবে, যাতে তারা চিরকালের জন্য এটা মনে রাখে যে আমিই সত্য ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর যিনি মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করেন। অন্যদের সামনে একরকম ব্যবহার ও পিছনে আরেকরকম ব্যবহার কোরো না; তুমি যা করো আমি সব স্পষ্টভাবে দেখি, এবং তুমি অন্যদের বোকা বানাতে পারলেও, তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি সব স্পষ্ট দেখি, তোমার পক্ষে কিছুই গোপন করা সম্ভব নয়, সবকিছু আমার হাতের মধ্যেই রয়েছে। নিজেকে অতিচালাক ভেবে নিজের লাভের জন্য তুচ্ছ হিসেব কষতে যেয়ো না। আমি তোমাকে বলছি: মানুষ যতই পরিকল্পনা করুক না কেন, সে কয়েক হাজার হোক বা কয়েক লক্ষ, শেষ পর্যন্ত সেগুলি আমার আমার হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না। সমস্ত বস্তু, এবং সমস্ত বিষয় আমার হাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ব্যক্তিবিশেষের কথা তো বাদই দেওয়া হল! আমাকে এড়িয়ে যাওয়া বা লুকোনোর চেষ্টা কোরো না, প্রতারণা বা গোপন করার চেষ্টা কোরো না। এমনটা কি হতে পারে যে তোমরা এখনো দেখোনি যে আমার মহিমাময় মুখমণ্ডল, আমার ক্রোধ এবং বিচার সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে? যে আমাকে আন্তরিকভাবে চায় না, কোনো দয়া না দেখিয়েই আমি অবিলম্বে তাদের বিচার করব। আমার করুণা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে; আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর ভণ্ড হয়ে থেকো না, এবং হঠকারী ও বেপরোয়াভাব ত্যাগ করো।

আমার পুত্র, যত্নশীল হও; আমার উপস্থিতিতে আরো সময় ব্যয় করো এবং আমি তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করব। কোনো ভয় রেখো না, আমার শানিত দুইদিকে ধারযুক্ত তলোয়ারটি আনো, এবং— আমার ইচ্ছা অনুসারে—চরম নিষ্পত্তি পর্যন্ত শয়তানের সঙ্গে লড়াই করো। আমি তোমাকে রক্ষা করব; কোনো দুশ্চিন্তা রেখো না। সমস্ত গোপন বিষয় উন্মুক্ত হবে এবং প্রকাশিত হবে। আমি সেই সূর্য যা আলো দেয়, নিষ্করুণ ভাবে সমস্ত অন্ধকারকে আলোকিত করে। আমার বিচার সামগ্রিকভাবে নেমে এসেছে; গির্জা হল একটি যুদ্ধক্ষেত্র। চূড়ান্ত, নির্ণায়ক যুদ্ধে নিজের সমগ্র সত্তা নিয়োজিত করার জন্য তোমাদের সবাইকে নিজেদের প্রস্তুত রাখা উচিত; আমি তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করব যাতে তুমি আমার জন্য শুভ এবং জয়ী হওয়ায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারো।

সতর্ক হও—এখন মানুষের হৃদয় শঠ এবং অনিশ্চিত এবং তাদের কাছে অন্য মানুষের আস্থাভাজন করার কোনো উপায় নেই। একমাত্র আমিই সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমার মধ্যে কোনো শঠতা নেই; শুধু আমার উপর ভরসা করো! চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক সংগ্রামে আমার পুত্ররা অবশ্যই বিজয়ী হবে, এবং শয়তান নিশ্চিত ভাবেই মরণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। কোনো ভয় রেখো না! আমি তোমার শক্তি, এবং আমি তোমার সবকিছু। বিষয়গুলি নিয়ে এতবার ভেবো না, তুমি এতকিছু চিন্তাকে মনে জায়গা দিতে পারবে না। আমি আগেই বলেছি, আমি তোমাদের আর পথ টেনে ধরে নিয়ে যাবো না, কারণ সমর খুব অল্প। প্রতিটি পদক্ষেপে কান ধরে টেনে তোমাদের সাবধান করে দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে নেই—এমনটা সম্ভব নয়! তুমি শুধু যুদ্ধের জন্য তোমার প্রস্তুতি শেষ কর। আমি তোমার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিই; সমস্ত বস্তুই আমার হাতের মধ্যে। এটা মরণপন সংগ্রাম, কোনো না কোনো পক্ষ এতে অবশ্যই ধ্বংস হবে। তোমার এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে: আমি চিরকার বিজয়ী এবং অপরাজিত, এবং শয়তান নিশ্চিতভাবেই ধ্বংস হবে। এটাই আমার পন্থা, আমার কর্ম, আমার ইচ্ছা এবং আমার পরিকল্পনা!

এমনটা সম্পন্ন হয়েছে! সকলই সম্পন্ন হয়েছে! ভীরুচিত্ত বা ভীত হয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে, তুমি আমার সঙ্গে চিরদিনের, চিরকালের জন্য রাজা হয়ে বিরাজ করব! আমার বাক্য, একবার উচ্চারিত হলে আর কখনোই পরিবর্তিত হবে না, এবং ঘটনাবলী শীঘ্রই তোমাদের উপর সংঘটিত হবে। সতর্ক থাকো! প্রতিটি ছত্র তোমার খুব ভালোভাবে বিবেচনা করা উচিত; আমার বাক্যগুলি নিয়ে আর অস্পষ্টতা রেখো না। সেগুলির বিষয়ে তোমাকে স্পষ্ট হতে হবে! তোমাকে মনে রাখতেও হবে—আমার উপস্থিতিতে যথাসম্ভব সময় ব্যয় করো!


অধ্যায় ৪৫

তুমি প্রকাশ্যে তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের বিচার করো যেন এটা কিছুই নয়। তুমি সত্যিই মন্দ থেকে ভালোকে আলাদা করে জানো না; তুমি লজ্জা কাকে বলে জানো না! এই আচরণ কি সাঙ্ঘাতিক রকমের দুঃসাহসী ও স্বৈরাচারী নয়? তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিষাদগ্রস্ত; তুমি প্রচুর ভার বহন করো এবং তোমার মনে আমার জন্য কোনো স্থান নেই। অন্ধ মনুষ্যগণ! তোমার নিষ্ঠুরতা এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে—কবে এর সমাপ্তি ঘটবে?

আমার হৃদয় থেকে তোমাদের সঙ্গে বারবার কথা কথা বলি এবং আমার যা কিছু আছে তার সবটুকুই তোমাদের প্রদান করি, কিন্তু তোমরা এত কৃপণ এবং লেশমাত্র মনুষ্যত্ব নেই তোমাদের মধ্যে; এর মর্মোদ্ধার সত্যিই কঠিন। নিজেদের পূর্বধারণা কেন আঁকড়ে থাকো? কেন তোমার মনে আমাকে একটু স্থান নিতে দাও না? আমি কী করে তোমাদের ক্ষতি করতে পারি? তোমরা এইরূপ আচরণ চালিয়ে যেতে পারো না—আমার দিবস এখন থেকে সত্যিই আর বেশি দূরে নেই। অসতর্ক হয়ে কথা বোলো না, বেপরোয়া আচরণ কোরো না বা লড়াই এবং সমস্যা সৃষ্টি কোরো না; এমনটা তোমাদের জীবনে কী মঙ্গল বয়ে আনবে? আমি সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলছি যে যখন আমার সময় আসবে তখন যদি এমনকি একজন ব্যক্তিও উদ্ধার নাপায়, আমি তখনও আমার পরিকল্পনা অনুসারে বিষয়গুলি পরিচালনা করব। তোমাদের জানা উচিত যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি, বা কোনো বিষয়ই আমার অগ্রগতির পথে বাধাসৃষ্টির সাহস করে না। তোমাদের ছাড়া আমার ইচ্ছা সাধনের অন্য কোনো পথ নেই এমন ভাবা তোমাদের উচিত নয়। আমি তোমাকে এটা বলতে পারি যে, এইরূপ নেতিবাচকভাবে যদি তুমি নিজের জীবন পরিচালনা করো, তাহলে তুমি শুধু নিজের জীবনকেই নষ্ট করবে; তাতে আমার কিছুই এসে-যাবে না।

পবিত্র আত্মার কর্ম একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং সাক্ষ্য একটি শিখরে পৌঁছেছে। এ হল এক সরল সত্য। ত্বরা করো, নিজেদের ঝাপসা চোখ খোলো; তোমাদের উপর আমার শ্রমসাধ্য প্রয়াসকে বৃথা যেতে দিয়ো না, এবং নিজেদের আর প্রশ্রয় দিয়ো না। তোমরা আমার সম্মুখে ভালো কাজ করে সুখী হও, কিন্তু আমি যখন উপস্থিত থাকি না, তখন কি তোমাদের কাজকর্ম ও আমার সামনে তুলে ধরা যাবে যাতে আমি তা দেখতে পারি? তোমরা ভালো ও মন্দের তফাত জানো না! তোমরা আমার কথা শোনো না, তোমরা আমার সামনে এক কাজ করো, আর আমার পেছনে আরেক কাজ করো। তোমরা এখনও উপলব্ধি করোনি যে আমি সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করেন। তোমরা চূড়ান্ত রকমের অজ্ঞ!

পরবর্তীকালে, সামনের পথে তোমাদের একেবারেই কৃত্রিমতা সৃষ্টি করা বা ছলনা ও কুটিলতার মধ্যে নিজেদের জড়িত করবে না, অন্যথায় পরিণতি হবে অকল্পনীয়! তোমরা সকলে এখনও উপলব্ধি করো না ছলনা ও কুটিলতা কী! যে কাজকর্ম ও আচরণ তোমরা আমাকে দেখাতে পারো না, যা তোমরা প্রকাশ্যে আনতে পারো না, সেগুলিই ছলনা ও কুটিলতা। এবার তোমাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত! ভবিষ্যতে যদি ছলনা ও কুটিলতার মধ্যে লিপ্ত হও তাহলে না বোঝার ভান কোরো না—যদি তা করো, তাহলে তোমরা জেনেশুনে ভুল করছ, এবং তোমরা দ্বিগুণ দোষী। এর একমাত্র পরিণাম হিসাবে তোমরা আগুনে দগ্ধ হয়ে, বা এমনকি তার চেয়েও মারাত্মক ভাবে, নিজেদের ধ্বংস করবে। তোমাদের উপলব্ধি করতেই হবে! আজ তোমরা যার সম্মুখীন হয়েছে তা হল ভালোবাসার শোধন; এটা অবশ্যই নির্দয় বিচার নয়। তোমরা যদি তা দেখতে না পাও তাহলে তোমাদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক, এবং তোমরা একেবারেই সমস্ত আশার ঊর্ধ্বে। তোমরা যদি ভালোবাসার শোধন গ্রহণে ইচ্ছুক না হও তাহলে তোমাদের উপর কেবল নির্দয় বিচারই নেমে আসবে। সেটা যখন হবে, তখন যেন অভিযোগ কোরো না যে আমি তোমাদের বলিনি। আমি নিজের দায়িত্ব পালনে পিছপা হই নি, বরং তোমরাই আমার বাক্যগুলি শোনোনি এবং আমার বাক্যগুলি পালন করোনি। আমি তোমাদের এখন এটা বলছি, পরে যাতে মানুষ আমাকে দোষারোপ না করে।


অধ্যায় ৪৬

যে-ই আন্তরিকভাবে আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করে এবং উৎসর্গ করে, আমি অন্তিম সময় পর্যন্ত নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করব; আমার হাত নিশ্চিতভাবেই তোমাকে ধরে রাখবে, যাতে তুমি সব সময়েই শান্তি ও আনন্দের মধ্যে থাকো এবং যাতে প্রতিদিন তুমি আমার আলোক ও উদ্ঘাটন লাভ করতে পারো। আমার যা আছে, তুমিও যাতে তা পাও এবং আমি যা তুমিও যাতে তার অধিকারী হও, সেজন্য আমি নিঃসন্দেহে তোমার উপর আমার দ্বিগুণ আশীর্বাদ বর্ষণ করব। তোমাকে তোমার মধ্যে যা দেওয়া হয়েছে, তা হল তোমার জীবন, এবং তা তোমার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। নিজের উপর সমস্যাটেনে এনো না, বা অবসাদে ভুগো না; আমার ভিতর শুধু শান্তি ও আনন্দই আছে। ওহে বালক, আমি আন্তরিকভাবেই তোমাকে ভালোবাসি, তুমি যে কিনা আন্তরিকভাবে আমার কথার প্রতি মনোযোগ দেয় ও আমাকে মান্য করে। আমি যাদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, তারা হল ভণ্ড; আমি নিঃসন্দেহে তাদের নির্মূল করে দেব। আমার ভবন থেকে আমি পৃথিবীর যাবতীয় সংকেত মুছে দেব, এবং যাদের দর্শন পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না, সেই সমস্ত বস্তুকে নির্মূল করে দেব।

কে আন্তরিকভাবে আমাকে চায় এবং কে চায় না, সেকথা আমার হৃদয়ে আমি সঠিকভাবেই জানি। তারা হয়তো ছদ্মবেশ ধরতে দক্ষ এবং যে ভূমিকায় তারা অভিনয় করছে, সেই ভূমিকা অনুযায়ী সাজতে পারে, এমনকী একথাও বলা যেতে পারে যে তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের হৃদয়ে যা কিছু ধারণ করে রেখেছে, তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। একথা ভেবো না যে তোমার হৃদয়ে কী আছে তা আমার জানা নেই; বস্তুত আমার থেকে স্পষ্ট করে বোঝে এমন কেউ নেই। তোমার হৃদয়ে কী আছে তা আমি জানি; তুমি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করতে চাও এবং ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করতে চাও, তুমি কেবল অন্যদের আনন্দ দেওয়ার জন্য মিষ্টি কথার আশ্রয় নিতে চাও না। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো! আজকের এই রাজ্য মানুষের শক্তির দ্বারা গড়ে ওঠেনি, বরং তাকে সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভব শুধুমাত্র আমার বহুমুখী প্রজ্ঞা ও শ্রমসাধ্য উদ্যোগকে ব্যবহার করার মাধ্যমে। যারা তাদের মধ্যে এই প্রজ্ঞা এবং আমি যা তাকে অধিকার করে, তারা এই রাজ্য নির্মাণের অংশীদার হবে। আর দুশ্চিন্তা কোরো না; তুমি সব সময়েই চূড়ান্ত রকমের উদ্বিগ্ন থাকো, তোমার মধ্যে আমার ইচ্ছার উদ্ঘাটন বা প্রদীপ্তির প্রতি তুমি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দাও না। আর এ কাজ কোরো না। সমস্যা যা-ই হোক না কেন, সে বিষয়ে আমার সঙ্গে আরও বেশি আলাপ-আলোচনা করো, যাতে তুমি তোমার নিজস্ব কর্মের ফলাফলজাত কষ্টভোগ এড়াতে পারো।

হয়তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে আমি সকলের প্রতিই উদাসীন, কিন্তু আমার অন্তরে আমি কী ভাবি, সেকথা কি তুমি জানো? যে বিনয়ী তাকে আমি সব সময়েই উপরে তুলে আনছি, এবং যারা আত্মাভিমানী ও আত্মগর্বী, তাদের আমি সব সময়েই নীচে নামিয়ে দিচ্ছি। যারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারে না, তারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তোমার অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, আমি ঠিক এটিই এবং এটিই আমার প্রকৃতি — কারোর পক্ষেই তাকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং কারোর পক্ষেই তাকে বিশদে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। শুধুমাত্র আমার উদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়েই তোমার পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব, অন্য কোনওভাবে তোমার পক্ষে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়; উদ্ধত হয়ে উঠো না। কেউ কেউ হয়তো আমার প্রশস্তি করে, কিন্তু তাদের হৃদয় কখনওই আমার প্রতি অনুগত নয়, গোপনে তারা সব সময়েই আমার বিরোধিতা করে চলেছে; আমি এ জাতীয় ব্যক্তিদের বিচার করব।

শুধুমাত্র অন্যদের অনুকরণ করার দিকেই মনোযোগ দিও না, তোমার উচিত আমার আচরণ ও আমার রীতিনীতির প্রতি মনোযোগী হওয়া। শুধুমাত্র এই পথেই তুমি ক্রমশ আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারবে; তারপর তোমার কাজকর্ম আমার ইচ্ছারসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং তুমি কোনো ভুল করবে না। কান্নাকাটি কোরো না বা দুঃখিত হয়ে উঠো না; তুমি যা কিছু করো, তোমার যাবতীয় আচরণ এবং তুমি যা কিছু ভাবো, সবই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, এবং তোমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার কথাও আমি জানি; আমি তোমায় ব্যবহার করবো। এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তোমাকে পরীক্ষা করার সময় উপস্থিত। তুমি কি এখনও তা দেখতে পাওনি? তুমি কি এখনও উপলব্ধি করে উঠতে পারোনি? তোমার প্রতি আমার এহেন মনোভাবের কারণ কী? তুমি কি তা জানো? আমি তোমার কাছে এই বিষয়গুলি প্রকাশ করেছি এবং তোমার কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে। কিন্তু এখানেই থেমে যেও না — তোমার প্রবেশের চেষ্টা বজায় রাখো, এবং আমিও তোমাকে আলোকিত করতে থাকব। তুমি কি একথা উপলব্ধি করেছ যে তুমি আমাকে যত মান্য করবে ও আমার প্রতি যত মনোযোগ দেবে, নিজের অন্তরে তুমি ততই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এবং তোমার অভ্যন্তরে তত বেশি করে উদ্ঘাটন লাভ করবে? তুমি কি এ বিষয়ে সচেতন যে তুমি আমাকে যত মান্য করবে ও আমার প্রতি যত মনোযোগ দেবে, আমার সম্পর্কে তুমি তত বেশি জ্ঞান লাভ করবে এবং ততই বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে? সব সময় তোমার নিজস্ব ধারণাকে আঁকড়ে থেকো না; এ কাজের ফলে আমার প্রাণময় জলস্রোতের গতি রুদ্ধ হবে এবং আমার ইচ্ছা পালনের পথে বাধার সৃষ্টি হবে। তোমার অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে কোনও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সহজ কর্ম নয়। জটিল চিন্তার স্রোতে ভেসে যেও না। শুধুমাত্র অনুসরণ করে চলো এবং আর চিন্তা কোরো না!


অধ্যায় ৪৭

হে ন্যায়পরায়ণতার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর — হে সর্বশক্তিমান! আপনার মধ্যে কোনও কিছুই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় নেই। স্মরণাতীতকাল থেকে শুরু করে অনন্ত কাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি রহস্য, মানবজাতি কখনো যা উদ্ঘাটন করে উঠতে পারেনি, তা আপনার মধ্যে প্রকাশিত এবং সম্পূর্ণত স্পষ্ট। আমাদের আর খুঁজে বেড়ানোর ও হাতড়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই, কারণ আজ আপনার ছবি আমাদের কাছে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত, আপনিই সেই রহস্য যা উদ্ঘাটিত হয়েছে, আপনি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর; তার কারণ আজ আপনি আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং আপনার ছবি দেখতে পাওয়ার মাধ্যমে আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রতিটি রহস্যকেও দেখতে পাই। এ ঘটনা সত্যিই কেউ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি! আজ আপনি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এমনকী আমাদের অন্তরে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে; এ ঘটনা বর্ণনার অতীত! অন্তরের এই রহস্য তুলনাহীন!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি এই বিশ্বজগতের বিজয়ী অধিপতি। যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় বিষয় তাঁর হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সমস্ত মানুষ আরাধনায় নতজানু হয় এবং প্রকৃত ঈশ্বরের — সর্বশক্তিমানের — নাম নেয়। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা সমস্ত কিছু ঘটে। তোমরা কেন এত নিরুদ্যম, কেন তোমরা তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করতে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে এবং তাঁর সঙ্গে গৌরবের পথে চলতে অসমর্থ? এমন কি হতে পারে যে তোমরা দুঃখভোগ করতে ইচ্ছুক? তোমরা কি বহিষ্কৃত হতে ইচ্ছুক? তোমরা কি মনে করো যে কারা আমার প্রতি আন্তরিভাবে নিবেদিত এবং কারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের ব্যয় করেছে, সেকথা আমার জানা নেই? অজ্ঞতা! নির্বোধ! আমার অভিপ্রায় তোমরা অনুধাবন করতে পারো না, এবং আমাকে যে ভার বহন করতে হয়, সে বিষয়ে তোমাদের কোনও বিবেচনা তো আরও কম, সব সময়েই তোমরা আমাকে তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে, তোমাদের জন্য পরিশ্রম করতে বাধ্য করো। এর শেষ কবে হবে?

জীবনের সমস্ত কিছুতে আমাকে যাপন করা, সমস্ত বস্তুর মধ্যে আমাকে প্রত্যক্ষ করা — তা কি নিছকই তোমাদের মুখ খুলে কিছু শব্দের মালা গাঁথার মতো সহজ বিষয়? ভালো ও মন্দের পার্থক্য তোমাদের জানা নেই! তোমরা যা করো তার মধ্যে আমার কোনও স্থান নেই, এবং তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমার উপস্থিতি আরও কম। আমি জানি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস তোমাদের কাছে কোনও গুরুতর বিষয় নয়, কাজেই এই ফলই তোমাদের ভোগ করতে হয়! তোমরা এখনও জেগে ওঠোনি, এভাবেই যদি তোমরা চলতে থাকো, সেক্ষেত্রে তোমরা আমরা নামের মর্যাদাহানি করবে।

নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো, যখন তুমি কথা বলো, তখন কি আমি তোমার সঙ্গে থাকি? যখন তুমি আহার করো বা পোশাক পরো, তখন কি আমার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত থাকে? তোমরা সত্যিই বিবেচনাহীন! যখনই তোমার সমস্যার কথা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় না, তখনই তুমি তোমার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করে ফেলো, এবং তোমরা কেউই চালিত হতে আগ্রহী নও। তা যদি না হত, সেক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের মহান ভাবতে এবং মনে করতে পারতে যে তোমাদের মধ্যে বহু বস্তু আছে। তোমরা কি জানো না যে তোমাদের অন্তরে অবস্থান করে তোমাদের ভরিয়ে তুলছে শয়তানের মুখচ্ছবি? এই সমস্ত বস্তুকে দূর করার জন্য আমার সঙ্গে কাজ করো। আমি যা এবং আমার যা আছে, সেই সমস্ত কিছুকে তোমার অন্তর সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নিতে দাও; শুধুমাত্র এইভাবেই তুমি আমাকে যাপন করতে পারবে, আরও বেশি বাস্তবতার সঙ্গে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে আমার সিংহাসনের সামনে নিজেদের সমর্পণকরে, তার কারণ হয়ে উঠতে পারবে। তোমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে তোমাদের কাঁধের উপর যে বোঝা আছে, তার ভার কতটা: খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করা, খ্রীষ্টকে প্রকাশ করা, খ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষ করা, যাতে অসংখ্য মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, যাতে আমার রাজ্য দৃঢ় ও অকম্পিত থাকতে পারে। আমি এই সমস্ত উল্লেখ করছি এই কারণে যাতে তোমরা আজকের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি না করে নিছক হতবুদ্ধির মতো ঘুরে না বেড়াও।

সমস্যার সম্মুখীন হলেই অসহায় হয়ে পড়া, ঠিক ফুটন্ত কড়াইয়ে পড়ে যাওয়া পিঁপড়েদের মতো, একই চক্রের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া: এই হল তোমাদের স্বভাব। বাহ্যিক চেহারায় তোমাদের প্রাপ্তবয়স্কের মতো দেখায় ঠিকই, কিন্তু তোমাদের অন্তর্জীবন শিশুর মতো; তোমরা শুধুমাত্র যা জানো, তা হল সমস্যার সৃষ্টি করে আমার বোঝার ভার বাড়ানো। কোনও সামান্যতম বিষয়েও আমি যদি নিজেকে যুক্ত না করি, তাহলেই তোমরা সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলো। তাই নয় কি? নিজেদের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত হয়ে উঠো না। আমি যা বলছি, তা-ই সত্য। সব সময় একথা ভেবো না যে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে চলেছি, যেন আমি নিছকই গালভরা কিছু বাক্য ব্যবহার করে চলেছি; এটিই তোমাদের বাস্তব অবস্থা।


অধ্যায় ৪৮

আমি উদ্বিগ্ন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতজন মন ও মননে আমার সঙ্গে একাত্ম হতে সক্ষম? তোমরা আমার বাক্যের প্রতি আদৌ কোনো মনোযোগ দাও না, সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করো এবং সেগুলির উপর মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হও, পরিবর্তে শুধুমাত্র নিজেদের অগভীর বিষয়গুলির উপর মনোনিবেশ করো। তোমরা আমার শ্রমসাধ্য পরিচর্যা ও প্রয়াসকে অপচয় বলে মনে করো; তোমাদের বিবেক কি নিন্দার্হ নয়? তোমরা অজ্ঞ ও তোমাদের মধ্যে যুক্তিবোধের অভাব রয়েছে; তোমরা সবাই নির্বোধ এবং আমাকে একেবারেই পরিতৃপ্ত করতে পারো না। আমি সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের জন্য—তোমরা আমার জন্য কতটা হতে পারো? তোমরা আমার অভিপ্রায়কে ভুল বুঝেছ, এবং তা প্রকৃতই তোমাদের অন্ধত্ব এবং কোনো বিষয়কে উপলব্ধি করার অক্ষমতা, সর্বদাই তোমাদের জন্য চিন্তা করতে এবং তোমাদের সময় ব্যয় করতে আমাকে বাধ্য করো। এখন, কতটা সময় তোমরা জন্য ব্যয় ও উৎসর্গ করতে পার? তোমাদের আরো ঘন ঘন এই প্রশ্নগুলি নিজেদের করা উচিত।

আমার অভিপ্রায় পুরোটাই তোমাদের নিয়ে—তোমরা কি প্রকৃতই তা উপলব্ধি করেছ? তোমরা সত্যিই যদি এমনটা উপলব্ধি করতে, তাহলে তোমাদের অনেক আগেই আমার অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করা এবং আমার ভারের প্রতি বিবেচনাশীল হওয়া উচিত ছিল। পুনরায় অমনোযোগী হয়ো না, তাহলে পবিত্র আত্মার তোমাদের মধ্যে কাজ করবেন না, যা তোমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের মৃতস্থানে পতিত করবে। এটা কি তোমার কাছে সাঙ্ঘাতিক নয়? তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আমার আর প্রয়োজন নেই। তোমাদের নিজেদের বিবেকের ভিতর সন্ধান করা উচিত এবং নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত: আমিই কি তোমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত নাকি তোমরাই আমার কাছে অত্যন্ত ঋণী? ভালো ও মন্দকে গুলিয়ে ফেলো না; বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলো না! এখন ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য লড়াই বা চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার সময় নয়। বরং, তোমার উচিত দ্রুত সেইসব বিষয় পরিহার করা যা এতমাত্রায় জীবনের পরিপন্থী এবং বাস্তবতায় প্রবেশের জন্য অন্বেষণ করতে হবে। তোমরা বড়ই অমনোযোগী! তোমরা আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারো না বা আমার অভিপ্রায়কে অনুভব করতে পারো না। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমার বলার প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু তোমরা এতই দ্বিধাগ্রস্ত যে কিছুই উপলব্ধি করো না, তাই আমাকে সেগুলি বারংবার বলতে হয়, এবং তারপরেও তোমরা এখনও আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারো নি।

তোমাদের এক এক করে গুণছি, তোমাদের মধ্যে কতজন আমার হৃদয়ের প্রতি প্রকৃতই বিবেচনাশীল হতে পারো?


অধ্যায় ৪৯

সমন্বয়মূলকভাবে সেবা করার জন্য, অবশ্যই সঠিক ভাবে সমন্বয়সাধন করতে হবে, কর্মশক্তি নিয়ে, প্রাণবন্তভাবে। উপরন্তু, অবশ্যই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি থাকতে হবে, এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হতে হবে, যাতে অন্যেরা যখন দেখবে, তখন তারাও সংস্থান পাবে ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমার সেবা করতে হলে, তোমাকে অবশ্যই আমার ইচ্ছা অনুসারে করতে হবে, শুধুমাত্র আমার হৃদয়ের সাথে সঙ্গত হয়ে নয়, বরং আমার অভিপ্রায় পূরণ করেও তা করতে হবে, যাতে তোমার মধ্যে আমি যা অর্জন করি তাতে আমি পরিতৃপ্তি পাই। তোমাদের জীবন আমার বাক্যের দ্বারা পূর্ণ কর, তোমাদের বাচন আমার ক্ষমতায় পূর্ণ কর-তোমাদের কাছে এই আমার অনুরোধ। তোমাদের নিজেদের বাসনার অনুগামী হওয়া কি আমার প্রতিরূপকে প্রকাশ করে? তা কি আমার হৃদয়কে পরিতুষ্ট করবে? তুমি কি এমন কেউ, যে আমার অভিপ্রায়সমূহ আন্তরিকভাবে পালন করেছে? তুমি কি এমন কেউ, যে প্রকৃতই আমার হৃদয় উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছ? তুমি কি প্রকৃতই নিজেকে আমার কাছে নিবেদন করেছ? তুমি কি যথার্থই নিজেকে আমার জন্য ব্যয় করেছ? তুমি কি আমার বাক্যসমূহ নিয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তাভাবনা করেছ?

তোমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা প্রয়োগ করতে হবে এবং আমার ত্রুটিহীন পথে যাত্রার জন্য প্রজ্ঞার ব্যবহার করবে। যারা আমার বাক্যের অভ্যন্তরে কাজ করে তারাই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, এবং যারা আমার বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা অনুগত। আমি যা বলি সেটাই ধ্রুব, এবং তোমাদের এ নিয়ে আমার সঙ্গে বিতর্ক করার বা যুক্তিবিস্তারের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। আমি যা কিছু বলি, তোমাদের কথা মাথায় রেখেই বলি (সে আমি কড়া অথবা নরম-যা-ই হই না কেন)। তুমি যদি অনুগত হওয়ার বিষয়ে মনোনিবেশ কর, তাহলে খুব ভালো কথা, এবং এটাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পথ (এবং তোমার ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন হওয়া নিবারণের পথও বটে)। আজ, আমার গৃহে, আমার সামনে মার্জিত থেকে আমার আড়ালে অন্য কথা বোলনা। আমি চাই, তোমরা বাস্তববাদী হও; তোমাদের ঝলমলে আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। যারা বাস্তবসম্মত, তাদের জন্য সব কিছুই রয়েছে। যারা নও, তাদের জন্য কিছুই নেই। এমনকী তাদের সঙ্গে তাদের নশ্বর দেহও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, কারণ ব্যবহারিকতা ছাড়া, শুধু শূন্যতাই থাকে; এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

তোমাদের ইশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে, আমি চাই তোমরা আন্তরিক হও এবং তোমাদের কী লাভ-লোকসান হতে পারে, বা তোমাদের যাকিছু আছে, তা গ্রাহ্যের মধ্যে এনো না; তোমাদের শুধু প্রকৃত পথে পদক্ষেপ করার অন্বেষণ চালিয়ে যেতে হবে এবং কারোর দ্বারা বিপথে চালিত হওয়া অথবা কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চলবে না। গির্জার এক স্তম্ভ, রাজ্যের এক বিজেতা হয়ে ওঠা একেই বলে; এর অন্যথা করার অর্থ, তোমরা আমার সামনে জীবনধারণের যোগ্য নও।

ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে, আমার নিকটবর্তী হওয়ার উপায়ও একইরকমভাবে ভিন্ন। অনেকে আমার সামনে শ্রুতিমধুর শব্দ আউড়াতে এবং ধর্মপ্রাণ হওয়ার অভিনয় করতে ভালোবাসে। কিন্তু, আড়ালে, তারা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল এবং তাদের মধ্যে আমার বাক্যসমূহের উপস্থিতি প্রায় লক্ষ্যই করা যায় না। তারা ন্যক্কারজনক এবং বিরক্তিকর; এটা অচিন্তনীয় যে তারা কাউকে নৈতিকভাবে উন্নীত করতে বা কারো সংস্থান যোগাতে পারবে। তোমরা আমার হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে অক্ষম শুধুমাত্র এই কারণে যে, তোমরা আমার আরও সাহচর্য বা আমার সঙ্গে আরো বেশি আলাপ-আলোচনার সুযোগ লাভ করতে পারো না; তোমরা আমাকে তোমাদের জন্য সর্বদা চিন্তান্বিত করে তোল এবং আমাকে তোমাদের জন্য সবসময় পরিশ্রম করতে হয়।
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সকল গির্জার এবং সন্তদের অতীতের কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত: তোমাদের অতীত কর্মের মধ্যে কতগুলি যোগ্য, এবং সেগুলির মধ্যে কতগুলির রাজত্ব নির্মাণে অবদান রয়েছে? নিজেদের চালাক মনে কোরো না! তোমাদের স্পষ্টভাবে নিজেদের ত্রুটিগুলি দেখা উচিত, নিজের পরিস্থিতি তোমার বোঝা উচিত। আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউই এই বিষয়ে সচেষ্ট হতে বা সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক নও, তাই তোমরা কোনোকিছু অর্জনের অহংকার করতে পারো না। তোমরা পান, ভোজন ও আমোদ-প্রমোদে অলসভাবে নিজেদের সময় কাটিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন যখন একত্রিত হও তখন অর্থহীন ভাবে সময়ের অপচয় করো, জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে সহকারিতার অথবা একে অপরকে প্রাণের সরবরাহ করার প্রতি কোনো মনোযোগ দাও না। তোমরা যখন কথা বলো তখন তোমাদের হাসি ও কৌতুক আমি সহ্য করতে পারি না, এবং তবুও তোমরা কত অযৌক্তিক। আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু আমি যা বলি তার অর্থ তোমরা আদৌ জানো না—তা কি তোমাদের কাছে একেবারে চোখের সামনে থাকা কোনো জিনিসের মতোই স্পষ্ট নয়? এইরূপ কথা তোমাদের আমি আগেও বলেছি, কিন্তু এখনও তোমাদের বিশ্বাস জন্মায়নি এবং আমি যা বলি তা তোমরা স্বীকার করো না, তোমরা ভাবো যে আমি তোমাদের ভুল বুঝি, ভাবো যে আমি যা বলি তা যথার্থ নয়। অথবা এমন কি হতে পারে যে ব্যপারটা এরকম নয়?

তুমি যদি আমার সঙ্গে সচল হও, তাহলে তোমাকে আমি একপাশে রাখব। তুমি শুধু আরেকবার দায়সারা হওয়ার সাহস দেখাও! শুধু আরেকবার হঠকারী এবং অসাবধান হওয়ার সাহস করো! আমার বাক্যগুলি একটি ধারালো ছুরি; যা কিছু আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেগুলিকে এই ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হবে, এবং নিজের আত্মাসম্মান নিয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করার তোমার প্রয়োজন রইবে না। আমি তোমাকে কর্তন করব যাতে তোমরা একটা আকার গ্রহণ করতে পার এবং আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পার। আমার হৃদয়কে ভুল বুঝো না; তোমরা যদি আমার আমার হৃদয়ের প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল হও তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। এমনকি, তুমি যদি সামান্যতম সহানুভূতিও দেখাও তাহলেও আমি তোমাকে ঘৃণা ভরে দূরে সরিয়ে দেব না। অমনোযোগী হয়ে একে উপেক্ষা কোরো না; আমার ইচ্ছাকে নিরন্তর তোমার উপর বাহিত হতে দাও।

বিপুল সংখ্যক সন্তরা বিভিন্ন অবস্থানে স্থিত রয়েছেন, তাই অবশ্যই তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য রয়েছে। কিন্তু আমার জন্য আন্তরিক ভাবে নিজেদের ব্যয়িত করার জন্য নিজেদের সাধ্যের মধ্যে যা রয়েছে তাই করা উচিত; যেটুকু পার সেটা করাই তোমাদের কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে তোমাদের উচিত বিশ্বস্ত থাকা, এবং সানন্দে ইচ্ছুক হওয়া। তোমাদের সত্যিই উদ্যমশূন্য হলে চলবে না! অন্যথায়, আমার বিচার সবসময় তোমাদের উপর নেমে আসবে; তোমাদের দেহ, মন ও আত্মা সেটা সহ্য করতে পারবে না, আমার তোমাদের জন্য ক্রন্দন ও দাঁতে দাঁত ঘষাই পড়ে থাকবে।


অধ্যায় ৫১

আহা! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমেন! আপনাতেই সকল কিছু মুক্ত, সকল কিছু স্বাধীন, সকল কিছু অবারিত, সকল কিছু প্রকাশিত এবং সকল কিছু উজ্জ্বল, লেশমাত্রও প্রচ্ছন্ন বা গোপন নয়! আপনিই অবতাররূপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আপনিই রাজা হিসাবে রাজত্ব করেছেন। আপনি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছেন—আপনি আর রহস্য নন, বরং আপনি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত, চিরদিন ও চিরকালের জন্য! আমি যথার্থই সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত, আমি জনসমক্ষে এসে পৌঁছেছি এবং এবং আমি ন্যায়পরায়ণতার সূর্য রূপে আবির্ভূত হয়েছি, কারণ আজ আর সে যুগ নেই যখন প্রভাতের তারা উদিত হয়, গোপন করে রাখার পর্যায়ও এখন আর এটা নয়। আমার কার্য বিদ্যুতের ঝলকানির মতো; এর সঙ্গেই ত্বরিতে আসে আকস্মিক বজ্রপাত। আমার কার্য বর্তমান এই পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, এবং যারা দীর্ঘসূত্রী বা অলস তারা নির্দয় বিচারের সম্মুখীন হবে। বিশেষ করে তোমার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই যে আমিই মহিমা ও বিচার, এবং তোমাদের কল্পনামতো আমি আর সহানুভূতি ও ভালোবাসা নই। এই বিষয়টা তোমার কাছে যদি পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে তুমি যা লাভ করবে তা হল বিচার, কারণ তুমি যা স্বীকার করোনি তার আস্বাদ তুমি নিজেই লাভ করবে; অন্যথায় তোমার মনে সংশয় থেকে যাবে এবং নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় না থাকার সাহস তুমি দেখাবে।

আমি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করি তা কি তোমরা ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম? আমি বলি, যে কোনো কাজের জন্যই প্রজ্ঞার প্রয়োজন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু করার সময় কত বারই না তোমরা আমার উপদেশগুলিকে বারংবার পরীক্ষা করো এবং তা নিয়ে আরো ভাবনাচিন্তা করো? এমনকি তোমাদের যদি আমার উপদেশের একটি বাক্যও কিছুটা বোধগম্য হয়ে থাকে, তোমরা যখন তা শোনো তখন সেটা মেনে নাও, পরে সেটাকেই অশ্রদ্ধা করো। তোমরা যখন তা শোনো, তখন নিজেদের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে তাকে মেলানোর চেষ্টা করো এবং নিজেদের ঘৃণা করো—কিন্তু পরে, সেটাকেই তোমরা তুচ্ছ বিষয় বলে বিশ্বাস করো। আজকের প্রশ্নটা হল তোমার জীবন অগ্রসর হতে পারে কিনা; বাহ্যিক ভাবে তুমি কতটা সজ্জিত এটা সেই প্রশ্ন নয়। তোমাদের কারো মধ্যে কোনো সংকল্প নেই, এবং তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে অনিচ্ছুক। তোমরা মূল্য দিতে চাওনা, এবং তোমরা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ভোগসুখকে পরিত্যাগ করতে চাও না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা স্বর্গের আশীর্বাদ হারানোর ভয় পাও। তোমরা কী ধরনের মানুষ? তোমরা নির্বোধ! তোমাদের বিক্ষুদ্ধ হওয়া উচিত নয়; আমি যা বলেছি তা কি বাস্তবিক নয়? তুমি ইতিমধ্যেই যা ভেবেছ সেটার প্রতিই কি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়নি? তোমার কোনো মনুষ্যত্ব নেই! তোমার মধ্যে এমনকি একজন স্বাভাবিক মনুষ্যসূলভ গুণও নেই। উপরন্তু, এটা প্রকৃত সত্য হলেও, তুমি এখনও নিজের দারিদ্র্য দেখতে পাচ্ছ না। তুমি অলসভাবে ও হেলাফেলা করে দিনযাপন করছ, এবং তুমি সম্পূর্ণ রূপে আত্মতুষ্ট! তুমি জানো না তোমার ঘাটতিগুলো কতটা বিস্তৃত, বা তোমার মধ্যে কীসের অভাব রয়েছে। কি নির্বোধ!

তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমার কার্য ইতিমধ্যেই এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? আমার সকল ইচ্ছা তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তোমরা কখন এটা উপলব্ধি করবে এবং এর প্রতি কিছুটা হলেও বিবেচনা করবে? তোমরা অলস! তোমরা মূল্য দিতে অনিচ্ছুক, কঠোর পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক, সময় নিতে অনিচ্ছুক, এবং চেষ্টা করতে অনিচ্ছুক। এবার আমি তোমাকে কিছু বলি! কষ্ট ভোগ করতে যত ভয় তুমি পাবে, তোমার জীবনে সুযোগ ততই কম আসবে, এবং, উপরন্তু, জীবন যত বিকশিত হবে আরো বেশি করে বাধার সম্মুখীন তুমি হবে, এবং তোমার জীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা তত কমে যাবে। তোমাকে আরো একবার মনে করিয়ে দিই (এরপর একথা আমি আর বলব না)! আমি নিষ্পৃহ হয়ে যাব এবং যে নিজেদের জীবনের দায়িত্ব নেবে না তাকে পরিত্যাগ করব। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে আমি কার্যকর করতে শুরু করে দিয়েছি; তুমি কি সেটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওনি? একটা কোনো ব্যবসায়িক লেনলেন নয়, এটা কোনো বাণিজ্যও নয়; এ হল জীবন। এটা কি পরিষ্কার হয়েছে?
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আমি ন্যায়পরায়ণতার সূর্যরূপে উদিত হই, তোমরা এবং আমি একসঙ্গে মহিমা এবং শুভ আশীর্বাদ ভাগ করে নিই, চিরদিন ও চিরকালের জন্য! এটা একটা অবিসংবাদিত সত্য, এবং তা ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে প্রতিপন্ন হতে শুরু করেছে। এর কারণ হল আমি যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা আমি তোমাদের জন্য পূরণ করব, যে সকল কথা আমি বলি সেটাই বাস্তব, আমি কখনোই শূন্য হয়ে ফিরে যাব না। এই শুভ আশীর্বাদগুলি তোমাদের উপর রয়েছে, এবং সেগুলির উপর অন্য কেউ দাবি করতে পারে না; একই মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে যে সেবা তোমরা প্রদান করেছ এগুলির তারই ফল। তোমাদের ধর্মীয় পূর্বধারণা পরিত্যাগ করো; আমার বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস রাখো, এবং সন্দিহান হয়ো না! যাদের উপর আমি আশীর্বাদ বর্ষণ করি তারা তা এভাবেই লাভ করে, অন্যদিকে যাদের উপর আমি আশীর্বাদ বর্ষণ করি না তারা কোনোকিছুই লাভ করে না। এ সবকিছুই আমার দ্বারা নির্ধারিত। পার্থিব ধনসম্পদ নিছকই গুরুত্বহীন! আমার মতে এটা গোবর বই কিছু নয়, যার কানাকড়িও দাম নেই। তাই কোনো জাগতিক ভোগসুখকে খুব বেশি মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত নয়। আমার সঙ্গে স্বর্গীয় আশীর্বাদ উপভোগ করা কি আরো বেশি অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ নয়?

পূর্বে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি, এবং আমি প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইনি; সেই সময় তোমরা আমাকে সন্দেহ করেছ এবং আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়ার স্পর্ধা দেখিয়ছ। তবে এখন সব কিছুই প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমি ন্যায়পরায়ণতার সূর্যরূপে উদিত হয়েছি—তাই এখনও যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা তাকে কী বলবে? অন্ধকার যখন পৃথিবীকে আবৃত করেছিল তখন তোমরা যে আলো দেখতে পাওনি সেটা ক্ষমার যোগ্য ছিল, কিন্তু এখন সূর্য সকল অন্ধকার কোণকে আলোকিত করেছে, প্রচ্ছন্ন আর প্রচ্ছন্ন নেই, গোপন আর গোপন নেই—এখনও তোমরা যদি সন্দিহান হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাদের সহজে ক্ষমা করব না। এখন আমার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার সময়, আমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য তোমাদের ইচ্ছুক হওয়ার এবং আমার জন্য নিজেদের ব্যয়িত করার সময়। যে আমার আমার সামান্যতম বিরোধিতাও করে তাকে দ্বিতীয় বার বিবেচনা না করে বা এক মুহূর্ত বিলন্ব না করেই তৎক্ষণাৎ বিচারের অগ্নির উপর নিক্ষেপ করা হবে—এখন সেই নির্দয় বিচারের সময় সমাগত, এবং যাদের মন ও হৃদয় সঠিক নয় তাদের ক্ষেত্রে বিচার হবে দ্রুত। ‘আমার কার্য বিদ্যুতের ঝলকানির মতো’ এই কথাটির প্রকৃত অর্থ এটাই।

এই কার্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে; এটা মানুষকে বিস্মিত না করে পারে না, এটা মানুষকে ভীত না করে পারে না, একে আর বিলম্ব করানো যায় না, এবং একে স্তব্ধ করাও যায় না। আমার কার্য যত বেশি সাধিত হয়, তা আরো দ্রুত অগ্রসর হয়; যারা সতর্ক এবং প্রস্তুত নয় তারা সবসময় বহিষ্কৃত হওয়ার বিপদ বহন করে চলে। তোমরা আর প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করতে পারবে না। আমার কার্য সম্পূর্ণ রূপে শুরু হয়েছে এবং তা অইহুদি জাতিগুলির এবং মহাবিশ্বের দিকে প্রসারিত হচ্ছে। বিচারের অগ্নি নিষ্ঠুর এবং তা যেকোনো ব্যক্তির প্রতিই করুণা ও ভালোবাসাহীন। যারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত, অথচ ভুল চিন্তাভাবনা পোষণ করে বা শুধুমাত্র সামান্য বিরোধিতা করে তাদেরও বিচার হবে; এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার আলো যার উপর পড়েছে সে আলোর মধ্যেই বাস করবে এবং আলোর মধ্যেই কর্ম করবে, এবং পথের শেষ পর্যন্ত আমাকে সেবা প্রদান করে যাবে। যারা আলোর মধ্যে বাস করে না তারা অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে। তাদের বিচারের পর নিজেদের দোষ নিয়ে তাদের কী মনোভাব তার উপর নির্ভর করে আমি একটা সিদ্ধান্ত নেব।

আমার দিন আগত। যে “আমার দিন”-এর কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এখন তা তোমাদের চোখের সামনে, কারণ তোমরা সকলে আমার সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার সঙ্গে আমি, এবং তুমি আমার সঙ্গে; আমরা বায়ুতে মিলিত হয়েছি, এবং একইসঙ্গে মহিমা ভাগ করে নিই। আমার দিন প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ ভাবে আগত!
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আমিই আরম্ভ, এবং আমিই সমাপ্তি। আমিই সেই পুনরুজ্জীবিত এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বর ঈশ্বর। আমি তোমাদের সম্মুখে আমার বাক্য উচ্চারণ করি, এবং আমি যা বলি তা তোমাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। হয়তো আকাশ এবং পৃথিবীর অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু আমি যা বলি তার এক বর্ণ বা একটি রেখারও কখনো অবসান ঘটবে না। এটা মনে রেখো! মনে রেখো! একবার আমি উচ্চারণ করে ফেলার পর একটা বাক্যও কখনো প্রত্যাহার করা হয় নি, এবং প্রত্যেকটিই পূরণ করা হবে। এখন সময় হয়েছে, এবং তোমাদের অবশ্যই দ্রুত বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে হবে। বেশি সময় নেই। আমি আমার পুত্রদের মহিমান্বিত রাজ্যের পথপ্রদর্শন করব, এবং তোমরা যার জন্য প্রত্যাশা এবং সংগ্রাম করেছো তা বাস্তবায়িত হবে। আমার পুত্রেরা! দ্রুত জেগে ওঠো এবং আমাকে অনুসরণ করো! তোমাদের কাছে এটা নিয়ে চিন্তা করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। হারানো সময় কখনোই ফিরবে না; অন্ধকারের পরে আলো আছে, এবং উন্নীত হওয়া এখানে তোমার চোখের সামনেই আছে। তোমরা কি বুঝতে পারছ? তোমাদের চোখ খোলো! দ্রুত জেগে ওঠো! এখন আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় নিরর্থক বকবক করার বা গির্জার নির্মাণে লাভজনক নয়, এমন কথা বলার অনুমতি নেই। তোমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বা তুমি কীভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে প্রদীপ্ত হয়েছ এবং নিজেকে জেনেছো তার বিবরণ তোমার ভ্রাতা-ভগিনীদের সরবরাহ করা প্রয়োজন। যে এই বিষয়গুলি সরবরাহ করতে সক্ষম, তারই আধ্যাত্মিক উচ্চতা বজায় থাকবে! আজকাল, তোমাদের কয়েকজন এখনো ভীত নও, এবং আমি যাই বলি বা যতই চিন্তা করি না কেন, তুমি নির্ভীকই থেকে যাও; তোমার পুরনো সত্তা নিজেকে সামান্যতম সংবেদনেরও অনুমতি দেয় না। বেশ, তাহলে এভাবেই চলতে থাকো! শুধু অপেক্ষা করো এবং দেখো কার সর্বনাশ হবে! তুমি সর্বদা বিশ্বকে উপলব্ধি করার কথা ভাবছো, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করছো, এবং তোমার পুত্র, কন্যা এবং স্বামীর প্রতি দৃঢ় আসক্তি অনুভব করছো। বেশ, তুমি শুধু এই আসক্তিই অনুভব করে যাও! এমনটা নয় যে আমার বাক্য তোমাদের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় নি, এবং তোমরা যেমন খুশি তেমন ভাবেই চালিয়ে যেতে পারো! অদূর ভবিষ্যতে তোমরা সবই বুঝতে পারবে, কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই বিলম্ব হয়ে যাবে। তোমাদের জন্য কেবল বিচার অপেক্ষা করে আছে।
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আমি প্রতিটি গির্জার পরিস্থিতিকে নিজের হাতের তালুর মতো জানি। ভেবো না যে আমি বুঝি না বা সেগুলির বিষয়ে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। গির্জার বিভিন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমার আরো স্পষ্টতর ধারণা ও জ্ঞান রয়েছে। এখন তোমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়াই আমার আশু অভিপ্রায় যাতে তুমি আরো দ্রুত বিকাশ লাভ করে প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে, সেই দিনটি যাতে আরো শীঘ্র আসে যেদিন তুমি আমার কাজে ব্যবহৃত পারো, এবং যাতে তোমাদের কর্ম আমার প্রজ্ঞার দ্বারা পূর্ণ হতে পারে, যাতে তোমরা যেখানেই যাও সেখানেই ঈশ্বরকে প্রতীয়মান করে তুলতে পারো। এইভাবেই আমার চূড়ান্ত অভিলাষটি পূর্ণ হবে। আমার পুত্রগণ! আমার ইচ্ছার প্রতি তোমাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। আমায় তোমাদের হাত ধরে শেখাতে বাধ্য কোরো না। আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করার শিক্ষা তোমাদের নিতে হবে এবং বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে হবে। এতে তোমরা খুব সহজেই প্রতিটি বিষয়ের মোকাবিলা করতে পারবে, একেবারেদুই আঙুলে তুড়ি মারার মতো আয়াসে। তোমাদের প্রশিক্ষণের সময় তোমরা হয়তো প্রথমবার এটা উপলব্ধি করতে পারবে না—কিন্তু দ্বিতীয়বার, এবং তৃতীয়বার এবং তারও পরে তোমরা পরিশেষেআমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তোমাদের কথাগুলি সবসময় দুর্বোধ্য। তোমরা একে প্রজ্ঞা বলে মনে করো, তাই নয় কি? কখনো কখনো তোমাদের কথাগুলো অবাধ্য, কখনো বা তোমরা কৌতুকচ্ছলে কথা বলো; এবং কখনো বা তোমরা মনুষ্যোচিত পূর্বধারণা ও ঈর্ষা-প্রসূত কথা বলো…। মোটকথা তোমাদের কথায় কোনো স্থিরতা থাকে না, অপরকে কীভাবে জীবন যোগাতে হয় তা জানো না, বা তাদের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে জানো না, কেবল এলোমেলো কথাবার্তা বলো। তোমাদের চিন্তাভাবনা অস্বচ্ছ এবং প্রজ্ঞা কী এবং চাতুরি কী সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। তোমরা কী বিভ্রান্ত! তোমরা চাতুরি ও কুটিলতাকে প্রজ্ঞা বলে মনে করো, এটা কি আমার নামকে কলঙ্কিত করে না? এটা কি আমার আমার বিরুদ্ধে নিন্দা নয়? এটা কি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে না? তাহলে, কী লক্ষ্য তোমরা অন্বেষণ করছ? সেটা নিয়ে কি যত্নসহকারে ভাবনাচিন্তা করেছ? তোমরা কি এ বিষয়ে কোনো অন্বেষণ চালিয়েছ? আমি তোমাকে বলছি, আমার অভিপ্রায়ই সেই অভিমুখ ও লক্ষ্য যার অন্বেষণ তুমি করছো। তা যদি না হতো, তাহলে সব কিছুই বৃথা যেত। যারা আমার ইচ্ছাকে জানে না তারা জানে না কীভাবে অন্বেষণ করতে হয়, তারা পরিত্যক্ত হবে, বহিষ্কৃত হবে! স্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করাই তোমাদের প্রথম শিক্ষা যার পাঠ তোমাদের নিতেই হবে। এটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ, এবং এই কাজ কোনো বিলন্ব সহ্য করে না। কবে আমি তোমাদের প্রত্যেককে একে একে ডেকে কাজ দেব সে সেজন্য অপেক্ষা কোরো না। তোমরা নির্বোধের মতো এক অসাড়তার মধ্যে আচ্ছন্ন থেকে সারাদিন কাটিয়ে দাও। কী হাস্যকর! তোমাদের বিহ্বলতাসত্যিই চমকপ্রদ; তোমরা আমার ইচ্ছার প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখাও না! নিজেদের প্রশ্ন করো: কোনো কাজ করার সময় কতবার তোমরা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করেছ? এখন তোমাদের নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করার সময় হয়েছে! আমার পক্ষে তোমাদের একে একে পরিচালনা করা অসম্ভব! কাজ করার সময় তোমাদের অভিজ্ঞতা লাভ এবং অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা অর্জনের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তোমাদের মুখনিঃসৃত কথাগুলো ভালো, কিন্তু বাস্তবটা কী? তোমরা যখন বাস্তবের মুখোমুখি হও তখন এ বিষয়ে তোমরা কিছুই করতে পারো না। তোমরা যা বলো বাস্তবের সঙ্গে কখনোই তা মেলে না। সত্যি বলতে, তোমরা যা করছ তা আমি চোখে দেখে সহ্য করতে পারি না; যখন দেখি তখন আমি ভীষণ মনোকষ্টে ভুগি। একথা মনে রেখো! ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করার শিক্ষা নাও!
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তথাকথিত স্বাভাবিক মানবতা ততটাও অতিপ্রাকৃতিক নয় যতটা মানুষ কল্পনা করে থাকে। বরং, তা সমগ্র মানুষ, ঘটনাবলী, এবং বস্তুসমূহের এবং কারো পরিবেশ থেকে উদ্ভূত নির্যাতনসমূহকে অতিক্রম করে যেতে পারে। তা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে এবং যেকোনো স্থানে ও পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তোমরা মানুষেরা সবসময় আমার অভিপ্রায়ের অপব্যাখ্যা করো! আমি যখন বলি যে তোমাদের স্বাভাবিক মানবতার মাঝে যাপন করা উচিত, তখন তোমরা আত্ম-সংযম পালন করো এবং দৈহিক ইচ্ছাকে দমন করো, কিন্তু নিজেদের আত্মার অভ্যন্তরে সযত্নে অনুসন্ধান চালানোর বিষয়ে কোনো মনোযোগই দাও না। তুমি শুধু বাহ্যিক চেহারার দিকেই নজর দাও, তোমার মধ্যে আমি যে প্রকাশ ও আলোড়ন ঘটাই তা উপেক্ষা করে যাও। কি অমনোযোগী তোমরা! অতি মাত্রায় অমনোযোগী! এটা কি এমন হতে পারে যে, আমি যা তোমাদের অর্পণ করেছি, তা সম্পূর্ণ করাকে তোমরা একটা মহান কার্য বলে মনে করো? তোমরা নির্বোধ! তোমরা গভীরে শিকড় বিস্তার করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছ না! “গাছের পাতা হয়ো না, বরং গাছের শিকড় হও” – এই-ই কি তোমার নীতিবাক্য? অবিবেচক! অমনোযোগী! ক্ষুদ্র কিছু লাভ করেছ ভাবা মাত্রই তুমি সন্তুষ্ট। আমার ইচ্ছাকে তুমি কত অল্প পরোয়া করো! এখন থেকে সতর্ক হও, নিষ্ক্রিয় হয়ো না, এবং নেতিবাচক হয়ো না! সেবা প্রদানের সময় আরো ঘন ঘন আমার নিকটে এসো, এবং আমার সঙ্গে আরো যোগাযোগ করো: এই-ই হল তোমার নিস্তারলাভের একমাত্র পথ। আমি এ বিষয়ে অবগত রয়েছি যে তুমি ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রত্যাখ্যান করেছ, নিজের ঘাটতিগুলি তুমি জানো, এবং নিজের দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে তুমি সচেতন। তবে শুধুমাত্র জানাটাই যথেষ্ট নয়। তোমায় আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, এবং আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করামাত্র তোমায় সেটা রূপায়িত করতে হবে। আমার ভারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়, সেইসঙ্গে, এই-ই হল সমর্পণেরও শ্রেষ্ঠ পন্থা।

তুমি আমার সঙ্গে যেমনই আচরণ করো না কেন, আমি তোমার এবং সকল সন্তদের মধ্যে আমার ইচ্ছা পালন করতে চাই, এবং আমি চাই যে তা সমগ্র ভূলোক জুড়ে নির্বিঘ্নে পালিত হোক। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হও! এটা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ সম্পর্কিত। তুমি কি বিন্দুমাত্রও ভীত নও? নিজের কর্ম ও আচরণের জন্য তুমি কি ভীতিকম্পিত নও? সকল সন্তগণের মাঝে, এমন খুব কমজনই রয়েছে যারা আমার অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করতে পারে। তুমি কি এমন ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র হতে চাও না যে আমার ইচ্ছা সম্পর্কে প্রকৃত অর্থেই মনোযোগী? তুমি কি সতর্ক? বর্তমানে আমার সবচেয়ে জরুরি অভিপ্রায় হল এমন এক মনুষ্যগোষ্ঠী খুঁজে বের করা যারা আমার ইচ্ছা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে সক্ষম। তুমি কি তাদের একজন হতে ইচ্ছুক নও? তুমি কি আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করতে, এবং আমার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে চাও না? তোমরা এমনকি সামান্যতম মূল্য দিতে অথবা সামান্যতম প্রচেষ্টা করতেও রাজি নও! এমনই যদি বজায় থাকে, তাহলে আমার শ্রমসাধ্য প্রয়াস তোমাদের উপর ব্যর্থ হবে। এখন যখন আমি তোমার কাছে এই বিষয়টির নির্দেশিত করেছি, তখনও কি তুমি এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করছ না?

“যারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের ব্যয় করেছ, আমি তোমায় নিশ্চিত ভাবেই প্রচুর আশীর্বাদ দেব”। তুমি দেখে নিও! আমি বহুবার তোমাকে এমন বলেছি, তবু এখনও তোমার অনেক ভ্রান্তি ও পারিবারিক পরিস্থিতি ও বাহ্যিক পরিবেশ সংক্রান্ত ভয় রয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই তুমি জানো না যে কী তোমার পক্ষে শ্রেয়! আমি শুধুমাত্র সৎ, সহজসরল ও খোলামেলা প্রকৃতির মানুষদের ব্যবহার করি। তুমি সুখী এবং আমার দ্বারা ব্যবহৃত হতে ইচ্ছুক ছিলে – কিন্তু এখনও তুমি কেন এত চিন্তিত? এমন কি হতে পারে যে তোমার উপর আমার বাক্যগুলির কোনো প্রভাবই পড়ে নি? আমি বলেছি যে আমি তোমাকে ব্যবহার করছি, তবুও তুমি তা স্থিরভাবে বিশ্বাস করতে পারো না। তুমি সবসময় সন্দেহ করো, ভয় পাও যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব। তোমার ধারণাগুলি এত বদ্ধমূল! আমি যখন বলি যে আমি তোমায় ব্যবহার করছি, এর অর্থ হল যে আমি তোমায় ব্যবহার করছি। তুমি সর্বদা এত সন্দিহান কেন? আমি কি যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে বলিনি? আমার বলা প্রতিটি বাক্যই সত্য; একটি উচ্চারণও মিথ্যা নয়। আমার পুত্র! আমায় ভরসা করো। আমার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হও, এবং আমিও অবশ্যই তোমার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হব!


অধ্যায় ৫৬

অন্যায় যারা করে, যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং যারা ঈশ্বরপুত্রদের নির্যাতন করে তাদের আমি শাস্তি দিতে শুরু করেছি। এবার থেকে যারা নিজেদের মনে আমার বিরোধিতা করবে তাদের ওপর আমার পরিচালনমূলক আজ্ঞাসমূহ নেমে আসবে। এটা জেনে রাখো। এই আমার বিচারের শুরু। কাউকে আর কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না, কাউকে অব্যাহতিও দেওয়া হবে না। কারণ আমি অনাসক্ত ঈশ্বর, আর আমি শুধু ন্যায়পরায়ণতার পথে চলি। এটা তোমরা সবাই জেনে রাখো। তাতে তোমাদেরই মঙ্গল।

অন্যায় যারা করে তাদের যে আমি শাস্তি দিতে চাই তা কিন্তু নয়, অপরাধ করার পরিণামে তারা নিজেদের উপর এই প্রতিফল ডেকে আনে। আমি হঠকারী হয়ে কাউকে শাস্তি দিইনা, কারো সঙ্গে অবিচারও করি না। আমি সকলের প্রতিই ন্যায়পরায়ণ। নিঃসন্দেহে আমি আমার পুত্রদের ভালোবাসি, আমাকে যারা অগ্রাহ্য করে নিঃসন্দেহে তাদের আমি ঘৃণা করি। আমার কাজের নেপথ্যে এই একটিই নীতি। আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে তোমাদের প্রত্যেকের একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, তা যদি না থাকে তাহলে তোমাদের মনে কণামাত্রও ভয় থাকবে না এবং তোমরা আমার সামনে অসাবধান আচরণ করবে। তাহলে আমি কী অর্জন করতে চাই, আমি কী সাধন করতে চাই, আমি কী লাভ করতে চাই বা আমার রাজ্যে কী ধরনের মানুষ প্রয়োজন সেটাও তোমরা জানতে পারবে না।

আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাগুলি হলঃ

১. তুমি যেই হওনা কেন, হৃদয় থেকে যদি আমার বিরোধিতা করো, তবে তোমার বিচার হবেই।

২. আমি যাদের নির্বাচন করেছি তাদের মনে যদি কুচিন্তা আসে তবে তাদের শৃঙ্খলা শেখানো হবে।

৩. আমার ওপর যাদের বিশ্বাস নেই তাদের আমি একদিকে রাখব। আমি তাদের অন্তিম মুহূর্ত অবধি যতখুশি বলতে দেব, যতখুশি খামখেয়ালিপনা করতে দেব, তারপর তাদের চুড়ান্ত শাস্তি দেব ও বাতিল করব।

৪. আমার ওপর যারা সবসময় বিশ্বাস রেখেছে আমি তাদের দেখাশোনা করব ও তাদের রক্ষা করব। সর্বদাই পরিত্রাণের মাধ্যমে তাদের জীবন আমি পূর্ণ করে তুলব। এরা আমার ভালোবাসা পাবে, এদের কখনো পতন ঘটবে না, এরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। যদি কিছু দুর্বলতা তাদের থেকে থাকে তবে সেটা সাময়িক এবং আমি কখনোই তাদের এই দুর্বলতার কথা মনে রাখব না।

৫. যারা বিশ্বাসের ভান করে কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস করে না অর্থাৎ যারা ঈশ্বর আছে বলে বিশ্বাস করলেও খ্রিষ্টের অন্বেষণ করেনা অথচ তাঁকে অস্বীকারও করতে পারে না তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। আমার কাজের মাধ্যমে আমি তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রদান করব। আমার কাজ দিয়ে এই সমস্ত মানুষকে আমি উদ্ধার করব ও তাদের নিজের কাছে ফিরিয়ে আনব।

৬. প্রথমজাত পুত্ররা যারা প্রথম আমার নাম স্মরণ করবে তারা আশীর্বাদধন্য হবে! নিশ্চিতভাবেই আমার পরম আশীর্বাদ আমি তোমাদের সবার ওপর বর্ষণ করব, তোমরা যত পারো তা উপভোগ করো। কেউ এতে বাধা দেওয়ার স্পর্ধা দেখাবে না। আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞা হিসাবে এ সব কিছুই তোমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

তোমরা সব দিক থেকেই আমার হাতের সমস্ত কাজ এবং আমার হৃদয়ের সমস্ত ভাবনা দেখতে সক্ষম হবে। এ সবকিছুই কি তোমাদের জন্য নয়? তোমাদের মধ্যে কে আমার জন্য রয়েছ? নিজেদের মনের সব ভাবনা ও মুখের সব কথাকে কি তোমরা বিচার করে দেখেছ? তোমরা কি বিবেকবান ব্যক্তির মতো এই সবকিছু বিচার করেছ? জড়বুদ্ধি! অসচ্চরিত্র! তোমরা পবিত্র আত্মার নিষেধগুলি স্বীকার করোনি! তোমার মধ্যে নিজের কন্ঠস্বরকে আমি বারবার প্রকাশ করেছি, কিন্ত তার কোনো প্রতিক্রিয়া আসে নি। আর নির্বোধ হয়ে থেকো না! আমার ইচ্ছাকে বুঝতে পারাই তোমার কর্তব্য; উপরন্তু, এই সেই পথ, এখানেই তোমাকে প্রবেশ করতে হবে। তুমি এখন বিভ্রান্ত, তোমার কোনো অন্তর্দৃষ্টি নেই। তোমার মধ্যে দিয়ে আমি কী অর্জন করতে চাইছি বা তোমার কাছ থেকে আমি কী লাভ করতে চাইছি তা তুমি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছ না! আমার ইচ্ছা অনুধাবন করার জন্য প্রথমে তোমায় আমার কাছে আসতে হবে এবং আমার সঙ্গে আরো বেশি করে সংলগ্ন থাকতে হবে। তুমি সবসময় বলো, আমার ইচ্ছা নাকি অনুধাবন করতে করতে পারছ না। নিজেদের বিষয় নিয়েই যদি সবসময় এত ব্যস্ত থাকো তাহলে আমি কীভাবে তোমার উপর কাজ করবো? তুমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমার সামনে আসো না, শুধু ভাবলেশহীন হয়ে অপেক্ষা করে যাও। আমি বলি, তুমি আসলে কীটের মতো, তারপরও ভাবো যে তোমার সঙ্গে অবিচার হয়েছে এবং সত্যিটা মানতে অস্বীকার করো। এবার তোমার উঠে দাঁড়ানো এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত! এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না! তাহলে তোমার জীবনের গতি ব্যাহত হবে। উদ্যমী হলে সুফল তোমারই, অন্য কারো নয়। এই কথাটা কি এখনও স্বীকার করো না? এখনও বোঝো না? আমার ইচ্ছা তোমার মাঝেই নিরন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তুমি কি সেটা উপলব্ধি করোনি? কেন এ বিষয়টাতে মনোযোগ দাওনি? কেন আমার ইচ্ছা কখনোই বুঝতে পারোনি? আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে সত্যিই কি তোমার কোনো লাভই হয় না?

আমি চাই, সবদিক থেকেই তুমি আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দাও যাতে তোমার মধ্যে দিয়ে আমি সামনে চলার পথ আর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা আবাস পাই। আমাকে আর বাধা দিয়ো না – সেটা খুবই হৃদয়হীন আচরণ হবে! তোমরা আমার কথা বুঝতে পারো না, আমার বাক্যে সাড়া দাও না। দেখো, এখন সময় কী হয়েছে; আর অপেক্ষা করা যাবে না! আমার পদাঙ্ক যদি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ না করো তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তখন আর মুক্তির পথ পাবে না!


অধ্যায় ৫৭

তুমি কি তোমার প্রতিটি চিন্তা এবং ধারণা, এবং তোমার প্রতিটি কার্যকে পরীক্ষা করেছ? এগুলির মধ্যে কোনগুলি আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কোনগুলি নয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কি তোমার রয়েছে? তুমি এই পার্থক্য নিরূপণে একেবারেই অক্ষম! তুমি কেন আমার সম্মুখে আসোনি? তার কারণ কি এই যে আমি তোমাকে কিছু বলব না নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে? তোমার এটা জানা উচিত! জেনে রেখো যারা অমনোযোগী তারা আমার ইচ্ছাকে একেবারেই উপলব্ধি করতে পারে না বা কোনো মহান প্রদীপ্তি বা উদ্‌ঘাটন লাভ করতে পারে না।

গির্জা কেন পুষ্টি লাভ করতে অক্ষম এবং সেখানে কেন খাঁটি সহকারিতার অভাব রয়েছে সেই কারণগুলি কি তুমি আবিষ্কার করেছ? যে বিষয়গুলি এই অবস্থার জন্য দায়ী তাদের মধ্যে কতগুলির সঙ্গে তুমি সম্পর্কিত সে বিষয়ে কি তুমি অবগত আছ? আমি তোমাকে জীবন সরবরাহ করার এবং আমার কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজগুলি কি তুমি করেছ? তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের জীবনের অগ্রগতিতে কালবিলম্ব ঘটানোর দায়িত্ব কি স্বীকার করতে পারো? যখন তুমি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও তখন শান্ত ও ধীরস্থির থাকার পরিবর্তে তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ো। তুমি প্রকৃতই অজ্ঞ! আমার কন্ঠস্বর সন্তদের কাছে বিমুক্ত করা দরকার। পবিত্র আত্মার কর্মকে গোপন করে রেখো না, এবং দীর্ঘসূত্রতার দ্বারা আমার বিলম্ব ঘটিও না, এর কোনোটিতেই কারো উপকার হবে না। আমি চাই তুমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে, কায়মনোবাক্যে আমার কাছে উৎসর্গ কারো যাতে তোমার প্রতিটি চিন্তা ও ভাবনা আমার উদ্দেশে হয়, যাতে তুমি আমার চিন্তা ও উদ্বেগগুলির অংশীদার হও, এবং যাতে তোমার প্রতিটি কর্ম আমার রাজ্য ও আমার ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হয়, তোমার নিজের স্বার্থে নয়। একমাত্র এটাই আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করবে।

আমি এমন কোনো কাজ করিনি যা সাক্ষ্যবিহীন। তুমি কেন আমাকে অনুকরণ করোনি? তুমি যা করো কেন তার সাক্ষ্যের সন্ধান করোনি? আমার কাছ থেকে আর কোন কথা তুমি শুনতে চাও? তোমার হাত ধরে আমি শিক্ষা দিয়েছি, তবুও তুমি শিখতে পারোনি। তুমি এতই নির্বোধ! তুমি কি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে চাও? হতাশ হয়ো না। তোমাকে আরো একবার নিজের আবেগকে সংযত করতে হবে, এবং সন্তদের সম্মিলিত আশা ও কামনার হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। এই বাক্যগুলি মনে রেখো: “আমার জন্য যারা আন্তরিক ভাবে নিজেদের ব্যয়িত করে, আমি নিশ্চিত ভাবেই তাদের আশীর্বাদধন্য করবো”।

তুমি যে কাজই করো না কেন তা সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে, বিশৃঙ্খল ভাবে করলে চলবে না। তুমি কি এটা দাবি জানানোর সাহস রাখো যে তুমি সন্তদের অবস্থা নিজের হাতের তালুর মতো জানো? এটাই প্রমাণ যে তোমার প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে, তুমি এই বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করোনি, এবং তুমি এই বিষয়টি নিয়ে কোনো সময় ব্যয় করোনি। তুমি যদি এই বিষয়টির উপর তোমার সবটুকু সময় ব্যয় করতে পারতে তাহলে দেখতে পেতে যে তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন হতে পারে। তুমি বিষয়নিষ্ঠ প্রয়াস করতে চাও না; আমার ইচ্ছার প্রতি লেশমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে তুমি শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ কারণগুলি সন্ধান করো। এটা আমাকে গভীরভাবে আহত করেছে! এইভাবে চলতে দিয়ো না! এমনটা কি হতে পারে যে, যে আশীর্বাদ আমি তোমাকে দিয়েছি সেটা তুমি গ্রহণ করো না?

হে ঈশ্বর! আপনার সন্তান আপনার ঋণে ডুবে রয়েছে। আমি আপনার কর্মকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিনি বা আপনার ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতি দেখাইনি, আপনার উপদেশের প্রতি বিশ্বস্তও থাকিনি। আপনার সন্তান এ সকল কিছুর থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চায়। আপনি যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন, আপনি যেন আমার মধ্যে দিয়ে আপনার কর্ম বজায় রাখেন। হে ঈশ্বর! আপনার সন্তানকে আপনি একা ছেড়ে দেবেন না! বরং, দয়া করে প্রতি মুহূর্তে আমাকে সঙ্গ দিন। হে ঈশ্বর! আপনার সন্তান জানে যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তবুও আপনার ইচ্ছাকে আমি উপলব্ধি করতে পারি না; আমি জানি না কীভাবে আপনার দায়ভারের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হয় বা যে দায়িত্ব আপনি আমার উপর অর্পণ করেছেন তা পালন করতে হয়। গির্জাকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা তো আরোই কম জানি। আপনি জানেন এই বিষয়টি নিয়ে আমি আশাহত এবং প্রপীড়িত। হে ঈশ্বর! দয়া করে সদাসর্বদা আমাকে পথনির্দেশ দিন। শুধুমাত্র এখন আমি অনুভব করতে পারি আমার মধ্যে কতটা ঘাটতি রয়েছে—আমার মধ্যে অনেক ঘাটতি! কতটা ঘাটতি তা আমি বর্ণনাও করতে পারি না। আপনার সর্বশক্তিমান হস্ত আপনার সন্তানকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুক, সকল সময়ে আমাকে সহায়তা করুক, এবং আপনার সম্মুখে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অবনত করতে আমায় সমর্থ করুক, আমার কোনো নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ এবং আমার আর কোনো চিন্তা বা ধারণা যেন না আসে। হে ঈশ্বর! আপনি জানেন যে আপনার সন্তান সম্পূর্ণভাবে আপনারই জন্য এবং আজকের রাজ্যের স্বার্থে সকল কিছু করতে চায়। এই মুহূর্তে আমি কী চিন্তা করছি এবং কী করছি তা আপনি জানেন। হে ঈশ্বর! আপনি নিজেই আমার সন্ধান করুন! আমি শুধু এটাই চাই যে আপনি আমার সঙ্গে হাঁটুন এবং জীবনে সবসময় আমার পাশে থাকুন যাতে আমার সকল কাজে আপনার শক্তি আমার সঙ্গে থাকে।


অধ্যায় ৫৮

আমার অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করার পর, তুমি আমার ভারের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শনে সক্ষম হবে, এবং তুমি আলোক ও উদ্ঘাটন অর্জন করবে এবং মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করবে। তা আমায় পরিতৃপ্ত করবে এবং তোমার জন্য আমার ইচ্ছার পালন হবে, এবং সকল সকল সন্তের নৈতিক উন্নতিসাধন ঘটবে, এবং পৃথিবীতে আমার রাজ্যকে আরো দৃঢ় ও সুস্থিত করবে। এখন আমার অভিপ্রায়ের উপলব্ধিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; এই হল সেই পথ যেখানে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত, এবং, উপরন্তু, এই হল সেই কর্তব্য যা প্রত্যেক ব্যক্তির পালন করা উচিত।

আমার বাক্য কার্যকর ঔষধ যা সকল ধরনের অসুস্থতার নিরাময় ঘটায়। যতক্ষণ তুমি আমার সম্মুখে আসতে ইচ্ছুক থাকবে, আমি তোমার রোগ উপশম করব এবং তোমাকে আমার সর্বশক্তিমত্তা, আমার চমকপ্রদ কর্ম, আমার ন্যায়পরায়ণতা এবং আমার মহিমা চাক্ষুষ করার অনুমতি দেব। উপরন্তু, তোমাদের নিজস্ব অনাচার ও দুর্বলতাগুলির একটা আভাসও আমি তোমায় দেব। তোমার অভ্যন্তরের প্রতিটি অবস্থাকে আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি; তুমি সব কাজ নিজ-অন্তরেই করো, বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশ করো না। তোমার প্রতিটি কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা এমনকি আরো স্পষ্ট। তবে, তোমার জানা উচিত আমি কোন বিষয়ের প্রশংসা করি, আর কোন বিষয়ের করি না; তোমায় স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে, এবং এই বিষয়টির প্রতি দায়সারা মনোভাব নিলে চলবে না।

তোমরা যখন বলো যে, “ঈশ্বরের ভারের প্রতি আমারদের বিবেচনা প্রদর্শন করতেই হবে”, তখন তা শুধুমাত্র তোমাদের মুখের কথা হয়েই থেকে যায়। তোমরা যখন সত্যের মুখোমুখি হও, তখন, যদিও তোমরা ঈশ্বরের ভার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকো, তবুও তার প্রতি কোনো বিবেচনা দেখাও না। তোমরা প্রকৃতপক্ষেই নির্বোধ ও মূর্খ, এবং উপরন্তু, তোমরা ভীষণ রকমের অজ্ঞ। তা থেকেই বোঝা যায় যে মানুষদের পরিচালনা করা কত কঠিন; তারা কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর কিছু কথাই বলে, যেমন, “আমি আদৌ ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারছি না, কিন্তু আমি যদি তা উপলব্ধি করতে সফল হই, তাহলে আমি অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করব”। এই-ই কি তোমাদের প্রকৃত অবস্থা নয়? যদিও তোমরা সকলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানো, এবং তোমরা জানো যে তোমাদের অসুস্থতার কারণ কী, মূল বিষয় হল যে তোমরা অনুশীলনে একেবারেই ইচ্ছুক নও; এই-ই তোমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। তোমরা যদি অবিলম্বে এর সমাধান না করো, তাহলে এটা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে।
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যে পরিবেশগুলির সম্মুখীন তুমি হবে সেখানে তুমি আরো বেশি করে আমার ইচ্ছার সন্ধান করো, এবং তুমি অবশ্যই আমার অনুমোদন লাভ করবে। তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার অন্বেষণে এবং আমার প্রতি সম্মানশীল হতে ইচ্ছুক থাকবে, ততদিন তোমার যা-যা ঘাটতি রয়েছে আমি তোমায় তা প্রদান করবো। গির্জা বর্তমানে এক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং সবকিছুই সঠিক পথে রয়েছে। বিষয়গুলি আগে যেরকম ছিল, অর্থাৎ যখন সেগুলি ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে তার এক পূর্বাভাসমাত্র ছিল, এখন আর তেমন নেই; তোমাদের আর দ্বিধাগ্রস্ত হলে এবং বিচক্ষণতায় ঘাটতি থাকলে চলবে না। আমি কেন চাই যে তোমরা সমস্ত কিছুর বাস্তবে প্রবেশ করো? তুমি কি প্রকৃতই তার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ? আমি যেমন তোমাদের পরিতৃপ্ত করি, তেমন আমি তোমাদের কাছ থেকে যা চাই তার দ্বারা কি তোমরা প্রকৃতই আমায় পরিতৃপ্ত করতে পারো?  শঠ হয়ো না! আমি কেবলই বার বার তোমাদের সহ্য করে চলেছি, এবং তা সত্ত্বেও তোমরা বারংবার ভালো ও মন্দের পৃথগীকরণে, এবং তোমাদের তরফ থেকে প্রশংসা প্রদর্শনে, ব্যর্থ হও।

আমার ন্যায়পরায়ণতা, আমার মহিমা, আমার বিচার, এবং আমার ভালোবাসা—এই সকল কিছুর আমি অধিকারী—এই সকল কিছুই হল যা আমি—তুমি কি প্রকৃতপক্ষেই সেগুলির আস্বাদ গ্রহণ করেছ? তুমি প্রকৃতপক্ষেই কত অবিবেচক, এবং তুমি আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি না করার জেদ করো। আমি তোমাদের বারবার বলেছি সে আমার তৈরি ভোজের স্বাদ নিতেই হবে, তা সত্ত্বেও সেগুলি তোমরা বারবার ধ্বংস করো, এবং মন্দ পরিবেশ থেকে ভালো পরিবেশকে আলাদা করতে পারো না। এই পরিবেশগুলির মধ্যে কোনটি তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছ? কোনটি আমার করতলে আয়োজিত হয়েছে? নিজেদের পক্ষ সমর্থন করা বন্ধ করো! আমি সবকিছুই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখি, এবং সত্যটা হল যে, তুমি আদৌ অন্বেষণ করোই না। এর অধিক আমি কী-ই বা আর বলতে পারি?

যারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে তাদের সকলকে স্বাচ্ছন্দ্য দেব, এবং তাদের কোনো কষ্টভোগ করতে দেব না, বা তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেব না। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হওয়া। যারা এমন করে তারা অবশ্যই আমার আশীর্বাদ লাভ করবে এবং সুরক্ষার অধীনে আসবে। কারা প্রকৃতপক্ষে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আমার জন্য ব্যয় করে পারে, এবং আমার জন্য নিজেদের সকল কিছু উৎসর্গ করতে পারে? তোমরা সকলেই উদ্যমহীন; তোমাদের চিন্তা বহুধা-বিক্ষিপ্ত, গৃহ, বহির্বিশ্ব, খাদ্য ও পোশাক-আশাক নিয়েই তোমাদের যত চিন্তা। তুমি এখানে আমার সম্মুখে রয়েছ, আমার জন্য কর্ম করছ, এই সত্যিটা সত্ত্বেও, মনের গভীরে এখনো তুমি বাড়িতে থাকা স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতার কথা চিন্তা করছ। এই সকল বস্তু কি তোমার সম্পত্তি? তুমি কেন এগুলির দায়িত্ব আমার হস্তে অর্পন করছ না? তোমার কি আমার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস নেই? নাকি তুমি এই ভেবে ভীত যে আমি তোমার অনুপযোগী আয়োজন করব? তুমি কেন সবসময় তোমার দেহরূপ পরিবারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগো? তুমি সর্বদা প্রিয়জনদের জন্য আকুল কামনা করো! তোমার হৃদয়ে কি আমার জন্য কোনো নির্দিষ্ট আসন আদৌ রয়েছে? তুমি এখনো আমাকে তোমার অন্তরে রাজত্ব করার এবং তোমার সামগ্রিক সত্তাকে অধিকার করার অনুমতি দেওয়ার কথা বল—এ সকল কিছুই বিভ্রান্তিকর মিথ্যা! তোমাদের মধ্যে কতজন গির্জার প্রতি সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ? এবং তোমাদের মধ্যে কে নিজের কথা না ভেবে আজকের রাজ্যের স্বার্থে ক্রিয়াকলাপ করে চলেছ? এই বিষয়ে খুব সযত্নে চিন্তাভাবনা কোরো।

তোমরা আমাকে এই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছ যে, আমার হস্ত ব্যবহার করে আমি শুধুমাত্র তোমাদের প্রহার করতে এবং সম্মুখে চালিত করতেই পারি; আমি তোমাদের আর মিষ্টকথায় ভুলাব না। তার কারণ আমিই প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, এবং তোমরা আমার প্রতি কতটা অনুগত, সেই অনুসারে আমি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আচরণ করি। আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—আমার অগ্রসর হওয়ার পথে কে বাধা সৃষ্টির সাহস করবে? এখন থেকে, যারা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত আচরণ করা স্পর্ধা দেখাবে অবশ্যই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের অধীনস্থ হবে, যাতে তাদেরকে আমার সর্বশক্তিমানতা জানানো যায়। প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমি চাই না, আমি চাই উৎকর্ষ। যারাই অবিশ্বস্ত, অসৎ, কুটিল আচরণ এবং চাতুরিতে লিপ্ত, তাদেরই আমি পরিত্যাগ করব ও শাস্তি দেব। আর এমন ভেবো না যে আমি ক্ষমাশীল বা আমি প্রেমময় এবং দয়ালু; এই ধরনের চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র ভোগপরায়ণতা। আমি জানি যে আমি তোমায় যতই আনন্দে রাখতে চাই, ততই তুমি নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে  এবং নিজের যত্ন নিতে তদধিক অনিচ্ছুক হয়ে পড়। মানুষ যখন এত মাত্রায় জটিল হয়ে পড়ে, তখন আমি নিরন্তর তাদের আঘাত করে যাই এবং এবং টেনে নিয়ে যাই। এটা জেনে রাখো! এখন থেকে, আমি বিচারকর্তা ঈশ্বর, আমি আর সেই মানুষের কল্পিত ক্ষমাশীল, দয়ালু, ও প্রেমময় ঈশ্বর নই!
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জীবনে বিকশিত হওয়া সহজ কাজ নয়; এর জন্য একটা প্রক্রিয়ার দরকার হয়, এবং, উপরন্তু, যাতে তোমরা মূল্য পরিশোধে সক্ষম হও, এবং যাতে তোমরা আমার সঙ্গে সমভাব হয়ে আমায় সহযোগিতা করো, এবং এই ভাবেই তোমরা আমার প্রশংসা অর্জন করবে। আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছু আমার উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং, আমার সঙ্গে, যেকোনো কিছুই সম্পন্ন করা যেতে পারে। আমার একমাত্র ইচ্ছা হল এই যে, তোমরা দ্রুত বিকশিত হও, আমার স্কন্ধ থেকে ভার তুলে নিয়ে নিজেদের স্কন্ধে স্থাপন করো, এবং আমার হয়ে পরিশ্রম করো; একমাত্র তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব। কোন পুত্র তার পিতার ভার বহনে অস্বীকার করবে? কোন পিতা তার পুত্রের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করবে না? তথাপি, আমার ইচ্ছা সম্পর্কে তোমাদের আদৌ কোনো উপলব্ধিই নেই, এবং আমার ভারের প্রতি তোমরা বিবেচনাশীল নও; তোমাদের কাছে আমার বাক্যগুলির কোনো গুরুত্ব নেই, আমি যা বলি সেই অনুসারে তোমরা কাজ করো না। তোমরা সর্বদা নিজেরাই নিজেদের মনিব; কী স্বার্থপর! তোমরা শুধু নিজেদের কথাই চিন্তা করো!

তুমি কি প্রকৃতই আমার ইচ্ছাকে অনুধাবন করো না, নাকি না-করার ভান করো? কেন তুমি সর্বদা এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত থাকো? তোমার বিবেক কি বলে যে এই ধরনের আচরণের মাধ্যমে তুমি আমার প্রতি ন্যায়বিচার করছ? অসুস্থতার কারণ খুঁজে পাওয়ার পর নিরাময়ের জন্য কেন তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করোনা? আমি তোমাকে বলব: আজকের পর থেকে তোমাদের আর কোনো শারীরিক ব্যাধি থাকবে না। যদি কখনো তোমার কোনো অংশ অসুস্থ বোধ করে, তাহলে কোনো বাহ্যিক কারণ অনুসন্ধানে নিজেদের ব্যস্ত রেখো না; বরং, আমার সম্মুখে এসো এবং আমার অভিপ্রায় উপলব্ধির চেষ্টা করো। তোমরা কি একথা মনে রাখবে? এ আমার প্রতিশ্রুতি: আজকের পর থেকে, বাহ্যিক দেহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে সরে গিয়ে তুমি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করবে; অর্থাৎ, তোমাদের দেহ আর ব্যাধিতে পীড়িত হবে না। তোমরা কি তাতে সুখী? তোমরা কি আনন্দিত বোধ করছ? এ আমার প্রতিশ্রুতি। অধিকন্তু, এ-ই হল সেই বিষয় যার জন্য তোমরা দীর্ঘদিন ধরে আশা করে ছিলে। আজ তোমাদের, আশীর্বাদধন্য জনেদের, মাঝে তা সম্পন্ন হয়েছে। কী চমকপ্রদ এবং অগাধ!

আমার কার্য দিবারাত্র ধরে, মুহুর্মুহু অগ্রসর হয়; তা কখনোই থামে না। এর কারণ, আমার সবচেয়ে জরুরী ইচ্ছা হল যে, তোমরা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হও, এবং আমার হৃদয় শীঘ্র-ই তোমাদের কাছ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুক। আমার পুত্রগণ! আমার সদাশয়তামণ্ডিত আশীর্বাদের অংশীদার হওয়ার সময় এসেছে তোমাদের! অতীতে আমার নামের উদ্দেশ্যে তোমরা যন্ত্রণাভোগ করেছ, কিন্তু এখন তোমাদের পরীক্ষা দিন শেষ। কেউ যদি আমার পুত্রদের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস দেখায়, আমি তাদের সহজে ক্ষমা করব না, বা তারা পুনরুত্থিত হতেও সক্ষম হবে না। এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান, এবং যারা তা লঙ্ঘন করে তাদের বিপদ অনিবার্য। আমার পুত্রগণ! তোমরা হৃদয়ের সাধ মিটিয়ে আনন্দ করো! গান গাও, হর্ষে ডেকে ওঠো! তোমারা আর লাঞ্ছিত ও শোষিত হবে না, এবং তোমরা আর নির্যাতনের শিকার হবে না। আমার ওপর বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের আর ভীত হলে চলবে না; তোমাদের সর্বসমক্ষে নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা উচিত। এত উচ্চঃস্বরে আমার পবিত্র নাম ধরে ডাকো যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি কম্পিত হয়। তাদের এমন দেখতে দাও যে, যাদের তারা তাচ্ছিল্য করেছে, যাদের তারা দ্বারা ধ্বংস ও অত্যাচারিত হয়েছে, আজ তারাই তাদের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়েছে, তাদের শাসন করছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের বিচার করছে।

তোমরা শুধু প্রবেশ নিয়ে চিন্তা করো, এবং আমি তোমাদের উপর আরো ভালো আশীর্বাদ বর্ষণ করব, যা তোমার দ্বারা উপভোগের অপেক্ষায় রয়েছে, এবং তুমি আরো ভালো করে অতুলনীয় মাধুর্য, অসীম রহস্য, এবং অতল গভীরতার আস্বাদন গ্রহণ করতে সক্ষম হবে!


অধ্যায় ৬১

যখন তুমি তোমার নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তখন তোমার পক্ষে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করা সম্ভব। বস্তুত, আমার অভিপ্রায় কী, তা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়; তা এটুকুই যে অতীতে তুমি কখনওই আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পথ খোঁজার চেষ্টা করোনি। মানুষের বিশ্বাস বা চিন্তায় আমার কোনও প্রয়োজন নেই, আর তোমার অর্থ বা তোমার সম্পদের তো প্রয়োজন তো আরোই নেই। আমার যা প্রয়োজন তা হল তোমার হৃদয়। তুমি কি একথা বুঝতে পারছ? এই হল আমার ইচ্ছা; উপরন্তু ঠিক এটিই আমি অর্জন করতে চাই। মানুষ সব সময়েই আমাকে বিচার করার জন্য তাদের নিজস্ব পূর্ব-ধারণা আর আমার উচ্চতার মূল্যায়ন করতে তাদের নিজস্ব মানদণ্ড ব্যবহার করে। মানব জাতির এই দিকটির মোকাবিলা করাই সবথেকে কঠিন কাজ এবং এই বিষয়টিকেই আমি সর্বাধিক ঘৃণা ও অপছন্দ করি। এখন কি তোমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে? তার কারণ এটিই শয়তানের সর্বাধিক দৃশ্যমান বৈশিষ্ট। উপরন্তু, তোমাদের মানসিক উচ্চতা এতই কম যে তোমরা মাঝেমধ্যেই শয়তানের চতুর পরিকল্পনার ফাঁদে ধরা পড়ে যাও। সে পরিকল্পনাকে চিনে উঠতে পারার মতো ক্ষমতাই তোমাদের নেই! আমি তোমাদের বহুবার বলেছি সবসময় এবং সব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে, যাতে তোমাদের শয়তানের কারসাজির ফাঁদে না পড়তে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কথা তোমরা শোনো না এবং তাকে সানন্দে অবজ্ঞা করো। তার ফলে তোমাদের নিজেদের জীবনে বহু কিছু হারাতে হয়, বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, আর তারপর সে বিষয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করার পক্ষেও বড় বেশি দেরি হয়ে যায়। এই শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ চলায় কাজে লাগানোই কি তোমার পক্ষে শ্রেয় হবে না? আমি তোমাকেই বলছি! নেতিবাচক ভাবনার প্রতি ঝোঁক তোমার জীবনে তীব্রতম ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। একথা জানার পর তোমার কি এখনও জেগে ওঠার সময় হয়নি?

মানুষ দ্রুত ফললাভ করার জন্য সব সময়েই অধৈর্য হয়ে আছে, এবং যা তাদের চোখের ঠিক সামনেটিতেই আছে, ঠিক সেটুকুই তারা দেখতে পায়। আমি যখন বলি যে আমি ক্ষমতাসীনদের দণ্ড দিতে শুরু করেছি, তখন তোমরা আরও বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠো, তোমরা জিজ্ঞাসা করো: “এইসব মানুষগুলি এখনও ক্ষমতায় আছে কেন? এর অর্থ কি এ-ই নয় যে ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যই ফাঁপা?” মানুষের বিশ্বাসগুলি কতদূর বদ্ধমূলই না হতে পারে! আমি যা বলি তার অর্থ তোমরা বুঝতে পারো না। সেইসব মানুষদেরই আমি দণ্ড দিই যারা মন্দ, যারা আমাকে অস্বীকার করে এবং যারা আমাকে জানে না, আর যারা সত্যকে খোঁজার চেষ্টা না করে আমাকে নিছকই বিশ্বাস করে, তাদের আমি উপেক্ষা করি। তোমরা প্রকৃতইপক্ষেই অজ্ঞ, আমি যা-যা বলেছি, তার বিন্দুমাত্রও তোমরা বুঝতে পারোনি! তা সত্ত্বেও তোমরা নিজদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াও এবং মনে করো যে তোমরা পরিণত হয়ে উঠেছ, তোমরা সবকিছুই বুঝতে পারো এবং তোমরা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। আমি মাঝেমধ্যেই বলে থাকি যে সমস্ত বস্তু ও বিষয়ই খ্রীষ্টকে সেবা প্রদান করে, কিন্তু এই বাক্যের অর্থ কি তুমি সত্যিই বুঝতে পারো? তুমি কি সত্যিই জানো সেগুলির অর্থ কী? আমি আগেই বলেছি যে আমি বিনা ভাবনাচিন্তায় কাউকে দণ্ড দিই না। এই বিশ্বজগতে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আমার যথাযথ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে চলে। যারা আমার দণ্ডের পাত্র, যারা খ্রীষ্টকে (যাঁকে আমি রক্ষা করব না) সেবা প্রদান করে, যারা আমার দ্বারা নির্বাচিত এবং যারা আমার দ্বারা নির্বাচিত কিন্তু যাদের পরবর্তী কালে বহিষ্কার করা হবে — এদের সকলকেই আমি স্বহস্তে ধরে রেখেছি, আর তোমার ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য তো বটেই, তুমি আমার দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজন যাকে আমি আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারি। এই পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমি যা কিছু করি, সেসবই আমার বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তোমাকে আমার কথা ভেবে আগাম কোনও বন্দোবস্ত করতে হবে না; শুধু অপেক্ষা করো আর আনন্দ উপভোগ করো! এটা তোমার প্রাপ্য। যারা আমার নিজস্ব তাদের উপর আমি আধিপত্য বিস্তার করি, আর যারা অভিযোগ জানানোর স্পর্ধা দেখায় কিংবা যারা আমার সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে, তাদেরও লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিই না। আজকাল আমি মাঝেমধ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, তার কারণ যে প্রশাসনিক ফরমানসমূহের বন্দোবস্ত আমি করেছি, তাদের এই পর্যায় পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটেছে। মনে কোরো না যে আমার মধ্যে অনুভূতির কোনও স্থান নেই। এর কারণ হল, আমি আগেই যেমনটা উল্লেখ করেছি যে কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার পক্ষেই আমার অগ্রগতিকে ব্যাহত করার দুঃসাহস দেখানো সম্ভব নয়। আমি যা বলি তা-ই করি, এবং আমি ঠিক এমনটিই; উপরন্তু এটিই আমার স্বভাবের সর্বাধিক দৃশ্যমান প্রকাশ। সমস্ত মানুষকেই আমি সমান দৃষ্টিতে দেখি, কারণ তোমরা সকলেই আমার সন্তান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই ভালোবাসি। এমন কোনও পিতা আছে কি যে তার সন্তানের জীবনের দায়িত্ব নেয় না? এমন কোনও পিতা আছে কি যে তার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে না? তোমাদের মধ্যে কে একথা উপলব্ধি করো? কে আমার হৃদয়কে গুরুত্ব দাও? তোমরা তোমাদের জাগতিক সুখ চরিতার্থ করার জন্য ক্রমাগত পরিকল্পনা করে চলো এবং বিবিধ বন্দোবস্ত করে চলো, এবং আমার হৃদয় সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি নেই। তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় আমার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু তোমরা ক্রমাগত জাগতিক সুখের জন্য, পান-ভোজন, নিদ্রা ও পোশাক-আশাকের জন্য আকুল হয়ে থাকো। তোমাদের মধ্যে কি বিবেকের ছিটেফোঁটা মাত্রও নেই? তা-ই যদি হয়ে থাকে, তবে তোমরা মানুষের পোশাক পরিহিত পশু। আমি যা বলছি তা অন্যায্য নয় এবং এই বাক্যগুলি তোমাদের সহ্য করা উচিত। তোমাদের রক্ষা করার এটিই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং এখানেই আমার প্রজ্ঞার পরিচয় নিহিত আছে: শয়তানের অপরিহার্য দুর্বলতার স্থানে আঘাত করো, তাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করো এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলো। যতক্ষণ তুমি অনুশোচনার পরিচয় দিচ্ছ এবং তোমার পুরনো স্বভাবকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে নতুন এক ব্যক্তির ভাবমূর্তি নিয়ে জীবনযাপন করার জন্য আমার উপর নির্ভর করছ, ততক্ষণ আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকব, তার কারণ এটাই হল স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপন করার এবং আমার নামের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ। অন্য কোনও কিছুই আমাকে এর থেকে বেশি সুখী করবে না।

তোমাকে অতি অবশ্যই সব সময়ে আমার নিকটবর্তী হয়ে থাকতে হবে। একথা স্পষ্ট যে আমার গতি প্রতিদিনই দ্রুততর হচ্ছে। তুমি যদি মুহূর্তের জন্যও আধ্যাত্মিক সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো, সেক্ষেত্রে আমার বিচার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর নেমে আসবে। এ বিষয়ে তোমার একটি গভীর উপলব্ধি ঘটেছে। আমি যে তোমাকে শাসন করি তার কারণ এই নয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না; বরং তোমার প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমি তোমাকে অনুশাসনের পথে চালিত করি। এর অন্যথা ঘটলে তোমার বিকাশ ঘটবে না এবং পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তুমি সদাই ভ্রষ্ট হয়ে থাকবে। এটি আবারও আমার প্রজ্ঞারই পরিচয়।


অধ্যায় ৬২

আমার ইচ্ছা বোঝা এতটা সহজ নয় যে তুমি তা জেনে যাবে, কিন্তু আমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি কাজ করতে পারো। লোকেরা সাধারণত আমার হৃদয় বোঝেনা। যখন আমি বলি পূর্বে যেতে, তারা তা না করে অবাক হয়ে ভাবে: “আসলেই কি এটা পূর্বে যেতে বলেছে? নাকি অন্য কিছু? শুধুমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে তো এটা করতে পারিনা; আমাকে নিজেকেই বিষয়টা যাচাই করে দেখতে হবে”। এই ধৃষ্টতার জন্যই তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন; তোমরা জানোনা যে প্রকৃত সমর্পণ আসলে কী। যখন তোমরা আমার উদ্দেশ্য জানবে, তখন তা কীভাবে সম্পন্ন করবে সেই চিন্তা করো—আর কিছু ভেবোনা! যখন আমি কিছু বলি সেটা তুমি সহজে গ্রহণ করতে পারোনা, আর তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তোমার বিচারবুদ্ধিও অদ্ভুত। তাহলে কীভাবে সেটা তোমাকে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি দান করবে? তুমি কখনোই আমার বাক্যের গভিরে প্রবেশ কর না। যেমন আমি আগেও বলেছি, আমি মানুষের মধ্যে উৎকর্ষতা দেখতে চাই, শুধুই তাদের অগণিত সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। আর যে আমার বাক্য দ্বারা পরিচালিত হওয়ার নিজের লক্ষ্য স্থির না করে সে খ্রিস্টের সৈনিক হওয়ার যোগ্য নয়; বরং সে শয়তানের অনুচর হয়ে আমার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। এটাকে কোন ছোট ঘটনা ভেবোনা। যারা আমার কাজে বিঘ্ন ঘটায়, আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ লঙ্ঘন করে নিশ্চিত ভাবেই আমি তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেব। তার মানে, এখন থেকে যদি তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমার পথ থেকে সরে যাও, তার জন্য তোমাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। যদি তুমি আমার বাক্যে বিশ্বাস না কর, তবে নিজেই দেখো আমার দীপ্তির সহচর্যে তুমি কেমন থাকো আর তার থেকে বেরিয়ে গেলে তোমার কি অবস্থা হয়।

আমি এটা নিয়ে ভাবছিনা যে তুমি আত্মায় বেঁচে আছো কিনা। আমার কাজ বর্তমান স্তরে উন্নীত হয়েছে, সেখানে তুমি কী করতে পারো? উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমার সম্পূর্ণ কাজেরই কিছু ধাপ রয়েছে, এবং আমি নিজেই আমার কাজ সম্পন্ন করবো। আমি যখন কাজ করি তাতে সকলেই খুবই সন্তুষ্ট হয়ে যায়; তাইনা, আমি তাদের দ্বিগুণ প্রখরতায় শাস্তি দেবো যা আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ আরো জোরদার করবে। এটা দৃশ্যমান যে আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ ঘোষণা করা শুরু হয়েছে এবং তা পালন করা হচ্ছে, তা আর গোপন নেই। তুমি সেটা স্পষ্ট দেখতেই পাচ্ছো। সব কিছুই আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত, আর যারা তা লঙ্ঘন করবে তাদের অবশ্যই ক্ষতি হবে। এটা কোনও ছোট ব্যাপার নয়। তোমাদের কি সত্যই এ বিষয়ে কোনও অন্তর্দৃষ্টি আছে? তোমরা কি এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? আমি সহভাগিতার সূত্রপাত করব: সমগ্র জাতি এবং পৃথিবীর সব লোকেরা আমার হাতে শাসিত, এবং তাদের ধর্ম নির্বিশেষে তারা আমার সিংহাসনের প্রতি ধাবিত হবে। অবশ্যই, অনেকের বিচার হয়ে তারা অতল কূপে পতিত হবে (ধ্বংসের উদ্দেশে দগ্ধ হবে, তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা), আবার অনেকে বিচারের পরে আমার নাম গ্রহণ করবে এবং আমার রাজ্যের প্রজা হবে (তাঁরা এক হাজার বছর এটি উপভোগ করবে) যাইহোক, তোমরা আমার সাথে রাজত্ব বহন করবে অনন্তকাল অবধি কারণ যেহেতু পূর্বে তোমরা আমার জন্য কষ্ট ভোগ করেছ, আমি তোমাদের কষ্ট আশীর্বাদে বদলে দেব যা কখনো শেষ হবেনা। যারা আমার আমার লোক তারা শুধু খ্রিস্টের সেবায় নিয়োজিত থাকে। এখানে উপভোগ করা মানে শুধু উপভোগ নয়, সেইসাথে তাদের বিপর্যয় থেকেও উদ্ধার করা হবে। তোমাদের কাছে আমার চাহিদার প্রকৃত অর্থ এটাই, দৃঢ়তার সাথে আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহে সবকিছু অন্তর্গত হয়। এর কারণ হচ্ছে, যদি তোমরা আমার শিক্ষা গ্রহণ না কর তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমাদের যা প্রাপ্য তা তোমাদের দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা। তবুও, তোমরা যন্ত্রণাকে ভয় পাও আর ভাবো যে তোমাদের আত্মা আঘাত পাবে। সবসময়ই তোমরা শরীর নিয়ে চিন্তিত আর নিজেদের ব্যবস্থা করতে উদ্যত। তোমাদের জন্য আমার ব্যবস্থা কি উপযুক্ত নয়? তবে কেন তুমি সবসময় নিজের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত? তুমি আমাকে হেয় কর, তাইনা? আমি তোমার জন্য কোনও একটা ব্যবস্থা করি আর তুমি সেটা সম্পুর্ণ বর্জন করে নিজেই নিজের পরিকল্পনা করে ফেলো।

তোমরা হয়তো বাকপটু কিন্তু বাস্তবে তোমরা আমার সংকল্প অনুধাবন করোনা। আমার কথা শোন! আমি এটা কখনোই বলবোনা যে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আমার সংকল্প বিচার করতে সক্ষম। তোমার কাজ আমার ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও আমি কখনোই তোমার প্রশংসা করবোনা। এটাই আমার পরিত্রাণের উপায়। তবুও, তোমরা এখনো এটা ভেবে সন্তুষ্ট যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ আর অন্যদের উপেক্ষা করে থাকো। এটা মানুষের বিকৃত স্বভাবের একটি পর্যায়। তোমরা সকলেই মনে কর যে আমি যা করছি এ সবই শুধু দেখানোর জন্য। সত্যিকারের পরিবর্তিত হতে চাইলে তোমাদের অবশ্যই আমার কাছে আসতে হবে। আমার সহচর্য গ্রহণ করতে হবে তবেই আমি তোমার উপর আমার আশীর্বাদ অর্পণ করব। অনেকেই শুধু অলসভাবে দিনযাপন করতে চায় আর অন্যের কাজের সুফল ভোগ করতে চায়, ভাবে যে জামা কাপড় পরতে হলে শুধু হাত বাড়ালেই হবে আর খাওয়ার জন্য শুধু হাঁ করলেই খেতে পাবে, এমনকি অপেক্ষা করে থাকে যে অন্যেরা খাবার চিবিয়ে তাদের মুখে তুলে দেবে আর তারা শুধু গিলবে। এইসব লোকেরা চরম মূর্খ, অন্যদের চিবানো খাবারই এরা খেতে পছন্দ করে। এটা মানুষদের অলসতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। আমার এসব কথা শুনে তোমরা আর উপেক্ষা করোনা। তোমাদের মনোযোগ দ্বিগুণ করে তোলাই উপযুক্ত কাজ হবে, তাহলেই আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। এটাই হবে শ্রেষ্ঠ সমর্পণ ও আনুগত্য।


অধ্যায় ৬৩

তোমাদের নিজেদের পরিস্থিতি বুঝতে হবে এবং, তদুপরি, কোন পথে তোমরা চলবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আমার জন্য তোমাদের কানকে সজাগ করে তোলার ও সবকিছু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আর অপেক্ষা কোরো না। আমি সেই ঈশ্বর যে মানুষের অন্তরতম হৃদয়কে পর্যবেক্ষণ করি এবং আমি তোমার প্রত্যেক চিন্তা ও ধারণার কথা জানি। তদুপরি, আমি তোমার ক্রিয়া ও আচরণ বুঝি—কিন্তু তার সবেতেই কি আমার প্রতিশ্রুতি বর্তমান? তাদের সবগুলির মধ্যে কি আমার ইচ্ছা প্রতীয়মান? তোমরা কি ইতিপূর্বে সত্যিই তা অন্বেষণ করেছ? তুমি কি কখনো এই উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করেছ? আমি তোমার নিন্দা করছি না; তোমরা এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছ। তোমরা সর্বদাই বিভ্রান্ত এবং কোনো কিছুই স্পষ্টরূপে দেখতে অক্ষম। তোমরা জানো এর কারণ কী? এর কারণ তোমাদের চিন্তা অস্পষ্ট এবং তোমাদের ধারণাগুলি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত; তদুপরি, তোমরা আমার ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা করো না। কেউ কেউ বলবে, “কী করে আপনি এ কথা বলছেন যে আপনার ইচ্ছার প্রতি আমরা কোনো বিবেচনা করি না? আমরা সর্বদাই আপনার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা কখনোই সফল হই না—আমরা কী করব? আপনি কি সত্যিই বলতে পারেন যে আমরা কোনো চেষ্টা করি না?” আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, তোমার কি সাহস আছে এই দাবি করার যে তুমি যথার্থই আমার প্রতি বিশ্বস্ত? এবং কেই বা এ কথা বলতে পারে যে সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাবে নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করেছে? আমার আশঙ্কা তোমাদের মধ্যে কেউই এ কথা বলতে পারবে না, কারণ, বলাই বাহুল্য, তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ইচ্ছা আছে, পছন্দ আছে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা নিজের অভীষ্ট আছে। শঠ হয়ো না! আমি বহু আগেই তোমাদের আন্তরিকতম চিন্তাগুলি সম্যক উপলব্ধি করেছি। আমার কি আরো স্পষ্ট করে বলা উচিত? তোমাদের প্রতিটি বিষয় (তোমাদের চিন্তা ও ধারণা, যা কিছু তোমরা বলো, প্রতিটি শব্দ, এবং প্রতিটি কাজের পিছনের অভীষ্ট ও প্রণোদনা) আরো পরীক্ষা করা উচিত। এই ভাবেই তোমরা প্রতিটি বিষয়ে প্রবেশ অর্জন করতে পারবে। তদুপরি, তোমরা সম্পূর্ণ সত্যের দ্বারা সুসজ্জিত হবে।

আমি যদি তোমাদের এসব বিষয়ে না বলতাম, তোমরা এখনো বিভ্রান্ত হয়ে সারা দিন ইন্দ্রিয়সুখের কামনায় অতিবাহিত করতে এবং আমার ইচ্ছাকে বিবচনা করার কোনো আগ্রহ দেখাতে না। আমি সর্বদাই আমার করুণাময় হাতে তোমাদের রক্ষা করে চলেছি। তোমরা কি তা জানো? এই বোধে কি তোমরা উপনীত হতে পেরেছ? আমি তোমাদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। তোমরা কি বলতে পারো তোমরাও আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসো? নিজেকে ঘনঘন প্রশ্ন করো: তুমি কি সত্যিই তোমার প্রতিটি কাজ পর্যালোচনার জন্য আমার সামনে সমর্পণ করতে সক্ষম? তুমি কি সত্যিই তোমার প্রতিটি কাজ আমাকে পরীক্ষা করতে দিতে পারো? আমি তোমাকে ভ্রষ্ট বললেই তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। আমার বিচার তোমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে; এখন তোমার সত্যে জাগরিত হওয়া উচিত! আমি যা বলি তা সকলই সত্য; আমার বাক্য তোমার বাস্তবিক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতি নির্দেশ করে। হে মানবজাতি! তোমাদের মোকাবিলা করা বড়ো কঠিন। যখন আমি তোমাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করি, শুধুমাত্র তখনই আমি যা বলি তা তোমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করো। আমি যদি এ কাজ না করতাম তোমরা সর্বদাই নিজেদের অচল ধারণাগুলি আঁকড়ে থাকতে এবং নিজেদের চিন্তাপদ্ধতিতেই আটকে থেকে মনে করতে তোমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। এর ফলে তোমরা কি নিছকই নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত হচ্ছ না? তোমরা কি আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়ে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হয়ে উঠছ না? এখন তোমাদের একথা বুঝতে পারা উচিত। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধিমান ও অসাধারণ ভাবা উচিত নয়, বরং তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা উচিত। এতে আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা হ্রাস পাবে না, বরং উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এবং তোমাদের নিজেদেরও অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকবে। তদুপরি, তোমাদের জীবন দিনের পর দিন অধিকতর অগ্রসর হবে। 

যখন তোমরা আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারবে, তোমরা নিজেদের বিষয়েও আরও ভালো উপলব্ধি অর্জন করবে, ফলে আমার সম্পর্কেও তোমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে, ও তোমরা আমার সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হবে। এখন, যদি কেউ আমার বিষয়ে নব্বই শতাংশ নিশ্চয়তা না পেয়ে থাকে, এক মুহূর্তে নিশ্চিত ও পরমুহূর্তে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তাহলে আমি বলছি সেই ব্যক্তি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে। বাকী দশ শতাংশ সম্পূর্ণতই আমার আলোকপ্রদান ও প্রদীপ্তির উপর নির্ভর করছে; এগুলির মাধ্যমেই মানুষ আমার সম্পর্কে একশো শতাংশ নিশ্চিত হতে পারে। এই মূহুর্তে—অর্থাৎ আজ—কতজন এই মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে? আমি সর্বদাই আমার ইচ্ছা তোমার সামনে প্রকাশ করছি এবং জীবন অনুভূতি সর্বদাই তোমার মধ্যে বহমান। তাহলে তুমি কেন আত্মার অনুসরণে কার্য করো না? তুমি কি ভুল করতে ভীত? তাহলে তুমি প্রশিক্ষণে মন দাও না কেন? আমি তোমাদের বলছি মানুষ দুয়েকবার চেষ্টা করে আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে না; তাদের একটি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আমি বহুবার এই বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, তাহলে তুমি তা অনুশীলন করো না কেন? তোমার মনে হয় না, যে তুমি অবাধ্য হচ্ছ? তোমরা এক মুহূর্তেই সব শেষ করতে চাও এবং কোনো কিছুতেই শ্রম বা সময় দিতে চাও না। কী নির্বোধ তোমরা এবং, আরো বড়ো কথা, কী অজ্ঞ তোমরা!

তোমরা কি জানো না যে আমি সর্বদাই কোনো রাখঢাক না করে স্পষ্ট বক্তব্য রাখি? তোমরা তবু কেন অনুভূতিশক্তিহীন, অবশ ও মন্দবুদ্ধি হয়ে থাকো? তোমাদের নিজেদের আরো নিরীক্ষণ করা উচিত, আর যদি কখনো কিছু বুঝতে না পারো তাহলে তোমাদের আমার সামনে আরো ঘনঘন আসা উচিত। আমি তোমাকে বলছি: আমার বিশেষ কোনো একভাবে বা অন্যভাবে বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য তোমাদের আমার সামনে নিয়ে আসা। কেন এতদিন পরেও তোমরা তা বোঝো না? আমার কথা কি তোমাদের সম্পূর্ণ বিমূঢ় করে দিয়েছে? নাকি তোমরা আমার প্রতিটি বাক্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করো নি? তোমরা যখন তা পাঠ করো, তোমরা নিজেদের সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করো, এবং তোমরা বলো যে তোমরা আমার কাছে ঋণী এবং তোমরা আমার ইচ্ছা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না, ইত্যাদি। কিন্তু তারপর? যেন তোমাদের এসবের সম্পর্কে কোনো আগ্রহই নেই, যেন তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাসই করো না। তুমি কি হজম করার সময়টুকু না দিয়েই তথ্য গিলে চলেছ না? তোমরা যখন আমার কথা উপভোগ করো, সে যেন ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় চকিতে কিছু ফুল দেখে ফেলার মতো; তোমরা কখনোই আমার বাক্য থেকে আমার ইচ্ছাকে বোঝার চেষ্টা করো না। মানুষ এমনই: তারা সর্বদাই বিনয়ীভাব ধারণ করে থাকতে পছন্দ করে। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় তারা আত্মজ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে ভালোবাসে, যাতে তারা অন্যদের দেখাতে পারে, যে, তারাই আসলে আমার দায়িত্বের প্রতি বিবেচিনাশীল। কিন্তু আসলে তারা মূর্খ মধ্যে মূর্খতম। (তারা আমার সম্পর্কে নিজেদের যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞান নিজেদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে ভাগ করে নেয় না; তার বদলে, শুধুমাত্র নিজেদেরই জাহির করে, আর অন্যের সামনে আত্মপ্রচার করে; এদের আমি সবচেয়ে অধিক ঘৃণা করি, কারণ এরা আমাকে অপমান এবং কালিমালিপ্ত করে।)

আমার মহত্তম অলৌকিক কীর্তিগুলি আমি প্রায়শই তোমাদের মধ্যেই প্রকট করি। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? তথাকথিত “বাস্তবিকতা” তারাই যাপন করতে পারে যারা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে। তোমরা কি তা দেখোনি? এটাই কি আমাকে প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য দেওয়া নয়? এ কি আমার অস্তিত্বকেই দৃশ্যমান করে তোলে না? তবু তোমরা তা চিনতে পারো না। আমাকে বলো: এই ক্লেদাক্ত, মলিন ও শয়তানের দ্বারা কলুষিত এই ধরাতলে, কে-ই বা এই বাস্তবিকতা যাপন করতে পারে? সব মানুষই কি দুর্নীতিগ্রস্ত ও অন্তঃসারশূন্য নয়? যাই হোক, আমার বাক্যগুলি শিখরে পৌঁছেছে। কোনো বাক্যই এর চেয়ে সহজে বোঝানো যায় না। মূর্খতম ব্যক্তিও আমার বাক্যগুলি পড়ে উপলব্ধি করতে পারবে—তাহলে কি এমনটাই প্রতীত হয় না যে, তোমরা আসলে যথেষ্ট চেষ্টা করো নি?


অধ্যায় ৬৪

আমার কথাগুলিকে তোমাদের তির্যক ও প্রসহনমূলকভাবে অনুধাবন করা উচিত নয়; তোমরা তাকে সমস্ত দিক থেকে বুঝবে, এবং তাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে এবং বারংবার তা নিয়ে চিন্তা করবে—শুধু এক দিন বা এক রাতের জন্যই নয়। তোমরা জানো না আমার ইচ্ছা কীসের মধ্যে নিহিত আছে অথবা কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমি এক কষ্টসহিষ্ণু মূল্য প্রদান করেছি; আমার ইচ্ছার জন্য তোমরা কীভাবে তোমাদের বিবেচনাবোধ প্রদর্শন করতে পারো? তোমরা সব এরকমই—গভীরে গিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানে একেবারেই অক্ষম, শুধু উপর-উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ তোমাদের, আর কেবল নকল করতেই পারো তোমরা। একে আধ্যাত্মিকতা কীভাবে বলা যায়? এটি শুধুমাত্র মানবিক উদ্দীপনা; এটি আমার প্রশংসাযোগ্য নয় এবং, বরং, এই ধরণের কাজকে আমি ঘৃণা করি। আমি তোমাকে এই কথা বলেছি যে: আমি ঘৃণা করি এমন সমস্ত কিছু অবশ্যই নির্মূল হয়ে যাবে, চরম দুর্দশায় নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং আমার তেজ ও শাস্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অন্যথায়, আমাকে সর্বদাই মানুষের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, ভীতিকর মানে কী তা মানুষ জানতেই পারবে না এবং তার ফলে অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে-তারা এতটাই নির্বোধ! শয়তানের ভাবধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটাই মাত্র পথ আছে, আর তা হল আমার কাছে আসা এবং আমার সাথে ভাববিনিময় করা। আমি চাই তোমরা সবাই এই নিয়ম মেনেই চলো যাতে তোমরা বিচারের হাত থেকে এবং জীবনযন্ত্রণা ভোগ করা থেকে রক্ষা পেতে পারো।

মানবজাতির সাথে কাজ করা খুবই কষ্টকর, তারা সবসময়েই বাইরের লোকজন, ঘটনাবলী এবং বিষয়াবলী এমনকি তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। ফলত, তারা আমার জন্য সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে না এবং আমার সাথে খুব ভালভাবে সহযোগিতাও করে চলতেও পারে না। আমি প্রতিনিয়তই তোমাদের সহায়তা ও লালন করে চলেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা আমার সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তোমাদের সেরা কাজটি করে দেখাতে অক্ষম থেকে যাও। এই সব কিছু আসলে আমার প্রতি তোমাদের উপলব্ধির অভাবকেই প্রদর্শিত করে। যখন সময় আসবে—যখন আমার ব্যাপারে তোমাদের আর কোন সন্দেহের অবকাশই থাকবে না—তখন আর তোমাদের সত্যের পথে হাঁটা থেকে কেউই আটকাতে পারবে না, এবং কোন মানবীয় ধ্যান-ধারণাই আর তোমাদের কাছে প্রাধান্য পাবে না। আমি কেন এই কথা বলছি? তোমরা কি আমার কথাগুলির অর্থ সত্যিই বুঝতে পারছো? আমি যখন আমার এই সব কথাগুলির ব্যাখ্যা দেব তখন তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হবে। মানুষের মস্তিষ্ক খুবই নির্বোধ ও দুর্বল। সূচ বিদ্ধ হয়ে তাদের অস্থি অবধি পৌঁছালে তবেই তারা ব্যথা অনুভব করতে পারে। অর্থাৎ, আমার কথাগুলি যখন তোমাদের অসুস্থতার উৎসকে নির্দেশ করে একমাত্র তখনই তোমরা তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করো। তা সত্ত্বেও, অনেক সময়েই তোমরা আমার কথাগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করতে বা নিজেদের জানতে অনীহা প্রদর্শন করো। কেন এই মুহূর্তেও তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না যে মানুষের সাথে কাজ করা কতটা কঠিন ব্যাপার? তা কি এই জন্য যে, আমার কথাগুলি স্পষ্ট বা পরিষ্কার নয়? আমি তোমাদের জন্য শুধু এইটুকু চাই যে তোমরা আমার সাথে সহযোগিতা করো, আগ্রহের সাথে ও ঐকান্তিকভাবে; তোমরা কোন শ্রুতিমধুর বাক্য বলো বা না-ই বলো, যতক্ষণ তোমরা আমার সাথে সহযোগিতা করে চলবে এবং ঐকান্তিকভাবে আমার আরাধনা করবে, তোমরা আমার সুরক্ষার আচ্ছাদনের নীচেই থাকবে। এই ধরনের লোকেরা খুবই অজ্ঞ হলেও, আমি তাদেরকে এমনভাবে জ্ঞানদান করব যাতে তারা তাদের অজ্ঞতাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। আর তার কারণ হল, আমার কাজ অতিঅবশ্যই আমার বাক্যের অনুরূপ; আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি কখনোই এমন প্রতিশ্রুতি দেন না যা তিনি পালন করতে পারবেন না।

আমি অবিলম্বে গির্জাগুলিতে এবং সমস্ত প্রথম জন্মলাভ করা পুত্রদের কাছে আমার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করব, এবং কোনো কিছুই কখনোই গোপন করা হবে না, কেননা যে দিনটিতে সব কিছু প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই দিনটি এসে গেছে। অর্থাৎ, “গোপন” কথাটি, এখন থেকে আর কখনোই ব্যবহার করা হবে না, গোপন যা কিছু আছে তার অতি সামান্যেরই অস্তিত্ব থেকে যাবে। সমস্ত গোপন মানুষ, ঘটনা এবং জিনিস নিশ্চিতরূপে এক-এক করে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আমি সেই বিচক্ষণ ঈশ্বর যার হাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। সমস্ত ঘটনা, সমস্ত জিনিস, এবং প্রতিটি ব্যক্তি আমার দুই হাতের মধ্যে ধরা আছে। তাদের উন্মোচিত করার জন্য আমি নিজের পদক্ষেপ গ্রহণ করি, এবং আমি তাদের সকলকে একে-একে, ক্রমান্বয়ে, উন্মোচিত করব। আমাকে যারা প্রলোভিত করার দুঃসাহস দেখাবে বা আমার থেকে কোন কিছু লুকানোর চেষ্টা করবে তাদের ক্ষেত্রে, আমি নিশ্চিত করবো যেন তারা আর কখনোই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। আমি এমনভাবে পদক্ষেপ নেব যাতে তা তোমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পাও। স্পষ্টভাবে দেখো! কষ্টসহিষ্ণুতার যে মূল্য আমি দিয়েছি তা বিফলে যায়নি; তা ফলপ্রসূ হবেই। যারাই আমার কথায় মনোযোগ না দেবে বা আমার কথা অমান্য করবে, তারা সঙ্গে-সঙ্গে আমার শাস্তির সম্মুখীন হবে। এরপরও কারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস দেখাবে? তোমাদের সবাইকে আমার কথা মেনে চলতেই হবে। আমি তোমাদের বলছি যে: আমি যা বলি আর করি, এবং আজ আমার যে সব কাজ, ধারণা, ভাবনা এবং পরিকল্পনা রয়েছে, সেই সবকিছুই সঠিক; তা মানুষের জন্য আর কোন বিবেচনার জায়গা রাখে না। আমি কেন তোমাদের বারংবার বলছি যে, তোমাদের শুধু অনুসরণ করতে হবে, এবং এই নিয়ে আর কোন কিছু তোমাদের ভাবতে হবে না? এটি সেই কারণেই। তোমরা কি তা সত্ত্বেও আমাকে ব্যাখ্যা দিতে বলবে?

তোমাদের ধ্যান-ধারণাগুলি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করে, তা সত্ত্বেও তোমরা এ কথা ভাবো না যে, এর কারণ তোমরা নিজেরাই পর্যাপ্ত প্রয়াস করোনি। বরং, তোমরা এর কারণ হিসেবে আমাকে দেখেছ, এই বলে যে, আমি তোমাদের জ্ঞানালোক দান করিনি। এটা কেমন কথা হল? তোমরা নিজেরা নিজেদের কোন দায়িত্ব নেবে না আর সবসময় আমার কাছে অভিযোগ করে যাবে। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি! তোমরা যদি এভাবেই চলতে থাকো, একদম কোনই মূল্য না দিয়ে চলতে চাও, তাহলে তোমাদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে! আমি সারাদিন তোমাদের ভয় দেখানোর জন্য বড়-বড় কথা বলি না। এটি আসলে বাস্তব সত্য: আমি যা বলি তাই করি। আমার মুখ থেকে কোনো কথা নিঃসৃত হলেই, তা সঙ্গে-সঙ্গে কার্যকর হতে শুরু করে। অতীতে, আমি যা বলতাম সেগুলি ধীরে-ধীরে কার্যকর হত; এখন কিন্তু সব বদলে গেছে এবং কোন কিছু আর ধীরে-ধীরে হবে না। আরও স্পষ্ট করে বললে, আমি আর অনুনয় বা তোষামোদ করি না; বরং, আমি তোমাদের উৎসাহিত ও বাধ্য করি। আরও সহজ ভাষায় বললে, যারা পালন করতে পারে তারা তা করবে, অন্যদিকে যারা পালন করতে পারে না, এবং যারা নিরন্তর এগিয়ে যেতে পারে না, তারা নির্মূল হয়ে যাবে। আমি সম্ভাব্য সব রকমভাবেই তোমাদের সাথে ধৈর্য রেখে কথা বলার চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু তোমরা মোটেই তা শোননি। এখন যেহেতু কাজটা চলতে-চলতে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, এখন তোমরা আর কী করবে? এখনও কি তোমরা নিজেদের প্রশ্রয় দিয়ে যাবার কাজ চালিয়ে যাবে? এই ধরনের মানুষকে পূর্ণতা দান করা যায় না, বরং আমি নিশ্চিতরূপে তাদের নির্মূল করে দেব!


অধ্যায় ৬৫

আমার বাক্যসমূহ সবসময় তোমাদের দুর্বলতাগুলিকে আঘাত করে, অর্থাৎ, সেগুলি তোমাদের মারাত্মক দুর্বলতাগুলি কি, তা দেখায়; অন্যথায়, এখনো তোমরা গড়িমসি করবে, ঠিক এই মুহূর্তে সময়টা কী, সে বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণাই থাকবে না। এমনটা জেনে রাখো! আমি তোমাদের উদ্ধার করতে ভালোবাসার পথ ব্যবহার করি। তোমরা যেভাবেই কাজ করো না কেন, আমি অবশ্যই যে বিষয়গুলি অনুমোদন করেছি তা সম্পূর্ণ করবো, এবং কোনও রকমের কোনও ভুলই করবো না। আমি ধার্মিক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমি কি কোনো ভুল করতে পারি? এমনটা কি মানুষের কল্পিত ধারণা নয়? আমাকে বলো: আমি যাকিছু করি এবং বলি, তা কি তোমাদের উদ্দেশ্যেই নয়? কিছু লোক বিনীতভাবে বলবে, “হে ঈশ্বর! আপনি যা কিছু করেন তা সকলই আমাদের জন্য, কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে আপনার সাথে সংযোগ বজায় রেখে কাজ করতে হয়।” এমনই অজ্ঞতা! এমনকি তুমি এতদূর পর্যন্ত যাও যে, তুমি আমার সাথে কীভাবে সহযোগিতা করতে হয় তাও জানো না! এগুলো সবই লজ্জাজনক মিথ্যা! তোমরা এই ধরনের কথা বলেছো, তা ধরে নিলেও কেন প্রকৃতপক্ষে তোমরা বারংবার দৈহিকতার প্রতি বিবেচনা দেখাচ্ছো? তোমার কথাগুলো ভালো শোনাচ্ছে, কিন্তু তুমি সহজ ও আনন্দদায়কভাবে কাজ করছো না। তোমাদের অবশ্যই এটি বুঝতে হবে: আমি আজ তোমাদের থেকে অনেক কিছু চাই না, বা আমার প্রয়োজনীয়তাগুলিও তোমাদের উপলব্ধির বাইরে নয়; বরং, সেগুলি মানুষের দ্বারা অর্জনযোগ্য। আমি তোমাদের বিন্দুমাত্রও অতিমূল্যায়ন করি না। আমি কি মানুষের সামর্থ্যের পরিধি সম্পর্কে সচেতন নই? আমার সে বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে।

আমার বাক্য তোমাদের ক্রমাগত আলোকিত করে, তবুও তোমাদের হৃদয় খুবই কঠিন, এবং তোমরা তোমাদের আত্মার মধ্যে আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে অক্ষম! আমায় বলো: আমি তোমাদেরকে কতবার মনে করিয়ে দিয়েছি যে তোমরা খাবার, পোশাক, অথবা নিজের চেহারার দিকে মনোনিবেশ করবে না, এবং পরিবর্তে তোমরা অভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে মনোনিবেশ করবে? তোমরা কিছুতেই শুনবে না। আমি বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা কি এতটাই অসাড় হয়ে পড়েছ? তোমরা কি একেবারেই নির্বোধ? এটা কি হতে পারে যে আমার বাক্যগুলি বৃথাই বলা হয়েছে? আমি কি ভুল কিছু বলেছি? আমার সন্তানরা! আমার আন্তরিক অভিপ্রায়ের প্রতি বিবেচনাশীল হও! একবার তোমাদের জীবন পরিণত হয়ে গেলে, আর দুশ্চিন্তা করার দরকার হবে না, এবং সবকিছুই দেওয়া হবে। এখনই সেসব বিষয়ে লক্ষ্য করার কোনো মূল্য নেই। আমার রাজত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং তা প্রকাশ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে; এর থেকে আরও বেশি করে বোঝা যায় যে আমার বিচার সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়েছে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করেছো? আমি তোমাদের বিচার করতে অপছন্দ করি, কিন্তু তোমরা আমার হৃদয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র বিবেচনাশীল হও না। আমার ইচ্ছা হল এই, যে, তোমরা ক্রমাগত নির্দয় বিচারের পরিবর্তে আমার ভালবাসার যত্ন এবং সুরক্ষা পাবে। এমন কি হতে পারে, যে তোমরা চাইছ যে তোমাদের বিচার হোক? যদি তা না হয়, তবে কেন বারবার আমার নিকটবর্তী হও না, আমার সাহচর্য লাভ করো না, আমার সঙ্গে সম্মিলিত হও না? তোমরা আমার সাথে এত শীতল আচরণ করো, তবুও শয়তান যখন তোমাদের কোনো ধারণা দেয়, তখন তুমি আনন্দিত হও এই ভেবে যে, সেগুলো তোমাদের নিজের ইচ্ছার সাথে মিলে যাচ্ছে—তবুও তোমরা আমার জন্য কিছুই করো না। তোমরা কি সবসময় আমার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করে যেতে চাও?

এমন নয় যে আমি তোমাকে দিতে চাই না, কিন্তু তোমরা তার মূল্য পরিশোধে ইচ্ছুক নও। এমনতর ভাবে, তোমরা খালি হাতে রয়েছো, একেবারে কোনোকিছু না ধরেই। তোমরা কি দেখতে পাও না যে পবিত্র আত্মার কাজ কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে? তোমরা কি দেখতে পাও না যে আমার হৃদয় দুশ্চিন্তায় জ্বলছে? আমি তোমাদের আমার সাথে সহযোগিতা করতে বলি, কিন্তু তোমরা অনিচ্ছুক থাকো। একের পর এক সমস্ত রকমের বিপর্যয় ঘটবে; সকল রাষ্ট্র এবং স্থান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে: মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা এবং ভূমিকম্প সর্বত্র ঘটে চলেছে। এসব বিপর্যয় শুধু দু-এক জায়গায় ঘটছে না, দু-একদিনের মধ্যে শেষও হবে না; বরং, পরিবর্তে সেগুলি এক বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত হতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে গুরুতর হয়ে উঠবে। এই সময়ে, একের পর এক সমস্ত ধরণের কীটপতঙ্গজাত মহামারী দেখা দেবে এবং সর্বত্র স্বজাতিভক্ষণের ঘটনা ঘটবে। এটাই হল সকল দেশ ও জাতির প্রতি আমার বিচার। আমার সন্তানরা! তোমরা দুর্যোগের যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ করবেই না। আমার ইচ্ছা হল এই, যে, তোমরা অচিরেই পরিণত হবে, এবং যথাশীঘ্র সম্ভব আমার কাঁধে যে দায়ভার রয়েছে, তা তুলে নেবে। কেন তোমরা আমার ইচ্ছা বোঝো না? আগামীদিনের কাজগুলো ক্রমান্বয়ে কঠিনতর হয়ে উঠতে থাকবে। তোমরা কি এতই কঠোর মনের যে আমার হাত ভর্তি থাকা অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দিচ্ছো, যাতে আমাকে নিজে নিজেই এত কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হচ্ছে? আমি আরও সহজভাবে বলব: যাদের জীবন পরিণত হয়েছে তারা আমার শরণে আসবে, এবং যন্ত্রণা অথবা ক্লেশ ভোগ করবে না; যাদের জীবন পরিণত হয় নি তাদের কষ্ট ও ক্ষতি ভোগ করতে হবে। আমার বাক্য পর্যাপ্তভাবে পরিষ্কার, তাই নয় কি?

আমার নাম অবশ্যই সকল দিশায় এবং সকল স্থানে প্রসারিত হবে, যাতে সবাই আমার পবিত্র নাম জানতে পারে এবং আমায় জানতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ম্যাকাও, হংকং এবং অন্যান্য দেশের সর্বস্তরের মানুষ অবিলম্বে একসাথে চীনে ভিড় করবে, প্রকৃত পথের সন্ধান করবে। আমার নাম ইতিমধ্যেই তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে; যা অবশিষ্ট আছে তা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের পরিণত হওয়া, যাতে তোমরা তাদের লালন করতে পারো এবং নেতৃত্ব দিতে পারো। এই কারণেই আমি বলি যে আরও কাজ রয়ে গিয়েছে যা করতে হবে। দুর্যোগের পরবর্তীকালে আমার নাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে, এবং তোমরা সতর্ক না হলে, তোমরা তোমাদের প্রাপ্য অংশ হারাবে। তুমি কি ভীত নও? আমার নাম সমস্ত ধর্ম, সমস্ত স্তর, সমস্ত জাতি এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে প্রসারিত। এ হল আমার কার্যের সুসুশৃঙ্খলভাবে এবং সুসংবদ্ধ উপায়ে সম্পাদিত হওয়া; এই সকলই আমার প্রাজ্ঞ আয়োজনের দ্বারা সাধিত হচ্ছে। আমি শুধু চাই যে তোমরা আমার পদাঙ্ক নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে সক্ষম হও।


অধ্যায় ৬৬

আমার কার্য এই পর্যায় পর্যন্ত বজায় থেকেছে এবং, এর সবটুকুই আমার হস্তের প্রাজ্ঞ আয়োজনসমূহের অনুসরণ করেছে, এবং এটা আমার একটা বড় সাফল্য। মানবজাতির মধ্যে কে এই কাজ করতে পারে? ব্যাপারটা কি এই নয় যে পরিবর্তে মানুষ শুধু আমার ব্যবস্থাপনায় বাধাই দেয়? যাইহোক, তোমার এটা জানা দরকার যে আমার পরিবর্তে আমার কাজ অন্য কেউই করতে পারে না, বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কারণ আমি যা বলি বা করি তা কোনো একজন মানুষও বলতে বা করতে পারে না। ব্যাপারটা এইরকম হলেও মানুষ এখনও আমাকে জানে না, যে আমি প্রাজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! বাহ্যিক ভাবে তোমরা প্রকাশ্যে আমাকে অমান্য করার সাহস দেখাবে না, কিন্তু হৃদয়ে ও মনে তোমরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। নির্বোধগণ! তোমরা কি জানো না যে আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে নজর করেন। তুমি কি জানো না যে আমি তোমার প্রতিটা কথা ও কাজের উপর লক্ষ্য রাখি? এই কথাই তোমাদের বলি: আমার ওষ্ঠ থেকে আর কোনোদিন মধুর বাক্য নির্গত হবে না। পরিবর্তে আমার সমস্ত বাক্য হবে কঠোর বিচারের, সেগুলো তোমরা সহ্য করতে পারো কিনা সেটা আমি দেখব। এখন থেকে যাদের হৃদয় আমার নিকটে নেই – অর্থাৎ আমার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা যাদের নেই – তারা হল সেইসব ব্যক্তি যারা প্রকাশ্যে আমায় অমান্য করে।

আজ পবিত্র আত্মার কর্ম এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আগেকার কোনো পদ্ধতিই আর ব্যবহৃত হবে না; পরিবর্তে একটি নতুন পদ্ধতি রূপায়িত হচ্ছে। যারা আমার সঙ্গে ইতিবাচক ভাবে সহযোগিতা করে না তারা সক্রিয় ভাবে মৃতস্থানে, মৃত্যুর এক অতল গহ্বরে পতিত হবে (এবং এই সমস্ত লোক অনন্ত নরকবাস করবে)। নতুন পদ্ধতিটি হল এইরূপ: তোমার হৃদয় ও মন যদি সঠিক না হয় তাহলে অবিলম্বে আমার বিচার তোমার উপর নেমে আসবে। এর মধ্যে রয়েছে এই জগৎ, ধনসম্পত্তি, তোমার পরিবার, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, পান-ভোজন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য যে বস্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের অঙ্গ নয় সেগুলির প্রতি আসক্তি। সন্তদের আলোকপ্রাপ্তি আরো বেশি প্রতীয়মান হয়ে উঠবে; অর্থাৎ, জীবনের অনুভূতি আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং তা হবে নিরন্তর গতিময়। যে ব্যক্তি সামান্যতম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তার ভয়াবহ পতন ঘটবে এবং জীবনের ময়দানে সে অনেক পিছিয়ে পড়বে। যারা নিষ্পৃহ, যারা ভক্তি সহকারে অন্বেষণ করে না, তাদের আমি পুরোপুরি পরিত্যাগ করব, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই আমি তাদের উপেক্ষা করব। তাদের এক হাজার বছরের জন্য বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে নিস্তেজ করে দেওয়া হবে। আর যারা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অন্বেষণ করে – অর্থাৎ, যারা নিয়ত বিঘ্ন ঘটিয়ে চলেছে – আমি তাদের অজ্ঞতা দূর করে তাদের আমার প্রতি অনুগত করে তুলব। উপরন্তু, তারা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা অর্জন করবে এবং তার ফলে গভীরতর বিশ্বাস নিয়ে অন্বেষণ চালাতে পারবে। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সকলের উপর দ্বিগুণ আশীর্বাদ বর্ষণ করি, এবং আমার ভালোবাসা নিরন্তর তোমাদের উপর বর্ষিত হয়। আমি সবসময় তোমাদের দেখভাল করি, তোমাদের সুরক্ষা প্রদান করি, এবং আমি কোনোমতেই তোমাদের শয়তানের ফাঁদে পড়তে দেব না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি আমার কাজের সূচনা করেছি; অর্থাৎ, আমি আরেকটি কর্মসূচি যোগ করেছি। এরা হল সেইসব মানুষ যারা খ্রীষ্টকে এক হাজার বছর ধরে সেবা প্রদান করবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ আমার রাজ্যে এসে ভিড় করবে।

আমার পুত্রগণ, তোমাদের প্রশিক্ষণকে আরো জোরদার করতেই হবে। তোমাদের জন্য অনেক কাজ অপেক্ষা করছে, এই সমস্ত কাজ তোমাদের হাতে নিতে হবে এবং তা সম্পন্ন করতে হবে। আমি শুধু এই কামনা করি যে তোমরা ত্বরা করো এবং পরিণত হও, যাতে তোমাদের উপর আমি যে কর্মভার অর্পণ করেছি তা তোমরা সম্পন্ন করতে পারো। এটা তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব, এবং এটা সেই কর্তব্য যা তোমাদের, অর্থাৎ যারা আমার প্রথমজাত পুত্র তাদের, দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছনো না পর্যন্ত আমি তোমাদের সুরক্ষা দেব, এবং তোমরা যাতে চিরদিন আমার পাশে থেকে পরম সুখ উপভোগ করো সেজন্য আমি তোমাদের রক্ষা করব! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এই বিষয়টিতে অন্তর্দৃষ্টি থাকা উচিত যে তোমাদের নিখুঁত করে তোলার জন্যই আমি বহু বলিদান ও বহু পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা করেছি। তোমরা জানো এ সবই আমার আশীর্বাদ, জানো না কি? তোমরা সবাই আমার প্রিয়তম পুত্র। তোমরা যতদিন আমায় আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে, ততদিন আমি তোমাদের কাউকেই পরিত্যাগ করব না – যদিও এটা নির্ভর করছে তোমরা আমার সঙ্গে সুসমঞ্জস ভাবে সহযোগিতা করতে পারো কিনা তার উপর।


অধ্যায় ৬৭

আমার পুত্রগণ প্রকাশ্যে সমস্ত মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। যারা তাদের প্রকাশ্যে অমান্য করার সাহস দেখায় আমি তাদের কঠোর শাস্তি দেব; এটা নিশ্চিত। আজ যারা উঠে দাঁড়িয়ে গির্জাকে নেতৃত্বদানে সক্ষম তারা প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন করেছে, এবং বর্তমানে তারা আমার সঙ্গে গৌরবান্বিত হয়েছে – যা কিছু আমার তা তোমাদেরও। যারা ঐকান্তিক ভাবে নিজেদের আমার কাছে সমর্পণ করে আমি তাদের উপর প্রচুর অনুগ্রহ বর্ষণ করি, যাতে তুমি শক্তিশালী হয়ে ওঠ, যাতে অন্যান্য মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তি তোমার থাকে। আমার ইচ্ছা সামগ্রিকভাবে তোমাদের কাছে, প্রথমজাত পুত্রদের কাছে পৌঁছয় এবং শুধু এই আশা রাখি যে তোমরা যথা শীঘ্র সম্ভব পরিণত হয়ে ওঠ এবং যে দায়িত্ব তোমাদের অর্পণ করেছি তা সম্পন্ন করো। এটা জেনে রেখো! এটার মাধ্যমেই আমি তোমাদের উপর আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার চূড়ান্ত কর্মসূচির দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি শুধু এই আশা রাখি যে তোমরা তোমাদের হৃদয়, মন, শক্তি সহ সম্পূর্ণ সত্তাকে আমার কাছে উৎসর্গ করতে পারবে এবং আমার জন্য সমস্ত কিছুই ব্যয়িত করতে পারবে। সময় প্রকৃতই কোনো মানুষের জন্য অপেক্ষা করে না, এবং কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তু আমার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। এটা জেনে রেখো! আমার কাজ প্রতিটি পদক্ষেপে নির্বিঘ্নে মসৃণ ভাবে অগ্রসর হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্তে আমার পদচিহ্ন পড়েছে, আমার চোখ প্রতিটি মানুষকে নিরন্তর পরীক্ষা করে চলে, এবং, উপরন্তু, আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সামগ্রিক ভাবে দেখি। আমার বাক্যগুলি বস্তুত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি প্রান্তে সক্রিয় রয়েছে। যারাই আমার জন্য সেবা প্রদান না করার সাহস দেখাবে, যারাই আমার প্রতি অবাধ্য হওয়ার সাহস করবে, এবং যারাই আমার নামের উপর কোনো রায় দেওয়ার সাহস করবে, এবং যারাই আমার পুত্রগণের অপবাদ দেবে ও তাদের সমালোচনা করবে – যারা সত্যিই এইসব কাজ করতে পারে, তারা আমার কঠোর বিচারের সম্মুখীন হবে। আমার বিচার তার সামগ্রিকতা নিয়ে নেমে আসবে, অর্থাৎ, বর্তমান যুগ হল বিচারের যুগ, এবং ভালোভাবে লক্ষ্য করলে, তোমরা দেখবে যে আমার বিচার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুড়ে প্রসারিত। অবশ্যই, আমার গৃহও তা থেকে ছাড় পায় না; যাদের চিন্তাভাবনা, কথা, বা কাজ আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাদের উপর বিচার নেমে আসবে। এ কথা উপলব্ধি কোরো! আমার বিচার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রযোজ্য, শুধুমাত্র কোনো একটি গোষ্ঠীর মানুষ এবং বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। এ কথা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? মনের গভীরে আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তার মধ্যে যদি কোনো বিরোধ থাকে তাহলে তক্ষুনি অভ্যন্তরেই তোমাদের বিচার হবে।

আমার বিচার সমস্ত আকার ও অবয়ব ধরে আসে। এটা জেনে রাখো! আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্য এবং প্রাজ্ঞ ঈশ্বর! কোনো কিছুই আমার ক্ষমতার অতীত নয়। আমার সমস্ত বিচার তোমাদের কাছে প্রকাশিত: আমাকে নিয়ে তোমাদের চিন্তায় যদি কোনো বিরোধ থাকে, তাহলে, সতর্কবার্তা হিসাবে, আমি তোমাকে আলোকিত করব। তুমি যদি না শোনো তাহলে আমি তোমাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করব (এর দ্বারা আমি আমার নাম নিয়ে সন্দেহপ্রকাশকে বোঝাচ্ছি না, সেই বাহ্যিক আচরণকে বোঝাচ্ছি যা দৈহিক সুখের সঙ্গে সম্পর্কিত)। আমার প্রতি তোমার চিন্তাভাবনা যদি বিরোধিতাপূর্ণ হয়, যদি তুমি আমার কাছে অভিযোগ কর, যদি তুমি বারবার শয়তানের চিন্তাগুলি গ্রহণ কর, এবং তুমি যদি জীবনের অনুভূতিগুলি না অনুসরণ কর, তাহলে তোমার আত্মা অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং তোমার দেহ যন্ত্রণাভোগ করবে। তোমাকে আমার সান্নিধ্যে থাকতেই হবে। মাত্র দু-এক দিনের মধ্যে হয়তো তুমি তোমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না, এবং তোমার জীবন দৃশ্যতই অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। আর যারা কথায় অসংযমী, আমি তোমাদের মুখ ও জিহ্বাকে অনুশাসন করব, এবং তোমাদের জিহ্বাগুলিকে পরিচালনার অধীন করব। কর্মে যারা বাড়াবাড়ি রকমের অসংযমী, তোমাদের আত্মাকে আমি তোমাদের সতর্ক করব, এবং যারা কথা শোনে না তাদের আমি কঠোর শাস্তি দেব। যারা প্রকাশ্যে আমার বিচার ও বিরুদ্ধতা করে, কথায় ও কাজে আমার প্রতি যারা অবাধ্যতা দেখায় আমি তাদের পুরোপুরি নির্মূল ও পরিত্যাগ করব, তাদের ধ্বংস ডেকে আনব এবং তারা যাতে পরম আশীর্বাদ হারায় তা নিশ্চিত করব; এরা হল সেই ব্যক্তি যারা একবার নির্বাচিত হওয়ার পরও বহিষ্কৃত হয়। যারা অজ্ঞ, তাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না হওয়ার কারণে, আমি তাদের আলোকিত করব এবং রক্ষা করব; তবে যারা সত্যটা বোঝে কিন্তু তা অনুশীলন করে না তারা উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে, সে তারা অজ্ঞ হোক বা নাই হোক। আর যাদের অভিপ্রায় প্রথম থেকেই বিপথগামী, আমি তাদের চিরদিনের মতো বাস্তবকে উপলব্ধির অক্ষম করে তুলব, এবং ঘটনাচক্রে তারা ধীরে ধীরে একে একে সকলেই বহিষ্কৃত হবে। কেউই টিকে থাকবে না, যদিও আমার আয়োজন অনুসারে এখনকার মতো তারা টিকে থাকতে পারে (কারণ আমি হঠকারীভাবে কোনো কাজই করি না, বরং আমি সুশৃঙ্খল উপায়ে কার্য সমাধা করি)।

আমার বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত; এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে সম্বোধিত করা হয়েছে, যাদের সকলকে নিজেদের যথাযথ স্থান গ্রহণ করতে হবে। কোন নিয়ম তারা ভঙ্গ করেছে সেই অনুসারে আমি মানুষকে পরিচালনা ও তাদের বিচার করব। আর যারা এই নামের মধ্যে নেই এবং অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টকে স্বীকার করে না তাদের ক্ষেত্রে একটি মাত্র নিয়মই প্রযোজ্য: যারা আমাকে অমান্য করে আমি অবিলম্বে তাদের দেহ, মন ও আত্মাকে দখল করে নিয়ে তাকে মৃতস্থানে নিক্ষেপ করব; যারা আমাকে অমান্য করে না, দ্বিতীয় বিচার শুরু করার আগে তোমাদের পরিণত হয়ে ওঠার জন্য আমি অপেক্ষা করব। আমার বাক্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করে, এবং কোনোকিছুই প্রচ্ছন্ন নেই। আমি শুধু এই আশা রাখি যে তোমরা সেগুলো চিরদিন নিজেদের মনে ধরে রাখতে পারবে!


অধ্যায় ৬৮

আমার বাক্য প্রতিটি দেশ, স্থান, জাতি, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে, এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিচারে তা প্রতিটি প্রান্তে পূর্ণ হচ্ছে। সর্বত্র যে বিপর্যয়গুলি ঘটে তা মানুষের পারস্পরিক যুদ্ধ নয়, অস্ত্রের লড়াইও সেগুলি নয়। পরবর্তীতে আর কোনো যুদ্ধ থাকবে না। সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। সকলেই আমার বিচারের সম্মুখীন হবে এবং বিপর্যয়ের মাঝে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। যারা আমাকে প্রতিরোধ করে, এবং যারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার কোনো উদ্যোগ নেয় না, তারা তারা বিভিন্ন বিপর্যয়ের যন্ত্রণা ভোগ করুক; তারা চিরদিন ক্রন্দন করুক এবং দাঁতে দাঁত ঘসে যাক, তারা চিরকাল অন্ধকারে নিমজ্জিত থাক। তারা টিকে থাকবে না। আমি অকপটভাবে এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ করি, অতীতে তুমি আমার প্রতি কতটা বিশ্বস্ত ছিলে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না; যতক্ষণ তুমি আমায় প্রতিরোধ করবে, আমার বিচারের হস্ত কোনো বিলম্ব – এমনকি এক মুহূর্তেরও বিলম্ব না করে – এবং করুণার লেশমাত্র না দেখিয়ে তোমার উপর আমার ত্বরিত ক্রোধ নিক্ষেপ করবে। আমি চিরদিন এটাই বলে আসছি যে আমিই সেই ঈশ্বর যিনি তাঁর কথা রাখেন। আমি যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করি তার প্রতিটি পূর্ণ হবে, সেগুলির প্রত্যেকটি আমি তোমাদের দেখাব। প্রকৃত অর্থেই একেই বলা হয় সমস্ত কিছুর বাস্তবে প্রবেশ।

আমার পুত্র, আমার প্রিয়জনদের উপর কোনো বড় বিপর্যয়ের আঁচ পড়বে না; প্রতি মুহূর্তে প্রতি লহমায় আমি আমার দেখভাল করব। তোমাদের নিশ্চিতভাবেই এইরূপ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করতে হবে না। বরং, আমার পুত্রদের নিখুঁত করে তোলা এবং তাদের মধ্যে আমার বাক্যকে পূর্ণ করাই এর লক্ষ্য। এর ফলস্বরূপ তোমরা আমার সর্বশক্তিমত্তাকে স্বীকার করতে পারবে, জীবনে আরো বিকশিত হবে, আরো শীঘ্র ভাবেই আমার জন্য কাঁধে ভার তুলে নেবে, এবং পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ সত্তাকে উৎসর্গ করবে। এই কারণেই তোমাদের হর্ষ-উল্লাসে মেতে ওঠা উচিত। আমি সবকিছু তোমাদের কাছে হস্তান্তর করব, তোমাদের নিয়ন্ত্রণভার নেওয়ার অনুমতি দেব; এটা আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব। একজন পুত্র যদি সত্যিই তার পিতার সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে এটা তোমাদের, আমার প্রথমজাত পুত্রদের, ক্ষেত্রে এটা কত বেশি সত্যি হবে? তোমরা প্রকৃতই আশীর্বাদধন্য। বড় বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে তোমরা চিরন্তন আশীর্বাদ লাভ করবে। কী মহিমা! কী মহিমা!

তোমার গতিকে ত্বরান্বিত করো, সর্বত্র এবং সর্বসময়ে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো, পিছনে পড়ে থেকো না। তোমার হৃদয়কে আমার হৃদয়ের অনুসরণ করতে দাও, এবং তোমাদের মনকে আমার মনের অনুসরণ করতে দাও। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো এবং আমার সঙ্গে সমভাব হও। আমার সঙ্গে ভোজন করো, আমার সঙ্গে জীবনযাপন করো, এবং আমার সঙ্গে উপভোগ করো। তোমাদের উপভোগ ও গ্রহণের জন্য আমার চমকপ্রদ আশীর্বাদ অপেক্ষা করছে। আমার হৃদয়ে এই অতুলনীয় প্রাচুর্য বিরাজমান। এর মধ্যে কণামাত্রও অন্য কারো জন্য তৈরি করা হয়নি; এর পুরোটাই আমি আমার পুত্রদের জন্য তৈরি করেছি।

কী পূরণ করা হবে, বর্তমানে শুধু সেটাই আমার মনের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলা যখন আমার শেষ হবে, ততক্ষণে ঐ বিষয়গুলিও সম্পন্ন হয়ে যাবে। কাজ সত্যিই খুব দ্রুত অগ্রসর হয়, এবং তা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। তোমাদের মনোযোগ যদি এক মূহূর্তেও জন্যও সরে যায়, তাহলে একটা ‘কেন্দ্রাতিগ’ একটা ঘটনা ঘটবে, এবং তোমরা বহুদূরে ছিটকে যাবে, এইভাবেই এই স্রোতের বাইরে বেরিয়ে যাবে। তোমরা যদি ঐকান্তিক ভাবে অন্বেষণ না করো, তাহলে তোমরা আমার সযত্ন প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবে। ভবিষ্যতে, সেকোনো সময়ে বিভিন্ন জাতির লোকজন এসে ভিড় জমাবে: তোমাদের এই বর্তমান অবস্থায় তোমরা কি তাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে? আমার অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ভালো সৈনিক হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দেব। আমি চাই তোমরা সব দিক থেকেই আমার নাম মহিমান্বিত করো, এবং আমার জন্য চমকপ্রদ সাক্ষ্য বহন করো। যাদের তারা ঘৃণা করেছে তারা আজ তাদের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের নেতৃত্ব দিক, তাদের শাসন করুক। তোমরা কি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারছ? যে শ্রমসাধ্য প্রয়াস আমি করেছি তা কি তোমরা উপলব্ধি করেছ? আমি এ কাজ তোমাদের জন্য করেছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম কি না এটা শুধু তার উপর নির্ভর করছে।

আমিই, সেই ঈশ্বর যিনি মানবজাতির হৃদয় ও মনের সন্ধান করেন, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। কে আমার জন্য সেবা না প্রদান করার সাহস করবে? সমস্ত জাতির মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, এবং তাদের মধ্যে তিক্ত লড়াই চলছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আমার মুঠো থেকে পলায়ন করতে পারবে না। আমি তাদের এত সহজে তাদের রেহাই দেব না। আমি তাদের কাজ, পার্থিব অবস্থান এবং পার্থিব ভোগসুখের নিরিখে, একে একে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাব। আমি কাউকে রেহাই দেব না। আমার ক্রোধ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, এবং তার সবটুকুই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এক এক করে তাদের মধ্যে সবকিছু পূরণ হবে, এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর এই সবকিছু ডেকে আনবে। যে সকল মানুষ আমাকে জানতে ব্যর্থ হয়েছে বা অতীতে আমাকে ঘৃণা করেছে তারা এবার আমার বিচারের সম্মুখীন হবে। যারা আমার পুত্রদের নির্যাতন করেছে, তাদের পূর্বের কথা ও কাজ অনুসারে তাদের আমি বিশেষ ভাবে শাস্তি প্রদান করব। এমনকি আমি শিশুদেরও রেহাই দেব না; এই সকল মানুষই শয়তানের স্বজাতি। তারা যদি কিছুই না-বলে বা না-করে, যদি তারা মনের গভীরে আমার পুত্রদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তবে আমি তাদের একজনকেও রেয়াৎ করব না। আমি তাদের এটা দেখাব যে আমরাই – এই গোষ্ঠীর লোকেরাই – বর্তমানে শাসন করি ও ক্ষমতা ধারণ করি; তারা কিন্তু তা একেবারেই করে না। এই কারণে, আমার জন্য তোমাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা ও আন্তরিক ভাবে নিজেদের ব্যয়িত করাটা তোমাদের পক্ষে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তোমরা প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি প্রান্তে, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমার নামকে মহিমান্বিত করো, এবং আমার নামের সাক্ষ্য বহন করো এবং তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দাও!


অধ্যায় ৬৯

যখন আমার ইচ্ছা জারি হবে তখন যে তাতে বাধা দেওয়ার সাহস করবে এবং যে তাকে বিচার বা সন্দেহ করার সাহস করবে, আমি তাকে অবিলম্বে বহিষ্কার করব। আজ, যে আমার ইচ্ছার অনুরূপ কাজ করছে না বা যে আমার ইচ্ছার প্রতি অন্যায় করছে, তাকে অবশ্যই আমার রাজ্য থেকে অপসৃত এবং বিতাড়িত হতে হবে। আমার রাজ্যে অন্য কেউ নেই; সবাই আমার পুত্র—যাদেরকে আমি ভালোবাসি এবং যারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। এছাড়া, একমাত্র তারাই আমার কথা অনুসারে কাজ করে আর আমার হয়ে সমগ্র জাতি ও মানুষের বিচার করার ক্ষমতা ধারণ করতে পারবে। অধিকন্তু, তারা হল প্রথমজাত পুত্রদের একটা দল যারা নির্দোষ এবং প্রাণবন্ত, সরল এবং উন্মুক্ত এবং সৎ এবং জ্ঞানী উভয়ই। আমার ইচ্ছা তোমাদের মধ্যে তৃপ্ত হয় আর আমি যা কাজে করতে চাই তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, ত্রুটিহীনভাবে, সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত এবং প্রকাশিত। যাদের কোনও অসৎ অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য আছে, আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করা শুরু করে দিয়েছি এবং আমি তাদের একে একে পতন ঘটাব। এক এক করে আমি তাদের এমন ধ্বংস করব যে তাদের বেঁচে থাকা দায় হয়ে যাবে-আর এই সবই তাদের মর্ম, তাদের আত্মা এবং তাদের দেহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপলব্ধি করো যে আমার হাতের কাজ—গরীবদের সমর্থন করা, যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের খেয়াল রাখা এবং রক্ষা করা, এমন অজ্ঞ কিন্তু উৎসাহী মানুষদের রক্ষা করা যারা আমার পরিচালন কার্যে বাধা দেয় না, যারা আমার বিরোধিতা করে এবং আমার সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে না তাদের শাস্তি দেওয়া—এই সমস্ত বিষয়গুলো এক এক করে নিশ্চিত করা হবে, আমার কথন অনুসারে। তুমিই কি সে, যে আমায় প্রকৃত অর্থে ভালোবাসো? তুমিই কি সে, যে চরম বিশ্বাসে আমার জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দাও? তুমিই কি সে, যে আমার বাক্য শোনো আর সেই অনুরূপ কাজ করো? তুমিই কি সে, যে আমার বিরুদ্ধে নাকি তুমি সেইজন যে আমার উপযুক্ত? মনের গভীরে, তোমাদের কি এই সমস্ত বিষয়গুলোর একটা স্পষ্ট ধারণা আছে? তোমরা কি আমার বলা প্রত্যেকটা বিষয়ের উত্তর দিতে পারো? যদি না পারো তাহলে তোমরা হলে এমন মানুষ যাদের জানার উৎসাহ আছে তবে আমার ইচ্ছা বুঝতে পারে না। এই ধরনের মানুষেরা খুব সহজেই আমার পরিচালন কার্যে বাধা দেবে আর আমার ইচ্ছা বুঝতে ভুল করবে। যদি তাদের এক মুহুর্তের জন্যও অসৎ কোনও উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তারা আমার কাছে বর্জন এবং বিনাশের পাত্র হবে।

আমার মধ্যে, অন্তহীন রহস্য আছে আর সেগুলো বোধের অতীত। আমি সেগুলোকে একে একে মানুষের সামনে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ করবো। অর্থাৎ, আমি সেগুলোকে আমার প্রথমজাত পুত্রদের কাছে প্রকাশ করব। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না এবং যারা আমার বিরোধিতা করে, তাদের আমি স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হতে দেব; তবে, অবশেষে আমাকে তাদের অবশ্যই বোঝাতে হবে যে আমিই হলাম মহিমা এবং বিচার। আজকালের অবিশ্বাসীদের তাদের চোখের সামনে যা ঘটে শুধুমাত্র তারই জ্ঞান আছে, তবুও তাদের এখনও আমার ইচ্ছা সম্বন্ধে জানা নেই। শুধুমাত্র আমার পুত্ররা—যাদেরকে আমি ভালোবাসি—আমার ইচ্ছা জানে আর বোঝে। আমার পুত্রদের কাছে আমি উন্মুক্ত, স্পষ্ট; আর শয়তানের কাছে আমি হলাম মহিমা এবং বিচার আর তা একদমই গুপ্ত নয়। বর্তমান সময়ে, শুধুমাত্র আমার পুত্ররাই আমার ইচ্ছা জানার যোগ্য; আর কারোর এই যোগ্যতা নেই—আর এই সমস্ত আমি সৃষ্টির আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। আগেই, আমি যথাযথ ভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যে কারা আমার আশীর্বাদপুষ্ট হবে আর কারা চাবুক খাবে; আমি এ বিষয়ে স্পষ্ট ছিলাম, আর আজ তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে গেছে: যারা আশীর্বাদপুষ্ট তারা ইতিমধ্যে তাদের আশীর্বাদ উপভোগ করা শুরু করে দিয়েছে, আর যারা শাস্তিপ্রাপ্ত তারা দুর্যোগ ভোগ করা শুরু করে দিয়েছে। যারা শাস্তি পেতে চায় না তারাও শাস্তি পাবে, কেননা আমি এই আদেশই দিয়েছি এবং আমার হাত এই প্রশাসনিক অনুশাসনেরই ব্যবস্থা করেছে। নির্দিষ্টভাবে, কোন ধরনের মানুষেরা আশীর্বাদপুষ্ট হয় আর কারা শাস্তি পায়? আমি ইতিমধ্যেই এই সমস্ত বিষয়গুলো জানিয়েছি; এ আর তোমাদের কাছে কোনও রহস্য নয়, বরং এটা প্রকাশ্যে উন্মুক্ত: যারা আমাকে স্বীকার করে কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্য রাখে, যারা আমাকে স্বীকার করে কিন্তু আমাকে চায় না, যারা আমাকে জানে কিন্তু আমার কাছে নিজেকে সমর্পন করে না, যারা আমাকে প্রতারণা করার জন্য কুটিলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্য নেয়; যারা আমার বাক্য পড়ে কিন্তু নেতিবাচকতা ছড়ায়, এবং যারা নিজেকে জানে না, যারা জানে না তারা কী, যারা নিজেদেরকে মহান মনে করে এবং যারা মনে করে যে তারা পরিণত হয়ে গেছে (শয়তানের উদাহরণ)—এই ধরনের সমস্ত মানুষেরাই চাবুকের শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। যারা আমাকে স্বীকার করে এবং যাদের অভিপ্রায় আমার স্বার্থের সঙ্গে সমঞ্জস (এবং, তারা বাধার সৃষ্টি করলেও আমি তাদের সীমালঙ্ঘনগুলো মনে রাখব না—তবে তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সঠিক হতে হবে, এবং তাদের অবশ্যই সর্বদা সতর্ক, সাবধান থাকতে হবে এবং উচ্ছৃঙ্খল হলে চলবে না; এবং তাদের সর্বদা আমার কথা শোনার এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে); যারা বিশুদ্ধ; যারা মুক্ত; যারা সৎ; যারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; এবং যারা জীবনে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও চেহারায় শিশুসদৃশ—তারাই আমার প্রিয়, আমার আশীর্বাদের যোগ্য। এখন, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের অবস্থা অনুযায়ী যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করবে। উপরন্তু, তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে তোমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত নাকি শাস্তিপ্রাপ্ত; এটা আমার আর স্পষ্ট করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। যারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত তাদের আনন্দ করা উচিত আর খুশি হওয়া উচিত, আর যাদের চাবুকই প্রাপ্য তাদের আর দুঃখ করা উচিত নয়। উভয়ই আমার হাতে সাজানো, যদিও আমি দোষী নই: এটা তোমাদের আমার সাথে সক্রিয় সহযোগিতার অভাব, আর সেইসাথে তোমাদের এটা উপলব্ধি করার ব্যর্থতা যে আমিই হলাম ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তরের অনুসন্ধান করেন। এটা আমি অনেক আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, আর তোমরা তোমাদের নিজেদের তুচ্ছ চাতুরীর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষতি করেছ; তোমরা নিজেরাই নিজেদের ঘাড়ে নিয়েছ! তোমাদের যে মৃতস্থানে পতন হবে তা তোমাদের সাথে কোনও অবিচার অজাচার নয়! এটাই তোমাদের সমাপ্তি; এটাই তোমাদের পরিণতি!

আশীর্বাদপুষ্ট প্রথমজাত পুত্ররা! দ্রুত উঠে দাঁড়াও আর উল্লসিত হও। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াও আর প্রভুর গুণ গাও। এখন থেকে, আর কোনও তিক্ততা থাকবে না, আর কোনও ভোগান্তি থাকবে না; সব কিছু আমাদের হাতে। যে কোনও মানুষ, যারই চিন্তাধারা আমার সাথে পুরোপুরি মিশে যায় আমি তাকে ভালোবাসি, আর তাকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় না। তোমাদের মনের যা ইচ্ছা আমি তা পূরণ করব (যদিও এটি বিচার বিবেচনাহীন হতে পারে না), এটা আমার কাজ।


অধ্যায় ৭০

আমার রহস্য যে উন্মোচিত হয় এবং অকপটে প্রকাশিত হয়, এবং আর গোপন থাকে না, তা সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগ্রহ ও করুণার কারণে। তদুপরি, আমার বাক্য যে মানুষের মধ্যে প্রতীয়মান হয় এবং আর প্রচ্ছন্ন থাকে না, তাও আমার অনুগ্রহ ও করুণার কারণে। আমি তাদের ভালবাসি যারা আন্তরিকভাবে আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করে এবং উত্সর্গ করে। আমি তাদের ঘৃণা করি যারা আমার থেকে জন্মানো সত্ত্বেও আমাকে জানে না, এমনকি আমাকে প্রতিরোধ পর্যন্ত করে। যে আমার জন্য আন্তরিক তাকে আমি পরিত্যাগ করব না; বরং আমি সেই ব্যক্তির আশীর্বাদ দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়ে দেব। যারা অকৃতজ্ঞ এবং আমার দয়াশীলতা লঙ্ঘন করে তাদের আমি দ্বিগুণ শাস্তি দেব, এবং আমি তাদের সহজে ছেড়ে দেব না। আমার রাজ্যে কোন কুটিলতা বা প্রতারণা নেই, এবং কোন জাগতিকতা নেই; অর্থাৎ এখানে কোন মৃতের গন্ধ নেই। বরং, সবই হ’ল যথার্থ ও ন্যায়পরায়ণ; সবকিছুই বিশুদ্ধ এবং উন্মুক্ত, সেখানে গুহ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই। সবকিছুই সতেজ, সকলই উপভোগ, এবং সকলই নৈতিক উন্নতিসাধন। এখনও যে মৃতের পূতিগন্ধময়, সে কোনভাবেই আমার রাজ্যে বাস করতে পারবে না, বরং সে আমার লৌহদণ্ড দ্বারা শাসিত হবে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অন্তহীন সকল রহস্য, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে তোমাদের কাছে – সমাপ্তির দিনে আমার দ্বারা অর্জিত মানুষের গোষ্ঠীর কাছে। তুমি কি ধন্য বলে মনে কর না? যে দিনগুলিতে সবকিছু সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়, সেই দিনগুলিতেই, অধিকন্তু তোমরা আমার রাজত্বের অংশীদার হও।

যেসকল মানবগোষ্ঠী প্রকৃতই রাজা হিসাবে রাজত্ব করে, তারা আমার পূর্বনির্ধারণ এবং নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল এবং এর মধ্যে মানুষের কোনও ইচ্ছা বিন্দুমাত্র নেই। যে ব্যক্তিই এতে অংশ নেওয়ার সাহস করুক না কেন, তাকে অবশ্যই আমার হাত থেকে আঘাত পেতে হবে, এবং এই ধরনের মানুষদের আমার জ্বলন্ত আগুনে পতিত হতে হবে; এ হ’ল আমার ন্যয়পরায়ণতা এবং মহিমার আরেকটি দিক। আমি বলেছি যে আমি সমস্ত কিছুর উপরে শাসন করি, আমিই প্রাজ্ঞ ঈশ্বর যিনি পূর্ণ শাসন করেন, এবং আমি কারো প্রতি ক্ষমাশীল নই; আমি নিতান্তই নির্মম, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতি বর্জিত। আমি যেকারোর প্রতি আমার ন্যায়পরায়ণতা, যথার্থতা এবং মহিমা সহকারে আচরণ করি (সে যতই ভাল কথা বলুক না কেন, আমি তাকে ছেড়ে দেব না), এরই মধ্যে আমি প্রত্যেককে আমার কর্মের বিস্ময়করতা এবং সেইসাথে আমার কাজের অর্থ কী তা দেখতে সক্ষম করি। এক এক করে, আমি অশুভ আত্মাদের শাস্তি দিয়েছি তাদের সমস্ত ধরনের কাজের জন্য, তাদের প্রত্যেককে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছি। এই কাজটি আমি সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই শেষ করেছি, তাদের জন্য কোন জায়গা রাখিনি, তাদের কাজ করার জন্য কোন জায়গা রাখিনি। আমার মনোনীত মানুষদের – যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিত – তাদের মধ্যে কেউই কখনও অশুভ আত্মা দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে না, বরং তারা সর্বদাই পবিত্র থাকবে। আমি যাদের পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিত করিনি, তাদের আমি শয়তানের হাতে ফিরিয়ে দেব, এবং তাদের আর থাকতে দেব না। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ সমস্ত দিক থেকে আমার ন্যয়পরায়ণতা এবং আমার মহিমার সঙ্গে জড়িত। শয়তান যাদের উপর কাজ করে তাদের একজনকেও আমি ছাড়ব না, তাদের দেহগুলি মৃতস্থানে নিক্ষেপ করব, কারণ আমি শয়তানকে ঘৃণা করি। আমি কোনভাবেই তাকে সহজে ছাড়ব না, তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করব, যাতে সে তার কাজ করার ন্যূনতম সুযোগও না পায়। শয়তান যাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় কলুষিত করেছে (অর্থাৎ যারা বিপর্যয়ের বস্তু) তারা আমার নিজের হাতে তৈরি প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে। শয়তানের হিংস্রতার ফলে এমনটি ঘটেছে বলে মনে কোরো না; জেনো যে আমি হলাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত কিছুকে শাসন করেন! আমার জন্য, এমন কোনও সমস্যা নেই যার সমাধান হয় না, এবং, অধিকন্তু, এমন কিছুই নেই সম্পন্ন করা যায় না বা এমন কোনও বাক্য নেই যা উচ্চারণ করা যায় না। মানুষ যেন আমার উপদেষ্টা হিসাবে কাজ না-করে। আমার হাতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং মৃতস্থানে নিক্ষেপিত হওয়া থেকে সাবধান। আমি তোমাকে বলে রাখছি! যারা আজ আমার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, এবং তারা ক্ষতি এড়িয়ে যাবে এবং বিচারের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে। এই সব হ’ল আমার আয়োজন, আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। তুমি যে কতটা মহান তা ভেবে কোন অযৌক্তিক মন্তব্য কোরো না এবং বাগাড়ম্বরতা কোরো না। এই সবই কি আমার পূর্বনির্ধারণের মাধ্যমে নয়? তুমি, যে আমার উপদেষ্টা হবে, তোমার কোন লজ্জাবোধ নেই! তুমি জানো না যে তোমার উচ্চতা কতটা; তা যে কি করুণভাবে ক্ষুদ্র! তবুও, তুমি মনে কর যে এটি কোনও বড় বিষয় নয়, এবং তোমরা নিজেরাই জান না। বারংবার, তোমরা আমার বাক্যগুলিতে কর্ণপাতমাত্র কর না, যার ফলে আমার শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টাগুলি বৃথা যায়, এবং তোমরা বুঝতে পার না যে সেগুলি আমার অনুগ্রহ ও করুণার প্রকাশ। বরং বারবার নিজের চালাকি দেখানোর চেষ্টা কর। তোমার কি মনে আছে? যারা নিজেদের অত্যন্ত চালাক বলে মনে করে, তাদের কী শাস্তি পেতে হবে? আমার বাক্যসমূহের প্রতি উদাসীন এবং অবিশ্বস্ত থেকে, সেগুলিকে নিজ-হৃদয়ে খোদিত না করে, তুমি এটা-সেটা করার অছিলা হিসাবে আমাকে ব্যবহার করছ। অনিষ্টকারীরা! কবে আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারবে? এর জন্য তোমাদের কোন বিবেচনাই নেই, তাই তোমাদের “অনিষ্টকারী” বলাটা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার নয়। এটা তোমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে মানানসই!

আজ আমি তোমাদের এক এক করে সেই সব দেখাচ্ছি, যা একদা লুক্কায়িত ছিল। অতিকায় লাল ড্রাগনকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে, কারণ তাকে বহাল রাখা হলে সে কোন কাজে আসবে না; এর অর্থ হ’ল সে খ্রীষ্টের সেবা করতে পারে না। এরপরে, লাল জিনিসগুলির আর অস্তিত্ব থাকবে না; ধীরে ধীরে, সেগুলি একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। আমি যা বলি তাই করি; এই হ’ল আমার কর্মের সমাপ্তি। মানবীয় ধারণা অপসারণ কর; আমি যা বলেছি তা সকলই করেছি। যে চালাক হওয়ার চেষ্টা করে সে কেবল নিজের ধ্বংস এবং অবমাননা ডেকে আনে, এবং জীবিত থাকতে চায় না। তাই, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করব, এবং অবশ্যই এমন মানুষদের রাখব না। অতঃপর, জনসংখ্যায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যেখানে যারা সক্রিয়ভাবে আমার সাথে সহযোগিতা করবে না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি যাদের অনুমোদন করেছি তাদের আমি নিখুঁত করে তুলব, এবং আমি তাদের একজনকেও পরিত্যাগ করব না। আমি যা বলি তার মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা থাকে না। যারা সক্রিয়ভাবে আমার সাথে সহযোগিতা করে না তারা আরও শাস্তি ভোগ করবে, যদিও শেষ পর্যন্ত, আমি অবশ্যই তাদের উদ্ধার করব। তবে, ততদিনে অবশ্য তাদের জীবনের পরিধি একেবারেই আলাদা হয়ে যাবে। তুমি কি এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠতে চাও? উঠে দাঁড়াও এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর! যারা আন্তরিকভাবে আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে খারাপ আচরণ করব না। আমার জন্য আন্তরিকভাবে আত্মনিবেদন করলে, আমি তোমায় আমার সমস্ত আশীর্বাদ দেব। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে নিবেদন কর! তুমি কী খাবে, কী পরবে এবং তোমার ভবিষ্যৎ সকলই আমার হাতে; আমি সবকিছু যথাযথভাবে আয়োজন করব, যাতে তুমি অবিরাম উপভোগ করে যেতে পার, যা তোমার জন্য কখনই নিঃশেষিত হবে না। এর কারণ হ’ল, যেমন আমি বলেছি, “যারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে ব্যয় করে তাদের জন্য বলছি, আমি তোমাকে অবশ্যই অজস্র আশীর্বাদ করব।” সকল আশীর্বাদই সেই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আসবে যে আন্তরিকভাবে আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করে।
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তোমাদের সকলের কাছে আমি আমার সকল কিছুর প্রকাশ ঘটিয়েছি, কিন্তু কেন তোমরা তোমাদের হৃদয় ও আত্মার সামগ্রিকতা দিয়ে আমার বাক্যগুলিকে বিবেচনা করতে পারো না? আমার বাক্যগুলিকে কেন অর্থহীন মনে করো? আমি যা বলি তা কি ভুল? আমার বাক্যগুলি কি তোমাদের দুর্বল জায়গাগুলিতে আঘাত দিয়েছে? তোমরা ক্রমাগত কালবিলম্ব ও দ্বিধা করে যাচ্ছ। এইরূপ আচরণ কেন করছ? আমি কি স্পষ্টভাবে কথা বলিনি? আমি কতবার বলেছি আমার বাক্যগুলিকে সযত্নে বিবেচনা করতে হবে, এবং সেগুলির প্রতি নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ অনুগত ও সমর্পিত সন্তান? আমার বাক্যগুলি কি তবে বৃথা গেছে? সেগুলির কোনো প্রভাবই কি পড়েনি? তোমাদের মধ্যে ক’জন আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে চলতে পারো? এমনকি যদি এক মুহূর্তের জন্যও তুমি কথা না মেনে চল তাহলে তুমি ব্যভিচারী ও লাগামছাড়া হয়ে পড়বে। কীভাবে আচরণ করতে হবে ও কীভাবে কথা বলতে হবে তা যদি আমি স্পষ্ট ভাবে বলে নাও দিই তার মানে কি এই যে এ নিয়ে মনের গভীরে তোমার কোনো ধারণা থাকবে না? আমি তোমাকে বলছি! যে অবাধ্য, যে নিজেকে সমর্পণ করে না, এবং যে মূর্খের মতো বিশ্বাস করে, সেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়! আমি যা বলি তার প্রতি যে সমস্ত মানুষ মনোযোগ দেয় না এবং তার খুঁটিনাটিগুলো উপলব্ধি করে না তারা আমার অভিপ্রায়ের তল করতে পারবে না, বা আমাকে সেবা করতেও সক্ষম হবে না। এই ধরনের মানুষদের আমি মোকাবিলা করব, এবং তারা আমার বিচারের সম্মুখীন হবে। এই খুঁটিনাটিগুলোকে উপলব্ধি না করাটা চরম দুঃসাহসের পরিচয়, এবং সেইসঙ্গে তা ইচ্ছাকৃত হঠকারিতা; এই ধরনের মানুষকে আমি তাই ঘৃণা করি, এবং আমি এদের প্রতি নমনীয় হব না। তাদের প্রতি আমি কোনো করুণাও দেখাব না; আমি শুধু তাদের আমার মহিমা ও বিচার প্রদর্শন করব। দেখো, এখনো আমার সঙ্গে প্রতারণা করার সাহস তোমার হয় কিনা। আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করে দেখেন। এই বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত, নাহলে তারা অমনোযোগী হয়ে কাজ করবে এবং আমার সঙ্গে দায়সারা আচরণ করবে। এই কারণেই কিছু কিছু মানুষ আমার দ্বারা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমি আগেই বলেছি যে, কারো সঙ্গেই আমি অবিচার করব না, আমি কোনো অন্যায় করি না, এবং, আমার হস্তের প্রাজ্ঞ আয়োজন অনুযায়ী আমার সমস্ত কার্য সাধিত হয়।

আমাকে যারা প্রকৃত ভালোবাসে না তাদের উপর আমার বিচারের খাঁড়া নেমে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমি কাদের পূর্ব নির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি, এবং কাদের বহিষ্কার করতে হবে। এগুলি একে একে সব প্রকাশিত হবে, এবং কোনোকিছুই প্রচ্ছন্ন রইবে না। সকল মানুষ, ঘটনাবলী এবং বস্তুসমূহ আমার বাক্যগুলিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য বিরাজ করে, এবং সকলেই আমার মুখনিঃসৃত বাক্যকে সত্য করে তোলার জন্য ব্যাপৃত থাকে। এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর শেষ প্রান্তকে আমি একা হাতে নিয়ন্ত্রণ করি। যে আমাকে অমান্য করার সাহস দেখায় বা আমার কার্য পালন অস্বীকার করে, আমি তাকে সংহার করব, এবং সেই ব্যক্তিকে মৃতস্থানে নিমজ্জিত করব ও তার অস্তিত্বের অবসান ঘটাব। আমার সমস্ত বাক্যই সঙ্গত ও যথাযথ, এবং সেগুলির মধ্যে কোনো কলুষ নেই। আমার কথা বলার ধরনের সঙ্গে তোমাদের কথার ধরনে কি কোনো মিল রয়েছে? তোমাদের কথা বড়ই বিরক্তিকর রকমের দীর্ঘ; তোমাদের কথার কোনো অর্থ নেই, এবং তোমরা নিজেদের স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করো না – তবুও, তারপরও, তোমরা ভাবো তোমরা কিছু বস্তু অর্জন করেছে, এবং তা তোমরা প্রায় করেই ফেলেছ। কী নির্বোধ এবং অজ্ঞ তোমরা!

আমার বাক্যগুলি নিরন্তর, এবং সমস্ত দিক থেকে বিষয়গুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এমন কি হতে পারে যে তুমি সেটা এখনও বুঝতে পারছ না? তুমি কি এখনো উপলব্ধি করতে পারছ না? আমায় হতাশ করাই কি তোমার অভিপ্রায়? মনে উদ্যম আনো, সাহস সঞ্চার করো। আমাকে যারা ভালোবাসে তাদের একজনের সঙ্গেও আমি অন্যায্য আচরণ করি না। মানবহৃদয়ের গভীরতম অন্তঃস্থল আমি পরীক্ষা করে দেখি, এবং সকল মানুষের হৃদয়ে কী রয়েছে আমি তা সব জানি। সকলকিছুই একে একে প্রকাশিত হবে, এবং সেগুলি সবই আমার দ্বারা পরীক্ষিত হবে। আমাকে যারা প্রকৃতই ভালোবাসে তাদের একজনকেও আমি কখনোই এড়িয়ে যাব না; তারা সকলেই আমার আশীর্বাদের গ্রহীতা, এবং তারা প্রথমজাত পুত্রদের গোষ্ঠী যাদের রাজা হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারণ করে রেখেছি। আর যারা আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারণার লক্ষ্যবস্তু, এবং তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে; আর এটাও আমারই দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। চিন্তা কোরো না; একে একে, আমি তাদের অনাবৃত করব। আমি অনেক আগে থেকেই এই কাজের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি, এবং ইতিমধ্যেই এই কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। সুশৃঙ্খল ভাবে এই কার্য সমাধা হচ্ছে; এই কাজে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। কাকে নির্বাচন করা হবে এবং কাকে বহিষ্কার করা হবে, সে বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমাদের চাক্ষুষ করার জন্য, একে একে, তাদের সকলকে অনাবৃত করা হবে। এই সময়ের মধ্যে, তোমরা দেখতে পাবে যে আমার হস্ত কী কার্য সাধন করছে। সকল মানুষ দেখবে যে আমায় ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা কোনো অন্যায় ও কারো তরফে কোনো প্রতিরোধের অনুমোদন দেয় না, এবং যে ক্ষুব্ধ করবে, করবে সেই কঠোর শাস্তি পাবে।

আমিই সেইজন যিনি নিরন্তর প্রত্যেকের হৃদয়ের গহীনতম অন্তঃস্থল পরীক্ষা করে দেখেন। আমাকে শুধু বাইরে থেকে দেখোনা। অন্ধ মনুষ্যগণ! এই বাক্যগুলি তোমাদের এত স্পষ্ট ভাবে বলেছি তা তোমরা শোন না, এবং তোমরা আমাকে – স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বরকে – আদৌ বিশ্বাস করো না। যারা আমার সঙ্গে প্রতারণা করার সাহস করবে, বা আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করবে, তাদের অবশ্যই আমি সহ্য করব না।

আমার উচ্চারণগুলোর প্রত্যেকটি কি তোমার মনে আছে? “আমাকে দেখা আর অনন্ত থেকে অনন্তে প্রচ্ছন্ন প্রতিটি রহস্যকে দেখা সমান”। তুমি কি এই উক্তিটিকে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছ? আমিই ঈশ্বর, এবং তোমাদের চাক্ষুষ করার জন্য আমার রহস্যগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। তোমরা কি সেগুলি দেখোনি? তোমরা আমার প্রতি কেন মনোযোগ দাও না? তোমার মনে যে অনিশ্চিত ঈশ্বর রয়েছেন, কেন তার উপাসনা করো? আমি – একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর – কীভাবে কোনো ভুল করতে পারি? এটা তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে নাও! এ ব্যাপারে নিশ্চিত হও! আমার প্রতিটি বাক্য ও কার্য, আমার প্রতিটিও কর্ম ও প্রতিটি পদক্ষেপ, আমার আমার হাসা, আমার খাওয়া, আমার পোশাক পরা, আমার সবকিছুই স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত। তোমরা আমাকে বিচার করো: এমনটা কি হতে পারে যে আমার আগমনের পূর্বে ইতিমধ্যেই তোমরা ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করে ফেলেছ? তেমন যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কেন তোমরা ক্রমাগত আমার এবং তোমার ঈশ্বরের মধ্যে মানসিক তুলনা চালিয়ে যাও? এটা সম্পূর্ণভাবেই মানুষের পূর্বধারণার ফসল! আমার পদক্ষেপ ও আচরণ তোমার কল্পনার সঙ্গে মেলে না, মেলে কি? আমার পদক্ষেপ ও আচরণ সঠিক কিনা সেই নিয়ে মত প্রকাশ করতে কোনো ব্যক্তিকেই আমি অনুমতি দেব না। আমিই একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর, এবং এটাই অপরিবর্তনীয়, অকাট্য সত্য! নিজের প্রতারণার শিকার হয়ো না। আমার বাক্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। আমার মধ্যে কণামাত্রও মানবতা নেই; আমার মধ্যে সবকিছুই স্বয়ং ঈশ্বর, তোমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, কোনো কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই!


অধ্যায় ৭২

তুমি যদি নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা খুঁজে পাও, তাহলে সেগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তোমাকে অবিলম্বে আমার উপর নির্ভর করতে হবে। বিলম্ব কোরো না; না-হলে পবিত্র আত্মার কর্ম তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে, এবং তুমি অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। বারংবার কাছে আসা, প্রার্থনা, এবং আমার উপস্থিতিতে সহকারিতার মাধ্যমে তোমার উপর যে কর্মভার আমি অর্পণ করেছি তা সাধন করতে হবে। এগুলো যদি না করো, তাহলে কোনো ফল মিলবে না, এবং যা করা হবে সে সব কিছুই হবে বৃথা। আমার আজকের কাজ আর অতীতের কাজ এক নয়; যে মানুষদের আমি ভালোবাসি তাদের মধ্যে জীবনের পরিব্যাপ্তি আগে যা ছিল আজ তার চেয়ে অনেক আলাদা। আমার বাক্যগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি তাদের সকলের রয়েছে, সেগুলির বিষয়ে এক তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি তাদের রয়েছে। এটা সবচেয়ে স্পষ্ট দিক, যা সবচেয়ে ভালো করে আমার কর্মের চমৎকারিত্বকে প্রতিফলিত করতে পারে। আমার কর্মের গতি ত্বরাণ্বিত হয়েছে, এবং এই কাজ নিশ্চিতভাবেই অতীতের কাজের তুলনায় ভিন্ন। মানুষের পক্ষে এর কল্পনা করা কঠিন, অধিকন্তু তাদের পক্ষে এর তল পাওয়া অসম্ভব। তোমাদের কাছে আর কিছুই রহস্যাবৃত নয়; বরং সকল কিছু জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়েছে। তা স্বচ্ছ, তা মুক্ত, এবং, সর্বোপরি, তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি যাদের ভালোবাসি তারা অবশ্যই কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা, অথবা স্থানিক তথা ভৌগলিকভাবে সীমাবদ্ধ রইবে না; সকল প্রকার পরিবেশের দ্বারা আরোপিত নিয়ন্ত্রণকে তারা অতিক্রম করবে এবং দেহ থেকে উত্থিত হবে। এই হল আমার মহান কার্যের সমাপন। এর পরে আর কিছুই করার থাকবে না; এই কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাধা হবে।

প্রথমজাত সকল পুত্র এবং যে মনুষ্যগণকে আমি ভালোবাসি তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান কার্য সমাধার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর, কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা তোমরা নিয়ন্ত্রিত হবে না। তোমরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাত্রা করবে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করবে এবং সর্বত্র নিজেদের পদচিহ্ন রেখে যাবে। এমন ভেবো-না যে এর জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে; খুব শীঘ্রই তোমার চোখের সামনে তা বাস্তবায়িত হবে। আমি যা করি তা তোমাদের উপর অর্পিত হবে, এবং এবং যে স্থানগুলিতে আমি পদচারণা করি সেখানে তোমাদের পদচিহ্ন পড়বে। অধিকন্তু, এটাই আমাদের – তোমাদের এবং আমার – রাজা হিসাবে রাজত্ব করার প্রকৃত অর্থ। যে উদ্‌ঘাটনের অনুমোদন আমি দিয়েছি, তা কেন স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে, কেন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, কেন আর তার লেশমাত্রও প্রচ্ছন্ন থাকছে না তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? কেন আমি সর্বোচ্চ সাক্ষ্য দিয়েছি, এবং তোমাদের এই সকল রহস্যের কথা এবং এই সকল বাক্য বলেছি? পূর্বোল্লেখিত কার্য ব্যতীত এর কারণ আর কিছুই নয়। তবে, বর্তমানে, তোমাদের কাজের অগ্রগতি খুবই শ্লথ। তোমরা আমার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম, তোমরা সুষ্ঠুভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারো না, এবং বর্তমানে, তোমরা এখনও আমার ইচ্ছা পূরণে অক্ষম। আমি তোমাদের আরো নিবিড় প্রশিক্ষণ দেব এবং তোমাদের নিয়ে আমার কার্য আরো দ্রুত সমাধা করব, যাতে যত দ্রুত সম্ভব তোমরা আমার হৃদয়ের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারো।

বর্তমানে, যা স্পষ্টতম বিষয় তা হল এই যে প্রথমজাত পুত্রদের গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণ রূপে গঠিত হয়েছে। সকলেই আমার দ্বারা অনুমোদিত, এই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিত হয়েছে। প্রত্যেকে আমার হস্ত দ্বারা উন্নীত। এখানে মানুষের বিচার-বিবেচনার কোনো স্থান নেই। এটা তোমার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। অহংকারী হয়ো না; এ সবই আমার দয়া এবং সহমর্মিতা। আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সকলকিছু ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। শুধুমাত্র তোমাদের চোখই বড় বেশি ঝাপসা, এমনকি, এখনও, তোমরা আমার কর্মের চমৎকারিত্বকে স্পষ্ট ভাবে চাক্ষুষ করতে অক্ষম। তোমাদের কারো মধ্যেই আমার সর্বশক্তিমত্তা, আমার প্রজ্ঞা, আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, বা আমার প্রতিটি বাক্য ও কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে স্পষ্ট ও প্রকৃত উপলব্ধি নেই। এই কারণেই, আমি স্পষ্ট কথা বলি। আমার পুত্রদের, আমার প্রিয়জনদের জন্য আমি সমস্ত মূল্য দিতে, কষ্ট স্বীকার করতে, নিজেকে ব্যয়িত করতে রাজি। আমার বাক্যের মাধ্যমে তুমি কি আমাকে জানো? তোমার কি এমন প্রয়োজন যে সেগুলি আমি আরো স্পষ্ট ভাবে বলি? আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ো না; আমার হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাও! এখন তোমাদের কাছে এত বড় একটা রহস্যের কথা বলা হয়েছে, তোমাদের আর কী বলার রয়েছে? তোমাদের এখনো কি কোনো অভিযোগ রয়েছে? তোমরা যদি মূল্য পরিশোধ এবং কঠোর পরিশ্রম না করো, তা হলে আমি যে সযত্ন প্রয়াস করেছি তোমরা কি তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে?

আজকাল মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আমি যাদের পছন্দ করি না, তাদের মনে আমার প্রতি ভালোবাসা জাগতে পারে না, এমনকি তারা চাইলেও তা জাগতে পারে না। তবে, যে ব্যক্তিদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি, চাইলেও তারা পলায়ন করতে পারবে না; যেখানেই যেখানেই যাক না কেন, আমার হাত থেকে তারা রেহাই পাবে না। এমনই আমার মহিমা, তার চেয়েও বড় কথা, আমার বিচার। আমার পরিকল্পনা ও আমার ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত মানুষকে তাদের বিষয়আশয় পরিচালনা করতে হবে। এই দিন থেকে, সমস্ত কিছুই আমার হাতে ফিরে আসবে এবং সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রইবে। সবকিছুই আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মানুষ যদি তাতে অল্প হলেও অংশগ্রহণ করে, তবুও আমি তাদের কোনো রকম ছাড় দেব না। আজ থেকে শুরু করে, আমি সমস্ত মানুষকে আমায় – অর্থাৎ, একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষের মাঝে এসে তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও কলঙ্কিত হয়েছেন, এবং যিনি সামগ্রিক ভাবে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন; সেই রাজা যিনি এই রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছেন; স্বয়ং সেই ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন এবং, উপরন্তু, সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের জীবন ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং যিনি মৃতস্থানের চাবিকাঠি ধারণ করেছেন – সেই আমায় জানা শুরু করতে দেব। আমি সমস্ত মানুষকে (প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু, তাদের আত্মা থাকুক বা নাই থাকুক, তারা মূর্খ হোক বা না হোক, তাদের অক্ষমতা ইত্যাদি থাকুক বা না থাকুক) আমাকে জানার অনুমতি দেব। এই কাজ থেকে আমি কাউকে ছাড় দেব না; এই কাজ কঠোরতম, এই কাজ আমার সুপরিকল্পিত, এবং, এই মুহূর্ত থেকে তা পালন করা হচ্ছে। আমি যা বলি তা করতে হবে। তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলিত করো, ব্যক্তিগত পূর্বধারণাকে বিসর্জন দাও, এবং এমন স্বীকার করে নাও যে আমিই একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন! আমি কারোর থেকেই প্রচ্ছন্ন নই, এবং আমি সবার উপরেই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ জারি করি।

নিজের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে রাখো। আমার কাছ থেকে যে সকল বস্তু তোমরা অর্জন করেছ তা কি মহার্ঘতর ও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ নয়? সেগুলি আর তোমার আবর্জনার মধ্যে কি এক-আকাশ ব্যবধান নেই? ত্বরা করো, যে সকল জিনিসের কোনো অর্থ নেই সেগুলি ফেলে দাও! তোমরা আশীর্বাদ লাভ করবে না দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে তা এখনই নির্ধারিত হচ্ছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত; এমনকি এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তুমি কি সত্যিই তা দেখতে পাচ্ছ?
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আমি বলা মাত্রই আমার বাক্য বাস্তব রূপ নেয়; এদের কোনো পরিবর্তন হয় না, এগুলি শাশ্বত সত্য। এটা মনে রেখো! আমার মুখনিঃসৃতপ্রতিটি বাক্য ও শব্দবন্ধকে তোমাদের অবশ্যই সযত্নে বিবেচনা করা উচিত। অতিরিক্ত সজাগ থেক, অন্যথায় তোমার ক্ষতি হবে, তুমি কেবল আমার বিচার আমার ক্রোধই অর্জন করবে এবং আমার দ্বারা ভস্মীভূত হবে। আমার কাজ এখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ নয়; তা এতই সূক্ষ্মভাবে পরিমার্জিত যে চর্মচক্ষুতে বস্তুত দেখাই যায় না, মানুষ করায়ত্ত করতে পারে না। তা খুব বিবেচনাপূর্ণ ভাবে করতে হয়। আমি কখনও শূন্যগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করি না; যা বলি তা সবই সত্য। তোমাদের এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে আমার প্রতিটি বাক্যই নিখাদ ও নির্ভুল। অসাবধানী হয়ো না; এই মুহূর্ত অতীব গুরুত্ববাহী! এই মুহূর্তেই নির্ধারিত হবে যে তোমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, না দুর্ভোগপীড়িত, এবং এর মধ্যে আসমান-জমিন তফাৎ রয়েছে। তোমরা স্বর্গে যাবে না মৃতস্থানে, তা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে। যারা মৃতস্থান-গামী, তারা তাদের মরণ-বাঁচন সংগ্রামে রত, এবং যারা স্বর্গে যাবে তারা শেষবারে মতো আমার জন্য কষ্টভোগ করেছে এবং নিজেদের ব্যয় করছে। ভবিষ্যতে তারা যা কিছু করবে তার মধ্যে অকিঞ্চিৎকর পীড়াদায়ক বিষয়গুলি (বিবাহ, কাজকর্ম, সমস্যাকীর্ণ সম্পদ, পদমর্যাদা, প্রভৃতি) নেই, রয়েছে আনন্দ ও প্রশস্তি। তবে, যারা মৃতস্থানে চলেছে, তাদের কষ্ট চিরন্তন (তা তাদের দেহ-মন-আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত); তারা আমার শাস্তির হাত থেকে কখনও পলায়ন করতে পারবে না। এই দুই পক্ষ আগুন ও জলের ন্যায় বিসদৃশ। উভয় একত্রে মিশ্রিত হতেই পারে না। যারা দুর্ভাগ্যের শিকার তাদের দুর্ভোগের শিকার হতেই হবে হবে, এবং যারা আশীর্বাদধন্য তারা প্রাণভরে আনন্দ উপভোগ করবে।

সমস্ত ঘটনা ও বিষয় আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং বলাই বাহুল্য যে, তোমরা – আমার পুত্রগণ, আমার প্রিয়জনেরা – আমারই। তোমরা আমার ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার নির্যাস; তোমরা আমার সম্পদ। যাদের আমি ভালোবাসি তারা আমার দৃষ্টিনন্দন, কারণ তারা আমায় প্রতিভাত করে; যাদের আমি ঘৃণা করি, তাদের দৃকপাত পর্যন্ত না করেই আমি তাদের ঘৃণা করি, এমনকি তাদের দিকে তাকাইও না, কারণ তারা হলো শয়তানের উত্তরসূরী, তারা শয়তানের অধিকারে রয়েছে। আজ মানুষের উচিত নিজেদের পরীক্ষা করে দেখা: যদি তোমার অভিপ্রায় সঠিক হয়, এবং তুমি আমায় প্রকৃতই ভালোবাসো, তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবেই আমার ভালোবাসা পাবে। তোমার অবশ্যই আমায় প্রকৃতভাবে ভালোবাসা দরকার, এবং আমায় প্রতারণা করা উচিত নয়! আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করে দেখেন! যদি তোমার উদ্দেশ্য ভ্রান্ত হয়, এবং আমার প্রতি যদি তুমি অবিশ্বস্ত ও নিরুত্তাপ হও, তবে তুমি অবশ্যই আমার বিরাগভাজন হবে; আমি তোমায় নির্বাচিত-ও করিনি, তোমার বিষয়ে পূর্ব-পরিকল্পনাও করিনি। তুমি কেবল নরকে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকো! অন্য মানুষ এই সকল বিষয়ে দেখতে সক্ষম নাও হতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র তুমি এবং আমি, সেই ঈশ্বর যিনি মানব হৃদয়ের গভীর অবধি দেখতে পান তিনি, আমরাই এগুলি জানি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি প্রকাশিত হবে। নিষ্ঠাবানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, এবং কপটদের ভীত হওয়ারও কারণ নেই। এ সমস্ত কিছুই আমার প্রাজ্ঞ পূর্ব-পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

আগত দায়িত্ব অত্যন্ত জরুরী ও গুরুভার, এবং এই চূড়ান্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে তোমাদের উচিত আমার জন্যে শেষ বারের মতো নিজেদেরকে ব্যয় করা। আমার বিরাট কিছু দাবী নেই: আমি শুধু চাই যে তোমরা ভালোভাবে র আমার সাথে সমন্বিত হতে, সকল বিষয়ে আমাকে সব বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে, এবং আমি অন্তর থেকে তোমায় যে নির্দেশনা প্রদান করি তা অনুসরণ করতে সক্ষম হও, অন্ধ হয়ো না; লক্ষ্য স্থির রেখো, এবং সকল বিষয়ে ও সমস্ত ব্যাপারে আমার অভিপ্রায় অনুভব করো। কারণ আমি তোমাদের কাছে আর কোনো প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর নই, এবং আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করার জন্য তোমাদের উচিত এই বিষয়ে সুস্পষ্টতা অর্জন করা। অল্প সময়কালের মধ্যেই, তোমাদের যে কেবল সত্যসন্ধানী বিদেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে শুধু তা-ই নয়, তোমাদের তাদের পথনির্দেশ করতেও সক্ষম হতে হবে। এই-ই হল আমার জরুরী অভিপ্রায়; তুমি তা দেখতে না পেলে চলবে না। তবে আমার সর্বশক্তিমত্তায় তোমায় বিশ্বাস রাখতেই হবে। মানুষ যতক্ষণ ঠিক থাকছে ততক্ষণ আমি তাদের অবশ্যই ভালো সৈনিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেবো। আমার দ্বারা সমস্তকিছুরই যথাযথ আয়োজন করা আছে। তোমাদের মধ্যে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্যে কষ্টভোগ করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এই হল মূল সময়। এই সময়টাকে হাতছাড়া কোরো না! তুমি অতীতে কী করেছ তার উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না। তোমাদের উচিত ঘনঘন আমার সামনে প্রার্থনা ও মিনতি করা। আমি তোমাদের উপভোগ ও ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অনুগ্রহ প্রদান করবো। অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ এক নয়। তোমরা এখন যা উপভোগ করছ তা হল আমার অনুগ্রহ, এবং আমার নজরে উল্লেখযোগ্য নয়, আর আশীর্বাদ হল তা, যা তোমরা ভবিষ্যতে অনন্তকালের জন্য উপভোগ করবে। এই আশীর্বাদ মানুষ এখনো পায়নি, এবং তা মানুষের অকল্পনীয়। তাই আমি বলি যে তোমরা আশীর্বাদধন্য, এবং সৃষ্টিকাল থেকে অদ্যবধি মানুষ এই আশীর্বাদসমূহ উপভোগ করেনি।

আমি আমার সব কিছু তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি। আমি শুধু আশা করি যে তোমরা আমার হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যা কিছু কর সবেতে তোমার চিন্তা আমায় নিয়োজিত কর সকল বিষয়ে আমার প্রতি বিবেচনাশীল হও, আমি সর্বদা তোমাদের হাসিমুখ দেখতে পাই। এখন থেকে যারা প্রথমজাত পুত্র হিসেবে বিবেচিত হবে তারা আমার পাশে রাজা হয়ে শাসন করবে। তাদের কোনো ভ্রাতা উৎপীড়ন করবে না, তারা আমার দ্বারা মার্জিত বা শাসিতও হবে না, কারণ আমি এই নীতি অনুসারেই কাজ করি: প্রথমজাত পুত্রদের দলের মধ্যে যারা অপরের দ্বারা তাচ্ছিল্য এবং উৎপীড়নের শিকার, এবং যারা জীবনের উত্থান-পতনের সকল ক্লেশ সহন করেছে। (তাদের আমি অগ্রিমভাবেই মোকাবিলা করেছি, ভঙ্গ করেছি, এবং সম্পূর্ণও করে তুলেছি।) এই মানুষেরা, অগ্রিমভাবেই, তাদের প্রাপ্য আশীর্বাদসমূহ আমার সঙ্গে উপভোগ করেছে। আমি ধার্মিক, এবং কখনোই কারো প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ নই।


অধ্যায় ৭৪

আমার বাক্য যারা পড়েছে এবং তা পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করে তারা আমার কৃপা ধন্য। আমি তোমাদের শুধু দুর্গতিতেই রাখি না; তুমি যা বিশ্বাস করো তা আমার মধ্য দিয়েই তোমার মধ্যে পূর্ণতা পায়।আমার এই আশীর্বাদই তোমার উপর বর্ষিত হয়। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গোপন ব্যাপারেও আমার কথা ফলে; প্রত্যেকেরই কিছু নশ্বর ক্ষত আছে আর আমি হলাম সেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যিনি তাদের সুস্থ করে তোলেন: শুধু আমাকে স্মরণ করো। আমি কেন বলি ভবিষ্যতে আর কোনও দুঃখ থাকবে না বা অশ্রুপাত হবে না? এটাই তার কারণ। আমার মধ্যে, সবকিছু অভীষ্ট লাভ করে, কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকা সবকিছুই ভ্রমে পূর্ণ, ফাঁপা আর মানুষের প্রতিই প্রবঞ্চক। আমার উপস্থিতিতে, তুমি সব বিষয় নিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারবে আর তুমি সেই সমস্ত আশিস দেখতে এবং উপলব্ধি করতে পারবে যা তুমি কখনও কল্পনাও করতে পারোনি। যারা আমার স্মরণে আসে না তারা নিশ্চিতভাবে অবাধ্য আর একমাত্র তারাই আমার বিরোধিতা করে। আমি কিন্তু কখনই তাদের হালকাভাবে মুক্তি দেবো না; আমি এই মানুষদের কঠোরভাবে শাস্তি দেবো। একথা মনে রেখো! যত বেশি মানুষ আমার স্মরণে আসবে, তত বেশি তারা লাভবান হবে—তা কেবলমাত্র ঐশ্বরিক করুণা হলেও। পরবর্তীতে, তারা আরও মহৎ কোনও আশীর্বাদ পাবে।

পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে, আমি এই ধরনের মানুষদের পূর্বনির্ধারণ আর নির্বাচন করতে শুরু করেছি—যেমন, বর্তমান সময়ের তোমরা। তোমাদের স্বভাব, ক্ষমতা, চেহারা আর মর্যাদা, যেখানে তুমি জন্মেছ তোমার সেই পরিবার, তোমার চাকরি আর তোমার বিবাহ—তোমার সামগ্রিকতায় তুমি, এমনকি তোমার চুল আর তোমার ত্বকের রং আর তোমার জন্ম সময়—সবই আমার হাতে সাজানো। এমনকি প্রতিদিন তুমি যা করো এবং যাদের সাথে তুমি দেখা সাক্ষাৎ করো সেই সবকিছুরও আমি নিজের হাতে সাজাই, একথাও ভুলে যেও না যে, আজ তোমার আমার স্মরণে আসাও আসলে আমার ব্যবস্থা প্রণোদিত। নিজেকে কোনও অব্যবস্থার মাঝে ফেলে দিও না; তোমাকে শান্তভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমি তোমাকে যা উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছি তা তোমার প্রাপ্য অংশ মাত্র আর তা পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে আমার দ্বারাই পূর্বনির্ধারিত। মানবজাতির সবাই অত্যন্ত চরমপন্থী: তারা হয় অতিমাত্রায় একরোখা হয় অথবা পুরোপুরি নির্লজ্জ। তারা আমার পরিকল্পনা আর ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতে পারে না। এমনটি আর কোরো না। আমার মধ্যে, সবকিছুই বন্ধন মুক্ত; নিজেকে বেধে রেখো না, তাতে তোমার জীবনেরই সম্মানহানি হবে। একথা মনে রেখো!

বিশ্বাস করো, আমার হাতেই সবকিছু। যা অতীতে তোমাদের কাছে রহস্যময় ছিল তা আজ সবার কাছে প্রকাশিত; তা আর অবগুণ্ঠনের আড়ালে নেই (যেহেতু আমি বলেছি ভবিষ্যতে কিছুই লুকানো থাকবে না)। মানুষ প্রায়ই অস্থির হয়ে ওঠে; তারা সবকিছু সম্পন্ন করতে খুবই উদ্বিগ্ন আর তাই আমার মনে কী আছে তা বিবেচনা করে না। তোমরা যাতে আমার এই ভার ভাগ করে নিতে পারো আর আমার পরিবার সামলাতে পারো তার জন্যই আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে চলেছি। আমি চাই তোমরা দ্রুত পরিণত হয়ে ওঠো, যাতে বড় হয়ে তোমাদের থেকে ছোট ভাইদের পথ দেখাতে পারো, এর ফলে আমাদের পিতা ও পুত্রের খুব শীঘ্রই পুনর্মিলন হবে, আমরা আর কখনও আলাদা হবো না। এমন হলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। রহস্যগুলো ইতিমধ্যেই সকল মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে, আর কিছুই লুকানো নেই: আমি—সম্পূর্ণ ঈশ্বর স্বয়ং, যিনি স্বাভাবিক মানব সত্তাও সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দুয়েরই অধিকারী—আবির্ভূত হয়েছি, আজ, তোমাদের দৃষ্টি সম্মুখে। আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব (পোশাক, বাহ্যিক চেহারা আর নশ্বর রূপ) স্বয়ং ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ; এটি ঈশ্বরের একটি মূর্ত রূপ যা মানুষ পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল থেকে কল্পনা করে আসছে, অথচ যাকে কেউই দেখতে পায়নি। আমার কাজ আমার বাক্যের মতোই ভালো হওয়ার কারণ হল আমার স্বাভাবিক মানব সত্তা আর সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক সত্তা পরস্পরকে পরিপূরণ করে; তাছাড়া, এর ফলে সমস্ত মানুষ দেখার সুযোগ পায় যে একজন সাধারণ মানুষের কাছে আসলে এমন মারাত্মক কিছু ক্ষমতা আছে। যারা সত্যিই আমার উপর বিশ্বাস রাখো তারা সেই বিশ্বাস অবিচল রেখো কারণ আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি নিখাদ হৃদয় দিয়েছি, যাতে তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারো। যখন আমি তোমার সাথে বোঝাপড়া করি, তখন আমি তোমার উপর আলোকপাত করি, তোমাকে জ্ঞানে সচেতন করে তুলি আর তার মধ্য দিয়েই আমাকে জানার সুযোগ আমি তোমায় করে দিই। ফলস্বরূপ, আমি যেভাবেই তোমার সাথে বোঝাপড়া করি না কেন তা নির্বিশেষে, তুমি পালাবে না;তার বদলে, বরং তুমি আমাকে নিয়ে আরও বেশি নিশ্চিত হবে। যখন তুমি দুর্বল হয়ে পড়ো, সেটিও হয় আমারই ব্যবস্থায়, আর এই মুহূর্তটিই তোমায় দেখার সুযোগ করে দেয় যে এই সময় তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তুমি মারা যাবে ও প্রাণশক্তি হারাবে। এর থেকেই তুমি শিখতে পারো যে আমিই তোমার জীবন। দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরে যখন তুমি আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠো, তখন তুমি দেখার সুযোগ পাবে যে দুর্বল হওয়া বা শক্তিশালী হওয়া আসলে তোমার হাতে নেই; তা সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছাধীন।

সব রহস্য সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তোমাদের ভবিষ্যতের কার্যকলাপে, একটার পর একটা কাজের মাধ্যমে তোমাদের পথনির্দেশ দেব। আমি অস্পষ্ট হবো না; আমি সম্পূর্ণভাবে প্রকট হব, এমনকি তোমাদের সাথে সরাসরি কথাও বলবো; যাতে ঘটনাগুলো নিয়ে তোমাদের নিজেদের ভাবার প্রয়োজন না হয়, পাছে তুমি আমার সাজানো বাগানে হস্তক্ষেপ করো। এই কারণেই আমি বারংবার জোর দিই, যাতে এখন থেকে আর কিছুই লুকানো না থাকে।


অধ্যায় ৭৫

আমার বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র তা সামান্যতম বিচ্যুতি ছাড়াই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হবে। আমার প্রিয় সন্তানেরা—এখন থেকে তোমাদের কাছে সমস্ত গোপন রহস্যই আর অস্পষ্ট বা লুকোনো থাকবে না, সবই প্রকাশিত হবে। আমার মধ্যে নিহিত আরো মহৎ প্রতীক ও বিস্ময়, এমনকি তার চেয়েও বৃহৎ রহস্য আমি তোমাকে দেখাবো। এতে নিশ্চিতভাবেই তোমরা চমৎকৃত হবে এবং আমি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমাদের বোধগম্যতা স্পষ্টতর হবে, আর এর অন্তর্নিহিত আমার প্রজ্ঞাকে তোমরা প্রশংসা করতে সক্ষম হবে। যাকে সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ কখনও দেখেনি, আজ তোমরা সম্মুখীন হয়েছ সেই একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরের, এবং আমার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। আমি তোমাদের সাথেই খাই, বাস করি, কথা বলি, হাসি এবং তোমাদের মধ্যেই আমার সর্বক্ষণের বাস, আবার একইসাথে আমি তোমাদের সাথে মিলিতভাবে চলাফেরাও করি। যারা অবিশ্বাসী, অথবা আগে থেকেই যাদের মধ্যে মর্মান্তিক ধারণা রয়েছে, তাদের জন্য এটা একটা প্রতিবন্ধক। এটাই আমার প্রজ্ঞা। কিছু মানুষের এমন কিছু বিষয় আমি প্রকাশ করবো, আমার সাধারণ মানবতার অজ্ঞাত। তবে তার মানে এই নয় যে আমিই স্বয়ং ঈশ্বর নই। বরং ঠিক উল্টো, এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যারা বিশ্বাসী, তাদের কাছে এই বিষয়টির চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে এবং শুধুমাত্র এই বিষয়ের ভিত্তিতেই আমার বিষয়ে তারা একশোভাগ নিশ্চিত। তোমরা অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ো না, আমি এক এক করে অনেক কিছুই তোমাদের সামনে প্রকাশ করবো।

তোমাদের জন্য আমি গোপন নই, উন্মুক্ত। কিন্তু অবিশ্বাসীরা—যারা বিশ্বাসঘাতক, শয়তান যাদের নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণে ভ্রষ্ট করেছে—তাদের কাছে আমি থাকবো অপ্রকাশিত। যাইহোক, আগে যখন আমি সব মানুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার কথা বলেছিলাম, তখন আমার ন্যায়পরায়ণতা, বিচার এবং মহিমার কথা উল্লেখ করেছিলাম, যাতে তাদের কাছে পৌঁছনো সংবাদ থেকে তারা জানতে পারে যে মহাবিশ্ব এবং সমস্ত কিছুর দায়িত্বে আমিই আছি। সাহসের সাথে কাজ করো! শুধু মাথা উঁচু রাখো! ভয় পেয়ো না, আমি—তোমাদের পিতা—এখানে আছি তোমাদের সহায়তার জন্য, তোমাদের কোনো কষ্ট ভোগ করতে হবে না। যতক্ষণ তোমরা নিয়মিত আমার উপাসনা ও প্রার্থনা করছো, সমস্ত বিশ্বাস আমি তোমাদের দান করবো। যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের বাইরে থেকে দেখে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু ভয় পেয়ো না, কেননা এর কারণ হচ্ছে তোমাদের বিশ্বাসের স্বল্পতা। যতক্ষণ তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কিছুই আর খুব কঠিন থাকবে না। উৎফুল্ল হও আর নিজেদের হৃদয়ের আনন্দকর বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সবকিছুই তোমাদের পায়ের নিচে আর আমার হাতের মুঠোয়। আমার একটি বাক্য দ্বারা কি সিদ্ধি বা ধ্বংস নির্ধারিত হয় না?

যাদের এখন আমি ব্যবহার করছি, তাদের সবাইকে এক এক করে আমি অনুমোদন করেছি দীর্ঘদিন আগে। অর্থাৎ, প্রথম সন্তানদলের সদস্য কারা হবে, তা আগে থেকেই স্থির হয়ে ছিল, আর সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আমার পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় থেকেই। কেউ এর পরিবর্তন করতে পারবে না, আর সবকিছুই হবে একমাত্র আমার নির্দেশে। কোনো মানুষের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়, এ সবই আমার আয়োজন। আমার সাহচর্যে সবকিছুই থাকবে অবিচল ও নিরাপদ; আমার উপস্থিতিতে সব কাজই হবে সঠিক ও যথাযথ; তার জন্য ন্যূনতম প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হবে না। আমি যা বলি, তাই প্রতিষ্ঠিত হয়; আমার উচ্চারণের সাথে সাথে যেকোনো কাজ সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই দোদুল্যমান অবস্থাতেও তোমরা এখনো কেন প্রস্তুতি নিতে ঝাঁপিয়ে পড়োনি? আর কতদিন তোমরা অপেক্ষা করবে? তোমরা কি সেইদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যেদিন দেশবিদেশ থেকে মানুষ বন্যার মত চীনে ছুটে আসবে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে? এতদিন হয়ত তোমরা ধীরগতিসম্পন্ন ছিলে, কিন্তু আর নিজেদের প্রশ্রয় দিলে চলবে না। আমার সন্তানেরা! আমার কষ্টসাধ্য উদ্দেশ্যগুলোর বিষয়ে বিবেচনা করো। যারা প্রায়শই আমার কাছে আসে, তারা সব কিছু অর্জন করবে। তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস করো?

আমার কাজের গতি বিদ্যুতের ঝলকানির মতো, তবে অবশ্যই তাতে বজ্র গর্জনের শব্দ নেই। এই বাক্যগুলোর সত্যিকারের অর্থ কি তোমরা অনুধাবন করতে পারো? তোমাদের অবশ্যই আরো ভালোভাবে আমার সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করতে হবে, আর আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেচনাশীল হতে হবে। তোমরা আমার আশীর্বাদ পেতে চাও, কিন্তু কষ্ট ভোগ করতেও ভয় পাও—এটাই কি তোমার দ্বন্দ্বের কারণ নয়? আমি তোমাকে বলছি, যদি কেউ আজ আশীর্বাদ পেতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু ত্যাগ করতে না পারে, তাহলে তারা যা পাবে তা হলো আমার বিচার এবং দণ্ড। অপরপক্ষে, যারা সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করবে, তারা সবকিছুর মধ্যেই অনুভব করবে শান্তি, সমস্তকিছুতেই তাদের থাকবে প্রাচুর্য, আর তারা যা কিছু পাবে, তা হলো আমার আশীর্বাদ। আজ যা সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন, তা হল তোমাদের বিশ্বাস, আর মূল্য দেওয়ার প্রস্তুতি। আমার উদ্দেশ্যের ভুল ব্যাখ্যা কোরো না। যা কিছু ঘটবে, সমস্তকিছুই ঘটবে তোমাদের চোখের সামনে, আর তোমরা ব্যক্তিগতভাবে তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। আমার একটি বাক্যও অসত্য বা মিথ্যা নয়; আমার প্রতিটি বাক্যই সম্পূর্ণ সত্য এবং তাতে প্রজ্ঞার কোনো অভাব নেই। আমাকে আংশিক বিশ্বাস আর আংশিক সন্দেহ কোরো না। স্বয়ং আমিই তোমাদের মধ্যে সমস্তকিছু সম্পন্ন করি, আমিই তোমাদের বিচার করি আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করি। আমি তোমাদের ভালবাসি, আর আমিই তোমাদের নিখুঁত করে তুলি। অবশ্য তাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ বিপরীত: ঘৃণা এবং ধ্বংসের রূপ, কোনোরকম বিচ্যুতিহীন এবং কোনো চিহ্ন ছেড়ে যাই না। আমি যা বলি আর যা করি, তার সবকিছুর মধ্যেই নিহিত থাকে আমার প্রাচুর্য। তোমরা কি একটু একটু করে কখনো তাদের পরীক্ষা করেছ? কিছু কথা আমি অনেকবার বলেছি, তবুও তোমরা বোঝো না কেন তার মধ্যে কী অর্থ নিহিত আছে? তোমরা আমার বাক্য পাঠ করলেই কি সবকিছু তেমন হয়ে যাবে যেমনটা হওয়া উচিত? তাহলেই কি সব কিছু সম্পন্ন হবে? আমার হৃদয়ের সাথে আপোষ হওয়ার কোনো ইচ্ছাই তোমাদের নেই। আমি কেন বলি যে, আমিই সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, সর্বজ্ঞানী, একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর, যিনি মানুষের হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত দেখেন? তোমরা কি এখনো এই বাক্যগুলোর নিহিত অর্থ বুঝতে পারছো না? যে বাক্যগুলো আমি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছি, তার প্রতিটা শব্দ কি তুমি কণ্ঠস্থ করেছ? সেই বাক্যগুলো কি সত্যিই তোমার প্রতিটি কর্মের নীতি হয়ে উঠতে পেরেছে?

আমি সমস্তকিছুর ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করি। আমার সুবিশাল শক্তি আর সমস্ত প্রজ্ঞা আমি প্রতিটি দেশের এবং মানুষের কাছে প্রদর্শন করবো। তোমরা এই মুহূর্তে শুধু বিনোদনের সন্ধানে লিপ্ত থেকো না। বিশ্বের সমস্ত দেশ যখন একত্রিত হবে, তখন তোমাদের কাছে কী থাকবে না? তবে এখন আমি তোমাদের অভাব হতে দেবো না, কষ্ট ভোগ করতেও দেবো না। এ কথা বিশ্বাস করো যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সবকিছুই সম্পন্ন হবে এবং ভালো থেকে আরও ভালো হবে। আমার প্রথম সন্তানের দল! সমস্ত আশীর্বাদ তোমাদের কাছে পৌঁছবে! তোমরা অন্তহীনভাবে তা উপভোগ করতে পারবে, তার সরবরাহ হবে অফুরন্ত, সমৃদ্ধ, অপর্যাপ্ত এবং পরিপূর্ণতা-সমৃদ্ধ।


অধ্যায় ৭৬

আমার সমস্ত কথনই হল আমার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। আমার যে দায়ভার আছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল কে হবে? কে বুঝবে আমার উদ্দেশ্য? আমি তোমাদের সামনে যে প্রশ্নগুলো রেখেছি তোমরা কি সেগুলোর প্রত্যেকটা বিবেচনা করে দেখেছ? এমন উদাসীনতা! তোমরা কোন সাহসে আমার সমস্ত পরিকল্পনাগুলোতে বাধা সৃষ্টি করো? তোমরা হাতের বাইরে চলে গেছো! যদি এই ধরণের অশুভ আত্মাদের কাজকর্ম অব্যাহত থাকে তাহলে আমি তাদের এখুনি মৃত্যুর অতল গর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দেব! আমি অনেকদিন ধরেই অশুভ আত্মাদের বিভিন্ন কাজকর্ম স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। আর অশুভ আত্মাদের (যাদের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে, যারা জৈবিক চাহিদা আর ধনসম্পত্তির কামনা করে, যারা আত্মপ্রশংসায় মগ্ন, যারা গীর্জার কাজ ব্যাহত করে) দ্বারা ব্যবহৃত মানুষদের প্রত্যেকের ওপরই আমার নজর আছে। এটা মনে কোরো না যে অশুভ আত্মাদের তাড়িয়ে দিলেই সবকিছুর অবসান ঘটবে। তাহলে আমি তোমাদের বলি! এখন থেকে আমি এই সমস্ত মানুষগুলোকে একে একে বর্জন করব, আর কখনও তাদের ব্যবহার করব না! অর্থাৎ, অশুভ আত্মার দ্বারা ভ্রষ্ট কোনও ব্যক্তি আর আমার কাজে আসবে না, এবং তাদেরকে পদাঘাত করে বিতাড়িত করা হবে। এটা ভেবো না যে আমার কোনও অনুভূতি নেই। এটা জেনে রাখো! আমিই হলাম পবিত্র ঈশ্বর, এবং আমি একটা অপবিত্র মন্দিরে বসবাস করব না! আমি কেবলমাত্র সৎ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই ব্যবহার করি যারা সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি অনুগত এবং যারা আমার দায়ভার সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল। কারণ, এই ধরনের ব্যক্তিরা আমারই দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়েছিল, আর নিশ্চিতরূপে তাদের মধ্যে কোনও অশুভ আত্মা কোনোরকমভাবে কার্যকর নয়। আমি একটা কথা স্পষ্ট করে দিই: এখন থেকে, পবিত্র আত্মার প্রভাব ব্যতীত সকলেই অশুভ আত্মার দ্বারা প্রভাবিত। আমি আরও একবার বলি: আমি এমন একজনকেও চাই না যার উপর অশুভ আত্মা কাজ করে। তাদের সকলকে তাদের জৈবদেহের সাথে মৃতস্থানে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে!

অতীতে তোমাদের প্রতি আমার প্রয়োজনীয়তাগুলো কিছুটা হাল্কা ছিল, এবং জৈবিক চাহিদার ক্ষেত্রে তোমরা বরাবরই অসৎ। আজ থেকে আমি আর তোমাদের এভাবে চলতে দেব না। যদি তোমাদের কথা আর কাজ সর্বতোভাবে আমাকে প্রকাশ না করে, অথবা সেগুলো আমার অনুরূপতা থেকে সামান্য হলেও ভিন্ন হয় তাহলে আমি তোমাদের একেবারেই সহজে ছেড়ে দেব না। অন্যথায় তোমরা সবসময় হাসি-ঠাট্টা করবে, কোনওরকম সংযম ছাড়াই মাথা নাড়িয়ে হাসবে। তুমি যখন কোনও ভুল করো তখন কি তুমি অনুভব করো না যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি? যখন তা জানোই, তাহলে তুমি এখনও এত অসৎ কেন? তুমি কি আমার বিচারের হাতের স্পর্শের জন্য অপেক্ষা করছ? আজ থেকে, যে এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও আমার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে না চলবে তাকে আমি তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেব। যদি সবাই মিলে একসাথে বসে গল্পগুজব করো, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। তোমরা আধ্যাত্মিক রসদ না যোগাতে পারলে কোনও কথা বোলো না। আমি তোমাদের দমন করার জন্য এগুলো বলছি না, তবে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল যেহেতু আমার কাজ এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, তাই আমি আমার পরিকল্পনা অনুসারেই চালিয়ে যাব। তোমরা যদি সবাই মিলে একসাথে বসে জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো নিয়ে একে অপরের সাথে কথা বলো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকব। আমি তোমাদের কারো সাথে অন্যায় আচরণ করব না। তুমি যদি মুখ খোলো, তাহলে আমি তোমাকে উপযুক্ত শব্দ প্রদান করব। তোমদের অবশ্যই আমার কথার মধ্যে থেকে আমার হৃদয়ের প্রশংসা করতে হবে। আমি তোমাদের বোবা হয়ে থাকার অভিনয় করতে বলছি না, এবং তোমাদেরকে ছোট ছোট কথাবার্তায় জড়িত হতেও বলছি না।

কেন আমি বারবার বলতে থাকি যে খুব বেশি সময় বাকি নেই, এবং আমার দিন আসতে দেরি হওয়া উচিত নয়? তোমরা কি এই বিষয়ে মনোযোগ সহকারে চিন্তাভাবনা করেছো? তোমরা কি সত্যিই আমার কথার অর্থ বুঝতে পারো? অর্থাৎ, আমি যখন থেকে কথা বলা শুরু করেছি তখন থেকেই কাজ করছি। তোমাদের প্রত্যেকেই আমার কর্মের বিষয়বস্তু হয়েছো। কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়; এবং তদুপরি, অন্য কেউ নয়। তোমরা কেবল আশীর্বাদ ভোগ করতে না পারা নিয়েই চিন্তিত, কিন্তু তোমরা তোমাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করো না। তোমরা কত বোকা! তোমাদের অবস্থা কত করুণ! তোমরা আমার দায়ভার সম্বন্ধে একেবারেই সহানুভূতিশীল নও।

আমার সমস্ত শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা এবং আমায় যত মূল্য দিতে হয়েছে, তা সবই তোমাদের জন্য। তোমরা যদি আমার দায়ভার সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল না হও, তাহলে তোমরা আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী চলো নি। সমগ্র জাতি তোমাদের শাসনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর সমস্ত মানুষেরা তোমাদের প্রভুত্ব স্বীকার করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি সবকিছু তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন, যারা ক্ষমতায় আছে, তারা সবাই পদত্যাগ করতে শুরু করেছে আর ধসে পড়েছে, এবং তারা কেবল তাদের প্রতি আমার বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখো! সারা পৃথিবী যখন ভেঙে যাচ্ছে তখন আমার রাজত্ব সফলভাবে গড়ে উঠেছে। আমার পুত্ররা আবির্ভূত হয়েছে এবং আমার প্রথমজাত পুত্ররা বিভিন্ন জাতি ও মানুষদের শাসন করার মাধ্যমে আমার সাথে রাজা হিসাবে রাজত্ব চালাচ্ছে। এটাকে একটা অস্পষ্ট বিষয় বলে মনে কোরো না; এটা সরল সত্য। তাই নয় কি? তোমরা যখনই আমার কাছে প্রার্থনা আর মিনতি করবে, আমি অবিলম্বে পদক্ষেপ নেব এবং যারা তোমাদেরকে নিপীড়ন করে তাদের শাস্তি দেব, তোমাদের জীবনে যারা বাধার সৃষ্টি করে তাদের সাথে মোকাবিলা করব, তোমরা যাদের ঘৃণা কর তাদের ধ্বংস করে দেব এবং তোমাদের সেবা করে এমন ব্যক্তি, ঘটনা এবং জিনিসগুলো পরিচালনা করব। আমি একথা অনেকবার বলেছি: যারা খ্রীষ্টের সেবা করে (অর্থাৎ, যে কোনও ব্যক্তি যে আমার পুত্রের জন্য সেবা প্রদান করে) তাদের সকলকেই যে আমি মুক্তি দেবো, তা নয়। আমার পুত্রের সেবা করার অর্থ এই নয় যে তারা ভালো মানুষ; এটা একেবারেই আমার মহান ক্ষমতা এবং অসামান্য কাজের ফলাফল। মানবতার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ কোরো না। এই ধরনের লোকেদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার কাজ নেই এবং তারা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো একেবারেই বোঝে না। তাদের সাথে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে তাদের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। মনে রেখো! এটাই তোমাদের প্রতি আমার দৃঢ় আশ্বাসবাক্য। হঠকারী হয়ে কিছু বুঝতে যেয়ো না, বুঝলে?

এখন অনেক কম লোক রয়েছে, তবে সদস্যরা আরও বেশি পরিমার্জিত। এটা আমার কাজ, আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা এবং তার উপরে আমার বুদ্ধি এবং আমার সর্বশক্তিমত্তা। এটা হল আমার স্বাভাবিক মানবতা এবং আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের সমন্বয়। তোমরা কি এটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ? তোমাদের এই বিষয়টার ওপরে কি কোনও বাস্তব জ্ঞান আছে? আমি আমার স্বাভাবিক মানবতা থেকে যা বলেছি তার সবই একটার পর একটা আমার দেবত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন করব। এই কারণেই আমি বারবার বলতে থাকি যে আমি যা বলি তা কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই ঘটবে; বরং, এগুলো সবই খুব পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আমি যা বলি তার সবই পূর্ণ হবে, এবং অবশ্যই উদাসীনভাবে নয়। আমি অন্তঃসারশূন্য কথা বলি না এবং আমি ভুল করি না। যে আমাকে পরিমাপ করার সাহস করে তার বিচার করা হবে, এবং অবশ্যই আমার করতল থেকে বাঁচতে পারবে না। আমার কথা বলার সাথে সাথে, প্রতিরোধ করার সাহস কার আছে? আমাকে প্রতারিত করা বা আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করার সাহস কার আছে? আমি আগেও বলেছি: আমি একজন বিচক্ষণ ঈশ্বর। আমি আমার স্বাভাবিক মানবতা ব্যবহার করি সমস্ত মানুষ এবং শয়তানোচিত আচরণ প্রকাশ করতে, যাদের অসৎ উদ্দেশ্য আছে, যারা অন্যদের সামনে একরকম এবং পিছনে অন্যরকমভাবে কাজ করে, যারা আমার বিরোধিতা করে, যারা আমার প্রতি অনুগত নয়, যারা অর্থলোভী, যারা আমার দায়ভার সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল নয়, যারা নিজেদের ভাই ও বোনের সাথে প্রতারণা ও কুটিলতায় লিপ্ত হয়, যারা মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বড় বড় কথা বলে এবং যারা তাদের ভাই ও বোনদের সাথে সর্বসম্মতভাবে হৃদয় ও মনে সমন্বয় করতে পারে না, তাদের মুখোশ খুলে দিতে। আমার স্বাভাবিক মানবতার কারণে অনেক লোকই গোপনে আমার বিরোধিতা করে এবং প্রতারণা ও কুটিলতায় লিপ্ত হয়, এই ধারণা করে যে আমার স্বাভাবিক মানবতা এগুলো জানে না। আর অনেক লোক আমার স্বাভাবিক মানবতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়, আমাকে ভোজন এবং পান করার জন্য ভাল ভাল জিনিস দেয়, আমাকে ভৃত্যের মতো সেবা করে এবং তাদের হৃদয়ে যা আছে তা আমার কাছে বলে, আর এগুলোর সাথে সাথেই আমার পিছনে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে। অন্ধ মানুষ! তোমরা আমাকে – সেই ঈশ্বরকে যিনি মানুষের হৃদয়ের গভীরে দেখতে পান – খুব সামান্যই জানো। তোমরা আজ অবধি আমাকে জানো না; তুমি এখনও মনে করো তুমি যা করছ আমি তার কিছুই জানি না। আবারও ভেবে দেখো: আমার স্বাভাবিক মানবতার কারণে কতজন মানুষ নিজের সর্বনাশ ঘটিয়েছে? জাগো! আমাকে আর প্রতারণা কোরো না। তোমার সমস্ত আচরণ এবং ব্যবহার, তোমার প্রতিটি কথা এবং কাজ অবশ্যই আমার সামনে রাখতে হবে এবং সেগুলোর ওপর আমার সুবিবেচনা গ্রহণ করতে হবে।


অধ্যায় ৭৭

আমার বাক্যগুলি সম্বন্ধে অনিশ্চিত থাকার অর্থ হল আমার কর্মকে অস্বীকার করার একটা মনোভাব পোষণ করা। অর্থাৎ, আমার বাক্যগুলি আমার পুত্রের অন্তঃস্থল থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তোমরা সেগুলির উপর কোনো গুরুত্ব দাও না। তোমরা বড়ই চপলমতি! আমার পুত্রের অন্তঃস্থল থেকে কত বাক্য প্রবাহিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তোমরা সন্দিহান এবং অনিশ্চিত রয়ে গিয়েছ। তোমরা অন্ধ! যে প্রতিটি কার্য সাধন আমি করেছি তার নেপথ্যের উদ্দেশ্যকে তোমরা উপলব্ধি করো না। আমার পুত্রের মাধ্যমে যে বাক্যগুলি আমি প্রকাশ করি সেগুলি কি আমার নিজের বাক্য নয়? কিছু এমন বিষয় রয়েছে যেগুলি আমি সরাসরি উচ্চারণ করতে চাই না, তাই সেগুলি আমি আমার পুত্রের মাধ্যমে বলি। তারপরও কেন তোমরা অযৌক্তিক ভাবে এই জেদ ধরে বসে থাকো যে আমার সেগুলি সরাসরি বলা উচিত? তোমরা আমাকে উপলব্ধি করো না, এবং আমার কর্ম ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে তোমাদের সর্বদাই সন্দেহ থাকে! আমি কি আগে বলিনি যে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ ও আমার প্রতিটি কর্ম এবং আমার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ সঠিক? মানুষের সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বিরত হতেই হবে। তোমার কলুষিত হাত সরিয়ে নাও! এবার আমি তোমাকে কিছু বলি: যে সকল লোককে আমি ব্যবহার করি তারা আমার দ্বারা এই বিশ্বসৃষ্টির আগে থেকেই পূর্বঅভিষিক্ত, তারা আজও আমার দ্বারা অনুমোদিত। তোমরা এই ধরনের বিষয়ে নিরন্তর তোমাদের শ্রম ব্যয় করছ, এবং আমার সত্তাকে পরীক্ষা করে চলেছ এবং আমার কর্মগুলিকে নিরীক্ষণ করছ। তোমাদের সকলের একটা লেনদেনের মানসিকতা রয়েছে। এমনটা যদি পুনরায় ঘটে, তবে তোমরা আমার হস্ত দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রহৃত হবে। আমি যা বলছি তা হল: আমাকে সন্দেহ কোরো না, এবং যে কাজগুলি আমি সম্পাদন করেছি সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সেগুলিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা কোরো না। এগুলির মধ্যে তোমাদের নাক গলানো তো আরোই উচিত নয়, কারণ এগুলি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা কোনো লঘু বিষয় নয়!

আমার নির্দেশমতো সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে তোমাদের হাতে যে সময় আছে তা কাজে লাগাও। আমি আবার বলছি, এবং সাবধানবাণীর হিসাবেই বলছি: বিদেশিরা বন্যার মতো চিনে ঢুকে পড়তে চলেছে। এটাই চরম সত্য! আমি জানি, বেশিরভাগ মানুষই এ বিষয়ে সন্দিহান, এবং এ বিষয়ে নিশ্চিত নয়, তাই তোমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা শীঘ্রই জীবনে বিকশিত হওয়ার পথ অন্বেষণ করো এবং শীঘ্রই আমার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে সক্ষম হও। আজকের পর থেকে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরো বিপন্ন হবে, এবং বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ পতন শুরু হবে। চিনের সুখের দিনগুলির অবসান ঘটতে চলেছে। এর অর্থ হল শ্রমিকরা ধর্মঘট থাকবে, শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ পরিত্যাগ করবে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ করে দেবে, সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেগুলি আর টিকে থাকতে পারবে না। ঐ পার্টিকর্মীরা পলায়নের জন্য অর্থ যোগাড় শুরু করবে (এটাও আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সাধন ঘটাবে), কেন্দ্রীয় সরকারের সকল স্তরের নেতারাও প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অন্যের ক্ষতি সত্ত্বেও কিছু বিশেষ কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেই ব্যস্ত রইবে (এটা আমার পরবর্তী পর্যায় সাধনে সাহায্য করবে)। ভালো করে দৃষ্টিপাত করো! এ হল এমন এক বিষয় যা শুধু চিন নয়, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গেই সম্পর্কিত, কারণ আমার কর্ম সমগ্র বিশ্বেই নিবদ্ধ। তবে, তা সেই গোষ্ঠীর মানুষদের রাজা হিসাবে প্রস্তুত করার কাজে লাগে যারা হল প্রথমজাত পুত্র। তা কি তোমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাও? ত্বরা করো এবং অন্বেষণ করো! আমি তোমাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করব না; আমি তোমাদের হৃদয়ের বাসনা অনুযায়ী আনন্দ অনুভবের অনুমতি দেব।

আমার কর্মগুলি বিস্ময়কর। বিশ্বজুড়ে যখন প্রকাণ্ড বিপর্যয়গুলি নেমে আসছে, এবং যখন সমস্ত অন্যায়কারী ও শাসকরা শাস্তি পাচ্ছে—বা আরো স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে যে অন্যায়কারীরা আমার নামের বাইরে রয়েছে, তারা যন্ত্রণাভোগ করবে—আমি তোমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ শুরু করব। এই বাক্যগুলির এটাই অন্তর্নিহিত অর্থ, “তোমরা নিশ্চিতভাবেই বিপর্যয়গুলির যন্ত্রণা বা ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করবে না”, যা আমি অতীতেও বারংবার বলেছি। তোমরা কি তা উপলব্ধি করেছ? আমি যখন বলি “এই সময়” তার অর্থ হল যখন আমার মুখ থেকে বাক্যগুলি নিঃসৃত হয়। পবিত্র আত্মার কর্ম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে; আমি এক মিনিট এমনকি, এক সেকেন্ডের কালবিলম্ব বা এই সময়ের অপচয় করব না। বরং, যে মুহূর্তে আমার বাক্যগুলি উচ্চারিত হবে সেই মুহূর্ত থেকেই আমি আমার বাক্যগুলি অনুসারে কাজ করব। আমি যদি আজ বলি যে আমি কাউকে বহিষ্কার করছি, বা আমি কাউকে ঘৃণা করি, তাহলে সেই মুহূর্তেই সেই ব্যক্তির সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে থাকে আমার পবিত্র আত্মাকে পুনরুদ্ধার করা হবে, এবং তারা হয়ে যাবে চলমান মৃত, পুরোপুরি অকেজো। এই ধরনের মানুষেরা তখনো শ্বাস নিতে, হাঁটতে ও কথা বলতে পারে, এবং তখনও আমার সম্মুখে প্রার্থনা করতে পারে, কিন্তু তারা এমনটা কখনোই উপলব্ধি করবে না যে আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি। তারা হবে অকেজো মানুষের চরম নিদর্শন। এমনটা পুরোপুরি সত্য এবং খাঁটি!

আমার বাক্যগুলি আমার মানবিক সত্তারই প্রতিনিধিত্ব করে। এমনটা মনে রেখো! সন্দেহ কোরোনা; তোমাদের পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন! এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর! যে মুহূর্তে আমার বাক্যগুলি উচ্চারিত হয়, আমি যা করতে চাই তা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়ে যায়। এই সকল বাক্যকেই আমার পুত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত হতে হবে। তোমাদের মধ্যে কে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছ? আর কীভাবে আমি এর ব্যাখ্যা করতে পারি? সবসময় এত আতঙ্কিত ও ভীরু হয়ে থেকো না। মানুষের অনুভূতির প্রতি আমার সত্যিই কি কোনো বিবেচনা নেই? যাদের আমি অনুমোদন করি তাদের কি আমি অমনোযোগী হয়ে বহিষ্কার করব? আমার প্রতিটি কাজ নীতিনিষ্ঠ। যে চুক্তি আমি নিজে নির্মাণ করেছি তা আমি ছিঁড়ে ফেলব না, বা নিজের পরিকল্পনাতেও আমি ব্যাঘাত ঘটাব না। আমি তোমাদের মতো অতিসরল নই। আমার কার্য একটা মহান বিষয়; এ হল এমন এক বিষয় যা কোনো মানুষ সম্পন্ন করতে পারে না। আমি বলেছি যে আমি ধার্মিক, এবং যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কাছে আমি প্রেমস্বরূপ। তুমি কি মনে করো না যে এটা সত্যি? তুমি তোমার সংশয়সমূহ বজায় রাখো! সবকিছু সম্বন্ধে তোমার যদি একটা স্বচ্ছ বিবেক থাকে, তাহলে তুমি এখনও এত ভীত কেন? তার কারণ হল তুমি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছ! আমার পুত্র! আমি তোমাকে অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, দুঃখী হয়ো না বা চোখের জল ফেলো না, এবং যে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না। তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না? আমি তোমাকে ধরে রাখব এবং চলে যেতে দেব না; আমি সর্বদা তোমাকে আমার ভালোবাসার আলিঙ্গনে ধরে রাখব। আমি তোমার দেখভাল করব, তোমাকে রক্ষা করব, এবং সব বিষয়েই তোমায় উদ্‌ঘাটন ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করব যাতে তুমি এটা দেখতে পাও যে আমি তোমার পিতা, এবং যে, আমিই সেই ব্যক্তি যিনি তোমাকে তোমার ভরণপোষণ করেন। আমি জানি, তুমি সর্বদা এই মর্মে চিন্তা করো যে কীভাবে তোমার পিতার স্কন্ধের ভার লাঘব করা যায়। এই ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করেছি। এটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। বর্তমান সময়ে কতজন মানুষ আমার প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে? আমি আশা রাখি তুমি তোমার প্রশিক্ষণের গতি বাড়াতে পারবে ও দ্রুত বিকশিত হবে এবং আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারবে। পুত্রের জন্য পিতা দিবারাত্র পরিশ্রম করেন, তাই পুত্রেরও উচিত প্রতিটি মিনিট ও প্রতিটি সেকেন্ডে পিতার পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা। এটাই হল আমার সঙ্গে সেই সক্রিয় সহযোগিতা, যে বিষয়ে আমি বলে থাকি।

সব আমারই কর্ম। আজ যে লোকদের আমি ব্যবহার করি তাদের উপর আমি একটা ভার অর্পণ করব এবং তাদের প্রজ্ঞা দেব যাতে তাদের সমস্ত কাজ আমার ইচ্ছার অনুসারী হয়, যাতে আমার রাজ্য বাস্তবায়িত হয়, এবং যাতে একটি নতুন স্বর্গ ও পৃথিবী উদ্ভূত হয়। যে লোকদের আমি ব্যবহার করছি না, তারা সম্পূর্ণ বিপরীত; তারা সর্বদাই একটা ঘোরের মধ্যে থাকে, তারা খাওয়ার পরে ঘুমোয়, আর ঘুমোনোর পর আবার খায়, দায়ভারের অর্থ কী, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নেই। এই ধরনের মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ নেই, এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাদের আমার গির্জা থেকে বহিষ্কার করা উচিত। এবার আমি কতগুলি বিষয় জানাব যা দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত: গির্জা হল রাজ্যের একটি পূর্বশর্ত; গির্জার নির্মাণ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সম্পন্ন হলে তবেই মানুষ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কোনো মানুষই সরাসরি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না (যদি না আমার দ্বারা প্রতিশ্রুত হয়)। গির্জা হল প্রথম ধাপ, কিন্তু রাজ্যই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার লক্ষ্য। একবার মানুষ রাজ্যে প্রবেশ করলে সবকিছুই নিজস্ব আকার ধারণ করবে, এবং ভীত হওয়ার মতো আর কিছুই থাকবে না। বর্তমানে, শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্ররা এবং আমিই রাজ্যে প্রবেশ করেছি, এবং সমস্ত দেশ ও মানুষের উপর শাসন শুরু করেছি। অর্থাৎ, আমার রাজ্য সংগঠিত হতে শুরু করেছে, এবং যারা রাজা বা আমার লোক হবে তাদের বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। তোমাদের কাছে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে বলা হবে; অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হয়ো না। তোমাকে যে বাক্যগুলি বলেছি তার সবগুলি মনে রেখেছ কি? তুমি যদি আমার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকো, তাহলেও আমিও তোমার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে বাক্যালাপ করব। যারা শঠতা ও কুটিলতার আশ্রয় নেয়, প্রতিদানে আমিও তাদের সঙ্গে উদাসীন আচরণ করব, এবং তাদের এটা স্পষ্টভাবে দেখাব যে, এই ধরনের আচরণ ঠিক কাদের ধ্বংস ডেকে আনে!
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আমি আগে বলেছি যে আমি সেই সত্তা যিনি কর্ম সম্পাদন করছেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। আমার কাছে, সবকিছুই নিরুদ্বেগ ও সুখী, কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি প্রবলভাবে ভিন্ন; তোমরা যা-ই করো, তার সবকিছুতেই তোমরা প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হও। আমি যা অনুমোদন করি, তা আমি অবশ্যই সম্পন্ন করব; যাকে আমি অনুমোদন করি, তাকে আমি নিখুঁত করব। মনুষ্যগণ: আমার কার্যে হস্তক্ষেপ কোরো না! তোমাদের শুধুই আমার নেতৃত্ব অনুসরণ করে কাজ করে যেতে হবে, আমি যা ভালোবাসি তা করতে হবে, যা কিছু আমি ঘৃণা করি সে সকল পরিহার করতে হবে, নিজেদের পাপমুক্ত করতে হবে, এবং নিজেদের আমার প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে সমর্পণ করতে হবে। আমি তোমাদের কাছে দম্ভ করছিনা, বা আমি অতিরঞ্জনও করছি না; এটাই প্রকৃত সত্য। আমি যদি বলি যে আমি এই বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে চলেছি, তাহলে তোমাদের চোখের পলকটুকু পড়ার মধ্যেই এই বিশ্ব ভস্মে পরিণত হবে। তোমরা প্রায়শই অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন, এবং নিজেদের ভারকে বাড়িয়ে তোলো, ভীষণ ভাবে ভীত থাকো যে আমার বাক্যগুলি শূন্যগর্ভ। এইভাবেই তোমরা আমার জন্য একটা “বহির্গমনের পথ খোঁজা”-র উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি কর। অন্ধ! নির্বোধ! তোমরা এমনকি নিজেদের মূল্য জানো না, তবু আমার পরামর্শদাতা হওয়ার চেষ্টা করো। তুমি কি যোগ্য? আয়নায় একবার ভালো করে দেখো!

আমি তোমাকে একটা কথা বলি! ভীরুকে তার ভীরুতার জন্য শাস্তি দিতেই হবে, আর পরম বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের জন্য আশীর্বাদ লাভ করবে। পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে, এই মুহুর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশ্বাস। যে আশীর্বাদ তোমাদের উপর নেমে আসবে তা প্রকাশিত হওয়ার আগে, তোমাদের, এই মুহূর্তেই, আমার জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতে হবে। এটাই হল ঠিক সেই বিষয় যাকে “আশীর্বাদ লাভ” ও “বিপর্যয় ভোগ” বলা হয়। আমার পুত্রগণ! আমার বাক্যগুলি কি এখনও তোমাদের হৃদয়ে খোদিত হয়ে রয়েছে? “যারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে ব্যয় করবে, তাকে আমি অবশ্যই অনেক আশীর্বাদ দেব”। আজ তুমি কি প্রকৃতই এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করো? আমি কোনো শূন্যগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করি না; এখন থেকে, কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। অর্থাৎ, আমার বাক্যে যে বিষয়গুলি প্রচ্ছন্ন থাকত এবার কোনো রকম গোপনীয়তা ছাড়াই তোমাদের একে একে তা বলা হবে। উপরন্তু, প্রতিটি বাক্যই হবে আমার প্রকৃত অর্থ, এটা বলাই বাহুল্য যে সমস্ত মানুষ, ঘটনাবলি ও বস্তুসমূহ আমার সম্মুখে প্রচ্ছন্ন, সেগুলিরপ্রকাশ সহজসাধ্য হবে এবং তা আমার পক্ষে একেবারেই কঠিন হবে না। আমি যা করি তার প্রতিটিই আমার স্বাভাবিক মানবতার একটি দিক এবং সেইসঙ্গে আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের একটি দিককে ধারণ করে। তোমাদের কি এই বাক্যগুলির একটা স্পষ্ট উপলব্ধি আছে? এই কারণেই আমি বার বার এ কথা বলি যে তোমার খুব বেশি শশব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর প্রকাশ ঘটানো আমার পক্ষে কঠিন নয়, এবং এর জন্য সর্বদাই সময় রয়েছে। তাই নয় কি? কত মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। তারা শৃগাল-আত্মা, কুকুর, অথবা নেকড়ে, যাই হোক না কেন, আমার নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে তারা সকলেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবে, কারণ আমার প্রতিটি কাজই আমার পরিকল্পনার অঙ্গ। এই বিষয়ে তোমাদের অত্যন্ত স্পষ্ট একটা উপলব্ধি থাকতেই হবে!

“এই সময় আর বেশি দূরে নেই” বলতে কী বোঝায় তুমি কি সত্যিই তা উপলব্ধি করো? অতীতে, তোমরা সবসময় ভেবেছ যে এটা বলতে আমার দিনকে বোঝায়, কিন্তু তোমরা সবাই নিজেদের পূর্বধারণার ভিত্তিকে আমার বাক্যগুলিকে বাখ্যা করে এসেছ। আমি তোমাকে বলি! এবার থেকে যে আমার বাক্যগুলির ভুল ব্যাখ্যা করবে সে নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক! যে বাক্যগুলি আমি উচ্চারণ করেছি, “এই সময় আর বেশি দূরে নেই”.-বলতে তোমাদের আশীর্বাদ উপভোগের দিনগুলিকে বোঝাচ্ছে; অর্থাৎ যে দিনগুলিতে সমস্ত দুষ্ট আত্মা বিনষ্ট হবে এবং আমার গির্জা থেকে বিতাড়িত হবে এবং কার্যসাধনের সমস্ত মনুষ্যসুলভ পন্থাগুলিকে নাকচ করা হবে। সর্বোপরি, এই অভিব্যক্তির দ্বারা সেই দিনগুলিকে বোঝায় যেদিন সমস্ত প্রবল বিপর্যয় নেমে আসবে। এমনটা মনে রেখো! সকলই প্রবল বিপর্যয়গ্রস্ত হবে; একে আর ভুল ব্যাখ্যা কোরো না। আমার প্রবল বিপর্যয়গুলি একই সাথে আমার হাত থেকে সমগ্র পৃথিবীর উপর নেমে আসবে। যারা আমার নাম অর্জন করেছে তারা আশীর্বাদধন্য হবে, এবং তাদের অবশ্যই এই ধরনের যন্ত্রণাভোগ করতে হবে না। তোমরা কি এমনটা এখনো মনে রেখেছ? আমি কী বিষয়ে কথা বলছি তা কি তোমরা উপলব্ধি করো? যে সময়ের বিষয়ে আমি বলি, সেটা হল ঠিক সেই সময় যখন আমি আমার কার্য শুরু করি (এটা ঠিক সেই সময়, যখন প্রবল বিপর্যয়গুলি নেমে আসে)। তোমরা আমার অভিপ্রায়গুলির প্রকৃত উপলব্ধি করো না। তোমরা কি জানো যে, আমি কেন তোমাদের কাছ থেকে এত কঠোর দাবি করি, তোমাদের প্রতি কোনো ক্ষমাশীলতা না দেখিয়ে? যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এত উত্তেজনাপূর্ণ, এবং চিনে যারা ক্ষমতার (তথাকথিতভাবে) রয়েছে, তারা সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেই সময় একটি টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে। সাতটি দেশে প্রকৃত পথের অন্বেষী যারা রয়েছে, তারা মরিয়া হলে বাঁধভাঙা বন্যার উত্তাল জলরাশির মতো চিনের ভেতর যে কোনো মূল্যে ঢুকে পড়বে। কয়েকজন আমার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে, এবং অন্যরা আমাকে সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রথমজাত পুত্র নেই। এটা আমারই কর্ম! আমি যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছি, তখন ইতিমধ্যেই এমনটা সুনির্দিষ্টহয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মনুষ্যোচিত পূর্বধারণা থেকে মুক্ত হও। ভেবো না যে আমি অর্থহীন কথা বলছি! যা নিয়ে আমি ভাবনাচিন্তা করছি সেই কাজ আমি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি, এবং আমার পরিকল্পনাও এমন একটা বিষয় যা আমি ইতিমধ্যেই সম্পাদন করেছি। এই বিষয়টা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার?

প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত কিছুই আমার ভাবনা ও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। আমার পুত্র! আমি তোমার স্বার্থেই তোমাকে নির্বাচন করি, উপরন্তু, আমি তা করি তোমাকে ভালোবাসি বলে। ভাবনায় যে অমান্য করার সাহস দেখায়, বা ঈর্ষার জন্ম দেয়, আমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটবে। এটা আমার রাজ্যের প্রশাসনিক ফরমানসমূহের সঙ্গে জড়িত, কারণ বর্তমানের রাজ্য ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। যাই হোক, আমার পুত্র, তোমাকে সতর্ক থাকতেই হবে এবং একে এক ধরণের পুঁজি হিসাবে গণ্য করা তোমার উচিত নয়। পিতার হৃদয়ের প্রতি তোমার বিবেচনাশীল থাকা উচিত, এবং, এর মাধ্যমে, তোমার পিতার শ্রমসাধ্য প্রয়াসকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এর থেকে, আমার পুত্রকে এটা বুঝতে হবে যে, কোন ধরনের ব্যক্তিকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, এবং কোনো ধরনের ব্যক্তি আমার ভালোবাসায় দ্বিতীয় স্থানে আসে, কোন ধরনের ব্যক্তিকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি, এবং কোন ধরনের ব্যক্তিকে আমি অপছন্দ করি। নিজেকে ভারাক্রান্ত করে যেও না। তোমার স্বভাব যাই হোক না কেন, তা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং তা আমার দৈবিক প্রকৃতির একটা দিকের উদ্‌ঘাটন। নিজের ভ্রান্ত ধারণা দূর করো! আমি তোমার প্রতি কোনো ঘৃণার মনোভাব পোষণ করি না। আমি কীভাবে এমনটা বলতে পারি? তুমি কি এখনও উপলব্ধি করতে পারছ না? তুমি কি এখনও তোমার ভয়ের দ্বারা সংকুচিত? কে বিশ্বস্ত, কে অনুরাগী, কে সৎ, কে শঠ—আমি সব জানি, কারণ, যেমনটা আমি আগেই বলেছি, আমি সন্তদের অবস্থা নিজের হাতের তালুর মতো জানি।

আমার চোখে সবকিছুই আনেক আগেই সম্পাদিত ও প্রকাশিত। (আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করেন; আমার উদ্দেশ্য হল নিছকই আমার স্বাভাবিক মানবতার দিকটিকে তোমাদের দেখানো)। তবে, তোমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সবকিছু এখনও প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং কোনোকিছুই সম্পন্ন হয়নি। এর একমাত্র কারণ হল যে তোমরা আমাকে জানো না। সবকিছুই আমার করায়ত্ত, সকলকিছুই আমার পদতলে, এবং সবকিছুকেই আমার চোখ পরীক্ষা করে দেখে; কে আমার বিচার এড়িয়ে যেতে পারে? যারা কলুষিত, যাদের গোপন করার মতো বিষয় রয়েছে, যারা আমার পশ্চাতে আমায় বিচার করে, যারা তাদের হৃদয়ে বিরোধিতা পোষণ করে, ইত্যবিধ—এই সমস্ত মানুষ, আমার নজরে যারা মূল্যবান নয়, তাদের আমার সম্মুখে নতজানু হয়ে নিজেদের ভারমুক্ত করতে হবে। এটা শোনার পর কেউ কেউ হয়তো কিছুটা অনুপ্রাণিত হবে, অন্যদিকে বাকিরা একে ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করবে না। আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি! জ্ঞানীরা যেন সত্বর অনুতাপ করে! তুমি যদি নির্বোধ হয়ে থাকো, তাহলে তুমি শুধু অপেক্ষা করো! যখন সময় আসবে, তখন শুধু দেখো কে বিপর্যয় ভোগ করে!

স্বর্গ এখনও সেই আদি স্বর্গ, এবং পৃথিবী এখনও সেই আদি পৃথিবী, কিন্তু আমার নজরে, উভয়ে ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়েছে, এবং সেই স্বর্গ আর পৃথিবী আর নেই যা আগে ছিল। স্বর্গ বলতে কী বোঝায়? তোমরা কি জানো? এবং আজ স্বর্গ বলতে কী বোঝায়? অতীতে স্বর্গ বলতে কী বোঝাত? তোমাদের এ কথা এবার আমি বলি: অতীতে স্বর্গ বলতে সেই ঈশ্বরকে বোঝাত যাঁকে তোমরা বিশ্বাস করতে, কিন্তু তাঁকে কেউ চোখে দেখেনি, এবং তিনি ছিলেন সেই ঈশ্বর যাঁকে মানুষ ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করত (কারণ তারা তাঁকে চোখে দেখতে পেত না)। অন্যদিকে, আজকের স্বর্গ বলতে আমার স্বাভাবিক মানবতা এবং আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব উভয়ই বোঝায়; অর্থাৎ, তা বোঝায় স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে। উভয়ে একই ঈশ্বর, তবু কেন আমি বলি যে আমি নতুন স্বর্গ। কারণ এগুলি সকলই মানুষের পূর্বধারণার প্রতি উদ্দিষ্ট। আজকের পৃথিবী বলতে সেই স্থানকে বোঝায় যেখানে তোমরা অবস্থিত রয়েছ। অতীতের স্বর্গে এমন কোনো স্থান ছিল না যা পবিত্র, অন্যদিকে যে স্থানগুলিতে আজ তোমরা যাতায়াত করো সেগুলি সবই পবিত্র বলে চিহ্নিত। এই কারণেই আমি বলি যে এটা হল একটা নতুন পৃথিবী। এখানে “নতুন” শব্দটির অর্থ হল “পবিত্র”। এখন নতুন স্বর্গ ও পৃথিবী পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। তোমরা কি এখন তা বুঝেছ? আমি তোমাদের সামনে সমস্ত রহস্য, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে, উন্মোচিত করব। শশব্যস্ত হয়ো না, এবং তোমাদের কাছে আরো নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিত হবে!


অধ্যায় ৮৯

অন্ধ! অজ্ঞ! অপদার্থ আবর্জনার পিণ্ড! তোমরা আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব থেকে আমার স্বাভাবিক মানবতাকে বিচ্ছিন্ন করো! তোমরা কি এ কাজকে আবার বিরুদ্ধে পাপ হিসেবে দেখো না? উপরন্তু, এ এমন এক কাজ যা ক্ষমা করা কঠিন! বাস্তববাদী ঈশ্বর আজ তোমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন, অথচ তোমরা শুধু জানো আমার একটি মাত্র দিক — আমার স্বাভাবিক মানবতা — এবং সেই দিকটি তোমরা আদপেই দেখোনি যেটি সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক। তোমার কি ধারণা যে, কে আমার পিছনে আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে, তা আমার জানা নেই? আমি তোমার সমালোচনা করছি না; আমি শুধু নজর রেখে চলেছি, দেখার জন্য যে তুমি কোন স্তর পর্যন্ত যেতে পারো, এবং শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতিতে তুমি পৌঁছবে। আমার বাক্যগুলি লক্ষ লক্ষ বার বলা হয়েছে, তবু তোমরা অজস্র মন্দ কাজ করেছ। কেন তুমি বারবার আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করো? সাবধান হও, তোমাকে নিজের জীবন হারাতে হতে পারে! আমার ক্রোধকে যদি তুমি প্ররোচিত করে একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাকে কোনও রকম ক্ষমা প্রদর্শন করব না, এবং তোমাকে বিতাড়িত করার আগে আমি বিবেচনা করে দেখব না যে, অতীতে তুমি কেমন ছিলে, তুমি অনুগত বা ধর্মপ্রাণ ছিলে কিনা, আমার জন্য তুমি কতদূর পরিশ্রম করেছ, কিংবা নিজেকে কতদূর ব্যয় করেছ; এই সমস্ত বিষয়ের দিকে আমি আদপেই নজর দেব না। এখন তোমার পক্ষে শুধু আমাকে প্ররোচিত করাই যথেষ্ট, এবং আমি তোমাকে নিক্ষেপ করব অতল গহ্বরে। কার এখনও এত দুঃসাহস যে সে আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করে? একটি কথা মনে রেখো! এখন থেকে আমি যখনই ক্রুদ্ধ হব, তা সে যার কারণেই হোক না কেন, তৎক্ষণাৎ আমি তোমায় বহিষ্কার করব, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও সমস্যা না দেখা দেয়, এবং আমাকে আর তোমার মুখদর্শন করতে না হয়। তুমি যদি আমাকে অমান্য করো, সেক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে শাস্তি দেব। একথা কি তোমাদের মনে থাকবে? তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তাদের এই মুহূর্তেই অনুতাপ প্রকাশ করা উচিত।

আজ — অর্থাৎ এখন — আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। তোমাদের সকলেরই আমার প্রতি অনুগত থাকা এবং তোমার সম্পূর্ণ সত্তাকে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত। তোমার আর বিলম্ব করা একেবারেই উচিত নয়। আমার বাক্যের প্রতি যদি তুমি মনোযোগ না দাও, তাহলে আমি আমার হাত প্রসারিত করব এবং তোমাকে ভূপতিত করব। এ কাজের মাধ্যমে আমি সকলের কাছে নিজের পরিচয় জানিয়ে দেব! আজ আমি সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ ও মহিমান্বিত (যা আমার বিচারের থেকেও বেশি গুরুতর)। আমি অজস্র বাক্য উচ্চারণ করেছি, তবু তোমরা কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়া জানাওনি; তোমরা কি সত্যিই এত নির্বোধ? আমার ধারণা তা তোমরা নও। এ তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী প্রাচীন শয়তানের কাজ, সে কোনও অপকর্ম করছে। তোমরা কি তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ? আমূল পরিবর্তন আনার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হও! আজ পবিত্র আত্মার কর্মের এই স্তর পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটেছে; তোমরা কি তা দেখতে পাওনি? আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে, সমস্ত জাতিতে এবং সমস্ত দিকে, এবং তা বিশ্বজগৎ জুড়ে বয়স্ক ও শিশুদের মুখে মুখে সজোরে উচ্চারিত হবে; এটি পরম সত্য। আমি স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ও উপরন্তু আমিই ইশ্বরের এক ও একমাত্র ছবি। অধিকন্তু, আমার সমগ্র রক্ত-মাংসে আমিই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশ। যারা আমাকে সম্মান না করার সাহস দেখাবে, যারা তাদের দৃষ্টিতে প্রতিরোধ প্রদর্শন করার সাহস দেখাবে, এবং যারা আমার বিরুদ্ধে অমান্যকারী কথা বলার সাহস দেখাবে, আমার অভিশাপ ও ক্রোধের ফলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত (আমার ক্রোধের কারণেই তাদের অভিশাপ দেওয়া হবে)। উপরন্তু, আমার প্রতি অনুগত না থাকার ও সন্তানোচিত আচরণ না করার সাহস যে দেখাবে, এবং আমাকে প্রতারণা করার সাহস যে দেখাবে, আমার ঘৃণার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। আমার ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও বিচার চিরকাল স্থায়ী হবে। আদিতে, আমি ছিলাম ক্ষমাশীল ও প্রেমময়, কিন্তু এটি আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের প্রকৃতি নয়; আমার অর্থাৎ স্বয়ং সমগ্র ঈশ্বরের প্রকৃতি গঠিত হয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও বিচারের দ্বারা। অনুগ্রহের যুগে আমি ছিলাম প্রেমময় ও ক্ষমাশীল। যে কাজ আমার সম্পূর্ণ করার ছিল, তার কারণে আমার মধ্যে স্নেহশীল দাক্ষিণ্য ও ক্ষমা ছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে এই বস্তুগুলির আর কোনও প্রয়োজন ছিল না (এবং তারপর থেকে আর কখনওই প্রয়োজন হয়ওনি)। বর্তমানে ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও বিচারই সব, এবং এটিই আমার সমগ্র দেবত্বের সঙ্গে যুক্ত আমার সম্পূর্ণ মানবতার বৈশিষ্ট্য।

যারা আমার সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা অতল গহ্বরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু যারা আমার সম্পর্কে নিশ্চিত তারা চিরকাল জীবিত থাকবে, আমার ভালোবাসা তাদের যত্ন নেবে ও তাদের রক্ষা করবে। যে মুহূর্তে আমি একটি শব্দ মাত্রও উচ্চারণ করি, সেই মুহূর্তেই গোটা বিশ্বজগৎ ও পৃথিবীর প্রান্তগুলি কম্পিত হয়ে ওঠে। এমন কে আছে যে আমার বাক্য শুনে ভয়ে কেঁপে ওঠে না? আমার প্রতি জেগে ওঠা শ্রদ্ধাকে কে নিরস্ত করতে পারে? এবং আমার কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত আমার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমাকে জানতে কে অসমর্থ! এবং আমার কর্মের মধ্যে আমার সর্বশক্তিমানতা ও প্রজ্ঞাকে কে দেখতে পায় না! যে মনোযোগ দেয় না, তার মৃত্যু নিশ্চিত। তার কারণ যারা মনোযোগ দেয় না, তারা আমাকে প্রতিরোধ করে এবং আমার সম্পর্কে অজ্ঞ; এরা প্রথম সারির দেবদূত এবং সর্বাধিক উশৃঙ্খল। নিজেদের পরীক্ষা করে দেখো: যে উশৃঙ্খল, নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত, দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী, সে নিঃসন্দেহে আমার ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু এবং তার ধ্বংস নিশ্চিত!

এবার আমি আমার রাজ্যের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ ঘোষণা করতে চলেছি: সমস্ত কিছুই আমার বিচারের অধীন, সমস্ত কিছুই আমার ন্যায়পরায়ণতার অধীন, সমস্ত কিছুই আমার আমার মহিমার অধীন, এবং সকলেই প্রতিই আমি ন্যাপরায়ণ আচরণ করি। যারা বলে যে তারা আমাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে আমার বিরোধিতা করে, অথবা যাদের হৃদয় আমাকে পরিত্যাগ করেছে, তাদের বিতাড়িত করা হবে — তবে সেসবই হবে আমার নিজস্ব উপযুক্ত সময় এলে। যারা আমার সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলে — কিন্তু তা এমনভাবে যাতে তা অন্য মানুষদের নজরে না পড়ে, তাদের অবিলম্বে মৃত্যু হবে (তাদের আত্মা, শরীর ও সত্তা অবলুপ্ত হবে)। আমার প্রিয়ভাজনদের যারা নিপীড়ন করে বা যারা তাদের প্রতি উদাসীন আচরণ করে, আমার ক্রোধ অবিলম্বে তাদের বিচার করবে। অর্থাৎ, যে সমস্ত মানুষকে আমি ভালোবাসি, তাদের যারা ঈর্ষা করে এবং যারা মনে করে যে আমি ন্যায়পরায়ণ নই, তাদের বিচারের জন্য তাদেরকে আমার প্রিয়ভাজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যারা শিষ্টাচারী, সরল ও সৎ (যাদের মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব আছে তারা সহ), এবং যারা মনে-প্রাণে আমার প্রতি আন্তরিক, তারা সকলেই আমার রাজ্যে বসবাস করবে। যারা প্রশিক্ষণ পায়নি — অর্থাৎ যে সৎ মানুষদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে — তারাও আমার রাজ্যে শক্তির অধিকারী হবে। তবে তাদের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যেও ভাঙন ঘটানো হয়েছে। তারা যে প্রশিক্ষণ পায়নি তা কোনও চূড়ান্ত বিষয় নয়। বরং এই বিষয়গুলির মধ্যে দিয়েই আমি সকলের কাছে আমার সর্বশক্তিমানতা ও আমার প্রজ্ঞাকে তুলে ধরব। যারা এখনও আমার সম্পর্কে সন্দিহান, তাদের আমি বিতাড়িত করব; তাদের মধ্যে একজনকেও আমি চাই না (এহেন একটি সময়ে যারা এখনও আমার সম্পর্কে সন্দিহান, তাদের আমি ঘৃণা করি)। গোটা বিশ্বজগৎ জুড়ে আমি যে কর্ম করি, তার মাধ্যমে আমি সৎ মানুষদের সামনে আমার কর্মের অলৌকিকত্ব তুলে ধরব, এবং তারপর তাদের প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া আমার অলৌকিক কর্মের ফলাফলের মাধ্যমে আমি শঠ ব্যক্তিদের এক লহমায় ধ্বংস করে দেব। সমস্ত প্রথমজাত পুত্ররা, যারা সর্বপ্রথম আমার নাম গ্রহণ করেছিল (অর্থাৎ যারা পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক ও সৎ মানুষ), তারা সর্বপ্রথম আমার রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে এবং আমার পাশাপাশি তারাও সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষকে শাসন করবে, রাজ্যে তারা রাজার মতোই রাজত্ব করবে এবং সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষের বিচার করবে (এখানে শুধুমাত্র রাজ্যের সমস্ত প্রথমজাত পুত্রদের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে, অন্য কারো কথা নয়)। সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষের মধ্যে যাদের বিচার হয়েছে এবং যারা অনুতাপ প্রকাশ করেছে, তারা আমার রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং আমার রাজ্যের মানুষ হয়ে উঠবে। অপর পক্ষে, যারা অবাধ্য ও অনুতাপহীন, তাদের (চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য) অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। রাজ্যের বিচারই হবে শেষ বিচার, এবং তার মাধ্যমে আমি জগতকে আদ্যোপান্ত শোধন করব। তারপর থাকবে না আর কোনও অবিচার, দুঃখ, কান্না বা দীর্ঘশ্বাস, এবং তার চেয়েও বড় কথা, অন্য কোনও জগতও আর থাকবে না। সমস্ত বস্তুই হয়ে উঠবে খ্রীষ্টের প্রকাশ, এবং সমস্ত কিছুই হয়ে উঠবে খ্রীষ্টেরই রাজ্য। কী মহিমা! কী মহিমা!


অধ্যায় ৮০

সমস্ত বিষয়ে, কোনো এক ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্ত ও প্রদীপ্ত হওয়ার জন্য আমার সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ প্রয়োজন; একমাত্র এরই মাধ্যমে আত্মা শান্তিতে থাকতে পারবে। অন্যথায়, আত্মা কোনো শান্তি পাবে না। আমার স্বাভাবিক মানবতাকে আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব থেকে পৃথক করাটাই বর্তমানে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সর্বাধিক গুরুতর অসুস্থতা; অধিকন্তু, তোমাদের অধিকাংশই আমার স্বাভাবিক মানবতার উপর উপর গুরুত্ব দাও, যেন তোমরা কোনোদিন জানতেই না যে আমার সম্পূর্ণ দেবত্বও আছে। এটা আমার অবমাননা করে! তোমরা কি সেটা জানো? তোমাদের অসুস্থতা এতই গুরুতর যে তোমরা তোমরা যদি ত্বরা না করো এবং যদি সুস্থ না হও, তাহলে তোমরা আমার হাতে নিহত হবে। আমার সামনে তোমরা এক রকম আচরণ করো (একজন সম্মাননীয়, বিনয়ী এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের তুলে ধরো), কিন্তু আমার পশ্চাতে তোমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করো (পুরোপুরি ভণ্ড, অসচ্চরিত্র এবং অসংযমী, নিজের যা ইচ্ছে তাই করো, নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করো, নিজেদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কর, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাও)। তোমরা অন্ধ! খোলো নিজের চোখ, যা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে! আমি আসলে কে, তা দেখো! তোমার কোনো লজ্জা নেই! তুমি জানোনা যে আমার কর্মগুলি বিস্ময়কর! তুমি আমার সর্বশক্তিমানতাকে জানো না। এখনও যে উদ্ধার পায়নি, সে কি খ্রীষ্টকে সেবাদান করছে, এমন বলা যায়? কোন ভূমিকা তুমি পালন করছ তা তুমি জানো না! বস্তুত তুমি আমার সামনে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসো—নিজের মনোহারিতা জাহির করো—তুমি হতভাগ্য! আমি তোমাকে আমার গৃহ থেকে বিতাড়ন করব; আমি এই ধরনের লোকদের ব্যবহার করি না, কারণ আমি তাদের পূর্বনির্ধারণ বা নির্বাচন করি নি।

আমি যা বলি তাই করি। যারা অন্যায় করে তাদের ভয় পেতে হবে না; আমি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অন্যায় করি না। আমি সর্বদাই আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আচরণ এবং আমার ন্যায়পরায়ণতা অনুসারে কার্য সাধন করি। যেহেতু যারা অন্যায় করে তারা সৃষ্টিকাল থেকে শয়তানের বংশধর, সেহেতু আমি তাদের নির্বাচন করিনি; “পর্বত ও নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলেও বা সেগুলির রূপান্তর ঘটলেও, মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে না”—এই প্রবচনটির এটাই প্রকৃত অর্থ। যে বিষয়গুলি মানবজাতি উপলব্ধি করে না, সেগুলি সব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং আমার কাছে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই। তুমি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে থেকে কোনো বিষয় গোপন করে রাখতে পারো, এবং এমনকি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের বিশ্বাসও জয় করতে পারো, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন করা মোটেও সহজ নয়। শেষপর্যন্ত তোমরা আমার বিচার এড়াতে পারবে না। মানবজাতির দৃষ্টি সীমিত, এবং এমনকি যারা বর্তমান পরিস্থিতির একটা ক্ষুদ্র অংশও উপলব্ধি করে তাদেরও কিছুটা দক্ষতা আছে বলে মনে করা হয়। আমার কাছে, সবকিছুই মসৃণভাবে অগ্রসর হয়, কোনোকিছুই আমার পথে সামান্যতম গতিরোধও করে না, কারণ সবকিছুই আমার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার অধীন। আমার নিয়ন্ত্রণের কাছ সমর্পণ না করার সাহস কে দেখাবে! কে আমার ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটানোর সাহস করবে! কে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত ও অসন্তানোচিত হওয়ার সাহস করবে! কে আমার কাছে এমন কিছু বলার সাহস করবে যা সত্য নয়, এবং পরিবর্তে আমার আমাকে একগুচ্ছ মিথ্যা বলবে! তারা কেউ আমার ক্রোধান্বিত হস্ত থেকে রেহাই পাবে না। এমনকি তুমি যদি পরাজয় স্বীকার করেও নাও, এবং শাস্তি গ্রহণে ও অতল গহ্বরে প্রবেশে ইচ্ছুকও হয়ে থাকো, তবুও আমি তোমাকে সহজে রেহাই দেব না। আমি তোমাকে অতল গহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার করব যাতে তুমি আরো একবার আমার ক্রোধান্বিত শাস্তির (চরম ঘৃণার) সম্মুখীন হও। তোমার কাছে পালিয়ে যাওয়ার কি কোনো জায়গা আছে? মানুষ যখন আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব থেকে আমার স্বাভাবিক মানবতাকে পৃথক করে, সেই বিষয়টাকেই আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি।

আমার প্রতি যারা বিশ্বস্ত তারাই আশীর্বাদধন্য; অর্থাৎ, যারা আমাকে চিহ্নিত করে প্রকৃতপক্ষেই মানবহৃদয়ের নিবিড় পরীক্ষক ঈশ্বর হিসেবে, তারাই আশীর্বাধন্য। আমি অবশ্যই তোমার আশীর্বাদ বৃদ্ধি করব, এবং তোমায় আমার রাজ্যে চিরকাল শুভ আশীর্বাদ উপভোগ করে যাওয়ার অনুমতি দেব। শয়তানকে লজ্জিত করতে এটাও সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। তবে, অধৈর্য বা উদ্বিগ্ন হয়োনা; সব কিছুর জন্যই আমার একটা সময় ধার্য রয়েছে। আমি যে সময়টিকে পূর্বনির্ধারণ করে রেখেছি তা যদি এখনও এসে না থাকে, সময়টা যদি তার মাত্র এক সেকেন্ডও পূর্বেরও হয়, আমি কাজ করব না। আমি নির্ভুল ভাবে এবং একটি ছন্দ মেনে কাজ করি, আমি কারণ ছাড়া কাজ করি না। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উদ্বেগের দ্বারা বিন্দুমাত্রও ভারাক্রান্ত হই না; আমি তাই পর্বতের মতোই সুস্থিত—কিন্তু তুমি কি জানোনা আমিই স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? অতি অধৈর্য হয়োনা; সবকিছুই আমার হাতের মধ্যে। সবকিছুই অনেক আগেই প্রস্তুত হয়েছে, এবং আমার সেবার জন্য কোনো কিছুই অপেক্ষা করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বাইরে থেকে দেখে বিশৃঙ্খল মনে হলেও, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুই সুশৃঙ্খল। তোমাদের জন্য আমি যা প্রস্তুত করেছি তা শুধুমাত্র তোমাদেরই উপভোগের জন্য। তোমরা কি এটা উপলব্ধি করেছ? আমার ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিজেদের ঢুকিও না। আমি সকল মানুষ ও দেশকে আমার কর্মের মাধ্যমে আমার সর্বশক্তিমানতাকে চাক্ষুষ করতে দেব, এবং আমার বিস্ময়কর কর্মের জন্য তাদের আমার পবিত্র নামের বন্দনা ও স্তুতি করতে দেব। তার কারণ হল, যেমন আমি আগেই বলেছি, ভিত্তি ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না; বরং, সবকিছুই আমার প্রজ্ঞায়, এবং আমার শক্তিতে, আমার ন্যায়পরিয়ণতায় এবং মহিমার, এবং সর্বোপরি, আমার ক্রোধে পরিপূর্ণ।

আমার বাক্যসমূহ শুনে যারা তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে তারা অবশ্যই আমার আশীর্বাদ অর্জন করবে এবং নিশ্চিত ভাবেই আমার সুরক্ষা ও পরিচর্যা লাভ করবে। তারা কোনো শাস্তির যন্ত্রণাভোগ করবে না; বরং তারা পরিবারের সুখ উপভোগ করবে। তোমরা কি একথা জানো? যন্ত্রণাভোগ চিরকালীন, এবং আনন্দ এমনকি আরো চিরন্তন; এবার থেকে তারা উভয়েই অনুভূত হবে। নিজের পাপ স্বীকারের সময় তুমি কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ কর তার উপরেই নির্ভর করছে তুমি যন্ত্রণাভোগ করবে নাকি আনন্দ অনুভব করবে। তুমি আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিতদের একজন নাকি তেমন নও সে বিষয়ে বলতে গেলে, তুমি যা বলেছ তার আলোকে তোমার এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকা উচিত। তুমি মানুষকে বোকা বানাতে পারো, কিন্তু তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি যাদের পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি তারা এবার থেকে প্রভূত ভাবে আশীর্বাদধন্য হবে; আর যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করিনি তাদের আমি এবার থেকে কঠোরভাবে শাস্তি দেব। এটাই হবে তোমাদের কাছে আমার প্রমাণ। এখন যারা আশীর্বাদধন্য তারা সন্দেহাতীত ভাবেই আমার প্রিয়; আর যারা শাস্তিপ্রাপ্ত, তারা যে আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত নয়, তা বলাই বাহুল্য। তোমাদের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত! অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে তুমি যদি আমার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকো, এবং তুমি যদি আমার কঠোর বিচারের বাক্য লাভ করো, তাহলে তুমি আমার হৃদয়ে ঘৃণিত এবং আমার বিরাগভাজন, তুমি হয়ে পড়বে তাদেরই একজন যাদের আমি বহিষ্কার করি। তুমি যদি আমার সান্ত্বনা ও আমার জীবনের রসদ লাভ করো, তাহলে তুমি আমার অধিকারে রয়েছ, তুমি আমার প্রিয়দের একজন। তুমি আমার বাইরের চেহারার ভিত্তিতে এটা নির্ধারণ করতে পারো না। এই বিষয়ে নিজের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ো না!

আমার বাক্যসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থাকে নির্দেশ করে। তোমরা কি বিশ্বাস করো যে আমি এলোমেলো বিষয় নিয়ে চর্চা করি, বা আমার যা ইচ্ছা তাই বলি? তা একেবারেই নয়! আমার প্রতিটি বাক্যের মধ্যে আমার প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমার বাক্যগুলিকেই তোমাদের সত্য বলে ভাবা উচিত। যে বিদেশিরা সত্য পথের সন্ধান করছে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঢুকে পড়বে। সেটা যখন ঘটবে, তখন তোমরা সব হতভম্ব হয়ে পড়বে, এবং সামান্যতম অসুবিধা ছাড়াই সমস্ত কিছুই সম্পন্ন হবে। তোমরা কি জানো না যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? আমার এই বাক্যগুলি শুনে তোমরা সেগুলি স্থিরভাবে বিশ্বাস করবে, তাই নয় কি? আমি ভুল করি না, ভুল বিবৃতি দেওয়া তো দূরের কথা। তোমরা কি জানো? তাই, আমি বারংবার এটা জোর দিয়েছি যে তোমরা দ্রুত আমার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো যাতে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া যায় ও তাদের পরিচালনা করা যায়। তোমরা কি এটা জানো? তোমাদের মাধ্যমে আমি তাদের নিখুঁত করব। এমনকি যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল তোমাদের মাধ্যমে আমি আমি প্রভূত সংকেত ও চমৎকারিত্বগুলিকে প্রতীয়মান করব, অর্থাৎ, মানবজাতি যাদের অবজ্ঞা করে তাদের মধ্যে আমার নামকে মহিমান্বিত করা, আমার হয়ে সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং আমার সঙ্গে রাজা হয়ে রাজত্ব করার জন্য আমি এক মনুষ্যগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি। এইভাবেই, তোমাদের জন্য আমার বর্তমান প্রশিক্ষণ এই বিশ্বের সবচেয়ে মহান ব্যবস্থাপনা; এটা এমন একটা চমকপ্রদ বিষয় যা মানবজাতি সম্পন্ন করতে পারে না। তোমাদের নিখুঁত করার মাধ্যমে আমি শয়তানকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ এবং অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করব, অতিকায় লাল ড্রাগনকে এমনকে ভাবে হত্যা করব যাতে সে আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে না পারতে। তাই, যারা অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা সকলে অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর। তাদের তাদের চূড়ান্ত ভাবে ঘৃণা করি। এই কাজ আমি সংঘটিত করেছি। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? যারা অবিশ্বস্ত, যারা কুটিলতা ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, তারা সকলেই অনাবৃত হয়েছে। দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত, এবং অপরিণামদর্শীরা প্রধান দেবদূতের বংশধর, এবং তারা শয়তানের সাধারণতম নমুনা—তারা সকলে আমার ঘোষিত শত্রু, আমার প্রতিপক্ষ। আমার হৃদয়ের ঘৃণাকে প্রশমিত করার জন্য আমি তাদের একে একে শাস্তি দেব। আমি একটা একটা করে এই পুরো কাজটাই সম্পন্ন করব, পর্যায়ক্রমে একেকটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করব।

এবার, জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ ও অতল গহ্বর বলতে কী বোঝায়? মানুষের কল্পনায়, জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ হল একটি জাগতিক বস্তু; কিন্তু মানবজাতি জানে না যে এটা এক অত্যন্ত ভুল ব্যাখ্যা। তা সত্ত্বেও এটা মানুষের মনে একটা বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছে। জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ হল আমার হস্ত দ্বারা মানব জাতিকে শাস্তিপ্রদান; যারা জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয় তারাই আমার হস্ত দ্বারা নিহত হয়েছে। এই ধরনের মানুষের চেতনা, আত্মা ও দেহ চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করে। আমি যখন বলি যে সবকিছু আমার হাতের মধ্যে তখন এটাই আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ। তাহলে, অতল গহ্বরের অর্থ কী? মানুষ মনে করে এটা এমন এক বিশাল গহ্বর যা অনন্ত এবং যা অতলস্পর্শী ভাবে গভীর। প্রকৃত অতল গহ্বর হল শয়তানের প্রভাব। কোনো মানুষ যদি যদি শয়তানের কবলে পড়ে তা হলে সেই ব্যক্তি অতল গহ্বরের মধ্যে রয়েছে; এমনকি তাদের যদি ডানাও গজাত তাহলেও তারা উড়ে যেতে পারত না। এই কারণেই একে বলা হয় অতল গহ্বর। এই ধরনের মানুষদের অনন্তজকাল শাস্তিভোগ করতে হয়; এই ভাবেই আমি এর ব্যবস্থাপনা করেছি।


অধ্যায় ৮১

এই পুরোনো যুগ কী মন্দ এবং অসাধু! আমি তোমাকে গ্রাস করব! সিয়োন পর্বত! আমাকে বন্দনা করার জন্য উঠে দাঁড়াও! আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য, আমার মহান কার্য সম্পাদনের জন্য, কে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করার সাহস করবে না? কে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দে অবিরামলাফিয়ে উঠবে না? আমার হস্তে তাদের মৃত্যু হবে! আমি লেশমাত্র দয়া ও প্রেম-মাধুর্য ছাড়া প্রত্যেকের উপর আমার ন্যায়পরায়ণতা প্রয়োগ করি, এবং আমি তাসম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে করি। সকল মনুষ্যগণ! উঠে দাঁড়াও ও স্তুতি করো, এবং আমাকে গৌরব দান করো! সকল অন্তহীন মহিমা, আদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত, আমারই জন্য বিরাজ করে, এবং হয়েছিল আমারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কে সেই মহিমাকে আত্মস্থ করার স্পর্ধা দেখাবে? কে আমার মহিমাকে জাগতিক বস্তু হিসাবে বিবেচনার সাহস করবে? তারা আমার হস্ত দ্বারা নিহত হবে! আহা, নিষ্ঠুর মনুষ্যগণ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জন্য রসদের ব্যবস্থা করেছি, এবং আজকের এই দিন পর্যন্ত তোমাদের নেতৃত্ব দিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা আমার সম্বন্ধে সামান্যতমও জানো না, তোমরা আমাকে একেবারেই ভালোবাসো না। আমি কী করে তোমাদের জন্য আবার করুণা দেখাতে পারি? আমি কীকরে তোমাদের উদ্ধারকরতে পারি? আমি শুধু ক্রোধভরে তোমাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারি! ধ্বংস ও চিরন্তন শাস্তি দিয়ে আমি তোমাদের মূল্য পরিশোধ করব। এ-ই হলন্যায়পরায়ণতা; তাএকমাত্র এইভাবেই হতে পারে।

আমার রাজ্য দৃঢ় ও সুস্থিত; তা কখনোই ভেঙে পড়বে না। তা চিরন্তনভাবে বিরাজ করবে! আমার পুত্রগণ, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ এবং আমার লোকেরা আমার সঙ্গে চিরদিন ও চিরকালের জন্য আশীর্বাদ উপভোগ করবে! আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি যারা উপলব্ধি করে না এবং যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা উদ্ঘাটনের অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়নি, তাদের আজ নয় তো কাল আমার রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তারা নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে যাবে না, বরং আমার লৌহদণ্ডের শাসনও আমার মহিমা দ্বারা তাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হবে; অধিকন্তু, তারা আমার পদাঘাতদ্বারা বহিষ্কৃত হবে। যারা কিছু সময়ের জন্য (অর্থাৎ জন্মের সময় থেকে) দুষ্ট আত্মার দ্বারা অধিকৃত থেকেছে তারা সকলে এবার উম্নোচিত হবে। আমি তোমাকে বহিষ্কার করব! আমি যা বলেছি তা কি তুমি এখনও মনে রেখেছ? আমি — পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর — অশুদ্ধ ও কলুষিত মন্দিরে বাস করি না। যারা দুষ্ট আত্মা দ্বারা অধিকৃত থেকেছিল তারা নিজেরাই তা জানে, এবং আমার তাব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে পূর্বনির্ধারণ করিনি! তুমি বৃদ্ধ শয়তান, তা সত্ত্বেও তুমি আমার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে চাও! কক্ষনো নয়! আমি তোমাকে বলছি!আজ আমি তোমার জন্য এটা খুব স্পষ্ট করে দেব:মানবজাতির সৃষ্টির সময় আমি যাদের নির্বাচন করেছি, তাদের আমি নিজ গুণমান ও স্বভাব দিয়ে রঞ্জিত করেছি; সেই কারণেই তারা আজএকমাত্র আমার প্রতিই বিশ্বস্ত, তারা গির্জার জন্য ভার বহন করতে পারে, এবং তারা আমার জন্য নিজেদের ব্যয় করতে এবং আমার কাছে নিজেদের সমগ্র সত্তা উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক।আমি যাদের নির্বাচন করিনি তারা অতঃপর একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং আমার গুণমান বা আমার স্বভাব — কোনটিই তাদের মধ্যে নেই। তোমরা মনে করো যে আমার বাক্যগুলি পরস্পরবিরোধী, কিন্তু “তোমরা আমার দ্বারা পূর্ব বির্ধারিত ও নির্বাচিত, তা সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের কর্মের পরিণাম বহন করো”: এই বাক্যগুলি সব শয়তানকেই নির্দেশ করে। এবার আমি একটা বিষয় ব্যাখ্যা করব: আজ যারা উঠে দাঁড়াতে পারবে এবং গির্জাগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে, গির্জাগুলিকে পরিচালনা করতে পারবে, আমার ভারের প্রতি বিবেচনাশীল হবে, এবং বিশেষ দায়িত্বগুলি পালন করবে — এই সকল মানুষের মধ্যে একজনও খ্রীষ্টের সেবায় নিয়োজিত নেই; তারা হল সেই সকল ব্যক্তি যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি। আমি একথা তোমাদের বলছি যাতে তোমরা খুব বেশি উদ্বেগ না করো এবং জীবনের অগ্রগতিতে বিলম্ব না ঘটাও। কতজন প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন করতে পারে? এই কাজটা কি একটা ডিপ্লোমা পাওয়ার মতোই সহজ হতে পারে! অসম্ভব! আমি তোমাদের নিখুঁত না করে তুললেতোমরা অনেক আগেই শয়তানের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভ্রষ্ট হতে। এই কারণে আমি বারবার জোর দিয়েছি যে, যারা আমার প্রতি বিশ্বস্ত তাদের আমি সর্বদাই দেখভাল ও রক্ষা করব এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও যন্ত্রণাভোগ থেকে আড়াল করব। আমি যাদের পূর্বনির্ধারণ করিনি তারা হল সেই সকল মানুষ যাদের দুষ্ট আত্মারা দখল করে রেখেছে; তারা হল সেই সকল ব্যক্তি যারা অসাড়, স্থুলবুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকভাবে অচেতন, এবং যারা গির্জাগুলিকে পরিচালনা করতে পারে না (অর্থাৎ, যাদের উদ্দীপনা রয়েছে কিন্তু যাদের দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান নেই)। তোমাকে দ্রুত আমার দৃষ্টি থেকে অপসারণ করা হবে, এবং সেটা যত দ্রুত হয় ততই ভালো, যাতে তোমাকে দেখে আমি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ না হয়ে পড়ি। তুমি যদি দ্রুত সরে যাও, তাহলে তুমি কম শাস্তি পাবে — কিন্তু তুমি যত বেশি সময় নেবে, শাস্তি তত কঠোর হবে। তুমি কি উপলব্ধি করেছ? নির্লজ্জের মতো আচরণ বন্ধ করো! তুমি ব্যভিচারী ও অসংযমী, চিন্তাশক্তিহীন এবং অমনোযোগী, এবং তুমি কী ধরনের জঞ্জাল সে সম্বন্ধে আদৌ তোমার কোনো ধারণা নেই! তুমি অন্ধ!

আমার রাজ্যে যারা ক্ষমতা ধারণ করে তারা আমার দ্বারা খুব যত্নসহকারে নির্বাচিত এবং তারা বারংবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে; কেউই তাদের পরাস্ত করতে পারে না। আমি তাদের শক্তি দিয়েছি, যাতে তাদের কোনোদিন পতন না ঘটে বা তারা বিপথগামী না হয়। তারা আমার অনুমোদন লাভ করেছে। এই দিনের পর থেকে, ভণ্ডরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ দেখাবে। তারা সমস্ত ধরনের লজ্জাজনক কাজে সক্ষম, কিন্তু শেষপর্যন্ত, তারা আমার হাত, যা শয়তানকে শাস্তি দেয় ও দগ্ধ করে, তা থেকে রেহাই পাবে না।আমার মন্দির হবে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। এ সকল কিছুই আমার হয়ে সাক্ষ্য, আমার একটি প্রকাশ, এবং আমার নামের মহিমা। আমার মন্দির হলআমার চিরন্তন গৃহ এবং আমার শাশ্বত ভালোবাসার লক্ষ্যবস্তু; আমি প্রায়ই একে আমার ভালোবাসার হাতের পরশ বুলিয়ে দিই, আবার প্রেমের বাণী দিয়ে একে আরাম দিই, প্রেমময় চক্ষু দিয়ে এর পরিচর্যা করি, এবং ভালোবাসার বক্ষে একে আলিঙ্গন করি যাতে তাদুষ্টজনের ফাঁদে না পড়ে বা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত না হয়। আজ, যারা আমাকে সেবা প্রদান করে কিন্তু উদ্ধার পায়নি তারা শেষবারের মতো আমার দ্বারা ব্যবহৃত হবে। তাই আমি কেন আমার রাজ্য থেকে এই বস্তুগুলি বহিষ্কার করার জন্য এত ত্বরা করি? কেন আমাকে তাদের দৃষ্টি থেকে থেকে বিতাড়ন করতেই হবে? আমি তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করি! আমি কেন তাদের উদ্ধার করি না? কেন আমি তাদের এত ঘৃণা করি? কেন আমাকে তাদের হত্যা করতেই হবে? কেন আমাকে তাদের ধ্বংস করতে হবে? (তাদের এক কণাও আমার দৃষ্টির সামনে থাকতে পারে না, এমনকি তাদের ভস্মও)। কেন? এমনকি অতিকায় লাল ড্রাগন, আদিম সর্প, এবং বৃদ্ধ শয়তান আমার রাজ্যে অনর্জিত রসদেরসন্ধান করে! আর কল্পনা কোরো না! তারা সকলে শূন্যে পর্যবসিত হবে এবং ভস্মে পরিণত হবে!

আমি এই যুগকে ধ্বংস করব, এবং একে আমার রাজ্যে রূপান্তরিত করব,এবং যে মানুষদের আমি ভালোবাসি তাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করব ও আনন্দ উপভোগ করব। অবিশুদ্ধ বস্তুগুলোর এমনটা ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে তারা আমার রাজ্যে থাকতে পারবে। তোমরা কি ভেবেছ যে তোমরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে পারবে? এই ধরনের উদ্ভট কল্পনা ভুলে যাও! তোমরা জানো না যে আমার চোখ সর্বদর্শী! তোমরা জানো না যে সকল কিছুই আমার হস্ত দ্বারা আয়োজিত! একথা ভেবো না যে তোমরা খুব শ্রদ্ধেয়! তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদের যথাযথ স্থান গ্রহণ করতে হবে। বিনয়ী হওয়ার ভান কোরো না (আমি তাদের কথা বলছি যারা আশীর্বাদধন্য) বা কম্পমান এবং ভীত হয়ো না (আমি তাদের কথা বলছি যারা দুর্ভাগ্যের শিকার)। এই সময়ে,সকল মানুষের নিজেদের হৃদয়ের মধ্যেই জানা উচিত। এমনকি, আমি যদি তোমাদের নাম ধরে উল্লেখ নাও করি, তোমাদের নিশ্চিন্ত বোধ করা উচিত, কারণ আমি আমার বাক্যগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশেই বলেছি। তোমরা নির্বাচিত কি নির্বাচিত নও তা নির্বিশেষে, আমার বাক্যগুলি তোমাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি নির্দেশিত। অর্থাৎ, তোমরা যদি আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের কীভাবে উপস্থাপিত করেছ তার ভিত্তিতে আমি যাদের নির্বাচন করেছি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি কথা বলি; আর যারা আমার নির্বাচিত নয়, তাদের অবস্থা অনুযায়ী আমি কথা বলি। তাই,আমার বাক্যগুলি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অবধিইউচ্চারিত হয়েছে; তোমাদের প্রত্যেকের সে বিষয়েএকটা যথাযথ বোধ থাকা উচিত। নিজেদের প্রবঞ্চনা কোরো না! ভয় পেয়ো না! কারণ মানুষের সংখ্যা অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ছলনায় কাজ হবে না! যাদের আমি নির্বাচিত বলেছি তারা নির্বাচিতই, ভান করার বিষয়ে তুমি যতই পটু হও না কেন, আমার গুণ ছাড়া তুমি ব্যর্থ হবে। যেহেতু আমি আমার কথা রাখি, সেহেতু আমি অসতর্ক ভাবে আমার নিজের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাই না; আমি যা করতে চাই তা-ই করি, কারণ আমি যা করি তা সবই সঠিক। আমিই সর্বোচ্চ, এবং আমি অনন্য। বিষয়টা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার? তোমরা কি উপলব্ধি করেছ?

এবার আমার বাক্যগুলি পাঠ করার পর, যারা মন্দ কাজ কর, এবং যারা কুটিলও শঠ, তারা অগ্রগতির লক্ষ্যে এবং নিজেদের ব্যক্তিগতপ্রয়াস সাধনের উদ্দেশ্যেকঠোর পরিশ্রম করছে। আমার রাজ্যে কোনো মতেঢুকে পড়ার জন্য তারা খুবই অল্প মূল্য দিতে চায়। এই ধরনের চিন্তাধারা তাদের পরিত্যাগ করা উচিত! (এই ধরনের ব্যক্তিদের কোনো আশা নেই কারণ আমি তাদের অনুতাপ করার কোনো সুযোগ দিইনি)। আমি আমার রাজ্যের দ্বার প্রহরা দিই।তুমি কি বিশ্বাস করো যে মানুষ তাদের ইচ্ছামতো আমার রাজ্যে প্রবেশ করে পারে?তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমার রাজ্য যে কোনো ধরনের জঞ্জালকে গ্রহণ করবে? আমার রাজ্য যে কোনো প্রকার মূল্যহীন আবর্জনাকে স্থান দেবে?তুমি ভুল বুঝেছ! আজ আমার রাজ্যে তারাই রয়েছে যারা আমার সঙ্গে রাজকীয় ক্ষমতা ধারণ করে; আমি তাদের সযত্নে পালন করেছি। এটা এমন কোনো বিষয় নয় যা চাইলেই অর্জন করা যাবে; তোমাকে অবশ্যই আমার অনুমোদন লাভ করতে হবে। সর্বোপরি, এটা এমন কোনো বিষয় নয় যা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলোচিত হয়েছে; এটা এমন একটা বিষয় যার আয়োজন আমি স্বয়ং করি। আমি যাবলি তা-ই ঘটে। আমি যাদের ভালোবাসি তাদের কাছে আমার রহস্যগুলি প্রকাশিত। যারা অন্যায় করে — অর্থাৎ, আমি যাদের নির্বাচন করিনি — তারা সেগুলি গ্রহণ করার অধিকারী নয়। এমনকি, তারা যদি এই রহস্যগুলির কথা শুনেও থাকে, তারা তা উপলব্ধি করবে না, কারণ শয়তান তাদের চক্ষুকে আবৃত করেছে ওতাদের হৃদয়ের দখল নিয়েছে, এবং তাদের সামগ্রিক সত্তাকে বিনষ্ট করছে। কেন একথা বলা হয় যে আমার কার্যগুলি চমকপ্রদ এবং বিবেচনাপূর্ণ, এবং আমার সেবায় আমি সব কিছু সঞ্চালিত করি? আমার দ্বারা যারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত নয় তাদের তাদের শাস্তি পাওয়া ও কলুষিত হওয়ার জন্য তাদেরআমি শয়তানের হাতে তুলে দিই, এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি নিজেদের জড়িত করব না; আমি এমনই প্রাজ্ঞ! একথা কে আগে ভেবেছে? একেবারে কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই, আমার মহান কার্য সম্পাদিত হয়েছে, তাই নয় কি?


অধ্যায় ৮২

আমার বাক্যগুলি শুনে সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত;প্রত্যেক ব্যক্তি ভয়ে কম্পমান। তোমরা কীসের জন্য ভীত? আমি তোমাদের হত্যা করতে যাচ্ছি না! তোমরাই অপরাধবোধে ভুগছ; তোমরা আমরা পেছনে যা করো তা অতি তুচ্ছ ও মূল্যহীন। এটা তোমাদের প্রতি আমার মনে এত ঘৃণা জাগিয়েছে যে যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করিনি তাদের প্রত্যেককে আমার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার প্রবল ইচ্ছা হয়, যাতে তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তবে, আমার নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে; আমার নিজস্ব লক্ষ্যসমূহ রয়েছে। এই সময়ের জন্য তোমার তুচ্ছ জীবনকে আমি অব্যাহতি দেব, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার প্রতি তোমার সেবা শেষ হয় ততক্ষণ তোমাকে বহিষ্কার করা থেকে বিরত থাকব। আমি এই ধরনের জীবদের দেখতে চাই না; তারা আমার নামের উপর কলঙ্ক! তুমি কি একথা জানো? তুমি এটা উপলব্ধি করো? অপদার্থ হতভাগ্যের দল! এই কথাটা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে নাও! যখন তোমাকে কাজে লাগানো হয়, আমিই তা করি, এবং যখন তোমাকে কাজে লাগানো হয় না, তা-ও আমারই কারণে। সকলকিছুর সমন্বয়সাধন আমার দ্বারাই হয়, এবং আমার করতলে, সকলকিছুই সুশীল এবং সুশৃঙ্খল। যারা এই নিয়মের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করবে আমার হস্ত অবিলম্বে তাদের সংহার করবে। আমি প্রায়শই বলি “সংহার”; তুমি কি মনে করো যে সেটা সত্যিই আমি নিজের হাতে করি? আমার তা করার প্রয়োজন নেই! মানুষ যা কল্পনা করে তা কর্ম ততটা অবিচক্ষণ নয়। যখন এমনবলা হয় যে, আমার বাক্য সবকিছু প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত, তখন তার অর্থ কী দাঁড়ায়? আমার অঙ্গুলিহেলন ব্যতীতই সবকিছু সম্পন্ন হয়। তুমি কি আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করো?

যারা আমার জন্য সেবা প্রদান করবে না, তাদের জন্য আমি কখনোই পরিত্রাণবয়ে আনব না, আমার রাজত্বে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। কারণ, এই ধরনের মানুষ, আমার ইচ্ছা পালন করার পরিবর্তে কেবল বাহ্যিক বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। যদিও বর্তমানে আমি তাদের ব্যবহার করছি, প্রকৃতপক্ষে তারাই সেই মানুষ যাদের আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, সেই মানুষ যাদের আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি। আজ, যারা আমার ইচ্ছা পালনকরতে পারে, যারা আমার ভারগুলির প্রতি বিবেচনা দেখাতে পারে, এবং যারা সত্যনিষ্ঠ হৃদয় ও আন্তরিকতা নিয়ে আমার জন্য নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করতে পারে তাদের আমি ভালোবাসি। আমি নিরন্তরভাবে তাদের আলোকিত করব, এবং আমার আমার কাছ থেকে তাদের সরে যেতে দেব না। আমি প্রায়শই বলি, “আমার জন্য যারা নিজেদের আন্তরিক ভাবে ব্যয় করে, আমি তোমাকে অবশ্যই প্রচুর আশীর্বাদ করব”। “আশীর্বাদ” বলতে কী বোঝায়? তুমি কি জানো? পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তা বোঝায়সেই দায়ভারগুলিকে, যা আমি তোমাকে অর্পণ করেছি। যারা গির্জার জন্য ভার বহনে সক্ষম, এবং আমার জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে,তাদের দায়ভার ও তাদের আন্তরিকতা উভয়েই আমার কাছ থেকে আগত আশীর্বাদ। সেইসঙ্গে, তাদের কাছে আমার উদ্ঘাটনগুলিও আমার আশীর্বাদ। এর কারণ হল যাদের বর্তমানে কোনো দায়ভার নেই তারা আমার দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত ও নির্বাচিত নয়; আমার অভিশাপ ইতিমধ্যেই তাদের উপর নেমে এসেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি যাদের পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করেছি,আমি যা বলেছি তার ইতিবাচক দিকেতাদেরএকটা অংশীদারীরয়েছে, অন্যদিকে যাদের পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করিনি,তারাশুধুমাত্র আমার কথনের নেতিবাচক দিকের অংশই নিতে পারে।আমার বাক্য যত বেশি উচ্চারিত হয়, তাদের অর্থ স্পষ্টতর হয়, সেগুলি আমি যত উচ্চারণ করি, সেগুলি স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে। যারা কুটিল এবং শঠ তাদের প্রত্যেককে, এবং আমি যাদের পূর্বনির্ধারণ করি নি, তারা এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বলগ্ন থেকেই আমার দ্বারা অভিশপ্ত। একথা কেন বলা হয় যে তোমাদের জন্মের বছর, মাস, এবং এমনকি ঘণ্টা, মিনিট, এবং সেকেন্ড সবই আমার দ্বারা যথাযথভাবে পরিকল্পিত? আমি অনেক আগেই পূর্বনির্ধারণ করে রেখেছি কারা প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন করবে। তারা আমার চোখের মধ্যে রয়েছে; তারা অনেক আগেই আমার দ্বারা মূল্যবান বলে বিবেচিত; অনেক আগেই আমার হৃদয়ে তাদের স্থান রয়েছে। যে প্রতিটি বাক্য আমি উচ্চারণ করি তার মূল্য রয়েছে এবং তা আমার ভাবনাগুলিকে বহন করে। মানুষ কী? আমি যাদের ভালোবাসি সেই কয়েকজন, যারা আমার প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা ধারণ করে তারা ব্যতীত কতজন আমার ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা দেখায়? আমার পুত্রদের মূল্য কী?আমার লোকেদের মূল্য কী?অতীতে,“আমার পুত্র”কথাটি ছিল আমার প্রথমজাত পুত্রদের খেতাব, কিন্তু আমার পুত্রদের ও আমার লোকদের মধ্যে যারাসম্পূর্ণ নির্লজ্জ তারা ভেবেছিল যে এটা তাদেরই জন্য সাম্মানিক উপাধি। নির্লজ্জের মতো আমার প্রথমজাত পুত্রদের ভূমিকা পালন কোরো না। তুমি কি এই উপাধির যোগ্য? আজ, একমাত্র তাদেরই যাচাই করা হয়েছে যারা আমার সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন; এই ব্যক্তিরা প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমার সিংহাসনে, আমার রাজমুকুটে, আমার মহিমায়, এবং আমার রাজ্যে তাদের ইতিমধ্যেই অংশ রয়েছে। সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। যারা আজ আমার প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন করেছে তারা সকলেই প্রবল যন্ত্রণা, নিপীড়ন, এবং প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গেছে, যারমধ্যে রয়েছে জন্ম থেকে নিজেদের পরিবারে, নিজেদের ব্যক্তিগত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, কাজকর্ম বা বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ও। এই প্রথমজাত পুত্ররা কোনো মূল্য না দিয়ে এই মর্যাদা অর্জন করেনি, বরং, তারা ইতিমধ্যে তারা জীবনের সমস্ত দিকের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে: ভালো ও মন্দ, চড়াই ও উৎরাই। বিশ্বের মানুষ যাদের পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত, যারা গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যে মধ্যে বাস করত, প্রথমজাত পুত্রদের মধ্যে তাদের কোনো অংশ নেই। তারা প্রথমজাত পুত্র হওয়ার যোগ্য নয়; তারা আমার নামের উপর কলঙ্ক লেপন করেছে, এবং আমি একেবারেই তাদের চাই না। আমার যে পুত্রগণ ও লোকদের আমি নির্বাচন করেছি, তাদেরও বিশ্বে একটা সুনাম রয়েছে, তবে তারা আমার প্রথমজাত পুত্রদের ধারেকাছেও আসে না। বর্তমানে আমি বিশেষ লোকদের ব্যবহার করছি, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই এমনকি আমার লোক হওয়ারও যোগ্যতা নেই। তারা শুধু অনন্ত নরকবাসের লক্ষ্যবস্তু; একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে সেবা প্রদানের জন্য তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে তারা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নয়।কাদের দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করা হবে, তা আমি হৃদয়ের গভীরে ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছি। অর্থাৎ, যাদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্থাপন করেছি তারাই হল সেইব্যক্তি যাদের আমি ভালোবাসি, এবং দীর্ঘদিন আগেই তাদের ব্যবহার আমি শুরু করেছি। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাদের কার্যাবলী ইতিমধ্যেই নির্ধারিত। যে লোকদের আমি ঘৃণা করি, বর্তমান পর্যায়ে তারা কেবলমাত্র সাময়িভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদেশিরা যখন আসবে, তখন তোমাদের কাছে প্রথমজাত পুত্রদের স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হবে।

বর্তমানে আমি চাই যে তোমরা দ্রুত বিকশিত হও এবং আমার ভারের প্রতি বিবেচনা দেখাও। এই ভার খুব বড় নয়, তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু রয়েছে তোমাদের দিয়ে আমি শুধু তাই করাব। আমি তোমাদের আত্মিক উচ্চতা জানি; আমি জানি কোন দায়িত্বগুলি তোমরা পালন করতে পারবে। আমি এ সবকিছুই জানি, এবং আমি এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করি; আমি শুধু এটা চাই যে তোমরা, আমার পুত্ররা স্বেচ্ছায় নিজেদের অস্বীকার করো, এবং আমি যা ভালোবাসি তাকে প্রকৃতই ভালোবাসো, আমি যা ঘৃণা করি তা ঘৃণা করো, আমি যা করি তা-ই করো, এবং আমি যা বলি তা-ই বলো। স্থান, ভূগোল, কাল বাঅন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ো না। আমি এটা চাই যে তোমাদের আত্মা সর্বত্র মুক্ত হোক, এবং তোমাদের প্রত্যেকে আমার প্রথমজাত পুত্রদের পদে যেন অধিষ্ঠিত হতে পারো। কে আজ তার সমগ্র সত্তা আমার কাছে উৎসর্গ করে? কে বিশ্বস্তভাবে আমার জন্য ব্যয় করে? কে আমার আমার জন্য দিবারাত্র জেগে থাকে? কে আমার আমার জন্য আমার গৃহস্থালীর বিষয়গুলি পরিচালনা করে? কে আমার জন্য আমার স্কন্ধের বোঝা লাঘব করে? তারা কি আমার পুত্র নয়? যা কিছু আমি করি তা আমার পুত্রদের নিখুঁত করার জন্য, এবং তা আমার পুত্রদের সেবায় কৃত। তুমি কি উপলব্ধি করো? সবই আমার প্রথমজাত পুত্রদের জন্য, এবং আমি কোনো ভুল করি না। এমন কোনো ভুল ধারণার মধ্যে কষ্ট পেয়ো না আমি আমি মানুষের ভুল বিচার করি, এবং একথা ভেবো না যে আমি তোমাকে খাটো করে দেখি। এমনধরে নিয়ো না যে, আমি তোমার মহৎ প্রতিভার যথাযথ সদ্ব্যবহার করি না, বা তোমাকে পূর্বনির্বাচন না করে আমি কোনো ভুল করেছি। বিষয়টা তা নয়, এটা এই নয় যে তুমি এর যোগ্য নও! তুমি কি তাজানো? এবার তোমাদের জন্য আমি কিছু বিষয় নিশ্চিত ভাবে জানাবো: যে ঘন ঘন আমার ক্রোধ জাগিয়ে তোলে এবং প্রায়শই আমার সমালোচনা ও পরিচালনার লক্ষ্য, সে অবশ্যই ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু। এই ধরনের ব্যক্তিদের অবশ্যই মৃত্যু হবে—একথা পাথরে খোদিত রয়েছে। আমি বলেছি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে আমি আর মোকাবিলা করব না, কারণ এই ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই আমার কঠোর পরীক্ষাগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে এবং আমার অনুমোদন লাভ করেছে। যাকেই আমি কড়া নজরে দেখি সে-ই বিপদের মধ্যে পড়ে। তুমি কি ভীত নও? আমার বাক্যগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হওয়া মাত্র অনেকের মৃত্য হবে। তবে, কয়েকজন এখনও তাদের দেহকে ধরে রাখবে, শুধু তাদের আত্মার মৃত্যু ঘটবে। তাদের সবচেয়ে স্পষ্ট নির্দেশক হল যে তারা পবিত্র আত্মার কর্মের অধিকারী নয় এবং তাদের কাছে এমন কিছু নেই যা তাদের ধরে রাখতে পারে (তারা ইতিমধ্যেই শয়তানের দ্বারা গভীর ভাবে কলুষিত হয়েছে)।যখনই তাদের দেহ নির্বাপিত হয়, সেটা আমার দ্বারা যথাযথ পরিকল্পনার পর ঘটে, এবং তা আমার নির্দিষ্ট করা সময়ে-ই ঘটে। তাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু আমার জন্য কোনো মহৎ সেবা প্রদান করতে পারে না;আমার কর্মগুলির চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের জন্য আমি তাদের দেহগুলিকে ব্যবহার করব। এর থেকে মানুষের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে; তারা অনন্ত স্তুতি করবে, এবং এমন কেউ থাকবে না যে আমাকে শ্রদ্ধা বা ভয় না করে। আমি কোনো বিষয়কেই হালকাভাবে বিবেচনা করি না; সকলকেই আমার জন্য বাঁচতে অথবা মরতে হবে, আমার জন্য নিজেদের সেবা প্রদান না করে কেউই চলে যেতে পারবে না। এমনকি আমার জন্য নিজের সেবা প্রদান না করে এমনকি শয়তানও অতল গহ্বরে পশ্চাদপসরণ করতে পারবে না। আমার দ্বারা গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ সুস্থিত ও নিরাপদ এবং তা শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আমার দ্বারা গৃহীত কোনো পদক্ষেপই অবাস্তব নয়—একেবারেই নয়।

কে আমার সঙ্গে তুলনা করার সাহস করবে? কে আমার বিরোধিতা করার সাহস করবে? আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ সংহার করব! আমি কোনো চিহ্ন রাখব না, এবং তোমার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; এটাই চরম সত্য। যখন আমি এগুলি বলি, তৎক্ষণাৎ সেগুলি করেও থাকি, এবং এখানে পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। এই বিশ্ব দিনে দিনেভেঙে পড়ছে, এবং দিনেদিনেমানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সঙ্গে আমার রাজ্য রূপ নিচ্ছে এবং আমার প্রথমজাত পুত্ররা বিকশিত হচ্ছে। দিনে দিনেআমার ক্রোধ তীব্রতর হচ্ছে, আমার শাস্তিগুলি আরো কঠোর হচ্ছে, এবং আমার বাক্যগুলি আরো কঠিন হচ্ছে।তোমরা এখনও অপেক্ষা করছ যে,আমি তোমাদের সঙ্গে আরো নরমভাবে কথা বলব, আমার কণ্ঠস্বর আরো মধুর হবে, কিন্তু আবার ভাবো! কোন মানুষদের আমি মোকাবিলা করছি তার উপরেই আমার কণ্ঠস্বর নির্ভর করে। আমি যাদের ভালোবাসি তাদের ক্ষেত্রে আমার কন্ঠস্বর মধুর ও সর্বদাই সান্ত্বনাদায়ক, কিন্তু তোমাদের আমি শুধু আমার কঠোরতা ও বিচারই দেখাতে পারি, যার উপরে আমি যোগ করি শাস্তি আর ক্রোধ। মানুষের অজ্ঞাতেই বিশ্বের প্রতিটি দেশের অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে, দেশগুলির অবস্থা দিনেদিনেবিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। প্রতিটি দেশের নেতারাই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা জয়ের আশায় রয়েছেন। এমনটা তাদের মনে উদয় হয়নি যে, আমি শাস্তি ইতিমধ্যেই তাদের উপর নেমে এসেছে। তারা আমার ক্ষমতা দখল করতে চায়—কিন্তু এমনটা তাদের অলীক দিবাস্বপ্ন! এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতাকেও আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। যে মন্দ কর্ম তিনি করেছেন তা অসংখ্য। এখন শাস্তির সময়, এবং আমি তাকে সহজে অব্যাহতি দেব না। যারা ক্ষমতায় আসীন তাদের প্রত্যেককে নিজেদের রাজমুকুট খুলে ফেলতে হবে; একমাত্র আমিই সমস্ত কিছুর উপর শাসন করার যোগ্য। সবকিছুই আমার উপর নির্ভর করে—সমস্ত কিছুই, যার মধ্যে অল্পসংখ্যক বিদেশিও রয়েছে। যারা আমাকে পরীক্ষা করে তাদের আমি অবিলম্বে সংহার করব, কারণ আমার কাজ এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। প্রতিদিন একটি করে নতুন উদ্ঘাটন দেখা যায়; প্রতিদিন একটা নতুন আলো আসে। সবকিছুই আরো বেশি করে সম্পূর্ণ হচ্ছে। শয়তানের শেষ দিন নিকট থেকে নিকটতর এবং স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।


অধ্যায় ৮৩

তুমি জানো না যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর একথাও জানো না যে যাবতীয় ঘটনাবলী ও বস্তু আমারই নিয়ন্ত্রণের অধীন! সমস্ত কিছুই যে আমার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ হয়েছে, তার অর্থ কী? প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গল বা দুর্ভাগ্য আমার ইচ্ছাপূরণ ও আমার কর্মের উপর নির্ভরশীল। মানুষ কী করতে পারে? চিন্তার দ্বারা মানুষ কী অর্জন করতে পারে? সর্বশেষ এই যুগে, এই ব্যভিচারী যুগে, শয়তানের দ্বারা নির্দিষ্ট মাত্রায় কলুষিত এই আঁধার জগতে, মুষ্টিমেয় কয়জন আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? আজ হোক, গতকাল হোক, অথবা অদূর ভবিষ্যতেই হোক না কেন, সকলের জীবন আমার দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তারা আশীর্বাদই লাভ করুক বা দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হোক, এবং তাদের আমি ভালোবাসি বা ঘৃণা করি, সমস্ত কিছু নির্দিষ্টভাবে আমার দ্বারাই একটি মাত্র আঁচড়ে নির্ধারিত হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কে দাবি করার সাহস দেখাও যে তোমার পদক্ষেপগুলি তোমার নিজের দ্বারাই নির্ধারিত এবং তোমার ভাগ্য তোমারই নিয়ন্ত্রণের অধীন? কে এই কথা বলার সাহস করে? কে আমায় এতদূর অমান্য করার সাহস দেখায়? কে আমার ভয়ে ভীত নয়? কে মনে মনে আমার প্রতি অবাধ্য? কে নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করার সাহস দেখায়? আমি তাদের তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেব, এবং মানবজাতির প্রতি আমি আর আদপেই কোনও করুণা প্রদর্শন করব না বা তাদের আর কোনও পরিত্রাণও দেব না। এবারই—অর্থাৎ যে মুহূর্তে তোমরা আমার নাম গ্রহণ করেছ—আমি শেষবারের মতো মানবজাতির প্রতি কোনও ধরনের সহনশীলতা প্রদর্শন করব। অর্থাৎ, আমি মানবজাতির এমন একটি অংশকে নির্বাচন করেছি যাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ অনন্ত না হলেও তারা আমার অনুগ্রহ ব্যাপক পরিমাণে ভোগ করছে; সুতরাং তুমি যে চিরকালের জন্যই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, তেমনটি যদি পূর্ব-নির্ধারিত না-ও হয়ে থাকে, তাহলেও তার অর্থ এই নয় যে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হবে, এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে, তাদের তুলনায় তোমার ভাগ্য ঢের বেশি সুপ্রসন্ন।

প্রকৃতপক্ষে আমার বিচার ইতিমধ্যেই শীর্ষদেশে পৌঁছেছে, এবং বর্তমানে তা একটি অভূতপূর্ব অঞ্চলে প্রবেশ করছে। আমার বিচার প্রতিটি ব্যক্তির উপর নেমে আসবে এবং বর্তমানে তা ক্রুদ্ধ বিচার। অতীতে তা ছিল মহিমান্বিত বিচার, কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীতে আমার বিচারের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ বিন্দুমাত্রও ভয় পায়নি; বর্তমানে একটি মাত্র শব্দ শুনলেই তারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এমনকী আমি মুখ খোলা মাত্রই আতঙ্কিত বোধ করে। আমার কন্ঠস্বর যদি নিঃসৃত হয়, যখন আমি বলতে শুরু করি, তখন ভয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে তারা মনেপ্রাণে নিজেদের মাটির মধ্যে কোনও গর্তে লুকিয়ে রাখতে চায়, বা অন্ধকারতম কোণটিতে লুকিয়ে থাকতে চায়। এহেন মানুষদের রক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ তারা অশুভ আত্মা দ্বারা অধিকৃত। আমি যখন অতিকায় লাল ড্রাগন ও প্রাচীন সর্পের বিচার করি, তারা তখন ভীরু হয়ে পড়ে, এমনকী অন্য কারোর চোখে পড়তেও তারা ভয় পায়; তারা প্রকৃতই শয়তানের বংশধর, তাদের জন্ম অন্ধকারের মধ্যে।

“পূর্ব-নির্ধারণ ও নির্বাচন” শব্দগুলি আমি প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি। এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ কী? পূর্ব-নির্ধারিত ও নির্বাচিতদের দলে কেন কোনো ব্যক্তির স্থান হবে না? তোমরা তা কীভাবে বুঝবে? আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন, এবং তার ফলে আমার তরফে সরাসরি তোমাদের উদ্দেশ করে কথা বলা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আমি যদি তোমাদের মধ্যে এই বস্তুগুলির প্রকাশ ঘটাতাম, সেক্ষেত্রে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত যে এই চিন্তা শয়তানের দান! অন্যায়ভাবে আমার দুর্নাম করা হত! এবার আমি স্পষ্টবাদী হব, এবং কোনও কিছুই বলতেই দ্বিধা করব না: আমি যখন সমস্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছিলাম, তখন প্রথমে আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেই বস্তুগুলি যেগুলি মানবজাতি সেবার কাজে লাগবে (ফুল, ঘাস, গাছপালা, অরণ্য, পর্বত, নদী, হ্রদ, স্থলভাগ ও মহাসাগর, সমস্ত ধরনের কীটপতঙ্গ এবং পশুপাখি; এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তু মানবজাতির আহারের জন্য, এবং কিছু বস্তু মানবজাতির চাক্ষুষ করার জন্য)। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য অনুযায়ী মানবজাতির জন্য বিভিন্ন ধরনের শস্য সৃষ্টি করা হয়েছিল; এই যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করার পর আমি মানুষের সৃষ্টি শুরু করি। মানুষ দুই ধরনের: প্রথম ধরনের মানুষরা আমার দ্বারা নির্বাচিত ও পূর্ব-নির্ধারিত; আর দ্বিতীয় ধরনের মানুষরা শয়তানের গুণাবলীর অধিকারী, আমার দ্বারা জগৎ সৃষ্টির আগে এই ধরনের মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কলুষিত, তাই আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি। তারপর আমি সৃষ্টি করি সেই ধরনের মানুষদের যারা আমার দ্বারা নির্বাচিত ও পূর্ব-নির্ধারিত, যারা প্রত্যেকে বিভিন্ন মাত্রায় আমার গুণাবলীর অধিকারী; সুতরাং আজ যারা আমার দ্বারা নির্বাচিত, তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন মাত্রায় আমার গুণাবলীর অধিকারী। যদিও শয়তান তাদের কলুষিত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখনও আমারই অধিকারভুক্ত; প্রতিটি পদক্ষেপই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। সৎ ব্যক্তিরাই রাজ্যে শাসন করে, কারণ আমি সে পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রেখেছিলাম। যারা কুটিল ও শঠ, তারা কখনওই সৎ হতে পারে না, কারণ তারা শয়তানের সন্তানসন্ততি এবং শয়তানের দ্বারা অধিকৃত; তারা শয়তানের ভৃত্য এবং আদ্যোপান্তই তারা শয়তানের নির্দেশের অধীন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য হল আমার ইচ্ছা পূরণ করা। একথা আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি তোমাদের অনুমান বন্ধ করার জন্য। যাদের আমি নিখুঁত করে তুলি, আমিই তাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করি; যাদের আমি অপছন্দ করি, তাদের সেবার কাজ শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র তারা আমার রাজ্য থেকে দূর হয়ে যাবে। এইসব মানুষদের কথা যখন বলা হয়, তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি; তাদের নামের উল্লেখ মাত্র আমার অবিলম্বে তাদের মোকাবিলা করার ইচ্ছা হয়। তা সত্ত্বেও আমি আমার কর্মকে সংযমে রাখি; আমার কর্ম ও উক্তি পরিমিত। ক্রোধের বশে আমি জগতকে নিপীড়ন করতে পারি, কিন্তু যারা আমার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত, তারা ব্যতিক্রম; শান্ত হওয়ার পর আমি জগতকে আমার হাতের তালুতে ধরে রাখতে পারি। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুই আমি নিয়ন্ত্রণ করি। যখন আমি দেখতে পাব জগৎ এতদূর কলুষিত হয়েছে যে মানুষ তা আর সহ্য করতে পারছে না, তখন আমি অবিলম্বে এই জগতের বিলুপ্তি ঘটাব। একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই কি সে কাজ আমি করতে পারি না?

আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর; আমি অতিপ্রাকৃত সংকেত প্রদর্শন করি না বা অলৌকিক কার্যকলাপ ঘটাই না—কিন্তু আমার বিস্ময়কর কর্ম সর্বত্র দৃশ্যমান। সামনের পথ অতুলনীয়ভাবে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। প্রতিটি পদক্ষেপ প্রকাশের মাধ্যমেই আমি তোমাদের পথের সন্ধান দিই এবং এটিই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে এই উদ্ঘাটনগুলি সংখ্যায় অধিকতর ও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এমনকী সহস্রবর্ষীয় রাজ্যে—অদূর ভবিষ্যতে—তোমাদের অবশ্যই আমার উদ্ঘাটনসমূহ অনুযায়ী এবং আমার পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে। সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে এবং সমস্ত কিছুই প্রস্তুত; তোমাদের মধ্যে যারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনন্ত আশীর্বাদ, আর যারা শাস্তিপ্রাপ্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনন্ত শাস্তি। আমার রহস্যগুলি তোমাদের পক্ষে অত্যধিক; আমার কাছে যা সরলতম বাক্য, তোমাদের কাছে তা-ই দুরূহতম। তাই আমি বার বার এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করে চলি, কারণ তোমরা বোঝো অত্যন্ত কম এবং প্রতিটি শব্দ ব্যাখ্যা করার জন্য তোমাদের আমাকে প্রয়োজন। তবে খুব বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না; আমি আমার কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তোমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলব।


অধ্যায় ৮৪

আমার বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অভাবের কারণে, মানুষ অসংখ্য বার আমার ব্যবস্থাপনায় বাধা দিয়েছে এবং আমার পরিকল্পনাকে দুর্বল করে দিয়েছে, কিন্তু আমার অগ্রসরমান পদক্ষেপকে তারা কখনওই বাধা দিতে সক্ষম হয়নি। তার কারণ আমি প্রজ্ঞার ঈশ্বর। আমার মধ্যে রয়েছে অনন্ত প্রজ্ঞা এবং আমার মধ্যে রয়েছে সীমাহীন ও অতল রহস্যসমূহ। স্মরণাতীত কাল থেকে, মানুষ কোনও দিনই এই রহস্যগুলির তল পেতে ও সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে উঠতে সমর্থ হয়নি। তাই নয় কি? আমার দ্বারা উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যের মধ্যে শুধু যে প্রজ্ঞাই রয়েছে তা নয়, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে আমার গোপন রহস্যও রয়েছে। আমার ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুই রহস্য; আমার প্রতিটি অংশই রহস্য। আজ তোমরা নিছকই সেই রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছ মাত্র, অর্থাৎ তোমরা আমার ছবি প্রত্যক্ষ করেছ—কিন্তু তার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন এই রহস্য তোমরা এখনও উন্মোচন করে উঠতে পারোনি। মানুষ আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে শুধুমাত্র আমার দেখানো পথ অনুসরণ করেই; তার অন্যথা ঘটলে তারা এই পৃথিবীর সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ভস্মে পরিণত হবে; আমি স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নই। “ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ” জাতীয় পূর্বপ্রচলিত বচনগুলি ইতিমধ্যেই অচল হয়ে গিয়েছে; এই জরাজীর্ণ ও প্রাচীন বচনগুলি বর্তমানে আর প্রযোজ্য নয়। তোমাদের মধ্যে কতজন তা উপলব্ধি করতে পেরেছ? তোমাদের মধ্যে কতজন আমার সম্পর্কে এই মাত্রা পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে উঠতে পেরেছ? আমায় সকল বিষয়েই স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও নির্দেশ দিতে হবে।

শয়তানের রাজ্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং সে রাজ্যের মানুষদের আমার সেবা করার কাজও খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। এক এক করে তাদের আমার আবাস থেকে বিতাড়িত করা হবে, যার অর্থ হল, যারা এতদিন বিভিন্ন ভূমিকায় ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল, তাদের সকলেরই প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাদের সকলকেই আমার রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ভুলে যেও না! অতীতে আমি যাদের ত্যাগ করেছি তারা সহ, আজ থেকে আমি যাদের ত্যাগ করছি, তারা সকলেই নিছকই অভিনয় করে চলেছে, এবং তারা সকলেই নিছক কৃত্রিম; তারা আমার জন্য নিছক একটি নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে, এবং, এ নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেলে, তাদের অবশ্যই মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যারা প্রকৃতই আমার সন্তান, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আমার রাজ্যে বাস করবে, তারা আমার ভালোবাসা পাবে এবং তোমাদের জন্য আমি ইতিমধ্যেই যে আশীর্বাদ প্রস্তুত করেছি, সেই আশীর্বাদ লাভ করবে। প্রথমজাত পুত্রগণ আশীর্বাদধন্য! যেহেতু তোমাদের আমি আগে থেকেই প্রশিক্ষিত করে রেখেছি, তাই তোমরা এখন আমার ব্যবহারের উপযুক্ত। এমনটা বিশ্বাস করো যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যে বস্তু মানুষ অর্জন করতে পারে না, তা আমি বিনা বাধায় করতে পারি, এবং সে ক্ষেত্রে বিবাদের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এমনটা মনে কোরো না যে তোমাদের পক্ষে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়, অথবা তোমরা আমার প্রথমজাত সন্তান হয়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত নও। তোমরা সম্পূর্ণভাবেই যোগ্য! তার কারণ সমস্ত কিছুই কার্যকরী হয়ে ওঠার জন্য আমার উপর নির্ভরশীল; সবকিছুই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার জন্য আমার উপর নির্ভর করে। বর্তমানে তোমাদের কেন মনে হচ্ছে যে তোমাদের আত্মিক উচ্চতা এমনতর? তার কারণ নিছকই এই যে তোমাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করার সময় এখনও আসে নি। মহৎ প্রতিভাধরদের তুচ্ছ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না; তোমরা কি বুঝতে পারছ? সমগ্র বিশ্বজগতে তোমরা কি নিছকই এই ক্ষুদ্র চিনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে? অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষকে তোমাদের হাতেই অর্পণ করা হবে, যাতে তোমরা তাদের চালিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে পারো, কারণ তোমরাই প্রথমজাত সন্তান, এবং তোমাদের ভ্রাতৃবর্গকে নেতৃত্ব দেওয়ার কর্তব্য তোমাদেরই পালন করতে হবে। এমনটা জেনে রাখো! আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আমি আবারও এই বিষয়টির উপর জোর দিচ্ছি যে, আমি তোমাদের আনন্দ উপভোগ করার অনুমতি দিই। আমিই তিনি, যিনি সক্রিয়—পবিত্র আত্মা সর্বত্রই কর্মরত, এবং তিনিই ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অতীতে আমার পরিত্রাণ সম্পর্কে মানুষের কোনও বোধই ছিল না। এখন কি তোমরা তা উপলব্ধি করেছ? আমার পরিত্রাণের বিভিন্ন দিক রয়েছে: একটি দিক হল, কিছু মানুষ একেবারেই পূর্বনির্ধারিত নয়, অর্থাৎ তারা আমার অনুগ্রহ লাভ করতে আদপেই সমর্থ হবে না; আর একটি দিক হল, কিছু মানুষ রয়েছে যারা প্রাথমিকভাবে পূর্বনির্ধারিত, তারা কিছুকাল আমার অনুগ্রহ লাভ করবে, কিন্তু আমার দ্বারাই পূর্বনির্ধারিত সেই কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আমি তাদের বহিষ্কার করব, এবং অতঃপর তাদের জীবনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে। আরও একটি দিক হল এই যে, কেউ কেউ রয়েছে যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও আমার দ্বারাই মনোনীত, এবং তারা আমার অনন্ত আশীর্বাদ ভোগ করে; সূচনাকাল থেকে অন্তিম সময় পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভোগ করবে, যার মধ্যে রয়েছে সেই দুঃখকষ্ট যা তাদের আমাকে স্বীকার করার আগে ও পরে ভোগ করতে হয়েছে, এবং যে আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি তারা আমাকে স্বীকার করার পর লাভ করেছে। এখন থেকে, তাদের আশীর্বাদ লাভ করা শুরু হবে—অর্থাৎ, তাদেরকেই আমি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করছি। এটিই আমার মহৎ কর্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির স্পষ্টতম অভিব্যক্তি। তাহলে আশীর্বাদ বলতে কী বোঝায়? তোমাদের প্রশ্ন করা যাক: তোমরা সবথেকে বেশি কী করতে চাও? তোমরা সর্বাধিক ঘৃণা করো কাকে? কোন বস্তুটি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তোমরা সর্বাধিক আশাবাদী? অতীতে তোমরা বেদনা ও দুর্দশার পথ পার হয়ে এসেছ, সে সবই ছিল আমাকে অর্জন করার স্বার্থে, এবং তোমাদের জীবন যাতে বৃদ্ধি পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে; সে সকলই অনুগ্রহের অংশ বিশেষ। “আশীর্বাদ”-এর অর্থ হল, যে সমস্ত বস্তুকে তোমরা ঘৃণা করো সেগুলি ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে আর থাকবে না, অর্থাৎ সেই বস্তুগুলি তোমাদের বাস্তব জীবনে আর উপস্থিত থাকবে না; তোমাদের চোখের সামনেই সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হবে। পরিবার, কাজ, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, এমনকী দৈনিক তিন বেলার যে আহারকে তোমরা প্রতিদিন ঘৃণা করো, সেগুলি সবই অপসারিত হয়ে যাবে। (এর অর্থ সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ না থাকা, এবং দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্ট আত্মার পক্ষেই তোমার দেহকে রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু এই অবস্থাটি তোমার দেহের ইঙ্গিতবাহী, দেহের উপাদানের নয়। তুমি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও তুরীয় অবস্থায় পৌঁছবে। জগৎসৃষ্টির পর থেকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আলৌকিক ঘটনাসমূহের মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ ও স্পষ্টতম।) যাবতীয় পার্থিব ধূলিকণা তোমাদের দেহ থেকে অপসারিত হবে, এবং সম্পূর্ণ অর্থে তোমরা এমন পবিত্র ও অকলুষিত আধ্যাত্মিক দেহে রূপান্তরিত হবে, যা সমগ্র বিশ্বজগৎ জুড়ে এবং জগতের শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সমর্থ হবে। সেই সময় থেকে স্নান ও অঙ্গমার্জনার মতো বিরক্তিকর কাজগুলির হাত থেকেও তোমরা মুক্তি পাবে, এবং তোমরা শুধু পরিপূর্ণভাবে আনন্দ উপভোগ করবে। সেই সময় থেকে তোমাদের আর বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না (কারণ আমি একটি যুগের অবসান ঘটাচ্ছি, জগৎ সৃষ্টি করছি না), এবং মহিলাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর যে প্রসব-বেদনা, তার আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। ভবিষ্যতে তোমাদের আর কাজ করতে বা শ্রম দিতেও হবে না। আমার প্রেমময় আলিঙ্গনে তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন করবে, আমি যে আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষণ করেছি, তাকে উপভোগ করবে। এটিই হল চূড়ান্ত বিষয়। তোমরা যখন এই আশীর্বাদগুলি উপভোগ করবে, তখন অনুগ্রহ তোমাদের অনুসরণ করে যাবে। আমি তোমাদের জন্য যা কিছু—অর্থাৎ গোটা জগতের যে সমস্ত বিরল ও মহামূল্য সম্পদ—প্রস্তুত করেছি, সেগুলি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হবে। এই মুহূর্তে এ সমস্ত বিষয় ধারণায় আনা বা কল্পনা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং অতীতেও কেউ এগুলি ভোগ করেনি। এই আশীর্বাদগুলি যখন তোমাদের কাছে আসবে, তখন তোমরা সীমাহীন পরমানন্দ লাভ করবে—কিন্তু ভুলে যেও না যে এই সকল কিছুরই হেতু আমার ক্ষমতা, আমার কর্ম, আমার ন্যায়পরায়ণতা এবং, অধিকতররূপে, আমার মহিমা। (যাদের প্রতি আমি অনুগ্রহপরায়ণ হতে চাইব, তাদের প্রতিই আমি অনুগ্রহপরায়ণ হব, এবং যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল হতে চাইব, তাদের প্রতিই আমি ক্ষমাশীল হব।) সেই সময়ে তোমাদের পিতামাতার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না, এবং রক্তের সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ও থাকবে না। আমার প্রিয়ভাজন সন্তানরা, তোমরা সকলেই আমার ভালোবাসার পাত্র। সেই সময় থেকে, তোমাদের নিপীড়ন করার স্পর্ধা কেউই দেখাবে না। সেই সময়কালটিই হবে তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার সময়, এবং সেই সময়েই তোমরা লৌহমুষ্টিতে দেশগুলিকে শাসনও করবে! আমার প্রিয়ভাজন সন্তানদের পথে বিঘ্ন ঘটানোর স্পর্ধা কার হবে? তাদের আক্রমণ করার স্পর্ধা কার হবে? আমার প্রিয়ভাজন সন্তানদের সকলেই সম্মান করবে, কারণ পিতা অনুগ্রহ অর্জন করেছেন। যে সমস্ত বস্তু কারোর পক্ষে কোনও দিনই কল্পনা করাও সম্ভব হয়নি, সেগুলিই তোমাদের চোখের সামনে এসে উপস্থিত হবে; সেগুলি হবে সীমাহীন, অফুরান ও অনিঃশেষ। খুব দ্রুতই তোমাদের নিশ্চিতভাবেই আর রোদে ঝলসানোর বা কষ্টকর তাপপ্রবাহ সহ্য করার প্রয়োজন পড়বে না, অথবা তোমাদের শীতের কষ্টও ভোগ করতে হবে না, বা বর্ষা, তুষারপাত কিংবা বাতাসের স্পর্শও অনুভব করতে হবে না। তার কারণ আমি তোমাদের সকলকে ভালোবাসি এবং সেই জগৎ হবে সম্পূর্ণভাবে আমার ভালোবাসারই জগৎ। তোমরা যা চাইবে, সেই সমস্ত কিছুই আমি তোমাদের দেব এবং তোমাদের যা-যা প্রয়োজন হবে, সেই সমস্ত কিছুই আমি তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে তুলব। আমি যে ন্যায়পরায়ণ নই, এমনতর দাবি করার স্পর্ধা কে দেখায়? তোমাকে আমি অবিলম্বে হত্যা করব, কারণ আগেই বলেছি যে (মন্দ জনেদের বিরুদ্ধে) আমার ক্রোধ অনন্ত কাল স্থায়ী হবে, এবং আমি বিন্দুমাত্র নমনীয় হব না। তবে (আমার প্রিয়ভাজনদের সন্তানদের প্রতি) আমার ভালোবাসাও চিরস্থায়ী হবে; তা আমি বিন্দুমাত্রও দমিত রাখব না।

আজ যে মানুষরা আমার বাক্যগুলি বিচার হিসেবে শুনছে, তারা সঠিক অবস্থায় নেই। কিন্তু যতক্ষণে তা তারা বুঝতে পারবে, ততদিনে পবিত্র আত্মা তাদের পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। সমগ্র বিশ্বজগতে তোমাদের মধ্য থেকেই প্রথমজাত সন্তানদের মনোনীত করা হয়েছে, অন্যদিকে এই সন্তানরা ও প্রজারা তোমাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমি জোর দিয়েছি সমগ্র বিশ্বজগতের উপর, যার অর্থ, সন্তানদের ও প্রজাদের মনোনীত করা হয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে। তোমরা কি এ কথা বুঝতে পারছ? প্রথমজাত সন্তানরা যাতে দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং ওই বিদেশিদের নেতৃত্ব দিতে যায়, সে বিষয়ের উপর আমি কেন জোর দিয়ে চলেছি? আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কি তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে? তার কারণ, চিন হল এমন এক দেশ যাকে আমি অভিশাপ দিয়েছি; এই দেশটি আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন করেছে, এবং এটিকেই আমি সর্বাধিক ঘৃণা করি। তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত যে আমার প্রথমজাত সন্তানরা ও আমি স্বর্গ থেকে এসেছি এবং আমরা বিশ্বজনীন মানুষ; আমরা কোনও একটি বিশেষ দেশের লোক নই। মনুষ্যসুলভ ধারণাগুলিকে আঁকড়ে থাকা বন্ধ করো! তার কারণ, তোমাদের সামনে আমি আমার ছবি প্রকাশ করেছি। সমস্ত কিছুই আমার উপর নির্ভরশীল। তোমরা কি আমার বাক্য মনে রাখতে পারবে? কেন আমি এমন বলছি যে তোমাদের মধ্যে মানুষের সংখ্যা ক্রমশ আরও কমে আসছে, এবং জনগণ ক্রমশ আরও পরিমার্জিত হয়ে উঠছে? তার কারণ আমার পরিত্রাণ ক্রমশ বিশ্বজগতের দিকে প্রসারিত হয়ে উঠছে। যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, যারা আমার নাম স্বীকার করেছে, তারা প্রথমজাত সন্তানদের ত্রুটিমুক্ত করে তোলার স্বার্থে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করেছে। তোমরা কি বুঝতে পারছ? কেন আমি এমনটা বলছি যে তারাই আমার সন্তানদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে? এবার তোমরা প্রকৃতই তা বুঝতে পারছ, তা-ই নয় কি? সংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষেই খুব কম; তারা সংখ্যায় নিঃসন্দেহে অল্প। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষরা আমাদের সন্তানদের কারণে নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে এবং আমার অনুগ্রহও অনেকাংশেই ভোগ করেছে—এবং সেই কারণেই আমি বলেছি যে আমি মানবজাতিকে এই শেষবারের মতো উদ্ধার করছি! এবার আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ তোমাদের জানা! যে আমাকে প্রতিরোধ করবে, তাকে আমি কঠোর শাস্তি দেব, আর যে আমার পক্ষে দাঁড়াবে, তার প্রতি আমি সদয় হব। তার কারণ, সেই সূচনাকাল থেকে, আমি সব সময়েই মহিমান্বিত ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করে এসেছি, এবং তোমাদের সামনে সমস্তই প্রকাশিত হ বে। আমি কাজ করি ক্ষিপ্র গতিতে ও বিচিত্র পদ্ধতিতে, এবং খুব দ্রুতই মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় বিভিন্ন বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঘটবে। আমি বলতে চাইছি যে, তা ঘটবে অবিলম্বে এবং খুব দ্রুতই। তোমরা কি বুঝতে পারছ? অবিলম্বে জীবনে প্রবেশের পথ সন্ধান করো! আমার প্রিয়ভাজন সন্তানরা, এখনে সমস্ত কিছু তোমাদের জন্যই এখানে সমস্ত কিছুই রয়েছে এবং সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান তোমাদেরই স্বার্থে।


অধ্যায় ৮৫

আমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি বিভিন্ন মানুষকে ব্যবহার করে থাকি: যাদের আমি শাস্তি দিই, তাদের ক্ষেত্রে আমার অভিশাপ বাস্তবায়িত হয়, ঠিক যেমন যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হয় আমার আশীর্বাদ। এখন, তোমাদের মধ্যে কারা আমার আশীর্বাদ লাভ করবে, আর কারাই বা আমার অভিশাপ ভোগ করবে, এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবেই আমার একটি মাত্র বাক্যের উপর নির্ভরশীল; এই সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়ে থাকে আমার কথনসমূহের দ্বারা। তুমি জানো যে বর্তমানে যার প্রতি আমি সদয়, সে সদাই আমার আশীর্বাদ লাভ করতে বাধ্য (যার অর্থ, ক্রমশ আমাকে জানতে পারা ও আমার সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হয়ে ওঠা, নতুন আলোক ও উদ্ঘাটনসমূহ লাভ করা, এবং আমার কর্মের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠা)। যাদের আমি ঘৃণা করি (এ হল আমার অভ্যন্তরীণ এক বস্তু যা মানুষ বাইরে থেকে দেখতে পায় না) তারা নিশ্চিতভাবেই আমার অভিশাপ ভোগ করবে এবং তারা নিঃসন্দেহে অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর; সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারা সেটির প্রতি আমার অভিশাপের ভাগীদার হবে। আর যাদের মুখদর্শন পর্যন্ত আমি করতে পারি না, যাদের মধ্যে আমি গুণের অভাব দেখতে পাই, এবং যাদের ত্রুটিমুক্ত করে তোলা বা ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাদেরও উদ্ধার হওয়ার সুযোগ থাকবে, এবং তারাও আমার সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে। কারোর মধ্যে যদি আমার একটিও গুণ না থেকে থাকে, সে যদি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি অনুধাবন করতে না পারে, এবং সে যদি আমায় না জানে, অথচ তার মধ্যে যদি আন্তরিক মনোভাব থেকে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি আমার প্রজাগণের অংশ হিসেবেই গণ্য হবে। যারা আমার অভিশাপের ভাগীদার, আমি তাদের পরিত্রাণের অযোগ্য হিসাবে গণ্য করি, এবং তাদের উপরেই ভর করেছে মন্দ আত্মারা। তাদের বিতাড়িত করতে আমি উদগ্রীব। এদের জন্ম দিয়েছে অতিকায় লাল ড্রাগন, এবং এদেরই আমি সবথেকে বেশি ঘৃণা করি। এখন থেকে আমার আর তাদের সেবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি তাদের আর একেবারেই চাই না! আমি তাদের কাউকেই চাই না। এমনকি আমার সামনে যদি তারা কান্নাকাটি করে ও দাঁতে দাঁত ঘষে, তাহলেও তার কোনও ফল হবে না; আমি তাদের কারোর দিকেই দৃষ্টিপাত করি না। আমি শুধু তাদের বিতাড়িত করে দিই। তুমি কী ধরনের মানুষ? আমার সামনে আসার যোগ্যতা কি তোমার রয়েছে? তুমি কি উপযুক্ত? এখনও তুমি ভালো মানুষ হওয়ার ভান করছ এবং বিনয়ী সাজছ! যে অসংখ্য মন্দ কর্ম তুমি করেছ, তার পরেও কি আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি? আর তারপর, যে মুহূর্তে আমার সামনে তোমার পুনরুত্থান ঘটবে, সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি আবার আমাকে অমান্য করতে শুরু করে দেবে। কোনও দিনই তোমার কোনও সৎ অভিপ্রায় ছিল না; তুমি শুধুমাত্র আমাকে প্রতারণা করতে চাও! অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও কি তোমার পক্ষে সত্যিই ভালো হওয়া সম্ভব? অসম্ভব! তোমাকে আমি ইতিমধ্যেই অভিশাপ দিয়েছি, এবং আমি সবিস্তারে তোমার বিচার করছি! আন্তরিকতা, সততা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আমার সেবায় ব্রতী হও এবং তারপর নিজের অতল গহ্বরে ফিরে যাও! তুমি কি আমার রাজ্যের অংশীদার হতে চাও? তুমি স্বপ্ন দেখছ! কতদূর নির্লজ্জ তুমি! তোমার অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন শরীর সহ তুমি ইতিমধ্যেই কিছুদূর কলুষিত হয়েছ, অথচ এখনও তোমার আমার সামনে দাঁড়ানোর সাহস হয়! সামনে থেকে সরে যাও! তুমি যদি আরও দেরি করো, তাহলে আমি তোমাকে গুরুতর দণ্ড দেব! আমার সামনে যারা কুটিলতা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের অনাবৃত হতেই হবে। কোথায় লুকোবে তুমি? কোথায় আত্মগোপন করবে? যতই পালিয়ে বেড়াও বা আড়ালে থাকো না কেন, আমার নিয়ন্ত্রণ এড়ানো কি সত্যিই তোমার পক্ষে সম্ভব? তুমি যদি যথাযথভাবে আমার সেবা না করো, সেক্ষেত্রে তোমার পরমায়ু আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে; অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ঘটবে!

আমি তোমাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলব যে আমার প্রথমজাত সন্তানগণ কী ধরনের মানুষ, এবং সে বিষয়ে আমি তোমাদের যথাযথ প্রমাণও দেব। অন্যথায়, তোমরা তোমাদের যথোপযুক্ত স্থান গ্রহণ করতে পারবে না এবং তার পরিবর্তে, তোমাদের স্থান কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তোমরা নির্বিচারে সিদ্ধান্ত নেবে। কেউ কেউ অতিরিক্ত বিনয়ী হয়ে উঠবে, আবার কেউ কেউ হয়ে উঠবে অসংযত; এবং যাদের মধ্যে আমার কোনও গুণ নেই, বা যাদের মধ্যে গুণাবলীর অভাব অত্যন্ত প্রকট, তারা সকলেই আমার প্রথমজাত সন্তান হতে চাইবে। যারা আমার প্রথমজাত সন্তান, তাদের অভিব্যক্তিগুলি কী ধরনের? প্রথমত, তারা আমার ইচ্ছাকে অনুধাবন করার দিকে মনোযোগ দেয়, এবং সে ইচ্ছার প্রতি বিবেচনাশীল হয়। অধিকন্তু, তাদের প্রত্যেকের উপরেই পবিত্র আত্মা কর্মরত। দ্বিতীয়ত, তারা ক্রমাগত নিজেদের আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান চালায়, অসংযমী জীবনযাপন থেকে বিরত থাকে, এবং সব সময়েই আমার বেঁধে দেওয়া গণ্ডীর মধ্যে থাকে; তারা চূড়ান্তভাবে স্বাভাবিক। উপরন্তু, এইভাবে আচরণ করার মধ্যে দিয়ে তারা কাউকে অনুকরণ করছে না। (যেহেতু পবিত্র আত্মার কর্মকে অনুধাবন করার প্রতি তাদের মনোযগ নিবদ্ধ, এবং তাদের প্রতি আমার ভালোসার বিষয়ে তারা সহানুভূতিশীল, তাই তারা সদা সতর্ক, এবং আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা অবাধ্যতার যে মানসিকতা, তার কবলে পড়ার বিষয়ে তারা গভীরভাবে ভীত।) তৃতীয়ত, তারা আমার জন্য সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে কাজ করে, নিজেদের সমগ্র সত্তাকে নিবেদন করতে সক্ষম, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় ভাবনাকে তারা ইতিমধ্যেই নির্মূল করে দিয়েছে। চতুর্থত, ন্যায়পরাণতার জন্য তারা সদাই ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণার্ত, এবং তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বহু কিছুর অভাব আছে ও তাদের আত্মিক বড়ই অপরিণত। পঞ্চমত, যেমনটি আগেই উল্লেখ করেছি, জগতে তাদের সুনাম আছে, কিন্তু জগতের মানুষরা তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে নৈতিক বিশুদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত কিছুই প্রমাণ, কিন্তু এখন আমি তোমাদের কাছে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারব না, কারণ আমার কর্ম এখনও সেই স্তরে পৌঁছয়নি। আমার প্রথমজাত সন্তানগণ, মনে রেখো! তোমার মধ্যেকার জীবনবোধ, আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা, আমার বিষয়ে তোমার জ্ঞান, আমার জন্য তোমার অনুসন্ধান, তোমাদের বিশ্বাস—এই সমস্ত কিছুই তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসার উপাদান; এই সমস্ত কিছুই আমি প্রমাণ হিসেবে তোমাদের কাছে তুলে ধরছি, যাতে তোমরা প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রিয়ভাজন সন্তান হয়ে উঠতে পারো এবং আমার সমান হয়ে উঠতে পারো, আমার পাশাপাশি অতুলনীয় মহিমায় তোমরাও যাতে আহারে, জীবনযাপনে ও আনন্দ উপভোগে আশীর্বাদ লাভ করতে পারো।

যারা আমাকে উৎপীড়ন করেছে, যাদের আমার বিষয়ে কোনও জ্ঞান ছিল না (আমার নাম প্রত্যক্ষ হওয়ার আগের সময়টিও তার অন্তর্গত), যারা বিশ্বাস করত যে আমি মানুষ, অথবা অতীতে যারা আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করেছে বা কুৎসা রটিয়েছে, তাদের কারোর প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি এই মুহূর্তে যদি তারা আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসের দুর্দান্ত কোনও সাক্ষ্যও পেশ করে, তাহলেও কোনও ফল হবে না। অতীতে আমাকে উৎপীড়ন করার কাজটি ছিল আমার সেবায় নিয়োজিত হওয়ারই অন্যতম পথ, এবং আজ যদি সেই সমস্ত মানুষরা আমার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শনও করে, তাহলেও তারা আমার যন্ত্রই থাকবে। আজ যাদের আমি প্রকৃতপক্ষেই ত্রুটিমুক্ত করে তুলেছি, শুধুমাত্র তারাই আমার কোনও ধরনের কাজে লাগতে পারে, কারণ আমি স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর এবং আমি উঠে এসেছি মানবদেহ থেকে ও যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। আমি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং অতীতে আমার চারপাশে যে সমস্ত মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ ছিল, সেগুলি সবই আমারই হাতে। আমি আবেগশূন্য এবং সমস্ত কিছুর প্রতিই আমি ন্যায়পরায়ণ আচরণ করে থাকি। আমি ন্যায়নিষ্ঠ, এবং লেশমাত্র কলুষও আমাকে দূষিত করতে পারেনি। তোমরা কি আমার বাক্যগুলির অর্থ বুঝতে পারছ? তোমরা কি এ অবস্থা অর্জন করতে পারবে? মানুষের ধারণা যে আমার মধ্যেও স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব রয়েছে, এবং আমারও নিজস্ব পরিবার ও আবেগ-অনুভূতি রয়েছে—কিন্তু তোমরা কি জানো যে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল? আমি ঈশ্বর! তোমরা কি এ কথা ভুলে গেছ? তোমরা কি বিভ্রান্ত? এখনও তোমরা আমায় জানো না!

আমার ন্যায়পরায়ণতা তোমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। যে কোনও ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমি যে ধরনের হস্তক্ষেপই করি না কেন, তা থেকে আমার ন্যায়পরায়ণতা ও আমার মহিমা উভয়ই প্রকাশিত হয়। যেহেতু আমি স্বয়ং সেই ঈশ্বর যিনি তাঁর ক্রোধ নিয়ে আসেন, তাই যে আমাকে উৎপীড়ন করেছে বা আমার নিন্দা করেছে, তেমন একটি ব্যক্তিকেও আমি রেহাই দেব না। এহেন কঠোর শর্তের অধীনে, তোমরা কি এই বিষয়টিকে অনুধাবন করতে পারছ? আমি যাদের নির্বাচন করেছি এবং যাদের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, তারা বিরল মুক্তা বা গন্ধর্ব মণির সমগোত্রীয়; তারা বিরল। তার কারণ যারা আমার প্রজা হবে, তাদের তুলনায় যারা রাজা হিসেবে রাজত্ব করবে তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য, এবং এর থেকে আমার ক্ষমতা ও আমার বিস্ময়কর কর্মই প্রতিভাত হয়। আমি প্রায়শই এমন বলে থাকি যে আমি তোমাদের পুরস্কৃত করব ও তোমাদের রাজমুকুটে ভূষিত করব, এবং আমার সঙ্গে থাকার অর্থ অনিঃশেষ গৌরব। পুরস্কার, রাজমুকুট ও গৌরবের মতো শব্দগুলির মাধ্যমে আমি কী বোঝাতে চাইছি? মানুষের ধারণা যে পুরস্কার হল বস্তুগত সামগ্রী, যেমন খাদ্য, বস্ত্র বা অন্য কোনও ব্যবহারযোগ্য বস্তু, কিন্তু এটি আদ্যন্ত সেকেলে চিন্তাপদ্ধতি; এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে আমি তা বোঝাতে চাইছি না, এবং এমনটা বরং এক ভ্রান্ত ধারণা। পুরস্কার অর্জিত হয় এই বর্তমান মুহূর্তে, এবং তা অনুগ্রহেরই অংশ বিশেষ। তবে এমন কিছু পুরস্কারও অবশ্য আছে যেগুলি জাগতিক আনন্দের সঙ্গে যুক্ত, এবং যারা আমার সেবায় ব্রতী, কিন্তু যাদের আমি উদ্ধার করব না, তারাও কিছু বস্তুগত আনন্দ উপভোগ করতে পারে (যদিও সেগুলি নিছকই বস্তুগত সামগ্রী, যা আমার সেবায় ব্যবহার্য)। রাজমুকুট কোনও পদের অভিজ্ঞান নয়; অর্থাৎ, এটি এমন কোনও বস্তুগত সামগ্রী নয় যা আমি তোমাদের দেব যাতে তোমরা সেটি ভোগ করতে পারো। বরং এটি হল একটি নতুন নাম, যাতে আমি তোমাদের ভূষিত করব, এবং তোমাদের মধ্যে যে নিজের এই নতুন নামের যোগ্য হয়ে উঠতে সক্ষম হবে, সেই ব্যক্তি রাজমুকুট লাভ করবে, যার অর্থ হল আমার আশীর্বাদ লাভ করা। পুরস্কার ও রাজমুকুট আমার আশীর্বাদেরই অংশ বিশেষ, কিন্তু আশীর্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে আসমান-জমিন তফাৎ রয়েছে। নিছক মানবিক ধারণার সাহায্যে গৌরব বিষয়টি কল্পনাও করা সম্ভব নয়, কারণ গৌরব কোনও বস্তুগত সামগ্রী নয়। মানবিক কাছে, তা অত্যন্ত বিমূর্ত এক ধারণা। তাহলে, গৌরব বলতে ঠিক কী বোঝায়? তোমরা যে আমার সঙ্গেই গৌরবে অবতরণ করবে, সেই শব্দবন্ধনীর অর্থ কী? আমার সমগ্রতা—অর্থাৎ, আমি যা এবং আমার যা আছে, (আমার সন্তানদের প্রতি) করুণা ও স্নেহময় দয়াশীলতা, এবং (সমস্ত মানুষের প্রতি) ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, বিচার, ক্রোধ ও দহন—আমার ছবিই হল গৌরব। কেন আমি এমন বলে থাকি যে, আমার সঙ্গে রয়েছে অনিঃশেষ গৌরব? তার কারণ আমার সঙ্গে রয়েছে অনিঃশেষ প্রজ্ঞা এবং অতুলনীয় প্রাচুর্য। কাজেই আমার সঙ্গে গৌরবের স্তরে অবতরণ করার অর্থ হল, আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করেছি, আমি যা এবং আমার যা আছে, সে সবই তোমাদেরও রয়েছে, তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছ আমার দ্বারা, তোমরা আমাকে সম্মান করো, এবং আমার বিরোধিতা করো না। তোমাদের কাছে এমনটা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে!

পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের উত্তেজক পরিস্থিতি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, এবং তারা সকলেই ক্রমশ আমার সেবায় ব্রতী হওয়ার জন্য ও তাদের জন্য যে অগ্নিকাণ্ড আনতে চলেছি, তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছে। আমার ক্রোধ ও দহন যখন এসে পৌঁছবে, তখন তার কোনও পূর্বাভাস থাকবে না। তবে, আমি কী করছি তা আমি জানি, এবং সে বিষয়ে আমার ধারণা আদ্যন্ত স্পষ্ট। আমার বাক্যগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চিত থাকা উচিত, এবং তোমাদের সমস্ত কিছু সত্বর প্রস্তুত করে ফেলা প্রয়োজনীয়। বিদেশ থেকে যারা অনুসন্ধানী হয়ে আসবে, তাদের চালিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠো। এমনটা মনে রেখো! চিন—অর্থাৎ চিনের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও স্থান—আমার অভিশাপে শিকার হ য়েছে। আমার বাক্যগুলির অর্থ কি তোমরা বুঝতে পারছ?


অধ্যায় ৮৬

লোকে বলে আমি একজন করুণাময় ঈশ্বর; তারা বলে যে আমি যা সৃষ্টি করেছি সেই সমস্তকিছুর জন্যেই আমি পরিত্রাণ এনে দেবো। এই সবকিছুই বলা হয় মানুষের পূর্বধারণার উপর নির্ভর করে। আমি যে এক করুণাময় ঈশ্বর, তা বলা হয় আমার প্রথমজাত পুত্রদের কাছে বলা হয়, এবং আমি যে সবার জন্য পরিত্রাণ এনে দেবো, তা বলা হয় আমার পুত্রগণ ও আমার লোকেদের কাছে বলা হয়। যেহেতু আমি এক প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, তাই আমার মন এই বিষয়ে স্পষ্ট যে কোন মানুষদের আমি ভালোবাসি আর কাদের আমি ঘৃণা করি। আমি যাদের ভালোবাসি, তাদের সর্বদা একেবারে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসবো, এবং সেই ভালোবাসার কখনোই পরিবর্তন হবে না। যাদের ঘৃণা করি, তাদের জন্য আমি এক বিন্দুও আবেগচালিত নই, তারা যতই ভালো ব্যবহার করুক না কেন। এর কারণ হলো, তারা আমার থেকে জন্মগ্রহণ করেনি, এবং তারা আমার ক্ষমতা বা আমার জীবনের অধিকারী নয়। অন্য কথায়, তারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত হয়নি—কারণ আমি অভ্রান্ত। অর্থাৎ, আমার সকল কর্মকেই পবিত্র ও সম্মাননীয় বলা হয়, এবং আমার কখনো কোনো অনুশোচনা নেই। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি চরমতম হৃদয়হীন—কিন্তু তুমি কি চিনতে পারো না যে আমিই স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ ও মহিমান্বিত ঈশ্বর? আমার সমস্তটাই সঠিক; আমি যাদের ঘৃণা করি তারা সকলে নিশ্চিতভাবেই আমার অভিশাপ লাভ করবে, এবং যাদের আমি ভালোবাসি তারা সকলে নিশ্চিতভাবে লাভ করবে আমার আশীর্বাদ। এ আমার পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় স্বভাব, এবং কেউই এর পরিবর্তন করবে না। এটাই চূড়ান্ত!

আজ, যারা সত্যিই আমার অভিপ্রায়গুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তারা আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, কারণ আমার কার্য উভয়ত দ্বিধাহীনসু ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, এবং আমি কোনো অংশ অসম্পূর্ণ রেখে দিই না। আমি যাদের অভিশাপ দিই তারা অগ্নিদগ্ধ হবে। তাহলে এরকম কেন যে মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমার দ্বারা অভিশপ্ত, তবুও পবিত্র আত্মা এখনও তাদের উপরে তাঁর কাজ সম্পাদন করছেন (আবর্জনাপূর্ণ এক মন্দিরে আমার বসবাস না করার বিষয়ে একথা বলা হয়েছে)? সমস্ত বিষয় ও সমস্ত বস্তুই খ্রীষ্টের জন্য সেবা প্রদান করে, এই কথার অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থ কি তোমরা অনুধাবন করো? আমি যখন তাদের সেবার ব্যবহার করি তখন পবিত্র আত্মা তাদের মাধ্যমে তাঁর কার্য করেন, কিন্তু সাধারণভাবে, তারা যখন আমার সেবায় রত নয়, তখন মৌলিকভাবে তারা আত্মিকভাবে আলোকপ্রাপ্ত নয়। এমনকি যদি তারা অন্বেষণ করেও, তবে তারা তা করে ভাবাবেগপূর্ণ উদ্দীপনা থেকে, এবং তা হল শয়তানের এক চাতুরী—কারণ সাধারণ সময়ে, তারা আমার কার্যের প্রতি একেবারেই কোনো মনোযোগ দেয় না, এবং আমার ভারগুলোর বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবিবেচক। এখন যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্রেরা বড় হয়ে উঠেছে, আমি তাদের পদাঘাতে দূর করে দিচ্ছি; এই কারণে, আমার আত্মা সকল স্থানে প্রত্যাহৃত হয়েছে, এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তোমরা কি উপলব্ধি করো? সমস্তকিছুই নির্ভর করে আমার কর্মের উপর, আমার পূর্বনির্ধারণের উপর, এবং সেই সমস্ত বাক্যের উপর যা আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। যে সকল স্থান আমার আশীর্বাদ লাভ করেছে, সেগুলো আবশ্যিকভাবেই সেইসব স্থান যেখানে আমি কাজ করি এবং যেখানে আমার কাজ নির্বাহ করা হয়। চীন হলো সেই দেশ যেখানে শয়তান সবচেয়ে বেশি পূজিত হয়, তাই সেই স্থান আমার দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে। উপরন্তু, এই সেই দেশ যে আমাকে নির্যাতন করার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজকর্ম করেছে। যে মানুষেরা অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রভাবের অধীনে রয়েছে তাদের উপর আমি একেবারেই আমার কাজ করবো না। তোমরা কি আমার বাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করো? সবকিছুর পরেও, আমার পুত্র ও আমার লোক অল্পসংখ্যক। একেবারে সমস্তকিছুই আমার হাতের মধ্যে রয়েছে; আমি যাদের নির্বাচিত করেছি ও পূর্বনির্ধারিত করেছি তাদের প্রতিই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং অধিকতর প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত। অন্য কথায়, যারা আমার প্রথমজাত পুত্র, তাদের উচিত বিলম্ব না করে অনুশীলন করা, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা আমার দায়ভারের ভাগ নিতে পারে, এবং আমার কার্যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পারে।

তোমাদের মধ্যে যারা আমার জন্য সেবাপ্রদান করে থাকো, তারা শোনো! আমার জন্য সেবাপ্রদান করার সময় তোমরা আমার অনুগ্রহের কিছুটা পেতে পারো। অর্থাৎ, তোমরা আমার পরবর্তী কাজ এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে সাময়িকভাবে জানবে—কিন্তু তোমরা সেগুলো একেবারেই উপভোগ করবে না। এটাই আমার অনুগ্রহ। যখনই তোমার সেবা পূর্ণ হবে, তৎক্ষণাৎ চলে যাও, বিলম্ব কোরো না। তোমাদের মধ্যে যারা আমার প্রথমজাত পুত্র, তাদের উদ্ধত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তোমাদের গর্বিত হওয়ার অনুমতি রয়েছে, কারণ আমি তোমাদের উপর অন্তহীন আশীর্বাদ বর্ষণ করেছি। তোমাদের মধ্যে যারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু, তোমাদের নিজেদের উপর সমস্যা নিয়ে আসা উচিত নয় বা তোমাদের নিয়তির বিষয়ে দুঃখ অনুভব করা উচিত নয়। তুমি কি শয়তানের একজন বংশধর নও? আমার জন্য তোমার সেবাপ্রদান করা সম্পন্ন হলে তুমি অতল গহ্বরে ফিরে যেতে পারো, কারণ তখন তুমি আর আমার কোনো কাজের থাকবে না। তখন আমি আমার শাস্তির দ্বারা তোমাদের সাথে মোকাবিলা করবো। একবার কাজ করতে আরম্ভ করলে আমি শেষ পর্যন্ত তা চালিয়ে যাবো; আমার কর্ম সম্পন্ন হবে, এবং আমার সম্পাদিত কার্য চিরস্থায়ী হবে। আমার প্রথমজাত পুত্র, আমার পুত্র, এবং আমার লোকেদের সকলের জন্য এর সমস্তটা প্রযোজ্য, এবং তোমাদের জন্যও: তোমাদের প্রতি আমার শাস্তি হবে চিরকালীন। যেসব মন্দজন আমায় প্রতিরোধ করে তারা যে নিশ্চিতভাবেই আমার দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, এ কথা আমি আগেও অনেকবার তোমাদের বলেছি। আমাকে প্রতিরোধ করার পরেও যদি তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা তিরস্কৃত না হয়ে থাকো, তাহলে ইতিমধ্যেই তোমাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, এবং এরপর তুমি আমার হাতের আঘাতে ভূপতিত হবে। আমার সম্পর্কে কু-চিন্তা করার সময় যদি তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুশাসিত হয়ে থাকো, তাহলে তুমি আমার আশীর্বাদ লাভ করেছো; যদিও, তোমাকে সবসময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, কখনোই অবহেলাপূর্ণ ও অমনোযোগী থাকা চলবে না।


অধ্যায় ৮৭

তোমাকে নিজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং যা সম্পন্ন হোক বলে আমি চাই তা করতে হবে—এটাই গভীর আকুলতার সাথে তোমাদের জন্য আমার অভিপ্রায়। এমনটা কি হতে পারে যে এমনকি এখনও তোমরা আমার বাক্যসমূহের অর্থ উপলব্ধি করে উঠতে পারোনি? এমন কি হতে পারে যে তোমরা এখনও আমার অভিপ্রায় জানো না? আমি ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতার সাথে কথা বলেছি, এবং আরও অধিক পরিমাণে বলেছি, কিন্তু তবুও কি তোমরা আমার বাক্যের অর্থের তল পাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাই করোনি? শয়তান, কল্পনাও কোরো না যে তুমি আমার পরিকল্পনা ধ্বংস করতে পারবে! যারা শয়তানের জন্য সেবাপ্রদান করে—অর্থাৎ শয়তানের সন্তানসন্ততি (এটা তাদের নির্দেশ করছে যারা শয়তানের দ্বারা অধিকৃত, এর ফলে যারা নিশ্চিতভাবেই শয়তানের জীবন যাপন করে, এবং সেহেতু তাদের শয়তানের সন্তানসন্ততি বলা হয়)—তারা আমার পদতলে করুণা ভিক্ষা করে, ক্রন্দন করে, আর দাঁতে দাঁত ঘষে। তবে, আমি এরকম নির্বোধের মতো কাজ করবো না! আমি কি শয়তানকে ক্ষমা করতে পারি? আমি কি শয়তানের জন্য পরিত্রাণ এনে দিতে পারি? তা অসম্ভব হবে! আমি যা বলি তা করি, এবং আমি কখনোই তা নিয়ে অনুতাপ করবো না!

আমি যা উচ্চারণ করি তা-ই সত্তায় পরিণত হয়। তাই নয় কি? তবুও, আমার প্রতি তোমাদের অনাস্থা অব্যাহত, তোমরা আমার বাক্যসমূহকে সন্দেহ করো, আর মনে করো যে আমি তোমাদের সাথে রসিকতা করছি। এটা একেবারেই হাস্যকর। আমি স্বয়ং ঈশ্বর! বুঝতে পারছো তোমরা? আমি স্বয়ং ঈশ্বর! আমি যদি কোনো প্রজ্ঞা বা ক্ষমতার অধিকারী না হতাম, তাহলে কি আমি ইচ্ছামতন করতে বা বলতে পারতাম? অথচ এখনও আমার প্রতি তোমাদের আস্থা নেই। এই বিষয়গুলোয় আমি বারবার জোর দিয়েছি, এবং তোমাদের কাছে বারংবার এগুলো বলেছি। তবু কেন তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও বিশ্বাস করো না? কেন এখনও তোমরা সন্দেহ পোষণ করো? কেন নিজের পূর্বধারণা তুমি আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আঁকড়ে থাকো? সেগুলো কি তোমাকে উদ্ধার করতে পারে? আমি যা বলি তা-ই করি। আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি: আমার বাক্যসমূহকে সত্য হিসাবে বিবেচনা করো, সন্দেহ কোরো না। তোমরা কি সেকথা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছো? নিজে থেকে তুমি কিছুই করতে পারো না, তবুও আমি যা করি তাতে বিশ্বাস করতে তুমি অপারগ। এমন একজন মানুষের ব্যাপারে কী-ই বা বলা যেতে পারে? স্পষ্টভাবে বললে, বিষয়টা এমন যেন আমি তোমাদের কখনো সৃষ্টিই করিনি। অন্য কথায়, আমার সেবা-প্রদানকারী হওয়ার জন্য সমস্ত দিক থেকেই তুমি অযোগ্য। প্রত্যেককে আমার বাক্যসমূহে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে! সকলকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে; আমি কাউকেই অব্যাহতি পেতে দেবো না। অবশ্যই, যারা বিশ্বাস করে তারা ব্যতিক্রম। আমার বাক্যে যারা আস্থা রাখে তারা নিশ্চিতভাবেই আমার আশীর্বাদ লাভ করবে, যে আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হবে এবং তুমি যা বিশ্বাস করো সেই অনুযায়ী তা তোমার মধ্যে নিষ্পন্ন হবে। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা! আমি এখন তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার আশীর্বাদ প্রদান আরম্ভ করছি। একটু একটু করে, তোমরা পরিহার করতে শুরু করবে দেহের সেই সব ঘৃণিত বন্ধনগুলো: বিবাহ, পরিবার, খাদ্যগ্রহণ, বস্ত্রপরিধান, নিদ্রা, এবং সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বাতাস, সূর্য, বৃষ্টি, প্রবল ঝঞ্ঝা, তুষারপাতজনিত দুর্গতি, এবং অন্য সেই সমস্ত জিনিস যা তোমরা ঘৃণা করো)। স্থান, সময়, বা ভূগোলের সীমাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তোমরা মহাসমুদ্রের এপার-ওপারে, ভূমির উপরে, এবং বায়ুর মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করবে, আমার স্নেহশীল আলিঙ্গনে এবং আমার ভালোবাসাপূর্ণ যত্নের অধীনে সমস্তকিছুর দায়িত্বে থেকে আন্তরিকভাবে আনন্দ উপভোগ করবে।

যে প্রথমজাত পুত্রদের আমি সম্পূর্ণ করে তুলেছি তাদের জন্য কে গর্বিত নয়? কে-ই বা তাদের স্বার্থে আমার নামের প্রশংসা করবে না? কেন আমি এখন তোমাদের কাছে এতো রহস্য প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি? কেন এখন, অতীতে কেন নয়? এটা নিজেও একটা রহস্য; তুমি কি তা জানো? আমি অতীতে কেন উল্লেখ করিনি যে চীন এমন এক দেশ যাকে আমি অভিশাপ দিয়েছি? এবং যারা আমার জন্য সেবাপ্রদান করে তাদের পরিচিতি কেন আমি জানাইনি? আজ, আমি তোমাদের এটাও বলবো: আজ, আমার মতে, সমস্তকিছুই সম্পন্ন হয়েছে, এবং একথা আমি বলছি আমার প্রথমজাত পুত্রদের বিষয়ে। (কারণ আজকে, আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার পাশে থেকে রাজত্ব করতে এসেছে—এবং শুধু যে আকার ধারণ করেছে তাই নয়, বরং সত্যিই আমার সাথে একত্রে রাজত্ব করছে। বর্তমানে, যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা কাজ করেন তারা নিশ্চিতভাবেই আমার পাশাপাশি রাজত্ব করছে—এবং একথা ঠিক এই মুহূর্তে প্রকাশ করা হচ্ছে; গতকালও নয়, আগামীকালও নয়।) আমার স্বাভাবিক মানবতার সমস্ত রহস্যকে আজ আমি আলোয় নিয়ে আসছি, কারণ যে মানুষদের আমি প্রকাশিত করতে চেয়েছি তারা প্রকাশিত হয়েছে, এবং এটাই আমার প্রজ্ঞা। আমার কাজ এই ধাপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে: অর্থাৎ, সময়ের এই পর্যায়ে এসে আমাকে অবশ্যই প্রশাসনিক ফরমানসমূহের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে যা আমি নির্দিষ্টভাবে এই সময়ের জন্যেই ধার্য করেছিলাম। সুতরাং, আমি প্রথমজাত পুত্রদের, পুত্রদের, লোকজনকে, এবং সেবা-প্রদানকারীদের যথাযথ শীলমোহর প্রদান করছি, কারণ আমার কর্তৃত্ব আছে ও আমি রায় দান করবো, এবং আমি লৌহদণ্ডের দ্বারা শাসন করবো। অনুগতভাবে আমার জন্য সেবাপ্রদান না করার দুঃসাহস কার আছে? আমার কাছে অভিযোগ করার দুঃসাহস কার রয়েছে? একথা বলার দুঃসাহস কে করবে যে আমি ন্যায়পরায়ণতার ঈশ্বর নই? তোমাদের দানবিক প্রকৃতি অনেক আগেই আমার সামনে অনাবৃত হয়েছে, আমি জানি: যাদের কাছে আমি ভালো, তাদের যেকারোর প্রতি তোমরা ঈর্ষা ও ঘৃণা অনুভব করো। এটা একেবারেই শয়তানের স্বভাব! আমি আমার পুত্রদের জন্য মঙ্গলময়; তোমার কি এই দাবি করার দুঃসাহস হবে যে আমি ন্যায়পরায়ণতাহীন? আমি তোমাকে পদাঘাত করে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করতে পারতাম, কিন্তু তুমি ভাগ্যবান যে তুমি আমার জন্য সেবাপ্রদান করছো, এবং এখন সঠিক সময় নয়; নাহলে, আমি পদাঘাতে তোমায় বহিষ্কার করতাম!

শয়তানের স্বজাতি! বর্বর হয়ে থাকা বন্ধ করো! আর কথা বোলো না! আর কোনো কাজ কোরো না! আমার নির্বাচিত পুত্রদের এবং লোকজনের মধ্যে আমার কাজ ইতিমধ্যেই নির্বাহ হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে চীনের বাইরের সকল দেশ, সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম, এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের মধ্যে। এমনটা কেন যে যারা আমার জন্য সেবা প্রদান করে, তারা সবসময় আধ্যাত্মিকভাবে রুদ্ধ? কেন তারা কখনোই আধ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধি করে না? এমনটাই বা কেন যে আমার আত্মা কখনোই এই মানুষদের মধ্যে কাজ করে না? সাধারণভাবে বললে, আমি যাদের পূর্বনির্ধারিত করিনি বা নির্বাচন করিনি, তাদের জন্য আমি মোটেই খুব বেশি প্রচেষ্টা ব্যয় করতে পারি না। আমার পূর্বের সমস্ত কষ্টভোগ, এবং সমস্ত শ্রমসাধ্য যত্ন ও প্রচেষ্টাই ছিল আমার প্রথমজাত পুত্রদের এবং পুত্র ও লোকজনের একটা সামান্য অংশের স্বার্থে; উপরন্তু, আমি এই কষ্ট এবং শ্রমসাধ্য যত্ন ও প্রচেষ্টা করেছি যাতে আমার ভবিষ্যৎ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করা যায় এবং যাতে আমার ইচ্ছা বাধাহীন হয়। যেহেতু আমি প্রাজ্ঞ ঈশ্বর স্বয়ং, তাই আমি প্রতিটা ধাপের জন্য যথাযথ আয়োজন করে রেখেছি। যে কোনো ব্যক্তিকে ধরে রাখার কোনো চেষ্টা আমি করি না (এটা তাদের দিকে নির্দেশিত যাদের নির্বাচিত বা পূর্বনির্ধারিত করা হয়নি), আবার কোনো ব্যক্তিকে আকস্মিক আঘাতে ভূপতিতও করি না (এটা নির্বাচিত ও পূর্বনির্ধারিতদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত): এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমান, যা কেউই পরিবর্তিত করতে পারে না। আমি যাদের ঘৃণা করি তাদের জন্য আমি নির্মম; যাদের ভালোবাসি তাদের জন্য আমি সতর্ক ও সুরক্ষাপ্রদানকারী। অর্থাৎ, আমি যা বলি তা-ই করি (আমি যাদের নির্বাচন করি তারা নির্বাচিত, যাদের পূর্বনির্ধারণ করি তারা পূর্বনির্ধারিত; এগুলো হল আমার সেইসব বিষয় যা সৃষ্টির আগে থেকে আমি আয়োজন করেছি)।

আমার হৃদয় কে পরিবর্তন করতে পারে? নিজের ইচ্ছামতো যে পরিকল্পনা আমি করি সেই অনুযায়ী আমার কাজ করা ছাড়া, অন্য কে দুঃসাহস করবে হঠকারী কাজ করতে এবং আমার আদেশ মান্য না করতে? এগুলো সবই আমার প্রশাসনিক ফরমান; আমার কাছ থেকে সেগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটাকেও সরিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস কে করবে? সব আমার আদেশ অনুযায়ী হতেই হবে। কেউ কেউ বলে, কোনো একজন ব্যক্তি প্রচুর কষ্টভোগ করেছে, এবং সে সৎ আর আমার হৃদয়ের প্রতি বিশুদ্ধরূপে বিবেচনাশীল। তাহলে আমি কেন তাকে নির্বাচন করিনি? এটাও আমারই এক প্রশাসনিক ফরমান। আমি যদি বলি কোনো একজন আমার অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাহলে সেই ব্যক্তি আমার অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সে এমন একজন যাকে আমি ভালোবাসি; আমি যদি কাউকে শয়তানের সন্তান বলি, তাহলে সে হল এমন একজন যাকে আমি ঘৃণা করি। কারো সাথে চাটুকারিতা কোরো না! তুমি কি সত্যিই সেই ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাও? এগুলো সবই আমার দ্বারা নির্ধারিত। একজন পুত্র সর্বদা পুত্রই থাকবে, এবং শয়তান সবসময় শয়তানই থাকবে; অন্য কথায়, মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। যতক্ষণ না আমি তাদের পরিবর্তিত করছি, সকলেই নিজের নিজের ধরণকে অনুসরণ করবে, এবং তারা অপরিবর্তনীয়!

আমার কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে আমি তোমাদের কাছে আমার রহস্য উন্মোচন করতে থাকি। তোমরা কি আসলে জানো যে আমার কাজের অগ্রগতি কোন ধাপ পর্যন্ত হয়েছে? আমি যা করি তা করার জন্য এবং আমি যা বলি তা বলার জন্য তোমরা কি বাস্তবিকই আমার আত্মার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে? আমি একথা কেন উল্লেখ করলাম যে চীন হল সেই দেশ যাকে আমি অভিশাপ দিয়েছি? প্রথমত, আজকের চৈনিক জনগণকে আমি আমার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছি। তাদের কোনো আত্মা ছিল না, এবং প্রথমদিকে, তারা শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল এবং তাদের উদ্ধার করা যেত না। এই কারণে, আমি এই মানুদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম এবং তাদের অভিশাপ দিয়েছিলাম। এই মানুষদের আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, এবং তাদের উল্লেখমাত্র করা হলেও আমি ক্রুদ্ধ হই, কারণ তারা অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান। এ থেকে কারো মনে পড়বে সেই যুগের কথা যখন বিশ্বের দেশগুলো চীনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। আজকের দিন পর্যন্ত চীন একই রকম থেকে গেছে, এবং তা সবই শুধু আমার অভিশাপ—অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে শক্তিশালী রায়দান। পরিশেষে, আমি আর এক ধরণের মানুষ তৈরী করেছি, যাদের মধ্যে আমি পূর্বনির্ধারিত করেছি আমার প্রথমজাত পুত্রদের, আমার পুত্রদের, আমার লোকেদের, এবং যারা আমার জন্য সেবা প্রদান করে তাদের। অর্থাৎ, আজ আমি যা করি তা সবই বহু আগে আমার দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। চীনে যারা ক্ষমতাসীন তারা কেন বারংবার তোমাদের নির্যাতন ও নিপীড়ন করে? কারণ অতিকায় লাল ড্রাগন আমার অভিশাপে অখুশি, এবং আমাকে প্রতিরোধ করে। তবে, ঠিক এই ধরণের নির্যাতন ও হুমকির মধ্যে দিয়েই আমি সম্পূর্ণ করে তুলি আমার প্রথমজাত পুত্রদের, যাতে তা অতিকায় লাল ড্রাগন ও তার সন্তানদের এক জোরালো প্রতিআক্রমণ করতে পারে। তাদের মীমাংসা আমি পরে করে নেবো। এখন, আমার বাক্যগুলো শোনার পরে, আমি যে আমার সঙ্গে রাজত্ব করতে তোমাদের অনুমতি দিয়েছি সেটার গুরুত্ব তোমরা কি সত্যিই বুঝতে পারছো? যে সময় আমি বলবো যে অতিকায় লাল ড্রাগন সম্পূর্ণভাবে মৃত্যুতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটাই একইসাথে সেই সময় যখন আমার প্রথমজাত পুত্রেরা আমার সাথে রাজত্ব করবে। অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা প্রথমজাত পুত্রদের উপর নির্যাতন আমার প্রভূত উপকার করে, এবং একবার যখন আমার পুত্ররা বড় হয়ে যাবে ও আমার গৃহের কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারবে, ওই দুষ্ট সেবকদের (সেবা-প্রদানকারীদের) পদাঘাতে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হবে। যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার সাথে রাজত্ব করবে এবং আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করে ফেলবে, তাই আমি এক এক করে সেবা-প্রদানকারীদের জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ঠেলে দেবো: তাদের যেতেই হবে, যে কোনো মূল্যে! আমি সম্পূর্ণভাবে অবগত যে শয়তানের স্বজাতিরাও আমার আশীর্বাদ উপভোগ করতে চায়, এবং শয়তানের আধিপত্যের অধীনে ফিরে যেতে চায় না; তবে, আমার কাছে আমার প্রশাসনিক ফরমান রয়েছে, যা প্রত্যেককে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এবং যা বাস্তবায়িত করতেই হবে—কাউকেই অব্যাহতি দেওয়া হবে না। পরে, আমি একটার পর একটা আমার প্রশাসনিক ফরমানগুলো তোমাদের বলবো, যাতে সেগুলো লঙ্ঘন করা থেকে তোমাদের দূরে রাখা যায়।


অধ্যায় ৮৮

আমার গতি যে কতটা দ্রুত হয়েছে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। এই যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে তা মানুষের কাছে অতল। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে আমার গতি চলছে, এবং আমার কাজে কখনো ছেদ পড়েনি। এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবী প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়, এবং মানুষেরও নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এ সবই আমার কাজের অংশ, আমার পরিকল্পনার অঙ্গ, সর্বোপরি, সবকিছুই আমার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো মানুষ এইসব বিষয় জানেও না বোঝেও না। একমাত্র যখন আমি নিজে থেকে তোমাদের জানাই, একমাত্র যখন তোমাদের মুখোমুখি কথা বলি তখন তোমরা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা অংশ জানতে পারো, নচেৎ, আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার নীলনকশা বোঝার সাধ্য কোনো মানুষের নেই। এমনই বিরাট আমার শক্তি, সর্বোপরি, এমনই অত্যাশ্চর্য আমার কর্ম। এগুলি কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই, আজ আমি যা বলি তা চলতেই থাকে, এর কোনো বদল হতে পারে না। মানুষের কল্পনায় আমার সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানও নেই—যা রয়েছে তা হল অর্থহীন প্রলাপ! ভেবো না যে তোমরা যথেষ্ট পেয়ে গেছ, বা তোমরা পরিতৃপ্ত হয়েছ! আমি তোমাদের একথা বলছিঃ তোমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে! আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অল্পই তোমরা জানো, তাই আমি যা বলব তোমাদের তা অবশ্যই শুনতে হবে, আমি যা বলব তোমাদের তা অবশ্যই করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছানুসারে কর্ম করো, তোমরা অবশ্যই আমার আশীর্বাদ পাবে; যারা বিশ্বাস করে তারা এই আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, আর বিশ্বাস যারা করে না, তারা যে শূন্য দ্বারা পরিপূর্ণ বলে তাদের ধারণা ছিল, সেই “শূন্য”-ই তারা পাবে। এটাই আমার ন্যায়পরায়ণতা, তার চেয়েও বেশি এ আমার মহিমা, আমার ক্রোধ এবং আমার শাস্তি। একটামাত্র ধারণা বা কাজ নিয়েও আমি কাউকেই রেহাই দেব না।

আমার কথা শুনে অধিকাংশ মানুষই ভয়ে কাঁপে, তাদের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। আমি কি তোমাদের সঙ্গে প্রকৃতই কোনো অবিচার করেছি? এমনটা কি হতে পারে যে তোমরা সেই অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান নয়? এমনকী, তোমরা ভালো সাজার ভানও করতে পারো! তোমরা আমার প্রথমজাত পুত্র হওয়ারও ভান করতে পারো! তোমরা কি মনে করো আমি অন্ধ? তোমরা কি মনে করো মানুষের মধ্যে ফারাক আমি বুঝতে পারি না? আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়ে অন্বেষণ করেনঃ এটাই আমি আমার পুত্রদের বলি; আর এটা আমি তোমাদেরও অর্থাৎ সেই অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানদেরও বলে থাকি। আমি সমস্ত কিছু স্পষ্টভাবে দেখি, আমার সামান্যতম ভুলও হয় না। তাই যাকিছু আমি করি সেটা নিজে জানব না? আমি যা করি সে সম্বন্ধে আমার ধারণা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ! আমি কেন বলি যে, আমিই স্বয়ং ঈশ্বর, আমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত কিছুর স্রষ্টা? কেন আমি বলি যে আমিই ঈশ্বর এবং আমি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলের পরীক্ষা করে দেখি? আমি প্রতিটি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। তোমরা কি ভাবো যে কী বলতে বা করতে হবে তার কিছুই আমি জানি না? এটা তোমাদের চিন্তার বিষয় নয়। আমার হাতে যাতে মৃত্যু না হয় সে বিষয়ে সচেতন থেকো, এভাবেই তোমাদের ক্ষতি হতে পারে। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ ক্ষমাহীন। তোমরা এটা অনুধাবন করেছ? যে কথাগুলি উপরে বলা হয়েছে সবই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের অংশ। যেদিন এগুলির কথা তোমার বলব সেদিন থেকে তোমাদের মধ্যে যদি কোনো অধর্ম লক্ষ্য করি তাহলে শাস্তি অনিবার্য, কারণ আগে তোমরা এগুলি অনুধাবন করোনি।

এবার আমি তোমাদের জন্য আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ ঘোষণা করছি (ঘোষণার দিন থেকে এগুলি কার্যকর হবে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তির বিধান থাকবে):

আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি এবং সবকিছুই আমার হাতের মধ্যেঃ এ নিয়ে যারা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের অবশ্যই হত্যা করা হবে। এখানে সহানুভূতির কোনো স্থান নেই; তাদের অবিলম্বে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, এইভাবেই আমার হৃদয় ঘৃণামুক্ত হবে। (এই মুহূর্ত থেকে এটা স্থির করা হল যে, যাকেই হত্যা করা হবে সে আমার রাজ্যের সদস্য থাকবে না, সে হবে শয়তানের বংশধর।)

প্রথমজাতপুত্র হিসাবে তোমাদের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে এবং ভালোভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে হবে এবং অন্যের বিষয়ে নাক গলালে চলবে না। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার জন্য তোমাদের নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে, যেখানেই তোমরা যাবে সেখানে তোমাদের আমার প্রতি উত্তম সাক্ষ্য বহন করতে হবে এবং আমার নামকে মহিমান্বিত করতে হবে। কোনো লজ্জাজনক কর্ম কোরো না, আমার সমস্ত পুত্র ও আমার মনুষ্যগণের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হও। এক মুহূর্তের জন্যও ব্যভিচারী হয়ো না: তোমাকে সবসময়ই সকলের সামনে প্রথমজাত পুত্রদের পরিচয়বাহী হিসাবে দাঁড়াতে হবে, এবং তোমাদের মেরুদণ্ডহীন হলে চলবে না, বরং মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমি তোমাদের আমার নামকে মহিমান্বিত করার নির্দেশ দিচ্ছি, তা কালিমালিপ্ত করার নয়। যারা আমার প্রথমজাত পুত্র তাদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা, এবং তারা সবাই সবকিছু করতে পারে না। এই দায়িত্ব আমি তোমাদের দিয়েছি, একে এড়িয়ে গেলে চলবে না। যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করেছি সর্বান্তঃকরণে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তা পালনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ তোমাদের করতেই হবে।

এই দিনের পর থেকে বিশ্বচরাচর জুড়ে আমার পুত্রগণকে ও আমার মনুষ্যগণকে চালনার পূরণীয় দায়িত্ব অর্পিত করা হবে আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর এবং তা পালনে যারা সর্বান্তঃকরণে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারবে না, তাদের আমি শাস্তি দেব। এটাই আমার ন্যায়পরায়ণতা। আমার প্রথমজাত পুত্রদেরও আমি কোনো ছাড় দেব না, তাদের প্রতি দুর্বলতাও দেখাব না।

আমার পুত্র বা আমার মনুষ্যগণের মধ্যে থেকে কেউ যদি আমার প্রথমজাত পুত্রদের কাউকে পরিহাস করে বা অপমান করে তবে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব। কারণ আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমারই প্রতিনিধি; তাদের প্রতি যে আচরণ করা হবে সেটা আমার প্রতিও হবে। এটাই আমার সবচেয়ে কঠোর প্রশাসনিক ফরমান। আমার পুত্র বা আমার লোকদের মধ্যে থেকে কেউ যদি এই ফরমান লঙ্ঘণ করে তবে তার বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছানুসারে আমার ন্যায়পরায়ণতা প্রয়োগের অনুমতি আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের দিচ্ছি।

আমাকে যারা লঘুজ্ঞান করে এবং শুধু আমার খাদ্য, বস্ত্র আর নিদ্রা নিয়ে মগ্ন থাকে, যাদের শুধু আমার বাহ্যিক দিকগুলির প্রতিই নজর, যে ভার আমি বহন করে চলেছি সে দিকে যাদের কোনো বিবেচনা নেই, ঠিকমতো নিজেদের কার্যসাধনে যাদের কোনো মতি নেই, তাদের আমি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করব। যাদের শ্রবণশক্তি রয়েছে তাদের সকলের উদ্দেশেই এই কথাগুলো আমি বললাম।

আমার জন্য যাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে তারা যেন অনুগত চিত্তে, কোনো কথা না বাড়িয়ে, নিজেদের সরিয়ে নেয়। সাবধান হও, নচেৎ আমি তোমাদের ব্যবস্থা নেব। (এটা একটা পরিপূরক ফরমান।)

এখন থেকে আমার প্রথমজাত পুত্ররা লৌহদণ্ড তুলে নেবে এবং আমার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে সমস্ত দেশ ও জনগণকে শাসন করবে, সমস্ত দেশ ও জনগণের মাঝে হেঁটে বেড়াবে এবং সমস্ত দেশ ও জনগণের মধ্যে আমার বিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও আমার মহিমার প্রচার করবে। আমার পুত্ররা ও আমার লোকরা নিরন্তর আমাকে ভয় পাবে, আমার গুণকীর্তন করবে, আমাকে আনন্দ দেবে এবং আমাকে মহিমান্বিত করবে কারণ, আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে এবং এখন আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার সঙ্গেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে।

এটা আমার প্রশাসনিক ফরমানের একটা অংশ; এরপর কাজ যত এগোবে সেগুলির কথা আমি তোমাদের বলব। উপরোক্ত প্রশাসনিক ফরমানগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে কী গতিতে আমি আমার কার্য সমাধা করি এবং আমার কার্য কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এটা একটা প্রমাণ হয়ে থাকবে।

শয়তানের বিচার আমি ইতিমধ্যেই করেছি। যেহেতু আমার ইচ্ছা অপ্রতিহত এবং যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার পাশাপাশি মহিমা অর্জন করেছে, তাই আমি ইতিমধ্যেই এই বিশ্বে তথা শয়তানের দখলের থাকা সবকিছুর ওপর আমার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা প্রয়োগ করেছি। আমি আমার একটা আঙুলও সরাব না বা শয়তানের প্রতি বিন্দুমাত্রও নজর দেব না (কারণ সে আমার সঙ্গে কথা বলারও যোগ্য নয়)। আমি যা করতে চাই সেটাই করে যাব। মসৃণভাবে ধাপে ধাপে করে আমার কাজ এগিয়ে যায়, এবং সমগ্র পৃথিবীজুড়ে আমার ইচ্ছা অপ্রতিহত রূপে বিরাজ করে। এর ফলে কিছুদূর অবধি শয়তানকে লজ্জিত করা গেছে, সে পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু নিছক এতেই আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আমার প্রশাসনিক ফরমানগুলিকে নিজেদের ওপর প্রয়োগের জন্যও আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের অনুমতি দিচ্ছি। একদিকে চাই, শয়তান দেখুক তার প্রতি আমার কতটা ক্রোধ, অন্যদিকে আমি এটাও চাই, শয়তান আমার অপার মহিমাও দেখুক (শয়তান দেখুক যে আমার প্রথমজাত পুত্ররা তার অপমানের সবচেয়ে বড় সাক্ষী)। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে শাস্তি দিই না; আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদেরই আমার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমার প্রয়োগ ঘটাতে দিই। যেহেতু শয়তান আমার পুত্রদের নিগ্রহ করত, আমার পুত্রদের নির্যাতন করত, আমার পুত্রদের উৎপীড়ন করত, তাই আজ, তার এই কাজ শেষ হলে, আমার পরিণত প্রথমজাত পুত্রদের আমি বিষয়টার বিহিত করার অনুমতি দেব। পতনের সামনে শয়তান এখন ক্ষমতাহীন। বিশ্বের সমস্ত দেশ যেভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছে তাতে তো একথাই প্রমাণিত। মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে, দেশগুলির মধ্যে লড়াই চলছে যা সবই শয়তানের রাজত্বের পতনের ইঙ্গিত। অতীতে আমি কোনো সংকেত দেখাইনি বা আশ্চর্য কোনো ঘটনাও ঘটাইনি, কারণ আমি ধাপে ধাপে শয়তানকে অপদস্ত করে আমার নামকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলাম। শয়তান যখন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন আমি আমার ক্ষমতা প্রদর্শন করিঃ আমি যা বলি তা রূপধারণ করে এবং অতিপ্রাকৃত যে বিষয়গুলো মানুষের কল্পনার বাইরে তা বাস্তব রূপ পায় (এর অর্থ হল খুব শীঘ্রই আশীর্বাদ আসবে)। যেহেতু আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর ও আমার কোনো নিয়মকানুন নেই, এবং যেহেতু আমি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার পরিবর্তনগুলির কথা মাথায় রেখে কথা বলি তাই অতীতে আমি যা বলেছি তা বর্তমানে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই নিজের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থেকো না। আমি নিয়মনীতির মেনে চলা ঈশ্বর নই; আমার কাছে সব কিছু স্বাধীন, অনুপম ও সম্পূর্ণরূপে অবারিত। গতকাল যা বলা হয়েছে তা হয়তো আজ অপ্রাসঙ্গিক, হয়তো তা আজ বাতিল করতে হতে পারে (কিন্তু আমার প্রশাসনিক ফরমানগুলির ঘোষণা যেহেতু হয়ে গেছে, তাই সেগুলির কোনো পরিবর্তন হবে না)। এগুলিই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একেকটি ধাপ। নিয়মকানুন আঁকড়ে থেকো না। প্রতিদিনই নতুন আলোয় নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাসিত হয়, এবং সেটাই আমার পরিকল্পনা। প্রতিদিনই আমার আলো তোমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হবে এবং আমার কণ্ঠস্বর বিশ্বচরাচর জুড়ে ধ্বনিত হবে। তোমরা কি বুঝতে পেরেছ? এই কর্তব্য তোমাদের, এই দায়িত্ব আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করেছি। একে এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা কোরো না। যাদের আমি অনুমোদন করেছি তাদের আমি শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করব, এবং এই নিয়মের কোনো পরিবর্তন হবে না। যেহেতু আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমি জানি কোন মানুষের কী কাজ করা উচিত, এবং কোন মানুষ কী কাজ করতে সক্ষম। এটাই আমার সর্বশক্তিমত্তা।


অধ্যায় ৮৯

আমার অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্তকিছু করা সহজ নয়। এটা একটা ভান করার জন্য নিজেকে বাধ্য করার বিষয় নয়; বরং, এটা নির্ভর করে আমি বিশ্বকে সৃষ্টি করার আগে তোমাকে আমার গুণাবলী প্রদান করেছি কি না তার উপর। এই সব বিষয় আমার উপর নির্ভর করে। এগুলো এমন বিষয় নয় যা মানুষ সম্পন্ন করতে পারে। যাকে ভালোবাসতে চাই তাকে আমি ভালোবাসি, আর আমি যাকেই প্রথমজাত পুত্র বলি, নিশ্চিতভাবে সে প্রথমজাত পুত্র। এটা একেবারেই সঠিক! তুমি হয়তো এর নকল অভিনয় করতে চাইতে পারো, কিন্তু তা বৃথা হবে! তুমি কি মনে করো তুমি আসলে কেমন তা আমি চিনতে পারি না? যখন আমার সামনে থাকো তখন শুধু কিছুটা ভালো আচরণ করাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট? ব্যাপারটা কি এতটাই সহজ? একেবারেই নয়; তোমার কাছে অবশ্যই আমার প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে, এবং অবশ্যই আমার পূর্বনির্ধারণ থাকতে হবে। তুমি কি মনে করো আমার পশ্চাতে তুমি কী করো আমি সে বিষয়ে অবগত নই? তুমি নৈতিকতাবিহীন! আমার প্রতি তোমার সেবাপ্রদান শেষ হয়ে গেলে শীঘ্র তুমি জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ফিরে যাও! তোমার দর্শনটুকুও আমাকে বিতৃষ্ণ করে, ঘৃণায় পূর্ণ করে তোলে। সকল মানুষ যারা আমার সেবায় রত আছো, যারা আমার জন্য অনুগতভাবে নিজেদের ব্যয় করো না, যারা অসংযমী ও যথেচ্ছাচারী, এবং যারা আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারো না—তোমাদের সেবাপ্রদান শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তাড়াতাড়ি করো আর আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও! নাহলে, আমি পদাঘাতে তোমায় বহিষ্কার করবো! এইসব লোকেরা একটা অতিরিক্ত মুহূর্তও আমার গৃহে (যেমন, গির্জায়) অবস্থান করতে পারে না। তাদের সকলকে অবশ্যই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, যাতে আমার নামকে লজ্জিত না করে এবং আমার সুনাম নষ্ট না করে। তারা সবাই অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর; আমার ব্যবস্থাপনা ব্যাহত করার জন্য অতিকায় লাল ড্রাগন তাদের পাঠিয়েছে। তারা আমার কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর উদ্দেশ্যে প্রতারণায় বিশেষজ্ঞ। আমার পুত্র! তোমাকে অবশ্যই এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে! এরকম লোকজনের সহযোগী হয়ো না। যখন এই ধরনের মানুষ দেখবে, দ্রুত তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাও যাতে তাদের ফাঁদে পড়া থেকে অব্যাহতি পেতে পারো; তা তোমার জীবনের ক্ষতিসাধন করবে! আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি সেই মানুষদের যারা অসতর্কভাবে কথা বলে, যারা চিন্তা না করেই কাজ করে, শুধু রসিকতা করে বেড়ায় আর হাসে, এবং লঘু খোশগল্পে লিপ্ত হয়। এরকম মানুষদের কাউকেই আমি চাই না; এরা সবাই শয়তানের স্বজাতীয়। তারা সম্পূর্ণ অকারণেই উত্যক্ত করে। কেমন প্রাণী এরা? তারা নির্বোধ কথা বলে আর উন্মত্তভাবে ছুটে বেড়ায়। তাদের কি তবুও কোনো লজ্জাবোধ নেই? আসলে, এই ধরনের মানুষের মূল্য সর্বনিম্ন, এবং আমি অনেক আগেই তাদের স্পষ্টভাবে বুঝেছি আর পরিত্যাগ করেছি। যদি তা না করতাম, তাহলে আমার অনুশাসনের মধ্যে না থেকে তারা ক্রমাগত নির্বোধ কথাবার্তা বলবে কেন? তারা প্রকৃতই অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর! এখন আমি এক এক করে এগুলোকে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছি। শয়তানের বংশধরদের কি আমি আমার প্রথমজাত পুত্র হিসাবে, আমার পুত্র ও আমার লোক হিসাবে ব্যবহার করতে পারতাম? আমি কি তাহলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তাম না? আমি কিছুতেই সেকাজ করবো না। তোমাদের কি এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি রয়েছে?

ভালো বা মন্দ, যাকিছুরই আজকে তোমরা সম্মুখীন হও, তা সবই আমার প্রাজ্ঞ হস্তের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল; সবই আমার দ্বারা সমন্বিত এবং আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। এটা নিশ্চিতভাবেই এমন বিষয় নয় যা মানুষ অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারে। কিছু লোকের এখনও আমায় নিয়ে দুশ্চিন্তা করার ফলে উদ্বেগে হাতের তালু ঘেমে ওঠে, কিন্তু সত্যিই তাদের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই! তারা নিজেদের আসল কাজে অবহেলা করে, এবং আত্মায় প্রবেশের সন্ধান করে না, তবুও জীবনে সমৃদ্ধির আশা করে। তারা বৃথা আশা করে! তারা একেবারেই উদ্বিগ্ন নয়, তবু তারা এখনও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চায়! আমার তরফ থেকে তুমি দুশ্চিন্তা করো, কিন্তু আমি দুশ্চিন্তা করি না। কী বিষয়ে দুশ্চিন্তা তোমার? আমার জন্য তোমার যে কাজ তা অনিচ্ছা সহকারে করা, আর তুমি নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলো। আমি তোমায় বলছি! এই মুহূর্ত থেকে, আমি তোমার মতো মানুষদের আমার গৃহ থেকে বহিষ্কার করবো। আমাকে আমার গৃহে সেবাপ্রদান করার যোগ্যতা এরকম মানুষদের নেই। আমি তাদের ঘৃণা করি কারণ তারা তাদের কাজের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে ধর্মনিন্দা করে। যখন এ কথা বলা হয়েছিল যে “আমার বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দা একটা ক্ষমার অযোগ্য পাপ,” তা কার বিষয়ে উল্লেখ করেছিল? তোমাদের কাছে তা কি স্পষ্ট? এই ধরনের একজন মানুষ ইতিমধ্যেই এই পাপ করে ফেলা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যে সমস্যাটা এখনও খুব একটা গুরুতর হয়ে ওঠেনি। সত্যিই, এই বিভ্রান্ত ব্যক্তি অন্ধ ও অজ্ঞ, এবং তার আত্মা অবরুদ্ধ! তোমাকে আমি পদাঘাত করে বহিষ্কার করবো! (যেহেতু এটা আমার জন্য শয়তানের প্রলোভন, তাই আমি এটাকে এতো ঘৃণা করি, এবং এই বিষয় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, প্রতিবার তা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করতে পারি না, এবং কেউ তা থামাতে পারে না। সময় এখনও আসেনি, নাহলে অনেক আগেই আমি এই ব্যক্তির সাথে মোকাবিলা করে ফেলতাম!) (বিষয়টা এই যে বর্তমানে অনেক মানুষ আছে যারা এখনও বিশ্বাস করে না যে বিদেশিরা চীনদেশে ভিড় করতে চাইবে; এমনকি এখনও তারা বিশ্বাস করে না, আর এটাই আমার ক্রোধকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে।)

আমার গৃহের মধ্যে, যে আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সে ঠিক কী ধরনের মানুষ? অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে, কোন ধরনের মানুষদের আমি আমার গৃহে চিরকাল বাস করার জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছিলাম? তোমরা কি জানো? তোমরা কি বিবেচনা করেছো যে আমি কোন ধরনের মানুষকে ভালোবাসি এবং কোন ধরনের মানুষকে ঘৃণা করি? আমার গৃহ তাদের জন্য যারা আমার সমমনস্ক, এবং যারা সুসময় ও কষ্টভোগ আমার সাথে ভাগ করে নেয়—অন্য কথায়, যারা আশীর্বাদ ও দুর্ভোগ উভয়ই ভাগ করে নেয়। এই মানুষেরা সকলেই তা ভালোবাসতে পারে যা আমি ভালোবাসি এবং তা ঘৃণা করতে পারে যা আমি ঘৃণা করি। আমি যা ঘৃণা করি তা তারা পরিত্যাগ করতে সক্ষম। আমি যদি বলি তারা খাদ্যগ্রহণ করতে পারবে না, তাহলে তারা আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করার জন্য খালি পেটে থাকতে ইচ্ছুক। এই ধরনের লোক আমার প্রতি অনুগত থেকে যেতে ও আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করতে ইচ্ছুক, এবং আমার কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করতে পারে, আমার স্বার্থে সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করে চলে। তাই, এই ধরনের মানুষদের আমি প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা প্রদান করি, আমার যা আছে সেই সমস্তকিছু তাদের দিই: আমার দক্ষতা আছে সকল গির্জাকে নেতৃত্ব দেওয়ার, আর সেই দক্ষতা আমি তাদের দিই; আমার রয়েছে প্রজ্ঞা, এবং তা-ও আমি তাদের দিই; আমি সত্যের অনুশীলন করার স্বার্থে কষ্টভোগ করতে পারি, এবং আমি এই মানুষদেরও সংকল্প প্রদান করবো, আমার স্বার্থে সমস্ত কষ্টভোগ করতে সক্ষম করে তুলবো; আমার সদ্গুণ আছে, আর সেগুলোও আমি তাদের দেবো, তাদের একেবারে আমার মতো করে তুলবো, একটুও পার্থক্য থাকবে না, যাতে অন্যরা যখন তাদের দেখবে, তখন তারা আমাকেই দেখবে। এখন, এই মানুষরা যাতে আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের একটা দিক যাপন করতে সক্ষম হয়, যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে প্রতিভাত করতে পারে, সেজন্য আমি তাদের মধ্যে আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব স্থাপন করছি; এটাই আমার অভিপ্রায়। বাহ্যিক দিক থেকে আমার মতো হওয়ার সন্ধান কোরো না (আমার মতো একই খাদ্যগ্রহণ, আমার সমান বস্ত্র পরিধান); এ সবই অনর্থক, এবং তোমার যদি এইসব জিনিস খোঁজো তাহলে শুধু নিজেদেরকেই নষ্ট করবে। এর কারণ হলো, যারা আমাকে বাহ্যিকভাবে অনুকরণ করতে চায় তারা শয়তানের অনুচর, এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা শয়তানের একটা কৌশল; এটা শয়তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তুমি আমার সমান হতে চাও, কিন্তু তুমি কি যোগ্য? তোমাকে আমি পদদলিত করে হত্যা করবো! আমার কাজ ক্রমাগত চলছে, সারা বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে তা বিস্তৃত হচ্ছে। শীঘ্র আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করো!


অধ্যায় ৯০

যারা অন্ধ আমার কাছ থেকে তাদের চলে যেতেই হবে এবং তাদের আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না, কারণ আমি তাদেরই চাই যারা আমাকে জানতে পারবে, যারা আমাকে দেখতে পারবে এবং যারা আমার কাছ থেকে সকলকিছু অর্জন করতে পারবে। এবং কারা আমার নিকট থেকে প্রকৃত অর্থেই সকলকিছু অর্জন করতে পারে? নিশ্চয়ই এই ধরনের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ রয়েছে এবং তারা অবশ্যই আমার আশীর্বাদ লাভ করবে। এই ধরনের মানুষদের আমি ভালোবাসি এবং আমার দক্ষিণ হস্ত এবং আমার প্রকাশ হয়ে ওঠার জন্য তাদের আমি একে একে বেছে নেব। আমি সকল দেশ ও সমস্ত মানুষকে দিয়ে বিরামহীনভাবে আমার স্তুতি করাব, এই সকল মানুষের জন্য হর্ষধ্বনি করাব, করিয়েই যাব। হে সিয়োন পর্বত! বিজয়ের ধ্বজা তুলে ধরো এবং আমার জন্য হর্ষে মেতে ওঠো! কারণ আমি বিশ্বচরাচরে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাতায়াত করি, এখানে আরো একবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পর্বতমালা, নদনদী এবং সমস্ত কিছুর প্রতিটি কোণে পদচারণা করি। বিজয়ী হয়ে আমি ন্যায়পরায়ণতা, বিচার, ক্রোধ ও দহন নিয়ে ফিরি, এমনকি তার চেয়েও বড় কথা, আমার প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করি। যে সমস্ত কিছু আমি অপছন্দ করি এবং যে সকল মানুষ, বিষয়সমূহ ও বস্তুগুলিকে আমি ঘৃণা করি সেগুলিকে বহু দূরে নিক্ষেপ করি। আমি বিজয়ী এবং যা কিছু করতে চেয়েছি তার সমস্তকিছুই সম্পূর্ণ করেছি। কে একথা বলার সাহস করে যে আমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করিনি? কে একথা বলার সাহস করে যে আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের অর্জন করিনি? কে একথা বলার সাহস করে যে আমি বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করিনি? এই ধরনের লোকেরা অবশ্যই শয়তানের স্বজাতি; তারা সেইসব ব্যক্তি যাদের পক্ষে আমার ক্ষমা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। তারা অন্ধ, তারা কলুষিত দানব এবং তাদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। এই সকল বস্তুর উপর আমি আমার ক্রোধ এবং আমার বিচারের সমগ্রতার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করব, এবং এবং আমার জ্বলন্ত অগ্নির মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করব, প্রতিটি কোণকে আলোকিত করব—এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমান।

তোমরা একবার আমার বাক্যগুলিকে উপলব্ধি করার পর, তোমাদের সেগুলি থেকে সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়া উচিত; সেগুলি যেন তোমাদের দ্বারা উপক্ষিত হয়ে চলে না যায়। বিচারের কথনগুলি প্রতিদিনই নেমে আসে, তবু তোমরা কেন এত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসাড়? তোমরা কেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো না? নরকে যেতে তোমরা কেন এত উৎসুক? আমি বলেছি যে আমার প্রথমজাত পুত্র, আমার পুত্র ও আমার লোকদের কাছে আমি ক্ষমাময় ঈশ্বর, তাই তোমরা তা কীভাবে উপলব্ধি করো? এটা কোনো সহজ, সাধারণ বিবৃতি নয়, এবং একটি ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে একে উপলব্ধি করা উচিত। হে, অন্ধ মানবজাতি! আমি তোমাদের বহুবার উদ্ধার করেছি, শয়তানের কবল থেকে এবং শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছি যাতে তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারো, তাই আমার হৃদয়ের প্রতি কেন তোমরা কোনো বিবেচনা দেখাও না? তোমাদের মধ্যে একজনও কি এই উপায়ে উদ্ধার পাবে? আমার ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও বিচার শয়তানের প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করে না। কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে এই সকল বিষয়ের লক্ষ্য হল তোমাদের উদ্ধার করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা আমার স্বভাবকে উপলব্ধি করতে অক্ষম, এবং আমার কর্মগুলির নেপথ্যের নীতিসমূহও তোমরা জানো না। তোমরা মনে করো যে আমি আমার বিভিন্ন কর্মের তীব্রতার মধ্যে কোনো তারতম্য ঘটাই না, এবং আমার কর্মগুলির লক্ষ্যসমূহের মধ্যেও আমি কোনো তারতম্য ঘটাই না—কী অজ্ঞ! আমি সমস্ত মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপাদানকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে উপলব্ধি করি, অর্থাৎ, একজন মানুষ নিজের মধ্যে কোন কোন বিষয় পোষণ করে, তা আমি সম্পূর্ণ ভাবে অবলোকন করি। আমি স্পষ্ট ভাবে দেখি কোনো ব্যক্তি কুটিলা অথবা কুলটা কিনা, এবং আমি জানি গোপনে কে কী করে থাকে। আমার সম্মুখে তোমাদের মনোহারিতা জাহির কোরো না, তোমরা হতভাগ্য! এখনই এখান থেকে চলে যাও! আমি এই ধরনের ব্যক্তিকে কোনোভাবেই ব্যবহার করি না, যাতে আমার নামের উপর কলঙ্ক এড়ানো যায়! তারা আমার নামের সাক্ষ্য দিতে পারে না, এবং পরিবর্তে তার ঠিক বিপরীত আচরণ করে এবং আমার পরিবারকে কলঙ্কিত করে! তাদের অবিলম্বে আমার গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমি চাদের চাই না। আমি এমনকি এক লহমাও বিলম্ব সহ্য করব না! এই সকল মানুষের ক্ষেত্রে, তারা যেভাবেই অন্বেষণ করুক না কেন, সবই নিরর্থক, কারণ আমার রাজ্যে সকল কিছুই সমস্ত ভাবেই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। আমি যদি বলি যে আমি কাউকে চাই না—এবং তার মধ্যে আমার নিজের লোকও অন্তর্ভুক্ত থাকে—তাহলে আমি সেটাই বোঝাই; আমি আমার মনের পরিবর্তনের করব বলে অপেক্ষা কোরো না। তুমি পূর্বে আমার প্রতি কতটা সদাশয় ছিল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না! 

প্রতিদিনই আমি তোমাদের কাছে রহস্যের প্রকাশ ঘটাই। তোমরা কি আমার উচ্চারণের পদ্ধতি জানো? কীসের ভিত্তিতে আমি আমি রহস্যগুলিকে প্রকাশ করি? তোমরা কি জানো? তোমরা প্রায়শই একথা বলো যে আমি সেই ঈশ্বর যিনি সঠিক সময়ে তোমাদের জন্য রসদ সরবরাহ করেন, তাহলে তোমরা কীভাবে এই দিকগুলি উপলব্ধি করো? আমার কাজের ধাপগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমি একে একে তোমাদের কাছে আমার রহস্যগুলি প্রকাশ করি, এবং আমার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, এবং এমনকি আরো বেশি করে, তোমাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে তোমাদের জন্য রসদ সরবরাহ করি (আমার ব্যবস্থার কথা যখনই উল্লেখ করা করা হয়, তখন রাজ্যের প্রতিটির ব্যক্তির সাপেক্ষে তা করা হয়)। আমার উচ্চারণের পদ্ধতি এইরূপই: আমার গৃহের মানুষদের আমি স্বাচ্ছন্দ্য দিই—আমি তাদের জন্য রসদ সরবরাহ করি এবং আমি তাদের বিচার করি; শয়তানকে আমি কোনোরকম করুণা প্রদর্শন করি না, এক কণাও নয়, এবং সমস্ত কিছুই ক্রোধ ও দহন। যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ ও নির্বাচন করিনি, তাদের একে একে আমার গৃহ থেকে বহিষ্কারের জন্য আমি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহকে ব্যবহার করব। উদ্বিগ্ন বোধ করার কোনো কারণ নেই। আমি তাদের দিয়ে তাদের নিজেদের প্রকৃত রূপ অনাবৃত করানোর পর (শেষের সময় ঘনিয়ে এলে, আমার পুত্রদের প্রতি তাদের সেবা প্রদানের পর), তারা অতল গহ্বরে প্রত্যাবর্তন করবে, অথবা আমি কখনোই এই বিষয়টিকে ধামাচাপা পড়তে দেব না, এবং আমি কখনোই এই বিষয়টিকে ছেড়ে দেব না। মানুষ প্রায়শই নরক ও মৃতস্থানের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু এই দুটো শব্দ বলতে কী বোঝায়, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কী? এগুলি কি প্রকৃতই কোনো শীতল ও অন্ধকার কোণকে বোঝায়? মানবমন সর্বদাই আমার ব্যবস্থাপনায় বাধা দেয়, ভাবে যে তাদের এলোমেলো ভাবনাচিন্তাগুলোই একদম যথার্থ! কিন্তু সেগুলো তাদের নিজস্ব কল্পনাসমূহ ব্যাতীত আর কিছুই নয়। মৃতস্থান ও নরক উভয়েই এমন এক আবিলতার মন্দিরকে বোঝায় যেখানে পূর্বে শয়তান বা দুষ্ট আত্মারা বাস করত। অর্থাৎ, যারাই পূর্বে শয়তান বা দুষ্ট আত্মাদের দ্বারা অধিকৃত ছিল—তারাই হল সেইসব ব্যক্তি যারা মৃতস্থান, এবং এরাই হল নরক—এখানে কোনো ভুল নেই! এই কারণেই আমি অতীতে এই বিষয়টির উপর বার বার জোর দিয়েছি যে আমি আবিলতার মন্দিরে বাস করি না। আমি কি (স্বয়ং ঈশ্বর) মৃতস্থানে, কিংবা নরকে বাস করতে পারি? সেটা কি হাস্যকর রকমের অর্থহীন হবে না? একথা আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, কিন্তু আমি কী বলতে চাই তা এখনো তোমরা উপলব্ধি করো না। নরকের তুলনায় মৃতস্থান শয়তানের দ্বারা তীব্রতর ভাবে ভ্রষ্ট। যারা মৃতস্থানের জন্য নির্দিষ্ট তাদের অবস্থাই সবচেয়ে গুরুতর, আমি মোটেও এই ধরনের ব্যক্তিদের পূর্বনির্ধারণ করিনি; এবং যারা নরকের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের আমি পূর্বনির্ধারণ করেছি, এবং তারপর বহিষ্কার করেছি। সহজভাবে বলতে গেলে, আমি এই ধরনের মানুষদের এমনকি একজনকেও নির্বাচন করিনি। 

মানুষ ঘনঘন আমার বাক্যগুলিকে ভুল বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রমাণ করে। আমি যদি বিষয়গুলিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ ও সেগুলিকে তিল তিল করে স্পষ্ট না করি, তাহলে তোমাদের মধ্যে কে উপলব্ধি করবে? এমনকি যে বাক্যগুলি আমি উচ্চারণ করি তোমরা সেগুলোকেও শুধুমাত্র অর্ধেক বিশ্বাস করো, যে বিষয়গুলিকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলির কথা তো বাদই দেওয়া দেওয়া গেল। এখন সমস্ত দেশের ভিতরে অভ্যন্তরীণ বিবাদ শুরু হয়েছে: শ্রমিকরা নেতাদের সঙ্গে বিবাদ করছে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সঙ্গে, নাগরিকরা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে, এবং এই ধরনের সমস্ত কাজকর্ম যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তা প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে জন্ম নেয়, এবং এর পুরোটাই আমার প্রতি প্রদত্ত সেবার নিছকই একটা অঙ্গ। এবং কেন আমি এমনটা বলছি যে এই বিষয়গুলির মাধ্যমে আমার প্রতি সেবা প্রদান করা হয়? মানুষের দুর্ভাগ্য দেখে কি আমি আনন্দ পাই? আমি কি সবকিছু উপেক্ষা করে বসে থাকি? অবশ্যই নয়! কারণ এ হল শয়তানের তার মৃত্যুযন্ত্রণায় ফুঁসে ওঠা, এই সমস্ত বিষয়ের উদ্দেশ্য হল নেতিবাচকতাকে এমন ভাবে ব্যবহার করা যে তার বিপরীতে আমার চমকপ্রদ কর্ম উজ্জ্বলতর রূপে ভাস্বর হয়। এই সকলই হল জোরালো প্রমাণ যা আমার সাক্ষ্য দেয়, এবং অস্ত্র যা দিয়ে শয়তানকে আক্রমন করা হয়। যখন বিশ্বের সব দেশ ভূখণ্ড ও প্রভাবের জন্য লড়াই করছে, তখন আমার প্রথমজাত পুত্ররা এবং আমি একসঙ্গে রাজা হয়ে রাজত্ব করি এবং তাদের মোকাবিলা করি, এবং এটা সম্পূর্ণভাবে তাদের কল্পনাতীত যে, এই শোচনীয় পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে, আমার রাজ্য সম্পূর্ণভাবে মানুষের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি, তারা যখন ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং অন্যদের বিচার করতে যায়, তখন অন্যরা তাদের বিচার করে এবং তারা আমার ক্রোধে দগ্ধ হয়—কী দুঃখজনক! কী দুঃখজনক! মানুষের মধ্যে আমার রাজ্য বাস্তবায়িত হয়েছে—কী মহিমাময় এই ঘটনা!

মানুষ হয়ে (তা আমার রাজ্যের লোক হোক বা শয়তানের উত্তরসূরি), তোমাদের সকলকে আমার চমকপ্রদ কর্মগুলিকে চাক্ষুষ করতে হবে, অন্যথায় আমি এই বিষয়টিকে কখনোই ধামাচাপা দেব না। তুমি যদি আমার চমকপ্রদ কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ না করে থাকো, তাহলে এমনকি, তুমি আমার বিচার গ্রহণে ইচ্ছুকও হলেও, সেটা কাজে লাগবে না। সমস্ত মানুষকে হৃদয়, বাক্য ও দৃষ্টির দ্বারা নিঃসংশয় হতে হবে, এবং কাউকেই সহজে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। প্রতিটি মানুষকেই আমার প্রতি মহিমা প্রদান করতে হবে। অন্তিমে, আমি এমনকি অতিকায় লাল ড্রাগনকেও উত্থিত করব এবং আমার বিজয়ের জন্য তাকে দিয়ে আমার স্তুতি করাব। এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান—তোমরা কি তা মনে রাখবে? সমস্ত মানুষকে অন্তহীনভাবে আমার স্তুতি করতে হবে এবং আমায় মহিমা প্রদান করতে হবে!


অধ্যায় ৯১

আমার আত্মা কথা বলে এবং নিরন্তর কণ্ঠস্বরকে উচ্চারণ করে—তোমাদের মধ্যে কতজন আমাকে জানতে পারো? কেন আমাকে দেহধারণ করে তোমাদের মধ্যে আসতেই হবে? এটা একটা বিরাট রহস্য। তোমরা সারাদিন ধরে আমার কথা ভাবো ও ব্যাকুল হও, এবং তোমরা আমার স্তুতি করো, আমাকে উপভোগ করো, এবং প্রতিদিন আমাকে ভোজন ও পান করো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা এখনো আমাকে জানো না। কত অজ্ঞ ও অন্ধ তোমরা! আমাকে কত অল্প জানো তোমরা! তোমাদের মধ্যে কতজন আমার ইচ্ছার প্রতি বিবেচনাশীল হতে পারো? অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কতজন আমাকে জানতে পারো? তোমাদের মধ্যে সকলেই দানবিক গোত্রের, তা সত্ত্বেও তোমরা আমার ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করতে চাও? সেকথা ভুলে যাও! আমাকে বলতে দাও: শয়তানের কার্যাবলি যতই ভালো হোক না কেন, সেগুলির উদ্দেশ্য হল আমার নির্মাণকে ধ্বংস করা এবং আমার ব্যবস্থাপনা ব্যাহত করা। তার কার্যাবলি যতই ভালো হোক না কেন, তার উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় না—সে আমাকে অস্বীকার করে। তাই অনেক মানুষ অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমার হস্ত দ্বারা প্রহৃত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। আজ, একটিও বিষয় (তা সে বড়ো হোক বা ছোটো) মানুষের দ্বারা সুসমন্বিত হয়নি; সবকিছুই আমার করায়ত্ত। কেউ যদি বলে যে সবকিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণে, তাহলে আমি বলব যে তুমি আমাকে অস্বীকার করো, এবং আমি অবশ্যই তোমাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করব এবং চিরতরে এমনভাবে পরিত্যাগ করব যে তোমার মাথার উপরে কোনো আশ্রয় থাকবে না। সকল ঘটনাবলী ও বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি আমার করায়ত্ত নয়? কোনটি আমার দ্বারা নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত নয়? আর তোমরা এখনো আমায় জানার কথা বলো! এগুলি সব শয়তানোচিত কথাবার্তা। তোমরা অন্যদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ, তাই তোমরা কি ভাবো যে তোমরা আমার সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারবে? তুমি কি ভাবো যে তুমি কী করেছ তা যদি কেউ জানতে না পারে, তাহলে কিছুই হবে না? ভেবো না যে এত সহজে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে! আমি তোমাকে আমার সম্মুখে নতজানু হয়ে সে কথা বলতে বাধ্য করব। কথা না বলাটা গ্রহণযোগ্য নয়; এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান!

তোমরা কি সত্যিই উপলব্ধি করেছ কে আমার আত্মা, এবং কে আমার দেহরূপী সত্তা? আমার অবতাররূপের তাৎপর্য কী? তোমাদের মধ্যে কে এই মহান বিষয়টি নিয়ে যত্নসহকারে বিচার-বিবেচনা করেছ এবং আমার কাছ থেকে কোনো না কোনো উদ্‌ঘাটন লাভ করেছ? তোমরা সবাই নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছ! আমি কেন এমন বলি যে তুমি অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান? আজ আমি তোমাদের কাছে আমার অবতাররূপের রহস্য উদ্‌ঘাটন করব, এমন এক রহস্য যা এই বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষ ভেদ করতে পারেনি, যা আমার ঘৃণার অনেক লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করেছে। এবং তা আজও ঘটছে। আমার দেহধারণের কারণে, যাদের আমি ভালোবাসি তাদের অনেককে নিখুঁত করা গিয়েছে। ঠিক কী কারণে আমাকে দেহধারণ করতেই হবে? এবং আমার রূপ যেমন, (আমার উচ্চতা, চেহারা, আত্মিক উচ্চতা ইত্যাদি সবকিছুর নিরিখে) তা কেন তেমন? এই নিয়ে কারো কিছু বলার আছে? আমার অবতাররূপের মধ্যে এত তাৎপর্য রয়েছে যে তার সবকিছু সত্যিই বলা যায় না। এখন আমি তোমাদের এর শুধু একটা অংশবিশেষ বলব (যেহেতু আমার কর্মের ধাপগুলি এতদূর প্রসারিত হয়েছে, তাই আমাকে এটা করতেই হবে এবং এটা বলতেই হবে): আমার অবতাররূপ প্রাথমিকভাবে আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি উদ্দিষ্ট, যাতে আমি তাদের পরিচালনা করতে পারি এবং যাতে তারা আমার সঙ্গে কথোপকথন এবং আলাপচারিতা করতে পারে; এর থেকে এটাও দেখা যায় যে আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্ররা পরস্পরের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ (এর অর্থ হল আমরা একত্রে ভোজন করি, একত্রে অবস্থান করি, একত্রে বাস করি, এবং একত্রে কার্যসাধন করি), যাতে বাস্তবে তারা আমার দ্বারা প্রতিপালিত হতে পারে—এগুলি শূন্যগর্ভ শব্দ নয়, বরং বাস্তব। পূর্বে, মানুষ আমাকে বিশ্বাস করেছে কিন্তু বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারেনি, এবং তার কারণ ছিল যে, আমি অবতাররূপ ধারণ করিনি। আজ, আমার অবতাররূপ তোমাদের সকলকে বাস্তবকে উপলব্ধি করতে অনুমতি দেয় এবং যারা আন্তরিকভাবে আমাকে ভালোবাসে তাদের আমার ভাষণ ও আচরণ, এবং যেভাবে আমি বিষয়গুলিকে পরিচালনা করি তার নেপথ্যের নীতিগুলির মাধ্যমে আমাকে—স্বয়ং প্রাজ্ঞ ঈশ্বরকে—জানার অনুমতি দেয়। আমার অদৃশ্য কর্মের মধ্যে আমার একটি দিক, অর্থাৎ আমার আমার মানবতাকে, প্রত্যক্ষ করার জন্য যারা আন্তরিক ভাবে আমার অন্বেষণ করে না, এবং এইভাবে আমাকে অস্বীকার করে, এবং তারপর “কোনো কারণ ছাড়াই” মৃত্যুবরণ করে, এটা তাদেরও আমার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেয়। শয়তানকে অপমানিত করার মাধ্যমে, অবতাররূপ আমার হয়ে সবচেয়ে জোরোলো সাক্ষ্য দেয়; আমি যে শুধুমাত্র দেহ থেকে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হই তা-ই নয়, বরং দেহের মধ্যেও বাস করতে পারি। আমার কোনো স্থানগত বা ভৌগলিক বিধিনিষেধ নেই; আমার কাছে কোনোরকম কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, এবং সবকিছুই মসৃণভাবে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যেই শয়তান সবচেয়ে বেশি কালিমালিপ্ত হয়, এবং আমি যখন দেহ থেকে অবতীর্ণ হই, আমি তখনো আমার দেহরূপে কর্মসাধন করে যাই, এবং আমি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হই না। আমি এখনও পর্বতমালা, নদনদী, সরোবর, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কোণে এবং এর মধ্যে স্থিত বিবিধ বস্তুতে পদচারণা করি। যারা আমার কাছ থেকে জন্মলাভ করেছে কিন্ত আমাকে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছে, তাদের সকলকে অনাবৃত করার জন্যই আমি অবতাররূপ ধারণ করেছি। আমি যদি দেহরূপ ধারণ না করতাম, তাহলের তাদের অনাবৃতকরণের আর কোনো পথ থাকত না (এখানে তাদের কথা বোঝানো হচ্ছে যারা আমার সামনে একরকম আচরণ করে এবং আড়ালে আরেক রকম)। আমি যদি কেবল একটি আত্মা হয়েই বিরাজ করতাম, তাহলে মানুষ তাদের ধারণায় আমাকে পূজা করত, এবং ভাবত যে আমি একজন অবয়বহীন এবং নাগালের বাইরে থাকা ঈশ্বর। বর্তমানে আমার অবতাররূপ মানুষের ধারণার ঠিক বিপরীত (আমার উচ্চতা ও চেহারার নিরিখে), কারণ তাঁকে খুব সাধারণ দেখতে এবং তাঁর উচ্চতাও খুব বেশি নয়। এটি বিষয়টিই শয়তানকে সবচেয়ে বেশি অসম্মানিত করে এবং এটিই মানুষের ধারণার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি (শয়তানের নিন্দা। আমার বাহ্যিক রূপ যদি সবার চেয়ে আলাদা হত, তাহলে সেটা সমস্যাজনক হত—প্রত্যেকে আমাকে পূজা করতে আসত এবং নিজেদের পূর্বধারণার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করত, এবং আমার জন্য সুন্দর সাক্ষ্য দিতে তারা সক্ষম হত না। এইভাবেই, আজ আমার যে প্রতিমূর্তি আমি ধারণ করেছি, তা উপলব্ধি করা একেবারেই কঠিন নয়। প্রত্যেকেরই মনুষ্যোচিত ধারণার বাইরে বেরোনো উচিত এবং তাদের শয়তানের চতুর চক্রান্তের ফাঁদে পড়া উচিত নয়। আমার কর্মের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে, অংশানুক্রমে, ভবিষ্যতে তোমাদের আমি আরো বলব। 

আজ, আমার মহান কার্য সাফল্য লাভ করেছে, এবং আমার পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছে। আমি এক মনুষ্যগোষ্ঠী অর্জন করেছি যারা এক ও অভিন্ন হৃদয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে। এটা আমার কাছে সবচেয়ে মহিমান্বিত সময়। আমার যা কিছু করার প্রয়োজন তা আমার সঙ্গে একযোগে সম্পন্ন করতে আমার প্রিয়তম পুত্ররা (যারা আমাকে ভালোবাসে) আমার সঙ্গে সমভাব হতে সক্ষম। এটা একটা চমকপ্রদ বিষয়। আজকের পর, আমি যাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করি তারা পবিত্র আত্মার কর্ম লাভ করবে না, অর্থাৎ, আমি অতীতে যা বলেছি তার সঙ্গে যারা সঙ্গতি রক্ষা করবে না আমি তাদের পরিত্যাগ করব। আমি যা বলি মানুষকে তার সঙ্গে নিখুঁত ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতেই হবে। তা মনে রেখো! তোমাদের নিখুঁতভাবে সঙ্গতিরক্ষা করতে হবে। ভুল বুঝো না; সবকিছুই আমার উপরে। মনুষ্যগণ—আমাকে কোনো শর্ত দিয়ো না। আমি যদি বলি তুমি যোগ্য, তবে তা অমোঘ; যদি আমি বলি তুমি তা নও, তবে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ো না এবং স্বর্গ ও মর্ত্যকে দোষ দিয়ো না। এই সবকিছুই আমার আয়োজন। কে বলেছে যে তোমায় নিজেকে অসম্মান করতে হবে? কে বলেছে যে তোমাকে লজ্জাজনক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে হবে? এমনকি তুমি যদি কিছু নাও বলো, তুমি আমার কাছ থেকে সত্যকে গোপন করতে পারবে না। আমি যখন বলি যে আমিই হলাম স্বয়ং ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করেন, তখন সেই বাক্যগুলি কার উদ্দেশে নির্দেশিত? যারা অসৎ তাদের উদ্দেশে আমি এটা বলি। কী নির্লজ্জ—আমার আড়ালে এমন কাজ করো! তোমরা কি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে চাও? তা অত সহজ নয়! এখান থেকে অবিলম্বে চলে যাও! বিদ্রোহের পুত্র! তুমি নিজেকে ভালোবাসো না, এবং তুমি নিজেকে সম্মান করো না! তুমি নিজের প্রতি যত্নশীল নও, তা সত্ত্বেও তুমি কি এখনও চাও যে আমি তোমাকে ভালোবাসি? তা ভুলে যাও! আমি এই ধরনের এমনকি একজন দুরাত্মাকেও চাই না। আমার থেকে দূর হয়ে যাও, তোমাদের সকলে! এটা আমার নামের উপর সবচেয়ে গুরুতর কলঙ্ক লেপন করে; তোমরা তা সেটা স্পষ্টভাবে দেখতে না পাও তাহলে চলবে না। এই দুষ্ট ও ব্যভিচারী পুরানো যুগের কোনো কলুষের দ্বারা দূষিত হওয়ার হাত থেকে তোমাদের নিজেদের রক্ষা করতেই হবে; তোমাদের সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হতেই হবে। যারা আজ আমার সঙ্গে রাজা হয়ে রাজত্ব করার যোগ্য তারা হল সেই সকল ব্যক্তি যারা কোনো কলুষের দ্বারা দূষিত হয়নি, কারণ আমিই স্বয়ং পবিত্র ঈশ্বর, এবং আমি এমন কাউকে চাই না যে আমার নামকে কলঙ্কিত করে। আমাকে পরীক্ষা করার জন্য এই ধরনের ব্যক্তিদের শয়তান প্রেরণ করে, এবং প্রকৃত অর্থেই তারা সকলে শয়তানের অনুচর যাদের পরাজিত তথা অপসৃত (অতল গহ্বরে তাদের নিক্ষেপ করতে হবে)।

আমার পরিবার পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক, এবং আমার মন্দির মহৎ এবং মহিমান্বিত (অর্থাৎ সেইসব ব্যক্তি যারা আমি যা এবং আমার যা রয়েছে তার অধিকারী)। কে তার ইচ্ছামতো প্রবেশ করে সমস্যা সৃষ্টির সাহস রাখে? আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের ক্ষমা করব না। তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে এবং তাদের ভীষণভাবে লজ্জিত হতে হবে। আমি বিচক্ষণ ভাবে কাজ করি। আমাকে যারা অস্বীকার করে এবং আমার নামকে যারা কলঙ্কিত করে তাদের আমি কোনো তরোয়াল ছাড়াই, কোনো বন্দুক ছাড়াই, এবং কোনো অঙ্গুলিহেলন না করেই, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করব। আমি মহানুভব, এবং এমনকি শয়তান যখন বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে, তখনও আমি একটা অচঞ্চল ভাবে নিজের কর্ম অব্যাহত রাখি; আমি তাতে কোনো মনোযোগ দিই না এবং আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন করার মাধ্যমে আমি তা পরাস্ত করব। এটাই হল আমার শক্তি এবং আমার প্রজ্ঞা, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এটা হল আমার অনন্ত মহিমার একটা ক্ষুদ্র অংশ। আমার চোখে, যারা আমাকে অস্বীকার করে তারা হল কাদায় কিলবিল করে বেড়ানো কীটের মতো, যাদের আমি যেকোনো সময়ে আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে পারি। তবে, আমি প্রজ্ঞা দিয়ে কার্যসাধন করি। তাদের মোকাবিলা করার জন্য আমার প্রথমজাত পুত্রদের পাবো; আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আমি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে, একটা সুশৃঙ্খল নিয়মে এবং সূক্ষ্মতম ভুলভ্রান্তি ছাড়াই কার্য সাধন করি। সেইসব প্রথমজাত পুত্ররা যারা আমার থেকে জন্মলাভ করেছে তাদের আমি যা তার অধিকারী হতে হবে, এবং আমার কীর্তিসমূহেরর মধ্যে আমার অনন্ত প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার জন্য সক্ষম হতে হবে!


অধ্যায় ৯২

আমার কথায় ও কাজে সকলেই আমার সর্বশক্তিমানতা এবং আমার প্রজ্ঞা দেখতে পায়। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই আমার কাজ থাকে। আমার পদচিহ্ন শুধ চীনেই নেই; এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, তা বিশ্বের সমস্ত দেশেই রয়েছে। তবে, এই নাম শুধুমাত্র আগে আলোচিত সাতটি দেশই প্রথমে পেয়েছে, কারণ সেটাই আমার কাজের অনুক্রম; অদূর ভবিষ্যতে এটিকে সর্বাঙ্গীনভাবে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে তোমরা এ ব্যাপারে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করবে। আমি যদি এখন তোমাদের বলি, আমি আশঙ্কা করছি যে এই কারণে বেশিরভাগই অধঃপতিত হবে, যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে, আমি তোমাদের মর্যাদা অনুযায়ী তোমাদের সাথে কথা বলি এবং আমার বাক্য তোমাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করি, আর আমি যা কিছু করি তার মধ্যে থাকে অপরিসীম প্রজ্ঞা, যা কেউ ধারণা করতে পারে না; একমাত্র উপায় হল এটি তোমাদের ভাগে ভাগে বলা। জেনে রাখো! তোমরা চিরকাল আমার চোখে শিশু; তোমার নেওয়া প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অবশ্যই আমার দ্বারা চালিত ও নির্দেশিত হতে হবে। মনুষ্যগণ—কেবলমাত্র আমার পথনির্দেশেই তোমরা তোমাদের জীবনযাপন করে যেতে পারবে; এটা ছাড়া তোমাদের কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার হাতের মধ্যে, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে চতুর্দিকে কোলাহল করে বেড়াতে দেখ না। বরং, আমি নিশ্চিন্তে ও আনন্দে থাকি। লোকজন আমার সর্বশক্তিমানতাকে জানে না, আর তারা আমার জন্য উদ্বিগ্ন অনুভব করে—তোমরা নিজেরা নিজেদের কত কম জানো! তারপরও তোমরা নিজেদের প্রশংসার মধ্যে দিয়ে আমার সম্মুখে তোমাদের মূল্যহীন অপদার্থতাগুলির বড়াই করো! আমি অনেক আগেই তোমাদের এই স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলাম। আর তোমরা আমার সঙ্গে ছলচাতুরীতে লিপ্ত থাকো, ঘৃণ্য অপদার্থের দল সব! এখনি সব আমার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে যাও! তোমাদের মতো অপদার্থদের আমি চাই না। তোমাদের মতো মানুষের বদলে আমার সাম্রাজ্যে কেউ না থাকাই বরং ভাল—ঘৃণ্য অপদার্থের দল সব! তুমি কি জানো আমি ইতিমধ্যেই তোমার ব্যাপারে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি, এ ঘটনা সত্ত্বেও যে তুমি এখনও যথারীতি খাওয়া-পরা চালিয়ে যাচ্ছো? কিন্তু তোমরা কি জানো যে, তোমরা শয়তানের জন্য বেঁচে আছো, এবং তোমরা শয়তানের জন্য কাজ করে চলেছো? তারপরও তোমাদের আমার সমক্ষে দাঁড়াবার সাহস হচ্ছে! তোমরা সত্যিই নির্লজ্জ!

অতীতে আমি মাঝেমধ্যেই বলেছি, “মহা বিপর্যয় শীঘ্রই আসবে; মহা বিপর্যয় ইতিমধ্যেই আমার হাত থেকে পতিত হয়েছে।” “মহা বিপর্যয়” মানে কী, এবং এই “পতিত হয়েছে” কথাটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা উচিৎ? তোমাদের মনে হয় এই মহা বিপর্যয় মানে হল সেই অনিবার্য বিপর্যয়গুলি, যেগুলি মানুষের আত্মা, অন্তঃকরণ ও দেহকে আঘাত করে, এবং তোমাদের মনে হয় আমি যে সব “ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী” সম্পর্কে বল, এগুলি সেই মহা বিপর্যয়। কিন্তু তোমরা জানো না যে, তোমার আমার কথা ভুল ব্যাখ্যা করেছ। আর তোমাদের মনে হয় এই “পতিত হয়েছে” মানে ওই সব মহা বিপর্যয়গুলি শুরু হয়ে গেছে—এটা হাস্যকর ব্যাপার! তোমরা এইভাবেই এটাকে বুঝেছো, আর তোমাদের ব্যাখ্যা শুনে আমি সত্যিই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছি। লোকেরা যে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি (যা সবচেয়ে গূঢ় রহস্য) সেটিকেও যুগ-যুগ ধরে অত্যন্ত গুরুতরভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে আসা হয়েছে, এবং এটা এমন এক রহস্য যার ব্যাপারে কারোরই ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই (যেহেতু তা শুধু অন্তিম সময়ে ঘটানোর জন্য আনা, এবং মানুষ শুধু তার অন্তিম লগ্নেই তা দেখতে পারে, যদিও তাকে চিনতে পারবে না), কারণ আমি এটাকে অত্যন্ত শক্ত-পোক্ত করে সীলমোহর করে রেখেছি, এতটাই যে মানুষ তা ভেদ করতে পারে না (এমনকি তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দেখার জন্যও না)। এখন আমার কাজ যেহেতু এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, আমি তোমাদেরকে আমার কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জ্ঞানদান করব; অন্যথায়, লোকেদের কাছে উপলব্ধির আর কোনো উপায় থাকবে না। এইবার আমি শিক্ষাবৃত্তি দিতে শুরু করছি; সকলকেই মনোযোগ দিতে হবে, আর আমার প্রথমজাত পুত্রগণ-সহ যারা অসতর্ক হবে, তারা আমার বিচারের ফল ভোগ করবে, এবং অতি গুরুতর ক্ষেত্রগুলিতে, তারা আমার হাতে নিহত হবে (যার অর্থ হল, তাদের আত্মা, অন্তঃকরণ এবং দেহ ছিনিয়ে নেওয়া হবে)। মহা বিপর্যয়ের কথা আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এবং আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহের প্রতিটিই ওই মহা বিপর্যয়ের অংশ। (আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহের পুরোটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি, কিন্তু তোমরা নিজেরা এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না বা উদ্বেগ বোধ কোরো না; কিছু জিনিস আছে যা তোমাদের সামান্য উপকারে আসতে পারে যদি সেগুলির ব্যাপারে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি জেনে যাও। এটা স্মরণ রেখো! আমি এক বিচক্ষণ ঈশ্বর।) তাহলে, অন্য অংশটি কী? মহা বিপর্যয়ের দুটি অংশ রয়েছে: আমারপরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ, এবং আমার ক্রোধ। যে সময় মহা বিপর্যয় আসবে ঠিক তখনই আমি ক্রোধে জ্বলে উঠব এবং আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহকে বলবৎ করব। এখানে আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের বলছি: এর জন্য তোমাদের অধঃপতিত হওয়া উচিৎ নয়। তুমি কি ভুলে গেছো যে, সব জিনিস ও সমস্ত বিষয়ই আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত? ভয় পেও না বৎস! আমি আমি নিশ্চিতরূপে তোমাকে রক্ষা করব; আমার সাথে তোমরা চির সৌভাগ্য লাভ করবে, এবং অনন্তকাল ধরে আমার সাথেই থাকবে। কারণ তুমি আমার পরম প্রিয়জন, আমি তোমাকে ত্যাগ করব না। আমি কোনো বোকার মতো কাজ করি না, তা সত্ত্বেও আমি যদি এতটা কষ্ট করে সম্পূর্ণ করা কোন কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে থাকি, তাহলে আমি নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করব না? আমি জানি তুমি মনে-মনে কী ভাবছো। তোমাদের কি এটা মনে আছে? তোমরা আমাকে দিয়ে আর কী বলাতে চাও? আমি মহা বিপর্যয়ের ব্যাপারে আরও কথা বলব। যখন সেই মহা বিপর্যয় আসবে, সেটা হবে সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্ত, এবং তা মানুষের কদর্যতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রকাশ করবে। সমস্ত রকমের পৈশাচিক চেহারাগুলি আমার মুখালোকে উদ্ঘাটিত হবে, এবং তাদের লুকানোর কোন জায়গা থাকবে না, তারা কোথাও আচ্ছাদন খুঁজে পাবে না; তারা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত হয়ে পড়বে। মহা বিপর্যয়ের প্রভাবে আমার দ্বারা নির্বাচিত নয় অথবা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয় এমন সবাই, কাঁদতে-কাঁদতে এবং দাঁতে-দাঁতে ঘষে, আমার সামনে নতজানু হবে এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হবে। শয়তানের প্রতি এটাই আমার বিচার, আমার ক্রোধান্বিত বিচার। আমি বর্তমানে এই কাজেই নিয়োজিত আছি, আর সম্ভবত, এমন কিছু মানুষ আছে, যারা যোগ্য হওয়ার ভান করতে চায় এবং প্রতারণার আশ্রয় নেয়; তারা যত বেশি এটা করবে, শয়তান ততই তাদের উপর চেপে বসবে, যতক্ষণ না একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে এসে, তাদের প্রকৃত অবয়ব উদ্ঘাটিত হয়।

আমি আমার কাজে তাড়াহুড়ো করতে চাই না, এবং আমি নিজে প্রতিটা ব্যক্তিকে সুপরিকল্পিত করি (এটা তাদের প্রতি একটা উপহাস, এই উপলব্ধি থেকে যে, তারা অতিকায় লাল ড্রাগনের উত্তরসূরি, এবং আমি তাদের প্রতি কোনরকম মনোযোগ দিই না, তাই “সুপরিকল্পিত করা” বললে অত্যুক্তি করা হয় না), এবং প্রতিটা কাজ নিজে করি। আমার সাথে সবকিছু সফল হয়, আর সেই সাফল্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ; আমি যা কিছুই করি না কেন তা আগে থেকেই, ধাপে-ধাপে, ব্যবস্থিত থাকে। আমি এক বারে একটু-একটু করে আমার ইচ্ছা ও আমার দায়িত্বের কথা তোমাদের বলি। এই সময় থেকে, আমার কথাগুলি সকল দেশে ও লোকেদের কাছে প্রতীত হতে শুরু করবে। আমার প্রথমজাত পুত্রদের যেহেতু ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে (আমার কথাগুলি আমার পুত্রদের ও আমার লোকেদের প্রতিউদ্দিষ্ট), আমি যেভাবে কাজ করি তা আবার বদলাতে শুরু করেছে। তুমি কি এটা স্পষ্টরূপে দেখো? বিগত এই কয়েক দিনের মধ্যে তোমরা কি আমার কথার স্বরভঙ্গি অনুভব করেছো? আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি পদক্ষেপে সান্ত্বনা দিই, কিন্তু এখন থেকে (যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্রদের ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে), আমি আমার হাতে একটি ছুরি রাখছি (“ছুরি” মানে “চরম কঠোর ভাষা”)। আমি যাদেরকেই এক মুহূর্তের জন্য প্রতিকূল বলে বিবেচনা করব (এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা পূর্বনির্ধারিত বা নির্বাচিত নয়, আর তাই এখানে কোন স্ববিরোধ নেই), তারা আমার সেবা প্রদান করছে কিনা, বা তারা অন্য কিছু কিনা, তার পরোয়া না করেই আমি তৎক্ষণাৎ তাদের বর্জন করব। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এবং আমি সব মানুষকেই আমাকে সেবা প্রদান করতে বাধ্য করতে পারি। আমি সেই সব লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে একেবারেই অনিচ্ছুক নই; আমি যদি বলি আমি তাদের চাই না, তাহলে আমি তাদের চাই না। এখন যেহেতু এই সময়টা এসেছে, আমি শুধু তাকেই দেখতে চাই যে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে এবং আমি সাথে সাথে তাকে ছুড়ে ফেলে দেব, কোন অনুসন্ধান ছাড়াই, কারণ আমি ঈশ্বর, যিনি তাঁর বাক্যের মতোই খাঁটি। আমি যাদেরকে আমার সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছি—তুমি কত ভাল তা নির্বিশেষে, তুমি এমন কিছু করেছো কিনা যা আমাকে অবজ্ঞা করে তা নির্বিশেষে, তুমি যদি আমাকে অসন্তুষ্ট করো, তাহলে আমি তোমাকে বিতাড়িত করব। আমি কোন ভবিষ্যৎ সংকটের ভয় পাই না। আমার কাছে আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ রয়েছে, আমি আমার বাক্যের মতো খাঁটি, এবং আমার কথা কার্যে পরিণত হবেই। আমি কি শয়তানকে বজায় থাকতে দেব? শোনো মনুষ্যগণ! তোমাদের ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই; আমি তোমাকে যখন চলে যেতে বলব, তুমি তখনই চলে যাবে। আমাকে কোন অজুহাত দেবে না; তোমাকে বলার মতো কোনো কথা আমার নেই! কারণ আমি ততটা ধৈর্যের প্রদর্শন করেছি, এবং আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ বলবৎ করার সময় এসে গেছে, আর তোমাদেরও অন্তিম সময় আসন্ন। হাজার-হাজার বছর ধরে, তোমাদের নীতিভ্রষ্ট করা হয়েছে এবং তোমরা সব সময়েই উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী ভাবে কাজ করেছো, কিন্তু আমি সর্বদাই সহনশীল থেকেছি (আমি যেহেতু উদার এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে তোমার দুর্নীতিগুলিকে অনুমোদন করেছি)। কিন্তু এখন, আমার প্রশ্রয়ের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, এবং তোমাদের অধিগ্রহণ করে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ফেলার সময় এসেছে। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাও। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বিচার বলবৎ করতে শুরু করছি, এবং আমি আমার ক্রোধ প্রকাশ করতে শুরু করছি।

বিশ্বের সব দেশে এবং সব স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং সমস্ত ধরনের বিপর্যয়গুলি প্রতিনিয়ত ঘটে। আমি যেহেতু সমস্ত দেশে ও স্থানে আমার মহান কাজগুলি করি, তাই এই বিপর্যয়গুলি অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে উদ্ভুত হবে, যেমনটা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি আর কখনোই হয়নি। সমস্ত লোকেদের জন্য আমার বিচারের এটাই শুরু, কিন্তু আমার পুত্রগণ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে; কোনো বিপর্যয় তোমাদের উপর নেমে আসবে না, এবং আমি তোমাদের রক্ষা করব। (এর অর্থ হল, তোমরা পরবর্তীতে তোমাদের দেহে বাস করবে, কিন্তু রক্ত-মাংসে নয়, আর তাই কোনো বিপর্যয়ের যন্ত্রণা তোমাদের ভোগ করতে হবে না।) আমার সাথে সম্মিলিতভাবে তোমরা রাজাদের মতো করে রাজত্ব করবে এবং সমস্ত দেশ ও লোকের বিচার করবে, মহাবিশ্বে তথা পৃথিবীর শেষ লগ্ন অবধি আমার সাথে চির সৌভাগ্য লাভ করবে। এই সব কথাগুলি কাজে পরিণত হবে, আর তা শীঘ্রই তোমাদের চোখের সামনেই সম্পন্ন হবে। আমি এক ঘণ্টাও বিলম্ব করব না, এক দিনও না; আমি অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততার সাথে সব কিছু করি। তোমরা চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হয়ো না; আমি তোমাদের যে আশীর্বাদ দিই তা তোমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না—এই হল আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ। সব লোকই আমার কাজের জন্য আমার অনুগত হবে; তারা অবিরাম উল্লাস করবে, আর তারপরও তারা নিরন্তর আরও আনন্দের জন্য সবেগে অগ্রসর হবে।


অধ্যায় ৯৩

প্রত্যেকের চোখের সামনে সত্য ঘটনা সুসম্পন্ন হয়, এবং প্রত্যেকটি বিষয় ইতিমধ্যে অর্জিত হয়ে গেছে; উৎক্ষেপণের পর রকেটের মতো আমার কর্মের গতি দ্রুততর হয়। কেউ কখনো এটা আশা করেনি। বিষয়গুলি সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরই একমাত্র তোমরা আমার বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করবে। অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততিরাও কোনো ব্যতিক্রম নয়, তাদেরও স্বচক্ষে আমার চমকপ্রদ কার্যসমূহকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। আমার কর্মসমূহ দেখার পর তুমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছ বলে এটা ভেবোনা যে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না—ব্যাপারটা অত সহজ নয়! যে বাক্য আমি উচ্চারণ করেছি এবং যে ঘটনাগুলির সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি তা আমি নিশ্চিতভাবেই পূরণ করব, এবং সেগুলি আমার কাছে নিষ্ফল হয়ে ফিরবে না। চিনে, সেইসব সংখ্যালঘু যারা আমার প্রথমজাত পুত্র তাদের কথা বাদ দিলে, খুব অল্প সংখ্যক মানুষই রয়েছে যারা আমার লোক। তাই আজ, আমি স্পষ্টভাবে তোমাদের (অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততিদের, যারা সবচেয়ে ভয়াবহভাবে আমাকে নির্যাতন করেছে) বলি যে তোমরা বড় কোনো আশা আঁকড়ে থেকো না, এবং আমার কার্যের কেন্দ্রবিন্দু (এই বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকে) নিবিষ্ট ছিল আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর এবং চিনের বাইরে বেশ কয়েকটি দেশের উপর। এই কারণেই আমার প্রথমজাত পুত্ররা যখন পরিণত হবে তখন আমার ইচ্ছা সাধিত হবে (একবার আমার প্রথমজাত পুত্ররা পরিণত হলে সমস্ত বিষয় সম্পন্ন হবে, কারণ সম্মুখবর্তী কার্য তাদের হস্তে অর্পণ করা হয়)। শুধুমাত্র অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করার জন্য আমি এবার আমি এই লোকদের আমার চমকপ্রদ কর্মসমূহের একটা অংশ দেখার অনুমতি দিই। এই লোকেরা এর মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে পেতে নিছকই অক্ষম, বরং আমাকে সেবা প্রদান করে বলেই একমাত্র তারা সুখী হতে পারে। এবং তাদের কাছে কোনো বিকল্পও নেই, কারণ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ রয়েছে, এবং কেউই সেগুলির বিরুদ্ধাচারণ করার স্পর্ধা করে না।

এবার আমি বিদেশিদের আগমন সংক্রান্ত কিছু পরিস্থিতির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করব যাতে তোমরা পূর্বজ্ঞান অর্জন করতে পারো, আমার নামের সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত সবকিছু যথাযথভাবে প্রস্তুত রাখতে পারো, এবং তাদের ঊর্ধ্বে আসীন হয়ে তাদের শাসন করতে পারো। (আমি “তাদের ঊর্ধ্বে আসীন হয়ে তাদের শাসন করা”-র কথা বলি কারণ তাদের তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম, সে এখনও তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।) এই সমস্ত লোকেরা পবিত্র আত্মার উদ্‌ঘাটন লাভ করেছে, আগামী দিনে তারা সবাই চিনে এসে ভিড় করবে, যেন এটা পূর্ব ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত ছিল। অতিকায় লাল ড্রাগন অতর্কিতে ধরা পড়ে এবং প্রতিরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো! আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, কোনো কিছুই এবং কোনো মানুষই আমার পদক্ষেপে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস করে না। তাদের সর্বদাই আমি উদ্‌ঘাটন প্রদান করি, এবং পবিত্র আত্মার পথনির্দেশ অনুসারে তারা আচরণ করে। নিশ্চিতভাবে তারা অতিকায় লাল ড্রাগনের দাসত্ব ভোগ করবে না, কারণ আমার মাঝে সবকিছুই মুক্ত এবং স্বাধীন। আমি যথাযথভাবে সবকিছুর আয়োজন করেছি, সেগুলির পরিচালনা করার জন্য তোমাদের যে প্রস্তুতিমূলক কাজ তা সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় আছি। আমি তোমাদের সর্বদাই বলেছি, তোমাদের অধিকাংশই এখনও শুধু অর্ধেকমাত্র বিশ্বাস কর। কিন্তু এখন? তোমরা হতভম্ব, তাই নও কি?

এই বিষয়গুলি সবই গৌণ; যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে ফেলাটাই হল মুখ্য বিষয়। উদ্বিগ্ন হয়ো না। কার্যসাধন যে করে সে হল আমি, সময় যখন আসবে, তখন আমার কার্য আমি নিজেই সম্পন্ন করব। অতিকায় লাল ড্রাগনকে পিষে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। অর্থাৎ, আমার প্রথমজাত পুত্র ব্যতীত অন্য সকল মানুষের কাছ থেকে আমার আত্মা প্রত্যাহৃত হয়েছে (এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি কারা এখন তা প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ)। এই সকল মানুষ আমার উদ্দেশ্যে সেবা প্রদান সমাপন করেছে, এবং আমি পুনরায় তাদের অতল গহ্বরে ফেরৎ পাঠাব। (এর অর্থ হল এদের কাউকেই আমি ব্যবহার করব না। এখন থেকে, আমার প্রথমজাত পুত্ররা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে, এবং যারা আমার পাশে রয়েছে এবং যারা আমার ব্যবহারের যোগ্য তারাই হবে আমার প্রথমজাত পুত্র)। আমার প্রথমজাত পুত্রগণ, যে আশীর্বাদ আমি তোমাদের উপর বর্ষণ করি তা তোমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উপভোগ করো (কারণ যাদের আমি ঘৃণা করি তারা সকলেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেছে), এবং এখন থেকে তোমাদের মধ্যে আমাকে অমান্য করার একটা দৃষ্টান্তও থাকবে না। তোমরা যথার্থরূপেই, আমার ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। (কেবল আজই তা সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হয়েছে, এবং এই সময়টিকে আমি পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছিলাম)। হৃদয়ে ও মনে তোমরা যাকিছু ধারণ করো তা হল আমার প্রতি অনন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ, এবং সর্বদাই তোমরা আমার স্তুতি করো এবং আমাকে মহিমা প্রদান করো। তোমরা প্রকৃতই তৃতীয় স্বর্গে আমার ভালোবাসার পরিচর্যা ও সুরক্ষার অধীনে বাস করছ। সে যে কী অতুলনীয় পরমানন্দ ও সুখ! এটা এক অন্য পরিমণ্ডল, মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করা কঠিন—এ হল প্রকৃত, আধ্যাত্মিক জগৎ!

পরের পর যাবতীয় বিপর্যয় ঘটে চলে, তাদের প্রতিটি তার আগেরটির চেয়ে বেশি ভয়াবহ, এবং পরিস্থিতি দিনকে দিন আরো বেশি চাপা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা সবে বিপর্যয়সমূহের সূচনামাত্র; আরো ভয়াবহ যে বিপর্যয়গুলি আসতে চলেছে মানুষের কাছে তা অকল্পনীয়। আমার পুত্ররা সেগুলির সমাধান করুক; এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমান, এবং দীর্ঘদিন আগে আমি এটা এভাবেই আয়োজন করে রেখেছি। আমা হতে উদ্ভুত সমস্ত সংকেত ও চমকপ্রদ সংঘটন, যা মানুষ আগে কখনো চাক্ষুষ করেনি, তারা এখন সকল মানুষের কাছে (অর্থাৎ আমার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে) একে একে আবির্ভূত হচ্ছে। তবে এই ঘটনা ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে। উদ্বিগ্ন হয়ো না। রাজ্যের মধ্যে এই যে প্রবেশ, যার সম্পর্কে প্রত্যেকে বলাবলি করেছে—এই রাজ্যে প্রবেশ করাটা ঠিক কী ধরনের স্থিতি? এবং রাজ্য কী? এটা কি বাস্তবিক একটা শহর? তোমরা ভুল বুঝেছো। রাজ্য পৃথিবীর বুকে নেই, প্রাকৃতিক আকাশেও নেই, তা রয়েছে আধ্যাত্মিক জগতে যা মানুষ স্পর্শ করতে বা দেখতে অক্ষম। যারা আমার নাম গ্রহণের পর আমার দ্বারা পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমার আশীর্বাদ উপভোগ করছে, একমাত্র তারাই এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। আধ্যাত্মিক জগৎ, যার কথা পূর্বে প্রায়শই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল রাজ্যের উপরিতল মাত্র। তবে, প্রকৃত অর্থে রাজ্যে প্রবেশ মোটেই সহজ বিষয় নয়। যারা এখানে প্রবেশ করবে তাদের অবশ্যই আমার প্রতিশ্রুতি লাভ করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই স্বয়ং আমার দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ও মনোনীত মানুষ হতে হবে। তাই, আধ্যাত্মিক জগৎ মোটেই এমন কোনো স্থান নয় যেখানে মানুষ তাদের ইচ্ছামতো যেতে আসতে পারে। এ বিষয়ে মানুষের উপলব্ধি খুবই উপরিগত ছিল, এবং সম্পূর্ণতই তা মানুষের পূর্বধারণা দ্বারা গঠিত ছিল। যারা রাজ্যে প্রবেশ করে একমাত্র তারাই আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারে, তাই মানুষ যে শুধু এই সকল আশীর্বাদ উপভোগে অক্ষম তাই নয়, তার চেয়েও বড় কথা, সে এগুলি চাক্ষুষ করতেও অসমর্থ। এটাই আমার চূড়ান্ত প্রশাসনিক ফরমান।


অধ্যায় ৯৪

আমার প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করি—তোমরা কি সত্যই এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করো? আমি যেহেতু তোমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, আমি তাই চাই যে তোমরা দ্রুত পরিণত হয়ে ওঠো এবং আমার সঙ্গে রাজত্ব করো। তোমরা কি স্মরণ করতে পারো? এই বিষয়গুলি সবই আমার অবতাররূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত: সিয়োন থেকে, দেহধারণ করে আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, যাতে দেহের মাধ্যমে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে অর্জন করতে পারি যারা আমার সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন, এবং এই কাজ সম্পন্ন করে আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করব। এর অর্থ হল আমাদের এখনও দেহ থেকে আদি শরীরে ফিরে যেতে হবে। এটাই “সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করা”-র প্রকৃত অর্থ। সেইসঙ্গে এটা আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রকৃত অর্থ এবং তার কেন্দ্রবিন্দুও বটে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এটা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাতে কেউ বাধা দিতে পারে না, এবং যা অবিলম্বে সম্পন্ন হবে। দেহরূপে থাকাকালীন কেউ কখনো মনুষ্যসুলভ পূর্বধারণা ও চিন্তাভাবনা বর্জন করতে পারে না এবং পৃথিবীর বায়ু বা পৃথিবীর ধুলোকে পরিহার করতে তো আরোই অপারগ, এবং একজন দেহধারী মানুষ সর্বদা কাদামাটিই রয়ে যাবে; একমাত্র আদি শরীরেই একজন মানুষ আশীর্বাদ উপভোগ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে। আশীর্বাদ কী? তোমরা কি স্মরণ করতে পারো? দেহসত্তায়, আশীর্বাদ নিয়ে কোনো বিবেচনা থাকতে পারে না, তাই প্রত্যেক প্রথমজাত পুত্রকে দেহসত্তা থেকে আদি শরীরের উত্তরণের পথটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। দেহরূপে, অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা তুমি উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত হও (তার কারণ তোমার কোনো শক্তি নেই এবং তুমি কোনো মহিমা অর্জন করোনি), কিন্তু আদি শরীরে, বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হবে, এবং তখন তুমি গর্বিত ও প্রফুল্ল হবে। অত্যাচারের দিনগুলির সম্পূর্ণরূপে অবসান ঘটবে, এবং তুমি চিরদিনের মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে। একমাত্র এই উপায়েই আমি তোমাদের মধ্যে আমি যা এবং আমার যা আছে তাকে সংযুক্ত করতে পারব। অন্যথায়, তোমরা শুধুমাত্র আমার গুণাবলী লাভ করবে। বাহ্যিকভাবে এক ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে যতই অনুকরণ করুক না কেন, তারা হুবহু এক হতে পারে না। একমাত্র পবিত্র আধ্যাত্মিক শরীরেই (অর্থাৎ আদি শরীরে) আমরা হুবহু এক হতে পারি (এর অর্থ হল একই গুণাবলী, একই সত্তা ও একই সম্পদসমূহের অধিকারী হওয়া, এবং সকলের একই রকম ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ড, ও অবিভাজিত মানসিকতার অধিকারী হতে সমর্থ হওয়াটাইই হল পবিত্র আধ্যাত্মিক শরীর)।

তোমরা কেন এখন এই পৃথিবীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছ, খাওয়া-দাওয়া, সাজসজ্জা এবং এই ধরনের সব বিরক্তিকর বিষয়গুলির প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে শুরু করেছ, উপরন্তু, সেগুলির হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তোমাদের আর তর সইছে না? তুমি যে আধ্যাত্মিক জগতে (আদি শরীরে) প্রবেশ করবে এটা তারই লক্ষণ। তোমরা সকলেই এর পূর্বাভাষ লাভ করেছ (যদিও লোকবিশেষে তার মাত্রাপার্থক্য আছে)। বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন বিষয়কে আমি ব্যবহার করব, সবকিছুই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সেবায় নিয়োজিত, এবং এগুলি সবই আমার নিমিত্ত সেবা প্রদান করবে। আমি এটা করবই। (আমি অবশ্যই এটা দেহরূপে সম্পন্ন করতে পারি না, এবং স্বয়ং আমার আত্মাই একমাত্র এই কাজ করতে পারে, কারণ সে সময় এখনো আসেনি)। এটা কর্মের সেই চূড়ান্ত ধাপটুকু যা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পাদন করবে। প্রত্যেকে উৎফুল্ল চিত্তে আমার স্তুতি ও বন্দনা করবে। আমার মহান কার্য সমাপ্ত। ব্যাধির সাতটি পাত্র আমার হাত থেকে উপচে পড়ে, সপ্ত বজ্রনিনাদ গর্জে ওঠে, সপ্ত ভেরী ধ্বনিত হয়, এবং সপ্ত সীলমোহর উন্মোচন করা হয়—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত দেশ, সকল মানুষ, এবং পর্বতমালা, নদনদী এবং সকল বস্তুর কাছে। ব্যাধির সাতটি পাত্র কী কী? সেগুলির উদ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুটি ঠিক কী? আমি কেন বলছি যে সেগুলি আমার হাত থেকে উপচে পড়বে? প্রত্যেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার আগে, প্রত্যেকে পুরোপুরি উপলব্ধি করে ওঠার আগে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। এমনকি, আমি যদি এখনই তোমাদের বলতামও, তোমরা শুধুমাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশ উপলব্ধি করতে। মানুষের কল্পনা অনুযায়ী, ব্যাধির সাতটি পাত্রের লক্ষ্যবস্তু বিশ্বের তাবৎ দেশ ও তাবৎ মানুষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা তা নয়। “ব্যাধির সাতটি পাত্র” শয়তান ও দানবের প্রভাব এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের ষড়যন্ত্রকে নির্দেশ করে (আমার প্রতি সেবা প্রদানের জন্য যে বস্তুকে আমি ব্যবহার করি)। সেই সময়, পুত্রদের ও লোকদের শাস্তিদানের জন্য আমি শয়তান ও অতিকায় লাল ড্রাগনকে আমি মুক্ত করব, এবং এভাবেই প্রকাশিত হবে কারা পুত্র ও কারা লোক। যারা আমার পূর্বনির্ধারণের লক্ষ্যবস্তু ছিল না তারাই প্রতারিত, অন্যদিকে আমার প্রথমজাত পুত্ররা সেইসময় আমার সঙ্গে রাজত্ব করবে। এইভাবে, পুত্রদের ও লোকদের আমি সম্পূর্ণ করব। ব্যাধির সাতটি পাত্রর থেকে উৎসারণ সমস্ত দেশ ও সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে না, বরং শুধুমাত্র আমার পুত্র এবং আমার লোকদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। আশীর্বাদ সহজে মেলে না; তার জন্য একটা পূর্ণ মূল্য চুকাতে হয়। যখন পুত্রগণ ও লোকেরা পরিণত হবে, তখন ব্যাধির সাতটি পাত্র সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা হবে, এবং পরবর্তীকালে, সেগুলির আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। “সাতটি বজ্রনিনাদ” আসলে কী? এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে মুহূর্তে আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি আদি শরীরে পরিণত হব, তখন সাতটি বজ্রনির্ঘোষ নিনাদিত হবে। এটা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রকম্পিত করবে, যেন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ওলোটপালট করা হচ্ছে। প্রত্যেকে এটা জানবে, কেউই এ বিষয়ে অনবহিত থাকবে না। সেই সময়ে, আমার প্রথমজাত পুত্ররা ও আমি একসঙ্গে মহিমার মাঝে অবস্থান করব এবং কার্যের পরবর্তী ধাপের সূচনা করব। সপ্ত বজ্রনিনাদের কারণে বহু মানুষ করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষার জন্য নতজানু হবে। কিন্তু তখন সেটা আর অনুগ্রহের যুগ থাকবে না: সেটা হবে ক্রোধের কাল। যারা মন্দ কাজ করে (যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কলুষিত টাকাপয়সার কারবার করে, বা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অস্পষ্ট সীমারেখা বজায় রাখে, বা যে আমার ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটায় বা ক্ষতিসাধন করে, বা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি যে উপলব্ধি করে না, বা যারা দুষ্ট আত্মার কবলিত হয়েছে এবং ইত্যবিধ—আমার নির্বাচিতরা ব্যতীত সকলে), তাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না, কাউকে ক্ষমাও করা হবে না, বরং তাদের প্রত্যেককে মৃতস্থানে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা চিরকালের জন্য পচতে থাকবে! “সাতটি ভেরীধ্বনি” কোনো বিরাট, প্রতিকূল পরিবেশকে নির্দেশ করে না, তা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কোনো ঘোষণাকেও বোঝায় না; এগুলো সম্পূর্ণভাবে মানুষের পূর্বধারণা। “সপ্ত ভেরী” বলতে ক্রুব্ধ উচ্চারণকে বোঝায়। যখন আমার কণ্ঠস্বর (মহিমান্বিত বিচার এবং ক্রোধপূর্ণ বিচার) বিনির্গত হয়, সাতটি ভেরী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। (এই মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার গৃহে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ এবং কেউই এর হাত থেকে রেহাই পাবে না।) মৃতস্থান ও নরকের ছোটো-বড় সব দানবরা ক্ষোভে মাথা চাপড়াবে, এবং লজ্জায় মুখ লুকাবার কোনো স্থান না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে যেদিকে পারে ছুটে পালাবে। সেই মুহূর্তে, সত্যি যে সাতটি ভেরী ধ্বনিত হতে শুরু করবে এমন নয়, বরং আমার প্রচণ্ড ক্রোধ এবং আমার সবচেয়ে ভয়াবহ বিচার চারদিকে ধাবিত হবে, যার হাত থেকে কোনো মানুষই রেহাই পাবে না এবং তার মধ্যে দিয়ে সকলকেই যেতে হবে। এই সময়ে, যা প্রকাশিত হয়েছে তা সাতটি সীলের আধেয় নয়। সাতটি সীলমোহর হল সেই আশীর্বাদসমূহ যা ভবিষ্যতে তোমরা উপভোগ করবে। “উন্মোচন করা” বলতে সেগুলি সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করাকে বোঝায়, কিন্তু তোমরা এখনো এই আশীর্বাদগুলি উপভোগ করোনি। যখন তোমরা সত্যিই এই আশীর্বাদগুলি উপভোগ করবে, তখন তোমরা সাতটি সীলমোহরের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহকে জানতে পারবে। এখন তোমরা কেবল এক অসম্পূর্ণ অংশকে স্পর্শ করছ। ভবিষ্যৎ কার্যের সম্পাদনের সময় যখন যে ধাপ উদ্ভূত হবে আমি শুধু তাদের প্রতিটির বিষয়েই বলতে পারি, যাতে তোমরা নিজে সেটির অভিজ্ঞতা অর্জন করো এবং এক অতুলনীয় গৌরব অনুভব করো, এবং তোমরা এক অন্তহীন পরমানন্দের মধ্যে বিরাজ করবে।

প্রথমজাত পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য উপভোগ করাটা কোনো সহজ বিষয় নয়, বা এটা এমন কোনো ব্যাপারও নয় যা একজন গড়পড়তা ব্যক্তি অর্জন করতে পারে। আমি আরো একবার গুরুত্বসহকারে বলব এবং আরো জোর দিয়ে বলব যে আমার প্রথমজাত পুত্রদের কাছ থেকে অবশ্যই আমি কঠোর দাবি করব। অন্যথায়, তারা আমার নামকে মহিমান্বিত করতে পারবে না। এই পৃথিবীতে যারা কলঙ্কিত তাদের আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি, এবং যে ব্যভিচারী তাকে আমি আরো বেশি করে প্রত্যাখ্যান করি। (ঈশ্বরের লোক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা নেই—এই বিষয়টিতে আমি সবিশেষ জোর দিই।) ভেবো না যে তোমরা অতীতে যা করেছে তা শেষ হয়ে গেছে এবং চুকেবুকে গেছে—বিষয়টা এত উত্তম কেমন করে হতে পারে! প্রথমজাত পুত্রের মর্যাদা অর্জন কি এতই সহজ? অনুরূপভাবে আমি তাদের প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি যারা আমার বিরুদ্ধে, যারা দেহরূপে আমাকে স্বীকার করে না, যারা আমার অভিপ্রায় পূরণের কাজে হস্তক্ষেপ করে, এবং যারা আমাকে নির্যাতন করে—আমি এতটাই নিষ্ঠুর (কারণ আমি আমার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিয়েছি)! পরিশেষে, একই ভাবে আমি তাদের প্রত্যেককেও প্রত্যাখ্যান করি যারা জীবনে কখনো কোনো বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হয়নি। আমি তাদেরই চাই যারা আমারই মতো তাদের দুঃখযন্ত্রণা থেকে বিনির্গত হয়েছে, তা সে যত ক্ষুদ্র যন্ত্রণাই হোক না কেন। তারা যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তারা আমার দ্বারা বহিষ্কৃত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমার প্রথমজাত পুত্র হতে চেয়ে আমার সামনে নিজেকে জাহির করে বেড়ানোর মতো নির্লজ্জ হয়ো না। এক্ষুনি আমার সামনে থেকে সরে যাও! আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে তোমরা আগেও আমাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে কথা বলেছ! এটা অন্ধত্ব! অপদার্থ নচ্ছার, তুমি কি এটা জানো না যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি? তুমি কি মনে করো যে আমি তোমার অসাধু কারবার সম্বন্ধে জানি না? তুমি বার বার আত্মগোপন কর! তুমি কি এটা জানো না যে তুমি তোমার দানবিক চেহারা প্রকাশ করে ফেলেছ? যদিও মানুষ তা দেখতে পায় না, কিন্তু তুমি কি ভাবো যে আমিও তা দেখতে পাই না? যারা আমার নিমিত্ত সেবা প্রদান করে তারা ভালো মানুষ নয়, তারা একদল অপদার্থ পাজী। আমি তাদের মোকাবিলা করবই। আমি তাদের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করব এবং তাদের দগ্ধ করে মারব!

তুমি অধার্মিকের মতো কথা বলো, অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করো এবং অন্যদের সঙ্গে যথাযথভাবে সহযোগিতা করো না; আর এই ধরনের একজন ব্যক্তি এখনও রাজা হওয়ার বাসনা রাখে—তুমি কি স্বপ্ন দেখছ না? তুমি কি মতিভ্রান্ত নও? তুমি ঠিক কী তা কি তুমি দেখতে পাও না? তুমি একজন অপদার্থ হতভাগ্য! এই ধরনের ব্যক্তি কি কোনো কাজে লাগে? সত্বর আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হও! আমি সুস্পষ্টভাবে যা বলি প্রত্যেকের তা উপলব্ধি করা উচিত, আমার বাক্যগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত, আমার সর্বশক্তিমত্তাকে স্বীকার করা এবং আমার প্রজ্ঞাকে জানা উচিত। একথা প্রায়শই বলা হয়েছে যে পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা আবির্ভূত হয়েছে। শেষপর্যন্ত, তোমরা কি বলবে যে পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা আবির্ভূত হয়েছে নাকি হয়নি? আমি যা বলি তা কি ফাঁকা বুলি? পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা কী? কোন পরিস্থিতিতে পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা বিরাজ করে? মানুষের কাছে, এটা কল্পনাতীত এবং বোধগম্য নয়। আমি তোমাদের বলি: আমি ত্রুটিহীন, এবং আমাতে সবকিছুই দরাজ, এবং সবকিছুই মুক্ত (কারণ আমি বিচক্ষতার সঙ্গে আচরণ করি এবং খোলামেলা ভাবে কথা বলি)। আমার কর্মগুলির মধ্যে কোনোটাই লজ্জাজনক নয়, এবং সবকিছুই আলোর মাঝে সম্পন্ন, যাতে প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে জাতপ্রত্যয় হতে পারে। উপরন্তু, কোনো মানুষই তার মধ্যে এমনকিছু আয়ত্তে পেতে পারে না যা সে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। “পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা”-র মধ্যে এটাই হল “পবিত্র” শব্দের ব্যাখ্যা। তাই, বারংবার আমি এ ব্যাপারে জোর দিয়েছি যে যারা লজ্জাজনক কাজ করে তাদের একজনকেও আমি চাই না। এটা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের একটা বিষয়, এবং এটা আমার স্বভাবের একটা অঙ্গও বটে। “আধ্যাত্মিক সত্তা” কথাটি আমার উচ্চারণসমূহকে নির্দেশ করে। আমি যা বলি সর্বদা তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, সর্বদা তাতে প্রজ্ঞা থাকে, কিন্তু তা কোনো নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়। (যা আমি বলতে চাই তা-ই আমি বলি, এবং এ হল আমার আত্মার কণ্ঠোৎসারিত উচ্চারণ, এবং এ আমার সত্তার মুখনিঃসৃত বাচন)। আমি যা বলি তা স্বাধীনভাবে নির্গত হয়, এবং যখন তা মানুষের পূর্বধারণাসমূহের সম্মুখীন হয় না, তখন সেটাই মানুষকে উদ্ঘাটিত করার সময়। এটাই আমার যথাযথ বন্দোবস্ত। তাই, যখনই আমার সত্তা কথা বলে বা কাজ করে, তখন সেটা সবসময়ই শয়তানের উপাদানকে উদ্ঘাটিত করার একটা উত্তম সুযোগ। আমার অধিকৃত সত্তার অভিষেকের সাথেসাথেই পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা উদ্ভূত হয়েছে। ভবিষ্যতে, “পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা” বলতে শরীরকে বোঝাবে, এবং এই অর্থের দুটি দিক রয়েছে। এই অর্থের একটি দিক রয়েছে বর্তমান কালে এবং আরেকটি দিক রয়েছে ভবিষ্যতে। কিন্তু ভবিষ্যতে, পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্তা বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে—তাদের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্যের তুল্য ব্যবধান থাকবে। কেউ তার মর্মোদ্ধার করতে পারবে না, এবং আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করতে হবে।


অধ্যায় ৯৫

মানুষ ভাবে সবকিছুই বুঝি অতি সহজ, যখন ঘটনাটা আসলে তা নয়। আমার প্রজ্ঞা ও আমার বন্দোবস্ত সহ সবকিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহস্য রয়েছে। কোনো খুঁটিনাটি বিষয়কেই উপেক্ষা করা হয় না এবং সবকিছুই আমার দ্বারা আয়োজিত। আমাকে যারা আন্তরিকভাবে ভালোবাসে না সেই মহান দিনের বিচার তাদের সকলের উপর নেমে আসবে (মনে রেখো, এই নাম যারা গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকেই এই বিচারের লক্ষ্য) এবং তাদের চোখের জল ফেলতে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে বাধ্য করবে। মৃতস্থান ও নরক থেকে এই বিলাপের আওয়াজ আসে; এটা মানুষের কান্নার শব্দ নয়, বরং দানবদের। আমার বিচারই এই কান্না নিয়ে আসে, আমার বিচারই মানুষের জন্য আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিত্রাণ বয়ে আনে। কিছু মানুষের কাছে আমি কিছু আশা পোষণ করতাম। কিন্তু এখন দেখছি যে, এই সমস্ত মানুষদেরই আমাকে একে একে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ আমার কার্য এখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, এবং কেউই এর পরিবর্তন করতে পারবে না। যারা আমার প্রথমজাত পুত্র বা আমার লোক নয় তারা পরিত্যক্ত হবেই এবং আমার কাছ থেকে তাদের সরে যেতেই হবে! তোমাদের এটা বুঝতেই হবে যে, চিনে, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমার লোকেদের বাদ দিয়ে, বাকি সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি এবং তাদের বর্জন করতে হবে। তোমাদের সকলকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, শেষ বিচারে চিন আমার দ্বারা অভিশপ্ত এক দেশ, এবং সেখানে আমার কতিপয় লোকজন আমার ভবিষ্যৎ কার্যে নিয়োজিত সেবা-প্রদানকারীর অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অন্যভাবে বললে, আমার প্রথমজাত পুত্ররা ব্যতীত সেখানে আর কেউ নেই—তারা সবাই ধ্বংস হবে। একথা ভেবো না যে আমার ক্রিয়াকর্মে আমি খুবই চরমপন্থী—এটা আমার প্রশাসনিক ফরমান। যারা আমার অভিশাপ ভোগ করে তারা আমার ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু, এবং তা অমোঘ। আমি কোনো ভুল করি না, আমি যদি দেখি যে কেউ আমাকে অসন্তুষ্ট করছে, তবে আমি তাদের পদাঘাতে বিতাড়ন করব; এটাই পর্যাপ্ত প্রমাণ যে তুমি আমার দ্বারা অভিশপ্ত এবং তুমি অতিকায় লাল ড্রাগনের এক বংশধর। আমি তোমাকে পুনরায় মনে করিয়ে দিই যে—চিনে শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্ররা রয়েছে (এছাড়া আমার লোকরা রয়েছে যারা সেবা প্রদান করে) এবং এটা আমার প্রশাসনিক ফরমান। কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্ররা অতি মুষ্টিমেয় এবং তারা সকলেই আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত—আমি কী করছি তা আমি জানি। আমি তোমার নেতিবাচকতাকে ভয় পাই না এবং আমি এই ভেবেও ভীত নই যে তুমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দংশন করবে, কারণ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ রয়েছে এবং আমার ক্রোধ রয়েছে। অর্থাৎ, বড় বড় বিপর্যয়গুলিকে আমি আমার হস্তে ধারণ করি এবং কোনো কিছুকেই আমি ভয় পাই না, কারণ সবকিছুই আমি ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে বলে গণ্য করি, এবং সেইদিন যখন আসবে তখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি তোমার মোকাবিলা করব। কেউই মানুষের দ্বারা নিখুঁত ও সংশোধিত হয়ে আমার প্রথমজাত পুত্রে পরিণত হতে পারে না—এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই আমার পূর্বনির্ধারণের উপর নির্ভর করে। আমি যাকে প্রথমজাত পুত্র বলি সেই প্রথমজাত পুত্র; এর জন্য রেষারেষি করতে বা গায়ের জোরে একে দখল করতে যেয়ো না। সব বিষয়ই আমার উপর, স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ কী এবং আমার ক্রোধ কী তা একদিন আমি তোমাদের সকলকে চাক্ষুষ করার সুযোগ দেব (সকলে আমার সামনে নতজানু হবে, সকলে আমার উপাসনা করবে, সকলে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং সকলেই আজ্ঞাবহ হবে; এখন আমি শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রদের এর একটা অংশ চাক্ষুষ করার অনুমতি দেব)। অতিকায় লাল ড্রাগনের সকল সন্তানসন্ততিদের আমি এটা দেখতে বাধ্য করব যে আমার প্রথমজাত পুত্রদের নিখুঁত করার জন্য আমি অনেককে বলিপ্রদানের জন্য নির্বাচিত করেছি (আমার প্রথমজাত পুত্ররা ব্যতীত প্রত্যেককে), এবং তাদের দেখবো যে অতিকায় লাল ড্রাগনকে আমি তার নিজেরই ধূর্ত ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য করেছি। (আমার পরিচালনালূক পরিকল্পনায়, যারা আমার নিমিত্ত সেবা প্রদান করে অতিকায় লাল ড্রাগনই তাদের প্রেরণ করে—আমার প্রথমজাত পুত্ররা ব্যতীত আর সকলকেই সে প্রেরণ করে—আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার নিজেরই ধূর্ত অভিসন্ধির শিকারে পরিণত হয়েছে, এবং তার প্রেরিত ব্যক্তিরা সকলে আমার কার্যের প্রতি সেবা প্রদান করে। আমার নিমিত্ত সেবা প্রদানের জন্য সকলকে সংগঠিত করার প্রকৃত অর্থের এটা অংশবিশেষ।) আজ, যখন সমস্ত কিছু অর্জিত হয়েছে, আমি এখন তাদের সকলকে পরিত্যাগ করব, আমায় পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেব, এবং এর মাধ্যমে অতিকায় লাল ড্রাগনকে আমি অসম্মানিত করব এবং তাকে চূড়ান্ত রকমের লজ্জিত করব (চাতুরীর মাধ্যমে তারা আশীর্বাদ লাভের পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কখনোই ভাবেনি যে তারা আমার জন্য সেবা প্রদান করবে)—এটাই আমার প্রজ্ঞা। এটা শুনে মানুষ ভাবে যে আমি বুঝি অনুভূতিশূন্য বা নিষ্করুণ, এবং আমার আমার কোনো মানবিকতা নেই। আমি সত্যিই শয়তানের প্রতি অনুভূতি বা করুণা বিরহিত, এবং তদুপরি আমিই সেই স্বয়ং ঈশ্বর যিনি মানবতার সীমা ছাপিয়ে যান। কেমন করে তুমি বলতে পারো যে আমি মানবতাযুক্ত এক ঈশ্বর? তুমি কি জানো না যে আমি এই পৃথিবীর নই? তুমি কি জানো না যে আমি সকলকিছুর ঊর্ধ্বে? আমার প্রথমজাত পুত্ররা ব্যতীত, কেউই আমার মতো নয়, কারোর মধ্যেই আমার স্বভাব নেই (সেই স্বভাব যা মানবিক নয়, বরং দৈবিক), এবং এমন কেউ নেই যে আমার গুণাবলীর অধিকারী।

আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার যখন খুলে যাবে, তখন তোমরা সমস্ত রহস্য চাক্ষুষ করবে, যা তোমাদের এক মুক্তলোকে, আমার মমতাময় আলিঙ্গনের মধ্যে এবং আমার চিরস্থায়ী আশীর্বাদের মাঝে সর্বাঙ্গীন প্রবেশে সমর্থ করে তুলবে। আমার হস্ত সর্বদাই মানবজাতিকে অবলম্বন জুগিয়েছে। কিন্তু মানবজাতির একটা অংশকে আমি উদ্ধার করব এবং অন্য একটা অংশ রয়েছে যাকে আমি উদ্ধার করব না। (আমি “অবলম্বন” এর কথা বলছি কারণ আমার অবলম্বন না পেলে সমগ্র পৃথিবী দীর্ঘদিন আগেই মৃতস্থানে পতিত হত।) এটা বোঝার চেষ্টা করো! এটাই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা। এবং আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনাটা কী? মানবজাতিকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু আমি কখনোই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্জনের পরিকল্পনা করি নি, মানবজাতির কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশকে অর্জনের পরিকল্পনা করেছিলাম। তাহলে এত মানুষ আমি সৃষ্টি করেছিলাম কেন? আর আগে আমি বলেছি যে, আমাতে, সবকিছুই স্বাধীনতা ও মুক্তি, এবং আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করি। আমি শুধু এই কারণেই মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে তারা একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে এবং তারপর মানবজাতির মধ্য থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ উঠে আসতে পারে যারা হবে আমার প্রথমজাত পুত্র, আমার পুত্র ও আমার লোক। একথা বলা যেতে পারে যে সকল মানুষ, ঘটনাসমূহ, এবং বস্তুসকল—কেবল আমার প্রথমজাত পুত্রগণ, আমার লোক, ও আমার পুত্রগণ বাদে—সকলেই সেবা-প্রদানকারী এবং তারা সকলে ধ্বংস হবেই। এই ভাবেই, আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সমাপ্ত হবে। এটাই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা, এটাই আমার কার্য এবং এই ধাপগুলির মাধ্যমেই আমি কার্যসাধন করি। যখন সবকিছু সম্পন্ন হবে তখন আমি সম্পূর্ণ বিশ্রামে যাব। তখন সবকিছুই সুন্দর হবে, সবকিছুই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হবে।

আমার কাজের গতি এতই দ্রুত যে তা মানুষের কল্পনাতীত। এটা দিন দিন পরিবর্তিত হয় এবং যে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না তাকে ক্ষতিস্বীকার করতে হবে; মানুষ কেবল প্রতিদিন নতুন আলোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে (যদিও আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহে এবং যে দর্শন ও সত্যের বিষয়ে আমি আলাপ-আলোচনা করি তাতে কখনো কোনো পরিবর্তন ঘটে নি)। আমি কেন প্রতিদিন বাক্য উচ্চারণ করি? আমি কেন নিরন্তর তোমার আলোকপ্রাপ্তি ঘটাই? তুমি কি তোমার অন্তরে প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করো? বেশিরভাগ মানুষ এখনও হাসাহাসি করছে, ঠাট্টাতামাশা করছে, তারা চিন্তাশীল হতে পারে না। তারা আমার বাক্যগুলির প্রতি আদৌ কোনো মনোযোগ দেয় না, শুধু সেগুলি যখন শোনে তখন একটা সাময়িক উদ্বেগ বোধ করে। পরে, আমার বাক্যগুলি তারা অচিরাৎ ভুলে যায় এবং সত্বর তারা নিজেদের পরিচয় সম্পর্কেই অবিদিত এবং অসতর্ক হয়ে পড়ে। তুমি কি জানো তোমার অবস্থান কী? কেউ আমার জন্য সেবা প্রদান করবে, নাকি সে আমার দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ও মনোনীত হবে তা একমাত্র আমার হস্ত দ্বারা পরিচালিত হয়; কেউ তার পরিবর্তন করতে পারে না—আমাকে স্বয়ং একাজ করতে হবে, আমাকে স্বয়ং তাদের নির্বাচন ও পূর্ববিহিত করতে হবে। কে একথা বলার স্পর্ধা করে যে আমি অপরিণামদর্শী ঈশ্বর? যে যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি এবং যা কিছু আমি সম্পন্ন করি তা-ই আমার প্রজ্ঞা। কে পুনরায় আমার ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটানোর বা আমার পরিকল্পনাগুলোকে বানচাল করার দুঃসাহস করে? আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের ক্ষমা করব না! সময় আমার মুষ্ঠিতে ধৃত এবং তাই কালবিলম্বকে আমি ভয় পাই না; আমিই কি সেইজন নই যিনি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তইক্ষণ নির্ধারণ করেন? এই সমস্তকিছুই কি আমার একটিমাত্র চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল নয়? আমি যখন বলব তা সম্পন্ন হয়েছে, তখন তা সম্পন্ন, আমি যখন বলব তা শেষ হয়েছে, তখন তা সমাপ্ত। আমার কোনো তাড়া নেই এবং আমি উপযুক্ত বন্দোবস্ত করব। মানুষের আমার কাজে কোনোক্রমেই নাক গলানো চলবে না এবং আমার নিমিত্ত তাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজকর্ম করলে চলবে না। যেই নাক গলাবে আমি তাকে অভিশাপ দেব—এটা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের অন্যতম। আমি স্বয়ং আমার কার্য সমাধা করি এবং আমার আর কাউকেই লাগবে না (আমি সেই সেবা-প্রদানকারীদের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের অনুমতি দিই, অন্যথায় তারা হঠকারী ভাবে বা অন্ধের মতো কাজ করার সাহস পাবে না)। সব কার্যই আমার দ্বারা আয়োজিত, এবং আমার দ্বারা নির্ধারিত, কারণ আমিই স্বয়ং একমাত্র ঈশ্বর।

ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, এবং ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করছে, কিন্তু আশঙ্কিত হয়ো না, কারণ এই সকল বিষয়ই আমার সেবায় লাগছে। এবং কেন আমি বলি যে এগুলি আমার সেবায় নিয়োজিত? আমি অঙ্গুলি হেলন না করেই কার্য সমাধা করি। শয়তানদের বিচার করার জন্য, আমি প্রথমে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে দিই এবং পরিশেষে তাদের ধ্বংসের সম্মুখীন করি এবং তাদের নিজেদের ধূর্ত অভিসন্ধির জালেই তাদের শিকার করি (ক্ষমতার জন্য তারা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আমার উদ্দেশ্যে সেবা প্রদান করে)। আমি শুধু বাক্য উচ্চারণ করি এবং আমার নির্দেশ দিই, এবং যাকে যা করতে বলি প্রত্যেকে তা করে, অন্যথায়, মুহূর্তের মধ্যে আমি তোমায় বিনষ্ট করব। এই সমস্ত বিষয়গুলো আমার বিচারের একটা অংশ মাত্র, কারণ আমি সমস্তকিছুকে পরিচালনা করি, এবং সকল কিছু আমার দ্বারা অভিষিক্ত হয়। কেউ যা করে সে তা অনৈচ্ছিকভাবেই করে, সে তা আমার নিজস্ব আয়োজন অনুযায়ী করে। আমি আশা করি যে শীঘ্রই যে ঘটনাগুলো ঘটতে চলেছে তাদের মাধ্যমে তোমরা আমার প্রজ্ঞার দ্বারা পূর্ণ হবে। কোনো বেপরোয়া কার্যনীতি গ্রহণ কোরো না, বরং ঘটনাসমূহ যখন তোমাদের উপর বর্ষিত হবে তখন আরো ঘন ঘন আমার সান্নিধ্যে এসো; আমার শাস্তির অবমাননা এড়াতে, এবং শয়তানের ধূর্ত অভিসন্ধির শিকারে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে, যাবতীয় বিষয়ে আরো যত্নবান ও সতর্ক হও। আমার বাক্যগুলি থেকে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে হবে, আমি যা সেটা জানতে হবে, এবং আমার যা আছে তা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তোমাদের অবশ্যই আমার অর্থপূর্ণ চাহনি অনুসারে কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে, এবং কদাপি তোমরা বেপরোয়া আচরণ করবে না। আমি যে কার্য করি তা-ই সম্পন্ন করো, এবং যে বাক্য বলি সেকথা-ই বলো। আমি এই বিষয়গুলি তোমাদের আগাম বলি যাতে তোমরা ভুল এড়াতে পারো এবং যাতে তোমরা প্রলুব্ধ না হও। “আমার সত্তা” এবং “আমার সম্পদসমূহ” কী কী? তোমরা কি প্রকৃতই তা জানো? যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করি তা সত্তার একটা অংশ, কারণ তা আমার স্বাভাবিক মানবতার একটা অংশ, এবং আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের মধ্যেও আমার সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে—তোমরা কি এটা জানো? দুটি দিক নিয়ে আমার সত্তা গঠিত: একটি হল আমার মানবতার দিক, আর অন্যটি হল আমার সম্পূর্ণ দেবত্বের দিক। কেবল এই দুটি দিকই একত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বরকে গড়ে তোলে। যা আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব তার মধ্যেও অনেক বিষয় রয়েছে: আমি কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুর দ্বারা সংবৃত হই না; আমি সমস্ত পরিবেশকে অতিক্রম করে যাই, আমি যেকোনো স্থানগত, কালগত বা ভৌগোলিক বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে, সকল মানুষ, বিষয় ও বস্তুকে আমি প্রকৃত অর্থে, নিজের হাতের তালুর মতোই, জানি; এবং তা সত্ত্বেও আমি এখনও অস্থি-মাংস নির্মিত সত্তা, এবং আমি এক স্পর্শগ্রাহ্যরূপে বিরাজ করি; মানুষের চোখে আমি এখনো এই সত্তা, কিন্তু এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে—এটা মাংস নয়, বরং শরীর। এই বিষয়গুলো এর শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটা অংশ। আমার সকল প্রথমজাত পুত্ররাও ভবিষ্যতে এরূপই হবে; এটাই সেই পথ যেপথে পদক্ষেপ করতেই হবে, এবং যারা অভিশপ্ত তারা পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। আমার এই কার্যগুলি সম্পাদন করাকালীন যারা পূর্ববিহিত নয় তারা বিতাড়িত হবে (কারণ আমার বাক্যগুলি খাঁটি কিনা সেটা দেখার জন্য শয়তান আমার এই পরীক্ষা নিচ্ছে)। যারা পূর্বনির্দিষ্ট তারা যেখানেই যাক কেন এর হাত থেকে রেহাই পাবে না, এবং এর মাধ্যমে তোমরা আমার এই কার্যের নেপথ্যে নিহিত নীতিসমূহকে চাক্ষুষ করবে। “আমার সম্পদসমূহ” বলতে আমার প্রজ্ঞা, আমার জ্ঞান, আমার অপর্যাপ্ততা এবং আমার দ্বারা উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যকে বোঝায়। আমার মানবতা ও দেবত্ব উভয়েই এর অধিকারী। অর্থাৎ, যা কিছু আমার মানবতার দ্বারা সাধিত হয় এবং সেইসঙ্গে যা কিছু আমার দেবত্বের দ্বারা সম্পাদিত হয় সেই সবই আমার সম্পদসমূহ; কেউই এই বস্তুগুলি কেড়ে নিতে বা সরিয়ে ফেলতে পারে না; এগুলি আমার অধিকারে রয়েছে, এবং কেউই এগুলির পরিবর্তন করতে পারে না। এ হল আমার কঠোরতম প্রশাসনিক ফরমান (কারণ মানুষের পূর্বধারণায়, অনেক কিছুই আমি করি তা তাদের ধারণাসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তা মানুষের উপলব্ধির অতীত; এটাই সেই ফরমান যেটা প্রত্যেক ব্যক্তি সবচেয়ে সহজে অবমাননা করে এবং এটা সবচেয়ে কঠোরও বটে। সে কারণেই তাদের জীবন ক্ষতির সম্মুখীন হয়)। আমি পুনরায় বলছি, আমি তোমাদের যা করার উপদেশ দেব তার প্রতি তোমাদের একটা বিবেকবুদ্ধিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেই হবে—তোমাদের অমনোযোগী হওয়া চলবে না!


অধ্যায় ৯৬

আমা-হতে জন্ম নিয়েও যারা আমাকে জানে না, আমার ক্রোধ, আমার মহান শক্তি, ও আমার পূর্ণ প্রজ্ঞাকে প্রতীয়মান করে তোলার জন্য আমি তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেব। আমাতে, সকলই ন্যায়পরায়ণ, এখানে প্রকৃতই কোনো অধার্মিকতা, চাতুরি ও কুটিলতা নেই; যেই কুটিল এবং শঠ সে অবশ্যই নরকের পুত্র, এবং মৃতস্থানে তার জন্ম। আমাতে সবকিছুই উন্মুক্ত; আমি যা সম্পন্ন হবে বলে বলি তা সম্পন্ন হবে, অতি-অবশ্যই তা সম্পন্ন হবে; আমি যা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বলি, তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং কেউই এই বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবে না বা সেগুলির অনুকরণ করতে পারবে না, কারণ স্বয়ং আমি-ই অদ্বিতীয়, সত্য ঈশ্বর। যা আসতে চলেছে, তার মধ্যে আমার পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত প্রথমজাত পুত্রদের গোষ্ঠীর মধ্যে যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেককে একে একে অনাবৃত করা হবে, যারা প্রথমজাত পুত্রদের গোষ্ঠীতে নেই তারা প্রত্যেকে এর মাধ্যমে আমার দ্বারা বহিষ্কৃত হবে। এইভাবেই আমি আমার কার্য সম্পন্ন ও সমাধা করি। এই মুহূর্তে, আমি কিছু মানুষের স্বরূপ প্রকাশ করি যাতে আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার চমকপ্রদ কর্ম চাক্ষুষ করতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি এইভাবে কর্ম করব না। বরং, একে একে তাদের প্রত্যেককে নিজ-নিজ যথার্থ প্রকৃতি দেখানোর পরিবর্তে সাধারণ পরিস্থিতি থেকে কাজ শুরু করব (কারণ দানবেরা মূলতঃ একই রকমের হয়, তাই, কয়েকজনকে দৃষ্টান্ত হিসাবে বেছে নেওয়াই যথেষ্ট)। আমার সকল প্রথমজাত পুত্র অন্তর থেকে স্বচ্ছ, এবং এবিষয়ে আমার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই (কারণ নির্দিষ্ট সময়ে, তারা অবশ্যই একাদিক্রমে প্রকাশিত হবে)।

আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এ-ই হল আমার স্বভাব, আমার কাছে কোনোকিছুই প্রচ্ছন্ন বা গোপন নয়। তোমাদের যা যা উপলব্ধি করা প্রয়োজন সেগুলির প্রতিটি সম্পর্কেই তোমাদের সমস্ত কিছু বলব, এবং যা যা তোমাদের জানা অনুচিত নয় সেই বিষয় বিন্দুমাত্র কিছুই বলব না, নচেৎ তোমরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়তে পারো। তুচ্ছ বিষয়গুলিকে আঁকড়ে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে হারিয়ে ফেলো না—সেগুলির প্রকৃতই কোনো মূল্য নেই। যদি এই বিশ্বাস রাখো যে আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তবে সকলই সাধিত হবে, এবং সবকিছুই সহজ ও মনোরম হয়ে উঠবে। এইভাবেই আমি কার্যসাধন করি। যে বিশ্বাস করে আমি তাকে দেখার অনুমতি দেব, এবং যে বিশ্বাস করে না আমি তাকে অনুমতি দেব না জানার, এবং আমি তাকে দেব না উপলব্ধি করতে। আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি অথবা করুণা নেই, এবং যে-ই আমার শাস্তিকে অবমাননা করুক না কেন, অঙ্গুলিহেলনমাত্র না করেই আমি তাকে হত্যা করব, এবং তাদের সকলের সঙ্গেই আমি অনুরূপ আচরণ করব। সকলের প্রতি আমি সমভাব—আমার কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি নেই এবং আমি কোনোভাবেই আবেগপ্রবণ হয়ে আচরণ করি না। এর মাধ্যমে আমার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা মানুষ কীভাবে না দেখে থাকতে পারে? এটা আমার প্রজ্ঞা ও আমার স্বভাব, যা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং কেউই সম্পূর্ণ জানতে পারে না। আমার হস্তদ্বয় সকল সময়ে প্রতিনিয়ত সবকিছু পরিচালনা করে, এবং আমি সর্বদাই আমার নির্দেশে কার্যসাধনের জন্য সকলকিছুর আয়োজন করি। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে পূর্ণ করতে আমার হয়ে অসংখ্য মানুষ সেবাপ্রদান করছে, কিন্তু পরিশেষে তারা আশীর্বাদ দেখা সত্ত্বেও সেগুলি উপভোগ করতে পারে না—কী দুঃখজনক! কিন্তু কেউ আমার হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পারে না। এটা আমার প্রশাসনিক ফরমান (যখনই প্রশাসনিক ফরমানসমূহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়, তখন তা এমন বিষয়কে বোঝায় যা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, তাই যখন আমি ভবিষ্যতের বিষয়ে বলি, যদি আমি কোনো বিষয়ে মনস্থির করে থাকি তবে সেটা নিশ্চিতভাবেই আমার প্রশানিক ফরমান। মনে রেখো! এর অবমাননা কোরো না, নচেৎ তুমি ক্ষতির সম্মুখীন হবে), এটা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটা অংশও বটে। এটা আমার নিজস্ব কর্ম, এটা এমন কোনো বিষয় নয় যা কোনো মানুষ সাধন করতে পারে। আমাকে এটা করতেই হবে—আমাকে এই আয়োজন করতেই হবে, যা আমার সর্বশক্তিমত্তার প্রদর্শন ও আমার ক্রোধকে প্রতীয়মান করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

অধিকাংশ মানুষ এখনো আমার মানবতা সম্বন্ধে জানে না এবং এবিষয়ে স্পষ্ট নয়। আমি এটা বেশ কয়েকবার বলেছি, কিন্তু তোমরা এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন ও বিশেষ কিছু উপলব্ধি করো না। কিন্তু এটা আমার কাজ, এবং এখন, এই সময়, যারা জানে তারা জানে, এবং যারা জানে না, আমি তাদের জোর করব না। এটা একমাত্র এইভাবেই হতে পারে। আমি এবিষয়ে স্পষ্ট ভাবে বলেছি, এবং এই ব্যাপারে পরে আর কিছু বলব না (কারণ আমি অনেক বেশি বলেছি, এবং আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছি। যে আমাকে জানে সে অবশ্যই পবিত্র আত্মার কর্মকে অর্জন করেছে এবং সে সন্দেহাতীতভাবেই আমার প্রথমজাত পুত্রদের একজন। এবং যে আমাকে জানে না সে অবশ্যই নয়, যা প্রমাণ করে যে আমি ইতিমধ্যেই তার কাছ থেকে আমার আত্মাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি)। কিন্তু পরিশেষে, আমি প্রত্যেককে, আমাকে জানতে বাধ্য করব—সম্পূর্ণভাবে আমাকে জানতে, আমার মানবতা ও আমার দেবত্ব উভয়ের মধ্যেই। এগুলোই আমার কাজের ধাপ, এবং আমাকে এইভাবেই কার্যসাধন করতে হবে। এটাও আমার প্রশাসনিক ফরমান। প্রত্যেক মানুষকেই আমায় একমাত্র সত্য ঈশ্বর বলতে হবে এবং আমার স্তুতি ও প্রফুল্লচিত্তে অবিরাম আমার বন্দনা করতে হবে।

আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে, এবং সবকিছুই দীর্ঘকাল আগে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু মানুষের চোখে মনে হয় যে, যদিও আমার অনেক কাজ এখনও অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু আমি তা ইতিমধ্যেই যথাযথভাবে আয়োজন করেছি, এবং এখন শুধু এই কার্যসকল একাদিক্রমে, আমার পদক্ষেপ অনুসারে, সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে (এর কারণ হল যে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেই, কে বিচারের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম, কে আমার দ্বারা নির্বাচিত ও পূর্বনির্ধারিত হতে পারবে না, এবং কে আমার যন্ত্রণার ভাগীদার হতে পারবে না, তা আমি পূর্বনির্ধারণ করেছি। যারা আমার যন্ত্রণার ভাগীদার হতে পারে—অর্থাৎ, যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত হয়েছে, তাদের আমি নিশ্চিতভাবেই রাখব এবং সবকিছু অতিক্রম করে যেতে তাদের সক্ষম করে তুলব)। কে কোন ভূমিকায় রয়েছে সেই বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ। কে আমার প্রতি সেবা প্রদান করে, কে আমার প্রথমজাত পুত্র, এবং কে আমার পুত্রগণ ও লোকদের মধ্যে রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি পূর্ণত সচেতন। এই বিষয়গুলো আমি নিজের হাতের তালুর মতো জানি। অতীতে প্রথমজাত পুত্র হিসাবে যার কথা বলেছি সে এখনও আমার প্রথমজাত পুত্র, এবং, অতীতে যার সম্বন্ধে বলেছি যে সে প্রথমজাত পুত্র নয়, সে এখনো প্রথমজাত পুত্র নয়। আমি যা-ই করি যা কেন, তার জন্য আমি অনুতাপ করি না, এবং সহজে তার পরিবর্তন করি না। আমি যা বলি তা-ই পালন করি (আমাতে কোনোকিছুই অসার নয়), এবং তা চির-অপরিবর্তনীয়! যারা আমার প্রতি সেবা প্রদান করে তারা সর্বদাই আমার প্রতি সেবা প্রদান করে: তারা আমার গবাদি পশু, আমার আমার তুরঙ্গ (কিন্তু এই সমস্ত মানুষ কখনোই তাদের আত্মায় আলোকপ্রাপ্ত নয়; যখন আমি তাদের ব্যবহার ঘটাই তখন তারা প্রয়োজনীয়, কিন্তু যখন আমি তাদের ব্যবহার ঘটাই না, তখন আমি তাদের হত্যা করি। গবাদি পশু ও ঘোটক বলতে আমি তাদের বিষয়েই বোঝাই, যারা নিজ-আত্মায় আলোকপ্রাপ্ত নয়, যারা আমাকে জানে না ও আমায় অমান্য করে, এবং এমনকি তারা যদিও বা বাধ্য, সমর্পিত, এবং সরল ও সৎ হয়ে থাকে, তবু তারা এখনও গবাদি পশু এবং অশ্ব)। এখন আমার সম্মুখে অধিকাংশ মানুষই অসংযত ও লাগামছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে, অসম্মানজনক ব্যবহার করছে—তারা শুধু আমার মনুষ্যত্ব দেখে, দেবত্ব নয়। মনুষ্যরূপে আমি এহেন আচরণ উপেক্ষণীয় তথা ক্ষমণীয় গণ্য করতে পারি, কিন্তু আমার দেবত্বের পক্ষে তেমনটা করা অত সহজ নয়। ভবিষ্যতে, আমি এটা স্থির করব যে তুমি ধর্মদ্রোহিতার পাপ করেছ। অর্থাৎ, আমার মনুষ্যত্বের অবমাননা করা যেতে পারে, আমার দেবত্বের নয়, এবং যে আমার সঙ্গে সামান্যতমও দ্বন্দ্ব করে, কালক্ষেপমাত্র না করে অবিলম্বে আমি তার বিচার করব। এমন ভেবোনা যে, আমি যে ব্যক্তি তার সঙ্গে তুমি বহু বছর ধরে জড়িত রয়েছ বলেই তুমি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে, এবং তুমি লাগামহীন ভাবে কথা বলতে পারো ও আচরণ করতে পারো। আমি সত্যিই এই নিয়ে মাথা ঘামাই না! সে যেই হোক না কেন আমি তার সঙ্গে ন্যায়পরায়ণভাবে আচরণ করব। এ-ই হল আমার ন্যায়পরায়ণতা।

মানুষের কাছে আমার রহস্যগুলি দিনে দিনে প্রকাশিত হয় এবং উদ্‌ঘাটনের পর্যায়গুলির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সেগুলি স্পষ্টতর হয়, যা আমার কর্মের গতি প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট। এ-ই হল আমার প্রজ্ঞা (আমি তা সরাসরি বলি না। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের আলোকপ্রাপ্তি ঘটাই এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততিদের অন্ধ করে দিই)। সর্বোপরি, আজ আমার পুত্রের মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমি আমার রহস্যকে প্রকাশ করব। মানুষের কাছে যে বিষয়গুলি কল্পনাতীত তা আজ তোমাদের সামনে প্রকাশ করব, যাতে তোমরা তা বিশদে জানতে পারো, এবং একটা স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে পারো। উপরন্তু, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ব্যতীত আর প্রত্যেকের মধ্যেই এই রহস্য বিরাজমান, কিন্তু কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না। যদিও তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে, তবুও কেউ-ই তা শনাক্ত করতে পারে না। আমি কী বলছি? এই সময়কালে আমার কর্মে ও আমার উচ্চারণে আমি প্রায়শই অতিকায় লাল ড্রাগন, শয়তান, দানব ও প্রধান দেবদূতের কথা উল্লেখ করেছি। তারা কী? তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী? এই সকল বিষয়ের মধ্যে কী প্রতীয়মান হয়? অতিকায় লাল ড্রাগন যে বিষয়গুলি প্রতীয়মান করে তা হল আমাকে প্রতিরোধ, আমার বাক্যের অর্থের প্রতি উপলব্ধি ও অনুধাবনের অভাব, আমাকে ঘন ঘন নির্যাতন করা, এবং আমার ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ব্যবহার। শয়তান নিম্নোক্ত ভাবে প্রতীয়মান হয়: ক্ষমতার জন্য আমার সঙ্গে লড়াই, আমার নির্বাচিত লোকদের দখল করার বাসনা, এবং আমার লোকদের প্রতারণা করার জন্য নেতিবাচক কথা ছড়ানো। দানবের (যারা আমার নাম গ্রহণ করে না, যারা বিশ্বাস করে না, তারা সকলেই দানব) প্রকাশগুলি হল এমনতর: দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বাসনা, মন্দ কামনাকে প্রশ্রয়দান, শয়তানের দাসত্ব বাস করা, যেখানে কেউ কেউ আমাকে প্রতিরোধ করে এবং কেউ কেউ আমাকে সমর্থন করে (তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে তারা আমার প্রিয়তম পুত্র)। প্রধান দেবদূতের প্রকাশগুলি হল এইরকম: উদ্ধত ভাবে কথা বলা, অধার্মিক হওয়া, মানুষকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য আমার কণ্ঠস্বর গ্রহণ, নিছক বাহ্যিকভাবে আমায় অনুকরণ, আমি যা ভোজন করি তা ভোজন করা এবং আমি যা ব্যবহার করি তাই ব্যবহার করা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেইখানে দাঁড়ানোর চেষ্টা, আমার সমতুল যোগ্যতার অভাব থাকা সত্ত্বেও এবং আমার সমতুল জীবনের অধিকারী না হয়েও, এবং নিছক একটা অবর্জনা হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া। শয়তান, দানব, প্রধান দেবদূত, সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের চিরাচরিত প্রকাশ, তাই যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত নয় তারা সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি: বিষয়টি ঠিক এমনই! এরা সকলেই আমার শত্রু। (তবে শয়তানের বাধাগুলির প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হল। তোমার প্রকৃতি যদি আমার গুণমানের হয়, তাহলে কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ তুমি এখনও দেহরূপে বাস করো, মাঝে মাঝে তুমি শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখীন হবে—এটা অনিবার্য হবে—কিন্তু তোমাকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে।) সেহেতু, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ব্যতীত অতিকায় লাল ড্রাগনের সকল সন্তানসন্ততিগণকেই আমি পরিত্যাগ করব। তাদের প্রকৃতির কখনোই পরিবর্তন হবে না—এ হল শয়তানের এক বিশেষত্ব। তারা শয়তানোচিত ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করে, এবং তারা প্রধান দেবদূতকেই যাপন করে। এ হল সম্পূর্ণ সত্য। যে অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষয়ে আমি বলি, তা কোনো বিরাট আকারের লাল রঙের ড্রাগন নয়; বরং আমার বিরোধিতাকারী এক দুষ্ট আত্মা, “অতিকায় লাল ড্রাগন” হল যার একটি সমার্থক শব্দবন্ধনী। পবিত্র আত্মা ব্যতীত আর সকল আত্মাই হল দুষ্ট আত্মা, এবং তাদের অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি বলা যেতে পারে। এই বিষটি প্রত্যেকের কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ হওয়া উচিত।


অধ্যায় ৯৭

প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি আমার চমকপ্রদ কার্যসমূহ চাক্ষুষ করতে এবং আমার প্রাজ্ঞ বাক্যসমূহ শ্রবণ করতে বাধ্য করব। প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং প্রতিটি বিষয়ের মাধ্যমেই অবশ্যই এটি সংঘটিত হবে। এটা আমার প্রশাসনিক ফরমান, এবং এটা আমার ক্রোধ। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি বিষয়কে উল্লেখ করব যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র এবং এই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যত মানুষ রয়েছে তারা স্বচক্ষে চাক্ষুষ করে; এটা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কখনোই থামব না। আমার ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিনির্গত হয়েছে, তার একটি লেশমাত্রও প্রতিহত করা হচ্ছে না। এই নাম যারা গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকের প্রতিই এটা উদ্দিষ্ট (শীঘ্রই বিশ্বের তাবৎ দেশের অভিমুখে একে চালিত করা হবে)। এবং আমার ক্রোধ কী? তা কতখানিই বা প্রচণ্ড? কোন ধরনের ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে? অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে রাগের তীব্রতম মাত্রাই হল ক্রোধ, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে একে ব্যাখ্যা করে না। আমার ক্রোধ এবং আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ হল দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যখন আমি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ বিধিবদ্ধ করি, পরিণামস্বরূপ তখন ক্রোধও সেগুলির অনুসরণ করে। তাহলে ক্রোধ ঠিক কী? মানুষদের যে বিচারের আমি বিধান দিই তারই একটি মাত্রা হল ক্রোধ এবং তা হল আমার যেকোনো প্রশাসনিক ফরমান জারির নেপথ্যে নিহিত একটি নীতি। আমার ফরমানগুলিকে যে অবমাননা করে, তাহলে কোনো মাত্রায় সেই ফরমানের অবমাননা করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে আমার ক্রোধের পরিমাণও সেই অনুপাতে হবে। আমার ক্রোধ যখন বিদ্যমান, তখন নিশ্চিতভাবেই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহও বিদ্যমান রয়েছে, এবং বিপরীত ক্রমেও তা সত্য। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ এবং ক্রোধ মিলে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র গড়ে তোলে। এটাই কঠোরতম বিচার, যা কেউই অমান্য করত্র পারে না। সব মানুষকে এটা মেনে চলতেই হবে, অন্যথায়, তারা আমার হস্তের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ এ বিষয়ে কিছুই জানত না (যদিও কিছু মানুষ ভীষণ বিপর্যয়ের দরুন যন্ত্রণা সহ্য করেছে, কিন্তু তবু তারাও এখনো এটা জানে না; তবে, এই প্রশাসনিক ফরমানের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ মূলত এখন থেকেই শুরু হবে), কিন্তু আজ আমি এর সমস্তটাই তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি, যাতে তোমরা এর উল্লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকতে পারো।

সব মানুষের আমার কন্ঠস্বর শ্রবণ করা এবং আমার বাক্যগুলিকে বিশ্বাস করা উচিত। অন্যথায়, আমি সক্রিয় হব না, এবং কোনো কর্মও সাধন করব না। আমার প্রতিটি বাক্য ও কর্মকে উদাহরণ জ্ঞান করে তোমাদের তা অনুসরণ করা উচিত; সেগুলি তোমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং তোমাদের অনুসরণ করার জন্য সেগুলি একটা আদর্শ নমুনা। আমার দেহরূপ ধারণের উদ্দেশ্য হল যাতে আমার মানবতায় তোমরা আমি যা এবং আমার যা আছে তা চাক্ষুষ করতে পারো। ভবিষ্যতে, আমার দেবত্বে আমি যা এবং আমার যা আছে তা আমি তোমাদের চাক্ষুষ করাবো। বিষয়গুলো অবশ্যই এইভাবে একধাপ একধাপ করে এগোবে। অন্যথায়, মানুষ নিছকই বিশ্বাসে অক্ষম হয়ে পড়বে, এবং আমার সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান থাকবে না। পরিবর্তে, তারা শুধুমাত্র অস্পষ্ট ও আবছা দর্শনেই সমর্থ হবে, এবং তারা আমার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জনে অক্ষম হবে। আমার বাক্যগুলি দেখিয়েছে যে আমার ছবি সম্পূর্ণভাবে তোমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়েছে, তা সত্ত্বেও মানুষ আমার বাক্য শ্রবণ করলেও এখনো আমাকে জানে না—তার একমাত্র কারণ হল তারা মূর্খ ও অবিদিত। এমনকি এখন যখন আমি দেহধারণ করেছি, আজও মানুষ আমাকে অগ্রাহ্য করে, আর তাই এই দুষ্ট ও ব্যভিচারী পুরোনো যুগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং শয়তান ও দানবদের পুরোপুরি লজ্জিত করতে আমি আমার ক্রোধ ও প্রশাসনিক ফরমানগুলিকে প্রয়োগ করি। এটাই একমাত্র পথ; এটাই মানবজাতির জন্য গন্তব্য, এবং এটাই সেই পরিণাম যা মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই ফলাফল হল এক অবশ্যম্ভাবী পূর্বসিদ্ধান্ত যে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না বা কৌশলে এর থেকে রেহাই পেতে পারে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র আমারই; এটা আমার ব্যবস্থাপনা এবং এটা আমারই পরিকল্পনা। সকল মানুষকে তাদের মনোবাক্যে বিশ্বাস করতে হবে ও প্রতীত হতে হবে। এই জন্মে যারা সৌভাগ্য অর্জন করে নিশ্চিতভাবে তারা সকলেই সমগ্র অনন্তজীবন ধরে যন্ত্রণাভোগ করবে, অন্যদিকে যারা এই জন্মে যন্ত্রণাভোগ করে তারা নিশ্চিতভাবেই শাশ্বতজীবনে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে—এটাই আমি পূর্বনির্ধারণ করেছি, কেউই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এমন কেউই নেই যে আমার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এবং এমন কেউই নেই যে আমার বাক্যসমূহে একখানি শব্দও যোগ করতে পারে, আর যথেচ্ছভাবে এমনকি একটা শব্দেরও অপসারণ ঘটানোর অনুমতি পাওয়া তো দূরের কথা; কেউ যদি তা লঙ্ঘন করে, তবে অবশ্যই আমি তাদের শাস্তি দেব।

প্রতিদিনই তোমাদের কাছে আমার রহস্যগুলি উদ্ঘাটিত করা হয়—তোমরা কি প্রকৃতই সেগুলো উপলব্ধি করো? তোমরা কি সেগুলি সম্বন্ধে সত্যিই জাতপ্রত্যয়? শয়তান যখন তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে, তখন কি তা তোমরা ধরে ফেলতে সক্ষম? জীবনে তোমাদের আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী এটা নির্ধারিত হয়। যেহেতু আমি বলি যে সব বিষয়ই আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, তাহলে আমি কেন আমার প্রথমজাত পুত্রদের নিখুঁত করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে অবতাররূপ ধারণ করেছি? সর্বোপরি, আমি এত কার্য কেন সম্পাদন করেছি মানুষ যা মূল্যহীন বলে মনে করে? আমিই কি বিভ্রান্ত? একথা মনে রেখো! আমি যা কিছু করি সেগুলি শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রদের অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং আরো বেশি করে তা শয়তানকে লজ্জা দেওয়ার জন্য। শয়তান যদিও আমাকে অগ্রাহ্য করে, কিন্তু আমার সেই ক্ষমতা আছে যার বলে আমি তার সন্তানদের তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে পারি এবং তাদের দিয়ে আমার স্তুতি করাতে পারি। উপরন্তু, আমি যাকিছু করি তার লক্ষ্য হল যাতে আমার কার্যের পরের ধাপ মসৃণ ভাবে সম্পন্ন হয়, এবং সমগ্র পৃথিবী হর্ষে মেতে ওঠে ও আমার বন্দনা গায় এবং যেসকল বস্তু শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় তারা সকলে আমার সম্মুখে নতজানু হয় ও আমাকে মহিমান্বিত করে; সেদিন হবে প্রকৃতই এক মহিমার দিন। সকল বস্তুকে আমি স্বহস্তে ধারণ করি, এবং যখন সপ্তবজ্র নিনাদিত হবে, সেদিন সকল কার্য সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে, যা কখনো পরিবর্তিত হবে না, যা অটল। তারপর থেকে, নতুন স্বর্গ ও মর্ত্যের নতুন জীবনে প্রবেশ ঘটবে, সম্পূর্ণ নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রবেশ ঘটবে, এবং রাজ্যের জীবনের সূচনা হবে। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরটা কেমন? মানুষ আদৌ তা স্পষ্টভাবে কল্পনাই করতে পারে না (কারণ এর আগে কেউ কখনো রাজ্যের জীবনের কোনো আস্বাদ পায়নি, আর তাই মানুষ কেবল মনে মনে তার কল্পনা করেছে, এবং নিজেদের হৃদয়ে তার বিষয়ে চিন্তা করেছে)। গির্জার জীবন থেকে রাজ্যের জীবনে মোড় ফেরার সময়, অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ অবস্থার দিকে বাঁক নেওয়ার সময়, এমন অনেককিছু ঘটবে মানুষ আগে কখনো যার কল্পনাও করেনি। গির্জার জীবন রাজ্যের জীবনে প্রবেশের পথে অগ্রবর্তী তোরণ, তাই রাজ্যের জীবনের অভ্যুদয়ের আগে, গির্জার জীবনকে লালন করার ক্ষেত্রে আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখব না। গির্জার জীবন কী? এটা এই রকম এক জীবন যেখানে: আমার প্রথমজাত পুত্রেরা সহ সকলে আমার বাক্যগুলি ভোজন, পান ও উপভোগ করে এবং আমাকে জানে, এইভাবে আমার দহন ও পরিশোধন লাভ করে, যাতে তারা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ, আমার বিচার ও আমার ক্রোধকে উপলব্ধি করতে পারে, এবং রাজ্যের জীবনের অবমাননা ঘটানো এড়াতে পারে। আর এই “রাজ্যের জীবন” ব্যাপারটাই বা কী? সেটাই হল রাজ্যের জীবন যেখানে আমার প্রথমজাত পুত্ররা রাজা হিসাবে আমার সঙ্গেই রাজত্ব করে, সমস্ত মানুষ ও সকল দেশের উপর কর্তৃত্ব করে (একমাত্র আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্ররাই রাজ্যের জীবন উপভোগে সক্ষম)। যদিও সমস্ত দেশ ও সকল মানুষের মধ্য থেকে আগত আমার পুত্ররা ও আমার লোকেরা রাজ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তারা রাজ্যের জীবন উপভোগে সক্ষম নয়। যারা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে শুধুমাত্র তারাই রাজ্যের জীবন উপভোগ করতে পারে। তাই কেবলমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমিই আধ্যাত্মিক শরীরে বাস করতে সক্ষম, যেখানে আমার পুত্রদের ও আমার লোকেদের দেহের মধ্যে বসবাস অব্যাহত রয়ে যায়। (তবুও শয়তান যা কলুষিত করেছে তা দেহ নয়। আমার সঙ্গে একত্রে আমার প্রথমজাত পুত্রদের রাজা হয়ে রাজত্ব করার এটাই তাৎপর্য)। অন্য সকল মানুষের আত্মা, মনন, ও দেহকে মৃতস্থানে নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ, এই সকল মানুষ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে এবং তাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না (তবুও তাদের শয়তানের সমস্ত দাসত্ব ও নিষ্ঠুরতা, যেমন দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে)। একবার যখন তা সম্পন্ন হয়ে যাবে, রাজ্যের জীবন তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রারম্ভ করবে, এবং আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কর্মগুলির প্রকাশ ঘটাতে শুরু করব (সবই প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত হবে, কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকবে না)। এর পর থেকে, নিশ্চিতভাবেই আর কোনো দীর্ঘশ্বাস এবং আর কোনো অশ্রু থাকবে না। (কারণ সেখানে আর এমন কিছুই থাকবে না যা মানুষকে আঘাত দিতে পারে, বা তাদের কাঁদাতে বা যন্ত্রণা দিতে পারে, এবং এটা আমার পুত্রগণ এবং আমার লোকেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু একটা বিষয়ে এখানে জোর দিতেই হবে, সেটা হল এই যে আমার পুত্রগণ ও আমার লোকেরা কিন্তু চিরকাল দেহরূপেই রয়ে যাবে।) সবকিছুই হবে প্রফুল্লতাময়—এক আনন্দস্বরূপ দর্শন। এটা কোনো লৌকিক আনন্দ হবে না, বরং এমন এক আনন্দ যা চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। যারা আমার প্রথমজাত পুত্র তারাও এই আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে; এটাই আমার চমকপ্রদ কর্ম, এবং এটাই আমার মহান ক্ষমতা।

আমি কামনা করি তোমরা আমার ইচ্ছা অন্বেষণে সক্ষম হও এবং সর্বদা আমার হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল হও। ক্ষণিকের ভোগবিলাস তোমার পুরো জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে, অন্যদিকে ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগ এক চিরস্থায়ী আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। আশাহত হয়ো না; এটাই সেই পথ, যে পথে পা ফেলতে হবে। আগে আমি প্রায়শই বলেছি: “যারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের ব্যয় করবে, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই প্রভূত আশীর্বাদ করব।” আর “আশীর্বাদসমূহ” কী? এগুলি শুধুমাত্র আজকের লব্ধ বিষয়সমূহ নয়, বরং আরো বেশি করে এগুলি সেইসব বিষয় যা ভবিষ্যতে উপভোগ করা হবে—একমাত্র এগুলিই প্রকৃত আশীর্বাদ। তোমরা যখন সিয়োন পর্বতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তোমরা তোমাদের বর্তমান যন্ত্রণাভোগের জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। কারণ এ হল আমার আশীর্বাদ। বর্তমানে দেহের মধ্যে বাস করার অর্থ সিয়োন পর্বতে বিরাজ করা (অর্থাৎ, তুমি আমার মধ্যে বাস করো), অন্যদিকে আগামীদিনে শরীরের মধ্যে বাস করাটা হবে মহিমার দিন, এবং সেটা আরো বেশি করে সিয়োন পর্বতোপরি অবস্থানকে সূচিত করবে। আমার এই বাক্যগুলি শোনার পর, “সিয়োন পর্বত”-এর অর্থ কী তা তোমরা প্রণিধান করতে পারো। সিয়োন পর্বত হল রাজ্যের একটা সমার্থক শব্দ, এবং এটা আধ্যাত্মিক জগৎও বটে। আজকের সিয়োন পর্বতের উপর, দেহরূপে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছ এবং আমার অনুগ্রহ লাভ করছ; ভবিষ্যতের সিয়োন পর্বতের উপর, আধ্যাত্মিক শরীররূপে তুমি রাজা হিসাবে রাজত্ব করার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। বিশেষ করে এই বিষয়টিকে একেবারেই উপেক্ষা করা যাবে না। এবং যে সময়গুলিতে আশীর্বাদ অর্জন করা যায় সেগুলিকে কোনোক্রমেই বৃথা চলে যেতে দেওয়া যাবে না; কারণ, যতোই হোক, আজকের দিনটি কেবল বর্তমান সময়কাল মাত্র, আগামী দিনের থেকে তা একদম আলাদা। তুমি যখন আশীর্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম হবে, তখন তুমি মনে করবে যে আজকের এই অনুগ্রহ উল্লেখ করার যোগ্য কিছু নয়। এই দায়িত্বই আমি তোমায় অর্পণ করছি, এবং এটাই আমার চূড়ান্ত পরামর্শ।


অধ্যায় ৯৮

তোমাদের প্রত্যেকের উপর যাবতীয় কিছু নেমে আসবে এবং সেগুলি তোমাদের আমার সম্পর্কে আরো বেশি জানার এবং আমার বিষয়ে আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে। সেগুলি তোমাদের আমাকে অর্থাৎ একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরকে জানার, আমাকে অর্থাৎ সর্বশক্তিমানকে জানার, আমাকে অর্থাৎ স্বয়ং অবতাররূপী ঈশ্বরকে জানার সুযোগ দেবে। এরপর, আমি দেহ থেকে নির্গত হব, সিয়োনে, কনানের পুণ্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন করব, যা আমার আবাসস্থল ও আমার গন্তব্য, সেই মূল ঘাঁটি যেখানে আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলাম। বর্তমানে, তোমাদের কেউই আমি বক্তব্যের অর্থ উপলব্ধি করো না; এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে এই বাক্যগুলির অর্থ অনুধাবনে সক্ষম। একমাত্র যখন সবকিছু তোমাদের কাছে প্রকাশিত হবে তখনই তোমরা উপলব্ধি করবে এই বাক্যগুলি কেন আমি উচ্চারণ করছি। আমি এই পৃথিবীর নই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তো আরোই নই, কারণ আমিই একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বর স্বয়ং। আমি নিজ হস্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করি, আমিই স্বয়ং এর দায়িত্বে রয়েছি, এবং মানুষ শুধুমাত্র আমার কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে পারে, আমার উদ্দেশ্যে হর্ষধ্বনি করতে এবং আমার স্তুতি করতে পারে। সবকিছুই ধীরে ধীরে তোমাদের কাছে প্রকাশিত করা হবে। যদিও কোনোকিছুই প্রচ্ছন্ন নেই, তবুও এখনো তোমরা আমার কথা বলার রীতি বা আমার বাক্যগুলির স্বরভঙ্গির মর্মোদ্ধার করতে পারো না। তোমরা এখনো আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করো না। আমি যাকিছু বলেছি তার মধ্যে যে বিষয়গুলো তোমরা উপলব্ধি করোনি সেগুলির সম্বন্ধে পরে সবই আমি তোমাদের বলব, কারণ, আমার কাছে সবকিছুই সরল ও স্পষ্ট, সেখানে তোমাদের কাছে, তা অত্যন্ত দুরূহ, এবং তোমরা আদৌ তা একেবারেই উপলব্ধি করো না। এই কারণেই, আমি আমার বাচনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনব, এবং কথা বলার সময় আমি আর বিভিন্ন বিষয়কে একসঙ্গে জুড়ে দেব না, প্রতিটি বিষয় আমি একে একে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করব।

মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ কী? এর অর্থ কি দেহরূপে গতায়ু হওয়া এবং মৃত্যুর পর শরীরে প্রত্যাবর্তন? এরই অর্থ কি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান লাভ? এটা কি এমনই সহজ? আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; এর সম্বন্ধে তুমি কী জানো? তুমি একে কীভাবে উপলব্ধি করো? আমার প্রথম অবতারত্বের সময় মৃত্যুর পর আমার পুনরুত্থানকে সত্যিই কি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায়? ঐ সমস্ত ভাষ্যে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রক্রিয়াটা কি ঠিক তেমনই ছিল? আমি বলেছি যে আমি যদি খোলাখুলি ভাবে না বলি এবং আমি যদি মানুষকে স্পষ্টভাবে না বলি, তাহলে কেউই আমার বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। যুগযুগান্তব্যাপী এমন একজন মানুষও আসেনি যে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান এভাবেই ঘটে বলে ভাবেনি। এই পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি, কেউই এর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেনি। আমাকে কি সত্যিই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল? এবং, মৃত্যুর পর, আমি কি সমাধি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম? এরকম কি সত্যিই ঘটেছিল? এটা কি সত্যি হতে পারে? যুগের পর যুগ ধরে কেউই এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করেনি, এই ঘটনা থেকে কেউই আমাকে জেনে উঠতে পারেনি এবং এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে এই ঘটনাকে বিশ্বাস করে না; সকলেই মনে করে এই ঘটনাটি সত্যি। তারা জানে না যে আমার প্রতিটি বাক্যের একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। তাহলে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান সঠিক কী? (অদূর ভবিষ্যতে তোমরা এর অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তাই আমি অগ্রিম তোমাদের এ বিষয়ে অবগত করছি)। কোনো সৃজিত সত্তাই মৃত্যু বরণ করতে চায় না; তারা সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, দেহের মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয়। যখন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমার আত্মাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তাই শয়তানের দ্বারা কলুষিত ওই সব দানবকে (যাদের কোনো বিশ্বাস নেই, যারা অবিশ্বাসী) আমি মৃত বলি। এই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে, যাদের আমি মনোনীত করেছি তাদের প্রত্যেককে আমি আমার আত্মা প্রদান করেছি। তবে, সৃষ্টিলগ্নের পরবর্তীকালে একটা পর্যায়ের পর, মানুষ কিছুকালের জন্য শয়তানের কবলে চলে গিয়েছিল। তাই আমি চলে যাই, এবং মানুষের যন্ত্রণাভোগ শুরু হয় (আমার অবতাররূপ ধারণকালে যখন আমায় ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তখন যে যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছিলাম, যার কথা বলা হয়)। তবে, আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত সময়ে (যখন মানুষকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর আবার আমি ফিরে এলাম), আমার পূর্বনির্দিষ্ট লোকদের আমি পুনরুদ্ধার করলাম, এবং আরেকবার আমার আত্মা আমি তোমাদের মধ্যে স্থাপন করলাম যাতে তোমরা আবার জীবন লাভ করো। একেই বলে “মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান”। বর্তমানে, যারা প্রকৃতই আমার আত্মাতে বাস করে তারা ইতিমধ্যেই সকল সীমা অতিক্রম করে এসেছে, এবং তারা সবাই শরীরে বাস করে। তবে, কিছুদিনের মধ্যেই, তোমরা সকলেই তোমাদের চিন্তাধারা, তোমাদের পূর্বধারণা এবং সমস্ত পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ করবে। তবে এটা, সেই বিষয় নয়, মানুষ যাকে যন্ত্রণাভোগের অন্তে মৃত্যু থেকে পুনর্জীবনলাভ বলে মনে করে। তোমরা এখন যেভাবে বেঁচে আছ তা আধ্যাত্মিক শরীরে বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত; এটা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রয়োজনীয় পথ। যে স্বাভাবিক মানবতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা আমি বলি তার অর্থ হল কোনো পরিবার, ভার্যা, সন্তান, ও মনুষ্যোচিত চাহিদা না থাকা। এটা হল আমার প্রতিমূর্তিকে যাপনের উপর পুরোপুরি মনঃসংযোগ করা, আমার অভ্যন্তরে প্রবেশের বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা এবং আমাকে ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা না করা; যেখানেই তুমি যাও সেটাই তোমার গৃহ। এটাই হল স্বাভাবিক মানবতাকে ছাপিয়ে যাওয়া। তোমরা আমার এই বাক্যগুলির পুরোপুরি ভুল ব্যাখ্যা করেছ; তোমাদের উপলব্ধি খুবই অগভীর। সমস্ত দেশ ও সকল মানুষের কাছে ঠিক কীভাবে আমি আবির্ভূত হব? বর্তমানে দেহরূপে? না! সময় যখন আসবে, তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি দেশে আমি আমার শরীরীরূপে আবির্ভূত হব। নিজেদের পরিচালিত করার জন্য বিদেশীদের যেদিন তোমাদের প্রয়োজন পড়বে সেইদিন এখনো আসেনি। সেসময় তাদের পরিচালিত করার জন্য তোমায় দেহ থেকে নির্গত হয়ে শরীরে প্রবেশ করতে হবে। এটা সত্য, কিন্তু মানুষের কল্পনামতো এটা “মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান” নয়। নির্দিষ্ট সময়ে, তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারেই দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে আমার সঙ্গে সমস্ত দেশকে শাসন করবে। এখনো সেই সময় হয়নি। যখন আমি তোমাদের দেহরূপে থাকা প্রয়োজন মনে করব, তখন তোমরা দেহরূপে থাকবে (আমার কাজের প্রয়োজন অনুসারে, এখনো তোমাদের চিন্তাকুল থাকতেই হবে এবং দেহরূপেই বাস করতে হবে, যাতে তোমরা এখনো সেই কাজগুলিই করতে পারো যা আমার পদক্ষেপগুলি অনুসারে তোমাদের দেহরূপেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন; নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা কোরো না, কারণ তাতে কালবিলম্ব ঘটবে)। গির্জার পরিচালক হিসাবে আধ্যাত্মিক শরীরে কাজ করার জন্য যখন তোমাদের আমার প্রয়োজন হবে, তখন তোমরা দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে, তোমাদের চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করবে, এবং জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে আমার উপর নির্ভর করবে। আমার ক্ষমতা ও আমার প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস রাখো। ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা সবকিছুই সাধিত হবে। তোমাদের শুধু অপেক্ষা এবং উপভোগ করতে হবে। তোমাদের উপর সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষিত হবে, তোমরা এক অক্ষয় ও অনন্ত সংস্থান লাভ করবে। সেই দিন যখন আসবে, সেদিন কীভাবে এই কার্য আমি সম্পাদন করি তার নীতি তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে, তোমরা আমার চমকপ্রদ কর্মগুলিকে জানবে, এবং কীভাবে আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সিয়োনে ফিরিয়ে আনি তাও তোমরা অন্তরঙ্গম করবে। এই বিষয়টি যতটা জটিল বলে তোমরা কল্পনা করো সত্যিই তা ততটা জটিল নয়, কিন্তু যতটা সরল বলে মনে করো ততটা সরলও নয়।

আমি জানি যে আমি যখন তোমাদের একথা বলি তখন তোমরা আমার বাক্যগুলির নেপথ্যের উদেশ্যকে অনুধাবন করতে আরোই অক্ষম হয়ে পড়ো এবং আরো বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাও। আমি আগে যা বলেছি তার সঙ্গে তোমরা বিষয়টিকে মিশিয়ে ফেলবে যার ফলে তোমরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না, এবং মনে হবে যেন সমাধানের কোনো পথ নেই। তবে, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি তোমাদের সবকিছুই বলব। আমি যা কিছু বলি তাদের প্রতিটির অর্থ রয়েছে। আমি বলেছি যে বিদ্যমান বস্তুগুলোকে আমি অনস্তিত্বে পর্যবসিত করতে পারি এবং শূন্যতা থেকে অজস্র বস্তু তৈরি করতে পারি। মানুষের কল্পনায়, দেহ থেকে শরীরে প্রবেশ করতে হলে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে। অতীতে, আমি এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমার সবচেয়ে বড় অলৌকিক কর্মগুলিকে প্রতীয়মান করে তুলেছি, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আর অতীতের মতো নেই। আমি সরাসরি তোমাদের দেহ থেকে শরীরে নিয়ে যাব। এটা কি আরো বড় এক সংকেত ও অলৌকিক কর্ম নয়? এটা কি আমার সর্বশক্তিমত্তার আরো বৃহৎ প্রকাশ নয়? আমার নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমার নিজস্ব অভিপ্রায় রয়েছে। কে আমার হাতের মধ্যে নেই? আমার কার্য বিষয়ে আমি অবগত। যতই হোক, বর্তমানে আমার কর্মের পদ্ধতি অতীতের থেকে আলাদা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে আমি আমার কর্মপদ্ধতিতে সামঞ্জস্য বিধান করি। যখন আমি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলাম, সেটা ছিল অনুগ্রহের যুগ, কিন্তু এটা হল চূড়ান্ত যুগ। আমার কার্যের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে; অতীতে এই কাজের যে গতি ছিল এখন আর তা নেই, এবং অতীতের কাজের গতির চেয়ে এখন কোনোমতেই তা মন্থরতর নয়। বরং, অতীতের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে তা অগ্রসর হচ্ছে। একে বর্ণনা করার সত্যিই কোনো উপায় নেই, এবং এত বেশি জটিল প্রক্রিয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। যেকোনো কাজ করার স্বাধীনতা আমার রয়েছে। একথা কি সত্যি নয় যে কীভাবে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হবে এবং কীভাবে আমি তোমাদের নিখুঁত করব তা নির্ধারণ করার জন্য আমার কর্তৃত্বের একটি বাক্যই যথেষ্ট? যা কিছু আমি বলি তার প্রত্যেকটি নিশ্চিতভাবেই সম্পন্ন হবে। অতীতে, আমি প্রায়শই বলেছি যে আমি যন্ত্রণাভোগ করব, এবং পূর্বে যে যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছিলাম তার উল্লেখ করার অনুমতি মানুষকে আমি দিইনি; তার উল্লেখের অর্থ অর্থ ছিল আমার নিন্দা করা। এর কারণ হল আমিই স্বয়ং ঈশ্বর এবং আমার কাছে কোনো দুঃখকষ্ট নেই; তুমি যখন এই যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করো তখন তুমি মানুষকে কাঁদাও। আমি একথা বলেছি যে ভবিষ্যতে কোনো দীর্ঘশ্বাস ও কোনো অশ্রু থাকবে না। একে এই দিক থেকে ব্যাখ্যা করা উচিত, এবং তাহলেই আমার বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা যাবে। “মানুষ কিছুতেই এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না” কথাটির অর্থ হল মানুষের সব পূর্বধারণা ও চিন্তাধারা ভেঙে আমি বেরিয়ে আসতে পারি, দেহের সব আবেগ ভেঙে আমি বিনির্গত হতে পারি, পার্থিব সত্তা হওয়ার সব চিহ্ন মুছে দিয়ে আমি দেহরূপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, এবং যেখানে সবাই আমাকে অস্বীকার করছে সেখানেও আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমিই যে একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর তা প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আমি বলেছি, “প্রত্যেক প্রথমজাত পুত্র দেহরূপ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করবেই, আমার সঙ্গে রাজা হয়ে রাজত্ব করার জন্য এই পথ তাদের গ্রহণ করতেই হবে”। এই বাক্যের অর্থ হল, অতীতে যে বিষয়গুলির তোমরা কল্পনা করেছিলে সেগুলির যখন সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা আনুষ্ঠানিকভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রাজপুত্র ও রাজাদের বিচার করার জন্য শরীরে প্রবেশ করবে। এই সময়ে যে বিষয়গুলি ঘটছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের বিচার করা হবে। তবে, বিষয়টা যতটা জটিল বলে তোমরা কল্পনা করো ততটা নয়—এই মুহূর্তের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। মৃত্যু থেকে তোমাদের উত্থানের প্রয়োজন হবে না এবং এমনকি তোমাদের যন্ত্রণা সহ্য করারও দরকার পড়বে না (কারণ এই পৃথিবীতে তোমাদের যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্টের ইতিমধ্যেই অবসান ঘটেছে এবং আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে এর পর থেকে আমি আর আমার প্রথমজাত পুত্রদের মোকাবিলা করব না)। তোমাদের অজান্তেই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের মাধ্যমে প্রথমজাত পুত্ররা, যেমন বলা হয়েছিল যেই অনুসারে, তাদের আশীর্বাদ উপভোগ করবে। আমি কেন বলি যে এটাই আমার করুণা ও অনুগ্রহ? কেবলমাত্র মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পরেই যদি কেউ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারতো, তাহলে সেটা মোটেই করুণাপূর্ণ ও অনুগ্রহপূর্ণ হতো না। তাই এটাই আমার করুণা ও অনুগ্রহের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং, তদুপরি, এটা আমার পূর্বনির্ধারণ ও আমার দ্বারা মানুষের নির্বাচনকে প্রকাশ করে। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ যে কতটা কঠোর এটি তা পর্যাপ্তভাবে দেখাতে সক্ষম। যার প্রতি ইচ্ছা আমি তার প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ হব, এবং আমার প্রতি ইচ্ছা তার প্রতি করুণাময় হব। এ বিষয়ে কেউ বিতর্ক বা বিতণ্ডা করবে না। এর সবকিছু আমিই নির্ধারণ করব।

মানুষ এটা অনুধাবন করে উঠতে পারে না, এবং যতক্ষণ না শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে ততক্ষণ তারা নিজেদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যায়, এবং তবু এখনো তারাই নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ করে। মানুষের ভাবনা সত্যিই সীমাবদ্ধ, তাই তাদের মনুষ্যোচিত ভাবনা ও পূর্বধারণাসমূহ ত্যাগ করতে হবে। এই কারণেই, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিতে, এবং সবকিছু পরিচালনা করতে আমাকে দেহ থেকে বেরিয়ে এসে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে হবে। সকল মানুষ ও সমস্ত দেশকে শাসন এবং আমার ইচ্ছা পূরণ করার এটাই একমাত্র উপায়। এটা আর বেশি দূরে নেই। আমার সর্বশক্তিমত্তায় তোমাদের বিশ্বাস নেই, এবং আমি কে তাও তোমরা জানো না। তোমরা মনে করো যে আমি কেবল একজন মানুষ মাত্র, এবং আমার দেবত্ব তোমরা আদৌ দেখতে পাওনা। আমি যখন বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ করতে চাইব তখনই সেগুলি সম্পূর্ণ হবে। শুধু আমার মুখ থেকে একটি বাক্য নিঃসৃত হওয়ার অপেক্ষা। যে মানবতার দিকটির মাধ্যমে সম্প্রতি আমি বাক্য উচ্চারণ করেছি, সেই দিকটির প্রতি এবং আমার প্রতিটি গতিবিধির প্রতিই তোমরা শুধু মনোযোগ দিয়েছ, কিন্তু আমার দেবত্বের দিকটিতে তোমরা মনোনিবেশ করোনি। অর্থাৎ, তোমরা মনে করো যে আমারও চিন্তাধারা ও পূর্বধারণাসমূহ রয়েছে। কিন্তু আমি বলেছি যে আমার চিন্তাভাবনা, ধারণাসমূহ এবং মন, আমার প্রত্যেক গতিবিধি, যা কিছু আমি করি, যা কিছুই আমি বলি, তাদের সবই স্বয়ং ঈশ্বরের সামগ্রিক প্রকাশ। তোমরা কি এই সবকিছুই ভুলে গেছ? তোমরা সব বিভ্রান্ত মানুষ! তোমরা আমার বাক্যগুলির অর্থ উপলব্ধি করো না। আমার উক্তিসমূহের মাধ্যমে আমি আমার স্বাভাবিক মানবতার দিকটি তোমাদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়েছি (আমার দৈনন্দিন জীবনে, বাস্তবতায় তোমাদের আমি আমার স্বাভাবিক মানবতাকে চাক্ষুষ করতে দিয়েছি, কারণ এই সময়ে আমার বাক্য থেকে আমার স্বাভাবিক মানবতার দিকটিকে তোমরা এখনো উপলব্ধি করতে পারো না), তা সত্ত্বেও তোমরা আমার স্বাভাবিক মানবতাকে উপলব্ধি করো না, তোমরা শুধুমাত্র এমনকিছু আয়ত্তে পেতে চেষ্টা করো যাকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, এবং তোমরা আমার সম্মুখে লাগামহীন। তোমরা অন্ধ! তোমরা অজ্ঞ! তোমরা আমাকে জানো না! এতদিন ধরে আমি বৃথাই কথা বলেছি! তোমরা আদৌ আমাকে জানো না, এবং আমার স্বাভাবিক মানবতাকে তোমরা আদৌ সম্পূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ হিসাবে গণ্য করো না। কীভাবে আমি ক্রুদ্ধ না হয়ে পারি? কীভাবে আমি আবার করুণাময় হতে পারি? অবাধ্যতার এই সন্তানদের আমি শুধু আমার ক্রোধের মাধ্যমে জবাব দিতে পারি। তোমরা এতই ধৃষ্ট যে তোমরা আদৌ আমাকে জানো না! তোমরা মনে করো যে আমি ভুল করেছি! আমি কি ভুল করতে পারি? অবতাররূপ ধারণের জন্য আমি কি অসতর্কভাবে যেকোনো পার্থিব দেহকে বেছে নেব? আমার মানবতা ও আমার দেবত্ব দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যারা একত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বরকে গড়ে তোলে! এবার তোমাদের এ বিষয়ে পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়া উচিত! আমার বাক্যগুলি ইতিমধ্যেই তাদের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে, এবং আমার বাক্যগুলিকে আরো বিশদে আর ব্যাখ্যা করা যাবে না!


অধ্যায় ৯৯

আমার কার্যের গতিবেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে বলে কেউই আমার পদক্ষেপের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, এবং কেউই আমার চিন্তা ভেদ করতে পারে না, অথচ অগ্রগমনের এটিই একমাত্র পথ। এই-ই হল পূর্বকথিত “মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থান” শব্দবন্ধের “মৃতাবস্থা” (শব্দটি আমার ইচ্ছা অনুধাবনে অপারগতা, আমার বাক্যসমূহ থেকে আমার বক্তব্য উপলব্ধি করার অক্ষমতাকে নির্দেশ করে; এ হল “মৃতাবস্থা”-র আরেক ব্যাখ্যা, এবং তা “আত্মার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া” বোঝায় না)। যখন তোমরা এবং আমি এই দশা থেকে আধ্যাত্মিক শরীরে উত্তীর্ণ হবো, তখন “মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হওয়া”-র প্রকৃত অর্থ সিদ্ধ হবে (অর্থাৎ, এই-ই হল মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থানের প্রকৃত অর্থ)। বর্তমানে, যে অবস্থায় তোমরা সকলে বিদ্যমান তা হল: তোমরা আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারো না এবং তোমরা আমার পদাঙ্ক খুঁজে পাও না। উপরন্তু, তোমাদের আত্মায় তোমরা শান্ত হতে পারো না, সেহেতু মানসিকভাবে তোমরা অস্বস্তি বোধ করো। যথাযথভাবে এই ধরনের অবস্থাই হল আমার উল্লেখিত “যন্ত্রণাভোগ”, এবং মানুষের পক্ষে অসহনীয় এই যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই, একদিকে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করছো, এবং অন্যদিকে তোমরা স্বীকার করছো আমার দহন ও আমার বিচারকে, যা চতুর্দিক থেকে তোমাদের লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং তোমাদের আঘাত করছে। তদুপরি, আমার কথনের স্বরভঙ্গি ও ধরন থেকে তোমরা কোনো নিয়ম উপলব্ধি করতে পারো না, এবং একদিনের উচ্চারণের মধ্যেই নানাবিধ স্বরভঙ্গি রয়েছে, যার ফলস্বরূপ তোমরা নিরতিশয় কষ্টভোগ করো। এগুলিই হল আমার কার্যের পর্যায়। এ হল আমার প্রজ্ঞা। ভবিষ্যতে, এ ব্যাপারে তোমরা তীব্রতর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যার সমস্তকিছুরই উদ্দেশ্য হল সকল ভণ্ড মানুষকে প্রকাশিত করা—বিষয়টি এবার পরিষ্কার হওয়া উচিত! এভাবেই আমি কার্যসাধন করি। এরকম যন্ত্রণার প্রণোদনা লাভের মাধ্যমে, এবং মৃত্যুসম এই ব্যথার অভিজ্ঞতা লাভের পর, তোমরা নতুন এক ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তোমরা আধ্যাত্মিক শরীরে প্রবেশ করবে, এবং আমার সঙ্গে সকল রাষ্ট্র ও সকল মানুষের উপর আধিপত্য করবে।

সাম্প্রতিককালে আমি কেন এক কঠোরতর স্বরভঙ্গিতে বাক্যোচ্চারণ করছি? আমার স্বরভঙ্গি কেন এতো ঘনঘন পরিবর্তিত হয়েছে, এবং আমার কার্যসাধনের পদ্ধতিই বা কেন এতো পুনঃপুন বদলে গিয়েছে? এই বিষয়গুলিতে আমার প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। এই নাম যারা গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই আমার বাক্যসমূহ উক্ত হয় (আমার বাক্যসমূহ যে নিষ্পাদনসাধ্য তা তারা বিশ্বাস করুক বা না করুক), সেকারণেই আমার বাক্যসমূহ সকলের দ্বারাই শ্রুত ও দৃষ্ট হওয়া বিধেয়, এবং সেগুলি অবশ্যই অবদমিত রাখা হবে না, কারণ কার্যসাধনের আমার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে এবং আমার প্রজ্ঞা রয়েছে। মানুষদের বিচার করতে, তাদের প্রকাশিত করতে, এবং মানব-প্রকৃতিকে অনাবৃত করতে আমি আমার বাক্যসমূহকে ব্যবহার করি। এই উপায়ে আমি আমার মনোনীত ব্যক্তিদের বেছে নিই, এবং যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট বা নির্বাচিত নয় তাদের বহিষ্কার করি। এই সমস্তকিছুই আমার প্রজ্ঞা, এবং এ-ই হল আমার কার্যের বিস্ময়করতা। আমার কার্যের এই পর্যায়ে এ-ই হল আমার পদ্ধতি। মানুষের মাঝে এমন কেউ কি রয়েছে যে আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে? মানুষের মাঝে এমন কেউ কি রয়েছে যে আমার দায়ভারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে? কার্যসাধন যিনি করছেন তিনি হলেন আমি, ঈশ্বর স্বয়ং। এমন একদিন আসবে যবে তোমরা এই বাক্যসমূহের তাৎপর্য আনুপুঙ্খিকভাবে উপলব্ধি করবে, এবং কেন আমি এই বাক্যগুলি বলতে চাই তা তোমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার প্রজ্ঞা অশেষ, সীমাহীন, ও অপরিমেয়, এবং মানুষের পক্ষে তা সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য। আমার সম্পাদিত কার্যাদি থেকে মানুষ কেবল এর অংশমাত্র দেখতে পায়, কিন্তু যা তারা দেখে তা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তোমরা যখন এই পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা তা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। মনে রেখো! বর্তমান সময়টিই সবচেয়ে মূল্যবান যুগ—তোমাদের দেহরূপে থাকাকালীন এটিই সর্বশেষ পর্যায়। এই মুহূর্তে তোমাদের জীবন কায়িক জীবনের অন্তিম পর্যায়। তোমরা যখন দেহরূপ থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেই ক্ষণে সকল যন্ত্রণা তোমাদের ত্যাগ করবে। তোমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত ও উল্লসিত হবে, এবং আনন্দে অবিরাম উল্লম্ফন দেবে। তবে তোমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে আমার কথিত এই বাক্যগুলি কেবল প্রথমজাত পুত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ শুধুমাত্র প্রথমজাত পুত্রেরাই এই আশীর্বাদের যোগ্য। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ হল শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ, সর্বোচ্চ আশীর্বাদ, এবং মহার্ঘতম উপভোগের সামগ্রী। অধুনা যে বস্তুগুলি তোমরা আহার ও পরিধানের নিমিত্ত প্রাপ্ত হও, সেগুলি দেহের উপভোগের অতিরিক্ত অন্য কিছু নয়; সেগুলি অনুগ্রহ, এবং এই বস্তুগুলির বিষয়ে আমার কিছুমাত্র শিরঃপীড়া নেই। আমার কার্যের কেন্দ্রবিন্দু নিহিত রয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে (আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখীন হওয়া)।

আমি বলেছি যে অতিকায় লাল ড্রাগন ইতিমধ্যেই আমার দ্বারা উৎখাত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। আমার বাক্যকে তোমরা কীভাবে অবিশ্বাস করো? তোমরা এখনো কেন আমার দরুন উৎপীড়ন ও দুর্ভোগ সহ্য করতে চাও? এ কি তোমাদের পক্ষে এক অনাবশ্যক মূল্য পরিশোধ করা নয়? তোমাদের আমি বহুবার স্মরণ করিয়েছি যে আমি স্বয়ং যখন ব্যক্তিগতভাবে কার্য সম্পাদন করি তখন তোমাদের শুধুমাত্র উপভোগ করা দরকার। পদক্ষেপ গ্রহণে তোমরা এতো আগ্রহী কেন? কীভাবে উপভোগ করতে হয় তা সত্যিই তোমরা জানো না! তোমাদের জন্য সমস্তকিছু আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছি—তোমাদের কেউই কেন তা আমার কাছে দাবি করতে আসোনি? আমার বক্তব্য নিয়ে তোমরা এখনও সংশয়ান্বিত! তোমরা আমায় উপলব্ধি করো না! তোমরা মনে করো আমি বুঝি সারহীন শ্রুতিমধুর উক্তি করছি; বস্তুতই, তোমরা নির্বোধ! (আমার উল্লেখিত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির অর্থ হল, তোমাদের উচিত আমার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং আমার সম্মুখে আরো বেশি করে প্রার্থনা করা, যে সময়ে আমি স্বয়ং আমার সমুদয় বিরোধিতাকারীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে, এবং তোমাদের সকল উৎপীড়নকারীদের শাস্তি প্রদান করতে কার্য সম্পাদন করবো। আমার বাক্যসমূহের বিষয়ে তোমরা কিছুমাত্র অবগত নও! আমার সকল রহস্য আমি তোমাদের কাছে প্রকাশিত করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃতই সেগুলি উপলব্ধি করো? তোমাদের কতজন সেগুলি গভীরভাবে উপলব্ধি করো? আমার সিংহাসন কী? আমার লৌহদণ্ড-ই বা কী? তোমাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে অবগত? যখন আমার সিংহাসনের উল্লেখ করা হয়, তখন অধিকাংশ মানুষ মনে করে সেখানে বুঝি আমি উপবেশন করি, কিংবা তা আমার বাসস্থানকে নির্দেশ করে, অথবা তা আমাকে, আমার সত্তাকেই, নির্দেশ করে। এই সমস্তই হল ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধি—ভ্রান্ত উপলব্ধির এক বিপর্যাস মাত্র! এই ব্যাখ্যাগুলির কোনোটিই সঠিক নয়, তা-ই নয় কি? এভাবেই তোমরা সকলে তা উপলব্ধি ও প্রণিধান করো—এ শুধু উপলব্ধির এক চরম বিচ্যুতি মাত্র! কর্তৃত্ব কী? কর্তৃত্ব ও সিংহাসনের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? সিংহাসন হল আমার কর্তৃত্ব। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা যখন আমার সিংহাসনকে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে ধরবে, সেক্ষণেই আমার কাছ থেকে তারা কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। কেবল আমারই কর্তৃত্ব রয়েছে, সেহেতু একমাত্র আমারই সিংহাসন রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা যখন আমার মতোই একইভাবে যন্ত্রণাভোগ করবে, তখন তারা আমি যা এবং আমার যা আছে, তা স্বীকার করবে, এবং আমার নিকট থেকে সমস্তকিছু গ্রহণ করবে; এই পদ্ধতিতেই তারা প্রথমজাত পুত্রের পদমর্যাদা অর্জন করবে। এটি তখনই ঘটবে যখন আমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমার সিংহাসনকে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে ধরবে, এবং সেই সময়টিতেই তারা আমার কাছ থেকে কর্তৃত্বও গ্রহণ করবে। এখন বিষয়টি তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত! আমার সকল বক্তব্যই সুস্পষ্ট ও পূর্ণত দ্ব্যর্থহীন, যাতে সকলেই তা প্রণিধান করতে পারে। তোমাদের নিজস্ব পূর্বধারণাগুলি একপাশে সরিয়ে রাখো, এবং তোমাদের নিকট আমার দ্বারা উদ্ঘাটিত রহস্যসমূহ গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করো! তাহলে লৌহদণ্ড কী? পূর্ববর্তী পর্যায়ে তা আমার রূঢ় বাক্যসমূহকে নির্দেশ করেছিল, কিন্তু বর্তমানে তা অতীতের থেকে ভিন্নতর: অধুনা লৌহদণ্ড আমার কার্যাবলীকে নির্দেশ করে, যা হল কর্তৃত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিপুল বিপর্যয়। সেকারণেই, লৌহদণ্ড শব্দটি সর্বদাই কর্তৃত্বের সঙ্গে একসূত্রে উল্লেখিত হয়। লৌহদণ্ডের আদি অর্থটি বৃহৎ বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কথিত হয়—তা কর্তৃত্বের অংশবিশেষ। বিষয়টি সকলকেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এবং একমাত্র এভাবেই তারা আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে এবং আমার বাক্যসমূহ থেকে উদ্ঘাটন প্রাপ্ত হতে পারে। যে-ই পবিত্র আত্মার কার্য লাভ করেছে, সে-ই নিজ হস্তে লৌহদণ্ড ধারণ করে, এবং সে-ই কর্তৃত্বের বাহক এবং যেকোনো বিপুল বিপর্যয় কার্যকর করার অধিকার তারই রয়েছে। এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের মধ্যে একটি।

সমস্তকিছু ও সকল বিষয় তোমাদের কাছে উন্মোচিত (এটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত অংশকে নির্দেশ করে), এবং সমস্তকিছু ও সকল বিষয় তোমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন (এটি আমার বাক্যাবলীর গোপন অংশকে নির্দেশ করে)। আমি প্রজ্ঞার সাথে বাক্যোচ্চারণ করি: স্বীয় বাক্যাবলীর কিছু অংশের আক্ষরিক অর্থটুকুই শুধু তোমাদের আমি উপলব্ধি করতে দিই, সেখানে অবশিষ্ট বাক্যসমূহের অর্থ তোমাদের অনুধাবন করতে দিই (কিন্তু অধিকাংশ মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম), কারণ এ-ই হল আমার কার্যের পর্যায়ক্রম। তোমরা যখন এক নির্দিষ্ট আত্মিক উচ্চতায় উপনীত হবে, কেবল তখনই আমি তোমাদের আমার বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ বলতে পারবো। এ-ই হল আমার প্রজ্ঞা, এবং এগুলিই হল আমার বিস্ময়কর কার্যকলাপ (যাতে তোমাদের নিখুঁত করে তোলা যায়, এবং শয়তানকে সর্বতোভাবে পর্যুদস্ত এবং প্রেতাত্মাদের অপদস্থ করা যায়)। অন্য এক জগতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তোমরা সম্পূর্ণরুপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। আমায় এভাবেই তা করতে হবে কারণ মানুষের পূর্বধারণায় এমন অনেক বিষয় রয়েছে মানুষ কিছুতেই যেগুলির তল পায় না, এবং এমনকি আমি সুস্পষ্টভাবে বললেও তোমরা উপলব্ধি করবে না। মানুষের মন, সবকিছু সত্ত্বেও, সীমাবদ্ধ, এবং অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র তোমরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার পরেই আমি তোমাদের জ্ঞাপন করতে পারি; অন্যথায়, মানবদেহ সে কাজের উপযুক্ত নয়, এবং এতে কেবল আমার ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিতই হতে পারে। আমি যে “আমার কার্যপরম্পরা”-র উল্লেখ করি এ-ই হল তা-র প্রকৃত অর্থ। তোমাদের পূর্বধারণায়, তোমরা আমায় কতখানি উপলব্ধি করো? তোমাদের উপলব্ধি কি ত্রুটিশূন্য? তা কি আত্মার অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান? সুতরাং, তোমাদের আমায় অপর একটি জগতে উত্তীর্ণ হতে দিতে হবে যাতে তোমরা আমার কার্য সম্পূর্ণ করতে এবং আমার ইচ্ছা পালন করতে পারো। তাহলে এই অন্য জগৎটি সঠিক কী? মানুষ যেমন ভাবে তা কি সত্যিই সেই ধরনের এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য? তা কি বস্তুতই বায়ুর মতো কিছু, যা দেখা বা অনুভব করা যায় না, অথচ যার অস্তিত্ব রয়েছে? যেমনটি আমি বলেছি, দেহের মধ্যে স্থিতির যে অবস্থা তা হল রক্ত-মাংস ও আকার-আকৃতির অধিকারী হওয়ার অবস্থা। এ হল সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সন্দেহাতীত, এবং প্রত্যেককে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে। এ হল দেহমধ্যে প্রকৃত অবস্থা। উপরন্তু, দেহের ভিতর এমন কোনো বস্তু নেই যা মানুষ ঘৃণা করে। কিন্তু এই অবস্থাটি ঠিক কী? মানুষ যখন দেহ থেকে আধ্যাত্মিক শরীরে উৎক্রান্ত হবে, তখন আবশ্যিকভাবে এক বৃহৎ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে। অর্থাৎ, তারা নিজেদের দৈহিক আবাস ভেঙে বিনির্গত হবে, এবং বলা যায় যে প্রত্যেকে তার নিজ-নিজ গোত্রকে অনুসরণ করবে: দেহ দেহের কাছে জড়ো হবে এবং শরীর শরীরের নিকট একত্রিত হবে। এ সময় যারা তাদের গৃহ, তাদের পিতা-মাতা, পত্নী, পতি, পুত্র, ও কন্যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্গত হয়, তারা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। অন্তিমে, আধ্যাত্মিক জগতের পরিস্থিতিটি দাঁড়ায় এই রকম: প্রথমজাত পুত্রেরা একত্রিত হয়ে নৃত্য-গীতে নিরত হয়, আমার পবিত্র নামে স্তুতি ও উল্লাসধ্বনি প্রকাশ করে। এ এক মনোরম ও চিরনতুন দৃশ্য। সকলেই আমার প্রিয় পুত্র, অনন্ত কালব্যাপী নিরন্তর আমার গুণকীর্তন করছে, আমার পবিত্র নাম চিরকাল ঊর্ধ্বে ধারণ করে রাখছে। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পর এ-ই হল পরিস্থিতি, একই সঙ্গে তা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পরবর্তীকালীন কার্যও বটে, এবং এই পরিস্থিতি সম্বন্ধেই, গির্জাকে আধ্যাত্মিক জগতে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েই, আমি বক্তব্য রেখেছিলাম। অধিকন্তু, আমার সত্তাই আমার কর্তৃত্ব, ক্রোধ, ও বিচার বহন করে, এবং তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, সকল রাষ্ট্র ও সকল মানুষকে শাসনের নিমিত্ত আমার লৌহদণ্ড বহন করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রাষ্ট্রে, সমস্ত দেশে ও সকল মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়। সকল মানুষ ও সমগ্র বিশ্বজগতের মাঝে তা আমার সাক্ষ্য বহন করে, স্বর্গ ও ধরিত্রীকে যা প্রকম্পিত করে, যার দরুন সকল মানুষ এবং পর্বতোপরি, নদীগর্ভস্থ, হ্রদমধ্যস্থ, এবং পৃথিবীর প্রান্তের যাবতীয় বস্তু আমার বন্দনা করে ও আমায় মহিমান্বিত করে, এবং জানতে পারে আমাকে, স্বয়ং ঈশ্বরকে, যিনি সমস্তকিছুর সৃষ্টিকর্তা, এবং সকলকিছুকে পথপ্রদর্শন ও পরিচালিত করেন, সমস্তকিছুর বিচার করেন, যাবতীয় কিছু নিষ্পন্ন করেন, সকলকিছুকে শাস্তিদান করেন, এবং সমস্তকিছুকে ধ্বংস করেন। তখন, এ-ই হল আমার ছবির প্রকৃত অবয়ব।
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যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও মনোনীত হয়নি তাদের সকলকেই আমি ঘৃণা করি। সুতরাং এই লোকগুলিকে আমি অবশ্যই একে একে আমার গৃহ থেকে বহিষ্কার করবো, এইভাবে আমার মন্দিরকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তুলবো, আমার গৃহ হয়ে উঠবে চিরনতুন, কখনো তা পুরাতন হবে না, আমার পবিত্র নাম অনন্তকাল ধরে ব্যাপ্তি পেতে সক্ষম হবে, এবং আমার পবিত্র লোকেরা আমার প্রিয়জন হয়ে উঠতে সমর্থ হবে। এই ধরনের দৃশ্য, এই প্রকারের গৃহ, এই রকম রাজ্য হল আমার লক্ষ্য এবং আমার আবাস; এ হল আমার সমস্তকিছু সৃষ্টির ভিত্তি। কেউই তা আন্দোলিত বা পরিবর্তিত করতে পারবে না। এর মধ্যে শুধুমাত্র আমি স্বয়ং ও আমার প্রিয় পুত্রেরা একত্রে বসবাস করবো, এবং কেউই তা পদতলে দলিত করার অনুমোদন লাভ করবে না, কোনোকিছুকেই তা দখল করতে দেওয়া হবে না, এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সুযোগদান তো দূর অস্ত। সমস্তকিছুই হবে বন্দনা ও উল্লাস, এবং সকলকিছুই হবে মানুষের অকল্পনীয় এক দৃশ্য। আমি শুধু কামনা করি যে তোমরা তোমাদের সমগ্র মন-প্রাণ ও যথাসাধ্য দিয়ে নিজেদের সমস্ত শক্তি আমায় উৎসর্গ করো। আজ না হোক কাল, তুমি আমায় সেবাপ্রদানকারী কেউ হও কিংবা আশীর্বাদ অর্জনকারী কেউ, এই সমস্ত কিছু নির্বিশেষে, তোমাদের সকলেরই আমার রাজ্যের স্বার্থে যথাপরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। এ হল এমন এক বাধ্যবাধকতা যা সকল সৃজিত মানুষের গ্রহণ করা উচিত, এবং আবশ্যিকভাবে তা এভাবেই সম্পন্ন ও কার্যায়িত করতে হবে। আমার রাজ্যের সৌন্দর্যকে চিরনতুন এবং আমার গৃহকে সমন্বয়পূর্ণ ও একতাবদ্ধ করে তোলার স্বার্থে সেবাপ্রদানের নিমিত্ত সমস্ত বস্তুকে আমি সমাবিষ্ট করবো। কেউই আমার বিরোধিতা করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, কেউ যদি তা করে তবে সে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হবে ও অভিশপ্ত হবে। বর্তমানে সকল রাষ্ট্র ও সকল মানুষের উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হতে আরম্ভ করেছে, এবং আমার অভিশাপ আমার বিচার অপেক্ষাও কঠোরতর। বর্তমানে সকল মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে শুরু করার সময়, সেকারণেই একে অভিশাপ বলা হয়। এর কারণ এই সময়টি হল চূড়ান্ত যুগ, এবং এটি সৃষ্টির কাল নয়। যেহেতু যুগের বদল ঘটেছে, সেহেতু অধুনা আমার কার্যের গতিও সম্পূর্ণ আলাদা। আমার কার্যের প্রয়োজনগুলির নিমিত্ত আমার প্রয়োজনীয় মানুষগুলিও ভিন্নতর; যারা পরিত্যাজ্য তাদের পরিত্যাগ করা হবে; যাদের বিচ্ছিন্ন করা উচিত তাদের ছেঁটে ফেলা হবে; যারা হননীয় তাদের হত্যা করা হবে, এবং যারা থাকবার তারা রয়ে যাবে। এ হল মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ এক অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা, এবং কোনো মানুষের দ্বারা তা পরিবর্তনসাধ্য নয়। বাধ্যতামূলকভাবে তা আমার ইচ্ছানুসারে নিষ্পন্ন হবে! যাদের আমি পরিত্যাগ করতে চাই তাদেরই পরিত্যাগ করি, এবং যাদের বহিষ্কার করতে চাই তাদেরই বহিষ্কার করি; কেউই স্বেচ্ছাচারীসুলভ আচরণ করবে না। যারা রয়ে যাক বলে কামনা করি তাদের আমি থাকতে দিই এবং যাদের ভালোবাসতে চাই তাদের ভালোবাসি; অবশ্যই তা আমার ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হবে! আমি আবেগতাড়িত হয়ে কার্য করি না; আমার মধ্যে শুধু ন্যায়পরায়ণতা, বিচার এবং ক্রোধ রয়েছে—আদৌ কোনো আবেগ নেই। আমার মধ্যে মানবের ক্ষীণতম চিহ্নটুকুও নেই, কারণ আমি ঈশ্বর স্বয়ং, ঈশ্বরের ছবি। যেহেতু সকল মানুষ আমার মানবতার দিকটিই প্রত্যক্ষ করে এবং আমার দেবত্বের দিকটি তারা দেখেনি। বস্তুতই তারা অন্ধ ও হতবুদ্ধি!

তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যগুলি তোমরা অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করবে, তোমরা অবশ্যই আমার বাক্যের মাধ্যমে আমার অন্তরকে উপলব্ধি করবে এবং আমার দায়ভারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। তখন, তোমরা আমার সর্বশক্তিমানতাকে জানতে পারবে এবং আমার ছবি প্রত্যক্ষ করবে। কারণ আমার বাক্যসমূহ প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য, এবং আমার বাক্যের পশ্চাতে নিহিত নীতি বা বিধানগুলি কেউই উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ মনে করে যে আমি চাতুর্য ও কুটিলতা অনুশীলন করি এবং আমার বাক্যের মাধ্যমে তারা আমার বিষয়ে অবহিত হয় না, বরং উল্টে তারা আমার নিন্দা করে। তারা কতখানি অন্ধ ও জ্ঞানহীন! এমনকি সামান্যতম বিচারবুদ্ধিও তাদের নেই। আমার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য কর্তৃত্ব ও বিচার বহন করে, এবং আমার বাক্যের পরিবর্তন-সাধনে কেউই সক্ষম নয়। আমার বাক্য একবার নির্গত হয়ে গেলে, নিশ্চিতরূপে বিষয়সমূহ আমার বাক্যানুসারে সম্পন্ন হবে; এ-ই আমার বৈশিষ্ট্য। আমার বাক্যসমূহই হল কর্তৃত্ব এবং সেগুলির যারা সংশোধন করে তারা আমার বিচারকে লঙ্ঘন করে, এবং আমি অবশ্যই তাদের আঘাত করবো। গুরুতর ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনে তারা বিনষ্টি ডেকে আনে এবং মৃতস্থানে, অথবা অতল গহ্বরে, গমন করে। মানবজাতির সাথে মোকাবিলা করার এ-ই আমার একমাত্র পদ্ধতি, এবং মানুষের হাতে এর পরিবর্তন সাধনের কোনো উপায় নেই—এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান। এই বাক্য স্মরণে রেখো! আমার ফরমানকে লঙ্ঘন করার অনুমোদন কারো নেই; সমস্তকিছুই আবশ্যিকভাবে আমার ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হবে! অতীতে তোমাদের প্রতি আমি অতিশয় নরম ছিলাম এবং তোমরা কেবল আমার বাক্যের মুখোমুখি হয়েছিলে। মানুষকে আঘাত করার বিষয়ে যে উক্তি আমি করেছিলাম তা এখনো সংঘটিত হয়নি। কিন্তু আজ থেকে, যারা আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাদের সকলকে শাস্তি দিতে একের পর এক যাবতীয় বিপর্যয় (এগুলি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) নেমে আসবে। সত্যের অভ্যাগম হতেই হবে—অন্যথায় আমার ক্রোধ প্রত্যক্ষ করতে মানুষ অক্ষম হবে, বরং বারংবার তারা নিজেদের নীতিভ্রষ্ট করবে। এ হল আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এক ধাপ, এবং এই উপায়েই আমি স্বীয় কার্যের পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন করি। এই বাক্য আমি পূর্বাহ্নেই তোমাদের জানিয়ে রাখি যাতে তোমরা অপরাধসাধন ও চিরকালীন নরকবাস ভোগ করা এড়াতে সক্ষম হও। অর্থাৎ, আজ থেকে, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ব্যতীত সকল মানুষকে আমি আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাদের যথাযথ স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করবো, এবং একে একে তাদের আমি শাস্তি দেবো। তাদের একজনকেও আমি রেহাই দেবো না। তোমরা শুধু আরেকবার চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ার স্পর্ধা করে দেখো! শুধু আরেকবার বিদ্রোহী হওয়ার দুঃসাহস করো! ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে আমি সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, আমার মধ্যে আবেগের লেশমাত্র নেই, এবং এতেই প্রমাণিত হয় যে আমার স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করা বিধেয় নয়। এই হল আমার ছবি। কেউ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। সকল মানুষ আমার বাক্যসমূহ শ্রবণ করে এবং সকল মানুষ আমার মহিমান্বিত মুখাবয়ব দর্শন করে। সমস্ত মানুষ অবশ্যই আমায় সম্পূর্ণরূপে ও নিঃশর্তভাবে মান্য করবে—এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ধরণীর প্রান্তসমূহ জুড়ে সকল মানুষের আমার বন্দনা ও আমায় মহিমান্বিত করা উচিত, কারণ আমি অনন্য ঈশ্বর স্বয়ং, কারণ আমি ঈশ্বরের ছবি। কেউই আমার বাক্যাবলী ও উচ্চারণসমূহের, আমার বাচন ও চালচলনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, কারণ এগুলি একমাত্র আমারই স্বকীয় বিষয়, এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে আমি এই বিষয়গুলির অধিকারী এবং চিরকালব্যাপী তা বজায় থাকবে।

মানুষ আমায় পরীক্ষা করার অভিপ্রায় পোষণ করে, এবং আমার বাক্যের মধ্যে তারা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো কিছু খুঁজে পেতে চায়, যাতে আমায় অপবাদ দেওয়া যায়। আমি কি তোমার কুৎসালেপনের পাত্র? আমায় কি লঘুভাবে বিচার করা যায়? আমার কর্মকাণ্ড কি অযত্নসহকারে আলোচনার যোগ্য? তোমরা সত্যিই এমন একদল মানুষ যারা কীসে নিজের ভালো হয় তা-ই জানে না! আমাকে তোমরা আদৌ জানো না! সিয়োন পর্বত কী? আমার বাসস্থান কী? কনানের পবিত্র ভূমি কী? সৃষ্টির ভিত্তি কী? গত কয়েক দিন যাবৎ কেন আমি এই বাক্যসমূহের উল্লেখ করে চলেছি? সিয়োন পর্বত, আমার বাসস্থান, কনানের পবিত্র ভূমি, আমার সৃষ্টির ভিত্তি—এই সমস্তই আমার ছবির প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হয় (আধ্যাত্মিক শরীরের সূত্র ধরে)। সকল মানুষ চিন্তা করে যে এই স্থানগুলির বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। সিয়োন পর্বত হল আমার ছবি; তা আমার বাসস্থান। আধ্যাত্মিক জগতে যে প্রবেশ করবে সে-ই সিয়োন পর্বতে আরোহন করে আমার বাসস্থানে প্রবেশ করবে। সমুদয় বস্তুকে আমি নিজের ছবির অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেছিলাম; অর্থাৎ, সকলকিছু আধ্যাত্মিক শরীরের ভিতর সৃজিত হয়েছিল, সুতরাং এই-ই হল বুনিয়াদ। আমি কেন বলে থাকি যে আমার সঙ্গে একত্রে তোমরা আধ্যাত্মিক শরীরের ভিতর প্রত্যাবর্তন করবে? এর মধ্যেই আদি অর্থটি নিহিত। ঠিক “ঈশ্বর” অভিধাটির মতোই, এই বিশেষ্যগুলির অভ্যন্তরে বা তাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, বরং এগুলি হল বিভিন্ন স্থানের আমার প্রদত্ত বিভিন্ন নাম। সুতরাং এগুলির আক্ষরিক অর্থের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিয়ো না, বরং শুধুমাত্র আমার বাক্যসমূহ শ্রবণের উপর মনোনিবেশ করো। সেগুলিকে তোমাদের এভাবেই দেখতে হবে, এবং তবেই তোমরা আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। কেন তোমাদের আমি বারংবার স্মরণ করাই যে আমার বাক্যসমূহের মধ্যে প্রজ্ঞা রয়েছে? তোমাদের মধ্যে কতজন এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছো? তোমরা সকলেই অন্ধের মতো বিশ্লেষণ করছো এবং অযৌক্তিক হচ্ছো!

অতীতে আমার কথিত বাক্যসমূহের অধিকাংশ আজও পর্যন্ত তোমরা উপলব্ধি করো না। তোমরা এক সংশয়ান্বিত অবস্থায় রয়ে যাও এবং আমার অন্তরকে পরিতুষ্ট করতে পারো না। যে মুহূর্তে তোমরা আমার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমাদের জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। আমার কাছে, এক দিন এক হাজার বছরের সমান এবং এক হাজার বছর এক দিনের সমান; আমি যে কালের সম্পর্কে বলি তার বিষয়ে তোমরা কীরকম চিন্তা করো? একে তোমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? তোমরা এর ভুল ব্যাখ্যা করো! উপরন্তু, অধিকাংশ মানুষ এবিষয়ে আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে, আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো কিছু খুঁজে পেতে চায়—কীসে তোমার ভালো তুমি তা জানো না! সতর্ক হও, কারণ অন্যথায় আমি তোমায় আঘাত করবো! সেদিন যখন আসবে যখন সমস্তকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবে। এখনও আমি তোমাদের বলি না (এখন মানুষকে অনাবৃত করার সময়; আমার ইচ্ছাপূরণে সমর্থ হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে)। স্বীয় বাক্যের মাধ্যমে সকলকে আমি অনাবৃত করবো, এবং তারা খাঁটি কি না তা প্রদর্শন করতে তাদের আসল স্বরূপ প্রকাশিত করা হবে। কেউ যদি কোনো বারাঙ্গনা বা নষ্ট চরিত্রের হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে উন্মোচিত করবো। আমি পূর্বেই বলেছি যে অঙ্গুলিমাত্র উত্তোলন না করেই আমি কার্যসাধন করি এবং মানুষকে অনাবৃত করতে আমি শুধুমাত্র আমার বাক্যের ব্যবহার করি। কোনো ছদ্মবেশকে আমি ভয় পাই না; আমার বাক্যসমূহ একবার উচ্চারিত হয়ে গেলে, তুমি অবশ্যই তোমার আদি স্বরূপকে প্রকাশ করবে, এবং যত সুচারুভাবেই তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করো না কেন, নিশ্চিতরূপেই তা ভেদ করে আমি গূঢ়মর্মটি ধরে ফেলবো। এ-ই হল আমার ক্রিয়াকর্মের নীতি—কোনোরকম শক্তি খরচ না করে শুধুমাত্র উচ্চারণসমূহের প্রয়োগ করা। আমার বাক্যসমূহের পরিপূরণ ঘটবে কি না এই চিন্তায় মানুষ অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে, এবং আমার জন্য তারা শঙ্কাকুল হয় এবং উদ্বিগ্ন বোধ করে, কিন্তু এইসব উদ্যম সত্যিই নিষ্প্রয়োজন; এগুলি এমন মূল্য যা পরিশোধ করার কোনোও আবশ্যকতা নেই। আমার বিষয়ে তুমি উদ্বিগ্ন, কিন্তু তোমার নিজের জীবন কি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে? তোমার নিজের অদৃষ্ট নিয়ে কী বলা যায়? নিজেকে পুনঃপুন প্রশ্ন কোরো এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ো না। সকল মানুষের উচিত আমার কার্যকে বিবেচনা করে দেখা এবং—আমার ক্রিয়াকলাপ ও বাক্যাবলীর মাধ্যমে—আমার ছবিকে দর্শন করা, আমার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা, আমার সর্বশক্তিমানতাকে জানা, আমার প্রজ্ঞার বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং যে উপায় ও পদ্ধতিসমূহের দ্বারা আমি সকলকিছু সৃষ্টি করেছিলাম সেগুলির সম্পর্কে বিদিত হওয়া, এবং তদনুযায়ী আমার অনন্ত গুণকীর্তন করা। যে মানুষগুলির উপর আমি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের হস্ত স্থাপন করবো, যাদের উপর আমি কার্যসাধন করবো, তাদের সকলকে দেখতে বাধ্য করবো আমি কী করতে চাই এবং আমি কী সম্পূর্ণ করতে আকাঙ্ক্ষী। এটি এমন এক বিষয় যা প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে, কারণ এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান। আমি যা বলি তা নিষ্পন্ন করবো। আমার বাক্যসমূহ লঘুভাবে বিশ্লেষণ করা কারোর পক্ষে বিধেয় নয়; আমার বাক্যসমূহের মাধ্যমে সকলকে আমার কৃতকর্মাদির নেপথ্যের নীতিগুলি বুঝতে হবে, এবং আমার বাক্যাবলী থেকে জানতে হবে আমার ক্রোধ কী, আমার অভিশাপ কী এবং আমার বিচার কী। এই যাবতীয় বিষয়গুলি আমার বাক্যাবলীর উপর নির্ভর করে এবং এগুলি এমন সব বিষয় যা প্রতিটি মানুষের আমার প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা উচিত।


অধ্যায় ১০১

আমার ব্যবস্থাপনায় যারা হস্তক্ষেপ করে বা আমার পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করতে চায়, তাদের কারো প্রতি আমি সামান্যতম নরম মনোভাব দেখাবো না। প্রত্যেকেরই আমার উচ্চারিত বাক্য থেকে আমার অর্থ অনুধাবন করা উচিত, এবং আমার বক্তব্যের বিষয়ে এক সুস্পষ্ট উপলব্ধি থাকা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, তোমাদের প্রত্যেকের নিজেকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত: তুমি কী ধরনের ভূমিকা পালন করছো? তুমি কি আমার নিমিত্ত জীবনযাপন করছো, নাকি শয়তানের সেবা করছো? তোমার প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম কি আমার থেকে উদ্ভূত, নাকি শয়তানের থেকে? আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের লঙ্ঘন এবং ফলস্বরূপ আমার উন্মত্ত ক্রোধের উদ্রেক এড়াতে এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকে উচিত। অতীতের বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষ সততই আমার প্রতি আনুগত্যহীন ও অসন্তানোচিত ছিল; তাদের আচরণ ছিল অসম্মানজনক এবং, উপরন্তু, তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এইসকল কারণেই, এই মানুষগুলি আজ আমার বিচারের সম্মুখীন। যদিও, দৃশ্যত আমায় একজন মানুষের মতোই দেখায়, কিন্তু যাদের আমি অনুমোদন করি না তারা সকলেই আমার দ্বারা বহিষ্কৃত হবে (এর থেকে আমার ইপ্সিত অর্থটি তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত: তুমি দেখতে কতখানি রূপবান বা আকর্ষক সেটি বিচার্য নয়, বিচার্য হল তুমি আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও মনোনীত হয়েছো কি না)। এই বাক্য চূড়ান্তরূপে সত্য। এর কারণ হল, বাহ্যিকভাবে আমায় মানুষের মতো দেখাতে পারে, কিন্তু আমার দেবত্বকে উপলব্ধি করতে হলে তোমায় আমার মানবতাকে অতিক্রম করে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। যেমনটি আমি বহুবার বলেছি: “স্বাভাবিক মানবতা ও সামগ্রিক দেবত্ব সম্পূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।” তথাপি, তোমরা এখনো আমায় উপলব্ধি করো না; তুমি কেবল তোমার ঐ অস্পষ্ট ঈশ্বরের উপর গুরুত্ব আরোপ করো। তুমি এমন এক মানুষ যে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে না। তা সত্ত্বেও, এরকম মানুষেরা এখনো আমার প্রথমজাত পুত্র হতে চায়। কী নির্লজ্জ! নিজেদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা তারা দেখতে পায় না! আমার লোক হিসাবে সেবাপ্রদানের উপযুক্ত আত্মিক উচ্চতাও তাদের নেই, তাহলে কীভাবে তারা আমার প্রথমজাত পুত্র হয়ে আমার সাথে রাজা হয়ে উঠতে পারে? এজাতীয় মানুষগুলি নিজেদের জানে না; তারা শয়তানের সমগোত্রীয়, এবং আমার পরিবারের স্তম্ভ হওয়ার অযোগ্য, আমার সম্মুখে সেবাদান তো দূর অস্ত। অতএব আমি একে একে তাদের বহিষ্কার করবো, এবং একে একে তাদের প্রকৃত অবয়ব প্রকাশ করবো।

আমার কার্য, অপ্রতিহতভাবে ও সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, কারণ আমি বিজয় অর্জন করেছি এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করেছি। (যার প্রতি আমি নির্দেশ করছি তা হল, শয়তানকে পরাভূত করার পর, আমি আমার শক্তি নতুন করে পুনরুদ্ধার করেছি।) যখন আমি আমার সকল প্রথমজাত পুত্রদের অর্জন করবো, তখন সিয়োন পর্বতের ঊর্ধ্বে বিজয়কেতন উত্তোলিত হবে। অর্থাৎ, আমার প্রথমজাত পুত্রেরাই আমার বিজয়নিশান, আমার মহিমা, এবং আমার অহংকার; তারা হল আমার শয়তানকে অপদস্থ করার এক চিহ্ন, এবং তারা আমার কার্যসাধনের পদ্ধতি। (আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হওয়ার পর শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু পুনরায় আমার পক্ষে প্রত্যাবর্তন করেছে এমন একদল মানুষের মাধ্যমে, আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে অপদস্থ করি এবং বিদ্রোহের সকল সন্তানকে শাসন করি।) আমার প্রথমজাত পুত্রদের মধ্যেই আমার সর্বশক্তিমানতা নিহিত রয়েছে; অপরিবর্তনীয় ও অবিসংবাদিতভাবে তারা আমার মহান সাফল্য। তাদের মাধ্যমেই আমি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ করবো। অতীতে যখন আমি বলেছিলাম, “তোমাদের মাধ্যমে আমি সকল রাষ্ট্র ও সকল মানুষকে আমার সিংহাসনের সম্মুখে প্রত্যাবর্তন করাবো”, তখন আমি এই অর্থই নির্দেশ করেছিলাম। যখন আমি “তোমাদের স্কন্ধের গুরুভার দায়িত্ব” সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলাম, তখনও এর প্রতিই আমি উদ্দেশ করেছিলাম। বিষয়টি কি পরিষ্কার? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? প্রথমজাত পুত্রেরা আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কেলাসিত রূপ; সেই কারণেই এই গোষ্ঠীটির প্রতি আমি কখনো নরম আচরণ করিনি, এবং আমি সততই তাদের কঠোরভাবে অনুশাসন করেছি (এই কঠোর অনুশাসন হল জাগতিক দুঃখকষ্টভোগ, পারিবারিক দুর্দৈব, এবং পিতা-মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ও সন্তানদের দ্বারা পরিবর্জিত হওয়া—সংক্ষেপে, বিশ্বের দ্বারা পরিত্যক্ত ও যুগের দ্বারা বর্জিত হওয়া), এবং এই কারণেই তোমরা আজ আমার সম্মুখে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছো। এ-ই হল সেই প্রশ্নটির উত্তর যে বিষয়ে তোমরা প্রায়শই চিন্তাভাবনা করেছো: “অন্য লোকেরা এই নাম গ্রহণ করেনি, অথচ আমি কেন তা করেছিলাম?” এখন উত্তরটি তোমাদের জানা!

আজকে কোনোকিছুই অতীতের মতো নয়। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, পূর্বের তুলনায় আমার কার্য অনেক আলাদা, এবং আমার উচ্চারণসমূহ অধুনা আরো বেশি নজিরবিহীন। সেকারণেই আমি বারংবার জোর দিয়ে বলেছি যে তোমাদের আমাকে যথাযথভাবে সেবা প্রদান করা উচিত (এটি সেবা-প্রদানকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়)। নিজের প্রতি নেতিবাচক আচরণ কোরো না, বরং এক ঐকান্তিক অন্বেষণ বজায় রেখো। কিছু অনুগ্রহ অর্জন করা কি উপভোগ্য নয়? জগতে যন্ত্রণাভোগ অপেক্ষা তা অনেকাংশে শ্রেয়। আমি তোমায় বলছি! তুমি যদি সর্বান্তঃকরণে আমায় সেবাদান না করো, পরিবর্তে অনুযোগ করো যে আমি অধার্মিক, তাহলে আগামীদিনে তুমি মৃতস্থানে ও নরকে অবতরণ করবে। কোনো মানুষই অকালমৃত্যু চায় না—তাই নয় কি? এমনকি জীবনের অতিরিক্ত একখানি দিনও এক গুরুত্বপূর্ণ দিবস, সেকারণেই সর্বতোভাবে তুমি নিজেকে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কাছে সমর্পণ করবে এবং, তারপর, তোমার বিষয়ে আমার বিচারের জন্য অপেক্ষা করবে এবং তোমার উপর আমার ধার্মিক শাস্তি নেমে আসার জন্য প্রতীক্ষা করবে। আমার বক্তব্যসমূহকে অর্থহীন ধরে নিও না; আমি আমার ন্যায়পরায়ণতা ও আমার স্বভাব থেকে বাক্যোচ্চারণ করি। অধিকন্তু, আমি কার্যও সম্পাদন করি আমার মহিমা ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে। সকল মানুষ যে আমায় ধার্মিকতাহীন বলে, তার কারণ তারা আমায় জানে না; এ হল তাদের বিদ্রোহী স্বভাবের এক সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। আমার মধ্যে কোনো আবেগ নেই; বরং, শুধু ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, বিচার, এবং ক্রোধ রয়েছে। সময় যত অতিবাহিত হবে, তত বেশি করে তোমরা আমার স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করবে। বর্তমান সময়টি এক ক্রান্তিকালীন পর্যায়, এবং তোমরা এর সামান্য একাংশই শুধু দেখতে সক্ষম; তোমরা কেবল বাহ্যিকভাবে প্রতিভাত কিছু বিষয় দেখতে পাও। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা যখন আবির্ভূত হবে, তখন তোমাদের আমি সমস্তকিছু দেখার ও উপলব্ধি করার সুযোগ দেবো। সকলেই তাদের অন্তরে ও কথাবার্তায় প্রতীত হবে। তোমাদের আমি আমার সাক্ষ্যে উচ্চকিত করতে চাই, তোমাদের দিয়ে অনন্তকালব্যাপী আমার বন্দনা, এবং শাশ্বতকালব্যাপী আমার প্রশংসা করাতে চাই। এটি অনিবার্য, এবং কেউ এর পরিবর্তনে সক্ষম নয়। মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাই কঠিন, বিশ্বাস করা তো দূর অস্ত।

যারা প্রথমজাত পুত্র, এই দর্শনের বিষয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা রয়েছে, এবং আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। (এ কোনো প্রণয়মূলক ভালোবাসা নয়, যে ভালোবাসা হল আমার প্রতি শয়তানের প্রলোভন, যার আসল রূপ অবশ্যই যথার্থরূপে বুঝতে হবে। এই কারণে, পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আমার সম্মুখে তাদের মনোহারিতা জাহির করে। এজাতীয় মানুষগুলি শয়তানের অনুচর, ভাবে আমি বুঝি তাদের সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হবো। বেহায়া! তারা নরাধমদের মধ্যে নিকৃষ্টতম!) কিন্তু যে মানুষগুলি স্বয়ং প্রথমজাত পুত্র নয়, এই সময়কালে আমার কথিত বাক্যসমূহের মাধ্যমে, দর্শনসমূহের বিষয়ে তারা উত্তরোত্তর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং আমার যে স্বরূপ তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অতঃপর, পরিশেষে পতন না ঘটা পর্যন্ত, তারা ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়ে। এই ধরনের মানুষগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই-ই হল বর্তমান সময়কালে আমার বক্তব্যসমূহের লক্ষ্য; প্রত্যেকের তা চাক্ষুষ করা উচিত (আমি প্রথমজাত পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি), এবং আমার উচ্চারণ ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে আমার বিস্ময়করতা দর্শন করা উচিত। এমন কেন বলা হয় যে আমি শান্তির রাজপুত্র, চিরন্তন পিতা, কেন বলা হয় যে আমি বিস্ময়কর, এবং আমি পরামর্শদাতা? আমার পরিচয়, আমার উচ্চারণসমূহ, বা আমার কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে এর ব্যাখ্যা করাটা অতিরিক্ত মাত্রায় উপরিগত হয়ে যাবে; এমনকি তা উল্লেখের উপযুক্ততাও হারিয়ে ফেলবে। আমায় শান্তির রাজপুত্র বলে অভিহিত করার কারণটি উদ্ভূত হয় আমার প্রথমজাত পুত্রদের সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা, শয়তানের বিষয়ে আমার বিচার, এবং প্রথমজাত পুত্রদের উপর আমার অর্পিত সীমাহীন আশীর্বাদসমূহ থেকে। অন্যভাবে বলা যায়, শুধুমাত্র প্রথমজাত পুত্রেরাই আমায় শান্তির রাজপুত্র বলে ডাকার যোগ্যতাসম্পন্ন, কারণ আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি ভালোবাসি, এবং “শান্তির রাজপুত্র” আখ্যাটি তাদের মুখ থেকেই নিঃসৃত হওয়া উচিত। তাদের কাছে, আমি শান্তির রাজপুত্র। আমার পুত্র ও আমার লোকেদের কাছে আমি চিরন্তন পিতা হিসাবে পরিচিত। আমার প্রথমজাত পুত্রদের অস্তিত্বের কারণে, এবং যেহেতু তারা আমার সাথে একত্রে রাজপদ ধারণ করতে এবং সমস্ত রাষ্ট্র ও সমুদয় মানুষকে (অর্থাৎ, পুত্র ও লোকেদের) শাসন করতে সক্ষম, সেহেতু পুত্র ও লোকেদের আমায় চিরন্তন পিতা বলে আখ্যাত করা উচিত—যার অর্থ ঈশ্বর স্বয়ং, যাঁর স্থান প্রথমজাত পুত্রদের ঊর্ধ্বে। যারা পুত্র, লোকজন, বা প্রথমজাত পুত্র নয়, তাদের নিকট আমি বিস্ময়কর। আমার কার্যের বিস্ময়করতার দরুন, অবিশ্বাসীরা আমায় আদৌ দেখতেই পায় না (কারণ তাদের চক্ষু আমি অবগুণ্ঠিত করেছি), এবং আমার কার্যের বিষয়ে তাদের কোনো তাদের কোনও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অতএব, তাদের নিকট আমি বিস্ময়কর। সকল দুষ্ট আত্মা ও শয়তানের নিকট আমি হলাম পরামর্শদাতা, কারণ আমার সকল কার্য তাদের লজ্জিত করে; আমার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আমার প্রথমজাত পুত্রদের স্বার্থে। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ মসৃণভাবে অগ্রসর হয়, এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে আমি বিজয় অর্জন করি। উপরন্তু, শয়তানের সকল অভিসন্ধির স্বরূপ আমি দেখতে পাই এবং সেগুলিকে আমার সেবায় ব্যবহার করি, এইভাবে শয়তানকে আমি নেতিবাচক দিক থেকে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের এক বস্তুতে পরিণত করি। এ-ই হল আমার “পরামর্শদাতা” হওয়ার অর্থ, কেউই যার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না এবং কেউই যা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু, আমার ছবি অনুসারে, আমি হলাম শান্তির রাজপুত্র ও চিরন্তন পিতা, এবং সেই সঙ্গেই পরামর্শদাতা ও বিস্ময়কর। এর মধ্যে অসত্য কিছু নেই। এ হল এক অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্তনীয় সত্য!

আমার এতকিছু বলার রয়েছে; বস্তুত বর্ণনযোগ্য কোনো সাদৃশ্যই নেই। সে কারণেই আমি চাই যে তোমরা ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করো। যা-ই করো না কেন, ঝোঁকের মাথায় প্রস্থান কোরো না। কারণে অতীতে তোমরা যা উপলব্ধি করেছিলে এখন তা সেকেলে, তা আর প্রযোজ্য নয়, এবং বর্তমান সময়টি হল পরিবর্তনের কাল—এক রাজবংশ থেকে অন্য এক রাজবংশে পরিবর্তনের অনুরূপ। এই কারণেই, আমি চাই যে তোমরা নিজেদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনো এবং পুরাতন পূর্বধারণাসমূহ বর্জন করো। এ-ই হল “ন্যায়পরায়ণতার পবিত্র আঙরাখা পরিধান করা”-র প্রকৃত অর্থ। একমাত্র আমিই আমার নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা দিতে পারি, এবং স্বয়ং আমিই জানি কোন কার্যভার আমি গ্রহণ করেছি। সুতরাং, একমাত্র আমার বাক্যসমূহই অশুদ্ধিমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে আমার অভিপ্রায় অনুসারী, এবং সেহেতু তা হল ন্যায়পরায়ণতার পবিত্র আঙরাখা পরিধান করা। মানব-মননের উপলব্ধি নিছকই কল্পনামাত্র; মানবীয় উপলব্ধি অশুদ্ধ এবং আমার অভিপ্রায় পূরণে অক্ষম। অতএব, আমি স্বয়ং বাক্যোচ্চারণ করি, এবং স্বয়ং আমিই তা ব্যাখ্যা করি, এবং আমি যখন বলেছিলাম যে “আমি নিজেই কার্যসাধন করি”, তখন এই অর্থই আমি নির্দেশ করেছিলাম। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এ এক অপরিহার্য অঙ্গ, এবং সকল মানুষ অবশ্যই আমায় মহিমান্বিত করবে এবং আমার বন্দনা করবে। আমার বাক্যসমূহের মর্মগ্রহণ করার বিষয়ে বলা যায়, মানুষকে আমি কখনো সেই ক্ষমতা প্রদান করিনি, এবং তারা আদৌ তা করার মতো ধীশক্তির অধিকারীও নয়। এ হল আমার শয়তানকে অপদস্থ করার অন্যতম পদ্ধতি। (মানুষ যদি আমার উচ্চারণসমূহ উপলব্ধি করতো এবং প্রতি পদক্ষেপে আমার অভিপ্রায়ের মর্ম অনুসন্ধান করতে পারতো, তাহলে চাওয়ামাত্র শয়তান মানুষের দখল নিতে সক্ষম হতো, এবং ফলস্বরূপ, তারা আমার বিপক্ষে চলে যেতো এবং প্রথমজাত পুত্রদের বাছাই করার আমার যে লক্ষ্য তার অর্জন অসম্ভব করে তুলতো। আমি যদি প্রতিটি রহস্য উপলব্ধি করতাম, এবং আমার সত্তার দ্বারা যদি এমন উচ্চারণসমূহ ব্যক্ত হতে পারতো যা সকল মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়, তাহলে আমিও শয়তানের দ্বারা অধিকৃত হতে পারতাম। এই কারণেই আমি দেহরূপে রয়েছি, মোটেই আমি অতিপ্রাকৃত নই।) এই বাক্যসমূহের তাৎপর্যের বিষয়ে এক পরিষ্কার উপলব্ধি লাভ করা এবং আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা প্রত্যেকের পক্ষে জরুরি। নিগূঢ় বাক্য ও মতবাদসমূহ নিজেরাই উপলব্ধি করার চেষ্টা কোরো না।


অধ্যায় ১০২

কিছু মাত্রা পর্যন্ত আমি বাক্যোচ্চারণ করেছি এবং আমার কার্য এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হয়েছে; এতোদিনে তোমাদের সকলেরই আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা, এবং, কম-বেশি, আমার দায়ভারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে সক্ষম হওয়া উচিত। অধুনা সেই সন্ধিক্ষণ উপনীত যখন দেহের আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণ ঘটবে—তোমরাই সেই অগ্রদূত যারা যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তীর্ণ হয়, সেই বিশ্বজনীন মানুষ যারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবীর প্রান্তসমূহ অতিক্রম করে যায়। তোমরা আমার প্রিয়তম; তোমাদেরই আমি ভালোবাসি। বলা যেতে পারে, তোমাদের ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালোবাসি না, কারণ আমার সকল শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা তোমাদেরই খাতিরে। এমন কি হতে পারে যে তোমরা তা জানো না? বস্তুসমুদয় আমি কেন সৃষ্টি করবো? তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে কেন-ই বা আমি তা সর্বস্থানে সঞ্চালিত করবো? এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মই ছিল তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসার অভিব্যক্তি। পর্বতসমূহ ও পর্বতোপরি সকল বস্তু, এবং পৃথিবী ও পৃথিবীবক্ষের সকল বস্তু তোমাদের অর্জন করার হেতু আমার বন্দনা করে ও আমায় মহিমান্বিত করে। বস্তুতই, সকলকিছুই সম্পন্ন করা হয়েছে; উপরন্তু, সমস্তকিছুই আনুপুঙ্খিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তোমরা আমার জোরালো সাক্ষ্য বহন করেছো, এবং আমার প্রতিভূ হিসাবে তোমরা শয়তান ও অশুভ আত্মাদের অপদস্থ করেছো। আমার বহিঃস্থ সকল মানুষ, বিষয় ও বস্তুসমূহ আমার কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করে, এবং আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকলেই তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর অনুসরণ করে (আমার লোকজনেরা আমার স্বত্বাধীন থাকে, এবং শয়তানের গোষ্ঠীর সকলে অগ্নিময় হ্রদের অধিকারভুক্ত হয়—তারা অতল গহ্বরে পতিত হয়, যেখানে অনাদি কালব্যাপী তারা আর্তনাদ করবে এবং চিরতরে অবলুপ্ত হবে)। আমি যখন “অবলুপ্তি” এবং “সেই মুহূর্ত থেকে, তাদের মানস, আত্মা, ও শরীরকে গ্রহণ করা”-র বিষয়ে বক্তব্য রাখি, তখন আমি শয়তানের নিকট তাদের হস্তান্তর এবং পদদলনের অনুমোদনের প্রতি নির্দেশ করছি। অন্যভাবে বলা যায়, যারা আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা সকলেই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে, এবং তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ যেমন কল্পনা করে সেই রকম, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনও বলা যায় যে, আমার মতে, আমার বহিঃস্থ সমস্তকিছুই অস্তিত্বহীন, এবং এই-ই হল নরকবাসের প্রকৃত অর্থ। মানুষের দৃষ্টিতে, এই বস্তুগুলি এখনও অস্তিমান বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, এগুলি অনস্তিত্বে পর্যবসিত হয়েছে এবং চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। (আমি গুরুত্বসহকারে বলছি, যাদের উপর আমি আর কার্যসাধন করি না, তারাই আমার বহিঃস্থ।) যেভাবেই তারা চিন্তা করুক না কেন, মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না, এবং যত উত্তমরূপেই দেখুক না কেন, তারা এর মর্মভেদ করতে পারে না। আমি তাদের আলোকিত ও প্রদীপ্ত না করলে, স্পষ্টরূপে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়ে না দিলে, মানুষ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। উপরন্তু, এ বিষয়ে তারা সকলেই ক্রমাগত আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, আরো বেশি করে রিক্ত বোধ করে, এবং উত্তরোত্তর অনুভব করে যে অনুসরণযোগ্য কোনো পথ নেই—তারা প্রায় মৃত মানুষেরই অনুরূপ। এই মুহূর্তে, অধিকাংশ মানুষ (অর্থাৎ, প্রথমজাত পুত্রেরা ব্যতিরেকে সকলেই) এই অবস্থায় রয়েছে। এই বিষয়গুলির প্রতি এতো সুস্পষ্টভাবে আমি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি, তবুও এই মানুষগুলির কোনো প্রতিক্রিয়া নেই এবং এখনো তারা তাদের দৈহিক উপভোগসমূহের প্রতিই যত্নশীল। তারা খাদ্যগ্রহণ করে, তারপর নিদ্রা যায়; তারা নিদ্রা যায়, তারপর খাদ্যগ্রহণ করে। আমার বাক্যগুলির সম্পর্কে তারা চিন্তাভাবনা করে না। এমনকি তাদের যদি সক্রিয়ও করে তোলা হয়, তবু তা-ও কেবল কিছুক্ষণের জন্যই; পরবর্তীকালে, তারা তবুও পূর্বাবস্থাতেই থেকে যায়, সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রূপে, যেন-বা আমার বাক্য তারা আদৌ শ্রবণই করেনি। এরাই হল গড়পড়তা দায়ভারহীন অকেজো মানুষের নমুনা; এরাই সুবিধাভোগীদের সবচেয়ে প্রত্যক্ষগোচর দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যতে, এদের আমি একে একে বর্জন করবো; চিন্তিত হোয়ো না! একাদিক্রমে, আমি এদের অতল গহ্বরে প্রত্যাবৃত্ত করবো। এজাতীয় মানুষগুলির উপর পবিত্র আত্মা কখনো কার্য সম্পাদন করেননি, এবং তারা যাকিছু করে তা তাদের প্রাপ্ত বরগুলি থেকে উদ্ভূত হয়। আমি যখন বরদানের উল্লেখ করি, তখন আমি বোঝাতে চাই যে আমায় সেবা-প্রদানকারী এই মানুষগুলি জীবনরহিত; এদের কাউকেই আমি চাই না, এবং আমি এদের বহিষ্কার করবো (কিন্তু এই মুহূর্তে, এখনো তারা সামান্য হলেও ব্যবহার্য)। তোমরা, যারা সেবা-প্রদানকারী, তারা শোনো! ভেবো না যে তোমাকে আমার ব্যবহার করার অর্থ আমি তোমার প্রতি অনুকূল; বিষয়টি এতো সরল নয়। তুমি যদি আমার আনুকূল্য লাভ করতে চাও, তাহলে তোমায় অবশ্যই এমন একজন হয়ে উঠতে হবে যাকে আমি অনুমোদন করি এবং ব্যক্তিগতভাবে নিখুঁত করে তুলি। এই ধরনের মানুষদেরই আমি ভালোবাসি। এমনকি মানুষ যদি বলেও যে আমি কোনো ভুল করেছি, তাহলেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না। তোমরা কি সে বিষয়ে অবগত? যারা সেবা প্রদান করে, তারা নিতান্তই গবাদি পশু ও অশ্ব মাত্র; তারা কীভাবে আমার প্রথমজাত পুত্র হতে পারে? তা কি অর্থহীন হবে না? তা কি প্রকৃতির বিধানসমূহের এক লঙ্ঘন হবে না? যারাই আমার জীবন ও আমার ক্ষমতার অধিকারী, তারাই আমার প্রথমজাত পুত্র। এ হল এক যুক্তিযুক্ত বিষয়; কেউই তা খণ্ডন করতে পারে না। এরকমটা হতেই হবে; অন্যথায় এই ভূমিকা নেওয়ার মতো, এবং এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউই থাকবে না। এটি আবেগচালিত হয়ে কাজ করার মতো কোনো বিষয় নয়, কারণ আমি স্বয়ং ধার্মিক ঈশ্বর; আমি স্বয়ং পবিত্র ঈশ্বর। আমি মহিমান্বিত, অপ্রতিরোধ্য ঈশ্বর স্বয়ং!

মানুষের পক্ষে যাকিছু অসম্ভব, আমার কাছে তা মসৃণভাবে ও স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়। কেউই তার গতিরোধ করতে পারে না, এবং কেউই তার পরিবর্তনসাধনে সক্ষম নয়। এই বিশ্ব, তার তাবৎ বিশালত্ব সমেত, সম্পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত, নগণ্য দুরাত্মা শয়তানের উল্লেখ না-ই বা করলাম। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ও আমার প্রথমজাত পুত্রদের কারণে না হলে, বহুপূর্বেই আমি এই পুরাতন বালাইকে, এবং সেই সঙ্গে মৃত্যু-গন্ধে আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত এই উচ্ছৃঙ্খল যুগকে ধ্বংস করে ফেলতাম। কিন্তু, আমি উপযুক্ততা অনুসারে কার্যসাধন করি, এবং লঘুভাবে বাক্যোচ্চারণ করি না। একবার আমি কিছু বললে, তা সম্পন্ন হবেই; এমনকি তা যদি না-ও হতো, তাহলেও সততই আমার প্রজ্ঞার বিষয়টি রয়েছে, যা আমার নিমিত্ত সমস্তকিছু সম্পন্ন করবে এবং আমার কার্যাদির পথ উন্মুক্ত করে দেবে। এর কারণ আমার বাক্যসমূহই আমার প্রজ্ঞা; আমার বাক্যাবলীই হল যাবতীয় কিছু। মানুষ সেগুলিকে উপলব্ধি করতে মৌলিকভাবে ব্যর্থ হয়, এবং সেগুলির অর্থ অনুধাবন করতে পারে না। প্রায়শই আমি “অগ্নিময় হ্রদ”-এর উল্লেখ করি। এর অর্থ কী? জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদের থেকে কীভাবে তা স্বতন্ত্র? জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ শয়তানের প্রভাবকে নির্দেশ করে, সেখানে অগ্নিময় হ্রদ নির্দেশ করে শয়তানের আধিপত্যের অধীন সমগ্র জগতকে। বিশ্বের সকলেই অগ্নিময় হ্রদে আহুতিসাপেক্ষ (অর্থাৎ, উত্তরোত্তর তারা অধিকতর কলুষিত হয়ে পড়ে, এবং তাদের ভ্রষ্ট আচরণ একবার এক নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে গেলে, একাদিক্রমে তারা আমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যা শুধু একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমেই আমি অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারি)। আমার ক্রোধ যত তীব্রতর, অগ্নিময় হ্রদ জুড়ে বহ্নিশিখা তত বেশি লেলিহান হয়ে ওঠে। তা মানুষের উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান দুষ্টতাকে নির্দেশ করে। আমার ক্রোধ যেক্ষণে ফেটে পড়বে ঠিক সেই ক্ষণেই অগ্নিময় হ্রদও বিস্ফোরিত হবে; অর্থাৎ, সেই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দিন, ধরাধামে আমার রাজ্য সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং এক নবজীবনের সূত্রপাত হবে। এটি এমন এক বিষয় যা শীঘ্রই নিষ্পন্ন হবে। আমার বলামাত্র, সমস্তকিছু সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে। এ হল বিষয়টি সম্পর্কে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, বিষয়াদি অগ্রিম ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কারণ আমার কাছে সকলকিছুই অনায়াসসাধ্য। আমি বাক্যোচ্চারণ করি, এবং তৎক্ষণাৎ তা নিষ্পন্ন হয়; আমি বাক্যোচ্চারণ করি, এবং অবিলম্বে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যহ, তোমরা আমার বাক্যসমূহ ভোজন করো, আমার মন্দিরের অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার উপভোগ করো, আমার জীবন-তরঙ্গিনীর বারিধারা পান করো, এবং আমার জীবন-বৃক্ষের ফল আহরণ করো। আমার মন্দিরের অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার তাহলে কী? আমার জীবন-তরঙ্গিনীর বারিধারা কী? জীবন-বৃক্ষ কী? জীবন-বৃক্ষের ফল-ই বা কী? এই শব্দবন্ধগুলি প্রচলিত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি সমস্ত মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, তারা সকলেই বিভ্রান্ত। দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তারা শব্দগুলি উচ্চারণ করে, অপরিণামদর্শীর মতো সেগুলির ব্যবহার করে, এবং যথেচ্ছভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করে। মন্দিরের অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার আমার উচ্চারিত বাক্যাবলীকে নির্দেশ করে না, কিংবা তোমাদের উপর অর্পিত অনুগ্রহরাজিকেও নির্দেশ করে না। তাহলে, বস্তুত তা কোন অর্থ বহন করে? আদিম কাল থেকে, কেউ কখনো আমার মন্দিরের অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার উপভোগ করার মতো যথেষ্ট সৌভাগ্যের অধিকারী হয়নি। কেবলমাত্র অন্তিম সময়ে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের মাঝে, মানুষ আমার মন্দিরের অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার কী তা দেখতে পাবে। এই শব্দবন্ধে “মন্দির” আমার সত্তাকে নির্দেশ করে; তা সিয়োন পর্বতকে, আমার বাসস্থানকে, সূচিত করে। আমার অনুমতি ব্যতিরেকে, কেউই সেখানে প্রবেশ করতে বা সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। “অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার” বলতে কী বোঝানো হয়? এটি আধ্যাত্মিক শরীরে আমার সঙ্গে রাজত্ব করতে সক্ষম হওয়ার আশীর্বাদকে নির্দেশ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, এটি প্রথমজাত পুত্রদের আধ্যাত্মিক শরীরে আমার সঙ্গে রাজত্ব করতে সক্ষম হওয়ার আশীর্বাদের প্রতি ইঙ্গিত করে, এবং বিষয়টি উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়। জীবন-তরঙ্গিনীর বারিধারার দুটি অর্থ রয়েছে: একদিকে তা আমার অন্তরতম সত্তা থেকে প্রবাহিত প্রাণবারিকে বোঝায়—অর্থাৎ, আমার মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, তা আমার কার্যের নেপথ্যের প্রজ্ঞা ও কৌশলকে, এবং একই সঙ্গে আমি যা ও আমার যা আছে তা-ও সূচিত করে। আমার বাক্যগুলি অনিঃশেষ প্রচ্ছন্ন রহস্যসমূহ ধারণ করে (এবং রহস্যগুলি যে আর প্রচ্ছন্ন নয় তা অতীতের সাথে প্রতিতুলনাক্রমে উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে প্রকাশ্য উদ্ঘাটন সংঘটিত হবে তার সাথে তুলনা করলে, এখনও সেগুলি প্রচ্ছন্ন। এখানে, “প্রচ্ছন্ন হওয়া” বিষয়টি চূড়ান্ত নয়; তা আপেক্ষিক)। প্রকারান্তরে বললে, জীবন-তরঙ্গিনীর বারিধারা চিরপ্রবহমান। আমার মধ্যে অসীম প্রজ্ঞা রয়েছে, এবং আমি যা ও আমার যা আছে মানুষ একেবারেই তা উপলব্ধি করতে পারে না; অর্থাৎ জীবন-তরঙ্গিনীর বারিধারা চিরপ্রবহমান। মানুষের দৃষ্টিতে, নানাবিধ প্রাকৃতিক বৃক্ষ রয়েছে, কিন্তু জীবন-বৃক্ষ কখনো কারো চোখে পড়েনি। অবশ্য, আজ তা দর্শন করা সত্ত্বেও, মানুষ এখনো সেটিকে শনাক্ত করতে পারে না—কিন্তু তবু, তারা এমনকি জীবন-বৃক্ষ থেকে আহার করার কথাও বলে। সত্যিই তা হাস্যকর! জীবন-বৃক্ষ থেকে তারা নির্বিচারে আহার করবে! আমি কেন বলি যে আজ মানুষ তা দেখলেও শনাক্ত করতে পারে না? কেন আমি এমন উক্তি করি? তোমরা কি আমার বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করো? আমি হলাম স্বয়ং আজকের বাস্তববাদী ঈশ্বরের ছবি, এবং তিনিই হলেন জীবন-বৃক্ষ। আমায় পরিমাপ করতে মানবীয় ধারণাসমূহ ব্যবহার কোরো না। বাহ্যিকভাবে, আমায় বৃক্ষের মতো দেখায় না, কিন্তু তুমি কি অবহিত যে আমি বস্তুতই জীবন-বৃক্ষ? আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, আমার বাচনভঙ্গি, এবং আমার রীতিনীতি হল জীবন-বৃক্ষের ফল, এবং সেগুলি আমার ছবি—আমার প্রথমজাত পুত্রদের এগুলি ভক্ষণ করা উচিত, যাতে, কালক্রমে, শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমার সাথে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে উঠবে। তারা আমায় যাপন করতে ও আমার সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হবে। (এই বিষয়গুলি সংঘটিত হবে আমরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার পর। একমাত্র শরীরেই আমরা অভিন্ন হতে পারি; দেহরূপে, আমরা কেবল মোটামুটি সদৃশ হতে সক্ষম, কিন্তু তখনো আমাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি থাকবে।)

শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রদের মধ্য দিয়েই আমি স্বীয় ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবো না, বরং সকল রাষ্ট্র ও সমুদয় মানুষের উপর তাদের শাসনের মাধ্যমেও আমি তা প্রকাশিত করবো। এটি হল আমার কার্যের একটি ধাপ। বর্তমান সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অধিকন্তু, বর্তমান সময়টি হল সন্ধিক্ষণ। যখন সমস্তকিছু সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন আমার হস্ত কী সংঘটিত করছে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে, এবং তোমরা দেখতে পাবে কীভাবে আমি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করি—অবশ্য, তা কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের ঘাত-প্রতিঘাতের আলোকে, বিষয়টি খুব দূরবর্তী নয়; তা মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় এক বিষয় এবং, উপরন্তু, তারা আগে থেকে তা বুঝতেও পারে না। আশীর্বাদধন্য ও পুরস্কৃত হওয়ার এই সুযোগ যাতে হারাতে না হয়, সেহেতু অবশ্যই তোমরা কোনোক্রমেই অসতর্ক হবে না বা অবহেলা করবে না। রাজ্যের দৃশ্যপট দৃষ্টিগোচর, এবং সমগ্র বিশ্ব ক্রমশ মৃত্যু-মুখে ঢলে পড়ছে। অতল গহ্বর এবং জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ থেকে আর্তনাদের আওয়াজ দমকে-দমকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে, মানুষকে যা আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত করে তুলছে, এবং তারা অনুভব করছে যে আত্মগোপন করার মতো তাদের কোনো স্থান নেই। আমার নামে নির্বাচিত হওয়ার পর যে-ই বহিষ্কৃত হবে, তার স্থান হবে অতল গহ্বরে। এইভাবে, যেমনটি আমি একাধিকবার বলেছি, আমার দ্বারা বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের আমি অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবো। সমগ্র বিশ্বজগৎ যখন বিধ্বস্ত হবে, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্তকিছু জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে পতিত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, এই বস্তুগুলি অগ্নিময় হ্রদ থেকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে স্থানান্তরিত হবে। সেই সময়ে, প্রত্যেকেই হয় অনন্ত বিনাশ (অর্থাৎ, আমার বহিঃস্থ সকলে) নয়তো অনন্ত জীবনের (অর্থাৎ, আমার অভ্যন্তরস্থ সকলে) জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেই ক্ষণে, আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্রগণ রাজ্য থেকে নির্গত হয়ে অনন্তকালে প্রবেশ করবো। এটি এমন এক বিষয় যা পরবর্তীকালে নিষ্পন্ন হবে; আমি যদি এখনই তোমাদের বলতামও, তাহলেও তোমরা তা উপলব্ধি করতে না। তোমরা কেবল আমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করতে পারো, আমার আলোয় পথ চলতে পারো, আমার প্রেমে আমায় সঙ্গদান করতে পারো, আমার গৃহে আমার সাথে আনন্দ উপভোগ করতে পারো, আমার রাজ্যে আমার সাথে রাজত্ব করতে পারো, এবং আমার কর্তৃত্বের অধীনে আমার সাথে সকল রাষ্ট্র ও সমুদয় মানুষের উপর আধিপত্য করতে পারো। উপরে যাকিছু আমি বর্ণনা করেছি সেগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই অন্তহীন আশীর্বাদ যা তোমাদের আমি প্রদান করছি।


অধ্যায় ১০৩

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করে এক বজ্রকণ্ঠ প্রকাশিত হয়েছে। এই আওয়াজ এতই কর্ণবিদারী যে মানুষ সময় থাকতে তার পথ এড়িয়ে যেতে পারেনি। কেউ নিহত হয়েছে, কেউ নির্মূল হয়েছে, কারো বিচার হচ্ছে। প্রকৃতই এ এক অভাবনীয় দৃশ্য, এমন কোনো দৃশ্য কেউ আগে কখনো দেখেনি। ভালো করে শোনো: মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে কান্নার আওয়াজ, এবং এই আওয়াজ আসছে মৃতস্থান থেকে; এই আওয়াজ আসছে নরক থেকে। বিদ্রোহের যে পুত্রদের বিচার আমি করেছি এ তাদেরই আর্তনাদ। আমার কথা যারা শোনেনি, আমার বাক্যকে যারা অভ্যাসে পরিণত করেনি তাদের আমি কঠোর বিচার করেছি, তারা আমার ক্রোধের অভিশাপ কুড়িয়েছে। আমার কণ্ঠস্বরই আমার বিচার ও ক্রোধ; আমি কারো সঙ্গে কোমল আচরণ করি না এবং কাউকে করুণা করি না, কারণ আমিই স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর এবং আমি ক্রোধে আচ্ছন্ন; দহন, পরিশোধন এবং ধ্বংসের দ্বারা আমি আবিষ্ট। আমার মধ্যে কিছুই গোপন নেই, আবেগপ্রবণতা নেই, বরং বিপরীত, আমার সবকিছুই খোলামেলা, ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ। যেহেতু, আমার প্রথমজাত পুত্ররা ইতিমধ্যেই আমার সঙ্গে সিংহাসনে আসীন, তারা সমস্ত দেশ ও মনুষ্যজাতিকে শাসন করছে, তাই যে সমস্ত বস্তু এবং যে সমস্ত মানুষ নীতিবিগর্হিত, অধার্মিক তাদের বিচার শুরু হয়েছে। তাদের এক এক করে আমি পরীক্ষা করব, কোনোকিছুই বাদ দেব না এবং তাদের পুরোপুরি উন্মোচন করব। কারণ আমার বিচার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত ও উন্মোচিত এবং কোনো কিছুই আমি গোপন রাখিনি; যা কিছু আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব, তারপর সেগুলোকে অতল গহ্বরে চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যেতে দেব। সেখানে সেগুলো চিরকালের মতো জ্বলতে থাকবে। এটাই আমার ন্যায়পরায়ণতা এবং এটাই আমার সত্যনিষ্ঠা। কেউই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না, এবং সবাইকে আমার আজ্ঞার অধীনে থাকতেই হবে।

আমার উচ্চারিত শব্দকে অধিকাংশ মানুষই উপেক্ষা করে, ভাবে এগুলো নিছক কথার কথা এবং ঘটনাগুলো নিছক ঘটনাই। তারা অন্ধ! তারা কি জানে না যে আমিই স্বয়ং বিশ্বস্ত ঈশ্বর? আমার বাক্য ও ঘটনা একইসঙ্গে ঘটে। এটাই কি আসল ঘটনা নয়? সত্যিকথা বলতে কি, মানুষ আমার বাক্যের অর্থ বোঝে না, যারা আলোকপ্রাপ্ত শুধু তারাই অনুধাবন করতে পারে। এটাই ঘটনা। মানুষ আমার বাক্য দেখামাত্রই দিশেহারা হয়ে আত্মগোপনের জন্য চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। আমার বিচার যখন ঘোষিত হয় তখন এই ঘটনা আরো বেশি করে ঘটে। আমি যখন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি, আমি যখন এই পৃথিবীকে ধ্বংস করি, আমি যখন প্রথমজাত পুত্রদের সম্পূর্ণ করে তুলি—তখন আমার মুখনিঃসৃত একটি শব্দের মাধ্যমেই এই সমস্ত কিছু ঘটে। কারণ আমার শব্দই স্বয়ং হচ্ছে কর্তৃত্ব, এটাই বিচার। এটা বলা যেতে পারে যে আমিই স্বয়ং বিচার এবং আমিই মহামহিম, এ এক অপরিবর্তনীয় সত্য। এটা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের একটি দিক; এটা সেই দিক যার মাধ্যমে আমি মনুষ্যগণের বিচার করি। আমার চোখে সমস্ত কিছু—সমস্ত মানুষ, সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত বিষয় আমার হাতে এবং আমার বিচারের অধীনে রয়েছে। কোনো ব্যক্তিই বা বস্তুই বর্বরের মতো বা যথেচ্ছ আচরণের সাহস করতে পারে না, এবং আমার উচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমস্ত কিছু পালন করতে হবে। মানুষের ধারণার মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই আমার মতো ব্যক্তিত্বের কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন আত্মার স্বর শোনা যায়, তখন প্রত্যেকেই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সামান্যতম জ্ঞানও নেই, তারা এমনকী, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এবার আমি তোমাকে বলছি, যে যে আমার বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করে, যে যে আমার বাক্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করা হবে, এরা সব নরকের চিরন্তন পুত্র। এ থেকেই বোঝা যায় যে আমার প্রথমজাত পুত্ররা সংখ্যায় খুব অল্প, কারণ আমি এভাবেই কাজ করি। আগেই বলেছি, কোনো অঙ্গুলিহেলন না করেই আমি আমার সমস্ত কার্য সাধন করি; আমি শুধু আমার বাক্যকে ব্যবহার করি। আর, এখানেই আমার অসীম ক্ষমতা নিহিত। আমার বাক্যে, আমি যা বলি তার উৎস ও উদ্দেশ্য কেউই খুঁজে পায় না। কোনো মানুষ এই কার্যসাধন করতে পারে না, তারা শুধু আমার নির্দেশ মেনে আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার ন্যায়পরায়ণতা অনুসারে সমস্ত কাজ করে যায়। এতে আমার পরিবার ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তিলাভ করে, চিরজীবী হয় এবং চিরকাল নিজ লক্ষ্যে অটল ও অবিচলিত থাকতে পারে।

প্রত্যেককেই আমার বিচারের সম্মুখীন হতে হয়, আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ প্রতিটি মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে যায় এবং আমার বাক্য ও আমার ব্যক্তিত্ব সকলের সামনে প্রকাশিত হয়। এখন আমার আত্মার মহান কার্যসাধনের সময় (যারা আশীর্বাদধন্য হবে এবং যারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে, এখন তাদের একে অপরের থেকে পৃথক করা হবে)। আমার বাক্য নিঃসৃত হওয়া মাত্রই কারা আশীর্বাদ পাবে তাদের আমি চিহ্নিত করে ফেলেছি, এবং সেইসঙ্গে, কাদের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে তাদেরও বেছে নিয়েছি। এই বিষয়টা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, এবং এটা আমি এক নজরেই দেখে নিতে পারি। (আমার মনুষ্যত্বের সাথে সম্পর্ক রেখেই এই কথাগুলো বলছি, আমার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বা নির্বাচনের সঙ্গে এই বাক্যগুলির কোনো বিরোধ নেই।) পাহাড়-পর্বত, নদনদীর মাঝে এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্য জুড়ে আমি বিচরণ করি, প্রতিটি স্থানের ওপর লক্ষ্য রাখি, সেটিকে পরিশুদ্ধ করি যাতে কোনো অপরিচ্ছন্ন স্থান ও বিশৃঙ্খল ভূমির আর অস্তিত্ব না থাকে এবং সেগুলি যাতে আমার বাক্যের ফলস্বরূপ ভস্মীভূত হয়ে শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। আমার কাছে সবকিছুই সহজ। পৃথিবী ধ্বংসের জন্য আমার পূর্বনির্ধারিত সময় যদি এখন হয়ে থাকে, তাহলে একটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে আমি একে গ্রাস করতেপারি। তবে, এখনও সে সময় হয়নি। এই কাজের আগে আমাকে সব কিছু তৈরি রাখতে হবে যাতে আমার পরিকল্পনায় কোনো বাধা না পড়ে, আমার ব্যবস্থাপনায় কোনো বিঘ্ন না ঘটে। আমি জানি যুক্তিসঙ্গত ভাবে কীভাবে এই কাজ করতে হয়: আমার নিজের প্রজ্ঞা রয়েছে, আমার নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। মনুষ্যগণ একটি অঙ্গুলি হেলনও যেন না করে; আমার হাতে যাতে নিহত না হয় সেজন্য তারা যেন সতর্ক থাকে। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহে ইতিমধ্যেই একথা বলা হয়েছে। এখন থেকে মানুষ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কঠোরতা এবং এর নেপথ্যে থাকা নীতিগুলিকেও দেখতে পারবে, যেগুলির দুটি দিক রয়েছে: একদিকে, যারা আমার ইচ্ছা অনুসারে চলে না ও আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহকে লঙ্ঘন করে তাদের সবাইকে আমি হত্যা করি; অন্যদিকে যারা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহকে লঙ্ঘন করে ক্রোধে আমি তাদের অভিশাপ দিই। এই দুটি দিক অপরিহার্য, এবং এগুলিই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের নেপথ্যের কার্যনির্বাহী নীতি। আবেগবর্জিত হয়ে এই দুটি নীতির ভিত্তিতেই প্রত্যেকের ব্যবস্থা করা হয়, তা সে ব্যক্তি যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন। আমার ন্যায়পরায়ণতা, আমার মহিমা ও আমার ক্রোধ প্রকাশের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং এগুলিই সমস্ত পার্থিব বস্তু, সমস্ত জাগতিক বস্তু ও যা কিছু আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সে সমস্ত কিছুকেই পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমার বাক্যের মধ্যে কিছু রহস্য রয়েছে যা প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং আমার বাক্যে আরো কিছু রহস্য রয়েছে যা উন্মোচিত হয়েছে। তাই মানুষের ধারণায় ও মানুষের মনে আমার বাক্য চিরদিনই দুর্বোধ্য, তাদের কাছে আমার হৃদয় চিরকালই অতল। তাই আমকে এই ধারণা ও ভাবনা থেকে মনুষ্যজাতিকে মুক্ত করতে হবে। আর এটাই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার প্রথমজাত পুত্রদের অর্জন করার জন্য এবং আমি যা চাই তা সম্পন্ন করার জন্য এইভাবে এই কাজটি আমায় করতেই হবে।

এই পৃথিবীর বিপর্যয় দিন দিন আরো বাড়ে, এবং আমার গৃহে এই সর্বনাশা বিপর্যয় আরো প্রবল রূপ নেয়। মানুষের কাছে লুকোনোর মতো কোনো স্থান নেই, নিজেদের আড়াল করে রাখার কোনো জায়গা নেই। কারণ এখনই সেই সন্ধিক্ষণ, মানুষ জানে না ঠিক কোথায় পরের পদক্ষেপটা করতে হবে। আমার বিচারের পরেই এই বিষয়টা বোধগম্য হবে। মনে রেখো, এগুলি আমারই কাজের একেকটা ধাপ, আর এইভাবেই আমি আমার কার্য সাধন করি। আমার প্রথমজাত পুত্রদের সকলকেই আমি একে একে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবো এবং এক এক ধাপ করে উত্থিত করব; আর যারা সেবাপ্রদানকারী তাদের সকলকেই এক এক করে পরিহার এবং পরিত্যাগ করব। এটাও আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটা অংশ। সেবাপ্রদানকারীদের সকলে প্রকাশিত হওয়ার পর, আমার প্রথমজাত পুত্রদেরও প্রকাশ ঘটবে। (আমার কাছে এই কাজ অত্যন্ত সহজ। আমার বাক্য শোনার পর সেবাপ্রদানকারীরা আমার বাক্যের বিচার ও ভীতিপ্রদর্শনের সম্মুখীন হয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের সরিয়ে নেবে, এবং একমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্ররাই অবশিষ্ট থাকবে। এটা এমন বিষয় নয় যা মানুষ নিজের ইচ্ছায় করতে পারে, বা এমন কিছুও নয় যা মানুষ নিজের সংকল্পে পরিবর্তন করতে পারে; বরং এটা মানুষের মধ্যে আমার আত্মার কার্যসাধন।) এটা কোনো দূরবর্তী ঘটনা নয়, এবং আমার কার্যের এই পর্যায়ে এবং আমার বাক্যে নিজেদের ভেতর থেকে এর অন্তত কিছুটা তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত। আমার এত কথা বলার কারণ, এবং আমার উচ্চারিত শব্দের অনিশ্চিত প্রকৃতি, উভয়ই মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে আমি আশ্বাস, সহানুভূতি ও ভালোবাসার সুরে কথা বলি (কারণ আমি তাদের সবসময় আলোকিত করি, আর যেহেতু তাদের নিয়তি পূর্বেই আমিই নির্ধারণ করেছি, তাই তাদের আমি পরিত্যাগ করব না), প্রথমজাত পুত্রদের ছাড়া বাকিদের সঙ্গে কঠোর বিচার করি, তাদের হুঁশিয়ারি দিই, ভীতি প্রদর্শন করি, যাতে তারা সবসময় এতটাই শঙ্কিত হয়ে থাকে তাদের স্নায়ু ক্রমাগত কাজ করতে থাকে। পরিস্থিতি যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে পৌঁছবে, তখন তারা এই অবস্থা থেকে পলায়ন করবে (যখন আমি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেব তখন এই সমস্ত মানুষের স্থান হবে অতল গহ্বরে), কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আমার বিচারের হাত থেকে নিস্তার পাবে না বা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তিও পাবে না। তাই এটাই তাদের বিচার; এটাই তাদের শাস্তি। বিদেশিরা যেদিন আসবে সেদিন আমি এক এক করে এই সমস্ত মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করব। এগুলিই আমার কাজের একেকটা ধাপ। আমার পূর্বোক্ত বাক্যগুলির নেপথ্য উদ্দেশ্য কি এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ? আমার মতে, কিছু অপূর্ণ থেকে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছু অন্তত পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু কিছু পূর্ণ হয়েছে মানেই যে তা অর্জন করা গেছে, এমনটা মোটেই নয়। কারণ, আমার প্রজ্ঞা রয়েছে, আমার কাজের একটা ধরন রয়েছে যা মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। এই পদক্ষেপের ফল যখন অর্জন করব (যে দুষ্টেরা আমাকে প্রতিরোধ করে তাদের স্বরূপ যখন উদ্ঘাটন করব), তারপরে আমি পরের ধাপ শুরু করব, কারণ আমার ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য এবং কেউই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার সাহস করে না এবং কোনোকিছুই সেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না—তাদের সবাইকে এই পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে! অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানেরা সব আমার কথা শোনো! আমি সিয়োন থেকে এসেছি এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের অর্জন করার জন্য, তোমাদের পিতার সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার জন্য (অতিকার লাল ড্রাগনের বংশধরদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে), আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাহায্য করার জন্য এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়কে ন্যায়ে বদলে দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে আমি দেহধারণ করেছি। তাই আর বর্বর হয়ো না; তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের অনুমতি দেব। অতীতে আমার পুত্ররা নিগৃহীত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, যেহেতু পুত্রদের হয়ে তাদের পিতা শক্তি প্রয়োগ করে, তাই আমার পুত্ররা সবাই আমার কোলে ফিরে আসবে, আর তারা নিগৃহীত বা নির্যাতিত হবে না। আমি অধার্মিক নই, বরং এটা আমার ন্যায়পরায়ণতারই পরিচয়, এবং এটা প্রকৃত অর্থেই “যাদের আমি ভালোবাসি তাদের প্রতি ভালোবাসা ও যাদের আমি ঘৃণা করি তাদের প্রতি ঘৃণা”। তোমরা যদি বল যে আমি অধার্মিক আহলে যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাও। নির্লজ্জের মতো আমার গৃহের আতিথ্য নিয়ো না। যত দ্রুত সম্ভব তোমার নিজ গৃহে ফিরে যাও যাতে আমাকে আর তোমার মুখদর্শন করতে না হয়। অতল গহ্বরই তোমাদের ভবিতব্য এবং সেখানেই তোমাদের স্থান। তোমরা যদি এই মুহূর্তে আমার গৃহে থেকে থাকো, তাহলে সেখানে তোমাদের আর কোনো স্থান হবে না, কারণ তোমরা ভারবাহী পশু, তোমরা আমার ব্যবহারের যন্ত্র। তোমরা যখন আমার আর কোনো কাজে লাগবে না তখন তখন আগুনে নিক্ষেপ করে তোমাদের আমি ভস্ম করে দেব। এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমান; এভাবেই আমাকে কাজ করতে হয়, যে পদ্ধতিতে আমি কাজ করি সেটি এভাবেই প্রকাশিত হয় এবং এভাবেই আমার ন্যায়পরায়ণতা ও আমার মহিমার উদ্ঘাটন হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এভাবেই আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমার সঙ্গে রাজত্ব করার অনুমতি দেওয়া হবে।


অধ্যায় ১০৪

আমার বাইরে যে সমস্ত মানুষ, ঘটনা ও বস্তু রয়েছে সেগুলি সব শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবে, অন্যদিকে, আমার অন্তরে স্থিত সকল মানুষ, ঘটনা, ও বস্তু আমার কাছ থেকে সমস্ত কিছু অর্জন করবে এবং আমার সঙ্গে মহিমায় প্রবেশ করবে, আমার সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করবে, আমার গৃহে প্রবেশ করবে, এবং আমার সঙ্গে চিরকাল সহাবস্থান করবে। প্রারম্ভে আমি সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছি, এবং পরিশেষে আমি আমার কাজ সম্পন্ন করব। আমি চিরকাল রাজা হিসাবেও বিরাজ করব এবং শাসন করব। এর মধ্যবর্তী সময়ে, আমি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নেতৃত্ব দেব এবং পরিচালনা করব। কেউ আমার কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে পারবে না, কারণ আমিই এক ও অদ্বিতীয় স্বয়ং ঈশ্বর। এছাড়া, আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর আমার কর্তৃত্ব হন্তান্তর করার ক্ষমতাও আমার রয়েছে যাতে তারা আমার পাশে রাজত্ব করতে পারে। এই বিষয়গুলি চিরকাল বিরাজ করবে, কখনোই এগুলির পরিবর্তন করা যাবে না। এটা আমার প্রশাসনিক ফরমান। (যেখানেই আমি আমার প্রশাসনিক ফরমান নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমার রাজ্যে কী ঘটে এবং কোনটি চিরকালের মতো বিরাজ করবে এবং যার কখনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না সেটাকেই বোঝায়)। প্রত্যেককে অবশ্যই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে হবে, এবং যাদের আমি ভালোবাসি তাদের মধ্যে আমার মহান শক্তিকে দেখতে হবে। কেউ আমার নামকে কলঙ্কিত করতে পারবে না; যে তা করবে তাকে অতি অবশ্যই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে! এমনটা নয় যে আমি নির্দয়, বরং বিষয়টা হচ্ছে, তুমি অধার্মিক। তুমি যদি আমার শাস্তিকে লঙ্ঘন করো, তাহলে আমি তোমার মোকাবিলা করব এবং চিরকালের জন্য তোমার ধ্বংস ডেকে আনব। (অবশ্যই, এই সবই তাদের উদ্দেশ্যেই নির্দেশিত যারা আমার প্রথমজাত পুত্র নয়।) এইরূপ আবর্জনারা আমার গৃহে স্বাগত নয়, তাই তাড়াতাড়ি করো এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও! এক মিনিটের জন্য, এমনকি এক সেকেন্ডের জন্যও বিলম্ব কোরোনা! আমি যা বলি তা তোমাকে অবশ্যই করতে হবে, অন্যথায় একটি বাক্যের মাধ্যমেই আমি তোমাকে ধ্বংস করব। আর ইতস্তত না করাটাই তোমার পক্ষে ভালো, এখনও প্রতারণার চেষ্টা চালিয়ে না যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো। আমার সম্মুখে থাকার সময় তোমরা অর্থহীন আচরণ করো, এবং আমার মুখের উপর মিথ্যা কথা বলো। তাড়াতাড়ি করো আর এখান থেকে চলে যাও! এ সকল বিষয়ের জন্য আমার হাতে যে সময় রয়েছে তা সীমিত। (যখন সেবা প্রদানের সময় আসবে, তখন এই ব্যক্তিরা সেবা প্রদান করবে, এবং যখন চলে যাওয়ার সময় হবে, তারা চলে যাবে। আমি প্রজ্ঞা নিয়ে সমস্ত কাজ করি, কখনোই এক মিনিট বা এমনকি এক সেকেন্ডও সময় বহিভূর্ত নয় ; কখনোই ন্যূনতম বিচ্যুতি হয় না। আমার সমস্ত কর্মই ন্যায়পরায়ণ এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল)। তবে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের ক্ষেত্রে আমি অপরিসীম সহনশীল, এবং তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা চিরন্তন, যা তোমাদের চিরকালের জন্য আমার মঙ্গলময় আশীর্বাদ ও আমার সঙ্গে অনন্ত জীবন উপভোগ করতে সক্ষম করে। এর মাঝখানে তোমাদের কখনো কোনো বাধা-বিপত্তি সহ্য করতে হবে না বা আমার বিচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। (যখন থেকে তোমরা আশীর্বাদ উপভোগ শুরু করবে এটা তখনকার কথা বলা হচ্ছে)। পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় এই অনন্ত আশীর্বাদ ও এই প্রতিশ্রুতিই আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের দিয়েছি। এর মধ্যেই তোমরা আমার ন্যায়পরায়ণতাকে দেখতে পাবে: যাদের আমি পূর্বনির্ধারণ করেছি তাদের আমি ভালোবাসি, এবং যাদের আমি পরিত্যাগ ও পরিহার করেছি তাদের আমি ঘৃণা করি, চিরদিন ও চিরকালের জন্য।

আমার প্রথমজাত পুত্র হিসাবে, তোমাদের নিজস্ব কর্তব্যকে ধরে রাখা এবং নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকা উচিত। আমার সম্মুখে উন্নীত প্রথম পরিপক্ক ফল হয়ে ওঠো এবং আমার ব্যক্তিগত নিরীক্ষণ স্বীকার করো যাতে তোমরা আমার মহিমময় প্রতিমূর্তিকে যাপন করতে পারো, যাতে আমার মহিমার আলোকছটা তোমাদের মুখমণ্ডলের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হতে পারে, যাতে আমার বাক্যগুলি তোমাদের মুখ থেকে প্রচারিত হতে পারে, যাতে আমার রাজ্য তোমাদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, এবং যাতে আমার লোকরা তোমাদের দ্বারা শাসিত হতে পারে। এখানে আমি “প্রথম পরিপক্ক ফল” এবং সেইসঙ্গে “উন্নীত” এই দুটি পরিভাষা উল্লেখ করেছি। “প্রথম পরিপক্ক ফল” কী? মানুষের পূর্বধারণা অনুযায়ী, তারা মনে করে এরা হল সেই প্রথম দলের লোক যারা উন্নীত হয়েছে, বা জয়ী ব্যক্তিরা, অথবা সেইসব লোক যারা প্রথমজাত পুত্র। এগুলি সবই ভ্রান্ত ধারণা এবং আমার বাক্যগুলির ভুল ব্যাখ্যা। প্রথম পরিপক্ক ফলসমূহ হল সেইসব ব্যক্তি যারা আমার কাছ থেকে প্রকাশ লাভ করেছে এবং যারা আমার কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করেছে। “প্রথম পরিপক্ক” এই শব্দবন্ধটি আমার অধিকারে থাকা, এবং আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত হওয়াকে বোঝায়। “প্রথম পরিপক্ক” বলতে “একটি ক্রমের মধ্যে প্রথম”-কে বোঝায় না। “প্রথম পরিপক্ক ফল” কোনো জাগতিক বস্তু নয় যেগুলো মানুষের চোখে ধরা পড়ে। এইসব তথাকথিত “ফল” এমন বস্তুকে বোঝায় যা সুগন্ধ ছড়ায় (এটা প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে); অর্থাৎ, একথা বলতে সেই ব্যক্তিদেরই বোঝায় যারা আমাকে যাপন করতে পারবে, প্রতীয়মান করতে পারবে এবং চিরকালের জন্য আমার সঙ্গে বাস করতে পারবে। আমি যখন “ফল”-এর কথা বলি, তখন আমি আমার সমস্ত পুত্র ও লোকদের বোঝাই, অন্যদিকে “প্রথম পরিপক্ক ফল” বলতে প্রথমজাত পুত্রদের বোঝায় যারা আমার পাশে রাজা হিসাবে রাজত্ব করবে। সুতরাং, “প্রথম পরিপক্ক”-এর ব্যাখ্যা হওয়া উচিত কর্তৃত্ব বহন করা, এটাই এর প্রকৃত অর্থ। “উন্নীত হওয়া”র অর্থ নিম্ন স্থান থেকে উচ্চ স্থানে আনীত হওয়া নয়, যা হয়তো মানুষ কল্পনা করে নিতে পারে; কিন্তু এটা একটা বিশাল ভ্রান্ত ধারণা। “উন্নীত হওয়া” শব্দটি আমার পূর্বনির্ধারণ করা ও তারপরে নির্বাচন করাকে বোঝায়। যাদের আমি পূর্বনির্ধারিত ও নির্বাচিত করেছি তাদের সকলের প্রতিই এটা উদ্দিষ্ট। যারা উন্নীত হয়েছে তারা সকলেই হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যারা প্রথমজাত পুত্র বা পুত্রদের মর্যাদা অর্জন করেছে, বা যারা ঈশ্বরের লোক। এটা মানুষের পূর্বধারণার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি অসঙ্গতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে আমার গৃহে যাদের অংশ থাকবে তারা সকলেই হচ্ছে সেইসব মানুষ যারা আমার সম্মুখে উন্নীত হয়েছে। এটা পরম সত্য, অপরিবর্তনীয়, এবং অকাট্য। এটা শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমন। যাকেই আমি পূর্বনির্ধারিত করেছি সে আমার সম্মুখে উন্নীত হবে।

“পবিত্র তূরী” শব্দবন্ধটিকে একজন কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? এটি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? কেন বলা হয় যে এটা পবিত্র এবং ইতিমধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে? আমার কর্মের বিভিন্ন ধাপ থেকে একে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং যে পদ্ধতিতে আমি কাজ করি তার মাধ্যমে একে উপলব্ধি করা উচিত। আমার বিচার যখন প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় তখন সমস্ত দেশ ও মানুষের কাছে আমার স্বভাব প্রকাশিত হয়। এটাই সেই সময় যখন পবিত্র তূরী ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ, আমি প্রায়শ বলি যে আমার স্বভাব পবিত্র এবং অপ্রতিরোধ্য, এই কারণেই “তূরী”-কে বর্ণনা করার জন্য “পবিত্র” শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে “তূরী” বলতে আমার স্বভাবকে বোঝায় এবং আমি যা এবং আমার যা আছে তাকে উপস্থাপিত করে। এটা বলা যেতে পারে যে আমার বিচার প্রতিদিন অগ্রসর হচ্ছে, আমার ক্রোধ প্রতিদিন নির্গত হচ্ছে, এবং যে সকল বস্তু আমার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তার প্রত্যেকটির উপর দৈনন্দিন ভিত্তিতে আমার অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে। তারপর এটা বলা যেতে পারে যে, যে সময়ে আমার বিচার শুরু হয় সেই সময়ে পবিত্র তূরী ধ্বনিত হয়, এবং তা প্রতিদিন ধ্বনিত হতে থাকে, তা এক মুহূর্তের জন্য থামে না এবং এমনকি তা এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের জন্যও বিরাম নেয় না। এখন থেকে, প্রবল বিপর্যয়গুলি ক্রমশ নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র তূরী উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বরে ধ্বনিত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, আমার ন্যায়পরায়ণ বিচারের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমার স্বভাবকে আরো বেশি করে জনসমক্ষে আনা হবে, এবং আমি যা ও আমার যা আছে তা আরো বেশি করে আমার প্রথমজাত পুত্রদের মধ্যে সংযুক্ত করা হবে। এইভাবেই আমি ভবিষ্যতে কাজ করব: একদিকে যাদের আমি ভালোবাসি তাদের অস্তিত্ত্বরক্ষা করব ও উদ্ধার করব, অন্যদিকে যাদের আমি ঘৃণা করি তাদের সকলকে আমার বাক্য ব্যবহার করে প্রকাশ করব। মনে রেখো! এটাই আমার কাজের পদ্ধতি, আমার কাজের বিভিন্ন ধাপ, যা চরম সত্য। সৃষ্টিলগ্ন থেকে আমি এর পরিকল্পনা করে আসছি, এবং কারোর দ্বারা এর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আমার বাক্যে এখনও অনেক অংশ রয়েছে যা মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন, তাই আমি আমার কথনের শৈলী এবং যে পদ্ধতিতে আমি রহস্যগুলিকে প্রকাশিত করি তাকে আরো উন্নত করেছি। অর্থাৎ, আমার কথনের ভঙ্গি প্রতিদিনই পরিবর্তিত ও উন্নত হচ্ছে, প্রতিদিন নতুন নতুন প্রকার ও পদ্ধতির সাথে। এগুলি আমার কাজের বিভিন্ন ধাপ, এবং সেগুলি কারো দ্বারাই পরিবর্তিত হতে পারে না। আমি যা বলি মানুষ শুধুমাত্র তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কথা বলতে ও কাজ করতে পারে। এটা চরমভাবে সত্য। আমার ছবিতে ও আমার দেহে উভয় ক্ষেত্রেই আমি উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেছি। আমার মনুষ্যত্বের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মের মধ্যে আমার দেবত্বের প্রজ্ঞার একটি দিক নিহিত থাকে। (যেহেতু মানুষের একেবারেই কোনো প্রজ্ঞা নেই, তাই প্রথমজাত পুত্রদের আমার প্রজ্ঞা রয়েছে এই কথাটির অর্থ হল তাদের মধ্যে আমার দৈবিক স্বভাব রয়েছে)। প্রথমজাত পুত্ররা যখন নির্বোধের মতো কাজ করে, তখন তার কারণ হল এই যে তোমাদের মধ্যে এখনও মানুষের উপাদান রয়ে গেছে। সুতরাং তোমাদের এই ধরনের মনুষ্যসুলভ নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে, এবং আমি যা ভালোবাসি তা করতে হবে ও আমি যা ঘৃণা করি তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমার থেকে যে আসে তাকে আমার মধ্যে থাকার জন্যই ফিরে আসতে হবে, এবং আমার থেকে যে জন্ম নিয়েছে তাকে আমার মহিমার মাঝে বিরাজ করার জন্যই ফিরে আসতে হবে। যাদের আমি ঘৃণা করি তারা অবশ্যই একে একে পরিত্যক্ত ও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। এগুলি আমার কাজের বিভিন্ন ধাপ; এটা আমার ব্যবস্থাপনা এবং এটা আমার ছয় সহস্র বর্ষব্যাপী সৃষ্টির পরিকল্পনা। যাদের আমি পরিত্যাগ করি তাদের সবার উচিত সমর্পণ করা ও অনুগতভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের উপর আমি যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছি সেই কারণে তাদের সবার আমার স্তুতি করা উচিত যাতে আমার নাম আরো মহিমান্বিত হয়ে বিকাশলাভ করে, এবং যাতে মহিমান্বিত আলোক আমার মহিমময় মুখমণ্ডলে যুক্ত হতে পারে, যাতে তারা আমার মহিমার মধ্যে আমার প্রজ্ঞায় পূর্ণ হতে পারে, এবং আমার মহিমময় আলোতে আমার নামকে অধিকতর মহিমান্বিত করে!


অধ্যায় ১০৫

আমার বাক্যসমূহের পশ্চাতে নিহিত নীতির এবং আমার কার্যসাধনের পদ্ধতির কারণে, মানুষ আমায় অস্বীকার করে; আমার এতো দীর্ঘকালব্যাপী কথনের এ-ই হল উদ্দেশ্য (এটি অতিকায় লাল ড্রাগনের সকল বংশধরদের প্রতি উদ্দিষ্ট)। এ-ই হল আমার কার্যসাধনের বিচক্ষণ পদ্ধতি; এ হল অতিকায় লাল ড্রাগনের সম্বন্ধে আমার বিচার। এ আমার রণকৌশল, এবং কোনো মানুষই তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। প্রতিটি বাঁকে—অর্থাৎ, আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রত্যেক ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে—কিছু মানুষ অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে; আমার কার্যপরম্পরা অনুসারে তারা বহিষ্কৃত হয়। এটিই, এবং একমাত্র এটিই, হল আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্যপন্থা। যে মানুষগুলিকে আমি বহিষ্কৃত করতে চাই, তাদের একে-একে ছুঁড়ে ফেলার পর, আমি স্বীয় কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের সূচনা করি। অবশ্য, এ হল অন্তিম বহিষ্করণ (এবং তা চীনদেশের গির্জার অভ্যন্তরকে বোঝাচ্ছে), এবং এই সময়েই, এই ক্রান্তিকালীন পর্যায়েই, জগতের সৃষ্টির পর থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষ বহিষ্কৃত হবে। ইতিহাসব্যাপী, যতবার মানুষকে বহিষ্কার করা হয়েছে, ততবারই পরবর্তী কার্যে সেবা প্রদানের নিমিত্ত তাদের একটি অংশ রয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বর্তমান সময়টি পূর্ববর্তী সময়গুলির অনুরূপ নয়; চলতি সময়টি পরিচ্ছন্ন ও কার্যকর। সকল সময়কালের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ ও সর্বাধিক সমন্বিত। যদিও অধিকাংশ মানুষ, আমার বাক্যসমূহ পাঠের পর, বলপূর্বক তাদের মন থেকে সংশয়কে বিদূরিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা জয় করতে সক্ষম হয় না, এবং অন্তিমে, তাদের সংগ্রামে তারা ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী তারা নয়, কারণ যাদের আমি পূর্বনির্দিষ্ট করেছি তারা রেহাই পেতে পারে না, এবং যাদের আমি পূর্বনির্দিষ্ট করিনি তাদের শুধুই অবজ্ঞা করতে পারি। যে মানুষদের আমি অনুকূল দৃষ্টিতে দেখি, একমাত্র তাদেরই আমি ভালোবাসি; নচেৎ, কোনো ব্যক্তিই যদৃচ্ছভাবে আমার রাজ্য ত্যাগ করতে বা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। এই হল আমার লৌহদণ্ড, এবং একমাত্র এ-ই হল আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ নিষ্পাদনের বলিষ্ঠ সাক্ষ্য ও সম্পূর্ণ উদ্ভাস। নিশ্চিতরূপেই বিষয়টি নিছকই উদ্দীপ্ত হওয়া নয়। শয়তানকে কেন আমি পতনের বিপক্ষে শক্তিহীন বলেছি? শুরুতে তার শক্তি ছিল, কিন্তু সে আমার করায়ত্ত; আমি যদি তাকে শুয়ে পড়তে বলি, তবে তাকে শয়ন করতেই হবে, এবং আমি যদি তাকে আমার নিমিত্ত সেবাপ্রদানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে বলি, তবে সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার নিমিত্ত সেবাদান করতে বাধ্য, এবং তাকে তা ভালোভাবেই করতে হবে। এমন নয় যে শয়তান তা করতে ইচ্ছুক; ব্যাপারটি হল আমার লৌহদণ্ড শয়তানকে শাসন করে, এবং শুধুমাত্র এভাবেই সে কায়মনোবাক্যে প্রতীত হয়। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং আমার নিজস্ব শক্তি রয়েছে, ফলে শয়তান সম্পূর্ণরূপে প্রতীত না হয়ে পারে না; আমার পাদপীঠের তলায়, লেশমাত্র প্রতিরোধ ব্যতিরেকে, তাকে পদদলিত হতেই হবে। অতীতে, আমার পুত্রদের সেবা প্রদানকালে, শয়তান চূড়ান্ত রকমের উদ্ধত ছিল, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নিপীড়ন করতো, এর মাধ্যমে আমায় লজ্জিত করার আশা পোষণ করতো, এবং দাবি করতো যে আমি নাকি অক্ষম। কতখানি অন্ধ! পদদলিত করে আমি তোমায় হত্যা করবো! এগিয়ে এসো; আরেকবার বর্বরতা করার স্পর্ধা দেখাও! পুনর্বার আমার পুত্রদের প্রতি শীতল ও নিঃস্পৃহ আচরণ করার দুঃসাহস করো! মানুষ যত বেশি সৎ হয়, এবং যত বেশি করে তারা আমার বাক্য শ্রবণ করে ও আমার প্রতি সমর্পিত হয়, তত বেশি তুমি তাদের উৎপীড়ন ও বিচ্ছিন্ন করো (আমি এখানে তোমার উপদল গঠনের উদ্দেশ্যে দুষ্কর্মের দোসরদের সমবেত করার প্রতি ইঙ্গিত করছি)। বর্তমানে তোমার বর্বরতার কাল শেষ হয়েছে, এবং একটু একটু করে আমি তোমার সাথে হিসাবনিকাশের মীমাংসা করছি; তোমার কৃতকর্মের প্রতিটি কণার পাওনাগণ্ডা না মিটিয়ে আমি তোমায় রেহাই দেবো না। ওহে শয়তান, ক্ষমতার রাশ এখন আর তোমার হাতে নেই; বরং, সে ক্ষমতা আমি প্রত্যাহরণ করেছি, এবং তোমার মোকাবিলার নিমিত্ত আমার পুত্রদের আহ্বান করার কাল সমাগত হয়েছে। তোমায় অনুগত হতেই হবে, এবং বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করা চলবে না। অতীতে আমার সম্মুখে তুমি যতই সুশীল আচরণ করো না কেন, আজ তা তোমায় কোনো সহায়তা করবে না। তুমি যদি আমার ভালোবাসার পাত্রদের একজন না হও, তাহলে তোমায় আমি চাই না। মাত্রাতিরিক্ত কিছু গ্রহণযোগ্য নয়; অবশ্যই তা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত সংখ্যা হতে হবে, এবং তা-র চেয়ে কম হলে তো আরোই খারাপ। হে শয়তান—বিঘ্ন সৃষ্টি কোরো না! এমন কি হতে পারে যে স্বীয় অন্তরে আমি কাকে ভালোবাসি ও কাকে ঘৃণা করি তা আমার কাছেই সুস্পষ্ট নয়? আমার কি তোমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? শয়তান কি আমার পুত্রদের জন্ম দিতে পারতো? সবকিছুই অযৌক্তিক! সমস্তকিছুই জঘন্য! সকলকিছুকে আমি আনুপুঙ্খিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বাতিল করবো। একজনও ইপ্সিত নয়; সকলকেই বহিষ্কৃত হতে হবে! ছয় সহস্র বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে, আমার কার্য নিষ্পন্ন হয়েছে, এবং এই পশু ও বর্বরদের দলকে অবশ্যই আমি অপসারিত করবো!

যারা আমার বাক্যসমূহে বিশ্বাস রাখে ও সেগুলি পালন করে, তারা অবশ্যই আমার প্রিয়পাত্র হবে; তাদের একজনকেও আমি পরিত্যাগ করবো না, এবং একজনকেও আমি যেতে দেবো না। সেকারণেই, যারা প্রথমজাত পুত্র তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু তা আমার দ্বারা অর্পিত, সেহেতু কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না, এবং যারা আমার আশীর্বাদধন্য তাদের আমি তা অর্পণ করতে দায়বদ্ধ। (জগতসৃষ্টির পূর্বে) যাদের আমি অনুমোদন করেছিলাম, (আজ) তাদের আমি আশীর্বাদ করি। এ-ই হল আমার কার্যসাধনের পদ্ধতি, এবং এটি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের প্রতিটি ধারার নেপথ্যে নিহিত মূল নীতিও বটে, এবং কেউই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না; অতিরিক্ত একটি শব্দ বা বাক্যও যোগ করা যাবে না, এবং একটি মাত্র শব্দ বা বাক্যও বাদ দেওয়া যাবে না। অতীতে আমি প্রায়শই বলেছিলাম যে আমার ছবি তোমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হয়। তাহলে, আমার “ছবি” কী, এবং কীভাবেই বা তা আবির্ভূত হয়? তা কি শুধুই আমার সত্তাকে নির্দেশ করে? তা কি কেবল আমার কথিত প্রতিটি বাক্যকেই সূচিত করে? অপরিহার্য হলেও, এই দিকদুটি শুধুমাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ গঠন করে; অর্থাৎ, এগুলির মধ্যে আমার ছবির এক সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আধৃত নেই। আমার ছবির অন্তর্ভুক্ত আমার দেহরূপী সত্তা, আমার বাক্যাবলী, এবং সেই সাথে আমার কার্যাদি, কিন্তু সবথেকে যথাযথ ব্যাখ্যা হল, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ও আমিই হলাম আমার ছবি। অর্থাৎ, আমার ছবি হল যৌথ খ্রীষ্টান মানবদের এক গোষ্ঠী, যারা রাজত্ব করে ও ক্ষমতা ধারণ করে। সেহেতু, প্রথমজাত পুত্রদের প্রত্যেকেই অপরিহার্য এবং আমার ছবির এক অংশ, এবং সেকারণেই আমি জোর দিয়ে বলি যে, মানুষের সংখ্যা অত্যধিকও হতে পারে না (তাতে আমার নামকে তারা অবমানিত করবে), এবং, আরো গুরুত্ব সহকারে, অত্যল্পও হতে পারে না (তাতে আমায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত করতে তারা অসমর্থ হবে)। উপরন্তু, আমি বারংবার জোর দিয়ে বলি যে প্রথমজাত পুত্রেরা আমার প্রিয়তম, তারা আমার সম্পদ, এবং আমার ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার স্ফটিক-রূপ; একমাত্র তারাই আমার নিখুঁত ও সম্পূর্ণ প্রতিভাস মূর্ত করে তুলতে পারে। স্বয়ং আমি আমার ছবির কেবল এক পূর্ণ প্রকাশ হতে পারি; একমাত্র প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত অবস্থাতেই স্বয়ং আমাকে এক নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ প্রতিভাস বলা যেতে পারে। সেকারণেই, কোনো বিষয়কেই উপেক্ষা না করে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর আমি কঠোর দাবিসমূহ ন্যস্ত করি, এবং আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ব্যতীত বাকি সকলকে বারংবার আমি কর্তনপূর্বক হত্যা করি; এ-ই হল আমার সকল বাক্যের মূল ভিত্তি, এবং আমার সকল উক্তির অন্তিম লক্ষ্য। উপরন্তু, বারংবার আমি গুরুত্বসহকারে বলি যে তাদেরকে অবশ্যই আমার দ্বারা অনুমোদিত মানুষ হতে হবে, আমি স্বয়ং যাদের বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে মনোনীত করেছি। তাহলে, “আবির্ভূত হওয়া” শব্দবন্ধটি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? তা কি কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশকালটির সঙ্গে সম্পর্কিত? অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, এটি হল সেই ক্ষণ যখন আমার দেহরূপী সত্তা অভিষিক্ত হয়েছিল, বা যে মুহূর্তে তারা আমার দেহরূপী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছিল, কিন্তু এই সবই ভ্রান্ত ধারণা; বাস্তব সত্যের এমনকি ধারেকাছেও আসে না। আদি অর্থ অনুযায়ী, “আবির্ভূত হওয়া” বিষয়টি উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়, কিন্তু আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী তা উপলব্ধি করা অনেক বেশি দুরূহ। বিষয়টি এইভাবে বলা যায়: মানবজাতি সৃষ্টিকালে, আমি আমার প্রেমাস্পদ এই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বীয় গুণাবলী আরোপ করছিলাম, এবং এই মানবগোষ্ঠী ছিল আমার ছবি। অন্যভাবে বলা যায়, আমার ছবি তৎকালে ইতিপূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিল। এমন নয় যে এই নাম গৃহীত হওয়ার পর আমার ছবি আবির্ভূত হয়েছিল; বরং, আমি এই মানবগোষ্ঠীকে পূর্বনির্ধারিত করার পরেই তা-র অভ্যাগম ঘটেছিল, কারণ তারা ছিল আমার গুণাবলীর ধারক (তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, এবং আজও তারা আমার সত্তার এক অংশ)। সুতরাং, জগতসৃষ্টির পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, আমার ছবি সততই আবির্ভূত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ এই পূর্বধারণায় বিশ্বাস পোষণ করে যে আমার দেহরূপী সত্তাই হল আমার ছবি, কিন্তু বিষয়টি মোটেই সেরকম নয়; এই ধারণাটি কেবল তাদের চিন্তাভাবনা ও পূর্বধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়। আমার দেহরূপী সত্তা এককভাবে যদি আমার ছবি হতো, তাহলে শয়তানকে লজ্জিত করার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হতো না। আমার নামকে তা মহিমান্বিত করতে পারতো না, এবং বস্তুতই এর একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকতো, এবং এইভাবে আমার নামকে তা কলঙ্কিত করতো, এবং যুগান্তব্যাপী তা শয়তান কর্তৃক আমার নামে কলঙ্কলেপনের এক নিদর্শনে পরিণত হতো। আমি স্বয়ং প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, এবং আমি কখনোই এধরনের কোনো নির্বোধসুলভ কাজ করবো না।

আমার কার্য অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে, এবং উপরন্তু, আমাকে অবশ্যই পদ্ধতিসমূহ অনুযায়ী বাক্যোচ্চারণ করতে হবে; আমার সকল বাক্যাবলী ও উচ্চারণসমূহ আমার আত্মার সাথে সম্মিলিতভাবে উক্ত হয়, এবং আমি বক্তব্য রাখি আমার আত্মার যাবতীয় কার্যকলাপ অনুসারে। সুতরাং, আমার বাক্যাবলীর মাধ্যমে সকলের আমার আত্মাকে অনুভব করা উচিত, আমার আত্মা কী করছে তা লক্ষ্য করা উচিত; আমি সঠিক কী করতে চাই তা তাদের প্রণিধান করা উচিত, আমার বাক্যসমূহের উপর ভিত্তি করে আমার কার্যসাধনের পদ্ধতিটি তাদের অবলোকন করা উচিত, এবং আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার নীতিগুলি কী, তা তাদের দেখা করা উচিত। ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক চিত্রটি আমি লক্ষ্য করি: প্রত্যেক মানুষ, প্রতিটি ঘটনা, এবং প্রতিটি স্থান আমার আজ্ঞার অধীন। আমার পরিকল্পনাকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা রাখে এমন কেউ নেই; আমার নির্দেশিত ধারাক্রম অনুসারে সকলেই ধাপে-ধাপে অগ্রসর হয়। এ-ই হল আমার ক্ষমতা; আমার সমগ্র পরিকল্পনা পরিচালিত করার প্রজ্ঞা এখানেই নিহিত। কেউই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে বা সুস্পষ্টভাবে বলতে সক্ষম নয়; সমস্তকিছু ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং এককভাবে আমার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 


অধ্যায় ১০৬

যারা আমার বাক্যসমূহের বিষয়ে অনবহিত, যারা আমার স্বাভাবিক মানবতাকে জানে না, এবং যারা আমার দেবত্বের বিরোধিতা করে, তাদের সকলকেই ধ্বংস করে অস্তিত্বের বিলোপ ঘটানো হবে। এর থেকে কেউই নিস্তার পাবে না, এবং সকলকেই এই বিষয়ে পর্যাপ্ত মান অর্জন করতে হবে, কারণ এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান, এবং এটিই সেগুলের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুশীলনীয়। আমার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত বিষয়সমূহ শ্রবণ করা সত্ত্বেও যাদের সেগুলির বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, তারাই আমার বাক্যকে জানে না; অন্যভাবে বলা যায়, তাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে বোধের অভাব রয়েছে (যেহেতু আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো মানবীয় দক্ষতা আমি সৃষ্টি করিনি, সেহেতু তাদের কাছে খুব বেশি কিছু আমি দাবি করি না; আমি শুধু চাই যে আমার বাক্যসমূহ তারা শ্রবণ করুক এবং সেগুলির অনুশীলন করতে সক্ষম হোক)। তারা আমার গৃহের লোকজন নয়, আমার অনুরূপ প্রকারেরও নয়; তারা শয়তানের দেশের অন্তর্গত। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয়ে বোধের অভাব রয়েছে এমন একজন মানুষকেও আমি চাই না। পূর্বে, তোমরা ভেবেছিলে আমি বুঝি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু এখন তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত। পশুদের পক্ষে কীভাবেই বা ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করা সম্ভব হতে পারে? তা কি এক উদ্ভট ব্যাপার হবে না? যে মানুষেরা আমার স্বাভাবিক মানবতাকে জানে না, তারাই আমার মানবতার দ্বারা সম্পাদিত কার্যকে পরিমাপ করতে নিজেদের পূর্বধারণাসমূহকে ব্যবহার করে। সমর্পণ করার পরিবর্তে, তাদের চর্মচক্ষুর সাহায্যে, তারা আমার ভুলত্রুটি ধরতে আসে। আমার উচ্চারিত বাক্যগুলি কি তাহলে বিফলেই গিয়েছে? আমি বলেছি যে আমার স্বাভাবিক মানবতা আমার, সম্পূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের, এক অপরিহার্য অঙ্গ, এবং আমার স্বাভাবিক মানবতা ও সম্পূর্ণ দেবত্বের একে-অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কার্যসাধনের এটাই হল যথাযথ পদ্ধতি: আমার স্বাভাবিক মানবতার মাধ্যমে সম্পন্ন কার্যগুলি যখন মানুষের পূর্বধারণাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তখন যারা আমার বিরোধিতা করে এবং যারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এরপর, আমার সম্পূর্ণ দেবত্ব মানবতার মাধ্যমে বাক্যোচ্চারণ করে, এবং এই ভাবে, আমি কিছু মানুষের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমি কী করি তা উপলব্ধি না করা সত্ত্বেও যদি তুমি সমর্পণ করো, তাহলে তুমি হলে সেই ধরনের মানুষ যাদের আমি দোষী সাব্যস্ত করি না; এমন মানুষদের আমি শুধু আলোকিত করি। এজাতীয় মানুষদের আমি ভালোবাসি, এবং তোমার সমর্পণের দরুন আমি তোমায় আলোকিত করি। যারা আমার বাক্যসমূহকে জানে না, যারা আমার স্বাভাবিক মানবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং দেবত্বে আমার সম্পাদিত কার্যাদি যারা অনুমোদন করে না (উদাহরণস্বরূপ, আমার ক্রুদ্ধ হওয়া, বা গির্জার নির্মাণ, ইত্যাদি), তারা আমার দেবত্বের বিরোধিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি সকলই হল আমার দেবত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অভিব্যক্তি। যা-ই হোক, একটি বিষয় আমায় জোর দিয়ে বলতেই হবে, এবং তোমাদের প্রত্যেকের এর প্রতি অভিনিবেশ দান করা উচিত: অধুনা আমার যে ছবি, তার সাথে যারা অসঙ্গতিপূর্ণ, তারা আমার দেবত্বকে প্রতিরোধ করছে। বারংবার কেন আমি বলে চলি যে আমার যে ছবি তা-ই হল সম্পূর্ণ ঈশ্বর স্বয়ং? আমার যে ছবি তার স্বভাবটি সমগ্র ঐশ্বরিক স্বভাবকে ধারণ করে; আমার পরিমাপ করতে মানবীয় পূর্বধারণাসমূহ প্রয়োগ কোরো না। এমনকি আজও অনেক মানুষ বলে থাকে যে আমি স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী এবং আমার সম্পাদিত সকল কার্যই যে যথাযথ এমনটি নয়। মানুষ যখন এরকম, তখন তুমি কি নিছকই মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করছো না? আমার বক্তব্যের একটি বর্ণও তারা জানে না, এবং সম্পূর্ণরূপে তারা অন্ধের বংশধর ও অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি! প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমি আরেকবার বলবো (এবং পরবর্তীকালে আমি তা পুনরুক্তি করবো না, এবং যারা এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করবে তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে অভিশপ্ত হবে): আমার বাক্যসমূহ, আমার হাস্য, আমার ভক্ষণ, আমার যাপন, আমার বাচনভঙ্গি, এবং আমার আচরণ, সকলই আমার দ্বারা—স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত—এবং এর মধ্যে মানুষের সামান্যতম চিহ্নও মিশে নেই। কিছুমাত্র নেই! আদৌ কিছুমাত্রই নেই! সকল মানুষকে অবশ্যই মানসিক ক্রীড়ায় নিরত হওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে হবে, এবং তাদের তুচ্ছ হিসাবনিকাশ ত্যাগ করতে হবে। এসব কাজ মানুষ যত বেশি করে চালিয়ে যাবে, ততই তারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমার উপদেশের প্রতি মনোযোগ দাও!

সততই আমি প্রত্যেকের অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করছি, প্রতিটি মানুষের প্রত্যেক বাক্য ও ক্রিয়াকর্ম ঘেঁটে দেখছি। যাদের আমি পছন্দ করি এবং যাদের অপছন্দ করি তাদের একে একে আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। এ হল মানুষের কল্পনাতীত এক বিষয়, উপরন্তু তা নিষ্পাদনে তারা অক্ষমও বটে। এতো বাক্য আমি উচ্চারণ করেছি, এবং এতো কার্য আমি সম্পন্ন করেছি; আমার বাক্য ও কার্যের উদ্দেশ্য কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হতো? কেউই পারতো না। আজ থেকে, আমি আরো বেশি বাক্য উচ্চারণ করবো; একদিকে তা আমার সকল অপছন্দের লোককে বহিষ্কার করবে, অন্যদিকে এবিষয়ে তোমাদের আরেকটু বেশি কষ্টস্বীকার করাবে, যাতে আরেকবার তোমরা, তীব্রতর রূপে, পুনরুত্থানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারো। মানুষের দ্বারা তা নির্ধারিত হতে পারে না, এবং এর সংঘটন কেউ রোধও করতে পারে না। এমনকি এই মুহূর্তে যদি তোমরা এ বিষয়ে অবগতও হও, তবু সময় যখন আসবে, তখনও তোমরা এই ধরনের যন্ত্রণা এড়াতে সক্ষম হবে না, কারণ এ-ই হল আমার কার্যপ্রণালী। আমার লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত, এবং তোমাদের মধ্যে আমার ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটাতে, আমায় এভাবেই কার্য সম্পাদন করতে হবে। এই কারণেই একে “তোমাদের অন্তিম সহনীয় যন্ত্রণা” বলা হয়। এর পর, তোমাদের দেহ আর কোনোদিন কোনো কষ্টভোগ করবে না, কারণ অতিকায় লাল ড্রাগন তখন আমার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং পুনরায় কখনো রণমূর্তি ধারণের স্পর্ধা করবে না। আধ্যাত্মিক শরীরে প্রবেশের পূর্বে এটিই চূড়ান্ত ধাপ; এ হল সংক্রমণকালীন পর্যায়। কিন্তু শঙ্কিত হোয়ো না—নিশ্চিতরূপেই আমি তোমাদের একের পর এক বিপত্তির মধ্য দিয়ে পথপ্রদর্শন করবো। বিশ্বাস রেখো যে আমিই ধার্মিক ঈশ্বর স্বয়ং, এবং আমি যা বলি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আমিই স্বয়ং বিশ্বাসভাজন ঈশ্বর। সকল রাষ্ট্র, যাবতীয় ভূমি, এবং সকল সম্প্রদায় আমার নিকট প্রত্যাগমন করছে এবং দলে দলে এসে আমার সিংহাসনের সামনে জমায়েত হচ্ছে। এ-ই হল আমার বিপুল ক্ষমতা, এবং বিদ্রোহের সকল সন্তানকে আমি বিচার করবো এবং ব্যত্যয়হীনভাবে তাদের জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করবো। সকলকে পশ্চাদপসরণ করতেই হবে। এ-ই হল আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার শেষ ধাপ, এবং একবার তা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, আমি বিশ্রামে প্রবেশ করবো, কারণ সমস্তকিছুই তখন সম্পন্ন হয়ে যাবে, এবং আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা এক পরিসমাপ্তিতে এসে উপনীত হবে।

যেহেতু আমার কার্যের বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (যদিও আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বোধ করি না), সেহেতু প্রতিদিন আমি তোমাদের নিকট স্বীয় বাক্যসমূহ প্রকাশ করি এবং প্রত্যহ তোমাদের নিকট আমার ধারণ করা রহস্যসমূহ উদ্ঘাটন করি, যাতে ঘনিষ্ঠভাবে তোমরা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারো। (এ হল আমার প্রজ্ঞা; স্বীয় বাক্যসমূহ আমি ব্যবহার করি মানুষকে নিখুঁত করতে, সেইসাথে মানুষদের আঘাত করতেও বটে। সকলে আমার বাক্যসমূহ পাঠ করে এবং আমার বাক্যে প্রকাশিত আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে সক্ষম। যারা নেতিবাচক তারা নেতিবাচকই রইবে, এবং যাদের প্রকাশিত করতে হবে তারা নিজেদের প্রকৃত বর্ণ প্রদর্শন করবে; অবাধ্যরা প্রতিরোধ করবে, এবং যারা আমায় বিশ্বস্তভাবে ভালোবাসে তারা আরো বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে। এইভাবে, সকলেই আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সমর্থ হবে। আমার বর্ণিত এই সকল পরিস্থিতিগুলি হল আমার কার্যপদ্ধতি এবং সেই লক্ষ্যসমূহ যা আমি অর্জন করতে চাই।) অতীতে, আমি এজাতীয় উক্তি করেছি: আমি যেভাবেই তোমাদের পথ দেখাই, সেভাবেই তোমাদের অন্বেষণ করা উচিত; তোমাদের আমি যা-ই বলি তা-ই তোমাদের শোনা উচিত। এই উক্তির মাধ্যমে আমি কী বলতে চেয়েছি? তোমরা কি জানো? আমার বাক্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী? তোমরা কি উপলব্ধি করো? কতজন মানুষ তা সম্পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে? আমি যখন বলি, “আমি যেভাবেই তোমাদের পথ দেখাই, সেভাবেই তোমাদের অন্বেষণ করা উচিত”, তখন আমি কেবল আমার নিজের ছবি দ্বারা প্রদত্ত পথনির্দেশনার প্রতিই ইঙ্গিত করছি না; উপরন্তু আমার উচ্চারিত বাক্য ও আমার গৃহীত পথকেও নির্দেশ করছি। আজ, এই বাক্যগুলি প্রকৃতই সফল হয়েছে। আমার বাক্য উচ্চারণমাত্র, আমার উপস্থিতির আলোকের সম্মুখে সকল প্রকার দানবীয় মুখাবয়ব অনাবৃত হয়, তাদের সকলকে তোমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাও। আমার এই উচ্চারণগুলি শুধুমাত্র শয়তানের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণা নয়, সেইসাথে তোমাদের সকলের উপর এক দায়িত্ব অর্পণও বটে। এই বাক্যগুলিকে তোমাদের উপর অর্পিত এক দায়িত্ব মনে করে তোমাদের অধিকাংশ এগুলিকে উপেক্ষা করো; তোমরা উপলব্ধি করো না যে এগুলি বিচারের বাক্য, এবং কর্তৃত্ববাহী বাক্যাবলী। আমার বাক্যসমূহের উদ্দেশ্য হল আমার নিমিত্ত যথাযথভাবে সেবাদান করতে এবং আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে শয়তানকে আদেশ করা। অতীতে আমার দ্বারা উদ্ঘাটিত রহস্যগুলির মধ্যে আজও এমন অনেক রহস্য রয়ে গিয়েছে যেগুলি তোমরা এখনো হৃদয়ঙ্গম করো না। এভাবে, ভবিষ্যতে আমি আরো রহস্য প্রকাশ করবো যাতে তোমরা এক স্পষ্টতর ও অধিকতর আনুপুঙ্খিক উপলব্ধি অর্জন করতে পারো।

যখন দুর্যোগ নেমে আসে, তখন সকলেই আতঙ্কিত হয়। সমুদয় মানুষ দুঃখে ক্রন্দন করে এবং অতীতে তাদের কৃত মন্দ কাজগুলির দরুন ঘৃণা বোধ করে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে, কারণ এ হল ক্রোধের যুগ। এটি মানুষকে উদ্ধার করার ও অনুগ্রহ প্রদানের সময় নয়, বরং সকল সেবা-প্রদানকারীকে অপসারণ করার এবং আমার পুত্রদের আমার হয়ে রাজত্ব করতে অনুমোদন প্রদানের সময়। এই সময়কালটি অতীতের থেকে বস্তুতই স্বতন্ত্র; বিশ্ব-সৃষ্টির পর থেকে এমন কাল নজিরবিহীন। যেহেতু একদা আমি জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম, সেহেতু একদিন আমি তা ধ্বংস করবো, এবং আমি যা পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছি, কেউ তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। দুটি পরিভাষা, “যৌথ খ্রীষ্টান মানব” ও “যৌথ বিশ্বজনীন নব মানব”, পূর্বে বেশ ঘন-ঘন উল্লিখিত হয়েছিল। এগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত? “যৌথ খ্রীষ্টান মানব” বলতে কি প্রথমজাত পুত্রদের বোঝায়? “যৌথ বিশ্বজনীন নব মানব”-ও কি প্রথমজাত পুত্রদেরই সূচিত করে? না; এই শব্দবন্ধগুলি মানুষ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেনি। যেহেতু বিষয়াদি উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানবীয় পূর্বধারণা তাদের কেবল এই মাত্রা পর্যন্তই সহায়তা করতে পারে, সেহেতু এই মুহূর্তেই, বিষয়দুটি আমি তোমাদের কাছে প্রাঞ্জল করে দেবো। যৌথ খ্রীষ্টান মানব ও যৌথ বিশ্বজনীন নব মানব অভিন্ন নয়; তাদের অর্থ আলাদা। যদিও এই পরিভাষাদুটির শব্দগঠন অত্যন্ত সদৃশ, এবং এই দুটিকে একই বস্তু বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। “যৌথ খ্রীষ্টান মানব” ঠিক কাদের নির্দেশ করে? কিংবা, তা কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে? খ্রীষ্টান মানবের প্রসঙ্গ উঠলে, সকলেই একবাক্যে আমার বিষয়ে চিন্তা করবে। তাদের এমন করাটা আদৌ ভুল কিছু নয়। উপরন্তু, মানবীয় পূর্বধারণায়, “মানব” শব্দটি নিশ্চিতরূপে মনুষ্যগণকেই সূচিত করবে; একজন মানুষও শব্দটিকে অন্যকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করবে না। “যৌথ” শব্দটি বলা হলেই, মানুষ ভাববে এর অর্থ বহু মানুষের এক জমায়েত যারা প্রকৃতপক্ষে এক অবিভক্ত একক, এবং সেকারণেই, “যৌথ” বলা হয়। এতে প্রতিভাত হয় যে মানব-মন নিতান্তই সরল; আমার বক্তব্যের অর্থ তারা আদৌ উপলব্ধি করতে পারে না। এখন, যৌথ খ্রীষ্টান মানব কী সে বিষয়ে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সহভাগিতা আরম্ভ করবো (কিন্তু সকল মানুষকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব পূর্বধারণাগুলি একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে; নচেৎ, তাদের একজনও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না, এবং এমনকি শব্দটি আমি যদি ব্যাখ্যাও করি, তবু তারা তা বিশ্বাস করবে না, এবং অনুধাবন করতেও অসমর্থ হবে): আমার বাক্যসমূহ উক্ত হওয়া মাত্র, আমার সকল প্রথমজাত পুত্র আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যসাধন করতে, এবং আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, সুতরাং অন্তরে ও বচনে তারা একাত্ম। তারা যখন সকল রাষ্ট্র ও সমুদয় মানুষকে বিচার করবে, তখন তারা আমার ন্যায়পরায়ণতাকে বাস্তবায়িত করতে এবং আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ কার্যকর করতে সক্ষম হবে; তারা আমারই এক অভিব্যক্তি, এবং তারা আমারই প্রতিভাস। অতএব, বলা যেতে পারে যে যৌথ খ্রীষ্টান মানব হল প্রথমজাত পুত্রগণ দ্বারা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কার্যায়নের বাস্তব সত্যতা; তারা প্রথমজাত পুত্রদের হস্তধৃত কর্তৃত্ব। এই সমস্তই খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত—সেকারণেই “খ্রীষ্টান মানব” পরিভাষাটির উদ্ভব হয়েছে। তার উপর, সকল প্রথমজাত পুত্র আমার ইচ্ছা অনুসারে কার্যসাধনে সক্ষম, এবং সেই কারণে, আমি “যৌথ” শব্দটি প্রয়োগ করি। “যৌথ বিশ্বজনীন নব মানব” আমার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষকে বোঝায়; প্রকারান্তরে বললে, তারা হল আমার প্রথমজাত পুত্রগণ, আমার পুত্রেরা, এবং আমার লোকজন। “নব” শব্দটি আমার নামের সূত্রে প্রযুক্ত হয়। যেহেতু তারা আমার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (আমার নাম সমস্তকিছু বহন করে, এবং তা চিরনতুন, কখনোই তা পুরাতন হয় না; মানুষ তা পরিবর্তনে অপারগ), এবং যেহেতু তারা ভবিষ্যতে অনন্তকালব্যাপী জীবিত রইবে, সেহেতু তারা হল বিশ্বজনীন নব মানব। এখানে “যৌথ” শব্দটি মানুষের সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ নয়। আমার বাক্য যখন কথিত হয়, তখন সকলের তাতে বিশ্বাস রাখা উচিত। সংশয়ান্বিত হোয়ো না। তোমাদের মানবীয় পূর্বধারণা ও মানবীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেদের মুক্ত করো। আমার রহস্যসমূহ উদ্ঘাটনের বর্তমান পদ্ধতিটি সুনির্দিষ্টভাবে মানবীয় পূর্বধারণা ও চিন্তা-ভাবনা অপসারণের পদ্ধতি (যেহেতু আমাকে ও আমার বাক্যসমূহকে পরিমাপ করতে মানুষ তাদের নিজস্ব পূর্বধারণাগুলি প্রয়োগ করে, সেহেতু মানবীয় পূর্বধারণা ও চিন্তা-ভাবনা অপসারণ করতে আমি আমার নিজের উদ্ঘাটিত রহস্যগুলি ব্যবহার করি)। এই কার্য শীঘ্রই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আমার রহস্যসমূহ যখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উদ্ঘাটিত হবে, তখন আমার বাক্যাবলীর বিষয়ে মানুষের আর কোনো চিন্তন-প্রক্রিয়া থাকবে না বললেই চলে, এবং তারা নিজেদের মানবীয় পূর্বধারণাসমূহ দ্বারা আমায় পরিমাপ করা থেকে বিরত হবে। প্রতিদিন তারা যা চিন্তা করবে, আমি তা প্রকাশিত করবো, এবং আমি প্রত্যাঘাত করবো। একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে, মানুষ আর চিন্তা করবে না; তাদের মস্তিষ্ক থেকে যাবতীয় চিন্তা বিদূরিত হবে, এবং আমার বাক্যসমূহের নিকট তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। সেটিই হবে তোমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সময়। এ হল আমার কার্যের এমন এক পদক্ষেপ যা তোমাদের আমি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের অনুমতিদানের পূর্বেই সম্পন্ন হবে। পবিত্র ও নির্মল হয়ে উঠে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পূর্বে তোমাদের আবশ্যিকভাবে সকল মানবীয় পূর্বধারণা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে। এ-ই হল “আমি এক পবিত্র আধ্যাত্মিক দেহ” বাক্যটির অর্থ। যা-ই হোক, তোমাদের অবশ্যই আমার পদক্ষেপ অনুযায়ী কার্যসাধন করতে হবে, এবং তোমরা উপলব্ধি করে ওঠার আগেই আমার সময় সমাগত হবে।


অধ্যায় ১০৭

আমার বাক্যগুলি যখন একটি নির্দিষ্ট স্তরের কঠোরতায় উপনীত হয়, তখন অধিকাংশ মানুষ সেগুলির কারণে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়—এবং ঠিক এই মুহুর্তটিতেই আমার প্রথমজাত পুত্রগণ প্রকাশিত হয়। আমি বলেছি যে আমি একটিও অঙ্গুলিহেলনমাত্র করি না, বরং সমস্ত বিষয়সমূহ অর্জন করতে কেবল আমার বাক্যের ব্যবহার করি। আমার বাক্যের মাধ্যমে আমি আমার ঘৃণিত সকলকিছু ধ্বংস করি, এবং আমার প্রথমজাত পুত্রগণকে নিখুঁত করে তুলতেও আমি আমার বাক্য প্রয়োগ করি। (আমার বাক্য উচ্চারিত হলে সপ্ত বজ্র ধ্বনিত হবে, এবং সেই মুহুর্তটিতেই আমার প্রথমজাত পুত্রগণ এবং আমি রূপ পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করব।) আমি যখন বলেছিলাম যে আমার আত্মা দেহরূপে কার্য সম্পাদন করে, তখন আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমার বাক্য সমস্তকিছু অর্জন করে, এবং এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে আমি সর্বশক্তিমান। অতএব, আমার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যের নিহিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টতরভাবে বোঝা যেতে পারে। আগেই যেমন বলেছি, যা কিছু আমি আমার মনুষ্যত্বের ভিতর থেকে বাঙ্ময় করে তুলি, তা সবই আমার উদ্ভাসের একটি দিক। সুতরাং, আমার স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের মাধ্যমে আমি যা বলি সেগুলির বিষয়ে যে ব্যক্তিগণ নিশ্চিত হতে পারে না, এবং যারা সেগুলি প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে না, তাদের অপসারিত হতেই হবে! আমি বারংবার এই বিষয়ে জোর দিয়েছি যে আমার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব আমার সম্পূর্ণ দেবত্বেরই এক অপরিহার্য আঙ্গিক, তবু অনেক মানুষ দ্বিতীয়টির দিকেই মন দেয়, প্রথমটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তুমি অন্ধ! তুমি বলো যে আমি তোমার পূর্বধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নই, এবং ব্যক্তিরূপে আমি তোমার ঈশ্বরের সাথে সঙ্গত নই। এই মানুষগুলি কি আমার রাজ্যে থাকতে পারে? তোমায় আমি পদদলিত করব! দেখি তোমার কত স্পর্ধা আমার বিরুদ্ধে আরও বিদ্রোহ করার! দেখি তোমার কত স্পর্ধা এই স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রাখার! আমার হাসিমুখ তোমার পূর্বধারণার সাথে খাপ খায় না, আমার সম্ভাষণ তোমার কানে শ্রুতিমধুর নয়, আর আমার ক্রিয়াকলাপগুলি তোমার উপকার করে না—ঠিক বললাম? এই সমস্ত বিষয় তোমার পছন্দমতো হতেই হবে। ঈশ্বর কি এমন? এবং এই মানুষগুলি এখনও আমার গৃহে থেকে যেতে আর আমার রাজ্যে আশীর্বাদ পেতে চায়? তুমি কি দিবাস্বপ্ন দেখছ না? বিষয়গুলি কবে থেকে এমন চমৎকার হল? তুমি আমাকে অমান্য করতে চাও, তা সত্ত্বেও তুমি এখনও আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো। আমি তোমায় বলছি: একেবারেই নয়! যেমন আমি বহুবার বলেছি, যারা আমার রাজ্যে প্রবেশ করে এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে, তাদেরকে অবশ্যই আমার প্রীতিভাজন হতে হবে। এই বাক্যগুলির উপর কেন আমি জোর দিই? সকলে কী ভাবছে, তা আমি জানি এবং উপলব্ধি করি; তাদের চিন্তাভাবনাগুলি আমার এক এক করে দেখিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার বিচারের বাক্যের মাধ্যমের তাদের প্রকৃত স্বরূপগুলি অনাবৃত হবে, এবং আমার বিচারের আসনের সামনে সকলেই দুঃখে বিলাপ করে উঠবে। এ এক সুস্পষ্ট সত্য, যা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না! অন্তিমে, আমি তাদের একে একে অতল গহ্বরে প্রবেশ করাব। দুষ্ট শয়তানের প্রতি আমার বিচারের মাধ্যমে এই চরম ফলাফলটিই আমি পেতে চাই। প্রতিটি ব্যক্তির সাথে আচরণের জন্য আমায় আমার বিচার এবং প্রশাসনিক ফরমানসমূহের ব্যবহার করতেই হবে, এবং এভাবেই আমি মানুষকে শাস্তি দিই। এবিষয়ে কি তোমাদের কোনও প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে? শয়তানকে কোনও কারণ দর্শানোর প্রয়োজন নেই আমার; আমি শুধুই আমার লৌহদণ্ডটি দিয়ে তাকে প্রহার করে চলি যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মৃত্যুর উপক্রম ঘটছে এবং সে বারংবার কৃপা ভিক্ষা করছে। অতএব, মানুষ যখন আমার বিচারের বাক্যগুলি পড়ে, তখন তারা সেগুলি বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু আমার পরিপ্রেক্ষিত থেকে, প্রতিটি বাক্য ও অনুচ্ছেদই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের রূপায়ন। এ এক সুস্পষ্ট সত্য।

যেহেতু আজ আমি বিচারের উল্লেখ করেছি, সেহেতু এই বিষয়বস্তুটি বিচারের আসনের সাথে জড়িত। অতীতে, তোমরা প্রায়শই বলেছ যে খ্রীষ্টের আসনের সামনে তোমরা বিচার গ্রহণ করবে। বিচারের বিষয়ে তোমাদের কিছু ধারণা রয়েছে, কিন্তু তোমরা বিচারের আসন কল্পনা করতে পারো না। কেউ কেউ হয়ত ভাবে যে বিচারের আসন কোনও ভৌত বস্তু, বা তারা হয়ত সেটিকে একটি বৃহৎ টেবিল হিসাবে কল্পনা করতে পারে, বা পার্থিব জগতের কোনও বিচারকের আসন হিসাবে হয়ত তারা সেটিকে মনে মনে চিত্রিত করে। অবশ্যই, আমার এইবারের বিশ্লেষণে, তোমরা যা বলেছ তা আমি অস্বীকার করব না, কিন্তু আমার কাছে মানুষের কল্পজগতের বিষয়গুলি এখনও প্রতীকী অর্থ বহন করে। তাই মানুষ যা কল্পনা করে আর আমার অর্থের মধ্যকার ব্যবধান এখনও স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধানের মতোই বিস্তর। মানুষের ধারণা অনুসারে, বিচারের আসনের সামনে অনেক লোকজন লুটিয়ে পড়ে রয়েছে, শোকার্তভাবে বিলাপ করছে এবং করুণা ভিক্ষা করছে। মানুষের কল্পনা এখানেই চরমে উঠেছে, এর চেয়ে বেশি কিছু কেউ কল্পনা করতে পারে না। বিচারের আসন তাহলে কী? এই রহস্য আমি উদ্ঘাটন করার আগে, তোমাদেরকে অবশ্যই পূর্বকালের ভুল ধারণাগুলি বর্জন করতে হবে; তবেই আমার লক্ষ্য পূর্ণ হবে। একমাত্র এভাবেই এই বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বধারণা এবং ভাবনাগুলিকে দূরীভূত করা যাবে। যখনই আমি কথা বলি, তোমাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। এখন থেকে আর অমনোযোগী হওয়া একেবারেই চলবে না তোমাদের। বিশ্বসৃষ্টির সময় থেকেই আমার বিচারের আসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতীতের যুগগুলিতে এবং অতীত প্রজন্মের অনেকেই এর সামনে মৃত্যুবরণ করেছে, এবং এর সামনেই উঠেও দাঁড়িয়েছে, জীবন ফিরে পেয়েছে। এমনও বলা যেতে পারে যে শুরু থেকে শেষ অবধি আমার বিচার কখনোই বিরত হয় না, এবং সেহেতু আমার বিচারের আসনও নিয়তই বিদ্যমান। যখনই বিচারের আসনের উল্লেখ করা হয়, সমস্ত মানুষ কিঞ্চিৎ ভীতি অনুভব করে। অবশ্যই, উপরে আমি যা বলেছি তার থেকে বিচারের আসন কী, সে বিষয়ে তোমাদের কোনও ধারণা হয়নি। বিচারের আসন ও বিচার যুগপৎ অবস্থান করে, কিন্তু সেগুলি দুই ভিন্ন প্রকারের উপাদানে প্রস্তুত। (এখানে “উপাদান” কোনও ভৌত পদার্থকে বোঝায় না, বোঝায় বাক্যকে। মানুষেরা এই উপাদানটিকে একেবারেই দেখতে পায় না।) বিচার হল আমার বাক্যসমূহ। (সেগুলি কঠিন হোক বা কোমল, সবই আমার বিচারের অন্তর্গত। সুতরাং, আমার মুখনিঃসৃত সকলকিছুই আমার বিচার।) পূর্বে, মানুষ আমার বাক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করত, যার মধ্যে ছিল বিচারের বাক্য, নম্রতার বাক্য এবং জীবনদায়ী বাক্য। আজ, আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট করব যে বিচার এবং আমার কথন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, বিচার হল আমারই বাক্য, এবং আমার বাক্যই বিচার; দুটির বিষয়ে তোমাদের একেবারেই পৃথকভাবে বলা উচিত নয়। মানুষ কল্পনা করে যে কঠোর বাক্যগুলিই হল বিচার, কিন্তু তাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ নয়। আমি যা কিছু বলি তা সকলই বিচার। অতীতে যে বিচার আরম্ভের কথা বলা হয়েছিল তা তা নির্দেশ করে সেই সময়ের প্রতি যখন আমার আত্মা আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত স্থানে কাজ করতে শুরু করেছিল এবং আমার প্রশাসনিক ফরমান বাস্তবায়িত করতে আরম্ভ করেছিল। এই বাক্যটিতে “বিচার” প্রকৃত বাস্তবিকতাকে বোঝায়। এইবারে আমি বিচারের আসন বিষয়টি ব্যাখ্যা করব: কেন আমি বলি যে বিচারের আসন অনন্ত থেকে অনন্তকাল অবধি বিরাজমান এবং আমার বিচারের পাশাপাশি চলমান? বিচার সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা থেকে তোমরা কী এবিষয়ে কিছুটা উপলব্ধি অর্জন করেছ? বিচারের আসন বলতে বোঝায় আমি যে মানুষটি, তাঁকে। অনন্ত থেকে অনন্তকাল অবধি আমি সর্বদাই আমার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করছি এবং কথা বলছি। আমি চিরজীবী, তাই আমার বিচারের আসন এবং আমার বিচার চিরকাল সহাবস্থান করে। এতক্ষণে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত! মানুষ নিজের কল্পনা অনুসারে আমায় একটি বস্তু হিসাবে বিবেচনা করে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি তোমাদের দোষারোপও করি না, নিন্দাও করি না। আমি কেবল আশা করি যে তোমরা অনুগত হবে এবং আমার উদ্ঘাটন গ্রহণ করবে, এবং তা থেকে জানবে যে আমিই সমস্তকিছুকে বেষ্টন করে রাখা ঈশ্বর স্বয়ং।

আমার বাক্যগুলি মানুষের কাছে পূর্ণত দুর্বোধ্য, আমার পদচিহ্নগুলি তাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং তাদের পক্ষে আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং, আজ তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ (আমার উদ্ঘাটন গ্রহণ করতে, তাতে নিহিত আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে, এবং তার মধ্য দিয়ে আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করতে সক্ষম হচ্ছ), তা সম্পূর্ণভাবেই আমার চমকপ্রদ ক্রিয়াকর্ম, আমার অনুগ্রহ, এবং আমার সহমর্মিতার ফল। একদিন আমি তোমাদের এমনকি আমার প্রজ্ঞা চাক্ষুষ করার, আমার স্বহস্তে কৃত কার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার, এবং আমার কাজের বিস্ময়করতা একঝলক দেখে নেওয়ারও অনুমতি দেবো। যখন সেই সময়কাল উপনীত হবে, তখন আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার নীলনকশাগুলি তোমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হবে। মহাবিশ্ব জুড়ে এবং প্রত্যহ আমার বিস্ময়কর কাজকর্মগুলির অংশ উদ্ভাসিত হয়, এবং সকলকিছুই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সেবা প্রদান করে। যখন তা পূর্ণত প্রকাশিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে আমি কী ধরনের লোকজনকে সেবা প্রদানের জন্য আয়োজিত করেছি, কোন প্রকারের ব্যক্তিগণকে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আয়োজিত করেছি, শয়তানকে শোষণ করে আমি কী অর্জন করেছি, আমি স্বয়ং কী সম্পন্ন করেছি, কোন ধরনের মানুষেরা ক্রন্দন করছে, কোন ধরনের মানুষেরা দাঁতে দাঁত ঘষছে, কোন ধরনের মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং কোন ধরনের মানুষেরা নরকবাস ভোগ করবে। “ধ্বংস” হয়ে যাবে বলতে আমি উল্লেখ করছি তাদের কথা যারা জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত তথা পূর্ণত ভস্মীভূত হবে; “নরকবাস” ভোগ করবে বলতে উল্লেখ করছি তাদের কথা যারা অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানেই চিরতরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নরকবাস ভোগ করাকে অভিন্ন বলে ভুল কোরো না; বরং তার বিপরীতক্রমে, এই দুটি খুবই আলাদা বিষয়। আজ যে সেবাপ্রদানকারীরা আমার নাম থেকে প্রস্থান করবে, তারা নরকবাস ভোগ করবে, এবং যারা আমার নামের নয়, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কারণেই আমি বলি যে যারা নরকবাস ভোগ করবে তারা আমার বিচারের পর চিরন্তন আমার স্তুতি করবে; এবং তবু, সেই মানুষগুলি কখনোই আমার শাস্তি থেকে মুক্ত হবে না, এবং সততই আমার নিয়ম মেনে নেবে। এই কারণেই আমি বলি যে অতল গহ্বর হল সেই হস্ত যা দ্বারা আমি মানুষকে শাস্তিদান করি। আমি এ-ও বলি যে সকলই আমার হাতে রয়েছে। যদিও আমি বলেছি যে “অতল গহ্বর” বলতে শয়তানের প্রভাবকে বোঝায়, তবু তা-ও আমারই হাতে, যা দিয়ে আমি মানুষকে শাস্তি দিই। এভাবে, সবকিছুই আমার হাতেই রয়েছে, এবং এতে কোনও অসঙ্গতি নেই। আমার বাক্যগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়; সেগুলি সকলই যথাযথ ও সুসংলগ্ন। সেগুলি বানানো অথবা অর্থহীন নয়, এবং সকলেরই উচিত আমার কথনে বিশ্বাস করা। ভবিষ্যতে, এই কারণের জন্য তোমরা সকলেই কষ্টভোগ করবে। আমার বাক্যের কারণে অনেক মানুষ উদাসীন অথবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অথবা বিফলমনোরথ হয়ে পড়ে, অথবা তিক্ত ক্রন্দন করে বা বিলাপ করে। সকল ধরনের প্রতিক্রিয়াই থাকবে। একদিন, যখন আমার দ্বারা ঘৃণিত সকল ব্যক্তিই প্রত্যাহৃত হবে, তখন আমার মহান কার্য সিদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে অনেক মানুষেরই প্রথমজাত পুত্রগণের কারণে পতন ঘটবে, এবং পরিশেষে, ধাপে ধাপে তারা সকলেই প্রস্থান করবে। প্রকারান্তরে বললে, আমার গৃহ ক্রমশ পবিত্র হয়ে উঠবে, ক্রমশ সকল প্রকার দানব আমার পাশ থেকে পশ্চাদপসারণ করবে, শান্ত ও অনুগতভাবে, এবং বিন্দুমাত্র অনুযোগটুকু না করেই চলে যাবে। তারপর, আমার সকল প্রথমজাত পুত্রগণ প্রকাশিত হবে, এবং আমি আমার কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপটি আরম্ভ করব। কেবলমাত্র তখনই প্রথমজাত পুত্রগণ আমার সাথে রাজা হয়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর রাজত্ব করবে। এগুলিই হল আমার কার্যের পদক্ষেপ, এবং এগুলি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। এই বিষয়টি উপেক্ষা কোরো না, নাহলে তুমি ভুল করবে।

আমার বাক্যগুলি যখন তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, সেই সময়টিতেই আমি আমার কাজ শুরু করি। আমার একটি বাক্যও অপূর্ণ রয়ে যাবে না। আমার কাছে একটি দিন হল এক হাজার বছরের মতো, এবং এক হাজার বছর হল একটি দিনের মতো। তোমরা কীভাবে তা দেখো? সময় সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আমার চেয়ে অত্যন্ত ভিন্নতর, কারণ আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করি, এবং আমিই সকল কিছু সম্পন্ন করি। আমার কার্য নির্বাহ হয় প্রত্যহ, ধাপে ধাপে, এবং পর্যায়ক্রমে; উপরন্তু, আমার কার্যের সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া একটি লহমার জন্যও স্থগিত হয় না: প্রতিটি মুহুর্তে তা ক্রমাগত নির্বাহ হয়ে চলেছে। বিশ্বসৃষ্টির সময়কাল থেকে আমার বাক্যসমূহ কখনোই বিঘ্নিত হয়নি। আজ অবধি আমি আমার কথনের উচ্চারণ করেছি ও সেগুলিকে কণ্ঠস্বরপ্রদান করে এসেছি; তা ভবিষ্যতেও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে, আমার সময় সযত্নে আয়োজিত ও সংগঠিত, তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। যখন আমার যা করা প্রয়োজন, তখন আমি তা করব (আমার সঙ্গে, সকলই হবে মুক্ত, সকলই হবে স্বাধীন), এবং আমার কার্যের পদক্ষেপগুলিতে আমি কখনোই বিন্দুমাত্রও ব্যাহত হই না। আমার গৃহে আমি সকলের আয়োজন করতে পারি; বিশ্বে আমি সকলেরই আয়োজন করতে পারি—তবে, আমি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নই, কারণ আমার আত্মা কর্মরত রয়েছে। আমার আত্মা সকল স্থান পরিপূর্ণ করে, কারণ আমিই অনন্য ঈশ্বর স্বয়ং, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে আমার হস্তে। এভাবে, দেখতে পাওয়া যায় যে আমি সর্বশক্তিমান, আমি প্রাজ্ঞ, এবং আমার মহিমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কোণায় পূর্ণ।


অধ্যায় ১০৮

আমার মধ্যে সবাই বিশ্রাম পেতে পারে এবং সকলেই মুক্তি পেতে পারে। যারা আমার বাইরে থাকে তারা স্বাধীনতা বা সুখ পেতে পারে না, কারণ আমার আত্মা তাদের সাথে নেই। এই ধরনের লোকদের বলা হয় আত্মাহীন মৃত, যেখানে আমি আমার মধ্যে যারা আছে তাদের বলি “আত্মাপ্রাপ্ত জীবিত প্রাণী”। তারা আমারই মধ্যে রয়েছে, এবং তারা আমার সিংহাসনে ফিরে আসতে বাধ্য। যারা সেবা প্রদান করে ও যারা শয়তানের অন্তর্গত তারা আত্মাহীন মৃত, এবং তাদের সকলকে বিলুপ্ত করতেই হবে ও তাদের শূন্যে পরিণত করতেই হবে। এটি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটি রহস্য, এবং এটি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটি অংশ মানবজাতি যার তল পেতে পারে না; যাইহোক একই সঙ্গে আমি এটি সবার কাছে প্রকাশ করেছি। যারা আমার নয় তারা আমার বিরুদ্ধে; যারা আমার অন্তর্গত তারাই আমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত এবং এটি শয়তানের প্রতি আমার বিচারের নিহিত নীতি। এই নীতিটি সকলের জানা উচিত যাতে তারা আমার ন্যায়পরায়ণতা এবং পক্ষপাতবিহীনতা দেখতে পায়। শয়তানের কাছ থেকে আসা প্রত্যেকের বিচার হবে, দগ্ধ করা হবে এবং ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এটিও আমার ক্রোধ, এবং এর থেকে আমার স্বভাব আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এখন থেকে, আমার স্বভাব প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে; এটি ধীরে ধীরে সমস্ত মানুষ ও সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে, সকল ধর্ম ও সম্প্রদাযয়ের কাছে, এবং জীবনের সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রকাশিত হবে। কিছুই গোপন থাকবে না; সব প্রকাশ করা হবে। যেহেতু আমার স্বভাব এবং আমার কর্মে নিহিত নীতি মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গোপন রহস্য, সেহেতুআমাকে এমনটি করতেই হবে (যাতে প্রথমজাত পুত্ররা আমার পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করতে না পারে এবং সেই সাথে সমস্ত মানুষের ও সকল রাষ্ট্রের বিচার করার জন্য আমার প্রকাশিত স্বভাবকে ব্যবহার করা হয়)। এটি হল আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা এবং এগুলি হল আমার কাজের ধাপ। কেউ এটিকে লঘুভাবে পরিবর্তন করবে না। আমি ইতিমধ্যেই আমার মানবতার মধ্যে আমার দেবত্বের সম্পূর্ণ স্বভাবকে যাপন করেছি, তাই আমি কাউকে আমার মানবতাকে ক্ষুব্ধ করার অনুমতি দেব না। (আমি যা কিছু যাপন করি, তা সকলই ঐশ্বরিক স্বভাব; এই কারণেই আমি আগে বলেছি যে আমি হলাম স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি স্বাভাবিক মানবতাকে অতিক্রম করেছেন।) আমাকে ক্ষুব্ধ করে এমন কাউকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করব না এবং আমি তাকে অনন্তকালের জন্য ধ্বংস হতে দেব! মনে রাখবে! আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি; অন্য কথায় এটি আমার পরিচালনামূলক ফরমানসমূহের এক অপরিহার্য অংশ। প্রত্যেকেরই দেখা উচিত, যে, আমিই সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর, এবং অধিকন্তু, স্বয়ং ঈশ্বর। এতক্ষণে এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত! আমি অসতর্ক ভাবে কিছু বলি না। যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করছ, ততক্ষণ আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করি এবং নির্দিষ্ট করে দিই৷

পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ; শুধু আমার গৃহেই নয়, আমার বাড়ির বাইরেও, আমি চাই যে তোমরা আমার নামের সাক্ষী থাকবে, আমাকে যাপন করবে, এবং সব বিষয়ে আমার সাক্ষ্য দেবে। কারণ এ হল অন্তিমের সময়, সবকিছু এখন প্রস্তুত এবং সবকিছু তার আসল চেহারা বজায় রাখছে, এবং এর কোনোটিই কখনোই পরিবর্তিত হবে না। যাদের বহিষ্কার করা উচিত, তারা হবে বহিষ্কৃত, এবং যাদের রাখা উচিত তারা থেকে যাবে। জোর করে ধরে রাখার বা দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না; আমার পরিচালনাকে ব্যাহত করার বা আমার পরিকল্পনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা কোরো না। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি মানবজাতির প্রতি সর্বদা প্রেমময় এবং সহানুভূতিশীল, কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার স্বভাব আমার কাজের পর্যায় অনুসারে ভিন্নতর হয়, কারণ আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর; স্বয়ং আমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর! আমি অপরিবর্তনীয় এবং সতত পরিবর্তনশীল উভয়ই। এ হল এমন কিছু যা কেউ অনুধাবন করতে পারে না। শুধুমাত্র যখন আমি তোমাদের এর সম্পর্কে বলব এবং তোমাদের তা ব্যাখ্যা করব তখনই তোমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। আমার পুত্রদের কাছে আমি প্রেমময়, করুণাময়, ধার্মিক এবং অনুশাসনকারী, কিন্তু বিচারপ্রবণ নই (এবং, এর মাধ্যমে, আমি বলতে চাই যে আমি প্রথমজাত পুত্রদের ধ্বংস করি না)। আমার পুত্রদের ব্যতীত অন্য লোকেদের কাছে, আমি যুগের পরিবর্তনের অনুসারে যে কোনও সময়ে পরিবর্তিত হই: করি আমি প্রেমময়, করুণাঘন, ধার্মিক, মহিমান্বিত, বিচারপ্রবণ, ক্রোধী, অভিশাপ-দানকারী, জ্বলন্ত, এবং, সবশেষে, তাদের দেহের বিনাশকর্তা হয়ে উঠতে পারি। যারা ধ্বংস হবে তারা তাদের আত্মা এব অন্তরাত্মা সহ ধ্বংস হবে। তবে, যারা সেবা প্রদান করবে, শুধুমাত্র তাদের আত্মা এবং অন্তরাত্মাসমূহ ধরে রাখা হবে (এবং আমি কীভাবে এমনটি বাস্তবায়িত করেছি সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে আমি তোমাদের পরে বলব, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো)। তবে, তারা কখনই স্বাধীনতা পাবে না এবং কখনই মুক্তি পাবে না, কারণ তারা আমার লোকেদের নিম্নতন, এবং তারা আমার লোকদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেবা-প্রদানকারীদের যে আমি এত ঘৃণা করি, তার কারণ হল তারা সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর, এবং যারা সেবা-প্রদানকারী নয় তারাও অতিকায় লাল ড্রাগনেরই বংশধর। অন্য ভাবে বললে, যে সকল ব্যক্তি প্রথমজাত পুত্র নয়, তারা অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর। যখন আমি বলি যে যারা ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে তারা আমার চিরন্তন প্রশংসা করে, আমি এটা বলতে চাইছি যে তারা চিরকাল আমার সেবা করবে। এই বিধি আমোঘ। সেই লোকেরা সর্বদা ক্রীতদাস, গবাদি পশু এবং ঘোড়া হয়ে থাকবে। আমি যে কোন সময় তাদের বধ করতে পারি এবং আমি তাদের উপর ইচ্ছামতো আধিপত্য বিস্তার করতে পারি, কারণ তারা মহান লাল ড্রাগনের বংশধর এবং তাদের মধ্যে আমার স্বভাব নেই। এছাড়াও তারা মহান লাল ড্রাগনের বংশধর হওয়ায় তাদের মধ্যে তার স্বভাব রয়েছে; অর্থাৎ তারা জানোয়ারদের স্বভাবের অধিকারী। এটি একেবারে সত্য এবং চিরন্তন অপরিবর্তনীয়! কারণ এটা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল। কেউ এটি পরিবর্তন করতে পারবে না (আমি এটা বলতে চাইছি যে, আমি কাউকে এই নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করতে দেব না); যদি তুমি চেষ্টা করো, আমি তোমাকে আঘাত করব!

আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা এবং আমার কাজ কোন ধাপে পৌঁছেছে তা দেখার জন্য আমি যে রহস্যগুলি প্রকাশ করেছি তা তোমাদের দেখতে হবে। দেখো আমি আমার হাত দিয়ে কি করি, এবং দেখো কোন ধরনের লোকেদের উপর আমার বিচার ও আমার ক্রোধ এসে পড়ে। এ-ই হল আমার ন্যায়পরায়ণতা। আমি যে রহস্যগুলি প্রকাশ করেছি সেই অনুসারে আমি আমার কাজের আয়োজন করি এবং আমার পরিকল্পনা পরিচালনা করি৷ কেউ এর পরিবর্তন করতে পারে না; এটা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী ধাপে ধাপেই হবে। রহস্যগুলি হল সেই পথ যে পথ দিয়ে আমার কাজ চলে, এবং সেগুলি হল চিহ্নস্বরূপ, যা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার পদক্ষেপগুলির প্রতি নির্দেশ করে। কেউই আমার রহস্য থেকে কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে পারবে না, কারণ রহস্য যদি ভুল হয়, তবে পথটিও ভুল। আমি কেন আমার রহস্য তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি? এর কারণ কী? তোমাদের মধ্যে কে তা স্পষ্ট করে বলতে পারবে? উপরন্তু, আমি বলেছি যে রহস্যগুলি হল পথ, তাহলে এই পথটি কী বোঝায়? এটাই হল সেই প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে তোমরা মাংস থেকে দেহে প্রবেশ করো, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আমি আমার রহস্যগুলি প্রকাশ করার পরে, মানুষের পূর্বধারণাগুলি ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং তাদের চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। এটি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রক্রিয়া। এইজন্য আমি বলি যে আমার কাজ ধাপে ধাপে হয়, এবং তা অস্পষ্ট নয়; এটাই বাস্তবতা, এবং এটাই হল আমার কাজ করার উপায়। কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না, বা অন্য কেউই তা অর্জন করতে পারে না, কারণ আমি স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর! আমার কাজ ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সমগ্র মহাবিশ্ব জগত আমার একার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আমার একার দ্বারা সাজানো। কে আমার বাক্য না শোনার সাহস করে? (“আমি একা” বলতে আমি স্বয়ং ঈশ্বরকে বুঝিয়েছি, কারণ আমিই হলাম সেই ব্যক্তি যিনি স্বয়ং ঈশ্বর—তাই নিজের পূর্বধারণাগুলিকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখো না।) কে আমার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করে? তাদের কঠিন শাস্তি হবে! তোমরা অতিকায় লাল ড্রাগনের পরিণতি দেখেছো! এটাই তার শেষ, তবে এটি একটি অনিবার্যতাও বটে। কাজটি অবশ্যই আমার নিজের দ্বারা করা উচিত যাতে অতিকায় লাল ড্রাগন লজ্জিত হয়। সে আর কখনও উঠতে পারবে না, এবং সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে! এখন আমি রহস্য প্রকাশ করতে শুরু করেছি। (মনে রাখবে! বেশিরভাগ প্রকাশিত রহস্যগুলি এমনই যা তোমরা যার প্রায়শই উচ্চারণ করো কিন্তু কেউ বুঝতে পারো না।) আমি আগেই বলেছি যে লোকেরা যে সকল বস্তুকে অসমাপ্ত দেখে তা আমার চোখে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং আমি যেগুলিকে শুধুই শুরু হিসাবে দেখি, লোকেদের কাছে তা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ বলে মনে হয়। এমনটা কি স্ববিরোধী? তা নয়। লোকেরা এইভাবে চিন্তা করে কারণ তাদের নিজস্ব ধারণা এবং চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমি যে বিষয়গুলি পরিকল্পনা করি তা আমার বাক্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় (আমি যখন বলি তখনই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যখন আমি বলি তখনই সেগুলি সম্পূর্ণ হয়)। তবু, আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আমি যে কাজগুলো করি তার একটা সময়সীমা আছে। এইভাবে, আমি যেই বিষয়গুলিকে অসম্পূর্ণ হিসাবে দেখি, যদিও মানুষের চর্মচক্ষুতে (তাদের সময়ের ধারণা পৃথক হওয়ার কারণে), সেই বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। আমি যে রহস্যগুলি প্রকাশ করি তার কারণে আজকাল বেশিরভাগ লোকই আমাকে সন্দেহ করে। বাস্তবের অভিঘাতে, এবং আমার অভিপ্রায় মানুষের ধারণার সাথে না মেলার কারণে, তারা আমার বিরোধী হয় এবং আমাকে অস্বীকার করে। এ হল শয়তানের নিজের ষড়যন্ত্রে নিজেই বিপাকে পড়া। (তারা আশীর্বাদ পেতে চায়, কিন্তু তারা প্রত্যাশা করেনি যে ঈশ্বর এতটা পর্যন্ত তাদের নিজস্ব ধারণার সাথে সঙ্গতিবিহীন হবেন, তাই তারা পিছু হটে।) এও আমার কাজের একটি প্রভাব। সমস্ত মানুষের উচিত আমার প্রশংসা করা, আমাকে অভিনন্দন জানানো, এবং আমাকে গৌরবান্বিত করা। সম্পূর্ণরূপে সমস্তকিছুই আমার করতলে, এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্তকিছুই আমার বিচারের অধীন। যখন সমস্ত জাতিগোষ্ঠী আমার পর্বতের দিকে প্রবাহিত হয়, এবং যখন প্রথমজাত পুত্ররা বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করে, তখনই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তিম ক্ষণ আগত হবে। তা হবে আমার ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তির মুহূর্ত। সবকিছু আমার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আয়োজিত হয়েছে; আমি এমন ইতিমধ্যে অনেকবারই বলেছি। যেহেতু তোমরা এখনও তোমাদের পূর্বধারণার মধ্যেই বসবাস করছ, তাই আমাকে অবশ্যই এ বিষয়ে বারংবার জোর দিতে হয়, যাতে তোমরা এখানে এমন কোনো ভুল না করো যা আমার ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করে। লোকেরা আমাকে সাহায্য করতে পারে না বা তারা আমার ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে না, কারণ তোমরা বর্তমানে এখনও রক্ত-মাংসের দেহধারী (যদিও তোমরা আমারই অন্তর্ভুক্ত, তোমরা এখনও দৈহিকতার মধ্যেই বসবাস করো)। সেই হিসাবে আমি বলি যে, যারা দৈহিকতাময়, তারা আমার উত্তরাধিকার পেতে পারে না। তোমাদের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করানোর পিছনে এটিই প্রধান কারণও বৈকি।

বিশ্বে ভূমিকম্পই বিপর্যয়ের সূচনা করে। প্রথমত, আমি বিশ্বকে—অর্থাৎ, পৃথিবীকে—পরিবর্তিত করি, এবং তারপরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ আসে। এ হল আমার পরিকল্পনা, এবং এইগুলি হল আমার পদক্ষেপ, এবং আমার সেবা করার জন্য আমি সবকিছু সচল করব যাতে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে, আমার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই, সমগ্র বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যখন প্রথম দেহধারণ করেছিলাম এবং ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হয়েছিলাম, তখন পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠেছিল, এবং যখন অন্তিম সময় আসবে তখনও একই রকম হবে। আমি দেহ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ভূমিকম্প শুরু হবে। এইভাবে, প্রথমজাত পুত্ররা একেবারেই বিপর্যয়ের শিকার হবে না, আর যারা প্রথমজাত পুত্র নয় তারা দুর্যোগের মধ্যে কষ্টভোগ করতে থাকবে। অতএব, মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যেকেই প্রথমজাত পুত্র হতে ইচ্ছুক। মানুষের আশঙ্কা হল যে, তা আশীর্বাদ উপভোগের জন্য নয়, বরং দুর্যোগের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য। এ হল অতিকায় লাল ড্রাগনের পরিকল্পনা। তবে, আমি সেটিকে কখনোই নিস্তার দেব না; আমি সেটিকে আমার কঠিন শাস্তি ভোগ করাব, এবং তারপর সেটি উঠে দাঁড়াবে এবং আমাকে সেবা করবে (তা আমার পুত্রদের এবং আমার লোকদেরকে সম্পূর্ণ করাকে নির্দেশ করে), ফলে সেটি চিরকালের জন্য নিজস্ব চক্রান্ত দ্বারাই প্রতারিত হবে, চিরতরে আমার বিচার মেনে নেবে এবং চিরকাল আমার দ্বারা দগ্ধ্ হবে। সেবা-প্রদানকারীদের দিয়ে আমার প্রশংসা করানোর এটাই হল প্রকৃত অর্থ (অর্থাৎ, আমার মহান শক্তি প্রকাশ করার জন্য তাদের ব্যবহার করা)। আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে গোপনে আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে দেব না, আমার প্রশংসা করার অধিকারও দেব না! (কারণ সেটি যোগ্য নয়; সেটি কখনই যোগ্য হবে না!) আমি কেবলমাত্র অতিকায় লাল ড্রাগনকে দিয়ে অনন্তকালের জন্য আমাকে সেবা করিয়ে যাবো! আমি তাকে কেবল আমার সামনে অবনত হতে দেব। (যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তারা যারা নরকবাস করছে তাদের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে; ধ্বংস হচ্ছে কঠিন শাস্তির একটি সাময়িক রূপ, আর যারা নরকবাস করছে তারা চিরকাল কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। এই কারণে, আমি “অবনত” শব্দটি ব্যবহার করি। যেহেতু এই লোকেরা আমার বাড়িতে লুকিয়ে প্রবেশ করে ও আমার অনুগ্রহের অনেক কিছু উপভোগ করে, এবং আমার সম্পর্কে কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাদের জন্য আমি কঠোর শাস্তি ব্যবহার করি। আমার গৃহের বাইরে রয়েছে যারা, তাদের প্রসঙ্গে তোমরা বলতেই পারো যে, যারা অজ্ঞ তাদের কষ্ট হবে না।) মানুষের পূর্বধারণা অনুসারে, তারা মনে করে যে, যেসব লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাদের অবস্থা যারা নরকবাস করছে তাদের চেয়ে খারাপ, কিন্তু, বস্তুত এর বিপরীতেই, যারা নরকবাস করছে তাদের চিরতরে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে, এবং যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারা চিরতরে শূন্যতায় ফিরে আসবে।


অধ্যায় ১০৯

প্রতিদিনই আমি উচ্চারণ করছি, বক্তব্য রাখছি, এবং আমার মহান চিহ্ন ও বিস্ময়করতা প্রকাশ করছি। এই সকল বিষয় নিয়েই গঠিত আমার আত্মার কর্ম। মানুষের দৃষ্টিতে আমি শুধুই একজন মানুষ, কিন্তু ঠিক এই মানবদেহের মধ্যেই আমি আমার সমস্ত কিছুর পাশাপাশি, আমার মহান ক্ষমতাও প্রকাশ করি।

আমি যে মানুষ, সেই মানুষটিকে লোকজন অগ্রাহ্য করে, তারা আমার ক্রিয়াকলাপ উপেক্ষা করে, তাই তারা ভেবে নেয় এই সমস্ত কিছু মানুষের দ্বারাই কৃত। তাহলে, কেন তুমি একটু সময় নিয়ে ভেবে দেখো না যে, আমি যা কিছু সিদ্ধ করেছি, কোনো মানুষের তা করতে সক্ষম কি না? মানুষ আমাকে এতটা অবধিও জানে না; তারা না করে আমার বাক্য উপলব্ধি, আবার না বোঝে আমার কর্মও। মন্দ, ভ্রষ্ট মানুষ! আমি কবে তোমায় গ্রাস করবো? কবে তোমায় জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিমজ্জিত করবো? কতবারই না তোমাদের দল থেকে আমি বিতাড়িত হয়েছি, কতবার মানুষ আমাকে অপমান করেছে, উপহাস করেছে, আমার অবমাননা করেছে, আর কত বারই না মানুষ প্রকাশ্যে আমার বিচার করেছে, আমাকে অস্বীকার করেছে। অন্ধ মানবজাতি! তোমরা কি জানো না যে, তোমরা নিছকই আমার হাতের একমুঠো কাদা? তোমরা কি জানো না যে, তোমরা শুধুই আমার সৃষ্ট বস্তুমাত্র? আমার ক্রোধের আগল এখন উন্মুক্ত হচ্ছে, কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারে না। মানুষ কেবল বারংবার করুণা প্রার্থনাই করতে পারে। যাইহোক, আমার কর্ম এতদূর প্রসারিত হয়েছে, কেউই তা বদলাতে পারবে না। যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা মাটিতেই ফিরে যেতে হবে। এমন নয় যে আমি অধার্মিক, বরং মানুষই চূড়ান্ত ভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল, এবং তার কারণ হল তোমরা শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছ, তার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছ। আমিই হলাম স্বয়ং পবিত্র ঈশ্বর; না যায় আমায় অবমাননা করা, না করি আমি কোনও অশুদ্ধ মন্দিরে বাস। এখন থেকে, আমার উন্মত্ত প্রকোপ (ক্রোধের চেয়েও তীব্রতর) সমস্ত দেশ ও লোকেদের ওপর বর্ষিত হওয়া শুরু হবে, তা হবে সেই সমস্ত জঞ্জালকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যারা আমার থেকে আসা সত্ত্বেও আমায় জানে না। আমি মানুষকে চূড়ান্ত ঘৃণা করি, এবং আমি আর কোনো করুণা করবো না; পরিবর্তে, আমি আমার সকল অভিশাপ বর্ষণ করবো। এরপরে আর কোনো ভালোবাসা ও সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকবে না, সমস্ত কিছুই ভস্মীভূত ও বিলীন হবে, এবং শুধুমাত্র আমার রাজ্য থাকবে, যার ফলে আমার লোকেরা আমার গৃহে আমার প্রশংসা করবে, আমাকেই মহিমান্বিত করবে, এবং আমারই জন্য চিরকাল জয়ধ্বনি দেবে (এটাই আমার লোকদের কাজ)। আমার গৃহের ভিতরে এবং বাইরে থাকা সকলকেই আমার হস্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্তি দিতে শুরু করবে। কোনো মন্দ কর্ম সংঘটনকারীই আমার করতল এবং বিচারের হাত থেকে পালাতে পারবে না; প্রত্যেককে অবশ্যই এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং আমার উপাসনা করতে হবে। এ-ই হল আমার মহিমা, এবং উপরন্তু, এ এক প্রশাসনিক ফরমানও বটে, যা আমি মন্দ কর্ম সংঘটনকারীদের প্রতি জারি করেছি। কেউই আর কাউকে উদ্ধার করতে পারবে না। মানুষ কেবল নিজেদের প্রতিই যত্নবান হতে পারে, তবে তারা যা-ই করুক না কেন, আমার শাস্তির হাত থেকে নিস্তার পাবে না। এখানে কারণটি প্রকাশিত হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে যে আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ কঠোর; এই সত্য সমস্ত মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

যখন আমি ক্রোধান্বিত হতে শুরু করব, তখন ছোট-বড় সকল অপদেবতাই এই ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করবে যে, আমার হস্ত তাদের প্রাণ কেড়ে নেবে—কিন্তু আমার হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। শাস্তিদানের সকল সামগ্রী আমার হাতেই রয়েছে; আমার হাত সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, সকল কিছুই আমার করায়ত্তে, এবং কেউই মুক্ত হতে পারবে না। এ-ই হল আমার প্রজ্ঞা। মনুষ্যজগতে আগমনের পর, আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি, মানুষের মধ্যে আমার কর্মসূচনার ভিত্তি স্থাপন করেছি (কারণ আমিই হলাম প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, এবং কী করা উচিত ও কী করা অনুচিত, সেবিষয়ে আমিই যথাযথভাবে মোকাবিলা করি)। সমস্তকিছু যথাযথভাবে আয়োজিত হয়ে যাওয়ার পর আমি দেহধারণ করি এবং মনুষ্যজগতে অবতীর্ণ হই। তবে, কেউই আমায় চিনতে পারেনি। যাদের আমি আলোকিত করেছি, তারা বাদে বিদ্রোহের সকল সন্তান আমায় অস্বীকার করেছে, অপমান করেছে, আমার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখিয়েছে। যদিও পরিশেষে, আমি তাদের সদাচারী ও সমর্পিত করে তুলবো। মানুষের কাছে মনে হতে পারে যে, আমি খুব বেশি কিছু করছি না, কিন্তু আমার মহান কার্য ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। (মানুষেরা পুরোপুরি আমার মনুষ্যরূপকে মান্য করে, মুখের কথায় এবং হৃদয়েও; এ হল এক লক্ষণ।) বর্তমানে আমি উত্থিত হই, এবং যে সকল মন্দ আত্মা আমায় অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি দিই। তারা যতকালই আমার অনুসারী থাকুক না কেন, তাদের অবশ্যই আমার পার্শ্ব ত্যাগ করতে হবে। আমার বিরুদ্ধাচরণকারী কাউকেই আমি চাই না (তারা হল সেই সব মানুষ যাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব রয়েছে, যারা সাময়িকভাবে মন্দ আত্মার কবলে ছিল, এবং যারা আমায় জানে না)। আমি তাদের একজনকেও চাই না! তাদের সবাইকে অপসারণ করা হবে, তারা হয়ে উঠবে নরকবাসের সন্তান! আজ আমায় সেবা প্রদানের পর, তাদের অবশ্যই চলে যেতে হবে! আমার গৃহে ঘুরে বেড়িও না; তোমাদের ক্রমাগত করে চলা নির্লজ্জ পরগাছাবৃত্তি বন্ধ করো! শয়তানের অধিকৃত সকলে শয়তানেরই সন্তান এবং তারা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যারা আমাকে অস্বীকার করো, তারা সকলে নিঃশব্দে আমার পার্শ্ব ত্যাগ করে চলে যাবে, যার ফলে আমার কর্মের গতি কোনো বিঘ্ন ব্যতিরেকেই কম অবরুদ্ধ হয়। সবকিছুই আমার আদেশে সম্পন্ন হবে, কোনো বাধা বা বিঘ্ন ছাড়াই। সকলই আমার দৃষ্টির সামনে পড়ে আমার রোষানলে ধ্বংস হবে। এ-ই আমার সর্বশক্তিমানতা এবং নিখুঁত প্রজ্ঞা প্রদর্শন করে (আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে যা করেছি)। তা আমার নামে বৃহত্তর গৌরব সংযুক্ত করবে, এবং আমাতে অধিকতর মহিমা যোগ করবে। আমি যা করি এবং আমার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরভঙ্গি থেকে তোমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারো যে, আমি আমার গৃহেই আমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি, এবং আমি অইহুদি দেশগুলির অভিমুখী হওয়া শুরু করেছি। আমি সেখানে আমার কর্মের সূচনা করছি, এবং কার্যের পরবর্তী পর্যায় সম্পাদন করছি।

আমার বেশিরভাগ কাজই তোমাদের ধারণার সাথে মেলে না—কিন্তু আমার পুত্রগণ, তোমরা চলে যেও না। মনুষ্যসুলভ ধারণার সাথে সেগুলো না মেলার অর্থ এ-ই নয় যে, এগুলো আমার কথন নয়। বরং ঠিক ব্যাপারটা হল, তা প্রমাণ করে যে, আমি সেগুলো উচ্চারণ করেছি। যদি আমার বাক্য মানবোচিত ধারণার সাথে সঙ্গত হতো, তাহলে তা হতো মন্দ আত্মার কর্ম। এইভাবে, তোমাদের অবশ্যই আমার বাক্যের প্রতি আরো সচেষ্ট হতে হবে, আমি যা করি তোমাদেরও তা করতে হবে, এবং আমি যা ভালোবাসি, তা তোমাদেরও ভালোবাসতে হবে। এই অন্তিম যুগ হল সেই যুগ, যখন সকল বিপর্যয়ের পুনঃপ্রাদুর্ভাব ঘটবে, উপরন্তু এ হল সেই যুগ, যেখানে আমি আমার সকল স্বভাব প্রকাশ করে চলেছি। যখন আমার সকল পবিত্র ভেরী বেজে উঠতে শুরু করবে, মানুষ সত্যিই ভয় পাবে; সেই সময়ে কেউই মন্দ কর্ম করতে সাহস পাবে না, বরং তারা আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হবে, আমার প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতার প্রশংসা করবে। সব কিছুর পরেও আমিই হলাম স্বয়ং প্রাজ্ঞ ঈশ্বর! কে আমায় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে পারে? আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস কার আছে? আমার প্রজ্ঞা অস্বীকার করার সাহস কার? আমার সর্বশক্তিমানতা কার অজানা? আমার আত্মা যখন সর্বত্র ব্যাপক কর্ম সম্পাদন করে চলেছে, তখন সকলেই আমার সর্বশক্তিমানতার বিষয়ে অবগত, কিন্তু এখনও আমার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। আমি চাই, আমার ক্রোধের ফলস্বরূপ, লোকে আমার সর্বশক্তিমানতা, প্রজ্ঞা এবং আমার ছবির গৌরব প্রত্যক্ষ করুক। (প্রথমজাত পুত্রদের মধ্যে এই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে; এটা সম্পূর্ণ সত্য। তারা বাদে, কেউই আমার ছবির অংশ হয়ে উঠতে পারে না; এ আমার দ্বারা আদিষ্ট।) আমার গৃহে এমন অনেক অন্তহীন রহস্য রয়েছে, মানুষ যেগুলোর তল পায়না। যখন আমি বাক্য উচ্চারণ করি, লোকে বলে যে আমি অত্যন্ত নির্দয়। তারা বলে যে, কত কত মানুষ আমাকে ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট মাত্রায় ভালোবাসে। তাহলে আমি তাদের দিকে অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর বলে কেন আঙুল তুলি? উপরন্তু, আমি তাদের এক এক করে ত্যাগ-ই বা কেন করবো? আমার গৃহে আরও বেশি লোকজনের সমাগম হওয়াটাই কি বেশি ভালো নয়? তা সত্ত্বেও, আমি এইভাবে কাজ করে চলি। আমার পূর্বনির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে একজনও বেশি বা কম হতে পারে না। (এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমান। এটা যে শুধু কোনো মানুষই পরিবর্তন করতে পারে না, তা নয়, এমনকি আমি নিজেও এটা পরিবর্তন করতে পারি না, কারণ শয়তানের সামনে আমি নতিস্বীকার করব না। আমার প্রজ্ঞা এবং মহিমা সুস্পষ্ট করার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। আমিই হলাম একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর। মানুষই আমার সামনে মাথা নত করে; আমি মানুষের সামনে মাথা নত করি না।) ঠিক এই বিষয়টাই শয়তানকে সবচেয়ে বেশি অপমানিত করে। আমি যে লোকেদের নির্বাচিত করেছি, তারা সকলেই বিনয়ী, সমর্পিত, বাধ্য ও সৎ, এবং তারা বিনয় সহযোগে ও প্রচ্ছন্নরূপে আমার সেবা করতে পারে। (শয়তান আমাকে অপমান করার জন্য এই সত্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি শয়তানকে পরাজিত করেছি।) এই সব মানুষের মধ্যেই আমার স্বভাব প্রতীয়মান হয়। যখন আমি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবো, তখন আমার প্রথমজাত পুত্রদেরই আমার রাজ্যের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করব, এবং কেবল তখনই আমি বিশ্রাম নেব, কারণ তারাই আমার সাথে সাথে রাজা হিসেবে রাজত্ব করবে। আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমাকে প্রকাশিত করে। তাদের বিনীত ও গোপন সেবায় আমার প্রতি তারা সমর্পিত হয়, তাদের সততা দ্বারাই তারা আমার বাক্য সম্পাদিত করে, সততা সহকারে আমার বাক্যের পুনরাবৃত্তি করে; এবং বিনয় সহযোগে আমার নাম মহিমান্বিত করে (ঔদ্ধত্য বা বর্বরতার মাধ্যমে নয়, বরং মহিমা ও ক্রোধের মাধ্যমে)। আমার প্রথমজাত পুত্রগণ! এই মহাবিশ্বকে বিচার করার সময় আগত! আমি তোমাদেরকে আশীর্বাদ করছি, কর্তৃত্ব প্রদান করছি এবং আশীর্বাদের একটা অংশ দিয়ে পুরস্কৃত করছি! সবকিছু ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং সমস্তটাই তোমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আয়োজিত হবে, কারণ আমিই তোমাদের পিতা; তোমাদের মজবুত কেল্লা, তোমাদের আশ্রয় এবং সমর্থনের স্থলও বটে। এছাড়াও, আমিই তোমাদের একমেবদ্বিতীয়ম সর্বশক্তিমান; তোমাদের সবকিছু! সকলই ন্যস্ত আমার করতলে, এবং তোমাদেরও করতলে। এর মধ্যে শুধু আজ নয়, গতকাল, এমনকি আগামীকালও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে! তা কি উদযাপনের যোগ্য নয়? তা কি তোমাদের হর্ষধ্বনির যোগ্য নয়? তোমরা আমার থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছ, তা তোমাদেরই প্রাপ্য অংশ! আমি নিজের জন্য কিছু সঞ্চিত না রেখেই তোমাদের সমস্ত কিছু দিয়ে দিই, কারণ আমার সকল সম্পদই তোমাদের, এবং সকল ঐশ্বর্য তোমাদেরই উপর বর্ষিত। এই কারণেই, তোমাদের সৃষ্টি করার পর আমি বলেছিলাম: “খুব সুন্দর”।

তোমরা কি জানো যে, তোমরা আজ যা ভাবো ও বলো, তা কার দ্বারা নির্দেশিত? তোমাদের কার্যকলাপের পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি: মেষশাবকের বিবাহভোজে তোমরা কীভাবে যোগ দেবে? তা কি আজ? নাকি ভবিষ্যতের কোনো দিন? মেষশাবকের বিবাহভোজ বলতে কী বোঝায়? তোমরা জানো না, জানো কি? ঠিক আছে, তাহলে আমিই তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি: মানবজগতে অবতীর্ণ হওয়ার পর, বর্তমান আমি-র সেবার জন্য সকল প্রকার মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের আয়োজন করেছিলাম। এখন যখন সমস্ত কিছুই সুসম্পন্ন হয়েছে, আমি সেবা-প্রদানকারীদের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত করছি। বিবাহ ভোজের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কী? যখন এরা আমায় সেবা প্রদান করেছিল—অর্থাৎ, যখন আমি মেষশাবকে পরিবর্তিত হয়েছিলাম—তখন আমি বিবাহভোজের আস্বাদন অনুভব করি। প্রকারান্তরে বললে, আমি যা কিছু কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব কাজ করেছি, যা কিছু বলেছি, যে সকল লোকের সংস্পর্শে এসেছি এবং আমার সারা জীবনে যা কিছু করেছি—সেই সমস্ত কিছু মিলিয়ে বিবাহভোজ গঠিত হয়। আমি মানুষ হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার পর, তোমরা আমার অনুসরণ আরম্ভ (এবং এই সময়েই আমি মেষশাবকে পরিণত হয়েছিলাম); এইভাবে, আমার নেতৃত্বে, তোমরা সমস্ত ধরনের যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, বিশ্বের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং অপদস্থ হয়েছ, পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছ, এবং আমার আশীর্বাদের অধীনে বাস করেছ। এই সমস্ত বিষয়ই মেষশাবকের বিবাহভোজের অংশ। “বিবাহভোজ” শব্দটা ব্যবহার করার কারণ হল, আমি তোমাদের যা কিছু করতে নির্দেশিত করি, সেই সকলকিছুরই উদ্দেশ্য তোমাদের অর্জন করা। তবে, এই সবই ভোজের অংশ। ভবিষ্যতে—বা, কেউ এমনও বলতে পারে যে, আজ—তোমরা যা কিছু উপভোগ করো, যা কিছু অর্জন করো এবং আমার যে রাজকীয় ক্ষমতা ভাগ করে নাও, তার সমস্তটাই—হল ভোজের অংশ। যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের উপর আমার ভালোবাসা বর্ষিত হয়। আমি যাদের ভালোবাসি, তারা চিরদিনই রয়ে যাবে, কখনও অপসারিত হবে না এবং চিরতরে আমার ভালোবাসার অধীনে থাকবে। চিরকালের মতো!


অধ্যায় ১১০

যখন সকলকিছু প্রকাশিত হবে, তা-ই হবে আমার বিশ্রামকাল, উপরন্তু তখনই সমস্তকিছু সঠিকভাবে বিন্যস্ত হবে। নিজের কাজ আমি নিজেই করি, নিজেই সমস্তকিছু সুসমন্বিত ও আয়োজিত করি। যখন আমি সিয়োন থেকে অভিগমন ও সেখানে প্রত্যাবর্তন করবো, এবং যখন আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন আমার মহান কর্ম সমাপ্ত হবে। মানুষের ধারণা অনুসারে, যা কিছু করা হয়েছে তা সকলই অবশ্যই দৃশ্যমান ও প্রতীয়মান হতে হবে; কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আমি পরিকল্পনা করা মাত্র তৎক্ষণাৎ সবকিছু সম্পন্ন হয়। সিয়োন হল আমার আলয়, আবার তা আমার গন্তব্যও বটে; এ হল সেই স্থান যেখানে আমি আমার সর্বশক্তিমানতা প্রকাশ করি, এবং এ হল সেই স্থান যেখানে আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্রেরা এক পরিবাররূপে নিজেদের আনন্দ ভাগ করে নিই। এ-ই হল সেই স্থান যেখানে আমি তাদের সাথে অনন্তকাল ধরে বসবাস করবো। সিয়োন, সেই সুন্দর স্থান যার তরে মনুষ্যগণ আকাঙ্ক্ষায় আকুল। যুগযুগান্ত ধরে অসংখ্য মানুষ সিয়োনে পৌঁছাতে উদ্যোগী হয়েছে, কিন্তু সূচনালগ্ন থেকে অদ্যবধি একজনও সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। (এমনকি পুরাকালের সন্ত ও নবীরাও কেউ সিয়োনে প্রবেশ করতে পারেনি; কারণ অন্তিম সময়েই আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি নির্বাচন করেছি, এবং এই সময়েই তারা জন্ম নিয়েছে; এরই মাধ্যমে, আমার করুণা, আমার অনুগ্রহ—যেগুলোর কথা আমি বলেছি—সেগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।) এখন যারা প্রথমজাত পুত্র, তারা প্রত্যেকেই আমার সাথে সিয়োনে প্রবেশ করবে, এবং সেই আশীর্বাদ উপভোগ করবে। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের এই সুনির্দিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করছি কারণ তারাই আমার ক্ষমতা ও গৌরবময় প্রতিমূর্তির অধিকারী, কারণ তারা আমার প্রতি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম, আমাকে গৌরবান্বিত করতে সক্ষম, এবং আমায় যাপন করতে সক্ষম। উপরন্তু, তারাই সক্ষম শয়তানকে পরাজিত করতে এবং অতিকায় লাল ড্রাগনকে অপমানিত করতে। এর কারণ, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা বিশুদ্ধ কৌমার্যসম্পন্ন; তাদেরই আমি ভালোবাসি; তাদেরকেই আমি বেছে নিয়েছি, অনুগ্রহ করেছি। আমি তাদের উন্নীত করেছি, কারণ তারাই সক্ষম নিজেদের অবস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে, বিনয় সহকারে, প্রচ্ছন্নভাবে আমায় সেবা প্রদানে, এবং আমার প্রতি শক্তিশালী সাক্ষ্য বহনেও। আমি সর্বশক্তি ব্যয় করেছি আমার প্রথমজাত পুত্রগণের নিমিত্ত, এবং তাদের সেবায় যত্নসহকারে সকল প্রকার মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের আয়োজন করেছি। পরিশেষে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের মাধ্যমে সকলকে আমি নিজের সম্পূর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করাবো, এবং তাদের মাধ্যমেই সকলকে আমার বিষয়ে প্রতীত করাবো। আমি কোনো অপদেবতাকে জোর করবো না, তাদের অবাধ ধাবমানতায় অথবা অদূরদর্শিতা আমি ভীত নই, কারণ আমার কাছে সাক্ষীগণ রয়েছে, হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে। ওহে শয়তানের অনুসারী লোকজন, এখন আমার কথা শোনো! আমার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য এবং কৃত সকল কর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল আমার প্রথমজাত পুত্রদের নিখুঁতকরণ সম্পন্ন করা। অতএব তোমাকে অবশ্যই আমার আদেশের প্রতি মনযোগী হতে হবে এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের মান্য করতে হবে; নচেৎ আমি অবিলম্বে নরকবাস ভোগ করানোর মাধ্যমে তোমাদের সাথে মোকাবিলা করবো! আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ইতিমধ্যেই আমার প্রশাসনিক ফরমানের সম্পাদন শুরু করে দিয়েছে, কারণ একমাত্র তারাই আমার সিংহাসনকে তুলে ধরার উপযুক্ত; আমি ইতিমধ্যেই তাদের অভিষিক্ত করেছি। যারা আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি সমর্পণ করবে না, তারা অবশ্যই মন্দজন, এবং সন্দেহাতীতভাবেই অতিকায় লাল ড্রাগন আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের পাঠিয়েছে। এই ধরনের দুর্বৃত্তদের অবিলম্বেই আমার গৃহ থেকে বিতাড়িত করা উচিত। এমন লোকেদের সেবা আমি চাই না; তারা অনন্ত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে—এবং অবিলম্বে, অচিরেই, তারা এর সম্মুখীন হবে! যারা আমার সেবায় নিযুক্ত, তারা অবশ্যই আমার অনুমোদন পেয়েছে; প্রদেয় মূল্যের বিষয়ে কোনোপ্রকার উদ্বিগ্নতা ছাড়াই তাদের আজ্ঞাকারী হতে হবে। বিদ্রোহী হলে আমায় সেবাদানের যোগ্য হবে না তারা; এমনতর জীবে আমার প্রয়োজন নেই। তাদের তাড়াতাড়ি করে এখান থেকে চলে যেতে হবে; আমি তাদের একেবারেই চাই না! তোমায় এখনই এই বিষয়ে স্পষ্ট বুঝতে হবে! যারা আমার সেবা করে, তাদের অবশ্যই ভালোভাবে তা করতে হবে, কোনো সমস্যা সৃষ্টি করলে চলবে না। যদি তুমি মনে করো যে তোমার কোনো আশা নেই, এবং যদি সমস্যা-সৃষ্টি আরম্ভ করো, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় তোমার অন্ত ঘটাব! আমার সেবায় নিয়োজিতদের কাছে কি এই বিষয়টা পরিষ্কার? এ-ই হল আমার প্রশাসনিক ফরমান।

আমার জন্য সাক্ষ্য বহন করাটা আমার প্রথমজাত পুত্রদেরই কর্তব্য, তাই আমার জন্য তোমাদের কিছু করতে হবে না; যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছ এবং আমার দেওয়া আশীর্বাদ উপভোগ করছ, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত অবধি ভ্রমণকালে আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের নির্বাচিত করেছি এবং তাদের সম্পূর্ণ করেছি। মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করার আগেই আমি এই কাজ সমাধা করেছিলাম; মানবজাতির কেউই একথা জানে না, বরং আমার কর্ম নিঃশব্দেই সম্পাদিত হয়েছিল। এই সত্যতা মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গত নয়! যদিও যা সত্য তা সত্যই, কেউই তা বদলাতে পারে না। ছোট বড় সকল অপদেবতাই নিজেদের ভণ্ডামির মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত রূপ অনাবৃত করেছে এবং ভিন্ন মাত্রার আমার শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। এগুলো আমার কাজের পদক্ষেপ, এবং আমার বাক্যে রয়েছে প্রজ্ঞা। আমার কার্যকলাপ ও বাক্য থেকে তোমরা কি কিছু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছ? আমি কি নিছকই কাজ করছি, কথা বলছি? আমার বাক্য কি শুধুই কঠোর, বিচারমূলক বা সান্ত্বনাদায়ক? এটা খুবই সরল, কিন্তু মানবজাতির কাছে তা দেখতে পাওয়া একেবারেই সহজ নয়। আমার বাক্যের মধ্যে যে নিছক প্রজ্ঞা, বিচার, ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও সান্ত্বনাই রয়েছে, তা নয়, বরং আমার যা আছে ও আমি যা, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। আমার প্রত্যেকটা বাক্যই হল একটা রহস্য যা মানবজাতির কাছে অপ্রকাশ্য; আমার বাক্যগুলো নিতান্তই দুর্বোধ্য, এবং যদিও কিছু রহস্য প্রকাশিত হয়েছে, মানবজাতির ক্ষমতার নিরিখে সেগুলো এখনো তাদের কল্পনা ও উপলব্ধির পরিসরের বাইরে। আমার উপলব্ধ সরলতম বাক্যটিও মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য, তাই আমার এবং তাদের মধ্যে রয়েছে স্বর্গ ও মর্ত্যের মতোই ফারাক। এই কারণেই আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে চাই এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে দেহে প্রবেশ করাতে চাই। ভবিষ্যতে, তারা শুধুমাত্র দেহ থেকেই শরীরে প্রবেশ করবে না, বরং তার মধ্যে থাকাকালীন তারা তাদের আকৃতিও বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তন করবে। এ-ই হল আমার পরিকল্পনা। এটা মানুষ করতে পারে না; তাদের তা করার কোনো উপায় নেই। এইভাবে, তোমাদের বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেও, তোমরা এখনো বুঝতে পারবে না; শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃতিক এক বোধেই প্রবেশ করতে পারবে তারা। কারণ আমিই স্বয়ং প্রাজ্ঞ ঈশ্বর।

তোমরা যখন রহস্য দেখো, সকলে একইভাবে প্রতিক্রিয়া দাও। অন্তরের অন্তঃস্থলে তোমরা এইসব রহস্য গ্রহণ বা স্বীকার না করলেও, মুখে বলো যে স্বীকার করেছ। এই ধরনের লোকেরাই সর্বাপেক্ষা শঠ, এবং যখন রহস্যের উন্মোচন করবো, তখন তাদের এক এক করে নির্মূল ও পরিহার করবো। তবে, আমি সমস্ত কিছু ধাপে ধাপে করি। তাড়াহুড়ো করে করি না, আবার অন্ধের মতো সিদ্ধান্তে উপনীতও হই না; কারণ আমি দৈবিক স্বভাবের অধিকারী। আমি বর্তমানে যা করছি, বা আমার পরবর্তী ধাপে আমি কী করব, তা নিয়ে লোকেদের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই থাকে না। শুধুমাত্র যখন আমি কোনো ধাপের সাথে সম্বন্ধিত বাক্যগুলো বলি, তখনই আমার সাথে সাথে আমার কাজের পদ্ধতিও এক ধাপ এগিয়ে যায়। আমার বাক্যের মধ্যেই সবকিছু ঘটে, এবং আমার বাক্যের মধ্যেই সমস্তকিছু প্রকাশিত হয়, তাই কারোরই অধৈর্য হওয়া উচিত নয়; আমাকে যথাযথভাবে সেবা প্রদানই যথেষ্ট। বহুযুগ আগে, আমি একটা ডুমুর গাছ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে কেউ কোনো ডুমুর গাছ দেখেনি আর কেউই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, এবং পূর্বকালের গুণকীর্তনে এই বাক্যগুলো উল্লেখ করা হলেও, কেউ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ জানতে পারেনি। এই বাক্যগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ঠিক যেমন করে এই শব্দবন্ধ “বিশাল বিপর্যয়”, এবং এর মধ্যে এক রহস্য রয়েছে যা আমি কখনোই মানবজাতির কাছে প্রকাশ করিনি। লোকেরা ভেবেছিল যে ডুমুর গাছ সম্ভবত এক ধরনের ভালো ফলের গাছ, অথবা সম্ভবত আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তারা ভেবেছিল যে, এর মাধ্যমে সন্তদের উল্লেখ করা হয়েছে—তবে, সেগুলো এখনও এই বাক্যের প্রকৃত অর্থের থেকে অনেক দূরে। অন্তিম সময়ে যখন আমি আমার গ্রন্থ খুলব, তখন তোমাদের বলব। (এখানে “গ্রন্থ” বলতে বোঝায় আমার বলা সমস্ত বাক্যকে—অন্তিম সময় সম্পর্কিত আমার বাক্যকে; এর মধ্যে সেগুলোর সবই রয়েছে।) “ডুমুর গাছ” বলতে আমার প্রশাসনিক ফরমানকে বোঝানো হচ্ছে—সেগুলোর প্রত্যেকটাকেই। কিন্তু এটা শুধু অর্থের একটা অংশ মাত্র। ডুমুর গাছের অঙ্কুরোদগম বলতে দেহরূপে আমার কর্ম এবং কথনের সূচনাকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু আমার প্রশাসনিক ফরমান তখনও জারি হয় নি (এবং এর কারণ হল যে, সেই সময়ে, আমার নামের কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার মতো হয় নি, এবং আমার প্রশাসনিক ফরমান সকলের অজ্ঞাত ছিল)। যখন আমার নামের সাক্ষ্য দেওয়া হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে, যখন তা সকলের দ্বারা প্রশংসিত হবে এবং যখন আমার প্রশাসনিক ফরমানে ফলাফল দেখা যাবে, তখন ডুমুর গাছে ফল দেখা দেবে। এ-ই হল সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা, এতে কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি; সবই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। (আমি এমনটা বলছি কারণ, আমার আগের বাক্যগুলোতে, এমন একটা অংশ ছিল যা আমি তখনও পুরোপুরি প্রকাশ করিনি; তাই তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে অন্বেষণ করতে হবে।)

যখন আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সম্পূর্ণ করবো, তখনই আমার পূর্ণ মহিমা ও সামগ্রিক উপস্থিতি বিশ্বজগতে প্রকাশ করবো। তা দেহরূপেই সম্পন্ন হবে এবং তা হবে সকলের ঊর্ধ্বস্থিত, আমার নিজের ছবি দিয়েই তা সম্পাদিত হবে; তা সুসম্পন্ন হবে আমার সিয়োন পর্বতে এবং আমার গৌরবে, আরো বিশেষভাবে বললে, তা করা হবে প্রশংসামুখর কলতান মাঝে। উপরন্তু, আমার শত্রুরা আমার চারপাশ থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অতল গহ্বরে এবং জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে পতিত হবে। বর্তমানের মানুষ যা কল্পনা করতে সক্ষম, তা সীমিত এবং তা আমার প্রকৃত ইচ্ছার সাথে সুসঙ্গত নয়; এই কারণেই প্রতিদিন কথনের সময় আমি মানুষের ধারণা ও চিন্তাভাবনাকেই লক্ষ্যবস্তু হিসাবে স্থির করি। এমন একটা দিন আসবে (দেহরূপে প্রবেশের দিন), যখন আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ যথাযথ মনে হবে, এবং কোনোরকমের কোনো প্রতিরোধ তোমরা করবে না। সেই সময়, তোমাদের মনে আর ভাবনা থাকবে না, এবং তখনই আমি উচ্চারণ করা বন্ধ করবো। যেহেতু তোমাদের আর নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকবে না, আমি নিছক সরাসরিই তোমাদের আলোকিত করবো—প্রথমজাত পুত্রেরা এই আশীর্বাদই উপভোগ করবে, এবং তারা আমার সাথে রাজা হিসাবে রাজত্ব করার সময়েই তা সম্পাদিত হবে। মানুষেরা যা কল্পনা করতে পারেনা, তা বিশ্বাস করে না, এমনকি যদি কেউ কেউ তা করতেও পারে, তাহলে আমার দ্বারা বিশেষভাবে আলোকিত হওয়ার ফলেই তারা তা পারে। নয়ত, কেউই বিশ্বাস করত না, এবং এ হল এমন এক বিষয়, যেটার অভিজ্ঞতা অবশ্যই লাভ করতে হবে। (এই ধাপের মধ্যে দিয়ে না গেলে, আমার মহান ক্ষমতা প্রকাশিত হবে না, এবং এর অর্থ হল যে, আমার বাক্যের নিছক উচ্চারণের মাধ্যমেই আমি লোকজনের ধারণামুক্তি ঘটাই। অন্য কেউ এই কাজ করতে পারেনা, কেউই আমার জায়গা নিতে পারে না। আমিই হলাম সেই একমেবদ্বিতীয়ম, যিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেন; তবে, এমনটা নির্বিকল্প নয়। আমাকে অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে এই কাজ করতে হবে।) মানুষ আমার বাক্য শোনার পর উদ্দীপিত বোধ করে, কিন্তু পরিশেষে সকলেই পিছপা হয়। তারা তা না হয়ে পারে না। ইতিমধ্যে, অনেক রহস্য রয়েছে যেগুলো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। কী হবে, সেটা কেউই কল্পনা করতে পারে না এবং আমি যা প্রকাশ করবো তা-র মধ্যেই তোমাদের এই বিষয়টা প্রত্যক্ষ করাবো। এর মাধ্যমে, আমার এই বাক্যগুলোর প্রকৃত অর্থ প্রতীয়মান হয়ে উঠবে: “যারা আমার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয় আমি তাদের সকলকে উপড়ে ফেলব।” আমার শত্রুদের মতোই, আমার প্রথমজাত পুত্রদেরও বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। সেগুলো এক এক করে তোমাদের কাছে প্রকাশিত হবে। মনে রেখো! প্রথমজাত পুত্র বাদে, বাকি সকলের মধ্যেই মন্দ আত্মা কাজ করে; তারা সবাই শয়তানের দালাল। (তাদেরকেও শীঘ্রই এক এক করে অনাবৃত করা হবে, কিন্তু এমনও কেউ কেউ আছে, যাদের একেবারে শেষ পর্যন্ত সেবা করতে হবে, এবং অন্য এমন লোকও রয়েছে যাদের শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যই সেবা করতে হবে।) আমার বাক্যের কর্মের অধীনে, সকলেই তাদের আসল রূপ দেখাবে।

প্রতিটি দেশ, স্থান ও জাতি আমার নামের ঐশ্বর্য উপভোগ করে। যেহেতু বর্তমানে বিপর্যয় ঘনীভূত হচ্ছে, এবং তা রয়েছে আমারই নিয়ন্ত্রণে, এবং আমি তা ধীরে ধীরে তা বর্ষণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেহেতু সকলেই তড়িঘড়ি প্রকৃত পথের সন্ধান করছে, যা অবশ্যই করতে হবে, এমনকি মূল্য হিসাবে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হলে, তবুও। সব কিছুতেই আমার নিজস্ব নির্ধারিত সময় আছে। যখনই আমি বলি এটা সম্পূর্ণ হবে, ঠিক তখনই, সেই নির্দিষ্ট মিনিটে এবং এমনকি একেবারে সেই নির্দিষ্ট সেকেন্ডেই তা সম্পূর্ণ হবে। কেউ এতে বাধা দিতে পারবে না, এটাকে বন্ধ করতে পারবে না। সর্বোপরি, অতিকায় লাল ড্রাগন আমার পরাজিত শত্রু; সে আমার এক সেবা-প্রদানকারী, এবং সামান্যতম প্রতিরোধ ছাড়াই তাকে আমি যা বলি, সে তা-ই করে। সে সত্যিই আমার মোট বওয়া পশু। যখন আমার কাজ শেষ হবে, আমি তাকে অতল গহ্বরে এবং জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করব (আমি তাদের ব্যাপারেই উল্লেখ করছি যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত)। ধ্বংসপ্রাপ্তরা যে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তা-ই নয়, বরং আমায় নির্যাতনের অপরাধে তারা গুরুতরভাবে দণ্ডও ভোগ করবে। এই কাজটা আমি আমার সেবা-প্রদানকারীদের মাধ্যমে চালিয়ে যাবো। আমি শয়তানকে বধ করব এবং ধ্বংস করে ফেলব, অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধরদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করব। এ হল আমার কাজের এক অংশ; এর পর, আমি অইহুদি দেশগুলির অভিমুখে মুখ ফেরাব। এগুলোই হল আমার কাজের ধাপ।


অধ্যায় ১১১

সমস্ত দেশ তোমার কারণেই নিশ্চিতভাবে আশীর্বাদধন্য হবে; তোমার কারণেই সকল জাতির মানুষ আমার জয়ধ্বনি দেবে এবং প্রশংসা করবে। আমার রাজ্য সমৃদ্ধ ও বিকশিত হবে, এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এর অবমাননা কেউই করতে পারবে না এবং আমার সাথে সুসঙ্গত নয়, এমন কোনো কিছুই থাকতে পারবে না, কারণ আমিই স্বয়ং মহিমান্বিত ঈশ্বর, যিনি কোনো অপরাধ বরদাস্ত করেন না। আমি কাউকে আমার বিচার করতে দেবো না, আমার সাথে কাউকে অসঙ্গতও হতে দেবো না। এটাই আমার স্বভাব ও মহিমা প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট। কেউ আমার প্রতিরোধ করলে, আমি আমার সময়মতোই তাকে শাস্তি দেবো। আমাকে কাউকে শাস্তি দিতে কেউ দেখেনি কেন? তার একমাত্র কারণ হল, আমার সময় এখনো সমাগত হয় নি, এবং আমার হাত এখনো প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু করেনি। বিশাল বিপর্যয় ইতিমধ্যে বর্ষিত হলেও, তার মধ্যে কেবল মহাবিপর্যয় বিষয়ক ব্যাপারগুলো নিয়েই বলা হয়েছে, মহাবিপর্যয়ের বাস্তবতা কোনো মানুষের ওপর নেমে আসেনি। আমার বাক্য থেকে তোমরা কি আদৌ কিছুই উপলব্ধি করতে পেরেছ? আজ, আমি মহাবিপর্যয়ের বাস্তবিকতা প্রকাশ করা শুরু করবো। এরপরে, যে আমাকে প্রতিরোধ করবে, তাকে আমার হাতে শাস্তি পেতে হবে। অতীতে, আমার করা সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র কিছুজনকে অনাবৃত করা; তখনও কোনো মহাবিপর্যয়ের আগমন ঘটেনি। বর্তমানকাল অতীতের থেকে আলাদা। যেহেতু আমি তোমাদের আগেই মহাবিপর্যয়ের বিষয়ে অবহিত করেছি, নির্দিষ্ট সময় এলে আমি প্রকাশ্যে মহাবিপর্যয়ের বাস্তবিকতা ঘোষণা করবো। তার আগে, মহাবিপর্যয় কাউকে স্পর্শ করেনি, তাই বেশিরভাগ লোক (অর্থাৎ অতিকায় লাল ড্রাগনের পুত্ররা) নির্বিচারে বেপরোয়াভাবে কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছে। বাস্তবিকতার আগমন ঘটবে, এইসকল ঘৃণ্য প্রাণীগণ সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হবে। নয়ত, প্রত্যেকেই আমার সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকবে, কেউই আমার বিষয়ে স্পষ্ট হবে না। এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমান। এর থেকে দেখা যায় যে, আমার কাজের পদ্ধতি (অর্থাৎ, সকল মানুষের মধ্যে আমার কাজ করার পদ্ধতি) পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে: আমি আমার ক্রোধ, বিচার এবং অভিশাপ অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধরদের প্রতি প্রদর্শিত করছি, এবং আমার প্রতিরোধকারী সকলকে আমার হস্তযুগল শাস্তি দেওয়া শুরু করেছে। আমি প্রথমজাত পুত্রদের মাধ্যমেই আমার করুণা ও প্রেমপূর্ণ উদারতা প্রদর্শন করছি। এছাড়াও, প্রথমজাত পুত্রদের মাধ্যমে আমি আমার পবিত্র স্বভাব, যে স্বভাব কোনো অপরাধ বরদাস্ত করে না, তা প্রদর্শিত করছি। আমি আমার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করছি, আমার ছবি প্রদর্শন করছি। সেবা-প্রদানকারীরা আমায় সেবা প্রদানে থিতু হয়েছে এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের আরও বেশি করে জানানো হচ্ছে। আমার প্রতিরোধকারীদের আঘাত করার মাধ্যমে, আমি সেবা-প্রদানকারীদের নিজের নির্দয় হস্ত প্রত্যক্ষ করিয়েছি, যাতে তারা ভীত-কম্পিত ভাবে আমার সেবা করে। এছাড়াও, আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের নিজের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করিয়েছি ও আমার বিষয়ে আরো ভালো উপলব্ধি প্রদান করেছি, যাতে তারা জীবনে সমৃদ্ধ হতে পারে। শেষবার আমি যে বাক্য বলেছিলাম (প্রশাসনিক ফরমান, ভবিষ্যদ্বাণী এবং সমস্ত ধরনের লোকের বিচার সহ), তা ক্রমানুসারে রূপায়িত হতে শুরু করেছে; অর্থাৎ, লোকেরা তাদের চোখের সামনে আমার বাক্যের রূপায়ণ দেখতে পাবে, প্রত্যক্ষ করবে যে আমার কোনো বাক্যই নিষ্ফল নয়, বরং প্রত্যেকটাই ব্যবহারিক। আমার বাক্য রূপায়িত হওয়ার আগে, অনেক লোক চলে যাবে, কারণ তাদের পূর্ণ করা হয়নি। এইভাবেই আমি কাজ করি—এটা কেবল আমার লৌহ যষ্টির কাজ নয়, বরং তার চেয়েও বড় কথা, এ হল আমার বাক্যের প্রজ্ঞা। এগুলো থেকে, যেকেউ আমার সর্বশক্তিমত্তা এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতি আমার ঘৃণার মনোভাব প্রত্যক্ষ করতে। (আমি আমার কাজ শুরু করার পরেই কেবল এটা প্রত্যক্ষ করা যায়। এখন মাত্র কয়েকজনই অনাবৃত হয়েছে—যা আমার শাস্তির একটা ছোট অংশমাত্র, তবে এটাকে মহাবিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এখন থেকে আমার কাজের পদ্ধতি বোঝা মানুষের কাছে আরো দুরূহ হয়ে উঠবে। আজ আমি তোমাদের এমনটা বলছি, যাতে সময় আগত হলে তোমরা দুর্বল না হয়ে পড়ো। আমি এই দায়িত্বই তোমাদের উপর অর্পণ করছি, কারণ এমন কিছু ঘটবে যা মানুষ প্রাচীনকাল থেকে কখনো দেখেনি এবং এমন জিনিসপত্র ঘটবে যাতে মানুষের পক্ষে নিজেদের আবেগ এবং নিজেদের নৈতিকতার বিষয়ে ঔদ্ধত্য দূরে রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।) অতিকায় লাল ড্রাগনকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করার কারণ হল যে, সে আমার শত্রু এবং প্রতিপক্ষ। আমাকে অবশ্যই তার সমস্ত বংশধরদের ধ্বংস করতে হবে—তবেই আমার হৃদয় থেকে ঘৃণা দূরীভূত হবে এবং শুধু তখনই আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে যথোচিতভাবে অপমান করতে পারবো। কেবলমাত্র এ-ই হবে অতিকায় লাল ড্রাগনের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন এবং তাকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে, অতল গহ্বরে নিক্ষেপণ।

আমি যে শুধু বিগতকালেই আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমার সাথে রাজত্ব করতে দিয়েছি, আমার সাথে সমস্ত দেশগুলোকে শাসন করার কাজে যুক্ত করেছি, আশীর্বাদ ভোগ করতে দিয়েছি—তা নয়; আমি আজও তা করি, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি আগামীদিনেও তা-ই করব। আমি আমার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছি—আমি সর্বদাই এমনটা বলে আসছি, এবং এ-ও বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই আমি তা বলে এসেছি, কিন্তু আমার বলছি, মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনা। সৃষ্টির সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করিনি; প্রকারান্তরে বললে, আমার আত্মা কখনোই কথন এবং কার্যের উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে পূর্ণত অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু বর্তমান অতীতের থেকে ভিন্নতর: আমার আত্মা এই বিশ্বচরাচরে সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছে। কারণ অন্তিম সময়ে আমি এমন একটা দলকে অর্জন করতে চাই, যারা আমার সাথে ক্ষমতাসীন হয়ে শাসন করবে, আমি প্রথমে এমন কাউকে অর্জন করি যে আমার সাথে সমভাব, যে আমার অর্পিত দায়িত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারপর, আমার কণ্ঠস্বর প্রকাশের জন্য, আমার প্রশাসনিক ফরমান জারির জন্য, এবং বিশ্বসংসারে আমার রহস্য প্রকাশের জন্য, আমার আত্মা তার উপর সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হবে। আমার আত্মা ব্যক্তিগতভাবে তাকে নিখুঁত করবে; অনুশাসন করবে। তিনি স্বাভাবিক মানবিকতায় জীবনযাপন করেন বলে, কেউই স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা। আমার প্রথমজাত পুত্ররা যখন দেহে প্রবেশ করবে, তখনই সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমি এখন যা করছি, তা-ই বাস্তব কি না। অবশ্যই, মানুষের চোখে, মানুষের ধারণায়, কেউই বিশ্বাস করে না, কেউই আজ্ঞাকারী নয়। কিন্তু মানুষের প্রতি আমার সহিষ্ণুতা এমনই। যেহেতু বাস্তবিকতার এখনো আগমন ঘটেনি, সেইজন্যই মানুষ বিশ্বাস বা উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কেউ কখনো ছিল না, যে স্বীয় মনুষ্যোচিত ধারণার মাঝে আমার বাক্যে বিশ্বাস করবে। সব মানুষই এই রকম: হয় তারা কেবল আমার দৈহিক সত্তার যা বলে তা বিশ্বাস করে, নতুবা তারা কেবল আমার আত্মার কণ্ঠস্বরকেই বিশ্বাস করে। এ-ই হল মানুষের মধ্যে মোকাবিলা করার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন বিষয়। স্বচক্ষে কিছু ঘটতে না দেখলে, কেউই তার নিজস্ব ধারণা পরিত্যাগ করতে পারে না, এবং আমি যা বলি, তা কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। সেই কারণেই আমি সেই আনুগত্যহীনতার পুত্রদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার প্রশাসনিক ফরমান ব্যবহার করি।

আমি এই ধরনের বিষয়ে আগেও বলেছি: আমিই আদি এবং আমিই অন্ত, এবং সূচনালগ্ন থেকে শেষ অবধি আমিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। অন্তিম সময়ে আমি ১৪৪,০০০ জন বিজেতা শিশুপুত্রকে অর্জন করবো। “বিজেতা শিশুপুত্র”—এই শব্দবন্ধনীর বিষয়ে কিছুটা আক্ষরিক উপলব্ধি রয়েছে তোমাদের—কিন্তু এই সংখ্যা ১৪৪,০০০-এর বিষয়ে তোমরা স্পষ্ট নও। মানুষের ধারণা অনুযায়ী, কোনো সংখ্যা অবশ্যই কোনো সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। এই যে “১৪৪,০০০”-জন “বিজেতা শিশুপুত্র”-কে পরিবর্তিত করছে—এখানে “১৪৪,০০০ জন বিজেতা শিশুপুত্র”—মানুষ ভাবে যে, এই শব্দবন্ধনী অনুসারে, ১৪৪,০০০ জন বিজেতা শিশুপুত্র রয়েছে। উপরন্তু, কেউ কেউ ভাবে যে, এই সংখ্যায় কোনো প্রতীকী অর্থ নিহিত রয়েছে, এবং তারা ১৪০,০০০ এবং ৪,০০০ এই দুটোকে আলাদা অংশ হিসাবে নেয়। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যাই ভ্রান্ত। এ কোনো প্রকৃত সংখ্যাকে বোঝায় না, এর কোনো প্রতীকী অর্থ তো আরোই নেই। মানবজাতির মধ্যে, এমন কেউই নেই যে এর অর্থ অনুধাবন করতে পারে—বিগত প্রজন্মের লোকেরা মনে করত যে এটা হয়ত কোনো প্রতীকী অর্থ নির্দেশ করে। “১৪৪,০০০” সংখ্যাটি বিজেতা শিশুপুত্রদের সাথে যুক্ত। সেই হিসাবে, ১৪৪,০০০ সংখ্যাটি অন্তিম সময়ের লোকেদের দলকে বোঝায়, যারা রাজত্ব করবে এবং যাদের আমি ভালোবাসি। অর্থাৎ, ১৪৪,০০০ সংখ্যাটিকে কে এমন লোকদের দল হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যারা সিয়োন থেকে এসেছে এবং সিয়োনেই ফিরে যাবে। ১৪৪,০০০ জন বিজেতা শিশুপুত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নিম্নরূপ: তারা হল সেই মানুষ যারা সিয়োন থেকে এই বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল আর শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছিল, এবং তারাই শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারা পুনরায় অর্জিত হবে এবং আমার সাথেই সিয়োনে ফিরে আসবে। আমার বাক্য থেকে, যে কেউ আমার কাজের ধাপ প্রত্যক্ষ করতে পারে, যার অর্থ হল, তোমাদের দেহে প্রবেশ করার সময় আগতপ্রায়। এই কারণেই আমি এই দিকটা তোমাদের বারবার ব্যাখ্যা করেছি, এবং এই বিষয়টা মনে করিয়ে দিয়েছি। তোমরা স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করবে, এবং আমার বাক্য থেকে অনুশীলনের উপায় খুঁজে পাবে; আমার বাক্য থেকেই তোমরা আমার কাজের গতির বিষয়ে জানতে পারবে। পবিত্র আত্মার কাজের গতি খুঁজতে হলে, আমি যে রহস্য প্রকাশ করি তা থেকেই তা বুঝে নিতে হবে (কারণ কেউই দেখতে পায় না এবং কেউই পবিত্র আত্মার কাজের মর্মভেদ করতে পারে না)। সেই কারণেই আমি অন্তিম সময়ে রহস্য প্রকাশ করি।

আমার গৃহে, আমার সাথে অসঙ্গত কিছু থাকবে না, এবং এখন থেকে আমি একটু একটু করে শোধন ও শুদ্ধিকরণ শুরু করবো। মানুষের মধ্যে কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, কেউই এই কাজ করতে পারে না। এ থেকেই প্রকাশিত হয় কেন আমি নিজের ছবিতেই অন্তিম সময়ের কাজ নির্বাহ করছি। আমি তোমাদের বহুবার বলেছি যে তোমাদের শুধু নিজেদের উপভোগ করে যেতে হবে, একটা আঙুলও নাড়ানোর দরকার নেই। এর মাধ্যমেই আমার ক্ষমতা প্রকাশিত হয়, আমার ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা প্রকাশিত হয়, এবং প্রকাশিত হয় সেই সমস্ত রহস্য যা মানুষ উন্মোচন করতে পারেনা। (কারণ আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার বিষয়ে অথবা আমার কাজের ধাপ সম্পর্কে মানুষের কখনো কোনো জ্ঞান ছিল না, তারা সেগুলোকে “রহস্য” বলে দাগিয়ে দিত।) অন্তিম সময়ে আমি কী অর্জন করব এবং কী করব, সেটা রহস্য। আমি বর্তমানে যা করি, তা বিশ্বসৃষ্টির আগে কখনো করিনি এবং আমি কখনোই মানুষকে আমার গৌরবান্বিত মুখমণ্ডল অথবা আমার ছবির কোনো অংশবিশেষ দেখাইনি; শুধুমাত্র আমার আত্মা কিছু মানুষের উপর কাজ করেছিল। (কারণ, সৃষ্টির সময়কাল থেকে, কেউই আমার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি, কেউই আমাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়নি, আমি কখনোই মানুষকে আমার ছবিকে প্রত্যক্ষ করতে দিইনি, এবং আমার আত্মা কয়েকজনের উপর কাজ করেছে।) শুধুমাত্র আজ আমি আমার মহিমান্বিত প্রতিমূর্তি এবং আমার ছবি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছি, এবং শুধু এখনই তারা এই বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু তোমরা আজ যা দেখছ, তা এখনও অসম্পূর্ণ, এবং আমি তোমাদের যা দেখাতে চাই, এটা এখনও তা নয়। আমি তোমাদের শুধু যা দেখাতে চাই, তা কেবলমাত্র দেহে রয়েছে এবং এই মুহূর্তে কেউই এই শর্ত পূরণ করতে পারে না। প্রকারান্তরে বললে, দেহে প্রবেশ করার আগে কেউই আমার ছবি দেখতে পারবে না। অতএব, আমি বলি যে, সিয়োন পর্বত থেকেই আমি আমার ছবি বিশ্বজগতে প্রকাশ করব। এ থেকে দেখা যায় যে, সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করাই হল আমার পরিকল্পনার চূড়ান্ত অংশ। সিয়োন পর্বতে প্রবেশের সময়, আমার রাজ্য সফলভাবে নির্মিত হবে। প্রকারান্তরে বললে, আমার ছবিই হল রাজ্য। প্রথমজাত পুত্রদের দেহে প্রবেশ করার সময়টাই হল সেই সময়, যখন রাজ্যের বাস্তবায়ন ঘটবে, তাই আমি বারবার প্রথমজাত পুত্রদের সিয়োন প্রবেশের বিষয়টি বলছি। এ-ই হল আমার সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু, যা আগে কেউ কখনো উপলব্ধি করেনি।

আমার কাজের পদ্ধতি আমি বদলে নেওয়ার পর এমন অনেক কিছু ঘটবে যা মানুষের চিন্তাভাবনার সীমার বাইরে, সুতরাং এই বিষয়ে সতর্ক থেকো। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো মানবীয় চিন্তাভাবনার সীমার বাইরে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি যা বলছি তা ভুল। শুধু বিষয়টা হল, মানুষের কষ্টভোগ করাটা আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, এবং মানুষের আমার সাথে সহযোগিতা করাটা আরো বেশি করে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্ছৃঙ্খল হোয়ো না, নিছক নিজস্ব ধারণাগুলোর অনুসরণ করে যেও না। কারণ, যারা আমার সেবা প্রদান করে, তাদের বেশিরভাগই এই বিষয়ে স্খলন ঘটে। আমি আমার বাক্যের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি ও পূর্বধারণা প্রকাশ করছি। (কিন্তু যারা আমায় সেবা প্রদান করে, আমি তাদের পূর্বধারণাগুলো পরিবর্তন করি না বলেই তারা পতিত হবে, পক্ষান্তরে, আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের পূর্বধারণায় পরিবর্তন করি এবং এর মাধ্যমে তাদের চিন্তাভাবনার অপসারণ করি।) তাই পরিশেষে, আমার প্রকাশিত রহস্যগুলোর কারণেই আমার সকল প্রথমজাত পুত্রকে নিখুঁত করা হবে।


অধ্যায় ১১২

“বাক্য এবং বাস্তবিকতা পাশাপাশি অগ্রসর হয়”—এটা আমার ধার্মিক স্বভাবের অংশ। এই বাক্য থেকে আমি নিশ্চিতভাবেই সকলকে আমার স্বভাবের সামগ্রিকতা প্রত্যক্ষ করাবো। মানুষ ভাবে এটা অর্জন করা যায় না, কিন্তু আমার জন্য এটা সহজ ও সুখকর, এবং এতে কোনো প্রয়াস লাগে না। আমার বাক্য মুখ থেকে নির্গত হওয়ার সাথে সাথেই অবিলম্বে একটা সত্য প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়। এ-ই হল আমার স্বভাব। যেহেতু আমি কিছু বিষয়ে বলেছি, সেগুলো নিশ্চিতভাবেই সম্পন্ন হবে। নচেৎ আমি বলতামই না। মানুষে ধারণায়, “পরিত্রাণ” শব্দটা সকল মানুষের বিষয়ে বলা হয়, কিন্তু তা আমার অভিপ্রায়ের সাথে মেলে না। অতীতে আমি বলেছি, “আমি সর্বদা তাদেরই উদ্ধার করি, যারা অজ্ঞ ও যারা উদ্যমী অন্বেষণকারী।” এখানে, “উদ্ধার” শব্দটা তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যারা আমায় সেবা প্রদান করে এবং এর অর্থ হল আমি সেবা-প্রদানকারীদের প্রতি বিশেষ আচরণ করবো। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি সেই মানুষগুলোর শাস্তি কমিয়ে দেবো। তবে, যে সকল সেবা-প্রদানকারীরা কুটিল ও শঠ, তারাই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ আমি তাদের কঠিন দণ্ডের সম্মুখীন করবো। (যদিও তারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত, তবে তারা যারা ধ্বংস হতে চলেছে তাদের থেকে অনেক আলাদা: তারা চিরতরে কঠিন দণ্ড পাবে এবং তারা যে দণ্ড ভোগ করবে, তা হল অপদেবতার ও শয়তানের প্রাপ্য শাস্তি। যখন আমি বলেছিলাম যে, এই ব্যক্তিগণ অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর, সেটার প্রকৃত অর্থও এ-ই।) কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রদের ক্ষেত্রে আমি এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করি না, বলি যে আমার প্রথমজাত পুত্রদের পুনরুদ্ধার করবো, তারা আরো একবার সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে, আমার প্রথমজাত পুত্ররা হল আমার পূর্বনির্ধারিত ও মনোনীত লোক। আমার প্রথমজাত পুত্ররা মূলত আমারই ছিল এবং আমার কাছ থেকেই তাদের আগমন ঘটেছে, তাই তাদের অবশ্যই আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। প্রথমজাত পুত্রদের তুলনায় পুত্র ও ব্যক্তিগণের সত্যিই আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে: পুত্র ও ব্যক্তিগণ সেবা-প্রদানকারীদের চেয়ে অনেক ভালো হলেও, তারা কোনোভাবেই আমার নয়। এটাও বলা যেতে পারে যে, পুত্র এবং ও ব্যক্তিগণকে মানবজাতির মধ্য থেকেই অতিরিক্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। অতএব, আমি সর্বদা আমার শক্তি প্রথমজাত পুত্রদের ওপরেই নিবদ্ধ করেছি এবং তারপর আমি প্রথমজাত পুত্রদের দিয়ে এই পুত্র ও ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ করতে দেব। এগুলোই আমার ভবিষ্যৎ কাজের পদক্ষেপ। এখন তোমাদের জানিয়ে লাভ নেই, তাই আমি পুত্র ও ব্যক্তিগণের কাছে এটা খুব কমই উল্লেখ করেছি, তবে শুধুমাত্র প্রথমজাত পুত্রদের কাছে আমি বারবার এটা বলেছি, এবং বারবার এই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি। এটাই আমার বাক্য উচ্চারণ ও কার্যসাধনের পদ্ধতি। কেউই তা পরিবর্তন করতে পারে না—সবকিছুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল আমার একারই রয়েছে।

রোজ আমি তোমাদের ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, এবং দিনের পর দিন, তোমাদের প্রত্যেকের বিশ্লেষণ করছি। আমি কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি বক্তব্য রাখার পর তোমরা আবার অধঃপতিত হও, আবার আমার মানবতা থেকে দেবত্বকে পৃথক করে ফেলো। এই পর্যায়ে, মানুষকে প্রকাশ করার সময় সমাগত: লোকেরা ভাবে যে, আমি এখনো দেহরূপেই বাস করি, আমি কোনোমতেই স্বয়ং ঈশ্বর নই, আমি হলাম মানুষ আর ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, এবং আমি যে ব্যক্তি তার সাথে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। এই মানবজাতি কতখানি ভ্রষ্ট! আমি আগে অনেক বাক্য বলেছি, কিন্তু তোমরা সেগুলোর প্রতি এমন মনোভাব দেখিয়েছ যেন সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই, এবং তা আমায় অস্থিমজ্জা অবধি তোমদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ করেছে! বস্তুতই, তা আমাকে তোমাদের ঘৃণা করতে বাধ্য করে! আমাকে লঘুচিত্তে ক্ষুব্ধ করার সাহস কার আছে, আমি, যিনি পূর্ণতই স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি মানবতা এবং সম্পূর্ণ দেবত্বের অধিকারী, তাঁকে? আমাকে চিন্তাভাবনায় প্রতিরোধ করার সাহস কার আছে? আমার সর্বনাশা বিপর্যয় যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন আমি একে একে তাদের শাস্তি দেব, কাউকে রেহাই দেব না, বরং তাদের সবাইকে কঠোর শাস্তি দেব। আমার আত্মা ঈশ্বরের ছবিরূপে কর্মরত। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি স্বয়ং ঈশ্বর নই, বরং পরিবর্তে, তা আরো বেশি করে বোঝায় যে, আমিই স্বয়ং ঈশ্বর। মানুষ আমায় জানে না—তারা সকলেই আমায় প্রতিরোধ করে, আমার বাক্যে আমার সর্বশক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করে না, বরং পরিবর্তে, আমার বাক্যে তারা এমন বিষয় খুঁজে বার করতে চায়, যেগুলো আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা যাবে, যেগুলো থেকে আমার খুঁত বার করা যাবে। একদিন যখন আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে সিয়োনে উপস্থিত হব, তখন আমি এই হতভাগ্য প্রাণীদের সাথে মোকাবিলা শুরু করব। এই সময়ে আমি মূলত এই কাজই করছি। যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বাক্য বলা হয়ে যাবে, তখন প্রচুর সংখ্যক সেবা-প্রদানকারী পিছু হটবে এবং প্রথমজাত পুত্ররাও সমস্ত রকমের কষ্টভোগ করবে। কাজের এই দুই ধাপের অগ্রগতির সাথে সাথেই আমার কাজের একটি পর্যায় শেষ হবে। সেই একই সময়ে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি সিয়োনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এগুলোই হল আমার কাজের ধাপ।

আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার রাজ্যের এক অপরিহার্য অংশ, যা থেকে প্রতিভাত হয় যে আমার ছবিই আসলে সেই রাজ্য—আমার রাজ্যের জন্ম হয় আমার প্রথমজাত পুত্রদের জন্মের মাধ্যমে। প্রকারান্তরে বললে, এই মহাবিশ্বের সূচনালগ্ন থেকেই আমার রাজ্যের অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের অর্জন (অর্থাৎ আমার প্রথমজাত পুত্রদের পুনরুদ্ধার) করাই হল আমার রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন। এর থেকেই দেখা যায় যে, প্রথমজাত পুত্রদের বিশেষে গুরুত্ব রয়েছে। আমার প্রথমজাত পুত্ররা বিদ্যমান হলেই রাজ্যের সৃষ্টি হবে, ক্ষমতায় রাজত্ব করার বাস্তবিকতা সাধিত হবে, নতুন জীবনের আগমন এবং পুরানো যুগের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটবে। এ-ই হল অনিবার্য প্রবণতা। যেহেতু প্রথমজাত পুত্ররা এই অবস্থানে রয়েছে, সেহেতু তারাই হল এই বিশ্বের ধ্বংসসাধন, শয়তানের সর্বনাশসাধন, সেবা-প্রদানকারীদের প্রকৃত রূপ অনাবৃতকরণের প্রতীক, এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের যে কোনো বংশধর থাকবে না এবং সেটি যে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে পতিত হবে—এই সত্যেরও প্রতীকস্বরূপ। অতএব, ক্ষমতাবানগণ এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধরেরা বারংবার বাধা, প্রতিরোধ এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যে, আমি উন্নীত হবো, সাক্ষ্য দেবো এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের বারংবার প্রকাশ করবো। কারণ আমার থেকে উদ্গতরাই আমার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য; একমাত্র তারাই আমায় যাপন করার যোগ্য, একমাত্র তাদেরই সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার এবং আমার জন্য সুন্দর বিজয়টি অর্জন করার ভিত্তি রয়েছে। যারা আমার থেকে দূরে রয়েছে, তারা আমার হাতের কাদামাটির মাত্র—তারা প্রত্যেকেই সৃষ্ট সত্তা। যারা পুত্র এবং মানুষ, তারা সৃষ্ট প্রাণীকুলের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া উন্নত প্রাণীর চেয়ে বেশি কিছু না, তবে তারা আমার নয়। তাহলে প্রথমজাত পুত্র ও পুত্রদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। পুত্ররা প্রথমজাত পুত্রদের সাথে তুলনার যোগ্য নয়—তারা প্রথমজাত পুত্রদের দ্বারা চালিত এবং শাসিত। এখন তোমাদের কাছে এই বিষয়টা স্ফটিক-স্বচ্ছ হওয়া উচিত! আমার বলা প্রতিটি বাক্যই সত্য, কোনো ভাবেই মিথ্যা নয়। এই সবই আমার ছবির অভিব্যক্তির অংশ, এবং এ-ই হল আমার কথন।

আমি বলেছি যে আমি ফাঁকা বুলি বলি না, ভুল করি না; এটাই আমার মহিমা দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মানুষ ভালো-মন্দের তফাৎ ধরতে পারে না এবং তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এলে তবেই তারা যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়; নাহলে তারা বিদ্রোহী ও একগুঁয়েই থেকে যায়। এই কারণেই সমগ্র মানবজাতিকে প্রত্যাঘাত করার জন্য আমি শাস্তি ব্যবহার করি। মানুষের ধারণা অনুসারে, যেহেতু একজনই স্বয়ং ঈশ্বরই রয়েছেন, তাহলে আমার থেকে এত প্রথমজাত পুত্রের আগমন কেন ঘটল? আমি এটা এইভাবে বলতে পারি: আমার নিজস্ব বিষয়ে আমি যেভাবে খুশি সেভাবেই বাক্য উচ্চারণ করতে পারি। মানুষ আমার কী করবে? আমি এভাবেও এটা বলতে পারি: যদিও আমার প্রথমজাত পুত্র, এবং আমি অভিন্ন প্রতিমূর্তি ধারণ করি না, কিন্তু আমরা একই আত্মার অংশীদার, তাই তারা সকলে আমার সাথে সমভাব হয়ে সহযোগিতার করতে পারে। সকল মানুষই যাতে আমার ছবির প্রতিটি অংশ অসাধারণ স্বচ্ছভাবে দেখতে সক্ষম হয়, সেই কারণেই আমরা অভিন্ন প্রতিমূর্তিধারী নই। এই কারণেই আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমার সাথে সমস্ত দেশ ও সমস্ত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে দিয়েছি। এটাই আমার প্রশাসনিক ফরমানের চূড়ান্ত টীকা (এই “চূড়ান্ত টীকা”-র অর্থ হল আমার স্বর নরম এবং আমি পুত্র এবং লোকেদের প্রতি বাক্য উচ্চারণ আরম্ভ করেছি)। বেশিরভাগ লোকই এই বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে নিজেদের এত সন্দেহপূর্ণ করে তোলার দরকার নেই। আমি এক এক করে সমস্ত মানুষের পূর্বধারণা অনাবৃত করব, যাতে লোকে লুকোনোর জায়গা না পেয়ে লজ্জিত হয়। আমি মহাবিশ্ব জুড়ে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি ভ্রমণ করি, এবং মহাবিশ্বের সামগ্রিক চেহারা পর্যবেক্ষণ করি। আমি প্রত্যেক ধরনের মানুষকে পরীক্ষা করি—আমার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়না। আমি সকল প্রকার বিষয়ে অংশগ্রহণ করি, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করিনি এমন কোনো বিষয় নেই। আমার সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করার সাহস কে রাখে? আমার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিশ্চিত না হওয়ার স্পর্ধা রয়েছে কার? আমার সামনে পূর্ণ সাষ্টাঙ্গ না হওয়ার সাহস কে ধরে? আমার প্রথমজাত পুত্রদের কারণেই সমগ্র স্বর্গ পরিবর্তিত হবে, উপরন্তু আমার ও আমার প্রথমজাত পুত্রদের জন্যই ধরিত্রী ভয়াবহভাবে কেঁপে উঠবে। সকল মানুষকে আমার ছবির সামনে নতজানু হতে হবে এবং সকল বস্তু নিশ্চিতভাবেই আমার করায়ত্ত থাকবে—এতে তিলার্ধ ত্রুটিও থাকবে না। প্রত্যেককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রতিটি বস্তু আমার গৃহে আসবে এবং আমার সেবা করবে। এ-ই হল আমার প্রশাসনিক ফরমানের শেষ অংশ। এখন থেকে, আমার প্রশাসনিক ফরমানের বিভিন্ন প্রবন্ধের সমস্ত কিছু, যেগুলো বিভিন্ন মানুষের প্রতি নিবদ্ধ, সেগুলো ফলপ্রসূ হতে শুরু করবে (কারণ আমার প্রশাসনিক ফরমান সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রত্যেক ধরনের ব্যক্তি এবং জিনিসের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত লোকেরা তাদের সঠিক স্থানে থাকবে, এবং আমার প্রশাসনিক ফরমানের কারণে প্রত্যেক ধরনের ব্যক্তির স্বরূপ অনাবৃত হবে)। এইভাবেই যথার্থ ও প্রকৃত প্রশাসনিক ফরমানের আগমন ঘটবে।

এখন আমার কাজের ধাপ অনুযায়ী আমার যা বলতে ইচ্ছা করে, আমি বলি এবং প্রত্যেককেই আমার বাক্য গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। যুগ যুগ ধরে, প্রত্যেক সন্তই “নতুন জেরুশালেম”-এর কথা বলেছে, সকলেই তা জানে, কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কেউই উপলব্ধি করতে পারে না। বর্তমানের কাজ এই পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে বলে, আমি তোমাদের কাছে এই শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করব, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো। কিন্তু আমার প্রকাশের সীমাবদ্ধতা আছে—আমি যতই স্পষ্ট করে বলি, যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, তোমরা কখনোই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে না, কারণ এই শব্দের বাস্তবতা স্পর্শ করার সাধ্য কোনও মানুষেরই নেই। অতীতে, জেরুশালেম ছিল এই পৃথিবীতে আমার আবাসস্থল, যেখানে আমি যাতায়াত ও বিচরণ করতাম। কিন্তু এই “নতুন” শব্দটা পুরো শব্দটাকে বদলে দিয়েছে, এবং এখন আর আগের মতো একেবারেই নেই। মানুষ এর তিলমাত্রও উপলব্ধি করতে পারে না। কেউ কেউ ভাবে যে তা আমার রাজ্যকে উল্লেখ করছে, কেউ বা ভাবে তা নতুন স্বর্গ ও মর্ত্যকে বোঝাচ্ছে; এবং কেউ কেউ ভাবে এই বিশ্ব ধ্বংস করার পর যে নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হবে, এটা হল সেটাই। এমনকি যদি কারোর মন মাত্রাতিরিক্ত জটিল হয় এবং আকর্ষক কল্পনা করতে সক্ষম হয়, তাহলেও সে এই বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেনা। যুগ যুগ ধরে, মানুষ এই শব্দের প্রকৃত অর্থ জানতে বা দেখতে চেয়েছে, কিন্তু তারা তাদের এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি—সকলেই নিরাশ হয়েছে, নিজেদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে অপূর্ণ রেখে মারা গিয়েছে; যেহেতু আমার সময় তখনো আসেনি, সেহেতু আমি কাউকেই সহজে জানাতে পারতাম না। যেহেতু এখন আমার কাজ এই পর্যায় অবধি সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু আমি তোমাদের সবকিছু বলব। নতুন জেরুশালেমে চারটি বিষয়ের সমাহারে গঠিত: আমার ক্রোধ, আমার প্রশাসনিক ফরমান, আমার রাজ্য এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি আমার বর্ষিত অসীম আশীর্বাদ। আমি “নতুন” শব্দটা ব্যবহার করি কারণ এই চারটি অংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেহেতু আমার ক্রোধ আর আমার প্রশাসনিক ফরমান কেউ জানেনা, যেহেতু আমার রাজ্য কেউ দেখেনি এবং আমার আশীর্বাদও কেউই উপভোগ করেনি, সেহেতু “নতুন” শব্দটির মাধ্যমে এই প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলোকেই বোঝানো হয়েছে। আমি যা বলেছি তা কেউ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ নতুন জেরুশালেম পৃথিবীতে নেমে এলেও কেউই ব্যক্তিগতভাবে নতুন জেরুশালেমের বাস্তবিকতা অনুভব করেনি। আমি এই বিষয়ে যতই সম্পূর্ণভাবে বলি না কেন, মানুষ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে না। এমনকি কেউ উপলব্ধি করতে পারলেও, সেই উপলব্ধি হবে কেবল তাদের কথা, মন এবং ধারণামাত্র। এ-ই হল অনিবার্য প্রবণতা; এ-ই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় এবং তা থেকে নিস্তার পায় না।


অধ্যায় ১১৩

আমার গৃহীত প্রতিটি কর্মের মধ্যেই আমার প্রজ্ঞা রয়েছে, কিন্তু এই প্রজ্ঞার তল পেতে মানুষ মূলগতভাবে অক্ষম; মানুষ শুধুই আমার কার্য ও আমার বাক্যকে দেখতে পায়, কিন্তু আমার মহিমা কিংবা আমার ছবির আবির্ভাবকে নয়, কারণ মৌলিকভাবে মানুষ এই ক্ষমতার অনধিকারী। সুতরাং, মানুষের কোনো পরিবর্তন সাধন না করেই, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ও আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো ও রূপান্তরিত হবো, যাতে মানুষ আমার প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমত্তা দর্শন করতে পারে। আমার যে প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা বর্তমানে মানুষ প্রত্যক্ষ করে, তা আমার মহিমার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—এমনকি উল্লেখ্যও নয়। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে আমার প্রজ্ঞা ও আমার মহিমা সীমাহীন—অপরিমেয় রকমের গভীর—এবং মানুষের মন তা ধারণা বা প্রণিধান করতে মূলগতভাবে অক্ষম। রাজ্যের নির্মাণ প্রথমজাত পুত্রদের দায়িত্ব, এবং তা আমার কাজও বটে। অর্থাৎ, তা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এক প্রকরণ। রাজ্যের নির্মাণ গির্জানির্মাণের অনুরূপ নয়; যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ও আমিই হলাম আমার ছবি ও রাজ্য, সেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ও আমি যখন সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করবো, তখনই রাজ্যের নির্মাণ সম্পন্ন হবে। অন্যভাবে বললে, রাজ্যের নির্মাণ হল কার্যের একটি পদক্ষেপ—আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পদক্ষেপ। (অবশ্য, জগতসৃষ্টির পর থেকে যা কিছু আমি সম্পাদন করেছি তা-র সমস্তই ছিল এই পদক্ষেপেটির খাতিরেই। যদিও এটিকে আমি এক পদক্ষেপ বলছি, কিন্তু বাস্তবে এটি আদৌ কোনো পদক্ষেপ নয়।) সেকারণেই, সকল সেবা-প্রদানকারীকে আমি এই পদক্ষেপের সেবায় ব্যবহার করি, এবং ফলস্বরূপ, অন্তিম সময়ে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ পশ্চাদপসরণ করবে; তারা সকলেই প্রথমজাত পুত্রদের উদ্দেশ্যে সেবাপ্রদান করে। যারা এই সেবা-প্রদানকারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, আমার অভিশাপের প্রকোপে তাদের মৃত্যু হবে। (সমুদয় সেবা-প্রদানকারী অতিকায় লাল ড্রাগনের চক্রান্তসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারা সকলেই শয়তানের অনুচর, সেহেতু তাদের প্রতি করুণাপ্রদর্শনকারীরা অতিকায় লাল ড্রাগনের সহযোগী এবং শয়তানের অধিকারভুক্ত।) যাদের আমি ভালোবাসি তারা সকলেই আমার প্রেমাস্পদ, এবং যারা আমার অভিশাপ ও দহনের লক্ষ্য, তাদের অতিশয় অপছন্দ করি। তোমরাও কি তা করতে সক্ষম? আমার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াবে, নিশ্চিতরূপেই তাদের আমি মার্জনা করবো না, এবং তাদের নিষ্কৃতিও দেবো না। প্রতিটি কার্য সম্পাদনের সময়, আমার সেবার নিমিত্ত আমি প্রচুর সংখ্যক সেবা-প্রদানকারীর আয়োজন করি। এইভাবে, দেখা যায় যে ইতিহাসব্যাপী, সকল নবী ও প্রেরিত শিষ্যেরা আজকের এই পদক্ষেপের খাতিরেই সেবাপ্রদান করেছে, এবং তারা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আমার থেকে আগত নয়। (তাদের অধিকাংশ আমার প্রতি বিশ্বস্ত হলেও, কেউই আমার অধিকারভুক্ত নয়। সুতরাং, তাদের দৌড়াদৌড়ির উদ্দেশ্য ছিল আমার নিমিত্ত এই অন্তিম পদক্ষেপের ভিত্তি প্রস্তুত করা, কিন্তু তাদের নিজেদের বিষয়ে বলতে গেলে, তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।) অতএব, অন্তিম সময়ে আরো বেশি করে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চাদপসরণ করবে। (আমার “বিপুল সংখ্যক” শব্দবন্ধটি প্রয়োগের কারণ হলো, আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা তা-র সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে, আমার রাজ্যের নির্মাণ সফল হয়েছে, এবং প্রথমজাত পুত্রেরা সিংহাসনে আসীন হয়েছে।) এই সমস্তকিছুই প্রথমজাত পুত্রদের আবির্ভাবের কারণে। প্রথমজাত পুত্রেরা আবির্ভূত হয়েছে বলেই অতিকায় লাল ড্রাগন ক্ষতিসাধনের সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে এবং যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। সে যাবতীয় প্রকারের দুষ্ট আত্মাদের প্রেরণ করে যারা আমায় সেবাদানের উদ্দেশ্যে এসে উপস্থিত হয়, চলতি সময়কালে যারা তাদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছে, এবং যারা আমার ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছে। চর্মচক্ষুতে এগুলি দৃশ্যমান নয়; এই সবই হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়। সেকারণেই, লোকেরা বিশ্বাস করে না যে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চাদপসরণ করবে, কিন্তু আমি কী করছি তা আমি জানি, স্বীয় ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি রয়েছে; এই কারণেই মানুষকে আমি হস্তক্ষেপ করতে দিই না। (এমন একটা সময় আসবে যখন সকল প্রকারের নীচ দুষ্ট আত্মারা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করবে, এবং সকল মানুষ আন্তরিকভাবে প্রতীত হবে।)

আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি ভালোবাসি, কিন্তু অতিকায় লাল ড্রাগনের যে সমস্ত বংশধর প্রভূত আন্তরিকতা সহকারে আমাকে ভালোবাসে, আমি মোটেই তাদের পছন্দ করি না; বস্তুত, তাদের আমি আরো বেশি ঘৃণা করি। (এই মানুষগুলি আমার নয়, এবং যদিও তারা উত্তম অভিপ্রায় প্রদর্শন করে ও শ্রুতিমধুর কথা বলে, কিন্তু এসবই হল অতিকায় লাল ড্রাগনের দুরভিসন্ধি, এবং সেকারণেই আমি তাদের মজ্জায় মজ্জায় ঘৃণা করি।) এ হল আমার স্বভাব, এবং এ-ই হল আমার ন্যায়পরায়ণতার সামগ্রিক রূপ। মানুষ আদৌ এর তল পায় না। আমার ন্যায়পরায়ণতার সামগ্রিক রূপ এখানে প্রকাশিত হল কেন? এর থেকে, আমার পবিত্র স্বভাবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যে স্বভাব কোনো অপরাধ সহ্য করে না। আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি ভালোবাসতে পারি এবং যারা আমার প্রথমজাত পুত্র নয় তাদের সকলকে ঘৃণা করতে পারি (এমনকি তারা বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেও)। এ-ই হল আমার স্বভাব। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? মানুষের পূর্বধারণায়, আমি সততই এক করুণাময় ঈশ্বর, এবং যারা আমায় ভালোবাসে তারা সকলেই আমার প্রেমাস্পদ; এই ব্যাখ্যা কি আমার নিন্দা করা নয়? আমি কি জন্তুজানোয়ারদের ভালোবাসতে পারি? আমি কি শয়তানকে আমার প্রথমজাত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তা উপভোগ করতে পারি? নির্বোধসুলভ কথাবার্তা! আমার কার্য আমার প্রথমজাত পুত্রদের উপর সম্পন্ন হয়, এবং আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ব্যতীত আমার প্রেমাস্পদ আর কিছু নেই। (পুত্রগণ ও লোকেরা এক সংযোজন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়।) মানুষ বলে যে আমি নাকি প্রচুর অনাবশ্যক কাজ করতাম, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, সেই কার্য, বস্তুত, অতীব মূল্যবান এবং সর্বাধিক অর্থপূর্ণ ছিল। (এটি সম্পূর্ণরূপে দুই অবতারের সময়কালে সম্পাদিত কার্যের প্রতি নির্দেশ করে; যেহেতু আমি আমার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে চাই, সেহেতু স্বীয় কার্য সম্পূর্ণ করতে আমাকে অবশ্যই দেহধারণ করতে হবে।) আমি যে বলে থাকি কার্যসাধনের নিমিত্ত আমার আত্মা স্বয়ং উপস্থিত হন, তার কারণ আমার কার্য সম্পূর্ণ হয় দেহরূপে। অর্থাৎ, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি বিশ্রামে প্রবেশ করতে শুরু করি। দেহরূপে শয়তানের সাথে লড়াই আধ্যাত্মিক জগতে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর; সকল মানুষ তা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম, সুতরাং এমনকি শয়তানের বংশধররাও আমার নয়নাভিরাম সাক্ষ্য বহন করতে পারে, এবং প্রস্থান করতে অনিচ্ছুক হয়; এ-ই হল আমার দেহরূপে কার্যসাধনের নিজস্ব অর্থ। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শয়তানের বংশধরদের দ্বারা স্বয়ং শয়তানকে অসম্মানিত করানো; এ হল দুরাত্মা শয়তানের উপর লেপনযোগ্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কলঙ্ক, এত শক্তিশালী যে সে লজ্জা লুকানোর কোনো জায়গা পায় না, এবং আমার কাছে বারংবার করুণা ভিক্ষা করে। আমি জয়যুক্ত হয়েছি, সকলকিছুর উপর আমার আধিপত্য কায়েম করেছি, তৃতীয় স্বর্গ ভেদ করে সিয়োন পর্বতে উপনীত হয়েছি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে একত্রে পারিবারিক সুখ উপভোগ করার জন্য, স্বর্গরাজ্যের সুমহান ভোজসভায় অনন্তকালব্যাপী নিবিষ্ট থাকার নিমিত্ত।

প্রথমজাত পুত্রদের নিমিত্ত আমি সমস্ত মূল্য পরিশোধ করেছি এবং আমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। (মানুষ আদৌ জানে-ই না যে যা-কিছু আমি করেছি, যে-সমস্ত বক্তব্য রেখেছি, এই সত্য যে সমস্ত প্রকার দুষ্ট আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আমি দেখতে পাই, এবং এই সত্য যে সকল প্রকারের সেবা-প্রদানকারীদের আমি নির্বাসিত করেছি—এই সবকিছুই করা হয়েছে প্রথমজাত পুত্রদের স্বার্থে।) কিন্তু আমার এত কাজের মাঝেও, আমার আয়োজন সুশৃঙ্খল; নিঃসন্দেহে কার্যটি অন্ধবৎ সম্পন্ন হয় না। আমার প্রাত্যহিক বাক্যের মধ্যে, আমার কার্যের পদ্ধতি ও ধাপগুলি প্রত্যক্ষ করতে তোমাদের সক্ষম হওয়া উচিত; আমার দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে, বিষয়াদির মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমার প্রজ্ঞা এবং আমার নীতিসমূহ তোমাদের দেখতে পাওয়া উচিত। যেমন আমি বলেছি, আমার ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে শয়তান আমার নিমিত্ত সেবা-প্রদানকারীদের প্রেরণ করেছে। এই সেবা-প্রদানকারীরা হল আগাছা, কিন্তু “গম” শব্দটি প্রথমজাত পুত্রদের নির্দেশ করে না, বরং প্রথমজাত পুত্র নয় এমন সকল পুত্র ও লোকেদের নির্দেশ করে। “গম সতত গম-ই থাকবে, আগাছা আগাছা-ই রয়ে যাবে”; এর অর্থ শয়তানের অধিকারভুক্ত লোকেদের প্রকৃতি কখনোই পরিবর্তিত হতে পারে না। সুতরাং, সংক্ষেপে, তারা শয়তান-ই থেকে যায়। “গম” পুত্র ও লোকেদের সূচিত করে, কারণ জগতসৃষ্টির পূর্বে এই লোকগুলির ভিতর আমি স্বীয় গুণাবলী সঞ্চারিত করেছিলাম। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে না, এবং সেকারণেই গম সর্বদাই গম-ই থাকবে। তাহলে প্রথমজাত পুত্রেরা কী? প্রথমজাত পুত্রগণ আমার থেকে উদ্ভূত; তারা আমার দ্বারা সৃষ্ট নয়, তাই তাদের গম বলা যায় না (কারণ গমের যেকোনো উল্লেখ সর্বদাই “বপন” শব্দটির সঙ্গে জড়িত, এবং “বপন করা”-র অর্থ “সৃজন করা”; সেবা-প্রদানকারীর ভূমিকা পালনের জন্য সমস্ত আগাছা সঙ্গোপনে শয়তানের দ্বারা উপ্ত হয়েছে।) শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে, প্রথমজাত পুত্রেরা হল আমার ছবির সম্পূর্ণ ও অকৃপণ প্রতিভাস; তাদেরকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহার্ঘ রত্নরাজির দ্বারা সূচিত করা বিধেয়। এটি এই সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আমার আগমন এক তস্করের অনুরূপ, এবং আমি স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহার্ঘ রত্নরাজি আত্মসাৎ করতে এসেছি (কারণ এই স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহার্ঘ রত্নরাজি আদিতে আমারই অধিকারভুক্ত ছিল, এবং এগুলি আমি স্বীয় গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই)। যখন আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি একত্রে সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো, তখন এই সোনা-রূপা ও মূল্যবান রত্নরাজি আমার দ্বারা অপহৃত হবে। সেসময়, শয়তানের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও বিশৃঙ্খলাসমূহ দেখা যাবে, এবং সেকারণেই ওই স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহার্ঘ রত্নরাজি নিয়ে আমি শয়তানের বিরুদ্ধে এক নির্ণায়ক যুদ্ধের সূচনা করবো। (এখানে, আমি নিঃসন্দেহে কোনো গল্প বলছি না; এ হল আধ্যাত্মিক জগতের এক ঘটনা, সেকারণে এ বিষয়ে মানুষের ধারণা অত্যন্ত অস্বচ্ছ, এবং ঘটনাটি তারা কেবল এক গল্প হিসাবেই শ্রবণ করতে পারে। কিন্তু আমার ছয় সহস্র বৎসরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা কী আমার বাক্য থেকে তা অনুধাবন করার দায়িত্ব তোমাদের, এবং কোনোক্রমেই তোমরা একে এক কৌতুক হিসাবে গ্রহণ করবে না। নচেৎ, সকল মানুষের কাছ থেকে আমার আত্মা প্রস্থান করবে।) বর্তমানে, এই যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমি আমার সঙ্গে একত্রে আমার সিয়োন পর্বতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো (আমার অধিকারভুক্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মহার্ঘ রত্নরাজিকে ফিরিয়ে আনবো)। স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্নসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা ও মহার্ঘতার কারণে, সেগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান সম্ভাব্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু আমি বারংবার বলে থাকি যে, যা আমার থেকে সম্ভূত তা অবশ্যই আমাতেই প্রত্যাবর্তন করবে, যার অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমজাত পুত্রগণ আমার থেকে উদ্ভূত ও আমারই অধিকারভুক্ত—আমার এই উক্তি হল শয়তানের প্রতি এক উদ্‌ঘোষণ। কেউই তা উপলব্ধি করে না, এবং এ হল সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগতের এক ঘটনা। সেকারণেই, আমি কেন বারংবার গুরুত্বসহকারে বলি যে প্রথমজাত পুত্রগণ আমার অধিকারভুক্ত, মানুষ তা বুঝতে পারে না; আজ, তোমাদের তা উপলব্ধি করা উচিত! আমি বলেছি যে আমার বাক্যসমূহের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা রয়েছে, কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র তা বাহ্যিকভাবে উপলব্ধি করো—একজন ব্যক্তিও তা আত্মার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রণিধান করতে সক্ষম নয়।

উত্তরোত্তর আমি আরো অধিক পরিমাণে বাক্যোচ্চারণ করি, এবং আমি যত বেশি বাক্য বলি, আমার বাক্যগুলি তত বেশি কঠোরতর হয়ে ওঠে। যখন তা এক নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে যাবে, তখন আমার বাক্যসমূহকে আমি ব্যবহার করবো মানুষকে একটা পরিমাণ অবধি কাজ করতে, তাদের শুধুমাত্র কায়মনোবাক্যে প্রতীত করতে নয়, উপরন্তু জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান রাখতে; এ-ই হল আমার কার্যের পদ্ধতি এবং এভাবেই তা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। এমনটাই হতে হবে; একমাত্র এভাবেই তা শয়তানকে অপদস্থ ও প্রথমজাত পুত্রদের সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে (প্রথমজাত পুত্রদের অবশেষে নিখুঁত করে তুলতে, দেহজ বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের সুযোগদান করতে আমার বাক্যের প্রয়োগ)। আমার বাক্যের পদ্ধতি ও স্বরভঙ্গি মানুষ উপলব্ধি করে না। আমার ব্যাখ্যা থেকে তোমাদের সকলের মধ্যে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটা উচিত, এবং যা অবশ্যকরণীয় কাজ তা সম্পূর্ণ করতে তোমাদের সকলের আমার বাক্যগুলি অনুসরণ করা উচিত। এ-ই হল তা, যা আমি তোমাদের প্রতি অর্পণ করেছি। তোমাদের অবশ্যই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে, এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক জগত থেকে নয়, বরং আরো গুরুত্ব সহকারে, আধ্যাত্মিক জগত থেকেও।


অধ্যায় ১১৪

আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলাম; আমি পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ও সকল বস্তুসমূহ নির্মাণ করেছিলাম; বিশ্বজগৎ ও ধরিত্রীর প্রান্তসমূহকে আমি আকারদান করেছিলাম; আমার পুত্র ও আমার লোকেদের আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম; সকল বস্তু ও পদার্থসমূহকে আমি আদেশ দিয়েছিলাম। এখন, আমার প্রথমজাত পুত্রদের পথ দেখিয়ে আমি আমার সিয়োন পর্বতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করবো, এবং তা হবে আমার কার্যের অন্তিম পদক্ষেপ। আমার সম্পাদিত সকল কার্য (সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি সম্পাদিত সবকিছুই) ছিল আমার কার্যের বর্তমান পর্যায়ের স্বার্থে, এবং আরো বেশি করে, তা ছিল আগামীর নিয়ম, আগামীর রাজ্য, এবং আমার ও আমার প্রথমজাত পুত্রদের চিরকালীন উপভোগের খাতিরে। সমস্ত কিছু সৃজনের নেপথ্যে এটিই আমার লক্ষ্য, এবং আমার সৃষ্টির মাধ্যমে অবশেষে আমি যা অর্জন করবো তা এই-ই। আমি যা বলি ও যা করি তার একটি উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে; কোনোকিছুই এলোমেলোভাবে সম্পাদিত হয় না। যদিও আমি বলে থাকি যে আমার মধ্যে সবই স্বাধীনতা ও মুক্তি, তথাপি আমি যা করি তার সবই নীতিনিষ্ঠ, আমি যা করি তার সবই আমার প্রজ্ঞা ও স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে তোমাদের কি কোনো অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে? সৃষ্টির কাল থেকে আজ অবধি, আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ব্যতীত আর কেউই আমায় জানতে পারেনি, এবং কেউই আমার প্রকৃত মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করেনি। আমার প্রথমজাত পুত্রদের ক্ষেত্রে আমি যে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি, তার কারণ তারা মূলত আমার সত্তারই এক অংশ।

আমি যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলাম, নিজের প্রয়োজন অনুসারে মানুষদের আমি চারটি ভিন্ন মর্যাদাবিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলাম, যেগুলি হল: আমার পুত্রগণ, আমার লোকজন, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিরা, এবং যাদের ধ্বংস করা হবে। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় কেন? এর কারণ, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ সৃজিত সত্তা নয়; তারা আমার থেকে উদ্ভূত, এবং মানবজাতির অন্তর্গত নয়। দেহধারণের পূর্বেই আমার প্রথমজাত পুত্রদের জন্য আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম; কোন পরিবারে তারা জন্ম নেবে এবং তাদের সেবার নিমিত্ত সেখানে কারা থাকবে—এই সমস্ত বিষয়ই আমার দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কে কোন সময়ে আমার দ্বারা পুনরায় অর্জিত হবে তা-ও আমি পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। অন্তিমে, আমরা একত্রে সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো। সৃষ্টির পূর্বেই এই সমস্ত কিছুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেকারণেই কোনো মানুষ এর বিষয়ে অবহিত নয় এবং কোনো পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ নেই, কারণ এগুলি সিয়োনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। উপরন্তু, আমার দেহরূপ ধারণের সময় মানুষকে এই ক্ষমতা আমি প্রদান করিনি, সেকারণেই ওই বিষয়গুলি কেউই জানতো না। যখন সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তোমরা জানতে পারবে অতীতে তোমরা কেমন ছিলে, বর্তমানে তোমরা কীরকম, এবং এই জীবনে তোমরা কী করেছো। এই মুহূর্তে আমি এই বিষয়গুলি তোমাদের শুধু সুস্পষ্টভাবে ও অল্প-অল্প করে বলছি, অন্যথায়, যত প্রচেষ্টাই প্রয়োগ করো না কেন, তোমরা উপলব্ধি করবে না, এবং আমার ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করবে। বর্তমানে, আমার অধিকাংশ প্রথমজাত পুত্রদের থেকে আমি দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও, আমরা এক আত্মা, এবং আমাদের কায়িক অবয়ব যদিও ভিন্ন, তাহলেও আমরা আদ্যন্ত একই আত্মা। কিন্তু, শয়তানের বংশধরেরা যেন কোনোক্রমেই একে কাজে লাগানোর মতো সুযোগ হিসাবে গ্রহণ না করে। যেভাবেই তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করো না কেন, তা উপরিগতই থেকে যায়, এবং আমি এর অনুমোদন করবো না। সুতরাং, এর থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে যারা উপরিগত বিষয়ে মনোনিবেশ করে এবং বাহ্যিকভাবে আমায় অনুকরণ করতে চায়, তারা যে শয়তান তা একশো শতাংশ নিশ্চিত। যেহেতু আত্মার দিক থেকে তারা ভিন্ন এবং তারা আমার প্রিয়জনও নয়, সেহেতু যতোই তারা আমার অনুকরণ করুক, তারা মোটেই আমার অনুরূপ নয়। উপরন্তু, যেহেতু আমার প্রথমজাত পুত্রগণ মূলগতভাবে আমার সঙ্গে এক আত্মা, তাই তারা যদি আমার অনুকরণ নাও করে, তাহলেও তারা আমার মতন করেই কথাবার্তা বলে ও কাজ করে, এবং তারা সকলেই সৎ, নিষ্পাপ, ও উদারচেতা (জগতে তাদের সীমিত অভিজ্ঞতার দরুন ওই মানুষগুলির প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে, এবং সেকারণেই প্রজ্ঞার ঘাটতি আমার প্রথমজাত পুত্রদের কোনো ত্রুটি নয়; তারা যখন আধ্যাত্মিক শরীরে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন সমস্তকিছু ঠিক হয়ে যাবে)। সুতরাং উপরিবর্ণিত কারণেই অধিকাংশ মানুষ এখনও তাদের পুরাতন প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন করে না, সে আমি যেভাবেই তাদের মোকাবিলা করি না কেন। অথচ আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে আমি মোকাবিলা না করা সত্ত্বেও তারা আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর কারণ, আমরা এক আত্মার। তাদের আত্মায় তারা আমার নিমিত্ত নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করার এক ইচ্ছা অনুভব করে। সুতরাং আমার প্রথমজাত পুত্রেরা ব্যতীত, এমন একজনও নেই যে আমার ইচ্ছার প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিকভাবে বিবেচনাশীল; শুধুমাত্র শয়তানের বিরুদ্ধে আমার বিজয়লাভের পরেই তারা আমার জন্য সেবাপ্রদান করতে ইচ্ছুক হয়।

আমার প্রজ্ঞা ও আমার প্রথমজাত পুত্রগণ সকলকিছুর ঊর্ধ্বে বিরাজমান এবং সমস্তকিছুর উপর আধিপত্য করে, এবং কোনো বস্তু, ব্যক্তি, বা পদার্থ তাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টির স্পর্ধা দেখায় না। উপরন্তু, এমন কোনো মানুষ, পদার্থ, বা বস্তু নেই যা তাদের উপর আধিপত্য করতে পারে, পরিবর্তে সকলেই অনুগতভাবে আমার ছবির সম্মুখে সমর্পণ করে। এটি এমন এক বাস্তব ঘটনা যা প্রত্যেকের চোখের সামনে সংঘটিত হয়, এবং এমন এক বাস্তব সত্য যা ইতিমধ্যেই আমি অর্জন করেছি। আনুগত্যহীনতায় যে অনড় থাকবে (যারা আনুগত্যহীন তারা এখনো শয়তানকে নির্দেশ করে, এবং যারা শয়তানের দ্বারা অধিকৃত নিঃসন্দেহে তারা শয়তান ভিন্ন আর কেউ নয়), নিশ্চিতরূপেই তাকে আমি সমূলে বিনাশ করবো, যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না হয়; আমার শাস্তির দরুন তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে। আমার নিমিত্ত সেবাপ্রদানে যারা অনিচ্ছুক, তারাই এই ধরনের শয়তান। সৃষ্টির পর থেকে এই বস্তুগুলি সর্বদাই অনমনীয়ভাবে আমার বিরোধিতায় অটল থেকেছে, এবং বর্তমানে আমায় অমান্য করার ব্যাপারে তারা কৃতসংকল্প। (মানুষ তা প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম, কারণ এটি নিতান্তই এক আত্মা-সম্পর্কিত বিষয়। এই ধরনের মানুষ এই প্রকারের শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে।) বাকি সমস্তকিছু প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম এদের আমি ধ্বংস করবো, চিরকালব্যাপী যাতে তারা কঠোর শাস্তির অনুশাসন প্রাপ্ত হয় তা-র ব্যবস্থা করবো। (এখানে “ধ্বংস করা” বলতে “তাদের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটানো” বোঝায় না, বরং তারা যে মাত্রায় নির্মমতার শিকার হবে সেটাকেই নির্দেশ করে। এখানে “ধ্বংস” শব্দটি যাদের বিনাশ করা হবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত “ধ্বংস” শব্দটির থেকে স্বতন্ত্র।) অনন্তকাল ধরে তারা অবিরাম অশ্রুপাত করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে, এর কোনো শেষ নেই। মনে-মনে এই দৃশ্যটির ধারণা করতে মানুষের কল্পনাশক্তি পূর্ণতই অক্ষম। মানবজাতির নশ্বর চিন্তাভাবনার সাহায্যে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির ধারণা করতে তারা অক্ষম, এবং সেকারণেই আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি একমাত্র সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের পরেই তোমরা উপলব্ধি করবে।

আমার ভবিষ্যতের গৃহে আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি ব্যতীত আর কেউ থাকবে না, এবং কেবল তখনই আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হবো এবং আমার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে, কারণ সকলকেই তাদের আদি অবস্থায় ফেরত পাঠানো হবে এবং প্রত্যেককেই তার প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করা হবে। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা আমার শ্রেণীভুক্ত হবে, আমার পুত্রগণ ও লোকজনেরা সৃজিত সত্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং সেবা-প্রদানকারীগণ ও বিনাশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শয়তানের অধিকারভুক্ত হবে। বিশ্বের বিচার করার পর, আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্রেরা আরেকবার ঐশ্বরিক জীবনের সূচনা করবো, এবং তারা কখনো আমায় ত্যাগ করে যাবে না, সততই আমার সঙ্গে একত্রে থাকবে। মানব-মনের প্রণিধানযোগ্য যাবতীয় রহস্যসমূহ তোমাদের কাছে একটু-একটু করে প্রকাশিত করা হবে। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, অসংখ্য মানুষ আমার কারণে শহীদ হয়েছে, নিজেদেরকে তারা আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছে, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত সৃজিত জীব, এবং তারা যত ভালোই হোক না কেন, তাদেরকে ঈশ্বরের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না; এ হল ঘটনাসমূহের এক অনিবার্য গতিপথ, এবং কেউই এর পরিবর্তনসাধনে সক্ষম নয়। সবকিছুর পরেও, সমস্তকিছুকে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি ঈশ্বর, সেখানে মানুষ সৃজিত সত্ত্বা মাত্র, এবং শয়তান, সর্বোপরি, আমার বিনাশের লক্ষ্যবস্তু এবং আমার ঘৃণিত শত্রু—এ-ই হল “পাহাড়পর্বত ও নদনদীর স্থানান্তর ও রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু কারো স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবে না” বাক্যটির যথার্থতম অর্থ। বর্তমানে এই অবস্থায় ও এই পর্যায়ে অবস্থান করাটাই হল একটি সংকেত যে আমি ও আমার প্রথমজাত পুত্রগণ বিশ্রামে প্রবেশ করবো। এর কারণ, জগতে আমার কার্য আনুপুঙ্খিকরূপে সম্পূর্ণ, এবং আমার কার্যের পরবর্তী পর্যায়টি সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমায় দেহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এগুলি আমার কার্যের সেইসকল ধাপ, যা বহুপূর্বেই আমি পরিকল্পনা করেছিলাম। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক, নচেৎ অধিকাংশ মানুষ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করবে।


অধ্যায় ১১৫

তোমার দরুন আমার হৃদয় নিরতিশয় আহ্লাদিত হবে, তোমার দরুন আমার হস্ত আনন্দে নৃত্যরত হবে, এবং আমি তোমায় অশেষ আশীর্বাদ প্রদান করবো, কারণ সৃষ্টিকালের পূর্বেই তুমি আমার থেকে উদ্ভূত হয়েছিলে। আজ তোমায় আমার পার্শ্বে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে, কারণ তুমি বিশ্বের বা জগতের কেউ নও, বরং তুমি আমার। আমি চিরকাল তোমায় ভালোবাসবো, আমি শাশ্বত কালব্যাপী তোমায় আশীর্বাদ করবো, এবং চিরদিন আমি তোমায় সুরক্ষা প্রদান করবো। একমাত্র যারা আমার থেকে উদ্ভূত তারাই আমার ইচ্ছাকে জানে; একমাত্র তারাই আমার দায়ভারের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করবে, একমাত্র তারাই সেইসব কাজ করবে যা আমি করতে চাই। আজ, সকলকিছুই সম্পন্ন হয়েছে। আমার হৃদয় আগুনের এক গোলার মতো, তা ব্যাকুলভাবে আমার প্রিয় পুত্রদের আমার সঙ্গে সত্ত্বর পুনর্মিলনের, এবং শীঘ্রই আমার ছবির সম্পূর্ণরূপে সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করছে। এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান তোমার রয়েছে। যদিও আত্মায় আমরা পরস্পরকে ঘন-ঘন অনুসরণ করতে পারি না, কিন্তু প্রায়শই আত্মারূপে আমরা একে অপরের সহগামী হতে এবং দেহরূপে একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারি। পিতা এবং পুত্রেরা চিরকালের জন্য অবিচ্ছেদ্য; তারা নিবিড়রূপে সংযুক্ত। সিয়োন পর্বতে প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত কেউই তোমায় আমার পাশ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না। আমার থেকে আগত সকল প্রথমজাত পুত্রদের আমি ভালোবাসি, এবং আমার বিরোধিতাকারী সকল শত্রুদের আমি ঘৃণা করি। যারা আমার প্রিয়পাত্র তাদেরকে আমি সিয়োনে ফিরিয়ে আনবো এবং যাদের আমি ঘৃণা করি তাদের নিক্ষেপ করবো মৃতস্থানে, নরকে। এ-ই হল আমার সমস্ত প্রশাসনিক ফরমানসমূহের প্রধান নীতি। আমার প্রথমজাত পুত্ররা যা বলে বা করে তা সবই আমার আত্মার এক অভিব্যক্তি। আবশ্যকভাবে এই বিষয়ে এক সুস্পষ্ট উপলব্ধি সহকারেই প্রত্যেককে আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাক্ষ্য বহন করতে হবে। আমার কার্যের এটি পরবর্তী ধাপ, এবং কেউ যদি প্রতিরোধ করে, তাহলে আমার প্রিয় পুত্রদের দিয়ে আমি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াবো। এখন আর আগের মতো নয়। আমি যাদের ভালোবাসি তারা যদি বিচারের রায়ে একটিও শব্দ উচ্চারণ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ মৃতস্থানে শয়তানের মৃত্যু ঘটবে, কারণ ইতিমধ্যেই আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের কর্তৃত্ব প্রদান করেছি। এর অর্থ হল, এখন থেকে আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমার একত্রে শাসন করার সময় এসেছে। (এটি হল দেহের পর্যায়, যা দেহরূপে একত্রে শাসন করার থেকে সামান্য পৃথক।) কেউ যদি তার চিন্তাতেও অমান্য করে, তাহলে আমার ছবিকে যারা প্রতিরোধ করে তাদের ন্যায় একই পরিণতি সে ভোগ করবে। আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়, আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করা উচিত, কারণ আমরা একই শরীরের ও চির-অবিচ্ছেদ্য। অতীতে যেমন আমার সাক্ষ্য বহন করা হয়েছিল, তেমনি আজ একইভাবে আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাক্ষ্য বহন করা বিধেয়। এ হল আমার প্রশাসনিক ফরমানগুলির একটি; সকলকে আবশ্যকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আমার রাজ্য পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং আমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমার সাথে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে। তোমাদের দেহের প্রতিবন্ধকতার দরুন, আমার বলা সত্ত্বেও অনেক বাক্য তোমরা উপলব্ধি করো না, ফলে কার্যের বেশিরভাগ সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের পরেই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমার বাক্য থেকে বোঝা যায় যে এই প্রত্যাবর্তনের কাল সুদূরপরাহত নয়—বস্তুত, মুহূর্তটি সমাগতপ্রায়। সেকারণেই আমি সিয়োন ও সিয়োনের বিষয়গুলি নিয়ে ক্রমাগত কথা বলছি। আমার বাক্যসমূহের উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে তোমরা কি অবহিত? আমার অন্তরে কী রয়েছে তা কি তোমরা জানো? আমার হৃদয় ব্যাকুল সত্ত্বর সিয়োনে ফিরে যেতে, পুরাতন যুগে সম্পূর্ণরূপে ইতি টানতে, পৃথিবীতে আমাদের জীবন পরিসমাপ্ত করতে (কারণ পার্থিব মানুষ, বিষয়, ও বস্তুসমূহকে আমি ঘৃণা করি, এবং দেহরূপী জীবনকে তো আরো বেশি অপছন্দ করি, এবং দেহের প্রভূত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; একমাত্র সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের পরেই সমস্তকিছু সমৃদ্ধ হবে), এবং রাজ্যে আমাদের জীবনকে পুনরুদ্ধার করতে। আমার প্রথম অবতারের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয়টির ভিত্তিভূমি স্থাপন করা। এটিই ছিল সেই পথ যাতে ভ্রমণ করতেই হতো। একমাত্র নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমেই আমি তোমাদের মুক্ত করতে পারতাম, যাতে অন্তিম পর্যায়ে তোমরা আমার দেহে ফিরে আসতে পারো। (আমার প্রথম অবতার না থাকলে আমি মহিমা অর্জন করতে সক্ষম হতাম না, এবং পাপস্খালনের বলি ফিরিয়ে নিতেও অসমর্থ হতাম, ফলে তোমরা পাপী হিসাবে পৃথিবীতে পদার্পণ করতে।) যেহেতু আমার সীমাহীন প্রজ্ঞা রয়েছে, সেহেতু আমি যে তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে সিয়োন থেকে নিষ্ক্রান্ত করে এনেছিলাম এই সত্যটির অর্থ হল সিয়োনে তোমাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়েও আমি নিশ্চিত থাকবো। রাস্তা অবরোধ করার লক্ষ্যে শয়তানের প্রয়াসগুলি সফল হবে না, কারণ আমার মহান কার্য বহুপূর্বেই সুসম্পন্ন হয়েছে। আমার প্রথমজাত পুত্রেরা আমারই মতো—তারা পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, সুতরাং তারপরেও আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো, এবং আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না।

আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ক্রমশ তোমাদের নিকট প্রকাশিত করা হচ্ছে। সকল রাষ্ট্রে ও সমস্ত মানুষের মাঝে আমি আমার কার্যের নিষ্পাদন শুরু করেছি। এটিই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে আমার সিয়োনে প্রত্যাবর্তন খুব দূরবর্তী নয়, কারণ সকল রাষ্ট্রে ও সমস্ত মানুষের মাঝে আমার কার্যের নিষ্পাদন এমন একটি বিষয় যা সিয়োনে ফেরার পরেই সম্পন্ন করা যাবে। আমার গতিবেগ ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। (যেহেতু আমার সিয়োনে ফেরার দিন নিকটবর্তী হচ্ছে, তাই প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই পৃথিবীতে আমার কাজ আমি সমাপ্ত করতে চাই।) আমার কার্যে আমি উত্তরোত্তর ব্যস্ততর হয়ে পড়ছি, অথচ পৃথিবীতে আমার করণীয় কাজ ক্রমাগত কমে আসছে—প্রায় নেই বললেই চলে। (আমার ব্যস্ততা আত্মারূপে কার্যের প্রতি লক্ষ্যনিষ্ঠ, যা খালি চোখে মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়, বরং শুধু আমার বাক্য থেকেই এর বিষয়ে তথ্যাদি আহরণ করা যায়; আমার ব্যস্ততা দেহরূপে ব্যস্ত থাকার অনুরূপ নয়, বরং তা প্রভূত কার্য বিষয়ে আমার পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে।) এর কারণ হল, যেমনটি আমি বলেছি, পৃথিবীতে আমার কার্য ইতিপূর্বেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাপ্ত হয়েছে, এবং আমার অবশিষ্ট কার্যকে অবশ্যই আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন না করা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। (কার্য সম্পাদনের জন্য আমাকে যে সিয়োনে ফিরতেই হবে, তার কারণ হল ভবিষ্যতের কাজ দেহরূপে সম্পাদনযোগ্য নয়, এবং এই কাজ যদি দেহরূপে সম্পন্ন করা হতো, তাহলে তা আমার নামকে অসম্মানিত করতো।) যখন আমি আমার শত্রুদের পরাভূত করে সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো, তখন জীবন যুগযুগান্তের পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা সুন্দরতর ও আরো শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (এর কারণ, বিশ্বকে আমি সম্পূর্ণরূপে জয় করেছি, এবং আমার প্রথম ও দ্বিতীয় অবতারের সৌজন্যে, আমি সর্বাঙ্গীণ মহিমা অর্জন করেছি। আমার প্রথম অবতারে, আমি স্বীয় মহিমার একাংশ মাত্র অর্জন করেছি, কিন্তু আমার দ্বিতীয় অবতারে, আমার ছবি পূর্ণ মহিমা লাভ করেছে, সুতরাং শয়তানের হাতে আর কাজে লাগানোর মতো কোনো সুযোগ নেই। সেকারণেই, সিয়োনে ভবিষ্যৎ জীবন আরো বেশি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হবে।) অতিকায় লাল ড্রাগনকে অপমানিত করার জন্য বিশ্বজগৎ ও শয়তানের সম্মুখে আমার ছবি আরো মহিমান্বিতভাবে আবির্ভূত হবে; এ-ই আমার সমস্ত প্রজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু। যত বেশি করে আমি বাহ্যিক বিষয়গুলির সম্পর্কে কথা বলি, তোমরা তত বেশি উপলব্ধি করতে সক্ষম হও; যত বেশি করে আমি সিয়োনের সেই বিষয়গুলির সম্পর্কে বলবো যেগুলি মানুষ দেখতে পারে না, তোমরা সেই বিষয়গুলিকে ততই অন্তঃসারশূন্য মনে করবে, এবং সেগুলিকে কল্পনায় আনা তোমাদের পক্ষে তত বেশি দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে; তোমরা ভাববে আমি বুঝি রূপকথার গল্প বলছি। যাইহোক, তোমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। আমার মুখে কোনো শূন্যগর্ভ বাক্য নেই; আমার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি নির্ভরযোগ্য। এটি সম্পূর্ণ সত্য, যদিও তোমাদের চিন্তনপদ্ধতিতে তা উপলব্ধি করা কঠিন। (দেহের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম, এবং আমি যা বলেছি তার অনেক কিছুই আমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিনি। তবু, আমরা যখন সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো, তখন আমার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে না; তোমরা স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করবে।) বিষয়টি কোনোক্রমেই লঘুভাবে নেওয়া যাবে না।

যদিও মানবদেহ ও মানবীয় পূর্বধারণাগুলির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবুও উদ্ঘাটিত রহস্যগুলির মাধ্যমে আমি তোমাদের দেহীসুলভ চিন্তাভাবনার উন্নয়ন ঘটাতে ও তোমাদের পূর্বধারণাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই, কারণ, যেমনটি বহুবার আমি বলেছি, এ হল আমার কার্যের এক ধাপ (এবং সিয়োনে প্রবেশ করা পর্যন্ত এই কার্য স্থগিত হবে না)। প্রত্যেক মানুষের মনেই এক “সিয়োন পর্বত” রয়েছে, এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা পৃথক। যেহেতু আমি প্রায়শই তোমাদের কাছে সিয়োনের উল্লেখ করি, তাই এর বিষয়ে তোমাদের আমি কিছু সাধারণ তথ্য পরিবেশন করবো, যাতে তোমরা এর সম্পর্কে সামান্য অবহিত হতে পারো। সিয়োন পর্বতে থাকার অর্থ আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করা। আধ্যাত্মিক জগতকে নির্দেশ করলেও, এটি মানুষের দর্শন বা স্পর্শের অতীত কোনো স্থান নয়; এটি দেহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য বা অধরা নয়, কারণ দেহ যখন আবির্ভূত হয়, তখন তার আকার ও আকৃতি থাকে, কিন্তু দেহের আবির্ভাব না ঘটলে, তার কোনো আকার বা আকৃতি নেই। সিয়োন পর্বতে, খাদ্য, বস্ত্র, দৈনন্দিন চাহিদাসমূহ, বা আশ্রয়ের ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ থাকবে না, বিবাহ বা পরিবারও সেখানে থাকবে না, এবং রইবে না কোনো লিঙ্গবিভাজন (সিয়োন পর্বতে যারা রয়েছে তারা সকলেই আমার ছবি, তারা একাঙ্গ, তাই সেখানে বিবাহ, পরিবার, বা লিঙ্গভেদ নেই), এবং আমার ছবি যা কিছুর কথা বলে সে সমস্তই অর্জিত হবে। মানুষ যখন অপ্রস্তুত, তখন আমার ছবি তাদের মাঝে আবির্ভূত হবে, এবং মানুষ যখন অমনোযোগী, আমার ছবি তখন অন্তর্হিত হবে। (এটি এমন বিষয় যা রক্ত-মাংসের মানুষের সম্পাদনসাধ্য নয়, তাই বর্তমানে তোমাদের পক্ষে তা কল্পনা করা কষ্টকর।) ভবিষ্যতে, তখনো একটি সূর্য, একখানি চাঁদ, এবং এক ভৌত স্বর্গ ও পৃথিবী থাকবে, কিন্তু আমার ছবি সিয়োনে থাকার কারণে, সূর্যের কোনো দাবদাহ, কোনো দিবাভাগ, এবং প্রকৃতিক বিপর্যয়জনিত কোনো দুর্ভোগ থাকবে না। যখন আমি বলেছিলাম আমাদের প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যালোকের প্রয়োজন হবে না কারণ ঈশ্বর আমাদের দীপ্তি প্রদান করবেন, তখন সিয়োনে অবস্থানের বিষয়েই কথা বলছিলাম। মানুষের পূর্বধারণা অনুসারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকিছু অবশ্যই অপসৃত করা হবে, এবং সকল মানুষ অবশ্যই আমার আলোকের মাঝে বাস করবে। তারা মনে করে, “আমাদের প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যালোকের প্রয়োজন হবে না কারণ ঈশ্বর আমাদের দীপ্তি প্রদান করবেন” বাক্যটির প্রকৃত অর্থ এটিই, কিন্তু বস্তুত এ এক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। আমি যখন বলেছিলাম “প্রতি মাসে তরুটি বারো রকমের ফল ধারণ করবে”, তখন আমি সিয়োনের বিষয়গুলির প্রতিই নির্দেশ করেছিলাম। এই বাক্যটি সিয়োনে জীবনের পরিস্থিতিকে তার সামগ্রিকতা সমেত উপস্থাপিত করে। সিয়োনে, সময় সীমিত হবে না, এবং ভৌগোলিক পরিসর ও স্থানের সীমাবদ্ধতাও থাকবে না। এই কারণেই আমি “প্রতি মাসে” শব্দটি প্রয়োগ করেছিলাম। “বারো রকমের ফল” আজকের দিনে তোমাদের যাপিত আচরণ-পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করে না; বরং তা সিয়োনের স্বাধীন জীবনকে নির্দেশ করে। এই বাক্যগুলি সিয়োনের জীবনের এক সাধারণীকরণ। এর থেকে বোঝা যায় যে সিয়োনের জীবন হবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় (কারণ “বারো” শব্দটি এখানে পূর্ণতাকে নির্দেশ করে)। এ হবে এক শোকমুক্ত ও অশ্রুবিবর্জিত জীবন, এবং কোনো শোষণ বা উৎপীড়ন থাকবে না, ফলে সকলেই হবে বন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন। এর কারণ, সমস্তকিছুই আমার ছবির মধ্যে বিদ্যমান, এদের বিচ্ছেদ ঘটানো কোনো মানুষের সাধ্য নয়, এবং সমস্তকিছুই হবে মনোরম ও চির-নতুনত্বময় এক দৃশ্যপট। এ হবে এমন এক সময় যখন সকলকিছুই প্রস্তুত, এবং সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের জীবনের সূত্রপাত।

ধরাধামে আমার কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন হলেও, আমার এখনো প্রয়োজন যে আমার প্রথমজাত পুত্রগণ পৃথিবীতে তাদের কাজ অব্যাহত রাখুক, ফলে এখনই আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করতে অপারগ। আমি একাকী সিয়োনে ফিরে যেতে পারি না। আমার প্রথমজাত পুত্রগণ পৃথিবীতে তাদের কার্য সম্পন্ন করার পর তাদের সঙ্গে একত্রে আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করবো। সুতরাং, সঠিক অর্থেই বলা যেতে পারে যে আমরা একত্রে মহিমা অর্জন করছি; এ হল আমার ছবির পূর্ণ উপস্থাপন। (আমি যে এ কথা বলছি যে পৃথিবীতে আমার প্রথমজাত পুত্রদের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তার কারণ হল আমার প্রথমজাত পুত্রদের এখনও প্রকাশিত করা হয়নি। এখনো এই কাজ অনুগত ও সৎ সেবা-প্রদানকারীদের দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে।)


অধ্যায় ১১৬

আমার বাণীগুলির মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষকে ভীত করে। আমার অনেক বাণী মানুষকে ভয়ে কাঁপতে বাধ্য করে, এবং অনেক বাণী মানুষকে কষ্ট দেয় ও আশাহীনতায় নিমজ্জিত করে, এবং আরো বেশি সংখ্যক বাণী মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়। কেউ আমার বাণীর প্রাচুর্য্য কল্পনা করতে পারে না বা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। শুধুমাত্র যখন আমি বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে তোমাদের আমার বাণীগুলি বলি এবং তোমাদের কাছে তা প্রকাশ করি তখনই তোমরা সাধারণ পরিস্থিতি বুঝতে পার, যদিও নির্দিষ্ট ঘটনাগুলির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায়। এভাবেই আমি বাস্তব তথ্যের মাধ্যমে আমার সব বাণী প্রকাশ করব, যাতে তোমরা আরো ভালো বুঝতে পার। আমার বাকশৈলীর দ্বারা আমি শুধু আমার বাণী বলিই না, বরং আরো বেশি করে আমি বাণীর মাধ্যমে কাজ করি; এই হল “বাণী ও কর্ম একসাথে সম্পাদিত হয়”, এই শব্দগুচ্ছের প্রকৃত অর্থ। কারণ আমার কাছে সবই বন্ধনহীন ও সবই মুক্ত, এবং এরই ভিত্তিতে, আমি যা-ই করি তা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। আমি অসতর্কভাবে কথা বলি না, অসতর্কভাবে কাজও করি না। (মানবতাতেই হোক বা দেবত্বে, আমি জ্ঞানের আলোকে কথা বলি ও কাজ করি, কারণ আমার মানবতা আমার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।) তবু যখন আমি কথা বলি কেউ আমার স্বরবিক্ষেপের প্রতি মনোযোগ দেয় না; যখন আমি কাজ করি, কেউ আমার কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করে না। এ হল মানুষের ত্রুটি। আমার আমার শক্তির প্রকাশ সমস্ত মানুষের ওপরেই করব, শুধুমাত্র আমার প্রথমজাত পুত্রদের ওপর নয়, বরং আমি আরো বেশি করে আমার শক্তির প্রকাশ করব সব জাতিরাষ্ট্র এবং সব জতিগোষ্ঠীর মধ্যে; তা-ই একমাত্র সেই শক্তিশালী সাক্ষ্য হতে পারে যা শয়তানকে লজ্জা দেবে। আমি বোকার মতো কাজ করি না। বেশিরভাগ লোক মনে করে প্রথমজাত পুত্রের জন্য আমার সাক্ষ্য দেওয়া ভুল; তারা বলে আমি ছাড়াও অন্য ঈশ্বরেরা আছেন, আমি অর্থহীন কাজ করি, আমি নিজের অবমূল্যায়ন করি; এবং এতে মানুষের ভ্রষ্টাচার আরো বেশি প্রকাশিত হয়। আমার প্রথমজাত পুত্রদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান কি ভুল হতে পারে? তোমরা বলো আমি ভুল, তোমরা কি সাক্ষ্য দিতে পার? আমার উত্তরণ, আমার সাক্ষ্য না থাকলে তোমরা আমার পুত্রকে এখনও নিজেদের থেকে নিম্নতর স্তরে ঠেলে দেবে, তাকে উপেক্ষার শৈত্যে ঠেলে দেবে এবং তার সঙ্গে তোমাদের ভৃত্যের মতো আচরণ করবে। তোমরা শূকরের পাল! আমি একে একে তোমাদের সবাইকে বর্জন করব! কেউ পার পাবে না! বলো, তারা কী জাতীয় বস্তু যারা সাধারণ মানবতার অধিকারী একজন মানুষের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়? নিঃসন্দেহে তারা শূকর! আমি তাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমি যদি তোমাদের সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করতাম, আমার কাজে ইতোমধ্যেই বিলম্ব হত। শূকরের পাল কোথাকার! তোমাদের সোজা কথায় কোনো মানবতাই নেই! আমার তোমাদের সেবার কোনো দরকার নেই! এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হও! তোমরা আমার পুত্রকে এতদিন ধরে হেনস্থা আর অত্যাচার করেছ; আমি তোমাদের পিষে মণ্ড বানিয়ে দেব! আবার যদি হিংস্র হও, দেখো কী হয়; আবার যদি আমাকে লজ্জিত করার দুঃসাহস দেখাও, দেখো কী হয়! আমি আমার মহাকর্ম সম্পাদন করেই ফেলেছি; এবার আমাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই পশুর পালকে সমাপ্ত করতেই হবে!

সবই আমার হাতে সম্পন্ন হয় (যাদের আমি ভালোবাসি তাদের ক্ষেত্রে), এবং সবই আমার হাতে ধ্বংসও হয় (যে পশুদের আমি ঘৃণা করি ও যেসব মানুষ, বিষয় এবং জিনিস আমি ঘৃণা করি তাদের ক্ষেত্রে)। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রকে সেই সবই দেখতে দিই যা আমি করব, তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে দিই এবং তার মধ্যেই জায়ন ছাড়ার পর থেকে আমি যা কিছু করেছি তা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে আমরা একসঙ্গে জায়ন পর্বতে প্রবেশ করব, যুগের পূর্বে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেপ্রবেশ করব এবং নতুন করে আমাদের জীবন বাঁচব। তখন থেকে এই পৃথিবী আর এই শূকরের পালের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে না, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে; সবই হবে নির্বিঘ্ন ও অবাধ। কার সাহস আছে আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতিরোধ করার? কে সাহস করবে আমার প্রথমজাত পুত্রদের বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়ার? আমি তাদের সহজে ছেড়ে দেব না! অতীতে তোমরা আমায় যেভাবে শ্রদ্ধা করেছ সেভাবেই আজ আমার প্রথমজাত পুত্রকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার সামনে একরকম আর পেছনে আরেকরকম হোয়ো না; আমি প্রত্যেক মানুষ কেমন তা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছভাবে দেখতে পাই। আমার পুত্রের প্রতি বিশ্বস্ত না হওয়া আমার সন্তানোচিত না হওয়ারই সামিল, যা এক অবধারিত সত্য, কারণ আমরা একই দেহ। কেউ যদি আমার প্রতি সদাচারী হয় অথচ আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বিশাল লাল ড্রাগনের বংশধর, কারণ তারা খ্রিস্টের দেহ ভাগ করে দেয়; এই পাপ কখনো ক্ষমা করা যায় না! তোমাদের প্রত্যেককে এটা দেখতে হবে। আমাকে প্রত্যক্ষ করা তোমাদের কর্তব্য আর তার চেয়েও বড়ো দায় আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রত্যক্ষ করা। তোমরা কেউ নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলবে না; যে-ই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে তাকে আমি তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত করব। নিজেদের বিশেষ ভেবো না। আমি তোমাকে এখন বলছি: যে সর্বাধিক বিশেষ সে আমার কঠোরতম শাস্তির লক্ষ্য! যে-ই সর্বাধিক বিশেষ তার আশাই ক্ষীণতম এবং সেই সবচেয়ে বেশি করে নরকের সন্তান। আমি তোমাকে চিরকাল শাস্তি দেব!

আমার সব কাজ ব্যক্তিগতভাবে আমার আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং আমি শয়তানের গোষ্ঠীভুক্ত কাউকে এতে হস্তক্ষেপ করতে দিই না। এ হল আমার পরিকল্পনা এলোমেলো করে দেওয়া রোখার উপায়। পরিশেষে, আমি সাবালক ও শিশু সকলকেই উন্নীত হয়ে প্রশংসা করতে দেব আমার এবং আমার প্রথমজাত পুত্রদের, বিস্ময়কর কাজের, এবং আমার ব্যক্তিত্বের প্রকাশিত রূপের। আমি প্রশংসার ধ্বনিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ও পৃথিবীর অন্তাবধি প্রতিধ্বনিত হতে দেব, পাহাড়, নদী এবং সমস্ত কিছু কাঁপিয়ে, এবং শয়তানকে আমি সম্পূর্ণরূপে অবমাননায় নিমজ্জিত করব। আমি আমার সাক্ষ্য ব্যবহার করে সমগ্র দুষ্ট ও পুরনো পৃথিবীকে ধ্বংস করব, এবং এক পবিত্র ও কলুষমুক্ত নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করব। (আমি যখন বলি যে সূর্য, চন্দ্র ও মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জ ভবিষ্যতে পাল্টাবে না, আমি এই অর্থে তা বলি না যে পুরাতন বিশ্ব এখনও বর্তমান, বরং এই অর্থে বলি যে সমগ্র বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে এবং পুরনো বিশ্ব প্রকিস্থাপিত হবে। আমি ব্রহ্মাণ্ডকে প্তিস্থাপিত করতে চাই না।) শুধুমাত্র তখনই এটি আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক বিশ্ব হয়ে উঠবে যাতে এখনকার মতো অবদমন থাকবে না, এখনকার মতো মানুষের ওপর মানুষের শোষণও থাকবে না। বরং দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা থাকবে। (যদিও আমি বলছি সম্পূর্ণ ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা থাকবে, তা দেহের মধ্যে থাকবে; তা আমার রাজ্যের থেকে অনেকটাই আলাদা হবে—আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকবে; দুটির মধ্যে তুলনা করার কোনো উপায় নেই—যতই হোক, মানুষের পৃথিবী মানুষের পৃথিবীই, আর আধ্যাত্মিক জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ।) সেই সময়, আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি এইরকম এক পৃথিবীর ওপর শাসন করব (এই পৃথিবীতে, শয়তানের তরফ থেকে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না, কারণ আমি শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করব), কিন্তু তথাপি আমাদের জীবন রাজ্যের জীবন হবে, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যুগ যুগান্ত জুড়ে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না (তা সে যতই বিশ্বাসী হোক) যে এই ধরণের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কারণ সেই যুগগুলিতে আমার প্রথমজাত পুত্র রূপে কাজ করার মতো কেউ ছিল না, এবং তারা পরেও আমার কর্মে নিয়োজিত থাকবে। যদিও এই সব সেবা প্রদানকারীরা বিশ্বস্ত, শেষমেশ তারা হল শয়তানের উত্তরাধিকারী যাদের আমি জয় করেছি, তাই দেহের মৃত্যুর পর, তারা আমার সেবার উদ্দেশ্যে আবারও তারা মানবিক বিশ্বে জন্মগ্রহণ করে; এই হল “পুত্রেরা অবশেষে পুত্রই এবং সেবা প্রদানকারীরা অবশেষে শয়তানের বংশধর” কথাটির অর্থ। যুগ যুগ ধরে এ কথা অজানা যে আজকের প্রথমজাত পুত্রদের জন্য কতজন সেবা প্রদানকারী আছে, এই সব সেবাপ্রদানকারীর কেউই পালাতে পারবে না, এবং আমি তাদের অনন্তকাল আমার সেবা করযে বাধ্য করব। তাদের প্রকৃতি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে তারা সবাই শয়তানের সন্তান, এবং তারা সবাই আমাকে প্রতিরোধ করে, এবং যদিও তারা আমার সেবা করে, তা তারা করতে বাধ্য এবং তাদের আর কোনো বিকল্প নেই বলেই করে। এর কারণ সবই আমার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং যে সেবা প্রদানকারীদের আমি ব্যবহার করি তাদের অন্তাবধি আমার সেবা করতেই হবে। এভাবেই আজও এমন অনেক মানুষ আছে যাদের প্রকৃতি নবী ও প্রেরিত শিষ্যদের প্রকৃতির সমরূপ, কারণ তারা একই আত্মাযুক্ত। অতএব এখনও এমন অনেক সেবা প্রদানকারী আছে যারা আমার কাজে ব্যস্ত, কিন্তু পরিশেষে (এরা ছয় হাজার বছর ধরে নিরবধি আমার সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং এরা সেবা প্রদানকারীর গোষ্ঠীভুক্ত), কেউই যুগ যুগ ধরে যা আশা করে এসেছে তা অর্জন করতে পারে না, কারণ আমি যা প্রস্তুত করেছি তা তাদের জন্য নয়।

যা কিছু আমার তা চোখের সামনে ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে; আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমার গৃহে এবং আমার পাশে ফেরাব, পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য। কারণ আমি বিজয়ী হয়ে ফিরেছি এবং সম্পূর্ণরূপে গৌরব অর্জন করেছি, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। অতীতে কিছু মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, “পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী ও পাঁচজন মুর্খ কুমারী।” যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ঠিক নয়, পুরোপুরি ভুলও নয়—তাই আমি তোমাদের এর ব্যাখ্যা দিতে পারি। “পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী ও পাঁচজন মুর্খ কুমারী” একসাথে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক বা নির্দিষ্ট ধরণের মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে না। “পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী” মানুষের নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্যোতক এবং “পাঁচজন মূর্খ কুমারী” নির্দিষ্ট ধরণ সূচিত করে কিন্তু এদের মধ্যে কোনোটিই প্রথমজাত পুত্রদের চিহ্নিত করে না। বরং তারা সৃষ্টির অবভাস বহন করে। এই জন্যই অন্তিম সময়ে তাদের তেল প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। (সৃষ্টিতে আমার গুণাবলী নেই; যদি তাদের জ্ঞানী হতে হয়, তাদের তৈল প্রস্তুত করতে হবে এবং এভাবেই আমার বাণী দ্বারা ঋদ্ধ হতে হবে।) “পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী” আমার সৃষ্ট মানুষদের মধ্যে আমার পুত্র ও আমার স্বগোত্রীয়দের চিহ্নিত করে। তাদের কুমারী বলার কারণ হল আমি তাদের অর্জন করেছি, পৃথিবীতে জন্মানো সত্ত্বেও তাদের পবিত্র বলা যায়, তাই তাদের কুমারী বলা হয়। পূর্বোক্ত “পাঁচ” সংখ্যাটি আমার সেই পুত্র ও স্বগোত্রীয়ের সংখ্যা যাদের নিয়তি আমি পূর্বনির্ধারিত করেছি।“পাঁচজন মূর্খ কুমারী” সেবা প্রদানকারীদের চিহ্নিত করে, কারণ তারা আমার সেবা করে জীবনের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব আরোপ না করে, শুধুমাত্র বাইরের বিষয়সমূহ ধাওয়া করে (যেহেতু তাদের মধ্যে আমার গুণাবলী নেই, তারা যা-ই করুক, তা বাহ্যিক বিষয়), এবং তারা আমার যোগ্য সহায়ক হয়ে উঠতে অক্ষম, তাই তাদের “মূর্খ কুমারী” বলা হয়। পূর্বোক্ত “পাঁচ” সংখ্যাটি শয়তানের দ্যোতক, এবং তাদের “কুমারী” বলার অর্থ তারা আমার দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং আমার সেবায় অনুমোদিত হয়েছে—কিন্তু এ ধরণের ব্যক্তিরা পবিত্র নয়, তাই তাদের সেবা, প্রদানকারী বলা হয়।


অধ্যায় ১১৭

তুমিই সে যে পুঁথি খোলে, এবং তুমিই সাতটি সীলমোহর ভাঙো, কারণ সব রহস্য তোমার থেকেই আসে এবং সব আশীর্বাদ তোমার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। আমি তো তোমাকে অনন্তকাল ভালোবাসবই, এবং আমি সমস্ত মানুষকে তোমার পূজায় নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর, কারণ তুমিই আমার ব্যক্তিত্ব; তুমি আমার প্রাচুর্যময় ও সম্পূর্ণ প্রকাশের অংশ, আমার দেহের এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাই, আমাকে বিশেষ সাক্ষ্য দিতেই হবে। আমার ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন সেই একক সত্তা ছাড়া কে-ই বা আমার হৃদয়ে স্থান চায়? তুমি নিজে তোমার সাক্ষ্য বহন কর না, আমার আত্মাই তোমার সাক্ষ্য বহন করে, এবং তোমাকে অমান্য করার দুঃসাহস যে দেখাবে আমি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করব না, কারণ এর সঙ্গে আমার প্রশাসনিক নির্দেশনামা জড়িত। তুমি যা কিছু বল তা আমি অবশ্যই সম্পন্ন করব আর তুমি যা কিছু ভাব তা আমি নিশ্চয় গ্রহণ করব। কেউ যদি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে সে প্রকাশ্যে আমাকে প্রতিরোধ করছে এবং আমি কোনোমতেই তাদের ক্ষমা কপব না। যারা আমার পুত্রকে প্রতিরোধ করবে তাদের সবাইকে আমি নির্মম শাস্তি দেব আর যারা তোমার সহচারী তাদের সকলকে আশীর্বাদ করব। এই হল সেই কর্তৃত্ব যা আমি তোমাকে প্রদান করছি। অতীতে যেসব দাবি ও যোগ্যতা প্রথমজাত সন্তানের থাকা উচিত বলে বলা হয়েছে, তুমি তার মূর্ত উদাহরণ। অর্থাৎ আমি সব প্রথমজাত পুত্রদের মধ্যে তোমারই গুণাবলী চাই। কোনো মানুষ তা করতে পারে না, আমার আত্মা নিজেই তা করে। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মানুষই এসব করছে তাহলে সেই সৃষ্ট জীব অবশ্যই শয়তানের গোষ্ঠীভুক্ত এবং আমার শত্রু! তাই, এই সাক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, চিরকালীন অপরিবর্তনীয় এবং পবিত্র আত্মা অনুমোদন করে। কারোর একে খেলার ছলে বদলানোর অনুমতি নেই এবং যদি কেউ তা করে আমি তাকে ক্ষমা করব না। যেহেতু মানুষ আমার সাক্ষ্য বহন করতে পারে না, আমি নিজেই নিজের ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করি এবং মানুষের আমার কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এসব কঠিন বিচারের বাণী, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তা সচেতনভাবে মনে রাখা উচিত!

আমি যাকিছু বলি তার প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাদের বিবেচনা করা ও লক্ষ করা উচিত। আমার বাণী হাল্কাভাবে নিও না, মন দিয়ে শোনো। কেন আমি বলি যে প্রথমজাত পুত্ররা আমার ব্যক্তিত্ব ও আমার রাজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ? সমস্ত যুগের আগে, আমরা একসাথে থাকতাম ও কখনো বিচ্ছিন্ন হইনি। শয়তান-সৃষ্ট বিপর্যয়ের পর, প্রথমবার অবতারত্ব গ্রহণ করার পর আমি জায়নে ফিরে যাই। এর পর আমরা সবাই পৃথিবীতে আসি, এবং অন্তিম সময়ে আমার জয়ের পর, অর্থাৎ, তোমাদের সকলকে শয়তান-কলুষিত দেহ থেকে পুনরুদ্ধার করার পর, আমি তোমাদের জায়নে নিয়ে যাব যাতে আমার ব্যক্তিত্ব পুনর্মিলিত হয় ও আর কখনো বিচ্ছিন্ন না হয়। তারপর আমি আর কখনো অবতাররূপ ধারণ করব না। এবং তোমরা অবশ্যই আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অর্থাৎ এর পর আমি আর বিশ্ব সৃষ্টি করব না, বরং চিরকালের মতো আমার প্রথমজাত পুত্রদের সঙ্গে অভিন্ন সত্তারূপে সিয়োনে বিরাজমান থাকব, কারণ সবকিছুই এখন সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়েছে এবং আমি প্রায় পুরাতন যুগের অন্ত রচনা করে ফেলেছি। একমাত্র সিয়োনেই নতুন স্বর্গ ও পৃথিবীর জীবন রয়েছে কারণ আমার ব্যক্তিসত্তা আত্মা সিয়োনে বাস করে। এছাড়া আর কোনো নতুন স্বর্গ বা নতুন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না। আমিই নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবী, কারণ আমার ব্যক্তিত্ব গোটা সিয়োনকেনে পরিব্যাপ্ত। এ-ও বলা যায় যে আমার প্রথমজাত পুত্রেরাই নতুন স্বর্গ, আমার প্রথম জাত পুত্ররাই নতুন পথিবী। আমার প্রথমজাত পুত্রগণ ও আমি একই দেহে লীন, অভিন্ন। আমার কথা বলা মানেই প্রথমজাত পুত্রদের কথা বলা এবং আমি অবশ্যই যারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে তাদের ক্ষমা করব না। যখন আমি সব জাতিরাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীকে আমার সিংহাসনের সামনে ফিরিয়ে আনব, সব শয়তান সম্পূর্ণরূপে অপমানিত হবে ও সব অনিষ্টকারী দৈত্য আমার থেকে দূরীভূত হবে। তখন নিশ্চিতরূপেই সমস্ত মানুষের মধ্যে (অর্থাৎ আমার পুত্রগণ ও মানুষের মধ্যে) ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করবে, এবং নিশ্চিতভাবে, কোনো জাতিরাষ্ট্রেই শয়তানের দুরাচারের কোনো প্রভাব থাকবে না। কারণ আমিই সব জাতিরাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠী শাসন করব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সমস্ত শয়তানকুল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে, পরাজিত হবে ও আমার প্রশাসনিক নির্দেশনামার শাস্তি ভোগ করবে।

আমি সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আমার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তাদের শুধুই আমার আত্মার প্রদীপ্তি আছে, এবং তাদের মধ্যে আমার রহস্য উন্মোচনের যোগ্য, আমাকে ব্যক্ত করার যোগ্য কেউ নেই। একমাত্র যে আমার থেকে এসেছে সে-ই আমার কাজ করার যোগ্য—বাকীদের আমি সাময়িকভাবে ব্যবহার করি মাত্র। আমার আত্মা যদৃচ্ছভাবে যে কোনো ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হবে না, কারণ আমার সবই মূল্যবান। আমার আত্মা কারোর ওপর অবতীর্ণ হওয়া এবং কারোর ওপর কাজ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমার আত্মা সেইসব মানুষের ওপর কাজ করে যারা যারা আমার বাইরে আছে, কিন্তু আমার আত্মা তার ওপরেই অবতীর্ণ হয় যে আমার থেকে এসেছে। এ দুটি সম্পূর্ণরূপে সংযোগহীন বিষয়। কারণ আমার থেকে যে আসে সে পবিত্র, কিন্তু যারা আমার বাইরে আছে তারা পবিত্র নয়, সে তারা যতই ভালো হোক না কেন। আমার আত্মা ছোটোখাটো কারণে কারোর ওপর অবতীর্ণ হবে না। মানুষের চিন্তা করা উচিত নয়। আমি কোনো ভুল করি না, এবং আমি যা করি সে বিষয়ে একশ শতাংশ নিশ্চিত থাকি। যেমন আমি তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছি, আমি অবশ্যই তাঁকে রক্ষাও করব; সে অবশ্যই আমার থেকে এসেছে এবং আমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। তাই আমি আশা করি মানুষ তার নিজের ধারণাগুলি সরিয়ে রাখবে, শয়তান প্রদত্ত চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করবে, আমার প্রতিটি উচ্চারণকে সত্য জ্ঞান করবে, এবং তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে দেবে না। এই হল মানবতার প্রতি আমার অনুজ্ঞা, মানবতার প্রতি আমার উপদেশ। প্রত্যেকের এগুলি মেনে চলা উচিত, প্রত্যেকের ঐকান্তিকভাবে একে মান্য করা উচিত, এবং প্রত্যেকের আমি যাকে মানক বলে গ্রহণ করেছি তা মেনে নেওয়া উচিত।

আমার শুধু জাতিরাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যেই কাজ শুরু করলে চলবে না, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে কাজ শুরু করতে হবে এবং এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে আমার সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের দিন আর খুব দূরে নেই (কারণ সমস্ত জাতিগোষ্ঠী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার কাজ শুরু করার আগে আমার সিয়োনে ফেরাটা প্রয়োজন)। এমন কেউ আছে যে আমার কাজের ধাপগুলি এবং আমার কাজের পদ্ধতি বুঝতে পারে? আমি বলি বিদেশিদের সঙ্গে আমি আত্মার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করব কারণ এ কাজ দেহের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়, এবং আমি দ্বিতীয়বার বিপদের ঝুঁকি নিতে চাই না। এই হল বিদেশীদের সঙ্গে আত্মার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের কারণ। এটা এক প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিশ্বে হবে, দেহে আবদ্ধ প্রাণী যেরকম ভাবে[ক] তেমন কোনো অস্পষ্ট আধ্যাত্মিক দুনিয়ায় নয়। তখন আমি যা বলব তার ধরণই কেবল আলাদা হবে যেহেতু আমি এক ভিন্ন যুগে কথা বলব। তাই আমি বারবার মানবতাকে বারবার আমার কথা বলার শৈলীতে মন দিতে বলছি, এবং আমি মানবতাকে এ-ও স্মরণ করাচ্ছি যে আমি যা বলি তাতে এমন বহু রহস্য আছে যা মানুষ উন্মোচন করতে পারে না। কিন্তু কেউ বোঝে না কেন আমি এই কথাগুলো বলি এবং শুধুমাত্র আমি এগুলো আজ তোমাদের বলছি বলেই তোমরা একটু একটু বুঝতে পারছ, তা-ও পুরোটা নয়। আমার কাজের এই পর্যায়ের পর আমি ধাপে ধাপে তোমাদের জানাব। (যেহেতু এখনও আমি কিছু লোককে এর মাধ্যমে পরিত্যাগ করতে চাই তাই আমি আপাতত কিছু বলব না)। এ হল আমার কাজের পরবর্তী ধাপের পদ্ধতি। প্রত্যেকের নজর করা উচিত ও স্পষ্টভাবে দেখা উচিত আমিই ঈশ্বর, যিনি জ্ঞানী।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “যেরকম ভাবে” কথাটি নেই।


অধ্যায় ১১৮

যে ব্যক্তিই আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহন করার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তার উপরেই আমি আমার অনুগ্রহ বর্ষণ করব; যারা আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহন করার জন্য উঠে দাঁড়ায় না, বরং তাকে প্রতিরোধ করে এবং মনুষ্যোচিত ধারণা নিয়ে নিজেদের মূল্যায়ন করে, আমি তাদের ধ্বংস করব। সকলকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে! আমার পুত্রের জন্য সাক্ষ্য বহনের অর্থই হল আমার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, এবং তা আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে। পুত্রকে লাঞ্ছনা করে ও তার উপর নির্যাতন চালিয়ে, শুধুমাত্র পিতাকে শ্রদ্ধা কোরো না। এটা যারা করে যারা অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর। আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহন করার জন্য এই ধরনের নীচ ব্যক্তিদের আমি চাই না; আমি তাদের অতল গহ্বরের মধ্যে ধ্বংস করব। আমার পুত্রের সেবার জন্য আমি অনুগত এবং সৎ সেবা-প্রদানকারীদের চাই; আর বাদবাকিদের কথা বলতে গেলে, আমার তাদের প্রয়োজন নেই। এটাই আমার ধার্মিক স্বভাব, এবং এর মাধ্যমেই প্রকাশ পায় যে আমিই স্বয়ং পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহকে যারা অমান্য করে তাদের আমি কখনোই ক্ষমা করব না। যারাই অতীতে আপনাকে অমান্য করেছে বা আপনার উপর নির্যাতন চালিয়েছে, সে পরিবারের মধ্যেই হোক বা বিশ্বে, আমি তাদের এক এক করে শাস্তি দেব, এবং কেউই রেহাই পাবে না, কারণ আমার মধ্যে রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া কোনো অংশ নেই। আজ আপনার হয়ে সাক্ষ্য বহন করার মাধ্যমে সেবা-প্রদানকারীরা আমায় সেবার কাজ সম্পূর্ণ করেছে, তাই কোনোরম আপত্তি বা উদ্বেগ রাখবেন না। শেষ পর্যন্ত তারা আপনারই সেবা-প্রদানকারী, এবং, দিনের শেষে, আপনি স্বর্গেরই, এবং অন্তিমে আপনি আমার দেহে প্রত্যাগমন করবেন, কারণ আপনি-ব্যতীত আমার দেহ থাকতে পারে না। আপনাকে যারা অমান্য করেছে এবং অতীতে যারা আপনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না (এই বিষয়টি এমনই যা অন্যরা দেখতে পায় না; যা শুধুমাত্র আপনি আপনার অন্তর দিয়ে জানেন), তারা বর্তমানে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেছে এবং পতিত হয়েছে, কারণ আপনিই স্বয়ং ঈশ্বর এবং কেউ আপনাকে অগ্রাহ্য ও অপমান করলে তা আপনি সহ্য করেন না। যদিও বাইরে থেকে এটা কোনোভাবেই দেখা যায় না, তবু আমার আত্মা আপনার অভ্যন্তরে রয়েছে; এটা প্রশ্নাতীত। সব মানুষকেই এটা বিশ্বাস করতে হবে, যারা তা অগ্রাহ্য করবে আমার লৌহদণ্ড তাদের সকলকেই আঘাত করবে! যেহেতু আমি আপনার হয়ে সাক্ষ্যদান করি, সেহেতু আপনি অবশ্যই কর্তৃত্ব বহন করেন, এবং আপনি যা বলেন তা সকলই আমার অভিব্যক্তি, এবং আপনি যা করেন তা সমস্তই আমার প্রকাশ, কারণ আপনিই আমার প্রিয়তম, এবং আপনিই সেই অংশ যা বিহনে আমার সত্তা সম্পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ, আপনার পরিধেয়, আপনার ব্যবহার্য, আপনার বাসস্থান – সকলই আমারও কর্ম। কেউ যেন আপনার বিরুদ্ধে কোনোকিছুর সন্ধান না করে, কেউ যেন আপনার কোনো ত্রুটি না ধরে। কেউ যদি তা করে, আমি তাদের ক্ষমা করব না!

আমার গৃহ থেকে আমি সব দুষ্ট সেবকদের বিতাড়ন করব, এবং আমার গৃহের অভ্যন্তরে সমস্ত অনুগত সেবকদের আমার প্রথমজাত প্রথমজাত পুত্রদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়াবো; এই হল আমার পরিকল্পনা, এবং এই পথেই আমি কর্ম করি। দুষ্ট সেবকরা যখন আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহন করে, তখন মৃত মানুষের গন্ধ ভেসে আসে, যা আমার অতীব ঘৃণার্হ। অনুগত সেবকরা যখন আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহন করে, তখন সেটা আন্তরিক এবং অকপট, এবং এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, যারা আমার পুত্রের হয়ে সাক্ষ্য বহনে অনিচ্ছুক তারা এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও! এটার জন্য আমি তোমাদের জোর করব না – আমি যদি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলি, তবে তোমাকে বেরিয়ে যেতেই হবে! দেখো কী তোমার পরিণতি হয় এবং কী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে; যারা সেবা প্রদান করেছে তারা অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় এটা ভালো করে উপলব্ধি করে। আমার বিচার, আমার ক্রোধ, আমার অভিশাপ, আমার দহন এবং আমার সুতীব্র বিক্ষোভ যেকোনো মুহূর্তে তাদের উপর বর্ষিত হবে যারা আমাকে অমান্য করে। আমার হস্ত কারো প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করে না; যারাসেবা প্রদান করছে তারা অতীতে যতই অনুগত থাকুক না কেন, তারা যদি বর্তমানে আমার পুত্রকে অমান্য করে তবে আমি তাদের অবিলম্বে ধ্বংস করে দেব, আমি তাদের আমার সম্মুখে থাকার অনুমতি দেব না। এর থেকে, একজন বুঝতে পারবে আমার হস্ত কতখানি নির্দয়। যেহেতু মানুষ আমাকে জানে না, এবং যেহেতু তাদের স্বভাব আমাকে অমান্য করে, সেহেতু, এমনকি, যারা আমার প্রতি অনুগত, তারাও শুধুমাত্র নিজেদের সুখানুভূতির জন্যই আমার প্রতি অনুগত। যদি কোনো ঘটনার ক্ষতিকর প্রভাব তাদের উপর পড়ে, তখন সেই মুহূর্তেই তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যায় এবং তারা আমার পাশ থেকে সরে যেতে চায়। এটা শয়তানের স্বভাব। তোমাদের নিজেদের একটা মতামত ধরে রাখলে চলবে না, নিজেদের অনুগত বলে বিশ্বাস করে গেলেও চলবে না! এর মধ্যে যদি তাদের জন্য কিছুই না থাকে, তাহলে এই পশুর দল আমার প্রতি অনুগত হতে নিছকই অক্ষম। আমি যদি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ জারি না করতাম, তাহলে তোমরা অনেক আগেই আমার কাছ থেকে পলায়ন করতে। তোমরা এখন দ্বিমুখী সংকটে পড়েছ, একদিকে আমার জন্য সেবাপ্রদান করতে অনিচ্ছুক, আবার আমার হাতে ধ্বংসও হতে চাওনা। আমায় যারা অমান্য করবে তারা প্রবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে – এই ঘোষণা যদি আমি না করতাম, তাহলে তোমরা বহু আগেই পলায়ন করতে। মানুষ কী কী চাতুরি অবলম্বন করতে পারে তা কি আমি জানি না? অধিকাংশ মানুষ মনে মনে একটা ক্ষুদ্র আশা লালন করে, কিন্তু সেই আশা যখন হতাশায় পরিণত হয়, তখন তারা আর অগ্রসর হতে চায় না, এবং তারা পিছু হঠে যায়। আমি এটা আগেও বলেছি আমি এখানেই কাউকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে রাখি না, কিন্তু তোমার পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনায় যত্নশীল হই। আমি কিন্তু তোমাকে হুমকি দিচ্ছি না; এটাই প্রকৃত ঘটনা। আমি ছাড়া কেউ মানবপ্রকৃতির তল পায় না; মানুষ ভাবে যে তারা আমার প্রতি অনুগত, কিন্তু তারা এটা জানে না যে তাদের এই আনুগত্য অশুদ্ধ। এই অশুদ্ধতা মানুষকে ধ্বংস করে দেবে, কারণ তারা অতিকার লাল ড্রাগনের একটা চক্রান্ত। দীর্ঘদিন আগেই আমি তার চক্রান্ত ফাঁস করেছি; আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এত সহজ একটা একটা বিষয় আমি বুঝব না তা কী করে হতে পারে? তোমার অভিপ্রায় দেখার জন্য আমি তোমার দেহ ভেদ করে ঢুকতে পারি। মানবপ্রকৃতির তল খুঁজে পাওয়াটা আমার পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু মানুষ নিজেদের খুব চতুর বলে মনে করে, তারা ভাবে নিজেরা ছাড়া অন্য কেউই বুঝি তাদের অভিপ্রায় বোঝে না। তারা কি এটা জানে না যে স্বর্গ, পৃথিবী ও সকল কিছুর মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিরাজমান?

শেষ পর্যন্ত আমি আমার পুত্রকে ভালোবেসে যাব, এবং চিরদিন ও চিরকালের জন্য আমি অতিকায় লাল ড্রাগন ও শয়তানকে ঘৃণা করব। আমাকে যারা অমান্য করবে তাদের সকলে উপর আমার শাস্তি নেমে আসবে এবং একজন শত্রুও রেহাই পাবে না। আমি আগেই বলেছি, “সিয়োনে আমি আমি একটা বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করেছি। বিশ্বাসীদের কাছে এই প্রস্তরই তাদের নির্মাণের ভিত্তি। বিশ্বাস যারা করে না তারা এই পাথরের উপরই হোঁচট খায়। শয়তানের পুত্রদের কাছে এটা এমন একটা প্রস্তর যা তাদের পিষে মারে”। শুধুমাত্র আমিই পূর্বে এই বাক্যগুলি বলিনি, বরং বহুজনই এর ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, এযুগেও বহু মানুষ বাক্যগুলির এই অনুচ্ছেদটি পাঠ করেছেন। এছাড়াও, কিছু মানুষ এই বাক্যগুলিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই এর আগে এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেনি, কারণ অন্তিম সময়ের বর্তমান এই কালেই এই কার্য সাধিত হয়। তাই, যদিও কিছু মানুষ এই বাক্যগুলিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে, তাদের ব্যাখ্যাগুলি সকলই ভ্রান্ত বিশ্বাসমাত্র। আজ, আমি তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছি যাতে আমার প্রথমজাত পুত্রদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার গুরুত্ব, এবং এই কাজে নিহিত আমার উদ্দেশ্য তোমরা জানতে পারো। সিয়োনে আমি একটা বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করেছি, এই প্রস্তরের অর্থই হল আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাক্ষ্য বহন করা হচ্ছে। “বৃহৎ” শব্দের এই অর্থ এই নয় যে বৃহৎ আকারে এই সাক্ষ্য বহন করা হচ্ছে, বরং, এর অর্থ হল এই যে, আমার প্রথমজাত পুত্রদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে বহু সেবা-প্রদানকারী পলায়ন করবে। এখানে, “যারা বিশ্বাস করে না” কথাটির অর্থ হল, আমার পুত্রের সাক্ষ্যদান করা হচ্ছে বলে যারা পলায়ন করে। এই ধরনের ব্যক্তির কাছে এই প্রস্তরটি একটি প্রতিবন্ধকসুলভ প্রস্তত। আমি একে প্রস্তর বলছি, কারণ এই ধরনের ব্যক্তিরা আমার হাতে ধ্বংস হবে, এবং সেই কারণেই “যে প্রস্তর মানুষকে হোঁচট খাওয়ায়” সেটির কথা পড়ে যাওয়া বা দুর্বল হয়ে পড়ার প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হয়নি, আমার হাতে ধ্বংস হওয়ার প্রসঙ্গেই কথাটি বলা হয়েছে। “বিশ্বাসীদের কাছে এই প্রস্তর তাদের নির্মাণের ভিত্তি”-এই শব্দবন্ধনীর মধ্যে “বিশ্বাসী” বলতে সেইসব সেবা-প্রদানকারীদের বোঝায় যারা অনুগত এবং “তাদের নির্মাণের ভিত্তি” বলতে সেই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদকে বোঝায় যা তারা আমার প্রতি বিশ্বস্ত সেবা-প্রদানের পর লাভ করবে। খুব শীঘ্রই যে এই সমগ্র পুরাতন যুগের অবসান ঘটবে সেটা বোঝাতে প্রথমজাত পুত্রদের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এটি শয়তানের রাজত্বের ধ্বংসের প্রতীক বহন করে, অর্থাৎ এই প্রস্তর অইহুদিদের পিষে মারবে। প্রতিটি দেশের এইভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়াটা সমগ্র বিশ্বের নবীকরণকে সূচিত করে; পুরাতনের অবসান ঘটবে এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা হবে – এটাই “ছিন্নভিন্ন”-র প্রকৃত অর্থ। তোমরা কি উপলব্ধি করো? শেষ পর্যায়ে আমি যা কার্য সাধন করি তাকে মাত্র এই কয়েকটি শব্দে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই-ই হল আমার চমকপ্রদ কর্ম, এবং আমার ইচ্ছাকে তোমাদের আমার বাক্যগুলির ভিতর উপলব্ধি করা উচিত।


অধ্যায় ১১৯

তোমাদের সকলের আমার অভিপ্রায়গুলিকে অনুধাবন করা উচিত, এবং তোমাদের সকলের আমার মেজাজ বোঝা উচিত। এখন সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতির সময়। এখন এই বিষয়ে ছাড়া অন্য কিছুতে আমি মনোযোগ দেওয়ার মানসিকতা নেই। আমি শুধু খুব শীঘ্র একদিন তোমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার, এবং সিয়োনে প্রতিটা মুহূর্ত তোমাদের সঙ্গে অতিবাহিত করার দিন গুনছি। এই আমি পৃথিবীকে ঘৃণা করি, আমি এই দেহকে ঘৃণা করি, এবং এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে তো আরো বেশি ঘৃণা করি, কারণ তারা সকলেই সমান দানব, যাদের মধ্যে মানব স্বভাবের লেশমাত্র নেই। আমি এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না; সকল কে আমি ঘৃণা করি, যা কিছু রক্তমাংসের সেই সবকিছুকেই আমি ঘৃণা করি। এই সমগ্র পৃথিবী শবদেহের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ; আমি এক্ষণেই সিয়োনে ফিরে যেতে চাই, পৃথিবী থেকে শবদেহের পূতিগন্ধ দূর করে সমগ্র পৃথিবীকে আমার বন্দনাগানে মুখরিত করে তুলতে চাই। আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করব, এই দেহ এবং এই পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে বেরোব, এবং কেউ আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমার যে হাত মানুষকে সংহার করে তার কোনো আবেগ নেই! এখন থেকে গির্জা নির্মাণের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলবে না। যদি কেউ বলে, তবে আমি তাদের ক্ষমা করব না। (কারণ এটা আমার প্রথমজাত পুত্রদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়, এবং এটা রাজ্য নির্মাণের সময়; গির্জা নির্মাণের কথা যে বলছে সে রাজ্যের নির্মাণকে ধ্বংস করছে এবং আমার ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করছে)। সব কিছু তৈরি, সবকিছুই প্রস্তুত; কেবলমাত্র প্রথমজাত পুত্রদের মহিমাকীর্তন ও তাদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া বাকি রয়েছে। আর এটা যখন ঘটবে, তৎক্ষণাৎ, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে, কোনো কিছু বিবেচনা না করে, প্রত্যাবর্তন করব সিয়োনে – সেই স্থান যেটিকে তোমরা দিবারাত্রতোমাদের মনেধারণ করে রেখেছো। বর্তমান বিশ্ব কী মসৃণ ও অবিচলিত ভাবে বয়ে চলে কেবল তার দিকে মনোনিবেশ কোরো না। এই কার্যগুলির সবই সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের কার্য, তাই এই সমস্ত বিষয়ের উপর এখন মনোযোগ দিয়ো না; সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের দিনটি এলে, সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ হবে। কেই বা যথা শীঘ্র সম্ভব সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না? খুব শীঘ্র পিতা ও পুত্রগণের পুনর্মিলন কে-ই বা চায় না? পার্থিব ভোগবিলাস যতই আনন্দদায়ক হোক না কেন, তা আমাদের দেহের উপর কব্জা কায়েম রাখতে পারে না; আমরা দেহকে অতিক্রম করব এবং একত্রে সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করব। কার সাধ্য এ কাজে কে বাধা দেয়? কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সাহস করবে? আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের ক্ষমা করব না! সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব। (এই কারণেই আমি সিধা সিয়োনে প্রত্যবর্তন করতে পারি না। এই পরিমার্জন কার্য আমি সম্পন্ন করছি, এবং একই সঙ্গে আমার প্রথমজাত পুত্রদের হয়ে আমি সাক্ষ্যদান করছি; এই দুটি কাজ একই সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। পরিমার্জনের কাজ যখন সম্পন্ন হবে, তখন আমার প্রথমজাত পুত্রদের উদ্ঘাটনের সময় আসবে। বিপুল সংখ্যক সেবা-প্রদানকারীই এই “প্রতিবন্ধকতা”, সেই কারণেই আমি বলি যে এই দুটি কাজ একসাথে সংঘটিত হচ্ছে)। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদেরকে আমার সঙ্গে এই মহাবিশ্বজুড়ে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত, পর্বত, নদী ও সমস্ত কিছু অতিক্রম করে পদসঞ্চারিত করাবো; কার সাধ্য এতে বিঘ্ন ঘটায়? কার সাধ্য এতে বাধা দেয়? আমার হাত সহজে কোনো মানুষকে নিস্তার দেয় না; শুধু আমার প্রথমজাত পুত্রদের বাদ দিয়ে বাকি সকলের বিরুদ্ধে আমি ক্রোধে ফেটে পড়ি এবং সকলকে অভিশাপ দিই। সারা জগতে এমন কোনো নশ্বর সত্তা নেই যে আমার আশীর্বাদ লাভ করেছে; সকলেই আমার অভিশাপের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টির সময় থেকে আমি কাউকেই আশীর্বাদ করিনি; এমনকি যখন আমি আশীর্বাদ করেছি তখনও সেগুলো ছিল নিছক কিছু শব্দমাত্র, কখনোই তা বাস্তব ছিল না, কারণ শয়তানকে আমি চূড়ান্তভাবে ঘৃণা করি; আমি তাকে কখনোই আশীর্বাদ দেব না, শুধুমাত্র শাস্তি দেব। কেবল অন্তিমে, শয়তানকে পুরোপুরি পরাজিত করার পর, এবং সমগ্র জয় আমার অধিগত করার পর-ই আমি সমস্ত অনুগত সেবা-প্রদানকারীকে জাগতিক আশীর্বাদ দেব, এবং আমার স্তুতিতে তাদের সুখানুভব করতে দেব, কারণ আমার সমস্ত কাজ তখন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

বস্তুত আমার সময় আর বেশিদূরে নয়। তোমাদের চোখের সামনে ছয়-সহস্র-বর্ষীয় পরিচালনামূলক পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে। (এটা বাস্তবিকই তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে। এটা কোনো পূর্ব-কল্পনা নয়, তোমরা তা আমার মেজাজ থেকেই বুঝতে পারো)। আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের এক্ষণেই সিয়োনের আবাসে নিয়ে যাবো। কিছু কিছু মানুষ বলবে, “এটা যদি শুধুমাত্র প্রথমজাত পুত্রদের জন্যই হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য ছয় সহস্র বছর সময় লাগল কেন? এবং কেন এত সংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করা হল?” আমি আগেও বলেছি যে আমার সমস্তকিছুই মহার্ঘ। তাহলে আমার প্রথমজাত পুত্ররা আরো বেশি করে তেমন হবে না কেন? আমাকে সেবার জন্য আমি সকলকে সমাবিষ্ট করব, এবং উপরন্তু, আমি আমার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাব, যাতে প্রতিটি মানুষ দেখতে পায় যে সমগ্র মহাবিশ্বে এমন একটি বস্তুও নেই যা আমাদের হাতে নয়, এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে আমাদের সেবা করছে না, এবং এমন একটি বিষয়ও নেই যা আমাদের সংসাধনের উদ্দেশ্যে নয়। আমি সমস্ত কিছু সাধন করব। আমার কাছে সময়ের কোনো ধারণা নেই, যদিও আমি ছয় সহস্র বছরের মধ্যে আমার পরিকল্পনা ও কার্যকে সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করেছি, কিন্তু আমার কাছে সবকিছুই মুক্ত ও স্বাধীন। এমনকি, এটি যদি ছয় হাজার বছরের কম সময়ও হয়ে থাকে তাহলেও, আমার মতানুযায়ী যদি সঠিক সময় হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে একটাও কথা উচ্চারণের দুঃসাহস কে করবে? কে স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়িয়ে বিচারের সাহস দেখাবে? আমার কার্য আমি নিজেই সাধন করি; আমার সময় আমি নিজেই নির্ধারণ করি। কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু, এবং কোনো বিষয়ই স্বেচ্ছায়কিছু করার সাহস করে না, আমি সকলকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করব। আমার কাছে ঠিক-ভুল কিছু নেই; আমি যদি কোনো বিষয়কে সঠিক বলি, তবে তা অবশ্যই সঠিক; যদি আমি কোনো বিষয়কে ভুল বলি, তবে তা নিশ্চিতভাবেই ভুল। মনুষ্যোচিত ধ্যানধারণা নিয়ে সর্বদা আমায় পরিমাপ কোরো না! আমি বলি, আমি এবং প্রথমজাত পুত্ররা একইসঙ্গে আশীর্বাদধন্য – মেনে নিতে অস্বীকার করার সাহস কেই-বা দেখাবে? আমি সেই স্থলেই তোমাকে ধ্বংস করব! তুমি সমর্পণে অস্বীকার করো! তুমি বিদ্রোহী! মানবজাতির কারোর প্রতি আমার কোনো করুণা নেই, এবং আমার ঘৃণা ইতিমধ্যেই তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে; এর চেয়ে আর বেশি সহনশীল আমি হতেই পারব না। আমার ক্ষমতে তো এই মহাবিশ্বকে অবিলম্বে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে – একমাত্র তখনই আমার মহান কার্য সম্পন্ন হবে; একমাত্র তখনই আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবে; এবং একমাত্র তখনই আমার হৃদয় থেকে ঘৃণা বিদূরিত হবে। এখন আমি আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রত্যক্ষ করা নিয়েই একমাত্র উৎসাহী। অন্যান্য সকল বিষয়কে এখন আমি সরিয়ে রাখব; প্রথমে আমি গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলি সম্পন্ন করব, এবং তারপরেই গৌণ বিষয়গুলিতে হাত দেব। এগুলিই হল আমার কর্মের বিভিন্ন ধাপ, কোনো ব্যক্তিরই এগুলিকে লঙ্ঘন করা উচিত নয়; আমি যেভাবে বলি সেভাবেই সবার কার্যসাধন করা উচিত, যাতে তারা আমার অভিশাপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়।

এখন আমার কর্ম যখন সমাধা হয়েছে, আমি এবার বিশ্রাম নিতে পারি। এখন থেকে, আমি আর কোনো কার্য করব না, বরং আমি যা করা হোক বলে চাই তা আমার প্রথমজাত পুত্রদের দিয়েই নিষ্পন্ন করাব, কারণ আমার প্রথমজাত পুত্ররাই স্বয়ং আমি; আমি প্রথমজাত পুত্ররাই আমার সত্তা। এর মধ্যে কণামাত্রও ভুল নেই; পূর্বধারণা দিয়ে কোনো বিচার কোরো না। প্রথমজাত পুত্রদের দর্শনের অর্থই হল আমায় দর্শন করা, কারণ আমরা এক ও অভিন্ন। যে আমাদের পৃথক করে সে এইভাবেই আমার প্রতিরোধ করে, এবং আমি তাদের ক্ষমা করব না। আমার বাক্যের মধ্যে এমন অনেক রহস্য রয়েছে যা মানুষের বোধমগ্য নয়। আমি যাদের ভালোবাসি একমাত্র তারাই আমাকে প্রকাশ করতে পারে, অন্যরা নয়; এটাই আমার দ্বারা নির্ধারিত, অন্য কেউ এর পরির্তন করতে পারে না। আমার বাক্যগুলি সমৃদ্ধ, সর্বাত্মক, এবং অতল। আমার বাক্যগুলিকে নিয়ে সকলের প্রভূত প্রয়াস করা উচিত, প্রায়ই সেগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তার প্রচেষ্টা করা উচিত, এবং একটি শব্দ বা বাক্যও বাদ দেওয়া উচিত নয় – অন্যথায়, মানুষে ভুল পথে শ্রম ব্যয় করবে, এবং আমার বাক্যগুলির ভুল ব্যাখ্যা হবে। আমি বলেছি, আমার স্বভাব কোনো অন্যায় সহ্য করে না, এর অর্থ আমার প্রত্যক্ষিত প্রথমজাত পুত্রদের বিরোধিতা করা যায় না। আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার স্বভাবের প্রতিটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই যখন পবিত্র ভেরী বেজে উঠবে, অর্থাৎ, আমি যখন প্রথমজাত পুত্রদের চাক্ষুষ করতে শুরু করব, এবং এভাবেই, এই পবিত্র ভেরী অতঃপর সাধারণ মানুষের কাছে আমার স্বভাবর ক্রমিক-প্রচার হয়ে উঠবে। প্রকারান্তরে বললে, প্রথমজাত পুত্ররা যখন প্রকাশিত হবে, তখন আমার স্বভাবও প্রকাশিত হবে। কে এর মর্মোদ্ধার করতে পারে? এমনকি, যে রহস্যগুলির আমি উদ্ঘাটন করেছি, তার মধ্যেও এমন অনেক রহস্য থেকে গেছে মানুষ যার জট ছাড়াতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কে এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য যথার্থভাবে চেষ্টা করেছ? তোমরা যেমন কল্পনা করেছো, আমার স্বভাব কি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মতো? এমন ভাবাই বিরাট ভুল! আজ, যে-ই আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রত্যক্ষ করে সে-ই আশীর্বাদের লক্ষ্যবস্তু, এবং তারা আমার স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করে – এ কথা একদম সত্য। আমার প্রথমজাত পুত্ররা আমার সমগ্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করে; তারা নিঃসন্দেহে আমার সত্তা। কারো মনে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়! অনুগতদের উপর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, এবং বিদ্রোহীরা অভিশপ্ত হয়। এই হল আমার আদেশ, এবং কোনো ব্যক্তি এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না!
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সিয়োন! হরষিত হও! সিয়োন! গেয়ে ওঠো! আমি জয়লাভ করে ফিরেছি, আমি বিজয়ী হয়ে ফিরেছি! সকল মনুষ্যগণ! তাড়াতাড়ি সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হও! সৃষ্টির সকল কিছু! এবারে স্থির হও, কারণ আমার দেহ সমগ্র মহাবিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং পৃথিবীর পূর্ব দিকে আবির্ভূত! কার এত স্পর্ধা যে সে পূজায় নতজানু না হয়? কার এত স্পর্ধা যে আমাকে সত্য ঈশ্বর বলে না ডাকে? কে শ্রদ্ধার চোখে তাকাবার সাহস না রাখে? কে প্রশংসা না করার স্পর্ধা দেখায়? আনন্দ না করার এত স্পর্ধা কার? আমার মানুষেরা আমার কণ্ঠস্বর শুনবে, এবং আমার পুত্রেরা আমার রাজ্যে বেঁচে থাকবে! পর্বত, নদী এবং সব কিছু অবিরাম উল্লাস প্রকাশ করবে এবং অবিরাম লাফাতে থাকবে। এই সময়ে, কেউ পিছিয়ে পড়ার সাহস করবে না এবং কেউ প্রতিরোধ করার স্পর্ধা দেখাবে না। এ হল আমার বিস্ময়কর কর্ম, এবং, তদুপরি, এ হল আমার মহান শক্তি! আমি সকল কিছুর হৃদয়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলব এবং, তদুপরি, আমি সমস্ত কিছুকে দিয়েই আমার প্রশংসা করাব! এই হল আমার ছয় হাজার বছরের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং আমি এই আদেশই করেছি। এমনকি একজন ব্যক্তির বা বস্তুর বা ঘটনারও আমাকে প্রতিরোধ করতে বা আমার বিরোধিতা করার সাহস নেই। আমার সকল মানুষ আমার পর্বতের দিকে প্রবাহিত হবে (প্রকারান্তরে বললে, আমি পরে যে বিশ্ব সৃষ্টি করব) এবং তারা আমার সামনে সমর্পণ করবে, কারণ আমার মহিমা এবং বিচার রয়েছে, এবং আমি কর্তৃত্ব বহন করি। (এটি সেই সময়কে বোঝায় যখন আমি দেহধারণ করে থাকি। আমার দেহেও কর্তৃত্ব রয়েছে, কিন্তু যেহেতু স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা দেহের মাধ্যমে অতিক্রম করা যায় না, তাই একথা বলা যায় না যে দেহরূপে আমি সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করেছি। যদিও আমি প্রথমজাত পুত্রদের দেহরূপে পেয়েছি, তবুও এমন বলা যায় না যে আমি সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করেছি। আমি যখন সিয়োনে ফিরে যাই এবং আমার চেহারা পরিবর্তন করি একমাত্র তখনই বলা যেতে পারে যে আমি কর্তৃত্ব বহন করেছি – অর্থাৎ, আমি গৌরব লাভ করেছি।) আমার জন্য কিছুই কঠিন হবে না। আমার মুখের বাক্যগুলি দ্বারা, সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হবে এবং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এমনই আমার মহান ক্ষমতা এবং এমনই আমার কর্তৃত্ব। যেহেতু আমি ক্ষমতায় পূর্ণ এবং কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ, তাই কেউ আমাকে বাধা দেওয়ার সাহস পায় না। আমি ইতিমধ্যে সমস্ত কিছুর উপর বিজয় লাভ করেছি, এবং আমি ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের সকল পুত্রদের উপর বিজয় অর্জন করেছি। আমি সিয়োনে ফিরে আসার জন্য আমার প্রথমজাত পুত্রদের আমার সঙ্গে নিয়ে আসছি। আমি একাকী সিয়োনে ফিরছি না। অতএব, সকলেই আমার প্রথমজাত পুত্রদের দেখতে পাবে এবং এইভাবে আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় গড়ে তুলবে। প্রথমজাত পুত্রদের লাভ করার মাধ্যমে এ-ই হল আমার লক্ষ্য এবং জগত-সৃষ্টির পর থেকে এ-ই হল আমার পরিকল্পনা।

যখন সবকিছু প্রস্তুত হয়ে উঠবে, তখন সেই দিনটি হবে সিয়োনে আমার প্রত্যাবর্তনের দিন, এবং এই দিনটি সকল মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যখন আমি সিয়োনে ফিরে যাব, তখন পৃথিবীর সমস্ত কিছু নীরব হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে সকল কিছু শান্তিতে থাকবে। আমি যখন সিয়োনে ফিরে যাব, তখন সবকিছু তাদের মূল স্বরূপ থেকে পুনরায় আরম্ভ করবে। তারপর, আমি সিয়োনে আমার কাজ শুরু করব। আমি দুষ্টদের শাস্তি দেব এবং শিষ্টদের পুরস্কৃত করব এবং আমি আমার ন্যয়পরায়ণতা ও বিচার বলবৎ করব। আমি সমস্তকিছু সম্পাদন করার জন্য আমার বাক্যগুলি ব্যবহার করব, যাতে সকল মানুষ এবং সকল বস্তু আমার শাস্তি প্রদানকারী হাতের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং আমি সকল মানুষকে আমার পূর্ণ মহিমা, আমার পূর্ণ জ্ঞান এবং আমার সম্পূর্ণ অনুগ্রহ দর্শন করাব। কেউই বিচার করতে উঠে আসার সাহস দেখাবে না, কারণ আমার মধ্যেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন হয়; এবং এখানে, প্রতিটি মানুষ আমার পূর্ণ মর্যাদা দেখতে পাক, এবং আমার পূর্ণ বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করুক, কারণ আমারই মধ্যে সকল কিছু প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে আমার মহান শক্তি এবং আমার কর্তৃত্ব দেখতে পাওয়া সম্ভব। কেউ আমাকে ক্ষুব্ধ করার স্পর্ধা দেখাবে না, এবং কেউ আমাকে বাধা দেওয়ার সাহস করবে না। আমার মধ্যে, সমস্ত কিছু উন্মুক্ত হয়। কে কোনও কিছু লুকাবার সাহস করবে? আমি কখনই সেই ব্যক্তিকে কোনও করুণা দেখাব না! এই নরাধমদের আমার কঠোর শাস্তি পেতে হবে, এবং এই ধরনের ঘৃণ্যদের অবশ্যই আমার দৃষ্টি থেকে মুছে ফেলতে হবে। আমি তাদের লৌহ দণ্ড দিয়ে শাসন করব এবং আমি তাদের বিচার করার জন্য আমার কর্তৃত্ব ব্যবহার করব, সামান্যতম করুণা ছাড়াই এবং তাদের অনুভূতিগুলিকে বিন্দুমাত্র রেহাই না দিয়েই, কারণ আমি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি আবেগহীন এবং মহিমান্বিত, এবং যাঁকে ক্ষুব্ধ করা যায় না। সকলের এটা বোঝা এবং দেখা উচিত, যাতে তারা আমার দ্বারা “কারণ বা যুক্তি ছাড়াই” আহত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কারণ যারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে, আমার দণ্ড তাদের সকলকে আঘাত করবেই। তারা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কথা জানে কিনা তার আমি তোয়াক্কা করি না; তা আমার কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ আমার সত্তা কারো দ্বারা ক্ষুব্ধ হওয়া সহ্য করে না। এই কারণেই আমাকে সিংহ বলা হয়; আমি যাকে স্পর্শ করি, তাকে ধ্বংস করে দিই। সেই কারণেই বলা হয় যে একালে আমাকে করুণা ও প্রেমময়-দয়ার ঈশ্বর হিসাবে অভিহিত করা আদতে ঈশ্বর-নিন্দা। সারসত্য হল, আমি মেষশাবক নই, আমি সিংহ। কেউ আমাকে ক্ষুব্ধ করার সাহস রাখে না; যেই আমাকে ক্ষুব্ধ করে, আমি অবিলম্বে এবং করুণা ছাড়াই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। আমার স্বভাব দেখাবার জন্য এ-ই যথেষ্ট। অতএব, অন্তিম যুগে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রত্যাহার করবে, এবং তাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে, তবে আমার ক্ষেত্রে, আমি স্বচ্ছন্দ এবং সুখী, এবং আমি একে মোটেই কঠিন কাজ হিসাবে দেখি না। এমনই হল আমার স্বভাব।

আমি আশা করি যে সকল মানুষের আমার সমস্ত কিছু মান্য করার মত আনুগত্যপূর্ণ হৃদয় থাকবে; যদি তাদের তা থাকে তাহলে আমি মানবজাতিকে অবশ্যই অতিশয় আশীর্বাদ করব, কারণ, যেমন আমি বলেছি, যারা আমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তারা সংরক্ষিত হবে, আর যারা আমার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ, তারা অভিশপ্ত হবে। আমি এমন আদেশ করেছি, এবং কেউ এর পরিবর্তন করতে পারে না। আমি যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছি সেগুলি হল আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বিষয়, এবং যে সেগুলির বিরুদ্ধে যায় তাকেই অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হবে। সিয়োনে আমার যা কিছু প্রয়োজন এবং আমি যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, তা সকলই রয়েছে। সিয়োনে বিশ্বের কোন ইঙ্গিত নেই, এবং বিশ্বের তুলনায়, সেটি একটি প্রাসাদ, সমৃদ্ধ এবং বিশাল; কিন্তু সেখানে কেউ কখনও প্রবেশ করে নি, এবং সেইজন্য, মানুষের কল্পনাতে, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। সিয়োনের জীবন পৃথিবীর জীবনের থেকে ভিন্ন; পৃথিবীতে, জীবন হল ভোজন করা, পোশাক পরিধান করা, খেলাধুলা করা এবং আনন্দের সন্ধান করা, যেখানে সিয়োনে তা ভীষণভাবেই আলাদা। সেখানে আনন্দে মগ্ন পিতা-পুত্রের জীবন, সর্বদা মহাবিশ্বের সমগ্র স্থান পূর্ণ করে, অথচ সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে সমবেত হয়। এতদূর যখন বলাই হল, তখন আমি তোমাদের সিয়োন কোথায় অবস্থিত তা বলব এবার। সিয়োন হল সেই স্থান যেখানে আমি বাস করি; যেখানে আমার সত্তা অবস্থিত। অতএব, সিয়োন অবশ্যই একটি পবিত্র স্থান এবং অবশ্যই তা পৃথিবী থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এই কারণেই আমি বলি যে আমি পৃথিবীর মানুষ, বস্তু এবং বিষয়গুলিকে হেয় জ্ঞান করি এবং আমি দেহরূপের পানাহার, খেলাধুলা এবং ভোগ-বিলাসের অন্বেষণকে ঘৃণা করি, কারণ পার্থিব আনন্দ যতই উপভোগ্য হোক না কেন, সেগুলিকে সিয়োনের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায় না; এ-ই হল স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যেকার পার্থক্য, এবং উভয়ের তুলনা করার কোন উপায় নেই। পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা সমাধানের অসাধ্য এমন অজস্র প্রহেলিকার উপস্থিতির কারণ হল এই যে, মানুষ সিয়োনের বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবগত নয়। আচ্ছা, তবে সিয়োন ঠিক কোথায়? তা কি অন্য কোনো গ্রহে, যেমন মানুষ কল্পনা করে? না! তা মানুষের মনের নিছক কল্পনা মাত্র। তৃতীয় স্বর্গ, যার বিষয়ে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মানুষ তাকে পূর্বনির্ধারিতভাবে তথা রূপকার্থে কল্পনা করলেও, মানুষের সেই আমার অর্থের সরাসরি বিপরীতে। এখানে যে তৃতীয় স্বর্গের কথা বলা হয়েছে তা সামান্যতমভাবেও মিথ্যা নয়। এইজন্যই আমি বলি যে আমি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মহাজাগতিক বস্তুগুলিকে ধ্বংস করব না এবং স্বর্গ ও পৃথিবীও ধ্বংস করব না। আমি কি আমার বাসস্থান ধ্বংস করতে পারি? আমি কি সিয়োন পর্বতকে নির্মূল করতে পারি? এ কি হাস্যকর নয়? তৃতীয় স্বর্গ আমার অধিষ্ঠান; এ হল সিয়োন পর্বত, এবং এ হল পরম। (কেন আমি একে পরম বলি? কারণ আমি এখন যা বলি তা মানুষ একেবারেই বুঝতে পারে না; সে কেবল তা শুনতে পারে। মানুষের চিন্তার পরিধি একে কোনোভাবেই পরিবেষ্টন করতে পারে না, এবং তাই আমি এখন আর সিয়োন সম্পর্কে অধিককিছু বলব না, পাছে মানুষজন তাকে কল্পকাহিনী হিসাবে বিবেচনা করে।)

আমি সিয়োনে ফিরে আসার পর, পৃথিবীতে যারা আছে তারা অতীতের মতোই আমার প্রশংসা করতে থাকবে। সেই অনুগত সেবা-প্রদানকারীগণ আমার সেবা করার জন্য বরাবরের মতো অপেক্ষা করবে, কিন্তু তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারা যা করতে পারবে তা হল পৃথিবীতে আমার উপস্থিতির পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা করা। সেই সময়ে, যারা চরম দুর্দশা ভোগ করবে তাদের উপর আমি বিপর্যয় নামিয়ে আনা আরম্ভ করব; অথচ প্রত্যেকের বিশ্বাস যে আমি একজন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর। আমি অবশ্যই সেইসকল অনুগত সেবা-প্রদানকারীদের শাস্তি দেব না, তাদেরকে কেবল আমার অনুগ্রহ লাভ করাব। কারণ আমি বলেছি যে আমি তাদের শাস্তি দেব যারা মন্দ কর্ম করে, এবং যারা ভাল কাজ করে তারা আমার দেওয়া বস্তুগত সুখ পাবে, যা প্রমাণ করে যে আমি স্বয়ং ন্যয়পরায়ণতার এবং বিশ্বস্ততার ঈশ্বর। সিয়োনে আমার ফিরে যাওয়ার পর, আমি বিশ্বের প্রতিটি জাতির দিকে নজর রাখা শুরু করব; আমি ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করব এবং মিশরীয়দের শাস্তি দেব। এই হল আমার কাজের পরবর্তী ধাপ। তখন আমার কাজ এখনকার মতো হবে না: তা আমার দেহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হয়ে সম্পন্ন কর্মের মতো হবে না, বরং সম্পূর্ণভাবে দৈহিকতাকে অতিক্রম করবে – এবং আমি যেমন বলেছি, তেমনই হবে; এবং আমি যেমন হুকুম দিয়েছি, ঠিক তেমনিই স্থিতনিশ্চয় থাকবে। যাই বলা হোক, যদি তা আমার মুখনিসৃত হয়, তবে তা তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত হবে; এই হল আমার কথিত বাক্যসমূহের সঠিক অর্থ এবং একই সাথে এর পূর্ণতা ঘটছে, কারণ আমার বাক্য স্বয়ং কর্তৃত্ববাহী। আমি এখন কিছু সাধারণ বিষয়ে কথা বলছি, পৃথিবীর মানুষদের কিছু সূত্র দেওয়ার উপায় হিসাবে, যাতে তারা আন্দাজে কিছু উপলব্ধি করতে উদ্যত না হয়। যখন সেই সময় আসবে, সবকিছু আমার দ্বারা আয়োজিত হবে, এবং কেউ যথেচ্ছভাবে কাজ করবে না, পাছে তারা আমার হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মানুষের কল্পনায়, আমি যা বলি তা সকলই অস্পষ্ট, কারণ, মানুষের চিন্তাভাবনা আদতে সীমিত, এবং আমি যা বলি তার থেকে মানুষের চিন্তাভাবনাও স্বর্গ পৃথিবী থেকে যতটা দূরে অবস্থিত, ঠিক ততটাই দূরে অবস্থিত। অতএব, কেউ তা বুঝতে পারে না। আমি যা বলি তার সাথে সম্মত হওয়াই হল একমাত্র করণীয়; সেই পথই সকলকিছুর ক্ষেত্রেই অনিবার্য। আমি বলেছি: “অন্তিম সময়ে, আমার মানুষদের নির্যাতন করতে পশু আবির্ভূত হবে, এবং যারা মৃত্যুকে ভয় পায় তাদের সেই পশুর হাতে বন্দী হওয়ার জন্য একটি সীলমোহর দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। যারা আমাকে দেখেছে তারা পশুর দ্বারা নিহত হবে।” এই বাক্যগুলিতে “পশু” বলতে নিঃসন্দেহে শয়তানকে, মানবজাতির প্রতারককে, বোঝায়। প্রকারান্তরে বললে, আমি যখন সিয়োনে ফিরে যাই, তখন সেবা-প্রদানকারীদের এক বড় গোষ্ঠী প্রত্যাহার করে নেবে; অর্থাৎ, তারা পশুর দ্বারা বন্দী হবে। এই সমস্ত প্রাণীরা আমার অনন্ত শাস্তি পেতে অতল গহ্বরে যাবে। “যারা আমাকে দেখেছে” বলতে সেই অনুগত সেবা-প্রদানকারীদের বোঝায় যাদের আমি জয় করেছি। “আমাকে দেখেছে” বলতে বোঝায় যে তারা আমার দ্বারা বিজিত হয়েছে। “পশুর দ্বারা নিহত” বলতে বোঝায়, যে শয়তান আমার দ্বারা পরাভূত হয়ে, পুনর্বার আমার প্রতিরোধে উত্থিত হওয়ার স্পর্ধা রাখে নি। প্রকারান্তরে বললে, শয়তান সেই সেবা-প্রদানকারীদের উপর কোন কার্য সম্পাদন করার সাহস দেখাবে না, এবং তাই, সেই মানুষগুলির আত্মাকে উদ্ধার করা হবে; এমনটি হবে তাদের আমার প্রতি অনুগত থাকার ক্ষমতার কারণে, এবং এর অর্থ হল এই, যে, সেই অনুগত সেবা-প্রদানকারীগণ আমার অনুগ্রহ এবং আমার আশীর্বাদ লাভ করতে সক্ষম হবে। তাই, আমি বলি যে তাদের আত্মা উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে। (এটি তৃতীয় স্বর্গে আরোহন করাকে নির্দেশ করে না, এমন মানুষের একরকম ধারণা মাত্র।) কিন্তু সেই দুষ্ট দাসগণ পুনরায় শয়তান দ্বারা বন্দী হবে এবং তারপর তাদের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। এ হল তাদের উদ্দেশ্যে আমার শাস্তিবিধান; এ তাদের প্রাপ্য এবং এ তাদের পাপের পুরস্কার।

আমার কাজের গতি যত দ্রুত হয়, পৃথিবীতে আমার সময়ও ততই ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সিয়োনে আমার ফিরে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবীতে আমার কাজ যখন শেষ হবে, তখন আমার সিয়োনে ফিরে যাওয়ার সময় আসবে। আমি পৃথিবীতে বাস করতে একেবারেই চাই না, কিন্তু আমার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, আমার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে, আমি সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছি। আজ, ইতিমধ্যেই সময় হয়ে এসেছে। আমি আমার গতি ত্বরান্বিত করব, এবং কেউ আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, আমি তোমাদের সেই সমস্ত কিছুই সবিস্তারে বলব যা মানুষ বুঝতে অক্ষম, অথচ পৃথিবীতে তোমাদের অবশ্যই যা জানতে হবে। অতএব, আমি বলি যে আমি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি স্থান ও কাল অতিক্রম করেন। আমার প্রথমজাত পুত্রদের প্রাপ্তি এবং এইভাবে শয়তানকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য না থাকলে, আমি ইতিমধ্যেই সিয়োনে ফিরে যেতাম; অন্যথায়, আমি কখনোই মানবজাতিকে সৃষ্টি করতাম না। আমি মানবজগৎকে ঘৃণা করি, এবং আমি এমন মানুষদের ঘৃণা করি যারা আমার থেকে এতটাই পৃথক যে, তারা এক ধাক্কায় সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস করে ফেলার কথাও বিবেচনা করে। যাইহোক, আমার কাজের ক্রম এবং কাঠামো আছে, অনুপাত এবং সংযমের অনুভূতি রয়েছে এবং তা এলোপাথাড়ি নয়। আমি যা কিছু করি তার উদ্দেশ্য হল শয়তানকে পরাস্ত করা, এবং, সর্বোপরি, আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার প্রথমজাত পুত্রদের সাথে একসাথে থাকতে সক্ষম করা। এই হল আমার লক্ষ্য।


দ্বিতীয় অংশ:

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য

(ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৯২ থেকে জুন ১, ১৯৯২)




প্রস্তাবনা

“সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য” হল স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপে খ্রীষ্টের উচ্চারিত বাক্যসমূহের দ্বিতীয় অংশ। বাক্যগুলি ১৯৯২ সালের ২০-শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯২ সালের ১-লা জুন সময়সীমার মধ্যে কথিত হয়েছিল, এবং তা সর্বমোট সাতচল্লিশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। এই উচ্চারণগুলিতে ঈশ্বরের বাক্যের ধরন, বিষয়বস্তু, ও পরিপ্রেক্ষিত “সূচনাকালে খ্রীষ্টের বাক্য”-এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। “সূচনাকালে খ্রীষ্টের বাক্য” মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও তাদের সরল আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্মোচিত ও পরিচালিত করে। পরিশেষে তা “সেবাদাতাদের পরীক্ষা”-তে এসে সমাপ্ত হয়। সেখানে “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য”-এর সূচনা হয় সেবা-প্রদানকারী হিসাবে মানুষের পরিচয়ের অবসান ও ঈশ্বরের লোক হিসাবে তাদের জীবনের সূত্রপাত থেকে। মানুষকে এটি ঈশ্বরের কার্যের দ্বিতীয় শিখরের দিকে পরিচালিত করে, যে গতিপথে তারা অগ্নিময় হ্রদের পরীক্ষা, মৃত্যুর পরীক্ষা, ও ঈশ্বর-প্রেমের কালের মধ্য দিয়ে গমন করে। এই পর্যায় কয়টি ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষের কদর্যতা, সেই সাথে তাদের প্রকৃত চেহারাকেও সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে ধরে। পরিশেষে একটি অধ্যায়ে এসে মানুষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যমে ঈশ্বর উপসংহার টানেন, এইভাবে প্রথম মানবগোষ্ঠীটির উপর ঈশ্বরের এই অবতারের জয়ী হওয়ার সকল ধাপগুলির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়।

“সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য”-তে ঈশ্বর আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁর বাক্যগুলি ব্যক্ত করেন। যে বাচনরীতি তিনি ব্যবহার করেন তা সৃষ্ট মানবজাতির পক্ষে অর্জনসাধ্য নয়। উপরন্তু, তাঁর বাক্যাবলীর শব্দচয়ন ও শৈলী মনোমুগ্ধকর ও মর্মস্পর্শী, এবং কোনো প্রকারের মানবীয় সাহিত্য এগুলির স্থান নিতে পারেনি। যে বাক্যগুলির দ্বারা তিনি মানুষকে উন্মোচিত করেন তা অমোঘ, কোনো দর্শন এগুলিকে খণ্ডন করতে সমর্থ নয়, এবং সকল মানুষকে তা সমর্পণে বাধ্য করে। যে বাক্যগুলির দ্বারা ঈশ্বর মানুষের বিচার করেন, ক্ষুরধার কোনো তরবারির মতো তা সরাসরি মানুষের আত্মার অন্তঃস্থল অবধি বিদীর্ণ করে দেয়, সেই বিদারণ এতোই গভীর যে তাদের আর লুকানোর কোনো জায়গা পড়ে থাকে না। যে বাক্যগুলির মাধ্যমে তিনি মানুষকে সান্ত্বনাদান করেন, তা করুণা ও প্রেমপূর্ণ সদয়তায় নিষিক্ত, কোনো স্নেহময়ী মাতার আলিঙ্গনের মতোই কবোষ্ণ, এবং তা মানুষকে তা এমনভাবে নিরাপদ বোধ করায় যা আগে তারা করে নি। এই উচ্চারণগুলির একক মহত্তম বৈশিষ্ট্য হল, এই পর্বে ঈশ্বর যিহোবা বা যীশু খ্রীষ্ট, কিংবা অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টের পরিচয়ে কথা বলেন না। বরং তিনি তাঁর সহজাত পরিচয়ে—সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ে—যারা তাঁর অনুসরণ করে, এবং এখনও যারা তাঁর অনুসরণ করে না, তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বাক্যোচ্চারণ করেন ও তাদের শিক্ষাদান করেন। একথা বলা সঙ্গত হবে যে, বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে এই প্রথমবার ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির প্রতি সম্ভাষণ করেছেন। এর আগে কখনো ঈশ্বর সৃজিত মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যে এতো বিশদে এবং এতো সুব্যবস্থিতভাবে বাক্যোচ্চারণ করেন নি। সেই সাথে, সন্দেহাতীতভাবে তিনি এই প্রথমবার সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এতো দীর্ঘ সময় ধরে এতো বেশি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এই ঘটনা সম্পূর্ণ নজিরবিহীন। তদুপরি, এই বাক্যগুলি মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের দ্বারা অভিব্যক্ত প্রথম পাঠ্যাংশ গঠন করে যেখানে তিনি মানুষকে অনাবৃত করেন, তাদের পথ দেখান, তাদের বিচার করেন, এবং তাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলেন, এবং সেহেতু এগুলিই হল প্রথম উচ্চারণসমূহ যেখানে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত করেন, তিনি কোথায় থাকেন, ঈশ্বরের স্বভাব, ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, তাঁর চিন্তাভাবনা, এবং মানবজাতির জন্য তাঁর উদ্বেগ। এটা বলা যেতে পারে যে এগুলি হলো সৃষ্টির পর তৃতীয় স্বর্গ থেকে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রথম উচ্চারণসমূহ, এবং প্রথমবার ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মানুষের কাছে আবির্ভূত হতে ও তাঁর হৃদয়ের স্বর প্রকাশ করতে নিজের অন্তর্নিহিত পরিচয় ব্যবহার করেছেন।

এই উচ্চারণগুলি নিগূঢ় ও অতল; এগুলি উপলব্ধি করা সহজ নয়, এবং ঈশ্বরের বাক্যের উৎস ও উদ্দেশ্যসমূহ প্রণিধান করাও সম্ভব নয়। সেকারণেই প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে খ্রীষ্ট একটি ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর উচ্চারণসমূহের বৃহত্তর অংশকে প্রাঞ্জলতর করার লক্ষ্যে মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। মূল উচ্চারণসমূহের সাথে মিলিতভাবে এই ব্যাখ্যাগুলি সকল মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে উপলব্ধি করা ও সেগুলিকে জানা সহজতর করে তোলে। এই বাক্যগুলিকে আমরা “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য”-এর এক পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করেছি। এগুলিতে খ্রীষ্ট সবচেয়ে সহজে প্রণিধানযোগ্য শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই দুইয়ের সমাহার হল মনুষ্যত্বে দেবত্ব ও ঈশ্বরের নিখুঁত পরিণয়। পরিশিষ্টে ঈশ্বর তৃতীয় পুরুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাক্যোচ্চারণ করলেও, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে এই বাক্যসমূহ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই উচ্চারিত হয়েছিল, কারণ কোনো মানুষ ঈশ্বরের বাক্যগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানে সক্ষম নয়; একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর উচ্চারণমালার উৎস ও অভিপ্রায় স্পষ্ট করতে পারেন। সেকারণেই ঈশ্বর নানান কৌশল অবলম্বন করে বাক্যোচ্চারণ করলেও, তাঁর কার্যের লক্ষ্যগুলি কখনো পরিবর্তিত হয় না, এবং তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও কখনো পরিবর্তিত হয় না।

যদিও “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য” এমন এক অধ্যায়ে এসে সমাপ্ত হয় যেখানে ঈশ্বর মানুষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, তবু বস্তুত, এই হল সেই ক্ষণ যখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের বিজয় ও পরিত্রাণের কার্য, এবং মানুষকে তাঁর নিখুঁত করার কার্যের আনুষ্ঠানিক অবগুণ্ঠন মোচন করা হয়। সেকারণেই, “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য”-কে অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কার্যের সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য করাটা আমাদের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত হবে। কারণ ঠিক এই মুহূর্তটির পর থেকেই অবতাররূপী মনুষ্যপুত্র আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্টের পরিচয়ে গির্জাসমূহের মধ্যে পরিভ্রমণ ও জীবন প্রদান, এবং তাঁর সকল লোককে সিঞ্চন ও পরিপালন করার মাধ্যমে কার্যসাধন ও বাক্যোচ্চারণ শুরু করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ “গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ”-এর অনেক উচ্চারণ উদ্ভূত হয়েছিল।


অধ্যায় ১

যারা আমার বাক্যগুলি চাক্ষুষ করেছে তারা কি সত্যিই সেগুলি গ্রহণ করে? তোমরা কি সত্যিই আমাকে চেনো? তুমি কি সত্যিই আনুগত্য করতে শিখেছ? তুমি কি আন্তরিকভাবে আমার জন্য নিজেকে ব্যয় কর? তুমি কি সত্যিই অতিকায় লাল ড্রাগনের সমক্ষে আমার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী এবং অদম্য সাক্ষ্য বহন করেছ? তোমাদের ভক্তি কি সত্যিই অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করে? কেবলমাত্র আমার বাক্যের বিচারের মাধ্যমে আমি গির্জাকে শুদ্ধ করার এবং যারা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে তাদের মনোনীত করার লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। আমি যদি এইভাবে কাজ না করি তাহলে কি কেউ আমাকে চিনতে পারবে? আমার বাক্যের মধ্য দিয়ে কে আমার মহিমা, আমার ক্রোধ ও আমার প্রজ্ঞা জানতে পারে? আমার কাজ শুরু করার পরে, আমি অবশ্যই তা শেষও করব, তবে, তবুও, এই আমিই মানুষের হৃদয়কে তাদের গভীরতায় নিয়ে যাই। বস্তুত, মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে, তাই আমি বাক্যগুলি ব্যবহার করি সমস্ত মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য, তাদের সকলকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমি আমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাক্যগুলি ব্যবহার করব, যার ফলে যারা আন্তরিকভাবে আমাকে ভালোবাসে তারা আমার রাজ্যে নতি স্বীকার করে আমার সিংহাসনের সামনে বাস করতে পারে। পরিস্থিতি এখন আগের মতো নেই, এবং আমার কাজ এক নতুন সূচনাবিন্দুতে প্রবেশ করেছে। যেহেতু তা এমন, সেহেতু এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটবে: যারা আমার বাক্য চাক্ষুষ করে এবং সেগুলিকে জীবন হিসাবে গ্রহণ করে তারা হল আমার রাজ্যে থাকা মানুষ এবং আমার যেহেত্য তারা আমার রাজ্যে থাকে, সেহেতু তারাই হল আমার রাজ্যের মানুষ। যেহেতু তারা আমার বাক্যের পথনির্দেশ গ্রহণ করেছে, তাই যদিও তাদের আমার লোক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবু এই উপাধিটি কোনভাবেই আমার “পুত্র” হিসাবে অভিহিত হওয়ার তুলনায় ন্যূন নয়। ঈশ্বরের মানুষে পরিণত হওয়ার পরে, সকলকে আমার রাজ্যে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করতে হবে এবং আমার রাজ্যে তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। যেই আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তাকেই অবশ্যই আমার শাস্তি পেতে হবে। এই হল সকলের প্রতি আমার পরামর্শ।

এখন এক নতুন পদ্ধতিতে প্রবেশ করা হয়েছে, এবং অতীতের কথা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যাইহোক, যেমন আমি আগেই বলেছি: আমি যা বলি তাতে অটল থাকি, এবং সর্বদাই আমি যাতে অটল থাকি তা সম্পন্ন করি, এবং কেউ তার পরিবর্তন করতে পারে না—এ হল পরম। সে আমার অতীতে বলা বাক্যই হোক বা যা আমি ভবিষ্যতে বলব তা-ই হোক, আমি সেগুলিকে এক এক করে সত্য করে তুলব এবং সমস্ত মানবজাতিকে সেগুলি সত্য হতে দেখার অনুমতি দেব। এই হল আমার বাক্য ও কর্মের নিহিত এই নীতি। যেহেতু গির্জার নির্মাণ ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে, তাই এখন আর গির্জা নির্মাণের যুগ নয়, বরং এ হল সেই যুগ যেখানে রাজ্য সফলভাবে নির্মিত হয়েছে। তবে, যেহেতু তোমরা এখনও পৃথিবীতে রয়েছ, তাই পৃথিবীতে মানুষের সমাবেশগুলি “গির্জা” হিসাবে পরিচিত থাকবে। তবুও, গির্জার উপাদান আর পূর্ববৎ নেই—এ হল সেই গির্জা যা সফলভাবে নির্মিত হয়েছে। অতএব, আমি বলি আমার রাজ্য ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কেউ আমার কথার মূল উপলব্ধি করতে পারে না, তারা আমার কথা বলার উদ্দেশ্য জানে না। আজকে আমি যেভাবে কথা বলছি, তা থেকে তোমরা একটি বোধোদয় অনুভব করবে। কেউ কেউ উচ্চস্বরে এবং তিক্ত কান্নায় ফেটে পড়তে পারে; কেউ কেউ এই ভেবে ভীত হয়ে উঠতে পারে যে আমি হয়ত এইভাবেই কথা বলি; কেউ কেউ আমার প্রতিটি পদক্ষেপ দেখতে দেখতে তাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে; কেউ কেউ সেই সময়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার অথবা আমায় প্রতিরোধ করার কারণে আফসোস করতে পারে; কেউ কেউ গোপনে আনন্দ করতে পারে যে, আমার নাম থেকে দূরে সরে না গিয়ে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এমন কেউ কেউ থাকতে পারে, যারা দীর্ঘকাল পূর্বে বাক্যগুলির দ্বারা “যন্ত্রণা” পেয়ে অর্ধমৃত, নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়েছিল বলে আমার বলা বাক্যগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত হৃদ তাদের অবশিষ্ট নেই, যদিও আমি আমার প্রকাশের ধরণ পরিবর্তন করেছি; অথবা অন্য কেউ কেউ, একটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত ভক্তি সহকারে আমাকে সেবা করেছে, কখনও কোনও অভিযোগ, অথবা সন্দেহ না-করেই, তাই আজ তারা যে তারা মুক্তি লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান হয়ে উঠেছে এবং তারা তাদের হৃদয়ে আমার প্রতি অবর্ণনীয় কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি, বিভিন্ন মাত্রায়, প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অতীত যেহেতু অতীতই, এবং বর্তমান ইতিমধ্যেই আগত, তাই আর বিগতদিবসের স্মৃতিমেদুর আকাঙ্ক্ষায় আকুল হওয়ার, বা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। মানুষ হিসাবে, যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে যায় এবং আমার নির্দেশনা অনুসারে কাজ না-করে, তার পরিণতি ভালো হয় না, সে নিজের উপরই সমস্যা ডেকে আনবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যেখানে আমার রায়ই চূড়ান্ত নয়। এমন কিছুই কি রয়েছে যা আমার হাতে নেই? আমি যা বলি তাই হয়, এবং মানুষের মধ্যে কে আমার মন পরিবর্তন করতে পারে? তা কি আমার পৃথিবীতে তৈরি করা চুক্তিপত্র হতে পারে? কোন কিছুই আমার পরিকল্পনার এগিয়ে যাওয়ায় বাধা দিতে পারে না; আমি আমার কাজের পাশাপাশি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় সর্বদা উপস্থিত থাকি। মানুষের মধ্যে কে হস্তক্ষেপ করতে পারে? এই সকল আয়োজন কি আমিই ব্যক্তিগতভাবে করি নি? আজ এই রাজ্যে প্রবেশ করা, আমার পরিকল্পনা বা আমার দূরদৃষ্টির আওতার বাইরে পড়ে না; অনেক আগেই আমার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়েছিল। তোমাদের মধ্যে কে আমার পরিকল্পনার এই পদক্ষেপটি অনুধাবন করতে পারে? আমার মানুষেরা আমার কণ্ঠস্বর নিশ্চিতভাবে শুনবে, এবং যারা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকে নিশ্চিতভাবে আমার সিংহাসনের সামনে ফিরে আসবে।

ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৯২


অধ্যায় ২

নতুন কর্মপদ্ধতির মধ্যে প্রবেশের সাথে সাথে, আমার কার্যে নতুন পদক্ষেপও থাকবে। যেহেতু তা রাজ্যের মধ্যে, সেহেতু আমি প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বের মাধ্যমে কার্যসাধন করবো, পথের প্রতিটি পদক্ষেপকে সূক্ষ্মতম অনুপুঙ্খ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নেতৃত্বদান করবো, সম্পূর্ণত মানবীয় অভিপ্রায়ের অপমিশ্রণমুক্তভাবে। নিম্নে যা বর্ণিত হচ্ছে তা হল প্রকৃত অনুশীলনপন্থার এক রূপরেখা: যেহেতু কষ্টভোগ ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে তারা “লোক”-এর অভিধা অর্জন করেছে, এবং যেহেতু তারা রাজ্যের লোক, সেহেতু আমি অবশ্যই তাদের উপর কঠোর চাহিদা আরোপ করবো, যে চাহিদানুসারে অর্জনীয় মান পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহে আমার কার্যপদ্ধতি অপেক্ষা উচ্চতর হবে। এ শুধু বাক্যের বাস্তবিকতা নয়; যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এটিই অনুশীলনের বাস্তবিকতা। এগুলি অবশ্যই সর্বপ্রথম অর্জন করতে হবে। সকল বাক্যে ও কর্মে, তারা অবশ্যই রাজ্যের লোকের কাঙ্ক্ষিত মানসমূহ পূরণ করবে, এবং কোনো লঙ্ঘনকারী থাকলে তারা অবশ্যই তৎক্ষণাৎ অপসারিত হবে, নচেৎ আমার সুনাম তাদের দ্বারা কলঙ্কিত হবে। অবশ্য, যে সমস্ত অজ্ঞান ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে দর্শন বা অনুধাবনে অক্ষম, তারা এর ব্যতিক্রম। আমার রাজ্যের নির্মাণকার্যে, আমার প্রজ্ঞার শনাক্তকরণ এবং আমার কার্যের মধ্য দিয়ে অনুমোদনপ্রাপ্তির মাধ্যমে, আমার বাক্যসমূহ ভোজন ও পানের উপর মনোনিবেশ করো। কেউ যদি আমার বাক্যাবলী সম্বলিত পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তকের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি তাদের চাই না; এধরনের লোকগুলি আমার বিরোধিতাকারী বারাঙ্গনা বিশেষ। একজন প্রেরিত শিষ্য হিসাবে কোনোক্রমেই কেউ দীর্ঘক্ষণ গৃহে অবস্থান করবে না। কেউ যদি তা করে, তাহলে তার উপর আমি বলপ্রয়োগ করবো না, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বর্জন করবো এবং পুনরায় কখনো ব্যবহার করবো না। যেহেতু প্রেরিত শিষ্যেরা দীর্ঘকালব্যাপী গৃহে অধিষ্ঠান করে না, সেহেতু যে গির্জার নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো হবে, সেখানেই তারা দীর্ঘসময় অতিবাহিত করবে। প্রেরিত শিষ্যেরা অবশ্যই গির্জার প্রতি একজোড়া সমাবেশ পিছু অন্তত একটিতে অংশগ্রহণ করবে। এইভাবে, সহকর্মীদের সমাবেশগুলি (প্রেরিত শিষ্যদের সকল সমাবেশ, গির্জার নেতৃবর্গের সকল সমাবেশ, এবং স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সন্তদের সকল সমাবেশ সমেত) অবশ্যই ঘনঘন অনুষ্ঠিত হবে। তোমাদের মধ্যে অন্তত কিছুজন অবশ্যই প্রতিটি সমাবেশে যোগদান করবে, এবং প্রেরিত শিষ্যগণ বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র গির্জাসমূহের দেখভালের কাজে মনোনিবেশ করবে। সন্তদের উপর পূর্বে যে চাহিদা স্থাপন করা হতো এখন তা কঠোরতর। স্বীয় নামে আমি সাক্ষ্য বহন করার পূর্বে যারা অপরাধসংঘটন করেছিল, আমার প্রতি তাদের আত্মনিবেদনের কারণে, পরীক্ষা করার পর আমি তথাপি তাদের ব্যবহার করবো। কিন্তু, আমার সাক্ষ্যদানের পরেও পুনরায় যারা অপরাধ করেছে, অথচ অনুতাপের যন্ত্রণা স্বীকার করে নতুন করে আরম্ভ করতে সংকল্পবদ্ধ, এধরনের লোকগুলি কেবল গির্জার অভ্যন্তরেই রইবে। তখনো, তারা অসতর্ক ও উচ্ছৃঙ্খল হতে পারবে না, বরং অন্যদের তুলনায় অবশ্যই অধিক বাধানিষেধের মধ্যে থাকবে। আমার বাক্যোচ্চারণের পরেও যারা তাদের জীবনরীতির সংশোধন ঘটাবে না, আমার আত্মা অবিলম্বে তাদের ত্যাগ করবে, এবং আমার বিচার কার্যায়িত করে তাদের বহিষ্কৃত করার ক্ষমতার অধিকারী হবে গির্জা। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এবং বিচার-বিবেচনার কোনো অবকাশ এখানে থাকতে পারে না। বিচার চলাকালীন কেউ যদি ভেঙে পড়ে—অর্থাৎ, কেউ যদি প্রস্থান করে—তাহলে, আমার পরীক্ষাগ্রহণ এবং শয়তানকে উন্মত্তের মতো গির্জার মধ্যে ধাবিত হওয়ার সুযোগদান এড়াতে, সেই ব্যক্তিটির প্রতি কারো মনোযোগ প্রদান করা বিধেয় হবে না। এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে এটিই আমার বিচার। প্রস্থানকারী কোনো ব্যক্তির প্রতি কেউ যদি ন্যায়পরায়ণতাবিবর্জিত এবং আবেগপ্রসূত আচরণ করে, তাহলে ওই প্রস্থানকারী ব্যক্তিটিই শুধু পদচ্যুত হবে না, উপরন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিটিও আমার লোকদের মধ্য থেকে বহিষ্কৃত হবে। প্রেরিত শিষ্যদের আরেকটি কার্যভার হল সুসমাচার প্রচারের উপর মনোনিবেশ করা। নিঃসন্দেহে, সন্তরাও এই কাজ করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই বিচক্ষণ হতে হবে, এবং সমস্যাসৃজন থেকে বিরত থাকতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি হল অনুশীলনের সাম্প্রতিক পন্থাসমূহ। এছাড়াও, স্মরণে রেখো যে, স্বীয় ধর্মোপদেশসমূহকে আরো সারগর্ভ করার বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে, যাতে সকলেই আমার বাক্যের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে পারে। আবশ্যিকভাবে তোমরা আমার বাক্যনিচয়কে এমন ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করবে যে সকল মানুষ সেগুলি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আমার লোকদের মধ্যে যারা বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা পোষণ করে তারা অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে, এবং আমার গৃহে তাদের দীর্ঘঅবস্থান অনুমোদিত হবে না, অন্যথায় আমার সুনামে তারা কলঙ্কলেপন করবে।

ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৯২
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যবে থেকে তোমাদের আমার লোক বলে ডাকা হয়, তবে থেকে বিষয়গুলি আর আগের মতো নেই; তোমাদের উচিত আমার আত্মার উচ্চারণগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও সেগুলিকে মান্য করা, এবং আমার কার্যকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা; আমার আত্মা ও আমার দেহকে পৃথক করার অনুমোদন তোমাদের নেই, কারণ সহজাতভাবে আমরা অভিন্ন, এবং প্রকৃতিগতভাবে অখণ্ড। যে ব্যক্তিই আত্মা ও ছবিকে বিভাজিত ক’রে হয় ছবি নয়তো আত্মার উপর মনোনিবেশ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং কেবল নিজের তিক্ত পাত্র থেকে পান করতেই সক্ষম হবে, কোনো বিকল্প থাকবে না। একমাত্র যারা আত্মা ও ছবিকে এক অবিচ্ছেদ্য সমগ্র রূপে দেখতে সক্ষম তাদেরই আমার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে; তাদের অভ্যন্তরীন জীবন ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। আমার কার্যের পরবর্তী ধাপ যাতে মসৃণ ও বাধাহীন ভাবে অগ্রসর হতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমার গৃহের সকলকে পরীক্ষা করার মানসে আমি বাক্যের পরিমার্জন প্রয়োগ করি, এবং আমার অনুসরণকারীদের পরীক্ষা করতে ব্যবহার করি কার্যপদ্ধতিসমূহ। এই পরিস্থিতিতে, বলা যায় তারা সকলেই আশা হারিয়ে ফেলে; মানুষ হিসাবে, তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার অবস্থা নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় নয়, যেন সমগ্র পরিসর পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিছু মানুষ আকাশ ও পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করে; কেউ কেউ হতাশায় নিজেদের ইস্পাত-দৃঢ় করে তোলে এবং আমার বাক্যের পরীক্ষা স্বীকার করে নেয়; কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যেন কোনো সদ্যোজাত শিশুর অকালমৃত্যুর দরুন বিক্ষিপ্তচিত্ত; কেউ কেউ এমনকি মনে করে এভাবে জীবনধারণ লজ্জাজনক, এবং তাদের সত্বর তুলে নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়; কেউ কেউ সারাটা দিন এক বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করে, যেন সদ্য তারা গুরুতর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং এখনো প্রকৃতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি; কেউ কেউ অভিযোগ জানানোর পর নীরবে প্রস্থান করে; এবং কেউ কেউ, যদিও কিঞ্চিৎ নেতিবাচক থাকে, তবু তাদের নিজস্ব স্থান থেকে আমার বন্দনা করে। আজ, সমস্ত কিছুই যখন উদ্ঘাটিত, আমার আর অতীতের কথা বলার প্রয়োজন নেই; এখন আরো জরুরি যা তা হল, তোমাদের যে অবস্থান আমি আজ প্রদান করেছি সেখান থেকে তোমরা এখনো যেন পরম আনুগত্য প্রদর্শনে সমর্থ হও, যাতে তোমাদের সকল কর্ম আমার অনুমোদন লাভ করে, এবং তোমাদের সকল কথাই হয় আমার আলোকপ্রদান ও প্রদীপ্ত করার ফসল, যাতে তোমরা যা যাপন করো, তা পরিশেষে হয়ে উঠতে পারে আমার প্রতিমূর্তি, এবং সামগ্রিকভাবে আমার উপস্থাপন।

আমার বাক্যসমূহ যেকোনো স্থানে বা যেকোনো কালে বিমুক্ত ও অভিব্যক্ত করা হয়, আর তাই, তোমাদেরও সর্বদাই উচিত আমাকে জানার পূর্বে নিজেদের জানা। কারণ, বর্তমান সময়টি, সর্বোপরি, পূর্ববর্তী সময়ের থেকে আলাদা, এবং তুমি আর তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো কিছু সম্পন্ন করতে সমর্থ নও। পরিবর্তে, আমার বাক্যের নির্দেশনার অধীনে, তোমাকে অবশ্যই নিজের দেহকে বশীভূত করতে সমর্থ হতে হবে; আমার বাক্যকে অবশ্যই তুমি তোমার প্রধান সহায় হিসাবে ব্যবহার করবে, এবং তুমি অসংযত কাজকর্ম করতে পারবে না। গির্জার জন্য বাস্তব অনুশীলনের সকল পথ আমার বাক্যগুলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। যারা আমার বাক্য অনুযায়ী আচরণ করে না তারা আমার আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুব্ধ করে, এবং আমি তাদের ধ্বংস করবো। বিষয়গুলি যেহেতু আজকের মতো এক পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছে, তাই নিজেদের অতীতের কার্যকলাপ ও ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে তোমাদের নিরতিশয় দুঃখিত ও অনুতপ্ত বোধ করার প্রয়োজন নেই। আমার মহানুভবতা সাগর ও আকাশের মতো সীমাহীন—মানুষের সামর্থ্য ও আমার সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বিষয়ে আমি নিজের হাতের তালুর মতো পরিচিত হবো না এমন কী করে সম্ভব? মানুষের মাঝে এমন কে আছে যে আমার হাতের মধ্যে নেই? তুমি কি মনে করো তোমার আত্মিক উচ্চতা কতখানি সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনবহিত? তা অসম্ভব! তাই, সকল মানুষ যখন সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত, যখন আর তারা অপেক্ষা করতে অক্ষম এবং নতুন করে শুরু করতে চায়, যখন তারা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চায় কী ঘটছে, যখন কেউ কেউ বিলাসব্যসনে মত্ত হয় এবং কারো কারো মনে বিদ্রোহ করার চিন্তা জাগ্রত হয়, যখন কিছু মানুষ তখনো আনুগত্যপূর্ণ সেবাদান করে চলেছে, তখন আমি বিচারের যুগের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করি: আমার লোকদের শুদ্ধিকরণ ও বিচার। এর আরেক অর্থ হল, আনুষ্ঠানিকভাবে আমি আমার লোকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি, এই ভাবে তোমাদের শুধু যে আমার প্রতি অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করতে দিই তাই নয়, বরং, তার চেয়েও বেশি, আমার লোকেদের আসন থেকে আমার হয়ে লড়াইয়ে চমৎকার বিজয় অর্জনের সুযোগ দিই।

আমার লোকদের, সর্বক্ষণ, শয়তানের চতুর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, আমার হয়ে আমার গৃহের সিংহদুয়ার প্রহরা দেওয়া উচিত; শয়তানের ফাঁদে পড়া এড়াতে, তাদের উচিত পরস্পরকে সমর্থন করা ও সংস্থান যোগাতে সমর্থ হওয়া, নাহলে অনুশোচনা করার পক্ষে খুব দেরি হয়ে যাবে। আমি তোমাদের এমন জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি কেন? কেন তোমাদের আমি আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাগুলির কথা বলি? কেন তোমাদের আমি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিই এবং উৎসাহিত করি? এ বিষয়ে কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছো? তোমাদের চিন্তাভাবনা কি কখনো স্বচ্ছতা এনে দিয়েছে? সুতরাং, তোমাদের যে শুধু অতীতের বুনিয়াদের উপর নির্মাণের মাধ্যমে নিজেদের পোক্ত করতে অবশ্যই সমর্থ হতে হবে তা-ই নয়, বরং, তদুপরি, আজকের বাক্যের নির্দেশনার অধীনে তোমাদের অভ্যন্তরস্থ অশুদ্ধিগুলিকে বিদূরিত করতেও সক্ষম হতে হবে, তোমার আত্মার মধ্যে আমার প্রতিটি বাক্যকে বদ্ধমূল ও প্রস্ফুটিত হওয়ার, এবং, আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, আরো ফলবান হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এর কারণ হল, আমার চাহিদা উজ্জ্বল, গুচ্ছময় ফুলের নয়, বরং সুপ্রচুর ফলের জন্য, যে ফল তার পক্বতা হারিয়ে ফেলে না। আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কি তোমরা বুঝতে পারছো? কাচ-ঘরের ফুলগুলি সংখ্যায় যদিও তারকারাজির মতো অগণন, এবং যদিও সকল বিমুগ্ধ জনতাকে সেগুলি আকৃষ্ট করে, কিন্তু একবার সজীবতা হারিয়ে ফেলার পর, সেগুলি শয়তানের চতুর অভিসন্ধির মতোই শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং সেগুলির প্রতি তখন কেউ আর কোনো আগ্রহ দেখায় না। তবু ওই সকল বায়ু-বিড়ম্বিত ও রৌদ্রদগ্ধ মানুষগুলি যারা আমার সাক্ষ্য বহন করে, পুষ্পধারণের সৌন্দর্য তাদের না থাকলেও, ফুলগুলি একবার শুকিয়ে গেলে তারা ফলবান হবে, কারণ আমি চাই তারা তা-ই হোক। আমি যখন এই বাক্যসমূহ উচ্চারণ করি, এর কতখানি তোমরা উপলব্ধি করো? ফুলগুলি একবার শুকিয়ে গিয়ে ফলধারণ করার পর, এবং ওই সমুদয় ফল একবার আমার উপভোগের নিমিত্ত প্রদত্ত হয়ে গেলে, তখন আমি পৃথিবীতে আমার কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবো, এবং আমার প্রজ্ঞার স্ফটিকীকরণকে উপভোগ করতে শুরু করবো!

ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৯২
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আমার যে সকল লোক আমার সম্মুখে সেবা করে, অতীত সময়টা তাদের ফিরে দেখা উচিৎ: আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা কি অশুদ্ধির দ্বারা কলুষিত ছিল? আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য কি বিশুদ্ধ ও ঐকান্তিক ছিল? আমার বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান কি যথাযথ ছিল? তোমাদের হৃদয়ের কতখানি স্থান আমি অধিকার করেছিলাম? আমি কি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় জুড়ে ছিলাম? আমার বাক্য তোমাদের মধ্যে কতটা কার্যসাধন করেছিল? আমাকে মূর্খ ভেবো না! এই বিষয়গুলো আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার! আজ যখন আমার পরিত্রাণের কণ্ঠস্বর সশব্দে উচ্চারিত হচ্ছে, আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসায় কিছু কি বৃদ্ধি ঘটেছে? আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের একটা অংশ কি বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে? আমার সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান কি গভীরতা লাভ করেছে? অতীতে উচ্চারিত প্রশংসাবাক্য কি তোমাদের আজকের জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপন করতে পেরেছে? তোমাদের কতটা আমার আত্মার দ্বারা অধিকৃত? আমার প্রতিমুর্তি তোমাদের অভ্যন্তরে কতটা জায়গা ধারণ করে আছে? আমার উচ্চারণগুলি কি তোমাদের ভিতরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে? সত্যিই কি তোমরা অনুভব করো যে তোমাদের লজ্জা লুকানোর কোনো জায়গা নেই? তোমরা কি প্রকৃতই বিশ্বাস কর যে আমার লোক হওয়ার পক্ষে তোমরা অযোগ্য? উপরের প্রশ্নগুলির বিষয়ে তোমরা যদি সম্পূর্ণ বিস্মরণশীল হও, তাহলে তা প্রমাণ করে যে তুমি ঘোলা জলে মাছ ধরছো, প্রমাণ করে যে শুধু সংখ্যা পূরণের জন্যই তোমরা উপস্থিত রয়েছ, এবং আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ক্ষণে অবশ্যই তোমরা অপসারিত হবে ও দ্বিতীয় বারের জন্য অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। এগুলি স্বয়ং আমার সতর্কতাবাক্য, যারা এগুলি হালকাভাবে নেবে আমার বিচারের অভিঘাত তারা ভোগ করবে, এবং নির্ধারিত সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাই নয় কি? এর ব্যাখ্যা করতে এখনও আমায় কি উদাহরণ দিতে হবে? তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমাকে কি আরো স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে? সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মানুষ আমার বাক্য অমান্য করেছে এবং তাই আমার পুনরুদ্ধারের স্রোত থেকে তারা অপসারিত ও বহিষ্কৃত হয়েছে; অবশেষে তাদের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও তাদের আত্মা মৃতস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং আজও তারা কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করে চলেছে। অনেক মানুষই আমার বাক্যের অনুসরণ করেছে, কিন্তু আমার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির বিরোধিতা করেছে, এবং তাই তারা আমার পদাঘাতের দ্বারা অপসারিত হয়েছে, শয়তানের আধিপত্যের অধীনে গিয়ে পড়েছে ও যারা আমার বিরোধিতা করে তাদের একজন হয়ে গেছে। (আজ যারা সরাসরি আমার বিরোধিতা করে, তারা আমার বাক্যের কেবল বহিরঙ্গটুকুই মান্য করে, এবং আমার বাক্যের সারবত্তাকে অমান্য করে।) আবার এমনও অনেকে আছে, যারা গতকাল আমি যে বাক্য বলেছিলাম শুধুমাত্র তাই শুনেছে, যারা অতীতের “আবর্জনা”-কে ধরে রেখেছে, কিন্তু বর্তমান দিনের “উৎপাদন”-কে মূল্য দেয়নি। এই মানুষগুলি শুধু যে শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছে তা-ই নয়, তারা চিরকালীন পাপী ও আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে, এবং তারা আমার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। এই ধরনের মানুষগুলি আমার ক্রোধের সর্বোচ্চ অবস্থায় আমার বিচারের লক্ষ্যবস্তু, এবং তারা আজ এখনও অন্ধ, আজও আলোকহীন অন্ধকূপে রুদ্ধ (অর্থাৎ, এ-ধরনের মানুষগুলি শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গলিত, অসাড় শবদেহ; ওদের চোখ যেহেতু আমার দ্বারা অবগুণ্ঠিত তাই আমি ওদের অন্ধ বলি)। সূত্রনির্দেশের জন্য তোমাদের একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়, যাতে তোমরা এ-থেকে শিক্ষা নিতে পারো:

পৌলের নাম উল্লেখ করলেই তোমরা তার ইতিহাসের বিষয়ে চিন্তা করবে, এবং তার সম্বন্ধে কিছু গল্পগাথার কথা চিন্তা করবে যেগুলো অসত্য ও বাস্তবের সঙ্গে সংস্রববিযুক্ত। অল্প বয়স থেকেই সে তার পিতা-মাতার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় ও আমার জীবনকে লাভ করে, এবং আমার পূর্বনির্ধারণ অনুযায়ী আমার প্রয়োজনমাফিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৯ বছর বয়সে সে জীবন সংক্রান্ত বিবিধ পুস্তক পড়ে ফেলে; তাই তার ক্ষমতা ও আমার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির ফলস্বরূপ কেমন করে সে যে কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি সহকারে কথা বলতে পারত তা-ই নয়, আমার অভিপ্রায়ও উপলব্ধি করতে পারত, সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্যই অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদানের যোগফলও এ-থেকে বাদ পড়ে না। তবু, তার একটি খুঁত ছিল এই যে, তার প্রতিভার কারণে সে প্রায়শই চপল ও দাম্ভিক হয়ে উঠত। ফলস্বরূপ, আমি যখন প্রথমবার দেহে আবির্ভূত হলাম, তার অবাধ্যতার কারণে, যা অংশত প্রত্যক্ষভাবে প্রধানদূতের প্রতিনিধিত্ব করে, সে আমার বিরোধিতা করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সে ছিল তাদের একজন যারা আমার বাক্যকে জানে না, এবং তার হৃদয়ে আমার স্থান ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছিল। এই ধরনের মানুষরা সরাসরি আমার দেবত্বের বিরোধিতা করে ও আমার দ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং কেবলমাত্র একবারে অন্তিমেই তারা মাথা নত করে ও তাদের পাপ স্বীকার করে। তাই, আমি তার চারিত্রিক উৎকর্ষের দিকগুলি ব্যবহার করার পর—অর্থাৎ, আমার হয়ে কিছুকাল কাজ করার পর—সে আরেকবার তার পুরনো পথে পতিত হয়, এবং যদিও আমার বাক্য সে সরাসরি অমান্য করেনি, কিন্তু সে আমার অভ্যন্তরীন পথনির্দেশিকা ও আলোকপ্রাপ্তি অমান্য করেছিল, এবং তার ফলে অতীতে যা কিছু সে করেছিল তা নিরর্থক হয়ে যায়; অন্যভাবে বলা যায়, মহিমার যে মুকুটের কথা সে বলত তা শূণ্যগর্ভ বুলিতে পর্যবসিত হয়, যা তার নিজের কল্পনার ফসল, কারণ এমনকি আজও সে আমার মুচলেকার রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ বিচারাধীন সামগ্রী।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যারা-ই আমার বিরোধিতা করে (শুধু আমার দৈহিক সত্তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে নয়, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, আমার বাক্যের ও আমার আত্মার বিরোধিতার মাধ্যমে—অর্থাৎ আমার দেবত্বের বিরোধিতার মাধ্যমে), তারা তাদের পার্থিব শরীরে আমার বিচার ভোগ করে। আমার আত্মা যখন তোমায় ত্যাগ করে যায়, তুমি নিম্নমুখে পতিত হও, সোজা মৃতস্থানে নেমে আসো। যদিও তোমার কায়িক শরীর পৃথিবীর উপরেই অবস্থান করে, তুমি মানসিক রোগগ্রস্ত কোনো মানুষের মতো হয়ে যাও: তুমি তোমার যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেল, এবং তৎক্ষণাৎ অনুভব কর তুমি যেন কোনো শবদেহ, যার ফলে অবিলম্বে তুমি তোমার কায়িক সত্তার অবসান ঘটানোর জন্য আমার কাছে মিনতি কর। তোমাদের অধিকাংশ, যারা আত্মার দ্বারা অধিকৃত, এই পরিস্থিতিগুলির বিষয়ে তাদের গভীর একটা উপলব্ধি আছে, এবং এ-বিষয়ে আমার বিস্তারিত আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। অতীতে, আমি যখন স্বাভাবিক মানবতায় কার্য করেছিলাম, অধিকাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই আমার ক্রোধ ও মহিমার সাপেক্ষে নিজেদের পরিমাপ করে ফেলেছিল, এবং আমার জ্ঞান ও স্বভাব বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছুটা অবগত ছিল। আজ আমি প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বেই কথা বলি ও কর্ম সম্পাদন করি, এবং এখনও কিছু মানুষ আছে যারা নিজের চোখে আমার ক্রোধ ও বিচার প্রত্যক্ষ করবে; উপরন্তু, বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশের প্রধান কার্য হল আমার সকল মানুষকে আমার দেহরূপে সম্পন্ন কর্মের বিষয়ে সরাসরি অবগত করানো, এবং তোমাদের সকলকে সরাসরি আমার স্বভাব প্রদর্শন করানো। কিন্তু তবু যেহেতু আমি দেহ রূপে অবস্থান করছি, তোমাদের দুর্বলতাগুলির প্রতি আমি সহানুভূতিশীল। আমার আশা এই যে, তোমরা তোমাদের আত্মা, অহং ও দেহকে খেলার সামগ্রী বলে গণ্য করবে না, হঠকারীর মতো এগুলি শয়তানের কাছে উৎসর্গ করবে না। তোমাদের যা-কিছু আছে তাকে মূল্যবান মনে করা ও কোনো ক্রীড়ার মতো গণ্য না করা শ্রেয়তর, কারণ এই ধরনের বিষয়গুলি তোমাদের নিয়তির সাথে সম্পর্কিত। তোমরা কি সত্যিই আমার বাক্যের যথাযথ অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম? তোমরা কি সত্যিই আমার প্রকৃত অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সমর্থ?

তোমরা কি এই পৃথিবীতে আমার আশীর্বাদ উপভোগ করতে আগ্রহী, যে আশীর্বাদ স্বর্গের আশীর্বাদের সগোত্র? আমার সম্বন্ধে উপলব্ধি, আমার বাক্যের আনন্দলাভ ও আমার বিষয়ে জ্ঞানকে কি তোমরা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও অর্থপূর্ণ সামগ্রীর মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক? তোমাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা না করে আমার কাছে নিজেদের সর্বতোভাবে সমর্পণ করতে তোমরা কি সত্যিই সক্ষম? তোমরা কি সত্যিই সক্ষম আমার দ্বারা নিজেদের নিহত হতে দিতে, এবং আমার দ্বারা মেষের মতো চালিত হতে দিতে? এই বিষয়গুলি অর্জন করতে সক্ষম এমন কেউ তোমাদের মধ্যে আছে? এমন কি হতে পারে যে যারাই আমার দ্বারা গৃহীত হয় এবং আমার প্রতিশ্রুতি পায় তারাই সেই ব্যক্তি যারা আমার আশীর্বাদ লাভ করে? এই বাক্যগুলি থেকে তোমরা কি কিছু উপলব্ধি করেছ? আমি যদি তোমাদের পরীক্ষা নিই, তোমরা কি সত্যিই আমার সমন্বয়সাধনের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করতে পার, এবং এই পরীক্ষাগুলি চলা কালীন আমার অভিপ্রায়গুলির অনুসন্ধান ও আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পার? তুমি প্রচুর হৃদয়স্পর্শী শব্দ উচ্চারণ করতে সমর্থ হবে, বা অনেক উত্তেজনাময় গল্প বলতে পারবে, এ আমি কামনা করি না; বরং আমি চাই যে তুমি আমার চমৎকার সাক্ষ্য বহন করতে সমর্থ হও, এবং সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করতে পার। আমি যদি প্রত্যক্ষভাবে কথা না বলতাম, তুমি কি তোমার চারপাশের সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে আমার দ্বারা ব্যবহৃত হতে দিতে পারতে? এটাই কি সেই বাস্তবতা নয় যা আমার প্রয়োজন? কে-ই বা আমার বাক্যসমূহের অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম? তবু আমি চাই তোমরা আর আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত থেকো না, চাই তোমরা তোমাদের প্রবেশে সক্রিয় হও এবং আমার বাক্যের সারসত্য উপলব্ধি করো। আমার বাক্যের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও আমার অর্থ বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা করা থেকে, এবং ফলস্বরূপ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করা থেকে এটা তোমাদের বিরত করবে। আমি আশা করি, তোমাদের জন্য আমার যে অভিপ্রায় তোমরা তা আমার বাক্যে উপলব্ধি করবে। তোমাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে আর ভেবো না, এবং সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের নিকট নিজেকে সমর্পণ করার যে সংকল্প আমার সামনে তোমরা করেছিলে সেই অনুযায়ী আচরণ করো। আমার গৃহের মধ্যে যারা দণ্ডায়মান তাদের সকলের সাধ্যমতো করা উচিৎ; পৃথিবীতে আমার কার্যের শেষ পর্যায়ের উদ্দেশ্যে তোমাদের সেরাটুকু উৎসর্গ করা উচিত। এসবকিছু বাস্তবে অনুশীলন করতে তোমরা কি সত্যিই ইচ্ছুক?

ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৯২
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আমার আত্মার যে কণ্ঠস্বর, তা আমার সামগ্রিক স্বভাবের এক অভিব্যক্তি। তোমরা কি তা অনুধাবন করো? এই বিষয়টিতে অস্পষ্ট থাকা আমাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ করার সমতুল্য। এর মধ্যে নিহিত গুরুত্বকে কি তোমরা প্রকৃতই দেখতে পেয়েছ? এটা কি তোমরা সত্যিই বোঝো যে তোমাদের উপর কতটা প্রচেষ্টা, কতটা শক্তি আমি ব্যয় করি? তোমরা যা করেছ, এবং আমার সম্মুখে তোমরা যে আচরণ করেছ তা কি সত্যিই উন্মোচিত করার সাহস তোমাদের আছে? অথচ আমার সম্মুখে আমার লোক হিসাবে নিজেদের দাবি করার আত্মবিশ্বাস তোমাদের আছে—তোমাদের কোনো লজ্জা নেই, বোধবুদ্ধি তো আরোই কম! আজ নাহয় কাল তোমাদের মতো মানুষেরা আমার গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হবে! আমার হয়ে কখনো সাক্ষ্য দিয়েছ এই অজুহাত দেখিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে যেয়ো না! এ কাজ করার ক্ষমতা কি মানবজাতির আছে? তোমার অভিপ্রায় ও লক্ষ্যের যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তুমি অনেক আগেই ভিন্ন পথে চালিত হয়েছ। তুমি কি মনে করো মানব হৃদয় কতখানি ধারণ করতে পারে আমি তা জানি না? এই সময় থেকে শুরু করে, সকল বিষয়ে তোমাকে অনুশীলনের বাস্তবে প্রবেশ করতে হবে; অতীতের মতো শুধু কিছু অর্থহীন কথা বলে তুমি আর পার পেয়ে যেতে পারবে না। অতীতে তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার ছাদের তলায় পরগাছা হয়ে থেকে যেতে পেরেছিলে; আজ যে তোমরা দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম, তা সম্পূর্ণভাবে আমার বাক্যের কঠোরতার কারণে। তোমরা কি মনে করো আমি যথেচ্ছভাবে এবং কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই কথন করি? অসম্ভব! আমি ঊর্ধ্বলোক থেকে সবকিছুর উপর নজর রাখি, এবং ঊর্ধ্বলোক থেকেই সবকিছুর উপর আধিপত্যের ব্যবহার করি। একইভাবে আমি আমার পরিত্রাণ পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। কখনো এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন আমি আমার গোপন স্থান থেকে মানুষের সমস্ত পদক্ষেপ এবং তারা যা কিছু বলে ও করে তার উপর নজর রাখি না। মানুষ আমার কাছে খোলা বইয়ের মতো: আমি তাদের প্রত্যেককে ও সকলকে দেখি এবং জানি। আমার আবাসস্থলই সেই গোপন স্থান, এবং স্বর্গের সমগ্র গম্বুজ সেই শয্যা যার উপর আমি অবস্থান করি। শয়তানের শক্তি আমার নিকটে পৌঁছুতে পারে না, কারণ আমি মহিমা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারের দ্বারা উচ্ছ্বসিত। আমার বাক্যে এক অনির্বচনীয় রহস্য বিরাজ করে। আমি যখন কথা বলি তখন তোমরা সবাই এমন পাখিদের মতো হয়ে যাও যাদের সবে জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে, বিভ্রান্তিতে পূর্ণ, কিংবা সেই শিশুদের মতো যারা সদ্য ভীষণ ভয় পেয়েছে, মনে হচ্ছে তারা কিছুই জানে না, কারণ তোমাদের আত্মা একটা স্তম্ভিত অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। আমি কেন এ কথা বলি যে গোপন স্থানটিই আমার আবাসস্থল? তুমি কি আমার বাক্যের গভীরতর অর্থ উপলব্ধি করো? মানবজাতির মধ্যে কে-ই বা আমাকে বুঝতে সমর্থ? নিজেদের পিতা ও মাতাকে তারা যেমন ভাবে জানে, তেমন ভাবে আমাকে জানার ক্ষমতাই বা কাদের রয়েছে? নিজ আবাসস্থলে বিশ্রামরত অবস্থায় আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি: পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ব্যস্ত তৎপরতা, “সারা বিশ্বের পরিভ্রমণ” এবং কর্মব্যস্ত ছোটাছুটি, সবই তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যতের স্বার্থে। যদিও, আমার রাজ্য নির্মাণের জন্য ব্যয় করার মতো উদ্যম কোনো একজনেরও নেই, এমনকি ততটুকু প্রচেষ্টাও নয় যতটুকু শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রয়োজন। আমি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের বহুবার দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করেছি। কিন্তু মানুষেরা সকলেই অকৃতজ্ঞ: এদের মধ্যে একজনও কেউ আমার পরিত্রাণের সমস্ত দৃষ্টান্ত গণনা করতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত—বহু বছর পেরিয়ে গেছে—বিগত হয়েছে অনেক শতাব্দী; আমি প্রচুর অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করেছি এবং অনেকবার আমার প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটিয়েছি। তা সত্ত্বেও, মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থদের মতো বিকারগ্রস্ত এবং অসাড়, কখনো কখনো তারা অরণ্যে দাপিয়ে বেড়ানো বন্য পশুর মতো, আমার বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় তাদের থাকে না। অনেক সময় মানুষকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি এবং তাদের মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছি, কিন্তু আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা কারোর দ্বারাই পরিবর্তিত হতে পারে না। এবং সেই কারণে, আমার হাতে, মানুষ সেই পুরনো বিষয়গুলিকেই প্রকাশ করতে থাকে যেগুলিকে তারা আঁকড়ে রাখে। আমার কর্মের ধাপগুলির কারণে, আমি আরো একবার তোমাদের উদ্ধার করেছি, যারা অধঃপতিত, চরিত্রহীন কলুষিত এবং ঘৃণ্য এক বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছ।

আমার পরিকল্পিত কার্য এক মুহূর্তের বিরতি ছাড়াই সম্মুখে অগ্রসর হয়। রাজত্বের যুগে প্রবেশ করার পর এবং আমার লোক হিসাবে তোমাদের আমার রাজ্যে আনয়ন করার পর তোমাদের কাছ থেকে আমার অন্য দাবি থাকবে; যার অর্থ হল, তোমাদের সামনে আমি সংবিধান জারি করা শুরু করবো যা দিয়ে এই যুগকে আমি পরিচালনা করব:

তোমাদের যেহেতু আমার লোক বলে অভিহিত করা হয়, তাই আমার নাম মহিমান্বিত করার জন্য তোমাদের সক্ষম হওয়া উচিত; অর্থাৎ, বিচারের মাঝেও তোমাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। কেউ যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা করে এবং আমার কাছ থেকে সত্য গোপন করে, বা আমার আড়ালে অসম্মানজনক কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে এই ধরণের ব্যক্তিরা কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই বিতাড়িত হবে এবং আমার গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হবে তাদের সাথে আমার মোকাবিলার অপেক্ষা করার জন্য। অতীতে আমার প্রতি যারা অবিশ্বস্ত এবং অসন্তানোচিত থেকেছে, এবং আজ যারা প্রকাশ্যে আমার বিচার করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে—তারাও আমার গৃহ থেকে বিতাড়িত হবে। যারা আমার লোক তাদের অবশ্যই আমার ভারগুলির প্রতি প্রতিনিয়ত বিবেচনা দেখাতে হবে এবং সেইসঙ্গে আমার বাক্যগুলিকে জানার চেষ্টা করতে হবে। একমাত্র এই ধরনের ব্যক্তিদেরই আমি আলোকিত করব এবং তারা অবশ্যই আমার নির্দেশনায় ও আলোকপ্রাপ্তিতে বাস করবে, কখনোই শাস্তির সম্মুখীন হবে না। যারা আমার ভারগুলির প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়, তারা নিজেদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাতেই মনোযোগ দেয়—অর্থাৎ, যাদের কাজের লক্ষ্য আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করা নয়, বরং শুধুমাত্র আর্থিক লাভের সন্ধান করা—সেই ভিক্ষুকসম জীবদের আমি ব্যবহার করতে অস্বীকার করি, কারণ যে মুহূর্তে তারা জন্মেছে, সে মুহূর্ত থেকেই তারা আমার ভারগুলির প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন কাকে বলে তা জানে না। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক বোধের অভাব রয়েছে; এই ধরনের ব্যক্তিরা মস্তিষ্কের “অপুষ্টি”-তে ভুগছে, এবং গৃহে গিয়ে এদের কিছুটা “পুষ্টি” লাভ করা দরকার। এই ধরনের ব্যক্তিরা আমার কোনো কাজে লাগবে না। খাওয়া, পোশাক পরা, ও ঘুমোনোর মতো এমন কোনো কাজ যাকে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না তেমন করেই আমার লোকেদের মধ্যে প্রত্যেককে আমাকে জানাটাকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসাবে স্পষ্টভাবে শেষপর্যন্ত বিবেচনা করতে হবে, যাতে শেষপর্যন্ত আমাকে জানাটা তোমাদের কাছে খাদ্যগ্রহণের মতো, বা অন্য যে কাজ তোমরা অনায়াসে অভ্যস্ত হাতে করো, তার মতোই সহজ হয়ে ওঠে। যে বাক্যগুলি আমি বলি, তার প্রতিটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে; সেখানে কোনো অগভীর অর্ধ-প্রচেষ্টা থাকলে চলবে না। যে ব্যক্তি আমার বাক্যের প্রতি মনোযোগ দেয় না সে সরাসরি আমার বিরোধিতা করছে বলে বিবেচিত হবে; যে কেউ আমার বাক্যের দ্বারা ভোজন করে না, বা সেগুলিকে জানার চেষ্টা করে না, সে আমার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না বলেই ধরে নেওয়া হবে, এবং সরাসরি আমার গৃহের দ্বার থেকে বিতাড়িত হবে। তার কারণ, আমি আগেই বলেছি, আমি বিপুল সংখ্যক মানুষ চাই না, উৎকর্ষ চাই। একশো জনের মধ্যে একজনও যদি আমার বাক্যের মাধ্যমে আমাকে জানতে সক্ষম হয় তাহলে আমি সাগ্রহে বাকি সবাইকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই একজনকেই আলোকিত ও প্রদীপ্ত করার উপর মনোযোগ দেব। এর থেকে তোমরা দেখতে পাবে যে শুধুমাত্র সংখ্যার বিশালতাই আমাকে প্রকাশ করতে ও আমাকে যাপন করতে পারে না। আমি যা চাই তা হচ্ছে গম (তার ভিতরকার শাঁস যদি পূর্ণ না হয় তবুও), আমি আগাছা চাই না (এমনকি যদি সেগুলো প্রশংসা করার মতো যথেষ্ট পরিমান শাঁসে পূর্ণ থাকে তবুও)। যারা অন্বেষণকে সম্মান দেয় না, বরং উদ্যমহীন আচরণ করে তারা নিজের ইচ্ছায় সরে যেতে পারে; তাদের আমি আর দেখতে চাই না, পাছে তারা আমার নামকে কলঙ্কিত করে যেতে থাকে। আমি আমার লোকেদের কাছ থেকে কী চাই, সেই উপদেশগুলি এখনকার মতো শেষ করব, এবং পরিস্থিতি কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেই অনুযায়ী আমি পরবর্তী বিধিনিষেধ জারি করার জন্য অপেক্ষা করবো।

অতীতকালে বেশিরভাগ মানুষই মনে করত যে আমিই স্বয়ং প্রজ্ঞার ঈশ্বর, আমিই সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের গভীরে অবলোকন করেছিলেন; তবে এগুলি সব অগভীর কথাবার্তা। মানুষ যদি আমাকে প্রকৃতই জানত তাহলে তারা অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বরং তার বদলে আমার বাক্যের মাধ্যমে আমাকে জানার চেষ্টা করে যেত। শুধুমাত্র যখন তারা সেই পর্যায়ে পৌঁছত যেখানে তারা প্রকৃতপক্ষেই আমার কর্ম দেখতে পেত, তখনই তারা আমাকে প্রাজ্ঞ ও বিস্ময়কর বলার যোগ্যতা অর্জন করতো। আমার সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর। বহুযুগ ধরে, প্রচুর মানুষ আমার সেবা করেছে, এবং আমার কর্মকে দেখে প্রকৃতপক্ষেই আমার সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছে। এই কারণেই, তারা সর্বদাই আমার প্রতি সমর্পিত হৃদয়ে থাকতো, আমার প্রতি ন্যূনতম বিরোধিতার অভিপ্রায়কে আশ্রয় দেওয়ার সাহস করতো না যেহেতু আমার পদচিহ্নের সন্ধান করা যথেষ্ট কঠিন। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার পথনির্দেশ যদি অনুপস্থিত থাকতো, তাহলে তারা কোনো হঠকারী আচরণের সাহস করতো না। এই কারণেই, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অনেক বছর বাঁচার পর তারা অবশেষে আমার সম্বন্ধে জ্ঞানের একটা অংশকে সাধারণ রূপ দিয়েছে, আমাকে তারা জ্ঞানী, বিস্ময়কর, এবং উপদেষ্টা বলে অভিহিত করে, বলে, আমার বাক্যগুলি দু-দিকে ধারযুক্ত তরোয়ালের মতো, আমার কর্ম মহান, চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর, আমি মহিম পরিচ্ছদে আবৃত, আমার প্রজ্ঞা আকাশলোকের চেয়ে উচ্চ, এবং তাদের অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টি। তারা যে ভিত্তি স্থাপন করেছে বর্তমানে আমার সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান শুধুমাত্র সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই তোতাপাখির মতো তাদের বলা বুলিই আওড়ে চলেছ। যে উপায়ে তোমরা আমাকে জানো সেটা কতটা অগভীর এবং তোমাদের “শিক্ষা” কতটা শোচনীয় সেটা বিবেচনা করেই আমি তোমাদের কঠোর শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিয়েছি। তারপরেও, তোমাদের বিরাট বড় অংশই এখনও নিজেদেরই জানো না, বা মনে করো যে তোমাদের কর্মের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছ, এবং এই কারণেই বিচারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ; কিংবা দেহধারণের পর আমি মনুষ্যজাতির কাজের হিসাব সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছি, এবং এই কারণেই তোমরাও শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গেছ; কিংবা যে ঈশ্বরে তোমরা বিশ্বাস করো তিনি এই মহাবিশ্বের বিশাল স্থানের কোথাও বিরাজ করেন না, তাই ঈশ্বরকে জানার কাজকে এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে হৃদয়ে ধারণ করার পরিবর্তে তোমরা নির্বাসিত করেছো সেই তুচ্ছ কাজের মাঝে যা তোমরা অবসর সময়ে করতে পারো, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে সেই সময়টুকু কাটানোর জন্য ব্যবহার করার মাধ্যমে যা তা নাহলে তোমরা অলসতার মধ্যে কাটাতে। তোমাদের শিক্ষা, যুক্তিবোধ ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবকে যদি আমি করুণা না করতাম তাহলে তোমরা আমার শাস্তির মাঝে বিনষ্ট হয়ে যেতে, তোমাদের অস্তিত্ব মুছে যেত। তা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে যতদিন না আমার কাজ শেষ হবে, মানবজাতির প্রতি আমি ক্ষমাশীল থাকব। এটি এমন বিষয় যার জ্ঞান তোমাদের সকলের অবশ্যই থাকতে হবে, এবং ভালো বা মন্দের মাঝে বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করতে হবে।

ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৯২


অধ্যায় ৬

আত্মার বিষয়বস্তুর প্রতি অনুভবক্ষম হও, আমার বাক্যের প্রতি মনোযোগী হও, এবং আমার আত্মা ও আমার সত্তা, আর আমার বাক্য এবং আমার সত্তাকে অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতা হিসাবে বিবেচনা করতে প্রকৃতই সক্ষম হও, যাতে সকল মানুষ আমার উপস্থিতিতে আমায় সন্তুষ্ট করতে পারে। যা কিছু আছে সে সবকিছুর উপর আমি পা রেখেছি, এই মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তি জুড়ে আমি তাকিয়ে দেখেছি, এবং সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে আমি পথ হেঁটেছি, মানুষের মধ্যস্থ মিষ্টতা ও তিক্ততাকে আমি চেখে দেখেছি—তবু মানুষ কখনোই আমাকে যথার্থরূপে জানতে পারেনি, আমার ভ্রমণের সময় কখনো তারা আমার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি। যেহেতু আমি নীরব ছিলাম, আর কখনো কোনো অলৌকিক কাজ সম্পাদন করিনি, আমাকে কখনো কেউ সত্যিকারের চাক্ষুসই করেনি। কিন্তু আজকের সময়টা অতীতের থেকে আলাদা: আমি এমন কার্য করবো সৃষ্টির সময়ের পর থেকে আর কখনো যা দেখা যায়নি, এমন বাক্য উচ্চারণ করবো সমস্ত যুগ ব্যাপী কখনো যা শ্রুত হয়নি, কারণ আমি চাই সমুদয় মানুষ দেহরূপী আমায় জানতে পারুক। এগুলি আমার ব্যবস্থাপনার ধাপ, কিন্তু মানুষের সামান্যতম ধারণাও নেই। যদিও আমি সরল ভাবেই বলেছি, কিন্তু মানুষ এখনও বিভ্রান্তই রয়ে গেছে; তাদের কিছু বুঝিয়ে ওঠা কঠিন কাজ। এ কি মানুষের হীনতা নয়? আমি কি ঠিক এটারই নিরাময় করতে চাই না? বহু বছর হল মানুষের মধ্যে আমি কোনো কাজ করিনি; আমার অবতাররূপী দেহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি আমার দেবত্ব থেকে উৎসারিত কণ্ঠস্বর বহু বছর কেউ কখনো শ্রবণ করেনি। তাই অনিবার্য ভাবেই মানুষের আমার বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে, যদিও এটা এত যুগ ধরে আমার প্রতি তাদের ভালোবাসাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেনি। আজ অবশ্য আমি তোমাদের মধ্যে অত্যাশ্চর্য কার্য সম্পন্ন করেছি, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয় কার্য, এবং আমি অনেক বাক্যও উচ্চারণ করেছি। কিন্তু তবু, এই পরিস্থিতিতেও, এখনও অনেকে আছে যারা প্রত্যক্ষভাবে আমার উপস্থিতিতে আমায় প্রতিরোধ করে। চলো, তোমাকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় এবং জীবন সম্বন্ধে একটা বোধ লাভ করতে প্রতিদিন তুমি অনিশ্চিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। তবু যখন আমার বাক্যের সম্মুখীন হও, সেগুলিকে তুমি অন্যভাবে দেখো; আমার বাক্য ও আত্মাকে তুমি অখণ্ড মনে কর, তবুও আমার সত্তাকে পদাঘাত করে দূরে সরিয়ে দাও, ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস কর যে এমন বাক্য উচ্চারণে আমি মূলত অক্ষম, এগুলি আমার আত্মার দ্বারা নির্দেশিত। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জ্ঞান কী বলে? একটা মাত্রা পর্যন্ত তুমি আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, তবু যে দেহ দিয়ে আমি নিজেকে আবৃত করি তার প্রতি তোমার ভিন্ন কঠোরতা-যুক্ত পূর্বধারণা রয়েছে। এটা পর্যবেক্ষণ করতে প্রতিদিন তুমি সময় ব্যয় কর, এবং বলো, “তিনি এইভাবে কেন কার্য করেন? এগুলি কি সত্যই ঈশ্বরের থেকে আগত? অসম্ভব! তিনি আমার থেকে খুব আলাদা কিছু নন—তিনি তো একই সাথে স্বাভাবিক সাধারণ একজন মানুষও বটেন”। এই পরিস্থিতিগুলিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

তোমাদের মধ্যে কে উপরিবর্ণিত ধারণা পোষণ কর না? কে এই বিষয়গুলি নিয়ে নিয়োজিত নও? দেখে মনে হয় ব্যক্তিগত সম্পদের মতো এগুলিকে তুমি আঁকড়ে ধরে থাকো, কখনোও ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক নও। তারপরেও, বিষয়গত প্রচেষ্টার অন্বেষণ তুমি নিতান্তই কম পরিমানে কর, পরিবর্তে আমি নিজেই যাতে তা সম্পন্ন করি তার জন্য তুমি অপেক্ষা কর। সত্যি কথা বলতে কি, অন্বেষণ করে না এমন একজন মানুষও আমায় সহজে জানতে পারে না। আমি তোমাদের যা শিক্ষা দিই তা কোনো তুচ্ছ বাক্য নয়। তথ্যনির্দেশের খাতিরে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি তোমায় আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি।

পিতরের নাম উল্লেখ করলেই মানুষের তার সম্বন্ধে ভালো-ভালো কথা বলার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। তৎক্ষণাৎ তিন বার তার ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করার প্রসঙ্গ, শয়তানকে সেবাদানের মাধ্যমে কীভাবে সে ঈশ্বরের পরীক্ষা নিয়েছিল এবং সবশেষে ঈশ্বরের নিমিত্ত যেভাবে তাকে মাথা নিচের দিকে করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল ইত্যাদি সবকিছুর কথা তাদের স্মরণে আসে। এখন আমি তোমাদের কাছে কীভাবে পিতর আমায় জানতে পারে এবং তার অন্তিম পরিণতি কী হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছি। পিতরের ভালো ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তার পরিস্থিতি পলের মতো ছিল না: তার পিতা-মাতা আমাকে নিগ্রহ করেছিল, তারা ছিল শয়তানের দ্বারা অধিকৃত দানব, এবং ফলস্বরূপ, পিতরকে তারা ঈশ্বরের বিষয়ে কোনো শিক্ষাই দেয়নি। পিতর বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর ছিল, এবং অল্প বয়স থেকেই বাবা-মায়ের প্রভূত ভালোবাসা পেয়েছিল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সে-ই তাদের শত্রু হয়ে ওঠে কারণ আমার বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে সে কখনো ক্ষান্তি দেয়নি, এবং পরবর্তীকালে সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর কারণ ছিল, সর্বোপরি, সে বিশ্বাস করত যে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সর্বশক্তিমানের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্ত ইতিবাচক বিষয় ঈশ্বরের থেকে আসে ও শয়তানের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই সরাসরি তাঁর কাছ থেকে নিঃসৃত হয়। পিতরের বাবা-মায়ের ভিন্নতর বৈশিষ্টসমূহের কারণে আমার মায়া-মমতা ও করুণাবোধ সম্বন্ধে সে আরো জ্ঞান লাভ করে, এবং এইভাবে আমাকে অন্বেষণ করার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে আরো বেড়ে ওঠে। সে কেবলমাত্র আমার বাক্য ভোজন ও পান করার বিষয়েই নয়, উপরন্তু আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করার উপরেও মনোনিবেশ করে, এবং তার হৃদয়ে সে সদাসতর্ক ছিল। ফলস্বরূপ, তার আত্মার দিক থেকে সে সবসময় সংবেদনশীল ছিল, আর তাই তার সকল কাজে সে আমার নিজস্ব হৃদয়ের অনুবর্তী ছিল। সম্মুখের দিকে নিজেকে চালিত করতে অতীতের মানুষের ব্যর্থতার বিষয়ে সে এক লাগাতার মনোযোগ বজায় রেখেছিল, ব্যর্থতার ফাঁদে আটকে পড়ার ব্যাপারে তার প্রচণ্ড ভীতি ছিল। সেই একই কারণে, যুগযুগান্ত ধরে যে সমস্ত মানুষগুলি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আত্তীকরণ করার বিষয়েও সে মনোনিবেশ করে। এই ভাবে—শুধু নেতিবাচক দিকে নয়, বরং আরোও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইতিবাচক দিকেও—সে খুব দ্রুত এতটাই উন্নতিসাধন করে যে আমার সম্মুখে উপস্থিত সকলের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে। এরপর কীভাবে সে তার সমস্তকিছু আমার হস্তে অর্পণ করে, কীভাবে এমনকি খাদ্য, বস্ত্র, নিদ্রা ও বাসস্থান বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও বিসর্জন দেয়, এবং পরিবর্তে সর্ববিষয়ে আমার পরিতুষ্টির উপর ভিত্তি করে আমার ঐশ্বর্য উপভোগ করে—এটা কল্পনা করা কঠিন কিছু নয়। আমি তাকে অগুন্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাই—যে পরীক্ষাগুলি স্বভাবতই তাকে অর্ধমৃত করে ছাড়ে—কিন্তু এই শত-শত পরীক্ষার মধ্যেও সে একবারও আমার প্রতি বিশ্বাস হারায়নি বা আমার বিষয়ে হতাশা অনুভব করেনি। এমনকি আমি যখন বলেছিলাম যে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি, তারপরেও সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি, এবং এক ব্যবহারিক প্রণালীতে ও অনুশীলনের অতীত নীতি অনুযায়ী আমায় ভালোবেসে গেছে। তাকে আমি বলেছিলাম, সে আমায় ভালোবাসলেও আমি তার প্রশংসা করবো না, এবং পরিশেষে আমি তাকে শয়তানের হাতে নিক্ষেপ করবো। কিন্তু এরকম পরীক্ষার মাঝেও—যে পরীক্ষা তার দেহকে আঘাত করেনি, শুধু বাক্যেই সীমিত ছিল—সে তখনও আমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বলেছিল, “হে ঈশ্বর, আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে এমন কি কোনো মানুষ বা জীব বা বস্তু আছে যা সর্বশক্তিমান তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই? আমার প্রতি তুমি যখন ক্ষমাশীল, তোমার করুণায় আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। অযোগ্য হলেও তুমি যখন আমায় বিচার করো, তোমার কার্যের রহস্যময়তার বিষয়ে আমি একটা বৃহত্তর চেতনা লাভ করি, কারণ তুমি কর্তৃত্ব ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। আমার দেহ ক্লেশভোগ করলেও আমার আত্মা সান্ত্বনা পায়। আমি কীভাবে তোমার প্রজ্ঞা ও কর্মের প্রশংসা না করে পারি? তোমায় জানার পর আমাকে এমনকি যদি মরতেও হয়, কেমন করে আমি তা সানন্দে ও খুশি মনে না করে পারি? হে সর্বশক্তিমান! তুমি কি সত্যিই চাও না যে আমি তোমার দর্শন পাই? আমি কি সত্যিই তোমার বিচার লাভের অনুপযুক্ত? এমন কি হতে পারে যে আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তুমি দর্শন করতে চাও না?” এই পরীক্ষাগুলি চলার সময় পিতর যদিও আমার অভিপ্রায় যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান ছিল যে আমার দ্বারা ব্যবহৃত হতে পেরে সে গর্বিত ও সম্মানিত হয়েছিল (যদিও সে আমার বিচার প্রাপ্ত হয়েছিল যাতে মনুষ্যসমাজ আমার মহিমা ও ক্রোধ দেখতে পায়), এবং সে এই পরীক্ষাগুলির ফলে মর্মবেদনা পীড়িত হয়ে পড়েনি। আমার প্রতি তার আনুগত্যের কারণে এবং তার উপর আমার দ্বারা বর্ষিত আশীর্বাদের কারণে হাজার-হাজার বছর ব্যাপী মানুষের কাছে সে এক দৃষ্টান্ত ও নমুনাস্বরূপ হয়ে আছে। তোমাদের কি এরই অনুকরণ করা উচিত নয়? আমি কেন পিতরের বিষয়ে এত দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছি তা ভালো করে তলিয়ে ভেবে দেখো; এই নীতিসমূহ অনুসারেই তোমাদের আচরণ করা উচিৎ।

যদিও কম মানুষই আমায় জানে, তবু মানুষের উপর আমি আমার ক্রোধ অর্গলমুক্ত করি না কারণ মানুষের অনেক ঘাটতি আছে, এবং আমি যেমন আশা করি সেই উচ্চতা অর্জন করা তাদের পক্ষে কঠিন। তাই, হাজার-হাজার বছর ধরে আজ-ও পর্যন্ত মনুষদের প্রতি আমি সহনশীল হয়ে আসছি, তবু আমি আশা করি আমার সহনশীলতার দরুন তোমরা তোমাদের কাজে শিথিল হবে না। পিতরের মাধ্যমে তোমাদের আমায় জানতে পারা ও আমার অন্বেষণ করা উচিৎ; তার সকল কার্যসাধন থেকে তোমাদের অভূতপূর্ব রকম আলোকিত হওয়া উচিত, এবং এভাবে সেই স্তর অর্জন করা উচিত যেখানে মানুষ আগে কখনো পৌঁছাতে পারেনি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তরীক্ষ জুড়ে, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে, স্বর্গ-মর্ত্যের সকল বস্তু আমার অন্তিম পর্যায়ের কাজে তাদের যাবতীয় উদ্যম ঢেলে দেয়। তোমরা নিশ্চয়ই শয়তানের বাহিনীর আজ্ঞাধীন দর্শক হয়ে থাকতে চাও না? তার অন্তিম মৃত্যুযন্ত্রণায় দন্তঘর্ষণ করতে করতে, নখর বেঁকিয়ে মানুষের হৃদয়ে আমার সম্পর্কিত জ্ঞানকে গোগ্রাসে গেলার জন্য শয়তান সর্বক্ষণই উপস্থিত। এই রকম সময়ে তোমরা কি তার ধূর্ত দুরভিসন্ধির শিকার হতে চাও? আমার কার্য অবশেষে যখন সম্পূর্ণ এমন একটা সময়ে তোমরা কি তোমাদের জীবনের সর্বনাশ ঘটাতে চাও? তোমার কি আরেকবার আমার সহনশীলতা প্রদর্শন করার অপেক্ষায় আছো? আমার বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করাটাই হল চাবিকাঠি, কিন্তু অনুশীলনের উপর মনোনিবেশ করাটা অপরিহার্য। আমার বাক্যগুলি তোমাদের কাছে সরাসরি প্রকাশিত হয়, এবং আমি আশা করি তোমরা আমার পথপ্রদর্শন অনুসরণ করবে এবং তোমাদের নিজেদের জন্য আর কোনো পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না।

ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৯২


অধ্যায় ৭

সকল পশ্চিমদেশীয় শাখাগুলির উচিৎ আমার কন্ঠস্বর শ্রবণ করা:

অতীতে, তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ছিলে? তুমি কি আমার উপদেশের চমৎকার বাক্যগুলি শ্রবণ করেছ? তোমাদের আশা কি বাস্তবসম্মত, এবং তারা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত নয়? মনুষ্যজাতির আনুগত্য, মনুষ্যজাতির ভালোবাসা, মনুষ্যজাতির বিশ্বাস—আমার কাছ থেকে যা আসে তা ছাড়া কিছুই নয়, আমারই প্রদত্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমার জনগণ, তোমরা যখন আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমরা কি আমার ইচ্ছা উপলব্ধি কর? তোমরা কি আমার হৃদয় চাক্ষুষ কর? যদিও, একথা সত্যি যে অতীতে সেবা প্রদানের পথে থাকাকালীন তোমরা সম্মুখীন হয়েছ উত্থান-পতনের, অগ্রগতি ও বাধার, এবং এমন পরিস্থিতির যেখানে তোমাদের পতনের বিপদ ছিল, এমনকি ছিল আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার বিপদও, তোমরা কি জানতে যে প্রতিটি মুহূর্তে আমি অবিরত তোমাদের উদ্ধার করছিলাম? প্রতিটি মুহূর্তে আমি অবিরাম তোমাদের আহ্বান করতে এবং উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমার কন্ঠস্বর উচ্চারণ করছিলাম? কত অজস্রবার তোমরা শয়তানের জালে আটকা পড়েছ; কতবার তোমরা মানবতার ফাঁদে জড়িয়ে গিয়েছ; কতঅজস্রবার তোমরা নিজেদের ছেড়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছ আর জড়িয়ে পড়েছ পরস্পরের সাথে অন্তহীন বিবাদে। কতবার তোমাদের শরীর আমার গৃহে থাকলেও তোমাদের হৃদয়গুলিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও, কতবারই না আমি তোমাদের সাহায্যার্থে আমার উদ্ধারকারী হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, আর কতবারই না আমি তোমাদের মাঝে করুণার কণা নিক্ষেপ করেছি। কতবার তোমাদের কায়ক্লেশের পর দুর্দশার দৃশ্য আমার কাছে অসহনীয় ছিল; কতবারই না…। তোমরা কি তা জান?

আজ, আমার প্রতিপালনে, তোমরা অবশেষে সকল বাধা কাটিয়ে উঠেছ, এবং আমি তোমাদের সাথেই আনন্দ উপভোগ করছি; এই হল আমার প্রজ্ঞার স্ফটিককরণ। তা স্বত্বেও, এটিও ভালো করে স্মরণে রেখো! তোমরা নিজেরা যখন বলিষ্ঠ ছিলে, তখন কার পতন হয়েছে? কখনও কোনোরকম দুর্বলতার মুহূর্ত ছাড়াই কে বলিষ্ঠ হয়ে ছিল? মানুষের মধ্যে, কে এমন কোনো আশীর্বাদ উপভোগ করেছে যা আমার থেকে আগত নয়? কে এমন কোনো দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যা আমার থেকে আগত নয়? এমন কি হতে পারে যে যারা আমাকে ভালোবাসে তারা শুধু আশীর্বচনই লাভ করে? এমনটা কি হতে পারে যে ইয়োবের উপর দুর্ভাগ্যের কষাঘাত নেমে এসেছিল কারণ সে আমাকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়েছিল, পরিবর্তে বেছে নিয়েছিল আমাকে প্রতিরোধ করা? এমনটা কি হতে পারে যে পৌল আমার উপস্থিতিতে বিশ্বস্ততার সাথে আমাকে সেবা প্রদান করতে পেরেছিল কারণ সে আমাকে ভালোবাসতে প্রকৃতরূপেই সক্ষম হয়েছিল? তোমরা যদিও আমার সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারো, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ থাকতে পারে যার সাক্ষ্য খাঁটি সোনার মতই নিখাদ, অশুদ্ধতা দ্বারা মিশ্রিত নয়? সত্যিকারের আনুগত্যের যোগ্যতা কি মানুষের রয়েছে? তোমার সাক্ষ্যের আমাকে আনন্দ এনে দেওয়ার সাথে তোমার “আনুগত্য”-র কোনো বিরোধ নেই, কারণ আমি কখনোই কারো কাছে বেশি কিছু দাবী করিনি। আমার পরিকল্পনার নেপথ্যের মূল অভিপ্রায় অনুযায়ী চললে, তোমরা সকলেই হয়ে উঠতে “ত্রুটীপূর্ণ বস্তু”—নির্দিষ্ট মানের নিচে। এটি কি “করুণার কণা নিক্ষেপ করা” সম্পর্কে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম তার একটি উদাহরণ নয়? আমার পরিত্রাণ কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো?

তোমাদের সকলেই উচিত ফিরে দেখা আর স্মরণ করা: আমার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে এমনভাবে জানতে পেরেছ যেমন ভাবে পিতর জেনেছিল, তোমাদের লাভ অথবা ক্ষতির কথা কোনোরকম চিন্তা না করে? তোমরা বাইবেলের অগভীর অংশগুলি মুখস্ত করে নিয়েছ, কিন্তু তোমরা কি তার সারমর্ম আত্মীকরণ করেছ? আসলে, তোমরা এখনও তোমাদের “পুঁজি” আঁকড়ে পড়ে আছ, প্রকৃত অর্থে নিজেদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করছ। আমি যখন কোনো উচ্চারণ করি, আমি যখন তোমাদের সামনাসামনি কথা বলি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কখনো আমার প্রকাশ করা জীবনের বাক্য গ্রহণ করতে তোমাদের গোটানো পুঁথি নামিয়ে রেখেছো? আমার বাক্যের প্রতি তোমাদের কোনো সম্মানবোধ নেই, না তোমরা সেগুলিকে সযত্নে লালন করো। তার পরিবর্তে, তোমরা নিজেদের অবস্থান বজায় রাখতে সেগুলিকে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যন্ত্রচালিত বন্দুকের ন্যায় ব্যবহার করো; আমাকে জানতে তোমরা আমার বিচার গ্রহণ করার সামান্যতম চেষ্টাও করো না। তোমাদের প্রত্যেকেই অন্য কারো না কারো দিকে অস্ত্র তাক করে আছ; তোমাদের সকলেই “নিঃস্বার্থ” এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতেই তোমরা “অন্যের জন্য চিন্তা করো”। গতকালও কি তোমরা ঠিক এটাই করছিলে না? আর আজও? তোমাদের “বিশ্বস্ততা” কয়েক ধাপ উর্ধ্বে উঠেছে, এবং তোমরা সবাই আরও একটু অভিজ্ঞ ও আরও একটু পরিণত হয়ে উঠেছ; এর জন্য, আমার সম্পর্কে তোমাদের “ভীতি” আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কেউই “হালকাভাবে কাজ করে” না। তোমরা কেন এরকম চিরন্তন নিষ্ক্রিয়তার অবস্থায় রয়েছো? এরকম কেন হয় যে ইতিবাচক দিকগুলি তোমাদের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না? হে আমার জনগণ! অতীত অনেক পূর্বেই বিগত হয়েছে; তোমরা আর সেটাকে আঁকড়ে ধরে থেকো না। গতকাল দৃঢ় থাকার পর, আজ তোমার উচিত আমাকে তোমার আন্তরিক বিশ্বস্ততা দেওয়া; উপরন্তু, আগামীকাল তোমার উচিত আমার পক্ষে ভালো সাক্ষ্য দেওয়া, এবং ভবিষ্যতে তুমি আমার আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হবে। এটাই তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত।

যদিও আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত নই, আমার আত্মা অবশ্যই তোমাদের অনুগ্রহ প্রদান করবে। আমি আশা করি তোমরা আমার আশির্বাদ মূল্যবান হিসাবে সঞ্চয় করবে, এবং সেগুলির উপর নির্ভর করে তোমরা নিজেদের জানতে সক্ষম হবে। এগুলিকে শুধু নিজেদের পুঁজি করে রাখতেই গ্রহণ কোরো না; বরং, তোমাদের মধ্যে যা কিছুর অভাব রয়েছে সেসব পূরণ করতে তোমাদের উচিত আমার বাক্যসমূহ ব্যবহার করা, এবং এর থেকেই তোমাদের ইতিবাচক উপাদানগুলি আহরণ করা। তোমাদের কাছে এই আমার বার্তা!

ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৯২


অধ্যায় ৮

আমার উদ্ঘাটনগুলি যখন চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছবে এবং আমার বিচার যখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে, তখন আমার সকল লোকজনকে প্রকাশ করার ও সম্পূর্ণ করে তোলার সময় হবে। আমার অভিপ্রায়ের প্রতি সমর্থনশীল ও আমার ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত মানুষের অনন্ত অনুসন্ধানে আমি মহাবিশ্বের প্রতিটি কোণে ভ্রমণ করি। কে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে সহযোগিতা করতে পারে? আমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা কণামাত্র এবং আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসও দুঃখজনকভাবে নগণ্য। আমি যদি আমার বাক্যাঘাতের নিশানা মানুষের দুর্বলতার দিকে নির্দেশিত না করতাম, তারা বড়াই করতো ও অতিরঞ্জিত করতো, গুরুগিরি করে আড়ম্বরপূর্ণ সব তত্ত্ব হাজির করতো, যেন তারা সর্বজ্ঞানী ও লৌকিক ব্যাপারে সবজান্তা। যারা অতীতে আমার প্রতি “অনুগত” ছিল, এবং বর্তমানে যারা আমার সম্মুখে “সুদৃঢ় অবস্থানে অবিচল থাকে” তাদের মধ্যে কে এখনও দম্ভভরে কথা বলার দুঃসাহস করে? গোপনে গোপনে কে-ই বা নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে আনন্দিত নয়? যখন আমি প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে অনাবৃত করিনি, তাদের আত্মগোপনের কোনো জায়গা ছিলো না, এবং লজ্জার দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল। আমি যদি অন্যরকম করে কথা বলতাম তাহলে আরো কত বেশি লজ্জাপীড়িত হতে হতো? মানুষ আরো বেশি করে ঋণীবোধে জর্জরিত হতো, ভাবতো কিছুই তাদের আরোগ্য করতে পারে না, এবং সকলেই তাদের নিষ্ক্রিয়তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। মানুষ যখন আশা হারায়, তখন রাজ্যের সম্ভাষণ আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চনাদে বেজে ওঠে, জনশ্রুতি অনুযায়ী যাকে বলা হয়েছে “সাতগুণ তীব্রতর আত্মার কার্য শুরুর সময়”। অন্যভাবে বললে, এটা সেই সময় যখন পৃথিবীতে রাজ্যের জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়; যখন আমার দেবত্ব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে এগিয়ে আসে (কোনোরকম মানসিক “প্রক্রিয়াকরণ” ছাড়াই)। সমস্ত মানুষ ব্যস্তভাবে ছুটে বেড়ায়, যেন তাদের একটা স্বপ্ন থেকে পুনরুজ্জীবিত ও জাগ্রত করা হয়েছে, এবং জেগে ওঠার পর নিজেদেরকে এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দেখে তারা হতবাক হয়ে যায়। অতীতে আমি গির্জা নির্মাণ করার বিষয়ে আমি অনেককিছু বলেছিলাম; অনেক রহস্য আমি প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু ওই কাজ যখন তার চরমে এসে পৌঁছায়, তখন তা আকস্মিকভাবেসমাপ্ত হয়ে যায়। রাজ্য নির্মাণ অবশ্য অন্যরকম বিষয়। যখন আধ্যাত্মিক জগতের লড়াই তার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছায়, কেবলমাত্র তখনই পৃথিবীতে আমি আমার কাজ নতুন করে শুরু করি। অর্থাৎ, সকল মানুষ যখন পিছু হঠতে উদ্যত, একমাত্র তখনই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার নতুন কার্য শুরু করি ও তাকে দ্রুত চালনা করি। রাজ্যের নির্মাণ ও গির্জার নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য হল, গির্জার নির্মাণ করতে আমি আমার দেবত্বের দ্বারা শাসিত একটি মানবতার মাধ্যমে কার্য করতাম; আমি সরাসরি মানুষের সাবেকী প্রকৃতির সাথে কারবার করতাম, প্রত্যক্ষভাবে তাদের কুৎসিত সত্তাকে প্রকাশিত করতাম এবং তাদের উপাদানকে উন্মোচিত করতাম। ফলস্বরূপ, এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জানতে পেরেছিল, এবং তাই তাদের হৃদয়ে ও বাক্যে সংশয়মুক্ত হয়েছিল। রাজ্য নির্মাণ করতে আমি সরাসরি আমার দেবত্বের মাধ্যমে কাজ করি, এবং আমার বাক্য বিষয়ে তাদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সকল মানুষকে জানতে দিই আমার কী আছে ও আমি কী, এবং পরিশেষে দেহধারী অবতার হিসাবে আমার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে দিই। এইভাবে সমগ্র মানবজাতির অনিশ্চিত ঈশ্বরের জন্য অন্বেষণের পরিসমাপ্তি ঘটে, এবং এইভাবে স্বর্গের ঈশ্বরের জন্য তাদের হৃদয়ে একটা স্থান সংরক্ষণে তারা ক্ষান্তি দেয়; অর্থাৎ, দেহধারী অবতাররূপে থাকাকালীন যে কার্য আমি সম্পাদন করি তার বিষয়ে মানবজাতিকে অবহিত করি, এবং এইভাবে পৃথিবীতে আমি আমার মেয়াদের ইতি টানবো।

রাজ্যের নির্মাণ প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি লক্ষ্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক জগতের যুদ্ধের পরিস্থিতি সরাসরি আমার সকল লোকদের খোলসা করে বলা হয়েছে, এবং এটা দেখানোই যথেষ্ট যে শুধু গির্জার মধ্যেই নয়, আরো বেশি করে বরং রাজ্যের যুগেও, প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত যুদ্ধরত। তাদের লৌকিক শরীর সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক জগত প্রত্যক্ষভাবে প্রাকাশিত হয়, এবং তারা আধ্যাত্মিক জগতের জীবনের সংস্পর্শে আসে। তাই তোমরা যখন আস্থাবান হতে শুরু করো, তোমরা অবশ্যই আমার কার্যের পরবর্তী অংশের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হবে। তোমাদের সমগ্র হৃদয়কে অর্পণ করা উচিত; একমাত্র তখনই তোমরা আমার হৃদয়কে তুষ্ট করতে পারবে। আগে গির্জায় কী ঘটেছিল তা নিয়ে আমার কোনো শিরঃপীড়া নেই, কিন্তু এখন রাজ্যের বিষয় জড়িত। আমার পরিকল্পনায় শয়তান সারাক্ষণ প্রতিটি ধাপে অলক্ষ্যে নজর রেখে চলেছে, এবং আমার প্রজ্ঞার প্রতিতুলনার আধার হিসাবে আমার আদি পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি কি তার চতুর অভিসন্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আমার সেবা করে; শয়তানের চতুর অভিসন্ধি কি পৃথক কিছু হতে পারে? ঠিক এখানেই আমার প্রজ্ঞা মধ্যচ্ছেদ করে; আমার ক্রিয়াকলাপে ক্ষেত্রে ঠিক এটাই বিস্ময়কর, এবং এটিই আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্যপ্রণালীর নীতি। রাজ্য নির্মাণের যুগ চলাকালীন আমি এখনও শয়তানের চতুর পরিকল্পনাকে এড়িয়ে যাই না, বরং যে কার্য আমায় করতেই হবে তা করে যাই। এই মহাবিশ্ব ও সমস্ত কিছুর মধ্যে শয়তানের ক্রিয়াকলাপকেই আমার প্রতিতুলনার আধার হিসাবে নির্বাচন করেছি। এটা কি আমার প্রজ্ঞার একটি বহিঃপ্রকাশ নয়? এটাই কি আমার কার্যের সম্পর্কিত সম্যক বিস্ময়কর দিকটি নয়? রাজ্যের যুগে প্রবেশের সময়, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এবং তারা উদযাপন ও আনন্দ করে। তোমরা কি কোনো ব্যতিক্রম? কার হৃদয়ে মধুর মিষ্টতা নেই? কে উল্লাসে ফেটে পড়ছে না? কে-ই বা আনন্দে নাচে না? প্রশংসাবাক্য কে উচ্চারণ করে না?

উপরে যে সমস্ত বিষয়ে আমি কথা বলেছি ও আলোচনা করেছি তুমি তার লক্ষ্য ও উৎস অনুধাবন করো, নাকি করো না? এই প্রশ্ন আমি যদি না করতাম, অধিকাংশ মানুষ ভাবতো আমি বুঝি নিছক আজে বাজে কথা বলে চলেছি, এবং আমার বাক্যের উৎস প্রণিধান করতে অসমর্থ হতো। এগুলোর বিষয়ে তলিয়ে ভেবে দেখলে তোমরা এদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। এগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে তুমি ভালো করবে: আমার বাক্যনিচয়ের মধ্যে কোনগুলি তোমার উপকারে লাগে না? তোমার জীবনের বিকাশ সাধন কোনগুলির উদ্দেশ্য নয়? কোনগুলি আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তবতার কথা বলে না? অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে আমার বাক্যের কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই, ওগুলির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যের অভাব আছে। আমার বাক্যগুলি কি সত্যিই এত বিমূর্ত ও দুর্জ্ঞেয়? তোমরা কি যথার্থই আমার বাক্যের প্রতি সমর্পিত? তোমরা কি সত্যিই আমার বাক্যকে গ্রহণ করো? তোমরা ওগুলোকে খেলনা বলে গণ্য করো না তো? তোমরা ওগুলোকে তোমাদের কুৎসিত চেহারা ঢাকার পোশাক হিসাবে ব্যবহার করো না তো? এই বিপুল বিশ্বে কে আমার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষিত হয়েছে? কে ব্যক্তিগতভাবে আমার আত্মার বাক্য শ্রবণ করেছে? কত মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে ও খুঁজে বেড়ায়; কত মানুষ দুর্দশার মধ্যে প্রার্থনা করে যায়; কত ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত মানুষ প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে; আর কত মানুষ শয়তানের হাতে বন্দী, তবু কত মানুষ জানে না কোথায় মোড় নিতে হবে, তাদের আনন্দের মধ্যেও কত মানুষ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কত মানুষ অকৃতজ্ঞ, এবং কত মানুষ শয়তানের চতুর অভিসন্ধির প্রতি অনুগত। তোমাদের মধ্যে ইয়োবে কে? কেই-বা পিতর? কেন আমি বারংবার ইয়োবের কথা উল্লেখ করেছি? কেনই-বা আমি এত বার পিতরের প্রসঙ্গ তুলেছি? তোমাদের প্রতি আমার প্রত্যাশা কী তা কি তোমরা কখনো নিরূপণ করেছো? এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে তোমাদের আরো সময় ব্যয় করা উচিৎ।

পিতর বহু বছর ধরে আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তবু সে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করেনি বা তার কোনো অভিযোগও ছিল না; এমনকি ইয়োবেও তার সমকক্ষ ছিল না, এবং যুগ-যুগ ধরে সন্তগণ পিতরের ধারেপাশে পৌঁছাতে অসমর্থ হয়েছে। সে শুধু আমায় জানার জন্য অন্বেষণই করেনি, উপরন্তু এমন একটা সময়ে সে আমায় জানতে পারে যখন শয়তান তার চতুর অভিসন্ধিকে কার্যকর করছে। এটাই পিতরকে বহু বছর ধরে আমার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমার সেবায় প্রণোদিত করেছিল, এবং এই কারণেই সে কখনো শয়তানের দ্বারা ব্যবহৃত হয়নি। ইয়োবের বিশ্বাস থেকে পিতর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ইয়োবের ঘাটতিগুলিও সে পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করেছিল। যদিও ইয়োবের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার ঘাটতি ছিল, তাই সে বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক কথা বলেছিল; এটা প্রমাণ করে যে ইয়োবের জ্ঞান ছিল অগভীর এবং ত্রুটিহীন হতে অক্ষম। সেই হেতু, পিতর সবসময় আত্মা বিষয়ে একটা বোধ অর্জনের বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিল, এবং সর্বদা আধ্যাত্মিক জগতের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার দিকে মনোযোগী ছিল। ফলস্বরূপ, সে শুধু যে কিছুটা হলেও আমার অভিলাষ নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিল তা-ই নয়, শয়তানের শঠ অভিসন্ধি সম্বন্ধেও তার কিঞ্চিত জ্ঞান ছিল। এই কারণে, আমার সম্বন্ধে তার জ্ঞান বিকশিত হয়ে যুগ-যুগ ধরে অন্য যে-কারোর চেয়ে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

পিতরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বোঝা কঠিন কিছু নয় যে যদি মানুষ আমায় জানতে চায়, তারা অবশ্যই আদের আত্মার অভ্যন্তরে সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করার বিষয়ে মনোনিবেশ করবে। আমি তোমাকে আমার প্রতি বাহ্যিকভাবে কিছুটা পরিমান “নিবেদন” করতে বলছি না; এটা গৌণ বিষয়। তুমি যদি আমায় না জানো, তাহলে যে সমস্ত বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আনুগত্যের কথা তুমি বলো, তা বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়; ওগুলো অনর্থক কথা মাত্র, এবং আমার সামনে যে প্রচুর বড়াই করে কিন্তু নিজেকেই জানে না তুমি সেরকম কেউ হয়ে উঠতে বাধ্য। সেই অর্থে, তুমি আরেকবার শয়তানের দ্বারা ফাঁদে পড়বে এবং নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না; তুমি এক নরকভোগের পুত্র ও বিনাশের বস্তুতে পরিণত হবে। যে ভাবেই হোক, তুমি যদি আমার বাক্যের প্রতি শীতল ও যত্নহীন হও, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার বিরোধিতা করবে। এটা বাস্তব সত্য, এবং আধ্যাত্মিক জগতের ফটক দিয়ে আমার দ্বারা শাস্তিপ্রদত্ত বিপুল ও বিচিত্র আত্মাদের এক ঝলক দেখলে তোমার মঙ্গল হবে। আমার বাক্যের সামনাসামনি হয়ে তাদের মধ্যে কে নিষ্ক্রিয়, যত্নহীন ও স্বীকারে অসম্মত ছিল না? তাদের মধ্যে কে আমার আমার বাক্যের বিষয়ে সংশয়বাদী ছিল না? তাদের মধ্যে কে আমার বাক্যের খুঁত ধরার চেষ্টা করেনি? তাদের মধ্যে কে নিজেদের “সুরক্ষিত রাখার” জন্য “আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র” হিসাবে আমার বাক্যকে ব্যবহার করেনি? আমার বাক্যের বিষয়বস্তুকে আমায় জানার একটা উপায় হিসাবে তারা ব্যবহার করেনি, বরং নিছক খেলনা হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এর মাধ্যমে তারা কি প্রত্যক্ষভাবে আমায় প্রতিরোধ করছিল না? কারা আমার বাক্য? কে আমার আত্মা? এরকম প্রশ্ন তোমাদের আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তার পরেও কি তোমরা কখনো ওগুলোর বিষয়ে উচ্চতর ও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছো? তোমরা কি সত্যিই কখনো ওগুলোকে অনুভব করেছো? আমি তোমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই: যদি তোমরা আমার বাক্যকে না জানো, বা সেগুলি গ্রহণ না করো, বা সেগুলির অনুশীলনও না করো, তাহলে অনিবার্যভাবে তোমরা আমার শাস্তির পাত্র হয়ে দাঁড়াবে! নিশ্চিতভাবে তোমরা শয়তানের শিকারে পরিণত হবে!

ফেব্রুয়ারি ২৯, ১৯৯২


অধ্যায় ৯

যেহেতু তোমরা আমার গৃহের জনগণের মধ্যেই পড়ো, এবং যেহেতু তোমরা আমার রাজত্বে বিশ্বস্ত, তাই তোমাদের সকল কাজেই আমার প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ড মেনে চলতে হবে। আমি চাই না যে তুমি শুধুমাত্র ভাসমান মেঘ হয়ে থাকো, বরং চাই তুমি হয়ে ওঠো উজ্জ্বল তুষার, এবং তার নির্যাস, এমনকি আরও বেশি, তার মূল্যের অধিকারী হও। যেহেতু আমি পবিত্র ভূমি থেকে এসেছি, তাই আমি পদ্মের মত নই, যার শুধু নাম আছে, নির্যাস নেই, কারণ তা আসে পঙ্ক থেকে, পবিত্র ভূমি থেকে নয়। যখন এক নতুন স্বর্গ নেমে আসে পৃথিবীর বুকে এবং এক নতুন পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, সেটাই সেই সুনির্দিষ্ট সময় যখন আমি মানুষের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যরত। মানবজাতির মধ্যে কে আমাকে জানে? আমার আগমনের মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করেছে কে? কে দেখেছে যে আমার যে শুধু একটি নাম আছে তা-ই নয়, বরং, তার চেয়েও বেশি, আমি সারসত্যেরও অধিকারী? আমি আমার হাত দিয়ে শ্বেতশুভ্র মেঘমালা অপসারিত করি আর ঘনিষ্ঠভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করি; মহাকাশে এমন কিছু নেই যা আমার হাতে সজ্জিত নয়, এবং তার নিম্নে কেউই আমার শক্তিশালী উদ্যোগের অভীষ্টপূরণের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের অবদান রাখে না। আমি পৃথিবীর মানুষদের কাছে কষ্টসাধ্য দাবি করি না, কারণ আমি সর্বদাই বাস্তববাদী ঈশ্বর হয়ে এসেছি, এবং আমিই হলাম সেই সর্বশক্তিমান যিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের উত্তমরূপে জানেন। সকল মানুষই রয়েছে সর্বশক্তিমানের চোখের সম্মুখে। এমনকি পৃথিবীর সুদূরতম কোণেও যারা রয়েছে, তারাও আমার আত্মার নিরীক্ষণ থেকে কীভাবে অব্যাহতি পেতে পারে? আমার আত্মাকে যদিও মানুষ “জানে”, তবুও তারা আমার আত্মাকে ক্ষুব্ধ করে। আমার বাক্য নগ্ন করে সকল মানুষের কুৎসিত চেহারা, সেইসাথে তাদের অন্তরতম চিন্তা, যার ফলে পৃথিবীর সকলে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয় আমার আলোকের দ্বারা, এবং ভূপতিত হয় আমার নিরীক্ষণের মাঝে। তবে, পতিত হলেও, তাদের হৃদয় আমার কাছ থেকে দূরে থাকার সাহস করে না। আমার কর্মের ফলস্বরূপ, সৃষ্টির বস্তুসকলের মাঝে এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ভালোবাসে না? আমার বাক্যের ফলস্বরূপ, কে এমন আছে যে আমার জন্য আকুল হয় না? এমন কে আছে, আমার ভালোবাসার ফলে যার মধ্যে আমার প্রতি আসক্তিবোধ জন্মায় না? শুধুমাত্র শয়তানের ভ্রষ্টতার কারণেই মানুষ আমার প্রয়োজনমতো অবস্থায় পৌঁছতে অক্ষম থেকে গেছে। এমনকি যে ন্যূনতম মান আমার প্রয়োজন তা-ও মানুষের মধ্যে সংশয়ের জন্ম দেয়, আজকের বিষয়ে তো কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না—এই যুগ যেখানে শয়তান অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করে এবং সে উন্মাদের মতো স্বেচ্ছাচারী—অথবা সেই সময় যখন মানুষ শয়তানের দ্বারা এমনভাবে পদদলিত হয়েছে যে তাদের সমগ্র শরীরই কলুষাবৃত হয়ে পড়েছে। তাদের হীনতার কারণে আমার হৃদয়ের যত্ন নিতে মানুষের ব্যর্থতা, কবে আমার দুঃখের কারণ হয়নি? এমন কি হতে পারে যে আমি শয়তানকে করুণা করি? এমনটা কি হতে পারে যে আমি আমার ভালোবাসায় ভ্রান্ত ছিলাম? যখন মানুষ আমাকে অমান্য করে, আমার হৃদয় গোপনে রোদন করে; তারা যখন আমাকে প্রতিরোধ করে, আমি তাদের শাস্তি প্রদান করি; যখন তারা আমার দ্বারা উদ্ধার লাভ করে এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়, আমি তখন তাদের পরম যত্নে লালন-পালন করি; যখন তারা আমার কাছে সমর্পন করে, আমার হৃদয় শান্ত হয় এবং আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুতেই আমি বিরাট পরিবর্তন অনুভব করি। যখন মানুষ আমার বন্দনা করে, আমি তা কীকরে উপভোগ না করতে পারি? যখন তারা আমার সাক্ষ্য দেয় এবং আমার দ্বারা অর্জিত হয়, তখন আমি কী করে গৌরব অর্জন না করতে পারি? এমন কি হতে পারে যে মানুষ যেভাবেই কাজ করুক বা যে আচরণই করুক, তা আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সরবরাহকৃত নয়? যখন আমি দিকনির্দেশ দিই না, মানুষ অলস আর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; উপরন্তু, আমার পশ্চাতে, তারা সেই সমস্ত “প্রশংসনীয়” কদর্য কাজকর্মে লিপ্ত হয়। তুমি কি মনে কর, এই দেহ, যা দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত করি, তা তোমার কাজকর্ম, তোমার আচরণ, এবং তোমার কথাবার্তার কিছুই জানে না? বহু বছর আমি ঝড় ও বৃষ্টি সহ্য করেছি, এবং একইভাবে আমি মনুষ্য জগতের তিক্ততাও অনুভব করেছি; তবে, আরও নিবিড় প্রতিফলনে, কোনো পরিমাণ কষ্টভোগই দেহসম্পন্ন মনুষ্যজাতিকে আমার উপর থেকে আশা হারাতে দেবে না, কোনো প্রকার মাধুর্য তো রক্তমাংসের মনুষ্যজাতিকে আমার প্রতি শীতল, বিষন্ন, অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ হতে আরোই দেবে না। আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা কি সত্যিই কষ্টভোগের অভাব অথবা মাধুর্যের অভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

আজ আমি দেহে বসবাস করি, এবং আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার অবশ্য করণীয় কার্য সম্পাদন করতে শুরু করেছি। যদিও মানুষ আমার আত্মার কন্ঠস্বরকে ভয় পায়, তবুও তারা আমার আত্মার সারসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে। দেহে আবির্ভূত আমাকে আমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে জানা মানুষের পক্ষে যে কতটা কঠিন তা আমার বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। যেমনটা আমি পূর্বে বলেছি, আমি আমার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বিরাট কোনো দাবি করি না, এবং তোমাদের আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই (কারণ মানুষের মধ্যে অভাব রয়েছে; এই অবস্থাটি সহজাত, এবং কোনো অর্জিত অবস্থাই এর প্রতিকার করতে পারে না)। দেহ রূপে আমার সকল সম্পাদিত কার্য ও কথিত বাক্যই তোমাদের শুধু জানা প্রয়োজন। যেহেতু আমার চাহিদা খুব কঠোর কিছু নয়, তাই আমি আশা করি যে তোমরা সকলে এইসকল কার্য ও বাক্য জানতে পারবে, এবং সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এই কদর্য পৃথিবীতে তোমাদের অশুদ্ধতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে, এই পশ্চাৎপদ “সম্রাটদের পরিবার”-এর মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে, এবং নিজেদের কখনোই এতটুকুও শিথিল হতে দেওয়া চলবে না। নিজেদের সঙ্গে তোমার এতটুকুও নম্র হওয়া উচিত নয়। আমার একটিমাত্র দিনের উচ্চারণ উপলব্ধি করার জন্য তোমাকে প্রভূত সময় ও প্রচেষ্টা নিবেদন করতে হবে, এবং আমার কথিত একটিমাত্র বাক্য অনুভব করতে ও তা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে লেগে যাবে সমগ্র জীবন। আমার কথিত বাক্য অস্পষ্ট ও বিমূর্ত নয়; এগুলি শূন্যগর্ভ কথা নয়। অনেকেই প্রত্যাশী আমার বাক্য অর্জন করতে, কিন্তু আমি তাদের প্রতি মনোযোগ দিই না; অনেকেই আমার প্রাচুর্যের জন্য তৃষ্ণার্ত, কিন্তু আমি তাদের এক বিন্দুও প্রদান করি না; অনেকেই আমার মুখদর্শনের প্রত্যাশী, তবুও সর্বদা আমি তা প্রচ্ছন্ন রেখেছি; বহু মানুষ আমার কন্ঠস্বর একনিষ্ঠভাবে শ্রবণ করতে চায়, কিন্তু আমি আমার চোখ বন্ধ করে মস্তক পিছনে হেলিয়ে রাখি, তাদের “আকুলতা”-র দ্বারা চালিত হই না; বহু মানুষ ভয় পায় আমার কন্ঠস্বরের ধ্বনিকে, কিন্তু আমার বাক্য সর্বদাই আক্রমণাত্মক; বহু মানুষ আমার মুখাবয়ব দেখে আতঙ্কিত হয়, কিন্তু আমি তাদের আঘাত করতেই ইচ্ছাকৃতভাবে আবির্ভুত হই। মানুষ কখনোই প্রকৃত অর্থে আমার মুখাবয়ব দর্শন করেনি, আমার কন্ঠস্বরও তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রবণ করেনি; কারণ তারা আমাকে প্রকৃত ভাবে জানে না। যদিও তারা হয়তো আমার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, তারা হয়তো আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে, হয়তো আমার হাতে তারা শাস্তি পেতে পারে, কিন্তু তারা এখনও জানে না যে তাদের সম্পাদিত সকল কাজ আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এবং আমি ঠিক কার কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করি সে বিষয়েও তারা এখনও অজ্ঞ। পৃথিবী সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে, আমাকে কখনও কেউ প্রকৃত অর্থে জানেনি অথবা আমাকে সত্যি প্রত্যক্ষ করেনি, এবং যদিও আমি আজ দেহে আবির্ভূত হয়েছি, তবুও তোমরা এখনও আমাকে জানো না। এটা কি সত্যি নয়? তোমরা কি আমার দেহরূপের সামান্যতম কর্ম ও স্বভাবও চাক্ষুষ করেছো?

স্বর্গই সেই স্থান যেখানে আমি শায়িত হই, আর স্বর্গের নিম্নদেশে আমি বিশ্রাম খুঁজে পাই। আমার বসবাসের স্থান আছে, এবং নির্দিষ্ট একটি সময় আছে যখন আমি আমার ক্ষমতার প্রদর্শন করি। আমি যদি পৃথিবীতে না থাকতাম, যদি আমি নিজেকে দেহের মধ্যে গোপন না রাখতাম, এবং আমি যদি বিনয়ী ও প্রচ্ছন্ন না হতাম, তাহলে কি ইতিমধ্যে আকাশ ও পৃথিবী বহু পূর্বেই বদলে যেত না? তোমরা, আমার জনগণেরা, কি ইতিমধ্যেই আমার দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে যেতে না? তা সত্ত্বেও, আমার কর্মে প্রজ্ঞা রয়েছে, এবং যদিও মানুষের প্রতারণাপূর্ণতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু আমি তাদের উদাহরণ অনুসরণ করি না, বরং, বিনিময়ে তাদের কিছু প্রদান করি। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমার প্রজ্ঞা অশেষ, এবং দেহরূপে আমার প্রজ্ঞা চিরন্তন। এটাই কি সেই বিশেষ মুহূর্ত নয় যখন আমার কর্ম সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়? আজ পর্যন্ত আমি বহুবার মানুষকে ক্ষমা ও মার্জনা করেছি, আজকের দিন, অর্থাৎ রাজ্যের যুগ পর্যন্ত। আমি কি সত্যিই আমার সময়কে আর বিলম্বিত করতে পারি? যদিও আমি ভঙ্গুর মানুষদের প্রতি ক্ষমাশীল, কিন্তু একবার আমার কার্য সম্পূর্ণ হলে, আমি কি তখনও পুরনো কার্য সম্পাদন করে নিজের উপর সমস্যা বহন করে আনতে পারি? আমি কি জ্ঞাতসারে শয়তানকে আমাকে অভিযুক্ত করার অনুমতি দিতে পারি? মানুষ আমার বাক্যের ও তার মূল অর্থের বাস্তবতাকে স্বীকার করুক, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি মানুষের কাছে চাই না। আমার বাক্যগুলি সরল হলেও, সারসত্যের দিক থেকে সেগুলি দুরূহ, কারণ তোমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং তোমরা অত্যধিক অসাড় হয়ে উঠেছ। যখন আমি আমার রহস্যময়তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করি এবং দেহরূপে আমার ইচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করে তুলি, তোমরা তা লক্ষ্য করো না; তোমরা ধ্বনি শ্রবণ করো, কিন্তু তাদের অর্থ উপলব্ধি করো না। আমি অত্যন্ত বিষন্ন। যদিও আমি দেহরূপে রয়েছি, কিন্তু আমি দেহের সেবাব্রতের কার্য সম্পাদনে অক্ষম।

আমার বাক্য ও কর্ম থেকে আমার দেহরূপের কার্য সম্পর্কে কে অবগত হয়েছে? আমি যখন লিখিতভাবে আমার রহস্য প্রকাশ করি, অথবা সেগুলি সশব্দে বলি, মানুষ হতবাক হয়ে যায়; তারা নিঃশব্দে তাদের চোখ বুজে ফেলে। আমি যা বলি তা মানুষের কাছে অনধিগম্য কেন? আমার বাক্যসমূহ তাদের কাছে এত অতল কেন? তারা আমার কর্ম সম্পর্কে এতটা অন্ধ কেন? কে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে ও কখনই বিস্মৃত না হতে সক্ষম? তাদের মধ্যে কারা আমার কন্ঠস্বর শ্রবণে সক্ষম আর সেগুলি উপেক্ষা করে না? কে আমার অভিপ্রায় অনুভব করতে এবং আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম? আমি মানুষের মধ্যে বাস করি ও চলাফেরা করি; আমি তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা পেতে এসেছি—এবং যদিও আমি অনুভব করেছিলাম যে মানবতার জন্য তাদের সৃষ্টি করার পর সবকিছুই ভালো ছিল, কিন্তু মানুষের মধ্যে জীবনযাপনে আমি একেবারেই আনন্দ বোধ করি না, এবং তাদের কোনো সুখ থেকে আমি আনন্দ লাভ করি না। আমি তাদের ঘৃণা অথবা প্রত্যাখ্যান করি না, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমি ভাবপ্রবণও নই—কারণ মানুষ আমাকে জানে না, অন্ধকারে আমার মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করতে তাদের কষ্ট হয়; সকল কোলাহলের মাঝে আমার কন্ঠস্বর শ্রবণ করতে তাদের কষ্ট হয় এবং আমি যা বলি তা উপলব্ধি করতে তারা তারা অক্ষম। তাই, বাহ্যিকভাবে, তোমরা যা করো তা আমার প্রতি সমর্পিত হয়েই করো, অথচ অন্তরে তোমরা এখনও আমাকে অমান্য কর। বলাই যেতে পারে, সমগ্র মানবজাতির আদিম প্রকৃতিই এইরকম। এর ব্যতিক্রম কে? কে আমার শাস্তির লক্ষ্যবস্তু নয়? তবুও, কে আমার সহনশীলতার অধীনে বাস করে না? যদি সমগ্র মনুষ্যজাতি আমার ক্রোধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো, তাহলে আমার আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির তাৎপর্য কী হতো? আমি একবার প্রচুর মানুষকে সতর্ক করেছিলাম, অনেককে উপদেশ দিয়েছিলাম, এবং প্রকাশ্যে অনেক মানুষের বিচার করেছিলাম—মনুষ্যজাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করার চেয়ে এটা কি অনেক বেশি ভালো নয়? আমার লক্ষ্য মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত করা নয়, বরং আমার বিচারের মধ্যে আমার সকল কার্য তাদের অবগত করানো। যখন তোমরা অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে—অর্থাৎ, যখন তোমরা আমার বিচার থেকে নিজেদের মুক্ত করবে—তোমাদের ব্যক্তিগত বিবেচনা ও পরিকল্পনা অন্তর্হিত হবে, এবং প্রত্যেকেই আকুলভাবে আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে। এর মধ্যে দিয়েই কি আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করব না?

মার্চ ১, ১৯৯২
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যতোই হোক, রাজ্যের যুগ বিগত সময়ের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষ কীরকম আচরণ করে তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতরণ করেছি, সেটা এমন কাজ মানুষ যা ধারণা করতেও পারে না, সম্পন্ন করতেও পারে না। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে বহু বছর পর্যন্ত কেবল গির্জা নির্মাণ সংক্রান্ত কাজই হয়ে এসেছে, কিন্তু কেউ রাজ্য নির্মাণের কথা কখনো শোনেনি। এমনকি যদিও আমি আমার নিজের মুখে এই কথা বলছি, তবু এমন কেউ কি আছে যে এর সারকথাটি জানে? আমি একবার মানবজগতে নেমে এসে তাদের দুঃখকষ্ট অনুভব ও নিরীক্ষণ করেছিলাম, কিন্তু আমার অবতাররূপ গ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণ না করেই তা করেছিলাম। একবার যখন রাজ্যের নির্মাণ শুরু হল, তখন আমার অবতাররূপী দেহ আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সেবাব্রত সম্পাদন আরম্ভ করল, অর্থাৎ রাজ্যের রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এর থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে মানবজগতে রাজ্যের অবতরণ নিছক কোনো আক্ষরিক কোনো উদ্ভাস নয়, এটা প্রকৃত বাস্তব; এটা “ব্যবহারিক বাস্তবতা”-র অর্থের একটি দিক। মানুষ আমার কার্যকলাপের একটিও কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, বা আমার উচ্চারণের একটি বর্ণ কখনো তারা শ্রবণও করেনি। আমার কার্যকলাপ যদি তারা প্রত্যক্ষ করতোও, তা থেকে তারা কী আবিষ্কার করতো? আর আমার বক্তব্য যদি তারা শুনতোও, তারা তার কী মর্মগ্রহণ করতো? সারা বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেকেই আমার করুণা ও প্রেমময় সহমর্মিতার মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু একই সাথে সমগ্র মানবতা আমার বিচারেরও অধীন, আর একইভাবে তারা আমার পরীক্ষার অধীনও বটে। আমি মানুষের প্রতি এমনকি তখনও ক্ষমাশীল ও প্রেমপূর্ণ থেকেছি, যখন তারা সকলে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত কলুষিত হয়েছে; আমি এমনকি তখনও তাদের প্রতি শাস্তির বিধান দিয়েছি, যখন তারা সকলে আমার সিংহাসনের সামনে সমর্পণ করেছে। কিন্তু, এমন কোনো মানুষ কি আছে যে আমার দ্বারা প্রেরিত যন্ত্রণা ও পরিমার্জনার মধ্যে বাস করে না? কত মানুষ অন্ধকারের মধ্যে আলোর জন্য হাতড়ে ফিরছে, এবং কত মানুষ তাদের পরীক্ষায় তিক্তভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। ইয়োবের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে কি তার নিজের জন্য একটা মুক্তির পথ খুঁজছিল না? বিচারের সম্মুখীন হয়ে যদিও আমার লোকজন দৃঢ় অবস্থানে স্থির থাকতে পারে, কিন্তু এমন কেউ কি আছে, সোচ্চারে না বললেও, যার অন্তরের গভীরে বিশ্বাসও আছে? বিষয়টা কি বরং এমন নয় যে তাদের হৃদয়ে তখনো সন্দেহ পোষণ করা সত্ত্বেও মানুষ তাদের বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে? এমন কোনো মানুষ নেই পরীক্ষার সময় যে সুদৃঢ় অবস্থানে অটল থেকেছে, বা পরীক্ষিত হওয়ার সময় যে প্রকৃতই সমর্পণ করে। এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত এড়াতে আমি যদি আমার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত না করতাম, আমার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে সমগ্র মানবজাতি তাহলে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো, কারণ মানুষের কাছে আমার কিছু চাওয়ার নেই।

রাজ্যের প্রতি অভিবাদন যখন ধ্বনিত হয়—এই সময় সপ্ত বজ্রনির্ঘোষও নিনাদিত হয়ে ওঠে—এই শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে, ঊর্ধ্বতম স্বর্গকে আন্দোলিত করে এবং প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে কম্পন ধরায়। অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে রাজ্যের বন্দনাগীতি সাড়ম্বরে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, প্রমাণ করে যে এই দেশকে ধ্বংস করে আমি আমার রাজ্য স্থাপন করেছি। আরো গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল, পৃথিবীর উপরে আমার রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। এই মুহূর্তে, আমি আমার দূতদের পৃথিবীর সকল দেশে প্রেরণ করতে শুরু করি যাতে তারা আমার পুত্রদের, আমার লোকজনকে, পরিচালিত করতে পারে; আমার কাজের পরবর্তী পদক্ষেপের প্রয়োজনগুলি পূরণ করাও এর উদ্দেশ্য। যাই হোক, আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই স্থলে আসি যেখানে অতিকায় লাল ড্রাগন কুণ্ডলিত হয়ে শুয়ে থাকে, এবং তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। সমস্ত মানবজাতি যখন একবার আমায় দেহীরূপে জানতে পারবে এবং দেহীরূপে আমার কার্যকলাপ অবলোকনে সমর্থ হবে, অতিকায় লাল ড্রাগনের আস্তানা তখন ভস্মে পরিণত হবে এবং কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যেহেতু অতিকায় লাল ড্রাগনকে তোমরা অস্থিতে-অস্থিতে ঘৃণা করো, আমার রাজ্যের জনগণ হিসাবে তোমরা তোমাদের কাজের মাধ্যমে অবশ্যই আমার হৃদয়কে পরিতুষ্ট করবে, এবং এই ভাবে ড্রাগনকে অপমানিত করবে। তোমরা কি প্রকৃতই বোধ করো যে অতিকায় লাল ড্রাগন ঘৃণ্য? তোমরা কি সত্যিই অনুভব করো যে তা রাজ্যের রাজার শত্রু? সত্যিই কি তোমাদের এই বিশ্বাস আছে যে তোমরা আমার জন্য চমকপ্রদ সাক্ষ্য দিতে সক্ষম? তোমরা কি যথার্থই আত্মবিশ্বাসী যে তোমরা অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরাস্ত করতে পারো? তোমাদের কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা; আমি একমাত্র যা চাই তা হল তোমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সমর্থ হও। তোমরা কি এই কাজ সম্পাদনে সক্ষম হবে? এটি অর্জন করতে পারবে বলে তোমাদের বিশ্বাস আছে তো? মানুষ প্রকৃতপক্ষে কী করতে সক্ষম? তার চেয়ে বরং স্বয়ং আমারই এই কার্য সম্পাদন করা কি শ্রেয় হবে না? কেন আমি বলি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই স্থানেই অবতরণ করি যেখানে যুদ্ধ শুরু হয়? আমার যা প্রয়োজন তা হল তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের কর্ম নয়। সকল মানুষই আমার বাক্যকে সোজাভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম, পরিবর্তে তারা বাক্যগুলির প্রতি তীর্যক দৃষ্টিপাত করে। তাতে কি তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে সুবিধা হয়েছে? এই পদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা কি আমায় জানতে পেরেছো? সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে একজনও সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকাতে সক্ষম নয়, এবং একজনও আমার বাক্যের বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল অর্থ গ্রহণে সমর্থ নয়। সেই কারণে, আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং মানুষের হৃদয়ে আমার প্রকৃত প্রতিমূর্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আমি এক নজিরবিহীন প্রকল্প শুরু করেছি। এই ভাবে, আমি সেই যুগের অবসান ঘটাবো যে যুগে পূর্বধারণা মানুষের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে।

আজ, আমি যে কেবল অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে অবরোহন করছি তাই নয়, সমগ্র মহাবিশ্বের মুখোমুখিও হচ্ছি, যার ফলে সমগ্র স্বর্গরাজ্য প্রকম্পিত হচ্ছে। কোথাও কি এমন একটিও স্থান আছে যা আমার বিচারের অধীন নয়? এমন একটি স্থানও কি আছে যা আমার দ্বারা বর্ষিত দুর্যোগের মধ্যে অবস্থান করে না? যেখানেই আমি গিয়েছি, সর্বত্র আমি সমস্ত রকমের “বিপর্যয়ের বীজ” ছড়িয়ে দিয়েছি। এটা আমার কাজ করার অন্যতম পদ্ধতি, এবং নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য একটি পরিত্রাণের কাজ, তবুও তাদের জন্য আমি যা প্রসারিত করি তা এক প্রকারের ভালোবাসা। আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে আমি আমাকে জানতে পারার ও আমায় দেখতে পাওয়ার, এবং এই ভাবে, যে ঈশ্বরকে তারা এতগুলি বছর দেখতে পায়নি, কিন্তু এই ক্ষণে যিনি বাস্তব, তাঁকে সম্মান করতে পারার অনুমোদন দিতে চাই। কী কারণে আমি বিশ্ব সৃজন করেছিলাম? মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও কেন আমি তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিনি? কোন কারণে সমগ্র মনুষ্যজাতি বিপর্যয়ের মধ্যে বেঁচে থাকে? আমার দেহরূপ ধারণ করার উদ্দেশ্য কী ছিল? আমি যখন আমার কার্য সম্পাদন করি, মানবজাতি শুধু তিক্ততার নয়, মিষ্টত্বের স্বাদও আস্বাদন করে। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আমার অনুগ্রহের মধ্যে জীবনধারণ করে না? আমি যদি মানুষদের পার্থিব আশীর্বচনের দ্বারা ভূষিত না করতাম, তাহলে এই পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কি আদৌ প্রাচুর্য উপভোগ করতে পারতো? এমন কি সম্ভবপর যে, তোমাদের আমার লোক হিসাবে স্থান গ্রহণের অনুমতি দেওয়াটা একটা আশীর্বাদ? তোমরা যদি আমার লোক না হয়ে বরং সেবা-প্রদানকারী হতে, তাহলে কি তোমরা আমার আশীর্বাদের মধ্যে অবস্থান করতে না? তোমাদের মধ্যে কেউই আমার বাক্যের উৎসের তল পেতে সক্ষম নও। মানবজাতি—আমি তাদের যে খেতাব প্রদান করেছি তাকে সম্পদ জ্ঞান তো করেই না, বরং তাদের অনেকে, “সেবা-প্রদানকারী” খেতাবের কারণে, মনে-মনে ক্ষুব্ধ হয়, এবং অনেকে, “আমার লোক” খেতাবের কারণে, তাদের হৃদয়ে আমার প্রতি ভালোবাসা লালন করে। আমার সাথে কারো প্রতারণার চেষ্টা করা উচিৎ নয়; আমার চক্ষু সর্বদর্শী! তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করো, তোমাদের মধ্যে কে সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদান করো? রাজ্যের প্রতি অভিবাদন যদি ধ্বনিত না হত, তাহলেও কি তোমরা সত্যিই শেষ অবধি সমর্পণ করতে সক্ষম হতে? মানুষ কী সাধন করতে ও চিন্তা করতে সক্ষম, এবং কত দূর পর্যন্ত তারা যেতে পারে—এই সকল বিষয়ই অনেক পূর্বে আমি নির্ধারণ করে রেখেছি।

মানুষের মধ্যে এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমার মুখমণ্ডলের আলোকে আমার দহন গ্রহণ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আমার উৎসাহদানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নিজেদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। যখন শয়তানের বাহিনী আমার লোকদের আক্রমণ করে, তাদের প্রতিহত করার জন্য আমি এগিয়ে আসি; যখন শয়তানের ষড়যন্ত্র তাদের জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনে, তাদের ছত্রভঙ্গ করে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে বাধ্য করি, একবার গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। পৃথিবীতে সমস্ত রকমের দুষ্ট আত্মা একটা বিশ্রামস্থলের সন্ধানে প্রতিনিয়ত চুপিসাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং অবিরাম তারা গ্রাস করার যোগ্য মনুষ্য শবদেহের সন্ধান করছে। আমার লোকেরা! তোমরা অবশ্যই আমার যত্ন ও সুরক্ষার বলয়ের মধ্যে থাকবে। কখনো অসচ্চরিত্র হোয়ো না! কখনো বেপরোয়ার মতো আচরণ কোরো না! তোমার উচিৎ আমার গৃহে তোমার আনুগত্য নিবেদন করা, এবং একমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমেই তুমি শয়তানের চাতুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারো। কোনো পরিস্থিতিতেই অতীতের মতো তোমার আমার সম্মুখে এক আচরণ, আমার পশ্চাতে অন্য আচরণ করা উচিৎ নয়; যদি এই রকম আচরণ করো, তবে তুমি ইতিমধ্যেই উদ্ধারের অতীত হয়ে গেছো। আমি কি এই ধরণের বাক্য যথেষ্টবারেরও বেশি উচ্চারণ করিনি? আমাকে যে বারংবার মানুষকে মনে করাতে হয় তার সুনির্দিষ্ট কারণটা হলো, মানুষের পুরাতন স্বভাব সংশোধনের অযোগ্য। বিরক্ত হোয়ো না! আমি যা-কিছু বলি সবই তোমাদের নিয়তিকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে! শয়তানের সুনির্দিষ্টভাবে যা প্রয়োজন তা হল একটা নোংরা ও কলুষিত স্থান; তোমরা যত বেশি নৈরাশ্যজনক রকমের অসংশোধনীয় ও অসচ্চরিত্র হবে, সংযমের কাছে সমর্পণ করতে যত অসম্মত হবে, ওই কলুষিত আত্মারা তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার যেকোনো সুযোগ তত বেশি করে গ্রহণ করবে। তোমরা যদি এই রকম একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের আনুগত্য অলস নিরর্থক বাগাড়ম্বড় ভিন্ন আর কিছু হবে না, এতে বাস্তবতার চিহ্নমাত্র থাকবে না, এবং কলুষিত আত্মারা তোমাদের সঙ্কল্পকে গ্রাস করে অবাধ্যতা ও শয়তানোচিত ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করবে যা আমার কার্যকে বানচাল করতে ব্যবহার করা হবে। সেখান থেকে যেকোনো সময় তুমি আমার দ্বারা প্রহৃত হতে পারো। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব কেউই উপলব্ধি করে না; যা শোনে তাতে একটুও কর্ণপাত করে না। আর কেউই সামান্যতম সতর্ক নয়। অতীতে কী করা হয়েছিল তা আমি স্মরণে রাখি না; যাতে আমি আরেকবার “ভুলে” গিয়ে তোমার প্রতি ক্ষমাশীল হই তার জন্যই কি তুমি সত্যিই এখনো অপেক্ষা করছো? মানুষ যদিও আমার বিরোধিতা করেছে, কিন্তু সেজন্য তাদের প্রতি আমি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করবো না, কারণ তাদের আত্মিক উচ্চতা অতি নগন্য, আর এই কারণেই আমি তাদের কাছে অতিরিক্ত মাত্রায় সুউচ্চ কোনো দাবি রাখিনি। কেবলমাত্র যেটুকু আমার প্রয়োজন তা হল তারা যেন দুশ্চরিত্র না হয়, এবং তারা যেন সংযমের কাছে সমর্পণ করে। এই একখানি মাত্র শর্ত পূরণ করা নিশ্চয় তোমাদের সাধ্যাতীত নয়, তাই না? অধিকাংশ মানুষ অপেক্ষায় আছে আমি কখন তাদের জন্য আরো রহস্য উদ্ঘাটন করবো যাতে তারা দুচোখ ভরে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু, তুমি যদি স্বর্গের সকল রহস্য বুঝেও ফেলো, সেই জ্ঞান তোমার ঠিক কোন কাজে লাগবে? তা কি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? তা কি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে জাগিয়ে তুলবে? মানুষের ক্ষমতাকে আমি ছোট করে দেখি না, কিংবা তাদের সম্বন্ধে লঘু ভাবে কোনো রায়েও উপনীত হই না। এগুলোই যদি মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি না হতো, তাহলে এত লঘু ভাবে আমি কখনো তাদের এরকম আখ্যায় ভূষিত করতাম না। অতীতের কথা মনে করে দেখো: কতবার তোমাদের আমি অপবাদ দিয়েছি? কতবার আমি তোমাদের অবমূল্যায়ন করেছি? তোমাদের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা না করে কতবার আমি তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি? কতবার আমার বাক্য ঐকান্তিকভাবে তোমাদের সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে? তোমাদের মধ্যেকার এক গভীর অনুনাদী তন্ত্রীতে আঘাত না করে কতবার আমি বক্তব্য রেখেছি? তোমাদের মধ্যে কে এই ভীতিজনিত কোনোরূপ শঙ্কা বা কম্পন ছাড়াই আমার বাক্য পাঠ করেছো যে আমি তোমাদের আঘাত করে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবো? আমার বাক্যের মাধ্যমে বিচার কাকে সহ্য করতে হয় না? আমার উচ্চারণের মধ্যে কর্তৃত্ব অবস্থান করে, কিন্তু তা মানুষের বিষয়ে লঘুভাবে রায় দানের জন্য নয়; বরং তাদের বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে সচেতন থেকে আমার বাক্যের মধ্যে নিহিত অর্থকে আমি ক্রমাগত তাদের সামনে প্রস্ফুটিত করি। বস্তুত, এমন কেউ কি আছে যে আমার বাক্যের মধ্যে আমার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা সনাক্ত করতে সক্ষম? আমার বাক্য যা দিয়ে নির্মিত সেই বিশুদ্ধতম সোনা গ্রহণ করতে পারে এমন কেউ কি আছে? ঠিক কতগুলি বাক্য আমি উচ্চারণ করেছি? কেউ কি কখনও মহামূল্যবান জ্ঞানে তাদের সঞ্চয় করেছে?

মার্চ ৩, ১৯৯২


রাজ্যের বন্দনাগীতি

জনতা আমাকে উদ্দীপিত করে, জনতা আমার মহিমাকীর্তন করে; সকল জিহ্বা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে, সকল মানুষ আমার কীর্তিসমূহ নিরীক্ষণের জন্য চক্ষু উত্তোলিত করে। রাজ্য মানবজগতে অবতরণ করে, আমার রূপ বিত্তশালী ও প্রাচুর্যপূর্ণ। কে এতে আনন্দ করবে না? আহ্লাদে কে-ই বা নৃত্য করবে না? হে সিয়োন! আমাকে উদযাপন করতে তোমার বিজয়দৃপ্ত পতাকা তুলে ধরো! আমার পবিত্র নাম প্রচার করতে তোমার বিজয়গাথা গাও! পৃথিবীর প্রান্ত অবধি বিস্তৃত সকল সৃষ্টি! সত্ত্বর নিজেদের পরিশুদ্ধ করো, তোমাদের যাতে আমার প্রতি নিবেদিত অর্ঘ্যে পরিণত করা যায়! আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ! নভোমণ্ডলে আমার পরাক্রমশালী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শীঘ্র তোমাদের অবস্থানে ফিরে যাও। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠস্বর আমি কান পেতে শুনি, আমার প্রতি ওদের সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ওরা সঙ্গীতের মধ্যে ঢেলে দেয়! আজকের দিনে, সমুদয় সৃষ্টি যখন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে, আমি মনুষ্যজগতে অবতরণ করি। এই মুহূর্তে, এই নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে, সমস্ত কুসুম বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সকল পাখি এক সুরে গান গায়, বস্তুসমুদয় আনন্দে প্রকম্পিত হয়! রাজ্যের অভিবাদন-ধ্বনিতে শয়তানের সাম্রাজ্য ভূপতিত হয়, রাজ্যের বন্দনাগীতির বজ্রনির্ঘোষে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কদাপি পুনরুত্থিত হয় না!

উত্থিত হয়ে প্রতিরোধ করার দুঃসাহস পৃথিবীতে কারো আছে কি? আমি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করি, আমি দহন নিয়ে আসি, নিয়ে আসি ক্রোধ, আনি সকল প্রকার বিপর্যয়। এই পার্থিব রাজ্যসমূহ এখন আমার রাজ্য! ঊর্ধ্বগগনে মেঘরাশি গড়াগড়ি দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে; আকাশের নিচে হ্রদ ও নদী উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং পরম উল্লাসে এক রোমাঞ্চকর সুর মন্থন করে তোলে। বিশ্রামরত পশুরা তাদের গুহা থেকে বিনির্গত হয়, সকল মানুষকে আমি তাদের নিদ্রা থেকে জাগরিত করি। অগণন মানুষ যে দিনটির অপেক্ষায় ছিল, সেই দিন অবশেষে সমাগত! তারা আমায় সুন্দরতম সঙ্গীতগুলি নিবেদন করে!

এই সুন্দর মুহূর্তে, এই উৎফুল্ল ক্ষণে,

স্তবগান উচ্চকিত সর্বস্থানে, ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষে ও নিম্নে ধরাধামে। আবেগকম্পিত এতে হবে না কোন জন?

কার হৃদি-ভার হবে না লাঘব? এমন দৃশ্য দেখে কেই-বা রবে ক্রন্দন রহিত?

এ আকাশ নয় আর অতীত গগন, এখন এ হল রাজ্যের অম্বর।

এই ধরিত্রী নয় আগের মেদিনী, এক্ষণে এই হল পবিত্র ভূমি।

প্রবল বাদলধারা অতিক্রান্ত যখন, অতীত আবিল বিশ্ব নবরূপে সম্পূর্ণ হয় পুনর্গঠন।

বদলে যায় পর্বতরাজি … বদলায় জল …

মানুষও পাল্টে যায় … পাল্টায় সকল…।

ওগো, তুমি নিরুত্তর নগ-শৈলমালা, জেগে ওঠো, আমা তরে হও নৃত্যরত!

আর তুমি, ওহে স্থির স্তব্ধ সলিল, বয়ে যাও নিজ মনে মুক্ত সাবলীল!

আর তুমি নরকূল স্বপ্নে মগন! জেগে ওঠো, শুরু করো পশ্চাদ্ধাবন!

সমাগত আমি আজ … আমি রাজাধিরাজ…।

সকল মনুষ্যকুল করবে চাক্ষুষ মম আনন, আমার স্বর করবে স্বকর্ণে শ্রবণ,

রাজ্যের জীবন তারা করবে যাপন…।

কতো না মধুময় আহা … কতো চমৎকার…।

অবিস্মরণীয় … ভুলে যাওয়া নহে সম্ভবপর…।



আমার ক্রোধের তীব্র দহনজ্বালায়, অতিকায় লাল ড্রাগন করে ছটফট;

আমার মহিমান্বিত বিচারের ফলে, শয়তানেরা করে ধারণ প্রকৃত স্বরূপ;

আমার কঠোর বাক্যে, সকল মানুষ পায় গভীর লজ্জা, না-থাকে তাদের লুকানোর কোনো স্থান।

তারা স্মরণ করে, অতীতকালে, কেমনে হেনেছে আমায় ব্যঙ্গ উপহাসে।

এমন কোনো সময় ছিলো না যখন তারা সদম্ভে করেনি বড়াই, এমন সময়ও ছিলো না কোনো যখন তারা করে নি আমায় অমান্য।

কে না করে ক্রন্দন আজ? কে-ই বা না করে অনুতাপ অনুভব?

বিলাপ রবে ভরে গেছে বিশ্ব চরাচর …

সকলই পূর্ণ আনন্দরোলে … চারিদিক ভরে ওঠে সহাস্য কণ্ঠস্বর…।

অতুলনীয় আনন্দ … এই আনন্দ অনুপম…।



বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর … তুষার ঝড়ে ঘন…।

মানুষের ভিতরেতে, দুঃখ-সুখ মিলেমিশে যায় … হাস্যরত কেউ বা কোথায় …

কেউ বা ওঠে ডুকরে … এবং কেউ কেউ যারা উল্লাসে উদ্বেল…।

সকলেই যেন ভুলে গেছে … এখন কি বরষা-বাদলে ভরপুর বসন্তকাল?

নাকি এক গ্রীষ্ম যা প্রস্ফুটিত কুসুম-সম্ভারে, হয়তো সুফলা শরৎ সমাগত,

কিংবা এ-ই বুঝি তুষার-হিম শীত? কেউ জানে না…।

ঊর্ধ্ব আকাশে ভাসে মেঘরাশি, পৃথিবীতে সমুদ্রসব ঘূর্ণি-উদ্বেল।

পুত্রসকল করে বাহু আন্দোলিত … মানুষ নাচে, করে সঞ্চালিত পদযুগল…।

দেবদূতেরা কর্মরত … তারা করে চলে পরিচালনা…।

পৃথিবীর সকল মানুষ কর্মব্যস্ত, ভুবনব্যাপী সকলকিছুর ঘটে চলে বৃদ্ধি।


অধ্যায় ১১ 

মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তির আমার আত্মার দ্বারা খুঁটিয়ে দেখা স্বীকার করে নেওয়া উচিত, তাদের নিজ নিজ প্রতিটি বাক্য ও কর্মকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত, উপরন্তু, আমার বিস্ময়কর কার্যগুলি বিবেচনা করে দেখা উচিত। পৃথিবীতে রাজ্যের আগমনের সময় তোমরা কেমন অনুভব করো? যখন আমার পুত্র এবং আমার লোকেরা আমার সিংহাসনের দিকে ধাবিত হয়, তখন আমি মহান শুভ্র সিংহাসনের সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু করি। অর্থাৎ, পৃথিবীতে আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্যের সূচনা করি, এবং বিচারের যুগ যখন সমাপ্তির মুখে পৌঁছে যায়, তখন আমি আমার বাক্যসমূহকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমুখে চালিত করতে শুরু করি, এবং আমার আত্মার কণ্ঠস্বরকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে বিমুক্ত করে দিই। আমার বাক্যসমূহের দ্বারা, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে থাকা সকল মানুষ ও বস্তুকে প্রক্ষালন করে নির্মল করে তুলবো, যাতে ভূখণ্ড আর কলুষিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না থেকে, বরং একটি পবিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। আমি সমস্তকিছুকে পুনরায় নতুন করে তুলবো, যাতে সেগুলি আমার ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত হয়, যাতে তারা আর পার্থিব নিঃশ্বাস ধারণ না করে এবং মাটির ঘ্রাণ দ্বারা আর কলঙ্কিত না হয়। পৃথিবীতে, মানুষ আমার বাক্যসমূহের লক্ষ্য ও উৎস হাতড়ে বেড়িয়েছে, আর আমার কার্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছে, তা সত্ত্বেও কেউই কখনো যথার্থরূপে আমার বাক্যসমূহের উৎস জানতে পারেনি, আর কেউই কখনো সত্যি সত্যি আমার কাজগুলির মধ্যের বিস্ময়করতা চাক্ষুষ করেনি। সবেমাত্র আজই, যখন আমি মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হই আর আমার বাক্যসমূহ উচ্চারণ করি, তখনই মানুষের আমার সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান লাভ করে, তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে “আমার” দ্বারা অধিকৃত স্থানটির অপসারণ ঘটিয়ে তার পরিবর্তে তাদের চেতনায় বাস্তববাদী ঈশ্বরের জন্য একটি স্থান সৃজন করে। মানুষের মধ্যে পূর্বধারণা রয়েছে আর তারা কৌতূহলপূর্ণ; কে ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করতে চাইবে না? কে ঈশ্বরের সম্মুখীন হতে চাইবে না? তবু মানুষের হৃদয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানের অধিকারী একমাত্র বস্তুটি হল সেই ঈশ্বর যাঁকে মানুষ অনিশ্চিত ও বিমূর্ত বলে অনুভব করে। আমি পরিষ্কার করে না বললে এটা কে উপলব্ধি করতো? নিশ্চয়তা সহ এবং লেশমাত্র সংশয় ব্যতীত প্রকৃতই কে বিশ্বাস করতো যে আমি সত্যিই রয়েছি? মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত “আমি” আর বাস্তবিক “আমি”-র মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, আর এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করতে কেউই সক্ষম নয়। যদি আমি দেহে পরিণত না হতাম, তাহলে মানুষ কখনই আমাকে জানতো না, এবং মানুষ আমাকে জানতে পারলেও, সেই জ্ঞান তখনো কি একটা ধারণাই হতো না? প্রতিদিন আমি মানুষের বিরামহীন প্রবাহের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাই, আর প্রতিদিন আমি প্রতিটি মানুষের অন্তরে কার্য করি। যখন মানুষ প্রকৃতই আমাকে চাক্ষুষ করে, সে আমার বাক্যসমূহের মধ্যেই আমাকে জানতে সক্ষম হবে, এবং আমার বাক্য ও আমার অভিপ্রায় থেকে উপায়গুলি উপলব্ধি করবে।

পৃথিবীতে যখন রাজ্যের আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটে, তখন সমস্ত কিছুর মধ্যে কোনটি নীরব নয়? সকল মানুষের মধ্যে কে ভীত নয়? আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সর্বত্র হেঁটে চলি, এবং সবকিছুই ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা আয়োজিত হয়। এই সময়ে, কে জানে না যে আমার কাজগুলি বিস্ময়কর? আমার হাত সবকিছুকে তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও আমি সবকিছুর ঊর্ধ্বেও। আজ, আমার অবতাররূপ এবং মানুষের মাঝে আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি কি আমার বিনয় ও আমার প্রচ্ছন্নতার প্রকৃত অর্থ নয়? বাহ্যিকভাবে, অনেকেই আমাকে ভালো হিসাবে সাধুবাদ জানায় আর সুন্দর বলে আমার প্রশংসা করে, কিন্তু কে আমাকে সত্যিই জানে? আজ, আমি কেন বলি যে তোমরা আমাকে জানো? আমার উদ্দেশ্য কি অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করা নয়? আমি মানুষকে আমার প্রশংসা করার জন্য জোর করতে চাই না, বরং আমি চাই সে আমাকে জানুক, যার মাধ্যমে সে আমাকে ভালোবেসে ফেলবে, এবং এইভাবে আমার সাধুবাদ করবে। এই সাধুবাদ সত্যিকারের প্রশংসা, এবং তা কেবলি ফাঁকা বুলি নয়; কেবলমাত্র এমন প্রশংসাই আমার সিংহাসনের নাগাল পেতে এবং আকাশ ছুঁতে পারে। যেহেতু মানুষ শয়তান দ্বারা প্রলুব্ধ ও ভ্রষ্ট হয়েছে, যেহেতু সে পূর্বধারণা আর বিচারবিবেচনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেহেতু ব্যক্তিগতভাবে সকল মানুষকে জয় করতে, মানুষের সকল পূর্বধারণাকে অনাবৃত করতে, এবং মানুষের বিচারবিবেচনাকে ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে দেহে পরিণত হয়েছি। ফলস্বরূপ, মানুষ আর আমার সম্মুখে সাড়ম্বর সমারোহ করে না, এবং সে আর তার নিজ পূর্বধারণাসমূহ ব্যবহার করে আমার সেবা করে না, আর এইভাবে মানুষের পূর্বধারণায় অধিষ্ঠিত যে “আমি” তা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে। যখন রাজ্যের আগমন ঘটে, তখন সর্বপ্রথমে আমি কার্যের এই পর্যায়ের সূচনা করি, আর আমি তা করি আমার লোকের মাঝে। অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জাত আমার লোক হিসাবে , তোমাদের মধ্যে অবশ্যই অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষের যৎসামান্যও নেই। তাই, আমার কার্যের এই পর্যায়টি প্রাথমিকভাবে তোমাদের উপরে নিবদ্ধ, এবং এটি চীনদেশে আমার অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্যের একটি দিক। অধিকাংশ মানুষ আমার কথিত বাক্যসমূহের খণ্ডাংশমাত্রও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, আর তারা যখন তা উপলব্ধি করে, তাদের উপলব্ধি হয় অস্পষ্ট আর জট পাকানো। এটি হল আমার কথা বলার পদ্ধতির একটি সন্ধিক্ষণ। যদি সব মানুষ আমার বাক্যসমূহ পাঠ করতে এবং সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানুষের মধ্যে কাকে উদ্ধার করা যেতো, আর মৃতস্থানে নিক্ষিপ্ত হতো না? যখন মানুষ আমাকে জানে আর আমাকে মান্য করে, ঠিক সেই সময়টাই হল আমার বিশ্রামের সময়, আর ঠিক সেই সময়েই মানুষ আমার বাক্যসমূহের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আজ, তোমাদের আত্মিক উচ্চতা অত্যন্ত নগণ্য—প্রায় করুণাউদ্রেককারী রকমের কম, এমনকি তা উপরে তুলে ধরার যোগ্যও নয়—আমার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞানের কথা তো ছেড়েই দাও।

যদিও আমি বলি আমার পুত্র এবং লোকদের পরিচালনা করার জন্য স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা শুরু হয়েছে, কিন্তু তবু কেউই আমার বাক্যসমূহের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে আসি, স্বর্গদূতরাও একইসাথে পরিচালনা করার কাজ শুরু করে, আর স্বর্গদূতদের এই পরিচালনার কাজ চলাকালীন, সকল পুত্র ও লোকজন শুধু যে বিচার আর পথনির্দেশ প্রাপ্ত হয় তা নয়, উপরন্তু তারা স্বচক্ষে সব ধরনের দর্শনের ঘটনা চাক্ষুষ করতেও সক্ষম হয়। যেহেতু আমি দেবত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করি, তাই সবকিছুই এক নতুন সূচনার মধ্যে প্রবেশ করে, আর যেহেতু এই দেবত্ব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে, তাই তা মনুষ্যত্ব দ্বারা সামান্যতমও সীমাবদ্ধ নয়, এবং মানুষের চোখে তা অতিপ্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে অবাধে কাজ করে বলে মনে হয়। কিন্তু, আমার কাছে এটি সম্পূর্ণরূপেই স্বাভাবিক (মানুষ এটিকে অতিপ্রাকৃতিক বলে বিশ্বাস করে কারণ সে কখনই প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বের সম্মুখীন হয়নি); এটি মানুষের কোনো পূর্বধারণার বশবর্তী নয়, এবং মানবিক ধারণাসমূহের দ্বারা অকলুষিত। সকল মানুষ যখন সঠিক পথে প্রবেশ করবে, কেবলমাত্র তখনই তারা একে দেখতে পাবে; যেহেতু এটি সূচনা মাত্র, প্রবেশের ক্ষেত্রে তাই মানুষের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, এবং ব্যর্থতা ও অস্বচ্ছতাকে এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। আজ, যেহেতু আমি তোমাদের এই বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, তাই আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি, আর আমার নিজস্ব লক্ষ্যও রয়েছে। আজ যদি আমি তোমাদের সেগুলির কথা বলি, তোমরা কি সত্যিই সেগুলি বুঝতে সক্ষম হবে? মানুষের মনের চিন্তাভাবনা আর মানুষের অন্তরের ইচ্ছাগুলি সম্পর্কে আমি সম্যকরূপে অবগত: কে-ই বা কখনও নিজের জন্য একটা উপায় সন্ধান করেনি? কে-ই বা কখনো নিজের সম্ভাবনার কথা ভাবেনি? মানুষ সমৃদ্ধ ও চমকপ্রদ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তবু, কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিল যে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমানটা ঠিক এইরকম দাঁড়াবে? এটি কি সত্যিই তোমার নিজস্ব আত্মনিষ্ঠ প্রয়াসসমূহের ফল? এ কি তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক? এটি কি তোমার মানসপটে অঙ্কিত চিত্রনাট্যের অপরূপ রূপায়ণ? আমি যদি সমগ্র মানবজাতিকে পথ না দেখাতাম, তাহলে কে আমার ব্যবস্থার মধ্য থেকে নিজেকে পৃথক করতে এবং অপর কোনো পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হতো? মানুষের কল্পনা ও ইচ্ছাই কি তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে? অনেকেরই ইচ্ছাগুলি সারাটা জীবনেও পূরণ হয় না। সেটা কি সত্যিই তাদের চিন্তাভাবনায় কোনো ত্রুটি আছে বলে? অনেকের জীবনই অপ্রত্যাশিত আনন্দ আর সন্তুষ্টিতে ভরে ওঠে। সেটা কি সত্যিই তাদের প্রত্যাশা খুব সামান্য বলে? সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে কে সর্বশক্তিমানের কৃপাদৃষ্টির তত্ত্বাবধান লাভ করে না? কে সর্বশক্তিমানের পূর্বনির্ধারণের মাঝে বাস করে না? মানুষের জীবন ও মৃত্যু কি তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে? মানুষ কি তার নিজের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে? অনেকেই মৃত্যু কামনা করে ক্রন্দন করে, অথচ মৃত্যু তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে; অনেক মানুষই জীবনে শক্তিশালী হতে চায় আর মৃত্যুকে ভয় করে, তবু তাদের অজান্তেই, তাদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে, অচিরেই তাদের মৃত্যুর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে; অনেকেই আকাশের দিকে চেয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; অনেকেই প্রবল কান্নাকাটি করে, হাহাকার করে, ফুঁপিয়ে কাঁদে; অনেকেই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়; আর অনেকেই প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে। মানুষকে আমায় সুস্পষ্টরূপে দেখার সুযোগ দিতে যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে আবির্ভূত হই না, তবু অনেকেই আমার মুখ দর্শনে ভীত, আমি তাদের আঘাত করব, তাদের নস্যাৎ করব ভেবে গভীরভাবে শঙ্কিত হয়। মানুষ কি সত্যিই আমাকে জানে, নাকি জানে না? নিশ্চিতভাবে কেউই তা বলতে পারে না। তাই নয় কি? তোমরা আমাকে আর আমার শাস্তি উভয়কেই ভয় করো, অথচ তাও তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যেই আমার বিরোধিতা করো আর আমার সমালোচনা করো। ব্যাপারটা এরকমই নয় কি? ঐ মানুষটি কখনই আমাকে জানেনি তার কারণ হলো, সে কখনই আমার মুখ দর্শন করেনি অথবা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেনি। এইভাবে, আমি মানুষের অন্তরে থাকলেও, এরকম কেউ কি আছে যার হৃদয়ে আমি অস্পষ্ট আর ঝাপসা নই? এমন কেউ কি আছে যার হৃদয়ে আমি একেবারে স্পষ্ট? আমি চাই না যে যারা আমার লোক তারাও আমাকে অস্পষ্ট আর অস্বচ্ছভাবে দেখুক, আর তাই আমি এই মহান কার্যে প্রবৃত্ত হই।

আমি নীরবে মানুষের মধ্যে আসি, আর তারপর ভেসে চলে যাই। আমাকে কেউ কি কখনও দেখেছে? সূর্য কি তার জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কারণে আমাকে চাক্ষুষ করতে সক্ষম? চন্দ্র কি তার দ্যুতিময় স্বচ্ছতার কারণে আমাকে চাক্ষুষ করতে সক্ষম? নক্ষত্রপুঞ্জ কি আকাশে তাদের অবস্থানের কারণে আমাকে দেখতে পায়? যখন আমার আগমন ঘটে, মানুষ জানতে পারে না, এবং সবকিছুই থাকে অনবগত, আর যখন আমি প্রস্থান করি, মানুষ তখনও অনবহিতই থাকে। কে আমার সাক্ষ্য বহন করতে পারে? পৃথিবীর মানুষের সাধুবাদ? বনের মধ্যে ফুটে ওঠা লিলি ফুল? আকাশে উড়ে চলা পাখি? না কি পাহাড়ের মাঝে গর্জনশীল সিংহ? কেউই সম্পূর্ণরূপে আমার সাক্ষ্য দিতে পারে না! আমি যে কার্য সম্পাদন করবো আর কেউ তা করতে পারে না! এই কার্য তারা সম্পাদন করলেও, তার ফল কী হবে? প্রতিদিন আমি অজস্র মানুষের প্রতিটি কাজ নিরীক্ষণ করি, আর প্রতিদিন আমি অনেক মানুষের হৃদয় আর মন অনুসন্ধান করি; কেউ কখনই আমার বিচার থেকে অব্যাহতি পায়নি, আর কেউ কখনও আমার বিচারের বাস্তবতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। আমি এই আকাশের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান হয়ে দূরে চেয়ে থাকি: অসংখ্য মানুষ আমার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, অথচ তবু, অগণিত মানুষ আমার করুণা এবং প্রেমময়-স্নেহচ্ছায়াতলে জীবনধারণ করে। তোমরাও কি এমন পরিস্থিতিতেই বাস করো না?

মার্চ ৫, ১৯৯২


অধ্যায় ১২

পূর্বদিক থেকে যখন বিদ্যুচ্ছটা চমকিত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে আমিও আমার বাক্য উচ্চারণ করা শুরু করি—যখন বিদ্যুৎ চমকিত হয়, সমগ্র মহাবিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে, এবং সকল নক্ষত্রে একটা রূপান্তর ঘটে। সমগ্র মানব জাতিকে যেন গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। পূর্বদিক থেকে উদ্গত এই আলোকরশ্মির উদ্ভাসের তলায় মানবসম্প্রদায়ের সকল সদস্য তাদের আদি অবয়বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কী করবে তারা বুঝতে পারে না, এবং তাদের কুৎসিত চেহারা কীভাবে লুকাবে ভেবে আরোই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আবার তারা আমার আলো থেকে পালিয়ে পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেওয়া সেই সকল ধাবমান জন্তুর অনুরূপও—কিন্তু তবু তাদের একজনও আমার আলোকছটা থেকে বেরিয়ে অন্তরালে যেতে পারে না। সকল মানুষ বিস্ময়াভিভূত, সবাই অপেক্ষা করছে, সবাই নিরীক্ষণ করছে; আমার আলোর অভ্যাগমের সাথে, সকলে তাদের জন্মের দিনটির জন্য আহ্লাদ করে, এবং একইভাবে তাদের জন্মের দিনটির জন্য অভিসম্পাতও করে। পরস্পরবিরোধী আবেগকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব; আত্ম-ভর্ৎসনার অশ্রু নদী সৃজন করে, এবং প্রবল ধারাস্রোতে বাহিত হয়ে যায়, মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নমাত্র না রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়। আরও একবার, আমার দিন সমগ্র মানবতাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে আনে, আরও একবার মানবজাতিকে জাগিয়ে তুলে মানবতাকে আরও একটি নতুন সূচনা প্রদান করে। আমার হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং, আমার হৃদয়স্পন্দনের তালে-তালে, পর্বত আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, জলরাশি আনন্দে নেচে ওঠে, এবং তরঙ্গমালা শিলাময় প্রবালপ্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ে। আমার হৃদয়ের মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করা কঠিন। আমার দৃষ্টির সামনে অপরিচ্ছন্ন যাবতীয় কিছুকে আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই; অবাধ্যতার সকল পুত্রকে আমি আমার চোখের সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত করে দিতে চাই, অস্তিত্বের মধ্যে তাদের অবস্থানকে আর কখনো তারা দীর্ঘায়িত করবে না। শুধু অতিকায় লাল ড্রাগনের আবাসস্থলেই আমি নব অধ্যায়ের সূচনা করিনি, এই মহাবিশ্বেও আমি নতুন কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। অনতিবিলম্বে, পৃথিবীর রাজ্যসমূহ আমার রাজ্যে পরিণত হবে; শীঘ্রই আমার রাজ্যের হেতু পৃথিবীর রাজ্যগুলি চিরকালের তরে তাদের অস্তিত্ব হারাবে, কারণ ইতিমধ্যেই আমি বিজয় অর্জন করেছি, কারণ আমি জয়ী হয়ে ফিরেছি। পৃথিবীর বুক থেকে আমার কার্যকে মুছে ফেলার আশায় আমার পরিকল্পনাকে বানচাল করার কল্পনাসাধ্য প্রতিটি উপায় অতিকায় লাল ড্রাগন নিঃশেষ করে ফেলেছে, কিন্তু এই চতুর রণকৌশলের কারণে আমি কি নিরুৎসাহ হতে পারি? এর ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা ভীত হয়ে আমি কি মনোবল হারাতে পারি? আকাশে বা পৃথিবীতে কখনো এমন একটিও সত্তা ছিল না যাকে আমি আমার করতলে ধারণ করিনি; এটা আরো কত বেশি সত্য অতিকায় লাল ড্রাগনের ক্ষেত্রে, যা আমার প্রতিতুলনার আধারের ভূমিকা পালনকারী একটি যন্ত্র মাত্র। এটাও কি আমার হাতের দ্বারা নিপূনভাবে পরিচালনযোগ্য একটি সামগ্রী নয়?

মানবজগতে আমার অবতারত্ব লাভের সময়, আমার পথপ্রদর্শন অনুসারে মানবজাতি তাদের অজান্তেই এই দিনটিতে উপনীত হয়েছে এবং অজান্তেই তারা আমায় জানতে পেরেছে। কিন্তু সামনের পথটুকু কীভাবে চলতে হবে এ-বিষয়ে কারো ন্যূনতম ধারণাও নেই, কেউ এ-বিষয়ে অবহিত নয়—আর ওই পথ তাদের কোন অভিমুখে নিয়ে যাবে সে-বিষয়ে তাদের ধারণা তো আরোই কম। কেবল সর্বশক্তিমান যদি তাদের উপর নজর রাখেন তাহলেই কেউ পথের শেষ অবধি হেঁটে যেতে সক্ষম হবে; শুধু পূর্বদিকের বিদ্যুচ্চমকের দ্বারা পথপ্রদর্শিত হলে তবেই কোনো ব্যক্তি আমার রাজ্যের চৌকাঠ অতিক্রম করতে সমর্থ হবে। মানুষদের মধ্যে কখনো এমন কেউ ছিল না যে আমার মুখ দর্শন করেছে, এমন কেউ ছিল না যে পূর্বের দিকচক্রবালে বিদ্যুল্লেখা প্রত্যক্ষ করেছে; আমার সিংহাসন থেকে উচ্চারণ শ্রবণ করেছে এমন মানুষের সংখ্যা আরো কত কম? বস্তুত, আদিম কাল থেকে একটি মানুষও আমার ছবির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেনি; শুধু আজ, এখন আমি যখন পৃথিবীর মাঝে আবির্ভূত হয়েছি, মানুষ আমায় দর্শন করার সুযোগ পেয়েছে। তবু আজও, মানুষ এখনও আমায় জানে না, ওরা কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে এবং আমার কণ্ঠস্বর শোনে, তবু আমার অর্থ অনুধাবন করে না। সকল মানুষই এই রকম। আমার লোকজনের অন্যতম হয়ে, আমার মুখ যখন তোমরা দর্শন করো তখন তোমরা কি অগাধ গর্ব বোধ করো না? আর আমায় জানো না বলে তোমাদের কি শোচনীয় রকমের এক লজ্জা বোধ হয় না? দেহরূপ ধারণ করে মনুষ্যজগতে আবির্ভূত হয়েছি বলে আমি মানুষের মধ্যে পথ চলি এবং মানুষের মধ্যে জীবন যাপন করি। মানবতাকে আমার দেহরূপ দর্শনে সমর্থ করাটাই কেবল আমার লক্ষ্য নয়; আরো গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল মানবতাকে আমায় জানতে সমর্থ করা। অধিকন্তু, আমি আমার অবতাররূপী দেহের মাধ্যমে মানবতাকে তাদের পাপের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করবো; আমার অবতাররূপী দেহের মাধ্যমে আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরাভূত করবো এবং তার ডেরাকে নিশ্চিহ্ন করবো।

পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা যদিও নক্ষত্ররাজির মতোই অগণ্য, তবু তাদের সকলকে আমি আমার নিজের করতলের মতো স্পষ্টভাবে জানি। আর, যদিও আমায় “ভালোবাসে” এমন মানুষের সংখ্যাও সমুদ্রের বালুকণার মতোই অগণিত, কেবল অল্প কয়েকজনই আমার দ্বারা মনোনীত হয়: কেবল তারা যারা উজ্জ্বল আলোর সন্ধান করে, আমায় যারা “ভালোবাসে” তাদের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষকে আমি তার প্রকৃত সামর্থ্যের থেকে বাড়িয়ে মূল্যায়ন করি না, কমিয়েও মূল্যায়ন করি না; বরং মানুষের কাছে আমি তাদের স্বাভাবিক গুণাবলী অনুযায়ীই দাবি করি, আর তাই আমার এমন মানুষকে প্রয়োজন যে আন্তরিকভাবে আমার অন্বেষণ করে, যাতে আমার মানুষ চয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। পর্বতে অসংখ্য বন্য জন্তু আছে, কিন্তু আমার সামনে তারা মেষশাবকের মতোই নিরীহ; তরঙ্গমালার নীচে দুর্জ্ঞেয় সব রহস্য বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু আমার কাছে তারা নিজেদের পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্য সকল বস্তুর মতোই সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে; ঊর্দ্ধাকাশে এমন সব এলাকা আছে যেখানে মানুষ কখনো পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু ওই সকল অগম্য এলাকায় আমি স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাই। আলোর মধ্যে মানুষ কখনো আমায় শনাক্ত করতে পারেনি, শুধুমাত্র অন্ধকারের জগতেই তারা আমায় দেখেছে। বর্তমানে তোমরাও কি ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই অবস্থান করছো না? অতিকায় লাল ড্রাগনের তাণ্ডবের চরমবিন্দুতে আমি আমার কার্য সম্পাদনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দেহরূপ গ্রহণ করেছি। অতিকায় লাল ড্রাগন যখন প্রথমবার তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে, আমি আমার নিজের নামে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। মানবতার রাস্তায় আমি যখন হেঁটে বেড়িয়েছিলাম, একটি সত্তা বা একটি মানুষও চমকে উঠে সজাগ হয়নি, আর তাই আমি যখন অবতাররূপে মানবজগতে এলাম, কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু যখন আমি দেহধারী অবতাররূপে আমার কার্য গ্রহণ করতে শুরু করলাম, মানবতা জাগ্রত হল এবং আমার বজ্রনিনাদী কণ্ঠস্বরে চমকে তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমার পথনির্দেশনার অধীনে তারা তাদের জীবন শুরু করে। আমার লোকের মধ্যে আমি আরেকবার নতুন কার্য আরম্ভ করেছি। ধরাধামে আমার কার্য সমাপন হয়নি এই কথাটা এটা প্রদর্শন করার পক্ষে যথেষ্ট যে, যাদের আমি আমার লোক বলি, আমার হৃদয়ে যেমন মানুষদের আমি চাই তারা তা নয়; কিন্তু তবু তাদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে আমি মনোনীত করি। এর থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে আমি শুধু আমার লোকদের ঈশ্বরের অবতারকে জানতেই সক্ষম করছি না, তাদের পরিশুদ্ধও করছি। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কঠোরতা হেতু, মানুষের এক গরিষ্ঠ অংশ এখনো আমার দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন। তোমরা যদি নিজেদের মোকাবিলা করার, নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা না করো—এসব যদি না করো, তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে আমার ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের পাত্রে পরিণত হবে, পৌল যেভাবে সরাসরি আমার হাত থেকে শাস্তি গ্রহণ করেছিল ঠিক সেইভাবে তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হবে, এর থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই। আমার বাক্য থেকে তোমরা কি কিছু সংগ্রহ করেছো? আগের মতোই আমার অভিপ্রায় গীর্জাকে প্রক্ষালিত করা, যে মানুষকে আমার প্রয়োজন তাদের বিশুদ্ধিকরণ অব্যাহত রাখা, কারণ আমি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি সদা-পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। আমি আমার মন্দিরকে ইন্দ্রধনুর বর্ণসমষ্টি দিয়ে শুধু বর্ণাঢ্যই করবো না, এর বহির্ভাগের সঙ্গে মানানসই এক অভ্যন্তর দিয়ে কলঙ্কহীনভাবে নির্মলও করবো। আমার উপস্থিতিতে তোমাদের সকলের উচিৎ অতীতে তোমরা যা করেছো তা ভেবে দেখা এবং আজ আমার হৃদয়ের যথার্থ পরিতুষ্টি বিধানের সঙ্কল্প নিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মানুষ যে নিছকই আমাকে আমার দেহরূপে চেনে না তা-ই নয়, উপরন্তু সে তার পার্থিব শরীরে বসবাসকারী নিজস্ব সত্তাকে উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বহু বছর ধরে মানুষ আমায় বহিরাগত অতিথি বলে জ্ঞান করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। বহু বার আমার মুখের উপর তারা “তাদের ঘরের দরজা” বন্ধ করে দিয়েছে; কতবার আমার সামনে দাঁড়িয়ে তারা আমায় গ্রাহ্য করেনি; বহুবার অন্য লোকজনের মাঝে তারা আমায় পরিত্যাগ করে গেছে; কতবার শয়তানের সম্মুখে তারা আমায় অস্বীকার করেছে; এবং বহু বার, তাদের কলহপ্রিয় জিহ্বার দ্বারা তারা আমায় আক্রমণ করেছে। তবু আমি মানুষের দুর্বলতার হিসাব রাখি না, বা তাদের অবাধ্যতার কারণে দাঁতের বিনিময়ে দাঁতও দাবি করি না। আমি শুধু তাদের দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্য তাদের অসুস্থতার উপর ঔষধ প্রয়োগ করেছি, এই ভাবে তাদের হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছি, যাতে তারা আমায় জেনে উঠতে পারে। আমি যা কিছু করেছি তার সবই কি মানবতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, মানবতাকে জীবন যাপনের একটা সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়? মানুষের পৃথিবীতে আমি অনেক বার এসেছি, কিন্তু আমি আমার নিজের চেহারায় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম বলে মানুষ আমাকে কোনো সম্মান দেয়নি; পরিবর্তে, প্রত্যেকে নিজে যা ভালো মনে করেছে তা-ই করেছে এবং নিজের জন্য সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে। তারা তো জানেই না যে স্বর্গসমূহের নীচের প্রত্যেকটি রাস্তা আমার হাত থেকেই যে বিনির্গত হয়! স্বর্গসমূহের নীচের প্রত্যেকটি বস্তু যে আমার আমার আদেশ সাপেক্ষ তার কী-ই বা তারা জানে! তোমাদের মধ্যে কে তোমাদের হৃদয়ে ক্ষোভ পোষণ করার দুঃসাহস করো? তোমাদের মধ্যে কে লঘুভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দুঃসাহস করে? আমি কেবল নিরুচ্চারে মানবতার মাঝে আমার কার্য সম্পাদন করে আসছি—শুধু এইটুকুই। আমার অবতাররূপ ধারণ কালে আমি যদি মানুষের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতি না দেখাতাম, তাহলে শুধুমাত্র আমার অবতারের কারণেই সমগ্র মানবতা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যেতো, এবং ফলস্বরূপ মৃতস্থানে পরিণত হতো। একমাত্র আমি নিজেকে নিরভিমান ও লুক্কায়িত রেখেছি বলে মানবতা বিপর্যয় এড়াতে পেরেছে ও আমার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে, এবং এইভাবে বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছে। আজকের দিনে পৌঁছানোটা কত কঠিন ছিল সে-বিষয়ে সচেতন থেকে তোমাদের কি অনাগত আগামীকালকে আরো বেশি যত্ন-সহকারে লালন করা উচিৎ নয়?

মার্চ ৮, ১৯৯২


অধ্যায় ১৩

আমার বাক্য ও উচ্চারণসমূহের মধ্যে আমার বেশ কিছু অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মানুষ এগুলির বিষয়ে অনবহিত ও উপলব্ধিহীন; তারা কেবল বহিরঙ্গ থেকে আমার বাক্যকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে, আমার বাক্যসমূহের ভিতর তারা আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে বা আমার ইচ্ছাকে অনুধাবন করতে পারে না। আমার বক্তব্য পরিষ্কার হলেও, এমন কে আছে যে তা উপলব্ধি করতে পারে? সিয়োন থেকে আমি মানবজাতির মাঝে আগত হয়েছি। যেহেতু নিজেকে আমি সাধারণ মানুষের বেশে ও মানুষ হিসাবে সজ্জিত করেছি, সেহেতু মানুষ কেবল আমার বাহ্যিক অবয়বকেই জানতে পারে—কিন্তু আমার অভ্যন্তরে নিহিত জীবনকে তারা জানে না, এবং আত্মার ঈশ্বরকেও তারা সনাক্ত করতে পারে না, তারা শুধু দৈহিক মানুষটিকেই জানে। স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর কি তোমাদের তাঁকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার অনুপযুক্ত হতে পারেন? স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর কি তোমাদের তাঁকে “ব্যবচ্ছেদ” করার প্রচেষ্টার অনুপযুক্ত হতে পারেন? সমগ্র মানবজাতির বিকৃতিকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু তাদের দুর্বলতার জন্য আমি অনুকম্পা বোধ করি। একই সঙ্গে আমি সমগ্র মানবজাতির পুরাতন প্রকৃতির সাথে মোকাবিলা করছি। চিনদেশে আমার একজন লোক হিসাবে তোমরাও কি মানবজাতির অংশবিশেষ নও? আমার সকল লোকজন ও আমার সকল সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ, সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্য থেকে আমার মনোনীত মানুষদের মধ্যে, তোমরা নিম্নতম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই, তোমাদের জন্য আমি সর্বাধিক শক্তি, সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। তারপরেও কি তোমরা আজকের এই আশীর্বাদধন্য জীবন উপভোগে আকাঙ্খী নও? এখনও কি তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং নিজ-নিজ সংকল্পনায় প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের হৃদয়কে কঠোর করছো? আমার নিরবচ্ছিন্ন করুণা ও ভালোবাসা না থাকলে সমগ্র মানবজাতি বহু পূর্বেই শয়তানের হাতে কয়েদ হয়ে তার মুখগহ্বরে “খাদ্যের সুস্বাদু টুকরো”-তে পরিণত হতো। আজ, সকল লোকের মধ্যে যারা প্রকৃতই আমার দরুন নিজেদের ব্যয় করে এবং প্রকৃতই আমায় ভালোবাসে, তারা এখনো এতো অপ্রতুল যে একহাতের আঙুলে-ই তাদের গুনে ফেলা যায়। আজ, “আমার লোক” অভিধাটি কি তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে? তোমাদের বিবেক কি পূর্ণতই হিমশীতল হয়ে পড়েছে? যে মানুষকে আমার প্রয়োজন তোমরা কি সত্যই সেই মানুষ হয়ে ওঠার যোগ্য? অতীতের কথা ভেবে দেখো, এবং পুনরায় বর্তমানের দিকে তাকাও—তোমাদের মধ্যে কে আমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করেছো? তোমাদের মধ্যে কে আমার অভিপ্রায়ের প্রতি প্রকৃত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেছো? আমি তোমাদের প্রোৎসাহিত না করলে, তোমরা এখনো জাগ্রত হতে না, এখনো তোমরা যেন হিমায়িত, যেন শীতঘুমে নিরত রয়ে যেতে।

বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার মধ্যে মানুষ আমার ক্রোধকে প্রত্যক্ষ্ করে; তিমিরবরণ মেঘের পতনোন্মুখ উদ্দামতার মাঝে অভিভূত ও আতঙ্কিত মানুষ কোথায় পালাবে বুঝে ঊঠতে পারে না, যেন বজ্র ও বৃষ্টি তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভেবে তারা সন্ত্রস্ত। তারপর, ঘূর্ণায়মান তুষারঝঞ্ঝা বায়ুতাড়িত হয়ে সরে গেলে, তাদের মেজাজ পুনরায় স্বচ্ছন্দ ও লঘু হয়ে ওঠে, এবং তখন প্রকৃতির মনোহর শোভায় তারা পুলকিত বোধ করে। কিন্তু, এমনতর কোনো মুহূর্তে, মানুষের প্রতি যে সীমাহীন ভালোবাসা আমি পোষণ করি, তাদের মধ্যে কে তা অনুভব করেছে? তাদের অন্তরে আমার মূর্তিই কেবল অধিষ্ঠিত রয়েছে, কিন্তু নেই আমার আত্মার সারসত্য: মানুষ কি প্রকাশ্যে আমায় অমান্য করছে না? ঝঞ্ঝা বিদায় নেওয়ার পর সমগ্র মানবজাতি যেন নবায়িত হয়েছে; যেন, চরম ক্লেশভোগের মধ্য দিয়ে পরিমার্জিত হওয়ার পর, তারা আবার আলোক ও জীবন ফিরে পেয়েছে। তোমরাও কি আমি যে আঘাত হেনেছি তা সহ্য করার পর আজকের দিনে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করোনি? কিন্তু, আজকের দিন চলে গিয়ে যখন আগামীকাল উপনীত হবে, তখন কি তোমরা কি বর্ষণের পরবর্তীকালীন এই বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে? পরিমার্জনের পরবর্তীকালীন সমর্পণ অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হবে? আজকের আনুগত্য কি তোমরা ধরে রাখতে পারবে? তোমাদের আজকের আত্মনিবেদন কি অবিচল ও অপরিবর্তনশীল রইতে পারবে? এ কী এমন কোনো চাহিদা যা মানুষের পূরণ করার সাধ্যের অতীত? প্রতিদিন আমি মানবজাতির মাঝে বাস করি, তাদের সঙ্গে একসাথে, তাদের মাঝেই, আমি কাজ করি, তবু কেউ কোনোদিন তা লক্ষ্য করেনি। আমার আত্মার পথনির্দেশনা না পেলে সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে কে-ই বা এখনো, এই বর্তমান সময়েও, টিকে থাকতো? আমি যখন বলি যে আমি মানুষের সাহচর্যে জীবনযাপন ও আচরণ করি, আমি কি অতিশয়োক্তি করছি? অতীতে আমি বলেছিলাম, “আমি মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টি করেছি, এবং সকল মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছি, ও তাদের নির্দেশ দান করেছি”; বিষয়টি বাস্তবে কি ঠিক তা-ই ছিল না? এমন কি হতে পারে যে এসকল বিষয়ে তোমাদের অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত নয়? সামান্য “সেবা-প্রদানকারী” শব্দটি ব্যাখ্যা করতে তোমাদের সারাটা জীবন লেগে যাবে। প্রকৃত অনুভব ছাড়া একজন মানুষ কখনোই আমায় জানতে পারবে না—আমার বাক্যের মাধ্যমে তারা কখনোই আমাকে জানতে সক্ষম হবে না। অবশ্য, আজ, আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের মধ্যিখানে এসে উপস্থিত হয়েছি—এতে কি তোমাদের উপলব্ধির করার ক্ষেত্রে আরো সুবিধা হবে না? আমার অবতারত্ব কি একই সঙ্গে তোমাদের পরিত্রাণও নয়? আমি আমার স্বীয় ছবিতে যদি মানবজাতির মাঝে অবতরণ না করতাম, সমগ্র মানবসম্প্রদায় অনেকদিন আগেই পূর্বধারণার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে যেতো, যা শয়তানের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার শামিল, কারণ তুমি যাতে বিশ্বাস করো তা নিছক শয়তানের প্রতিমূর্তি, এবং এর সাথে স্বয়ং ঈশ্বরের কোনো সংযোগই নেই। এ কি আমার পরিত্রাণ নয়?

শয়তান যখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, আমি তার উন্মত্ত হিংস্রতার হেতু সবেগে পশ্চাদগমন করি না, বা তার কদর্যতার কারণে ভীতও হই না: আমি কেবল তাকে উপেক্ষা করি। শয়তান আমায় যখন প্রলোভিত করে, আমি তার চালাকি ধরে ফেলি, ফলে, লজ্জায় ও অপমানে, সে সন্তর্পণে পালিয়ে যায়। শয়তান যখন আমার সঙ্গে লড়াই করে আমার মনোনীত লোকদের ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে, আমি তখন আমার দেহরূপ ধারণ করে তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই; এবং দেহরূপে আমি আমার লোকদের পরিপোষণ ও পরিচালন করি, যাতে তারা সহজে অধঃপতিত না হয় বা হারিয়ে না যায়, এবং পথের প্রতিটি পদক্ষেপে আমি তাদের পথপ্রদর্শন করি। এবং যখন শয়তান পরাজয় স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করবে, তখন আমার লোকদের কাছ থেকে আমি মহিমা অর্জন করবো, এবং আমার লোকেরা আমার সুদৃশ্য ও সন্দেহাতীত সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর, যাদের বৈপরীত্যে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মহিমা উজ্জ্বলতর হয়, তাদের গ্রহণ করে আমি চূড়ান্তভাবে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবো। এ-ই হল আমার পরিকল্পনা; এ-ই হল আমার কার্য। তোমাদের জীবনে, এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন তুমি এমনতরো এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে: তখন কি তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে শয়তানের হাতে বন্দী হতে দেবে, নাকি আমাকে তোমায় অর্জন করার সুযোগ দেবে? এ হল তোমার নিজের অদৃষ্ট, এবং এ বিষয়ে তোমায় সযত্নে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

রাজ্যের জীবন হল মানুষের ও স্বয়ং ঈশ্বরের জীবন। সমগ্র মানবতা আমার প্রযত্ন ও সুরক্ষার অধীনে অবস্থান করে, এবং সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের সঙ্গে মরণপন সংগ্রামে রত। এই অন্তিম যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য, চিরতরে অতিকায় লাল ড্রাগনের বিলয়সাধনের উদ্দেশ্যে, সকল মানুষকে তাদের সমগ্র সত্তা আমার রাজ্যে, আমার নিমিত্ত, উৎসর্গ করতে হবে। এখানে “রাজ্য” বলতে সেই জীবনের বিষয়ে বলা হচ্ছে যা দেবত্বের প্রত্যক্ষ শাসনে যাপিত হয়, যেখানে আমি সমগ্র মানবজাতির পরিপালক, যে মানবজাতি সরাসরি আমার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, যাতে তাদের জীবন, তখনো পার্থিব জীবন হলেও, প্রতিভাত হয় স্বর্গীয় জীবন হিসাবে—তৃতীয় স্বর্গের জীবনের প্রকৃত বাস্তবায়ন হিসাবে। দেহরূপে থাকলেও, দেহের দ্বারা আমি সীমাবদ্ধ নই। তাই তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে বহুবার আমি মানুষের মধ্যে এসেছি, এবং বহুবার মানুষের মাঝে পথ চলতে চলতে আমি তাদের প্রশস্তিবাক্য উপভোগ করেছি; মানুষ কখনো আমার অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন না হওয়া সত্ত্বেও, আমি এই ভাবেই আমার কার্য সম্পন্ন করে চলি। আমার বাসস্থানে, যে স্থানে আমি প্রচ্ছন্ন রয়েছি—তা সত্ত্বেও, যা আমার বাসস্থান, সেখানে, আমি আমার সকল শত্রুকে পরাভূত করেছি; আমার বাসস্থানে, আমি পৃথিবীর বুকে বসবাস করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি; আমার বাসস্থান থেকে, মানুষের প্রতিটি বাক্য ও ক্রিয়াকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, এবং সমগ্র মানবজাতিকে আমি সুরক্ষিত রাখছি ও পরিচালিত করছি। আমার অভিপ্রায়ের প্রতি যদি মানুষ সমবেদনা অনুভব করতে পারে, সেই সূত্রে যদি তারা আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে এবং আমায় আনন্দ দিতে পারে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সমগ্র মানবজাতিকে আশীর্বাদ করবো। মানুষের উদ্দেশ্যে এ-ই কি আমার অভিলাষ নয়?

মানবজাতি যেহেতু অচেতন হয়ে আছে, একমাত্র আমার বজ্রনির্ঘোষই তাদেরকে তাদের স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তোলে। এবং যখন তারা চোখ মেলে চায়, শীতল দীপ্তির এই তরঙ্গাঘাত তাদের অনেকের আঁখিপটে আঘাত হানে, ফলে তারা তাদের দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, এবং বুঝতে পারে না যে কোথা থেকে তারা এসেছে, কোথায়ই বা তারা যাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ লেজার রশ্মিসন্নিভ এই আলোকচ্ছটায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ঝঞ্ঝার পদতলে দুমড়ে-মুচড়ে লুটিয়ে পড়ে, প্রবল জলস্রোতের অভিঘাতে তাদের দেহ ভেসে যায়, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যারা টিকে যায়, তারা অবশেষে আলোকের মাঝে আমার মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখতে পায়, এবং তখনই একমাত্র তারা আমার বাহ্যিক চেহারার কিছুটা জানতে পারে, এবং সেটুকু জেনেই তারা আর আমার মুখের দিকে সরাসরি তাকানোর স্পর্ধা পায় না, গভীর ভয় পায় যে তেমন করলে আমি পুনরায় তাদের শরীরের উপর আমার শাস্তি ও অভিশাপের আঘাত হানবো। কত মানুষ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ ও কাতর বিলাপ করে; কত মানুষ হতাশায় ভেঙে পড়ে; কত মানুষ রক্তবন্যা বইয়ে দেয়; কত মানুষ শবদেহে পরিণত হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে ভেসে যায়; কত মানুষ, আলোকের মাঝে তাদের নিজস্ব স্থান খুঁজে পেয়ে, সহসা তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করে এবং তাদের দীর্ঘকালীন দুঃখময়তার কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করে। সেই আলোকের প্রকোপে বাধ্য হয়ে তাদের অশুচিতা কবুল করে, এবং নিজেদের সংশোধন করার সঙ্কল্প নেয়। কত মানুষ, অন্ধ হয়ে গিয়ে, ইতিমধ্যেই বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে, এবং পরিণামে, আলোকের প্রতি লক্ষ্য করার কোনো মানসিকতা তাদের আর নেই, এবং এইভাবে, নিশ্চল হয়ে বসে তারা তাদের অন্তিম পরিণতির অপেক্ষায় দিন গুনছে। এবং কত মানুষ জীবনের পাল উত্তোলিত করে ধরছে এবং আলোকের পথনির্দেশনার অধীনে অধীর আগ্রহে তারা তাদের আগামীকালের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান। … আজ, মানবজাতির মধ্যে কে এমনতরো অবস্থায় বিদ্যমান নয়? কে আমার আলোকের মধ্যে অবস্থান করে না? এমনকি যদি তুমি বলবানও হও, কিম্বা যদি তুমি নিতান্তই দুর্বলও হও, কেমন করে আমার আলোকের অভ্যুদয়কে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে?

মার্চ ১০, ১৯৯২


অধ্যায় ১৪

যুগযুগান্ত ধরে আজ অবধি, কোনো মানুষ রাজ্যে প্রবেশ করেনি, আর তাই কেউই রাজ্যের যুগের অনুগ্রহ উপভোগ করেনি, বা রাজ্যের রাজাকে দেখেও নি। আমার আত্মার প্রদীপ্তির নীচে অনেক মানুষ রাজ্যের সৌন্দর্যের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা সত্য, কিন্তু তারা শুধু এর বাহ্যিক রূপকে জানে, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানে না। আজ, রাজ্য যখন পৃথিবীর বুকে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, এর দ্বারা সঠিক কী সম্পন্ন করা হবে, বা রাজ্যের যুগ চলাকালীন মানুষকে পরিশেষে কোন জগতে নিয়ে যাওয়া হবে, অধিকাংশ মানুষ এখনও তা জানে না। আমার আশঙ্কা, এ বিষয়ে প্রত্যেকেই এক বিভ্রান্তিময় অবস্থায় রয়েছে। রাজ্যের সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের দিনটি এখনো পুরোপুরি আসেনি বলে সকল মানুষ হতবুদ্ধি, এবং বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে অসমর্থ। রাজ্যের যুগের সাথে সাথে দেবত্বে আমার কার্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়, এবং রাজ্যের যুগের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাতের সাথে সাথে আমার স্বভাব মনুষ্যলোকের কাছে আনুক্রমিকভাবে স্ব-প্রকাশিত হতে আরম্ভ করছে। অতএব, ঠিক এই মুহূর্তেই, পবিত্র তূর্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিনাদিত হতে শুরু করে, সকলের কাছে উদ্ঘোষিত হতে আরম্ভ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে আমি যখন আমার ক্ষমতা গ্রহণ করবো এবং রাজ্যের নৃপতি হয়ে শাসন করবো, আমার সকল লোকজনকে ধীরে ধীরে আমি সম্পূর্ণ করে তুলবো। যখন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও রূপায়িত হবে, এবং তখনই আমি রূপান্তরিত হবো ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখীন হতে ঘুরে দাঁড়াবো। সেই সময়, সকল মানুষ আমার মহিমান্বিত মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করবে, এবং আমার প্রকৃত মুখভাব চাক্ষুষ করবে। বিশ্ব সৃজনের পর থেকেই, শয়তান কর্তৃক মানুষের বিকৃতি থেকে শুরু করে তাদের আজকের অনাচারের এই ব্যাপ্তি পর্যন্ত, তাদের ভ্রষ্ট আচরণের কারণেই, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি ক্রমাগত আরো বেশি প্রচ্ছন্ন ও উত্তরোত্তর আরো বেশি দুর্জ্ঞেয় হয়ে ঊঠেছি। মানুষ কখনো আমার প্রকৃত মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করেনি, এবং কখনো আমার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেনি। কেবল জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির মধ্যেই মানুষের কল্পনায় একটা “আমি” রয়ে গেছে। সেই কারণেই আমি মানুষের মননে উপস্থিত এই “আমি”-র সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মানুষের কল্পনার সাথে—অর্থাৎ, মানুষের পূর্ব ধারণার সাথে—সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠি, যাতে এতো বছর ধরে যে “আমি”-কে তারা মনে পোষণ করে এসেছে, তার গতিক আমি বদলে দিতে পারি। আমার কার্যের এই হল নীতি। একজন মানুষও তা সম্যকরূপে জানতে সক্ষম হয়নি। যদিও মানুষ আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়েছে, এবং আমার আরাধনা করতে সামনে এসেছে, কিন্তু আমি এহেন মানবীয় আচরণ উপভোগ করি না, কারণ মানুষ তাদের অন্তরে আমার নয়, আমি ভিন্ন অন্য কারো প্রতিমূর্তি ধারণ করে। তাই, আমার স্বভাবের বিষয়ে তাদের উপলব্ধিতে খামতি আছে বলে, মানুষ আমার প্রকৃত মুখচ্ছবি আদৌ শনাক্ত করে না। ফলস্বরূপ, তাদের যখন মনে হয় যে তারা আমায় প্রতিরোধ করেছে বা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করেছে, তখনো আমি না দেখার ভান করি—আর সেই কারণেই, তাদের স্মৃতিতে, হয় আমি এমন এক ঈশ্বর যিনি শাস্তি প্রদান করার পরিবর্তে মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, নয়তো আমি স্বয়ং ঈশ্বর যাঁর নিজের বাক্যের প্রতিই কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এসবই মানুষের চিন্তা সঞ্জাত কল্পনা, এবং বাস্তবের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

দিনের পর দিন আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করি, এবং বিনীতভাবে নিজেকে আমার বাসস্থানে প্রচ্ছন্ন রেখে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করি ও মানুষের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করি। কেউ কখনো যথার্থই নিজেকে আমার কাছে নিবেদন করেনি; কেউ কখনো সত্যের অন্বেষণ করেনি। কর্তব্যবোধ থেকে কেউ কখনো আমার প্রতি চালিত হয়নি, বা আমার কাছে সঙ্কল্প করে তার কর্তব্যে অবিচল থাকেনি। কেউ কখনো আমায় তার মধ্যে বসবাস করতে দেয়নি, বা আমাকে মানুষের নিজের জীবনের সমান মূল্যবান জ্ঞানও করেনি। ব্যবহারিক বাস্তবতার মধ্যে কেউ কখনো আমার সম্পূর্ণ দেবত্বকে প্রত্যক্ষ করেনি; স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কেউ কখনো আগ্রহী ছিল না। জলরাশি যখন সমস্ত মানুষকে আগাগোড়া গ্রাস করে নেয়, সেই আবদ্ধ জল থেকে আমি তাদের উদ্ধার করে নতুন করে বাঁচার সুযোগ দিই। মানুষ যখন তাদের বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, মৃত্যুর কিনারা থেকে আমি তাদের টেনে তুলি, তাদের এগিয়ে চলার সাহস দিই যাতে আমাকে তারা তাদের অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। মানুষ যখন আমায় অমান্য করে, তখন আমি সেই অবাধ্যতার ভিতর থেকেই তাদেরকে আমায় জানতে দিই। মানুষের পুরাতন প্রকৃতি ও আমার করুণার কথা বিবেচনা করে, মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে আমি তাদের অনুশোচনা করার ও নতুন করে শুরু করার সুযোগ দিই। যখন তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়, তাদের শরীরে কেবল শেষ শ্বাসবায়ুটুকু অবশিষ্ট থাকলেও আমি তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনি, তাদের শয়তানের চালাকির শিকার হতে দিই না। কতবার মানুষ আমার হস্ত প্রত্যক্ষ করেছে, কতবার তারা আমার দয়ার্দ্র মুখভঙ্গিমা ও সহাস্য মুখমণ্ডল চাক্ষুষ করেছে, এবং কতবার তারা আমার মহিমা ও ক্রোধ দর্শন করেছে। যদিও মানুষ আমায় কখনো জানেনি, তবু তাদের দুর্বলতাকে আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্রোধান্বিত হওয়ার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করি না। মানুষের দুঃখকষ্ট অনুভব করেছি বলে মানুষের দুর্বলতার প্রতি আমি সহমর্মিতা বোধ করতে পারি। কেবলমাত্র মানুষের আনুগত্যহীনতা ও কৃতঘ্নতার দরুনই আমি তাদের বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তিবিধান করি।

মানুষ যখন ব্যস্ত আমি তখন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখি, এবং তাদের অবসর সময়ে নিজেকে প্রকাশ করি। মানুষ কল্পনা করে যে আমি সর্বজ্ঞ; মানুষ মনে করে আমি সেই স্বয়ং ঈশ্বর যিনি সকল যাচ্ঞা পূরণ করেন। তাই, অধিকাংশ মানুষ কেবল ঈশ্বরের সহায়তার খোঁজে আমার সম্মুখে আসে, আমাকে জানার কোনো আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে না। তীব্র রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে মানুষ জরুরি ভিত্তিতে আমার সাহায্যের ভিক্ষা চায়। দুর্ভোগের সময় তাদের যন্ত্রণার কথা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তারা আমায় ভরসা করে জানায়, ভাবে বুঝি যত তেমন করবে, তত তাদের দুঃখমোচন ঘটবে। কিন্তু, স্বস্তিপূর্ণ অবস্থাতেও আমায় ভালোবাসতে সক্ষম এমন একজন মানুষও আমি দেখিনি; সুখ ও শান্তির সময় একজন মানুষও আমায় তাদের আনন্দের ভাগীদার করে নিতে হাত বাড়িয়ে দেয়নি। যখন তাদের ছোট্ট পরিবার সুস্থ ও সুখী, তখন মানুষ অনেক আগেই আমায় একপাশে নিক্ষেপ করেছে, বা আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ঘরে ঢুকতে বারণ করেছে যাতে তারা তাদের পরিবারের আশীর্বাদধন্য আনন্দ উপভোগ করতে পারে। মানুষের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ; এত সংকীর্ণ যে এমনকি আমার মতো প্রেমময়, করুণাঘন, এবং অভিগম্য এক ঈশ্বরকে স্বীকার করতেও তা অক্ষম। তাদের আনন্দমুখর হাস্যকলরবের সময় বহুবার আমি মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছি; মানুষ যখন হোঁচট খেয়েছে তখন কতবার তারা খঞ্জের যষ্টির মতো আমার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে; রোগভোগী মানুষেরা কতবার আমাকে ডাক্তারের ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছে। মানুষ কত নিষ্ঠুর! তারা নিতান্তই যুক্তিবোধহীন ও নৈতিকতাশূন্য। এমনকি মানুষকে যে অনুভূতিগুলির অধিকারী বলে মনে করা হয়, সেগুলি-ও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না; প্রায় আদ্যন্তই তাদের মধ্যে মানবিকতার লেশমাত্র নেই। অতীতের কথা চিন্তা করে দেখো, এবং বর্তমানের সাথে তা তুলনা করো: তোমাদের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন ঘটছে? তোমাদের অতীতের কিছু বিষয়কে তোমরা পরিহার করেছো কি? নাকি অতীতকে প্রতিস্থাপিত করতে এখনো বিলম্ব আছে?

আমি পর্বতশ্রেণী ও নদী উপত্যকা অতিক্রম করে গিয়েছি, মানবজগতের উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মানুষের মাঝে আমি ভ্রাম্যমাণ থেকেছি, এবং বহু বছর আমি মানুষের মাঝে বসবাস করেছি, তবু মনে হয়, মানুষের স্বভাবের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং মানুষের সাবেক প্রকৃতি যেন তাদের মধ্যে মূলবদ্ধ তথা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। আর কোনোদিন তারা সেই পুরাতন প্রকৃতি বদলাতে পারবে না; এর আদি বুনিয়াদের উপর তারা কেবল কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি করে। প্রবচনে যেমন বলে, উপাদানে কোনো বদল হয়নি, কিন্তু আকার আমূল বদলে গেছে। মনে হয় সকল মানুষ যেন আমায় বোকা বানানোর আর আমার চোখে ধন্দ লাগানোর চেষ্টা করছে, যাতে প্রতারণাপূর্বক তারা আমার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে। মানুষের চালাকির আমি তারিফ করি না, বা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করি না। ক্রোধে ফেটে পড়ার পরিবর্তে বরং আমি দেখেও না-দেখার মনোভাব অবলম্বন করি। আমার পরিকল্পনা হল মানুষকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি স্বাধীনতা দেওয়া, এবং, তারপর, সকল মানুষের একত্রে মোকাবিলা করা। সকল মানুষই যখন অপদার্থ দুরাত্মা, যারা নিজেদের ভালোবাসে না এবং নিজেদের আদৌ লালন করে না, তাহলে কেনই বা পুনরায় করুণা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য আমায় তাদের প্রয়োজন হবে? ব্যত্যয়হীনভাবে মানুষ নিজেদেরকে জানে না, এবং, নিজেদের মূল্য ঠিক কতটুকু, তা-ও তাদের জানা নেই। তাদের উচিত ওজন নেওয়ার জন্য নিজেদের দাঁড়িপাল্লায় চড়ানো। মানুষ আমার প্রতি কোনো কর্ণপাত করে না, তাই আমিও তাদের গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করি না। আমার প্রতি তারা কোনো মনোযোগ দেয় না, তাই আমারও তাদের নিমিত্ত এত বেশি পরিশ্রম করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থা কি উভয়ের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় নয়? আমার লোকসকল, এইগুলি কি তোমাদেরই চিত্রিত করে না? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে সংকল্প গ্রহণ করে পরবর্তীকালে তা বর্জন করেনি? দণ্ডে দণ্ডে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, কে-ই বা আমার সম্মুখে দীর্ঘমেয়াদী সংকল্প গ্রহণ করে? মানুষ সর্বদা তাদের স্বস্তির সময় আমার সম্মুখে এসে সংকল্প গ্রহণ করে, আর দুর্ভোগের সময় সেই সকলকিছুকে খারিজ করে দেয়; তারপর, পরবর্তীকালে, তারা নিজেদের মানসিক দৃঢ়তা পুনরুদ্ধার করে তা আমার সম্মুখে পুমঃস্থাপিত করে। আমি কি এতোই অশ্রদ্ধাভাজন যে আবর্জনার স্তূপ থেকে মানুষের কুড়িয়ে আনা এই বাতিল জিনিসপত্র স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করবো? কম মানুষই তাদের সংকল্পে অবিচল থাকে, শুদ্ধাত্মা মানুষ কমই রয়েছে, এবং মুষ্টিমেয় মানুষই তাদের মহার্ঘতম বস্তুটি উৎসর্গ হিসাবে আমায় নিবেদন করে। তোমরা সকলেই কি একই প্রকারের নও? রাজ্যে আমার লোকজনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তোমরা যদি তোমাদের কর্তব্যে অচঞ্চল থাকতে অসমর্থ হও, তাহলে তোমরা আমার দ্বারা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হবে!

মার্চ ১২, ১৯৯২


অধ্যায় ১৫

সকল মানুষই আত্মজ্ঞানহীন প্রাণী, এবং তারা নিজেদের জানতে অক্ষম। তবু, অন্য সকলকে তারা তাদের হাতের তালুর মতো চেনে, যেন অন্যেরা যা কিছু করেছে বা বলেছে প্রথমে তা তাদের দ্বারা, তাদের ঠিক সামনেই, “নিরীক্ষিত” হয়েছে, এবং তা ঘটেছে তাদের অনুমতিক্রমেই। ফলে, দেখে মনে হয় বুঝি তারা বাকি সকলের একেবারে মনস্তাত্বিক অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুরই পুরোপুরি মাপজোখ করে ফেলেছে। সমস্ত মানুষই এরকম। যদিও আজ তারা রাজ্যের যুগে প্রবেশ করেছে, তবু তাদের প্রকৃতি রয়ে গিয়েছে অপরিবর্তিতই। এখনও তারা আমার সম্মুখে আমি যা করি তা-ই করে, কিন্তু আমার অলক্ষ্যে তারা তাদের নিজস্ব অনন্য “কাজকারবার” চালানো শুরু করে দেয়। কিন্তু, পরবর্তীকালে, আমার সামনে যখন এসে দাঁড়ায়, তখন যেন তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ, আপাতদৃষ্টিতে ধীরস্থির ও অকুতোভয়, প্রশান্ত মুখাবয়ব ও সুস্থিত হৃদস্পন্দন সমন্বিত। সম্যকভাবে এই বিষয়টিই কি মানুষকে এতো ঘৃণার্হ করে তোলে না? কত মানুষ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে—আমার সামনে একটা, আর অন্যটা আমার আড়ালে। তাদের কতজন আমার সামনে যখন থাকে তখন সদ্যোজাত মেষশাবকের মতো আচরণ করে, কিন্তু আমার পশ্চাতে তারা ভয়ঙ্কর বাঘে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে পাহাড়ে পাহাড়ে উৎফুল্লচিত্তে উড়ে বেড়ানো ছোট্ট পাখিদের মতো আচরণ করে। আমার সম্মুখে কত মানুষ উদ্দেশ্য ও সংকল্প প্রদর্শন করে। কত মানুষ আমার বাক্যের সন্ধানে তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে আমার সম্মুখে সমাগত হয়, কিন্তু আমার আড়ালে গেলেই, বাক্যগুলির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে, যেন আমার উচ্চারণগুলি ছিল বোঝাবিশেষ। কতবার, মনুষ্যজাতিকে আমার শত্রুর দ্বারা ভ্রষ্ট হতে দেখে, মানুষের উপর ভরসা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। কতবার, সাশ্রুনয়নে মার্জনাভিক্ষা করতে তাদের আমার সম্মুখে উপনীত হতে দেখে, আমি তবু, তাদের আত্মমর্যাদার অপ্রতুলতা ও জেদী সংশোধনাতীততার কারণে, ক্রোধে তাদের কার্যকলাপের দিকে চক্ষু উন্মীলন করেও দেখিনি, এমনকি, যখন তাদের হৃদয় অকৃত্রিম ও তাদের অভিপ্রায় আন্তরিক, তখনও। কতবার, আমার সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে মানুষকে আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখেছি, যাদের, আমার সম্মুখে, মনে হয় যেন আমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ, যেন এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা আস্বাদন করছে। কতবার, আমার মনোনীত লোকদের অপাপবিদ্ধতা, প্রাণবন্ততা, ও প্রেমার্হতা প্রত্যক্ষ করার পরেও, কীভাবে আমি এগুলির দরুন পরম পরিতোষ বোধ না করে পারতাম? মানুষ জানে না কীভাবে আমার করতলগত তাদের জন্য পূর্বনির্ধারিত আশীর্বাদকে উপভোগ করতে হয়, কারণ “আশীর্বাদ” ও “যন্ত্রণাভোগ” বলতে সঠিক কী বোঝায় উভয়ের অর্থই তারা বোঝে না। এই কারণেই, আমার জন্য তাদের অন্বেষণে মানুষ আদৌ আন্তরিক নয়। যদি আগামীদিনের অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমাদের মধ্যে কোনজন বায়ুতাড়িত তুষারের মতো বিশুদ্ধ এবং জেড পাথরের মতো নিষ্কলঙ্ক হতে? এমন কি হতে পারে যে আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা নিছক এমন কিছু, যা সুস্বাদু কোনো আহারের সঙ্গে, উৎকৃষ্ট মানের একপ্রস্থ পোশাকের সাথে, বা পর্যাপ্ত বেতনবিশিষ্ট উচ্চ পদমর্যাদার কোনো চাকুরির সাথে বিনিময় করা যায়? তোমার প্রতি অন্যদের ভালোবাসা দিয়ে কি একে বিনিময় করা যায়? এমন কি যথার্থই হতে পারে যে চলতি বিচারগুলি আমার প্রতি তাদের প্রেমকে পরিত্যাগ করতে মানুষকে প্ররোচিত করবে? যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের কারণে তারা কি আমার আয়োজনের ব্যাপারে নালিশ জানাবে? আমার মুখগহ্বরে যে শাণিত তরবারি রয়েছে, কেউ কখনো তার যথাযথ সমাদর করেনি: যে অনিবার্য ফলশ্রুতি তা ধারণ করে তা উপলব্ধি না করে তারা শুধু তার উপরিগত অর্থটুকুই জানে। মানুষ যদি প্রকৃতই আমার তরবারির তীক্ষ্ণতা অনুভব করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা ইঁদুরের মতো ক্ষিপ্রবেগে ছুটে তাদের বিবরে আশ্রয় নিতো। তাদের সাড়হীনতার কারণে, মানুষ আমার বাক্যের প্রকৃত অর্থের কিছুই উপলব্ধি করে না, আর তাই আমার উচ্চারণগুলি যে কত নিদারুণ, কিংবা মানুষের প্রকৃতির ঠিক কতখানি তা প্রকাশ করে, এবং ঐ বাক্যগুলির দ্বারা তাদের নিজেদের অনাচার কতমাত্রায় বিচার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এই কারণেই, আমার বক্তব্যের বিষয়ে তাদের অসম্পূর্ণ ধারণার দরুন, অধিকাংশ মানুষ এক ঐকান্তিকতাহীন মনোভাব গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের মাঝে, শুধু যে আমার মুখগহ্বর থেকে উচ্চারণসমূহ বিনির্গত হয় তা নয়, উপরন্তু আমার পদযুগল ভূমণ্ডল জুড়ে সর্বত্র সাড়ম্বরে দলিত করে বেড়ায়। এইভাবে, সকল অপরিচ্ছন্ন ও ক্লেদাক্ত ভূমিতে আমি জয়যুক্ত হয়েছি, যার ফলে শুধু যে স্বর্গ পরিবর্তিত হচ্ছে তা-ই নয়, বরং পৃথিবীও রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, এবং পরবর্তীকালে তা নবায়িত হয়। জ্যোতিষ্কলোকে, আমার মহিমার উদ্ভাসে সকলকিছু নতুনের মতো ঝকমক করে, এক হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যরূপ উপস্থাপিত হয় যা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিমুগ্ধ করে এবং মানুষের উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলে, মানুষের কল্পলোকে যেভাবে প্রতিভাত হয়, যেন তা স্বর্গসমূহের ঊর্ধ্বে আরেক স্বর্গে বিরাজমান, যেন তা শয়তানের দ্বারা অনুপদ্রুত এবং বহিঃশত্রুর হামলা থেকে মুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বতম পরিসরে, অজস্র তারকারাজি আমার নির্দেশক্রমে তাদের নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করে, তিমিরাচ্ছন্ন সময়ে তারা নাক্ষত্রমণ্ডল দিয়ে তাদের আলোক বিকীর্ণ করে। একটি সত্তাও অবাধ্য হওয়ার চিন্তা পোষণের স্পর্ধা রাখে না, আর তাই, আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের উপাদান অনুসারে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিয়মানুবর্তী থাকে: কখনো কোনো বিশৃঙ্খলা উদ্ভূত হয়নি, বা জ্যোতিষ্কলোক কখনো বিভাজিতও হয়নি। তারকারাজির ঊর্ধ্বে আমি দীর্ঘ উল্লম্ফন দিই, এবং সূর্য যখন তার রশ্মিসমূহ নিক্ষেপ করে, আমার করতল থেকে প্রবহমান হাঁসের পালকের আকৃতির তুষারকণার অতিকায় ঝাপটা পাঠিয়ে সেগুলির উষ্ণতা আমি মুছে দিই। আবার যখন আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি, তখন সেই সমস্ত তুষার গলে এক নদীতে পরিণত হয়, এবং ক্ষণিকের মধ্যে দেখা যায়, আকাশের নীচে সর্বত্র বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পান্নার মতো হরিদ্বর্ণ পৃথিবীর বুক জুড়ে সমগ্র প্রেক্ষাপটকে রূপান্তরিত করেছে। নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আমি বিচরণশীল হই, এবং তৎক্ষণাৎ, আমার আকারের কারণে, পৃথিবী ঘোরকৃষ্ণ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়: কোনো আগাম সতর্কবার্তা ব্যতিরেকেই, “রাত্রি” উপস্থিত হয়, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার এত ঘনিয়ে আসে যে নিজের মুখের সামনে ধরা হাতখানিও দৃষ্টিগোচর হয় না। আলো একবার নিভে গেলে, মানুষ পারস্পরিক ধ্বংসলীলায় মত্ত হতে, একে অপরের থেকে ছিনতাই ও লুঠতরাজে প্রবৃত্ত হতে এই মুহূর্তটির সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করে। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি তখন এক নৈরাজ্যময় অনৈক্যে আপতিত হয়, এবং এক পঙ্কিল অস্থিরাবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, যতক্ষণ না তাদের পরিত্রাণের সকল সম্ভাবনার বিলোপ ঘটে। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে মানুষ সংগ্রাম করে, তাদের বেদনার মাঝে কাতরাতে ও গোঙাতে থাকে, নিদারুণ মানসিক যাতনায় সকরুণ বিলাপ করে, ব্যাকুলভাবে কামনা করে যাতে মানবজগতে আকস্মিক আরেকবার আলোকের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে আঁধারময় দিনগুলির অবসান ঘটে, এবং পূর্বের প্রাণবন্ততা ফিরে আসে। কিন্তু আমি, অনেক আগেই, মানুষকে অনায়াসে পরিত্যাগ করেছি, পৃথিবীর অবিচারগুলির জন্য আর কখনো আমি তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবো না: বহুকাল যাবৎ সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে চলেছি, সেখানকার পরিস্থিতির দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করি না, মানুষের প্রতিটি চালচলন ও অঙ্গভঙ্গিমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, এবং তাদের অপরিপক্বতা ও অকপট সারল্য দেখে আমি আর আনন্দ উপভোগ করি না। পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করতে আমি আরেকটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি, যাতে আরো শীঘ্র এই নতুন বিশ্বের পুনর্জন্ম ঘটে, যাতে আর কখনো তা নিমজ্জিত না হয়। মানুষের মাঝে, কতসব অদ্ভুত পরিস্থিতি আমার দ্বারা সংশোধিত হবে বলে অপেক্ষায় রয়েছে, কত ত্রুটিবিচ্যুতি আছে যেগুলির সংঘটন আমায় ব্যক্তিগতভাবে নিবারণ করতে হবে, কত না ধুলোবালি আমায় সাফ করতে হবে, এবং কতই না রহস্য রয়েছে যা আমায় উদ্ঘাটন করতে হবে। সকল মানুষ আমার জন্য প্রতীক্ষারত, এবং আকুলভাবে আমার আগমনের আকাঙ্ক্ষা করে।

পৃথিবীর বুকে, আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন; স্বর্গলোকে, আমি সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি। আমি পর্বতে আরোহণ করেছি, পায়ে হেঁটে পেরিয়ে এসেছি নদনদী, এবং ভাসতে ভাসতে মানুষের মধ্যিখানে এসে ফের নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। প্রকাশ্যে স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের বিরোধিতা করার স্পর্ধা রাখে কোনজন? কোনজন সর্বশক্তিমানের সার্বভৌমত্ব থেকে পালানোর স্পর্ধা করে? এমন দাবি করার দুঃসাহস কে করে যে, সন্দেহাতীতভাবেই আমি স্বর্গে বিরাজমান? তদুপরি, এরকম ঘোষণার স্পর্ধা কে করে যে, তর্কাতীতভাবে, আমি পৃথিবীর বুকেই বিদ্যমান? সকল মানুষের মধ্যে এমন কেউই নেই যে স্পষ্ট উচ্চারণে, সুবিস্তারিতভাবে, বলতে সক্ষম, আমার বাসস্থান কোথায়। এমন কি হতে পারে যে, যখনই আমি স্বর্গে অধিষ্ঠিত, তখনই আমি স্বয়ং অতিপ্রাকৃতিক ঈশ্বর, আর যখন আমি মর্ত্যে রয়েছি, তখন আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর? আমি যে সমগ্র সৃষ্টির শাসনকর্তা, অথবা আমি যে মনুষ্যজগতের দুঃখযন্ত্রণা অনুভব করি, এই সত্যের দ্বারা আমি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর কিনা, তা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না, যায় কি? তা-ই যদি হত, তাহলে মানুষ কি অতি নৈরাশ্যজনকভাবে অনবহিত হত না? আমি স্বর্গে বিরাজমান, কিন্তু আমি মর্ত্যেও আছি; আমি রয়েছি সৃষ্টির বিপুল সংখ্যক বস্তুর মধ্যে, আবার মনুষ্যসাধারণের মধ্যেও আমিই বিরাজমান। মানুষ প্রতিদিন আমায় স্পর্শ করতে পারে; অধিকন্তু, নিয়ত তারা আমায় দর্শনও করতে পারে। মানুষের চিন্তাভাবনা মতো, আমায় কখনো প্রচ্ছন্ন এবং কখনো-বা দৃশ্যমান বলে মনে হয়; মনে হয় বুঝি বস্তুতই আমার অস্তিত্ব রয়েছে, তবু মনে হয়, আমি যেন নেই। আমার মধ্যে মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যসকল রয়েছে। মনে হয় আমার মধ্যে আরো বেশি রহস্য আবিষ্কার করার মানসে সকল মানুষ যেন এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে উঁকি দিয়ে আমায় অবলোকন করছে, এইভাবে তাদের অন্তর থেকে ওই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বিদূরিত করার আশা পোষণ করছে। কিন্তু, তারা যদি রঞ্জন রশ্মিও ব্যবহার করতো, তবু যে রহস্যসকল আমি ধারণ করি, তা-র একটিকেও মানুষ কীভাবে উন্মোচিত করতে পারতো?

ঠিক যে মুহূর্তে আমার লোকজন, আমার কার্যের দরুন, আমারই পাশাপাশি মহিমা অর্জন করবে, অতিকায় লাল ড্রাগনের বিশ্রামস্থল তখন উদ্ঘাটিত হবে, সকল ক্লেদ ও কলুষ বিদূরিত করা হবে, এবং অগুন্তি বৎসরব্যাপী জমে ওঠা সমস্ত দুষিত জল আমার জ্বলন্ত আগুনের তাপে শুকিয়ে যাবে, তার আর কোনো অস্তিত্ব রইবে না। অতঃপর, অতিকায় লাল ড্রাগন জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে বিনষ্ট হবে। যাতে ড্রাগন তোমাদের ছিনিয়ে নিতে না পারে, তার জন্য কি তোমরা প্রকৃতই আমার স্নেহময় তত্ত্বাবধানে থাকতে ইচ্ছুক? তোমরা কি সত্যিই তার কপট কৌশলকে ঘৃণা করো? কে আমার প্রতি এমন সুদৃঢ় সাক্ষ্য বহনে সক্ষম? আমার সুনামের খাতিরে, আমার আত্মার খাতিরে, এবং আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার খাতিরে, কে তার সর্বশক্তি এর প্রতি উৎসর্গ করতে পারে? আজ, রাজ্য যখন মনুষ্যজগতে সমাগত, এখনই হল সেই সময় যখন আমি সশরীরে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছি। তা যদি না হতো, তাহলে এমন কেউ কি আছে, যে নিষ্কম্পচিত্তে আমার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝঁপিয়ে পড়তে পারতো? রাজ্য যাতে সুসংগঠিত হয়, আমার হৃদয় যাতে পরিতৃপ্ত হয়, এবং, অধিকন্তু, যাতে আমার দিবসের আগমন ঘটে, যাতে সেই ক্ষণ এসে সমুপস্থিত হয় যখন সৃষ্টির অগণন সামগ্রী পুনর্জন্ম গ্রহণপূর্বক প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যাতে দুঃখযন্ত্রণার পাথার থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায়, যাতে ভাবীকাল এসে উপনীত হয়, এবং যাতে তা বিস্ময়কর রকমের সুন্দর হয়ে ওঠে, আর পুষ্পিত ও বিকশিত হয়, এবং, উপরন্তু, যাতে আগামী সময়কে উপভোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়, তার জন্য সকল মানুষ তাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, আমার নিমিত্ত নিজেদের উৎসর্গ করতে যথাসম্ভব করছে। বিজয় যে ইতিমধ্যেই আমার করায়ত্ত, এ কি তারই এক ইঙ্গিত নয়? এ কি আমার পরিকল্পনার সম্পূরণের এক চিহ্ন নয়?

অন্তিম সময়ে, মানুষ যত বেশি কাল যাবৎ অস্তিমান রইবে, তত বেশি করে তারা পৃথিবীর শূন্যতাকে অনুভব করবে, এবং জীবন যাপন করার মনোবল তাদের তত কমে আসবে। এই কারণে, অগণন মানুষ হতাশায় মৃত্যুবরণ করেছে, আরো অগুন্তি মানুষ তাদের অনুসন্ধানে বিফলমনোরথ হয়েছে, এবং আরো অগুন্তি মানুষ শয়তানের হস্তের দ্বারা চালিত হয়ে নিজেদের যন্ত্রণাপীড়িত করে চলেছে। কত মানুষকে আমি উদ্ধার করেছি এবং তাদের অনেককে অবলম্বনও জুগিয়েছি, এবং, মাঝে মাঝেই, মানুষ যখন আলোক হারিয়ে ফেলেছে, তখন আমি তাদের আলোকিত স্থানে ফিরিয়ে এনেছি, যাতে আলোকের মাঝে তারা আমায় চিনতে পারে এবং আনন্দ সহকারে আমায় উপভোগ করতে পারে। আমার আলোকের অভ্যুদয়ের কারণে, আমার রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের হৃদয়ে সম্ভ্রমবোধ বৃদ্ধি পায়, কারণ আমি এমন এক ঈশ্বর, যাঁকে মানুষ ভালোবাসতে পারে—এমন এক ঈশ্বর যাঁর সাথে মানুষ প্রেমময় অনুরাগে সংলগ্ন থাকে—এবং আমার অবয়বের এক চিরস্থায়ী প্রতিচ্ছবি তাদের হৃদয়কে ভরিয়ে তোলে। তবু, সমস্তকিছু বিচারবিবেচনার পর, এটি আত্মার কর্ম নাকি দেহরূপী অবতারের কোনো কার্যকলাপ তা উপলব্ধি করে এমন একজনও নেই। শুধু এই একটিমাত্র বিষয়কে বিশদে অনুভব করতে মানুষের সমগ্র এক জীবৎকাল লেগে যাবে। তাদের হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রান্তে মানুষ কখনো আমাকে ঘৃণা করেনি; বরং, তাদের আত্মার গভীরে তারা আমায় আঁকড়ে ধরে থাকে। আমার প্রজ্ঞার কারণে তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, যে বিস্ময়কর কার্যগুলি আমি সম্পন্ন করি তারা তা চক্ষুভরে উপভোগ করে, এবং আমার বাক্য শ্রবণে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়, তবু সেগুলিকে তারা অতি সযত্নে লালন করে। আমার বাস্তবতা মানুষকে বিহ্বল, হতবাক ও হতবুদ্ধি করে তোলে, কিন্তু তবু তারা তা মেনে নিতে ইচ্ছুক। এটাই কি সম্যকভাবে মানুষের প্রকৃত পরিমাপ নয়?

মার্চ ১৩, ১৯৯২
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মানুষকে আমি অনেক কিছু বলতে চাই, বহু বিষয় আছে যা তাদের আমায় বলতেই হবে। কিন্তু গ্রহণ করার সামর্থ্যের ক্ষেত্রে মানুষের প্রচুর ঘাটতি আছে; যেভাবে আমি সরবরাহ করি সেই অনুযায়ী আমার বাক্যকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে মানুষ অসমর্থ, তারা কেবল একটিমাত্র দিক উপলব্ধি করে, অন্য দিকটি সম্বন্ধে অবিদিত থেকে যায়। তবু তাদের শক্তিহীনতার কারণে মানুষকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিই না, তাদের দুর্বলতা আমায় ক্ষুব্ধও করে না। আমি কেবল আমার কাজ করে যাই, এবং যেভাবে সবসময় বলেছি সেইভাবেই বাক্য বলে যাই, যদিও মানুষ আমার ইচ্ছা বুঝে উঠতে পারে না; যখন সময় হবে, মানুষ তাদের অন্তরের গভীরে আমায় জানবে, এবং তাদের চিন্তায় আমায় স্মরণ করবে। এই পৃথিবী থেকে আমি যখন বিদায় নেবো, ঠিক তখনই আমি মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহন করবো, অর্থাৎ, তখনই সকল মানুষ আমায় জানবে। তাই, ওই সময়েই আমার পুত্র ও লোকজন পৃথিবী শাসন করবে। যারা আমায় জানে তারা নিশ্চিতভাবে আমার রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হয়ে উঠবে, এবং একমাত্র তারাই আমার রাজ্যে শাসন করার ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। যারা আমায় জানে তারা সকলেই আমার সত্তার দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং সকল মানুষের মধ্যে আমাকে যাপন করতে সমর্থ হয়। মানুষ আমায় কতটা জানে তা নিয়ে আমার গ্রাহ্য নেই: কেউ কোনো ভাবেই আমার আমার কার্যকে প্রতিহত করতে পারে না, এবং মানুষ আমায় কোনো সহায়তা প্রদান করতে পারে না, আমার জন্য তারা কিছুই করতে পারে না। মানুষ কেবল আমার আলোকে আমার পথপ্রদর্শন অনুসরণ করতে পারে, এবং সেই আলোয় আমার অভিপ্রায় সন্ধান করতে পারে। আজ মানুষের যোগ্যতা রয়েছে, এবং তারা ভাবে আমার সামনে তারা সদর্পে চলাফেরা করতে পারে, কোনোরকম সংকোচ না করে আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে, এবং আমাকে সমপর্যায়ের মানুষের মতো সম্বোধন করতে পারে। এখনও মানুষ আমায় জানে না, এখনও তারা মনে করে আমরা প্রকৃতিতে অভিন্ন, আমরা উভয়েই দেহজ সত্তা, এবং উভয়েই মানব-জগতে বাস করি। আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ অতি অল্প; যখন তারা আমার সামনে আসে, তখন আমায় শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আত্মার সম্মুখে আমার সেবা করতে তারা অসমর্থ। মনে হয়, মানুষের কাছে আত্মার যেন আদৌ কোনো অস্তিত্বই নেই। সেই কারণেই, কোনো মানুষ কখনো আত্মাকে জানেই নি; আমার অবতারের মধ্যে মানুষ দেখে কেবল রক্ত-মাংসের একটা শরীর; এবং ঈশ্বরের আত্মাকে অনুভব করে না। আমার অভিপ্রায় কি আদৌ এইভাবে সিদ্ধ হতে পারে? আমায় প্রতারণা করতে মানুষ কুশলী; মনে হয় যেন আমাকে ঠকানোর জন্য তারা শয়তানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছে। তবু শয়তানের বিষয়ে আমার কোনো উদ্বেগ নেই। সমগ্র মানবজাতিকে জয় করতে, এবং সকল মানুষের যে ভ্রষ্টকারী, তাকে পরাজিত করতে এখনও আমি আমার প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করবো, যাতে পৃথিবীতে আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নক্ষত্রদের আয়তন বা মহাকাশের পরিমাপ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের গবেষণা কখনো সফল হয়নি, এবং তারা একমাত্র হতাশায়, নতমস্তকে স্বীয় ব্যর্থতাকেই স্বীকার করে নিতে পারে। সকল মানুষের মধ্যে সন্ধান করে এবং তাদের ব্যর্থতার মধ্যে মানুষের ঘাত-প্রতিঘাত পর্যবেক্ষণ করে আমি এমন একজনকেও দেখি না যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্থিতপ্রত্যয়, এমন একজনেও দেখি না যে আমায় মান্য করে, আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। মানুষের উচ্চাকাঙ্খা কত অসংযত! সমুদ্রের সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যখন অস্পষ্ট ছিল, মানুষের মধ্যে আমি জগতের তিক্ততার আস্বাদন শুরু করেছিলাম। আমার আত্মা সারা পৃথিবী ব্যাপী পর্যটন করে এবং সকল মানুষের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবুও, তেমনই, আমি আমার অবতার দেহে মানবজাতিকে জয় করি। মানুষ আমায় দেখে না, কারণ তারা অন্ধ; মানুষ আমায় জানে না, কারণ তারা অসাড় হয়ে পড়েছে; মানুষ আমার বিরোধিতা করে, কারণ তারা অবাধ্য; মানুষ আমার সামনে অবনমিত হতে আসে, কারণ তারা আমার দ্বারা বিজিত হয়েছে; মানুষ আমায় ভালোবাসতে আসে, কারণ আমি সহজাতভাবে মানুষের ভালোবাসার যোগ্য; মানুষ আমাকে যাপন করে এবং আমাকে প্রতীয়মান করে, কারণ আমার ক্ষমতা ও আমার প্রজ্ঞা তাদের আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে। মানুষের হৃদয়ে আমার একটা স্থান আছে, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে আমি কখনো আমার জন্য সেই ভালোবাসা পাইনি যা তাদের আত্মায় বাস করে। মানুষের আত্মায় বস্তুতই কিছু বিষয় রয়েছে যা তারা অন্য সকলকিছুর থেকে বেশি ভালোবাসে, কিন্তুআমি সেই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত নই, আর তাই মানুষের ভালোবাসা সাবানের বুদ্বুদের মতো: বাতাস বইলে তা ফেটে যায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়, আর কখনো দেখা যায় না। মানুষের প্রতি আমার মনোভাবে আমি সবসময় স্থির ও অপরিবর্তনশীল থেকেছি। মানবজাতির মধ্যে কেউ কি এরকমই করে উঠতে পারতো? মানুষের চোখে আমি বাতাসের মতোই স্পর্শাতীত ও অদৃশ্য, আর এই কারণেই অধিকাংশ মানুষ শুধু সীমাহীন আকাশে, বা তরঙ্গায়িত সমুদ্রের উপর, বা নিথর হ্রদের উপর, অথবা শূণ্যগর্ভ শব্দার্থ ও মতবাদের ভিতরেই সন্ধান করে। এমন একজন মানুষও নেই যে মানবজাতির সারসত্যকে জানে, আমার অন্তর্গত রহস্যের বিষয়ে কিছু বলতে পারে এমন কেউ তো নেই-ই, এবং সেহেতু, তাদের কাছে যে সর্বোচ্চ মান আমি প্রত্যাশা করি বলে মানুষ কল্পনা করে, তা অর্জন করতে মানুষকে আমি বলি না।

আমার বাক্যের মাঝে পর্বতের পতন ঘটে, জল বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, মানুষ বিনম্র হয়, এবং হ্রদ অবিরাম প্রবাহিত হতে শুরু করে। যদিও তরঙ্গায়িত সাগর সরোষে আকাশের দিকে স্ফীত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার বাক্যের মাঝে এমন সাগরও যেন কোনো হ্রদের উপরিতলের মতোই প্রশান্ত হয়ে যায়। আমার হাতের সামান্যতম আন্দোলনে প্রবল বাত্যাপ্রবাহ তৎক্ষণাৎ বেগ হারিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়, এবং মনুষ্যজগত আবার শান্তিমগ্নতায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু আমি যখন আমার ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করি, পর্বতমালা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মৃত্তিকা সেই মুহূর্তেই প্রকম্পিত হতে শুরু করে, জল তখনই বিশুষ্ক হয়ে যায়, এবং মানুষ অচিরাৎ বিপর্যয়-কবলিত হয়। আমার ক্রোধের কারণে, মানুষের আর্তনাদের দিকে আমি ভ্রূক্ষেপমাত্র করি না, তাদের ক্রন্দনের উত্তরে কোনো সহায়তা করি না, কারণ আমার রোষ ক্রমবর্ধমান। আমি যখন গগনমণ্ডলের মাঝে থাকি, আমার উপস্থিতিতে কখনো নক্ষত্ররাজি ত্রাসে জর্জরিত হয়নি। পরিবর্তে, আমার হয়ে তাদের কাজে তারা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে, আর তাই আমি তাদের আরো আলো অর্পণ করেছি এবং তাদের উজ্জ্বলতরভাবে উদ্ভাষিত করেছি, যাতে আমার হয়ে তারা বৃহত্তর মহিমা অর্জন করে। আকাশ যত উজ্জ্বলতর, নিম্নের পৃথিবী তত বেশি অন্ধকারময়; কত মানুষ অভিযোগ করেছে যে আমার আয়োজন যথোচিত নয়, তাদের কত মানুষ আমায় ত্যাগ করেছে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজের রাজ্য, যে রাজ্যকে তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে ও এই অন্ধকার দশাকে উল্টে দিতে নিয়োজিত করে। তবু তাদের সঙ্কল্পবলে কে তা অর্জন করেছে? এবং তাদের সঙ্কল্পে কে সফল হয়েছে? আমার হস্তের দ্বারা যা বিন্যস্ত হয়েছে, কে তা উল্টে দিতে পারে? বসন্তকাল যখন ভূভাগ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়, আমি গোপনে ও নিস্তব্ধে ধরাধামে আমার আলোক প্রেরণ করি, যাতে পৃথিবীর বুকে মানুষ বাতাসের মধ্যে সহসা এক সতেজতা অনুভব করে। তবু ঠিক সেই মুহূর্তেই, মানুষের চক্ষুকে আমি ঝাপসা করে দিই, যাতে তারা কেবল একটা কুয়াশা দেখতে পায় যা মৃত্তিকাকে আচ্ছাদিত করে, এবং সকল মানুষ ও সামগ্রী অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষ কেবল আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে পারে, “আলোটা কেন শুধু এক মুহূর্তের জন্যই স্থায়ী হল? ঈশ্বর মানুষকে কেন কেবল কুয়াশা আর অস্পষ্টতাই দেন?” মানুষের হতাশার মাঝে, মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশা বিদূরিত হয়, কিন্তু যখন তারা আলোর ক্ষীণ একটা আভার সন্ধান পায়, তাদের উপর এক মুষলধারা বৃষ্টির আগল খুলে দিই আমি, এবং তারা যখন ঘুমায়, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের শব্দে তাদের কর্ণপটহ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আতঙ্ককবলিত হয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের সময় পায় না, এবং প্রবল বর্ষণ তাদের গ্রাস করে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে, আকাশের নীচে সকলকিছু আমার ক্রোধোন্মত্ত রোষের মাঝে প্রক্ষালিত হয়ে নির্মল হয়ে ওঠে। মানুষ আর প্রবল বর্ষণের সূত্রপাতের বিষয়ে অভিযোগ করে না, এবং তাদের সকলের মধ্যে শ্রদ্ধা জন্ম নেয়। বৃষ্টির সহসা এই প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে, অধিকাংশ মানুষ আকাশ থেকে বর্ষিত বারিধারায় নিমজ্জিত হয়, জলের ভিতর শবদেহে পরিণত হয়। সারা পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করি এবং দেখি যে অনেকে জাগ্রত হচ্ছে, অনেকে অনুতাপ করছে, অনেকে ছোট্ট নৌকায় চড়ে জলের উৎসের সন্ধান করছে, অনেকে আমার মার্জনা ভিক্ষা করে আমার কাছে প্রণত হচ্ছে, অনেকে ওই আলোক দেখেছে, অনেকে আমার মুখমণ্ডল দর্শন করেছে, অনেকের বেঁচে থাকার সাহস রয়েছে, এবং সমগ্র পৃথিবী রূপান্তরিত হয়েছে। মুষলধারায় এই প্রবল বৃষ্টির পর, সমস্তকিছু আমার মানসচক্ষে যেমন ছিল সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে, এবং আর তারা অবাধ্য নয়। অতি শীঘ্রই, সমগ্র ভূভাগ হাস্যরোলে পরিপূর্ণ হল, পৃথিবীর সর্বত্র এক বন্দনার পরিমণ্ডল বিরাজমান হয়েছে, এবং কোনো স্থান আমার মহিমা-বিরহিত নয়। পৃথিবীর সর্বত্র এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার প্রজ্ঞা প্রসারিত হয়েছে। সমস্তকিছুর মধ্যে রয়েছে আমার প্রজ্ঞার ফসল, সকল মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে আমার প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি; সবকিছু হয়ে উঠেছে আমার রাজ্যের সকল কিছুর মতো, এবং আমার আকাশের নীচে সকল মানুষ শান্তিতে বসবাস করে, আমার চারণভুমির মেষদের মতো। সকল মানুষের ঊর্ধ্বে আমি বিচরণ করি এবং সর্বত্র আমি লক্ষ্য রাখছি। কোনোকিছুই আর কখনো পুরাতন দেখায় না, এবং কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই। সিংহাসনের উপর আমি বিশ্রাম নিই, সমগ্র মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে আমি এলিয়ে পড়ি, এবং আমি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত, কারণ সকল বস্তু আবার পবিত্রতা ফিরে পেয়েছে, এবং আরেকবার আমি শান্তিতে সিয়োনে বাস করতে পারি, এবং ধরিত্রীর মানুষ আমার পরিচালনার অধীনে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করতে পারে। সকল মানুষ আমার হাতের সমস্তকিছু পরিচালনা করছে, সকল মানুষ তাদের আগেকার বুদ্ধিমত্তা ও আদি অবয়ব ফিরে পেয়েছে; তারা আর ধূলায় আচ্ছাদিত নয়, বরং আমার রাজ্যে তারা জেড পাথরের মতো পবিত্র, প্রত্যেকের মুখাবয়ব মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পবিত্র ঈশ্বরের মতো, কারণ মানুষের মধ্যে আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মার্চ ১৪, ১৯৯২


অধ্যায় ১৭

আমার উচ্চারণসমূহ বজ্রনির্ঘোষের মতো নিনাদিত হয়, সকল অভিমুখে ও সমগ্র বিশ্বের উপর আলোক সম্পাত করে, এবং বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুচ্ছটার মাঝে, মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বজ্র-বিদ্যুতের মাঝে কোনো মানুষ কখনো অবিচল থাকেনি; আমার আলোকের অভ্যাগমে অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কতাড়িত হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। পূর্বদিগন্তে যখন আলোকের অস্ফুট এক দীপ্তি প্রতীয়মান হতে শুরু করে, বহু মানুষ, এই ক্ষীণ আলোকপ্রভার দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে, ক্ষণিকের মধ্যে তাদের দৃষ্টিবিভ্রম থেকে জেগে ওঠে। তবু কেউ কখনো উপলব্ধি করেনি যে সেই দিনটি সমাগত হয়েছে যেদিন আমার আলোক পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করে। আলোকের আকস্মিক অভ্যাগমের কারণে অধিকাংশ মানুষ হতবাক, এবং কিছু মানুষ, অনুসন্ধিৎসু মুগ্ধতার দৃষ্টিতে, সেই আলোকের চলাচল ও অভিগমনের অভিমুখ নিরীক্ষণ করে, সেখানে অন্যেরা আলোর মুখোমুখি হয়ে প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষ্যমান থাকে, যাতে তারা আলোকের উৎসটিকে স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করতে পারে। সে যা-ই হোক, আজকের এই আলো যে কতখানি মূল্যবান, তা কি কেউ কখনো আবিষ্কার করেছে? আজকের আলোর অনন্যতার বিষয়ে কেউ কি কখনো সচেতন হয়েছে? অধিকাংশ মানুষ কেবলই হতচকিত; আলোকের দ্বারা তাদের দৃষ্টি আহত এবং তারা কর্দমে নিক্ষিপ্ত। এই আবছায়াঘন আলোকের নীচে, বলা যায় পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, এ এক দুঃসহ রকমের বেদনাবহ দৃশ্য, অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করলে, আমাদের তা এক দুর্বহ বিষন্নতায় জর্জরিত করে তোলে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আলোক যখন তীব্রতম হবে, পৃথিবীর পরিস্থিতি তখন এমন দাঁড়াবে যে মানবজাতির পক্ষে আমার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হওয়া দুঃসাধ্যতর হয়ে পড়বে। মানুষেরা এই আলোকপ্রভার মধ্যে রয়েছে; আবার, মনুষ্যগণ এই আলোকের পরিত্রাণের মধ্যেও রয়েছে, অথচ, একই সাথে তারা এর মারণ-অভিঘাত মাঝেও বিরাজমান: এমন কি কেউ আছে, যে এই আলোকের ঘাতক অভিঘাতের মাঝে বাস করে না? এমন কেউ আছে, যে এই আলোকের দহন এড়িয়ে যেতে পারে? আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিচরণশীল হয়েছি, নিজ হস্তে নিক্ষিপ্ত করেছি আমার আত্মার বীজকণিকা, যাতে এর দরুন পৃথিবীর সকল মানুষ আমার দ্বারা আন্দোলিত হয়। স্বর্গের সর্বোচ্চ স্থিতি থেকে, সমগ্র বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি, পৃথিবীর জীবসকলের উদ্ভট ও অদ্ভুত ঘটনাবলী অবলোকন করি। সমুদ্রপৃষ্ঠকে দেখে মনে হয় যেন কোনো ভূকম্পের অভিঘাত ভোগ করছে: সামুদ্রিক পক্ষীকুল গলাধঃকরণযোগ্য মৎস্যের সন্ধানে ইতস্তত উড্ডীয়মান। এদিকে, সমুদ্রের তলদেশ অবিদিতই রয়ে যায়, এবং উপরিতলের পরিস্থিতি তার সম্বিৎ ফেরাতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ, কারণ সমুদ্রের তলদেশ তৃতীয় স্বর্গের মতো প্রশান্ত: এখানে ছোটো-বড়ো সব জীবন্ত প্রাণীরা সমন্বয়পূর্ণভাবে সহাবস্থান করে, একবারের জন্যও “খাদ্য-খাদকের দ্বন্দ্ব”-এ লিপ্ত হয় না। অগণন উদ্ভট ও খামখেয়ালী ঘটনাবলীর মধ্যে, মানবজাতির পক্ষে আমাকে সন্তুষ্ট করা কঠিনতম কাজ। মানুষকে যে পদ আমি প্রদান করেছি তা অত্যুচ্চ, আর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাই অত্যধিক, এবং তার দৃষ্টিতে, সর্বদাই কিছু পরিমাণে আনুগত্যহীনতা রয়েছে। আমার দ্বারা মানুষের অনুশাসনের ক্ষেত্রে, আমা কর্তৃক তার বিচারের মধ্যে, অতি কষ্টসাধ্য বহু বিষয় রয়েছে, রয়েছে অনেককিছু আছে কল্যাণকর, কিন্তু এই বিষয়গুলির ব্যাপারে, মানুষের ন্যূনতম জ্ঞানও নেই। কোনো মনুষ্য সত্তার সাথে আমি কখনো রূঢ় আচরণ করিনি; মানবজাতি যখন আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছিল তখন আমি উপযুক্ত সংশোধন বিধান করেছি মাত্র, এবং যখন সে দুর্বল তখন যথাযোগ্য সহায়তাময় হস্ত প্রসারিত করেছি। কিন্তু, মানুষ যখন আমার থেকে দূরে দূরে থাকবে, এবং তদুপরি, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনের উদ্দেশ্যে শয়তানের ছলনাপূর্ণ কৌশলসমূহ প্রয়োগ করবে, তখন আমি অবিলম্বে মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবো, আমার সামনে নিজ-নিজ দক্ষতার সাড়ম্বর প্রদর্শনের পুনরায় কোনো সুযোগ আমি তাদের দেবো না, যাতে তারা আর ধরাতলে সাড়ম্বর আস্ফালন এবং অপরের উৎপীড়ন অব্যাহত রাখতে সক্ষম না হয়।

আমার কার্যের সামগ্রিক উন্মোচনের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে আমি আমার কর্তৃত্ব বিস্তার করি। আমার কার্যের মধ্যে যাকিছু আছে, তা পৃথিবীর বুকে প্রতিবিম্বিত হয়; মর্ত্যলোকে, মানবজাতি কখনো আমার স্বর্গের গতিবিধি অনুধাবনে সক্ষম হয়নি, আমার আত্মার কক্ষপথ ও গতিপথকে নিঃশেষিতভাবে বিচার-বিবেচনা করে উঠতেও অসমর্থ হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ কেবল আত্মার বহিরঙ্গের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকেই উপলব্ধি করে, আত্মার প্রকৃত পরিস্থিতিকে অন্তরঙ্গম করতে তারা অক্ষম। মানুষের কাছে যে চাহিদাগুলি আমি রাখি তা আমার স্বর্গস্থিত অস্পষ্ট সত্তা থেকে নিষ্ক্রান্ত নয়, কিংবা পৃথিবীর বুকে আমি যে অনির্ণেয় সত্তায় বিরাজমান, নির্গত নয় তা থেকেও; পৃথিবীতে মানুষের আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী উপযুক্ত চাহিদাগুলি আমি পেশ করি। আমি কখনো কাউকে সমস্যার মধ্যে ফেলিনি, এবং আমার তুষ্টির নিমিত্ত কাউকে কখনো “তার রক্ত নিংড়ে দিতে” বলিনি—আমার চাহিদাগুলি কি কেবল এজাতীয় শর্তাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে পারে? পৃথিবীর অগণন প্রাণীদের মধ্যে, কোনটি আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের স্বভাবের কাছে সমর্পণ করে না? এই প্রাণীসকলের মাঝে কোনটি, আমার সম্মুখে আগমনপূর্বক, আমার বাক্য ও আমার জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় না? এই প্রাণীসকলের মধ্যে কে গর্বিত উল্লাসে আমার সম্মুখে “সদর্পে পদচারণার” স্পর্ধা রাখে? এই প্রাণীদের মধ্যে কে আমার সামনে মস্তক অবনত করে না? আমি কি সেই ঈশ্বর, যিনি কেবলমাত্র সৃষ্টির উপর নীরবতাই জারি করেন? সৃষ্টির অগণন বস্তুর মধ্যে, আমি সেগুলিকেই মনোনীত করি, যেগুলি আমার অভিপ্রায় পূরণ করে; মানবজাতির বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে, আমি তাদেরই মনোনীত করি, যারা আমার হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল। সকল তারকার মধ্যে আমি সর্বোত্তমটিকেই মনোনীত করি, এই ভাবে আমার রাজ্যে আলোকের এক ক্ষীণ প্রভা সংযুক্ত করি। পৃথিবীর বুকে আমি ভ্রমণে যাই, সর্বত্র আমার সৌরভ বিকীর্ণ করি, এবং, সর্বস্থানে, আমি আমার অবয়ব রেখে যাই। সকল স্থান আমার কণ্ঠধ্বনিতে অনুরণিত হয়। সর্বত্র মানুষ বিগতদিনের মনোরম দৃশ্যপটে কালাতিপাত করে, কারণ সকল মানুষ অতীতদিনকে স্মরণ করছে …

সকল মানুষ আমার মুখাবয়ব অবলোকনে আকুল, কিন্তু যখন আমি সশরীরে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হই, তখন তারা সকলেই আমার আগমনের প্রতি বিমুখ, এবং আলোকের অভ্যাগমকে তারা নির্বাসিত করে, যেন স্বর্গে আমি মানুষের শত্রু ছিলাম। স্বীয় দৃষ্টিতে এক রক্ষণাত্মক উদ্ভাস নিয়ে মানুষ আমায় সম্ভাষণ করে, এবং সর্বদা সতর্ক থাকে, নিগূঢ়ভাবে ভীত হয়, যে, আমার হয়তো তাকে কেন্দ্র করে অপর কোনো পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু মানুষ আমাকে এক অপরিচিত বন্ধু বলে মনে করে, তাই তারা অনুভব করে আমি যেন তাদের নির্বিচারে হত্যার অভিপ্রায় পোষণ করি। মানুষের নজরে, আমি এক প্রাণঘাতী প্রতিপক্ষ। বিপর্যয়ের মাঝে আমার উষ্ণতা আস্বাদন সত্ত্বেও মানুষ আমার ভালোবাসার সম্বন্ধে অচেতন রয়ে গিয়েছে, এবং এখনও তাদের প্রবণতা আমায় প্রতিহত ও অগ্রাহ্য করার দিকে। মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি তার পরিস্থিতির কোনো সুযোগ তো গ্রহণ করিই না, উল্টে বরং মানুষকে আমি আমার আলিঙ্গনের উষ্ণতায় আবদ্ধ করি, তার মুখ মিষ্টতায় পরিপূর্ণ করি, এবং তাদের জঠরে প্রয়োজনীয় খাদ্য চালান করি। কিন্তু আমার ক্রোধোন্মত্ত ক্ষিপ্ততা যখন পর্বত ও নদীকে আলোড়িত করবে, মানুষের ভীরুতার কারণে, আমি তাকে আর এই নানাবিধ সহায়তা প্রদান করবো না। সেই মুহূর্তে, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবো, জীবিত বস্তুসকলকে অনুতাপের সুযোগমাত্র দেবো না, এবং মানুষের প্রতি আমার সকল আশা পরিহার করে, তার প্রাপ্য উচিত শাস্তি আমি সুদে-আসলে মিটিয়ে দেবো। সেই সময়কালে, বজ্র ও বিদ্যুৎ ঝলসে ও গর্জে উঠবে, যেন সমুদ্রতরঙ্গ রাগে ফুঁসছে, ঠিক যেন হাজার অযুত পর্বত ধ্বসে পড়ছে। তার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে, বজ্র ও বিদ্যুতের দ্বারা মানুষ ভূপাতিত হয়, এবং অন্যান্য প্রাণীসকল বজ্রবিদ্যুতের অভিঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সহসা বিশৃঙ্খলায় আপতিত হয়, এবং সৃষ্টি তার আদি প্রাণবায়ু পুনরুদ্ধারে অসমর্থ হয়। অগণিত মানুষ বজ্রের গর্জন এড়িয়ে পালাতে পারে না; বিদ্যুচ্চমকের মধ্যিখানে দলে দলে মানুষ দুরন্ত ধারায় উল্টে পড়ে, পর্বত থেকে অঝোর ধারায় নেমে আসা খরস্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সহসা, “মানুষের” জগৎ মানুষের “গন্তব্যে” গিয়ে মেশে। সমুদ্রের উপরিতলে শবদেহ ভেসে বেড়ায়। আমার ক্রোধের দরুন সকল মানুষ আমার থেকে অনেক দূরে সরে যায়, কারণ মানুষ আমার আত্মার সারসত্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, এবং তার বিদ্রোহ আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। কিন্তু, জলশূন্য অঞ্চলসমূহে, অন্যান্য মানুষসকল, হাস্যগীতির মাঝে, তাদের কাছে যে অঙ্গীকারসমূহ আমি সানুগ্রহে প্রদান করেছি এখনো তা উপভোগ করে।

সকল মানুষ যখন নীরব, তখন তাদের চক্ষুর সম্মুখে আমি এক আলোকপ্রভা বিকিরণ করি। এর পরে, মানুষ মানসিক স্বচ্ছতা ও দৃষ্টির উজ্জ্বলতা ফিরে পায়, আর তারা নির্বাক থাকতে চায় না; এইভাবে, অবিলম্বে তাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জেগে ওঠে। এই ঘটনার সাথে সাথে, সমুদয় মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়। আমার দ্বারা উৎকীর্তিত বাক্যনিচয়ের মাধ্যমে জীবনধারণের আরেকটি সুযোগ লাভ করে, সকল মানুষ, তাদের অব্যক্ত ক্ষোভগুলিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে, আমার সম্মুখে উপনীত হয়। এর কারণ, সকল মানুষ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে চায়। তবু তাদের মধ্যে কে কবে আমার স্বার্থে জীবনধারণের অভিপ্রায় পোষণ করেছে? তাদের মধ্যে কে কবে তার নিজের মধ্যে চমৎকার বস্তুসকল উদ্ঘাটিত করে আমার উপভোগের নিমিত্ত তা উৎসর্গ করেছে? তাদের মধ্যে কে কোনদিন আমার মোহনীয় সৌরভ শনাক্ত করতে পেরেছে? সমস্ত মানব সত্তা মোটাদাগের অপরিমার্জিত সামগ্রী: বাহ্যিকভাবে তাদের চোখ-ধাঁধানো বলে মনে হলেও, আন্তরিকভাবে আমায় ভালোবাসার মতো সারসত্যের অধিকারী তারা নয়, কারণ, মানুষের হৃদয়ের গহন গর্ভগৃহে, আমার কোনো উপাদান কখনো ছিল না। মানুষের প্রভূত ঘাটতি রয়েছে: আমার সাথে তার তুলনা করলে মনে হয় যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যের ফারাকের মতো সুবিশাল এক ব্যবধান উদ্ঘাটিত হবে। তবুও, আমি মানুষের দুর্বল ও অরক্ষিত স্থানে আঘাত করি না, কিংবা তার ন্যূনতাগুলির কারণে আমি তাকে উপহাসও করি না। আমার হস্তযুগল হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে কার্যরত রয়েছে, এবং এই পুরো সময়কাল যাবৎ, আমার চক্ষুযুগল সকল মানুষের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তবু কখনো দৈবাৎ আমি খেলনা ভেবে একটি মনুষ্যজীবনকে নিয়েও খেলা করিনি। মানুষ যে বেদনা অনুভব করেছে ও যে মূল্য সে পরিশোধ করেছে তা আমি লক্ষ্য করেছি। যখন সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করতে চাই না, কিংবা কোনো অবাঞ্ছিত বস্তু মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেও আমি চাই না। পরিবর্তে, সদাসর্বদা, মানুষকে আমি শুধু সংস্থান যুগিয়েছি ও প্রদান করেছি। তাই, মানুষ যাকিছু উপভোগ করে সবই আমার অনুগ্রহ, আমার হস্ত থেকে যা নির্গত হয় তা শুধুই বদান্যতা। আমি পৃথিবীতে আছি বলে মানুষকে কখনো ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। বরং, তারা যা উপভোগ করতে পারে আমার হস্তধৃত সেই বস্তুগুলি মানুষকে আমি গ্রহণ করতে দিই, এবং মানবজাতিকে আমি আমার আশীর্বাদের মাঝে জীবনধারণের সুযোগ দিই। সমগ্র মানবজাতি কি আমার শাস্তির মাঝে বাস করে না? পর্বতের গভীরে যেমন প্রাচুর্য রয়েছে, এবং জলরাশির মাঝে যেমন সুপ্রচুর উপভোগ্য সামগ্রী রয়েছে, ঠিক তেমনই কি আমার বাক্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের আজ উপভোগ ও আস্বাদন করার মতো আরো বেশি পরিমাণে খাদ্যবস্তু নেই? আমি পৃথিবীতে রয়েছি, এবং মানবজাতি পৃথিবীর বুকে আমার আশীর্বাদ উপভোগ করে। যখন আমি পৃথিবী ছেড়ে যাবো, যে সময়ে আমার কার্যও সমাপ্তিবিন্দুতে উপনীত হবে, তখন মানবজাতি আর তাদের দুর্বলতার দরুন আমার প্রশ্রয় লাভ করবে না।

মার্চ ১৬, ১৯৯২
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বিদ্যুতের একটা ঝলকে, প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়। একইভাবে, আমার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে মানুষ সেই পবিত্রতা ফিরে পেয়েছে একসময় তারা যার অধিকারী ছিল। আহা, পুরাতন ভ্রষ্ট পৃথিবী! অবশেষে, ক্লেদাক্ত জলে তা উল্টে পড়েছে, জলের তলায় ডুবে গিয়ে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে! আহা, সমগ্র মানবজাতি, আমার নিজের সৃষ্টি! অবশেষে আলোর মধ্যে তারা আবার জীবনে ফিরে এসেছে, অস্তিত্বের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে, এবং কাদার মধ্যে আর সংগ্রাম করছে না! আহা, সৃষ্টির অগণ্য সামগ্রী যা আমি আমার হাতে ধারণ করি! আমার বাক্যের মাধ্যমে কেন তাদের নবায়িত করা যায় না? আলোর মধ্যে, কেন তারা স্বচ্ছন্দে তাদের স্বভাবিক কর্মে রত হতে পারে না? পৃথিবী আর মৃত্যুবৎ নিথর ও নিস্তব্ধ নয়, স্বর্গ আর জনশূণ্য ও বিমর্ষ নয়। স্বর্গ ও পৃথিবী আর মহাশূণ্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে, আর কখনো বিযুক্ত হবে না। আনন্দমুখর এই উপলক্ষ্যে, এই মহোল্লাসের মুহূর্তে, আমার ন্যায়পরায়ণতা ও আমার পবিত্রতা সারা মহাবিশ্ব জুড়ে প্রসারিত হয়েছে, এবং সমগ্র মানবজাতি অবিরাম এগুলির প্রশংসায় মুখর। স্বর্গের নগরীসমূহ আনন্দে হাস্যময়, এবং পৃথিবীর রাজ্য আনন্দে নৃত্যরত। এই সময়ে, কে-ই বা আহ্লাদ করছে না, এবং একই সঙ্গে কে-ই বা কাঁদছে না? পৃথিবী তার আদিম অবস্থায় স্বর্গের অধিকারভুক্ত, এবং স্বর্গ পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত। মানুষ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সংযোগকারী রজ্জু, এবং মানুষের শুদ্ধতার কারণে, মানুষের নবায়নের কারণে, স্বর্গ আর পৃথিবীর থেকে প্রচ্ছন্ন নয়, এবং পৃথিবী আর স্বর্গের প্রতি নীরব নয়। মানবজাতির মুখমণ্ডল পরিতৃপ্তির হাসিতে বিভূষিত, এবং তাদের সকলের হৃদয়ে গোপন রয়েছে অপরিসীম এক মাধুর্য। মানুষ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে না, বা একে অপরের সাথে হাতাহাতিও করে না। এমন কেউ কি আছে, যারা আমার আলোকে অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে না? এমন কেউ কি আছে, যে আমার সময়ে, আমার নামকে কালিমালিপ্ত করে? সকল মানুষের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আমায় লক্ষ্য করে, এবং, তাদের অন্তরে, গোপনে তারা আমার উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে। মানবজাতির প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের আমি অনুসন্ধান করেছি: যারা পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার অবাধ্য কেউ নেই, এমন কেউ নেই যে আমার সমালোচনা করে। সমগ্র মানবজাতি আমার প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সকল মানুষ আমায় জানতে আসছে, আমার নিকটবর্তী হচ্ছে এবং আমার ভজনা করছে। মানুষের আত্মার মধ্যে আমি দৃঢ়মূল হয়েছি, মানুষের চোখে আমি গৌরবের শিখরে স্থাপিত হয়েছি, এবং মানুষের ধমনীর রক্তে আমি প্রবাহিত হই। মানুষের অন্তরের পরমোল্লাস ধরার বুকের প্রতিটি স্থানকে পরিপূর্ণ করে, বাতাস চনমনে ও তরতাজা, ভূপৃষ্ঠ আর ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা নেই, এবং সূর্য ঝলমলে আলো বিকিরণ করে।

এখন, আমার রাজ্যের দিকে তাকাও, যেখানে আমি সবকিছুর অধীশ্বর, এবং সবকিছুর উপর আমার ক্ষমতা বিস্তার করি। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ অবধি, আমার সন্তানরা, আমার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, জীবনের কত দুখঃকষ্টের মধ্য দিয়ে, বিশ্বের কতশত অবিচারের মধ্য দিয়ে, মানব জগতের কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন তারা আমার আলোর মধ্যে বাস করে। বিগতদিনের অবিচারের কথা চিন্তা করে কে-ই বা ক্রন্দন করে না? আজকের দিনে উপনীত হওয়ার জন্য যে ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে তার কথা স্মরণ করে কে-ই বা চোখের জল ফেলে না? এবং পুনর্বার, নিজেদের আমার কাছে নিবেদন করার জন্য এই উপলক্ষ্যকে গ্রহণ করে না এমন কেউ কি আছে? তাদের অন্তরে যে অনুরাগ স্ফীত হয়ে উঠছে তা প্রকাশ করার এই সুযোগকে গ্রহণ করে না এমন কেউ কি আছে? এমন কেউ কে আছে যে, এই মুহূর্তে, তারা যা অনুভব করেছে তা ব্যক্ত করে না? এসময়, সকল মনুষ্য সত্তা তাদের সেরাটুকু আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে। তাদের বিগতদিনের নির্বুদ্ধিতার জন্য কত লোক অনুশোচনায় যন্ত্রণাদীর্ণ, বিগতদিনের অন্বেষণের জন্য কত মানুষ নিজেদের ঘৃণা করে! সকল মনুষ্য সত্তা নিজেদের জানতে পেরেছে, তারা সবাই শয়তানের কার্যকলাপ ও আমার চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে, এবং তাদের হৃদয়গর্ভে এখন আমার জন্য একটা স্থান আছে। মানুষের মধ্যে আমি আর অনীহা বা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হবো না, কারণ আমার মহান কার্য ইতিমধ্যেই সমাধা হয়েছে, এবং তা আর ব্যাহত নয়। আজ, আমার রাজ্যের সন্তানদের মধ্যে, এমন কেউ কি আছে যারা তাদের নিজেদের উদ্বেগের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেনি? এমন কেউ কি আছে যারা আমার কার্য সম্পন্ন করার পদ্ধতিগুলির কারণে আরো বিবেচনা পোষণ করে না? এমন কে আছে আমার নিমিত্ত যারা নিজেদের আন্তরিকভাবে নিবেদন করেছে? তোমাদের অন্তরের আবিলতা কি হ্রাস পেয়েছে? নাকি বেড়ে গেছে? তোমাদের অন্তরের অশুদ্ধ উপাদানগুলি যদি না কমে থাকে, বা বৃদ্ধিও না পায়, তাহলে তোমার মতো লোকদের নিশ্চিতভাবে আমি বর্জন করবো। আমি শুধু আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পবিত্র মানুষ চাই, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন অপরিচ্ছন্ন দৈত্য নয়। যদিও মানবজাতির কাছে আমার চাহিদা খুব বেশি নয়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের অন্তর্মহল এতো জটিল যে মানবজাতি আমার ইচ্ছার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সহমত হতে বা আমার অভিপ্রায় অবিলম্বে পূরণ করতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ অন্তিম জয়মাল্য ছিনিয়ে নেওয়ার আশায় সঙ্গোপনে নিজেদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দ্বিতীয়বার শয়তানের খপ্পরে পড়ার ভয়ে অধিকাংশ মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, এমনকি এক মুহুর্তের জন্যও ঢিলা দেওয়ার সাহস করছে না। আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পোষণের মতো ধৃষ্টতা দেখানোর দুঃসাহস আর তারা করে না, বরং আমার সামনে ক্রমাগত তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে। অনেক মানুষের মুখ থেকে আমি আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্য শুনেছি, অনেক মানুষের কাছে তাদের যন্ত্রণার বেদনার্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনেছি; বহু মানুষকে আমি দেখেছি, কঠোরতম পরিস্থিতির মধ্যেও, অব্যর্থভাবে আমাকে তাদের আনুগত্য নিবেদন করে, এবং অনেককে লক্ষ্য করেছি, প্রস্তরাকীর্ণ পথে চলার সময়, প্রস্থানের একটা পথ খোঁজে। এই পরিস্থিতিতে, তারা কখনো অভিযোগ করেনি; এমনকি যখন, আলোকের সন্ধান না পেয়ে, তারা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল, কিন্তু একবারও তারা অভিযোগ করেনি। কিন্তু একই সাথে বহু মানুষকে আমি তাদের অন্তরের গভীর থেকে স্বর্গের অমঙ্গল কামনা করে ও পৃথিবীকে দোষারোপ করে অভিশাপ উদ্গীরণ করতেও শুনেছি, এবং এমন অনেক লোককেও আমি দেখেছি যারা তাদের মর্মপীড়ার মাঝে নিজেদের হতাশার কাছে সঁপে দিয়েছে, আবর্জনার মতো নিজেদের জঞ্জাল ফেলার পাত্রে নিক্ষেপ করেছে, ক্লেদ ও ময়লায় মাখামাখি হয়ে গেছে। পদমর্যাদার পরিবর্তনের কারণে বহু মানুষকে আমি পরস্পরের সঙ্গে কলহ করতে শুনেছি, যে পরিবর্তন তাদের মুখভঙ্গি বদলে দেয়, এইভাবে তাদের স্বগোত্রীয় লোকেদের সাথে সম্পর্ক পাল্টে যায়, যার ফলে বন্ধু আর বন্ধু থাকে না, শত্রুতে পরিণত হয়, পরস্পরকে তারা তাদের বাক্যের সাহায্যে আক্রমণ করে। অধিকাংশ মানুষ আমার বাক্যকে যন্ত্রচালিত বন্দুকের গুলির মতো ব্যবহার করে, অন্যান্য অপ্রস্তুত মানুষের উপর গুলিবর্ষণ করে, যতক্ষণ না মানুষের পৃথিবীর সর্বত্র গোলযোগপূর্ণ চেঁচামেচিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, প্রশান্ত স্তব্ধতাকে যা চৌচির করে দেয়। ভাগ্যক্রমে, এই দিন আজ উপনীত; নইলে না জানি কত মানুষ এই যন্ত্রচালিত বন্দুকবর্ষণের নিরন্তর সঞ্চালনের নিচে বলি হতো।

আমার বাক্যের নিষ্ক্রমণের পর, এবং সমগ্র মানবজাতির পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আমার রাজ্য, ধাপে ধাপে পৃথিবীতে নেমে আসে। মানুষ আর উদ্বেগজনক চিন্তা পোষণ করে না, বা অন্যদের নিয়ে চিন্তায় নিজেদের “মনকে ভারাক্রান্ত করে” না, বা তাদের তরফে “চিন্তাভাবনা” করে না। আর তাই, পৃথিবীতে আর বিবাদমূলক বিরোধ নেই, এবং, আমার বাক্যের নিষ্ক্রমণের পর, আধুনিক যুগের বিবিধ “অস্ত্র” প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। মানুষ আবার মানুষের মাঝে শান্তির সন্ধান পেয়েছে, মানব-হৃদয় আরো একবার সমন্বয়ের মনোভাব বিচ্ছুরণ করছে, এবং কাউকে আর চোরাগোপ্তা আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে না। সমগ্র মানবজাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং এক নতুন জীবনে পদার্পণ করেছে। নতুন একটা পরিমণ্ডলে বাস করতে এসে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, মনে করে যেন তারা সম্পূর্ণ একটা নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, আর এই কারণে, তারা তাদের বর্তমান পরিবেশে তৎক্ষণাৎ মানিয়ে নিতে বা তক্ষুনি সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারে না। আর তাই, মানুষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা দাঁড়ায় “আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু শরীর দুর্বল” গোছের। যদিও মানুষের মতো আমি নিজে কখনো দুঃখযন্ত্রণার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিনি, তবু আমি মানুষের অপর্যাপ্ততার বিষয়ে যা কিছু জানার আছে সবই জানি। মানুষের প্রয়োজনগুলির সাথে আমি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, এবং তাদের দুর্বলতাগুলির বিষয়ে আমার পূর্ণ উপলব্ধি আছে। এই কারণেই, মানুষের অপূর্ণতার জন্য আমি তাদের বিদ্রূপ করি না; তাদের অধার্মিকতা অনুযায়ী আমি শুধু উপযুক্ত একটা “শিক্ষা”-র বিধান দিই, যেটা প্রত্যেককে সঠিক পথে পা ফেলার সামর্থ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভালো, যাতে মানবজাতি অনাথের মতো ঘুরে বেড়ানোয় ক্ষান্তি দেবে, আর পরিবর্তে এমন শিশুতে পরিণত হবে যাদের নিজের বাড়ি বলে চিহ্নিত করার মতো একটা স্থান আছে। তবুও, আমার কাজকর্ম নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমার মধ্যে যে পরমানন্দ আছে মানুষ যদি তা উপভোগ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তারা যেখানে তাদের হৃদয়কে স্থাপন করেছে আমি শুধু তা মেনে নিতে পারি এবং তাদের অতল গহ্বরে পাঠাতে পারি। এই ব্যাপারে কারো আর তাদের হৃদয়ে ক্ষোভ পোষণ করা উচিৎ নয়, বরং যে ব্যবস্থাপনা আমি নিয়েছি তার মধ্যে সকলের আমার ন্যায়পরায়ণতা দেখতে পাওয়া উচিৎ। আমাকে ভালোবাসতে মানুষকে আমি বাধ্য করি না, আর আমাকে ভালোবাসার জন্য কোনো মানুষকে আঘাতও করি না। আমার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ মুক্তি রয়েছে। মানুষের নিয়তি যদিও রয়েছে আমার হাতেই, তবু মানুষকে আমি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছি, যা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এতে, মানুষ আমার প্রশাসনিক ফরমানের কারণে “ঝঞ্ঝাটে” পড়ার বাহানা উদ্ভাবন করবে না, বরং আমার মহানুভবতার উপর নির্ভর করে তারা “মুক্তি” পাবে। আর তাই, অনেক মানুষ আমার কাছে বাঁধা থাকার চেয়ে বরং তাদের নিজস্ব নিষ্ক্রমণ-পথের সন্ধান করে তাদের মুক্তির মাঝেই।

মানুষের প্রতি আমি সর্বদা উদারচিত্তে আচরণ করেছি, মানুষকে কখনো সমাধান-অসাধ্য সমস্যার দ্বারা ভারাক্রান্ত করিনি, একটি মানুষকেও কখনো অসুবিধায় ফেলিনি। তাই নয় কি? যদিও অনেক মানুষ আমায় পছন্দ করে না, এধরনের মনোভাবে জন্য তাদের উপর বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, আমি তাদের স্বাধীনতা দিয়েছি, তিক্ততা ও যন্ত্রণার সমুদ্রে যথেচ্ছ সাঁতার কাটতে দেওয়ার পর্যায় পর্যন্ত আমি তাদের স্বাধীনতার অবকাশ দিয়েছি। কারণ মানুষ একটা মর্যাদাহীন পাত্র; আমার হাতে যে আশীর্বাদ আমি ধারণ করি তা দেখলেও তাদের তা উপভোগ করার কোনো স্পৃহা নেই, তারা বরং শয়তানের হাত থেকে দুর্ভাগ্য চয়ন করবে, এবং এইভাবে “পুষ্টিউপাদান” হিসাবে শয়তানের দ্বারা ভক্ষিত হওয়ার নিয়তির দিকে নিজেদের ঠেলে দেবে। অবশ্যই, কিছু মানুষ আছে যারা নিজের চোখে আমার আলো দেখেছে, আর তাই, যদিও তারা বর্তমান সময়ের অস্পষ্টকারী কুহেলিকার মধ্যে বাস করছে, এই কুয়াশার কারণে তারা আলোর উপর তাদের বিশ্বাস হারায় নি, বরং ওই কুহেলিকার মধ্যেই হাতড়ে চলে ও সন্ধান চালিয়ে যায় – যদিও প্রতিবন্ধকতায় আকীর্ণ এক পথ ধরে। মানুষ যখন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের উপর আমি আমার রোষপূর্ণ ক্রোধ নিক্ষেপ করি, আর তাই তাদের অবাধ্যতার কারণে মানুষ বিনষ্ট হতে পারে। তারা যখন আমায় মান্য করে, আমি তাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকি, এই ভাবে তাদের অন্তরের গভীরে এক প্রেমের উদ্রেক করি, এমন একটা প্রেম যা আমায় স্তোক বাক্যে ভোলাবার চেষ্টা করে না, বরং আমায় উপভোগের রসদ দিতে চেষ্টা করে। আমাকে পাওয়ার জন্য মানুষের অনুসন্ধানে তাদের প্রকৃত বিশ্বাসকে টেনে বের করার জন্য আমি কতবার আমার চোখ বন্ধ করে নীরব হয়ে থেকেছি। কিন্তু আমি যখন নীরব থাকি, মানুষের আস্থা নিমেষে পরিবর্তিত হয়, এবং আমি একমাত্র যা দেখতে পাই তা হল তাদের “ছদ্ম ভালোমানুষি”, কারণ মানুষ আমায় কখনোই আন্তরিকভাবে ভালোবাসেনি। কেবল আমি যখন আত্মপ্রকাশ করি, তখনই সকল মানুষ “আস্থা”-র অসাধারণ প্রদর্শনশালা খুলে বসে; কিন্তু আমি যখন আমার গোপন আস্থানায় প্রচ্ছন্ন থাকি, তারা তাদের অন্তরে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন আমায় ক্ষুব্ধ করার ভয়ে ভীত; এমনকি এরকমও অনেকে আছে যারা, আমার মুখ দেখতে না পেয়ে, আমায় তারা একটা “গভীর প্রক্রিয়াকরণ”-এর বিষয় বানিয়ে ফেলে, এইভাবে আমার অস্তিত্বের সত্যতাকে নাকচ করে দেয়। কত মানুষ এই অবস্থাতেই রয়ে যায়; বহু মানুষের এধরনের মানসিকতা আছে। এটা সকল মানুষের নিজেদের যাকিছু কদর্য তাদের ঢাকার স্বাভাবিক প্রবণতার বেশি আর কিছু নয়। এই কারণে, তারা নিজেদের অপারগতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে অনাগ্রহী, এবং কেবল দাঁতে দাঁত চেপে ও মুখ লুকিয়েই আমার বাক্যের সত্যতা স্বীকার করে।

মার্চ ১৭, ১৯৯২


অধ্যায় ১৯

আমার বাক্যসমূহকে তাদের জীবনধারণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা—এ হল মানুষের বাধ্যবাধকতা। আমার বাক্যের প্রত্যেকটি অংশে মানুষকে তাদের নিজেদের হিস্যা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; তা না করলে তা হবে তাদের নিজেদের বিনাশের সন্ধান করা ও ঘৃণাকে আমন্ত্রণ করে আনা। মানুষ আমাকে জানে না, এবং এই কারণে, বিনিময়ে তাদের নিজেদের জীবনকে আমার কাছে এনে উৎসর্গ করার পরিবর্তে, আবর্জনা হাতে নিয়ে তারা সকলে শুধু আমার সম্মুখে কুচকাওয়াজ করে যায়, এইভাবে আমাকে পরিতোষ দানের চেষ্টা করে। কিন্তু, তাদের মতো সামগ্রীতে আমি পরিতুষ্ট তো হয়ই না, বরং মানুষের কাছে দাবি পেশ করা অব্যাহত রাখি। মানুষের অবদানগুলি আমি পছন্দ করি, কিন্তু তাদের দাবিসমূহকে আমি ঘৃণা করি। সকল মানুষের হৃদয় লোভে পরিপূর্ণ; দেখে মনে হয় মানুষের হৃদয় যেন শয়তানের হাতে বন্দী ক্রীতদাস, এবং কেউই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের অন্তর আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে সক্ষম নয়। আমি যখন কথা বলি, একাত্ম অভিনিবেশ সহকারে মানুষ আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে; যদিও, আমি যখন নীরব হয়ে যাই, তারা আবার তাদের নিজস্ব “কারবার” শুরু করে এবং আমার বাক্যের প্রতি কর্ণপাতে পূর্ণত ক্ষান্তি দেয়, যেন আমার বাক্যগুলি নিছক তাদের “কারবারের” সঙ্গে সংযোজিত পরিশিষ্ট মাত্র। মানুষের প্রতি আমি কখনো শৈথিল্য দেখাই নি, এবং এখনও পর্যন্ত মানুষের প্রতি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু থেকেছি। আর তাই, আমার ক্ষমাশীলতার ফলস্বরূপ, সকল মানুষ নিজেদের ক্ষমতার উচ্চতর মূল্যায়ন করে এবং তারা আত্মজ্ঞান ও আত্মচিন্তনে অসমর্থ; তারা কেবল আমাকে প্রতারণা করতে আমার সহনশীলতার সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একজনও কখনো আন্তরিকভাবে আমার জন্য ভাবিত হয়নি, এবং একজনও কখনো তার অন্তরের এক প্রিয় সামগ্রী হিসাবে আমাকে সত্যিকারের মূল্যবান জ্ঞান করেনি; দেওয়ার মতো অবসর সময় থাকলে তবেই তারা দায়সারাভাবে আমার বিষয়ে চিন্তা করে। মানুষের পিছনে ইতিমধ্যেই আমি অপরিমেয় পরিমাণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি; উপরন্তু, নজিরবিহীন উপায়ে মানুষের উপর আমি কার্য সম্পাদন করেছি, এবং এছাড়াও, তাদের উপর আমি এক অতিরিক্ত দায়ভার চাপিয়েছি, যাতে, আমার যা আছে ও আমি যা, তা থেকে তারা কিছু জ্ঞান লাভ করতে এবং কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। মানুষকে আমি নিছক “উপভোক্তা” হতে বলি না; একই সঙ্গে তাদের আমি সেই “উৎপাদক” হতেও বলি যারা শয়তানকে পরাভূত করে। যদিও মানুষ কিছু করুক এমন দাবি আমি না-ও করতে পারি, তবু, যে চাহিদাগুলি আমি রাখি তার এক আদর্শ মান রয়েছে, কারণ আমার কার্যকলাপের একটা উদ্দেশ্য আছে, সেইসাথে আমার ক্রিয়াকর্মের একটি ভিত্তি আছে: লোকের কল্পনামাফিক আমি অপরিকল্পিতভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করি না, এবং আকাশ, পৃথিবী ও সৃষ্টির অগণন বস্তুকে আমি আমার খেয়ালখুশিমতো আকারদানও করিনি। আমার কার্যের মধ্যে, কিছু বিষয় মানুষের অবলোকন ও অর্জন করা উচিত। তাদের উচিত নয় যৌবনের বসন্তঋতুকে হেলায় অপচয় করা, বা জীবনকে অযত্নে ধূলিধূসরিত হতে দেওয়া পোশাকের মতো গণ্য করা; বরং, তাদের উচিত, নিজেদের বিষয়ে সজাগ থেকে তাদের উপভোগের সংস্থান-হেতু আমার প্রাচুর্যের দান গ্রহণ করা, যত দিন না তারা আমার নিমিত্ত শয়তানের দিকে ফিরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এবং, যত দিন না তারা আমার নিমিত্ত শয়তানের উপর আক্রমণ হানে। মানুষের কাছে আমার চাহিদা কি নিতান্তই সরল নয়?

পূর্বদিগন্তে যখন আলোর এক আবছা দীপ্তি প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ তখন এর দিকে আরেকটু বেশি মনোযোগ দেয়। মানুষ আর নিদ্রায় নিমগ্ন না থেকে পূর্বদিকের এই আলোর উৎসকে পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়ে যায়। তাদের সীমিত ক্ষমতার কারণে, এখনো পর্যন্ত কেউই আলোর উৎপত্তিস্থলটি দেখতে সমর্থ হয়নি। যখন ব্রহ্মাণ্ডের সকলকিছু সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়, মানুষ তখন সুসুপ্তি ও স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, এবং কেবল তখনই তারা উপলব্ধি করে যে আমার দিবস ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট সমাগত হয়েছে। আলোকের আগমন উপলক্ষ্যে সকল মানুষ উদযাপন করে, এবং সেহেতু তারা আর গভীর নিদ্রায় শায়িত অথবা হতচেতন অবস্থার মধ্যে থাকে না। আমার আলোর উদ্ভাসের নীচে, সমস্ত মানুষের মন ও দৃষ্টি স্পষ্টতা লাভ করে, এবং সহসা জীবনধারণের আনন্দের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। এক কুয়াশার আচ্ছাদনের আড়াল থেকে, বিশ্বের দিকে আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখি। সকল প্রাণী প্রশান্ত; আলোকের এক মৃদু প্রভার অভ্যুদয়ের কারণে, এক নতুন জীবনের অভ্যাগমনের বিষয়ে সকলকিছুই সচেতন হয়ে উঠেছে। এই কারণে, জীবজন্তুরাও তাদের বিবর থেকে খাদ্যের খোঁজে হামা দিয়ে বেড়িয়ে আসছে। উদ্ভিদরাও, স্বভাবতই, কোনো ব্যতিক্রম নয়, এবং আলোকের প্রতিভাসে তাদের শ্যামল পল্লবগুলি এক দ্যুতিময় জেল্লায় ঝলমল করে, তারা অপেক্ষারত আমি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন আমার নিমিত্ত তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে। সকল মানুষ আলোর আগমন কামনা করে, এবং তবু তারা এর আবির্ভাবকে ভয় পায়, তারা এই ভেবে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয় যে, তাদের কদর্যতার আর কোনো আড়াল থাকবে না। এর কারণ মানুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, এবং নিজেদের আচ্ছাদিত করার মতো কিছু নেই। এই হেতু, আলোকের অভ্যাগমের ফলস্বরূপ এত মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এবং এর অভ্যুদয়ের কারণে তারা হতবাক অবস্থায় রয়েছে। আলোকের দর্শনে, কত মানুষ সীমাহীন অনুতাপে পরিপূর্ণ হয়, নিজেদের অপরিচ্ছন্নতাকে তারা ঘৃণা করে, তবু, যা সত্য তার পরিবর্তনে অক্ষম হওয়ায়, আমার দণ্ডাদেশ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই করে উঠতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে দুঃখযন্ত্রণার দ্বারা পরিমার্জিত কত মানুষ, আলোকের দর্শনে, সহসা এর গভীর অর্থকে অনুধাবন করে, এবং তার পর থেকে এই আলোকে তারা তাদের বক্ষের নিবিড় আলিঙ্গনে ধারণ করে, প্রগাঢ় ভয় পায় যে, আবার বুঝি তা হারিয়ে ফেলবে। কত মানুষ, আলোকের আকস্মিক আবির্ভাবে কক্ষচ্যুত হওয়ার পরিবর্তে, কেবল হাতের দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি সম্পন্ন করে চলে, কারণ বহু বৎসর যাবৎ তারা অন্ধ হয়ে আছে, এবং সেহেতু তারা যে শুধু আলোর আগমনকে লক্ষ্য করে না তা-ই নয়, উপরন্তু এর দরুন ধন্যও বোধ করে না। মানুষের হৃদয়ে, আমি মহিমান্বিতও নই, আবার নিতান্ত সামান্যও নই। তাদের কাছে, আমার অস্তিত্ব থাকুক কি না থাকুক তাতে কোনো ফারাক পড়ে না; মনে হয় যেন আমার অস্তিত্ব যদি নাও থাকতো তবু মানুষের জীবন কিছুমাত্র নিঃসঙ্গতর হয়ে যেতো না, এবং আমার অস্তিত্ব যদি সত্যিই থাকতো, তাহলেও তাদের জীবন আরো বেশি কিছু আনন্দময় হয়ে উঠতো না। যেহেতু মানুষ আমায় লালন করে না, তাই যে উপভোগ আমি তাদের প্রদান করি তা স্বল্প। কিন্তু, যেইমাত্র মানুষ আমাকে রতিমাত্রও বাড়তি সম্মাননা দেবে, তখনই তাদের প্রতি আমার পোষণ করা মনোভাবে আমি পরিবর্তন আনবো। এই কারণে, যখন মানুষ এই নিয়মটি উপলব্ধি করে ফেলবে, একমাত্র তখনই তারা নিজেদের আমার কাছে উৎসর্গ করার মতো, এবং যাকিছু আমি আমার করতলে ধারণ করি সেগুলি প্রার্থনা করার পক্ষে পর্যাপ্ত সৌভাগ্য অর্জন করবে। নিশ্চিতভাবেই, আমার প্রতি তাদের আস্থা কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ নয় কি? আমার প্রতি তাদের আস্থা অবশ্যই শুধুমাত্র আমার দ্বারা প্রদত্ত বস্তুগুলির সঙ্গে গ্রন্থিত নয় কি? এমন কি হতে পারে যে, আমার আলোর দর্শন যদি তারা না পায়, তাহলে মানুষ তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে আন্তরিকভাবে আমায় ভালোবাসতে অক্ষম? নিশ্চিতভাবেই, তাদের শক্তিমত্তা ও ওজস্বিতা বস্তুতই আজকের পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কি? এমন কি হতে পারে যে, আমাকে ভালোবাসাতে হলে মানুষের সাহস দরকার?

আমার অস্তিত্বের কারণে, সৃষ্টির অগণন বস্তু তাদের বাসস্থলে অনুগত সমর্পণ করে, এবং, আমার অনুশাসনের অনুপস্থিতিতেও, লম্পট প্রবৃত্তির লাগামহীন চরিতার্থতায় লিপ্ত হয় না। এই কারণেই, পর্বতসমূহ স্থলভূমির উপর অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমানা হয়ে ওঠে, বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে জলরাশি প্রতিবন্ধকের কাজ করে, এবং বায়ু পৃথিবীর উপরিস্থ পরিসরে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে প্রবহমান বস্তু হয়ে ওঠে। কেবল মানুষই আমার ইচ্ছার অন্তর্গত চাহিদাগুলি যথার্থই পালন করতে অক্ষম; এই কারণেই আমি বলি যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে, এককভাবে মানুষই কেবল আনুগত্যহীনদের বর্গের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কখনোই আমার কাছে যথার্থ অর্থে সমর্পণ করেনি, এবং এই কারণে, পুরোটা সময়, মানুষকে আমি কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রেখেছি। মানুষের মাঝে, যদি কখনো এমন ঘটে যায় যে, আমার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন অবশ্যই আমি আমার সকল মহিমা গ্রহণ করে তা মানবজাতির সম্মুখে প্রদর্শিত করবো। যেহেতু মানুষ, তাদের আবিলতার মাঝে, যেহেতু আমার মহিমা অবলোকন করার অনুপযুক্ত, সেহেতু, হাজার হাজার বছরে আমি কখনোই প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইনি, বরং প্রচ্ছন্ন থেকেছি; এই কারণে, আমার মহিমা কখনো তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠেনি, এবং সততই তারা পাপের রসাতলে পতিত হয়েছে। তাদের অধার্মিকতার দুরুন মানুষকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, কিন্তু তাদের কেউই জানে না কীভাবে নিজেদের সংরক্ষণ করতে হয়, এবং পরিবর্তে সর্বদাই তারা পাপের কাছে নিজেদের অবারিত করে রাখছে, পাপকে সুযোগ দিচ্ছে তাদের ক্ষতি করার। এটা কি মানুষের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মানুরাগের অভাবকে সূচিত করে না? মানুষের মাঝে, কেউ কি প্রকৃতই ভালোবাসতে সক্ষম? মানুষের ভক্তির ওজন কয় ছটাক হতে পারে? মানুষের তথাকথিত প্রামাণিকতার মধ্যে কি ভেজাল বস্তু বিমিশ্রিত হয়ে নেই? তাদের অনুরাগ কি সম্পূর্ণরূপে এক জগাখিচুরি বস্তু নয়? আমার যা প্রয়োজন তা হল তাদের অখণ্ড ভালোবাসা। মানুষ আমায় জানে না, এবং যদি বা তারা আমাকে জানার প্রচেষ্টা করেও থাকে, তবু তারা তাদের প্রকৃত ও আন্তরিক হৃদয় আমাকে অর্পণ করবে না। মানুষ যা দিতে অনিচ্ছুক তা আমি তাদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করি না। তারা যদি তাদের অনুরাগ আমায় প্রদান করে, তাহলে কোনো শিষ্টাচারসম্মত ওজরআপত্তি ছাড়াই আমি তা গ্রহণ করবো। কিন্তু, তারা যদি আমাকে ভরসা না করে, এবং এমনকি তাদের তিলমাত্র পরিমাণও আমাকে উৎসর্গ করতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে, সেই কারণে আরো বেশি বিরক্ত হয়ে ওঠার পরিবর্তে, আমি কেবল অন্য কোনো উপায়ে তাদের ব্যবস্থা নেবো এবং তাদের জন্য এক উপযুক্ত গন্তব্যের বন্দোবস্ত করবো। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া বজ্রনিনাদ মানুষদের আঘাত করবে; উত্তুঙ্গ পর্বতরাজি পতনকালে তাদের প্রোথিত করবে; ক্ষুৎকাতর বন্য জন্তুরা তাদের গোগ্রাসে গিলে খাবে; এবং উত্তাল সমুদ্র তাদের ঘিরে ফেলে নিমজ্জিত করবে। মানুষ যখন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত দুর্যোগে সকল মানুষ নিজেদের বিনাশ প্রার্থনা করবে।

মানুষের মাঝে রাজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, মানুষের মাঝে তা গঠিত হচ্ছে, এবং মানুষের মাঝে তা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে। আমার লোকজনের মধ্যে যারা আজকের রাজ্যে রয়েছো, সেই তোমাদের মধ্যে কে মানবদের মধ্যে অন্যতম মানব নও? তোমাদের মধ্যে কে মানবীয় পরিস্থিতির অধীন নও? বিপুল জনতার কাছে যখন আমার নতুন সূচনাবিন্দু ঘোষিত হবে, মানুষের প্রতিক্রিয়া তখন কেমন দাঁড়াবে? মানবজাতির অবস্থা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছো; তোমরা নিশ্চয় এখনো এই বিশ্বে চিরকাল টিকে থাকার আশা পোষণ করো না। বর্তমানে আমি আমার লোকজনের মাঝে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দিয়ে হেঁটে চলেছি এবং তাদের মাঝেই আমি বাস করি। আজ, আমার প্রতি যারা অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করে—তেমন মানুষেরাই আশীর্বাদধন্য। তারাই আশীর্বাদধন্য যারা আমার কাছে সমর্পণ করে, নিশ্চিতভাবে তারা আমার রাজ্যে বিরাজ করবে। তারাই আশীর্বাদধন্য যারা আমাকে জানে, অবশ্যই তারা আমার রাজ্যে শক্তির অধিকারী হবে। তারাই আশীর্বাদধন্য যারা আমার অন্বেষণ করে, তারা নিশ্চিতভাবেই শয়তানের দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং আমার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। যারা নিজেদের কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম তারাই আশীর্বাদধন্য, নিঃসন্দেহে তারা আমার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং আমার রাজ্যের প্রাচুর্যের উত্তরাধিকার ভোগ করবে। আমার কারণে যারা ছুটে বেড়ায় তাদের আমি স্মরণে রাখবো, যারা আমার কারণে ব্যয় করে আমি সানন্দে তাদের আলিঙ্গন করবো, এবং যারা আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাদের আমি উপভোগ মঞ্জুর করবো। যারা আমার বাক্যের মধ্যে উপভোগ খুঁজে পায় তাদের আমি আশীর্বাদ করবো; তারা নিশ্চিতভাবেই হয়ে উঠবে সেই স্তম্ভসকল, যেগুলি আমার রাজ্যের অনুভূমিক খুঁটিটি ধারণ করে রাখবে, তারা অবশ্যই আমার গৃহের অতুলনীয় প্রাচুর্য লাভ করবে, এবং কেউই তাদের সমতুল্য হয়ে উঠবে না। যে আশীর্বাদ তোমাদের প্রদান করা হয়েছিল, তা কি কখনো তোমরা গ্রহণ করেছো? তোমরা কি কখনো তোমাদের উদ্দেশ্যে কৃত অঙ্গীকারগুলির অন্বেষণ করেছো? তোমরা নিশ্চিতভাবে, আমার আলোকের পথপ্রদর্শনের অধীনে, অন্ধকারের বাহিনীর নাগপাশ ছিন্ন করে বিনির্গত হবে। অন্ধকারের মধ্যে, তুমি নিশ্চয়ই যে আলো তোমাদের পথপ্রদর্শক সেই আলোকে হারিয়ে ফেলবে না। তোমরা নিশ্চিতরূপে সমগ্র সৃষ্টির প্রভু হয়ে উঠবে। অবশ্যই তোমরা শয়তানের সম্মুখে এক বিজেতা হয়ে দাঁড়াবে। অতিকায় লাল ড্রাগনের পতনের পর, আমার বিজয়ের সাক্ষ্য বহন করতে তোমরা নিশ্চয়ই অগণিত লোকারণ্যের মাঝে উঠে দাঁড়াবে। নিশ্চিতভাবেই তোমরা আসোয়ান ভূমিতে দৃঢ় ও অকম্পিতভাবে দণ্ডায়মান হবে। যে যন্ত্রণা তোমরা সহন করো, তার মাধ্যমেই তোমরা আমার আশীর্বাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে, এবং নিশ্চিতরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার মহিমা বিকিরণ করবে।

মার্চ ১৯, ১৯৯২


অধ্যায় ২০

আমার গৃহের ঐশ্বর্য গণনাতীত ও অতলস্পর্শ, তবু মানুষ কখনো সেগুলি উপভোগ করার জন্য আমার কাছে আসেনি। মানুষ একাকী আনন্দ উপভোগ করতে অসমর্থ, এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের সুরক্ষিত রাখতেও অসমর্থ। পরিবর্তে, তারা সর্বদা অন্যের উপর ভরসা করে এসেছে। যাদের দিকেই দৃষ্টিপাত করি, তাদের কেউই কখনো সুচিন্তিত ও প্রত্যক্ষভাবে আমার অন্বেষণ করেনি। তারা সকলেই অন্যের তাড়নায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অনুসরণ করে আমার সম্মুখে আসে, এবং তাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে বা সময় অতিবাহিত করতে তারা অনাগ্রহী। তাই, মানুষের মধ্যে কেউই কখনো বাস্তবতার মাঝে জীবনযাপন করেনি, সকল মানুষ যে জীবন যাপন করে তা শুধুই অর্থহীন জীবন। মানুষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ধারা ও প্রথার কারণে সকল মানুষের দেহ পার্থিব মৃত্তিকার গন্ধে পরিপ্লুত। ফলস্বরূপ, মানুষ নিঃসাড়, পৃথিবীর হতশ্রী বিষন্নতার প্রতি অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে, এবং পরিবর্তে এই হিমায়িত বিশ্বে তারা নিজেদের উপভোগ করতে ব্যস্ত থাকে। মানুষের জীবনে সামান্যতম উষ্ণতাও নেই, আর সেই জীবন মনুষ্যত্ব বা আলোকের কোনোরকম নামগন্ধ বিরহিত—তবু মানুষ চিরকালই স্বেচ্ছাচারী, মূল্যবোধশূন্য এক জীবদ্দশাকে বরদাস্ত করে আসছে, যে জীবনে কোনোকিছু অর্জন না করে তারা শুধু ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। চোখের নিমেষে, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে, এবং মানুষ এক বিস্বাদ মৃত্যু বরণ করে নেয়। এই পৃথিবীতে তারা কখনো কিছু সুসম্পন্ন করেনি, বা অর্জন করেনি—তারা ত্বরায় আসে, আর ত্বরায় বিদায় নেয়। আমার দৃষ্টিতে, এদের কেউ কখনো কিছু নিয়ে আসেও নি, বা কিছু নিয়ে যায়ও নি, আর তাই পৃথিবীকে মানুষ অন্যায্য মনে করে। অথচ কেউ সত্ত্বর বিদায় নিতেও ইচ্ছুক নয়। তারা শুধু সেই দিনটির অপেক্ষা করে যেদিন স্বর্গ থেকে অকস্মাৎ আমার অঙ্গীকার মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত হবে, এবং তারা যখন দিকভ্রষ্ট তখন আরেকবার তাদের শাশ্বত জীবনের পথকে অবলোকন করার সুযোগ দেবে। তাই, আমি আমার প্রতিশ্রুতি যথার্থই পালন করেছি কিনা তা দেখার জন্য মানুষ একদৃষ্টিতে আমার প্রতিটি ক্রিয়াকর্মকে নিরীক্ষণ করে। মানুষ যখন দুর্ভোগ বা চরম যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করে, বা পরীক্ষার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে, তখন মানুষ তাদের জন্মের দিনটির প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে, যাতে অবিলম্বে তারা তাদের দুর্বিপাক থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য কোনো আদর্শস্বরূপ স্থানে গমন করতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা অতিক্রান্ত হলে মানুষ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। পৃথিবীর বুকে তাদের জন্মগ্রহণের দিনটিকে তারা উদযাপন করে এবং তাদের জন্মদিনটিকে আমি যেন আশীর্বাদ করি এই প্রার্থনা করে; এরকম সময়ে, মানুষ আর তাদের অতীতের শপথের কথা উল্লেখ করে না, ঘোরতর শঙ্কিত হয় যে তাদের বুঝি দ্বিতীয়বার বুঝি মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। আমার হস্ত যখন পৃথিবীকে উত্থিত করে, তখন মানুষ আনন্দে নৃত্য করে, আর তারা দুঃখকাতর নয়, এবং তারা সবাই আমার উপর নির্ভর করে। যখন দুহাতে আমি আমার মুখমণ্ডল আড়াল করি, এবং মানুষকে মাটির নীচে চেপে ধরি, তৎক্ষণাৎ তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এবং কোনোক্রমে তারা প্রাণ ধারণ করে রাখতে সমর্থ হয়। তারা সবাই আমার উদ্দেশ্যে আর্তরব করে ওঠে, আতঙ্কিত হয়ে ভাবে আমি বুঝি তাদের ধ্বংস করে ফেলবো, কারণ তারা সকলেই আমার মহিমা অর্জনের দিনটি প্রত্যক্ষ করতে চায়। আমার দিনটিকে মানুষ তাদের অস্তিত্বের পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করে; এবং মানুষ শুধুমাত্র আমার মহিমার আবির্ভূত হওয়ার দিনটির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে বলেই আজ অবধি মানবজাতি বেঁচে আছে। আমার মুখনিঃসৃত আশীর্বচন হল এই যে, অন্তিম সময়ে যারা জন্ম নিয়েছে তারা আমার সকল মহিমা অবলোকন করার মতো যথেষ্ট সৌভাগ্যের অধিকারী।

যুগযুগান্ত ধরে, অনেক মানুষ হতাশ হয়ে, ও অনিচ্ছায়, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, এবং আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আরো অনেকে এখানে এসে উপস্থিতও হয়েছে। আমি অনেকের আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আবার অনেককে নির্বাসিতও করেছি। অগণন মানুষ আমার হাত দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। অনেক আত্মা মৃতস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অনেকে লৌকিক শরীরে জীবনধারণ করেছে, এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে ও পৃথিবীতে আবার জন্ম নিয়েছে। তবু আজকের রাজ্যের আশীর্বাদ উপভোগ করার সুযোগ তাদের কারো কোনোদিন হয়নি। মানুষকে আমি এতকিছু দিয়েছি, তবু তারা যৎসামান্যই উপকৃত হয়েছে, কারণ শয়তানের শক্তির প্রবল আক্রমণ আমার সকল ঐশ্বর্য উপভোগ করার ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তারা শুধু ঐ ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে তা উপভোগ করে উঠতে পারেনি। স্বর্গের ঐশ্বর্যকে লাভ করার জন্য তাদের শরীরে যে রত্নাগার রয়েছে, মানুষ কোনোদিন তা আবিষ্কার করতে পারেনি, আর তাই যে আশীর্বাদ আমি তাদের অর্পণ করেছিলাম তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের আত্মাই কি সেই অন্তর্নিহিত শক্তি নয় যা তাদের আমার আত্মার সাথে সংযুক্ত রাখে? মানুষ কখনো কেন আমায় তাদের আত্মার সাথে যুক্ত করেনি? আমার দেহরূপের সন্নিকটে আসলেও তারা কেন আমার আত্মার সমীপে আসতে অক্ষম? আমার প্রকৃত রূপ কি এক দেহের রূপ? মানুষ কেন আমার সারসত্যকে জানে না? মানুষের আত্মায় সত্যিই কি আমার কোনো চিহ্ন কোনোদিনই ছিল না? মানুষের আত্মা থেকে আমি কি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছি? মানুষ যদি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ না করে, তাহলে আমার অভিপ্রায় তারা কীভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে? মানুষের দৃষ্টিতে কি তা আছে যা সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতকে ভেদ করতে সক্ষম? বহুবার আমার আত্মার সাহায্যে মানুষের উদ্দেশে উচ্চৈস্বরে আমি আহ্বান জানিয়েছি, তবু মানুষ এমন আচরণ করে যেন আমি তাদের দংশন করেছি, তাদের আমি অন্য আরেক বিশ্বের দিকে চালিত করবো এই নিদারুণ আতঙ্কে তারা আমায় দূর থেকে নিরীক্ষণ করে। অনেকবার মানুষের আত্মার মাঝে আমি অনুসন্ধান চালিয়েছি, তবু তারা সম্পূর্ণ বিস্মরণশীল রয়ে গেছে, এই শঙ্কায় তারা গভীরভাবে শঙ্কিত যে তাদের গৃহে প্রবেশ করে তাদের সকল সম্পদ থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করার এই সুযোগ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করবো। তাই, সে আমায় বাইরে বন্ধ করে রাখে, কেবল এক নিরুত্তাপ, দৃঢ়নিরুদ্ধ দুয়ারের মুখোমুখি আমায় দাঁড় করিয়ে রাখে। অনেকবার মানুষ অধঃপতিত হয়েছে এবং আমি তাদের উদ্ধার করেছি, তবু জাগ্রত হওয়ার পর অবিলম্বে তারা আমায় ত্যাগ করে যায়, এবং আমার ভালোবাসার দ্বারা কোনোরকম আন্দোলিত না হয়ে তারা আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; মানুষের অন্তরে আমি কখনো উষ্ণতার সঞ্চার করিনি। মানুষ এক আবেগহীন, শীতল রক্তের প্রাণী। যদিও আমার আলিঙ্গনে তারা উষ্ণ হয়, কিন্তু সেই আলিঙ্গন কখনো তাদের গভীরভাবে আবেগকম্পিত করেনি। মানুষ পর্বতবাসী বর্বরদের অনুরূপ। মানবজাতিকে আমার এই যে সযত্নে প্রতিপালন, একে কোনোদিন তারা মূল্যবান জ্ঞান করেনি। আমার দ্বারস্থ হতে তারা অনাগ্রহী, বরং বন্য জন্তুর আশঙ্কা স্বীকার করেও পর্বতের মাঝে বসবাস করাকে তারা শ্রেয় জ্ঞান করে—তবু আমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে তারা অনিচ্ছুক। কোনো মানুষকে আমি বাধ্য করি না: আমি শুধু আমার কার্য করে যাই। সেই দিন আসবে যখন সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে মানুষ আমার পাশে এসে উপনীত হবে, যাতে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য তারা উপভোগ করতে পারে, যাতে সমুদ্রের গ্রাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদকে পিছনে ফেলে আসতে পারে।

আমার বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে রাজ্য গড়ে ওঠে এবং মানুষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং এইভাবে আমার হৃদয়ে যে রাজ্য আছে তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যে, ঈশ্বরের সমস্ত মানুষ স্বাভাবিক মানুষের জীবন ফিরে পায়। হিমশীতল শীত বিদায় নিয়েছে, তার জায়গায় বিশ্বজুড়ে এসেছে একগুছ বসন্তের শহর, যেখানে সারা বছর বসন্ত স্থায়ী হয়। মানুষ আর গ্লানিময়, দুর্বিষহ মানবজগতের সম্মুখীন হয় না, এবং তারা আর মানুষের জগতের হিমশীতল শৈত্য সহ্য করে না। মানুষ একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে না, দেশগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায় না, এখন আর গণহত্যা, এবং গণহত্যা থেকে প্রবাহিত রক্ত নেই; সকল ভূমি সুখানুভূতিতে পূর্ণ, এবং মানুষের মধ্যে সর্বত্র উষ্ণতা বিরাজমান। আমি সমগ্র বিশ্বে ভ্রমণ করে বেড়াই, আমি আমার সিংহাসনের উপরিভাগ থেকে উপভোগ করি এবং আমি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে বাস করি। স্বর্গদূতেরা আমাকে নতুন নতুন সঙ্গীত এবং নতুন নতুন নৃত্য নিবেদন করে। তাদের নিজেদের ভঙ্গুরতা আর তাদের মুখ বেয়ে অশ্রু বয়ে আনে না। আমি আর আমার সম্মুখে স্বর্গদূতদের কান্নার শব্দ শুনি না, আর কেউ আমার কাছে কষ্টের অভিযোগ করে না। আজ, তোমরা সবাই আমার সামনে বাস কর; আগামীকাল, তোমরা সকলেই আমার রাজ্যে বিদ্যমান থাকবে। মানুষকে আমার দেওয়া এটাই কি সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ নয়? তুমি আজ যে মূল্য পরিশোধ করেছ তার জন্য, তুমি ভবিষ্যতের আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হবে এবং আমার মহিমার মধ্যে বাস করবে। তোমরা কি এখনও আমার আত্মার সারসত্যের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চাও না? তোমরা কি এখনও নিজেদের শেষ করে দিতে চাও? যদিও সেগুলি ক্ষণস্থায়ী, তবু মানুষ সেইসব প্রতিশ্রুতি অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক, যেগুলি তারা দেখতে পাচ্ছে, অথচ কেউই আগামীকালের প্রতিশ্রুতিগুলি মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়, যদিও সেগুলি অনন্তকাল স্থায়ী হবে। যে জিনিসগুলি মানুষের কাছে দৃশ্যমান সেগুলিই আমি ধ্বংস করব, এবং যে জিনিসগুলি মানুষের কাছে অবোধ্য আমি সেগুলিই সম্পাদন করব। এটাই ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য।

কখন আমার দিন আসবে মানুষ তা গণনা করে দেখেছে, কিন্তু যথাযথ তারিখটি কেউ কখনো জানতে পারেনি, আর তাই মানুষ কেবল হতচেতন অবস্থার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে পারে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীম আকাশে প্রতিধ্বণিত হয়ে তারপর মিলিয়ে যায় বলে, মানুষ বারংবার আশাহত হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। এসে পৌঁছেছে। আমার উচ্চারণের লক্ষ্য মানুষকে তারিখের পিছনে ছুটিয়ে বেড়ানো নয়, অথবা তাদের হতাশার পরিণামস্বরূপ নিজ নিজ বিনাশের দিকে তাদের চালিত করাও নয়। আমি মানুষকে আমার অঙ্গীকার স্বীকার করাতে চাই, আমি চাই সারা পৃথিবীর মানুষ আমার অঙ্গীকারের অংশভাগ প্রাপ্ত হোক। আমি চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন্ত সত্তাদের, মৃত্যু-নিষিক্ত শবদেহ নয়। যেদিন আমি রাজ্যের উচ্চ আসনে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আসীন হবো, পৃথিবীর সকল মানুষকে আমি আমার পরিদর্শন গ্রহণ করতে আদেশ দেবো। আমার সম্মুখে কোনো অপরিচ্ছন্ন বস্তুর উপস্থিতি আমি বরদাস্ত করি না। আমার কার্যে কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করি না; আমার কার্যে যারা হস্তক্ষেপ করে তারা সকলেই অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং মুক্ত হওয়ার পরেও বিপর্যয় এসে চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরে, পৃথিবীর দাহক শিখা তাদের গ্রাস করে। আমি যখন আমার অবতার দেহে অবস্থান করবো, যে আমার কার্যের বিষয়ে আমার দেহরূপের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, সে আমার ঘৃণার পাত্র হবে। সকল মানুষকে বহুবার আমি স্মরণ করিয়েছি যে পৃথিবীর বুকে আমার কোনো আত্মীয় নেই, এবং আমাকে যে তার সমকক্ষ গণ্য করবে, ও অতীতে অতীতে আমার সাথে অতিবাহিত সময়ের স্মৃতিচারণ করার জন্য আমায় কাছে টানার চেষ্টা করবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটাই আমার আদেশ। এই জাতীয় বিষয়ে মানুষের প্রতি আমি বিন্দুমাত্র ক্ষমাশীল নই। আমার কার্যে যারা হস্তক্ষেপ করে এবং আমায় পরামর্শ দিতে চায়, তারা সকলেই আমার দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং আমি কখনো তাদের ক্ষমা করবো না। আমি যদি স্পষ্টভাবে কথা না বলি, তাহলে মানুষের কখনোই চেতনা হবে না, এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা আমার শাস্তির মুখে পড়বে—কারণ মানুষ আমার দেহরূপে আমাকে আমায় জানে না।

মার্চ ২০, ১৯৯২


অধ্যায় ২১

মানুষ আমার আলোকের মাঝে পতিত হয়, আর আমার পরিত্রাণের কারণে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। যখন আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিত্রাণ আনয়ন করি, মানুষ আমার পুনরুদ্ধারের প্রবাহের মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, অথচ এই পুনরুদ্ধারের খরস্রোতে চিহ্নমাত্র না-রেখে অনেকেই ধুয়েমুছে যায়; অনেকেই প্রবল জলস্রোতে নিমজ্জিত হয়ে শেষ হয়ে যায়; আবার এমনও অনেকে আছে যারা এই প্রবল বেগবান জলস্রোতের মধ্যেও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যারা কখনই নিজেদের দিশাবোধ হারায়নি, আর যারা এইভাবেই অদ্যাবধি এই খরস্রোত অনুসরণ করে এসেছে। আমি মানুষের সঙ্গে ধাপে ধাপে অগ্রসর হই, তবুও মানুষ কখনই আমাকে চেনেনি; সে শুধু বহিরঙ্গে আমি যে পোশাক পরিধান করি সেটাই চেনে, অথচ আমার অন্তরে নিহিত সম্পদ সম্পর্কে অবগত নয়। যদিও আমি মানুষকে সংস্থান সরবরাহ করি আর তাকে প্রতিদিন প্রদান করি, তবুও সে প্রকৃত অর্থে গ্রহণে অসমর্থ, সে আমার প্রদত্ত সকল সম্পদ গ্রহণ করতে অপারগ। মানুষের কোনো অনাচারই আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না; আমার কাছে, তার অন্তর্জগত জলের বুকে উজ্জ্বল চাঁদের মতই পরিষ্কার। আমি মানুষের সঙ্গে দায়সারা আচরণ করি না, তার সাথে আন্তরিকতাশূন্য নিয়মমাফিক ব্যবহারওকরি না; আসলে মানুষ নিজের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, আর এইভাবে সমগ্র মানবজাতি সর্বদাই হীনচরিত্র ছিল, আর এমনকি আজও সে নিজেকে এইরকম হীনতা থেকে মুক্ত করতে অক্ষমই রয়ে গিয়েছে। বেচারা, অভাগা মানবজাতি! এমন কেন হয় যে মানুষ আমাকে ভালবাসে, অথচ আমার আত্মার অভিপ্রায় অনুসরণ করতে অক্ষম? আমি কি মানবজাতির কাছে সত্যিই নিজেকে প্রকাশ করিনি? মানবজাতি কি সত্যিই কখনও আমার মুখ দেখেনি? এমনটা কি হতে পারে যে আমি মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কম করুণা প্রদর্শন করেছি? হে মানবজাতির বিদ্রোহীসকল! তাদের আমার পদতলে পিষ্ট হতে হবে; আমার শাস্তির মাঝে তাদের বিলীন হয়ে যেতে হবে, এবং আমার মহান উদ্যোগ সম্পূর্ণ হওয়ার দিন মানবজাতির মধ্য থেকে তাদের বহিষ্কৃত হতে হবে, যাতে সমগ্র মানবজাতি তাদের কদর্য চেহারা জানতে পারে। মানুষ যে কদাচিৎ আমার মুখ দেখে বা আমার কণ্ঠস্বর শোনে এই সত্যটার কারণ হল, সমগ্র পৃথিবী অত্যন্ত ঘোলাটে, আর এখানকার কলরব তুমুল, আর তাই মানুষ আমার মুখের অনুসন্ধান করা এবং আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করার ব্যাপারে একান্তই অলস। এটা কি মানুষের ভ্রষ্টতার কারণ নয়? এই কারণেই কি মানুষ সংস্থানহীন নয়? সমগ্র মানবজাতি সর্বদাই আমার সংস্থানের মধ্যে থেকে এসেছে; তা যদি না হতো, আমি যদি ক্ষমাশীল না হতাম, আজ অবধি কে-ই বা টিকে থাকতো? আমার মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে তার সমতুল্য কিছু নেই, অথচ সকল বিপর্যয়ও আমার হাতের মধ্যেই ধৃত—আর কেই বা তার খুশিমতো বিপর্যয় এড়িয়ে পালাতে সক্ষম? মানুষের প্রার্থনা, কিংবা তার অন্তরের ক্রন্দন কি তাকে তা করার অনুমোদন দেবে? মানুষ কখনই আমার কাছে প্রকৃত অর্থে প্রার্থনা করেনি, আর তাই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, একজনও সত্য আলোকের মধ্যে তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেনি; মানুষ শুধু সেই আলোকের মধ্যে বাস করে যা বিক্ষিপ্ত ও স্তিমিতভাবে গোচরের মাঝে যাওয়া-আসা করে। এটিই মানবজাতিকে বর্তমান ন্যূনতার দিকে চালিত করেছে।

সবাই অস্থির হয়ে ছটফট করছে, তারা আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য আমার জন্য সব কিছু করতে ইচ্ছুক, এবং তাই, মানুষের মনস্তত্ত্বের সাথে সাযুজ্য রেখে, তার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি প্রতিশ্রুতি দিই। মানুষের প্রকৃত ভালোবাসা সত্যিই কি মানুষকে শক্তি দেয়? আমার প্রতি মানুষের আনুগত্যই কি স্বর্গে আমার আত্মাকে বিচলিত করেছে? মানুষের কাজকর্ম দ্বারা স্বর্গ কোনোদিন সামান্যতমও প্রভাবিত হয়নি, আর মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপ যদি তার প্রতি আমার আচরণের ভিত্তি হতো, তাহলে সমগ্র মানবজাতিই আমার শাস্তির মধ্যে বসবাস করতো। বহু মানুষের অশ্রু আমি তাদের কপোল বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছি, আর অনেক মানুষকে দেখেছি যারা আমার সম্পদের বিনিময়ে তাদের হৃদয় আমায় অর্পণ করে। এইরকম “ধার্মিকতা” সত্ত্বেও, মানুষের আকস্মিক আকুতির কারণে আমি কখনই তাকে অকাতরে আমার সর্বস্ব দিইনি, কারণ মানুষ কখনই সানন্দে আমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল না। সকল মানুষের মুখোশ আমি টেনে খুলে ফেলেছি আর সেই মুখোশগুলিকে অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করেছি, আর এর ফলস্বরূপ, মানুষের ভণ্ড আনুগত্য এবং অনুনয়গুলি আমার সামনে কখনও ধোপে টেকেনি। মানুষ হল আকাশের মেঘের মতো: যখন বাতাস আর্তনাদ করে ওঠে, তখন সে তার শক্তির প্রাবল্যকে ভয় পায় আর তাই দ্রুত তার পিছনে ভেসে যায়, এই গভীর ত্রাসে যে তার অবাধ্যতার জন্য তার উপরে বুঝি আঘাত হানা হবে। এটা কি মানুষের কদর্য মুখাবয়ব নয়? এটাই কি মানুষের তথাকথিত আজ্ঞাকারিতা নয়? এটাই কি মানুষের “প্রকৃত অনুভূতি” আর নকল মঙ্গলকামনা নয়? অনেকেই আমার মুখনিঃসৃত উচ্চারণসমূহের দ্বারা প্রতীত হতে চায় না, আর অনেকেই আমার মূল্যায়ন মেনে নেয় না, আর তাই তাদের কথায় ও কাজে তাদের বিদ্রোহী অভিপ্রায়গুলি প্রকাশ পায়। আমি যে বিষয়ে কথা বলি তা কি মানুষের পুরানো স্বভাবের পরিপন্থী? আমি কি মানুষকে “প্রকৃতির বিধান” অনুযায়ী এক উপযুক্ত সংজ্ঞা দিইনি? মানুষ আমাকে সত্যিকারের মান্য করে না; সে যদি সত্যিই আমার সন্ধান করতো, আমাকে তাহলে এতো কথা বলতে হতো না। মানুষ অপদার্থ জঞ্জাল মাত্র, আর তাকে বলপূর্বক সম্মুখে চালিত করতে আমাকে আমার শাস্তি ব্যবহার করতেই হবে; আমি যদি তা না করতাম, তবে কীভাবে—যদিও আমি তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিই তা তার উপভোগের পক্ষে পর্যাপ্ত—তার হৃদয় আন্দোলিত হতে পারতো? বহু বছর ধরে মানুষ সতত বেদনাদায়ক সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে রয়েছে; বলা যায়, সে সর্বদাই হতাশার মধ্যেই থেকেছে। এর ফলস্বরূপ, সে বিমর্ষ রয়ে গিয়েছে, আর শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই যে সম্পদ আমি তাকে প্রদান করি তা সে সানন্দে গ্রহণ করে না। আজও, আমার কাছ থেকে কেউই আত্মার সমস্ত মাধুর্য গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। মানুষ শুধু দীন হয়েই থাকতে পারে, আর অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করতে পারে।

অনেক মানুষই আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে চায়, কিন্তু যেহেতু তাদের হৃদয় তাদের নিজেদের নয়, তাই নিজেদের উপর তাদের কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই; অনেকেই আমার দেওয়া পরীক্ষার সম্মুখীন হয় বলে আমাকে সত্যিই ভালবাসে, তবুও তারা একথা অনুধাবন করতে অক্ষম যে আমি সত্যিই আছি, আর তারা নিছকই শূন্যতায় আমায় ভালবাসে, আমার বাস্তব অস্তিত্বের কারণে নয়; অনেক মানুষই আমার সম্মুখে তাদের হৃদয় বিছিয়ে দেয় আর তারপর তাদের হৃদয়ের প্রতি আর কোনো মনোযোগ দেয় না, আর এইভাবে শয়তান সুযোগ পেলেই তাদের হৃদয়গুলি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর তখন তারা আমাকে পরিত্যাগ করে; যখন আমি আমার বাক্যগুলি সরবরাহ করি তখন অনেকেই আমায় অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসে, তবুও তারা তাদের আত্মার মধ্যে আমার বাক্যগুলি লালন করে না, পরিবর্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেগুলিকে তারা সর্বসাধারণের সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে এবং তাদের ইচ্ছেমতো বাক্যগুলি যেখান থেকে এসেছে তারা সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দেয়। মানুষ বেদনার মাঝে আমার অন্বেষণ করে, আর পরীক্ষার মাঝে সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে। শান্তির সময়ে সে আমাকে উপভোগ করে, বিপন্নতার মুখোমুখি হলে আমাকে সে অস্বীকার করে, যখন সে ব্যস্ত থাকে তখন আমাকে ভুলে যায় আর যখন সে কর্মহীন থাকে তখন কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই আমার নিমিত্ত সে যন্ত্রবৎ কাজ করে যায়—তবুও কেউই তার সমগ্র জীবনব্যাপী আমাকে কখনো ভালোবাসেনি। আমি ইচ্ছা পোষণ করি মানুষ আমার সামনে আন্তরিক হোক: তারা আমাকে কিছু প্রদান করুক এমন প্রত্যাশা আমি করি না, শুধু চাই যে সকল মানুষ আমাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করুক, আমাকে মিষ্ট কথায় না ভুলিয়ে, তারা যেন আমাকে মানুষের আন্তরিকতা ফিরিয়ে আনতে দেয়। আমার আলোকপ্রাপ্তি, প্রদীপ্তি এবং আমার প্রচেষ্টার মূল্য সকল মানুষকে পরিব্যাপ্ত করে, আবার মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপের যথার্থ সত্যিটাও সকল মানুষকে পরিব্যাপ্ত করে, যেমনটা করে থাকে আমার প্রতি তাদের প্রবঞ্চনা। ব্যাপারটা এরকম যেন মানুষের প্রতারণার উপকরণগুলি মাতৃজঠর থেকেই তার মধ্যে রয়েছে, যেন জন্ম থেকেই চাতুরির এই বিশেষ দক্ষতাগুলি সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। উপরন্তু, তার এই মতলব সে কখনও ফাঁস করেও দেয়নি; এই প্রতারণামূলক দক্ষতাগুলির উৎস কেউ কখনও চিনে উঠতেও পারেনি। এর ফলস্বরূপ, তাদের অজ্ঞাতেই মানুষ প্রতারণার মধ্যেই বাস করে, ব্যাপারটা এরকম যেন সে নিজেকে ক্ষমা করে দেয়, যেন এটা আমার প্রতি তার ইচ্ছাকৃত প্রতারণা নয়, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা মাত্র। এটাই কি আমার প্রতি মানুষের প্রতারণার নির্ভুল উৎস নয়? এটাই কি তার চতুর অভিসন্ধি নয়? আমি কখনই মানুষের চাটুবাক্য এবং ছলচাতুরির দ্বারা বিভ্রান্ত হইনি, কারণ আমি তার উপাদানটি অনেক আগেই ধরে ফেলেছি। কে জানে যে তার রক্তে কতটা অশুদ্ধতা রয়েছে, আর কেই বা জানে তার মজ্জায় শয়তানের কতখান বিষ রয়েছে? যত দিন যায় মানুষ এতে আরো বেশি করে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে শয়তানের সম্পাদিত ক্ষতি সে অনুভব করতেই পারে না, আর এইভাবে তার আর “একটি স্বাস্থ্যকর অস্তিত্বের কৌশল” খুঁজে বের করার প্রতি কোনো আগ্রহই থাকে না।

যখন মানুষ আমার কাছ থেকে দূরে থাকে, আর যখন সে আমার পরীক্ষা নেয়, তার কাছ থেকে আমি নিজেকে মেঘরাজির মধ্যে আড়াল করে ফেলি। এর ফলে, সে আমার চিহ্নমাত্র খুঁজে পায় না, আর সে কেবল দুষ্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই জীবনযাপন করে, তারা যা করতে বলে তা-ই করে। মানুষ যখন আমার অন্তরঙ্গ হয়, আমি তার কাছে আবির্ভূত হই এবং তার কাছ থেকে আমি আমার মুখ প্রচ্ছন্ন রাখি না, আর এই সময়ে, মানুষ আমার সদয় মুখাবয়ব চাক্ষুষ করে। সে হঠাৎই তার সম্বিত ফিরে পায়, আর তার অজান্তেই, তার ভিতর আমার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। তার অন্তরে, সে সহসা এক অতুলনীয় মাধুর্য অনুভব করে, আর এই ভেবে বিস্মিত হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত হয়ে কীভাবে সে থাকতে পেরেছিল। এইভাবে, মানুষ আমার মাধুর্য, উপরন্তু আমার মহার্ঘতার বিষয়ে এক মহত্তর অনুভূতি লাভ করে। ফলস্বরূপ, সে আর কখনই আমাকে পরিত্যাগ করতে চায় না, আমাকে সে তার বেঁচে থাকার আলোক হিসাবে দেখে, আর, আমি তাকে ছেড়ে চলে যাব এই ভেবে অত্যন্ত ভীত হয়ে সে আমাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। আমি মানুষের প্রবল উদ্দীপনায় বিচলিত হই না, কিন্তু আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল তার ভালোবাসার কারণে। এই সময়ে, মানুষ তৎক্ষণাৎ আমার পরীক্ষার মধ্যে বাস করে। তার অন্তর থেকে আমার মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তৎক্ষণাৎ সে তার জীবনকে শূন্য অনুভব করে, আর তার চিন্তাগুলি পলায়নের দিকে মোড় নেয়। এই মুহূর্তে, মানুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়। সে আমার স্বভাবের কারণে আমাকে আঁকড়ে ধরে না, বরং সে চায় আমি যেন আমার ভালোবাসার কারণে তাকে রক্ষা করি। অথচ যখন আমার ভালোবাসা মানুষের উপর প্রত্যাঘাত হানে, সে তৎক্ষণাৎ নিজের মন পরিবর্তন করে ফেলে; সে আমার সঙ্গে তার চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং আমার বিচার থেকে পলায়ন করে, আর কখনই আমার ক্ষমাশীল মুখের দিকে তাকাতে চায় না, আর তাই সে আমার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলে, এবং বলে যে আমি কখনই নাকি মানুষকে উদ্ধার করিনি। প্রকৃতও ভালোবাসায় কি করুণা ছাড়া সত্যিই আর কিছু জড়িত থাকে না? মানুষ কি শুধু আমার দ্যুতিমান আলোকের তলদেশে বাস করলে তবেই আমাকে ভালোবাসে? সে অতীতের দিকে ফিরে তাকায় কিন্তু বাস করে আজকের দিনে—এটাই কি মানুষের পরিস্থিতি নয়? আগামীকালও কি তোমরা এরকমই থেকে যাবে? আমি যা চাই তা হল মানুষের এমন একটি হৃদয় থাকুক যা তার অন্তস্থল থেকে আমার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, এমন হৃদয় নয় যা আমাকে ভাসাভাসা ভাবে সন্তুষ্ট করে।

মার্চ ২১, ১৯৯২


অধ্যায় ২২

মানুষ আলোর মধ্যে বাস করে, তবু সে আলোর মহার্ঘতার বিষয়ে সচেতন নয়। আলোর সারসত্য ও আলোর উৎস, এবং তদুপরি, এই আলো কার অধিকারভুক্ত, সে বিষয়ে সে অনবহিত। আমি যখন মানুষের মধ্যে আলো প্রদান করি, তৎক্ষণাৎ আমি মানুষের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি: আলোর কারণে সকল মানুষ পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে, এবং তারা অন্ধকার ত্যাগ করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কোণে তাকিয়ে আমি দেখি যে পর্বতরাজি কুয়াশাবৃত, ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে জলরাশি, এবং আলোর অভ্যুদয়ের কারণে মানুষ পূর্বদিকে তাকায়, যাতে তারা আরো মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করতে পারে—তবু কুয়াশার কারণে মানুষ স্পষ্ট একটা দিক নিরূপণে অসমর্থ রয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবী কুয়াশায় আচ্ছাদিত বলে, আমি যখন মেঘেদের মধ্যে থেকে নীচে তাকাই, একজন মানুষও কখনো আমার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারে না। পৃথিবীর বুকে মানুষ কিছু একটা খুঁজছে; দেখে মনে হয় তারা যেন তন্ন তন্ন করে কিছুর অন্বেষণ করছে; মনে হয় তারা আমার আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে চায়—কিন্তু তারা আমার আবির্ভাবের দিনক্ষণ জানে না, আর তাই শুধু মাঝেমাঝেই পূর্ব দিগন্তের ক্ষীণ আলোর আভাসের দিকে চেয়ে দেখতে পারে। সকল মানুষের মধ্যে আমি কেবল তাদেরই খুঁজি যারা প্রকৃতই আমার নিজের হৃদয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি সকল মানুষের মধ্যে হেঁটে যাই, এবং সকল মানুষের মধ্যে বাস করি, কিন্তু পৃথিবীর বুকে মানুষ সুস্থ ও নিরাপদ, আর তাই এমন কেউ নেই যে প্রকৃতই আমার নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষ জানে না কীভাবে আমার ইচ্ছার প্রতি যত্নবান হতে হয়, আমার কার্যকলাপ তারা দেখতে পায় না, এবং আলোর মধ্যে চলাফেরা করতে ও আলোর দ্বারা ভাস্বর হয়ে উঠতে তারা অপারগ। যদিও মানুষ চিরকাল আমার বাক্যকে মহার্ঘ জ্ঞান করে, তবু শয়তানের শঠ অভিসন্ধি ধরে ফেলতে তারা অসমর্থ; মানুষের আত্মিক উচ্চতা অতি নগণ্য বলে তাদের অন্তর যা চায় তারা তা করে উঠতে পারে না। মানুষ আন্তরিকভাবে আমায় কখনো ভালোবাসেনি। যখন আমি তাদের প্রশংসা করি, তারা নিজেদের এর অযোগ্য মনে করে, কিন্তু তাদের এই হীনমন্যতাবোধ আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাদের সচেষ্ট করে তোলে না। তাদের হাতে যে “ঘাঁটি” আমি তুলে দিয়েছি, তারা সেই ঘাঁটি আগলে বসে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা চালায়; আমার মাধুর্যের প্রতি উদাসীন থেকে তার পরিবর্তে তারা গোগ্রাসে তাদের ঘাঁটির সুযোগ-সুবিধা গলাধঃকরণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এটা কি মানুষের খামতি নয়? পর্বত যখন সঞ্চারমান হয়, তখন কি তা তোমার ঘাঁটির স্বার্থে ঘুরপথ অবলম্বন করতে পারে? জলরাশি যখন প্রবাহিত হয়, মানুষের ঘাঁটির সামনে কি তা থমকে যেতে পারে? মানুষের ঘাঁটির কারণে কি স্বর্গ ও মর্ত্য কি উল্টেপাল্টে যাবে? মানুষের প্রতি একসময় আমি বারংবার করুণার্দ্র হয়েছিলাম, কিন্তু এই করুণাকে কেউ লালন করে না বা মূল্যবান জ্ঞান করে না। তারা নিছক গল্পকথা হিসাবে এর বিষয়ে শুনেছিল, বা উপন্যাস হিসাবে এর বিষয়ে পড়েছিল। আমার বাক্য কি সত্যিই মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে না? আমার উচ্চারণের কি প্রকৃতই কোনো প্রভাব নেই? এমন কি হতে পারে যে কেউই আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? মানুষ নিজেদের ভালোবাসে না; পরিবর্তে, শয়তানের সাথে একত্রিত হয়ে তারা আমাকে আক্রমণ করে, এবং আমার সেবা করার জন্য শয়তানকে “সম্পদ” হিসাবে ব্যবহার করে। শয়তানের সকল চতুর অভিসন্ধিকে আমি ফাঁস করবো এবং পৃথিবীর মানুষকে শয়তানের ছলনা স্বীকার করা থেকে নিবৃত্ত করবো, যাতে শয়তানের অস্তিত্বের কারণে তারা আমার বিরোধিতা না করে।

রাজ্যে, আমি রাজা—কিন্তু আমাকে তাদের রাজা হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে মানুষ আমায় “স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতা” বলে জ্ঞান করে। এর ফলে, তাদের ভিক্ষাদানের নিমিত্ত তারা আমার আকাঙ্খা করে, আমার বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করে না। কত মানুষ আমার সম্মুখে ভিক্ষুকের মতো কাকুতি মিনতি করেছে; কত মানুষ আমার কাছে তাদের “ভিক্ষার ঝুলি” খুলে ধরেছে আর তাদের বেঁচে থাকার অন্ন দানের জন্য আমায় অনুনয় করেছে; কত মানুষ ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তাদের লোভাতুর দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করেছে, পারলে আমায় গোগ্রাসে গিলে খেয়ে তাদের উদরপূর্তি ঘটায়; কত মানুষ তাদের পাপের কারণে লজ্জিত হয়ে আমার মার্জনা ভিক্ষা করে, বা আমার শাস্তি গ্রহণ করতে চেয়ে নীরবে তাদের মাথা নত করেছে। আমার উচ্চারণ যখন নিষ্ক্রান্ত হয়, মানুষের বিভিন্ন নির্বুদ্ধিতা তখন উদ্ভট বলে বোধ হয়, আর আলোর মাঝে তাদের প্রকৃত রূপ অনাবৃত হয়ে যায়; এবং সেই উদ্ভাসিত আলোর মধ্যে, মানুষ নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না। তাই, তারা ক্ষিপ্রপদে আমার সম্মুখে এসে মাথা অবনত করে তাদের পাপ কবুল করে। মানুষের “সততা”-র কারণে, আরেকবার আমি তাদের পরিত্রাণের রথের উপর টেনে নিই, আর তাই তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ, ও আমার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তবু তারা প্রকৃত অর্থে আমার শরণ নিতে অনিচ্ছুকই রয়ে যায়, এবং তাদের হৃদয় পরিপূর্ণভাবে আমায় দানও করেনি। তারা কেবল আমার বিষয়ে দম্ভ করে, তবু আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে না, কারণ তারা তাদের মনকে আমার অভিমুখে চালিত করেনি; তাদের শরীর আমার সম্মুখে ন্যস্ত, কিন্তু তাদের অন্তর রয়ে গিয়েছে আমার পশ্চাদে। যেহেতু নিয়মের বিষয়ে মানুষের উপলব্ধি অতি অপ্রতুল এবং আমার সম্মুখে আসতে তারা ঘোর অনাগ্রহী, তাই আমি তাদের উপযুক্ত নির্ভরতা প্রদান করি, যাতে তারা তাদের অদম্য অজ্ঞানতার মাঝেও আমার পানে মুখ ফেরাতে পারে। সম্যকভাবে এই করুণাই আমি মানুষের হাতে তুলে দিই, এবং এই পন্থাতেই তাদের উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালাই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষ আমার দিবসের আগমনকে উদযাপন করে, এবং দেবদূতগণ আমার সকল লোকজনের মধ্যে চলাফেরা করে বেড়ায়। শয়তান যখন সমস্যার সৃষ্ট করে, দেবদূতরা, স্বর্গে তাদের সেবাব্রতের কারণে, আমার লোকজনকে সর্বদা সহায়তা করে। মানবীয় দুর্বলতার দরুন তারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয় না, বরং অন্ধকারের শক্তিগুলির প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে কুয়াশার মধ্য দিয়ে তারা মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে আরো বেশি প্রয়াসী হয়ে ওঠে। আমার সকল লোকজন আমার নামের নীচে আত্মসমর্পণ করে, এবং প্রকাশ্যে আমার বিরোধিতা করতে কখনো কেউ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। দেবদূতদের পরিশ্রমের কারণে মানুষ আমার নামকে স্বীকার করে, এবং সকলেই আমার কার্যস্রোতের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। পৃথিবী অধঃপতিত হচ্ছে! ব্যাবিলন পক্ষাঘাতগ্রস্ত! হায়, ধর্মীয় জগৎ! পৃথিবীর বুকে আমার কর্তৃত্বের দ্বারা কীভাবে তা ধ্বংস না হয়ে পারে? এখনো কে আমায় অমান্য করার ও আমার বিরোধিতা করার স্পর্ধা করে? শাস্ত্রজ্ঞগণ? প্রত্যেক ধর্মীয় আধিকারিক? পৃথিবীর বুকের শাসক ও কর্তৃপক্ষসমূহ? দেবদূতসকল? আমার দেহের ত্রুটিহীনতা ও সম্পূর্ণতার উদযাপন কে না করে? সকল মানুষের মধ্যে এমন কে আছে যে অবিরাম আমার নামগান করে না, অমোঘভাবে সুখী কে নয়? আমি অতিকায় লাল ড্রাগনের ডেরার দেশে বাস করি, তবু এর ফলে আমি ভয়ে কম্পিত হই না বা পালিয়ে যাই না, কারণ এদেশের সকল সকল মানুষ ইতিমধ্যেই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র ড্রাগনের স্বার্থে কখনো কেউই ড্রাগনের সম্মুখে গিয়ে তার “কর্তব্য” পালন করেনি; বরং, সবাই তাদের যা সঙ্গত মনে হয় তা-ই করে, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে চলে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি কীকরে ধ্বংস না হয়ে পারতো? আমার লোকজন উল্লসিত না হয়ে কীকরে পারতো? কীভাবেই বা তারা আনন্দে গান গেয়ে না উঠে থাকতে পারতো? এ কি মানুষের কাজ? এ কি মানুষের হস্তসম্পাদিত ক্রিয়াকলাপ? মানুষকে আমি তাদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিটুকু প্রদান করেছি, এবং তাদের উপাদান সামগ্রীর যোগান দিয়েছি, কিন্তু তবু তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কে অসন্তুষ্ট এবং আমার রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। কিন্তু কোনো মূল্য না চুকিয়ে, তাদের নিঃস্বার্থ ভক্তি নিবেদন না করে এত সহজে কীভাবে তারা আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে? মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করার পরিবর্তে, আমি তাদের কাছে চাহিদা রাখি, যাতে পৃথিবীর বুকে আমার রাজ্য মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আমার দ্বারা পথপ্রদর্শিত হয়ে মানুষ বর্তমান যুগে উপনীত হয়েছে, এই পরিস্থিতির মধ্যে তারা বিরাজ করে, এবং তারা আমার আলোর পথনির্দেশনার মাঝে তারা জীবন যাপন করে। এরকম যদি না হতো, তাহলে পৃথিবীর কোন মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে অবগত থাকতো? কে আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতো? মানুষের চাহিদাগুলির সঙ্গে আমি আমার আমি আমার রসদসমূহকে যুক্ত করি; এটা কি প্রকৃতির আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

গতকাল, তুমি বৃষ্টি-বাতাসের মধ্যে জীবনধারণ করছিলে; আজ, তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছো আর সেই রাজ্যের নাগরিক হয়েছো; এবং আগামীকাল, তুমি আমার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। কেউ কখনো এরকম কিছু কল্পনা করেছিল? তোমার জীবনে তোমরা কতখানি প্রতিকূলতা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করবে—তোমরা কি জানো? আমি বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই, এবং মানুষের মাঝে আমি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছি, আর যথাসময়ে আমি বর্তমান দিনে উপনীত হয়েছি। এগুলিই কি সম্যকভাবে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার ধাপ নয়? আমার পরিকল্পনায় কে কবে সংযোজন করেছে? আমার পরিকল্পনার পর্যায়গুলি থেকে কে-ই বা অব্যাহতি পেতে পারে? শতসহস্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আমি বাস করি, শতসহস্র মানুষের মাঝে আমি রাজা, এবং শতসহস্র মানুষ আমায় পরিত্যাগ করেছে ও আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমার প্রতিমূর্তি প্রকৃতই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান নয়। মানুষ কেবল আমার বাক্যের মধ্যেই আমার মহিমান্বিত মুখচ্ছবি আবছাভাবে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনাজনিত ব্যতিচারের কারণে তাদের নিজেদের অনুভূতিকেও তারা ভরসা করে না; তাদের অন্তরে শুধুমাত্র একটা অস্পষ্ট আমি বিরাজ করছি, কিন্তু সেটাও সেখানে দীর্ঘদিন থাকে না। আর তাই, আমার প্রতি তাদের ভালোবাসাও এইরকম: হঠাৎ হঠাৎ আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা চাগাড় দিয়ে ওঠে, যেন প্রতিটি মানুষ তাদের মেজাজমর্জি মাফিক আমাকে ভালোবেসেছিল, যেন তাদের ভালোবাসা কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে ফের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গিয়েছিল। আজ, শুধুমাত্র আমার ভালোবাসার কারণেই মানুষ রয়ে গিয়েছে এবং টিকে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তা না হলে, তাদের এই ক্ষয়প্রাপ্ত দুবলা শরীরের কারণে, কোন মানুষই বা লেজার রশ্মির দ্বারা বিখণ্ডিত না হতো? মানুষ এখনও নিজেকে চেনে না। আমার সম্মুখে তারা জাহির করে, আর আমার পশ্চাদে বড়াই করে, তবু কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার বিরোধিতা করার স্পর্ধা রাখে না। কিন্তু যে বিরোধিতার কথা আমি বলছি মানুষ তার অর্থ বোঝে না; পরিবর্তে, তারা আমায় বোকা বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়, এবং নিজেদের মহিমান্বিত করা অব্যাহত রাখে—এই ভাবে, তারা কি প্রকাশ্যেই আমার বিরোধিতা করে না? মানুষের দুর্বলতা আমি বরদাস্ত করি, কিন্তু তাদের স্বকৃত বিরোধিতার প্রতি আমি সামান্যতম প্রশ্রয়ের মনোভাব দেখাই না। যদিও তারা এর অর্থ বোঝে, কিন্তু এই অর্থ অনুসারে আচরণ করতে তারা অনিচ্ছুক, বরং তারা কেবল নিজেদের পছন্দমাফিক কাজ করে, আমায় প্রতারিত করে। আমার বাক্যে সদাসর্বদা আমি আমার প্রকৃতিকে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করি, তবু মানুষ হার মানতে চায় না—একই সঙ্গে, তারাও তাদের স্বভাবকেও অনাবৃত করে। আমার বিচারের মাঝে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রতীত হবে, এবং আমার শাস্তির মাঝে, অবশেষে তারা আমার প্রতিমূর্তিকে যাপন করবে এবং পৃথিবীর বুকে আমার প্রতিভাস হয়ে উঠবে!

মার্চ ২২, ১৯৯২


অধ্যায় ২৩

আমার কণ্ঠস্বর যখন নিনাদিত হয়, আমার চক্ষু যখন অগ্নিবর্ষণ করে, তখন সারা পৃথিবীর উপর আমি নজর রাখছি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমি পর্যবেক্ষণ করছি। সকল মানুষ আমার কাছে প্রার্থনা করছে, চক্ষু তুলে আমার পানে তাকিয়ে আছে, আমার ক্রোধ সংবরণের জন্য সকাতর মিনতি জানাচ্ছে, এবং আমার বিরুদ্ধে আর কখনো বিদ্রোহী না হওয়ার শপথ নিচ্ছে। কিন্তু এটি আর অতীত কাল নয়; এ হল বর্তমান সময়। আমার ইচ্ছা কে প্রত্যর্পণ করতে পারে? নিশ্চিতভাবেই মানুষের অন্তরের প্রার্থনা নয়, বা তাদের মুখের বাক্যও নয়। আমি না থাকলে বর্তমান সময় পর্যন্ত জীবনধারণ করতে কে-ই বা সক্ষম হতো? আমার মুখের বাক্য বিনা কে বেঁচে থাকে? আমার চক্ষু কার তত্ত্বাবধান করছে না? সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আমি আমার নূতন কার্য সম্পন্ন করি, আর কে কবে তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে? পর্বতরাজিও কি তাদের উচ্চতার দরুন একে এড়াতে পারে? বারিরাশিও কি তার অপার বিশালতার সাহায্যে পারে তা প্রতিহত করতে? আমার পরিকল্পনায় আমি কখনো কিছুকে লঘুভাবে ছেড়ে দিই না, আর তাই কখনো কোনো ব্যক্তি, বা কোনো বস্তু, আমার হাতের মুষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আজ, সমগ্র মানবতা ব্যাপী আমার পবিত্র নামের গুণকীর্তন করা হয়, অন্যদিকে, সমগ্র মানবতা ব্যাপী আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের বিষয়ে জনশ্রুতি সকল মানুষের মুখে মুখে ফেরে। মানুষ আমার বিচার করবে এটা আমার সহ্য হয় না, আর আমার দেহকে তারা বিখণ্ডিত করবে এটাও আমি বরদাস্ত করি না, এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের কটূক্তি তো একেবারেই বরদাস্ত করি না। মানুষ প্রকৃতই কখনো আমায় জানেনি বলে, তারা সর্বদা আমায় প্রতিরোধ ও প্রতারণা করেছে, আমার আত্মাকে লালন করতে বা আমার বাক্যকে মহার্ঘ জ্ঞান করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য এবং আমার প্রতি তারা যে মনোভাব পোষণ করে তার জন্য মানুষকে আমি তাদের প্রাপ্য “পুরস্কার” দিই। আর তাই, সকল মানুষ তাদের এই পুরস্কারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কাজ করে, এবং একজন মানুষও কখনো আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে এমন কোনো কাজ করেনি। নিঃস্বার্থভাবে নিবেদন করতে মানুষ অনিচ্ছুক, কিন্তু কোনো মূল্য না চুকিয়ে পুরস্কার পেয়ে গেলে তারা আহ্লাদিত হয়। পিতর যদিও নিজেকে আমার কাছে উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু তা আগামীকালের পুরস্কারের স্বার্থে ছিল না, বরং ছিল আজকের জ্ঞানের খাতিরে। মানুষ কখনো যথার্থই আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করেনি, বরং বারংবার তারা আমার সাথে উপরিগতভাবে আচরণ করেছে, ভেবেছে এইভাবে অনায়াসে আমার অনুমোদন লাভ করবে। মানুষের হৃদয়ের গভীরে আমি অনুসন্ধান চালিয়েছি, তাই তার অন্তরতম গুপ্তকুঠুরিতে আমি “এক বিবিধ রত্নের খনি” উদ্ঘাটন করেছি, এমনকি মানুষ নিজেও এখনো যার খবর রাখে না, তবু আমি নতুন করে আবিষ্কার করেছি। আর তাই, কেবলমাত্র “বস্তুগত সাক্ষ্যপ্রমাণ” দেখলেই মানুষ তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ আত্মাবমাননায় ক্ষান্তি দেয় এবং দুই হাত প্রসারিত করে তাদের নিজেদের অপরিচ্ছন্ন অবস্থার কথা স্বীকার করে নেয়। মানুষের ভিতরে আরো অনেককিছু নতুন জিনিস সকল মানুষের উপভোগের জন্য আমি “নিষ্কর্ষণ” করবো বলে অপেক্ষারত আছে। মানুষের অক্ষমতার কারণে আমি আমার কার্য স্থগিত তো রাখিই না, বরং আমার আদি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি মানুষের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলি। মানুষ এক ফলদায়ী বৃক্ষের মতো: কাটছাঁট না করলে বৃক্ষটি ফল ধারণ করতে ব্যর্থ হবে এবং, পরিশেষে, শুধুমাত্র শুকিয়ে যাওয়া ডালপালা ও ঝরে পড়া পাতাই দেখা যাবে, মাটিতে কোনো ফল খসে পড়তে দেখা যাবে না।

যখন আমি দিনে দিনে আমার রাজ্যের “অন্তর্প্রকোষ্ঠ”-কে সজ্জিত করি, আমার কার্যের বিঘ্ন ঘটাতে কেউ কখনো সহসা আমার “কার্যকক্ষে” প্রবেশ করেনি। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সকল মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করছে, প্রত্যেকেই “পদচ্যুত হওয়ার” ও “তাদের পদ হারাবার” এবং এইভাবে তাদের জীবনের কানাগলিতে উপনীত হওয়ার ভয়ে গভীরভাবে ভীত, যে কানাগলি থেকে তারা এমনকি শয়তানের অধিকৃত “মরুভূমি”-তেও পতিত হতে পারে। মানুষের ভীতির কারণে, প্রতিদিন আমি তাদের সান্ত্বনা দিই, প্রতিদিন তাদের প্রেমের দিকে আকর্ষণ করি, উপরন্তু তাদের প্রাত্যহিক জীবনে উপদেশ দিই। সকল মানুষ যেন সদ্যোজাত শিশুর মতো; দুগ্ধ পান না করালে সত্বর তারা এই পৃথিবী ত্যাগ করবে, আর তাদের দেখা যাবে না। মানুষের সনির্বন্ধ মিনতির মাঝে আমি তাদের এই পৃথিবীতে আসি এবং, অচিরেই, মানুষ আলোর জগতে জীবনযাপন করতে শুরু করে, তারা আর কোনও “প্রকোষ্ঠ”-এর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে না, যে প্রকোষ্ঠ থেকে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে স্বর্গের উদ্দেশে তারা তাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। আমাকে দেখা মাত্র, মানুষ পীড়াপীড়ি করে তাদের হৃদয়ে সঞ্চিত “বিক্ষোভ”-গুলি অনুযোগের আকারে জানাতে থাকে, আমার সামনে মুখ হাঁ করে তার মধ্যে খাদ্য ফেলে দেওয়ার মিনতি জানায়। কিন্তু পরবর্তীকালে, তাদের ভীতি লাঘব হয়ে আত্মস্থতা ফিরে পেলে, আমার কাছে তারা আর কিছু চায় না, বরং গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ে, নয়তো, আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করতে বেরিয়ে যায়। মানবজাতির এই “পরিত্যাগ” থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এই “অনুভূতি”-শূন্য মানুষরা কীভাবে আমার প্রতি তাদের “পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার” সম্পন্ন করে। তাই, মানুষের অসৌম্য দিকগুলি দেখে, আমি নীরবে বিদায় নিই এবং তাদের ঐকান্তিক কাকুতি শুনে তৎক্ষণাৎ আর কখনো অবতীর্ণ হবো না। তাদের অজান্তেই মানুষের সমস্যা নিয়ত বর্ধিত হয়, আর তাই, তাদের ক্লান্তিকর খাটুনির মাঝে, সহসা তারা যখন আমার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, তখন তারা জবাবে কোনো “না” শুনতে চায় না এবং আমার কোটের ভাঁজ আঁকড়ে ধরে আমাকে তারা অতিথি হিসাবে তাদের ঘরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু, আমার উপভোগের জন্য যদিও হয়তো তারা ব্যয়বহুল আহার্যের আয়োজন করে, কিন্তু একবারের জন্যও আমাকে তারা তাদের আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে না, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়ার নিমিত্ত তারা আমাকে একজন অতিথি হিসাবে গণ্য করে। আর তাই, এই বার, আমার “স্বাক্ষর” পাওয়ার আশায় মানুষ শিষ্টাচারবিগর্হিতভাবে তাদের শোচনীয় অবস্থা আমার সম্মুখে দাখিল করে, এবং, ব্যবসার জন্য ঋণের প্রয়োজনগ্রস্ত কোনো মানুষের মতো, তারা সর্বশক্তি দিয়ে আমার “মোকাবিলা করে”। তাদের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও শরীর সঞ্চালনে আমি মানুষের অভিপ্রায়ের একটা ক্ষণিক আভাস দেখতে পাই: তাদের নজরে, আমি যেন মানুষের মুখের অভিব্যক্তির আড়ালে লুকানো বা তাদের কথাবার্তার পিছনে প্রচ্ছন্ন অর্থটিকে পাঠ করতে পারি না, বা মানুষের অন্তরের গভীরে তাকিয়ে দেখতে জানি না। আর তাই মানুষ, কোনো ভুলভ্রান্তি ব্যতিরেকে, তাদের সকল পরিস্থিতিতে যাবতীয় অভিজ্ঞতার কথা আমায় ভরসা করে জানায়, এবং তারপর আমার কাছে তাদের দাবিগুলি পেশ করে। মানুষের প্রতিটি কাজকর্মকে আমি ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি। মানুষের মধ্যে আমার প্রীতিপ্রদ কাজ করেছে এমন একজনও কখনো ছিল না, মানুষ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে শত্রুভাবাপন্ন করে তুলছে, এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার ক্রোধকে প্ররোচিত করছে: আমার সামনে তাদের সবাই এদিক ওদিক জাহির করে বেড়ায়, এবং আমার দৃষ্টির সমক্ষেই নিজেদের অভিলাষ চরিতার্থ করে। মানুষের মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমার খাতিরে জীবনধারণ করে, এবং পরিণামস্বরূপ, সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের কোনো মূল্য বা অর্থ নেই, ফলে তারা এক শূন্যগর্ভ রিক্ততার মধ্যে বাস করে। তবু, মানুষ এখনো জেগে উঠতে নারাজ, বরং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জারি রাখে, অহমিকায় অটল থাকে।

যে সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ গিয়েছে, একবারও তারা আমায় সন্তুষ্ট করেনি। তাদের নিষ্ঠুর পাপাচারের কারণে, মানবজাতি আমার নামে সাক্ষ্য দিতে মনস্থ করে না; বরং, বেঁচে থাকার উপাদানের জন্য আমার উপর ভরসা করলেও, তারা “অন্য পথে হাঁটে”। মানুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আমাকে অবলম্বন করে না, আর তাই শয়তান তাদের ছারখার করে ছাড়ে যতক্ষণ না তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে ও তাদের শরীর মালিন্যে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু তাদের মুখাবয়ব যে কতখানি বিরক্তি উদ্রেককারী, মানুষ তখনো তা উপলব্ধি করে না: সারাক্ষণ আমার আড়ালে তারা শয়তানকে পূজা করে চলেছে। এই কারণেই, চরম ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষকে আমি অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করি, এমন ব্যবস্থা নিই যাতে কখনো তারা নিজেদের মুক্ত করতে না পারে। তা সত্ত্বেও, তাদের এই করুণা উদ্রেককারী আর্তনাদের মধ্যেও, মানুষ তখনো তাদের মনকে সংশোধন করতে অস্বীকার করে, অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমার বিরোধিতা করে যেতে দৃঢ়মনস্ক থাকে, এবং এইভাবে আমার ক্রোধকে প্ররোচিত করার আশা পোষণ করে। তাদের কৃতকর্মের দরুন, তারা যেমন পাপী আমি তার সমীচীন আচরণ করি এবং আমার আলিঙ্গনের উষ্ণতা থেকে তাদের বঞ্চিত করি। শুরু থেকেই দেবদূতরা আমার সেবা করেছে এবং কোনো বিরতি অথবা ব্যত্যয় ব্যতিরেকে আমাকে মান্য করেছে, কিন্তু মানুষ সর্বদা এর ঠিক বিপরীত আচরণ করেছে, যেন তারা আমার থেকে সম্ভূত নয়, শয়তান থেকে জাত। দেবদূতসকল তাদের স্বীয় অবস্থানে থেকে আমাকে তাদের সবটুকু ভক্তি নিবেদন করে; শয়তানের শক্তিপ্রয়োগে তারা অবিচলিত থাকে, এবং কেবলই তাদের কর্তব্য পূরণ করে যায়। দেবদূতদের দ্বারা লালিতপালিত হয়ে, আমার অসংখ্য পুত্র ও লোকজন বলশালী ও স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে, তাদের একজনও দুর্বল বা ক্ষীণ নয়। এ হল আমার ক্রিয়াকলাপ, আমার অলৌকিক কর্ম। যখন মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে আমার রাজ্যপত্তনের উদ্বোধন ঘটে, ছন্দোময় বাদ্যসঙ্গতের তালে তালে পা ফেলে দেবদূতরা আমার পরীক্ষণের নীচে নিজেদের পেশ করার জন্য আমার মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ায়, কারণ তাদের হৃদয় অশুদ্ধি ও প্রতিমামুক্ত, এবং তারা আমার পরীক্ষণ এড়াতে চেষ্টা করে না।

দমকা বাতাসের আর্তরবের সাথে, মুহূর্তের মধ্যে স্বর্গসমূহ এসে চেপে ধরে, সমগ্র মানবজাতির শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলে, যার ফলে তারা আর ইচ্ছে মতো আমায় ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না। তাদের অজান্তেই, সমস্ত মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। প্রবল বাতাসে বৃক্ষাদি সামনে পিছনে আন্দোলিত হয়, মাঝে মাঝে ডালপালা ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা যায়, এবং সকল শুষ্ক পাতা বাতাসে উড়ে যায়। সহসা পৃথিবীকে নিরানন্দ ও জনশূন্য বোধ হয়, এবং মানুষ জড়োসড়ো হয়ে বসে, শারদীয় যে বিপর্যয় যে কোনো মুহূর্তে তাদের উপর আঘাত হানতে চলেছে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য মনকে শক্ত করে। পাহাড়ের উপর পাখিরা এদিক ওদিক উড়ে বেড়ায়, যেন কেঁদে কেঁদে কারো কাছে তাদের দুঃখ জ্ঞাপন করছে; পর্বতের গুহায় সিংহ গর্জন করে, সেই শব্দে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাদের অস্থিমজ্জা হিমায়িত হয় আর চুল খাড়া হয়ে ওঠে, এবং এ যেন অমঙ্গলের এক পূর্বলক্ষণ, মানবজাতির সমাপ্তির এক পূর্বাভাস বলে বোধ হয়। আমি কখন আমার ইচ্ছানুযায়ী তাদের কী ব্যবস্থা নেবো তার মুখাপেক্ষী থাকতে না চেয়ে, সকল মানুষ নীরবে স্বর্গের সার্বভৌম প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করে। কিন্তু ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী দিয়ে প্রবাহিত জলের শব্দের দ্বারা কীভাবে প্রবল বাত্যাকে প্রতিহত করা যায়? মানুষের আবাহনধ্বনি সহসা কীভাবে তা রুখে দিতে পারে? মানুষের ভীরুতার খাতিরে কেমন করে বজ্রনির্ঘোষের অন্তরের রোষ প্রশমিত হতে পারে? বাতাসের ধাক্কায় মানুষ সামনে-পিছনে অন্দোলিত হয়; বৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেদের আড়াল করতে তারা ইতি-উতি ছুটে বেড়ায়; এবং আমার ক্রোধের মাঝে, মানুষ ভয়ে প্রকম্পিত হয়, আমি বুঝি তাদের গায়ে হাত দেবো ভেবে প্রবল ভয় পায়, আমি যেন সবসময় মানুষের বুকের দিকে তাক করা বন্দুকের নল, এবং পুনর্বার, তারা যেন আমার শত্রু, কিন্তু তবু তারা আমার সুহৃদ। তাদের নিমিত্ত আমার প্রকৃত অভিপ্রায় মানুষ কখনো আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি, আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনো উপলব্ধি করেনি, আর তাই, না বুঝে তারা আমায় ক্ষুব্ধ করে; এবং আবার, না বুঝেই, তারা আমার প্রেমও প্রত্যক্ষ করেছে। আমার ক্রোধের মাঝে আমার মুখমণ্ডল চাক্ষুষ করা মানুষের পক্ষে দুরূহ। আমার রোষের কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির অন্তরালে আমি প্রচ্ছন্ন, এবং বজ্রনির্ঘোষের মাঝে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বলোকে দণ্ডায়মান থেকে মানুষের উদ্দেশে আমি করুণা প্রেরণ করি। মানুষ আমায় জানে না বলে, আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন তাদের আমি শাস্তি দিই না। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি মাঝে মাঝেই আমার ক্রোধ উদ্গার করি, মাঝে মাঝে আমি আমার স্মিতমুখ প্রদর্শন করি, কিন্তু আমাকে দেখলেও, মানুষ যথার্থই কখনো আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে চাক্ষুষ করেনি এবং এখনও তারা তূর্যের সুললিত ধ্বনি শ্রবণ করতে অক্ষম, কারণ তারা অত্যন্ত বেশি রকমের নিঃসাড় ও নিশ্চেতন হয়ে পড়েছে। মনে হয় আমার প্রতিমূর্তি যেন মানুষের স্মৃতিতে বিদ্যমান, এবং আমার আকৃতি রয়ে গিয়েছে তাদের চিন্তায়। কিন্তু, বর্তমান সময় অবধি মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে, কখনো একজন মানুষও আমায় যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ করেনি, কারণ মানুষের মস্তিষ্ক খুবই নিকৃষ্ট মানের। আমাকে নিয়ে মানুষ এত “কাটাছঁড়া” করার পরেও, তাদের বিজ্ঞান এত অপর্যাপ্ত রকমের উন্নত বলে, তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো পর্যন্ত কোনো ফল প্রদান করেনি। আর সেই কারণেই, “আমার প্রতিমূর্তি” বিষয়টি সতত সম্পূর্ণ এক শূন্যস্থানই রয়ে গেছে, এই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কেউ নেই, এই বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করার মতো কেউ নেই, কারণ বর্তমান সময়ে মানবজাতির পক্ষে এমনকি পা রাখার মতো একটা জায়গা ধরে রাখাটাই ভয়াবহ দুর্বিপাকের মধ্যে ইতিমধ্যেই এক অপরিমেয় সান্ত্বনা।

মার্চ ২৩, ১৯৯২


অধ্যায় ২৪

আমার শাস্তি এসে সকল মানুষের উপর আপতিত হয়, তবু সকল মানুষের থেকে তা দূরবর্তী রয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের সমগ্র জীবন আমার প্রতি প্রেম ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং কেউ কখনো আমায় জানে নি—আর তাই আমার প্রতি মানুষের মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, এবং তা স্বাভাবিক হতে অপারগ। তবু সর্বদাই আমি মানুষের যত্ন নিয়েছি ও তাদের সুরক্ষিত রেখেছি, এবং কেবলমাত্র তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে সে আমার সকল কার্যাদি প্রত্যক্ষ করতে ও আমার আকুল অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে অসমর্থ। সকল রাষ্ট্রের মধ্যে আমিই সর্বাধিক অগ্রগামী, এবং সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বোচ্চ; কেবল মানুষ আমাকে জানে না। বহু বছর যাবৎ আমি মানুষের মাঝে বাস করেছি এবং মানবজগতে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তবু সে সবসময় আমায় অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাকে মহাকাশ থেকে আগত এক সত্তা বলে গণ্য করেছে। পরিণামস্বরূপ, স্বভাব ও ভাষাগত বৈষম্যের কারণে, মানুষ আমার সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেন আমি রাস্তার কোনো অপরিচিত ব্যক্তি। মনে হয়, আমার বেশভূষাও যেন খুব বেশি স্বাতন্ত্র্যসূচক, যার ফলে আমার সমীপবর্তী হতে মানুষ সাহসের অভাব বোধ করে। কেবল তখনই আমি মানুষের মধ্যিখানে জীবনের একাকীত্বকে অনুভব করি, এবং শুধুমাত্র তখনই আমি মানবজগতের অবিচার টের পাই। পথচারীদের মাঝে আমি হেঁটে চলি, তাদের সকলের মুখ লক্ষ্য করে দেখি। মনে হয় যেন তারা এক ব্যাধি-জর্জরিত জীবনধারণ করে, এমন এক ব্যাধি যা তাদের মুখ বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে; এবং মনে হয় যেন তারা শাস্তির মধ্যেও বাস করছে, যা তাদের অব্যাহতিকে প্রতিহত করে। মানুষ নিজেকে নিগড় পড়িয়ে রাখে, এবং ছদ্ম বিনয়ের প্রদর্শন করে। আমার কাছে অধিকাংশ মানুষ এক মিথ্যা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে যাতে আমি তাদের তারিফ করি, এবং অধিকাংশ মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সম্মুখে নিজেদের অনুকম্পনীয় হিসাবে উপস্থাপন করে যাতে তারা আমার সহায়তা লাভ করতে পারে। আমার আড়ালে, সকল মানুষ আমায় মিষ্টি কথায় খুশি করতে চায় এবং আমায় অমান্য করে। আমি কি ভুল বলছি? এটাই কি মানুষের উদ্বর্তনের কৌশল নয়? নিজের জীবনে কে কবে আমায় যাপন করেছে? অন্যদের মাঝে কে কবে আমায় মহিমান্বিত করেছে? আত্মার কাছে কে কবে দায়বদ্ধ ছিল? শয়তানের সম্মুখে আমার হয়ে সাক্ষ্যে কে কবে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে? আমার প্রতি তাদের যে “আনুগত্য”, তা-র সাথে কে কবে সত্যনিষ্ঠতাকে সংযুক্ত করেছে? আমার নিমিত্ত কে কবে অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েছে? মানুষ শয়তানের হাতে তাদের ভাগ্যকে সঁপে দিয়েছে এবং এখন তারা তার সাথে পাপপঙ্কে নিমগ্ন রয়েছে; আমাকে অমান্য করতে তারা সিদ্ধহস্ত, তারা আমার প্রতি বিরোধিতার উদ্ভাবক, এবং আমার প্রতি দায়সারা আচরণরীতিতে তারা “অগ্রসর পর্যায়ের ছাত্র”। তার নিজস্ব নিয়তির খাতিরে, মানুষ পৃথিবীর বুকে ইতস্তত হাতড়ে বেড়ায়, আর আমি ইশারায় যখন তাকে আহ্বান করি, তখন সে আমার মহার্ঘতার অনুভবে অসমর্থই রয়ে যায়, এবং নিজের আত্মনির্ভরতার উপর “আস্থা” অক্ষুণ্ণ রাখে, অন্যদের “গলগ্রহ” হয়ে উঠতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মানুষের “আশাআকাঙ্ক্ষা” মূল্যবান, তবু কারো আশাআকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ মানসূচক সংখ্যা অর্জন করেনি: আমার সম্মুখে তারা সকলেই নিঃশব্দে ভূপাতিত তথা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

প্রত্যেকটি দিন আমি বাক্যোচ্চারণ করি, এবং প্রতিদিন আমি নতুন কার্য সম্পাদন করি। মানুষ যদি তার সর্বশক্তি প্রয়োগ না করে, তাহলে আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করতে তার অসুবিধা হবে, এবং আমার মুখমণ্ডল দর্শন করা তার কাছে কষ্টসাধ্য বোধ হবে। হতে পারে যে এই প্রিয়তমগণ নিরতিশয় মনোরম, এবং তাঁর উক্তিও যৎপরোনাস্তি বিনম্র, কিন্তু মানুষ অনায়াসে তাঁর গৌরবান্বিত মুখমণ্ডল দর্শন করতে ও তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করতে অক্ষম। যুগ-যুগান্ত ধরে, কেউই কখনো সহজে আমার মুখচ্ছবি অবলোকন করেনি। একবার আমি পিতরের সাথে বার্তালাপ করেছিলাম এবং পৌলের সম্মুখে “আবির্ভূত হয়েছিলাম”, কিন্তু—ইসরায়েলবাসীদের বাদ দিয়ে—আর কেউ কখনো প্রকৃত অর্থে আমার মুখমণ্ডল দর্শন করেনি। আজ, আমি নিজে মানুষের মাঝে এসেছি তার সাথে একত্রে বসবাস করবো বলে। এমন কি হতে পারে যে তোমাদের কাছে তা দুর্লভ ও মহার্ঘ ঘটনা বলে বোধ হচ্ছে না? তোমরা কি তোমাদের সময়ের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করতে চাও না? তোমরা কি সময়কে এইভাবে তোমাদের পাশ কাটিয়ে বয়ে চলে যেতে দিতে চাও? সময়ের ঘড়ির কাঁটা কি সহসা মানুষের মনে স্থগিত হয়ে যেতে পারে? নাকি সময় কখনো উল্টোমুখে প্রবাহিত হতে পারে? কিংবা মানুষ কি পুনরায় তরুণ হয়ে উঠতে পারে? আজকের এই সৌভাগ্যমণ্ডিত জীবন আবার কি কখনো ফিরে আসতে পারে? মানুষের এই “অপচয়”-এর নিমিত্ত তাকে আমি যথোপযুক্ত এক “পুরস্কার” প্রদান করি না। অন্য সকলকিছুর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আমি অবিরাম কেবল আমার কার্য সম্পাদন করে যাই, এবং মানুষ ব্যস্ত বলে, কিংবা তার রোদনধ্বনির কারণে, কালের বহমানতা আমি অবরুদ্ধ করি না। বহু সহস্র বছর ধরে, কেউই আমার শক্তিকে বিভাজিত করতে পারেনি, এবং কেউই আমার আদি পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়নি। আমি দেশকে অতিক্রম করে যাবো, এবং কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত হবো, এবং একই সাথে, প্রবৃত্ত হবো সকলকিছুর ঊর্ধ্বে ও অভ্যন্তরে আমার সামগ্রিক পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলের কর্মে। একজন মানুষও আমার কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ প্রাপ্ত হতে, বা আমার হস্ত থেকে “পুরস্কার” লাভ করতে সমর্থ হয়নি, যদিও তারা মুখব্যাদান করে এগুলির জন্য প্রার্থনা জানায়, এবং যদিও তারা তাদের হস্ত প্রসারিত করে আমার কাছ থেকে এগুলি দাবি করে। এই মানুষগুলির মধ্যে কেউই কখনো আমায় বিচলিত করে তুলতে পারেনি, এবং আমার “হৃদয়হীন” কণ্ঠস্বরের দ্বারা তারা সকলেই ধাক্কা খেয়ে পিছু হঠেছে। অধিকাংশ মানুষ এখনও বিশ্বাস করে যে তারা “নিতান্তই অল্পবয়স্ক”, আর তাই তারা অপেক্ষারত যে, কখন তাদের প্রতি আমি মহান করুণা প্রদর্শন করবো, কখন দ্বিতীয়বারের জন্য তাদের প্রতি আমি অনুকম্পাপরায়ণ হবো, এবং তারা চায়, যে আমি তাদের পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দিই। কিন্তু কীভাবে আমি লঘুভাবে আমার পরিকল্পনায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে পারি? মানুষের যৌবনাবস্থার খাতিরে আমি কি পৃথিবীর আবর্তন স্থগিত করে দিতে পারি, যাতে সে আরো কয়েক বছর মর্ত্যলোকে জীবনধারণ করতে পারে? মানুষের মস্তিষ্ক অতীব জটিল, তবু মনে হয় যে তাতে কিছু জিনিসের ঘাটতিও রয়েছে। পরিণামে, আমার কার্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যাহত করার লক্ষ্যে মানুষের মনে প্রায়শই “চমৎকার উপায়সমূহের” উদয় হয়।

যদিও আমি বহুবার মানুষের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তার দুর্বলতার দরুন তাকে বিশেষ অনুকুল্য প্রদর্শন করেছি, কিন্তু বহুবার তাদের অজ্ঞতার দরুন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাও আমি নিয়েছি। আসলে কীভাবে আমার সদাশয়তার কদর করতে হয়, মানুষ কখনো তা জানেনি, তার অজ্ঞতা এতটাই যে, সে তার বর্তমান অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে: সে ধূলায় আচ্ছাদিত, তার পোশাক শতচ্ছিন্ন, তার কেশদাম আগাছার ঝোপের মতো তার মস্তক আবৃত করেছে, তার মুখে পুরু ময়লার আস্তরণ লেপে রয়েছে, তার পায়ে পরিহিত রয়েছে কাজ-চালানো গোছের স্বহস্তনির্মিত পাদুকা, মরা ঈগলের নখরশোভিত পায়ের মতো তার হস্তযুগল দেহের দুপাশে দুর্বলভাবে প্রলম্বিত রয়েছে। যখন আমি চক্ষু উন্মীলিত করে চেয়ে দেখি, মনে হয় যেন মানুষ সদ্য অতল গহ্বর থেকে উঠে এসেছে। আমি রাগান্বিত না হয়ে পারি না: মানুষের প্রতি সদাসর্বদাই আমি সহিষ্ণু থেকেছি, তবু কীভাবে আমার পবিত্র রাজ্যে শয়তানকে আমি যদৃচ্ছ আসা-যাওয়া করার অনুমতি দিতে পারি? কীভাবে কোনো ভিক্ষুককে আমি আমার গৃহস্থালিতে নিখরচায় ভোজন করার অনুমতি দিতে পারি? এক অপরিচ্ছন্ন দানবকে কীভাবে আমি আমার পরিবারের অতিথি হিসাবে মেনে নিতে পারি? মানুষ সবসময়ই ছিল “নিজের বিষয়ে কঠোর” ও “অন্যের বিষয়ে প্রশ্রয়প্রবণ,” তবু আমার প্রতি কখনো সে ন্যূনতমও সৌজন্যপরায়ণ ছিল না, আমি স্বর্গের ঈশ্বর বলে আমার প্রতি সে ভিন্নরকমের আচরণ করে, এবং আমার জন্য তার কখনো সামান্যতম মমত্ববোধও ছিল না। মনে হয় যেন মানুষের চক্ষু সবিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন: যখনই সে আমার সম্মুখীন হয়, তার মুখভঙ্গি তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়, এবং তার শীতল, ভাবলেশশূন্য মুখাবয়বে সে কিছুটা বেশি অভিব্যক্তি যোগ করে। আমার প্রতি তার মনোভাবের কারণে মানুষের উপর আমি যথোচিত দণ্ডাজ্ঞা জারি করি না, বরং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বদেশ থেকে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, এবং সেখান থেকেই আমার ধরাধামের কার্য সম্পন্ন করে চলি। মানুষের স্মরণকালে, কোনো মানুষের প্রতি আমি কখনো সহৃদয়তা প্রদর্শন করি নি, কিন্তু কারো প্রতি খারাপ আচরণও আমি কখনো করি নি। মানুষ তার অন্তরে আমার নিমিত্ত একটি “শূন্য আসন” ছেড়ে রাখে না বলে, সব রকমের সতর্কতা দূরে নিক্ষেপ করে আমি যখন তার অভ্যন্তরে বাস করি, তখন সে রূঢ়ভাবে আমায় বহিষ্কৃত করে, এবং তারপর মিষ্ট বাক্য ও স্তাবকতার মাধ্যমে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করে, বলে যে, আমার উপভোগের নিমিত্ত নিজেকে প্রদান করার পক্ষে নাকি সে নিতান্তই অযোগ্য ও অক্ষম। কথা বলার সময়, তার মুখমণ্ডল মাঝেমাঝেই “অন্ধকার মেঘে” আচ্ছন্ন হয়, যেন যে কোনো মুহূর্তে মানুষের মাঝে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। কিন্তু তবুও, সংশ্লিষ্ট বিপদকে কোনোরকম বিবেচনার মধ্যে না এনেই, সে আমায় চলে যেতে বলে। মানুষকে যদিও আমি আমার বাক্য ও আমার আলিঙ্গনের উষ্ণতা প্রদান করি, কিন্তু মনে হয় বুঝি তার কোনো শ্রবণযন্ত্রই নেই, এবং ফলত, আমার কণ্ঠস্বরের প্রতি সে কিছুমাত্র অভিনিবেশ প্রদান করে না, পরিবর্তে দৃঢ়মুষ্টিতে নিজের মাথা চেপে ধরে ক্ষিপ্রগতিতে সে প্রস্থান করে। কিছুটা নিরাশ হয়ে মানুষের কাছ থেকে আমি বিদায় নিই, কিন্তু একই সঙ্গে কিছুটা ক্রুব্ধও হই। ইতিমধ্যে মানুষও প্রবল বাত্যা ও প্রকাণ্ড তরঙ্গের আক্রমণের মাঝে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিছু পরেই, আমার উদ্দেশ্যে সে আর্তনাদ করে ওঠে, কিন্তু বায়ু ও লহরীর বিচলনকে সে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে? ক্রমে ক্রমে, মানুষের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়, যতক্ষণ না তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

যুগ-যুগান্তকাল পূর্বে, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বদেশ থেকে সকল ভূভাগের উপর আমি দৃষ্টিপাত করেছিলাম। পৃথিবীর বুকে আমি এক মহান উদ্যোগের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম: আমার আপন ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক মানবজাতির সৃজন, এবং পৃথিবীর বুকে স্বর্গের মতো এক রাজ্যের নির্মাণ, যাতে আমার শক্তি গগনমণ্ডলকে ভরিয়ে তুলতে পারে এবং আমার প্রজ্ঞা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ পায়। আর তাই আজ, হাজার হাজার বছর পরেও, আমি আমার পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে যাই। তবু ধরাতলে আমার পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনার কথা কেউ জানে না, আর পৃথিবীপৃষ্ঠে আমার রাজ্যকে দর্শন করা তো দূর অস্ত। তাই, মানুষ ছায়াকে তাড়া করে বেড়ায়, এবং আমায় প্রতারণা করতে আমার সম্মুখে আসে, স্বর্গরাজ্যে আমার আশীর্বাদের এক “নীরব মূল্য” পরিশোধ করতে চায়। পরিণতিস্বরূপ, সে আমার ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়, এবং আমি তার উপর বিচার ডেকে আনি, কিন্তু তবু সে জাগ্রত হয় না। মনে হয় সে যেন মাটির নীচে কাজকর্ম করছে, মাটির উপরে যা আছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিদিত, কারণ সে একমাত্র নিজের আশাআকাঙ্ক্ষার পিছনেই ধাবমান রয়ে যায়। সকল মানুষের মধ্যে, আমি কখনো এমন একজনকেও দেখিনি যে আমার দীপ্যমান আলোকের নীচে বসবাস করে। তারা এক অন্ধকারের জগতে বাস করে, এবং মনে হয় বুঝি তারা হতাশার মাঝে জীবনধারণেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আলোকের অভ্যুদয়কালে তারা বহু দূরত্বে অবস্থান করে, এবং মনে হয় যেন আলো এসে তাদের কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে; তার ফলে, তাদের কিছুটা উত্যক্ত দেখায়, যেন আলো এসে তাদের সকল শান্তি চুরমার করে প্রগাঢ় নিদ্রা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। পরিণামস্বরূপ, আলোকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে মানুষ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। মনে হয় এই আলোকও যেন সকল সচেতনতা বিরহিত, এবং সেহেতুই বুঝিবা তা মানুষকে তার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে, এবং মানুষ যখন জাগ্রত হয়, রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে স্বীয় চক্ষু মুদিত করে। আমার প্রতি সে কিছুটা অপ্রসন্ন, কিন্তু আমার অন্তরে আমি পরিস্থিতির খুঁটিনাটির বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ক্রমশ আলোকে আমি তীব্রতর করি, সকল মানুষকে আমি আমার আলোকের মাঝে বসবাস করতে এতটাই বাধ্য করি যে স্বল্পকালের মধ্যেই আলোকের অনুষঙ্গী হওয়ার বিষয়ে তারা সুদক্ষ হয়ে ওঠে, এবং, তদুপরি, সকলেই আলোকে মূল্যবান জ্ঞান করে। এই ক্ষণে, আমার রাজ্য এসে মানুষের মাঝে উপস্থিত হয়েছে, সকল মানুষ আনন্দে নেচে উঠে উদযাপন করছে, পৃথিবী সহসা উৎফুল্ল কলরবে পূর্ণ হয়, এবং আলোকের অভ্যুদয়ের দ্বারা বহু সহস্র বছরের নিঃস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে যায় …

মার্চ ২৬, ১৯৯২


অধ্যায় ২৫

সময় অতিবাহিত হয়, এবং চোখের নিমেষে, বর্তমান সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার আত্মার পথনির্দেশনার অধীনে, সকল মানুষ আমার আলোকের মাঝে বসবাস করে, এবং কেউই আর অতীত দিনের কথা চিন্তা করে না বা বিগত সময়ের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না। বর্তমান সময়ে কখনো জীবনধারণ করেনি এবং অস্তিমান থাকেনি, এমন কে-ই বা আছে? কোনজন রাজ্যের মাঝে চমৎকার দিবস ও মাসসমূহ অতিবাহিত করেনি? সূর্যের নীচে কেই-বা বাস করেনি? রাজ্য যদিও মানুষের মাঝে অবতরণ করেছে, তবু প্রকৃত অর্থে কেউই রাজ্যের উষ্ণতাকে অনুভব করেনি; মানুষ কেবল বাহ্যিকভাবে তা নিরীক্ষণ করে, তা-র সারসত্য অনুধাবন করে না। আমার রাজ্য যখন নির্মিত হয়, তখন সেই কারণে কে-ই বা আহ্লাদিত হয় না? পৃথিবীপৃষ্ঠের রাষ্ট্রগুলি সত্যিই কি নিস্তার পেতে পারে? অতিকায় লাল ড্রাগন কি সত্যিই তার ধূর্ততার দ্বারা রেহাই পেয়ে যেতে সক্ষম? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ ঘোষণা করা হয়, সেগুলি সকল মানুষের মাঝে আমার কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং নিখিল মহাবিশ্বব্যাপী বলবৎ হয়; তবুও, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তা কখনোই জানেনি। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে প্রকাশ করা হয়, ঠিক সেই সময়েই ধরাতলে আমার কার্যও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে। যখন আমি সকল মানুষের মাঝে রাজত্ব করবো ও আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করবো, এবং যখন আমি স্বয়ং একমদ্বিতীয়ম ঈশ্বর হিসাবে স্বীকৃত হবো, তখনই পৃথিবীর বুকে আমার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অবতরণ করবে। আজ, সকল মানুষ এক নতুন পথে নব সূচনা লাভ করেছে। তারা এক নতুন জীবন আরম্ভ করেছে, তবু কেউই কখনো সম্যকরূপে মর্ত্যলোকে স্বর্গসম এক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। তোমরা কি সত্যিই আমার আলোকের মাঝে বাস করো? তোমরা কি যথার্থই আমার বাক্যের মাঝে বসবাস করো? নিজের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা কে-ই বা চিন্তা না করে? নিজের অদৃষ্টের কারণে কে-ই বা যন্ত্রণাপীড়িত না হয়? দুঃখক্লেশময় এক সাগরমাঝে কে-ই বা সংগ্রাম না করে? কে চায় না নিজেকে মুক্ত করতে? মেদিনীবক্ষে মনুষ্যকুলের শ্রমসাধ্য কাজের বিনিময়েই কি রাজ্যের আশীর্বাদসমূহ প্রদত্ত হয়? মানুষের সকল বাসনা কি তার ইচ্ছামাফিক চরিতার্থ হতে পারে? একদা মানবসমক্ষে আমি রাজ্যের মনোহর দৃশ্য পেশ করেছিলাম, কিন্তু সে কেবল দৃশটির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, এবং এমন একজনও ছিল না যে প্রকৃতই এই রাজ্যে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল। একদা আমি মানুষের কাছে মর্ত্যলোকের প্রকৃত পরিস্থিতির “বিবরণ পেশ করেছিলাম”, কিন্তু সে নিছক শ্রবণমাত্র করেছিল, এবং অন্তর দিয়ে আমার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলির মুখোমুখি হয়নি; একদা মানুষকে আমি স্বর্গের পরিস্থিতির কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু আমার বাক্যগুলিকে সে বিস্ময়কর গল্প বলে বিবেচনা করেছিল, এবং আমার মুখের বর্ণনাকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেনি। আজ, রাজ্যের দৃশ্যাবলী মানুষের মাঝে চকিতে ঝলকে ওঠে, কিন্তু কেউ কি কখনো তা-র খোঁজে “আকাশ-পাতাল মথিত করেছে”? আমি তাগাদা না দিলে, মানুষ এখনো তার স্বপ্ন থেকে উত্থিত হতো না। সে কি পৃথিবীতে তার জীবনের দ্বারা সত্যিই এতখানি বিমোহিত? তার হৃদয়ে প্রকৃতই কি কোনো মহৎ আদর্শমানসমূহ নেই?

যাদের আমি আমার লোক বলে পূর্বনির্ধারিত করেছিলাম তারা আমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে এবং আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম। আমার দৃষ্টিতে তারা মূল্যবান, এবং আমার রাজ্যে আমার প্রতি ভালোবাসায় তারা ভাস্বর। আজকের মানুষদের মধ্যে, এমন শর্তাবলী কে পূরণ করে? আমার চাহিদানুসারী গুণমান অর্জন করে কোনজন সমর্থ? আমার চাহিদাগুলি কি সত্যিই মানুষের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে? আমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ভুল করতে বাধ্য করি? সকল মানুষের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, এবং তাদের প্রতি আমি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করি। কিন্তু, তা কেবল চীনদেশে আমার লোকজনের প্রতি। এমন নয় যে তোমাদের সামর্থ্যের প্রতি আমার নিচু ধারণা আছে, এমনও নয় যে তোমাদের আমি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি, বরং আমি তোমাদের প্রতি ব্যবহারিক ও বাস্তববাদী। মানুষ তাদের জীবনে অবধারিতভাবেই বিপত্তিসমূহের সম্মুখীন হয়, তা তাদের পরিবারিক ক্ষেত্রেই হোক বা কোনো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে। তবু কার-ই বা কষ্টভোগ তার স্বহস্তে আয়োজিত হয়েছে? মানুষ আমায় জানতে অক্ষম। আমার বাহ্যিক অবয়ব বিষয়ে তার কিছু উপলব্ধি আছে, তবু আমার সারসত্য বিষয়ে সে অনবহিত; যে খাদ্য সে গ্রহণ করে তার উপাদানসমূহ তার জানা নেই। প্রণিধান সহকারে আমার হৃদয়কে কে উপলব্ধি করতে পারে? আমার উপস্থিতিতে কে-ই বা আমার ইচ্ছা সম্যকভাবে বুঝে উঠতে পারে? যখন আমি পৃথিবীতে অবতরণ করি, পৃথিবী তখন অন্ধকারের আচ্ছাদনে আবৃত, এবং মানুষ “গভীর নিদ্রায় মগ্ন”। সকল স্থানে আমি বিচরণশীল হই, এবং যা কিছু আমি দেখি সকলই শতচ্ছিন্ন এবং তাকিয়ে দেখাও দুঃসহ। মনে হয় যেন মানুষ কেবল উপভোগ করতেই ইচ্ছুক, এবং “বহির্জগত থেকে আগত বস্তু”-র প্রতি কর্ণপাত করার কোনো বাসনা তার নেই। সকল মানুষের অজান্তে, সমগ্র পৃথিবী আমি নিরীক্ষণ করি, তবু এমন কোনো স্থান আমি দেখি না যা প্রাণচ্ছলতায় পূর্ণ। তৎক্ষণাৎ, আমি আলোক ও উত্তাপ প্রজ্বলিত করি, এবং তৃতীয় স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। যদিও আলোক এসে ভূপৃষ্ঠে আপতিত হয় এবং উত্তাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবু মনে হয় যেন আলোক ও উত্তাপই শুধু আনন্দে উদ্বেলিত হচ্ছে; মানুষের মাঝে সেগুলি কিছুই জাগিয়ে তোলে না, মানুষ তখন আয়েশে হুল্লোড়ে মাতোয়ারা। তা দেখে, অবিলম্বে আমি মানুষের মাঝে আমার প্রস্তুত “যষ্টিটি” অর্পণ করি। যষ্টিটি যখন আপতিত হয়, আলোক ও উত্তাপ তখন ক্রমশ বিলীন হয়ে যায় এবং পৃথিবী তৎক্ষণাৎ জনমানবশূন্য ও অন্ধকার হয়ে পড়ে—এবং অন্ধকারের কারণে উদ্ভূত মানুষ তাদের আত্ম-উপভোগ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগটিকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। আমার যষ্টির আবির্ভাব সম্বন্ধে মানুষের আবছা এক অবগতি আছে, কিন্তু সে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, এবং তার “পৃথিবীবক্ষের সৌভাগ্য” উপভোগ অব্যাহত রাখে। এর পর, আমার মুখগহ্বর সকল মানুষের শাস্তি ঘোষণা করে, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষকে উল্টো করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। যখন আমার শাস্তির অভ্যুদয় হয়, পাহাড় ধ্বসে পড়ার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার শব্দে মানুষ প্রকম্পিত হয়, যা পর সে সচকিত হয়ে জেগে ওঠে। বিস্ময়বিমূঢ় ও আতঙ্কিত হয়ে, সে দৌড়ে পালাতে চায়, কিন্তু ততক্ষণে সাতিশয় বিলম্ব ঘটে গিয়েছে। আমার শাস্তি আছড়ে পড়ার সাথে সাথে, মর্ত্যলোকে আমার রাজ্য অবতীর্ণ হয়, এবং সকল রাষ্ট্র ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রতিটি দিন আমি ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এবং প্রত্যেক দিন মানুষের মাঝে আমি আমার নব কার্য সম্পাদন করি। তবু সকল মানুষ তাদের নিজেদের কাজেই মগ্ন থাকে, এবং কেউই আমার কার্যের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দেয় না অথবা নিজেদের পরিসরের বাইরে বিষয়াদির পরিস্থিতির দিকে নজর করে দেখে না। মনে হয় যেন মানুষ তাদের নিজের হাতে নির্মিত এক নতুন স্বর্গে ও এক নতুন পৃথিবীতে বাস করে, এবং অন্য কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করুক, তা তারা চায় না। তারা সকলেই নিজেদেরকে উপভোগ করায় নিমগ্ন, এবং তাদের “শারীরিক প্রশিক্ষণের ব্যায়ামগুলি”-কে তারা যেভাবে তারিফ করে, সেভাবেই নিজেদেরকেও তারিফ করছে। মানুষের অন্তরে কি সত্যিই আমার আদৌ কোনো স্থান নেই? মানুষের হৃদয়ের অধীশ্বর হতে সত্যিই কি আমি অক্ষম? মানুষের আত্মা কি সত্যিই তাকে ত্যাগ করেছে? কে কবে আমার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখেছে? কে কবে আমার অন্তরের কামনা উপলব্ধি করেছে? মানুষের হৃদয় সত্যিই কি অন্য কিছুর দ্বারা দখলীকৃত হয়েছে? বহুবার উচ্চৈঃস্বরে আমি মানুষের উদ্দেশ্যে চিৎকার করেছি, তবু কেউ কি কখনো করুণা অনুভব করেছে? কেউ কি কখনো মানবতার মাঝে জীবন যাপন করেছে? মানুষ দেহের মধ্যে বাস করতে পারে, কিন্তু তার মানবতা নেই। তার কি প্রাণীজগতে জন্ম হয়েছিল? নাকি সে স্বর্গজাত, এবং দেবত্বের অধিকারী? মানুষকে আমি আমার চাহিদাগুলি জানাই, তবু মনে হয় যেন সে আমার বাক্য উপলব্ধি করে না, বুঝিবা আমি তাদের অজানা কোনো অনভিগম্য দৈত্যবিশেষ। কতবার মানুষ আমাকে হতাশ করেছে, কতবার তার দীন কর্মসম্পাদনের দরুন আমি কুপিত হয়েছি, এবং কতবার-ই না তার দুর্বলতার কারণে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি। কেন আমি মানুষের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগ্রত করতে পারি না? কেন আমি মানুষের অন্তরে ভালোবাসার উদ্রেক ঘটাতে পারি না? কেন মানুষ আমায় তার নয়নের মণি বলে গণ্য করে না? মানুষের হৃদয় কি তার নিজের নয়? অন্য কোনো বস্তু কি তার আত্মার মধ্যে বাসা বেঁধেছে? কেন মানুষ অবিরাম বিলাপ করে? সে কেন দুর্দশাগ্রস্ত? সে যখন দুঃখপীড়িত, তবুও কেন সে আমার অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে? এমন কি হতে পারে যে আমি তাকে বিদ্ধ করেছি? এমন কি হতে পারে যে আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে পরিত্যাগ করেছি?

আমার দৃষ্টিতে, মানুষ সকল কিছুর শাসনকর্তা। তাকে নেহাৎ স্বল্প কর্তৃত্ব আমি দিইনি, তাকে আমি ধরাতলের সকল কিছুকে—পর্বতোপরি তৃণগুল্মাদি, অরণ্যমাঝে প্রাণীসকল, এবং বারিমাঝে মৎস্যকুলকে—পরিচালনা করার অনুমোদন দিয়েছি। কিন্তু এর দরুন খুশী হওয়ার পরিবর্তে, মানুষ উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তার সমগ্র জীবন নিদারুণ যন্ত্রণাক্লীষ্ট ও অনির্দিষ্ট ধাবমানতায় পরিকীর্ণ, রিক্ততা-সহ সংযোজিত কৌতুকে পূর্ণ; তার সমগ্র জীবনে নতুন কোনো আবিষ্কার বা সৃজন নেই। এই শূন্যগর্ভ জীবন থেকে কেউ নিজেকে বিমুক্ত করতে সক্ষম নয়, কেউ কখনো কোনো অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান পায়নি, এবং কেউ-ই কখনো কোনো প্রকৃত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। যদিও আজকের সকল মানুষ আমার দীপ্যমান আলোকের নিচে বসবাস করে, তবু স্বর্গের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি যদি মানুষের প্রতি সদয় না হই এবং মানবজাতিকে সুরক্ষা না দিই, তাহলে সকল মানুষ বৃথাই এসেছে, পৃথিবীর বুকে তাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই, এবং তারা বৃথাই বিদায় নেবে, গর্ব করার মতো কিছুই অর্জন করবে না। প্রত্যেক ধর্মের, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের, প্রত্যেক রাষ্ট্রের, এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর সকল মানুষ পৃথিবীবক্ষের রিক্ততা বিষয়ে অবহিত, এবং তারা সকলেই আমার সন্ধান করে ও আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে—অথচ আমার আগমনের সময় আমায় চিনে নিতে সক্ষম, এমন কে রয়েছে? সমস্ত বস্তুকে আমি নির্মাণ করেছিলাম, আমি মানবজাতিকে সৃজন করেছিলাম, এবং আজ আমি মানুষের মাঝে অবতরণ করেছি। মানুষ কিন্তু আমায় প্রত্যাঘাত করে, এবং আমার উপর প্রতিশোধ নেয়। মানুষের উপর যে কার্য আমি সম্পন্ন করি, তা কি তার জন্য কল্যাণকর নয়? আমি কি সত্যিই মানুষের সন্তুষ্টিবিধানে অক্ষম? মানুষ কেন আমায় প্রত্যাখ্যান করে? মানুষ কেন আমার প্রতি এত শীতল ও উদাসীন? পৃথিবী শবদেহে আকীর্ণ কেন? মানুষের জন্য যে পৃথিবী আমি নির্মাণ করেছিলাম, এ-ই কি তার প্রকৃত অবস্থা? এমন কেন হয় যে, মানুষকে আমি অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রদান করা সত্ত্বেও, এর বিনিময়ে সে আমায় দুখানি রিক্ত হস্ত নিবেদন করে? মানুষ আমায় কেন সত্যিকারের ভালোবাসে না? কেন সে কখনো আমার সম্মুখে আসে না? আমার সকল বাক্য কি অহেতুক ছিল? আমার বাক্যগুলি কি উত্তাপ প্রয়োগে জলবৎ বাষ্পীভূত হল তবে? কেন মানুষ আমার সাথে সহযোগিতায় অনিচ্ছুক? আমার দিবসের আবির্ভাব কি সত্যিই মানুষের মৃত্যুর ক্ষণ? যে সময় আমার রাজ্য আকার পরিগ্রহ করবে, তখন কি সত্যিই আমি মানুষকে ধ্বংস করতে পারি? আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা চলাকালীন একজন মানুষও কেন আমার অভিপ্রায় কখনো উপলব্ধি করেনি? আমার মুখনিঃসৃত উচ্চারণসমূহ লালন করার পরিবর্তে, মানুষ কেন সেগুলিকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করে? কাউকে আমি দোষী সাব্যস্ত করি না, বরং আমি শুধু সকল মানুষকে প্রশান্তির মধ্যে ফিরিয়ে আনি, এবং তাদেরকে দিয়ে আত্মসমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা করাই।

মার্চ ২৭, ১৯৯২


আনন্দ কর, হে সকল মানুষ!

আমার আলোকে মানুষ আবার আলোক দর্শন করে। আমার বাক্যে, মানুষ সেই জিনিসগুলি খুঁজে পায় যা তারা উপভোগ করে। আমি প্রাচ্য থেকে এসেছি, আমার উৎপত্তি প্রাচ্যে। যখন আমার গৌরব সমুখপানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সমস্ত জাতি আলোকিত হয়, সকলে আলোকে আনিত হয়, একটি বস্তুও আর অন্ধকারে থাকে না। রাজ্যে, ঈশ্বরের মানুষেরা ঈশ্বরের সঙ্গে যে জীবনযাপন করে তা অত্যন্ত আনন্দময়। জলরাশি মানুষের আশির্বাদধন্য জীবনে আনন্দে নৃত্য করে, পর্বতরাজি মানুষের সঙ্গে উপভোগ করে আমার প্রাচুর্য। সব মানুষ চেষ্টা করছে, কঠোর পরিশ্রম করছে, আমার রাজ্যে তাদের আনুগত্য দেখাচ্ছে। রাজ্যে বিদ্রোহ আর নেই, প্রতিরোধও নেই; স্বর্গ এবং পৃথিবী একে অপরের উপর নির্ভর করে, মানুষ এবং আমি গভীর অনুভূতিতে কাছাকাছি আসি, জীবনের মধুর সুখের মাধ্যমে, একে অপরের প্রতি ঝুঁকে পড়ি…। এই সময়ে, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্গে আমার জীবন শুরু করি। শয়তানের উপদ্রব আর থাকে না, এবং মানুষ বিশ্রামে প্রবেশ করে। মহাবিশ্ব জুড়ে, আমার নির্বাচিত অতুলনীয় ভাবে আশির্বাদধন্য মানুষেরা আমার গৌরবের মধ্যে বাস করে, মানুষের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ হিসাবে নয়, বরং ঈশ্বরের সাথে বসবাসকারী মানুষ হিসাবে। সমস্ত মানবতাই শয়তানের কলুষতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এবং একেবারে তলানি পর্যন্ত জীবনের তিক্ততা ও মধুরতা পান করেছে। এখন, আমার আলোতে বাস করে, কীভাবে কেউ আনন্দ করতে পারে না? কীভাবে কেউ উদাসীনভাবে এই সুন্দর মুহূর্তটি ভুলে যেতে পারে এবং এটিকে ফসকে যেতে দিতে পারে? হে মানুষ! নিজের অন্তরে গান গাও এবং আমার জন্য আনন্দে নৃত্য কর! আপনার আন্তরিক হৃদয়গুলি উত্তোলিত কর এবং আমার কাছে সেগুলি সমর্পন কর! নিজেদের ঢাক বাজাও এবং আমার জন্য আনন্দে বাজাও! আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার আনন্দ বিকিরণ করি! মানুষের কাছে প্রকাশ করি আমার মহিমান্বিত মুখ! আমি উচ্চস্বরে ডাকব! আমি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করব! আমি ইতিমধ্যেই মানুষের মাঝে রাজত্ব করছি! আমি মানুষের দ্বারা মহিমান্বিত! আমি উপরে নীল আকাশে ভাসমান থাকি এবং মানুষ আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকে। আমি মানুষের মাঝে হাঁটি এবং আমার মানুষেরা আমাকে ঘিরে থাকে! মানুষের হৃদয় উৎফুল্ল, তাদের সঙ্গীত ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে দেয়, চিড়ে দেয় ঊর্ধ্বতম স্বর্গকে! মহাবিশ্ব আর কুয়াশায় আবৃত নেই; সেখানে আর কর্দম নেই, আর পাঁক জমা নেই। ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্র মানুষ! আমার নিরীক্ষণের অধীনে তুমি তোমার আসল চেহারা দেখাও। তুমি কলুষ-লিপ্ত মানুষ নও, কিন্তু জেড পাথরের মতো শুদ্ধ সন্ত, তুমিই আমার প্রিয়, তুমিই আমার আনন্দ! সব কিছুতে প্রাণ ফিরে আসে! সন্তরা সকলেই স্বর্গে আমার সেবা করতে ফিরে এসেছে, আমার উষ্ণ আলিঙ্গনে প্রবেশ করছে, আর ক্রন্দনরত নয়, আর উদ্বিগ্ন নয়, আমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করছে, ফিরে আসছে আমার গৃহে, এবং তাদের স্বভূমিতে তারা আমাকে অবিরাম ভালবাসবে! সকল অনন্তকাল জুড়ে কোনো পরিবর্তন নয়! দুঃখ কোথায়! অশ্রু কোথায়! দেহ কোথায়! পৃথিবী লোপ পায়, কিন্তু স্বর্গ চিরন্তন। আমি সমস্ত মানুষের কাছে আবির্ভূত হই, এবং সমস্ত মানুষ আমার প্রশংসা করে। এই জীবন, এই সৌন্দর্য, অনাদিকাল থেকে অন্তিম সময় পর্যন্ত, পরিবর্তিত হবে না। এই হল রাজত্বের জীবন।


অধ্যায় ২৬

আমার গৃহে কে বাস করেছে? কে আমার স্বার্থে উঠে দাঁড়িয়েছে? আমার হয়ে কে কষ্ট সহ্য করেছে? কে আমার সম্মুখে অঙ্গীকার করেছে? কে আমাকে আজ পর্যন্ত অনুসরণ করেও উদাসীন হয়ে যায়নি? সব মানুষই কেন শীতল এবং অনুভূতিশূন্য? মানবতা কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছে? মানুষ কেন আমার সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? মানবজগতে কেন কোনো আন্তরিকতা নেই? সিয়োনে থাকার সময় আমি স্বর্গসম আন্তরিকতার স্বাদ পেয়েছি, এবং সিয়োনে থাকার সময় আমি স্বর্গসম আশীর্বাদ উপভোগ করেছি। আবার আমি মানুষের মাঝে বসবাস করেছি, আমি মানবজগতের তিক্ততার স্বাদ পেয়েছি এবং মানুষের মধ্যে যেসব বিভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান, তার সবগুলিই আমি নিজের চোখে দেখেছি। যখনই আমি “পরিবর্তিত” হয়েছি, সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই মানুষও পরিবর্তিত হয়েছে এবং একমাত্র এইভাবেই সে বর্তমান সময়ে এসেছে। আমার জন্য মানুষ যেকোনো কিছু করতে পারে এমনটা আমি চাই না, সে আমার সম্পদ বৃদ্ধি করুক এমনটাও আমি চাই না। আমি শুধু চাই সে আমার পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে কাজ করে এবং আমাকে অমান্য না করে বা আমার লজ্জার কারণ না হয়, বরং আমার হয়ে প্রশ্নাতীত সাক্ষ্য দেয়। মানুষদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা আমার হয়ে সুন্দরভাবে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আমার নামকে মহিমান্বিত করেছে, কিন্তু মানুষের অভ্যাস অথবা ব্যবহার কীভাবে আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারে? সে কীভাবে আমার হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে অথবা আমার ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত পর্বত ও জলধারা, এবং পৃথিবীর সব ফুল, তৃণ ও বৃক্ষ সবই আমার হাতের সৃষ্টির প্রতিরূপ, সকলেই আমার নামেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। তা সত্বেও মানুষ কেন আমার চাহিদামতো মান অর্জন করতে পারে না? এর কারণ কি তাদের শোচনীয় নীচতা? এর কারণ কি এই যে আমি তাকে উচ্চস্থানে আসীন করেছি? নাকি এর কারণ এটাও হতে পারে যে আমি তার প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠুর? মানুষ সর্বদাই আমার চাহিদা সম্পর্কে এত ভীত কেন? আজ, এই রাজত্বের লক্ষ লক্ষ সৃষ্টির মধ্যে, এমন কেন হয় যে তুমি শুধুই আমার কন্ঠস্বর শোনো, কিন্তু আমার মুখ দর্শন করার ইচ্ছা তোমার মনে জাগে না? তুমি কেন আমার বাক্যকে আমার আত্মার সঙ্গে না মিলিয়ে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখো? স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমার রূপকে কেন পৃথক করে দেখো? এমন কি হতে পারে যে পৃথিবীতে আমি আমার স্বর্গের রূপের থেকে আলাদা? এমন কি হতে পারে যে আমি স্বর্গে থাকলে পৃথিবীতে আর অবতরণ করতে পারি না? এমন কি হতে পারে যে আমি পৃথিবীতে থাকলে স্বর্গে আরোহণের যোগ্য থাকি না? যেন আমি যখন পৃথিবীতে থাকি তখন আমি নিম্নমানের এক জীব, যেন আমি স্বর্গে থাকলে অতি উচ্চমানের হয়ে যাই, আর স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে যেন এক দুরতিক্রম্য খাদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষের এই পৃথিবীতে তারা এইসব বিষয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে মনে হয়, কিন্তু তারা সবসময়েই আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে, যেন আমার বাক্যে শুধুই ধ্বনি আছে, কোনো অর্থ নেই। আমার বাইরের রূপ দেখে সব মানুষই তাদের নিজের মত করে আমার বাক্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়, তাদের প্রচেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হয়, এবং এর পরিবর্তে তারা আমার বাক্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং আর উঠে দাঁড়াতে সাহস করে না।

আমি যখন মানুষের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে দেখি, একজন মানুষও সত্য সাক্ষ্য দেয় না, একজনও তার সবকিছু নিবেদন করতে পারে না; বরং মানুষ ক্রমাগতই গোপন করে এবং নিজেকে উন্মুক্ত করতে চায় না, যেন আমি জোর করে তার হৃদয়কে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমনকি ইয়োবও তার বিচারের সময় কখনও দৃঢ় হয়ে থাকেনি, বা তার দুর্দশার সময় সে কোনো মিষ্টতাও প্রকাশ করেনি। সব মানুষই বসন্তের উষ্ণতায় সবুজের সামান্য আভাস উৎপন্ন করে; শীতের প্রবল শৈত্যপ্রবাহে তারা কখনও সবুজ থাকে না। তার অস্থিময় এবং দুর্বল অবস্থান নিয়ে মানুষ আমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মত কেউ নেই, কারণ সব মানুষই মূলত অভিন্ন এবং একে অপরের থেকে পৃথক নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার মত প্রায় কিছুই নেই। সেই কারণেই, আজ পর্যন্ত মানুষ আমার কাজকে সম্পূর্ণরূপে জানতে অপারগ। একমাত্র যখন আমার শাস্তি সকলের উপর নেমে আসবে, তখনই নিজের অজান্তেই মানুষ আমার কাজ সম্পর্কে সচেতন হবে, এবং আমার বিনা হস্তক্ষেপে বা কাউকে বাধ্য না করা সত্বেও, মানুষ আমাকে জানতে পারবে এবং আমার কাজকে প্রত্যক্ষ করবে। এটাই আমার পরিকল্পনা, আমার কাজের এই রূপটিই প্রকাশ করা হয়েছে, এবং এটাই মানুষের জানা উচিত। আমার রাজ্যের অগণিত সৃষ্টি পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছে এবং পুনরায় তাদের জীবনীশক্তি অর্জন করছে। পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তনের ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশের সীমারেখাও বদলাতে শুরু করেছে। আমি আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম যে, যখন ভূমি ভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, এবং ভূমি ভূমির সাথে একত্রিত হবে, সেই সময়ে আমি সমস্ত দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। সেই সময় আমি সমগ্র সৃষ্টিকে নতুন করে গড়ব এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পুনর্বিভাগ করব, যাতে বিশ্বে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং পুরাতন থেকে নবীনে বদল ঘটে—এই আমার পরিকল্পনা এবং এই আমার কাজ। যখন বিশ্বের সমস্ত জাতি এবং মানুষ আমার সিংহাসনের কাছে ফিরে আসবে, তখন আমি স্বর্গের সমস্ত প্রাচুর্য মানবজগতকে অর্পণ করব, যাতে আমার সৌজন্যে সেই পৃথিবী অতুলনীয় প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়। তবে যতদিন সেই পুরাতন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, আমি আমার ক্রোধ পৃথিবীর সকল জাতির উপর নিক্ষেপ করবো, প্রশাসনিক ফরমানসমূহ ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে প্রকাশ্যে জারি করবো, এবং যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করবে তাদের ওপর নেমে আসবে শাস্তির বিধান।

কথা বলার জন্য আমি যখন মহাবিশ্বের দিকে মুখ ফেরাবো, তখন সমগ্র মানবজাতি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, এবং তারপর মহাবিশ্ব জুড়ে আমার সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ করবে। যারা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, অর্থাৎ যেসব মানুষ তাদের কর্মের দ্বারা আমার বিরোধিতা করে, তারা সকলেই আমার শাস্তির আওতায় পড়বে। মহাকাশের অগণিত নক্ষত্রকে আমি নতুন করে গড়বো, আমার সৌজন্যে সূর্য এবং চন্দ্রের নবীকরণ হবে—আকাশ আর আগের মত থাকবে না এবং পৃথিবীর অগণিত সৃষ্টির নবীকরণ হবে। সবই আমার বাক্যের দ্বারা পূর্ণ হবে। এই বিশ্বের বহু রাষ্ট্রেরই নতুন করে বিভাজন হবে এবং আমার রাজত্বের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, যাতে বিশ্বের বর্তমান জাতিগুলি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং গড়ে উঠবে এমন একটি রাজ্য, যে আমার উপাসনা করে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি ধ্বংস হবে, কোনোটিরই অস্তিত্ব থাকবে না। এই বিশ্বের যেসব মানুষ শয়তানের অধীনে আছে তারা সকলেই নির্মূল হবে, এবং যারা শয়তানের উপাসক তারা সকলেই আমার দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে—অর্থাৎ, আমার স্রোতের অনুগামীরা ছাড়া আর সকলেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আমি অসংখ্য মানুষকে শাস্তি দেওয়ার সময় ধর্মীয় জগতের যাদের আমার কাজের দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় জয় করা হয়েছে, তারা আমার রাজ্যে ফিরে আসবে, কারণ তারা দেখবে সাদা মেঘে আসীন সেই একক পবিত্র সত্তার আবির্ভাব। নিজস্ব প্রকার অনুযায়ী সমস্ত মানুষ বিভাজিত হবে, এবং তাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তির বিধান পাবে। যারা আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল তারা ধ্বংস হবে; যাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপ আমাকে জড়িত করে নি, তারা যেমন ভাবে নিজেদের মুক্ত করেছে সেই কারণে আমার পুত্র এবং আমার লোকেদের শাসনের অধীনে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে। অগণিত মানুষ ও অগণিত জাতির সামনে আমি নিজেকে প্রকাশ করব। আমার নিজের কণ্ঠে আমি সারা পৃথিবী ধ্বনিত করে আমার কাজের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করবো, যাতে সমগ্র মানবজাতি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

আমার কন্ঠস্বর যত গভীর হয়, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও পর্যবেক্ষন করি। আমার বাক্যের মাধ্যমে অগন্য সৃষ্ট বস্তুর পুনর্নবীকরণ হয়। স্বর্গ পরিবর্তিত হয়, সেইসঙ্গে পরিবর্তিত হয় পৃথিবীও। মানবতা তার আদি রূপে প্রকাশিত হয়, এবং ধীরে ধীরে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রকার অনুযায়ী পৃথক হয়ে যায়, এবং নিজেদের অজান্তেই তারা তাদের পরিবারের মধ্যে পথ খুঁজে পায়। এটি আমাকে প্রভূত আনন্দ দেবে। আমি ভাঙনের থেকে মুক্ত এবং অজ্ঞাতভাবে আমার মহান কার্য সম্পন্ন হয়, এবং অগণ্য সকল সৃষ্ট বস্তু পরিবর্তিত হয়। আমি যখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম, আমি সকল বস্তুকেই তাদের প্রকার অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছিলাম, এক প্রকারের সকল বস্তুকে একসাথে রেখেছিলাম। আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা যখন সমাপ্তির পথে, আমি সৃষ্টিকে তার পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো; আমি সবকিছুকেই তাদের পুরাতন অবস্থায় পুনরধিষ্ঠিত করবো, গভীরভাবে পরিবর্তিত করবো সমস্তকিছুকে, যাতে সবকিছুই আমার পরিকল্পনার কেন্দ্রে ফিরে আসে। সেই সময় আগত। আমার পরিকল্পনার শেষ পর্যায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। হে পুরাতন, অপরিচ্ছন্ন পৃথিবী! তুমি নিশ্চিতভাবে আমার বাক্যের নিচে পড়ে যাবে! আমার পরিকল্পনা অনুসারে তুমি নিশ্চিতভাবে শূন্যতায় পর্যবসিত হবে! হে অগণ্য সৃষ্ট বস্তু! তোমরা সকলেই আমার বাক্যের মধ্যে নবজীবন লাভ করবে—তোমরা তোমাদের সার্বভৌম প্রভুকে পাবে! হে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক নতুন পৃথিবী! তোমরা নিশ্চিতভাবে আমার মহিমায় পুনরুজ্জীবিত হবে! হে সিয়োন পর্বত! আর নির্বাক থেকো না—আমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছি! সৃষ্টিকর্মের মাঝখান থেকে আমি সমগ্র পৃথিবীকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করি। পৃথিবীতে মানবজাতি এক নতুন জীবন শুরু করেছে এবং নতুন আশা লাভ করেছে। হে আমার মানবকুল! আমার আলোকে আলোকিত জীবনে না ফিরে এসে তোমরা কেমন করে থাকতে পারো? আমার নির্দেশনায় তোমরা আনন্দে না লাফিয়ে কেমন করে থাকতে পারো? সমগ্র ভূমি আনন্দ উদ্‌যাপনে চিৎকার করছে, জলরাশি উল্লসিত হাসিতে কোলাহল করছে! হে, পুনরুত্থিত ইসরায়েল! আমার পূর্বনির্ধারণের কারণে তোমরা কীভাবে গর্বিত না হয়ে পারো? কে কেঁদেছে? কে হাহাকার করেছে? পুরাতন ইসরায়েলের অস্তিত্ব আর নেই, এবং আজকের ইসরায়েল সমগ্র পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, এবং সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে তার উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। আজকের ইসরায়েল নিশ্চিতভাবে আমার জনগণের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের উৎস খুঁজে পাবে। হে ঘৃণাপূর্ণ মিশর! নিশ্চয়ই তুমি এখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না? কীভাবে তুমি আমার করুণার সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমার শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো? কীভাবে তোমরা আমার শাস্তির অধীনে বিদ্যমান না থাকতে পারো? আমি যাদের ভালোবাসি তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে, আর যারা আমার বিরোধিতা করবে তারা নিশ্চিতভাবে আমার দ্বারা অনন্তকালের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কারণ আমি হলাম ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর এবং মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনোরকম নিষ্কৃতি দেবনা। আমি সমগ্র বিশ্বের উপর নজর রাখবো, এবং, বিশ্বের প্রাচ্যে ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, ক্রোধ এবং শাস্তি সহ আবির্ভূত হয়ে, আমি মানবতার বিবিধ পৃষ্ঠপোষকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবো!

মার্চ ২৯, ১৯৯২


অধ্যায় ২৭

মানুষের আচরণ কখনো আমার হৃদয় স্পর্শ করেনি, এবং আমার কাছে কখনো তা মূল্যবান বলেও মনে হয়নি। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি সর্বদাই তাদের প্রতি কঠোর, এবং সর্বদাই তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করি। মানুষের তাবৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে অতি সামান্যই আমার খাতিরে সম্পাদিত হয়, অতি সামান্যই আমার দৃষ্টির সম্মুখে অটল থাকে। পরিশেষে, মানুষের সমস্তকিছুই আমার সমক্ষে নিঃশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ে; কেবল তার পরেই আমি আমার কর্মগুলি প্রকাশ্যে আনি, প্রত্যেককে নিজের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমাকে জানতে বাধ্য করি। মানব-প্রকৃতি অপরিবর্তিতই রয়ে যায়। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়—আমার যা প্রয়োজন, তা নয়। আমি সবচেয়ে বেশি যা ঘৃণা করি তা হল মানুষের একগুঁয়েমি আর অপরাধপ্রবণতা, কিন্তু কী সেই শক্তি যা আমায় জানার ক্ষেত্রে মানুষকে ক্রমাগত ব্যর্থ হতে, সর্বদা আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে, এবং আমার সম্মুখে কখনো আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ না করে বরং আমার পশ্চাতে আমারই বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করে? তা কি তাদের আনুগত্য? তা কি আমার প্রতি তাদের প্রেম? কেন তারা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণে অপারগ? কোনো কর্দমমুক্ত স্থানের পরিবর্তে কেন মানুষ সর্বদাই জলাভূমিতে থেকে যেতে চায়? এমন কি হতে পারে যে তাদের সাথে আমি খারাপ আচরণ করেছি? এমন কি হতে পারে যে তাদের আমি ভ্রান্ত দিশায় পথনির্দেশ করেছি? এমন কি সম্ভব যে তাদের আমি নরকের দিকে নিয়ে চলেছি? সকলেই “নরক”-এ বাস করতে ইচ্ছুক। যখন আলোর আবির্ভাব ঘটে, তাদের চক্ষু তৎক্ষণাৎ অন্ধ হয়ে যায়, কারণ তাদের যাবতীয় কিছুই নরক থেকে উদ্ভূত। অথচ মানুষ এ বিষয়ে অবিদিত, তারা শুধু এই “নারকীয় আশীর্বাদ” উপভোগ করে যায়। এমনকি তারা তা মহামূল্যবান ঐশ্বর্য জ্ঞানে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখে, ভয় পায় যে ওই সম্পদ আমি বুঝি ছিনিয়ে নেবো, “নিজ অস্তিত্বের শিকড়” থেকে তাদের বুঝি বিচ্ছিন্ন রেখে দেবো। মানুষ আমায় ভয় পায়, সেকারণেই যখন আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই, আমার থেকে তারা দূরে দূরে থাকে, আমার কাছে আসতে বিতৃষ্ণা বোধ করে, কারণ তারা “নিজেদের উপর ঝঞ্ঝাট ডেকে আনতে” অনিচ্ছুক, তার পরিবর্তে বরং তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে চায়, যাতে তারা "পৃথিবীর সুখ" উপভোগ করতে পারে। কিন্তু মানুষ যা চায় আমি তাদের তা করতে দিতে পারি না, কারণ সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের পরিবারকে ধ্বংস করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমার আগমনের সাথে-সাথেই তাদের গৃহ থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে। সমস্ত রাষ্ট্রকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চাই, মানুষের পরিবারের কথা তো বলাই বাহুল্য। কে আমার হাত এড়িয়ে পালাতে পারে? এমন কি হতে পারে যে যারা আশীর্বাদধন্য তারা তাদের অনিচ্ছার দরুন নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম? এমন কি কখনো সম্ভব যে যারা শাস্তি ভোগ করে তারা তাদের ভীতির দরুন আমার সহানুভূতি লাভ করতে পারে? আমার সকল বাক্যে মানুষ আমার ইচ্ছা ও আমার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু নিজস্ব চিন্তার জাল ছিঁড়ে কবেই বা কে মুক্ত হতে পারে? আমার বাক্যের ভিতর বা বাইরে থেকে কে-ই বা কবে কোনো পথ খুঁজে পেতে পারে?

মানুষ আমার উষ্ণতা অনুভব করেছে, ঐকান্তিক চিত্তে মানুষ আমার সেবা করেছে, এবং আমার সম্মুখে মানুষ অন্তর থেকে নিজেদের সমর্পণ করেছে, আমার উপস্থিতিতে আমার নিমিত্ত তারা সমস্তকিছু করেছে। অথচ আজ তা মানুষের অনৰ্জনীয়; আপন আত্মার অন্দরে ক্রন্দনরত থাকা ভিন্ন আর কিছুই তারা করে না, যেন-বা কোনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আর তারা কেবল আমার পানে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে পারে, আমার কাছে অবিরাম শুধু কেঁদেই চলে। কিন্তু অন্তিমে নিজেদের দুর্দশা তারা এড়াতে পারে না। আমার স্মরণে আসে অতীতে আমার উপস্থিতিতে মানুষ কীভাবে অঙ্গীকার করেছিল, নিজেদের প্রীতির মাধ্যমে আমার সহৃদয়তার প্রতিদান দিতে কীভাবে তারা আমার সমক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর নামে শপথ নিয়েছিল। আমার সম্মুখে তারা সখেদে ক্রন্দন করেছিল, আর তাদের ক্রন্দনধ্বনি ছিল হৃদয়বিদারক ও দুঃসহ। মানুষের সংকল্পের কারণে প্রায়শই তাদের আমি সহায়তা দান করতাম। অসংখ্যবার, আমার প্রতি নিজেদের সমর্পণ করার মানসে তারা আমার সম্মুখে সমাগত হয়েছে, তাদের মনোরম আদবকায়দা ছিল অবিস্মরণীয়। অগণিতবার, তারা আমায় ভালোবেসেছে, নিজেদের আনুগত্যে অটল থেকেছে, তাদের ঐকান্তিকতা ছিল প্রশংসনীয়। অগণিতবার, তারা তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেওয়ার মাত্রা অবধি আমাকে ভালবেসেছে, নিজেদের অপেক্ষাও তারা আমায় বেশি ভালোবেসেছে—এবং তাদের আন্তরিকতা দেখে সেই ভালোবাসা আমি গ্রহণ করেছি। অসংখ্যবার, আমার সমক্ষে তারা আত্মনিবেদন করেছে, আমার খাতিরে তারা মৃত্যুর মুখেও অবিচল থেকেছে, এবং আমি তাদের ভ্রূ থেকে উদ্বেগের রেখা মুছে দিয়েছি আর সতর্কভাবে তাদের মুখের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করেছি। এমন অগণিতবার হয়েছে যখন আমি তাদের সযত্নে আগলে রাখা ধনরাজির মতন ভালোবেসেছি, আবার অসংখ্যবার এমনও হয়েছে যে আমি তাদের স্বীয় শত্রুসম ঘৃণা করেছি। তবু, আমার অন্তরে যা রয়েছে তা মানুষের উপলব্ধির অতীতই রয়ে যায়। মানুষ যখন দুঃখ পায়, আমি তাদের সান্ত্বনা দিতে আসি, এবং তারা যখন দুর্বল হয়, আমি তাদের সহায়তা দিতে আসি। তারা পথ হারিয়ে ফেললে আমি তাদের দিশা দেখাই। তারা যখন কাঁদে, আমি তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিই। কিন্তু আমিই যখন বিষণ্ণ, তখন কে-ই বা নিজ অন্তর দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? যখন আমি উদ্বেগে কাতর, তখন কে-ই বা আমার অনুভূতির প্রতি সমবেদনা পোষণ করে? যখন আমি দুঃখাতুর, তখন কোন জন আমার হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় করতে পারে? কাউকে যখন আমার প্রয়োজন হয়, তখন কে-ই বা স্বেচ্ছায় আমায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে? এমন কি হতে পারে যে আমার প্রতি মানুষের পূর্বের মনোভাব আজ লুপ্ত হয়েছে, কোনোদিন তা আর ফিরে আসবে না? এর কিছুই আর তাদের স্মরণে থাকে না কেন? এটা কী করে সম্ভব যে এই সমস্তকিছুই মানুষ বিস্মৃত হয়েছে? এই সবকিছুই কি তার শত্রুর দ্বারা মানবজাতির কলুষিত হওয়ার ফলশ্রুতি নয়?

দেবদূতেরা যখন আমার স্তুতিতে গীতবাদ্য করে, তখন তা মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি জাগ্রত না করে পারে না। আমার হৃদয় তৎক্ষণাৎ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং এই যন্ত্রণাদায়ক আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করা অসম্ভব। মানুষের থেকে বিযুক্ত হয়ে পরে পুনর্মিলিত হওয়ার আনন্দ-বেদনার ভিতর ভাবানুভূতি বিনিময় করতে আমরা অক্ষম। ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক ও নিম্নে পৃথিবীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, মানুষ ও আমার মধ্যে কদাচিৎই দেখাসাক্ষাৎ হয়। বিগতদিনের অনুভূতির স্মৃতিকাতরতা থেকে কে-ই বা নিজেকে মুক্ত করতে পারে? অতীতের স্মৃতিচারণ থেকে কে-ই বা বিরত হতে পারে? এমন কেউ কি আছে যে বিগত দিনের ভাবাবেগগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকার আশা পোষণ করে না? এমন কেউ কি আছে যে আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল নয়? কে-ই বা মানুষের সাথে আমার পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে না? আমার হৃদয় অত্যন্ত ক্লিষ্ট, এবং মানুষের আত্মা গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। আত্মায় সদৃশ হলেও আমরা প্রায়শই একত্রিত হতে, ও একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম নই। তাই সমগ্র মানবজাতির জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ এবং তাতে প্রাণশক্তির ঘাটতি রয়েছে, কারণ মানুষ সর্বদাই আমার জন্য আকুল থেকেছে। মনে হয় মানুষ যেন স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়া বস্তু; পৃথিবীর ভূমি থেকে দৃষ্টি উত্থিত করে তারা আমার পানে চেয়ে আমার নাম ধরে বিলাপ করে—কিন্তু কীভাবেই বা তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের চোয়াল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে? কীভাবেই বা তারা এর ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে? কেমন করেই বা মানুষ আমার পরিকল্পনার আয়োজনের প্রতি আনুগত্যবশত আত্মবিসর্জন না দিয়ে পারে? তারা যখন উচ্চৈঃস্বরে অনুনয়-বিনয় করে, তখন তাদের থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারি না; কিন্তু কীভাবেই বা নিজেকে আমি তাদের অশ্রুসিক্ত ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারি? মানবজগতের অন্যায়সমূহের আমি প্রতিবিধান করবো। সারা বিশ্ব জুড়ে স্বহস্তে আমি আমার কার্যনির্বাহ করবো, শয়তানকে পুনর্বার আমি আমার লোকদের ক্ষতিসাধন করতে দেবো না, পুনরায় যদৃচ্ছ আচরণ করা থেকে শত্রুদের আমি নিবৃত্ত করবো। আমি পৃথিবীতে রাজা হব এবং সেখানে আমার সিংহাসনটি নিয়ে যাবো, আমার সকল শত্রুকে ধরাশায়ী করে আমার সম্মুখে তাদের অপরাধ কবুল করতে আমি বাধ্য করবো। আমার ক্রোধ মিশ্রিত বিষাদে, আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পদদলিত করে সমতল করে দেবো, কাউকেই রেহাই দেবো না, এবং আমার শত্রুদের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করবো। সমগ্র বিশ্বকে আমি ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত করবো, এবং আমার শত্রুদের সেই ধ্বংসাবশেষে পতিত হতে বাধ্য করবো, যাতে এর পর থেকে তারা আর মানবজাতিকে কলুষিত করতে না পারে। আমার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত, এবং কেউ, তা সে যেই হোক না কেন, এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। যখন আমি মহিমান্বিতভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে পরিভ্রমণ করবো, তখন সমগ্র মানবজাতি নবায়িত হবে, এবং সমস্তকিছু পুনর্জীবন লাভ করবে। মানুষ আর রোদন করবে না, আর তারা উচ্চস্বরে আমার কাছে সাহায্য চাইবে না। আমার হৃদয় তখন হর্ষে উদ্বেলিত হবে, এবং উদযাপনরত মানুষেরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। আগাগোড়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠবে…

আজ, আমি যে কার্যসাধনে নিয়োজিত হয়েছি, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মাঝে তা-ই সম্পন্ন করছি। মানবজাতির মাঝে সঞ্চারমান হয়ে আমি আমার পরিকল্পনার অধীন যাবতীয় কার্য নির্বাহ করছি, এবং সমগ্র মানবজাতি আমার ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে বিখণ্ডিত করে ফেলছে। পৃথিবীর মানুষ তাদের নিজস্ব গন্তব্যে মনোযোগ নিবিষ্ট রেখেছে, কারণ সেই দিনটি বস্তুতই ঘনিয়ে আসছে এবং দেবদূতরা তাদের তূর্য নিনাদিত করছে। আর কোনো বিলম্ব হবে না, এবং সমগ্র সৃষ্টি শীঘ্রই উল্লাসে নৃত্য করতে শুরু করবে। নিজের ইচ্ছামতো কে-ই বা আমার দিনকে প্রলম্বিত করতে পারে? কোনো ধরিত্রীসন্তান? নাকি আকাশের তারকারাজি? নাকি দেবদূতেরা? ইসরায়েলের মানুষদের পরিত্রাণের সূচনা করার জন্য আমি যখন কোনো উচ্চারণ করি, আমার দিনটি তখন সমগ্র মানবজাতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষ ইসরায়েলের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশঙ্কিত বোধ করে। ইসরায়েলের যখন প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তা হবে আমার গৌরবের দিন, এবং একই সাথে, সেই দিনটিতেই সমস্তকিছুর পরিবর্তন ও নবায়ন ঘটবে। যখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ন্যায়পরায়ণ বিচার আসন্ন হয়, তখন সকল মানুষ ভীরু ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ মানবজগতে ন্যায়পরায়ণতা এক অশ্রুতপূর্ব বিষয়। ন্যায়পরায়ণতার সূর্য যখন উদিত হবে, তখন পূর্বদিক আলোকিত হয়ে উঠবে, এবং এরপর তা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করবে, সকলের কাছে পৌঁছে যাবে। মানুষ যদি সত্যিই আমার ন্যায়পরায়ণতা নির্বাহ করতে পারে, তাহলে আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? আমার সকল লোক আমার দিনটির আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে, তারা সকলেই আমার দিবসের আগমন কামনা করে। তারা অপেক্ষায় রয়েছে আমার সমগ্র মানবজাতির উপর উচিত শাস্তি নিয়ে আসার এবং আমার ন্যায়পরায়ণতার সূর্য রূপে ভূমিকার মাধ্যমে মানবজাতির গন্তব্যের আয়োজন করে দেওয়ার জন্য। আমার রাজত্ব সমগ্র মহাবিশ্বের উপরে গড়ে উঠছে এবং আমার সিংহাসন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করছে। দেবদূতদের সহায়তায় আমার মহৎ অভীষ্ট শীঘ্রই ফলপ্রসূ হবে। আমার সমস্ত পুত্র এবং লোকেরা অধীর আগ্রহে আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে, আমার সঙ্গে তারা পুনরায় মিলিত হতে উৎসুক এবং আর কখনও বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। আমার সঙ্গে একত্রে থাকার আনন্দে আমার রাজত্বের অসংখ্য জনতা কি আনন্দ-উৎসবে মেতে না উঠে থাকতে পারে? এই পুনর্মিলন কি কোনও মূল্য না দিয়েই হওয়া সম্ভব? সকল মানুষের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত, প্রতিটি মানুষের কথায় আমি ঘোষিত। উপরন্তু, যখন আমি প্রত্যাবর্তন করব, আমি সমস্ত শত্রু-শক্তিকে জয় করব। সময় এসে গেছে! আমার কাজ শুরু হবে! মানবজাতির মধ্যে আমি রাজা হিসাবে রাজত্ব করব! আমি ফিরে আসতে চলেছি! এবং আমার যাত্রা শুরু হতে চলেছে। সকলের প্রত্যাশা এটি, এটিই তাদের কামনা। আমার এই আবির্ভাবের দিনটি আমি সমগ্র মানবজাতিকে প্রত্যক্ষ করতে দেবো এবং তারা সকলেই সানন্দে আমার আগমনের দিনটিকে স্বাগত জানাবে!

এপ্রিল ২, ১৯৯২


অধ্যায় ২৮

যখন আমি সিয়োন থেকে এসেছিলাম, সকল কিছু আমার অপেক্ষায় ছিল, এবং যখন আমি সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করেছিলাম, সকল মানুষ আমায় অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আমার আগমন ও প্রত্যাবর্তন কালে, আমার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন বস্তুসকলের দ্বারা আমার পদক্ষেপগুলি কখনোই প্রতিহত হয়নি, এবং সেহেতু, আমার কার্য নির্ঝঞ্ঝাটে অগ্রসর হয়েছিল। আজ, আমি যখন সকল প্রাণীর মাঝে আবির্ভূত হই, সকল বস্তু নীরবেই আমায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে, এই ভেবে তারা গভীর শঙ্কিত যে, আমি বুঝি আরেকবার বিদায় নেবো, এবং ফলস্বরূপ, তারা অবলম্বন হিসাবে যা ভরসা করে, তা হারাবে। সকল বস্তু আমার নির্দেশনা অনুসরণ করে, এবং সকলেই আমার হস্ত-নির্দেশিত অভিমুখে লক্ষ্য করে। আমার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি বহু সত্তাকে নিখুঁত করে তুলেছে, এবং অবাধ্যতার বহু সন্তানকে শাস্তি দিয়েছে। তাই, সকল মানুষ আমার বাক্যগুলির দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, এবং আমার মুখনিঃসৃত উচ্চারণগুলি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে, এবং এই উত্তম সুযোগ হারানোর ভয়ে তারা গভীরভাবে শঙ্কিত। এই কারণেই আমি আমার কথন অব্যাহত রেখেছি, যাতে আমার কার্য দ্রুততর গতিতে সম্পন্ন হতে পারে, এবং যাতে আরো অবিলম্বে সন্তোষজনক স্থিতি এসে পৃথিবীবক্ষে সমাগত হবে এবং মর্ত্যলোকের নিরানন্দময় দৃশ্যাবলীর প্রতিবিধান করতে পারে। যখন আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে সময়েই আরেকবার আমি মানবজাতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াই; নিমেষে সকল ভূভাগ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ধূলিকণা আর বাতাসে ভাসমান থাকে না, এবং মাটির উপরে আর বিছিয়ে থাকে না পলির পুরু আস্তরণ। আমার চক্ষুযুগল তৎক্ষণাৎ জ্বলে ওঠে, যার ফলে সকল স্থানের মানুষ আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে এবং আমাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার গৃহে যে সকল ব্যক্তিগণ উপস্থিত তাদের সহ, বর্তমান বিশ্বের মানুষদের মধ্যে কে প্রকৃত অর্থে আমার শরণ নেয়? যে মূল্য আমি পরিশোধ করেছি, তার বিনিময়ে কে তার হৃদয় নিবেদন করে? আমার গৃহের অভ্যন্তরে কে কবে শান্তিতে বসবাস করেছে? প্রকৃতই কে কোনদিন নিজেকে আমার সম্মুখে অর্পণ করেছে? মানুষের কাছে আমি যখন চাহিদা জ্ঞাপন করি, তখন সে তৎক্ষণাৎ তার “ক্ষুদ্র ভাণ্ডার”-এর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। যখন মানুষকে আমি প্রদান করি, তখন চুপিসারে আমার ঐশ্বর্য গ্রহণের নিমিত্ত ঝটিতি সে তার মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে, এবং তার অন্তরে সে প্রায়শই প্রকম্পিত হয়, এই ভয়ে সে গভীরভাবে শঙ্কিত যে আমি বুঝি তাকে প্রত্যাঘাত করবো। তাই মানুষের মুখগহ্বর অর্ধোন্মুক্ত ও অর্ধনিরূদ্ধ, এবং যে ঐশ্বর্য আমি অর্পণ করি তা সে যথার্থই উপভোগ করতে অক্ষম। সহজে মানুষকে আমি দোষী সাব্যস্ত করি না, তবু সর্বদাই সে আমার হস্ত ধরে আকর্ষণ করে এবং তার উপর করুণা অর্পণ করার অনুরোধ জানায়; মানুষ যখন আমায় অনুনয় করে, কেবল তখনই আমি আরেকবার তার উপর “করুণা” বর্ষণ করি, এবং তাকে আমি আমার মুখনিঃসৃত রূঢ়তম বাক্যটি প্রদান করি, ফলে তৎক্ষণাৎ সে লজ্জিত বোধ করে, এবং, সরাসরি আমার “করুণা” লাভে অসমর্থ হয়ে, পরিবর্তে অন্যদের সে বাধ্য করে সেই করুণা তার হাতে হস্তান্তরিত করতে। সে যখন আমার সকল বাক্যের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করে ফেলে, তখন মানুষের আত্মিক উচ্চতা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সমানুপাতিক হয়, এবং তার অনুরোধ ফলপ্রসু হয়, এবং তা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় না; মানবজাতির আন্তরিক ও ভণ্ডামিশূন্য অনুরোধগুলিকে আমি আশীর্বাদ করি।

যুগযুগান্ত ধরে আমি কর্মসাধন ও বাক্য উচ্চারণ করে চলেছি, কিন্তু মানুষ আজকের মতো এমন উচ্চারণ আর কখনো শ্রবণ করেনি, এবং পূর্বে কখনো সে আমার মহিমা ও বিচারের আস্বাদন পায়নি। যদিও অতীত জগতের কিছু মানুষ আমার বিষয়ে কিংবদন্তিসমূহ শ্রবণ করেছে, কিন্তু কেউ কখনো প্রকৃত অর্থে আমার ঐশ্বর্যের ব্যাপ্তি আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। আজকের মানুষ যদিও আমার মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করে, কিন্তু আমার মুখগহ্বরে কতগুলি রহস্য নিহিত আছে সে বিষয়ে তারা অবিদিতই রয়ে যায়, আর তাই আমার মুখগহ্বরকে কোনো কল্পতরু হিসাবে বিবেচনা করে। সকল মানুষই আমার মুখগহ্বর থেকে কিছু লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করে। সে অবস্থা বিষয়ক গোপন সত্য, কি স্বর্গ সম্পর্কিত রহস্যকথা, বা আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিংবা মানবজাতির গন্তব্য—যা-ই হোক না কেন, সকল মানুষ এজাতীয় বিষয়গুলি জানতে চায়। তাই, আমি যদি লোকজনকে একত্র সমবেত করে তাদের “গল্প” বলতে যেতাম, তাহলে আমার পথের বিষয়ে শ্রবণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ তারা তাদের “রোগশয্যা” থেকে উঠে বসতো। মানুষের মধ্যে প্রভূত ঘাটতি রয়েছে: শুধুমাত্র “পরিপূরক পুষ্টি-উপাদানে” তার প্রয়োজন মিটবে না, আরো বেশি কিছু লাগবে, তার “মানসিক অবলম্বন” এবং একটা “আধ্যাত্মিক রসদ” দরকার। সমুদয় মানুষের মধ্যে এটারই অভাব; এটাই সকল মানুষের “রুগ্নতা”। আমি মানুষের রুগ্নতার এক প্রতিবিধান দিই যাতে উৎকৃষ্টতর ফলাফল অর্জিত হতে পারে, সকলকে যাতে সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনা যায়, এবং যাতে তারা, আমার উপশমের কারণে, স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তোমরা কি সত্যিই অতিকায় লাল ড্রাগনকে ঘৃণা করো? তোমরা কি তাকে প্রকৃতই, আন্তরিকভাবে ঘৃণা করো? তোমাদের এতবার কেন জিজ্ঞেস করেছি? বারংবার, তোমাদের আমি এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই থাকি কেন? তোমাদের অন্তরে অতিকায় লাল ড্রাগনের কোন প্রতিমা রয়েছে? সত্যিই কি তা অপসারিত হয়েছে? তোমরা কি সত্যিই তাকে তোমাদের জনক বলে বিবেচনা করো না? আমার প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়টি সকলের উপলব্ধি করা উচিত। এর উদ্দেশ্য মানুষের ক্রোধকে প্ররোচিত করা, মানুষের মধ্যে বিদ্রোহকে উস্কে দেওয়া, বা মানুষকে নিজস্ব সমাধান খুঁজে নিতে দেওয়াও নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হল সকল মানুষকে অতিকায় লাল ড্রাগনের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ দান করা। তবু কারো উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবকিছুই আমার বাক্যের দ্বারাই নিষ্পন্ন হবে; কোনো মানুষের অংশগ্রহণের দরকার নেই, যে কার্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হবে কোনো মানুষ তা করে উঠতে পারে না। সকল ভূখণ্ডের বায়ুকে প্রক্ষালিত করে আমি নির্মল করে তুলবো এবং ধরাধাম থেকে দানবদের সকল চিহ্ন সমূলে উৎপাটন করবো। ইতিমধ্যেই আমি আরম্ভ করেছি, এবং আমার শাস্তিদানের কার্যের প্রথম ধাপটি আমি শুরু করবো অতিকায় লাল ড্রাগনের আবাসস্থলে। এভাবে দেখা যায় যে আমার শাস্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর বর্ষিত হয়েছে, এবং অতিকায় লাল ড্রাগন ও সকল প্রকারের অপরিচ্ছন্ন আত্মারা আমার শাস্তি এড়াতে নিতান্তই অক্ষম হবে, কারণ সকল ভূখণ্ডের উপর আমি দৃষ্টি রাখি। পৃথিবীবক্ষে আমার কার্য যখন নিষ্পন্ন হয়ে যাবে, অর্থাৎ, বিচারের যুগ যখন সমাপ্ত হবে, তখনই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে অতিকায় লাল ড্রাগনকে শাস্তিদান করবো। আমার লোকেরা সুনিশ্চিতভাবে অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতি আমার ধার্মিক শাস্তিদান চাক্ষুষ করবে, আমার ন্যায়পরায়ণতার কারণে অবশ্যই তারা সাধুবাদ বর্ষণ করবে, এবং আমার ন্যায়পরায়ণতার কারণে নিশ্চিতভাবেই তারা চিরকালব্যাপী আমার পবিত্র নামের মহিমাকীর্তন করবে। এখন থেকে তোমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে, এবং দেশদেশান্ত ব্যাপী, নিয়ত ও চিরকাল ধরে, আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বন্দনা করবে!

বিচারের যুগ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে, তখন আমি আমার কার্যের উপসংহার টানার ক্ষেত্রে কোনো তাড়াহুড়ো করবো না, বরং তার মধ্যে আমি শাস্তিদানের যুগের সাক্ষ্যপ্রমাণ অঙ্গীভূত করবো এবং আমার সকল লোকজনকে এই সাক্ষ্যপ্রমাণ চাক্ষুষ করার সুযোগ দেবো; এতে আরো বেশি ফললাভ হবে। এই সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমেই আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে শাস্তিদান করি, এবং আমার লোকজনকে আমি তা তাদের স্বচক্ষে দর্শন করাবো, যাতে তারা আমার স্বভাবের বিষয়ে আরো বেশি অবগত হয়। আমার লোকজন যখন আমায় উপভোগ করে তখনই অতিকায় লাল ড্রাগন শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। অতিকায় লাল ড্রাগনের লোকেদের জাগ্রত করে তার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করানোই হল আমার পরিকল্পনা, এবং এই পদ্ধতির দ্বারাই আমি আমার লোকজনদের নিখুঁত করে তুলি, এবং আমার সকল লোকেদের জন্য এ হল জীবনে বিকশিত হওয়ার এক প্রকৃষ্ট সুযোগ। উজ্জ্বল চন্দ্রের উদয়মাত্র প্রশান্ত রাত্রি তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়। চন্দ্র যদিও বিখণ্ডিত, তবু মানুষের মেজাজ চনমনে, প্রশান্তচিত্তে জ্যোৎস্নার নিচে বসে তারা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত মনোরম দৃশ্যটির তারিফ করে। মানুষ তার আবেগকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না; মনে হয় সে বুঝি তার চিন্তাভাবনা বিগত দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যেন-বা সে সম্মুখবর্তী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখতে চায়, যেন সে বর্তমান সময়কে উপভোগ করছে। তার মুখে এক স্মিত হাস্য ফুটে ওঠে, এবং স্নিগ্ধ বাতাসে একটা মন-মাতানো সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে; যখন এক মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করে, তখন মানুষ সেই মনোরম সুগন্ধ টের পায়, এবং মনে হয় সে যেন সৌরভে বুঁদ হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াতেও পারছে না। ঠিক এই মুহূর্তেই আমি স্বয়ং মানুষের মাঝে এসেছি, এবং মানুষ সেই মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণের এক তীব্রতর অনুভূতি লাভ করে, এবং এভাবে সকল মানুষ এই সৌরভের মধ্যে স্থিতিলাভ করে। মানুষের প্রতি আমি সৌহার্দ্যপূর্ণ, মানুষ আমার সঙ্গে সুসমন্বিতভাবে বসবাস করে, আমার বিষয়ে তার মনোভাব আর অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, মানুষের অপারগতাগুলি আমি আর কর্তন করি না, মানুষের মুখমণ্ডলে আর কোনো প্রপীড়িত ভঙ্গিমা লক্ষিত হয় না, এবং মৃত্যু এসে আর সমগ্র মানবজাতিকে বিপন্ন করে না। আজ, মানুষের সাথে একত্রে আমি বিচারের যুগের মধ্যে অগ্রসর হই, তার সাথে পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে চলি। আমি আমার কার্য সম্পাদন করছি, অর্থাৎ বলা যায়, মানুষের মাঝে আমার যষ্টির আঘাত নেমে আসে, এবং সেই আঘাত আছড়ে পড়ে মানুষের মধ্যে যা বিদ্রোহাত্মক, তা-র উপর। মানুষের দৃষ্টিতে, আমার যষ্টি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বোধ হয়: তা নেমে আসে আমার সকল শত্রুর উপর এবং সহজে তাদের নিষ্কৃতি দেয় না; যারা আমার বিরোধিতা করে, তাদের সকলের উপর এই যষ্টি তার সহজাত কর্ম সম্পন্ন করে; যারা আমার হস্তগত তারা সকলেই আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে, এবং কখনো তারা আমার ইচ্ছার অবমাননা করেনি বা তাদের উপাদান পরিবর্তন করেনি। ফলস্বরূপ, জলরাশি গর্জে উঠবে, পর্বতরাজি ধ্বস্ত হবে, সুবিশাল নদনদীগুলি একাধিক ধারায় খণ্ডিত হয়ে যাবে, মানুষ চিরকাল ঈশ্বরের রীতিনীতির পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করবে, সূর্য স্তিমিত হয়ে আসবে, চন্দ্র হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, মানুষের শান্তিতে জীবনযাপনের দিন বিগত হবে, ভূপৃষ্ঠে আর প্রশান্তিমগ্ন কাল বিরাজ করবে না, স্বর্গ কখনো আর শান্ত ও সমাহিত রইবে না, এবং আর তারা সহ্য করবে না। সবকিছু নবায়িত হবে এবং স্ব-স্ব আদি অবয়ব ফিরে পাবে। পৃথিবীর বুকে সকল পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ধরাতলে সকল রাষ্ট্র খণ্ডবিখণ্ড হবে; স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলনের দিন বিগত হবে, মাতা ও পুত্রের মধ্যে কখনো আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না, পিতা ও পুত্রী আর কখনো একত্রে সম্মিলিত হবে না। পৃথিবীর বুকে এতদিন যাকিছু ছিল সকলই আমার দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। মানুষকে নিজেদের ভাবাবেগগুলি মুক্ত করার সুযোগ আমি দিই না, কারণ আমি আবেগরহিত, এবং মানুষের আবেগকে আমি এক চূড়ান্ত মাত্রায় অপছন্দ করতে শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আবেগের কারণেই আমি একপাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এবং এইভাবে, তাদের দৃষ্টিতে আমি এক “অন্য লোক”-এ পর্যবসিত হয়েছি; মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আবেগময়তার কারণেই আমি বিস্মৃত হয়েছি; মানুষের আবেগের হেতুই সে তার “বিবেকবোধ” তুলে ধরার সুযোগকে আঁকড়ে ধরে; মানুষের আবেগের হেতুই আমার শাস্তিদানের বিষয়ে সে সদাই ক্লান্ত; মানুষের আবেগের কারণেই সে আমায় পক্ষপাতদুষ্ট ও ন্যায়বিচারহীন বলে অভিহিত করে, এবং বলে থাকে যে বিষয়াদির পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি নাকি মানুষের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাবিহীন। পৃথিবীবক্ষে আমারও কি জ্ঞাতি-কুটুম্ব রয়েছে? আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার স্বার্থে, কে কবে, আমার মতো আহার-নিদ্রার চিন্তামাত্র না করে, দিবারাত্র পরিশ্রম করেছে? মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের সাথে তুলনীয় হতে পারে? মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? ঈশ্বর, যিনি সৃজন করেন, তিনি কেমন করে, সৃজিত মানুষের সমগোত্রীয় হতে পারেন? কোন উপায়ে আমি সর্বদাই মর্ত্যলোকে মানুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস ও কর্ম সম্পাদন করতে পারি? কে-ই বা আমার হৃদয়ের নিমিত্ত উদ্বেগ অনুভব করতে সক্ষম? মানুষের প্রার্থনা কি তা পারে? একদা আমি মানুষের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে পথ চলতে সম্মত হয়েছিলাম—এবং হ্যাঁ, আজ অবধি মানুষ আমার প্রযত্ন ও সুরক্ষার অধীনে জীবনধারণ করেছে, কিন্তু এমন একটা দিন কি কখনো আসবে যখন মানুষ নিজেকে আমার তত্ত্বাবধান থেকে বিযুক্ত করতে পারবে? যদিও মানুষ কখনোই আমার হৃদয়ের নিমিত্ত নিজেকে দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত করেনি, তবু, কে-ই বা এক নিরালোক ভূখণ্ডে জীবনযাপন অব্যাহত রাখতে পারে? শুধুমাত্র আমার আশীর্বাদের দরুনই আজ অবধি মানুষ প্রাণধারণ করে রয়েছে।

এপ্রিল ৪, ১৯৯২


অধ্যায় ২৯

যেদিন সকল বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল, সেই দিন আমি মানুষের মধ্যে এসেছিলাম এবং তাদের সাথে চমৎকার কিছু দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম। শুধুমাত্র এই সময়েই আমার অভিগম্যতার বিষয়ে মানুষ সামান্য কিছুটা আঁচ পায়, এবং আমার সঙ্গে তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ যত ঘনঘন হতে থাকে, আমার যা আছে এবং আমি যা, তার কিছুটা তারা দেখতে পায়—ফলস্বরূপ, আমার বিষয়ে তারা কিছু জ্ঞান লাভ করে। সকল মানুষের মধ্যে আমি আমার মস্তক উত্তোলিত করে পর্যবেক্ষণ করি, এবং তারা সবাই আমাকে দেখতে পায়। তবু পৃথিবীতে যখন বিপর্যয় নেমে আসে, তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এবং তাদের হৃদয় থেকে আমার প্রতিমূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়; বিপর্যয়ের আগমনের ফলে আতঙ্কতাড়িত হয়ে আমার পরামর্শে তারা কর্ণপাত করে না। অনেকগুলো বছর মানুষের মধ্যে আমি অতিবাহিত করেছি, তবু তারা সর্বদা অনবহিত রয়ে গেছে, এবং কখনোই আমাকে জানতে পারেনি। আজ নিজের মুখে আমি তাদের এ কথাই বলি, এবং আমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করার জন্য সকল মানুষকে আমি আমার সামনে আসতে বাধ্য করাই, কিন্তু তারপরেও আমার থেকে তারা তাদের দূরত্ব বজায় রাখে, আর তাই তারা আমাকে জানে না। আমার পদক্ষেপ যখন মহাবিশ্ব জুড়ে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পদদলিত করবে, তখন মানুষ নিজেদের চিনতে শুরু করবে, এবং সকল মানুষ তখন আমার কাছে এসে আমার সামনে মাথা নত করবে ও আমার আরাধনা করবে। সেই দিনই হবে আমার মহিমা অর্জন করার দিন, আমার প্রত্যাবর্তনের দিন, এবং সেই সাথে আমার প্রস্থানের দিনও বটে। বর্তমানে, সমগ্র মানবজাতির মাঝে আমি আমার কার্য আরম্ভ করেছি, সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তিম অঙ্কের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই মুহূর্ত থেকে, কেউ যদি সতর্ক না হয় তবে তাদের নিষ্করুণ শাস্তিসাগরে নিমজ্জিত করা হবে, এবং যে-কোনো মুহূর্তে এটা ঘটতে পারে। তার কারণ এই নয় যে আমি হৃদয়হীন; বরং এটা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটা ধাপ; সকলকে অবশ্যই আমার পরিকল্পনার পর্যায় অনুযায়ীই অগ্রসর হতে হবে, এবং কোনো মানুষ এর পরিবর্তন করতে পারে না। আমি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কার্য শুরু করি, আমি যেভাবে চলি সকল মানুষ সেই ভাবেই চলে, যেন সমগ্র মহাবিশ্বের মানুষ আমার পদক্ষেপ নিয়ে নিবিষ্ট হয়, সারা মহাবিশ্ব জুড়ে “পরম আনন্দ” বিরাজ করে, এবং মানুষ আমার দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে অগ্রসর হয়। পরিণতিস্বরূপ, আমার কশাঘাতে অতিকায় লাল ড্রাগন স্বয়ং ক্ষিপ্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর সে আমার কাজে নিযুক্ত হয়, এবং অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও, সে তার নিজস্ব অভিলাষের পশ্চাদনুসরণ করতে অসমর্থ হয়, আমার নিয়ন্ত্রণের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন এর আর কোনো উপায় থাকে না। আমার সকল পরিকল্পনায় এই অতিকায় লাল ড্রাগন আমার প্রতিতুলনার আধার, আমার শত্রু, এবং সেইসাথে আমার ভৃত্যও; সেই অর্থে, এর কাছে আমার যে “চাহিদা” আমি কখনো তা শিথিল করিনি। তাই, আমার অবতারের কার্যের অন্তিম পর্যায় এরই গৃহের ভিতর সম্পূর্ণ হয়। এই ভাবে, অতিকায় লাল ড্রাগন আমার জন্য যথাযথভাবে কাজ করতে অধিকতর সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে আমি একে জয় করবো এবং আমার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবো। আমি যখন কাজ করি, সকল স্বর্গদূত আমার সাথে মিলে এই নির্ণায়ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্তিম পর্যায়ে আমার অভিলাষ পূরণের সঙ্কল্প নেয়, যাতে পৃথিবীর মানুষ স্বর্গদূতদের মতোই আমার সামনে আত্মসমর্পণ করে, এবং তাদের আমার বিরোধিতা করার কোনো বাসনা না থাকে, এবং এমন কিছু না করে যা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হয়। মহাবিশ্ব জুড়ে এগুলোই আমার কার্যের চালিকাশক্তি।

মানুষের মধ্যে আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব হল সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করা, সকল মানুষকে আমার গৃহস্থালিতে ফিরিয়ে আনা, স্বর্গ ও পৃথিবীকে পুনর্মিলিত করা, এবং মানুষকে দিয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে “সঙ্কেত” বহন করানো, কারণ এটাই মানুষের সহজাত কাজ। যে সময় আমি মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলাম, মানবজাতির জন্য সবকিছু আমি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, এবং পরবর্তীকালে, আমার প্রয়োজন অনুযায়ী, আমার প্রদত্ত ঐশ্বর্য মানবজাতিকে আমি গ্রহণ করতে দিয়েছিলাম। সেই কারণেই আমি বলি যে আমার পরিচালনার অধীনেই সমগ্র মানবজাতি বর্তমান সময়ে এসে উপনীত হয়েছে। এবং এই সমস্ত কিছুই আমার পরিকল্পনা। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অসংখ্য মানুষ আমার ভালোবাসার সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে বাস করে, এবং অসংখ্য মানুষ আমার ঘৃণাপ্রসূত শাস্তির মধ্যে বাস করে। যদিও সকল মানুষ আমার কাছে প্রার্থণা করে, কিন্তু তবুও তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে অসমর্থ হয়; একবার যখন তারা আশা হারিয়ে ফেলে, তখন শুধুমাত্র প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথ মেনে নেওয়া এবং আমাকে অমান্য করা থেকে বিরত হওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না, কারণ মানুষ এইটুকুই সম্পাদিত করতে সক্ষম। মানুষের জীবনের অবস্থার প্রসঙ্গ এলে বলতে হয়, মানুষ এখনও বাস্তব জীবনের সন্ধান পায়নি, এখনও তারা অন্যায়, শূন্যতা, ও জগতের শোচনীয় অবস্থাকে বুঝে উঠতে পারেনি—আর তাই, বিপর্যয়ের আগমন না হলে অধিকাংশ মানুষ এখনো প্রকৃতি মাতৃকাকে আলিঙ্গন করে থাকতো, এবং এখনো নিজেদের “জীবন”-এর স্বাদগন্ধে নিমগ্ন রাখতো। এটাই কি পৃথিবীর বাস্তবতা নয়? এটাই কি পরিত্রাণের সেই কণ্ঠস্বর নয় যা আমি মানুষের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করি? মানবজাতির মধ্যে কেউ কখনো আমাকে কেন সত্যিকারের ভালোবাসেনি? শুধুমাত্র শাস্তি ও বিচারের মাঝেই কেন মানুষ আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু আমার সুরক্ষার অধীনে থাকাকালীন কেন কেউ আমাকে ভালোবাসে না? অনেকবার মানবজাতির উপর আমি আমার শাস্তি আরোপ করেছি। এগুলোর দিকে তারা একবার দৃকপাত করে, কিন্তু তারপর উপেক্ষা করে, এবং সেই সময়ে তারা এগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা ও ভাবনাচিন্তা করে না, আর তাই মানুষের উপর যা নেমে আসে তা হল নিষ্করুণ বিচার। এ শুধু আমার কাজ করার অন্যতম একটা পদ্ধতি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উদ্দেশ্য মানুষের পরিবর্তন ঘটানো এবং তাদের আমার প্রতি অনুরক্ত করা।

আমি রাজ্যে রাজত্ব করি, এবং, উপরন্তু, আমি সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে রাজত্ব করি; আমি একই সাথে রাজ্যের রাজা এবং মহাবিশ্বের প্রধান। এই সময় থেকে শুরু করে, যারা মনোনীত নয় তাদের সকলকে আমি একত্রিত করবো এবং অইহুদিদের মধ্যে আমার কার্য শুরু করবো, এবং সমগ্র মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যে আমি আমার প্রশাসনিক ফরমান ঘোষণা করবো, যাতে আমি সাফল্যের সাথে আমার কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপে প্রবৃত্ত হতে পারি। অইহুদিদের মধ্যে আমার কার্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি শাস্তি ব্যবহার করবো, অর্থাৎ, যারা অইহুদি তাদের সকলের উপর আমি শক্তি প্রয়োগ করবো। স্বভাবতই, মনোনীত ব্যক্তিদের মাঝে আমার কার্য সম্পাদনকালীন একই সময়ে এই কার্যও সম্পন্ন হবে। আমার লোক যখন পৃথিবীতে শাসন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, একই সঙ্গে সেটাই হবে সেই দিন যেদিন পৃথিবীর সকল মানুষ বিজিত হয়ে যাবে, এবং, অধিকন্তু, সেই দিনই আমি বিশ্রাম নেবো—আর কেবল তখনই সকল বিজিত মানুষের সামনে আমি আবির্ভূত হবো। আমি পবিত্র রাজ্যে আবির্ভূত হই, এবং কলুষিত ভূমি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। যারা বিজিত হয়েছে এবং আমার প্রতি অনুগত হয়ে উঠেছে তারা স্বচক্ষে আমার আমার মুখমণ্ডল অবলোকন করতে সক্ষম এবং স্বকর্ণে আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করতে সক্ষম। অন্তিম সময় চলাকালীন যারা জন্ম নিয়েছে এটা তাদের জন্য আশীর্বাদ, এই আশীর্বাদ আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং তা কোনো মানুষের দ্বারা অপরবর্তনীয়। ভবিষ্যৎ কার্যের স্বার্থে আমি আজ এই ভাবে কার্য করি। আমার সকল কার্য পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এর সমস্তটার মধ্যে এক আহবান ও তার প্রতিস্পন্দন রয়েছে: কোনো পদক্ষেপ কখনো অকস্মাৎ থেমে যায়নি, এবং কোনো পদক্ষেপ কখনো অন্য কোনোটির থেকে সম্পর্কবিমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়নি। তাই নয় কি? অতীতের কার্য কি আজকের কাজের ভিত্তিস্বরূপ নয়? অতীতের বাক্যগুলি কি আজকের বাক্যের অগ্রদূত নয়? অতীতের পদক্ষেপগুলি কি আজকের পদক্ষেপের উৎপত্তিস্থল নয়? আমি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই গ্রন্থ উন্মোচন করি, সেটাই সেই সময় যখন মহাবিশ্বের সকল মানুষ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, এবং এটিই আমার কার্যের চরম পরিণতি; সকল মানুষ আলোকবিহীন এক দেশে বাস করে, এবং সকল মানুষ তাদের পরিবেশের আরোপিত আশঙ্কার মধ্যে বাস করে। বাক্যান্তরে, এ সেই জীবন, সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি মানুষ কখনো যার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, এবং যুগযুগান্ত ধরে কেউ কখনো এই ধরণের জীবন “উপভোগ” করেনি, আর সেই কারণেই আমি বলি, আমি এমন কার্য সম্পাদন করেছি যা আগে কখনো করা হয়নি। এটাই প্রকৃত পরিস্থিতি, এবং এটাই অন্তর্নিহিত অর্থ। সমগ্র মানবজাতির সমীপে আমার দিন যেহেতু এগিয়ে আসছে, যেহেতু এটি আর দূরবর্তী নয়, বরং মানুষের দৃষ্টির সামনে সমাগত, ফলস্বরূপ কে-ই বা ভীত না হয়ে পারে? এবং কে-ই বা এতে আনন্দিত না হয়ে পারে? ব্যাবিলনের অপবিত্র নগরী অবশেষে তার সমাপ্তিতে পৌঁছেছে; মানুষ পুনরায় এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সাথে পরিচিত হয়েছে, এবং স্বর্গ ও পৃথিবী পরিবর্তিত ও পুনঃনবীকৃত হয়েছে।

আমি যখন সকল দেশ ও সকল মানুষের কাছে আবির্ভূত হই, আকাশে সাদা মেঘ মন্থন করে ও আমাকে আচ্ছাদিত করে। একইভাবে, পৃথিবীর পাখিরাও আমার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে ওঠে ও আনন্দে নৃত্য করে, পৃথিবীর পরিবেশকে উজ্জ্বল করে তোলে, এবং এইভাবে পৃথিবীর সমস্তকিছু প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেগুলি আর “ধীরে ধীরে নিচের দিকে প্রবাহিত” হয় না, পরিবর্তে বরং এক প্রাণপ্রাচুর্যময় পরিবেশের মাঝে বিরাজমান থাকে। আমি যখন মেঘমালার মাঝে থাকি, মানুষ আমার মুখমণ্ডল ও চক্ষুকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে, এবং সেই সময় তারা কিছুটা ভয়ার্ত বোধ করে। অতীতে, কিংবদন্তিতে তারা আমার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রবণ করেছে, এবং ফলস্বরূপ আমার প্রতি তারা কেবল অর্ধবিশ্বাসী ও অর্ধসংশয়ী। তারা জানে না আমি কোথায়, বা আমার মুখমণ্ডল ঠিক কতটা বিশাল—তা কি সাগরের মতো প্রশস্ত, নাকি শ্যামল চারণভূমির মতো সীমাহীন? এই বিষয়গুলি কেউই জানে না। আজ যখন মানুষ মেঘের মধ্যে আমার মুখ দর্শন করে, একমাত্র তখনই তারা অনুভব করে যে কিংবদন্তি বর্ণিত আমি বাস্তব, আর তাই তারা আমার প্রতি আরো কিছুটা অনুকূল হয়ে ওঠে, এবং শুধুমাত্র আমার কর্মের কারণেই, আমার প্রতি তাদের সম্ভ্রমবোধ আরো কিছুটা বর্ধিত হয়। কিন্তু মানুষ তবুও আমাকে জানে না, এবং শুধুমাত্র মেঘের মধ্যে তারা আমার একটা অংশই দেখতে পায়। এর পর, আমি আমার হস্ত প্রসারিত করি এবং মানুষকে তা প্রদর্শন করি। মানুষ আশ্চর্য হয় এবং মুখে হাত চাপা দেয়, আমার হস্তের দ্বারা প্রহৃত হবে ভেবে গভীর ভাবে ভীত হয়, এবং তাই তারা তাদের সম্ভ্রমবোধের সাথে খানিকটা শ্রদ্ধাও যোগ করে। মানুষ আমার প্রতিটি গতিবিধির প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, মনোযোগ না দিলেই সে আমার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবে মনে করে গভীরভাবে ভীত হয়—তবু মানুষ আমাকে দেখছে বলে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি না, আমি আমার হাতে যে কাজ আছে তার সম্পাদন অব্যাহত রাখি। আমি যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করি কেবল তাতেই আমার প্রতি মানুষের কিছুটা আনুকূল্য আছে, এবং এইভাবে ক্রমশ আমার সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমার সম্মুখে আসে। যখন আমি আমার সামগ্রিকতা সমেত মানুষের কাছে প্রকাশিত হবো, মানুষ আমার মুখ দর্শন করবে, এবং তার পর থেকে আমি আর নিজেকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বা অস্পষ্ট করে রাখবো না। সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে, আমি সকল মানুষের কাছে জনসমক্ষে আবির্ভূত হবো, এবং রক্ত-মাংসের সকল মানুষ আমার যাবতীয় কর্ম প্রত্যক্ষ করবে। যারা আত্মার অধিকারী তারা সকলেই নিশ্চিতরূপে শান্তিতে আমার গৃহস্থালিতে বসবাস করবে, এবং নিশ্চিতভাবে আমার সঙ্গে একসাথে বিস্ময়কর আশীর্বাদ উপভোগ করবে। যাদের প্রতি আমি যত্নশীল তারা সকলে অবশ্যই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং নিশ্চিতভাবে আত্মার বেদনা ও দেহের যন্ত্রণা এড়াতে পারবে। সকল মানুষের সামনে আমি প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবো এবং শাসন করবো ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবো, যাতে শবদেহের গন্ধ আর মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত না করে; পরিবর্তে, আমার সতেজ সৌরভ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, কারণ আমার দিন এগিয়ে আসছে, মানুষ জেগে উঠছে, পৃথিবীর সবকিছু সুশৃঙ্খলিত, এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব বজায় রাখার দিন আর বাকি নেই, কারণ আমি এসে পৌঁছেছি!

এপ্রিল ৬, ১৯৯২


অধ্যায় ৩০

মানুষের মাঝে, একসময় আমি মানুষের আনুগত্যহীনতা ও দুর্বলতার সারসংক্ষেপ করেছিলাম, এবং এভাবে, আমি মানুষের দুর্বলতাকে উপলব্ধি করেছিলাম এবং তার অবাধ্যতার বিষয়ে অবগত হয়েছিলাম। মানুষের মাঝে আবির্ভূত হওয়ার আগে, বহু পূর্বেই আমি মানুষের আনন্দ ও দুঃখকে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম—আর এই কারণেই, মানুষ যা করতে পারে না আমি তা করতে সক্ষম, এবং মানুষ যা বলতে পারে না আমি তা বলতে সক্ষম, এবং আমি খুব সহজেই তা করি। এটাই কি আমার ও মানুষের মধ্যে তফাৎ নয়? এবং এটা কি একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য নয়? এমন কি হতে পারে যে আমার কার্য রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সম্পাদনসাধ্য? এমন কি হতে পারে যে আমি সৃজিত সত্তাদের মতোই একই প্রকৃতির। মানুষ আমাকে “সমগোত্রীয়” হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছে—এবং তা এই কারণে নয় যে তারা আমায় জানে না। মানুষের মাঝে উত্তুঙ্গ স্থিতিতে আরোহন করার পরিবর্তে কেন আমি নিজেকে আবশ্যিকভাবে অবনমিত করি? মানবজাতি কেন ক্রমাগত আমাকে পরিত্যাগ করে যায়, মানবজাতি আমার নামের উৎকীর্তন করতে অসমর্থ কেন? আমার হৃদয়ে এক গভীর বেদনা রয়েছে, কিন্তু লোকজন তা কীভাবে জানবে? কেমন ভাবেই বা তারা প্রত্যক্ষ করবে? তাদের জীবনভর আমার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে কখনো নিরতিশয় গুরুত্ববহ বলে বিবেচনা না করার কারণে মানুষ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, যেন সদ্যই তারা কোনো ঘুমের বড়ি সেবন করেছে; আমি যখন তাদের আহ্বান করি, তখনো তারা শুধু স্বপ্নই দেখে যায়, আর তাই কেউ কখনো আমার ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে অবহিত হয়নি। আজ, অধিকাংশ মানুষ এখনো ঘুমে অচৈতন্য। রাজ্যের স্তবগান যখন ধ্বনিত হয়, একমাত্র তখনই তারা তাদের নিদ্রাতুর চক্ষু উন্মীলিত করে এবং তাদের অন্তরে কিছুটা বিষণ্ণতা বোধ করে। আমার যষ্টি যখন মানবজাতির মাঝে গিয়ে আঘাত করে, তখনো তারা যৎসামান্য মনোযোগ দেয়, যেন তাদের অদৃষ্ট সাগরের বালুকণার মতোই মূল্যহীন। যদিও তাদের অধিকাংশের কিছুটা হলেও সচেতনতা আছে, তবু আমার পদক্ষেপ যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা এখনো তারা জানে না—কারণ মানুষের আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করার কোনো তাগিদ নেই, আর সে কারণেই তারা নিজেদের কখনো শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। আমি সকলকিছুর ঊর্ধ্বে বিচরণ করি, এবং সকলকিছুর মধ্যেই আমি জীবন ধারণ করি, এবং একই সঙ্গে, সকল মানুষের হৃদয়ে আমি মুখ্য স্থান অধিকার করি। সেই কারণেই, মানুষ আমাকে অন্যরকমের বলে গণ্য করে, মনে করে আমি অনন্যসাধারণ, নয়তো ভাবে আমি অতল—আর ফলস্বরূপ, আমার প্রতি তাদের ভরসা দিনকে দিন আরো সদৃঢ় হয়। একদা আমি তৃতীয় স্বর্গে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ ও বস্তুসকলকে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। আমি যখন নিদ্রা যাই, মানুষ তখন নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়ে, আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোর ভয়ে ভীষণ ত্রস্ত থাকে। যেই মাত্র আমি জাগ্রত হই, তৎক্ষণাৎ তারাও প্রাণময় হয়ে ওঠে, যেন আমাকে আনন্দ এনে দেওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যে তারা কাজ করছে। আমার প্রতি পৃথিবীর মানুষের মনোভাব কি এমনই নয়? আজকের মানুষদের মধ্যে কে স্বর্গের আমি ও পৃথিবীর আমি-কে একই চক্ষে দেখে? এমন কে আছে যে স্বর্গের আমি-কে ভক্তি করে না? আর কে-ই বা মর্ত্যের আমি-কে তাচ্ছিল্য করে না? মানুষ সতত কেন আমায় ছিঁড়ে ফালাফালা করে? আমার প্রতি মানুষ সবসময় কেন দুটি ভিন্ন প্রকারের মনোভাব পোষণ করে? মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের অবতার কি স্বর্গে যে ঈশ্বর সকলকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন তিনিই নন? স্বর্গের সেই আমিই কি বর্তমানে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করছি না? মানুষ আমায় দর্শন করা সত্ত্বেও কেন আমার বিষয়ে অবহিত নয়? স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এত বিশাল এক ব্যবধান কেন রয়েছে? এই বিষয়গুলি কি মানুষের দ্বারা আরো গভীরভাবে পরীক্ষিত হওয়ার যোগ্য নয়?

আমার কার্য সম্পাদনকালে যখন আমি বাক্য উচ্চারণ করি, তখন মানুষ সর্বদাই তাতে “স্বাদগন্ধ” যুক্ত করতে চায়, যেন তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমাপেক্ষা প্রখরতর, যেন তারা উগ্র স্বাদগন্ধ পছন্দ করে, এবং যেন মানুষের যে কী প্রয়োজন, তা আমি জানি না, আর তাই আমার কার্যের “পরিপূরণ”-এর নিমিত্ত মানুষকে “ঝঞ্ঝাটে ফেলতে”-ই হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের ইতিবাচকতাকে আমি নিরুৎসাহিত করি না, আমি কেবল তাদের আমাকে জানার উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে পরিশোধন করতে বলি। তাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়েছে বলে, আমি প্রস্তাব করি যে, তারা যেন আরো প্রচেষ্টা চালায়, এবং এইভাবে আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের ঘাটতিগুলি পুষিয়ে দেয়। মানুষ একসময় তাদের পূর্বধারণার মাধ্যমে আমাকে জানতো, তবু এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, এবং এর ফলে তাদের লালন ছিল বালুকাকে স্বর্ণরূপে গণ্য করার সমতুল। যখন আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তারা এই পূর্বধারণার কেবল অংশমাত্রকেই পরিহার করেছিল, কিন্তু এই পরিবর্জিত অংশকে সোনা-রূপার সামগ্রী দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার পরিবর্তে, তারা তাদের হাতে এখনো রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট অংশটিকে উপভোগ করাই অব্যাহত রেখেছে—এবং ফলস্বরূপ, আমার সম্মুখে তারা সবসময় বিনীত ও ধৈর্যশীল; আমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে তারা অক্ষম, কারণ তাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে পূর্বধারণাসমূহ রয়েছে। তাই, আমি মানুষের যা আছে ও সে যা তা-র সমস্তকিছুকে বাজেয়াপ্ত করে বহুদূরে নিক্ষেপ করতে মনঃস্থ করেছিলাম, যাতে সকলেই আমার সাথে বাস করতে পারে, এবং আর কখনো আমার থেকে বিযুক্ত না হয়। আমার কার্যের কারণেই মানুষ আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে না। কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে দ্বিতীয় বারের জন্য আমি আমার কার্য পরিসমাপ্ত করবো এবং তাদের নরকে নিক্ষেপ করবো। কিছু লোক মনে করে আমি এক নতুন বাচনরীতি গ্রহণ করবো, এবং তাদের অধিকাংশই ভয়ে প্রকম্পিত হয়: তারা ভীষণ রকমের শঙ্কিত যে আমার কার্য সমাপ্ত করে তাদের অকূলে ফেলে রেখে আমি প্রস্থান করবো, এবং তারা প্রগাঢ়রূপে ভীত যে আমি বুঝি পুনরায় তাদের পরিত্যাগ করবো। আমার নতুন কার্যের পরিমাপ করতে মানুষ সতত তাদের পুরাতন ধারণাসমূহ ব্যবহার করে। আমি বলেছিলাম মানুষ কখনো আমার কার্যপদ্ধতিকে উপলব্ধি করেনি—এইবারে কি তারা প্রশংসনীয় সম্পাদনের পরিচয় রাখতে পারবে? মানুষের পুরাতন ধারণাগুলি কি আমার কার্যকে বিঘ্নিত করার অস্ত্র নয়? আমি যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলি, তখন সর্বদাই তারা আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়, গভীর ভয় পায় যে আমার চক্ষু বুঝি তাদের উপর নিবদ্ধ হবে। তাই, তারা তাদের মস্তক নমিত করে, যেন আমার কাছ থেকে তারা কোনো পরীক্ষণ গ্রহণ করছে—আর তা কি তাদের পূর্বধারণার কারণে ঘটছে না? এমন কেন হয় যে আজ অবধি আমি নিজের বিনয়ভাব বজায় রেখেছি, তবু কেউ কখনো তা লক্ষ্য করেনি? মানুষের কারণে আমাকে কি মাথা অবনত করতেই হবে? স্বর্গ থেকে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম, ঊর্ধ্ব থেকে আমি এক গোপন স্থানে নেমে এসেছিলাম, এবং মানুষের মাঝে এসে তার কাছে আমার যা আছে ও আমি যা তা-র সমস্তকিছু আমি প্রকাশিত করেছিলাম। আমার বাক্যসমূহ আন্তরিক ও ঐকান্তিক, ধৈর্যশীল ও সহৃদয়—কিন্তু আমি যা ও আমার যা আছে তা কে কবে প্রত্যক্ষ করেছে? আমি কি এখনো মানুষের কাছে প্রচ্ছন্ন? মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে এত দুরূহ কেন? তা কি এই কারণে যে মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে নিরতিশয় ব্যস্ত? তা কি এই কারণে যে আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করছি এবং সকল মানুষ সাফল্যের অন্বেষণে মগ্ন?

মানুষের চিন্তাধারায়, ঈশ্বর ঈশ্বরই, এবং তাঁর সাথে সহজভাবে মেলামেশা করা যায় না, সেখানে মানুষ মানুষই, এবং অনায়াসে তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে ওঠা উচিত নয়—তবু মানুষের কাজকর্ম এখনো আমার সম্মুখে হাজির করা যায় না। এমন কি হতে পারে যে আমার চাহিদাসমূহ অত্যুচ্চ? এমন কি হতে পারে যে মানুষ অত্যধিক মাত্রায় দুর্বল? যে আদর্শমান আমি দাবি করি মানুষ কেন সবসময় তার দিকে দূর থেকে চেয়ে থাকে? মানুষের পক্ষে সত্যিই কি তা অর্জনসাধ্য নয়? মানুষের “গঠনপ্রকৃতি”-র উপর ভিত্তি করে আমার চাহিদাসমুহ নিরূপণ করা হয়, এবং সেহেতু তা কখনো মানুষের আত্মিক উচ্চতাকে ছাপিয়ে যায় নি—কিন্তু তবু, যে আদর্শমান আমি দাবি করি, মানুষ তা অর্জনে অসমর্থ রয়ে যায়। গণনাতীত বার মানুষের মাঝে আমি পরিত্যক্ত হয়েছি, অগণিত বার মানুষ আমার দিকে বিদ্রূপের চোখে তাকিয়েছে, আমার শরীর যেন কণ্টকাকীর্ণ ও তাদের কাছে বিতৃষ্ণাজনক, আর তাই মানুষ আমাকে ঘৃণাসহকারে পরিহার করে, এবং মনে করে আমার কোনো মূল্য নেই। এইভাবে, মানুষ আমাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়, ফের কাছে টেনে নেয়। অসংখ্যবার সস্তাদরে কিনে মানুষ আমাকে ঘরে তুলেছে, এবং অগণিত বার উচ্চ মূল্যে তারা আমায় বেচে দিয়েছে, এবং এই কারণেই আমি আজকের এই পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছি। মনে হয় মানুষ যেন আজও আমাকে নিয়ে ফন্দি আঁটছে; তাদের অধিকাংশ এখনো আমাকে কোটি-কোটি টাকার মুনাফায় বেচে দিতে চায়, কারণ মানুষ কখনো আমাকে লালন করেনি। মনে হয় মানুষদের মধ্যে আমি পর্যবসিত হয়েছি এক মধ্যস্থতাকারীতে, অথবা তাদের পারস্পরিক সংগ্রামে ব্যবহার্য এক পারমাণবিক বোমায়, কিংবা তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে—এবং ফলস্বরূপ, এক কথায়, মানুষের হৃদয়ে আমি সম্পূর্ণ মূল্যহীন, আমি পরিহার্য এক গার্হস্থ্য সামগ্রী মাত্র। তবু এই কারণে মানুষকে আমি দোষ দিই না; আমি শুধু মানুষকে উদ্ধার করি, এবং মানুষের প্রতি সর্বদাই আমি সহানুভূতিশীল থেকেছি।

মানুষ বিশ্বাস করে যে মানুষকে নরকে নিক্ষেপ করার সময় আমি স্বস্তি বোধ করবো, যেন নরকের সঙ্গে আমি বিশেষ করে কোনো সমঝোতা করছি, এবং আমি যেন মনুষ্য বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো প্রকারের বাণিজ্যিক বিভাগ বিশেষ, আমি যেন মানুষকে প্রবঞ্চনা করার বিষয়ে সবিশেষরূপে সুদক্ষ কোনো ব্যক্তি এবং একবার করায়ত্ত করামাত্র তাদের উচ্চমূল্যে বেচে দেবো। মানুষের মুখ একথা বলে না, কিন্তু তাদের অন্তরে তারা এমনটাই বিশ্বাস করে। তারা সকলে আমাকে ভালোবাসলেও, তারা তা সঙ্গোপনে করে। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে এই সামান্য একটুখানি ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই কি আমি এত বিশাল মূল্য পরিশোধ করেছি এবং নিজেকে এতখানি ব্যয় করেছি? মানুষ প্রবঞ্চক, এবং সর্বদাই আমি প্রবঞ্চিতের ভূমিকা পালন করেছি। মনে হয় আমি যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ছলাকলাশূন্য: একবার তারা এই দুর্বলতার জায়গাটি দেখে ফেলার পর, আমাকে প্রতারিত করে যায়। আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের উদ্দেশ্য মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা তাদের উপর যদৃচ্ছভাবে পরিচয়জ্ঞাপক আখ্যাপত্র সেঁটে দেওয়া নয়—সেগুলি মানুষের বাস্তবতা। হয়তো আমার কিছু বাক্য “মাত্রা ছাড়িয়ে যায়”, সেক্ষেত্রে আমি কেবল মানুষের কাছে মার্জনা “ভিক্ষা করতে” পারি; কারণ মানুষের ভাষা ব্যবহারে আমি “সুনিপুণ” নই, আমি যা বলি তার অনেককিছুই মানুষের দাবিকে পূরণ করতে অসমর্থ। সম্ভবত আমার কিছু বাক্য মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে, তাই আমি কেবল “মিনতি করতে” পারি যে তারা সহিষ্ণু হোক; যেহেতু মানুষের জীবনযাপনের দর্শনের বিষয়ে আমার ব্যুৎপত্তি নেই এবং আমার বাচনরীতিতে আমি সতর্ক নই, তাই আমার অনেক বাক্য মানুষের মধ্যে বিব্রতকর অবস্থার উদ্রেক করতে পারে। সম্ভবত আমার কিছু বাক্য মানুষের অসুস্থতার উৎসমূলে গিয়ে কথা বলে এবং তাদের রুগ্নতাকে অনাবৃত করে, আর আমি তাই তোমাকে তোমার জন্য আমার প্রস্তুত করা কিছু ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দিই, কারণ তোমাকে পীড়া দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই, এবং এই ঔষধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। হয়তো আমার কিছু বাক্যকে শুনে “বাস্তবানুগ” বলে মনে হয় না, কিন্তু মানুষকে আমি আতঙ্কিত না হতে “অনুনয় করছি”—হস্তপদ সঞ্চালনে আমি “ক্ষিপ্রগতি” নই, সেহেতু আমার বাক্যগুলি এখনও কার্যকর করা হয়ে ওঠে নি। আমি অনুরোধ করি যে মানুষ আমার প্রতি “ধৈর্যশীল” হোক। এই বাক্যগুলি কি মানুষের পক্ষে উপযোগী? আমি আশা পোষণ করি যে, মানুষ এই বাক্যগুলি থেকে কিছু অর্জন করতে পারবে, যাতে আমার বাক্যসমূহ সততই বিফলে না যায়!

এপ্রিল ৯, ১৯৯২
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মানুষের অন্তরে আমার কখনোই কোনো স্থান ছিল না। সত্যই যখন আমি মানুষের সন্ধান করি, তখন তাদের চক্ষু তারা সজোরে রুদ্ধ করে রাখে এবং আমার ক্রিয়াকর্মকে উপেক্ষা করে, যেন আমার যাবতীয় কার্য তাদের প্রসন্ন করার এক প্রচেষ্টা মাত্র, যার ফলে আমার কার্যকলাপের প্রতি সর্বদাই তারা বীতশ্রদ্ধ। মনে হয় যেন আমার কোনো আত্মসচেতনতা নেই, যেন সর্বদাই আমি মানুষের সামনে নিজেকে জাহির করে চলেছি, আর তার দরুন সেই “ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক” মানুষগুলিকে ক্ষিপ্ত করে তুলছি। তবু এমন এক প্রতিকূল অবস্থাতেও আমি টিকে থাকি, এবং আমার কার্য চালিয়ে যাই। সে জন্যই, আমি বলি যে মানবীয় অভিজ্ঞতার মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত, ও ঝাল সকল রকমের স্বাদই আমি আস্বাদন করেছি, এবং হাওয়ার মাঝে আমি এসে উপস্থিত হই এবং বৃষ্টির সাথে প্রস্থান করি; আমি বলি যে পারিবারিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি, জীবনের উত্থান-পতনকে প্রত্যক্ষ করেছি, এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা অনুভব করেছি। কিন্তু, আমি যখন পৃথিবীতে এসেছিলাম, তাদের জন্য যে দুঃখকষ্ট আমি ভোগ করেছিলাম তার দরুন আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর পরিবর্তে, মানুষ “মার্জিতভাবে” আমার শুভ অভিপ্রায়সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কীভাবে এতে আমি ব্যথিত না হয়ে পারতাম? কীভাবে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারতাম? এমন কি হতে পারে যে, সবকিছু এভাবে শেষ হয়ে যাবে বলেই আমি অবতাররূপ ধারণ করেছিলাম? মানুষ আমাকে কেন ভালোবাসে না? আমার ভালোবাসা কেন মানুষের ঘৃণার দ্বারা প্রত্যর্পিত হয়েছে? এমন কি হতে পারে যে, আমার এভাবেই কষ্টভোগ করার কথা? পৃথিবীবক্ষে আমার দুঃখকষ্টের কারণে মানুষ সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করেছে, এবং আমার দুর্দৈবজনিত অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবু কবেই বা কে আমার হৃদয়কে বাস্তবিক জানতে পেরেছে? আমার অনুভূতিকে কে কোনদিন প্রণিধান করতে পারে? আমার প্রতি একসময় মানুষের এক গভীর অনুরাগ ছিল, এবং একদা মানুষ তার স্বপ্নে প্রায়শই আমায় আকাঙ্ক্ষা করতো—কিন্তু মর্ত্যলোকেরমানুষ কীভাবেই বা স্বর্গে আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারতো? যদিও মানুষ একদাআমার শোকানুভূতিকে অন্তরঙ্গম করেছিল, কিন্তু, একজন সমদুঃখভোগী হিসাবে, আমার ক্লেশের প্রতি কার-ই বা কবে সহানুভূতি ছিল? এমন কি সম্ভব যে ধরাধামে মানুষের বিবেকবোধ আমার শোকার্ত হৃদয়কে বিচলিত ও পরিবর্তিত করতে পারে? ধরণীবক্ষের মানুষ কি তাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অকথনীয় দুঃখকষ্টের কথা আমায় জানাতে অক্ষম? মানুষের আত্মাসমূহ ও ঈশ্বরের আত্মা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দেহজনিত প্রতিবন্ধকের কারণে, মানুষের মস্তিষ্ক “নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে”। মানুষকে একদা আমি আমার সম্মুখে আসার কথা স্মরণ করিয়েছিলাম, কিন্তু আমার এই আহ্বান মানুষকে দিয়ে আমার চাহিদা পূরণ করাতে পারেনি; তারা শুধু অশ্রুপূর্ণ চক্ষু তুলে আকাশের অন্দরে দৃষ্টিপাত করেছিল, যেন তারা অনুচ্চার্য দুর্ভোগ বহন করছিল, যেন কিছু একটা তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। তাই, তাদের দুই হাত জোড়বদ্ধ করে আমার কাছে বিনীত যাচ্ঞায় তারা স্বর্গের নীচে মাথা অবনত করেছিল। আমি করুণাঘন বলে মানুষের মাঝে আমি আশীর্বাদ বর্ষণ করি, এবং চোখের পলকে, মানুষের মাঝে আমার ব্যক্তিগত অভ্যাগমের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়—তবু বহু আগেই মানুষ স্বর্গের কাছে তার শপথের কথা বিস্মৃত হয়েছে। ঠিক এটাই কি মানুষের আনুগত্যহীনতা নয়? মানুষ সততই “স্মৃতিভ্রংশ রোগে” ভোগে কেন? আমি কি তাকে ছুরিকাহত করেছি? আমি কি আঘাতের দ্বারা তার শরীরকে ভূপাতিত করেছি? মানুষকে আমি আমার অন্তঃকরণের অনুভূতির কথা বলি; কেন সে নিয়ত আমায় এড়িয়ে যায়? মানুষের স্মৃতিতে, মনে হয় তারা কিছু একটা যেন হারিয়ে ফেলেছে, এবং তা কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এমনও মনে হয় যে, তাদের স্মৃতিই বুঝিবা ভ্রমাত্মক। তাই, মানুষ তাদের জীবনে সর্বদাই বিস্মৃতিতে ভোগে, এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনের দিনগুলি বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। অথচ, এর প্রতিবিধানের নিমিত্ত কেউ কোনো প্রচেষ্টা চালায় না; মানুষ কেবল একে অপরকে পদদলিত ও হত্যা করে, যা আজকের এক বিপর্যয়কারী পর্যুদস্ত পরিস্থিতির দিকে চালিত করেছে, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকিছুকে কলুষিত জল ও কর্দমের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, পরিত্রাণের সম্ভাবনামাত্র না রেখে।

যখন আমি সকল মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই মানুষ আমার প্রতি অনুগত হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে, অতিকায় লাল ড্রাগনও মানুষের উপর তার ঘাতক হস্ত স্থাপন করতে শুরু করেছিল। ওই “আমন্ত্রণ” আমি গ্রহণ করেছিলাম, এবং আমার উদ্দেশ্যে মানবজাতির প্রদত্ত “আমন্ত্রণ পত্র” হাতে করে, মানুষের মাঝে “ভোজসভার আসনে উপবেশন করতে” উপস্থিত হয়েছিলাম। আমায় দেখেও মানুষ আমার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় নি, কারণ আমি নিজেকে বিলাসবহুল পরিচ্ছদে সজ্জিত করি নি এবং মানুষের সাথে এক পঙক্তিতে উপবেশন করতে শুধুমাত্র আমার “পরিচয় পত্রটি” হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে কোনো ব্যয়বহুল প্রসাধনী ছিল না, আমার মস্তকে ছিল না কোনো কিরীট, এবং আমার পায়ে আমি শুধুমাত্র এক জোড়া সাধারণ মানের গৃহে-প্রস্তুত পাদুকা পরিধান করেছিলাম। মানুষকে সবথেকে বেশি যা আশাহত করেছিল তা হল আমার মুখে ওষ্ঠরঞ্জনীর অনুপস্থিতি। উপরন্তু, আমি মার্জিত বাক্য উচ্চারণ করি নি, এবং আমার জিহ্বা সদাতৎপর কোনো লেখকের লেখনী ছিল না; পরিবর্তে, আমার প্রতিটি বাক্য মানুষের অন্তরের গহীনতম প্রদেশে গিয়ে বিদ্ধ করেছিল, যা আমার মুখের বিষয়ে মানুষের “অনুকূল” ধারণায় কিছু অতিরিক্ত ইন্ধন যোগ করেছিল। আমার প্রতি “বিশেষ আচরণ” প্রদান করার জন্য মানুষের কাছে আমার ঐ উপরুল্লিখিত বেশবাসই যথেষ্ট ছিল, আর সেই কারণেই তারা আমায় গ্রামাঞ্চল থেকে আগত, পৃথিবী বিষয়ে জ্ঞানগম্যিবিবর্জিত, প্রজ্ঞাহীন এক সাদাসিধে অমার্জিত লোক বলে গণ্য করেছিল। তবু সকলে যখন “আর্থিক উপঢৌকন” প্রদান করলো, তখনও মানুষ আমাকে সম্মানীয় বলে জ্ঞান করেনি, বরং কোনো শ্রদ্ধাবোধ ব্যতিরেকেই তারা নিছকই আমার সম্মুখে এসেছিল, অনিচ্ছায় ও বিগড়ে যাওয়া মেজাজ নিয়ে। আমার হস্ত যখন প্রসারিত হল, তৎক্ষণাৎ তারা বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছিল, এবং নতজানু হয়ে বসে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল। আমার সকল “আর্থিক উপহার” তারা একত্রে জড়ো করেছিল। পরিমাণটি বৃহৎ ছিল বলে, তৎক্ষণাৎ তারা আমায় এক ক্রোড়পতি ভেবে বসেছিল এবং আমার সম্মতি ছাড়াই আমার শরীর থেকে শতচ্ছিন্ন পোশাকগুলি ছিঁড়ে ফেলে সেগুলিকে নতুন পরিচ্ছদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছিল—তবু তা আমায় আনন্দিত করেনি। কারণ এজাতীয় আয়েসী জীবনে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না, এবং এই “প্রথম শ্রেণীর” আপ্যায়নের প্রতি ঘৃণাবোধ হয়েছিল, কারণ আমি ছিলাম পবিত্র গৃহে জাত, এবং, বলা যায়, আমি “দারিদ্র্যের” মধ্যে জন্ম নিয়েছিলাম বলে বিলাসবহুল জীবনে, যেখানে আমার প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে মানুষ তৎপর হয়ে অপেক্ষা করে, তেমন জীবনে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমি কেবল চাই যে মানুষ আমার হৃদয়ের অনুভূতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হোক, চাই আমার মুখনিঃসৃত অস্বস্তিকর সত্যকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তারা কিছুটা কৃচ্ছ্রসাধনে সমর্থ হোক। কারণ আমি কখনো তত্ত্বকথা বলতে সক্ষম হইনি, মানুষের সাথে মেলামেশা করার নিমিত্ত মানবজাতির সমাজের মাঝে নিজেকে পরিচালিত করার গূঢ় পদ্ধতিও ব্যবহার করেতে সমর্থ হইনি, এবং যেহেতু আমি মানুষের মুখভাব বা তাদের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী আমার বাক্যকে কাটছাঁট করতে অক্ষম, তাই মানুষ সবসময় আমাকে ঘৃণা করেছে, আমাকে পারস্পরিক মেলামেশার অযোগ্য বলে মনে করেছে, এবং বলেছে যে, আমার জিহ্বা নাকি অতি শাণিত ও সর্বদাই তা মানুষকে আহত করে। তা সত্ত্বেও আমার কোনো বিকল্প নেই: একবার আমি মানুষের মনস্তত্ত্ব “পাঠ করেছিলাম”, একদা মানুষের জীবনযাপনের দর্শনকে “অনুকরণ করেছিলাম”, এবং মানুষের ভাষা শেখার জন্য একবার “ভাষা মহাবিদ্যালয়ে” গিয়েছিলাম, যাতে আমি মানুষের কথা বলার পদ্ধতি রপ্ত করতে পারি, এবং তাদের মুখভাবের সঙ্গে মানানসই কথাবার্তা বলতে পারি—কিন্তু বহু প্রচেষ্টা ব্যয় এবং অনেক “বিশেষজ্ঞের” সাথে দেখা করার পরেও, সবকিছুই বিফল হল। আমার মধ্যে কোনোদিনই মানবতার কিছু ছিল না। এত বৎসর ব্যাপী আমার এই প্রচেষ্টাসমূহ কোনোদিনও সামান্যতম কোনো ফল প্রদান করেনি, এবং মানুষের ভাষায় কখনও আমি বিন্দুমাত্র দক্ষতাও অর্জন করি নি। তাই, “কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়” বলে মানুষের মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত, তা আমার ক্ষেত্রে “প্রতিহত হয়ে” ফিরে এসেছে, এবং ফলস্বরূপ, পৃথিবীর বুকেই প্রবাদটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মানুষের অজ্ঞাতসারেই, এমনতর প্রবচন যে বাস্তবে খাটে না তা পর্যাপ্তরূপে যাচাই করে দেখার পর, এই প্রবচনটি স্বর্গীয় ঈশ্বরের দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের কাছে সেহেতু আমি দুঃখপ্রকাশ করি, কিন্তু কিছু করার নেই—এত “নির্বোধ” হওয়ার দরুন এটাই আমার প্রাপ্য। মানুষের ভাষা শিখতে, জীবনযাপনের দর্শনে সুনিপুণ হতে, মানুষের সঙ্গে সামাজিকতায় রত হতে আমি অক্ষম। মানুষকে আমি শুধু পরামর্শ দিই ধৈর্যশীল হতে, তাদের অন্তরের ক্রোধকে দমন করতে, আমার নিমিত্ত নিজেদের আহত না করতে। কে আমাদের পারস্পরিক কথোপকথনে বাধ্য করেছে? কে এই মুহূর্তে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছে? কে-ই বা একই আদর্শের সহভাগী করেছে?

আমার স্বভাব আমার সকল বাক্য জুড়ে প্রবাহিত হয়, তবু মানুষ আমার বাক্যের মধ্যে তা অনুধাবনে অসমর্থ। তারা কেবল আমি যা বলি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে—তা কোন কাজে লাগে? আমার বিষয়ে তাদের পূর্বধারণা কি তাদের নিখুঁত করে তুলতে পারবে? পৃথিবীবক্ষের বস্তুসমূহ কি আমার ইচ্ছা সিদ্ধ করতে পারতো? কীভাবে আমার বাক্য উচ্চারণ করতে হয়, তা আমি মানুষকে শেখানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল মানুষ যেন বাক্‌রুদ্ধ, এবং যেভাবে আমি চাইতাম সেভাবে আমার বাক্য উচ্চারণ করা শিখে নিতে কখনই সে সমর্থ ছিল না। আমি তাকে হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছিলাম, তবু কোনোদিনই সে শিখতে সক্ষম হয়নি। কেবল তার পরেই আমি এক নতুন আবিষ্কার করেছিলাম: পৃথিবীর মানুষ কেমন করে স্বর্গের বাক্য উচ্চারণ করে পারে? তা কি প্রকৃতির নিয়মসমূহকে লঙ্ঘন করে না? কিন্তু, আমার প্রতি মানুষের উদ্দীপনা ও অনুসন্ধিৎসার কারণে, আমি মানুষের উপর কার্যের আরেকটি অংশে প্রবৃত্ত হলাম। তার অপারগতার হেতু মানুষকে কখনো আমি লজ্জা দিইনি, উল্টে বরং তার ঘাটতি অনুযায়ী মানুষকে আমি রসদ যুগিয়ে থাকি। একমাত্র এই কারণেই মানুষের আমার সম্পর্কে কিছুটা অনুকূল ধারণা রয়েছে, এবং মানুষকে পুনরায় একত্রে সমাবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি, যাতে আমার ঐশ্বর্যের অপর এক অংশ তারা উপভোগ করতে পারে। এক্ষণে, আরো একবার মানুষ আকাশের মাঝে নানা-বর্ণে রঞ্জিত মেঘেদের চারিপাশে ভেসে চলা আনন্দ, উল্লাস ও হাস্যকৌতুকে নিমগ্ন। মানুষের হৃদয়কে আমি উন্মুক্ত করি, এবং মানুষ তৎক্ষণাৎ নতুন প্রাণশক্তি পায়, এবং আমার কাছ থেকে সে আর লুকিয়ে থাকতে অনিচ্ছুক, কারণ মধুর মিষ্ট স্বাদের নমুনা সে আস্বাদন করেছে, এবং সেহেতু, সে তার যাবতীয় বাতিল জিনিসপত্র বের করে আনে বিনিময়ের মানসে—যেন আমি কোনো আবর্জনা সংগ্রাহক বিন্দু, বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছি। এইভাবে, প্রচারিত “বিজ্ঞাপনসমূহ” দেখার পর, আমার সম্মুখে এসে মানুষ সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে, কারণ মনে হয় বুঝি তারা চিন্তা করে যে তারা কিছু “স্মারক” সংগ্রহে সক্ষম হবে, তাই তারা সকলেই আমাকে “পত্র” প্রেরণ করে, যাতে আমার আরব্ধ অনুষ্ঠানসমূহে তারা যোগদান করতে পারে। এই মুহূর্তে তারা লোকসানের ভয়ে শঙ্কিত নয়, কারণ এই সব কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত “মূলধনের” পরিমাণ অধিক কিছু নয়, এবং সেই কারণেই তারা অংশীদার হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণের সাহস দেখায়। অংশগ্রহণের মাধ্যমে লভ্য কোনো স্মারক যদি না থাকতো, তাহলে মানুষ অনুষ্ঠানক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে যেতো, এবং তাদের অর্থ ফেরত চাইতো, এবং আমার কাছে কতখানি “সুদ” তাদের পাওনা, তা-ও তারা হিসাব কষে বের করতো। যেহেতু বর্তমান জীবনযাত্রার মান বর্ধিত হয়ে “সমৃদ্ধির এক পরিমিত পর্যায়ে” উপনীত হয়েছে ও “আধুনিকীকরণ” অর্জিত হয়েছে, এবং যেহেতু “ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা” কাজের বন্দোবস্ত করতে স্বয়ং “গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে”, সেহেতু মানুষের বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—এবং যেহেতু তাদের “গঠনতন্ত্র” উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর হচ্ছে, সেহেতু তারা আমাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখছে, এবং আমার আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে ইচ্ছুক।

এপ্রিল ১১, ১৯৯২


অধ্যায় ৩২

মানুষ যখন আমার সাথে একত্রে সমবেত হয়, আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ, মানুষের মাঝে আমি নিজ হস্তধৃত আশীর্বাদসমূহ অর্পণ করি, যাতে মানুষ আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে, এবং আমায় অমান্যকারী শত্রু না হয়ে তারা আমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুহৃদ হয়ে উঠতে পারে। সে কারণেই, আমিও মানুষের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করি। আমার কার্যে, মানুষকে এক উচ্চ-পর্যায়ের সংস্থার সদস্য হিসাবে দেখা হয়, তাই তার প্রতি আমি বেশি মনোযোগ দিই, কারণ সে সর্বদাই ছিল আমার কার্যের লক্ষ্যবস্তু। মানুষের অন্তরে আমি আমার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তাদের হৃদয় আমায় প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে পারে—তবু আমার এই কার্যের হেতু সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবিদিতই রয়ে যায়, এবং অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই করে না। মানুষের অন্তরে আমার প্রতিষ্ঠিত একটি স্থান রয়েছে বটে, কিন্তু তারা আবশ্যকবোধ করে না যে সেখানে আমি বসবাস করি। পরিবর্তে, তাদের হৃদয়ের “পবিত্র অদ্বিতীয়”-র আকস্মিক আবির্ভাবের অপেক্ষায় থেকে যায়। আমার পরিচয় নেহাতই “নগণ্য” হওয়ায় মানুষের চাহিদার সঙ্গে আমি মানানসই নই এবং সেই কারণেই তারা আমায় পরিহার করে। তারা কেবল অত্যুচ্চ ও শক্তিমান “আমাকেই” আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু আগমনকালে আমি মানুষের দৃষ্টিতে সেরকম রূপে আবির্ভূত হই নি, এবং সেকারণেই তারা সুদূরপানে চেয়ে তাদের অন্তরের সেই অদ্বিতীয়ের জন্যই অপেক্ষাতুর রয়ে গিয়েছিল। আমি যখন মানুষের কাছে এসেছিলাম, জনতার সম্মুখে তারা আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। মানুষের দ্বারা “মোকাবিলা”-র সম্মুখীন হওয়ার অপেক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকার অতিরিক্ত কিছুই আমি করে উঠতে পারি নি, আমার মতো এই অবম “পদার্থটি” নিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত কী করে সেটাই দেখার জন্য লক্ষ্য রাখছিলাম। মানুষের ক্ষতচিহ্নের দিকে না তাকিয়ে আমি বরং তাদের অক্ষত অঙ্গের দিকেই নজর দিই, এবং তা থেকে আমি সন্তোষ লাভ করি। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি আকাশ থেকে অবতরণ করা নেহাতই এক “ক্ষুদ্র তারকা”; আমি গগনমণ্ডলের নিছকই তুচ্ছতম সদস্য মাত্র, এবং ধরাধামে আজ আমার এই আবির্ভাব ঈশ্বরের অর্পিত এক দায়িত্ব ছিল। ফলস্বরূপ, মানুষ “আমি” ও “ঈশ্বর” শব্দদ্বয়ের আরো অনেক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছে, ঈশ্বর ও আমাকে এক ও অভিন্ন বিবেচনা করতে তারা ভীষণ রকমের শঙ্কিত। আমার প্রতিমূর্তি যেহেতু ঈশ্বরের অবয়বের কোনোকিছুই বহন করে না, সেহেতু সকল মানুষ বিশ্বাস করে যে আমি ঈশ্বরের পরিবার-বহির্ভূত এক পরিচারক, এবং তারা বলে যে আমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নই। সম্ভবত ঈশ্বরকে দেখেছে এমন মানুষ রয়েছে—কিন্তু ধরাধামে আমার অন্তর্দৃষ্টির অভাবের কারণে, ঈশ্বর কখনো আমার সম্মুখে “আবির্ভূত” হন নি। হয়তো আমার “আস্থা” অতি নগণ্য, এবং সেই কারণেই মানুষ আমায় তুচ্ছজ্ঞান করে। মানুষ কল্পনামাফিক, কেউ ঈশ্বর হলে তিনি নিশ্চিতরূপেই মানুষের ভাষায় নিপুণ হবেন, কারণ ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু বাস্তব সত্যটি ঠিক বিপরীত: আমি যে শুধু মানুষের ভাষায় সুদক্ষ নই তা-ই নয়, উপরন্তু সময় বিশেষে এমনকি আমি মানুষের “অভাবগ্রস্ততার” দরুন “সংস্থান যোগাতে”-ও অসমর্থ হই। ফলস্বরূপ, আমি কিঞ্চিৎ “অপরাধী” বোধ করি, কারণ মানুষের “দাবি” অনুযায়ী আমি কাজ করি না, বরং নিছক তাদের “ঘাটতি” অনুসারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও কার্য সম্পাদন করি। মানুষের কাছে আমার পেশ করা চাহিদাগুলি কোনোমতেই বৃহৎ নয়, কিন্তু মানুষ উল্টোটাই বিশ্বাস করে। তাদের “দীনতা” এভাবে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পায়। তাদের প্রবণতা হল সর্বদা আমার সামনে-সামনে চলার, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তারা নিদারুণ শঙ্কিত যে আমি বুঝি হারিয়ে যাবো, আতঙ্কিত যে আমি বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে পর্বতের অভ্যন্তরে আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করবো। ফলস্বরূপ, মানুষ সদাই আমায় পথপ্রদর্শন করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, গভীর আশঙ্কিত যে আমি হয়তো হাঁটতে হাঁটতে ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপে প্রবেশ করবো। মানুষের বিশ্বাস নিয়ে আমার কিছুটা “অনুকূল ধারণা” রয়েছে, কারণ আহার-নিদ্রার চিন্তা ভুলে তারা আমার নিমিত্ত “কঠোর পরিশ্রম করেছে”, এতটাই যে আমার জন্য পরিশ্রমের দরুন তাদের দিবারাত্রি বিনিদ্র কেটেছে এবং এমনকি তাদের কেশ পলিত হয়ে গিয়েছে—এটাই পর্যাপ্তরূপে প্রমাণ করে যে, তাদের বিশ্বাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের “সীমা ছাড়িয়েছে”, “অতিক্রম করেছে” যুগযুগান্তের প্রেরিত শিষ্য ও নবীদের।

মানুষের বিপুল দক্ষতার কারণে আমি উল্লাসে করতালি দিই না, আবার তাদের অক্ষমতার দরুন আমি তাদের দিকে নিরুত্তাপ দৃষ্টিতেও তাকাই না। আমার আয়ত্তে যা রয়েছে, শুধু সেটুকুই করি। কারো প্রতি আমি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করি না, বরং আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করি মাত্র। তবু মানুষ আমার ইচ্ছার বিষয়ে অনবহিত এবং আমার কাছে ক্রমাগত নানান জিনিসের প্রার্থনা করে চলে, যেন-বা যে ঐশ্বর্য আমি তাদের প্রদান করেছি তা তাদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম, যেন-বা চাহিদা ছাপিয়ে গিয়েছে যোগানকে। কিন্তু বর্তমান যুগে, সকল মানুষ অনুভব করে যে “মুদ্রাস্ফীতি” রয়েছে—ফলস্বরূপ, উপভোগের নিমিত্ত আমি তাদের যা প্রদান করেছি তাতে তাদের দু’হাত পরিপূর্ণ। এই কারণেই আমার সম্পর্কে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেহেতু তাদের জীবন হয়েছে বিশৃঙ্খলাময়, তারা হয়ে পড়েছে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য জ্ঞানরহিত। কেউ কেউ তো এমনকি স্বীয় উপভোগের নিমিত্ত আমার প্রদত্ত সামগ্রীগুলি আঁকড়ে ধরেছে, মনোযোগ সহকারে সেগুলিকে লক্ষ্য করছে। মানুষ একদা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পেত বলে, আজকের উপভোগসমূহ হাতে পাওয়া তাদের কাছে কোনো সহজ ব্যাপার নয়, তারা সকলেই “অশেষ কৃতজ্ঞ”, এবং আমার প্রতি তাদের মনোভাবে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আমার সম্মুখে তারা ক্রমাগত অশ্রুবিসর্জন করে চলে; আমি তাদের এতকিছু দিয়েছি বলে, বারংবার আমার হাত ধরে তারা “কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক ধ্বনি” নির্গত করে। আমি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠে আসি, এবং হাঁটতে হাঁটতে আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মানুষদের পর্যবেক্ষণ করি। ধরণীবক্ষের লোকারণ্যের মাঝে, কখনো এমন কেউ ছিল না যে আমার কার্যের উপযুক্ত বা যে প্রকৃতই আমায় ভালোবাসে। তাই, এই মুহূর্তে হতাশ হয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি, এবং মানুষ তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর কখনো তারা একত্রিত হয় না, গভীর আশঙ্কায় ভোগে যে আমি “একবার জাল নিক্ষেপ করেই তাদের সকলকে ধরে ফেলবো”। এই সুযোগকে আমি ব্যবহার করি মানুষের মাঝে আসার জন্য, ছত্রভঙ্গ জনতার মাঝে আমার কার্য—যথোচিত কার্য—সম্পাদনের জন্য, সেই মানুষগুলিকে আমি বেছে নিই যারা তাদের অভ্যন্তরে আমার কার্যসাধনের উপযুক্ত। আমার শাস্তির মাঝে মানুষকে আমি এমনভাবে “নিরুদ্ধ করতে” চাই না যে তারা কখনোই নিষ্কৃতি পেতে পারবে না। আমি শুধু আমার অবশ্যকরণীয় কার্যটুকু সম্পাদন করি। আমি মানুষের “সহায়তা” চাইতে এসেছি; আমার ব্যবস্থাপনায় মানুষের ক্রিয়াকর্মের অভাব রয়েছে বলে সাফল্যমণ্ডিতভাবে আমার কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়, যা আমার কার্যের ফলপ্রদ অগ্রগতিকে প্রতিহত করে। আমার একমাত্র প্রত্যাশা যে মানুষ যেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার মতো দৃঢ়সঙ্কল্পের অধিকারী হয়। তাদের আমি আমার জন্য উত্তম খাদ্য রন্ধন করতে, বা উপযুক্ত কোনো মাথা রাখার স্থানের আয়োজন করতে বলি না, অথবা আমার জন্য সুন্দর বসন প্রস্তুত করতেও বলি না—এই জিনিসগুলি নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা নেই। মানুষ যখন আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং আমার সাথে, আমার পাশাপাশি, অগ্রসর হবে, তখনই নিজ অন্তরে আমি পরিতুষ্ট হবো।

ধরাতলে কে-ই বা কবে আমায় অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে? কে কোনদিন আমায় তার হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে? মানবপ্রেম সর্বদাই তরলিত; এমনকি আমিও “জানি না” তাদের ভালোবাসাকে কেন বিশুষ্ক তথা জল-বিমুক্ত করা যায় না। তাই, মানুষের মধ্যে প্রভূত “রহস্য”-ও আধৃত রয়েছে। সৃজিত সত্তাদের মধ্যে মানুষকে “বিস্ময়কর” ও “অতল” গণ্য করা হয়, এবং তাই আমার চোখে তার “যোগ্যতা” আছে, যেন-বা সে আমার সমমর্যাদার অধিকারী—কিন্তু তার এই “মর্যাদা”-র বিষয়ে সে আশ্চর্যের কিছু দেখে না। এক্ষেত্রে, বিষয়টি এমন নয় যে মানুষকে আমি এই অবস্থানে দাঁড়ানোর এবং তা উপভোগ করার অনুমোদন করি না, বরং আমি চাই তাদের একটা শিষ্টতাবোধ থাকুক, তারা যেন নিজেদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা পোষণ না করে; স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মধ্যে একটি দূরত্ব রয়েছে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দূরত্বের বিষয়টি না-ই বা উল্লেখ করলাম। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যবধানটি কি আরো প্রশস্ততর নয়? ধরাধামে, মানুষ ও আমি “একই নৌকায়” রয়েছি, এবং আমরা “একত্রে ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হই”। নিজ পরিচয়ের দরুন আমি মানবজগতের দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতালাভ থেকে অব্যাহতি পাই না, এবং এই কারণেই আমার বর্তমান এই পরিস্থিতির মধ্যে আপতিত হয়েছি। ধরিত্রীবক্ষে শান্তিতে বসবাসের মতো কোনো স্থান কখনো আমার ছিল না, সেকারণেই মানুষ বলে থাকে, “মনুষ্যপুত্রের কখনো কোনো মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না”। ফলস্বরূপ, মানুষ আমার জন্য অনুকম্পার অশ্রুও বিসর্জন করেছে এবং আমার নিমিত্ত এক “ত্রাণ তহবিল”-এর জন্য গণ্ডাকতক মুদ্রাও তুলে রেখেছে। শুধু এই কারণেই আমার বিশ্রাম নেওয়ার একটি স্থান আছে; মানুষের “সহায়তা” না পেলে, আমার কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম কে জানে!

আমার কার্য যখন সমাপ্ত হবে, তখন আমি আর মানুষের কাছ থেকে এই “আর্থিক ত্রাণ” চাইবো না; পরিবর্তে, আমি আমার সহজাত কার্যাদি সম্পাদন করবো, এবং “আমার গৃহের সামগ্রীর” সমস্তকিছু আমি মানুষের কাছে তাদের উপভোগের নিমিত্ত নামিয়ে আনবো। আজ, আমার বিচারের মাঝে প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমার হস্ত যখন আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের উপর এসে পড়বে, মানুষ আমায় আর সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখবে না, বরং আমার প্রতি সঘৃণ আচরণ করবে, এবং সেই মুহূর্তে আমি তৎক্ষণাৎ এক নমুনা হিসাবে তাদের হৃদয়গুলি উৎপাটিত করবো। মানবহৃদয়কে আমি এক “অণুবীক্ষণ” যন্ত্রের নিচে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি—তার মধ্যে আমার প্রতি প্রকৃত কোনো প্রেম নেই। বহু বছর যাবৎ, মানুষ আমায় প্রতারণা করে ও বোকা বানিয়ে আসছে—দেখা যাচ্ছে যে তাদের বাম অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয় উভয়ের মধ্যেই আমার প্রতি ঘৃণার হলাহল রয়েছে। তাহলে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তাদের প্রতি আমি এহেন মনোভাব পোষণ করি। এবং তা সত্ত্বেও তারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবিদিত রয়ে যায়, এমনকি তা স্বীকারটুকুও করে না। যখন তাদের আমার অনুসন্ধানের ফলাফল প্রদর্শন করি, তখনো তারা জাগ্রত হয় না; মনে হয় বুঝি, তাদের মনোজগতে, এই সমস্তকিছুই অতীতের বিষয়, এবং বর্তমানে সেগুলির পুনরুত্থাপন বিধেয় নয়। সেহেতু, এই “পরীক্ষাগার-লব্ধ ফলাফলগুলি”-র দিকে মানুষ কেবল ঔদাসীন্যের চোখে চেয়ে দেখে। হিসেবপত্রটি জমা দিয়ে তারা দীর্ঘ পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হয়। অধিকন্তু, তারা এধরনের কথাও বলে, “এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার স্বাস্থ্যের উপর এর কোনো প্রভাব নেই”। তারা তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে দেয়, এবং তারপর তাদের দৃষ্টিতে সামান্য ভীতিপ্রদর্শনের চাহনি লক্ষিত হয়, যেন আভাসে জানাচ্ছে যে আমার অকপট হওয়া উচিত নয়, বলতে চাইছে যে আমাকে অবশ্যই আন্তরিকতাশূন্য হতে হবে। মনে হয় বুঝি তাদের আভ্যন্তরীন গোপন বিষয়গুলি উদ্ঘাটনের মাধ্যমে আমি মানুষের “বিধান” ভঙ্গ করেছি, এবং সেহেতু আমার প্রতি তারা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। কেবল তখনই আমি মানুষের ঘৃণার উৎসটি দেখতে পাই। এর কারণ আমার পর্যবেক্ষণকালে তাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এবং তাদের শরীরের ধমনীগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি এক নতুন “আবিষ্কার” অর্জন করি। তবু এ ব্যাপারে মানুষ কোনো চিন্তা করে না। তারা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং স্বীয় লাভ-লোকসানের বিষয়ে তারা তিলার্ধ ভাবিত নয়, যা পর্যাপ্তরূপে তাদের “স্বার্থশূন্য” সমর্পণের মানসিকতার প্রমাণ দেয়। নিজেদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার বিষয়ে তারা কোনো বিবেচনা প্রদান করে না, এবং আমার নিমিত্ত “দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়”। এটি তাদের “বিশ্বস্ততা”-ও বটে, যা তাদের এক “প্রশংসনীয়” গুণ, অতএব আরেকবার তাদের উদ্দেশ্যে আমি এক “প্রশংসা” পত্র প্রেরণ করি, যাতে এটি পেয়ে তারা খুশি হতে পারে। কিন্তু এই “পত্র” পাঠমাত্র তারা কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করে, কারণ আমার নীরব পত্রে তাদের সকল কাজকর্মকে খারিজ করা হয়েছে। তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনকালে সর্বদাই মানুষকে আমি পরিচালিত করেছি, তবু মনে হয় আমার বাক্যকে তারা বুঝি ঘৃণাভরে পরিহার করে; তাই, আমি মুখব্যাদান করামাত্র, তারা তাদের চোখ সজোরে বন্ধ করে ফেলে, দুহাতে কান চাপা দেয়। আমার ভালোবাসার কারণে আমায় তারা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না, বরং চিরকালই আমায় ঘৃণা করে, কারণ আমি তাদের ঘাটতিগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি, তাদের অধিকারস্থ সকল পণ্যাদি অনাবৃত করেছি, এবং সেহেতু তাদের কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং তাদের জীবিকার সংস্থান অন্তর্হিত হয়েছে। সেই কারণে, আমার প্রতি তাদের ঘৃণা বর্ধিত হয়।

এপ্রিল ১৪, ১৯৯২


অধ্যায় ৩৩

আমার গৃহে একসময় তারাই ছিল যারা আমার পবিত্র নামের গুণকীর্তন করতো, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতো যাতে ধরিত্রীবক্ষে আমার মহিমা নভোমণ্ডলকে ভরিয়ে তোলে। এর দরুন, আমি যারপরনাই আনন্দিত ছিলাম, এবং আমার হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ ছিল—তবু আমার পরিবর্তে কে-ই বা দিবারাত্রি নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে কাজ করে যেতে পারতো? আমার সম্মুখে মানুষের সংকল্প আমাকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার বিদ্রোহী মনোভাব আমার ক্রোধের উদ্রেক করে, এবং সেই হেতু, মানুষ কখনো তার কর্তব্য মেনে চলতে পারে না বলে, তার জন্য আমার দুঃখবোধ গভীরতর হয়ে ওঠে। সততই কেন মানুষ আমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে অক্ষম? নিয়তই কেন তারা আমার সাথে দরাদরি করার চেষ্টা করে? আমি কি কোনো ব্যবসায় কেন্দ্রের সাধারণ ব্যবস্থাপক? এমন কেন হয় যে, মানুষের চাহিদা আমি সর্বান্তঃকরণে পূরণ করা সত্ত্বেও, তবু মানুষের কাছে আমার যাচ্ঞা বিফলেই যায়? এমন কি হতে পারে যে ব্যবসায়ের প্রকৌশলে আমি সুনিপুণ নই, কিন্তু মানুষ সুদক্ষ? মানুষ কেন সর্বদাই সুমিষ্ট বচন ও স্তাবকতা দিয়ে আমায় প্রতারিত করে? প্রবেশের জন্য পিছনপথের প্রার্থনায়, সততই কেন মানুষ “উপঢৌকনাদি” হাতে এসে হাজির হয়? মানুষকে কি আমি এরূপ কর্মের শিক্ষা দিয়েছি? কেন মানুষ এরকমের কাজগুলি ক্ষিপ্রবেগে ও পরিপাটিভাবে সম্পাদন করে? আমায় প্রতারণা করতে মানুষ সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত কেন? আমি যখন মানবের মাঝে থাকি, তখন মানুষ আমায় এক সৃজিত সত্তা হিসাবে দেখে; যখন আমি তৃতীয় স্বর্গে অবস্থান করি, তখন তারা আমায় সকলকিছুর উপর সার্বভৌমত্বের ধারক সেই সর্বশক্তিমান বলে বিবেচনা করে; যখন আমি নভোমণ্ডলে বিরাজ করি, তখন তারা আমায় সকলকিছুর পূরণকারী আত্মা মনে করে। সংক্ষেপে, মানুষের অন্তরে আমার নিমিত্ত যথাযোগ্য কোনো স্থান নেই। মনে হয় আমি বুঝি কোনো অনাহূত অতিথি, মানুষ আমার প্রতি বিরাগ পোষণ করে, এবং সেই কারণেই আমি যখন একটি টিকিট তুলে নিয়ে আমার আসন গ্রহণ করি, তখন আমায় বিতাড়িত করে ছাড়ে, এবং বলে যে, এখানে আমার বসার মতো কোনো স্থান নেই, বলে আমি নাকি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি, ফলে, ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানত্যাগ করা ভিন্ন আমার কোনো গত্যন্তর থাকে না। আমি মানুষের সাথে আর বিজড়িত না হওয়ার সঙ্কল্প করি, কারণ মানুষ অতি ক্ষুদ্রমনা, তাদের মহানুভবতা নিতান্তই অপ্রতুল। তাদের সাথে আমি আর কখনোই এক টেবিলে খাদ্যগ্রহণ করবো না, ধরাধামে তাদের সাথে আমি আর কোনো অবকাশ অতিবাহিত করবো না। কিন্তু আমি যখন বাক্যোচ্চারণ করি, মানুষ বিস্মিত হয়; আমি প্রস্থান করবো ভেবে তারা শঙ্কিত বোধ করে, এবং সেহেতু ক্রমাগতই তারা আমায় বিলম্ব করাতে থাকে। তাদের মমত্ব দেখে, তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে আমি কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ও অসুখী বোধ করি। মানুষ শঙ্কিত যে আমি তাদের পরিত্যাগ করে যাবো, এবং তাই আমি যখন তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিদায় নিই, ধরাধাম তখনই অচিরাৎ ক্রন্দনধ্বনিতে পূর্ণ হয়, এবং মানুষের মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তাদের অশ্রুমোচন করে পুনর্বার তাদের উজ্জীবিত করে তুলি, এবং নির্নিমেষে তারা আমার পানে চেয়ে রয়, তাদের কাকুতিঘন চক্ষু বাহ্যত আমায় নিষ্ক্রান্ত না হতে মিনতি জানায়, এবং তাদের “ঐকান্তিকতার” দরুন আমি তাদের সঙ্গে রয়েছি। তবু আমার অন্তরের বেদনা কে-ই বা উপলব্ধি করতে পারে? আমার নিরুচ্চার্য বিষয়গুলির প্রতি কে-ই বা মনোযোগী? মানুষের দৃষ্টিতে, যেন-বা আমি আবেগশূন্য, এবং সেই কারণেই আমরা সততই দুই ভিন্ন পরিবারভুক্ত ছিলাম। আমার অন্তরের বিষণ্ণতাবোধ কীভাবে তারা অনুভব করতে পারে? মানুষ শুধু নিজেদের আনন্দই কামনা করে, এবং আমার ইচ্ছার বিষয়ে তারা মনোযোগী নয়, কারণ, আজ অবধি মানুষ আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিতই রয়ে গেছে, এবং সেহেতু, তারা আজও নীরব অনুনয় জ্ঞাপন করে—কিন্তু তাতে কী লাভ?

মানুষের মাঝে বসবাসকালে তাদের অন্তরে আমি নির্দিষ্ট একটি স্থান অধিকার করি; যেহেতু আমি দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছি এবং মানুষও পুরাতন দেহের মধ্যে বাস করে, সেহেতু তারা সর্বদা দেহের মাধ্যমেই আমায় আপ্যায়িত করে। যেহেতু মানুষ শুধুমাত্র দেহেরই অধিকারী এবং অতিরিক্ত কোনো অনুবন্ধী সংযোজন তাদের নেই, সেহেতু “তাদের যাকিছু আছে তা-র সমস্তই” তারা আমায় প্রদান করেছে। তা সত্ত্বেও তারা কিছুই জানে না; আমার সম্মুখে তারা নিছক “তাদের সমর্পণ নিবেদন করে”। যে ফসল আমি চয়ন করি তা মূল্যহীন আবর্জনা—অথচ মানুষ তা মনে করে না। আমি যখন আমার সামগ্রীর সাথে তাদের প্রদত্ত “উপঢৌকনগুলি” তুলনা করি, তখন মানুষ তৎক্ষণাৎ আমার মহার্ঘতা মেনে নেয়, এবং একমাত্র তখনই তারা আমার অপরিমেয়তাকে প্রত্যক্ষ করে। তাদের বন্দনার দরুন আমি গর্বিত বোধ করি না, বরং মানুষের কাছে আবির্ভূত হওয়া অব্যাহত রাখি, যাতে মানুষ আমায় সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে। আমার সমগ্রতা যখন আমি তাদের কাছে প্রদর্শন করি, তখন বিস্ফারিত চক্ষে তারা আমার দিকে চায়, এক লবণস্তম্ভের মতো আমার সম্মুখে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে, হাস্যনিবারণ করাই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা হস্ত প্রসারণ করে আমার কাছে জিনিসপত্র প্রার্থনা করছে, সেহেতু আমার হস্তধৃত সামগ্রীগুলি আমি তাদের প্রদান করি, এবং তারা তা বক্ষে ধারণ করে, নবজাতক শিশুর মতন সেগুলিকে লালন করে, কিন্তু কেবল ক্ষণিকের তরেই তারা সেই গতিশীলতায় নিরত হয়। যখন আমি তাদের বসবাসের পরিমণ্ডলের পরিবর্তন সাধন করি, তখন অবিলম্বে তারা “শিশুটিকে” একপাশে নিক্ষেপ করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি হলাম সেই সহায়তা যা স্থান-কাল নির্বিশেষে বিদ্যমান; যেন বুঝি আমি কোনো পরিবেশক যে ডাকামাত্রই এসে উপস্থিত হয়। তাই, মানুষ সর্বদাই আমায় “শ্রদ্ধা করেছে”, যেন-বা বিপর্যয়ের সাথে লড়াই করার ক্ষেত্রে আমি অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী, এবং সেই কারণেই সততই আমার হস্ত ধারণপূর্বক দেশান্তরব্যাপী পরিভ্রমণে তারা আমায় পথপ্রদর্শন করেছে, যাতে সকল বস্তু দেখতে পায় যে তাদের এক শাসক রয়েছে, যাতে কেউ তাদের প্রতারিত করার স্পর্ধা না করে। অনেক পূর্বেই মানুষের “শৃগাল কর্তৃক ব্যাঘ্র-মহিমা ধারণের”-এর চালাকি আমি ধরে ফেলেছি, কারণ তারা সকলেই “কারবার ফেঁদে বসেছে”, চালাকির মাধ্যমে লাভবান হতে চাইছে। বহুপূর্বেই আমি তাদের ছলনাপূর্ণ, বিদ্বেষভাবাপন্ন অভিসন্ধির স্বরূপ বুঝে ফেলেছি, নেহাৎ আমাদের মধ্যের সম্পর্কটি আমি নষ্ট করতে চাই না তাই। অহেতুক আমি সমস্যার সৃষ্টি করি না—তাতে কোনো উপকারিতা বা গুরুত্ব নেই। মানুষের দুর্বলতার দরুন যে কার্য আমায় করতেই হবে আমি শুধুমাত্র তা সম্পন্ন করে যাই; অন্যথায়, আমি তাদের ভস্মে পরিণত করতাম, তাদের আর বিদ্যমান থাকতে দিতাম না। কিন্তু আমার সম্পাদিত কার্যের অর্থ রয়েছে, এবং সেহেতু মানুষকে আমি লঘুভাবে শাস্তিদান করি না। এই কারণেই মানুষ সর্বদাই তাদের দৈহিক বাসনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। তারা আমার ইচ্ছার পালন করে না, বরং চিরকাল আমার বিচারের আসনের সম্মুখে মিষ্টি কথার দ্বারা আমায় প্রতারিত করেছে। মানুষ অতীব নির্ভীক: সকল “নিপীড়ন-যন্ত্র” যখন তাদের ভীতিপ্রদর্শন করে, তাদের সঙ্কল্পে তখনও চুলমাত্র চিড় ধরে না। বাস্তব সত্যের সম্মুখে, কোনো প্রামাণ্য তথ্য প্রদানে তারা অসমর্থই রয়ে যায়, এবং একগুঁয়ের মতো আমাকে প্রতিরোধ করা ভিন্ন আর কিছুই করে না। সেকথা জিজ্ঞাসা করলে তারা যা কিছু কলুষ তা বের করে আনে, তখনো তারা আমায় রিক্ত দুখানি হাত প্রদর্শন করে—অন্যেরা কীভাবে একে এক “আদর্শ দৃষ্টান্ত” হিসাবে ব্যবহার না করে পারতো? মানুষের “বিশ্বাস” এত মহান বলেই তারা “প্রশংসনীয়”।

আমি আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি; ব্রহ্মাণ্ডের মানুষজন সহসা জেগে উঠে আমার কার্যস্বরূপ কেন্দ্রবস্তুর চারিপাশে সঞ্চারমান হয়, এবং আমি যখন তাদের অভ্যন্তরে “ভ্রমণ করি”, সকলেই তখন শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, এবং শয়তানের যন্ত্রণাদানের মাঝে উৎপীড়িত হয় না। আমার দিবসের আবির্ভাবের কারণে, মানুষ আনন্দে পরিপূর্ণ, তাদের হৃদয়ে নিহিত বিষাদ অন্তর্হিত, গগনমণ্ডলে বিমর্ষতার মেঘমালা অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়ে বাতাসে ভেসে রয়, এবং এই মুহূর্তে, আমি মানুষের সাথে সম্মিলিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করি। মানুষের কার্যকলাপ আমায় তৃপ্তিতে আস্বাদন করার মতো কিছু দেয়, এবং সেকারণেই আমি আর ক্ষুব্ধ নই। এবং, আমার দিবসের আবির্ভাবের সঙ্গী হয়ে, প্রাণশক্তির অধিকারী পৃথিবীর বস্তুসকল তাদের অস্তিত্বের উৎসমূল ফিরে পায়, ধরাধামের সকল বস্তু পুনরায় প্রাণময় হয়ে ওঠে, এবং আমায় তারা তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, কারণ সকল বস্তুকে আমি প্রাণচঞ্চলতায় দীপ্যমান করে তুলি, এবং সেই একই কারণে, আমার হস্তক্ষেপে তাদের নিঃশব্দ অন্তর্ধানও সংঘটিত হয়। এইভাবে, সকল বস্তু আমার মুখনিঃসৃত নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, এবং আমার কার্য ও বাক্যের দরুন প্রীত বোধ করে। সকলকিছুর মধ্যে আমি উচ্চতম—তবু সকল মানুষের মাঝে আমি জীবনযাপনও করি, এবং মানুষের ক্রিয়াকর্মকে আমি আমাদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের উদ্ভাস হিসাবে ব্যবহার করি। আমার সম্মুখে যখন মানুষ মহান প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে, তখন সকল বস্তুর মধ্যে আমি বন্দিত হই, এবং এইভাবে আতপ্ত সূর্যের নিচে ধরিত্রীবক্ষের পুষ্পগুলি আরো মনোহর হয়ে ওঠে, তৃণশষ্পাদি হয়ে ওঠে আরো সুশ্যামল, এবং আকাশের মেঘমালা সুনীলতর বলে প্রতিভাত হয়। আমার কণ্ঠস্বরের কারণে, মানুষ ইতস্তত ধাবিত হয়; আমার রাজ্যে আজ মানুষের মুখমণ্ডল পুলকে পরিপ্লুত, এবং তাদের জীবন বিকশিত হয়। আমার সকল মনোনীত মানুষের মাঝে আমি কার্য সম্পাদন করি, এবং আমার কার্যকে আমি মানবীয় ধারণাসকলের দ্বারা কলঙ্কিত হতে দিই না, কারণ আমার নিজের কার্য আমি স্বয়ং নিষ্পন্ন করি। আমার কার্য সম্পাদনকালে আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থ সকলকিছু পরিবর্তিত ও নবায়িত হয়, এবং আমি যখন আমার কার্য সম্পূর্ণ করি, মানুষ তখন সর্বাংশে নতুন হয়ে ওঠে, আমার চাহিদার দরুন সে আর দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে না, কারণ সমগ্র বসুন্ধরা ব্যাপী আনন্দের কোলাহল শোনা যায়, এবং মানুষের প্রতি আমার প্রদত্ত আশীর্বাদ তাদের মাঝে সংস্থাপন করতে আমি এই সুযোগকে গ্রহণ করি। যখন আমি রাজ্যের নৃপতি, তখন মানুষ আমায় ভয় পায়, অথচ আমি যখন মানুষের মাঝে রাজা হয়ে বাস করি, তখন মানুষ আমাতে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না, কারণ আমার বিষয়ে তাদের পূর্বধারণা নিতান্তই শোচনীয়, এবং এই ধারণাগুলি এত গভীরভাবে দৃঢ়প্রোথিত যে নিষ্কাশন করা কষ্টসাধ্য। মানুষের উদ্ভাসের কারণে, আমি যথোপযুক্ত কার্য সম্পন্ন করি, এবং যখন আমি অম্বরের ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয়ে মানুষের উপর নিজের ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করি, তখন আমার বিষয়ে মানুষের বিভিন্ন মতামত অবিলম্বে ভস্মীভূত হয়। আমি তাদের আমার বিষয়ে আরো কিছু পূর্বধারণা ব্যক্ত করতে বলি, কিন্তু তারা হতবাক হয়ে রয়, বুঝি-বা তাদের কিছুই নেই, যেন তারা বিনম্র। যত বেশি করে আমি মানুষের পূর্বধারণার মধ্যে বাস করি, তত বেশি তারা আমায় ভালোবেসে ফেলে, এবং যত বেশি করে আমি মানুষের পূর্বধারণার বাইরে বাস করি, তত বেশি তারা আমার থেকে দূরে সরে যায়, এবং আমার বিষয়ে তারা আরো মতামত গড়ে তোলে, কারণ, বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি, আমি সর্বদাই মানুষের পূর্বধারণার মধ্যেই বাস করেছি। আজ মানুষের মাঝে এসে আমি মানুষের সকল পূর্বধারণা বিদূরিত করি, এবং সেই কারণেই মানুষ শুধুই প্রত্যাখ্যান করে—কিন্তু তাদের পূর্বধারণার মোকাবিলা করার জন্য আমার উপযুক্ত পদ্ধতি রয়েছে। মানুষের উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল হওয়ার কোনো কারণ নেই; আমার নিজস্ব প্রণালীতে আমি সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করবো, যার ফলে সকল মানুষ আমায় ভালোবাসবে, এবং স্বর্গরাজ্যে আমি তাদের আমার আশীর্বাদ উপভোগ করার অনুমোদন দান করবো।

এপ্রিল ১৭, ১৯৯২


অধ্যায় ৩৪

মানুষকে একদা আমি এক অতিথি হিসাবে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তথাপি আমার আহ্বানের কারণে সে ইতস্তত পলায়ন করেছিল—যেন-বা, এক অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করার পরিবর্তে, তাকে বুঝি আমি কোনো বধ্যভূমিতে নিয়ে এসেছিলাম। আমার গৃহ তাই শূন্য পড়ে ছিল, কারণ মানুষ সর্বদাই আমায় পরিহার করে চলতো, এবং আমার বিষয়ে সততই তারা সতর্ক থাকতো। এর দরুন আমার কার্যের অংশবিশেষ সম্পন্ন করার কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না, অর্থাৎ, বিষয়টি এমন যে, মানুষের নিমিত্ত আমার প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী উপভোগে মানুষের অনীহার কারণে আমি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম, এবং সেই কারণেই আমি তাকে আর পীড়াপীড়ি করিনি। তথাপি মানুষ সহসা নিজেকে ক্ষুৎকাতর বোধ করে, সেকারণেই সাহায্যের প্রার্থনায় সে আমার দ্বারে এসে করাঘাত করে—তাকে এমন শোচনীয় পরিস্থিতিতে দেখার পরেও কীভাবে আমি উদ্ধার না করে পারি? সেকারণেই, আরেকবার আমি মানুষের উপভোগের নিমিত্ত এক ভোজসভার আয়োজন করি, শুধুমাত্র তখনই সে আমার শ্লাঘনীয়তার আভাস পায়, এবং আমার উপর নির্ভর করতে শুরু করে। ক্রমশ, তার প্রতি আমার মনোভাবের দরুন, “কোনো ওজরআপত্তি ব্যতিরেকেই” আমায় সে ভালোবেসে ফেলে, এবং সে আর সন্দেহ করে না যে আমি তাকে “শ্মশানভূমি”-তে প্রেরণ করবো, কারণ আমার তা ইচ্ছা নয়। এবং সেকারণেই, কেবল আমার অন্তর পরিদর্শনের পরেই মানুষ প্রকৃত অর্থে আমার উপর নির্ভর করে, এতে বোঝা যায় সে ঠিক কতখানি “সতর্ক”। তথাপি মানুষের প্রতারণার দরুন তাদের প্রতি আমি সাবধান নই, বরং আমার উষ্ণ আলিঙ্গনের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে আমি অভিভূত করি। বর্তমানে আমি কি সেই কার্যেই নিরত নই? বর্তমান পর্যায়ে মানুষের মধ্যে এটিই কি প্রতীয়মান হয় না? এমন কার্য সম্পাদনে তারা সমর্থ কেন? কেন তারা এবম্বিধ এক ভাবানুভূতির অধিকারী? তা কি তারা প্রকৃতই আমায় জানে বলে? তা কি তারা প্রকৃতই আমায় ভালোবাসে বলে? তা কি এ কারণেই যে আমার প্রতি বস্তুতই তারা অসীম ভালোবাসা পোষণ করে? আমায় ভালোবাসার জন্য কারোর উপর আমি বলপ্রয়োগ করি না, বরং নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করি; এতে আমি হস্তক্ষেপ করি না, এবং নিজেদের নিয়তি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো সহায়তা করি না। আমার সম্মুখে মানুষ তাদের সংকল্প স্থির করেছে, পরীক্ষা করে দেখার জন্য তারা তা আমার সমীপে এনেছে, এবং “মানুষের সংকল্প”-পূর্ণ থলিটি টেনে উন্মোচিত করার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম, অভ্যন্তরস্থ সামগ্রীগুলি অগোছালো হলেও যথেষ্ট “প্রাচুর্যপূর্ণ”। মানুষ আমার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়েছিল, গভীর শঙ্কিত ছিল যে তাদের সংকল্পকে বুঝি আমি উৎপাটিত করে আনবো। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার কারণে, শুরুতেই আমি কোনো রায় দিইনি, পরিবর্তে থলিটি বন্ধ করে আমার অবশ্যকরণীয় কার্যের সম্পাদন অব্যাহত রেখেছিলাম। মানুষ অবশ্য আমার কার্যের অনুবর্তী হয়ে আমার পথনির্দেশনায় প্রবেশ করে না, বরং তার সংকল্প আমার দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে কি না, তা নিয়েই উদ্বিগ্ন রয়ে যায়। এতো কার্য আমি সম্পন্ন করেছি এবং এতো বাক্য উচ্চারণ করেছি, কিন্তু আজ অবধি, আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে মানুষ অপারক রয়ে গিয়েছে, এবং তার প্রতিটি হতবুদ্ধিকর ক্রিয়াকর্ম আমার মস্তক বিঘূর্ণিত করে ছাড়ে। সততই সে আমার ইচ্ছা অনুধাবনে অক্ষম কেন, এবং সর্বদাই হঠকারীভাবে খেয়ালখুশি মতো কাজ করে কেন? তার মস্তিষ্ক কি কোনো আঘাত পেয়েছে? এমন কি হতে পারে যে আমার উচ্চারিত বাক্যসমূহ সে উপলব্ধি করে না? আচরণকালে তার দৃষ্টি সর্বদাই সিধা সম্মুখপানে নিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনাগত মানুষদের নিমিত্ত কোনো পথনির্মাণ ও দৃষ্টান্তস্থাপনে সে অক্ষম কেন? পিতরের পূর্বে কেউ কি কোনো দৃষ্টান্তস্থাপন করেছিল? পিতর কি আমার পথনির্দেশনার অধীনেই জীবনধারণ করেনি? তাহলে আজকের মানুষ একাজে অপারগ কেন? অনুসরণযোগ্য এক দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এখনো আমার ইচ্ছাপূরণে তারা অসমর্থ কেন? এতেই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের এখনো আমার উপর কোনো আস্থা নেই, সেকারণেই তারা আজকের এই শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে চালিত হয়েছে।

ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গদের আকাশে উড্ডীন দেখে আমি আনন্দলাভ করি। যদিও আমার সম্মুখে ওরা নিজেদের সংকল্প স্থির করেনি এবং আমায় “প্রদান করা”-র মতো কোনো বাক্য ওদের নেই, তথাপি আমার প্রদত্ত বিশ্বে ওরা আনন্দ খুঁজে পায়। মানুষ কিন্তু আনন্দ পেতে অক্ষম, এবং তার মুখমণ্ডল বিষন্নতায় পরিপূর্ণ—এমন কি হতে পারে যে তার কাছে আমি অপরিশোধ্য কোনো ঋণে ঋণগ্রস্ত? তার মুখমণ্ডলে সর্বদাই অশ্রুরেখা অঙ্কিত কেন? শৈলগিরিতে প্রস্ফুটিত লিলিফুলদের দেখে আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ হই; পুষ্পসকল ও তৃণশষ্পাদি নতি বরাবর প্রসারিত হয়, কিন্তু বসন্তঋতুর অভ্যাগমের পূর্বে লিলিফুলগুলি ধরিত্রীবক্ষে আমার মহিমায় গৌরবপ্রভা যুক্ত করে—মানুষ কি এবম্প্রকার কিছু অর্জনে সক্ষম? আমার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সে কি ধরাধামে আমার প্রতি সাক্ষ্যদানে সমর্থ? অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে আমার সুনামের স্বার্থে সে কি আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম? মনে হয় আমার উচ্চারণসমূহ বুঝি মানুষের প্রতি চাহিদায় পরিপ্লুত—এই চাহিদাগুলির কারণে সে আমায় ঘৃণা করে; তার শরীর অতি দুর্বল বলে আমার বাক্যগুলির সম্পর্কে সে শঙ্কিত, এবং আমার দাবিগুলি পূরণ করতে মূলগতভাবে সে অপারগ। ওষ্ঠ উন্মুক্ত করা মাত্র মানুষকে আমি দিগ্বিদিকে পলায়ন করতে দেখি, যেন-বা দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে পলায়নে সচেষ্ট। মুখমণ্ডল আবৃত করে আমি যখন উল্টোদিকে ফিরি, মানুষ অচিরাৎ আতঙ্কতাড়িত হয়ে পড়ে। আমার প্রস্থান-আশঙ্কায় তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়; তাদের পূর্বধারণামতে, আমার বিদায়গ্রহণের দিনেই স্বর্গ থেকে বিপর্যয় নেমে আসবে, সেই দিন থেকেই তাদের দণ্ডভোগের সূত্রপাত হবে। তথাপি আমি মানুষের পূর্বধারণার ঠিক বিপরীত কার্য করি; আমি কখনোই মানুষের পূর্বধারণা অনুসারে আচরণ করিনি, এবং তাদের পূর্বধারণাকে কখনোই আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার সুযোগ দিইনি। আমি কার্যরত হওয়া মাত্র মানুষ অনাবৃত হয়ে পড়ে। অন্য কথায়, আমার কার্যাবলী মানুষের পূর্বধারণাসমূহের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়। সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত, আমার কার্যমধ্যে কেউ কখনো কোনো “নতুন মহাদেশ” আবিষ্কার করেনি; আমার কার্যের বিধানসমূহ কেউ কখনো উপলব্ধি করেনি, এবং কেউ কখনো সমাধানের নতুন কোনো পন্থাও উন্মোচিত করতে পারেনি। সেকারণেই, আজকের মানুষ সঠিক পথে প্রবেশে অসমর্থ রয়ে যায়—তাদের ঠিক এখানেই ঘাটতি, এবং এখানেই তাদের প্রবেশ করা উচিত। সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি, পূর্বে কদাপি আমি এহেন কোনো কর্মোদ্যোগে প্রবৃত্ত হইনি। আমার অন্তিম সময়কালীন কার্যে আমি নিছকই বেশ কিছু নতুন খণ্ডাংশ যুক্ত করেছি। তথাপি, এমন প্রত্যক্ষগোচর এক পরিস্থিতিতেও, মানুষ এখনো আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে অক্ষম—সম্যক অর্থে এটিই কি তাদের ঘাটতি নয়?

নতুন কার্যে প্রবেশের পর, মানুষের কাছে আমার নতুন চাহিদা রয়েছে। মনে হয় অতীতের চাহিদাগুলি বুঝি মানুষের উপর কোনোই প্রভাব ফেলেনি, সেকারণেই সে তা বিস্মৃত হয়। আমার কার্য সম্পাদনের নতুন পদ্ধতিগুলি কী? মানুষের নিকট আমি কী চাহিদা পোষণ করি? তাদের অতীত কৃতকর্মগুলি আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, এবং তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি আমার প্রার্থিত সীমার অভ্যন্তরে ছিল কি না, মানুষ নিজেরাই তা পরিমাপ করতে সক্ষম। সমস্তকিছু আমার ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই; নিজেদের আত্মিক উচ্চতা বিষয়ে তাদের একটি উপলব্ধি রয়েছে, এবং সেকারণেই স্বীয় অন্তরে সুস্পষ্টভাবে জানে কতদূর তারা করতে সক্ষম; এবং তাদেরকে আমার বিশদে জানানো অনাবশ্যক। আমার বাক্যোচ্চারণকালে কিছু মানুষ হয়তো পদস্খলিত হবে; পরিণামে মানুষ যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে তাই বাক্যাবলীর এই অংশটির কথন আমি পরিহার করে চলি। মানুষের অন্বেষণের ক্ষেত্রে তা কি আরো হিতকর নয়? মানুষের অগ্রগতির পক্ষে তা কি অধিকতর সহায়ক নয়? অতীতকে ভুলে সম্মুখবর্তী হওয়ার প্রয়াসে অনীহ, এমন কে-ই বা আছে? আমার কথন-প্রণালী যে ইতিমধ্যেই এক নতুন পরিসরে প্রবেশ করেছে, মানুষ তা উপলব্ধি করে কি না, আমার “বিবেচনাহীনতা”-র দরুন সে বিষয়ে আমি অবিদিত। তদুপরি, আমার কার্য আমায় এতখানি “ব্যাপৃত” রাখে বলে, আমার উচ্চারণের স্বরভঙ্গি মানুষ উপলব্ধি করে কি না সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার অবসর আমার ছিল না। সেকারণেই, আমি শুধু চাই যে মানুষ আমার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হোক। আমার কার্যে এতখানি “ব্যাপৃত” থাকার দরুন, মানুষকে পরিচালনার নিমিত্ত আমার কার্যের ঘাঁটিসমূহ স্বয়ং পরিদর্শন করতে আমি অপারগ, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে আমার “যৎসামান্যই উপলব্ধি” রয়েছে। সংক্ষেপে, বাকি সমস্তকিছু নির্বিশেষে, অধুনা মানুষকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে এক নব সূচনা ও নব পদ্ধতির ভিতর প্রবেশের দিকে চালিত করতে শুরু করেছি। আমার সকল উচ্চারণে, আমার বক্তব্যের মধ্যে মানুষ কৌতুক, হাস্যরস, এবং বিশেষত বিদ্রূপের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করেছে। এর ফলে, আমার ও মানুষের মধ্যের সঙ্গতিটি অজান্তেই বিঘ্নিত হয়, এবং মানুষের মুখমণ্ডলে ঘন মেঘের আচ্ছাদন নেমে আসে। আমি অবশ্য এর দ্বারা দমিত না হয়ে নিজ কার্য অব্যাহত রাখি, কারণ আমার যাবতীয় বাক্য ও কার্য হল আমার পরিকল্পনার এক অপরিহার্য অঙ্গ; আমার মুখনিঃসৃত সকল উক্তি মানুষের সহায়তা করে, এবং আমি যা সম্পন্ন করি তা-র কোনোকিছুই তুচ্ছ নয়; আমার সকল কার্য সমুদয় মানুষের উন্নতিসাধন করে। মানুষ ঘাটতিযুক্ত বলেই তাদের আমি স্বাধীনতা দিই ও কথন অব্যাহত রাখি। কিছু মানুষ হয়তো তাদের কাছে আমার নতুন চাহিদাস্থাপনের নিমিত্ত মরিয়া হয়ে অপেক্ষারত। তা-ই যদি হয়, তবে আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ করি। কিন্তু একটি বিষয় তোমাদের অবশ্যই আমায় স্মরণ করাতে হবে: কথনকালে আমি আশা পোষণ করি যে মানুষ অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। প্রত্যাশা করি যে তারা অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে, যাতে তারা আমার বাক্য থেকে আরো বেশি মাত্রায় অর্জন করতে এবং এইভাবে আমার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তীকালে, গির্জাগুলিতে মানুষের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত ছিল মোকাবিলা ও ভঙ্গ হওয়ার দিকে। আমার বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করা হতো সেগুলির লক্ষ্য ও উৎসের বিষয়ে উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে—কিন্তু বর্তমান সময় অতীতের মতো নয়, অধুনা মানুষ আমার উচ্চারণসমূহের উৎস অনুধাবন করতে নিতান্তই অপারগ, সেহেতু আমার দ্বারা মোকাবিলা ও ভঙ্গ হওয়ার কোনো সুযোগ তাদের নেই, কারণ শুধুমাত্র আমার বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করতেই তারা তাদের সকল শক্তি ব্যয় করে ফেলেছে। কিন্তু এমনকি এই পরিস্থিতিতেও, আমার চাহিদাগুলি পূরণ করতে তারা অসমর্থই রয়ে যায়, সুতরাং তাদের উপর আমি নতুন চাহিদা স্থাপন করি: আমার সঙ্গে একত্রে তাদের বিচারের মধ্যে প্রবেশ করতে বলি, শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করতে বলি। তথাপি একটি বিষয় তোমাদের স্মরণ করানো যাক: এর উদ্দেশ্য মানুষের প্রাণহরণ করা নয়, বরং এ হল আমার কার্যের প্রয়োজন, কারণ, চলতি পর্যায়ে, আমার বাক্যাবলী মানুষের কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য, এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে মানুষ অক্ষম—কিছুই করণীয় নেই! মানুষকে আমি আমার সঙ্গে একত্রে নতুন পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করাতে পারি। এছাড়া কী-ই বা করার রয়েছে? মানুষের ঘাটতিসমূহের দরুন, মানুষ যে স্রোতে প্রবেশ করে আমাকেও অবশ্যই তাতে প্রবেশ করতে হবে—আমিই কি সে-ই তিনি নন যিনি মানুষকে নিখুঁত করে তুলবেন? আমিই কি এই পরিকল্পনার প্রণেতা নই? অন্য চাহিদাটি দুরূহ না হলেও, প্রথমটির তুলনায় মোটেই তা গৌণ নয়। অন্তিম সময়ের মানবগোষ্ঠীর মাঝে আমার কার্যটি এক নজিরবিহীন উদ্যোগ, এবং সেকারণেই, সকল মানুষকে অবশ্যই আমার খাতিরে সর্বশেষ যন্ত্রণাটি ভোগ করতে হবে, আমার মহিমা যাতে মহাকাশকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। তোমরা কি আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করো? মানুষের কাছে এটিই আমার অন্তিম চাহিদা, অর্থাৎ, আমি আশা রাখি যে অতিকায় লাল ড্রাগনের সম্মুখে সকল মানুষ আমার বলিষ্ঠ ও আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাক্ষ্য বহন করতে পারবে, চূড়ান্তবারের জন্য আমার নিমিত্ত আত্মবলিদান দিতে, এবং সর্বশেষবার আমার চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবে। তোমরা সত্যিই কি তা করতে সক্ষম? অতীতে আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে তোমরা অপারগ ছিলে—অন্তিম দৃষ্টান্তে তোমরা কি সেই ছক ভাঙার ক্ষমতা রাখো? মানুষকে আমি চিন্তাভাবনা করার সুযোগদান করি; আমায় চূড়ান্ত কোনো জবাব দেওয়ার আগে তাদের সতর্কভাবে বিচারবিবেচনা করতে দিই—এমন করা কি অন্যায়? আমি মানুষের উত্তরের অপেক্ষায় থাকি, আমি তার “জবাবপত্র”-র জন্য প্রতীক্ষারত—তোমাদের কি আমার চাহিদা পূরণ করার মতো প্রত্যয় রয়েছে?
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মানবজাতির মাঝে আমি আমার কার্য সম্পন্ন করতে আরম্ভ করেছি, মানুষকে আমি আমার সাথেই অভিন্ন স্রোতে জীবনধারণের সুযোগ দান করেছি। যখন আমি আমার কার্য সম্পন্ন করবো, তখনো আমি মানবজাতির মাঝেই রইবো, কারণ আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা জুড়ে শুধু তারাই পরিচালিত হয়, এবং আমার ইচ্ছা হল যে, তারা যাবতীয় কিছুর প্রভু হয়ে উঠুক। এই কারণে, আমি মানবজাতির মাঝে পথচলা অব্যাহত রাখি। মানবজাতি ও আমি যখন বর্তমান যুগে প্রবেশ করি, তখন আমি বেশ নিরুদ্বিগ্ন বোধ করি, কারণ আমার কার্যের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। মানুষ কেমন করে সমতালে চলতে পারে? অসাড় ও স্বল্পধী মানুষের উপর আমি প্রভূত কার্য সম্পন্ন করেছি, তবু তারা প্রায় কিছুই অর্জন করেনি কারণ তারা আমায় লালন করে না। সকল মানুষের মাঝে আমি বসবাস করেছি, এবং মৃত্তিকার ঊর্ধ্বে বা নিম্নদেশে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তাদের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করেছি। “মনুষ্য” শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলেই আমায় প্রতিরোধ করেছে, যেন-বা “আমাকে প্রতিরোধ করা”-ই মানুষের কাজ, যেন এই কাজ না করলে তারা ছিন্নমূল অনাথ শিশুতে পরিণত হবে, কেউ যাদের পোষ্যগ্রহণ করেনি। কিন্তু, তাদের আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে মানুষকে আমি যদৃচ্ছ দণ্ডিত করি না। বরং, তাদের আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী আমি তাদের অবলম্বন দিই ও রসদ সরবরাহ করি। যেহেতু আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মানুষ, সেহেতু “মনুষ্যের” ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য যারা মনোনীত হয়েছে তাদের আমি অধিক নির্দেশনা প্রদান করি, যাতে তারা ঐকান্তিকভাবে ও তাদের সর্বসামর্থ্য দিয়ে চরিত্রটি পরিবেশন করতে পারে, এবং যাতে আমার নির্দেশিত এই নাট্যাভিনয়টি অভাবিত সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানবজাতির কাছে এ-ই হল আমার সনির্বন্ধ অনুনয়। আমি যদি মানবজাতির নিমিত্ত প্রার্থনা না করতাম, তাহলে কি তারা তাদের ভূমিকায় অভিনয় করতে অক্ষম হতো? তখন কি বিষয়টি এমন দাঁড়াতো যে, আমার কাছে মানুষ যা চায় তা আমি সম্পন্ন করতে পারি, কিন্তু তাদের কাছে আমি যা চাই তা নিষ্পাদন করতে তারা অপারগ? এমন বলা যায় যে, মানবজাতিকে দমন করার উদ্দেশ্যে আমি আমার শক্তিকে ব্যবহার করি না। পরিবর্তে, এ হল আমার সর্বশেষ অনুরোধ, পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা সহকারে তাদের কাছে আমি এই মিনতি জানাই। আমি যা চাই তার সম্পাদনে তারা কি যথার্থই অক্ষম? বহু বৎসর যাবৎ আমি মানুষকে প্রদান করে চলেছি, অথচ বিনিময়ে কিছুই পাই নি। কবেই-বা কে আমায় কিছু প্রদান করেছে? আমার শোনিত, স্বেদ, ও অশ্রু কি পার্বত্য কুয়াশাসন্নিভ? বহুবার আমি মানুষের “টীকাকরণ” করেছি, এবং জানিয়েছি যে তাদের কাছে আমার চাহিদাগুলি কঠোর কিছু নয়। তাহলে, মানুষ কেন ক্রমাগত আমায় এড়িয়ে চলে? তা কি এই কারণে যে তাদেরকে আমি কুক্কুটশাবক গণ্য করে আচরণ করবো, ধরামাত্র হত্যা করবো? আমি কি সত্যিই এতই পাশবিক ও অমানবিক? মানুষ সর্বদাই তাদের নিজস্ব পূর্বধারণা দিয়ে আমায় পরিমাপ করে। তাদের পূর্বধারণা অনুযায়ী আমি যেমন, তা কি স্বর্গে আমি যেমন, ঠিক তেমনই? মানুষের পূর্বধারণাসমূহকে আমি আমার উপভোগের সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করি না। বরং, তাদের হৃদয়কে আমি সমাদরের বস্তু বলে গণ্য করি। কিন্তু, তাদের বিবেকের বিষয়ে সত্যিই অত্যন্ত কুপিত বোধ করি, কারণ, তাদের মতে, আমার নিজেরই কোনো বিবেক নেই। সুতরাং তাদের বিবেকের ব্যাপারে আমার আরো অনেক বেশি মতামত রয়েছে। কিন্তু, সরাসরি তাদের বিবেকের সমালোচনা করতে আমি অস্বীকার করি; বরং, আমি ধৈর্যসহকারে ও নিয়মানুগভাবে তাদের পথপ্রদর্শনা দান অব্যাহত রাখি। যতোই হোক, মানুষ দুর্বল, কোনো কর্মসাধনে অক্ষম।

আজ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সীমাহীন শাস্তির ক্ষেত্রে পদার্পণ করি, এবং মানুষের পাশাপাশি আমিও তা উপভোগ করি। একই সঙ্গে, স্বীয় হস্ত দ্বারা আমি আদেশও জারি করি, এবং আমার আদেশের অধীনে, মানবজাতি অত্যন্ত সুশীল; কেউ আমার বিরোধিতা করার স্পর্ধা করে না। আমার নির্দেশনার অধীনে, সকলেই আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম সম্পন্ন করে, কারণ এটাই তাদের “কাজ”। আকাশের মধ্যস্থ এবং আকাশের নিম্নস্থ সকল বস্তুর মধ্যে, কেই-বা আমার পরিকল্পনার কাছে সমর্পণ করে না? কোনজন আমার করায়ত্ত নয়? কেই-বা আমার কার্য ও আমার বাক্যের দরুন স্তুতি ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে না? মানুষ আমার ক্রিয়াকর্মাদির তারিফ করে, এবং সেহেতু, আমার প্রতিটি পদক্ষেপের দরুন, তারা আমার কার্যের স্রোতে নিজেদের প্রবাহিত করে দেয়। কে নিজেকে মুক্ত করতে পারে? আমার আয়োজিত কার্যকে কে-ই বা এড়াতে পারে? মানুষ আমার প্রশাসনিক ফরমান অনুযায়ী থাকতে বাধ্য; এই ফরমান না থাকলে, তারা সকলেই “অগ্রণী বাহিনী” থেকে চুপিসারে পালিয়ে গিয়ে “পলাতক সৈন্য”-এ পরিণত হতো। মৃত্যুভয়ে কে ভীত নয়? মানুষ কি প্রকৃতই নিজেদের জীবনকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে? আমি কারোর উপর কিছু চাপিয়ে দিই না, কারণ বহু পূর্বেই আমি মানবীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে এক আনুপুঙ্খিক উপলব্ধি লাভ করেছি। সেকারণেই, আমি সর্বদাই এমন প্রকল্প গ্রহণ করেছি যা মানুষ পূর্বে কখনো সম্পাদন করেনি। আমার কার্য নিষ্পন্ন করতে কেউই সক্ষম হতো না বলে, শয়তানের সাথে জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রে পদার্পণ করেছি। ইদানিংকালে, শয়তান চরম মাত্রায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমার কার্যের কেন্দ্রবিন্দুটি প্রদর্শন করতে ও আমার শক্তি প্রকাশ করতে এই সুযোগটি আমি গ্রহণ করি না কেন? পূর্বেও যেমন আমি বলেছিলাম, শয়তানের শঠতাকে আমি আমার প্রতিতুলনার উপমেয় হিসাবে ব্যবহার করি; এটিই কি সর্বোত্তম সুযোগ নয়? এতক্ষণে শুধু আমি এক চরিতার্থতার স্মিতহাস্য প্রকাশ করি, কারণ আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমি আর ইতস্তত ধাবিত হয়ে মানুষের কাছে “সাহায্য” প্রার্থনা করবো না। অতিব্যস্ত ছোটাছুটি আমি বন্ধ করেছি, এবং আমি আর ছিন্নমূল মানুষের জীবন যাপন করি না। এখন থেকে আমি শান্তিময় জীবন যাপন করবো। একইভাবে মানুষও নিরাপদ ও বিপন্মুক্ত থাকবে, কারণ আমার দিবস সমাগত হয়েছে। পৃথিবীবক্ষে আমি মানুষের সদাব্যস্ত জীবন যাপন করেছি, এমন এক জীবন যেখানে অনেক অন্যায় সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি তাদের সুখ-দুঃখ, এবং তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশাও, ভাগ করে নিয়েছি। মানুষের মতন, আমিও পৃথিবী বুকে ও আকাশের নিচে বসবাস করেছি। সেকারণেই তারা সর্বদাই আমায় এক সৃজিত সত্তা হিসাবে দেখেছে। স্বর্গে আমি যেমন সেভাবে মানুষ আমায় দেখেনি বলে, আমার নিমিত্ত মানুষ কখনো খুব বেশি প্রচেষ্টা ব্যয় করেনি। যাই হোক, আজকের এই পরিস্থিতিতে, আমিই যে তাদের নিয়তির প্রভু এবং মেঘরাজি থেকে বিঘোষিত বক্তৃতার কথক, তা স্বীকার করা ভিন্ন মানুষের আর কোনো বিকল্প নেই। তাই মানুষ আমার সম্মুখে এসে অর্চনামানসে তাদের মস্তক নমিত করে ভূমিস্পর্শ করেছে। এ-ই কি আমার বিজয়দৃপ্ত প্রত্যাবর্তনের প্রমাণ নয়? সকল বৈরিভাবাপন্ন শক্তির উপর আমার জয়লাভের এ-ই কি এক প্রাণময় বর্ণনা নয়? সকল মানুষের মনে পূর্বাশঙ্কা ছিল যে বসুন্ধরা তার সমাপ্তিলগ্নে এসে উপনীত হচ্ছে, তারা ভেবেছিল যে মনুষ্যজাতি এক বৃহদায়তন পরিশোধনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। কিন্তু, সচেতনভাবে তাদের আমি যা নির্দেশ দিয়েছি, বস্তুত তারা তা করে উঠতে পারেনি, তাই আমার শাস্তির অধীনে ক্রন্দন করা ভিন্ন তাদের কোনো গত্যন্তর নেই। কী-ই বা করার আছে? মানুষকে কে বলেছিল আনুগত্যহীন হতে? চূড়ান্ত যুগে প্রবেশ করতে কে তাদের উপরোধ করেছিল? অন্তিম সময়ে তারা মনুষ্যজগতে জন্ম নিল কেন? প্রত্যেকটি বিষয় ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা আয়োজিত ও পরিকল্পিত হয়। কোনো অভিযোগ উচ্চারণের স্পর্ধা কে রাখে?

বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে, আমি মানবজাতির মাঝে বিচরণ করেছি, তাদের পার্থিব অস্তিত্বে তাদের সঙ্গদান করেছি। পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলিতে, অবশ্য, একজন মানুষও কখনো আমার দ্বারা মনোনীত হয়নি; সকলেই আমার নীরব পত্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এর কারণ, অতীতদিনে মানুষ এককভাবে শুধুমাত্র আমারই সেবা করেনি, তাই আমিও, প্রতিদানে, একান্তভাবে কেবল তাদেরই ভালোবাসিনি। তারা শয়তানের “উপঢৌকন” গ্রহণ করেছিল এবং তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই উপহারই তারা আমাকে উৎসর্গ করেছিল। একাজ কি আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া নয়? এবং আমায় যখন তারা তাদের উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন আমি আমার বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিনি; বরং, এই “উপঢৌকনগুলি”-কে আমার ব্যবস্থাপনার সামগ্রীর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের অভিসন্ধিকে আমি আমার নিজস্ব কার্যসিদ্ধির উপকরণে রূপান্তরিত করেছিলাম। পরবর্তীকালে, একবার তারা যন্ত্রের দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে গেলে, অভ্যন্তরীন ধাতুমল আমি ভস্মীভূত করবো। বর্তমান যুগে, মানুষ আমায় খুব বেশি “উপঢৌকন” উৎসর্গ করেনি, তবু একারণে আমি তাদের ভর্ৎসনা করি না। এই মানুষগুলি সর্বদাই নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন ছিল; তাই, তাদের পরিস্থিতির বাস্তবতা লক্ষ্য করে, মানবজগতে আসার পর থেকে তাদের কাছে আমি কখনো কোনো অসঙ্গত দাবি রাখিনি। বরং, তাদের “কাঁচামালসমূহ” প্রদান করার পর, আমি আমার কাঙ্ক্ষিত “তৈরি পণ্যটি” চেয়েছি, কারণ মনুষ্যেরা এই মাত্রা পর্যন্তই অর্জন করতে পারে। উপযুক্ত চাহিদা জ্ঞাপনের পূর্বে, বহু বৎসর আমি দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেছি, একজন মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করার অর্থ কী, সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছি। আমি যদি মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ না করতাম, তাহলে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা মানুষের পক্ষে দুরূহ ঠেকে, সেগুলি কীভাবে আমি উপলব্ধি করতে পারতাম? তথাপি, মানুষ বিষয়টি এভাবে দেখে না; তারা বলে যে আমি স্বয়ং সর্বশক্তিমান, অলৌকিক ঈশ্বর। এ-ই কি যথাযথভাবে সেই পূর্বধারণাটি নয় যা মানুষ সমগ্র ইতিহাস ব্যাপী পোষণ করে এসেছে, এমনকি আজও তারা যে ধারণার বশবর্তী? আমি বলেছিলাম যে, ধরাধামে এমন কেউই নেই যে সম্যক ও সম্পূর্ণভাবে আমাকে জানতে পারে। এই মন্তব্যটির নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে; এ নিছক শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর নয়। আমি স্বয়ং এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি ও একে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, তাই এর অনুপুঙ্খের বিষয়ে আমার এক উপলব্ধি রয়েছে। আমি যদি মনুষ্যজগতে অবতরণ না করতাম, তাহলে কে-ই বা আমার বিষয়ে অবহিত হওয়ার কোনো সুযোগ পেতো? কে-ই বা সশরীরে আমার বাক্য শ্রবণ করতে পারতো? তাদের মাঝে আমার মূর্তিকে কে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হতো? যুগযুগান্ত ব্যাপী সর্বদাই আমি মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিলাম। ইতিপূর্বে, আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম: “অন্তিম সময়ে আমি মানবজগতে অবতরণ করবো তাদের জন্য এক আদর্শ দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালনের নিমিত্ত।” এই কারণেই কেবল আজকের মানুষেরাই তাদের দিক্‌চক্রবালকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তা কি তাদের উপর আমার অর্পিত এক সদাশয়তা নয়? তারা কি সত্যিই আমার অনুগ্রহ আদৌ উপলব্ধিই করতে পারে না? মানুষ কেন এত নিঃসাড় ও স্থূলবুদ্ধি? তারা এত দূর অগ্রসর হয়েছে; তবু কেন তারা এখনো জাগ্রত হয়নি? বহু বছর হল আমি এই বিশ্বে রয়েছি, কিন্তু কে-ই বা আমায় জানে? আমি যে মানুষকে শাস্তি দিই, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মনে হয় তারাই যেন আমার কর্তৃত্ব প্রয়োগের লক্ষ্যবস্তু; মনে হয় তারা বুঝি আমার বন্দুকের গুলি, যে বন্দুক নিক্ষিপ্ত হলে সকলেই “নিস্তারলাভ করবে”। মানুষ এমনই কল্পনা করে। মানুষকে আমি সর্বদাই সম্মান করেছি; কখনোই তাদের স্বৈরাচারীর মতো শোষণ করিনি বা ক্রীতদাস গণ্য করে কেনাবেচা করিনি। এর কারণ আমি তাদের পরিত্যাগ করতে পারি না, এবং তারাও আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে না। এইভাবে, আমাদের মধ্যে এক জীবন-মরণের বন্ধন গড়ে উঠেছে। মানবজাতিকে সবসময় আমি লালন করেছি। মানবজাতি কখনো আমায় লালন না করলেও, তারা সর্বদাই আমার উপর নির্ভর করেছে, সেকারণেই আমি তাদের উপর প্রচেষ্টাপ্রয়োগ অব্যাহত রাখি। আমার নিজস্ব ধনরত্নের মতোই আমি মানুষকে ভালোবাসি, কারণ তারাই ধরিত্রীবক্ষে আমার ব্যবস্থাপনার “মূলধন”; সুতরাং নিশ্চিতরূপেই আমি তাদের পরিহার করবো না। মানুষের প্রতি আমার সদিচ্ছার কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না। তারা কি আমার অঙ্গীকারে প্রকৃতই আস্থা রাখতে পারে? আমার নিমিত্ত কীভাবে তারা আমায় সন্তুষ্ট করতে পারে? এই কর্মভারই সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর ধার্যকৃত হয়েছে, তাদের জন্য আমি এই “বাড়ির কাজ” বরাদ্দ করেছি। আশা করি তা সম্পূর্ণ করতে তারা সকলেই কঠোর পরিশ্রম করবে।

এপ্রিল ২৩, ১৯৯২


অধ্যায় ৩৬

সমস্তকিছু আমার হস্তের দ্বারা আয়োজিত হয়। যদৃচ্ছ কর্ম সম্পাদনের স্পর্ধা কে করে? কেই-বা অনায়াসে তা পরিবর্তন করতে পারে? মানুষ বায়ুতে ইতস্তত ভাসমান, ধূলিকণার ন্যায় সঞ্চরণশীল, তাদের মুখমণ্ডল ধূলিধূসরিত, যা তাদের আপাদমস্তক বিতৃষ্ণাজনক করে তুলেছে। এক ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমি মেঘরাজির মধ্য থেকে লক্ষ্য করি: যে মানুষ একদা প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ছিল, সে এরকম হয়ে গিয়েছে কেন? এবং কেন-ই বা সে এবিষয়ে অনবহিত, এবং এর প্রতি অসংবেদনশীল? কেন সে “নিজেকে সংবরণ করে না” এবং নিজেকে আবিলতায় আচ্ছন্ন হতে দেয়? নিজের সম্বন্ধে তার প্রেম ও শ্রদ্ধা এমনই অপ্রতুল। আমার প্রশ্নকে মানুষ সর্বদাই কেন এড়িয়ে যায়? আমি কি সত্যিই তার প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক? প্রকৃতই কি আমি অত্যধিক কর্তৃত্বব্যঞ্জক ও যুক্তিবোধহীন? তাহলে সততই তারা কেন আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়? সর্বদাই কেন তারা আমায় ঘৃণা করে? আমি কি তাদের পথের প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছি? আমার শাস্তির মধ্যে মানুষ কখনো কিছু আবিষ্কার করেনি, কারণ নিজের কাঁধের জোয়ালটি দুই হাতে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত আর কিছুই সে করে না, দুই চক্ষু আমার উপর নিবদ্ধ রাখে, যেন-বা কোনো শত্রুকে নিরীক্ষণ করছে—এবং কেবল সেই মুহূর্তেই আমি অনুভব করি সে কতখানি কঙ্কালসার। এই কারণেই আমি বলি যে পরীক্ষার মাঝে কেউই কখনো অবিচল থাকেনি। মানুষের আত্মিক উচ্চতা কি ঠিক এমনই নয়? আমার কি তাকে তার “মাপজোক”-এর অঙ্কগুলি বলার প্রয়োজন রয়েছে? মানুষের “উচ্চতা” ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলা ক্ষুদ্র কোনো কীট অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, এবং তার “বক্ষদেশ”-এর প্রস্থ নেহাতই কোনো সর্পের সমান। এর মাধ্যমে মানুষকে আমি খর্ব করছি না—এগুলিই কি তার আত্মিক উচ্চতার যথাযথ পরিমাপ নয়? আমি কি মানুষের মর্যাদা লাঘব করেছি? মানুষ ক্রীড়ারত কোনো শিশুর ন্যায়। এমনকি কখনো কখনো সে জন্তুদের সাথেও খেলাধুলা করে, তবুও সে আনন্দিত রয়; এবং কোনো বেড়ালের মতো সে-ও এক চিন্তা-ভাবনামুক্ত জীবন যাপন করে। হয়তো আত্মার পরিচালনার কারণে, কিংবা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ভূমিকার দরুন, ধরাধামে মানুষের অমিতব্যয়ী জীবনশৈলীর ব্যাপারে আমি গভীরভাবে অবসন্ন বোধ করি। মানুষের জীবনের কারণে—যে জীবন কোনো পরজীবীর জীবনের অনুরূপ—“মানবজীবন” শব্দবন্ধটির বিষয়ে আমার “আগ্রহ” কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সেকারণেই মানবজীবনের প্রতি আমি কিয়ৎপরিমাণে “শ্রদ্ধাসম্পন্ন” হয়ে পড়েছি। কারণ মনে হয় একমাত্র মানুষই বুঝি এক অর্থপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম, যেখানে আমি সেই কাজে অসমর্থ। সুতরাং আমি শুধুই পিছু হঠে “পর্বত”-এ প্রত্যাবর্তন করতে পারি, কারণ মানুষের মাঝে দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ ও তা পর্যবেক্ষণ করতে আমি অক্ষম। অথচ মানুষ সেটাই করতে আমায় জরুরি ভিত্তিতে জবরদস্তি করে—আমার কোনো বিকল্প নেই! মানুষের বন্দোবস্ত মান্য করা, তার সাথে একত্রে অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করা, এবং তার পাশাপাশি মানবজীবনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ব্যতীত আমার গত্যন্তর নেই। স্বর্গে, একদা আমি সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করেছিলাম, এবং স্বর্গের নিচে, একদা সকল রাষ্ট্রে পর্যটনে গিয়েছিলাম। তবু কেউ কখনো আমায় খুঁজে পায়নি; তারা কেবল আমার চলাফেরার শব্দ শুনেছে। মানুষের নজরে, আমি কোনো চিহ্ন বা ছায়ামাত্র না রেখে যাওয়া-আসা করি। মনে হয় বুঝি তাদের অন্তরে আমি এক অদৃশ্য মূর্তিতে পরিণত হয়েছি, অথচ মানুষ তা বিশ্বাস করে না। এমন কি হতে পারে যে এসবকিছুই মানুষের নিজের মুখে কবুল করা সত্য ঘটনা নয়? এই পর্যায়ে এসে, কে-ই বা অস্বীকার করে যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত? সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের মুখোমুখি মানুষ কি এখনো তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে?

মানুষের মাঝে আমি এক “ব্যবসায়িক চুক্তি” সম্পাদন করছি, আমি তার যাবতীয় অশুদ্ধি ও অন্যায়পরায়ণতা অপনোদন করি, এবং এইভাবে তার “প্রক্রিয়াকরণ” ঘটাই যাতে সে আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবু এই পর্যায়ের কাজে মানুষের সহযোগিতা অপরিহার্য, কারণ সর্বদাই সে সদ্যধৃত মৎস্যের ন্যায় লম্ফঝম্প করছে। সেকারণেই, কোনো দুর্ঘটনা নিবারণার্থে, ধরা পড়া সমস্ত “মৎস্য”-কে আমি হত্যা করেছিলাম, তার পর থেকে মৎস্যগুলি আজ্ঞাকারী হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের সামান্যতম অনুযোগ ছিল না। যখন আমার মানুষের প্রয়োজন হয়, তখন সে সততই লুক্কায়িত। মনে হয় যেন-বা কখনোই সে আশ্চর্যজনক দৃশাবলী প্রত্যক্ষ করেনি, বুঝি বা গ্রামাঞ্চলে তার জন্ম হয়েছিল এবং নাগরিক বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত নয়। মানুষের যে অংশগুলিতে ঘাটতি সেখানে আমি প্রজ্ঞা যোগ করি, এবং তাকে আমার বিষয়ে অবহিত করি; যেহেতু মানুষ নিতান্তই দীনদরিদ্র, সেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমি মানুষের মাঝে এসে তাকে “ঐশ্বর্যের পথ” প্রদান করি, নিজ চক্ষুদ্বয় উন্মোচিত করতে তাকে বাধ্য করি। এর মাধ্যমে আমি কি তাকে উদ্ধার করছি না? তা কি মানুষের প্রতি আমার অনুকম্পা নয়? ভালোবাসা কি শর্তনিরপেক্ষভাবে সম্প্রদান? ঘৃণা কি তাহলে শাস্তি? মানুষকে আমি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি, কিন্তু সেগুলিকে সে নিছক বাক্যাবলী ও মতবাদসমূহ বলে গণ্য করে। মনে হয় আমার উচ্চারণসমূহ বুঝি ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রী, মানুষের হাতে যা অকাজের বস্তু হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা হয়। সেকারণেই, মানুষকে আমি যখন বলি যে এক প্রচণ্ড ঝটিকা পার্বত্য জনপদটি গ্রাস করতে আসছে, তখন কেউই একে কোনো গুরুত্ব দেয় না, তাদের মধ্যে কেবল স্বল্প কয়েকজন, সংশয়িত চিত্তে, নিজেদের ঘরবাড়ি স্থানান্তরিত করে। বাকিরা স্থান পরিবর্তন করে না, যেন-বা নির্লিপ্ত, যেন-বা আমি আকাশে উড্ডীন কোনো ভরত পক্ষী—আমার বক্তব্যের কোনোকিছুই তারা উপলব্ধি করে না। কেবল যখন পর্বতরাজি পতিত এবং ধরিত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, একমাত্র তখনই মানুষ আমার বাক্যনিচয়ের বিষয়ে চিন্তা করে, শুধু তখনই তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, কিন্তু সময় ইতিমধ্যেই উপনীত হয়েছে, ভয়ঙ্কর বন্যা তাদের গ্রাস করে, তাদের শবদেহগুলি জলতলে ভাসতে থাকে। জগতের দুর্দশা দেখে, মানুষের দুর্ভাগ্যের দরুন আমি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলি। মানুষের নিয়তির স্বার্থে প্রচুর সময় আমি ব্যয় করেছি, এবং এক বিপুল মূল্য আমি পরিশোধ করেছি। মানুষ মনে করে আমার বুঝি কোনো অশ্রুনালী নেই—কিন্তু আমি, অশ্রুনালী বিরহিত এই “কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তি”, মানুষের নিমিত্ত অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছি। মানুষ, অবশ্য, এর কিছুই জানে না, ধরাধামে সে কেবলই তার হাতের খেলনা নিয়ে ক্রীড়ারত থাকে, বুঝি-বা আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। সেকারণেই, আজকের পরিস্থিতিতে, মানুষ অসাড় ও স্থূলবুদ্ধিই রয়ে যায়; তারা এখনো ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে “হিমায়িত”, যেন-বা আজও তারা কোনো গুহামধ্যে শায়িত। মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করার পর, আমার হাতে একমাত্র বিকল্প থাকে প্রস্থান করা …

মানুষের দৃষ্টিতে, আমি মানুষের পক্ষে শুভপ্রদ অনেক কার্য করেছি, এবং সেকারণে তারা আমায় বর্তমান যুগের এক পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করে। তবুও তারা কখনো আমায় মনুষ্য-নিয়তির সার্বভৌম নিয়ন্ত্রক এবং সমস্তকিছুর সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করেনি। মনে হয় বুঝি তারা আমায় উপলব্ধি করে না। যদিও মানুষ একদা “উপলব্ধি দীর্ঘজীবী হোক” বলে আওয়াজ তুলেছিল, কিন্তু “উপলব্ধি” শব্দটি বিশ্লেষণ করার পিছনে কেউই অধিক সময় ব্যয় করেনি, যা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আমাকে ভালোবাসার কোনো বাসনা মানুষের নেই। আজকের দিনে, মানুষ কখনো আমায় মূল্যবান গণ্য করেনি, তাদের অন্তরে আমার কোনো স্থান নেই। আসন্ন দুঃখযন্ত্রণার দিনে তারা কি আমার প্রতি এক প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে? মানুষের ন্যায়পরায়ণতা নিরাকার, দর্শন ও স্পর্শের অতীত কোনো বস্তু হয়ে রয়ে গেছে। আমার যা কাঙ্ক্ষিত তা হল মানুষের হৃদয়, কারণ মানবশরীরে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অঙ্গ হল হৃদয়। আমার কৃতকর্মগুলি কি মানুষের হৃদয়ের দ্বারা পরিশোধযোগ্য নয়? মানুষ তাদের হৃদয় কেন আমায় প্রদান করে না? সততই কেন তারা তা আপন বক্ষে আঁকড়ে রাখে, ছেড়ে দিতে কেন অনিচ্ছুক? মানুষের হৃদয় কি তাদের আজীবনের শান্তি ও আনন্দ নিশ্চিত করতে পারে? মানুষের কাছে আমি দাবিসমূহ উত্তোলিত করলে সর্বদাই তারা কেন ভূমি থেকে একমুষ্টি ধূলি তুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মারে? তা কি মানুষের সুচতুর অভিসন্ধি? মনে হয় তারা বুঝি গন্তব্যহীন কোনো পথচারীকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে, তাকে নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করছে, যেখানে তারা নিষ্করুণ হয়ে ওঠে এবং তাকে হত্যা করে। আমার সাথেও মানুষ এমনই করতে চেয়েছে। যেন তারা কোনো জল্লাদ, যে নির্বিকারচিত্তে কাউকে হত্যা করবে, যেন-বা তারা শয়তানদের রাজা, নরহত্যা যার কাছে সহজাত প্রবৃত্তির সামিল। কিন্তু অধুনা মানুষ আমার সম্মুখে আসে, এখনো ওই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায়—তবু তাদের নিজস্ব পরিকল্পনাসমূহ আছে, এবং আমিও এর পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছি। যদিও মানুষ আমায় ভালোবাসে না, তবু কীভাবে আমি এই সময়ে আমার পাল্টা ব্যবস্থাসমূহ মানুষের কাছে প্রকাশ না করে পারি? মানুষকে সামলানোর ক্ষেত্রে আমার অপার ও অপরিমেয় দক্ষতা রয়েছে; তার প্রতিটি অংশ আমার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রিত ও অধিকৃত হয়। পরিশেষে, মানুষকে আমি তার ভালোবাসার বস্তুর থেকে বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করাবো, এবং আমার আয়োজনের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য করবো, এবং তখন মানুষের অনুযোগ করার মতো কী থাকবে? আমার যাবতীয় কৃতকর্ম কি মানুষের স্বার্থেই নয়? বিগত দিনে, আমার কার্যের পদক্ষেপগুলির বিষয়ে আমি মানুষকে কখনো অবহিত করিনি—কিন্তু আজ, সময়কাল যখন ভিন্নতর, যেহেতু আমার কার্যের বিষয়বস্তুও পৃথক, সেহেতু পূর্বাহ্নেই মানুষকে আমি স্বীয় কার্যের বিষয়ে অবগত করেছি, যাতে এর দরুন তারা অধঃপতিত না হয়। এ-ই কি আমার দ্বারা মানুষের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করা সেই টিকা নয়? যে কারণেই হোক, আমার বাক্যসমূহ মানুষ কখনো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেনি; যেন-বা তাদের উদরে ক্ষুধা রয়েছে এবং খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে তাদের কোনো বাছবিচার নেই, যার ফলে তাদের পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষ তাদের “স্বাস্থ্যবান শারীরিক সংগঠন”-কে মূলধন হিসাবে গ্রহণ করে এবং “চিকিৎসক”-এর সাবধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না। তাদের অসংবেদী মনোভাব লক্ষ্য করে, মানুষের সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করি। যেহেতু মানুষ অপরিণত, এবং এখনও মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, সেহেতু তাদের কোনো ভীতিবোধ নেই; তাদের অন্তরে “মানবজীবন” শব্দটির অস্তিত্ব নেই, এর বিষয়ে তাদের কোনো বিবেচনাই নেই, এবং আমার বাক্যসমূহ শ্রবণ করে তারা কেবলই ক্লান্ত বোধ করে, যেন-বা আমি কথাবার্তায় অসংলগ্ন কোনো বৃদ্ধা মহিলায় পরিণত হয়েছি। সংক্ষেপে, ঘটনা যা-ই হোক না কেন, আমি আশা পোষণ করি যে মানুষ আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ মানুষকে মৃত্যুভূমিতে প্রেরণের কোনো বাসনা আমার নেই। আমি আশা রাখি যে এই মুহূর্তে আমার যে মেজাজ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারবে, এবং ঠিক এই সময়টিতে যে দায়ভার আমি বহন করছি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

এপ্রিল ২৬, ১৯৯৯২


অধ্যায় ৩৭

যুগযুগান্ত ধরে আমি যে সকল কার্য সম্পাদন করেছি, তার প্রতিটি পর্যায়ের সাথে আমার উপযুক্ত কার্যপ্রণালী সংশ্লিষ্ট ছিল। এই কারণে, আমার প্রিয় মানুষজনকে বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর এবং আমার ব্যবহারের পক্ষে যথাযোগ্যতর করে তোলা গিয়েছে। কিন্তু, সেই একই কারণে, “দুর্ভাগ্যজনক বিষয়”-টি হল, আমার কার্যপ্রণালী যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের সংখ্যা তত কমে আসে, এবং এর ফলে তারা গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়। নিশ্চিতভাবেই, আজকের এই কার্যও কোনো ব্যতিক্রম নয়, এবং অধিকাংশ মানুষ আরেকবার ভাবনায় পড়ে গিয়েছে; সঠিক অর্থে, আমার পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে, এখনো কিছু মানুষকে সরে যেতে হবে। ব্যাপারটা এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: বিষয়টি হল এমনকিছু, কিছু যা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, কিন্তু আমার দ্বারা সম্পাদিত নয়। সৃষ্টির পর থেকে, আমার কার্যপদ্ধতির ফলস্বরূপ, বহু মানুষ অধঃপতিত হয়েছে, এবং বহু মানুষ তাদের পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু, মানুষ কী করে না-করে আমি তার পরোয়া করি না—তারা আমায় নির্মম বা অতি নিষ্ঠুর যা-ই মনে করুক না কেনো—তাদের উপলব্ধি সঠিক হোক বা না হোক, কোনো ব্যাখ্যাদানে আমি পরাঙ্মুখ। প্রথমে এই আলোচনার মুখ্য বিষয়টির উপর সহকারিতা করা যাক যাতে, প্রত্যেকেই একটা আনুপুঙ্খিক উপলব্ধি লাভ করতে পারে, যাতে তাদের কষ্টভোগের কারণ সম্পর্কে তাদের অনুপলব্ধির অপনোদন করা যায়। মানুষকে আমি মূকগণের ন্যায় নীরবে কষ্টভোগ করতে বাধ্য করবো না; বরং আমি সমস্তকিছু পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবো, যাতে তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে না পারে। একদিন, সকলকে দিয়ে আমি, তাদের শাস্তির মাঝেও, আন্তরিক প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করাবো। এই পদ্ধতি তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি? তা কি মানুষের চাহিদা পূরণ করে।

শাস্তির যুগের প্রস্তাবনায়, মানুষকে প্রথমে আমি এই “যুগ”-এর পশ্চাতে নিহিত সাধারণ অর্থটি জ্ঞাপন করবো যাতে তারা আমায় অসন্তুষ্ট না করে ফেলে। যেমন, আমি আমার কার্যের যে আয়োজন করবো, তা কারও দ্বারা পরিবর্তিত হবে না, এবং যে এর পরিবর্তন করবে, নিশ্চিতভাবেই তাকে আমি লঘুভাবে অব্যহতি দেবো না: তাকে আমি দোষী সাব্যস্ত করবো। বিষয়টি তোমাদের স্মরণে থাকবে তো? এই সবই হল “টিকাকরণ”। এই নতুন পদ্ধতিতে, সকল মানুষকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে, সর্বাগ্রে অর্জনীয় লক্ষ্য হল তাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে একটা উপলব্ধি লাভ। কিছুটা আত্মোপলব্ধি অর্জন করার পূর্বে কাউকেই গির্জার ভিতর লঘুচিত্তে কথা বলতে দেওয়া হবে না, এবং এই নিয়ম যে লঙ্ঘন করবে, তাকে আমি নিশ্চিতভাবে শাস্তি দেবো। আজ থেকে, সকল প্রেরিত-শিষ্যকে গির্জাগুলিতে তালিকাভুক্ত করা হবে, এবং তারা স্বেচ্ছায় যত্রতত্র চলাফেরা করতে পারবে না—এতে বিশেষ কিছু কাজের কাজ হবে না। তারা সকলেই তাদের কর্তব্য পালন করছিল বলে মনে হলেও, আসলে তারা আমায় প্রতারণা করছিল। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আজ সেসকল অতীত, এবং সেই বিষয়গুলি অবশ্যই আর কখনো উত্থাপিত হবে না। আজ থেকে, “প্রেরিত শিষ্য” পরিভাষাটি লোপ পাবে, এবং আর কখনো ব্যবহৃত হবে না, যাতে সকল মানুষ তাদের “পদ” থেকে নেমে এসে নিজেদের জানতে পারে। এই সিদ্ধান্ত, অবশ্যই, তাদের পরিত্রাণের স্বার্থে। একটা “পদ” কোনো রাজমুকুট নয়; তা নিছক এক সম্বোধানসূচক শব্দ মাত্র। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো তো? গির্জাগুলিকে যারা নেতৃত্ব দেয়, তারা এখনো নিজ নিজ গির্জায় গির্জার জীবনই যাপন করে, যদিও স্বভাবতই তা কোনো অবশ্যপালনীয় বিধি নয়। প্রয়োজন হলে, পূর্বতন প্রেরিত শিষ্যদের সাথে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে তারা গির্জাগুলি পরিদর্শন করতে পারে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, গির্জার সহকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে—যদি না বিষয়টি এমন হয় যে, তাদের কোনো সদস্যই প্রকৃত গির্জার জীবন যাপন করছে না। তা সত্ত্বেও, আমি জোর দিয়ে বলছি, আত্মদর্শনে, এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তোমরা সকলে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবে: এমনটাই আমার ইচ্ছা। মানুষ কতটা কথা বলে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমার সকল লোকজন যেন পরস্পরের সাথে একাত্মভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়, কারণ যথার্থ সাক্ষ্যদানের এ-ই হল একমাত্র পথ। অতীতে, সকল মানুষ বলেছিল যে, তারা নিজেদেরকে জানতে পারবে, তবু আমি অগণন বাক্য উচ্চারণ করেছি—আর তোমরা নিজেদের কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছো? যে যত উচ্চপদে আসীন, তার পক্ষে নিজের অহমবোধ সরিয়ে রাখা তত কঠিন, তার প্রত্যাশা তত বৃহৎ, এবং দণ্ডিত হলে সে তদধিক কষ্টভোগ করবে। এ-ই হল মানবজাতির প্রতি আমার পরিত্রাণ। বোঝা গেছে? বিষয়টিকে কেবল আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ কোরো না; করলে তা খুবই উপরিগত হয়ে যাবে, এবং কোনো মূল্য থাকবে না। তোমরা কি এর অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থসমূহ ধরতে পারছো? গির্জার সদস্যেরা যদি সত্যিই আত্মোপলব্ধিতে সক্ষম হয়, তাহলে প্রতিপন্ন হবে যে সেই ধরনের মানুষগুলি আমায় যথার্থই ভালোবাসে। অর্থাৎ, তোমরা যদি মানুষের সাথে একত্রে খাদ্যগ্রহণ না করো, তোমরা তাদের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করবে না। এই বিষয়টিকে তোমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করো? অন্তিমে, তাদের শাস্তির, সময় সকল মানুষকে আমি আত্মোপলব্ধি করাবো, এবং তা ঘটার সময় তাদের হাস্যগীতিমুখর রাখবো। আমায় তৃপ্ত করার মতো বিশ্বাস কি তোমাদের সত্যিই থাকবে? তাহলে, অনুশীলনের ক্ষেত্রে, তোমাদের কী করা উচিত? এখন থেকে, প্রত্যেক গির্জার কাজকর্ম ঐ গির্জার উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং প্রেরিত-শিষ্যেরা কেবল গির্জার জীবন যাপন করবে। একে “জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করা” বলে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করেছো?

মানুষের উপর শাস্তি আনুষ্ঠানিকভাবে নেমে আসার আগে, আমি মানুষের উপর প্রথমে “সম্ভাষণ জ্ঞাপনের কার্য” সম্পন্ন করবো, যাতে অন্তিমে, তারা সকলে আমায় পরিতুষ্ট করতে পারে। এমনকি যারা নিজেদের প্রত্যাহার করতে চলেছে, চলে যাওয়ার আগে তাদেরকেও কষ্টভোগ ও সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ করতে হবে, না হলে আমি তাদের সহজে নিস্তার দেবো না। এ হল মানুষের অপরাধের প্রতি আমার অসহিষ্ণু স্বভাব, এবং, একই সঙ্গে, তা আমি যা বলি তা সম্পন্ন করার স্বভাবকে প্রদর্শন করে। বস্তুত, আমি অবশ্যই আমার এই অঙ্গীকারকে পূরণ করবো যে, “আমি যা বলি ভেবেচিন্তে বলি, আমি যা বলি তা সম্পন্ন হবে, এবং আমি যা করি তা চিরকাল অটুট থাকবে।” বাক্যগুলি যখনই আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, তখনই আমার আত্মা তাঁর কার্য শুরু করেন। যে “খেলনাগুলি” তারা তাদের হাতে ধারণ করে রয়েছে, সজ্ঞানে সেগুলি নিয়ে ক্রীড়ারত হওয়ার স্পর্ধা কে দেখাবে? প্রত্যেককেই বিনয় ও আনুগত্যসহকারে আমার শাস্তি স্বীকার করে নিতে হবে। এর হাত থেকে কে-ই বা রেহাই পেতে পারে? আমার পন্থা ব্যাতীত অপর কোনো পথ থাকতে পারে কি? আজ আমি তোমাকে পৃথিবীর বুকে আসতে দিয়েছি, আর তুমি আহ্লাদ করছো; আগামীকাল তোমায় আমি স্বর্গে প্রবেশের অনুমোদন দেবো, আর তুমি সাধুবাদ দেবে। তার পরের দিন, তোমাকে আমি পাতালে প্রেরণ করবো, যেখানে তুমি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এসকলই কি আমার কার্যের জন্য আবশ্যক নয়? কে-ই বা আমার প্রয়োজনের স্বার্থে দুর্ভাগ্যযাপন ও আশীর্বাদলাভ করে না? তোমরা কি তার ব্যতিক্রম হতে পারো? পৃথিবীর বুকে আমার লোকজন হিসাবে, আমার চাহিদা ও ইচ্ছার খাতিরে তোমাদের কী করা উচিত? এমন কি হতে পারে যে, তুমি মুখে আমার পবিত্র নামের গুণগান করছো, কিন্তু অন্তরে আমায় ঘৃণা করছো? আমার জন্য কাজ করা ও আমার হৃদয়কে তুষ্ট করা, একই সাথে নিজেদেরকে উপলব্ধি করা ও অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা—এগুলো কোনো সহজ কাজ নয়, এবং এগুলো সম্পন্ন করার জন্য তোমাদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যখন আমি “মূল্য”-শব্দটি বলি, তখন আমি কী বোঝাতে চাইছি বলে তোমাদের মনে হয়? এ বিষয়ে এখন আমি আলোচনা করবো না, এবং মানুষকে আমি কোনো দ্ব্যর্থহীন জবাবও দেবো না। বরং, তাদের আমি বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মনে মনে ভেবে দেখার, এবং পরবর্তীকালে, তাদের কাজ ও আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিকভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেবো। তোমরা কি তা করতে সক্ষম?
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মানুষের অভিজ্ঞতায় আমার চিহ্নমাত্র কখনো ছিল না, কখনো আমার বাক্যের পথনির্দেশনা ছিল না। ফলস্বরূপ, মানুষকে সর্বদাই আমি তফাতে রেখেছিলাম এবং, পরবর্তীকালে, পরিত্যাগ করেছিলাম। মানুষের আনুগত্যহীনতাকে আমি ঘৃণা করি। কেন করি, তা জানি না; মনে হয় মানুষকে আমি যেন আদি থেকেই ঘৃণা করেছি, তা সত্ত্বেও তার প্রতি গভীর সমবেদনাও অনুভব করি। এইভাবে আমার প্রতি মানুষের সততই দ্বিবিধ মনোভাব ছিল—কারণ মানুষকে আমি ভালোবাসি, এবং মানুষকে আমি ঘৃণাও করি। মানুষের মধ্যে কে আমার ভালোবাসার প্রতি প্রকৃত মনোযোগী? কে-ই বা মনোযোগী আমার ঘৃণার বিষয়ে? আমার দৃষ্টিতে, মানুষ এক মৃত বস্তু, সকল কিছুর মাঝে এক মৃণ্ময় মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ। তার অবাধ্যতার দরুন মানুষ মাঝে মাঝে আমার ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়। যখন আমি মানুষের মাঝে বাস করি, তখন আমার আকস্মিক আবির্ভাবে তারা এক মৃদু হাসি হাসে, কারণ তারা সর্বদাই সচেতনভাবে আমার “সন্ধান করছে”, যেন-বা ধরিত্রীবক্ষে আমি মানুষের সাথে ক্রীড়ারত ছিলাম। কখনো আমায় তারা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে না, এবং আমার প্রতি তাদের মনোভাবের দরুন, মানবজাতির “কার্য একক” থেকে “অবসর” নেওয়া ভিন্ন আমার অন্য বিকল্প নেই। তা সত্ত্বেও, আমি নিবেদন করতে চাই যে, আমি “অবসর নিলে”-ও আমার “অবসরভাতা” এক পয়সাও কমানো যাবে না। মানবজাতির “কার্য এককে” আমার “বরিষ্ঠতা”-র কারণে, তাদের কাছে এখনো আমার যে পাওনা বকেয়া রয়েছে তার পরিশোধ আমি দাবি করে যাই। তারা আমায় পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু আমার কব্জা থেকে কীভাবে তারা মুক্তি পেতে পারে? একদা মানুষের উপর আমার আয়ত্তি আমি কিছু পরিমাণ শিথিল করেছিলাম, তাদের দৈহিক বাসনাদি অবাধে চরিতার্থ করার অনুমোদন দিয়েছিলাম—এবং এই কারণেই তারা এক নিয়ন্ত্রণহীন, লাগামছাড়া ধরনের আচরণ করার স্পর্ধা করেছিল, যার থেকে প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা আমায় ভালোবাসে না, কারণ তারা সকলেই দেহের মধ্যে জীবনযাপন করছে। এমন কি হতে পারে যে প্রকৃত প্রেম দেহের বিনিময়ে প্রদত্ত হয়? এমন কি হতে পারে যে মানুষের নিকট আমার যা কাঙ্ক্ষিত তা নিছক দৈহিক “ভালোবাসা”? তা-ই যদি সত্যি হতো, তাহলে মানুষের কী মূল্য থাকতো? সকল মানুষই নির্গুণ আবর্জনা! আমার সহিষ্ণুতার “বিশেষ ক্ষমতা” না থাকলে বহুপূর্বেই আমি মানবজাতিকে পরিত্যাগ করতাম—“উৎপীড়িত” হওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে থেকে কী লাভ? এখনো আমি সহ্য করি। মানুষের “কারবার”-এর তলদেশ অবধি আমি দেখে নিতে চাই। পৃথিবীতে আমার কার্য যখন সমাপন হবে, তখন সকলকিছুর “মালিক”-এর বিচার করতে আমি আকাশের ঊর্ধ্বদেশে আরোহন করবো; এটিই আমার প্রাথমিক কার্য, কারণ মানুষের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ইতিমধ্যেই এক নির্দিষ্ট মাত্রায় উপনীত হয়েছে। নিজের শত্রুকে কে-ই না ঘৃণা করে? কে-ই বা নিজের শত্রুকে সমূলে উৎপাটিত করবে না? স্বর্গলোকে, শয়তান আমার প্রতিপক্ষ; ধরিত্রীলোকে, মানুষ আমার শত্রু। স্বর্গ ও মর্ত্যের সম্মিলনের কারণে, তাদের সকলকেই আমি, নবম মাত্রার জ্ঞাতিত্ব পর্যন্ত, দোষী সাব্যস্ত করি, এবং তাদের একজনকেও মার্জনা করা হবে না। তাদের কে বলেছিল আমায় প্রতিরোধ করতে? কে বলেছিল আমায় অমান্য করতে? এমন কেন হয় যে, পুরাতন প্রকৃতির সাথে নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন ছেদনে মানুষ অপারগ? এমন কেন হয় যে তাদের দৈহিক বাসনা সর্বক্ষণ তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান? এই সমস্তকিছুই মানুষের সম্পর্কে আমার বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণ। বাস্তব সত্যের কাছে নতিস্বীকার না করার স্পর্ধা কে দেখায়? এমন কথা বলার দুঃসাহস কে করে যে, আমার বিচার আবেগরঞ্জিত? মানুষের থেকে আমি স্বতন্ত্র, এবং সেকারণেই আমি তাকে পরিত্যাগ করি, কারণ মোটেই আমি মনুষ্য প্রজাতির অন্তর্গত কেউ নই।

আমার সকল কার্যের এক ভিত্তি, এক বুনিয়াদ রয়েছে; মানুষ স্বমুখে যখন “প্রকৃত সত্যগুলি” আমার কাছে “প্রকাশিত করে”, তখন আমি প্রহরা দিয়ে তাকে “প্রাণদণ্ডের ময়দান”-এ নিয়ে যাই, কারণ মানবজাতির অপরাধ আমার শাস্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের পক্ষে পর্যাপ্ত। এবং সুতরাং আমি অন্ধবৎ শাস্তিবিধান করি না, বরং মানুষকে আমি তাদের অপরাধের প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্তি দিই। নচেৎ, নিজেদের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে, মানুষ কখনো আমার সম্মুখে অবনত হয়ে তাদের দোষ স্বীকার করতো না। শুধুমাত্র বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছে বলেই সকল মানুষ অনিচ্ছাসহকারে তাদের মস্তক অবনত করে—কিন্তু তাদের অন্তরে তারা অপ্রতীতই রয়ে যায়। মানুষকে পানের নিমিত্ত আমি “বেরিয়াম-মিশ্রিত আহার্য” প্রদান করেছি, এবং সেই কারণেই তাদের আভ্যন্তরীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি “ফ্লুয়োরোস্কোপ”-এর নিচে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষের উদর থেকে কলুষ ও অশুদ্ধি লুপ্ত করা হয়নি; সকল প্রকারের আবিল বস্তু তাদের শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং সেকারণেই তাদের শরীরে বিষের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। এরকম এই পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ বহু বৎসর যাবৎ বাস করেছে বলে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কাছে এখন আর তা বিস্ময়কর বোধ হয় না। ফলে, তাদের শরীরের মধ্যে জীবাণুগুলি পূর্ণবিকশিত হয়ে তাদের প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং প্রত্যেকেই সেগুলির আধিপত্যের অধীনে জীবনধারণ করে। সেকারণেই মানুষ সর্বত্র বন্য ঘোটকের ন্যায় ইতি-উতি ধাবিত হয়। তবু কখনো তারা তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে না; তাদের মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করতে তারা শুধু মাথা নাড়ে। সত্যটা হল মানুষ আমার বাক্যকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে না। আমার বাক্যকে তারা যদি এক উত্তম প্রতিবিধান হিসাবে গ্রহণ করতো, তাহলে তারা “চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসরণ করতো”, এবং এই প্রতিষেধককে তাদের অভ্যন্তরস্থ অসুস্থতার নিরাময় ঘটাতে দিতো। কিন্তু, আমার মনে হয়, তাদের যা আচরণ তাতে এই ইচ্ছার পূরণ ঘটবে না, এবং সেহেতু আমি শুধুমাত্র “পরিস্থিতির অনিবার্যতা স্বীকার করে” নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বাক্যোচ্চারণ অব্যাহত রাখতে পারি, সে তারা শুনুক বা না শুনুক: আমি কেবল আমার কর্তব্যসাধন করছি। মানুষ আমার আশীর্বাদ উপভোগে ইচ্ছুক নয়, পরিবর্তে নরকযন্ত্রণা ভোগেও প্রস্তুত—সুতরাং আমি বড়োজোর তাদের অনুরোধে সম্মতিজ্ঞাপন করতে পারি। কিন্তু, নরকে যাতে আমার সুনাম ও আমার আত্মাকে লজ্জিত হতে না হয়, তাই প্রথমে আমি তাদের অনুশাসন করবো, এবং তারপর তাদের ইচ্ছার কাছে “সমর্পণ” করবো, এমনভাবে করবো যাতে তারা “আনন্দে পরিপূর্ণ হয়”। মানুষকে আমি কখনো বা কোনো স্থানে, আমার কেতন উড়িয়ে, আমাকে লজ্জিত করার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নয়, সেই কারণেই বারংবার আমি তাদের অনুশাসন করি। আমার কঠোর উচ্চারণসমূহের সংদমন ব্যতীত, মানুষ কীভাবে অদ্যাবধি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইতে সক্ষম হতো? শুধুমাত্র আমার প্রস্থান-আশঙ্কাতেই কি মানুষ পাপকার্য থেকে নিবৃত্ত থাকে না? এমন কি সত্য নয় যে একমাত্র আমার শাস্তির ভয়েই তারা কোনো অনুযোগ করে না? এমন কেউ কি রয়েছে যার সংকল্পসমূহ শুধুমাত্র আমার পরিকল্পনার খাতিরে গৃহিত হয়? সকল মানুষ চিন্তা করে যে আমার প্রকৃতি হল এক দেবত্বের প্রকৃতি, যাতে “ধীশক্তি গুণ”-এর ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু কে উপলব্ধি করতে পারে যে আমার মানবতায় আমি সমস্তকিছুর মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম? মানুষ যেমন বলে থাকে, “একটি পেরেক পোঁতার জন্য অতিকায় হাতুড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন কী?” মানুষ আমায় “ভালোবাসে”, কিন্তু তা এই কারণে নয় যে আমার প্রতি তাদের এই প্রেম সহজাত, বরং এই কারণে যে তারা শাস্তিভয়ে ভীত। মানুষের মাঝে কে-ই বা আমার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে জন্ম নিয়েছিল? এমন কেউ কি আছে আমাকে যে আপন হৃদয়ের মতো করে বিবেচনা করে? এবং সেকারণেই মানবজগতের উদ্দেশ্যে এক আপ্তবাক্য সহকারে বিষয়টির সারসংক্ষেপ করি: মানুষের মাঝে এমন কেউই নেই যে আমায় ভালোবাসে।

শুধুমাত্র পৃথিবীর বুকে আমার কার্যের অবসান ঘটাতে চাই বলেই আমার কার্যের গতি আমি এমন ত্বরান্বিত করেছি, তা না হলে আমার দ্বারা মানুষ অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হতো, এত দূরে যে অকূল পাথারে আপতিত হতো। বস্তুত যথার্থ পরিস্থিতির বিষয়ে পূর্বাহ্নেই আমি তাদের অবগত করেছি বলেই তারা কিছুটা সতর্ক। অন্যথায়, এমন কি কেউ রয়েছে যে ঝঞ্ঝামুখর আবহাওয়ার উপক্রমে পাল উত্তোলন করবে? প্রত্যেকেই আগাম সতর্কতা গ্রহণের কাজে নিয়োজিত। মনে হয় বুঝি তাদের অন্তরে আমি এক দস্যুতে পরিণত হয়েছি। তারা ভয় পায় যে তাদের গৃহের সমস্তকিছু বুঝি আমি জবরদস্তি দখল করবো, এবং সে কারণেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে তাদের দুয়ারগুলি চেপে ধরে রাখে, সহসা আমি যদি বলপূর্বক প্রবেশ করি এই ভেবে মৃতবৎ আতঙ্কিত। তাদের ভীরু ইঁদুরের মতো আচরণ করতে দেখে, আমি নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হই। মানুষের কল্পনায়, মনে হয় বুঝি ধরাতল এক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে চলেছে, এবং সেকারণেই আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। একমাত্র এহেন সময়েই পৃথিবীর বুকে সর্বত্র আমি প্রেতাত্মাদের ঘুরে বেড়াতে দেখি। আমি না হেসে পারি না, এবং আমার হাস্যরোলের মাঝে মানুষ বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হয়। কেবল তখনই আমি বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করি, এবং সেকারণেই হাস্য সংবরণ করে আমি ধরাধামের ঘটনাপ্রবাহ অবলোকনে ক্ষান্তি দিই, পরিবর্তে পুনরায় আমার আদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে নিরত হই। মানুষকে আমি আর আমার গবেষণায় নমুনার ভূমিকা পালনকারী এক আদর্শ প্রতিমান বলে গণ্য করি না, কারণ তারা অবাঞ্ছিত জঞ্জালের অতিরিক্ত আর কিছু নয়। একবার আমি বাতিল করে দিলে, তাদের আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না—তারা অবাঞ্ছিত বস্তুর টুকরো। এই সন্ধিক্ষণে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে আমি আগুনে নিক্ষেপ করি। মানুষের মনে, আমার করুণা ও মায়ামমতা আমার বিচার, মহিমা, ও ক্রোধের মধ্যে আধৃত। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অনবহিত যে, দীর্ঘকাল যাবৎ আমি তাদের দুর্বলতাকে অগ্রাহ্য করেছি, এবং বহুপূর্বেই আমি আমার করুণা ও মায়ামমতা প্রত্যাহার করে নিয়েছি, এবং সেই কারণেই তারা আজকের পরিস্থিতিতে এসে উপনীত। আমায় জানতে কেউই সক্ষম নয়, এবং আমার বাক্য অনুধাবনে বা আমার মুখাবয়ব দর্শনে, অথবা আমার ইচ্ছা উপলব্ধিতেও, তারা অসমর্থ। মানুষ নিজেকে কি আজ এমনতরো অবস্থাতেই নিপাতিত দেখে না? তাহলে কীভাবে বলা যায় যে আমার করুণা ও মায়ামমতা রয়েছে? মানুষের দুর্বলতাকে আমি বিবেচনার মধ্যে আনি না, এবং তাদের অপ্রতুলতার “তত্ত্বাবধান”-ও আমি করি না। এখনো কি তা আমার করুণা ও মায়ামমতা হতে পারে? কিংবা এখনো কি তা আমার মানবপ্রেম হতে পারে? সকল মানুষ মনে করে যে আমি “শূন্যগর্ভ কুশলবাক্য” উচ্চারণ করছি, এবং সেকারণেই তারা আমার উক্তিগুলি বিশ্বাস করে না। কিন্তু এমনটা কি কেউ জানে: “এ এক অন্য যুগ হওয়ায়, বর্তমান সময়কালে আমার করুণা ও মায়ামমতার কোনো অস্তিত্ব নেই; তা সত্ত্বেও, চিরদিনই আমি এমন এক ঈশ্বর যিনি তাঁর প্রতিশ্রুত কার্য সম্পন্ন করেন”? মানবজাতির মাঝে অধিষ্ঠান করাকালীন মানুষ আমায় মনে-মনে সর্বোচ্চ জ্ঞান করে, এবং সেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে আমি আমার প্রজ্ঞার অন্তর্দেশ থেকে বাক্যোচ্চারণ করতে পছন্দ করি। এর ফলে আমার বাক্যকে সর্বদাই তারা কিঞ্চিৎ সংশয়ের সহিত গ্রহণ করে। কিন্তু এমন কি কেউ রয়েছে, যে আমার বক্তব্যের নেপথ্যে নিহিত নিয়মনীতিগুলি, কিংবা আমার বাক্যের উৎসসমূহ, উপলব্ধি করতে পারে? এমন কি কেউ রয়েছে, যে আমি বস্তুত কী সম্পন্ন করতে চাই তা অনুধাবনে সক্ষম? কিংবা, কেই-বা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের অনুপুঙ্খগুলি মর্মভেদ করতে পারে? কে আমার বিশ্বাসভাজন হতে সক্ষম? সকল বস্তুর মাঝে, আমি সঠিক কী সম্পন্ন করছি, তা আমি ব্যতিরেকে অপর কে-ই বা জানতে পারে? এবং কে-ই বা সক্ষম আমার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যটিকে জানতে?

এপ্রিল ৩০, ১৯৯২


অধ্যায় ৩৯

প্রতিদিন আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর উঠে আসি, আমার হাতে সৃষ্ট সকলকিছুকে পর্যবেক্ষণ করি। স্বর্গসমূহের ঊর্ধ্বে আমার বিশ্রামস্থল, এবং নিম্নে আমার বিচরণভূমি। যাকিছু আছে তার সকলকিছুকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি, সমুদয় বস্তুর মধ্যে যাবতীয়কিছুকে আমি আদেশ করি, যাকিছু রয়েছে সেসকলকে আমি প্রাকৃতিক গতিপথ অনুসরণ করতে ও প্রকৃতির নির্দেশের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য করি। যারা আনুগত্যহীন তাদের আমি ঘৃণা করি বলে, এবং যারা আমার বিরোধিতা করে ও তাদের নিজস্ব শ্রেণীবিভাগে আপতিত হয় না তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করি বলে, প্রতিরোধ ছাড়াই, সকলকিছুকে আমার বন্দোবস্তের কাছে সমর্পণ করাবো, ব্রহ্মাণ্ডের উপর ও অভ্যন্তরের যাবতীয়কিছুকে সুশৃঙ্খল করবো। এখনো স্বেচ্ছাচারীভাবে আমায় প্রতিরোধ করার স্পর্ধা কে করবে? আমার হস্তকৃত বিন্যাসকে অমান্য করার স্পর্ধা কে দেখাবে? আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পিছনে মানুষের কোনো “স্বার্থ” কীভাবে থাকতে পারে? মানুষকে আমি তাদের “পিতৃপুরুষদের” সামনে আনীত করাবো, তাদের পিতৃপুরুষকে দিয়ে তাদেরকে চালিত করে তাদের পরিবারের কাছে ফেরত পাঠাবো, এবং তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমার পাশে প্রত্যাবর্তন করার অনুমোদন দেওয়া হবে না। এমনই আমার পরিকল্পনা। আজ, আমার আত্মা পৃথিবীব্যাপী বিচরণ করে, সকল প্রকারের মানুষের জন্য ক্রমাঙ্ক ধার্য করেন, প্রত্যেক ধরনের মানুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন মান-সূচক সংখ্যা আরোপ করেন, যাতে তাদের পূর্বপুরুষরা সাফল্যের সঙ্গে তাদেরকে পথ দেখিয়ে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং আমায় আর তাদের বিষয়ে অবিরাম “উদ্বিগ্ন হওয়া”-র প্রয়োজন না থাকে, যে কাজটা খুবই বিরক্তিকর; এইভাবে, একই সঙ্গে আমি শ্রম বিভাজন করে দিই, এবং প্রচেষ্টা বণ্টন করে দিই। এ হল আমার পরিকল্পনার অংশ, এবং কোনো মানুষের দ্বারা তা বিঘ্নিত হতে পারে না। সকল বস্তুর পরিচালনার উদেশ্যে, যা কিছু আছে তাদের মধ্য থেকে আমি উপযুক্ত প্রতিনিধি বেছে নেবো, এবং আমার সম্মুখে সকলকিছুর সুশৃঙ্খল সমর্পণ ঘটাবো। প্রায়শই আমি স্বর্গসমূহের ঊর্ধ্বদেশে ইতস্তত পরিভ্রমণ করি, এবং প্রায়শই তাদের নিম্নদেশে পদচারণা করি। যে সুবিশাল ভুবনে মানুষ যায় আর আসে তাকে দেখে, পৃথিবীর বুকে ঠাসবোঝাই হয়ে থাকা মানবজাতিকে পর্যবেক্ষণ করে, এবং এই গ্রহে বাসরত পশুপাখিদের দেখে, আমার হৃদয়ে আমি আবেগাপ্লুত না হয়ে পারি না। সৃষ্টিলগ্নে আমি সকলকিছু নির্মাণ করেছিলাম বলে, এবং সেই সকল বস্তু সামগ্রিকভাবে আমার আয়োজনসমূহের অধীনে স্ব-স্ব স্থানে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে বলে, ঊর্ধ্ব থেকে আমি হেসে উঠি, এবং স্বর্গের নিম্নস্থ সকল বস্তু যখন আমার সেই হাস্যরোল শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ তারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, কারণ সেই মুহূর্তে আমার কর্মোদ্যোগ সম্পূর্ণ হয়। মানুষের অভ্যন্তরে আমি স্বর্গীয় প্রজ্ঞা সন্নিবিষ্ট করে, তাদেরকে দিয়ে সকল বস্তুর মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করাই, কারণ মানুষ আমার প্রতিনিধি হবে বলেই আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আমাকে অমান্য না করে বরং তাদের অন্তরের গভীরে আমার বন্দনা করবে বলেই। এবং কে এই সহজ বাক্যগুলি অর্জন করতে সক্ষম? মানুষ সর্বদা কেন তাদের হৃদয়কে আত্মমগ্ন রাখে? তাদের হৃদয় কি আমার নিমিত্ত নয়? এমন নয় যে মানুষের কাছে শর্তহীনভাবে আমি কিছু চাইছি, বরং মানুষ নিয়ত আমারই অধিকারভুক্ত ছিল। যা আমারই অধিকারভুক্ত, তা আমি কীভাবে সহসা অন্যকে দিয়ে দিতে পারি? যে “পরিধেয়” আমি প্রস্তুত করেছি, কীভাবে তা অন্যকে পরিধান করতে দিতে পারি? মানুষের দৃষ্টিতে মনে হবে, যেন আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছি, কোনো মানসিক রোগে ভুগছি, এবং মানবিক রীতিনীতির কিছুই বুঝি না; যেন আমি কোনো জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আর তাই, মানুষ সবসময় আমাকে একজন সাদাসিধা স্থূলবুদ্ধি মানুষ হিসাবে গণ্য করে, কিন্তু আমায় কখনো তারা প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে না। মানুষ যা কিছু করে সবই সুচিন্ততভাবে আমাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই করে বলে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দিই। আমার সকল সৃজিত বস্তুর মধ্যে, একমাত্র মনুষ্যজাতি সতত আমায় প্রবঞ্চিত করার কৌশলসমূহ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করে চলেছে, এবং কেবলমাত্র এই কারণেই আমি বলি যে, মানুষ সমস্তকিছুর “শাসনকর্তা”।

আজ, পরিমার্জিত হয়ে ওঠার জন্য সকল মানুষকে আমি “বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে” নিক্ষেপ করি। মানুষ যখন আগুনে দগ্ধ হয়, ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আমি তাদের ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করি, এবং, বহ্নিশিখার দহন-তাড়নায় মানুষ প্রকৃত সত্য নিবেদন করে। আমার কার্য সম্পাদনের এটি অন্যতম উপায়। এরকম না হলে, মানুষ নিজেদের “বিনয়ী” হিসেবে দাবি করতো, এবং কেউই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য সবার আগে মুখ খুলতে চাইতো না, বরং সকলেই কেবল পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতো। সম্যকভাবে এটিই আমার প্রজ্ঞার স্ফটিকীকরণ, কারণ আজকের বিষয়গুলি বহুযুগ আগেই আমি পূর্ববিহিত করেছিলাম। তাই, মানুষ তাদের অজ্ঞাতসারেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে, যেন তাদের কোনো রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করা হয়েছে, যেন তারা অসাড় হয়ে পড়েছে। অগ্নিশিখার সেই প্রচণ্ড হামলা কেউ এড়াতে পারে না, তারা পরস্পরকে “আক্রমণ” করে, তারা “আহ্লাদে ছোটাছুটি করে”, তখনো, সেই অগ্নিকুণ্ডেও, তারা তাদের নিজেদের অদৃষ্ট বিষয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তীব্র ভয় পায় যে তাদের বুঝি পুড়িয়ে মারা হবে। যখন সেই আগুনে আমি ইন্ধন প্রয়োগ করি, তৎক্ষণাৎ তা লেলিহান হয়ে আকাশের দিকে ধাবিত হয়, এবং সেই শিখা প্রায়শই আমার পরিচ্ছদকে লেহন করে, যেন সেগুলিকে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। মানুষ চক্ষু বিস্ফারিত করে আমায় অবলোকন করে। তৎক্ষণাৎ, সেই বহ্নিশিখা অনুসরণ করে আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি, এবং, সেই মুহূর্তে, সেই শিখা প্রলম্বিত হয়ে ওঠে, এবং মানুষ আর্তরব করে ওঠে। প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মাঝে আমি বিচরণ করি। শিখাগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু আমার ক্ষতি করার কোনো অভিপ্রায় তাদের নেই, এবং আমি পুনরায় আমার অঙ্গের পরিচ্ছদগুলি শিখাসমূহের করপুটে অর্পণ করি—তবু তারা আমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। কেবল তখনই মানুষ শিখার আলোকে আমার প্রকৃত মুখমণ্ডল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত দেখতে পায়। যেহেতু তারা অগ্নিকুণ্ডের নিদাঘের মধ্যে রয়েছে, তাই আমার মুখমণ্ডলের কারণে চতুর্দিকে পলায়ন করে, এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড “ফুটতে” শুরু করে। শিখার মধ্যে যারা রয়েছে, তারা সকলে মনুষ্যপুত্রকে দর্শন করে, যিনি প্রোজ্জ্বল বহ্নির দ্বারা পরিমার্জিত। যদিও তাঁর দেহে পরিহিত পোশাকাদি সাধারণ, তবু তা সর্বাধিক সৌন্দর্যময়; যদিও তাঁর চরণের পাদুকা বিশেষত্বহীন, তবু তা বিলক্ষণ ঈর্ষার উদ্রেক করে; তাঁর মুখমণ্ডল থেকে এক অগ্নিকল্প দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, তাঁর চক্ষু ঝলমল করে, এবং মনে হয় তাঁর চোখের জ্যোতির কারণেই মানুষ তাঁর প্রকৃত মুখাবয়ব সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। মানুষ শ্রদ্ধায় অভিভূত, এবং তারা তাঁর দেহোপরি শ্বেতবর্ণের পোশাক দেখতে পায়, এবং দেখে যে, তাঁর পশমের ন্যায় শুভ্র কেশদাম তাঁর স্কন্ধের অবধি প্রলম্বিত। লক্ষণীয়ভাবে, তাঁর বক্ষকে বেষ্টন করে এক স্বর্ণবলয় চোখধাঁধানো আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, আর তাঁর পায়ের পাদুকা এমনকি আরো মনোহর। এবং মনুষ্যপুত্র দ্বারা পরিহিত পাদুকাদ্বয় অগ্নিমধ্যে স্থিত বলে, মানুষ তাদের বিস্ময়কর জ্ঞান করে। কেবলমাত্র যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হতে হতেই মানুষ মনুষ্যপুত্রের মুখশ্রী অবলোকন করে। যদিও তারা বহ্নির পরিমার্জনের মধ্যে রয়েছে, তবু মনুষ্যপুত্রের মুখনিঃসৃত কোনো বাক্য তারা উপলব্ধি করে না, এবং সেহেতু, সেই ক্ষণে, মনুষ্যপুত্রের মধুর কণ্ঠস্বর তারা আর শ্রবণ করে না, বরং দেখতে পায় তাঁর মুখের অভ্যন্তরে রক্ষিত ক্ষুরধার এক তরবারি, এবং তিনি আর কোনো বাক্যোচ্চারণ করেন না, কেবল তাঁর তরবারি মানুষকে আহত করে। অগ্নিশিখায় অবরুদ্ধ হয়ে, মানুষ যন্ত্রণা সহ্য করে। তাদের কৌতূহলের কারণে, তারা তখনো মনুষ্যপুত্রের অনন্যসাধারণ অবয়বের দিকে চেয়ে থাকে, এবং কেবল সেই মুহূর্তেই, তারা আবিষ্কার করে যে, তাঁর হস্তধৃত সপ্ততারকা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যেহেতু মনুষ্যপুত্র রয়েছেন অগ্নিকুণ্ডের ভিতর, পৃথিবীবক্ষে নয়, সেগুলি তাঁর হাতের সাতটি তারা নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ সেগুলি এক রূপক মাত্র। সেই মুহূর্তে, সেগুলি আর উল্লেখিত হয় না, বরং মনুষ্যপুত্রের বিভিন্ন অঙ্গে আবণ্টিত হয়। মানুষের স্মৃতিতে, সপ্ততারকার উপস্থিতি অস্বস্তি বয়ে আনে। আজ, মানুষের কাছে বিষয়গুলিকে আমি আর দুরূহ করে তুলি না, মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে সপ্ততারকাকে আমি নিয়ে নিই, মনুষ্যপুত্রের সকল অংশকে এক সামগ্রিকতায় একত্রিত করি। কেবল সেই মুহূর্তেই, মানুষ আমার সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করে। মানুষ আমার আত্মাকে আর আমার দেহ থেকে বিযুক্ত করবে না, কারণ পৃথিবী থেকে আমি ঊর্ধ্বলোকে আরোহন করেছি। মানুষ আমার প্রকৃত মুখাবয়ব অবলোকন করেছে, তারা আমায় আর ভেঙে খণ্ডিত করে না, এবং আমি আর মানুষের কুৎসারটনা সহ্য করবো না। যেহেতু আমি মানুষের পাশাপাশি হেঁটে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি, সেহেতু, তারা এখনও আমার উপর ভরসা করে, তাদের চেতনায় তারা আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। এইভাবে, যাকিছু বিশুদ্ধ সোনা, প্রোজ্জ্বলিত বহ্নির মধ্যে ক্রমশ তা আমার সম্মুখে স্তূপীকৃত হয়, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রত্যেকে প্রকার অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত হয়। প্রত্যেক প্রকারের “ধাতু”-কে আমি বর্গ অনুসারে পৃথক করি, আর তাদের সকলকে নিজেদের পরিবারের কাছে ফেরত পাঠাই, এবং কেবল তখনই সকল বস্তু পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে শুরু করে …

মানুষ এত কলুষিত বলেই দগ্ধীভূত হওয়ার জন্য আমি তাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। কিন্তু বহ্নিশিখার দ্বারা তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, বরং পরিমার্জিত হয়, যাতে তাদের বিষয়ে আমি আনন্দিত হতে পারি—কারণ আমি এমনকিছু চাই যা বিশুদ্ধ সোনায় নির্মিত, যার মধ্যে খাদ নেই, যা মলিন বা দুষিত বস্তু নয়। মানুষ আমার মর্জি বোঝে না, তাই, “অস্ত্রোপচারের টেবিল”-এ আরোহনের পূর্বে, তারা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যেন, তাদের কাটাছেঁড়া করার পর, আমি তক্ষুনি সেখানেই, অস্ত্রোপচার টেবিলে শায়িত অবস্থাতেই, তাদের হত্যা করতে চলেছি। আমি মানুষের মেজাজ বুঝি, আর তাই আমাকে মানবজাতিরই এক সদস্য বলে মনে হয়। মানুষের “দুর্ভাগ্যের” প্রতি আমার প্রভূত সমবেদনা রয়েছে, এবং মানুষ কেন “অসুস্থ হয়ে পড়েছে” তা আমার জানা নেই। মানুষ যদি নীরোগ হতো, কোনো বিকলঙ্গতা না থাকতো, তাহলে মূল্য পরিশোধ করার, এবং আস্ত্রোপচার টেবিলের উপর সময় অতিবাহিত করার, কী দরকার পড়তো? কিন্তু বাস্তব ঘটনাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—মানুষকে কে বলেছিল “খাদ্য সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি”-র প্রতি কোনো মনোযোগ না দিতে? স্বাস্থ্যবান হওয়ার ব্যাপারে কোনো মনোযোগ না দিতে মানুষকে কে বলেছিল? আজ, আমার অন্য কী উপায় আছে? মানুষের প্রতি আমার সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য, তার সাথে একত্রে আমি “অস্ত্রোপচার কক্ষে” প্রবেশ করি—এবং আমায় কে-ই বা বলেছিল মানুষকে ভালোবাসতে? তাই, আমি নিজে “শল্যচিকিৎসকের ছুরি” তুলে নিই, এবং রোগের পরবর্তী কোনো পরিণাম নিবারণের উদ্দেশ্যে মানুষের উপর “অস্ত্রোপচার” করতে শুরু করি। মানুষের প্রতি আমার আনুগত্যের কারণে, মানুষ আমার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাতে, ব্যথার মাঝে অশ্রু বিসর্জন করে। মানুষ ভাবে যে, আমি ন্যায়পরায়ণতাকে মূল্য দিই, ভাবে যে, আমার “মিত্রগণ” সমস্যায় পড়লে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো, এবং, আমার সদাশয়তার হেতু, মানুষ আরো বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, এবং বলে যে, রোগনিরাময় হয়ে গেলে তারা আমায় “উপহার” প্রেরণ করবে—কিন্তু অভিপ্রায়ের এমনতর অভিব্যক্তির প্রতি আমি কোনো কর্ণপাত করি না, পরিবর্তে মানুষের উপর অস্ত্রোপচার করার দিকে মনোনিবেশ করি। মানুষের শারীরিক দৌর্বল্যের কারণে, ছুরির প্রভাবে, সে সজোরে চোখ বন্ধ করে অস্ত্রোপচারের টেবিলে সন্ত্রস্ত ভাবে শুয়ে থাকে—তবু আমি তাকিয়েও দেখি না, আমি শুধু আমার উপস্থিত কাজ করে যাই। অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ হলে, মানুষ “বাঘের চোয়াল” থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যায়, এবং পরিপোষক খাদ্য দিয়ে আমি তাদের পুষ্টিবিধান করি, এবং, তারা তা না জানলেও, তাদের শরীরে পুষ্টিদায়ক উপাদান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তারপর আমি তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি, এবং তারা তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ফেলার পরেই শুধু সুস্পষ্টভাবে আমার প্রকৃত মুখাবয়ব দর্শন করে, ফলে তারা আমায় আরো বেশি করে ভালোবাসে, তারা আমাকে তাদের পিতা হিসাবে গ্রহণ করে—এবং এ-ই কি স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে সংযোগ নয়?

মে ৪, ১৯৯২


অধ্যায় ৪০

আমার প্রতিটি চালচলন মানুষকে আবিষ্ট করে, যেন-বা আমি আকাশকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে চলেছি, এবং আমার কাজকর্ম দেখে তারা সর্বদাই হতভম্ব, যেন আমার ক্রিয়াকলাপ তাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তাই, তাদের সকল কর্মে তারা আমাকে দেখে পথনির্দেশ লাভ করে, গভীর শঙ্কায় থাকে যে তারা বুঝি স্বর্গকে ক্ষুব্ধ করে “নশ্বরদের জগতে” নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য কোনোকিছু খুঁজে বের করতে, বা তাদের অপারগতাগুলিকে আমার কার্যের লক্ষ্যবস্তু করতে আমি প্রয়াসী নই। এক্ষণে, তারা অতি আনন্দিত, আমায় ভরসা করছে। মানুষকে যখন আমি প্রদান করি, মানুষ তখন আমায় নিজেদের প্রাণসম ভালোবাসে, কিন্তু যখন তাদের কাছে কিছু চাই, তখন তারা আমায় এড়িয়ে যায়। এমন কেন হয়? মানবজগতের “ন্যায্যতা ও যুক্তিযুক্ততা”-কে কি তারা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না? কেন আমি বারংবার মানুষের কাছে এবম্প্রকার দাবি রাখি? সত্যিই কি আমার কিছুই নেই? মানুষ আমার প্রতি ভিক্ষুকের মতো আচরণ করে। আমি যখন তাদের কাছে কিছু চাই, তখন আমার “উপভোগের” নিমিত্ত তারা নিজেদের “উচ্ছিষ্টগুলি” আমার সম্মুখে তুলে ধরে, এবং একথাও বলে যে তারা নাকি আমার বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। আমি তাদের কুৎসিত মুখাবয়ব ও অদ্ভুত অবস্থার দিকে চেয়ে দেখি, এবং আরেকবার আমি মানুষকে ত্যাগ করে প্রস্থান করি। এমৎ পরিস্থিতিতে, মানুষ বোধক্ষমতা বিবর্জিতই রয়ে যায়, এবং যাকিছু থেকে তাদের আমি বঞ্চিত রেখেছিলাম পুনরায় সেগুলি গ্রহণ করে আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে। মানুষের স্বার্থে আমি প্রভূত সময় ব্যয় করেছি এবং এক বিরাট মূল্য পরিশোধ করেছি—কিন্তু এক্ষণে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, মানুষের বিবেকবোধ নিজের আদি কার্যটি সম্পাদন করতেও নিরন্তর অসমর্থ রয়ে যায়। ফলস্বরূপ, এই “নাছোড় সংশয়টি” আমি “রহস্যময় শব্দাবলী”-র তালিকাভুক্ত করি, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা “তথ্যসূত্রের” ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ এগুলিই হল মানুষের “কঠোর পরিশ্রম”-সঞ্জাত “বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফল”; আমি কীভাবে তা অবিবেচকের মতো মুছে ফেলতে পারতাম? তা কি মানুষের শুভ অভিপ্রায়কে “নাকচ করা” হতো ন? যতোই হোক, আমারও এক বিবেক রয়েছে, সেকারণেই মানুষের সাথে আমি শঠ ও চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকর্মে নিরত হই না—আমার কার্যকলাপ কি এমনই নয়? এটিই কি মনুষ্য-কথিত “ন্যায্যতা ও যুক্তিযুক্ততা” নয়? অদ্যাবধি মানুষের মাঝে অবিরাম কার্যসাধন করেছি। বর্তমানের ন্যায় সময়কালের আবির্ভাবের পরেও, মানুষ এখনো আমায় জানে না, আমার প্রতি এখনো তারা অপরিচিতের মতন আচরণ করে, এবং, এমনকি, আমি তাদের এক “অন্ধগলি”-তে এনে হাজির করেছি বলে, আমার প্রতি আরো ঘৃণাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এই সময়ে, তাদের হৃদয়ের প্রেম বহুপূর্বেই চিহ্নমাত্র না রেখে অন্তর্হিত হয়েছে। আমি দম্ভ করছি না, মানুষকে তো কোনোক্রমেই ছোটো করছি না। মানুষকে আমি অনন্তকালব্যাপী ভালোবাসতে পারি, অনন্তকালব্যাপী ঘৃণাও করতে পারি, এবং কখনো এর পরিবর্তন ঘটবে না, কারণ আমার অধ্যবসায় রয়েছে। কিন্তু মানুষ এই অধ্যবসায়ের অধিকারী নয়, আমার প্রতি তার মনোভাব সদাই পরিবর্তনশীল, যখন আমি ওষ্ঠ উন্মোচিত করে বাক্যোচ্চারণ করি কেবল তখনই আমার প্রতি সে যৎসামান্য মনোযোগ প্রদান করে, এবং যখন আমি ওষ্ঠ রুদ্ধ করে বাক্যোচ্চারণ স্থগিত করি, তখন অচিরেই সে বৃহৎ বিশ্বের তরঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হয়। তাই, বিষয়টি আমি আরেকটি প্রবচনের আকারে সংক্ষিপ্ত করি: মানুষের অধ্যবসায়ের অভাব রয়েছে, সুতরাং তারা আমার অন্তরকে তৃপ্ত করতে অক্ষম।

মানুষ যখন স্বপ্নমগ্ন, তখন মানুষের মাঝে আমার হস্তধৃত “মৃত্যুর ঘ্রাণ” আকীর্ণ করতে করতে আমি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহব্যাপী ভ্রমণ করি। সমুদয় মানুষ তৎক্ষণাৎ প্রাণশক্তিকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করে মনুষ্যজীবনের পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করে। মানবজাতির মাঝে আর কোনো জীবন্ত বস্তু দেখা যায় না, শবদেহগুলি সর্বত্র বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে, প্রাণময় বস্তুগুলি অবিলম্বে চিহ্নমাত্র না রেখে অদৃশ্য হয়, এবং শবদেহের শ্বাসরোধী গন্ধে চরাচর পরিব্যাপ্ত হয়। তৎক্ষণাৎ আপন মুখমণ্ডল আবৃত করে আমি মানুষকে ছেড়ে প্রস্থান করি, কারণ আমি কার্যের পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা করছি, যারা বেঁচে উঠেছে তাদের জীবনযাপনের এক ক্ষেত্র প্রদান করছি, এবং সকল মানুষকে এক আদর্শ ভূমিতে এনে বসবাস করাচ্ছি। মানুষের তরে আমার সৃজিত এই ভূমি আশীর্বাদধন্য—এ এক দুঃখ-দীর্ঘশ্বাস বিরহিত ভূমি। উপত্যকার ঝর্নাধারা-নিঃসৃত জল তলদেশ পর্যন্ত স্ফটিকস্বচ্ছ, নিরবধি তা প্রবাহিত হয়, এবং কখনো বিশুষ্ক হয় না; ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ সমন্বয়সহকারে বসবাস করে, পাখিরা গান গায়, এবং মৃদুমন্দ বাতাস ও কবোষ্ণ রৌদ্রের মাঝে স্বর্গ ও মর্ত্যলোক উভয়েই শান্তিপূর্ণ। আজ, এখানে, সকল মানুষের শবদেহ ইতস্তত শায়িত রয়েছে। মানুষের অজান্তেই, আমি স্বীয় হস্তধৃত মহামারী ব্যাধি বিমুক্ত করি, এবং মানবদেহগুলিতে পচন ধরে, আপাদমস্তক কোথাও মাংসের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, এবং মানুষের থেকে আমি বহুদূরে চলে যাই। কখনো আর আমি মানুষের সাথে সম্মিলিত হবো না, কদাপি পুনর্বার মানুষের মাঝে আসবো না, কারণ আমার সমগ্র ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, এবং মানবজাতিকে আমি পুনর্বার সৃষ্টি করবো না, মানুষের প্রতি আর ভ্রূক্ষেপমাত্র করবো না। আমার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি পাঠ করার পর, সকল মানুষ আশাভরসা হারিয়ে ফেলে, কারণ তারা মরণে ইচ্ছুক নয়—কিন্তু “বেঁচে ওঠা”-র স্বার্থে কে-ই বা “মৃত্যুবরণ” করে না। আমি যখন মানুষকে বলি যে তাদের বাঁচিয়ে তোলার জাদু আমার অনায়ত্ত, তখন বেদনার্ত হয়ে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে; বস্তুত, আমি সৃষ্টিকর্তা হলেও, আমার শুধু মানুষের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা রয়েছে, এবং তাদের বাঁচিয়ে তোলার সামর্থ্য আমার নেই। এই হেতু, মানুষের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করি। এই কারণেই, মানুষকে আমি অগ্রিম জানিয়েছিলাম যে “তার কাছে আমি এক অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী”—তথাপি সে ভেবেছিল আমি বুঝি বিনয়প্রকাশ করছি। বর্তমানে, বাস্তব সত্যের অভ্যাগমের সাথে, এখনো আমি সেই একই উক্তি করি। তাদের পূর্বধারণা অনুসারে, মানুষ বিশ্বাস করে যে, আমার বাক্যোচ্চারণের নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে, এবং সেকারণেই তাদের উদ্দেশ্যে আমার উচ্চারিত বাক্যকে আঁকড়ে ধরেও তারা অন্যকিছু প্রত্যাশা করে। এগুলি কি মানুষের ভ্রমাত্মক প্রণোদনা নয়? এই পরিস্থিতিতেই আমি “সাহসিকতার সঙ্গে” বলার স্পর্ধা করি যে মানুষ প্রকৃত অর্থে আমায় ভালোবাসে না। স্বীয় বিবেককে উপেক্ষা করে আমি বাস্তব সত্যকে বিকৃত করবো না, কারণ মানুষকে আমি তাদের আদর্শ ভূমিতে নিয়ে যাবো না; অন্তিমে, আমার কার্য সমাপ্ত হলে, তাদের চালিত করবো মৃত্যুলোকের দিশায়। সেকারণেই মানুষের আমার বিষয়ে অনুযোগ না করাই বিধেয়। এ কি আমার প্রতি মানুষের “ভালোবাসা”-র ফলশ্রুতি নয়? এ কি এই কারণে নয় যে, তাদের আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র? মানুষ আশীর্বাদের অন্বেষণে আগ্রহী না হলে এই “দুর্ভাগ্য” কীভাবে আসতো? আমার প্রতি মানুষের “আনুগত্য”-র কারণে, বহু বছর ধরে তারা আমার অনুসরণ করেছে বলে, কখনো কোনো অনুদান না রাখলেও কঠোর পরিশ্রম করেছে বলে, “গোপন কক্ষে” যা ঘটে চলেছে তার সামান্য একটুখানি আমি তাদের কাছে প্রকাশ করি: যেহেতু বর্তমানে, আমার কার্য এখনো এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে উপনীত হয়নি এবং মানুষ এখনো অগ্নিময় গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়নি, সেহেতু তাদের প্রতি আমার উপদেশ হল যে, তারা যেন যথাশীঘ্র সম্ভব পলায়ন করে—যারা রয়ে যাবে তাদের দুর্ভাগ্য ভোগের সম্ভাবনা অধিক, এবং তারপরেও অন্তিমে তারা মৃত্যু এড়াতে সক্ষম হবে না। তাদের জন্য আমি “প্রাচুর্যের দ্বার” উন্মুক্ত করে দিই; যারা প্রস্থানে ইচ্ছুক তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা শুরু করা বিধেয়—শাস্তির অভ্যাগম অবধি অপেক্ষা করলে অতিশয় বিলম্ব ঘটে যাবে। এই বাক্যসমূহ উপহাস নয়—এগুলি বাস্তব সত্য। আমার বাক্যসমূহ নির্মল বিবেক-সহকারে মানুষের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, এবং এখন বিদায় না নিলে, কখন নেবে? মানুষ কি যথার্থই আমার বাক্যে ভরসা রাখতে সক্ষম?

মানুষের নিয়তির বিষয়টি নিয়ে কখনো আমি খুব বেশি চিন্তা করিনি; আমি শুধুই আমার ইচ্ছা অনুসারে চলি, মানুষের কারণে সীমাবদ্ধ হই না। তাদের ভীতির দরুন স্বীয় হস্ত কীভাবে আমি প্রত্যাহার করে নিতে পারি? আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় মানুষের অভিজ্ঞতার জন্য কখনো আমি কোনো অতিরিক্ত আয়োজন করিনি। আমি শুধু আমার আদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করি। অতীতে মানুষ আমার উদ্দেশ্যে নিজেদের “নিবেদন করেছে” এবং তাদের প্রতি আমি এক নাতিশীতোষ্ণ মনোভাব অবলম্বন করেছিলাম। আজ আমার নিমিত্ত তারা নিজেদের “বিসর্জন দিয়েছে”, এবং এখনো তাদের প্রতি আমি নাতিশীতোষ্ণই রয়ে যাই। আমার জন্য মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করে বলে আমি আত্মপ্রসন্ন নই, অথবা অপরিসীম আনন্দে আত্মহারাও নই, বরং স্বীয় পরিকল্পনা অনুসারে তাদের বধ্যভূমিতে প্রেরণ করে চলি। স্বীকারোক্তিকালে তাদের মনোভঙ্গির প্রতি আমি ভ্রূক্ষেপমাত্র করি না—মনুষ্যহৃদয় আমার হিমশীতল অন্তরকে কীভাবে স্পর্শ করতে পারে? আমি কি মানবজাতির মাঝে এক আবেগতাড়িত জীব? মানুষকে বহুবার স্মরণ করিয়েছি যে আমি আবেগরহিত, কিন্তু তারা শুধু মুচকি হাসে, ভাবে আমি বুঝি নিছকই ভদ্রতা করছি। আমি বলেছি যে “মানবজাতির জীবনদর্শনের বিষয়ে আমি অনবহিত”, কিন্তু মানুষ কখনও তেমনটি মনে করেনি, এবং বলেছে যে, আমার কথনের পদ্ধতি নানাবিধ। মানুষের এই পূর্বধারণার সীমাবদ্ধতার কারণে, মানুষের সাথে কোন স্বরভঙ্গিমায়, এবং কোন উপায়ে, বাক্যালাপ করতে হবে তা আমার জানা নেই—এবং সেকারণেই, উপায়ান্তর না দেখে, আমি কেবলমাত্র কোনও রাখঢাক না করেই বাক্যোচ্চারণ করতে পারি। আর কী-ই বা আমার করণীয় আছে? মানুষের কথা বলার নানাবিধ উপায় রয়েছে—তারা বলে “আবেগের উপর নির্ভর না করে আমাদের ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করা উচিত”, বহু বছরব্যাপী তারা এই ধরনের জিগির তুলে এসেছে, কিন্তু নিজেদের কথা অনুযায়ী কার্য করতে তারা অসমর্থ, তাদের উক্তিসমূহ শূন্যগর্ভ—সেকারণেই আমি বলি যে “তাদের উক্তি ও অর্জন যুগপৎ সংঘটিত” করার সামর্থ্য মানুষের নেই। স্বীয় অন্তরে মানুষ বিশ্বাস করে যে, এহেন আচরণই হল আমার সমকক্ষ হওয়া—কিন্তু তাদের অনুকরণে আমার কোনোই আগ্রহ নেই, এ বিষয়ে আমি বীতশ্রদ্ধ ও শ্রান্ত। তাদের যিনি খাদ্য যোগান তাঁর প্রতি মানুষ সর্বদাই কেন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে? মানুষকে কি আমি নিতান্তই স্বল্প পরিমাণ প্রদান করেছি? আমার আড়ালে মানুষ সততই কেন সঙ্গোপনে শয়তানের আরাধনা করে? মনে হয় বুঝি তারা আমার অধীনে কর্মরত এবং আমার প্রদত্ত মাসমাহিনা তাদের জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, সেকারণেই তাদের বেতন দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে তারা নির্ধারিত কার্যকালের বাহিরে আরেকটি কাজের খোঁজ করে—কারণ মানুষের খরচখরচা অত্যধিক, এবং বোধ হয় চালিয়ে নেওয়ার কৌশল তাদের অজানা। বস্তুত তা-ই যদি হতো, তবে তাদের আমি আমার “কারখানা” ত্যাগ করার নির্দেশ দিতাম। বহুপূর্বেই আমি মানুষকে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, আমার হয়ে কাজ করার সাথে বিশেষ সুযোগসুবিধা পাওয়ার কোনো সংযোগ নেই: ব্যতিক্রমহীনভাবে, মানুষের সাথে আমি এক “কঠোর পরিশ্রমে অধিক প্রাপ্তি, কম পরিশ্রমে স্বল্প প্রাপ্তি, পরিশ্রম বিনা শূন্য প্রাপ্তি”-র নীতি অবলম্বন করে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত আচরণ করি। বাক্যোচ্চারণকালে আমি কিছু গোপন করি না; আমার “কারখানার নিয়মকানুন”-কে কেউ কঠোর বলে মনে করলে অবিলম্বে তার প্রস্থান করা উচিত, তার শহর ত্যাগের “ভাড়া” আমি পরিশোধ করবো। এধরনের লোকগুলির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আমি “ক্ষমাপ্রবণ”, আমি তাদের থেকে যেতে বাধ্য করিনা। এত অসংখ্য মানুষের মাঝে, আমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একজন “শ্রমিক”-ও কি আমি খুঁজে পেতে পারি না? আমায় তুচ্ছ জ্ঞান করা মানুষের বিধেয় নয়! এখনো মানুষ যদি আমায় অমান্য করে অন্যত্র “কর্মনিযুক্তি”-র অন্বেষণ করতে চায়, তাহলে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করবো না—এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাবো, আমার গত্যন্তর নেই! এটি কি আমার অত্যধিক সংখ্যক “নিয়মাবলী ও প্রবিধান”-এর দরুন নয়?

মে ৮, ১৯৯২
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একদা মানুষের মাঝে আমি এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা খেয়াল করেনি, তাই স্বীয় বাক্যের ব্যবহারের মাধ্যমে আমাকে তা তাদের কাছে ধাপে ধাপে প্রকাশ করতে হয়েছিল। তথাপি মানুষ আমার বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, এবং আমার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের বিষয়ে অনবহিতই রয়ে গিয়েছিল। এবং সেকারণেই, তাদের ঘাটতি ও অক্ষমতার দরুন, আমার ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করতে মানুষ অনেককিছু করেছিল, এবং যাবতীয় প্রকারের কলুষিত আত্মাদের প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিল, যার ফলে মানবজাতি তাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে দূষিত না হওয়া পর্যন্ত এই কলুষিত আত্মাদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল। কেবল তখনই আমি মানুষের অভিপ্রায় ও লক্ষ্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রণিধান করেছিলাম। মেঘরাজির মধ্য থেকে আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম: মানুষ সততই কেন নিজেদের নিমিত্ত কর্মসাধন করে? আমার শাস্তিসমূহ কি তাদের নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে নয়? আমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইতিবাচক মনোভঙ্গিতে আঘাত হানছি? মানুষের ভাষা মনোরম ও মার্জিত, অথচ তার কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। মানুষের কাছে আমার দাবিগুলি সর্বদাই নিষ্ফল হয় কেন? এমন কি হতে পারে যে এক সারমেয়কে আমি বৃক্ষারোহণের নির্দেশ দিচ্ছি? আমি কি ক্ষুদ্র বিষয়কে অযথা বৃহৎ করে তুলছি? আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা গতিপথ জুড়ে, আমি বহু বিচিত্র “পরীক্ষামূলক ভূখণ্ড” কর্তন করেছি; কিন্তু, হীনাবস্থা ও বহু বৎসরব্যাপী সূর্যালোকের ঘাটতির দরুন, ভূপ্রকৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে জমিতে “ভাঙন” ধরেছে। এবং সেকারণেই, আমার স্মরণকালে, এজাতীয় অসংখ্য তালুক আমি পরিত্যাগ করেছি। এমনকি এখনো, ভূখণ্ডের ব্যাপক অংশ জুড়ে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একদিন এই ভূখণ্ড সত্যিই যদি প্রকৃতিগতভাবে রূপান্তরিত হয়, তাহলে আঙুলের একটি টোকায় একে আমি পরিহার করবো—বর্তমান পর্যায়ে সম্যক অর্থে এই-ই কি আমার কার্য নয়? কিন্তু মানবজাতি এবিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহিত নয়; তারা কেবলমাত্র আমার “পথনির্দেশনা”-র অধীনে “শাস্তিপ্রাপ্ত” হয়। তাতে কী লাভ? আমি কি এমন এক ঈশ্বর হতে পারি যিনি মানুষকে শাস্তিদানের বিশেষ উদ্দেশ্যেই সমাগত? ঊর্ধ্বস্থ স্বর্গে একদা আমি পরিকল্পনা করেছিলাম যে, মানুষের মাঝে আগমনের পর তাদের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে উঠবো, যাতে যাদের আমি ভালোবাসি তারা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, আজ এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর, মানুষ যে শুধু আমার সঙ্গে সংযোগবিচ্ছিন্ন তা-ই নয়, পরিবর্তে বরং আমার শাস্তির দরুন সে-ই আমায় দূরে রাখে। তার এড়িয়ে চলার কারণে আমি অশ্রুবর্ষণ করি না। এই ব্যাপারে কী-ই বা করা যায়? মানুষেরা সকলেই মনোরঞ্জনকারী কলাকার মাত্র, যে সুর বাজানো হয় তাতেই তারা কণ্ঠারোপ করে। এক আত্মপ্রত্যয়ী সামর্থ্যের সাথে মানুষকে আমি আমার কব্জা গলে “নিষ্ক্রান্ত” হতে দিই, এবং ততোধিক আত্মপ্রত্যয়ী সামর্থ্যের সঙ্গে তাদের আমি “স্থানান্তর” থেকে আমার “কারখানা”-য় পুনরানীত করি। এই সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে, সম্ভাব্য কোন অসন্তোষ মানুষ পোষণ করতে পারে? এবং মানুষ আমার কী-ই বা করতে পারে? মানুষ কি প্রাচীরগাত্রে গজিয়ে ওঠা তৃণমাত্র নয়? তৎসত্ত্বেও, এই ত্রুটির দরুন মানুষের কোনো অনিষ্টসাধন করি না, বরং তাদেরকে আমার পুষ্টিউপাদানসমূহ প্রদান করি। মানুষ দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও পুষ্টিউপাদানে অপ্রতুল; তারা ঠিক এমনই। উষ্ণ আলিঙ্গনের দ্বারা আমি মানুষের শীতল হৃদয়ের রূপান্তরণ ঘটাই: আমি বিনা আর কেই-বা এমনতরো কর্মসাধনে সক্ষম? মানুষের মাঝে এহেন কার্য আমি গ্রহণ করেছি কেন? মানুষ কি যথার্থই আমার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারে?

আমার মনোনীত সকল মানুষের মাঝে আমি এক “কারবার”-এ লিপ্ত হয়েছি, সেকারণেই আমার গৃহে এক বিরামহীন প্রবাহে মানুষের যাওয়া-আসা অনবরত লেগেই আছে। আমার বাসস্থানে তারা নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতায় নিরত হয়, যেন-বা আমার সাথে তারা ব্যবসায়ের বিষয়ে আলোচনা করছিল, যার ফলে আমার কার্য ভীষণ ব্যস্ততাপূর্ণ হয়ে ওঠে, মাঝেমাঝে এতটাই যে তাদের কলহসমূহে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগও আমার থাকে না। মানুষকে আমি নির্বন্ধ করি যাতে তারা আমার কর্মভার আরো বাড়িয়ে না তোলে; প্রতিনিয়ত আমার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তারা বরং নিজেদের গতিপথ নিজেরাই নির্ধারণ করুক। চিরটাকাল তারা আমার গৃহের শিশুসন্তান হয়ে থেকে যেতে পারে না; তাতে কোন উপকার সাধিত হবে? আমি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করি; “পাড়ার জলখাবারের দোকান”, অথবা অন্য মামুলি কোনো “নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিপণি” চালাই না। সমুদয় মানুষ আমার মানসিক গঠন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, যেন-বা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সঙ্গে মস্করা করছে, যেন-বা তারা সকলেই সেইসব দুষ্টু শিশু কিছুতেই যাদের খেলাধুলা করে আশ মেটে না, কখনোই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে না, ফলে তাদের অনেকেই আমার অর্পিত “ঘরের কাজ” সমাপন করে উঠতে অকৃতকার্য হয়। এধরনের মানুষেরা তাদের “শিক্ষক”-এর কাছে মুখ দেখানোর ধৃষ্টতা রাখে কী করে? কখনোই তাদের যা করণীয় কাজে মনোনিবেশ করে না কেন? মানুষের হৃদয় কেমন প্রকারের বস্তু? অদ্যাবধি আমার কাছে তা অস্পষ্টই রয়ে গেলো। মানুষের হৃদয় কেন অনবরতই পরিবর্তিত হয়? এ যেন জুন মাসের কোনো দিবসের মতো: এক্ষুনি রৌদ্রে ঝলসে দিচ্ছে, পরক্ষণেই মেঘের ঘনঘটা, আবার কিছুপরেই গর্জে উঠছে তীব্র বাতাস। তাহলে মানুষ কেন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে অক্ষম? হয়তো আমার উক্তিগুলি এক অতিরঞ্জন। এমনকি বর্ষাকালে সঙ্গে একখানা ছাতা রাখতেও মানুষ জানেনা, এবং তাদের এই অজ্ঞানতার কারণেই আকস্মিক বর্ষনে তারা অগণনবার আপাদমস্তক সিক্ত হয়েছে, যেন-বা আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের উত্যক্ত করছিলাম এবং সর্বদাই তারা স্বর্গ-প্রেরিত বৃষ্টির দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছিল। কিংবা, হয়তো আমি অতীব “নিষ্ঠুর”, মানুষকে বিক্ষিপ্তচিত্ত, এবং ফলস্বরূপ সর্বদাই আত্মবিস্মৃত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, করে তুলি। কোনো মানুষ কখনও প্রকৃত অর্থে আমার কার্যের লক্ষ্য বা তাৎপর্য উপলব্ধি করেনি। সেকারণেই, তারা সকলেই নিজেদের বিঘ্নিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত করার এই কার্যে নিরত রয়েছে। সত্যই কি আমি মানুষকে শাস্তিদানে অভিলাষী? মানুষ কেন নিজেদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে? নিয়তই কেন তারা ফাঁদের মধ্যে পা বাড়িয়ে দেয়? আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে, পরিবর্তে কেন তারা কাজ হাসিল করার নিজস্ব পন্থার সন্ধান করে? এমন কি হতে পারে যে যাকিছু মানুষকে আমি প্রদান করি তা পর্যাপ্ত নয়?

সকল মানুষের মাঝে আমি আমার “প্রথম কার্য” প্রকাশিত করেছিলাম, এবং আমার প্রকাশনা মানুষের মাঝে অতীব মুগ্ধতাবোধ সৃষ্টি করে বলে, তারা সকলেই তা বিশদে ও সযত্নে অধ্যয়ন করে, এবং এই অনন্যচিত্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা প্রভূত লাভবান হয়েছে। আমার এই লেখ্যকার্যকে মনে হয় বুঝি কোনো চমকপ্রদ, অতিশয় জটিল উপন্যাস; মনে হয় বুঝি এক প্রণয়মূলক গদ্যকাব্য; মনে হয় যেন কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমের বিষয়ে এক পর্যালোচনা; মনে হয় অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার এক সংকলন। আমার লেখ্যকার্য এতো সমৃদ্ধ হওয়ার দরুন এ বিষয়ে নানাবিধ অভিমত রয়েছে, এবং কেউই আমার এই কার্যের সারসংক্ষেপকারী কোনো প্রস্তাবনা প্রদানে সমর্থ হয়নি। মানুষ “অসামান্য” জ্ঞান ও প্রতিভার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু আমার এই কার্য ওই সমস্ত সক্ষম ও প্রতিভাধর মানুষকে হতবুদ্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট। যেক্ষণে তারা বলছে, “রক্ত বইতে পারে, অশ্রু ঝরতে পারে, তবু কারো মাথানত করা উচিত নয়”, তখন আমার লেখ্যকার্যের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ প্রকাশার্থে ইতিমধ্যে তারা অজ্ঞানেই নিজেদের মস্তক অবনত করে ফেলেছে। স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা থেকে মানুষ আমার লেখ্যকার্যকে সারসংক্ষেপে অন্তরীক্ষচ্যুত এক স্বর্গীয় গ্রন্থ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। তথাপি মানুষকে আমি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হতে বারণ করি। আমার মতে, আমার বক্তব্যসকল অতি সাধারণ; তবু, আমি আশা রাখি যে আমার কার্যমধ্যে ধৃত ‘জীবনের বিশ্বকোষ’-এ জীবনযাত্রার রীতি সম্পর্কিত কিছু বিষয় খুঁজে পেতে মানুষ সক্ষম হবে; ‘মানুষের গন্তব্য’ অংশে তারা জীবনের অর্থের সন্ধান করতে পারে; ‘স্বর্গের গুপ্তকথা’-য় আমার ইচ্ছার অন্বেষণ করতে পারে; এবং ‘মানবজাতির পথ’ অংশে তারা জীবনশৈলীর সন্ধান করতে পারে। এভাবেই কি বিষয়সকল উত্তমতর হয়ে উঠবে না? মানুষকে আমি বাধ্য করি না; কেউ যদি আমার লেখ্যকার্যের বিষয়ে “অনাগ্রহী” হয়, তাহলে আমি তাকে “পরিষেবা মাশুল” সমেত আমার গ্রন্থের মূল্য “প্রত্যর্পণ” করবো। কারো উপর আমি বলপ্রয়োগ করি না। গ্রন্থটির লেখক হিসাবে আমার একমাত্র প্রত্যাশা হল আমার রচনাটি পাঠকদের ভালো লাগবে, কিন্তু মানুষের পছন্দবোধ সততই আলাদা। তাই মানুষকে আমি গুরুত্বসহকারে প্রবর্তনা দিই যাতে নিছক মুখরক্ষার খাতিরে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে কোনো আপোস না করে। তা যদি করে, আমাহেন সদয়চিত্ত একজন কীভাবে এই নিদারুণ অপমান সহ্য করবে? তোমরা যদি আমার রচনার গুণগ্রাহী পাঠক হও, তাহলে আমি আশা রাখি যে তোমাদের মূল্যবান পরামর্শগুলি তোমরা আমায় অবগত করবে, যাতে আরো কার্যকরভাবে আমি স্বীয় লিখনকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এবং এইভাবে মানুষের প্রমাদগুলির সহায়তায় আমার রচনার বিষয়বস্তুর উন্নতিসাধন করতে পারি। এতে লেখক ও পাঠক উভয়েই উপকৃত হবে, তাই না? আমার এরকম বলা সঠিক কিনা আমার জানা নেই, এবং সম্ভবত এভাবে আমি আমার রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন করতে পারি, কিংবা হয়তো আমাদের মধ্যের বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি। মোটের উপর, আমি আশা রাখি যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে সকল মানুষ আমার কার্যে সহযোগিতা করবে, যাতে আমার বাক্য প্রতিটি পরিবার ও গৃহে সঞ্চারিত হতে পারে, এবং যাতে ধরাধামের সকল মানুষ আমার বাক্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। এই-ই আমার লক্ষ্য। আমার আশা, আমার বাক্যাবলীর ‘জীবন বিষয়ক অধ্যায়’-টি পাঠ করার মাধ্যমে, সকলেই কিছু অর্জন করতে পারবে, তা জীবন বিষয়ক সাধারণ নীতিসমূহই হোক, কি মনুষ্যজগতের উপর আপতিত ভ্রান্তিসমূহের সম্বন্ধে জ্ঞান, কিংবা মানুষের কাছে আমার যা চাহিদা, অথবা আজকের রাজ্যের লোকজনের “গুহ্য রহস্যসমূহ”। তবে, তাদের আমি ‘আজকের মানুষদের অপযশ’ বিষয়ক আলোচনাটি এক নজর দেখার পরামর্শ দিই; সকলের ক্ষেত্রেই তা হিতকর হবে। ‘সাম্প্রতিক গোপন বিষয়সমূহ’ থেকেও প্রায়শই পাঠ করলে ক্ষতি কিছু নেই, মানুষের জীবনের পক্ষে বরং তা আরো বেশি উপকারী হবে। এছাড়া, মাঝেমাঝেই ‘সাম্প্রতিক উদ্দীপনাসৃষ্টিকারী প্রসঙ্গ’-এর বিভাগটি পাঠ কোরো—মানুষের জীবনের পক্ষে তা কি আরো কল্যাণকর হবে না? আমার পরামর্শ মেনে কোনো উপকার মেলে কিনা পরখ করতে ক্ষতি কিছু নেই, তারপর সেগুলি পাঠের পর তোমরা কেমন বোধ করো তা জানিও, যাতে আমি সঠিক ঔষধটি বিধান করতে আরো কার্যকরভাবে সক্ষম হই, এবং পরিশেষে, মানুষের সকল ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারি। আমার এই প্রস্তাবগুলির বিষয়ে তোমাদের মতামত কী তা আমার জানা নেই, তবে আমার আশা যে এগুলিকে তোমরা তোমাদের তথ্যসূত্রের উপকরণ হিসাবে গণ্য করবে। বিষয়টি কেমন হবে?

মে ১২, ১৯৯২


অধ্যায় ৪২

নবকার্যের সূচনামাত্র, সকল মানুষ এক নতুন প্রবেশ লাভ করে, এবং আমার হাতে হাত রেখে তারা সম্মুখবর্তী হয়। আমরা একত্রে রাজ্যের সুমহান রাস্তা ধরে চলি, এবং মানুষ ও আমার মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক অন্তরঙ্গতা বিরাজ করে। আমার অনুভূতি ও মানুষের প্রতি আমার মনোভাব প্রদর্শনের নিমিত্ত সততই মানুষের উদ্দেশ্যে আমি বাক্যোচ্চারণ করেছি। অবশ্য, এই বাক্যসমূহের কতিপয় মানুষকে আহত করতে পারে, পক্ষান্তরে অপরকিছু তাদের পক্ষে অতিশয় সহায়তাকারীও হতে পারে, এবং সেকারণেই মানুষকে আমি আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসকল আরো ঘনঘন শ্রবণ করার পরামর্শ দিই। আমার উচ্চারণসমূহ সবিশেষ মার্জিত না-ও হতে পারে, কিন্তু এই সমুদয় বাক্যই আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হয়। মানবজাতি আমার সুহৃদ বলে, মানুষের মাঝে স্বীয় কার্য আমি অব্যাহত রেখেছি, এবং মানুষও আমার সঙ্গে সহযোগিতার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আমার কার্যে বিঘ্ন ঘটাতে গভীর শঙ্কাবোধ করে। এক্ষণে, আমার হৃদয় বিপুল আনন্দে পরিপূর্ণ, কারণ মানুষের একটি অংশকে আমি অর্জন করেছি, এবং সেকারণেই আমার “উদ্যোগ” আর মন্দা-আক্রান্ত নয়; তা আর অন্তঃসারশূন্য বাক্য-নির্মিত নয়, এবং আমার “বিশেষ পণ্যের বাজার” আর মন্থর গতিতে কার্যরত নয়। যতোই হোক, মানুষ বিচক্ষণ—আমার সুনাম ও গরিমার স্বার্থে তারা সকলেই “আত্মোৎসর্গ করতে” ইচ্ছুক, এবং কেবল এভাবেই আমার “বিশেষ পণ্যের বিপণি” কিছু নতুন “পণ্যসামগ্রী” লাভ করে, এবং সেকারণেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক “খরিদ্দার” আমার “পণ্যসামগ্রী” ক্রয়ার্থে সমাগত হয়। শুধুমাত্র এই মুহূর্তের পরবর্তীকাল থেকেই আমি গৌরব অর্জন করি; কেবল তখনই আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহ আর অন্তঃসারশূন্য থাকে না। আমি বিজয়লাভ করেছি এবং জয়যুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছি, এবং সকল মানুষ আমায় উদযাপন করে। সেক্ষণে অতিকায় লাল ড্রাগনও “উদযাপন” করতে, আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনার্থে এসে উপস্থিত হয়, সেই গুণমুগ্ধতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত সে আমার পদতলে আত্মসমর্পণ করে, এবং এই ঘটনাকে আমি গৌরব হিসাবে বিবেচনা করি। সৃষ্টিকাল থেকে আজ অবধি, বহু বিজয়দৃপ্ত সংগ্রামে আমি লড়াই করেছি, এবং বহু শ্লাঘনীয় কর্ম সম্পন্ন করেছি। একদা বহু মানুষ আমার গুণকীর্তন করেছিল, আমার বন্দনা করেছিল, এবং আমার উদ্দেশ্যে নৃত্যরত হয়েছিল। এগুলি রোমাঞ্চকর ও অবিস্মরণীয় দৃশ্যপট হলেও, আমি কখনো আমার হাস্য প্রদর্শন করিনি, কারণ তখনো আমি মানুষকে জয় করিনি, এবং নিছক সৃষ্টির অনুরূপ কার্যের অংশবিশেষই সম্পন্ন করছিলাম। কিন্তু উপস্থিত সময় অতীতের মতো নয়। সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আজ আমি হাস্যময়, মানুষকে আমি জয় করেছি, এবং আমার আরাধনায় সকল মানুষ মাথা অবনত করে। আজকের মানুষ অতীতের লোকজন নয়। আমার কার্য কীভাবে অধুনা ব্যতীত অন্যকিছুর খাতিরে হতে পারতো? কীভাবে তা আমার মহিমা ব্যতীত অন্যকিছুর নিমিত্ত হতে পারতো? এক উজ্জ্বলতর আগামীর স্বার্থে, মানুষের ভিতর আমার সকল কার্য আমি বারংবার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবো, যাতে আমার সমস্ত মহিমা সৃজিত মানুষের মধ্যে “স্থিতি” পায়। বিষয়টিকে আমি আমার কার্যের নীতি হিসাবে গ্রহণ করবো। যারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ওঠো, কঠোর পরিশ্রম করো, যাতে আমার অধিকতর মহিমা নভোমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এখন বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের কাল। আমার ভালোবাসার প্রযত্ন ও সুরক্ষার অধীনে যারা রয়েছে তাদের সকলেরই সুযোগ এসেছে আমার সঙ্গে এখানে তাদের সামর্থ্যগুলিকে কার্যে প্রযুক্ত করার, এবং সমস্তকিছুকে আমি এমনভাবে চালিত করবো যাতে সেসব আমার কাজের খাতিরে “আবর্তিত” হয়। আকাশে উড্ডীন বিহঙ্গসমূহ গগনপটে আমারই মহিমা, পৃথিবীপৃষ্ঠের সমুদ্রগুলি ধরিত্রীবক্ষে আমারই কার্যকলাপ, সকলকিছুর মালিক যাবতীয় বস্তুর মাঝে আমারই উদ্ভাস, এবং ধরাধামের সকল বস্তুকে আমি আমার ব্যবস্থাপনার মূলধন হিসাবে নিয়োজিত করি, সমস্তকিছুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাই, উন্নতিসাধন করি, এবং জীবনের দ্বারা দীপ্যমান করে তুলি।

সৃষ্টিকালে, আমি ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, অন্তিম যুগে ধরাধামে আমার কার্য এক সর্বাঙ্গীণ পরিসমাপ্তিতে উপনীত হবে। যেক্ষণে আমার কার্য সমাপ্ত হবে, ঠিক সেই সময়েই আমার সকল কর্মকাণ্ড গগনমণ্ডলে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ধরিত্রীর মানুষকে আমি আমার কৃতকর্মের মূল্যস্বীকারে বাধ্য করবো, এবং “বিচারের আসনের” সম্মুখে আমার কার্যাবলী প্রমাণিত হবে, যাতে তা স্বীকৃত হয় বিশ্বব্যাপী মানুষের মাঝে, যারা সকলেই হার মানবে। এইভাবে, অতঃপর আমি বিগতযুগে অভূতপূর্ব এক কর্মোদ্যোগে প্রবৃত্ত হবো। আজ থেকে, স্বীয় কার্যকলাপ আমি ধাপে-ধাপে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবো, যাতে আমার প্রজ্ঞা, বিস্ময়করতা, ও অতলতা সমাজের প্রতিটি বিভাগে স্বীকৃত ও প্রতিপন্ন হয়। বিশেষ করে, পৃথিবীর সমস্ত শাসকদল আমার কার্যের গুরুত্ব স্বীকারে বাধ্য হবে, এমন যে আমার কৃতকর্মগুলি “বিচারকদের” দ্বারা মূল্যায়িত হবে, এবং “আইনজীবীদের” দ্বারা “সমর্থিত” হবে, এবং এইভাবে আমার কার্যসমূহ স্বীকৃতি লাভ করবে, যার ফলে সকল মানুষ নতমস্তকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হবে। বর্তমান সময়কাল থেকে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের দ্বারা আমার ক্রিয়াকর্মগুলি স্বীকৃত হবে, এবং সেই মুহূর্তেই ধরাধামে আমি সকল মহিমা লাভ করবো। সেই সময়ে, আমি মানুষের কাছে দৃশ্যমান হবো, আর প্রচ্ছন্ন থাকবো না। বর্তমানে, আমার কার্যাবলী এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। আমার কার্য অগ্রগামী, এবং যখন তা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাবে, তখন সমাপ্ত হবে। সকল রাষ্ট্রের জনগণকে আমি সম্পূর্ণভাবে জয় করবো, হিংস্র পশুদের আমি আমার সম্মুখে মেষশাবকের মতো বশীভূত করে তুলবো, এবং ধরাধামের মানুষের মতোই অতিকায় লাল ড্রাগনকেও আমি আমার সম্মুখে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করবো। স্বর্গে আমার সকল শত্রুকে আমি পরাভূত করবো, এবং পৃথিবীবক্ষে আমার সকল প্রতিপক্ষকে আমি বিজিত হতে বাধ্য করবো। এ-ই হল আমার পরিকল্পনা, এবং এ-ই হল আমার কার্যাবলীর বিস্ময়করতা। মানুষ একমাত্র যা করতে পারে তা হল প্রকৃতির প্রভাবে ও আমার নির্দেশনার অধীনে জীবনধারণ করা—সে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না! আমার হস্ত কে এড়াতে পারে? প্রকৃতির সকলকিছুকে আমি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি, এইভাবে সেটিকে বিধানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হতে বাধ্য করেছি, এবং শুধুমাত্র এই কারণেই পৃথিবীবক্ষে বসন্তে উষ্ণতা ও শরতে শীতলতার মতো নিয়মসমূহ রয়েছে। আমার হস্তের বিস্ময়করতার কারণেই ধরণীর পুষ্পনিচয় শীতকালে শুকিয়ে যায় এবং বসন্তে প্রস্ফুটিত হয়; তাপমাত্রাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি বলেই শীতকালে রাজহংসীরা দক্ষিণে উড়ে যায়; এবং বস্তুনিচয়কে জলতলের নিচে নিমজ্জিত করতে চাই বলেই সমুদ্র গর্জন করে। কোন বিষয়টিই বা আমার দ্বারা আয়োজিত নয়? এই মুহূর্ত থেকে, মানুষের “প্রকৃতির অর্থনীতি” আমার বাক্যসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়, এবং “প্রাকৃতিক বিধানগুলি”-র অস্তিত্বের দরুন আমার উপস্থিতিকে মানুষ আর সমূলে উৎপাটিত করে না। কে-ই বা আর কখনো সমস্তকিছুর শাসকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে? স্বর্গে, আমিই প্রধান; সমস্তকিছুর মাঝে, আমিই প্রভু; এবং সকল মানুষের মাঝে, আমিই অগ্রগণ্য। এর উপর লঘুভাবে “বর্ণ” লেপনের স্পর্ধা কে করে? মিথ্যা কি সত্যের অস্তিত্বকে ব্যাহত করতে পারে? এই মূল্যবান অবকাশে, পুনরায় আমি আমার উপস্থিত কার্য শুরু করি, তা আর মানুষের হস্তক্ষেপের দ্বারা ব্যাহত নয়, এবং যন্ত্রসমূহের “আবর্তন” বহাল রাখি।

স্বীয় বাক্যসমূহে আমি নানাবিধ “মশলাপাতি” যুক্ত করেছি, এবং সেকারণেই মনে হয় আমি বুঝি মানুষদের শ্রেষ্ঠ পাচকদের অন্যতম। মশলাযোগে খাবারকে সুস্বাদু করার কৌশল মানুষের অনায়ত্ত হলেও, এর স্বাদটি তারা উপভোগ করে; “রেকাবি” হাতে ধরে তারা সকলেই আমার প্রস্তুত “খাদ্যবস্তু”-র আস্বাদন নেয়। কেন জানি না, তবে মানুষ সর্বদাই আমার স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করতে চায়। মনে হয় তারা বুঝি আমার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে, যেন-বা তারা আমায় স্বাদবর্ধক মশলাপাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করে, এবং অন্য মানুষদের ব্যাপারে তাদের আদৌ কোনো খেয়াল নেই। আমার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল বলে, আমার ব্যক্তিগত কারণে অন্যের “ভাতের হাঁড়ি” বিচূর্ণ করার পক্ষপাতী আমি নই। সেকারণেই, আমি “রন্ধনশালা” থেকে সরে আসার সুযোগ গ্রহণ করি এবং অন্যদের নিজেকে বিশিষ্ট প্রমাণ করার অবকাশ দিই। একমাত্র এভাবেই আমার অন্তর স্থিরতা পায়; মানুষকে দিয়ে অন্যদের তাচ্ছিল্য করিয়ে আমাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য করাতে আমি চাই না; তা সমীচীন হবে না। মানুষের অন্তরে মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কী মূল্য আছে? আমি কি প্রকৃতই এতোই অভব্য ও যুক্তিবোধহীন? আমি কি সত্যিই মর্যাদা দাবি করতে ইচ্ছুক? তা-ই যদি হবে, তাহলে আমি কেন এতো বৃহৎ এক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই? নামযশ ও সৌভাগ্যের জন্য অন্যদের সাথে লড়াই করার অভিরুচি আমার নেই, এবং পার্থিব খ্যাতি ও সমৃদ্ধিকে আমি ঘৃণা করি; এগুলি আমার অন্বেষণের লক্ষ্যবস্তু নয়। মানুষকে আমি কোনো আদর্শ নমুনা হিসাবে দেখি না, আমি মারামারি করি না বা ছিনিয়ে নিই না, বরং স্বীয় “দক্ষতা”-র উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করি, এবং বিবেকবর্জিত কাজ আমি করি না। সেকারণেই, বিশ্বব্যাপী পরিভ্রমণকালে, প্রথমে আমি কার্য সম্পাদন করি এবং তারপরই “আমার হস্তশিল্পের দরুন প্রদেয় অর্থ” প্রার্থনা করি—শুধুমাত্র এ-ই হল মনুষ্যকথিত ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা। এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই, এবং তা বিন্দুমাত্র কমিয়ে বলাও হয়নি; আমি বাস্তব তথ্যের প্রকৃত অর্থ মাফিক বক্তব্য রাখি। ন্যায্য ও যুক্তিবাদী লোকের সন্ধানে মানুষের মাঝে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আমি চলাফেরা করি, কিন্তু তবু তা নিষ্ফলই রয়ে গিয়েছে। এবং মানুষ দরাদরি করতে পছন্দ করে বলে মূল্যটি হয় অত্যুচ্চ নয়তো নিতান্তই স্বল্প হিসাবে ধার্য হয়, এবং সেহেতু আজও আমি আমার হস্তধৃত সেই কর্মই নির্বাহ করে চলেছি যার “সম্পাদনভার আমার উপর বর্তেছে”। আজ, আমার এখনও জানা নেই মানুষ কেন নিজের দায়িত্ব মেনে চলে না, এবং তার আত্মিক উচ্চতা যে কতখানি উত্তুঙ্গ সেবিষয়ে কেন সে ওয়াকিবহাল নয়। মানুষ এমনকি এ-ও জানে না যে তাদের আত্মিক উচ্চতার ওজন কয়েক গ্রাম নাকি কয়েক লিয়াং[ক]। এবং সেকারণেই, আজও তারা মিষ্ট কথায় আমার মন ভোলাতে চায়। মনে হয় বুঝি আমার সকল কার্য ব্যর্থ হয়েছে, যেন-বা আমার বাক্যসমূহ সুবিশাল পর্বতগাত্র থেকে প্রত্যাগত কেবলই এক প্রতিধ্বনি, এবং আমার বাক্য ও উচ্চারণসমূহের আদি ভিত্তিসমূহ কেউই কখনো হৃদয়ঙ্গম করেনি। সেকারণেই তৃতীয় প্রবচনটি সারসংক্ষেপ করার ভিত্তি হিসাবে আমি তা ব্যবহার করি: “আমায় দেখতে পায় না বলে মানুষ আমাকে জানে না।” মনে হয় বুঝি, আমার বাক্যসমূহ ভক্ষণ করার পর, পরিপাকে সহায়তার নিমিত্ত মানুষ কোনো ঔষধ পান করে, এবং ওই ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এতো তীব্র হওয়ায়, তাদের স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, এবং সেকারণেই মানবজাতি আমার বাক্যসমূহ বিস্মৃত হয়, এবং আমার অধিষ্ঠানস্থলটি তাদের ভুলে যাওয়া প্রান্তে পরিণত হয়। সেহেতু আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। এতো কর্ম আমি সম্পাদন করেছি, অথচ মানুষের মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই কেন? আমি কি যথেষ্ট প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিনি? নাকি কারণটি এই যে মানুষের কী প্রয়োজন আমি তা উপলব্ধ করিনি? বিষয়টি ইতিমধ্যেই এমন পর্যায়ে যে এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, এবং আমার একমাত্র বিকল্প হল স্বীয় প্রশাসনিক ফরমানসমূহের প্রয়োগমাধ্যমে সকল মানুষকে জয় করা। আমি আর কোনো স্নেহশীলা মাতা রইবো না, বরং এক কঠোর পিতার মতো সমগ্র মানবজাতিকে পরিচালনা করবো!

মে ১৫, ১৯৯২

পাদটীকা:

ক। “লিয়াং” হল ভার পরিমাপের এক চৈনিক একক; এক লিয়াং ৫০ গ্রামের সমান।


অধ্যায় ৪৩

সম্ভবত কেবল আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কারণেই আমার বাক্যের প্রতি মানুষ এক “বিপুল আগ্রহ” অনুভব করেছে। তারা যদি আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের দ্বারা পরিচালিত না হতো, তাহলে সকলেই সদ্য-উত্যক্ত শার্দুলের মতো গর্জন করে উঠতো। প্রত্যহ, আমি মেঘমালার মাঝে ভ্রমণ করি, বিশ্বজুড়ে ইতস্তত ধাবমান মনুষ্যজাতিকে লক্ষ্য করি, যারা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের মাধ্যমে আমার বাধানিষেধের অধীন। এইভাবে, মানবজাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয়, এবং আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ আমি অনন্ত স্থায়িত্ব প্রদান করি। এখন থেকে, ধরিত্রীবক্ষে অবস্থানকারীরা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের দরুন সকল প্রকারের শাস্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তাদের উপর যখন এই শাস্তি নেমে আসে, তখন সমস্ত মানুষ তারস্বরে চিৎকার করে দিগ্বিদিকে পলায়ন করে। সেই মুহূর্তে, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যবর্তী সীমারেখাগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়, স্থানসমূহ আর পরস্পর বিখণ্ডিত থাকে না, এবং মানুষে মানুষে আর কোনো বিচ্ছেদ থাকে না। মানুষের মধ্যে আমি “ভাবাদর্শগত কার্য”-এর সম্পাদন আরম্ভ করি, মানুষ যাতে আর লড়াই না করে একে অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে, এবং মানবমাঝে আমার সেতুনির্মাণ ও সংযোগস্থাপনকালে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। সর্বোচ্চ স্বর্গকে আমি আমার কার্যাবলীর উদ্ভাসে পূর্ণ করে তুলবো এবং ধরাধামের সমস্তকিছুকে আমার ক্ষমতার নিচে ভূলুণ্ঠিত করবো, এইভাবে আমার “বিশ্বব্যাপী ঐক্য”-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত এবং আমার এই ইচ্ছাটি ফলপ্রসূ হবে, যাতে মানুষ আর ধরণীর বুকে “লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াবে” না, বরং অবিলম্বে এক উপযুক্ত গন্তব্য খুঁজে নেবে। মানুষের জন্য আমি সর্বতোউপায়ে এমনভাবে চিন্তা করি যাতে সমগ্র মানবজাতি সত্ত্বর এক শান্তি ও আনন্দময় ভূমিতে বসবাস করতে পারে, যাতে তাদের জীবনের দিনগুলি আর বিমর্ষ ও নিরানন্দ না হয়, এবং যাতে ধরাধামে আমার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। যেহেতু মানুষ ধরণীবক্ষে অবস্থান করে, সেহেতু সেখানেই আমি আমার রাষ্ট্রের নির্মাণ করবো, কারণ আমার মহিমার উদ্ভাসের একটি অংশ পৃথিবীপৃষ্ঠে সংঘটিত হবে। ঊর্ধ্বস্থিত স্বর্গে, আমার নগরকে আমি যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করবো, এবং এইভাবে উপর ও নিচের সমস্তকিছুকে নতুন করে তুলবো। স্বর্গের ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অবস্থিত যাবতীয়কিছুকে আমি এক অখণ্ডতা প্রদান করবো, যাতে পৃথিবীর সকল বস্তু স্বর্গের বস্তুসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ওঠে। এই হল আমার পরিকল্পনা; অন্তিম যুগে আমি এই কার্যই সম্পন্ন করবো—কেউ যেন আমার কার্যের এই অংশে হস্তক্ষেপ না করে! অইহুদি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আমার কার্যের প্রসার হল ধরাধামে আমার কার্যের সর্বশেষ অংশ। যে কার্য আমি সম্পন্ন করবো কেউই তার তল পেতে সক্ষম নয়, এবং সেই কারণেই মানুষ যথেষ্ট বিহ্বল। এবং পৃথিবীর বুকে আমার নিরতিশয় কর্মব্যস্ততার দরুন মানুষ “খেলে বেড়াবার” সুযোগ গ্রহণ করে। তারা যাতে মাত্রাতিরিক্ত রকমের বিশৃঙ্খল হয়ে না পড়ে, তাই অগ্নিহ্রদের অনুশাসন সহনের নিমিত্ত প্রথমেই আমি তাদের স্বীয় শাস্তির অধীনে স্থাপন করেছি। এ হল আমার কার্যের একটি ধাপ, এবং কার্যের এই ধাপটি সম্পন্ন করতে আমি অগ্নিহ্রদের শক্তিকে ব্যবহার করবো; অন্যথায়, আমার কার্যের নিষ্পাদন অসম্ভব হবে। আমি আমার বিচারানুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মানবসত্তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, এই শ্রেণীসমূহ অনুসারে তাদের বিন্যস্ত করে, অধিকন্তু তাদের নিজ নিজ পরিবারে বাছাই করে, স্বীয় সিংহাসনের সম্মুখে বশ্যতাস্বীকার করাবো, যাতে সমগ্র মানবজাতি আমায় অমান্য করায় ক্ষান্তি দিয়ে পরিবর্তে বরং আমার দ্বারা নামাঙ্কিত শ্রেণীসমূহ অনুসারে এক পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় বিন্যস্ত হবে—কেউ যেন যদৃচ্ছভাবে সঞ্চারিত না হয়! সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, আমি নব কার্যের রূপায়ণ ঘটিয়েছি; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সকল মানুষ আমার আকস্মিক আগমনে স্তম্ভিত ও হতবাক, আমার প্রকাশ্য আবির্ভাবের দ্বারা তাদের দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সময়টি কি ঠিক এমনই নয়?

সমুদয় রাষ্ট্রে ও সকল মানুষের মাঝে আমি আমার প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছি, এবং স্বীয় কার্যের প্রথম অংশটির সূচনা ঘটিয়েছি। নতুন করে আরম্ভ করার যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে, তা আমি বিঘ্নিত করবো না: অইহুদি রাষ্ট্রসমূহে কার্যের পর্যায়ক্রম স্বর্গে আমার কার্যপদ্ধতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল মানবসত্তা যখন আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও কার্যকলাপ অবলোকন করতে চক্ষু উত্তোলিত করে, ঠিক তখনই জগতের উপর আমি এক কুহেলিকা নিক্ষেপ করি। মানবচক্ষু নিমেষে স্তিমিত হয়ে যায়, এবং নিষ্ফলা মরুভূমির মাঝে মেষযূথের মতো তারাও কোনো অভিমুখ নিরূপণে অক্ষম হয়ে পড়ে, এবং বাত্যাপ্রবাহ যখন গর্জন করতে শুরু করে, তখন সেই গর্জনশীল বায়ুর নিচে তাদের কান্না চাপা পড়ে যায়। বায়ুতরঙ্গের মাঝে মানব-আকৃতিগুলি আবছা দেখা যায়, যদিও কোনো মানব-কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় না, এবং মানুষ তারস্বরে চিৎকার করলেও তাদের প্রচেষ্টা বিফলে যায়। এক্ষণে মানুষ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ করে, আশা করে কোনো রক্ষাকর্তা হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এসে এই সীমাহীন মরুভূমি থেকে পথ দেখিয়ে তাদের নিষ্ক্রান্ত করবে। কিন্তু, তাদের বিশ্বাস যতোই দৃঢ় হোক না কেন, রক্ষাকর্তা অনড় থাকেন, এবং মানুষের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়: বিশ্বাসের যে বহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে তা মরুবাত্যায় নির্বাপিত হয়, এবং এক ঊষর ও জনশূন্য স্থানে মানুষ ভূলুণ্ঠিত হয়ে থাকে, আর কখনো সে জ্বলন্ত মশাল উত্তোলিত করবে না, এবং সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে…। মুহূর্তের এই সুযোগকে সাগ্রহে গ্রহণপূর্বক মানুষের সমক্ষে আমি এক মরূদ্যান দৃষ্টিগোচর করে তুলি। কিন্তু, মানুষের অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হলেও, প্রতিক্রিয়া দেখানোর পক্ষে তাদের শরীর অতিভঙ্গুর, দুর্বল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়; এবং মরূদ্যানে মনোহর ফলসমূহ ফলতে দেখলেও সেগুলি চয়নের ক্ষমতা তার নেই, কারণ মানুষের “আভ্যন্তরীন সম্পদসমূহ” সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নিয়ে আমি তাদের হস্তে অর্পণ করি, কিন্তু তার ওষ্ঠে ক্ষণস্থায়ী এক হাসির আভা ফুটে ওঠে মাত্র, তার অবয়ব সর্বাংশে নিরানন্দময়: মানুষের ক্ষমতার প্রতিটি বিন্দু লেশমাত্র না রেখে অন্তর্হিত হয়েছে, প্রবহমান বায়ুতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই কারণে, মানুষের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবলেশশূন্য, এবং তার রক্তাভ চক্ষু থেকে কেবল একটিই স্নেহরশ্মি বিকীর্ণ হয়, সন্তানের পরিচর্যারত কোনো মাতার অনুরূপ এক স্নিগ্ধ পরার্থপরতা সহকারে। থেকে থেকে মানুষের বিশুষ্ক, বিদীর্ণ ওষ্ঠদ্বয় প্রকম্পিত হয়, যেন-বা সে কিছু বলতে উদ্যত, কিন্তু তা বলার শক্তি নেই। মানুষকে আমি কিছুটা জল প্রদান করি, কিন্তু সে শুধু মাথা নাড়ে। এইসব অনিশ্চিত ও অনির্দেশ্য ক্রিয়াকলাপ থেকে আমি অবগত হই যে মানুষ ইতিপূর্বেই নিজের উপর সকল আশা হারিয়ে ফেলে নিছকই তার সানুনয় দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ রেখেছে, যেন কোনোকিছুর জন্য মিনতি জানাচ্ছে। কিন্তু, মানবজাতির রীতিনীতির বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন, মানুষের মুখের অভিব্যক্তি ও কার্যকলাপ দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। ঠিক সেই মুহূর্তেই সহসা আমি আবিষ্কার করি যে মানব-অস্তিত্বের আয়ুষ্কাল দ্রুতগতিতে পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসরমান, এবং তার প্রতি আমি এক সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এবং শুধু সেক্ষণেই মানুষ এক আনন্দের হাসি হাসে, আমার উদ্দেশ্যে তার মাথা নাড়ায়, যেন-বা তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। মানুষ আর বিমর্ষ নয়; ধরিত্রীর বুকে, মানুষ আর জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়ে অনুযোগ করে না, এবং “জীবন”-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্রিয়াকর্মে ক্ষান্তি দেয়। এর পর থেকে, ধরাধামে আর কোনো দীর্ঘশ্বাস থাকে না, এবং মানবজাতির জীবৎকালের দিনগুলি আনন্দময় হয়ে ওঠে …

আমার নিজ কার্য শুরু করার পূর্বে মানুষের বিষয়গুলির আমি যথাযথ মীমাংসা করবো, পাছে আমার কার্যে ক্রমাগত তারা অনধিকারচর্চা করে। আমার কাছে মানুষের ব্যাপারস্যাপারগুলি কোনো কেন্দ্রীয় বিষয় নয়; মানবজাতির ব্যাপারগুলি তাৎপর্যহীন। মানুষ এতো সংকীর্ণমনা বলেই—মনে হয় বুঝি এমনকি কোনো পিঁপড়ের প্রতি করুণা প্রদর্শনেও মানুষ অনিচ্ছুক, কিংবা পিঁপড়েরা যেন মানবজাতির শত্রু—মানুষের মধ্যে নিরন্তর মতানৈক্য রয়েছে। মানুষের বিসম্বাদ কর্ণগোচর করে আমি আরেকবার প্রস্থান করি এবং তাদের আখ্যানের প্রতি আর কোনো কর্ণপাত করি না। মানুষের দৃষ্টিতে, আমি এক “আবাসিক সমিতি”, “বাসিন্দাদের” মধ্যে “পারিবারিক বিবাদ”-এর মীমাংসায় বিশেষজ্ঞ। মানুষ অবধারিতভাবে তাদের নিজস্ব কারণেই আমার সম্মুখে আসে, এবং প্রবল অধীরতার সঙ্গে নিজেদের “অসাধারণ অভিজ্ঞতাগুলি”-র বিবরণ দেয়, বর্ণনকালে তাদের নিজস্ব টীকাটিপ্পনী যোগ করে। মানুষের অনন্যসাধারণ চালচলন আমি লক্ষ্য করে দেখি: তাদের মুখমণ্ডল ধূলায় আচ্ছন্ন—এমন এক ধূলা যা স্বেদপ্রবাহের “জলসিঞ্চন”-এর অধীনে ঘর্মের সাথে তৎক্ষণাৎ মিশে গিয়ে নিজের “স্বাধীনতা” হারায়, এবং মানুষের মুখাবয়ব আরো “সমৃদ্ধ” হয়ে ওঠে, কোনো বেলাভূমির বালুকাময় পৃষ্ঠতলের মতো, ক্বচিৎ যেখানে পদচ্ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেশদাম মৃতব্যক্তির অপচ্ছায়ার কেশগুচ্ছের অনুরূপ, জেল্লাহীন, খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন কোনো গোলাকের উপর কিছু খড়কুটা সেঁটে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তার মেজাজ এতোই প্রকুপিত যে তার কেশ ক্রোধে খাড়া হয়ে ওঠে, সেহেতু তার মুখমণ্ডল থেকে মাঝে-মাঝে “বাস্প” নির্গত হয়, বুঝি-বা তার ঘর্ম “ফুটছিল”। তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখি মানুষের মুখ জাজ্বল সূর্যের মতো “বহ্নিশিখা”-য় ঢাকা পড়েছে, সেকারণে তা থেকে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ উত্থিত হয়, এবং তার ক্রোধের দরুন তার মুখমণ্ডল দগ্ধীভূত হতে পারে ভেবে আমি প্রকৃতই উদ্বিগ্ন বোধ করি, যদিও সে নিজে এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। এই সঙ্কটমুহূর্তে, মানুষকে আমি তার মেজাজ কিছুটা অবদমিত করার প্রণোদনা দিই, কারণ এতে কোন উপকার সাধিত হয়? নিজেকে এতো নিপীড়িত করার কী প্রয়োজন? রোষের দরুন, এই “গোলক”-এর উপরিতলের খড়কুটাগুচ্ছ রবি-শিখায় বস্তুত ভস্মীভূত হয়; এহেন এক পরিস্থিতিতে এমনকি “চন্দ্র”-ও রক্তাভ হয়ে ওঠে। মানুষকে আমি তার মেজাজ সংযত করতে বলি—তার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা জরুরি। কিন্তু মানুষ আমার পরামর্শ শোনে না; বরং, আমার বিরুদ্ধে “অভিযোগ দায়ের করা” অব্যাহত রাখে। এর কী কার্যকারিতা আছে? আমার ঐশ্বর্য কি মানুষের উপভোগের পক্ষে অপ্রতুল? নাকি আমার প্রদত্ত সামগ্রী মানুষ প্রত্যাখ্যান করে? আকস্মিক ক্রোধোন্মত্ততায়, আমি টেবিল উল্টে দিই, এবং মানুষ আর তার কাহিনী থেকে রোমাঞ্চকর পর্বসমূহ বিবৃত করার স্পর্ধা করে না; সে আতঙ্কিত যে তাকে কিছুদিনের জন্য অপেক্ষারত রাখার উদ্দেশ্যে হয়তো আমি তাকে কোনো “আটককেন্দ্র”-এ চালান করবো, এবং আমার ক্রোধোন্মত্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে সে চম্পট দেয়। তা না হলে, মানুষ কখনোই এজাতীয় প্রসঙ্গের ইতি টানতে সম্মত হতো না, বরং তার নিজস্ব ব্যাপারস্যাপারে অনর্গল বকবকানি চালিয়ে যেতো। এর শব্দটুকুও আমায় উত্যক্ত করে তোলে। স্বীয় অন্তরের অন্তঃস্থলে মানুষ এতো জটিল কেন? এমন কি হতে পারে যে মানুষের অভ্যন্তরে আমি অত্যধিক সংখ্যায় “উপাদানসমূহ” সংস্থাপন করেছি? আমার সম্মুখে সে প্রতিনিয়তই কেন অভিনয় করে? নিঃসন্দেহে, এমন তো নয় যে “নাগরিক বিরোধ” নিষ্পত্তির বিষয়ে আমি কোনো “পরামর্শদাতা”? মানুষকে কি আমি আমার দ্বারস্থ হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম? নিশ্চিতরূপেই, আমি তো কোনো জেলাশাসক নই, তাই নয় কি? মানুষের বিষয়সমূহ সর্বদাই আমার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় কেন? আমি আশা রাখি যে মানুষ তার নিজদায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করাকে সমীচীন বোধ করবে এবং আমায় বিরক্ত করবে না, কারণ আমার করণীয় প্রভূত কার্য রয়েছে।

মে ১৮, ১৯৯২


অধ্যায় ৪৪

আমার কার্যকে মানুষ সম্পূরক কোনো বস্তু বলে গণ্য করে; এর খাতিরে তারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে না, ফলে মানুষের কাছে, আমার প্রতি তার মনোভঙ্গির সাথে মানানসই যথোচিত চাহিদাজ্ঞাপন করা ভিন্ন কোনো গত্যন্তর আমার নেই। আমার স্মরণ হয় যে একদা মানুষকে আমি প্রভূত অনুগ্রহ ও বিস্তর আশীর্বাদ প্রদান করেছিলাম, কিন্তু, সেগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার পর, অবিলম্বে সে প্রস্থান করেছিল। মনে হচ্ছিল আমি সেগুলি বুঝি তাকে অচেতনভাবে প্রদান করেছিলাম। ফলত, মানুষ সততই আমায় তার নিজস্ব পূর্বধারণার মাধ্যমে ভালোবেসেছে। আমি চাই মানুষ প্রকৃত অর্থে আমায় ভালোবাসুক; যদিও এখনো মানুষ কালবিলম্ব করে, আমায় তাদের প্রকৃত ভালোবাসা প্রদানে অপারগ হয়। তাদের কল্পনায়, তারা বিশ্বাস করে যে আমায় প্রকৃত ভালোবাসা দিয়ে দিলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমি আপত্তি করলে তাদের সমগ্র শরীর কম্পিত হয়—তথাপি আমায় তাদের প্রকৃত ভালোবাসা প্রদানে তারা অনিচ্ছুকই রয়ে যায়। মনে হয় তারা বুঝি কোনোকিছুর জন্য অপেক্ষারত, সেকারণেই তারা সম্মুখপানে তাকায়, যা ঘটছে তা-র সত্যটি কখনো আমায় জ্ঞাপন করে না। মনে হয় বুঝি তাদের মুখ আঠালো কাগজের সাহায্যে সেঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের বচন ক্রমাগত স্খলিত হয়। মনে হয় মানুষের চোখে আমি যেন কোনো নির্মম পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছি। আমার সম্পর্কে মানুষ সর্বদাই ভীত: আমায় দেখামাত্র, তাদের পরিস্থিতির বিষয়ে কী প্রশ্ন করে বসবো তা ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে, তারা কোনো চিহ্ন অবধি না রেখে তারা অন্তর্হিত হয়। জানি না কেন মানুষ তাদের “স্বগ্রামের বাসিন্দা”-দের আন্তরিকভাবে ভালোবাসাতে সক্ষম, অথচ, আত্মায় অকপট এই যে আমি, সেই আমায় ভালোবাসতে অপারগ। সেকারণেই আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি: মানুষ নিয়তই কেন তাদের ভালোবাসা মনুষ্যজগতেই বিমুক্ত করে? আমি কেন মানবীয় প্রেমের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত? তা কি আমি মনুষ্যজাতির কেউ নই বলে? মানুষ সততই আমায় পার্বত্যদেশ থেকে আগত কোনো বর্বর হিসাবে গণ্য করে। মনে হয় বুঝি কোনো স্বাভাবিক মনুষ্যসুলভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল আমার নেই, সেকারণেই আমার সম্মুখে মানুষ সর্বদাই এক উন্নত নৈতিকতার ছদ্ম স্বরভঙ্গি ধারণে প্রয়াসী হয়। প্রায়শই ভর্ৎসনামানসে আমায় তারা তাদের সমক্ষে টেনে নিয়ে যায়, কোনো প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের শিশুজ্ঞানে আমায় তিরস্কার করে; আমার সম্মুখে মানুষ নিয়তই শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে, কারণ, তাদের স্মৃতিতে আমি এক বিচারবুদ্ধিরহিত অশিক্ষিত ব্যক্তি। তাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে মানুষকে আমি শাস্তি দিই না, বরং উপযুক্ত সহায়তাদান করি, তাদের নিয়মিত “অর্থনৈতিক আনুকূল্য” গ্রহণের সুযোগ দিই। যেহেতু মানুষ সর্বদা দুর্যোগের মধ্যে বাস করেছে এবং মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য মনে করে, এবং, এই বিপর্যয়ের মাঝে, নিরন্তর সে আমায় আহ্বান করেছে, সেহেতু আমি তার হাতে “খাদ্যশস্যের যোগান” সময়নিষ্ঠভাবে পৌঁছে দিই, সমুদয় মানুষকে নতুন যুগের বৃহৎ পরিবারে বাস করার এবং এই বৃহৎ পরিবারের আন্তরিকতা অনুভবের সুযোগ দিই। মানুষের মাঝে কার্যটি পর্যবেক্ষণকালে আমি তার বহুবিধ ত্রুটি আবিষ্কার করি, এবং ফলস্বরূপ, তাকে সহায়তা প্রদান করি। এমনকি উপস্থিত সময়কালেও, মানুষের মাঝে এখনো ব্যতিক্রমী রকমের দারিদ্র্য রয়েছে, এবং সেকারণেই “দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাসমূহে” আমি উপযুক্ত তত্ত্বাবধান প্রদান করেছি, তাদের দারিদ্র্যোত্তীর্ণ করেছি। এই উপায়েই আমি কার্যসাধন করি, সকল মানুষকে তাদের সাধ্যমতো আমার অনুগ্রহ উপভোগের সুযোগ দিই।

ধরাধামের মানুষ অচেতনভাবে শাস্তিভোগ করে, সেকারণেই আমার বৃহৎ হস্ত উন্মুক্ত করে আমি তাদের আমার পাশে টেনে আনি, ধরিত্রীবক্ষে আমার অনুগ্রহ উপভোগের সৌভাগ্যলাভের সুযোগ দিই তাদের। পৃথিবীর বুকে কোন বস্তুটি অন্তঃসারশূন্য ও মূল্যহীন নয়? মানবজগতের সর্বত্র আমি পরিভ্রমণ করি, এবং মানুষের দৃষ্টিসুখকর বিবিধ সুবিদিত স্মৃতিসৌধ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী থাকলেও, যেখানেই আমি গমন করি তা বহুপূর্বেই তা প্রাণশক্তিবিবর্জিত হয়ে পড়েছে। কেবল তখনই পৃথিবীকে আমি অনালোকিত ও জনমানবশূন্য বোধ করি: ধরণীবক্ষ থেকে জীবন বহুপূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। কেবলই মৃত্যুঘ্রাণ রয়েছে, সেকারণেই নিয়ত মানুষকে আহ্বান করে আমি সত্ত্বর এই যন্ত্রণাদীর্ণ ভূমি পরিত্যাগ করতে বলেছি। যা দেখি সকলই শূন্যতাময়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমি আমার মনোনীত ব্যক্তিদের অভিমুখে স্বীয় হস্ত-ধৃত জীবন সজোরে নিক্ষেপ করি; মুহূর্তমধ্যে, ভূখণ্ডের উপরিদেশে একফালি শ্যামলিমা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ ধরাধামের প্রাণময় বস্তুসমূহের উপভোগে ইচ্ছুক, কিন্তু আমি এতে কোনো আনন্দ পাই না; মানুষ নিরন্তর ধরণীবক্ষের বস্তুসকলকে যত্নে আগলে রাখে, কখনোই সেগুলির অসারতা অনুভব করে না, সেই কারণেই, আজকের এই পর্যায়ে এসে উপনীত হওয়ার পরেও, এখনো তারা বিশ্বের প্রাণহীনতার কারণটি উপলব্ধিতে অপারগ। আজ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আমার পরিভ্রমণকালে, সকল মানুষ আমার অধিষ্ঠানস্থলের অনুগ্রহ উপভোগে সক্ষম, এবং তা তারা এক সম্পদরূপে ব্যবহার করে, কখনোই জীবনের উৎস অন্বেষণ করে না। আমার প্রদত্ত বস্তুগুলি তারা সকলেই সম্পদরূপে ব্যবহার করে, তথাপি তাদের কেউই প্রাণময়তার আদি কৃত্যটি সম্পাদনের চেষ্টা করে না। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের ব্যবহার বা বিকাশের বিধি তাদের অজ্ঞাত, এবং সেকারণেই তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝে আমি বসবাস করি, মানুষের মাঝে আমি জীবনধারণ করি, তথাপি মানুষ আজও আমায় জানে না। স্বভূমি থেকে এতো দূরে রয়েছি বলে মানুষ আমায় প্রভূত সহায়তা করেছে ঠিকই, তবু মনে হয় এখনো বুঝি আমি মানুষের সাথে যথার্থ বন্ধুত্বস্থাপন করে উঠতে পারিনি, এবং সেকারণেই আজো আমি মানবজগতের অবিচার অনুভব করি; আমার দৃষ্টিতে, এতদসত্ত্বেও, মানবজাতি অন্তঃসারশূন্য, এবং মানুষের মাঝে এমন কোনো গুপ্তধন নেই যা মূল্যবান। মানবজীবন সম্পর্কে মানুষের পরিপ্রেক্ষিত আমার অজ্ঞাত, কিন্তু, সংক্ষেপে, আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে “অন্তঃসারশূন্য” শব্দটি অবিচ্ছেদ্য। আশা রাখি, এর দরুন মানুষ আমায় মন্দ ভাববে না, কারণ আমি খুবই স্পষ্টবাদী, এবং শিষ্টাচারী হওয়ার চেষ্টা করি না। তবে, আমার চিন্তাভাবনার প্রতি মানুষকে আমি ঘনিষ্টতর মনোযোগ প্রদানের পরামর্শ দিই, কারণ আমার বাক্যসমূহ, তৎসত্ত্বেও, তাদের পক্ষে উপযোগী। “অন্তঃসারশূন্যতার”-র বিষয়ে মানুষের কী উপলব্ধি তা আমার জানা নেই। আমার আশা যে এই কার্যে তারা কিছুটা উদ্যম ব্যয় করবে। তারা যদি এক বাস্তববাদী উপায়ে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং এর মধ্যে কোনো মূল্যবান “লুক্কায়িত আকরিক-শিরার” খোঁজ মেলে কি না তা অনুসন্ধান করে দেখে, তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলকর হবে। মানুষের ইতিবাচকতাকে আমি হতোদ্যম করার চেষ্টা করছি না; আমি শুধু চাই আমার বাক্যসমূহ থেকে তারা কিছু জ্ঞান অর্জন করুক। মানবীয় বিষয়সমূহের স্বার্থে সর্বদাই আমি ইতস্তত ধাবিত হই, কিন্তু এখন, এই পরিস্থিতিতে, মানুষ এখনো ধন্যবাদজ্ঞাপক কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি, যেন-বা অতিব্যস্ততার কারণে তারা তা করতে ভুলে গিয়েছিল। এমনকি আজও আমি মানুষের এই নিরন্তর ছোটাছুটির ফলাফল উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। এমনকি আজও, মানুষের হৃদয়ে আমার কোনো স্থান নেই, এবং সেকারণেই, আরেকবার, আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হই। আমি “মানুষ কেন প্রকৃত প্রস্তাবে আমায় ভালোবাসার মতো কোনো হৃদয়ের অধিকারী নয়” সে বিষয়ে গবেষণার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে শুরু করেছি। মানুষকে “অস্ত্রোপচারের টেবিলে” তুলে তার “হৃদয়” ব্যবচ্ছেদ করে আমি দেখবো কী তার হৃদয়ের পথ অবরুদ্ধ করে আমায় যথার্থরূপে ভালোবাসা থেকে তাকে নিবৃত্ত করছে। “ছুরি”-র প্রভাবে সজোরে চক্ষুনিমীলিত করে মানুষ আমার কার্যারম্ভের অপেক্ষা করে, কারণ সেক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তারা বশ্যতাস্বীকার করেছে; তাদের হৃদয়ে আমি অন্য অনেক কলুষতা লক্ষ্য করি। এগুলির মধ্যে প্রধান হল মানুষের নিজস্ব বিষয়সকল। দৈহিকতার বহিঃস্থ কতিপয় বিষয় যদিও থাকতে পারে, কিন্তু দৈহিকতার অভ্যন্তরীন বিষয়গুলি সংখ্যায় অগণন। মনে হয় মানবহৃদয় বুঝি এক বৃহৎ গুদামঘর, ঐশ্বর্য ও নিত্যকালের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কেবল এই মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করি মানুষ কেন আমার প্রতি কখনো কোনো বিবেচনা প্রদান করে না: এর কারণ তাদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা রয়েছে—আমার সহায়তায় তাদের কী প্রয়োজন? সুতরাং, আমি মানুষের কাছ থেকে প্রস্থান করি, কারণ আমার সাহায্য তাদের নিষ্প্রয়োজন; কেন-ই বা “নির্লজ্জের মতো আচরণ” করে আমি তাদের বিরক্তির উদ্রেক করবো?

কী জানি কেন, মানুষের মাঝে বাক্যালাপে তবুও আমি সততই ইচ্ছুক থেকেছি, যেন-বা নিজেকে নিবৃত্ত করতে আমি অপারগ। সেকারণেই, মানুষ আমায় অপদার্থ বিবেচনা করে, এবং আমার সাথে সদাই এমন আচরণ করে যেন-বা আমার মূল্য কানাকড়ি অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর; আমায় তারা সম্মাননীয় গণ্য করে না। তারা আমায় লালন করে না, যখন ইচ্ছা হয় তখন আকর্ষণ করে আমায় বাড়িতে নিয়ে যায়, অতঃপর পুনরায় বাহিরে নিক্ষেপ করে, জনসমক্ষে তারা আমায় “অনাবৃত” করে। মানুষের কদর্য আচরণের প্রতি আমি চরম ঘৃণা পোষণ করি, এবং সেকারণেই ভণিতাহীনভাবে মানুষকে আমি বিবেকহীন আখ্যা দিই। কিন্তু মানুষ অনমনীয়; তারা তাদের “তলোয়ার-বল্লম” নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করে, বলে আমার বাক্যসমূহ নাকি বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বলে আমি নাকি তাদের দুর্নাম করি—তবু তাদের হিংস্র আচরণের ফলস্বরূপ তাদের উপর আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না। মানুষকে জয় করতে এবং তাদের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে লজ্জাবোধ আনতে আমি নিছকই আমার সত্যগুলি প্রয়োগ করি, তারপর তারা নীরবে পশ্চাদপসরণ করে। মানুষের সাথে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি না, কারণ তাতে কোনো লাভ নেই। আমি স্বীয় কর্তব্য পালন করবো, এবং আমার আশা, মানুষও নিজ কর্তব্যপালনে সমর্থ হবে এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এই রূপে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে চলাই কি শ্রেয়তর হবে না? আমাদের মধ্যের সম্পর্কটি ক্ষতিগ্রস্ত করে কী লাভ? এতগুলি বছর আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে থেকেছি—আমাদের উভয়ের জন্যই সমস্যা সৃষ্টির কী প্রয়োজন? আমাদের দুজনের সুনামের পক্ষেই কি তা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলবিবর্জিত হবে না? আমাদের মধ্যে বহুবছরের এক “পুরানো সখ্যতা”, এক “পুরাতন চেনাপরিচিতি” রয়েছে—তিক্ততাপূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের কী দরকার? এমন করা কি শুভ হবে? আমি আশা রাখি মানুষ এই অভিঘাতের প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করবে, তাদের জন্য কী শ্রেয় সেবিষয়ে বিদিত হবে। মানুষের প্রতি আমার বর্তমান যে মনোভাব তা তার এক জীবৎকাল জুড়ে আলোচনার পক্ষে পর্যাপ্ত—মানুষ সততই আমার সহৃদয়তাকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় কেন? তাদের ভাবপ্রকাশের অক্ষমতাই কি এর কারণ? তাদের শব্দভাণ্ডারে কি ঘাটতি রয়েছে? সর্বদাই তারা বাক্যহারা কেন? আমার আচরণরীতির সম্বন্ধে অবিদিত কে? আমার কৃতকর্মের বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন—একমাত্র সমস্যা হল তারা নিয়ত অপরের কাছ থেকে সুবিধাগ্রহণ করতে পছন্দ করে, সেকারণেই নিজেদের স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রাখতে তারা কখনোই ইচ্ছুক নয়। কোনো শব্দবন্ধ যদি তাদের স্বার্থকে ছুঁয়ে যায়, তবে প্রাধান্য অর্জন না করা পর্যন্ত আলগা দিতে তারা নারাজ—এর কি কোনো যুক্তি আছে? যে বিষয়ে অবদান রাখতে পারে সেবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা অপারগ, অথচ যা অর্জনে তারা সক্ষম তা নিয়ে সংগ্রাম করে। তাদের পদমর্যাদায় কোনো উপভোগ না থাকলেও, তারা তা প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, এমনকি অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করে—এবং সেকারণেই পদমর্যাদার সুযোগসুবিধা ত্যাগ করার পরিবর্তে তারা বরং আমার শাস্তিস্বীকারেও প্রস্তুত। নিজেদের বিষয়ে মানুষ অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে, সেহেতু নিজেদের নির্লিপ্ত রাখতে তারা সদাই অনীহ। মানুষের বিষয়ে আমার মূল্যায়নে হয়তো ছোটোখাটো কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে, কিংবা তার উপর যে তকমা আমি সেঁটেছি তা কঠোর বা শিথিল কোনোটাই নয়, কিন্তু, সংক্ষেপে, আমার আশা মানুষ একে এক সতর্কবার্তা হিসাবে গ্রহণ করবে।

মে ২১, ১৯৯২


অধ্যায় ৪৫

একদা আমার গৃহে সংরক্ষণের নিমিত্ত আমি মনোরম দ্রব্যসকল নির্বাচন করেছিলাম, যাতে গৃহের অভ্যন্তরটি নিরুপম ঐশ্বর্যে সুশোভিত হয়ে ওঠে, এবং এর থেকে আমি আনন্দলাভ করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রতি মানুষের মনোভঙ্গি ও তাদের প্রণোদনার দরুন, এই কার্য সরিয়ে রেখে অন্য কার্যের সম্পাদন ব্যতীত আমার কোনো গত্যন্তর ছিল না। মানুষের প্রণোদনাকে আমি স্বীয় কার্য নিষ্পাদনে প্রযুক্ত করবো, সকল বস্তুকে আমারই সেবাকল্পে সুনিপুণভাবে পরিচালিত করবো, এবং ফলস্বরূপ আমার গৃহকে আর তমসাচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত থাকতে দেবো না। একদা মানুষের মাঝে আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম: সকল রক্ত-মাংসের সত্তা এক হতচেতন অবস্থার মধ্যে ছিল, এবং একটি বস্তুও আমার অস্তিত্বের আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। মানুষ আশীর্বাদের মাঝে জীবনধারণ করে, অথচ তারা কতখানি আশীর্বাদধন্য তা-ই জানে না। অদ্যাবধি যদি মানবজাতির প্রতি আমার আশীর্বাদ বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে মানবজাতির মাঝে কে-ই বা বর্তমান কাল পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে টিকে থাকতে সক্ষম হতো? মানুষ যে জীবিত আছে সেটিই আমার আশীর্বাদ, এবং এর অর্থ সে আমার আশীর্বাদের মাঝে বাস করে, কারণ প্রাথমিকভাবে তার কিছুই ছিল না, কারণ আদিতে ধরিত্রীর বুকে ও অন্তরীক্ষের নিচে জীবনধারণ করার মতো মূলধনই তার ছিল না; আজ মানুষের প্রতি মদতদান আমি অব্যাহত রাখি, এবং শুধুমাত্র এই কারণেই মৃত্যুর কবল এড়িয়ে সে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকার সৌভাগ্যের অধিকারী। মানুষ মনুষ্য-অস্তিত্বের রহস্যসমূহের সারসংক্ষেপ করেছে, কিন্তু কেউ কখনো একে আমার আশীর্বাদ বলে উপলব্ধি করেনি। ফলস্বরূপ, সকল মানুষ জগতের অবিচারকে অভিসম্পাত করে, এবং সকলেই নিজেদের জীবনের নিরানন্দের দরুন আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে। আমার আশীর্বাদ বিনা, আজকের এই দিন প্রত্যক্ষ করতো? স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বসবাসে অক্ষম বলে সকল মানুষ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। মনুষ্যজীবন যদি উৎফুল্ল ও আনন্দোচ্ছল হতো, মনুষ্যহৃদয়ের অভ্যন্তরে যদি কবোষ্ণ “বসন্ত সমীরণ” প্রেরণ করা হতো, তার সমগ্র শরীরে যদি তা অপ্রতিম সুখানুভূতি সঞ্চারিত করতো এবং সামান্যতম বেদনাও ভোগ করতে না হতো, তাহলে কোন মানুষ-ই বা অনুযোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতো? মানুষের নিঃশর্ত আন্তরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমি নিরতিশয় সমস্যার সম্মুখীন হই, কারণ মানুষের মাত্রাতিরিক্ত রকমের সুচতুর ছক কষেছে—যা অতি সহজেই যেকারো মস্তক ঘূর্ণিত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি আপত্তি উত্থাপন করলে, আমার প্রতি তারা নিরুত্তাপ আন্তরিকতাশূন্য আচরণ করে এবং আমায় উপেক্ষা করে, কারণ আমার আপত্তিসমূহ তাদের আত্মাকে স্পর্শ করেছে, যার ফলে নৈতিকতার দিক দিয়ে নিজেদের আপাদমস্তক উন্নীত করতে তারা অক্ষম, এবং সেকারণেই মানুষ আমার অস্তিত্বকে ঘৃণা করে, কারণ সর্বদাই আমি তাদের “উৎপীড়ন” করতে পছন্দ করি। আমার বাক্যের কারণে, মানুষ নৃত্য-গীতে ব্যাপৃত হয়; আমার বাক্যের দরুন, নীরবে তারা মাথানত করে; এবং আমার বাক্যের প্রভাবেই, কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমার বাক্যে, মানুষ নিরাশ হয়; আমার বাক্যে, উদ্বর্তনের নিমিত্ত তারা আলোক লাভ করে। আমার বাক্যের দরুন তারা দিবারাত্র বিনিদ্র অবস্থায় ছটফট করে, এবং আমার বাক্যের কারণেই, সর্বত্র সবেগে ধাবিত হয়। আমার বাক্যসমূহ মানুষকে মৃতস্থানে নিমজ্জিত করে, তারপর তাদের শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে—কিন্তু, তাদের অজ্ঞাতসারেই, মানুষ আমার আশীর্বাদও উপভোগ করে। এ কি মানুষের অর্জনসাধ্য? তা কি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্তব্য? আমার বাক্যের সমন্বয়সাধন কে-ই বা এড়াতে পারে? সুতরাং, মানুষের অপারগতার কারণে, মানবজাতিকে আমি আমার বাক্যসমূহ প্রদান করি, এইভাবে স্বীয় বাক্যের সাহায্যে মানুষের ঘাটতিগুলির পুষ্টিসাধন করি, মানবজাতির জীবনে অতুলনীয় ঐশ্বর্য এনে দিই।

মানুষের কথাবার্তা ও কাজকর্মকে আমি প্রায়শই পরীক্ষা করে দেখি। তাদের আচরণ ও মুখভঙ্গিমায় আমি প্রভূত “রহস্য” আবিষ্কার করেছি। অন্যদের সাথে মানুষের মিথষ্ক্রিয়ায়, “গোপন প্রস্তুতপ্রণালী” কার্যত প্রধান আসন অলঙ্কৃত করে থাকে—সেকারণেই, মানুষের সাথে মেলামেশাকালে আমি “মানবীয় মিথষ্ক্রিয়ার গোপন প্রস্তুতপ্রণালী” লাভ করি, যাতে প্রতিপন্ন হয় যে মানুষ আমায় ভালোবাসে না। মানুষের খামতির কারণে আমি প্রায়শই তাদের তিরস্কার করি, তবু তাদের আস্থা অর্জনে আমি অসমর্থ। আমি যে তাকে হত্যা করবো তাতে মানুষের অনিচ্ছা, কারণ মানুষের “মানবীয় মিথষ্ক্রিয়ার গোপন প্রস্তুতপ্রণালী”-তে এমন কখনও আবিষ্কৃত হয়নি যে মানুষ কোনো মারাত্মক দুর্যোগ ভোগ করেছে—দুর্দৈবকালে সে নিছকই কিছু বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। আমার বাক্যের কারণে মানুষ আর্তনাদ করে, এবং অনুনয়ে সর্বদাই আমার হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উদ্গীরিত হয়। মনে হয় বুঝি তাদের সকলেই মানুষের প্রতি আমার প্রকৃত “প্রেম”-এর অনুসন্ধান করছে—কিন্তু আমার কঠোর বাক্যসমূহের ভিতর তারা আমার ভালোবাসার খোঁজ কীভাবে পেতে পারে? ফলস্বরূপ, আমার বাক্যের দরুন তারা নিয়তই আশাহত হয়। মনে হয় যেন-বা, আমার বাক্যগুলি পাঠ করামাত্র তারা করাল “মৃত্যুদূত”-কে প্রত্যক্ষ করে, সেহেতু আতঙ্কে কম্পিত হয়। এতে আমি বিমর্ষ হই: দেহধারী মানুষ, যারা কিনা মৃত্যুর মাঝে বাস করে, তারা কেন নিরন্তর মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হবে? মানুষ ও মৃত্যু কি চরম শত্রুভাবাপন্ন? মৃত্যুভয় মানুষকে সততই প্রপীড়িত করে কেন? তাদের জীবনের “ব্যতিক্রমী” অভিজ্ঞতাসমূহ জুড়ে, তারা কি কেবল অল্পস্বল্প মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই লাভ করে? তাদের বক্তব্যসমূহে মানুষ নিয়তই কেন আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে? সেকারণেই, আমি মানবজীবনের চতুর্থ প্রবচনটি নিম্নরূপে সারসংক্ষেপ করি: মানুষ অতি অল্প পরিমাণেই আমার আজ্ঞাকারী, এবং সেহেতু অনুক্ষণ তারা আমায় ঘৃণা করে। মানুষের ঘৃণার কারণে, আমি প্রায়শই প্রস্থান করি। নিজেকে কেন আমি এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো? মানুষের মনে নিয়তই কেন আমি ঘৃণার উদ্রেক করবো? আমার অস্তিত্বকে মানুষ যখন সাদর সম্ভাষণ জানায় না, তখন নির্লজ্জের মতো কেন আমি মানুষের গৃহমধ্যে বসবাস করবো? “তল্পিতল্পা” গুটিয়ে মানুষকে পরিত্যাগ করে যাওয়া ভিন্ন আমার অন্য বিকল্প নেই। কিন্তু আমাকে বিদায়দান মানুষের কাছে দুঃসহ, এবং তারা কখনোই আমায় যেতে দিতে চায় না। আমি প্রস্থান করবো এবং ফলস্বরূপ জীবনধারণের জন্য যাকিছুর উপর তারা নির্ভর করে সেগুলি হারাবে, এই ভয়ে গভীরভাবে শঙ্কিত হয়ে তারা বিলাপ ও অশ্রুপাত করে। তাদের কাকুতিপূর্ণ চাহনি দেখে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। বিশ্বের সকল পাথারমাঝে কে-ই বা আমায় ভালোবাসতে সক্ষম? মানুষ আবিল সলিলে আচ্ছাদিত, সামুদ্রিক শক্তি তাকে গ্রাস করেছে। মানুষের অবাধ্যতাকে আমি ঘৃণা করি, তথাপি সমগ্র মানবজাতির দুর্ভাগ্যের দরুন আমি অনুকম্পাও অনুভব করি—কারণ, যতোই হোক, মানুষ আজও প্রপীড়নের শিকার। মানুষ যখন দুর্বল ও অক্ষম, তখন কীভাবে তাকে আমি জলরাশিমাঝে নিক্ষেপ করতে পারি? সে যখন ভূলুণ্ঠিত তখন তাকে পদাঘাত করবো—আমি কি এতোই নিষ্ঠুর? আমার হৃদয় কি এতোই নিষ্করুণ? মানবজাতির প্রতি আমার মনোভঙ্গির কারণেই মানুষ আমার সাথে এই যুগে প্রবেশ করে, এবং সেই একই কারণে আমার সঙ্গে সে এই ব্যতিক্রমী দিবানিশিগুলি অতিবাহিত করেছে। মানুষ আজ উল্লাসে ফেটে পড়েছে, আমার স্নেহশীলতার বিষয়ে তারা এক গভীরতর বোধ অর্জন করেছে, এবং আমায় তারা প্রবল উৎসাহে ভালোবাসে, কারণ তাদের জীবনে প্রাণশক্তি এসেছে, এবং তারা আর পৃথিবীর প্রান্তদেশে পরিভ্রমণরত অমিতব্যয়ী আত্মজস্বরূপ নয়।

মানুষের সাথে আমার বসবাসকালে, মানুষ আমার উপর নির্ভর করে, এবং যেহেতু সকল বিষয়ে আমি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তার প্রতি আমার তত্ত্বাবধানে যত্নবান, সেহেতু মানুষ চিরকাল আমার উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে জীবনধারণ করে, প্রবহমান বায়ু, মুষলধারে বৃষ্টিপাত, বা দাহক রৌদ্রের কোনোটাই তাদের সহ্য করতে হয় না; মানুষ প্রফুল্লতার মাঝে জীবনযাপন করে এবং আমায় এক স্নেহময়ী মাতা হিসাবে গণ্য করে। মানুষ কাচঘরে রাখা ফুলের মতো, “প্রকৃতিক বিপর্যয়”-এর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধে নিতান্তই অপারগ, দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে চিরতরে অক্ষম। সেকারণেই আমি তাদের গর্জনশীল সমুদ্রের পরীক্ষার মাঝে স্থাপন করি, এবং তারা নিরন্তর “কম্পিত” না হয়ে পারে না। বস্তুত তাদের কোনো প্রতিরোধ-ক্ষমতাই নেই—এবং তাদের আত্মিক উচ্চতা অতি নগণ্য এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল বলে, আমি এক ভারাক্রান্তি বোধ করি। এভাবে, নিজেদের অজান্তেই, মানুষ আমার পরীক্ষাসমূহের সম্মুখীন হয়, কারণ তারা অতি ভঙ্গুর, এবং গর্জনশীল বায়ু ও দাহক রৌদ্র সহনে অক্ষম। এই-ই কি আমার বর্তমান কার্য নয়? আমার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে মানুষ সর্বদাই কেন কান্নায় ভেঙে পড়ে? আমি কি তাদের উপর কোনো অবিচার করছি? আমি কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের হত্যা করছি? মানুষের যে অবস্থা প্রীতিপ্রদ, তার মৃত্যু কেন ঘটে, কেন আর কখনো তা পুনরুত্থিত হয় না? মানুষ সর্বদাই আমায় আঁকড়ে ধরে এবং ছাড়তে চায় না; এর কারণ হল তারা কখনোই স্বাবলম্বী হয়ে জীবনধারণে সক্ষম হয়নি, সততই আমার হস্তের দ্বারা নিজেদেরকে চালিত হতে দিয়েছে, অন্য কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে ভেবে গভীরভাবে আতঙ্কিত থেকেছে। তাদের সমগ্র জীবনই কি আমার দ্বারা পরিচালিত নয়? তাদের অব্যবস্থিত জীবৎকালে, উত্থান-পতন অতিক্রম করে যাওয়ার সময়, তারা প্রভূত গোলযোগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে—তা কি আমারই হস্তসম্ভূত ছিল না? আমার অন্তরকে উপলব্ধি করতে মানুষ সততই অক্ষম কেন? কেন তারা আমার শুভ অভিপ্রায়সমূহকে নিরন্তর ভুল বোঝে? ধরিত্রীর বুকে আমার কার্য কেন মসৃণগতিতে অগ্রসর হতে পারে না? মানুষের দুর্বলতার দরুন নিয়তই তাকে আমি পরিহার করেছি, যা আমায় বিষাদে ভরিয়ে তোলে: মানুষের মাঝে আমার কার্যের পরবর্তী ধাপ কেন নিষ্পন্ন করা যায় না? সেকারণেই আমি নীরব হয়ে যাই, সতর্কতার সাথে তার মূল্যায়ন করি: মানুষের ত্রুটিসমূহের দ্বারা অনুক্ষণ আমি সীমাবদ্ধ কেন? আমার কার্যে সর্বদাই প্রতিবন্ধকতা কেন আসে? আজও মানুষের থেকে আমি কোনো পূর্ণাঙ্গ উত্তর খুঁজে পাইনি, কারণ মানুষের আচরণে সততই দ্বিচারিতা রয়েছে, কখনো সে স্বাভাবিক নয়; হয় সে অস্থিমজ্জাগতভাবে আমায় ঘৃণা করে, নয়তো আমার প্রতি তার রয়েছে চরম ভালোবাসা। আমি, স্বয়ং স্বাভাবিক ঈশ্বর, এমন মানবকৃত উৎপীড়ন সহনে অপারগ। মানুষ যেহেতু নিয়তই মানসিকভাবে অস্বাভাবিক, সেহেতু আপাতদৃষ্টিতে মানুষের ব্যাপারে আমায় কিছুটা শঙ্কিত দেখায়, সুতরাং মানুষের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করে আমার মনে তার অস্বাভাবিকতার চিন্তা উদিত হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের রহস্য আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি: দেখা যাচ্ছে যে তার নেপথ্যে একজন উপদেষ্টা রয়েছে; ফলস্বরূপ মানুষ সর্বদাই সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী, যেন-বা তারা কোনো ন্যায্য কাজ করেছে। এইভাবে, মানুষ নিরন্তর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ভান করে, এবং “ছোট্ট শিশু”-কে মিষ্টকথায় পরিতুষ্ট করে। মানুষের অভিনয় দেখে আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত না হয়ে পারি না: মানুষ নিজেদের প্রতি এতো প্রীতিশূন্য ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ কেন? কেন তারা নিজেদের সম্পর্কে অনবহিত? আমার বাক্যসমূহ কি তিরোহিত হয়েছে? আমার বাক্যসমূহ কি মানুষের শত্রু? আমার বাক্যগুলি পাঠকালে মানুষ আমার প্রতি কেন রুষ্ট হয়ে ওঠে? আমার বাক্যগুলির সাথে সর্বদাই মানুষ তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনাসমূহ যুক্ত করে কেন? আমি কি মানুষের প্রতি নিতান্তই যৌক্তিকতাহীন? এই সম্পর্কে, আমার বাক্যনিচয়ে অন্তর্ধৃত বিষয়গুলি সম্পর্কে, সকল মানুষের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

মে ২৪, ১৯৯২


অধ্যায় ৪৬

আমার বাক্যসমূহকে তাদের অস্তিত্বের ভিত্তিতে পরিণত করার কাজে মানুষ কতখানি সাফল্যলাভ করছে তা আমার জানা নেই। মানুষের অদৃষ্টের বিষয়ে সততই আমি উদ্বিগ্ন বোধ করেছি, তথাপি এ সম্পর্কে মানুষের কোনো বোধ আছে বলে মনে হয় না—ফলস্বরূপ, আমার কার্যকলাপের দিকে কখনো তারা কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি, এবং তাদের প্রতি আমার মনোভাবের দরুন আমার সম্বন্ধে কোনো সপ্রেম শ্রদ্ধাবোধ তাদের মধ্যে কখনো বিকশিত হয়ে ওঠেনি। মনে হয় বুঝি আমার হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে বহুপূর্বেই তারা আবেগমোচন করেছিল। এহেন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, আরেকবার আমি নীরব হয়ে যাই। আমার বাক্যসমূহ কেন মানুষের বিবেচনার, কেন আরো দূর অবধি প্রবেশের যোগ্য নয়? তা কি এই কারণে যে আমার কোনো বাস্তবিকতা নেই এবং মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য কিছু খুঁজে পেতে আমি প্রয়াসী? মানুষ সর্বদাই আমায় “বিশেষ খাতিরযত্ন” প্রদান করে কেন? আমি কি তার নিজস্ব বিশেষ ওয়ার্ডে ভর্তি কোনো পঙ্গু ব্যক্তি? আজ পরিস্থিতি যখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন মানুষ এখনো আমায় কেন অন্য নজরে দেখে? মানুষের প্রতি আমার মনোভঙ্গিতে কি কোনো ত্রুটি রয়েছে? আজ, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে আমি নবকার্যের সূত্রপাত করেছি। ধরাধামের মানুষকে এক নতুন সূচনা প্রদান করেছি, এবং তাদের সকলকে আমার বাসগৃহ পরিত্যাগ করতে বলেছি। এবং মানুষ সততই যেহেতু নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে পছন্দ করে, সেহেতু আমি তাদের আত্মসচেতন হওয়ার, এবং আমার কার্যকে সর্বদাই বিঘ্নিত না করার পরামর্শ দিই। আমার স্থাপিত “অতিথিশালায়” মানুষের অধিক ঘৃণার্হ আর কিছু নেই, কারণ মানুষ নিয়তই আমায় সমস্যায় ফেলে ও হতাশ করে। তাদের আচরণ আমায় কলঙ্কিত করে এবং কখনো আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি। সেকারণেই, আমি শান্তভাবে তাদের যত শীঘ্র সম্ভব আমার গৃহ পরিত্যাগ করতে এবং বিনামূল্যে আমার অন্নধ্বংস করা বন্ধ করতে বলি। যদি তারা থাকতে চায়, তবে অবশ্যই তাদের যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং আমার শাস্তি সহ্য করতে হবে। তারা ভাবে যে তাদের কাজকর্ম বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনবহিত ও অবিদিত, এবং সেকারণেই অধঃপতনের কোনো চিহ্ন ব্যতিরেকে সর্বদাই গর্বিতবদনে তারা আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, নিছক সংখ্যাবর্ধনের নিমিত্ত মনুষ্যগুণসম্পন্ন হওয়ার ভান করেছে। মানুষের কাছে আমি যখন চাহিদা জ্ঞাপন করি, তখন তারা বিস্মিত হয়: তারা কদাপি চিন্তাও করেনি যে, এত বৎসরব্যাপী যে ঈশ্বর সদয় ও দয়ালু ছিলেন, তিনি কখনো এহেন বাক্য, এমন হৃদয়হীন ও অযৌক্তিক বাক্য, উচ্চারণ করতে পারেন, এবং সেহেতু তারা হতবাক হয়ে পড়ে। এমন সময়কালেই, আমি লক্ষ্য করি যে মানুষের হৃদয়ে আমার প্রতি ঘৃণাবোধ আরেকবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, কারণ পুনরায় তারা অনুযোগের কার্য শুরু করেছে। নিয়তই তারা মর্ত্যের বিরুদ্ধে কটুকাটব্য করে ও স্বর্গকে অভিসম্পাত দেয়। অথচ তাদের বাক্যে নিজেদের শাপান্তকারী কোনোকিছু আমি লক্ষ্য করি না, কারণ তাদের আত্মপ্রেম অত্যধিক। অতএব, মানবজীবনের অর্থের আমি সারসংক্ষেপ করি: মানুষ নিজেদের অত্যধিক ভালোবাসে বলে তাদের সমগ্র জীবনটাই যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও অন্তঃসারশূন্য, এবং আমার প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে তারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

মানুষের কথায় যদিও আমার প্রতি অব্যক্ত “প্রেম” নিহিত রয়েছে, কিন্তু যাচাইয়ের নিমিত্ত এই কথাগুলি যখন আমি “পরীক্ষাগার”-এ নিয়ে গিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে নিরীক্ষণ করি, তখন সেগুলির অভ্যন্তরস্থ সমস্তকিছু সুস্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়। এক্ষণে, মানুষকে তাদের “চিকিৎসাসংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি” দেখার সুযোগ দিতে আরেকবার আমি তাদের মাঝে আসি, যাতে তারা অন্তর থেকে প্রতীত হতে পারে। সেগুলি দেখার পর মানুষের মুখমণ্ডল বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, স্বীয় অন্তরে তারা অনুতাপ বোধ করে, এমনকি এতোটাই শঙ্কাকুল হয়ে পড়ে যে আমার সন্তোষবিধানের মানসে তৎক্ষণাৎ তাদের মন্দ জীবনরীতি পরিত্যাগ করে তারা সঠিক পন্থায় প্রত্যাবর্তন করতে অধীর হয়ে ওঠে। তাদের এই সংকল্প দেখে আমি নিরতিশয় পুলকিত হই; আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি: “ধরাধামে, মানুষ ছাড়া কে-ই বা আর সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা আমার সাথে ভাগ করে নিতে পারে? একমাত্র মানুষই কি একাজে সক্ষম নয়?” তথাপি আমার প্রস্থানমাত্র মানুষ নিজেদের চিকিৎসাসংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি ছিন্ন করে মেঝেতে নিক্ষেপ করে, তারপর সদর্পে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে, মানুষের কাজকর্মের মধ্যে অতি অল্প বস্তুই আমি দেখেছি যা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অথচ আমার সম্মুখে তাদের সংকল্পসমূহ প্রভূত পরিমাণে স্তূপীকৃত হয়েছে, এবং এই সংকল্পগুলির দিকে দৃকপাত করে আমি বিতৃষ্ণ বোধ করি, কারণ সেগুলির মধ্যে আমার উপভোগের নিমিত্ত তুলে ধরার যোগ্য কিছুই নেই; সেগুলি অতিমাত্রায় কলুষিত। তাদের সংকল্পের প্রতি আমার উপেক্ষা লক্ষ্য করে, মানুষ নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে, কদাচিৎ-ই তারা কোনো “আবেদনপত্র” দাখিল করেছে, কারণ মানুষের হৃদয় কখনো আমার দ্বারা প্রশংসিত হয়নি, চিরকালই শুধু আমার প্রত্যাখ্যান লাভ করেছে—মানুষের জীবনে আর কোনো আধ্যাত্মিক অবলম্বন নেই, সেকারণেই তাদের উদ্দীপনা অন্তর্হিত হয়, এবং আবহাওয়াটি এখন আমার আর “দগ্ধকারী রকমের উত্তপ্ত” বলে বোধ হয় না। জীবনব্যাপী মানুষ এমনই ব্যাপক কষ্টভোগ করে যে, আজকের পরিস্থিতির আগমনের সাথেসাথে, আমার দ্বারা অমানুষিক “নিপীড়িত” হয়ে তারা ত্রিশঙ্কুর মতো জীবন-মৃত্যুর মধ্যিখানে ভাসমান থাকে। ফলস্বরূপ, তাদের মুখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে এবং নিজেদের “প্রাণোচ্ছলতা” তারা খুইয়ে ফেলে, কারণ তারা সকলেই “সাবালক হয়ে উঠেছে”। শাস্তিভোগকালে যখন তারা পরিমার্জিত হয় তখন মানুষের সকরুণ অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হয়—তথাপি শোচনীয় পরাজয় থেকে কে-ই বা মানবজাতিকে পরিত্রাণ করতে পারে? দুর্বিষহ মানবজীবন থেকে তাদের উদ্ধার করতে কে-ই বা সক্ষম? যন্ত্রণাপারাবারের অতল থেকে নিজেদের বিমুক্ত করতে মানুষ সততই ব্যর্থ হয়েছে কেন? আমি কি সুচিন্তিতভাবে মানুষকে পাশবদ্ধ করি? আমার মেজাজমর্জি মানুষ কখনোই উপলব্ধি করেনি, এবং সেকারণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে আমি বিলাপ করি যে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর মধ্যে, কখনোই কোনোকিছু আমার অন্তরকে অনুধাবন করেনি, এবং কোনোকিছুই আমায় প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে না। এমনকি আজও আমি জানিনা মানুষ কেন আমায় ভালোবাসতে অক্ষম। তারা আমায় তাদের হৃদয়দান করতে পারে, আমার নিমিত্ত নিজেদের নিয়তিকে বিসর্জন দিতেও সক্ষম, অথচ আমায় প্রেমদানে কেন তারা অপারগ? আমার যা কাঙ্ক্ষিত তারা কি তা-র অধিকারী নয়? মানুষ আমায় ব্যতিরেকে বাকি সমস্তকিছু ভালোবাসতে সক্ষম—তাহলে আমায় ভালোবাসতে কেন তারা অপারক? তাদের প্রেম সর্বদাই প্রচ্ছন্ন কেন? তারা যে অদ্যাবধি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, অথচ কদাপি তাদের প্রেম প্রত্যক্ষ করিনি কেন? তা কি তাদের কোনো অপ্রতুলতা? পরিস্থিতিকে কি আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের জন্য জটিল করে তুলছি? এখনো কি তাদের অন্তরে বিবেকবোধের অস্তিত্ব রয়েছে? অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি প্রেমনিবেদন করে আত্মপ্রতিকারে ব্যর্থ হবে—এই আশঙ্কাতেই কি তারা শঙ্কিত? মনুষ্যমধ্যে অগণিত দুর্জ্ঞেয় রহস্য রয়েছে, এবং সেই হেতু মানুষের সম্মুখে নিয়তই আমি “ভীত ও সন্ত্রস্ত”।

আজ, রাজ্যের তোরণদ্বারের অভিমুখে অগ্রগমনকালে, সকল মানুষ দৃঢ়তা সহযোগে আগুয়ান হতে শুরু করে—কিন্তু তারা তোরণের সম্মুখে এসে উপনীত হলে, আমি তোরণদ্বার বন্ধ করে দিই, তাদের প্রবেশ রুদ্ধ করে প্রবেশপত্র প্রদর্শনের দাবি করি। এবম্বিধ অদ্ভুত এক পদক্ষেপ মানুষের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং তারা সকলেই বিস্মিত। যে তোরণদ্বারটি সর্বদাই পূর্ণ অবারিত ছিল, আজ সহসাই তা এমন দৃঢ়ভাবে অবরুদ্ধ কেন? ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করে মানুষ ইতস্তত পদচারণা করতে থাকে। তারা মনে করে যে কৌশলপ্রয়োগে ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু তাদের নকল প্রবেশপত্রগুলি আমায় প্রদান করামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সেগুলি অগ্নিময় গহ্বরে নিক্ষেপ করি, এবং নিজেদের “অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা”-কে দগ্ধীভূত হতে দেখে তারা আশা হারিয়ে ফেলে। রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও প্রবেশে অসমর্থ হয়ে, সাশ্রুলোচনে তারা আপন মস্তক আঁকড়ে ধরে। তথাপি তাদের শোচনীয় অবস্থার কারণে প্রবেশানুমতিদানে বিরত থাকি—যদৃচ্ছভাবে আমার পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে এমন সাধ্য কার? ভবিষ্যতের আশীর্বাদসমূহ কি মানুষের উদ্দীপনার বিনিময়ে প্রদত্ত হয়? ইচ্ছামতো আমার রাজ্যে প্রবেশের মধ্যেই কি মনুষ্য-অস্তিত্বের অর্থ নিহিত রয়েছে? আমি কি এতোই হীনগোত্রীয়? আমার রূঢ় বাক্যের অবর্তমানে মানুষ কি বহুপূর্বেই রাজ্যে প্রবেশ করতো না? সুতরাং, আমার অস্তিত্বের হেতু তাদের যাবতীয় বিব্রতাবস্থার কারণেই মানুষ আমায় ঘৃণা করে। আমার অবিদ্যমানতায় তারা উপস্থিত সময়েই রাজ্যের আশীর্বাদসমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হতো—সেক্ষেত্রে এই যন্ত্রণাভোগের কি কোনো প্রয়োজন হতো? সেকারণেই মানুষকে আমি বলি যে তাদের প্রস্থান করাই শ্রেয়, সাম্প্রতিক অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে নির্গমনের এক নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়াই তাদের পক্ষে বিধেয়; তাদের উচিত নবীন বয়সেই বর্তমান সময়ের সুযোগ নিয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করা। অন্যথায়, ভবিষ্যতে খুব বেশি বিলম্ব হয়ে যাবে। আমার গৃহে, কেউ কোনোদিন আশীর্বাদ লাভ করেনি। মানুষকে আমি সত্ত্বর প্রস্থান করতে বলি, “দারিদ্র্য”-ক্লিষ্ট জীবনযাপনে আশ্লিষ্ট হতে নিষেধ করি; আগামীতে অনুশোচনার পক্ষে বড়ো বেশি দেরি হয়ে যাবে। নিজের প্রতি কঠোর হোয়ো না; নিজের পরিস্থিতিকে কেন সঙ্কটাকীর্ণ করে তুলবে? তথাপি মানুষকে আমি এ-ও জানাই যে আশীর্বাদলাভে ব্যর্থ হলে কেউ যেন আমার সম্পর্কে অনুযোগ না করে। মানুষের সাথে বৃথা বাক্যব্যয় করার অবকাশ আমার নেই। আমার আশা মানুষের তা স্মরণে থাকবে, তারা তা বিস্মৃত হবে না—এই বাক্যসমূহ হল আমার প্রদত্ত অস্বস্তিকর সত্য। বহুপূর্বেই আমি মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি এবং বহুপূর্বেই তাদের উপর আশা খুইয়ে ফেলেছি, কারণ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব রয়েছে, তারা কখনোই আমায় এক ঈশ্বর-প্রেমী হৃদয় নিবেদনে সক্ষম হয়নি, পরিবর্তে সর্বদাই তাদের প্রণোদনা প্রদান করে। মানুষের উদ্দেশ্যে আমি প্রভূত বাক্য উচ্চারণ করেছি, কিন্তু যেহেতু আমার পরামর্শকে তারা আজও উপেক্ষা করে, সেহেতু ভবিষ্যতে আমার অন্তরকে যাতে ভুল না বোঝে তাই আমি তাদের স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করি; আগামীদিনে তারা বাঁচুক কি মরুক তা তাদের বিষয়; আমার এতে কোনো হাত নেই। আমার আশা তারা তাদের উদ্বর্তনের নিজস্ব পথ খুঁজে নেবে। এবিষয়ে আমি ক্ষমতাহীন। মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে আমায় ভালোবাসে না বলে, আমরা কেবল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি মাত্র; ভবিষ্যতে, আমাদের মধ্যে আর কখনো কোনো বাক্যালাপ হবে না, আর কখনো আলাপচারিতা করার মতো আমাদের কিছু থাকবে না, একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে আমরা দুজনেই নিজ-নিজ রাস্তায় চলবো, মানুষ যেন আমার সন্ধানে না আসে, এবং আমিও আর কখনো মানুষের “সহায়তা” প্রার্থনা করবো না। বিষয়টি আমাদের মধ্যে, এবং ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্ভাবনা এড়াতে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাপআলোচনা করেছি। এতে কি বিষয়টি সহজতর হয় না? আমরা উভয়েই স্ব-স্ব পথে চলি এবং পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিনা—এতে সমস্যার কী আছে? আমার আশা এবিষয়ে মানুষ কিছুটা বিচারবিবেচনা করে দেখবে।

মে ২৮, ১৯৯২


অধ্যায় ৪৭

মানুষের জীবনকে পরিণত করে তোলার উদ্দেশ্যে, এবং যাতে মানুষ ও আমি এক অভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়ে ফলাফল অর্জন করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে, মানুষকে আমি সবসময় কিছু ছাড় দিয়েছি, আমার বাক্য থেকে তাদের পুষ্টি ও পরিপোষণ লাভ করার এবং আমার সকল প্রাচুর্য গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছি। কখনো আমি এমন কিছু করি নি যাতে মানুষ অপ্রতিভ হয়, কিন্তু তবু মানুষ কখনো আমার অনুভূতির বিষয়ে বিবেচনাশীল হয় না। এর কারণ হল মানুষ হৃদয়হীন এবং আমি ব্যতীত অন্য সকলকিছুকেই সে “ঘৃণা” করে। তাদের অক্ষমতার কারণে, তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল; মানুষের পিছনে আমি তাই কিছুটা বেশি প্রচেষ্টা প্রয়োগ করি, যাতে এই জগতে তাদের সময়কালে তারা প্রাণভরে পৃথিবীর সকল প্রাচুর্য উপভোগ করতে পারে। মানুষের প্রতি আমি অন্যায্য আচরণ করি না, বহু বছর ধরে তাদের আমাকে অনুসরণ করার কথা বিবেচনা করে, তাদের প্রতি আমার হৃদয় কোমল হয়েছে। এই মানবদের উপর আমার কার্য সম্পন্ন করা যেন আমি সহ্য করতে পারি না। তাই, এই অস্থিসার মানুষগুলি, আমাকে যারা নিজেদের সমান ভালোবাসে, তাদেরকে দেখে আমার অন্তরে সর্বদা এক ব্যাখ্যাতীত ব্যথার অনুভূতি হয়। কিন্তু সেই কারণে কে-ই বা রীতিপ্রথা কে ভঙ্গ করতে পারে? সেই কারণে কে-ই বা নিজেকে বিঘ্নিত করবে? তা সত্ত্বেও, আমি আমার সকল বদান্যতা মানবজাতির উপর অর্পণ করেছি যাতে তারা তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, এবং এই বিষয়ে মানুষের প্রতি আমি মন্দ আচরণ করি নি। এই কারণেই মানুষ এখনো আমার সহমর্মী ও কল্যাণময় রূপ দর্শন করে। সতত আমি ধৈর্যশীল ছিলাম, এবং সর্বদা আমি অপেক্ষারত আছি। যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করার পর মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই সময় আমি তাদের অনুরোধ “পূরণ” করতে শুরু করবো এবং সকল মানুষকে তাদের অন্তঃসারহীন জীবন থেকে নিষ্কৃতিলাভের অনুমোদন দেবো, এবং আর কখনো মানবজাতিকে কোনোভাবে মোকাবিলা করবো না। পৃথিবীর বুকে, মানুষকে গ্রাস করার জন্য আমি সমুদ্রের জলকে ব্যবহার করেছি, দুর্ভিক্ষের সাহায্যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছি, পতঙ্গঘটিত উপদ্রবের মাধ্যমে তাদের ভীতিপ্রদর্শন করেছি, এবং তাদের “সিঞ্চিত” করার জন্য প্রবল বর্ষণের প্রয়োগ ঘটিয়েছি, তবু কখনো তারা জীবনের রিক্ততাকে অনুভব করেনি। এমনকি এখনও, মানুষ পৃথিবীর বুকে জীবনধারণের তাৎপর্য উপলব্ধি করে না। এমন কি হতে পারে যে, আমার বিদ্যমানতায় জীবনযাপনই মানবজীবনের নিগূঢ়তম তাৎপর্য? আমার অভ্যন্তরে স্থিতিলাভের মাধ্যমে কি কেউ বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে এড়াতে পারে? পৃথিবীর বুকে কতগুলি রক্তমাংসের শরীর আত্ম-উপভোগের স্বাধীনতা-সম্বলিত অবস্থায় জীবনযাপন করেছে? রক্তমাংসের দেহে জীবনধারণের শূন্যতা থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? তবু কে-ই বা তা স্বীকার করতে পারে? আমি মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টি করার পর থেকে, কোনো মানুষই পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যমণ্ডিত এক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়নি, এবং সেহেতু, মানুষ সর্বদা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন এক জীবন আলস্যে অতিবাহিত করেছে। কিন্তু কেউই এধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক নয়, এবং কেউই এই শূন্যগর্ভ ও ক্লান্তিকর জীবনকে পরিহার করতে ইচ্ছুক নয়। মনুষ্যজাতির অভিজ্ঞতায়, রক্তমাংসের দেহধারীদের মধ্যে কেউ-ই মানবজগতের রীতিপ্রথা এড়িয়ে যেতে পারেনি, যদিও আমাকে উপভোগ করার সুবিধা তারা গ্রহণ করে। পরিবর্তে, সবসময় তারা কেবল নিশ্চেষ্ট থেকে যা ঘটবার তা ঘটতে দিয়েছে এবং নিজেদের প্রতারণা করে গিয়েছে।

একদিন আমি যখন মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি টানবো, সেদিন পার্থিব “নিপীড়ন” সহ্য করার মতো একজনও পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে না; একমাত্র তখনই এটা বলা সম্ভব হবে যে আমার মহান কার্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। অন্তিম সময়ে আমার অবতাররূপ ধারণপূর্বক যে কার্য আমি সম্পন্ন করতে চাই, তা হল রক্তমাংসের দেহে জীবনধারণের অন্তঃসারশূন্যতা মানুষকে উপলব্ধি করানো, এবং এই উপলক্ষ্যকে ব্যবহার করে দৈহিক ইচ্ছাকে নির্বাপিত করবো। তার পর থেকে, পৃথিবীর আর কোনো মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না, পৃথিবীর রিক্ততার বিষয়ে আর কেউ কোনোদিন কান্নাকাটি করবে না, কেউ কোনোদিন আর লৌকিক দেহের অসুবিধা নিয়ে কথা বলবে না, কেউ কখনোই আর অভিযোগ করবে না যে আমি ন্যায়বিচারহীন, এবং সকল মানুষ ও বস্তুসমূহ বিশ্রামে প্রবেশ করবে। তারপর, মানুষ সদাসর্বদা আর শশব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াবে না, এবং তারা আর পৃথিবীর ইতি-উতি খুঁজেও বেড়াবে না, কারণ নিজেদের জন্য তারা তখন এক যথোপযুক্ত গন্তব্যের হদিশ পেয়ে যাবে। তখন আমি মানুষের কাছ থেকে আর কিছুই চাইবো না, এবং তাদের সঙ্গে আমার আর কোনো বিতণ্ডা থাকবে না; আমাদের মধ্যে আর কোনো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না। আমি পৃথিবীর বুকে বিরাজ করি এবং মানুষ পৃথিবীর বুকে বাস করে; আমি তাদের সঙ্গেই জীবনযাপন ও বসবাস করি। আমার উপস্থিতির আনন্দ তারা সবাই অনুভব করে, আর তাই অকারণে তাদের ত্যাগ করে আমায় চলে যেতে দিতে তারা অনিচ্ছুক, পরিবর্তে, তারা শুধু চায় যে আমি আরো কিছুকাল থাকি। ন্যূনতম সাহায্যটুকুও না করে কীভাবে আমি পৃথিবীর এই বিষন্ন রিক্ততার সাক্ষী থাকতে পারি? আমি পৃথিবীর কেউ নই; অনেক ধৈর্যসহকারে নিজেকে আমি আজ অবধি এখানে থেকে যেতে বাধ্য করেছি। মানুষের অশেষ সানুনয় মিনতির কারণে না হলে অনেক আগেই আমি চলে যেতাম। অধুনা মানুষ নিজেদের পরিচর্যা করতে পারে, এবং আমার সহায়তার প্রয়োজন নেই তাদের, কারণ তারা পরিণত হয়েছে এবং আমার আর তাদেরকে খাইয়ে দেওয়ার দরকার নেই। সেই কারণেই, মানুষের সাথে আমি একটা “বিজয় উদযাপন” অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাই, যার পরে আমি তাদের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করবো, যাতে তারা অনবহিত না থাকে। নিশ্চিতভাবেই, খারাপ সম্পর্কের মধ্যে বিদায় নেওয়াটা শ্রেয় কাজ হবে না, কারণ আমাদের মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই। তাই, আমাদের মধ্যে মৈত্রী চিরস্থায়ী হবে। আমি আশা করি যে, আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর, মানুষ আমার “উত্তরাধিকার” বহন করে যেতে সক্ষম হবে, এবং আমার জীবৎকালে যে শিক্ষা আমি দিয়েছি তা ভুলে যাবে না। আমি আশা করি যে, আমার দুর্নাম ঘটে এমন কিছু তারা করবে না, এবং আমার বাক্যের প্রতি তারা মনোযোগী থাকবে। আমার আশা, আমি বিদায় নেওয়ার পর সকল আমার সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে মানুষেরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারবে; আমার আশা, তারা আমার বাক্যকে তাদের জীবনের এক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করবে, এবং তারা আমার আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হবে না, কারণ আমার অন্তর সততই মানুষের বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিল, আমি সর্বদা তাদের সাথে সম্পর্কিত ছিলাম। মানুষ ও আমি একদা মিলিত হয়েছিলাম, এবং পৃথিবীর বুকে আমার স্বর্গের অনুরূপ একই আশীর্বাদ উপভোগ করেছিলাম। মানুষের সঙ্গে আমি একত্রে জীবনযাপন করেছিলাম এবং তাদের সাথে বসবাস করেছিলাম; মানুষ সবসময়ই আমায় ভালোবেসেছে, এবং আমিও নিরন্তর তাদের ভালোবেসেছি। আমাদের পরস্পরের প্রতি এক আসক্তি রয়েছে। মানুষের সাথে একত্রে অতিবাহিত সময়টুকুর দিকে পিছন ফিরে দেখে, আমার মনে পড়ছে যে আমাদের দিনগুলি হাসি ও আনন্দে পূর্ণ ছিল, এবং কলহও ছিল। তবু, এর ভিত্তিতেই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল, এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান কখনো ছিন্ন হয়নি। আমাদের এই বহু বছরের যোগাযোগে, মনুষ্যজাতি আমার উপর এক গভীর ছাপ রেখে গেছে, এবং আমিও মানুষকে উপভোগ করার জন্য অনেককিছু দিয়েছি, যে কারণে নিয়ত তারা আমার প্রতি দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। এখন, আমাদের জমায়েত আর কখনো আগের মতো হবে না; আমাদের বিচ্ছেদের এই মুহূর্ত থেকে কে পালাতে পারে? আমার প্রতি মানুষের এক গভীর মমত্ববোধ আছে, এবং তাদের প্রতি আমার রয়েছে অশেষ ভালোবাসা—কিন্তু সে বিষয়ে কী-ই বা করা যেতে পারে? কিন্তু স্বর্গস্থ পিতার শর্তকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা কে করবে? আমি আমার বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করবো, যেখানে আমি আমার কার্যের আরেকটি অংশ সম্পূর্ণ করবো। সম্ভবত আমাদের পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগ আসবে। আমার আশা, মানুষ অত্যন্ত বেশি দুঃখিত বোধ করবে না, এবং পৃথিবীর বুকে তারা আমায় সন্তুষ্ট করবে; স্বর্গে আমার আত্মা প্রায়শই তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবে।

সৃষ্টিলগ্নে, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, অন্তিম সময়ে আমি একদল মানুষ তৈরি করবো যারা আমার সঙ্গে সমভাব হবে। আমি পূর্বেই জানিয়েছিলাম যে অন্তিম সময়ে মর্ত্যলোকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর আমি আমার আলয়ে ফিরে আসবো। সমগ্র মানবজাতি যখন আমায় সন্তুষ্ট করবে, তাদের কাছে আমার যা চাহিদা তখন তারা তা অর্জন করে ফেলবে, এবং আমি তাদের আর কিছু করতে বলবো না। পরিবর্তে, মানুষ ও আমি পরস্পরের সঙ্গে বিগত দিনগুলিকে নিয়ে গল্প বিনিময় করবো, এবং তারপর আমরা সাহচর্য ত্যাগ করবো। এই কার্য আমি আরম্ভ করেছি, এবং মানুষকে আমি সুযোগ দিয়েছি যাতে মনস্তাত্বিকভাবে তারা নিজেদের প্রস্তুত করতে ও আমার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারে, পাছে তারা ভুল বুঝে আমায় নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ভেবে না বসে, যা আমার অভিপ্রেত নয়। মানুষ কি আমায় ভালোবাসে অথচ আমাকে এক উপযুক্ত বিশ্রামস্থল প্রদান করতে অস্বীকার করে? আমার হয়ে স্বর্গস্থ পিতার কাছে সনির্বন্ধ মিনতি করতে কি তারা অনিচ্ছুক? মানুষ কি আমার সঙ্গে সহানুভূতির অশ্রু বর্ষণ করেনি? তারা কি আমাদের মধ্যে—পিতা ও পুত্রের মধ্যে—এক আগাম পুনর্মিলন অর্জনে সহায়তা করেনি? তাহলে এখন তারা অনিচ্ছুক কেন? ধরাতলে আমার সেবাব্রত নিষ্পন্ন হয়েছে, এবং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও তাদের সহযোগিতা করে যাবো; এ কি সুখবর নয়? আমার কার্য যাতে আরো সন্তোষজনক ফল অর্জন করতে পারে, এবং যাতে তা পারস্পরিক হিতকর হয়, তাই আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবেই, যদিও তা বেদনাদায়ক। আমাদের অশ্রু নীরবেই ঝরে যাক; মানুষকে আমি আর ভর্ৎসনা করবো না। অতীতে, মানুষকে আমি অনেক কথা বলেছি, এইসব কথা সরাসরি তাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে, যার ফলে তারা দুঃখ পেয়ে চোখের জল ফেলেছে। তার জন্য, আমি এতদ্দ্বারা মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি, এবং তাদের মার্জনা প্রার্থনা করছি। আমি অনুরোধ করছি তারা যেন আমায় ঘৃণা না করে, কারণ এই সবকিছুই তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই। তাই, আমি আশা করি যে মানুষ আমার অন্তরকে উপলব্ধি করবে। বিগত সময়ে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু পিছন ফিরে দেখলে মনে হয়, আমরা উভয়েই উপকৃত হয়েছিলাম। আমাদের বিসম্বাদের কারণে, ঈশ্বর ও মানুষ এক সৌহার্দ্যের সেতু নির্মাণ করেছে। তা কি আমাদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি নয়? আমাদের সকলের তা উপভোগ করা উচিত। মানুষকে আমি আমার পূর্বতন “প্রমাদ” মার্জনা করতে অনুরোধ জানাই। তাদের অধর্মও আমি বিস্মৃত হবো। ভবিষ্যতে যত দিন প্রতিদানে তারা আমায় ভালোবাসা দিতে পারবে, ততদিন তা আমার স্বর্গস্থ আত্মাকে তৃপ্তি দেবে। এই ব্যাপারে মানুষের সংকল্প কী আমি জানি না—আমার অন্তিম অনুরোধ মতো মানুষ আমায় সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক কিনা। মানুষের কাছে আমি আর কিছু চাইছি না, শুধু তারা আমাকে ভালোবাসুক, এটুকুই চাই। এই-ই যথেষ্ট। তা কি অর্জনীয়? আমাদের মধ্যে অপ্রীতিকর যাকিছু ঘটেছিল তা অতীতেই পরিত্যক্ত হোক; আমাদের মধ্যে সতত ভালোবাসা বিরাজ করুক। মানুষকে আমি এত বেশি ভালোবাসা দিয়েছি, এবং আমায় ভালোবাসার জন্য তারা এত বিপুল মূল্য পরিশোধ করেছে, তাই, আমি আশা পোষণ করি যে, আমাদের মধ্যে এই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ ভালোবাসাকে মানুষ মূল্যবান জ্ঞান করবে, যাতে আমাদের প্রেম সমগ্র মানবজগত জুড়ে প্রসারিত হয়, এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে চিরকাল ব্যাপী সঞ্চারিত হয়। আবার যখন আমরা মিলিত হবো, তখনো আমরা যেন ভালোবাসার দ্বারা সংযুক্ত থাকি, যাতে আমাদের ভালোবাসা অনাদি কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে এবং সকল মানুষের দ্বারা বন্দিত ও প্রচারিত হয়। এ-ই আমায় পরিতৃপ্ত করবে, এবং মানুষকে আমি আমার স্মিতহাস্যময় মুখশ্রী প্রদর্শন করবো। আমি আশা রাখি যে মানুষ আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ স্মরণে রাখবে।

জুন ১, ১৯৯২


পরিশিষ্ট:

“সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্যে”-র রহস্যগুলির ব্যাখ্যা


অধ্যায় ১

ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমার বাক্যসমূহের মূল উপলব্ধি করতে কেউই সক্ষম নয়, এবং সেগুলির উচ্চারণের পশ্চাতে নিহিত আমার উদ্দেশ্যও তাদের অজানা”, ঈশ্বরের আত্মার পথনির্দেশনা না থাকলে, এবং তাঁর উচ্চারণসমূহের আগমন না ঘটলে, সকল মানুষ তাঁর শাস্তির দরুন ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। সমুদয় মানুষের পরীক্ষা নিতে ঈশ্বর এত দীর্ঘ সময় নিয়েছেন কেন? কেন সুদীর্ঘ পাঁচ মাস লাগলো? সুনির্দিষ্টভাবে এটিই আমাদের সহভাগিতার কেন্দ্রীয় বিষয়, একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার এক কেন্দ্রবিন্দুও বটে। নিম্নলিখিত বক্তব্যকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি: মানুষকে বিচার করার এই সময়কালটি না থাকলে, এবং ভ্রষ্ট মানবজাতির উপর ঈশ্বরের কঠোর আঘাত, হত্যা, ও নিষ্ঠুরভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া না থাকলে, যদি গির্জার নির্মাণ আজ অবধি অব্যাহত থাকতো, তাহলে ফলাফল কী হতো? তাই প্রথম বাক্যেই ঈশ্বর সোজা মূল বিষয়ে প্রবেশ করেছেন, সরাসরি এই কয়েক মাসের কার্যের কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—বস্তুতই তিনি প্রথম আঘাতেই রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছেন! এই কয়েক মাসের সময়কালব্যাপী ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মের প্রজ্ঞা এতেই যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়: এই কার্যকলাপগুলি বিচারের মধ্যে দিয়ে সকলকে শিখতে সক্ষম করেছে কীভাবে সমর্পণ করতে হয় এবং কেমন করে আন্তরিকতার সাথে নিজেদের ব্যয় করতে হয়, একই সঙ্গে তা শিখিয়েছে কী করে যন্ত্রণাক্লিষ্ট পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানা যায়। মানুষ যত বেশি হতাশ বোধ করে, তত ভালোভাবে তারা নিজেদেরকে জানতে পারে। এবং সত্যি বলতে, যত বেশি করে তারা যন্ত্রণাপূর্ণ পরিমার্জনের সম্মুখীন হয়, তত বেশি তারা নিজেদের ভ্রষ্টতার বিষয়ে অবহিত হয়, শেষ পর্যন্ত তারা এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে এমনকি ঈশ্বরের সেবা-প্রদানকারী হওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই, এবং সেবা-প্রদানের অর্থ হল তাঁর দ্বারা উন্নীত হওয়া। এবং সেকারণেই, এই ফলাফল অর্জিত হওয়ার পর, মানুষ যখন নিজের প্রতিটি অঙ্গকে নিঃশেষে ব্যবহার করে ফেলেছে, তখনই ঈশ্বর কোনোকিছু গোপন না করে সরাসরি করুণার স্বরে মুখর হয়ে ওঠেন। অনায়াসেই এটি প্রত্যক্ষ করা যায় যে এই কয়েক মাসের পর, ঈশ্বরের কার্য-পদ্ধতি বর্তমান সময়টিকে তার সূচনাবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেছে; এই বিষয়টি তিনি সকলের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে তুলেছেন। অতীতে ঈশ্বর যেহেতু প্রায়শই বলেছেন যে “ঈশ্বরের লোক বলে বিদিত হওয়ার অধিকার অর্জন করা সহজসাধ্য নয়”, সেহেতু সেবা-প্রদানকারী বলে উল্লিখিত মানুষগুলির মধ্যে এই বাক্যটিই তিনি নিশ্চিত করেছেন, যা পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বরের আস্থাভাজনতার বিষয়ে সন্দেহের ছায়াপাতের কোনো অবকাশ নেই। ঈশ্বর যা-কিছু বলেন, বিভিন্ন মাত্রায় হলেও, তা বাস্তবায়িত হবে, এবং কোনোক্রমেই তা অন্তঃসারশূন্য উক্তি নয়।

সকল মানুষ যখন দুঃখ-শোকে পূর্ণ হয়ে মানসিক বিক্ষেপের সীমায় উপনীত হয়, তখনই ঈশ্বরের এজাতীয় বাক্যগুলি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে, নিজেদের হতাশার মধ্য থেকে তাদের সকলকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। মানুষের মন থেকে আরো কোনো সংশয় বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর নিচের বাক্যটি সংযোজিত করেছেন: “যদিও তাদের আমার লোক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবু এই উপাধিটি কোনভাবেই আমার ‘পুত্র’ হিসাবে অভিহিত হওয়ার তুলনায় ন্যূন নয়।” এই বাক্যটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর নিজের কর্তৃত্ব সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম, এবং একবার এই বাক্য পাঠ করার পর মানুষ আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে এটি কোনো কার্যপদ্ধতি তো নয়-ই, বরং এ এক বাস্তব সত্য। আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা যায়, যাতে মানুষের দর্শন নির্মেঘ থাকতে পারে, তাই তাঁর নতুন কার্যপদ্ধতিতে প্রত্যেকের পরিচয় সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে এটি পর্যাপ্তরূপে প্রদর্শন করে এবং মানুষকে তা আরো ভালোভাবে জানতে সক্ষম করে যে ঈশ্বর মানুষের অন্তঃকরণ অবধি দেখতে পারেন; নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকর্মে মানুষ পুতুলনাচের পুতুল মাত্র, যেখানে ঈশ্বর তাদের রজ্জু আকর্ষণ করে নিয়ন্ত্রণ করছেন, এবং এটি সুনিশ্চিত ও প্রশ্নাতীত।

সূচনাকালে ফিরে গেলে দেখা যায়, শুরু থেকেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর কার্যের প্রথম ধাপ, অর্থাৎ “গির্জার পরিশোধন”-এর কাজ, ইতিমধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। “পরিস্থিতি এখন আগের মতো নেই, এবং আমার কাজ এক নতুন সূচনাবিন্দুতে প্রবেশ করেছে।” এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের কার্য এক নতুন প্রারম্ভবিন্দুতে প্রবেশ করেছে, যার অব্যবহিত পরেই তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের নকশাটি নির্দেশ করেছেন—গির্জার নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলে, রাজ্যের যুগের জীবনের সূত্রপাত ঘটবে, “কারণ এখন আর গির্জা নির্মাণের যুগ নয়, বরং এ হল সেই যুগ যেখানে রাজ্য সফলভাবে নির্মিত হয়েছে।” উপরন্তু, তিনি বলেছেন যে মানুষ যেহেতু এখনো পৃথিবীতেই রয়েছে, সেহেতু তাদের সমাবেশগুলিকে গির্জা নামে অভিহিত করা অব্যাহত থাকবে, এইভাবে সকলের কল্পনা অনুসারী এক বাস্তবতাহীন “রাজ্য”-এর বাস্তবায়ন পরিহার করেছেন। এরপর আসছে দর্শন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সহভাগিতা।

যদিও এখন এটি রাজ্য-নির্মাণের যুগ, এবং গির্জা-নির্মাণের যুগের অবসান ঘটেছে, তবু এখনও কেন সমস্ত সমাবেশকে গির্জা বলেই অভিহিত করা হয়? অতীতে বলা হয়েছে যে গির্জা হল রাজ্যের অগ্রদূত, এবং গির্জা ব্যতিরেকে রাজ্যের বিষয়ে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। রাজ্যের যুগের সূত্রপাত হল দেহরূপে ঈশ্বরের সেবাব্রতের সূচনা, এবং ঈশ্বরের অবতারই রাজ্যের যুগের সূত্রপাত করেন। তিনি যা নিয়ে আসেন তা হল রাজ্যের যুগ, এবং তা রাজ্যের আনুষ্ঠানিক অবতরণ নয়। বিষয়টি কল্পনা করা দুরূহ কিছু নয়; ঈশ্বরের লোক বলতে আমি রাজ্যের যুগের মানুষজনকে বোঝাই, খোদ রাজ্যের মানুষদের নয়। এই কারণেই এ-কথা বলা যুক্তিযুক্ত যে পৃথিবীর সমাবেশগুলিকে এখনও গির্জা বলেই অভিহিত করা উচিত। অতীতে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তখনো তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়নি, সেকারণেই মানুষের মাঝে তখন রাজ্যের যুগের সূত্রপাত ঘটেনি; অর্থাৎ, যেমনটা আমি বলেছি, আমার আত্মা তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আমার অবতাররূপী দেহে কার্যসম্পাদন শুরু করেনি। বর্তমানে যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর হিসাবে তাঁর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাই মানুষের মাঝে রাজ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমি আমার দেবত্বের মধ্যে কার্যসাধন শুরু করবো, এবং তাই যে মানুষগুলি আমার কথিত বাক্য ও দেবত্বের ভিতর আমার সম্পাদিত কার্যাবলীর মূল্য উপলব্ধি করতে পারে, তারা রাজ্যের যুগে আমার লোক বলে পরিচিত হবে। এখান থেকেই “ঈশ্বরের লোকেরা” এসেছে। এই পর্যায়ে, মূলত আমার দেবত্বই কাজ করে ও কথা বলে। মানুষ বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এবং সে আমার পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করতেও পারে না। ঈশ্বর যখন তাঁর কথা বলার এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হবেন, তখন তাঁর নামে সাক্ষ্যদান করা হবে, এবং সেই ক্ষণ থেকে তিনি মানবজাতির বিচার শুরু করবেন। এটিই ঈশ্বরের কার্যে নিহিত প্রজ্ঞার শীর্ষবিন্দু। এটি পরবর্তী পর্যায়ের সূচনার ও সেইসাথে পূর্ববর্তী পর্যায়ের সমাপ্তির এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে ও সেই লক্ষ্যে শিকড় সম্প্রসারিত করে। এটি এমন এক বিষয়, যা মানুষ হিসাবে কেউই সম্ভবত পূর্বানুমান করতে পারেনি; এটি বিচারের যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মিলনবিন্দু। এই কয়েক মাস যদি আমি মানুষের পরিমার্জনের কাজে ব্যয় না করতাম, তাহলে আমার দেবত্বের কাছে কাজ করার আর কোনো উপায় থাকতো না। এই বেশ কয়েক মাসের পরিমার্জন আমার কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের পথ খুলে দিয়েছিল। এই কয়েক মাসের কার্যের সমাপ্তি ইঙ্গিত দেয় যে কার্যের পরবর্তী পর্যায় আরো নিগূঢ়তর হবে। সত্যিই যদি কেউ ঈশ্বরের বাক্যগুলি উপলব্ধি করে, তাহলে সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে এই কয়েক মাসের সময়কালকে তিনি নিজ কার্যের পরবর্তী ধাপের সূত্রপাত ঘটাতে ব্যবহার করছেন, এবং এভাবে ওই কার্যকে তিনি আরও ভালো ফলাফল অর্জনের সামর্থ্য দান করছেন। যেহেতু আমার মানবতাজনিত অন্তরায় আমার কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তাই, এই কয়েক মাস কষ্টভোগ-দ্বারা-পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে, উভয় পক্ষই উন্নত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, সবেমাত্র এখন মানুষ তাদের উল্লেখ করার আমার এই পদ্ধতিকে মূল্যবান জ্ঞান করতে শুরু করেছে। সেকারণেই, ঈশ্বর যখন তাঁর লেখনীর এক আঁচড়ে জানালেন যে মানুষকে তিনি আর “সেবা-প্রদানকারী” বলে অভিহিত করবেন না, বরং তাদের “ঈশ্বরের লোক” বলবেন, তখন সকল মানুষ আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। এটিই ছিল মানুষের গুরুতর দুর্বলতা। সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের এই গুরুতর দুর্বলতাটি অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর ওই ভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন।

সমুদয় মানুষকে জয় করার ও তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস অর্জন করার কাজটি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং কিছু মানুষের নিষ্ঠায় যে অশুদ্ধির অপমিশ্রণ রয়েছে এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করার জন্য, ঈশ্বর যাবতীয় রকমের মানবিক কদর্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার অতিরিক্ত পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছেন, এবং তা করার মাধ্যমে তিনি তাঁর এই বাক্যগুলির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন: “আমায় ভালোবাসার ক্ষেত্রে কতজন আন্তরিক? কে-ই বা নিজের ভবিষ্যতের স্বার্থে কাজ করছে না? নিজের বিচারের কালে কে-ই বা কখনোই অভিযোগ না করে থেকেছে?” এজাতীয় বাক্যগুলি থেকে প্রত্যেকেই নিজের অবাধ্যতা, আনুগত্যহীনতা, ও সন্তানোচিত নিষ্ঠার অভাব শনাক্ত করতে পারে, এবং এর মাধ্যমে প্রণিধান করে যে যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে, তাঁর করুণা ও প্রেমময় উদারতা পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সকলের অনুসরণ করে। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে তা পরিলক্ষিত হয়: “কেউ কেউ যখন পশ্চাদপসরণের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে, যারা আশা করে যে আমি আমার কথা বলার ধরণ পরিবর্তন করবো তারা সকলে যখন যখন আশা হারিয়ে ফেলেছে, সে সময় আমি পরিত্রাণের বাণী উচ্চারণ করি, আন্তরিকভাবে যারা আমায় ভালোবাসে তাদের সকলকে আমার রাজ্যে, আমার সিংহাসনের সম্মুখে ফিরিয়ে আনি।” এখানে, “যারা আমায় আন্তরিকভাবে ভালোবাসে” এই বাক্যবন্ধ, এবং “কতজন আমায় আন্তরিকভাবে ভালোবাসে?” এই আলঙ্কারিক প্রশ্নটি, পরস্পরের পরিপন্থী নয়। “আন্তরিকতা” এই প্রসঙ্গে কীভাবে অশুদ্ধি ধারণ করে এগুলি সেটাই পরিস্ফূট করে তোলে। এমন নয় যে ঈশ্বর কিছুই জানেন না; বরং, সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি দেখতে পারেন বলেই ঈশ্বর “আন্তরিকতা”-র মতো শব্দ প্রয়োগ করেন, যা আসলে ভ্রষ্ট মানবজাতির প্রতি এক বিদ্রুপ, যাতে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের ঋণবদ্ধতাকে প্রত্যেকে আরো গভীরভাবে অনুভব করে এবং নিজেদের আরো রূঢ়ভাবে ভর্ৎসনা করে, ও সেইসাথে এই সত্যটিও উপলব্ধি করে যে তাদের অন্তরের অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে শয়তানের থেকে আসে। যখন তারা “নিষ্ঠা”-র মতো একটি শব্দ দেখে, তখন সকলেই বিস্মিত হয়, মনে-মনে ভাবে: “বহুবার আমি আকাশ ও পৃথিবীর বিরুদ্ধে কটুকাটব্য করেছি, এবং বহুবার প্রস্থান করতে চেয়েছি, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানগুলির সম্বন্ধে আমার ভীতিবোধ ছিল, তাই কোনোক্রমে আমি বিষয়গুলির মোকাবিলা করতাম শুধুমাত্র যাতে সেগুলি কাটিয়ে উঠে ভিড়ের স্রোতে পা মেলানো যায়, অপেক্ষা করতাম ঈশ্বর কখন আমার মোকাবিলা করবেন, ভাবতাম, পরিস্থিতি যদি প্রকৃতপক্ষেই নিরাশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে, তাহলেও ধীরে-ধীরে পিছু হঠার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ঈশ্বর এখন আমাদের তাঁর প্রতি সমর্পিত মানুষ বলে অভিহিত করছেন। এই ঈশ্বর কি যথার্থই তেমন এক ঈশ্বর হতে পারেন যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি প্রত্যক্ষ করেন?” এই ধরনের ভ্রান্ত উপলব্ধি এড়ানোর লক্ষ্যেই ঈশ্বর শুধু একেবারে শেষে বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তারা অন্তরে সন্দিহান অথচ বাইরে আনন্দ প্রকাশ করছে এরকম এক অবস্থা থেকে তাদের প্রত্যেকের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন এমন এক অবস্থায় যেখানে তারা হৃদয়ে, কথায়, ও দর্শনে প্রতীত। এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা গভীরতা লাভ করেছে, যার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষ হয়ে উঠেছে আরো কিছুটা শঙ্কিত, আরো একটু শ্রদ্ধাশীল, উপরন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে এক উৎকৃষ্টতর উপলব্ধি অর্জন করেছে। সর্বশেষে, মানুষের উদ্বেগ লাঘব করার মানসে ঈশ্বর বলেছিলেন: “কিন্তু অতীত যেহেতু অতীতই, এবং বর্তমান ইতিমধ্যেই আগত, তাই আর বিগতদিবসের স্মৃতিমেদুর আকাঙ্ক্ষায় আকুল হওয়ার, বা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করার দরকার নেই।” এই ধরনের উত্তেজনাময়, সমন্বয়পূর্ণ, অথচ সারগর্ভ বাচনরীতির আরো বৃহত্তর একটি প্রভাব রয়েছে, এর ফলে তাঁর বাক্যসমূহের সকল পাঠকেরা অতীতের হতাশার মধ্যে থেকে আরেকবার আলোকের দর্শন পায়, যতদিন না তারা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করে, “ঈশ্বরের লোক” পদবী অর্জন করে, তাদের অন্তর থেকে সংশয়ের মেঘরাজিকে অপসারিত করে, এবং তারপর তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তনশীল নকশা থেকে নিজেদেরকে জেনে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিগুলি পালাক্রমিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, জন্ম দেয় শোক ও দুঃখের, সুখ ও আনন্দের। এই অধ্যায়ে ঈশ্বর মানুষের এক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রূপরেখা এত আনুপুঙ্খিকভাবে অঙ্কন করেছেন যে তা উৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে। সত্যিই এটি মানুষের অর্জনসাধ্য কোনো বিষয় নয়, এটি এমন এক বিষয় যা মানব-হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের গোপনীয়তাকে প্রকৃতই অনাবৃত করে। এ কি মানুষের সম্পাদনসাধ্য কোনো বিষয় হতে পারে?

এর ঠিক পরেই নিচের অনুচ্ছেদটি আসে, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, যা মানুষের কাছে সরাসরি ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানগুলি প্রকাশ করে, এবং উপরন্তু, যা সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ: “মানুষ হিসাবে, যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে যায় এবং আমার নির্দেশনা অনুসারে কাজ না-করে, তার পরিণতি ভালো হয় না, সে নিজের উপরই সমস্যা ডেকে আনবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যেখানে আমার রায়ই চূড়ান্ত নয়।” এই কি ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমান নয়? এটি পর্যাপ্তরূপে দেখায় যে যারা এই প্রশাসনিক ফরমান লঙ্ঘন করে তাদের উদাহরণ সংখ্যায় বিপুল। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে, ঈশ্বর সকলকে নিজেদের নিয়তির ব্যাপারে চিন্তা না করার অনুরোধ করেন। কেউ যদি ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার কথা চিন্তা করার স্পর্ধা করে, তাহলে তার ফল অচিন্তনীয় রকমের ভয়াবহ হবে। যেসব মানুষ এই বাক্যগুলির মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের সকলকে এরপর এটি সমর্থ করে ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানগুলি আরো প্রকৃষ্টভাবে বুঝতে, এবং সেইসাথে উপলব্ধি করতে যে তাঁর মহিমাকে অসন্তুষ্ট করা যায় না, এবং এইভাবে তারা আরো পোক্ত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুষারপাতের দ্বারা পোক্ত হয়ে ওঠা কোনো পাইন বৃক্ষের মতো সতেজ-সবুজ, যে বৃক্ষ তীব্র ঠাণ্ডার হুমকির বিরুদ্ধে স্পর্ধিতের মতো খাড়া থাকে, প্রকৃতির সমৃদ্ধশালী শ্যামল প্রাণশক্তিতে নিজের অবদান অব্যাহত রাখে। এই অনুচ্ছেদটির সম্মুখীন হয়ে অধিকাংশ মানুষ এমন বিমূঢ় বোধ করে যেন তারা কোনো প্রকার গোলকধাঁধার মধ্যে বিচরণ করছে; এর কারণ, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে পরিবর্তিত হয়, এবং তাই প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন মানুষ যখন নিজেদের ভ্রষ্ট স্বভাবকে বোঝার চেষ্টা করে তখন তারা এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। কার্যটি ভবিষ্যতে যাতে আরো মসৃণভাবে অগ্রসর হয়, সকল মানুষের হৃদয়ের সংশয়গুলি যাতে নির্মূল হয়, এবং ঈশ্বরের আস্থাভাজনতায় তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকলে যাতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি এই অনুচ্ছেদটির শেষের দিকে জোর দিয়ে বলেন: “যারা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকে নিশ্চিতভাবে আমার সিংহাসনের সামনে ফিরে আসবে।” এইভাবে, যে মানুষগুলি বেশ কয়েক মাস যাবৎ তাঁর কার্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তাদের মন মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের আশঙ্কা থেকে কিয়দংশে উপশম লাভ করে। তদুপরি, তাদের হৃদয়, যা ত্রিশঙ্কুর মতো মধ্যাকাশে প্রলম্বিত ছিল, তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, যেন এক গুরুভার প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খসে পড়েছে। তাদেরকে আর নিজেদের নিয়তির বিষয়ে ভাবিত হতে হয় না; উপরন্তু, তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আর কখনো অন্তঃসারশূন্য বাক্যাদি উচ্চারণ করবেন না। মানুষ যেহেতু নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত, তাই এমন একজনও নেই যে মনে করে না যে ঈশ্বরের প্রতি সে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা প্রদর্শন করে; একারণেই ঈশ্বর সুচিন্তিতভাবে জোর দেন “আন্তরিকভাবে” কথাটির উপর—যাতে এক উৎকৃষ্টতর ফলাফল অর্জন করা যায়। এর উদ্দেশ্য হল তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের পথ প্রস্তুত করা ও তার ভিত্তি স্থাপন করা।


অধ্যায় ৩

আজ আর অনুগ্রহের যুগ নেই, করুণার যুগও নেই, বরং এ হল সেই রাজ্যের যুগ যেখানে ঈশ্বরের লোকজনদের প্রকাশিত করা হয়, যে যুগে ঈশ্বর সরাসরি দেবত্বের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পাদন করেন। তাই, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের এই অধ্যায়ে, যারা তাঁর বাক্য গ্রহণ করে তাদের সকলকে তিনি পথপ্রদর্শন করে আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যান। প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে, তিনি অগ্রিম এই প্রস্তুতিগুলি গ্রহণ করেছেন, এবং কেউ যদি ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে তরমুজ পাওয়ার জন্য ঠিকই সে লতার অনুসরণ করবে, এবং ঈশ্বর তাঁর লোকজনের মধ্যে কী অর্জন করতে চান তা সরাসরি উপলব্ধি করে নেবে। পূর্বে, “সেবা-প্রদানকারী” নামে অভিহিত করার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হতো, আর আজ, বিচারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়। অধিকন্তু, অতীতের বাক্যসমূহের বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে হবে, এবং বাক্যসমূহ ও ছবিকে, এবং আত্মা ও ছবিকে, তাদের অবশ্যই দেখতে হবে এক অবিচ্ছেদ্য সমগ্র হিসাবে—এক মুখ, এক হৃদয়, এক কর্ম, এবং এক উৎস হিসাবে। সৃষ্টির পর থেকে এটিই মানুষের কাছে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ চাহিদা। এর থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বর তাঁর প্রচেষ্টার একাংশ তাঁর লোকদের উপর ব্যয় করতে চান, তাদের মধ্যে তিনি কিছু নিদর্শন ও অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করতে চান, এবং, আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, সকল মানুষকে দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সামগ্রিক কার্য ও বাক্যগুলি মান্য করাতে চান। এক দিক থেকে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন, এবং আরেক দিক থেকে, তাঁর লোকেদের কাছে তিনি চাহিদা উত্থাপন করেছেন, ও প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের উপর ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ জারি করেছেন: সুতরাং, যবে থেকে তোমাদের আমার লোক বলে ডাকা হয়, তবে থেকে বিষয়গুলি আর আগের মতো নেই; তোমাদের উচিত আমার আত্মার উচ্চারণগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ও সেগুলিকে মান্য করা, এবং আমার কার্যকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা; আমার আত্মা ও আমার দেহকে পৃথক করার অনুমোদন তোমাদের নেই, কারণ সহজাতভাবে আমরা অভিন্ন, এবং প্রকৃতিগতভাবে অখণ্ড। এখানে, ঈশ্বরের অবতারকে অবহেলা করা থেকে মানুষকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে, এই বাক্যের উপর আরেকবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে “কারণ সহজাতভাবে আমরা অভিন্ন, এবং প্রকৃতিগতভাবে অখণ্ড”; যেহেতু এজাতীয় অবহেলা মানুষের ব্যর্থতা, তাই তা আরও একবার ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহের তালিকাভুক্ত হয়। এরপর, ঈশ্বর কোনোকিছু গোপন না করেই মানুষকে ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করার পরিণামের বিষয়ে অবহিত করেন এই উক্তির মাধ্যমে, “তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং কেবল নিজের তিক্ত পাত্র থেকে পান করতেই সক্ষম হবে।” মানুষ যেহেতু দুর্বল, তাই এই বাক্যগুলি শোনার পর তার অন্তরে সে ঈশ্বরের বিষয়ে অধিকতর সতর্ক না হয়ে পারে না, কারণ “তিক্ত পাত্র” শব্দবন্ধটি মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ভাবিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের কাছে ঈশ্বর-কথিত এই “তিক্ত পাত্র”-এর নানান ব্যাখ্যা রয়েছে: বাক্যের দ্বারা বিচারপ্রাপ্ত হওয়া বা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হওয়া, কিংবা কিছুকালের জন্য সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কিংবা কারো দেহের শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট ও মন্দ আত্মাদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে পড়া, অথবা ঈশ্বরের আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া, কিংবা কারো দৈহিক অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যাওয়া ও মৃতস্থানে নির্বাসিত হওয়া। মানুষের চিন্তার দ্বারা এই ব্যাখ্যাগুলিই অর্জনসাধ্য, আর তাই তাদের কল্পনায়, মানুষ এগুলির বাইরে যেতে অক্ষম। কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা মানুষের থেকে স্বতন্ত্র; অর্থাৎ, “তিক্ত পাত্র” উপরের কোনোটিই নির্দেশ করে না, বরং তা ঈশ্বরের মোকাবিলা গ্রহণের পর ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের মাত্রাকে নির্দেশ করে। আরো স্পষ্ট করে বললে, কেউ যখন ঈশ্বরের আত্মা ও তাঁর বাক্যসমূহকে যদৃচ্ছভাবে পৃথক করে, কিংবা বাক্যসমূহ ও ছবিকে, বা আত্মা ও নিজেকে আচ্ছাদিত করতে আত্মার ব্যবহৃত দেহটিকে বিযুক্ত করে, তাহলে সেই মানুষটি শুধু যে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে অক্ষম তা-ই নয়, উপরন্তু, সে যদি ঈশ্বরের বিষয়ে যৎসামান্যও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে, তবে প্রতিটি মোড়ে সে তার দৃষ্টিশক্তি হারাবে। মানুষের কল্পনা মতো মোটেই তাকে সরাসরি অপসৃত করা হয় না; বরং, ক্রমান্বয়ে সে ঈশ্বরের শাস্তির মধ্যে পতিত হয়—অর্থাৎ, সে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে অবতরণ করে, এবং কেউই তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না, যেন সে মন্দ আত্মার দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, এবং যেন সে কোনো মস্তকহীন মক্ষিকা, যেখানেই যাচ্ছে জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও, তখনও সে প্রস্থান করতেও অসমর্থ। তার অন্তরে, বিষয়গুলি অবর্ণনীয় রকমের দুঃসহ, তার হৃদয়ে যেন অকথ্য যন্ত্রণা রয়েছে—তবু সে তার মুখ খুলতে পারে না, এবং সারাটা দিন সে এক আচ্ছন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করে, ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে না। এই রকম পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ তাকে ভীতিপ্রদর্শন করে, যার ফলে কোনো আনন্দ না পাওয়া সত্ত্বেও সে গির্জা ত্যাগ করতে সাহস করে না—একেই বলা হয় এক “অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ”, মানুষের পক্ষে যা সহ্য করা ভয়ানক রকমের কষ্টসাধ্য। এখানে যা বলা হয়েছে তা মানুষের পূর্বধারণার থেকে ভিন্ন—এবং এর কারণ, ওই পরিস্থিতিতে সে তখনো ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে জানে, এবং এটা তখনই ঘটে যখন ঈশ্বর তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, ঠিক একজন অবিশ্বাসীর মতোই, ঈশ্বরকে অনুভব করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম। ঈশ্বর এই জাতীয় মানুষদের সরাসরি উদ্ধার করেন না; তাদের তিক্ত পাত্র যখন নিঃশেষিত হয়, ঠিক তখনই তাদের শেষ দিন এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে, তারা তখনো ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্বেষণ করে চলে, শুধুমাত্র আরেকটু বেশি উপভোগ করতে চায়—কিন্তু এই সময়টি অতীতের থেকে আলাদা, যদি কোনো বিশেষ পরিস্থিতি না থাকে।

এর পর, ঈশ্বর সকলের কাছে ইতিবাচক দিকসমুহও ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এইভাবে আরেকবার তারা জীবন লাভ করেছে—কারণ, বিগত দিনে, ঈশ্বর বলেছিলেন সেবা-প্রদানকারীদের জীবন বলে কিছু নেই, কিন্তু আজ ঈশ্বর হঠাৎ “অভ্যন্তরীন জীবনের” বিষয়ে বলছেন। শুধুমাত্র জীবনের বিষয়ে কথাবার্তার মাধ্যমেই মানুষ অবহিত হয় যে এখনও তাদের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের জীবন থাকতে পারে। এই ভাবে, তাদের ঈশ্বর-প্রেম বেশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়, এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ও করুণার বিষয়ে তারা এক বৃহত্তর জ্ঞান লাভ করে। এইভাবে, এই বাক্যসমূহ প্রত্যক্ষ করার পর, সকল মানুষ তাদের অতীতের ভুলের দরুন অনুশোচনা বোধ করে, এবং গোপনে অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন করে। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কৃতসংকল্পও হয়। কখনো কখনো, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশকে বিদ্ধ করে, মানুষের পক্ষে সেগুলি গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, এবং শান্তিতে থাকাও তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ আন্তরিক ও ঐকান্তিক, এবং মানুষের হৃদয়ে তা এতটাই উষ্ণতার সঞ্চার করে যে সেগুলি পাঠের পর তারা হারিয়ে যাওয়ার বহু বছর পর পুনরায় মাকে দেখতে পাওয়া এক মেষশাবকের মতো আনন্দ অনুভব করে। তাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, তারা আবেগাভিভূত হয়ে পড়ে, এবং ফোঁপানো কান্নায় বেদনাদীর্ণ হয়ে তারা ঈশ্বরের আলিঙ্গনে নিজেদের নিক্ষেপ করতে ব্যাকুল, বহু বছর ব্যাপী তাদের হৃদয়ে নিহিত বর্ণনাতীত যন্ত্রণাকে এইভাবে তারা মুক্তি দেয়, যাতে ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করা যায়। সেই বেশ কয়েক মাসের পরীক্ষার দরুন, তারা কিছুটা অতিসংবেদনশীল হয়ে পড়েছে, যেন সদ্যই তাদের কোনো স্নায়বিক আক্রমণ পোহাতে হয়েছে, এমন এক পঙ্গুর মতো যে বহু বছর শয্যাশায়ী। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাসে তাদের অবিচলচিত্ত করে তুলতে, ঈশ্বর বহুবার নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন: “আমার কার্যের পরবর্তী ধাপ যাতে মসৃণ ও বাধাহীন ভাবে অগ্রসর হতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমার গৃহের সকলকে পরীক্ষা করার মানসে আমি বাক্যের পরিমার্জন প্রয়োগ করি।” ঈশ্বর এখানে বলেছেন “আমার গৃহের সকলকে পরীক্ষা করার মানসে”; গভীরভাবে পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষ যখন সেবা-প্রদানকারী হিসাবে কাজ করছে, তখনো তারা ঈশ্বরের গৃহের মানুষই রয়েছে। তদুপরি, এই বাক্যগুলি “ঈশ্বরের লোক” অভিধাটির প্রতি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠার উপর জোর দেয়, যা মানুষের হৃদয়ে কিছু পরিমাণ স্বস্তি এনে দেয়। এবং তাহলে, মানুষ ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করার পর, বা “ঈশ্বরের লোক” আখ্যাটি যখন প্রকাশিত হওয়া বাকি আছে, তখন মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত নানান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি ঈশ্বর বারংবার অঙ্গুলিনির্দেশ করেন কেন? এর একমাত্র উদ্দেশ্য কি শুধু প্রদর্শন করা যে ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন? এটি আংশিক কারণ মাত্র—এবং এখানে, গুরুত্বের দিক দিয়ে এটি নিছকই গৌণ। ঈশ্বর এমন করেন সকল মানুষকে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত করতে, যাতে প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যসমূহ থেকে জীবন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অপর্যাপ্ততা ও তাদের পূর্বতন ঘাটতিগুলির বিষয়ে অবগত হতে পারে, এবং, আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হল, যাতে কার্যের পরবর্তী ধাপের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। মানুষ একমাত্র আত্মজ্ঞানের বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই ঈশ্বরকে জানার প্রচেষ্টা করতে এবং ঈশ্বরের অনুকরণের অন্বেষণ করতে পারে। এই বাক্যগুলির কারণে, মানুষের নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় মানসিকতা বদলে গিয়ে ইতিবাচক ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তা ঈশ্বরের কার্যের দ্বিতীয় পর্বকে দৃঢ়মূল হতে সক্ষম করে তোলে। বলা যেতে পারে, কার্যের এই ধাপটি ভিত্তি রূপে থাকায়, ঈশ্বরের কার্যের দ্বিতীয় পর্বটি সহজসাধ্য হয়ে পড়ে, তার জন্য প্রয়োজন থাকে শুধু যৎসামান্য প্রচেষ্টার। এইভাবে, মানুষ যখন তাদের অন্তর থেকে বিমর্ষতাকে বিদূরিত করে ইতিবাচক ও কর্মোদ্যমী হয়ে ওঠে, ঈশ্বর তখন তাঁর লোকেদের উপর অন্য চাহিদাগুলি স্থাপন করতে এই সুযোগটি গ্রহণ করেন: “আমার বাক্যসমূহ যেকোনো স্থানে বা যেকোনো কালে বিমুক্ত ও অভিব্যক্ত করা হয়, আর তাই, তোমাদেরও সর্বদাই উচিত আমাকে জানার পূর্বে নিজেদের জানা। কারণ, বর্তমান সময়টি, সর্বোপরি, পূর্ববর্তী সময়ের থেকে আলাদা, এবং তুমি আর তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো কিছু সম্পন্ন করতে সমর্থ নও। পরিবর্তে, আমার বাক্যের নির্দেশনার অধীনে, তোমাকে অবশ্যই নিজের দেহকে বশীভূত করতে সমর্থ হতে হবে; আমার বাক্যকে অবশ্যই তুমি তোমার প্রধান সহায় হিসাবে ব্যবহার করবে, এবং তুমি অসংযত কাজকর্ম করতে পারবে না।” এতে, ঈশ্বর মুখ্যত “আমার বাক্যসমূহ”-এর উপর জোর দিয়েছেন; অতীতেও, বহুবার তিনি “আমার বাক্যসমূহ”-এর উল্লেখ করেছেন, আর এই কারণেই, প্রত্যেক মানুষ এর প্রতি কিছুটা মনোযোগ না দিয়ে পারে না। এইভাবে ঈশ্বরের কার্যের পরবর্তী ধাপের কেন্দ্রস্থলটি নির্দেশ করা হয়: সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের উপর তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করবে; এবং অন্য কোনো বিষয়ে তাদের আসক্তি থাকা চলবে না। ঈশ্বরের মুখোচ্চারিত বাক্যসমূহকে সকলে অবশ্যই লালন করবে, এবং সেগুলিকে লঘুভাবে গ্রহণ করবে না; এভাবে গির্জায় পূর্ববর্তী পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, যখন একজন মানুষ ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতো এবং অনেকে আমেন বলতো ও আজ্ঞাকারী হয়ে থাকতো। সেই সময়, মানুষ ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে জানতো না, বরং সেগুলিকে আত্মরক্ষার এক অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই অবস্থাকে বিপরীতে নিয়ে যেতে, ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষের কাছে নতুন, উচ্চতর দাবি রাখেন। ঈশ্বরের কাঙ্খিত উচ্চ মান ও কঠোর চাহিদাগুলি দেখে মানুষের নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া বন্ধ করতে, ঈশ্বর বহুবার এই কথা বলে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন: “বিষয়গুলি যেহেতু আজকের মতো এক পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছে, তাই নিজেদের অতীতের কার্যকলাপ ও ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে তোমাদের নিরতিশয় দুঃখিত ও অনুতপ্ত বোধ করার প্রয়োজন নেই। আমার মহানুভবতা সাগর ও আকাশের মতো সীমাহীন—মানুষের সামর্থ্য ও আমার সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বিষয়ে আমি নিজের হাতের তালুর মতো পরিচিত হবো না এমন কী করে সম্ভব?” এই ঐকান্তিক ও আন্তরিক বাক্যগুলি সহসা মানুষের মনকে অবারিত করে দেয়, এবং হতাশাবোধ থেকে তাদের অবিলম্বে নিয়ে আসে ঈশ্বর-প্রেমের দিকে, ইতিবাচক ও উদ্যমশীল হওয়ার দিকে, কারণ ঈশ্বর মানুষের অন্তরের দুর্বলতাকে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপেধরে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে না জেনে, নিজেদের অতীত কার্যকলাপের দরুন ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষ সর্বদা লজ্জিত বোধ করে, এবং বারংবার তারা অনুতাপ প্রকাশ করে। এইভাবে, ঈশ্বর এই বাক্যগুলিকে সবিশেষ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করেছেন, যাতে মানুষ ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে অনমনীয় ও নীরস না ভাবে, বরং যুগপৎ কঠোর ও কোমল, এবং উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মনে করে।

সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি, ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগত থেকে মানুষের জন্য নিঃশব্দে সকলকিছুর আয়োজন করেছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সত্য কখনো তিনি মানুষের কাছে বর্ণনা করেননি। তবুও, আজ, ঈশ্বর অকস্মাৎ সেখানকার প্রবল লড়াইয়ের এক সাধারণ রূপরেখা প্রদান করেন, যার ফলে মানুষ স্বভাবতই ধন্দের মধ্যে পড়ে, এবং তাদের এই বোধ আরো দৃঢ়মূল হয় যে ঈশ্বর সুগভীর ও অগাধ, এবং তাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যসমূহের উৎস খুঁজে বার করা কঠিনতর হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে, আধ্যাত্মিক জগতের যুদ্ধরত অবস্থা সকল মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতের কার্যের এটিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশে মানুষকে সমর্থ করে তোলার সূত্র। এর থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বরের কার্যের পরবর্তী` পর্যায় মূলত আত্মাকে লক্ষ্যবস্তু করে, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দেহরূপে ঈশ্বরের আত্মার সম্পাদিত অলৌকিক কার্যকলাপগুলির বিষয়ে সকল মানুষকে বিস্তৃততর জ্ঞান প্রদান করা, এইভাবে ঈশ্বরের অনুগত সকলকে শয়তানের নির্বুদ্ধিতা ও প্রকৃতির বিষয়ে বৃহত্তর জ্ঞান প্রদান করা। যদিও তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেনি, তবু তাদের মনে হয় তারা যেন শয়তানকে দর্শন করেছে, এবং তাদের মধ্যে একবার এই অনুভূতি এসে গেলে, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ অন্য এক বাচনরীতি অবলম্বন করেন—এবং মানুষ একবার এই চিন্তন-প্রণালী অর্জন করে ফেললে, ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন: “আমি তোমাদের এমন জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি কেন? কেন তোমাদের আমি আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাগুলির কথা বলি? কেন তোমাদের আমি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিই এবং উৎসাহিত করি?” এবং এরকম আরও—এক পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নপরম্পরা যা মানুষের মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক করে: ঈশ্বর এই সুরে কথা বলেন কেন? গির্জা নির্মাণের সময়কালে মানুষের কাছে তাঁর দাবিসমূহ নিয়ে কোনো বাক্যালাপ না করে কেন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়াদি নিয়ে আলাপচারিতা করেন? ঈশ্বর কেন রহস্যাবলী উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানুষের পূর্বধারণাগুলির উপর আঘাত হানেন না? শুধুমাত্র আরেকটু বেশি চিন্তাশীল হওয়ার মাধ্যমে, মানুষ ঈশ্বরের কার্যের ধাপগুলির বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান লাভ করে, এবং এইভাবে, ভবিষ্যতে যখন তারা প্রলোভনের সম্মুখীন হয়, তাদের মধ্যে তখন শয়তানের প্রতি এক সত্যিকারের ঘৃণাবোধ জন্ম নেয়। এমনকি ভবিষ্যতে যখন তারা বিচারের মুখোমুখি হয়, তখনো তারা ঈশ্বরকে জানতে এবং আরো নিবিড়ভাবে শয়তানকে ঘৃণা করতে, আর এভাবে শয়তানকে অভিসম্পাত দিতে সক্ষম হয়।

অন্তিমে, মানুষের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা হয়: “তোমার আত্মার মধ্যে আমার প্রতিটি বাক্যকে বদ্ধমূল, প্রস্ফুটিত ও ফলদায়ী হওয়ার, এবং, আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, আরো ফলবান হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এর কারণ হল, আমার চাহিদা উজ্জ্বল, গুচ্ছময় ফুলের নয়, বরং সুপ্রচুর ফলের জন্য, যে ফল তার পক্বতা হারিয়ে ফেলে না।” তাঁর লোকেদের কাছে ঈশ্বরের সকল পুনরাবৃত্ত দাবিগুলির মধ্যে, এটিই সবচেয়ে সর্বাঙ্গীন, এটিই কেন্দ্রবিন্দু, এবং একে এক সোজাসাপ্টা রীতিতে পেশ করা হয়েছে। আমি স্বাভাবিক মানবতায় কার্য সম্পাদন থেকে পূর্ণদেবত্বে কর্মসাধনের দিকে সঞ্চালিত হয়েছি; তাই, অতীতে, আমার সহজবোধ্য বাক্যগুলির ক্ষেত্রে, আমার অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যা সংযোজনের প্রয়োজন ছিল না, এবং অধিকাংশ মানুষ আমার বাক্যগুলির অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম ছিল। এর ফল ছিল এই যে সেই সময়ে শুধুই যা প্রয়োজন ছিল তা হল মানুষের আমার বাক্যগুলি জানা এবং বাস্তবতার বিষয়ে কথা বলতে সমর্থ হওয়া। এই ধাপটি অবশ্য বিপুলভাবেই ভিন্নতর। আমার দেবত্ব সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, এবং মানবতার জন্য কোনো ভূমিকা পালনের এতটুকু অবকাশ রাখেনি। তাই, আমার লোকেদের মধ্যে থেকে সেইসব লোকেরা যদি আমার বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে চায়, তাহলে কাজটি তাদের পক্ষে রীতিমতো দুরূহ। একমাত্র আমার উচ্চারণসমূহের মধ্য দিয়েই তারা আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি লাভ করতে পারে, এবং এই মাধ্যম দিয়ে ছাড়া আমার বাক্যসমূহের লক্ষ্য উপলব্ধি করার যেকোনো চিন্তা নেহাতই অলস দিবাস্বপ্ন মাত্র। আমার উচ্চারণগুলি গ্রহণ করার পর সকল মানুষ যখন আমার বিষয়ে এক বৃহত্তর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখনই আমার লোকেরা আমায় যাপন করে, এই সেই সময় যখন দেহরূপে আমার কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং এই সেই সময় যখন আমার দেবত্ব দেহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে যাপিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে, সমুদয় মানুষ দেহরূপে আমাকে জানবে, এবং প্রকৃত অর্থে বলতে সক্ষম হবে যে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং এটাই হবে কাঙ্খিত ফলাফল। গির্জা নির্মাণের বিষয়ে ঈশ্বর যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এটি তারই আরো প্রমাণ—অর্থাৎ, “কাচ-ঘরের ফুলগুলি সংখ্যায় যদিও তারকারাজির মতো অগণন, এবং যদিও সকল বিমুগ্ধ জনতাকে সেগুলি আকৃষ্ট করে, কিন্তু একবার সজীবতা হারিয়ে ফেলার পর, সেগুলি শয়তানের চতুর অভিসন্ধির মতোই শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং সেগুলির প্রতি তখন কেউ আর কোনো আগ্রহ দেখায় না।” যদিও গির্জা নির্মাণ চলাকালীন ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবেও কাজ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি সততই চিরনবীন ঈশ্বর, এবং কখনো পুরাতন হন না, তাই বিগতদিনের বিষয়গুলির জন্য তাঁর কোনো স্মৃতিকাতরতা নেই। অতীতের চিন্তা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে, তিনি এই শব্দগুলি প্রয়োগ করেছিলেন: “শয়তানের চতুর অভিসন্ধির মতোই শতচ্ছিন্ন”, যা প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বর মতবাদ মেনে চলেন না। কিছু মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার ভুল ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন তুলতে পারে: এই কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও, কেন তিনি বললেন “একবার ফুলগুলি সজীবতা হারিয়ে ফেলার পর, সেগুলির প্রতি তখন কেউ আর কোনো আগ্রহ দেখায় না”? এই বাক্য মানুষকে এক উদ্ঘাটন প্রদান করে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল এগুলি সকল মানুষকে এক নতুন, এবং সঠিক, সূচনাবিন্দু লাভের সুযোগ দান করে; একমাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরকে সেই স্তুতি নিবেদন করতে সক্ষম হবে যা অকৃত্রিম, আরোপিত নয়, এবং যা তাদের অন্তর থেকে নিঃসৃত। ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মর্মস্থলে এটিই রয়েছে। অর্থাৎ, এটিই হল এই ৬,০০০ বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার স্ফটিকীকরণ: সকল মানুষকে ঈশ্বরের অবতাররূপের তাৎপর্য জানতে দেওয়া—তাদের ব্যবহারিকভাবে জানতে দেওয়া যে ঈশ্বর দেহে পরিণত হয়েছেন, অর্থাৎ, ঈশ্বরের দেহরূপে সম্পাদিত ক্রিয়াকর্মগুলির বিষয়ে জানতে দেওয়া—যাতে অনিশ্চিত ঈশ্বরকে তারা অস্বীকার করে, এবং সেই ঈশ্বরের বিষয়ে অবগত হয় যিনি আজকের এবং একই সাথে বিগতদিনের, এবং তদুপরি, অনাগতদিনেরও, প্রকৃতই ও বস্তুতই যিনি অনন্ত থেকে শাশ্বতে বিরাজ করেছেন। একমাত্র তখনই ঈশ্বর বিশ্রামে প্রবেশ করবেন!


অধ্যায় ৪

নেতিবাচক অবস্থা থেকে ইতিবাচক অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে সকল মানুষের অতিরিক্ত গর্বে মাথা ঘুরে যাওয়া ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়া বন্ধ করতে, ঈশ্বরের উচ্চারণের গত অধ্যায়ে, ঈশ্বর যখন একবার তাঁর জনগণের কাছ থেকে তাঁর সর্বোচ্চ প্রয়োজনের কথা বলেছেন—একবার যখন ঈশ্বর তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এই পর্যায়ে তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে মানুষকে জানিয়েছেন—তখন তিনি তাদের সুযোগ দিয়েছেন তাঁর বাক্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে, যাতে শেষ পর্যায়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মনস্থির করতে তাদের সাহায্য করা যায়। মানুষের অবস্থা যখন ইতিবাচক, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ বিষয়টার অপর আঙ্গিক সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। তিনি একের পর এক এমন প্রশ্ন করেন যার উত্তর খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন: “আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা কি অশুদ্ধির দ্বারা কলুষিত ছিল? আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য কি বিশুদ্ধ ও ঐকান্তিক ছিল? আমার বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান কি যথাযথ ছিল? তোমাদের হৃদয়ের কতখানি স্থান আমি অধিকার করেছিলাম?” এবং এরকম আরও। এই অনুচ্ছেদের প্রথমার্ধে, দুটো ভর্ৎসনা ছাড়া, বাকি অংশ সম্পূর্ণরূপে প্রশ্ন দিয়ে গঠিত। বিশেষ করে একটা প্রশ্ন—“আমার উচ্চারণগুলি কি তোমাদের ভিতরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে?”—অত্যন্ত উপযুক্ত। এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষেই মানুষের হৃদয়ের গভীরে সবচেয়ে গোপন বিষয়গুলোকে আঘাত করে, ফলে তারা অচেতনভাবে নিজেদের জিজ্ঞাসা করে: “ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালোবাসায় কি সত্যিই আমি বিশ্বস্ত?” মানুষ তাদের অন্তরে অচেতনভাবে তাদের সেবার অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে: তারা আচ্ছন্ন ছিল আত্ম-ক্ষমায়, স্ব-নৈতিকতার ঔদ্ধত্বে, স্ব-গুরুত্ব আরোপে, আত্ম-সন্তুষ্টিতে, আত্মপ্রসাদে, এবং অহঙ্কারে। তারা ছিল জালে আটকে পড়া বড় একটা মাছের মতো—জালে পড়ে যাওয়ার পর নিজেদের মুক্ত করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। উপরন্তু, তারা প্রায়শই ছিল অসংযত, ঈশ্বরের স্বাভাবিক মানবতাকে প্রায়ই প্রতারণা করতো, আর যাকিছুই করতো তাতে নিজেদেরই সর্বপ্রথমে স্থান দিত। “সেবা-প্রদানকারী” নামে অভিহিত হওয়ার আগে, তারা ছিল এক সদ্যোজাত ব্যাঘ্রশাবকের মতো, উদ্দীপনায় ভরপুর। যদিও তাদের জীবনের প্রতি মনোযোগে তারা কিছুমাত্রায় অভিনিবেশ করেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝেই তারা শুধু নিরুৎসাহভাবে কাজ করতো; ক্রীতদাসের মতো, তারা ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন আচরণ করতো। সেবা-প্রদানকারী হিসাবে অনাবৃত হওয়ার সময়, তারা ছিল নেতিবাচক, তারা পিছিয়ে পড়েছিল, পরিপূর্ণ হয়েছিল দুঃখে, তারা ঈশ্বরের বিষয়ে অভিযোগ করেছিল, হতাশায় মাথা নিচু করেছিল, এরকম আরও অনেককিছু। নিজেদের কাহিনীর প্রতিটা সুন্দর, স্পর্শকাতর ধাপ তাদের মস্তিষ্ক জুড়ে দীর্ঘসময় থেকে যায়। এমনকি ঘুমানোও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে, তারা দিনযাপন করে অচেতনতার মধ্যে। মনে হয় তারা যেন দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েছে, পতিত হয়েছে মৃতস্থানে, যেখান থেকে পালাতে তারা অক্ষম। যদিও ঈশ্বর প্রথম অনুচ্ছেদে শুধু কিছু কঠিন প্রশ্ন উপস্থাপিত করার চেয়ে বেশি কিছুই করেননি, কিন্তু সেগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ করলে দেখা যায় যে ঈশ্বরের লক্ষ্য শুধু জিজ্ঞাসার খাতিরে প্রশ্ন করার চেয়ে আরও বেশি কিছু; সেগুলোতে নিহিত রয়েছে গভীরতর অর্থ, যা আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

যদিও ঈশ্বর একবার বলেছিলেন যে সবকিছুর পরেও আজ হচ্ছে আজ, এবং গতকাল যেহেতু ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে, তাই অতীতের জন্য স্মৃতিকাতরতার কোনো স্থান নেই, অথচ এখানে প্রথম বাক্যেই তিনি মানুষকে প্রশ্ন করছেন, এবং তাদের দিয়ে অতীতের কথা চিন্তা করাচ্ছেন, এমনটা কেন? বিষয়টা চিন্তা করে দেখো: ঈশ্বর কেন বলছেন যে মানুষ যেন অতীতের স্মৃতিতে স্মৃতিকাতর না হয়, আবার এও বলছেন যে তারা যেন অতীতের কথা চিন্তা করে? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভুল রয়ে গেছে? এমন কি হতে পারে যে এই বাক্যগুলো ভুল উৎস থেকে গৃহীত? স্বাভাবিকভাবেই, যারা ঈশ্বরের বাক্যে কোনো মনোযোগ দেয় না তারা এরকম গভীর প্রশ্নগুলো করবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথমে, আমি উপরের প্রথম প্রশ্নটার ব্যাখ্যা করি—“কেন”। অবশ্যই, প্রত্যেকেই অবগত যে ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি শূন্যগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করেন না। কোনো বাক্য যদি ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত হয়ে থাকে, তবে সেগুলোর একটা লক্ষ্য ও তাৎপর্য রয়েছে—এটাই এই প্রশ্নটার অন্তর স্পর্শ করে। মানুষের বৃহত্তম ব্যর্থতা হলো নিজেদের মন্দ পথ পরিবর্তন করতে তাদের অক্ষমতা এবং তাদের পুরোনো প্রকৃতির অনমনীয়তা। সকল মানুষকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও বাস্তবিকভাবে নিজেদের জানতে দেওয়ার জন্য, ঈশ্বর প্রথমে অতীতের স্মৃতিচারণ করার দিকে তাদের পরিচালিত করেন, যাতে তারা আরও গভীরভাবে আত্মসমীক্ষা করতে পারে, এবং তার মাধ্যমে জেনে উঠতে পারে যে ঈশ্বরের বাক্যগুলোর মধ্যে একটাও শূন্যগর্ভ নয়, এবং ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যই বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় পূর্ণ হয়। অতীতে, ঈশ্বর যেভাবে মানুষের সাথে মোকাবিলা করেছেন তা মানুষকে ঈশ্বরের সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান প্রদান করেছে এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের নিষ্ঠাকে আরও একটু আন্তরিক করেছে। “ঈশ্বর” শব্দটা ০.১ শতাংশ ছাড়া বাকি সকল মানুষকে ও তাদের হৃদয়কে অধিকার করে আছে। এতদূর অর্জন করাই প্রদর্শন করে যে ঈশ্বর এক বিপুল পরিমাণ পরিত্রাণ সম্পাদন করেছেন। একথা বলা সঙ্গত যে মানুষের এই দলের মধ্যে—এমন এক দল যা অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা শোষিত এবং শয়তানের অধিকৃত—তাদের মধ্যে ঈশ্বরের এই বিপুল পরিমাণ সাফল্য এমনই যে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে সাহস করে না। তার কারণ হলো, যারা শয়তানের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, তাদের একশো শতাংশের হৃদয় অধিকার করা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞান যাতে পরবর্তী ধাপে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য ঈশ্বর অতীতের সেবা-প্রদানকারীদের অবস্থার সাথে আজকের ঈশ্বরের লোকেদের অবস্থার তুলনা করেন, এইভাবে এক পরিষ্কার বৈপরীত্য সৃষ্টি করেন যা মানুষকে আরও লজ্জা অনুভব করায়। ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেছেন, “তোমাদের লজ্জা লুকানোর কোনো জায়গা নেই”।

তাহলে, আমি কেন বলছি যে ঈশ্বর শুধু প্রশ্ন করার খাতিরেই প্রশ্ন করছেন না? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, যদিও ঈশ্বরের উপস্থাপিত প্রশ্নগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিন্তু সেগুলো সবই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্যের পরিমাণ এবং মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানের পরিমাণের দিকে নির্দেশ করে; অন্য কথায় বলা যায়, সেগুলো নির্দেশ করে মানুষের প্রকৃত অবস্থার দিকে, যা করুণা উদ্রেককারী, এবং যে বিষয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করা তাদের পক্ষে কঠিন। এ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে মানুষের আত্মিক উচ্চতা বড়ই ক্ষুদ্র, তাদের ঈশ্বর-জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর, এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য ভীষণরকম কলুষিত ও অশুদ্ধ। যেমন ঈশ্বর বলেছেন, প্রায় সকলেই ঘোলা জলে মাছ ধরে এবং তারা শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই রয়েছে। ঈশ্বর যখন বলেন, “তোমরা কি প্রকৃতই বিশ্বাস কর যে আমার লোক হওয়ার পক্ষে তোমরা অযোগ্য?”, এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হলো, সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে কেউই ঈশ্বরের লোক হওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু বৃহত্তর প্রভাব অর্জনের জন্য, ঈশ্বর প্রশ্ন করার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অতীতের বাক্য, যা নির্মমভাবে মানুষকে আক্রমণ করেছে, তীক্ষ্ণ আঘাত করেছে, এবং হত্যা করেছে, তার চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশি প্রভাবশালী, যা তাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারে। ধরা যাক ঈশ্বর সরাসরি এরকম নিরস নির্জীব কিছু বলেছেন যে “তোমরা আমার প্রতি অনুগত নও, এবং তোমাদের আনুগত্য কলুষিত, তোমাদের হৃদয়ে আমার নিরঙ্কুশ স্থান নেই…। তোমার জন্য কোনো স্থান আমি অবশিষ্ট রাখবো না যেখানে তোমরা নিজেদের থেকে লুকোতে পারো, কারণ তোমাদের কেউই আমার লোক হওয়ার উপযুক্ত নও।” তোমরা এই দুটোর তুলনা করতে পারো, যদিও এদের বিষয়বস্তু একই, কিন্তু প্রত্যেকের সুর আলাদা। প্রশ্নের ব্যবহার করা অনেক বেশি কার্যকরী। সুতরাং, প্রাজ্ঞ ঈশ্বর প্রথম সুর প্রয়োগ করেন, যা তাঁর কথা বলার শিল্প-সুষমাকে প্রদর্শন করে। মানুষের পক্ষে এ অনৰ্জনীয়, তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেছেন, “আমার ব্যবহারের জিনিসপত্র ছাড়া মানুষ আর কিছুই নয়। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো যে কেউ কেউ হীন, এবং কেউ কেউ মূল্যবান।”

মানুষ যত পড়তে থাকে, ঈশ্বরের বাক্য ততই ঘন ও দ্রুত হতে থাকে, তাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগও দেয় না, কারণ ঈশ্বর কোনোভাবেই মানুষের উপর নরম হন না। মানুষ যখন তীব্র অনুশোচনা অনুভব করে, ঈশ্বর তখন আরও একবার তাদের সতর্ক করেন: “উপরের প্রশ্নগুলির বিষয়ে তোমরা যদি সম্পূর্ণ বিস্মরণশীল হও, তাহলে তা প্রমাণ করে যে তুমি ঘোলা জলে মাছ ধরছো, প্রমাণ করে যে শুধু সংখ্যা পূরণের জন্যই তোমরা উপস্থিত রয়েছ, এবং আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ক্ষণে অবশ্যই তোমরা অপসারিত হবে ও দ্বিতীয় বারের জন্য অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। এগুলি স্বয়ং আমার সতর্কতাবাক্য, যারা এগুলি হালকাভাবে নেবে আমার বিচারের অভিঘাত তারা ভোগ করবে, এবং নির্ধারিত সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।” এরকম বাক্য পাঠ ক’রে, মানুষ সেকথা চিন্তা না করে পারে না যখন তারা অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল: বিপর্যয়ের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শিত, ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানের দ্বারা পরিচালিত, তাদের নিজেদের অন্ত তাদের জন্য প্রতীক্ষারত, দীর্ঘ সময় ধরে উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, বিব্রত, নিজেদের অন্তরের বিষাদের কথা কাউকে বলতে অসমর্থ—এসবের তুলনায়, তাদের মনে হয় যেন তাদের দেহের শোধন করলেও ভালো হতো…। তাদের চিন্তা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছয়, তারা নিদারুণ পীড়া অনুভব না করে পারে না। অতীতে তারা কেমন ছিল, আজ কেমন আছে, এবং আগামীকাল কেমন থাকবে, সেকথা চিন্তা করে তাদের হৃদয়ের বেদনা বৃদ্ধি পায়, তারা অচেতনেই কম্পিত হতে থাকে, এবং এইভাবে ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহের ভয়ে আরও ভীত হয়ে পড়ে। যখন তাদের মনে হয় “ঈশ্বরের লোক” পরিভাষাটা হয়তো শুধুই একটা কথার কথাও হতে পারে, তখন তাদের অন্তরের উৎফুল্লতা মুহূর্তে উদ্বেগে পরিণত হয়। ঈশ্বর তাদের প্রাণঘাতী দুর্বলতাকে ব্যবহার করছেন তাদের আঘাত করার জন্য, এবং সেই মুহূর্তে, তিনি তাঁর কাজের পরবর্তী ধাপ আরম্ভ করছেন, মানুষের স্নায়ুকে নিরন্তর উত্তেজিত করছেন, এবং তাদের এই চেতনার বৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন যে ঈশ্বরের কর্ম অতল, ঈশ্বর অগম্য, ঈশ্বর পবিত্র ও বিশুদ্ধ, এবং তারা ঈশ্বরের লোক হওয়ার উপযুক্ত নয়। তার ফলে, তারা নিজেদের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুন করে তোলে, পিছিয়ে পড়তে সাহস করে না।

এরপর, মানুষকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এবং যাতে তারা নিজেদের জানতে পারে, ঈশ্বরকে সম্মান করে, ও ঈশ্বরে ভীত হয়, সেই জন্য ঈশ্বর তাঁর নতুন পরিকল্পনা আরম্ভ করেন: “সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মানুষ আমার বাক্য অমান্য করেছে এবং তাই আমার পুনরুদ্ধারের স্রোত থেকে তারা অপসারিত ও বহিষ্কৃত হয়েছে; অবশেষে তাদের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও তাদের আত্মা মৃতস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং আজও তারা কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করে চলেছে। অনেক মানুষই আমার বাক্যের অনুসরণ করেছে, কিন্তু আমার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির বিরোধিতা করেছে … এবং কেউ কেউ …।” এগুলো বাস্তব উদাহরণ। এইসকল বাক্যে, ঈশ্বর শুধু সমস্ত ঈশ্বরের লোককে ঈশ্বরের যুগযুগান্তের কর্মগুলোর বিষয়ে জানার জন্য প্রকৃতরূপে সতর্কই করছেন না, সেইসাথে আধ্যাত্মিক জগতে কী ঘটে চলেছে তার একাংশের তির্যক বর্ণনাও প্রদান করছেন। এর ফলে মানুষ জানতে পারে যে ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্যহীনতা থেকে মঙ্গলময় কিছু হতে পারে না। তারা হয়ে উঠবে লজ্জার এক চিরস্থায়ী চিহ্ন, এবং হয়ে উঠবে শয়তানের মূর্তপ্রকাশ, শয়তানের প্রতিরূপ। ঈশ্বরের অন্তরে, বাক্যগুলোর অর্থের এই আঙ্গিকটা গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ, কারণ সেগুলো ইতিমধ্যেই মানুষকে কম্পিত করে তুলেছে এবং কী করা যায় সেই নিয়ে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এর ইতিবাচক দিক হলো, মানুষ যখন ভয়ে কাঁপতে থাকে, তখন তারা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে খানিক জ্ঞানও সংগ্রহ করে—কিন্তু তা শুধু কিছুমাত্রই, তাই আমার সামান্য বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশদ্বার থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানে সমস্ত রকমের আত্মারা রয়েছে। যদিও, কেউ আছে মৃতস্থানে, কেউ নরকে, কেউ রয়েছে জ্বলন্ত হ্রদে, আর কেউ আছে অতল গহ্বরে। এইখানে আমার কিছু যোগ করার আছে। অগভীরভাবে বললে, স্থান অনুযায়ী এই আত্মাদের ভাগ করা যায়; যদিও, সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের শাস্তির দ্বারা কারো কারো সরাসরি মোকাবিলা করা হচ্ছে, এবং কেউ কেউ রয়েছে শয়তানের দাসত্বে, যাকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তাদের পরিস্থিতির তীব্রতা অনুসারে তাদের শাস্তি ভিন্ন। এই বিষয়ে, আমি আর একটু আলোকপাত করি। যারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের হাতে শাস্তি পেয়েছে, পৃথিবীতে তাদের কোনো আত্মা নেই, যার অর্থ, তাদের পুনর্জন্মের কোনো সুযোগ নেই। শয়তানের আধিপত্যের অধীন যেসব আত্মা—ঈশ্বর যখন বলেন “আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে”, তখন যে শত্রুদের তিনি নির্দেশ করেন—তারা পার্থিব বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্নরকম দুষ্ট আত্মারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু, শয়তানের ভৃত্য, এবং তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো সেবাপ্রদান করা, যাতে তারা ঈশ্বরের কর্মের সাথে বৈপরীত্য হিসাবে তুলনীয় হয়ে সেটাকে মহিমান্বিত করতে পারে সেইজন্য সেবাপ্রদান করা। এইজন্যেই ঈশ্বর বলেছেন, “এই মানুষগুলি শুধু যে শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছে তা-ই নয়, তারা চিরকালীন পাপী ও আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে, এবং তারা আমার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে।” তারপর, ঈশ্বর মানুষকে বলেছেন এই ধরনের আত্মাদের জন্য কেমন সমাপ্তি রয়েছে: “তারা আমার ক্রোধের সর্বোচ্চ অবস্থায় আমার বিচারের লক্ষ্যবস্তু।” ঈশ্বর তাদের বর্তমান অবস্থার কথাও সুস্পষ্ট করেছেন: “তারা আজ এখনও অন্ধ, আজও আলোকহীন অন্ধকূপে রুদ্ধ।”

মানুষকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন করার জন্য, ঈশ্বর প্রমাণ হিসাবে এক বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করেছেন (পৌলের যে ঘটনার বিষয়ে তিনি বলেছেন), যাতে তাঁর সতর্কবার্তা মানুষের উপর এক গভীরতর ছাপ ফেলে। পৌলের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে মানুষের সেটাকে কল্পকাহিনী মনে করা বন্ধ করতে, এবং নিজেদের তা থেকে বিযুক্ত দর্শক মনে করা থেকে নিবৃত্ত করতে—উপরন্তু, হাজার হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যা তারা ঈশ্বরের কাছে শিখেছে, তা নিয়ে অহঙ্কার করা থেকে তাদের নিরস্ত করতে—ঈশ্বর পৌলের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার উপর মনোনিবেশ করেননি। তার পরিবর্তে, ঈশ্বর মনোযোগ দিয়েছেন পৌলের পরিণাম এবং যে ধরনের অন্তের সে সম্মুখীন হয়েছিল তার উপর, পৌল কী কারণে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল তার উপর, এবং পৌলের যে পরিণতি হয়েছিল তা কীভাবে হয়েছিল তার উপর। ঈশ্বর যে বিষয়ে জোর দেওয়ার প্রতি মনোযোগী তা হলো কীভাবে তিনি পৌলের অবাস্তব আশাগুলোকে শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পৌলের অবস্থাকে সরাসরি উন্মুক্ত করেছিলেন: “পৌল প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত।” মানুষ যেহেতু চেতনাহীন এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে কিছুই উপলব্ধি করতে অসমর্থ, তাই ঈশ্বর ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেন (তাঁর উচ্চারণের পরবর্তী অংশ), এবং এক পৃথক আঙ্গিক সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন: “যারা-ই আমার বিরোধিতা করে (শুধু আমার দৈহিক সত্তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে নয়, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, আমার বাক্যের ও আমার আত্মার বিরোধিতার মাধ্যমে—অর্থাৎ আমার দেবত্বের বিরোধিতার মাধ্যমে), তারা তাদের পার্থিব শরীরে আমার বিচার ভোগ করে।” যদিও, অগভীরভাবে বললে, এই বাক্যগুলো উপরের বাক্যগুলোর সাথে সম্পর্কবিমুক্ত মনে হতে পারে এবং এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হয়ো না: ঈশ্বরের কাছে তাঁর নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে; “উপরের উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে”, এই সাধারণ শব্দগুলো দুটো আপাত সম্পর্কবিমুক্ত বিষয়কে জৈবিকভাবে সংযুক্ত করে—এটাই ঈশ্বরের বাক্যের নৈপুণ্য। এইভাবে, পৌলের কাহিনীর মাধ্যমে মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হয়, এবং তাই, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের সংযোগের কারণে, পৌলের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার মাধ্যমে, তারা ঈশ্বরকে আরও বেশি জানার অন্বেষণ করে, যেটা সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রভাব যা ঈশ্বর ঐ বাক্যগুলো উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে চেয়েছিলেন। এরপর, ঈশ্বর কিছু বাক্য উচ্চারণ করেন যা মানুষকে জীবনে প্রবেশ করতে সহায়তা ও আলোকপ্রাপ্তি প্রদান করে। এ বিষয়ে আমার বলার কোনো প্রয়োজন নেই; তুমি অনুভব করতে পারবে যে এগুলো উপলব্ধি করা সহজ। যদিও, যা আমার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক তা হলো ঈশ্বর যখন বলেছেন, “আমি যখন স্বাভাবিক মানবতায় কার্য করেছিলাম, অধিকাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই আমার ক্রোধ ও মহিমার সাপেক্ষে নিজেদের পরিমাপ করে ফেলেছিল, এবং আমার জ্ঞান ও স্বভাব বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছুটা অবগত ছিল। আজ আমি প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বেই কথা বলি ও কর্ম সম্পাদন করি, এবং এখনও কিছু মানুষ আছে যারা নিজের চোখে আমার ক্রোধ ও বিচার প্রত্যক্ষ করবে; উপরন্তু, বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশের প্রধান কার্য হল আমার সকল মানুষকে আমার দেহরূপে সম্পন্ন কর্মের বিষয়ে সরাসরি অবগত করানো, এবং তোমাদের সকলকে সরাসরি আমার স্বভাব প্রদর্শন করানো।” এই কিছু বাক্য স্বাভাবিক মানবতায় ঈশ্বরের কাজের উপসংহার ঘোষণা করে এবং বিচারের যুগে ঈশ্বরের কাজের দ্বিতীয় অংশের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে, যা দেবত্বের মধ্যে দিয়ে সম্পাদিত হয়, এবং এক দল মানুষের পরিণামের পূর্বাভাস দেয়। এই পর্যায়ে, একথা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে মানুষ যখন ঈশ্বরের লোক হয়ে উঠেছিল তখন ঈশ্বর মানুষকে বলেননি যে এটা বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশ। তার পরিবর্তে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং এই সময়কালে তিনি যা অর্জন করতে চান, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের চূড়ান্ত ধাপ, এসবের কথা মানুষকে বলার পর তিনি শুধু এটুকুই ব্যাখ্যা করেছেন যে এটা বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশ। একথা বলাই বাহুল্য, যে এর মধ্যেও রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। মানুষ যখন তাদের রোগশয্যা থেকে সদ্য উঠে আসে, তখন তারা একমাত্র যে বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে তা হলো তারা মারা যাবে কি না, অথবা তাদের শরীর থেকে অসুস্থতাকে বিতাড়িত করা যাবে কি না। তাদের ওজন বেড়ে যাবে কি না, বা তারা যথাযথ পোষাকে সজ্জিত হবে কি না এসবের প্রতি তাদের কোনো মনোযোগই থাকে না। সুতরাং, মানুষ যখন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের লোকেদের একজন, একমাত্র তখনই ঈশ্বর ধাপে ধাপে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, এবং মানুষকে জানান আজকের বর্তমান যুগ কী। এর কারণ হলো, শুধুমাত্র সেরে ওঠার কিছুদিন পরেই মানুষ শক্তিসঞ্চয় করে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার ধাপগুলোর প্রতি মনোযোগী হতে, আর তাই এটাই তাদের বলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শুধুমাত্র উপলব্ধি করার পরেই মানুষ বিশ্লেষণ করতে শুরু করে: যেহেতু এটা বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশ, তাই ঈশ্বরের প্রয়োজনগুলো কঠোর হয়ে উঠেছে, এবং আমি ঈশ্বরের লোকেদের একজন হয়ে উঠেছি। এইভাবে বিশ্লেষণ করাটা সঠিক, এবং বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি মানুষের অর্জন করার যোগ্য; সেই জন্যেই ঈশ্বর কথা বলার এই পদ্ধতি নিয়োগ করেন।

মানুষ একবার যখন সামান্য বুঝতে পারে, ঈশ্বর তখন কথা বলার জন্য আরও একবার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাই তারা আরও একবার অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে পড়ে। এই প্রশ্নমালার সম্মুখীন হয়ে সকলেই নিজের মাথা চুলকাতে থাকে, বিভ্রান্ত হয়, বুঝতে পারে না ঈশ্বরের ইচ্ছা কোথায় নিহিত আছে, জানে না ঈশ্বরের প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোনটার উত্তর দেবে, উপরন্তু, এও জানে না যে ঈশ্বরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে কোন ভাষা ব্যবহার করবে। তারা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। মানুষের মনে হয় যেন এই বাক্যগুলোতে খুব গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে—কিন্তু আসল ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। এখানে আমি তোমার জন্য একটা ছোট ব্যাখ্যাও সংযোজন করতে পারি—তা তোমার মস্তিষ্ককে কিছুটা বিশ্রাম দেবে, এবং তুমি অনুভব করবে যে এটা একটা সহজসরল বিষয়, এ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আসলে, এখানে যদিও প্রচুর বাক্য রয়েছে, কিন্তু সেগুলো ঈশ্বরের শুধুমাত্র একটা লক্ষ্যই ধারণ করে: এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মানুষের আনুগত্য অর্জন করা। কিন্তু তা সরাসরি বলা সমীচীন নয়, তাই ঈশ্বর আরও একবার প্রশ্নের ব্যবহার করেন। যদিও, যে সুরে তিনি কথা বলেন, তা বিশেষভাবে নরম, শুরুর থেকে অনেকটাই আলাদা। যদিও মানুষকে ঈশ্বরের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তবু এধরনের বৈপরীত্য তাদের কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। তুমি প্রশ্নগুলোকে এক এক করেও পড়তে পারো; এই বিষয়গুলো কি অতীতেও প্রায়ই উল্লেখ করা হয়নি? এই কতকগুলো সাধারণ প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু। কিছু হলো মানুষের মানসিকতার বর্ণনা: “তোমরা কি এই পৃথিবীতে এমন এক জীবন উপভোগ করতে আগ্রহী, যা স্বর্গের জীবনের সগোত্র?” কিছু আবার মানুষের “যোদ্ধার শপথ” যা তারা ঈশ্বরের সামনে গ্রহণ করে: “তোমরা কি সত্যিই সক্ষম আমার দ্বারা নিজেদের নিহত হতে দিতে, এবং আমার দ্বারা মেষের মতো চালিত হতে দিতে?” এবং কিছু হলো মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা: “আমি যদি প্রত্যক্ষভাবে কথা না বলতাম, তুমি কি তোমার চারপাশের সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে আমার দ্বারা ব্যবহৃত হতে দিতে পারতে? এটাই কি সেই বাস্তবতা নয় যা আমার প্রয়োজন? …” এর মধ্যে মানুষের জন্য ঈশ্বরের উপদেশ এবং আশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: “তবু আমি চাই তোমরা আর আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত থেকো না, চাই তোমরা তোমাদের প্রবেশে সক্রিয় হও এবং আমার বাক্যের সবচেয়ে অতলান্ত গভীরতা উপলব্ধি করো। আমার বাক্যের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও আমার অর্থ বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা করা থেকে, এবং ফলস্বরূপ আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করা থেকে এটা তোমাদের বিরত করবে।” সবশেষে, ঈশ্বর মানুষের জন্য তাঁর আশার কথা বলেছেন: “আমি আশা করি, তোমাদের জন্য আমার যে অভিপ্রায় তোমরা তা আমার বাক্যে উপলব্ধি করবে। তোমাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে আর ভেবো না, এবং সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের নিকট নিজেকে সমর্পণ করার যে সংকল্প আমার সামনে তোমরা করেছিলে সেই অনুযায়ী আচরণ করো।” সর্বশেষ প্রশ্নটার গভীর অর্থ রয়েছে। তা চিন্তা উদ্রেককারী, মানুষের হৃদয়ে নিজের এমন এক ছাপ রেখে যায় যা ভুলে যাওয়া কঠিন, তাদের কানের সামনে একটা ঘণ্টার মতো নিরন্তর তা বাজতে থাকে …

উপরের ব্যাখ্যামূলক বাক্যগুলি রেফারেন্স হিসাবে তোমার ব্যবহারের জন্য।


অধ্যায় ৫

ঈশ্বর যখন মানুষের কাছে এমন কিছু দাবি করেন যা তাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা কঠিন, এবং যখন তাঁর বাক্য সরাসরি মানুষের হৃদয়ে আঘাত হানে ও মানুষ তাদের নিষ্ঠাবান হৃদয়কে তাঁর উপভোগের জন্য অর্পণ করে, তখন ঈশ্বর তাদের সুযোগ দেন চিন্তা করার, সংকল্প করার, এবং অনুশীলনের জন্য একটা পথের সন্ধান করার। এই উপায়ে, যারা তাঁর লোক তারা সকলে দৃঢ়সংকল্পে মুষ্টিবদ্ধ ক’রে আরও একবার তাদের সমস্ত সত্তা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে। কেউ কেউ হয়তো একটা পরিকল্পনা করতে পারে এবং দৈনিক সময়সূচী স্থাপন করতে পারে, কারণ তারা কঠোর পরিশ্রম করার জন্য নিজেদের সংহত করতে প্রস্তুতি নেয়, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রতি তাদের যে সামান্য শক্তি আছে তা উৎসর্গ করে, যাতে সেটাকে মহিমান্বিত করা যায় এবং দ্রুত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। ঠিক যখন মানুষ এই মানসিকতা পোষণ করছে, এগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের মনে ধারণ করছে নিজেদের নৈমিত্তিক কাজকর্মের সাথে সাথে, কথা বলার ও কাজের সাথে সাথে, ঈশ্বর তখন আবার বলতে শুরু করেন: “আমার আত্মার যে কণ্ঠস্বর, তা আমার সামগ্রিক স্বভাবের এক অভিব্যক্তি। তোমরা কি তা অনুধাবন করো?” মানুষ যত বেশি দৃঢ়সংকল্প, তারা ততই বেপরোয়াভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে চাইবে, এবং ততই আন্তরিকভাবে ব্যাকুল হয়ে চাইবে ঈশ্বর তাদের কাছে দাবি জানান। এই কারণে, ঈশ্বর মানুষকে তা দেবেন যা তারা চায়, তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের সত্তার অন্তরতম অবকাশে তাঁর বাক্য জ্ঞাপন করবেন, যে বাক্যগুলো দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যদিও এই বাক্যগুলো সামান্য কঠোর ও রুক্ষ মনে হতে পারে, কিন্তু মানবজাতির কাছে তা অতুলনীয় মধুর। সহসা, তাদের হৃদয় আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়, যেন তারা স্বর্গে রয়েছে বা তাদের নিয়ে আসা হয়েছে অন্য এক জগতে—কল্পনার স্বর্গ বাস্তব হয়ে উঠেছে—বহির্জগতের বিষয় যেখানে মানবজাতির উপর আর প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষ অতীতে যেমন করে এসেছে, বাহ্যিকভাবে কথা বলা ও কাজ করা, এবং তার ফলে স্থিত হতে না পারা, সেই পরিস্থিতির সম্ভাবনা এড়াতে, একবার যখন মানুষ তাদের অন্তরে যা কামনা করে তা অর্জন করে ফেলে, উপরন্তু একবার যখন তারা প্রগাঢ় উৎসাহের সাথে কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে, ঈশ্বর তখনও তাদের মানসিকতা অনুযায়ী তাঁর কথা বলার ভঙ্গিকে অভিযোজিত করেন, এবং সংক্ষেপে ও বিরত না হয়ে, তারা তাদের অন্তরে যে উদ্যম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পোষণ করে সেগুলোকে খণ্ডন করেন। ঈশ্বর যেমন বলেছেন, “এর মধ্যে নিহিত গুরুত্বকে কি তোমরা প্রকৃতই দেখতে পেয়েছ?” মানুষ কোনকিছুতে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আগেই হোক বা পরে, তারা ঈশ্বরের কর্ম বা তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং এই প্রশ্ন নিয়েই চিন্তা করতে থাকে, “ঈশ্বরের জন্য আমি কী করতে পারি? এটাই মূল বিষয়!” এইজন্যেই ঈশ্বর বলেছেন, “অথচ আমার সম্মুখে আমার লোক হিসাবে নিজেদের দাবি করার আত্মবিশ্বাস তোমাদের আছে—তোমাদের কোনো লজ্জা নেই, বোধবুদ্ধি তো আরোই কম!” যে মুহূর্তে ঈশ্বর এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছেন, মানুষ তক্ষনই নিজেদের উপলব্ধিতে উপনীত হয়, এবং যেন তারা বৈদ্যুতিক অভিঘাত পেয়েছে, তেমন দ্রুততার সাথে নিজেদের হাত বুকের নিরাপত্তায় ফিরিয়ে নেয়, ঈশ্বরের ক্রোধকে দ্বিতীয়বারের জন্য প্ররোচিত করার ভয়ে গভীরভাবে আতঙ্কিত হয়। এর সাথে সাথে, ঈশ্বর এও বলেছেন, “আজ নাহয় কাল তোমাদের মতো মানুষেরা আমার গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হবে! আমার হয়ে কখনো সাক্ষ্য দিয়েছ এই অজুহাত দেখিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে যেয়ো না!” এই ধরনের বাক্য শুনে, মানুষ আরও ভয়ভীত হয়, যেন তারা বাঘ দেখেছে। তাদের অন্তরে তারা খুব ভালোভাবেই জানে। বাঘের খাদ্য হতে তারা চায় না, অপরপক্ষে, কীভাবে অব্যাহতি পাওয়া যাবে তা নিয়েও তাদের কোনো ধারণা নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে, মানুষের অন্তরে অবস্থিত পরিকল্পনা কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়, চূড়ান্ত ও সম্পর্ণরূপে। আমার মনে হয় যেন ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আমি মানবজাতির প্রতিটা লজ্জাজনক দিককে দেখতে পাই: ঝুঁকে পড়া মাথা আর দোষীসুলভ আচরণ, যেন কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় অকৃতকার্য এক প্রার্থী, যার সুউচ্চ আদর্শ রয়েছে, সুখী পরিবার আছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, রয়েছে এরকম আরও অনেক কিছুই, সেইসাথে রয়েছে ২০০০ সালের মধ্যে চতুর্বিধ আধুনিকীকরণ, যার সবই পরিণত হয়েছে শুধুই শূন্যগর্ভ কথায়, এক কল্পবিজ্ঞানের চলচ্চিত্রের কাল্পনিক দৃশ্যকল্প তৈরী করেছে। এর উদ্দেশ্য নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলোকে সক্রিয় উপাদানের সাথে বিনিময় করা, মানুষকে তাদের নিষ্ক্রিয়তার মাঝখান থেকে উঠিয়ে সেই অবস্থানে দাঁড় করানো যা ঈশ্বর তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ব্যতিক্রমীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে মানুষ এই খেতাব হারানোর ভয়ে গভীরভাবে ভীত; এতটাই, যে তারা তাদের প্রিয় জীবনকে তাদের অফিস-ব্যাজের সাথে আঁকড়ে ধরে থাকে, গভীরভাবে ভয় পায় যে কেউ তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। মানুষ যখন এই মানসিক অবস্থায় থাকে, তখন ঈশ্বর দুশ্চিন্তা করেন না যে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, তাই তিনি সেই অনুযায়ী তাঁর বিচারের বাক্যগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বাক্যে পরিবর্তিত করেন। তিনি যে মানুষকে শুধু নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশ দেন তাই নয়, এখনকার আগে তাদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল সেগুলোকে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগও দেন: অনুপযুক্ত যেকোনোকিছুই সংশোধন করা যেতে পারে। তার কারণ এই যে ঈশ্বর এখনও তাঁর কাজ আরম্ভ করেননি—প্রভূত দুর্ভাগ্যের মধ্যে এ হলো এক টুকরো সৌভাগ্য—এবং উপরন্তু, তিনি তাদের নিন্দা করেন না। তাই আমায় আমার সমস্ত নিষ্ঠা তাঁকে অর্পণ করা অব্যাহত রাখতে দাও!

এরপর, তোমার কিছুতেই ভয়ের কারণে ঈশ্বরের বাক্যকে দূরে সরিয়ে রাখা চলবে না। একবার তাকিয়ে দেখো ঈশ্বরের কোনো নতুন দাবি আছে কি না। নিশ্চিতভাবেই তুমি এরকম একটাকিছু খুঁজে পাবে: “এই সময় থেকে শুরু করে, সকল বিষয়ে তোমাকে অনুশীলনের বাস্তবে প্রবেশ করতে হবে; অতীতের মতো শুধু কিছু অর্থহীন কথা বলে তুমি আর পার পেয়ে যেতে পারবে না।” এখানেও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা মূর্ত হয়েছে। ঈশ্বর সবসময়েই তাঁর নিজের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের সুরক্ষা দিয়েছেন, এবং যখন অতীতের বাক্যের বাস্তবতা উপসংহারে উপনীত হয়েছে, তখন কেউই “অনুশীলনের বাস্তব”-এর জ্ঞানের তল খুঁজে পায়নি, সে যে-ই হোক। ঈশ্বর যা বলেছেন: “আমি এই কর্ম সম্পাদনের ভার নিজেই গ্রহণ করলাম”, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট। দেবত্বে সম্পাদিত কাজের প্রকৃত অর্থের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, এবং সম্পর্ক রয়েছে এই বোধের সাথেও যে মানবজাতি সূচনার এক নতুন অবস্থানে পৌঁছে তবু এখনও ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অর্থের তল পেতে অক্ষম। এর কারণ হলো, অতীতে, বিশাল সংখ্যক মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতায় আটকে রয়েছিল, এদিকে বর্তমানে অনুশীলনের বাস্তব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই, এই বাক্যগুলোর উপরিভাগের দিকটাই তারা শুধু বোঝে, কিন্তু সেগুলোর সারমর্ম উপলব্ধি করে না। এমনকি আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এর কারণ হলো বর্তমানে, রাজ্যের নির্মাণে, কারোরই হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই, শুধু যন্ত্রমানবের মতো ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করার অনুমতি রয়েছে। এটা ভালো করে মনে রেখো! প্রতিবার যখন ঈশ্বর অতীতের কথা তোলেন, তিনি আজকের প্রকৃত পরিস্থিতির বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন; এটা কথা বলার এমন এক পদ্ধতি যেটা আগে যা আসে এবং পরে যা আসে তাদের মধ্যে এক লক্ষ্যণীয় বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে, এবং এই কারণে তা আরও উন্নততর ফল অর্জন করতে সক্ষম হয়, মানুষকে বর্তমান ও অতীতকে পাশাপাশি স্থাপন করতে, এবং এইভাবে এই দুইয়ের মধ্যে বিভ্রান্তি এড়াতে সমর্থ করে। এটা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার একটা দিক, এবং এর উদ্দেশ্য হল কাজের ফল অর্জন করা। এর পরে, ঈশ্বর আরও একবার মানবজাতির কদর্যতাকে প্রকাশিত করেন, যাতে মানবজাতি প্রতিদিন তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে কখনও ভুলে না যায়, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, যাতে তারা নিজেদের জানতে পারে এবং এটাকে এমন এক শিক্ষা হিসাবে নেয় যা থেকে তাদের প্রত্যেক দিন আবশ্যিকভাবে জ্ঞানলাভ করতে হবে।

এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করার পর, ঈশ্বর সেই প্রভাব অর্জন করেছেন যা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। এবং তাই, মানবজাতি তাঁকে উপলব্ধি করেছে কি না সেদিকে আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে, তিনি অল্পকিছু বাক্যেই এবিষয়টা পার হয়ে যান, কারণ শয়তানের কাজের সাথে মানবজাতির কোনো সম্পর্ক নেই—এই ব্যাপারে মানবজাতির কোনো ধারণা নেই। এবার, আধ্যাত্মিক জগৎকে পিছনে ফেলে এসে আরও গভীরভাবে এদিকে তাকাও যে ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতির প্রতি তাঁর দাবি জানাচ্ছেন: “নিজ আবাসস্থলে বিশ্রামরত অবস্থায় আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি: পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ব্যস্ত তৎপরতা, “সারা বিশ্বের পরিভ্রমণ” এবং কর্মব্যস্ত ছোটাছুটি, সবই তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যতের স্বার্থে। যদিও, আমার রাজ্য নির্মাণের জন্য ব্যয় করার মতো উদ্যম কোনো একজনেরও নেই, এমনকি ততটুকু প্রচেষ্টাও নয় যতটুকু শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রয়োজন।” মানুষের সাথে এই অমায়িক বাক্যবিনিময়ের পর, ঈশ্বর তখনও তাদের প্রতি মনোযোগ দেন না, বরং আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই কথা বলতে থাকেন, এবং এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে, মনুষ্য প্রজাতির জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিগুলোকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করেন। “সারা বিশ্বের পরিভ্রমণ” এবং “কর্মব্যস্ত ছোটাছুটি” থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে মানুষের জীবন সারবস্তু বর্জিত। ঈশ্বরের সর্বশক্তিসম্পন্ন পরিত্রাণের জন্য যদি না হতো, তাহলে মানুষ তাদের সমগ্র জীবনকাল ব্যর্থতার মধ্যে অতিবাহিত করতে আরও বেশি প্রবণ হতো, বিশেষত যারা ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে জন্মেছে, চীনের সাম্রাজ্যের বিশাল পরিবারে, এবং পৃথিবীতে আসার চেয়ে মৃতস্থানে বা নরকে পতিত হলে তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো হতো। অতিকায় লাল ড্রাগনের আধিপত্যের অধীনে নিজেদের অজান্তে তারা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করেছে, এবং সেইজন্য স্বাভাবিকভাবে ও অজান্তেই ঈশ্বরের শাস্তির মধ্যে পড়েছে। এই কারণে, ঈশ্বর “রক্ষা প্রাপ্ত” ও “অকৃতজ্ঞ”-দের নিয়ে পরস্পরের বিপরীতে তাদের স্থাপন করেন, যাতে মানুষ আরও স্পষ্টভাবে নিজেদের জানতে পারে, এইভাবে তাঁর উদ্ধারের অনুগ্রহকে মহিমান্বিত করার জন্য বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেন। তা কি আরও কার্যকর ফলাফল উৎপন্ন করে না? অবশ্যই, আমার সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলার প্রয়োজন নির্বিশেষে, মানুষ ঈশ্বরের উচ্চারণের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুঁজে পেতে পারে ভর্ৎসনার উপাদান, পরিত্রাণ ও আবেদনের উপাদান, এবং দুঃখের সামান্য আভাস। এই বাক্যগুলো পড়ে, মানুষ অচেতনভাবেই উদ্বিগ্ন বোধ করতে আরম্ভ করে, এবং চোখের জল না ফেলে পারে না…। যাই হোক, কয়েকটা দুঃখজনক অনুভূতির কারণে ঈশ্বর সংযত হবেন না, অথবা সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির ভ্রষ্টতার কারণে তিনি তাঁর লোকেদের অনুশাসিত করার ও তাদের কাছ থেকে তাঁর দাবি জানানোর কাজ পরিত্যাগও করবেন না। এই কারণে, তাঁর বিষয়বস্তুগুলো সরাসরি বর্তমানের পরিস্থিতিকে স্পর্শ করে যায়, উপরন্তু, তিনি তাঁর প্রশাসনিক ফরমানের মহিমার কথা মানবজাতির কাছে ঘোষণা করেন, যাতে তাঁর পরিকল্পনা অগ্রগতির পথে চলতে থাকে। এইজন্যেই, এরপর সমস্ত প্রাপ্য দ্রুততার সাথে এবং গরম অবস্থায় লোহাকে আঘাত করতে, ঈশ্বর সেই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এইসময়ের জন্য একটা সংবিধান ঘোষণা করেন—এমন এক সংবিধান, যা প্রতিটা ধারার প্রতি যত্নশীল মনোযোগ দিয়ে মানবজাতিকে পড়তে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারার আগেই। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে আর যাওয়ার দরকার নেই; মানুষকে শুধু আরও মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।

আজ, তোমরা—এখানে উপস্থিত লোকজনের এই দল—তোমরাই একমাত্র, যারা প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যক্ষ করতে পারে। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে, অতীত যুগের যেকোনো একজনের থেকেই বর্তমানের মানুষ অনেক পিছিয়ে আছে। এটাই যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট করে দেয় যে শয়তান এই এত হাজার বছর ধরে মানুষের উপর কী বিপুল প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে, এবং সে কী মাত্রায় মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করেছে—সেই মাত্রা এতই বেশি যে ঈশ্বর প্রচুর বাক্য উচ্চারণ করা সত্ত্বেও মানবজাতি তাঁকে বোঝে না অথবা জানে না, বরং উঠে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে তাঁর বিরোধিতা করার সাহস করে। এবং তাই, ঈশ্বর প্রায়ই অতীত যুগের লোকদের তুলে ধরেন বর্তমানের মানুষের তুলনা হিসাবে, যাতে বর্তমানের অচৈতন্য ও স্থূলবুদ্ধি মানুষদের একটা বাস্তবসম্মত তুলনীয় মাপকাঠি দেওয়া যায়। যেহেতু মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, এবং যেহেতু তাঁর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসেরও তাদের অভাব রয়েছে, তাই ঈশ্বর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানবজাতির যোগ্যতা ও চেতনার ঘাটতি রয়েছে; তাই তিনি বারংবার মানুষকে সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন ও তাদের পরিত্রাণ প্রদান করেছেন। এইভাবে আধ্যাত্মিক জগতে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়: শয়তানের বৃথা আশা হলো মানবজাতিকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় কলুষিত করা, পৃথিবীকে অমার্জিত ও মন্দ করে তোলা, এবং সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে নিজের সাথে কাদায় টেনে নামানো ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা ধ্বংস করা। যদিও, ঈশ্বরের পরিকল্পনা সমগ্র মানবজাতিকে এমন মানুষে পরিণত করা নয় যারা তাঁকে জানে, বরং তাঁর পরিকল্পনা সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের একটা অংশকে নির্বাচিত করা, বাকিদের বর্জনীয় পদার্থ, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য হিসাবে ত্যাগ করা, যাদের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং, যদিও শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হয়তো মনে হতে পারে যে কিছু মানুষকে অধিকার করাই ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করার অপূর্ব সুযোগ, কিন্তু শয়তানের মতো স্থূলবুদ্ধি কী করে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিষয়ে জানবে? এই কারণেই ঈশ্বর বহু আগে বলেছেন, “এই পৃথিবীর দিকে তাকানোকে এড়ানোর জন্য আমি আমার মুখমণ্ডল আবৃত করেছি।” এই বিষয়ে আমরা সামান্যকিছু জানি, এবং ঈশ্বর বলেন না যে মানুষ কোনোকিছু করতে সমর্থ হোক; বরং তিনি চান তারা চিনে উঠতে পারুক যে তিনি যা করেন তা বিস্ময়কর ও অতল, এবং তাঁকে নিজেদের হৃদয়ে সসম্মানে ধারণ করুক। মানুষ যেমন কল্পনা করে, ঈশ্বরকে যদি তেমনভাবে পরিস্থিতির কথা চিন্তা না করে তাদের শাস্তি দিতে হতো, তাহলে অনেক আগেই সমস্ত পৃথিবী বিনষ্ট হয়ে যেত। তা কি ঠিক শয়তানের ফাঁদে পড়ার সমতুল্যই হতো না? আর তাই, ঈশ্বরের মস্তিষ্কে যে ফলের কথা রয়েছে তা অর্জনের জন্য তিনি শুধুই বাক্যের ব্যবহার করেন, কিন্তু কদাচিৎ সত্য আবির্ভূত হয়। ঈশ্বরের বাক্যে কি এই উদাহরণ নেই, “তোমাদের শিক্ষা, যুক্তিবোধ ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবকে যদি আমি করুণা না করতাম তাহলে তোমরা আমার শাস্তির মাঝে বিনষ্ট হয়ে যেতে, তোমাদের অস্তিত্ব মুছে যেত। তা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে যতদিন না আমার কাজ শেষ হবে, মানবজাতির প্রতি আমি ক্ষমাশীল থাকব”?


অধ্যায় ৬

ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহ পাঠ করলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়, এবং তারা ভাবে যে আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর এক মহান কীর্তি সম্পাদন করেছেন, এমনকিছু, যা মানুষ করে উঠতে অক্ষম, এবং স্বয়ং ঈশ্বরকেই ব্যক্তিগতভাবে তা সম্পন্ন করতে হবে। তাই ঈশ্বর আরেকবার মানবজাতির উদ্দেশ্যে সহিষ্ণুতার বাক্য উচ্চারণ করেন। তাদের অন্তর বিরুদ্ধ চিন্তায় দীর্ণ: “ঈশ্বর করুণা ও মায়া-মমতার ঈশ্বর নন, তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি মানুষকে শুধু চরম আঘাত করেন। তিনি কেন আমাদের প্রতি সহিষ্ণু হচ্ছেন? এমন কি হতে পারে যে তিনি আরেকবার পদ্ধতিতেই ফিরে এসেছেন?” এই পূর্বধারণাসমূহ, এই চিন্তাভাবনাগুলি, যখন তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে এগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কিছুকাল চলার পর, পবিত্র আত্মা গির্জামধ্যে অসামান্য কার্যসাধন করেন, এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ-নিজ কাজ নির্বাহ করতে আরম্ভ করে, সকল মানুষ ঈশ্বরের পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করে, কারণ ঈশ্বর যা বলেন ও যা করেন তার মধ্যে কেউই কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পারে না। ঈশ্বরের পরবর্তী পদক্ষেপটি ঠিক কী হবে সে বিষয়ে কারো ক্ষীণতম কোনো আন্দাজও নেই। ঈশ্বর যেমন বলেছেন: “আকাশের নিচে অবস্থানকারী এমন কে আছে যে আমার করায়ত্ত নয়? কে-ই বা আমার পথনির্দেশনা অনুসারে কাজ করে না?” যাই হোক, আমি তোমাদের কিছু উপদেশ দিই: যে বিষয়গুলি তোমাদের কাছে পরিষ্কার নয়, সে বিষয়ে তোমরা কেউ-ই কিছু বলবে না বা করবে না। তোমায় নিরুৎসাহিত করার জন্য আমি একথা বলছি না, বরং তোমার কাজকর্মে তোমায় ঈশ্বরের পথনির্দেশনা অনুসরণের অনুমতিদানের জন্য বলছি। “ত্রুটিবিচ্যুতি”-র বিষয়ে আমার উল্লেখের দরুন কোনোক্রমেই তোমার আশাহত বা সংশয়ান্বিত হওয়া উচিত নয়; আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনোযোগদানের বিষয়টি তোমায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মানুষ পুনরায় স্তম্ভিত হয় যখন ঈশ্বরের এই বাক্যগুলি তারা পাঠ করে: “আত্মার বিষয়বস্তুর প্রতি অনুভবক্ষম হও, আমার বাক্যের প্রতি মনোযোগী হও, এবং আমার আত্মা ও আমার সত্তা, আর আমার বাক্য এবং আমার সত্তাকে অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতা হিসাবে বিবেচনা করতে প্রকৃতই সক্ষম হও, যাতে সকল মানুষ আমার উপস্থিতিতে আমায় সন্তুষ্ট করতে পারে।” গতকাল, তারা পাঠ করছিল সাবধানতার বাক্য, ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা বিষয়ক বাক্য—কিন্তু আজ, ঈশ্বর হঠাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করছেন। ব্যাপারটা কী ঘটছে? ঈশ্বর তাঁর কথনরীতির ক্রমাগত পরিবর্তনসাধন করতে থাকেন কেন? এই সমস্তকিছুকে কেন এক অবিচ্ছেদ্য সমগ্র রূপে গণ্য করতে হবে? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি ব্যবহারিক নয়? ঈশ্বরের বাক্যগুলির এক ঘনিষ্ঠতর পাঠের পর আবিষ্কৃত হয় যে যখন ঈশ্বরের দেহ ও তাঁর আত্মাকে পৃথক করা হয়, দেহ তখন হয়ে ওঠে দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি সমেত এক কায়িক শরীর—মানুষ যাকে এক চলমান শবদেহ বলে উল্লেখ করে। অবতাররূপী দেহ আত্মা থেকে আসে: তিনি আত্মার মূর্তরূপ, দেহে রূপান্তরিত বাক্য। অন্যভাবে বলা যায়, স্বয়ং ঈশ্বরই দেহে অবস্থান করেন। ঈশ্বরের সত্তা থেকে তাঁর আত্মার পৃথকীকরণ এমনই গুরুতর বিষয়। ফলস্বরূপ, তাঁকে মানুষ বলা হলেও তিনি মানবজাতির অন্তর্গত নন। মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত, তিনি সেই সত্তা যার দ্বারা ঈশ্বর নিজেকে আচ্ছাদিত করেন, সেই সত্তা ঈশ্বর যার অনুমোদন করেন। ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের আত্মাকে মূর্ত করে তোলে, এবং ঈশ্বরের বাক্য সরাসরি দেহরূপে প্রকাশিত হয়—যা এও প্রদর্শিত করে যে ঈশ্বর দেহে বসবাস করেন এবং তিনি আরো বাস্তববাদী ঈশ্বর, এইভাবে তা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করে এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবের যুগ সমাপ্ত করে। ঈশ্বরকে জানার পন্থার বিষয়ে মানুষকে বলার পর, ঈশ্বর আরেকবার প্রসঙ্গান্তরে যান, বিষয়টির অপর দিকটির উপর মনোনিবেশ করেন।

“যা কিছু আছে সে সবকিছুর উপর আমি পা রেখেছি, এই মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তি জুড়ে আমি তাকিয়ে দেখেছি, এবং সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে আমি পথ হেঁটেছি, মানুষের মধ্যস্থ মিষ্টতা ও তিক্ততাকে আমি চেখে দেখেছি।” বাক্যটি সরল হলেও, মানবজাতির কাছে সহজবোধ্য নয়। বিষয় পাল্টে গেলেও, সারমর্মে তা একই রয়ে গেছে: এখনো তা মানুষকে ঈশ্বরের অবতারকে জানার সক্ষমতা দান করে। ঈশ্বর কেন বলেছেন যে তিনি মানুষের মধ্যস্থ মিষ্টতা ও তিক্ততাকে চেখে দেখেছেন? কেন তিনি বলেছেন যে তিনি সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটেছেন? ঈশ্বরই হলেন আত্মা, এবং তিনি অবতাররূপী সত্তাও। আত্মা, যিনি অবতাররূপী সত্তার সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নন, তিনি যা কিছু আছে সে সবকিছুর উপর পা রাখতে পারেন, তিনি মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তি জুড়ে তাকিয়ে দেখতে পারেন, যা প্রদর্শন করে যে ঈশ্বরের আত্মা সমগ্র মহাকাশ পূর্ণ করে রাখেন, এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত তিনি পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেন, এমন কিছু নেই যা ঈশ্বরের হস্তের দ্বারা আয়োজিত নয়, এবং এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ঈশ্বরের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও আত্মা দেহরূপ ধারণ করেছেন ও মানব আকারে জন্ম নিয়েছেন, তথাপি আত্মার অস্তিত্ব সমস্ত মানবীয় প্রয়োজনকে নাকচ করে না; ঈশ্বরের সত্তা আহার করেন, পোশাক পরিধান করেন, নিদ্রা যান, এবং স্বাভাবিকভাবেই বসবাস করেন, এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষের যাকিছু করা উচিত তিনি তা-ই করেন। তবু তাঁর আভ্যন্তরীন সারসত্য যেহেতু ভিন্ন, তাই লোকে যে “মানুষ”-এর কথা বলে তিনি তাদের সমগোত্রীয় নন। এবং মানবজাতির মাঝে দুঃখকষ্ট ভোগ করলেও, সেই দুঃখকষ্টের কারণে তিনি আত্মাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি আশীর্বাদধন্য হলেও সেই আশীর্বাদের দরুন তিনি আত্মাকে বিস্মৃত হন না। আত্মা ও সত্তা এক নীরব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কর্মরত থাকেন। আত্মা ও সত্তাকে বিযুক্ত করা যায় না, এবং কোনোদিনই তাঁরা বিযুক্ত হননি, কারণ সত্তা হলেন আত্মার মূর্ত রূপ, সত্তা আত্মা থেকেই আসেন, তিনি এক সাকার আত্মা। সেকারণেই দেহরূপী আত্মার পক্ষে সীমা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ, অতিপ্রাকৃতিক কর্মসাধনে আত্মা অপারগ, যার অর্থ, আত্মা পার্থিব দেহকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তিনি যদি রক্তমাংসের দেহ পরিত্যাগ করতেন, তাহলে ঈশ্বরের অবতাররূপ সকল অর্থ হারিয়ে ফেলতো। একমাত্র যখন পার্থিব দেহে আত্মা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়, মানুষ তখনই স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে পারে, এবং কেবল তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছার পূরণ ঘটবে। শুধুমাত্র রক্তমাংসের দেহ ও আত্মাকে মানুষের কাছে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করার পরেই ঈশ্বর মানুষের অন্ধত্ব ও অবাধ্যতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন: “তবু মানুষ কখনোই আমাকে যথার্থরূপে জানতে পারেনি, আমার ভ্রমণের সময় কখনো তারা আমার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি।” একদিকে ঈশ্বর বলছেন যে রক্তমাংসের দেহে তিনি সঙ্গোপনে প্রচ্ছন্ন আছেন, কখনোই মানুষের দেখার মতো অতিপ্রাকৃত কিছু করছেন না; অন্যদিকে তিনি অনুযোগ করছেন মানুষ তাঁকে জানে না। এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। বস্তুত, এক আনুপুঙ্খিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা অনুধাবন করা দুষ্কর নয় যে ঈশ্বর এই দুই দিক থেকেই তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন। ঈশ্বর যদি অতিপ্রাকৃতিক নিদর্শন ও বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁর মহান কার্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো না। তিনি শুধু নিজ মুখে মানুষের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর অভিশাপ বর্ষণ করতেন, আর মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা পড়তো, এবং এইভাবে সকল মানুষের প্রত্যয় জন্মাতো—কিন্তু এতে ঈশ্বরের দেহরূপ ধারণের লক্ষ্য পূরণ হয় না। ঈশ্বর যদি সত্যিই এইভাবে কাজ করতেন, তাহলে মানুষ কখনোই সচেতনভাবে তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে সক্ষম হতো না। প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনে তারা অসমর্থ হতো, তদুপরি শয়তানকেই ঈশ্বর বলে ভুল করতো। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, মানুষ কখনোই ঈশ্বরের স্বভাবকে জানতে সক্ষম হতো না—আর এটিই কি ঈশ্বরের দেহরূপ ধারণের তাৎপর্যের একটি দিক নয়? মানুষ যদি ঈশ্বরকে জানতে অসমর্থ হতো, তাহলে সেই অস্পষ্ট ঈশ্বর, সেই অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর, চিরকাল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে যেত। এবং এর ফলে মানুষ কি তাদের নিজস্ব পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে পড়তো না? আরো সহজভাবে বললে, নিয়ন্ত্রণ কি তাহলে শয়তানের হাতেই চলে যেত না? “কেন আমি বলি যে আমি ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিয়েছি? কেন আমি বলি যে অবতাররূপের এত বেশি তাৎপর্য রয়েছে?” যে মুহূর্তে ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেন, সে মুহূর্তেই তিনি ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেন, এবং সেই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষভাবে কার্যসাধনের নিমিত্ত তাঁর দেবত্বের আবির্ভাব হয়। সকল মানুষ ধীরে-ধীরে বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে পারে, এবং এইভাবে তাদের হৃদয় থেকে শয়তানের স্থানটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করে, নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে এক নিগূঢ়তর আসন প্রদান করে। অতীতে, মানুষ ঈশ্বরকে তাদের মনে শয়তানের প্রতিমূর্তি হিসাবে দেখেছিল, এমন এক ঈশ্বর হিসাবে যিনি ছিলেন অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত; এবং তবুও তারা শুধু এই ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেনি, উপরন্তু বিশ্বাস করেছিল যে তিনি যাবতীয় প্রকারের অলৌকিক ও বিস্ময়কর কর্মসাধনে, এবং ভূতাবিষ্ট মানুষের কুৎসিত মুখাবয়বের মতো নানাবিধ রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম। এতে যথেষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে মানুষের মানসে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নয়, বরং তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনোকিছুর প্রতিকৃতি। ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি মানুষের হৃদয়ের ০.১ শতাংশ অধিকার করতে ইচ্ছুক। এটাই মানুষের কাছ থেকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ মান। এই বাক্যগুলি উপরিগতভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, তাকে অতিক্রম করে এগুলির এক বাস্তববাদী দিকও রয়েছে। বাক্যগুলি যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করা না হতো, তাহলে মানুষ ভাবতো তাদের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা নেহাতই স্বল্প, যেন ঈশ্বর তাদের সম্পর্কে খুব সামান্যই বুঝেছেন। এই কি মানুষের মানসিকতা নয়?

উপরের আলোচনার সাথে নিম্নবর্ণিত পিতরের উদাহরণ যোগ করলে দেখা যায়, পিতর সত্যিই অন্য সকলের চেয়ে ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানতো, কারণ সে অস্পষ্ট ঈশ্বরের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে এবং বাস্তববাদী ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার পিতামাতা যে ঈশ্বর-বিরোধী দৈত্যবিশেষ ছিল সেই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় কেন? এটি প্রমাণ করে যে পিতর তার অন্তরে ঈশ্বরের অন্বেষণ করছিল না। তার পিতামাতা ছিল অস্পষ্ট ঈশ্বরের প্রতিনিধি; ঈশ্বরের তাদের বিষয়ে উল্লেখ করার এটিই হেতু। অধিকাংশ মানুষ এই তথ্যটির প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেয় না। পরিবর্তে তারা পিতরের প্রার্থনাগুলির বিষয়ে মনোনিবেশ করে। পিতরের প্রার্থনাগুলি সবসময় কিছু মানুষের মুখে লেগে আছে, সর্বদাই তাদের মনে বিরাজ করছে, তবু তারা কখনও অস্পষ্ট ঈশ্বরকে পিতর সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে দেখে না। পিতর কেন তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে গিয়ে ঈশ্বর-জ্ঞানের অন্বেষণ করেছিল? যারা ব্যর্থ হয়েছিল তাদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পিতর কেন নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছিল? কেন সে যুগযুগান্ত ধরে যে সমস্ত মানুষগুলি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আত্তীকরণ করেছিল? পিতর জানতে পেরেছিল যে সমস্ত ইতিবাচক বিষয় ঈশ্বরের থেকে আসে ও শয়তানের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই সরাসরি তাঁর কাছ থেকে নিঃসৃত হয়। এর থেকে প্রতিপন্ন হয়, যে ঈশ্বরকে সে জানতো তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ঈশ্বর, অতিপ্রাকৃতিক ঈশ্বর নন। এ কথা কেন বলা হয় যে পিতর যুগযুগান্ত ধরে যে সমস্ত মানুষগুলি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আত্তীকরণ করার বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিল? এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের যুগযুগান্তব্যাপী ব্যর্থতার মূল কারণ হল যে তাদের শুধুমাত্র বিশ্বাস ও ভালোবাসাই ছিল, কিন্তু বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানার ক্ষমতা ছিল না। ফলে, তাদের বিশ্বাস রয়ে গিয়েছিল অনিশ্চিত। ইয়োব ঈশ্বরকে জানতো, একথা উল্লেখ না করেই ঈশ্বর কেন একাধিকবার তার বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন, এবং কেনই-বা তিনি বলেছেন যে ইয়োব পিতরের সমতুল্য ছিল না? ইয়োবের এই উক্তি—“এর আগে আমি তোমার বিষয় কানে শুনেছিলাম কিন্তু এখন স্বচক্ষে তোমাকে দেখছি”—প্রমাণ করে যে সে শুধুই বিশ্বাসের অধিকারী ছিল, কিন্তু তার কোনো জ্ঞান ছিল না। “পিতরের বাবা-মায়ের ভিন্নতর বৈশিষ্টসমূহের কারণে আমার মায়া-মমতা ও করুণাবোধ সম্বন্ধে সে আরো জ্ঞান লাভ করে”—এই বাক্যটি প্রায়শই অধিকাংশ মানুষের মনে একগুচ্ছ প্রশ্নের উদয় ঘটায়: ঈশ্বরকে জানার জন্য পিতরের এক ভিন্নতর বৈশিষ্টসমূহের প্রয়োজন পড়লো কেন? কেন সে ঈশ্বরকে সরাসরি জানতে অপারগ ছিল? কেন সে শুধু ঈশ্বরের করুণা ও মায়া-মমতার বিষয়েই অবগত ছিল, এবং ঈশ্বর অন্য কোনো বিষয়ে কিছু বলেননি? কেবল অস্পষ্ট ঈশ্বরের অবাস্তবতাকে শনাক্ত করার পরেই বাস্তববাদী ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করা সম্ভব; এই বাক্যটির লক্ষ্য হল মানুষকে দিয়ে নিজেদের হৃদয়ের অস্পষ্ট ঈশ্বরকে বিতাড়িত করানো। সৃষ্টির আদি থেকে আজ অবধি, সততই যদি মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত রূপকে জেনে আসতো, তাহলে শয়তানের কাজকর্মগুলি প্রভেদ করতে তারা সক্ষম হতো না, কারণ মানুষের এই প্রচলিত প্রবাদবাক্য—“পর্বত অতিক্রম না করা অবধি সমতলভূমি মানুষের নজরেই পড়ে না”—ঈশ্বরের উপরোক্ত বাক্যটি উচ্চারণের হেতু প্রদর্শন করে। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্তের সত্যতা সম্পর্কে মানুষকে এক গভীরতর উপলব্ধি প্রদান করতে চান, সেহেতু সুচিন্তিতভাবে তিনি করুণা ও মায়া-মমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, প্রমাণ করেন যে, যে-যুগে পিতর জীবিত ছিল তা ছিল অনুগ্রহের যুগ। অন্য এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে, এটি শয়তানের বীভৎস মুখাবয়বকে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশিত করে, যে শয়তান মানুষের ক্ষতিসাধন ও তাদের ভ্রষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই করে না, এইভাবে ঈশ্বরের করুণা ও মায়া-মমতাকে প্রকটতর এক বৈপরীত্যের সন্নিবেশে স্থাপন করে।

ঈশ্বর পিতরের পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাগুলির এক রূপরেখাও প্রদান করেন এবং সেগুলির আসল পরিস্থিতি বর্ণনা করেন, এইভাবে আরেকবার তিনি মানুষের কাছে ইঙ্গিত রাখেন যে ঈশ্বর শুধুমাত্র করুণা ও মায়া-মমতার অধিকারী নন, মহিমা ও ক্রোধেরও অধিকারী, এবং যারা শান্তিতে বসবাস করে তারা যে আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যেই বসবাস করে এমন নয়। পিতরের পরীক্ষা-পরবর্তী অভিজ্ঞতার বিষয়ে মানুষকে বলাটাই ইয়োবের এই কথাগুলির সত্যতার আরো বড় প্রমাণ: “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” এইভাবে প্রতিপন্ন হয় যে পিতরের ঈশ্বর-জ্ঞান বস্তুতই এক নজিরবিহীন উচ্চতায় উপনীত হয়েছিল, যা অতীতের মানুষজন কখনোই অর্জন করেনি, এবং তা ছিল যুগযুগান্ত ধরে যে সমস্ত মানুষগুলি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আত্তীকরণ করার এবং অতীতের বিফলমনোরথ মানুষগুলির শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার ফলশ্রুতিও। এই কারণে, যারা প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জন করে তাদের সকলকে “ফল” বলা হয়, এবং পিতরও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরের কাছে পিতরের প্রার্থনাগুলি পরীক্ষার সময় তার প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। যদিও, এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা হলো যে পিতর ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ ছিল না, এই কারণেই তাঁর বিষয়ে পিতরের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর শুধুমাত্র “মানুষের হৃদয়ের ০.১ শতাংশ অধিকার করতে” বলেছিলেন। এমনকি পিতর, যে ঈশ্বরকে সবচেয়ে উত্তমরূপে জানতো, সে-ও যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল, এটিই প্রতিপন্ন করে যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে জানার গুণাবলীর অভাব রয়েছে, কারণ শয়তানের দ্বারা তারা প্রভূত পরিমাণে ভ্রষ্ট হয়েছে; এর থেকে মানুষের সারসত্য বিষয়ে সকলে অবগত হতে পারে। এই দুটি বিদ্যমান পরিস্থিতি—মানুষের ঈশ্বরকে জানার গুণাবলীর অভাব এবং তাদের সমগ্র সত্তায় শয়তানের পরিব্যাপ্তি—এগুলিই ঈশ্বরের সুবৃহৎ ক্ষমতাকে প্রকাশিত করার জন্য তার প্রতিতুলনায় কাজ করে, কারণ ঈশ্বর শুধু বাক্যের মাধ্যমেই কার্য নির্বাহ করেন, তিনি কোনো বৃহৎ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন না, এবং এভাবেই মানুষের হৃদয়ে তিনি এক নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মানুষকে কেন শুধুমাত্র ওই ০.১ শতাংশ অর্জন করতে হবে? ঈশ্বরের মানুষের মধ্যে এই গুণাবলী সৃজন না করার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করা যায়। এই গুণাবলীর অবর্তমানেও মানুষ যদি ১০০ শতাংশ ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জন করে ফেলতো, তাহলে ঈশ্বরের প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যেতো—এবং, মানুষের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী, তৎক্ষণাৎ তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো, তারা উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করতো, যেভাবে শয়তানের পতন ঘটেছিল। তাই ঈশ্বর কখনো মানুষের অবমূল্যায়ন করেন না, ঠিক এই কারণে যে ইতিমধ্যেই তিনি তাদের আনুপুঙ্খিকভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, এবং তাদের যাবতীয় কিছুর বিষয়ে তাঁর অবগতি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, এমনকি তাদের রক্তে জলের পরিমাণ ঠিক কতখানি তা-ও। তাহলে মনুষ্যজাতির প্রকৃতি তাঁর কাছে আরো কত বেশি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে? ঈশ্বর কখনো ভুল করেন না, এবং তাঁর উচ্চারণের বাক্যগুলি তিনি চূড়ান্ত নির্ভুলতার সাথে চয়ন করেন। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে পিতরের যথাযথ উপলব্ধির অভাব, এবং তার সর্বোত্তম ঈশ্বর-জ্ঞান থাকার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; তদুপরি বিষয়দুটি সম্পূর্ণরূপেই অসম্পর্কিত। এমন নয় যে পিতরের উপর মানুষের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করেছেন। ইয়োবের মতো একজন মানুষ কেন ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম ছিল না, অথচ পিতর সক্ষম ছিল? কেন-ই বা ঈশ্বর বলবেন যে বিষয়টি অর্জনে মানুষ সক্ষম, আবার এমনও বলবেন যে তা তাঁর অপার শক্তির কারণেই? প্রকৃতিগতভাবে মানুষ কি সত্যিই ভালো? মানুষের পক্ষে বিষয়টি জানা সহজসাধ্য নয়; আমি এ সম্পর্কে আলোচনা না করলে কেউই বিষয়টির অভ্যন্তরীন তাৎপর্য উপলব্ধি করতো না। এই বাক্যগুলির লক্ষ্য মানুষকে এক অন্তর্দৃষ্টি দান করা, যাতে তারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার মতো বিশ্বাসের অধিকারী হয়। একমাত্র তাহলেই ঈশ্বর মানুষের সহযোগিতায় কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তব পরিস্থিতি এমনই, এবং মানুষের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে অতল। মানুষের হৃদয় থেকে শয়তানের স্থান অপসারিত করা ও পরিবর্তে সেই স্থান ঈশ্বরকে প্রদান করা—শয়তানের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করার অর্থ এটিই, এবং একমাত্র তা হলেই বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্ট পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, একমাত্র তা হলেই বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর রাজ্যসমূহ খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এই পর্যায়ে, কয়েক সহস্র বৎসর ধরে পিতরের এক আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার বিষয়টি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই তথ্যটি ব্যক্ত করা নয় যে সে একজন আদর্শস্থানীয় ও দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষ ছিল; আধ্যাত্মিক জগতে যে যুদ্ধ জারি রয়েছে এই বাক্যগুলি তারই প্রতিফলন। এই পুরোটা সময় যাবৎ শয়তান মানুষকে গ্রাস করার ব্যর্থ আশায় মানুষের মাঝে কাজ করে চলেছে, যাতে এর ফলে ঈশ্বর পৃথিবী ধ্বংস করেন ও তাঁর সাক্ষ্যবহনকারীদের হারান। তবু ঈশ্বর বলেছেন, “প্রথমে আমি একজন নমুনা সৃষ্টি করবো যাতে মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমি ক্ষুদ্রতম স্থানটির দখল নিতে পারি। এই পর্যায়ে, মানুষ না আমার সন্তোষবিধান করে, না আমায় সম্পূর্ণরূপে জানে; তথাপি, আমার বিপুল ক্ষমতার কারণে, মানুষ আমার কাছে সর্বতোভাবে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়ে উঠবে এবং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ক্ষান্তি দেবে, এবং শয়তানকে পরাস্ত করতে আমি এই দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করবো। অর্থাৎ, মানব-হৃদয়ের যে ০.১ শতাংশে আমার অধিকার, তা আমি মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের প্রযুক্ত সকল শক্তিকে দমন করতে ব্যবহার করবো।” তাই, ঈশ্বর আজ এক দৃষ্টান্তরূপে পিতরের উল্লেখ করেছেন, যাতে সমগ্র মানবজাতির কাছে সে এক অনুকরণীয় ও অনুশীলনীয় আদর্শের ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিতভাবে এটি আধ্যাত্মিক জগতের পরিস্থিতি বিষয়ে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তার সত্যতা প্রমাণ করে: “কিন্তু আজকের সময়টা অতীতের থেকে আলাদা: আমি এমন কার্য করবো সৃষ্টির সময়ের পর থেকে আর কখনো যা দেখা যায়নি, এমন বাক্য উচ্চারণ করবো সমস্ত যুগ ব্যাপী কখনো যা শ্রুত হয়নি, কারণ আমি চাই সমুদয় মানুষ দেহরূপী আমায় জানতে পারুক।” এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে ঈশ্বর অধুনা তাঁর বাক্য অনুসারে কার্যসাধন শুরু করেছেন। মানুষ শুধু বাহ্যিকভাবে যা ঘটছে তা দেখতে পায়, আধ্যাত্মিক জগতে বস্তুত যা ঘটে চলেছে তা তারা দেখতে পায় না, এবং তাই ঈশ্বর সরাসরি বলেছেন, “এগুলি আমার ব্যবস্থাপনার ধাপ, কিন্তু মানুষের সামান্যতম ধারণাও নেই। যদিও আমি সরল ভাবেই বলেছি, কিন্তু মানুষ এখনও বিভ্রান্তই রয়ে গেছে; তাদের কিছু বুঝিয়ে ওঠা কঠিন কাজ। এ কি মানুষের হীনতা নয়?” এই বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে: এগুলি ব্যাখ্যা করে যে আধ্যাত্মিক জগতে এক যুদ্ধ চলছে, ঠিক যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

পিতরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করার পরেও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরিত হয় না, তাই পিতর-সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের কাছে ঈশ্বর নিম্নলিখিত দাবি রাখেন: “সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তরীক্ষ জুড়ে, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে, স্বর্গ-মর্ত্যের সকল বস্তু আমার অন্তিম পর্যায়ের কাজে তাদের যাবতীয় উদ্যম ঢেলে দেয়। তোমরা নিশ্চয়ই শয়তানের বাহিনীর আজ্ঞাধীন দর্শক হয়ে থাকতে চাও না?” পিতরের জ্ঞানের বিষয়ে পাঠ করার পর মানুষ প্রগাঢ়ভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়, এবং আরো কার্যকর হয়ে ওঠার নিমিত্ত, ঈশ্বর মানুষকে তাদের লাম্পট্য, অসংযম, ও ঈশ্বর-জ্ঞানের অভাবের পরিণাম প্রদর্শন করেন; উপরন্তু, মানুষকে তিনি আরেকবার এবং আরো নির্ভুলভাবে আধ্যাত্মিক জগতের যুদ্ধে প্রকৃতই কী ঘটছে সে বিষয়ে বলেন। একমাত্র এভাবেই মানুষ শয়তানের হস্তগত হওয়ার বিরুদ্ধে আরো সতর্ক হয়। তদুপরি, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে আবার যদি মানুষের পতন ঘটে, তাহলে এই বারের মতো তারা আর ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পাবে না। একত্রিতভাবে, এই সতর্কবার্তাগুলি ঈশ্বরের বাক্যাবলী বিষয়ে মানুষের ধারণাকে গভীরতা দান করে, এগুলির দরুন ঈশ্বরের করুণাকে মানুষ আরো মূল্যবান গণ্য করে, এবং ঈশ্বরের সতর্কবাণীগুলি হৃদয়ে লালন করে, যাতে ঈশ্বরের মানবজাতিকে উদ্ধার করার যে লক্ষ্য তা প্রকৃতই অর্জিত হয়।


পিতরের জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে

পিতর ছিল মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের আদর্শ নমুনা স্বরূপ, সকলের সুপরিচিত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এমন বিশেষত্বহীন এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর কেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ করে গড়ে তুলেছিলেন আর কেন-ই বা সে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল? একথা বলাই বাহুল্য যে তা তার ঈশ্বর-প্রেমের অভিব্যক্তি ও সংকল্পের থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। ঈশ্বরের প্রতি পিতরের প্রেমপূর্ণ অন্তরের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল এবং তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি সত্যিই ঠিক কীরকম ছিল তা জানতে, সেই সময়কার রীতিনীতিগুলিকে আরেকবার খতিয়ে দেখার জন্য এবং সেই যুগের পিতরকে লক্ষ্য করার জন্য আমাদের অবশ্যই অনুগ্রহের যুগে ফিরে যেতে হবে।

পিতরের জন্ম হয়েছিল একটি সাধারণ ইহুদি কৃষক পরিবারে। তার পিতা-মাতা কৃষিকার্যের মাধ্যমে সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন, এবং পরিবারের চার ভাই-বোনের মধ্যে সেই ছিল জ্যেষ্ঠ। এটি অবশ্যই আমাদের কাহিনীর মূল অংশ নয়; পিতর হলো আমাদের মূল চরিত্র। তার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন পিতরের পিতামাতা তাকে লেখা-পড়া শেখাতে শুরু করে। সেই সময়, ইহুদি লোকজন যথেষ্টই বিদ্বান ছিল, এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মত ক্ষেত্রগুলিতে তারা বিশেষ অগ্রসর ছিল। এরকম সামাজিক পরিবেশের কারণে, পিতরের পিতা, মাতা উভয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ হলেও তারা ছিল সুশিক্ষিত ও আজকের গড়পড়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাথে তুলনীয়। স্পষ্টতই, এরকম অনুকূল এক সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্ম নেওয়াটা পিতরের পক্ষে ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। মেধাবী এবং ক্ষিপ্র ধীশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পিতর অনায়াসে নতুন ধারণাগুলি আত্তীকরণ করেছিল। পড়াশুনো শুরু করার পর, পাঠ গ্রহণের সময় সে অতি সহজেই সবকিছু ধরে ফেলতে পারতো। এমন উজ্জ্বল পুত্রলাভের জন্য তার বাবা-মা গর্ব বোধ করতো, এবং যাতে সে বিদ্যালয়ে যেতে পারে তার জন্য তারা সর্বতো প্রচেষ্টা করতো, আশা করতো যে সে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে ও সমাজে কোনো আমলাবর্গীয় পদমর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে। নিজের অজান্তেই পিতর ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ, চৌদ্দ বছর বয়সে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করাকালীন, প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পাঠ্যক্রমের প্রতি, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের কাল্পনিক চরিত্র ও কল্পিত ঘটনাবলীর সম্পর্কে সে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপর থেকে, যৌবনের বসন্ত ঋতুতে সদ্য পা রাখা পিতর মানবজীবন এবং বৃহত্তর বিশ্ব সম্পর্কে আরো বিশদ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তার জন্য তার বাবা-মা যে কষ্টস্বীকার করেছিল তার বিবেকবোধ তাকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য করে তোলেনি, কারণ সে স্পষ্ট দেখেছিল যে সকল মানুষই আত্ম-প্রতারণার মধ্যে বাস করছে, তারা প্রত্যেকেই অর্থহীন জীবন যাপন করছে, সম্পদ ও স্বীকৃতি লাভের প্রাণপন চেষ্টায় তারা নিজেদের জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে চলেছে। তার অন্তর্দৃষ্টি মূলত যে সামাজিক পরিবেশে সে বসবাস করত তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, তাদের আন্তর্মানবিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরিক জগত ততই জটিলতর হয়ে ওঠে, আর তাই তারা তত বেশি করে এক শূন্যতার মধ্যে বিরাজ করে। এইরকম পরিস্থিতিতে, পিতর তার অবসর সময় নানান মানুষের সাক্ষাৎ করে অতিবাহিত করত, যাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তার অন্তরে যেন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল যে মানবজগতে যা কিছু ব্যাখ্যাতীত ধর্ম হয়তো সে সবের কারণ দর্শাতে সক্ষম, আর তাই সে প্রায়শই এক নিকটবর্তী ইহুদি উপাসনালয়ে গিয়ে সেবায় যোগদান করত। তার পিতা-মাতা এই বিষয়ে অনবহিত ছিল, এবং পিতর, যে কিনা বরাবরই সচ্চরিত্রের ও উত্তম বিদ্যার্থী ছিল, সেই পিতরই অল্পকিছুকালের মধ্যেই বিদ্যালয়ে যেতে অপছন্দ করতে শুরু করল। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে, সে কোনক্রমে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করল। জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সাঁতার কেটে তীরে ফেরার পর সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; এরপর থেকে, আর কেউ কখনো তাকে শিক্ষাদান বা গণ্ডিবদ্ধ করবে না।

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করার পর সে সব ধরনের বই পড়তে শুরু করে, কিন্তু সতের বছর বয়সে, বৃহত্তর বিশ্ব সম্পর্কে তখনো তার খুব বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর, কৃষিকাজের দ্বারা অন্ন-সংস্থানের পাশাপাশি বই পড়ার জন্য ও ধর্মীয় সেবাকার্যে যোগদানের জন্য সে যতটা বেশি সম্ভব সময় বের করে নিত। তার পিতা-মাতা, পিতরের প্রতি যাদের ছিল অত্যুচ্চ প্রত্যাশা, প্রায়শই তারা তাদের “বিদ্রোহী পুত্র”-এর কারণে স্বর্গকে অভিসম্পাত দিত, কিন্তু সেটাও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তার বুভুক্ষা ও পিপাসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার অভিজ্ঞতা লাভের পথে পিতরকে কম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু তার হৃদয় ছিল সর্বগ্রাসী, এবং সে বৃষ্টিস্নাত তৃণের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছিল। খুব শীঘ্রই, সে ধর্মীয় জগতের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার “সৌভাগ্য” লাভ করেছিলো, আর যেহেতু তার আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই আরো ঘনঘন সে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে শুরু করেছিলো, যতদিন না তাদের সাহচর্যেই সে তার প্রায় সমস্ত সময়টুকু অতিবাহিত করতো। পরিতৃপ্ত সুখে নিমগ্ন পিতর হঠাৎই উপলব্ধি করল যে, এই মানুষগুলির অধিকাংশেরই বিশ্বাস শুধুমাত্র তাদের ওষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের বিশ্বাসে তারা মনপ্রাণ ঢেলে দেয় নি। পিতর, যার আত্মা ছিল ন্যয়নিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ, সে কীকরে এইরকম একটি আঘাত সহ্য করতে পারে? সে উপলব্ধি করল যে, যে মানুষগুলির সঙ্গে সে মেলামেশা করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মানুষের বেশে পশুমাত্র—তারা ছিল মানুষের চেহারাবিশিষ্ট জন্তু। সেই সময়, পিতর অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিল, তাই বেশ কয়েকবার তাদের সে অন্তর থেকে মিনতি করেছিল। কিন্তু এই ধূর্ত, চতুর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা কী করেই বা এই আবেগতাড়িত যুবকের অনুনয়ে কর্ণপাত করতে পারে? সেই সময়েই পিতর মানবজীবনের প্রকৃত শূন্যতাকে অনুভব করেছিলো: জীবনের মঞ্চে প্রথম পদক্ষেপেই, সে ব্যর্থ হয়েছিল…। এক বছর পরে, সে উপাসনালয় থেকে দূরে সরে যায় এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন আরম্ভ করে।

এই ব্যর্থতা ১৮-বছরের তরুণ পিতরকে অনেক বেশি পরিণত ও পরিমার্জিত করে তুলেছিল। তার মধ্যে আর তরুণসুলভ অনভিজ্ঞতার চিহ্নমাত্র ছিল না; এই ব্যর্থতা তার তরুণ বয়সের অপাপবিদ্ধতা ও সারল্যকে নির্বিকারভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছিল, এবং সে একজন মৎস্যজীবির জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল। এরপর দেখা গেল লোকজন তার নৌকায় বসে তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছে। মৎস্যজীবী হিসাবে জীবিকা অর্জন করাকালীন, সে যেখানেই যেত সেখানেই বাণী প্রচার করত, এবং যারা তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করত তারা সকলেই তার সেই ধর্মোপদেশ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, কারণ তার বলা কথাগুলি সাধারণ মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করতো, এবং পিতরের সততায় তারা সকলেই গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল। প্রায়শই সে মানুষকে অন্যদের প্রতি আন্তরিক আচরণের শিক্ষা দিত, আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধীশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করতে, এবং তাদের বিবেকবোধকে উপেক্ষা করে লজ্জাজনক কোনো কাজ না করতে পরামর্শ দিত, যে ঈশ্বরকে তারা অন্তর থেকে ভালোবাসে তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করার উপদেশ দিত…। মানুষ তার উপদেশ শ্রবণ করে প্রায়শই গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তো; তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বোধ করত আর প্রায়ই অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলত। সেই সময়, তার সকল অনুসরণকারীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত, যে অনুসরণকারীরা ছিল হতদরিদ্র এবং সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার নিরিখে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সেই সময়ে পিতর সমাজের ধর্মীয় উপাদানসমূহ দ্বারা নির্যাতিতও হয়েছিল। এই সবের পরিণতি হিসাবে দুই বছর ধরে তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছিলো। দুই বছরের এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার সময়কালে, যে প্রভূত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলো এবং নানা বিষয়ে প্রচুর কিছু জেনেছিল যেগুলি সম্পর্কে তার কোনো পূর্বজ্ঞান ছিল না, এর ফলে তার সেই ১৪-বছরের সত্তা থেকে তাকে আর শনাক্ত করাই শক্ত ছিল, যার সঙ্গে তার এখন আর কোনো মিলই নেই বলে মনে হত। এই দু’বছরে সে নানান ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয় এবং সমাজ সম্পর্কে নানান প্রকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে, যার ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে সে ধর্মীয় জগতের সমস্ত প্রকার আচারুনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়েই, সে পবিত্র আত্মার কার্যের গতিপ্রকৃতির দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল; ততদিনে যীশু বহু বছর যাবত কার্য সম্পাদন করে চলেছিলেন, তাই পিতরে কাজও পবিত্র আত্মার তৎকালীন কার্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যদিও তখনও তার যীশুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। এই কারণে, ধর্মোপদেশ প্রচার কালেই পিতর এমন অনেক কিছুই অর্জন করেছিলো যা আগের প্রজন্মের সন্তরা কখনই করেনি। অবশ্যই, সেই সময় সে যীশু সম্পর্কে খুব সামান্যই অবগত ছিল, তবে সে কখনই তাঁর সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায়নি। সে শুধুই পবিত্র আত্মা-জাত সেই স্বর্গীয় ব্যক্তিকে চাক্ষুষ করার আশা ও প্রবল বাসনা পোষণ করত।

এক সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নে, পিতর তার নৌকায় চড়ে মাছ ধরছিল (তখন যা গ্যালীল সাগর নামে পরিচিত ছিল তার উপকূলের কাছাকাছি)। তার হাতে ছিল একটি ছিপ, কিন্তু তার মন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। অস্তগামী সূর্যের আভা জলের উপরিতলটিকে এক বিস্তৃত রক্ত-সমুদ্রের মতো রঙে রাঙিয়ে তুলেছিল। পিতরের তরুণ অথচ প্রশান্ত ও স্থিতপ্রজ্ঞ মুখমণ্ডলে আলোক প্রতিফলিত হয়েছিল; তাকে দেখে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন বলে মনে হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে, এক ঝলক বাতাস বয়ে গেলো, আর হঠাৎই সে তার জীবনের একাকীত্বটিকে অনুভব করল, যার ফলে তক্ষুনি এক বিবর্ণ নিরানন্দবোধ এসে ঘিরে ধরল তাকে। সমুদ্রের ঢেউ যখন আলোয় ঝকমক করছিল, তখন তাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সে আর মাছ ধরার মতো মানসিক অবস্থায় নেই। চিন্তামগ্ন পিতর, হঠাৎই পিছন থেকে কাউকে বলতে শুনল, “হে যোনার পুত্র শিমোন, তোমার জীবনের দিনগুলি নিঃসঙ্গ কাটছে। তুমি কি আমাকে অনুসরণ করবে?” চমকে উঠে পিতর তার হাতে ধরা ছিপটি তক্ষুনি ফেলে দিল, অবিলম্বে তা সমুদ্রের তলদেশে তলিয়ে গেল। পিতর দ্রুত পিছন ফিরে দেখল তার নৌকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মানুষটিকে সে আপাদমস্তক দেখলো: মানুষটির দীর্ঘ কেশ তাঁর কাঁধ স্পর্শ করেছে, সূর্যের আলোয় তাতে ঈষৎ সোনালী আভা, পরনে তাঁর ধূসর পোশাক, মাঝারি উচ্চতার মানুষটি একজন ইহুদীর মতই মাথা থেকে পা অবধি পোশাকে সজ্জিত। ম্লান হয়ে আসা আলোয়, মানুষটির ধূসর পোশাককে ঈষৎ কালচে দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখমণ্ডলেও যেন হালকা দীপ্তির ছোঁয়া। পিতর বহুবার যীশুর সাক্ষাৎ লাভের প্রয়াস করেছিলো, কিন্তু কোনোবারই সফল হয়নি। সেই মুহূর্তে, পিতর তার আত্মার গভীর থেকে বিশ্বাস করেছিলো যে এই মানুষটিই নিশ্চয়ই তার অন্তরস্থিত সেই পবিত্র ব্যক্তি, এবং সে তার মাছ ধরার নৌকার উপর প্রণত হয়ে বললো, “আপনিই কি সেই প্রভু যিনি স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে এসেছেন? আমি আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি, কিন্তু আপনাকে কখনও চোখে দেখিনি। আমি আপনার অনুগামী হতে চেয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে খুঁজে পাইনি।” ততক্ষণে, যীশু নৌকার ছাউনিতে নেমে এসে সেখানে তিনি শান্তভাবে বসে ছিলেন। “উঠে এসে আমার পাশে বসো!” তিনি বললেন। “যারা আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে আমি তাদের অন্বেষণে এসেছি। বিশেষ করে আমি স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে এসেছি, এবং যারা আমার সমমনোভাবাপন্ন, তাদের খোঁজে দেশময় ভ্রমণ করব। তুমি কি ইচ্ছুক?” পিতর উত্তর দেয়: “স্বর্গীত পিতা যাঁকে প্রেরণ করেছেন আমি অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করবো। যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা মনোনীত আমি অবশ্যই তাঁকে স্বীকার করবো। আমি স্বর্গীয় পিতাকে ভালোবাসি, তাহলে আমি কীকরে আপনার অনুগামী হতে ইচ্ছুক না হয়ে পারি?” পিতরের কথাগুলি ধর্মীয় পূর্বধারণায় পূর্ণ হলেও, যীশু স্মিতমুখে সন্তুষ্টিতে মাথা নাড়লেন। সেই মুহূর্তে, তাঁর অন্তরে পিতরের প্রতি এক পিতৃসুলভ ভালোবাসার বোধ জন্ম নিল।

পিতর বেশ কয়েকবছর ধরে যীশুর অনুসরণ করে এবং তাঁর মধ্যে এমন অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করে যা অন্যদের মধ্যে ছিল না। তাঁকে এক বছর অনুসরণ করার পর, বারোজন শিষ্যের মধ্যে থেকে পিতর যীশুর দ্বারা মনোনীত হয়। (অবশ্যই, যীশু একথা উচ্চস্বরে জানাননি, এবং অন্যরাও একথা ঘুনাক্ষরেও জানত না।) তার জীবনে, পিতর নিজেকে যীশুর সম্পাদিত প্রতিটি কার্যের নিরিখে পরিমাপ করেছিলো। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে, যীশুর প্রচারিত বাণীসমূহ তার অন্তরে খোদিত হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল যীশুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ও অনুগত, এবং তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোনো অনুযোগ জানায়নি। ফলস্বরূপ, যীশু যেখানেই যান না কেন, পিতর হয়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। পিতর যীশুর শিক্ষাদান, তাঁর নম্র বাক্যসমূহ, যে খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন, তাঁর বেশবাস, তাঁর আশ্রয়স্থল এবং তিনি কীভাবে ভ্রমণ করতেন—সবকিছু নিরীক্ষণ করত। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে যীশুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করত। নিজের নৈতিকতা বিষয়ে সে কখনই উদ্ধত ছিল না, বরং কথায় ও কর্মে যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করে সে পুরানো যা কিছু সব পরিত্যাগ করেছিলো। ঠিক এই সময়েই পিতর অনুভব করেছিলো যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সর্বশক্তিমানের হাতে এবং এও অনুভব করেছিল যে, ঠিক এই কারণেই, ব্যক্তিগত পছন্দ বলে তার কিছু থাকতে পারে না। যীশু যাকিছু ছিলেন পিতর তার সবই আত্মস্থ করেছিল ও তাকে এক দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করেছিলো। যীশুর জীবন প্রতিপন্ন করে যে তাঁর ক্রিয়াকর্মে নিজের নৈতিকতা বিষয়ে তাঁর কোনো ঔদ্ধত্য ছিল না; নিজের সম্পর্কে বড়াই করার বদলে, ভালোবাসা দিয়ে তিনি মানুষকে আলোড়িত করেছিলেন। যীশু যে কী ছিলেন তার প্রমাণ অনেককিছুর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে, এবং এই কারণেই, পিতর তাঁর সমস্তকিছুর অনুকরণ করত। পিতরের অভিজ্ঞতাগুলি তাকে যীশুর মাধুর্যের বিষয়ে এক ক্রমবর্ধমান বোধ এনে দিয়েছিল, এবং সে এমন কথাও বলেছিল, “আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সর্বশক্তিমানের সন্ধান করেছি, এবং আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর বিস্ময়সমূহ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, এবং এইরূপে আমি সর্বশক্তিমানের মাধুর্যের বিষয়ে এক গভীর অনুভূতি অর্জন করেছি। তবে, আমার নিজের অন্তরে কখনই সত্যিকারের প্রেম ছিল না, এবং স্বচক্ষে আমি কখনও সর্বশক্তিমানের মাধুর্য দর্শন করিনি। আজ আমি, সর্বশক্তিমানের দৃষ্টিতে, তাঁর অনুকূল দাক্ষিণ্য লাভ করেছি এবং অবশেষে আমি ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব করেছি। অবশেষে আমি আবিষ্কার করেছি যে, ঈশ্বর সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন বলেই যে মানবজাতি তাঁকে ভালোবাসে তা নয়; আমার দৈনন্দিন জীবনে, আমি তাঁর সীমাহীন মাধুর্যের খোঁজ পেয়েছি। এই মুহূর্তে যা দেখা যাচ্ছে শুধু তার মধ্যেই কীভাবে তাঁর মাধুর্য সীমাবদ্ধ থাকতে পারে?” কালক্রমে, যা কিছু মনোরম তার অনেকখানি পিতরের মধ্যেও দৃশ্যমান হয়। সে যীশুর অত্যন্ত অনুগত হয়ে উঠেছিল, এবং অবশ্যই, বেশ কয়েকবার সে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীনও হয়েছিল। যীশু যখন তাকে সাথে করে বিভিন্ন স্থানে ধর্মোপদেশ প্রচারের জন্য যেতেন, পিতর সর্বদাই নম্রভাবে যীশুর উপদেশসমূহ শ্রবণ করত। যীশুকে বেশ কয়েক বছর অনুসরণ করার দরুন সে কখনই উদ্ধত হয়ে ওঠেনি। যীশু যখন তাকে জানান যে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হলো ক্রুশবিদ্ধ হওয়া যাতে তিনি তাঁর কার্য সম্পূর্ণ করতে পারেন, পিতর প্রায়শই নিজ অন্তরে নিদারুণ বেদনা অনুভব করত আর গোপনে একাকী অশ্রুপাত করত। তাসত্ত্বেও, সেই “দুর্ভাগ্যজনক” দিনটি অবশেষে এসে উপস্থিত হলই। যীশুকে গ্রেপ্তার করার পর, পিতর তার মাছ ধরার নৌকায় একা একা অশ্রুবিসর্জন করল এবং এর নিবারণের জন্য অনেক প্রার্থনা করল। কিন্তু তার অন্তরে, সে জানত যে এটি ঈশ্বর পিতার ইচ্ছা, এবং কারো সাধ্য ছিল না এই ভবিতব্যকে বদলায়। সে শুধু নিজ ভালোবাসার কারণেই বেদনাদীর্ণ ও অশ্রুসজল হয়ে রইল। এটি অবশ্যই এক প্রকার মানবিক দৌর্বল্য। এইভাবে, সে যখন জানতে পারল যে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হবে, সে যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, “বিদায় গ্রহণের পর, আপনি কি পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এবং আমাদের তত্ত্বাবধান করবেন? আমরা কি তখনও আপনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারব?” কথাগুলি অত্যন্ত বালখিল্যসুলভ ও মানবিক ধারণাপূর্ন হলেও, যীশু পিতরের ক্লেশের তিক্ততার কথা জানতেন, তাই তাঁর প্রেমের মধ্য দিয়ে তিনি পিতরের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন: “পিতর, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি কি তা জানো? যদিও তোমার কথাগুলির পিছনে কোনোই যুক্তি নেই, তবু পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমার পুনরুত্থানের পর, আমি ৪০ দিনের জন্য মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হব। তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তোমাদের সকলের উপর আমার আত্মা বারংবার অনুগ্রহ বর্ষণ করবে?” পিতর এইকথায় সামান্য স্বস্তি পেলেও, তবু তার তখনও মনে হচ্ছিল যে কী যেন একটাকিছুর অভাব রয়েছে, আর তাই, পুনরুত্থানের পর, যীশু প্রথমবার তার সম্মুখে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হলেন। তবে, পিতরকে তার পূর্ব ধারণাগুলির বশবর্তী হয়ে থাকা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে, পিতর তাঁর জন্য যে সমারোহপূর্ণ আহারের আয়োজন করে যীশু তা প্রত্যাখ্যান করলেন, এবং চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই মুহূর্ত থেকে, পিতর অবশেষে প্রভু যীশুর সম্বন্ধে এক গভীরতর উপলব্ধি লাভ করেছিল এবং তাঁকে সে আরো বেশি করে ভালোবেসেছিল। যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রায়শই পিতরের কাছে আবির্ভূত হতেন। চল্লিশ দিনের অবসানের পরেও তিনি আরও তিনবার পিতরের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গারোহণ করেন। প্রতিটি আবির্ভাবই ঘটেছিল পবিত্র আত্মার কার্য যখন ঠিক সমাপ্তির মুখে এবং যখন নতুন কার্য আরম্ভ হতে চলেছে।

তার সমগ্র জীবন জুড়ে, জীবিকা অর্জনের জন্য পিতর মাছ ধরত, কিন্তু তার জীবনের আরো বড় উদ্দেশ্য ছিল ধর্মোপদেশ প্রদান। জীবনের সায়াহ্নে, পিতর তার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং সেই সাথে তৎকালীন ফিলাডেলফিয়া গির্জার উদ্দেশ্যে অজস্র পত্র লিখেছিল। সেই যুগের মানুষজন তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। নিজের কীর্তিকে উপজীব্য করে মানুষকে বক্তৃতা দেওয়ার পরিবর্তে, সে তাদের উপযুক্ত জীবনের সংস্থান যুগিয়েছিলো। যীশুর বিদায়ের পূর্বে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা সে কখনই বিস্মৃত হয়নি, এবং সারা জীবনব্যাপী সে সেই শিক্ষাগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যীশুর অনুসরণ করাকালীন, সে প্রভুর প্রেমের প্রতিদান নিজের জীবনের বিনিময়ে পরিশোধ করতে চেয়েছিল ও সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। যীশু তাতে সম্মত হন, তাই পিতরের বয়স যখন ৫৩ বছর (যীশুর স্বর্গারোহনের ২০ বছরেরও বেশি সময় পরে), তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে যীশু তার কাছে আবির্ভূত হন। পিতরের জীবনের পরবর্তী পরের সাতটি বছর অতিবাহিত হয় নিজেকে জানার কাজে। এই সাত বছরের শেষে একদিন, তাকে উলটো করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, আর এইভাবেই তার অসামান্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।


অধ্যায় ৮

ঈশ্বর যখন আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর থাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দেশিত। ঈশ্বর যখন একজন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের সকলের উদ্দেশে নির্দেশিত থাকে যারা তাঁর আত্মার পথনির্দেশনা অনুসরণ করে। ঈশ্বর যখন তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে কথা বলেন (মানুষ যাকে দর্শকের দৃষ্টিকোণ বলে থাকে, সেখান থেকে), তখন তাঁর বাক্যসমূহ তিনি সরাসরি মানুষকে প্রদর্শন করেন, যাতে তারা তাঁকে এক ভাষ্যকার হিসাবে দেখতে পায়, এবং তাদের মনে হয় যে তাঁর মুখ থেকে অগণিত বহুকিছু নির্গত হয়, যেগুলির বিষয়ে মানুষের কোনো অবগতি নেই এবং যেগুলির তারা কোনো তল পেতে পারে না। বিষয়টি এমনই নয় কি? ঈশ্বর যখন আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলেন, তখন সমগ্র মানবজাতি বিস্মিত হয়। “আমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা কণামাত্র এবং আমার প্রতি তাদের বিশ্বাসও দুঃখজনকভাবে নগণ্য। আমি যদি আমার বাক্যাঘাতের নিশানা মানুষের দুর্বলতার দিকে নির্দেশিত না করতাম, তারা বড়াই করতো ও অতিরঞ্জিত করতো, গুরুগিরি করে আড়ম্বরপূর্ণ সব তত্ত্ব হাজির করতো, যেন তারা সর্বজ্ঞানী ও লৌকিক ব্যাপারে সবজান্তা।” এই বাক্যগুলি শুধু যে মানুষের স্বরূপ ও তাদের অন্তরে ঈশ্বরের স্থানকে প্রকাশিত করে তাই নয়, তা মানবজাতির সমগ্র জীবনকেও নগ্নভাবে উন্মোচিত করে। প্রতিটি মানুষ নিজেকে অসাধারণ বলে বিশ্বাস করে, অথচ “ঈশ্বর” বলে যে একটি শব্দ আছে সেটুকুও জানে না। সেকারণেই, তারা আড়ম্বরপূর্ণ সব তত্ত্ব হাজির করার স্পর্ধা করে। তবে, এই “আড়ম্বরপূর্ণ সব তত্ত্ব হাজির করা” সেই অর্থে “কথা বলা” নয় যে অর্থে মানুষ তা উপলব্ধি করে। বরং এর অর্থ হল, মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। তারা যা-ই করে, যে কাজই হাতে নেয়, সেগুলি সবই ঈশ্বরের পরিপন্থী ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর বিরোধিতা করে, এবং তাদের কাজকর্মের উপাদান শয়তানের থেকে আগত ও ঈশ্বর-বিরোধী, এবং তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। এই কারণেই ঈশ্বর বলেন যে সকল মানুষই আড়ম্বরপূর্ণ সব তত্ত্ব হাজির করে। ঈশ্বর কেন বলেন যে তাঁর বাক্যাঘাতের নিশানা মানুষের দুর্বলতার দিকে নির্দেশিত? এর কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, তিনি যদি মানুষের অন্তরের গভীরে লুক্কায়িত বিষয়গুলি উদ্ঘাটিত না করতেন, তাহলে কেউই সমর্পণ করতো না; মানুষ প্রকৃত অর্থে নিজেদের বুঝতো না, এবং ঈশ্বরকে তারা শ্রদ্ধার আসনেও বসাতো না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের অভিপ্রায়গুলি যদি নগ্নভাবে উন্মোচিত করা না হয়, তাহলে তারা যা খুশি করার দুঃসাহস দেখাবে—এমনকি হয়তো স্বর্গ বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শাপশাপান্তও করবে। এগুলিই মনুষ্যজাতির দুর্বলতা। সেকারণেই, ঈশ্বর এভাবে বলেছেন: “আমার অভিপ্রায়ের প্রতি সমর্থনশীল ও আমার ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত মানুষের অনন্ত অনুসন্ধানে আমি মহাবিশ্বের প্রতিটি কোণে ভ্রমণ করি।” পরবর্তীতে রাজ্যের অভিবাদন আনুষ্ঠানিকভাবে নিনাদিত হওয়ার বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এই বিবৃতিটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে ঈশ্বরের আত্মা পৃথিবীতে নব কার্যে নিরত আছেন; কেবল মানুষ তাদের চর্মচক্ষুতে তা দেখতে পায় না। যেহেতু বলা হয় যে আত্মা ধরণীবক্ষে নবকার্যে নিয়োজিত আছেন, সেহেতু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গমন করে: ঈশ্বরের পুত্রগণ ও ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের অবতারের সাক্ষ্যকে স্বীকার করতে শুরু করে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, প্রতিটি ধর্ম ও সম্প্রদায়, প্রতিটি সামাজিক স্তর এবং স্থানও বিভিন্নমাত্রায় তা স্বীকার করে নেয়। আধ্যাত্মিক জগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ এক বিশাল আলোড়ন। সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বকে তা মূল পর্যন্ত আন্দোলিত করে, পূর্বে যে “ভূমিকম্প”-এর উল্লেখ করা হয়েছে তা আংশিকভাবে একেই নির্দেশ করে। এরপর, দেবদূতগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যসম্পাদন শুরু করে এবং ইসরায়েলের মানুষজন স্বগৃহে ফিরে যায়, আর কখনো তারা ইতস্তত ভ্রাম্যমান রইবে না, এবং এতে শামিল সকল ব্যক্তিই পরিচালিত হওয়া স্বীকার করে নেয়। উল্টোদিকে, মিশরীয়রা আমার পরিত্রাণের পরিসর থেকে পলায়ন করতে শুরু করে; অর্থাৎ, তারা আমার শাস্তি প্রাপ্ত হয় (যদিও এখনও তার আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেনি)। সুতরাং, বিশ্ব যখন একই সাথে এরকম বেশ কিছু বড়োসড়ো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তখনই রাজ্যের অভিবাদনধ্বনিও আনুষ্ঠানিকভাবে নিনাদিত হয়ে ওঠে, এই কালটিকেই মানুষ “সাতগুণ তীব্রতর আত্মার কার্য শুরুর সময়” বলে অভিহিত করেছে। প্রত্যেকবার যখন ঈশ্বর পুনরুদ্ধারের কার্য সম্পাদন করেন, তখন সেই পর্যায়গুলিতে (অথবা সেই ক্রান্তিকালীন সময়কালগুলিতে), কেউই পবিত্র আত্মার কার্য অনুভব করতে পারে না। তাই, ঈশ্বর-কথিত “মানুষ যখন আশা হারায়” শব্দগুলি সত্য বলে প্রতিভাত হয়। উপরন্তু, এই প্রতিটি ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে, মানুষ যখন আশা হারায়, অথবা তারা যখন মনে করে যে এটি ভুল স্রোত, তখন ঈশ্বর আবার নতুন করে শুরু করেন এবং তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সৃষ্টির কাল থেকে অদ্যাবধি, এভাবেই ঈশ্বর তাঁর কার্যের পুনরুদ্ধার করেছেন ও তাঁর কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ যদিও ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় এই কার্যের কিছু-কিছু দিক উপলব্ধিতে আনতে পারে, কিন্তু তবুও অন্তিমে এক প্রবল খরস্রোতে তারা ভেসে যায়, কারণ আত্মিক উচ্চতায় তারা অতি নগণ্য; ঈশ্বরের কার্যের ধাপগুলি উপলব্ধি করতে তারা অক্ষম, এবং তাই তারা বহিষ্কৃত হয়। অবশ্য, এটি ঈশ্বরের মানুষকে পরিশ্রুত করে তোলার এক পদ্ধতিও বটে, এবং এটি মানবজাতির সেকেলে পূর্বধারণাগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিচার। মানুষের ভিত্তি যত সুদৃঢ়, তাদের ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্মীয় পূর্বধারণার পরিমাণ তত বেশি, যেগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য; সাবেকী বিষয়গুলিকে তারা সর্বদাই আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং নতুন আলোকে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন। অন্যদিকে, কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তার দাঁড়ানোর মতো এক ভিত্তিভূমি থাকা দরকার, অথচ অধিকাংশ মানুষের এখনও নিজেদের পূর্বধারণাগুলি পরিত্যাগ করতে সমস্যা হয়। আজকের ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে তাদের পূর্বধারণাগুলির ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে সত্য, বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান।

আজকের বাক্যগুলিতে, দর্শন বিষয়ে ঈশ্বর অনেককিছু বলেছেন, এবং তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গির্জার নির্মাণ কীভাবে রাজ্যের নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে ঈশ্বর মুখ্যত সে-বিষয়েই বক্তব্য রেখেছেন। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, গির্জা যখন নির্মাণ করা হচ্ছিল, তখন মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে উভয়ত অন্তরে ও কথায় বিশ্বাস করানো, যদিও ঈশ্বরের অবতারকে তারা স্বচক্ষে দর্শনের মাধ্যমে জানেনি। নিজেদের অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করলেও, ঈশ্বরের অবতারকে তারা জানতো না, কারণ ওই পর্যায়ে একজন মানুষের সাথে তাঁর পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। রাজ্যের যুগে, সকলকে অবশ্যই নিজেদের অন্তরে, কথায়, ও দৃষ্টিতে সুদৃঢ় প্রত্যয় প্রদর্শন করতে হবে। এর থেকে পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন হয় যে নিজেদের অন্তরে, কথায়, ও দৃষ্টিতে সকলকে যদি দৃঢ় প্রত্যয় প্রদর্শন করতে হয়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই চর্মচক্ষুর সাহায্যে দেহরূপে বসবাসকারী ঈশ্বরকে জানার অনুমতি দিতে হবে—জবরদস্তি করে নয়, অথবা নিছক লঘু বিশ্বাসের মাধ্যমেও নয়, বরং সেই জ্ঞানের সাহায্যে যা তাদের অন্তরের ও বক্তব্যের প্রত্যয় থেকে আসে। সেকারণেই, নির্মাণের এই পর্যায়ে কোনো লড়াই নেই, কোনো নিধন নেই। পরিবর্তে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের পথ ধরে মানুষকে আলোকপ্রাপ্তির দিকে চালিত করা হবে, এবং এর মাধ্যমে তারা অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করতে পারবে, যাতে তারা অবচেতনে ঈশ্বরের অবতারকে জেনে উঠতে পারে। তাই, ঈশ্বরের কাছে কার্যের এই পর্যায়টি অনেক সহজতর, কারণ এটি সমস্তকিছুকে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে দেয় এবং এটি মানবজাতির পরিপন্থীও নয়। অন্তিমে মানুষকে তা স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বর-জ্ঞানের দিকে চালিত করবে, সুতরাং উদ্বিগ্ন বা শঙ্কাকুল হোয়ো না। ঈশ্বর যখন বলেছিলেন, “আধ্যাত্মিক জগতের যুদ্ধের পরিস্থিতি সরাসরি আমার সকল লোকদের খোলসা করে বলা হয়েছে”, তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ যখন সঠিক পথে যাত্রা আরম্ভ করে এবং ঈশ্বরকে জানতে শুরু করে, তখন প্রতিটি মানুষ শুধু যে তাদের অভ্যন্তরেই শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তা নয়, খোদ গির্জাতেও তারা শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে পারে। যাই হোক, এ এমন পথ যা সকলকে গ্রহণ করতেই হবে, ফলে কারো আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। শয়তানের প্রলোভন অনেক আকারেই আসতে পারে। ঈশ্বর যা বলেন কেউ হয়তো তাকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করতে পারে, এবং অন্য মানুষের ইতিবাচকতাকে হতোদ্যম করতে নেতিবাচক কথাবার্তা বলতে পারে; তবে, এ ধরনের মানুষ সাধারণত অন্যদের জয় করে স্বপক্ষে আনতে ব্যর্থ হবে। বিষয়টি বুঝে ওঠা সহজসাধ্য নয়। এর মূল কারণ হল: এমন একজন মানুষ সমাবেশে যোগদানের ক্ষেত্রে তবুও তৎপর হতে পারে, কিন্তু দর্শনের ব্যাপারে তাদের উপলব্ধি স্বচ্ছ নয়। গির্জা যদি এদের বিষয়ে সুরক্ষা না নেয়, তাহলে সমগ্র গির্জা এদের নেতিবাচকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি শীতল মনোভাব দেখাতে পারে, এবং ফলস্বরূপ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠতে পারে—এবং এর অর্থ হল সরাসরি শয়তানের প্রলোভনে পতিত হওয়া। এ ধরনের মানুষ হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-ও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলির গভীরে যেতে পারে না এবং ঈশ্বরকে জানে না, তাই তারা অভিযোগ জ্ঞাপন করা, অথবা বুক-ভরা অসন্তোষ পুষে রাখা পর্যন্তও যেতে পারে। তারা বলতে পারে যে ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেছেন এবং তাই তারা আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি গ্রহণে অক্ষম। তারা প্রস্থান করার ইচ্ছাপ্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তারা সামান্য ভীত, এবং তারা এও বলতে পারে যে ঈশ্বরের কার্য ঈশ্বরের থেকে আসে না, বরং তা মন্দ আত্মাদের কাজ।

ঈশ্বর বারংবার পিতরের উল্লেখ করেছেন কেন? আর কেনই-বা তিনি বলেছেন যে এমনকি ইয়োবও তার সমান হওয়ার কাছাকাছিও আসেনি? এরকম বলার দরুন সকল মানুষ শুধু যে পিতরের কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা মানুষকে নিজেদের অন্তরের সমুদয় উদাহরণ দূরে সরিয়ে রাখতে প্রণোদিত করে, এমনকি ইয়োব—যার বিশ্বাস ছিল সর্ববৃহৎ—তার দৃষ্টান্তেও কাজ হবে না। একমাত্র এভাবেই এক উৎকৃষ্টতর ফলাফল অর্জন সম্ভব, যেখানে পিতরকে অনুকরণ করার প্রয়াসে লোকেরা সমস্তকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, এবং, তা করতে গিয়ে, নিজেদের ঈশ্বর-জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা এক ধাপ অগ্রসর হয়। ঈশ্বর মানুষকে সেই অনুশীলনের পথ প্রদর্শন করেন যা ঈশ্বরকে জানার জন্য পিতর গ্রহণ করেছিল, এবং এমন করার উদ্দেশ্য হল মানুষকে একটি মানদণ্ড প্রদান করা। এরপর, শয়তান যেভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করবে তার অন্যতম এক পদ্ধতির বিষয়ে পূর্বানুমান করে ঈশ্বর বলেছেন, “যে ভাবেই হোক, তুমি যদি আমার বাক্যের প্রতি শীতল ও যত্নহীন হও, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার বিরোধিতা করবে। এটা বাস্তব সত্য।” শয়তান যে চতুর দুরভিসন্ধিগুলি অবলম্বনের চেষ্টা করবে, এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর পূর্বাহ্নেই সেগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন; বাক্যটি এক সাবধানবাণীর ভূমিকা পালন করে। সকলেই ঈশ্বরের বাক্যাবলীর প্রতি উদাসীন হবে এমন হওয়াটা সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এই প্রলোভনের ফাঁদে আটকা পড়বে। সেকারণেই, অন্তিমে এসে ঈশ্বর পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন, “যদি তোমরা আমার বাক্যকে না জানো, বা সেগুলি গ্রহণ না করো, বা সেগুলির অনুশীলনও না করো, তাহলে অনিবার্যভাবে তোমরা আমার শাস্তির পাত্র হয়ে দাঁড়াবে! নিশ্চিতভাবে তোমরা শয়তানের শিকারে পরিণত হবে!” এ হল মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের পরামর্শ—তবুও পরিশেষে, ঈশ্বরের পূর্বকথন অনুযায়ী, মানুষের একাংশ অনিবার্যভাবে শয়তানের শিকারে পরিণত হবে।


অধ্যায় ৯

মানুষের কল্পনায়, ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর আর মানুষ হল মানুষ। ঈশ্বর মানুষের ভাষায় কথা বলেন না, মানুষও ঈশ্বরের ভাষায় কথা বলতে পারে না। ঈশ্বরের কাছ থেকে মনুষ্যজাতির চাহিদাগুলি পূরণ করা ঈশ্বরের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয়—এক-এক বারে এক-একটা সহজ পদক্ষেপ—যেখানে মনুষ্যজাতির কাছ থেকে ঈশ্বরের চাহিদাগুলি পূরণ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য এবং অভাবনীয়। তবে, সত্যিটা হল এর ঠিক বিপরীত: ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে শুধুমাত্র “০.১ শতাংশ” দাবী করেন। মানুষের কাছে এ শুধু অত্যাশ্চর্যই নয়, বরং এতে তারা অত্যন্ত হতবুদ্ধিও হয়ে যায়, যেন তারা সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি এবং অনুগ্রহের সৌজন্যেই মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছে। তবে, ১লা মার্চ তারিখে, সকলে আরও একবার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল আর কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না; ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উজ্জ্বল তুষারের মতো হয়ে উঠতে বলেছিলেন, ভাসমান মেঘমালার মতো নয়। তাহলে, এই “তুষার” বলতে কী বোঝায়? এবং “ভাসমান মেঘমালা” কী নির্দেশ করে? এই পর্যায়ে, ঈশ্বর এই শব্দগুলির গভীরতর অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রকাশ করছেন না। তা মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে, আর এইভাবে তারা জ্ঞান অন্বেষণ করতে চাওয়ায় তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়—কারণ ঈশ্বরের লোকেদের কাছ থেকে এটি একটি নির্দিষ্ট দাবী, তা ছাড়া কিছুই নয়; সকল মানুষ তাই দেখে যে তারা অজান্তেই এই অতল শব্দগুলির গভীর চিন্তায় আরও বেশি সময় অতিবাহিত করছে। এর পরিণতি হিসাবে, তাদের মস্তিষ্কে নানান রকমের ধারণা অঙ্কুরিত হয়, তাদের চোখের সামনে ঝলক দিয়ে ওঠে ভাসমান তুষারকণা, আর তাদের মনের মধ্যে তৎক্ষণাৎ আকাশের ভাসমান মেঘমালার আবির্ভাব ঘটে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কেন তুষারের মতো হতে বলেন, ভাসমান মেঘমালার মতো নয়? এখানে এর গূঢ়ার্থ ঠিক কী? এই শব্দগুলি সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক কী নির্দেশ করে? “তুষার” শুধুমাত্র প্রকৃতিকে সুন্দর দেখতেই করে তোলে না, এটি কৃষিজমির পক্ষেও ভালো; এটি রোগজীবাণু নির্মূল করার পক্ষে উপকারী। ভারী তুষারপাতের পর, সকল রোগজীবাণু উজ্জ্বল তুষারে ঢেকে যায়, আর সমগ্র এলাকা তৎক্ষণাৎ কানায়-কানায় জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একইভাবে, ঈশ্বরের লোকেদেরও শুধু ঈশ্বরের অবতাররূপকে জানলেই হবে না, তাদের ঈশ্বরের অবতাররূপের সত্যের উপর নিজেদের অনুশাসিতও করতে হবে; তা করার মাধ্যমে, তারা স্বাভাবিক মানবতার জীবন যাপন করবে। এইভাবেই তুষার প্রকৃতিকে সুন্দর করে তোলে; পরিশেষে, ঈশ্বরের লোকেদের পরিপক্কতা অতিকায় লাল ড্রাগনের সমাপ্তি ডেকে আনবে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবে ঈশ্বরের রাজ্য, এবং ঈশ্বরের পবিত্র নামের প্রচার ও নামকে মহিমান্বিত করবে, যাতে পৃথিবীতে সমগ্র রাজ্য ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁর প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং ঝলমল করে ওঠে তাঁর মহিমায়। সর্বত্র থাকবে শান্তি এবং পরিতৃপ্তি, সুখ ও পরিপূর্ণতা, এবং অবিরাম নতুন হতে থাকা সৌন্দর্যের দৃশ্য। বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন মহামারী—ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব যেমন অধার্মিকতা, কুটিলতা এবং প্রতারণা, মন্দ কামনা, ইত্যাদি—সবকিছুই উৎখাত করা হবে, এবং এইভাবে স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই পুনর্নবীকৃত হবে। এই হল “ভারী তুষারপাতের পর”-এর প্রকৃত অর্থ। যারা ভাসমান মেঘমালার মতো তারা সেই ধরণের মানুষের সদৃশ যারা ঈশ্বরের উল্লিখিত দলকে অনুসরণ করে; যদি শয়তানের কোনো প্রলোভন অথবা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা থাকে, তারা তৎক্ষণাৎ সরে যাবে, তাদের আর অস্তিত্বই থাকবে না। এমনকি তাদের কোনো উপাদানও বেঁচে থাকবে না, অনেক পূর্বেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়েছে। মানুষ যদি ভাসমান মেঘমালার মতো হয়, তাহলে তারা যে শুধু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে না তাই নয়, তারা তাঁর নামকেও লজ্জিত করবে, কারণ এইসব মানুষকে যেকোনো সময়ে অথবা স্থানে ছিনিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি থাকে; তারা হল শয়তানের খাদ্য—আর শয়তান যখন তাদের বন্দী বানাবে, তখন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আর শয়তানের সেবা করবে। এতে সুস্পষ্টরূপেই ঈশ্বরের নামকে লজ্জিত করা হয়, আর সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর এটিই সর্বাধিক ঘৃণা করেন; এইরকম মানুষই হল ঈশ্বরের শত্রু। সুতরাং, তাদের স্বাভাবিক মানুষের সারমর্ম নেই এবং কোনোরকম ব্যবহারিক মূল্যও নেই। এই কারণেই ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছ থেকে এরকম প্রয়োজনীয়তা দাবী করেন। তবে, এই বাক্যগুলির কিছুটা উপলব্ধি করার পর, মানুষ এরপর কী করবে তা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কারণ ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বিষয়টি স্বয়ং ঈশ্বরের দিকে ঘুরে গেছে, যা তাদের একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে: “যেহেতু আমি পবিত্র ভূমি থেকে এসেছি, তাই আমি পদ্মের মত নই, যার শুধু নাম আছে, নির্যাস নেই, কারণ তা আসে পঙ্ক থেকে, পবিত্র ভূমি থেকে নয়।” তাঁর লোকেদের কাছ থেকে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পর, ঈশ্বর কেন তাঁর নিজ জন্মের কথা বর্ণনা করেছেন? এমন কি হতে পারে যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ রয়েছে? অবশ্যই, এগুলির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সংযোগ রয়েছে; যদি না থাকতো, তাহলে ঈশ্বর মানুষকে তা বলতেন না। সবুজ পাতার মাঝে, পদ্ম আন্দোলিত হয় মৃদুমন্দ বাতাসে। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম, এবং তা সযত্নে হৃদয়ে লালিত হয়। মানুষের মন এতে ভরে না, এবং তারা ছটফট করতে থাকে জলে সাঁতরে গিয়ে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলে নিয়ে এসে আরও কাছ থেকে সেটি দেখার জন্য। তবে, ঈশ্বর বলেন এই পদ্মের আগমন পঙ্ক থেকে, আর এর শুধু নাম আছে, নির্যাস নেই; মনে হয় যেন ঈশ্বর পদ্মফুলকে কোনোরকম গুরুত্ব দেননি, এবং তাঁর বাক্যসমূহে আরও স্পষ্ট হয় যে এগুলিকে তিনি এক নির্দিষ্টরূপ ঘৃণা করেন। যুগে যুগে, অনেকেই পদ্মের অমিতব্যয়ী প্রশংসা করেছে কারণ তারা পাঁক থেকে অকলুষিতভাবে নির্গত হয়, এমনকি এই আভাসও দিয়েছে যে পদ্ম কোনো তুলনার অতীত এবং তা বর্ণনাতীতভাবে বিস্ময়কর। যদিও, ঈশ্বরের চোখে পদ্ম মূল্যহীন—ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যও নির্দিষ্টভাবে ঠিক এটিই। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর ভিতের দূরত্বের মতই বিশাল। পদ্ম যেহেতু পঙ্ক থেকে আগত, তাই তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলিও সেখান থেকেই আসে। আসলে, পদ্ম নিজেকে ছদ্ম-আবরণে মুড়ে রাখতে সক্ষম বলেই তা চোখের পক্ষে মনোহর হয়ে ওঠে। অনেকেই শুধু পদ্মের নয়নাভিরাম বহিরঙ্গই দেখে, কিন্তু কেউই দেখে না যে তার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত জীবন আবর্জনাময় ও অপবিত্র। এইভাবে, ঈশ্বর বলেছেন যে এর শুধু নাম আছে, নির্যাস নেই—যা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। ঈশ্বরের লোকেরা কি আজ ঠিক এরকমই নয়? ঈশ্বরের প্রতি তাদের সমর্পণ আর বিশ্বাস শুধুই অগভীর। ঈশ্বরের সম্মুখে তারা চাটুকারিতা করে আর নিজেদের জাহির করে, যাতে ঈশ্বর তাদের উপর সন্তুষ্ট হন; তবে, ভিতরে ভিতরে তারা ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাবে পূর্ণ, এবং তাদের অভ্যন্তর পূর্ণ অশুদ্ধতায়। এই কারণেই ঈশ্বর মানুষের সম্মুখে প্রশ্ন তুলে ধরেন, জানতে চান যে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা অশুদ্ধতায় কলঙ্কিত নাকি তা শুদ্ধ ও ঐকান্তিক। তারা যখন সেবা-প্রদানকারী ছিল, অনেকেই তখন মুখে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেও অন্তরে তাঁকে অভিসম্পাতই করেছিল। নিজেদের কথায় তারা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করেছিল, কিন্তু হৃদয়ে তারা তাঁকে অমান্য করেছিল। তাদের মুখ থেকে নির্গত হতো নেতিবাচক কথাবার্তা, আর অন্তরে, তারা পোষণ করত ঈশ্বরের বিরোধিতা। এমনকি এরকম মানুষও ছিল যাদের কাজকর্ম ছিল সমন্বিত: তাদের মুখ থেকে আর হাতের অঙ্গভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে অশ্লীলতা, চূড়ান্ত লাম্পট্য, এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রকৃত মুখমণ্ডলকে তারা দিয়েছে এক সুস্পষ্ট ও জীবন্ত অভিব্যক্তি। এইসব মানুষ সত্যিই অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর বলে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য। তবে, আজ, তারা অনুগত সেবা-প্রদানকারীদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর এমন আচরণ করছে যেন তারা ঈশ্বরের অনুগত লোক—কতটা নির্লজ্জ! যদিও তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই; তারা এসেছে পঙ্ক থেকে, তাই তাদের প্রকৃত রঙ না দেখিয়ে তারা পারে না। ঈশ্বর যেহেতু পবিত্র ও বিশুদ্ধ, এবং বাস্তব ও সত্য, তাই তাঁর দেহ এসেছে আত্মা থেকে। এটি নিশ্চিত এবং অকাট্য। শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হওয়াই নয়, সেইসাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণেও সক্ষম হওয়া: এটি ঈশ্বরের সারসত্যের একটি দিককে উপস্থাপিত করে। দেহ একটি প্রতিমূর্তি সহ আত্মা থেকে আগত হওয়ার অর্থ হল, আত্মা যে দেহ দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখেন তা মানুষের শরীরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক, আর এই পার্থক্য প্রাথমিকভাবে নিহিত রয়েছে তাদের আত্মায়। “প্রতিমূর্তি সহ আত্মা” যা নির্দেশ করছে তা হল, স্বাভাবিক মানবতার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফল হিসাবে, দেবত্ব কীভাবে ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সক্ষম। এটি এতটুকুও অতিপ্রাকৃত নয়, এবং মানবতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। "আত্মার প্রতিমূর্তি" পূর্ণ দেবত্বকে নির্দেশ করে, এবং তা মানবতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত স্বভাব ও প্রকৃত প্রতিমূর্তি অবতাররূপ দেহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে যাপন করা যেতে পারে, যা শুধু স্বাভাবিক ও স্থিতিশীলই নয়, মহিমা এবং ক্রোধের অধিকারীও। প্রথম অবতাররূপ দেহ শুধুমাত্র সেই ঈশ্বরকেই উপস্থাপিত করতে পারত যাঁকে মানুষ কল্পনা করতে পারত; অর্থাৎ, তিনি শুধুই অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপ ঘটাতে, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং, তিনি ঈশ্বরের বাস্তবিকতাকে সম্পূর্ণরূপে যাপন করেননি, আর তাই তিনি একটি প্রতিমূর্তি সহ আত্মার মূর্ত রূপ ছিলেন না; তিনি ছিলেন দেবত্বের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। উপরন্তু, যেহেতু তিনি স্বাভাবিক মানবতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, তাই তাঁকে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী ঈশ্বর স্বয়ং বলে অভিহিত করা হয়নি, বরং তাঁর মধ্যে স্বর্গের অস্পষ্ট ঈশ্বরের সামান্যকিছু ছিল; তিনি ছিলেন মানুষের পূর্বধারণার ঈশ্বর। এই হল দু’টি অবতাররূপ দেহের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে, ঈশ্বর মনুষ্যজাতির প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মানুষ যা যা বলে ও করে সেই সমস্তকিছুর উপর নজর রাখেন। এমনকি তিনি তাদের অন্তরতম সকল চিন্তাভাবনাগুলিও চূড়ান্ত স্বচ্ছতা সহ পর্যবেক্ষণ করেন, কখনোই সেগুলি অলক্ষিত থাকে না; যেমন, তাঁর বাক্যসমূহ মানুষের একেবারে অন্তর ভেদ করে, তাদের প্রতিটি চিন্তায় আঘাত করে, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি বিচক্ষণতাপূর্ণ ও ত্রুটিহীন। “আমার আত্মাকে যদিও মানুষ ‘জানে’, তবুও তারা আমার আত্মাকে ক্ষুব্ধ করে। আমার বাক্য নগ্ন করে সকল মানুষের কুৎসিত চেহারা, সেইসাথে তাদের অন্তরতম চিন্তা, যার ফলে পৃথিবীর সকলে ভূপতিত হয় আমার নিরীক্ষণের মাঝে।” এর থেকে এটি স্পষ্ট যে যদিও মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রয়োজনগুলি খুব বেশি চাহিদার কিছু নয়, মানুষ তবুও ঈশ্বরের আত্মার নিরীক্ষণ সহ্য করতে অক্ষম। “তবে, পতিত হলেও, তাদের হৃদয় আমার কাছ থেকে দূরে থাকার সাহস করে না। আমার কর্মের ফলস্বরূপ, সৃষ্টির বস্তুসকলের মাঝে এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ভালোবাসে না?” এটি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমত্তার আরও বেশি ইঙ্গিতবাহী, এবং এইভাবে তা ঈশ্বরের লোকেরা যখন সেবা-প্রদানকারীর অবস্থানে ছিল তখন তারা যা যা ভেবেছিল সেই সবকিছু প্রকাশ করে: ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হওয়া একটি “বিনিময়”-এর পর, তাদের মাথায় থাকা “সহস্র সহস্র” অথবা “লক্ষ লক্ষ”-এর কিছুই কোনো কাজে আসেনি। তবে, ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ এবং ঈশ্বরের মহিমা ও ক্রোধের কারণে—যদিও তারা বিষন্নতায় নিজেদের মাথা নুইয়ে রেখেছিল—তারপরেও ঈশ্বরকে তারা নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সেবা প্রদান করেছিল, এবং তাদের অতীতের সমস্ত অনুশীলন শুধুই শূন্যগর্ভ কথায় পরিণত হয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। তার পরিবর্তে, নিজেদের আমোদিত রাখতে, সময় কাটাতে অথবা অলসতায় কালাতিপাত করতে তারা ইচ্ছামত এমন কাজ করেছিল যা তাদের নিজেদের এবং অন্যান্য প্রত্যেককে খুশি করেছিল।… মানুষের মাঝে সত্যি যা ঘটে চলেছিল তা এই। তাই, ঈশ্বর মানবজাতির কাছে উন্মুক্ত হয়েছেন এবং বলেছেন, “আমার বাক্যের ফলস্বরূপ, কে এমন আছে যে আমার জন্য আকুল হয় না? এমন কে আছে, আমার ভালোবাসার ফলে যার মধ্যে আমার প্রতি আসক্তিবোধ জন্মায় না?” সত্যি কথা বলতে, সকল মানুষই ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে আগ্রহী, এবং তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করতে পছন্দ করে না; শুধু তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহের অনুশীলনে অক্ষম, কারণ তাদের প্রকৃতিই তাদের বাধা দেয়। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করার পর, অনেকেই তা থেকে দূরে সরে থাকা সহ্য করতে পারে না, এবং তাদের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে, ঈশ্বর আরও একবার শয়তানকে অভিসম্পাত করেন, আরও একবার তার কুৎসিত চেহারা অনাবৃত করেন। “এই যুগ যেখানে শয়তান অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করে এবং সে উন্মাদের মতো স্বেচ্ছাচারী” আবার ঠিক সেই যুগও যেখানে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক মহান কার্যের সূচনা করেন। এরপর, তিনি পৃথিবী ধ্বংসের কার্য শুরু করেন। অন্য কথায় বলা যায়, শয়তান যত অনিয়ন্ত্রিত উন্মত্ত হয়ে উঠবে, ঈশ্বরের দিনও তত শীঘ্রই উপনীত হবে। এইভাবে, ঈশ্বর যত বেশি করে শয়তানের উশৃঙ্খলতার কথা বলেন, সেই দিনও ততই নিকটবর্তী হতে থাকে যেদিন ঈশ্বর বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করবেন। শয়তানের প্রতি এটিই ঈশ্বরের ঘোষণা।

ঈশ্বর কেন বারংবার বলেছেন, “…উপরন্তু, আমার পশ্চাতে, তারা সেই সমস্ত ‘প্রশংসনীয়’ কদর্য কাজকর্মে লিপ্ত হয়। তুমি কি মনে কর, এই দেহ, যা দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত করি, তা তোমার কাজকর্ম, তোমার আচরণ, এবং তোমার কথাবার্তার কিছুই জানে না?” তিনি এই বাক্যগুলি শুধু এক-দুইবার বলেননি। কেন? একবার মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সান্ত্বনা পেলে, আর মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের বিষন্নতার বিষয়ে অবহিত হলে, সংগ্রাম করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার সময় অতীতকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর মানুষের প্রতি সামান্যতমও নমনীয় নন: তিনি তাদের চিন্তাভাবনাকে নিশানা করা অব্যাহত রাখেন। তাই, তিনি বার বার মানুষকে বলেছেন নিজেদের জানতে, তাদের লাম্পট্য বন্ধ করতে, এইরকম প্রশংসনীয় কদর্য কাজকর্মে আর লিপ্ত না হতে, এবং ঈশ্বরের দেহরূপী অবতারকে আর কখনও প্রতারণা না করতে। যদিও মানুষের প্রকৃতি বদলায় না, তবুও তাদের কয়েকবার মনে করিয়ে দেওয়ায় লাভ আছে। এর পর, মানুষের হৃদয়ের রহস্যগুলি প্রকাশ করতে ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন: “বহু বছর আমি ঝড় ও বৃষ্টি সহ্য করেছি, এবং একইভাবে আমি মনুষ্য জগতের তিক্ততাও অনুভব করেছি; তবে, আরও নিবিড় প্রতিফলনে, কোনো পরিমাণ কষ্টভোগই দেহসম্পন্ন মনুষ্যজাতিকে আমার উপর থেকে আশা হারাতে দেবে না, কোনো প্রকার মাধুর্য তো রক্তমাংসের মনুষ্যজাতিকে আমার প্রতি শীতল, বিষন্ন, অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ হতে আরোই দেবে না। আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা কি সত্যিই কষ্টভোগের অভাব অথবা মাধুর্যের অভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?” “সূর্যের তলদেশের সবকিছুই শূন্যগর্ভ”—এই বাক্যের সত্যিই অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। এইভাবে, ঈশ্বর বলছেন যে কোনোকিছুই ঈশ্বরের প্রতি মানুষকে আশা হারাতে দিতে অথবা তাঁর প্রতি নিরাসক্ত করে তুলতে পারে না। মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালো না বাসে, তাহলে তারা মৃতও হতে পারে; তারা যদি ঈশ্বরকে ভালো না বাসে, তাহলে তাদের কষ্টভোগ বৃথা এবং তারা যে সুখ ভোগ করে তা শূন্যগর্ভ, আর সেসব তাদের পাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেহেতু একজন মানুষও ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে না, তাই তিনি বলেছেন, “আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা কি সত্যিই কষ্টভোগের অভাব অথবা মাধুর্যের অভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?” মানুষের জগতে, কোনো কষ্টভোগ অথবা মাধুর্য ছাড়া কেউ কীভাবে থাকতে পারে? বার বার, ঈশ্বর বলেছেন, “একজন মানুষও কখনোই সত্যিই আমার মুখ চাক্ষুষ করেনি অথবা কখনোই সত্যিই আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেনি, কারণ মানুষ আমাকে প্রকৃত অর্থে জানে না”। ঈশ্বর বলেছেন যে মানুষ তাঁকে প্রকৃত অর্থে জানে না, কিন্তু তিনি কেন মানুষকে বলেন তাঁকে জানতে? এ কি স্ববিরোধ নয়? ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যেরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষ অসাড় হয়ে পড়েছে বলে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তাঁর কার্যের ১০০ শতাংশই সম্পাদন করার নীতি প্রয়োগ করেন, যাতে অবশেষে তাদের প্রত্যেকের অন্তরের ০.১ শতাংশ অধিকার করা যায়। ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করেন তা এমনই, এবং ঈশ্বরকে তাঁর লক্ষ্য অর্জন করতে এইভাবেই কাজ করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে এটিই আবার ঈশ্বরের বাক্যসমূহের প্রজ্ঞাও। তোমরা কি তা উপলব্ধি করেছো?

ঈশ্বর বলেছেন: “যখন আমি আমার রহস্যময়তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করি এবং দেহরূপে আমার ইচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করে তুলি, তোমরা তা লক্ষ্য করো না; তোমরা ধ্বনি শ্রবণ করো, কিন্তু তাদের অর্থ উপলব্ধি করো না। আমি অত্যন্ত বিষন্ন। যদিও আমি দেহরূপে রয়েছি, কিন্তু আমি দেহের সেবাব্রতের কার্য সম্পাদনে অক্ষম।” এক দিক থেকে, মানুষকে, তাদের অসাড়তার কারণে, এই বাক্যগুলিই ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেওয়ায়; অপর দিকে, দেহরূপ অবতারের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর দেবত্বের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন। যেহেতু মানুষের আত্মিক উচ্চতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই ঈশ্বর যখন দেহরূপে রয়েছেন সেই সময়কালে দেবত্বের প্রকাশ ঘটে শুধুমাত্র মানুষের তা গ্রহণ করার ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখেই। কার্যের এই ধাপ চলাকালীন, অধিকাংশ মানুষই তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে অক্ষম থেকে যায়, যা পর্যাপ্তরূপে দেখায় যে তারা কতদূর গ্রহণক্ষমতাহীন। এইভাবে, এই কার্যকালে, দেবত্ব তার সকল মূল কাজগুলি সম্পাদন করে না; এটি শুধুই তার ক্ষুদ্র একটি অংশ সম্পাদন করে। এটি দেখায় যে ভবিষ্যতের কার্যে, মানুষের পুনরুদ্ধারের অবস্থা অনুসারে দেবত্ব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে। তবে, দেবত্ব ধীরে ধীরে বিকশিত হয় না; বরং, তা রয়েছে ঈশ্বরের অবতাররূপের সারসত্যেই, এবং মানুষের আত্মিক উচ্চতা থেকে তা ভিন্ন।

ঈশ্বরের মনুষ্যজাতিকে সৃষ্টি করার একটি উদ্দেশ্য ও অর্থ ছিল, সেকারণেই তিনি বলেছেন, “যদি সমগ্র মনুষ্যজাতি আমার ক্রোধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো, তাহলে আমার আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির তাৎপর্য কী হতো?” মানুষ ভ্রষ্ট হওয়ার পর, ঈশ্বর তাঁর নিজ মনোরঞ্জনের জন্য তাদের একটি অংশকে অর্জন করার পরিকল্পনা করেন; সব মানুষকে ধ্বংস করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহের সামান্য লঙ্ঘন ঘটলেই যে তাদের নির্মূল করা হবে তেমনও নয়। ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা নয়; ঈশ্বর যেমন বলেছেন, তা হবে অর্থহীন। ঠিক এই “অর্থহীনতা”-র কারণেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এমনকি ঈশ্বরের সমস্ত মানুষকে শাস্তি দেওয়ার, বিচার করার এবং আঘাত করার জন্য, শেষ পর্যন্ত যারা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে তাদেরকে বেছে নেওয়ার জন্য, নানাবিধ উপায়ে কথা বলার এবং কাজ করার মধ্যেও কি এর চেয়ে বেশি তাৎপর্য নেই? ঠিক এই প্রকারেই ঈশ্বরের কর্মসমূহ প্রকাশিত হয়, আর তাই মানুষের সৃষ্টিও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের অধিকাংশই বলা হয় শুধুমাত্র তাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাতে ভেসে যায় সেই জন্য; তা করা হয় একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যই, আর ঠিক এটিই হল তাঁর বাক্যসমূহের একটি অংশের বাস্তবতা।


সংযোজন: অধ্যায় ১

যা আমি তোমাদের করতে বলি তা কোনো অস্পষ্ট ও শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথা নয়, তা মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে অকল্পনীয় বা মানবদেহের পক্ষে অসাধ্য কিছুও নয়। কে আমার গৃহের অভ্যন্তরে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে সমর্থ? আর কে-ই বা আমার রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারে? আমার ইচ্ছার উদ্ঘাটন ব্যতিরেকে, তোমরা কি সত্যই আমার অন্তরকে পরিতুষ্ট করার দাবি করতে পারো? কেউ কখনো আমার অন্তরকে বুঝতে পারেনি, এবং কেউ কখনো আমার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করেনি। কে কবে আমার মুখাবয়ব দর্শন করেছে বা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেছে? পিতর, পৌল, যোহন বা যাকোব কি করেছিল? কে কবে আমার দ্বারা সজ্জিত, বা আমার দ্বারা অধিকৃত, বা আমার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে? যদিও আমার প্রথম দেহধারণ ঘটেছিল দেবত্বের মধ্যে, তবু যে দেহের দ্বারা আমি নিজেকে আচ্ছাদিত করেছিলাম তা মানুষের দুঃখযন্ত্রণার কথা জানতো না, কারণ আমি কোনো বিশেষ রূপে অবতারত্ব লাভ করি নি, আর তাই এমন বলা যায় না যে দেহরূপে আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপূরণ ঘটেছিল। এক স্বাভাবিক মানবতার মানুষের মধ্যে যেভাবে আমি কার্য সম্পাদন বা বাক্য উচ্চারণ করতাম, আমার দেবত্ব যখন, কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় ব্যতিরেকে, সেভাবেই কাজ করতে বা কথা বলতে সমর্থ হয়, একমাত্র তখনই বলা যায় যে দেহরূপে আমার ইচ্ছা চরিতার্থতা পেয়েছে। আমার স্বাভাবিক মানবতা আমার দেবত্বকে আড়াল করে রাখতে সক্ষম বলেই আমার বিনম্র ও প্রচ্ছন্ন হওয়ার লক্ষ্য অর্জিত হয়। দেহরূপে কার্য সম্পাদনের পর্যায় চলাকালীন, দেবত্ব প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করলেও, শুধুমাত্র স্বাভাবিক মানবতার জীবন ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কারণেই মানুষের পক্ষে এই কাজগুলি দেখতে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। বর্তমান অবতাররূপ প্রথম অবতাররূপের মতো ৪০ দিন যাবৎ অনশনরত রইতে পারেন না, বরং তিনি স্বাভাবিকতার সঙ্গেই কাজকর্ম করে ও কথাবার্তা বলেন; বর্তমান অবতাররূপ রহস্যের উদ্ঘাটন করলেও, তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক; মানুষ যেমন কল্পনা করে থাকে তেমন নয়—তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের মতো নয়, তাঁর মুখমণ্ডল আলোয় ঝলমল করে না, এবং তাঁর পদসঞ্চালনে স্বর্গসমূহ প্রকম্পিত হয় না। তা যদি হতো, তাহলে এতে আমার প্রজ্ঞার কোনো প্রকাশ থাকতো না, এবং শয়তানকে লজ্জিত ও পরাভূত করা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

স্বাভাবিক মানবতার আড়াল থেকে যখন আমি নিজের দেবত্বের প্রদর্শন করি, তখন আমি পূর্ণ মহিমা লাভ করি, আমার মহান কার্য নিষ্পন্ন হয়, এবং কোনোকিছুই কোনো অন্তরায় হয়ে ওঠে না। এর কারণ আমার অবতাররূপের মূল লক্ষ্য হল আমায় যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলকে আমার দেহরূপে সম্পাদিত দেবত্বের কার্যাদি দর্শন করানো, এবং স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করার সুযোগদান করা, এইভাবে মানুষের অন্তঃকরণে দর্শনাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের অধিকৃত স্থানটি বিলুপ্ত করা। যেহেতু আমি যেকোনো স্বাভাবিক মানুষের মতোই আহার করি, পোশাকের দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করি, নিদ্রারত হই, বসবাস করি, এবং ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি, যেহেতু আমি যেকোনো স্বাভাবিক মানুষের মতোই বাক্যোচ্চারণ করি, হেসে উঠি এবং যেহেতু আমার প্রয়োজনগুলিও একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই, এবং, একই সঙ্গে, আমি পূর্ণ দেবত্বের সারসত্যেরও অধিকারী, সেহেতু আমাকে “বাস্তববাদী ঈশ্বর” বলা হয়। এটি কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, এবং এটি উপলব্ধি করা সহজ; এর মধ্যেই দেখা যায় আমার কার্যের মর্মস্থলটি কোন অংশে নিহিত, এবং কার্যের কোন পর্যায়ের উপর নিবদ্ধ রয়েছে আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুটি। আমার অবতাররূপের প্রধান লক্ষ্য হল স্বাভাবিক মানবতার মধ্য দিয়ে আমার দেবত্বকে প্রকাশ করা। এটা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয় যে, আমার কার্যের কেন্দ্রবিন্দু বিচারের যুগের দ্বিতীয় অংশেই নিহিত।

আমার মধ্যে কোনোদিন মানবজীবন ছিল না, মানবতার চিহ্নমাত্রও ছিল না। আমার মধ্যে মানবজীবনের কখনোই কোনো স্থান ছিল না, এবং কখনোই তা আমার দেবত্বের উদ্ঘাটনকে নিরুদ্ধ করেনি। তাই, যত বেশি করে আমার স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর ও আমার আত্মার ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়, তত বেশি করে শয়তানকে লজ্জা দেওয়া যায়, আর এইভাবে, স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে আমার ইচ্ছার পরিপূরণ আরো সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। একমাত্র এটাই শয়তানকে পরাস্ত করেছে; শয়তান ইতিমধ্যেই পুরোদস্তুর অপদস্থ হয়েছে। আমি প্রচ্ছন্ন হলেও, তা আমার দেবত্বের উচ্চারণ ও কার্যাবলীকে ব্যাহত করে না—আমি যে বিজয়ী হয়েছি ও পূর্ণ মহিমা অর্জন করেছি, এ-ই হল তার পর্যাপ্ত প্রমাণ। আমার দেহরূপে সাধিত কার্য যেহেতু অপ্রতিহত, এবং বাস্তববাদী ঈশ্বর বর্তমানে যেহেতু মানুষের হৃদয়ে একটি স্থান করে নিয়েছেন এবং তাদের অন্তরে শিকড় সঞ্চালিত করেছেন, সেহেতু এতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয় যে শয়তান আমার দ্বারা পরাভূত হয়েছে। এবং শয়তান যেহেতু মানুষের মাঝে আর কিছু করতে অক্ষম, এবং যেহেতু মানুষের দেহে শয়তানের বৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করা দুষ্কর, সে কারণেই আমার ইচ্ছা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অগ্রবর্তী হয়ে চলে। আমার কার্যের বিষয়বস্তু, মুখ্যত, সকল মানুষকে আমার বিস্ময়কর কার্যাবলী অবলোকন করানো এবং আমার প্রকৃত অবয়ব দর্শন করানো: আমি নাগালের বাইরে নয়, সবকিছুকে ছাড়িয়ে আকাশের মাঝে আমি উত্তুঙ্গ হয়ে দণ্ডায়মান নই, আমি নিরাকার ও অনিয়তাকারও নই। বাতাসের মতো আমি অদৃশ্য নই, এবং বায়ুতাড়িত হয়ে সহজেই উড্ডীয়মান ভাসমান মেঘের সদৃশও নই আমি; বরং, মানুষের মাঝেই বসবাস এবং মিষ্টতা, অম্লতা, তিক্ততা, ও উগ্রতার অভিজ্ঞতা নেওয়া সত্ত্বেও, আমার দেহ মানবদেহের থেকে উপাদানগতভাবে পৃথক। আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে অধিকাংশ মানুষ অসুবিধা বোধ করে, তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার বাসনা পোষণ করে। মনে হয় যেন ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে বিপুল, দুর্জ্ঞেয় সব রহস্যাবলী রয়েছে। দেবত্বের প্রত্যক্ষ উদ্ঘাটনের কারণে, এবং মানবসুলভ দেহাকৃতির অন্তরালের কারণে, মানুষ আমার থেকে এক সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখে, তারা ভাবে যে আমি এক করুণাঘন ও প্রেমময় ঈশ্বর, অথচ আমার মহিমা ও ক্রোধের হেতু তারা শঙ্কিতও বটে। তাই, তাদের অন্তরে, তারা আমার সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে কথা বলতে চায়, অথচ তাদের মন যা চায় তা তারা করতে পারে না—তাদের হৃদয় যা কামনা করে, তা তারা তাদের শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে, এমনই হল সকলের অবস্থা—মানুষ যত বেশি করে এবম্প্রকারের হয়, আমার স্বভাবের বিভিন্ন অভিমুখের উদ্ঘাটনের প্রমাণও তত জোরদার হয়, এবং এইভাবে, মানুষের ঈশ্বরের বিষয়ে অবগতির লক্ষ্যটি অর্জিত হয়। কিন্তু এ এক গৌণ বিষয়; মূল বিষয়টি হল আমার দেহরূপে সম্পাদিত কার্যাদির মাধ্যমে আমার বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, ঈশ্বরের সারসত্যের বিষয়ে তাদের বিদিত করা; মানুষের কল্পনামাফিক আমি অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃততিক কিছু নই। বরং, আমি হলাম সেই বাস্তববাদী ঈশ্বর যিনি সকল বিষয়েই স্বাভাবিক। মানুষের পূর্বধারণায় আমার যে স্থিতি তার নিরসন করা হয়, এবং আমায় তারা বাস্তবিকতার মধ্যে জানতে পারে। একমাত্র তখনই আমি মানুষের মনে আমার সম্যক আসন গ্রহণ করি।

সকল মানুষের সম্মুখে, শুধু যে আমি কখনোই মানুষের দ্বারা লালিত কোনো অতিপ্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করি নি তাই-ই নয়, উপরন্তু আমি চূড়ান্ত রকমের সাদামাটা ও স্বাভাবিক; উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আমার অবতাররূপের মাঝে মানুষকে আমি এমন কিছু দর্শনের সুযোগ আমি দিই না যাতে ঈশ্বরের ইঙ্গিতমাত্র রয়েছে। কিন্তু আমার বাক্যের দরুন, মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়, এবং তারা আমার সাক্ষ্যের নিকট তারা নিজেদের সমর্পণ করে। একমাত্র এভাবেই, কোনো সংশয় ব্যতিরেকে এবং ঈশ্বরের যথার্থ বিদ্যমানতায় পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে, মানুষ দেহরূপধারী আমায় জানতে পারে। এই প্রকারে, আমার বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বাস্তবতর, সুস্পষ্টতর, এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের সুশীল আচরণের সংক্রমণমুক্ত হয়ে ওঠে; এই সবকিছুই আমার দেবত্বের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফল, মানুষকে যা আমার দেবত্বের বিষয়ে এক গভীরতর প্রজ্ঞা দান করে, কারণ কেবল দেবত্বই হল ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ তথা ঈশ্বরের সহজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষের তা প্রত্যক্ষ করা উচিত। আমি শুধু সেই সকল বাক্যাবলী, কার্যাদি, ও ক্রিয়াকর্ম চাই যা দেবত্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত—মানবতার মধ্যে উচ্চারিত বাক্যনিচয় ও সম্পাদিত কার্যকলাপে আমার কোনো অভিরুচি নেই। আমার লক্ষ্য হল দেবত্বের মধ্যে বসবাস ও কার্য সম্পাদন করা—মানবতার মধ্যে শিকড় সঞ্চালিত করে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার কোনো বাসনা আমি পোষণ করি না, এবং মানবতার মাঝে বসবাসের ইচ্ছাও আমার নেই। আমার বক্তব্য কি তোমরা প্রণিধান করছো? মানবতার মাঝে আমি একজন অতিথি হলেও, এ আমি চাই না; আমি পূর্ণ দেবত্বের মধ্যে কার্য সম্পাদন করি; এবং একমাত্র এভাবেই মানুষ আমার প্রকৃত স্বরূপের সম্যকতর উপলব্ধি লাভ করতে পারে।


অধ্যায় ১০

গির্জা নির্মাণের সময়, রাজ্য নির্মাণের কথা ঈশ্বর প্রায় উল্লেখই করেননি বলা যায়। এমনকি যখন তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, সেটাও করেছেন সেই সময়ের ভাষায়। একবার যখন রাজ্যের যুগ এসে উপনীত হল, ঈশ্বর এক কথায় গির্জা নির্মাণের সময়কার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে নাকচ করে দিলেন, এবং আর কখনো এগুলির বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। নির্দিষ্টভাবে এটিই হল “স্বয়ং ঈশ্বর”, যিনি সর্বদা নতুন এবং কখনো পুরনো হন না, তার মৌলিক অর্থ। অতীতের কার্য যত ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকুক না কেন, তবু, যতই হোক, তা বিগত যুগের অংশ, তাই এই জাতীয় অতীত ঘটনাগুলিকে ঈশ্বর খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত বলে শ্রেণীভুক্ত করেন, এবং বর্তমান সময় খ্রীষ্ট-পরবর্তী কাল নামে আখ্যাত হয়। এ থেকে দেখা যায় যে গির্জা নির্মাণ রাজ্য নির্মাণের পূর্বশর্ত ছিল; রাজ্যে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা বুনিয়াদ নির্মাণের কাজ করেছিল। গির্জা নির্মাণ আজকের শুধুই একটা ক্ষুদ্র চিত্র; পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের কার্য প্রাথমিকভাবে এই অংশটির উপর, অর্থাৎ রাজ্য নির্মাণের উপর কেন্দ্রীভূত। গির্জা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার পূর্বেই, তিনি ইতিমধ্যেই সকল করণীয় কার্যের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন, এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কার্য শুরু করেছিলেন। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছিলেন, “যতোই হোক, রাজ্যের যুগ বিগত সময়ের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষ কীরকম আচরণ করে তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতরণ করেছি, সেটা এমন কাজ মানুষ যা ধারণা করতেও পারে না, সম্পন্ন করতেও পারে না”। প্রকৃতপক্ষে, এই কার্য অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে—এধরনের কার্য সম্পাদনে কোনো মানুষ সক্ষম নয়; তারা এর উপযুক্তই নয়। মানবতার মাঝে এত বিশাল কার্য ঈশ্বর ছাড়া আর কে-ই বা সম্পন্ন করতে পারে? আর কে-ই বা সমগ্র মানবজাতিকে “যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে” অর্ধমৃত করে ফেলতে সক্ষম? এমন একটি কার্যের আয়োজন কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? তিনি কেন বলেছেন, “নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতরণ করেছি”? ঈশ্বরের আত্মা কি সত্যিই সমগ্র মহাশূন্য থেকে অন্তর্ধান করে থাকতে পারেন? “নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতরণ করেছি,” পঙক্তিটি এই উভয় সত্যের দিকে নির্দেশ করে যে ঈশ্বরের আত্মা কার্য সম্পাদনের জন্য দেহরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং ঈশ্বরের আত্মা স্পষ্টতই মানবজাতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে, অনেক মানুষকে তিনি তাদের চর্মচক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করার সুযোগ করে দেন; তাদের নিজেদের আত্মার মধ্যে সযত্নে তাঁর অনুসন্ধান করা এই মানুষগুলির জন্য নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু, সকল মানুষকে তিনি তাদের নিজের চোখে আত্মার কার্য দেখার অনুমোদন দেন, এইভাবে তিনি তাদের প্রত্যক্ষ করান যে মানবদেহ ও ঈশ্বরের দেহের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ঈশ্বরের আত্মা একই সঙ্গে সমগ্র মহাশূন্য ব্যাপী, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কার্যরত। ঈশ্বরের সকল আলোকিত লোকজন, যারা ঈশ্বরের নাম স্বীকার করেছে, ঈশ্বরের আত্মা কীভাবে কার্য করেন তা দেখতে পায় এবং এইভাবে ঈশ্বরের অবতারের সাথে আরো বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে। বস্তুত, একমাত্র ঈশ্বরের দেবত্ব যদি প্রত্যক্ষভাবে কার্য করে–অর্থাৎ, শুধুমাত্র যখন ঈশ্বরের আত্মা সামান্যতম হস্তক্ষেপ ছাড়াই কার্য করতে সমর্থ হন–কেবল তখনই মানুষ স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের বিষয়ে অবগত হতে পারে। রাজ্য নির্মাণের এটিই সারকথা।

ঈশ্বর কতবার দেহরূপে অবতারত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন? বেশ কয়েকবার হতে পারে কি? ঈশ্বর কেন একাধিকবার এরকম মন্তব্য করেছেন, “আমি একবার মানবজগতে নেমে এসে তাদের দুঃখকষ্ট অনুভব ও নিরীক্ষণ করেছিলাম, কিন্তু আমার অবতাররূপ গ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণ না করেই তা করেছিলাম”? তাহলে কি ঈশ্বর অনেকবার অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু মানুষ কোনো একবারও তা জানতে পারেনি? এই বিবৃতির অর্থ তা নয়। প্রথমবার যখন ঈশ্বর অবতারত্ব ধারণ করেছিলেন, মানুষ তাঁকে জানুক এটি বস্তুত তাঁর লক্ষ্য ছিল না; বরং, তিনি তাঁর কার্য সম্পন্ন করে সবার অলক্ষ্যে বা তাঁকে জানার কাউকে কোনো সুযোগ না দিয়েই অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানার অনুমতি মানুষকে তিনি দেননি, বা অবতাররূপের সম্পূর্ণ তাৎপর্যও তাঁর অধিকৃত ছিল না; অর্থাৎ, তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন তা বলা যায় না। প্রথম অবতাররূপ ধারণের সময়, ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পন্ন করার জন্য শুধুমাত্র পাপাচারী প্রকৃতি থেকে মুক্ত একটি শারীরবৃত্তীয় দেহকে ব্যবহার করেছিলেন; সেই কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর, অতিরিক্ত উল্লেখের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন যুগে যে মানুষগুলি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে , "অবতার" বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা তাদের আরোই কম। কেবল আজকের স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর, যিনি স্বাভাবিক মানুষের ছদ্মবেশে বিরাজ করছেন আর যাঁর একটি আভ্যন্তরীন, সম্পূর্ণ দেবত্ব রয়েছে, এবং যাঁর লক্ষ্য হল মানুষকে তাঁর বিষয়ে অবগত হতে দেওয়া, একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ অর্থে একজন “অবতার”  বলে অভিহিত হতে পারেন। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রথম আগমনের তাৎপর্য আজ যেটাকে অবতাররূপ গ্রহণ বলা হয় তার তাৎপর্যের একটি দিক–কিন্তু সেই আগমন কোনোক্রমেই আজ যেটাকে অবতাররূপ গ্রহণ বলা হয় তার সামগ্রিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণেই ঈশ্বর “আমার অবতাররূপ গ্রহণের তাৎপর্য পূরণ না করেই” কথাটি বলেছেন। মানুষের কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা লাভ ও তার পালন, যেমন ঈশ্বরের বাক্যে বলা হয়েছে, তা ঈশ্বরের আত্মা ও দুই অবতাররূপকে নির্দেশ করে। এই কারণে ঈশ্বর বলেছিলেন, “একবার যখন রাজ্যের নির্মাণ শুরু হল, তখন আমার অবতাররূপী দেহ আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সেবাব্রত সম্পাদন আরম্ভ করল, অর্থাৎ রাজ্যের রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করলেন”। যদিও তখন গির্জার নির্মাণই ছিল ঈশ্বরের নামের সাক্ষ্য বহনের কাজ, কিন্তু সে কাজ তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি; শুধুমাত্র আজকে সে কাজ হল রাজ্য নির্মাণের কাজ। আগে যাকিছু করা হয়েছিল তা ছিল শুধু আজকের এক পূর্বাস্বাদন; সেটা আসল জিনিস ছিল না। এমনকি যদিও বলা হয়েছিল যে রাজ্যের সূচনা হয়েছে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত এর অন্তর্গত কোনো কাজ করা হচ্ছিল না। শুধুমাত্র আজ, যখন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে ঈশ্বরের দেবত্বের মধ্যে এবং ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কার্য শুরু করেছেন, মানুষ অবশেষে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। সেই কারণে, “মানবজগতে রাজ্যের অবতরণ নিছক কোনো আক্ষরিক উদ্ভাস নয়, এটা প্রকৃত বাস্তব; এটা ‘ব্যবহারিক বাস্তবতা’-র অর্থের একটি দিক”। এই উদ্ধৃতিটি উপরের ব্যাখ্যার একটি যথাযথ সারসংক্ষেপ। এই বিবরণ দেওয়ার পর, ঈশ্বর মানবজাতির সাধারণ অবস্থার বৈশিষ্টগুলিকে চিহ্নিত করার দিকে অগ্রসর হন, মানুষকে এক অবিরাম ব্যস্ততার মধ্যে রেখে দিয়ে যান। “সারা বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেকেই আমার করুণা ও প্রেমময় সহমর্মিতার মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু একই সাথে সমগ্র মানবতা আমার বিচারেরও অধীন, আর একইভাবে তারা আমার পরীক্ষার অধীনও বটে।” মানবজীবন নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যেমনভাবে ঈশ্বর আয়োজন করেছেন, এবং সেগুলি এইরূপ: আনন্দের সময় ও হতাশার মুহূর্ত থাকবে, এবং, অধিকন্তু, দুঃখদুর্দশার মধ্য দিয়ে পরিমার্জনের সময়ও থাকবে মানুষকে যা সহ্য করতে হবে। তাই, কেউই এক বিশুদ্ধ সুখ বা বিশুদ্ধ কষ্টের জীবন যাপন করবে না; প্রতিটি জীবনের নিজস্ব উত্থান-পতন থাকবে। সমগ্র মানবতা জুড়ে শুধু যে ঈশ্বরের করুণা ও প্রেমময় দয়াই প্রতীয়মান তা নয়, তাঁর বিচার ও তাঁর সামগ্রিক প্রকৃতিও দৃশ্যমান। একথা বলা যায় যে সকল মানুষ ঈশ্বরের পরীক্ষার মধ্যেই অবস্থান করে, তাই নয় কি? বিস্তীর্ণ এই পৃথিবী জুড়ে, সকল মানুষ তাদের নিজের নিজের জন্য সমাধান খুঁজে নিতে ব্যস্ত। কোন ভূমিকা তারা পালন করে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয়, এবং নিয়তির খাতিরে কিছু মানুষ তাদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে বা নষ্ট করে ফেলে। এমনকি ইয়োবেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ছিল না: যদিও সেও ঈশ্বরের পরীক্ষা সহ্য করেছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে তার নিজের জন্য একটা পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিল। ঈশ্বরের পরীক্ষার মধ্যে কখনও কেউই অবিচলিত থাকতে সক্ষম হয়নি। মানুষের লোভ ও প্রকৃতির কারণে, কেউই তার বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়, এবং কেউই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অবিচলিত থাকে না; ঈশ্বরের বিচারের অধীনে সকলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরকে যদি মানবজাতির প্রতি গুরুত্ত্ব দিতে হতো, এবং এখনো যদি তাঁকে মানুষের কাছে একইরকম কঠোর দাবিতে অনড় থাকতে হতো, তাহলে তাহলে এমনই হতো ঠিক যেমন তিনি বলেছিলেন: “আমার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে সমগ্র মানবজাতি তাহলে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো”।

রাজ্যের নির্মাণকার্য যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে একথা  সত্যি হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্যের প্রতি অভিবাদন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ধ্বনিত হয়নি; বর্তমানে, এটি ভবিষ্যতে যা ঘটতে যাচ্ছে তার এক ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। যখন সকল মানুষকে সম্পূর্ণ করা হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হবে, তখনই সপ্ত বজ্রনির্ঘোষ নিনাদিত হওয়ার সময় হবে। চলতি সময় ঐ পর্যায়ের অভিমুখে একটি পদক্ষেপ; ওই দিনটির প্রতি আক্রমণ মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা, এবং অদূর ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু, ঈশ্বর যা কিছু উচ্চারণ করেছেন ইতিমধ্যেই তিনি তা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। তাই, একথা পরিষ্কার যে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি বেলাভূমিতে বালু-নির্মিত দুর্গ ভিন্ন আর কিছু নয়, জোয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় ভয়ে কম্পমান: অন্তিম সময় আসন্ন, এবং অতিকায় লাল ড্রাগন ঈশ্বরের বাক্যের নীচে ধসে পড়বে। তাঁর পরিকল্পনার সাফল্যমণ্ডিত সম্পাদন নিশ্চিত করতে, স্বর্গের দেবদূতরা পৃথিবীতে অবতরণ করেছে, ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করছে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করার জন্য অবতাররূপী ঈশ্বর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছেন। অবতার যেখানেই আবির্ভূত হন সেই স্থানে শত্রু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। সবার আগে নিশ্চিহ্ন হবে চিনদেশ; ঈশ্বরের হাতে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সেখানে ঈশ্বর কোনোরকম ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না। মানুষের নিরন্তর পরিণত হয়ে ওঠার মধ্যেই অতিকায় লাল ড্রাগনের উত্তরোত্তর পতনের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়; যে কারোর কাছে তা সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান। জনগণের পরিণত অবস্থাপ্রাপ্তি শত্রুর বিনাশের একটি লক্ষণ। এ থেকে সামান্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে “প্রতিদ্বন্দ্বিতা” বলতে কি বোঝানো হয়েছে। এইভাবে, ঈশ্বর মানুষকে বারংবার তাঁর মনোরম সাক্ষ্যদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে অতিকায় লাল ড্রাগনের কদর্যতা সম্পর্কিত যে পূর্বধারণাগুলি মানুষের হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করে রয়েছে সেগুলিকে খারিজ করা যায়। মানুষের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঈশ্বর এরকম স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে ব্যবহার করেন এবং, এমন করার মাধ্যমে, তাঁর কার্যে সিদ্ধিলাভ করেন। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন, “মানুষ প্রকৃতপক্ষে কী করতে সক্ষম? তার চেয়ে বরং স্বয়ং আমারই এই কার্য সম্পাদন করা কি শ্রেয় হবে না?” সমস্ত মানুষই এইরকম; তারা শুধু যে অক্ষম তা-ই নয়, উপরন্তু তারা সহজেই নিরুদ্যম ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে, তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে না। ঈশ্বর শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিতই করেন না; তিনি গোপনে এবং নিরন্তর মানুষকে শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিতও করছেন।

এরপর, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে কথা বলা শুরু করেছেন। ঈশ্বর তাঁর নতুন কার্য শুধু চিনেই আরম্ভ করেন নি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনি আজকের নতুন কার্য সম্পাদনের সূচনা করেছেন। এই পর্যায়ের কার্যে ঈশ্বর যেহেতু সারা পৃথিবী ব্যাপী তাঁর সকল ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত করতে চান যাতে যে মানুষগুলি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারা সকলে আবার তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে সমর্পণ করতে আসে, তাই ঈশ্বরের বিচারে এখনো তাঁর করুণা ও প্রেমার্দ্র সহমর্মিতা স্থান পাবে। ঈশ্বর সারা পৃথিবী ব্যাপী সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি মানুষকে আতঙ্ক অনুভব করানোর সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেন, মানুষকে তিনি এইভাবে ঈশ্বর-অন্বেষণের দিকে চালিত করেন, যাতে তারা তাঁর সম্মুখে ফিরে আসার জন্য ধাবিত হয়। এই কারণেই, ঈশ্বর বলেছেন, “এটা আমার কাজ করার অন্যতম পদ্ধতি, এবং নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য একটি পরিত্রাণের কাজ, তবুও তাদের জন্য আমি যা প্রসারিত করি তা এক প্রকারের ভালোবাসা”। ঈশ্বর এখানে মানুষের সত্যিকারের প্রকৃতিকে এমন এক নির্ভুলতার সাথে অনাবৃত করেছেন যা অন্তর্ভেদী, অতুলনীয়, ও অনায়াস। এর ফলে মানুষ লজ্জায়, চূড়ান্ত অবমাননায় তাদের মুখ লুকায়। যতবার ঈশ্বর কথা বলেন, প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো উপায়ে তিনি মানুষের লজ্জাজনক কর্মসম্পাদনের কিছু দিকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, যাতে উদ্বেগহীন সময়ে মানুষ নিজেদের জানতে ভুলে না যায় এবং নিজেকে জানার বিষয়টিকে একটি পুরানো কাজ বলে না ভাবে। মানব প্রকৃতি অনুযায়ী, ঈশ্বর যদি কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাদের ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশে ক্ষান্তি দেন, তারা অসংযমী ও উদ্ধত হয়ে যেতে বাধ্য। ঈশ্বর সেই কারণেই আজ পুনরায় বলেছেন, “মানবজাতি—আমি তাদের যে খেতাব প্রদান করেছি তাকে সম্পদ জ্ঞান তো করেই না, বরং তাদের অনেকে, “সেবা-প্রদানকারী” খেতাবের কারণে, মনে-মনে ক্ষুব্ধ হয়, এবং অনেকে, “আমার লোক” খেতাবের কারণে, তাদের হৃদয়ে আমার প্রতি ভালোবাসা লালন করে। আমার সাথে কারো প্রতারণার চেষ্টা করা উচিৎ নয়; আমার চক্ষু সর্বদর্শী!” যখনি মানুষ এই বিবৃতিটি পাঠ করে, সেইমুহূর্তে তারা অস্বস্তি বোধ করে। তারা অনুভব করে যে তাদের অতীত কর্মগুলি ছিল অত্যন্ত বেশিরকমের অপরিণত– ঠিক যে ধরনের অসৎ কাজ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে। সম্প্রতি তারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করতে চেয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট ইচ্ছুক হলেও তাদের তা করার ক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে, এবং তাদের কী করা উচিত তাও তারা জানে না। অজান্তেই, তারা এক পুনরুজ্জীবিত সংকল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় পৌঁছনোর পর এই বাক্যগুলি পাঠ করার প্রভাব এমনই।

একদিকে, ঈশ্বর বলেন যে শয়তান চূড়ান্ত উন্মাদ, অন্যদিকে তিনি নির্দেশ করেন যে অধিকাংশ মানুষ যে পুরাতন প্রকৃতির অধিকারী তা পরিবর্তিত হয়নি। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে শয়তানের কার্যকলাপগুলি মানুষের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তাই বারংবার মানুষকে অসংযমী না হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে শয়তান তাদের গ্রাস করতে না পারে। কিছু মানুষ যে বিদ্রোহ করবে এটা শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী নয়; উপরন্তু, সকল মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এটি এক বিপদসূচক ঘন্টাধ্বনি যাতে মানুষ অতি দ্রুত অতীতকে সরিয়ে রেখে বর্তমানের অন্বেষণ করে। কেউই দানবের দ্বারা অধিকৃত হতে বা দুষ্ট আত্মার কাছে পরাস্ত হতে চায় না, তাই ঈশ্বরের বাক্যগুলি আরো বেশি করে তাদের প্রতি এক সতর্কবার্তা ও উপদেশ। তবে, অধিকাংশ মানুষ যখন চূড়ান্ত বিপরীতে সরে যায়, ঈশ্বরের প্রতিটি অন্তিম বাক্যের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে, তখন ঈশ্বর প্রত্যুত্তরে বলেন, “অধিকাংশ মানুষ অপেক্ষায় আছে আমি কখন তাদের জন্য আরো রহস্য উদ্ঘাটন করবো যাতে তারা দুচোখ ভরে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু, তুমি যদি স্বর্গের সকল রহস্য বুঝেও ফেলো, সেই জ্ঞান তোমার ঠিক কোন কাজে লাগবে? তা কি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? তা কি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে জাগিয়ে তুলবে?” এই বাক্য থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান যে ঈশ্বরের বাক্যকে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে ও ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ব্যবহার করে না, বরং ব্যবহার করে তাদের “ক্ষুদ্র ভাঁড়ারে” মজুত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে। তাই, মানুষের চরমপন্থাকে বর্ণনা করতে ঈশ্বর “দুচোখ ভরে উপভোগ করতে পারা” বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন, যা প্রতিবিম্বিত করে কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম এখনো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। ঈশ্বর যদি রহস্যের উন্মোচন না করতেন, তাহলে মানুষ তাঁর বাক্যের উপর খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করতো না, বরং শুধু দ্রুত এক পলক ওগুলির দিকে তাকাতো, ক্ষণকালের জন্য দেখতো, যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে যেতে যেতে ফুলের তারিফ করছে। ঈশ্বরের উচ্চারণগুলির বিষয়ে সত্যিকারের চিন্তাভাবনা বা দীর্ঘ সময় ধরে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করার মতো সময় তারা ব্যয় করতো না। অধিকাংশ মানুষ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাক্যকে আদৌ লালন করে না। তাঁর বাক্যগুলিকে ভোজন ও পান করতে তারা ঐকান্তিক কোনো প্রচেষ্টা দেখায় না; তার বদলে, দায়সারা ভাবে একবার শুধু তারা ওগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। অতীতে ঈশ্বর যেভাবে কথা বলতেন এখন কেন তিনি তার থেকে পৃথক ভঙ্গিতে কথা বলেন? তাঁর সকল বাক্য কেন এত অতল? এরকম কয়েকটি উদাহরণ হল “এত লঘু ভাবে আমি কখনো তাদের এরকম আখ্যায় ভূষিত করতাম না” বাক্যে “ভূষিত করা” শব্দটি, “আমার বাক্য যা দিয়ে নির্মিত সেই বিশুদ্ধতম সোনা গ্রহণ করতে পারে এমন কেউ কি আছে” বাক্যে “বিশুদ্ধতম সোনা” শব্দবন্ধটি, “শয়তানের দ্বারা কোনো প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে না গিয়ে” বাক্যে তাঁর উল্লিখিত “প্রক্রিয়াকরণ” শব্দটি, এবং এরকম আরো অনেক শব্দগুচ্ছ। ঈশ্বর কেন এই ভাবে কথা বলেন মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না; তারা বুঝে উঠতে পারে না কেন তিনি এইরকম রসিকতাপূর্ণ, সকৌতুক, ও প্ররোচক ভঙ্গিমায় কথা বলেন। সুনির্দিষ্টভাবে এগুলিই ঈশ্বরের উক্তির উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ। একেবারে প্রারম্ভ থেকে, মানুষ সর্বদাই ঈশ্বরের বাক্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং মনে হয়েছে তাঁর উচ্চারণসমূহ যেন প্রকৃতই অতীব গুরুগম্ভীর ও কঠোর। সামান্য কৌতুকের ভঙ্গিমা প্রয়োগ করে–ইতস্তত দু’একটি সরস বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য যোগ করে–তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি মেজাজটিকে লঘু করে তুলতে পারেন এবং মানুষ যাতে তাদের স্নায়ুকে কিছুটা শিথিল করতে পারে তার সুযোগ দেন। এইভাবে, তিনি আরো ভালো প্রভাব অর্জন করতে সমর্থ হন, এবং প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করেন।


অধ্যায় ১১

মানুষের খালি চোখে, এই সময়কালে ঈশ্বরের উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না, তার কারণ মানুষ ঈশ্বরের কথা বলার বিধানগুলি উপলব্ধি করতে অক্ষম, এবং তারা তাঁর বাক্যসমূহের পূর্বাপর প্রসঙ্গ উপলব্ধি করে না। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করার পর, মানুষ বিশ্বাস করে না যে তাতে নতুন কোনো রহস্য আছে; ফলে, তারা অসাধারণভাবে আনকোরা জীবনযাপনে অক্ষম, তার বদলে তারা স্থবির ও নিষ্প্রাণ জীবন যাপন করে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের উচ্চারণে অর্থের এক গভীরতর স্তর রয়েছে, যা মানুষের কাছে একইসঙ্গে অগাধ ও অনধিগম্য। আজ, ঈশ্বরের এরকম বাক্যসমূহ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জনই হল মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। এই বাক্যগুলি কেউ যদি পাঠ না করত, মানুষ তাহলে সারাটা জীবন উদ্ধত, নিজের নৈতিকতা বিষয়ে গর্বিত, নিজের সম্পর্কে অজ্ঞ, এবং নিজের ব্যর্থতাসমূহের সম্পর্কে অনবহিতই রয়ে যেত। ঈশ্বরের সুগভীর, অতল বাক্যসমূহ পাঠ করার পর, মানুষ সঙ্গোপনে সেগুলির প্রশংসা করে, আর তাদের হৃদয়ে থাকে মিথ্যার দ্বারা অকলুষিত প্রকৃত প্রত্যয়; তাদের হৃদয় পরিণত হয় অকৃত্রিম সামগ্রীতে, নকল পণ্যে নয়। মানুষের অন্তরে ঠিক এরকমটাই ঘটে। প্রত্যেকের হৃদয়েই তাদের নিজ নিজ কাহিনী রয়েছে। যেন তারা মনে মনে বলছে: “খুব সম্ভবত ঈশ্বর স্বয়ং এগুলি বলেছিলেন—ঈশ্বর না হলে, এই রকম বাক্যগুলি আর কে উচ্চারণ করতে পারে? আমি কেন এগুলি বলতে পারি না? আমি কেন এইরকম কার্য সম্পাদনে অক্ষম? মনে হচ্ছে, ঈশ্বর-কথিত ঈশ্বরের যে অবতাররূপ তিনি সত্যিই বাস্তব, এবং তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর! আমি আর সন্দেহ প্রকাশ করবো না। অন্যথায়, এমন হতে পারে যে যখন ঈশ্বরের হাত আবির্ভূত হবে, তখন অনুশোচনার পক্ষে অত্যন্ত দেরী হয়ে যাবে! …” অধিকাংশ মানুষ মনে মনে এরকমটাই ভেবে থাকে। বলা যায়, ঈশ্বরের কথা বলার সূচনাকাল থেকেআজ অবধি, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের অবলম্বন ছাড়া সকল মানুষই এক-এক করে খসে পড়তো। কেন বলা হয় যে এই সমস্ত কার্যই স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা সম্পাদিত হয়, মানুষের দ্বারা নয়? ঈশ্বর যদি না গির্জার জীবনের সমর্থনে বাক্যসমূহ ব্যবহার না করতেন, প্রত্যেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এটি কি ঈশ্বরের ক্ষমতা নয়? এটি কি সত্যিই মানুষের বাগ্মিতা? এটি কি মানুষের একক প্রতিভা? একেবারেই না! শরীরের ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত, কেউ জানবেই না যে তাদের শিরায় শিরায় কোন প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয়, তারা জানবে না তাদের কয়টি হৃদপিণ্ড আছে, কিংবা কতগুলি মস্তিষ্ক রয়েছে, আর তারা সকলেই ভাববে তারা বুঝি ঈশ্বরকে জানে। তারা কি জানে না যে তাদের জ্ঞানের ভিতরে এখনও বিরোধিতা রয়েছে? তাই, বিস্ময়ের কিছুই নেই যখন ঈশ্বর বলেন, “মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তির আমার আত্মার দ্বারা খুঁটিয়ে দেখা স্বীকার করে নেওয়া উচিত, তাদের নিজ নিজ প্রতিটি বাক্য ও কর্মকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত, উপরন্তু, আমার বিস্ময়কর কার্যগুলি বিবেচনা করে দেখা উচিত।” এ থেকে এটি দেখা যায় যে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ লক্ষ্যহীন আর ভিত্তিহীন নয়। ঈশ্বর কোনো মানুষের সঙ্গে কখনও কোনো অন্যায় আচরণ করেননি; এমনকি তার যাবতীয় বিশ্বাস সত্ত্বেও ইয়োবকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি—তাকেও ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং তার লজ্জা লুকাবার কোনো স্থান ছিল না। আর আজকের মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য। তাই, ঈশ্বর অব্যবহিত পরেই জিজ্ঞাসা করেন: “পৃথিবীতে রাজ্যের আগমনের সময় তোমরা কেমন অনুভব করো?” ঈশ্বরের প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কিন্তু মানুষকে তা বিভ্রান্তি ফেলে: “আমরা কেমন অনুভব করি? আমরা এখনও জানি না কবে রাজ্যের আগমন ঘটবে, তাহলে আমরা অনুভূতির কথা কীকরে কথা বলতে পারি? তার উপরে, আমাদের হাতে কোনো সূত্রই তো নেই। আমাকে যদি কিছু অনুভব করতেই হয়, তাহলে তা ‘বিস্মিত হওয়া’ ছাড়া আর কিছুই হবে না।” প্রকৃতপক্ষে, এই প্রশ্নটি ঈশ্বরের বাক্যসমূহের লক্ষ্য নয়। সর্বোপরি, এই একটি বাক্য—“যখন আমার পুত্র এবং আমার লোকেরা আমার সিংহাসনের দিকে ধাবিত হয়, তখন আমি মহান শুভ্র সিংহাসনের সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু করি”—সমগ্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের বিকাশকে সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত করে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই সময়ে ঈশ্বর কী করতে চান তা কেউ জানে না, আর শুধুমাত্র ঈশ্বর এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করলে তবেই একমাত্র মানুষের মধ্যে সামান্য জাগরণ ঘটে। ঈশ্বরের কার্যে নানাবিধ ধাপ থাকার ফলে, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঈশ্বরের কার্যেও হেরফের ঘটে। এই সময়ে, ঈশ্বর প্রধানত ঈশ্বরের পুত্র এবং লোকেদের উদ্ধার করেন, অর্থাৎ, স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ঈশ্বরের পুত্র ও লোকেরা বিহিত হওয়া আর বিদীর্ণ হওয়া মেনে নিতে শুরু করে, আনুষ্ঠানিকভাবে তারা তাদের চিন্তাভাবনা আর পূর্বধারণাসমূহ অপসারণ করতে আর এই পৃথিবীর যেকোন নিদর্শনকে বিদায় জানাতে শুরু করে; অন্য কথায়, ঈশ্বর কথিত “মহান শুভ্র সিংহাসনের সম্মুখে বিচার” আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। যেহেতু এই বিচার ঈশ্বরের, ঈশ্বরকে তাঁর বক্তব্য উচ্চারণ করতেই হবে—আর বিষয়বস্তু বিভিন্ন হলেও, লক্ষ্য সর্বদাই একই থাকে। আজ, ঈশ্বর যে স্বরে কথা বলেন তা বিচার করলে মনে হয় যে তাঁর বাক্যসমূহ নির্দিষ্ট এক গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি উদ্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, সর্বোপরি, এই বাক্যসমূহ সকল মানবজাতির প্রকৃতিকে সম্ভাষণ করে। সেগুলি সরাসরি মানুষের স্নায়ুরজ্জুর উপর ছুরি চালায়, সেগুলি মানুষের অনুভূতির তোয়াক্কা করে না, আর সেগুলি মানুষেরর উপাদানের সামগ্রিকতাকে প্রকাশ করে, কোনোকিছু বাদ দেয় না, কোনোকিছুই পার পায় না। আজ থেকে শুরু করে, ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের প্রকৃত মুখাবয়ব প্রকাশ করেন, আর এইভাবে “আমার আত্মার কণ্ঠস্বরকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে বিমুক্ত করে দেন।” চূড়ান্তভাবে যে প্রভাবটি অর্জিত হয় তা হল: “আমার বাক্যসমূহের দ্বারা, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে থাকা সকল মানুষ ও বস্তুকে প্রক্ষালন করে নির্মল করে তুলবো, যাতে ভূখণ্ড আর কলুষিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না থেকে, বরং একটি পবিত্র রাজ্যে পরিণত হয়।” এই বাক্যগুলি রাজ্যের ভবিষ্যৎ রূপকে উপস্থাপন করে, যা সম্পূর্ণতই খ্রীষ্টের রাজ্য, ঠিক ঈশ্বর যেমনটা বলেছেন, “সবই উৎকৃষ্ট ফল, সকলেই পরিশ্রমী কৃষক।” স্বাভাবিকভাবেই, এটি শুধু চীনদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘটবে।                    

ঈশ্বর কথা বলতে এবং কাজ করতে শুরু করলে তবেই মানুষ তাদের ধারণায় তাঁর সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান লাভ করে। শুরুতে, এই জ্ঞান শুধুমাত্র তাদের পূর্বধারণাতেই থাকে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, মানুষের চিন্তাভাবনা উত্তরোত্তর অকার্যকর এবং মানুষের ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে; ফলে, ঈশ্বরের সকল বাক্যকে তারা এতটাই বিশ্বাস করে ফেলে যে ওগুলি “তাদের চেতনায় বাস্তববাদী ঈশ্বরের জন্য একটি স্থান সৃজন করে।” শুধুমাত্র তাদের চেতনাতেই মানুষের বাস্তববাদী ঈশ্বরের জন্য একটি স্থান রয়েছে। যদিও বাস্তবে, তারা ঈশ্বরকে জানে না, আর ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু আওড়ায় না। তবুও অতীতের সাথে তুলনা করলে, তাদের অসাধারণ উন্নতি ঘটেছে, যদিও স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের থেকে এখনও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ঈশ্বর কেন সর্বদা বলেন, “প্রতিদিন আমি মানুষের বিরামহীন প্রবাহের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাই, আর প্রতিদিন আমি প্রতিটি মানুষের অন্তরে কার্য করি”? ঈশ্বর যত বেশি এইধরণের কথা বলেন, তত বেশি করে মানুষ আজকের স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করতে পারে, আর তাই বাস্তববাদী ঈশ্বরকে তারা বস্তুতই আরো ভালো করে জানতে পারে। যেহেতু ঈশ্বরের বাক্যসমূহ অবতাররূপী দেহের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথিত হয় আর মনুষ্যজাতির ভাষা ব্যবহার করে উচ্চারিত হয়, ফলে মানুষ পার্থিব বিষয়াদির মাপকাঠিতে ঈশ্বরের বাক্যগুলির মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়, আর এইভাবে এক বৃহত্তর ফলাফল অর্জিত হয়। এর সাথেই, ঈশ্বর বারংবার মানুষের অন্তরে “আমার” প্রতিমূর্তি আর বাস্তবের “আমি”-র কথা বলেন, যা মানুষকে তাদের অন্তরের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে শুদ্ধতর করে তুলতে আরো আগ্রহী করে তোলে, আর এইভাবে তাদের স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে আর তাঁর সাথে সংযুক্ত হতেও প্রণোদিত করে তোলে। এই হল ঈশ্বরের বাক্যসমূহের প্রজ্ঞা। ঈশ্বর যত বেশি এই ধরণের কথা বলেন, মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে তা তত হিতকর হয়, আর তাই ঈশ্বর বলেন, “যদি আমি দেহে পরিণত না হতাম, তাহলে মানুষ কখনই আমাকে জানতো না, এবং মানুষ আমাকে জানতে পারলেও, সেই জ্ঞান তখনো কি একটা ধারণাই হতো না?” সত্যিই, মানুষকে যদি তাদের নিজ পূর্বধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরকে জানতে হতো, সেটা তাদের পক্ষে সহজ হতো; তারা নিরুদ্বেগ ও খুশি থাকতো, আর এইভাবে মানুষের অন্তরে ঈশ্বর চিরকাল অস্পষ্ট থেকে যেতেন, বাস্তববাদী হতেন না, যাতে প্রমাণ হতো যে ঈশ্বর নন, শয়তানই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব করে; এইভাবে, ঈশ্বরের “আমি আমার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিয়েছি”—বাক্যটি চিরকালের মত শূন্যগর্ভ উক্তি রয়ে যেতো।

যখন দেবত্ব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে শুরু করে, ঠিক সেই সময়ে রাজ্যও আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের পৃথিবীতে অবতরণ করে। কিন্তু এখানে বলা হয় যে রাজ্য মানুষের মাঝে নেমে আসে, রাজ্য মানুষের মাঝে রূপ পরিগ্রহ করে এমন বলা হয় না—আর তাই আজ শুধু রাজ্যের নির্মাণের কথা বলা হয়, কীভাবে তা আকার ধারণ করে তা নয়। ঈশ্বর কেন সর্বদা বলেন, “সবকিছু নীরব হয়ে গেল”? সবকিছুই স্থগিত হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ল এমনটা কী হতে পারে? এমনটা কী হতে পারে যে বিরাট পর্বতগুলি সত্যিই নীরব হয়ে গেল? তাহলে মানুষের এই বিষয়ে কোনো বোধ নেই কেন? ঈশ্বরের বাক্যগুলি কি ভুল হতে পারে? অথবা ঈশ্বর কি অতিরঞ্জন করছেন? যেহেতু ঈশ্বর যা কিছু করেন সে সবই বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়, সেহেতু কেউই সে সম্পর্কে অবগত নয় বা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়, আর মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের কথা শ্রবণই করতে পারে। ঈশ্বর যে মহিমার সাথে কাজ করেন তার কারণে, যখন ঈশ্বরের আগমন ঘটে, তখন মনে হয় যেন আকাশে ও পৃথিবীতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে; আর ঈশ্বরের কাছে, মনে হয় যেন সকলেই এই মুহূর্তটা চাক্ষুষ করছে। আজ, বাস্তব তথ্যগুলি এখনও এসে পৌঁছায়নি। মানুষ কেবল ঈশ্বরের বাক্যসমূহের আক্ষরিক অর্থের খণ্ডাংশ থেকে সামান্য একটু জেনেছে। প্রকৃত অর্থ সেই সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে যখন তারা নিজেদের স্বীয় পূর্বধারণা থেকে পরিশুদ্ধ করবে; একমাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের অবতাররূপ আজ পৃথিবীতে ও আকাশে কী করছেন সে সম্পর্কে অবগত হবে। চীনদেশে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে কেবল অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষই নেই। তাই, অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রকৃতিও তাদের মধ্যে আরও সুপ্রতুল ও আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর এ সম্পর্কে সরাসরি কথা বলেন না, অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষের ব্যাপারে সামান্য উল্লেখ করেন মাত্র। এই ভাবে, মানুষের ক্ষতচিহ্নগুলি তিনি সরাসরি অনাবৃত করেন না, যা মানুষের উন্নতির পক্ষে আরও বেশি হিতকর। অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান-সন্ততিরা অন্যদের সমক্ষে অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করে না। যেন “অতিকায় লাল ড্রাগন” শব্দগুলি তাদের লজ্জায় ফেলে; তাদের কেউই এই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে চায় না, আর তাই ঈশ্বর শুধু বলেন, “আমার কার্যের এই পর্যায়টি প্রাথমিকভাবে তোমাদের উপরে নিবদ্ধ, এবং এটি চীনদেশে আমার অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্যের একটি দিক।” আরও যথাযথভাবে, ঈশ্বর প্রধানত অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান-সন্ততিদের আদি প্রতিনিধিদের জয় করতেই এসেছেন, যা হল চীনদেশে ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্য।

“আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে আসি, স্বর্গদূতরাও একইসাথে পরিচালনা করার কাজ শুরু করে।” প্রকৃতপক্ষে, এটা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয় না যে স্বর্গদূতরা যখন সকল মানুষের মাঝে তাদের কার্য-সম্পাদন শুরু করে একমাত্র তখনই ঈশ্বরের আত্মা মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তার বদলে, এই দু’টি কার্য—দেবত্বের কার্য এবং স্বর্গদূতদের পরিচালনার কার্য—এগুলি একইসাথেই সম্পাদিত হয়। এরপর, ঈশ্বর স্বর্গদূতদের পরিচালনার কার্য সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলেন। তিনি যখন বলেন যে “সকল পুত্র ও লোকজন শুধু যে বিচার আর পথনির্দেশ প্রাপ্ত হয় তা নয়, উপরন্তু তারা স্বচক্ষে সব ধরনের দর্শনের ঘটনা চাক্ষুষ করতেও সক্ষম হয়,” অধিকাংশ মানুষেরই “দর্শন” শব্দটি সম্পর্কে অজস্র কল্পনা রয়েছে। দর্শন হল মানুষের কল্পনায় সংঘটিত অতিপ্রাকৃত ঘটনাসমূহ। কিন্তু স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের সম্পর্কে জ্ঞানই ওই কার্যের বিষয়বস্তু থেকে যায়। দর্শন হল স্বর্গদূতদের কার্য সম্পাদনের উপায়। এগুলি মানুষকে অনুভূতি বা স্বপ্ন দিতে পারে, যা তাদের স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। কিন্তু স্বর্গদূতরা মানুষের কাছে অদৃশ্যই থাকে। তারা যে পদ্ধতিতে ঈশ্বরের পুত্র এবং লোকেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন করে তা হল প্রত্যক্ষভাবে তাদের আলোকিত ও প্রদীপ্ত করা, সেই সাথে তাদের মোকাবিলা ও বিচূর্ণ করা। তারা নৈতিক উপদেশ প্রায় দেয় না বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক আদানপ্রদান এর ব্যতিক্রম; চীনদেশের বাইরের দেশগুলিতে ঠিক এটাই ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহের মধ্যে ধরা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জীবনধারণের পরিস্থিতির উদ্ঘাটন—স্বাভাবিকভাবে, এটি প্রাথমিকভাবে অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানাদির দিকেই উদ্দিষ্ট। সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থেকে, ঈশ্বর সেগুলিকে মনোনীত করেন যেগুলি আদর্শ নমুনা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ মানুষকে অনাবৃত করে, এবং তাদের কোনো লজ্জাবোধ নেই, অথবা জ্যোতির্ময় আলো থেকে আত্মগোপন করার মতো সময় তাদের নেই, এবং তারা তাদের নিজেদের খেলাতেই পরাজিত হয়েছে। মানুষের নানাবিধ আচার-আচরণ হল প্রতিমূর্তির আধিক্য, যা সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি ঈশ্বর এঁকে এসেছেন, আর যা তিনি আজ থেকে আগামীদিন পর্যন্তও এঁকে চলবেন। তিনি শুধু মানুষের কদর্যতাই অঙ্কন করেন: কেউ অন্ধকারে কাঁদছে, দেখে মনে হয় তারা তাদেরখোয়ানো দৃষ্টির জন্য বিলাপ করছে, কেউ বা হাসছে, অতিকায় ঢেউয়ের দোলায় কেউ উথাল-পাথাল হচ্ছে, কেউ উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে চলেছে, কেউ বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, ধনুকের টংকারে চমকিত পাখির মতো ভয়ে কম্পমান, পাহাড়ে বন্য প্রাণীরা তাকে খেয়ে ফেলবে এই আশঙ্কায় ভীষণ সন্ত্রস্ত। ঈশ্বরের হাতে, এইসব কদর্য আচরণ মর্মস্পর্শী, প্রায় জীবন্ত চিত্রপটে পরিণত হয়, যাদের অধিকাংশ অতি ভয়ঙ্করদর্শন, নয়তো মানুষের গায়ে কাঁটা দেওয়ার এবং তাদের হতভম্ব ও বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের চোখে, মানুষের মধ্যে যা কিছু প্রকাশিত হয় তা কদর্যতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যদিও বা তা সহানুভূতির উদ্রেক করেও থাকে, তবু তা কদর্যই। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যের মূলবিন্দুটি হল, অন্যের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শনের প্রবণতার মধ্যেই মানুষের দুর্বলতার বীজটি নিহিত রয়েছে। তবে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি সর্বদাই একরকমই থেকে গিয়েছেন, যার অর্থ তাঁর মনোভাব সর্বদাই অপরিবর্তিত ছিল। মানুষ যতটা কল্পনা করে সর্বদা তিনি ততটা সহানুভূতিশীল নন, ঠিক একজন অভিজ্ঞ মায়ের মতই যার সন্তানেরা সর্বদাই তার মনের পুরোভাগে থাকে। বাস্তবে, ঈশ্বর যদি অতিকায় লাল ড্রাগনকে জয় করার জন্য একগুচ্ছ পদ্ধতি ব্যবহার করতে না চাইতেন, তাহলে নিজেকে তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতার মুখাপেক্ষী হতে দিয়ে এরকম অপমানিত হওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতেন না। ঈশ্বরের স্বভাবানুযায়ী, মানুষ যা যা করে আর বলে থাকে, তা ঈশ্বরের ক্রোধকে প্ররোচিত করে, আর তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। ঈশ্বরের চোখে, তাদের একজনও উপযুক্ত মানসমন্বিত নয়, আর তাদের সকলকেই ঈশ্বরের আঘাত ভোগ করতে হবে। চীনদেশে ঈশ্বরের কার্যের নীতিসমূহের জন্য, উপরন্তু, অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রকৃতির কারণে, তদতিরিক্ত চীনদেশ অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশ এবং এখানেই ঈশ্বরের অবতাররূপের বাসস্থান হওয়ায়, ঈশ্বরকে তাঁর ক্রোধ গলাধঃকরণ করে অতিকায় লাল ড্রাগনের অপত্যদের জয় করতে হবে; তবুও তিনি অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানাদিকে সর্বদাই ঘৃণা করবেন—অর্থাৎ, তিনি অতিকায় লাল ড্রাগন থেকে আগত সমস্তকিছুকেই সর্বদা ঘৃণা করবেন—আর এই মনোভাব কখনই বদলাবে না।

ঈশ্বরের কাজকর্ম সম্পর্কে কেউ কখনই অবগত ছিল না, তাঁর কাজগুলিকে কেউ কখনো পর্যালোচনাও করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর যখন সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করেন, কে সে ব্যাপারে অবগত ছিল? এইভাবে, “আমি নীরবে মানুষের মধ্যে আসি, আর তারপর ভেসে চলে যাই। আমাকে কেউ কি কখনও দেখেছে?”-এর মত বাক্যগুলি এটাই দর্শায় যে বস্তুতই মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের ঘটনাগুলি গ্রহণ করার মতো ক্ষমতার অভাব রয়েছে। অতীতে, ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি যখন সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করেন তখন, “সূর্য অগ্নিবৎ, চন্দ্র আলোকোজ্জ্বল।” মানুষ এখনও ঈশ্বরের সিয়োনে প্রত্যাবর্তন নিয়েই চিন্তামগ্ন রয়েছে বলে—যেহেতু তারা এখনও বিষয়টি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি—তাই ঈশ্বর মানুষের ধারণাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সরাসরি “সূর্য অগ্নিবৎ, চন্দ্র আলোকোজ্জ্বল” বাক্যটি উচ্চারণ করেন। ফলস্বরূপ, মানুষের পূর্বধারণাগুলি যখন ঈশ্বরের বাক্যসমূহের সঙ্গে সংঘাতে ছিটকে পড়ে, তারা দেখে যে ঈশ্বরের কাজগুলি কতই না বিস্ময়কর, আর তারা লক্ষ্য করে যে তাঁর বাক্যসমূহ সকলকের কাছে সুগভীর, অগাধ এবং অর্থোদ্ধারের অসাধ্য; এইভাবে, তারা বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রাখে, আর নিজেদের অন্তরে সামান্য স্বচ্ছতা অনুভব করে, যেন ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সিয়োনে প্রত্যাবর্তন করেছেন, আর তাই মানুষ এই বিষয়টির প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দেয় না। তারপর থেকে, তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে, এবং ঈশ্বরের সিয়োনে প্রত্যাবর্তনের পর বিপর্যয় নেমে আসবে ভেবে আর দুশ্চিন্তা করে না। একমাত্র তখনই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে, অন্য কিছু নিয়ে বিবেচনা করার ইচ্ছাকে সংবরণ করে ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।


সংযোজন: অধ্যায় ২

মানুষ যখন বাস্তববাদী ঈশ্বরকে দর্শন করে, যখন ব্যক্তিগতভাবে তারা স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের জীবন যাপন করে, তাঁর পাশাপাশি পথ চলে, এবং তাঁর সাথে বসবাস করে, তখন যে কৌতূহল তাদের অন্তরে তারা এতো বছর ধরে বহন করছে তা দূরে সরিয়ে রাখে। পূর্বে যে ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে তা কেবল প্রাথমিক ধাপ মাত্র; মানুষের ঈশ্বরজ্ঞান থাকলেও, তাদের অন্তরে নানান নাছোড়বান্দা সংশয় রয়ে গিয়েছে: ঈশ্বর কোথা থেকে এসেছেন? ঈশ্বর কি আহার গ্রহণ করেন? ঈশ্বর কি সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটাই আলাদা? ঈশ্বরের পক্ষে, সমুদয় মানুষের মোকাবিলা করা কি এক সহজসাধ্য কাজ, নিছক ছেলেখেলা মাত্র? ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত সকল বাক্যই কি স্বর্গের রহস্য-বৃত্তান্ত? তাঁর সমস্ত বাক্যই কি সকল সৃজিত সত্তার কথাবার্তা অপেক্ষা উচ্চমার্গের? ঈশ্বরের চক্ষু থেকে কি আলোক বিকীর্ণ হয়? এমন নানান সংশয়—মানুষের পূর্বধারণার সামর্থ্য এটুকুই। সবার আগে এই বিষয়গুলিই তোমাদের উপলব্ধি করা এবং এগুলির মধ্যে প্রবেশ করা বিধেয়। মানুষের ধারণায়, অবতাররূপী ঈশ্বর এখনো এক অনিশ্চিত ঈশ্বর। ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে না হলে, মানুষ কখনোই আমায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো না, এবং তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনো আমার কার্যাবলীকে প্রত্যক্ষ করতে পারতো না। শুধুমাত্র আমি দেহে পরিণত হয়েছি বলেই মানুষ আমার ইচ্ছা “উপলব্ধিতে অক্ষম”। আমি দেহরূপ ধারণ না করে এখনো স্বর্গেই অধিষ্ঠান করলে, এখনো আধ্যাত্মিক জগতেই থাকলে, মানুষ আমাকে “জানতো”; মাথা নত করে তারা আমার আরাধনা করতো, এবং নিজেদের অভিজ্ঞতাসমূহের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে তাদের “জ্ঞানের” বিষয়ে আলোচনা করতো—কিন্তু এজাতীয় জ্ঞান কোন কাজেই বা লাগতো? এক সাপেক্ষ বিন্দু হিসাবে এর কী-ই বা মূল্য থাকতো? মানুষের পূর্বধারণা থেকে আগত জ্ঞান কি বাস্তব হতে পারে? মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানে আমার কাজ নেই—আমি ব্যবহারিক জ্ঞান চাই।

আমার ইচ্ছা তোমাদের কাছে সদাই প্রকাশিত, এবং আমার প্রদীপ্তি ও আলোকদান নিয়তই বিদ্যমান। যখন সরাসরি আমি দেবত্বের দ্বারা কার্যাদি সম্পাদন করি, তখন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে তা পরিশ্রুত হয় না, এবং এতে “স্বাদবর্ধক মশলাপাতি” যোগ করার দরকার পড়ে না—এ হল দেবত্বের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপ। মানুষ কোন কাজে সক্ষম? সৃষ্টির কাল থেকে আজ অবধি সবকিছুই কি আমার দ্বারাই ব্যক্তিগতভাবে নিষ্পন্ন হয় নি? অতীতে, আমি সাতগুণ প্রবলতর আত্মার বিষয়ে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁর সারসত্য উপলব্ধিতে কেউই সক্ষম ছিল না—এমনকি এই বিষয়ে অবহিত হলেও সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে তারা অপারগ ছিল। যখন আমি মানবতার মাঝে দেবত্বের দ্বারা পরিচালিত কার্যে রত, তখন সেই কার্যটি যেহেতু এমন এক পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয় যা মানুষের দৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃতিক নয়, বরং স্বাভাবিক বলেই প্রতিভাত হয়, সেহেতু এই কার্যকে পবিত্র আত্মার কার্য বলে উল্লেখ করা হয়। দেবত্বের মাধ্যমে কার্য নির্বাহের সময়, যেহেতু আমি মানুষের পূর্বধারণার দ্বারা সীমায়িত হই না, এবং যেহেতু আমি মানুষের পূর্বধারণায় বিদ্যমান “অতিপ্রাকৃতিক”-এর সীমানার অধীন নই, সেহেতু এই কার্য তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ হয়; এই কার্য সমস্যার মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়, এবং সরাসরি মূল বিষয়টিকে বিদ্ধ করে। ফলস্বরূপ, কার্যের এই ধাপটি বিশুদ্ধতর; পূর্বেই তুলনায় এটি দ্বিগুণ বেগবান, মানুষের উপলব্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আমার বাক্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সকল মানুষ এর নাগাল পেতে দ্রুত ধাবিত হয়। যেহেতু ফলাফল স্বতন্ত্র, যেহেতু আমার কার্যের পদ্ধতি, প্রকৃতি, ও বিষয়বস্তু অভিন্ন নয়—তদুপরি, যেহেতু আমি দেহরূপে স্বীয় কার্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটিয়েছি, সেহেতু, পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই পর্যায়ের কার্যকে “সাতগুণ প্রবলতর আত্মার কার্য” বলে অভিহিত করা হয়। এ কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। তোমাদের অভ্যন্তরে আমার কার্যসাধন পদ্ধতির বিকাশ, এবং রাজ্যের আবির্ভাবের পর, সাতগুণ প্রবলতর আত্মা তাঁর কার্য সম্পাদন শুরু করেন, এবং এই কার্য ক্রমাগত গভীর থেকে আরো গভীরগামী এবং তীব্রতর হয়ে ওঠে। সকল মানুষ যখন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে এবং সকলেই যখন ঈশ্বরের আত্মাকে মানুষের মাঝে কার্যরত দেখতে পায়, তখন আমার অবতাররূপের পূর্ণ তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সারসংক্ষেপ করার কোনো দরকার পড়ে না—মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তা জেনে যায়।

আমার কার্যসাধনের পদ্ধতি, আমার কার্যের ধাপসমূহ, আমার আজকের বাক্যের ধ্বনিচরিত্র, ইত্যাদি নানান বিষয় বিবেচনা করে, একমাত্র এই মুহূর্তে আমার মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহই হল প্রকৃত অর্থে “সপ্তআত্মার উচ্চারণমালা”। অতীতেও আমি বাক্য উচ্চারণ করেছিলাম বটে, কিন্তু তা করা হয়েছিল গির্জা-নির্মাণকালে। তা ছিল কোনো উপন্যাসের মুখবন্ধ ও সূচিপত্রের মতো—তা ছিল সারসত্যবিহীন; সারসত্যের নিরিখে, কেবলমাত্র আজকের উক্তিসমূহকেই সপ্তআত্মার উচ্চারণমালা হিসাবে অভিহিত করা যায়। “সপ্তআত্মার উচ্চারণমালা” সিংহাসন থেকে আগত বাক্যাবলীর প্রতি নির্দেশ করে, অর্থাৎ, সেগুলি সরাসরি দেবত্বে উচ্চারিত হয়। যে মুহূর্তে আমার উক্তিসমূহ স্বর্গের রহস্যনিচয় উদ্ঘাটনের দিকে মোড় নিয়েছিল, ঠিক তখনই আমি সরাসরি দেবত্ব থেকে বাক্যোচ্চারণ করেছিলাম। বাক্যান্তরে, ঠিক তখনই, মানবতার দ্বারা সীমায়িত না থেকে, আমি প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক জগতের সকল রহস্য ও পরিস্থিতি প্রকাশ করেছিলাম। আমি কেন এমন বলছি যে, আমি পূর্বে মানবতার সীমারেখার অধীন ছিলাম? এই বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে, কেউই স্বর্গের রহস্যসমূহের উদ্ঘাটনে সক্ষম নয়; স্বয়ং ঈশ্বর বলে না দিলে, পৃথিবীর কেউ এই রহস্যগুলির বিষয়ে জানতে পারতো না। তাই, মানুষের পূর্বধারণাগুলিকে উদ্দেশ্য করে আমি জানাই যে, অতীতে কোনো রহস্যই আমি উদ্ঘাটিত করি নি, কারণ আমি মানবতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলাম। আরো নির্দিষ্ট করে বললে অবশ্য, বিষয়টি এমনতরো নয়: আমার কার্যের চরিত্র-পরিবর্তনের সাথেসাথে আমার বাক্যের বিষয়বস্তুও ভিন্নতর হয়ে যায়; এবং সেকারণেই, দেবত্বের মধ্যে আমার সেবাব্রত কার্যের সূচনাকালেই আমি রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত করেছিলাম; অতীতে, সকল মানুষের নজরে যা স্বাভাবিক এমন এক পরিস্থিতিতে আমাকে কার্য সম্পাদন করতে হয়েছিল, এবং যে বাক্যসমূহ আমি উচ্চারণ করেছিলাম তা মানুষের পূর্বধারণা মতে অর্জনসাধ্য ছিল। কিন্তু যখন আমি রহস্যসমূহ উন্মোচন করতে শুরু করি, তখন সেগুলির কোনোটিই মানুষের পূর্বধারণার আয়ত্তসাধ্য ছিল না—মানুষের চিন্তাভাবনার থেকে সেগুলি ছিল স্বতন্ত্র। তাই, আনুষ্ঠানিকভাবে আমি দেবত্বের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখার দিকে মোড় নিতে আরম্ভ করি, এবং প্রকৃত অর্থে সেগুলিই ছিল সপ্তআত্মার উচ্চারণমালা। অতীতের বাক্যসমূহ সিংহাসন থেকে উচ্চারিত হলেও, সেগুলি মানুষের অর্জনসাধ্যতার ভিত্তিতে উক্ত হয়েছিল, আর সেকারণেই তা সরাসরি দেবত্বের মধ্য থেকে উচ্চারিত হয় নি—ফলস্বরূপ, প্রকৃত অর্থে সেগুলি সপ্তআত্মার উচ্চারণমালা ছিল না।


অধ্যায় ১২

সকল মানুষ যখন অবধান করে, সকলকিছু যখন নবায়িত ও পুনরুজ্জীবিত হয়, প্রতিটি মানুষ যখন নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁর কার্যভারের গুরুদায়িত্ব বহনে আগ্রহী হয়—সেক্ষণেই পূর্বের বজ্রালোক আবির্ভূত হয়, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সকলকে প্রদীপ্ত করে তোলে, সেই আলোর অভ্যুদয়ে সমগ্র জগৎ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে; এবং, এই সন্ধিক্ষণে, ঈশ্বর আরেকবার এক নতুন জীবনের সূচনা করেন। অর্থাৎ, সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নবকার্যের সূত্রপাত ঘটান, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে “পূর্বদিক থেকে যখন বিদ্যুচ্ছটা চমকিত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে আমিও আমার বাক্য উচ্চারণ করা শুরু করি—যখন বিদ্যুৎ চমকিত হয়, সমগ্র মহাবিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে, এবং সকল নক্ষত্রে একটা রূপান্তর ঘটে।” তাহলে, কোন সময়ে প্রাচ্য থেকে বজ্রালোক আবির্ভূত হয়? আকাশ যখন আঁধার হয়ে আসে এবং ধরিত্রীর আলো স্তিমিত হয়ে যায়, ঈশ্বর তাঁর মুখমণ্ডল তখন বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল করে ফেলেন, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্তরীক্ষের নিচের সমস্তকিছুকে এক প্রবল ঝঞ্ঝা ঘিরে ফেলার উপক্রম করে। উপরন্তু, ঠিক এই লগ্নেই, সকল মানুষ আতঙ্কতাড়িত হয়ে পড়ে, বজ্রনির্ঘোষের কারণে শঙ্কিত হয়, বিদ্যুতের দ্যুতিময় আলোকচ্ছটায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এবং আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের তীব্র আক্রমণের দরুন, এতটাই ভয় পায় যে অধিকাংশ মানুষ তাদের চক্ষু মুদিত করে ফেলে এবং ঈশ্বর কখন তাঁর ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করে তাদের উপর আঘাত হানবেন সেই অপেক্ষায় থাকে। এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে, অবিলম্বে পূর্বের বজ্রালোক আবির্ভূত হয়। এর অর্থ হল যে পৃথিবীর প্রাচ্যদেশে, স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্যবহনের সূচনা হওয়া থেকে তিনি কার্য শুরু করা পর্যন্ত, দেবত্ব বিশ্বজুড়ে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে আরম্ভ করা পর্যন্ত—এটিই পূর্বের বজ্রালোকের উজ্জ্বল স্তম্ভ, যা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সর্বদা আলোক বিকিরণ করেছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন আলোকিত হয়, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ তখনই খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হয়। এখনই পূর্বের বজ্রালোকের আবির্ভাবের সময়। ঈশ্বরের অবতার কার্য আরম্ভ করেছেন, এবং অধিকন্তু, সরাসরি দেবত্বের মধ্যে থেকে কথা বলছেন। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে যখন ঈশ্বর কথা বলতে শুরু করেন, তখনই পূর্বের বজ্রালোক আবির্ভূত হয়। আরো যথাযথভাবে বলা যায়, সিংহাসন থেকে যখন জীবনদায়ী জল নিঃসৃত হয়—সিংহাসন থেকে যখন বাক্যোচ্চারণ শুরু হয়—ঠিক তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তআত্মার উচ্চারণের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে, পূর্বের সূর্যালোক আবির্ভূত হতে শুরু করে, এবং এর স্থায়িত্বসময়ের দরুন, প্রদীপ্তির মাত্রারও হেরফের ঘটে, এবং সেই সাথে এর বিকিরণের পরিসরেরও এক সীমারেখা রয়েছে। তবুও ঈশ্বরের কার্যের গতিবিধির সাথে, তাঁর পরিকল্পনার পরিবর্তনের সাথে—ঈশ্বরের পুত্রগণ ও ঈশ্বরের লোকেদের উপর কার্যের প্রকারভেদের সাথে-সাথে—এই বজ্রালোক উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমানহারে তার সহজাত ক্রিয়াকর্মাদি এমনভাবে পালন করে যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকিছু আলোকিত হয়ে ওঠে, এবং কোনো খাদ বা আবর্জনা পড়ে থাকে না। এ হল ঈশ্বরের ৬,০০০ বৎসরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার স্ফটিকীকৃত রূপ, এবং ঈশ্বরের আস্বাদিত ফল। “নক্ষত্র” এখানে আকাশের নক্ষত্রসমূহকে নির্দেশ করে না, বরং তা ঈশ্বরের হয়ে কার্যরত ঈশ্বরের সকল পুত্রগণ ও লোকেদের নির্দেশ করে। যেহেতু তারা ঈশ্বরের রাজ্যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে, এবং তাঁর রাজ্যে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যেহেতু তারা সৃষ্টজীব, সেহেতু তারা “নক্ষত্র” বলে অভিহিত হয়। “রূপান্তরিত হওয়া” নির্দেশ করে পরিচয় ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এক রূপান্তরকে: মানুষ পৃথিবীর লোক থেকে রাজ্যের লোকে রূপান্তরিত হয়, উপরন্তু, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং ঈশ্বরের মহিমা তাদের মধ্যে বিরাজ করছে। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের পরিবর্তে তারাই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং তাদের মধ্যেকার হলাহল ও অশুদ্ধিগুলি ঈশ্বরের কার্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তাদের ঈশ্বরের ব্যবহারযোগ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে—এ হল বাক্যগুলির অর্থের একটি দিক। ঈশ্বরের থেকে আগত আলোকদণ্ড যখন সমগ্র চরাচরকে আলোকিত করবে, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তিত হবে, এবং আকাশের নক্ষত্রদেরও পরিবর্তন ঘটবে, সূর্য-চন্দ্র নবায়িত হবে, এবং পৃথিবীর মানুষরাও পরবর্তীকালে নবায়িত হবে—এ হল স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে ঈশ্বরের কার্য, এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ঈশ্বর যখন মানুষকে উদ্ধার করেন—যারা স্বাভাবিকভাবে মনোনীত নয় এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না—ঠিক তখনই ঈশ্বর মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন ও মানুষের বিচার করেন, এবং সকলেই মর্মবিদারক কান্নায় ভেঙে পড়ে, অথবা প্রপীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করে, কিংবা ঈশ্বরের বাক্যের দরুন ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যুর নরকে নিমজ্জিত হয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরের উচ্চারণের সৌজন্যেই মানুষ নিজেদের জানতে শুরু করে। বিষয়টি এমন না হলে তাদের চক্ষু হতো মণ্ডূকের অনুরূপ—ঊর্ধ্বদৃষ্টি, কেউই প্রতীত নয়, তাদের কেউই নিজের বিষয়ে অবহিত নয়, নিজের ওজন কত মণ সে বিষয়েও অজ্ঞ। মানুষ সত্যিই শয়তানের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে কলুষিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতার কারণেই মানুষের কদর্য চেহারাটি এত জীবন্ত আনুপুঙ্খিকতা সহকারে চিত্রিত হয়, যার দরুন, বাক্যটি পাঠের পর, মানুষ এটিকে নিজের প্রকৃত অবয়বের সাথে তুলনা করে দেখতে বাধ্য হয়। সকল মানুষই অবগত যে ঈশ্বর মনে হয় নির্ভুল স্পষ্টতার সাথে জানেন তাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের সংখ্যা কত, তাদের কুৎসিত চেহারা বা নিগূঢ়তম চিন্তাগুলির বিষয়ে তাঁর অবগতি তো উল্লেখের অপেক্ষাই রাখে না। “সমগ্র মানব জাতিকে যেন গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। পূর্বদিক থেকে উদ্গত এই আলোকরশ্মির উদ্ভাসের তলায় মানবসম্প্রদায়ের সকল সদস্য তাদের আদি অবয়বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কী করবে তারা বুঝতে পারে না”—এই বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে একদিন, যখন ঈশ্বরের কার্য সমাপ্ত হবে, তখন ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির বিচার করবেন। কেউই অব্যাহতি পেতে সক্ষম হবে না; মানবজাতির প্রতিটি সদস্যকে ঈশ্বর একে একে মোকাবিলা করবেন, তাদের একজনও তাঁর নজর এড়াবে না, এবং একমাত্র এভাবেই ঈশ্বরের হৃদয় পরিতুষ্ট হবে। আর তাই, ঈশ্বর বলেছেন, “আবার তারা আমার আলো থেকে পালিয়ে পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেওয়া সেই সকল ধাবমান জন্তুর অনুরূপও—কিন্তু তবু তাদের একজনও আমার আলোকছটা থেকে বেরিয়ে অন্তরালে যেতে পারে না।” মানুষ হীন ও অধম প্রাণী। শয়তানের হস্তগত হয়ে জীবনধারণরত এই মানুষগুলি যেন পর্বতের গহিন অন্দরে প্রাচীন অরণ্যানীতে আশ্রয় নিয়েছে—কিন্তু, যেহেতু কোনোকিছুই ঈশ্বরের অগ্নিশিখার দহন থেকে নিস্তার পেতে সক্ষম নয়, এমনকি শয়তানের বাহিনীর “সুরক্ষা”-র অধীনে থাকা সত্ত্বেও নয়, তাহলে ঈশ্বর কীভাবে তাদের বিস্মৃত হতে পারেন? মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্যের আগমন স্বীকার করে নেয়, তখন সকল মানুষের বিবিধ উদ্ভট রূপ ও কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা ঈশ্বরের লেখনীর দ্বারা চিত্রিত হয়; ঈশ্বর মানুষের চাহিদা ও মানসিকতার সঙ্গে মানানসই বাক্যোচ্চারণ করেন। তাই, মানুষের কাছে ঈশ্বর মনোবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী বলে প্রতিভাত হন। যেন ঈশ্বর কোনো মনোবিজ্ঞানী, আবার যেন ঈশ্বর অভ্যন্তরীন ঔষধ বিষয়েরও বিশেষজ্ঞ—“জটিল” মানবদের সম্পর্কে তাঁর যে এমন এক উপলব্ধি রয়েছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যত বেশি করে মানুষ এ রকম চিন্তা করে, ঈশ্বরের মূল্যবান হওয়ার বিষয়ে তাদের বোধ তত প্রখর হয়ে ওঠে, এবং তত বেশি করে তারা অনুভব করে যে ঈশ্বর সুগভীর এবং অতল। যেন মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে অলঙ্ঘনীয় এক মহাজাগতিক সীমারেখা রয়েছে, আবার যেন এই দুই পক্ষ বুঝি চু নদীর[ক] দুই বিপরীত তীর থেকে একে অপরকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে, দুজনের কেউই অন্যজনের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখার অতিরিক্ত কিছু করতে সমর্থ নয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষ শুধুই চক্ষু মেলে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে থাকে; তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ তাদের কখনো জোটেনি, এবং এক আসক্তিবোধ ভিন্ন তাঁর প্রতি তাদের আর কোনো অনুভূতি নেই। তাদের অন্তরে, সর্বদাই এই বোধ রয়েছে যে ঈশ্বর মনোরম, কিন্তু ঈশ্বর এত “হৃদয়হীন ও অনুভূতিশূন্য” হওয়ার কারণে তারা কখনো নিজেদের হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা তাঁর সম্মুখে ব্যক্ত করার সুযোগ পায়নি। তারা যেন স্বামীর সম্মুখে এক রূপবতী যুবতী স্ত্রীর মতো, স্বামীর চারিত্রিক ঋজুতার কারণে যে কখনোই নিজের সত্যিকারের অনুভূতিগুলি প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি। মানুষ আত্ম-অবজ্ঞাপরায়ণ দুর্ভাগা বিশেষ, আর তাই, তাদের ক্ষণভঙ্গুরতার কারণে, তাদের আত্ম-মর্যাদাবোধের অভাবের কারণে, মানুষের প্রতি আমার ঘৃণাবোধ, আমার অজান্তেই, কিছুটা তীব্রতর হয়ে ওঠে, এবং আমার হৃদয় ক্রোধে ফেটে পড়ে। যেন আমার মনে কোনো ভীষণ মানসিক আঘাত ভোগ করেছি। অনেক আগেই মানুষের বিষয়ে আমি আশা হারিয়েছি, কিন্তু যেহেতু “আরও একবার, আমার দিন সমগ্র মানবতাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে আনে, আরও একবার মানবজাতিকে জাগিয়ে তুলে মানবতাকে আরও একটি নতুন সূচনা প্রদান করে”, সেহেতু আরেকবার আমি সমগ্র মানবজাতিকে জয় করার, অতিকায় লাল ড্রাগনকে বন্দী ও পরাভূত করার লক্ষ্যে সাহস সঞ্চয় করি। ঈশ্বরের আদি অভিপ্রায় ছিল নিম্নরূপ: চীনদেশে অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান-সন্ততিদের পরাভূত করার অতিরিক্ত আর কিছুই না করা; একমাত্র এই কাজটিই গণ্য হতে পারতো অতিকায় লাল ড্রাগনের পরাজয় বলে, অতিকায় লাল ড্রাগনকে পর্যুদস্ত করা বলে। একমাত্র এটিই পর্যাপ্তরূপে প্রমাণ করতো যে ঈশ্বর রাজা হিসাবে পৃথিবীজুড়ে আধিপত্য করেন, প্রতিপন্ন করতো ঈশ্বরের মহান উদ্যোগের সিদ্ধিকে, প্রমাণ করতো যে পৃথিবীতে ঈশ্বর এক নবসূচনার সূত্রপাত করেছেন এবং পৃথিবীতে তিনি মহিমা অর্জন করেছেন। এই অন্তিম, অভিরাম দৃশ্যটির দরুন, ঈশ্বর নিজ হৃদয়ের প্রবল আবেগ ব্যক্ত না করে পারেন না: “আমার হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং, আমার হৃদয়স্পন্দনের তালে-তালে, পর্বত আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, জলরাশি আনন্দে নেচে ওঠে, এবং তরঙ্গমালা শিলাময় প্রবালপ্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ে। আমার হৃদয়ের মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করা কঠিন।” এর থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বর যা পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তিনি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন; এটি ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত ছিল, এবং ঈশ্বর মানুষকে যে অভিজ্ঞতা অর্জনে ও যা দর্শনে বাধ্য করেন, এ হল অবিকল তাই। রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সৌন্দর্যময়; রাজ্যের রাজা হলেন বিজেতা; তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোনো অঙ্গে কোনোদিন রক্ত বা মাংসের লেশমাত্র ছিল না, পুরোদস্তুর তিনি ঐশ্বরিক উপাদানে গঠিত। তাঁর সমগ্র শরীর পবিত্র মহিমায় ভাস্বর, মানবীয় ধারণার দ্বারা তা বিন্দুমাত্র কলুষিত নয়; আপাদমস্তক তাঁর সমগ্র দেহ ন্যায়পরায়ণতা ও স্বর্গীয় প্রভায় পরিপূর্ণ, এবং তা থেকে এক মনোমুগ্ধকর সৌরভ নিঃসৃত হয়। পরমগীতের প্রিয়তমের মতো, সকল সন্তদের থেকেও তিনি আরো অপরূপ, প্রাচীন সন্তদের অপেক্ষাও তিনি উচ্চতম; সকল মানুষের কাছে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং মানুষের সাথে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না; মানুষ সরাসরি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের উপযুক্ত নয়। ঈশ্বরের মহিমান্বিত মুখভঙ্গিমা, ঈশ্বরের রূপ, বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অর্জনে কেউই সক্ষম নয়; কেউই এসবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, এবং কেউই সহজে নিজ মুখে এগুলির গুণকীর্তন করে উঠতে পারে না।

ঈশ্বরের বাক্যের কোনো অন্ত নেই—ঝর্না থেকে নির্গত প্রবল জলধারার মতোই তা কখনো শুকিয়ে যায় না, এবং সেকারণেই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার রহস্যের কেউ তল পায় না। তথাপি ঈশ্বরের কাছে, এরকম রহস্যগুলি অন্তহীন। নানাবিধ পদ্ধতি ও ভাষার প্রয়োগে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর নবায়িত করার ও আমূল রূপান্তরিত করার বিষয়ে ঈশ্বর বহুবার বলেছেন, প্রত্যেকবার তাঁর বাক্য পূর্বাপেক্ষা গভীরতর হয়: “আমার দৃষ্টির সামনে অপরিচ্ছন্ন যাবতীয় কিছুকে আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই; অবাধ্যতার সকল পুত্রকে আমি আমার চোখের সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত করে দিতে চাই, অস্তিত্বের মধ্যে তাদের অবস্থানকে আর কখনো তারা দীর্ঘায়িত করবে না।” ঈশ্বর কেন বারংবার এমন কথা বলেন? তাঁর কি আশঙ্কা নেই যে মানুষ এগুলি শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়বে? ঈশ্বরের বাক্যগুলির মাঝে মানুষ শুধুই হাতড়ে বেড়ায়, এই উপায়েই ঈশ্বরকে জানার আশা করে, কিন্তু কখনোই নিজেদের পরীক্ষা করে দেখার বিষয়টি স্মরণে রাখে না। তাই, ঈশ্বর এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাদের স্মরণ করানোর জন্য, তারা সকলে যাতে নিজেদের জানতে পারে সেই জন্য, যাতে নিজেদের কাছ থেকেই তারা মানুষের আনুগত্যহীনতার বিষয়ে জানতে পারে, এবং এইভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদের আনুগত্যহীনতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। ঈশ্বর যে “শ্রেণীবিভক্ত করতে” চান সেকথা পাঠ ক’রে, মানুষের মেজাজ তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এবং তাদের মাংশপেশির সঞ্চালনও যেন থেমে যায় বলে মনে হয়। আত্মসমালোচনা করার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তারা ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, এবং এর ফলে ঈশ্বরকে জানতে পারে। অতঃপর—একবার তারা মনস্থির করে ফেললে—মানুষকে অতিকায় লাল ড্রাগনের উপাদান প্রদর্শনের এই সুযোগটি ঈশ্বর ব্যবহার করেন; এইভাবে মানুষ সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতের সাথে জড়িত হয়, এবং, তাদের সংকল্প যে ভূমিকা পালন করেছে তার দরুন, তাদের মনও একটি ভূমিকা পালন করতে শুরু করে, যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যের ভাবাবেগকে বর্ধিত করে—দেহরূপে ঈশ্বরের কার্যের ক্ষেত্রে যা অধিকতর উপকারী। এই ভাবে, মানুষের অবচেতনেই বিগত সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের এক মানসিকতা তাদের মধ্যে জন্ম নেয়: অতীতে, বহু বৎসর ধরে মানুষ এক অস্পষ্ট ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেছিল; বহু বছর ধরে তাদের অন্তরে তারা কখনো মুক্তি পায়নি, উচ্ছ্বসিত উপভোগে তারা অপারগ ছিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তাদের জীবনে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। মনে হতো তা যেন বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার পূর্বাবস্থাতেই রয়ে গেছে—তখনো তাদের জীবন শূন্যগর্ভ ও নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হতো, এবং তাদের তৎকালীন বিশ্বাস এক ধরনের জড়িয়ে পড়া অবস্থা বলে বোধ হতো, অবিশ্বাসের থেকে তা উৎকৃষ্টতর কিছু ছিল না। যেহেতু তারা আজকের স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে, তাই স্বর্গ ও পৃথিবী নবায়িত হয়েছে বলে বোধ হয়; তাদের জীবন দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, তারা আর আশাহীন নয়, এবং বাস্তববাদী ঈশ্বরের আবির্ভাবের কারণে, তারা অন্তরে অবিচল এবং আত্মায় প্রশান্ত বোধ করে। যা করে তার সবকিছুতেই তারা আর বাতাসের পিছনে ধাওয়া করে না এবং ছায়াকে ধরতে যায় না; তাদের অন্বেষণ আর লক্ষ্যহীন নয়, এবং আর তারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে হাত-পা সঞ্চালন করে বেড়ায় না। বর্তমানের জীবন আরো মনোহর, এবং মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যে প্রবেশ করে ঈশ্বরের লোক হয়ে উঠেছে, এবং পরবর্তীকালে…। মানুষ এ বিষয়ে যত বেশি চিন্তা করে, তাদের অন্তরে ততই মাধুর্য বাড়ে; এ বিষয়ে মানুষ যত বেশি চিন্তা করে, তত তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ততই অনুপ্রাণিত হয়। এইভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারেই, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ ঈশ্বরকে আরো ভালোবাসে, ঈশ্বরকে আরো জানতে পারে, এবং মানুষের ভিতর ঈশ্বরের কার্য উত্তরোত্তর সহজতর হয়ে ওঠে, এবং তা আর মানুষের উপর জবরদস্তি করে না বা তাদের বাধ্য করে না, বরং স্বাভাবিক গতিপথকেই অনুসরণ করে, এবং মানুষ তার নিজের অনন্য কার্য সম্পাদন করে—একমাত্র এভাবেই ধীরে-ধীরে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র এই হল ঈশ্বরের প্রজ্ঞা—এতে যৎসামান্য প্রচেষ্টাও লাগে না, এবং মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একে কাজে লাগানো হয়। তাই, সেই মুহূর্তে ঈশ্বর বলেছেন, “মানবজগতে আমার অবতারত্ব লাভের সময়, আমার পথপ্রদর্শন অনুসারে মানবজাতি তাদের অজান্তেই এই দিনটিতে উপনীত হয়েছে এবং অজান্তেই তারা আমায় জানতে পেরেছে। কিন্তু সামনের পথটুকু কীভাবে চলতে হবে এ-বিষয়ে কারো ন্যূনতম ধারণাও নেই, কেউ এ-বিষয়ে অবহিত নয়—আর ওই পথ তাদের কোন অভিমুখে নিয়ে যাবে সে-বিষয়ে তাদের ধারণা তো আরোই কম। কেবল সর্বশক্তিমান যদি তাদের উপর নজর রাখেন তাহলেই কেউ পথের শেষ অবধি হেঁটে যেতে সক্ষম হবে; শুধু পূর্বদিকের বিদ্যুচ্চমকের দ্বারা পথপ্রদর্শিত হলে তবেই কোনো ব্যক্তি আমার রাজ্যের চৌকাঠ অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।” মানুষের অন্তরের যে বিবরণ উপরে আমি দিয়েছি, এ কি তারই এক নিখুঁত সংক্ষিপ্তসার নয়? এর মধ্যেই ঈশ্বরের বাক্যসমূহের গোপন কথাটি নিহিত রয়েছে। নিজেদের অন্তরে মানুষ যা চিন্তা করে তা ঠিক তাই যা ঈশ্বর নিজের মুখে বলেন, এবং তিনি নিজের মুখে যা বলেন তা হল ঠিক তাই, মানুষ যার জন্য আকুল কামনা করে। ঠিক এখানেই মানুষের হৃদয়কে উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর সবচেয়ে পারদর্শী; তা না হলে কীভাবেই বা সকলের আন্তরিকভাবে প্রত্যয় জন্মাতো? অতিকায় লাল ড্রাগনকে জয় করার মাধ্যমে এই প্রভাবই কি ঈশ্বর অর্জন করতে চান না?

বস্তুত, এমন অনেক বাক্যই রয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে উপরিগত অর্থ নির্দেশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তাঁর অনেক বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বর শুধুই সুচিন্তিতভাবে মানুষের পূর্বধারণার পরিবর্তন ঘটাতে ও তাদের মনোযোগকে ভিন্নমুখে চালিত করতে চান। এই বাক্যগুলির উপর ঈশ্বর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন না, এবং সেকারণেই অনেক বাক্য ব্যাখ্যার যোগ্য নয়। মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আজকের মতো এই মাত্রায় বিজিত হয়, তখন তাদের ক্ষমতা এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে উপনীত হয়, ফলে ঈশ্বর পরবর্তীকালে আরো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন—ঈশ্বরের লোকেদের উদ্দেশ্যে যে সংবিধান তিনি জারি করেন তা হল: “পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা যদিও নক্ষত্ররাজির মতোই অগণ্য, তবু তাদের সকলকে আমি আমার নিজের করতলের মতো স্পষ্টভাবে জানি। আর, যদিও আমায় “ভালোবাসে” এমন মানুষের সংখ্যাও সমুদ্রের বালুকণার মতোই অগণিত, কেবল অল্প কয়েকজনই আমার দ্বারা মনোনীত হয়: কেবল তারা যারা উজ্জ্বল আলোর সন্ধান করে, আমায় যারা “ভালোবাসে” তাদের থেকে স্বতন্ত্র।” বস্তুত, এমন মানুষ সংখ্যায় প্রচুর যারা বলে যে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, কিন্তু তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসে এমন মানুষের সংখ্যা অত্যল্প। মনে হবে বুঝি চক্ষু মুদিত রেখেও তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের সমগ্র জগৎ আসলে এমনই। এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর বর্তমানে “মানুষদের শ্রেণীবিভক্ত করার” কাজে মনোনিবেশ করেছেন, যা প্রদর্শন করে যে ঈশ্বর যা চান, এবং ঈশ্বরকে যা তৃপ্ত করে, তা আজকের গির্জা নয়, বরং তা হল শ্রেণীবিভক্ত করার পরবর্তীকালীন রাজ্য। এই মুহূর্তে, আরেকবার তিনি সকল “বিপজ্জনক সামগ্রীদের” উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন: যদি-না ঈশ্বর কার্যে বিরত থাকেন, তবে তাঁর কার্যারম্ভ-মাত্র এই মানুষগুলি রাজ্যের বুক থেকে মুছে যাবে। ঈশ্বর কখনো অযত্নের সাথে কিছু করেন না। সর্বদাই তিনি “এক হল এক, এবং দুই হল দুই” নীতি অনুসারে কার্যসাধন করেন, এবং যাদের উপর দৃষ্টিক্ষেপে তিনি অনিচ্ছুক এমন ব্যক্তি যদি থাকে, তাহলে তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, ভবিষ্যতে সমস্যাসৃষ্টি থেকে তাদের নিবৃত্ত করার মানসে তিনি সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একেই বলা হয় “আবর্জনা নিষ্কাশনের পর আদ্যোপান্ত প্রক্ষালন করা”। যে মুহূর্তে ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ফরমানগুলি ঘোষণা করেন, সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী ও নিজের অভ্যন্তরস্থ সমস্তকিছুকে উপস্থাপিত করেন, এবং তাই তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন: “পর্বতে অসংখ্য বন্য জন্তু আছে, কিন্তু আমার সামনে তারা মেষশাবকের মতোই নিরীহ; তরঙ্গমালার নীচে দুর্জ্ঞেয় সব রহস্য বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু আমার কাছে তারা নিজেদের পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্য সকল বস্তুর মতোই সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে; ঊর্দ্ধাকাশে এমন সব এলাকা আছে যেখানে মানুষ কখনো পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু ওই সকল অগম্য এলাকায় আমি স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাই।” ঈশ্বরের এই বাক্যের অর্থ হল: যদিও মানুষের অন্তরের থেকে বড় প্রতারক আর কিছু নেই, এবং মনে হয় তা যেন মানুষের পূর্বধারণার নরকের মতোই অসীম রহস্যময়, কিন্তু মানুষের আসল অবস্থা ঈশ্বর নিজের হাতের তালুর মতোই স্পষ্টভাবে জানেন। যাবতীয় কিছুর মধ্যে, মানুষ হল বন্য জন্তুর থেকেও হিংস্র ও নৃশংস এক প্রাণী, তবু ঈশ্বর মানুষকে এতদূর পর্যন্ত জয় করেছেন যে কেউই উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের স্পর্ধা করে না। বস্তুত, ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতোই, মানুষ তাদের অন্তরে যা চিন্তা করে তা সমস্তকিছুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল; তা অতল, তথাপি মানুষের অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের কোনো বিবেচনা নেই। তিনি নিছকই একে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এক ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় গণ্য করেন। তাঁর মুখোচ্চারিত একটিমাত্র বাক্যের সাহায্যে একে তিনি জয় করেন; তাঁর ইচ্ছে মতো যে কোনো মুহূর্তে তিনি একে মর্মান্তিক আঘাত করেন; হস্তের ন্যূনতম সঞ্চালনে তিনি একে শাস্তিদান করেন; ইচ্ছামতো তিনি এর নিন্দা করেন।

সকল মানুষ আজ অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু ঈশ্বরের আগমনের দরুন, তাঁকে দর্শনের ফলে অবশেষে তারা আলোর সারমর্ম জানতে পারে। সারা বিশ্ব জুড়ে, মনে হয় যেন পৃথিবীর উপর এক বিশালাকায় কৃষ্ণবর্ণ পাত্রকে উপুড় করে রাখা হয়েছে, এবং কারো শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাও নেই; তারা সকলেই পরিস্থিতিকে বিপরীতে ফেরাতে চায়, অথচ কেউ কখনো পাত্রটিকে উঠিয়ে নেয়নি। একমাত্র ঈশ্বরের অবতারের কারণেই মানুষের চক্ষু অকস্মাৎ উন্মিলিত হয়েছে, এবং তারা বাস্তববাদী ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছে। তাই, ঈশ্বর তাদের কাছে জিজ্ঞাসু স্বরে জানতে চান: “আলোর মধ্যে মানুষ কখনো আমায় শনাক্ত করতে পারেনি, শুধুমাত্র অন্ধকারের জগতেই তারা আমায় দেখেছে। বর্তমানে তোমরাও কি ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই অবস্থান করছো না? অতিকায় লাল ড্রাগনের তাণ্ডবের চরমবিন্দুতে আমি আমার কার্য সম্পাদনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দেহরূপ গ্রহণ করেছি।” আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত পরিস্থিতি ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন রাখেন না, আবার মানুষের হৃদয়ের বাস্তব অবস্থাও তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেন না, আর সেকারণেই মানুষকে তিনি বারংবার স্মরণ করিয়ে দেন: “আমি শুধু আমার লোকদের ঈশ্বরের অবতারকে জানতেই সক্ষম করছি না, তাদের পরিশুদ্ধও করছি। আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের কঠোরতা হেতু, মানুষের এক গরিষ্ঠ অংশ এখনো আমার দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন। তোমরা যদি নিজেদের মোকাবিলা করার, নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা না করো—এসব যদি না করো, তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে আমার ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের পাত্রে পরিণত হবে, পৌল যেভাবে সরাসরি আমার হাত থেকে শাস্তি গ্রহণ করেছিল ঠিক সেইভাবে তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হবে, এর থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই।” ঈশ্বর এতখানি বলার পরেই কেবল মানুষ আরো বেশি করে তাদের পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানগুলির সম্পর্কে আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে; শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হতে পারে এবং তাঁর মহিমা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে পারে। এখানে, আরো একবার পৌলের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে: তাদের ঈশ্বরের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলে চলবে না, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী মানুষ হয়ে উঠতে হবে। একমাত্র এটিই মানুষকে, তাদের ভীতির মাঝে, ঈশ্বরকে সর্বাংশে সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁর সম্মুখে কৃত নিজেদের অতীত সংকল্পের অক্ষমতাকে ফিরে দেখাতে পারে, যা তাদের আরো অনুতপ্ত করে তোলে এবং বাস্তববাদী ঈশ্বরের সম্পর্কে আরো জ্ঞান প্রদান করে। এইভাবে, একমাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারে।

“মানুষ যে নিছকই আমাকে আমার দেহরূপে চেনে না তা-ই নয়, উপরন্তু সে তার পার্থিব শরীরে বসবাসকারী নিজস্ব সত্তাকে উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বহু বছর ধরে মানুষ আমায় বহিরাগত অতিথি বলে জ্ঞান করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। বহু বার…।” এই “বহু বার” শব্দবন্ধটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিরোধিতার বাস্তবতাগুলি তালিকাভুক্ত করে, শাস্তির বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহ মানুষকে প্রদর্শন করে; এ হল পাপের প্রমাণ, এবং কেউই আর তা খণ্ডন করতে পারে না। ঈশ্বরকে সমস্ত মানুষ কোনো দৈনন্দিন বস্তুর মতো করে ব্যবহার করে, যেন তিনি কোনো অত্যাবশ্যক গার্হস্থ্য সামগ্রী যা তারা ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারে। ঈশ্বরকে কেউ লালন করে না; কেউই ঈশ্বরের সৌন্দর্য বা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল মুখাবয়বকে জানার চেষ্টা করেনি, ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের অভিপ্রায় পোষণ তো দূর অস্ত। আবার ঈশ্বরকে কেউ কখনো নিজেদের অন্তরের প্রিয়জন হিসাবেও দেখেনি; যখন তাঁর প্রয়োজন পড়ে তখন তারা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে, আবার যখন প্রয়োজন নেই তখন তাঁকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, উপেক্ষা করে। মনে হয় মানুষের কাছে ঈশ্বর যেন-বা এমন এক পুতুল যা তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে পারে, এবং যেভাবে তাদের অভিলাষ বা অভিরুচি সেভাবেই চাহিদা জানাতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বলেন, “আমার অবতাররূপ ধারণ কালে আমি যদি মানুষের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতি না দেখাতাম, তাহলে শুধুমাত্র আমার অবতারের কারণেই সমগ্র মানবতা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যেতো, এবং ফলস্বরূপ মৃতস্থানে পরিণত হতো”, ঈশ্বরের অবতারের তাৎপর্য যে ঠিক কতখানি বিশাল তা এতেই প্রতিপন্ন হয়। আধ্যাত্মিক জগত থেকে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংসসাধনের পরিবর্তে তিনি মানবজাতিকে দেহরূপে জয় করতে এসেছেন। তাই, যখন বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়েছে, কেউ জানতে পারেনি। মানুষের দুর্বলতার বিষয়ে ঈশ্বরের যদি কোনো যত্ন না থাকতো, তিনি যখন দেহে আবির্ভূত হলেন তখন যদি আকাশ ও পৃথিবী উথালপাথাল হয়ে যেতো, তাহলে সকল মানুষের বিলোপ ঘটতো। যেহেতু মানুষের প্রকৃতিই হল নতুনকে পছন্দ ও পুরাতনকে ঘৃণা করা, এবং সুসময়ে প্রায়শই তারা দুঃসময়কে বিস্মৃত হয়, এবং তাদের কেউই জানে না যে তারা কতখানি আশীর্বাদধন্য, তাই ঈশ্বর বারংবার তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে আজকের দিনটি যে এত কষ্টার্জিত, সেই বিষয়টিকে তাদের মূল্যবান জ্ঞান করতে হবে; আগামীর স্বার্থে আজকের দিনটিকে তাদের আরোই মূল্যবান বলে গণ্য করতে হবে, এবং হীন প্রাণীর মতো কখনোই তারা মালিককে অস্বীকার করে উঁচুতে চড়ে বসবে না, এবং যে আশীর্বাদের মধ্যে তারা জীবনধারণ করে তার সম্বন্ধে অবিদিত থাকবে না। এইভাবে, মানুষ সুশীল হয়ে ওঠে, তারা আর দাম্ভিক বা উদ্ধত থাকে না, এবং তারা জানতে পারে যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভালো এমন নয়, বরং ঈশ্বরের করুণা ও ভালোবাসা মানুষের উপর বর্ষিত হয়েছে; শাস্তিকে তারা সকলেই ভয় পায়, এবং সেকারণেই আর কিছু করার স্পর্ধা করে না।

পাদটীকা:

ক। আলঙ্করিক অর্থে “চু নদী” দুই বিরোধী শক্তির মধ্যবর্তী সীমানাকে নির্দেশ করে।


অধ্যায় ১৩

ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের সকল সন্ততিকে ঘৃণা করেন, এবং তিনি আরো বেশি ঘৃণা করেন স্বয়ং অতিকায় লাল ড্রাগনকে: এটিই ঈশ্বরের হৃদয়ের অন্তর্গত ক্রোধের উৎস। মনে হয়, ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের অধিকারভুক্ত সকলকিছুকে ভস্মীভূত করার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করতে চান। কখনো কখনো এমনও মনে হয় যে ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনকে স্বহস্তে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর হস্ত প্রসারণে অভিলাষী—একমাত্র এভাবেই তাঁর অন্তরের ঘৃণা অপনোদিত হতে পারে। অতিকায় লাল ড্রাগনের গৃহের প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্বহীন পশুবিশেষ, এবং এই কারণেই ঈশ্বর তাঁর রোষকে দৃঢ়ভাবে দমন করে নিম্নলিখিত বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন: “আমার সকল লোকজন ও আমার সকল সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ, সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্য থেকে আমার মনোনীত মানুষদের মধ্যে, তোমরা নিম্নতম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।” ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের সাথে তার নিজের দেশে এক নির্ণায়ক সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, এবং তাঁর পরিকল্পনা যখন ফলপ্রসূ হবে, তখন তিনি তাকে বিনষ্ট করবেন, এবং তাকে আর মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করার বা তাদের আত্মাকে বিধ্বস্ত করার সুযোগ দেবেন না। তাদের পরিত্রাণ করার জন্য ঈশ্বর প্রতিদিন তাঁর নিদ্রিত লোকজনদের আহ্বান করেন, তবু তারা সবাই এক বিহ্বল অবস্থাতেই রয়ে যায়, যেন তারা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। ঈশ্বর যদি এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও তাদের জাগ্রত করতে বিরত হন, সবকিছু বেমালুম ভুলে তারা আবার তাদের নিদ্রিত অবস্থায় ফিরে যাবে। মনে হয় যেন তাঁর সমস্ত লোকজন দুই-তৃতীয়াংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন বা নিজেদের অপারগতার কথা জানে না, এমনকি জানে না তাদের পরিধেয় অথবা আহার্য কী হওয়া উচিত। এটাই যথেষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য অতিকায় লাল ড্রাগন প্রভূত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করেছে। তার কদর্যতা চিনদেশের প্রতিটি অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত হয়, এবং মানুষকে সে এতটাই বিচলিত করেছে যে তারা এই অবক্ষয়ী, অমার্জিত দেশে আর বসবাস করতে অনিচ্ছুক। ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করেন অতিকায় লাল ড্রাগনের উপাদানকে, সেই কারণেই, তাঁর ক্রোধের দরুন, তিনি মানুষকে প্রতিদিন স্মরণ করান, এবং নিয়ত তারা তাঁর ক্রোধান্বিত দৃষ্টির নীচে জীবনধারণ করে। তারপরেও, অধিকাংশ মানুষ এখনো ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে জানে না; পরিবর্তে, তারা শুধু সেখানে বসে থাকে, দেখে, সবকিছু তাদের হাতে ধরে করিয়ে দেওয়া হবে ভেবে অপেক্ষা করে। এমনকি তাদের যদি অনাহারে মারা যাওয়ার উপক্রমও হয়ে থাকে, তবু নিজেদের খাদ্য অন্বেষণে তারা আগ্রহী হবে না। মানুষের বিবেক অনেক দিন আগেই শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং সারসত্যের দিক দিয়ে তারা উদাসীন হৃদয়ের মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমি তোমাদের প্রোৎসাহিত না করলে, তোমরা এখনো জাগ্রত হতে না, এখনো তোমরা যেন হিমায়িত, যেন শীতঘুমে নিরত রয়ে যেতে।” মানুষ যেন শীতঘুম যাপনকারী প্রাণী, খাদ্য বা পানীয়ের কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকেই শীতকাল অতিবাহিত করে দেয়; ঈশ্বরের লোকজনের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক এমনই। কেবলমাত্র এই কারণেই, ঈশ্বরের একমাত্র চাহিদা হল, মানুষ যেন আলোকের ভিতর স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারকে জানতে পারে; তিনি দাবি করেন না যে মানুষকে আমূল পাল্টে যেতে হবে, এ-ও দাবি করেন না যে স্বীয় জীবনে তাদের ব্যাপক কোনো বিকাশ লাভ করতে হবে। ক্লিন্ন ও কলুষিত লাল ড্রাগনকে পর্যুদস্ত করতে, এবং তার মাধ্যমে ঈশ্বরের মহান ক্ষমতাকে আরো বেশি করে প্রতীয়মান করতে, এটুকুই যথেষ্ট হবে।

মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, তারা শুধু বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থকেই উপলব্ধি করে, এবং তারা এগুলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে অক্ষম। “বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা”-র মতো সামান্য শব্দবন্ধটুকু প্রতিটি বীরপুরুষ ও বিজেতাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। ঈশ্বরের ক্রোধ যখন প্রদর্শিত হয়, তখন তাঁর বাক্য, কার্যকলাপ, ও প্রকৃতি কি বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা নয়? ঈশ্বর যখন সকল মানুষকে বিচার করেন, সেটা কি তাঁর ক্রোধের এক উদ্ঘাটন নয়? এহেন সময়কালেই কি সেই বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা কার্যকর হয়ে ওঠে না? তাদের ভ্রষ্ট আচরণের কারণে, এমন কোন মানুষ আছে যে এমন বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার ভিতর বাস করছে না? বাক্যান্তরে, কে-ই বা ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে বাস করে না? ঈশ্বর যখন মানবজাতির উপর বিপর্যয়ের দণ্ড বর্ষণ করতে মনস্থ করেন, তখনই কি মানুষ “তিমিরবরণ মেঘের পতনোন্মুখ উদ্দামতা” প্রত্যক্ষ করে না? কোন ব্যক্তি বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে পলায়নপর হয় না? ঈশ্বরের ক্রোধ তুমুল ধারাপাতের মতো বর্ষিত হয়, এবং প্রবল বাত্যাপ্রবাহের মতো মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে সকল মানুষ পরিশুদ্ধ হয়, যেন ঘূর্ণায়মান তুষারঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়েছে। মানবজাতির পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের থই পাওয়া সর্বাপেক্ষা দুষ্কর। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাঁর বাক্যের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে তিনি পরিচালিত ও পরিশুদ্ধ করেন। এবং অন্তিমে, তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বজগতকে তিনি বিশুদ্ধতার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। তাঁর সকল বাক্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে, ঈশ্বরের আত্মার অস্তিত্ব শূন্যগর্ভ নয়, এবং একমাত্র তাঁর বাক্যের মধ্যেই মানুষ উদ্বর্তনের উপায়ের একটুখানি আভাস পায়। সকল মানুষ তাঁর বাক্যকে বহুমূল্য সম্পদ বলে জ্ঞান করে, কারণ তা জীবনযাপনের রসদ ধারণ করে। ঈশ্বরের বাক্যের উপর মানুষ যত বেশি মনোনিবেশ করে, ঈশ্বর তত বেশি তাদেরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন—যে প্রশ্ন তাদের হতবুদ্ধি করে ফেলে ও উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ দেয় না। ঈশ্বরের বাকি সমস্ত বাক্য যদি বিবেচনায় না-ও আনা হয়, শুধুমাত্র তাঁর প্রশ্নপরম্পরাই মানুষকে বেশ কিছুটা সময় ভাবিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের মধ্যে সবকিছুই প্রকৃত অর্থে পূর্ণ ও সুপ্রতুল, কোনোকিছুরই অভাব নেই। কিন্তু, মানুষ তার খুব একটা উপভোগ করতে পারে না; মানুষ তাঁর বাক্যের শুধু উপরিস্তরটুকুই জানে, তেমন এক লোকের মতো যে মুরগির ত্বকটি দেখলেও তার মাংস খেতে অক্ষম। এর অর্থ, মানুষের সৌভাগ্যে একটা ঘাটতি রয়েছে, যার ফলে তারা ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের পূর্বধারণার ভিতর নিজস্ব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রয়েছে, সেই কারণেই অনিশ্চিত ঈশ্বর কী, বা শয়তানের প্রতিমূর্তি কেমন তা কেউ জানে না। তাই, ঈশ্বর যখন বলেছিলেন, “কারণ তুমি যাতে বিশ্বাস করো তা নিছক শয়তানের প্রতিমূর্তি, এবং এর সাথে স্বয়ং ঈশ্বরের কোনো সংযোগই নেই,” সকল মানুষ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল: এত বছর ধরে তারা বিশ্বাস করেছে, তবু তারা জানতো না যে, যাতে তারা আস্থাস্থাপন করেছিল তা ছিল শয়তান, স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না। স্বীয় অন্তরে তারা হঠাৎ একটা শূন্যতা বোধ করেছিল, কিন্তু কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। তারা আবার তখন বিহ্বল হতে শুরু করেছিল। কেবল এমনতরো প্রচেষ্টা চালিয়েই মানুষ নতুন আলোককে আরো ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে, এবং, সেই সূত্রে, অতীতের বিষয়গুলিকে অস্বীকার করতে পারে। সেই বিষয়গুলি যত সন্তোষজনকই মনে হোক না কেন, সেগুলি কার্যকর নয়। স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অধিকতর হিতকর; তা তাদের পূর্বধারণাসমূহ তাদের হৃদয়ে যে মর্যাদার স্থান অধিকার করে, তা থেকে তাদের মুক্ত হতে সক্ষম করে, এবং শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরকে তাদের অধিকার করতে দেয়। একমাত্র এই উপায়েই অবতারের তাৎপর্য বুঝে ওঠা যায়, মানুষকে যা তাদের চর্মচক্ষের সাহায্যে স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম করে।

ঈশ্বর মানুষকে বহুবার আধ্যাত্মিক জগতের পরিস্থিতির বিষয়ে বলেছেন: “শয়তান যখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, আমি তার উন্মত্ত হিংস্রতার হেতু সবেগে পশ্চাদগমন করি না, বা তার কদর্যতার কারণে ভীতও হই না: আমি কেবল তাকে উপেক্ষা করি।” এর থেকে মানুষ যে অর্থ নিষ্কাশন করেছে তা কেবল বাস্তবতার একটি পরিস্থিতি; আধ্যাত্মিক জগতের সত্য তাদের জানা নেই। ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছেন বলে, ঈশ্বরকে আক্রমণ করার আশায় শয়তান সকল প্রকার দোষারোপের প্রয়োগ ঘটিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর পশ্চাদ্গমন করেন না; তিনি কেবল বাক্য উচ্চারণ করেন এবং মানবজাতির মাঝে কার্য করে যান, তাঁর শরীরী অবতাররূপের মাধ্যমে মানুষকে তাঁকে জানার সুযোগ করে দেন। এসব দেখে শয়তান রাগে রক্তচক্ষু হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরের লোকজন যাতে নেতিবাচক, পশ্চাদগামী এবং এমনকি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু, ঈশ্বরের বাক্যের প্রভাবে শয়তান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, যা তাকে আরও রুষ্ট করে তোলে। সেই কারণেই, ঈশ্বর সকলকে স্মরণ করান, “তোমাদের জীবনে, এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন তুমি এমনতরো এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে: তখন কি তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে শয়তানের হাতে বন্দী হতে দেবে, নাকি আমাকে তোমায় অর্জন করার সুযোগ দেবে?” মানুষ যদিও আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাসমূহের বিষয়ে অবহিত নয়, তবু ঈশ্বরের মুখ থেকে এধরনের বাক্য শ্রবণমাত্র তারা সতর্ক ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর ফলে শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত হয়, যা পর্যাপ্তভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করে। বহুপূর্বেই কার্যের এক নতুন পদ্ধতিতে প্রবেশ করা সত্ত্বেও, রাজ্যের জীবন বিষয়ে মানুষের ধারণা এখনও অপরিষ্কার, এবং তারা যদি তা উপলব্ধি করেও থাকে, তবু তাদের উপলব্ধিতে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। সেই কারণেই, একটি সতর্কবার্তার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে রাজ্যের জীবনের সারসত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন: “রাজ্যের জীবন হল মানুষের ও স্বয়ং ঈশ্বরের জীবন।” স্বয়ং ঈশ্বর যেহেতু দেহরূপে অবতারত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, পৃথিবীর বুকে তাই তৃতীয় স্বর্গের জীবন বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নিছক ঈশ্বরের পরিকল্পনামাত্রই নয়—তিনি তা সংঘটিত করিয়েছেন। যত সময় যায়, মানুষ তত ভালো করে স্বয়ং ঈশ্বরকে জানতে পারে, এবং এইভাবে, তারা স্বর্গের জীবনকে আরো বেশি করে আস্বাদন করতে পারে, কারণ তারা অকৃত্রিমভাবে অনুভব করে যে, ঈশ্বর পৃথিবীর বুকেই আছেন, তিনি শুধুমাত্র আর স্বর্গস্থ অনিশ্চিত ঈশ্বর নন। সেহেতু, পৃথিবীর জীবন স্বর্গের জীবনের অনুরূপ। বাস্তবটা হল, ঈশ্বরের অবতার মনুষ্যজগতের তিক্ততা আস্বাদন করেন, এবং যত বেশি তিনি তা করতে পারেন, তত বেশি করে প্রমাণিত হয় যে তিনি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর। সেই কারণেই এই উক্তি, “আমার বাসস্থানে, যে স্থানে আমি প্রচ্ছন্ন রয়েছি—তা সত্ত্বেও, যা আমার বাসস্থান, সেখানে, আমি আমার সকল শত্রুকে পরাভূত করেছি; আমার বাসস্থানে, আমি পৃথিবীর বুকে বসবাস করার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি; আমার বাসস্থান থেকে, মানুষের প্রতিটি বাক্য ও ক্রিয়াকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, এবং সমগ্র মানবজাতিকে আমি সুরক্ষিত রাখছি ও পরিচালিত করছি।” হল সেই সত্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ যে, আজকের ঈশ্বর বাস্তববাদী। দেহরূপে প্রকৃতই জীবনযাপন করা, দেহরূপে প্রকৃতই মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করা, দেহরূপে প্রকৃতই সমগ্র মানবতাকে উপলব্ধি করা, দেহরূপে প্রকৃতই মানবজাতিকে জয় করা, দেহরূপে প্রকৃতই অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে এক নির্ণায়ক সংগ্রাম ঘোষণা করা, এবং দেহরূপেই ঈশ্বরের সকল কার্য সম্পাদন করা—এ-ই কি স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের যথাযথ অস্তিত্ব নয়? তবু, খুব কদাচিৎ-ই এমন মানুষ মেলে যে ঈশ্বর-কথিত এই সাধারণ পংক্তিগুলির মধ্যে বার্তাটি দেখতে পায়; অধিকাংশ মানুষ কেবল এগুলির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের বাক্যের মহার্ঘতা বা দুষ্প্রাপ্যতা অনুভব করে না।

ঈশ্বরের বাক্যগুলি বিশেষত অতি উত্তমরূপে অবস্থান্তরিত হয়। “মানবজাতি যেহেতু অচেতন হয়ে আছে,” বাক্যাংশটি স্বয়ং ঈশ্বরের একটি বর্ণনা গ্রহণ করে, এবং তাকে সমগ্র মানবজাতির অবস্থার বর্ণনায় রূপান্তরিত করে। এখানে, “শীতল দীপ্তির তরঙ্গাঘাত” পূর্বের বজ্রালোককে বোঝায় না; বরং, তা ঈশ্বরের বাক্যকে নির্দেশ করে, তাঁর কার্য সম্পাদনের নতুন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। তাই, এর মধ্যে সমস্ত রকমের মানবিক ঘাত-প্রতিঘাত দৃষ্টিগোচর হয়: নতুন পদ্ধতিতে প্রবেশ করার পর, সকল মানুষ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, এবং বুঝতে পারে না কোথা থেকে তারা এসেছে, এবং কোথায়ই বা তারা যাচ্ছে। “অধিকাংশ মানুষ লেজার রশ্মিসন্নিভ এই আলোকচ্ছটায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়”—এই বাক্যাংশটি নতুন প্রণালী থেকে বহিষ্কৃত মানুষদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে; তারা হল সেইসব মানুষ যারা পরীক্ষাগুলির চাপ বা যন্ত্রণাভোগের পরিমার্জন সহ্য করতে পারে না, আর তাই পুনরায় অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। ঈশ্বরের বাক্য মানবজাতিকে এতটাই অনাবৃত করে যে, মনে হয় মানুষ ঈশ্বরের বাক্যকে দেখলেই যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে, এবং তারা কোনো কথা বলার স্পর্ধা দেখায় না, যেন তারা তাদের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে থাকা একটা মেশিনগান দেখেছে। আবার তারা এটাও অনুভব করে যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে উপযোগী বস্তুসমূহ রয়েছে। তাদের মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্ব চলে, এবং তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের দরুন তারা কোনোক্রমে তাদের মনকে দৃঢ় করে তোলে, এবং ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করতে পারেন এমন আশঙ্কায় তারা তাঁর বাক্যের গভীরে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেছেন, “মানবজাতির মধ্যে কে এমনতরো অবস্থায় বিদ্যমান নয়? কে আমার আলোকের মধ্যে অবস্থান করে না? এমনকি যদি তুমি বলবানও হও, কিম্বা যদি তুমি নিতান্তই দুর্বলও হও, কেমন করে আমার আলোকের অভ্যুদয়কে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে?” ঈশ্বর যদি কাউকে ব্যবহার করেন, তাহলে, এমনকি তারা দুর্বল হলেও, ঈশ্বর তবু তাঁর শাস্তির মাধ্যমে তাদের প্রদীপ্ত ও আলোকিত করবেন; তাই, মানুষ ঈশ্বরের বাক্য যত বেশি করে পাঠ করে, তত বেশি করে তাঁকে উপলব্ধি করে, তত বেশি তাঁকে সম্মান করে, এবং বেপরোয়া হওয়ার স্পর্ধা তত কম দেখায়। মানুষ যে তাদের আজকের অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মহান ক্ষমতার কারণেই। মানুষ যে ঈশ্বরকে ভয় করে, তা তাঁর বাক্যের কর্তৃত্বের কারণেই—অর্থাৎ, তা তাঁর বাক্যে বিদ্যমান আত্মার এক ফলশ্রুতি। মানবজাতির প্রকৃত রূপকে ঈশ্বর যত অনাবৃত করেন, তাঁর প্রতি তাদের সম্ভ্রমবোধ তত বর্ধিত হয়, এবং এইভাবে, তারা তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতার বিষয়ে আরো নিশ্চিত হয়ে ওঠে। মানবজাতির ঈশ্বরোপলব্ধির পথে তাঁর বাক্য এক আলোকসঙ্কেত, তাঁর প্রদত্ত এক পথরেখা। সতর্কভাবে এবিষয়ে চিন্তা করে দেখো: বিষয়টি এমনই নয় কি?

উপরে যা বলা হয়েছে তা কি মানবজাতির সম্মুখবর্তী আলোকসঙ্কেত নয় যা তাদের পথকে আলোকিত করে?


অধ্যায় ১৪

ঈশ্বরের বাক্য থেকে মানুষ কিছুই অনুধাবন করে উঠতে পারে নি। পরিবর্তে, নিছক উপরিগতভাবে তারা সেগুলিকে “মূল্যবান জ্ঞান করে”, বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না করেই। তাই, অধিকাংশ মানুষ তাঁর উচ্চারণসমূহের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তারা তাঁর বাক্যকে বস্তুত লালন করে না। এর কারণ হল, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, যদিও তাঁর বাক্য মহার্ঘ, কিন্তু মানুষ সেগুলির প্রকৃত মিষ্টত্ব আস্বাদন করেনি। সেই অর্থে, তারা শুধুমাত্র “অলীক রসালো আলুবোখারা ফলের কথা চিন্তা করেই তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে,” এবং এইভাবে তাদের লোভাতুর হৃদয়কে প্রশমিত করতে পারে। সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মাই শুধু যে কর্মরত তা নয়, বরং একই সাথে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই তাদের আলোকপ্রাপ্তিও মঞ্জুর করা হয়; কিন্তু সমস্যাটি হল, তারা এতই উদাসীন যে তাঁর বাক্যের সারসত্যের যথার্থ মর্মোদ্ধার করতে তারা অপারগ। মানুষ মনে করছে, এখনই বুঝি সেই যুগ সমাগত যখন রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু কার্যত, বিষয়টা তেমন নয়। যদিও ঈশ্বর শুধু সেই বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যা তিনি সম্পন্ন করেছেন, তবু প্রকৃত রাজ্য এখনও পরিপূর্ণরূপে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয় নি। পরিবর্তে, মানুষ যত পরিবর্তিত হবে, কাজ যত অগ্রসর হবে, এবং পূর্বদিকে যখন বজ্রালোক চমকিত হবে—অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্য যত গভীরতর হবে—পৃথিবীর বুকে রাজ্য ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হবে, এই বিশ্বে তা ক্রমশ কিন্তু পূর্ণত অবতরণ করবে। রাজ্যের আবির্ভাবের প্রক্রিয়াটি একই সাথে পৃথিবীর বুকে ঐশ্বরিক কার্যেরও প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, ঈশ্বর এমন এক কার্য আরম্ভ করেছেন যা সমগ্র ইতিহাসের কোনো যুগে কখনো সম্পাদিত হয়নি: সমগ্র পৃথিবীকে পুনঃসংগঠিত করার কাজ। উদাহরণস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল ইসরায়েল রাষ্ট্রে পরিবর্তন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, মিশরে পরিবর্তন, সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে পরিবর্তন, এবং চিনদেশে শাসকদলের ক্ষমতাচ্যুতি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন সুস্থিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের কার্য সমাধা হবে; অর্থাৎ তখনই পৃথিবীতে রাজ্যের আবির্ভাব ঘটবে। এই হল নিম্নোদ্ধৃত বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ: “যখন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও রূপায়িত হবে, এবং তখনই আমি রূপান্তরিত হবো ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখীন হতে ঘুরে দাঁড়াবো।” মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর কিছুই গোপন করেন না; মানুষকে তিনি অবিরাম তাঁর সকল প্রাচুর্যের বিষয়ে জ্ঞাত করেছেন—তবু তিনি কী বলতে চাইছেন তা তারা বুঝে উঠতে পারে না, এবং নিছক মূর্খের মতো তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করে যায়। কার্যের এই পর্যায়ে এসে, মানুষ ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তার বিষয়ে জানতে পেরেছে এবং, উপরন্তু, তাঁকে উপলব্ধি করার কাজে অসুবিধার বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারে; এই কারণে, তারা অনুভব করেছে যে, বর্তমান সময়ে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা কঠিনতম কাজ, শূকরকে গান শেখানোর মতোই দুরূহ। জাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতোই তারা সম্পূর্ণ অসহায়। বস্তুত, একজন মানুষের যত ক্ষমতাই থাক না কেন, বা তার দক্ষতা যত সুনিপুণই হোক, কিংবা মানুষটি অসীম সামর্থ্যের অধিকারী হোক বা না হোক, যখন ঈশ্বরের বাক্যের প্রসঙ্গ আসে, তখন এই ধরনের বিষয়গুলি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় ঈশ্বরের নজরে মানুষ যেন অগ্নিদগ্ধ কাগজের ভস্মস্তূপ ব্যতীত আর কিছু নয়—আদ্যোপান্ত মূল্যহীন, উপযোগিতার বিষয়ে তো না বলাই শ্রেয়। এই হল নিম্নলিখিত বাক্যের সম্যক অর্থের যথার্থ ব্যাখ্যা: “তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি ক্রমাগত আরো বেশি প্রচ্ছন্ন ও উত্তরোত্তর আরো বেশি দুর্জ্ঞেয় হয়ে ঊঠেছি।” এর থেকে এমনটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে ঈশ্বরের কার্য একটা স্বাভাবিক ক্রমোন্নয়ন অনুসরণ করে, এবং মানুষের প্রত্যক্ষকরণ কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী তা সম্পন্ন হয়। মানুষের প্রকৃতি যখন সুদৃঢ় ও অটল, ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্যগুলি তখন তাদের পূর্বধারণার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হয়, এবং এই ধারণাগুলিকে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রায় সুসঙ্গত মনে হয়, ন্যূনতম পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলে মানুষ “ঈশ্বরের বাস্তবতা” বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু এটি তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রকৃত কার্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পূর্বে মানুষকে তিনি সুস্থিত হওয়ার একটা অবকাশ দিচ্ছেন। তাই, মানুষের কাছে অতি বিভ্রান্তিকর এই প্রারম্ভিক কার্য চলাকালীন সময়ে, তারা উপলব্ধি করছে যে তাদের পূর্ববর্তী ধারণাগুলি ভ্রান্ত ছিল এবং ঈশ্বর ও মানুষ স্বর্গ ও পৃথিবীর মতোই পৃথক, বিন্দুমাত্রও অনুরূপ নয়। ঈশ্বরের বাক্যকে যেহেতু আর মানুষের পূর্বধারণার ভিত্তিতে মূল্যয়ন করা যায় না, তাই মানুষ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে এক নতুন আলোয় দেখতে শুরু করেছে; ফলস্বরূপ, তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে ঈশ্বরের দিকে তাকায়, যেন বাস্তববাদী ঈশ্বর এক অদৃশ্য ও ধরাছোঁয়ার অতীত ঈশ্বরের মতোই সমান অনধিগম্য, এবং যেন ঈশ্বরের অবতারের দেহ নিছক এক বাহ্যিক খোলসমাত্র, এর মধ্যে তাঁর সারসত্যের কণামাত্র নেই। যদিও তিনি আত্মার এক অবতাররূপ, তবু যে কোনো সময় তিনি আত্মারূপে রূপান্তরিত হয়ে হাওয়ায় ভেসে চলে যেতে পারেন; সেই কারণেই মানুষ কিছুটা সতর্ক ও সংবৃত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণ মাত্র, তারা তাঁকে তাদের পূর্বধারণার দ্বারা সজ্জিত করে তোলে, দাবি করে যে তিনি মেঘ ও কুয়াশার উপর চড়ে বসতে পারেন, জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন, এবং মানুষের মধ্যিখানে অকস্মাৎ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হতে পারেন। অন্য কিছু মানুষ তো আরো বর্ণনাত্মক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। মানুষের অজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবের কারণে, ঈশ্বর বলেছিলেন, “তাদের যখন মনে হয় যে তারা আমায় প্রতিরোধ করেছে বা আমার প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করেছে, তখনো আমি না দেখার ভান করি।”

ঈশ্বর মানুষের কুৎসিত মুখাবয়ব ও তাদের অভ্যন্তরীন জগতকে অভ্রান্ত যথার্থতা সহকারে প্রকাশিত করেছেন, কখনো তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হননি। এমনকি এমনটাও বলা যায় যে, তিনি কখনো কোনোপ্রকার ভ্রান্তি করেননি। এই প্রমাণই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত করেছে। তাঁর কার্যের নিহিত নীতির কারণে, তাঁর অনেক বাক্য ও ক্রিয়াকলাপ অমোচনীয় এক ছাপ রেখে যায়, এবং সেই কারণেই মানুষ তাঁর সম্বন্ধে গভীরতর এক উপলব্ধি লাভ করে বলে মনে হয়, যেন তারা তাঁর মধ্যে আরো মহার্ঘ কিছু আবিষ্কার করেছে। “তাদের স্মৃতিতে, হয় আমি এমন এক ঈশ্বর যিনি শাস্তি প্রদান করার পরিবর্তে মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, নয়তো আমি স্বয়ং ঈশ্বর যাঁর নিজের বাক্যের প্রতিই কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এসবই মানুষের চিন্তা সঞ্জাত কল্পনা, এবং বাস্তবের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।” মানবজাতি যদিও ঈশ্বরের প্রকৃত রূপের প্রতি কখনো কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি, তবু “তাঁর স্বভাবের পার্শ্বীয় অভিমুখ”-কে তারা তাদের হাতের তালুর মতো আনুপুঙ্খিকভাবে জানে; তারা নিয়ত ঈশ্বরের বাক্য ও ক্রিয়াকলাপের ছিদ্রান্বেষণ করছে। এর কারণ হল, নেতিবাচক বিষয়ে মনোযোগ দিতে, এবং ঈশ্বরের কর্মসকল তাচ্ছিল্যসহকারে দেখে ইতিবাচক বিষয়কে উপেক্ষা করতে মানুষ সর্বদা অত্যন্ত ইচ্ছুক। ঈশ্বর যত বলেন যে নিজেকে তিনি তাঁর বাসস্থানে নম্রভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন, মানুষ তাঁর কাছে তত বেশি করে দাবি রাখে। তারা বলে, “ঈশ্বরের অবতার যদি মানুষের সকল কাজকর্ম নিরীক্ষণ করছেন ও মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন, তাহলে এমন কেন হয় যে, অধিকাংশ সময় ঈশ্বর আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির বিষয়ে জানেনই না? তাহলে কি ঈশ্বর সত্যিই প্রচ্ছন্ন?” ঈশ্বর যদিও মানুষের অন্তরের গভীরে অবলোকন করেন, কিন্তু তারপরেও, অনিশ্চিত বা অতিপ্রাকৃত কোনোটাই না হয়ে মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারেই তিনি কার্য সম্পাদন করে থাকেন। মানবতাকে তাদের পুরাতন স্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার লক্ষ্যে, ঈশ্বর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বক্তব্য রাখার প্রচেষ্টায় কোনো খামতি রাখেন নি, মানুষের যথার্থ প্রকৃতিকে উন্মোচিত করে তাদের অনুগত্যহীনতার বিষয়ে রায় ঘোষণা করেছেন, কখনো-বা বলেছেন যে তিনি প্রত্যেকের মোকাবিলা করবেন, আবার পরক্ষণেই ঘোষণা করেছেন যে এক শ্রেণীর মানুষকে তিনি উদ্ধার করবেন; হয় মানুষের উপর চাহিদা আরোপ করেছেন, নয়তো তাদের সতর্ক করেছেন; এবং একাদিক্রমে তাদের আন্তর্প্রকৃতির কাটাছেঁড়া ও চিকিৎসার বিহিত করেছেন। এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যের পথনির্দেশনার অধীনে, মানুষ যেন পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় পরিভ্রমণ করে এক প্রাচুর্যপূর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করেছে, যেখানে প্রতিটি ফুল সুন্দরতম হওয়ার প্রতিযোগিতায় একে অপরকে পাল্লা দিচ্ছে। মানবজাতিকে ঈশ্বর যাকিছু বলেন তা তাঁর বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, ঠিক যেন ঈশ্বর এক চুম্বক যা লৌহজাত সকলকিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। “মানুষ আমার প্রতি কোনো কর্ণপাত করে না, তাই আমিও তাদের গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করি না। আমার প্রতি তারা কোনো মনোযোগ দেয় না, তাই আমারও তাদের নিমিত্ত এত বেশি পরিশ্রম করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থা কি উভয়ের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় নয়?” বাক্যগুলি পাঠ করে মনে হয় ঈশ্বরের সকল লোকজনকে যেন আবার ধাক্কা দিয়ে অতল গহ্বরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, অথবা আরেকবার তাদের মর্মস্থলে আঘাত করে সম্পূর্ণ হতচকিত করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে, তারা পুনরায় পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করে। এই বাক্যগুলির দরুন তারা সবিশেষরূপে বিভ্রান্ত: “রাজ্যে আমার লোকজনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তোমরা যদি তোমাদের কর্তব্যে অচঞ্চল থাকতে অসমর্থ হও, তাহলে তোমরা আমার দ্বারা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হবে!” অধিকাংশ মানুষ এই বাক্যের কারণে এত আহত বোধ করে যে তাদের অশ্রুর উদ্রেক ঘটে, তারা ভাবে, “অতল গহ্বর বেয়ে বের হয়ে আসতে আমাকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, আবার যদি আমি সেখানে গিয়ে পড়ি, তাহলে আমার তো আদৌ কোনো আশাই থাকবে না। মানবজগতে আমি কিছুই লাভ করিনি, এবং আমার জীবনে আমি সব ধরনের জটিলতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। নির্দিষ্ট করে, বিশ্বাসের মধ্যে আসার পর থেকে, আমি প্রিয়জনের পরিত্যাগ, আমার পরিবারের কাছ থেকে উৎপীড়ন, ও সমাজের অন্যদের কাছ থেকে কুৎসা রটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, আর পৃথিবীর আনন্দের কিছুই আমি উপভোগ করি নি। আবার যদি আমি অতল গহ্বরে পতিত হই, তাহলে আমার জীবন কি আরো বেশি ব্যর্থতার মধ্যে যাপিত হবে না?” (কোনো মানুষ এই বিষয়ে যত বেশি চিন্তাভাবনা করবে, সে তত বেশি দুঃখভারাক্রান্ত বোধ করবে।) “আমার সকল আশাভরসা আমি ঈশ্বরের হাতে গচ্ছিত রেখেছি। তিনি যদি আমায় পরিত্যাগ করেন, তাহলে আমার বরং এখনই মৃত্যুবরণ করাই ভালো…। আচ্ছা, সকলকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট, তাহলে এখন আমি কেবল ঈশ্বরপ্রেমেরই অন্বেষণ করতে পারি। এটাই যে আমার নিয়তি, তেমনটা কে নির্ধারণ করলো?” যত বেশি মানুষ এরকম চিন্তা করে, তত বেশি তারা ঈশ্বরের আদর্শ মান ও তাঁর বাক্যের লক্ষ্যবস্তুর নিকটবর্তী হয়। এইভাবে তাঁর বাক্যের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করার পর, সকল মানুষ এক অভ্যন্তরীন ভাবাদর্শগত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাদের একমাত্র বিকল্প হল নিয়তির নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা, এবং এইভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য যত বেশি রূঢ় হয়, মানুষের অন্তর্জগত ফলস্বরূপ তত বেশি জটিল হয়ে ওঠে। এটা ঠিক কোনো ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করার মতো ব্যাপার; যত তীব্রভাবে স্পর্শ করা হবে, তত বেশি ব্যথা অনুভূত হবে, শেষে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যে মানুষ জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান থাকবে, এবং এমনকি, বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাসটুকুও হারিয়ে ফেলতে পারে। বস্তুত, একমাত্র যখন মানুষ সর্বাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে এবং আশাহীনতার চূড়ান্ত গভীরতায় উপনীত হয়, কেবল তখনই তারা তাদের প্রকৃত হৃদয়কে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে পারে। মানবপ্রকৃতি এমনই যে, এমনকি যদি আশার লেশমাত্রও থাকে, তাহলে তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাবে না, পরিবর্তে তারা বরং স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণের স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করবে। এর কারণ, মানবপ্রকৃতি নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত, এবং মানুষের প্রবণতা হল বাকি সকলকে তাচ্ছিল্য করা। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছিলেন, “স্বস্তিপূর্ণ অবস্থাতেও আমায় ভালোবাসতে সক্ষম, এমন একজন মানুষও আমি দেখিনি; সুখ ও শান্তির সময় একজন মানুষও আমায় তাদের আনন্দের ভাগীদার করে নিতে হাত বাড়িয়ে দেয়নি।” এটা সত্যিই নৈরাশ্যব্যঞ্জক; ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মানবজগতে আসেন, তখন মানুষ তাকে প্রতিরোধ করতে এবং তাদের এলাকা থেকে তাঁকে বিতাড়ন করতে চায়, যেন তিনি পৃথিবীতে লক্ষ্যহীনভাবে ভাসমান নিতান্তই কোনো অনাথ শিশু, বা রাষ্ট্রহীন বিশ্বনাগরিক কোনো মানুষের অনুরূপ। ঈশ্বরের প্রতি কেঊ অনুরক্ত নয়, কেউ তাঁকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে না, এবং কেউ কখনো তাঁর আগমনকে স্বাগত জানায়নি। বরং, ঈশ্বরের অভ্যাগম দেখে মেঘরাজির উৎফুল্ল আনন নিমেষে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যেন আকস্মিক কোনো ঝঞ্ঝা তাদের দিকে ধেয়ে আসছে, অথবা যেন ঈশ্বর তাদের পরিবারবর্গের সুখ কেড়ে নিতে পারেন, এবং যেন ঈশ্বর মানুষকে কখনো আশীর্বাদ করেননি, পরিবর্তে তাদের উপর সর্বদা কেবল দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছেন। তাই, মানুষের মনে ঈশ্বর কোনো আশীর্বাদ নন, বরং এমন একজন যিনি সতত তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। এই কারণে, মানুষ তাঁকে কোনো গুরুত্ব দেয় না বা স্বাগত জানায় না; তারা তাঁর প্রতি সবসময় আন্তরিকতাশূন্য, এবং সর্বদা এমনই হয়ে আসছে। মানুষ তাদের হৃদয়ে এমন মানসিকতা পোষণ করে বলে ঈশ্বর বলেছেন যে, মানুষ যুক্তিবোধহীন ও নৈতিকতাশূন্য, এবং এমনকি মানুষকে যে অনুভূতিগুলির অধিকারী বলে মনে করা হয়, সেগুলি-ও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ঈশ্বরের অনুভূতির বিষয়ে মানুষ কোনো বিবেচনা প্রদর্শন করে না, পরিবর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় তারা বরং তথাকথিত “ন্যায়পরায়ণতা” ব্যবহার করে। বহুকাল যাবৎ তারা এইরকম, আর, এই কারণেই, ঈশ্বর বলেছেন যে, তাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়নি। এই বিষয়টিই প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে একমুঠি পালকের থেকে অধিক উপাদান নেই। বলা যেতে পারে, মানুষ অপদার্থ দুরাত্মামাত্র, কারণ তারা নিজেদেরকেই মূল্যবান জ্ঞান করে না। তারা যদি এমনকি নিজেদেরকেই ভালো না বেসে বরং পদদলিত করে, তাহলে তা কি তাদের অপদার্থতা প্রদর্শন করে না? মানবতা এক নৈতিকতা-বিবর্জিত রমণীর মতো যে নিজেকে নিয়ে ছেলেখেলা করে এবং অসম্মানিত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেয়। তারপরেও, মানুষ এখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারে না তারা ঠিক কতটা হীন। অন্যের হয়ে কাজ করে বা অন্যের সাথে কথা বলে, নিজেদের অন্যের নিয়ন্ত্রণে স্থাপন করে, তারা আনন্দ পায়; এটাই কি সম্যকভাবে মানবজাতির কলুষতা নয়? আমি যদিও মানুষের মধ্যে একটা জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করি নি, এবং যথার্থ অর্থে মানবজীবনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করি নি, কিন্তু মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম, প্রত্যেকটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি কার্যকলাপের বিষয়ে আমি এক সুস্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করেছি। এমনকি আমি মানুষের নিগূঢ়তম লজ্জাকেও অনাবৃত করতে সক্ষম, এতটাই যে, তারা আর কখনো তাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়কে প্রকাশ করার, বা তাদের লালসার কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়ার, স্পর্ধা করে না। নিজেদের খোলসের মধ্যে পশ্চাদপসরণকারী শম্বুকের মতো তারা নিজেদের কদর্য দশা পুনর্বার উন্মোচিত করার ধৃষ্টতা দেখায় না। মানুষ নিজেদের জানে না বলে, তাদের সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি হল অন্যদের সামনে নিজেদের মনোহারিতা জাহির করার প্রতি, তাদের কুৎসিত মুখাবয়ব বড়াই করে প্রদর্শন করার প্রতি সাগ্রহ ঔৎসুক্য; এই বিষয়টিকেই ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করেন। এর কারণ হল মানুষদের মধ্যে সম্পর্কগুলি অস্বাভাবিক, এবং মানুষদের ভিতর একটা স্বাভাবিক আন্তর্মানবিক সম্পর্কের অভাব আছে, আর মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যের সম্পর্কে তো স্বাভাবিকতা আরোই কম। ঈশ্বর এত বাক্য উচ্চারণ করেছেন, এবং এর পিছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হৃদয়ে একটা স্থান দখল করা, যাতে যে সকল দেবমূর্তি সেখানে আস্থানা গেড়ে আছে, সেগুলির থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে। তারপরই, ঈশ্বর সমগ্র মানবতার উপর তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবেন, এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর অধিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।


অধ্যায় ১৫

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সবথেকে বড়ো পার্থক্য হল, ঈশ্বরের বাক্যগুলি সর্বদা সরাসরি বিষয়ের মূল বক্তব্যে গিয়ে প্রবেশ করে, কোনোকিছুই গোপন করে না। কাজেই, আজকের প্রথম বাক্যটিতেই ঈশ্বরের স্বভাবের এই দিকটি পরিলক্ষিত হতে পারে। একই সাথে তা মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে অনাবৃত করে, এবং ঈশ্বরের স্বভাবকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে। এটি ঈশ্বরের বাক্যের ফলাফল অর্জনের ক্ষমতার একাধিক দিকের উৎস। কিন্তু, মানুষ এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়; ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে, ঈশ্বরকে “কাটাছেঁড়া” না করে, সর্বদা তারা শুধু নিজেদেরকেই জানতে পারে। যেন তাঁকে অসন্তুষ্ট করার বিষয়ে তারা আতঙ্কিত অথবা যেন তাদের “সতর্কতা”-র দরুন তিনি তাদের প্রাণনাশ করবেন। বস্তুত, অধিকাংশ মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে, তারা তা করে এক নেতিবাচক পরিপ্রেক্ষিত থেকে, কোনো ইতিবাচক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নয়। বলা যায়, তাঁর বাক্যের পথনির্দেশনার অধীনে মানুষ আজকাল “বিনয় ও সমর্পণের উপর মনোনিবেশ” করতে আরম্ভ করেছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যাত্রা শুরু করেছে আরেক চরম সীমার দিকে—ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কোনো অভিনিবেশ না দেওয়া থেকে সেগুলির প্রতি অসমীচীন রকমের মনোযোগ প্রদানের দিকে। কিন্তু, একজন মানুষও কোনো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রবেশ করেনি, এবং তাঁর বাক্যের প্রতি মানুষকে মনোযোগী করানোর নেপথ্যে ঈশ্বরের নিহিত লক্ষ্যটিও কেউ কখনো যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি। ঈশ্বরের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, গির্জার সকল লোকের প্রকৃত অবস্থা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হওয়ার জন্য তাঁর নিজের ব্যক্তিগতভাবে গির্জা-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু তারা সবেমাত্র একটি নতুন পদ্ধতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে, মানুষ এখনো তাদের নেতিবাচক উপাদানগুলি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে তুলতে পারেনি; এখনো গির্জা জুড়ে শবদেহের পুতিগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। দেখে মনে হয় বুঝি মানুষ এইমাত্র ঔষধ সেবন করেছে এবং এখনও এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে, তাদের সচেতনতা এখনও পুরোপুরি ফিরে আসে নি। মনে হয় যেন তারা এখনও মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত, ফলে, এখনও আতঙ্কের মাঝে, তারা নিজেদের অতিক্রম করে উঠতে পারছে না। “সকল মানুষই আত্মজ্ঞানহীন প্রাণী”: যেভাবে এই বক্তব্যটি বিবৃত হয়েছে, তা এখনও গির্জানির্মাণের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। গির্জার সকল মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের প্রকৃতি গভীরভাবে বদ্ধমূল, অনুদ্ধরণীয় রয়ে গিয়েছে। এই কারণেই পূর্ববর্তী পর্যায়ে মানুষকে বিচার করতে ঈশ্বর বাচনভঙ্গি যেমন ছিল, এখনও তেমনই রয়েছে, যাতে তারা তাদের অহংকারের মধ্যিখানে তাঁর বাক্যের অতর্কিত প্রহার মেনে নিতে পারে। মানুষ যদিও অতল গহ্বরে পাঁচ মাসব্যাপী পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তবু বস্তুত তারা এখনো বস্তুত ঈশ্বরজ্ঞানরহিত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। এখনও তারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ; শুধুমাত্র তারা ঈশ্বরের বিষয়ে আরেকটু বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের বাক্যকে অনুধাবনের পথে এটিই হল মানুষের নেওয়া প্রথম সঠিক পদক্ষেপ; তাই, ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্যের সূত্র ধরে বিচার করলে, এটা বুঝতে পারা দুরূহ কিছু নয় যে, কার্যের পূর্ববর্তী অংশ বর্তমানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, এবং সবেমাত্র এখনই সকলকিছু স্বাভাবিক হয়েছে। মানুষের মারাত্মক দুর্বলতা হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ ও প্রতিনিয়ত বাধ্যবাধকতা এড়াতে ঈশ্বরের আত্মাকে তাঁর দেহধারী সত্তা থেকে পৃথক করার প্রবণতা। এই কারণেই ঈশ্বর মানুষকে “উৎফুল্লচিত্তে উড়ে বেড়ানো” ছোট্ট পাখি বলে বর্ণনা করেছেন। এটিই হল সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত অবস্থা। এর কারণেই যেকোনো মানুষের পতন ঘটানো হল সহজতম কাজ, আর এখানেই তাদের পথ হারানোর সম্ভাবনা সর্বাধিক। এর থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, মানবজাতির মধ্যে শয়তানের কাজকর্ম এই কাজের অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। মানুষের মধ্যে শয়তান এই কাজ যত বেশি করে সম্পন্ন করে, তাদের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা তত বেশি কঠোর হয়। ঈশ্বর দাবি করেন মানুষ তাঁর বাক্যের প্রতি তাদের মনোযোগ নিয়োজিত করুক, যেখানে শয়তান তা লঙ্ঘন করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। ঈশ্বর, অবশ্য, তাঁর বাক্যের প্রতি আরো মনোযোগ প্রদানের বিষয়ে মানুষকে সর্বদাই স্মরণ করিয়েছেন; আধ্যাত্মিক জগতে ঘটমান প্রবল যুদ্ধের এটাই হল চরম পরিণতি। বিষয়টা এভাবে বলা যায়: মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যা সম্পন্ন করতে চান, শয়তান ঠিক সেটাই ধ্বংস করতে চায়, আর শয়তান যা ধ্বংস করতে চায় তা মানুষের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ প্রকটভাবে অভিব্যক্ত হয়। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যা সম্পন্ন করেন, তার স্পষ্ট উদাহরণসমূহ রয়েছে: তাদের অবস্থা ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। মানবজাতির মাঝে শয়তানের ধ্বংসলীলারও স্পষ্ট বিবরণ আছে: ক্রমাগত তারা আরো বেশি করে দুশ্চরিত্র হয়ে উঠছে, এবং তাদের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটেই চলেছে। তাদের পরিস্থিতি যখন যথেষ্ট শোচনীয় হয়ে পড়বে, তখন তারা শয়তানের করায়ত্ত হতে বাধ্য। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা যেমন উপস্থাপিত হয়, এ-ই হল গির্জার প্রকৃত অবস্থা, এবং একই সাথে তা আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত পরিস্থিতিও বটে। আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এ হল এক প্রতিবিম্ব। মানুষের যদি ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার মতো আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে তারা শয়তানের হাতে বন্দী হওয়ার বিপদাপন্ন। এ এক বাস্তব সত্য। মানুষ যদি তাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করতে প্রকৃতই সমর্থ হয়, তাহলে ঈশ্বর ঠিক যেরকম বলেছেন, “তাদের, আমার সম্মুখে, মনে হয় যেন আমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ, যেন এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা আস্বাদন করছে।” এতে প্রতিপন্ন হয় যে মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদা উচ্চ কিছু নয়; তিনি শুধু চান তারা যেন উঠে দাঁড়ায় ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে। এ কি এক সহজ ও আনন্দজনক বিষয় নয়? এটা কি সেই বিষয় যা প্রত্যেক বীরপুরুষ ও মহান ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেছে? মনে হয় যেন সেনানায়কদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত করে এনে পরিবর্তে তাদের বননের কাজ করানো হচ্ছে—দুখঃদারিদ্র্য এই “বীরপুরুষদের” নিশ্চল করে দিয়েছে, এবং তাদের কী করণীয় তারা তা জানে না।

মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদার যে দিকটি কঠোরতম, সেই দিকটিতেই মানুষের উপর শয়তানের আক্রমণ হবে প্রবলতম, আর এইভাবে, সকল মানুষের অবস্থা সেইমতো প্রকাশিত হয়। “আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমাদের মধ্যে কোনজন বায়ুতাড়িত তুষারের মতো বিশুদ্ধ এবং জেড পাথরের মতো নিষ্কলঙ্ক হতে?” সকল মানুষ এখনও ঈশ্বরকে মিষ্টি কথায় প্রতারিত করে এবং নানা বিষয় তাঁর কাছ থেকে গোপন করে; এখনো তারা তাদের নিজস্ব বিশেষ অভিসন্ধি কার্যকর করে চলেছে। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে এখনো তারা তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে তাঁর হস্তে সমর্পণ করেনি, তবু প্রবল উৎসাহ সহযোগে তারা তাঁর পুরস্কার লাভ করতে চায়। মানুষ যখন সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বরকে তারা একপাশে সরিয়ে রাখে, কখন তাঁর একটা “বন্দোবস্ত করা হবে” তার জন্য তাঁকে অপেক্ষাতুর ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে; মানুষের যখন সুদৃশ্য পোশাক থাকে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের সৌন্দর্য উপভোগ করে, এবং তাদের অন্তরের গভীরে, তারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করে না। যখন তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকে, যখন তাদের বিলাসবহুল আমোদপ্রমোদের উপকরণাদি থাকে, তাদের পদমর্যাদার উপর আরোহন করে, তখন তারা তা উপভোগ করে, তবু ঈশ্বরের উচ্চতার ফলস্বরূপ নিজেদের বিনীত করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা বলে, এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না, কিংবা তাঁর মহার্ঘতার বিষয়ে জানার কোনো প্রচেষ্টাও করে না। মানুষের হৃদয়ে যখন কোনো প্রতিমা বিরাজ করে, কিংবা তাদের হৃদয় যখন অন্য কারো দখলীকৃত হয়ে পড়েছে, এর অর্থ হল তারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অস্বীকার করেছে, যেন তিনি তাদের হৃদয়ে নিছকই এক অনধিকার প্রবেশকারী। তারা আতঙ্কিত যে, ঈশ্বর বুঝি তাদের প্রতি অন্যদের ভালোবাসা হরণ করে নেবেন, আর তখন তারা নিঃসঙ্গ বোধ করবে। ঈশ্বরের আদি অভিপ্রায় হল পৃথিবীর বুকের কোনোকিছুই মানুষকে তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে প্ররোচিত করবে না, এবং যদিও মানুষে-মানুষে প্রেম থাকতেই পারে, তবু এই “প্রেম” থেকে ঈশ্বরকে বিতাড়িত করা যায় না। সকল পার্থিব বস্তুই অন্তঃসারশূন্য—এমনকি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দৃশ্যাতীত ও স্পর্শাতীত অনুভূতিসমূহও। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত, সকল জীবিত সত্তা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হবে। ধরাতলে, সকল মানুষেরই ভালোবাসার কিছু বস্তু আছে, কিন্তু কেউ-ই কখনো ঈশ্বরের বাক্যকে তার ভালোবাসার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেনি। মানুষ তাঁর বাক্যকে কোন মাত্রায় উপলব্ধি করে, এটাই তা নির্ধারণ করে। যদিও তাঁর বাক্যসমূহ শ্রুতিকটু, কিন্তু কেউ এগুলির দ্বারা আহত হয় না; বরং, কোনো ফুলকে তারা যেভাবে দেখতে পারতো, এই বাক্যগুলিকে তারা সেভাবেই দর্শন করে। তাঁর বাক্যকে তারা তাদের নিজেদের আস্বাদনযোগ্য ফল হিসাবে গণ্য করে না, তাই তারা ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্যকে জানে না। “মানুষ যদি প্রকৃতই আমার তরবারির তীক্ষ্ণতা অনুভব করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা ইঁদুরের মতো ক্ষিপ্রবেগে ছুটে তাদের বিবরে আশ্রয় নিতো।” স্বাভাবিক মানুষের অবস্থায় স্থিত কোনো ব্যক্তি, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার পর, হতবাক ও লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাবে, এবং অন্য কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু, আজকাল, মানুষ সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের হয়—ঈশ্বরের বাক্যকে তারা অন্যদের আঘাত করার এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। তাদের সত্যিই কোনো লজ্জা নেই!

ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের মাধ্যমে, আমরা এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে নীত হয়েছি: “রাজ্যের মাঝে, শুধু যে আমার মুখগহ্বর থেকে উচ্চারণসমূহ বিনির্গত হয় তা নয়, উপরন্তু আমার পদযুগল ভূমণ্ডল জুড়ে সর্বত্র সাড়ম্বরে দলিত করে বেড়ায়।” ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যুদ্ধে, যাত্রার প্রতিটি পদে ঈশ্বর জয়যুক্ত হচ্ছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনি তাঁর কার্যকে এক বৃহদায়তন ক্ষেত্রে প্রসারিত করছেন, এবং বলা যেতে পারে যে, সর্বত্র তাঁর পদাঙ্ক ও তাঁর জয়লাভের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। শয়তান তার অভিসন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করার আশা পোষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিনে নিতে এই বিভাজনের সুবিধা গ্রহণ করেছেন—যদিও তা নিশ্চিহ্ন করা তাঁর অভিলাষ নয়। ঈশ্বর প্রতিদিনই নতুন কিছু সম্পন্ন করেন, কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করেনি। আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি তারা কোনো মনোযোগ দেয় না, তাই তারা ঈশ্বরের নতুন কার্যকে প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ। “জ্যোতিষ্কলোকে, আমার মহিমার উদ্ভাসে সকলকিছু নতুনের মতো ঝকমক করে, এক হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যরূপ উপস্থাপিত হয় যা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিমুগ্ধ করে এবং মানুষের উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলে, মানুষের কল্পলোকে যেভাবে প্রতিভাত হয়, যেন তা স্বর্গসমূহের ঊর্ধ্বে আরেক স্বর্গে বিরাজমান, যেন তা শয়তানের দ্বারা অনুপদ্রুত এবং বহিঃশত্রুর হামলা থেকে মুক্ত।” এই বাক্যগুলি পৃথিবীর বুকে খ্রীষ্টের রাজ্যের আনন্দঘন দৃশ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে, এবং মানবজাতিকে কাছে তা তৃতীয় স্বর্গের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিতও করে: শুধুমাত্র ঈশ্বরের অধিকৃত পবিত্র বস্তুগুলিই সেখানে রয়েছে, শয়তানের বাহিনীর কোনো আক্রমণ সেখানে নেই। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল পৃথিবীর বুকে স্বয়ং ঈশ্বরের কার্যের পরিস্থিতি মানুষকে চাক্ষুষ করতে অনুমতি দেওয়া: স্বর্গ হয় এক নতুন স্বর্গভূমি, এবং তার অনুসরণে, মর্ত্যলোকও একই ভাবে হয়ে ওঠে এক নতুন পৃথিবী। যেহেতু এই জীবন ঈশ্বরের আপন পথপ্রদর্শনের অধীনে নির্বাহিত হয়, তাই সকল মানুষ অপরিমিত রকমের খুশী। তাদের সচেতনতায়, শয়তান মানবজাতির হাতে “বন্দী”, এবং তার অস্তিত্বের কারণে তারা আদৌ শঙ্কিত বা ভয়কাতর নয়। প্রত্যক্ষ দৈবিক নির্দেশ ও পরিচালনার কারণে, শয়তানের সকল দুরভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং এমনকি এর থেকেই পর্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হয়, যে, শয়তানের আর কোনো অস্তিত্বই নেই, ঈশ্বরের কার্যের দ্বারা সে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেই কারণেই বলা হয় “স্বর্গসমূহের ঊর্ধ্বে আরেক স্বর্গে বিরাজমান।” ঈশ্বর যখন বলেছিলেন, “কখনো কোনো বিশৃঙ্খলা উদ্ভূত হয়নি, বা জ্যোতিষ্কলোক কখনো বিভাজিতও হয়নি,” তখন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের পরিস্থিতির প্রতি নির্দেশ করেছিলেন। এটাই প্রমাণ যে ঈশ্বর শয়তানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিজয় ঘোষণা করেন, এবং তা ঈশ্বরের চূড়ান্ত জয়লাভের ইঙ্গিত। কোনো মানুষ ঈশ্বরের সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, এবং কেউ তা জানতেও পারে না। মানুষ যদিও ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেছে এবং গুরুত্বসহকারে সেগুলিকে নিরীক্ষা করে দেখেছে, কিন্তু তারা সেগুলির সারসত্য ব্যক্ত করতে অসমর্থ রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেছিলেন, “তারকারাজির ঊর্ধ্বে আমি দীর্ঘ উল্লম্ফন দিই, এবং সূর্য যখন তার রশ্মিসমূহ নিক্ষেপ করে, আমার করতল থেকে প্রবহমান হাঁসের পালকের আকৃতির তুষারকণার অতিকায় ঝাপটা পাঠিয়ে সেগুলির উষ্ণতা আমি মুছে দিই। আবার যখন আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি, তখন সেই সমস্ত তুষার গলে এক নদীতে পরিণত হয়, এবং ক্ষণিকের মধ্যে দেখা যায়, আকাশের নীচে সর্বত্র বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পান্নার মতো হরিদ্বর্ণ পৃথিবীর বুক জুড়ে সমগ্র প্রেক্ষাপটকে রূপান্তরিত করেছে।” যদিও মানুষ হয়তো তাদের মনের মধ্যে এই বাক্যগুলিকে কল্পনা করতে সক্ষম, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় এত সরল নয়। স্বর্গের নীচে সকলেই যখন স্তম্ভিত, ঈশ্বর তখন তাঁর পরিত্রাণস্বর উচ্চারিত করেন, এইভাবে মানুষের হৃদয়কে করেন জাগরিত। কিন্তু, সমস্ত ধরনের বিপর্যয় তাদের উপর ঘনিয়ে আসার কারণে তারা পৃথিবীর হতাশাব্যঞ্জক বিবর্ণতা অনুভব করে, ফলে তারা সকলেই মৃত্যু অন্বেষণে রত হয়ে হিমশীতল, কনকনে ঠাণ্ডা গুহার ভিতর অবস্থান করে। বিপুল তুষারঝঞ্ঝার হাড়-কাঁপানো শৈত্যে তারা এতটাই জমাট বেঁধে যায় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে উষ্ণতার অভাবের কারণে, তারা জীবনধারণে অক্ষম হয়ে পড়ে। মানুষের অনাচারের কারণেই পরস্পরকে তারা ক্রমাগত নিষ্ঠুরতররূপে হত্যা করে চলেছে। এবং গির্জায়, অতিকায় লাল ড্রাগন অধিকাংশ মানুষকে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করে ফেলবে। সকল পরীক্ষা অতিক্রান্ত হলে, শয়তানের ব্যাঘাতসমূহ বিদূরিত করা হবে। এইভাবে, রূপান্তরের মাঝে, সমগ্র জগৎ বসন্ত ঋতুর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠবে, পৃথিবী উষ্ণতার চাদরে আচ্ছাদিত হবে, এবং চরাচর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ঊঠবে। এই সকলই হল সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ। যে “রাত্রি”-র কথা ঈশ্বর বলেছেন, তা সেই সময়কালকে নির্দেশ করে যখন শয়তানের উন্মত্ততা তার চরমে গিয়ে পৌঁছায়, যা রাত্রিকালে সংঘটিত হবে। ঠিক এই মুহূর্তে যা ঘটছে সেটা কি তাই-ই নয়? সকল মানুষ যদিও ঈশ্বরের আলোর নির্দেশনার অধীনে জীবনধারণ করে, কিন্তু তাদের রাত্রিকালীন তমসার মর্মযন্ত্রণার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। তারা যদি শয়তানের বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে না পারে, তাহলে তারা অনন্তকাল এক তিমিরঘন নিশীথেই জীবনযাপন করবে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো: ঈশ্বরের কার্যের পদক্ষেপগুলির কারণে, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ “নানান কাজে লিপ্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে,” এবং প্রত্যেকেই “তার নিজের জন্য উপযুক্ত গন্তব্যের সন্ধান করছে।” যেহেতু ঈশ্বরের দিবস এখনো এসে উপনীত হয়নি, সেহতু ধরাতলে সকলেই এক পঙ্কিল অস্থিরতাপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যখন তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমক্ষে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবেন, তখন তাঁর মহিমা সিয়োন পর্বতকে পরিপূর্ণ করবে, এবং সকলকিছু সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি হয়ে উঠবে, কারণ সেগুলি তাঁর হস্তের দ্বারা আয়োজিত হবে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ কেবল আজকের উদ্দেশ্যেই উক্ত নয়, একই সঙ্গে তা আগামীর ভবিষ্যদ্বাণীও। বর্তমান সময় হল আগামীদিনের বুনিয়াদ, তাই, আজকের পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহ কেউই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। একমাত্র যখন তাঁর বাক্যগুলি আদ্যন্ত কার্যকর হবে, তখনই মানুষ সেগুলির অর্থ সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে।

ঈশ্বরের আত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পরিসরকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে, তবু সকল মানুষের মধ্যে তিনি কার্যরতও থাকেন। সেই অর্থে, মানুষের হৃদয়ে, মনে হয় বুঝি ঈশ্বরের মূর্তি সর্বত্র বিরাজমান এবং বুঝিবা সকল স্থানে তাঁর আত্মার কার্য আধৃত রয়েছে। বস্তুত, ঈশ্বরের দেহরূপে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল শয়তানের দৃষ্টান্তস্থাপক এই ব্যক্তিগুলিকে জয় করা, এবং, পরিশেষে, তাদের অর্জন করা। কিন্তু, দেহরূপে কার্য সম্পাদন করাকালীন, এই মানুষগুলিকে রূপান্তরিত করার কাজে আত্মাও দেহরূপী অবতারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। বলা যায়, ঈশ্বরের কার্যকলাপ সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যপ্ত, এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর কার্যের পদক্ষেপগুলির কারণে, যারা মন্দ কর্ম করে তারা দণ্ডিত হয়নি, এবং যারা সাধু কর্ম করে তারা পুরস্কৃত হয়নি। তাই, পৃথিবীর সমুদয় মানুষের দ্বারা তাঁর কার্যাবলী বন্দিত হয়নি। তিনি যুগপৎ সকলকিছুর ঊর্ধ্বে ও অন্তরে রয়েছেন; তদুপরি, সকল মানুষের মাঝেও তিনি বিরাজমান। এটাই পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন করে যে, ঈশ্বর বস্তুতই রয়েছেন। সকল মানুষের সমক্ষে তিনি প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হননি বলে তাদের মধ্যে এজাতীয় বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন, “মানুষের চিন্তাভাবনা মতো, মনে হয় বুঝি বস্তুতই আমার অস্তিত্ব রয়েছে, তবু মনে হয়, আমি যেন নেই।” সমুদয় ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে, কেউই সম্পূর্ণরূপে, একশো শতাংশ নিশ্চিত নয় যে ঈশ্বর প্রকৃতই অস্তিমান; তাদের সকলের মনের মধ্যে তিনভাগ সন্দেহ ও দুভাগ বিশ্বাস। এ-ই হল মানবজাতির বর্তমান অবস্থা। এই সময়ের সকল মানুষ নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে: তারা বিশ্বাস করে যে একজন ঈশ্বর রয়েছেন, কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেনি; অথবা, তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর বলে কেউ রয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, এমন অনেক জটিলতা রয়েছে মানবজাতি যেগুলির মীমাংসা করে উঠতে পারে না। মনে হয় সবসময়ই কিছু একটা যেন তাদেরকে জটিলতায় আবদ্ধ করে এবং তা থেকে তারা নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। যদিও তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তবু মনে হয় তারা সর্বদাই যেন কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা বোধ করে। অন্যদিকে, তারা যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী না-ও হয়, তবু যদি তিনি সত্যিই থেকেই থাকেন, সেক্ষেত্রে তারা সুযোগ হারাবে, এই আশঙ্কা তাদের রয়েছে। এ-ই হল তাদের উভয়সংকট।

“আমার সুনামের খাতিরে, আমার আত্মার খাতিরে, এবং আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার খাতিরে, কে তার সর্বশক্তি এর প্রতি উৎসর্গ করতে পারে?” ঈশ্বর আরো বলেছিলেন, “আজ, রাজ্য যখন মনুষ্যজগতে সমাগত, এখনই হল সেই সময় যখন আমি সশরীরে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছি। এমন কেউ কি আছে, যে নিষ্কম্পচিত্তে আমার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝঁপিয়ে পড়তে পারতো?” ঈশ্বরের বাক্যগুলির লক্ষ্য ছিল এই: দেহরূপী ঈশ্বরের অবতার যদি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ঐশ্বরিক কার্য সম্পন্ন না করতেন, অথবা অবতার না হয়ে তার পরিবর্তে তিনি যদি সেবাব্রতীবর্গের মাধ্যমে কাজ করতেন, তাহলে ঈশ্বর কখনোই অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরাভূত করতে সক্ষম হতেন না, এবং মানুষের মাঝখানে রাজা হয়ে রাজত্ব করতেও তিনি অসমর্থ হতেন। মানবজাতিও স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারকে প্রকৃতপক্ষেই জানতে অসমর্থ রয়ে যেতো, ফলে এখনো তা শয়তানেরই রাজত্ব থেকে যেতো। সেই কারণে, কার্যের এই পর্যায়টি অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে, দেহধারী অবতারের মাধ্যমে, সম্পন্ন হতে হবে। দেহরূপ যদি পরিবর্তিত হতো, তাহলে পরিকল্পনার এই পর্যায়টি কখনো সম্পূর্ণ হতে পারতো না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপের তাৎপর্য ও উপাদান অভিন্ন হতো না। মানুষ এই বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থটুকুই শুধু উপলব্ধি করতে পারে, কারণ মূল অর্থটি উপলব্ধি করেন ঈশ্বর। ঈশ্বর বলেছিলেন, “তবু, সমস্তকিছু বিচারবিবেচনার পর, এটি আত্মার কর্ম নাকি দেহরূপী অবতারের কোনো কার্যকলাপ তা উপলব্ধি করে এমন একজনও নেই। শুধু এই একটিমাত্র বিষয়কে বিশদে অনুভব করতে মানুষের সমগ্র এক জীবৎকাল লেগে যাবে।” বহু বছর হল মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, এবং অনেক আগেই আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে তারা তাদের সংজ্ঞান হারিয়েছে। এই কারণে, ঈশ্বরের উক্তির কেবলমাত্র একটি বাক্যও মানুষের দৃষ্টিতে অতি উপভোগ্য। ঈশ্বরের আত্মা ও অন্যান্য আত্মাদের মধ্যে ব্যবধানের কারণে, সকল ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ তাঁর প্রতি এক আকুলতা অনুভব করে, এবং তাদের সকলেই ইচ্ছুক হয় তাঁর সাথে আরো অন্তরঙ্গ হয়ে নিজ-নিজ হৃদয় উজাড় করে দিতে। কিন্তু, তারা তাঁর সংস্পর্শে আসার স্পর্ধা করে না, পরিবর্তে তারা কেবল সম্ভ্রমবোধজনিত দূরত্বেই রয়ে যায়। এ-ই হল আত্মার আকর্ষণী শক্তি। যেহেতু ঈশ্বর হলেন মানুষের প্রেমার্হ ঈশ্বর, এবং যেহেতু তাঁর মধ্যে মানবপ্রেমোচিত অনন্ত উপাদান রয়েছে, তাই সকলেই তাঁকে ভালোবাসে এবং সকলেই তাঁকে ভরসা করতে চায়। বাস্তবে, সকলেই নিজ-হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম পোষণ করে—শুধুমাত্র শয়তানের ব্যাঘাতের কারণেই অসাড়হৃদয়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, করুণা-উদ্রেককারী মানুষেরা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি। এই কারণেই মানুষ তাঁর প্রতি প্রকৃতই যে অনুভূতি পোষণ করে সে বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন: “তাদের হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রান্তে মানুষ কখনো আমাকে ঘৃণা করেনি; বরং, তাদের আত্মার গভীরে তারা আমায় আঁকড়ে ধরে থাকে। … আমার বাস্তবতা মানুষকে বিহ্বল, হতবাক ও হতবুদ্ধি করে তোলে, কিন্তু তবু তারা তা মেনে নিতে ইচ্ছুক।” এ-ই হল ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষদের অন্তরের একান্ত গভীরে বিদ্যমান প্রকৃত পরিস্থিতি। মানুষ যখন প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকে জেনে ফেলে, তখন তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব স্বভাবতই পরিবর্তিত হয়, এবং তখন তারা তাদের আত্মার ক্রিয়াবশত নিজ-নিজ অন্তঃকরণের গভীর থেকে প্রশস্তি উচ্চারণে সমর্থ হয়। সকল মানুষের আত্মার একান্ত গভীরে ঈশ্বর রয়েছেন, কিন্তু শয়তানের ভ্রষ্ট আচরণের কারণে, মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানকে গুলিয়ে ফেলেছে। ঠিক এই সমস্যাটি নিয়েই ঈশ্বরের আজকের কার্যের সূচনা হয়, এবং আধ্যাত্মিক জগতে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই ছিল লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু।
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মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ঈশ্বর এত মহান, এত প্রাচুর্যপূর্ণ, এত বিস্ময়কর, এত অতল; মানুষের চোখে ঈশ্বরের বাক্যগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে, এবং মনে হয় যেন পৃথিবীর এক মহান শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। কিন্তু মানুষের প্রচুর বিচ্যুতি আছে বলে, তাদের মন খুব সরল বলে, এবং তদুপরি, তাদের গ্রহণ ক্ষমতা অতি নগণ্য বলে, ঈশ্বর যত প্রাঞ্জলভাবেই তাঁর বাক্য উচ্চারণ করুন না কেন, তারা অনড় ও নিশ্চল থাকে, যেন মানসিক রোগগ্রস্ত। যখন তারা ক্ষুধার্ত, তারা বোঝে না তাদের খেতে হবে; যখন তারা তৃষ্ণার্ত, তারা বোঝে না তাদের পান করতে হবে; তারা শুধু চিৎকার ও আর্তনাদ করে যায়, যেন তারা তাদের আত্মার গভীরে কোনো অবর্ণনীয় ক্লেশ অনুভব করছে, কিন্তু সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। ঈশ্বর যখন মানবজাতি সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল মানুষ স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে জীবনধারণ করবে এবং তাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করবে। কিন্তু যেহেতু, একদম আদিতেই মানুষ শয়তানের প্রলোভনের বশীভূত হয়েছিল, তাই আজ তারা নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ রয়ে গেছে, এবং এখনও তারা হাজার-হাজার বছর ধরে শয়তানের দ্বারা সম্পাদিত কপট দুরভিসন্ধিগুলি সনাক্ত করতে অক্ষম। অধিকন্তু, মানুষের ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বোঝার উপযুক্ত ধীশক্তির অভাব রয়েছে—এই সবকিছুর থেকেই বর্তমান পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে, মানুষ এখনো শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হওয়ার বিপদের মধ্যে বাস করে, আর তাই ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিকভাবে মূল্যয়ন করতে অসমর্থ রয়ে যায়। স্বাভাবিক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কোনো কুটিলতা ও কপটতা থাকে না, পরস্পরের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না, এবং তাদের জীবন মধ্যম মানেরও নয়, অধঃপতিতও নয়। তাই ঈশ্বরও সকলের দ্বারা বন্দিত হন; তাঁর বাক্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, মানুষ একে অপরের সাথে শান্তিতে এবং ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার ছত্রছায়ায় বসবাস করে, পৃথিবী, সুসমন্বিত ও শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরের মহিমা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত হয়। এই ধরণের মানুষরা দেবদূতদের অনুরূপ: বিশুদ্ধ, প্রাণশক্তিময়, যারা ঈশ্বরের বিষয়ে কখনো অভিযোগ করে না, এবং তাদের সকল প্রচেষ্টাকে শুধুমাত্র পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। এখন কৃষ্ণ রজনীকাল—সকলে হাতড়ে ও সন্ধান করে ফিরছে, এই নিকষ কালো রাত্রি তাদের শিহরিত করে, আর তারা কম্পিত না হয়ে পারে না; কান পেতে শুনলে, দমকার পর দমকায় বয়ে যাওয়া আর্তনাদরত উত্তর-পশ্চিমী হাওয়ার সাথে মানুষের শোকার্ত ফোঁপানি মিশে আছে বলে মনে হয়। তাদের অদৃষ্টের জন্য মানুষ দুঃখ এবং অশ্রুপাত করে। এমন কেন হয় যে তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে অথচ তা উপলব্ধি করতে পারে না? মনে হয় যেন তাদের জীবন হতাশার কিনারায় পৌঁছে গেছে, যেন তাদের মৃত্যু হতে চলেছে, যেন তাদের অন্তিম দিন তাদের চোখের সামনে সমাগত। এহেন দুর্বিষহ পরিস্থিতিই সেই বিশেষ ক্ষণ যখন ভঙ্গুর দেবদূতগণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ডেকে ওঠে, একের পর এক শোকাকুল কান্নার দমকের মাঝে তাদের দুঃখগাথার বিবরণ দেয়। এই কারণেই যে দেবদূতরা ঈশ্বরের সন্তান ও লোকেদের মাঝে কাজ করে, আর কখনো তারা মানুষের কাছে নেমে আসবে না; যাতে তারা দেহীরূপে থাকাকালীন শয়তানের নিপূন পরিচালনার মাঝে ধরা পড়ে নিজেদের মুক্ত করতে অসমর্থ না হয়, এবং সেহেতু তারা শুধু মানুষের কাছে অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতে কাজ করে। তাই, ঈশ্বর যখন বলেন, “যে মুহূর্তে আমি মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহন করবো, সেই মুহূর্তেই আমার সন্তান ও আমার লোকেরা পৃথিবী শাসন করবে,” তিনি সেই ক্ষণটির কথা বলছেন যখন পৃথিবীর দেবদূতরা স্বর্গে ঈশ্বরের সেবা করার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। যেহেতু মানুষ দেবদূতদের আত্মার অভিব্যক্তি, ঈশ্বর বলেন যে, মানুষের কাছে পৃথিবীতে অবস্থান করা স্বর্গে থাকার অনুরূপ; কারণ মানুষের পৃথিবীতে থেকে ঈশ্বরের সেবা করা দেবদূতদের স্বর্গে সরাসরি ঈশ্বরের সেবা করার সমতুল—এবং সেহেতু, পৃথিবীতে থাকাকালীন মানুষ তৃতীয় স্বর্গের আশীর্বাদ উপভোগ করে। এই বাক্যগুলির মাধ্যমে বস্তুত এটাই বলা হচ্ছে।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রভূত অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। “যখন সময় হবে, মানুষ তাদের অন্তরের গভীরে আমায় জানবে, এবং তাদের চিন্তায় আমায় স্মরণ করবে” এই বাক্যগুলি মানুষের আত্মার প্রতি উদ্দিষ্ট। দেবদূতগণ তাদের ভঙ্গুরতার কারণে সব বিষয়ে সব সময়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, এবং তারা চিরকাল ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ছিল ও তাঁকে ভক্তি করতো। কিন্তু শয়তানের উপদ্রবের কারণে, তারা নিজেদের সংযত করতে পারে না এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে অপারগ; তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায় কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভলোবাসতে অক্ষম, আর তাই তারা কষ্ট পায়। ঈশ্বরের কার্য যখন একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে, একমাত্র তখনই এই বেচারা দেবদূতদের ঈশ্বরকে যথার্থই ভালোবাসার বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারে, এই কারণেই ঈশ্বর এই বাক্যগুলি বলেছিলেন। দেবদূতদের প্রকৃতি হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা, লালন করা, ও মান্য করা, তবু পৃথিবীতে এগুলি অর্জন করতে তারা অসমর্থ হয়েছে, এবং বর্তমান সময় না আসা পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করা ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর থাকে নি। তোমরা আজকের পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে পারো: সকল মানুষের অন্তরে এক ঈশ্বর রয়েছেন, তবু তাদের অন্তরে স্থিত এই ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর নাকি কোনো ভণ্ড ঈশ্বর—সেই পার্থক্য নিরূপণ করতে মানুষ অসমর্থ, এবং যদিও তারা তাদের এই ঈশ্বরকে ভালোবাসে, কিন্তু যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমে তারা অক্ষম, যার অর্থ হল তাদের নিজেদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ঈশ্বরের দ্বারা উন্মোচিত মানুষের কুৎসিত অবয়ব হল আধ্যাত্মিক জগতে শয়তানের প্রকৃত অবয়ব। মানুষ আদিতে নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছিল, এবং সেহেতু, মানুষের সমস্ত ভ্রষ্ট, কুৎসিত আদবকায়দা হল আধ্যাত্মিক জগতে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ, এবং তা আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাবলীর এক বিশ্বস্ত নথি। “আজ মানুষের যোগ্যতা রয়েছে, এবং তারা ভাবে আমার সামনে তারা সদর্পে চলাফেরা করতে পারে, কোনোরকম সংকোচ না করে আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে, এবং আমাকে সমপর্যায়ের মানুষের মতো সম্বোধন করতে পারে। এখনও মানুষ আমায় জানে না, এখনও তারা মনে করে আমরা প্রকৃতিতে অভিন্ন, আমরা উভয়েই দেহজ সত্তা, এবং উভয়েই মানব-জগতে বাস করি।” মানুষের হৃদয়ে শয়তান এটাই করেছে। ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে শয়তান মানুষের পূর্বধারণা ও চর্মচক্ষুর ব্যবহার করে, ঈশ্বর তবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষকে এই ঘটনাবলীর বিষয়ে বলেন, যাতে মানুষ এখানে বিপর্যয় এড়াতে পারে। সকল মানুষের মারণ-দুর্বলতা হল এই যে তারা কেবল “রক্ত-মাংসের একটা শরীর; এবং ঈশ্বরের আত্মাকে অনুভব করে না।” দেখে। এটাই শয়তানের মানুষকে প্রলোভনর একটি অভিমুখের ভিত্তি। সকল মানুষ বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র দেহরূপ রআত্মাকেই ঈশ্বর বলা যায়। কেউ বিশ্বাস করে না যে আজ, আত্মাই দেহে পরিণত হয়েছেন এবং বস্তুতই তাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন; মানুষ ঈশ্বরকে দুটি অংশ হিসাবে দেখে—“পরিচ্ছদ ও দেহ”—এবং কেউই ঈশ্বরকে আত্মার অবতাররূপ হিসাবে দেখে না, কেউ বোঝে না যে দেহের সারসত্যই হল ঈশ্বরের স্বভাব। মানুষের কল্পনায়, ঈশ্বর সবিশেষরূপে স্বাভাবিক, কিন্তু তারা কি জানে না যে এই স্বাভাবিকতার মধ্যে ঈশ্বরের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিক লুকিয়ে আছে?

ঈশ্বর যখন সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করতে শুরু করেন, তখন তা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এবং মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন, তখন ঈশ্বর মানুষের মধ্যে অবতরণের এই সুযোগ গ্রহণ করেন, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মাকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রেরণ করতে শুরু করেন, এবং মানবজাতিকে উদ্ধারের কাজে প্রবৃত্ত হন। বলা যায়, ঈশ্বর যখন দেহরূপ ধারণ আরম্ভ করেন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীতে কার্য করেছিলেন। তখন আত্মার কার্য শুরু হয়েছিল, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথিবীতে সকল কাজের সূচনা হয়েছিল। দুহাজার বছর ধরে ঈশ্বরের আত্মা সারা মহাবিশ্ব জুড়ে ক্রমাগত কাজ করেছেন। মানুষ তা জানেও না, আঁচও করে না, কিন্ত অন্তিম সময়ে, যখন, অনতিদূর ভবিষ্যতে, বর্তমান এই যুগের সমাপ্তি সমাগত, ঈশ্বর স্বয়ং কার্য করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্তিম সময়ে, যারা জন্ম নিয়েছিল, যারা দেহীরূপে অবস্থানকারী ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করতে সমর্থ, তাদের কাছে এ হল আশীর্বাদস্বরূপ। “সমুদ্রের সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যখন অস্পষ্ট ছিল, মানুষের মধ্যে আমি জগতের তিক্ততার আস্বাদন শুরু করেছিলাম। আমার আত্মা সারা পৃথিবী ব্যাপী পর্যটন করে এবং সকল মানুষের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবুও, তেমনই, আমি আমার অবতার দেহে মানবজাতিকে জয় করি।” স্বর্গের ঈশ্বর ও পৃথিবীর ঈশ্বরের মধ্যে সুসমন্বিত সহযোগিতা এমনটাই। পরিশেষে, তাদের চিন্তায় মানুষ বিশ্বাস করবে যে, পৃথিবীর ঈশ্বরই স্বর্গের ঈশ্বর, আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সমস্তকিছু পৃথিবীর ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, পৃথিবীর ঈশ্বরের দ্বারাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়, পৃথিবীর ঈশ্বরই স্বর্গে পৃথিবীর উপর কার্য করেন, এবং স্বর্গের ঈশ্বর অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এটাই পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কার্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং তাই, এই পর্যায় হল অবতাররূপের সময়কালে সম্পাদিত কার্যের সর্বোচ্চ মান; এটি দেবত্বে সম্পন্ন হয়, এবং সকল মানুষকে ঐকান্তিকভাবে প্রতীত করে তোলে। মানুষ যত তাদের পূর্বধারণার মধ্যে ঈশ্বরের খোঁজ করে, তত তাদের মনে হয় যে পৃথিবীর ঈশ্বর বাস্তব নন। এই কারণেই, ঈশ্বর বলেন যে মানুষ ফাঁকা বুলি ও মতবাদসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের খোঁজ করে। মানুষ যত বেশি তাদের পূর্বধারণার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানে, এইসব কথা ও মতবাদ বলার ব্যাপারে তারা তত বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে এবং তত বেশি তারা প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে; মানুষ যত বেশি করে কথা ও মতবাদ আওড়ায়, ঈশ্বর থেকে তারা তত দূরে সরে যায়, মানুষের সারসত্যকে জানার পক্ষে তারা তত অসমর্থ হয়ে পড়ে, তত বেশি করে তারা ঈশ্বরকে অমান্য করে, এবং ঈশ্বরের চাহিদা থেকে তারা তত বেশি বিচ্যুত হয়। মানুষের থেকে ঈশ্বরের চাহিদা লোকে যতটা অতিপ্রাকৃত বলে কল্পনা করে ততটা মোটেই নয়, তবু কেউ কখনো ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেনি, এবং সেহেতু ঈশ্বর বলেন, “মানুষ শুধু সীমাহীন আকাশে, বা তরঙ্গায়িত সমুদ্রের উপর, বা নিথর হ্রদের উপর, অথবা শূণ্যগর্ভ শব্দার্থ ও মতবাদের ভিতরেই সন্ধান করে।” মানুষের কাছে ঈশ্বর যত বেশি চাহিদা রাখেন, মানুষ ঈশ্বরকে তত বেশি করে অনধিগম্য বলে বোধ করে, এবং তারা তত বেশি করে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর মহান। তাই, তাদের সচেতনতায়, ঈশ্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত সকল বাক্যই মানুষের পক্ষে অলভ্য, ফলে ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবে কাজে উদ্যোগী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; এদিকে, মানুষের ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি দেখা যায় না, এবং কেবলমাত্র মাথা নত করার ও পাপ স্বীকার করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, বিনয়ী ও অনুগত হতে চেষ্টা করে। অতএব, কিছু উপলব্ধি না করেই মানুষ এমনতর নতুন ধর্মে ও ধর্মীয় আচরণবিধির মধ্যে প্রবেশ করে যা এমনকি ধর্মীয় গির্জার আচরণবিধির চেয়েও বেশি চরম। এর জন্য প্রয়োজন মানুষের নিজ-নিজ নেতিবাচক স্থিতিকে ইতিবাচক স্থিতিতে রূপান্তরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন; নচেৎ, মানুষ গভীরতরভাবে ফাঁদে পড়ে যাবে।

ঈশ্বর তাঁর এতো বেশি সংখ্যক উচ্চারণে কেন পর্বতরাজী ও জলরাশির বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন? এই শব্দগুলির কি সাঙ্কেতিক অর্থ আছে? ঈশ্বর কেবল যে মানুষকে তাঁর দেহরূপে সম্পাদিত কার্য দেখতে দেন তা-ই নয়, অন্তরীক্ষে তাঁর ক্ষমতাও মানুষকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেন। এই ভাবে, ইনিই যে দেহরূপী ঈশ্বর তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করার সাথে সাথে, মানুষ বাস্তববাদী ঈশ্বরের কাজকর্মের বিষয়েও জানতে পারে, এবং এইভাবে মর্ত্যের ঈশ্বর স্বর্গ অভিমুখে প্রেরিত হন, এবং স্বর্গের ঈশ্বর ধরায় অবতরণ করেন, কেবল এর পরেই মানুষ ঈশ্বর যা সব, তা আরো সম্পূর্ণভাবে দেখতে ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিষয়ে প্রগাঢ়তর জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়। দেহরূপে ঈশ্বর মানবজাতিকে যত বেশি করে জয় করতে এবং ঊর্ধ্বে ও সারা মহাবিশ্বে ভ্রমণ করার জন্য যত বেশি করে দেহকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন, তত বেশি করে মানুষ বাস্তববাদী ঈশ্বরকে দর্শনের মাধ্যমে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড দর্শন করতে সক্ষম হয়, এবং এইভাবে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ঈশ্বরের কার্যের সত্যতাকে জানতে সমর্থ হয়—জানতে পারে তা মিথ্যা নয়, বাস্তব—এবং সেহেতু তারা জানতে পারে যে আজকের বাস্তববাদী ঈশ্বর হলেন আত্মার মূর্ত প্রকাশ, এবং তিনি মানুষের অনুরূপ দেহধারী কেউ নন। তাই, ঈশ্বর বলেন, “কিন্তু আমি যখন আমার ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করি, পর্বতমালা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মৃত্তিকা সেই মুহূর্তেই প্রকম্পিত হতে শুরু করে, জল তখনই বিশুষ্ক হয়ে যায়, এবং মানুষ অচিরাৎ বিপর্যয়-কবলিত হয়।” মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, বাক্যগুলিকে তারা ঈশ্বরের দেহরূপের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, আর এই ভাবে, আধ্যাত্মিক জগতের কার্য ও বাক্য সরাসরি দেহধারী ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করে, যা আরো কার্যকরী ফলাফল এনে দেয়। ঈশ্বর যখন বাক্য বলেন, তা প্রায়শই স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে চালিত হয়, এবং তারপর পুনরায় হয় পৃথিবী থেকে স্বর্গের দিকে চালিত, ফলে সকল মানুষই ঈশ্বরের বাক্যের প্রেরণা ও উৎস অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়। “আমি যখন গগনমণ্ডলের মাঝে থাকি, আমার উপস্থিতিতে কখনো নক্ষত্ররাজি ত্রাসে জর্জরিত হয়নি। পরিবর্তে, আমার হয়ে তাদের কাজে তারা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে।” এই হল স্বর্গের পরিস্থিতি। ঈশ্বর নিয়মনিষ্ঠভাবে সবকিছু তৃতীয় স্বর্গে বিন্যস্ত করেন, যেখানে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত সকল পরিচারক ঈশ্বরের নিমিত্ত তাদের নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে। ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে তারা কখনো কোনো কাজ করেনি, তাই, ঈশ্বরকথিত ত্রাস-বিচলিত না হয়ে, পরিবর্তে তারা নিজ-নিজ কর্মে মনপ্রাণ নিয়োজিত করে; কখনো কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না, আর তাই সকল দেবদূত ঈশ্বরের আলোর মধ্যে বাস করে। অন্যদিকে, তাদের অবাধ্যতার কারণে, এবং তারা ঈশ্বরকে জানে না বলে, পৃথিবীর সকল মানুষ অন্ধকারে বাস করে, আর তারা যত ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তত বেশি করে তারা তমসাচ্ছন্ন জীবনধারণ করে। ঈশ্বর যখন বলেন, “আকাশ যত উজ্জ্বলতর, নিম্নের পৃথিবী তত বেশি অন্ধকারময়,” ঈশ্বরের দিন ক্রমাগত কীভাবে সমগ্র মানবজাতির নিকটে ঘনিয়ে আসছে তিনি তার প্রতি নির্দেশ করেছেন। সুতরাং, তৃতীয় স্বর্গে ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের ব্যস্ততা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। পৃথিবীর সকলকিছু অন্তিম পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেছে, এবং শীঘ্রই প্রত্যেককে ঈশ্বরের হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। অন্তিম সময়ের মেয়াদের মধ্যে মানুষ যত বেশি দূর অবধি অগ্রসর হয়, তত বেশি করে তারা মানবজগতের অনাচার আস্বাদন করতে সক্ষম হয়; অন্তিম সময়ের মেয়াদের মধ্যে তারা যত বেশি দূর অবধি প্রবিষ্ট হয়, নিজস্ব দৈহিক কামনার বিষয়ে তারা তত বেশি অসংযত হয়। এমনও অনেকে রয়েছে যারা বিশ্বের এই শোচনীয় অবস্থার গতিমুখ ফেরাতে চায়, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মের কারণে দীর্ঘশ্বাসের মাঝে তাদের আশা লুপ্ত হয়। এই ভাবে, মানুষ যখন বসন্তের উত্তাপ টের পায়, ঈশ্বর তাদের চোখ আবৃত করেন, আর তাই তারা প্রবহমান তরঙ্গে ভেসে চলে, তাদের কেউই দূরবর্তী উদ্ধার-তরীর নাগাল পেতে সমর্থ হয় না। মানুষ যেহেতু মজ্জাগতভাবে দুর্বল, ঈশ্বর বলেন যে এমন কেউ-ই নেই যে পরিস্থিতির মোড় ফেরাতে পারে। মানুষ যখন আশা হারিয়ে ফেলে, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যে কথন আরম্ভ করেন। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি উদ্ধার আরম্ভ করেন, এবং একমাত্র তার পরেই মানুষ সেই নতুন জীবনকে উপভোগ করতে পারে, যেখানে পরিস্থিতির মোড় একবার ফেরানো গেলে তবেই উপনীত হওয়া যায়। আজকের মানুষ আত্ম-প্রতারণার পর্যায়ে আছে। তাদের সম্মুখবর্তী পথ এতো ঊষর ও অস্পষ্ট বলে, এবং তাদের ভবিষ্যৎ “সীমাহীন” ও “সীমান্তহীন” বলে, এই যুগের মানুষের লড়াই করার কোনো মানসিকতা নেই, এবং এরা শুধু এদের দিনগুলি অপরিণামদর্শী ভাবে অতিবাহিত করতে পারে। এমন কখনো কেউ থাকে নি যে তার জীবন ও মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করেছে; পরিবর্তে, তারা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে যেদিন স্বর্গস্থিত উদ্ধারকর্তা অকস্মাৎ জগতের শোচনীয় অবস্থার মোড় ফেরাবার জন্য অবরোহন করবে, একমাত্র তার পরেই তারা ঐকান্তিকভাবে জীবন যাপনে সচেষ্ট হবে। এ-ই হল সমগ্র মানবজাতির এবং সকল মানুষের মানসিকতার প্রকৃত অবস্থা।

আজ, মানুষের বর্তমান মানসিকতা বিবেচনা করে ঈশ্বর মানুষের ভবিষ্যৎ নতুন জীবন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এটাই ঈশ্বর-কথিত আলোর আবির্ভাবের ক্ষীণ আভাস। ঈশ্বর যা ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা হল অন্তিমে ঈশ্বরের দ্বারা যা অর্জিত হবে, এবং তা শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের জয়লাভের ফসল। “সকল মানুষের ঊর্ধ্বে আমি বিচরণ করি এবং সর্বত্র আমি লক্ষ্য রাখছি। কোনোকিছুই আর কখনো পুরাতন দেখায় না, এবং কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই। সিংহাসনের উপর আমি বিশ্রাম নিই, সমগ্র মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে আমি এলিয়ে পড়ি…” এ-ই হল ঈশ্বরের বর্তমান কার্যের ফলাফল। ঈশ্বরের সকল মনোনীত মানুষ তাদের আদি রূপে ফিরে আসে, যার ফলে যে দেবদূতরা বহু বছর ধরে কষ্ট পেয়েছে তারা মুক্তি পায়, ঠিক যেমনটি ঈশ্বর বলেন, “তাদের মুখাবয়ব মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পবিত্র ঈশ্বরের মতো।” যেহেতু দেবদূতগণ পৃথিবীতে কাজ করে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের সেবা করে, এবং যেহেতু ঈশ্বরের মহিমা সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যপ্ত হয়, সেহেতু স্বর্গ পৃথিবীতে আনীত হয়, এবং পৃথিবী স্বর্গে উত্থিত হয়। সেহেতু, মানুষ হল সেই যোগসূত্র যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সংযুক্ত করে; স্বর্গ ও পৃথিবী আর পরস্পর দূরবর্তী নয়, আর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তারা সংযুক্ত হয়ে এক হয়ে গিয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে শুধু ঈশ্বর ও মানুষ রয়েছে। কোনো ধূলা বা ময়লা নেই, এবং সবকিছু নবায়িত হয়েছে, যেন আকাশের নীচে এক শ্যামল তৃণভূমিতে ছোট্ট একটা মেষশাবক শুয়ে আছে, ঈশ্বরের সকল মহিমা উপভোগ করছে। এবং এই শ্যামলিমার আবির্ভাবের কারণেই জীবনের শ্বাসবায়ু দীপ্যমান হয়ে উঠেছে, কারণ অনন্তকালের জন্য মানুষের সাথে বাস করার জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে আগত হন, ঈশ্বরের মুখ থেকে ঠিক যেমন বলা হয়েছিল যে, “আরেকবার আমি শান্তিতে সিয়োনে বাস করতে পারি।” এ-ই হল শয়তানের পরাজয়ের প্রতীক, এ হল ঈশ্বরের বিশ্রামের দিন, এবং এই দিনটি সকল মানুষের দ্বারা প্রশংসিত ও প্রচারিত হবে, এবং সকল মানুষের দ্বারা এর স্মৃতি সংরক্ষিত হবে। সিংহাসনের উপর ঈশ্বর যখন বিশ্রামরত, তা-ই হল সেই ক্ষণ যখন ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর কার্য সমাপন করেন, এবং তা হল ঠিক সেই মুহূর্ত যখন ঈশ্বরের সকল রহস্য মানুষের কাছে প্রদর্শিত হয়; ঈশ্বর ও মানুষ চিরটাকাল সুসমন্বিত রইবে, কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না—রাজ্যের মনোরম দৃশ্যাবলী এমনই!

রহস্যের ভিতর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে; ঈশ্বরের বাক্য প্রকৃতপক্ষেই নিগূঢ় এবং অতল!


অধ্যায় ১৭

বস্তুত, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত সকল উচ্চারণই মানুষের অজানা; সেগুলির সবই মানুষের অশ্রুত ভাষায় কথিত। সেই অর্থে, বলা যায়, ঈশ্বরের বাক্যগুলি নিজেরাই এক রহস্য। অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তিক্রমে বিশ্বাস করে যে, মানুষ ধারণাগতভাবে যে বিষয়গুলির নাগাল পায় না শুধু সেইগুলিই রহস্যের অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্গের যে বিষয়সমূহ ঈশ্বর বর্তমানে মানুষকে জানতে দেন না, বা আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্যাদি বিষয়ক সত্য। এর থেকে, এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে ঈশ্বরের সকল বাক্যকে মানুষ সমভাবে বিবেচনা করে না, বা সেগুলিকে তারা মূল্যবান বলে গণ্যও করে না; বরং, যে বিষয়গুলিকে তারা নিজেরা “রহস্য” বলে মনে করে, সেগুলির উপরেই তারা তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ কী, অথবা রহস্যই বা কী মানুষের তা জানা নেই; তারা নিছক তাদের স্বীয় পূর্বধারণার পরিসরের মধ্যেই তাঁর বাক্যগুলিকে পাঠ করে। বাস্তব ঘটনা হল, এমন একজন মানুষও নেই যে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে প্রকৃতই ভালোবাসে, এবং সম্যকভাবে এটিই তাঁর এই উক্তির মূল কারণ যে “আমায় প্রতারণা করতে মানুষ কুশলী।” ঈশ্বর এমন বলেন না যে মানুষ সম্পূর্ণ গুণহীন বা পুরোদস্তুর বিভ্রান্ত; এই উক্তি মানবজাতির প্রকৃত পরিস্থিতির বিবরণ দেয়। মানুষ নিজেরাই খুব স্পষ্ট করে জানে না ঈশ্বর সত্যিই তাদের অন্তরের কতখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করেন; একমাত্র ঈশ্বরই তা সম্পূর্ণরূপে জানেন। তাই, এই মুহূর্তে, মানুষ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। কেন তারা স্তন্যদুগ্ধ পান করে এবং কেন তাদের জীবনধারণ করা উচিত, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অনবহিত। কেবলমাত্র মা-ই এক শিশুর প্রয়োজনগুলি বোঝে; তাকে সে অনাহারে মরতে দেবে না, আবার অতিরিক্ত ভোজনের কারণেও শিশুটিকে সে মরতে দেবে না। ঈশ্বরই মানুষের প্রয়োজন সবথেকে ভালো জানেন, তাই কখনো তাঁর বাক্যের মধ্যে তাঁর ভালোবাসা অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, কখনো সেগুলির মাধ্যমে তাঁর বিচার প্রকাশিত হয়, কখনো বা তা মানুষের অন্তরের গভীরে গিয়ে তাদের আহত করে, আবার কখনো বাক্যগুলি আন্তরিক ও ঐকান্তিক। এর থেকে মানুষ ঈশ্বরের সদাশয়তা ও অভিগম্যতাকে অনুভব করতে পারে, অনুভব করতে পারে যে তিনি এমন কোনো কল্পিত, ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব নন যাকে স্পর্শ করা যায় না। আবার তিনি মানুষের মানসস্থিত সেই স্বর্গপুত্রও নন যার মুখের পানে সরাসরি তাকানো যায় না, এবং মানুষের কল্পনামাফিক নিরপরাধ মানুষের সংহারক কোনো ঘাতক তো তিনি একেবারেই নন। ঈশ্বরের সামগ্রিক স্বভাব তাঁর কার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়; আজকের দেহরূপী ঈশ্বরের স্বভাব এখনও তাঁর কার্যের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই, তাঁর সেবাব্রত হল বাক্যের সেবাব্রত, তিনি যা সম্পাদন করেন বা বাহ্যিকভাবে তাঁকে যেমন মনে হয় তার নয়। অন্তিমে, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে সকলেই নৈতিক উন্নতিসাধন করবে, এবং সেগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পথপ্রদর্শিত হয়ে, মানুষ, তাদের অভিজ্ঞতায়, অনুশীলনের এক পথ লাভ করবে, এবং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্য দিয়ে, তারা তাঁর সামগ্রিক স্বভাবকে জানতে পারবে। তাঁর বাক্যের কারণে, ঈশ্বরের সকল কার্য নিষ্পন্ন হবে, মানুষ উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, এবং সকল শত্রু পরাভূত হবে। এটিই হল প্রাথমিক কাজ, যা কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তাঁর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করা যাক: “আমার উচ্চারণসমূহ বজ্রনির্ঘোষের মতো নিনাদিত হয়, সকল অভিমুখে ও সমগ্র বিশ্বের উপর আলোক সম্পাত করে, এবং বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুচ্ছটার মাঝে, মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বজ্র-বিদ্যুতের মাঝে কোনো মানুষ কখনো অবিচল থাকেনি; আমার আলোকের অভ্যাগমে অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কতাড়িত হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।” ঈশ্বর যখনই মুখব্যাদান করেন, তক্ষুনি বাক্য নির্গত হয়। বাক্যের মাধ্যমেই তিনি সকলকিছু সম্পন্ন করেন, বাক্যের দ্বারাই সমস্ত কিছু রূপান্তরিত হয়, এবং বাক্যের মাধ্যমেই প্রত্যেকে নবায়িত হয়। “বজ্রনির্ঘোষ” কীসের নির্দেশ করে? এবং “আলোক” কাকে সূচিত করে? একটি বিষয়ও ঈশ্বরের বাক্য থেকে অব্যাহতি পায় না। এগুলির সাহায্যে তিনি মানুষের মনকে অনাবৃত করেন এবং তাদের কদর্যতার বিবরণ দেন; তাদের পুরাতন প্রকৃতির সাথে মোকাবিলা করতে ও তাঁর সকল লোকজনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে তিনি বাক্যকে ব্যবহার করেন। সম্যকভাবে এটাই কি ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব নয়? সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, ঈশ্বরের বাক্যের সহায়তা ও সুরক্ষা ব্যতীত, সমগ্র মানবজাতি অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো, অস্তিত্বলোপের দোরগোড়ায় গিয়ে উপনীত হতো। এটিই হল ঈশ্বরের কার্যের নীতি, এবং তাঁর ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা চলাকালীন এই পদ্ধতিতেই তিনি কার্য সম্পাদন করেন। এতেই ঈশ্বরের কার্যের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাঁর বাক্যগুলি সরাসরি গিয়ে মানুষের আত্মার অন্তঃস্থলকে বিদ্ধ করে। তাঁর বাক্য শ্রবণমাত্র মানুষ আশ্চর্যান্বিত ও আতঙ্কিত বোধ করে, এবং ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করে। তারা তাঁর বাক্যের বাস্তবিকতা থেকে পালাতে চায়, এই কারণেই এধরনের “শরণার্থীদের” সর্বত্র দেখা যায়। ঈশ্বরের বাক্যসমুহ নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র, মানুষ ছুটে পালায়। এটাই হল ঈশ্বর-চিত্রিত মানবীয় কদর্যতার প্রতিচ্ছবির একটি দিক। এই মুহূর্তে, সকল মানুষ ক্রমশ তাদের হতচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠছে; যেন তারা সকলেই পূর্বে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল—এবং, এখন ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করার পর, মনে হয় তারা যেন ঐ রোগের অবশিষ্ট লক্ষণগুলির প্রভাবে ভুগছে, এবং তাদের পূর্বেকার অবস্থা ফিরে পেতে অক্ষম। সকল মানুষ বাস্তবিক এমনই, এবং তা এই বাক্যগুলির এক যথার্থ প্রতিকৃতিও বটে: “বহু মানুষ, এই ক্ষীণ আলোকপ্রভার দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে, ক্ষণিকের মধ্যে তাদের দৃষ্টিবিভ্রম থেকে জেগে ওঠে। তবু কেউ কখনো উপলব্ধি করেনি যে সেই দিনটি সমাগত হয়েছে যেদিন আমার আলোক পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করে।” এই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন, “আলোকের আকস্মিক অভ্যাগমের কারণে অধিকাংশ মানুষ হতবাক।” বিষয়টিকে এই ভাবে উপস্থাপন করা একেবারে যথাযথ। ঈশ্বর-প্রদত্ত মানবজাতির বর্ণনায় এমনকি সূচাগ্রমাত্র প্রবেশের মতো যৎসামান্য ফাঁকটুকুও নেই, এবং তিনি সত্যিই যথাযথ ও নির্ভুলভাবে এটিকে ব্যক্ত করেছেন, এই কারণেই সকল মানুষ সম্পূর্ণরুপে স্থিতপ্রত্যয় হয়েছে। উপরন্তু, তাদের অগোচরেই, তাদের অন্তঃকরণের গভীরে তাদের ঈশ্বর-প্রেম গড়ে উঠতে শুরু করেছে। একমাত্র এভাবেই তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান আরো অকৃত্রিম হয়ে ওঠে, এবং এ-ও হল ঈশ্বরের কার্যসাধনের এক প্রণালী।

“অধিকাংশ মানুষ কেবলই হতচকিত; আলোকের দ্বারা তাদের দৃষ্টি আহত এবং তারা কর্দমে নিক্ষিপ্ত।” এই ধরনের মানুষগুলি যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় (অর্থাৎ, তারা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে), যখন তাঁর বাক্যের আগমন ঘটে, তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে শাস্তি ভোগ করে; এই কারণেই বলা হয় যে, আলোকের হেতু তাদের চোখে পীড়া অনুভব হয়। এহেন ব্যক্তিগণকে ইতিমধ্যেই শয়তানের হাতে অর্পণ করা হয়েছে; তাই, নতুন কার্যে প্রবেশকালে, তাদের আলোকপ্রাপ্তি বা প্রদীপ্তি কোনোটাই থাকে না। যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্য নেই, তারা সকলেই শয়তানের দ্বারা কবলিত, এবং তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। তাই, বলা হয় এই মানুষগুলি “কর্দমে নিক্ষিপ্ত।” এরকম পরিস্থিতিতে স্থিত সকল মানুষই এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সঠিক দিশাপথে এরা প্রবেশ করতে পারে না, এবং নিজেদের স্বাভাবিকত্ব পুনরুদ্ধার করতেও পারে না; তাদের সকল চিন্তাই বিসদৃশ। পৃথিবীতে সকলেই শয়তানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে। মানুষের জীবনীশক্তি নেই, এবং সে শবদেহের ন্যায় পূতির্গন্ধময়। পৃথিবীর সকল মানুষ রোগজীবাণুবাহিত মহামারীর মধ্যে জীবনধারণ করে, কেউ তা এড়াতে পারে না। তাদের কেউই মর্ত্যলোকে জীবনধারণে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু সতত তারা ভাবে যে মানুষের জন্য বৃহত্তর কিছু একটা ঘটবে, যা তারা নিজের চোখেই দেখতে পাবে; সেহেতু, সকল মানুষ জোর করে জীবনযাপন অব্যাহত রাখে। বহু দিন হল তাদের কোনো মনোবল নেই; তারা কেবল তাদের অদৃশ্য আশাকে এক আধ্যাত্মিক স্তম্ভ হিসাবে ব্যবহার করে, এবং এই ভাবে তারা মানুষ হওয়ার ছলনায় তাদের মাথাকে খাড়া রাখে, এবং কোনোক্রমে পৃথিবীতে তাদের দিনগুলি অতিবাহিত করে। মনে হয় যেন সকল মানুষই শয়তানের অবতারের সন্তানসন্ততি। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন, “পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, এ এক দুঃসহ রকমের বেদনাবহ দৃশ্য, অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করলে, আমাদের তা এক দুর্বহ বিষন্নতায় জর্জরিত করে তোলে।” এমনতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলেই, ঈশ্বর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে “আমার আত্মার বীজকণিকা ছড়াতে” শুরু করেছিলেন, এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তিনি তাঁর পরিত্রাণের কার্য সম্পাদন আরম্ভ করেছিলেন। এই কার্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ঈশ্বর সকল প্রকার বিপর্যয় বর্ষণ করতে শুরু করেন, এইভাবে কঠোরহৃদয় মানুষদের উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের কার্যের পর্যায়গুলিতে, পরিত্রাণ এখনো বিবিধ বিপর্যয়ের আকার ধারণ করে, এবং দণ্ডপ্রাপ্ত কেউই তা এড়াতে পারে না। কেবল অন্তিমেই পৃথিবীর বুকে এরকম এক পরিস্থিতি অর্জন করা সম্ভবপর হবে যা “তৃতীয় স্বর্গের মতো প্রশান্ত: এখানে ছোটো-বড়ো সব জীবন্ত প্রাণীরা সমন্বয়পূর্ণভাবে সহাবস্থান করে, একবারের জন্যও ‘খাদ্য-খাদকের দ্বন্দ্ব’-এ লিপ্ত হয় না।” ঈশ্বরের কার্যের একটি দিক হল সমগ্র মানবজাতিকে জয় করা এবং তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মনোনীত লোকদের অর্জন করা; আরেকটি দিক হল বিভিন্ন বিপর্যয়ের সহায়তায় বিদ্রোহের সকল সন্তানকে জয় করা। ঈশ্বরের বৃহদায়তন কার্যের এটি হল একটি অংশ। একমাত্র এই উপায়েই ধরাতলে ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে, এবং তাঁর কার্যের এই অংশটি বিশুদ্ধ সোনার মতো খাঁটি।

ঈশ্বর ক্রমাগত দাবি করেন মানুষ যেন স্বর্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে উপলব্ধি করে। তারা কি সত্যিই তা অর্জন করতে পারে? বাস্তবটা হল, ৫,৯০০ বছরের অধিক কালব্যাপী শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পর মানুষের যা বাস্তব বর্তমান পরিস্থিতি, তার উপর ভিত্তি করে, তারা পিতরের সমকক্ষ হতে পারে না; সেই অর্থে, তারা তা অর্জন করতে মোটেই সমর্থ নয়। এই হল ঈশ্বরের কার্যের অন্যতম পদ্ধতি। মানুষকে তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষারত থাকতে দেবেন না; পরিবর্তে, তিনি তাদের সক্রিয় সন্ধানে নিয়োজিত করবেন। কেবল এভাবেই ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কার্য সম্পাদনের সুযোগ পাবেন। তোমায় আরেকটু ব্যাখ্যাদান করা ভালো; নাহলে, মানুষ কেবল এক ভাসাভাসা উপলব্ধি লাভ করবে। মানবজাতির সৃজন ও তাদের আত্মাদান সম্পন্ন করার পর, ঈশ্বর তাদের আদেশ করেন যে, তারা যদি তাঁকে আহ্বান না করে, তাহলে তাঁর আত্মার সঙ্গে তারা সংযোগস্থাপন করতে পারবে না, এবং এভাবে, স্বর্গ থেকে আগত “কৃত্রিম উপগ্রহ-চালিত দূরদর্শন সম্প্রসারণ” পৃথিবীর গ্রাহকযন্ত্রে ধরা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যখন ঈশ্বর আর মানুষের আত্মায় অবস্থান করেন না, তখন অন্য সামগ্রীর অধিকারের জন্য একটি আসন ফাঁকা পড়ে থাকে, এবং শয়তান এভাবে অনুপ্রবেশ করার এই সুযোগটি লুফে নেয়। মানুষ যখন তাদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করে, শয়তান তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত হয়ে সবেগে পলায়ন করে। মানবজাতির ক্রন্দনধ্বনি শুনে, ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেন, কিন্তু শুরুতেই তিনি তাদের অভ্যন্তরে “বসবাস” করেন না। তাদের কান্নার দরুন তিনি ক্রমাগত শুধু তাদের সহায়তা করেন, এবং সেই অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে মানুষ বলিষ্ঠতা লাভ করে, যাতে শয়তান তার ইচ্ছামতো “খেলতে” আসার স্পর্ধা করে না। তাই, মানুষ যদি সদাসর্বদা ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাহলে শয়তান এসে ব্যাঘাত সৃষ্টির স্পর্ধা করে না। শয়তানের বিঘ্নসাধন না থাকলে, সকল মানুষের জীবন হয় স্বাভাবিক, এবং ঈশ্বর তখন তাদের ভিতর নির্বাধে কাজ করার সুযোগ পান। সেই অর্থে, ঈশ্বর যা করতে চান, তা মানুষের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর সর্বদাই কেন মানুষকে তাদের বিশ্বাস বর্ধিত করতে বলেছেন, এবং কেনই বা তিনি বলেছেন, “পৃথিবীতে মানুষের আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী উপযুক্ত চাহিদাগুলি আমি পেশ করি। আমি কখনো কাউকে সমস্যার মধ্যে ফেলিনি, এবং আমার তুষ্টির নিমিত্ত কাউকে কখনো ‘তার রক্ত নিংড়ে দিতে’ বলিনি।” অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের চাহিদাগুলির কারণে বিহ্বল। তারা ভেবে অবাক হয় যে, মানুষের যদি সেই মানসিক ক্ষমতা না-ই থাকে, এবং তারা যদি শয়তানের দ্বারা সংশোধনাতীতভাবে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে ঈশ্বর কেন এখনো তাদের কাছে চাহিদা পেশ করেন। ঈশ্বর কি মানুষকে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন না? তাদের ভাবগম্ভীর মুখ দেখে, এবং তারপর তাদের বিব্রত চাহনি দেখে, হাসি চেপে রাখা কঠিন। মানুষের বিভিন্ন কদর্য অবয়বগুলি সবচেয়ে হাস্যকর: কখনো, তারা খেলতে ভালোবাসা শিশুদের মতো, আবার কখনো বা, তারা “মায়ের” সঙ্গে ক্রীড়ারত এক ছোট বালিকার মতো। কখনো তারা ইঁদুর ভক্ষণরত কোনো কুকুরের মতো। তাদের এই সমস্ত কুৎসিত অবস্থাগুলি দেখে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে ওঠা দায়, এবং প্রায়শই, ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলি মানুষ যত কম উপলব্ধি করতে পারে, তাদের বিপত্তিতে পড়ার সম্ভাবনা তত বেশি। এই কারণেই, ঈশ্বরের এই বাক্যটি—“আমি কি সেই ঈশ্বর, যিনি কেবলমাত্র সৃষ্টির উপর নীরবতাই জারি করেন?”—মানুষ যে কতটা মূর্খ তা পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন করে, এবং বাক্যটি এ-ও জানায় যে, কোনো মানুষই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে না। এমনকি তিনি যদি তাঁর ইচ্ছা স্বকণ্ঠে ব্যক্তও করেন, তবু তারা এর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে অক্ষম। তারা কেবল মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ঈশ্বরের কার্য সম্পন্ন করে। তাহলে, কীভাবে তারা তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে? “পৃথিবীর বুকে আমি ভ্রমণে যাই, সর্বত্র আমার সৌরভ বিকীর্ণ করি, এবং, সর্বস্থানে, আমি আমার অবয়ব রেখে যাই। সকল স্থান আমার কণ্ঠধ্বনিতে অনুরণিত হয়। সর্বত্র মানুষ বিগতদিনের মনোরম দৃশ্যপটে কালাতিপাত করে, কারণ সকল মানুষ অতীতদিনকে স্মরণ করছে …” রাজ্য গঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়াবে। বস্তুত, নানান স্থানে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই রাজ্যের বাস্তবায়নের সৌন্দর্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এবং এই সমস্তই সম্মিলিতভাবে রাজ্যের এক সম্পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করে। কিন্তু, মানুষ এর প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না; তারা নিছক রঙ্গচিত্রজ্ঞানে তা অবলোকন করে।

কয়েক সহস্র বছরব্যাপী শয়তানের ভ্রষ্ট আচরণের কারণে, মানুষ সর্বদা অন্ধকারের মধ্যেই বাস করেছে, তাই অন্ধকারের কারণে তাদের কোনো সমস্যা হয় না, এবং তারা আলোর আকাঙ্ক্ষাও করে না। এর ফলে নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং, আজ যখন আলোকের অভ্যুদয় হয়, “তখন তারা সকলেই আমার আগমনের প্রতি বিমুখ, এবং আলোকের অভ্যাগমকে তারা নির্বাসিত করে, যেন স্বর্গে আমি মানুষের শত্রু ছিলাম। স্বীয় দৃষ্টিতে এক রক্ষণাত্মক উদ্ভাস নিয়ে মানুষ আমায় সম্ভাষণ করে।” যদিও অধিকাংশ মানুষ আন্তরিকভাবেই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চেষ্টা করে, তবু এখনো তিনি সন্তুষ্ট নন, এবং এখনো তিনি মানবজাতিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মানুষের কাছে এটি বিহ্বলকর। তারা অন্ধকারে বাস করে বলে, আলোর অনুপস্থিতিতে তারা যেভাবে ঈশ্বরের সেবা করতো, এখনো সেভাবেই তা করে। অর্থাৎ, সকল মানুষ স্বীয় পূর্বধারণা ব্যবহার করে ঈশ্বরের সেবা করে, এবং যখন তাঁর আগমন ঘটে, তখন তাদের পরিস্থিতি হয় এমনই, এবং নতুন আলোকে স্বীকার করে তারা তাঁর সেবা করতে অক্ষম; বরং, নিজেদের সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তারা তাঁর সেবা করে। মানবজাতির “ভক্তি”-তে ঈশ্বর আনন্দ লাভ করেন না, তাই আঁধারে নিমজ্জিত মানুষ আলোর স্তুতি করতে পারে না। এই কারণেই ঈশ্বর উপরের বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিলেন; এটি মোটেই বাস্তববিরোধী নয়, এবং তা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের দুর্ব্যবহার নয়, বা তাদের প্রতি এটি তাঁর অন্যায় আচরণও নয়। বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত, একটি মানুষও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের ক্রোধ আস্বাদন করেনি; সকল মানুষ ঈশ্বরের প্রতি রক্ষণাত্বক থেকেছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে যে, তিনি বুঝি তাদের আঘাত করে নিশ্চিহ্ন করবেন। এইভাবে, এই ৬,০০০ বছর ব্যাপী, মানুষের আন্তরিকতার বিনিময়ে ঈশ্বর সর্বদাই উষ্ণতা প্রদান করেছেন, এবং প্রতিটি মোড়ে ধৈর্যসহকারে তাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। মানুষ এত দুর্বল বলে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা তারা সম্পূর্ণরূপে জানতে বা তাঁকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে অক্ষম বলে, তারা শয়তানের কৌশলের শিকার না হয়ে পারে না। তবু, ঈশ্বর সহিষ্ণু থাকেন, তারপর একদিন, এত ধৈর্য অবলম্বনের পর—অর্থাৎ, যখন তিনি বিশ্বকে নবায়িত করেন—তিনি আর মায়ের মতো করে মানুষের তত্ত্বাবধান করবেন না। পরিবর্তে, মানুষকে তিনি উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন। এই কারণে, তখন এই ঘটনা ঘটবে: “সমুদ্রের উপরিতলে শবদেহ ভেসে বেড়ায়,” অন্য দিকে “জলশূন্য অঞ্চলসমূহে, অন্যান্য মানুষসকল, হাস্যগীতির মাঝে, তাদের কাছে যে অঙ্গীকারসমূহ আমি সানুগ্রহে প্রদান করেছি এখনো তা উপভোগ করে।” এ হল দণ্ডপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত মানুষের গন্তব্যের মধ্যে এক তুলনা। “সমুদ্রের উপরিতল” ঈশ্বর-কথিত মানবজাতির শাস্তির অতল গহ্বরকে নির্দেশ করে। এ-ই হল শয়তানের গন্তব্য, এবং এ-ই হল তাঁর প্রতিরোধকারী ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর-নির্মিত “বিশ্রামস্থল”। ঈশ্বর সর্বদাই মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা চেয়েছেন, তবু মানুষ তা জানে না, এবং এই বিষয়টির প্রতি তারা অসংবেদনশীল, এবং এখনো তারা নিজেদের কাজই করে যায়। এই কারণে, তাঁর সকল বাক্যে, ঈশ্বর সর্বদাই মানুষের কাছ থেকে নানা্নকিছু দাবি করেন এবং তাদের ঘাটতিগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, এবং তাদের জন্য সেই অনুশীলনের পথটির প্রতি নির্দেশ করেন, যা তারা এই বাক্যগুলির মাধ্যমে অনুসরণ করতে পারে। মানুষের প্রতি তিনি তাঁর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন: “তবু কখনো দৈবাৎ আমি খেলনা ভেবে একটি মনুষ্যজীবনকে নিয়েও খেলা করিনি। মানুষ যে বেদনা অনুভব করেছে ও যে মূল্য সে পরিশোধ করেছে তা আমি লক্ষ্য করেছি। যখন সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করতে চাই না, কিংবা কোনো অবাঞ্ছিত বস্তু মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেও আমি চাই না। পরিবর্তে, সদাসর্বদা, মানুষকে আমি শুধু সংস্থান যুগিয়েছি ও প্রদান করেছি।” মানুষ যখন ঈশ্বর-কথিত এই বাক্যগুলি পাঠ করে, তৎক্ষণাৎ তারা তাঁর আন্তরিকতাকে অনুভব করে, এবং চিন্তা করে: সত্যিই তো, অতীতে ঈশ্বরের নিমিত্ত আমি এক মূল্য পরিশোধ করেছিলাম, কিন্তু তাঁর সাথে আমি দায়সারা আচরণও করেছি, এবং মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অনুযোগ করেছি। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে সবসময় আমায় পথনির্দেশ দান করেছেন, এবং আমার জীবনের বিষয়ে তিনি এত খেয়াল রাখেন, তবু সময়ে সময়ে তা নিয়ে আমি খেলনাজ্ঞানে খেলাধুলা করি। সত্যিই আমার তা করা অনুচিত। ঈশ্বর আমায় এত ভালোবাসেন, তাহলে কেন আমি যথেষ্ট পরিমাণে কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারি না? এরকম চিন্তা যখন তাদের মনে উদয় হয়, তখন তারা সত্যিই তাদের নিজের গালে চপেটাঘাত করতে চায়, এবং এমনকি কিছু লোকের নাক কেঁপে ওঠে আর তারা তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। তারা কী চিন্তা করে ঈশ্বর তা বোঝেন, এবং সেই অনুযায়ীই বক্তব্য রাখেন, এবং এই কতিপয় বাক্য—যেগুলি কঠোর অথবা কোমল কোনোটাই নয়—তাঁর প্রতি মানুষের প্রেমকে প্রণোদিত করে। অন্তিমে, মেদিনীবক্ষে যখন রাজ্য গঠিত হবে, তখন তাঁর কার্যধারার পরিবর্তনের বিষয়ে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: ঈশ্বর যখন পৃথিবীর বুকে বিরাজ করবেন, মানুষ তখন বিপর্যয় ও দুর্দৈব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে, এবং অনুগ্রহের ওম উপভোগ করতে পারবে; কিন্তু, যখন তিনি সেই মহান দিবসে বিচার শুরু করবেন, সেই সময়েই তিনি সকল মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন, এবং পৃথিবীতে তাঁর সকল কার্য সম্পূর্ণ হবে। সেই সময়ে, সেই দিনটি যেহেতু আগত হবে, বাইবেলে যেমন লিখিত ছিল ঠিক তেমনই ঘটবে: “যে অন্যায় করে, সে তবু অন্যায় করুক: এবং যে পবিত্র, সে তবু পবিত্র থাকুক।” অসাধু ব্যক্তি বিচারের সম্মুখীন হবে, এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সিংহাসনের সম্মুখে সমাগত হবে। একজন মানুষও ঈশ্বরের প্রশ্রয় লাভে সমর্থ হবে না; এমনকি রাজ্যের সন্তান ও লোকেরাও নয়। এই সবকিছুই হল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, এবং এই সমস্তই তাঁর স্বভাবের এক উদ্ঘাটন। দ্বিতীয়বার তিনি মানবজাতির দুর্বলতার দরুন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবেন না।
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ঈশ্বরের সকল বাক্য তাঁর প্রকৃতির অংশকে ধারণ করে। ঈশ্বরের প্রকৃতিকে বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করা যায় না, যা তাঁর মধ্যে যে ঠিক কতটা ঐশ্বর্য আছে তা প্রদর্শন করার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষ যা দর্শন ও স্পর্শ করতে পারে মোটের উপর তা সীমিত, মানুষের সামর্থ্যও তা-ই। যদিও ঈশ্বরের বাক্য সুস্পষ্ট, তবুও মানুষ তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম। উদাহরণস্বরূপ এই বাক্যগুলিকে নিতে পারো: “বিদ্যুতের একটা ঝলকে, প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়। একইভাবে, আমার আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে মানুষ সেই পবিত্রতা ফিরে পেয়েছে একসময় তারা যার অধিকারী ছিল। আহা, পুরাতন ভ্রষ্ট পৃথিবী! অবশেষে, ক্লেদাক্ত জলে তা উল্টে পড়েছে, জলের তলায় ডুবে গিয়ে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে!” ঈশ্বরের সকল বাক্য তাঁর সত্তাকে ধারণ করে, এবং যদিও সকল মানুষ এই বাক্যগুলির বিষয়ে অবগত, কিন্তু কেউ কখনো তাদের অর্থ বোঝে নি। ঈশ্বরের নজরে, যারা তাঁকে প্রতিরোধ করে তারা সকলেই তাঁর শত্রু, অর্থাৎ, দুষ্ট আত্মার দ্বারা যারা অধিকৃত তারা পশু। এর থেকে যে-কেউ গীর্জার প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সকল মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রদীপ্ত হয়, এবং এই আলোয়, অন্যের ভাষণ বা শাসন বা প্রত্যক্ষ অননুমোদনের পাত্র না হয়ে, কর্ম সম্পাদনের অন্য মানবিক পদ্ধতির মুখোমুখি না হয়ে, এবং অন্যের অঙ্গুলিনির্দেশের অবর্তমানে তারা নিজেদের নিরীক্ষণ করে। “আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিকোণ” থেকে, তারা খুব স্পষ্টভাবে দেখে তাদের ভিতরে ঠিক কতখানি অসুস্থতা রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যে সকল প্রকার আত্মা তার আদি রূপে শ্রেণীবিভক্ত ও প্রকাশিত হয়; যারা দেবদূতের আত্মার অধিকারী তারা অধিকতর আলোকিত ও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, সে-কারণেই ঈশ্বরের এই বাক্য, “সেই পবিত্রতা ফিরে পাওয়া একসময় তারা যার অধিকারী ছিল।” এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত অন্তিম ফলাফলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মুহূর্তে এই ফলাফল অবশ্য এখনো সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা যাবে না—এটা কেবল একটু পূর্বাস্বাদন, যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করা যায়। এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ যে ঈশ্বরের বাক্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সকল মানুষের পবিত্রীকরণের ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পর্যুদস্ত হবে তা দেখানোর জন্য এই বাক্যগুলিই যথেষ্ট। এখানে, “গলে কাদায় পরিণত হওয়া” শব্দবন্ধটি ঈশ্বরের আগুনের সাহায্যে বিশ্বকে ধ্বংস করার সাথে কোনো বৈপরীত্য প্রকাশ করে না, এবং “বিদ্যুতের ঝলক” ঈশ্বরের ক্রোধকে সূচিত করে। ঈশ্বর যখন তাঁর ভয়ানক ক্রোধের বাঁধন খুলে দেবেন, ফলস্বরূপ সারা পৃথিবী তখন যাবতীয় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, যেন একটা আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হচ্ছে। ঊর্ধ্বে আকাশের উচ্চতায় দাঁড়িয়ে দেখা যাবে, পৃথিবীতে সব ধরনের দুর্দৈব ক্রমশ সমগ্র মানবজাতির সমীপবর্তী হয়, প্রতিদিন তারা আরো নিকটে আসে। ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নের দিকে তাকালে, পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য প্রদর্শন করে, ভূমিকম্পের আগে যেমন দেখা যায় তার মতো। তরল অগ্নি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধাবিত হয়, লাভা অবাধে প্রবাহিত হয়, পর্বত স্থানচ্যুত হয়, আর সবকিছুর উপর এক শীতল আলো ঝলমল করে। সমগ্র পৃথিবী নিমজ্জিত হয়েছে আগুনে। এ হলো ঈশ্বরের তাঁর ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করার দৃশ্য, এবং এটা তাঁর বিচারের সময়। রক্ত-মাংসের শরীরের অধিকারী যারা তারা কেউ পালাতে পারবে না। তাই, সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন পড়বে না; পরিবর্তে, ঈশ্বরের শাস্তির দোলনার মধ্যে বিশ্ব “সচেতনভাবে নিজেকে উপভোগ” করবে। কেউ পালাতে পারবে না একের পর এক প্রত্যেকটি মানুষকে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তার পর, সমগ্র মহাবিশ্ব আরেকবার পবিত্র প্রভায় ঝলমল করে উঠবে এবং সমগ্র মানবজাতি আরেকবার নতুন জীবন শুরু করবে। এবং মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে ঈশ্বর বিশ্রামরত রইবেন ও প্রতিদিন সকল মানুষকে আশীর্বাদ করবেন। স্বর্গ অসহনীয় রকমের জনমানবশূণ্য হবে না, বরং ধরণী সৃষ্টির পর থেকে যে প্রাণশক্তি সে হারিয়েছিল আবার তা ফিরে পাবে, এবং “ষষ্ঠ দিন”-এর আগমন হলে ঈশ্বর এক নতুন জীবন শুরু করবেন। ঈশ্বর ও মানবজাতি উভয়েই বিশ্রামাবস্থায় প্রবেশ করবে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত থাকবে না, বরং নবায়িত হবে। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছিলেন: “পৃথিবী আর মৃত্যুবৎ নিথর ও নিস্তব্ধ নয়, স্বর্গ আর জনশূণ্য ও বিমর্ষ নয়।” স্বর্গরাজ্যে কোনোদিন অন্যায়পরায়ণতা বা মানবিক আবেগ, বা মানবজাতির কোনো ভ্রষ্ট স্বভাব ছিল না, কারণ সেখানে শয়তানের উপদ্রব অনুপস্থিত। সকল “মানুষ” ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করতে সমর্থ, এবং স্বর্গের জীবন এক আনন্দময় জীবন। স্বর্গের সকলের ঈশ্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও মর্যাদা রয়েছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্যের কারণে স্বর্গের অধিবাসীদের “মানুষ” বলা হয় না; বরং ঈশ্বর তাদের “আত্মা” বলে অভিহিত করেন। এই দুটি শব্দের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে—যাদের এখন “মানুষ” বলা হয় তারা শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, কিন্তু “আত্মারা” কলুষিত হয়নি। অন্তিমে, ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষকে স্বর্গের আত্মাদের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত এক সত্তায় রূপান্তরিত করবেন, এবং তখন তারা আর শয়তানের উপদ্রবের শিকার হবে না। এটাই হল এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ, “আমার পবিত্রতা সারা মহাবিশ্ব জুড়ে প্রসারিত হয়েছে।” “পৃথিবী তার আদিম অবস্থায় স্বর্গের অধিকারভুক্ত, এবং স্বর্গ পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত। মানুষ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সংযোগকারী রজ্জু, এবং মানুষের শুদ্ধতার কারণে, মানুষের নবায়নের কারণে, স্বর্গ আর পৃথিবীর থেকে প্রচ্ছন্ন নয়, এবং পৃথিবী আর স্বর্গের প্রতি নীরব নয়।” এ কথা বলা হয়েছে সেই মানুষদের বিষয়ে যারা দেবদূতসুলভ আত্মার অধিকারী, এবং এই মুহূর্তে, “দেবদূতরা” আরেকবার শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে এবং তাদের আদি অবস্থা ফিরে পেতে সমর্থ হবে, আর তারা তাদের দেহের কারণে স্বর্গলোক ও বিশ্বলোকের ক্ষেত্রের মধ্যে বন্টিত হবে না। পৃথিবীর “দেবদূতরা” স্বর্গের দেবদূতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হবে, পৃথিবীর মানুষ স্বর্গের রহস্য বিষয়ে অবগত হবে, এবং স্বর্গের দেবদূতরা মানবজগতের গুপ্তকথাগুলি জানবে। স্বর্গ ও পৃথিবী একত্রিত হবে, তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না। রাজ্যের বাস্তবায়নের এটাই সৌন্দর্য। এটাই ঈশ্বর সম্পূর্ণ করবেন, এবং এর জন্যই সকল মানুষ ও আত্মা আকুল আকাঙ্খা করে। কিন্তু ধর্মীয় জগতের ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কিছু জানে না। তারা কেবল অপেক্ষা করছে কখন রক্ষাকর্তা যীশু সাদা মেঘের উপর আবির্ভূত হয়ে তাদের আত্মাকে নিয়ে যাবেন, এবং “জঞ্জাল”-সমূহকে পৃথিবীর উপর বিক্ষিপ্ত ফেলে রেখে যাবেন (এখানে “জঞ্জাল” শব্দটি শবদেহকে নির্দেশ করছে)। এটাই কি সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ধারণা নয়? এই কারণেই ঈশ্বর বলেছিলেন: “হায়, ধর্মীয় জগৎ! পৃথিবীর বুকে আমার কর্তৃত্বের দ্বারা কীভাবে তা ধ্বংস না হয়ে পারে?” পৃথিবীতে ঈশ্বরের লোকদের সম্পূর্ণ করে তোলার কারণে ধর্মীয় জগৎ ওলট-পালট হয়ে যাবে। ঈশ্বর যে “কর্তৃত্ব”-এর কথা বলেছেন, এটাই তার প্রকৃত অর্থ। ঈশ্বর বলেছিলেন: “এমন কেউ কি আছে, যে আমার সময়ে, আমার নামকে কালিমালিপ্ত করে? সকল মানুষের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আমায় লক্ষ্য করে, এবং, তাদের অন্তরে, গোপনে তারা আমার উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে।” ধর্মীয় জগতের বিনাশের ফলশ্রুতির বিষয়ে একথাই তিনি বলেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যের কারণে সামগ্রিকভাবে তা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করবে, এবং একটা সাদা মেঘের অবতরণের জন্য অপেক্ষা করবে না বা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে না, পরিবর্তে বরং ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে বিজিত হবে। সেই কারণেই এই কথাগুলির অবতারণা, “তাদের অন্তরে, গোপনে তারা আমার উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে”—এই হবে ধর্মীয় জগতের পরিণাম, ঈশ্বর যাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করবেন। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা এর প্রতিই নির্দেশ করে—সকল ধর্মীয় মানুষকে বিনষ্ট করা, যারা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বিদ্রোহীভাবাপন্ন, যাতে আর কখনো তারা তাদের এই পূর্বধারণাকে আঁকড়ে থাকতে না পারে যে তারা হয়তো ঈশ্বরকে জানে।

ঈশ্বরের বাক্য যদিও বারংবার রাজ্যের সৌন্দর্যের পূর্বাভাস দিয়েছে, এর বিভিন্ন দিকের কথা বলেছে এবং নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে এর বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু এখনো তারা রাজ্যের যুগের প্রত্যেকটি অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করতে পারে না কারণ মানুষের গ্রহণ করার ক্ষমতায় প্রভূত ঘাটতি আছে। তাঁর উচ্চারণের সমস্ত বাক্য বলা হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ ফ্লুরোস্কোপের মধ্য দিয়ে, রঞ্জন-রশ্মির সাহায্য নিয়ে সেভাবে কখনো বাক্যগুলির অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখেনি, আর তাই তারা স্বচ্ছতা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, এবং এমনকি হতবুদ্ধিও বটে। এটাই মরদেহের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি। যদিও তাদের অন্তরে মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু শয়তানের ব্যাঘাতের কারণে তারা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বর তাই বারংবার মানুষের অসাড় ও ক্ষুদ্রমতি হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন যাতে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা যায়। ঈশ্বর একমাত্র যা অনাবৃত করেন তা হল শয়তানের কদর্যতা, তাঁর বাক্য যত রূঢ়তর হয়, শয়তান তত বেশি অপমানিত হয়, মানুষের হৃদয় তত কম আবদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং তত বেশি করে মানুষের ভালোবাসাকে জাগ্রত করা যায়। এভাবেই ঈশ্বর কার্য করেন। শয়তানকে যেহেতু অনাবৃত করা হয়েছে এবং তার প্রকৃতি যেহেতু ধরা পড়ে গেছে, তাই সে আর মানুষের হৃদয়কে কব্জা করার সাহস করে না, এবং এই কারণেই দেবদূতদের আর নাজেহাল হতে হয় না। এইভাবে, ঈশ্বরকে তারা তাদের সমগ্র হৃদয় ও মন দিয়ে ভালোবাসে। একমাত্র এই সময়েই এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, দেবদূতরা প্রকৃতিগতভাবে ঈশ্বরের অনুগত ও তাঁকে ভালোবাসে। একমাত্র এই পথেই ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধিত হতে পারে। “সকল মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, তাদের হৃদয়গর্ভে এখন আমার জন্য একটা স্থান আছে। মানুষের মধ্যে আমি আর অনীহা বা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হবো না, কারণ আমার মহান কার্য ইতিমধ্যেই সমাধা হয়েছে, এবং তা আর ব্যাহত নয়।” উপরে যা বিবৃত হয়েছে, এই হল তার অর্থ। শয়তানের হয়রানির কারণে মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসার অবকাশ পায় না এবং সবসময় পার্থিব বিষয়ে বিজড়িত থাকে ও শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিভ্রান্তিবশত কাজ করে। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন যে মানবজাতি “জীবনের কত দুখঃকষ্টের মধ্য দিয়ে, বিশ্বের কতশত অবিচারের মধ্য দিয়ে, মানব জগতের কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন তারা আমার আলোর মধ্যে বাস করে। বিগতদিনের অবিচারের কথা চিন্তা করে কে-ই বা ক্রন্দন করে না?” মানুষ যখন এই কথাগুলো শোনে, তারা অনুভব করে যেন ঈশ্বর তাদের দুঃখকষ্টের সাথী, যেন তাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছেন, এবং, সেই সময়ে, তাদের অভিযোগ ভাগ করে নিচ্ছেন। তারা সহসা মানবজগতের বেদনা অনুভব করে এবং ভাবে: “কথাটা কত বাস্তব—এই পৃথিবীতে আমি কখনো কিছু উপভোগ করিনি। মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত, আমি মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বয়ে চলেছি এবং আমি কিছুই অর্জন করিনি, কেবল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। সবটাই এতো রিক্ত! আর এখন আমি শয়তানের হাতে এতো কলুষিত! ওহো! ঈশ্বরের পরিত্রাণ না পেলে, মৃত্যুর সময়, আমার গোটা জীবনটা কি বিফলেই যাপিত হতো না? মানবজীবনের কি কোনো অর্থ আছে? আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেছেন সূর্যের নীচে সবকিছুই শূণ্য। ঈশ্বর যদি আজ আমায় আলোকিত না করতেন, আমি এখনো অন্ধকারেই থাকতাম। কী জঘন্য ব্যাপার!” এই পর্যায়ে, তাদের হৃদয়ে এক সংশয়ের উদয় হয়: “ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যদি আমি লাভ করতে না পারি, তাহলে কীভাবে আমি জীবনের অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখবো?” এই বাক্যগুলি যারা পাঠ করবে, প্রার্থনা করার সময় তাদের সকলের চোখেই জল আসবে। মানুষের অন্তরাত্মা এমনই। এই বাক্যগুলি পাঠ করার পরেও কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানো কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না তারা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়। প্রতিদিন, ঈশ্বর সকল ধরনের মানুষের পরিস্থিতি প্রকাশিত করেন। কখনো কখনো, তাদের হয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। মাঝে মাঝে, মানুষকে তিনি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিকে জয় করতে ও সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে সাহায্য করেন। মাঝে মাঝে মানুষকে তিনি তাদের “রূপান্তর” অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়ে দেন। তা না হলে, জীবনে তারা কতটা বিকাশ লাভ করেছে মানুষ তা জানতে পারতো না। মাঝে মাঝে ঈশ্বর মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, আবার কখন তিনি তাদের অপর্যাপ্ততা ও ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করেন। কখনো তাদের কাছে তিনি নতুন চাহিদা রাখেন, আবার কখনো তারা তাঁকে কতখানি উপলব্ধি করে তার মাত্রাকে নির্দেশ করেন। যা-ই হোক, ঈশ্বর এ-ও বলেছেন: “অনেক মানুষের মুখ থেকে আমি আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্য শুনেছি, অনেক মানুষের কাছে তাদের যন্ত্রণার বেদনার্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনেছি; বহু মানুষকে আমি দেখেছি, কঠোরতম পরিস্থিতির মধ্যেও, অব্যর্থভাবে আমাকে তাদের আনুগত্য নিবেদন করে, এবং অনেককে লক্ষ্য করেছি, প্রস্তরাকীর্ণ পথে চলার সময়, প্রস্থানের একটা পথ খোঁজে।” এটি ইতিবাচক চরিত্রের একটি বর্ণনা। “মানব ইতিহাসের নাট্য”-এর প্রতিটি পর্বে, শুধু যে ইতিবাচক চরিত্র ছিল তা নয়, নেতিবাচক চরিত্রও ছিল। তাই, ঈশ্বর এই নেতিবাচক চরিত্রগুলির কদর্যতা উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন। তাই, কেবলমাত্র “বিশ্বাসঘাতকদের” সাথে তাদের বৈপরীত্যপ্রদর্শনের মাধ্যমেই “ন্যায়পরায়ণ মানুষদের” অনমনীয় আনুগত্য ও নির্ভীক সাহসিকতা উদ্ঘাটিত হয়। সকল মানুষের জীবনে, নেতিবাচক উপাদান আছে, এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে, ইতিবাচক উপাদানও আছে। সকল মানুষের বিষয়ে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর উভয়কেই ব্যবহার করেন, যাতে বিশ্বাসঘাতকরা মাথা নত করে তাদের পাপ স্বীকার করে, এবং যাতে ন্যায়পরায়ণ মানুষরা, উৎসাহদানের ফলে, অনুগত রয়ে যায়। ঈশ্বরের বাক্যের ব্যঞ্জনার্থ খুবই গভীর। কখনো কখনো সেগুলি পাঠ করার পর মানুষ হাসিতে ফেটে পড়ে, আবার কখনো, তারা কেবল নীরবে মাথা নত করে থাকে। মাঝে মাঝে তারা স্মৃতিচারণ করে, কখনো বা বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে ও তাদের পাপ স্বীকার করে, কখনো তারা হাতড়ে বেড়ায়, এবং কখনো অন্বেষণ করে। মোটের উপর, যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর কথা বলেন তার কারণে মানুষের প্রতিক্রিয়াও পাল্টে যায়। কোনো মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, তখন কখনো হয়তো পার্শ্ববর্তী মানুষরা ভ্রান্তিবশত এমনকি এ-ও বিশ্বাস করতে পারে যে লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ। এই বাক্যগুলি বিবেচনা করো: “আর তাই, পৃথিবীতে আর বিবাদমূলক বিরোধ নেই, এবং, আমার বাক্যের নিষ্ক্রমণের পর, আধুনিক যুগের বিবিধ ‘অস্ত্র’ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।” এই “অস্ত্র” শব্দটা একা সারাদিনের হাসির ইন্ধন যোগাতে পারে, এবং কেউ যখন ঘটনাক্রমে “অস্ত্র” শব্দটা স্মরণ করবে, মনে মনে তারা বেজায় হাসবে। তাই নয় কি? শব্দটা দেখে তুমি কীকরে না হেসে থাকতে পারছো? 

যখন তুমি হাসো, মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের কী চাহিদা তা উপলব্ধি করতে ভুলে যেও না, এবং গীর্জার প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করতে ভুলে যেও না: “সমগ্র মানবজাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং এক নতুন জীবনে পদার্পণ করেছে। নতুন একটা পরিমণ্ডলে বাস করতে এসে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, মনে করে যেন তারা সম্পূর্ণ একটা নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, আর এই কারণে, তারা তাদের বর্তমান পরিবেশে তৎক্ষণাৎ মানিয়ে নিতে বা তক্ষুনি সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারে না।” এটাই গীর্জার সাম্প্রতিক প্রকৃত অবস্থা। বেশি উতলা হয়ে সকল মানুষকে অচিরাৎ সঠিক পথে প্রবেশ করাতে যেও না। পবিত্র আত্মার কার্য একবার একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেলে, সকল মানুষ তাদের অজান্তেই এতে প্রবেশ করবে। ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্য উপলব্ধি করলেই তুমি জানতে পারবে তাঁর আত্মা কোন পর্যায় পর্যন্ত কার্য করেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল: “মানুষের অধার্মিকতা অনুযায়ী আমি শুধু উপযুক্ত একটা ‘শিক্ষা’-র বিধান দিই, যেটা প্রত্যেককে সঠিক পথে পা ফেলার সামর্থ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভালো।” এটা ঈশ্বরের কথা বলার ও কাজ করার পদ্ধতি, এবং এটা মানবজাতির অনুশীলনের নির্দিষ্ট পথও বটে। এরপর, তিনি মানুষের জন্য মানবজাতির আরেকটি অবস্থার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন: “আমার মধ্যে যে পরমানন্দ আছে মানুষ যদি তা উপভোগ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তারা যেখানে তাদের হৃদয়কে স্থাপন করেছে আমি শুধু তা মেনে নিতে পারি এবং তাদের অতল গহ্বরে পাঠাতে পারি।” ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কথা বলেছেন এবং মানুষের অভিযোগ করার সামান্যতম অবকাশ রাখেননি। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এখানেই। ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে সর্বদাই অকপটে ও অকুণ্ঠচিত্তে কথা বলে চলেছেন। ঈশ্বর যা-কিছু বলেন তার সমস্তটার মধ্যেই তাঁর আন্তরিক হৃদয় পরিলক্ষিত হয়, মানুষকে যা তাঁর হৃদয়ের সাপেক্ষে তাদের নিজেদের হৃদয়কে পরিমাপ করতে প্রণোদিত করে, এবং তাঁর কাছে তাদের হৃদয় উন্মোচিত করতে সমর্থ করে, যাতে তিনি জানতে পারেন ইন্দ্রধনুকের বর্ণচ্ছটার ঠিক কোনখানে তাদের অবস্থান। ঈশ্বর কখনো কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস বা প্রেমকে অভিনন্দিত করেননি, বরং সবসময় তিনি মানুষের কাছে চাহিদা ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের কদর্য দিককে অনাবৃত করেছেন। এটাই প্রমাণ করে মানুষের “আত্মিক উচ্চতা” কতটা ক্ষুদ্র এবং তাদের “মানসিক গঠন”-এর মধ্যে কতটা ঘাটতি আছে। তাদের এই অসম্পূর্ণতাগুলি পূরণ করার জন্য তাদের আরো “মানসিক চর্চা”-র প্রয়োজন, এই কারণেই ঈশ্বর মানুষের উপর ক্রমাগত “তাঁর ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করেন”। একদিন, ঈশ্বর যখন মানবজাতির বিষয়ে সামগ্রিক সত্য প্রকাশিত করে ফেলবেন, মানুষ সেদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এবং ঈশ্বর হবেন উদ্বেগশূণ্য। মানুষ আর ঈশ্বরকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে না, এবং তিনিও আর তাদের “শিক্ষাদান” করবেন না। এর পর থেকে, মানুষ “স্বাধীন জীবনযাপন” করতে সমর্থ হবে, কিন্তু এখনো সে সময় আসেনি। মানুষের মধ্যে এখনো অনেককিছু রয়ে গেছে যাকে “নকল” বলা যায়, এবং আরো বেশ কয়েক দফা পরীক্ষার প্রয়োজন, আরো বেশ কিছু “চেকপয়েন্ট” যেখানে তাদের “শুল্ক” যথাযথভাবে মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এখনও যদি কোনো নকল পণ্য রয়ে যায়, তাহলে তাদের বাজেয়াপ্ত করা হবে যাতে তা বিক্রীত না হয়, এবং তারপর চোরাচালান করা সামগ্রীর ওই গুচ্ছটিকে বিনষ্ট করা হবে। এটা কি কার্য সম্পাদনের একটা ভালো পদ্ধতি নয়?
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মানুষের কল্পনায় মনে হয়, ঈশ্বর বুঝি অত্যুচ্চ এবং বুঝি তিনি অতল। মনে হয় যেন ঈশ্বর মানুষের মাঝে বসবাস করেন না, এবং যেন তিনি এত সুউচ্চ বলেই মানুষকে অবজ্ঞা করেন। অবশ্য, ঈশ্বর, মানুষের পূর্বধারণাসমূহকে ধূলিসাৎ করেন ও সেগুলির সমস্তকে নির্মূল করে “কবরে” সমাধিস্থ করেন, যেখানে তা ভস্মে পরিণত হয়। মানুষের পূর্বধারণার প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব মৃতব্যক্তির প্রতি তাঁর মনোভাবের অনুরূপ, ইচ্ছামতো তিনি সেগুলিকে সংজ্ঞায়িত করেন। দেখে মনে হয় “পূর্বধারণাসমূহের” কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না; তাই, বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি ঈশ্বর এই কার্য সম্পাদন করে চলেছেন এবং কখনোই স্থগিত হন নি। তাদের ঐহিক দেহের কারণে, মানুষ শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়, এবং পৃথিবীর বুকে শয়তানের ক্রিয়াকলাপের কারণে, মানুষ তাদের অভিজ্ঞতাসূত্রে যাবতীয় প্রকারের পূর্বধারণা গঠন করে। একেই বলে “প্রাকৃতিক গঠন”। মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের কার্যের এটিই হল শেষ পর্যায়, তাই তাঁর কার্যের পন্থা চরমে পৌঁছেছে, এবং মানুষের প্রশিক্ষণকে তিনি তীব্রতর করে তুলছেন, যাতে তাঁর অন্তিম কার্যের দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ করা যায়, এবং পরিণামে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করে। পূর্বে, মানুষের মাঝে শুধুমাত্র ঈশ্বরের আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি ছিল, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা কোনো বাক্য উক্ত হয়নি। ঈশ্বর যখন স্বকণ্ঠে কথা বললেন, তখন সকলে বিস্মিত হয়েছিল, এবং আজকের বাক্যগুলি আরো বেশি বিহ্বলকর। এগুলির অর্থের তল পাওয়া দুরূহতর, এবং মানুষকে দেখে স্তম্ভিত মনে হয়, কারণ তাঁর বাক্যের পঞ্চাশ শতাংশকে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেই অবস্থান করতে দেখা যায়। “আমি যখন কথা বলি, একাত্ম অভিনিবেশ সহকারে মানুষ আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে; যদিও, আমি যখন নীরব হয়ে যাই, তারা আবার তাদের নিজস্ব ‘কারবার’ শুরু করে।” এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে একটি শব্দ দেখা যায়। ঈশ্বর যত বেশি করে কৌতুকচ্ছলে কথা বলেন, যেমন তিনি এখানে করেছেন, তত বেশি করে তা মানুষকে বাক্যগুলি পাঠ করার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। মানুষ যখন নিরুদ্বেগ থাকে, তখন তারা তাদের মোকাবিলা করাটা মেনে নিতে পারে। যদিও প্রাথমিকভাবে, এর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের বাক্যকে উপলব্ধি না করলে অধিক মানুষকে নিরুৎসাহিত বা নিরাশ হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা। শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের লড়াইয়ে এটি এক কৌশল। একমাত্র এভাবেই মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আগ্রহী রইবে, এবং খেই ধরতে না পারলেও এগুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান অব্যাহত রাখবে। কিন্তু, তাঁর যে সকল বাক্য উদ্ধৃতি চিহ্ন বিরহিত সেগুলিরও অসম্ভব মনোহারিত্ব আছে, আর তাই এগুলি আরো বেশি লক্ষ্যণীয়, এবং এগুলি ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে আরো বেশি ভালোবাসতে ও নিজেদের অন্তর দিয়ে তাঁর বাক্যের মিষ্টতাকে অনুভব করতে মানুষকে প্রণোদিত করে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি বিভিন্ন রূপে আগত হয় বলে, এবং সেগুলি সমৃদ্ধ ও বিচিত্র বলে, এবং ঈশ্বরের বিবিধ বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্যগুলির ক্ষেত্রে কোনো পুনরাবৃত্তি নেই বলে, মানুষ, তাদের তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, অনুভব করে যে ঈশ্বর চিরন্তন এবং কখনোই তিনি পুরাতন নন। উদাহরণস্বরূপ: “মানুষকে আমি নিছক “উপভোক্তা” হতে বলি না; একই সঙ্গে তাদের আমি সেই ‘উৎপাদক’ হতেও বলি যারা শয়তানকে পরাভূত করে।” ওই বাক্যে “উপভোক্তা” ও “উৎপাদক” শব্দগুলি অর্থের দিক দিয়ে পূর্বে বহুবার কথিত কিছু শব্দের অনুরূপ, কিন্তু ঈশ্বর অনমনীয় নন; বরং, মানুষকে তিনি তাঁর সতেজতার বিষয়ে সচেতন করে তোলেন এবং এভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে মহামূল্য জ্ঞান করতে বাধ্য করান। ঈশ্বরের বক্তব্যের কৌতুকরস তাঁর বিচার ও মানুষের কাছে তাঁর চাহিদাগুলিকে ধারণ করে। ঈশ্বরের সকল বাক্যের উদ্দেশ্য আছে বলে, সেগুলির অর্থ আছে বলে, কেবলমাত্র পরিবেশকে লঘু করে তোলা বা মানুষকে অট্টহাস্যে মুখর করে তোলা তাঁর কৌতুকের একমাত্র লক্ষ্য নয়, নিছক তাদের পেশিগুলিকে আরাম দেওয়াও এর উদ্দেশ্য নয়। পরিবর্তে, ঈশ্বরের কৌতুকের অভিপ্রায় হল মানুষকে পাঁচ হাজার বছরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, যাতে তারা আর কখনো বাঁধা না পড়ে, যাতে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা অধিক সামর্থ্যবান হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের পদ্ধতি হল ওষুধকে গলা দিয়ে নামাতে তাতে এক চামচ চিনি ব্যবহার করা; মানুষকে জোর করে তিনি তিক্ত ঔষধ গিলতে বাধ্য করেন না। মিষ্টত্বের মধ্যে তিক্ততা আছে, এবং তিক্ততার মধ্যেও মিষ্টত্ব রয়েছে।

“পূর্বদিগন্তে যখন আলোর এক আবছা দীপ্তি প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ তখন এর দিকে আরেকটু বেশি মনোযোগ দেয়। মানুষ আর নিদ্রায় নিমগ্ন না থেকে পূর্বদিকের এই আলোর উৎসকে পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়ে যায়। তাদের সীমিত ক্ষমতার কারণে, এখনো পর্যন্ত কেউই আলোর উৎপত্তিস্থলটি দেখতে সমর্থ হয়নি।” ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র এটি সংঘটিত হচ্ছে, কেবল ঈশ্বরের সন্ততি ও তাঁর লোকজনের মধ্যেই নয়। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মানুষ ও অবিশ্বাসী লোকজন সকলেরই এই প্রতিক্রিয়া হয়। যে মুহূর্তে ঈশ্বরের আলোক দীপ্যমান হয়, তাদের প্রত্যেকের হৃদয় ক্রমশ পরিবর্তিত হয়, এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই তারা আবিষ্কার করতে শুরু করে যে তাদের জীবন নিরর্থক, মানবজীবন মূল্যহীন। মানুষ ভবিষ্যতের অন্বেষণ করে না, আগামীদিনের কথা তারা বিবেচনা করে না, বা অনাগত কালের বিষয়েও তারা উদ্বিগ্ন নয়; বরং, তারা এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকে যে, “তরুণ” থাকতে থাকতেই তাদের আরো বেশি করে পান-ভোজন করা উচিত, এবং অন্তিম দিনটির আগমন পর্যন্ত এটুকুই যথেষ্ট পাওয়া। মানুষের বিশ্বকে পরিচালনা করার কিছুমাত্র বাসনা নেই। বিশ্বের প্রতি মানবজাতির ভালোবাসার প্রাণশক্তি “শয়তান” সম্পূর্ণরূপে হরণ করেছিল, কিন্তু মূল বিষয়টি যে কী, তা কেউই জানে না। তারা কেবল এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে পরস্পরকে সংবাদ জ্ঞাপন করতে পারে, কারণ এখনো ঈশ্বরের দিন আসেনি। একদিন, সকলেই যাবতীয় দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উত্তর পেয়ে যাবে। ঈশ্বর ঠিক এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, “মানুষ তখন সুসুপ্তি ও স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, এবং কেবল তখনই তারা উপলব্ধি করে যে আমার দিবস ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট সমাগত হয়েছে।” সেই দিনটি যখন আসবে, ঈশ্বরের সকল লোকজন তখন শ্যামল পল্লবরাজির মতো হয়ে উঠবে “যতদিন আমি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছি, আমার নিমিত্ত তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালনের জন্য তারা অপেক্ষারত।” ঈশ্বর তাঁর বক্তব্য উচ্চারণ করার পর চীনদেশে ঈশ্বরের লোকজনের অনেকেই এখনো পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়, এবং সেকারণেই ঈশ্বর বলেন, “তবু, যা সত্য তার পরিবর্তনে অক্ষম হওয়ায়, আমার দণ্ডাদেশ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই তারা করে উঠতে পারে না।” তাদের মধ্যে তখনো এমন কিছু মানুষ রয়ে যাবে যারা বহিষ্কৃত হবে—সবকিছুই যে অপরিবর্তিত রইবে, তা নয়। বরং, একমাত্র পরীক্ষিত হওয়ার পরেই মানুষ আদর্শমান অর্জন করতে পারে, যার মাধ্যমে তাদের “গুণগত মানের শংসাপত্র” প্রদান করা হয়; তা না হলে, তারা আবর্জনার স্তূপের জঞ্জালে পরিণত হবে। ঈশ্বর ক্রমাগত মানুষের প্রকৃত অবস্থার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, যাতে মানুষ উত্তরোত্তর আরো বেশি করে ঈশ্বরের রহস্যময়তাকে অনুভব করতে পারে। “যদি তিনি ঈশ্বর না-ই হবেন, তাহলে কীভাবে তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থা এত ভালো করে জানতে সক্ষম হলেন?” তবু, মানুষের দুর্বলতার কারণে, “মানুষের হৃদয়ে, আমি মহিমান্বিতও নই, আবার নিতান্ত সামান্যও নই। তাদের কাছে, আমার অস্তিত্ব থাকুক কি না থাকুক তাতে কোনো ফারাক পড়ে না।” সম্যকভাবে এটাই কি সকল মানুষের বাস্তবের সঙ্গে সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত পরিস্থিতি নয়? মানুষের চিন্তায়, যখন তারা তাঁর সন্ধান করে তখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এবং যখন তারা সন্ধান করে না তখন তিনি অস্তিত্বহীন। বাক্যান্তরে, যে মুহূর্তে মানুষের ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন হয় তখনই তিনি তাদের অন্তরে বিরাজ করেন, কিন্তু যখন তাদের প্রয়োজন ফুরায়, তখন আর তাঁর অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের হৃদয়ের অন্তরে এই-ই রয়েছে। বাস্তবে, সমস্ত “নাস্তিক” সমেত পৃথিবীর সকলে এরকমই চিন্তা করে, এবং তাদের ঈশ্বর-বিষয়ক “ভাবমূর্তি”-ও আবছা ও অস্বচ্ছ।

“এই কারণেই, পর্বতসমূহ স্থলভূমির উপর অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমানা হয়ে ওঠে, বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষগুলিকে বিচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে জলরাশি প্রতিবন্ধকের কাজ করে, এবং বায়ু পৃথিবীর উপরিস্থ পরিসরে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে প্রবহমান বস্তু হয়ে ওঠে।” বিশ্বসৃষ্টির সময়কালে ঈশ্বর এই কার্যই সম্পন্ন করেছিলেন। এখানে এর উল্লেখ মানুষের কাছে হতবুদ্ধিকর: এমন কি সম্ভব, যে ঈশ্বর আরেকটি বিশ্ব সৃজন করতে চান? এটা বলা ন্যায্য যে: যতবার ঈশ্বর বক্তব্য রাখেন, তাঁর বাক্যসমূহে বিশ্বের সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, এবং বিনাশের প্রসঙ্গ থাকে; কেবল বক্তব্যগুলি কখনো স্পষ্ট, এবং কখনো বা সেগুলি অস্পষ্ট। ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থাপনা তাঁর বাক্যের অঙ্গীভূত; কেবল মানুষ সেগুলি আলাদা করে চিনে উঠতে পারে না। যে আশীর্বাদ ঈশ্বর মানুষকে অর্পণ করেন তাদের বিশ্বাসকে তা শতগুণে বিকশিত করে। বাইরে থেকে, মনে হয় ঈশ্বর যেন তাদের কাছে কোনো অঙ্গীকার করছেন, কিন্তু সারমর্মগতভাবে, এ হল তাঁর রাজ্যের লোকজনের কাছে ঈশ্বরের চাহিদার পরিমাপ। যারা ব্যবহারের উপযুক্ত তারা টিকবে, আর যারা নয়, স্বর্গ-প্রেরিত বিপর্যয় তাদের গ্রাস করবে। “আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া বজ্রনিনাদ মানুষদের আঘাত করবে; উত্তুঙ্গ পর্বতরাজি পতনকালে তাদের প্রোথিত করবে; ক্ষুৎকাতর বন্য জন্তুরা তাদের গোগ্রাসে গিলে খাবে; এবং উত্তাল সমুদ্র তাদের ঘিরে ফেলে নিমজ্জিত করবে। মানুষ যখন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত দুর্যোগে সকল মানুষ নিজেদের বিনাশ প্রার্থনা করবে।” এই “বিশেষ ব্যবহার” তাদের সাথেই করা হবে যারা কাঙ্ক্ষিত মানের অধিকারী নয়, এবং যারা পরবর্তীকালে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিত্রাণ লাভ করবে না। ঈশ্বর যত বেশি করে এজাতীয় বাক্য উচ্চারণ করেন যে, “তোমরা নিশ্চিতভাবে, আমার আলোকের পথপ্রদর্শনের অধীনে, অন্ধকারের বাহিনীর নাগপাশ ছিন্ন করে বিনির্গত হবে। অন্ধকারের মধ্যে, তুমি নিশ্চয়ই যে আলো তোমাদের পথপ্রদর্শক সেই আলোকে হারিয়ে ফেলবে না,” মানুষ তত বেশি করে নিজেদের শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ততার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে; সে অর্থে, নতুন জীবনের সন্ধানে তারা অধিকতর বিশ্বাসের অধিকারী হয়। ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনা অনুসারে তিনি তাদের সংস্থানের যোগান দেন। তিনি তাদের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত অনাবৃত করার পর, তিনি তাঁর বাচনভঙ্গী পরিবর্তিত করেন, সর্বোত্তম ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে এক আশীর্বাদের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেন। মানুষের কাছে এভাবে চাহিদা রাখার মাধ্যমে আরো ব্যবহারিক ফল লব্ধ হয়। যেহেতু সকল মানুষ তাদের পরিপূরক মানুষদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চালাতে ইচ্ছুক—ব্যবসায় তারা সবাই অতি সুচারু—তাই এই বাক্যগুলি উচ্চারণের মাধ্যমে ঈশ্বর ঠিক এই লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হন। তাহলে, “আসোয়ান”-এর বিষয়বস্তুটি কী? এখানে ঈশ্বর পৃথিবীতে শয়তানের দ্বারা কলুষিত রাজ্যটির প্রতি নির্দেশ করেন না, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত সকল দেবদূতের এক সমাবেশের প্রতি নির্দেশ করেন। “দৃঢ় ও অকম্পিতভাবে দণ্ডায়মান হবে” বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে দেবদূতগুলি শয়তানের সকল শক্তিকে তছনছ করে দেবে, এই ভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আসোয়ান রাজ্য স্থাপন করবে। তাই, আসোয়ান শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল পৃথিবীতে কর্মরত সকল দেবদূতের এক সমাবেশ, এবং এখানে যে দেবদূতগুলি পৃথিবীতে রয়েছে তাদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, পৃথিবীর বুকে পরবর্তীকালে যে রাজ্যটি বিরাজ করবে তাকে “আসোয়ান” নামে ডাকা হবে, “রাজ্য” নামে নয়। মেদিনীবক্ষে “রাজ্য” কথাটির কোনো প্রকৃত অর্থ নেই; সারমর্মগত ভাবে, তা হল আসোয়ান। এইভাবে, একমাত্র আসোয়ানের সংজ্ঞার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেই কোনো ব্যক্তি এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ জানতে পারে, “নিশ্চিতরূপে তুমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার মহিমা বিকিরণ করবে।” এটি ভবিষ্যৎ সময়ে পৃথিবীর সকল মানুষের পদমর্যাদাক্রমিক অবস্থানকে প্রতিপন্ন করে। পৃথিবীর সকল মানুষের শাস্তিভোগের অবসান হলে, আসোয়ানের সকল লোকজন রাজা হয়ে তাদের শাসন করবে। আসোয়ানের লোকজনের ব্যবস্থাপনার কারণে পৃথিবীতে সকলকিছু স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। এ হল পরিস্থিতিটির এক খসড়া চিত্রায়ণ মাত্র। সকল মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিষ্ঠান করবে, যার অর্থ তাদের আসোয়ানে রাখা হবে। পৃথিবীর মানুষ দেবদূতদের সঙ্গে বার্তাবিনিময় করতে সমর্থ হবে। সেই অর্থে, স্বর্গ ও পৃথিবী সংযুক্ত রইবে; বা, প্রকারান্তরে বললে, পৃথিবীর সকল মানুষ, স্বর্গের দেবদূতদের মতোই, ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হবে ও তাঁকে ভালোবাসবে। সেই সময়ে, পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ঈশ্বর প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তাদের চর্মচক্ষে তাঁর প্রকৃত অবয়বকে দর্শন করার সুযোগ দান করবেন, এবং যে কোনো সময় তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন।


অধ্যায় ২০

ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আজকের দিন পর্যন্ত তাদের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। সুতরাং, মানুষের মাঝে যা ঘটে ঈশ্বর তার সবই জানেন: মানবজগতের তিক্ততাকে তিনি জানেন, মানবজগতের মাধুর্যকে বোঝেন, এবং তাই প্রতিদিন তিনি সমগ্র মানবজাতির জীবনের পরিস্থিতির বর্ণনা করেন, উপরন্তু, সমগ্র মানবজাতির দুর্বলতা ও ভ্রষ্টতার মোকাবিলা করেন। এটা ঈশ্বরের অন্তরের বাসনা নয় যে সমগ্র মানবজাতিই অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হোক, অথবা সমগ্র মানবজাতিই উদ্ধারলাভ করুক। ঈশ্বরের কার্যকলাপে সবসময়েই একটা নীতি আছে, তবু তাঁর সমস্ত কর্মের বিধানকে উপলব্ধি করতে কেউই সক্ষম নয়। মানুষ যখন ঈশ্বরের মহিমা ও ক্রোধ সম্পর্কে অবগত হয়, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁর সুর বদল করেন করুণা ও ভালোবাসায়, কিন্তু যখন মানুষ ঈশ্বরের করুণা ও ভালোবাসাকে জানতে পারে, তিনি তখনই আরও একবার সুর পরিবর্তন করেন, তাঁর বাক্যগুলোর ভোজন এতই কঠিন করে তোলেন যেন তা এক জীবন্ত মুরগি। ঈশ্বরের সকল বাক্যে, কখনোই সূচনার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, এবং কখনোই তাঁর বাক্যের কোনো একটাও বিগত দিনের উচ্চারণের নীতি অনুযায়ী কথিত হয়নি; এমনকি সুরও কখনো এক নয়, এবং বিষয়বস্তুতেও কোনো সংযোগ নেই—এই সমস্তকিছু মানুষকে আরও বিমূঢ় করে তোলে। এটাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, এবং তাঁর স্বভাবের প্রকাশ। মানুষের পূর্বধারণা দূর করার এবং শয়তানকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি তাঁর কথনের সুর ও পদ্ধতি ব্যবহার করেন, ঈশ্বরের কর্মকে বিষিয়ে তোলার সুযোগ শয়তানের কাছ থেকে অপসারিত করেন। ঈশ্বরের কার্যকলাপের বিস্ময়করতা মানুষের মনকে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা বিহ্বল করে তোলে। তারা নিজেদের ঘরের সামনের দরজাও খুঁজে পায় না, এমনকি এও জানে না যে কখন তাদের খাদ্যগ্রহণ বা বিশ্রাম করার কথা, এইভাবে প্রকৃতই “ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করতে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করা” অর্জন করে। তবু এমনকি এই পর্যায়েও, ঈশ্বর বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি অসন্তুষ্ট রয়ে যান, এবং সর্বদাই মানুষের প্রতি ক্ষুব্ধ থাকেন, তাকে তার প্রকৃত হৃদয় সামনে নিয়ে আসতে বাধ্য করেন। তা না হলে, ঈশ্বর সামান্যতম প্রশ্রয় দেখানোর সাথে সাথে, মানুষ অবিলম্বে “মান্য করবে” এবং শিথিল হয়ে পড়বে। এটাই মানুষের হীনতা; তাকে মৃদুভাবে রাজি করানো যায় না, বরং তাকে চলমান করার জন্য প্রহার করতে হয় বা টেনে নিয়ে যেতে হয়। “যাদের দিকেই দৃষ্টিপাত করি, তাদের কেউই কখনো সুচিন্তিত ও প্রত্যক্ষভাবে আমার অন্বেষণ করেনি। তারা সকলেই অন্যের তাড়নায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অনুসরণ করে আমার সম্মুখে আসে, এবং তাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে বা সময় অতিবাহিত করতে তারা অনাগ্রহী।” পৃথিবীর সকলের অবস্থাই এরকম। সুতরাং, প্রেরিত শিষ্য বা নেতৃবৃন্দের কাজ না থাকলে, সব মানুষই দীর্ঘকাল ধরে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকতো, এবং তাই, সমস্ত যুগ ধরে কখনোই প্রেরিত শিষ্য ও নবীদের অভাব হয়নি।

এই উচ্চারণগুলোতে, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির জীবনের পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর মতো সকল বাক্যই এই প্রকারের: “মানুষের জীবনে সামান্যতম উষ্ণতাও নেই, আর সেই জীবন মনুষ্যত্ব বা আলোকের কোনোরকম নামগন্ধ বিরহিত—তবু মানুষ চিরকালই স্বেচ্ছাচারী, মূল্যবোধশূন্য এক জীবদ্দশাকে বরদাস্ত করে আসছে, যে জীবনে কোনোকিছু অর্জন না করে তারা শুধু ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। চোখের নিমেষে, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে, এবং মানুষ এক বিস্বাদ মৃত্যু বরণ করে নেয়।” এরকম কেন যে ঈশ্বর আজকের দিন পর্যন্ত মানুষের জীবনযাপনকে পথনির্দেশ দিয়ে এসেছেন, অথচ মানবজগতে জীবনের শূন্যতাকেও প্রকাশিত করেছেন? এবং এরকমই বা কেন যে তিনি সকল মানুষের সমগ্র জীবনকে বর্ণনা করেছেন “ত্বরায় আসা আবার ত্বরায় বিদায় নেওয়া” বলে? বলা যেতে পারে যে এর সমস্তটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা, এ সবই ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত, এবং আর এক দিক থেকে এটা প্রতিফলিত করে কীভাবে ঈশ্বর দেবত্বের জীবন ছাড়া অন্য সকলকিছুকে ঘৃণা করেন। যদিও ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই সমগ্র মানবজাতির জীবনযাপন থেকে আনন্দ আহরণ করেননি, এবং সেহেতু তিনি নিছকই মানবজাতিকে শয়তানের কলুষতার অধীনে অস্তিত্ব বজায় রাখার অনুমতি দিয়েছেন। মানবজাতি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, তিনি মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবেন অথবা উদ্ধার করবেন, এবং এইভাবে মানুষ পৃথিবীতে এমন এক জীবন অর্জন করবে যা শূন্যগর্ভ নয়। এই সবই ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ। এবং তাই, মানুষের চেতনায় সবসময়েই একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যার ফলে কেউই সানন্দে নির্দোষ মৃত্যু বরণ করে নেয় না—কিন্তু শুধুমাত্র অন্তিম সময়ের লোকজনেরই এই আশা পূর্ণ হয়। বর্তমানে, মানুষ এখনও এক অপরিবর্তনীয় শূন্যতার মধ্যে বাস করে, এবং তারা এখনও সেই অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করে: “যখন দুহাতে আমি আমার মুখমণ্ডল আড়াল করি, এবং মানুষকে মাটির নীচে চেপে ধরি, তৎক্ষণাৎ তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এবং কোনোক্রমে তারা প্রাণ ধারণ করে রাখতে সমর্থ হয়। তারা সবাই আমার উদ্দেশ্যে আর্তরব করে ওঠে, আতঙ্কিত হয়ে ভাবে আমি বুঝি তাদের ধ্বংস করে ফেলবো, কারণ তারা সকলেই আমার মহিমা অর্জনের দিনটি প্রত্যক্ষ করতে চায়।” আজ সকল মানুষের অবস্থাই এরকম। তারা সকলেই “শূন্যতা”-র মধ্যে বাস করছে, “অক্সিজেন”-বিহীন অবস্থায়, যা তাদের পক্ষে শ্বাসগ্রহণ করা কঠিন করে তুলেছে। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ত্বরক্ষাকে সমর্থন করতে ঈশ্বর মানুষের চেতনায় উপস্থিত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করেন; তা না হলে, সকলেই “সাধু হওয়ার জন্য গৃহত্যাগ” করতো, যার ফলে মানবজাতি বিলুপ্ত হতো এবং সমাপ্তিতে পৌঁছে যেত। সুতরাং, ঈশ্বরের মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির জন্যই মানুষ আজকের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পেরেছে। এটাই সত্য, কিন্তু মানুষ কখনোই এই বিধান আবিষ্কার করেনি, এবং তাই সে জানে না সে কেন “ঘোরতর শঙ্কিত হয় যে তাদের বুঝি দ্বিতীয়বার বুঝি মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।” মানুষ হয়েও, কারোরই সাহস নেই বেঁচে থাকা অব্যাহত রাখার, তবু মরে যাওয়ার সাহসও কখনও কারো ছিল না, এবং তাই ঈশ্বর বলেছেন যে মানুষ “এক বিস্বাদ মৃত্যু বরণ করে নেয়।” মানুষের প্রকৃত অবস্থা এরকমই। হয়তো কিছু মানুষ তাদের সম্ভাবনায় বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছে, কিন্তু এইসব চিন্তা কখনই ফলপ্রসূ হয়নি; কেউ কেউ হয়তো পারিবারিক সংঘাতের কারণে মৃত্যুচিন্তা করেছে, কিন্তু তাদের ভালোবাসার মানুষদের জন্য উদ্বেগবশত তারা সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়নি; এবং কেউ কেউ হয়তো বৈবাহিক সম্পর্কের আঘাতের দরুন মৃত্যুর কথা ভেবেছে, কিন্তু তারা এর মধ্যে দিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। সুতরাং, মানুষ তাদের হৃদয়ে অসন্তোষ বা চিরস্থায়ী অনুশোচনা নিয়ে মারা যায়। সমস্ত মানুষের নানান অবস্থা এরকমই। মানুষের বিস্তৃত জগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ এক অবিরাম স্রোতে আসা যাওয়া করে, এবং যদিও তারা মনে করে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুতেই রয়েছে অধিকতর আনন্দ, কিন্তু তবু তারা শুধু মুখেই সেকথা বলে, কেউই কখনো মৃত্যুর পর ফিরে এসে জীবন্ত মানুষকে মৃত্যুর আনন্দ উপভোগ করার উপায় বলার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলকভাবে নেতৃত্ব দেয় নি। মানুষ নিকৃষ্টরকমের নীচ: তাদের কোনো লজ্জা বা আত্মসম্মান নেই, এবং তারা সবসময় তাদের কথা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাঁর পরিকল্পনায়, ঈশ্বর একদল মানুষকে পূর্বনির্ধারিত করেছেন যারা তাঁর প্রতিশ্রুতি উপভোগ করবে, এবং তাই তিনি বলেছেন, “অনেক আত্মা লৌকিক শরীরে জীবনধারণ করেছে, এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে ও পৃথিবীতে আবার জন্ম নিয়েছে। তবু আজকের রাজ্যের আশীর্বাদ উপভোগ করার সুযোগ তাদের কারো কোনোদিন হয়নি।” যারা আজ রাজ্যের আশীর্বাদ ভোগ করে, তারা সবাই ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির সময় থেকেই তাঁর দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়ে রয়েছে। ঈশ্বর এই আত্মাদের অন্তিম সময়ে লৌকিক শরীরে জীবনযাপন করার আয়োজন করেছেন, এবং পরিশেষে, ঈশ্বর এই দলের লোকেদের অর্জন করবেন, এবং তাদের আসোয়ানে থাকার ব্যবস্থা করবেন। যেহেতু, সারমর্মগতভাবে এই মানুষদের আত্মারা হল দেবদূত, সেহেতু ঈশ্বর বলেছেন, “মানুষের আত্মায় সত্যিই কি আমার কোনো চিহ্ন কোনোদিনই ছিল না?” আসলে, মানুষ যখন লৌকিক শরীরে বাস করে, তখন তারা আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। “মানুষ আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে”—এই সরল বাক্যেই ঈশ্বরের মেজাজ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সরল বাক্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সৃষ্টির সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত, ঈশ্বরের হৃদয়ে সর্বদাই রয়েছে দুঃখ ও তা-র সহযোগে ক্রোধ ও বিচার, কারণ পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে মনোযোগী হতে সক্ষম নয়, ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেছেন, “মানুষ পর্বতবাসী বর্বরদের অনুরূপ।” আবার ঈশ্বর এ-ও বলেছেন, “সেই দিন আসবে যখন সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে মানুষ আমার পাশে এসে উপনীত হবে, যাতে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য তারা উপভোগ করতে পারে, যাতে সমুদ্রের গ্রাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদকে পিছনে ফেলে আসতে পারে।” এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতাপ্রাপ্তি, একে এক অনিবার্য প্রবণতা হিসাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে, এবং এটা হল ঈশ্বরের কার্যসিদ্ধির প্রতীক।

রাজ্য যখন সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে, তখন সকল মানুষ তাদের আসল চেহারা ফিরে পাবে। তাই ঈশ্বর বলেছেন, “আমি আমার সিংহাসনের উপরিভাগ থেকে উপভোগ করি এবং আমি নক্ষত্রসমূহের মধ্যে বাস করি। স্বর্গদূতেরা আমাকে নতুন নতুন সঙ্গীত এবং নতুন নতুন নৃত্য নিবেদন করে। তাদের নিজেদের ভঙ্গুরতা আর তাদের মুখ বেয়ে অশ্রু বয়ে আনে না। আমি আর আমার সম্মুখে স্বর্গদূতদের কান্নার শব্দ শুনি না, আর কেউ আমার কাছে কষ্টের অভিযোগ করে না।” এটা দেখায় যে ঈশ্বর যে দিন সম্পূর্ণ গৌরব অর্জন করেন, সেই দিনটাই মানুষের বিশ্রাম উপভোগ করার দিন; মানুষ আর শয়তানের বিশৃঙ্খলার ফলে ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াবে না, বিশ্বের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, এবং মানুষ বিশ্রামে বাস করবে—কারণ স্বর্গের অগণিত নক্ষত্র পুনর্জীবিত হয়েছে, এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত পর্বত ও নদী, সকলই পরিবর্তিত হয়েছে। এবং যেহেতু মানুষ পরিবর্তিত হয়েছে এবং ঈশ্বর পরিবর্তিত হয়েছেন, তাই একইভাবে সমস্তকিছুও বদলে যাবে। এটাই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং শেষ পর্যন্ত এটাই অর্জন করা হবে। এই সকল বাক্য উচ্চারণের পিছনে ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে তাঁকে জানতে পারে। মানুষ ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমান বোঝে না। ঈশ্বর যা করেন তার সবকিছুই স্বয়ং তাঁরই দ্বারা সুসমন্বিত ও আয়োজিত, এবং ঈশ্বর সেখানে কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিতে অনিচ্ছুক; পরিবর্তে, তিনি মানুষকে এটা প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেন যে সবই তাঁর আয়োজন এবং তা মানুষের পক্ষে অনৰ্জনীয়। যদিও মানুষ তা দেখতে পারে, বা এটা কল্পনা করা তাদের পক্ষে কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু সমস্তকিছু এককভাবে ঈশ্বরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এবং ঈশ্বর চান না যে তা মানুষের সামান্যতম চিন্তার দ্বারাও কলুষিত হোক। কেউ যদি এতে খুব সামান্যও অংশ নেয়, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন না; ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের প্রতি ঈর্ষান্বিত, এবং মনে হয় ঈশ্বরের আত্মা এই বিষয়ে বিশেষভাবে সংবেদনশীল। সুতরাং, যারই সামান্যতম হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় আছে, সে-ই তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী শিখায় বেষ্টিত হবে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঈশ্বর মানুষকে নিজেদের ইচ্ছামতো তাদের প্রতিভার প্রদর্শন করার অনুমতি দেন না, কারণ যারা প্রতিভাবান তারা সকলেই প্রাণহীন; এই আপাত প্রতিভাগুলো শুধু ঈশ্বরেরই সেবা করে, এগুলোর উৎপত্তি শয়তানের কাছ থেকে, এবং তাই সেগুলো ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবে ঘৃণিত, তিনি এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেন না। তবু প্রায়শই প্রাণহীন মানুষদেরই ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি হয়, এবং উপরন্তু, তাদের অংশগ্রহণ অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়, কারণ তা তাদের প্রতিভার ছদ্মবেশের আড়ালে থাকে। যুগ যুগ ধরে, যারা প্রতিভাবান তারা কখনোই দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ তারা প্রাণহীন, তাই তাদের প্রতিরোধ করার শক্তির অভাব রয়েছে। তাই ঈশ্বর বলেছেন, “আমি যদি স্পষ্টভাবে কথা না বলি, তাহলে মানুষের কখনোই চেতনা হবে না, এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা আমার শাস্তির মুখে পড়বে—কারণ মানুষ আমার দেহরূপে আমায় জানে না।” যারা রক্তমাংসের তৈরি, তারা সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা পথনির্দেশিত, তবু তারা শয়তানের দাসত্বেও বাস করে, তাই মানুষের কখনোই পরস্পরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না, তা লালসার কারণেই হোক বা সম্মানের, অথবা তাদের পরিবেশের আয়োজনের জন্যই হোক। এরকম অস্বাভাবিক সম্পর্কগুলোকে ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন, এবং এইসব সম্পর্কের কারণেই নিম্নলিখিত প্রকারের বাক্য ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত হয়: “আমি চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন্ত সত্তাদের, মৃত্যু-নিষিক্ত শবদেহ নয়। যেদিন আমি রাজ্যের উচ্চ আসনে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আসীন হবো, পৃথিবীর সকল মানুষকে আমি আমার পরিদর্শন গ্রহণ করতে আদেশ দেবো।” ঈশ্বর যখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে অবস্থান করেন, প্রতিদিন তিনি সেই রক্ত-মাংসের শরীরগুলোর প্রতিটা কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, এবং কখনোই সেগুলোর কোনোকিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এসকলই হল ঈশ্বরের কর্ম। তাই আমি সব মানুষকে প্ররোচিত করছি তাদের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, ও কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে। আমি তোমায় ঈশ্বরের কাছে লজ্জার একটা চিহ্ন হতে নয়, বরং বলছি ঈশ্বরের মহিমার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে, সমস্ত কাজে, কথায় ও জীবনযাপনে শয়তানের উপহাসের লক্ষ্য হয়ে না পড়তে। এটাই ঈশ্বরের সকল মানুষের থেকে প্রয়োজন।
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ঈশ্বরের চোখে, মানুষ প্রাণীজগতের প্রাণীদের মতোই। তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে, পরস্পরকে হত্যা করে, আর একে অপরের সঙ্গে অসামান্য মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ঈশ্বরের চোখে, তারা বানর প্রজাতির মতোও, তারা বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে। সেইভাবে, সমগ্র মানবজাতি যেসব কর্ম করে আর যা প্রকাশ করে তা কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ঈশ্বর যে সময়ে তাঁর মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন সেটি ঠিক সেই সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে সকল মানুষ পরীক্ষিত হয়। সব মানুষ যন্ত্রণায় কাতরায়, তারা সকলে বিপর্যয়ের ঝুঁকির মধ্যে বাস করে, আর তাদের মধ্যে একজনও কখনো ঈশ্বরের বিচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আসলে, ঈশ্বরের দেহে পরিণত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য হল মানুষকে বিচার করা এবং তাঁর দেহরূপে মানুষকে তিরস্কার করা। ঈশ্বরের মনে, এটা অনেক পূর্বেই স্থির হয়ে গিয়েছিল যে তাদের উপাদান অনুসারে কাদের উদ্ধার করা অথবা ধ্বংস করা হবে, আর চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলা হবে। যত দিন আর মাস যায়, মানুষ বদলে যায় আর তাদের আসল রূপ প্রকাশিত হয়। ডিম ফাটলে তার মধ্যে মুরগী আছে নাকি হাঁস সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ডিম ফাটার সময়টাই হল ঠিক সেই সময় যখন পৃথিবীতে বিপর্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ থেকে এটা দেখা যেতে পারে যে, ভিতরে “মুরগী” আছে না “হাঁস” তা জানতে, “ডিমটিকে” ফাটাতেই হবে। এটাই ঈশ্বরের অন্তরের পরিকল্পনা, আর এটি অর্জন করতেই হবে।

“বেচারা, অভাগা মানবজাতি! এমন কেন হয় যে মানুষ আমাকে ভালবাসে, অথচ আমার আত্মার অভিপ্রায় অনুসরণ করতে অক্ষম?” মানুষের এহেন অবস্থার কারণে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে তাকে অবশ্যই মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আর মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণার কারণে, তিনি বহুবার ঘোষণা করেছেন: “হে মানবজাতির বিদ্রোহীসকল! তাদের আমার পদতলে পিষ্ট হতে হবে; আমার শাস্তির মাঝে তাদের বিলীন হয়ে যেতে হবে, এবং আমার মহান উদ্যোগ সম্পূর্ণ হওয়ার দিন মানবজাতির মধ্য থেকে তাদের বহিষ্কৃত হতে হবে, যাতে সমগ্র মানবজাতি তাদের কদর্য চেহারা জানতে পারে।” ঈশ্বর দেহরূপে সকল মানবজাতির সঙ্গে কথা বলছেন, আর আধ্যাত্মিক জগতে তিনি শয়তানের সঙ্গেও কথা বলছেন, যে জগৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে। এই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, আর ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের পরিকল্পনার দ্বারা এটিই অর্জন করতে হবে।

বাস্তবে, ঈশ্বর সবিশেষ স্বাভাবিক, আর এমন কিছু বিষয় আছে যা শুধুমাত্র তখনই সাধিত হতে পারে যদি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তা সম্পাদন করেন আর স্বচক্ষে তা দেখেন। এটা মানুষ যেরকমটা কল্পনা করে সেরকম নয় যে, ঈশ্বর সেখানে অবস্থান করেন না অথচ সবকিছু তাঁর ইচ্ছামত চলে; এই হল মানুষে মধ্যে শয়তানের উপদ্রবের পরিণতি, যা মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃতও চেহারা সম্পর্কে অনিশ্চিত করে তোলে। সেই অর্থে, চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ্যে তাঁর বাস্তবতা প্রকাশ করার জন্য দেহে পরিণত হয়েছেন, কিচ্ছু গোপন না করে। ঈশ্বরের স্বভাবের কিছু কিছু বর্ণনা একেবারেই অতিরঞ্জন, যেমন যখন বলা হয় যে ঈশ্বর একটিমাত্র বাক্য দ্বারা অথবা সামান্য চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারেন। ফলস্বরূপ, অধিকাংশ মানুষই এরকম কথা বলে থাকে যেমন, ঈশ্বর কেন সর্বশক্তিমান হয়েও শয়তানকে একগ্রাসে গলাধঃকরণ করতে পারেন না? এই কথাগুলি অর্থহীন, আর এগুলি এটাই প্রমাণ করে যে মানুষ এখনও ঈশ্বরকে জানে না। ঈশ্বরের তাঁর শত্রুদের বিনাশ করার জন্য একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তবে এটা সত্যি যে ঈশ্বর সর্বজয়ী: ঈশ্বর পরিশেষে তাঁর শত্রুদের পরাজিত করবেন। ঠিক যেমন করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন দুর্বল একটি রাষ্ট্রকে জয় করে, তখন তাকে অবশ্যই ধাপে ধাপে জয় হাসিল করতে হবে, কখনও বল প্রয়োগ করে, কখনও বা কৌশল ব্যবহার করে। তার একটি প্রক্রিয়া আছে, তবে এটা বলা যায় না যে, শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে নতুন প্রজন্মের পারমানবিক অস্ত্রসমূহ রয়েছে বলে আর দুর্বল রাষ্ট্রটি তুলনায় অনেক নিম্নশ্রেণীর বলেই, দুর্বল রাষ্ট্রটি বিনা লড়াইয়ে হাল ছেড়ে দেবে। এ একেবারেই অর্থহীন এক যুক্তি। এটা বলা ন্যায্য হবে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রটি অবশ্যই জয়ী হবে আর দুর্বল রাষ্ট্রটি নির্ঘাত পরাজিত হবে, কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রটির বৃহত্তর বাহিনী রয়েছে সেটা শুধু তখনই বলা যাবে যখন সেটি ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। তাই, ঈশ্বর সর্বদাই বলেছেন যে মানুষ তাঁকে জানে না। তাহলে, উপরের কথাগুলি কি মানুষ ঈশ্বরকে কেন জানে না তারই একটি দিককে সূচিত করে? এইগুলি কি মানুষের পূর্বধারণা? ঈশ্বর কেন শুধু এটাই চান যে মানুষ তাঁর বাস্তবতাকে জানুক, এবং তাই ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেহে পরিণত হয়েছিলেন? এইভাবে, অধিকাংশ মানুষ ভক্তিভরে স্বর্গের উপাসনা করত, অথচ “মানুষের কাজকর্ম দ্বারা স্বর্গ কোনোদিন সামান্যতমও প্রভাবিত হয়নি, আর মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপ যদি তার প্রতি আমার আচরণের ভিত্তি হতো, তাহলে সমগ্র মানবজাতিই আমার শাস্তির মধ্যে বসবাস করতো।”

ঈশ্বর মানুষের উপাদানের স্বরূপকে ধরতে পারেন। ঈশ্বরের উচ্চারণে, মানুষের দ্বারা ঈশ্বর এতটাই “প্রপীড়িত” বলে মনে হয় যে মানুষের প্রতি আর মনোযোগ দেওয়ায় তাঁর কোনো আগ্রহও নেই, আর নেই তার কাছ থেকে সামান্যতম প্রত্যাশাও; মানুষ যেন পরিত্রাণের অতীত। “বহু মানুষের অশ্রু আমি তাদের কপোল বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছি, আর অনেক মানুষকে দেখেছি যারা আমার সম্পদের বিনিময়ে তাদের হৃদয় আমায় অর্পণ করে। এইরকম “ধার্মিকতা” সত্ত্বেও, মানুষের আকস্মিক আকুতির কারণে আমি কখনই তাকে অকাতরে আমার সর্বস্ব দিইনি, কারণ মানুষ কখনই সানন্দে আমার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল না”। ঈশ্বর যখন মানুষের প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করেন, মানুষ নিজের প্রতি লজ্জিত বোধ করে, কিন্তু এ হল নেহাৎ-ই অগভীর জ্ঞান, এবং সে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তার প্রকৃতিকে সত্যিই জানতে অক্ষম; সুতরাং, অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করে না, তারা ঈশ্বরের বাক্যে নিজেদের জীবনের জন্য কোনো পথ খুঁজে পায় না, আর তাই তারা যত বেশি স্থূলবুদ্ধির মানুষ হয়, ঈশ্বর তত তীব্র ভাষায় তাদের উপহাস করেন। এইভাবে, তাদের অজান্তেই তারা কদর্যতার ভূমিকায় প্রবেশ করে—আর ফলস্বরূপ, যখন তারা এই “কোমল তলোয়ার” দ্বারা বিদ্ধ হয় তখন তারা নিজেদের চিনতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যের আবির্ভাব ঘটে মানুষের কাজের প্রশংসা করতে, এবং মানুষের কাজকে উৎসাহিত করতে—অথচ মানুষ সর্বদা মনে করে যে ঈশ্বর তাদের উপহাস করছেন। আর তাই, তারা যখন ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করে, তাদের মুখের পেশীগুলি থেকে থেকেই কেঁপে কেঁপে ওঠে, যেন তারা খিঁচুনিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এ হল তাদের বিবেকের অশুদ্ধতা, এবং এর কারণেই তারা অনৈচ্ছিকভাবে প্রকম্পিত হয়। তাদের যন্ত্রণাটা হল এমনই যে তারা হাসতে চায়, কিন্তু হাসতে পারে না—আবার না পারে তারা কাঁদতে, কারণ মানুষের হাস্যকর আবদকায়দাগুলি রিমোট কন্ট্রোল “ভি, সি, আর”-এ চলে, অথচ তারা সেটি বন্ধ করতেও পারে না, শুধুই সহ্য করে যেতে হয়। যদিও সকল সহকর্মীদের সভায় “ঈশ্বরের বাক্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করা”-র উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততির প্রকৃতি কে-ই বা না জানে? সামনা-সামনি, তারা মেষশাবকদের মতোই বাধ্য, আর পিছনে ফিরলেই তারা নেকড়েদের মতই নৃশংস, যা ঈশ্বরের এই বাক্যগুলিতে দেখা যেতে পারে যে “যখন আমি আমার বাক্যগুলি সরবরাহ করি তখন অনেকেই আমায় অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসে, তবুও তারা তাদের আত্মার মধ্যে আমার বাক্যগুলি লালন করে না, পরিবর্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেগুলিকে তারা সর্বসাধারণের সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে এবং তাদের ইচ্ছেমতো বাক্যগুলি যেখান থেকে এসেছে তারা সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দেয়।” ঈশ্বর কেন সর্বদাই মানুষকে অনাবৃত করেন? এতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের আদি প্রকৃতি হল দৃঢ় এবং অবিচল। তাই পর্বতের মতো, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু সেই দিনটি আসবে যখন ইউ গং সেই পর্বতটিকে স্থানচ্যুত করবে; এটি হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তাঁর উচ্চারণে, এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন ঈশ্বর মানুষের কাছে চাহিদা স্থাপন করেন না, তাদের সতর্ক করে দেন না, অথবা মানুষের সেই প্রকৃতিকে নির্দেশ করেন না যা তার জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়: “যখন মানুষ আমার কাছ থেকে দূরে থাকে, আর যখন সে আমার পরীক্ষা নেয়, তার কাছ থেকে আমি নিজেকে মেঘরাজির মধ্যে আড়াল করে ফেলি। এর ফলে, সে আমার চিহ্নমাত্র খুঁজে পায় না, আর সে কেবল দুষ্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই জীবনযাপন করে, তারা যা করতে বলে তা-ই করে।” বাস্তবে, মানুষ কদাচিৎ-ই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জীবন নির্বাহ করার সুযোগ পায়, কারণ তাদের অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত কম; ফলস্বরূপ, যদিও অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তা সত্ত্বেও তারা শয়তানের নিয়ন্ত্রণের অধীনে বাস করে, আর তারা যা যা করে সে সমস্তই শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ যদি সত্যিই ঈশ্বরের আলোকের মধ্যে বাস করত, যদি প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের অন্বেষণ করত, তাহলে ঈশ্বরকে এইভাবে কথা বলতে হতো না, হতো কি? মানুষ যখন পাঠ্যবস্তুগুলি সরিয়ে রাখে, তৎক্ষণাৎ তারা বইটির সঙ্গেই ঈশ্বরকেও সরিয়ে রাখে, আর তাই তারা তাদের নিজেদের ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনায় মগ্ন হয়, যার পরে ঈশ্বর তাদের হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। তবুও, তারা আবার যখন বইটি হাতে তুলে নেয়, তারা হঠাৎ-ই উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরকে তারা ভুলে গিয়েছিল। মানুষের “স্মৃতিবিরহিত” জীবন এমনই। ঈশ্বর যতই কথা বলেন, তাঁর বাক্যসমূহও ততই উচ্চমার্গের হয়। সেগুলি যখন তাদের সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছায়, তখন সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়, আর ফলস্বরূপ, ঈশ্বর তাঁর উচ্চারণে ক্ষান্তি দেন। ঈশ্বর যে নীতিতে কার্য সম্পাদন করেন তা হল, তাঁর কার্য সর্বোচ্চ শিখরে পোঁছলে সেটির সমাপ্তি ঘোষণা; একবার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছবার পর তিনি কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখেন না, বরং আচমকাই তা থামিয়ে দেন। তিনি কখনই এমন কোনো কার্য করেন না যা অপ্রয়োজনীয়।


অধ্যায় ২২ ও ২৩

আজ, সবাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে ও ঈশ্বরের প্রকৃতিকে জানতে ইচ্ছুক, কিন্তু কেন তারা যা করতে ইচ্ছুক তা করতে অক্ষম, কেন সবসময় তাদের হৃদয় তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আর তারা যা চায় তা অর্জন করতে পারে না, সেই কারণটা কেউ জানে না। ফলে, আবার তারা এক চূড়ান্ত মরিয়া পরিস্থিতিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, এদিকে আবার তারা ভয়ও পাচ্ছে। তাদের পরস্পরবিরোধী আবেগগুলোকে প্রকাশ করতে না পেরে তারা কেবল বিষাদে মাথা অবনত করে নিজেদের অবিরত প্রশ্ন করতে পারে: “এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বর আমায় আলোকিত করেননি? এমন কি হতে পারে যে গোপনে তিনি আমায় পরিত্যাগ করেছেন? হয়তো বাকি সবাই চমৎকার আছে, আর আমাকে বাদ দিয়ে তাদের সবাইকে ঈশ্বর আলোকিত করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার সময় আমি সবসময় কেন বিচলিত বোধ করি—কেন আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না?” মানুষের মনে এরকমের চিন্তা থাকলেও মুখে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে না; কেবল তারা ভিতরে-ভিতরে লড়াই চালিয়ে যায়। আসলে, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই তাঁর বাক্যকে উপলব্ধি করতে বা তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় আঁচ করতে পারে না। তবু ঈশ্বর সবসময় মানুষকে তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে বলেন—এটা কি পাতিহাঁসকে জবরদস্তি দাঁড়ে বসানোর চেষ্টা করার মতো ব্যাপার নয়? ঈশ্বর কি মানুষের অক্ষমতাগুলির বিষয়ে জানেন না? এ হল ঈশ্বরের কার্যের এক সন্ধিক্ষণ, মানুষ এটাই বুঝতে পারে না, আর তাই ঈশ্বর বলেন, “মানুষ আলোর মধ্যে বাস করে, তবু সে আলোর মহার্ঘতার বিষয়ে সচেতন নয়। আলোর সারসত্য ও আলোর উৎস, এবং তদুপরি, এই আলো কার অধিকারভুক্ত, সে বিষয়ে সে অনবহিত।” ঈশ্বরের বাক্য মানুষকে যা বলে এবং মানুষের কাছে যা দাবি করে সেই হিসাবে ধরলে, একজন মানুষও বাঁচবে না, কারণ মানুষের লৌকিক অস্তিত্বের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার মতো কিছুই নেই। তাই, সর্বোচ্চ আদর্শ মান হল ঈশ্বরের বাক্যগুলি পালন করতে সমর্থ হওয়া, সেগুলিকে লালন ও আকাঙ্ক্ষা করা, এবং ঈশ্বরের যেসব বাক্য মানুষের অবস্থাকে নির্দেশ করে তা তাদের নিজেদের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ও তার মাধ্যমে নিজেদের বিষয়ে অবগত হওয়া। রাজ্য অবশেষে যখন বাস্তবায়িত হবে, স্থূল শরীরে জীবনধারণকারী মানুষ তখনো ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুধাবন করতে অসমর্থ হবে, এবং তখনো তাদের তাঁর ব্যক্তিগত পথনির্দেশনার প্রয়োজন হবে—কিন্তু মানুষ তখন সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হস্তক্ষেপমুক্ত হবে, এবং মানবসুলভ স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হবে; শয়তানকে পরাভূত করতে এটাই ঈশ্বরের লক্ষ্য, আর তিনি তা করেন মূলত ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষের আদি সারবত্তাকে উপাদানকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। ঈশ্বরের চেতনায় “দেহ” শব্দটি নিম্নলিখিত বিষয়কে নির্দেশ করে: ঈশ্বুরের সারসত্যকে জানার অক্ষমতা; আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়সমূহ দর্শনের অক্ষমতা; অধিকন্তু, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার সামর্থ্য। এটাই ঈশ্বর-সৃষ্ট স্থূল শরীরের সারসত্য। স্বভাবতই, শৃঙ্খলার অভাবজনিত কারণে মানবজাতির জীবনের নৈরাজ্যকে এড়ানোর জন্যও এটা বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বর যত বেশি বাক্য বলেন, এবং যত বেশি মর্মভেদী ভাষায় তা বলেন, মানুষ তত বেশি করে উপলব্ধি করে। মানুষ নিজেদের অজান্তে পরিবর্তিত হয়, এবং অজান্তেই আলোর মধ্যে বাস করে, আর তাই, “আলোর কারণে তারা বিকশিত হচ্ছে, এবং তারা অন্ধকার ত্যাগ করেছে।” এটি রাজ্যের অপূর্ব দৃশ্য, এবং এই হল সেই বহুকথিত “মৃত্যু থেকে প্রস্থান করে আলোর মধ্যে বসবাস”। পৃথিবীর বুকে যখন আসোয়ান বাস্তবায়িত হবে—রাজ্য যখন বাস্তবায়িত হবে—পৃথিবীতে তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না; আর কখনো দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ও ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব ঘটবে না; মানুষ অস্ত্র উৎপাদনে বিরত হবে; সবাই শান্তি ও সুস্থিতির মধ্যে বসবাস করবে; এবং মানুষে-মানুষে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু এর সাথে বর্তমান সময়ের কোনো সাদৃশ্য নেই। স্বর্গের নীচে সবকিছু নৈরাজ্যে ডুবে আছে, এবং প্রত্যেক দেশে ক্রমশ সামরিক অভ্যুত্থান মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। ঈশ্বরের উচ্চারণের ফলশ্রুতি হিসাবে, মানুষ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং, প্রতিটি রাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। ব্যাবিলনের সুদৃঢ় ভিত্তি বালির উপর নির্মিত দুর্গের মতো কাঁপতে শুরু করে, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীতে অলক্ষিতে বিশাল রূপান্তর ঘটে যায়, এবং সহসা নানান ধরনের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়, মানুষকে জানায় যে পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন সমাগত হয়েছে! এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা; যেভাবে তিনি কার্য সম্পন্ন করেন এগুলো তার পর্যায়, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অতীতের সদোম দ্বিতীয়বার নিশ্চিহ্ন হবে, এবং তাই ঈশ্বর বলেন, “পৃথিবী অধঃপতিত হচ্ছে! ব্যাবিলন পক্ষাঘাতগ্রস্ত!” স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়; যতোই হোক, মানুষের সচেতনতার একটা সীমা আছে। উদাহরণস্বরূপ, অভ্যন্তরীন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা অবগত থাকতে পারে যে বর্তমান পরিস্থিতি টলমলে ও বিশৃঙ্খল, কিন্তু তারা সেগুলোর সাথে মোকাবিলা করতে অক্ষম। তারা কেবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মনে-মনে সেই দিনের প্রত্যাশা করতে পারে যেদিন তারা মাথা উঁচু করে চলতে পারবে, সেদিনের আগমনের প্রত্যাশা, যেদিন সূর্য আবার পূর্বদিকে উদিত হয়ে গোটা দেশ জুড়ে কিরণসম্পাত করবে এবং এই শোচনীয় পরিস্থিতির মোড় ফেরাবে। কিন্তু তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে সূর্য যখন দ্বিতীয়বার উদিত হয়, সেই উদয় পুরাতন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হয় না—সে এক পুনরভ্যুদয়, এক আমূল পরিবর্তন। সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য ঈশ্বরের এমনই পরিকল্পনা। তিনি এক নতুন বিশ্বের সৃজন ঘটাবেন, কিন্তু, সবার আগে, তিনি মানুষকে নবায়িত করবেন। আজ, সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মানবজাতিকে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নিয়ে আসা, নিছকই তাদের মর্যাদার আশীর্বাদ উপভোগ করতে দেওয়া নয়। উপরন্তু, ঈশ্বর যেমন বলেন, “রাজ্যে, আমি রাজা—কিন্তু আমাকে তাদের রাজা হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে মানুষ আমায় ‘স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতা’ বলে জ্ঞান করে। এর ফলে, তাদের ভিক্ষাদানের নিমিত্ত তারা আমার আকাঙ্খা করে, আমার বিষয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করে না।” মানুষের প্রকৃত অবস্থা এমনই। আজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানুষের তৃপ্তিহীন লোভকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা, যাতে তারা প্রতিদানে কিছু না চেয়েই ঈশ্বরকে জানতে পারে। তাহলে, এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, ঈশ্বর বলেন, “কত মানুষ আমার সম্মুখে ভিক্ষুকের মতো কাকুতি মিনতি করেছে; কত মানুষ আমার কাছে তাদের ‘ভিক্ষার ঝুলি’ খুলে ধরেছে আর তাদের বেঁচে থাকার অন্ন দানের জন্য আমায় অনুনয় করেছে।” এই ধরনের অবস্থা মানুষের লোভের ইঙ্গিতবাহী, এবং তা প্রতিপন্ন করে যে মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসে না, বরং তাঁর কাছে দাবি তোলে, বা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি লাভ করতে সচেষ্ট হয়। মানুষের প্রকৃতি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো; তারা সবাই চতুর ও লোভী, আর তাই ঈশ্বর মাঝেমাঝেই তাদের কাছে চাহিদা রেখে তাদের লুব্ধ হৃদয়কে বর্জন করতে ও ঈশ্বরকে আন্তরিক হৃদয়ে ভালোবাসতে বাধ্য করান। বাস্তবে, আজ অবধি মানুষ তাদের সম্পূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরকে নিবেদন করে উঠতে পারে নি; তারা দুই নৌকায় পা রেখে চলে, কখনো নিজেদের উপর নির্ভর করে, আবার কখনো ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখে না। ঈশ্বরের কার্য একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে সকল মানুষ যথার্থ ভালোবাসা ও আস্থার মধ্যে বাস করবে, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ হবে; তাই, ঈশ্বরের চাহিদাগুলো উঁচু কিছু নয়।

দেবদূতরা অনবরত ঈশ্বরের সন্তান ও লোকদের মধ্যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করে, প্রতিদিন তারা মানবজগতে নেমে এসে পুনরায় আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে যায়। এটা তাদের দায়িত্ব, আর এইভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের সন্তান ও লোকেরা পরিচালিত হয়, এবং তাদের জীবন ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। ঈশ্বর যেদিন তাঁর রূপ পরিবর্তিত করবেন, পৃথিবীতে দেবদূতদের কাজ সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হবে এবং তারা স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাবে। আজ, ঈশ্বরের সকল সন্তান ও লোকজন একই অবস্থায় আছে। প্রতি মুহূর্তে সমস্ত মানুষ পরিবর্তিত হছে, এবং ঈশ্বরের সন্তান ও লোকেরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছে। তুলনাক্রমে, সকল বিদ্রোহীও অতিকায় লাল ড্রাগনের সামনে পরিবর্তিত হছে: মানুষ আর অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতি অনুগত নয়, এবং দৈত্যরা আর তার বন্দোবস্ত মেনে চলে না। পরিবর্তে তারা “সবাই তাদের যা সঙ্গত মনে হয় তা-ই করে, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে চলে।” তাই, ঈশ্বর যখন বলেন, “পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি কীকরে ধ্বংস না হয়ে পারতো? আমার লোকজন উল্লসিত না হয়ে কীকরে পারতো?” তখন লহমায় স্বর্গ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে…। একটা অশুভ অনুভূতি যেন মানবজাতির পরিসমাপ্তির পূর্বাভাস দিচ্ছিল। এখানে যে অশুভ লক্ষণগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে অবিকল সেগুলোই ঘটছে, এবং পৃথিবীর কেউ রক্ষা পাবে না। ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণী এমনই। আজ, সকল মানুষের মনে একটা পূর্বাশঙ্কা কাজ করছে যে, সময় বড়ো কম, এবং তারা যেন অনুভব করছে যে, তাদের উপর একটা বিপর্যয় নেমে আসতে চলেছে—তবু তাদের পালাবার কোনো উপায় নেই, আর তাই তারা সকলেই আশাহীন। ঈশ্বর বলেন, “যখন আমি দিনে দিনে আমার রাজ্যের ‘অন্তর্প্রকোষ্ঠ’-কে সজ্জিত করি, আমার কার্যের বিঘ্ন ঘটাতে কেউ কখনো সহসা আমার ‘কার্যকক্ষে’ প্রবেশ করেনি।” বস্তুত, ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ নিছক এই নয় যে মানুষ তাঁর বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরকে জানতে পারে। সর্বোপরি, বাক্যগুলি সূচিত করে যে, তাঁর কার্যের পরবর্তী পর্যায়ের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিদিন ঈশ্বর সারা বিশ্বজগত জুড়ে নানা ধরনের সংঘটনের আয়োজন করেন। যে কারণে তিনি বলেন “আমার কার্যের বিঘ্ন ঘটাতে কেউ কখনো সহসা আমার ‘কার্যকক্ষে’ প্রবেশ করেনি” তা হল, ঈশ্বর দেবত্বের মধ্যে কাজ করেন, এবং মানুষ চাইলেও তাঁর কার্যে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম। তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি: সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিটি সংঘটনের বন্দোবস্ত তুমি কি সত্যিই করে উঠতে পারতে? পৃথিবীর মানুষকে তুমি কি তাদের পিতৃপুরুষদের অগ্রাহ্য করাতে পারতে? সারা মহাবিশ্বের মানুষকে তুমি কি এমন নিপুণভাবে পরিচালিত করতে পারতে যাতে তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণের কাজে লাগে? তুমি কি শয়তানকে উত্তাল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দিতে পারতে? তুমি কি মানুষকে অনুভব করাতে পারতে যে পৃথিবী ঊষর ও শূন্য? এসব করতে মানুষ অক্ষম। অতীতে, যখন শয়তানের “দক্ষতা”-কে তখনো পুরোপুরি বাগে আনা যায়নি, তখন ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পর্যায়ে সে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করতো; এই পর্যায়ে এসে, শয়তানের চালাকির ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেছে, আর ঈশ্বর তাই তাকে তাঁর স্বরূপ দেখানোর সুযোগ দেন, যাতে সকল মানুষ তা জানতে পারে। এই হল “কেউ কখনো আমার কার্যকে বিঘ্নিত করেনি” বাক্যটিতে নিহিত সত্যতা।

প্রতিদিন, গির্জার লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যকে পাঠ করে, এবং প্রতিদিন, তাদের উপর “অস্ত্রোপচারের টেবিলে” ব্যবচ্ছেদ-কর্ম সম্পাদন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, “তাদের পদ হারাবার”, “পদচ্যুত হওয়ার”, “তাদের ভীতি লাঘব হয়ে আত্মস্থতা ফিরে পেলে”, “পরিত্যাগ”, এবং “‘অনুভূতি’-শূন্য”—এজাতীয় বিদ্রূপাত্মক শব্দগুলো মানুষকে “মানসিক যন্ত্রণা” দেয় এবং তাদের লজ্জায় নির্বাক করে দেয়। যেন মাথা থেকে পা, ভিতর থেকে বাইরে পর্যন্ত তাদের গোটা দেহের কোনো অঙ্গই ঈশ্বরের অনুমোদন পায় না। ঈশ্বর কেন তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উন্মোচিত করেন? ঈশ্বর কি ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের কাছে সবকিছুকে এমন জটিল করে দিচ্ছেন? মনে হয় যেন সকল মানুষের মুখে এমন কাদা লেপে দেওয়া হয়েছে যা ধুলেও পরিষ্কার হবে না। প্রতিদিন, নতমস্তকে তারা তাদের পাপের বিবরণ দিয়ে যায়, যেন তারা কোনো প্রতারক। মানুষ শয়তানের দ্বারা এতো কলুষিত হয়ে গিয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন নয়। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, শয়তানের বিষ তাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে, এমনকি অস্থিমজ্জা অবধি ছড়িয়ে পড়েছে; ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের উদ্ঘাটন যত বেশি প্রগাঢ় হয়, মানুষ তত বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠে, এবং এইভাবে, সকল মানুষকে মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান শয়তানের বিষয়ে অবগত করানো হয় ও তাকে প্রত্যক্ষ করানো হয়, কারণ মানুষ খালি চোখে শয়তানকে দেখতে অক্ষম। এবং সকলেই যেহেতু বাস্তবের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ঈশ্বর মানুষের প্রকৃতিকে অনাবৃত করেন—অর্থাৎ, তিনি শয়তানের প্রতিমূর্তি অনাবৃত করেন—এবং এভাবে মানুষকে বাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শয়তানকে দেখার সুযোগ করে দেন, সেই সাথে তারা যদি বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে পারে তাহলে তো আরো ভালো কথা। ঈশ্বর মানুষকে দেহীরূপে তাঁকে জানতে দেন, এবং শয়তানকে আকৃতি দান করে সকল মানুষের দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল বাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শয়তানকে জানার সুযোগ করে দেন। যে বিবিধ অবস্থার কথা বলা হয় তা সবই শয়তানের কর্মের অভিব্যক্তি। আর সেই কারণেই বলা যায়, মরদেহে বিদ্যমান সকলেই শয়তানের প্রতিরূপের মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নন—তারা পরস্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন, ও দুটি ভিন্ন শক্তি; সুতরাং, দৈত্যরা সর্বদাই দৈত্য, এবং ঈশ্বর সর্বদাই ঈশ্বর; তারা আগুন ও জলের ন্যায় সঙ্গতিরহিত, চিরদিন স্বর্গ ও পৃথিবীর মতো পরস্পরবিযুক্ত। ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, এক প্রকার মানুষের দেবদূতের আত্মা ছিল, সেখানে আরেক প্রকারের মানুষের মধ্যে কোনো আত্মা ছিল না, আর তাই দ্বিতীয় প্রকারের মানুষরা দৈত্যের আত্মার দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল, আর তাই তাদের দৈত্য বলা হয়। শেষ পর্যন্ত, দেবদূতরা হল দেবদূত, দৈত্যরা দৈত্যই—এবং ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর। প্রত্যেকে তাদের গোত্রের অনুসারী কথাটির মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়, আর তাই, দেবদূতরা যখন পৃথিবী শাসন করে ও আশীর্বাদ উপভোগ করে, ঈশ্বর তাঁর বাসভূমিতে ফিরে যান, এবং বাকিরা—ঈশ্বরের শত্রুরা—ভস্মে পরিণত হয়। বস্তুত, বহিরঙ্গে সকল মানুষকেই ঈশ্বরপ্রেমী বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের মূল তাদের উপাদানের মধ্যে নিহিত—তাহলে যারা দেবদূতের প্রকৃতি-বিশিষ্ট, কীভাবে তারা ঈশ্বরের হাত ফসকে অতল গহ্বরে পতিত হতে পারে? আর যারা দৈত্যের প্রকৃতি-বিশিষ্ট কীভাবে তারা ঈশ্বরকে যথার্থ ভালোবাসতে পারে? এধরনের লোকদের সারসত্য প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমানুগ নয়, তাহলে কেমন করে তারা কখনো রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ লাভ করতে পারে? জগৎ-সৃজনের সময়েই ঈশ্বর সকলকিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন, ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেন: “আমি বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই, এবং মানুষের মাঝে আমি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছি, আর যথাসময়ে আমি বর্তমান দিনে উপনীত হয়েছি। এগুলিই কি সম্যকভাবে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার ধাপ নয়? আমার পরিকল্পনায় কে কবে সংযোজন করেছে? আমার পরিকল্পনার পর্যায়গুলি থেকে কে-ই বা অব্যাহতি পেতে পারে?” দেহরূপ ধারণ করার পর ঈশ্বরকে অবশ্যই মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে—এটা কি বাস্তববাদী ঈশ্বরের ব্যবহারিক অভিমুখ নয়? ঈশ্বর যে মানুষের দুর্বলতার কারণে মানুষের কাছ থেকে কিছু গোপন করেন, তা নয়; পরিবর্তে, সকল সত্য তিনি মানুষের কাছে উন্মোচিত করে ধরেন, ঠিক যেমনটি ঈশ্বর বলেন: “মানুষের মাঝে আমি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছি।” ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছেন বলেই তিনি বছরের পর বছর পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছেন; সেই হিসাবে, সকল প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেই তিনি ঈশ্বরের অবতার হিসাবে গণ্য হতে পারেন, এবং একমাত্র তার পরেই দেহরূপে অবস্থানকালে তিনি দেবত্বের মধ্যে কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তারপর, সকল রহস্য উদ্ঘাটিত করে ফেলার পরেই, তিনি তাঁর রূপ পরিবর্তনের সুযোগ পান। এটা অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য না থাকার ব্যাখ্যার আর একটি দিক, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে যার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কোনোরকম আন্তরিকতাশূন্য দায়সারা মনোভাব প্রদর্শন না করে, ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য অনুসারে যথোপযুক্ত হয়ে ওঠা জরুরি—এ হল ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব!


অধ্যায় ২৪ এবং ২৫

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ না করলে, এই দুই দিনের উচ্চারণসমূহ থেকে কিছুই নিরূপণ করা অসম্ভব; বস্তুত, এগুলি একদিনেই আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তা দুটি দিনে বণ্টিত করেছিলেন। অর্থাৎ, বলা যায় যে, এই দুই দিনের উচ্চারণ মিলে এক অখণ্ড সমগ্র নির্মিত হয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে গ্রহণের সুবিধার জন্য, ঈশ্বর এগুলি দুটি দিনে বিভক্ত করেছেন, যাতে মানুষ নিঃশ্বাস ফেলার একটা সুযোগ পায়। মানুষের জন্য ঈশ্বরের এমনই সুবিবেচনা। ঈশ্বরের সকল কার্যে, সকল মানুষ তাদের নিজ নিজ স্থানে তাদের কাজকর্ম ও তাদের দায়িত্ব নির্বাহ করে। শুধু যে দেবদূতসুলভ আত্মার অধিকারী মানুষই সহযোগিতা করে তা নয়, যারা দানবসুলভ আত্মার অধিকারী তারাও “সহযোগিতা করে”, সকল শয়তানের আত্মাও তা-ই করে। ঈশ্বরের উচ্চারণগুলির মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মানুষের কাছে তাঁর চাহিদা ব্যক্ত হয়। “আমার শাস্তি এসে সকল মানুষের উপর আপতিত হয়, তবু সকল মানুষের থেকে তা দূরবর্তী রয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের সমগ্র জীবন আমার প্রতি প্রেম ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে” বাক্যগুলি প্রতিপন্ন করে যে, সকল মানুষকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর শাস্তি ব্যবহার করেন, এর ফলে মানুষ তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। শয়তানের কলুষতা ও দেবদূতদের ভঙ্গুরতার কারণে, মানুষকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর শুধু তাঁর বাক্যগুলিকেই কাজে লাগান, প্রশাসনিক ফরমানসমূহকে নয়। সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি, দেবদূতগণ ও সকল মানুষ সংক্রান্ত বিষয়ে ঈশ্বরের কার্যের নীতি এই-ই হয়ে এসেছে। দেবদূতগণ ঐশ্বরিক বলে, নিশ্চিতভাবেই একদিন তারা ঈশ্বরের রাজ্যের লোক হয়ে উঠবে, এবং ঈশ্বর তাদের যত্ন নেবেন ও সুরক্ষা যোগাবেন। অন্যদিকে, বাকিরাও প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত হবে। শয়তানের সকল বিবিধ প্রকারের অশুভ আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, এবং যারা আত্মা-বিরহিত তারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান ও লোকজনের দ্বারা শাসিত হবে। ঈশ্বরের এমনই পরিকল্পনা। তাই, একদা ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমার দিবসের আবির্ভাব কি সত্যিই মানুষের মৃত্যুর ক্ষণ? যে সময় আমার রাজ্য আকার পরিগ্রহ করবে, তখন কি সত্যিই আমি মানুষকে ধ্বংস করতে পারি?” এগুলি যদিও দুটি সহজসরল প্রশ্ন, এগুলি হল সমগ্র মানবজাতির গন্তব্যের ঈশ্বর-নির্ধারিত বন্দোবস্ত। ঈশ্বর যখন আবির্ভূত হন, ঠিক সেই সময়েই “বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষকে উল্টো করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।” সকল মানুষের সম্মুখে ঈশ্বরের আবির্ভূত হওয়ার এটাই উদ্দেশ্য, শাস্তির সাহায্যে তাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে অবহিত করা। যেহেতু যে সময় ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তা অন্তিম কাল, যে সময় পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি অশান্তিতে সবচেয়ে উত্তাল, তাই ঈশ্বর বলেন, “যখন আমি পৃথিবীতে অবতরণ করি, পৃথিবী তখন অন্ধকারের আচ্ছাদনে আবৃত, এবং মানুষ ‘গভীর নিদ্রায় মগ্ন।’” বস্তুত, ঈশ্বরের অবতারকে জানতে সক্ষম, এমন মানুষ আজ কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনই রয়েছে, কেউ নেই বললেই চলে। যেহেতু এখনই সেই অন্তিম যুগ, তাই কেউই কখনো প্রকৃত অর্থে বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানেনি, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের শুধু এক উপরিগত জ্ঞানই রয়েছে। এই কারণেই মানুষ যন্ত্রণাদায়ক পরিমার্জনের মাঝে জীবন যাপন করে। মানুষ যখন পরিমার্জন থেকে নির্গত হয়, অর্থাৎ যখন তাদের শাস্তিদান শুরু হয়, সেই সময়েই ঈশ্বর সকল মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হন, যাতে স্বচক্ষে তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে। ঈশ্বরের অবতারের কারণে, মানুষ দুর্বিপাকে পতিত হয় এবং সেখান থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না—এ-ই হল অতিকায় লাল ড্রাগনের ঈশ্বর-প্রদত্ত শাস্তি, এবং এ-ই হল তাঁর প্রশাসনিক ফরমান। যখন বসন্তের উত্তাপের আগমন ঘটবে এবং পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হবে, যখন স্বর্গসমূহের নিচে সমস্তকিছু শ্যামলিমায় ঢাকা পড়বে এবং পৃথিবীবক্ষে সকলকিছু যথাবিহিত অবস্থানে স্থিত হবে, তখন সকল মানুষ ও বস্তু ক্রমশ ঈশ্বরের শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করবে, এবং সেই ক্ষণেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সমুদয় কার্য সমাপ্ত হবে। ঈশ্বর আর পৃথিবীতে কার্য সম্পাদন বা বসবাস করবেন না, কারণ তখন ঈশ্বরের মহান কার্য নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। এই সামান্য ক্ষণের জন্য মানুষ কি তাদের দৈহিক ইচ্ছাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে অক্ষম? কোন বস্তু মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালোবাসাকে বিদীর্ণ করতে পারে? মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমকে বিখণ্ডিত করার ক্ষমতা কার আছে? পিতামাতা, স্বামী, ভগিনী, স্ত্রী, নাকি বেদনাদায়ক পরিমার্জন—সে ক্ষমতা কার আছে? বিবেকবোধের অনুভূতিগুলি কি মানুষের অভ্যন্তর থেকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে মুছে ফেলতে পারে? মানুষের পারস্পরিক ঋণবদ্ধতা ও ক্রিয়াকলাপ কি তাদের নিজেদের নির্ধারিত কর্মফল? মানুষ কি এগুলির প্রতিকার করতে পারে? কে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম? মানুষ কি নিজেদের সংস্থান জোগাড় করে নিতে সক্ষম? জীবনে শক্তিমান কারা? আমায় পরিত্যাগ করে কে নিজে নিজে জীবনধারণে সক্ষম? কেন বারংবার ঈশ্বর সকল মানুষকে আত্ম-নিরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করতে বলেন? কেন ঈশ্বর বলেন, “কার-ই বা কষ্টভোগ তার স্বহস্তে আয়োজিত হয়েছে?”

বর্তমানে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, এবং মানুষ সাড়শূন্য ও মূঢ়মতি, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সর্বদা সামনের দিকে এগিয়ে যায়, পল-অনুপলগুলি স্থগিত হয় না, এবং পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ দ্রুততর হয়। তাদের অনুভবে, মানুষ বিশ্বাস করে যে সেই দিনটি বেশি দূরে নয়; মনে হয় বুঝি তাদের অন্তিম দিবস তাদের সমক্ষেই রয়েছে। অবিরাম মানুষ নিজেদের মৃত্যুকালের জন্য সকলকিছু প্রস্তুত করে, যাতে তাদের মৃত্যুতে তা কোনো উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে; নচেৎ তারা বৃথাই জীবনধারণ করেছে। তা কি অনুতাপের বিষয় হবে না? ঈশ্বর যখন পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীন বিষয়াদির পরিবর্তন দিয়ে শুরু করেন, যা থেকে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়; এইভাবে, ঈশ্বর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষের সেবাকর্মের সমাবেশ ঘটান। যে ভূখণ্ডে অতিকায় লাল ড্রাগন কুণ্ডলিত হয়ে শায়িত থাকে, সেটিই হল প্রদর্শন এলাকা। কারণ, আভ্যন্তরীনভাবে, তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এর ঘরোয়া বিষয়সমূহ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়েছে, প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়, চাঁদে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়—কিন্তু ঈশ্বরের রাজত্বের অধীন অঞ্চল থেকে তারা কীভাবে পালাতে পারতো? ঈশ্বর ঠিক যেমন বলেছিলেন যে, মানুষ “তাদের নিজস্ব তিক্ত পেয়ালা থেকে পান করবে”। সম্যকভাবে এই আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের সময়েই ঈশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন; অতিকার লাল ড্রাগনের দেশে ঈশ্বর আর থাকবেন না, এবং অবিলম্বে পৃথিবীর বুকে তাঁর কার্য সমাপ্ত করবেন। বলা যেতে পারে, সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়, এবং খুব বেশি সময় আর অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরের বাক্যের স্বরভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলের গন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, এবং বাদবাকি সময়টুকুর জন্য তাঁর আর কিছু বলার নেই। মানুষের কাছে ঈশ্বর এটিই প্রকাশ করেন। তাঁর মানব সৃজনের লক্ষ্যের কারণেই ঈশ্বর বলেন, “আমার দৃষ্টিতে, মানুষ সকল কিছুর শাসনকর্তা। তাকে নেহাৎ স্বল্প কর্তৃত্ব আমি দিইনি, তাকে আমি ধরাতলের সকল কিছুকে—পর্বতোপরি তৃণগুল্মাদি, অরণ্যমাঝে প্রাণীসকল, এবং বারিমাঝে মৎস্যকুলকে—পরিচালনা করার অনুমোদন দিয়েছি।” ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তিনি পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন যে মানুষ সকল কিছুর উপর প্রভুত্ব করবে—তবু মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল, আর তাই সে তার আকাঙ্ক্ষা মতো জীবন যাপন করতে পারে না। এর ফলে পৃথিবী আজকের দশায় এসে উপনীত হয়েছে, যেখানে মানুষ জন্তুর থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, এবং পর্বত এসে নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, পরিণতি হিসাবে, “মানুষের সমগ্র জীবন নিদারুণ যন্ত্রণাক্লীষ্ট ও অনির্দিষ্ট ধাবমানতায় পরিকীর্ণ, রিক্ততা-সহ সংযোজিত কৌতুকে পূর্ণ।” যেহেতু মানবজীবন অর্থহীন, এবং যেহেতু তা ঈশ্বরের মানবসৃজনের লক্ষ্য ছিল না, সেহেতু সমগ্র জগৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর যখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শৃঙ্খলায় স্থাপন করবেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তখন থেকে সকল মানুষের মানবীয় জীবনের অভিজ্ঞতালাভের সূচনা ঘটবে, এবং কেবল তখনই তাদের জীবন অর্থময় হয়ে উঠতে শুরু করবে। ঈশ্বর তাদের যে কর্তৃত্ব দিয়েছেন মানুষ তা ব্যবহার করতে শুরু করবে, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তারা সকল বস্তুর সামনে সেগুলির প্রভু হয়ে দেখা দেবে; পৃথিবীবক্ষে ঈশ্বরের নির্দেশনা তারা স্বীকার করে নেবে, এবং আর কখনো ঈশ্বরকে অমান্য করবে না, বরং মান্য করবে। কিন্তু, আজকের মানুষ এই অবস্থার থেকে অনেক দূরে রয়েছে। ঈশ্বরের মাধ্যমে “পকেট ভরানো” ভিন্ন অন্য কিছু তারা করে না, আর তাই ঈশ্বর তাদের উদ্দেশ্যে এক প্রশ্নমালা নিক্ষেপ করেছেন, যেমন “মানুষের উপর যে কার্য আমি সম্পন্ন করি, তা কি তার জন্য কল্যাণকর নয়?” ঈশ্বর এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস না করলে কিছুই হতো না, কিন্তু যখন তিনি এধরনের প্রশ্ন করেন, তখন কিছু মানুষ তাদের অবস্থানে অটল থাকতে পারে না, কারণ বিবেকের দিক দিয়ে তারা ঋণগ্রস্ত, এবং তারা বিশুদ্ধরূপে ঈশ্বরের নিমিত্ত নয়, বরং আত্মস্বার্থে নিয়োজিত। সকলকিছুই পূর্ণত সারবস্তুবিবর্জিত; তাই, এই মানুষগুলি এবং “প্রত্যেক ধর্মের, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের, প্রত্যেক রাষ্ট্রের, এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর সকল মানুষ পৃথিবীবক্ষের রিক্ততা বিষয়ে অবহিত, এবং তারা সকলেই আমার সন্ধান করে ও আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে।” সকল মানুষ ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাবর্তন কামনা করে, যাতে তিনি শূন্যগর্ভ পুরাতন যুগের অবসান ঘটান, কিন্তু দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কায় তারা ভীতও বটে। সমগ্র ধর্মীয় জগৎ তৎক্ষণাৎ জনশূন্য ও সকলের অবহেলার সামগ্রী হয়ে পড়বে; তাদের বাস্তবতাবোধ নেই, এবং তারা উপলব্ধি করবে যে তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অস্পষ্ট ও বিমূর্ত। সমাজের প্রত্যেক পরিমণ্ডলের মানুষও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, এবং প্রতিটি রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে উথালপাথাল শুরু হবে। এক কথায়, সবকিছুর নিয়মানুবর্তিতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, সকলেই তাদের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলবে, আর তাই, মানুষও তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবে। সেকারণেই, ঈশ্বর বলেন, “বহুবার উচ্চৈঃস্বরে আমি মানুষের উদ্দেশ্যে চিৎকার করেছি, তবু কেউ কি কখনো করুণা অনুভব করেছে? কেউ কি কখনো মানবতার মাঝে জীবন যাপন করেছে? মানুষ দেহের মধ্যে বাস করতে পারে, কিন্তু তার মানবতা নেই। তার কি প্রাণীজগতে জন্ম হয়েছিল?” মানুষের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে, এবং এই পরিবর্তনের কারণে, প্রত্যেকে তার প্রকার অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হয়। এ হল অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কার্য, এবং এ হল অন্তিম সময়ের কার্যের অর্জিতব্য ফলাফল। মানুষের উপাদান বিষয়ে ঈশ্বর সুস্পষ্টতররূপে আলোচনা করেন, এবং এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর কার্যের অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে আসছে, উপরন্তু প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রচ্ছন্নতর, যে উপলব্ধির ফলে তারা আরো বিহ্বল বোধ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানুষ যত কম লক্ষ্য করে, ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কার্যের প্রতি তারা তত কম মনোযোগ দেয়; এর ফলে, তারা আর বিঘ্নসৃষ্টি করে না, এবং ফলত, যখন কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না, তখন ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করেন। এ হল যুগযুগান্ত ধরে ঈশ্বরের কার্যের এক নীতি। মানুষের দুর্বলতাগুলির প্রতি তিনি যত কম সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাতে ঈশ্বরের দেবত্ব আরো দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, এবং সেহেতু, ঈশ্বরের দিবস ক্রমে ঘনিয়ে আসে।


অধ্যায় ২৬

ঈশ্বর-কথিত সকল বাক্য থেকে বোঝা যায়, যত দিন যায় ঈশ্বরের দিবস ততই নিকটবর্তী হয়। মনে হয় এই দিন যেন মানুষের চোখের ঠিক সামনে উপনীত, যেন তা আগামীকালই এসে উপস্থিত হবে। তাই, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার পর, সকল মানুষ সন্ত্রস্ত, এবং তারা পৃথিবীর জনশূন্যতার একটা অংশেরও আঁচ পায়, হালকা বৃষ্টির সাথে মৃদুমন্দ হাওয়ার ঝরে পড়া পাতার মতো। চিহ্নমাত্র না রেখে মানুষ অন্তর্হিত হয়, যেন তারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রত্যেকের মধ্যে অমঙ্গলের এক অনুভূতি ছেয়ে আছে, এবং সকল মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করতে সচেষ্ট ও আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের মসৃণ ও অবাধ অগ্রগতির স্বার্থে তাঁর অভিলাষ পূরণ করার জন্য প্রত্যেক মানুষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা সত্ত্বেও, এই ধরনের হৃদয়াবেগের সাথে সবসময় এক আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা মিশে থাকে। বর্তমান উচ্চারণসমূহের কথা ধরা যাক: যদি তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সম্প্রচারিত করা হতো, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমক্ষে ঘোষণা করা হতো, সকল মানুষ তবে মাথা অবনত করে অশ্রুবিসর্জন করতো, কারণ “আমি সমগ্র বিশ্বের উপর নজর রাখবো, এবং, বিশ্বের প্রাচ্যে ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, ক্রোধ এবং শাস্তি সহ আবির্ভূত হয়ে, আমি অগণ্য মানবতার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবো!” বাক্যসমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি উপলব্ধিতে সক্ষম সকল মানুষ হৃদয়ঙ্গম করে যে ঈশ্বরের শাস্তি কেঊ এড়াতে পারে না, এবং শাস্তির কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা লাভের পরে সকলকে তাদের গোত্রানুসারে পৃথক করা হবে। যথার্থই এটি ঈশ্বরের কার্যের এক পদক্ষেপ, এবং কেউ এর পরিবর্তন করতে পারে না। ঈশ্বর যখন বিশ্ব সৃজন করেছিলেন, যখন তিনি মানুষকে পথনির্দেশ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, এবং একমাত্র যখন তিনি এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন, তখনই মানুষ তাঁর প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, ক্রোধ ও শাস্তি দেখতে পাবে। উপরন্তু, শুধুমাত্র শাস্তির মধ্য দিয়েই তারা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা ও ক্রোধ দর্শন করতে সমর্থ হবে; এই পথই গ্রহণ করতে হবে, ঠিক যেমন, অন্তিম সময়ে, ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণ প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। সমগ্র মানবজাতির সমাপ্তি ঘোষণা করার পর, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বর্তমান কার্য প্রদর্শন করেন। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেন, “পুরাতন ইসরায়েলের অস্তিত্ব আর নেই, এবং আজকের ইসরায়েল সমগ্র পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, এবং সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে তার উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। আজকের ইসরায়েল নিশ্চিতভাবে আমার জনগণের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের উৎস খুঁজে পাবে।” “হে ঘৃণাপূর্ণ মিশর! … কীভাবে তোমরা আমার শাস্তির অধীনে বিদ্যমান না থাকতে পারো?” উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঈশ্বর মানুষকে দুটি প্রতিতুলনামূলক রাষ্ট্র তাঁর হাতে যে পরিণাম লাভ করেছে তা প্রদর্শন করেন, এক অর্থে ইসরায়েলকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেটা স্থূল অর্থ, এবং অপর অর্থে ঈশ্বরের সকল মনোনীত মানুষকে উদ্দেশ করা হয়েছে—অর্থাৎ, ইসরায়েলের রূপান্তরের সাথে সাথে ঈশ্বরের মনোনীত মানুষরা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ইসরায়েল যখন পরিপূর্ণভাবে তার আদি রূপে ফিরে যাবে, সকল মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ করে তোলা হবে—অর্থাৎ, ঈশ্বর যাদের ভালোবাসেন, ইসরায়েল তাদের এক অর্থপূর্ণ প্রতীক। অপরপক্ষে, ঈশ্বর যাদের ঘৃণা করেন মিশর তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মিলনস্থল। এটি যত বেশি অবক্ষয়িত হয়, ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত ব্যক্তিরা তত বেশি ভ্রষ্ট হয়ে ওঠে—এবং পরবর্তীকালে ব্যাবিলনের পতন ঘটে। এর ফলে এক পরিষ্কার বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। ইসরায়েল ও মিশরের সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে ঈশ্বর সকল মানুষের নিয়তি উদ্ঘাটিত করেছেন; তাই, ইসরায়েলের উল্লেখ করার সময় ঈশ্বর মিশরের কথাও বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, মিশরের বিনাশের দিনই হল বিশ্বের বিলয়ের দিন, যেদিন ঈশ্বর সকল মানুষকে শাস্তি দেবেন। এটি শীঘ্রই ঘটবে; ঈশ্বর এই কার্য সম্পূর্ণ করতে চলেছেন, যা মানুষের চর্মচক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর হলেও অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বর বলেন, “যারা আমার বিরোধিতা করবে তারা নিশ্চিতভাবে আমার দ্বারা অনন্তকালের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কারণ আমি হলাম ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর এবং মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনোরকম নিষ্কৃতি দেবনা।” ঈশ্বর এমন চূড়ান্ত শর্তে কথা বলেন কেন? আর কেনই বা তিনি ব্যক্তিগতভাবে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে দেহরূপ ধারণ করেছেন? ঈশ্বরের বাক্য থেকেই তাঁর লক্ষ্য অনুধাবন করা যেতে পারে: মানুষের উদ্ধারের জন্য, কিম্বা তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানোর জন্য, বা তাদের তত্ত্বাবধান করতে, বা তাদের সুরক্ষিত রাখতে তিনি অবতীর্ণ হননি—তিনি এসেছেন যারা তাঁর বিরোধিতা করে তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করার জন্য। কারণ ঈশ্বর বলেন, “কেউই আমার শাস্তি এড়াতে পারবে না।” ঈশ্বর দেহরূপে অবস্থান করেন, এবং তদুপরি, তিনি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়নিষ্ঠভাবে তাঁকে জানতে অসমর্থ হওয়ার দরুন মানুষের দুর্বলতার হেতু মানুষকে তিনি ক্ষমা করেন না; পরিবর্তে, একজন “স্বাভাবিক মানুষ” হিসাবেই মানুষকে তিনি তাদের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন, যারা তাঁকে দেহরূপে দর্শন করেছে তাদের সকলকে তিনি দণ্ডিত মানুষে পরিণত করেন, এবং সেই মানুষগুলি এইভাবে, যারা অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশের মানুষ নয় তাদের সকলের বলির অর্ঘ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এটি ঈশ্বরের অবতারের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির অন্যতম নয়। মূলত অতিকায় লাল ড্রাগনের সঙ্গে সশরীরে লড়াই করার জন্য এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে অসম্মানিত করার জন্যই ঈশ্বর দেহরূপ গ্রহণ করেছিলেন। আত্মা-রূপ অপেক্ষা দেহরূপে লড়াইয়ের মাধ্যমেই যেহেতু ঈশ্বরের অসামান্য ক্ষমতা বেশি করে প্রতীয়মান হয়, তাই তাঁর কর্মকাণ্ড ও সর্বশক্তিমানতা প্রদর্শন করতে ঈশ্বর দেহ-রূপে লড়াই করেন। অসংখ্য মানুষ “অপাপবিদ্ধভাবে” ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছে, এবং অগণন মানুষ এইভাবে নরকে নিক্ষিপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির এটি চাক্ষুষ প্রতিপাদন, এবং যারা ঈশ্বরবিরোধী তারা আজ যতই পরিবর্তিত হোক, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি কোনোদিনই পরিবর্তিত হবে না। একবার নিন্দিত হলে মানুষ চিরকালের জন্য নিন্দিত থেকে যায়, আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের প্রকৃতি ঈশ্বরের মতো হতে পারে না। ঈশ্বর-বিরোধীদের প্রতি মানুষ পর্যায়ক্রমে ঊষ্ণ ও শীতল মনোভাব প্রদর্শন করে; তাদের অবস্থান ক্রমাগত ডাইনে ও বাঁয়ে আন্দোলিত হয়, কখনো উপরে ওঠে, কখনো বা নীচে নেমে আসে; তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা স্থির থাকতে পারে না, কখনো ঈশ্বরবিরোধীদের মজ্জায়-মজ্জায় ঘৃণা করে, আবার কখনো তাদের আত্মার অন্তরঙ্গ ভেবে নেয়। আজকের পরিস্থিতিটা যে এইরকম দাঁড়িয়েছে তার কারণ হল, মানুষ ঈশ্বরের কার্যকে বোঝে না। ঈশ্বর এমন কথা কেন বলেন যে, “দেবদূতরা তবু দেবদূতই, ঈশ্বর অন্তিমে সেই ঈশ্বর, দানবরা সবকিছুর পরেও সেই দানবই; অধার্মিক যারা তারা এখনো অধার্মিক; এবং পবিত্ররা এখনো পবিত্রই”? তোমরা কি একথার মর্মোপলব্ধি করতে পারো না? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বরের বিস্মরণ ঘটেছে? তাই, ঈশ্বর বলেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রকার অনুযায়ী পৃথক হয়ে যায়, এবং নিজেদের অজান্তেই তারা তাদের পরিবারের মধ্যে পথ খুঁজে পায়।” এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আজ সমস্তকিছুকে তাদের গোত্রে শ্রেণীবিন্যস্ত করে ফেলেছেন, যার ফলে “অসীম বিশ্ব” বলে আজ আর কিছু নেই, এবং মানুষ আর অভিন্ন বৃহৎ পাত্র থেকে খাদ্যগ্রহণ করে না, বরং নিজ নিজ গৃহে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, নিজস্ব ভূমিকা পালন করে যায়। বিশ্ব সৃষ্টির সময় এটাই ছিল ঈশ্বরের আদি পরিকল্পনা; গোত্র অনুসারে বিভক্ত হওয়ার পর মানুষরা “প্রত্যেকে তাদের স্বীয় খাদ্য ভক্ষণ করবে”, অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর বিচার শুরু করবেন। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের ওষ্ঠ থেকে এই বাক্যগুলি নিঃসৃত হয়েছে: “আমি সৃষ্টিকে তার পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো; আমি সবকিছুকেই তাদের পুরাতন অবস্থায় পুনরধিষ্ঠিত করবো, গভীরভাবে পরিবর্তিত করবো সমস্তকিছুকে, যাতে সবকিছুই আমার পরিকল্পনার কেন্দ্রে ফিরে আসে।” সুনির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের সকল কার্যের এটাই লক্ষ্য, এবং তা উপলব্ধি করা দুরূহ কিছু নয়। ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পূর্ণ করবেন—মানুষ কি তাঁর কার্যের পথে অন্তরায় হতে পারে? এবং মানুষ ও তাঁর মধ্যে প্রবর্তিত যে চুক্তিপত্র, ঈশ্বর কি তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারেন? ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা যে কার্য সম্পন্ন হয়েছে কে তার রদবদল করতে পারে? কোনো মানুষ আদৌ কি তা করতে সক্ষম?

মানুষ অতীতে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নিহিত একটি নিয়ম উপলব্ধি করেছিল: ঈশ্বরের বাক্য কথিত হয়ে গেলে অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত হয়। এটা একেবারেই মিথ্যা নয়। ঈশ্বর যেহেতু বলেছেন তিনি সকল মানুষকে তিনি শাস্তি দেবেন, উপরন্তু, যেহেতু তিনি তাঁর প্রশাসনিক ফরমান জারি করেছেন, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের কার্য একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে গেছে। সমস্ত মানুষের জন্য অতীতে যে সংবিধান জারি করা হয়েছিল সেখানে তাদের জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাবের বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা হয়েছিল। মূল পর্যন্ত তা প্রবেশ করেনি; এমনও বলা হয়নি যে তা ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত, বরং তা মানুষের তৎকালীন আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আজকের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ অনন্যসাধারণ এবং তা আলোচনা করে কীভাবে “নিজস্ব প্রকার অনুযায়ী সমস্ত মানুষ বিভাজিত হবে, এবং তাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তির বিধান পাবে।” খুব ঘনিষ্টভাবে পাঠ না করলে এর মধ্যে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হবে না। যেহেতু শুধুমাত্র অন্তিম যুগেই ঈশ্বর সমস্তকিছুকে তাদের গোত্র অনুসারে পৃথক করেছেন, তাই এই বাক্য পাঠ করার পর অধিকাংশ মানুষ বিহ্বল ও বিভ্রান্ত রয়ে যায়; এখনো তারা এই সময়ের আশু চাহিদা অনুধাবন না করে একটা ঐকান্তিকতাবিহীন শিথিল মনোভাব অবলম্বন করে, আর তাই একে তারা কোনো সাবধানবাণী বলে গণ্য করে না। কেনই বা ঠিক এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জ্ঞাপিত ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানকে মানুষের সমক্ষে আনতে হল? এই মানুষগুলি কি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকল সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বর পরবর্তীকালে এই মানুষগুলির প্রতি অধিক করুণা পোষণ করবেন? এই মানুষগুলি কি একের জায়গায় দুটি মস্তকের অধিকারী? ঈশ্বর যখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানুষকে শাস্তিপ্রদান করবেন, যখন সকল প্রকারের বিপর্যয় এসে আঘাত হানবে, তখন এসকল বিপর্যয়ের ফলে সূর্যে ও চন্দ্রে পরিবর্তন সাধিত হবে, এবং এসকল বিপর্যয়ের অবসানে সূর্য ও চন্দ্র ইতিমধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে—আর একেই “ক্রান্তিকাল” বলা হয়। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যতের বিপর্যয়সমূহ অতীব ভয়ানক হবে। হয়তো তখন রাত্রি এসে দিনের স্থলাভিষিক্ত হবে, হয়তো পুরো একটি বৎসর ব্যাপী সূর্যোদয় স্থগিত থাকবে, হয়তো মাসের পর মাস ধরে তীব্র দাবদাহ চলবে, মানবজাতির গগনপটে সতত সংলগ্ন থাকবে হয়তো ক্ষীয়মান এক চাঁদ, সূর্য ও চন্দ্রের একত্রে উদিত হওয়ার মতো এবম্বিধ আরো কত বিচিত্র অবস্থার প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। চক্রাকারে আবর্তনশীল এরকম বেশকিছু পরিবর্তনের পর, অবশেষে, সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে তারা নবায়িত হবে। শয়তানের অধিকৃত যারা তাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনায় ঈশ্বর বিশেষ অভিনিবেশ আরোপ করেছেন। তাই, তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলেন, “এই বিশ্বের যেসব মানুষ শয়তানের অধীনে আছে তারা সকলেই নির্মূল হবে।” এই “মানুষগুলি” স্বরূপে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ঈশ্বর সর্বদাই তাদের সেবাপ্রদানের কাজে ব্যবহার করেন; ফলস্বরূপ, তাদের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কোনো মনোযোগ দেন না, তারা ভালো কাজ করলেও তিনি তাদের কোনো “পারিতোষিক” প্রদান করেন না, কাজকর্মে খারাপ প্রদর্শনের কারণেও তাদের “মজুরি”-তে তিনি কোনো কাটছাঁট করেন না। বস্তুত, তিনি তাদের উপেক্ষা করেন এবং তাদের প্রতি এক শীতল মনোভাব প্রদর্শন করেন। তাদের “সদাশয়তা”-র হেতু তাঁর মনোভাবের আকস্মিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না, কারণ, স্থান-কাল নির্বিশেষে, মানুষের সারসত্যের রূপান্তর হয় না, ঠিক যেমন কোনো নড়চড় হয় না ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির, এবং অনুরূপভাবে, মানুষ যেমন বলে, “সমুদ্র শুকিয়ে গেলে এবং প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও, কিছু বদলাবে না।” তাই, ঈশ্বর ওই মানুষগুলিকে কেবল তাদের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাছাই করেন এবং তাদের প্রতি তৎক্ষণাৎ কোনো মনোযোগ দেন না। সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি, শয়তান কখনো যথাযথ আচরণ করে উঠতে পারেনি। সর্বদাই সে ব্যাঘাত, বিঘ্ন ও মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর যখন কাজ করেন বা কথা বলেন, শয়তান সবসময় তাতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে, কিন্তু ঈশ্বর তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। শয়তানের নামোল্লেখমাত্র ঈশ্বরের রোষ দুর্দমনীয়ভাবে ধেয়ে আসে; তারা একই আত্মা থেকে উদ্ভূত নয় বলে তাদের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই, শুধু দূরত্ব ও ব্যবধান আছে। সপ্ত সীলমোহরের উদ্ঘাটনের পরবর্তীকালে, পৃথিবীর অবস্থা সবসময়ই নিকৃষ্টতর হয়ে যায়, এবং সবকিছু “সপ্ত সীলমোহরের সাথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এগিয়ে চলে”, সামান্যতমও পিছিয়ে পড়ে না। তাঁর সকল বাক্য জুড়ে, ঈশ্বর মানুষকে হতচেতন বলে গণ্য করেন, তবু আদৌ তারা জাগ্রত হয় না। এক উচ্চতর স্থিতিতে উপনীত হতে, সকল মানুষের শক্তিকে ফলপ্রসূ করতে, উপরন্তু, ঈশ্বরের চূড়ান্ত পর্যায়ের কার্যকে পরিসমাপ্তিতে নিয়ে যেতে, ঈশ্বর মানুষকে কিছু প্রশ্ন করেন, যেন তা দিয়ে তাদের উদরস্ফীতি ঘটাচ্ছেন, এবং এইভাবে তিনি সকল মানুষকে সমৃদ্ধ করেন। যেহেতু এই মানুষগুলির যথার্থ কোনো আত্মিক উচ্চতা নেই, তাই, বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে, ঈশ্বরের প্রশ্নের দ্বারা যারা স্ফীত হয়েছে তারাই কাঙ্খিত আদর্শমান সমন্বিত সামগ্রী, আর যাদের স্ফীত করা হয়নি তারা অনাবশ্যক জঞ্জাল মাত্র। মানুষের কাছে এটাই ঈশ্বরের চাহিদা, এবং এটাই তাঁর কথা বলার পদ্ধতির লক্ষ্য। বিশেষত, ঈশ্বর যখন বলেন, “এমন কি হতে পারে যে পৃথিবীতে আমি আমার স্বর্গের রূপের থেকে আলাদা? এমন কি হতে পারে যে আমি স্বর্গে থাকলে পৃথিবীতে আর অবতরণ করতে পারি না? এমন কি হতে পারে যে আমি পৃথিবীতে থাকলে স্বর্গে আরোহণের যোগ্য থাকি না?”, তখন এই প্রশ্নগুলি ঈশ্বরকে জানার লক্ষ্যে মানুষকে এক স্পষ্টতর পথের দিশা দেখায়। ঈশ্বরের বাক্য থেকে ঈশ্বরের আশু অভিলাষ উপলব্ধ হয়; মানুষ তা অর্জনে অপারগ, এবং বারংবার শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে ঈশ্বর সকল মানুষকে পৃথিবীতে আবির্ভূত স্বর্গীয় ঈশ্বরকে, ও যে ঈশ্বর স্বর্গস্থ কিন্তু পৃথিবীতে বাস করেন তাঁকে জানার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

ঈশ্বরের বাক্য থেকে মানুষের পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায়: “আমার বাইরের রূপ দেখে সব মানুষই তাদের নিজের মত করে আমার বাক্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়, তাদের প্রচেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হয়, এবং এর পরিবর্তে তারা আমার বাক্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং আর উঠে দাঁড়াতে সাহস করে না।” ঈশ্বরের বিষাদ কে উপলব্ধি করতে পারে? কেই বা ঈশ্বরের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারে? কোন মানুষ ঈশ্বরের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সাথে সহমত? মানুষ যখন বিফলকাম হয়, তখন তারা নিজেদের অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের কাছে সত্যিকারের আত্মসমর্পণ করে। ক্রমশ, যখন তাদের প্রকৃত হৃদয় প্রকাশিত হয়, প্রত্যেককে তখন তাদের গোত্র অনুসারে পৃথক করা হয়, আর এইভাবেই পরিলক্ষিত হয় যে দেবদূতদের উপাদান হল ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ আনুগত্য। আর তাই ঈশ্বর বলেন, “মানবতা তার আদি রূপে প্রকাশিত হয়।” ঈশ্বরের কার্য যখন এই পর্যায়ে এসে উপনীত হবে, তখন সকল কার্য সমাপন হয়ে যাবে। তিনি স্বয়ং যে তাঁর সন্তান ও লোকদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈশ্বর এরকম কিছু বলেননি বলে মনে হয়, পরিবর্তে সকল মানুষ যাতে তাদের আসল রূপ প্রদর্শন করে সেইদিকে তিনি তাঁর মনযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন। এই বাক্যগুলির সম্যক অর্থ তুমি কি উপলব্ধি করতে পারছো?
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বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্যগুলি চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে, অর্থাৎ, বিচারের যুগের দ্বিতীয় পর্ব তার শিখরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নয়। অধুনা ঈশ্বরের স্বরভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে—তা আর বিদ্রূপাত্মক বা কৌতুকপূর্ণ নয়, এবং তা শাসনমূলক বা তিরস্কারসূচকও নয়; ঈশ্বর তাঁর বাক্যাবলীর স্বরভঙ্গি লঘু করেছেন। ঈশ্বর এখন মানুষের সাথে “ভাবানুভূতি বিনিময়” করতে শুরু করেন। ঈশ্বর বিচারের যুগের কার্য অব্যাহত রাখছেন, এবং একই সাথে, কার্যের পরবর্তী পর্বের পথ উন্মুক্ত করছেন, যাতে তাঁর কার্যের সকল পর্বগুলি পরস্পরের সাথে বিজড়িত হয়ে থাকে। একদিকে তিনি মানুষের “একগুঁয়েমি আর অপরাধপ্রবণতা”-র কথা বলেন, অন্যদিকে “মানুষের থেকে বিযুক্ত হয়ে পরে পুনর্মিলিত হওয়ার আনন্দ-বেদনা”-র কথাও বলেন—এই সবকিছুই মানুষে হৃদয়ে এক প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করে, এমনকি সবচেয়ে অসাড় মানব-হৃদয়কেও তা বিচলিত করে। এই বাক্যগুলি বলার পিছনে ঈশ্বরের প্রাথমিক লক্ষ্য হল অন্তিমে সকল মানুষকে ঈশ্বরের সামনে নিঃশব্দে ভূপতিত হতে বাধ্য করা, এবং কেবল তার পরেই “আমি আমার কর্মগুলি প্রকাশ্যে আনি, প্রত্যেককে নিজের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমাকে জানতে বাধ্য করি”। এই পর্যায়ে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপরিগত; তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে তারা অক্ষম। আজ, ঈশ্বরের বাক্য তার শীর্ষ ছুঁয়েছে, কিন্তু মানুষ প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে, আর সেকারণেই তারা বর্তমান স্থান ও কালের উচ্চারণগুলির গভীরে প্রবেশ করতে অক্ষম—এতে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর ও মানুষ যতদূর সম্ভব ততখানিই পৃথক। এই তুলনার ভিত্তিতে, ঈশ্বরের বাক্যাবলী যখন সমাপ্তিতে এসে ঠেকবে, তখন মানুষ কেবল ঈশ্বর-নির্ধারিত আদর্শ মানের ন্যূনতমটুকু অর্জন করতে সমর্থ হবে। এই পদ্ধতিতেই ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কলুষিত মানুষদের ভিতর কাজ করেন, এবং সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনের জন্য ঈশ্বরকে এভাবেই কাজ করতে হবে। গির্জার লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যগুলির প্রতি আরেকটু বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল তারা যেন তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে পারে—বিষয়দুটির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই? যাইহোক, পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে ঈশ্বর আর মানুষের দুর্বলতা নিয়ে ভাবিত নন, এবং মানুষ তাঁর বাক্যগুলি গ্রহণ করতে পারুক বা না পারুক, তিনি তাঁর বাক্যোচ্চারণ অব্যাহত রাখেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর বাক্যোচ্চারণ যখন স্থগিত হবে, ঠিক সেই ক্ষণেই ধরাধামে তাঁর কার্যও সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু এই সময়ের কাজ অতীতের মতো নয়। সকলের অগোচরেই ঈশ্বরের উচ্চারণ পরিসমাপ্তিতে এসে পৌঁছাবে; তাঁর কার্য যখন সমাপ্ত হবে, সে বিষয়ে সকলে তখন অনবহিতই রয়ে যাবে, এবং ঈশ্বরের রূপ যখন পরিবর্তিত হবে, তখন কেউই তা জানবে না। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এমনই। শয়তানের কোনো অভিযোগ বা শত্রু শক্তির কোনো হস্তক্ষেপ এড়াতে, সকলের অজ্ঞাতসারেই ঈশ্বর কার্যসাধন করেন, এবং এই মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যদিও ঈশ্বরের রূপান্তরের লক্ষণগুলির কথা একবার বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, কারণ মানুষ বিস্মৃত হয়েছে, এবং এ বিষয়ে কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অভ্যন্তর ও বাহির উভয় দিক থেকে আক্রমণের কারণে—বাহ্যিক জগতের বিপর্যয় ও ঈশ্বরের বাক্যের দহন ও পরিশোধনের কারণে—মানুষ আর ঈশ্বরের নিমিত্ত পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক নয়, কারণ নিজেদের বিষয়গুলি নিয়ে তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। সকল মানুষ যখন অতীতের জ্ঞান ও সাধনাকে অস্বীকার করার মতো এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সমস্ত মানুষ যখন নিজেদের পরিষ্কারভাবে দেখে ফেলবে, তখন তারা ব্যর্থ হবে এবং তাদের হৃদয়ে তখন আর নিজেদের আত্ম-সত্তার কোনো স্থান থাকবে না। একমাত্র তখনই মানুষ আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে আকাঙ্ক্ষা করবে, একমাত্র তখনই ঈশ্বরের বাক্যগুলি তাদের হৃদয়ে সত্যিকারের একটা জায়গা করে নেবে, এবং একমাত্র তখনই ঈশ্বরের বাক্যগুলি তাদের অস্তিত্বের উৎস হয়ে উঠবে—সেই মুহুর্তটিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু আজকের মানুষ এখনো এই পর্যায়ে এসে উপনীত হওয়া থেকে অনেক দূরবর্তী। তাদের কেউ কেউ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয়েছে কিনা সন্দেহ, আর তাই ঈশ্বর একে “অপরাধপ্রবণতা” বলে অভিহিত করেছেন।

ঈশ্বরের সকল বাক্যে বহুসংখ্যক প্রশ্ন রয়েছে। ঈশ্বর কেন এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন? “মানুষ কেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণে অপারগ? কোনো কর্দমমুক্ত স্থানের পরিবর্তে কেন তারা সর্বদাই জলাভূমিতে থেকে যেতে চায়? …” অতীতে, বিষয়গুলির প্রতি সরাসরি অঙ্গুলিনির্দেশ বা প্রত্যক্ষভাবে সেগুলিকে উদ্ঘাটিত করার মাধ্যমে ঈশ্বর কার্য সম্পাদন করতেন। কিন্তু মানুষ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করার পর থেকে ঈশ্বর সরাসরি আর এভাবে কথা বলেননি। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে মানুষ একই সাথে নিজস্ব ঘাটতিগুলি প্রত্যক্ষ করে এবং অনুশীলনের পথটি খুঁজে পায়। যেহেতু মানুষ সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণ করতে পছন্দ করে, তাই ঈশ্বর তাদের চাহিদা অনুসারে বাক্যোচ্চারণ করেন, তাদের কাছে চিন্তা করার মতো বিষয়ের অবতারণা করেন, যাতে সেগুলি তারা ভেবে দেখতে পারে। এটি হল ঈশ্বরের প্রশ্নগুলির তাৎপর্যের একটি দিক। স্বভাবতই, এটি তাঁর অন্য কিছু প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যবাহী নয়, যেমন: এমন কি হতে পারে যে তাদের সাথে আমি খারাপ আচরণ করেছি? এমন কি হতে পারে যে তাদের আমি ভ্রান্ত দিশায় পথনির্দেশ করেছি? এমন কি সম্ভব যে তাদের আমি নরকের দিকে নিয়ে চলেছি? এ ধরনের প্রশ্নগুলি মানব-হৃদয়ের গহীনে বদ্ধমূল পূর্বধারণাগুলিকে প্রদর্শন করে। যদিও মুখ ফুটে তারা এই পূর্বধারণাগুলি প্রকাশ করে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশের অন্তরে সংশয় রয়েছে, এবং তাদের বিশ্বাস যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি তাদের নিতান্তই অযোগ্য বলে চিত্রিত করে। স্বভাবতই, এরকম মানুষগুলি নিজেদেরকে জানে না, কিন্তু অন্তিমে তারা ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে—এ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রশ্নগুলি করার পর, ঈশ্বর আরো বলেন, “সমস্ত রাষ্ট্রকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চাই, মানুষের পরিবারের কথা তো বলাই বাহুল্য”। মানুষ যখন ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করবে, ফলস্বরূপ তখন সমুদয় রাষ্ট্র কেঁপে উঠবে, মানুষ ধীরে ধীরে তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনবে, এবং পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্র, মাতা-কণ্যা ও স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব লোপ পাবে। সেই সাথে, পরিবারের লোকজনের মধ্যে সম্পর্কগুলি আরো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; তারা মহান পরিবারটিতে যোগ দেবে, এবং প্রায় সমস্ত পরিবারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক রীতিনীতিগুলি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। এর ফলে, মানুষের অন্তরে “পরিবার”-এর ধারণাটি উত্তরোত্তর আরো অস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

ঈশ্বরের আজকের বাক্যে মানুষের সাথে “ভাবাবেগ বিনিময়”-এর বিষয়টির উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন? স্বভাবতই, এটাও করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের উদ্দেশ্যে, যা থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের হৃদয় উদ্বেগে পূর্ণ। ঈশ্বর বলেন, “আমিই যখন বিষণ্ণ, তখন কে-ই বা নিজ অন্তর দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে?” ঈশ্বরের এই বাক্য উচ্চারণের কারণ তাঁর অন্তর শোকে অভিভূত। মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যাবতীয় তত্ত্বাবধান দানে অপারগ, এবং সর্বদাই তারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তারা নিজেদের সংবরণ করতে পারে না, তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো কাজকর্ম করে; তারা নিতান্তই অধম, তারা নিজেদের সবসময় মার্জনা করে দেয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যত্নশীল নয়। কিন্তু যেহেতু মানুষ অদ্যাবধি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়ে এসেছে, এবং যেহেতু তারা নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম নয়, তাই ঈশ্বর বলেন: “কীভাবেই বা তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের চোয়াল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে? কীভাবেই বা তারা এর ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে?” মানুষ দৈহিকভাবে জীবনযাপন করে, যার অর্থ হল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখে জীবন নির্বাহ করা। এই কারণে, এবং মানুষের কোনো আত্মসচেতনতাবোধ নেই বলে, এবং তারা সর্বদাই নিজেদের প্রশ্রয় দেয় ও ভোগবাসনার কাছে নতিস্বীকার করে বলে, ঈশ্বর উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। মানুষকে ঈশ্বর যত বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেন, নিজেদের অন্তরে তারা তত বেশি সুস্থ বোধ করে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বিজড়িত হতে তারা তত বেশি ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। কেবল তখনই মানুষ ও ঈশ্বর পরস্পরের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ বা দূরত্ব ব্যতিরেকে একে অপরের সাথে সুসমঞ্জসভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠবে। সমগ্র মানবজাতি আজ ঈশ্বরের দিনটির আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে, এবং সেকারণেই মানবজাতি কখনো অগ্রসর হয়নি। তবু ঈশ্বর বলেন: “ন্যায়পরায়ণতার সূর্য যখন উদিত হবে, তখন পূর্বাকাশ আলোকিত হয়ে উঠবে, এবং এরপর তা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করবে, সকলের কাছে পৌঁছে যাবে।” অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বর যখন তাঁর রূপ পরিবর্তন করবেন, তখন পূর্ব দিগন্ত সবার আগে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং প্রাচ্যের রাষ্ট্রটিকে সর্বপ্রথম বিস্থাপিত করা হবে, এর পর বাদবাকি দেশগুলিকে দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে নবায়িত করা হবে। এই হল নির্ধারিত ক্রম, এবং সমস্তকিছুই ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এই পর্ব একবার মিটে গেলেই সকল মানুষ তা দেখতে পাবে। ঈশ্বর এই ক্রম অনুসারেই কার্যসাধন করেন। সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করার পর মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হবে। ঈশ্বরের জরুরি অভিপ্রায় থেকে বোঝা যায় যে এই দিনটি বেশি দূরবর্তী নয়।

আজ এখানে কথিত বাক্যগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ সকল ঈশ্বর-প্রেমী মানুষের চক্ষে যন্ত্রণার অশ্রুধারা এনে দেয়। তাদের হৃদয় তৎক্ষণাৎ ছায়ার অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হয়, এবং তারপর সকল মানুষ ঈশ্বরের অন্তরের কথা ভেবে নিদারুণ বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধরাধামে ঈশ্বর তাঁর কার্যটি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তারা কোনো স্বস্তি বোধ করবে না। এটিই হল সাধারণ প্রবণতা। “আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ক্রোধের মাত্র ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তার সাথে মিশে থাকে ক্রমবর্ধমান এক দুঃখের অনুভূতি। আমার দৃষ্টি যখন মানুষের কীর্তিসমূহ এবং তাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে কলুষতার স্পর্শ দেখতে পায়, তখন আমার ক্রোধ উথলে ওঠে, এবং আমার হৃদয়ে মানব-জগতের অবিচারগুলির বিষয়ে এক গভীরতর বোধ জন্ম নেয়, যা আমাকে আরো দুঃখাতুর করে তোলে; আমি তক্ষুনি মানুষের দৈহিকতার অবসান কামনা করি। আমি জানি না কেন মানুষ দৈহিকরূপে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে অক্ষম, কেন তারা দৈহিকরূপে নিজেদের ভালোবাসতে পারে না। এমন কি হতে পারে যে দৈহিকতার নির্দিষ্ট ‘ক্রিয়া’-টি এতই সুমহান?” তাঁর আজকের বাক্যে ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ্যে নিজ অন্তরের উদ্বেগগুলি ব্যক্ত করেছেন, কোনোকিছুই গোপন করেননি। তৃতীয় স্বর্গের দেবদূতেরা যখন তাঁর উদ্দেশ্যে সঙ্গীত বাদন করে, তখনও ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষদের জন্য আকুল হন, এবং এই কারণেই তিনি বলেন, “দেবদূতেরা যখন আমার স্তুতিতে গীতবাদ্য করে, তখন তা মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি জাগ্রত না করে পারে না। আমার হৃদয় তৎক্ষণাৎ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং এই যন্ত্রণাদায়ক আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করা অসম্ভব।” এই কারণেই তিনি পরবর্তী বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন: “মানবজগতের অন্যায়সমূহের আমি প্রতিবিধান করবো। সারা বিশ্ব জুড়ে স্বহস্তে আমি আমার কার্যনির্বাহ করবো, শয়তানকে পুনর্বার আমি আমার লোকদের ক্ষতিসাধন করতে দেবো না, পুনরায় যদৃচ্ছ আচরণ করা থেকে শত্রুদের আমি নিবৃত্ত করবো। আমি পৃথিবীতে রাজা হব এবং সেখানে আমার সিংহাসনটি নিয়ে আসবো, আমার সকল শত্রুকে ধরাশায়ী করে আমারই সম্মুখে তাদের অপরাধ কবুল করতে আমি বাধ্য করবো।” ঈশ্বরের বিমর্ষতা শয়তানদের প্রতি তাঁর ঘৃণার মাত্রা বর্ধিত করে, আর তাই শয়তানদের পরিণতি কী হবে তা তিনি পূর্বাহ্নেই জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দেন। এ হল ঈশ্বরের কার্যধারা। ঈশ্বর সর্বদাই সকল মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার এবং পুরাতন যুগের পরিসমাপ্তি ঘটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকল মানুষ সঞ্চরমান হতে শুরু করেছে—অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সকল মানুষ ঈশ্বরের পথনির্দেশনায় প্রবেশ করছে। ফলস্বরূপ, তাদের চিন্তাভাবনা তাদের সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে মোড় নেয়। অচিরেই, বিশ্বের জনগণ বিশৃঙ্খলায় ফেটে পড়বে এবং সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পলায়ন করবে, পরিশেষে তাদেরই প্রজারা তাদের গিলোটিনে টেনে নিয়ে যাবে। শয়তানের রাজাদের এটাই শেষ পরিণতি; অন্তিমে তাদের কেউই নিস্তার পেতে সক্ষম হবে না, তাদের সকলকেই এই পরিণতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আজ, যারা “চতুর” তারা পিছু হঠতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয় বুঝে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা পিছু হঠে গিয়ে বিপর্যয়ের দুর্ভোগ এড়ায়। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে বলছি, অন্তিম সময়ে ঈশ্বর যে কার্যসাধন করেন তা মূলত মানুষের শাস্তিবিধানের কাজ, তাহলে কীভাবেই বা এই লোকগুলি রেহাই পেতে পারে? আজকের দিনটি হল প্রথম ধাপ। একদিন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকিছু যুদ্ধের কলরোলে ডুবে যাবে; বিশ্বের মানুষদের কোনোদিন আর নেতা থাকবে না, সমগ্র জগত হয়ে দাঁড়াবে এক আলগা বালির স্তূপের মতো, কর্তৃত্ব করার কেউ থাকবে না, এবং মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবিত হবে, অন্য কারো পরোয়া করবে না, কারণ সমস্তকিছু ঈশ্বরের হস্তের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়—সেকারণেই ঈশ্বর বলেন, “সমগ্র মানবজাতি আমার ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে বিখণ্ডিত করে ফেলছে।” এখানে ঈশ্বর-উল্লেখিত দেবদূতদের তূর্যধ্বনি হল এক প্রতীক—মানুষদের উদ্দেশ্যে তারা বিপদসঙ্কেত নিনাদিত করছে, আর এই তূর্য পুনর্বার ধ্বনিত হলে পৃথিবীর অন্তিম দিন এসে উপনীত হবে। সেসময়, ঈশ্বরের সকল শাস্তি সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উপর নেমে আসবে; তা হবে এক নির্মম বিচার, এবং শাস্তির যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা। ইসরায়েলবাসীদের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর প্রায়শই নানাবিধ পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তাদের পথনির্দেশনা দান করবে, এবং একইভাবে দেবদূতেরাও তাদের কাছে গিয়ে দৃশ্যমান হবে। ইসরায়েলবাসীদের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করে তোলা হবে, এবং যেহেতু তাদের অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষ থেকে নিজেদের মুক্ত করার পদক্ষেপটির মধ্য দিয়ে যেতে হবে না, তাই বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনার অধীনে সঠিক পথে পা রাখা তাদের পক্ষে সহজ হবে। ইসরায়েলের ঘটনা পরম্পরা থেকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিস্থিতি টের পাওয়া যায়, এবং এর থেকেই বোঝা যায় ঈশ্বরের কার্যের পদক্ষেপগুলি কতখানি ক্ষিপ্র। “সময় এসে গেছে! আমার কাজ শুরু হবে! মানবজাতির মধ্যে আমি রাজা হিসাবে রাজত্ব করব!” অতীতে ঈশ্বর কেবল স্বর্গেই রাজত্ব করতেন। আজ তিনি ধরাধামে রাজত্ব করেন; ঈশ্বর তাঁর সকল কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নিয়েছেন, আর সেকারণেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে সমগ্র মনুষ্যজাতি আর কখনো স্বাভাবিক মানব-জীবন যাপন করবে না, কারণ আকাশ ও পৃথিবীকে ঈশ্বর পুনর্বিন্যস্ত করবেন, এবং কোনো মানুষ এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়। সেকারণেই ঈশ্বর মাঝেমাঝেই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে “সময় এসে গেছে”। যেদিন সকল ইসরায়েলবাসীরা স্বদেশে ফিরে যাবে—যেদিন ইসরায়েল রাষ্ট্রটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে—সেই দিন ঈশ্বরের মহান কার্য সম্পূর্ণতা লাভ করবে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষজন বিদ্রোহ করবে, এবং সমগ্র বিশ্বভুবন ব্যাপী রাষ্ট্রগুলি আকাশের নক্ষত্ররাজির মতো খসে পড়বে; মুহূর্তের মধ্যে, সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। রাষ্ট্রগুলির সাথে মোকাবিলা করার পর, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ের প্রিয় রাজ্যটি নির্মাণ করবেন।
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মানুষের পরিস্থিতি হল এমনই যে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ তারা যত কম উপলব্ধি করে, ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের বর্তমান উপায়গুলির বিষয়ে তারা তত বেশি সন্দিগ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কার্যের উপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না; তাঁর বাক্যগুলি যখন একটা বিশেষ বিন্দুতে এসে উপনীত হবে, মানুষের হৃদয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার সুস্থতা ফিরে পাবে। তাদের জীবনে, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বাক্যগুলির প্রতি আবিষ্ট হয়, এবং তারা তাঁর বাক্যগুলিকে আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করতেও শুরু করে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিরন্তর উন্মোচিত হওয়ার ফলে, তারা নিজেদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। তবু ঈশ্বর নিম্নরূপ অনেক বাক্যও উচ্চারণ করেছেন: “সে যখন আমার সকল বাক্যের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করে ফেলে, তখন মানুষের আত্মিক উচ্চতা আমার ইচ্ছার সঙ্গে সমানুপাতিক হয়, এবং তার অনুরোধ ফলপ্রসু হয়, এবং তা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় না; মানবজাতির আন্তরিক ও ভণ্ডামিশূন্য অনুরোধগুলিকে আমি আশীর্বাদ করি।” বস্তুত, ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে মানুষ অক্ষম, তারা কেবল উপরিগত অর্থটিই অনুধাবন করতে পারে। এই বাক্যগুলি ঈশ্বর ব্যবহার করেন কেবলমাত্র তাদেরকে অন্বেষণের এক লক্ষ্যবস্তু প্রদান করতে, তাদেরকে অনুভব করাতে যে, ঈশ্বর লঘুভাবে কিছু করেন না, বরং তাঁর কার্যের ব্যাপারে তিনি ঐকান্তিক; একমাত্র তবেই তারা অন্বেষণের মতো বিশ্বাস লাভ করে। এবং যেহেতু সকল মানুষ কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থেই কাকুতিমিনতি করে, ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বার্থে নয়, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর দ্বিচারিতা করেন না, তাই তাঁর বাক্যসমূহ সর্বদাই মানুষের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে উদ্দিষ্ট হয়েছে। যদিও আজ অধিকাংশ মানুষই অনুনয় করে, কিন্তু তারা আন্তরিক নয়—এ তাদের এক ছলনা মাত্র। সকল মানুষের অবস্থা হল “তারা আমার মুখগহ্বরকে কোনো কল্পতরু হিসাবে বিবেচনা করে। সকল মানুষই আমার মুখগহ্বর থেকে কিছু লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করে। সে অবস্থা বিষয়ক গোপন সত্য, কি স্বর্গ সম্পর্কিত রহস্যকথা, বা আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিংবা মানবজাতির গন্তব্য—যা-ই হোক না কেন।” তাদের কৌতূহলের কারণে, সকল মানুষ এই বিষয়গুলির সন্ধানে আগ্রহী, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি থেকে তারা জীবনের কোনো সংস্থান লাভে ইচ্ছুক নয়। সেই কারণেই ঈশ্বর বলেন, “মানুষের মধ্যে প্রভূত ঘাটতি রয়েছে: শুধুমাত্র ‘পরিপূরক পুষ্টি-উপাদানে’ তার প্রয়োজন মিটবে না, আরো বেশি কিছু লাগবে, তার ‘মানসিক অবলম্বন’ এবং একটা ‘আধ্যাত্মিক রসদ’ দরকার।” মানুষের মধ্যে নিহিত পূর্বধারণাগুলিই তাদের আজকের এই নেতিবাচকতার দিকে চালিত করেছে, এবং তাদের ভৌত চক্ষু অত্যন্ত “সামন্ততান্ত্রিক” বলেই তাদের কথায় ও কর্মে কোনো প্রাণশক্তি নেই, এবং সকল বিষয়ে তারা দায়সারা মনোভাবাপন্ন ও হঠকারী। এগুলিই কি মানুষের পরিস্থিতি নয়? এইভাবে চলতে থাকার পরিবর্তে মানুষের কি অবিলম্বে তা সংশোধন করা কর্তব্য নয়? ভবিষ্যৎকে জানার মাধ্যমে মানুষের কোন উপকার সাধিত হবে? ঈশ্বরের কিছু বাক্য পাঠ করার পর মানুষের একটা প্রতিক্রিয়া হলেও, তাঁর বাদবাকি বাক্যগুলির কেন কোনো প্রভাব পড়ে না? দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈশ্বর যখন বলেন যে, “আমি মানুষের রুগ্নতার এক প্রতিবিধান দিই যাতে উৎকৃষ্টতর ফলাফল অর্জিত হতে পারে, সকলকে যাতে সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনা যায়, এবং যাতে তারা, আমার উপশমের কারণে, স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে,” তখন এই বাক্যগুলি মানুষের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না কেন? ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত সকলকিছু কি মানুষের যা অর্জিতব্য তা-ই নয়? ঈশ্বরের বহু করণীয় কার্য আছে—কিন্তু মানুষের কেন কোনো চলার পথ নেই? এ কি ঈশ্বরের বিপ্রতীপে গমন নয়? বস্তুত মানুষের করণীয় এমন প্রভূত কাজ রয়েছে—উদাহরণস্বরূপ, “তোমরা কি সত্যিই অতিকায় লাল ড্রাগনকে ঘৃণা করো?” বাক্যটিতে “অতিকায় লাল ড্রাগন” সম্বন্ধে তারা কতটা জানে? ঈশ্বরের এই উক্তি—“তোমাদের এতবার কেন জিজ্ঞেস করেছি?”—প্রমাণ করে যে, অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রকৃতি বিষয়ে মানুষ আজও অনবহিত, এবং তারা আরো গভীরে যেতে অসমর্থ রয়ে গিয়েছে। ঠিক এই কাজটিই কি মানুষের করা উচিত নয়? এটা কী করে বলা সম্ভব যে, মানুষের কোনোই কাজ নেই? তা-ই যদি হতো, তাহলে ঈশ্বরের অবতারের কোন তাৎপর্য থাকতো কি? ঈশ্বর কি শুধু কার্য সম্পাদনের অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার খাতিরে জন্য হঠকারী ও দায়সারা গোছের আচরণ করছেন? এই ভাবে কি অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরাভূত করা সম্ভব? 

ঈশ্বর বলেন, “ইতিমধ্যেই আমি আরম্ভ করেছি, এবং আমার শাস্তিদানের কার্যের প্রথম ধাপটি আমি শুরু করবো অতিকায় লাল ড্রাগনের আবাসস্থলে।” এই বাক্যগুলি দেবত্বে সম্পাদিত কার্যের প্রতি লক্ষিত; আজকের মানুষ ইতিমধ্যে তথা পূর্বাহ্নেই শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে, আর তাই ঈশ্বর বলছেন যে, এটিই হল তাঁর কার্যের প্রথম ধাপ। মানুষকে তিনি কেবল বাক্যের শাস্তিই সহ্য করতে বাধ্য করছেন, দুর্যোগের নয়। কারণ, ঈশ্বরের বাক্যের স্বরভঙ্গি যখন পরিবর্তিত হয়, মানুষ তখন সম্পূর্ণ অবিদিত হয়ে পড়ে, এবং তারপর তারা সকলেই শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করে। শাস্তির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, “এখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে, এবং দেশদেশান্ত ব্যাপী, নিয়ত ও চিরকাল ধরে, আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বন্দনা করবে!” এগুলি ঈশ্বরের কার্যের পর্যায়সমূহ—এগুলি তাঁর পরিকল্পনা। উপরন্তু, ঈশ্বরের এই লোকজন অতিকায় লাল ড্রাগনকে শাস্তিদানের পদ্ধতিগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করবে, সেহেতু, তাদেরকে বাইরে রেখেই, তাদের চতুর্দিকে অবস্থিত বহির্বিশ্বে বিপর্যয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। এটি ঈশ্বরের মানুষকে উদ্ধার করার অন্যতম উপায়। অভ্যন্তরে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং বাইরে বিপর্যয় বিধ্বস্ত করে—অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্যগুলি কার্যকর হয়। এইভাবে, মানুষ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা শাস্তির মধ্য দিয়ে যাওয়াকে শ্রেয়তর জ্ঞান করবে, এবং এই কারণেই তারা টিকে থাকবে। একদিকে, ঈশ্বরের কার্য এই পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে; অন্যদিকে, এর উদ্দেশ্য হল সকল মানুষ যাতে ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ে অবহিত হতে পারে। তাই ঈশ্বর বলেন, “আমার লোকজন যখন আমায় উপভোগ করে তখনই অতিকায় লাল ড্রাগন শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। অতিকায় লাল ড্রাগনের লোকেদের জাগ্রত করে তার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করানোই হল আমার পরিকল্পনা, এবং এই পদ্ধতির দ্বারাই আমি আমার লোকজনদের নিখুঁত করে তুলি, এবং আমার সকল লোকেদের জন্য এ হল জীবনে বিকশিত হওয়ার এক প্রকৃষ্ট সুযোগ।” এমন কেন হয় যে, ঈশ্বর এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে না? 

রাষ্ট্রসমূহ ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে অবস্থান করছে, কারণ ঈশ্বরের যষ্টি পৃথিবীবক্ষে তার ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। পৃথিবীর পরিস্থিতির মধ্যেই ঈশ্বরের কার্য পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর যখন বলেন যে, “জলরাশি গর্জে উঠবে, পর্বতরাজি ধ্বস্ত হবে, সুবিশাল নদনদীগুলি একাধিক ধারায় খণ্ডিত হয়ে যাবে,” তখন তা হল মর্ত্যলোকে যষ্টির প্রারম্ভিক কার্য, যার ফলাফল হল “পৃথিবীর বুকে সকল পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ধরাতলে সকল রাষ্ট্র খণ্ডবিখণ্ড হবে; স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলনের দিন বিগত হবে, মাতা ও পুত্রের মধ্যে কখনো আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না, পিতা ও পুত্রী আর কখনো একত্রে সম্মিলিত হবে না। পৃথিবীর বুকে এতদিন যাকিছু ছিল সকলই আমার দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে।” পৃথিবীর বুকে পরিবারগুলির সর্বজনীন অবস্থা এমনই দাঁড়াবে। স্বভাবতই, সমস্ত পরিবারের অবস্থাই সম্ভবত এই রকমের হতে পারে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশের অবস্থাই এমনতর। পক্ষান্তরে, এ হল এই স্রোতে বিরাজমান মানুষগুলি ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতিসমুহের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, তার নির্দেশবাহী। এটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, একবার তারা বাক্যের শাস্তির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এবং অবিশ্বাসীরা বিপর্যয়ের অধীন হওয়ার পর, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আর কোনো পারিবারিক সম্পর্ক থাকবে না; তারা সকলেই সিনিমের বাসিন্দায় পরিণত হবে, এবং সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত হবে। এইভাবে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলনের দিন বিগত হবে, মাতা ও পুত্রের মধ্যে কখনো আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না, পিতা ও পুত্রী আর কখনো একত্রে সম্মিলিত হবে না। আর তাই, পৃথিবীর বুকে মানুষের পরিবারগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, এবং এটি হবে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত অন্তিম কার্য। এবং ঈশ্বর যেহেতু এই কার্যটি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত করবেন, সেহেতু মানুষের কাছে “আবেগ” শব্দটি ব্যাখ্যা করার এই সুযোগটি তিনি গ্রহণ করেন, এভাবে তাদের তিনি দেখার সুযোগ করে দেন যে, সকল মানুষের পরিবারকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং তাদের দেখান যে, মানবজাতির মাঝে সকল “পারিবারিক বিরোধ”-এর মীমাংসা করার জন্য ঈশ্বর শাস্তিকে ব্যবহার করেন। তা না করলে, পৃথিবীবক্ষে ঈশ্বরের কার্যের চূড়ান্ত অংশটির যবনিকাপাত ঘটানোর কোনো উপায় থাকতো না। ঈশ্বরের বাক্যের অন্তিম অংশটি মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতার জায়গাটি উন্মোচিত করে—তা হল এই, যে, তারা সকলেই আবেগের মধ্যে বাস করে—আর সেই কারণেই তিনি তাদের একজনকেও এড়িয়ে যান না, এবং সমগ্র মানবজাতির অন্তরে লুক্কায়িত গোপন বিষয়গুলিকে অনাবৃত করেন। আবেগ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করা মানুষের পক্ষে এত দুরূহ কেন? তা করা কি বিবেকের আদর্শমানকে অতিক্রম করে যায়? বিবেক কি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিষ্পাদন করতে পারে? আবেগ কি দুর্বিপাক থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করতে পারে? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, আবেগ হল তাঁর শত্রু—ঈশ্বরের বাক্যসমূহে তা কি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়নি?


অধ্যায় ২৯

মানুষের সম্পাদিত কাজের মধ্যে, কিছু কাজ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সম্পন্ন হয়, কিন্তু এমন কিছু কাজও রয়েছে যে বিষয়ে ঈশ্বর সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ প্রদান করেন না, যা পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্যগুলি আজও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করা বাকি আছে—অর্থাৎ, অনেককিছুই প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং এখনও সর্বসমক্ষে আনা বাকি আছে। যদিও, কিছু বিষয় জনসমক্ষে আনা দরকার, আবার অন্য কিছু বিষয়ে মানুষকে হতচকিত ও বিভ্রান্ত রাখা প্রয়োজন; ঈশ্বরের কার্যের জন্য এটিই প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের স্বর্গ থেকে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি ধরা যায়—কীভাবে তিনি আবির্ভূত হলেন, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আবির্ভূত হলেন, কিংবা আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর কোনো পরিবর্তন ঘটলো কি না—এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে মানুষের বিভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন। এটি বাস্তব পরিস্থিতির উপরেও নির্ভরশীল, কারণ মানবদেহ নিজে সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশে অপারগ। সেকারণেই, ঈশ্বর এমনকি যদি সুস্পষ্টভাবেও জানান কীভাবে তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন, কিংবা যখন তিনি বলেন, “যেদিন সকল বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল, সেই দিন আমি মানুষের মধ্যে এসেছিলাম এবং তাদের সাথে চমৎকার কিছু দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম”, তখন মনে হয় যেন কেউ কোনো বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ করছে—মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া হয় না, কারণ ঈশ্বরের কার্যের পদক্ষেপগুলির বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ। এমনকি যখন তারা প্রকৃতই অবগত, তখনও তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর কোনো পরীর মতন স্বর্গ থেকে উড়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে মানুষের মাঝে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের চিন্তার মাধ্যমে এটুকুই অর্জনীয়। এর কারণ মানুষের উপাদান এমনই যে ঈশ্বরের সারমর্ম উপলব্ধি করতে সে অক্ষম, এবং আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তবতা অনুধাবনেও অপারগ। শুধুমাত্র নিজেদের উপাদানের সাহায্যে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ আচরণ করতে মানুষ অসমর্থ হবে, কারণ সহজাতভাবে তারা অভিন্ন, আলাদা কিছু নয়। সেকারণেই, মানুষকে অন্যদের কাছে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ স্থাপন করতে বলা বা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে বলাটা বুদবুদে পরিণত হয়, তা জল থেকে ওঠা বাষ্পের শামিল হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে ঈশ্বর যখন বলেন “আমার যা আছে এবং আমি যা সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ” করার কথা, তখন বাক্যটি শুধুই নির্দেশ করে সেই কাজের উদ্ভাসের প্রতি যা ঈশ্বর দেহরূপে নির্বাহ করেন; অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যটি ঈশ্বরের প্রকৃত মুখাবয়ব—তাঁর দেবত্বের প্রতি নির্দেশিত, যা মুখ্যত তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবকে সূচিত করে। অর্থাৎ, ঈশ্বর কেন এইভাবে কার্যসাধন করেন, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের দ্বারা কী কী সম্পন্ন করতে হবে, পৃথিবীর বুকে ঈশ্বর কী অর্জন করতে চান, মানুষের মাঝে তিনি কী অর্জন করতে চান, ঈশ্বরের কথা বলার পদ্ধতিগুলি কী, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী—এজাতীয় বিষয়গুলি মানুষকে উপলব্ধি করতে বলা হয়। বলা যেতে পারে, দম্ভ করার মতো কোনোকিছুই মানুষের মধ্যে নেই—অর্থাৎ, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অন্যদের কাছে অনুসরণযোগ্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে।

সুনির্দিষ্টভাবে দেহরূপে ঈশ্বরের স্বাভাবিকত্বের কারণে, এবং যে দেহরূপী ঈশ্বর স্বর্গস্থ ঈশ্বরের থেকে জাত বলে প্রতিভাত হন না, তাঁর সাথে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের বৈসাদৃশ্যের কারণেই, ঈশ্বর বলেছেন, “অনেকগুলো বছর মানুষের মধ্যে আমি অতিবাহিত করেছি, তবু তারা সর্বদা অনবহিত রয়ে গেছে, এবং কখনোই আমাকে জানতে পারেনি।” ঈশ্বর একথাও বলেছেন, “আমার পদক্ষেপ যখন মহাবিশ্ব জুড়ে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পদদলিত করবে, তখন মানুষ নিজেদের চিনতে শুরু করবে, এবং সকল মানুষ তখন আমার কাছে এসে আমার সামনে মাথা নত করবে ও আমার আরাধনা করবে। সেই দিনই হবে আমার মহিমা অর্জন করার দিন, আমার প্রত্যাবর্তনের দিন, এবং সেই সাথে আমার প্রস্থানের দিনও বটে।” একমাত্র ওই দিনেই ঈশ্বরের প্রকৃত অবয়ব মানুষের কাছে প্রদর্শিত হয়। তথাপি ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাঁর কার্যে কালক্ষেপ করেন না, তিনি শুধু করণীয় কার্যটুকু করে যান। যখন তিনি বিচার করেন, তখন দেহরূপী ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাবের ভিত্তিতে তিনি তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন। এই সময়কালে ঈশ্বরের উচ্চারণের অন্যতম মুখ্য সূত্র এটিই। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেছেন, “সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তিম অঙ্কের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই মুহূর্ত থেকে, কেউ যদি সতর্ক না হয় তবে তাদের নিষ্করুণ শাস্তিসাগরে নিমজ্জিত করা হবে, এবং যে-কোনো মুহূর্তে এটা ঘটতে পারে।” এটিই ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়বস্তু, এবং এটি অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত কিছু নয়, বরং এই সমস্তকিছুই তাঁর কার্যের ধাপসমূহের অঙ্গ মাত্র। ইতিমধ্যে, বিদেশে বসবাসকারী ঈশ্বরের লোক ও পুত্রদের ঈশ্বর বিচার করেন গির্জায় তারা যা করে সেই সবকিছুর ভিত্তিতে, এবং তাই ঈশ্বর বলেছেন, “আমি যখন কাজ করি, সকল স্বর্গদূত আমার সাথে মিলে এই নির্ণায়ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্তিম পর্যায়ে আমার অভিলাষ পূরণের সঙ্কল্প নেয়, যাতে পৃথিবীর মানুষ স্বর্গদূতদের মতোই আমার সামনে আত্মসমর্পণ করে, এবং তাদের আমার বিরোধিতা করার কোনো বাসনা না থাকে, এবং এমন কিছু না করে যা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হয়। মহাবিশ্ব জুড়ে এগুলোই আমার কার্যের চালিকাশক্তি।” বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্যের এই-ই পার্থক্য; কার্যের লক্ষ্যবস্তু কে, সেই অনুসারে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। আজ, গির্জার সকল লোকজনের এক আকুল হৃদয় রয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলি ভোজন ও পান করতে শুরু করেছে—এতেই যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরের কার্য পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আকাশ থেকে নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করা হল আরেকবার বিশুষ্ক ডালপালা ও ঝরে-পড়া পাতা এবং শরতের বায়ু বাহিত ধুলো ও পলিমাটির বিষণ্ন দৃশ্যপটে দৃষ্টিক্ষেপের অনুরূপ। মনে হয় মানুষের উপর এক মহাসর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে, যেন সমস্তকিছু এক জনমানবশূন্যতায় পরিণত হতে চলেছে। হয়তো আত্মার সংবেদনশীলতার কারণেই, হৃদয়ে সততই এক নিরানন্দবোধ রয়ে গেছে, তবু, কিছুটা দুঃখ-মিশ্রিত হলেও, তা এক ফালি প্রশান্ত স্বাচ্ছন্দ্যও বহন করে। তা হয়তো ঈশ্বরের এই বাক্যের মূর্ত প্রকাশ হতে পারে যে “মানুষ জেগে উঠছে, পৃথিবীর সবকিছু সুশৃঙ্খলিত, এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব বজায় রাখার দিন আর বাকি নেই, কারণ আমি এসে পৌঁছেছি!” এই বাক্য শ্রবণের পর মানুষ কিছুটা নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারে, অথবা ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়তে পারে, অথবা হয়তো তারা নিজেদের আত্মিক অনুভূতির উপর অতিরিক্ত মনোনিবেশ করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর কার্যের সমাপ্তির পূর্বেই, মানুষকে এরকম এক দৃষ্টিবিভ্রম প্রদানের মতো বোকামি ঈশ্বর সম্ভবত করতেন না। তোমার মধ্যে সত্যিই যদি এধরনের কোনো বোধ থাকে, তাহলে এতে প্রমাণ হয় যে তোমার অনুভূতির প্রতি তুমি অত্যধিক মনোযোগ প্রদান করো, প্রমাণ হয় যে তুমি এমন একজন মানুষ যে নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করে এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসে না; এতে প্রতিপন্ন হয় যে এজাতীয় মানুষগুলি অতিপ্রাকৃতের উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের আদৌ কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ঈশ্বরের প্রভাবের কারণে, মানুষ যতই পালানোর চেষ্টা করুক না কেন, এই পরিস্থিতিকে তারা এড়াতে পারে না। কে-ই বা ঈশ্বরের হাত এড়াতে পারে? তোমার পদমর্যাদা ও পরিস্থিতি ঈশ্বরের দ্বারা আয়োজিত হয়নি এমনটা কবে হয়েছে? তুমি কষ্টভোগই করো, বা আশীর্বাদধন্যই হও, ঈশ্বরের হাত এড়িয়ে কীভাবে তুমি অলক্ষিতে পালাতে পারো? এটি কোনো মানবীয় বিষয় নয়, বরং পুরোটাই ঈশ্বরের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত—এর ফলস্বরূপ, কে-ই বা মান্য না করে পারবে?

“অইহুদিদের মধ্যে আমার কার্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি শাস্তি ব্যবহার করবো, অর্থাৎ, যারা অইহুদি তাদের সকলের উপর আমি শক্তি প্রয়োগ করবো। স্বভাবতই, মনোনীত ব্যক্তিদের মাঝে আমার কার্য সম্পাদনকালীন একই সময়ে এই কার্যও সম্পন্ন হবে।” এই বাক্যগুলি উচ্চারণের সাথে ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই কার্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের যে কার্য ইতিমধ্যেই এই পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, এটি তার-ই এক ধাপ; কেউই এর মোড় ফেরাতে সক্ষম নয়। বিপর্যয় মানবজাতির একটি অংশের ব্যবস্থা নেবে, এই বিশ্বের সাথে তাদেরও ধ্বংস করে ছাড়বে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তখনই ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সকল মানুষের সামনে অবতীর্ণ হন। এবং তাঁর আবির্ভাবের দরুন, মানুষেরা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু, ঈশ্বর এও বলেছেন, “আমি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই গ্রন্থ উন্মোচন করি, সেটাই সেই সময় যখন মহাবিশ্বের সকল মানুষ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।” এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সপ্ত-সিলমোহরের বিষয়বস্তুই হল শাস্তির বিষয়বস্তু, অর্থাৎ, সপ্ত-সিলমোহরের অভ্যন্তরেই রয়েছে বিপর্যয়। তাই, আজ সপ্ত-সিলমোহর এখনও উন্মোচিত করা বাকি; এখানে “পরীক্ষা” বলতে মানুষ যে শাস্তি ভোগ করে তাকে বোঝানো হয়েছে, এবং এই শাস্তির মাঝখান থেকে, এমন একদল মানুষকে অর্জন করা হবে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের জারি করা “শংসাপত্র” গ্রহণ করেছে, এবং এইভাবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের লোক হয়ে উঠবে। এখান থেকেই ঈশ্বরের পুত্রগণ ও লোকেদের উৎপত্তি, এবং বর্তমানে এখনও তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাকি রয়েছে, তারা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাসমূহের নিমিত্ত ভিত্তি স্থাপন করছে। কেউ যদি প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়, তাহলে বিচার-কালে সে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে সক্ষম হবে, এবং তার যদি জীবন না থাকে, তাহলে পর্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হবে যে ঈশ্বরের কার্য তার উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি, প্রমাণিত হবে সে শুধু ঘোলা জলে মৎস্য শিকার করে, ঈশ্বরের বাক্যে মনোনিবেশ করে না। যেহেতু এ হল অন্তিম সময়ের কাজ, যে কাজের লক্ষ্য কার্য নির্বাহ করে চলা নয়, বরং এই যুগকে পরিসমাপ্তিতে এনে উপনীত করা, সেহেতু ঈশ্বর বলেছেন, “বাক্যান্তরে, এ সেই জীবন, সৃষ্টির সময় থেকে আজ অবধি মানুষ কখনো যার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, আর সেই কারণেই আমি বলি, আমি এমন কার্য সম্পাদন করেছি যা আগে কখনো করা হয়নি,” এবং তিনি এ-ও বলেছেন, “সমগ্র মানবজাতির সমীপে আমার দিন যেহেতু এগিয়ে আসছে, যেহেতু এটি আর দূরবর্তী নয়, বরং মানুষের দৃষ্টির সামনে সমাগত।” অতীতে, ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে অনেক নগরী ধ্বংস করেছিলেন, তথাপি অন্তিম দৃষ্টান্তে যেমন ঘটবে ওই নগরীগুলির কোনোটিকেই সেই ভাবে ধূলিসাৎ করা হয়নি। অতীতে ঈশ্বর সদোম নগরী বিধ্বস্ত করলেও, আজকের সদোমের প্রতি আচরণ অতীতের অনুরূপ হবে না—একে সরাসরি ধ্বংস করা হবে না, বরং প্রথমে তা জয় করা হবে, তারপর তার বিচার হবে, এবং পরিশেষে তা চিরকালীন শাস্তির পাত্রে পর্যবসিত হবে। এগুলি হল কার্যের ধাপ, এবং শেষ পর্যন্ত, অতীতে পৃথিবীর ধ্বংসসাধনের অনুরূপ একই পরম্পরাক্রমে বর্তমানের সদোমকে নিশ্চিহ্ন করা হবে—এই হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিনটিই হল বর্তমানের সদোমের আনুষ্ঠানিক দণ্ডবিধানের দিন, এবং তাঁর নিজেকে প্রকাশিত করা এই নগরীকে উদ্ধার করার স্বার্থে নয়। সেকারণেই, ঈশ্বর বলেছেন, “আমি পবিত্র রাজ্যে আবির্ভূত হই, এবং কলুষিত ভূমি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখি।” যেহেতু আজকের সদোম অবিশুদ্ধ, তাই ঈশ্বর সত্যিই এখানে আবির্ভূত হন না, বরং এর শাস্তিপ্রদানের নিমিত্ত তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেন—তোমরা কি সুস্পষ্টরূপে তা প্রত্যক্ষ করোনি? বলা যেতে পারে, পৃথিবীর কেউই ঈশ্বরের প্রকৃত মুখাবয়ব অবলোকনে সক্ষম নয়। ঈশ্বর কখনোই মানুষের সামনে আবির্ভূত হননি, এবং স্বর্গের কোন স্তরে ঈশ্বরের অবস্থান তা কারোরই জানা নেই। এটিই বর্তমানের মানুষকে এই পরিস্থিতিতে থাকার অনুমতি দিয়েছে। যদি তাদের ঈশ্বরের মুখশ্রী অবলোকন করতে হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই সময়েই তাদের পরিণাম প্রকাশিত হবে, সেই সময়েই প্রত্যেককে প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করা হবে। আজ, দেবত্বের অভ্যন্তর থেকে বাক্যসমূহ সরাসরি মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়, যা অগ্রিম জানিয়ে দেয় যে মানবজাতির অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে, এবং আর খুব বেশি সময় তা স্থায়ী হবে না। ঈশ্বর সকলের সমক্ষে আবির্ভূত হওয়ার সময়ে বিচারের কাছে মানুষের বশ্যতাস্বীকারের এটি অন্যতম লক্ষণ। সেকারণেই, ঈশ্বরের বাক্যগুলি যদিও মানুষ উপভোগ করে, কিন্তু সততই তাদের মধ্যে এক অশুভ অনুভূতি কাজ করে, যেন তাদের উপর এক প্রবল দুর্দৈব নেমে আসতে চলেছে। আজকের মানুষ হিমায়িত ভূখণ্ডে চড়াইপাখিদের মতো, মৃত্যু যেন তাদের কোনো এক ঋণ পরিশোধে বাধ্য করে, এবং বেঁচে থাকার কোনো পথ তাদের জন্য রাখে না। মৃত্যুর কাছে ঋণপাশে আবদ্ধ থাকার দরুন, সকল মানুষ অনুভব করে যে তাদের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষের অন্তরে এমনটাই ঘটে চলেছে, এবং যদিও তাদের মুখমণ্ডলে তা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা আমার চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারে না—এটিই মানুষের বাস্তবতা। সম্ভবত, অনেক বাক্যই সম্পূর্ণ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না—কিন্তু ঠিক এই বাক্যগুলিই সমস্যাটিকে পর্যাপ্তরূপে তুলে ধরে। অতীতেরই হোক বা বর্তমানের, ঈশ্বরের মুখোচ্চারিত প্রতিটি বাক্যই বাস্তবায়িত হবে; বাস্তবকে তা মানুষের সম্মুখে নিয়ে আসবে—তাদের চক্ষু সার্থক হবে—তখন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এবং তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তোমরা কি এখনও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওনি এখন কোন যুগ?


অধ্যায় ৩০

ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে কিছু মানুষের হয়তো কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই নিজেদের অনুভূতির উপর ভরসা করে না; নেতিবাচকতায় পতিত হতে তাদের ভীষণ ভয়। তাই, সবসময় তারা পর্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে পালাবদল করে চলে। এমন বলা ন্যায্য হবে যে, সকল মানুষের জীবন শোকে পরিপূর্ণ; আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলা যায় যে, সকল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে পরিমার্জন রয়েছে, তবু আমি বলতে পারি যে প্রতিটি দিন কেউই তার আত্মায় কোনো নির্মুক্তি লাভ করে না, এবং মনে হয় যেন তিনখানা সুবিশাল পর্বত তাদের মাথার উপর চেপে বসে রয়েছে। তাদের জীবনের একটি দিনও সর্বক্ষণ আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল নয়—এবং এমনকি যখন তারা কিছুটা খুশি, তখনও তারা কেবল ভালো থাকার ভান করার চেষ্টা করছে মাত্র। নিজ অন্তরে মানুষ সতত এক অসম্পূর্ণতার বোধ পোষণ করে। এই কারণেই, তাদের হৃদয়ে তারা অবিচল নয়; এইভাবে জীবন যাপন করতে করতে, সবকিছুই শূন্যগর্ভ ও অন্যায্য বলে মনে হয়, আর ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ যখন আসে, তখন তারা ভারি ব্যস্ত এবং তাদের সময়ের খুব অভাব, নতুবা তাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার মতো পর্যাপ্ত সময় নেই, নয়তো ঈশ্বরের বাক্যকে কীভাবে যথাযথ ভোজন ও পান করতে হয়, তা-ই তাদের জানা নেই। তাদের একজনও অন্তর থেকে প্রশান্ত, প্রাঞ্জল, ও অবিচল নয়। মনে হয় যেন তারা সর্বদাই এক মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে বাস করেছে, যেন তারা অক্সিজেন-শূন্য কোনো পরিসরে বসবাস করে, এবং এর ফলে তাদের জীবনে বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটেছে। মানুষের দুর্বলতার বিষয়ে ঈশ্বর সর্বদা সরাসরি কথা বলেন, সর্বদাই তিনি তাদের অরক্ষিততম স্থানে আঘাত হানেন—নিয়ত কোন কণ্ঠস্বরে তিনি বাক্যালাপ করেছেন তা কি স্পষ্টতই তোমরা লক্ষ্য করো নি? ঈশ্বর মানুষকে কখনো অনুতাপ করার অবকাশ দেন নি; এবং সকল মানুষকে তিনি অক্সিজেন-বিহীন “চাঁদ”-এ গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য করেন। প্রারম্ভকাল থেকে আজ অবধি, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ বাহ্যিকভাবে মানুষের প্রকৃতিকে অনাবৃত করেছে, তবু কেউই এই বাক্যগুলির সারসত্য পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারে না। মনে হয় যেন মানুষের উপাদানকে অনাবৃত করার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের জানতে পারে, এবং এইভাবে, ঈশ্বরকে জানতে পারে, কিন্তু সারমর্মগতভাবে, এটা পথ নয়। ঈশ্বরের বাক্যের বাচনভঙ্গি ও প্রগাঢ় গভীরতা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যের এক সুস্পষ্ট পার্থক্যকে প্রকট করে তোলে। এর ফলে, মানুষ, তাদের অনুভূতিতে, অচেতনভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নাগালের বাইরে ও অনধিগম্য; ঈশ্বর সকলকিছুকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন, এবং মনে হয় কেঊই যেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। এমনটা লক্ষ্য করা দুষ্কর নয় যে, ঈশ্বরের সকল উচ্চারণের উদ্দেশ্য হল বাক্যের সাহায্যে সমুদয় মানুষকে “ভূপাতিত” করা, এইভাবে তাঁর কার্য সিদ্ধ করা। এগুলি হল ঈশ্বরের কার্যের ধাপ। তবু মানুষ তাদের মনে তা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে যে ঈশ্বরের কার্য তার চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, মনে করে যে, তা তার সবচেয়ে বোধগম্য ফলাফলের দিকে এগিয়ে চলেছে, যাতে অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরাভূত করা যায়, অর্থাৎ, গির্জাগুলিকে সমৃদ্ধশালী করা যায়, যেখানে কেউই ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কোনো পূর্বধারণা পোষণ করবে না, নয়তো সকল মানুষই ঈশ্বরকে জানবে। তবু ঈশ্বর কী বলেছেন তা পড়ে দেখা যাক: “মানুষের চিন্তাধারায়, ঈশ্বর ঈশ্বরই, এবং তাঁর সাথে সহজভাবে মেলামেশা করা যায় না, সেখানে মানুষ মানুষই, এবং অনায়াসে তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে ওঠা উচিত নয়। … ফলস্বরূপ, আমার সম্মুখে তারা সবসময় বিনীত ও ধৈর্যশীল; আমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে তারা অক্ষম, কারণ তাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে পূর্বধারণাসমূহ রয়েছে।” এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর যা-ই বলুন বা মানুষ যা-ই করুক না কেন, ঈশ্বরকে জানতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তাদের উপাদান যে ভূমিকা পালন করে তার কারণে, যা-ই হোক না কেন, চূড়ান্ত বিচারে, তারা ঈশ্বরকে জানতে অক্ষম। তাই, ঈশ্বরের কার্য তখনই সমাপ্ত হবে যখন মানুষ নিজেদের নরকের সন্তানরূপে প্রত্যক্ষ করবে। তাঁর সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে তাঁর ক্রোধকে মানুষের উপর অর্গলমুক্ত করার, অথবা তাদের সরাসরি অভিযুক্ত করার, কিংবা পরিশেষে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ঈশ্বরের নেই। তাঁর নিজস্ব চলার বেগে তিনি কেবল তুচ্ছ আলাপচারিতায় রত হন, যেন তাঁর কার্যের নিষ্পাদন আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র, এমন এক বিষয় যা সামান্যতম পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তাঁর অবসরকালীন সময়ে সম্পন্ন হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের কার্যে কিছুটা তাড়া আছে বলে মনে হয়—অথচ ঈশ্বর কিছুই করেন নি। বাক্য উচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই তিনি করেন না। বিগত দিনে গির্জাগুলির মধ্যে যে বৃহৎ মাত্রায় কাজকর্ম সাধিত হতো এখন সেই মাত্রায় হয় না: ঈশ্বর নতুন মানুষ যুক্ত করেন না, কিংবা কাউকে বহিষ্কার অথবা উন্মোচিতও করেন না—এজাতীয় কাজগুলি নেহাৎই মামুলি। মনে হয় ঈশ্বরের যেন এধরনের কাজকর্মের প্রতি কিছুমাত্র স্পৃহা নেই। তিনি কেবল তাঁর কী করা উচিত সে বিষয়ে স্বল্প কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেন, তারপর পিছন ফিরে চিহ্নমাত্র না রেখে অন্তর্হিত হন—যা, স্বভাবতই, তাঁর বাক্যোচ্চারণ সমাপনের দৃশ্যপট। এবং সেই মুহূর্ত যখন উপনীত হবে, সকল মানুষ তখন তাদের সুপ্তাবস্থা থেকে জেগে উঠবে। হাজার-হাজার বছর ধরে মানবজাতি অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন রয়েছে, আদ্যন্ত সে গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে ছিল। এবং বহু বছরকাল যাবৎ মানুষ তাদের স্বপ্নের মধ্যে ইতি-উতি ধাবমান হয়েছে, এবং, মুখ ফুটে তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সঞ্চিত অবিচারের কথা বলতে না পেরে, তারা এমনকি তাদের স্বপ্নের মধ্যেও উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদও করে ওঠে। তাই, তারা “তাদের অন্তরে কিছুটা বিষণ্ণতা বোধ করে”—কিন্তু জেগে উঠে তারা প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠবে: “ব্যাপারটা তাহলে এই!” সেই কারণেই বলা হয়েছে যে, “আজ, অধিকাংশ মানুষ এখনো ঘুমে অচৈতন্য। রাজ্যের স্তবগান যখন ধ্বনিত হয় একমাত্র তখনই তারা তাদের নিদ্রাতুর চক্ষু উন্মীলিত করে এবং তাদের অন্তরে কিছুটা বিষণ্ণতা বোধ করে।”

কারো আত্মাকে কখনো মুক্ত করা হয়নি, কারো আত্মা কোনোদিন নিরুদ্বেগ ও সুখী ছিল না। ঈশ্বরের কার্য যখন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হবে, তখন মানুষের আত্মা মুক্তি পাবে, কারণ প্রত্যেককে প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করা হবে, এবং এইভাবে তারা সকলেই অন্তরে অবিচল হয়ে উঠবে। মনে হয় মানুষ যেন পৃথিবীর অতি দূরবর্তী প্রান্তে কোনো সমুদ্রযাত্রায় নির্গত হয়েছে, এবং যখন তারা বাড়ি ফেরে তখন তাদের হৃদয় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ওঠে। বাড়ি ফেরার পর, মানুষ আর পৃথিবীকে রিক্ত ও ন্যায়বিচারহীন বলে বোধ করবে না, বরং নিজ-নিজ গৃহে শান্তিতে জীবনযাপন করবে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াবে। তাই, ঈশ্বর বলেন যে “মানুষ নিজেদের কখনো শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি।” দেহে অবস্থান করাকালীন এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কেউই সক্ষম নয়। আপাতত, মানুষের বিবিধ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেছেন তা দূরে সরিয়ে রেখে যে রহস্যগুলি ঈশ্বর এখনো মানুষের কাছে অপ্রকাশিত রেখেছেন কেবল সেগুলির বিষয়েই আলোচনা করা যাক। “অগণিত বার মানুষ আমার দিকে বিদ্রূপের চোখে তাকিয়েছে, আমার শরীর যেন কণ্টকাকীর্ণ ও তাদের কাছে বিতৃষ্ণাজনক, আর তাই মানুষ আমাকে ঘৃণাসহকারে পরিহার করে, এবং মনে করে আমার কোনো মূল্য নেই।” বিপরীতক্রমে, মূলগতভাবে, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়: মানুষের শরীর পালকে ঢাকা, তার মধ্যে প্রীতিপ্রদ কিছুই নেই, আর তাই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ মানুষ নিছকই এক কণ্টকাবৃত শজারু মাত্র যার মধ্যে প্রশংসনীয় কোনোকিছুই নেই। উপরিগতভাবে, এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের পূর্বধারণাসমূহকে বর্ণনা করে বলে মনে হয়—কিন্তু বাস্তবে, মানুষের প্রতিকৃতির উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর তার এক চিত্র অঙ্কন করছেন। এই বাক্যগুলি হল ঈশ্বরকৃত মানুষের চিত্রায়ণ, এবং মনে হয় বুঝি ঈশ্বর মানুষের প্রতিকৃতির উপর কোনো আসঞ্জক পদার্থ লেপন করেছেন; যার ফলে, মহাবিশ্বে মানুষের প্রতিকৃতি সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যা এমনকি মানুষকেও বিস্ময়াবিষ্ট করে। যখন থেকে তিনি বাক্য উচ্চারণ আরম্ভ করেছিলেন, তখন থেকেই ঈশ্বর মানুষের বিরুদ্ধে এক ভীষণ যুদ্ধের জন্য তাঁর বাহিনীকে সন্নিবিষ্ট করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজগণিতের কোনো অধ্যাপকের মতো মানুষের কাছে তথ্যগুলি তিনি মেলে ধরছেন, এবং যে তথ্যগুলি তিনি তালিকাবদ্ধ করেন—সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রতিপ্রমাণ—সেগুলির দ্বারা যা প্রতিপন্ন হয়, তা সকল মানুষকে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত করে। ঈশ্বরের যাবতীয় বাক্যের লক্ষ্য হল এটাই, এবং এই কারণেই ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে এই বিহ্বলকর বাক্যগুলি আলগোছে নিক্ষেপ করেন: “এক কথায়, মানুষের হৃদয়ে আমি সম্পূর্ণ মূল্যহীন, আমি পরিহার্য এক গার্হস্থ্য সামগ্রী মাত্র।” এই বাক্যগুলি পাঠ করার পর, মানুষ তাদের অন্তরে একটি প্রার্থনা উচ্চারণ না করে পারে না, এবং তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের ঋণগ্রস্ততার কথা জানতে পারে, যার ফলে তারা নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করে, যার ফলে তারা প্রতীত হয় যে মানুষের মৃত্যুবরণ করাই বিধেয়, এবং প্রতীত হয় যে মানুষের যৎসামান্যও যোগ্যতা নেই। ঈশ্বর বলেন, “এই কারণেই আমি আজকের এই পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছি,” এই উক্তির সাথে প্রকৃত বর্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধ স্থাপন করা হলে, মানুষ নিজেদের অভিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। এ কি বাস্তব সত্য নয়? তোমায় যদি নিজেকে জানতে বাধ্য করা হয়, তাহলে কি তোমার মুখ দিয়ে “সত্যিই আমার মৃত্যুবরণ করা উচিত!” জাতীয় বাক্য নির্গত হতে পারে? এ-ই হল মানুষের যথার্থ পরিস্থিতি, এবং এ বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করে কোনো লাভ নেই—এটি নিছক এক যথোপযুক্ত উদাহরণ মাত্র। 

এক অর্থে, ঈশ্বর যখন মানুষের মার্জনা ও সহিষ্ণুতা ভিক্ষা করেন, তখন মানুষ মনে করে যে ঈশ্বর তাদের নিয়ে কৌতুক করছেন, এবং অন্য অর্থে, তারা নিজেদের বিদ্রোহী মনোভাবকেও দেখতে পায়—ঈশ্বর কখন মানুষের নিমিত্ত সর্বাধিক সচেষ্ট হবেন কেবল তার জন্যই তারা অপেক্ষারত। এছাড়াও, মানুষের পূর্বধারণার প্রসঙ্গে ঈশ্বর বলেন যে, মানুষের জীবনযাপনের দর্শন বা মানুষের ভাষার বিষয়ে তিনি ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন নন। এইভাবে, একদিক থেকে, মানুষ এর দরুন এই বাক্যগুলিকে বাস্তববাদী ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে দেখে, এবং অন্য দিক থেকে, ঈশ্বরের বাক্যগুলির মধ্যে তারা তাঁর অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করে—ঈশ্বর তাদের উপহাস করছেন, কারণ তারা বুঝতে পারে যে ঈশ্বর মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করছেন, এবং সত্যিই তিনি মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত করছেন না। ঈশ্বরের বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষোক্তি, উপহাস, এবং মানুষের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ। মনে হয়, তার সকল কাজকর্মে, মানুষ যেন বিধানের বিকৃতিসাধন করছে এবং উৎকোচ গ্রহণ করছে; মানুষ হল বারাঙ্গনা বিশেষ, এবং ঈশ্বর যখন বাক্য উচ্চারণের জন্য মুখব্যাদান করেন, তারা আতঙ্কে কম্পিত হয়, গভীরভাবে ভয় পায় যে, তাদের সম্পর্কিত সত্যগুলি আনুপুঙ্খিকভাবে অনাবৃত করা হবে, ফলে ভীষণ লজ্জায় তারা কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু যা সত্য, তা সত্যই। মানুষের “অনুতাপ”-এর কারণে ঈশ্বর তাঁর উচ্চারণ স্থগিত করেন না; মানুষ যত বেশি অকথ্য রকমের লজ্জিত ও বর্ণনাতীতভাবে অপ্রতিভ হয়, তত বেশি করে ঈশ্বর তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি তাদের মুখমণ্ডলের উপর নিবদ্ধ করেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য মানুষের সকল কুৎসিত কাণ্ডকারখানাকে টেবিলের উপর বিছিয়ে ধরে—এ হল ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য হওয়া, একে বলে কুইংচিয়েন,[ক] এ হল মানুষের সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া রায়। এইভাবে, মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করে, তখন সহসা তারা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, মনে হয় তারা যেন ধমনীতে রক্ততঞ্চনজনিত হৃদ্‌রোগে ভুগছে, যেন কোনো সন্ন্যাস রোগ তাদের পশ্চিমের স্বর্গোদ্যানে স্বীয় পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরৎ পাঠাতে উদ্যত—ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করার সময় এ-ই হয় তাদের প্রতিক্রিয়া। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের কারণে মানুষ ক্ষীণবল হয়ে পড়েছে, ভিতরে ও বাইরে সে রুগ্ন, তার সমস্তটাই অসুস্থ, তার হৃৎপিণ্ড থেকে তার রক্তবাহ, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, পাকস্থলী, ফুসফুস, বৃক্ক, ইত্যাদি সবকিছুই। তার সমগ্র দেহের কোনোকিছুই নীরোগ নয়। এইভাবে, ঈশ্বরের কার্য মানুষের পক্ষে অপ্রাপণীয় কোনো স্তরে উন্নীত হয় না, বরং মানুষকে তা নিজেদেরকে জানতে বাধ্য করে। ভাইরাস এসে মানুষের শরীরকে ছেঁকে ধরেছে বলে, এবং মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে, তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে, এবং ফেরার আর কোনো পথ নেই। কিন্তু এটা কেবল গল্পের এক অংশবিশেষ; অন্তর্নিহিত অর্থটি প্রকাশ্যে আসতে এখনো দেরি আছে, কারণ মানুষের অসুস্থতার উৎস খুঁজে বের করা হচ্ছে। বাস্তবে, পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের কার্য যে সময়ে সম্পূর্ণ হবে, সেই মুহূর্তেই যে ঈশ্বরের সামগ্রিক কার্যও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, এমনটা নয়, কারণ কার্যের এই পর্যায়টি একবার সমাপ্ত হয়ে গেলে, ভবিষ্যতের কার্য দেহরূপে সম্পন্ন করার কোনো উপায় থাকবে না, এবং এই কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য ঈশ্বরের আত্মাকে প্রয়োজন হবে। তাই ঈশ্বর বলেন, “আমি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই গ্রন্থ উন্মোচন করি, সেটাই সেই সময় যখন মহাবিশ্বের সকল মানুষ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, যে ক্ষণে আমার কার্য তার চরম পরিণতিতে উপনীত হয়, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।” দেহরূপে কার্য যে সময়ে পরিসমাপ্ত হয় তখনই যে ঈশ্বরের কার্য তার চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হয় এমনটা নয়—এই সময়ের চরম পরিণতি শুধুমাত্র বর্তমান পর্যায়ের কার্যের প্রতিই নির্দেশ করে, এবং তা সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি নয়। তাই, মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদাগুলি অত্যুচ্চ কিছু নয়। তিনি কেবল চান যে মানুষ নিজেদের জানুক, এইভাবে কার্যের পরবর্তী পর্যায়ের প্রয়োজন সাধন করুক, যে পর্যায়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জিত হয়ে যাবে। ঈশ্বরের কার্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের “কার্য একক”-ও পাল্টে যায়। চলতি সময় হল পৃথিবীবক্ষে ঈশ্বরের কার্যের পর্যায়, আর তাই মানুষকে অবশ্যই তৃণমূল স্তরে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে, রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার প্রয়োজন হবে, এবং সেহেতু তখন তাদেরকে “কেন্দ্রীয় সমিতি”-তে পুনর্নিযুক্ত করা হবে। তারা যদি বিদেশে যায়, তাহলে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য যে কার্যপ্রণালী রয়েছে, সেটির মোকাবিলা করতে হবে তাদের। এরকম সময়ে তারা প্রবাসে থাকবে, স্বদেশ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু তখনও তা ঈশ্বরের কার্যের প্রয়োজনবশতই ঘটবে। লোকে যেমন বলেছে, “প্রয়োজন হলে ঈশ্বরের পায়ের তলায় আমরা আমাদের জীবন বিছিয়ে দেবো”—এ-ই কি ভবিষ্যতের চলার পথ নয়? এমন জীবন কে-ই বা কবে উপভোগ করেছে? কোনো ব্যক্তি সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে, বিদেশে যেতে পারে, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নির্দেশনা দান করতে পারে, সাধারণ মানুষদের মাঝে নিজেকে অঙ্গীভূত করতে পারে, আবার তারা উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করতে পারে; এবং প্রয়োজন হলে, তারা ব্যক্তিগতভাবে নরকের জীবনের আস্বাদও গ্রহণ করতে পারে, যার পর ফিরে এসে তখনো তারা স্বর্গীয় আশীর্বাদ উপভোগ করতে সমর্থ হবে—মানুষের পক্ষে এসকল কি শুভাশিস নয়? কে-ই বা কবে ঈশ্বরের সমতুল্য হয়ে ঊঠতে পেরেছে? কোনজন কবে সমস্ত রাষ্ট্রব্যাপী পরিভ্রমণ করেছে? বস্তুত, মানুষ কোনো সূচক বা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই ঈশ্বরের কিছু কিছু বাক্যের অর্থ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো—সমস্যাটা হল যে, তাদের নিজেদের প্রতি কোনো আস্থা নেই, এই কারণেই ঈশ্বরের কার্য বর্তমানকাল অবধি প্রলম্বিত হয়েছে। যেহেতু মানুষের অনেক ঘাটতি রয়েছে—যেমন ঈশ্বর বলেছিলেন, “তাদের কিছুই নেই”—সেহেতু বর্তমান কার্য তাদের কাছে প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করে; তার উপর, তাদের দুর্বলতা, স্বাভাবিকভাবেই, ঈশ্বরের জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে—এবং সম্যকভাবে এই বিষয়গুলিই কি ঈশ্বরের কার্যকে ব্যাহত করছে না? তোমরা এখনো কি তা দেখতে পাচ্ছো না? ঈশ্বরের সকল বাক্যের প্রচ্ছন্ন অর্থ রয়েছে। কথনকালে ঈশ্বর সাম্প্রতিকতম বিচার্য বিষয়গুলিকে কাজে লাগান, এবং কোনো নীতিকথার কাহিনীর মতোই, তাঁর উচ্চারিত যাবতীয় বাক্যের ভিতরও নিগূঢ় বার্তা থাকে। সরল এই বাক্যগুলি গভীর অর্থ ধারণ করে, এবং এইভাবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা দেয়—এই উদ্দেশ্য সাধনেই কি ঈশ্বরের বাক্যগুলি সবচেয়ে পারঙ্গম নয়? তুমি কি তা জানো?

পাদটীকা:

ক। কুইংচিয়েন: চীনদেশে যখন সাম্রাজ্যতন্ত্র বহাল ছিল, তখন এই পরিভাষাটি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারককে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।


অধ্যায় ৩১

ঈশ্বরের স্বভাব ঈশ্বরের সকল উচ্চারণময় প্রবাহিত, কিন্তু তাঁর বাক্যের মূলসূত্রটি হল সমগ্র মানবজাতির বিদ্রোহী মনোভাবকে প্রকাশিত করা এবং তাদের আনুগত্যহীনতা, অবাধ্যতা, অসমীচীন আচরণ, অন্যায়পরায়ণতা, এবং যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমের অধিকারী হওয়ার অক্ষমতার মতো বিষয়গুলিকে অনাবৃত করা, এতটাই যে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেন যে, মানুষ তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে ধারণ করেছে ঈশ্বর-বিরোধিতা, তিনি বলেন যে, এমনকি তাদের কৈশিক নালীগুলির মধ্যেও রয়েছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। মানুষ যদি এই বিষয়গুলিকে সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা না করে, তাহলে নিজেদের জানতে তারা সবসময়ই অসমর্থ হবে, এবং এগুলিকে বর্জন করতে কখনোই সক্ষম হবে না। অর্থাৎ, ঈশ্বর-বিরোধিতার যে ভাইরাস, তা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং পরিশেষে, মনে হবে যেন তাদের শ্বেত রক্ত-কণিকাগুলি লোহিত রক্ত-কণিকাগুলিকে গ্রাস করেছে, ফলে তাদের সমগ্র দেহ লোহিত রক্ত-কণিকা শূন্য হয়ে গিয়েছে; অন্তিমে, তারা লিউকেমিয়ায় মারা পড়বে। এটাই হল মানুষের প্রকৃত অবস্থা, এবং কেউই তা অস্বীকার করতে পারে না। অতিকায় লাল ড্রাগন যেখানে কুণ্ডলিত হয়ে শায়িত আছে সেই দেশে জন্ম নেওয়ার ফলে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর অন্তত একটা এমন কোনো বস্তু রয়েছেই যা অতিকায় লাল ড্রাগনের বিষের প্রতিনিধিত্ব করে ও তার দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়। তাই, কার্যের এই পর্যায়ে, ঈশ্বরের বাক্য জুড়ে মূলসূত্রটি হল নিজেকে জানা, নিজের কামনা-বাসনাকে পরিহার করা, নিজেকে পরিত্যাগ করা, এবং নিজেকে হত্যা করা। বলা যায় যে, অন্তিম সময়ে এটাই হল ঈশ্বরের প্রাথমিক কার্য, এবং কার্যের এই দফাটি সকল দফার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও আনুপুঙ্খিক—এটি প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বর যুগটির পরিসমাপ্তি ঘটানোর পরিকল্পনা করছেন। কেউই তা আশা করেনি, কিন্তু একই সঙ্গে, এ হল এমন এক বিষয় যা তারা তাদের অনুভূতির মধ্যে পূর্বানুমান করেছে। ঈশ্বর ততটা স্পষ্টভাবে না বললেও, মানুষের বোধশক্তি অতীব প্রখর—সময় যে সংক্ষিপ্ত, তা তারা সর্বদাই অনুভব করে। বলা যায় যে, কোনো মানুষ যত বেশি করে তা অনুভব করে, যুগটির বিষয়ে তার ততই পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। এটা জগতকে স্বাভাবিক বলে মনে করে ঈশ্বরের বাক্যকে নাকচ করা নয়; বরং, এ হল ঈশ্বরের কার্যসাধন প্রণালীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কার্যের বিষয়বস্তুকে জানা। ঈশ্বরের বাক্যের স্বরভঙ্গির দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়। ঈশ্বরের উচ্চারণের স্বরক্ষেপের মধ্যে এক গোপন রহস্য রয়েছে, যা কেউ আবিষ্কার করেনি, এবং সম্যকভাবে এটি সেই বিষয়টিও বটে, যেখানে প্রবেশ মানুষের পক্ষে দুরূহতম। মানুষ কেন ঈশ্বরের বাক্যকে উপলব্ধি করতে পারে না তার মূল কথাটি হল, যে স্বরভঙ্গিতে ঈশ্বর কথন করেন, সেই বিষয়ে তারা অনবহিত রয়ে যায়—এই নিগূঢ় প্রক্রিয়াটি যদি তারা রপ্ত করতে পারে, তাহলে তারা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হবে। ঈশ্বরের বাক্য সবসময় একটি নীতিকে অনুসরণ করেছে: মানুষকে অবগত করা যে ঈশ্বরের বাক্যই হল সমস্তকিছু, এবং ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে মানুষের সকল জটিলতার নিরশন ঘটানো। আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে, ঈশ্বর তাঁর কাজকর্মকে সহজবোধ্য রাখেন; মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তিনি মানুষের পূর্বধারণাগুলি অনাবৃত করেন; আত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি বলেন যে মানুষ তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে সচেতন নয়; মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি বলেন যে মানবীয় অভিজ্ঞতার মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত, ও ঝাল সকল প্রকার আস্বাদনই তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি বাতাসের মাঝে এসে উপস্থিত হন এবং বৃষ্টির সাথে প্রস্থান করেন, বলেন যে, পারিবারিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, এবং জীবনের উত্থান-পতনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এগুলি হল ভিন্ন-ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে উক্ত বাক্য। যখন তিনি ঈশ্বরের লোকেদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, তখন বিষয়টা এমন হয়, যেন কোনো গৃহের তত্ত্বাবধায়ক ক্রীতদাসদের ভর্ৎসনা করছে, বা কোনো ব্যঙ্গচিত্রের মতো; তাঁর বাক্যসমূহ মানুষের মুখমণ্ডলকে রক্তবর্ণ করে তোলে, লজ্জায় সে কোথাও তারা মুখ লুকানোর জায়গা পায় না, যেন কঠোর নিপীড়নের মুখে কোনো স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিগত আমলের কোনো সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাদের আটক করে রাখা হয়েছে। তিনি যখন ঈশ্বরের লোকেদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিবাদমুখরছাত্রেরা কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তররীণ অপকর্মগুলিকে অনাবৃত করে তাদের মতোই লাগামছাড়া। ঈশ্বরের সকল বাক্যই যদি বিদ্রূপাত্মক হতো, তাহলে মানুষের পক্ষে সেগুলি গ্রহণ করা আরো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো; তাই, ঈশ্বরকথিত বাক্যগুলি সোজাসাপটা; এগুলি মানুষের জন্য কোনো সংকেতলিপি ধারণ করে না, বরং সরাসরি মানুষের বাস্তব অবস্থার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের মানব-প্রেম নিছক বাক্যমাত্র নয়, বরং তা বাস্তব। মানুষ বাস্তবতাকে মূল্য দিলেও, তাদের ঈশ্বর-প্রেমে বাস্তব কিছুই নেই। মানুষের মধ্যে এই ঘাটতিই রয়েছে। মানুষের ঈশ্বর-প্রেম যদি বাস্তব না হয়, তাহলে সকলকিছুর সমস্তটাই শূন্যগর্ভ ও অলীক হয়ে পড়বে, যেন সেই কারণেই সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাদের ঈশ্বর-প্রেম যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ছাপিয়ে যায়, তখন তাদের মর্যাদা ও পরিচিতিও বাস্তব হবে, শূন্যগর্ভ রইবে না, এবং এমনকি এই বাক্যগুলিও শূন্যগর্ভ না হয়ে বাস্তব হবে—তোমরা কি তা অনুধাবন করো? তোমরা কি মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদাগুলি উপলব্ধি করেছো? শুধুমাত্র পদমর্যাদার সুবিধাগুলি উপভোগ করা মানুষের উচিত নয়, তাদের উচিত পদমর্যাদার বাস্তবিকতাকে যাপন করা। ঈশ্বরের লোকেদের ও সকল মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর এটাই দাবি করেন, এবং এ কোনো জমকালো শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথা নয়।                                                      

ঈশ্বর এই ধরনের বাক্য কেন উচ্চারণ করেন, “যেন আমার যাবতীয় কার্য তাদের প্রসন্ন করার এক প্রচেষ্টা মাত্র, যার ফলে আমার কার্যকলাপের প্রতি সর্বদাই তারা বীতশ্রদ্ধ”? তুমি কি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ঘৃণার বাস্তব বহিঃপ্রকাশগুলির বিষয়ে কথা বলতে সক্ষম? মানুষের পূর্বধারণায়, মানুষ ও ঈশ্বর “হার্দিক প্রণয়পাশে আবদ্ধ”, এবং আজ, ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তারা সাগ্রহে ঈশ্বরকে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করতে চায়—তবু ঈশ্বর এবম্প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন: “মানুষ আমায় ঘৃণা করে। আমার ভালোবাসা কেন মানুষের ঘৃণার দ্বারা প্রত্যর্পিত হয়েছে?” এ কি মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত এক খনিজ ভাণ্ডার নয়? এ কি সেই বস্তু নয় যা খনন করে উত্তোলন করা উচিত? মানুষের অনুসরণের ক্ষেত্রে এ-ই হল ত্রুটি; এ হল এক মুখ্য বিষয় যার সমাধান করা কর্তব্য, এবং এ-ই হল সেই সিংহ যা মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং মানুষের নিমিত্ত যাকে অবশ্যই বিদূরিত করতে হবে—এ-ই কি করণীয় কাজ নয়? কোনো শূকরের মতোই, মানুষেরও যেহেতু কোনো স্মৃতি নেই, এবং যেহেতু সর্বদাই সে আমোদ-আহ্লাদের কামনা করে, সেহেতু ঈশ্বর মানুষকে স্মৃতিভ্রংশের ঔষধ প্রদান করেন—তিনি আরো বাক্য উচ্চারণ করেন, আরো বক্তব্য রাখেন, এবং মানুষের কান ধরে তিনি তাদের এই বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণে বাধ্য করেন, এবং তিনি তাদের শ্রুতিসহায়ক যন্ত্রে সজ্জিত করেন। তাঁর কিছু বাক্যের ক্ষেত্রে, কেবল একবার বললেই সমস্যার সমাধান হয় না; সেই বাক্যগুলিকে অবশ্যই বারংবার বলতে হবে, কারণ “মানুষ তাদের জীবনে সর্বদাই বিস্মৃতিতে ভোগে, এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনের দিনগুলি বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ।” এইভাবে, মানুষকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করা যায় যেখানে “তাদের হাতে সময় থাকলে তারা পাঠ করে, অবসর থাকলে শ্রবণ করে, এবং যখন অবকাশ নেই তখন এগুলির দিকে ফিরেও তাকায় না; বাক্যগুলি যদি আজই উক্ত হয়, তবে তারা মনোযোগ দেয়, কিন্তু আগামীকাল সেগুলি পুনরায় কথিত না হলে, সেগুলিকে তারা তাদের মানের পিছনের সারিতে ঠেলে দেয়।” মানুষের প্রকৃতির বিষয়ে বলতে গেলে, আজ যদি ঈশ্বর তাদের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ক বক্তব্য রাখতেন এবং সেই ব্যাপারে তারা এক পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করতে পারতো, তবে তাদের হৃদয় অনুশোচনায় পূর্ণ হয়ে উঠতো—কিন্তু পরবর্তীকালে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি বাতাসে নিক্ষেপ করে তারা পুনরায় তাদের পুরাতন পথেই ফিরে যেতো, এবং শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দিলে তবেই উপরিবর্ণিত দৃশ্যটির পুনরানুষ্ঠান করতো। তাই, যখন তুমি কাজ করছো বা কথা বলছো, তখন মানুষের এই উপাদানটির কথা বিস্মৃত হোয়ো না; কার্যরত অবস্থায় এই উপাদানটি দূরে সরিয়ে রাখা হবে প্রমাদস্বরূপ। যে কোনো কাজ করতে গেলে, কথা বলার সময় মানুষের পূর্বধারণাগুলির বিষয়ে উল্লেখ সবিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট করে, ঈশ্বরের বাক্যগুলির সাথে তোমার নিজস্ব পরিজ্ঞান যোগ করে সেগুলির সঙ্গে তোমার ভাববিনিময় করা উচিত। এ-ই হল মানুষকে সংস্থান সম্প্রদান ও তাদের নিজেদের বিষয়ে জানতে দেওয়ার উপায়। ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে মানুষকে সংস্থান সরবরাহের সময়, তুমি অবধারিতভাবে তাদের বাস্তব অবস্থাটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, মানুষের বাস্তব অবস্থাটি উপলব্ধি করা এবং তাদের তদনুযায়ী সংস্থান সরবরাহ করাটুকুই যথেষ্ট—আর সেই কারণেই, “পৃথিবীবক্ষে এক ভোজসভায় উপবেশন করার আমন্ত্রণটি ঈশ্বর গ্রহণ করেছিলেন”—এই তথ্যটির দিকে ইঙ্গিত করার পর ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে আমি কিছু বলবো না।      


অধ্যায় ৩২

ঈশ্বরের বাক্যসমূহ মানুষকে হতভম্ব করে ছাড়ে; ঈশ্বর যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন মনে হয় তিনি যেন মানুষকে পরিহার করে বাতাসের সাথে বাক্যালাপ করছেন, মনে হয় তাঁর বুঝি মানুষের কৃতকর্মের প্রতি আর কোনো অভিনিবেশ দানের আদৌ কোনো অভিপ্রায়ই আদৌ নেই, এবং মানুষের আত্মিক উচ্চতার বিষয়ে তিনি সর্বাংশে উদ্বেগশূন্য, যেন-বা তাঁর উক্তিগুলি মানুষের পূর্বধারণাসমূহের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, বরং ঈশ্বরের আদি অভিপ্রায় অনুসারে সেগুলি মানুষকে এড়িয়ে চলে। অগণিত কারণ হেতু, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও দুষ্প্রবেশ্য। এটি আশ্চর্য কিছু নয়। ঈশ্বরের সকল বাক্যের আদি লক্ষ্য এমনটি নয় যে মানুষ সেগুলি থেকে বিশেষ দক্ষতা লাভ করুক কিংবা কৌশল শিক্ষা করুক; পরিবর্তে, সেগুলি হল অন্যতম উপায় যার সহায়তায় ঈশ্বর প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি কার্য সম্পাদন করেছেন। নিশ্চিতরূপে, ঈশ্বরের বাক্য থেকে মানুষ কিছু জিনিস তো লাভ করেই: রহস্য সম্পর্কিত ব্যাপার, অথবা পিতর, পৌল, ও ইয়োবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি—কিন্তু এগুলি এমন বিষয় যা তাদের অর্জনীয়, এবং যা অর্জন করতে তারা সমর্থও, এই বিষয়গুলি অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের আত্মিক উচ্চতা অনুসারে তারা ইতিমধ্যেই অগ্রসর হয়েছে। এমন কেন হয় যে, ঈশ্বর যে ফলাফল অর্জনের কথা বলেন তা অনুচ্চ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এত বেশি বাক্যোচ্চারণ করেছেন? যে শাস্তির কথা তিনি বলেন, এটি তা-র সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং স্বাভাবিকভাবেই, এই সকলই অর্জিত হয় মানুষের অজান্তেই। বর্তমানে, মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের আক্রমণের অভিঘাতে তীব্রতর যন্ত্রণা সহ্য করে। উপরিগতভাবে, তাদের কারো সাথেই মোকাবিলা করা হয়েছে বলে মনে হয় না, তাদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার সূচনা হয়েছে, এবং সেবা-প্রদানকারীদের ঈশ্বরের লোকের অভিধায় উন্নীত করা হয়েছে—এতে, মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় যেন তারা উপভোগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবটি হল, পরিমার্জনের থেকে তারা সকলেই কঠোরতর শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে। ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেন, “আমার কার্যের ধাপগুলির একটি পরেরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত, প্রত্যেকটিই ক্রমাগত উচ্চতর।” ঈশ্বর সেবা-প্রদানকারীদের অতল গহ্বর থেকে উত্তোলিত করে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করেছেন, যেখানে শাস্তি আরো নিদারুণ। তাই, তারা কঠোরতর দুঃখকষ্ট ভোগ করে, যা থেকে নিস্তারলাভে তারা প্রায় পূর্ণতই অক্ষম। এমনতরো শাস্তি কি আরো মর্মান্তিক নয়? উচ্চতর এক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েও কেন মানুষ আনন্দের পরিবর্তে বরং দুঃখবোধ করে? এমন কেন বলা হয় যে, শয়তানের হাত থেকে গ্রহণ করে তাদের অতিকায় লাল ড্রাগনের হাতে অর্পণ করা হয়? তোমাদের কি স্মরণে আছে ঈশ্বর যখন বলেছিলেন, “কার্যের অন্তিম অংশটি অতিকায় লাল ড্রাগনের গৃহে সম্পূর্ণ করা হয়”? তোমরা কি স্মরণে আনতে পারো যখন ঈশ্বর বলেছিলেন, “অন্তিম ক্লেশভোগটি হল অতিকায় লাল ড্রাগনের সম্মুখে জোরদার ও আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাক্ষ্য বহন করা”? মানুষকে যদি অতিকায় লাল ড্রাগনের হাতে অর্পণ করা না হতো, তাহলে কীভাবে তারা ড্রাগনের সম্মুখে সাক্ষ্য বহন করতো? নিজেকে হত্যা করার পর এমনতরো কথা কে বলেছে যে “আমি শয়তানকে পরাভূত করেছি”? আপন দেহকে শত্রু গণ্য করা, এবং তারপর নিজেকে হত্যা করা—এই কাজের ব্যবহারিক তাৎপর্য কোথায়? ঈশ্বর এমন উক্তি কেন করেছিলেন? “মানুষের ক্ষতচিহ্নের দিকে না তাকিয়ে আমি বরং তাদের অক্ষত অঙ্গের দিকেই নজর দিই, এবং তা থেকে আমি সন্তোষ লাভ করি।” এমন যদি সত্য হতো যে, ঈশ্বর চান ক্ষতহীন ব্যক্তিরাই হোক তাঁর অভিব্যক্তি, তাহলে কেন তিনি মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই মানুষের পূর্বধারণাসমূহকে প্রত্যাঘাত উদ্দেশ্যে এত পরিমাণ বাক্য তিনি ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে উচ্চারণ করেছেন? কেন তিনি সেই বিষয়ে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করবেন? এহেন কিছু করার অপ্রয়োজনীয় ক্লেশের মধ্যে তিনি যাবেন কেন? এভাবে এটি প্রদর্শন করা হয় যে ঈশ্বরের অবতাররূপের এক বাস্তব তাৎপর্য রয়েছে, এবং দেহে পরিণত হয়ে তাঁর কার্য সম্পূর্ণ করার পর দেহকে তিনি “খারিজ” করে দেবেন না। এমন কেন বলা হয় যে, “সোনা বিশুদ্ধ হতে পারে না এবং মানুষ নিখুঁত হতে পারে না”? এই বাক্যকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ঈশ্বর মানুষের উপাদানগত বিষয়ে আলোচনা করাকালীন তাঁর বাক্যগুলি কোন অর্থ ধারণ করে? মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় দেহ বুঝি কোনোকিছুই করতে সমর্থ নয়, নয়তো মনে হয় দেহের বহুকিছু ঘাটতি রয়েছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়—তবু মানুষের কাছে, এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। মনে হয় তারা যেন-বা এর মীমাংসা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, বুঝি-বা এই বিষয়ে কোনো স্বর্গীয় সংস্থার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ অপরিহার্য—এ কি এক মানবীয় পূর্বধারণা নয়? “মানুষের দৃষ্টিতে, আমি আকাশ থেকে অবতরণ করা নেহাতই এক ‘ক্ষুদ্র তারকা’; গগনমণ্ডলের এক ক্ষুদ্র তারকা, এবং ধরাধামে আজ আমার এই আবির্ভাব ঈশ্বরের অর্পিত এক দায়িত্ব ছিল। ফলস্বরূপ, মানুষ ‘আমি’ ও ‘ঈশ্বর’ শব্দদ্বয়ের আরো অনেক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছে।” যেহেতু মানুষের কোনো তাৎপর্যই নেই, তাহলে ঈশ্বর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে কেন তাদের পূর্বধারণাগুলি উদ্ঘাটিত করেন? এ-ও কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা হতে পারে? এরকম বাক্যগুলি কি হাস্যকর নয়? ঈশ্বর যেমন বলেন, “মানুষের অন্তরে আমার প্রতিষ্ঠিত একটি স্থান রয়েছে বটে, কিন্তু তারা আবশ্যকবোধ করে না যে সেখানে আমি বসবাস করি। পরিবর্তে, তাদের হৃদয়ের ‘পবিত্র অদ্বিতীয়’-র আকস্মিক আবির্ভাবের অপেক্ষায় থেকে যায়। আমার পরিচয় নেহাতই ‘নগণ্য’ হওয়ায় মানুষের চাহিদার সঙ্গে আমি মানানসই নই এবং সেই কারণেই তারা আমায় পরিহার করে।” যেহেতু ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষের মূল্যায়ন “অত্যুচ্চ”, তাই অনেককিছুই ঈশ্বরের “অসাধ্য”, যা তাঁকে “সমস্যায়” ফেলে। মানুষ জানে না যে ঈশ্বরকে তারা যা যা করতে সমর্থ হতে বলে তা তাদের পূর্বধারণা। এ-ই কি “একজন চতুর মানুষ তার নিজের চাতুরীরই শিকার হতে পারে” প্রবচনটির যথার্থ অর্থ নয়? তা সত্যিই “সচরাচর চালাক, কিন্তু এবার নির্বোধ”-এর এক দৃষ্টান্ত! ধর্মপ্রচারে তোমরা মানুষকে বলো তাদের পূর্বধারণাপ্রসূত ঈশ্বরকে পরিহার করতে, কিন্তু তোমাদের নিজেদের পূর্বধারণাসঞ্জাত ঈশ্বর কি বিদায় নিয়েছেন? ঈশ্বরের এই যে উক্তি “মানুষের কাছে আমার পেশ করা চাহিদাগুলি কোনোমতেই বৃহৎ নয়”—একে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? মানুষকে নেতিবাচক ও অসচ্চরিত্র করে ফেলা উক্তিটির উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে তাদের এক বিশুদ্ধ উপলব্ধি দান করা—তোমরা কি তা উপলব্ধি করো? ঈশ্বরের অবতার কি বস্তুতই মানুষের কল্পনামাফিক “সুউচ্চ ও শক্তিমান আমি”?

যদিও এমন মানুষ আছে যারা ঈশ্বরোক্ত সকল বাক্য পাঠ করেছে এবং সেগুলির এক সাধারণ রূপরেখা প্রদান করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি কী, সে বিষয়ে কথা বলতে কে সক্ষম? এ-ই হল মানবজাতির ঘাটতি। যে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই ঈশ্বর বাক্য উচ্চারণ করুন না কেন, তাঁর সার্বিক লক্ষ্য মানুষকে দেহরূপী ঈশ্বরের বিষয়ে অবগত করা। তাঁর মধ্যে যদি মানবতার কিছুই না থাকতো—তাঁর মধ্যে যদি শুধুমাত্র স্বর্গস্থ ঈশ্বরের গুণাবলীই বর্তমান থাকতো—তাহলে ঈশ্বরের এত বেশি বাক্য উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন হতো না। বলা যেতে পারে, মানুষের যা ঘাটতি তা-ই ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যক্ষ উপাদানের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যা উদ্ভাসিত হয় তা-ই হল মানুষের পূর্বধারণা বিষয়ক ঈশ্বরের বক্তব্যের পশ্চাদ্ভূমি, এবং এইভাবে, মানুষ ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের সেবা করে। স্বভাবতই, তা মানুষের পূর্বধারণা বিষয়ে ঈশ্বরের বক্তব্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—একমাত্র এভাবেই একে তত্ত্ব ও বাস্তবিকতার সমাহার বলা যায়; একমাত্র তখনই মানুষকে আরো কার্যকরীভাবে নিজেদের জানার ব্যাপারে ঐকান্তিক করে তোলা যায়। দেহরূপী ঈশ্বর যদি মানুষের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেন, এবং ঈশ্বরও যদি তাঁর সাক্ষ্য দিতেন, তাহলে কোন উদ্দেশ্যই বা সাধিত হতো? সম্যকভাবে ঠিক এই কারণেই ঈশ্বর নেতিবাচক দিক থেকে কার্য সম্পাদন করেন, তাঁর মহান ক্ষমতাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করে তুলতে মানুষের পূর্বধারণাকে ব্যবহার করেন। এটি কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা নয়? প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বর যাকিছু করেন তা-র সকলই মঙ্গলকর—এবার কেন তাহলে তাঁর মহিমাকীর্তন করো না? পরিস্থিতি যদি এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছাতো, কিংবা সেই দিন যদি আসতো, তাহলে পিতরের মতো তুমিও কি বিচারের মাঝে তোমার অন্তঃকরণের গভীর থেকে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম হতে? শয়তানের হস্তগত থাকাকালীনও, পিতরের মতোই তুমিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে সক্ষম হলে তবেই একমাত্র “শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া, দৈহিক বাসনাকে জয় করা, এবং শয়তানকে জয় করা” প্রকৃতপক্ষেই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। তা কি ঈশ্বরের বাস্তবতর এক সাক্ষ্য নয়? একমাত্র এ-ই হল “কর্মসাধনে দেবত্বের সক্রিয় যোগদান ও মানুষের অভ্যন্তরে সাতগুণ তীব্রতর আত্মার কার্যের” দ্বারা অর্জিত প্রভাব, এবং সেকারণেই, এটি “আত্মার দেহ থেকে নির্গমনের” দ্বারা অর্জিত ফলাফলও বটে। এজাতীয় ক্রিয়াকর্মগুলি কি বাস্তব নয়? বাস্তবিকতার প্রতি মনোযোগ প্রদানে তোমরা অভ্যস্ত ছিলে, কিন্তু আজ কি তোমরা বাস্তবিকতার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছো? “মানুষের কাছে আমার পেশ করা চাহিদাগুলি কোনোমতেই বৃহৎ নয়, কিন্তু মানুষ উল্টোটাই বিশ্বাস করে। তাদের ‘দীনতা’ এভাবে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পায়। তাদের প্রবণতা হল সর্বদা আমার সামনে-সামনে চলার, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তারা নিদারুণ শঙ্কিত যে আমি বুঝি হারিয়ে যাবো, আতঙ্কিত যে আমি বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে পর্বতের অভ্যন্তরে আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করবো। ফলস্বরূপ, মানুষ সদাই আমায় পথপ্রদর্শন করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, গভীর আশঙ্কিত যে আমি হয়তো হাঁটতে হাঁটতে ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপে প্রবেশ করবো।” এই সরল বাক্যগুলির বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানের পরিধি কতখানি—এগুলির মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের শিকড়টি কি তোমরা প্রকৃতই অনুধাবনে সক্ষম? তোমাদের কোন পূর্বধারণাগুলির সম্বন্ধে ঈশ্বর এবম্প্রকার বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছেন তার প্রতি কি তোমরা মনোনিবেশ করেছো? তোমরা কি প্রত্যহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর মনোযোগ স্থাপন করো? এর কিছু পরেই, পরবর্তী অংশের এক বাক্যে ঈশ্বর বলেন, “তবু মানুষ আমার ইচ্ছার বিষয়ে অনবহিত এবং আমার কাছে ক্রমাগত নানান জিনিসের প্রার্থনা করে চলে, যেন-বা যা আমি তাদের প্রদান করেছি তা তাদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম, যেন-বা চাহিদা ছাপিয়ে গিয়েছে যোগানকে।” এই বাক্যে, তোমাদের মধ্যে পূর্বধারণাগুলি কী তা বুঝতে পারা যায়। বিগত দিনে তোমরা কী করেছিলে ঈশ্বর তা স্মরণে রাখেন না বা তা নিয়ে তদন্ত করেন না, তাই অতীতের বিষয়ে আর চিন্তা কোরো না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল ভবিষ্যতের পথে তোমরা “অন্তিম যুগের পিতরের আত্মাটি” সৃজন করতে সক্ষম কিনা—তোমাদের কি তা অর্জন করার মতো বিশ্বাস রয়েছে? মানুষকে ঈশ্বর শুধুমাত্র পিতরের সমকক্ষ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে বলেন, বলেন যে মানুষ পরিশেষে যেন অতিকায় লাল ড্রাগনকে অপদস্থ করার মতো একটি পথ নির্মাণ করতে পারে। এই কারণেই ঈশ্বর বলেন, “আমার একমাত্র প্রত্যাশা যে মানুষ যেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার মতো দৃঢ়সঙ্কল্পের অধিকারী হয়। তাদের আমি আমার জন্য উত্তম খাদ্য রন্ধন করতে, বা উপযুক্ত কোনো মাথা রাখার স্থানের আয়োজন করতে বলি না…।” এই বিশ্বে, মানুষকে বলা হয় “লি ফেং-এর আত্মা-কে” ১৯৯০-য়ের দশকে নিয়ে আসতে, কিন্তু ঈশ্বরের গৃহে, ঈশ্বর তোমাদের “পিতরের অনন্য শৈলী” সৃজন করতে বলেন। তোমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করেছো? তোমরা কি সত্যিই এর জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম?

“আমি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠে আসি, এবং হাঁটতে হাঁটতে আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মানুষদের পর্যবেক্ষণ করি। ধরণীবক্ষের লোকারণ্যের মাঝে, কখনো এমন কেউ ছিল না যে আমার কার্যের উপযুক্ত বা যে প্রকৃতই আমায় ভালোবাসে। তাই, এই মুহূর্তে হতাশ হয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি, এবং মানুষ তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর কখনো তারা একত্রিত হয় না, গভীর আশঙ্কায় ভোগে যে আমি ‘একবার জাল নিক্ষেপ করেই তাদের সকলকে ধরে ফেলবো।’” সম্ভবত, এই বাক্যগুলি উপলব্ধি করা অধিকাংশ মানুষের কাছে অত্যন্ত দুরূহ বলে বোধ হয়। তারা জিজ্ঞাসা করে, মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা অধিক না হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি তাঁর কার্যের জন্য উপযুক্ত কেউ নেই বলে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন কেন? এখানে কি কোনো স্ববিরোধ রয়েছে? আক্ষরিক অর্থে বললে, রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কোনো স্ববিরোধ নেই। সম্ভবত তোমাদের স্মরণে থাকতে পারে ঈশ্বর যখন বলেছিলেন, “আমার সকল বাক্য আমার বাসনা অনুযায়ী প্রভাব লাভ করবে।” ঈশ্বর যখন দেহরূপে কার্যসাধন করেন, তখন তিনি ঠিক কী করতে চলেছেন তা দেখার জন্য তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ মানুষ স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। আধ্যাত্মিক জগতে শয়তানকে লক্ষ্য করে ঈশ্বর যখন তাঁর নতুন কার্য সম্পন্ন করেন, তখন, প্রকারান্তরে বললে, দেহরূপী ঈশ্বরের কারণে মর্ত্যলোকে মানুষের মধ্যে যাবতীয় রকমের পূর্বধারণা উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর যখন হতাশায় দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন—অর্থাৎ, তিনি যখন সকল মানুষের পূর্বধারণাসমূহের বিষয়ে বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন মানুষ সেগুলির মোকাবিলায় যথাসাধ্য করে, এবং এমনকি এমন মানুষও রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা সকল আশা বিরহিত, কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে তাঁর সম্পর্কে পূর্বধারণার বশবর্তী সকল মানুষই তাঁর শত্রু—তাহলে কীভাবে-ই বা মানুষ এর কারণে “ছত্রভঙ্গ” না হয়ে পারে? বিশেষত আজ, যখন শাস্তির আগমন ঘটেছে, মানুষ এখন আরো সন্ত্রস্ত যে, ঈশ্বর তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন। তাদের বিশ্বাস, শাস্তি সম্পন্ন হলে, ঈশ্বর “একবার জাল নিক্ষেপ করেই তাদের সকলকে ধরে” ফেলবেন। তবু বাস্তব সত্য তা নয়: ঈশ্বর যেমন বলেন, “আমার শাস্তির মাঝে মানুষকে আমি এমনভাবে ‘নিরুদ্ধ করতে’ চাই না যে তারা কখনোই নিষ্কৃতি পেতে পারবে না। আমার ব্যবস্থাপনায় মানুষের ক্রিয়াকর্মের অভাব রয়েছে বলে সাফল্যমণ্ডিতভাবে আমার কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়, যা আমার কার্যের ফলপ্রদ অগ্রগতিকে প্রতিহত করে।” ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা নয় যে, সকল মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে—তাতে কোন উদ্দেশ্য-ই বা সিদ্ধ হবে? মানুষের মধ্যে কার্য সম্পাদন করে এবং তাদের শাস্তি দিয়ে, তারপর ঈশ্বর তাদের মাধ্যমেই তাঁর কার্যকলাপকে প্রাঞ্জল করে তোলেন। ঈশ্বরের বাক্যের বাচনভঙ্গিমায় যে ইতিমধ্যেই শাস্তি রয়েছে, তা মানুষ কখনো উপলব্ধি করেনি বলেই তারা কখনো নিজেদের সচেতনতার ভিতর প্রবেশাধিকার পায়নি। মানুষ নিজেদের সঙ্কল্পকে প্রকাশ করতে অক্ষম হওয়ায়, ঈশ্বর শয়তানের সম্মুখে কিছু বলতে পারেন না, এবং তা ঈশ্বরের কার্যের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে। তাই ঈশ্বর বলেন, “মানুষকে একদা আমি এক অতিথি হিসাবে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তবু আমার আহ্বানের কারণে সে ইতস্তত ধাবিত হয়েছিল—যেন-বা, অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করার পরিবর্তে, তাকে আমি কোনো ফাঁসির ময়দানে নিয়ে এসেছিলাম। আমার গৃহ তাই শূন্য পড়ে ছিল, কারণ মানুষ সর্বদাই আমায় পরিহার করে চলতো, এবং সততই আমার বিষয়ে তারা সতর্ক থাকতো। এর দরুন আমার কার্যের অংশবিশেষ সম্পন্ন করার কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না।” কাজকর্মে মানুষের ভ্রান্তির কারণেই ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর চাহিদা স্পষ্টভাবে পেশ করেন। এবং মানুষ কার্যের এই ধাপটি নিষ্পাদনে ব্যর্থ হওয়ার দরুনই ঈশ্বর আরো উচ্চারণসমূহ সংযুক্ত করেন—সম্যকভাবে এটিই হল ঈশ্বর-কথিত সেই “মানুষের উপর কার্যের অপর এক অংশ”। কিন্তু ঈশ্বরোক্ত “একবার জাল নিক্ষেপ করেই তাদের সকলকে ধরার” বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে কোনো আলোচনা করবো না, কারণ এর সাথে আজকের কার্যের কিছুটা সম্পর্ক আছে। স্বভাবতই, “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্যসমূহ”-তে তাঁর অনেক বাক্যের উপজীব্য হল মানুষ—কিন্তু মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে হবে; উচ্চারণ নির্বিশেষে, তাঁর অভিপ্রায় সর্বদাই শুভ। বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের কথনের পদ্ধতি নানাবিধ বলেই ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে মানুষ একশো শতাংশ নিশ্চিত নয়, এবং তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের অধিকাংশ বাক্য তাঁর কার্যের প্রয়োজনে উক্ত হয়, এবং তাতে বাস্তব বস্তু যৎসামান্যই থাকে। এর ফলে তারা বিভ্রান্ত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে—তাদের পূর্বধারণা মতে ঈশ্বর যেহেতু অতীব প্রাজ্ঞ, এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের নাগালের অতীত, সেহেতু মনে হয় বুঝি তারা কিছুই জানে না, ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে ভোজন করতে হয় সে বিষয়ে তাদের কোনোই ধারণা নেই। মানুষ ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে বিমূর্ত ও দুরূহ করে ফেলে—ঈশ্বর যেমন বলেন, “মানুষ সর্বদা আমার উচ্চারণসমূহের সাথে স্বাদগন্ধ যুক্ত করতে চায়”। তাদের চিন্তাভাবনা যেহেতু অত্যন্ত জটিল, এবং ঈশ্বরের পক্ষে তা “কোনোক্রমে আয়ত্তসাধ্য মাত্র”, সেহেতু ঈশ্বরের বাক্যসমূহের অংশবিশেষ মানুষের দ্বারা সীমাবদ্ধ, ফলত, সহজবোধ্য এক রীতিতে বাক্যোচ্চারণ ব্যতীত তাঁর কোনো বিকল্প থাকে না। যেহেতু মানুষের দাবি “অত্যুচ্চ”, এবং তাদের কল্পনা নিরতিশয় সমৃদ্ধ—যেন-বা তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গিয়ে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ চাক্ষুষ করে আসতে সক্ষম—সেহেতু তা ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে অবনমিত করেছে, কারণ ঈশ্বর যত অধিক বাক্যোচ্চারণ করেন, মানুষের মুখমণ্ডল তত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেগুলির উদ্দেশ্যের বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, কেন তারা সেগুলিকে কেবল মান্য করে না? এতে উপকারিতা কোথায়?


অধ্যায় ৩৩

বস্তুতই, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্য, এবং তাদের তিনি যা প্রদান করেছেন, সেই সাথে মানুষ যাকিছুর অধিকারী—এগুলির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, মানুষের কাছে তাঁর চাহিদা অত্যধিক কিছু নয়, তাদের কাছ থেকে তিনি বেশি কিছু চান না। তাহলে, কীভাবে তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা না করে পারে? ঈশ্বর মানুষকে একশো শতাংশ প্রদান করেন, অথচ মানুষের কাছে তিনি দাবি করেন এক শতাংশেরও ভগ্নাংশ পরিমাণ মাত্র—তা কি খুব বেশি চাওয়া? ঈশ্বর কি অহেতুকই সমস্যার সৃষ্টি করছেন? প্রায়শই, মানুষ নিজেদেরই জানে না; ঈশ্বরের সম্মুখে তারা নিজেদের পরীক্ষা করে দেখে না, এবং সেহেতু অনেক সময়ই তারা ফাঁদে আটকা পড়ে—একে কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করা বলে বিবেচনা করা যায়? ঈশ্বর মানুষের উপর গুরুভার বোঝা স্থাপন করেননি এমন কোনো সময়কাল যদি থাকতো, তাহলে তারা কাদামাটির মতো ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়তো, এবং নিজে থেকে করার মতো কোনো কাজ খুঁজে পেতো না। মানুষ এমনই—হয় নিষ্ক্রিয় নয়তো নেতিবাচক, সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সততই অক্ষম, সর্বদাই পরাজয় স্বীকার করার উদ্দেশ্যে কোনো নেতিবাচক কারণের সন্ধান করছে। তুমি কি সত্যিই এমন একজন যে সকল কাজ নিজের জন্য না করে বরং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে? তুমি কি প্রকৃতই এমন কেউ যে আবেগের উপর ভরসা করে না, যার নিজস্ব কোনো ব্যক্তিগত বাছবিচার নেই, এবং যে ঈশ্বরের কার্যের প্রয়োজন পূরণ করে? “মানুষ নিয়তই কেন আমার সাথে দরাদরি করার চেষ্টা করে? আমি কি কোনো ব্যবসায় কেন্দ্রের সাধারণ ব্যবস্থাপক? এমন কেন হয় যে, মানুষের চাহিদা আমি সর্বান্তঃকরণে পূরণ করা সত্ত্বেও, তবু মানুষের কাছে আমার যাচ্ঞা বিফলেই যায়?” ঈশ্বর কেন বারংবার পর্যায়ক্রমে এজাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন? কেন তিনি হতাশায় এভাবে চিৎকার করে ওঠেন? মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কিছুই লাভ করেননি; তিনি শুধুই তাদের বাছাবাছির পর নির্বাচিত কাজটি দেখতে পান। ঈশ্বর কেন বলেন “তবু মানুষের কাছে আমার যাচ্ঞা বিফলেই যায়”? নিজেদের প্রশ্ন করো: যে কাজ করা তার কর্তব্য, যে কাজের ক্ষেত্রে তার আদৌ বাছাই করার কোনো অধিকার নেই, সেই কাজ, আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, কে সম্পন্ন করতে পারে? কে-ই বা তার অন্তরের অনুভূতির দরুন ক্রিয়াশীল হয় না? মানুষ তাদের ব্যক্তিত্বকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়, তাদের কর্মে কখনো অবিরাম অধ্যবসায় প্রয়োগ করে না, যেন তিনদিন মৎস্যশিকার করার পর জাল পরিত্যাগ করে পরবর্তী দুইদিন অলসভাবে অতিবাহিত করে। তারা পালাক্রমে বিপরীত মনোভাব প্রদর্শন করে: যখন তারা উষ্ণ তখন ধরাধামের সকলকিছু ভস্মীভূত করতে পারে, এবং যখন তারা শীতল তখন ধরণীবক্ষের সমুদয় জলভাগকে হিমায়িত করে বরফে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এটি মানুষের কর্ম নয়, তবু মানুষের অবস্থার বিষয়ে এটিই সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত উপমা। এ-ই কি বাস্তব সত্য নয়? আমার হয়তো মানুষের সম্পর্কে “পূর্বধারণা” রয়েছে, হয়তো তাদের বিরুদ্ধে আমি কুৎসারটনা করছি—কিন্তু যা-ই হোক না কেন, “সত্যকে সঙ্গে রাখলে তুমি সারা পৃথিবী ঘুরতে পার, সত্য বিনা তুমি কোথাও পৌঁছতে পারবে না”। এটি এক মানবীয় প্রবচন হলেও, আমার মনে হয় এখানে এটির প্রয়োগ সুসঙ্গত। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের উদ্দীপনাকে স্তিমিত এবং তাদের কৃতকর্মকে নাকচ করছি না। কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ নেওয়া যাক: ঈশ্বরের কার্যকে কে তার নিজের কর্তব্যপ্রসূত কাজ বলে গণ্য করে? কে বলতে পারে, “যতক্ষণ আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম, ততক্ষণ আমি আমার সর্বস্ব প্রদান করবো”? কে বলতে সক্ষম, “অন্যেরা যা-ই করুক, ঈশ্বরের সকল প্রয়োজন আমি সম্পন্ন করবো, এবং ঈশ্বরের কার্যের ব্যাপ্তিকাল দীর্ঘ বা হ্রস্ব যাই হোক না কেন, আমি আমার দায়িত্ব পূরণ করবো; তাঁর কার্যকে এক সমাপ্তিতে নিয়ে আসা ঈশ্বরের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়, এবং এই নিয়ে চিন্তায় আমি নিজেকে ব্যাপৃত করবো না”? কে-ই বা এমনতর জ্ঞানের অধিকারী? তোমরা কী মনে করো তাতে কিছু এসে যায় না—তুমি হয়তো উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, সেক্ষেত্রে আমি বিনা আপত্তিতে মেনে নেবো, আমি পরাজয় স্বীকার করবো—তবু আমি তোমাদের বলবোই যে, ঈশ্বর যা চান তা হল এক অনুগত হৃদয়, এমন এক হৃদয় যা আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ, নেকড়ের কৃতঘ্ন হৃদয় নয়। এই “দরাদরি”-র বিষয়ে তোমরা কী জানো? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তোমরা “বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেছো”। এই মুহূর্তে তোমরা চিরবসন্তের শহর “কুনমিং”-এ রয়েছো, এবং চোখের পলকে তোমরা পৌঁছে গিয়েছো পীড়াদায়ক রকমের শীতল, তুষার-আচ্ছাদিত “দক্ষিণ মেরু”-তে। কখনো নিজের অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়নি এমন কে-ই বা আছে? ঈশ্বর যা চান তা হল “আমৃত্যু বিশ্রাম না নেওয়ার” মতো এক তেজস্বী মনোভাব; তিনি চান এমন এক উদ্দীপিত মানসিকতা যেখানে মানুষ “যতক্ষণ না কোনো অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়, ততক্ষণ সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে”। স্বভাবতই, ঈশ্বরের অভিপ্রায় এমন নয় যে মানুষ ভ্রান্ত পথে চলুক, বরং তিনি চান যে তারা এহেন এক তেজোদীপ্ত মনোভাব পরিগ্রহ করুক। ঠিক যেমনটি ঈশ্বর বলেন, “আমি যখন আমার সামগ্রীর সাথে তাদের প্রদত্ত ‘উপঢৌকনগুলি’ তুলনা করি, তখন মানুষ তৎক্ষণাৎ আমার মহার্ঘতা মেনে নেয়, এবং একমাত্র তখনই তারা আমার অপরিমেয়তাকে প্রত্যক্ষ করে।” এই বাক্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? উপরের বাক্যগুলি পাঠের মাধ্যমে সম্ভবত তুমি কিছু জ্ঞান লাভ করো, কারণ ঈশ্বর যখন ব্যবচ্ছেদের মানসে মানুষের সমগ্র হৃদয়কে নিষ্কাশন করে আনেন, সেই সময়েই মানুষ এই বাক্যগুলির সম্বন্ধে উপলব্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যসমূহের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত অর্থের কারণে, মানুষ পুরাতন দেহের তাৎপর্যের বিষয়ে সংশয়ান্বিতই থেকে যায়, কারণ তারা কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করেনি, এবং তারা প্রত্নতত্ত্ববিদও নয়, এবং সেকারণেই এই নতুন পরিভাষাটি তাদের কাছে বোধগম্যতার অতীত বলে মনে হয়—এবং কেবল তখনই তারা কিছুটা আত্মসমর্পণ করে। কারণ পুরাতন দেহের কাছে মানুষ অসহায়; যদিও তা কোনো হিংস্র জন্তু নয়, অথবা কোনো পারমাণবিক বোমার মতো মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও সক্ষম নয়, কিন্তু এই পুরাতন দেহকে নিয়ে কী করণীয় তা তারা জানে না, এবং মনে হয় যেন তারা নির্বল। কিন্তু আমার কাছে, পুরাতন দেহের সাথে মোকাবিলার বহুবিধ পন্থা রয়েছে। মানুষ কখনো কোনো পাল্টা-ব্যবস্থা ভেবে বের করার প্রচেষ্টা না করায় তাদের বিবিধ অস্বাভাবিকতাগুলি আমার দৃষ্টিপথে ক্রমাগত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; ঠিক ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন: “আমার সমগ্রতা যখন আমি তাদের কাছে প্রদর্শন করি, তখন বিস্ফারিত চক্ষে তারা আমার দিকে চায়, এক লবণস্তম্ভের মতো আমার সম্মুখে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে, হাস্যনিবারণ করাই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা হস্ত প্রসারণ করে আমার কাছে জিনিসপত্র প্রার্থনা করছে, সেহেতু আমার হস্তধৃত সামগ্রীগুলি আমি তাদের প্রদান করি, এবং তারা তা বক্ষে ধারণ করে, নবজাতক শিশুর মতন সেগুলিকে লালন করে, কিন্তু কেবল ক্ষণিকের তরেই তারা সেই গতিশীলতায় নিরত হয়।” এগুলি কি পুরাতন দেহের ক্রিয়া নয়? একথা সত্য যে মানুষের আজ উপলব্ধি এসেছে, তবু কেন তারা বর্জন করার পরিবর্তে এখনো চালিয়ে যায়? বস্তুত, ঈশ্বরের চাহিদাগুলির একাংশ মানুষের পক্ষে অনর্জনীয় নয়, তবু এর প্রতি মানুষ ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, কারণ “মানুষকে আমি লঘুভাবে শাস্তিদান করি না। এই কারণেই মানুষ সর্বদাই তাদের দৈহিক বাসনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। তারা আমার ইচ্ছার পালন করে না, বরং চিরকাল আমার বিচারের আসনের সম্মুখে মিষ্টি কথার দ্বারা আমায় প্রতারিত করেছে।” এ-ই কি মানুষের আত্মিক উচ্চতা নয়? এমন নয় যে ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে তুচ্ছ বিষয়ে খুঁতখুঁত করছেন, বরং এ হল বাস্তব সত্য—ঈশ্বরকে কি তা ব্যাখ্যা করতেই হবে? ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেন, “মানুষের ‘বিশ্বাস’ এত মহান বলেই তারা ‘প্রশংসনীয়’।” এই কারণেই, আমি ঈশ্বরের বন্দোবস্তকে মান্য করি, আর তাই এবিষয়ে বেশি কিছু বলি না; মানুষের “বিশ্বাসের” দরুন, আমি তা সাগ্রহে গ্রহণ করি, তাদের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে দিয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করাই, আমার স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয় না। এমন করা কি ভুল? ঈশ্বরের যা প্রয়োজন এ কি ঠিক তা-ই নয়? হয়তো, এই বাক্যগুলি শ্রবণের পর কিছু মানুষ বীতশ্রদ্ধ বোধ করতে পারে—তাই, তাদের কিছুটা অব্যাহতি দিতে, আমি অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করবো। যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঈশ্বরের সকল মনোনীত লোকজন শাস্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, এবং মানুষের অভ্যন্তরীন অবস্থা যখন সংশোধিত হবে, তখন মানুষ সঙ্গোপনে তাদের অন্তঃকরণে উৎফুল্ল বোধ করবে, যেন-বা তারা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুহূর্তে, মানুষ নিজেরা আর কোনো বাছবিচার করবে না, কারণ ঈশ্বরের অন্তিম কার্য চলাকালীন ঠিক এই ফলাফলই অর্জিত হয়। তাঁর কার্যের ধাপগুলি আজকের দিন অবধি অগ্রসর হওয়ার ফলে, ঈশ্বরের পুত্রগণ ও লোকজনেরা সকলেই শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং ইসরায়েলবাসীরাও এই পর্যায়কে এড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ মানুষ নিজেদের অভ্যন্তরের অশুদ্ধির দ্বারা কলুষিত, এবং সেই কারণেই ঈশ্বর পরিমার্জনের জন্য সকল মানুষকে মহিমান্বিত বিগালক চুল্লির দিকে চালিত করেন, যা হল এক প্রয়োজনীয় পন্থা। একবার তা অতিক্রান্ত হলে, মানুষ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবে, ঠিক যে বিষয়টি ঈশ্বর পূর্বাহ্নেই “সপ্ত আত্মার উচ্চারণমালা”-য় ব্যক্ত করেছেন। মানুষ যাতে বৈরিভাবাপন্ন হয়ে না ওঠে তাই এবিষয়ে আমি আর কোনো বাক্যোচ্চারণ করবো না। যেহেতু ঈশ্বরের কার্য বিস্ময়কর, সেহেতু ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পরিশেষে অবশ্যই অর্জিত হবে; ঈশ্বর যখন মানুষকে তাদের পূর্বধারণাগুলি আরেকবার উল্লেখ করতে বলেন, তখন মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং সেহেতু কারোরই উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল হওয়া উচিত নয়। ঠিক যেমনটি আমি বলেছিলাম, “আমার যাবতীয় কার্যের ভিতর, এমন একখানি ধাপও কি কখনো ছিল যা মানুষের হস্তের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে?” এই বাক্যগুলির সারমর্ম কি তুমি উপলব্ধি করো?


অধ্যায় ৩৫

বর্তমানে, সকল মানুষ, বিভিন্ন মাত্রায়, শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে। ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেছিলেন, “মানুষের সঙ্গে আমি পাশাপাশি অগ্রসর হই।” একথা সর্বৈব সত্য, তবু মানুষ এখনো বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফলস্বরূপ, মানুষের কৃতকর্মের একাংশ অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ঈশ্বর বলেছিলেন, “তাদের আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী আমি তাদের অবলম্বন দিই ও রসদ সরবরাহ করি। যেহেতু আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মানুষ, সেহেতু ‘মনুষ্যের’ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য যারা মনোনীত হয়েছে তাদের আমি অধিক নির্দেশনা প্রদান করি, যাতে তারা ঐকান্তিকভাবে ও তাদের সর্বসামর্থ্য দিয়ে চরিত্রটি পরিবেশন করতে পারে”, তিনি এ-ও বলেছিলেন, “কিন্তু, সরাসরি তাদের বিবেকের সমালোচনা করতে আমি অস্বীকার করি; বরং, আমি ধৈর্যসহকারে ও নিয়মানুগভাবে তাদের পথপ্রদর্শনা দান অব্যাহত রাখি। যতোই হোক, মানুষ দুর্বল, কোনো কর্মসাধনে অক্ষম।” ঈশ্বরের চিন্তাটি হল নিম্নরূপ: এমনকি অন্তিমে যদি তিনি এই সকল মানুষকে ধ্বংসও করতেন, তাহলেও ধরাধামে তাঁর কার্য তখনো তাঁর আদি পরিকল্পনা অনুযায়ীই অব্যাহত থাকতো। ঈশ্বর অপ্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করেন না; তাঁর সকল কার্যই সৎকর্ম। পিতর যেমন বলেছিলেন, “এমনও যদি হয় যে ঈশ্বর খেলনা ভেবে মানুষের সাথে ক্রীড়ারত হয়েছিলেন, তাহলেই বা মানুষের কী অনুযোগ থাকতে পারতো? তাদের কোন অধিকার থাকতো?” বর্তমান সময়ে, মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বর কি এটাই অর্জন করছেন না? প্রকৃতই মানুষের কি এরকম এক অভিমত থাকতে পারে? যে পিতর কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল, সে এমন এক উক্তি উচ্চারণে সক্ষম, অথচ এই উচ্চপ্রযুক্তি-সমন্বিত আধুনিক যুগে বাসরত বর্তমানের “পিতরেরা” কেন তা পারে না? ইতিহাস অগ্রসর হচ্ছে নাকি পশ্চাদ্গমন করছে, তা নিশ্চিতরূপে বলতে আমি অক্ষম, এবং বিজ্ঞান সম্মুখপানে না পশ্চাদভিমুখে সঞ্চারমান, এই প্রশ্নের উত্তর এখনও কেউ দিতে পারে না। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত সকল কার্যের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইতিবাচক করে তোলা এবং তাদের জীবনকে পূর্ণবিকশিত হওয়ার সুযোগ দান করা। মানুষ কি তা প্রণিধানে অপারগ? যাকিছু তোমায় নেতিবাচক করে তোলে তা তোমার এক দুর্বলতা, অত্যাবশ্যক এক অরক্ষিত স্থান যা শয়তানের আক্রমণের লক্ষ্য হবে। তুমি কি সুস্পষ্টভাবে তা দেখতে পাও? ঈশ্বর এভাবে কেন বলেছিলেন? “পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা সহকারে মানবজাতির কাছে আমি এই মিনতি জানাই। আমি যা চাই তার সম্পাদনে তারা কি যথার্থই অক্ষম?” এই বাক্যগুলির অর্থ কী? ঈশ্বর কেন এই প্রশ্ন করেছিলেন? এটি প্রতিপাদন করে যে, মানুষের মধ্যে খুব বেশি নেতিবাচক দিক রয়েছে, এবং কেবল একটি ঋণাত্মক উপাদানই মানুষের পদস্খলনের পক্ষে পর্যাপ্ত। নেতিবাচক থাকলে ফল কী হবে তা তুমি নিজেও একবার তাকিয়ে দেখতে পারো। ঈশ্বর যাকিছু করেন সকলই মানবজাতিকে নিখুঁত করার স্বার্থে। এই বাক্যগুলির আর কোনো ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন রয়েছে? না—আমার মনে হচ্ছে কোনো প্রয়োজন নেই! বলা যেতে পারে যে, মানুষ শয়তানের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, কিন্তু এমন বলা আরো যথাযথ হবে যে, মানুষ নেতিবাচকতার দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। এ হল মানবজাতির অন্যতম উদ্ভাস, মানবদেহের এক আনুষঙ্গিক উপাঙ্গ। তাই, সকল মানুষই অচেতনভাবে নেতিবাচকতার মধ্যে, এবং পরবর্তীকালে শাস্তির মধ্যে পতিত হয়। এ হল মনুষ্যজাতির জন্য ঈশ্বর-আয়োজিত এক ফাঁদ, এবং এই সময়েই মানুষ সর্বাধিক যন্ত্রণাভোগ করে। মানুষ নেতিবাচকতার মধ্যে বাস করে বলে তাদের পক্ষে শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। অধুনা বিষয়সমূহ কি ঠিক এমনই নয়? কিন্তু মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের এই বাক্যগুলি উপেক্ষা করতে পারে, “ইদানিংকালে, শয়তান চরম মাত্রায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আমার কার্যের কেন্দ্রবিন্দুটি প্রদর্শন করতে ও আমার শক্তি প্রকাশ করতে এই সুযোগটি আমি গ্রহণ করি না কেন?” স্মরণ করানোর জন্য আমি দু-একটি বাক্য উচ্চারণ করি, এবং, তৎক্ষণাৎ, গির্জার লোকজন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করে। এই কারণেই, ঈশ্বরের কার্য দুই মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও, মানুষ এখনও অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রূপান্তরিত হয়নি। তারা শুধু তাদের মনের সাহায্যে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে, তবু তাদের অবস্থার বস্তুত আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা নেতিবাচকই রয়েছে। এর ফলে, ঈশ্বর যখন উল্লেখ করেন যে শাস্তির কাল সন্নিকটবর্তী, তখন মানুষ তৎক্ষণাৎ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে, তারা ভাবে: “ঈশ্বরের দ্বারা আমার পূর্ববিহিত করা হয়েছে কি না, তা আমি জানি না, এই শাস্তির অধীনে আমি অবিচল থাকতে পারবো কি না, তা-ও আমার জানা নেই। মানুষকে শাস্তিদান করতে কোন পদ্ধতি ঈশ্বর ব্যবহার করবেন, তা জানা তো আরোও কঠিন কাজ।” শাস্তির ব্যাপারে সকল মানুষই শঙ্কিত, তবু তারা পরিবর্তিত হতে অক্ষম। তারা কেবল নিঃশব্দে যন্ত্রণাভোগ করে, কিন্তু একই সঙ্গে শঙ্কিত যে তারা হয়তো অকম্পিত থাকতে অসমর্থ হবে। এহেন পরিস্থিতিতে, শাস্তির সম্মুখীন না হয়েই এবং বাক্যের নিপীড়ন ব্যতিরেকেই, মানুষ তাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই, তারা সকলেই সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। একেই বলা হয় “যেমন কর্ম তেমনই ফল”, কারণ মনুষ্যেরা ঈশ্বরের কার্যকে আদৌ উপলব্ধি করে না। বস্তুত, এই মানুষগুলির উপর ঈশ্বর আর কোনো বাক্যের অপচয় করতে অনিচ্ছুক; মনে হয় ঈশ্বর বুঝি তাদের মোকাবিলার জন্য এক ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এমন এক পদ্ধতি যা যথার্থ শাস্তি নয়। মানুষ যখন কোনো কুক্কুটশাবককে ধরে হাতে তুলে পরীক্ষা করে দেখে তা মুরগি নাকি মোরগ, এ হল সেই রকম; তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, ওই ক্ষুদ্র কুক্কুটশাবকটি এতই ভয় পাবে যে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করবে, যেন ছানাটি আতঙ্কিত যে তার মালিক বুঝি সেটিকে হত্যা করে ভক্ষণ করবে। কারণ কুক্কুটশাবকটির কোনো আত্মজ্ঞান নেই। মাত্র কয়েক ছটাক ওজনের এক কুক্কুটশাবককে কেন কেউ হত্যা করে ভক্ষণ করতে যাবে? তা কি অর্থহীন কাজ হবে না? বিষয়টি ঠিক ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন: “তাহলে, মানুষ কেন ক্রমাগত আমায় এড়িয়ে চলে? তা কি এই কারণে যে তাদেরকে আমি কুক্কুটশাবক গণ্য করে আচরণ করবো, ধরামাত্র হত্যা করবো?” সুতরাং, মানুষের যন্ত্রণাভোগ কেবলই “নিঃস্বার্থ” আত্মসমর্পণ, এবং একে এক নিরর্থক মূল্য পরিশোধ বলা যেতে পারে। মানুষ নিজেদের জানে না বলেই তারা শঙ্কিত বোধ করে; ফলস্বরূপ, তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে না। এ-ই হল মনুষ্যজাতির দুর্বলতা। ঈশ্বরের এই যে উক্তি, “পরিশেষে, মানুষকে নিজেদের জানতে দাও। এটাই আমার অন্তিম লক্ষ্য”, তা কি সেকেলে হয়ে পড়েছে? কার-ই বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান রয়েছে? কেউ যদি নিজেকেই না জানে, তাহলে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকার পায় কীভাবে? উদাহরণস্বরূপ মেষশাবকদের কথা ধরা যাক। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মেষে পরিণত না হলে কীভাবে তাদের বধ করা যায়? ফলবান হয়নি এমন এক বৃক্ষকে মানুষ কীভাবে উপভোগ করতে পারে? সকলেই “টীকাকরণ”-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাই, মানুষ উপবাসকার্য সম্পাদনার্থে অভুক্ত রয়েছে। এ হল কর্মানুসারে ফললাভের, নিজের ক্ষতিসাধনের এক দৃষ্টান্ত, এবং তা ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা বা অমানবিকতা নয়। একদিন, মানুষ অকস্মাৎ যদি নিজেদের জানতে পারে এবং ঈশ্বরের সম্মুখে শঙ্কায় প্রকম্পিত হয়, তখন ঈশ্বর তাদের শাস্তিদান শুরু করবেন। একমাত্র এভাবেই মানুষ হৃদয়ে ও বাক্যে আজ্ঞানুবর্তী হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করবে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিটি কেমন? শিশুদের দিয়ে আহার প্রস্তুত করানোর মতন সকল মানুষ অনিচ্ছাসহকারে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। অবস্থা এরূপ হলে, তাদের অস্বস্তি বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। সকলেই চিন্তা করে, “আচ্ছা ঠিক আছে! যতক্ষণ শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ আমি তো মাথা অবনত করে দোষ স্বীকারও করতে পারি! আমার কী-ই বা করার আছে? ক্রন্দনরত হলেও, তবু আমায় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তাহলে আমার কী করণীয়? ভালো-মন্দ যা-ই হোক, এখন আমি এই পথে রয়েছি। ঠিক আছে! একে আমি শুধু আমার দুর্ভাগ্য বলেই ধরে নেবো!” মানুষ কি এভাবেই চিন্তা করে না?

ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, “মানবজাতি অত্যন্ত সুশীল; কেউ আমার বিরোধিতা করার স্পর্ধা করে না। আমার নির্দেশনার অধীনে, সকলেই আমার দ্বারা নির্ধারিত ‘কার্য’ সম্পন্ন করে।” এতে পর্যাপ্তরূপে প্রমাণ হয় যে একজন মানুষও স্বেচ্ছায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয় না, এবং অধিকন্তু, এই শাস্তি আগত হয় ঈশ্বরের থেকে, কারণ সকল মানুষই চায় অবসরের মাঝে জীবনধারণ করতে, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নয়। ঈশ্বর বলেছিলেন, “মৃত্যুভয়ে কে ভীত নয়? মানুষ কি প্রকৃতই নিজেদের জীবনকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে?” তা সম্পূর্ণ সঠিক; সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত, অবশ্যই যদি না ক্রোধ বা হতাশা তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। এ হল মনুষ্যজাতির উপাদান, এবং এর সমাধান করা অত্যধিক দুরূহ কাজ। সম্যকভাবে, ঈশ্বর আজ এই অপ্রীতিকর অবস্থার মীমাংসাকল্পেই আগমন করেছেন। সকল মানুষই নির্বল, তাই তাদের মাঝে ঈশ্বর এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন যেখানে এই রোগ থেকে তারা নিরাময় লাভ করতে পারে। এই অসুস্থতার ফাঁদ থেকে মানুষ নিজেদের মুক্ত করতে পারে না, সেকারণেই তারা সকলেই এত উদ্বিগ্ন যে তাদের মুখ আতপ্ত এবং তাদের উদর স্ফীত হয়ে উঠেছে। ক্রমশ, তাদের উদরে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায়, ফলে চাপ ঊর্ধ্বমুখী হয়, এবং অবশেষে, পাকস্থলী বিদীর্ণ হয়ে তাদের সকলেরই মৃত্যু ঘটে। সুতরাং, ঈশ্বর তখন মানুষের এই গুরুতর পীড়ার উপশম করে ফেলবেন, কারণ সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। এটা কি মানুষের অবস্থার এক প্রতিকার নয়? ঈশ্বর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কার্য সম্পন্ন করতে এসেছেন। মৃত্যুভয়ে মানুষ ভীষণ শঙ্কিত বলেই স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের সাথে একত্রে এই কার্য সম্পাদন করতে এসেছেন; তাদের সাহসিকতা এত নগণ্য বলেই তাদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি এক চাক্ষুষ প্রতিপাদনের আয়োজন করেছেন। একমাত্র ঈশ্বরের পূর্বদৃষ্টান্ত দর্শনের পরেই মানুষ মান্য করতে আগ্রহী হয়। এই কারণেই, ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমার কার্য নিষ্পন্ন করতে কেউই সক্ষম হতো না বলে, শয়তানের সাথে জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রে পদার্পণ করেছি।” এ হল এক নির্ণায়ক লড়াই, সুতরাং হয় মাছটি মারা পড়ে, নয়তো জাল ছিন্ন হয়। এটুকু অন্ততঃপক্ষে নিশ্চিত। অন্তিমে যেহেতু আত্মাই বিজয়ী হবে, সেহেতু মৃত্যু অবধারিতরূপে দেহের দখল নেবেই। এর নিহিতার্থ কি তোমরা প্রণিধান করো? তবু অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হোয়ো না। উপরোক্ত বাক্যটি হয়তো সরল, কিংবা হয়তো তা জটিল। যা-ই হোক না কেন, মানুষ তার তল পায় না—অন্ততঃপক্ষে এটুকু সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়। যন্ত্রণাভোগের মধ্যে, মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের পরিমার্জন স্বীকার করতে পারে, একে কেউ তার সৌভাগ্য বলতে পারে, আবার কেউ তার দুর্ভাগ্যও বলতে পারে। তবু এখনো আমি স্মরণ করাবো যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এতদসত্ত্বেও, নির্ভুল—তা মানুষের অভিপ্রায়ের অনুরূপ নয়, যা সর্বদাই তাদের নিজেদের স্বার্থে পরিকল্পনা ও আয়োজন করে। বিষয়টি অতি সুবোধ্য হওয়া উচিত; অনন্ত চিন্তায় পতিত হোয়ো না। সম্যকভাবে এ-ই কি মানবীয় দুর্বলতা নয়? তারা সকলেই এই প্রকারের; ঈশ্বরের প্রতি প্রভূত ভালোবাসার পরিবর্তে, তাদের সুপ্রচুর ভালোবাসা রয়েছে নিজেদের প্রতি। তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি মানুষের প্রতি ঈর্ষাকাতর, তাই সর্বদাই তিনি তাদের উপর চাহিদা স্থাপন করেন। মানুষ যত বেশি নিজেদের ভালোবাসবে, ঈশ্বরও তত বেশি করে তাঁকে ভালোবাসার জন্য দাবি জানাবেন, এবং তাদের কাছে তাঁর চাহিদাও ততই কঠোর হবে। মনে হয় ঈশ্বর বুঝি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে উত্যক্ত করছিলেন। মানুষ প্রকৃতই তাঁকে ভালোবাসলেও মনে হয় তিনি যেন তাদের স্বীকৃতি দেন না। এই কারণেই, হতবুদ্ধি হয়ে মানুষ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। এ হল ঈশ্বরের স্বভাবের এক বৃত্তান্ত, দু-একটি বিষয়ে কেবল এক সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ-ই হল সেই বিষয় যা নিয়ে ঈশ্বর মানুষের অবগতি দাবি করেন, এবং এ হল আশুকর্তব্য। এ এক নতুন কর্মভার, এবং অন্তরায় অতিক্রম করে নব অগ্রগতি লাভের জন্য মানুষকে একাজে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করো? তোমরা কি মনে করো যে এ বিষয়ে আমার অধিকতর বাক্যোচ্চারণ আবশ্যক?

পূর্ববর্তী যুগ সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছিলেন, “একজন মানুষও কখনো আমার দ্বারা মনোনীত হয়নি; সকলেই আমার নীরব পত্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এর কারণ, অতীতদিনে মানুষ এককভাবে শুধুমাত্র আমারই সেবা করেনি, তাই আমিও, প্রতিদানে, একান্তভাবে কেবল তাদেরই ভালোবাসিনি। তারা শয়তানের ‘উপঢৌকন’ গ্রহণ করেছিল এবং তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই উপহারই তারা আমাকে উৎসর্গ করেছিল। একাজ কি আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া নয়?” এই বাক্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? বিষয়টি ঈশ্বরের এই উক্তি অনুসারী: “সকল প্রতিভার উৎস শয়তান।” বিগত প্রজন্মের প্রেরিত শিষ্য ও নবীগণ তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিভার উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং যুগযুগান্ত ধরে, তাঁর কার্য পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বর তাদের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছেন। এই কারণেই বলা হয় যে সকল প্রতিভাধর মানুষের দ্বারা নিষ্পন্ন সেবাকার্য শয়তানের থেকেই আগত। অবশ্য, ঈশ্বরের প্রজ্ঞার কারণে, “শয়তানের শঠতাকে আমি আমার প্রতিতুলনার উপমেয় হিসাবে ব্যবহার করি।” তাই, প্রতিভাধর মানুষের সেবাকে ঈশ্বর “শয়তানের উপটৌকন” হিসাবে অভিহিত করেছেন, এবং তারা শয়তানের অধিকৃত বলেই এই কার্যকে ঈশ্বর “কুৎসারটনা” আখ্যা দেন। মানুষের বিরুদ্ধে এটি কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগ নয়, বরং এ এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও যথাযথ ব্যাখ্যা। সুতরাং, “আমি আমার বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিনি; বরং, এই ‘উপঢৌকনগুলি’-কে আমার ব্যবস্থাপনার সামগ্রীর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের অভিসন্ধিকে আমি আমার নিজস্ব কার্যসিদ্ধির উপকরণে রূপান্তরিত করেছিলাম। পরবর্তীকালে, একবার তারা যন্ত্রের দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে গেলে, অভ্যন্তরীন ধাতুমল আমি ভস্মীভূত করবো।” এই-ই হল ঈশ্বরের কার্যের চমৎকারিত্ব। মানুষের পূর্বধারণার সাথে এই বিষয়টি ন্যূনতম সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ এমন কেউই চিন্তা করে না যে রাজা হিসাবে যারা আধিপত্য করে তারা প্রতিভাবিহীন ব্যক্তি, বা প্রতিভাহীন ব্যক্তিকেই ঈশ্বর ভালোবাসেন। যা দেখা যাচ্ছে, সাক্ষী লী এবং প্রহরী নী-র সকল ভাবাদর্শ বা আশাআকাঙ্ক্ষা-ই ভস্মীভূত হয়েছে, এবং আজকের প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রেও বাক্যটি প্রযোজ্য। ঈশ্বর এখন এই কার্যের সূচনা করেছেন, এবং যে মানুষগুলি তাঁর কার্যের প্রতিতুলনায় উপমানের ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার সম্পাদিত সকল কার্য ক্রমশ তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। যখন ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হবে, তখন এই মানুষগুলি সকলেই তাদের আদি অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে। যা-ই হোক, আমার বাক্যের দরুন হঠকারী আচরণ করতে মানুষকে আমি নিষেধ করি। তোমাদের উচিত ঈশ্বরের কার্যের পর্যায় অনুসারে বিষয়াদির স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করা, এই কার্য যাতে বিঘ্নিত না হয়। তোমরা কি বিষয়টি প্রণিধান করো? কারণ এগুলিই হল ঈশ্বরের কার্যের পর্যায় ও পদ্ধতি। ঈশ্বর যখন এই “উপটৌকনসমূহ” “প্রক্রিয়াজাত” করে “তৈরি পণ্যে” রূপান্তরিত করবেন, তখন তাঁর সমুদয় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হবে, এবং তাঁর সেবায় ব্যবহৃত সকল উপঢৌকনাদি অপসৃত হবে; কিন্তু, তৈরি পণ্যগুলি ঈশ্বরের উপভোগের নিমিত্ত রয়ে যাবে। তোমরা কি বিষয়টি উপলব্ধি করো? ঈশ্বর চান তৈরি পণ্য, তাঁর উদ্দেশ্যে মানুষের নিবেদিত বিপুল উপহারসামগ্রী তিনি চান না। একমাত্র প্রত্যেকে যখন তার যথাযথ অবস্থান গ্রহণ করে ফেলবে, অর্থাৎ ঈশ্বর যখন তাঁর আদি অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং শয়তানও তার নিজের আসনে উপবিষ্ট হবে, সেই সাথে ব্যত্যয়হীনভাবে দেবদূতেরাও তা করবে—কেবল তখনই ঈশ্বরের অভিব্যক্তিতে এক চরিতার্থতার হাসি দৃশ্যমান হবে, কারণ তাঁর অভিপ্রায় তখন সিদ্ধ হবে, তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবে। ঈশ্বর তখন আর “শয়তানের” কাছে “সহায়তা” চাইবেন না, কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়সমূহ মানুষের কাছে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হবে, এবং মানুষকে দিয়ে আর কখনো তা জ্ঞাপন করানো হবে না। সেই ক্ষণে, মানুষের জাগতিক দেহ তাদের আত্মার সাথে এক হয়ে যাবে। এমনটাই ঈশ্বর মানুষের নিকট প্রকাশ করেন; এ হল আত্মা, অহম্‌ ও দেহের অন্তিম গন্তব্য। “মানবতা”-র আদি অর্থের এ হল এক সংক্ষিপ্তসার। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা নিষ্প্রয়োজন; এর সম্বন্ধে অল্প একটুখানি অবগতিই যথেষ্ট। তোমরা কি তা উপলব্ধি করেছো?


অধ্যায় ৩৬

বলা হয় যে ঈশ্বর এখন মানুষকে শাস্তিদান করতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু এই শাস্তিদানের আদি অভিপ্রায়টি মানুষের উপর নেমে এসেছে কি না তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, কেউই এর কোনো পরিষ্কার উত্তর দিতে পারে না। ঈশ্বর বলেন, “আমার শাস্তির মধ্যে মানুষ কখনো কিছু আবিষ্কার করেনি, কারণ নিজের কাঁধের জোয়ালটি দুই হাতে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত আর কিছুই সে করে না, দুই চক্ষু আমার উপর নিবদ্ধ রাখে, যেন-বা কোনো শত্রুকে নিরীক্ষণ করছে—এবং কেবল সেই মুহূর্তেই আমি লক্ষ্য করি সে কতখানি কঙ্কালসার। এই কারণেই আমি বলি যে পরীক্ষার মাঝে কেউই কখনো অবিচল থাকেনি।” যে শাস্তি এখনও মানুষের উপর আপতিত হয়নি, সেই শাস্তি সংক্রান্ত সত্যগুলির বিষয়ে ঈশ্বর মানুষকে অবগত করেন, এবং তিনি তা করেন অত্যন্ত আনুপুঙ্খিকভাবে, কোনোকিছু বাদ দেন না। মনে হয় বুঝি মানুষ শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সত্যিই অক্ষম। ঈশ্বর মানুষের কুৎসিত অবয়বের এক প্রাণবন্ত, জীবন্ত চিত্রায়ণ প্রদান করেন। এই কারণেই মানুষ মানসিক চাপ অনুভব করে: যেহেতু ঈশ্বর বলেন যে পরীক্ষার মাঝে তারা কখনো অবিচল থাকেনি, তাহলে আমি-ই বা কীভাবে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গকারী ব্যক্তিটি হতে পারি, চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও কীভাবে আমি গৃহীত হতে পারি? বাস্তবটি হল, ঠিক যেমন ঈশ্বর বলেন: “আমি কি তাদের পথের প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছি?” বস্তুতই, সকল মানুষকে ঈশ্বর পথের প্রান্তে এনে হাজির করেছেন, এবং সেকারণেই, তাদের চেতনায়, মানুষ নিয়তই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নিষ্ঠুর ও অমানবিক। সকল মানুষকে ঈশ্বর জাগতিক দুঃখকষ্টের পারাবার থেকে টেনে তুলেছেন, তারপর, “কোনো দুর্ঘটনা নিবারণার্থে, ধরা পড়া সমস্ত ‘মৎস্য’-কে আমি হত্যা করেছিলাম, তার পর থেকে মৎস্যগুলি আজ্ঞাকারী হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের সামান্যতম অনুযোগ ছিল না।” এ কি বাস্তব সত্য নয়? সমুদয় মানুষকে মৃত্যুর তিক্ত সিন্ধু থেকে টেনে তুলে ঈশ্বর তাদের মরণের আরেক রসাতলে নিক্ষেপ করেন, তাদের সকলকে সবলে আকর্ষণ করে তিনি “ঘাতকের যূপকাষ্ঠ”-এ নিয়ে গিয়েছেন, তাদেরকে তিনি পথের প্রান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছেন—অন্যান্য পুত্র ও ঈশ্বরের লোকেদের ক্ষেত্রে তিনি এমন করেন না কেন? অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে এমন ধারার কার্য সম্পন্ন করার পিছনে তাঁর অভিপ্রায় কী? ঈশ্বরের হস্ত কেন এতো “বিদ্বেষপরায়ণ”? এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে “যখন আমার মানুষের প্রয়োজন হয়, তখন সে সততই লুক্কায়িত। মনে হয় যেন-বা কখনোই সে আশ্চর্যজনক দৃশাবলী প্রত্যক্ষ করেনি, বুঝি বা গ্রামাঞ্চলে তার জন্ম হয়েছিল এবং নাগরিক বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত নয়।” বস্তুত, তাদের অন্তঃকরণে মানুষ প্রশ্ন করে: “এই কার্য সম্পাদনের নেপথ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী? তিনি কি আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন না? এবং এতে লাভ-ই বা কী? তাঁর কার্যের পদক্ষেপগুলি কেন ক্ষিপ্রগতিতে ও বিপুল হারে এসে উপস্থিত হয়, এবং আমাদের প্রতি কেন তিনি সামান্যতমও ক্ষমাশীল নন?” তবু মানুষ তা ব্যক্ত করার স্পর্ধা করে না, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি যেহেতু এই ধরনের বিচার-বিবেচনাসমূহ পরিহার করতে তাদের বাধ্য করে, আরো চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করে, সেহেতু এজাতীয় অধিকতর চিন্তা-ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখা ভিন্ন অন্য বিকল্প তাদের নেই। আসলে ব্যাপারটা হল, ঈশ্বর মানুষের যাবতীয় পূর্বধারণাকে প্রকাশ করেন, এবং সেকারণেই মানুষ তাদের পূর্বধারণাসমূহকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করে রাখে, সেগুলিকে নির্গত হতে দেয় না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছিল যে এই লোকগুলি অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তানসন্ততি। বস্তুত, সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, তারা হল অতিকায় লাল ড্রাগনের মূর্ত রূপ। ঈশ্বর যখন বলপূর্বক পথের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করেন, তখন—নিঃসন্দেহে—অতিকায় লাল ড্রাগনের আত্মার আর তাদের অভ্যন্তরে কর্ম সম্পাদনের কোনো সুযোগ থাকে না। এইভাবে, মানুষ যখন পথের প্রান্তে এসে উপনীত হয়, ঠিক তখনই পরিশেষে অতিকায় লাল ড্রাগনের মৃত্যু ঘটে। বলা যায় যে মৃত্যুর মাধ্যমে সে ঈশ্বরের “সুমহান সদাশয়তা”-র ঋণ পরিশোধ করছে—যা অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে ঈশ্বরের কার্যের লক্ষ্য। মানুষ যখন তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তখন সমস্তকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়, এবং কেউই তাদের পরাভূত করতে পারে না। জীবনের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কী-ই বা হতে পারে? সেকারণেই, শয়তান মানুষের মধ্যে আর কিছু করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, মানুষকে নিয়ে তার করার মতো কিছুই থাকে না। যদিও “দেহ”-এর সংজ্ঞায় বলা হয় যে দেহ শয়তানের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু মানুষ যদি নিজেদেরকে প্রকৃত অর্থেই উৎসর্গ করে, এবং শয়তানের দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে কেউই তাদের পরাভূত করতে পারে না—এবং সেই মুহূর্তে, দেহ তা-র অন্য এক কর্ম সাধন করবে, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের আত্মার নির্দেশনা গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে। এ এক আবশ্যক পদ্ধতি, এটি অবশ্যই ধাপে-ধাপে সংঘটিত হবে; নচেৎ, অবাধ্য দেহের উপর কার্যসাধনের কোনো উপায় ঈশ্বরের থাকবে না। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এমনই। এইভাবে, সকল মানুষ তাদের অজ্ঞাতসারেই বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। এবং মানুষকে যিনি “পথের প্রান্ত”-এ এনে হাজির করেছেন তিনি কি ঈশ্বরই নন? তা কি মানুষের দ্বারা উন্মোচিত এক নব পন্থা হতে পারে? তোমাদের অভিজ্ঞতাসমূহের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন-বা তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করেন, যার দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা প্রতিপন্ন হয়। কেমন করে তোমরা সাধুবাদ না দিয়ে পারো? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর যে কার্য সম্পাদন করেন, মানুষকে তা ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব দর্শনের সুযোগদান করে; এ-ই কি তোমাদের ঈশ্বর-বন্দনার পর্যাপ্ত কারণ নয়? অধুনা, এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যখন পুরাতন যুগ আজও বিদ্যমান এবং নবযুগ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি, কীভাবে তোমরা ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করবে? এরকম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি গভীর বিচার-বিবেচনার যোগ্য নয়? এখনও কি তোমরা অন্যান্য অসংশ্লিষ্ট বাহ্যিক বিষয়ে চিন্তামগ্ন? ঈশ্বর কেন বলেন যে, “যদিও মানুষ একদা ‘উপলব্ধি দীর্ঘজীবী হোক’ বলে আওয়াজ তুলেছিল, কিন্তু ‘উপলব্ধি’ শব্দটি বিশ্লেষণ করার পিছনে কেউই অধিক সময় ব্যয় করেনি, যা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আমাকে ভালোবাসার কোনো বাসনা মানুষের নেই”? ঈশ্বর যদি এমন উক্তি না করতেন, তাহলে কি তোমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে না?

যদিও সাম্প্রতিককালে কিছু মানুষ হয়তো ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের লক্ষ্য ও হেতুর বিষয়ে খানিকটা অবগত হয়েছে, তবু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ঈশ্বর যদি সহজবোধ্য রীতিতে মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য না রাখতেন, তাহলে কেউই ঈশ্বরের অবতারত্বের লক্ষ্যাদি ও হেতু অনুমান করতে সক্ষম হতো না। এই বাক্য সন্দেহাতীত। এখনও কি তা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত সকল কার্যই তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অঙ্গ—তথাপি তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা নির্ভুলভাবে অনুধাবন করতে অক্ষম। এ হল মানুষের ঘাটতি, কিন্তু ঈশ্বর দাবি করেন না যে মানুষকে সকল বিষয়ে কর্মক্ষম হতে হবে, তিনি শুধু চান যে তারা “চিকিৎসকের সাবধানবাণীসমূহ” শ্রবণ করুক। এই হল ঈশ্বরের চাহিদা। সকল মানুষকে তিনি প্রকৃত মানবজীবন বিষয়ে অবগত হতে বলেন, কারণ “তাদের অন্তরে ‘মানবজীবন’ শব্দটির অস্তিত্ব নেই, এর বিষয়ে তাদের কোনো বিবেচনাই নেই, এবং আমার বাক্যসমূহ শ্রবণ করে তারা কেবলই ক্লান্ত বোধ করে, যেন-বা আমি কথাবার্তায় অসংলগ্ন কোনো বৃদ্ধা মহিলায় পরিণত হয়েছি।” মানুষের দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ দৈনন্দিন ব্যবহৃত বাসনকোসনের অনুরূপ, সেগুলিকে সে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে না। সেকারণেই, ঈশ্বরের বাক্যগুলি মানুষ পালন করতে পারে না—তারা কদর্য দুরাত্মায় পরিণত হয়েছে, যারা সত্যের বিষয়ে সচেতন, অথচ তা পালন করে না। সুতরাং মানুষের এই ত্রুটিটিই এককভাবে কিছুকালের জন্য ঈশ্বরের বিরক্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেকারণেই তিনি বারংবার বলেন যে মানুষ তাঁর বাক্যসমূহের প্রতি কর্ণপাত করে না। অথচ তাদের পূর্বধারণায়, মানুষ এরকম চিন্তা করে: “প্রতিদিন আমরা ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে কীভাবে বলা যায় যে সেগুলির প্রতি আমরা কর্ণপাত করি না? তা কি আমাদের উপর এক অবিচার করা নয়?” কিন্তু তোমাদের হয়ে বিষয়টি আমায় একটু ব্যবচ্ছেদ করতে দাও—মানুষের মুখ তাহলে রক্তবর্ণ ধারণ করবে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পঠনকালে তারা নিজেদের মাথা নাড়ে, ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে, কোনো গৃহপোষ্য কুকুর যেমন তা-র মালিকের নির্দেশে পুচ্ছ আন্দোলিত করে। সেহেতু, এই মুহূর্তে, মানুষ নিজেদের অযোগ্য বোধ করে, তাদের মুখমণ্ডল বেয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হয়, মনে হয় তারা বুঝি অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন করে শুরু করতে চায়—কিন্তু এই সময়কালটি একবার অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, তাদের দাস্যভাব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়, তা প্রতিস্থাপিত হয় নেকড়ে-সুলভ এক আচরণের দ্বারা; ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে তারা একপাশে সরিয়ে রাখে, এবং সততই বিশ্বাস করে যে তাদের নিজস্ব বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পায়, এবং ঈশ্বরের বিষয়গুলি গুরুত্বক্রমে সর্বশেষে আসে, এবং তাদের এই ক্রিয়াকলাপের দরুন, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তারা কখনোই সমর্থ নয়। বাস্তব সত্যগুলি সমাগত হলে, তারা তাদের কনুই বহির্মুখে প্রসারিত করে ধরে[ক]—এ হল তাদের আপনজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা—এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেন, তারা “বেঁচে থাকার উপাদানের জন্য আমার উপর ভরসা করলেও, তারা ‘অন্য পথে হাঁটে’”। শুধুমাত্র এর থেকেই বোঝা যায় যে ঈশ্বরের বাক্যসমূহে সামান্যতম মিথ্যাচার নেই, এগুলি সর্বতোভাবে সত্য, এগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই, তবুও এগুলি কিছুটা কমিয়ে বলা হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ মানুষের আত্মিক উচ্চতা অতিশয় খর্ব, এগুলি সহ্য করতে সে অক্ষম। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ইতিমধ্যেই মানুষের অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক উভয় বিষয়েরই এক স্ফটিকস্বচ্ছ বিবরণ প্রদান করেছে; সম্পূর্ণ সুস্পষ্টরূপে সেগুলি খোদাই করেছে, এক জীবন্ত প্রতিমান চিত্রিত করেছে যা শয়তানের আদি চেহারার হুবহু অনুরূপ। আসলে বর্তমান পর্যায়ে, মানুষ এখনো সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখেনি, এবং সেকারণেই বলা হয় যে তারা নিজেদের জেনে উঠতে পারেনি। এই কারণেই আমি বলি যে এই পাঠ অবশ্যই অব্যাহত থাকবে; তা স্থগিত হতে পারে না। মানুষ যখন নিজেদের বিষয়ে অবগত হবে, তখনই ঈশ্বর মহিমা অর্জন করবেন। বিষয়টি সহজেই বোধগম্য—আমার বিশদে ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য, একটি বিষয় রয়েছে যা আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবো, যদিও প্রথমে অবশ্যই ঈশ্বরের এই বাক্যগুলি পাঠ করতে হবে: “আজকের দিনে, মানুষ কখনো আমায় মূল্যবান গণ্য করেনি, তাদের অন্তরে আমার কোনো স্থান নেই। আসন্ন দুঃখযন্ত্রণার দিনে তারা কি আমার প্রতি এক প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে?” এই বাক্যগুলির অর্থ কী? ঈশ্বর বলছেন যে মানুষের উপর এখনো শাস্তি নেমে আসেনি, যা প্রতিপন্ন করে যে “নিজেকে জানা” শব্দবন্ধটির আরো একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ রয়েছে—তুমি কি তা ধরতে পেরেছো? দুঃখকষ্ট ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে না গিয়ে, মানুষ কীভাবে নিজেদের জানতে পারে? এগুলি কি ফাঁকা বুলি নয়? তুমি কি সত্যিই ঈশ্বর-কথিত সকল বাক্যে আস্থা রাখো? তুমি কি ঈশ্বরের বাক্যসমূহের মর্মোদ্ধার করতে পারো? ঈশ্বর বারংবার এজাতীয় উক্তি কেন করেন যে “মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করার পর, আমার হাতে একমাত্র বিকল্প থাকে প্রস্থান করা,” এবং এও বলেন যে, “কেবল যখন পর্বতরাজি পতিত এবং ধরিত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, একমাত্র তখনই মানুষ আমার বাক্যনিচয়ের বিষয়ে চিন্তা করে, শুধু তখনই তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, কিন্তু সময় ইতিমধ্যেই উপনীত হয়েছে, ভয়ঙ্কর বন্যা তাদের গ্রাস করে, তাদের শবদেহগুলি জলতলে ভাসতে থাকে”? কেন-ই বা ঈশ্বর বলেন “মানুষ…চিন্তা করে” এবং তিনি কেন বলেন না “মানুষ আমার বাক্যসমূহ মান্য করে”? এ কি সত্যি যে পর্বতরাজি পতিত এবং ধরিত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়? এই ধরনের বাক্যের প্রতি মানুষ কোনো কর্ণপাত করে না, এগুলিকে তারা বিনা অভিনিবেশে হাতছাড়া হতে দেয়, সেহেতু ঈশ্বরের বাক্যের দরুন তারা প্রভূত “যন্ত্রণাভোগ” করে। এর কারণ, তারা নিরতিশয় বিচারবিবেচনাহীন। মানুষের এই ত্রুটির কারণেই ঈশ্বর বলেন, “আমি, অশ্রুনালী বিরহিত এই ‘কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তি’, মানুষের নিমিত্ত অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছি। মানুষ, অবশ্য, এর কিছুই জানে না।” যেহেতু ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মানুষ কোনো মনোযোগ প্রদান করে না, সেহেতু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে এবং তাদের “সহায়তা” লাভ করতে ঈশ্বর এই উপায় অবলম্বন করেন।

আপাতত আমি বিশ্বের ক্রমবিকাশ বিষয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করবো না, কিন্তু নিয়তির বিষয়ে কিছু আগাম বার্তা দেবো। মানুষকে কি আমি নিজেদের বিষয়ে অবগত হতে বলিনি? একে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? মানুষের কীভাবে নিজেদের সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত? ঈশ্বর যখন মানুষকে এতোটাই “নিপীড়ন” করেন যে তারা জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান থাকে, তখনই তারা মানবজীবনের অর্থ কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করতে শুরু করে, এবং মানবজীবন সম্পর্কে তারা ক্লান্ত, মনে করে যে কোনো মানুষের সমগ্র জীবন এক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়। তারা বিশ্বাস করে যে মানুষের জীবন নিদারুণ যাতনাময়, এবং কোনোদিন কোনোকিছু অর্জন না করেই তাদের মৃত্যু ঘটবে, নিজেদের জীবনকে তারা নিরর্থক ও মূল্যহীন মনে করে। মানবজীবন নিছকই এক স্বপ্ন, এমন এক স্বপ্ন যেখানে সুখ-দুঃখ আসে আর যায়। বর্তমানে, মানুষ ঈশ্বরের নিমিত্ত জীবনধারণ করে, কিন্তু যেহেতু তারা মানবজগতে বসবাস করে, সেহেতু তাদের প্রাত্যহিক জীবন অন্তঃসারশূন্য ও মূল্যহীনই রয়ে যায়, ফলত সকল মানুষ অবগত হয় যে ঈশ্বরকে উপভোগ করা হল এক ক্ষণস্থায়ী সান্ত্বনা মাত্র—কিন্তু, যখন তারা ঈশ্বরকে উপভোগ করে না, তখন যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও দেহরূপেই বাস করে, তাহলে কী লাভ? দেহরূপে, মানুষের কাছে সমস্তকিছুই অন্তঃসারশূন্য। মানবজীবনের উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা লাভের পর, বৃদ্ধ বয়সের অভ্যাগমের সাথে মানুষের কেশদাম পলিত হয়, তার মুখমণ্ডল ভরে ওঠে বলিরেখায়, তার দুই হাত জুড়ে কড়া পড়ে। যদিও সে এক বৃহৎ মূল্য পরিশোধ করেছে, কিন্তু বস্তুত সে কিছুই অর্জন করেনি। অতএব, আমার বাক্যসমূহ আরেক ধাপ অগ্রসর হয়: যারা স্থূল দেহে জীবনধারণ করছে, তাদের কাছে সমস্তকিছুই সারশূন্য। এটি সন্দেহাতীত, এবং তোমার তা বিশদে নিরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। এই হল মানবজীবনের আসল চেহারা, ঈশ্বর বারংবার যার উল্লেখ করেছেন। মানুষের দুর্বলতার কারণবশত ঈশ্বর এই বাক্যগুলি এড়িয়ে যান না, বরং তাঁর আদি পরিকল্পনা অনুসারে কার্যসাধন করে যান। কিছু বাক্য হয়তো মানুষকে অবলম্বন ও উপলব্ধি প্রদান করে, এবং অন্য কিছু বাক্য সম্ভবত এর ঠিক বিপরীত কার্য করে, ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে এক মৃত্যময় আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতে বাধ্য করে—এবং ঠিক এই কারণেই তারা কষ্ট পায়। এইভাবে, সম্ভবত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই, ঈশ্বর “জনশূন্য নগরীর কৌশল”[খ] গ্রহণ করেন, কিন্তু তারা আদৌ তা দেখতে পায় না, অন্ধকারেই রয়ে যায়। এবং তবুও, সকলকিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন, মানুষ তা জানলেও, এর বিরুদ্ধে কীভাবেই বা তারা আত্মরক্ষা করতে পারে? সেকারণেই, কেউই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে সক্ষম নয়—কী-বা তারা করতে পারতো? তারা শুধুই ঈশ্বরের আয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে—এবং তা কি এই কারণেই নয় যে ঈশ্বর তাদেরকে ধরে ফেলেছেন এবং ছাড়বেন না? একমাত্র ঈশ্বরের ভীতিপ্রদর্শনের অধীনেই সমুদয় মানুষ প্রকৃতির গতিপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়—বিষয়টি কি বস্তুতই তা নয়? ঈশ্বরের আয়োজন না থাকলে মানুষ স্বেচ্ছায় কীভাবে পরাজয় স্বীকার করতে পারতো? তা কি এক রসিকতা হতো না? মানবজীবন অন্তঃসারশূন্য হলেও, তাদের যাপন যখন আরামপ্রদ, তখন কে-ই বা নীরবে মনুষ্যজগত পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত প্রয়াসী হতে ইচ্ছুক? মানুষ অসহায়তার মাঝে মৃত্যুবরণ করে—কাঙ্ক্ষিত সকলকিছুই থাকা সত্ত্বেও কে-ই বা কবে প্রাচুর্যের মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? শুধুমাত্র নভোমণ্ডল থেকে অবতীর্ণ কোনো “নক্ষত্র”-ই এর এক ব্যতিক্রম হতে পারে। তৃতীয় স্বর্গে নক্ষত্রটি যে জীবন উপভোগ করেছিল তার তুলনায় ধরাধামের জীবন হবে মৃতস্থানে বসবাসের সামিল—একমাত্র এহেন পরিস্থিতিতেই সেই নক্ষত্রটি মৃত্যুবরণে ইচ্ছুক হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে কে-ই বা স্বর্গের তারকা? এ বিষয়ে আমিও “অনিশ্চিত”। চারপাশে সন্ধান করে দেখা যাক এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না। যদি তা যায়, তাহলে আমার উপরোক্ত বাক্যানুসারে কার্য সম্পাদনে সে ইচ্ছুক কি না তা অনুসন্ধানের বিষয়ে মানুষকে আমি সহায়তা করতে বলি। তবু তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার একটি সাবধানবাণী রয়েছে: তোমাদের কেউ কখনোই “নায়ক”-এর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে যেও না, বুঝতে পেরেছো?

পাদটীকা:

ক. “কনুই বহির্মুখে প্রসারিত করে ধরে” হল এক চৈনিক বাগ্‌ধারা, যার অর্থ কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন বা ভ্রাতা-ভগিনীর মতো নিকটজনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে অন্যদের সাহায্য করছে।

খ. “জনশূন্য নগরীর কৌশল” হল প্রাচীন চীনদেশে প্রচলিত শত্রুকে বিভ্রান্ত করার ছত্রিশটি রণকৌশলের মধ্যে ৩২-তমটি। এই কৌশলে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির অভাব গোপন করে এক ছলনাপূর্ণ নির্ভীক সৈন্যসমাবেশ প্রদর্শন করা হয়।


অধ্যায় ৩৮

মানবজাতির সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি, অর্থাৎ মানবজাতির প্রকৃত স্বরূপ বিবেচনা করে, আজ অবধি চালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়াটা যথার্থই সহজসাধ্য হয়নি, এবং শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই ঈশ্বরের মহান ক্ষমতা সত্যই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। দেহের উপাদান, এবং মানুষ যে আজ অবধি অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে এই বাস্তব সত্যের কথা বিবেচনা করলে, ঈশ্বরের আত্মার পথনির্দেশনা ব্যতীত আর কীভাবেই বা সে বর্তমান কাল অবধি দণ্ডায়মান রইতে সক্ষম হতো? মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে আসার অযোগ্য, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাপনার খাতিরে এবং তাঁর মহান কার্যকে সত্ত্বর ফলপ্রসূ করে তুলতে, ঈশ্বর মানবজাতিকে ভালোবাসেন। সত্যি বলতে, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এমনই যে কোনো মানুষ তার জীবৎকালে কখনো তা পরিশোধ করতে পারতো না। হয়তো কিছু মানুষ আছে যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পরিশোধ করার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু আমি তোমায় বলি: মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে মৃত্যুবরণ করার অনুপযুক্ত, এবং সেহেতু তার মৃত্যু নিরর্থক হবে। এর কারণ, ঈশ্বরের কাছে, কোনো মানুষের মৃত্যু এমনকি উল্লেখনীয়ও নয়, কানাকড়ি মূল্যও নেই, ভূতলে কোনো পিপীলিকার মৃত্যুর মতো। মানুষকে আমি নিজেদের উপর খুব বেশি মূল্য আরোপ না করার, এবং ঈশ্বরের জন্য মৃত্যুবরণ করা তাই পর্বতের মতো বিপুল গুরুত্ব বহন করে এমন চিন্তা না করার পরামর্শ দিই। বস্তুত, কোনো মানুষের মৃত্যু পালকের মতোই লঘু, উল্লেখের যোগ্য নয়। যতোই হোক, মানবদেহ প্রকৃতির দ্বারাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, এবং সেই কারণেই ধরাধামে পরিশেষে কায়িক দেহের অবশ্যই সমাপ্তি ঘটবে। এ এক প্রকৃত সত্য, যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এ এক “প্রকৃতির বিধান” যা আমি সার্বিক মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করি, এবং সেকারণেই ঈশ্বর মানুষের পরিণামকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, অথচ কেউই তা প্রণিধান করেনি। তুমি কি উপলব্ধি করো? এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেন, “মানুষের আনুগত্যহীনতাকে আমি ঘৃণা করি। কেন করি, তা জানি না; মনে হয় মানুষকে আমি যেন আদি থেকেই ঘৃণা করেছি, তা সত্ত্বেও তার প্রতি গভীর সমবেদনাও অনুভব করি। এইভাবে আমার প্রতি মানুষের সততই দ্বিবিধ মনোভাব ছিল—কারণ মানুষকে আমি ভালোবাসি, এবং মানুষকে আমি ঘৃণাও করি।”

তাঁর উপস্থিতি বা আবির্ভাবের কারণে কোনজন ঈশ্বরের বন্দনা করে না? এক্ষণে, মনে হয় আমি বুঝি মানুষের অভ্যন্তরীন অশুদ্ধতা ও অন্যায়পরায়ণতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছি। মানবজাতির নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য, নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান, আনুগত্যহীনতা, বিরুদ্ধাচরণ, এবং তাদের সকল বিদ্রোহী মনোভাব গ্রহণ করে এর সমস্তকিছু আমি আমার মনের পশ্চাদ্দেশে ঠেলে দিই, বিস্মৃত হই। মানবজাতির প্রকৃতির এই দৃষ্টান্তগুলির দরুন ঈশ্বর অপ্রতিভ নন। যেহেতু আমিও ঈশ্বরের মতোই “একই পীড়ার অংশভোগী”, তাই আমিও নিজেকে এই বিপাক থেকে মুক্ত করি, অন্যথায় আমি মানুষের দ্বারা আরো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বো। এ সমস্ত জ্বালাতনের মধ্যে যাওয়ার দরকারটা কী? মানুষ যেহেতু আমার সঙ্গে ঈশ্বরের পরিবারে যোগদানে অনিচ্ছুক, তাহলে আমার শক্তি প্রয়োগ করে কীভাবে তাদের বাধ্য করবো? মানুষের প্রতি দমনমূলক কোনোকিছু আমি করি না, এবং যেহেতু আমি ঈশ্বরের পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম, সেহেতু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মানুষ ও আমি সততই বিসদৃশ। এটিই মানুষকে তার সাম্প্রতিক শোচনীয় পরাভূত অবস্থার দিকে চালিত করেছে। কিন্তু এখনো আমি মানুষের দুর্বলতাগুলি থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলি; এছাড়া আমার আর কী-ই বা বিকল্প রয়েছে? এটি কি এই কারণেই নয় যে আমি ক্ষমতাহীন? এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে ঈশ্বর মানবজাতির “কার্য একক” থেকে “অবসর” নিতে চান, এবং তদুপরি “অবসরভাতা” দাবি করেন। আমি যখন কোনো মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাক্যোচ্চারণ করি, মানুষ তখন শোনে না, কিন্তু যখন এমনকি আমি ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বক্তব্য রাখি, তখনও কি মানুষ তা অমান্য করা থেকে কখনো বিরত হয়েছে? সম্ভবত সে দিবস সমাগত হবে যখন ঈশ্বর সহসা মানবজাতির “কার্য একক” থেকে “অবসর” নেবেন, এবং যখন সেদিন আসবে, তখন ঈশ্বরের বাক্য হয়ে উঠবে তীব্রতর। আজ, হয়তো আমার কারণেই ঈশ্বর এভাবে বাক্যোচ্চারণ করেন, এবং সেই দিনটি যদি আসে, ঈশ্বর তখন আমার মতন শান্তভাবে ও ধৈর্যসহকারে “কিণ্ডারগার্টেনের শিশুদের গল্প শোনাবেন” না। হয়তো আমার বাক্যগুলি ঠিক সুপ্রযুক্ত নয়, কিন্তু ঈশ্বর শুধুমাত্র ঈশ্বরের অবতারের খাতিরেই মানুষের উপর তাঁর কব্জা কিছুটা আলগা করতে ইচ্ছুক; নচেৎ, ভবিতব্য ধারণাতীত রকমের ভয়াবহ হতো। ঠিক যেমনটি ঈশ্বর বলেছিলেন, “একদা মানুষের উপর আমার আয়ত্তি আমি কিছু পরিমাণ শিথিল করেছিলাম, তাদের দৈহিক বাসনাদি অবাধে চরিতার্থ করার অনুমোদন দিয়েছিলাম—এবং এই কারণেই তারা এক নিয়ন্ত্রণহীন, লাগামছাড়া ধরনের আচরণ করার স্পর্ধা করেছিল, যার থেকে প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা আমায় ভালোবাসে না, কারণ তারা সকলেই দেহের মধ্যে জীবনযাপন করছে।” এখানে ঈশ্বর কেন “তাদের বাসনাদি চরিতার্থ করা” এবং “দেহের মধ্যে জীবনযাপন”-এর কথা বলেন? সত্যি কথা বলতে, আমার ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এজাতীয় বাক্যগুলি অনুধাবন করবে। সম্ভবত এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা বলবে তারা বুঝতে পারেনি, এবং আমি একে অভিহিত করি ইতিপূর্বে উত্তর জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করার, ভান করার, এক দৃষ্টান্ত হিসাবে । কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই: ঈশ্বর কেন বলেন, “মানুষের কাছে আমি শুধু চাই যে আমার সঙ্গে সে সহযোগিতা করুক”? ঈশ্বর কেন এ-ও বলেন যে মানবপ্রকৃতি দুষ্পরিবর্তনীয়? মনুষ্যপ্রকৃতিকে ঈশ্বর কেন ঘৃণা করেন? মনুষ্যপ্রকৃতির উপাদানগুলি ঠিক কী? মানবপ্রকৃতির বহির্ভূত বিষয়গুলিই বা কী? এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছে এমন কেউ কি আছে? সম্ভবত মানুষের কাছে এ এক নতুন বিষয়, তবু আমি মানুষকে এগুলির উপর যথাযথ বিবেচনা প্রয়োগ করতে অনুরোধ করি, অন্যথায় মানুষ অনুক্ষণ “মানবপ্রকৃতি দুষ্পরিবর্তনীয়” ধরনের বাক্যবন্ধের দ্বারা ঈশ্বরকে কুপিত করবে। এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে কোন উপকার সাধিত হয়? অন্তিমে, তা কি শুধু সমস্যা ডেকে আনা নয়? পরিণামটি কি প্রস্তরখণ্ডে ডিম্ব নিক্ষেপণের অনুরূপ হবে না?

যে সকল পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় তা প্রকৃতপক্ষে সেই পাঠসমূহ, মানুষ যার শিক্ষালাভ করুক বলে ঈশ্বর চান। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী, মানুষ এগুলি অর্জনে সক্ষম, এমনকি এর জন্য যদি তাকে তার ভালোবাসার বস্তুটি বিসর্জন করতে হয় তাহলেও, কিন্তু, যেহেতু মানুষ সততই নিজেকে ভালোবাসে, সেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে যথাযথ সহযোগিতা করতে সে ব্যর্থ হয়। মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর বেশি কিছু চান না। মানুষের তিনি যাকিছু চান তা সহজেই ও আনন্দসহকারে অর্জনসাধ্য; আসলে বিষয়টি হল মানুষ কষ্টভোগ করতে অনিচ্ছুক। ঠিক যেমন, সন্তান হিসাবে, কেউ নিজ পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্য মিতব্যয়ী জীবনযাপন ও সাশ্রয়ের দ্বারা সে তার কর্তব্য পালন করতে পারে। তবু সে আশঙ্কা করে যে হয়তো সে যথেষ্ট ভালো খাওয়াদাওয়ায় অসমর্থ হবে, কিংবা তার পোশাকপরিচ্ছদ নিতান্তই সাদামাটা হবে, তাই, কোনো না কোনো কারণে, পিতামাতার স্নেহময় তত্ত্বাবধানের দরুন তাদের কাছে যে ঋণে সে ঋণী তা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়, যেন-বা যতদিন না সন্তানটি বিপুল ধনদৌলতের অধিকারী হয় ততদিন তাদের দেখাশুনার কাজটি স্থগিত চলে। এর থেকে আমি বুঝতে পারি যে মানুষের অন্তরে তাদের পিতামাতার জন্য কোনো সন্তানোচিত ভালোবাসা নেই—তারা সকলেই অসন্তানসুলভ অপত্য। আমার উক্তিটি হয়তো অত্যধিক মাত্রায় চরম, কিন্তু বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়ে অসার বাক্য উচ্চারণে আমি অপারগ। আত্মপরিতুষ্টির খাতিরে ঈশ্বর-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে “অন্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে” আমি অক্ষম। ধরাধামে কেউই এক সন্তানোচিত হৃদয়ের অধিকারী নয় বলেই ঈশ্বর বলেছিলেন, “স্বর্গলোকে, শয়তান আমার প্রতিপক্ষ; ধরিত্রীলোকে, মানুষ আমার শত্রু। স্বর্গ ও মর্ত্যের সম্মিলনের কারণে, তাদের সকলকেই আমি, নবম মাত্রার জ্ঞাতিত্ব পর্যন্ত, দোষী সাব্যস্ত করি।” শয়তান ঈশ্বরের এক শত্রু; ঈশ্বরের এমন উক্তির কারণ হল, তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা ও সদাশয়তার বিনিময়ে শয়তান ঈশ্বরকে কিছুই দেয় না, বরং “উজান স্রোতে দাঁড় বায়”, এবং তা করার সূত্রে, ঈশ্বরের প্রতি সন্তানোচিত নিষ্ঠা প্রদর্শনের কর্তব্য পালন করে না। মানুষও কি এমনতরোই নয়? স্বীয় “পিতামাতা”-র প্রতি তারা কোনো সন্তানোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, এবং “পিতামাতা”-র সস্নেহ প্রযত্নের ঋণ তারা কখনোই পরিশোধ করে না। তা পর্যাপ্তরূপে প্রতিপন্ন করে যে, পৃথিবীর মানুষ স্বর্গস্থ শয়তানের জ্ঞাতিবর্গ। ঈশ্বর-বিরোধিতায় মানুষ ও শয়তান অভিন্নহৃদয় তথা সমভাবাপন্ন, অতএব এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, ঈশ্বর তাদের নবম মাত্রার জ্ঞাতিত্ব পর্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত করবেন এবং কাউকেই মার্জনা করবেন না। অতীতে, মানুষকে পরিচালনার নিমিত্ত স্বর্গে ঈশ্বরের বশংবদ ভৃত্য ছিল, কিন্তু সে মান্য করেনি, পরিবর্তে নিজের মেজাজ ও বিদ্রোহীসুলভ মানসিকতাকে চরিতার্থ করেছিল। বিদ্রোহী মানুষও কি একই রাস্তায় হাঁটছে না? “লাগামগুলি” ঈশ্বর যতই আঁটসাঁট করুন না কেন, মানুষ কিছুতেই বিচলিত হবে না এবং নিজেদের গতিপথের মোড় ফেরাতে অসমর্থ হবে। আমার দৃষ্টিতে, মানুষ যদি এভাবে চালিয়ে যায়, তাহলে তারা নিজেদের বিনাশের কারণ হবে। এখন সম্ভবত তুমি ঈশ্বরের এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারো: “পুরাতন প্রকৃতির সাথে নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন ছেদনে মানুষ অপারগ।” বহুবার ঈশ্বর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: “মানুষের অবাধ্যতার কারণে আমি তাকে পরিত্যাগ করি।” ঈশ্বর বারংবার এমন বাক্য বলেন কেন? ঈশ্বর কি প্রকৃতই এতখানি হৃদয়হীন হতে পারেন? ঈশ্বর কেন এমন বাক্যও উচ্চারণ করেন যে, “আমি মনুষ্য প্রজাতির অন্তর্গত কেউ নই”? এতগুলি অলস দিবসের অবকাশে, এমন কেউ কি রয়েছে যে এই বিশদ প্রসঙ্গগুলির ব্যাপারে সতর্ক বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করেছে? মানবজাতিকে আমি সনির্বন্ধ প্রবর্তনা দিই যাতে আরো প্রাণশক্তি সহকারে তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলির উপর মনোনিবেশ করে এবং সেগুলির প্রতি দায়সারা মনোভাব পোষণ না করে, তা যদি করো তবে তোমার, বা অন্যের, কোনো উপকার সাধিত হবে না। যেকথা বলার প্রয়োজন নেই তা না বলা, এবং যে বিষয়ে ভাবনাচিন্তার দরকার নেই তা নিয়ে চিন্তা না করাই সবচেয়ে শ্রেয়। সেটিই কি সহজতর হবে না? এহেন জীবনচর্চায় কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? মর্ত্যলোকে ঈশ্বর তাঁর কার্যের সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে, কেউ তার “গতি” স্তব্ধ করবে না; কেউই তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। এখনো সময় হয়নি; ঈশ্বরের এক পথপ্রদর্শকের বা অগ্রদূতের ভূমিকা পালনের বিষয়ে পূর্বানুমান কোরো না। আমার মনে হয় স্তব্ধ হওয়ার বা অগ্রগমন স্থগিত করার উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি—তোমার কী মনে হয়?

ঈশ্বর মানুষকে শাস্তির মাঝে নিয়ে আসেন, এবং তিনি তাদের এক মৃত্যুময় আবহাওয়ার মাঝে এনে হাজির করেন, কিন্তু, বিপরীতক্রমে, ধরাধামে মানুষকে দিয়ে ঈশ্বর কী করাতে চান? নিশ্চিতভাবেই, মানুষের উদ্দেশ্য নয় ঈশ্বরের গৃহের কোনো আলমারির ভূমিকা পালন করা—এমন এক বস্তু যা ভক্ষণ বা পরিধান করা যায় না, শুধু তাকিয়ে দেখা যায়। তা-ই যদি হতো, তাহলে দেহরূপে মানুষকে এত বেশি কষ্টভোগ করানোর জন্য এত রকমের জটিল প্রক্রিয়া প্রয়োগের দরকার কী ছিল? ঈশ্বর বলেন, “আমি প্রহরা দিয়ে মানুষকে ‘প্রাণদণ্ডের ময়দান’-এ নিয়ে যাই, কারণ মানুষের অপরাধ আমার শাস্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের পক্ষে পর্যাপ্ত।” এই সময়ে ঈশ্বর কি মানুষকে নিজেনিজে প্রাণদণ্ডের ময়দানে হেঁটে যেতে দেন? কেউ কেন “করুণাভিক্ষা করে” না? তাহলে, মানুষের কীভাবে সহযোগিতা করা উচিত? রায়দানকালে ঈশ্বর যেভাবে আবেগের বশবর্তী না হয়ে আচরণ করেন, মানুষও কি সত্যিই তা করতে সক্ষম? এই বাক্যসমূহের কার্যকারিতা মূলত নির্ভর করে মানুষের কার্যকলাপের উপর। কোনো পিতা যখন তার উপার্জিত অর্থ ঘরে নিয়ে আসে, তখন মাতা যদি কীভাবে তার সাথে সহযোগিতা করতে হয় বা কীভাবে সংসার পরিচালনা করতে হয় তা না জানে, তাহলে বাড়িটির পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে? বর্তমানে গির্জার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করো: দলনেতা হিসাবে তোমাদের কেমন অনুভব হয়? নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাগুলি আলোচনার জন্য তোমরা এক বৈঠকের আয়োজনও করতে পারো। গৃহের পরিস্থিতি যদি মাতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে এমন এক পরিবারে শিশুগুলিকে কেমন দেখাবে? অনাথের মতো? নাকি ভিক্ষুকের মতো? এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেছিলেন: “সকল মানুষ চিন্তা করে যে আমার প্রকৃতি হল এক দেবত্বের প্রকৃতি, যাতে ‘ধীশক্তি গুণ’-এর ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু কে উপলব্ধি করতে পারে যে আমার মানবতায় আমি সমস্তকিছুর মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম?” এরকম এক সহজবোধ্য পরিস্থিতিতে, তাঁর দেবত্ব থেকে বাক্যোচ্চারণের কোনো প্রয়োজন ঈশ্বরের নেই। ঈশ্বর যেমন বলেছেন, “একটি পেরেক পোঁতার জন্য অতিকায় হাতুড়ি ব্যবহারের কোনো আবশ্যকতা নেই।” সম্ভবত, এই মুহূর্তে, এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা ঈশ্বরের এই যে আপ্তবাক্য “মানুষের মাঝে এমন কেউ নেই যে আমায় ভালোবাসে”—এর বিষয়ে কিছু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এক্ষণে, বিষয়টি ঠিক ঈশ্বর যেমন বলেছেন: “শুধুমাত্র বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছে বলেই সকল মানুষ অনিচ্ছাসহকারে তাদের মস্তক অবনত করে—কিন্তু তাদের অন্তরে তারা অপ্রতীতই রয়ে যায়।” এই বাক্যগুলি এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। অনতিদূর ভবিষ্যতে, মানুষ আরেক পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করবে। একে অসংশোধনীয়তা বলে। তোমরা কি উপলব্ধি করো? এ-ই হল ঈশ্বরের এই প্রশ্নদুটির উত্তর: “শুধুমাত্র আমার প্রস্থান-আশঙ্কাতেই কি মানুষ পাপকার্য থেকে নিবৃত্ত থাকে না? এমন কি সত্য নয় যে একমাত্র আমার শাস্তির ভয়েই তারা কোনো অনুযোগ করে না?” বস্তুত, বর্তমান পর্যায়ে সকল মানুষই কিছু পরিমাণে শিথিল, যেন-বা ক্লান্তির দ্বারা পরাভূত। ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় আদৌ তারা নেই, বরং শুধুমাত্র নিজেদের দেহের স্বার্থে আয়োজন ও সংস্থান করার চিন্তাতেই নিমগ্ন। তাই নয় কি?


অধ্যায় ৩৯

ঈশ্বরের বাক্যকে ছাড়িয়ে আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে অল্প কিছু আলাপ-আলোচনা করা যাক, যাতে আমাদের জীবন আরো বেশি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের যে প্রত্যাশা, তা যাতে আমরা পূরণ করতে পারি। সুনির্দিষ্ট করে, আজকের দিবস—যা প্রকার অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে শ্রেণীবিভাজন এবং শাস্তিদানের কাল—এই দিনটির আবির্ভাবের পর, বৃহত্তর চিত্রটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ও “সমষ্টিগত স্বার্থের” বিষয়ে মনোনিবেশ করা আরো বেশি করে প্রয়োজন। এ-ই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং সকল মানুষের এমনটিই অর্জনীয়। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের জন্য কীভাবে আমরা নিজেদের উৎসর্গ না করে থাকতে পারি? ঈশ্বর “সকল প্রকারের মানুষের জন্য ক্রমাঙ্ক ধার্য করেন, প্রত্যেক ধরনের মানুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন মান-সূচক সংখ্যা আরোপ করেন, যাতে তাদের পূর্বপুরুষরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে,” যা প্রতিপন্ন করে যে, মানুষ প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, আর তার ফলে, সকল প্রকারের মানুষ তাদের স্বরূপ প্রকাশ করছে। সেই অর্থে, ন্যায্যতই বলা যায় যে, মানুষ তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অনুগত, ঈশ্বরের প্রতি নয়। কিন্তু, তাদের পিতৃপুরুষদের নির্দেশমাফিক, সকল মানুষ ঈশ্বরের সেবাতেও নিয়োজিত রয়েছে, যা হল ঈশ্বরের কার্যের বিস্ময়কারিতা। সকল বস্তুই ঈশ্বরের সেবায় ব্রতী, এবং শয়তান মানুষকে ব্যাহত করলেও, ঈশ্বর তাঁর সেবার জন্য “স্থানীয় সম্পদ”-এর সদ্ব্যবহার করার এই সুযোগকে কাজে লাগান। মানুষ অবশ্য বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না। ঈশ্বর যেমন বলেছেন, “এইভাবে, একই সঙ্গে আমি শ্রম বিভাজন করে দিই, এবং প্রচেষ্টা বণ্টন করে দিই। এ হল আমার পরিকল্পনার অংশ, এবং কোনো মানুষের দ্বারা তা বিঘ্নিত হতে পারে না।” ঈশ্বরের দ্বারা যাকিছু নির্ধারিত হয়, এবং যাকিছু তিনি সম্পন্ন করতে চান, তা যতক্ষণ না তিনি নিষ্পন্ন করেন, ততক্ষণ মানুষ তা দেখতে পায় না। কেবল ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরই তারা তা দেখতে পায়; যদি না দেখে, তবে তারা অন্ধ, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

আজ, গির্জাগুলির মধ্যে ঈশ্বরের নতুন কার্য আছে। সকলকিছুকে তিনি প্রাকৃতিক গতিপথ অনুসরণ করতে বাধ্য করান, সম্যক অর্থে মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মকে কার্যকর করেন। ঈশ্বর যেমন বলেছেন, “যাকিছু আছে, তার সকলকিছুকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি, সমুদয় বস্তুর মধ্যে যাবতীয়কিছুকে আমি আদেশ করি, যাকিছু রয়েছে সেসকলকে আমি প্রাকৃতিক গতিপথ অনুসরণ করতে ও প্রকৃতির নির্দেশের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য করি।” “প্রাকৃতিক গতিপথ অনুসরণ করা”-র ক্ষেত্রে কোন বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি তোমাদের রয়েছে, তা আমার জানা নেই, তাই এই বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বিষয়টাকে আমি যেভাবে দেখি, তা হল: যেহেতু তাদের পিতৃপুরুষরা তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সেহেতু সকল প্রকারের মানুষকে এগিয়ে এসে “কর্ম সম্পাদন” করতে হবে। এবং তারা প্রাকৃতিক গতিধারা অনুসরণ করছে বলে, তাদের আদি ক্রিয়াকর্মকে কার্যকর করতে, তাদের মধ্যে যা সহজাত তা সেই নিয়মিত নকশা অনুসারে তাদেরকে পবিত্র আত্মার পথনির্দেশ অনুসরণ করানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। পবিত্র আত্মার কার্য নির্বাহ হয় প্রতিটি মানুষের আভ্যন্তরীন অবস্থা অনুযায়ী; যথাযথভাবে বললে, এ হল “ঈশ্বরের দ্বারা সকল বস্তুর নিপুণ পরিচালন যাতে সেগুলি তাঁর সেবা করে,” এরপর একে প্রকৃতির গতিপথ অনুসরণ করার বিষয়টির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যদিও একজন মানুষের মধ্যে শয়তানোচিত উপাদানসমূহ রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর তা কাজে লাগাবেন, মানুষের অভ্যন্তরে সহজাতভাবে বিদ্যমান ভিত্তির সাথে পবিত্র আত্মার কার্যকে সংযুক্ত করবেন, এইভাবে ঈশ্বরকে সেবাদানের পক্ষে মানুষকে পর্যাপ্ত করে তুলবেন। “প্রকৃতির গতিপথ অনুসরণ করা” বিষয়ে শুধু এটুকুই আমি বলছি—তোমাদের হয়তো উৎকৃষ্টতর কোনো প্রস্তাবন থাকতে পারে। তোমরা মূল্যবান কোনো প্রসঙ্গ সরবরাহ করতে পারো বলে আমি আশা রাখি। তোমরা কী বলো? প্রকৃতির গতিপথ অনুসরণ করার বিষয়ে সহযোগিতা করতে তোমরা কি ইচ্ছুক? তোমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে কার্যকে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক? কীভাবে তা অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে কখনো কি তোমরা ভেবেছো? আমি আশা রাখি যে, মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম, এবং, সার্বজনীন আদর্শের স্বার্থে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে তারা অনন্যমনা হতে পারে, এবং রাজ্যের পথে একত্রে অগ্রসর হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় পূর্বধারণা উত্থাপিত করার কী প্রয়োজন? আজ পর্যন্ত কার অস্তিত্ব ঈশ্বরের নিমিত্তই হয় নি? এবং বিষয়টি যেহেতু এমনই, তাহলে দুঃখ, শোক ও দীর্ঘশ্বাস ফেলার কী প্রয়োজন? এতে কারো কোনো উপকার হবে না। মানুষের সমগ্র জীবন ঈশ্বরের করপুটে ন্যস্ত, এবং ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের সংকল্প না থাকলে, এই রিক্ত মনুষ্যলোকে কে-ই বা অনর্থক বেঁচে থাকতে চাইবে? কী লাভ তাতে? শশব্যস্ত হয়ে পৃথিবীতে এসে এবং পুনরায় ব্যতিব্যস্ত ভাবে প্রস্থান করে, তারা যদি ঈশ্বরের জন্য কিছুই না করে, তাহলে কি তাদের গোটা জীবনটা অপব্যয়িত হয়ে যেতো না? এমনকি যদি ঈশ্বর তোমার ক্রিয়াকলাপকে উল্লেখযোগ্য হিসাবে গণ্য না-ও করেন, তবু তুমি কি তোমার মৃত্যুর মুহূর্তে একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসবে না? তোমার ইতিবাচক অগ্রগতির অন্বেষণ করা উচিৎ, নেতিবাচক পশ্চাদ্গমনের নয়—এ-ই কি শ্রেয়তর অনুশীলন নয়? তোমার কাজকর্ম যদি পূর্ণত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার স্বার্থে হয়, তাহলে তুমি নেতিবাচক বা পশ্চাদ্গামী হবে না। তারা নিজেরা তা উপলব্ধি না করলেও, যেহেতু মানুষের হৃদয়ে যেহেতু সর্বদাই দুর্জ্ঞেয় বিষয়াদি রয়েছে, সেহেতু তাদের মুখ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো, যার ফলে তাদের অজান্তেই তাদের মুখমণ্ডলে অনেক “পরিখা” দৃষ্টিগোচর হয়, যেন ভূভাগ বিদীর্ণ হয়ে সেগুলি সৃষ্ট হয়েছে। যেন ভূপৃষ্ঠ সঞ্চালিত হচ্ছে, যার ফলে মানুষের উপলব্ধি ব্যতিরেকেই “টিলা” ও “খাদ” স্থানপরিবর্তন করছে। এমনটা বলে আমি মানুষকে ব্যঙ্গ করছি না, বরং “ভৌগোলিক জ্ঞান”-এর বিষয়ে বলছি।

ঈশ্বর সকল মানুষকে শাস্তির দিকে চালিত করলেও, এই বিষয়ে তিনি কোনো বক্তব্য রাখেন না। পরিবর্তে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হন, এক অর্থে তাঁর এমনটা করার হেতু হল তাঁর কার্য, এবং আরেক অর্থে, তাঁর এমনটা করার উদ্দেশ্য হল এই পর্যায়ের কাজকে অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ করা। যেহেতু কার্যের এই পর্যায়টিকে সম্পন্ন করার ঈশ্বরের যে লক্ষ্য তা অনেক পূর্বেই অর্জিত হয়েছে, তাই এই বিষয়ে অধিকতর আলাপচারিতা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানে, ঈশ্বরের কার্যের পদ্ধতিগুলির কতখানি তোমরা দেখেছো আমি তা জানি না; আমার চেতনায়, আমি সর্বদা অনুভব করি যে, ঈশ্বরের কার্য আর আগের মতো সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন পর্যায় ও সময়কালে বিভক্ত নয়। পরিবর্তে, প্রতিটি দিবসের আগমন ঘটে সেটির নিজস্ব কর্মপন্থা সহ, প্রায় প্রতি তিন থেকে পাঁচ দিনে পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং এমনকি পাঁচ দিনের মধ্যেও, ঈশ্বরের করা কার্যে দুটি ভিন্ন প্রকারের উপাদান থাকতে পারে। এর থেকে ঈশ্বরের কার্যের গতিবেগের সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়; মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখানোর ও নিকটে গিয়ে সম্যকভাবে দেখার মতো সময় পাওয়ার পূর্বেই, চিহ্নমাত্র না রেখে ঈশ্বর অদৃশ্য হয়ে যান। এইভাবে, মানুষের কাছে ঈশ্বর সদাসর্বদা উপলব্ধির অতীত থেকে যান, এবং এর থেকেই পবিত্র আত্মার কার্যের অননুভবনীয়তার উৎপত্তি। ঈশ্বর কেন সর্বদা “আর তাই আমি মানুষকে পরিত্যাগ করলাম”—এই জাতীয় শব্দবন্ধনী উচ্চারণ করেন? এই বাক্যগুলির প্রতি মানুষ কিছুটা মনোযোগ দিয়ে থাকতেও পারে, কিন্তু বাক্যগুলির অর্থ তারা অনুধাবন করে না। বর্তমানে পরিস্থিতিটি কেমন, তোমরা কি তা অনুধাবন করো? এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, পবিত্র আত্মার উপস্থিতির বিষয়ে মানুষের কোনো উপলব্ধি নেই। নিয়ত তারা আবছা চাঁদের আলোয় ঈশ্বরের সন্ধান করেছে—এমনটা সম্পূর্ণ সত্য—এবং ঈশ্বর যেন ইচ্ছা করেই মানুষের সাথে কৌতুক করছেন, সমস্ত মানুষের মস্তিষ্ককে স্ফীত করে তুলছেন, যাতে তারা স্থূলবুদ্ধি ও দিকভ্রান্ত বোধ করে। তারা প্রায় জানেই না যে, তারা কী করছে; যেন তারা স্বপ্ন দেখছে, এবং, জাগ্রত হওয়ার পর, তারা জানবেও না যে কী ঘটে গিয়েছে। মানুষকে বিমূঢ় করে তোলার জন্য ঈশ্বরের কিছু সাধারণ বাক্যই যথেষ্ট। তাই, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যে ঈশ্বর বলেছেন, “আজ, পরিমার্জিত হয়ে ওঠার জন্য সকল মানুষকে আমি ‘বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে’ নিক্ষেপ করি। মানুষ যখন আগুনে দগ্ধ হয়, ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আমি তাদের ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করি, এবং, বহ্নিশিখার দহন-তাড়নায় মানুষ প্রকৃত সত্য নিবেদন করে।” ঈশ্বরের সদাপরিবর্তনশীল বাক্যের মাঝে উদ্ভ্রান্ত মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে; বস্তুত, ঈশ্বর যেমন বলেছেন, শাস্তি বহুপূর্বেই শুরু হয়েছে, এবং তারা তা উপলব্ধি করেনি বলে, ঈশ্বর যখন সুস্পষ্টভাবে তা বলেন, একমাত্র তখনই তারা সেবিষয়ে অবগত হয়, কেবল ঈশ্বর তাদের বলার পরেই তারা মনোযোগ দেয়। বলা যায় যে, ঈশ্বরের কার্য এই পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে সবেমাত্র এখন মানুষ শাস্তিকে খুঁটিয়ে নিরীক্ষা করতে শুরু করেছে। বিষয়টা ঠিক মানুষ যখন পারমানবিক বোমার বিষয়ে অবহিত হয়েছিল তার মতো—কিন্তু যেহেতু সময় আসেনি, মানুষ কোনো গুরুত্বও দেয় নি; কেবল কেউ একজন যখন একটা বোমা বানাতে শুরু করলো, তখনই মানুষ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করলো। কেবল যখন পারমানবিক বোমার বিষয়টা প্রকাশ্যে এলো, তখনই মানুষ এর সম্পর্কে আরো উপলব্ধি করলো। কেবল ঈশ্বর যখন বলেন যে মানুষকে তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন, তখনই মানুষ কিছুটা সচেতন হয়। ঈশ্বর যদি কথা না বলতেন, তাহলে কেউ জানতেও পারতো না—তাই নয় কি? সেই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন, “মানুষ তাদের অজ্ঞাতসারেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে, যেন তাদের কোনো রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করা হয়েছে, যেন তারা অসাড় হয়ে পড়েছে।” বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখাই যাক না: মানুষ কখন সত্য নিবেদন করে, ঈশ্বর যখন বলেন যে শাস্তি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—তখন, নাকি তার আগেই? এর থেকে পরিদৃষ্ট হতে পারে যে, ঈশ্বর শাস্তির প্রসঙ্গে কিছু উচ্চারণের পূর্বেই মানুষ অপরাধ স্বীকার করতে শুরু করেছিল, এতে প্রমানিত হয় যে, ঈশ্বর এবিষয়ে বক্তব্য রাখার আগেই শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল—এমনটা কি সত্যি নয়?
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ঈশ্বরের কাছে, মানুষ যেন তাঁর কুক্ষিগত এক খেলনা, যেন তাঁর করায়ত্ত এক হস্ত-প্রসারিত সেমাই—ঈশ্বর যেটিকে তাঁর ইচ্ছামতো সরু বা মোটা বানাতে পারেন, তাঁর যেমন খুশি সেভাবেই ব্যবহার করতে পারেন। এমনটা বলা ন্যায্য হবে যে মানুষ বস্তুতই ঈশ্বরের হস্তধৃত এক ক্রীড়নক, বাজার থেকে কোনো ভদ্রমহিলা দ্বারা ক্রীত কোনও পারস্যদেশীয় মার্জার-সমতুল। নিঃসন্দেহে সে ঈশ্বরের হাতের এক খেলনা—এবং সেকারণেই পিতরের জ্ঞানে কোনো অসত্য ছিল না। এর থেকে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যকলাপসমূহ মানুষের মধ্যে অনায়াসে ও আনন্দসহকারে নিষ্পন্ন হয়। মানুষের কল্পনামাফিক তিনি প্রভূত মস্তিষ্কপ্রয়োগ বা পরিকল্পনা করেন না; মানুষের মধ্যে যে কার্য তিনি সাধন করেন তা অতি স্বাভাবিক, মানুষের প্রতি তাঁর উচ্চারিত বাক্যগুলিও তা-ই। ঈশ্বর যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, মনে হয় জিহ্বাকে বুঝি তিনি অর্গলমুক্ত করে দিয়েছেন, তিলমাত্র সংবরণ ব্যতিরেকে যা তাঁর মনে উৎসারিত হয় তা-ই তিনি ব্যক্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠের পর, মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হয়, তারা বাকরুদ্ধ, বিস্ফারিত-চক্ষু ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এখানে বিষয়টি কী ঘটছে? ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ঠিক কতখানি মহান, এতে তা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। মানুষের কল্পনা মোতাবেক, যথাযথ ও সঠিক হওয়ার খাতিরে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কার্যকে যদি নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত হতে হতো, তাহলে—এই কল্পনাসমূহকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলে—ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, বিস্ময়করতা, ও রহস্যময়তাও পরিমাপযোগ্য হতো, যা প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের মূল্যায়ন অতি নিম্ন। মানুষের ক্রিয়াকর্মে সততই মূঢ়তা রয়েছে বলে, ঈশ্বরকেও তারা একই পদ্ধতিতে পরিমাপ করে। তাঁর কার্যের ব্যাপারে ঈশ্বর পরিকল্পনা বা আয়োজন করেন না; পরিবর্তে, তা সরাসরি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয়—এবং যে নীতিতে ঈশ্বরের আত্মা কার্যনির্বাহ করেন তা নির্মুক্ত ও নির্বাধ। মনে হয় ঈশ্বর বুঝি মানুষের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন না এবং নিজের খুশিমতো বক্তব্য রেখে যান—তারপরেও মানুষ কদাচিৎ ঈশ্বরের বাক্য থেকে নিজিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, ঈশ্বরের প্রজ্ঞাই এর কারণ। যা সত্য, সবকিছুর পরেও, তা সত্যই রয়। যেহেতু সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মার কার্য এত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, সেহেতু তা ঈশ্বরের কার্যের নীতিসমূহ প্রদর্শন করানোর পক্ষে যথেষ্ট। সৃজিত সত্তাসমূহের মধ্যে তাঁর কার্যে ঈশ্বরকে এত উচ্চ মূল্য পরিশোধ করতে হলে, তা কি উচ্চমানের কাষ্ঠকে তুচ্ছ কাজে ব্যবহারের মতো ঘটনা দাঁড়াতো না? ঈশ্বরকে কি ব্যক্তিগতভাবে কার্য সম্পাদন করতে হবেই? এমন করাটা কি যুক্তিযুক্ত হতো? যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা এতদিন যাবৎ কার্যসাধন করে আসছেন, তথাপি যুগযুগান্তব্যাপী কখনোই ঈশ্বরের আত্মা এভাবে কার্য সম্পাদন করেননি, সেকারণেই কেউ কখনো ঈশ্বরের কার্যসাধনের পদ্ধতি ও নীতিসমূহের বিষয়ে অবহিত হয়নি, কোনোদিন এ সম্পর্কে তারা কোনো সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেনি। কিন্তু আজ তারা এক স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেছে, কারণ ঈশ্বরের আত্মা স্বয়ং তা উদ্ঘাটিত করেছেন—এবং তা সন্দেহাতীত, প্রত্যক্ষভাবে তা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা প্রদর্শিত, মানুষের দ্বারা সারসংক্ষিপ্ত নয়। বরং তৃতীয় স্বর্গে একদফা প্রমোদসফরে গিয়ে দেখেই আসা যাক না, সেখানে প্রকৃতই এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হচ্ছে কিনা; দেখে আসা যাক, এই সমস্ত কার্য সমাপনান্তে, ঈশ্বরের পরিশ্রম তাঁকে পরিশ্রান্ত করে তুলেছে কি না, তাঁর পৃষ্ঠদেশ ব্যথায় কাতর এবং তাঁর পদযুগল বেদনাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে কি না, কিংবা তিনি আহার-নিদ্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছেন কি না; এবং এই সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করতে তিনি উল্লেখ্য হিসাবে বহুসংখ্যক উপাদানসূত্রের অধ্যয়ন করেছেন কি না, ঈশ্বরের উচ্চারণের খসড়াগুলি টেবিলজুড়ে ছড়ানো রয়েছে কিনা, এবং এত বাক্য উচ্চারণের পর তাঁর মুখগহ্বর বিশুষ্ক হয়ে পড়েছে কিনা। বাস্তব সত্য ঠিক বিপরীত: উপরের বাক্যগুলির সাথে ঈশ্বরের বাসস্থানের কোনো সাদৃশ্যই নেই। ঈশ্বর বলেন, “মানুষের স্বার্থে আমি প্রভূত সময় ব্যয় করেছি এবং এক বিরাট মূল্য পরিশোধ করেছি—কিন্তু এক্ষণে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, মানুষের বিবেকবোধ নিজের আদি কার্যটি সম্পাদন করতেও নিরন্তর অসমর্থ রয়ে যায়।” ঈশ্বরের বেদনার বিষয়ে মানুষের কোনো বোধ রয়েছে কি নেই তা নির্বিশেষে, তারা যদি স্বীয় বিবেকের বিরুদ্ধে না গিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার নিকটবর্তী হতে পারতো, তাহলে তা যুক্তিসিদ্ধ ও সমীচীন বলে বিবেচিত হতে পারতো। একমাত্র যা আশঙ্কার তা হল, বিবেককে দিয়ে তার আদি কার্যটি সম্পন্ন করাতে তারা অনিচ্ছুক। তা কি তোমার সমীচীন বলে বোধ হয়? এই বাক্যগুলি কি তোমায় সহায়তা করে? আমি আশা রাখি, তোমরা বিবেকবোধববর্জিত আবর্জনা নও, বরং বিবেকসম্পন্ন বস্তুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই বাক্যগুলির বিষয়ে তোমাদের কী চিন্তাভাবনা? এবিষয়ে তোমাদের কারো কি কোনো বোধ রয়েছে? তোমাদের হৃদয়ে কোনো সুচ বিঁধে থাকলে তোমরা কি ব্যথা পাও না? ঈশ্বর কি এক সংবেদনহীন শবদেহে সুচ বিদ্ধ করেন? ঈশ্বর কি ভ্রমাক্রান্ত, বৃদ্ধ বয়স কি তাঁর দৃষ্টিশক্তি নিষ্প্রভ করে ফেলেছে? আমি বলি, তা অসম্ভব! যাই ঘটুক না কেন, তা মানুষের ত্রুটি। একবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসছো না কেন? মানুষের হৃদয়ে নিঃসন্দেহে কোনো সমস্যা রয়েছে; এতে নতুন “যন্ত্রাংশ” সংযুক্ত করা দরকার—তোমাদের কী মনে হয়? তা কি করবে?

ঈশ্বর বলেন, “আমি তাদের কুৎসিত মুখাবয়ব ও অদ্ভুত অবস্থার দিকে চেয়ে দেখি, এবং আরেকবার আমি মানুষকে ত্যাগ করে প্রস্থান করি। এমৎ পরিস্থিতিতে, মানুষ বোধক্ষমতা বিবর্জিতই রয়ে যায়, এবং যাকিছু থেকে তাদের আমি বঞ্চিত রেখেছিলাম পুনরায় সেগুলি গ্রহণ করে আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে।” এই “নতুন প্রযুক্তিগত যুগে” ঈশ্বর এখনো কেন গরুর গাড়ির উল্লেখ করছেন? এমন কেন? কারণ কি এ-ই যে ঈশ্বর অবিরাম খুঁত ধরতে পছন্দ করেন? তাঁর যোগ্যতর কিছু করার নেই বলেই কি তিনি সময় অতিবাহিত করছেন? ঈশ্বর কি মানুষের মতোই উদরপূর্তি করে খাদ্য ভক্ষণের পর আলস্যে কালক্ষেপ করছেন? এই বাক্যগুলি বারংবার পুনরাবৃত্ত করার কি কোনো উপযোগিতা রয়েছে? আমি মতামত প্রকাশ করেছি যে মানুষ নরাধম, কর্ণাকর্ষণ না করলে কোনোকিছুই তাদের বোধগম্য হয় না। আজ যদি তাদের উদ্দেশ্যে বাক্যপ্রয়োগ করা হয়, তাহলে আগামীকাল তারা অবিলম্বে তা বিস্মৃত হবে—মনে হয় বুঝি তারা স্মৃতিভ্রংশতায় ভুগছে। সেকারণেই, ঘটনাটি এমন নয় যে কিছু বাক্য উচ্চারিত হয়নি, বরং সত্যটি হল, মানুষ সেই বাক্য অনুসারে আচরণ করেনি। কোনোকিছু যদি এক কি দুইবার মাত্র উক্ত হয়, তাহলে মানুষ অনবহিতই রয়ে যায়—বাক্যটি অবশ্যই তিনবার পুনরাবৃত্ত হতে হবে, এটিই ন্যূনতম সংখ্যা। এমনকি এমন কিছু “বয়স্ক মানুষ” রয়েছে যাদের তা দশ থেকে কুড়িবার অবধিও বলতেই হবে। এইভাবে, মানুষ পরিবর্তিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে, একই বাক্য বারংবার বিভিন্ন উপায়ে উক্ত হয়। তোমরা কি প্রকৃতই এইভাবে কর্মসাধন করেছো? মানুষের উপর তর্জন-গর্জনের মাধ্যমে আমি কর্তৃত্ব জাহির করতে চাই না, কিন্তু তারা সকলেই ঈশ্বরের সাথে মস্করা করছে; তারা সকলেই আরো বেশি পরিমাণে সম্পূরক পুষ্টিউপাদান গ্রহণ করতে জানে, কিন্তু ঈশ্বরের কারণে উদ্বিগ্ন বোধ করে না—এ-ই কি ঈশ্বর-সেবা? এই-ই কি ঈশ্বর-প্রেম? এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে সারাটা দিন তারা কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে, অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে অতিবাহিত করে। কিন্তু তারপরেও, কিছু মানুষ তখনো সন্তুষ্ট নয়, উপরন্তু তাদের নিজ-নিজ দুঃখ সৃজন করে। হয়তো আমি কিছুটা রূঢ় হয়ে পড়ছি, কিন্তু একেই বলা হয় নিজের বিষয়ে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠা! ঈশ্বর কি তোমায় বিষাদগ্রস্ত করে তোলেন? এ কি নিজের উপর যন্ত্রণা বয়ে আনার এক দৃষ্টান্ত নয়? ঈশ্বরের কোনো অনুগ্রহই কি তোমার আনন্দের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিষয়ে তুমি মনোযোগী ছিলে না, এবং তুমি নেতিবাচক, রুগ্ন, ও মর্মপীড়িত ছিলে—এমন কেন? তোমায় দেহসর্বস্বভাবে জীবনধারণ করানোই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে তুমি অবিদিত, নিজ অন্তরে তুমি অস্বচ্ছন্দ, তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করো ও অনুযোগ করো, আর সারাটা দিন উদাসীন হয়ে অতিবাহিত করো, এবং তোমার দেহ ব্যথা ও যন্ত্রণা ভোগ করে—এ-ই কি তোমার প্রাপ্য! তুমি জিজ্ঞাসা করো যে অন্যেরা শাস্তির মাঝেও ঈশ্বরের বন্দনা করার মাধ্যমে শাস্তি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, তা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না—অথচ তুমি এতে পতিত হয়েছো এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হচ্ছো না। এই ডং কুনরুই-সুলভ “আত্মোৎসর্গের মানসিকতা”-র সমকক্ষ হয়ে উঠতে বহু বছর লেগে যায়। বাক্যাবলী ও মতবাদসমূহের বিষয়ে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় তুমি লজ্জিত বোধ করো না? তুমি কি নিজেকে জানো? তুমি কি আত্মচিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছো? তুমি কি প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসো? তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অদৃষ্টকে দূরে সরিয়ে রেখেছো? এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেন, মানুষই বিস্ময়কর ও দুর্জ্ঞেয়। কে ভেবেছিল যে মানুষের মধ্যে এত “মহামূল্য রত্নরাজি” এখনো খননের মাধ্যমে নিষ্কাশন করতে বাকি রয়ে গিয়েছে? আজ, এর দর্শনটুকুই “যেকারো চক্ষু উন্মিলিত করার” পক্ষে যথেষ্ট—মানুষ এতোই “চমকপ্রদ”! মনে হয় আমি বুঝি গণনায় অক্ষম এক শিশু। এমনকি আজও আমি ধারণা করে উঠতে পারিনি, কতজন মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই ভালোবাসে। সংখ্যাটি কখনো আমি স্মরণই করতে পারি না—সেহেতু, আমার “অনানুগত্য”-এর কারণে, যখন ঈশ্বরের সম্মুখে হিসাব দাখিলের সময় আসে, তখন সর্বদাই আমি হয়ে পড়ি রিক্তহস্ত, নিজ ইচ্ছানুসারে কার্যসম্পাদনে অক্ষম, সততই আমি ঈশ্বরের নিকট ঋণগ্রস্ত রয়ে যাই। ফলস্বরূপ, হিসাব দাখিলকালে, সর্বদাই আমি ঈশ্বরের দ্বারা “তিরস্কৃত” হই। মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন আমি জানিনা, এই কারণেই সবসময়ই তারা আমায় কষ্টভোগ করায়। মানুষ অট্টহাস্যে পঞ্জর বিদীর্ণ করার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, যথার্থ অর্থেই তারা আমার সুহৃদ নয়। সমস্যায় পড়লে তারা আমায় কোনো সহায়তা প্রদান তো করেই না, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমায় নিয়ে রঙ্গতামাসা করে—প্রকৃতই তারা বিবেকবর্জিত!


অধ্যায় ৪১

ঈশ্বর কীভাবে মানুষের উপর কার্যসাধন করেন? তুমি কি তা নির্ণয় করতে পেরেছো? বিষয়টি কি তোমার কাছে পরিষ্কার? এবং গির্জাতেই বা তিনি কীভাবে কার্যসাধন করেন? এই বিষয়গুলিতে তোমার অভিমত কী? এই প্রশ্নগুলি কখনো কি তুমি বিবেচনা করে দেখেছো? গির্জায় তাঁর কার্যের মাধ্যমে তিনি কী অর্জন করতে চান? এই সমস্ত বিষয় কি তোমার কাছে স্পষ্ট? তা যদি না হয়, তাহলে তোমার সকল কাজ নিষ্ফল ও অন্তঃসারশূন্য! এই বাক্যগুলি কি তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে? নিষ্ক্রিয়ভাবে পশ্চাদপসরণ ব্যতিরেকে নিছকই সক্রিয় অগ্রগমন—তা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করবে? অন্ধ সহযোগিতাই কি পর্যাপ্ত? দর্শনক্ষমতায় তুমি যদি অস্বচ্ছ হও তাহলে কী করা উচিত? আর কোনো অনুসন্ধান না করাই কি বিধেয় হবে? ঈশ্বর বলেন, “একদা মানুষের মাঝে আমি এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা খেয়াল করেনি, তাই স্বীয় বাক্যের ব্যবহারের মাধ্যমে আমাকে তা তাদের কাছে ধাপে ধাপে প্রকাশ করতে হয়েছিল। তথাপি মানুষ আমার বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, এবং আমার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের বিষয়ে অনবহিতই রয়ে গিয়েছিল।” এই বাক্যগুলির অর্থ কী? এই উদ্দেশ্যের বিষয়ে কখনো চিন্তা করেছো? সত্যিই কি আমি তা নিশ্চেতন ও লক্ষ্যশূন্যভাবে সম্পন্ন করেছিলাম? তা-ই যদি হয়, তবে এতে লাভ কী হবে? এই উদ্দেশ্যটি যদি তোমার কাছে অস্পষ্ট ও বোধাতীত হয়, তাহলে সত্যিকারের সহযোগিতা কেমন করে অর্জিত হবে? ঈশ্বর বলেন যে সকল মানুষের অন্বেষণ রয়েছে অকূল পাথারের ঊর্ধ্বে, শূন্যগর্ভ বাক্যে লিখিত মতবাদসমূহের মধ্যিখানে। তোমাদের সাধনাসমূহের বিষয়ে বলতে হয়, সেগুলি যে কোন বর্গের অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাখ্যাদানে তুমিও অপারগ। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কোন সিদ্ধিলাভ করতে চান? এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এ কি শুধুই এক নেতিবাচক উপায়ে অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে? অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করার পর ঈশ্বর কি কেবল শূন্যহস্তে পর্বতমাঝে গমনপূর্বক সেথায় নির্জনবাস করবেন? তাহলে, ঈশ্বর কী চান? তিনি কি যথার্থই মানুষের হৃদয় চান? নাকি তাদের জীবন চান? নাকি তাদের ধনদৌলত ও সম্পত্তি? এগুলি কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে? ঈশ্বরের কাছে এসবের কোনো কার্যকারিতা নেই। ঈশ্বর যে মানুষের উপর এতো কার্যসাধন করেছেন, তা কি শুধুমাত্র তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের নিমিত্ত, যাতে তিনি তাঁর “সামর্থ্যসমূহ” প্রতীয়মান করে তুলতে পারেন? তাহলে কি ঈশ্বরকে নেহাতই “হীনচেতা” মনে হবে না? ঈশ্বর কি সেই প্রকারের ঈশ্বর? তিনি কি তেমন এক শিশুর মতো, অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে যে বড়োদের টেনে আনে? তাতে কী লাভ হবে? ঈশ্বরের পরিমাপ করতে মানুষ নিরন্তর নিজের পূর্বধারণাসমূহের প্রয়োগ করে। ঈশ্বর একদা বলেছিলেন, “বছরে চারটি ঋতু রয়েছে, এবং প্রত্যেক ঋতুতে রয়েছে তিনটি করে মাস।” বাক্যটি শ্রবণের পর মানুষ তা কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিল, এবং প্রতিনিয়তই বলতো যে একটি ঋতুতে তিনটি মাস এবং এক বছরে চারটি ঋতু রয়েছে। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এক বছরে কয়টি ঋতু রয়েছে? এবং একটি ঋতুতে কয়টি মাস রয়েছে?”, মানুষ সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, “চারটি ঋতু, তিনটি মাস।” মানুষ সততই ঈশ্বরকে নিয়মাবলী আকারে সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়াসী, এবং অধুনা, “বছরে তিনটি ঋতু, ঋতুতে চারটি মাস”-এর যুগে প্রবেশের পর, মানুষ নিশ্চেতনই রয়ে যায়, বুঝি-বা সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, সমস্তকিছুর মধ্যে নিয়মের সন্ধান করছে। এবং মনুষ্যজাতি আজ ঈশ্বরের উপরে তাদের “নিয়মাবলী” প্রয়োগের প্রচেষ্টা করে! তারা প্রকৃতই অন্ধ! তারা কি খেয়াল করে না যে এখন কোনো “শীতঋতু” নেই, কেবল “বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও হেমন্ত” রয়েছে? মানুষ প্রকৃতই নির্বোধ! এমন এক পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হওয়ার পরেও ঈশ্বরকে জানার উপায় সম্পর্কে অনবহিত থেকে যাওয়া, ব্যাপারটি ১৯২০-র দশকের কোনো মানুষের মতন, পরিবহন ব্যবস্থাকে যে বিড়ম্বনা গণ্য করতো, এবং ভাবতো যে সকল মানুষের পদব্রজে, বা হ্রস্বকায় কোনো গর্দভকে চালনা করে ভ্রমণ করা উচিত, কিংবা মনে করতো যে মানুষের তেলের প্রদীপ ব্যবহার করা উচিত, অথবা বিশ্বাস করতো যে আদিম এক জীবনরীতি আজও বিরাজমান। এই সবই কি মানুষের মস্তিষ্কে নিহিত পূর্বধারণা নয়? আজও কেন তারা করুণা ও মায়ামমতার কথা বলে? তা কী কাজে লাগে? এ যেন কোনো বয়স্ক মহিলার নিজের অতীত বিষয়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা মাত্র—এসব কথার কী মূল্য আছে? যতোই হোক, বর্তমান তো বর্তমানই; সময়কে কি ২০ বা ৩০ বছর পিছিয়ে দেওয়া যায়? সকল মানুষই প্রচলিত ধারার অনুসরণ করে; তারা তা মেনে নিতে এতো অনীহ কেন? শাস্তিদানের বর্তমান যুগে, করুণা ও মায়ামমতার বিষয়ে কথাবার্তা বলে কী লাভ? করুণা ও মায়ামমতা—ঈশ্বরের কি শুধু এটুকুই সম্বল? এই “চাল-আটা”-র যুগে মানুষ কেন “বাজরার ভুসি ও জংলা শাকসব্জি”-র পরিবেশন অব্যাহত রাখে? যে কাজ করতে ঈশ্বর অনিচ্ছুক, মানুষ তাঁকে তা করতে বাধ্য করে। তিনি বিরোধিতা করলে, তাঁর উপর “প্রতিবিপ্লববাদী”-র তকমা সেঁটে দেওয়া হয়, এবং ঈশ্বর যে অন্তঃপ্রকৃতিগতভাবে আদৌ করুণাঘন বা প্রেমময় ঈশ্বর নন তা বারংবার জানানো হলেও, শোনে কে? মানুষ একেবারেই উদ্ভট। মনে হয় বুঝি ঈশ্বরের বাক্য প্রভাববিবর্জিত। আমার বাক্যসমূহকে মানুষ সততই এক ভিন্নতর আলোকে দর্শন করে। ঈশ্বর মানুষের দ্বারা নিরন্তর পীড়িত হয়েছেন, যেন-বা কোনো নির্দোষ মানুষের উপর ভিত্তিহীনভাবে অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে—তাহলে কে-ই বা ঈশ্বরের সঙ্গে সমমনস্ক হতে পারে? তোমরা নিয়তই ঈশ্বরের করুণা ও মায়ামমতার মাঝে জীবনযাপনে ইচ্ছুক, তাহলে মানুষের অবমাননা সহ্য করা ব্যতীত ঈশ্বরের কী-ই বা আর করার রয়েছে? কিন্তু আমি আশা রাখি, ঈশ্বরের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে পবিত্র আত্মার কার্যসাধন পদ্ধতিটি তোমরা আনুপুঙ্খিকভাবে নিরীক্ষা করে দেখবে। তথাপি আমি তোমায় ঈশ্বরের বাক্যের আদি অর্থটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে তাড়না দিই—ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে “তরলীকৃত” মনে করে নিজেকে চালাক ভেবো না। তার কোনো প্রয়োজন নেই! ঈশ্বরের বাক্য কতখানি “তরলীকৃত” তা কে বলতে পারে? যদি না ঈশ্বর সরাসরি তা বলেন কিংবা সেবিষয়ে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেন। নিজের সম্বন্ধে এতো উচ্চ ধারণা পোষণ কোরো না। তাঁর বাক্যের মধ্যে তুমি যদি অনুশীলনের পথ দেখতে পাও, তাহলে তুমি তাঁর চাহিদাসমূহ পূরণ করে ফেলেছো। আর কী তুমি দেখতে চাও? ঈশ্বর বলেছিলেন, “মানুষের ক্ষীণতার দরুন কোনো করুণাপ্রদর্শনে আমি ক্ষান্তি দেবো।” তুমি যদি এই পরিষ্কার ও সরল বিবৃতিটির অর্থ উপলব্ধিতেও অসমর্থ হও, তাহলে আরো অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের কোনো যৌক্তিকতা থাকে কি? যন্ত্রবিজ্ঞানের এমনকি প্রাথমিকতম জ্ঞান ব্যতিরেকেই কি তুমি রকেট নির্মাণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারো? এজাতীয় লোকগুলি কি নিষ্ফল বড়াই করছে না? ঈশ্বরের কার্যসাধনের উপযুক্ত সম্বল মানুষের নেই; ঈশ্বরই তাকে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে চৈতন্যহীন থেকে শুধুই তাঁর সেবা করে যাওয়া—তা কি বিপর্যয়ের এক প্রস্তুতপ্রণালী নয়? মানুষের নিজেদের জানে না, অথচ নিজেদের অনন্যসাধারণ মনে করে। নিজেদের তারা কী গণ্য করে! ভালো-মন্দ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই! অতীতের কথা চিন্তা করো, এবং সম্মুখবর্তী ভবিষ্যতের দিকে তাকাও—পরামর্শটি কেমন শোনাচ্ছে? এর পর, নিজের সম্বন্ধে অবগত হও।

মানুষের অভিপ্রায় ও লক্ষ্যসমূহ সম্বন্ধে ঈশ্বর অনেককিছু প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “কেবল তখনই আমি মানুষের অভিপ্রায় ও লক্ষ্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রণিধান করেছিলাম। মেঘরাজির মধ্য থেকে আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম: মানুষ সততই কেন নিজেদের নিমিত্ত কর্মসাধন করে? আমার শাস্তিসমূহ কি তাদের নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে নয়? আমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইতিবাচক মনোভঙ্গিতে আঘাত হানছি?” এই বাক্যগুলি থেকে নিজের সম্পর্কে তুমি কতখানি জ্ঞানার্জন করেছো? মানুষের অভিপ্রায় ও লক্ষ্যসমূহ কি সত্যই অপগত হয়েছে? তোমরা কি নিজের চোখে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছো? তোমরা চাইলে ঈশ্বরের সম্মুখে এসেও বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারো: তোমাদের উপর ঈশ্বর-সম্পাদিত শাস্তিদানের কার্যের মাধ্যমে কোন ফলাফল অর্জিত হয়েছে? তোমরা কি তার সারসংক্ষেপ করেছো? ফলাফল সম্ভবত অণুমাত্র; নচেৎ ইতিমধ্যেই তোমরা এবিষয়ে গালভরা কথাবার্তা বলতে। ঈশ্বর তোমাদের কী অর্জন করাতে পেরেছেন? তোমাদের প্রতি উচ্চারিত এতো সংখ্যক বাক্যের মধ্যে কতগুলি ফলপ্রসু হয়েছে; এবং কতগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তাঁর বাক্যসমূহের শুধু অল্প কিছুই চরিতার্থতা লাভ করেছে; এর কারণ মানুষ চিরকালই তাঁর বাক্যসমূহের মূল অর্থটি অনুধাবন করতে অক্ষম, এবং সে কেবলই কোনো দেয়াল থেকে প্রতিক্ষিপ্ত বাক্যসমূহের প্রতিধ্বনিগুলিকে গ্রহণ করে। এ-ই কি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানার পদ্ধতি? নিকট ভবিষ্যতে, ঈশ্বরের কাছে মানুষের করণীয় আরো কার্য থাকবে; তার বর্তমান ক্ষুদ্র আত্মিক উচ্চতা নিয়ে মানুষ কি সেই কার্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হবে? হয় বিচ্যুত হচ্ছে, নাহলে ভুল করছে, নয়তো উদ্ধত হয়ে উঠছে—মনে হবে, এমনটাই বুঝি মানুষের প্রকৃতি। এটি হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে দুরূহ মনে হয়: ঈশ্বরের এতো উক্তি সত্ত্বেও মানুষ সেগুলির কিছুই কেন অন্তরে গ্রহণ করে না? কোনো ফলাফল লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকেই ঈশ্বর কি মানুষের সাথে নিছক পরিহাসছলে বাক্যালাপ করছিলেন? নাকি মানুষকে দিয়ে “আনন্দ, ক্রোধ, দুঃখ, ও সুখ” নামাঙ্কিত কোনো নাটকের অভিনয় করাচ্ছিলেন? কিয়ৎক্ষণের জন্য মানুষকে সুখী করে তুলে, পরমুহূর্তেই তাকে কাঁদিয়ে ছাড়েন—এবং অতঃপর, মঞ্চ পরিত্যাগ করলে মনমতো কর্মসম্পাদনে মানুষের আর কোনো বাধা নেই? এর পরিণতি কী হবে? “মানুষের কাছে আমার দাবিগুলি সর্বদাই নিষ্ফল হয় কেন? এমন কি হতে পারে যে এক সারমেয়কে আমি বৃক্ষারোহণের নির্দেশ দিচ্ছি? আমি কি ক্ষুদ্র বিষয়কে অযথা বৃহৎ করে তুলছি?” ঈশ্বরের সকল বাক্য মানুষের প্রকৃত অবস্থার অভিমুখী। কে ঈশ্বরের বাক্যের ভিতর জীবনযাপন করছে তা জানার জন্য সকল মানুষের অন্দরে দৃষ্টিপাত করলে কোনো হানি নেই। “এমনকি এখনো, ভূখণ্ডের ব্যাপক অংশ জুড়ে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একদিন এই ভূখণ্ড সত্যিই যদি প্রকৃতিগতভাবে রূপান্তরিত হয়, তাহলে আঙুলের একটি টোকায় একে আমি পরিহার করবো—বর্তমান পর্যায়ে সম্যক অর্থে এই-ই কি আমার কার্য নয়?” বস্তুত, ঈশ্বর এখনও এই কার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন; অবশ্য, “আঙুলের টোকায় একপাশে নিক্ষেপ করা”-র বিষয়ে তাঁর উক্তিটি ভবিষ্যৎকে উদ্দেশ করে, কারণ সমস্তকিছুরই অবশ্যই একটি পদ্ধতি থাকবে। ঈশ্বরের সাম্প্রতিক কার্যের ঝোঁক এই অভিমুখেই—বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে কি? মানুষের অভিপ্রায়ে খামতি রয়েছে, এবং অপরিচ্ছন্ন আত্মারা অন্তর্প্রবেশের এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। এই সময়েই, “ভূখণ্ড প্রকৃতিগতভাবে রূপান্তরিত হয়”। মানুষ তখন এক গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, উপাদানগতভাবে যদিও তারা অবিকৃতই রইবে, কারণ উন্নত ধরাধামে থাকবে অন্য বস্তুসকল। বাক্যান্তরে, আদি ধরিত্রী অপকৃষ্ট ছিল, কিন্তু উন্নতিবিধানের পর তা ব্যবহারযোগ্য হবে। কিন্তু, কিছুকাল ব্যবহারের পর যদি ফের অব্যবহৃত ফেলে রাখা হয়, তাহলে ক্রমশ পুনরায় তা পুরাতন অবস্থায় ফিরে যাবে। এ হল ঈশ্বরের কার্যের পরবর্তী পর্যায়ের এক সারসংক্ষেপ। ভবিষ্যৎ কার্য হবে আরো জটিল, কারণ সকল বস্তুকে সেসময় তাদের প্রকারভেদ অনুসারে পৃথক করা হবে। মিলনস্থলে, যখন বিষয়সমূহ সমাপ্তিতে এসে উপনীত হবে, তখন অনিবার্যভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, এবং মানুষ হবে সুদৃঢ় কোনো প্রত্যয়বিবর্জিত। ঠিক যেমনটি ঈশ্বর বলেছেন: “মানুষেরা সকলেই মনোরঞ্জনকারী কলাকার মাত্র, যে সুর বাজানো হয় তাতেই তারা কণ্ঠারোপ করে।” যে সুর বাজানো হয় তাতেই কণ্ঠারোপ করার সামর্থ্য মানুষের রয়েছে, তাই তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপটি গ্রহণ করার প্রয়োজনে ঈশ্বর তাদের ঠিক এই ত্রুটিটিই কাজে লাগান, এইভাবে সকল মানুষকে এই ত্রুটিটির প্রতিবিধানে সক্ষম করে তোলেন। তাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা নেই বলে মানুষ প্রাচীরগাত্রে গজিয়ে ওঠা তৃণমাত্র হয়ে পড়ে। তারা যদি সত্যিই আত্মিক উচ্চতা লাভ করতো, তাহলে গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ বৃক্ষে পরিণত হতো। মানুষদের একটি অংশকে নিখুঁত করে তুলতে ঈশ্বর দুষ্ট আত্মাদের কার্যের একটি অংশকে ব্যবহার করতে অভিলাষী, এইভাবে এই মানুষগুলিকে তিনি শয়তানের পাপাচারসমূহের মর্ম সম্পূর্ণরূপে অবধারণে সক্ষম করে তুলতে চান, যাতে সকল মানুষ তাদের “পিতৃপুরুষদের” যথার্থভাবে জানতে পারে। একমাত্র এই উপায়েই মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারে, শুধুমাত্র শয়তানের সন্তানসন্ততিদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দ্বারা নয়, সেইসাথে এমনকি শয়তানের পূর্বপুরুষদেরও বর্জনের মাধ্যমে। অতিকায় লাল ড্রাগনকে পুরোদস্তুর পর্যুদস্ত করার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে চান, এমনভাবে তা করতে চান যাতে সকল মানুষ অতিকায় লাল ড্রাগনের যথার্থ স্বরূপটি জানতে পারে, এর মুখোশটি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে প্রকৃত অবয়বটি তিনি তাকিয়ে দেখতে চান। ঈশ্বর এই অভিপ্রায় অর্জনেই অভিলাষী, এ-ই হল ধরাধামে তাঁর সম্পাদিত সকল কার্যের অন্তিম লক্ষ্য, এবং যা তিনি সকল মানুষের মধ্যে সুসম্পন্ন করে তুলতে সঙ্কল্পবদ্ধ। একেই বলা হয় ঈশ্বরের অভীষ্টের সেবায় সমস্তকিছুকে সংহত করা।

ভবিষ্যৎ কার্যের ক্ষেত্রে, কেমন করে তা নিষ্পন্ন হবে সে বিষয়ে তোমরা কি পরিষ্কার? এই বিষয়গুলি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: ঈশ্বর কেন বলেন যে মানুষ কখনোই তাদের যা করণীয় কাজে মনোনিবেশ করে না? তিনি কেন বলেন এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা আমার অর্পিত ঘরের কাজ সমাপন করে উঠতে অকৃতকার্য হয়? এই বিষয়গুলি কীভাবে অর্জন করা যায়? এই প্রশ্নগুলি কখনো কি তুমি বিবেচনা করে দেখেছো? এগুলি কি কখনো তোমার আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে? কার্যের এই পর্যায়ে, মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বর্তমান অভিপ্রায়সমূহ উপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলতে হবে। একবার তা অর্জিত হয়ে গেলে অন্য বিষয়গুলি আলোচনা করা যাবে—এটি কি কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার এক চমৎকার পদ্ধতি নয়? মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যা অর্জন করতে চান তা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, অন্যথায় সমস্তকিছুই নিষ্ফল হবে, এবং মানুষ তা অর্জন করা তো দূর অস্ত, এর মধ্যে প্রবেশ করতেই অসমর্থ হবে, এবং সকলই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হবে। ঈশ্বরের সাম্প্রতিক উক্তির প্রসঙ্গে—তোমরা কি অনুশীলন করার মতো কোনো পথ খুঁজে পেয়েছো? ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে সকল মানুষেরই এক উৎকণ্ঠাবোধ রয়েছে। এগুলি তারা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে না, তথাপি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতেও ভয় পায়। এখনও পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করার কতগুলি উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে? ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয় অধিকাংশ মানুষ তা জানে না; কীভাবে এর মীমাংসা সম্ভব? অধুনার বাক্যসমূহের মধ্যে ভোজন ও পান করার কোনো উপায় কি তুমি খুঁজে পেয়েছিলে? বর্তমানে কীভাবে তুমি এই কার্যে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছো? এবং একবার তোমরা সকলেই বাক্যগুলি ভোজন ও পান করে ফেলার পর, কোন পদ্ধতিতে সেগুলির বিষয়ে তোমাদের চিন্তাভাবনা আলোচনা করবে? তা কি মানুষের করণীয় কার্য নয়? কোনো নির্দিষ্ট অসুস্থতার ক্ষেত্রে যথাযথ ঔষধটি কীভাবে বিহিত করা হয়? এখনো কি তোমরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কোনো উচ্চারণ ব্যক্ত করার প্রয়োজন বোধ করো? তা কি আবশ্যক? পূর্বোল্লেখিত সমস্যাটি কীভাবে সমূলে উৎপাটিত করা যায়? নিজেদের ব্যবহারিক কাজকর্মে তোমরা পবিত্র আত্মার সঙ্গে সহযোগিতায় সক্ষম কি না, বিষয়টি তার উপর নির্ভরশীল। উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে, পবিত্র আত্মা অভাবনীয় কার্য সম্পন্ন করবেন। কিন্তু উপযুক্ত সহযোগিতার পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তি পেলে, পবিত্র আত্মা তাঁর ক্ষমতা অর্গলমুক্ত করার অবস্থানে থাকবেন না। “তুমি যদি নিজেকে জানো এবং তোমার শত্রুকে জানো, তাহলে সর্বদাই তুমি জয়যুক্ত হবে।” এই বাক্যটি সর্বপ্রথম যে-ই ব্যক্ত করে থাকুক, তোমাদের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়। সংক্ষেপে, তোমাদের শত্রুকে জানার আগে তোমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে জানতে হবে, এবং একমাত্র উভয়ই সম্পন্ন হওয়ার পরই তোমরা প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। এই সমস্তকিছুর সম্পাদনে তোমাদের সক্ষম হওয়া উচিত। ঈশ্বর তোমাদের কাছে যা-ই চান না কেন, তোমাদের কেবল সর্বশক্তি দিয়ে এই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন, এবং আমি আশা রাখি অন্তিমে ঈশ্বরের সম্মুখে এসে তোমরা নিজেদের যথাসাধ্য নিষ্ঠা নিবেদনে সক্ষম হবে। যতক্ষণ তুমি সিংহাসনাসীন ঈশ্বরের পরিতৃপ্ত হাসি দেখতে পাও, তা যদি তোমার নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণও হয়, তবু চক্ষুনিমীলনকালে তোমার হাস্যময় রইতে সক্ষম হওয়া উচিত। ধরাধামে অধিষ্ঠানকালে তোমায় অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি তোমার অন্তিম দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে হবে। অতীতে, ঈশ্বরের নিমিত্ত পিতরকে উল্টো-করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল; কিন্তু পরিশেষে তোমার ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা, এবং তাঁর স্বার্থে নিজের সকল শক্তি নিঃশেষিত করা উচিত। ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনো সৃজিত সত্তা কী-ই বা করতে পারে? সুতরাং, তোমার উচিত কালবিলম্ব না করে ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পিত করা, যাতে তাঁর ইচ্ছামতো তিনি তোমার বিহিত করতে পারেন। যতক্ষণ ঈশ্বরকে তা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত করে, ততক্ষণ তোমার সাথে তাঁর যা অভিলাষ তা-ই করতে দাও। অনুযোগবাক্য জ্ঞাপনের কোন অধিকার মানুষের রয়েছে?


অধ্যায় ৪২

আজকের উচ্চারণসমূহে মানুষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে কিনা তা আমার জানা নেই। কিছু মানুষ অল্পবিস্তর লক্ষ্য করে থাকতে পারে, কিন্তু সেকথা সংশয়মুক্তভাবে বলার সাহস করে না। বাকিরা সম্ভবত কিছুই অনুভব করেনি। মাসের দ্বাদশ ও পঞ্চদশ দিনের মাঝে ঈশ্বরের উচ্চারণে এত ব্যাপক এক পরিবর্তন ঘটলো কেন? তোমরা কি তা চিন্তা করে দেখেছো? তোমাদের অভিমত কী? ঈশ্বরের সমুদয় উচ্চারণ থেকে তোমরা কি কিছু উপলব্ধি করেছো? দোসরা এপ্রিল ও পনেরোই মে-এর মধ্যে মূলত কোন কার্য সম্পন্ন হয়েছিল? আজকের মানুষ কেন সম্পূর্ণ খেইহীন এবং এতোটাই উদ্ভ্রান্ত যে তাদের মাথায় যেন মুগুর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে? আজ “রাজ্যের লোকেদের কেচ্ছা” শিরোনামে কোনো সংবাদপত্রীয় নিবন্ধ নেই কেন? এপ্রিল মাসের দুই ও চার তারিখে ঈশ্বর মানুষের অবস্থার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেননি; একইভাবে, আজকের পরবর্তী বেশ কয়েকটি দিনেও তিনি মানুষের অবস্থার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেননি—এমন কেন হল? এখানে নিশ্চয় কোনো অমীমাংসিত প্রহেলিকা রয়েছে—এমন ১৮০-ডিগ্রী আবর্তনের কারণটি কী? প্রথমে ঈশ্বর এভাবে বাক্যোচ্চারণ করেছিলেন কেন তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ঈশ্বরের প্রথম বাক্যটি লক্ষ্য করা যাক, যেখানে কালবিলম্ব না করে তিনি এই উক্তি করেছিলেন, “নবকার্যের সূচনামাত্র”। এই বাক্যটি তোমায় প্রথম ইঙ্গিত দেয় যে ঈশ্বরের কার্য এক নবসূচনায় প্রবেশ করেছে, আরেকবার তিনি নবকার্যের সূত্রপাত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে শাস্তি ক্রমশ এক পরিসমাপ্তির নিকটবর্তী হচ্ছে; বলা যেতে পারে শাস্তির চূড়ান্ত মুহূর্তে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করা হয়েছে, এবং সেহেতু শাস্তির যুগের কার্যের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে, যাতে তোমরা পিছিয়ে পড়ে পরিত্যক্ত না হও। এই সবই মানুষের কার্য, এবং এর নিমিত্ত মানুষের সর্বোচ্চ সহযোগিতার প্রয়োজন। শাস্তিকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করার পর ঈশ্বর তাঁর কার্যের পরবর্তী অংশে পদার্পণ করতে শুরু করেন, কারণ ঈশ্বর বলেন, “… সুতরাং মানুষের মাঝে স্বীয় কার্য আমি অব্যাহত রেখেছি…। এক্ষণে, আমার হৃদয় বিপুল আনন্দে পরিপূর্ণ, কারণ মানুষের একটি অংশকে আমি অর্জন করেছি, এবং সেকারণেই আমার ‘উদ্যোগ’ আর মন্দা-আক্রান্ত নয়; তা আর অন্তঃসারশূন্য বাক্য-নির্মিত নয়।” বিগত দিনগুলিতে, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে মানুষ তাঁর সনির্বন্ধ ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করেছিল—এর মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই—এবং বর্তমানে ঈশ্বর আরো দ্রুতবেগে স্বীয় কার্য সম্পাদন করেন। মানুষের দৃষ্টিতে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের চাহিদাগুলির সঙ্গে সুসঙ্গত বলে মনে হয়—কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তাঁর কার্য ইতিমধ্যেই নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মানুষের চিন্তাভাবনা অত্যন্ত ঘুরপথে চলে বলে, বিষয়াদির সম্বন্ধে তাদের অভিমতও প্রায়শই মাত্রাতিরিক্ত রকমের জটিল হয়। নিজেদের বিষয়ে মানুষ অত্যধিক চাহিদাসম্পন্ন, অথচ ঈশ্বর মানুষের কাছে এধরনের উচ্চ কোনো দাবি রাখেন না, এবং একারণেই, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যটি যে কী বিশাল তা প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের সকল কার্যে মানুষের পূর্বধারণাগুলিকে অনাবৃত করা হয়। এমন নয় যে ঈশ্বর মানুষের কাছে উচ্চ চাহিদা জ্ঞাপন করেন এবং মানুষ তা অর্জনে অসমর্থ, বরং মানুষই ঈশ্বরের নিকট উত্তুঙ্গ দাবিসমূহ স্থাপন করে এবং সেগুলি অর্জন করতে ঈশ্বর অক্ষম। চিকিৎসান্তে, বহু সহস্র বৎসরব্যাপী শয়তানের দ্বারা কলুষিত মানবজাতির মধ্যে যেহেতু বিলম্বিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়ে গিয়েছে, সেহেতু মানুষ সততই ঈশ্বরের নিকট এরকম অত্যুচ্চ চাহিদাসমূহ জ্ঞাপন করেছে, এবং তারা কিছুমাত্র নমনীয় নয়, ঈশ্বর পরিতুষ্ট নন ভেবে গভীরভাবে শঙ্কিত। এইভাবে, অনেক বিষয়ে মানুষ যে কর্মসাধনের অযোগ্য, এই বাস্তব সত্যই তাদের কাছে নিজেদেরকে শাস্তি দেওয়ার একটা পদ্ধতি; তারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করে—এ হল নিছকই যন্ত্রণাভোগ। যে দুঃখকষ্ট মানুষ সহ্য করে তা-র ৯৯%-এর-ও বেশি ঈশ্বরের ঘৃণার্হ। খোলাখুলি বললে, প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের নিমিত্ত কেউ কখনো কষ্টভোগ করেনি। সকল মানুষ নিজেদের কর্মের পরিণামসমূহ বহন করে—নিঃসন্দেহে শাস্তির এই ধাপ কোনো ব্যতিক্রম নয়; এ হল মানুষের গাঁজিয়ে তোলা এক তিক্ত পেয়ালা, পানার্থে সে নিজেই যা তার ওষ্ঠের সম্মুখে তুলে ধরে। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি, সেহেতু কিছু অভিশপ্ত মানুষ থাকলেও, তা শাস্তিপদবাচ্য নয়। কিছু মানুষ আশীর্বাদধন্য হলেও তার অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতেও তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। মানুষের নজরে, মনে হয় ঈশ্বর বুঝি এমন এক ঈশ্বর যিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন না। উদ্বিগ্ন হোয়ো না। এই বাক্যগুলির মধ্যে হয়তো কিছুটা অতিরেক রয়েছে, তবু নেতিবাচক হোয়ো না। আমার উক্তিগুলি নিশ্চয়ই মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত, তথাপি আমার মনে হয় ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের অবশ্যই এক সুসম্পর্ক নির্মাণ করতে হবে। তোমাদের তাঁকে আরো “উপঢৌকন” প্রদান করা উচিত—তাতে নিশ্চিতরূপে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরকে যারা “উপঢৌকন” প্রদান করে তিনি তাদের ভালোবাসেন। তোমাদের কী অভিমত? এই বাক্যসমূহ কি যথাযথ?

বর্তমানে, নিজেদের কতখানি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তোমরা দূরে সরিয়ে রেখেছো? ঈশ্বরের কার্য শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। সুতরাং নিজেদের প্রায় সমস্ত সম্ভাবনাই তোমাদের অবশ্যই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, তাই নয় কি? সেই সঙ্গে তোমরা নিজেদের পরীক্ষা করেও দেখতে পারো: তোমরা সর্বদাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, নিজের গুণগান গাইতে এবং নিজেদের জাহির করতে পছন্দ করো—এটা কী? আজ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী তা এখনো আমি জানি না। মানুষ যদি সত্যই যন্ত্রণাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে জীবনধারণ করে, তাহলে যখন তারা দুঃখকষ্টের পরিমার্জনের মাঝে কিংবা নিপীড়নের বিভিন্ন উপকরণের ভীতিপ্রদর্শনের অধীনে বাস করে, অথবা আকাশপানে চেয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে তারা যখন সকল মানুষের প্রত্যাখ্যানের কালে জীবনযাপন করে, তখন, এরকম সময়ে তাদের চিন্তায় হয়তো তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। এর কারণ হল আশাহীনতার মাঝে মানুষ এক বহির্জাগতিক কল্পস্বর্গের অনুসন্ধান করে, এবং আরামপ্রদ পরিস্থিতিতে কেউই তাদের নিজস্ব মনোরম স্বপ্নের অন্বেষণে কখনো ক্ষান্তি দেয় না। এমন চিন্তা হয়তো বাস্তবানুগ নয়, তবু মানুষের হৃদয়ে তা না থাকলেই আমি খুশি হতাম। জীবনযাপনকালে তোমরা কি এখনও উন্নীত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো? দেহরূপে এখনো কি তোমরা রূপপরিবর্তনের বাসনা রাখো? তোমরাও একই অভিমত পোষণ করো কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু বিষয়টি সততই আমার বাস্তবতাবিবর্জিত বলে বোধ হয়েছে—এজাতীয় চিন্তাসমূহ অতীব অসংযত মনে হয়। মানুষ এধরনের কথাবার্তা বলে থাকে: “নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখো, আরো বাস্তববাদী হও।” মানুষকে তুমি আশীর্বাদধন্য হওয়ার চিন্তা পরিহার করতে বলো—কিন্তু নিজের ক্ষেত্রেও কি তুমি তা করো? নিজে আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তুমি কি মানুষের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়ার চিন্তাকে নাকচ করো? তুমি অপরের আশীর্বাদলাভ অনুমোদন করো না, অথচ নিজে অনুক্ষণ সঙ্গোপনে তার-ই চিন্তা করছো—এতে তোমার কী পরিচয় পাওয়া যায়? এক প্রবঞ্চকের! তুমি যখন এমনতরো আচরণ করো, তোমার বিবেক কি তখন অভিযুক্ত হয় না? নিজ অন্তরে তুমি কি ঋণগ্রস্ত বোধ করো না? তুমি কি এক প্রতারক নও? অন্যের মনের কথা তুমি খুঁড়ে বের করে আনো, অথচ নিজের মনোগত চিন্তা কখনো ব্যক্ত করো না—তুমি কতখানি মূল্যহীন এক আবর্জনাখণ্ড মাত্র! আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি কথা বলার সময় তোমরা নিজেদের অন্তরে কী চিন্তা করো—তোমরা কি পবিত্র আত্মার দ্বারা নিন্দিত হতে পারো না? তোমাদের মর্যাদাবোধকে কি তা বিচলিত করে না? তোমাদের জন্য কী শুভ তা সত্যিই তোমরা জানো না! তোমরা সকলে সর্বদাই ঠিক নানগুয়ো মহাশয়ের অনুরূপ ছিলে—ভণ্ড মাত্র। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে “তারা সকলেই ‘আত্মোৎসর্গ করতে’ ইচ্ছুক” বাক্যে “আত্মোৎসর্গ করতে” শব্দবন্ধটি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে স্থাপন করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের হাতের তালুর মতো জানেন, এবং মানুষের প্রবঞ্চনা যতোই কৌশলপূর্ণ হোক না কেন—এমনকি তার অভিব্যক্তি যদি নির্বিকার হয় এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ না করে কিংবা হৃৎস্পন্দনও যদি স্বাভাবিক থাকে—তবু ঈশ্বরের চক্ষুদ্বয় অত্যুজ্জ্বল, সেকারণেই ঈশ্বরের নজর এড়াতে মানুষ নিয়তই সমস্যায় পড়েছে। মনে হয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বুঝি রঞ্জনরশ্মি রয়েছে এবং মানুষের অভ্যন্তরীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তিনি দেখতে পান, যেন-বা কোনো পরীক্ষা ব্যতিরেকেই তিনি তাদের শরীর ভেদ করে তাদের রক্তের বর্গ নির্ণয়ে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এমনই, এবং এর অনুকরণ মানুষের আয়ত্তসাধ্য নয়। ঠিক ঈশ্বর যেমনটি বলে থাকেন, “এতো কর্ম আমি সম্পাদন করেছি, অথচ মানুষের মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই কেন? আমি কি যথেষ্ট প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিনি?” ঈশ্বরের সাথে মানুষের সহযোগিতায় মাত্রাতিরিক্ত রকমের ঘাটতি রয়েছে, এবং বলা যেতে পারে যে মানুষের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে নঞর্থকতা রয়েছে, এবং সদর্থকতার প্রকাশ তাদের মধ্যে ক্বচিৎ-ই দেখা যায়। নিছকই কালেভদ্রে তাদের সামান্য ইতিবাচকতা থাকে, কিন্তু তা-ও অতিমাত্রায় কালিমালিপ্ত। মানুষ ঈশ্বরকে কতখানি ভালোবাসে তা এতেই প্রমাণিত হয়; মনে হয় বুঝি তাদের হৃদয়ের দশ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ অংশে ঈশ্বর-প্রেম রয়েছে, যার ৫০% এখনো খাদযুক্ত। এই কারণেই ঈশ্বর বলেন যে মানুষের মধ্যে তিনি কোনো প্রমাণ লাভ করেন না। সম্যকভাবে মানুষের অবাধ্যতার কারণেই ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের স্বরভঙ্গি এতো হৃদয়হীন ও নির্মম। যদিও ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে বিগতদিনের বিষয়ে বাক্যালাপ করেন না, তথাপি ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদের প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে মানুষ সততই স্মৃতিচারণ করতে চায়, এবং সর্বদাই তারা গতায়ু কালের বিষয়ে কথা বলতে অভিলাষী—কিন্তু ঈশ্বর কখনো মানুষের অতীতকে বর্তমান বলে বিবেচনা করেননি; পরিবর্তে চলতি সময়ের প্রেক্ষিতেই তিনি আজকের মানুষের প্রতি অভিগমন করেন। এ-ই হল ঈশ্বরের মনোভাব, এবং এতে, এই বাক্যগুলি ঈশ্বর সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে মানুষ এমন উক্তি না করে যে ঈশ্বর নিতান্তই যুক্তিবিমুখ। কারণ ঈশ্বর অযৌক্তিক কার্য করেন না, বরং মানুষকে তিনি বাস্তব সত্যগুলি অবগত করান, যাতে মানুষ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অক্ষম না হয়—কারণ, যতোই হোক, মানুষ দুর্বল। এই বাক্যগুলি শুনে তোমাদের কী মনে হয়: তোমরা কি পরামর্শ শুনে সমর্পণ করতে, এবং এবিষয়ে আর কোনো ভাবনাচিন্তা না করতে ইচ্ছুক?

উপরের বক্তব্যটি অপ্রাসঙ্গিক; এবিষয়ে আলোচনা হোক বা না-হোক তাতে কিছুই যায়-আসে না। আশা করি তোমরা আপত্তি করবে না, কারণ ঈশ্বর বাক্যের কার্য সাধন করে আসেন, এবং বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি পছন্দ করেন। অবশ্য আমার আশা, তৎসত্ত্বেও তোমরা এগুলি পাঠ করবে, এবং এই বাক্যগুলিকে উপেক্ষা করবে না। তোমরা কী বলো? তাই-ই করবে তো? কিছু পূর্বেই বলা হয়েছিল যে আজকের বাক্যে ঈশ্বর নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন: ঈশ্বরের কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত হতে চলেছে। সেই অর্থে, এই অতি প্রাসঙ্গিক বিষয়টির উপর মনোনিবেশ করাই শ্রেয় হবে। বলা যেতে পারে, আজকের সমস্ত উচ্চারণ আগামীর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে; এই উচ্চারণসমূহে তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ঈশ্বর যেভাবে আয়োজন করেন তা-ই বর্ণিত হয়েছে। গির্জার লোকেদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর কার্য প্রায় সমাপ্ত করে এনেছেন, এবং পরবর্তীকালে সকল মানুষের সম্মুখে তিনি সরোষে আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বর যেমন বলেন, “ধরিত্রীর মানুষকে আমি আমার কৃতকর্মের মূল্যস্বীকারে বাধ্য করবো, এবং ‘বিচারের আসনের’ সম্মুখে আমার কার্যাবলী প্রমাণিত হবে, যাতে তা স্বীকৃত হয় বিশ্বব্যাপী মানুষের মাঝে, যারা সকলেই হার মানবে।” এই বাক্যগুলির মধ্যে তোমরা কি কিছু দেখতে পেলে? এর মধ্যেই ঈশ্বরের কার্যের পরবর্তী অংশের সারসংক্ষেপ রয়েছে। প্রথমত, ঈশ্বর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী সকল প্রহরী কুকুরকে আন্তরিকভাবে প্রতীত করবেন এবং ইতিহাসের মঞ্চ থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাদের সরে দাঁড়াতে বাধ্য করবেন, আর কখনো তারা পদমর্যাদার জন্য লড়াই করবে না, এবং আর কখনো দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। এই কার্য আবশ্যকভাবে ঈশ্বরের দ্বারাই, ধরাধামে নানান প্রকারের বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে, সম্পন্ন হবে। কিন্তু বিষয়টি মোটেই এমন নয় যে ঈশ্বর আবির্ভূত হবেন। এই সময়ে, অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশ তখনো এক কলুষিত ভূমিই রয়ে যাবে, সেহেতু ঈশ্বর অবতীর্ণ হবেন না, বরং কেবল শাস্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হবেন। ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব এমনই, এর থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এই সময়ে, অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশের সকল বাসিন্দারা দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে, এবং স্বভাবতই ধরাধামের রাজ্য (অর্থাৎ গির্জা)-ও এর অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এই সময়েই বাস্তব ঘটনাসমূহ প্রকাশ্যে আসে, সেহেতু সকল মানুষই এর অভিজ্ঞতা লাভ করে, কেউ তা এড়াতে পারে না। ঈশ্বরের দ্বারা তা পূর্বনির্ধারিত। সম্যকভাবে কার্যের এই ধাপটির কারণেই ঈশ্বর বলেন, “এখন বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের কাল।” যেহেতু, ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে কোনো গির্জা থাকবে না, এবং বিপর্যয়ের অভ্যুদয়ের দরুন, মানুষ শুধুমাত্র তাদের সম্মুখবর্তী বিষয়েই চিন্তা করতে সক্ষম হবে, এবং বাকি সমস্তকিছুকে উপেক্ষা করবে, এবং বিপর্যয়ের মাঝে ঈশ্বরকে উপভোগ করা তাদের পক্ষে দুরূহ হবে। সেকারণেই, এই অপরূপ সময়ে মানুষকে তাদের সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে বলা হয়, যাতে তারা সুযোগ না হারায়। এই ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেলে, অতিকায় লাল ড্রাগনকে ঈশ্বর চূড়ান্তরূপে পরাস্ত করে ফেলবেন, এবং এইভাবেই ঈশ্বরের লোকেদের সাক্ষ্যদান-কার্য সমাপ্তিলগ্নে উপনীত হবে; এর পর, ঈশ্বর কার্যের পরবর্তী ধাপের সূচনা করবেন, অতিকায় লাল ড্রাগনের রাষ্ট্রকে ছারখার করবেন, এবং পরিশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষকে ক্রুশকাষ্ঠে উল্টো করে পেরেকবিদ্ধ করবেন, তারপর সমগ্র মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবেন—এগুলিই হল ঈশ্বরের কার্যের ভবিষ্যৎ ধাপসমূহ। সুতরাং, এই শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডলে ঈশ্বরকে ভালোবাসার যথাসাধ্য চেষ্টা করাই তোমাদের পক্ষে বিধেয়। ভবিষ্যতে, ঈশ্বরকে ভালোবাসার আর কোনো সুযোগ তোমরা পাবে না, কারণ একমাত্র দেহরূপেই মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসার সুযোগ লাভ করে; তারা যখন ভিন্নতর এক বিশ্বে বসবাস করবে, তখন কেউই ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা বলবে না। এ-ই কি একজন সৃজিত সত্তার কর্তব্য নয়? তাহলে নিজ-নিজ জীবৎকালে কীভাবে তোমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত? কখনো কি তুমি এবিষয়ে ভেবে দেখেছো? ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তুমি কি তোমার মৃত্যু না ঘটা অবধি অপেক্ষা করবে? এ কি সারবত্তাহীন কথাবার্তা নয়? বর্তমানে কেন তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসার অন্বেষণ করো না? ব্যস্ত থাকাকালীন ঈশ্বরকে ভালোবাসা কি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম হতে পারে? শয়তানের সম্মুখে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সাক্ষ্য অর্জন করেছেন বলেই একথা বলা হয় যে ঈশ্বরের কার্যের এই পর্যায়টি শীঘ্রই পরিসমাপ্ত হবে। সেকারণেই, মানুষের কোনোকিছু করার প্রয়োজন নেই; মানুষকে শুধুমাত্র তার জীবদ্দশায় ঈশ্বর-প্রেমের অন্বেষণ করতে বলা হয়—এ-ই হল চাবিকাঠি। যেহেতু ঈশ্বরের চাহিদাসমূহ উচ্চ নয়, এবং তদুপরি, যেহেতু তাঁর হৃদয়ে এক জ্বালাদায়ী উদ্বেগ রয়েছে, সেহেতু কার্যের এই ধাপটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কার্যের পরবর্তী ধাপটির বিষয়ে তিনি এক সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, যার ফলে কতখানি সময় অবশিষ্ট রয়েছে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়; স্বীয় অন্তরে ঈশ্বর যদি উদ্বিগ্ন না হতেন, তাহলে কি তিনি এই বাক্যগুলি এতো শীঘ্র উচ্চারণ করতেন? সময় কম বলেই ঈশ্বর এইভাবে কার্য সম্পাদন করেন। প্রত্যাশা করা হয় যে ঈশ্বরকে তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ হৃদয়, সমগ্র মনন, এবং সর্বশক্তি দিয়ে ভালোবাসতে পারবে, ঠিক যেভাবে তোমরা নিজেদের জীবনকে লালন করো। এ-ই কি সবচেয়ে অর্থপূর্ণ জীবন নয়? অন্যত্র কোথায়-ই বা তুমি জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে পারো? তুমি কি সম্পূর্ণ অন্ধসুলভ আচরণ করছো না? তুমি কি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ইচ্ছুক? ঈশ্বর কি মানুষের ভালোবাসার যোগ্য? মানুষ কি মানুষের সমাদরের উপযুক্ত? তাহলে, তোমার কী করণীয়? সাহসিকতার সঙ্গে, কোনো প্রতিরোধ ব্যতিরেকে, ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তারপর দেখো ঈশ্বর তোমার জন্য কী করেন। দেখো তিনি তোমায় হত্যা করেন কিনা। সংক্ষেপে, ঈশ্বরকে ভালোবাসার কার্যটি ঈশ্বরের নিমিত্ত নানানকিছু নকল ও লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তোমার সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত, যাতে তোমার জীবন আরো অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে, এবং তারপর তোমার ঈশ্বরের “দণ্ডাদেশ”-এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত। তোমার পরিকল্পনার ঈশ্বর-প্রেম অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা জানতে আমি কৌতূহলী। আমি কামনা করি সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করুক, এবং সেগুলির সকলই বাস্তবায়িত হোক।


অধ্যায় ৪৪ ও ৪৫

যবে থেকে ঈশ্বর মানুষকে “ঈশ্বরপ্রেম”-এর বিষয়ে অবগত করেছিলেন—সকল পাঠের মধ্যে যা নিগূঢ়তম—তবে থেকে তিনি “সপ্তআত্মার উচ্চারণসমূহ”-এর মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে কথনের উপর মনোনিবেশ করেছেন, যার ফলে সকল মানুষ মনুষ্যজীবনের শূন্যগর্ভতাকে জানার চেষ্টা করেছে, এবং এইভাবে নিজেদের অভ্যন্তর থেকে প্রকৃত প্রেমকে তারা উৎখনিত করেছে। বর্তমান পর্যায়ে অবস্থানকারীদের মধ্যে কতখানি ঈশ্বর-প্রেম রয়েছে? তোমরা কি তা জানো? “ঈশ্বরকে ভালোবাসা”-র পাঠে কোনো সীমাপরিসীমা নেই। মনুষ্যজীবন সম্পর্কে সকল মানুষের কী প্রকারের উপলব্ধি রয়েছে? ঈশ্বরপ্রেমের প্রতি তাদের মনোভঙ্গি কেমন? তারা কি ইচ্ছুক, নাকি অনিচ্ছুক? তারা কি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অনুসরণ করে, নাকি দেহকে ঘৃণা করে? এই সকল বিষয়ে তোমাদের স্বচ্ছ ধারণা ও উপলব্ধি থাকা উচিত। মানুষের মধ্যে সত্যিই কি কিছুই নেই? “আমি চাই মানুষ প্রকৃত অর্থে আমায় ভালোবাসুক; যদিও এখনো মানুষ কালবিলম্ব করে, আমায় তাদের প্রকৃত ভালোবাসা প্রদানে অপারগ হয়। তাদের কল্পনায়, তারা বিশ্বাস করে যে আমায় প্রকৃত ভালোবাসা দিয়ে দিলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।” এই বাক্যসমূহে, “প্রকৃত ভালোবাসা” বলতে সঠিক কী বোঝায়? এই যুগে, যখন “সকল মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসে”, তখন ঈশ্বর এখনো মানুষের প্রকৃত প্রেমের যাচ্ঞা করেন কেন? এইভাবে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল মানুষকে এক উত্তরপত্রের উপর প্রকৃত প্রেমের অর্থটি লিখতে বলা, সুতরাং সম্যক অর্থে এ হল ঈশ্বরের মানুষকে দেওয়া ঘরের কাজ। চলতি কার্যপর্যায়ে, ঈশ্বর যদিও মানুষের কাছে খুব বড়ো কোনো দাবি রাখেন না, তবু মানুষ এখনও তাদের কাছে ঈশ্বরের আদি চাহিদাগুলি অর্জন করে উঠতে পারেনি; অন্যভাবে বললে, এখনও তারা ঈশ্বর-প্রেমে তাদের সর্বশক্তি বিনিয়োগ করেনি। সেকারণেই, তাদের অনীহার মাঝে, ঈশ্বর এখনো মানুষের কাছে তাঁর চাহিদাগুলি জ্ঞাপন করেন, যতদিন না এই কার্য এক পরিণতি লাভ করে এবং এই কার্যের মাধ্যমে তিনি মহিমা অর্জন করেন। বস্তুত, ধরাধামের কার্যটি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এইভাবে, শুধুমাত্র তাঁর কার্য সমাপনের পরেই ঈশ্বর তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যটির প্রতি মানুষকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। তাঁর কার্য সমাপনকালে মানুষকে যদি তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন, তাহলে মানুষের কী হবে, ঈশ্বরের কী হবে, এবং শয়তানেরই বা কী হবে? ধরাধামের মানুষের প্রেম যখন প্রকাশলাভ করে, শুধুমাত্র তখনই বলা যায় যে “ঈশ্বর মানুষকে জয় করেছেন”। অন্যথায়, মানুষ বলতো যে ঈশ্বর তাদের নিগৃহিত করেন, এবং ঈশ্বর এভাবে কলঙ্কিত হতেন। ঈশ্বর এতোটা নির্বোধ হবেন না যে ন্যূনতম বাক্যব্যয় ব্যতিরেকেই তিনি তাঁর কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। সেকারণেই, কার্যটি যখন সমাপ্তিলগ্নে উপনীত হয়, তখন ঈশ্বরপ্রেমের এক আবেগতরঙ্গ জাগ্রত হয়, এবং ঈশ্বরপ্রেম এক সমসাময়িক উদ্দীপনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সন্দেহাতীতভাবে, এই ঈশ্বরপ্রেম মানুষের দ্বারা কলুষিত নয়; এ হল এক অবিমিশ্র ভালোবাসা, পতির প্রতি বিশ্বস্ত পত্নীর প্রেমের মতন, কিংবা পিতরের ভালোবাসার ন্যায়। ঈশ্বর ইয়োব বা পৌলের ভালোবাসা চান না, তিনি চান যিহোবার প্রতি যীশুর প্রেম, পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভালোবাসা: “ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র পিতার অনুধ্যান, একমাত্র পিতাকে ভালোবাসা, আর কাউকে নয়, এবং অন্য কোনোকিছুর কামনা না করা”। মানুষ কি এমনতরো ভালোবাসায় সক্ষম?

তোমাদের যদি আমরা যীশুর কার্যের সাথে তুলনা করি, যে যীশু পূর্ণত মানবতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তাহলে তোমাদের কী মনে হয়? যীশু যা করেছিলেন তোমরা কি তা-র এক-দশমাংশও অর্জন করতে সক্ষম? তোমরা কি ঈশ্বরের নিমিত্ত ক্রুশে যাওয়ার যোগ্য? তোমাদের ঈশ্বর-প্রেম কি শয়তানকে লজ্জিত করতে সক্ষম? এবং তোমাদের মানব-প্রেম কতখানি বিতাড়িত হয়েছে? তা কি ঈশ্বর-প্রেমের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে? ঈশ্বর-প্রেমের নিমিত্ত তোমরা কি প্রকৃতই সমস্তকিছু সহ্য করো? এক মুহূর্তের জন্য গতায়ুকালের পিতরের কথা চিন্তা করো, অতঃপর সাম্প্রতিককালের নিজেদের দিকে তাকাও—যথার্থই এক দুস্তর পার্থক্য রয়েছে; তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার অনুপযুক্ত। তোমাদের মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রতি অধিক প্রেম রয়েছে, নাকি শয়তানের প্রতি? এদের কোনটি গরিষ্ঠ—তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ঠিক কতখানি প্রেম রয়েছে—তা জানার জন্য এদুটিকে পর্যায়ক্রমে তুলাযন্ত্রের বাম ও ডানদিকের পাত্রে স্থাপন করা উচিত। তোমরা কি ঈশ্বরের সম্মুখে মৃত্যুবরণ করার যোগ্য? ধরিত্রীবক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতা শয়তানকে কলঙ্কিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল বলেই যীশু ক্রুশকাষ্ঠে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং একমাত্র এই কারণেই পিতা ঈশ্বর তাঁকে নির্ভীকচিত্তে সেই পর্যায়ের কার্যটি সম্পূর্ণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন; তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও ঈশ্বরপ্রেমই ছিল সেই কারণ। কিন্তু তোমরা ততখানি যোগ্যতাসম্পন্ন নও। সেকারণেই, তোমাদের অভিজ্ঞতালাভ অব্যাহত রাখতে হবে, ঈশ্বরকে নিজ হৃদয়ে ধারণের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়—তোমরা কি তা সম্পন্ন করতে সক্ষম? এই থেকেই প্রতিপন্ন হবে যে ঈশ্বরকে তুমি কতখানি ঘৃণা করো, এবং কতখানি ভালোবাসো। এমন নয় যে ঈশ্বর মানুষের প্রতি খুব বেশি চাহিদাসম্পন্ন, মানুষই বরং কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ। এ-ই কি পরিস্থিতির বাস্তবিকতা নয়? নচেৎ, ঈশ্বরের মধ্যে কতখানি প্রীতিপ্রদ বস্তু তুমি আবিষ্কার করতে, এবং নিজের মাঝেই বা কতখানি ঘৃণার্হ বস্তু খুঁজে পেতে? এই বিষয়গুলির উপর তোমাদের গভীর বিবেচনা প্রয়োগ করা উচিত। এমন উক্তি ন্যায্য হবে যে অন্তরীক্ষের নিচে অতি অল্প মানুষই ঈশ্বরকে ভালোবাসে—কিন্তু তুমি কি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ও ঈশ্বরকে ভালোবেসে এক পথিকৃৎ হয়ে উঠতে পারো না? ঈশ্বর মানুষের থেকে কিছুই চান না। এর দরুন মানুষ কি তাঁকে কিছুটা সম্মান দিতে পারে না? তোমরা কি এটুকুও অর্জনে অক্ষম? তাহলে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে?


অধ্যায় ৪৬

এই সমস্ত বাক্যের মধ্যে, কোনোটিই বর্তমান বাক্যসমূহ অপেক্ষা অধিক অবিস্মরণীয় নয়। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পূর্বে মানুষের অবস্থা অথবা স্বর্গের রহস্যাবলীর উদ্ঘাটন ঘটিয়েছিল, তথাপি এই বর্তমান উচ্চারণ অতীতের মতো নয়। তা বিদ্রূপ বা কৌতুক করে না, বরং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিছু: এ যেন ঈশ্বর উপবিষ্ট হয়ে শান্তভাবে মানুষের সাথে আলাপচারিতা করছেন। তাঁর অভিপ্রায় কী? তোমার কেমন উপলব্ধি হয় যখন ঈশ্বর বলেন, “আজ, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে আমি নবকার্যের সূত্রপাত করেছি। ধরাধামের মানুষকে এক নতুন সূচনা প্রদান করেছি, এবং তাদের সকলকে আমার বাসগৃহ পরিত্যাগ করতে বলেছি। এবং মানুষ সততই যেহেতু নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে পছন্দ করে, সেহেতু আমি তাদের আত্মসচেতন হওয়ার, এবং আমার কার্যকে সর্বদাই বিঘ্নিত না করার পরামর্শ দিই”? এবং ঈশ্বর-কথিত এই “নতুন সূচনা”-টি কী? পূর্বেও ঈশ্বর মানুষকে প্রস্থান করার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নেওয়া। সুতরাং আজ, যখন তিনি এক ভিন্ন স্বরভঙ্গিতে বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন তিনি কি তাঁর বক্তব্যে আন্তরিক, না কি কাপট্যের আশ্রয় নিচ্ছেন? পূর্বে, ঈশ্বরোক্ত পরীক্ষাগুলির সম্পর্কে মানুষ অবগত ছিল না। কেবল সেবা-প্রদানকারীদের কার্যপর্যায়গুলির মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরের পরীক্ষাসমূহকে চাক্ষুষ করেছিল এবং সেগুলির বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এই ভাবে, সেই সময় থেকে, পিতরের শত-শত পরীক্ষার দৃষ্টান্তের কারণে, ভ্রান্তিবশত মানুষ প্রায়শই “এটি ঈশ্বরের পরীক্ষা ছিল” ভেবে বসতো। তদুপরি, ঈশ্বরের বাক্যসমূহে বাস্তব তথ্যাদি কদাচিৎই প্রকাশ পেতো। সেকারণেই, মানুষ ঈশ্বরের পরীক্ষার বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে আরো গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়েছিল, সুতরাং ঈশ্বরোক্ত সকল বাক্যকে কখনোই তারা ঈশ্বর-সম্পাদিত সত্যের কার্য বলে বিশ্বাস করেনি; পরিবর্তে, মনে করেছিল যে, অন্য কোনো করণীয় কাজ না থাকায়, মানুষকে পরখ করার নিমিত্ত ঈশ্বর সুনির্দিষ্টভাবে বাক্যের ব্যবহার করছেন। এধরনের, নৈরাশ্যজনক তথাপি আশাপ্রদ বলে প্রতিভাত পরীক্ষাসমূহের মাঝে, মানুষ অনুসরণ চালিয়েছিল, এবং সেকারণেই ঈশ্বরের এই “যারা রয়ে যাবে তাদের দুর্ভাগ্য ভোগের সম্ভাবনা অধিক” উক্তিটির পরেও অনুসরণকার্যেই মানুষ তাদের মনোযোগ নিয়োজিত রেখেছিল, সেহেতু প্রস্থান করার কোনো অভিপ্রায় তাদের ছিল না। এরকম বিভ্রমের মাঝে মানুষ অনুসরণ করেছিল, তাদের একজনও এবিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার সাহস করেনি যে কোনো আশাই ছিল না—এই হল ঈশ্বরের জয়লাভের আংশিক প্রমাণ। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ প্রতিপন্ন করে যে সমস্তকিছুকে নিপুণ পরিচালনার দ্বারা তিনি স্বীয় সেবাকার্যে নিয়োজিত করেন। মানুষের বিভ্রমসমূহ, স্থান-কাল নির্বিশেষে, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করা থেকে তাদের নিরুৎসাহিত করে, সুতরাং এই পর্যায় চলাকালীন ঈশ্বর মানুষের ত্রুটিপূর্ণ প্রণোদনাসমূহকে তাদের দিয়ে স্বীয় সাক্ষ্যবহনের কাজে ব্যবহার করেন, ঈশ্বর যখন বলেন, “মানুষের একটি অংশকে আমি অর্জন করেছি”, তখন এই-ই হল সেই উক্তির গভীর তাৎপর্য। মানুষের প্রণোদনাসমূহকে শয়তান ব্যবহার করে বিঘ্নসৃষ্টির কাজে, সেখানে ঈশ্বর সেগুলি ব্যবহার করেন তাকে দিয়ে সেবাদান করাতে—এই-ই হল ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহের সম্যক অর্থ যে “মানুষ মনে করে যে কৌশলপ্রয়োগে ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু তাদের নকল প্রবেশপত্রগুলি আমায় প্রদান করামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সেগুলি অগ্নিময় গহ্বরে নিক্ষেপ করি, এবং নিজেদের ‘অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা’-কে দগ্ধীভূত হতে দেখে তারা আশা হারিয়ে ফেলে।” নিপুণ পরিচালনার দ্বারা ঈশ্বর সমস্তকিছুকে দিয়ে সেবাপ্রদানের কাজ করিয়ে নেন, এবং সেকারণেই মানুষের বিভিন্ন মতামতকে তিনি পাশ কাটিয়ে যান না, বরং বলিষ্ঠকণ্ঠে তাদের তিনি প্রস্থান করতে বলেন; এই-ই হল ঈশ্বরের কার্যের বিস্ময়করতা ও প্রজ্ঞা—অকপট বাক্যাবলী ও পদ্ধতিকে একত্রে সম্মিলিত করে মানুষকে তিনি বিহ্বল ও দিশেহারা করে ছাড়েন। এর থেকে দেখা যায় যে ঈশ্বর বস্তুতই মানুষকে তাঁর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বলছেন, এই বাক্য কোনো প্রকারের পরীক্ষা নয়, এবং এই সুযোগকে গ্রহণ করে ঈশ্বর উচ্চারণ করেন, “তথাপি মানুষকে আমি এ-ও জানাই যে আশীর্বাদলাভে ব্যর্থ হলে কেউ যেন আমার সম্পর্কে অনুযোগ না করে।” ঈশ্বরের বাক্যসমূহ অকৃত্রিম নাকি অসত্য কেউই তা উপলব্ধি করতে পারে না, তথাপি এই সুযোগ ঈশ্বর ব্যবহার করেন মানুষকে সুস্থিত করতে, তাদের প্রস্থান-বাসনার অপনোদন ঘটাতে। সুতরাং, কোনোদিন তারা যদি অভিশপ্ত হয়, তাহলে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা তারা পূর্বাহ্নেই সতর্ক থাকতে পারবে, ঠিক মানুষ যেমনটা বলে যে “শ্রুতিকটু বাক্য আখেরে ফলদায়ী”। বর্তমানে মানুষের ঈশ্বর-প্রেম ঐকান্তিক ও আন্তরিক, এবং সেহেতু যে বাক্যসমূহের সত্যাসত্যতা বিষয়ে তারা অনিশ্চিত, সেগুলির মাধ্যমেই তারা বিজিত হয় এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে, একারণেই ঈশ্বর বলেছিলেন “আমার মহান কার্য ইতিমধ্যেই আমি সম্পন্ন করেছি”। ঈশ্বর যখন বলেন, “আমার আশা তারা তাদের উদ্বর্তনের নিজস্ব পথ খুঁজে নেবে। এবিষয়ে আমি ক্ষমতাহীন”, তখন তা হল ঈশ্বরের এই সকল বাক্য উচ্চারণের বাস্তবিকতা—তথাপি মানুষ তদ্রুপ মনে করে না; পরিবর্তে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ ব্যতিরেকেই তারা নিরন্তর অনুসরণ করেছে। সেই অর্থেই, ঈশ্বর যখন বলে, “ভবিষ্যতে, আমাদের মধ্যে আর কখনো কোনো বাক্যালাপ হবে না, আর কখনো আলাপচারিতা করার মতো আমাদের কিছু থাকবে না, একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে আমরা দুজনেই নিজ-নিজ রাস্তায় চলবো”, তখন এই বাক্যসমূহ বাস্তব, কিছুমাত্র কলুষিত নয়। মানুষ যা-ই ভাবুক না কেন, ঈশ্বরের “অযৌক্তিকতা” এমনই। শয়তানের সম্মুখে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সাক্ষ্য বহন করেছেন, এবং ঈশ্বর বলেছিলেন যে, স্থান-কাল নির্বিশেষে, তাঁকে পরিত্যাগ করে কোনো মানুষকেই তিনি যেতে দেবেন না—সুতরাং কার্যের এই ধাপটি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং মানুষের অনুযোগসমূহের প্রতি ঈশ্বর কোনো কর্ণপাত করেন না। তথাপি সূচনা থেকেই ঈশ্বর তা স্পষ্টতই ব্যক্ত করেছেন, ফলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে নিজেদের ক্রোধকে গলাধঃকরণ এবং জিহ্বাকে সংযত করতে হয়। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে লড়াইটি সম্পূর্ণত মানুষকে কেন্দ্র করে। নিজেদের উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; তারা নিতান্তই পুত্তলি মাত্র, সেখানে ঈশ্বর ও শয়তান দৃশ্যপটের অন্তরাল থেকে তাদের চালিত করেন। ঈশ্বর যখন স্বীয় সাক্ষ্য বহনের কার্যে মানুষকে ব্যবহার করেন, তখন তাদেরকে তাঁর সেবাকার্যে প্রযুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি চিন্তনীয় ও সম্ভাব্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালান, মানুষকে তিনি শয়তানের সুনিপুণ পরিচালনার, উপরন্তু ঈশ্বরের নির্দেশনার বশবর্তী করে তোলেন। এবং ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত সাক্ষ্যবহন সমাপ্ত হয়ে গেলে মানুষকে তিনি একপাশে নিক্ষেপ করে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় ফেলে রেখে যান, অথচ এমন ভান করেন যেন তাদের বিষয়ে তাঁর কিছুই করার নেই। পুনরায় যখন তিনি মানুষকে ব্যবহার করতে অভিলাষী হন, তখন আরেকবার তাদের তুলে এনে নিজকর্মে প্রযুক্ত করেন, এবং মানুষের এবিষয়ে লেশমাত্র সচেতনতা নেই। তারা নিছকই স্বীয় মালিকের ইচ্ছানুসারে ব্যবহৃত কোনো বৃষ বা অশ্বসন্নিভ, নিজেদের উপর তাদের কারোরই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিষয়টি কিছুটা দুঃখজনক শোনাতে পারে, কিন্তু নিজেদের উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকুক বা না-থাকুক, ঈশ্বরের নিমিত্ত সেবাদান এক গৌরবের বিষয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার মতো কিছু নয়। মনে হয় বুঝি ঈশ্বরের এমনতরো আচরণই বিধেয়। সর্বশক্তিমানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হওয়া কি গর্ব অনুভব করার যোগ্য কোনো বিষয় নয়? তাহলে, তোমার কী মনে হয়? কখনো কি তুমি ঈশ্বরের নিমিত্ত সেবাপ্রদানের সংকল্প গ্রহণ করেছো? এমন কি হতে পারে যে আজও তুমি নিজের স্বাধীনতা-সন্ধানের অধিকারকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও?

যা-ই হোক না কেন, ঈশ্বরের সকল কার্য শুভ ও অনুকরণীয়, এবং চূড়ান্ত বিচারে, মানুষ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র। এর ভিত্তিতে, এক মানবিক হৃদয় নিয়ে তোমার ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত, তোমার ভালোবাসার বিষয়ে ঈশ্বরের কোনো বিবেচনা থাকুক বা না-থাকুক। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ প্রদর্শন করে যে ঈশ্বরের অন্তঃকরণেও এক গভীর বেদনাবোধ রয়েছে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যাবলীর কারণেই মানুষ পরিমার্জিত হয়। তবু, যতোই হোক, এই কার্যটি পূর্বেই নিষ্পন্ন হয়েছে—তাহলে, ঈশ্বর অতঃপর ঠিক কী করবেন? অদ্যাবধি তা এক অজ্ঞাত রহস্যই রয়ে গিয়েছে, এবং সেকারণেই মানুষ এখনো তা উপলব্ধি করতে, বা তা-র তল পেতে অপারগ, তারা শুধু যথাসময়ে ঈশ্বরের সুরে গান গাইতে পারে। যা-ই হোক, ঈশ্বরোক্ত সমস্তকিছুই বাস্তব, এবং এগুলির সমুদয়ই বাস্তবায়িত হয়—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই!


তৃতীয় অংশ:

গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ

(জুন ১৯৯২ থেকে মার্চ ২৩, ২০১০)




মুখবন্ধ

ঈশ্বরের বাক্যের এই অংশটি চারটি ভাগে বিভক্ত, যেগুলি সবই ১৯৯২ সালের জুন থেকে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে খ্রীষ্টের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে অধিকাংশই গির্জাগুলিতে ভ্রমণকালীন খ্রীষ্টের ধর্মোপদেশ এবং আলাপ-আলোচনার রেকর্ডিং-এর উপরে ভিত্তি করে রচিত। কোনোভাবেই সেগুলির কোনো রূপান্তর করা হয়নি বা পরবর্তীকালে তা খ্রীষ্টের দ্বারা পরিবর্তিতও হয় নি। অবশিষ্ট অংশগুলি ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের দ্বারা লিখিত হয়েছিল (খ্রীষ্ট যখন লেখেন, তখন তিনি চিন্তাভাবনার অবকাশমাত্র গ্রহণ না করে বা কোনো সংশোধন-পরিমার্জন ব্যতিরেকেই, একটি একক অধিবেশনে তা শেষ করেন, এবং তাঁর বাক্যগুলি নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে পবিত্র আত্মার অভিব্যক্তি)। এই দুই ধরনের উচ্চারণকে বিচ্ছিন্ন রাখার পরিবর্তে, এদের প্রকাশকালের আদি অনুক্রম বজায় রেখে আমরা এগুলি একত্রে উপস্থাপিত করেছি; এরকম উপস্থাপন আমাদের ঈশ্বরের উচ্চারণের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিত থেক তাঁর কার্যের ধাপগুলি দেখার, এবং প্রতিটি পর্যায়ে তিনি কীভাবে কাজ করেন তা বোঝার সুযোগ করে দেয়, যা ঈশ্বরের কার্যের পর্যায়সমূহ এবং ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযোগী।

“গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ I”-র প্রথম আটটি অধ্যায়কে একত্রে ‘পথ’ হিসাব অভিহিত করা হয়—এগুলি খ্রীষ্টের কথিত বাক্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ যখন তিনি মানুষের সঙ্গে সমান অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের আপাত স্বাদহীনতা সত্ত্বেও এগুলি মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং উদ্বেগে পরিপূর্ণ। এর আগে, ঈশ্বর তৃতীয় স্বর্গের পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলেছিলেন, যা তাঁর এবং মানুষের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, এবং যার কারণে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে ভয় পেতে শুরু করেছিল, তাঁর কাছে গিয়ে জীবনের সংস্থান প্রার্থনা করা তো দূর অস্ত। “পন্থা”-য় তাই, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাদের সমপর্যায়ের হয়ে কথা বলেছিলেন এবং পথের দিকনির্দেশ করেছিলেন, এইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তার প্রকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন;  মানুষ আর সন্দেহ করেনি যে ঈশ্বর তখনো কথা বলার একটা পদ্ধতির ব্যবহার করছিলেন কিনা, এবং মৃত্যুর পরীক্ষার আতঙ্কে তারা আর শঙ্কাতাড়িত ছিল না। ঈশ্বর তৃতীয় স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানুষ জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ থেকে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে এসে হাজির হয়েছিল, সেবা-প্রদানকারীদের ভূতকে তারা বর্জন করেছিল, এবং নবজাত গোবৎসের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে তারা ঈশ্বরের বাক্যের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। তখনই একমাত্র, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের জীবন সরবরাহের কার্য আরো বেশি করে করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের নিজেকে মানুষের স্তরে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছাকাছি যাওয়া, তাদের থেকে তাঁর দূরত্ব হ্রাস করা, নিজেকে মানুষের স্বীকৃতি এবং আস্থা অর্জনের সুযোগ দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে জীবনের অন্বেষণ এবং ঈশ্বরের অনুসরণ করার মতো প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা। এককথায় “পন্থা” র আটটি অধ্যায়কে মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচনের জন্য ঈশ্বরের হাতের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে এবং অধ্যায়গুলি একত্রে চিনি-প্রলিপ্ত এক বড়ি তৈরি করে, যা মানুষকে তিনি প্রদান করেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরের এই কাজের কারণেই ঈশ্বরের পুনরাবৃত্ত শিক্ষাদান এবং তিরস্কারের প্রতি মানুষ গভীর মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। বলা যায়, কেবল এরপরেই ঈশ্বর কার্যের এই চলতি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জীবন সরবরাহের এবং সত্য প্রকাশের কাজ শুরু করেছিলেন, যে সময় তিনি উচ্চারণ করে চলেছিলেন: “বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত” এবং “ঈশ্বরের কাজের পথে”…। এইরকম এক পদ্ধতি কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়কে প্রদর্শন করে না? এটি খ্রীষ্টের জীবন সরবরাহের একেবারে শুরুর দিক, তাই এই সত্যগুলি পরবর্তী পর্বের তুলনায় কিছুটা অগভীর। এর পশ্চাতে নিহিত নীতিটি খুবই সরল: ঈশ্বর মানবজাতির চাহিদা অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি অন্ধের মত কাজ করেন না বা কথাও বলেন না; একমাত্র ঈশ্বরই সম্পূর্ণরূপে মানুষের চাহিদা উপলব্ধি করতে পারেন, এবং অন্য কারোরই মানুষের তরে অধিকতর প্রেম ও উপলব্ধি নেই।

“কাজ এবং প্রবেশ”-এর এক থেকে দশ পর্যন্ত উচ্চারণগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এর ফলে, এই উচ্চারণগুলিকে শুরুতে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে, “গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ II” কথিত হয়েছিল। এই পর্যায়ে, ঈশ্বর তাঁর অনুসরণকারীদের কাছে আরো সবিস্তার দাবি রেখেছিলেন, যে দাবিগুলির মধ্যে ছিল মানুষের জীবনশৈলী সম্পর্কে জ্ঞান, তাদের যোগ্যতার কাছ থেকে কী প্রয়োজন, ইত্যাদি। যেহেতু এই মানুষগুলি ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিল, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও সারসত্য সম্পর্কে তাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না, তাই ঈশ্বরও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের তাঁর নিজের পরিবারের সদস্য মনে করতে শুরু করেছিলেন, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের কার্যের নেপথ্য সত্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, বাইবেলের পশ্চাতে নিহিত সত্য প্রকাশ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপ গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই অংশে ঈশ্বরের উচ্চারণ মানুষকে তাঁর এবং তাঁর কার্যের সারসত্য সম্পর্কে এক উন্নততর উপলব্ধি দান করেছিল, এবং এটি তাদের অনুধাবন করার সুযোগ দিয়েছিল যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ থেকে যা তারা অর্জন করেছে তা সমগ্র অতীত ব্যাপী নবী এবং প্রেরিত শিষ্যদের অর্জনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি ছত্র থেকে, তুমি তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিটি বিন্দু উপলব্ধি করতে পারবে, পাশাপাশি, মানুষের জন্য তাঁর বিবেকবান ভালোবাসা এবং উদ্বেগও টের পাবে। এই বাক্যগুলি ব্যক্ত করার পাশাপাশি, ঈশ্বর সর্বসমক্ষে একের পর এক মানুষের পূর্বলব্ধ ধারণা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস, এবং এমন সব জিনিস যা মানুষ আগে কল্পনাও করেনি, সেই সঙ্গে মানুষকে ভবিষ্যতে যে পথে হাঁটতে হবে সেটাও প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত, সম্যকভাবে এই ‘সংকীর্ণ’ প্রেমটিই মানুষ অনুভব করতে সক্ষম! সর্বোপরি, ঈশ্বর মানুষকে তার প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই দিয়েছিলেন এবং তারা যা চেয়েছিল তার সবই দিয়েছিলেন, নির্দ্বিধায় এবং বিনিময়ে কোনকিছুর প্রত্যাশা না করেই দিয়েছিলেন।

এই অংশে বেশ কিছু বিশেষ অধ্যায় বাইবেলের উল্লেখ করে। বহু সহস্র বছর ধরে বাইবেল মানব ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে আছে। অধিকন্তু, মানুষ বাইবেলকে ঈশ্বর জ্ঞান করে, এতটাই যে অন্তিম সময়ে এসে তা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করেছে, যা ঈশ্বরকে বিরক্ত করে তোলে। তাই, অবসর মতো বাইবেলের নেপথ্যকাহিনী এবং উৎসের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে ঈশ্বর বাধিত বোধ করেছিলেন; তিনি যদি তা না করতেন, তবে বাইবেল মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেই থাকত, এবং লোকেরা ঈশ্বরের কাজের পরিমাপ ও দোষ ধরতে বাইবেলের বাক্যসমূহ ব্যবহার করত। বাইবেলের সারসত্য, গঠন এবং ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, ঈশ্বর বাইবেলের অস্তিত্বকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করছিলেন না, বা এর সমালোচনাও করছিলেন না; বরং, তিনি একটি যথাযথ ও সঙ্গত বিবরণ দিচ্ছিলেন, যা বাইবেলের আদি ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছিল, বাইবেল সম্পর্কে মানুষের যে ভুল ধারণাগুলি ছিল তিনি তার মোকাবিলা করেছিলেন, এবং মানুষকে বাইবেল সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছিলেন, যাতে তারা আর বাইবেলকে পূজা না করে, এবং পথবিচ্যুত থেকে না যায়; অর্থাৎ, যাতে তারা বাইবেলের প্রতি তাদের অন্ধ বিশ্বাসকে আর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ঈশ্বরের আরাধনা ভেবে ভুল না করে, আর যেন এমনকি বাইবেলের প্রকৃত পটভূমি এবং ব্যর্থতাগুলির সম্মুখীন হতেও ভয় না পায়। একবার যদি মানুষের বাইবেল সম্পর্কে এক নিখাদ উপলব্ধি তৈরি হয়ে যায়, তখন তারা কোনোরকম বিবেক-দংশন ছাড়াই এটিকে পরিত্যাগ করে সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের নতুন বাক্যগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এই অধ্যায়সমূহে এটাই ঈশ্বরের লক্ষ্য। যে সত্যটি ঈশ্বর মানুষকে এখানে বলতে চান, সেটি হল, কোনো তত্ত্ব বা তথ্যই ঈশ্বরের বর্তমান কার্য বা বাক্যের জায়গা নিতে পারে না, এবং কোনকিছু ঈশ্বরের স্থানে দাঁড়াতেও পারে না। মানুষ যদি বাইবেলের ফাঁদ এড়াতে না পারে, তাহলে তারা কোনোদিনই ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে পারবে না। যদি তারা ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই প্রথমে নিজেদের হৃদয় থেকে সেই সবকিছুকে ধুয়ে-মুছে ফেলতে হবে যা ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে; তাহলেই তারা ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক হবে। যদিও, ঈশ্বর এখানে শুধুমাত্র বাইবেলই ব্যাখ্যা করেন, তবু ভুলে যেও না যে, বাইবেলকে বাদ দিয়েও এমন আরো অনেক ভ্রান্ত বস্তু রয়েছে মানুষ প্রকৃতই যাদের উপাসনা করে; যেগুলি সত্যই ঈশ্বরের থেকে আগত কেবল সেগুলিরই উপাসনা তারা করে না। ঈশ্বর বাইবেলকে শুধু এক উদাহরণ ব্যবহার করেন মানুষকে এ কথা স্মরণ করাতে যে, তারা যেন ভ্রান্ত পথ অবলম্বন না করে, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করাকালীন এবং তাঁর বাক্যকে গ্রহন করাকালীন তারা যেন আবার কোনো চরমপন্থা অবলম্বন করে বিভ্রান্তির শিকার না হয়।

ঈশ্বর মানুষকে যে বাক্যগুলি প্রদান করেন, সেগুলি অগভীর থেকে গভীরে যায়। তাঁর কথনের বিষয়বস্তু মানুষের বাহ্যিক আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ থেকে তাদের কলুষিত স্বভাবের দিকে ক্রমাগত অগ্রগমন ঘটায়, যেখান থেকে ঈশ্বর তাঁর ভাষাগত বল্লমের অগ্রভাগকে মানুষের আত্মার গভীরতম অংশ, অর্থাৎ তাদের উপাদানের দিকে নিশানা করেন। “গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ III”-এর উচ্চারণকালে, ঈশ্বরের উচ্চারণ মানুষের সারসত্য এবং স্বরূপ, এবং একজন সত্যিকারের মানুষ হওয়া কাকে বলে—মানুষের জীবন-প্রবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত এই গভীরতম সত্য এবং অত্যাবশ্যক প্রশ্নগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নিশ্চিত ভাবেই, “গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ I”-এ ঈশ্বর মানুষকে যে সত্য প্রদান করেছিলেন, সেকথা পুণঃস্মরণ করলে দেখা যায় “গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ III”-এর বিষয়বস্তু তুলনামূলকভাবে বিস্ময়কর রকমের গভীর। এই পর্বের বাক্যগুলি মানুষের ভবিষ্যৎ পন্থা এবং কীভাবে তাদের নিখুঁত করা যায়, এই বিষয়গুলিকে ছুঁয়ে যায়; একই সঙ্গে তা মানবজাতির ভবিষ্যৎ গন্তব্য, এবং ঈশ্বর ও মানুষ একত্রে কীভাবে স্থিতাবস্থায় প্রবেশ করবে, সে বিষয়েও আলোচনা করে। (এটা বলা যেতে পারে, আজ পর্যন্ত, এইগুলিই সবচেয়ে সহজবোধ্য বাক্য যা ঈশ্বর মানুষের কাছে তাদের উপাদান, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন।) ঈশ্বরের আশা, সেই মানুষেরাই এই বাক্যগুলি পড়বে যারা নিজেদেরকে মানবিক পূর্বধারণা এবং কল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, যারা তাদের হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যের বিশুদ্ধ উপলব্ধি লাভে সক্ষম। তদুপরি, তিনি আশা করেন যে, যারা এই বাক্যগুলি পাঠ করবে তারা সকলেই তাঁর উচ্চারণগুলিকে সত্য, পন্থা এবং জীবন হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে এবং ঈশ্বরকে তারা লঘুভাবে নেবে না বা তাঁকে মিষ্টি কথার দ্বারা প্রতারিত করবে না। মানুষ যদি ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার বা যাচাই করার মনোভাব নিয়ে এই বাক্যগুলি পাঠ করে, তবে এই উচ্চারণগুলি থেকে তাদের কোনো উপলব্ধিই অর্জিত হবে না। একমাত্র যারা সত্যের অন্বেষণ করে, যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে দৃঢ়সংকল্প এবং যাদের মনে তাঁর বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই, তারাই এই কথাগুলি গ্রহণ করার উপযুক্ত।

“গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ IV” হল ঈশ্বরের দৈব উচ্চারণের আরেকটি শ্রেণী যা “সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য”-র জের অনুসরণ করে। এই বিভাগে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ঈশ্বরের উপদেশ, শিক্ষা, উদ্ঘাটনসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: “যতক্ষণে তুমি যীশুর আধ্যাত্মিক দেহ প্রত্যক্ষ করবে, ততক্ষণে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করে ফেলবেন”, “যারা খ্রীষ্টের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তারা অবশ্যই ঈশ্বরের বিরোধীপক্ষ”। এতে মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের সুনির্দিষ্টতম চাহিদাগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: “তোমার নিয়তির জন্য যথাযথ সৎকার্যসমূহ প্রস্তুত করো”, “তিনটি সাবধানবাণী”, “অধর্ম মানবজাতিকে নরকের দিকে নিয়ে যাবে”। বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়, যেমন সব ধরণের লোকেদের জন্য উদ্ঘাটন ও বিচার এবং ঈশ্বরকে কীভাবে জানা যায় সে বিষয়ে কথাবার্তা। বলা যেতে পারে যে, এই অংশটি হল মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের বিচারের সারকথা। ঈশ্বরের উচ্চারণের এই অধ্যায়টির সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অংশ হল, ঈশ্বর যখন তাঁর কার্যে যবনিকাপাত ঘটাতে চলেছেন, তখনই তিনি মানুষের একেবারে অস্থিমজ্জায় যা রয়েছে তা প্রকাশ করেছিলেন: রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁর উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন নীচের সত্যটি সবার শেষে জানে এবং তাদের হৃদয়ের গভীরতম অংশে তা এক চিরস্থায়ী রেখাপাত করে: কতদিন ধরে তুমি ঈশ্বরের অনুসরণ করছ তাতে কিছু যায় আসে না—এখনো তোমার প্রকৃতি হল ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা মানুষের স্বভাবেই রয়েছে, কারণ মানুষ তাদের জীবনে চূড়ান্ত পরিপক্বতা অর্জন করতে অক্ষম, এবং তাদের স্বভাবে কেবল কিছু আপেক্ষিক পরিবর্তনই সাধিত হতে পারে। যদিও এই দুই অধ্যায়, “বিশ্বাসঘাতকতা (১)” এবং “বিশ্বাসঘাতকতা (২)” মানুষকে বড় একটি আঘাত দেয়, তবু এগুলি প্রকৃতই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সবচেয়ে যথাযথ ও হিতৈষী  সতর্কবাণী। অন্ততপক্ষে, মানুষ যদি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মগর্বে গর্বিত হয়, তাহলে এই দুটি অধ্যায় পাঠ করার পরে, তাদের পাপাচারকে সংযত করবে এবং তারা শান্ত হয়ে উঠবে। এই দুটি অধ্যায়ের মাধ্যমে, ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমার জীবন যতই পরিণত হোক না কেন, তোমার অভিজ্ঞতা যতই গভীর হোক না কেন, তোমার আত্মবিশ্বাস যত প্রবলই হোক না কেন, তোমার জন্মস্থান ও গন্তব্য নির্বিশেষে, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার যে প্রকৃতি তোমার মধ্যে নিহিত তা যে কোন সময় এবং যে কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যা বলতে চান, তা হল: ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা প্রতিটি মানুষের জন্মগত প্রকৃতি। বলাই বাহুল্য, এই দুটি অধ্যায় প্রকাশ করার পিছনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় মানবজাতিকে পরিত্যাগ করা বা অভিযুক্ত করার অজুহাত খোঁজা নয়, বরং মানুষকে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আরো সচেতন করা, যাতে ঈশ্বরের পথনির্দেশনা পাওয়ার জন্য তারা সবসময় তাঁর সম্মুখে সতর্কভাবে জীবনযাপন করতে পারে, যা তাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলা থেকে এবং প্রত্যাবর্তনরহিত পথে পদার্পণ করা থেকে নিবৃত্ত করবে। যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তাদের সকলের জন্য এই দুটি অধ্যায় এক বিপদ সঙ্কেত। আশা করি, মানুষ ঈশ্বরের আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝতে পারবে; যতোই হোক, এই বাক্যগুলি সবই অবিসংবাদিত সত্য—তাহলে ঈশ্বর কখন এবং কীভাবে এগুলি ব্যক্ত করেছিলেন তা নিয়ে মানুষের তর্কাতর্কি করার দরকারটা কী? ঈশ্বর যদি এই সমস্ত কিছু নিজের মনেই চেপে রাখতেন এবং তাঁর এগুলি উচ্চারণ করার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে কবে মানুষের মনে হবে তার জন্য অপেক্ষা করতেন, তাহলে কি খুব দেরি হয়ে যেত না? সেই উপযুক্ততম সময় কবে আসতো?

এই চারটি অধ্যায়ে ঈশ্বর একাধিক পদ্ধতি এবং পরিপ্রেক্ষিত কাজে লাগান। উদাহরণস্বরূপ, কখনো তিনি ব্যঙ্গবিদ্রুপের ব্যবহার করেন, এবং কখনো তিনি প্রত্যক্ষ সংস্থান এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি ব্যবহার করেন; কখনো তিনি উদাহরণ প্রয়োগ করেন, এবং কখনো বা তিনি রূঢ় তিরস্কার ব্যবহার করেন। সব মিলিয়ে, বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতির সবগুলিই রয়েছে, যার লক্ষ্য হল মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং রুচির চাহিদা পূরণ করা। তাঁর কথনের বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতির বদলের সাথে সাথে তাঁর কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতও বদলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কখনো তিনি বলেন, “আমি” বা “আমাকে”; অর্থাৎ, তিনি মানুষের সঙ্গে স্বয়ং ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলেন। কখনো তিনি তৃতীয় পুরুষে কথা বলেন, যেমন, ‘ঈশ্বর’ এইরকম বা ওইরকম, ইত্যাদি, আর অন্য কিছু সময়ে তিনি মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও কথা বলেন। যে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তিনি কথা বলুন না কেন, তাঁর সারসত্য কখনো বদলায় না, কারণ যেভাবেই তিনি কথা বলুন না কেন, যাকিছু তিনি প্রকাশ করেন তার সবটুকুই স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্য—এটাই সার্বিক সত্য এবং মানবজাতির এরই প্রয়োজন।


গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ I

(জুন ১৯৯২ থেকে অক্টোবর ১৯৯২)


পথ … (১)

জীবদ্দশায় কেউই জানে না তারা কী ধরনের বিপত্তির সম্মুখীন হতে চলেছে, বা তাদের কী ধরনের পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে তা তাদের কাজের মধ্যে থাকে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় থাকে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা জন্মগ্রহণকারী পরিবারের মধ্যে থাকে, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে তা থাকে বিবাহের মধ্যে। কিন্তু তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য হল, বর্তমানে আমরা, এই একদল মানুষ, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যন্ত্রণা ভোগ করছি। অর্থাৎ, আমরা ঈশ্বরের সেবাকারী হিসেবে, তাঁকে বিশ্বাস করার পথে, যে পথে আমরা সকল বিশ্বাসীরা এগোই, যে পথ আমাদের সকলের পায়ের নিচে থাকে সেই পথে, বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। এই অবস্থান থেকেই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসের পথে যাত্রার সূচনা করি, আনুষ্ঠানিকভাবে মানবজীবনের যবনিকা উন্মোচন করি, এবং জীবনের সঠিক পথে পদার্পণ করি। অন্যভাবে বললে, এই সময়েই আমরা মানুষের পাশাপাশি বসবাসকারী ঈশ্বরের সঠিক পথে পদার্পণ করি, যে পথ সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। যে মানুষ ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা করে—যে মন্দিরে যাজকের পোশাক পরিধান করে, এবং ঈশ্বরের মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও মহিমার অধিকারী—তেমন একজন হিসেবে আমি বিশেষভাবে সকল মানুষের প্রতি এই ঘোষণা করি: ঈশ্বরের গৌরবান্বিত মুখাবয়বই আমার গরিমা, তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনাই আমার মূল ভিত্তি। আমি আসন্ন বিশ্বে শতগুণ লাভ করতে চাই না, শুধু এই বর্তমান বিশ্বে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চাই, যাতে তিনি আমার দেহরূপে করা স্বল্প প্রচেষ্টার সুফল হিসাবে, পৃথিবীতে তাঁর গৌরবের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ উপভোগ করতে পারেন। এটাই হল আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমার মতে, এটাই আমার একমাত্র আধ্যাত্মিক পরিপোষণ। আমি বিশ্বাস করি যে, দেহরূপে বসবাসকারী এবং আবেগে পরিপূর্ণ যে কারো পক্ষে এটাই “অন্তিম বাক্য” হওয়া উচিত। এটাই হল আজ আমার পায়ের তলায় থাকা পথ। আমার বিশ্বাস যে, আমার এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমার দেহরূপে কথিত অন্তিম বাক্য, আর আমি আশা করি যে, মানুষ আমার বিষয়ে কোনও ধারণা বা অন্যরকম চিন্তাভাবনা পোষণ করবে না। যদিও আমি আমার সবটুকু দিয়েছি, তবুও আমি স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। আমি নিরতিশয় দুঃখিত। এই দেহরূপের উপাদান এমন কেন? এইভাবে, আমার অতীতের কাজ এবং আমার মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত বিজয়কার্যের ফলস্বরূপ, আমি মানবজাতির উপাদান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি লাভ করতে পেরেছি। একমাত্র তারপরেই আমি নিজের জন্য সবচেয়ে মৌলিক মান নির্ধারণ করি, যেগুলি হল: শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের চেষ্টা করা, এতেই আমার সমস্ত কিছু সমর্পণ করা, এবং কোনোকিছুর দ্বারাই আমার বিবেককে ভারাক্রান্ত না করা। ঈশ্বরের অন্যান্য সেবাকারীরা নিজেদের জন্য কী চায়, তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। সংক্ষেপে, তাঁর ইচ্ছা পালনেই আমি আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি। ঈশ্বরের সামনে তাঁর সেবাকারী এক সৃষ্ট সত্তা—যে সত্তা ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত, তাঁর প্রিয় এবং তাঁর আঘাত সহ্য করেছে—তেমন সত্তা হিসাবে এটাই আমার স্বীকারোক্তি। এ হল ঈশ্বরের দ্বারা পর্যবেক্ষিত, সুরক্ষিত, ভালোবাসাপ্রাপ্ত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একজনের স্বীকারোক্তি। এখন থেকে, যতক্ষণ না আমি ঈশ্বরের আমার উপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই পথেই চলতে থাকব। কিন্তু আমার মতে, পথের সমাপ্তি আসন্ন, কারণ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, তা তারা করেও ফেলেছে। 

পুনরুদ্ধারের এই প্রবাহে চীনের মূল ভূখণ্ডের প্রবেশের ফলে, ধীরে ধীরে পবিত্র আত্মার কাজকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গির্জাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। ঈশ্বর এই সকল স্থানীয় গির্জায় নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন, কারণ এই সময়ে উদ্ভূত গির্জাগুলিই পতিত রাজপরিবারের ঈশ্বরের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঈশ্বর এইরকম পরিবারে স্থানীয় গির্জা স্থাপন করে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলেন, তাঁর সেই আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত। চীনের মূল ভূখণ্ডে গির্জা স্থাপনের পরে, এবং বিশ্ব জুড়ে অন্যান্য স্থানীয় গির্জার ভাই-বোনেদের মধ্যে এই সুখবর ছড়িয়ে দেওয়ার পর, ঈশ্বর খুবই উৎসাহিত ছিলেন—তিনি চীনের মূল ভূখণ্ডে যে কাজ করতে চেয়েছিলেন, এটাই ছিল সেই কাজের প্রথম ধাপ। বলা যেতে পারে যে, এটাই ছিল তাঁর প্রথম কাজ। এবং তাঁর কাজের প্রথম ধাপটি যে এইরকম একটি দৈত্যদের দুর্গে—এমন এক দুর্গে যা কোনো মানুষ বা বস্তুর পক্ষে অগম্য—সাধিত হল, তা কি ঈশ্বরের মহান ক্ষমতা নয়? স্পষ্টতই এই কাজ পুনরুদ্ধার করার জন্য অগণিত ভাই-বোন শহীদ হয়েছে, শয়তানের নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এই সমস্ত বিষয় এখন উল্লেখ করার কারণে আমি বেদনাহত এবং ক্রুদ্ধ হই ঠিকই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যন্ত্রণার দিনের অবসান ঘটেছে। আমি যে আজ ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে পারছি, এবং আমি যে আজ আমার বর্তমান অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছি, তার সামগ্রিক কৃতিত্ব হল ঈশ্বরের পরম পরাক্রমের। ঈশ্বর যাদের শহীদ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, তাদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করি; তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এবং ঈশ্বরের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছিল। সত্যি বলতে, ঈশ্বরের কৃপা ও করুণা না থাকলে, আমি অনেক আগেই পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে যেতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি ঈশ্বরকে সমস্ত গৌরব প্রদান করতে চাই, যাতে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে: “আপনার অবস্থানের কারণে, আপনার মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। তাহলে, ঈশ্বর যখন মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন, তখন আপনি খুশি হন কেন?” সরাসরি জবাব দেওয়ার বদলে, আমি কেবল স্মিত হেসে বলি, “এটাই আমার অন্বেষণের পথ, যা আমাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।” আমার প্রতিক্রিয়ায় মানুষ হতচকিত হয়ে যায়। তারা কেবল বিস্ময় সহকারে আমার দিকে তাকাতে পারে, আমার প্রতি তাদের মনে সন্দেহ জাগে। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে, যেহেতু এটাই হল আমার বেছে নেওয়া পথ, আর ঈশ্বরের সামনে এটাই আমার গ্রহণ করা দৃঢ় সংকল্প, তাই যত বড় অসুবিধাই হোক না কেন, আমাকে অবশ্যই সচেষ্ট ভাবে এগিয়ে চলতে হবে। আমার মতে, এই প্রতিশ্রুতিই ঈশ্বরের সেবাকারীদের বহাল রাখা উচিত—আর তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে একচুলও মুখ ফেরানো উচিত নয়। এটা হল একটা নিয়ম, একটি প্রবিধান, যা বহুকাল আগে বিধানের যুগে জারি করা হয়েছিল, যা ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের উপলব্ধি করা উচিত। যদিও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান আমার স্বল্পই আছে এবং আমার প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাত্রাও তুচ্ছ, উল্লেখযোগ্য নয়—এতোই কম যে তা বলার মতো কুশলী অন্তর্দৃষ্টিও আমার নেই—তবুও নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি বলব যে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি অবশ্যই তুলে ধরতে হবে, এবং সেগুলির বিরোধিতা করা যায় না। সত্যি বলতে, আমার নিজস্ব বাস্তবিক অভিজ্ঞতা স্বল্পই, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর আমার কাছে সাক্ষ্য দেন, এবং ব্যক্তি হিসাবে আমার প্রতি মানুষের অন্ধ ভরসা আছে, তাই আমি কীই বা করতে পারি? তবুও আমি আশা করি যে লোকেরা ঈশ্বরপ্রেমের বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করবে। আমি কী ধরনের ব্যক্তি, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমিও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করি এবং আমি যে পথে চলি, তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও ব্যক্তি ভালো হতেই পারে, কিন্তু তার কখনোই উপাসনার বস্তু হয়ে ওঠা উচিত নয়—সে শুধুমাত্র অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবেই কাজ করতে পারে। অন্যরা কী করে তা নিয়ে আমি ভাবিত নই, কিন্তু আমি মানুষের কাছে ঘোষণা করি যে, আমিও ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করি; আমি দেহরূপকে আত্মার গৌরব প্রদান করি না। আমি আশা করি, সবাই এই বিষয়ে আমার অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারবে। আমি আমার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছি না, তবে এটাই হল পুরো ঘটনা। এটা স্ফটিকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া উচিত, যাতে এটি পুনরায় বলতে না হয়।

আজ, আমি ঈশ্বরের সামনে আলোকপ্রাপ্ত হলাম। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ হল পরিত্রাণের কাজ। তা কোনো কিছুর সদ্বারাই কালিমালিপ্ত হয় না। কেউ কেউ অন্যরকম ভাবতে পারে, কিন্তু আমার সর্বদা মনে হয়েছে যে পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র কাজের একটি পর্যায়ই সমাধা করছে—পরিত্রাণের কাজ—আর অন্য কোনো কাজ নয়। এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। শুধুমাত্র বর্তমানেই চীনের মূল ভূখণ্ডে পবিত্র আত্মার কাজ স্পষ্ট হয়েছে। আর ঈশ্বর কেন এহেন এক স্থানে সমস্ত পথ এবং কাজের সূচনা করতে চাইবেন, যেখানে দৈত্যদের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য? এর থেকেই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর, সর্বোপরি, পরিত্রাণের কাজই করছেন। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, এ হল প্রধানত বিজয়কার্য। সূচনাকাল থেকেই থেকেই যীশুর নাম ডাকা হয়েছে। (কেউ কেউ হয়তো তা অভিজ্ঞতা করে নি, কিন্তু আমি বলব যে, এটাও পবিত্র আত্মার কাজেরই ধাপ।) এটা অনুগ্রহের যুগের যীশুর কাছ থেকে প্রস্থান করার জন্যই করা হয়েছিল, তাই আগে থেকেই কিছু লোকদের নির্বাচন করা হয়েছিল এবং তারপরে সেই নির্বাচনকে আরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। এরপরে, চীনের মূল ভূখণ্ডে সাক্ষী লি-র নাম ডাকা হয়েছিল, যা ছিল চীনের মূল ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে পবিত্র আত্মার কাজের দ্বিতীয় অংশ। কাজের এই প্রথম ধাপে, পবিত্র আত্মা মানুষকে নির্বাচন করা শুরু করেছিল, অর্থাৎ লোকেদের একত্রিত করা এবং নেতার দ্বারা তাদের পরিচর্যা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা; এই সেবা সম্পাদনে “সাক্ষী লি”-র নাম ব্যবহৃত হয়েছিল। ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে “পরাক্রমশালী”-নামে সাক্ষ্য দেওয়ার কাজ করেছিলেন, তার আগে পর্যন্ত তা কেবল প্রস্তুতিমূলক স্তরেই ছিল। তাই, এটা সঠিক না ভুল, তাতে কিছু যায় আসে না, আর এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অভ্যন্তরীণ প্রধান সমস্যাও নয়। “পরাক্রমশালী”-নামে সাক্ষ্য দেওয়ার পর, ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নিজের কাজ ব্যক্তিগতভাবে শুরু করেছিলেন, এবং তারপরে, দেহরূপে তাঁর কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। “পরাক্রমশালী প্রভু” এই নামের মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহী এবং আনুগত্যহীন সকল লোকেদের নিয়ন্ত্রণভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। তারা মানুষের প্রতিমূর্তি ধারণ করতে শুরু করেছিল, ঠিক যেমন তেইশ বা চব্বিশ বছর বয়সে মানুষকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে মনে হওয়া শুরু হয়; অর্থাৎ, মানুষ সবেমাত্র স্বাভাবিক মানুষের জীবন পাওয়া শুরু করেছিল। সেবাদাতাদের পরীক্ষার মাধ্যমে, ঈশ্বরের কাজ স্বাভাবিকভাবেই ঐশ্বরিক কাজ সম্পাদনের পর্যায়ে এগিয়ে যায়। বলা যেতে পারে যে, কাজের এই ধাপটিই তাঁর এত কাজের মূল ভিত্তি গঠন করে, এবং এটিই তাঁর কাজের প্রারম্ভিক ধাপ। মানুষ নিজেকে চিনতে পারে এবং ঘৃণা করে। তারা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে তারা নিজেদের অভিসম্পাত করতে সক্ষম, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তারা খুশি, আর তাদের মধ্যে ঈশ্বরের মাধুর্যের ক্ষীণ অনুভূতি থাকে, যার ভিত্তিতে তারা মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ জানতে পারে—এইভাবে, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জন করে। চীনের মূল ভূখণ্ডে ঈশ্বরের কাজ প্রায় শেষের পথে। ঈশ্বর এই কদর্য দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তবুও আগে কখনও মানুষ এখনকার মত অবস্থান অর্জন করতে পারেনি, যার অর্থ হল, ঈশ্বর তাঁর কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আজই শুরু করলেন। এই বিষয়কে আরও বিশদে বা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। তাই এ কথা বলা পূর্ণতই সঠিক হবে যে, এই কাজটি সরাসরি ঈশ্বরের দেবত্বের দ্বারা সম্পন্ন করা হলেও, তা মানুষের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। এমনটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহান শক্তির কারণেই, তাঁর কাজটি বর্তমানে এই লাম্পট্য-কলুষিত দেশের মানুষের মধ্যে এমন এক সীমায় পৌঁছতে পেরেছে। অন্য মানুষদের এই বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তোলার উদ্দেশ্যে এই কাজের ফলটিকে যেকোনো জায়গায় স্থানান্তরিত করা যাবে। কেউই এই বিষয়ে লঘুভাবে রায় দিতে, এবং এটিকে অস্বীকার করতে, স্পর্ধা রাখবে না।


পথ … (২)

চীনের মূল ভূখণ্ডের ঈশ্বরের কাজের ক্রম, ধাপ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ভাই ও বোনেদের কিছু ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু আমি এখনও মনে করি যে এই বিষয়গুলির দিকে ফিরে তাকানো বা এর একটি দ্রুত সারাংশ তোমাদের দেওয়ার মূল্য রয়েছে। আমার হৃদয়ে যা রয়েছে কেবল তা বলার জন্যই আমি এই সুযোগটি ব্যবহার করব, এবং আমি এই কাজের বাইরের বিষয়গুলি নিয়ে বলব না। আমি আশা করি যে, ভাই ও বোনেরা আমার মনের ভাব বুঝতে পারবে, আর আমি বিনীতভাবে এ-ও অনুরোধ করব যে, যারা আমার বাক্যগুলি পড়ো তারা আমার ক্ষুদ্র আত্মিক উচ্চতা, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা, এবং ঈশ্বরের সামনে মাথা উঁচু রাখার অক্ষমতা বুঝবে এবং ক্ষমা করবে। তবুও, আমার বোধ হয় যে এগুলো কেবল নৈর্ব্যক্তিক কারণ। সংক্ষেপে, যা-ই হোক না কেন, কোনো মানুষ, ঘটনাবলী বা বস্তুসমূহ আমাদের ঈশ্বরের সামনে আলোচনা করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না, এবং আমি আশা করি যে আমাদের ভাই ও বোনেরা ঈশ্বরের সামনে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে আমার সাথে যোগ দিতে পারবে। আমি নিম্নলিখিত প্রার্থনা নিবেদন করতে চাইব: “হে ঈশ্বর! দয়া করে আমাদের প্রতি করুণা করুন যাতে আমি এবং আমার ভাই ও বোনেরা মিলে আমাদের সার্বজনীন আদর্শের আধিপত্যের অধীনে একসাথে সংগ্রাম করতে পারি, মৃত্যু পর্যন্ত আপনার প্রতি অনুগত থাকতে পারি, আর কখনো কোনো অনুশোচনা না হয়!” এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের সামনে আমার সংকল্প, কিন্তু এটাও বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত দেহরূপী মানুষ হিসেবে এগুলি আমার নিজের নীতিবাক্য। আমি এই বাক্যগুলি বহুবার আমার পাশে থাকা ভাই ও বোনদের সাথে আলোচনায় ভাগ করে নিয়েছি, এবং আমার পাশে যারা আছে তাদেরকে এগুলি বার্তা হিসেবে দিয়েছি। আমি জানি না লোকেরা তাদের সম্পর্কে কী ভাবে, তবে যাই হোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে এই বাক্যগুলি কেবলমাত্র বিষয়গত প্রচেষ্টার একটি দিকই নয়, তদুপরি, তারা বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্বের একটি দিকও ধারণ করে। এই কারণে, এমনটা সম্ভব যে, কিছু লোকের কিছু নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে, এবং তোমার পক্ষে ভালো হবে এই বাক্যগুলিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে দেখা যে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তোমার উদ্যম কত মহান হয়ে ওঠে। কিছু লোক যখন এই বাক্যগুলি পড়বে, তখন তারা একটি নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তুলবে এবং ভাববে: “এমন নৈমিত্তিক, সাধারণ বাক্যগুলি কেমন করে লোকজনদের আমৃত্যু ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য এমন মহান উদ্যম জোগাতে পারে? এবং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, অর্থাৎ ‘পথ’, তার সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই।” আমি স্বীকার করি যে এই শব্দগুলি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক না-ও হতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় ভেবেছি যে এগুলি মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে, এবং হাল ছেড়ে না দিয়ে অথবা পশ্চাদপসারণ না করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পথে সমস্ত ধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারে। এই কারণেই আমি সবসময় সেগুলিকে আমার নীতিবাক্য হিসাবে বিবেচনা করি। আমি আশা করি লোকেরাও সেগুলির বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করবে। তবে, সবাইকে আমার নিজস্ব মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়—এটি নিতান্তই একটি পরামর্শ। অন্য লোকেরা আমার সম্পর্কে যা-ই ভাবুক না কেন, আমি মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের গতিবিধি বোঝেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ক্রমাগত কাজ করছেন, এবং তাঁর কাজ অক্লান্ত। যেহেতু আমরা সকলেই অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, তিনি আমাদের মধ্যে এইভাবে কাজ করেন। যারা অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল তারা পবিত্র আত্মার এই কাজটি লাভ করার বিষয়ে ভাগ্যবান। তাদের একজন হিসাবে, আমার ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদতা, সম্মানের যোগ্যতা, এবং প্রেমময়তা সম্পর্কে একটি মহৎ বোধ আছে। এ হল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যত্নশীলতা। এহেন এক পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল, সামন্তবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সর্বহারা শ্রেণীর অধঃপতিত সাম্রাজ্যের পক্ষে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ধরনের কাজ লাভ করতে পারা এটাই দেখায় যে, আমরা, অন্তিম যুগের এই দলটি কতমাত্রায় আশীর্বাদধন্য। আমি বিশ্বাস করি যে, যে সকল ভাই ও বোনের আধ্যাত্মিক চোখ উন্মীলিত হয় যাতে তারা এই কাজ দেখতে পারে, তারা এর ফলস্বরূপ আনন্দে অশ্রুপাত করবে। এবং সেই সময়, তুমি কি আনন্দে নৃত্যরত হয়ে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করবে না? তুমি কি তোমার হৃদয়ের গীতটি ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করবে না? সেই সময়ে, তুমি কি ঈশ্বরের কাছে তোমার সংকল্প প্রদর্শন করবে না এবং তাঁর সামনে আরেকটি পরিকল্পনা করবে না? আমি মনে করি যে, এই সবকিছুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের করা উচিত। মানুষ হিসাবে, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সামনে কোনো না কোনো অভিব্যক্তি থাকা উচিত। অনুভূতিসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির এমনটাই করা উচিত। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের যোগ্যতা এবং আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি তা দেখায় যে, আমাদের মাঝে আসার জন্য ঈশ্বর কতটা অপমান সহ্য করেছিলেন। আমাদের অন্তরে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যা অবশ্যই জানি—অর্থাৎ, ঈশ্বর যে এত মহান, এত সর্বাত্মক এবং এত সম্মানের যোগ্য—সেটুকুই তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট যে মানুষের মধ্যে তাঁকে কী বিপুল পরিমাণে অবমাননা সহ্য করতে হয়েছে। তবুও আমার এই বাক্যগুলি এখনও অস্পষ্ট, এবং মানুষ এগুলিকে আক্ষরিক অর্থে তথা মতবাদ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, কারণ আমাদের মধ্যে থাকা লোকেরা অত্যন্ত অসাড় এবং অপ্রতিভ। তাই আমার একমাত্র বিকল্প হল, যে সমস্ত ভাই ও বোনেরা এটি গ্রহণ করবে, তাদের কাছে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আরও প্রচেষ্টা ব্যয় করা, যাতে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হতে পারে। ঈশ্বর যেন আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ খুলে দেন, যাতে আমরা দেখতে পারি যে ঈশ্বর কত মূল্য দিয়েছেন, তিনি কতখানি প্রচেষ্টা করেছেন, এবং তিনি আমাদের জন্য কত শক্তি ব্যয় করেছেন।

আমাদের ক্ষমতার কতটা অভাব রয়েছে সেবিষয়ে, চীনের মূল ভূখণ্ডে ঈশ্বরের আত্মা-গ্রহণকারীদের একজন হিসাবে, আমার গভীর ধারণা আছে। (আমি আশা করি যে আমাদের ভাই ও বোনেরা এর কারণে নেতিবাচক বোধ করবে না—এটি হল পরিস্থিতিগত বাস্তবতা।) আমার ব্যবহারিক জীবনে আমি স্পষ্টভাবে দেখেছি যে, আমাদের যা আছে এবং আমরা যা, তা সবই অত্যন্ত পশ্চাদগামী। প্রধান দিকগুলির প্রেক্ষিতে, তা হল আমরা আমাদের জীবনে এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেভাবে আচরণ করি, এবং গৌণ দিকগুলির প্রেক্ষিতে, তা হল আমাদের প্রত্যেকটি ধারণা এবং চিন্তাভাবনা। এগুলি এমন সব বিষয় যা বস্তুনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান, এবং এগুলি শব্দ বা প্রতারণার মাধ্যমে গোপন করা কঠিন। তাই, যখন আমি তা বলি, তখন বেশিরভাগ লোকেরাই তাদের মাথা নেড়ে তা স্বীকার করে এবং সেই বিষয়ে নিশ্চিত হয়, যদি না তাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধের অভাব থেকে থাকে: এই ধরনের লোকেরা আমার এই মতামতগুলি গ্রহণ করতে অক্ষম। সম্ভবত আমি অত্যন্ত অমার্জিত, উদগ্রভাবে এই ব্যক্তিগণকে প্রকৃত পশু হিসাবে উল্লেখ করছি। এর কারণ হল, এই যে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে, এরা শূকর বা কুকুরের মতো হীনদের ভিতর হীনতম। এদের মতো ক্ষমতা অভাব আর কারোরই নেই; এরা ঈশ্বরের সামনে আসার যোগ্য নয়। সম্ভবত আমার কথাগুলি খুব “উদ্ধত।” যে ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যে কাজ করছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে আমি এহেন পাশবিক, কলুষিত প্রাণীকে অভিশাপ দিই, এবং আমি আশা করি যে আমার ভাই ও বোনেরা এতে দুর্বল হবে না। এমনটা সম্ভব যে আমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, তবে সত্য যা-ই হোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে এই ধরনের লোকেদের সাথে এভাবেই আচরণ করা উচিত। তুমি কি মনে করো?

অতিকায় লাল ড্রাগনের সাম্রাজ্য কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে আছে, এবং এটি সর্বত্র অধোগামী হয়েছে—কারণ তা এই সমগ্র সময় ধরে ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেছে, ঈশ্বরের অভিশাপ এবং ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছে, যার পরে এসেছে ঈশ্বরের শাস্তি। ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত এই দেশ ক্রমাগত জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছে, এবং পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। যে দেশে আমরা জন্মেছি, তা সমস্ত রকমের কলুষিত দানবে পরিপূর্ণ, যারা নিজেদের আধিপত্যের অন্বেষণে লাগামহীন—অর্থাৎ, এখানে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের তারা কলঙ্কিত করে। মানুষের অভ্যাস, রীতিনীতি, চিন্তা এবং ধারণাগুলি পশ্চাৎপদ এবং সেকেলে, তাই তারা ঈশ্বর সম্পর্কে সমস্ত ধরনের ধারণা তৈরি করে যা তারা এখন পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। বিশেষ করে, তারা ঈশ্বরের সামনে একভাবে কাজ করে এবং তাঁর পিছনে অন্যভাবে কাজ করে, ঈশ্বরের সেবা করা হচ্ছে ভেবে ভ্রান্তিবসত শয়তানের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করে, যা প্রতিপন্ন করে যে তারা সর্বাধিক পশ্চাৎপদ। ঈশ্বর চীনের মূল ভূখণ্ডে এত কাজ করেছেন এবং তাঁর এত বাক্য বলেছেন, কিন্তু মানুষ এখনও সম্পূর্ণ অসাড় এবং উদাসীন। তারা এখনও সেই কাজই করে চলেছে যা তারা পূর্বে করেছিল, এবং তাদের ঈশ্বরের বাক্যগুলির বিষয়ে কোনোরকম উপলব্ধি নেই। যখন ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং কোনো আশা নেই, তখন যে গির্জাটি গ্রীষ্মের উত্তাপে জীবিত ছিল, অবিলম্বে সেটি যেন এক হিমেল শৈত্যে পতিত হয়েছিল। মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব দিনের আলোতে উন্মোচিত হয়েছিল এবং তাদের পূর্বের আত্মবিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শক্তি সবই লেশমাত্র অবিশিষ্ট না রেখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর আজ, তাদের কেউই নিজেদের জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। তারা তাদের কথায় বলে যে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এবং যদিও তারা তাদের হৃদয়ে অভিযোগ করার স্পর্ধা রাখে না, তবু, যাই হোক না কেন, তাদের সেই ভালোবাসা আদৌ নেই-ই। সেই বিষয়টা কী? আমি মনে করি আমাদের ভাই ও বোনেরা এই সত্যটি স্বীকার করবে। ঈশ্বর আমাদের আলোকিত করুন, যাতে আমরা সকলেই তাঁর মাধুর্য জানতে পারি, আমাদের হৃদয়ের গভীরে আমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, এবং আমাদের বিভিন্ন অবস্থানে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সকলের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি; ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার অটল হৃদয় দান করুন—আমি এটাই আশা করি। এমনটা বললাম বটে, তবে আমি আমার সেইসব ভাই এবং বোনদের জন্য খানিক সহানুভূতি অনুভব করি, যারা এই কলুষিত দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল, আর তাই আমার অন্তরে অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। সেটি আমাদের ঈশ্বরপ্রেমকে বিঘ্নিত করে, এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে আমাদের লোভকে প্ররোচিত করে। সেটি আমাদের নেতিবাচক হতে, ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে প্রলুব্ধ করে। এটি হল সেই অতিকায় লাল ড্রাগন যা এখনও অবধি আমাদের এতটাই প্রতারিত, কলুষিত এবং বিধ্বস্ত এখনও পর্যন্ত যে, আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে অক্ষম। আমাদের হৃদয়ে উদ্যম রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা শক্তিহীন। আমরা সবাই সেটির শিকার। এই কারণে, আমি সেটিকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করি, এবং আমি এটির ধ্বংসাধনে উন্মুখ। তথাপি, যখন আমি আবার ভাবি, তাতে কোনো লাভ হবে না এবং তা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য সমস্যা নিয়ে আসবে, তাই আমি এই বাক্যগুলিতে ফিরে আসি—আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার উদ্দেশ্যে—ঈশ্বরপ্রেমের নিমিত্ত—আমার অন্তরকে প্রণোদিত করি। এই যে পথ আমি গ্রহণ করছি—এ হল সেই পথ যা ধরে তাঁর এক সৃষ্টি হিসেবে আমার চলা উচিত। এভাবেই আমার জীবন অতবাহিত করা উচিত। এগুলি হল আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত বাক্য, এবং আমি আশা করি যে আমার ভাই ও বোনেরা এই বাক্যগুলি পড়ার পরে কিছুটা উৎসাহ পাবে যাতে আমার হৃদয় কিছুটা শান্তি পেতে পারে। কারণ আমার লক্ষ্য হল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা এবং এইভাবে একটি উজ্জ্বল এবং দ্যুতিময় তথা অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করা। এমনটা হলে, আমি তৃপ্তি ও আরামে পরিপূর্ণ হৃদয় সহকারে বিনা অনুশোচনায় মৃত্যুবরণ করতে পারব। তুমি কি তা করতে চাও? তোমার কি এই ধরনের সংকল্প রয়েছে?

ঈশ্বর যে তথাকথিত “পূর্ব এশিয়ার অসুস্থ মানুষ”-দের মাঝে কাজ করতে সক্ষম, সেটাই হল তাঁর মহান শক্তি। এ হল তাঁর বিনয় এবং প্রচ্ছন্নতা। আমাদের প্রতি তিনি কঠোর বাক্য বা শাস্তিদান করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর বিনয়ের জন্য আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর প্রশংসা করা উচিত এবং এই কারণে শেষ অবধি তাঁকে ভালোবেসে যাওয়া উচিত। বহু সহস্র বছর ধরে শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ মানুষ তার প্রভাবের অধীনে জীবনযাপন করে চলেছে, এবং তারা তাকে পরিহার করে নি। তারা তিক্তভাবে হাতড়ে চলেছে, সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। অতীতে তারা ধূপ জ্বালাত, এবং শয়তানকে পূজ্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করত, এবং তারা পরিবার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক জটিলতাগুলির সাথে সাথে সামাজিক আদানপ্রদানের সঙ্গেও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিল। তারা সেগুলিকে প্রত্যাহার করতে পারে নি। এই ধরনের নির্দয় সমাজে সার্থক জীবন কেউ কোথায় পাবে? লোকেরা যা বর্ণনা করে তা হল কষ্টের জীবন, এবং সৌভাগ্যবশত, ঈশ্বর এই নির্দোষ লোকদের উদ্ধার করেছেন, আমাদের জীবনকে তাঁর যত্ন ও সুরক্ষার অধীনে স্থাপিত করেছেন, যাতে আমাদের জীবন আনন্দময় হয় এবং আর উদ্বেগে পরিপূর্ণ না থাকে। আমরা এতদিন পর্যন্ত তাঁর অনুগ্রহে জীবনযাপন করে চলেছি। এটা কি ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়? ঈশ্বরের কাছ থেকে অযৌক্তিক দাবি করার সাহস কীভাবে কারোর থাকতে পারে? তিনি কি আমাদের এতই কম দিয়েছেন? তুমি কি এখনও সন্তুষ্ট নও? আমি মনে করি যে আমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা পরিশোধ করার সময় এসে গিয়েছে। ঈশ্বরবিশ্বাসের পথ অনুসরণ করার কারণে আমাদের প্রভূত পরিমাণে উপহাস, অপবাদ এবং নিপীড়নও ভোগ করতে হতে পারে, তবে আমি বিশ্বাস করি যে তা হল এক অর্থপূর্ণ বিষয়। তা লজ্জার নয়, গৌরবের বিষয়, এবং যাই হোক না কেন, আমরা প্রভূত পরিমাণে আশীর্বাদ উপভোগ করি। অগণিত প্রত্যাশাভঙ্গের সময়ে, ঈশ্বরের বাক্য সান্ত্বনা এনেছে, এবং আমরা তা জানার আগেই, আমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হয়েছে। অগণিত প্রয়োজনের সময়ে, ঈশ্বর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সরবরাহ করা হয়েছে। অগণিত অসুস্থতার সময়ে, ঈশ্বরের বাক্য জীবন দিয়েছে—আমরা বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছি, এবং বিপদ থেকে নিরাপত্তা পেয়েছি। তুমি ইতিমধ্যেই এমন অনেক বিষয় উপভোগ করেছ, যদিও তুমি তা উপলব্ধি করো নি। তোমার কি তা কিছুই মনে নেই?


পথ … (৩)

আমার জীবনে, আমি ঈশ্বরের কাছে নিজের শরীর এবং মন সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে সর্বদা আনন্দিত থাকি। একমাত্র তাতেই, আমার বিবেক গ্লানিমুক্ত এবং কিছুটা শান্তিতে থাকে। যারা জীবনের অন্বেষণ করে, তাদেরকে প্রথমেই নিজেদের সম্পূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরকে দিতে হবে: এটি একটি পূর্বশর্ত। আমি চাইব আমার ভাই ও বোনেরা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক: “হে ঈশ্বর, আপনার স্বর্গস্থ আত্মা যেন পৃথিবীতে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, যাতে আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আপনার দিকে ফিরতে পারে, যাতে আমার আত্মা আপনার দ্বারা চালিত হয়, যাতে আমি আপনার মাধুর্যকে আমার হৃদয় এবং আত্মার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি, এবং যাতে পৃথিবীর মানুষেরা আপনার সৌন্দর্য দেখে ধন্য হতে পারে। ঈশ্বর! আপনার আত্মা আরও একবার আমাদের আত্মাকে চালিত করুন, যাতে আমাদের ভালোবাসা চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় হয়!” আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই, ঈশ্বর প্রথমে আমাদের হৃদয়ের পরীক্ষা নেন—একবার যখন আমরা তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয় নিবেদন করে দিই, তখন তিনি আমাদের আত্মাকে চালিত করতে শুরু করেন। শুধুমাত্র আমাদের আত্মার মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের মাধুর্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। এটি-ই হল মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার পথ। তুমি কি এমন জীবনের অধিকারী? তুমি কি পবিত্র আত্মার জীবন-অভিজ্ঞতা করেছ? তোমার আত্মা কি ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হয়েছে? তুমি কি দেখেছ কীভাবে পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে কাজ করেন? তুমি কি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছ? যখন তুমি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে, তখন তুমি পবিত্র আত্মার জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর কাজ তোমার কাছে প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হবে। সেই সময় তুমি এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত হবে, যে পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত। তুমি কি তেমন মানুষে পরিণত হতে চাও? আমার মনে পড়ে, আমি যখন প্রথমবার পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়েছিলাম এবং আমার সম্পূর্ণ হৃদয় প্রথমবারের জন্য ঈশ্বরকে নিবেদন করেছিলাম, সেদিন আমি কীভাবে তাঁর সম্মুখে নত হয়ে সোচ্চার প্রার্থনা করেছিলাম: “হে ঈশ্বর, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন এবং আপনার পরিত্রাণ অনুধাবন করতে অনুমতি দিয়েছেন। আমি আপনাকে আমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে চাই, এবং আমি শুধু চাই যে আমার হৃদয় আপনার উপস্থিতিতে আপনার অনুমোদন লাভ করুক এবং আমি শুধু আপনার ইচ্ছা পালন করতে চাই।” আমি কখনো সেই প্রার্থনা ভুলব না; আমি গভীরভাবে উদ্বেলিত হয়েছিলাম এবং, ঈশ্বরের সামনে বেদনার্ত কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। সেটি ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে একজন উদ্ধারপ্রাপ্ত মানুষ হিসাবে আমার প্রথম সফল প্রার্থনা, এবং এটিই ছিল আমার হৃদয়ের প্রথম বাসনা। তারপর, আমি প্রায়শই পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হতাম। তোমার কি কখনো এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে? তোমার মধ্যে পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেছে? আমি মনে করি যে, যারা ঈশ্বরের ভালোবাসা পেতে চায়, তাদের সকলকেই কমবেশি এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে—শুধু তারা সেটা ভুলে যায়। যদি কেউ বলে যে তার এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয় নি, তাহলে প্রমাণ হয় যে তারা এখনো উদ্ধার পায় নি, এবং তারা শয়তানের আধিপত্যের অধীনে আছে। পবিত্র আত্মার কাজের যে বিষয়টি আমাদের সকলের ক্ষেত্রে সমান, সেটি হল তাঁর চলার পথ, এবং এটি তাদেরও পথ, যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং সন্ধান করে। পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে প্রথম যে কাজটি সম্পন্ন করেন, তা হল তাদের আত্মাকে চালনা করা, যার পরে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করে, এবং জীবন অন্বেষণ করতে শুরু করে, এবং যারা এই পথে হাঁটছে তারা সকলেই পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে চলেছে। এটা শুধুমাত্র মূল চীনা ভূখণ্ডেই ঈশ্বরের কাজের গতিবিধি নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধি। এভাবেই তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কাজ করেন। যদি কেউ এমন থাকে, যে কখনো পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয় নি, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, তারা পুনরুদ্ধারের স্রোতের বাইরে আছে। আমার হৃদয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে অবিরাম প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন সমস্ত মানুষকে চালিত করেন, যাতে প্রত্যেকে তাঁর দ্বারা চালিত হতে পারে, এবং এই পথে হাঁটতে পারে। হতে পারে এটা আমার পক্ষ থেকে ঈশ্বরের প্রতি একটি তাৎপর্যহীন অনুরোধ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তিনি এটি করবেন। আমি আশা করি যে, আমার সকল ভাইবোনেরা এর জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে, এবং তাঁর কাজ শীঘ্র সমাপ্ত হতে পারে, এবং যাতে তাঁর স্বর্গস্থ আত্মা বিশ্রাম নিতে পারেন। এটা আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র আশা।

আমি বিশ্বাস করি যেহেতু ঈশ্বর দৈত্যদের দুর্গে তাঁর কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অগণিত মানুষের মধ্যে তা করতে পারবেন। আমরা যারা অন্তিম সময়ের মানুষ, তারা নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের মহিমার দিনটিকে প্রত্যক্ষ করব, ঠিক যেমন বলা হয়, “যে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করবে, সে উদ্ধার পাবে।” কেউই ঈশ্বরকে তাঁর কাজের এই স্তরে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না—কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই কাজটি করতে পারেন, কারণ কাজের এই পর্যায়টি অসাধারণ, এটি বিজয়কার্যের একটি স্তর এবং একজন মানুষ কখনোই অন্য একজন মানুষকে জয় করতে পারে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের নিজের মুখনিঃসৃত বাক্য এবং নিজের হাতে সঞ্চালিত কাজ দ্বারাই মানুষ বিজিত হয়। এই সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশকেই তাঁর পরীক্ষার স্থল হিসাবে ব্যবহার করেন, যার পরে তিনি সমস্ত মহাবিশ্ব জুড়ে তাঁর এই কাজে প্রবৃত্ত হবেন। এইভাবে, তিনি মহাবিশ্ব জুড়ে মহত্তর কাজ করবেন এবং মানুষ ঈশ্বরের বিজয়কার্য লাভ করবে। সমস্ত ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষকে এই পর্যায়ের কাজ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এই পথ অবশ্যপালনীয়—কেউ-ই এর থেকে পালাতে পারে না। ঈশ্বরের দ্বারা তোমার প্রতি যা অর্পিত হয়েছে তা কি তুমি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক? আমি সবসময় উপলব্ধি করেছি যে, পবিত্র আত্মার অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত মহৎ। আমি এটাকে যেভাবে দেখি যে, তা হল মানবজাতির প্রতি অর্পিত ঈশ্বরের মহত্তম দায়িত্ব। আমি আশা করি যে, আমার ভাই ও বোনেরাও আমার পাশাপাশি পরিশ্রম করবে এবং এই ঈশ্বরের অর্পিত এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাতে ঈশ্বর সমস্ত মহাবিশ্ব তথা ঊর্ধ্বতন রাজত্ব জুড়ে তাঁর মহিমা অর্জন করতে পারেন, এবং আমাদের জীবন বৃথা না যায়। আমাদের ঈশ্বরের জন্য কিছু করা উচিত, অথবা আমাদের শপথ নেওয়া উচিত। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার সময়ে মানুষ যদি কোনো লক্ষ্য পূরণ করতে না পারে, তাহলে তাদের জীবনের কোনো অর্থ থাকে না, এবং যখন তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তারা কেবল নীলাকাশ এবং ধূলিধূসর পৃথিবী দেখতে পাবে। সেটা কি কোনো অর্থপূর্ণ জীবন? তুমি যদি জীবদ্দশায় ঈশ্বরের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম হও, সেটা কি একটি সুন্দর বিষয় নয়? কেন তুমি সবসময় নিজের উপরে এত সমস্যা বয়ে আনো, আর কেন সবসময় তুমি এত হতাশ? এমন আচরণ করে তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু লাভ করেছ কি? আর ঈশ্বরও কি এইভাবে তোমার থেকে কিছু অর্জন করতে পারেন? ঈশ্বরের কাছে আমার প্রতিজ্ঞায় কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের শপথ ছিল; আমি তাঁকে আমার বাক্যের দ্বারা প্রতারিত করতে চাইছিলাম না। আমি কখনোই তেমন কিছু করব না—আমি কেবল সেই ঈশ্বরকে সান্ত্বনা দিতে চাই যাকে আমি আমার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, যাতে তাঁর স্বর্গস্থ আত্মা সান্ত্বনা পায়। হৃদয় হয়তো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভালোবাসা অধিক মূল্যবান। আমি আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে মূল্যবান ভালোবাসা ঈশ্বরকে প্রদান করব যাতে তিনি আমার সবচেয়ে সুন্দর বস্তুটি উপভোগ করতে পারেন, এবং তিনি যাতে তাঁর প্রতি আমার অর্পিত ভালোবাসায় পূর্ণ হতে পারেন। তুমি কি তোমার ভালোবাসা ঈশ্বরকে তাঁর উপভোগের জন্য নিবেদন করতে ইচ্ছুক? তুমি কি এটিকে তোমার অস্তিত্বের পুঁজি করতে চাও? আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, যত বেশি আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসা দিতে পারি, তত আমি বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পাই; অধিকন্তু, আমার শক্তির কোনো সীমা থাকে না, এবং আমি সানন্দে আমার শরীর এবং মন নিবেদন করতে পারি, এবং আমার প্রতিনিয়ত এই অনুভূতি হয় যে, আমি ঈশ্বরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসতে পারি না। তাহলে, তোমার ভালোবাসা কি তুচ্ছ, নাকি তা অসীম, অপরিমেয়? যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাও, তোমার সবসময় তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে তাঁকে আরো বেশি ভালোবাসা থাকবে—এবং এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে ঈশ্বরকে ভালোবাসার পথে কে তোমার বাধা হবে?

ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের ভালোবাসা উপভোগ করেন। যারা তাঁকে ভালোবাসে তাঁদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ দ্বিগুণ, কারণ মানুষের ভালোবাসা পাওয়া খুব কঠিন, এবং এটি এতই কম আছে যে, তা যেন প্রায় অদৃশ্য। সমস্ত মহাবিশ্ব জুড়ে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে তাদের বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এত যুগ ধরে আজ পর্যন্ত, খুব অল্পসংখ্যক—মুষ্টিমেয়—মানুষই তাঁর ভালোবাসার পরিবর্তে তাঁকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে পেরেছে। যতদূর আমার মনে পড়ে, পিতর ছিল তেমন একজন, কিন্তু সে ব্যক্তিগতভাবে যীশুর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, এবং একমাত্র মৃত্যুর সময়েই সে তার সম্পূর্ণ প্রেম ঈশ্বরকে দান করেছিল, এবং তারপর তার জীবন সমাপ্ত হয়। আর তাই, এই ঘৃণ্য পরিস্থিতিতে, ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর কাজের পরিসর কমিয়ে এনেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত শক্তি এবং প্রচেষ্টাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশকে একটি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, যাতে তাঁর কাজকে আরো ফলদায়ক করা যায়, এবং তা তাঁর সাক্ষ্যদানের জন্য আরো সুবিধাজনক হতে পারে। এই দুই শর্তের অধীনেই ঈশ্বর তাঁর সমগ্র মহাবিশ্বের কাজকে স্থানান্তরিত করেছিলেন চীনের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের প্রতি, যাদের ক্ষমতা সবচেয়ে কম, এবং তিনি তাঁর প্রিয় বিজয়কার্য শুরু করেছিলেন। এবং তিনি যখন সকলকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা অর্জন করাবেন, তখন তিনি তাঁর কাজের পরবর্তী পর্যায়টি শুরু করবেন, যা তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে। এভাবেই তাঁর কাজ সর্বাধিক প্রভাব লাভ করে। তাঁর কাজের পরিসরের মূল এবং সীমাবদ্ধতা দুই-ই রয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ক্রিয়া সম্পাদনের সময় কত ব্যাপক মূল্য দিয়েছেন এবং আমাদের আজকের দিন আনার জন্য তিনি কতখানি প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এটা আমাদের আশীর্বাদ। যা মানুষের ধারণাকে বিভ্রান্ত করে তা হল, একটি সুন্দর জায়গায় জন্ম নেওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের লোকজন আমাদের হিংসা করে, কিন্তু আমরা নিজেদের দিনহীন ভাবেই দেখি। ঈশ্বর কি এভাবে আমাদের উন্নীত করছেন না? পাশ্চাত্যের লোকেরা অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধরদের, যাদের কিনা সবসময় পদদলিত করা হয়েছে, তাদের মুখাপেক্ষী—এটা সত্যিই আমাদের জন্য আশীর্বাদ। যখন আমি এভাবে চিন্তা করি, আমি ঈশ্বরের দয়া, তাঁর প্রিয়তা এবং ঘনিষ্ঠতার দ্বারা আপ্লুত হই। এর থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের করা প্রতিটি কাজই মানুষের ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যদিও এই সমস্ত মানুষই অভিশপ্ত, তবুও তিনি আইনি নিদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন এবং তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর কাজের কেন্দ্রকে পৃথিবীর এই অংশে স্থানান্তরিত করেছেন। এই কারণেই আমি আনন্দ পাই, এবং অপরিসীমভাবে সুখী অনুভব করি। ইসরায়েলীয়দের মধ্যে প্রধান যাজকদের মতোই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী একজন হিসাবে, আমি সরাসরি আত্মার কাজ নির্বাহ করতে এবং সরাসরি ঈশ্বরের আত্মার সেবা করতে সক্ষম; এটা আমার আশীর্বাদ। কে এমন কল্পনা করতে সাহস করবে? কিন্তু আজ এটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের উপরে এসে পড়েছে। এটা প্রকৃতই একটি বিশাল আনন্দ যা উদযাপনের যোগ্য। আমি আশা করি যে ঈশ্বর আমাদের ক্রমাগত আশীর্বাদ করবেন এবং আমাদের উন্নীত করবেন, যাতে আমরা যারা এই ক্লেদের পাহাড়ের মধ্যে বাস করি, তারা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারি, এবং এভাবেই তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারি।

আমি এখন যে পথে চলি, সেটা হল ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার পথ, তবুও আমার প্রতিনিয়ত অনুভূতি হয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এমনটা নয়, বা এটা সেই পথও নয় যেখানে আমার চলা উচিত। ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া—এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং এটিই পবিত্র আত্মার পথ। হতে পারে আমি ভুল করছি, কিন্তু আমার মনে হয় এটিই পবিত্র আত্মার পথ, কারণ বহুকাল আগে আমি ঈশ্বরের কাছে শপথ নিয়েছিলাম যে আমি তাঁর দ্বারা নির্দেশিত হতে চাই, আমি অতি সত্বর সেই পথে পা রাখি যে পথে আমায় চলতে হবে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঈশ্বরের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে হবে। অন্যরা যা-ই ভাবুক, আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনো কিছুই আমার জীবনে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং কেউ আমাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এ হল আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, এবং হয়তো কিছু মানুষ আছে যারা এটা বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমার মনে হয় না আমাকে কারোর কাছে এর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন দিতে হবে। আমি সেই পথই গ্রহণ করব যে পথ আমার গ্রহণ করা উচিত—একবার যখন আমি আমার ন্যায্য পথ চিনতে পারব, তখন আমি তা গ্রহণ করব এবং কিছুতেই পিছু হঠব না। এভাবেই, আমি ফিরে আসি এই বাক্যগুলিতে: আমি আমার হৃদয়কে প্রস্তুত করেছি ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন করার জন্য। আমি নিশ্চিত যে আমার ভাই ও বোনেরা আমার প্রতি সমালোচনামূলক হবে না! সামগ্রিকভাবে, যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অন্যরা বলতে পারে তাদের কী ভালো লাগে, কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং কোনোকিছুই আমাকে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করা কখনোই ভ্রান্ত হতে পারে না! তা নিজের স্বার্থে কাজ করা নয়! আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করেছেন! তাহলে কীভাবে তুমি তা বুঝবে? তুমি কি ঈশ্বরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করার শপথ নাও? আমি আশা করি যে আমার বাক্যগুলি আমার ভাই ও বোনেদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। যদিও আমার অন্তর্দৃষ্টি তেমন গভীর কিছু নয়, তবুও আমি সেগুলির বিষয়ে তোমাদের বলি, যাতে আমরা আমাদের অন্তরতম অনুভূতিগুলি বিনিময় করতে পারি, এবং যাতে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সবসময় বিরাজ করেন। এইসব আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত বাক্য। ঠিক আছে! আজ এইসব বাক্যই আমার অন্তর থেকে তোমাদের কাছে বলার ছিল। আমি আশা করব আমার ভাই ও বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করা জারি রাখবে, এবং আমি আশা করব যে ঈশ্বরের আত্মা সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখবেন!


পথ … (৪)

ঈশ্বরের মাধুর্য যে মানুষ দৃষ্টিগোচর করতে পারে, বর্তমান যুগে ঈশ্বরকে ভালোবাসার উপায় সন্ধান করতে পারে, এবং তারা যে বর্তমান যুগের রাজ্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছে—এগুলি সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তদুপরি, তা তাঁর কৃত মানবজাতির উন্নয়নসাধনও বটে। আমি এই বিষয়ে চিন্তা করলেই, আমার মনে ঈশ্বরের মাধুর্যের বিষয়ে একটি গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়। ঈশ্বর সত্যিই আমাদের ভালোবাসেন; তা না হলে কে-ই বা তাঁর মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারত? শুধু এইজন্যই আমি মনে করি এই সমস্ত কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবেই করা, এবং মানুষ ঈশ্বরের দ্বারাই নির্দেশিত ও পরিচালিত হয়। আমি এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, আর আমি চাই আমার ভাই ও বোনেরা ঈশ্বরের প্রশংসায় আমার সঙ্গে যোগদান করুক: “হে স্বয়ং সর্বোত্তম ঈশ্বর, সকল মহিমা স্বয়ং আপনারই! আপনার মহিমা যেন বহুগুণে আপনার নির্বাচিত ও অর্জিত লোকেদের কাছে প্রকাশিত হয়।” ঈশ্বর আমাকে আলোকিত করেছেন: তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন যে আমরা বহু যুগ আগেই পূর্বনির্ধারিত ছিলাম, তিনি অন্তিম সময়ে আমাদের অর্জন করতে চেয়েছিলেন, এইভাবে তিনি আমাদের মাধ্যমে মহাবিশ্ব এবং সমস্ত কিছুকে ঈশ্বরের মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুমোদিত করেছেন। অর্থাৎ, আমরা হলাম ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তিমরূপ; আমরা আদর্শস্বরূপ, সমগ্র মহাবিশ্বে ঈশ্বরের কাজের নমুনাস্বরূপ। শুধু এখনই আমি উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বর আমাদের কতটা ভালোবাসেন, তিনি আমাদের মধ্যে যে কাজ করেন এবং তিনি যা বলেন তা অতীতের যুগের তুলনায় দশলক্ষ গুণেরও বেশি। এমনকি ইসরায়েলে বা পিতরের মধ্যেও ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে এত কাজ করেন নি অথবা এত বাক্য বলেন নি—যার ফলে বোঝা যায় যে, এই মনুষ্যগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষেই অবিশ্বাস্যরকমের আশীর্বাদধন্য, অতীতের সন্তদের তুলনায়ও বেশি। এই কারণেই ঈশ্বর সর্বদা বলেছেন যে, অন্তিম যুগের মানুষেরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। অন্যরা যা-ই বলুক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে আমরাই ঈশ্বরের সর্বাধিক আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আমাদের ওপর ঈশ্বরের অর্পিত আশীর্বাদ আমাদের গ্রহণ করা উচিত; অনেকেই ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করলেও আমি মনে করি, এই আশীর্বাদ যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসে থাকে, তাহলে তা এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা তা পাওয়ার যোগ্য। এমনকি যদি অন্যান্যরা অভিযোগ করে অথবা আমাদের মতামতে অখুশি থাকে, তাহলেও আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন, তা অন্য কেউ উত্তরাধিকার হিসাবে পেতে বা আমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের কাজ আমাদের মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে এবং তিনি আমাদের সাথেই মুখোমুখি কথা বলেন—অন্য কারোর সাথে নয়—ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করেন। আর যদি মানুষ নিশ্চিত না হয়, তাহলে তারা কি নিজেরাই নিজেদের জন্য সমস্যা ডেকে আনছে না? এমনটা করে তারা কি নিছক নিজেদের উপরেই ঘৃণ্যতা আহ্বান করছে না? আমি কেন এইসব বিষয়ে বলছি? কারণ এই বিষয়ে আমার গভীর উপলব্ধি রয়েছে। ঈশ্বর আমার মধ্যে যা কাজ করেন সেটাকে উদাহরণ হিসাবে ধরো: কেবল আমিই এই কাজের দায়িত্ব নিতে পারি—এটা কি আর কেউ করতে পারে? আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, আমি ঈশ্বরের অর্পিত এই দায়িত্ব লাভ করতে পেরেছি—কেউ কি যদৃচ্ছ তা করতে সক্ষম? তবে আমি আশা করি, ভাই ও বোনেরা আমার অন্তরকে বুঝবে। আমি আমার মর্যাদা জাহির করছি না, কেবল বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। আমি চাইব সমস্ত মহিমা ঈশ্বরের হোক এবং তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যাতে আমাদের অন্তঃকরণ তাঁর সম্মুখে পরিশুদ্ধ হতে পারে। অন্তরে আমি ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ অর্জিত হতে চাই, যাতে আমি বেদীতে উৎসর্গীকৃত শুদ্ধ কুমারীর মতো হয়ে উঠতে পারি, এবং তদুপরি, যাতে আমার মধ্যে মেষসুলভ আনুগত্য থাকে, যাতে আমি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক দেহরূপে প্রতীয়মান হতে পারি। এটাই আমার প্রতিশ্রুতি, ঈশ্বরের সামনে আমার গৃহীত অঙ্গীকার। আমি তা পূরণ করতে চাই এবং এর মাধ্যমেই ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চাই। তুমি কি তা করতে ইচ্ছুক? আমার বিশ্বাস, আমার এই প্রতিশ্রুতি আরও ছোট ছোট ভাই ও বোনদের উদ্দীপিত করবে, আরও তরুণদের মধ্যে আশা বহন করে আনবে। আমার মনে হয় যে, ঈশ্বর তরুণদের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখেন। এটা আমার নিজের পক্ষপাতও হতে পারে, কিন্তু আমি সর্বদা অনুভব করি যে, তরুণদের মধ্যে সম্ভাবনা এবং আশা রয়েছে; মনে হয় যেন ঈশ্বর তরুণদের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ করেন। তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার অভাব থাকতে পারে, তারা নবজাতক বাছুরের মতো ছটফটে এবং ভীত হতে পারে, তবুও তাদের মেধাহীন বলে আমার মনে হয় না। তাদের মধ্যে তুমি তারুণ্যের সরলতা দেখতে পাবে, আর তারা দ্রুত নতুন বিষয়বস্তুসকল গ্রহণ করতে পারে। যদিও তরুণ লোকজনের মধ্যে একটু উদ্ধত, উগ্র, আবেগপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তা তাদের নতুন আলোক গ্রহণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, কারণ তরুণেরা খুব কম ক্ষেত্রেই প্রাচীন, পুরাতন বিষয়বস্তু আঁকড়ে পড়ে থাকে। এই কারণেই আমি তরুণদের মধ্যে অসীম প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই, এবং তাদের জীবনীশক্তির কারণেই তাদের প্রতি আমার স্নেহপূর্ণ অনুভূতি রয়েছে। বয়স্ক ভাই ও বোনেদের প্রতি আমার কোনও বিরাগ নেই, কিন্তু তাদের প্রতি আমার কোনও আগ্রহও নেই—এজন্য আমি তাদের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সম্ভবত আমি যা বলেছি তা প্রসঙ্গের সাথে অসঙ্গত বা বিবেচনাহীন, তবে আমি আশা করি তোমরা সবাই আমার অদূরদর্শিতা ক্ষমা করবে, কারণ কীভাবে কথন করতে হবে, সেবিষয়ে মনোযোগী হওয়ার পক্ষে আমি খুবই অপরিণত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, বর্ষীয়ান ভাই ও বোনেরা, একটি কার্যকারিতা সম্পন্ন করে—তারা একেবারে অকাজের নয়। কারণ তারা পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞ; তারা পরিচালনার বিষয়ে স্থির থাকে এবং বেশি ভুল করে না। এগুলো কি তাদের ক্ষমতা নয়? এসো আমরা সবাই ঈশ্বরের সামনে বলি: “হে ঈশ্বর! আমরা সবাই যেন আমাদের বিভিন্ন অবস্থানে আমাদের নিজস্ব কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারি, এবং আমরা সবাই যেন আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি!” আমি বিশ্বাস করি এটা অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা!

আমার অভিজ্ঞতায়, যারা খোলাখুলি এই স্রোতের বিরোধিতা করেছে—যারা ঈশ্বরের আত্মার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছে—তারা প্রবীণতর। এদের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে; প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা ঈশ্বরের বাক্যকে অচল বিষয়বস্তুসমূহের সাথে তুলনা করে আর অতীতে ঈশ্বরের বাক্যে গৃহীত বিষয়সকলের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। এগুলি কি অদ্ভূত নয়? এই ধরনের মানুষ কি তাদের উপর ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে? ঈশ্বর কি এই ধরনের মানুষদের তাঁর কাজে ব্যবহার করতে পারেন? তাঁর কাজের যে কোনো দিনের জন্যই পবিত্র আত্মার কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে; যদি মানুষ পুরনো চিরাচরিত বিষয়বস্তুসমূহ আঁকড়ে বসে থাকে, তাহলে একদিন ইতিহাসের পাতা থেকে তারা মুছে যাবে। তাঁর কাজের প্রতিটি পর্যায়ে ঈশ্বর নতুন লোকেদের ব্যবহার করেন। যারা সেই অপ্রচলিত বিষয়সকল সহকারে অন্যদের পরামর্শ দিতে সচেষ্ট হয়, তারা কি মানুষের ধ্বংসই ডেকে আনে না? এবং তারা কি ঈশ্বরের কাজে বিলম্ব করছে না? আর তাই যদি হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাজ কবে শেষ হবে? আমি এইমাত্র যা বললাম, সেই বিষয়ে অনেকের মধ্যে ভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। তারা হয়ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি তোমাকে চিন্তান্বিত করতে চাই না: এহেন অনেককিছু অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে, এবং সেগুলি শুধুমাত্র এই তথ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে, সম্মানীয় যাজক অথবা বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীর সাথে দেখা করা যাক এবং এই স্রোতের বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচার করা যাক। সুনিশ্চিতভাবেই, তারা প্রথমে খোলাখুলি প্রতিরোধ করবে না, কিন্তু বাইবেল বার করে তোমার সাথে বিতর্ক করবে। তারা তোমাকে যিশাইয় বা দানিয়েলের বই খুলে সবিস্তারে বর্ণনা করবে, এমনকি প্রকাশিত বাক্যের বইও তোমার কাছে ব্যাখ্যা করবে। এবং যদি তুমি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে না পারো, তবে তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে আর ভণ্ড খ্রীষ্ট হিসাবে অভিহিত করবে, এবং তুমি অবান্তর পন্থা প্রসার করছ বলে তোমায় দোষারোপ করবে। এক ঘন্টা পরে তারা তোমার বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা অভিযোগ করবে, যা তোমায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবে। এটা কি প্রকাশ্য প্রতিরোধ নয়? কিন্তু এ তো সবে শুরু। তারা ঈশ্বরের কাজের পরবর্তী ধাপে বাধা দিতে পারে না, এবং অচিরেই, পবিত্র আত্মা তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন। এ হল এক অদম্য প্রবণতা; এই কাজ মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব এবং কল্পনাতীতও বটে। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের কাজ সমগ্র মহাবিশ্বে বাধাহীনভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং কেউই তা প্রতিহত করতে পারে না। ঈশ্বর যেন আমাদের আলোকিত করেন, যেন নতুন আলোক গ্রহণ করতে অনুমোদিত করেন, যেন এই বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করি। ঈশ্বর যেন আমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করেন, যাতে আমরা তাঁর মহিমান্বিত দিবসের আগমন প্রত্যক্ষ করতে পারি। যখন ঈশ্বর সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারবেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে মহিমা লাভ করব। মনে হচ্ছে যেন সেই সময়ও আসবে, যখন আমি আমার সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা করা লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। আমি আশা করি যে আমার ভাই ও বোনেরা আমার সঙ্গে সমবেত স্বরে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ উত্থাপন করবে: ঈশ্বরের মহান কাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ হোক, যাতে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই তাঁর মহিমার দিন দেখতে পারি। আমি এখনও জীবদ্দশাতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করি, এবং আশা করি ঈশ্বর যেন, কোনও রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই, আমাদের মধ্যে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এ-ই হল আমার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মধ্যে থাকুন, এবং তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সেতু তৈরি করুক, যাতে আমাদের মৈত্রী মহার্ঘতর হয়ে ওঠে। আমি আশা করি যে, ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়া তৈরি করবে, এবং সেই ভালোবাসা যেন আমাদের গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ করে তোলে, আমাদের মধ্যেকার সমস্ত দূরত্ব দূর করে, এবং আমাদের মধ্যেকার ভালোবাসা যেন গভীরতর, বিস্তৃততর এবং মধুরতর হয়ে ওঠে। আমার মতে, আমার ঈশ্বরের ইচ্ছা এমনই হবে। আমার আশা, আমার ভাই ও বোনেরা আমার ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে এবং আমাদের একত্রে বাস করা স্বল্পদিনগুলি আমাদের কাছে আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে, এবং তারা আমাদের সুন্দর স্মৃতি হিসাবে পরিগণিত হবে।

চীনের মূল ভূখণ্ডে ঈশ্বরের কাজের আরও পদক্ষেপ থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি খুব বেশি জটিল নয়। ভেবে দেখো, তাঁর কাজের প্রতিটি ধাপেরই অর্থ রয়েছে; প্রতিটিই ঈশ্বর দ্বারা সম্পাদিত করেন এবং এই কাজে সকলেই ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি “দৃশ্য” সত্যিই হাস্যকর, আর কে-ই বা ভেবেছিল যে এই লোকেরা এমন নাটক করবে, প্রতিটি পরীক্ষার মাঝেই তাদের ভূমিকা এতটাই সত্যি হিসাবে প্রতিফলিত হবে, সমস্ত রকমের মানুষদের ঈশ্বরের কলমের আঁচড়ে সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে দেখানো হবে, যার প্রতিটি ঘটনাই প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছিল? তবে, এর মাধ্যমে আমি কিন্তু বলছি না যে, ঈশ্বর তাঁর কাজের দ্বারা মানুষের সঙ্গে ক্রীড়ারত। এমন বলার কোনও মানে হয় না; ঈশ্বরের কাজের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তিনি নিরর্থক বা মূল্যহীন কিছু করবেন না। তাঁর প্রতিটি কাজই মানুষকে নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে, তাদের অর্জন করার জন্য। এর থেকে আমি সত্যিই বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের হৃদয় পূর্ণতই মানুষের মঙ্গলের চিন্তা করে। আমি এটাকে নাটক বলতেই পারি, কিন্তু মানতেই হবে যে এই নাটকও বাস্তব জীবন থেকেই নেওয়া। শুধু এই নাটকের মুখ্য পরিচালক হলেন ঈশ্বর—এই কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতাকারী লোকজন উপস্থিত রয়েছে। অন্যভাবে দেখলে, যদিও, ঈশ্বর তা মানুষকে অর্জন করতে ব্যবহার করেন, যাতে তারা তাঁকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারে। এটাই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়? তাই, আমি আশা করি যে, কারোর আর কোনও উদ্বেগ নেই। তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ? আমি অনেক কিছু বলেছি—আমি আশা করি যে ভাই ও বোনেরা এর সমস্তটাই উপলব্ধি করেছে, আমার হৃদয়ের অপব্যাখ্যা করেনি। এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে। সকলেই আলাদা আলাদা পথে হাঁটে। তোমার পায়ের তলার পথটি ঈশ্বরের দ্বারা উন্মুক্ত হোক, এবং তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করো এবং বলো: হে ঈশ্বর! আমি চাই যে আপনি আমাকে অর্জন করুন, যাতে আমার আত্মা আপনার কাছে ফিরতে পারে। তুমি কি তোমার আত্মার গভীরে ঈশ্বরের পথনির্দেশনা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত?


পথ … (৫)

অতীতে, কেউই পবিত্র আত্মাকে চিনত না, যে পথে তিনি চলেন সে বিষয়ে অবহিত হওয়া তো আরোই দূরের কথা। সেকারণেই, ঈশ্বরের সামনে মানুষ বারবার মানুষ বোকা বনেছে। এটা বলা সঙ্গত যে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তাদের প্রায় কেউই আত্মাকে জানে না, এবং তাদের বিশ্বাসে বিস্তর গোলমাল ও বিভ্রান্তি রয়েছে। স্পষ্টতই, মানুষ ঈশ্বরকে বোঝে না; এবং, যদিও তারা মুখে বলে যে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু মূলগতভাবে, তাদের আচরণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তারা শুধু নিজেদেরই বিশ্বাস করে, ঈশ্বরকে নয়। আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতায়, আমি দেখেছি যে অবতাররূপী ঈশ্বরের অবতারের সাক্ষ্য দেন ঈশ্বর, এবং বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষ্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তারা যে ঈশ্বরের আত্মাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করে, সেকথা বলা মুশকিল। তবে, আমি বলি যে, মানুষ এই দেহরূপকে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরের আত্মাকে বিশ্বাস করা তো দূর অস্ত, তারা কেবল তাদের নিজস্ব অনুভূতিকে মান্যতা দেয়। এর ফলে তারা কি শুধু নিজেদেরকেই বিশ্বাস করে চলেছে না? আমার বাক্যগুলি সত্যি। আমি মানুষকে দাগিয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু একটা বিষয় আমাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে: মানুষকে আজকের দিনে উপনীত করার ক্ষেত্রে, তাদের মনে স্বচ্ছতা বা বিভ্রান্তি যাই থাকুক না কেন, সবকিছুই পবিত্র আত্মার বিচার্য বিষয়। এই বিষয়ে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পবিত্র আত্মার মানুষের বিশ্বাসের উপর বলপ্রয়োগ করার বিষয়ে আমি আগে যা উল্লেখ করেছি, এটা তারই এক উদাহরণ; পবিত্র আত্মা এই পদ্ধতিতেই কার্য সম্পন্ন করেন, এবং এই হল তার দ্বারা গৃহিত পন্থা। মানুষ অন্তরে কাকে বিশ্বাস তা নির্বিশেষেই, পবিত্র আত্মা বলপূর্বক মানুষের মধ্যে এক প্রকার অনুভূতির সঞ্চার ঘটান, স্বীয় অন্তরের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করতে তাদের বাধ্য করেন। তুমি কি এরকম ভাবেই বিশ্বাস করো না? তোমার কি মনে হয় না ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস একটি অদ্ভুত বিষয়? এই যে তুমি এই স্রোতের বাইরে বেরোতে পারো না এটা কি তোমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না? এই বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার কোনো প্রচেষ্টাই কি তুমি করোনি? সমস্ত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে এটাই তো শ্রেষ্ঠ, তাই নয় কি? এমনকি, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদ বহুবার অনুভব করেও থাকো, তবু, সবসময়ই এক প্রবল জীবনীশক্তি তোমায় টেনে রাখে এবং সরে যেতে অনীহ করে তোলে। এবং, যতবারই তুমি এরকম পরিস্থিতিতে পড়ো, এরপর কী করবে সেটা বুঝে উঠতে না পেরে, প্রত্যেক বার তুমি কান্নাকাটি করতে শুরু করো। তোমাদের কেউ কেউ সত্যিই চলে যাওয়ার চেষ্টা করো, কিন্তু যখন যেতে চাও, তখন এই যাওয়াটা তোমাদের হৃদয়ে ছুরির আঘাতের মতো বেঁধে, মনে হয় যেন কোনো পার্থিব প্রেতাত্মা তোমার আত্মাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার অন্তরকে অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছে। এর পর, নিজের মনকে দৃঢ়সংহত করে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া তোমার কিছুই করণীয় থাকে না। … তোমার কি এমন অভিজ্ঞতা হয় নি? আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আমার অনুজ ভাইবোনেরা, যারা খোলামনে কথা বলতে পারে, তারা বলবে: “হ্যাঁ! আমি বহুবার এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, সে কথা ভাবতেই আমার লজ্জা করে!” আমার দৈনন্দিন জীবনে, আমি আমার ছোট ভাইবোনেদের সাথে আমার কাছের মানুষ হিসাবে আচরণ করতে আমি সবসময় পছন্দ করি, কারণ তাদের মধ্যে অনেকখানি সারল্য রয়েছে—তারা খুবই শুদ্ধ এবং সুন্দর। তারা আমার নিজের সখাস্বরূপ। সেজন্যই, আমি সবসময় আমার সকল কাছের মানুষদের একত্রিত করে আমাদের আদর্শ ও পরিকল্পনার বিষয়ে কথাবার্তা বলার সুযোগ খুঁজছি। ঈশ্বর ইচ্ছা আমাদের মধ্যে এমনভাবে কার্যকর হোক যাতে আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে কোনরকম অন্তরায় বা ব্যবধান ছাড়াই আত্মার আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠতে পারি। আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি: “হে ঈশ্বর! যদি আপনার এমনই ইচ্ছা হয়, তবে আমরা আপনার কাছে মিনতি করছি যে, আমাদের সঠিক পরিবেশ দিন যাতে আমরা আমাদের অন্তরের ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে পারি! আমরা, যারা বয়সে তরুণ এবং যুক্তিতে দুর্বল, তারা যেন আপনার করুণা লাভ করি, এবং আমাদের অন্তরের শক্তিকে প্রয়োগ করার সুযোগ দিন!” আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের এমনই ইচ্ছা, কারণ বহুকাল আগে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, বলেছিলাম: “পিতা! পৃথিবীতে, আপনার উদ্দেশ্যে আমরা নিরন্তর আর্তরব করি, আমরা কামনা করি যেন আপনার ইচ্ছা ধরাতলে অচিরেই পূর্ণ হতে পারে। আমি আপনার ইচ্ছার অন্বেষণ করব। আপনি যা চান তা যেন আপনি সম্পন্ন করতে পারেন এবং আমার উপর আপনার অর্পিত দায়িত্ব সত্বর সম্পূর্ণ করতে পারেন। এমনকি, আমি এ-ও চাই যে আপনি আমাদের মধ্যে এক নতুন পথ উন্মুক্ত করুন, যদি এর ফলে আপনার ইচ্ছা শীঘ্রই সম্পন্ন হয়! আমি শুধুমাত্র এই কামনা করি, যেন আপনার কার্য শীঘ্রই সুসম্পন্ন হতে পারে, এবং আমি ভরসা রাখি যে, কোনও নিয়ম তা প্রতিহত করতে পারবে না!” এ-ই হল বর্তমানে ঈশ্বরের কার্য; তুমি কি পবিত্র আত্মার চলার পথ দেখতে পাও না? যতবার, আমি প্রবীণ ভ্রাতা-ভগিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ততবারই আমি এই অবর্ণনীয় নিপীড়ন অনুভব করি। তাদের সঙ্গে দেখা হলে, আমি তাদের মধ্যে এক সামাজিক দুর্গন্ধ টের পাই; তাদের ধর্মীয় পূর্বধারণা, বিষয়সকল পরিচালনার অভিজ্ঞতা, বাচনভঙ্গি, তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলী, ইত্যাদি সবকিছুই খুব বিরক্তিকর। অনুমান মতো তারা “প্রজ্ঞা”-য় পরিপূর্ণ। আমি সবসময় তাদের থেকে যথাসম্ভব সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখি, কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি পৃথিবীতে জীবনধারণের উপযোগী দর্শন খুব একটা জানিনা। প্রতিবারই এদের সঙ্গে দেখা হলে, আমি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি, আমার কপাল ঘেমে নেয়ে ওঠে; মাঝেমাঝে আমি এত প্রপীড়িত বোধ করি যে আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে। তাই এই বিপজ্জনক মুহূর্তে, ঈশ্বর আমায় একটি দারুণ সমাধান বাতলে দেন। এটা শুধুমাত্র আমার ভ্রান্ত ধারণাও হতে পারে। আমি শুধু ঈশ্বরের কীসে উপকার হবে সেই চিন্তাই করি; ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি এইসব লোকের থেকে বহু দূরে থাকি, কিন্তু যদি ঈশ্বর চান যে আমি তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি, তাহলে তা-ও আমি মান্য করি। এমন নয় যে লোকগুলি ঘৃণ্য, কিন্তু তাদের “প্রজ্ঞা”, ধারণা, এবং এই বিশ্বে জীবনযাপনের দর্শন অত্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক। সেখানে আমি ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে গিয়েছি, তারা কীভাবে কী করে তা জানতে আসিনি। আমার মনে আছে, কীভাবে ঈশ্বর একবার আমায় বলেছিলেন, “পৃথিবীতে তুমি শুধু তোমার পিতার ইচ্ছার অন্বেষণ করে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন কোরো। আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবিত হোয়ো না।” এটা ভাবলে আমি খানিকটা শান্তি পাই। এর কারণ হল যে, মানুষের কাজকর্ম চিরকালই আমার বড্ড বেশি জটিল মনে হয়; ওইসব কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না, এবং আমি কখনো বুঝতেই পারি না যে আমার কী করা উচিত। তাই অসংখ্যবার, এর ফলে আমি বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়েছি, এবং মানবজাতিকে ঘৃণা করেছি; মানুষের এতটা জটিল হওয়ার দরকারটা কী? কেন তারা সাদাসিধে হতে পারে না? এত চালাক হওয়ার চেষ্টা করে লাভটা কী? মানুষের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ করাটা, প্রায় সবক্ষেত্রেই, আমার উপর ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই এর অন্যথা হয়, তবে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে কী লুকিয়ে আছে, তা কে-ই বা বলতে পারে?

অনেকসময়, আমি আমার সঙ্গের ভাই ও বোনেদের পরামর্শ দিয়েছি যে, তারা যেন অন্তর থেকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হয়। বহুবার, নিদারুন মনঃকষ্টে আমি ঈশ্বরের সামনে কেঁদেছি: মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি কেন মনোযোগী নয়? নিশ্চয়ই, কোনো কারণ ছাড়াই ঈশ্বরের কাজ চিহ্নমাত্র না রেখে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না? আর আমি এটার কারণও বুঝতে পারি না—এটা আমার মনে যেন প্রায় এক প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে—কেন মানুষ কিছুতেই পবিত্র আত্মার চলার পথ শনাক্ত করে উঠতে পারে না, অন্যদের সঙ্গে তাদের যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক এখনো তা আঁকড়ে ধরে থাকে? এই ধরনের মানুষকে দেখে আমার বিবমিষার উদ্রেক হয়। পবিত্র আত্মার পথের দিকে মনোনিবেশ না করে, তারা মানুষের ক্রিয়াকাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ঈশ্বর কি এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন? আমি প্রায়শই এই কারণে কষ্ট পাই। এটা আমার প্রায় বোঝাসমান হয়ে উঠেছে—এবং পবিত্র আত্মাকেও তা বিচলিত করে। তোমার অন্তরে কি কোনো অনুতাপ অনুভূত হয় না? প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আমাদের আত্মার চোখ খুলে দেন। বহুবার, আমি, যে আমি ঈশ্বরের কার্যে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে মানুষকে পথপ্রদর্শন করে থাকি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি; “হে পিতা! আমি চাই আপনার ইচ্ছাই মর্মবস্তু হোক, আমি আপনার ইচ্ছার সন্ধান করব, আমি আপনার অর্পিত দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চাই, যাতে আপনি এই জনগোষ্ঠীকে অর্জন করতে পারেন। আপনি যেন আমাদের স্বাধীনতার দেশে নিয়ে যান, যাতে আমাদের আত্মার সাহায্যে আমরা আপনাকে স্পর্শ করতে পারি এবং আপনি যেন আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন!” আমি চাই যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা নিষ্পন্ন হয়, এবং সেইজন্যই আমরা অবিরাম প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা যেন আমাদের আলোকিত করা অব্যাহত রাখেন, যাতে আমরা পবিত্র আত্মার প্রদর্শিত পথে হেঁটে যেতে পারি—কারণ আমি যে পথে চলি তা পবিত্র আত্মারই পথ। এবং আমার বদলে আর কে-ই বা এই পথে হাঁটতে পারে? এই বিষয়টাই আমার বোঝা আরও গুরুভার করে তোলে। আমার মনে হয় যেন আমি অধঃপতিত হতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার প্রতীতি আছে যে ঈশ্বর কখনো তাঁর কার্য বিলম্বিত করবেন না। হয়তো, তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সমাপ্ত হলে তবেই আমরা পরস্পরের থেকে বিদায় নেবো। তাই, হয়তো ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবেই আমি সর্বদা অন্যরকম বোধ করেছি। যেন, এমন কার্য আছে যা ঈশ্বর সম্পন্ন করতে চান, অথচ সেটা যা কী আমি এখনো তা আঁচ করতে পারছি না। তবু, আমি বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবীতে আমার ঘনিষ্ঠ মানুষদের চেয়ে ভালো কেউ হয় না, এবং এ-ও বিশ্বাস করি যে, তারা আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, যার জন্য আমি তাদের কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞ। আমি চাই আমার ভাইবোনেরা আমার সঙ্গে বলুক: “হে ঈশ্বর! আমাদের মধ্যে, অন্তিম সময়ের মানুষের মধ্যে, আপনার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হোক‌, যাতে আমরা আত্মার জীবন লাভ করে আশীর্বাদধন্য হতে পারি, এবং ঈশ্বরের আত্মার কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারি, এবং তাঁর প্রকৃত অবয়ব দেখতে পাই!” একবার এই পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, আমরা বস্তুতই আত্মার নির্দেশিকার অধীনে বসবাস করবো, এবং একমাত্র তখনই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত মুখচ্ছবি চাক্ষুষ করতে সক্ষম হবো। অর্থাৎ, মানুষ সমস্ত সত্যের আসল অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে, এবং সেটা মানুষের পূর্বধারণা অনুযায়ী উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করবে না, বুঝবে ঈশ্বরের আত্মার ইচ্ছার আলোকপ্রদানের সূত্র ধরে। এ-ই হল স্বয়ং ঈশ্বরের নিজের সামগ্রিক কার্য, এর মধ্যে কোথাও মানুষের ধারণার কোনো স্থান নেই; পৃথিবীর বুকে যে সকল কার্যকলাপ তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে চান, এ হল তাঁর সেই কার্যগুলিরই কর্মপরিকল্পনা, এবং এটি পৃথিবীতে তাঁর কার্যের অন্তিম অংশ। তুমি কি এই কার্যের সাথে যুক্ত হতে চাও? তুমি কি এর অংশ হয়ে উঠতে চাও? তুমি কি পবিত্র আত্মার দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা করো এবং আত্মার জীবনের অংশভাগ চাও?

আজকের যা মূল চাবিকাঠি, তা হল আমাদের আদি উৎস থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করা। আমাদের অবশ্যই সত্যের, দৃষ্টিভঙ্গির, এবং জীবনের আরও গভীরে যেতে হবে—কিন্তু প্রথমে, আমি অবশ্যই আমার ভাইবোনেদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কাজের এই পর্যায়ে প্রবেশ করতে হলে তোমাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণা বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ, তোমাকে অবশ্যই জীবনধারণের পদ্ধতি বদলাতে হবে, নতুন পরিকল্পনা করতে হবে, নতুন অধ্যায় শুরু করতে হবে। তুমি যদি এখনও অতীতের প্রিয় বিষয়বস্তুগুলি আঁকড়ে পড়ে থাকো, পবিত্র আত্মার তোমার মধ্যে কাজ করতে পারবে না, এবং তিনি শুধুমাত্র তোমার জীবনটুকুই কোনোক্রমে টিঁকিয়ে রাখতে পারবেন। যারা অনুশীলন, প্রবেশ অথবা পরিকল্পনা করে না, তারা নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হবে—এবং সেইজন্যই বলা হয় যে তারা যুগের দ্বারা পরিত্যক্ত। আমি আশা করি যে, সকল ভাইবোনেরা আমার অন্তরকে উপলব্ধি করবে, এবং আমি এ-ও আশা করি যে, “নব নিয়োজিত” গণ সকলে ঈশ্বরের কাজের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং একসঙ্গে এই কাজ সম্পূর্ণ করবে। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। আমি এমনও বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমাকে আরও অনেক ঘনিষ্ঠজনদের সাহচর্য দেবেন, যাতে আমি পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পা রাখতে পারি এবং, তাতে হয়তো আমাদের মধ্যে আরও গভীর ভালোবাসা তৈরি হবে। অধিকন্তু, আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর, আমাদের প্রচেষ্টার কারণে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করবেন; আমি চাইব আমাদের এই প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছাক, যাতে ঈশ্বর আরও নতুন তরুণদের অর্জন করতে করেন। আমি চাই যে, আমরা যেন আরও বেশি সময় এই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি, আমি চাই যে, আমরা যেন অবিরাম প্রার্থনা করি, যাতে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ জীবন ঈশ্বরের সম্মুখে কাটাতে পারি, এবং ঈশ্বরের যথাসম্ভব নিকটজন হতে পারি। আমাদের মধ্যে যেন আর কখনো কিছু না হয় এবং আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে শপথ নিতে পারি: কঠোর পরিশ্রম করার! শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকার! কখনো বিচ্ছিন্ন না হওয়ার, সর্বদা একত্রে থাকার! আমি আশা করি যে, ভাইবোনেরা ঈশ্বরের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করেছে, যাতে আমাদের হৃদয় কখনো বদলে না যায়, এবং যাতে আমাদের সংকল্প কখনো শিথিল না হয়! ঈশ্বরের ইচ্ছার দোহাই, আমি আবারও বলছি: চলো, কঠিন পরিশ্রম করি! এসো সর্বশক্তি সহকারে আমরা লড়াই করি! ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করবেন!


পথ … (৬)

ঈশ্বরের কাজের জন্যই আমাদের বর্তমান সময়ে আনা হয়েছে, এবং এইভাবে আমরাই হলাম ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মধ্যে টিকে যাওয়া লোকজন। আমরা যে আজ টিকে আছি, তা ঈশ্বরের অসীম ঔদার্য, কারণ, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, আমার ধারণা, হয়তো তিনি অন্য কোনো পরিকল্পনা করেছেন, বা তিনি তাঁর কাজের অন্য কোনো অংশ সম্পন্ন করতে চান, সেজন্যই আজও আমি এটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনা—এটা আমার কাছে একটা অমীমাংসিত হেঁয়ালির মতো মনে হয়। কিন্তু, মোটের উপর, আমাদের এই গোষ্ঠী ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জন্য ঈশ্বরের অন্য কাজ রয়েছে। আমরা যেন স্বর্গের প্রতি এইভাবেই মিনতি করি: “আপনার ইচ্ছাপূরণ হোক, এবং আপনি আমাদের কাছে আরও একবার আবির্ভূত হয়ে একবার আমাদের দেখা দিন, যাতে আমরা আপনার মহিমা ও মুখচ্ছবি আরও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি।” আমার প্রতিমুহূর্তে মনে হয়, ঈশ্বর আমাদের যে পথের হদিশ দেন, সেই পথ সহজ নয়, তা গর্তে ভরা ঘুরপথ; অধিকন্তু, ঈশ্বর বলেন, পথ যত প্রস্তরাকীর্ণ হবে, ততই তা আমাদের অন্তরের প্রেমের প্রকাশ ঘটাবে। তবুও আমরা কেউই এমন পথ উন্মোচন করতে পারিনা। আমার অভিজ্ঞতায়, আমি বহু পাথুরে, বিপজ্জনক পথে হেঁটেছি, এবং প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করেছি; কোনও কোনও সময়, আমি এতটাই শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম, যে, আমার ইচ্ছা করত চিৎকার করে উঠি, কিন্তু আমি এই পথেই আজ অবধি হেঁটে চলেছি। আমি বিশ্বাস করি, এই পথ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ, তাই, আমি সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহন করে চলেছি। কারণ, ঈশ্বরের এমনটাই নির্দেশ, কে তা থেকে বাঁচতে পারে? আমি কোনো আশীর্বাদ পেতে চাই না; আমি শুধু চাই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে পথে আমার হাঁটা উচিত, যেন আমি সেই পথে হাঁটতে সক্ষম হই। আমি অন্যদের অনুকরণ করতে চাই না, তাদের পথে হাঁটতেও চাই না; আমি কেবল চাই যে, আমার জন্য নির্ধারিত পথে আমি যেন সম্পূর্ণ নিবেদিত হয়ে শেষ অবধি যেন চলতে পারি। আমি যেমন অন্য কারোর সাহায্য চাইনা; সত্যি বলতে, তেমনই আমি অন্য কাউকে সাহায্য করতেও পারব না। মনে হয় যেন, আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি জানিনা, বাকিরা কী ভাবে। কারণ, আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে, কোনও ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয় বা যতটা পথ পেরোতে হয়, তা ঈশ্বরের নির্দেশেই হয়, এবং কেউই কাউকে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করতে পারে না। আমাদের মধ্যে কোনো কোনো ঈর্ষাকাতর ভাইবোন হয়তো বলবে, আমার মধ্যে ভালোবাসার ছিটেফোঁটা নেই, কিন্তু আমি এমনটাই বিশ্বাস করি। মানুষ ঈশ্বরের নির্দেশে ভরসা করে সেই পথে চলে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমার ভাইবোনেদের বেশিরভাগই আমার অন্তরের কথা বুঝবে। আমি এ-ও আশা করি যে, ঈশ্বর আমাদের এই বিষয়ে আরও বেশি আলোকিত করবেন, যাতে আমাদের ভালোবাসা শুদ্ধ হয়, এবং যাতে আমাদের বন্ধুত্ব আরও বেশি মূল্যবান হয়। আমরা যেন এই বিষয়ে বিভ্রান্ত না হই, বরং আরও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করি, যাতে আমাদের পারস্পরিক ব্যক্তিসম্পর্ক ঈশ্বরের নেতৃত্বের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

ঈশ্বর চীনের মূল ভূখণ্ডে বহুবছর ধরে তাঁর কাজ করছেন, এবং তিনি সমস্ত মানুষের জন্য অনেক মূল্য পরিশোধ করেছেন, যাতে অবশেষে আমরা আমাদের আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছাতে পারি। আমার মনে হয়, প্রত্যেককে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে, এই কাজটি সেই স্থান থেকে শুরু করা উচিত, যেখানে প্রত্যেকেই দুর্বলতম অবস্থায় রয়েছে; একমাত্র সেক্ষেত্রেই তারা প্রাথমিক বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে, এবং তারপর আরও এগিয়ে যেতে পারবে। তা-ই শ্রেয় নয় কি? বহু সহস্র বছর ধরে ভ্রষ্ট হয়ে থাকা চীনা জাতি, আজ পর্যন্ত টিকে আছে, প্রত্যেক প্রকার “ভাইরাস” অবিরাম অগ্রসর হচ্ছে, মহামারীর আকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে; মানুষের মধ্যে যে কত “জীবাণু” লুকিয়ে আছে, তা দেখার জন্য শুধু মানুষের সম্পর্কের দিকে তাকানোই যথেষ্ট। এতখানি অবরুদ্ধ এবং জীবাণুসংক্রামিত এলাকায় ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন। মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, কাজের পদ্ধতি, জীবনে তারা যা যা প্রকাশ করে, এবং তাদের পারস্পরিক ব্যক্তিসম্পর্ক—সেই সবই বিপর্যস্ত, তার মাত্রা এমনই যে মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সবই ঈশ্বরের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। এছাড়াও পরিবার ও সমাজ থেকে তাদের যে নানান অভিজ্ঞতা হয়েছে—তা সকলই ঈশ্বরের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ, যারা এই স্থানে বাস করে, তারা বিপুল পরিমাণে জীবাণু গ্রাস করেছে। এটা তাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তারা এই নিয়ে কিছু ভাবে না। সেকারণেই, একটা জায়গায় যত বেশি ভ্রষ্ট মানুষ থাকে, ততই তাদের পারস্পরিক ব্যক্তিসম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তাদের সম্পর্ক ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, এবং তারা এমনভাবে একে অপরের উপর হত্যালীলা চালায়, যেন নরখাদক অপদেবতাদের এ এক গড়শহর। এহেন ভীতিপ্রদ স্থান, যেখানে অপদেবতাদের নিয়মিত যাতায়াত, সেখানে ঈশ্বরের কাজ নির্বাহ করা খুবই কঠিন। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হলে, আমি ঈশ্বরের কাছে অবিরাম প্রার্থনা করে যাই, কারণ আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে খুব ভয় পাই, এবং আতঙ্কিত বোধ করি এই ভেবে যে আমি আমার স্বভাবের জন্য তাদের “সম্মানহানি” না ঘটিয়ে ফেলি। আমার অন্তরে, আমি সবসময় এই অশুচি আত্মার বেলাগামভাবে কাজ করাকে ভয় পাই, আর সে কারণেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমায় রক্ষা করেন। অস্বাভাবিক সম্পর্কের প্রতিটি ধরনই আমাদের মধ্যে স্পষ্ট, এবং এইসব দেখে আমার অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়, কারণ, মানুষ সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে “বেসাতি” করে চলেছে, এবং তারা কখনোই ঈশ্বরের সম্পর্কে কোনোরকম ভাবনাচিন্তা করেনা। আমি তাদের এই আচরণকে মজ্জাগতভাবে ঘৃণা করি। চীনের মূল ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে, ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, তাই এইসব মানুষের উপর ঈশ্বরের কাজের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে সার্থক কিছু খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব; সমস্ত কাজ পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং কেবল পবিত্র আত্মাই মানুষকে আরও বেশি করে চালনা করেন, এবং তাদের মধ্যে কাজ করেন। এইসব মানুষকে কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব; অর্থাৎ, মানুষের সহযোগিতায় পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষকে চালনা করার কাজটি করা যাবে না। পবিত্র আত্মা মানুষকে চালনা করার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন, তবু মানুষ অসাড় ও অজ্ঞান রয়ে যায়, এবং ঈশ্বর কী করছেন সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। তাই, চীনের মূল ভূখণ্ডে ঈশ্বরের কাজ তাঁর স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টির কাজের সমতুল্য। তিনি প্রত্যেক মানুষের পুনর্জন্ম ঘটান, তাদের মধ্যেকার সমস্তকিছু বদলে দেন, কারণ, তাদের মধ্যে কোনো সার্থক কোনোকিছুই নেই। এ ভীষণ হৃদয়বিদারক। আমি প্রায়শই এদের জন্য দুঃখিত হয়ে প্রার্থনা করি: “ঈশ্বর, আপনার অসীম শক্তি এদের মাঝে প্রকাশিত হোক, যাতে আপনার আত্মা এদের ভীষণভাবে চালিত করতে পারে, এবং যাতে এই অসাড় নির্বোধ ভুক্তভোগীরা জেগে ওঠে, তারা আর অলস নিদ্রায় ডুবে না থাকে, এবং আপনার মহিমার দিন দেখতে পারে।” আমরা সকলে যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং বলতে পারি; হে ঈশ্বর! আপনার করুণা এবং যত্ন আমাদের উপরে আরও একবার বর্ষিত হোক, যাতে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে আপনার দিকে চালিত হয়, এবং যাতে আমরা এই অশুচি স্থান থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি, এবং দৃঢ়ভাবে আপনার অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে পারি। আমি আশা করি যে, ঈশ্বর আবারও আমাদের চালিত করবেন যাতে আমরা তাঁর আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে পারি, এবং আমি আশা করি যে, তিনি আমাদের উপরে করুণা করবেন, যাতে আমাদের হৃদয় ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি আমাদের অর্জন করতে পারেন। এটাই আমাদের সকলেরই ইচ্ছা।

আমরা যে পথে চলি তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের নির্দেশিত। সংক্ষেপে, আমার বিশ্বাস, আমি নিশ্চিতভাবেই এই পথে শেষ অবধি চলব, কারণ ঈশ্বর সর্বদা আমার প্রতি তুষ্ট, যেন তাঁর আশীর্বাদ সবসময়ই আমার সঙ্গে রয়েছে। এভাবেই আমার হৃদয় অন্য কিছু দ্বারা বিকৃত হতে পারেনা, এবং তাই আমি ঈশ্বরের কাজের প্রতি সদা মনোযোগী হয়ে থাকি। আমি আমার সমস্ত শক্তি এবং নিষ্ঠা দিয়ে ঈশ্বরের অর্পিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করি, এবং যা আমার জন্য বরাদ্দ নয় সেই কাজের বিষয়ে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না, বা কে তা করবে সেই বিষয়েও নিজেকে জড়িত করি না—কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব পথে চলা উচিত, অন্যের বিষয়ে অনধিকার প্রবেশ করা উচিত নয়। আমি এভাবেই বিষয়টাকে দেখি। সম্ভবত এটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ফসল, কিন্তু আমি আশা করি যে, আমার ভাই ও বোনেরা আমায় বুঝবে এবং ক্ষমা করবে, কারণ আমি কখনো আমার পিতার ফরমানের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করিনি। আমি স্বর্গের ইচ্ছাকে অস্বীকার করার সাহস করিনি। তুমি কি ভুলে গেছো যে, “স্বর্গের ইচ্ছা কখনো অস্বীকার করা যায় না”? কেউ কেউ আমায় আত্মকেন্দ্রিক ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমি ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ সম্পন্ন করতেই পৃথিবীতে এসেছি। আমি পারস্পরিক ব্যক্তিসম্পর্কে লিপ্ত হতে আসিনি; আমি কখনো শিখব না যে অন্যদের সঙ্গে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হয়। তবে, ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে, আমার কাছে ঈশ্বরের নির্দেশিকা রয়েছে, এবং এই কাজটি অনুধাবন করার বিশ্বাস ও ধৈর্য আমার আছে। হতে পারে, আমি খুব বেশি “আত্মকেন্দ্রিক” হয়ে পড়ছি, কিন্তু, আমি আশা করি, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ন্যায় ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা অনুভব করার চেষ্টা করবে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রয়াসী হবে। ঈশ্বরের মহিমার দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা কোরো না; তা কারোর পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। আমি সবসময় ভাবি যে, এই বিষয়েই আমাদের বিবেচনা করা উচিত: “আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা সবই করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই, ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বটি ভিন্নতর; কীভাবে আমরা তা সম্পন্ন করব?” তোমার চলার পথটি উপলব্ধি করতে হবে তোমায়—এই বিষয়টা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা তোমার জন্য অপরিহার্য। তোমরা সবাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাও, তাহলে তোমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করো না কেন? প্রথমবার যখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমি নিজের সম্পূর্ণ হৃদয় তাঁকে সমর্পণ করেছিলাম। আমার নেওয়া সঙ্কল্পের কারণে, আমার চারপাশের মানুষজন—আমার পিতামাতা, বোন, ভাই, এবং সহকর্মী সকলেই আমার মনের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, যেন তাদের অস্তিত্বই মুছে গিয়েছিল। আমার মন ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি, অথবা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রতি নিবদ্ধ ছিল; এই বিষয়গুলি আমার হৃদয়ে অত্যন্ত মূল্যবান হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল। সেজন্যই, যেসব মানুষেরা জীবনযাপনের জন্য দর্শনে কানায় কানায় পূর্ণ, তাদের কাছে আমি একজন শীতল হৃদয়ের আবেগশূন্য মানুষই বটে। তারা আমার আচরণে, কাজের পদ্ধতিতে, আমার প্রতিটি চালচলনে ব্যথিত হয়। তারা আমার দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, যেন আমি এক দুর্বোধ্য ধাঁধা। তাদের ধারণা, তারা আমায় গোপনে মেপে নিচ্ছে, জানতেও পারছে না এরপরে আমি কী করতে চলেছি। তারা কীভাবে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? তারা ঈর্ষান্বিত বা বিরক্ত হোক, বা উপহাস করুক, তা নির্বিশেষে, আমি যেন প্রবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে অবিরাম প্রার্থনা করি, ঠিক যেন কেবল তিনি এবং আমিই এই একই দুনিয়ায় রয়েছি, এবং আমরা ব্যতীত আর কেউ কোথাও নেই। বহির্বিশ্বের শক্তিগুলি আমার চারপাশে নিয়ত ভিড় করে—কিন্তু সেই একইসাথে, ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হবার অনুভূতিও আমার ভিতর উত্থিত হয়। এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমি ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয়ে বলেছিলাম; “হে ঈশ্বর! আমি কীভাবে আপনার ইচ্ছার প্রতি নিষ্ক্রিয় হতে পারি? আপনার চোখে আমি খাঁটি সোনার মতোই সম্মানীয়, তবুও আমি অন্ধকারের শক্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভে অক্ষম। আমি আজীবন আপনার জন্য কষ্ট সহ্য করব, আমি আপনার কাজকেই আমার জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করব, এবং আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইব আমার নিজের জন্য একটি উপযুক্ত বিশ্রামস্থানের, যেখানে আমি নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করতে পারি। হে ঈশ্বর! আমি নিজেকে আপনার কাছে উৎসর্গ করতে চাই। আপনি মানুষের দুর্বলতা খুব ভালো করে জানেন, তাহলে আপনি কেন নিজেকে আমার থেকে গোপন রাখেন?” ঠিক তখনই, মনে হল যেন আমি পার্বত্য লিলিফুল, যার সুবাসে বাতাসে আলোড়িত, এবং যে সবার কাছে অজানা। স্বর্গে ক্রন্দন শোনা গিয়েছিল, আমার হৃদয়েও তাই; মনে হচ্ছিল যেন আমার হৃদয়ে আরও গভীর এক ব্যথা বেজে উঠেছে। মানুষের সমস্ত শক্তি ও অবরোধ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। কে আমার অন্তরের কথা বুঝবে? তাই আমি আরও একবার ঈশ্বরের কাছে এসে বলেছিলাম; “হে ঈশ্বর! এই অপবিত্র স্থানে আপনার কাজ সম্পন্ন করার কি আর কোনও উপায় নেই? কেন অন্যেরা আপনার হৃদয়কে একটি আরামদায়ক, সহায়ক, পীড়নমুক্ত পরিবেশ হিসাবে মনে করতে পারে না? আমি আমার ডানা মেলতে চাই, কিন্তু উড়ে যাওয়া এত কঠিন কেন? আপনি কি অনুমোদন করেননি?” দিনের পর দিন, আমি এই নিয়ে কান্নাকাটি করেছি, যদিও আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি যে, ঈশ্বর আমার শোকাকুল হৃদয়ে স্বস্তি নিয়ে আসবেন। কেউ আমার দুশ্চিন্তা কখনো বুঝতে পারেনি। হয়তো এটি ঈশ্বরের থেকে আসা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—আমার মধ্যে সবসময় তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য আগুন প্রজ্বলিত ছিল, এবং কাজের ফাঁকে আমি নিঃশ্বাস নেওয়ারও অবসর পেতাম না। আজকের দিন অবধি, আমি এখনও প্রার্থনা করি এবং বলি, “হে ঈশ্বর! এমনই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি যেন আমায় আপনার মহত্তর কার্যসাধনের পথে নেতৃত্ব দেন, যাতে তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা প্রসারিত হয়, যাতে তা প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্মোচিত হয়, যাতে আমার হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি আসে, এবং আমি আপনার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করতে পারি, যাতে আমি কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনার কাজ করতে পারি, আর আজীবন শান্তিতে আপনার সেবা করতে পারি।” এ-ই হল আমার হৃদয়ের বাসনা। হয়তো ভাইবোনেরা বলবে, আমি উদ্ধত ও আত্মাভিমানী; আমিও তা স্বীকার করছি, কারণ এমনটা সত্যি—তরুণদের ঔদ্ধত্য না থাকলে কিছুই থাকে না। এইভাবেই, সত্যের অপলাপ না করে আমি সত্যিটা বলি। আমার মধ্যে তুমি হয়তো তরুণদের ব্যক্তিত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাবে, কিন্তু আমি কোথায় বাকি তরুণ ব্যক্তিদের চেয়ে আলাদা, তা-ও তোমায় লক্ষ্য করতে হবে: আমার স্থিতধী ও নীরব আচরণে। আমি এই নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না; আমি জানি যে ঈশ্বর আমায় আমার নিজের থেকে অনেক ভালো করে চেনেন। এগুলিই আমার হৃদয়ের কথা, এবং আমি আশা করি যে ভাইবোনেরা অসন্তুষ্ট হবে না। আমাদের জীবনকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য আমরা যেন প্রত্যেকে আমাদের হৃদয়ের কথা বলতে পারি, আমরা প্রত্যেকে কী অনুসরণ করি তা দেখতে পারি, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের তুলনা করতে পারি, ঈশ্বরের কাছে মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জরিত কথাগুলি শুনতে পারি, আমাদের অন্তরের সুন্দরতম গানগুলি গাইতে পারি, এবং আমাদের হৃদয়ের গরিমাকে স্বর দিতে পারি। অতীত ভুলে ভবিষ্যতের দিকে তাকাও। ঈশ্বর আমাদের জন্য পথ অবারিত করবেন!


পথ … (৭)

আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে, অনেকবারই ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য কোনো একটি পথ খুলে দিয়েছেন, যাতে আমাদের পায়ের নীচের পথ আরও বেশী শক্ত ও বাস্তবিক হতে পারে। কারণ এই পথই ঈশ্বর আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন অনাদিকাল থেকে, এবং এই পথ দশ হাজার বছরের পরেও আমাদের প্রজন্মের কাছে ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে। এইভাবে, আমরা অনুসরণ করেছি আমাদের পূর্বপুরুষদের পথ, যে পথের শেষ পর্যন্ত তারা হাঁটেনি। এই পথের সর্বশেষ পর্যায়ে হাঁটার জন্য ঈশ্বর আমাদের বেছে নিয়েছেন। এবং সেহেতু, এই পথটি ঈশ্বর আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন, এবং আমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত অথবা দুর্ভাগ্য-কবলিত যা-ই হই না কেন, এই পথে আমরা ছাড়া অন্য কেউ হাঁটতে পারবে না। এখানে আমি আমার অন্তর্দৃষ্টিটি যুক্ত করছি: অন্য কোনো জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না, বা অন্য কোনো পথ খোঁজার চেষ্টা করো না, এবং মর্যাদার অভিলাষী হয়ো না, বা নিজের রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করো না—কারণ এগুলি সবই অলীক কল্পনা। আমার বাক্যের সম্পর্কে তোমার পূর্ববর্তী কিছু ধারণা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে এত হতবিহ্বল না হওয়ারই পরামর্শ দেব। এই বিষয়টিকে নিয়ে আরো বেশি করে চিন্তাভাবনা করাই তোমার পক্ষে শ্রেয় হবে; অতিচালাক হওয়ার চেষ্টা করো না, এবং ভালো ও খারাপকে গুলিয়ে ফেলো না। ঈশ্বরের পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হলে তুমি তা নিয়ে আফসোস করবে। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, যখন ঈশ্বরের রাজ্য আসবে, তখন পৃথিবীর সব দেশ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সেইসময়ে তুমি দেখতে পাবে যে তোমার নিজস্ব পরিকল্পনাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এবং যাদের শাস্তি দেওয়া, হয়েছে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবেন। আমার মনে হয় যে, যেহেতু এই বিষয়গুলি আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট, তাই আমার উচিত এইগুলি তোমাদের জানিয়ে দেওয়া, যাতে তোমরা পরবর্তীকালে আমাকে দোষারোপ না করো। আমরা এই পথে যে এতদিন হাঁটতে সক্ষম হয়েছি, তা ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই, তাই ভেবোনা যে তুমি বিশেষ কেউ, অথবা আবার নিজেকে দুর্ভাগ্যবানও ভেবো না—ঈশ্বরের বর্তমান কার্য নিয়ে কেউই দৃঢ়ভাবে বলতে পারে না, নয়ত সে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি ঈশ্বরের কার্য দ্বারা আলোকিত হয়েছি: যাই হয়ে যাক না কেন, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের এই দলকে সম্পূর্ণ করবেনই, তাঁর কাজ পুনরায় কখনো পরিবর্তিত হবে না এবং তিনি এই মানবগোষ্ঠীকে পথের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন, এবং এই পৃথিবীতে তাঁর কাজ সমাপ্ত করবেন। আমাদের সকলেরই তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বেশীরভাগ মানুষ “সামনের দিকে তাকাতে” ভালোবাসে, এবং তাদের ক্ষুধার অন্ত নেই। তাদের কারোরই ঈশ্বরের বর্তমান জরুরি ইচ্ছা সম্পর্কে উপলব্ধি নেই, এবং তাই তারা সকলেই পালানোর কথা ভাবে। তারা পলায়নপর অশ্বের ন্যায়, যারা কেবল বিজনপ্রদেশে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে; খুব অল্প লোকই কনান দেশের পবিত্র ভূমিতে স্থায়ী হয়ে মানবজীবনের পথের সন্ধান করতে চায়। দুগ্ধ ও মধুর প্রবাহপূর্ণ এমন দেশে প্রবেশ করে, যদি মানুষ তা উপভোগ না করে, তাহলে তারা এর থেকে বেশী আর কী চায়? সত্যি কথা বলতে, কনান দেশের পবিত্রভূমির বাইরে কেবলই ধূ ধূ মরুভূমি অবস্থিত। এমনকি মানুষ বিশ্রামস্থলে প্রবেশ করেও যখন নিজের কর্তব্য পালন করতে পারে না; তারা কী কেবলই গণিকা নয়? যদি তুমি এখানে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলো, তবে সারাজীবন ধরেই এটার জন্য আফসোস করবে, তোমার আক্ষেপের কোনো সীমা থাকবে না। তুমি হয়ে উঠবে মোশির মতো, যে কনান দেশের পবিত্র ভূমিতে দৃষ্টিপাত করা সত্ত্বেও তা উপভোগ করতে পারেনি, তার হাত ছিল মুষ্টিবদ্ধ এবং তার মৃত্যু ছিল অনুশোচনাময়—তোমার কি তা লজ্জাজনক মনে হয় না? তোমার কী মনে হয় না যে অন্যের উপহাসের পাত্র হওয়া লজ্জার বিষয়? তুমি কি অন্যদের দ্বারা অপমানিত হতে চাও? তুমি কি নিজের ভালো চাও না? তুমি কি হয়ে উঠতে চাও না এমন একজন সম্মানীয় ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ, যে ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হয়েছে? তুমি কি সত্যিই কোনোকিছু ব্যাকুল ভাবে কামনা করো না? তুমি অন্য পথগুলিতে যেতে চাও না; তুমি কি তোমার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত পথেও যেতে চাও না? তুমি কি স্বর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস দেখাতে চাও? তোমার “দক্ষতা” যতই মহান হোক না কেন, তুমি কী সত্যিই স্বর্গকে ক্ষুব্ধ করতে পারো? আমার মনে হয় আমাদের নিজেদেরকে যথাযথ ভাবে জানার চেষ্টা করাই শ্রেয়। ঈশ্বরের এক বাক্যেই স্বর্গ ও মর্ত্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাঁর চোখে একজন কৃশকায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর এমন কী?

 আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, তুমি যত বেশি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করবে, ঈশ্বর তত বেশি তাঁর মহিমান্বিত স্বভাব প্রদর্শন করবেন, এবং ততোধিক বেশি হবে সেই শাস্তির পরিমাপ, যা ঈশ্বর তোমাকে “পরিবেশন” করবেন; যত বেশি তুমি তাঁকে মান্য করবে, তিনি ততই বেশী তোমায় ভালোবাসবেন ও রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের স্বভাব হল একপ্রকার দণ্ডদানকারী যন্ত্রের মতো: তুমি তাঁকে মান্য করলে সর্বদা সুরক্ষিত ও অক্ষত থাকবে; কিন্তু যখন তুমি তাঁকে অমান্য করো—যখন সর্বদা জাহির করতে চাও এবং ছলাকলা করো—তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের স্বভাব বদলে যায়। তিনি হলেন মেঘলা দিনে সূর্যের মতো, তিনি নিজেকে তোমার থেকে লুকিয়ে রাখবেন এবং তোমাকে তাঁর ক্রোধ প্রদর্শন করবেন। একইভাবে তাঁর স্বভাব হল জুন মাসের আবহাওয়ার মতো, যখন আকাশ বহুদূর অবধি পরিষ্কার থাকে এবং ঢেউগুলি জলের উপরিভাগে ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো থাকে, যতক্ষণ না সহসা স্রোত করে বেড়ে যায় এবং জল ঘূর্ণিপাক খেয়ে উথালপাথাল হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের এহেন স্বভাবের সম্মুখেও কী তুমি এতটা বেপরোয়া হওয়ার সাহস দেখাবে? তোমাদের অভিজ্ঞতায়, তোমরা, ভাই ও বোনেরা, অধিকাংশজনই দেখেছো যে, যখন পবিত্র আত্মা দিনের আলোয় কাজ করে, তখন তোমার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে—কিন্তু তারপর সহসা ঈশ্বরের আত্মা তোমায় পরিত্যাগ করেন, এবং তুমি এতটাই পীড়িত হয়ে ওঠো যে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করো, এবং তাঁর আত্মা কোন অভিমুখে অদৃশ্য হয়েছেন, তা-ই তুমি খুঁজতে থাকো। তুমি যা-ই করো না কেন, কোথায় তাঁর আত্মা গমন করল তা তুমি কিছুতেই খুঁজে পাওনা—কিন্তু তখনই তিনি আবার তোমার সামনে হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠেন এবং তুমি পরমানন্দিত হয়ে ওঠো, ঠিক যেমন আরেকবার প্রভু যীশুকে দেখে পিতর আনন্দিত হয়েছিল, আনন্দের আতিশয্যে তোমার কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়। এতবার এই অভিজ্ঞতা হওয়ার পরেও কি তুমি তা ভুলে গেছো? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি দেহধারণ করছিলেন, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং তারপর যিনি পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, তিনি কিছুকাল তোমার সামনে নিয়ত লুক্কায়িত থাকেন, এবং তারপর কিছু সময়ের জন্য তোমার সামনেই আবির্ভূত হন। তোমার ন্যায়পরায়ণতার কারণেই তিনি নিজেকে তোমার সামনে প্রকাশ করেন, এবং তোমার পাপের কারণে-ই তিনি তোমার থেকে বিদায় নেন, তাহলে তুমি তাঁর কাছে আরো বেশী করে প্রার্থনা কেন করো না? তুমি কী জানো না যে, পঞ্চাশত্তোমী পর্বের পরে এই পৃথিবীতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর আরও একটি অর্পিত দায়িত্ব হয়েছিল? তুমি কেবল এটুকুই জানো যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দেহধারণ করেছিলেন, এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন হয়েছিল, এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তুমি কখনোই উপলব্ধি করতে পারোনি যে, তুমি আগে যে যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে, তিনি তাঁর কর্মভার বহুপূর্বেই অন্য একজনের হাতে সঁপে দিয়েছেন, এবং যে, সেই কাজ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাজের অপর এক অংশ সম্পন্ন করতে দেহধারণ করে পুনরায় মর্ত্যে আগমন করেছেন। আমি এখানে কিছু যুক্ত করতে চাই—তোমরা বর্তমানে এই স্রোতে থাকা সত্ত্বেও, আমি হলফ করে বলতে পারি তোমাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই বিশ্বাস করো যে, ইনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদের উপর আশীর্বাদস্বরূপ বর্ষিত হয়েছেন। তোমরা কেবল তাঁকে উপভোগ করতে জানো; তোমরা স্বীকার করো না যে, ঈশ্বরের আত্মা পুনর্বার এই মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং এটাও স্বীকার করো না যে, আজকের ঈশ্বর আসলে হাজার হাজার বছর আগের যীশু খ্রীষ্ট। এবং তাই আমি বলি যে তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করে হাঁটছ—তোমরা যেখানে অবশেষে থামো, সেটাই মেনে নাও—এবং তোমরা এই বিষয়ে একটুও মনোযোগী নও। সুতরাং, তোমরা যীশুকে শুধু কথাতেই বিশ্বাস করো, কিন্তু ঈশ্বর আজ যাঁর সাক্ষ্য বহন করেন, তাঁকে নির্লজ্জভাবে বাধা দেওয়ার স্পর্ধা দেখাও। তুমি কি নির্বোধ নও? বর্তমানের ঈশ্বর তোমার ভুলত্রুটি পরোয়া করে না, তিনি তোমার নিন্দা করেন না। তুমি বলো যে তুমি যীশুর প্রতি বিশ্বাস রাখো, তার মানে কি এই, যে, তোমার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমায় নিস্তার দেবেন? তোমার কি মনে হয় যে, ঈশ্বর হলেন এমন এক স্থান, যেখানে এসে মনের ক্ষোভ উদ্গীরণ করা যায়, যায়, মিথ্যা বলা যায়, আর ঠকানো যায়? যখন তোমার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় নিজেকে প্রকাশ করবেন, তখন তিনি তোমার বর্তমান আচরণের ভিত্তিতেই বিচার করবেন যে তুমি ধার্মিক না মন্দ। “আমার ভাই ও বোনেরা” বলতে আমি যাদের উল্লেখ করি, তা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ অপধারণা পোষণ করে এবং বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কার্যসাধনের উপায়ান্তর পরিবর্তিত হবে। এই ধরনের মানুষ কি মৃত্যুকামনা করছে না? ঈশ্বর কি শয়তানের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর রূপে সাক্ষ্য দিতে পারেন? তুমি কি মনে করো যে, যে-কেউই স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে? যদি তুমি সত্যিই তা জানতে, তাহলে কোনো পূর্বধারণাই পোষণ করতে না। বাইবেলের এই নিম্নলিখিত অংশ: সব কিছু তাঁর জন্য, সব কিছুর উৎপত্তিও তাঁর থেকে। তিনি অনেক পুত্রকে গৌরবান্বিত করবেন এবং তিনিই আমাদের অধিনায়ক…। তাই আমাদের ভাই বলে সম্বোধনে তাঁর কোনো লজ্জা নেই। এইভাবে আমাদের নিজের ভাই বলে ডাকতে তাঁর কোনো লজ্জা নেই। তুমি সহজেই এই বাক্যগুলি মনে মনে পড়তে পারলেও, এই বাক্যগুলির আসল অর্থ কী, তা তুমি বোঝো না। তুমি কি অন্ধের মতো ঈশ্বরে বিশ্বাস করছো না?

আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রজন্ম সৌভাগ্যবান, কারণ তারা তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের অসম্পূর্ণ পথে হাঁটতে সক্ষম হয়েছে, এবং সহস্রাধিক বছর অতীতের ঈশ্বরের পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছে—এমন এক ঈশ্বর যিনি আমাদের মধ্যে এবং সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। তুমি এই পথে হাঁটবে এমনটা হয়ত কখনো কল্পনাই করতে পারোনি—তুমি কি এই পথে হাঁটতে আদৌ সক্ষম? এই পথ পবিত্র আত্মার দ্বারা সরাসরি পরিচালিত, এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সপ্তগুণ তীব্রতর আত্মার দ্বারা চালিত, এবং এই পথই বর্তমানের ঈশ্বর তোমার জন্য উন্মোচন করেছেন। এমনকি তোমার অলীকতম স্বপ্নেও তুমি কল্পনা করতে পারোনি যে, সহস্রাধিক বছর পূর্বের যীশু তোমার সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হবেন। তোমার কি নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে হয় না? কে পারে ঈশ্বরের মুখোমুখি এমন আসতে? আমি প্রায়শই ঈশ্বরের কাছে আমাদের গোষ্ঠীর জন্য অধিকতর আশীর্বাদপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি, যেন আমরা তাঁর আনুকূল্য লাভ করতে পারি, এবং তাঁর দ্বারা অর্জিত হতে পারি, কিন্তু অনেকসময়ই এরকম হয়েছে যে, আমি আমাদের জন্য তিক্ত অশ্রু বর্ষণ করেছি, ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছি আমাদের আরও আলোকিত করতে, যাতে আমরা মহানতর প্রকাশসমূহ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হই। যখন আমি এমন মানুষ দেখি, যে ঈশ্বরকে বোকা বানানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যায় এবং কখনোই আকুলভাবে কিছু কামনা করে না, বা যারা দৈহিক চিন্তায় মগ্ন, বা যারা কেবলই নিজেকে আকর্ষণের কেন্দ্র করে তুলতে স্বার্থপূরণ ও যশ-অর্জনের আশা করে, তখন আমার হৃদয়ে প্রবল বেদনা হবে না—এমনটা কি হতে পারে? মানুষ কেমন করে এত অনুভূতিহীন হতে পারে? আমার কাজের কি সত্যি কোনো প্রভাবই পড়েনি? যদি তোমার সন্তানেরা তোমার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করত এবং অসন্তানোচিত আচরণ করত, যদি তাদের বিবেকবোধ কম থাকত, যদি তারা কেবল নিজেদের কথাই ভাবত এবং তোমার অনুভূতির বিষয়ে বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল না হতো এবং যদি বড় হওয়ার পরে তোমাকেই ঘরছাড়া করে দিত, তখন, সেই মুহূর্তে, তোমার কেমন অনুভূতি হতো? তখন তাদেরকে বড় করে তোলার জন্য যে রক্ত-ঘাম তুমি ঝরিয়েছ এবং যে ত্যাগস্বীকার তুমি করেছো, তা ভেবে কি তোমার চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসত না? তাই আমি অসংখ্যবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি এই বলে যে: “প্রিয় ঈশ্বর! কেবল তুমিই জানো যে আমি তোমার কাজের দায়িত্বভার বহন করি কিনা। কোথায় আমার কাজ তোমার ইচ্ছার সাথে সঙ্গত হয় নি, তুমি আমায় অনুশাসন করো, নিখুঁত করে তোলো এবং আমায় অবগত করো। তোমার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ, তুমি এই মানুষদের আরও বেশি করে চালিত করো, যাতে তুমি আরও দ্রুত নিজের গৌরব অর্জন করতে পারো, এবং যাতে তারা তোমার দ্বারা অর্জিত হতে পারে, যার ফলে তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারো, এবং যাতে তোমার পরিকল্পনা আগেই সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।” ঈশ্বর মানুষকে শাস্তির মাধ্যমে জয় করতে চান না, তিনি সবসময় মানুষকে সরাসরি পরিচালিত করতে চান না। তিনি চান যে, মানুষ তাঁর বাক্য মান্য করুক, অনুশাসিত ভাবে কাজ করুক, এবং, এর মাধ্যমে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করুক। কিন্তু মানুষের কোনো লজ্জা নেই, এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে নিরন্তর বিদ্রোহ করে। আমার মনে হয় যে তাঁকে সন্তুষ্ট করার সহজতম রাস্তা খুঁজে বের করা, অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত আয়োজনকে মান্য করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। তুমি যদি সত্যিই তা অর্জন করতে পারো, তাহলে তুমি হয়ে উঠবে নিখুঁত। এ কি এক সহজ ও আনন্দদায়ক বিষয় নয়? তোমার যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথেই যাও, অন্যরা কে কী বলল তা গ্রাহ্য কোরো না, এবং বেশি চিন্তা করো না। তোমার ভবিষ্যৎ ও তোমার নিয়তি কী তোমার নিজের হাতে আছে? তুমি সর্বদা পালানোর চেষ্টা করো, জাগতিক পথ বেছে নিতে চাও—কিন্তু কেন তুমি বেরোতে পারো না? কেন তুমি চৌমাথায় এসে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব পেরিয়ে শেষে আবার এই পথটাই বেছে নাও? এত বছর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের পর কেন তুমি নিজের বাড়িতে না গিয়ে এই গৃহেই প্রত্যর্পণ করলে? এই সবই কি তোমার হাতে রয়েছে? এই স্রোতে যারা আমায় বিশ্বাস করো না, তারা শোনো: যদি তুমি চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করো, দেখো ঈশ্বর তোমায় যেতে দেন কিনা, দেখো পবিত্র আত্মা কীভাবে তোমায় চালিত করেন—নিজেই তার অভিজ্ঞতা লাভ করো। স্পষ্টভাবে বললে, যদি তোমায় দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়, সেটাও তোমাকে এই স্রোতেই ভোগ করতে হবে, এবং যদি কষ্ট পাওয়ার থাকে, তাহলে তা তোমাকে অবশ্যই এখানে, আজকেই ভোগ করতে হবে, তুমি অন্য কোথাও যেতে পারবে না। এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে? তুমি আর যাবেই বা কোথায়? এ হল ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমান। তোমার কি মনে হয় যে, ঈশ্বর নিরর্থকভাবেই এই লোকেদের গোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছেন? ঈশ্বরের বর্তমান কাজে, তিনি সহজে ক্রুদ্ধ হন না—কিন্তু যদি মানুষ তাঁর পরিকল্পনা ব্যাহত করতে চেষ্টা করে, তবে তাঁর মুখমণ্ডল চকিতে উজ্জ্বল থেকে তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই আমি তোমাদের পরামর্শ দেব যে, সুস্থির হয়ে ঈশ্বরের অভিলাষে নিজেকে সমর্পণ করো, এবং তাঁকে তোমায় সম্পূর্ণ করে তুলতে দাও। যে সমস্ত মানুষ এমনটা করে, কেবলমাত্র তারাই বুদ্ধিমান।


পথ … (৮)

মানবজাতির সাথে মেলামেশা এবং তাদের সাথে বসবাসের জন্য ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া দু’একদিন আগের ঘটনা নয়। সেই সময়কালে, হয়ত, মানুষ ঈশ্বরের বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছে, হয়ত ঈশ্বরকে সেবা করার বিষয়ে একাধিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে, এবং নিজেদের ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরো পরিপক্ব হয়েছে। যেমনটাই হোক না কেন, লোকজন কমবেশি ঈশ্বরের স্বভাব উপলব্ধি করতে পারে, আর তারা নিজেদের স্বভাবও অগণিত উপায়ে প্রকাশ করে। আমি যেভাবে বিষয়টি দেখি, নমুনা হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষে মানুষের বিভিন্ন প্রকাশই ঈশ্বরের পক্ষে যথেষ্ট, এবং তাদের মানসিক ক্রিয়াকলাপগুলিও জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। হতে পারে যে এ হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সহযোগিতার একটা দিক, যে বিষয়ে মানুষ অচেতন, যা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত এই সম্পাদনকে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। আমি এই নাটকের সাধারণ নির্দেশক হিসাবে আমার ভাই ও বোনেদের এই কথাগুলো বলছি—আমরা প্রত্যেকেই এই অভিনয় সম্পাদনের পরে আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির বিষয়ে, এবং এই অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে কীভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তা নিয়ে কথা বলতে পারি। হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য, এবং নিজ নিজ সম্পাদিত শিল্পকলার বিষয়ে, এবং পরবর্তী পরিবেশনায় যাতে আমরা আমাদের শিল্পকলার উচ্চ স্তর প্রকাশ করতে পারি আর যাতে আমরা প্রত্যেকে যথাসম্ভব আমাদের ভূমিকায় অভিনয় সম্পাদন করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কীভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিচালনা করেন সেই বিষয়ে, এবং ঈশ্বরকে নিরাশ না করার বিষয়ে, আমাদের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আলোচনাচক্রও গঠিত হতেই পারে। আমি আশা করি যে আমার ভাই ও বোনেরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। এটিকে কেউই লঘুভাবে গ্রহণ কোরো না, কারণ ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারার বিষয়টি দু’একদিনে অর্জন করা যায় না; তার জন্য আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, দীর্ঘকাল বাস্তবিক জীবনে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হতে হয়, এবং বিভিন্ন রকমের জীবনের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। কেবল তখনই আমরা মঞ্চে দণ্ডায়মান হতে পারি। আমি আমার ভাই ও বোনেদের বিষয়ে পূর্ণ আশা রাখি। আমার বিশ্বাস যে তোমরা হতাশ বা অনুৎসাহী হয়ে পড়বে না, ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন তোমরা সর্বদা উৎসাহে উত্তাল হবে: কখনোই সেই উৎসাহে ভাটা পড়বে না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হয়, ঈশ্বরের নির্দেশিত নাটক চূড়ান্ত উপসংহারে না পৌঁছায়, ততক্ষণ তোমরা শেষ অবধি উদ্যমী থাকবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে আর কিছুই চাই না, শুধু আশা করি যে, তোমরা সহন করতে পারবে, ফলাফলের জন্য অস্থির হবে না, আমার করণীয় কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে আমার সাথে সহযোগিতা করবে, এবং কেউই কোনো ব্যাঘাত বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। কাজের এই অংশ সম্পন্ন হয়ে গেলে, ঈশ্বর তোমাদের কাছে সমস্ত কিছু প্রকাশ করবেন। আমার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে, ঈশ্বরের কাছে খতিয়ান দেওয়ার সময় আমি তোমাদের আমানত ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করব। এটাই কি ভালো হবে না? নিজ-নিজ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে একে অপরের সহায় হওয়া—এ-ই কি সকলের পক্ষে নিখুঁত সমাধান নয়? বর্তমান সময়টা কঠিন, এখন তোমাদের মূল্য পরিশোধ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি যেহেতু এখন নির্দেশক, সেহেতু আশা করি যে তোমাদের কেউই এতে বিরক্ত নও। আমি এই ধরনের কাজই করছি। হয়ত একদিন আমি আরও উপযুক্ত কোনো “কর্মস্থলে” স্থানান্তরিত হব, আর তোমাদের জন্য আর বিষয়সকল কঠিন করে তুলব না। তোমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করতে চাও, তা আমি দেখাবো, যা কিছু শুনতে চাও, তা শুনতে-ও দেব। কিন্তু এখন নয়। এই কাজটাই হল বর্তমানের কাজ, আমি তোমাদের উন্মুক্ত স্বাধীনতা দিতে পারি না, বা তোমাদের ইচ্ছে মতো চাহিদা পূরণের অনুমোদন করতে পারি না। এতে আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে যাবে; সত্যি বলতে, এতে কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না, এবং তোমাদের জন্য তা উপকারীও হবে না। তাই আজ, তোমাদের “অন্যায়” সহন করতেই হবে। যখন সেই দিন আসবে, আমার কাজের এই পর্যায় সম্পন্ন হবে, আমি তখন মুক্ত হয়ে যাব, আমাকে আর এইরকম গুরুভার বহন করব না, আমি তখন তোমরা যা চাইবে তা-ই স্বীকার করব; আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ করব, যতক্ষণ তা তোমাদের জীবনের পক্ষে উপকারী হয়। আজ আমি একটি গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমি পিতা ঈশ্বরের আদেশের পরিপন্থী হতে পারি না, আমার কাজের পরিকল্পনা ব্যাহত করতে পারি না। আমি আমার কার্যগত বিষয় দ্বারা ব্যক্তিগত বিষয়সকলের পরিচালনা করতে পারি না—আর আমি আশা করি তোমরা সকলেই আমাকে বুঝবে ও আমাকে ক্ষমা করবে, কারণ আমার সমস্ত কাজই পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই সাধিত হয়; তিনি আমাকে যা করতে বলেন, সেগুলি যেমনই হোক না কেন, আমি তা করি, এবং আমি তাঁর ক্ষোভ অথবা ক্রোধ উদ্রেক করব না। আমি শুধু আমার করণীয় কাজই করি। তাই, পিতা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে, আমি তোমাদের আরও কিছুক্ষণ সহন করার পরামর্শ দেব। কারোর চিন্তা করার দরকার নেই। আমার করণীয় কাজ সম্পন্ন করার পর, তোমরা ইচ্ছামত কাজ করতে পারো, ইচ্ছামত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করতে পারো—কিন্তু আমাকে আমার করণীয় কাজ সম্পন্ন করতেই হবে।

কাজের এই পর্যায়ে আমাদের থেকে পরম বিশ্বাস এবং ভালোবাসাই কাম্য। সামান্য অসাবধানতাবশত আমরা হোঁচট খেতে পারি, কারণ কাজের এই পর্যায়টি আগের অন্যান্য পর্যায়ের থেকে আলাদা: ঈশ্বর যা নিখুঁত করে তুলছেন তা হল মানবজাতির বিশ্বাস, যা একইসাথে অদৃশ্য ও অধরা। ঈশ্বর বাক্যকে বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং জীবনে রূপান্তরিত করেন। লোকেদের অবশ্যই এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে যেখানে শত শত পরিমার্জনা সহ্য করা সত্ত্বেও তারা ইয়োবের চেয়েও বড় বিশ্বাসের অধিকারী হয়। ঈশ্বরকে কখনো ত্যাগ না করেই তাদের অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা এবং সর্বপ্রকারের অত্যাচার সহ্য করতে হবে। যখন তারা আমৃত্যু অনুগত থাকবে, এবং ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখবে, তখনই ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায়টি সম্পূর্ণ হবে। এই কর্মভার আমি গ্রহণ করেছি, তাই আশা করি যে আমার ভাই ও বোনেরা আমার দুর্দশা বুঝতে সক্ষম হবে, এবং আমার থেকে আর কিছু চাইবে না। পিতা ঈশ্বর আমার থেকে এটাই আকাঙ্ক্ষা করেন এবং এই বাস্তবিকতা থেকে পলায়নে আমি অক্ষম; আমাকে কেবলমাত্র আমার করণীয় কাজই করতে হবে। আমি শুধু আশা করি যে, তোমরা বলপূর্বক বিতর্ক ও বিকৃত যুক্তি ব্যবহার করবে না, যে তোমরা আরো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, এবং, যে, বিষয়সকল অতি সরলীকৃতভাবে দেখবে না। তোমার চিন্তাভাবনা খুবই শিশুসুলভ, অতিশয় সাদাসিধে সরল। ঈশ্বরের কাজ তোমার কল্পনার অনুরূপ নয়; নিছক যদৃচ্ছভাবে তিনি কিছু করেন না; তেমনটা করলে তাঁর পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত। তোমাদেরও কি তাই মনে হয় না? আমি ঈশ্বরের কাজ করছি। নিছক যে লোকেদের জন্য এটা-ওটা করছি, বা যথেচ্ছভাবে কাজ করছি আর কিছু করি কি না করি তা নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুর আয়োজন করছি, এমন নয়। আজ বিষয়সকল অতও সহজ নয়। পিতা ঈশ্বর আমাকে নির্দেশকের কাজ সম্পাদনের জন্য পাঠিয়েছেন—তোমাদের কি মনে হয় আমি নিজেই তেমনটা আয়োজন করে করে নিজেকেই বেছে নিয়েছি? মানুষের ধারণাসমূহ প্রায়শই ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, এই কারণেই একটা নির্দিষ্ট সময়কাল জুড়ে কাজ করে যাওয়ার পরেও আমি মানুষজনের করা অনেক অনুরোধই পূরণ করতে পারি না, আর মানুষ আমাকে ভুল বোঝে। নিজেদের এই সমস্ত ধারণার বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত; আমি এক এক করে সেগুলো তুলে ধরব না, আমি শুধু আমার কাজেরই ব্যাখ্যা দিতে পারি। এইসব আমার অনুভূতিতে বিন্দুমাত্রও আঘাত দেয় না। একবার এমনটা উপলব্ধি করে নিতে পারলে, তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে বিষয়টিকে দেখতে পারো। ঈশ্বরের কাজ এভাবেই সম্পাদিত হয়, তাই আমি কোনো আপত্তি করব না; এই বিষয়সকল ব্যাখ্যা করার কোনো দায়ও আমার নেই। আমি নিছক বাক্যের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য এসেছি, বাক্যের নির্দেশনায় এই নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। আমার আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই, আর কিছু করতেও আমি পারব না। আমার যা কিছু বলার ছিল, সমস্তটাই আমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, তোমরা কী ভাবলে তা নিয়ে আমি ভাবিত নই আর তাতে আমার কিছু যায় আসেও না। তবে আমি এখনও তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ঈশ্বরের কাজ তোমাদের কল্পনার অনুরূপ সরল বিষয় নয়। যত তা মানুষের ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততই গভীরতর হবে তার তাৎপর্য; এবং যত তা মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তো আরোই নয়, ততই হবে তা মূল্যহীন, ততই থাকবে তাতে বাস্তবিক তাৎপর্যের ঘাটতি। এই বাক্যগুলো যত্ন সহকারে বিবেচনা করো—এই বিষয়ে আমি এটুকুই বলতে পারি। বাকিটা তোমরা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে নিতে পারবে। আমি আর ব্যাখ্যা করব না।

লোকেরা কল্পনা করে যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করেন, কিন্তু গত কয়েক বছরে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছি ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা থেকে কি বলা যায় যে ঈশ্বরের কাজ সত্যিই মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? পৃথিবী সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি, কেউই ঈশ্বরের কাজের পর্যায়সমূহ বা নিয়মাবলী উপলব্ধি করতে পারে নি। তা করতে পারলে, ঈশ্বর আজ কীভাবে কাজ করেন, তা ধর্মীয় নেতারা উপলব্ধি করতে পারে নি কেন? কেন এত কমজনই বর্তমানের বাস্তবিকতা উপলব্ধি করতে পারে? এর থেকেই আমরা দেখি যে কেউই ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করে না। মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর আত্মার নির্দেশনা অনুসারেই কাজ করতে হবে; তাঁর কাজে শুধুমাত্র কঠোরভাবে নিয়ম প্রয়োগ করা উচিত নয়। তুমি যদি যীশুর প্রতিমূর্তি এবং কাজটির সাথে ঈশ্বরের বর্তমান কাজের সাথে তুলনা করো, তাহলে তা হবে ঠিক ইহুদিদের দ্বারা যিহোবার সাথে যীশুর সমন্বয়ের চেষ্টা করার মতোই বিষয়। এমনটা করার ফলে তুমি কি ব্যর্থ হচ্ছ না? এমনকি যীশুও অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে জানতেন না; তিনি শুধু জানতেন যে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে অন্যরা কীভাবে তা জানতে পারত? ঈশ্বর ভবিষ্যতে কী কাজ করতে চলেছেন তা তারা কীভাবে জানতে পারত? শয়তান দ্বারা আবিষ্ট মানুষের কাছে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পারেন? এটা কি বোকামি নয়? ঈশ্বর চান যে তুমি তাঁর ইচ্ছা জানো এবং তা উপলব্ধি করতে পারো। তিনি তোমায় তাঁর ভবিষ্যতের কাজ বিবেচনা করতে বলেন না। আমাদের কেবলমাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসের বিষয়েই বিবেচনা করতে হবে, তাঁর নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে হবে, আমাদের বাস্তবিক সমস্যাগুলির নিরসনে বাস্তববাদী হতে হবে, এবং ঈশ্বরের কাছে বিষয়সকল কঠিন করে তোলা বা তাঁর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমাদের করণীয় কাজই করা উচিত; আমরা ঈশ্বরের বর্তমান কাজের মধ্যে যতক্ষণ থাকতে পারি, সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট! আমি তোমাদের এই ধরনের পথেরই নির্দেশনা দিই। আমরা যদি শুধুমাত্র ক্রমাগত অগ্রসর হওয়ার দিকেই মনোনিবেশ করি, তাহলেই ঈশ্বর আমাদের কারোর সাথেই দুর্ব্যবহার করবেন না। তোমাদের বিগত বছরের অসাধারণ অভিজ্ঞতায় তোমরা অনেক দারুণ বিষয় অর্জন করেছ; আমি ভরসা করি যে, তোমরা এটা কঠিন হৃদয়ে নেবে না। আমি তোমাদের যে পথের নেতৃত্ব দিচ্ছি, সেটাই আমার লক্ষ্য এবং কাজ, তা বহু পূর্বেই ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট, যেকারণে আমাদের আজ এতদূর পথ অবধি অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিও ছিল পূর্বনির্ধারিত। আমরা যে এমনটা করতে পেরেছি, সেটাই আমাদের কাছে মহান আশীর্বাদস্বরূপ, এবং এই পথ মসৃণ না হলেও, আমাদের মৈত্রী চিরকালীন, এবং তা যুগান্তর ধরে প্রবাহমান থাকবে। হর্ষ ও হাস্য, বা বিষাদ ও ক্রন্দন—সকলই হয়ে উঠুক এক সুন্দর স্মৃতি! তোমাদের হয়ত সচেতন যে আমার কাজের দিন আর বেশি বাকি নেই। আমার অনেক কর্মপরিকল্পনা রয়েছে এবং আমি আর এত ঘনঘন তোমাদের সঙ্গ দিতে পারব না। আমি আশা করি তোমরা আমাকে বুঝতে পারবে—কারণ আমাদের মূল মৈত্রী পরিবর্তিত হয়নি। হয়তো একদিন আমি আবার তোমাদের সামনে হাজির হব, এবং আশা করি তোমরা আমার পক্ষে বিষয়সকল কঠিন করে তুলবে না। সর্বোপরি, আমি তোমাদের থেকে আলাদা। আমি আমার কাজের জন্য চারপাশে ঘুরে বেড়াই, শুধুমাত্র হোটেলে বসে আরাম করে আমি দিন কাটাই না। তোমরা যেমনই হও না কেন, আমি শুধু আমার করণীয় কাজ করে যাই। আমাদের অতীতের ভাগ করে নেওয়া বিষয়সকল আমাদের মৈত্রিসূচক পুষ্পবৎ হোক, এমনটাই আমার আশা। 

বলা যেতে পারে যে, এই পথ আমার দ্বারাই অর্গলমুক্ত হয়েছে, এবং তা তিক্ত অথবা মধুর যেমনই হোক না কেন, আমাকেই পথের নেতৃত্ব দিতে হবে। আমরা আজ পর্যন্ত এগোতে পেরেছি, তা সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। অনেকে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, কেউ কেউ আবার আমার নামে অভিযোগও করতে পারে—তবে সেগুলো কোনও ব্যাপারই না। আমি শুধু দেখতে চাই এই গোষ্ঠীর অর্জনীয় কী কী বিষয় তারা অর্জন করে ফেলেছে। এ হল এক উদ্‌যাপনীয় বিষয়। তাই, যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তাদের সম্পর্কে আমার কোনও ক্ষোভ নেই; আমি শুধু যথাশীঘ্র সম্ভব আমার কাজ সম্পন্ন করতে চাই, যাতে অচিরেই ঈশ্বরের হৃদয় বিশ্রাম পেতে পারে। সেই সময়ে, আমার কাঁধে কোনো গুরুদায়িত্ব থাকবে না, ঈশ্বরের হৃদয়েও কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। তোমরা কি তোমাদের সহযোগিতা উন্নত করতে চাও? ঈশ্বরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাটাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা কি শ্রেয় নয়? এই সময়কালে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলা যায় যে, আমরা অসংখ্য কষ্ট সহ্য করেছি, সব রকমের আনন্দ ও দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সামগ্রিকভাবে, মূলত, তোমাদের প্রত্যেকের কার্যকারিতাই যথাযথ মানসম্পন্ন হয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আরো ভালো কোনো কাজ করার দায়িত্ব বর্তাবে, কিন্তু আমার চিন্তায় আবদ্ধ থেকে যেও না, কেবল নিজেদের করণীয় কাজ করে যেও। আমার যা করার ছিল, তা প্রায় হয়ে এসেছে; আশা করি তোমরা সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবে, আমার কাজের বিষয়ে বেদনাতুর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হবে না। তোমাদের জানা উচিত যে, আমি কাজের কেবলমাত্র একটি পর্যায়কেই সম্পন্ন করতে এসেছি, অবশ্যই ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে নয়। তোমাদের এই বিষয়ে অবশ্যই স্পষ্ট উপলব্ধি থাকতে হবে, এবং অন্য কোনো ধারণা পোষণ করলে চলবে না। ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য আরও অনেক উপায়ান্তর অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; তোমরা সবসময় আমার উপর নির্ভর করতে পারবে না। হয়তো তোমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছ যে, আমি কাজের একটি অংশকেই সম্পন্ন করতে এসেছি, যা যিহোবা বা যীশুর প্রতিনিধিত্ব করে না; ঈশ্বরের কাজ বহুবিধ পর্যায়ে বিভক্ত, সেহেতু তোমাদের এই বিষয়ে অতিরিক্ত অনমনীয় হলে চলবে না। আমি যখন কাজ করছি, তখন তোমাদের আমার বাক্যই শুনতে হবে। প্রতিটি যুগে, ঈশ্বরের কাজ পরিবর্তিত হয়; এমনটা নয় যে সেগুলি সকলই অভিন্ন আদলে গড়া, এবং এমনটাও নয় যে প্রতিবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবং প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর কাজ যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং যুগান্তরের সাথে সাথে তা পরিবর্তিতও হয়। সুতরাং, যেহেতু তুমি এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছ, সেহেতু তোমায় অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে, এবং এই বাক্যগুলি পড়তে হবে। এমন এক দিন হয়ত আসতে পারে যখন আমার কাজ পরিবর্তিত হবে, সেক্ষেত্রেও তোমাদের অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখতে হবে; ঈশ্বরের কাজ ভ্রান্ত হতে পারে না। বাইরের জগত কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেই বিষয়ে মনোযোগ দিও না। ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না এবং তাঁর কাজ ভ্রান্ত হতে পারে না। বিষয়টা হল যে, কখনও কখনও তাঁর পুরোনো কাজ শেষ হয়ে যায় এবং তাঁর নতুন কাজের সূচনা ঘটে। তবে নতুন কাজ এসেছে বলেই যে পুরোনো কাজটি ভুল, এমনটাও কিন্তু নয়। এ হল এক ভ্রান্তি! ঈশ্বরের কাজকে সঠিক বা ভুল বলা যায় না, তা কেবল পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হিসাবে অভিহিত হতে পারে। এ-ই হল মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাস-বিষয়ক নির্দেশিকা এবং এটিকে লঘুভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।


বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত

ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়ার পর থেকে মানুষ আজ পর্যন্ত কী অর্জন করেছে? ঈশ্বর সম্পর্কে তুমি কী জানতে পেরেছো? ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তোমার মধ্যে কতটা পরিবর্তন এসেছে? আজ তোমরা সবাই জানো যে এখন ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস শুধুমাত্র আত্মার পরিত্রাণের জন্য বা দেহরূপের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, এমনকি ঈশ্বরকে ভালোবাসার মাধ্যমে জীবনের উন্নতি, বা এই ধরনের কিছুর জন্যেই নয়। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে যদি তুমি তোমার নিজের দেহজ স্বাচ্ছন্দ্য বা সাময়িক সুখের জন্য ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তাহলে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও তুমি হয়তো আর কিছুই চাইবে না। কিন্তু তখনও তোমার এই ভালোবাসা অশুদ্ধ এবং এই ভালোবাসায় ঈশ্বর কখনোই সন্তুষ্ট হন না। নিজেদের অর্থহীন জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য বা নিজের অন্তরের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য ঈশ্বরপ্রেমকে যারা ব্যবহার করে, তারা সহজ জীবন যাপনের লোভে এই কাজ করে, ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার অন্বেষণের জন্য নয়। এই ধরনের ভালোবাসা আসলে আরোপিত, এ শুধুই নিজের মানসিক পরিতৃপ্তির সন্ধান, এবং ঈশ্বরের এই ভালোবাসার কোনও প্রয়োজন নেই। তাহলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা আসলে কেমন? ঈশ্বরকে তুমি কেন ভালোবাসো? ঠিক এই মুহূর্তে তোমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা কতটুকু আছে? ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের মধ্যে অধিকাংশের ভালোবাসাই পূর্বোল্লিখিত প্রকারের। এই ধরনের ভালোবাসা কেবল স্থিতাবস্থা বজায় রাখে, তা অপরিবর্তনশীলতা অর্জন করতে পারে না, বা মানুষের মূলে প্রোথিত হতেও পারে না। এইসব ভালোবাসা নেহাতই তেমন ফুলের মত, যে শুধুই ফোটে কিন্তু ফল দান করে না। অন্যভাবে বলা যায়, একবার এইরকমভাবে ঈশ্বরকে ভালোবেসে নেওয়ার পর, তোমার সম্মুখের পথে নেতৃত্ব দেওয়ার যদি কেউ না থাকে, তাহলে তোমার পতন ঘটবে। তুমি যদি শুধু তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসার সময়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং পরে যদি তোমার স্বভাবে কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে অন্ধকারের কালিমা তোমাকে ঘিরে রাখবে, শয়তানের কবল এবং ফাঁদ থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে না। এইসব মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মা, হৃদয় এবং দেহ শয়তানের কাছেই বন্দি থাকবে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যারা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারবে না, তারা তাদের পুরনো অবস্থানে অর্থাৎ শয়তানের কাছেই ফিরে যাবে, আর জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিমজ্জিত থেকে তারা অপেক্ষা করবে ঈশ্বরের কাছ থেকে পরবর্তী দণ্ড গ্রহণের জন্য। আর ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত মানুষ হল তারাই, যারা শয়তানকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছে এবং তার আধিপত্যের অধীন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। রাজ্যের মানুষদের মধ্যে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গণ্য করা হয়। এইভাবেই রাজ্যের জনগণ গঠিত হয়। তুমি কি এইরকম একজন মানুষ হয়ে উঠতে চাও? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার প্রত্যাশী? তুমি কি শয়তানের আধিপত্যের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চাও? এখন কি তুমি শয়তানের প্রভাবে রয়েছ, নাকি তুমি ঈশ্বরের রাজ্যের একজন? এইসব বিষয়গুলি এখনই স্পষ্ট হওয়া দরকার এবং এর আর কোনও ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে অনেকেই দুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এবং বিশ্বাস অনুসারে এইভাবেই ঈশ্বরকে চেয়েছেন। তাদের চাওয়া ছিল একান্ত ভাবেই তাদের নিজস্ব কামনার অনুবর্তী। আপাতত এ প্রসঙ্গ আমরা সরিয়ে রাখব। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এমন একটি অনুশীলনের পন্থা সন্ধান করা, যাতে তোমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সামনে এক স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে পারো এবং ক্রমে শয়তানের জাল এবং প্রভাব ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারো, যাতে তোমরা সর্বতোভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারো, এবং ঈশ্বরের তোমাদের প্রতি কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন করে এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারো। একমাত্র এই ভাবেই তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে পারো। ঈশ্বরে অনেকেই বিশ্বাস করে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না ঈশ্বরের ইচ্ছা কোনগুলি এবং কোনটি শয়তানের। তারা পথ চলে নির্বোধের মত, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় এবং কোনোভাবেই স্বাভাবিক খ্রীষ্টান জীবন যাপন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, তারা কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না, ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা তো আরও দূরের কথা। এইসব দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে যে সব দুর্বলতা ও ত্রুটি এবং অন্যান্য অন্তরায় আছে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ব্যাহত করতে পারে, তার সংখ্যা অনেক। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় প্রমাণিত যে ঈশ্বর-বিশ্বাসে সঠিক পথের দিশা মানুষ এখনো পায়নি, এমনকি মানব জীবনের সঠিক অভিজ্ঞতায় প্রবেশও তাদের ঘটেনি। তা হলে ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঠিক পথ বলতে আমরা কী বুঝবো? এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝব সেই পন্থার কথা যেভাবে তুমি সবসময় ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয় শান্ত রাখতে পার এবং ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ উপভোগ করতে পারো, যেভাবে তুমি ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে থাকা সব দোষ ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো এবং অর্জন করো ঈশ্বর সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান। এর মাধ্যমেই প্রতিদিন তোমার আত্মা অর্জন করবে নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং আলোকপ্রাপ্তি। তোমার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে, তুমি সত্যের মধ্যে প্রবেশে সচেষ্ট হবে এবং প্রতিদিন নতুন আলো এবং বোধ লাভ করবে। এই পথ ধরেই তুমি ধীরে ধীরে ছিন্ন করবে শয়তানের প্রভাব এবং সমৃদ্ধ হবে তোমার জীবন। এমন মানুষই সঠিক পথে প্রবেশ করেছে। নিজের প্রকৃত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে এবং বিশ্বাসের যে পথ তুমি গ্রহণ করেছ তা পরীক্ষা করে দেখো: উপরে বর্ণিত পন্থা গুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তুমি কি নিজেকে সঠিক পথে পেয়েছ? কোন কোন বিষয়ে তুমি শয়তানের শৃঙ্খল আর শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছ? তুমি যদি এখনো সঠিক পথে না গিয়ে থাকো, তাহলে শয়তানের সঙ্গে তোমার বন্ধন এখনো ছিন্ন হয়নি। যদি সত্যিই এরকম হয়ে থাকে, তাহলে তোমার ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অনুসন্ধান কি তোমাকে প্রকৃত, একনিষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ ভালোবাসার দিকে নিয়ে যেতে পারে? তুমি বল, ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা অটুট এবং আন্তরিক, কিন্তু তুমি শয়তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত নও। সেক্ষেত্রে তুমি কি ঈশ্বরকে ঠকানোর চেষ্টা করছো না? তুমি যদি সেই অবস্থায় পৌঁছতে চাও যেখানে ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা হবে নির্ভেজাল, এবং তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে চাও এবং তাঁর রাজ্যের একজন হিসেবে চিহ্নিত হতে চাও, তাহলে সর্বপ্রথমে অবশ্যই তোমাকে ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক পথে নিজেকে স্থাপন করতে হবে।


ঈশ্বরের কাজের পথে

বাইরের থেকে মনে হয় যে ঈশ্বরের বর্তমানে কর্মকাণ্ডের ধাপগুলি ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং মানবজাতি ঈশ্বরের বাক্যে নিহিত ন্যায় বিচার, শাস্তি, যন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং তাঁর পরিমার্জিত অর্থ অনুভব করেছে, সেবকের পরীক্ষা, শাস্তির পর পরিমার্জনা, মৃত্যুর পরীক্ষা, ব্যর্থতার পরীক্ষার সময় এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসার ধাপগুলি পার হয়ে এগিয়েছে। অথচ প্রতিটি ধাপে প্রবল কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও, মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তার একটি উদাহরণ হিসাবে সেবকের পরীক্ষার কথাই দেখো: তাদের যা প্রাপ্তি হয়েছে, যা জেনেছে এবং ঈশ্বর যে পরিণাম প্রত্যাশা করেছিলেন, সেসব বিষয়ে তাদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। ঈশ্বরের কাজের গতি দেখে মনে হয়, মানবজাতি এখনও বর্তমানের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বর তাঁর কর্মকাণ্ডের এই ধাপগুলি মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করেছেন এবং এই ধাপগুলিতে মানবজাতি তার বোধগম্য জ্ঞানের স্তরে পৌঁছানোর আগেই তিনি বিষয়বিশেষে আলোকপাত করছেন। কোনও মানুষকে সত্যি ঈশ্বরলাভের উপযুক্ত করার জন্য নিখুঁত করতে উপরোক্ত সব ধাপগুলি পালন করা আবশ্যক। একটি মানবগোষ্ঠীকে নিখুঁত করে তোলার জন্য ঈশ্বরকে যে ধাপগুলি অনুসরণ করতে হয় তা দেখানো এই কাজটির উদ্দেশ্য। সুতরাং, বাইরের থেকে দেখলে মনে হয় ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের ধাপগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে—তবে বাস্তবে, তিনি সবে মাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে মানবজাতিকে নিখুঁত করতে শুরু করেছেন। এই বিষয়ে লোকেদের স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার: তাঁর কর্মকাণ্ডের ধাপগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে, তবে কর্মকাণ্ড এখনও শেষ হয়নি। অথচ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, মানবজাতির সম্মুখে ঈশ্বরের সব কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভুল। ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড মানবজাতির ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা প্রতিটি পদে সেই ধারণাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়; বিশেষ করে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড মানবজাতির ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সবেই ঈশ্বরের বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। এ কথা সুস্পষ্ট যে মানবজাতির ধারণা প্রতি পদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মানুষ যা চিন্তা করে তাতে ঈশ্বরের অভিঘাত প্রত্যক্ষ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা ফুটে ওঠে। সকলেই মনে করে ঈশ্বর খুব দ্রুত কাজ করেন, তারা কিছু জানা বা বোঝার আগেই ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা বিহ্বল বিভ্রান্ত বোধ করে। তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ধাপ এমনই অচিন্তনীয়। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে ঈশ্বর বুঝি তাদের নিয়ে খেলা করছেন—কিন্তু তাঁর কাজের অভিপ্রায় মোটেই তা নয়। তাঁর কাজের পদ্ধতি গভীর চিন্তার বিষয়: যেন প্রথমে অশ্বারোহী এক ঝলকে ফুলের বর্ণচ্ছটা দেখছেএবং তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছে এবং তারপরে সেসব বিবরণ পরিমার্জন করছে—যা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। মানুষ ঈশ্বরের সাথে শঠতা করার চেষ্টা করে, মনে করে যে একটা স্থানে পৌঁছাতে পারলেই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়। সত্য কথা হল, মানুষের এই প্রতারণার প্রয়াসে ঈশ্বর কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন? সবচেয়ে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে ঈশ্বর মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করার জন্য, তার অজান্তেই তাকে শাস্তি দেন; যার ফলে তাঁর বিচক্ষণতার বিষয়ে আরও ভালো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাঁর ন্যায় পরায়ণতা, তাঁর মহিমা এবং অপ্রতিরোধ্য মনোভাবের বিষয়ে আরও গূঢ় উপলব্ধি হয়।

বর্তমানে, ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষকে নিখুঁত করতে শুরু করেছেন। নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য মানুষের তাঁর বাক্যের গূঢ় প্রকাশ, তাঁর ন্যায়বিচার এবং তাঁর শাস্তির অর্থ উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর বাক্যে নিহিত পরীক্ষা ও পরিমার্জিত অর্থ (যেমন সেবকদের পরীক্ষা) উপলব্ধি করতে হবে এবং মৃত্যুর ন্যায় বিচার সহ্য করতে হবে। এর অর্থ, ঈশ্বরের ন্যায় বিচার, শাস্তিবিধান এবং পরীক্ষার মাঝেও যারা সত্যি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণ করে তারা মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রাখে এবং স্বীয় সত্ত্বাকে উপেক্ষা করে, বিশ্বস্ত, একাগ্র, বিশুদ্ধ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সেই মানুষ নিখুঁত, এবং সেটাই ঈশ্বরের মুখ্য অভিপ্রায়, এবং তিনি এই কাজই সম্পাদন করবেন। ঈশ্বরের কাজ করার পদ্ধতির বিষয়ে মানুষের কোনও প্রকারের ধারণা তৈরি করে নেওয়া অনুচিত। তাদের শুধু জীবনকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এটাই মূল কথা। সর্বদা ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করবে না, তাতে তোমার ভবিষ্যত সম্ভাবনায় বাধা পড়বে। ঈশ্বর যে ভাবে কাজ করেন তার ঠিক কতটুকু তুমি দেখেছো? তুমি কতটা অনুগত ছিলে? তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পদ্ধতিতে তুমি ঠিক কতটা অর্জন করেছো? তুমি কি ঈশ্বরের হাতে নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত? তুমি কি নিখুঁত হয়ে উঠতে চাও? এ সবই তোমাদের স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে এবং সেই মতো অগ্রসর হতে হবে।


ভ্রষ্ট মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম

মানুষ চিরকাল অন্ধকারের শক্তির প্রভাবাধীনে বসবাস করে এসেছে, শয়তানের প্রভাবের দাসত্ববন্ধনে আটক থেকেছে, তার থেকে মুক্তি পেতে পারেনি এবং শয়তানের চক্রান্তে তার স্বভাব ক্রমে আরো ভ্রষ্ট হয়েছে। বলা যায় যে মানুষ সবসময় তার ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাবের মধ্যে বাস করে এসেছে এবং ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে অক্ষম থেকেছে। ফলে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য, নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের প্রবণতা, অহঙ্কার, দম্ভ, এবং এই জাতীয় সকল কিছু—যেগুলি সব শয়তানের স্বভাব, সেগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি তা না হয়, তবে তার ভালোবাসা এক অশুদ্ধ ভালোবাসা, এক শয়তানোচিত ভালোবাসা এবং এই ভালোবাসা কোনভাবেই ঈশ্বরের অনুমোদন পেতে পারে না। পবিত্র আত্মা কর্তৃক সরাসরি নিখুঁত না হয়ে, মোকাবিলার সম্মুখীন না হয়ে, না ভেঙে পড়ে, তার অপ্রয়োজনীয় অংশের ছাঁটাই না হয়ে, অনুশাসিত না হয়ে, শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়ে, এবং পরিমার্জিত না হয়ে, কেউই ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে সক্ষম নয়। যদি তুমি বল যে তোমার স্বভাবের একটি অংশ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেইজন্য তুমি ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে সক্ষম, তাহলে তোমার বাক্য ঔদ্ধত্যে ভরা এবং তুমি যুক্তিহীন। এমন মানুষরাই হল প্রধান দূত! মানুষের জন্মগত সত্তা সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম; তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার মাধ্যমে তার সহজাত প্রকৃতিকে ত্যাগ করতে হবে এবং কেবল তখনই—শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যত্ন করার মাধ্যমে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়গুলি পূরণ করার মাধ্যমে এবং সেইসাথে পবিত্র আত্মার কাজগুলির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে—তার জীবনযাপন ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে। রক্তমাংসের দেহরূপ ধারণকারী কেউই সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, যদি না সে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত একজন মানুষ হয়। অবশ্য এমন একজন মানুষের ক্ষেত্রেও এটা বলা যায় না যে তার স্বভাব এবং যাপন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে; শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে তার জীবনযাপন পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। এমন একজন মানুষের স্বভাব ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

যদিও এটা প্রশ্নাতীত এবং একে ইতিবাচক হিসাবেই বিবেচনা করা যায় যে, মানুষের স্বভাব ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত, কিন্তু এর উপর শয়তান তার প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছে, এবং তাই মানুষের সমস্ত স্বভাবই আসলে শয়তানের স্বভাব। কিছু লোক বলে যে, ঈশ্বরের বৈশিষ্ট হল যেকোনো কাজ অকপটে করা, এবং এটি তাদের মধ্যেও প্রকাশিত, তাদের চরিত্রও এই রকম, এবং তাই তারা বলে যে তাদের স্বভাবও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা কী ধরনের লোক? ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম? যারাই ঘোষণা করে যে তাদের স্বভাব ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ঈশ্বরের অসম্মান করে এবং পবিত্র আত্মাকে অপমান করে! পবিত্র আত্মা যে পদ্ধতিতে কাজ করেন তা দেখায় যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ হল শুধুই জয় করার কার্য। আসলে, মানুষের অনেক ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব এখনও শুদ্ধ করা হয়নি, তার জীবন এখনও শয়তানের প্রতিরূপ, আর এটিকেই মানুষ ভালো বলে বিশ্বাস করে, এবং এটি মানুষের দেহজ চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করে; আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এই রকম ব্যবহার শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং কোনোভাবেই ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। এমনকি যদি কেউ ইতোমধ্যেই ঈশ্বরকে এতটাই ভালবাসে যে তারা পৃথিবীতে স্বর্গের জীবন উপভোগ করতে সক্ষম হয়, এই ধরনের বিবৃতি দিতে সক্ষম হয় যে: “হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসতে পারি না,” এবং সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়, তবুও এটা বলা যায় না যে তারা ঈশ্বরকে যাপন করে বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ মানুষের সারসত্য ঈশ্বরের মতো নয় এবং মানুষ কখনোই ঈশ্বরকে যাপন করতে পারে না, ঈশ্বর হয়ে ওঠা তো অনেক দূরের কথা। কেবলমাত্র ঈশ্বর মানুষের কাছে যা চান, সেই অনুসারেই পবিত্র আত্মা মানুষকে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

শয়তানের সকল কর্মকাণ্ড মানুষের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আজকের মানুষের সকল কর্মকাণ্ড শয়তানের অভিব্যক্তি, তাই তা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হতে পারে না। মানুষ শয়তানের প্রতিমূর্তি, এবং মানুষের স্বভাব ঈশ্বরের স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। কিছু মানুষ ভালো চরিত্রের হয়; ঈশ্বর এই ধরনের লোকদের চরিত্রের মাধ্যমে কিছু কাজ করতে পারেন এবং তারা যে কাজ করে তা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। তবুও তাদের স্বভাব ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। ঈশ্বর তাদের উপর যে কাজ করেন, তা ইতোমধ্যেই তাদের অভ্যন্তরে থাকা বিষয়াদি নিয়ে কাজ করা এবং সেটির বিকাশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীত যুগের নবীই হন বা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত ব্যক্তিগণ, কেউ সরাসরি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। মানুষ শুধু পরিস্থিতির চাপেই ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখে, এবং কেউই নিজের ইচ্ছায় সহযোগিতা করার চেষ্টা করে না। ইতিবাচক বিষয়গুলো কী? যা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তা-ই ইতিবাচক; কিন্তু মানুষের স্বভাব শয়তানের চক্রান্তে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। শুধুমাত্র ঈশ্বরের অবতারের ভালোবাসা, কষ্ট ভোগ করার ইচ্ছা, ন্যায়পরায়ণতা, সমর্পণ, এবং বিনয় ও গোপনতা সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। এর কারণ হল যখন তিনি এসেছিলেন, তিনি পাপী প্রকৃতি থেকে মুক্ত অবস্থাতেই এসেছিলেন এবং শয়তানের প্রক্রিয়াজাত না হয়ে সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন। যীশু শুধু দৃশ্যত পাপী দেহরূপের অনুরূপ এবং তিনি পাপের প্রতিনিধিত্ব করেন না; অতএব, ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে (তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত সহ) কার্য সম্পন্ন করার আগে পর্যন্ত তাঁর কাজ, কর্ম এবং বাক্য সবই সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। যীশুর উদাহরণই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে পাপী প্রকৃতির যে কেউই ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না এবং মানুষের পাপ শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ, পাপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং ঈশ্বর পাপহীন। এমনকি পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষের মধ্যে সম্পাদিত কাজগুলিকেও শুধু পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত বলেই মনে করা যেতে পারে, এবং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে মানুষের দ্বারা সম্পন্ন বলা যায় না। কিন্তু, মানুষের বিষয়ে যতদূর বলা যায়, তার পাপ বা তার স্বভাব কোনোটাই ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে না। অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পবিত্র আত্মা মানুষের উপর যে কাজ করেছেন তার দিকে তাকালে যে কেউ দেখতে পাবে যে মানুষের সমস্ত যাপনের যতটুকুই তার আছে, সবই পবিত্র আত্মা তার উপর কাজ করেছেন বলেই। পবিত্র আত্মার মোকাবিলা এবং অনুশাসন ভোগ করার পরে খুব কম লোকই সত্যকে অনুসরণ করে জীবন যাপনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, শুধু পবিত্র আত্মার কাজই বর্তমান; মানুষের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অনুপস্থিত। তোমরা কি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? তাহলে, পবিত্র আত্মা যখন কাজ করেন তখন তুমি কীভাবে তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে এবং তোমার দায়িত্ব পালন করতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করবে?


ধর্মীয় সেবার বিশুদ্ধিকরণ আবশ্যক

সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে তাঁর কাজ শুরু করার সময় থেকে, ঈশ্বর বহু মানুষকে তাঁর সেবা করার জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট করেছেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষই রয়েছে এর মধ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য হল, তাঁর ইচ্ছাপূরণ করা এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা; মানুষকে নির্বাচন করার এটাই হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যাতে তারা তাঁর সেবা করতে পারে। ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার মর্ম বোঝা প্রয়োজন। ঈশ্বরের এই ধরনের কাজে তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা এবং এই জগতে তাঁর কাজের নীতিগুলি মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এই জগতে এসেছেন তাঁর কাজ করতে, মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে, যাতে তারা সুস্পষ্টভাবে তাঁর কাজ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। আজকের দিনে তোমরা, এই দলভুক্ত ব্যক্তিরা, বাস্তববাদী ঈশ্বরের সেবা করতে পেরে ভাগ্যবান হয়েছো। যথার্থই এটা তোমাদের জন্য অপরিমেয় আশীর্বাদস্বরূপ—যে তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত। কোনও ব্যক্তিকে তাঁর কাজের জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর নিজস্ব নীতি প্রয়োগ করেন। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, ঈশ্বরের সেবা করা কেবলই একটি উদ্যমের বিষয়, কিন্তু আদপেই তা নয়। আজকের দিনে তোমরা দেখবে যে যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদের তা করার কারণ, তাদের রয়েছে ঈশ্বরের পথনির্দেশ এবং পবিত্র আত্মার কাজ, এবং কারণ তারা সত্যকে অনুসরণ করে। ঈশ্বরের সেবার জন্য সবার এগুলিই ন্যূনতম শর্ত।

ঈশ্বরের সেবা করা কোনও সহজ কাজ নয়। যাদের ভ্রষ্ট স্বভাব অপরিবর্তিত থেকে যায় তারা কখনোই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না। যদি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তোমার স্বভাবকে বিচার এবং শাস্তি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমার স্বভাব এখনও শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রমাণ করে যে তুমি নিজের শুভ উদ্দেশ্য থেকেই ঈশ্বরের সেবা করছো, আর তোমার সেবা শয়তানোচিত প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই। সহজাতভাবে এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী তুমি ঈশ্বরের সেবা করো। এছাড়াও তুমি সর্বদা মনে করো, যে কাজগুলি তুমি করতে ইচ্ছুক, তা-ই ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক, এবং তুমি যেগুলি করতে চাও না তা ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য; সম্পূর্ণভাবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী তুমি কাজ করো। একে কি ঈশ্বরের সেবা বলা চলে? শেষ পর্যন্ত, তোমার জীবন চরিত্রের সামান্যতম পরিবর্তনও হবে না; বরং তোমার সেবা তোমাকে আরও অনমনীয় করে তুলবে, আর এইভাবে তোমার ভ্রষ্ট স্বভাব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে। যেমন, ঈশ্বরের সেবার ব্যাপারে তুমি নিজেই তৈরি করবে এমন সব নিয়ম-বিধি, যা মূলত: তোমার নিজের চরিত্র এবং নিজের স্বভাবসিদ্ধ সেবার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। এগুলিই মানুষের অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার পরিচয়, পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার দর্শন। এই ধরনের লোকদের ফরিশী এবং ধর্মীয় কর্মকর্তা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যদি তারা কখনো সচেতন ও অনুতপ্ত না হয় তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই ভণ্ড খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টবিরোধীতে পরিণত হবে, যারা অন্তিম সময়ে মানুষদের প্রতারিত করবে। বলা হয়েছিল, এইসব ভণ্ড খ্রীষ্ট আর খ্রীষ্টবিরোধীরা এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে। যারা ঈশ্বরের সেবা করে তারা যদি নিজেদের চরিত্র অনুযায়ী চলে আর নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে তারা যেকোনো সময়েই পরিত্যক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। যারা শুধুমাত্র অন্যদের মুগ্ধ করার জন্য, বাণী শুনিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং নিজেদের উচ্চাসন বজায় রাখার জন্য নিজেদের ঈশ্বর-সেবার বহু বছরের অর্জিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে, এবং কোনদিনই অনুতপ্ত হয়না, নিজেদের পাপ স্বীকার করে না এবং নিজেদের অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধাগুলি কখনোই ত্যাগ করে না—সেইসব ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে পতিত হবে। তারা পৌলের মত একই ধরনের মানুষ, নিজেদের প্রবীণত্ব ও গুণাবলী দম্ভ সহকারে শুধুই প্রদর্শন করতে চায়। এই ধরনের মানুষদের ঈশ্বর কখনও নিখুঁত করবেন না। এদের সেবা ঈশ্বরের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। মানুষ সততই পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বিগত দিনের ধারণা এবং অতীতের সমস্তকিছুকেই তারা আঁকড়ে ধরে থাকে। এটাই হল ঈশ্বর-সেবার পথে এক প্রবল বাধা। তুমি যদি এগুলি পরিত্যাগ করতে না পারো, তাহলে তোমার সমস্ত জীবনের সব পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। ঈশ্বরের সামান্যতম প্রশংসাও তোমার উপর বর্ষিত হবে না। ছুটতে গিয়ে তোমার পা যদি ভেঙে যায় অথবা পরিশ্রমে তোমার পিঠ ভেঙে যায়, এমনকি ঈশ্বরের সেবা করতে গিয়ে তুমি যদি শহীদও হও, তবুও নয়। বরং পরিবর্তে, তিনি বলবেন যে তুমি একজন অন্যায়কারী।

যাদের কোনো ধর্মীয় পূর্বধারণা নেই, নিজেদের পুরানো সত্তাকে যারা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক এবং যারা সরল চিত্তে ঈশ্বরকে মান্য করে, ঈশ্বর আজ থেকেই তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিখুঁত করতে শুরু করবেন। তিনি তাদেরই নিখুঁত করবেন যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যাশী। এইসব ব্যক্তিদেরকেই ঈশ্বরের সেবার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। ঈশ্বরের প্রাচুর্য অফুরন্ত এবং প্রজ্ঞা সীমাহীন। তাঁর বিস্ময়কর কাজ এবং মূল্যবান বাক্য অপেক্ষা করে আছে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের উপভোগের জন্য। বিষয়টা যা দাঁড়াচ্ছে, যাদের ধর্মীয় পূর্বধারণা রয়েছে, যারা স্বঘোষিত বিদ্বান, এবং যারা নিজেদের উপেক্ষা করতে পারে না, তাদের পক্ষে এই নতুন বিষয়গুলি স্বীকার করা কঠিন। পবিত্র আত্মার এইসব ব্যক্তিদের নিখুঁত করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যদি কোনো ব্যক্তি মান্য করার সংকল্প না করে, এবং ঈশ্বরের বাক্যের জন্যে তৃষ্ণার্ত না হয়, তাহলে তাদের কাছে এই নতুন বিষয়গুলি গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই; তারা ঘোরতর বিদ্রোহী ও ধূর্ত হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত ভুল পথে চালিত হবে। নিজের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর আরও সেইসব মানুষদের উন্নীত করবেন যারা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে আর যারা সেই নতুন চিন্তার আলোকে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। প্রবীণত্বের অহংকারে মত্ত সেইসব ধর্মাধিকারিকদের তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবেন। যারা পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে ঈশ্বর তাদের একজনকেও চান না। তুমি কি এইসব মানুষের একজন হতে চাও? তুমি কি নিজের পছন্দ অনুযায়ী ঈশ্বর-সেবা করো, নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী চলো? এই বিষয়টি তোমার নিজের জন্যই অবশ্যই জানা উচিত। তুমি কি একজন তথাকথিত ধর্মীয় অধিকর্তা, নাকি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠা এক নবজাতক? তোমার কত পরিমাণ সেবা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রশংসিত? এর কতটা ঈশ্বর মনে রাখারও প্রয়োজন বোধ করবেন না? তোমার এত বছর ঈশ্বরসেবা তোমার জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পেরেছে? এই সবকিছুর ব্যাপারে কি তোমার ধারণা স্বচ্ছ? তুমি যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমার পুরনো ধর্মীয় ধারণাগুলি তুমি পরিত্যাগ করবে, আর নতুন উপায়ে আরো ভালোভাবে ঈশ্বরের সেবা শুরু করবে। উঠে দাঁড়ানোর জন্যে এখনও দেরী হয়ে যায়নি। পুরানো ধর্মীয়-পূর্বধারণা কোন মানুষের সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে চর্চিত তথাকথিত ঈশ্বর-সেবার অভিজ্ঞতা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে, এবং সে নিজের মতো করে সব কাজ করতে পারে। এইসব পরিত্যাগ না করলে, এগুলিই তোমার জীবনে উন্নতির অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর সর্বদাই তাদের নিখুঁত করেন যারা তাঁর সেবা করে, তিনি সহজে তাদের বিতাড়িত করেন না। তুমি যদি সত্যই ঈশ্বরের বিচার ও তাঁর শাস্তি স্বীকার করে নাও, যদি পুরানো ধর্মীয় বিধান এবং নিয়মগুলিকে বর্জন করতে পারো এবং প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের তুলনায় ঈশ্বরের আজকের বাক্যের পরিমাপ করা বন্ধ করো, একমাত্র তাহলেই তোমার জন্য এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করবে। কিন্তু তুমি যদি এখনও প্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলিকে মূল্যবান বলে আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলে তুমি কোনোভাবেই উদ্ধার লাভ করতে পারবে না। ঈশ্বর এমন ব্যক্তিদের কোনো খেয়াল রাখেন না। তুমি যদি সত্যিই নিখুঁত হতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই প্রাচীন সব ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। আগের কাজগুলি যদি সঠিক হয়েও থাকে, এমনকি সেগুলি যদি ঈশ্বরের কাজও হয়, তবুও তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে হবে, তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা বন্ধ করতে হবে। এমনকি যদি এটা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র আত্মারই কাজ হয়ে থাকে এবং তা সরাসরি তিনিই সম্পন্ন করে থাকেন, তারপরও তোমাকে তা বর্জন করতে হবে। তাকে আর কোনোভাবেই অবলম্বন করে থাকলে চলবে না। এটাই ঈশ্বরের প্রয়োজন। সবকিছুরই পুনর্নবীকরণ আবশ্যক। ঈশ্বর তাঁর কাজে এবং বাক্যে এমন কোনো বিষয়ের উল্লেখ করেন না যা বিগত হয়েছে, দেখেন না পুরাতন পঞ্জিকা। ঈশ্বর সর্বদাই নতুন, কখনোই পুরানো হন না। এমনকি তিনি পূর্বকার নিজ বাক্যগুলিকেও আঁকড়ে ধরে থাকেন না—যা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর কোনো নিয়ম অনুসরণ করেন না। অতএব, তুমি যদি একজন মানুষ হিসাবে সর্বদাই অতীতের জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকো, যদি তুমি তাদের ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, এবং কঠোরভাবে একটি সূত্রবদ্ধ পদ্ধতিতে তাদের প্রয়োগ করো, যখন ঈশ্বর আগে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করতেন এখন আর তা করেন না, তাহলে তোমার কথা আর কাজ কি বিঘ্নসৃষ্টিকারী হবে না? এটা কি ঈশ্বরের শত্রুতা নয়? তুমি কি এইসব পুরানো ধ্যান-ধারণার জন্য তোমার পুরো জীবনটাই নষ্ট এবং ধ্বংস করে দিতে চাও? এই পুরানো ধারণাগুলি তোমাকে এমন একজন মানুষে পরিণত করবে যে ঈশ্বরের কাজে বাধা দেয়—তুমি কি এই প্রকার মানুষ হতে চাও? তুমি সত্যিই যদি তা না চাও তাহলে তুমি যা করছো তা দ্রুত বন্ধ করো এবং ঘুরে দাঁড়াও; আবার সব নতুন করে শুরু করো। ঈশ্বর অতীতের সেবা মনে রাখবেন না।


ঈশ্বর বিশ্বাসে, তোমার ঈশ্বরকে মান্য করা উচিত

কেন তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? অধিকাংশ মানুষ এই প্রশ্ন দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। বাস্তববাদী ঈশ্বর এবং স্বর্গের ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের সর্বদা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা দেখায় যে ঈশ্বরকে মান্য করার জন্য তারা তাঁকে বিশ্বাস করে না, বরং তা করে থাকে কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য, বা বিপর্যয়ের কারণে যে দুর্দশা নেমে আসে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে; শুধুমাত্র তখনই তারা কিছুটা আজ্ঞাকারী হয়। তাদের আজ্ঞাকারিতা শর্তসাপেক্ষ; তা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে, এবং তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। তাহলে, তুমি ঈশ্বরে ঠিক কেন বিশ্বাস করো? তা যদি শুধুমাত্র তোমার প্রত্যাশা পূরণ এবং ভাগ্যের জন্য হয়, তাহলে বরং ঈশ্বরকে আদৌ বিশ্বাস না করাই ভালো। এই ধরনের বিশ্বাস হল আত্ম-প্রতারণা, নিজেকে আশ্বাস দেওয়া, এবং আত্ম-প্রশংসা। তোমার বিশ্বাস যদি ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারিতার ভিত্তির উপর নির্মিত না হয়, তবে তাঁর বিরোধিতা করার জন্য তোমাকে শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেতে হবে। যারা তাদের বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারী হতে চায় না তারা সবাই তাঁর বিরোধিতা করে। ঈশ্বর মানুষকে সত্যের সন্ধান করতে বলেন, যাতে তারা তাঁর বাক্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করে, এবং সেগুলি অনুশীলন করে, যাতে তারা ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারী হয়ে উঠতে পারে। যদি এগুলিই তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে ঈশ্বর অবশ্যই তোমার উত্থান ঘটাবেন, এবং অবশ্যই তোমায় অনুগ্রহ করবেন। এমনটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে এবং অপরিবর্তনীয়। যদি তোমার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে মান্য করা না হয় এবং তোমার অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকে, তবে তুমি যা বলো ও করো—ঈশ্বরের সামনে তোমার প্রার্থনা, এমনকি তোমার প্রতিটি কাজও—তাঁর বিরুদ্ধাচরণের সমতুল। তুমি মৃদুভাষী ও মার্জিত-ভদ্র হতে পারো, তোমার প্রতিটি কাজ এবং অভিব্যক্তি যথাযথ মনে হতে পারে, এবং তোমাকে ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী একজন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন তোমার উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা আসে, তখন তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরবিরোধী; তুমি যা কিছু করো তা সবই অশুভ। যাদের মেষের ন্যায় আজ্ঞাকারী বলে মনে হয়, কিন্তু হৃদয়ে অশুভ উদ্দেশ্য পোষণ করে, তারা মেষের পোশাকে নেকড়ে। তারা সরাসরি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে, এবং ঈশ্বর তাদের একজনকেও রেহাই দেবেন না। পবিত্র আত্মা তাদের প্রত্যেককে অনাবৃত করবেন, এবং সকলকে দেখাবেন যে, যারা ভণ্ড, তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের পাত্র হবে। চিন্তা কোরো না: ঈশ্বর তাদের একে একে তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিটির সাথে অবধি বোঝাপড়া করবেন, এবং নিষ্পত্তি করবেন।

যদি তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন আলো গ্রহণ করতে না পারো, এবং ঈশ্বর আজ যা যা করছেন তার সব যদি বুঝতে না পারা সত্ত্বেও তার অনুসন্ধান না করো, অথবা সেই বিষয়ে যদি সন্দিহান হয়ে থাকো, নিজের সিদ্ধান্ত জারি করো, অথবা যাচাই এবং বিশ্লেষণ করো, তাহলে তোমার ঈশ্বরকে মান্য করার কোনো মানসিকতা নেই। এখানে, এখন নতুন আলোর এই আবির্ভাবের পরেও, যদি, তুমি পুরনো আলোকেই আঁকড়ে ধরে থাকো, এবং ঈশ্বরের নতুন কাজের বিরোধিতা করো, তাহলে তুমি যুক্তিবোধহীন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও—তুমি তাদের একজন যারা জেনেশুনে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। ঈশ্বরকে মান্য করার মূল চাবিকাঠি হল নতুন আলোর কদর করা, এবং তা গ্রহণ ও অনুশীলন করতে সক্ষম হওয়া। একমাত্র এ-ই হল প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা। যাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য আকুল হওয়ার ইচ্ছার অভাব রয়েছে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে অপারগ, এবং তাদের স্থিতাবস্থার প্রতি সন্তুষ্টির ফলস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিরোধিতাই করতে পারে। পূর্বে যা এসেছিল তাতে আচ্ছন্ন থাকার কারণে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে মান্য করতে পারে না। আগে যা এসেছিল তার ফলে মানুষের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানান ধরনের ধারণা ও কল্পনার জন্ম দিয়েছে, এবং সেগুলি তাদের মনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। সুতরাং, তারা যা বিশ্বাস করে তা তাদের নিজস্ব ধারণা এবং তাদের নিজস্ব কল্পনাসমূহের মাপকাঠি অনুসারে। যে ঈশ্বর আজ তোমাদের জন্য প্রকৃত কাজ করছেন, তার সাথে তোমরা যদি নিজের কল্পনার ঈশ্বরের কাজের তুলনা করে থাকো, তাহলে তোমার সেই বিশ্বাস শয়তানের কাছ থেকে আসছে, এবং সেগুলি তোমার নিজের পছন্দ দ্বারা কলঙ্কিত—ঈশ্বর এই ধরনের বিশ্বাস চান না। তাদের মর্যাদা যতই উচ্চ মানের হোক না কেন, এবং তাদের নিষ্ঠা যেমনই থাক না কেন—এমনকি যদি তারা তাঁর কাজের জন্য সারাজীবনের প্রচেষ্টাও উৎসর্গ করে থাকে, এবং মৃত্যুবরণও করে থাকে—তা সত্ত্বেও ঈশ্বর এই ধরনের বিশ্বাস থাকা কাউকে অনুমোদন করেন না। তিনি তাদের শুধুমাত্র কিছু অনুগ্রহ করেন এবং কিছু দিনের জন্য তা উপভোগ করতে দেন। এই ধরনের মানুষেরা সত্যের পালন করতে পারে না। পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে কাজ করে না, এবং ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে একে একে পরিহার করবেন। তরুণ হোক বা বৃদ্ধ, যারা তাদের বিশ্বাসে ঈশ্বরকে মান্য করে না এবং যাদের অশুভ উদ্দেশ্য রয়েছে, তাদের কাজ হল বিরোধিতা করা আর বাধা দেওয়া, এবং এই ধরনের মানুষকে ঈশ্বর নিঃসন্দেহে পরিহার করবেন। যাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সামান্যতম আজ্ঞাকারিতাও নেই, যারা নিছকই তাঁর নাম স্বীকার করে, এবং ঈশ্বরের দয়া ও মাধুর্যের সম্পর্কে কিছুটা অনুভূতি রাখে, কিন্তু তবুও পবিত্র আত্মার পদক্ষেপের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, এবং তাঁর বর্তমান কাজ ও বাক্য মেনে চলে না—এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে বাস করলেও তারা কখনওই তাঁর দ্বারা অর্জিত হবে না, বা তাদেরকে তিনি নিখুঁত করে তুলবেন না। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতি আজ্ঞাকারিতা, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান, উপভোগ এবং তাদের জীবনের কষ্ট স্বীকার ও পরিমার্জনের মাধ্যমে তাদের নিখুঁত করে গড়ে তোলেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি এই ধরনের বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হতে পারে, এবং তবেই তারা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে বাস করে, সক্রিয়ভাবে ব্যাকুল হয়ে, এবং সত্যের সন্ধান করে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার অন্বেষণে রত হয়েই সন্তুষ্ট না থাকা—এরই অর্থ হল সচেতনভাবে ঈশ্বরকে মান্য করা আর ঠিক এই ধরনের ঈশ্বর বিশ্বাসই তিনি চান। যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করে না, তাদের নিখুঁত বা পরিবর্তন করা যাবে না; এবং তাদের আজ্ঞাকারিতা, ধর্মভীরুতা, ভালোবাসা এবং ধৈর্য সবই ঠুনকো। যারা শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করে, তারা আসলে ঈশ্বরকে জানতে পারে না, এমনকি যখন তারা ঈশ্বরকে জানে, তখনও তাদের জ্ঞান অগভীর হয়, এবং তারা, “ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন” বা “ঈশ্বর মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল”, এই ধরনের কথা বলে। এমনটি মানুষের প্রকৃত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং, এমনটি বোঝায় না, যে, মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই জানে। যদি, ঈশ্বরের বাক্য তাদেরকে পরিমার্জিত করে, অথবা যখন তিনি মানুষের পরীক্ষা নেন, তখন মানুষ ঈশ্বরকে মান্য করতে পারে না—যদি তার বদলে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং অধঃপতিত হয়—তখন তারা ঈশ্বরের প্রতি বিন্দুমাত্র আজ্ঞাকারী থাকে না। তাদের মধ্যে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক নিয়ম এবং বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলি হল পুরনো অভিজ্ঞতা যা অনেক বছরের বিশ্বাসের ফল, অথবা সেগুলি বাইবেল ভিত্তিক বিভিন্ন নিয়ম। এই ধরনের লোকেরা কি ঈশ্বরকে মান্য করতে পারে? এই সব মানুষ মনুষ্যসুলভ বিষয়ে আচ্ছন্ন—তারা কীভাবে ঈশ্বরকে মান্য করতে পারবে? তাদের “আজ্ঞাকারিতা” ব্যক্তিগত পছন্দের অনুসারী—ঈশ্বর কি এরকম আজ্ঞাকারিতা চাইবেন? এমনটি ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারিতা নয়, বরং তা নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য; এ হল তাদের নিজেদের প্রতি সন্তুষ্টিদান তথা আত্ম-নিবৃত্তি। যদি তুমি বলো যে, এ হল ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারিতা, তবে কি তুমি তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা করছ না? তুমি একজন মিশরের ফারাও। তুমি অশুভ কাজ করো এবং প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরবিরোধিতার কাজে লিপ্ত হও—ঈশ্বর কি চান যে তুমি এইভাবেই তাঁর সেবা করো? নিজের কাজের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব অনুতপ্ত হও এবং কিছু আত্মসচেতনতা অর্জনের চেষ্টা করো। এমনটি করতে ব্যর্থ হলে, তোমার কিছুই না করাও ভালো; তোমার জাহির করা ঈশ্বরের সেবার চেয়ে কিছু না করাই তোমার পক্ষে বেশি মঙ্গলের। তুমি বাধা দেবে না এবং বিরক্ত করবে না; তুমি তোমার অবস্থান জানবে, এবং ভালো ভাবে বাঁচবে—সেটাই কি বেশি ভালো নয়? আর ঈশ্বরের বিরোধিতা করার জন্য তোমায় শাস্তি দেওয়াও হবে না!


ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মানুষ যখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, এবং তাঁকে পরিতুষ্ট করে, তখন তারা তাদের হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের আত্মাকে স্পর্শ করে ও তার ফলে তাঁর পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারে, তারা ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসতে তাদের হৃদয়কে ব্যবহার করে, এবং এইভাবে তাঁর আত্মার দ্বারা চালিত হয়। তুমি যদি একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাও এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমার হৃদয় তাঁকে উৎসর্গ করতে হবে। শুধুমাত্র যখন তুমি তাঁর সম্মুখে তোমার হৃদয়কে শান্ত করতে পারবে আর তোমার সমগ্র হৃদয় তাঁর কাছে উজাড় করে দেবে, তখনই তুমি এক স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসে মানবজাতি যদি তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে নিবেদন না করে, এবং তাদের হৃদয় যদি তাঁর সাথে না থাকে, এবং তারা ঈশ্বরের দায়ের ভার তাদের নিজেদের বলে মনে না করে, তাহলে তারা যা করে তা শুধু ঈশ্বরকে প্রতারণা করারই নামান্তর, যা যেকোনো একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষের আচরণেরই সমান, এবং তা কখনোই ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তিদের থেকে ঈশ্বর কিছুই লাভ করে উঠতে পারেন না, শুধু তারা নিজেরা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজকে আরও মহিমান্বিত করে তুলতে পারে। এরা শুধু ঈশ্বরের গৃহের গৃহসজ্জার বস্তুর মতো—শুধু সংখ্যা বাড়ানোই তাদের কাজ, তারা আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়, এবং ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করেন না। শুধু এটুকুই নয় যে এদের উপর পবিত্র আত্মার কাজ করার কোনো সম্ভাবনা নেই, এদের নিখুঁত করতে তোলার কোনো অর্থও নেই। এই প্রকার ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে একজন চলমান মৃতদেহ। এদের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা পবিত্র আত্মা ব্যবহার করতে পারবেন, এরা সকলেই শয়তানের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ও গভীরভাবে ভ্রষ্ট। ঈশ্বর এদের বহিষ্কার করবেন। আজ যখন পবিত্র আত্মা মানুষকে ব্যবহার করেন, তিনি শুধু তাদের কাঙ্খিত অংশটুকুই ব্যবহার করেন তা নয়, তাদের অনাকাঙ্খিত অংশগুলিকেও নিখুঁত ও পরিবর্তিত করে তোলেন। তুমি যদি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত করতে পারো এবং তোমার হৃদয়কে তাঁর সম্মুখে শান্ত করতে পারো, তবে তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার এবং পবিত্র আত্মার আলোকপ্রদান ও প্রদীপ্তি লাভের সুযোগ ও যোগ্যতা লাভ করবে। এমনকি তার চেয়েও বেশি, পবিত্র আত্মার দ্বারা তোমার দোষত্রুটির সমাধানের সুযোগও পাবে। তুমি যখন ঈশ্বরকে তোমার হৃদয় নিবেদন করবে, তার ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে তুমি গভীরতর প্রবেশ লাভ করবে এবং অন্তর্দর্শনের এক উচ্চতর স্তর অর্জন করবে। আর নেতিবাচক দিক হচ্ছে, নিজের ত্রুটি ও ঘাটতি সম্পর্কে তুমি আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আরো আকুল হয়ে উঠবে ও আরও সচেষ্ট হবে। তাছাড়াও, তুমি আর নিষ্ক্রিয় থাকবে না, সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে। এ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে তুমি একজন সঠিক মানুষ। যদি ধরে নেওয়া হয় যে তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সম্মুখে শান্ত থাকতে সক্ষম, তাহলে তুমি পবিত্র আত্মার প্রশংসা পাবে কি না, এবং তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে কি না, তা গুরুতরভাবে নির্ভর করবে তুমি সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে পারো কি না তার উপর। যখন পবিত্র আত্মা মানুষকে আলোকপ্রদান করেন এবং তাদের ব্যবহার করেন, তিনি কখনোই তাদের নেতিবাচক করে তোলেন না, তিনি সবসময়েই তাদের সক্রিয় অগ্রগতিকে সম্ভব করে তোলেন। এবং যখন তিনি এই কাজ করেন, মানুষের তখনও নিজস্ব দুর্বলতাগুলি থাকে, কিন্তু তারা সেই দুর্বলতার মধ্যেই জীবন যাপন করে না। তারা তাদের জীবনের অগগ্রগতিকে ব্যাহত করে না, এবং তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকে। এটি একটি নির্ধারিত মান। তুমি যদি এই নির্ধারিত মানে পৌঁছতে পারো, তা থেকে প্রমান হয় যে তুমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি লাভ করেছ। কোন মানুষ যদি সর্বদা নেতিবাচক হয়, এমনকি আলোকপ্রাপ্তির পরেও এবং আত্মোপলব্ধি লাভের পরেও নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়, এবং এগিয়ে এসে ঈশ্বরের সাথে কাজ করতে না পারে, তাহলে তারা শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহই লাভ করেছে, পবিত্র আত্মা তাদের সাথে নেই। তাদের নেতিবাচকতার অর্থ হলো যে তাদের হৃদয় ঈশ্বরের অভিমুখী হয়নি, এবং তাদের আত্মা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হয়নি। এটি সকলের ভালো করে অনুধাবন করা দরকার।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বরের সামনে হৃদয়কে প্রশান্ত করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা মানুষের অধ্যাত্মজীবন ও জীবনের অগ্রগতির মতো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। তোমার সত্যের সাধনা ও স্বভাবের পরিবর্তনের সাধনা শুধুমাত্র তবেই ফলপ্রসূ হবে, যদি ঈশ্বরের সম্মুখে তোমার হৃদয় প্রশান্ত থাকে। এর কারণ হলো, যেহেতু তুমি সর্বদা অনুভব করো যে তুমি অনেক দিক থেকেই অসম্পূর্ণ, অজস্র সত্য আছে যা তোমাকে জানতে হবে, প্রভূত বাস্তবতার অভিজ্ঞতা তোমাকে লাভ করতে হবে, এবং তোমার উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা প্রদর্শন করা, তাই তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছো ভারাক্রান্ত হয়ে। এই বিষয়গুলি সবসময়েই তোমার চিন্তার মধ্যে রয়েছে, মনে হয় যেন সেগুলি তোমাকে এতদূর শক্তির সাথে চেপে ধরেছে যে তোমার দমবন্ধ হয়ে আসছে, যার ফলে তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত লাগছে (যদিও তুমি নেতিবাচক অবস্থায় নেই)। শুধু এইরকম মানুষই ঈশ্বরের বাক্যের আলোকপ্রাপ্তি লাভের যোগ্য এবং ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হওয়ার যোগ্য। তাদের ভারগ্রস্ত হওয়ার কারণে, তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণে, এবং একথাও বলা যায় যে তারা যে মূল্যপ্রদান করেছে ও ঈশ্বরের সামনে যে যন্ত্রণা ভোগ করেছে সেই কারণে, তারা ঈশ্বরের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত ও প্রদীপ্ত হবে। কারণ ঈশ্বর কারো সাথেই পক্ষপাতদুষ্ট নন। মানুষের সাথে তাঁর আচরণে তিনি সর্বদাই ন্যায্য, কিন্তু তিনি মানুষকে অযৌক্তিকভাবে বা নিঃশর্তে কিছু প্রদানও করেন না। এটি তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের একটি দিক। বাস্তব জীবনে বেশিরভাগ মানুষ এখনও এই মানসিক জগতে পৌঁছতে পারেনি। খুবই কম করে হলেও, তাদের হৃদয় এখনও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অভিমুখী হয়নি, তাই তাদের জীবন চরিত্রে এখনও কোনো সুবিশাল পরিবর্তন আসেনি। কারণ তারা শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহেই জীবনযাপন করে এবং পবিত্র আত্মার কাজ তারা এখনও লাভ করেনি। ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন, সেগুলি এরকম: তাদের হৃদয় ঈশ্বরের অভিমুখী হতে হবে, ঈশ্বরের বাক্যের ভার তাদের হৃদয়ে বহন করতে হবে, তাদের আকুল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে, এবং সত্যের সন্ধান করার সংকল্প থাকতে হবে। শুধু এই মানুষেরাই পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করতে পারে এবং প্রায়শঃই তাঁর আলোকপ্রদান ও প্রদীপ্তি লাভ করতে পারে। যেসকল মানুষকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন তাদের বাহ্যিকভাবে যুক্তিবোধহীন মনে হয় এবং অন্যদের সঙ্গে তারা স্বাভাবিক সম্পর্কবিহীন বলে মনে হয়, কিন্তু তারা সতর্কভাবে কথা বলে, এবং তারা যথাযথ কথা বলে, এবং তারা সর্বদা ঈশ্বরের সম্মুখে হৃদয়ে প্রশান্তি রাখতে সক্ষম। ঠিক এই ধরনের মানুষই পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য। এই যেসব “যুক্তিবোধহীন” মানুষদের কথা ঈশ্বর বলেন, মনে হয় যেন অন্যদের সাথে তাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের অভাব রয়েছে এবং তারা বাহ্যিক ভালোবাসা বা বাহ্যিক অনুশীলনের বিষয়ে যত্নবান নয়, কিন্তু যখন তারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে, তখন তারা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিতে পারে ও নিঃস্বার্থভাবে অন্যদের সেই আলোক ও প্রদীপ্তি প্রদান করতে পারে যা তারা ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছে। এইভাবেই তারা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে। যখন অন্যরা তাদের অপবাদ দেয় এবং উপহাস করে, তখন তারা বাইরের মানুষ, ঘটনা ও বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে পরিহার করে, এবং ঈশ্বরের সম্মুখে প্রশান্ত থাকে। মনে হয় যেন তাদের নিজস্ব অনন্য অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। অন্যরা যাই করুক না কেন, এদের হৃদয় কখনো ঈশ্বরকে ত্যাগ করে না। অন্যরা যখন গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টা করে, এদের হৃদয় তখনও ঈশ্বরের সম্মুখেই থাকে, এরা তাঁর বাক্যের চিন্তা করে, অথবা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে চেয়ে নিঃশব্দে নিজের অন্তরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করাকে এরা কখনো গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, এই এদের যেন জীবনযাপনের কোনো দর্শনই নেই। এদের দেখে মনে হয় প্রাণবন্ত, ভালোবাসার যোগ্য, ও নিষ্পাপ, কিন্তু তাদের আবার এক সুনির্দিষ্ট প্রশান্তিও রয়েছে। ঈশ্বর যে ধরনের মানুষদের ব্যবহার করেন তারা এরকমই হয়। জীবনযাপনের দর্শন কিংবা “সাধারণ যুক্তিবোধের” মতো বিষয়গুলি এদের মধ্যে কাজ করে না। এরা ঈশ্বরের বাক্যে নিজের সম্পূর্ণ হৃদয় উৎসর্গ করেছে, আর মনে হয় এদের হৃদয়ে শুধু ঈশ্বরেরই স্থান রয়েছে। এরাই সেই ধরনের “বোধ বিহীন” মানুষ যাদের কথা ঈশ্বর উল্লেখ করেন, এবং নির্দিষ্টভাবে এরাই সেই ধরণের মানুষ যাদের ঈশ্বর ব্যবহার করেন। ঈশ্বর যাদের ব্যবহার কেন এমন মানুষের লক্ষণ হল: যখন বা যেখানেই তারা থাক, তাদের হৃদয় সর্বদাই ঈশ্বরের সম্মুখে থাকে, এবং অন্যরা যতই দুশ্চরিত্র হোক, বা অন্যরা লালসা ও দৈহিক আনন্দকে প্রশ্রয় দিক, এরকম মানুষদের হৃদয় কখনোই ঈশ্বরকে ত্যাগ করে না, এবং এরা ভিড়ের অনুসরণ করে না। শুধু এইরকম ব্যক্তিই ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্ত, আর কেবল এইরকম ব্যক্তিকেই পবিত্র আত্মা নিখুঁত করে তোলেন। যদি তুমি এই বিষয়গুলি অর্জনে অক্ষম হও তাহলে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার বা পবিত্র আত্মা দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার উপযুক্ত নও।

যদি তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক তাহলে তোমার হৃদয়কে অবশ্যই ঈশ্বরের অভিমুখী হতে হবে; এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে অন্যদের সাথেও তুমি স্বাভাবিক সম্পর্ক লাভ করবে। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকে, তাহলে অন্যদের সাথে তোমার সম্পর্ক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য তুমি যত চেষ্টাই করো, তুমি যত কঠিন পরিশ্রমই করো বা যত শক্তিই ব্যয় করো, তা সবই জীবনযাপনের জন্য মানুষের এক দর্শন হয়ে থাকবে। তা শুধু মানুষের মাঝে তোমার অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখা এবং মানবিক দর্শনের আঙ্গিক থেকে তাদের প্রশংসা অর্জন করাই হবে, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে স্বাভাবিক পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে না। তুমি যদি মানুষের সাথে তোমার সম্পর্কের প্রতি মনোযোগী না হও এবং তার পরিবর্তে ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখো, তুমি যদি ঈশ্বরকে তোমার হৃদয় অর্পণ করতে চাও এবং তাঁকে মান্য করতে শেখো, তাহলে তোমার ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তাহলে আর এই সম্পর্কগুলি দেহের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে না, বরং গড়ে উঠবে ঈশ্বরের ভালোবাসার ভিত্তিতে। অন্য মানুষের সাথে তোমার আর প্রায় কোনো দৈহিক আদানপ্রদানে থাকবে না, কিন্তু একটি আধ্যাত্মিক স্তরে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে সহকারিতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা, স্বাচ্ছন্দ্য, ও সংস্থান। এই সমস্ত কিছুই সম্পন্ন হয় ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করার আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে—জীবনযাপনের মানবিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কগুলির রক্ষনাবেক্ষন করা হয় না, এগুলি স্বাভাবিকভাবেই গঠিত হয় যখন কেউ ঈশ্বরের জন্য ভার বহন করে। এই সম্পর্কগুলির জন্য তোমার কোনো কৃত্রিম, মানবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না, তোমাকে শুধু নীতি অনুসারে ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলন করতে হবে। তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বিবেচনা করতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরের সম্মুখে “বোধ বিহীন” একজন ব্যক্তি হতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে তোমার হৃদয় নিবেদন করতে এবং অন্য মানুষের মধ্যে তোমার অবস্থান উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক? যত মানুষের সাথে তোমার যোগাযোগ আছে, তাদের মধ্যে কার সাথে তোমার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো? কার সাথে তোমার সম্পর্ক সব থেকে খারাপ? মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি স্বাভাবিক? তুমি কি সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করো? অন্যদের সাথে তোমার সম্পর্ক কি তোমার জীবনযাপনের দর্শনে অনুসারে বজায় থাকে, না কি সেই সম্পর্কগুলি ঈশ্বরের ভালোবাসার ভিত্তির উপর নির্মিত? যখন মানুষ তাদের হৃদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করে না, তখন তাদের আত্মা স্থুল, অসাড় এবং অচেতন হয়ে পড়ে। এই ধরনের মানুষ কখনো ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবন করতে পারবে না, কখনোই ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক লাভ করবে না, এবং কখনোই তাদের স্বভাবের পরিবর্তন অর্জন করতে পারবে না। কারো স্বভাবের পরিবর্তন হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয় নিবেদনের ও তাঁর বাক্য থেকে আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি লাভ করার একটি প্রক্রিয়া। ঈশ্বরের কাজ মানুষকে সক্রিয়ভাবে প্রবেশে সক্ষম করে, এবং নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর নিজেদের নেতিবাচক অংশগুলিকে পরিত্যাগ করতে তাদের সক্ষম করে তোলে। তুমি যখন তোমার হৃদয় ঈশ্বরকে প্রদান করবে, প্রতিবারেই তুমি অনুভব করবে যে তোমার আত্মা সামান্য চালিত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের আলোকপ্রদান ও প্রদীপ্তি প্রদানের প্রতিটি অংশকে জানতে পারবে। যদি তুমি অটল থাকো, তুমি ধীরে ধীরে পবিত্র আত্মার দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে প্রবেশ করবে। ঈশ্বরের সম্মুখে যত শান্ত থাকবে তোমার হৃদয়, ততই সংবেদনশীল ও সুক্ষ্ম হবে তোমার আত্মা, এবং তুমি আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারবে পবিত্র আত্মা কেমন করে তোমার আত্মাকে চালিত করেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। স্বাভাবিক পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কারোর হৃদয়কে ঈশ্বরের অভিমুখী করে তোলার ভিত্তির উপর, মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়। ঈশ্বর যদি কারোর হৃদয় থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কগুলি শুধুই দৈহিক সম্পর্কের নামান্তর। সেই সম্পর্কগুলি স্বাভাবিক নয়, তারা লালসাপূর্ণ প্রশ্রয়, এবং তারা ঈশ্বরের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। যদি তুমি বল যে তোমার আত্মার পরিবর্তন হয়েছে, অথচ তুমি শুধু তাদের সাথেই সহকারিতা করতে চাও যাদের তুমি পছন্দ করো ও শ্রদ্ধা করো, এবং যাদের অপছন্দ করো তাদের বিরুদ্ধে তুমি পক্ষপাতদুষ্ট ও তারা যখন তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসে তুমি তাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করো, তবে তা আরও বড় প্রমান যে তুমি আবেগের দ্বারা শাসিত এবং তোমার একেবারেই ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। তুমি ঈশ্বরকে প্রতারণার চেষ্টা করছ এবং নিজের কদর্যতা ঢাকার চেষ্টা করছ। তুমি হয়তো তোমার জ্ঞানের কিছু অংশ ভাগ করে নিতে পারো, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যদি সঠিক না হয়, তাহলে তুমি যা করো তার সবকিছু শুধু মানুষের মানদণ্ড অনুযায়ীই ভালো, ঈশ্বর তোমার প্রশংসা করবেন না। তোমার কর্ম চালিত হবে তোমার দেহের দ্বারা, ঈশ্বরের দায়ভারের দ্বারা নয়। তুমি যদি তাঁর সম্মুখে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রাখতে পারো এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে তাদের সকলের সাথে তোমার স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকে, শুধুমাত্র তাহলেই তুমি ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্ত। তা যদি তুমি করতে পারো, তাহলে অন্যদের সাথে তুমি যেমন আচরণই করো না কেন, তুমি শুধু বেঁচে থাকার এক দর্শন পালন করছ না, তুমি ঈশ্বরের দায়ভারের বিষয়ে বিবেচনা করছ এবং তাঁর সম্মুখে জীবনযাপন করছ। এরকম মানুষ তোমাদের মধ্যে কতজন আছে? অন্যদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি সত্যিই স্বাভাবিক? সেগুলি কীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? বেঁচে থাকার কতগুলি দর্শন তোমার মধ্যে রয়েছে? তুমি কি সেগুলি পরিত্যাগ করেছ? তোমার হৃদয় যদি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অভিমুখী হতে না পারে, তাহলে ঈশ্বরের নয়, তুমি বরং শয়তানের থেকে এসেছ, তুমি পরিশেষে শয়তানের কাছেই ফিরে যাবে, এবং তুমি ঈশ্বরের মানুষদের একজন হওয়ার যোগ্য নও। এইসমস্ত বিষয় তোমাদের অত্যন্ত সতর্কভাবে পরীক্ষা করতে হবে।


একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক জীবন মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যায়

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পথে খুব সামান্য অংশই হেঁটেছো, এবং তোমরা এখনও সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারোনি, তাই তোমরা এখনও ঈশ্বরের নির্ধারিত মান পূরণ করা থেকে অনেক দূরে রয়েছো। এই মুহূর্তে, তোমাদের মানসিক গুণমান তাঁর চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং নীতিভ্রষ্ট প্রকৃতির কারণে তোমরা সর্বদা ঈশ্বরের কাজকে অবহেলা করো; তোমরা এটিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করোনা। এটি তোমাদের গুরুতর ঘাটতি। পবিত্র আত্মার পথ প্রদর্শনকে অনুধাবন করতে পারে এমন কেউ নেই; তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই এটিকে বোঝোনা এবং স্পষ্টভাবে দেখতে পাওনা। তদুপরি, তোমরা অধিকাংশই এই বিষয়ে মন দাওনা, তোমাদের হৃদয়ে এটিকে খুব কমই অনুভব করো। তোমরা যদি এইভাবে চালিয়ে যাও, পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যে জীবনযাপন করো তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিসাবে তোমরা যে পথটি গ্রহণ করেছো তা বৃথা হবে। এর কারণ হল তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তোমাদের ক্ষমতায় সবকিছু করোনা এবং ঈশ্বরের সাথে ভালভাবে সহযোগিতা করো না। এটি এমন নয় যে ঈশ্বর তোমার জীবনের উপরে কাজ করেননি, অথবা পবিত্র আত্মা তোমাদের চালিত করেননি। এটি এমন যে তুমি এতই উদাসীন যে পবিত্র আত্মার কাজকে গুরুত্ব দাওনা। তোমাকে অবিলম্বে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে হাঁটতে হবে। এটিই আজকের প্রধান বিষয়। “পবিত্র আত্মা যে পথে চালিত করে” তা আত্মায় আলোক প্রাপ্ত অবস্থাকে বোঝায়; ঈশ্বরের বাণীর জ্ঞান থাকা; ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে স্বচ্ছতা অর্জন; সত্যের পথে ধাপে ধাপে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া; এবং ঈশ্বরের সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান লাভের দিকে এগিয়ে চলা। পবিত্র আত্মা মানুষকে যে পথে চালিত করে তা হল প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের বাণীকে স্পষ্টকরে বুঝে, পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তধারণা মুক্ত পথে চলা এবং এই পথে যারা চলে তারা সোজা পথে চলে। এটি অর্জন করার জন্য তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হবে, অনুশীলনের জন্য একটি সঠিক পথ খুঁজে বার করতে হবে, এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে চলতে হবে। এর মধ্যে মানুষের সহযোগিতা জড়িত:অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে তোমাদের অবশ্য করণীয় কাজ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঠিক পথে প্রবেশ করার জন্য তোমাদের অবশ্য করণীয় আচরণ কিভাবে করবে।

পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে চলার পথে পদক্ষেপ করা জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু অনুশীলনের পথটি তোমরা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারলে তখন এটি তোমাদের কাছে সহজতর মনে হবে। প্রকৃত সত্য হল ঈশ্বর মানুষের কাছে যা চান তা তারা করতে সক্ষম-এটা এমন নয় যে তিনি শূকর কে উড়তে শেখাচ্ছেন। সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বর মানুষের সমস্যার সমাধান এবং উদ্বেগের নিরসন করতে চান। তোমাদের সকলকে অবশ্যই এটা বুঝতে হবে; ঈশ্বরকে তোমরা ভুল বুঝো না। পবিত্র আত্মা যে পথ ধরে চলে সেই পথ ধরে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে মানুষ চালিত হয়। যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তোমাকে অবশ্যই তোমার হৃদয়খানি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করতে হবে। পবিত্র আত্মা যে পথ নির্দেশ দেয় সেই পথে চলার জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত। সঠিক পথে প্রবেশ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই এটি পালন করতে হবে। কিভাবে একজন ব্যক্তি সচেতনভাবে তার হৃদয় ঈশ্বরকে দিতে পারে? তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে, যখন তোমরা ঈশ্বরের কাজকে অনুভব করো এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করো তখন তোমরা অমনোযোগী হয়ে করো-তোমরা কাজ করার সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। এটাকে কি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করা বলে? তুমি গৃহস্থালী বিষয়ে অথবা শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভাবছো; তোমরা সবসময় দ্বিধাগ্রস্ত। এইরকম মানসিক অবস্থাকে ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয় প্রশান্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কি? এর কারণ হল তোমাদের হৃদয় সবসময় বাহ্যিক বিষয়ে স্থির থাকে, এবং ঈশ্বরের সামনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়না। তুমি যদি ঈশ্বরের সামনে সত্যিই তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রাখতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই সচেতনভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এর অর্থ হল তোমাদের প্রত্যেককে উপাসনার জন্য কোনও সময় রাখতে হবে, এমন একটি সময় যখন তোমরা মানুষজন, ঘটনাসমূহ, এবং জিনিসগুলি এক পাশে রেখে তাঁর প্রতি মন দেবে; তোমার হৃদয় স্থির করো এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেকে শান্ত করো। প্রত্যেককে অবশ্যই স্বতন্ত্র উপাসনা-সম্বন্ধীয় নোট, ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং তাদের আত্মা কি ভাবে চালিত হয় তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে, সেগুলি গভীর জ্ঞানপূর্ণ বা ভাসা-ভাসা যাই হোক না কেন; প্রত্যেককে অবশ্যই সচেতনভাবে ঈশ্বরের সামনে তাদের হৃদয়কে শান্ত রাখতে হবে। যদি তুমি সত্যিকারের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রতিদিন এক বা দুই ঘণ্টা একান্তভাবে নিয়োগ করতে পারো, তাহলে তোমার সেই দিনটির জীবন সমৃদ্ধ হবে আর তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার অনুভব করবে। তোমরা যদি প্রতিদিন এই ধরনের আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করলে, তাহলে তোমার হৃদয় আরও বেশী করে ঈশ্বরের অধিকারে ফিরে আসতে সক্ষম হবে, তোমার আত্মা দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হবে, তোমাদের অবস্থা ক্রমাগত উন্নত হবে, পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে চলতে তুমি আরও বেশি সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমাদের উপরে আরও বেশি করে বর্ষিত হবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য সচেতনভাবে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অর্জন করা। এটা নিয়ম মান্য করা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা নয়, কিন্তু সত্যি অর্থে ঈশ্বরের সাথে মিলিতভাবে কাজ করা, যথাযথভাবে নিজের শরীরকে নিয়মানুবর্তিত করা-এটাই মানুষকে করতে হবে, সেইজন্য তোমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টার সাথে এটি করতে হবে। যত ভাল সহযোগিতা করবে এবং যত বেশি তোমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হবে, তত বেশি তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারবে এবং তুমি তাঁর সামনে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত করতে সক্ষম হবে। একটা নির্দিষ্ট ক্ষণে, ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে লাভ করবেন। কেউ তোমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করতে বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেনা, এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত হবে। যদি তুমি এই পথে চলো, তাহলে ঈশ্বরের বাণী সর্বদা তোমার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে এবং তুমি যাকিছু বুঝতে পারো না সে সম্পর্কে তোমাকে আলোকপাত করবে-এটি তোমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। এই কারণেই ঈশ্বর সর্বদা বলেন, “যারা আমার সাথে সমবেতভাবে কাজ করে, আমি তাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেব।” তোমাদের এই পথটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে দেখতে হবে। তোমরা যদি সঠিক পথে চলতে চাও, তাহলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের অবশ্যই সেই মতো সকল কর্ম করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য তোমাদের যা যা করণীয় সব কিছু করতে হবে। শুরুতে, তুমি এই সাধনায় দারুণ ফলাফল নাও পেতে পার, কিন্তু তুমি কখনই নিজেকে পশ্চাদপসরণ বা নেতিবাচকতার পঙ্কে নিমগ্ন থাকতে দেবে না-তোমাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে! তুমি যত বেশি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, তত বেশি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অধিকৃত হবে, সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তান্বিত হবে ও এই ভার বহন করবে। এর পরে, তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে তোমার অন্তরতম সত্য প্রকাশ করো; তাঁর কাছে বলো তুমি কী করতে ইচ্ছুক, তুমি কী বিষয়ে চিন্তা করছো, তোমার উপলদ্ধি এবং অভিমত কী। মনে কোনোকিছু চেপে রেখো না, একটুও নয়! তোমার অন্তরের মধ্যে কথা বলার অনুশীলন করো এবং ঈশ্বরের কাছে তোমার সত্যিকারের অনুভূতি প্রকাশ করো; যদি এই অনুভূতি তোমার হৃদয়ে অনুভব করো তাহলে অবশ্যই এটি বলো। তুমি এইভাবে যত বেশি কথা বলবে, তত বেশি ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব করবে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার হৃদয় আরও জোরালোভাবে আকর্ষিত হবে। আর যখন এটি ঘটবে, তখন তুমি উপলব্ধি করবে অন্য কারোর চেয়ে ঈশ্বর তোমার কাছে বেশি প্রিয়। এরপর যাই হোকনা কেন তুমি কখনওই ঈশ্বরের পাশ ছেড়ে যাবেনা। যদি তুমি প্পতিদিন এই ধরণের আধ্যাত্মিক ভক্তিমূলক অনুশীলন করো এবং তোমার জীবনে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে তোমার মন সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করো, তাহলে ঈশ্বরের বাণী তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করবে। আর এটাই হল আপন হৃদয়ে পবিত্র আত্মার স্পর্শের অনুভূতি। এই অনুভূতি এমন হবে যেন তোমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরে আবিষ্ট রয়েছে, যেন তোমার ভালবাসা সর্বদা তোমার হৃদয়ে রয়েছে। কেউ তোমার থেকে এটি কেড়ে নিতে পারবেনা। যখনই এটি ঘটবে, ঈশ্বর সত্যই তোমার মধ্যে বাস করবেন এবং তোমার হৃদয়ে স্থান করে নেবেন।


যাদের নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বর কোন পথে মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন? এতে কোন দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও? তুমি কি তাঁর বিচার ও শাস্তিকে স্বীকার করতে সম্মত আছো? তুমি এসব প্রশ্ন সম্পর্কে কী জানো? তোমার যদি বলার মতো কোনও জ্ঞান না থাকে, তাহলে এটাই প্রমাণ যে, তুমি এখনও ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানো না, তুমি এখনও পবিত্র আত্মার দ্বারা বিন্দুমাত্র আলোকপ্রাপ্ত হওনি। এমন মানুষদের পক্ষে নিখুঁত হয়ে ওঠা অসম্ভব। তাদের সামান্য অনুগ্রহ করা হয় কিছু সময় আনন্দে থাকার জন্য, কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হবে না। যারা শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে, ঈশ্বর তাদের নিখুঁত করে তুলতে পারেন না। কেউ কেউ নিজের জাগতিক জীবনে শান্তিতে ও আনন্দে থেকেই সন্তুষ্ট, যখন তাদের জীবন থাকে মসৃণ, থাকে না কোনও প্রতিকূলতা বা দুর্ভাগ্য, তাদের পুরো পরিবার মিলে-মিশে থাকে, তাদের মধ্যে কোনও ঝগড়া-বিবাদ থাকে না—তারা এ-ও বিশ্বাস করতে পারে যে, এ সবই হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আসলে এ শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ। শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিয়ে মেতে থাকলে তোমাদের চলবে না। এ হল অশ্লীল চিন্তা। রোজ তুমি ঈশ্বরের বাক্য যতই পড়ো না কেন, রোজ যতই প্রার্থনা করো, তোমার আত্মা যতই মহানন্দে থাকুক এবং বিশেষ করে যতই শান্তিতে থাকুক, ঈশ্বর ও তাঁর কর্ম সম্পর্কে বলার মতো জ্ঞান যদি তোমার না-থাকে, তুমি যদি কোনও অভিজ্ঞতাই লাভ না-করো, এবং তুমি ঈশ্বরের বাক্য যতই ভোজন ও পান করো না কেন, তুমি যদি কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করো এবং ঈশ্বরের সেই বাক্য যদি অতুলনীয় মধুর হয়, এতই মধুর যে তার যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করার সাধ্যও তোমার নেই, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে যদি তোমার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতাই না থাকে, তাঁর বাক্যের সত্যতা থেকে তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকো, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি এমন বিশ্বাস থেকে তুমি কী অর্জন করবে? তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্যকে যাপন করতে না পারো, তাহলে তোমার এই সব বাক্য ভোজন ও পান এবং তোমার সমস্ত প্রার্থনা আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে না এবং তাঁর দ্বারা অর্জিত হয় না। যেসব মানুষ সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী থাকে, তারাই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়। রক্ত-মাংসের মানুষকে, বা তার অধিকৃত কোনোকিছুকেই ঈশ্বর অর্জন করেন না; বরং তিনি মানুষের ভিতরের সেই অংশকে অর্জন করেন, যা ঈশ্বরের নিজের। তাই মানুষকে নিখুঁত করে তোলার সময় ঈশ্বর মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরকে নয়, তাদের অন্তরকে নিখুঁত করে তোলেন, তাদের অন্তরকে ঈশ্বরের অর্জনের উপযুক্ত করে তোলেন; অর্থাৎ, ঈশ্বরের মানুষকে নিখুঁত করে তোলার সারমর্ম হচ্ছে মানুষের হৃদয়কে নিখুঁত করে তোলা, যাতে এই অন্তর ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং তাঁকে ভালবাসতে পারে।

মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর নশ্বর। মানুষের রক্ত-মাংসের এই শরীরকে অর্জন করলে ঈশ্বরের কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; কেননা, মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর এমন এক বস্তু যার ক্ষয় অবধারিত, যা তাঁর উত্তরাধিকার বা আশীর্বাদ লাভ করতে পারে না। যদি মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরকে অর্জন করা হত, এবং শুধু মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরই এই স্রোতে থাকত, তাহলে মানুষ নামমাত্র এই স্রোতে থাকলেও তার হৃদয় হতো শয়তানের অধীন। এ রকম যদি হত, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের প্রকাশ হয়ে উঠতে পারত না, তারা বরং তাঁর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াত, ফলে মানুষকে নির্বাচন করাটা ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন হয়ে যেত। ঈশ্বর যাদের নিখুঁত করে তুলতে চান, তারা সবাই তাঁর আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, সেটাই তারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, যাতে সেটাও তা-ই হয়ে উঠতে পারে যা তাদের ভেতরে আছে। ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য তাদের মধ্যে রূপায়িত হয়ে আছে। ঈশ্বর যা, সেই সবই তোমরা অবিকল ভাবে নিতে পারবে, এবং এই ভাবে সেই সত্যকে জীবনে যাপন করবে। এই ধরনের মানুষই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠে এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়। একমাত্র এরকম মানুষই ঈশ্বর-প্রদত্ত এই সকল আশীর্বাদ লাভ করার যোগ্য:

১. ঈশ্বরের সমগ্র প্রেম লাভ।

২. ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম সম্পাদন।

৩. ঈশ্বরের পথ-নির্দেশ লাভ, ঈশ্বরের আলোকে জীবন যাপন, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আলোকপ্রাপ্তি।

৪. ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিমূর্তি হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন; পিতর যেভাবে ঈশ্বরের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার বিনিময়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, সেরকম গভীরভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা; পিতরের সমান গৌরবের অধিকারী হওয়া।

৫. পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়া।

৬. মৃত্যু এবং মৃতস্থানের শক্তির সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করা, শয়তানকে তার কাজ করার কোনো সুযোগ না দেওয়া, ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত হওয়া, সতেজ, প্রাণবন্ত অন্তরাত্মার সাথে জীবনযাপন, আর পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়া।

৭. জীবনে সর্বদা উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার অবর্ণনীয় অনুভূতি উপভোগ করা, যেন ঈশ্বরের মহিমময় আবির্ভাবকে কেউ প্রত্যক্ষ করেছে।

৮. ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মহিমা অর্জন এবং ঈশ্বরের প্রিয় পবিত্রব্যক্তিদের মতো মুখাবয়ব লাভ।

৯. ঈশ্বর যা ভালবাসেন, পৃথিবীতে তাই হয়ে ওঠা, অর্থাৎ ঈশ্বরের একজন প্রিয় সন্তান হয়ে ওঠা।

১০. রূপ পরিবর্তন করে ঈশ্বরের সঙ্গে তৃতীয় স্বর্গে আরোহন এবং রক্ত-মাংসের শরীরকে অতিক্রম করে যাওয়া।

যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হয়, শুধুমাত্র তারাই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত ও অর্জিত হয়। বর্তমানে কি তুমি কিছু অর্জন করেছ? ঈশ্বর তোমাকে কতখানি নিখুঁত করে তুলেছেন? ঈশ্বর যথেচ্ছ ভাবে মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন না; ঈশ্বর যে মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন, তা শর্তসাপেক্ষ, তার স্পষ্ট, দৃশ্যমান ফলাফল আছে। মানুষ ভাবে, সে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে গেলে সে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত ও অর্জিত হবে, এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার লাভ করবে। এসব খুবই কঠিন ব্যাপার—মানুষের রূপ বদল নিয়ে কিছু বলা যায় না। এখন তোমাদের সবচেয়ে বেশি করে যা অন্বেষণ করা উচিত তা হচ্ছে সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠা, এবং সব মানুষ, বিষয়, এবং তোমরা যেসব জিনিসের মুখোমুখি হয়েছ, সেই সবের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠা, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আরও বেশি করে তোমাদের মধ্যে রূপায়িত হয়। এই পৃথিবীতে তোমাদের অবশ্যই সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার লাভ করতে হবে; তবেই তোমরা ঈশ্বরের থেকে আরও বেশি, মহত্তর আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য হবে। এসব জিনিসই তোমাদের চাওয়া উচিত, অন্য সব কিছুর আগে এটাই তোমাদের বোঝা উচিত। তুমি যত বেশি করে সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে চাইবে, তত বেশি করে তুমি সব কিছুতে ঈশ্বরের হাত প্রত্যক্ষ করতে পারবে, তার ফলে তুমি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয় ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের সত্তায় প্রবেশ করতে চাইবে এবং তাঁর বাক্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করবে। কোনও পাপ না করে, কোনও পূর্বধারণা না রেখে, কোনও জীবন দর্শন, এবং কোনও মানবিক ইচ্ছা না রেখে—শুধু মাত্র এমন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে তুমি তৃপ্ত হতে পারবে না। ঈশ্বর নানা উপায়ে মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন; সমস্ত ক্ষেত্রেই বিষয়গুলির মধ্যে নিখুঁত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিহিত। এবং তিনি তোমাকে শুধু ইতিবাচক দিক দিয়েই নয়, নেতিবাচক দিক দিয়েও নিখুঁত করে তুলতে পারেন, যাতে তোমার অর্জনে প্রাচুর্য থাকে। প্রতিটি দিনেই নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার উপলক্ষ্য থাকে। কিছু সময় এই সব অভিজ্ঞতা লাভ করার পর তোমার মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তন আসবে, তুমি স্বাভাবিক ভাবেই এমন অনেক কিছুই বুঝতে পারবে যেগুলো সম্পর্কে তুমি আগে অজ্ঞ ছিলে। অন্যের থেকে নির্দেশ পাওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকবে না; তোমার অজান্তেই ঈশ্বর তোমাকে আলোকপ্রাপ্ত করবেন, যাতে তুমি সমস্ত কিছুতে আলোকপ্রাপ্ত হতে পারো এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তোমার সমস্ত অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে পারো। ঈশ্বর তোমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন যাতে তুমি দিকভ্রান্ত না হও, এবং এই ভাবেই তুমি তাঁর দ্বারা নিখুঁত হওয়ার পথে পা বাড়াবে।

ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়া শুধু ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করায় সীমিত থাকতে পারে না। তাহলে সেই অভিজ্ঞতা হবে খুবই একপাক্ষিক, তাতে খুব সামান্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং তা মানুষকে খুব স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ করে রাখবে। এই রকম হলে মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করবে। তোমরা যদি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, তাহলে তোমাদের অবশ্যই শিখতে হবে যে কী ভাবে সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, এবং তোমাদের সঙ্গে ঘটা সমস্ত কিছু থেকে আলোকপ্রাপ্ত হতে হয়। সেটা ভাল হোক বা খারাপ, তা যেন তোমার উপকারে আসে, তা যেন তোমার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব না আনে। সেই সব যা-ই হোক না-কেন, ঈশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সেগুলোকে বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা যেন তোমার থাকে, সেগুলোকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ বা বিচার কোরো না (তা তোমাকে অভিজ্ঞতার পথ থেকে বিচ্যুত করবে)। তোমার এই সব অভিজ্ঞতা হলে তোমার অন্তর তোমার সেই জীবনের ভারে পূর্ণ হবে, তুমি অনবরত ঈশ্বরের অবয়বের আলোতে বেঁচে থাকবে, সহজে নিজের অনুশীলন থেকে বিচ্যুত হবে না। এরকম মানুষদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার নানা সুযোগ আছে। এটা নির্ভর করছে এর উপর যে, তোমরা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালবাসো কি না; ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার, ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার, এবং তাঁর আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার পাওয়ার সংকল্প তোমাদের মধ্যে আছে কি না। শুধুমাত্র সংকল্প থাকলেই হবে না; তোমাদের অবশ্যই অনেকখানি জ্ঞানও থাকতে হবে, তা নাহলে তোমরা সর্বদা নিজের অনুশীলন থেকে বিচ্যুত হবে। ঈশ্বর তোমাদের প্রত্যেককে নিখুঁত করে তুলতে চান। এখন দাঁড়াচ্ছে এই যে, যদিও বেশিরভাগ মানুষ দীর্ঘ দিন ধরেই ঈশ্বরের কাজকে ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছে, তারা শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহকে উপভোগ করার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছে, এখন তারা শুধু এটাই চায় যে ঈশ্বর তাদের রক্ত-মাংসের জীবনে অল্প স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিন। কিন্তু তারা আরও বেশি, এবং উচ্চতর প্রকাশ প্রাপ্ত করতে চায় না। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের অন্তর এখনও সর্বদা বহির্মুখী। যদিও মানুষের কাজে, তার সেবায়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় তার অন্তরে অশুদ্ধতা খুব কমই; কিন্তু তার অন্তঃস্থ উপাদান এবং তার পশ্চাদগামী চিন্তার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষ এখনও অনবরত দৈহিক শান্তি ও আনন্দ পেতে চায়, এবং মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য ঈশ্বরের শর্ত এবং উদ্দেশ্য কী হতে পারে, তা নিয়ে সে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। সেই জন্যই বেশির ভাগ মানুষের জীবন এখনও কুরুচিপূর্ণ ও অধঃপতিত হয়ে আছে। তাদের জীবনে সামান্য পরিবর্তনও আসেনি; তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, যেন অন্য কারও কারও স্বার্থে তাদের এই বিশ্বাস, তারা স্রোতে ভেসে, অবহেলায় জীবন কাটিয়ে উদ্দেশ্যহীন এক অস্তিত্বে প্রবাহিত হয়। খুব কম লোকেরই সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করতে চাওয়ার, অনেক বেশি ও সমৃদ্ধ বস্তু অর্জন করার, ঈশ্বরের ঘরে মহত্তর সম্পদের অধিকারী হওয়ার, এবং আরও বেশি করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার মতো সামর্থ্য আছে। যদি তুমি সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বর যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পাওয়ার সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তুমি যদি সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হতে চাও, এবং বছরের পর বছর অলস ভাবে কাটাতে না চাও, তাহলে সক্রিয় ভাবে প্রবেশ করার এটাই হল আদর্শ পথ। একমাত্র এই ভাবেই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তুমি কি সত্যিই সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও? তুমি কি সত্যিই সে, যে সমস্ত কিছুতে আন্তরিক? ঈশ্বরের প্রতি তোমারও কি পিতরের মতো প্রগাঢ় ভালবাসা আছে? তুমিও কি ঈশ্বরকে যীশুর মতোই ভালবাসতে চাও? বহু বছর ধরেই যীশুর প্রতি তোমার আস্থা রয়েছে। তুমি কি দেখেছ, যীশু কী ভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতেন? তুমি যাকে বিশ্বাস কর, সে কি সত্যিই যীশু? তুমি আজকের বাস্তববাদী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো; এই দেহরূপী বাস্তববাদী ঈশ্বর স্বর্গের ঈশ্বরকে কী ভাবে ভালবাসেন তা কি তুমি দেখেছ? প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর তোমার বিশ্বাস আছে; কারণ মানবজাতির মুক্তির স্বার্থে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং তাঁর দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলি সাধারণ ভাবে স্বীকৃত সত্য। অথচ যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সত্য উপলব্ধি থেকে মানুষের বিশ্বাস আসে না। তুমি শুধু যীশুর নামকে বিশ্বাস করো, কিন্তু তাঁর আত্মায় বিশ্বাস করো না; কারণ যীশু কী ভাবে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলেন সে বিষয়ে তুমি মনোযোগ দাও না। ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসা একেবারে শিশুসুলভ। বহু বছর ধরে যীশুকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তুমি জানো না ঈশ্বরকে কীভাবে ভালবাসতে হয়। এতে কি তুমি বিশ্বের সবথেকে বড় মূর্খ প্রতিপন্ন হলে না? এটাই প্রমাণ যে, এত বছর ধরে বৃথাই তুমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আহার ভোজন করে গেলে। এই ধরনের মানুষদের শুধু যে আমিই অপছন্দ করি তা নয়; আমার বিশ্বাস, তোমরা যার উপাসনা করো, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাদের অপছন্দ করতেন। এই ধরনের লোকেরা কী ভাবে নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে? লজ্জায় তোমার মুখ কি লাল হয়ে যাচ্ছে না? তোমার কি লজ্জা করছে না? তোমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস কি এখনও আছে? আমি যা বললাম তার মানে তোমরা বুঝতে পারলে কি?


অসাধু ব্যক্তিরা অবশ্যই শাস্তি পাবে

তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করো কিনা এবং তোমাদের সমস্ত কাজ ঈশ্বর পর্যবেক্ষণ করেন কিনা তা জানার জন্য নিজেদের অন্তরে খুঁজে দেখো: এই নীতিতেই ঈশ্বরবিশ্বাসীরা তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে। তোমাদের ধার্মিক বলা যাবে, কারণ তোমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছ এবং ঈশ্বরের যত্ন এবং সুরক্ষা গ্রহণ করেছ। যারা ঈশ্বরের যত্ন, সুরক্ষা এবং নিখুঁতকরণ গ্রহণ করে এবং যাদের তিনি অর্জন করতে পারেন তারাই ঈশ্বরের চোখে ন্যায়পরায়ণ এবং তিনি তাদের সকলকে মহামূল্যবান বলে মনে করেন। যত তুমি ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যকে গ্রহণ করবে, তত বেশি তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তুমি তত বেশি ঈশ্বরের বাক্য যাপন করতে এবং তাঁর প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে। এটিই তোমাদের উপর ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভার এবং তোমাদের সকলকেই এটি অর্জনে সক্ষম হতে হবে। যদি তুমি তোমার নিজস্ব ধারণা ব্যবহার করে ঈশ্বরকে পরিমাপ করতে এবং সীমাবদ্ধ করতে চাও, যেন ঈশ্বর এক অব্যয় মৃত্তিকামূর্তি এবং যদি তুমি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বাইবেলের মাপকাঠি অনুসারেই সীমাবদ্ধ কর এবং তাঁর কাজকেও একটি সীমিত গণ্ডিতে বেঁধে ফেল, তাহলে এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে তোমরা ঈশ্বরের নিন্দা করেছ। কারণ পুরাতন নিয়মের যুগে ইহুদিরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিল তাদের হৃদয়ে ধারণ করা এক নির্দিষ্ট রূপের মূর্তি হিসাবে, যেন ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মশীহ বলেই ডাকা যায়, এবং শুধুমাত্র যাঁকে মশীহ বলে ডাকা যায়, তিনিই হতে পারেন ঈশ্বর, এবং যেহেতু মানবজাতি ঈশ্বরকে এক (প্রাণহীন) মাটির মূর্তি হিসাবেই সেবা এবং উপাসনা করত, সেহেতু তারা সেই সময়ে যীশুকে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ করেছিল, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল—নির্দোষ যীশুকে এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাকে রেহাই দেয়নি এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে দৃঢ়নিশ্চয় ছিল, এবং সেইজন্যই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। মানুষ সর্বদা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, এবং তাঁকে একমাত্র একটি গ্রন্থের, বাইবেলের, ভিত্তিতেই বর্ণনা করা যায়, যেন মানুষ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিখুঁতভাবে ওয়াকিবহাল, যেন ঈশ্বরের সমস্ত কর্মকান্ডের খবর মানুষের হাতের মুঠোয়। মানুষ চরম অযৌক্তিক, চরম অহংকারী, এবং তারা সকলেই অতিশয়োক্তি পছন্দ করে। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞান যতই বিপুল হোক না কেন, আমি তবুও বলব যে তুমি ঈশ্বরকে জানো না, তুমি এমন একজন ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরের বিরোধিতা করো, এবং ঈশ্বরের নিন্দা করে থাকো, কারণ তুমি ঈশ্বরের কাজ মেনে নিতে এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে চলতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেন ঈশ্বর মানুষের কর্মে কখনও সন্তুষ্ট হন না? কারণ মানুষ ঈশ্বরকে জানে না, কারণ তাদের অতিমাত্রায় পূর্বধারনা রয়েছে এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কোনোভাবেই বাস্তবিকতার সাথে মেলে না, বরং তারা একঘেয়েভাবে কোনও রকম বৈচিত্র্য ছাড়াই একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করে চলে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে একই পন্থা অবলম্বন করে। আর সেইজন্যই, আজ পৃথিবীতে এসে, ঈশ্বর আরও একবার মানুষের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। নিষ্ঠুর মানবজাতি! ষড়যন্ত্র আর জটিলতা, একে অপরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং দখল করা, খ্যাতি এবং সম্পত্তির জন্য কাড়াকাড়ি আর হানাহানি—এইসব কবে শেষ হবে? ঈশ্বর শত সহস্র বাক্য বলার পরও কারও চৈতন্য হয় নি। মানুষ কাজ করে তাদের পরিবারের স্বার্থে, ছেলে এবং মেয়ের স্বার্থে, তাদের কর্মজীবনে উন্নতির স্বার্থে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য, সামাজিক পদমর্যাদার স্বার্থে, অহংকার এবং অর্থের স্বার্থে, খাদ্য, বস্ত্র এবং দৈহিক কামনাবাসনার স্বার্থে। কিন্তু এমন কেউ কি আছে যারা শুধুই ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে? এমনকি যারা ঈশ্বরের স্বার্থেই কাজ করে, তাদের মধ্যেও এমন অল্প সংখ্যকই আছে যারা ঈশ্বরকে জানে। এরকম কতজন মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থে কাজ করে না? এরকম কতজন মানুষ আছে যারা নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করার জন্য অন্যকে নিপীড়ন বা বহিষ্কৃত করে না? এবং সেইজন্যই, ঈশ্বরকে অসংখ্যবার জোর করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এবং অগণিত বর্বর বিচারক ঈশ্বরের নিন্দা করেছে এবং তাঁকে আরও একবার ক্রুশবিদ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের স্বার্থে কাজ করার জন্য কতজনকে ধার্মিক আখ্যা দেওয়া যায়?

একজন সন্ত অথবা ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের কাছে নিখুঁত হয়ে ওঠা কি এতই সহজ? এই বক্তব্যটি সত্যি যে “এই পৃথিবীতে কোনো ধার্মিক নেই, ধার্মিকেরা এই বিশ্বে নেই”। যখন তোমরা ঈশ্বরের সামনে আসো, তখন তোমাদের পোশাক আশাক বিবেচনা করে দেখো, তোমাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ বিবেচনা করে দেখো, তোমাদের প্রতিটি চিন্তা এবং ধারণা, এবং এমন কি তোমাদের রোজকার স্বপ্নগুলিও বিবেচনা করে দেখো—এগুলি সবই তোমাদের নিজেদের জন্য। এই কি প্রকৃত পরিস্থিতি নয়? “ন্যায়পরায়ণতা” মানে অন্যকে ভিক্ষাদান নয়, এর অর্থ তোমার প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসা নয়, এবং এর অর্থ ঝগড়া ও বিবাদ বা ডাকাতি ও চুরি থেকে বিরত থাকাও নয়। ন্যায়পরায়ণতা মানে, সময় বা স্থান নির্বিশেষে, ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভারকে তোমার কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা, এবং ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন এবং আয়োজনকে তোমার স্বর্গ থেকে প্রেরিত কাজ হিসাবে গ্রহণ করা, যেমনটি প্রভু যীশু করেছিলেন। এই ন্যায়পরায়ণতার কথাই ঈশ্বর বলে থাকেন। লোটকে ধার্মিক বলা যেতে পারে কারণ সে নিজের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা না করেই ঈশ্বরের প্রেরিত দুই দেবদূতকে রক্ষা করেছিল; শুধু এটাই বলা যেতে পারে যে সেই সময়ে সে যা করেছিল তা ধার্মিক কাজ বলা যেতে পারে, কিন্তু সেইজন্য তাকে ধার্মিক ব্যক্তি বলা যায় না। লোট শুধুমাত্র ঈশ্বরকে দেখেছিল বলেই নিজের দুই কন্যাকে দেবদূতদের বিনিময়ে প্রেরণ করেছিল, কিন্তু অতীতে তার সমস্ত আচরণ ন্যায়পরায়ণতার সপক্ষে ছিল না। আর তাই আমি বলি “এই পৃথিবীতে ধার্মিক কেউই নেই”। যারা পুনরুদ্ধারের স্রোতে আছে তাদেরও কাউকেই ধার্মিক বলা যায় না। তোমার কার্যকলাপ যতই ভাল হোক না কেন, তুমি যেভাবেই ঈশ্বরের নামকে মহিমান্বিত করে দেখাও না কেন, যতই তুমি কখনো অন্যকে আঘাত ও অভিশাপ না করো, বা অন্যের কাছ থেকে ডাকাতি ও লুণ্ঠন না করো, তবুও তোমাকে ধার্মিক বলা যায় না, কারণ একজন সাধারণ ব্যক্তি এই সমস্ত কিছুই করে উঠতে সক্ষম। এই মুহূর্তে মূল বিষয় হল যে তুমি ঈশ্বরকে জানো না। শুধু এটাই বলা যেতে পারে যে বর্তমানে তোমার মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে, কিন্তু তাতে ন্যায়পরায়ণতার যে উপাদানসমূহের কথা ঈশ্বর বলেন তা নেই, এবং সেই কারণেই তুমি যাই করে থাকো না কেন, কোনো কিছুই প্রমাণ করে না যে তুমি ঈশ্বরকে জানো।

পূর্বে, ঈশ্বরের স্বর্গে থাকাকালীন, মানুষের কার্যকলাপ ছিল ঈশ্বরের প্রতি প্রতারণামূলক। আজ, ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই রয়েছেন—কেউ জানে না কত বছর পার হয়ে গিয়েছে—তবুও যেকোনো কার্যকলাপের সময় মানুষ সেই পুরোনো ধারা অনুকরণ করে ঈশ্বরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। মানুষ কি তার চিন্তাধারায় অনেকটাই পিছিয়ে নেই? যিহুদার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি একই রকম ছিল: যীশু আসার আগে, যিহুদা তার ভাই ও বোনদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলত এবং যীশু আসার পরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি; সে যীশুকে কণামাত্র না চেনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এর কারণ কি এই নয় যে সে ঈশ্বরকে চিনতে পারেনি? আজকের দিনেও, যদি তোমরা এখনও ঈশ্বরকে চিনতে না পারো, তাহলে সম্ভবত তোমরাই পরবর্তী যিহুদা হতে চলেছ এবং এর ফলস্বরূপ, দুই হাজার বছর আগে অনুগ্রহের যুগের সময়ে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মত হৃদয়বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। তোমাদের কি তা বিশ্বাস হয় না? এ একটা বাস্তব ঘটনা! বর্তমানে, অধিকাংশ মানুষের একই অবস্থা—আমি হয়তো একটু আগেই এই কথা বলছি—এবং এই ধরনের লোকেরা সবাই যিহুদার ভূমিকাই পালন করছে। আমি নিরর্থক কথা বলছি না, বলছি বাস্তবতার ভিত্তিতে তোমার এ বিষয়ে স্থিতপ্রত্যয় হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনেক মানুষই বিনয়ের ভান করে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে বদ্ধ জলাশয় ছাড়া কিছুই থাকে না, পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়। এই মুহূর্তে গির্জায় এই ধরনের ব্যক্তিরা অনেকেই আছে, এবং তোমরা মনে কর যে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত নই। আজ, আমার আত্মাই আমার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়, এবং আমার সাক্ষ্য দেয়। তুমি কি মনে করো যে আমি কিছুই জানি না? তুমি কি মনে করো যে আমি তোমাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিপথগামী চিন্তাভাবনাগুলির কিছুই বুঝতে পারি না? ঈশ্বরের সাথে পেরে ওঠা কি এতই সহজ? তুমি কি মনে করো যে তুমি তার সাথে তোমার পছন্দ মতো আচরণ করতে পারো? অতীতে, আমি তোমাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম পাছে তোমরা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়, তাই আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিতে থাকি, কিন্তু মানবজাতি স্বীকার করে উঠতে পারেনি যে আমি তাদের ভালো করেছি, যখন আমি তাদের এক ইঞ্চি দিয়েছি তখন তারা এক গজ নিয়ে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যেই সবাইকে প্রশ্ন করো: আমি প্রায় কখনওই কারও সাথে মোকাবিলা করিনি, এবং প্রায় কখনওই কাউকে লঘুভাবে তিরস্কারও করিনি—তবুও আমি মানুষের অভিপ্রায় এবং ধারণাসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তোমার কি মনে হয় যে ঈশ্বর, যার অস্তিত্বের সাক্ষী তিনি নিজেই, তিনি নির্বোধ? তাহলে সেক্ষেত্রে, আমি বলব যে তুমি একেবারেই অন্ধ! আমি তোমার স্বরূপ অনাবৃত করবো না, কিন্তু দেখাই যাক না, তুমি কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পার। চলো দেখা যাক তোমার চতুর ছোটখাটো কৌশলগুলি তোমাকে উদ্ধার করতে পারে, নাকি ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য তোমার যথাসাধ্য চেষ্টাই তোমাকে উদ্ধার করবে। আজ, আমি তোমার নিন্দা করব না; এসো আমরা ঈশ্বরের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করি, এবং দেখি যে তিনি কীভাবে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেন। এখন তোমার সাথে নিরর্থক গল্পগুজব করার সময় আমার কাছে নেই, এবং আমি শুধুমাত্র তোমার কারণে আমার বৃহত্তর কাজটি বিলম্বিত করতে ইচ্ছুক নই। তোমার মত একজন কীটের সাথে মোকাবিলা করতে ঈশ্বরের যে সময় লাগবে তুমি তার যোগ্য নও—তাই দেখা যাক তুমি আর কতটা চরিত্রহীন হয়ে উঠতে পার। এই ধরনের লোকেরা কিঞ্চিৎমাত্রও ঈশ্বরজ্ঞানের অন্বেষণ করে না, তাঁর প্রতি তাদের ন্যূনতম ভালবাসাও থাকে না, এবং তবুও তারা চায় যে ঈশ্বর তাদের ধার্মিক বলে আখ্যায়িত করুন—এ কি রসিকতা নয়? যেহেতু খুব অল্প সংখ্যক মানুষই প্রকৃতপক্ষে সৎ, সেহেতু আমি শুধুমাত্র তাদেরই জীবন প্রদান করে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করব। আজ আমার যা করা উচিত, আমি শুধু তাই করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাদের কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিফল নিয়েই আসবো। আমি যা বলার সবই বলে দিয়েছি, আর ঠিক এইভাবেই আমি কাজ করি। আমি শুধু আমার যা করা উচিত তাই করি, যা করা উচিত নয় তা করি না। তবুও, আমি আশা করব যে তোমরা গভীর অনুধ্যানে আরও বেশি সময় ব্যয় করবে: ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের ঠিক কতটুকু সত্য? তুমি কি এমন কেউ যে আরো একবার ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে? আমার শেষ বাক্যগুলি হল: যারা ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে তাদের উপর ধিক্কার বর্ষিত হোক।


কীভাবে একটি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রবেশ করবে

মানুষ যত বেশি ঈশ্বরের বাণী আত্মস্থ করে, তারা তত বেশি জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয় এবং ঈশ্বরকে জানার জন্য তাদের অন্বেষণে তারা ব্যাকুল ও তৃষিত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র যারা ঈশ্বরের বাণী আত্মস্থ করে তারাই সমৃদ্ধ এবং আরও নিগূঢ় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং শুধুমাত্র তাদের জীবনেই সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি অবিরত থাকে। যারা জীবনের অন্বেষণ করে তাদের এই কাজকেই পূর্ণ-সময়ের কাজ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত; তাদের মনে করা উচিত যে, “ঈশ্বর ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না; ঈশ্বর ছাড়া আমি কিছুই অর্জন করতে পারব না; ঈশ্বর ছাড়া সবকিছুই শূন্য”। তাই, তাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে “পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ছাড়া, আমি কিছুই করব না, এবং যদি ঈশ্বরের বাণীগুলি পড়ার কোনও মানেই না থাকে তাহলে আমার কোনও কাজ করারও কোনও অর্থ নেই। নিজেদের প্রশ্রয় দিও না। জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ঈশ্বরের দেখানো পথ এবং জ্ঞানার্জন থেকে আসে এবং সেগুলো তোমাদের বিষয়ভিত্তিক প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত সারাংশ। তোমাদের নিজেদের কাছে যা দাবি করা উচিত তা হল: “যখন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আসে, তখন আমি নিজেকে নির্দোষ হিসেবে মেনে নিতে পারি না।

কখনও কখনও, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, যখন তুমি ঈশ্বরের উপস্থিতি হারাও এবং প্রার্থনা করার সময় ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারো না। এমন সময়ে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমাকে অবিলম্বে খোঁজা শুরু করতে হবে। যদি তুমি তা না করো, তবে ঈশ্বর তোমাকে ছেড়ে চলে যাবেন এবং তুমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি—এবং তদুপরি, পবিত্র আত্মার কাজের থেকে দূরে চলে যাবে—এক দিন, দুই দিন, এমনকি এক মাস বা দুই মাসের জন্য। এই পরিস্থিতিতে, তুমি অবিশ্বাস্যভাবে অসাড় হয়ে যাবে এবং পুনরায় এতটাই শয়তানের দাস হয়ে যাবে, যে তুমি সমস্ত ধরনের খারাপ কাজ করতে সক্ষম হবে। তুমি ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত হবে, তোমার ভাই ও বোনদের প্রতারণা করবে, সিনেমা ও ভিডিও দেখবে, তাস-পাশা খেলবে, এমনকি নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াই ধূমপান ও মদ্যপান করবে। তোমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তুমি কাউকে না জানিয়ে তোমার নিজস্ব পথে চলে গেছ। এটি গোপন রেখেছ এবং কাউকে এবিষয়ে কিছু জানাওনি এবং তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কাজের বিচার করছ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মানুষ এত হীনমন্য হয়ে পড়ে যে তারা যৌনতা মূলক পাপ করতেও কোনও লজ্জা বোধ করে না বা বিব্রত হয় না। এই ধরনের ব্যক্তিকে পবিত্র আত্মা পরিত্যাগ করেছে; প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র আত্মার কাজ দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় না। শয়তানের হাত তাদের উপর যত বেশি প্রসারিত হয়, ততই তাদের দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যেতে দেখা যায়| শেষ পর্যন্ত, তারা এই পথের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং তারা পাপ করার সাথে সাথে শয়তানের কারাগারে বন্দী হয়ে যায়। যদি তুমি বুঝতে পারো যে তোমার মধ্যে শুধু পবিত্র আত্মার উপস্থিতি রয়েছে কিন্তু পবিত্র আত্মার কাজের অভাব রয়েছে, তাহলে তুমি ইতিমধ্যেই একটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছ। যখন তুমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি পর্যন্ত অনুভব করতে পারবে না, তখন তুমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। যদি তুমি অনুতপ্ত না হও, তবে তুমি সম্পূর্ণরূপে শয়তানের কাছে ফিরে যাবে এবং তুমি হবে তাদেরই একজন যাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, যখন তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি এমন একটি অবস্থায় আছো যেখানে পবিত্র আত্মার কেবলমাত্র উপস্থিতি রয়েছে (তুমি পাপ কাজে লিপ্ত হবে না, তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং তুমি সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতামূলক কাজে লিপ্ত হবে না) কিন্তু যদি তুমি তোমার মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের অভাব বোধ করো (তুমি যখন প্রার্থনা করো তখন সেই প্রার্থনা তোমার হৃদয়স্পর্শ করে না, যখন তুমি ঈশ্বরের বাণীগুলি আত্মস্থ করো এবং সেগুলি পালন করো তখন তুমি কোনও সুস্পষ্ট জ্ঞান বা প্রদীপ্তি অর্জন করো না, যখন তুমি ঈশ্বরের বাণীগুলি আত্মস্থ করা এবং সেগুলি পালন করার বিষয়ে উদাসীন হও, তখন তোমার জীবনে কোনরকম উন্নতি হয় না এবং তুমি দীর্ঘকাল ধরে মহান প্রদীপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়ে যাও)—এই রকম সময়ে, তোমাকে অবশ্যই আরও সতর্ক হতে হবে। তোমার নিজেকে প্রলুব্ধ করা উচিত নয়, তোমার নিজের স্বভাবকে কখনওই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি যে কোন সময় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আর এই কারণেই এমন অবস্থা এত বিপজ্জনক। যদি তুমি বুঝতে পারো যে তুমি এরকম অবস্থায় আছো তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলি পরিবর্তন করার চেষ্টা করো। প্রথমে, তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং ঈশ্বরকে আরও একবার তোমাকে কৃপা করার জন্য অনুনয় করতে হবে। আরও ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করো এবং হৃদয় নিবেদনের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণীগুলি আরও বেশি করে আত্মস্থ করো। এই আস্থাপনের সাথে, তোমাকে অবশ্যই প্রার্থনায় আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে; গান গাওয়া, প্রার্থনা করা এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি আরও বেশি করে আত্মস্থ করা, সেগুলি পালন করা এবং দায়িত্ব পালনে তোমার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করো। যখন তুমি তোমার দুর্বলতম অবস্থায় থাকো, তখন তোমার হৃদয়কে শয়তান সহজেই বশীভূত করে। সেটি যখন ঘটে, তখন তোমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছ থেকে শয়তানের কাছে ফিরে আসে, যার ফলে তুমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ছাড়াই থাকো। এই রকম সময়ে, তোমার উপরে পবিত্র আত্মার কাজ ফিরিয়ে আনা দ্বিগুণ কঠিন। পবিত্র আত্মা তোমার সাথে থাকার সময় তাঁর কাজ অন্বেষণ করা বেশি ভাল, যা ঈশ্বরকে তোমার বোধোদয় ঘটানোর আরও বেশি সুযোগ দেবে এবং তিনি এমন অবস্থা আসতে দেবেন না যেখানে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। প্রার্থনা করা, স্তোত্র পাঠ, নিজের দায়িত্ব পালন করা এবং ঈশ্বরের বাণীগুলি আত্মস্থ করা এবং সেগুলি পালন করা-এই সমস্ত কিছু করা হয় যাতে তোমার মধ্যে শয়তানের কাজ করার কোনও সুযোগ না থাকে এবং যাতে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করতে পারেন। তুমি যদি এইভাবে পবিত্র আত্মার কাজ পুনরুদ্ধার করতে না পারো, যদি তুমি শুধু অপেক্ষাই করো, তাহলে যখন তুমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি একেবারে হারিয়ে ফেলবে তখন পবিত্র আত্মার কাজ পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে না, যদি না পবিত্র আত্মা বিশেষভাবে তোমাকে নাড়া দিয়ে থাকে, বা তোমাকে আলাদাভাবে সুস্পষ্ট জ্ঞান বা প্রদীপ্তি দেয়। সেই অবস্থাতেও, তোমার অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য এক বা দুই দিন সময় যথেষ্ট নয়; এমনকি কখনও কখনও অবস্থার কোনও পরিবর্তন ছাড়াই ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। এই সবের কারণ, মানুষ নিজেদের বিষয়ে খুবই উদাসীন, কোনও কিছুই একটি স্বাভাবিক উপায়ে মেনে নিতে পারে না এবং তাই পবিত্র আত্মা তাদের পরিত্যাগ করেন। এমনকি তুমি পবিত্র আত্মার কাজ ফিরে পাওয়া সত্বেও ঈশ্বরের বর্তমান কাজ এখনও তোমার কাছে খুব স্পষ্ট নাও হতে পারে, কারণ তুমি তোমার জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেক পিছিয়ে পড়েছ, যেন তুমি দশ হাজার মাইল পিছনে রয়ে গেছ। এটা কি একটি ভয়ানক ব্যাপার নয়? যাই হোক, আমি এই ধরনের মানুষদের বলি, এখনও অনুতাপ করার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি, তবে একটি শর্ত রয়েছে: তোমাকে অবশ্যই আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এবং আলস্য পরিহার করতে হবে। যদি অন্যেরা দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে, তবে তোমাকে অবশ্যই দশবার প্রার্থনা করতে হবে; যদি অন্যেরা দিনে দুই ঘন্টা ধরে ঈশ্বরের বাক্য আত্মস্থ করে এবং তা পালন করে তবে তোমাকে অবশ্যই চার বা ছয় ঘন্টার জন্য তা করতে হবে; এবং যদি অন্যরা দুই ঘন্টার জন্য স্তোত্রগুলি শোনে তবে তোমাকে অবশ্যই অন্তত অর্ধেক দিনের জন্য সেগুলি শুনতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে বেশিরভাগ সময় শান্তিতে থাকো এবং ঈশ্বরের ভালবাসার কথা ভাবো, যতক্ষণ না তোমার মধ্যে হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি আসে, তোমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে এবং তুমি আর ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাহস না করো—কেবল তখনই তোমার সাধনা ফলপ্রসূ হবে; কেবল তখনই তুমি তোমার পূর্ববর্তী, স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে পাবে।

কিছু মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সাধনা করে এবং তাও সঠিক পথে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হল তারা খুব অমনোযোগী এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে কোনও মনোযোগ দেয় না। ঈশ্বরের বাণীগুলি কীভাবে উপলব্ধি করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই এবং পবিত্র আত্মার কাজ এবং উপস্থিতি কী তা তারা জানে না। এই ধরনের লোকেরা উৎসাহী কিন্তু নির্বোধ; তারা জীবনকে অন্বেষণ করে না। এর কারণ হল তোমার মধ্যে পবিত্র ত্রিমুর্তির তৃতীয় পুরুষ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও নেই, তুমি পবিত্র আত্মার চলমান কাজের অগ্রগতির কিছুই জানো না এবং তুমি আত্মামধ্যস্থ তোমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। এই ধরনের মানুষদের বিশ্বাস কি অজ্ঞ বিশ্বাস নয়? এই ধরনের লোকদের সাধনা শেষ পর্যন্ত কিছুই অর্জন করে না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে একজনের জীবনে উন্নতি লাভের চাবিকাঠি হল তোমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বর কী কাজ করেন তা জানা, ঈশ্বরের প্রেম প্রত্যক্ষ করা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝা, যেন তুমি ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা মেনে চলতে পারো, ঈশ্বরের যে বাণীগুলি তোমার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে যাতে তুমি ঈশ্বরের বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারো এবং এর দ্বারা তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারো। যদি তোমার বিশ্বাস একটি অজ্ঞ বিশ্বাস হয়, যদি তুমি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে এবং তোমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ না দাও, যদি তুমি সত্যের জন্য কোনও প্রচেষ্টা না করো, তাহলে তুনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে? যদি তুমি বুঝতে না পারো যে, ঈশ্বর কী চান, তা হলে তুমি তা উপলব্ধি করতে পারবে না এবং তাই কোন পথে চলতে হবে তা বুঝতে পারবে না। তুমি ঈশ্বরের বাণীগুলি উপলব্ধি করার সাথে সাথে সেগুলি তোমার মধ্যে যে প্রভাব তৈরি করে, তার ওপরেও তোমাকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে যাতে তুমি তাঁর বাণী থেকে ঈশ্বরকে জানতে পারো। তুমি যদি শুধু ঈশ্বরের বাণীগুলি পড়তে জানো, কিন্তু কীভাবে তাদের উপলব্ধি করতে হয় তা না জানো তাহলে কি এটিই প্রমাণ হয় না যে তুমি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ? এই মুহূর্তে, বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের বাণীগুলি উপলব্ধি করতে পারে না এবং তাই তারা ঈশ্বরের কাজ সম্বন্ধে জানে না। এটা কি তাদের সাধনার ব্যর্থতা নয়? যদি তারা এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আর কখন তারা তাদের সমৃদ্ধ পরিপূর্ণতার মধ্যে বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে এবং তাদের জীবনে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে? এটা কি নিছকই অর্থহীন কথার মতো নয়? তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা তত্ত্বের উপর মনোনিবেশ করে, যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুই জানে না এবং তবুও আশা করে যে ঈশ্বর তাদের মহান কাজে ব্যবহার করবেন এবং তাদের ওপর কৃপা বর্ষণ করবেন। এটা একেবারেই অবাস্তব! সুতরাং, তোমাদের অবশ্যই এই ব্যর্থতার অবসান ঘটাতে হবে, যাতে তোমরা সকলেই তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারো, বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারো এবং সত্যই ঈশ্বরের বাণীর বাস্তবতায় প্রবেশ করতে পারো।


কী করে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করা যায়

কেউ যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তার ঠিক কীভাবে ঈশ্বরের সেবা করা উচিত? যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তাদের কী কী শর্ত পূরণ করা উচিত, আর কোন কোন সত্য উপলব্ধি করা উচিত? আর কোথায় কোথায় তোমাদের সেবা থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারো? এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর তোমাদের জানতে হবে। সেই উত্তরগুলি স্পর্শ করে যায় তোমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস কেমন, কেমনভাবে তোমরা পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে চলো এবং সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের কাছে সমর্পণ করো, এই সবকিছুকেই, আর এইভাবে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি ধাপ বুঝতে সাহায্য করে। এই পর্যায়ে যখন পৌঁছবে, তখন তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কী, কী করে সঠিকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হয়, আর ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য কী করা উচিত। এই উপলব্ধি তোমাদের সম্পুর্ণ ও চূড়ান্তরূপে ঈশ্বরের কার্যের প্রতি অনুগত করে তুলবে; তোমাদের কোন অভিযোগ থাকবে না, এবং তোমরা ঈশ্বরের কার্যের বিচার বা বিশ্লেষণ করবে না, বা তা নিয়ে গবেষণাও করবে না। যার ফলে, তোমরা আমৃত্যু ঈশ্বরের অনুগত থাকতে সক্ষম হবে, ঈশ্বরকে সম্মতি দেবে তোমাদের পরিচালিত করতে এবং মেষের মতো তোমাদের নিধন করতে, যাতে তোমরা ১৯৯০ এর দশকের পিতরের মতো হয়ে উঠতে পারো, এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অবস্থায় পৌঁছলেও বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করে ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসতে পারো। একমাত্র তবেই তোমরা ১৯৯০ এর দশকের পিতরের মতো করে জীবনযাপন করতে পারবে।

সংকল্প করলে সবাই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে—কিন্তু যারা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ যত্নশীল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে, একমাত্র তারাই ঈশ্বরের সেবা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ও অধিকারী। তোমাদের মধ্যে আমি এটা আবিষ্কার করেছি: অনেক মানুষ বিশ্বাস করে, যতক্ষণ তারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করছে, ঈশ্বরের জন্য পথে নামছে, ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করছে ও বিষয়বস্তু ত্যাগ করছে, এবং এই ধরণের অন্যান্য কাজ করছে, এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সেবা করছে। এমনকী আরো বেশি সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের সেবা করার অর্থ একটি বাইবেল হাতে নিয়ে দৌড়ে বেড়ানো, স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করা, এবং অনুশোচনা ও স্বীকারোক্তি করানোর মাধ্যমে মানুষকে উদ্ধার করা। তাছাড়াও আরও অনেক ধর্মীয় আধিকারিক আছে যারা মনে করে, ঈশ্বরের সেবা করার মানে সেমিনারি থেকে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপাসনাস্থলে গিয়ে ধর্মপ্রচার করা, এবং বাইবেলের মূলগ্রন্থ থেকে পাঠ করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। এছাড়াও, দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে এমন লোক আছে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের সেবা করা মানে তাদের ভাই-বোনেদের মধ্যে থেকে অসুস্থকে সারিয়ে তোলা ও ভূত তাড়ানো, অথবা তাদের জন্য প্রার্থনা করা, বা তাদের সেবা করা। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা মনে করে ঈশ্বরের সেবা করার অর্থ ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রার্থনা করা, আর সমস্ত জায়গার গির্জাতে যাওয়া ও সেখানকার কাজ করা। কিছু ভাই বোন আছে যারা মনে করে বিবাহ ও সংসার না করা, এবং সমস্ত সত্তা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করাই ঈশ্বর সেবা। তবে খুব কম লোকই জানে ঈশ্বর সেবার প্রকৃত অর্থ কী। আকাশের তারার মতো অগনিত মানুষ আছে যারা ঈশ্বরের সেবা করে, কিন্তু যারা প্রত্যক্ষভাবে সেবা করতে পারে, এবং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করতে সক্ষম, সেরকম মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমি এ কথা কেন বলছি? এ কথা বলছি কারণ তোমরা আদৌ বোঝো না “ঈশ্বরের সেবা” কথাটার সার সত্য কী। আর ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে কীভাবে সেবা করতে হয় সে সম্পর্কেও তোমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। ঈশ্বরের কীরকম সেবা তাঁর ইচ্ছার সাথে সমন্বয়সাধন করতে পারে সেকথা বোঝার মতো মানুষের এখন খুবই আশু প্রয়োজন।

তোমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁর সেবা করতে চাও, তোমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে ঈশ্বরের কেমন মানুষ পছন্দ, কীরকম মানুষদের তিনি ঘৃণা করেন, কেমন মানুষদের তিনি নিখুঁত করে তোলেন, আর কী ধরণের মানুষ ঈশ্বরের সেবা করার যোগ্য। অন্ততঃপক্ষে এই জ্ঞানটুকু তোমাদের থাকতে হবে। তাছাড়াও, ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য, এবং এখানে বর্তমানে কী কাজ তিনি করবেন, তাও তোমাদের জানতে হবে। এই উপলব্ধি হওয়ার পর, ঈশ্বরের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে প্রথমে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে এবং ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একবার তোমাদের ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা হলে, আর ঈশ্বরের কাজকে সঠিকভাবে জানতে পারলে, তোমরা ঈশ্বরের সেবা করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর যখন তোমরা তাঁর সেবা করবে, ঈশ্বর তোমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলিত করে দেবেন এবং তাঁর কাজের বৃহত্তর উপলব্ধি অর্জন করার ও আরো স্পষ্ট করে তা দেখার অনুমতি প্রদান করবেন। যখন এই বাস্তবতায় তোমরা প্রবেশ করবে, তোমাদের অভিজ্ঞতা আরও গভীর ও বাস্তব হয়ে উঠবে, আর তোমাদের মধ্যে যাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা বিভিন্ন গির্জায় গিয়ে তোমাদের ভাই-বোনেদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে, যাতে তোমরা প্রত্যেকে একে অপরের দক্ষতাকে ব্যবহার করে নিজেদের অসম্পূর্ণতাকে পরিপূরণ করতে পারো, এবং তোমাদের আত্মায় সমৃদ্ধতর জ্ঞান অর্জন করতে পারো। একমাত্র এই প্রভাব অর্জনের পরেই তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করতে সক্ষম হবে এবং তোমাদের সেবার সময়কালে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারবে।

যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদের ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হতে হবে, ঈশ্বরের পছন্দসই হতে হবে, এবং ঈশ্বরের প্রতি চরম আনুগত্যের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তুমি নিভৃতে কাজ করো বা জনসমক্ষে, তুমি ঈশ্বরের সামনে তাঁর আনন্দ অর্জনে সক্ষম, তুমি ঈশ্বরের সামনে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম, এবং অন্যেরা তোমার সাথে যেমন আচরণই করুক না কেন, যে পথে চলা উচিত তুমি সর্বদা সেই পথে চলো, আর ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি সবরকম যত্ন নাও। একমাত্র এই রকম মানুষই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ মানুষেরা যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সেবা করতে সক্ষম, তার কারণ হচ্ছে তাদের উপর ঈশ্বরের মহান দায়িত্ব ও কর্মভার অর্পিত, তারা ঈশ্বরের হৃদয়কে নিজের করে নিতে পারে, ঈশ্বরের কর্মভারকে নিজের মনে করে, এবং তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাকে বিবেচনার মধ্যে রাখে না: এমনকি যখন তাদের কোনো প্রত্যাশা থাকে না, এবং কিছু লাভ করার সম্ভাবনাও থাকে না, তখনও তারা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চলে। আর তাই, এইরকম মানুষই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ মানুষেরা তাঁর বিশ্বস্তও বটে: শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিশ্বস্তরাই তাঁর অস্থিরতা ও তাঁর চিন্তার ভাগ নিতে পারে, এবং তাদের দেহ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও দুর্বল হলেও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা যন্ত্রণা সহ্য করতে ও নিজের ভালবাসার বস্তু ত্যাগ করতেও সক্ষম। এরকম ব্যক্তিদেরই ঈশ্বর আরও বেশি ভার অর্পণ করেন, আর ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী তা এই ধরণের ব্যক্তির সাক্ষ্যেই প্রকাশিত হয়। তাই এই মানুষেরা ঈশ্বরের প্রিয়, তারা ঈশ্বরের সেই ভৃত্য যারা ঈশ্বরের হৃদয়ের অনুসারী, এবং একমাত্র এই ধরণের মানুষই ঈশ্বরের সাথে মিলিতভাবে শাসন করতে পারে। যখন তুমি সত্যিই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠো, সেটাই সেই নির্দিষ্ট সময় যখন তুমি ঈশ্বরের সাথে মিলিতভাবে শাসন করবে।

ঈশ্বরের অর্পিত সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কার্যের দায়িত্ব সম্পাদন করতে যীশু সমর্থ ছিলেন, কারণ তিনি নিজের জন্য কোনো পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা না করে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণরূপে যত্নবান ছিলেন। সুতরাং তিনিও ছিলেন ঈশ্বরের—স্বয়ং ঈশ্বরের—অন্তরঙ্গ, যা তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছ। (আসলে, তিনিই ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, যাঁর সাক্ষ্য ঈশ্বর নিজে বহন করেছিলেন। যীশুর ঘটনাকে ব্যবহার করে বিষয়টা উপস্থাপিত করার জন্য আমি এই কথার উল্লেখ করেছি।) তিনি সর্বদা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে কেন্দ্রে রাখতে সক্ষম ছিলেন, এবং সবসময় স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করতেন ও তাঁর ইচ্ছা কামনা করতেন। তিনি প্রার্থনা করে বলতেন: “পিতা ঈশ্বর! সেটাই সম্পাদন করো যা তোমার ইচ্ছা; তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করো, আমার আকাঙ্খা অনুসারে নয়। মানুষ দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তুমি কেন তার প্রতি মনোযোগী হবে? যে মানুষ তোমার হাতে পিপীলিকার মত, সে কীভাবে তোমার বিবেচনার যোগ্য হতে পারে? আমার হৃদয়ে, আমি কেবল তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাই, আর চাই যে তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় যা উচিত মনে করবে আমার মধ্যে তাই যেন করতে পারো”। জেরুশালেম যাওয়ার পথে যীশু নিদারুণ যন্ত্রণায় ছিলেন, যেন তাঁর হৃদয় ছুরিকাঘাতে বিদীর্ণ হচ্ছিল, তবুও নিজের বাক্য থেকে পশ্চাদপসরণ করার ন্যুনতম অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না; এক বলশালী শক্তি সর্বক্ষণ তাঁকে সেইদিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করছিল যেখানে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন। পরিশেষে, তাঁকে পেরেক দিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, এবং মানবজাতির মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করে তিনি পাপী দেহের অনুরূপ হলেন। তিনি মৃত্যু ও মৃতস্থানের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত হয়েছিলেন। নশ্বরতা, নরক ও মৃতস্থান তাঁর সম্মুখে তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল, এবং তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল। তিনি তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন, যার সমস্তটাতেই তিনি সর্বক্ষণ ঈশ্বরের সমসাময়িক কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, নিজের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা কখনো ভাবেন নি, এবং সবসময় পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা চিন্তা করেছেন। তাই, তাঁর বাপ্তিষ্ম নেওয়ার পর ঈশ্বর বললেন: “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমার পরম প্রীতির পাত্র”। ঈশ্বরের সম্মুখে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করার কারণে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার বিশাল কর্মভার তাঁর কাঁধে অর্পণ করেন এবং তাঁকে দিয়ে সেই কাজ সম্পূর্ণ করান। আর তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবৎকালে তিনি ঈশ্বরের জন্য অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছেন, এবং অসংখ্যবার শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছেন, কিন্তু কখনও নিরুৎসাহ হননি। ঈশ্বর তাঁকে এরকম এক বিশাল কাজ অর্পণ করেছিলেন কারণ তিনি তাঁকে বিশ্বাস করতেন ও ভালবাসতেন, তাই ঈশ্বর স্বয়ং বলেছিলেন: “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমার পরম প্রীতির পাত্র”। সেই সময়, একমাত্র যীশুই পারতেন এই দায়িত্ব পালন করতে। এবং ঈশ্বর যে অনুগ্রহের যুগে মানবজাতির মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন, এটা ছিল তার একটা ব্যবহারিক দিক।

যীশুর মতো তোমরাও যদি ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভারের প্রতি পরিপূর্ণরূপে যত্নশীল হতে সক্ষম হও, যদি নিজের দৈহিক ইচ্ছা উপেক্ষা করতে পারো, তবে ঈশ্বর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশ্বাস করে তোমাদের অর্পণ করবেন, যাতে তোমরা ঈশ্বরের সেবা করার শর্তগুলি পূরণ করতে পারো। একমাত্র এই পরিস্থিতিতেই তোমরা সাহস করে বলতে পারবে যে তোমরা ঈশ্বরের কাজ করছো এবং তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছো, আর একমাত্র তাহলেই তোমরা একথা বলার সাহস করবে যে তোমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সেবা করছো। যীশুর উদাহরণের সাথে তুলনা করে একথা বলার সাহস কি তোমার আছে যে তুমি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ? একথা বলার সাহস কি তুমি করতে পারো যে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছো? তুমি কি সাহস করে একথা বলতে পারবে যে তুমি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সেবা করছো? আজ, তুমি বোঝো না কেমন করে ঈশ্বরের সেবা করতে হয়, তোমার কি একথা বলার সাহস আছে যে তুমি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ? তুমি যদি বলো যে তুমি ঈশ্বরের সেবা করো, তবে তা কি তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী কথা নয়? ভেবে দেখো: তুমি কি ঈশ্বরের সেবা করছো, না নিজের? তুমি শয়তানের সেবা করো, অথচ জেদের সাথে বলো যে তুমি ঈশ্বরের সেবা করছো—এভাবে কি তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী কথা বলছো না? আমার আড়ালে অনেকেই ব্যাকুলভাবে পদমর্যাদা কামনা করে, অপরিমিত আহারে নিমজ্জিত থাকে, নিদ্রামগ্ন থাকতে ভালোবাসে এবং দেহকে পূর্ণ মনোযোগ দেয়, সবসময় ভীত থাকে যে দেহের মুক্তির কোনো রাস্তা নেই। তারা গির্জায় তাদের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করে না, বরং বিনা প্রতিদানে গির্জার সুবিধা ভোগ করে, নাহলে তারা তাদের ভাই-বোনেদের আমার বাক্য দিয়ে তিরস্কার করে, কর্তৃত্বের অবস্থান থেকে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এরা বলতে থাকে যে এরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাজ করছে, আর সবসময়েই বলে যে তারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ—এমনটা কি হাস্যকর নয়? যদি তোমার উদ্দেশ্য সঠিক হয়, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করতে অক্ষম হও, তবে সে তোমার মূর্খতা; কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যই যদি সঠিক না হয়, অথচ তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরের সেবা করো, তাহলে তুমি আসলে এমন একজন যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করছে, আর ঈশ্বরের দ্বারা তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। এরকম মানুষের প্রতি আমার কোনো সমবেদনা নেই। ঈশ্বরের আবাসস্থলে তারা কোনো প্রতিদান ছাড়াই সুযোগসুবিধা ভোগ করে, সবসময় দেহের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লালায়িত থাকে, আর ঈশ্বরের স্বার্থ বিষয়ে বিবেচনা করে না। নিজেদের জন্য যা ভালো তারা সর্বক্ষণ তারই সন্ধানে থাকে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগ দেয় না। তাদের কোনো কৃতকার্যের উপর ঈশ্বরের আত্মার খুঁটিয়ে দেখা তারা মানতে চায় না। তারা তাদের ভাই-বোনেদের সাথে সর্বক্ষণ কৌশল ও প্রতারণা করছে, তারা আঙুর ক্ষেতের শিয়ালের মতো দুমুখো, সবসময় আঙুর চুরি করছে এবং আঙুরক্ষেতকে পদদলিত করছে। এরকম মানুষ কি কখনও ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হতে পারে? তুমি কি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য? তোমার জীবন অথবা গির্জার জন্য তুমি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করো না, তুমি কি ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভার নেওয়ার যোগ্য? কে সাহস করবে তোমার মতো মানুষকে বিশ্বাস করতে? তুমি যদি এভাবে সেবা করো, তাহলে ঈশ্বর কি তোমায় বৃহত্তর কার্য অর্পণ করবেন? তাতে কি কার্য বিলম্বিত হবে না?

আমি এ কথা বলছি যাতে তোমরা জানতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সেবা করতে গেলে কোন কোন শর্ত পুরণ আবশ্যিক। যদি তোমরা তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরকে দিতে না পারো, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যীশুর মতো পূর্ণ যত্ন না নাও, তাহলে ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস করতে পারবেন না, এবং পরিশেষে তোমাদের বিচার করবেন। আজ সম্ভবত ঈশ্বরের প্রতি সেবায় তুমি সবসময়েই ঈশ্বরকে প্রতারণার মনোবৃত্তি পোষণ করো এবং তাঁর সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তুমি যদি ঈশ্বরকে প্রতারণা করো, অন্য সব কিছু নির্বিশেষে তোমার উপর নির্মম বিচার নেমে আসবে। তোমাদের উচিত ঈশ্বর সেবার সঠিক পথে সদ্য-প্রবেশের সুবিধা গ্রহণ করা, যাতে তোমাদের আনুগত্যকে বিভাজিত হতে না দিয়ে সর্বপ্রথমে তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করতে পারো। তুমি ঈশ্বরের সম্মুখীন বা অন্য মানুষের, তা নির্বিশেষে, তোমার হৃদয় যেন সর্বদা ঈশ্বরে নিয়োজিত থাকে, তুমি যেন যীশুর মতো করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে স্থিরসংকল্প হও। এইভাবে, ঈশ্বর তোমাকে নিখুঁত করে তুলবেন, যাতে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একজন সেবক হয়ে ওঠো। তুমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে চাও, তোমার সেবাকে তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে চাও, তবে তোমাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্বের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে, বদলে ফেলতে হবে সমস্ত পুরোনো পথ যা তুমি ব্যবহার করতে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য, যাতে তুমি আরও বেশি করে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারো। এর ফলে, ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না, এবং পিতরের মতো তুমি হয়ে উঠবে ঈশ্বর-প্রেমী মানুষের অগ্রদূত। যদি তুমি অনুতপ্ত না হও, তবে তোমার অন্তিম পরিণতিও যিহুদার মতোই হবে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাদের সকলেরই এই জ্ঞান থাকা উচিত।


বাস্তবকে কী ভাবে জানবে

ঈশ্বর হলেন একজন বাস্তববাদী ঈশ্বর: তাঁর সব কাজই ব্যবহারিক, তাঁর বলা সমস্ত বাক্যই ব্যবহারিক, এবং তিনি যে-সমস্ত সত্য প্রকাশ করেন, সেই সবও ব্যবহারিক। যা কিছু তাঁর বাক্য নয়, তা সবই ফাঁপা, অস্তিত্বহীন, এবং ত্রুটিপূর্ণ। আজ, পবিত্র আত্মা মানুষকে ঈশ্বরের বাক্যের পথ দেখাবেন। মানুষ যদি বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তাদের অতি অবশ্যই বাস্তবিকতার খোঁজ করতে হবে, বাস্তবিকতাকে জানতে হবে, তারপর তাদের বাস্তবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, বাস্তবিকতাকে যাপন করতে হবে। যত মানুষ বাস্তবিকতাকে জানবে, ততই তারা বুঝতে পারবে অপরের কথাগুলো বাস্তব কি না; যত মানুষ বাস্তবিকতাকে জানবে, ততই তাদের নিজস্ব ধারণা কমতে থাকবে; মানুষ যতই বাস্তবিকতার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, ততই তারা বাস্তবিকতার ঈশ্বরের কর্মকে জানতে পারবে, তখন তারা সহজেই নিজেদের ভ্রষ্ট ও শয়তানোচিত স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে; মানুষ যত বাস্তবিকতা লাভ করবে, যত তারা ঈশ্বরকে জানবে, যতই তারা দৈহিকতাকে ঘৃণা করবে, এবং সত্যকে ভালোবাসবে; মানুষ যত বাস্তবিকতা অর্জন করবে, ততই তারা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডের কাছে পৌঁছাতে পারবে। সেই সব মানুষই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়, যারা বাস্তবিকতার দ্বারা অধিকৃত, যারা বাস্তবিকতাকে জানে, যারা বাস্তবিকতার অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাস্তব কর্মকে জেনেছে। যতই তুমি ব্যবহারিক পন্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং নিজের জাগতিক কামনাকে দমন করবে, ততই তুমি পবিত্র আত্মার কর্মকে অর্জন করতে পারবে, ততই তুমি বাস্তবিকতা অর্জন করতে পারবে এবং ততই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হবে, এবং এই ভাবেই ঈশ্বরের বাস্তবিক কর্ম সম্পর্কে তোমার জ্ঞান বাড়বে। তুমি যদি পবিত্র আত্মার বর্তমান আলোয় জীবন যাপন করতে পারো, তাহলে অনুশীলনের বর্তমান পথটি তোমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। তুমি আরও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে নিজেকে ধর্মীয় পূর্বধারণা ও অতীতের পুরনো অনুশীলনসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে। আজ বাস্তবিকতার উপরেই জোর দিতে হবে: মানুষ যত বেশি করে বাস্তবিকতার অধিকারী হবে, ততই সত্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান স্পষ্ট হবে, এবং ততই বেশি তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারবে। বাস্তবিকতা সমস্ত আক্ষরিক অর্থ ও মতবাদকে অতিক্রম করতে পারে, সমস্ত তত্ত্ব ও দক্ষতাকে অতিক্রম করতে পারে, মানুষ যত বেশি বাস্তবিকতার উপর মনোযোগ দেবে, ততই তারা ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসতে পারবে, তাঁর বাক্যের প্রতি তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করবে। তুমি যদি সর্বদা বাস্তবিকতার উপর মনোযোগ দাও, তাহলে তোমার জীবন-দর্শন, ধর্মীয় পূর্বধারণাসমূহ ও প্রকৃতিগত চরিত্র ঈশ্বরের কর্মকে অনুসরণ করে প্রাকৃতিকভাবেই নির্মূল হয়ে যাবে। যারা বাস্তবিকতার অন্বেষণ করে না, বাস্তবিকতা সম্পর্কে যাদের কোনও জ্ঞান নেই, তারা সম্ভবত এমন কিছু বিষয়কে অনুসরণ করবে, যা অতিপ্রাকৃতিক, এবং তখন তারা সহজেই ছলনার শিকার হবে। পবিত্র আত্মার এমন সব লোকেদের মধ্যে কাজ করার কোনো উপায় নেই, তাই তাদের শূন্য মনে হয়, এবং মনে হয় যেন তাদের জীবনের কোনও অর্থ নেই।

পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে তখনই কাজ করবেন, যখন তুমি যথার্থই প্রশিক্ষণ নেবে, যথার্থই অনুসন্ধান করবে, যথার্থই প্রার্থনা করবে, এবং সত্যের অন্বেষণের স্বার্থে কষ্ট স্বীকারে সম্মত হবে। যারা সত্যের অন্বেষণ করে না, তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থ ও মতবাদ এবং ফাঁকা তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকে না, এবং যাদের কাছে সত্য নেই, তারা স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বর সম্পর্কে নানা ধারণা পোষণ করে থাকে। এই ধরনের লোকেরা শুধুমাত্র নিজেদের জাগতিক দেহকে আধ্যাত্মিক দেহে পরিবর্তিত করার আশায় ঈশ্বরকে চায়। এইভাবে তারা তৃতীয় স্বর্গে আরোহণ করতে চায়। এই লোকগুলো সত্যিই কত বোকা! এমন কথা যারা বলে, তাদের ঈশ্বর বা বাস্তবিকতা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই; এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না, এবং শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষাই করতে পারে। মানুষকে যদি সত্য উপলব্ধি করতে হয়, এবং সত্যকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে চায়, এবং, উপরন্তু, মানুষ যদি, সত্যে প্রবেশ করে তা পালন করতে চায়, তাহলে তাদের প্রকৃত প্রশিক্ষণ নিতে হবে, প্রকৃত অন্বেষণ করতে হবে, প্রকৃতপক্ষেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হতে হবে। তুমি যখন প্রকৃতপক্ষেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হবে, এবং যখন তুমি যথার্থরূপেই ঈশ্বরের সহযোগিতা করবে, তখন ঈশ্বরের আত্মা তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করবেন এবং তোমার মধ্যে কাজ করবে, যা তোমাকে আরও বেশি করে আলোকপ্রাপ্ত করে তুলবে, বাস্তবিকতা সম্পর্কে তোমাকে আরও বেশি করে জ্ঞান প্রদান করবে, এবং তোমার জীবনের পক্ষে অনেক বেশি সহায়ক হয়ে উঠবে।

মানুষের যদি ঈশ্বরকে জানতে হয়, তাহলে তাদের সবার আগে জানতে হবে যে ঈশ্বর হলেন বাস্তববাদী ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলো, ঈশ্বরের বাস্তবিক দেহধারণপূর্বক আবির্ভাব, এবং ঈশ্বরের ব্যবহারিক কার্য সম্বন্ধে তাদের জানতেই হবে। যখন তুমি জানবে যে, ঈশ্বরের সকল কার্যই হল ব্যবহারিক, কেবল তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবে, শুধুমাত্র এই পথেই তুমি তোমার জীবনে বিকশিত হতে পারবে। বাস্তবিকতা সম্পর্কে যাদের কোনও জ্ঞান নেই, তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে উপলব্ধি করতে পারে না, তারা নিজেদের ধারণার জালে আটকা পড়ে থাকে, নিজেদের কল্পনায় বাস করতে থাকে, এবং তাই, ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান থাকে না। বাস্তবিকতা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান যত বেশি হবে, ততই তুমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারবে, ততই তুমি তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে পারবে; যত তুমি অস্পষ্টতা, বিমূর্ত ভাব, ও মতবাদসমূহ অনুসরণ করবে, ততই তুমি ঈশ্বরের থেকে দূরে সরতে থাকবে, ততই তোমার মনে হবে যে, ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে উপলব্ধি করা খুবই কষ্টসাপেক্ষ ও কঠিন, এবং সেখানে প্রবেশ করার সামর্থ্য তোমার নেই। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে চাও, এবং তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের সঠিক পথে থাকতে চাও, তাহলে অবশ্যই প্রথমে তোমাকে বাস্তবিকতাকে জানতে হবে, এবং নিজেকে অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, তোমাকে প্রথমে অবশ্যই জানতে হবে, পবিত্র আত্মা কীভাবে তোমার ভিতর থেকে তোমাকে আলোকপ্রাপ্ত করে তোলেন এবং পথ দেখান। এইভাবে, তুমি যদি মানুষের অভ্যন্তরে পবিত্র আত্মার প্রকৃত কার্য যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পারবে, তাহলে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারবে।

আজ সব কিছুই বাস্তবিকতা থেকে শুরু হয়। ঈশ্বরের কাজ হল সব থেকে বাস্তবিক, এবং মানুষ তা স্পর্শ করতে পারে; মানুষ তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, এবং তা অর্জন করতে পারে। মানুষের মধ্যে অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয় অনেক বেশি, যা তাদের ঈশ্বরের বর্তমান কার্য জেনে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় সর্বদা বিচ্যুতির শিকার হয়, তারা সব সময় ভাবে যে বিষয়গুলি খুবই কঠিন, এবং এসব ঘটে তাদের ধারণার জন্য। পবিত্র আত্মার কার্যের নীতিসমূহ মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা বাস্তবিকতা জানে না, এবং সেইজন্যই তারা তাদের প্রবেশের পথে সর্বদা নেতিবাচক হয়ে থাকে। ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে তারা দূর থেকে দেখতে থাকে, সেগুলোকে পূরণ করতে পারে না; তারা শুধু দেখে যে ঈশ্বরের বাক্যগুলো সত্যিই ভালো, কিন্তু প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। পবিত্র আত্মা এই নীতিতে কাজ করেন: মানুষের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, তাদের সক্রিয়ভাবে প্রার্থনার, ঈশ্বর-অন্বেষণের এবং ঈশ্বরের কাছে আসার মধ্য দিয়ে, ফলাফল অর্জিত হতে পারে, পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষ আলোকপ্রাপ্ত ও প্রদীপ্ত হতে পারে। পবিত্র আত্মা যে একতরফা ভাবে কাজ করে যান, তা কিন্তু নয়, বা মানুষও একতরফা ভাবে কাজ করে না। উভয়ই অপরিহার্য, এবং মানুষ যত বেশি সহযোগিতা করে, তারা যত বেশি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গুণমান অর্জন করার উপায় অন্বেষণ করে, পবিত্র আত্মার কাজও ততই মহত্তর হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র মানুষের প্রকৃত সহযোগিতা, এবং তার সঙ্গে পবিত্র আত্মার কর্ম যুক্ত হলে, ঈশ্বরের কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। ক্রমশ, এইরকমভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, পরিপূর্ণ মানুষ উৎপন্ন হয় অবশেষে। ঈশ্বর কোনও অতিপ্রাকৃতিক কাজ করেন না। মানুষের ধারণায়, ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা কৃত—যার ফলস্বরূপ, মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করে না, প্রার্থনা করে না, এবং শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে। অনেকে আবার সঠিক উপলব্ধির সাহায্যে এমন বিশ্বাস করে: আমি যতক্ষণ সহযোগিতা করে যাব, ততক্ষণ ঈশ্বরের কার্যকলাপ চলতে থাকবে, ঈশ্বরের কার্যের প্রভাব আমার উপরে কতখানি পড়বে, তা নির্ভর করছে আমি কেমন করে সহযোগিতা করছি তার উপর। ঈশ্বর যখন কথন করেন, তখন ঈশ্বরের বাক্যগুলির অন্বেষণ করে সেগুলির প্রতি প্রচেষ্টাশীল হওয়ার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য করব; এ-ই হল আমার দ্বারা অর্জনীয়।

পিতর ও পৌলের উদাহরণে তোমরা দেখবে, পিতরই বাস্তবিকতার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। পিতর যে অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে, অতীতে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের শিক্ষার সারাংশই হল তার অভিজ্ঞতা, এবং সে অতীতের সন্তদের শক্তির আত্মীকরণ করেছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, পিতরের অভিজ্ঞতাগুলো এতটাই বাস্তবিক ছিল যে, মানুষ হাত বাড়িয়ে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে স্পর্শ করতে পারে, সেগুলোকে অর্জন করতে পারে। পৌল অবশ্য ছিল আলাদা: সে যা-ই বলত, তা হত অস্পষ্ট ও অদৃশ্য। যেমন তৃতীয় স্বর্গে যাওয়া, সিংহাসনে আরোহণ, এবং ন্যায়পরায়ণতার মুকুট পরা। সে যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল, সেগুলো ছিল বাহ্যিক বিষয়: আত্মিক উচ্চতা এবং মানুষকে ভাষণ দেওয়া, তার নিজের ঊর্ধ্বতন অবস্থান জাহির করা, পবিত্র আত্মার স্পর্শলাভ করা, ইত্যাদি-ইত্যাদি। সে যা চেয়েছে তা বাস্তবিক ছিল না, তার বেশিরভাগই ছিল অলীক কল্পনা, আর সেহেতু দেখা যায় যে, এ সবই অতিপ্রাকৃতিক। যেমন: পবিত্র আত্মা মানুষকে কতখানি স্পর্শ করেন, মানুষ যে প্রবল আনন্দ উপভোগ করে, তৃতীয় স্বর্গে গমন, বা যে মাত্রায় তারা নিজেদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ উপভোগ করে, যে মাত্রায় তারা ঈশ্বরের বাক্যপাঠ উপভোগ করে—এসব কোনও কিছুই বাস্তব নয়। পবিত্র আত্মার সব কাজই স্বাভাবিক, এবং বাস্তব। তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্যগুলি পড়বে এবং প্রার্থনা করো, তখন তুমি অন্তর থেকে উজ্জ্বল ও অবিচল হও; বাহ্যিক জগত তোমায় ব্যহত করতে পারে না; অন্তর থেকে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ইচ্ছুক হও, ইতিবাচক বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত হতে চাও, এবং মন্দ জগতকে অপছন্দ করবে। এ-ই হল ঈশ্বরের মধ্যে বসবাস করা। লোকে যে বলে, এ হল দারুণ আনন্দের অভিজ্ঞতালাভ, আসলে কিন্তু তা নয়—এই ধরনের কথা ব্যবহারিক নয়। আজ সব কিছুরই সূচনা বাস্তবিকতা থেকে হওয়া উচিত। ঈশ্বর যা করেন, তা সকলই বাস্তব, এবং তোমার অভিজ্ঞতায় তোমাকে ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষেই জানার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, ঈশ্বরের কার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, এবং কিসের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা মানুষকে স্পর্শ এবং আলোকপ্রাপ্ত করেন, তা জানতে হবে। যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, এবং প্রার্থনা করো, আরও বেশি বাস্তবসম্মত উপায়ে সহযোগিতা করো, পিতরের মতো অতীতের সমস্ত ভালো বিষয়গুলির আত্মীকরণ করো, সকল মন্দ বিষয়কে অস্বীকার করো, যদি তুমি নিজের কান দিয়ে শোনো এবং নিজের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করো, ঘন-ঘন প্রার্থনা করো এবং নিজের অন্তরের গভীরে বিবেচনা করো, এবং ঈশ্বরের কার্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তুমি তোমার যথাসাধ্য করতে পারো, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তোমায় পথ দেখাবেন।


একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে

ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্য একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজন, যা ঈশ্বরের বাণীগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বাস্তবে প্রবেশের ভিত্তি। তোমাদের এখনকার সমস্ত প্রার্থনা, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া, স্তোত্র-গান, প্রশংসা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করার অভ্যাস কি একটি "স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন" এর সমান? তোমরা কেউই তা জানো বলে মনে হয় না। একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন কেবল প্রার্থনা করা, স্তোত্র গাওয়া, গির্জার জীবনে অংশগ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার মতো অভ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাক একটি নতুন এবং প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন। তোমরা কীভাবে অনুশীলন করো তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তোমাদের অনুশীলন কী ফল দেয় তাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করে যে প্রার্থনা করা, স্তোত্র গাওয়া, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা বা তাঁর বাক্যগুলি ধ্যান করা, ইত্যাদি একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এই ধরনের অভ্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভাব ফেলে কিনা বা সত্যিকারের বোধের দিকে পরিচালিত করে কিনা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। এইসব লোকেরা তাদের ফলাফল সম্পর্কে কোন চিন্তা না করেই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করার দিকে মনোনিবেশ করে; তারা এমন ধরনের লোক যারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মেতে থাকে, গির্জার ভিতরের অনুশাসন মেনে চলে না, এবং তারা সেই রাজত্বের লোক তো নয়ই। তাদের প্রার্থনা, স্তোত্র গান, এবং ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা সবই কেবল নিয়ম-অনুসরণ, বাধ্যতামূলকভাবে এবং রীতি বজায় রাখার জন্য পালন করা, স্বেচ্ছায় বা হৃদয় থেকে নয়। এরা যতই প্রার্থনা করুক বা গান করুক, তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না, কারণ তারা যা পালন করে তা কেবল ধর্মের নিয়ম এবং আচারসমূহ; তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করছে না। তারা কেবল কীভাবে অনুশীলন করবে তা নিয়ে হট্টগোল করার দিকেই মনোনিবেশ করে, এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যকে সামান্য অনুসরণীয় নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করে। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করছে না; তারা শুধু শরীরকে তৃপ্তি দিচ্ছে, এবং অন্য মানুষদের দেখানোর জন্য অভিনয় করছে। এই ধর্মীয় বিধি ও আচার-অনুষ্ঠান সবই মানুষের উৎপত্তি; এগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। ঈশ্বর নিয়ম অনুসরণ করেন না, তিনি কোনো আইনের অধীনও নন। বরং, তিনি প্রতিদিন নতুন কিছু করেন, ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করেন। তিন-সত্ত্বার গির্জার লোকেদের মতো, যারা প্রতিদিন সকালের উপাসনায় যোগদান, সন্ধ্যার প্রার্থনা এবং খাবারের আগে কৃতজ্ঞতার প্রার্থনা প্রদান এবং সমস্ত কিছুতে ধন্যবাদ জানানোর মতো অনুশীলনের মাঝেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে—তারা তা যতই করুক, এবং যতই দীর্ঘ সময় ধরে তারা তা করুক না কেন, তারা পবিত্র আত্মার কাজের ফল পাবে না। লোকেরা যখন নিয়মের মধ্যে বাস করে এবং তাদের হৃদয় অনুশীলনের পদ্ধতির ওপর নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তখন পবিত্র আত্মা কাজ করতে পারেন না, কারণ তাদের হৃদয় নিয়ম এবং তুচ্ছ জাগতিক ধারণা দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই, ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে এবং তাদের উপর কাজ করতে অক্ষম হন, এবং তারা শুধুমাত্র আইনের নিয়ন্ত্রণের অধীনে জীবনযাপন চালিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের লোকেরা চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা গ্রহণ করতে অক্ষম। 

একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন হলো ঈশ্বরের সামনে কাটানো একটি জীবন। প্রার্থনা করার সময়, একজন মানুষ ঈশ্বরের সামনে নিজের হৃদয়কে শান্ত করতে পারে, এবং প্রার্থনার মাধ্যমে, একজন মানুষ পবিত্র আত্মার জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে, ঈশ্বরের কথা জানতে পারে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে। তাঁর বাক্য ভোজন এবং পান করার মাধ্যমে, মানুষ ঈশ্বরের বর্তমান কাজ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার এবং আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধি লাভ করতে পারে। অনুশীলনের একটি নতুন পথও তারা অর্জন করতে পারে, এবং তারা পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে না; তারা যা অনুশীলন করবে তা জীবনের বিকাশ অর্জনের জন্য হবে। প্রার্থনার ক্ষেত্রে বলতে হয়, কিছু সুন্দর শব্দ সাজিয়ে কথা বলা বা ঈশ্বরের সামনে তোমরা কতটা ঋণী তা নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ার জন্য প্রার্থনা নয়; বরং, এর উদ্দেশ্য হল আত্মার ব্যবহারে নিজেকে প্রশিক্ষিত করা, ঈশ্বরের সামনে একজনের হৃদয়কে শান্ত করার অনুমতি দেওয়া, সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে নির্দেশনা খোঁজার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করা, যাতে একজনের হৃদয় প্রতিদিন একটি নতুন বিশুদ্ধ আলোর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, এবং যাতে কেউ নিষ্ক্রিয় বা অলস না হয় এবং ঈশ্বরের কথাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য সঠিক পথে পা রাখতে পারে। বেশিরভাগ মানুষ আজকাল অনুশীলনের পদ্ধতিগুলিতে মনোনিবেশ করে, তবুও সত্যকে অনুসরণ এবং জীবনের বৃদ্ধি অর্জনের জন্য তারা তা করে না। এখানেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এমনও কিছু মানুষ আছে যারা নতুন আলো পেতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অনুশীলনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় না। যখন তারা আজকের ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে চায় তখন তারা তাদের সাথে তাদের পুরানো ধর্মীয় ধারণাগুলি নিয়ে আসে, তাই তারা যা পায় তা হলো ধর্মীয় ধারণায় আচ্ছন্ন মতবাদ; তারা সহজে আজকের আলো পাচ্ছে না। ফলে তাদের চর্চা কলূষিত হয়; যেগুলো নতুন মোড়কে আসলে সেই একই পুরানো অভ্যাস। তারা যতই ভালোভাবে চর্চা করুক, তারা ভণ্ড। ঈশ্বর মানুষকে প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস করার জন্য নেতৃত্ব দেন, তিনি চান যেন তারা প্রতিদিন নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধির অধিকারী হয়, এবং তারা যেন একঘেয়ে এবং পুনরাবৃত্তিমূলক না হয়। তোমরা যদি বহু বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তবুও তোমাদের অনুশীলনের পদ্ধতিগুলি একেবারেই পরিবর্তিত না হয়, এবং তোমরা যদি এখনও জাগতিক বিষয়ে উদ্যোগী এবং ব্যস্ত থাকো, তবুও ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করতে তাঁর সামনে আনার জন্য শান্ত হৃদয় না থাকে, তাহলে তোমরা কিছুই পাবে না। ঈশ্বরের নতুন কাজ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, যদি তোমরা ভিন্নভাবে পরিকল্পনা না করো, নতুন উপায়ে তোমাদের অনুশীলনের বিষয়ে না এগোও, এবং কোনো নতুন উপলব্ধির অনুসরণ না করো, বরং পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং কেবল সীমিত কিছু নতুনকে গ্রহণ করো, তোমাদের অনুশীলনের উপায় পরিবর্তন না করে, তবে তোমাদের মতো লোকেরা কেবল নামেই এই স্রোতে রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র আত্মার প্রবাহের বাইরে ধর্মচারী ফরীশী।

একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হলে, মানুষকে অবশ্যই প্রতিদিন নতুন আলো পাওয়া এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলির একটি সত্য উপলব্ধিকে অনুসরণ করতে সক্ষম হতে হবে। তাকে অবশ্যই সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখতে হবে, সমস্ত বিষয়ে অনুশীলনের একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে, প্রতিদিন ঈশ্বরের বাণী পাঠের মাধ্যমে নতুন প্রশ্নসমূহ আবিষ্কার করতে হবে এবং নিজের অপূর্ণতাগুলি উপলব্ধি করতে হবে, যাতে তার একটি আকাঙ্ক্ষিত এবং অন্বেষণকারী হৃদয় গড়ে ওঠে, যা তার সমগ্র সত্তাকে স্পর্শ করবে, এবং যাতে সে ব্যক্তি পিছিয়ে পড়ার ভয়ে সর্বদা ঈশ্বরের সামনে শান্ত থাকতে পারে। এই ধরনের আকাঙ্ক্ষাকারী, অন্বেষণকারী হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি অবিরত প্রবেশ করার অনুমতি অর্জন করতে ইচ্ছুক, তিনিই আধ্যাত্মিক জীবনের সঠিক পথে আছেন। যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, যারা আরও ভাল করতে চায়, যারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক, যারা ঈশ্বরের বাণীগুলির গভীরতর উপলব্ধি পেতে আকাঙ্ক্ষা করে, যারা অতিপ্রাকৃতের অন্বেষণ করে না বরং প্রকৃত মূল্য পরিশোধ করে, যারা সত্যই ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যত্নবান, যারা প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ অর্জন করে যাতে তাদের অভিজ্ঞতাগুলি আরও খাঁটি এবং বাস্তব হয়, যারা ফাঁকা বুলি এবং মতবাদের অনুসরণ করে না বা অতিপ্রাকৃতকে অনুভব করার চেষ্টায় অনুসরণ করে না, যারা কোন মহান ব্যক্তিত্বের উপাসনা করে না—তারাই একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেছে। তারা যা কিছু করে সবই জীবনে আরও বৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং তাদের আধ্যাত্মিকভাবে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তারা সর্বদা সক্রিয়ভাবে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা না জেনেই সত্যকে উপলব্ধি করে এবং বাস্তবে প্রবেশ করে। যারা স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করে তারা প্রতিদিন আত্মিক মুক্তি এবং স্বাধীনতা খুঁজে পায়, এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত উপায়ে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করতে পারে। এই লোকেদের জন্য, প্রার্থনা মানে কোন আনুষ্ঠানিকতা বা রীতিপদ্ধতি নয়; প্রতিদিন, তারা নতুন আলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ ঈশ্বরের সামনে তাদের হৃদয়কে শান্ত করার জন্য নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে, এবং তাদের হৃদয় সত্যিই ঈশ্বরের সামনে শান্ত হতে পারে, এবং তারা কারো দ্বারাই অস্থির হতে পারে না। কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা জিনিস তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। এই ধরনের প্রশিক্ষণ করানো হয় ফলাফল প্রাপ্তির অভিলাষে; মানুষকে নিয়ম অনুসরণ করানোর উদ্দেশ্যে নয়। এই অনুশীলনটি নিয়ম-অনুসরণের জন্য নয়, বরং এটি মানুষের জীবনে বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য। তুমি যদি এই অনুশীলনটিকে শুধু অনুসরণ করার জন্য নিয়ম হিসাবে দেখো, তবে তোমার জীবন কখনোই পরিবর্তিত হবে না। তুমি অন্যদের মতো একই অনুশীলনে নিযুক্ত হতে পারো, কিন্তু যখন তারা শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মার কাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়, তখন তুমি পবিত্র আত্মার প্রবাহ থেকে বাদ পড়ে যাও৷ তোমরা কি নিজেদের প্রতারণা করছ না? এই কথাগুলির উদ্দেশ্য হল মানুষকে ঈশ্বরের সামনে তাদের হৃদয়কে শান্ত করার অনুমতি দেওয়া, তাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ বাধাহীন হতে পারে এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। কেবল তখনই মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারবে।


গির্জার জীবন এবং বা্স্তব জীবন নিয়ে আলোচনা

মানুষ মনে করে যে তারা কেবল গির্জার র জীবনের মধ্যেই চারিত্রিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। যদি তারা গির্জার জীবনের মধ্যে না থাকে, তাহলে তারা রূপান্তর ঘটাতে অক্ষম, যেন বাস্তব জীবনে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। তোমরা কি এতে কোনও সমস্যা দেখতে পাও? আমি আগেই ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে নিয়ে আসার বিষয়ে আলোচনা করেছি; যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্যর প্রকৃত সত্যতে প্রবেশ করার জন্য এটাই পথ। প্রকৃতপক্ষে, গির্জার জীবন মানুষকে নিখুঁত করার একটি সীমিত উপায় মাত্র। মানুষকে নিখুঁত করার প্রাথমিক পরিবেশ এখনও পর্যন্ত বাস্তব জীবন। এটি হল প্রকৃত অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণ যে সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, যেটা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক মানবজীবন এবং একজন সত্যকার মানূষের মতো জীবনযাপন করতে দেয়। একদিকে, যেমন একজনকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে নিজের শিক্ষার স্তরের উন্নয়নসাধন করতে, ঈশ্বরের বাণী বুঝতে, এবং সেটি গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে। আবার অন্যদিকে সেই ব্যক্তিকে একজন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক মানবতার অন্তর্দৃষ্টি এবং যুক্তি অর্জন করতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, কারণ মানুষের মধ্যে এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় পুরোপুরি অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু, কোনও ব্যক্তিকে অবশ্যই গির্জার জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণীর মর্মার্থ গ্রহণ করতে হবে, এবং ধীরে ঘীরে সত্যের স্পষ্ট উপলব্ধি পেতে হবে।

কেন বলা হয় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হলে, ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে আনতে হবে? এটা শুধুই গির্জার জীবন নয় যা মানুষের চারিত্রিক রূপান্তর ঘটায়; আরও গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তব জীবনের প্রকৃত সত্যকে মানুষের জানতে হবে। তোমরা সর্বদা তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের অনেক অনুশীলন এবং সেগুলিতে জড়িত হওয়াকে অবহেলা করো। তুমি প্রতিদিন লিখছো, প্রতিদিন শুনছো, এবং প্রতিদিন পড়ছো। এমন কি তুমি রান্না করার সময় প্রার্থনা করছো: “হে, ঈশ্বর! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান করে আমার জীবন হয়ে ওঠো। আজ যেমনটাই যাক না কেন, দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করে জ্ঞানদান করো। তুমি আমাকে আজকের বিষয়ে যা কিছু জ্ঞান দান করবে, তা দয়া করে আমাকে এই মুহূর্তে উপলব্ধি করার সুযোগ দাও, যাতে তোমার বাক্য আমার জীবনের পাথেয় হয়।” তুমি রাতের খাবার খাওয়ার সময়ও প্রার্থনা করেছিলে: “হে ঈ্শ্বর! তুমি আমাদের এই খাবার দিয়েছো। আমাদের আশীর্বাদ করো। আমেন! আমরা যেন তোমার দয়ায় জীবন কাটাতে পারি, তুমি আমাদের সঙ্গে থেকো। আমেন”! তোমার খাওয়া শেষে থালা-বাসন পরিষ্কার করার সময়, তুমি অসংলগ্নভাবে বলতে থাকো: “হে ঈশ্বর! আমি এই বাটির মতোই। এখন আমরা শয়তান দ্বারা কলুষিত আর তাই এই ব্যবহৃত বাটিগুলিকে যেমন জল দিয়ে পরিষ্কার করতেই হয় তেমনই আমাকেও নিষ্কলঙ্ক হতে হবে। তুমি হলে সেই জল, এবং তোমার বাক্যগুলি হল সেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন জল যা আমার জীবন প্রদান করে।” তুমি কিছু বোঝার আগেই, তোমার ঘুমানোর সময় হয়ে যায় এবং তুমি আবার অসংলগ্নভাবে বলতে শুরু করো: “হে ঈশ্বর! আমি তোমার আশীর্বাদ ধন্য এবং তুমি আমাকে সারাদিন পথ দেখিয়েছো। আমি সত্যই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ...” এইভাবেই তুমি তোমার দিন কাটিয়েছো – এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়েছো। বেশিরভাগ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন এমনভাবেই কাটায়, এবং এমনকি এখনও তারা প্রকৃত প্রচেষ্টার পথকে অবহেলা করে, শুধুমাত্র প্রার্থনা করার সময় বলা কথার উপরেই মনোযোগ দেয়, এটিই হল তাদের পূর্বজন্ম তাদের প্রাক্তন জীবন। এবং অধিকাংশই এরকম; তাদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব আছে, এবং তারা খুব কমই বাস্তব রূপায়নের মধ্যে দিয়ে যায়। তারা কেবল প্রার্থনা করে, শুধুমাত্র কথার মাধ্যমেই তারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌঁছাতে চায়, উপলব্ধি করে না কোন কিছুই। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হল-তোমার ঘর পরিপাটি করা। তুমি তোমার অগোছালো ঘর দেখেও সেখানে বসে প্রার্থনা শুরু করলে: “হে ঈশ্বর! শয়তান আমার যে অধঃপতন ঘটিয়েছে তা তুমি দেখো। আমি ঠিক এই ঘরের মতোই মলিন। হে ঈশ্বর! আমি তোমার স্তব করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার ত্রাণ এবং প্রজ্ঞা ছাড়া আমি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।” তুমি কেবল সেখানে বসে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করলে, এবং তারপরে তুমি এমন আচরণ করো যেন কিছুই হয়নি, যেন তুমি একজন বিভ্রান্ত বৃদ্ধা। তুমি বাস্তবে কোনও সত্য উপলব্ধি না করেই কিছু অগভীর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তোমার আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করেছো! মানুষের বাস্তব জীবন এবং তাদের ব্যবহারিক অসুবিধাগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রকৃত প্রশিক্ষণই হল – তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন করার একমাত্র উপায়। বাস্তব জীবন ছাড়া মানুষ পরিবর্তিত হতে পারে না। শুধু প্রার্থনা করে কী লাভ? মানুষের স্বভাবকে না বুঝলে সব কিছুই হল সময়ের অপচয়, এবং অনুশীলনের পথ ছাড়া, সব পরিশ্রমই বৃথা! সাধারণ প্রার্থনা মানুষকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হতে পারে না। মানুষের নিজেকে জানা, ধার্মিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য, এবং মানুষের কলুষিত স্বভাব সম্পর্কে জানা – এই সমস্ত জ্ঞান প্রার্থনার মাধ্যমে জানা যায়না – এগুলি বাস্তব জীবনে ঈশ্বরের বাক্যউপলব্ধি করার মাধ্যমে এবং পবিত্র আত্মার থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। আজকাল মানুষরা বেশ ভাল কথা বলতে পারে, এবং তারা মহৎ ধর্ম প্রচার শুনেছে – যুগে যুগে অন্যের চেয়ে আরও উচ্চতর – তথাপি তাদের বাস্তব জীবনে এগুলির খুব কমই রূপায়ণ ঘটে। অর্থাৎ তাদের বাস্তব জীবনে ঈশ্বর নেই; তারা তাদের চারিত্রিক রূপান্তরের পর নতুন মানুষের জীবন ধারণ করে না। তাদের বাস্তব জীবন সত্যবিহীন, তারা ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে নিয়ে আসে না। তারা নরকের সন্তানের মতো জীবনযাপন করে। এটি কি স্পষ্ট বিচ্যুতি নয়?

একজন সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক মানবিকতা অর্জন করার জন্য মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের কথার মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুশি করতে পারেনা। এমনটি করে তারা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষতিই করে, এবং এটি তাদের উপলব্ধি অথবা রূপান্তরের ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসে না। তাই, রূপান্তরিত হওয়ার জন্য, মানুষকে ধীরে ধীরে অনুশীলন করতে হবে। তাদের অবশ্যই ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে হবে, একটু একটু করে অনুধাবন এবং অন্বেষণ করতে হবে, ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, এবং সত্যের পথে বাস্তব জীবনযাপন করতে হবে; একজন সন্তের জীবনযাপনের মতো। তারপরে বাস্তব বিষয়, বাস্তব ঘটনা, এবং বাস্তব পরিবেশ মানুষকে ব্যবহারিক উপলব্ধির সুযোগ দেবে। শুধু কথার মাধ্যমে মানুষের প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই; পরিবর্তে তাদের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষা নিতে হবে। মানুষকে প্রথমে বুঝতে হবে যে তাদের বুদ্ধিমত্তা নগণ্য, এবং তারপর স্বাভাবিকভাবে দৈনিক তিনবেলা আহার গ্রহণের মত তারা ঈশ্বরের বাক্যকে ভোজন ও পান করবে এবং সেইসাথে স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন শুরু করবে; শুধুমাত্র এইভাবে তারা বাস্তবতা পেতে পারে, এবং এইভাবেই ঈশ্বরের বাক্যর উপলব্ধি আরও দ্রুত ঘটতে পারে। মানুষকে বাস্তবসম্মত উপায়েই পরিবর্তিত হতে হবে; তাদের অবশ্যই বাস্তব বিষয়, বাস্তব ঘটনা, এবং বাস্তব পরিবেশে অনুশীলন করতে হবে। শুধুমাত্র গির্জার জীবনের উপর নির্ভর করে কেউ কি সত্যকারের উপলব্ধি করতে পারে? মানুষ কি এইভাবে বাস্তবে প্রবেশ করতে পারে? না! মানুষ যদি বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে না পারে, তারা তাদের পুরানো জীবনধারা এবং কাজ করার পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে পারবে না। এটি সম্পূর্ণরূপে মানুষের আলস্য এবং অধিক মাত্রার নির্ভরতার কারণে নয়, বরং এটি এই কারণে যে মানুষের জীবন-ধারণের কোনও ধারণাই নেই, উপরন্তু, তারা বোঝেই না যে ঈশ্বরের পছন্দের মানই হল সাধারণ মানুষ। অতীতে মানুষ সর্বদা আলাপ-আলোচনা করতো, কথা বলতো, যোগাযোগ করতোএবং তারা “বাগ্মী”ও হয়ে উঠতো – তথাপি তাদের মধ্যে কেউই তাদের জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে পরিবর্তিত করতে চায়নি; পরিবর্তে তারা অন্ধভাবে গভীর তত্ত্বের সন্ধান করেছিল। সুতরাং, আজকের মানুষকে তাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এই ধর্মীয় রীতিকে পরিবর্তন করতে হবে। তাদের অবশ্যই একটি ঘটনা, একটি বস্তু, একটি ব্যক্তিতে মনোনিবেশ করে অনুশীলন করতে হবে। তাদের অবশ্যই মনোযোগ সহকারে এটি করতে হবেতবেই তারা ফলাফল পেতে পারে। মানুষের রূপান্তর শুরু হয় তাদের প্রকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই কাজটি অবশ্যই মানুষের প্রকৃতি, তাদের জীবন, এবং তাদের আলস্য, নির্ভরশীলতা, এবং কলুষতার দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে – একমাত্র এইভাবেই তারা রূপান্তরিত হতে পারে।

যদিও গির্জার জীবনে কিছু ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যায়, তবুও মূল বিষয় হল বাস্তব জীবনই মানুষকে পরিবর্তিত করতে পারে। বাস্তব জীবন ছাড়া কোনও মানুষের পুরানো স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, দয়ার যুগেযীশু যে কাজ করেছিলেন। যীশু তখন পূর্ববর্তী আইনসমূহ বাতিল করে নতুন যুগের আইন প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনি বাস্তব জীবন থেকেই প্রকৃত উদাহরণ ব্যবহার করে কথা বলেছিলেন। যীশু যখন এক বিশ্রামের দিনে তাঁর শিষ্যদের গম ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত হয়ে শষ্যের ডগা ছেঁড়ে খাবার জন্য। ফরীশীরা এটি দেখে বলে যে তারা বিশ্রাম-এর দিন পালন করছে না। তারা আরও বলে যে বিশ্রামের দিন গর্তে পড়ে যাওয়া বাছুরকেও বাঁচানোর অনুমতি নেই, অর্থাৎ বিশ্রামবারে কোনও কাজ করা যাবে না। যীশু ধীরে ধীরে নতুন যুগের আদেশ ঘোষণা করার জন্য এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছেন। সেই সময়, তিনি মানুষকে বুঝতে এবং রূপান্তরিত হতে সাহায্য করার জন্য অনেক বাস্তব বিষয় ব্যবহার করেছিলেন। এই সেই নীতি যার দ্বারা পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ সম্পাদন করেন, এবং এটিই একমাত্র উপায় যা মানুষকে রূপান্তরিত করতে পারে। ব্যবহারিক বিষয় ব্যতীত, মানুষ শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি লাভ করতে পারে – রূপান্তরেরএএটি কোনোকার্যকর উপায় নয়। তাহলে কীভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে? মানুষ কি শুধুমাত্র শোনা, পড়া, এবং তাদের বোধ বৃদ্ধির দ্বারা জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে? এটি কী ভাবে হতে পারে? মানুষকে তা বাস্তব জীবনেই বুঝতে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে! সুতরাং, মানুষকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং বাস্তব জীবনে থাকতে হবে। মানুষকে অবশ্যই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে মনযোগ দিতে হবে এবং বিবিধ বিষয়ে প্রবেশ করতে হবে: শিক্ষার স্তর, অভিব্যক্তি, জিনিস দেখার ক্ষমতা, ঈশ্বরের বাক্য বোঝার ক্ষমতা, সাধারণজ্ঞান এবং সর্বজনীন মূল্যবোধ এবং মানবতার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সব কিছুই মানুষকে অর্জন করতে হবে। উপলব্ধি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, মানুষকে প্রবেশের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, এবং তবেই রূপান্তর লাভ করা যেতে পারে। যদি কেউ উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করার স্বত্ত্বেও অনুশীলনকে অবহেলা করে, তাহলে কীভাবে রূপান্তর ঘটবে? বর্তমানে, মানুষ অনেক কিছু বোঝে, কিন্তু তারা বাস্তবে বাস করে না; এইরূপে, তারা ঈশ্বরের বাক্যর অপরিহার্য় উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তুমি শুধুমাত্র সীমিত পরিমান জ্ঞানদীপ্ত হয়েছো; তুমি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান পেয়েছো, তবুও তুমি বাস্তব জীবনে প্রবেশ করোনি--অথবা হয়তো তুমি প্রবেশের বিষয়ে চিন্তাও করো না--এইভাবে তোমার পরিবর্তন হওয়া হ্রাস পেয়েছে। এত দীর্ঘ সময় পরে, মানুষ অনেক বিষয় বোঝে। তারা তাদের তত্ত্বের জ্ঞান সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারে, কিন্তু তাদের বাহ্যিক স্বভাব একই রকম তেকে গেছে, এবং তাদের মূল চারিত্রিক গুণ আগের মতোই রয়েছে, সামান্যতম অগ্রগতিও হয় নি। যদি এমনই হয়, তাহলে কবে তুমি চূড়া্ন্তভাবে প্রবেশ করবে?

গির্জার জীবন হল শুধুমাত্র একধরণের জীবন যেখানে মানুষ ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করার জন্য একত্রিত হয়, এবং শুধুমাত্র এটি কোন মানুষের জীবনে খুব সামান্য উন্নতি ঘটায়। যদি মানুষের বাস্তব জীবনও তাদের গির্জার জীবনের মতো হতে পারতো – তৎসহ স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন, স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করা, প্রার্থনা করা এবং স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া, বাস্তব জীবন অতিবাহিত করা যেখানে সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে, এমন বাস্তব জীবন কাটানো যেখানে সব কিছু সত্য ও ন্যায়ের সাথে সম্পন্ন হয়, এমন বাস্তব জীবন যেখানে প্রার্থনার এবং ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার অনুশীলন সম্ভব, ঈশ্বরের স্তবের অনুশীলন করা – তাহলে সেটিই ই হতো সেই ধরণের জীবন যা তাদের ঈশ্বরের বাক্যগুলি র জীবনে আনতো। বেশিরভাগ মানুষ তাদের বাইরের জীবনকে “গ্রাহ্য” না করে শুধুমাত্র গির্জার জীবনের কতিপয় ঘণ্টার উপর মনোনিবেশ করে, যেন এটি নিয়ে তাদের কোনও চিন্তা নেই। এমনও অনেক ব্যক্তি আছে যারা কেবল ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করা, স্তব করা, অথবা প্রার্থনা করার সময় সাধুর জীবনের মতো আচরণ করে. কিন্তু সেই সময় কাটানো হয়ে গেলেই তারা আগের ব্যক্তিত্বে ফিরে যায়। এইভাবে জীবনধারণ মানুষকে পরিবর্তিত করতে পারে না, তারা ঈশ্বরের সম্পর্কে খুব অল্পই জানতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, মানুষ যদি তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে বাস্তব জীবন থেকে নিজেদের কখনও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বাস্তব জীবনে, নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হওয়ার আগে তোমাকে অবশ্যই নিজেকে জানতে হবে, ত্যাগ করতে হবে, সত্যের অনুশীলন করতে হবে, সেইসাথে নীতি, সাধারণ জ্ঞান, এবং প্রতিটি বিষয়ে আত্ম – আচরণের নিয়মগুলি শিখতে হবে। তুমি যদি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করো এবং বাস্তবের গভীরে না গিয়ে, বাস্তব জীবনে প্রবেশ না করে, শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার – অনুষ্ঠানে জীবন কাটাও তাহলে তুমি কখনই বাস্তবে প্রবেশ করতে পারবে না, কখনই নিজেকে, সত্যকে, অথবা ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, তুমি চিরকাল বিচারবুদ্ধিহীন ও অজ্ঞ থাকবে। মানবজাতির পরিত্রাণে ঈশ্বরের কাজ তাদের অল্প সময় পরে স্বাভাবিক মানবজীবন অতিবাহিত করতে দেওয়া নয় বা তাদের ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাসের পরিবর্তন করা নয়। বরং, তাঁর উদ্দেশ্য হল মানুষের সহজাত মন ও চরিত্রের পরিবর্তন করা, তাদের পুরানো জীবনধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা, এবং তাদের চিন্তাভাবনা ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির সকল পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন করা। শুধুমাত্র গির্জার জীবনের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে মানুষের পুরানো জীবনের অভ্যাসের পরিবর্তন আনা যাবে না বা তারা দীর্ঘকাল ধরে যেভাবে জীবন কাটিয়েছে তার পরিবর্তন করা যাবে না। যাই হোক না কেন, মানুষ তার বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। ঈশ্বর চান যে মানুষ কেবল গির্জার জীবনে নয়, বাস্তব জীবনেও যেন স্বাভাবিক মানবিকতা বজায় রাখে; তারা বাস্তব জীবনে সত্যের মধ্যে বাস করবে, শুধুমাত্র গির্জার র জীবনে নয়; এবং তারা বাস্তব জীবনেই তাদের কাজকর্ম নির্বাহ করবে, গির্জার জীবনে নয়। বাস্তব জীবনে প্রবেশ করার জন্য, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সবকিছু বাস্তবজীবনের দিকে ফেরাতে হবে। যদি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, মানুষ বাস্তব জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে না পারে, এবং যদি তারা বাস্তবে স্বাভাবিক মানব জীবন যাপন না করতে পারে, তবে তারা ব্যর্থ হবে। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরকে অমান্য করে তারা বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। তারা সকলেই মানবতার কথা বলে, কিন্তু তারা মন্দ আত্মার দাস। তারা সকলেই সত্যের কথা বলে কিন্তু পরিবর্তে একটি বিশ্বাসকেই মেনে জীবন কাটায়। যারা বাস্তব জীবনে সত্যের অনুসরণ করে না তারাই ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়, বরঞ্চ ঈশ্বর তাদের অপছন্দ করেন এবং প্রত্যাখ্যান করেন। তোমাকে বাস্তব জীবনে প্রবেশের অনুশীলন করতে হবে, নিজের ঘাটতি, অবাধ্যতা, এবং অজ্ঞতাকে জানতে হবে, এবং নিজের মানবিক অস্বাভাবিকতা ও দুর্বলতাগুলি জানতে হবে। এইভাবে, তোমার জ্ঞান তোমার প্রকৃত অবস্থা এবং অসুবিধাগুলির মধ্যে একত্রিত হবে। শুধুমাত্র এই ধরণের জ্ঞানই হল বাস্তব এবং তোমার নিজের অবস্থার সত্য উপলব্ধি এবং স্বভাবগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারে।

এখন মানুষকে নিখুঁত করা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে, তোমাকে অবশ্যই বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং, পরিবর্তিত হওয়ার জন্য, তোমাকে অবশ্যই প্রথমে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে হবে, এবং তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে পরিবর্তিত করতে হবে। যদি তুমি স্বাভাবিক মানব জীবন এড়িয়ে যাও এবং শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা বল, তাহলে সবকিছু শুষ্ক ও একঘেয়ে মনে হবে; সবকিছুই অবাস্তব বোধ হবে এবং তারপর মানুষ কী ভাবে পরিবর্তিত হবে? এখন তোমাকে বলা হয়েছে বাস্তব জীবনে প্রবেশের অনুশীলন করার জন্য, যাতে সত্য অভিজ্ঞতায় প্রবেশের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। মানুষকে কী করতে হবে এটি তার একটি পথ। পবিত্র আত্মার কাজ প্রধানত মানুষকে পথ দেখানো, বাকিটা নির্ভর করে মানুষের অনুশীলন এবং প্রবেশের উপর। প্রত্যেকেই বিভিন্ন পথের মধ্যে দিয়ে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করতে পারে, যাতে তারা ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে আনতে পারে, এবং প্রকৃত স্বাভাবিক মানব জীবন যাপন করতে পারে। এটিই হল অর্থবহ জীবনের ধরণ!


সকলের নিজেদের কর্ম পালনের প্রসঙ্গে

বর্তমান সময়ে যারা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসে শুধুমাত্র তারাই তাঁর দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। তারা তরুণ কিংবা বয়স্ক যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য রাখে এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণতা পেতে পারে। ঈশ্বর মানুষের বিভিন্ন কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে পূর্ণতা দিয়ে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে এবং ঈশ্বরের কাজে নিজেকে সমর্পণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁর দ্বারা পূর্ণতা পাবে। বর্তমানে তোমরা কেউই পূর্ণ নও। কখনো তুমি এক ধরনের কাজ করতে পারো, এবং অন্য সময় করতে পারো দুই ধরনের। কেবল যতক্ষণ তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের কাজে উৎসর্গ করবে, পরিণামে তুমি তাঁর দ্বারাই পূর্ণতা পাবে। 

জীবন ধারণের জন্য তরুণদের কিছু দর্শন রয়েছে; এবং তাদের রয়েছে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব। মানুষের জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর এখানে রয়েছেন। তাঁর কথা তাদের সকল ঘাটতি মেটাতে পারে। যাইহোক, তরুণদের স্বভাব অস্থির প্রকৃতির, এবং ঈশ্বরের দ্বারাই তা রূপান্তরিত হওয়া উচিৎ। জীবন ধারণের জন্য তরুণদের কম সংখ্যক ধর্মীয় দর্শন ও ধারণা রয়েছে; তারা সবকিছুই খুব সহজভাবে চিন্তা করে থাকে এবং তাদের ভাবনা গভীর নয়। এটা তাদের জীবনের সেই অংশ যা কিনা এখনো কোন আকৃতি ধারণ করেনি, এবং এটা একটা প্রশংসনীয় অংশ; যদিও তরুণরা অজ্ঞ ও তাদের রয়েছে জ্ঞানের অভাব। এটা এমন একটা জিনিস যা কিনা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণতা পাওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্তি তোমাদের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি গঠনে সক্ষম করে তুলবে। তোমরা অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হবে এবং ধীরে ধীরে এমন মানুষে পরিণত হবে যে কিনা ঈশ্বরের কাজের উপযোগী। বয়স্ক ভাই-বোনদেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে এবং তারা ঈশ্বরের দ্বারা বর্জিত নয়। বয়স্ক ভাই-বোনদেরও কিছু কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত দিক রয়েছে। জীবন ধারণের জন্য তাদের অধিকতর দর্শন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তাদের কাজে কর্মে তারা বেশ কিছু কঠোর রীতিনীতি মেনে চলে, বিধি নিষেধের প্রতি অনুরাগ থাকার ফলে যান্ত্রিকভাবে কোন প্রকার নমনীয়তা ছাড়াই তারা এসব মেনে চলে। এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত দিক। যাইহোক, এসব বয়স্ক ভাই-বোনেরা শান্ত ও অবিচল থাকে যা-ই ঘটুক না কেন; তাদের স্বভাব খুবই সুস্থির এবং তাদের উগ্র মেজাজ নেই। কোন কিছু গ্রহণ করতে তারা ধীর হতে পারে কিন্তু এটা কোন বড় ভুল নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সমর্পণ করতে পারো; যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রচলিত বাক্যগুলো মেনে নিতে পারো এবং সেগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ না করো; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা শুধুমাত্র নত ও অনুগামী হওয়ার চিন্তা করো এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অভিমত ব্যক্ত না করো অথবা সেগুলো সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ না করো; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাঁর বাক্য মানো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করো—তাহলে, এসব শর্ত পূরণ হলে, তবে বলা যায় যে তখন তোমরা পূর্ণতা পেতে পারো। 

তুমি তরুণ কিংবা বয়স্ক ভাই অথবা বোন যা-ই হওনা কেন তুমি জানো যে কোন দায়িত্ব পালন করতে তুমি বাধ্য। যারা তরুণ তারা উগ্র নয়; আবার যারা বৃদ্ধ তারা অসাড় নয় কিংবা তারা প্রত্যাবর্তনও করেনা। বরং, তারা একে অপরের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারে, এবং কোন প্রকার পক্ষপাত ছাড়াই তারা একে অপরের সেবা করতে পারে। তরুণ এবং বয়স্ক ভাই ও বোনদের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা সেতু গড়ে ওঠে এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্যই তোমরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারো। তরুণ ভাই এবং বোনেরা বয়স্ক ভাই ও বোনদের ছোট করে দেখে না, আবার বয়স্ক ভাই ও বোনেরাও অহংকারী নয়: এটা কি সমন্বয়পূর্ণ অংশীদারিত্ব নয়? যদি তোমাদের সকলেরই এরকম দৃঢ় সংকল্প থাকে তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই তোমাদের প্রজন্মেই পূরণ করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যতে তুমি সৌভাগ্যবান হবে নাকি অভিশপ্ত হবে তা নির্ভর করে তোমার বর্তমানের কাজ এবং আচরণের উপর। যদি তুমি ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণতা পেতে চাও তবে সেটা এখনই, এই যুগেই হতে হবে; ভবিষ্যতে অন্য কোন সুযোগ আসবে না। ঈশ্বর সত্যিই তোমাদেরকে পূর্ণতা দিতে চান বর্তমানে, এবং এটা শুধু কথার কথা নয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সামনে যে পরীক্ষাই আসুক না কেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন, কিংবা তোমরা যেকোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হও না কেন, ঈশ্বর তোমাদেরকে পূর্ণতা দিতে চান; এটা একটা নির্দিষ্ট এবং অনস্বীকার্য সত্য। এটা কোথায় দেখা যায়? এটা এর দ্বারাই দেখা যায় যে ঈশ্বরের বাক্য, যুগের পর যুগ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, কখনই এত উচ্চ স্থান অর্জন করতে পারেনি, যা বর্তমানে অর্জন করেছে। এটা সর্বোচ্চ ক্ষেত্র অর্জন করেছে, এবং বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির উপর পবিত্র আত্মার কাজ নজিরবিহীন। অতীত প্রজন্মে হয়তো কারোরই এরকম অভিজ্ঞতা ছিল না; এমনকি যিশুর যুগেও এরকম বিস্ময়কর প্রকাশ উপস্থিত ছিল না। যে কথাগুলো তোমাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা যা বুঝেছো, এবং তোমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা সবই একটা নতুন শিখরে পৌঁছেছে। বিভিন্ন পরীক্ষা এবং শাস্তির মধ্যে থেকেও তোমরা দূরে সরে যাওনি, এবং এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে ঈশ্বরের কাজ নজিরবিহীন সমারোহ অর্জন করেছে। এটা এমন কিছু নয় যা মানুষ করতে পারবে অথবা বজায় রাখতে পারবে; বরং, এটা ঈশ্বরের নিজেরই কাজ। এইভাবেই, ঈশ্বরের বিভিন্ন কাজের বাস্তবতা থেকে এটাই দেখা যায় যে ঈশ্বর মানুষকে পূর্ণতা দিতে চান, এবং তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পূর্ণতা দিতে পারেন। এই অন্তর্দৃষ্টি যদি তোমাদের থেকে থাকে, এবং যদি এটা নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারো, তবে তোমাদেরকে যীশুর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকতে হবে না; বরং তোমরা ঈশ্বরকে সুযোগ দেবে এই বর্তমান যুগেই তোমাদেরকে পূর্ণতা দিতে। অতএব, তোমাদের সকলেরই সর্বাধিক চেষ্টা করা উচিৎ, কোন প্রয়াস বাদ না রেখে, যেন তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণতা পাও।

এখন, নেতিবাচক বিষয়ের প্রতি তোমার মনোনিবেশ করা উচিৎ নয়। প্রথমত, যা কিছুই তোমাকে নেতিবাচক অনুভব করায় সেগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখো এবং উপেক্ষা করো। যখন তুমি কোন বিষয় সামলাচ্ছ তখন এমন একটা মন নিয়ে কাজটা করো যা কিনা অনুসন্ধান করে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যায়, এমন একটা মন যা কিনা ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করে। যখনই তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন দুর্বলতা খুজে পাও কিন্তু সেটাকে তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে দাও না, এবং সেটাকে ঘৃণা করো, নিজেদের করণীয় কাজগুলো করো, তোমরা একটা ইতিবাচক ধাপ সামনে এগিয়ে থাকো। উদাহরণস্বরূপ, তোমাদের বয়স্ক ভাই ও বোনেদের ধর্মীয় ধারণা রয়েছে, তারপরেও তুমি প্রার্থনা করতে পারো, সমর্পণ করতে পারো, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে পারো এবং তাঁর বন্দনা গাইতে পারো…। এটা বলা যায় যে, তোমার যতটা শক্তি জড় করা সম্ভব তার সবটুকু দিয়ে নিজেকে নিবেদিত করতে হবে এবং যে কাজের দ্বারা করা সম্ভব তা করতে হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে অপেক্ষা করো না। তোমার কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারাটাই প্রথম ধাপ। তারপর, তুমি যখন সত্যটাকে বুঝতে শুরু করবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অস্তিত্বে প্রবেশ করতে পারবে, তখন তুমি তাঁর দ্বারা পূর্ণতা পাবে।


ঈশ্বর যেভাবে মানুষকে ব্যবহার করেন

পবিত্র আত্মা যাদের বিশেষ উপদেশ আর পথনির্দেশ দেন তারা ছাড়া আর কেউ স্বাধীন হয়ে বাঁচতে পারে না, কারণ ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করেন সেসব মানুষের সেবাব্রত আর পরিচালনা তাদের দরকার। তাই প্রতি যুগে ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষকে উন্নীত করেন যারা তাঁর কাজের জন্য গির্জাগুলোকে পরিচালনায় ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ, ঈশ্বর যাদের অনুগ্রহ এবং অনুমোদন করেন, ঈশ্বরের কাজ তাদের মাধ্যমেই করতে হবে। পবিত্র আত্মা যাতে কাজ করতে পারেন তার জন্য তাদের মধ্যে যে অংশটি সেই কাজের উপযুক্ত তাকেই তিনি ব্যবহার করেন। পবিত্র আত্মা তাদের সর্বগুণান্বিত করে তোলেন যাতে তারা ঈশ্বরের কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যেহেতু মানুষের উপলব্ধির ক্ষমতা খুবই কম, তাই ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করেন, তাদেরই মানুষকে পরিচালনা করতে হবে। ঠিক যেমন ভাবে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন মোশিকে, যার মধ্যে তিনি এমন অনেক গুণাবলী আবিষ্কার করেছিলেন যা সেই সময়ে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল, এবং যা তিনি সেই পর্যায়ে ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করেন। এই পর্যায়ে মানুষকে ব্যবহার করার পাশাপাশি, ঈশ্বর তার যে অংশকে পবিত্র আত্মার কাজে লাগাতে পারেন সেই অংশেরও সদ্ব্যবহার করেন। পবিত্র আত্মা তাকে পরিচালিত করেন এবং একই সঙ্গে তার বাকি অনুপযুক্ত অংশকেও নিখুঁত করে তোলেন।

ঈশ্বর যাকে ব্যবহার করেছেন সে যে কাজ করে তা খ্রীষ্ট অথবা পবিত্র আত্মার কাজে সহযোগিতা করার জন্য। এই মানুষটিকে ঈশ্বর উন্নীত করেন তাঁর নির্বাচিত সবাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তাকে ঈশ্বর উন্নীত করেন মানুষের সাথে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেও। মানুষের সাথে সহযোগিতার কাজ সম্পাদনে সক্ষম এমন কারও মাধ্যমে, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের চাহিদা আরও বেশি পূরণ হতে পারে এবং পবিত্র আত্মাকে মানুষের মধ্যে যে কাজ করতে হবে তা আরও বেশি করে সম্পন্ন হতে পারে। কথাটা অন্যভাবে বলা যায়: এই মানুষটিকে কাজে লাগানোর পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল যারা তাঁকে অনুসরণ করে তারা যাতে তাঁর ইচ্ছা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে, আরও বেশি করে পূরণ করতে পারে তাঁর দাবি। মানুষ যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য বা তাঁর ইচ্ছা সরাসরি বুঝতে পারে না, তাই ঈশ্বর গড়ে তুলেছেন এমন একজনকে, যাকে ব্যবহার করা হয় এই কাজ করার জন্য। ঈশ্বর যাকে ব্যবহার করেন তাকে বর্ণনা করা যায় একজন মাধ্যম হিসাবে যার সাহায্যে তিনি মানুষকে পথ দেখান, সে যেন একজন “অনুবাদক” যে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সম্পাদন করে। সুতরাং, এই ধরনের ব্যক্তি তাদের সকলের থেকে আলাদা, যারা ঈশ্বরের গৃহে কাজ করে অথবা তাঁর প্রেরিত। সে-ও তাদের মতো ঈশ্বরের সেবা করে, কিন্তু তার কাজের সারসত্য এবং যে কারণে ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করেন সেই প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে অন্যান্য কর্মী এবং ঈশ্বরের প্রেরিতদের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। তার কাজের সারসত্য এবং তার ব্যবহারের প্রেক্ষাপটের দিক থেকে, যে মানুষকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন তাকে তিনি নিজেই গড়ে তোলেন। তাকে ঈশ্বর তৈরি করেন ঈশ্বরের নিজেরই কাজের জন্য। সে সাহায্য করে স্বয়ং ঈশ্বরের কাজে। তার পরিবর্তে আর কেউ তার কাজ করতে পারবে না। ঐশ্বরিক কাজের পাশাপাশি মানুষের এই সহযোগিতা অপরিহার্য। এদিকে, অন্যান্য কর্মী অথবা প্রেরিতরা যে কাজ করেন তা কেবল প্রতি যুগে গির্জাগুলোর জন্য নানা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানানো ও সেগুলো রূপায়ণ করা, অথবা গির্জার জীবন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জীবনের কিছু সাধারণ সংস্থানের কাজ। এইসব কর্মী এবং প্রেরিতদের ঈশ্বর নিযুক্ত করেন না। পবিত্র আত্মা যাদের কাজে লাগান এদের তা-ও বলা যাবে না। গির্জাগুলোর মধ্য থেকে তাদের বেছে নেওয়া হয়। তারপর কিছুদিন ধরে প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের পরে যোগ্যদের বহাল রাখা হয়। যারা অনুপযুক্ত তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু এসব মানুষকে গির্জাগুলোর ভেতর থেকে নির্বাচন করা হয়, পথপ্রদর্শক হওয়ার পরে তাদের কারও কারও স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এমনকি কেউ কেউ অনেক কুকর্ম করার ফলে বহিষ্কৃত হয়। অন্যদিকে যে মানুষকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন, সে এমন এক মানুষ যাকে ঈশ্বর তৈরি করে নিয়েছেন, যার আছে বিশেষ ক্ষমতা, আছে মানবিক গুণ। পবিত্র আত্মা তাকে আগেই প্রস্তুত করেছেন এবং নিখুঁত করে তুলেছেন। পবিত্র আত্মা তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন। বিশেষ করে যখন তার কাজের প্রয়োজন হয় তখন পবিত্র আত্মা তাকে পরিচালনা করেন, নির্দেশ দেন। এর ফলে, যারা ঈশ্বরের নির্বাচিত তাদের পরিচালনার পথে কোনও বিচ্যুতি ঘটে না, কারণ নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর নিজের কাজের দায়িত্ব নিজেই নেন, এবং সবসময়ই ঈশ্বর নিজের কাজই করেন।


যখন তুমি সত্যকে উপলব্ধি কর, তখন তোমার উচিত তা চর্চা করা

ঈশ্বরের কর্ম এবং বাণীর উদ্দেশ্য হল তোমাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনা; নিজের কর্ম এবং বাণী তোমাদের উপলব্ধি করানো ও জানানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। এটা যথেষ্ট নয়। তুমি বোঝার ক্ষমতাধর একজন মানুষ, তাই ঈশ্বরের বাণী উপলব্ধি করতে তোমার কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয় কারণ ঈশ্বরের সকল বাণী মানুষের ভাষায় লিখিত এবং তিনি খুবই সহজভাবেই কথা বলে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, তুমি এটা বুঝতে পুরোপুরি সক্ষম যে ঈশ্বর তোমাকে কী উপলব্ধি এবং চর্চা করাতে চাইছেন; এটা একজন ন্যূনতম বোধশক্তি বিশিষ্ট মানুষেরও বোঝা উচিত। বিশেষ করে, বর্তমান সময়ে ঈশ্বর যে সমস্ত কথা বলছেন সেগুলো অতিশয় স্পষ্ট ও স্বচ্ছ এবং ঈশ্বর অনেক কিছুই ইঙ্গিত করছেন যা মানুষ বিবেচনা করেনি, তাতে জড়িত রয়েছে মানুষের সকল রকম রীতিনীতি। তাঁর বাণী সর্বাঙ্গীণ, এবং পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতই পরিষ্কার। তাই বর্তমানে মানুষ অনেক কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেও, কিছু জিনিস এখনো অনুপস্থিত রয়েছে- মানুষের দ্বারা তাঁর বাণীর অনুশীলন। মানুষের উচিত সহজলভ্য বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার অপেক্ষা না করে সত্যের সকল দিক বিস্তারিতভাবে অনুভব করা এবং তা তা বিশদভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা; তা না হলে তারা কেবল পরজীবীর মতই সামান্য হয়ে থেকে যাবে। তারা ঈশ্বরের বাণী জানে তবুও তা চর্চা করেনা। এইরকম মানুষ সত্যকে ভালবাসে না এবং শেষপর্যন্ত নির্মূল হবে। ১৯৯০ এর পিতর-এর মতো হতে হলে, তোমাদের সকলকেই ঈশ্বরের বাণীর চর্চা করতে হবে, সত্যকে অনুভব করতে হবে এবং ঈশ্বরের সাথে তোমাদের সহযোগিতার আরও অনেক বেশি ও বৃহত্তর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যা তোমাদের নিজেদের ক্রমবর্ধমান জীবনের সহায়ক হবে। যদি তোমরা ঈশ্বরের অনেক বাণী পড়ে থাকো কিন্তু শুধুমাত্র এই বাণীর আক্ষরিক অর্থই উপলব্ধি করো এবং তোমার মধ্যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকে তবে তুমি ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত অর্থ জানো না। যতদূর পর্যন্ত তুমি অবগত, ঈশ্বরের বাণী জীবন নয়, বরং নিষ্প্রাণ আক্ষরিক অর্থ মাত্র। এবং যদি তুমি শুধুমাত্র এই নিষ্প্রাণ আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী জীবন যাপন করো তবে তুমি ঈশ্বরের বাণীর সারমর্ম উপলব্ধি করতে, কিংবা তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারবে না। শুধুমাত্র যখন তুমি তাঁর বাণী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করতে পারবে তখনই ঈশ্বরের বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ তোমার সামনে উন্মোচিত হবে এবং শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি অনেক সত্যের আধ্যাত্মিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে এবং ঈশ্বরের বাণীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে। যদি তুমি এগুলোকে চর্চা না করো তবে তাঁর বাণী যতই স্পষ্ট হোক না কেন, তুমি শুধুমাত্র অন্তঃসারশূন্য আক্ষরিক অর্থ ও তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ, যা তোমার নিকট ধর্মীয় বিধিনিয়ম হয়ে উঠেছে। যা ফরীশীরা করেছিলো এটা তাই নয় কি? যদি তোমরা ঈশ্বরের বাণী সফলভাবে চর্চা ও অনুভব করো, তা তোমাদের নিকট কার্যকর হয়ে উঠবে; যদি তুমি চর্চা করতে না চাও তবে ঈশ্বরের বাণী তোমার নিকট তৃতীয় আসমানের কিংবদন্তির মতই রয়ে যাবে। আসলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রক্রিয়া হল তোমাদের তাঁর বাণী অনুভব করার প্রক্রিয়া এবং তাঁর দ্বারা লব্ধ হওয়া, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে হলে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হলে তাঁর বাণী সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধগম্যতা থাকতে হবে এবং তাঁর বাণী অনুভব করতে হবে ও সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে; এটাই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের প্রকৃত সত্য। যদি তোমরা ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের নিজের মধ্যে উপস্থিত বিষয় হিসাবে চর্চা না করেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করো এবং সত্যের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করো, তবে তোমরা নির্বোধ। এটা যেন একটা ভোজনোৎসবে গিয়ে সেখানকার খাবারের আস্বাদ না নিয়ে, সেখানে কিছুই ভোজন বা পান না করে, শুধুমাত্র খাবার দেখা ও সুস্বাদু জিনিসগুলো মুখস্থ করার মতই বিষয়। এরকম মানুষ কি নির্বোধ নয়?

মানুষের যে সত্যের অধিকারী হওয়া উচিত তা ঈশ্বরের বাণীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়, এবং এটা এমন একটা সত্য যা কিনা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর ও উপকারী। এটা সেই শক্তিবর্ধক ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য যা তোমাদের শরীরের প্রয়োজন, এমন একটা কিছু যা মানুষকে তার সাধারণ মানবতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এমন সত্যের দ্বারাই মানুষের সজ্জিত হওয়া উচিত। তোমরা ঈশ্বরের বাণী যত বেশী চর্চা করবে, তোমাদের জীবন তত দ্রুত সমৃদ্ধ হবে এবং সত্যের উপলব্ধিও তত বেশী পরিষ্কার হবে। তোমরা যত বেশী মর্যাদাবান হয়ে উঠবে, তত পরিষ্কারভাবে আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়গুলি দেখতে পাবে এবং আরও বেশী শক্তি অর্জন করবে শয়তানের উপর জয়লাভ করার। তোমাদের বেশিরভাগ বোধগম্য না হওয়া সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে যখন তোমরা ঈশ্বরের বাণী চর্চা করবে। বেশীরভাগ মানুষ ঈশ্বরের বাণীর মূলপাঠটুকু বুঝতে পেরেই সন্তুষ্ট থাকে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতাকে চর্চার মাধ্যমে গভীর করার বদলে নিজেদেরকে তত্ত্ব দ্বারা সুসজ্জিত করার প্রতি মনোযোগ দেয়, কিন্তু এটা কি ফরীশীদের পদ্ধতি নয়? তাহলে কি করে “ঈশ্বরের বাণীই জীবন” –এই বাণী তাদের সামনে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হবে? একজন মানুষের জীবন শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে বিকশিত হতে পারেনা, ঈশ্বরের বাণী চর্চার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব হয়। যদি তুমি বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরের বাণী বুঝতে পারাই জীবন ও মর্যাদা লাভের জন্য যথেষ্ট, তবে তোমার উপলব্ধি পক্ষপাতদুষ্ট। ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত উপলব্ধি তখনই হয় যখন তুমি সত্যের চর্চা করো এবং তোমাকে বুঝতে হবে যে “শুধুমাত্র চর্চার মাধ্যমেই সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব”। আজকে, ঈশ্বরের বাণী পাঠ করার পরে তুমি কেবলমাত্র বলতে পারো যে তুমি ঈশ্বরের বাণী জানো, কিন্তু তুমি এটা বলতে পারবেনা যে তুমি তা উপলব্ধি করতে পারছ। কেউ কেউ বলে থাকে যে সত্যকে চর্চার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রথমে তা উপলব্ধি করা, কিন্তু এটাও আংশিকভাবে সঠিক এবং অবশ্যই পুরোপুরি নির্ভুল নয়। কোনও সত্যের সম্পর্কে তোমার জ্ঞান থাকলেও, সেই সত্য সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। কোনও ধর্মোপদেশে কোনও কিছু শুনে মনে হওয়া যে তুমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছ তা কিন্তু প্রকৃত উপলব্ধি নয়—এটা শুধুমাত্র সত্যের আক্ষরিক অর্থ বোঝা এবং এটা নিহিত সত্যের মর্মকে উপলব্ধি করার অনুরূপ নয়। সত্যের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকার মানে এই নয় যে তুমি তা প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করতে পারছ অথবা এই বিষয়ে তোমার জ্ঞান রয়েছে; সত্যের প্রকৃত অর্থ অনুভব করার মাধ্যমেই আসে। সুতরাং, যখন তুমি সত্যকে অনুভব করতে পারবে, উপলব্ধি করতে পারবে, শুধুমাত্র তখনই তুমি এর নিহিত অংশগুলি উপলব্ধি করতে পারবে। তোমার অভিজ্ঞতাকে গভীর করাই অর্থের উপলব্ধি এবং সত্যের সারাংশ বোঝার একমাত্র উপায়। অতএব, তুমি সত্যকে নিয়ে সব জায়গাতেই যেতে পারো, কিন্তু তোমার মধ্যে যদি কোনও সত্য থেকে না থাকে, তবে তোমার পরিবারের কম ধর্মনিষ্ঠ সদস্যদেরকেও বোঝানোর চেষ্টা করো না। সত্য ছাড়া তুমি উড়তে থাকা তুষারকণার মতো, কিন্তু সত্যসহ তুমি সুখী ও স্বাধীন হতে পারবে, এবং কেউই তোমাকে আক্রমণ করতে পারবে না। একটা তত্ত্ব যতই দৃঢ় হোক না কেন, তা কখনই সত্যকে পরাস্ত করতে পারবে না। সত্যের সাথে এই পৃথিবীকে আন্দোলিত করা ও পাহাড় ও সমুদ্রকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব, পক্ষান্তরে সত্যের অভাব শহরের মজবুত দেওয়ালকেও কীট দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। এটা একটা সুস্পষ্ট ব্যাপার। 

বর্তমান যুগে, আগে সত্যকে জানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তারপরই তা চর্চা করা ও সত্যের প্রকৃত অর্থ দিয়ে নিজেকে অধিকতর সজ্জিত করা উচিত। তোমাদের এটাই অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। অন্যদের তোমার বাক্য অনুসরণ করানোর চেষ্টা করার চেয়ে তোমার উচিত তাদেরকে তোমার চর্চা অনুসরণ করানো। শুধুমাত্র এভাবেই তুমি অর্থপূর্ণ কিছু একটা খুঁজে পাবে। তোমার সাথে যা-ই ঘটুক না কেন, তুমি যার-ই সম্মুখীন হওনা কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে সত্য আছে, তুমি দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারবে। ঈশ্বরের বাণী এমন এক জিনিস যা মানুষের নিকট জীবন নিয়ে আসে, মৃত্যু নয়। যদি, ঈশ্বরের বাণী পাঠ করার পর তুমি উজ্জীবিত অনুভব না করো, নিষ্প্রাণ থেকে যাও, তবে তোমার কিছু সমস্যা রয়েছে। যদি কিছু সময় ধরে ঈশ্বরের বেশ কিছু বাণী পাঠের পরেও এবং অনেক কার্যকর ধর্মোপদেশ শোনার পরেও তুমি নিষ্প্রাণ অবস্থাতেই থাকো, তবে এটা প্রমাণ করে তুমি সত্যের কদরকারী ব্যক্তি অথবা সত্যের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি নও। তোমরা যদি সত্যি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অন্বেষণ করতে, তবে তোমরা নিজেদেরকে তত্ত্ব দিয়ে সুসজ্জিত করা এবং উচ্চ তত্ত্ব দ্বারা অন্যদের শিক্ষা দানের বিষয়ে মনোযোগ দিতে না, বরং ঈশ্বরের বাণী অনুভব করা ও সত্যকে চর্চার প্রতি মনোযোগ দিতে। বর্তমানে সঠিক পথে প্রবেশের জন্য তোমাদের এটাই কি অনুসন্ধান করা উচিত নয়?

মানুষের প্রতি কাজ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সীমিত সময় রয়েছে, যদি তুমি তাঁকে সহযোগিতা না করো তবে কী ফলাফল হবে? কেন ঈশ্বর সবসময় চান তোমরা তাঁর বাণী উপলব্ধি করার পর চর্চা করো? কারণ ঈশ্বর তাঁর বাণী তোমাদের নিকট প্রকাশিত করেছেন এবং তাই তোমাদের পরের ধাপ হচ্ছে সেগুলো যথার্থ চর্চা করা। যখন তোমরা এইসব বাণী চর্চা করবে, ঈশ্বর তখন জ্ঞানদান ও পথপ্রদর্শনের কাজ সম্পন্ন করবেন। এইভাবেই এটা সম্পন্ন হওয়া উচিত। ঈশ্বরের বাণী মানুষকে জীবনে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেয় এবং এমন কোনও উপাদানের অধিকারী হওয়া থেকে বিরত রাখে যা মানুষকে পথভ্রষ্ট বা নিষ্প্রাণ করে তোলে। তুমি বলছ যে তুমি ঈশ্বরের বাণী পাঠ করেছো ও চর্চা করেছো, কিন্তু তুমি এখনো পবিত্র আত্মার কাছ থেকে কোনও কাজ পাওনি। তোমার এই কথা শুধুমাত্র একটি শিশুকেই বোকা বানাতে পারবে। অন্য মানুষেরা হয়তো তোমার উদ্দেশ্য সঠিক কিনা জানেনা কিন্তু তোমারও কি মনে হয় যে ঈশ্বর তা জানবেন না? এইটা কিভাবে সম্ভব যে অন্যরা ঈশ্বরের বাণী চর্চা করে পবিত্র আত্মার জ্ঞান পাচ্ছে, কিন্তু তুমি তাঁর বাণী চর্চার পরেও পবিত্র আত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারছ না? ঈশ্বরের কি আবেগ রয়েছে? যদি তোমার উদ্দেশ্য আসলেই সঠিক হয়ে থাকে এবং তুমি যদি সহায়ক হও, তবে ঈশ্বরের আত্মা তোমার সাথেই থাকবে। কিছু মানুষ নিজের নিশান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর কেন তাদেরকে উদিত হতে ও গির্জার নেতৃত্ব দিতে দেননা? কিছু মানুষ শুধু নিজের কর্ম করে যায় ও নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে, এবং তারা অজান্তেই, তারা ঈশ্বরের অনুমোদন পেয়ে যায়। এটা কীভাবে হয়? ঈশ্বর মানুষের গভীরতম হৃদয় পরীক্ষা করেন, এবং যেসব মানুষ সত্যকে অনুসন্ধান করে তাদের সেটা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত। যেসব মানুষের সঠিক উদ্দেশ্য নেই তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেনা। তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের বাণীকে নিজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া। অন্য কথায়, তোমার চর্চার মধ্যে ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত উপলব্ধিই কাম্য। হতে পারে যে ঈশ্বরের বাণীর মর্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা তোমাদের কম কিন্তু তোমাদের ঈশ্বরের বাণী চর্চার কালে, তিনিই এই ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন, তাই তোমাদের শুধু বহুসংখ্যক সত্য জানলেই হবেনা, তোমাদের সেগুলো চর্চাও করতে হবে। এইটা সর্বাধিক মনোযোগের বিষয় যা অবহেলা করা যাবেনা। যীশু তাঁর সাড়ে তেত্রিশ বছর জীবনে অনেক অপমান ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি অতিশয় কষ্ট সহ্য করেছেন শুধুমাত্র এইজন্য যে তিনি সত্যের চর্চা করতেন, সবকিছুতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতেন, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই গুরুত্ব দিতেন। যদি তিনি সত্যের উপলব্ধি সত্ত্বেও তা চর্চা না করতে তাহলে হয়ত এই কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হতো না। যদি যীশু ইহুদিদের শিক্ষা অনুসরণ করতেন এবং ফরীশীদের অনুসরণ করতেন তবে তাঁকে কষ্ট সহ্য করতে হত না। তুমি যীশুর কর্ম থেকেই শিখতে পারো যে মানুষের উপর ঈশ্বরের কাজের কার্যকারিতা মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমেই আসে, এবং এটা তোমারদের উপলব্ধি করা আবশ্যক। যীশু যদি সত্যের চর্চা না করতেন তাহলে কি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মত কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হতো? তিনি কি তেমন দুঃখের প্রার্থনা করতে পারতেন যদি তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করতেন? অতএব, সত্য চর্চা করার জন্য তোমাদের কষ্ট সহ্য করতে হবে; এইটা সেইরকম কষ্ট যার মধ্যে দিয়ে মানুষের যাওয়া উচিত।


একজন মোক্ষ লাভকারী ব্যক্তিই হল সত্য অনুশীলনে ইচ্ছুক ব্যক্তি

একটি সঠিক গির্জার জীবন থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই ধর্মোপদেশগুলিতে উল্লেখ করা হয়। তাহলে কেন গির্জার জীবন এখনও উন্নত হয়নি এবং এখনও আগের মতো সেই একই রকম রয়ে গেছে? কেন একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন জীবনধারা নেই? নব্বইয়ের দশকের একজন মানুষের পক্ষে কি অতীত যুগের সম্রাটের মতো জীবনযাপন করা স্বাভাবিক হতে পারে? যদিও বর্তমান কালের মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের অভ্যাস পূর্ববর্তী সময়ের থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু গির্জার জীবনে সেরকম কোনও বড় পরিবর্তন ঘটেনি। এটি পুরানো মদ-কে নতুন বোতলে রাখার মতো। তাহলে ঈশ্বর এর এত কথা বলে লাভ কী? বেশিরভাগ জায়গায় গির্জাগুলি নিজেদের কোনও পরিবর্তন করেনি। আমি এটি আমার নিজের চোখে দেখেছি এবং এটা আমার অন্তরে স্পষ্ট; যদিও আমি নিজে গির্জার জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি, তবুও আমি গির্জার সমাবেশগুলির অবস্থাকে নিজের হাতের তালুর মতো চিনি। তারা খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বলতে হয়-এটি পুরানো মদ-কে নতুন বোতলে রাখারই মতো। কিছুই বদলায়নি! যখন কেউ তাদের পথ দেখায়, তখন তারা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, কিন্তু যখন তাদের পথ দেখানোর মতো কেউ থাকে না, তখন তারা একটি বরফের চাঁই-এর মতো হয়ে যায়। খুব বেশি মানুষ বাস্তব বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে পারে না এবং খুব কম মানুষই সঠিক পথ দেখাতে পারে। যদিও ধর্মোপদেশগুলি মহৎ, তবে খুব কম মানুষই তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। খুব কম মানুষই ঈশ্বরের বাণী লালন করে। যখন তারা ঈশ্বরের বানীর মর্মার্থ বুঝতে পারে তখন তারা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে, যখন তারা এটিকে উপেক্ষা করে, তখন তারা আনন্দিত হয় এবং যখন তারা এটি পরিত্যাগ করে তখন তারা প্রাণহীন এবং দীপ্তিহীন হয়ে যায়। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, তোমরা ঈশ্বরের বাণীকে একেবারেই লালন করো না এবং তাঁর নিজের মুখ থেকে নির্গত বাণীগুলিকে সম্পদ হিসাবে মনে করো না। তাঁর বাণী পড়ার সময় তুমি শুধু অধীর হয়ে ওঠো কিন্তু এই বাণীগুলি মনে রাখা তোমার কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে এবং যখন ঈশ্বরের বাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রসঙ্গ আসে, তখন এটি ঘোড়ার লেজের একটি লোম দিয়ে একটি শক্ত পাম্পের হাতলটি ঢিলে করার চেষ্টা করার মতো হয়—তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন, কখনই সেটি ঢিলে করার মতো যথেষ্ট শক্তি একত্রিত করতে পারবে না। ঈশ্বরের বাণী পড়ার সময় তুমি সর্বদাই উজ্জীবিত হয়ে ওঠো, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় তা ভুলে যাও। প্রকৃতপক্ষে, এই কথাগুলি এত কঠিন ভাবে বলার এবং এত অকাতরে পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই; কিন্তু ঈশ্বরের বাণীকে কাজে না লাগিয়ে মানুষ যে শুধু শোনে, তা তাঁর কাজের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এটি প্রতিপালন করতে পারি না, আমি এটি নিয়ে কথা বলতে পারি না। আমি এটি করতে বাধ্য; এমন নয় যে আমি অন্যের দুর্বলতাগুলি প্রকাশ করা উপভোগ করি। তোমরা মনে করো যে তোমাদের অনুশীলন কম বা বেশি পর্যাপ্ত--যখন দৈববাণীগুলি সর্বোচ্চ স্তরে থাকে, তখন তোমাদের সেগুলি বাস্তবে কাজে লাগানোর ক্ষমতাও কি সর্বোচ্চ স্তরে থাকে? এটা কি এতই সহজ? তোমার অভিজ্ঞতাগুলি চূড়ান্তভাবে কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা তোমরা কখনও পরীক্ষা করো না! এই মুহূর্তে, তোমাদের সমাবেশগুলিকে কখনই একটি সঠিক গির্জার জীবন বলা যায় না, বা কমপক্ষে সেগুলি একটি সঠিক আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে না। এটি কেবল একগুচ্ছ লোকের সমাবেশ যারা গল্পগুজব করা এবং গান গাওয়া উপভোগ করে। রূঢ়ভাবে বলতে গেলে, এর মধ্যে বাস্তবতা খুব বেশি নেই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যদি তুমি সত্যের অনুশীলন না করো, তাহলে এর প্রকৃত বাস্তবতা কোথায়? তোমার বাস্তবতা রয়েছে এটা বলা কি অহংকার নয়? যারা সর্বদা কাজ সম্পাদন করে তারা উদ্ধত এবং আত্মাভিমানী হয়, আর যারা সর্বদা আনুগত্য করে তারা প্রশিক্ষণের কোনও সুযোগ ছাড়াই চুপ করে থাকে এবং মাথা নীচু করে রাখে। যারা কাজটি করে তারা কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করে না, তারা জোর গলায় বক্তৃতা দিতে থাকে এবং অনুসরণকারীরা শুধু শুনতে থাকে। এই কথাগুলো শুধু কথাতেই থেকে যায়; এগুলো সবই অতীতের পথ! আজ, তুমি আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হচ্ছ এবং ঈশ্বরের পরিচালনা সংক্রান্ত আদেশগুলির কারণে হস্তক্ষেপ করার বা তোমার যা খুশি কাজ করার সাহস করছ না; এটি তোমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হওয়া কোনও পরিবর্তন নয়। তুমি আজ পরিচালন সংক্রান্ত আদেশগুলি লঙ্ঘন করে এমন কোনও কাজ করার সাহস করো না কারণ ঈশ্বরের কথাগুলির কাজ একটি স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং মানুষকে জয় করেছে। আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি: তোমার নিজের অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম দিয়ে আজ পর্যন্ত তুমি কতটা অর্জন করেছ? এর কতটুকু ঈশ্বর তোমাকে সরাসরি বলেছেন? তুমি কীভাবে উত্তর দেবে? তুমি কি হতবাক ও নির্বাক হয়ে যাবে? কেন অন্যরা তোমাকে পুষ্ট করার জন্য তাদের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলতে পারে, যখন তুমি শুধু অন্যদের রান্না করা যে খাবারগুলই বেশি উপভোগ করো? তুমি কি লজ্জিত বোধ করো না? কারা তুলনামূলকভাবে ভালো তা জানার জন্য তোমরা একটি সত্য-অনুসন্ধান পরীক্ষা করতে পারো: তুমি কতখানি সত্য উপলব্ধি করেছ? তুমি শেষ পর্যন্ত কতটা অনুশীলন করেছ? তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো, ঈশ্বরকে না নিজেকে? তুমি কি বেশি দান করো না বেশি গ্রহণ করো? যখন তোমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল তখন কত বার তুমি তোমার পুরানো নিজেকে পরিত্যাগ করেছ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করেছ? শুধু এই কয়েকটি প্রশ্নই অনেক মানুষকে বিব্রত করবে। বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, যদি তারা বুঝতেও পারে যে তাদের উদ্দেশ্য খারাপ, তবুও তারা জেনেশুনে ভুল করে এবং তারা তাদের নিজের পার্থিব উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করার ধারে কাছেও যায় না। বেশীরভাগ মানুষ পাপকে তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার অনুমতি দিয়ে, পাপকে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি দেয়। তারা তাদের পাপকে জয় করতে অক্ষম এবং তারা পাপের মধ্যে বাস করতে থাকে। এই বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে, কে না জানে যে তারা কতগুলি খারাপ কাজ করেছে? যদি তুমি বলো যে তুমি জানো না, তাহলে তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছ। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, তোমার পুরানো নিজেকে পরিত্যাগ করার জন্য এটি একটি অনিচ্ছা। এত “আন্তরিক” অনুশোচনার কথা বলে লাভ কী যেগুলি মূল্যহীন? এটি কি তোমাকে তোমার জীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করে? এটা বলা যেতে পারে যে নিজেকে জানা তোমার পূর্ণ-সময়ের কাজ। আমি মানুষকে তাদের সমর্পণ এবং ঈশ্বরের বাণী অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করি। তুমি যেমন তোমার শরীর ঢাকবার জন্য, নিজেকে আকর্ষণীয় এবং কেতাদুরস্ত দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করো সেরকম যদি ঈশ্বরের বাণী আত্মস্থ না করে শুধু শোনো তাহলে কি তুমি নিজের এবং অন্যদের সাথে প্রতারণা করছ না? যদি সবসময় মুখে ঈশ্বরের কথা বলো আর বাস্তবে তার কিছুই অনুশীলন না করো তাহলে তুমি আর কী অর্জন করবে?

অনেকে অনুশীলন সম্পর্কে খুব কমই বলতে পারে এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা সম্পর্কে কথা বলতে পারে, তবে এর বেশিরভাগই অন্যের কথা থেকে অর্জিত জ্ঞান। এটি তাদের নিজের ব্যক্তিগত অনুশীলন থেকে অর্জিত কিছুকে, বা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি থেকে তারা যা দেখে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আমি এর আগেও এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছি; ভেবো না যে আমি কিছুই জানি না। তোমরা তো নিছকই একটি কাগুজে বাঘ, আর তোমরা শয়তানকে জয় করার কথা বলছ, বিজয়ী সাক্ষ্য বহন করার কথা বলছ, আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে জীবন্ত করে তোলার কথা বলছ? এ সবই ফালতু কথা! তোমার কি মনে হয় যে আজ ঈশ্বর যা বলছেন তার সবই তোমার প্রশংসা পাওয়ার জন্য? তোমার মুখ তোমার পুরানো অহংকে পরিত্যাগ করার এবং সত্যকে বাস্তবায়িত করার কথা বলে, আর তোমার হাত অন্য কাজগুলি সম্পাদন করে এবং তোমার হৃদয় অন্য কাজের পরিকল্পনা করে-তুমি কেমনতর মানুষ? কেন তোমার হৃদয় এবং তোমার হাত অবিচ্ছেদ্য নয় এবং একই রকম কাজ করে না? এত প্রচার তার কোনও মূল্যই নেই; এটা কি হৃদয়বিদারক নয়? যদি তুমি ঈশ্বরের বাণীকে কাজে লাগাতে না পারো, তবে তা প্রমাণ করে যে তুমি এখনও পবিত্র আত্মা যে পথে কাজ করেন তুমি সে পথে প্রবেশ করোনি, তোমার মধ্যে এখনও পবিত্র আত্মার কাজ উপস্থিত নেই এবং তুমি এখনও তাঁর দেখানো পথের দিশা পাওনি। যদি তুমি বলো যে তুমি শুধু ঈশ্বরের বাণী বুঝতে সক্ষম, কিন্তু এটি প্রয়োগ করতে অক্ষম, তবে তুমি এমন একজন ব্যক্তি যে সত্যকে ভালবাসে না। ঈশ্বর এই ধরনের মানুষকে রক্ষা করতে আসেন না। যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তখন পাপী, দরিদ্র এবং সকল নিরহঙ্কার মানুষকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণ একটি পাপ উৎসর্গ হিসাবে কাজ করেছিল। যদি তুমি ঈশ্বরের বাণী অনুশীলন করতে না পারো, তাহলে তোমার যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্থান করা উচিত; একজন সুবিধাবাদী হিসেবে ঈশ্বরের ঘরে দীর্ঘদিন থাকার প্রয়োজন নেই। এমনকি, অনেক লোক এমন কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখাও কঠিন বলে মনে করে, যা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে প্রতিহত করে। তারা কি মৃত্যু কামনা করছে না? কীভাবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার কথা বলতে পারে? তাদের কি ঈশ্বরের মুখ দেখার ঔদ্ধত্য রয়েছে? ঈশ্বর তোমাকে যে খাদ্য সরবরাহ করেন তা খাওয়া, বিদ্বেষপরায়ণ, কপট এবং কুচক্রী হয়ে ঈশ্বরের বিরোধিতামূলক কুটিল কাজ করা, এমনকি ঈশ্বর তোমার উপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন যখন তিনি তোমাকে তা উপভোগ করার অনুমতি দেন—তখন কি তোমার মনে হয় না যে তুমি যখন হাত পেতে সেগুলি নেবে তখন তোমার হাত পুড়ে যাবে? তোমার মুখ কি আরক্ত হয়ে যায় না? ঈশ্বরের বিরোধিতামূলক কিছু করার পরে, “দুরাচারী” হওয়ার পরিকল্পনা করার পরে, তুমি কি ভীত বোধ করো না? যদি তুমি কিছুই অনুভব না করো, তাহলে তুমি কীভাবে কোনও ভবিতব্যের কথা বলতে পারবে? অনেক আগে থেকেই তোমার কোনো ভবিষ্যত ছিল না, তাহলে তুমি এখনও এর থেকে বেশি আর কী আশা করতে পারো? দুর্বিনীত কিছু বলা সত্ত্বেও তুমি যদি অনুযোগ বোধ না করো এবং তোমার অন্তরে কোনও সচেতনতা না থাকে, তবে এর অর্থ কি এই নয় যে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন? অসংযত ভাবে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে কথা বলা এবং কাজ করা তোমার স্বভাব হয়ে গেছে; কীভাবে ঈশ্বর এরকম ভাবে তোমাকে পরিপূর্ণ করবেন? তুমি কি সারা বিশ্ব জয় করতে সক্ষম হবে? কে তোমার কথা বিশ্বাস করবে? যারা তোমার প্রকৃত স্বভাব জানে তারা তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। এটা কি ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি নয়? মূল কথা, যদি শুধু কথাই হয় কিন্তু তা অনুসরণ করা না হয়, তাহলে কোনও উন্নতি হয় না। যদিও তোমার কথা বলার সময় পবিত্র আত্মা তোমার উপর কাজ করতে পারেন, তবে তুমি যদি তা অনুশীলন না করো তবে পবিত্র আত্মা কাজ করা বন্ধ করে দেবেন। তুমি যদি এভাবে চলতে থাকো, তাহলে কীভাবে ভবিষ্যতের কোনও কথা বলা যাবে বা তোমার সমস্ত সত্তাকে ঈশ্বরের কাজে নিবেদন করা যাবে? তুমি ঈশ্বরকে প্রকৃত না ভালবেসেও শুধুমাত্র তোমার সমস্ত সত্তা নিবেদন করার কথা বলতে পারো। তিনি তোমার কাছ থেকে যা পান তা হল মৌখিক ভক্তি; সত্যকে অনুশীলন করার ইচ্ছা তুমি তাঁর কাছে নিবেদন করো না। এটি কি তোমার প্রকৃত মর্যাদা? তুমি যদি এভাবেই চলতে থাকো, তাহলে কখন তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হবে? তুমি কি তোমার অন্ধকার এবং তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করো না? তোমার কি মনে হয় না যে, ঈশ্বর তোমাদের উপর আশা হারিয়ে ফেলেছেন? তুমি কি জান না যে, ঈশ্বর চান আরও বেশি এবং নতুন মানুষকে নিখুঁত করতে? পুরানো জিনিসগুলি কি তাদের নিজেদের মতো করে ধরে রাখতে পারে? তুমি আজ ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ না: তুমি কি আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করছ?


একজন উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক

পবিত্র আত্মা যখন মানুষের উপর কাজ করে, তখন মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই বিষয়ে তোমার একটি ধারণা থাকা আবশ‍্যক। বিশেষত, এই অবস্থা সম্পর্কে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের আরও উত্তম রূপে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তুমি যদি শুধুই প্রভূত অভিজ্ঞতা বা সঠিক পথে প্রবেশের উপায় সম্বন্ধে কথা বলো, তা হলে এতে প্রমাণ হয় যে তোমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ একপেশে। তোমার নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে না জেনে এবং সত‍্যের মূল নীতি সম‍্যক ভাবে উপলব্ধি না করে কখনই স্বভাবপ্রকৃতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পবিত্র আত্মার মৌলিক নীতি এবং এর ফলাফল সম্বন্ধে না জেনে তোমার পক্ষে দুষ্ট আত্মার কার্যকলাপ উপলব্ধি করা দুরূহ| তোমাকে অবশ‍্যই দুষ্ট আত্মার কার্যকলাপ প্রকাশের পাশাপাশি মানুষের চিন্তার গতিপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সরাসরি সমস‍্যার গভীরে প্রবেশ করতে হবে; তোমাকে এছাড়াও মানুষের আচার ব্যবহারের বহুবিধ বিচ‍্যুতি এবং তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের সমস্যাগুলিও উল্লেখ করতে হবে, যাতে তারা সেগুলি চিনে নিতে পারে। অন্ততপক্ষে, তোমার তাদের নেতিবাচক বা নিশ্চেষ্ট অনুভব করানো উচিত হবে না। তবে, তোমাকে অবশ‍্যই সেইসব সমস্যা অনুধাবন করতে হবে যেগুলি অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই সমানভাবে পাওয়া যায়, তুমি অবুঝ হলে অথবা ‘উলুবনে মুক্তা ছড়ালে’ চলবে না; সেটি হবে নির্বোধের মত আচরণ। মানুষ যেসব অসংখ‍্য সমস‍্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির নিষ্পত্তি করার জন‍্য তোমাকে অবশ‍্যই সর্বাগ্রে পবিত্র আত্মার কাজের গতিশীলতা অনুধাবন করতে হবে; তোমাকে বুঝতে হবে যে পবিত্র আত্মা কীভাবে বিভিন্ন মানুষের উপর কাজ করে, মানুষের বিভিন্ন সমস‍্যা এবং ভুলত্রুটিগুলি সম্পর্কে তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে, তোমাকে কোনও প্রকারের বিচ‍্যুতি বা ভ্রান্তি ব‍্যতিরেকেই যেকোনো ঘটনার বিচার করে তার মূল সমস্যায় পৌঁছাতে হবে| কেবল মাত্র এই ধরনের ব‍্যক্তিই ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত।

তোমার মূল সমস্যাগুলি উপলব্ধি করতে পারা এবং সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তোমার অভিজ্ঞতার প্রকারই তোমার নেতৃত্ব দেওয়ার পদ্ধতি নির্বাচন করে| যদি তুমি ঈশ্বরের বাণী এবং উপদেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারো, তাহলে তুমি বাকিদেরও সেই পথ অনুসরণ করতে যথাযোগ্য নেতৃত্ব দেবে| যেভাবে তুমি ঈশ্বরের বাণীর বাস্তবতা অনুভব করবে, সেইভাবেই তুমি অন্যদের ঈশ্বরের বাণীর গভীরতায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে| ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমে যদি তুমি প্রভূত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হও এবং অনেক বিষয়ে স্পষ্টভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারো, তাহলে তুমি অন্যদেরও সেই সত্য অনুধাবন করতে নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং যাদের তুমি পথ দেখাবে, তারা একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারবে| যদি তুমি অতিপ্রাকৃত অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করো, তাহলে তুমি যাদের পথ দেখাবে, তারাও তাই করবে৷ যদি তুমি আলোচনায় মন দাও কিন্তু সেগুলি প্রয়োগ করার প্রতি আগ্রহ না দেখাও, তাহলে তুমি যাদের নেতৃত্ব দেবে তারাও এর কোনরকম প্রয়োগ না করেই এবং তাদের স্বভাবে কোনোরকম পরিবর্তন না এনেই শুধু আলোচনাতেই মনোনিবেশ করবে; তারা কোনও সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ না করেই শুধুমাত্র অতিমাত্রায় উৎসাহী হবে। মানুষ অন্যকে শুধু সেটাই দিতে পারে যা তার নিজের আছে| যেকোনো ব্যক্তি কীভাবে অন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং কী ধরনের লোকেদের তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেটিই সেই ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারণে সাহায্য করে| ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য সত্যিকারের উপযুক্ত হতে, তোমার শুধুমাত্র একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেই হবে না, তোমাকে ঈশ্বরের থেকে প্রভূত জ্ঞান আহরণ করতে হবে, তাঁর বাণীর উপদেশাবলী, তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর বাণীর পরিশোধিত রূপটি গ্রহণ করতে হবে| একে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, যেকোনো সময়ে, তোমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, চিন্তাভাবনা, বিবেচনাশক্তি এবং সিদ্ধান্তে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে জড়িত হওয়া বা বেরিয়ে আসা উচিত। এগুলিই তোমাদের বাস্তব দুনিয়ায় পৌঁছানোর পথ, এবং এদের প্রত্যেকটিই অপরিহার্য। এইভাবেই ঈশ্বর তাঁর কাজ করেন। যদি তুমি ঈশ্বরের কাজ করার এই পদ্ধতি গ্রহণ করো, তুমি প্রতিদিন তাঁর দ্বারা আরও নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে| এবং যে কোনো সময়ে, তোমার পরিবেশ কঠোর হোক বা অনুকূল, তোমার পরীক্ষা নেওয়া হোক বা প্রলোভন দেখানো হোক, তুমি কাজ করো বা না করো, তুমি একজন ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে জীবনযাপন করছো বা কোনও গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে, তুমি সর্বদাই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার সুযোগ খুঁজে পাবে, কোনোটির থেকেই তুমি বাদ যাবে না| তুমি এসমস্ত কিছুই উদ্ঘাটনে সক্ষম হবে—আর এইভাবেই তুমি ঈশ্বরের বাণী উপলব্ধি করার চাবিকাঠি খুঁজে পাবে|


অভিজ্ঞতার বিষয়ে

পিতরের সমগ্র অভিজ্ঞতা জুড়ে, তিনি শত শত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আজকের মানুষ “পরীক্ষা” শব্দটি সম্পর্কে সচেতন হলেও, তারা এর প্রকৃত অর্থ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত। ঈশ্বর মানুষের দৃঢ় সংকল্পকে উপযুক্ত করেন, তাদের আত্মবিশ্বাসকে পরিমার্জিত করেন এবং তাদের প্রতিটি অংশকে নিখুঁত করেন এবং এগুলি মূলত পরীক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যা পবিত্র আত্মার গোপন কাজও বটে। মনে হয় যেন ঈশ্বর মানুষকে পরিত্যাগ করেছেন, আর তাই যদি তারা সতর্ক না হয়, তাহলে তারা এই পরীক্ষাগুলিকে শয়তানের প্রলোভন হিসেবেই দেখবে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক পরীক্ষাকেই প্রলোভন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এই নিয়ম-নীতি দ্বারাই ঈশ্বর কাজ করেন। যদি মানুষ সত্যিই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস করে, তাহলে তারা এই ধরনের বিষয়গুলিকে ঈশ্বরের পরীক্ষা হিসাবেই বিবেচনা করবে এবং সেগুলিকে হারাতে দেবে না। কেউ যদি বলে যে ঈশ্বর তাদের সাথে আছেন, তাই শয়তান কোনোভাবেই তাদের কাছে আসবে না, এ কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়; কারণ যদি তাই হত, তাহলে এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে যীশু চল্লিশ দিন মরুভূমিতে উপবাস করার পরেও প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন? তাই যদি মানুষ প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে, তবে তারা অনেক কিছুই আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে এবং তাদের উপলব্ধি আর তির্যক এবং বিভ্রান্তিকর হবে না। যদি কেউ সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়, তবে তারা যে সমস্ত বিষয়গুলির মুখোমুখি হয় সেগুলির দিকে অবশ্যই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে যেতে হবে, কোনো দিকেই পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। যদি তোমার ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকে, তবে তুমি ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে জানবে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের কাজের নীতিগুলি না জানো এবং শয়তান কীভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করে সে সম্পর্কে অবগত না হও, তাহলে তোমাদের অনুশীলন করার কোনও পথ থাকবে না। শুধু উদ্যোগী সাধনাই তোমাকে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে দেবে না। এই ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যম লরেন্সের অভিজ্ঞতার অনুরূপ: কোনও পার্থক্য না করা এবং শুধুই অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করা, শয়তানের কাজ কী, পবিত্র আত্মার কাজ কী, ঈশ্বরের উপস্থিতি ব্যতীত মানুষ কী অবস্থায় রয়েছে, এবং ঈশ্বর কী ধরনের মানুষকে নিখুঁত করতে চান, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে মেলামেশা করার সময় কোন নীতিগুলি গ্রহণ করা উচিত, বর্তমান সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কীভাবে উপলব্ধি করতে হবে, কীভাবে ঈশ্বরের স্বভাবকে জানতে হবে এবং কোন মানুষ, পরিস্থিতি এবং বয়সের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের করুণা, মহিমা এবং ধার্মিকতা নির্দেশিত হয়—এসবের কোনোটিতেই তার বিচক্ষণতা নেই। যদি মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তি হিসাবে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তাহলে জীবন প্রশ্নাতীত থেকে যায় এবং অভিজ্ঞতাও তাই হয়; তারা নির্বোধের মত সবকিছু মেনে নেয় এবং সহ্য করতে থাকে। এই ধরনের মানুষকে নিখুঁত করা খুব কঠিন। বলা যেতে পারে যে যদি তোমার উপরে আলোচিত দর্শনগুলির কিছুই না থাকে তবে সেটিই যথেষ্ট প্রমাণ যে তুমি মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ, তোমরা ইস্রায়েলের সদা স্থির লবণের স্তম্ভেরই মতো। এমন মানুষরা অকেজো, সব কিছুর অযোগ্য! কিছু লোক কেবল অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে, তারা সর্বদা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং নতুন বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রে সর্বদা নিজেদের আচরণের নিজস্ব উপায়ই ব্যবহার করে, অথবা তারা উল্লেখ করার অযোগ্য তুচ্ছ বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও”প্রজ্ঞা” ব্যবহার করে। এই ধরনের লোকেরা বিচক্ষণতাবর্জিত, এবং তাদের স্বভাবই যেন অত্যাচারিত হওয়ার জন্য হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা, এবং তারা সবসময় একই রকম থাকে; তাদের কখনোই পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের লোকেরা বোকা, তাদের সামান্যতম বিচক্ষণতাও নেই। তারা কখনোই পরিস্থিতি অনুযায়ী বা ভিন্ন ভিন্ন লোকদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করে না। এই ধরনের লোকদের অভিজ্ঞতা নেই। আমি এমন কিছু লোককে দেখেছি যারা নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞানে এতটাই আবদ্ধ, যে অশুভ আত্মার কাজ দ্বারা আবিষ্ট লোকদের মুখোমুখি হলে তারা মাথা নিচু করে ফেলে এবং তাদের পাপ স্বীকার করে, দাঁড়িয়ে তাদের নিন্দা করার সাহস করে না। এবং যখন পবিত্র আত্মার সুস্পষ্ট কাজের মুখোমুখি হয়, তারা আনুগত্য প্রদর্শনের সাহস করে না। তারা বিশ্বাস করে যে মন্দ আত্মাও ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের প্রতিরোধ করার সামান্যতম সাহসও তাদের নেই। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত হয়, এবং তাঁর কাজের বোঝা বহন করতে এরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এই ধরনের মূর্খরা কোনও প্রকার ভেদাভেদ করে না। এই ধরনের অভিজ্ঞতার উপায়কে তাই শুদ্ধ করা উচিত, কারণ এটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অচল।

ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে অনেক কাজ করেন, কখনও কখনও তাদের পরীক্ষা করেন, কখনও কখনও তাদের উপযুক্ত করার জন্য পরিবেশ তৈরি করেন এবং কখনও কখনও তাদের পথ দেখানোর জন্য এবং তাদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য বাণী প্রকাশ করেন। কখনও কখনও পবিত্র আত্মা মানুষকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত পরিবেশের দিকে নিয়ে যায়, যাতে তারা অজান্তেই তাদের মাঝে যে অনেক কিছুর অভাব রয়েছে তা আবিষ্কার করতে পারে। মানুষ যা বলে এবং যা করে এবং মানুষ যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করে এবং বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করে, সবকিছুর মাঝেই, নিজেদের অজান্তেই, পবিত্র আত্মা তাদের অনেক বিষয়ে আলোকিত করে যা তারা আগে বুঝতে পারেনি, তাদের অনেক বিষয় এবং অনেক মানুষকে আরও স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ দেয়, তাদের অজ্ঞাত বহু কিছু দেখার সুযোগ দেয়। যখন তুমি বিশ্বের সাথে জড়িত হবে, ধীরে ধীরে বিশ্বের জিনিসগুলি বুঝতে শুরু করবে, এবং তোমার সমাপ্তিতে পৌঁছানোর আগেই হয়তো এই উপসংহারে আসতে পারবে: “একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া সত্যিই কঠিন।”তুমি যদি ঈশ্বরের সামনে কিছু সময় কাটাও এবং ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর স্বভাব বুঝতে পারো, তাহলে নিজের অজান্তেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে এবং তোমার মর্যাদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। তুমি অনেক আধ্যাত্মিক জিনিস ভালভাবে বুঝতে পারবে এবং বিশেষ করে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে উপলব্ধি আরও পরিষ্কার হবে। তোমরা ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের প্রতিটি কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, ঈশ্বর কী ও ঈশ্বরের সমস্ত বিষয় তোমার নিজের জীবনে মেনে নেবে। যদি তুমি শুধুই পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াও, তবে তোমার ডানাগুলি আরও শক্ত হয়ে উঠবে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিরোধ আরও বেশি হবে; তাহলে ঈশ্বর কীভাবে তোমাকে ব্যবহার করবেন? তোমার মধ্যে “আমার মতে” শব্দবন্ধ অনেক বেশি আছে বলেই, ঈশ্বর তোমাকে ব্যবহার করেন না। তুমি যত বেশি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবে, তত বেশি তোমার অভিজ্ঞতা হবে। তুমি যদি( এখনও পৃথিবীতে পশুর মতো বাস করো—তোমার শুধু মুখেই ঈশ্বরে বিশ্বাসের দাবি থাকে কিন্তু তোমার হৃদয় থাকে অন্য কোথাও—এবং তোমরা যদি এখনও বেঁচে থাকার জন্য জাগতিক দর্শনগুলি আঁকড়ে থাকো, তবে তোমার পূর্বের সমস্ত শ্রম কি নিষ্ফল হবে না? অতএব, মানুষ যত বেশি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবে, ঈশ্বরের দ্বারা তাদের পরিপূর্ণ হওয়া তত সহজ হবে। পবিত্র আত্মা এই উপায়েই তাঁর কাজ করে। তুমি যদি এটি বুঝতে না পারো, তাহলে সঠিক পথে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন পেতে সক্ষম হবে না; পরিস্থিতি এমন হবে যেন তুমি প্রতিবন্ধী, এবং তোমার থাকবে কেবল নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং ঈশ্বরের কোনও কাজই থাকবে না। এটি কি তোমার অভিজ্ঞতায় ভুল নয়? তোমাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রার্থনা করতেই হবে তা নয়; কখনও কখনও তোমার ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তা করা বা তাঁর কাজ নিয়ে চিন্তা করার মধ্যেই প্রার্থনার ফল পাওয়া যাবে, কখনও কখনও কোনও বিষয়ে তোমার আচরণে, এবং কখনও কখনও কোনও ঘটনায় তোমার প্রকাশের মাধ্যমে, তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসবে। বেশিরভাগ লোক বলে, “আমি কি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নেই, যেহেতু আমি প্রায়ই প্রার্থনা করি?” অনেক লোক “ঈশ্বরের সান্নিধ্যে” অবিরাম প্রার্থনা করে। হয়তো প্রার্থনা সবসময় তাদের ঠোঁটে থাকতে পারে, তবে তারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস করে না। এটিই একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাদের অবস্থা বজায় রাখতে পারে; তারা সর্বদা ঈশ্বরের সাথে জড়িত থাকার জন্য তাদের হৃদয়কে ব্যবহার করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং তারা অনুভবের মাধ্যমে যেমন গভীর ধ্যান, নীরব চিন্তা বা হৃদয়ে ঈশ্বরের সাথে জড়িত থেকে অথবা ঈশ্বরের কাজের ভার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমেও ঈশ্বরের সামনে আসতে সক্ষম নয়। তারা শুধু মুখ দিয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঈশ্বর কেবল তখনই সেখানে থাকেন যখন তারা তাঁর নিকটবর্তী হয়; বেশিরভাগ সময়, ঈশ্বর সেখানে থাকেন না। এটা কি কারো অন্তরে ঈশ্বর না থাকার বহিঃপ্রকাশ নয়? যদি সত্যিই তাদের অন্তরে ঈশ্বর থাকতেন, তবে তারা কি সেই কাজগুলি করতে পারত, যা লুটেরা ও পশুরা করে? যদি কোনও ব্যক্তি সত্যিই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, তবে তারা তাদের সত্যিকারের হৃদয়কে ঈশ্বরের সংস্পর্শে আনবে এবং তাদের চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি সর্বদা ঈশ্বরের বাণীতে পরিপূর্ণ থাকবে। তারা বাক্য বা কর্ম কোনও ক্ষেত্রেই ভুল করবে না, এবং ঈশ্বর বিরোধী কিছু করবে না। এটাই হলো বিশ্বাসীদের আদর্শ।


নতুন যুগের আদেশসমূহ

ঈশ্বরের কার্যকে অনুভব করতে হলে, তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যগুলি যত্ন সহকারে পড়বে, এবং নিজেদেরকে সত্যের দ্বারা সজ্জিত করবে। কিন্তু তোমরা কী করতে চাও বা কীভাবে করতে চাও, এই ব্যাপারে তোমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা বা মিনতির কোনো প্রয়োজন নেই, আর বস্ততপক্ষে এই জিনিসগুলো নিতান্তই অনাবশ্যক। তবু বর্তমানে, তোমাদের সাম্প্রতিক যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা হলো ঈশ্বরের কার্যকে কীভাবে অনুভব করতে হয় তা তোমরা জানো না, এবং তোমাদের মধ্যে অনেকখানি নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। তোমরা অনেক তত্ত্ব জানো, কিন্তু বাস্তবিকতা তোমাদের বিশেষ নেই। এটা কি ভ্রান্তির একটা লক্ষণ নয়? তোমাদের মধ্যে, এই দলের মধ্যে, অনেক ভ্রান্তিই দৃশ্যমান। “সেবা-প্রদানকারী”-র মতো পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে আজ তোমরা অক্ষম, এবং ঈশ্বরের কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য পরীক্ষা ও পরিমার্জনার কথা কল্পনা করতে বা অর্জন করতেও অক্ষম। বেশ কিছু বিষয় যা তোমাদের অনুশীলন করা উচিৎ, তা তোমরা অবশ্যই মেনে চলবে। অর্থাৎ, যে কর্তব্যগুলি মানুষের সম্পাদন করা উচিৎ তা তারা অবশ্যই পালন করবে। এটাই মানুষের মেনে চলা উচিৎ, আর এটাই মানুষের সম্পাদন করা উচিৎ। পবিত্র আত্মার যা করণীয় তা পবিত্র আত্মাকে করতে দাও, মানুষ এতে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। মানুষের যা করণীয়, যার সাথে পবিত্র আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই, মানুষের তাতেই নিয়োজিত থাকা উচিৎ। মানুষের যা করা উচিত এটি তা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং আদেশ মনে করে এর পালন করা উচিৎ, পুরাতন নিয়মে বিধানের প্রতি যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে ঠিক সে রকম। যদিও এখন বিধানের যুগ নয়, তবু এখনও এমন অনেক বাক্য আছে যা মেনে চলা উচিৎ, বিধানের যুগে যে বাক্যগুলি বলা হতো এগুলো সেই ধরনেরই। এই বাক্যগুলির সম্পাদন কেবল পবিত্র আত্মার স্পর্শের উপর ভরসা করে হয় না, বরং এগুলো এমন কিছু যা মানুষেরই পালন করা উচিৎ। যেমন:

বাস্তববাদী ঈশ্বরের কার্যের বিচার তোমরা করবে না।

যে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যয়িত তোমরা তার বিরোধিতা করবে না।

ঈশ্বরের সামনে তোমরা তোমাদের স্থান বজায় রাখবে আর অসচ্চরিত্র হবে না।

তোমরা কথাবার্তায় পরিমিত হবে, এবং ঈশ্বর যাঁর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তোমরা কথায় ও কাজে তাঁর ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে চলবে।

ঈশ্বরের সাক্ষ্যকে তোমরা সম্মান করবে। ঈশ্বরের কার্য ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যকে তোমরা উপেক্ষা করবে না।

ঈশ্বরের উচ্চারণের স্বরভঙ্গি ও লক্ষ্যের তোমরা অনুকরণ করবে না।

বাহ্যিকভাবে, তোমরা এমন কিছুই করবে না যা স্পষ্টত ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যয়িত মানুষটির বিরোধিতা করে।

এই নিয়মগুলো প্রত্যেক মানুষেরই পালন করা উচিৎ। প্রত্যেক যুগে ঈশ্বর কিছু নিয়মবিধি নির্দিষ্ট করে দেন যেগুলো বিধানের সমগোত্রীয় এবং মানুষকে এগুলো মেনে চলতে হয়। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের স্বভাবকে সীমিত রাখেন আর তাঁর আন্তরিকতা নিরূপন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন নিয়মের যুগের এই বাক্যটি বিবেচনা করো: “পিতা ও মাতাকে তুমি সম্মান করবে”। এই বাক্যটি আজ আর প্রযোজ্য নয়; সেই সময় বাক্যটি নিছক কিছু মানুষের বাহ্যিক স্বভাবে লাগাম পরিয়ে রাখতো, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের আন্তরিকতা প্রতিপাদন করতে বাক্যটি ব্যবহৃত হতো, আর যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো বাক্যটি তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছিল। যদিও এখন রাজ্যের যুগ, কিন্তু এখনও অনেক নিয়ম আছে যা মানুষের অবশ্যই মেনে চলা উচিত। অতীতের নিয়মগুলি আর প্রযোজ্য নয়, আর আজ মানুষের সম্পাদনের জন্য আরো অনেক সঙ্গত অনুশীলন আছে, যেগুলো প্রয়োজনীয়। পবিত্র আত্মার কার্যের সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট নয়, মানুষকেই এগুলো করতে হবে।

অনুগ্রহের যুগে, বিধানের যুগের অনেক রীতি বাতিল হয়ে গিয়েছিল কারণ ওই বিধানগুলি ওই সময়ের কাজের প্রেক্ষিতে বিশেষ ফলপ্রসূ ছিল না। ওগুলো বাতিল হয়ে যাওয়ার পর সেই যুগের সঙ্গে মানানসই নতুন অনেক প্রথা চালু হয়েছিল, যা পরিণত হয়েছে আজকের নানান আইনে। আজকের ঈশ্বর যখন এলেন, এই আইনগুলি পরিহার করা হল, এগুলোকে মেনে চলা এখন আর আবশ্যক নয়, এবং অনেক নতুন প্রথা চালু হল যেগুলো আজকের কাজের পক্ষে উপযোগী। এই প্রথাগুলি আজ আইন নয়, বরং এদের অভীষ্ট হল ফলাফল অর্জন করা; এরা আজকের জন্য উপযুক্ত—কালকে এরা হয়তো আইনে পরিণত হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তোমার তাতেই নিষ্ঠাবান হওয়া উচিৎ যা আজকের কাজের জন্য ফলপ্রসূ। আগামীকাল নিয়ে মাথা ঘামিও না: আজ যা করা হচ্ছে তা আজকের খাতিরেই। আগামীকাল যখন আসবে তখন হয়তো আরো ভালো প্রথার প্রচলন হবে যা তোমাকে পালন করতে হবে—কিন্তু এখন ওতে খুব বেশি মনোযোগ দিও না। বরং আজ যা মেনে চলা উচিৎ তাতেই নিয়োজিত থাকো, যাতে ঈশ্বরের বিরোধিতা পরিহার করে চলা যায়। আজ দৃঢ়সংলগ্ন থাকার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই:

তোমার চোখের সামনে দণ্ডায়মান ঈশ্বরকে তোষামোদের দ্বারা প্রবঞ্চনার চেষ্টা তুমি অবশ্যই করবে না, বা তাঁর থেকে কিছু গোপন করবে না।

তোমার সম্মুখের ঈশ্বরের সামনে তুমি অশ্লীল বা উদ্ধত বাক্য উচ্চারণ করবে না।

তাঁর বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য তোমার চক্ষুগোচর ঈশ্বরকে তুমি মিষ্ট কথা ও মনোরম ভাষণের দ্বারা প্রতারিত করবে না।

ঈশ্বরের সামনে তুমি অশ্রদ্ধ আচরণ করবে না। ঈশ্বরের মুখে উক্ত সবকিছু তুমি মান্য করবে, আর তাঁর বাক্যের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা অন্যথা করবে না।

ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যকে তুমি তোমার সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করবে না। দুষ্টলোকের কপট ফন্দির শিকার হতে যাতে না হয় তার জন্য তোমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখবে।

ঈশ্বরের দ্বারা তোমার জন্য নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যে তোমার পদক্ষেপকে সংযত করবে। যদি তুমি সীমা লঙ্ঘন করো, তবে তা তোমায় ঈশ্বরের স্থিতিতে দাঁড় করাবে আর গর্বিত ও গালভরা বাক্য বলাবে, এবং এইভাবে তুমি ঈশ্বরের বিতৃষ্ণার পাত্র হয়ে পড়বে।

তুমি অসতর্কভাবে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যের প্রচার করবে না, নইলে অন্যেরা তোমাকে উপহাস করবে আর শয়তান তোমায় বোকা বানাবে।

আজকের ঈশ্বরের সকল কার্য তুমি মান্য করবে। যদি তুমি তা নাও বোঝো, তুমি এর বিচার করবে না; তুমি কেবল যা করতে পারো তা হলো অন্বেষণ ও আলাপ-আলোচনা।

ঈশ্বরের আদি অবস্থান কেউ লঙ্ঘন করবে না। মানুষের অবস্থান থেকে আজকের ঈশ্বরের সেবা করার অতিরিক্ত কিছুই তুমি করতে পারো না। মানুষের অবস্থান থেকে তুমি আজকের ঈশ্বরকে শিক্ষা দিতে পারো না, করলে তা বিপথগমন হবে।

ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যয়িত মানুষটির অবস্থানে কেউই দাঁড়াতে পারে না; তোমার বাক্যে, কাজে ও নিগূঢ় চিন্তায় তুমি মানুষের স্থিতিতেই অবস্থান করো। এটা মেনে চলতে হবে, এটা মানুষের দায়িত্ব, কেউই এর পরিবর্তন করতে পারে না; করার চেষ্টা করলে পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ উল্লঙ্ঘন করা হবে। একথা সবার মনে রাখা উচিত।

আলাপ-আলোচনা ও বাচনের পিছনে ঈশ্বর যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত করেছেন, তাতে মানুষের ধারণা হয়েছে ঈশ্বরের বাক্যকে পাঠ করা ও মুখস্থ করাই তার প্রাথমিক কাজ। তা অনুশীলন করার বিষয়ে কেউ মনোযোগ দেয় না, এমনকি যেটা তোমাদের পালন করা কর্তব্য সেটাও তোমরা করো না। এই বিষয়টা তোমাদের সেবায় অনেক জটিলতা ও সমস্যা ডেকে এনেছে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি অনুশীলন করার আগে তোমার যা পালনীয় তুমি যদি তা পালন না করে থাকো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিদের একজন। এই অনুশীলনগুলি চর্চার বিষয়ে তোমার ঐকান্তিক ও আন্তরিক হওয়া উচিৎ। এগুলিকে তোমার শৃঙ্খল গণ্য করা উচিৎ নয়, বরং আদেশ মনে করে পালন করা উচিৎ। আজ, কী ফলাফল অর্জিত হবে তা নিয়ে তোমার ভাবিত হওয়ার দরকার নেই; সংক্ষেপে, পবিত্র আত্মা এই ভাবেই কাজ করেন, এবং যেই অপরাধ করুক সে অবশ্যই দণ্ড পাবে। পবিত্র আত্মা আবেগশূন্য, এবং তোমার বর্তমান উপলব্ধির পরোয়া করেন না। তুমি যদি আজ ঈশ্বরকে রুষ্ট করো, তিনি তোমাকে দণ্ড দেবেন। তাঁর এখতিয়ারের পরিসরের মধ্যে তুমি যদি তাঁকে রুষ্ট করো, তাহলে তিনি তোমাকে রেয়াৎ করবেন না। যীশুর বাক্যের প্রতি নিষ্ঠায় তুমি কতটা আন্তরিক তিনি তার পরোয়া করেন না। তুমি যদি ঈশ্বরের আজকের আদেশগুলি লঙ্ঘন করো, তিনি তোমাকে দণ্ড দেবেন, আর তোমার মৃত্যুদণ্ড বিধান করবেন। ওগুলির প্রতি একনিষ্ঠ না-হওয়া তোমার কাছে কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তুমি অবশ্যই সেই আদেশের পালন করবে, এমনকি তার জন্য যদি কিছু বেদনা ভোগ করতে হয় তবুও। কোন্ ধর্ম, কোন্ বিভাগ, কোন্ রাষ্ট্র, বা কোন্ সম্প্রদায় তাতে কিছু যায় আসে না, ভবিষ্যতে তারা সকলেই অবশ্যই এই অনুশীলনগুলি পালন করবে। কেউ অব্যাহতি পাবে না, কেউ রেহাই পাবে না। কারণ পবিত্র আত্মা আজ যা করবেন এসব তা-ই, এবং কেউ এগুলি লঙ্ঘন করতে পারবে না। যদিও এগুলো কোনো মহান বিষয় নয়, তবু প্রত্যেক মানুষকেই এগুলো করতে হবে, আর এগুলো হল সেইসব আদেশ যা মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন যীশু, যাঁর পুনরুত্থান ঘটেছিল এবং যিনি স্বর্গে আরোহন করেছেন। “পথ … (৭)” কি বলে না যে যীশুর সংজ্ঞা অনুযায়ী তুমি ন্যায়পরায়ণ না পাপী তা নির্ধারিত হয় আজকের ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনোভঙ্গির দ্বারা? কেউই এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না। বিধানের যুগে, প্রাচীন ফরিশী সম্প্রদায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো, কিন্তু অনুগ্রহের যুগের প্রবর্তনের সময় তারা যীশুকে চিনলো না, আর তাঁর বিরোধিতা করলো। ফলস্বরূপ, তারা যা-কিছু করেছিল সব অর্থহীন হয়ে গেল, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, এবং ঈশ্বর তাদের কর্ম গ্রহণ করলেন না। যদি তুমি এর গূঢ়ার্থ বুঝতে পারো, তাহলে তুমি সহজে পাপ করবে না। অনেক মানুষ হয়তো নিজেদের ঈশ্বরের বিপরীতে পরিমাপ করেছেন। ঈশ্বরের বিরোধিতা করলে কেমন অনুভূতি হয়? তিক্ত না মধুর? তোমার এটা বোঝা উচিৎ; না-জানার ভান কোরো না। কিছু মানুষ হয়তো তাদের হৃদয়ে অপ্রত্যয়িত থেকে যান। তবু আমি তোমাকে একবার পরখ করে দেখার পরামর্শ দিই—দ্যাখো এর স্বাদ কেমন। এটা অনেক মানুষকে এ-ব্যাপারে সবসময় সন্দিগ্ধ থাকা থেকে বিরত করবে। অনেক মানুষই ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করে, তবু মনের গোপনে তাঁর বিরোধিতা করে চলে। এভাবে তাঁর বিরোধিতা করার পর তোমাদের কি বোধ হয় না যে তোমাদের হৃদয়ে ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেওয়া হয়েছে? হয় তোমার পরিবারে শান্তি নেই, বা কোনো শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, বা তোমার সন্তানেরা দুঃখ পাচ্ছে। তোমার স্থূল দেহ মৃত্যুর কাছ থেকে রেহাই পেলেও ঈশ্বরের হাত তোমাকে কখনো নিস্তার দেবে না। তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা এতোই সহজ? বিশেষ করে অনেকে, যারা ঈশ্বরের সন্নিকটে আছে, তাদের এ-বিষয়ে মনোনিবেশ করা বেশি জরুরি। সময় যতো অতিবাহিত হবে, তুমি এটা ভুলে যাবে, আর নিজের অজান্তেই তুমি প্রলোভনে নিমজ্জিত হবে, আর সব ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠবে, এবং এটাই হবে তোমার পাপ-কার্যের সূচনা। তোমার কি এটা তুচ্ছ কথা মনে হচ্ছে? যদি তুমি এটা যথাযথভাবে করে উঠতে পারো, তখন ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে—ঈশ্বরের সম্মুখে এসে তাঁর নিজের মুখ থেকে তাঁর পথনির্দেশনা লাভের সুযোগ পাবে। যদি তুমি অসতর্ক হও, তাহলে তোমায় দুর্ভোগে পড়তে হবে—তুমি ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে উঠবে, তোমার কথাবার্তা ও কাজ হয়ে যাবে উচ্ছৃঙ্খল, এবং আজ না-হোক কাল প্রবল ঝঞ্ঝা ও উত্তাল তরঙ্গ তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের প্রত্যেকের এই আদেশসমূহের বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিৎ। তুমি যদি এগুলি লঙ্ঘন করো, তাহলে যদিও ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যয়িত মানুষটি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত না-ও করতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার তোমার সাথে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, এবং তিনি তোমাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। তুমি তোমার অপরাধের পরিণাম বহন করতে পারবে তো? তাই, ঈশ্বর যা-ই বলে থাকুন, তুমি অবশ্যই তাঁর বাক্যকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে, এবং যেকোনো উপায়ে সেগুলির প্রতি স্থিরনিষ্ঠ থাকবে। এটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়।


সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের যুগ উপস্থিত

তোমরা কি অনুধাবন করেছ ঈশ্বর মানুষের এই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন কাজ সম্পন্ন করবেন? একবার ঈশ্বর বলেছিলেন, এমনকি সহস্রবর্ষীয় রাজত্বেও মানুষকে অবশ্যই তখনও তাঁরই বাক্য অনুসরণ করে যেতে হবে, এবং ভবিষ্যতেও ঈশ্বরের বাক্যই সরাসরি মানুষের জীবনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কানানের শুভ উদ্যানে। মোশি যখন এক জনহীন স্থানে ছিলেন, ঈশ্বর সরাসরি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। স্বর্গ থেকে ঈশ্বর মানুষের উপভোগের জন্য খাদ্য, জল ও মান্না পাঠিয়েছিলেন, এবং আজও তেমনই ঘটে: ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপভোগের জন্য খাদ্য ও পানীয় পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজে মানুষকে শাস্তিদানের জন্য অভিশাপ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর কাজের প্রত্যেকটি পর্যায়ই ঈশ্বর স্বয়ং সমাধা করেন। বর্তমানে মানুষ সত্যের সংঘটন খোঁজে, তারা সংকেত ও অলৌকিক ঘটনা খোঁজে, এবং সম্ভবত এমন সমস্ত মানুষই বহিষ্কৃত হবে, কারণ ঈশ্বরের কাজ ক্রমশ আরো বাস্তববাদী হয়ে উঠছে। কেউই জানেনা যে ঈশ্বর নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে, তারা এও জানেনা যে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে খাদ্য ও বলবর্ধক পানীয় পাঠিয়েছেন—তবু ঈশ্বর প্রকৃতই আছেন, এবং সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের যেসব উত্তেজক দৃশ্য মানুষ কল্পনা করে তাও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উচ্চারণ। এটাই সত্য, এবং কেবলমাত্র একেই বলা হয় পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করা। পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব দেহকে নির্দেশ করে। যা দৈহিক নয়, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব নেই, এবং সেকারণে যে সব মানুষ তৃতীয় স্বর্গে যাওয়ার জন্য মনোনিবেশ করে তারা বৃথাই তা করে। একদিন যখন সমগ্র মহাবিশ্ব ঈশ্বরের প্রত্যাগমন করবে, মহাবিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের কর্মকেন্দ্র তাঁরই কথনকে অনুসরণ করবে; অন্যত্র, কিছু মানুষ দূরভাষযন্ত্র ব্যবহার করবে, কিছু মানুষ বিমান ব্যবহার করবে, কিছু মানুষ নৌকোয় সাগর পাড়ি দেবে, এবং কিছু মানুষ ঈশ্বরের কথন গ্রহণের জন্য লেজার ব্যবহার করবে। সবাই বন্দনা করবে, সবাই আকুল হবে, সবাই ঈশ্বরের কাছে আসবে, সবাই ঈশ্বরের কাছে সমবেত হবে, এবং সবাই ঈশ্বরের অর্চনা করবে—আর এই সবই হবে ঈশ্বরের কর্ম। এটা মনে রেখো! ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই আবার অন্য কোথাও তাঁর কাজ শুরু করবেন না। ঈশ্বর যে ঘটনাটি ঘটাবেন তা হলো: তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের সমস্ত মানুষকে তাঁর সামনে আসতে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের অর্চনা করতে বাধ্য করবেন, অন্যান্য স্থানে তাঁর কাজ থেমে যাবে, এবং মানুষ বাধ্য হবে প্রকৃত পথ খুঁজতে। বিষয়টি হবে যোষেফের মত; সবাই তাঁর কাছে এসেছিলো খাদ্যের জন্য, এবং তাঁর কাছে নতমস্তক হয়েছিল, কারণ তাঁর কাছে খাদ্যবস্তু ছিলো। দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য মানুষ বাধ্য হবে প্রকৃত পথটি খুঁজে নিতে। সমগ্র ধর্মীয় সম্প্রদায় চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে, এবং একমাত্র বর্তমান ঈশ্বরই প্রাণবারির প্রস্রবণ, মানুষের উপভোগের জন্য বরাদ্দ সতত প্রবহমান প্রস্রবণের অধিকারী এবং মানুষ তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করবে। ঈশ্বরের কর্মের প্রকাশ ঘটবে তখনই এবং তখনই ঈশ্বর মহিমান্বিত হয়ে উঠবেন; সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষ এই বিশেষত্বহীন “মানুষ” টির উপাসনা করবে। সেই দিনটিই কি ঈশ্বরের মহিমার দিন হয়ে উঠবে না? একদিন বৃদ্ধ যাজকেরা প্রাণবারির প্রস্রবণ থেকে জল নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারবার্তা পাঠাবে। বয়সে তারা যথেষ্ট বৃদ্ধ হলেও সেই মানুষটিকে পূজা করার জন্য তারা আসবে, যাকে তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলো। তারা তাঁকে মুক্তকন্ঠে স্বীকৃতি দেবে এবং অন্তর থেকে বিশ্বাস করবে—এটা কি একটা সংকেত ও অলৌকিক ঘটনা নয়? যেদিন সারা রাজ্য আনন্দমুখর হবে সে দিনটিই হবে ঈশ্বরের মহিমার দিন, এবং যে মানুষ তোমাদের কাছে এসে ঈশ্বরের সুসমাচার গ্রহণ করবে, সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে, এবং যে সব দেশ ও জনজাতি তা করবে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও তত্ত্বাবধান পাবে। ভবিষ্যতের অভিমুখ হবে এইরকম: যারা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত কথন লাভ করবে তারা পৃথিবীতে চলার একটা পথ পাবে, আর যারা ঈশ্বরের বাক্য লাভ করবে না এক পা অগ্রসর হতেও তাদের কঠিন সমস্যা হবে—সে তারা ব্যবসায়ী বা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ বা শিল্পপতি যাই হোক না কেন, এবং তারা সঠিক পন্থা খুঁজতে বাধ্য হবে। “সত্যকে সঙ্গে রাখলে তুমি সারা পৃথিবী ঘুরতে পার, সত্য বিনা তুমি কোথাও পৌঁছতে পারবে না” বাক্যবন্ধটির অর্থ এই। প্রকৃত সত্যটা হলো: ঈশ্বর এই পন্থা ব্যবহার করে (যার অর্থ তাঁর সমস্ত বাক্য) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আদেশ দেবেন এবং মানুষকে শাসন ও জয় করবেন। মানুষ সবসময়ে ঈশ্বরের কর্মপন্থায় এক বিশাল পরিবর্তন আশা করে। সহজভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং তিনি যা বলেন তোমাদের অবশ্যই তা করতে হবে তা সেটা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়; এটি এক বস্তুনিষ্ঠ সত্য, এবং সবাইকেই তা মান্য করে চলতে হবে, এবং সেইকারণে এটি অমোঘ এবং সর্বজনবিদিতও বটে।

পবিত্র আত্মা মানুষকে এক অনুভূতি প্রদান করেন। ঈশ্বরের বাক্যগুলি পড়ে মানুষ হৃদয়ে একটা দৃঢ়তা ও শান্তি অনুভব করে, অন্যদিকে যারা ঈশ্বরের বাক্য লাভ করে না তারা এক শূন্যতা অনুভব করে। ঈশ্বরের বাক্যের এমনই শক্তি। মানুষকে সেগুলি পড়তে হবে, এবং পড়ার পর তারা পরিপুষ্ট হবে, এবং সেগুলি ছাড়া তাদের চলবে না। এটি হলো মানুষের আফিং খাওয়ার মতো: এটি তাদের শক্তি দেয়, এটি না পেলে তারা এটির প্রতি প্রবল টান অনুভব করে, এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে মানুষের প্রবণতা এমনই। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করলে তারা শক্তি পায়। যদি সেগুলি না পড়ে তারা অবসাদ অনুভব করে, কিন্তু পড়া মাত্র তারা তাদের “রোগশয্যা” থেকে উঠে বসে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন এমনটাই। কিছু মানুষ চলে যেতে চায়, অথবা ঈশ্বরের কার্যে ক্লান্তি অনুভব করে। তবুও তারা নিজেদের ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা; তারা যতই দুর্বল হোক না কেন, তবুও তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী বাঁচতে হবে, এবং তারা যতই বিদ্রোহী হোক, তবুও তারা ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করার সাহস পায় না। ঈশ্বরের বাক্য তখনই তার প্রকৃত শক্তি দেখায় যখন ঈশ্বর রাজত্ব করেন ও শক্তি প্রয়োগ করেন; এভাবেই ঈশ্বর তাঁর কাজ করেন। এটাই, মোটের ওপর, ঈশ্বরের কাজের পন্থা, এবং কেউই একে ছেড়ে যেতে পারেনা। ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়বে অগুন্তি গৃহে, সবাই এগুলি জানবে, এবং কেবল তখনই তাঁর কার্য সারা মহাবিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত হবে। এর অর্থ, যদি ঈশ্বরের কার্য সমগ্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁর বাক্যের প্রচার করতে হবে। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের দিনটিতে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেখাবে। অনাদিকাল থেকে আজ অবধি তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেকটি বাক্য সম্পন্ন ও সংঘটিত হবে। এইভাবে পৃথিবীর বুকে সকল মহিমা হবে ঈশ্বরের, যার অর্থ, পৃথিবীতে তাঁর মহিমা রাজত্ব করবে। যারা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তারা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, যারা ধার্মিক তারা তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা আশীর্বাদধন্য হবে, এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা সবকিছু প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ হবে। তিনি সংকেত বা অলৌকিক ঘটনা দেখাবেন না; সবই তাঁর বাক্যের দ্বারা সম্পন্ন হবে, এবং তাঁর বাক্যই সত্যের জন্ম দেবে। পৃথিবীর প্রত্যেকে ঈশ্বরের বাক্য উদযাপন করবে, তা তারা সাবালক অথবা শিশু, পুরুষ অথবা নারী, বৃদ্ধ অথবা তরুণ যা-ই হোক না কেন, সবাই ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করবে। ঈশ্বরের বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়, ফলে পৃথিবীর মানুষ সেগুলিকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত রূপে দেখতে পায়। একেই বলে বাক্যের দেহে পরিণত হওয়া। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এসেছেন মূলত “বাক্যকে দেহে পরিণত” করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। অর্থাৎ তিনি এসেছেন যাতে তাঁর বাক্য দেহ থেকে নিঃসৃত হয় (পুরাতন নিয়মের মোশির সময়ের মত নয়, যখন ঈশ্বরের কন্ঠ সরাসরি আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ত)। এর পর, তাঁর সমস্ত বাক্য নিষ্পন্ন হবে সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের যুগে, মানুষের চোখের সামনে ঘটনা হয়ে দৃশ্যমান হবে এবং সেগুলি ন্যূনতম তারতম্য ছাড়াই মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। ঈশ্বরের অবতাররূপের পরম অর্থ এইটিই। এর অর্থ, আত্মার কর্ম সম্পন্ন হয় দেহ ও বাক্যের মাধ্যমে। “বাক্যের দেহে পরিণত হওয়া” এবং “বাক্যের দেহে আবির্ভাব ঘটা” বিষয়টির প্রকৃত অর্থ এটাই। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন আত্মার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে, এবং একমাত্র দেহরূপী ঈশ্বরই পারেন আত্মার হয়ে কথা বলতে। ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে সরলভাবে ব্যক্ত হয়, এবং অন্য সকলেই সেই বাক্য দ্বারা চালিত হয়। কেউই ব্যতিক্রম নয়, সবাই এর পরিধির অন্তর্গত। কেবল এই সব উচ্চারণই মানুষকে সচেতন করতে পারে; যারা এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়না যদি তারা মনে করে যে স্বর্গ থেকে বাক্য লাভ করবে তাহলে তারা দিবাস্বপ্ন দেখছে। ঈশ্বরের দেহধারী অবতারের মধ্যে কর্তৃত্ব এমনই প্রবলভাবে প্রদর্শিত হয়, যে সবাইকেই তা সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করতে হয়। এমনকি সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় বিশেষজ্ঞ এবং ধর্মযাজকেরাও এই সব বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না। সবাইকেই অবশ্যই এগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, কেউই অন্য কিছুর সূচনা করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বর মহাবিশ্বকে জয় করতে বাক্য ব্যবহার করবেন। তিনি তাঁর অবতাররূপী দেহ দিয়ে নয়, বরং দেহে রূপান্তরিত ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে জয় করবেন; একমাত্র এটাই বাক্যের দেহে পরিণত হওয়া, এবং এটাই বাক্যের দেহে আবির্ভাব। সম্ভবত, মানুষের মনে হয় যেন ঈশ্বর বিশেষ কিছু কাজ করেননি—কিন্তু ঈশ্বরকে কেবলমাত্র তাঁর বাক্য উচ্চারণ করতে হবে, আর তাতেই তাদের পূর্ণ প্রত্যয় ও সম্ভ্রম জন্মাবে। সত্য ব্যতিরেকে মানুষ চিৎকার ও আর্তনাদ করে; ঈশ্বরের বাক্য যখন তারা লাভ করে, তখন তারা নীরব হয়। ঈশ্বর অবশ্যই এই সত্য সাধন করবেন, কারণ এটাই ঈশ্বরের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা: বাক্যের পৃথিবীতে আবির্ভাব নিষ্পন্ন করা। আসলে আমার ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই—পৃথিবীতে সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের আবির্ভাব বস্তুত পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যের আবির্ভাব। স্বর্গ থেকে নব জেরুজালেমের অবরোহণই হলো মানুষের মাঝে বিরাজ করার জন্য এবং মানুষের প্রতিটি কাজ ও নিগূঢ়তম চিন্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যের আবির্ভাব। এও আরেকটি সত্য যা ঈশ্বর সাধন করবেন; এটাই সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের সৌন্দর্য। ঈশ্বরের দ্বারা স্থিরীকৃত পরিকল্পনা হলো: সহস্র বছর ধরে তাঁর বাক্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে, এবং সেগুলি তাঁর সমস্ত কার্যকে প্রতিভাত করবে, এবং পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে, এর পর মানবজাতির এই পর্যায়ের অবসান হবে।


ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?

ঈশ্বরে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে, অন্ততপক্ষে ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকার সমস্যাটির তোমাকে সমাধান করতেই হবে। ঈশ্বরের সাথে যদি তোমার স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোনো অর্থ থাকে না। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে শান্ত থাকে, এমন একটি হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক-স্থাপন সম্পূর্ণরূপে অর্জনযোগ্য। ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকার অর্থ হল, তাঁর কোনো কাজকে সন্দেহ এবং অস্বীকার না করা, এবং তাঁর কাজের প্রতি সমর্পণ করতে সক্ষম হওয়া। এর অর্থ হল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সঠিক উদ্দেশ্য থাকা, নিজের জন্য পরিকল্পনা না করা, এবং ঈশ্বরের পরিবারের স্বার্থকে সর্বপ্রথম বিবেচনা করা; অর্থাৎ, ঈশ্বরের নেওয়া পরীক্ষা স্বীকার করা এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা মেনে চলা। তোমার সব কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি স্বীকার করে হৃদয়কে শান্ত রাখতে তোমাকে সক্ষম হতে হবে। এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে না পারলেও, তোমাকে অবশ্যই তোমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমার কাছে প্রকাশিত হলে অবিলম্বে সেই অনুযায়ী কাজ শুরু কর, সেই কাজের জন্য তখনো বেশি দেরি হয়ে যাবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও স্বাভাবিক হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে তার ভিত্তি হতে হবে ঈশ্বর-বাক্য। ঈশ্বরের বাক্য, এবং তিনি যা চান, তোমাকে সেই অনুযায়ী নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম হতে হবে। তুমি অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গি সরল রাখবে এবং প্রতিটি বিষয়ে সত্যের সন্ধান করবে। সত্যের উপলব্ধি হলেই তোমাকে তা অনুশীলন করতে হবে, এবং যাই ঘটুক না কেন, অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং অনুগত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হবে। এই ভাবে অনুশীলন করলে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সাথে সাথে, তোমাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তুমি এমন কিছু করবে না যা ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের জীবনে প্রবেশে সহায়তা করে না, এবং এমন কিছু বলবে না যা ভাই ও বোনদের জন্য সহায় নয়। অন্ততপক্ষে, এমন কিছু অবশ্যই করবে না যা তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে এবং লজ্জাজনক। বিশেষ করে ঈশ্বর-বিদ্রোহী বা প্রতিরোধকারী এমন কিছু একেবারেই করবে না, এবং অবশ্যই এমন কিছু করবে না যা গির্জার কাজ বা জীবনকে বিব্রত করে। তোমার করা প্রতিটি কাজই যেন ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক হয়, এবং নিশ্চিত করবে যে তোমার প্রতিটি কাজই যেন ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপনযোগ্য হয়। শরীর যদি কখনো দুর্বলও হয়, নির্লোভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থরহিত হয়ে, নিঃস্বার্থ হয়ে ও ঘৃণ্য কোনো কাজ না করে এবং আত্মচিন্তা না করে ঈশ্বরের পরিবারকেই তোমাকে প্রথম প্রাধান্য দিতে হবে। এইভাবে তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে। 

তুমি যাই কর, অবশ্যই পরীক্ষা করে নিও যে তোমার উদ্দেশ্য সঠিক কি না। তুমি যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হও, তার অর্থই হল তোমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বাভাবিক। এটি হল ন্যূনতম মান। নিজের উদ্দেশ্যগুলি খতিয়ে দেখো, যদি মনে কর সেগুলির উদ্ভব সঠিক নয়, তা হলে সেগুলি পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হও এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কাজ কর; এভাবে তুমি ঈশ্বরের সামনে একজন সঠিক ব্যক্তি হয়ে উঠবে, যা প্রদর্শন করে ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক, এবং তোমার প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের জন্য, নিজের প্রয়োজনে নয়। তোমার সমস্ত কথায় ও কাজে, নিজের হৃদয়কে সঠিক রাখতে সক্ষম হও, সমস্ত কর্মে ন্যায়পরায়ণ হও, আবেগে পরিচালিত হয়ো না, নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ কোরো না। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের অবশ্যই এই সব নীতি অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। ছোট ছোট বিষয়গুলি কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং তার মর্যাদাকে প্রকাশ করে, এবং তাই, কেউ যদি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার পথে প্রবেশ করতে চায়, প্রথমেই তাদের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক সংশোধন করতে হবে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেই তুমি তাঁর দ্বারা নিখুঁত হতে পারবে; শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের আচরণ, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা এবং পরিমার্জন তোমার মধ্যে অভিপ্রেত প্রভাব অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ, মানুষ যদি ঈশ্বরকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিতে সক্ষম হয় এবং ব্যক্তিগত লাভের প্রতি ধাবমান না হয়ে বা নিজস্ব উন্নতির (পার্থিব অর্থে) চিন্তা না কোরে, বরং জীবনে প্রবেশের ভার বহন করে, সত্যানুসরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হয় এবং ঈশ্বরের কাজে সমর্পিত হয় – তুমি যদি এই সব করতে পারো, তাহলে তুমি যে সব লক্ষ্য অনুসরণ করছ তা সঠিক হবে এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক সঠিক করাকে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক যাত্রায় প্রবেশের প্রথম ধাপ। যদিও মানুষের ভাগ্য ঈশ্বরের হাতে এবং ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না, তথাপি ঈশ্বর-কর্তৃক তুমি নিখুঁত হতে বা তাঁর দ্বারা অর্জিত হতে পারো কিনা তা নির্ভর করে ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক কিনা তার উপর। তোমার কিছু অংশ দুর্বল বা অবাধ্য হতে পারে—কিন্তু তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য সঠিক হলে, এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক সঠিক এবং স্বাভাবিক হলে তবেই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার যোগ্য। যদি ঈশ্বরের সাথে তোমার সঠিক সম্পর্ক না থাকে, এবং ব্যক্তিগত বা নিজ পরিবারের জন্য কাজ করো, তাহলে তুমি যতই পরিশ্রম করো না কেন, তা নিষ্ফল হবে। যদি ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়, তাহলে আর সবকিছুই সঠিক হবে। ঈশ্বর অন্য কোনো কিছুই বিবেচনা করেন না, শুধুমাত্র দেখেন ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসের বিষয়টিতে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কিনা: তুমি কাকে বিশ্বাস করো, কার সুবিধার জন্য বিশ্বাস করো এবং কেন বিশ্বাস করো। যদি এই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পাও এবং তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক মীমাংসা করে অনুশীলন করতে সক্ষম হও, তবে তোমার জীবনে অগ্রগতি হবে এবং তুমি সঠিক পথে প্রবেশের নিশ্চয়তা পাবে। যদি ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক না হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্যুত হয়, তাহলে অন্য সব কিছুই বৃথা, এবং তুমি যতই বিশ্বাস করো না কেন, তুমি কিছুই লাভ করবে না। ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পরেই তুমি তাঁর প্রশংসা অর্জন করতে পারবে যখন তুমি দেহের বাসনা ত্যাগ করবে, প্রার্থনা করবে, কষ্ট ভোগ করবে, সহ্য করবে, আত্মসমর্পণ করবে, তোমার ভাই ও বোনদের সাহায্য করবে, ঈশ্বরের জন্য নিজেকে আরও বেশি ব্যয় করবে ইত্যাদি। তুমি যা করো তার মূল্য এবং তাৎপর্য রয়েছে কিনা তা নির্ভর করে তোমার উদ্দেশ্য যথাযথ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কিনা তার উপর। আজকাল, অনেক মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস এমন, যেন তারা কোনো ঘড়ির দিকে তাকানোর জন্য তাদের মাথা কাত করছে—তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তির্যক, এবং তাদের অবশ্যই একটি আমূল পরিবর্তনের সাথে সঠিক হতে হবে। এই সমস্যার সমাধান হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে; যদি না হয়, সবকিছু নিষ্ফল হবে। কিছু মানুষ আমার উপস্থিতিতে ভাল আচরণ করে, কিন্তু আমার পশ্চাতে, তারা যা করে তা হল আমার প্রতিরোধ। এটি হল কুটিলতা এবং প্রতারণার বহিঃপ্রকাশ এবং এই ধরণের ব্যক্তি শয়তানের দাস; তারা শয়তানের মূর্ত প্রতীক, যারা ঈশ্বরের পরীক্ষা নিতে এসেছে। আমার কাজ এবং আমার বাক্যে যদি তুমি সমর্পিত হতে সক্ষম হও তবেই তুমি একজন সঠিক মানুষ। যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পানে সক্ষম হও; যদি তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপনযোগ্য হয় এবং তুমি যা কিছু করো তা ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানজনক হয়; যদি তুমি লজ্জাজনক আচরণ না করো, বা এমন কাজ না করো যা অন্যদের জীবনের ক্ষতি করে; এবং যদি তুমি আলোতে জীবন যাপন করো এবং নিজেকে শয়তানের দ্বারা শোষিত হওয়ার অনুমতি না দাও, তবেই ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্কের বিন্যাস সঠিক।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের জন্য তোমার উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হতে হবে; ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বর-কৃত সব রকম পরিবেশের ব্যবস্থাপনা, ঈশ্বর যে মানুষের জন্য সাক্ষ্য দেন, এবং বাস্তবিক ঈশ্বর—এই সব সম্পর্কে তোমার অবশ্যই সঠিক উপলব্ধি এবং আচরণের একটি সঠিক উপায় থাকতে হবে। নিজের ধারণা অনুযায়ী অনুশীলন করবে না বা এ ব্যাপারে নিজের তুচ্ছ পরিকল্পনা তৈরি করবে না। যাই করো না কেন, অবশ্যই সত্যানুসন্ধানে সক্ষম হতে হবে এবং সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তোমার অবস্থান অনুযায়ী ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ করতে হবে। ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার পথ যদি অনুসরণ করতে চাও এবং জীবনের সঠিক পথে প্রবেশ করতে চাও, তবে তোমার হৃদয়ে সর্বদাই ঈশ্বরের উপস্থিতি বিরাজমান থাকতে হবে। উচ্ছৃঙ্খল হয়ো না, শয়তানকে অনুসরণ কোরো না, শয়তানকে তার কাজ সম্পাদন করার কোনো সুযোগ দিও না এবং নিজেকে শয়তানের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দিও না। তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে হবে এবং ঈশ্বরকে তোমার উপর প্রভুত্ব করতে দিতে হবে।

তুমি কি শয়তানের দাস হতে চাও? তুমি কি শয়তান দ্বারা ব্যবহৃত হতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁকে অনুসরণ করো যাতে তুমি তাঁর দ্বারা নিখুঁত হতে পারো, নাকি তুমি ঈশ্বরের কাজ ব্যর্থ হতে দিতে চাও? তুমি কি একটি অর্থবহ জীবন চাও যেখানে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত, নাকি একটি মূল্যহীন এবং অন্তঃসারশূন্য জীবন চাও? তুমি কি ঈশ্বর-দ্বারা ব্যবহৃত হতে পছন্দ করবে, নাকি শয়তানের দ্বারা শোষিত? তুমি কি ঈশ্বরের বাক্য ও সত্যের দ্বারা পূর্ণ হতে চাইবে, নাকি পাপ এবং শয়তানের দ্বারা নিজেকে পূর্ণ হতে দেবে? সযত্নে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করো। দৈনন্দিন জীবনে, তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, যেসব কথা তুমি বল এবং যে ধরণের কাজ করো তা ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্কের অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে, এবং তারপরে সঠিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করতে নিজেকে সংশোধন করো। সর্বদা, নিজের কথা, কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ ও সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং ধারণা পরীক্ষা করো। নিজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অর্জন করো এবং পবিত্র আত্মার কাজের পদ্ধতিতে প্রবেশ করো। ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখার এটিই একমাত্র উপায়। ঈশ্বরের সাথে নিজের সম্পর্ক স্বাভাবিক কিনা তা মূল্যায়ন করলে তুমি নিজের উদ্দেশ্যগুলিকে সংশোধন করতে সক্ষম হবে, মানুষের প্রকৃতি এবং সারমর্ম বুঝতে পারবে এবং নিজেকে প্রকৃতভাবে বুঝতে পারবে, এবং এটি করার মাধ্যমে তুমি বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, প্রকৃত অর্থে নিজেকে পরিত্যাগ করতে পারবে, এবং উদ্দেশ্যের সাথে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে। ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক কিনা, সেই বিষয়গুলিতে তোমার অভিজ্ঞতা হওয়ার সাথে সাথে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার সুযোগ খুঁজে পাবে এবং পবিত্র আত্মার কাজের অনেকগুলি পর্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও তুমি শয়তানের বহু কৌশলের স্বরূপ বুঝতে পারবে এবং তার ষড়যন্ত্র বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র এই পথই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের সাথে নিজের সম্পর্ক সঠিক রাখো, যাতে তাঁর সামগ্রিক ব্যবস্থার কাছে সমর্পিত হতে পারো, এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় আরও গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারো এবং পবিত্র আত্মার আরও বেশি কাজ গ্রহণ করতে পারো। যখন ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্কের অনুশীলন করো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, দেহজ কামনা ত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের প্রকৃত সহযোগিতার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে “সহযোগী হৃদয় ছাড়া, ঈশ্বরের কাজ গ্রহণ করা কঠিন; শরীর যদি ত্যাগের কষ্ট না পায়, ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন আশীর্বাদ প্রাপ্তি হয় না; আত্মা যদি সংগ্রাম না করে, তবে শয়তানকে লজ্জায় ফেলা যাবে না।” এই নীতিগুলি যদি অনুশীলন করো এবং সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পারো, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হবে। তোমার বর্তমান অনুশীলনে, তোমাকে অবশ্যই “ক্ষুধা মেটানোর জন্য রুটি চাওয়ার” মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে; নিজেকে অবশ্যই এই মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে যে “সবকিছুই পবিত্র আত্মার দ্বারা কৃত, এবং মানুষ হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম”। যারা এই কথা বলে তারা মনে করে, “মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে, এবং যখন সময় আসবে, তখন পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ করবেন। মানুষের দেহকে সংযত করার বা সহযোগিতা করার দরকার নেই; এক মাত্র বিচার্য হল তারা যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়”। এইসব মতামত অযৌক্তিক, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পবিত্র আত্মা কাজ করতে অক্ষম। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই পবিত্র আত্মার কাজকে ব্যাপকভাবে বাধা দেয়। প্রায়শই, পবিত্র আত্মার কাজ মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যারা সহযোগিতা করে না এবং সমাধানও করে না, কিন্তু তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে চায় এবং পবিত্র আত্মার কাজ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও প্রদীপ্তি চায়, প্রকৃতপক্ষে তাদের চিন্তাভাবনা অসংযত। একে বলা হয় “নিজের ভোগপরায়নতাকে উৎসাহ দেওয়া এবং শয়তানকে ক্ষমা করা।” ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে না এই ধরনের মানুষের। নিজের মধ্যেই তোমার খুঁজে পাওয়া উচিত শয়তানের স্বভাবের অনেক উদ্ঘাটন ও প্রকাশ এবং ঈশ্বরের বর্তমান প্রয়োজ্নের বিরোধী যে কোনো অভ্যাস। এখন কি তুমি শয়তানকে পরিত্যাগ করতে পারো? তোমার উচিত ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করা, এবং নতুন এক জীবন নিয়ে নতুন এক ব্যক্তি হয়ে ওঠা। অতীতের অধর্ম নিয়ে চিন্তা করো না; অযথা অনুতপ্ত হয়ো না; সুদৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হয়ে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম হও, এবং যে কর্তব্য পূরণ করতে হবে তা পূরণ করো। এইভাবে, ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

এটি পড়ার পরেও যদি তুমি শুধুই দাবি করো যে কথাগুলি তুমি স্বীকার করেছ, কিন্তু তোমার হৃদয় যদি অবিচল থাকে, এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ককে যদি স্বাভাবিক করার চেষ্টা না করো, তাহলে প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ককে তুমি গুরুত্ব দাও না। এটি প্রমাণ করে যে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এখনও সঠিক নয়, তোমার অভিপ্রায় এখনও ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার এবং তাঁকে মহিমা এনে দেওয়ার উপর স্থিত নয়, বরং শয়তানের ষড়যন্ত্রকে জয়ী হতে দেওয়ার এবং তোমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে স্থির হয়েছে। এই ধরনের লোকেরা ভুল উদ্দেশ্য এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ঈশ্বর কী বলেন বা কীভাবে বলেন তার কোনো গুরুত্বই নেই এই ধরনের মানুষের কাছে, এরা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সামান্যতমও রূপান্তরিত হয় না। তাদের অন্তরে কোন ঈশ্বর-ভয় নেই এবং তারা নির্লজ্জ। এই ধরনের ব্যক্তি একটি আত্মাহীন জড়পদার্থ। ঈশ্বরের প্রতিটি বাণী পাঠ করো এবং অনুধাবন করা মাত্রই সেগুলি অনুশীলন করো। হয়তো কোনো এক সময়ে তোমার দেহে আসক্তি ছিলো, বা তুমি বিদ্রোহী ছিলে বা প্রতিরোধ করেছিলে; অতীতে তুমি যে আচরণই করে থাকো না কেন, তার তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না যা তোমার আজকের জীবনকে পরিণত হতে বাধা দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারবে, তত দিন আশা আছে। প্রতিবার ঈশ্বর-বাক্য পাঠের পর যদি তোমার মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং অন্যরা বলতে পারে যে তোমার জীবন উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে বোঝায় যে ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক, এটি সঠিকভাবে স্থাপিত। মানুষ কতটা অধর্ম করেছে সেই অনুযায়ী ঈশ্বর তার সাথে আচরণ করেন না। যখন তুমি বুঝতে পেরেছো এবং সচেতন হয়ে উঠেছো, এবং যতক্ষণ তুমি বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করা বন্ধ রাখবে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরের করুণা পাবে। যখন তোমার বোধশক্তি আসবে এবং তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চেষ্টা করার সংকল্প করবে, তখন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তোমার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তুমি যা-ই করো না কেন, যখন তা করছো তখন নিম্নলিখিতগুলি বিবেচনা কোরো: আমি যদি এটি করি তবে ঈশ্বর কী ভাববেন? এটি কি আমার ভাই ও বোনদের উপকার করবে? ঈশ্বরের ঘরের কাজে কী লাভ হবে? প্রার্থনা, সহভাগিতা, বক্তৃতা, কাজ বা অন্যদের সাথে যোগাযোগ, যাই করো না কেন, নিজের উদ্দেশ্য পরীক্ষা কোরো এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক কিনা তা যাচাই কোরো। যদি নিজের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনাগুলি বুঝতে না পারো, তাহলে তার অর্থ হল, তোমার মধ্যে ভেদাভেদের অভাব রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তুমি সত্যের খুব কমই বোঝো। ঈশ্বর যা কিছু করেন তা যদি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হও এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বাক্যের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সব কিছু উপলব্ধি করতে পারো, তাহলেই তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হবে। অতএব, প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসাবে প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত। তুমি যা কিছু করো তার প্রতিটির পরিমাপ হয় ঈশ্বরের সাথে তোমার স্বাভাবিক সম্পর্কের নিরিখে। ঈশ্বরের সাথে যদি তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় এবং তোমার উদ্দেশ্য সঠিক হয়, তাহলে কাজ চালিয়ে যাও। ঈশ্বরের সাথে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত স্বার্থহানির ভয়ে ভীত হয়ো না; তুমি শয়তানকে বিজয়ী হতে দিতে পারো না, তোমাকে ক্রয়ের অনুমতি শয়তানকে দিতে পারো না এবং নিজেকে শয়তানের উপহাসের পাত্রে পরিণত করতে পারো না। এই ধরনের উদ্দেশ্য থাকা একটি চিহ্ন যে ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক স্বাভাবিক—শারীরিক সুখের জন্য নয়, বরং আত্মার শান্তির জন্য, পবিত্র আত্মার কাজে অর্জিত হওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সঠিক অবস্থায় প্রবেশের জন্য, ঈশ্বরের সাথে অবশ্যই একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখতে হবে। এটির প্রয়োজন যাতে তুমি ঈশ্বর দ্বারা অর্জিত হও, এবং যাতে তিনি তোমার মধ্যে তাঁর বাক্যর ফল প্রকাশ করতে পারেন এবং তোমাকে আরও প্রজ্ঞা ও প্রদীপ্তি দিতে পারেন। এইভাবে, তুমি সঠিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করবে। বর্তমানের ঈশ্বর-বাক্যগুলি ভোজন ও পান করা বজায় রাখো, পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজের পদ্ধতিতে প্রবেশ করো, ঈশ্বরের আজকের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করো, পুরানো দিনের অনুশীলনের পদ্ধতিগুলি আর পালন কোরো না, কাজ করার পুরানো উপায়গুলিকে আঁকড়ে ধরে রেখো না এবং যত শীঘ্র সম্ভব, আজকের কর্মপদ্ধতিতে প্রবেশ করো। এইভাবে, ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক পথে যাত্রা শুরু করবে।


বাস্তবতার উপর আরো মনোনিবেশ করো

প্রত্যেক ব্যক্তির ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত ঈশ্বরের প্রতি কোন ধরনের সেবা তাঁর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সঙ্গতিপূর্ণ। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী তা জানে না, উপরন্তু তাদের কেন তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত তাও তারা বোঝে না—অর্থাৎ, অধিকাংশেরই ঈশ্বরের কার্য বা তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। আজ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও মনে করে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস হল স্বর্গে গমন এবং তাদের আত্মার উদ্ধার সংক্রান্ত বিষয়। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত, অধিকন্তু, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তাদের নিজস্ব বিভিন্ন কারণবশত, মানুষের ঈশ্বরের কাজে একেবারেই কোন আগ্রহ নেই, এবং তারা তাঁর অভিপ্রায় বা তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পর্কেও কোন চিন্তা করে না। এই ধারার একজন ব্যক্তি হিসাবে, প্রতিটি ব্যক্তির ঈশ্বরের সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী, কোন কাজগুলি তিনি দীর্ঘকাল আগে সম্পন্ন করেছেন, কেন তিনি এই মানুষের এই গোষ্ঠীটিকে বেছে নিয়েছেন, এদেরকে তাঁর বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য এবং অর্থ কী, এবং তিনি এই গোষ্ঠীটির মধ্যে কি অর্জন করতে চান তা জানা উচিত। ঈশ্বরের পক্ষে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে বিশেষত্বহীন মানুষদের নিয়ে এইরকম একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা, এবং এখনও পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখা, সকল রকমের উপায়ে তাদের বিচার ও নিখুঁত করে তোলা, অগণিত বাক্য উচ্চারণ করা, এতো কাজ করা, এবং এতগুলি সেবা প্রদানকারী বস্তু প্রেরণ করতে সক্ষম হওয়াটা—ঈশ্বরের একার পক্ষে এত বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করাটাই এটা দর্শায় যে তাঁর কাজ ঠিক কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই মুহুর্তে, তোমরা এটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। বস্তুত, ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে যে কাজ সম্পাদন করেছেন তাকে তুচ্ছ মনে করবে না; এটা কোন ক্ষুদ্র বিষয় নয়। এমনকি ঈশ্বর আজ তোমাদের কাছে যেটুকু প্রকাশ করেছেন তাও তোমাদের বোঝার এবং জানার চেষ্টা করার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি যদি তা সত্যিই এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পার তাহলেই একমাত্র তোমার অভিজ্ঞতাগুলি আরও গভীর এবং তোমার জীবন বিকশিত হতে পারে। আজ, মানুষ খুব কম বোঝে এবং কাজ করে; তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে অক্ষম। এটি মানুষের ঘাটতি এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনে তাদের ব্যর্থতা, এবং তাই তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনেও অক্ষম। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার কাজ করার কোন উপায় নেই কারণ ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি খুবই অগভীর এবং তারা যখন ঈশ্বরের গৃহের কাজ করে তখন সেই কাজকে মূল্যবান কিছু হিসাবে বিবেচনা করতে নারাজ। তারা সর্বদাই জোড়াতাপ্পি দিয়ে দায়সারা গোছের কাজ করে যায়, নতুবা সংখ্যাগরিষ্ঠকে অনুসরণ করে, অথবা শুধু লোক-দেখানো কাজ করে। আজ, এই ধারার প্রতিটি ব্যক্তির স্মরণ করে দেখা উচিত, তারা তাদের কাজে-কর্মে, যা যা করতে পারে তা করেছে কিনা এবং তারা সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করেছে কিনা। মানুষ তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ করেন না সেই কারণে নয়, বরং এর কারণ হল যে মানুষ তাদের কাজ করে না, ফলে পবিত্র আত্মার পক্ষে তাঁর কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের বলার মতো আর কোন বাক্য নেই, কিন্তু মানুষ মোটেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোয়নি, তারা অনেক পিছনে থেকে গেছে, তারা কাজের প্রতিটি ধাপে নিকটে থাকতে অক্ষম, এবং মেষের পদচিহ্নগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে অক্ষম। তাদের যা মেনে চলা উচিত, তারা মেনে চলেনি; তাদের যা অনুশীলন করা উচিত ছিল, তারা অনুশীলন করেনি; তাদের যার জন্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল, তার জন্য প্রার্থনা করেনি; যা তাদের আলাদা করে রাখা উচিত ছিল, তা তারা রাখেনি। তারা এসবের কিছুই করেনি। অতএব, ভোজসভায় যোগদান করার এই আলোচনা অসার; এর কোনো বাস্তব অর্থ নেই, এবং শুধুই তাদের কল্পনায় রয়েছে। আজকের দিন থেকে তাকিয়ে দেখলে এটা বলা যায়, মানুষ তাদের দায়িত্ব একেবারেই পালন করেনি। সবকিছুই ঈশ্বরের কর্ম এবং তাঁর নিজের কথা বলার উপর নির্ভর করেছে। মানুষের কৃত কাজ খুবই নগন্য; মানুষ হল সেই নিষ্ফল আবর্জনা যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অক্ষম। ঈশ্বর শত সহস্র বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তবুও মানুষ সেগুলির কোনওটিই বাস্তবে প্রয়োগ করেনি—তা সে শরীরকে ত্যাগ করা কথাই হোক বা পূর্বধারণা বর্জন, বিচক্ষণতার বিকাশ ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের সময় সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের আনুগত্যের অনুশীলন, মানুষকে তাদের হৃদয়ে স্থান না দেওয়া, তাদের অন্তরের মূর্তিগুলিকে দূর করা, তাদের ভুল অভিপ্রায়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ না করা, ন্যায্য এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করা, কথা বলার সময় ঈশ্বরের স্বার্থ এবং অন্যদের উপর সেগুলির প্রভাবের বিষয়ে আরও বেশি চিন্তা করা, ঈশ্বরের কার্যের পক্ষে উপযোগী কাজ বেশি করে করা, তাদের সমস্ত কাজে-কর্মে ঈশ্বরের গৃহের উপকার সাধনের কথা মাথায় রাখা, আবেগ দ্বারা নিজেদের আচরণকে পরিচালিত হতে না দেওয়া, তাদের দৈহিক কামনাকে যা তুষ্ট করে তা বর্জন করা, স্বার্থপর পুরানো ধারণাগুলি দূর করা, ইত্যাদি। তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের কাছে ঈশ্বরের এই সকল চাহিদার কিছুটা উপলব্ধি করে, কিন্তু তারা কেবল সেগুলির অনুশীলন করতে অনিচ্ছুক। ঈশ্বর আর কীই বা করতে পারেন, এবং কীভাবেই বা তিনি তাদের জাগাতে পারেন? ঈশ্বরের চোখে বিদ্রোহের সন্তানদের তাঁর বাক্যসমূহ গ্রহণ করার এবং সেগুলির প্রশংসা করার স্পর্ধা এখনও কীভাবে থাকতে পারে? তাদের ঈশ্বরের খাদ্য গ্রহণ করার মতো স্পর্ধাই বা কীভাবে থাকে? মানুষের বিবেকবোধ কোথায়? এমনকি তাদের যে ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল তাও তারা পালন করেনি, তাদের যথাসাধ্য কাজ করা তো দূরের কথা। তারা একটা অলীক স্বপ্নের জগতে বাস করছে, তাই নয় কি? অনুশীলন ছাড়া বাস্তবতার বিষয়ে কোনো কথাই হতে পারে না। এটা দিনের মতই পরিষ্কার সত্য!

তোমাদের আরও বাস্তবসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মানুষ প্রশংসা করে এমন বড়-বড়, শূন্যগর্ভ কথা বলার দরকার নেই। যখন জ্ঞানের কথা বলা হয়, তখন দেখা যায় প্রত্যেকের জ্ঞানই আগের জনের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের এখনও অনুশীলন করার মতো কোনো পথ নেই। চর্চার নীতি কয়জন বুঝতে পেরেছে? কতজন প্রকৃত পাঠ শিখতে পেরেছে? কে বাস্তবতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পারে? ঈশ্বরের বাক্যসমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলতে পারার অর্থ এই নয় যে তুমি প্রকৃত উচ্চতার অধিকারী; এটি শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে যে তুমি চালাকচতুর হয়ে জন্মেছিলে, তুমি প্রতিভাধর। তুমি যদি পথ নির্দেশ করতে না পার তাহলে তার ফল কিছুই হবে না, এবং তুমি হয়ে উঠবে নিষ্ফল আবর্জনা! তুমি যদি অনুশীলনের প্রকৃত পথ সম্পর্কে কিছু বলতে না পার তাহলে তুমি কি ভান করছ না? তুমি যদি তোমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্যদের প্রদান করতে না পার, আর এইভাবে তাদের শিক্ষনীয় কোনো পাঠ বা অনুসরণযোগ্য একটি পথ প্রদান করতে না পার, তাহলে কি তুমি প্রবঞ্চনা করছো না? তুমি কি ভন্ড নও? তোমার কী মূল্য আছে? এই ধরনের কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র “সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের উদ্ভাবকের” ভূমিকা পালন করতে পারে, “সমাজতন্ত্র আনয়নে অবদানকারীর” ভূমিকা নয়। বাস্তবতা না থাকার অর্থ হল কোনো সত্য না থাকা। বাস্তবতা না থাকার অর্থ হল একজন অপদার্থ হওয়া। বাস্তবতা না থাকার অর্থ হল এক চলমান শবদেহে পরিণত হওয়া। বাস্তবতা না থাকার মানে হল একজন “মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাবিদ” হওয়া, যার কোনো প্রসঙ্গগত মূল্য নেই। তোমাদের প্রত্যেককে আমি জোর দিয়ে বলছি তত্ত্ব সম্পর্কে চুপ থাকতে এবং বাস্তব, অকৃত্রিম এবং সারগর্ভ কিছু সম্পর্কে কথা বলতে; কিছু “আধুনিক শিল্প” অধ্যয়ন করতে, বাস্তবসম্মত কিছু বলতে, বাস্তব কিছু অবদান রাখতে এবং কিছুটা উত্সর্গের মনোভাব রাখতে। কথা বলার সময় বাস্তবতার মুখোমুখি হও; এমন কোনো অবাস্তব এবং অতিরঞ্জিত কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না যাতে মানুষ খুশি হয় বা উঠে বসে তোমার প্রতি মনোযোগ দেয়। তাতে উপযোগিতা কোথায়? মানুষকে তোমার প্রতি সাদর আচরণ করানোর মধ্যে লাভ কী আছে? তোমার বাচনে একটু “শৈল্পিক” হয়ে ওঠো, নিজের আচার-আচরণে একটু বেশি ন্যায্য হও, বিষয়াদি সামলানোর ক্ষেত্রে আরো কিছুটা যুক্তিসংগত হও, যা বল তাতে কিছুটা বেশি ব্যবহারিক হও, নিজের প্রতিটি কাজে ঈশ্বরের গৃহের উপকারসাধনের কথা ভাব, আবেগপ্রবণ বোধ করলে নিজের বিবেকের কথা শোনো, দয়ার প্রতিদান ঘৃণা মাধ্যমে দিও না বা সদাশয়তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না, এবং ভণ্ড হয়ো না, তা না হলে তুমি একটা খারাপ প্রভাবে পরিণত হবে। তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্যগুলি ভোজন ও পান কর, তখন সেগুলিকে বাস্তবতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কর এবং তুমি যখন আলাপ-আলোচনা কর, তখন বাস্তবসম্মত জিনিসগুলি সম্পর্কে আরও বেশি কথা বল। নিজেকে উচ্চস্তরীয় জ্ঞান করে অন্যদের প্রতি সদয় আচরণ কোরো না; ঈশ্বর তাতে সন্তুষ্ট হবেন না। অন্যদের সঙ্গে তোমার আচারব্যবহারে, একটু বেশি সহনশীল হও, একটু বেশি নমনীয়, একটু বেশি মহানুভব হও এবং “প্রধান মন্ত্রীর আত্মা”[ক] থেকে শেখো। যখন তোমার মনে কুচিন্তা আসে, তখন আরো বেশি করে দৈহিক কামনাকে পরিহার করার অনুশীলন কর। যখন তুমি কাজ করছ, তখন বাস্তবসম্মত পথের কথা বেশি করে বল, এবং অতি উচ্চমার্গের হয়ো না, অন্যথায় তোমার বলা কথা মানুষের বোধগম্যতারবাইরে চলে যাবে। কম উপভোগ করো, অধিক অবদান রাখো—তোমার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মনোভাব দেখাও। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিষয়ে আরও বিবেচনাবান হও, নিজের বিবেকের কথা আরও বেশি করে শোনো, আরও মনোযোগী হও এবং ভুলে যেও না যে ঈশ্বর কীভাবে প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে এবং আন্তরিকভাবে কথা বলেন। প্রায়শই “পুরাতন পঞ্জিকা” পড়। আরও প্রার্থনা করো এবং আরও ঘন ঘন আলাপ-আলোচনা কর। এত বিভ্রান্ত হয়ে থেকো না; একটু বোধশক্তির প্রদর্শন কর এবং একটু অন্তর্দৃষ্টি অর্জন কর। যখনই তোমার পাপী হাত প্রসারিত হবে, তখনই তা আবার টেনে নাও; তাকে বেশিদূর পৌঁছাতে দিও না। কোন লাভ নেই, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তাই সাবধান হও। তোমার হৃদয়কে অন্যের প্রতি করুণার্দ্র হতে দাও, আর হাতে অস্ত্র নিয়ে সর্বদা আঘাত কোরো না। সত্যের জ্ঞান সম্পর্কে আরও বেশি আলাপ-আলোচনা কর এবং জীবন সম্পর্কে আরও কথা বলো, অন্যদের সাহায্য করার মনোভাব বজায় রেখে। কথা কম বলে কাজ বেশি করো। বেশি করে অনুশীলন করো এবং গবেষণা এবং বিশ্লেষণে মনোনিবেশ কম করো। পবিত্র আত্মার দ্বারা নিজেদেরকে আরও অনুপ্রাণিত কর এবং ঈশ্বরকে তোমাকে নিখুঁত করার আরও সুযোগ দাও। আরো মানব উপাদান নির্মূল করো; তুমি এখনও কাজকর্মের নানাবিধ মানবিক পদ্ধতির অধিকারী, এবং তোমার কাজকর্ম সম্পাদনের ও আচরণের ভাসা-ভাসা পদ্ধতি এখনও অন্যদের কাছে অরুচিকর: এগুলি আরও বেশি করে বর্জন কর। তোমার মানসিক অবস্থা এখনও খুব ঘৃণ্য; এটি সংশোধন করতে আরো সময় ব্যয় কর। তুমি এখনও মানুষকে খুব বেশি মর্যাদা দাও; ঈশ্বরকে আরও মর্যাদা দাওকে এবং এতটা অযৌক্তিক হয়ো না। “উপাসনালয়” সর্বদাই ঈশ্বরের অধিকৃত, এবং মানুষের তা দখল করা উচিত নয়। সংক্ষেপে, ন্যায়পরায়ণতার উপর বেশি ও আবেগের উপর কম মনোযোগ দাও। দৈহিক কামনাকে সম্পূর্ণ বর্জন করাই শ্রেয়। বাস্তবতা সম্পর্কে বেশি এবং জ্ঞান সম্পর্কে কম কথা বল; সবচেয়ে ভালো হল কিছু না বলে চুপ করে থাকা। অনুশীলনের পথের বিষয়ে অধিক কথা বল, এবং মূল্যহীন গর্ব কম কর। এখনই অনুশীলন শুরু করা ভাল।

মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা এত কিছু বেশি নয়। যতদিন মানুষ অধ্যবসায় এবং আন্তরিকতা সহ অনুশীলন করবে, তারা “উত্তীর্ণ” হতে পারবে। সত্য বলা বলতে গেলে, সত্যকে বোঝা, সত্যের জ্ঞান এবং সত্যের উপলব্ধি অর্জন করা সত্য অনুশীলনের চেয়ে আরও বেশি জটিল। প্রথমে তুমি যতটা বোঝ ততটা অনুশীলন কর এবং তুমি যা বুঝেছ তা অনুশীলন কর। এইভাবে, তুমি ধীরে ধীরে সত্যের প্রকৃত জ্ঞান এবং উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে। এইগুলিই হল সেই পদক্ষেপ এবং উপায় যার দ্বারা পবিত্র আত্মা কাজ করেন। এভাবে আনুগত্যের অনুশীলন না করলে কিছুই অর্জন হবে না। তুমি যদি সর্বদা তোমার নিজের ইচ্ছা মতো কাজ কর, এবং আনুগত্য অনুশীলন না কর, তাহলে কি পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করবেন? পবিত্র আত্মা কি তোমার ইচ্ছা মত কাজ করেন? নাকি তিনি তোমার ঘাটতি অনুযায়ী এবং ঈশ্বরের কথার ভিত্তিতে কার্য করেন? এটি তোমার কাছে পরিষ্কার না হলে, তুমি সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে পারবে না। এরকম কেন হয় যে অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করে অনেক প্রচেষ্টা ব্যয় করলেও, তাদের শুধু জ্ঞানই থাকে এবং পরবর্তীতে তারা একটি বাস্তব পথ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না? তুমি কি মনে কর যে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মানেই সত্যের অধিকারী হওয়া? এটা কি বিভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ নয়? তুমি একটি সৈকতে যত বালির দানা আছে তত জ্ঞানের কথা বলতে সক্ষম, তবুও সেগুলির কোনটিতেই কোন বাস্তব পথ নেই। তুমি কি এটা করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ না? তুমি কি একটি ফাঁকা প্রদর্শনই করছ না, যাকে সমর্থন করার মতো কোন উপাদানই নেই? এমন সব আচরণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর! তত্ত্ব যত উচ্চমার্গের হয় তা তত বেশি বাস্তবতা বিবর্জিত হয়, আর মানুষকে বাস্তবের পথে নিয়ে যেতে তা তত বেশি অক্ষম হয়। তত্ত্ব যত বেশি উচ্চমার্গের হবে, তোমাকে তত বেশি তা ঈশ্বরকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করাবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিও না—এর কোন উপযোগিতা নেই! কিছু কিছু মানুষ কয়েক দশক ধরে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে কথা বলে আসছে, এবং তারা আধ্যাত্মবাদের অতিমানব হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তারা এখনও সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহের অনুশীলন বা অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, তাদের অনুশীলনের কোন নীতি বা পথ নেই। এই ধরনের মানুষ নিজেরাই সত্যের বাস্তবতা বিহীন, তাহলে তারা কীভাবে অন্য মানুষদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঠিক পথে আনতে পারে? তারা শুধু পারে মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে। এতে কি অন্যের এবং নিজেদের ক্ষতি হচ্ছে না? অন্ততপক্ষে, তুমি অবশ্যই তোমার ঠিক সামনে থাকা বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যগুলির অনুশীলন ও অনুভব করতে সমর্থ হবে এবং সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে। একমাত্র এটাই হল ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য। তুমি যখন জীবনে প্রবেশ করেছো একমাত্র তখনই তুমি ঈশ্বরের হয়ে কাজ করার যোগ্য এবং শুধুমাত্র যখন তুমি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় কর তখনই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হতে পার। সবসময়ে বড় বড় বিবৃতি দেবে না এবং জমকালো সব তত্ত্বের কথা বলবে না; এগুলি বাস্তব নয়। মানুষ যাতে তোমার প্রশংসা করে তার জন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয়ে সাড়ম্বরে নিজের মত প্রকাশ করাটা কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া নয়, বরং নিজেকে জাহির করা। এটি মানুষের পক্ষে একেবারেই উপকারী নয় এবং এতে তাদের নৈতিক উন্নতি হয় না, এবং তা সহজেই তাদের সত্যের অনুশীলনে মনোযোগ না দিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপাসনা করার দিকে চালিত করতে পারে—এবং এটি কি মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে না? এভাবে চলতে থাকলে অনেক শূন্যগর্ভ তত্ত্ব এবং নিয়মের জন্ম হবে যা মানুষকে আটকে রাখবে এবং ফাঁদে ফেলবে; এটা সত্যিই মর্মান্তিক। তাই যা বাস্তব তা আরও বেশি করে বল, যে সমস্যাগুলির বাস্তব অস্তিত্ব আছে তাদের সম্পর্কে আরও কথা বল, বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যের অনুসন্ধানে আরও সময় ব্যয় কর; এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সত্য অনুশীলন রপ্ত করতে দেরি কোরো না: এটি বাস্তবে প্রবেশের পথ। অন্যদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ কোরো না এবং অন্যদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সেগুলি ঊর্ধ্বে তুলে ধোরো না। জীবনে তোমার নিজস্ব প্রবেশ থাকতেই হবে। শুধুমাত্র সত্যের অনুশীলন এবং ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমেই তুমি জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তির এর অনুশীলন করা এবং এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তুমি যা আলাপ-আলোচনা কর তা যদি মানুষকে গ্রহণ করার মতো একটা পথ দিতে পারে, তাহলে তা তোমার বাস্তবতার অধিকারী হওয়ার সমার্থক। তুমি যাই বল না কেন, তোমাকে অবশ্যই মানুষকে অনুশীলনের পথে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের সকলকে এমন একটি পথ দিতে হবে যা তারা অনুসরণ করতে পারে। তাদের শুধুমাত্র জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকতে দিও না; আরো গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রহণ করার মত একটি পথ থাকা। মানুষকে যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের কাজে তাঁর দ্বারা নির্দেশিত পথে চলবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার প্রক্রিয়া হল পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে চলার প্রক্রিয়া। তদনুসারে, তোমার অবশ্যই চলার মতো একটি পথ থাকতে হবে, তা সে যাই হোক না কেন, এবং তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার পথে পা বাড়াতে হবে। খুব বেশি পিছিয়ে পড়ো না এবং অনেক বিষয় নিয়ে নিজেকে উদ্বিগ্ন কোরো না। যদি তুমি বাধা সৃষ্টি না করে ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথে চলো তবেই তুমি পবিত্র আত্মার কার্য লাভ করতে এবং প্রবেশের পথের অধিকারী হতে পারবে। শুধুমাত্র এটিই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া এবং মানবতার দায়িত্ব পালন করা হিসাবে গণ্য হয়। এই ধারার একজন হিসাবে, প্রত্যেক মানুষের তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা উচিৎ, মানুষের যা করণীয় তা বেশি করে করা উচিত এবং স্বেচ্ছাচারীর মতো কাজ করা উচিৎ নয়। যেসব মানুষ কাজ করে চলেছে তাদের অবশ্যই নিজেদের বাক্যগুলি স্পষ্ট করতে হবে, যারা অনুসরণ করছে তাদের অবশ্যই কষ্ট সহ্য করার এবং অনুগত থাকার উপর আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে এবং সবাইকেই তাদের নিজ নিজ ভূমিকায় অবিচল থাকতে হবে এবং নিয়ম লঙ্ঘন করলে চলবে না। তাদের কীভাবে অনুশীলন করতে হবে এবং তাদের কী কার্য সম্পাদন করতে হবে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে তার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ। পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করো; বিপথগামী হয়ো না বা ভুল কোরো না। আজকের কাজটি তোমাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে। আজকের কার্যপদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করাই তোমাদের অনুশীলন করা উচিত। তোমাকে প্রথমে এই মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে। অন্য কোনো বিষয়ে আর বাক্যব্যয় কোরো না। আজ ঈশ্বরের গৃহের কাজ করা তোমাদের দায়িত্ব, আজকের কাজের পদ্ধতিতে প্রবেশ করা তোমাদের কর্তব্য, এবং আজকের সত্য অনুশীলন করা তোমাদের দায়ভার।

পাদটীকা:

ক. প্রধান মন্ত্রীর আত্মা: একটি ধ্রুপদী চীনা প্রবাদ যা উদারমনা ও সহৃদয় ব্যক্তিকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হত।


আদেশসমূহের পালন ও সত্যের অনুশীলন

অভ্যাসের দ্বারা, আদেশসমূহ পালন ও সত্যের অনুশীলনের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। আদেশসমূহ পালনের সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তিকে সত্যের অনুশীলন করতেই হবে। সত্যের অনুশীলনের সময়, কখনোই আদেশগুলির নীতিসমূহকে লঙ্ঘন করা চলবে না, বা আদেশসমূহের বিরুদ্ধেও যাওয়া চলবে না; ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে যা চান সেটা তোমাকে পালন করতেই হবে। আদেশসমূহের পালন ও সত্যের অনুশীলন—এই দুটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এদের মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধিতা নেই। তুমি যত বেশি করে সত্যের অনুশীলন করবে, তত ভালো ভাবে আদেশসমূহের সারসত্য উপলব্ধি করতে পারবে। যত বেশি করে সত্যের অনুশীলন তুমি করবে, তত ভালো করে আদেশসমূহের দ্বারা প্রকাশিত ঈশ্বরের বাক্যকে অনুধাবন করতে পারবে। সত্যের অনুশীলন ও আদেশসমূহ পালনের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই—বিষয়দুটি পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। সূচনাকালে, কেবলমাত্র আদেশসমূহ পালনের মধ্যে দিয়েই মানুষ সত্যের অনুশীলন ও পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত হতে পারত, কিন্তু তা ঈশ্বরের আসল অভিপ্রায় নয়। ঈশ্বর চান, তুমি সর্বান্তকরণে তাঁর উপাসনা করো, কেবলমাত্র সদাচারণ করে গেলেই চলবে না। তবে, অগভীর ভাবে হলেও, আদেশসমূহ তোমাকে পালন করতেই হবে। ধীরে ধীরে, অভিজ্ঞতার মধ্যে মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্টতর উপলব্ধি হলে, মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থামাবে, তাঁর বিরোধিতা বন্ধ করবে, এবং তাঁর কাজের বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ তারা পোষণ করবে না। একমাত্র এই ভাবেই তারা আদেশসমূহের সারসত্যকে মেনে চলতে পারবে। অতএব, সত্যের অনুশীলন ছাড়া আদেশসমূহের পালন অর্থহীন, এবং তা ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনার প্রতিনিধিত্ব করে না, কেননা প্রকৃত আধাত্মিক উচ্চতা এখনও তুমি অর্জন করোনি। সত্য ছাড়া আদেশসমূহের পালনের অর্থ হল কিছু নীতি আঁকড়ে থাকা। এটা করলে আদেশসমূহ তোমার জীবনে নিছক কতগুলো আইন হয়ে থাকবে, এগুলো তোমার জীবনের বিকাশ ঘটাতে পারবে না। বরং, সেগুলো তোমার বোঝা হয়ে উঠবে, পুরাতন নিয়মের আইনের মতো তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে, ফলত, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি তুমি হারিয়ে ফেলবে। তাই, কেবলমাত্র সত্যের অনুশীলনের মাধ্যমেই তুমি যথার্থভাবে আদেশসমূহের পালন করতে পারবে, এবং সত্যের অনুশীলনের জন্যই তুমি আদেশসমূহের পালন করবে। এইভাবে আদেশসমূহ পালন করতে করতেই তুমি আরো বেশি করে সত্যের অনুশীলন করতে পারবে, এবং, সত্যের অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই আরো গভীর ভাবে আদেশসমূহের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষের প্রতি আদেশসমূহ পালনের যে চাহিদা ঈশ্বরের রেয়েছে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ, মানুষ যেমন কল্পনা করে—অর্থাৎ, নিছকই মানুষের কিছু নিয়ম মেনে চলা—তেমন নয়; বরং, তা হল এই, যে, সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা যেন জীবনে প্রবেশ করতে পারে। আদেশসমূহকে তুমি কত ভালো করে পালন করতে পারো তার ওপরই জীবনে তোমার বিকাশ নির্ভর করছে। মানুষকে যদিও এই আদেশসমূহ পালন করতেই হয়, কিন্তু মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই এই আদেশসমূহের সারসত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা, আদেশসমূহ পালনের অর্থই হল যে তারা “সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, এবার শুধু উন্নীত হওয়ারপালা”। এটা খুবই উদ্ভট ধারণা, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলে তাদের আসলে জীবনে উন্নতি করার কোনো বাসনা নেই, তারা আদ্যন্তভাবে দেহসর্বস্ব। এ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন! এর সঙ্গে বাস্তবের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই! আদেশসমূহ পালন না করে নিছক সত্যের অনুশীলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এটা যারা করে থাকে তারা পঙ্গু, তারা সেই ব্যক্তিদেরই মতো যাদের একটা পা নেই। সত্যের উপলব্ধি না করে নিছক কিছু নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আদেশসমূহের পালন কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে না, একচক্ষু মানুষের মতো যারা এটা করে তারাও একরকম ভাবে অক্ষম। এটা বলা যেতে পারে যে, তুমি যদি নিষ্ঠা ভরে আদেশসমূহের পালন করো এবং বাস্তব ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করো তাহলে, তাহলেই তুমি সত্যকে ধারণ করতে পারবে; আপেক্ষিক ভাবে বলতে গেলে, তুমি প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা অর্জন করতে পারবে। যে সত্যের অনুশীলন তোমার করা উচিত তা যদি করো তাহলে তুমি আদেশসমূহও পালন করবে, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সত্যের অনুশীলন এবং আদেশসমূহের পালন আসলে দুটি পদ্ধতি, এবং এই দুটি পদ্ধতিই মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একজন মানুষের অভিজ্ঞতায় আদেশসমূহের পালন ও সত্যের অনুশীলন এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটা উচিত, বিভাজন নয়। তবে, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে অমিল যেমন রয়েছে, তেমনই মিলও রয়েছে।

নতুন যুগে এই আদেশসমূহের ঘোষণা এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, সমস্ত মানুষের এই নতুন স্রোতের মধ্যেই রয়েছে, আজ যারা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনছে তারা সবাই নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এটা ঈশ্বরের কর্মের নতুন সূচনা এবং সেইসঙ্গে, ঈশ্বরের ছয় সহস্রবর্ষীয় পরিচালনামূলক পরিকল্পনার শেষ অংশেরও সূচনা। নতুন যুগের আদেশসমূহের প্রতীকী অর্থ হল ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে এবং, ইজরায়েলিদের মধ্যে যেন যিহোবা এবং ইহুদিদের মধ্যে যেমন যীশু কাজ করেছেন, সেভাবেই ঈশ্বর আরো বেশি করে ব্যবহারিক কাজ করবেন, এমনকী, পৃথিবীতে অধিকতর, মহত্তর কর্ম করবেন। এর প্রতীকী অর্থ হল যে এই মানবগোষ্ঠী ঈশ্বরের কাছ থেকে অধিকতর, মহত্তর দায়িত্বভার পাবে, এবং বাস্তবিকভাবে তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হবে এবং তাঁর কাছ থেকে খাদ্য, সাহায্য, পরিচর্যা ও সুরক্ষা পাবে, এবং, তাঁর কাছ থেকে আরো বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ পাবে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তাদের মোকাবিলা করা হবে, তাদের ভাঙা হবে এবং পরিমার্জিত করা হবে। নতুন যুগে আদেশসমূহের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এগুলি এই ইঙ্গিতই দেয় যে, ঈশ্বরই সত্যিই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, এবং সেখান থেকেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করবেন, এবং তাঁর পূর্ণ মহিমা দেহধারণপূর্বক প্রকাশ করবেন। এগুলো আরো ইঙ্গিত দেয় যে, নিজ মনোনীত ব্যক্তিদের নিখুঁত করে তোলার জন্য, বাস্তববাদী ঈশ্বর অধিকতর ব্যবহারিক কাজ করবেন। সর্বোপরি, নিজ বাক্য দ্বারা ঈশ্বর এই পৃথিবীতে সকল কিছু সম্পন্ন করবেন, এবং এই মর্মে আজ্ঞা প্রকাশ করবেন—“অবতাররূপী ঈশ্বর শীর্ষে আরোহন করবেন এবং মহিমান্বিত হবেন, এবং সমস্ত মানুষ, সমস্ত দেশ সেই ঈশ্বরের পূজায় নতজানু হবে যিনি মহান”। যদিও মানুষের দ্বারা পালনের জন্যই নতুন যুগের আদেশসমূহ তৈরি, যদিও এগুলির পালন মানুষের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা, তবুও এগুলির অর্থ এতই গভীর যে তা দু-এক বাক্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। নতুন যুগের আদেশসমূহ পুরাতন নিয়মের আইন এবং যিহোবা ও যীশুর দ্বারা ঘোষিত নতুন নিয়মের আদেশগুলির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এ এক প্রগাঢ়তর শিক্ষা, মানুষ একে যত সহজ বলে কল্পনা করে, আদতে তা তত সহজ নয়। নতুন যুগের আদেশসমূহের মধ্যে ব্যবহারিক তাৎপর্যের একটি দিক রয়েছে: এগুলি অনুগ্রহের যুগ এবং রাজ্যের যুগের মধ্যে একটা যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। নতুন যুগের আদেশসমূহ, পুরাতন যুগের সমস্ত অভ্যাস ও নির্দেশিকা, এবং তদসহযোগে, যীশুর যুগ ও তারও আগের যুগগুলির সকল অভ্যাসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এগুলি মানুষকে আরো বাস্তববাদী ঈশ্বরের অস্তিত্বের কাছে আনে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া সূচনার অনুমোদন দেয়; এগুলি হল নিখুঁত হয়ে ওঠার পথের সূচনা। তাই নতুন যুগের আদেশসমূহের বিষয়ে তোমাদের একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, এগুলোকে ছন্নছাড়া ভাবে অনুসরণ করবে না বা এগুলকে অবজ্ঞা করবে না। নতুন যুগের আদেশসমূহ একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়: মানুষ আজকের স্বয়ং বাস্তববাদী ইশ্বরকেই পূজা করবে, অর্থাৎ আত্মার সারসত্যের কাছে বাস্তবসম্মত ভাবে নিজেদের সমর্পণ করবে। ন্যায়পরায়ণতার সূর্য হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ঈশ্বর যে নীতি অনুসারে কোনো মানুষ অপরাধী বা ন্যায়পরায়ণ কিনা তার বিচার করবেন তার ওপরেও আদেশসমূহ বিশেষ জোর দিয়েছে। এই আদেশসমূহকে বোঝা সহজ কিন্তু সেগুলির অভ্যাস খুব কঠিন। এ থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বর যদি মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে চান তাহলে সেটা তিনি নিজের বাক্য ও পথনির্দেশিকার মাধ্যমেই করে থাকেন, মানুষ শুধুমাত্র নিজের সহজাত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ নতুন যুগের আদেশসমূহ পালন করতে পারবে কিনা তা বাস্তববাদী ঈশ্বরসম্বন্ধে তার নিজস্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে। তাই, তুমি এই আদেশসমূহ পালন করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংস দিনকয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে এমন বিন্দুমাত্র নয়। এট হল গভীরভাবে শিক্ষণীয় একটি বিষয়।

সত্যের অনুশীলনের পথেই মানুষের জীবন বিকশিত হতে পারে। তোমরা যদি সত্যের অনুশীলন না করতে পারো, তাহলে তোমাদের হাতে কিছু বিশুষ্ক তত্ত্বকথা পড়ে থাকবে যার মধ্যে প্রকৃত প্রাণ থাকবে না। সত্যই মানুষের আধ্যাত্মিক উচ্চতার পরিচায়ক, তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা রয়েছে কিনা তার ওপরই নির্ভর করছে তুমি সত্যের অনুশীলন করবে কিনা। তুমি যদি সত্যের অনুশীলন না করো, ন্যায়পরায়ণ না হও, আবেগ দ্বারা পরিচালিত হও এবং শুধুমাত্র দেহসুখের চিন্তা করো তাহলে তুমি আদেশসমূহের পালন করতে পারবে না, তা থেকে বহুদূরে রয়ে যাবে। এই-ই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষা। প্রতিটি যুগেই মানুষকে অনেক সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, তাকে উপলব্ধি করতে হয়; আবার প্রতিটি যুগেই আলাদা আলাদা আদেশসমূহ থাকে যেগুলো সেই সত্যের সঙ্গে একত্রে করে চালিত হয়। মানুষ কোন সত্যের অনুশীলন করে তা সেই বিশেষ যুগটির ওপর নির্ভর করে, আবার কোনো আদেশসমূহ তারা পালন করে তাও নির্ভর করে সেই যুগের ওপর। প্রতিটি যুগে, নির্দিষ্টভাবে সেই যুগেই পালনীয় সত্য ও অনুশীলনযোগ্য আদেশসমূহ থাকে। তবে ঈশ্বর দ্বারা প্রণীত বিভিন্ন আদেশসমূহ বিশেষে—অর্থাৎ, যুগ-বিশেষে—মানুষের সত্যানুশীলনের লক্ষ্য ও ফলাফল সমানুপাতিক ভাবে পরিবর্তিত হয়। এমন বলা যেতে পারে যে, এই আদেশসমূহ সত্যের সেবা করে, এবং এই আদেশসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই সত্যের অস্তিত্ব। যদি একটাই সত্য থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাজের কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে, মানুষ এই আদেশসমূহ উল্লেখ করে, পবিত্র আত্মার কাজের প্রবণতাগুলির পরিধি চিহ্নিত করতে পারবে, এবং যে যুগে ঈশ্বর তাঁর কার্যসাধন করেন, সেই যুগের কথাও জানতে পারবে। ধর্মের ক্ষেত্রে, অনেক মানুষই সেই সত্যের অনুশীলন করতে পারে যা আইনের যুগের মানুষেরা অনুশীলন করত। তবে, তাদের কাছে নতুন যুগের আদেশসমূহ নেই, তারা সেগুলি পালন করতেও পারে না। তারা এখনও পুরোনো পথই অনুসরণ করে, এবং তারা এখনও সেই আদিম মানুষ হয়ে থেকে যায়। কাজের নতুন নতুন পদ্ধতি তারা অনুসরণ করে না এবং নতুন যুগের আদেশসমূহকেও দেখতে পায় না। সেভাবে দেখলে, তাদের কাছে ঈশ্বরের কর্ম নেই। ঠিক যেন, তাদের হাতে শুধু ডিমের শূন্য খোলাটাই পড়ে থাকে, তার মধ্যে যদি মুরগির ছানা না থাকে, তাহলে সেখানে কোনো আত্মাও থাকবে না। আরো স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে, তাদের মধ্যে কোনো প্রাণের সাড়া থাকে না। এই ধরনের মানুষেরা এখনও নতুন যুগে প্রবেশ করেনি, তারা অনেক ধাপ পিছিয়ে রয়েছে। সুতরাং, পুরাতন যুগগুলির সত্যকে পেয়েও যদি নতুন যুগের আদেশসমূহকে না পাওয়া যায় তবে সেই প্রাপ্তি অর্থহীন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আজকের সত্যের অনুশীলন করো কিন্তু আজকের আদেশসমূহ পালন করো না। এতে তোমরা কিছুই পাবে না, তোমাদের সত্যের অনুশীলন মূল্যহীন ও অর্থহীন হয়ে যাবে এবং ঈশ্বরও তোমাদের সাধুবাদ দেবেন না। পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজের মাপকাঠির মধ্যেই তোমাদের সত্যের অনুশীলন করতে হবে; আজকের বাস্তববাদী ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেই তা তোমাদের করতে হবে। এটা না করলে সবকিছু নস্যাৎ হয়ে যাবে, তা হবে বাঁশের ঝুড়িতে জল বয়ে আনার প্রচেষ্টার শামিল। এটাই কিন্তু নতুন যুগের আদেশসমূহ প্রণীত হওয়ার প্রকৃত অর্থ। মানুষকে যদি এই আদেশসমূহ মেনে চলতে হয়, তাহলে, মনে কোনো বিভ্রান্তি না রেখেই, তাদের অন্ততপক্ষে এটা জানা উচিত যে বাস্তববাদী ঈশ্বরই দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন। প্রকারান্তরে বললে, এই আদেশসমূহ পালনের নীতিগুলোকে তাদের আঁকড়ে ধরা উচিত। এই আদেশসমূহ পালনের অর্থ এই নয় যে সেগুলি এলোমেলো ও খামখেয়ালী ভাবে মেনে চললেই হবে, বরং সেগুলিকে একটা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এবং নির্দিষ্ট নীতি নিয়ে পালন করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে তোমার দৃষ্টিকে পরিষ্কার রাখতে হবে। বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মার কাজকর্ম সম্বন্ধে যদি তোমার পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকে, এবং যদি তুমি বর্তমান কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে থাকো, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আদেশসমূহের পালনের বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা পাবে। তুমি যেদিন এই নতুন যুগের আদেশসমূহের সারসত্যকে উপলব্ধি ও পালন করতে পারবে, সেদিন তুমি নিখুঁত হয়ে উঠবে। এটাই হল সত্যের অনুশীলন ও আদেশসমূহ পালনের ব্যবহারিক তাৎপর্য। নতুন যুগের আদেশসমূহের সারসত্যকে তুমি কীভাবে উপলব্ধি করেছ, তারই উপর নির্ভর করছে তুমি সত্যের অনুশীলন করতে পারবে কিনা। পবিত্র আত্মার কর্মগুলি মানুষের সামনে নিরন্তর প্রকাশিত হবে, এবং মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের আরো অনেককিছুর প্রয়োজন হতে থাকবে। অতএব, মানুষ প্রকৃতই যে সত্যসমূহের অনুশীলন করবে তার সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে, এবং সেগুলি মহত্তর হয়ে উঠবে, এবং এই আদেশসমূহ পালনের ফলাফল প্রগাঢ়তর হবে। অতএব, তোমাদের একই সঙ্গে সত্যের অনুশীলন ও আদেশসমূহের পালন করতে হবে। কোনো মানুষেরই এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়; নতুন যুগে একইসঙ্গে নতুন সত্যের ও নতুন আদেশসমূহের সূচনা ঘটুক।


তোমার জানা উচিত যে বাস্তববাদী ঈশ্বরই স্বয়ং ঈশ্বর

বাস্তববাদী ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার কি জানা উচিত? আত্মা, ছবি এবং বাক্য মিলে গঠিত হন স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বর, এবং এই হল স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের প্রকৃত অর্থ। তুমি যদি কেবল ছবিটিকে চেনো—যদি তুমি তাঁর অভ্যাস এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হও—কিন্তু আত্মার কর্ম সম্বন্ধে অথবা আত্মা দেহধারণ করে যে কর্ম সম্পাদন করেন সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল না হও, এবং যদি তুমি কেবল আত্মা ও বাক্যের প্রতি মনোযোগী হও, এবং কেবলমাত্র আত্মার সমীপে প্রার্থনা করে যাও, কিন্তু বাস্তববাদী ঈশ্বরের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা যে কর্ম সম্পাদন করে চলেছেন সে বিষয়ে অবগত না হও, তাহলে এর থেকে আরেকবার প্রমাণিত হয় যে তুমি এখনও বাস্তববাদী ঈশ্বরকে চিনে উঠতে পার নি। বাস্তববাদী ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্তর্গত হল তাঁর বাক্যসমূহকে জানা ও অনুভব করা, পবিত্র আত্মার কার্যের নিয়মাবলী ও নীতিসমূহ উপলব্ধি করা, এবং ঈশ্বরের আত্মা কীভাবে দেহধারণপূর্বক স্বীয় কার্য সম্পাদন করেন তা অনুধাবন করা। এর মধ্যে এই সংজ্ঞাও অন্তর্গত যে, দেহধারণপূর্বক ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের পরিচালনা করছেন আত্মা, এবং তাঁর কথিত বাক্য আদতে আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। সুতরাং, বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানার জন্য, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের মধ্যে ঈশ্বর কীভাবে কর্ম সম্পাদন করেন সে বিষয়ে জানার গুরুত্ব অপরিসীম; এটিই, পালাক্রমে, আত্মার অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, যার সাথে সমস্ত মানুষ বিজড়িত হয়।

আত্মার অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিকগুলি কী? কখনও ঈশ্বর কার্য করেন মনুষ্যত্বের মাঝে, কখনও করেন দেবত্বে—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ কর্তৃত্ব আত্মার। মানুষের মধ্যে আত্মার যেমন প্রকৃতি, তেমনই তাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি। আত্মা স্বাভাবিক ধারাতেই কর্ম করেন, কিন্তু আত্মার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনার দুইটি অংশ রয়েছে: একটি অংশ হল মনুষ্যত্বের মাঝে তাঁর কর্ম, অপর অংশটি হল দেবত্বের মাধ্যমে তাঁর কর্ম। তোমার এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন। পরিস্থিতি অনুসারে আত্মার কর্মের পরিবর্তন ঘটে: যখন তাঁর মানবীয় কর্মের প্রয়োজন ঘটে, তখন আত্মা সেই মানবীয় কর্মের নির্দেশ দেন, এবং যখন তাঁর দৈব কর্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন সেই কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দেবত্বের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু ঈশ্বর দেহীরূপে কার্য করেন এবং দেহধারণপূর্বক আবির্ভূত হন, সেহেতু তিনি মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব উভয়ের মধ্যেই তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন। মনুষ্যত্বের মাঝে তাঁর কর্মের নির্দেশনা করেন আত্মা এবং সেই কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য হল মানুষের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা চরিতার্থ করা, তাঁর সাথে তাদের সংযোগ সহজতর করা, তাদের ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং স্বাভাবিকত্ব প্রত্যক্ষ করতে অনুমোদিত করা, এবং তাদের চাক্ষুষ করার সুযোগ দেওয়া যে, ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণ করেছেন এবং মানুষের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষের সাথেই বসবাস করছেন, এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করছেন। দেবত্বের মধ্যে তাঁর কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য হল মানুষকে জীবনের রসদ যোগানো এবং সকল বিষয়ে এক ইতিবাচক দিক থেকে মানুষকে পথপ্রদর্শন করা, এমন ভাবে মনুষ্যস্বভাবের পরিবর্তনসাধন করা যাতে তারা যথার্থভাবে আত্মার দেহধারণপূর্বক আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ, দেবত্বের মধ্যে ঈশ্বরের কর্ম ও বাক্যের মাধ্যমেই মানবজীবনের বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত হয়। মানুষ যদি দেবত্বের মধ্যে ঈশ্বরের কর্মকে গ্রহণ করে একমাত্র তাহলেই তারা স্বীয় স্বভাবের পরিবর্তনসাধনে সক্ষম হয়, এবং কেবলমাত্র তখনই তাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হতে পারে; এর সাথে যদি মানবতায় ঈশ্বরের কর্ম—অর্থাৎ, ঈশ্বরের দ্বারা মানবতার পরিচালন, মদত ও সরবরাহ—সংযুক্ত হয়, কেবলমাত্র তাহলেই ঈশ্বরের কর্মের ফল পূর্ণত অর্জন করা সম্ভবপর হয়। যে স্বয়ং বাস্তবিক ঈশ্বরের কথা ইদানীং বলা হয়, তিনি মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব উভয় পরিসরেই তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন। বাস্তবিক ঈশ্বরের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তাঁর স্বাভাবিক মানবীয় কর্ম ও জীবন এবং তাঁর সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক কর্ম উভয়ই অর্জিত হয়। তাঁর মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব একীভূত হয় এবং উভয়ের কর্মই বাক্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; মনুষ্যত্বে হোক অথবা দেবত্বে, তিনি বাক্য উচ্চারণ করেন। ঈশ্বর যখন মনুষ্যত্বের মধ্যে কাজ করেন, তিনি মনুষ্যত্বের ভাষাতেই কথা বলেন, যাতে মানুষেরা অংশগ্রহণ এবং উপলব্ধি করতে পারে। যাতে তাঁর বাক্যসমূহ সকল মানুষকে সরবরাহ করা যায় সেগুলি তাই সরলভাবে কথিত এবং সহজেই বোধগম্য হয়; জ্ঞানী অথবা স্বল্পশিক্ষিত যেমন মানুষই হোক না কেন, সকলেই ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে পারে। দেবত্বের মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত কর্মও বাক্যের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু তা সংস্থান-বন্দোবস্তে ঠাসা, জীবনে পরিপূর্ণ, মানবীয় ধারণাসমূহের দ্বারা তা অকলুষিত, এর সঙ্গে মানবিক পছন্দ-অপছন্দের কোনো সম্বন্ধ নেই, এবং তা মানবীয় সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে, তা যে কোনও প্রকারের স্বাভাবিক মানবতার সীমানার অতীত; দেহে সম্পাদিত হলেও, তা আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। মানুষ যদি কেবল মনুষ্যত্বের মধ্যে সম্পাদিত ঈশ্বরের কর্মটুকুই গ্রহণ করে, তাহলে তারা নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখবে, এবং সেক্ষেত্রে তাদের সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করতে হলেও নিয়মিত মোকাবিলা, অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন এবং অনুশাসনের প্রয়োজন রয়ে যাবে। পবিত্র আত্মার কর্ম অথবা উপস্থিতি ব্যতিরেকে অবশ্য তারা সর্বদাই তাদের পুরানো পন্থা অবলম্বন করবে; কেবলমাত্র দেবত্বের মাধ্যমে সংঘটিত কর্মের মাধ্যমেই এই ব্যাধি এবং ত্রুটি সংশোধিত হতে পারে, এবং একমাত্র তখনই মানুষকে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। দীর্ঘকালীন বোঝাপড়া অথবা কর্তনের পরিবর্তে যা প্রয়োজন তা হল ইতিবাচক ব্যবস্থাদান, সমস্ত ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে, মানুষের সকল পরিস্থিতির উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে, এবং তাদের জীবনকে, তাদের প্রতিটি উচ্চারণকে, তাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপকে পরিচালিত করার জন্য, এবং তাদের অভিপ্রায় ও প্রেরণাসমূহকে উন্মোচিত করার উদ্দেশ্যে বাক্যের ব্যবহার করা। এ-ই হল বাস্তববাদী ঈশ্বরের প্রকৃত কার্য। সুতরাং, বাস্তববাদী ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনোভাবে, তাঁকে স্বীকৃতি এবং মান্যতাদান করে তৎক্ষণাৎ তাঁর মানবতার সামনে তোমার আত্মসমর্পণ করা উচিৎ, এবং অধিকন্তু তোমার উচিত তাঁর ঐশ্বরিক কর্ম এবং বাক্যসমূহকেও গ্রহণ এবং মান্য করা। ঈশ্বরের দেহধারণপূর্বক আবির্ভূত হওয়ার অর্থ হল এই যে, তাঁর স্বাভাবিক মানবতা এবং তাঁর দেহধারী অবতাররূপের মাধ্যমেই ঈশ্বরের আত্মার সকল কর্ম ও সকল বাক্য, যথাক্রমে সম্পাদিত এবং কথিত হয়ে চলেছে। বাক্যান্তরে, ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণপূর্বক একাধারে তাঁর মানবীয় কর্ম পরিচালন এবং ঐশ্বরিক কর্ম সম্পাদন করেন, এবং অবতাররূপী ঈশ্বরের মধ্যে মানবতার মাঝে ঈশ্বরের সম্পাদিত কর্ম এবং তাঁর বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ড—উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। এ-ই হল বাস্তববাদী ঈশ্বরের দেহরূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য। তুমি যদি তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাও, তাহলে তুমি ঈশ্বরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে; তখন তুমি তাঁর দেবত্বে সম্পাদিত কর্মকে অধিকতর গুরুত্বদান, অথবা তাঁর মনুষ্যত্বে সম্পাদিত কর্মকে অযথা তাচ্ছিল্য করা—উভয় থেকেই বিরত থাকবে, তখন তুমি কোনো চরম অবস্থান গ্রহণ করবে না এবং ঘুরপথেও যাবে না। সামগ্রিকভাবে, বাস্তববাদী ঈশ্বরের অর্থ হল, পবিত্র আত্মার পরিচালনা মোতাবেক মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত কর্ম তাঁর দেহরূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যার ফলে মানুষ দেখতে সক্ষম হয় যে তিনি সুস্পষ্ট ও জীবন্ত, বাস্তব এবং প্রকৃত।

ঈশ্বরের আত্মা মনুষ্যত্বের মাঝে যে কর্ম সম্পাদন করেন তার কিছু ক্রান্তিকালীন পর্যায় রয়েছে। মানবতাকে নিখুঁত করে তোলার মাধ্যমে, তিনি তাঁর মানবতাকে আত্মার পরিচালনা গ্রহণে সমর্থ করেন, অতঃপর তাঁর মানবতা গির্জাগুলিকে সরবরাহ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম হয়। এ হল ঈশ্বরের স্বাভাবিক কর্মের এক অভিব্যক্তি। অতএব, তুমি যদি স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের মানবীয় কর্মের নীতিসমূহ দেখতে পাও, তাহলে ঈশ্বরের মনুষ্যত্বের মধ্যে সম্পাদিত কর্ম-বিষয়ে তোমার কোনও অপধারণা পোষণ করার সম্ভাবনা কম। আর যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের আত্মা কখনোই ভ্রান্ত হতে পারেন না। তিনি নির্ভূল এবং সকল ভ্রান্তি রহিত; তিনি ভ্রান্তভাবে কিছু করেন না। ঐশ্বরিক কর্ম হল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি, যা মানবতার হস্তক্ষেপ বিরহিত। যেহেতু এই ঐশ্বরিক কর্মের প্রত্যক্ষ উৎস আত্মা, সেহেতু একে আর আলাদা ভাবে নিখুঁত করে তুলতে হয় না। কিন্তু তিনি যে দেবত্বের মধ্যে কাজ করতে পারেন তা তাঁর স্বাভাবিক মানবতার কারণেই; এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই, এবং এমন মনে হয় যেন এই কার্য কোনও স্বাভাবিক ব্যক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। ঈশ্বর মূলতঃ দেহরূপের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ও দেহীভাবে ঈশ্বরের আত্মার কর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন।

বর্তমানে, বাস্তববাদী ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই একপেশে, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি এখনও অতীব নগণ্য। দেহধারণপূর্বক আবির্ভূত ঈশ্বরের মাধ্যমে মানুষ তাঁর কর্ম ও বাক্য প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং দেখতে পায় ঈশ্বরের আত্মা কত প্রভূতভাবে পরিপূর্ণ, তিনি কত সমৃদ্ধ। তবু, যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের সাক্ষ্য পরিণামে ঈশ্বরের আত্মার থেকেই আগত হয়: ঈশ্বরের দেহধারণপূর্বক সম্পাদিত কর্ম, তাঁর কর্ম সম্পাদনের নীতিসমূহ, তাঁর মনুষ্যত্বের মধ্যে এবং দেবত্বের মধ্যে সম্পাদিত কর্মসকল—এই সকলকিছু। মানুষকে এই জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। বর্তমানে, তুমি এই দেহধারী ঈশ্বরের অর্চনা করতে সক্ষম হয়েছ, যদিও সারসত্য হল যে তুমি আদতে আত্মার উপাসনাই করছ, এবং অবতাররূপী ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথে ন্যূনতম এই বিষয়গুলি মানুষকে অর্জন করতেই হবে: দেহরূপের মাধ্যমে আত্মার সারসত্যকে জানা, দেহরূপে আত্মার ঐশ্বরিক এবং মানবীয় কার্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, অবতাররূপে আত্মার দ্বারা উচ্চারিত সকল বাক্য এবং কথনকে গ্রহণ করা, এবং কীভাবে ঈশ্বরের আত্মা দেহকে পরিচালিত করেন এবং দেহের মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতা পরিদর্শিত করেন—তা উপলব্ধি করা। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে বললে, দেহরূপের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বর্গের আত্মার বিষয়ে অবহিত হয়; মানুষের মাঝে স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের আবির্ভাবের ফলে মানুষের ধারণা থেকে অস্পষ্ট ঈশ্বর অপসারিত হয়েছে। স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরের উপাসনার ফলে তারা ঈশ্বরের প্রতি অধিকতর অনুগত হয়ে ওঠে, এবং, ঈশ্বরের আত্মার দেহধারণপূর্বক সম্পাদিত ঐশ্বরিক কর্ম ও মানবীয় কর্মের মাধ্যমে, মানুষ উদ্ঘাটন লাভ করে এবং পরিচালিত হয়, এবং মানুষের জীবনচরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই-ই হল আত্মার দেহধারণপূর্বক আবির্ভাবের প্রকৃত অর্থ, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল যাতে মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারে, এবং ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

বাস্তববাদী ঈশ্বরের প্রতি মানুষের, মূলতঃ, কোন ধরনের মানসিকতা পোষণ করা উচিত? ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের বিষয়ে, বাক্যের দেহে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে, ঈশ্বরের দেহে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে, বাস্তববাদী ঈশ্বরের কার্যকলাপের বিষয়ে তুমি কী জানো? আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুগুলি কী কী? ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণ, বাক্যের দেহে আবির্ভূত হওয়া, এবং ঈশ্বরের দেহীভাবে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়সমূহকে উপলব্ধি করতেই হবে। তোমাদের উচিত ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলিকে বুঝে নেওয়া, এবং, তোমাদের আত্মিক উচ্চতা ও কোন যুগে তুমি জীবনধারণ করছ তার উপর ভিত্তি করে তোমাদের জীবন-অভিজ্ঞতায় এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। মানুষ যে পদ্ধতিতে ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করে এবং যে উপায় অবলম্বন করে তারা ঈশ্বরের বাক্যের দেহে আবির্ভূত হওয়া সম্বন্ধে অবহিত হয় তা এক ও অভিন্ন। মানুষ যত বেশি ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তত বেশি তারা ঈশ্বরের আত্মা সম্বন্ধে অবহিত হয়; ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবন করার মাধ্যমে, মানুষ আত্মার কর্ম সম্পাদনের নীতিসমূহ উপলব্ধি করে এবং স্বয়ং বাস্তববাদী ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হয়। বস্তুত, ঈশ্বর যখন মানুষকে নিখুঁত এবং অর্জন করেন, তখন, আদতে, তিনি তাদের বাস্তববাদী ঈশ্বরের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন; তিনি বাস্তববাদী ঈশ্বরের কার্যকে ব্যবহার করছেন মানুষকে তাঁর অবতাররূপ ধারণের প্রকৃত তাৎপর্য প্রদর্শন করতে, তাদের দেখাতে যে ঈশ্বরের আত্মা বাস্তবিকভাবেই মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষ যখন ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত এবং নিখুঁত হয়ে ওঠে, তখন তারা বাস্তববাদী ঈশ্বরের অভিব্যক্তিসমূহ দ্বারা বিজিত হয়; বাস্তববাদী ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তনসাধন হয় এবং তাদের অন্তরে ঈশ্বরের স্বীয় প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি যা (তা, তিনি তাঁর মানুষ্যত্বে যা অথবা তাঁর দেবত্বে যা, এই দুই স্বরূপের যেকোনোটিই হতে পারে), এবং যা তাঁর বাক্যের সারমর্ম—তার দ্বারা তারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং মানুষ তাঁর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বর যখন মানুষকে অর্জন করেন তখন তিনি তা করেন মূলতঃ বাস্তববাদী ঈশ্বরের বাক্য ও উচ্চারণসমূহ ব্যবহার করার মাধ্যমে, যাতে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সাথে মোকাবিলা করা যায়, তাদের বিচার এবং তাদের বিদ্রোহী স্বভাব উন্মোচিত করা যায়, এবং এই ভাবে তাদের যা প্রয়োজন তা তারা অর্জন করে নেয় এবং তারা দেখতে পায় যে ঈশ্বর মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাস্তববাদী ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত কার্য আসলে প্রতিটি মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে উদ্ধার করার কার্য, তাদের সেই কলুষিত স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কার্য, এবং তাদের ভ্রষ্ট স্বভাবকে বিদূরিত করার কার্য। বাস্তববাদী ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার গভীরতম তাৎপর্য হল, সেই বাস্তববাদী ঈশ্বরকেই দৃষ্টান্তমূলক তথা আদর্শ হিসাবে গণ্য করে স্বাভাবিক মানবতাময় জীবন যাপন করতে সক্ষম হওয়া, সামান্যতম বিচ্যুতি অথবা অপগমন ছাড়াই বাস্তববাদী ঈশ্বরের বাক্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী অনুশীলন করতে সক্ষম হওয়া, তিনি যে উপায়ে বলেন সেই উপায়েই অনুশীলন করে যাওয়া, এবং তিনি যা-কিছু বলেন তা অর্জন করতে সমর্থ হওয়া। এইভাবেই, ঈশ্বর তোমাকে অর্জন করবেন। যখন তুমি ঈশ্বর দ্বারা অর্জিত হও, তখন তুমি যে কেবল পবিত্র আত্মার কর্মের অধিকার প্রাপ্ত হও, তা-ই নয়; মুলত, তুমি বাস্তববাদী ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুসারে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠো। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার কর্মে অধিকার থাকলেই যে তুমি যথার্থভাবে জীবনের অধিকারী হয়ে উঠবে, এমন নয়। আদতে, দেখতে হবে যে বাস্তববাদী ঈশ্বরের তোমার থেকে যা চাহিদা, সেই অনুযায়ী আচরণ করতে তুমি সক্ষম কি না, এরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে সমর্থ হবে কি না, সেই প্রশ্ন। এইগুলিই হল বাস্তববাদী ঈশ্বরের দেহধারণপূর্বক সম্পাদিত কর্মের মহত্তম তাৎপর্য। প্রকারান্তরে বললে, ঈশ্বর একদল মানুষকে অর্জন করেন প্রকৃত এবং বাস্তবিকভাবে দেহধারণের মাধ্যমে, সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠার মাধ্যমে, মানুষের দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার মাধ্যমে, দেহীভাবে যথার্থই আত্মার কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, এবং, দেহধারণপূর্বক মানুষের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ওঠার মাধ্যমে। ঈশ্বরের দেহধারণপূর্বক আবির্ভাব মূলতঃ মানুষকে ঈশ্বরের বাস্তবিক কার্যসমূহ দেখতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে, নিরাকার আত্মাকে দেহরূপ দান করার উদ্দেশ্যে, এবং মানুষ যাতে তাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পায় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছে। এইভাবে, ঈশ্বর যাদের সম্পূর্ণ করেছেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করবে, তাঁর দ্বারা অর্জিত হবে, তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। ঈশ্বর যদি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ না হয়ে কেবলমাত্র স্বর্গেই তাঁর বাক্য উচ্চারণ করতেন, তাহলে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা আজও সম্ভবপর হত না; তারা কেবল অন্তঃসারশূন্য তাত্ত্বিকতার মাধ্যমেই ঈশ্বরের কর্মসমূহের বিষয়ে প্রচার করতে সমর্থ হত এবং ঈশ্বরের বাক্যকে বাস্তবিকতা হিসাবে লাভ করতে সক্ষম হত না। ঈশ্বর যাদের অর্জন করতে চলেছেন তাদের সম্মুখে একটি দৃষ্টান্ত তথা আদর্শের ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ তিনি মর্ত্যলোকে আগত হয়েছেন; কেবলমাত্র এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরকে প্রকৃতই জানতে, স্পর্শ করতে ও দর্শন করতে সক্ষম হয়, এবং কেবলমাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের দ্বারা যথার্থভাবে অর্জিত হতে পারে।


শুধুমাত্র সত্যের অনুশীলনই হল বাস্তবিকতার অধিকারী হওয়া

ঈশ্বরের বাক্যগুলি সমর্থন করে সেগুলিকে অবাধে ব্যাখ্যা করতে পারা মানেই এই নয় যে তুমি বাস্তবতার অধিকারী হতে পেরেছ। তুমি যতটা সহজ বলে ভাবছ, বিষয়টা অত সহজ নয়। তোমার বলার ওপর নির্ভর করে না যে তুমি বাস্তবতার অধিকারী হয়েছে কিনা; বরং তুমি কীভাবে যাপন করছ, এটি তার ওপরেই নির্ভর করে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি যখন তোমার জীবন এবং তোমার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়ে উঠবে, তবেই বলা যেতে পারে যে তোমার কাছে বাস্তবিকতা আছে, এবং একমাত্র তখন-ই তোমাকে এই বলে গণ্য করা হবে যে তুমি প্রকৃত উপলব্ধি ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা লাভ করেছ। তোমাকে অবশ্যই দীর্ঘ সময় ধরে চলা পরীক্ষার মধ্যে অবিচল থাকতে সক্ষম হতে হবে এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তোমাকে অবশ্যই যাপন করতে হবে। এটা শুধুমাত্র ভান করলে হবে না; এটাকে অবশ্যই তোমার মধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। একমাত্র তবেই তুমি সত্যিই বাস্তবিকতাকে লাভ করবে। এখানে আমি প্রত্যেকের পরিচিত সেবা-প্রদানকারীর পরীক্ষার উদাহরণ তুলে ধরব, যাদের বিষয়ে সকলেই অবগত: সেবা-প্রদানকারী সম্পর্কে যে কেউ মহত্তম তত্ত্বের কথা বলতে পারে, এবং প্রত্যেকেই এই বিষয়টা বেশ ভালো মতোই জানে; তারা এই নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রতিটি বক্তব্যই আগের বক্তব্যকে ছাড়িয়ে যায়, যেন কোনও প্রতিযোগিতা চলছে। অবশ্য, মানুষ যদি কোনও বড়সড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না-যায়, তাহলে এটা বলা অত্যন্ত কঠিন যে, তার কাছে বহন করার মতো ভাল কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। মোদ্দা কথা, মানুষের জীবন যাপনে এখনও অনেক ঘাটতি আছে, তার জীবন যাপন তার উপলব্ধির একেবারে বিপরীত। তাই, এটির এখনও মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছতে বাকি আছে, এটা এখনও মানুষের জীবন হয়ে ওঠেনি। মানুষের উপলব্ধি এখনও বাস্তবিকতায় পরিণত হয়নি, তাই তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা বালিতে গড়ে তোলা প্রাসাদের মতো, টলমল করছে এবং যে-কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। মানুষ খুব সামান্যই বাস্তবিকতাকে লাভ করতে পেরেছে। মানুষের মধ্যে কোনও বাস্তবিকতাকে খুঁজে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। মানুষের মধ্য থেকে খুব সামান্যই বাস্তবিকতা স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে, আর যেটুকু বেরিয়ে আসে, তা জোর করে বের করা হয়। সেই জন্যই আমি বলি, মানুষের মধ্যে কোনও বাস্তবিকতা নেই। লোকেরা দাবি করে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা কোনও দিন পালটাবে না, কিন্তু এটা তারা শুধুমাত্র পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার আগেই বলে থাকে। একদিন তারা হঠাৎ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বলা কথাগুলো ফের বাস্তবিকতা থেকে দূরে সরে যায়, এবং এতে এটাই আবার প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কোনও বাস্তবিকতার অধিকারী নয়। এ কথা বলা যেতে পারে যে, যখন তুমি এমন কোনও কিছুর মুখোমুখি হও, যা তোমার ধারণার সঙ্গে মেলে না এবং যেগুলোর জন্য তোমায় নিজেকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়, সেগুলোই হল তোমার পরীক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হওয়ার আগে প্রত্যেককে কঠোর এবং অপরিমেয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তুমি এটার গভীরতা ধারণা করতে পারছ? ঈশ্বর যখন লোকেদের পরীক্ষা নিতে চান, তখন তিনি প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হওয়ার আগে তাদের নিজের-নিজের পছন্দটি বেছে নিতে দেন। তার মানে এই যে, ঈশ্বর যখন মানুষের পরীক্ষা নেন, তখন তিনি কখনোই তোমাকে সত্য সম্পর্কে কিছু বলবেন না, এই ভাবেই লোকেদের সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়। এটা হল ঈশ্বরের কাজ করার একটা উপায়। তিনি দেখতে চান, তুমি আজকের ঈশ্বরকে চেনো কি না, সেই সঙ্গে তুমি বাস্তবিকতার অধিকারী কিনা। ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কে তুমি কি সত্যিই সন্দেহ-মুক্ত? তুমি যখন বড়সড় পরীক্ষার মুখে পড়বে তখন তুমি কি সত্যিই অবিচল থাকতে পারবে? “আমি নিশ্চিত করে বলছি, কোনও সমস্যা হবে না।”— এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে? “অন্যের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, আমার মনে কখনও থাকবে না”— এ কথা কে সাহস করে জাহির করতে পারে? পিতরের যখন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, তখন এমন হয়েছিল: সে সত্য প্রকাশ হওয়ার আগে সব সময় অহংকার জাহির করত, এই ব্যক্তিগত ত্রুটি শুধুমাত্র পিতরের নয়; বর্তমানে প্রত্যেক মানুষের সামনে এটাই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমি যদি কয়েকটা জায়গায় গিয়ে এবং কয়েক জন ভাই-বোনের কাছে গিয়ে জানতে চাই যে, ঈশ্বরের আজকের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী, তাহলে তোমরা নিশ্চিত ভাবে তোমাদের জ্ঞানের ব্যাপারে অনেক কথা বলতে পারবে, তা নিয়ে তোমাদের মধ্যে কোনও রকম সন্দেহ দেখা যাবে না। তোমাদের যদি আমি জিজ্ঞাসা করতাম, “ঈশ্বর নিজে আজকের কোন কাজ করেছেন, তা কি তুমি সত্যিই নিশ্চিত করে বলতে পারবে? একেবারে নিঃসন্দেহে?” তুমি নিশ্চিত ভাবেই এই উত্তর দেবে, “একেবারে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এ হল ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা করা কাজ।” একবার তুমি এই ভাবে উত্তর দিতে পারলে, তোমার মনে নিশ্চিত ভাবেই সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকবে না, এবং তুমি নিজেকে বেশ তৃপ্ত মনে করবে, ভাববে, তুমি সামান্য বাস্তবিকতা অর্জন করে ফেলেছ। যেসব লোকেরা এ রকম ভেবে থাকে, তারা কম বাস্তবিকতার অধিকারী হয়। যতই কেউ ভাবে যে সে বাস্তবিকতাকে অর্জন করে ফেলেছে, ততই সে পরীক্ষার মুখোমুখি হলে অবিচল হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যারা অহংকারী ও উদ্ধত, তারা দুর্ভাগা, যাদের নিজের সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তারা দুর্ভাগা, এমন লোকেরা কথা বলায় খুব পারদর্শী, কিন্তু কথাকে কাজে পরিণত করার বেলায় তারাই সবচেয়ে খারাপ ফল করে। সংকটের সামান্য আভাস পেলেই এই লোকেদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করে, তখন তারা পালিয়ে বাঁচতে চায়। তাদের কাছে কোনও বাস্তবিকতা থাকে না; তাদের কাছে শুধু তত্ত্ব থাকে, যা ধর্মের ঊর্ধ্বে, ঈশ্বর এখন যে-বাস্তবিকতা চান, তা থাকে না। আমি তাদের দেখলে বিরক্ত হই, যারা বাস্তবিকতার অধিকারী না-হয়ে শুধু তত্ত্ব নিয়ে কথা বলে। তারা নিজের কাজ করার সময় একেবারে চিৎকার করে সবাইকে শোনায়, কিন্তু বাস্তবিকতার মুখোমুখি হলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এর থেকে কি এটা বোঝা যাচ্ছে না যে এইসব লোকেদের কোনও বাস্তবিকতা নেই? ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই ভয়ংকর হোক, তুমি যদি মনের মধ্যে সন্দেহকে একটুও ঢুকতে না-দিয়ে, পথ পরিত্যাগের কথা না ভেবে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, তোমার আশেপাশে কেউ না-থাকলেও তুমি যদি অবিচল থেকে পথ ছেড়ে পালিয়ে না-যাও, তবেই তোমাকে এই বলে গণ্য করা হবে যে, তুমি সত্য উপলব্ধি লাভ করেছ এবং তুমি সত্যিই বাস্তবিকতাকে লাভ করেছ। বাতাস যেদিকে বইছে, তুমিও যদি সেই দিকে বইতে থাকো—তুমি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠকে অনুসরণ করো, অন্যের কথাগুলো শুনে টিয়া পাথির মতো আওড়াতে থাকো—তাহলে তুমি যত বড় বাগ্মী হও না-কেন, এর থেকে এটা প্রমাণিত হবে না যে তুমি বাস্তবিকতার অধিকারী হয়েছ। তাই আমার পরামর্শ, আগেভাগে ফাঁকা বুলি আউড়ে থেকো না। ঈশ্বর কী করতে চলেছেন, তা কি তুমি জানো? আরেক জন পিতরের মতো আচরণ কোরো না, পাছে তোমাকে লজ্জিত হতে হয় এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এতে কোনও কাজের কাজ হবে না। বেশির ভাগ মানুষেরই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা নেই। ঈশ্বর প্রচুর কাজ সম্পন্ন করলেও তিনি লোকেদের মধ্যে বাস্তবিকতাকে নিয়ে আসেননি; আরও ভাল করে বললে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কখনই কাউকে শোধন করেন নি। এই ধরনের পরীক্ষায় কিছু লোকের প্রকৃত রূপ সামনে চলে এসেছে। তাদের অশুভ হাত দূর থেকে বহু দূর এগিয়ে গেছে, তারা ভেবেছে যে, ঈশ্বরের থেকে আরও ভালো কিছু পাওয়াটা সহজ, তাই তারা যা খুশি তা-ই করতে পারে। এই ধরনের পরীক্ষার মুখেই তারা টিকতে পারে না, তাই তাদের ক্ষেত্রে আরও জটিল পরীক্ষার প্রশ্নই ওঠে না। বাস্তবিকতার অধিকারী হওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। তারা কি ঈশ্বরকেই বোকা বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে না? বাস্তবিকতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টি এমন কোনও জিনিস নয়, যেটাকে কৃত্রিম ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, এমনকি বাস্তবিকতা এমন কোনও জিনিস নয়, যা জানলেই অর্জন করা যেতে পারে। এটা তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতার উপর নির্ভর করে, সেই সঙ্গে তুমি সমস্ত পরীক্ষার মুখে দাঁড়াতে পারবে কি না তার উপরও নির্ভর করে। বুঝলে?

ঈশ্বর চান না যে, লোকে শুধু বাস্তবিকতা নিয়ে কথা বলতে পারুক। এটা খুবই সহজ, তাই না? তা হলে ঈশ্বর কেন জীবনে প্রবেশ করার কথা বলবেন? তিনি কেন রূপান্তরের কথা বলবেন? লোকে যদি বাস্তবিকতা সম্পর্কে শুধু ফাঁকা বুলি আওড়াতে পারত, তাহলে তারা নিজের স্বভাবকে রূপান্তরিত করতে পারত কি? রাজ্যের ভাল সৈন্যরা এমন এক দল লোকের মতো প্রশিক্ষিত হয় না, যারা বাস্তবিকতা নিয়ে শুধু কথা বলতে পারে বা অহংকার করতে পারে; বরং তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলি সর্বদা যাপন করার জন্য, যে-কোনও বাধা-বিপত্তির মধ্যে অদম্য হয়ে থাকার জন্য, এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী অনবরত বেঁচে থাকার জন্য এবং পৃথিবীতে ফিরে না-যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত হয়। ঈশ্বর এই বাস্তবিকতার কথাই বলেন; মানুষের থেকে ঈশ্বর এটাই চান। তাই ঈশ্বর যে-বাস্তবিকতার কথা বলেছেন, তাকে একেবারে সহজ বলে ভেবো না। পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হওয়া মানেই বাস্তবিকতার অধিকারী হওয়া নয়। মানুষের তেমন আধ্যাত্মিক উচ্চতা নেই—এ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এতে মানুষের কোনও অবদান নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পিতরের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে, তদুপরি পিতরের মহিমাও অর্জন করতে হবে, যা তারা ঈশ্বরের কর্মকে অর্জন করার পর যাপন করবে। শুধুমাত্র একেই বাস্তবিকতা বলা যেতে পারে। তুমি বাস্তবিকতা সম্পর্কে বলতে পারো মানেই নিজেকে বাস্তবিকতার অধিকারী বলে ভেবো না। এটা একটা ভ্রম। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসারী নয় এবং এগুলোর প্রকৃত কোনও গুরুত্ব নেই। ভবিষ্যতে এমন কোনও কথা বোলো না—এই ধরনের কথাবার্তা পরিহার করো! যারা ঈশ্বরের বাক্য ভুল ভাবে বোঝে, তারা সবাই অবিশ্বাসী। তাদের কোনও প্রকৃত জ্ঞান নেই, তাদের কোনও প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতাও নেই। তারা সবাই অজ্ঞ, তাদের মধ্যে বাস্তবিকতার অভাব আছে। আসলে বলতে গেলে যারা ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্যের বাইরে থাকে, তারা অবিশ্বাসী। লোকে যাদের অবিশ্বাসী বলে ভাবে, ঈশ্বরের চোখে তারা পশু, এবং ঈশ্বর যাদের অবিশ্বাসী বলে ভাবেন, তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য থাকে না। তাই এ কথা বলা যেতে পারে যে, যারা ঈশ্বরের বাক্যর বাস্তবিকতার অধিকারী নয় এবং যারা তাঁর বাক্যগুলি যাপন করতে পারে না, তারা অবিশ্বাসী। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকে তাঁর বাক্যগুলোর বাস্তবিকতাকে যাপন করুক, প্রত্যেকে কেবল বাস্তবিকতা নিয়ে কথা বলুক, তা তিনি চান না। তিনি তার চেয়ে বেশি কিছু চান। তিনি চান, প্রত্যেকে তাঁর বাস্তবিকতাকে যাপন করতে সক্ষম হোক। মানুষ যে-বাস্তবিকতার ধারণা করে তা অগভীর; এর কোনও মূল্য নেই এবং তা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে না। তা খুবই নীচু মানের এবং এটা উল্লেখেরই যোগ্য নয়। এতে প্রচুর ঘাটতি আছে এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ড থেকে এটা অনেক নীচে। তোমাদের প্রত্যেকের উপরেই বড়সড় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে পথের দিশা না-দেখিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের উপলব্ধির কথা বলতে পারো, সেই সঙ্গে এ-ও খুঁজে বের করা হবে যে, তোমাদের মধ্যে কারা অকেজো ছাইপাঁশ মাত্র। এবার থেকে এটা মনে রেখো! ফাঁকা জ্ঞানের কথা বোলো না; শুধুমাত্র অনুশীলনের পথ ও বাস্তবিকতার কথা বলো। প্রকৃত জ্ঞান থেকে প্রকৃত অনুশীলনে স্থানান্তর, এবং তারপর অনুশীলন থেকে প্রকৃত জীবন যাপনে স্থানান্তর। অপরকে ভাষণ দিও না, প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে কথা বোলো না। যদি তোমার উপলব্ধি কোনও পথ হয়, তাহলে তোমার বাক্যগুলিকে এর উপর দিয়ে অবাধে যেতে দাও। যদি তা না-হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে তোমার মুখ বন্ধ রাখো এবং কোনও কথা বোলো না! তুমি যা বলো তা বেকার। তুমি ঈশ্বরকে প্রতারণা করার জন্য এবং অপরকে তোমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ করার জন্য উপলব্ধির বিষয়ে কথা বলো। এটা কি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়? তুমি কি ইচ্ছে করে অন্যদের নিজের মতো করে চালাচ্ছ না? এতে কোনও মূল্য আছে কি? তুমি কোনও উপলব্ধি অর্জন করার পর তা নিয়ে কথা বললে, তোমার মধ্যে যেন অহংকার প্রকাশ না-পায়। তা নাহলে, তুমি এমনই একজন লোক যে কি না শুধু উদ্ধত কথা বলে। তোমার প্রকৃত অভিজ্ঞতায় এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে, যেগুলোকে তুমি অতিক্রম করতে পারছ না, তুমি নিজের জৈবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারছ না; তুমি সর্বদা তা-ই করছ, যা করতে চাও, কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করছ না—তবুও তাত্ত্বিক উপলব্ধি নিয়ে কথা বলার মতো সাহস তোমার থাকে। তুমি নির্লজ্জ! এখনও তোমার এতই সাহস যে, তুমি ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে তোমার উপলব্ধির কথা বলতে চাও। ধিক তোমাকে! বাগ্মিতা এবং অহংকার প্রকাশ করা তোমার স্বভাব হয়ে গেছে, এবং এসব করা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে। যখনই তোমার কথা বলতে ইচ্ছা হয়, তুমি তা সহজেই করে ফেলো। কিন্তু অনুশীলনের কথা উঠলেই তুমি আলংকারিতার আশ্রয় নাও। এটা কি অপরকে বোকা বানানোর পথ নয়? তুমি মানুষকে হয়তো ঠকাতে পারবে, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারিত করতে পারবে না। মানুষ সজাগ থাকে না এবং তাদের কোনও বিচক্ষণতাও থাকে না। কিন্তু, ঈশ্বর এইসব ব্যাপার নিয়ে খুবই সচেতন থাকেন। তিনি তোমাকে এসব ব্যাপারে রেয়াত করবেন না। তোমার ভাই ও বোনরা হয়তো তোমার পক্ষে সওয়াল করবে, তোমার উপলব্ধির প্রশংসা করবে এবং তোমাকে খুব পছন্দও করবে, কিন্তু তোমার মধ্যে বাস্তবিকতা না থাকলে পবিত্র আত্মা তোমাকে রেয়াত করবে না। বাস্তবিকতা সম্পন্ন ঈশ্বর হয়তো তোমার ত্রুটি সম্পর্কে জানতে চাইবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তোমাকে অবহেলা করবেন, সেটা তোমার পক্ষে সহ্য করাটা বেশ কঠিন হবে। এটা তুমি মানো তো? অনুশীলনের বাস্তবিকতা নিয়ে বেশি কথা বলতে হবে; তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ? বেশি করে বাস্তবিকতার পথ নিয়ে কথা বলতে হবে; এরই মধ্যে ভুলে গেছ? “মহত্তম তত্ত্ব কথা, মূল্যহীন ও ফাঁকা বুলি কম বলো; এখন অনুশীলন শুরু করাই সর্বোত্তম।” তুমি কি এসব বাক্য ভুলে গেছ? তুমি কি একেবারে বুঝছ না? ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কি অনুধাবন করতে পারছ না?


ঈশ্বরের বর্তমানের কার্যকে জানা

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাজকে জানার অর্থই হল, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতারের প্রধান সেবাব্রত সম্পর্কে জানা, এবং তিনি এই পৃথিবীতে কী করতে এসেছেন তা জানা। আমি আমার বাক্যের মাধ্যমে আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঈশ্বর এই ধরাধামে (অন্তিম সময়কালে) তাঁর প্রস্থানের পূর্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এসেছেন। ঈশ্বর কীভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন? তিনি তাঁর কথিত বাক্যের মাধ্যমে, এবং দেশ জুড়ে কাজ ও আলাপচারিতার মাধ্যমেই তা করেন। এটাই হল ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কার্য; তিনি শুধু কথন করেন, যাতে এই পৃথিবী, বাক্যের বিশ্বে পরিণত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর বাক্যের দ্বারা বাঁচার রসদ পায় এবং আলোকিত হয়, যাতে মানুষের আত্মা জাগ্রত হয় এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসে। অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে এসেছেন প্রধানত বাক্য উচ্চারণের জন্যই। যীশু যখন এসেছিলেন, তিনি স্বর্গ রাজ্যের সুসমাচারের প্রচার করেছিলেন, এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের মুক্তির কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি বিধানের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, পুরাতন সমস্ত কিছু নির্মূল করেছিলেন। যীশুর আবির্ভাব বিধানের যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে অনুগ্রহের যুগের সূচনা করেছিল; অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের অবতারের আগমন অনুগ্রহের যুগের সমাপ্তিসাধন করেছে। তিনি এসেছেন প্রধানত তাঁর বাক্য উচ্চারণের জন্য, বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য, তাকে প্রদীপ্ত ও আলোকিত করার জন্য, এবং তাদের অন্তর থেকে অস্পষ্ট ঈশ্বরের আসন অপসারণের জন্য। এটা যীশুর আগমনের সময়কার কাজের পর্যায় নয়। যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তিনি অনেক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন, অসুস্থদের নিরাময় করেছিলেন, অপদেবতাদের বিতাড়ন করেছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের মুক্তির কাজ করেছিলেন। ফলস্বরূপ, মানুষ তার ধারণায় বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের এমনই হওয়া উচিত। কারণ যীশুর আগমনকালে, তিনি মানুষের অন্তর থেকে অস্পষ্ট ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অপসারণের কাজ করেননি; আগমনের পরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি অসুস্থদের নিরাময় এবং অপদেবতা বিতাড়ন করেছিলেন, এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক দিকে, মানুষের ধারণায় যাতে আর অনিশ্চিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি না থাকে, সেজন্য ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের অবতার মানুষের ধারণা থেকে অস্পষ্ট ঈশ্বরের অধিকৃত স্থানটি মুছে দেন। তাঁর প্রকৃত কাজ ও বাক্যের মাধ্যমে, সকল ভূমি জুড়ে তাঁর গতিবিধির মাধ্যমে, এবং মানুষের মধ্যে যে ব্যতিক্রমীভাবে বাস্তব ও স্বাভাবিক কাজ তিনি করেন তার মাধ্যমে, তিনি মানুষকে ঈশ্বরের বাস্তবিকতার উপলব্ধি প্রদান করেন, এবং তাদের অন্তর থেকে অনিশ্চিত ঈশ্বরের স্থান অপসারণ করেন। অন্য দিকে, ঈশ্বর তাঁর দেহরূপের মাধ্যমে উচ্চারিত বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে সম্পূর্ণ করেন ও সমস্ত কিছু অর্জন করেন। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর এই কাজই সম্পন্ন করবেন।

তোমাদের অবশ্যই যা জানা উচিত:

১. ঈশ্বরের কাজ অতিপ্রাকৃতিক নয়, এবং এই বিষয়ক কোনো ধারণা তোমাদের পোষণ করা উচিত নয়।

২. এখন ঈশ্বরের অবতার যে প্রধান কাজ করতে এসেছেন, তা তোমাদের অবশ্যই বোঝা উচিত।

তিনি অসুস্থদের নিরাময় করতে বা অপদেবতা বিতাড়ন করতে বা অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে আসেননি, এবং অনুতাপের সুসমাচার প্রচার করতে বা মানুষকে মুক্ত করতেও তিনি আসেননি। কারণ হল, যীশু ইতিমধ্যেই এই কাজ করেছেন আর ঈশ্বর একই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না। আজ, ঈশ্বর অনুগ্রহের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং সেই যুগের সমস্ত প্রথা পরিহার করার জন্য এসেছেন। ঈশ্বর যে বাস্তব, মূলত এটা দেখানোর জন্যই বাস্তববাদী ঈশ্বর এসেছেন। যীশু যখন এসেছিলেন, তিনি অল্প কিছু বাক্যই উচ্চারণ করেছিলেন; তিনি মুখ্যত অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কিছু সংকেত প্রদর্শন করেছিলেন ও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, পীড়িতদের নিরাময় এবং অপদেবতাদের বিতাড়ন করেছিলেন, নয়তো তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যাতে মানুষকে বোঝানো যায় এবং দেখানো যায় যে তিনি সত্যই ঈশ্বর, এক নির্বিকার ঈশ্বর। পরিশেষে, তিনি ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। বর্তমানের ঈশ্বর সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেন না, পীড়িতদের নিরাময় বা অপদেবতা বিতাড়নও করেন না। যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তাঁর কাজ ঈশ্বরের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কিন্তু এইবার ঈশ্বর অবশিষ্ট কাজের পর্যায়টি সম্পূর্ণ করতে এসেছেন, কারণ ঈশ্বর একই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না; তিনি চিরনূতন, কখনোই পুরাতন হন না, আর তাই তুমি বর্তমানে যা কিছু দেখো, তা বাস্তববাদী ঈশ্বরের বাক্য ও কার্য ছাড়া আর কিছুই না।

অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের অবতার প্রধানত এসেছেন তাঁর বাক্য বলতে, মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা করতে, মানুষের কীসে প্রবেশ করা উচিত তা নির্দেশ করতে, তাদের সামনে ঈশ্বরের কাজ, প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমত্তা এবং চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতে। ঈশ্বরের কথা বলার বিবিধ উপায়ের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব, পরমতা এবং তদুপরি, তাঁর নম্রতা এবং প্রচ্ছন্নতা প্রত্যক্ষ করে। মানুষ দেখে যে, ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ী এবং প্রচ্ছন্ন থাকেন, এবং সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকরও হতে পারেন। তাঁর কিছু কথা সরাসরি আত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে, কিছু সরাসরি মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কিছু তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়। এতে, এটা পরিলক্ষিত হয় যে, ঈশ্বরের কাজের ধরন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, এবং তিনি বাক্যের মাধ্যমেই মানুষকে তা প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেন। অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজ একই সঙ্গে স্বাভাবিক এবং বাস্তব, এবং এইভাবে অন্তিম সময়ের মানবগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ঈশ্বরের স্বাভাবিকত্ব এবং বাস্তবিকতার কারণে, সমস্ত মানুষ এই ধরনের পরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করেছে; অর্থাৎ মানুষ যে এই পরীক্ষার মধ্যে অবতরণ করেছে তা ঈশ্বরের স্বাভাবিকত্ব এবং বাস্তবিকতার কারণেই। যীশুর যুগে কোনো ধারণা বা পরীক্ষা ছিল না। কারণ যীশুর করা বেশিরভাগ কাজই মানুষের ধারণার সাথে সুসঙ্গত ছিল, মানুষ তাঁকে অনুসরণ করত আর তাঁর বিষয়ে তাদের মনে কোনো পূর্বধারণা ছিল না। মানুষ এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, তার মধ্যে বর্তমানের পরীক্ষাই সবচেয়ে কঠিন, এবং যখন বলা হয় যে, এই মানুষেরা নিদারুণ ক্লেশ অতিক্রম করে এসেছে, তখন এই ক্লেশের কথাই বলা হয়। বর্তমানে এই সমস্ত মানুষের মনে বিশ্বাস, ভালোবাসা, যন্ত্রণা স্বীকার এবং আজ্ঞাকারিতা উৎপন্ন করার জন্যই ঈশ্বর বাক্য বলেন। অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের অবতারের বাক্য মানুষের প্রকৃতি ও নির্যাস, তার আচরণ আর আজ যার মধ্যে তার প্রবেশ করা উচিত, সেই অনুযায়ীই বলা হয়। তাঁর বাক্যগুলি একই সাথে বাস্তব ও স্বাভাবিক: তিনি যেমন আগামীর কথা বলেন না, তেমনই বিগতকালের প্রতিও ফিরে তাকান না; তিনি কেবল সেগুলির কথাই বলেন, যার মধ্যে বর্তমানে প্রবেশ করা উচিত, যেগুলির অনুশীলন করা উচিত এবং বোঝা উচিত। যদি বর্তমানকালে এমন কেউ আবির্ভূত হয় যে সংকেত ও আশ্চর্যজনক বিষয় প্রদর্শন করতে পারে, অপদেবতা বিতাড়নে ও পীড়িতদের নিরাময়ে সক্ষম হয় এবং বিবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে, আর যদি সেই ব্যক্তি দাবি করে যে সে-ই হল আবির্ভূত যীশু, তাহলে সে হল মন্দ আত্মাদের সৃষ্ট যীশুর অনুকরণকারী এক নকল সত্তা। একথা মনে রেখো! ঈশ্বর একই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না। যীশুর কাজের পর্যায় ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এবং ঈশ্বর কখনোই সেই কাজের পর্যায়ের আর দায়িত্ব নেবেন না। ঈশ্বরের কাজ মানুষের ধারণার সাথে মেলে না; উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন নিয়মে একজন মশীহের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল ছিল যীশুর আগমন। এটি ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে, অন্য মশীহের পুনরায় আগমন ঘটলে তা ভুল হবে। যীশু ইতিমধ্যেই একবার এসেছেন, আবারও যদি যীশু আসেন, তবে তা ভুল হবে। প্রতিটি যুগেরই এক-একটি নাম রয়েছে এবং প্রতিটি নামের মধ্যে সেই যুগের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের ধারণায়, ঈশ্বর অবশ্যই সর্বদা সংকেত এবং বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করবেন, সর্বদা পীড়িতদের নিরাময় করবেন, অপদেবতা বিতাড়ন করবেন এবং সর্বদাই হুবহু যীশুর মতো হবেন। তবুও এইবার ঈশ্বর একদমই সেরকম নন। অন্তিম সময়ে এসেও, ঈশ্বর যদি এখনও সংকেত ও আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রদর্শন করেন, অপদেবতা বিতাড়ন করেন এবং পীড়িতদের নিরাময় করেন—যদি তিনি যীশুর মতো ঠিক একই কাজ করেন—তাহলে ঈশ্বর একই কাজের পুনরাবৃত্তি করবেন এবং তাহলে যীশুর কাজের কোনো তাৎপর্য বা মূল্যই থাকবে না। এইভাবে, ঈশ্বর প্রতিটি যুগে কাজের এক-একটি পর্যায় নির্বাহ করেন। একবার তাঁর কাজের একটি পর্যায় শেষ হয়ে গেলে, শীঘ্রই মন্দ আত্মারা তা অনুকরণ করে, এবং শয়তান ঈশ্বরের পথে হাঁটা শুরু করলে ঈশ্বর তাঁর পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। ঈশ্বরের কাজের একটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, মন্দ আত্মারা তা অনুকরণ করতে শুরু করে। তোমাদের অবশ্যই এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ঈশ্বরের বর্তমানের কাজটি কেন যীশুর কাজের থেকে আলাদা? ঈশ্বর কেন বর্তমানে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেন না, অপদেবতা বিতাড়ন করেন না ও পীড়িতদের নিরাময় করেন না? যদি যীশুর কাজটি বিধানের যুগের কাজের মতো হত, তাহলে কি তিনি অনুগ্রহের যুগের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন? তিনি কি ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতেন? যীশু যদি বিধানের যুগের মতো মন্দিরে প্রবেশ করতেন এবং বিশ্রামবার পালন করতেন, তাহলে কেউই তাঁকে নির্যাতন করত না, সকলেই আলিঙ্গন করত। যদি তা-ই হতো, তাহলে তিনি কি ক্রুশবিদ্ধ হতে পারতেন? তিনি কি মুক্তির কার্য সম্পন্ন করতে পারতেন? ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের অবতার যদি যীশুর মতো সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করতেন তাহলে তাতে কী লাভ হত? একমাত্র ঈশ্বর অন্তিম সময়ে যদি তাঁর কাজের অন্য একটি অংশ, অর্থাৎ তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অংশের কাজ করেন, তবেই মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান লাভ করতে পারে, এবং শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে পারে।

অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রকাশ করতে এসেছেন। তিনি আত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন; তিনি একটি সময়কালে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন উপায়ে কথা বলেন, মানুষের ধারণা পরিবর্তন করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং মানুষের অন্তর থেকে অনিশ্চিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অপসারণ করেন। এটাই হল ঈশ্বর কৃত প্রধান কাজ। যেহেতু মানুষের বিশ্বাস হল, ঈশ্বর পীড়িতদের নিরাময় করতে, অপদেবতা বিতাড়ন করতে, বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করতে এবং মানুষের ওপর জাগতিক আশীর্বাদ বর্ষণ করতে এসেছেন, তাই মানুষের মন থেকে এই ধরনের ধারণা মুছে ফেলতেই ঈশ্বর শাস্তিদান ও বিচারের কাজের পর্যায়টি সম্পাদন করেন—যাতে মানুষ ঈশ্বরের বাস্তবিকতা ও স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে জানতে পারে, যাতে তার অন্তর থেকে যীশুর প্রতিমূর্তি অপসারিত হয়ে সেখানে ঈশ্বরের নতুন প্রতিমূর্তি প্রতিস্থাপিত হতে পারে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পুরনো হওয়ার সাথে সাথে, তা বিগ্রহে পরিণত হয়। যীশু যখন এসে কাজের সেই পর্যায় পরিচালনা করেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন নি। তিনি কিছু সংকেত প্রদর্শন করেছিলেন এবং আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন, কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত কিছুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি, বরং তিনি ঈশ্বরের কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করার মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার কারণ ঈশ্বর এতই মহান, এতই বিস্ময়কর, এবং তিনি এতই অতলস্পর্শী এবং তার কারণ তিনি প্রতিটি যুগে তাঁর কাজের একটি মাত্র অংশ সম্পন্ন করেন। এই যুগে ঈশ্বরের সম্পাদিত প্রধান কাজ হল মানুষের জীবনে বাক্যের বিধান দেওয়া, মানুষের প্রকৃতি, সারসত্য এবং দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাবের প্রকাশ, এবং ধর্মীয় ধারণা, সামন্ততান্ত্রিক এবং সেকেলে চিন্তাভাবনা নির্মূল করা; মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে শোধিত হতে হবে। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য কোনোরকম সংকেত বা বিস্ময়কর ঘটনা না দেখিয়ে, বাক্য ব্যবহার করেন। মানুষের অনাবৃতকরণ, বিচার, শাস্তি প্রদান ও তাদের ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর বাক্য ব্যবহার করেন, যাতে এই বাক্যের মধ্যেই মানুষ ঈশ্বরের প্রেমময়তা ও প্রজ্ঞা দেখতে পারে, তাঁর স্বভাব সম্পর্কে জানতে পারে, আর এই বাক্যের মাধ্যমেই যাতে মানুষ তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ করতে পারে। বিধানের যুগে যিহোবা তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই মোশিকে মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং তিনি ইসরায়েলীদের প্রতিও কিছু বাক্য বলেছিলেন; সেই সময়ে ঈশ্বরের কাজের কিছু অংশ প্রাঞ্জল হয়েছিল, কারণ মানুষের ক্ষমতা ছিল সীমিত এবং কোনোকিছুতেই তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হত না, তাই ঈশ্বর বাক্য বলা ও কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। অনুগ্রহের যুগে মানুষ আরও একবার ঈশ্বরের কাজের অংশ প্রত্যক্ষ করেছিল। যীশু সংকেত প্রদর্শন করতে ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাতে, পীড়িতদের নিরাময় করতে ও অপদেবতা বিতাড়নে সক্ষম ছিলেন এবং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এই ঘটনার তিন দিন পরে তাঁর পুনরুত্থান হয় আর তিনি মানুষের সামনে দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষ এর থেকে বেশি কিছু জানে না। ঈশ্বর মানুষকে যতটুকু দেখান, সে ততটুকুই জানে, আর যদি ঈশ্বর মানুষকে বেশি কিছু না দেখান, তাহলে তা হবে ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের সীমাবদ্ধতা। এইভাবে ঈশ্বর কাজ চালিয়ে যান, যাতে তাঁর বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আরও গভীর হতে পারে, যাতে মানুষ ধীরে ধীরে ঈশ্বরের সারসত্য জানতে পারে। অন্তিম সময়ে, মানুষকে নিখুঁত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর বাক্য ব্যবহার করেন। তোমার দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাব ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং ধর্মীয় ধারণাসমূহ ঈশ্বরের বাস্তবিকতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতার প্রধানত এই বাক্য পূরণের জন্য আসেন “বাক্য দেহরূপে পরিণত হল, বাক্য দেহরূপে অবতীর্ণ হল, এবং বাক্য দেহে আবির্ভূত হল,” আর এই বিষয়ে যদি তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান না থাকে, তাহলে তুমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে না। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর প্রধানত কাজের একটি পর্যায় সম্পন্ন করতে আসেন যার মাধ্যমে বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়, আর এটা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটি অংশ। এইভাবে, তোমাদের যেন অবশ্যই একটা স্পষ্ট জ্ঞান থাকে; ঈশ্বর যেভাবেই কাজ করুন না কেন, তাঁকে সীমাবদ্ধ করার অনুমতি তিনি মানুষকে দেন না। ঈশ্বর যদি অন্তিম সময়ে কাজ না করতেন, তাহলে তাঁর প্রতি মানুষের জ্ঞান আর বর্ধিত হত না। তুমি শুধু জানতে যে ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করা যায়, তিনি সদোমকে ধ্বংস করতে পারেন, যীশু মৃত অবস্থা থেকে উত্থিত হতে পারেন এবং পিতরের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন…। কিন্তু তুমি কখনোই বলতে না যে ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত কিছুই সম্পন্ন করতে পারে, মানুষকেও জয় করতে পারে। এই ধরনের জ্ঞানের কথা তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বলতে পারো, আর তুমি যতই ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তাঁর প্রতি তোমার জ্ঞান ততই পুঙ্খানুপুঙ্খ হবে। একমাত্র তখনই তুমি নিজস্ব ধারণার মধ্যে ঈশ্বরকে আর সীমাবদ্ধ করবে না। মানুষ ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তাঁকে জানতে পারে; ঈশ্বরকে জানার অন্য কোনো সঠিক উপায় নেই। বর্তমানে, বহু মানুষই সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা এবং মহাবিপর্যয় দেখার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করে না। তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, না মহাবিপর্যয়ে? যখন মহাবিপর্যয় আসবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে, এবং ঈশ্বর যদি মহাবিপর্যয় না প্রেরণ করেন, তাহলে কি তিনি ঈশ্বর নন? তুমি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনায় বিশ্বাস করো, নাকি স্বয়ং ঈশ্বরে? যীশুকে যখন অন্যরা উপহাস করেছিল, তখন তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেননি, কিন্তু তা বলে কি তিনি ঈশ্বর ছিলেন না? তুমি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনায় বিশ্বাস করো, নাকি ঈশ্বরের সারসত্যে? ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল! বিধানের যুগে যিহোবা অনেক কিছুই বলেছিলেন, কিন্তু আজও সেগুলির মধ্যে কয়েকটি পূর্ণ হয় নি। তা বলে তুমি কি বলতে পারো, যে যিহোবা ঈশ্বর ছিলেন না?

বর্তমানে তোমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট থাকা উচিত যে, অন্তিম সময়ে প্রধানত “বাক্য দেহে পরিণত হল”-এর বিষয়টি ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত হয়। পৃথিবীতে তাঁর আসল কাজের মাধ্যমে, তিনি মানুষকে তাঁকে জানতে দেন ও তাঁর সাথে জড়িত হতে দেন, এবং তাঁর প্রকৃত কাজ প্রত্যক্ষ করতে দেন। তিনি মানুষের কাছে স্পষ্ট করেন যে, তিনি যেমন সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনে সক্ষম, তেমনই অনেক সময়েই তা করতে পারেন না; এটা যুগের ওপরেই নির্ভর করে। এর থেকে তুমি দেখতে পারো ঈশ্বর যে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনে অক্ষম, এমনটা নয়, বরং কাজের ধরন এবং যুগের দাবি অনুযায়ী তিনি তাঁর কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। কাজের বর্তমান পর্যায়ে, তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখান না; যীশুর যুগে তিনি কিছু সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়েছিলেন, কারণ সেই যুগে তাঁর কাজ ছিল ভিন্ন। ঈশ্বর বর্তমানে সেই কাজটি করেন না, আর কিছু মানুষ ভাবে যে তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনে অক্ষম, অথবা তারা মনে করে যদি তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন না করেন, তবে তিনি ঈশ্বর নন। এটা কি ভ্রান্তি নয়? ঈশ্বর সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনে সক্ষম, কিন্তু ভিন্ন যুগে কাজ করার কারণে তিনি এই ধরনের কাজ করেন না। যেহেতু এটি একটি ভিন্ন যুগ, এবং যেহেতু এটি ঈশ্বরের কাজের এক ভিন্ন পর্যায়, তাই ঈশ্বরের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে সাধিত কাজগুলিও ভিন্ন। মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস কিন্তু সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার ওপর বিশ্বাস নয়, অলৌকিক ঘটনার ওপর বিশ্বাসও নয়, বরং এই বিশ্বাস হল নতুন যুগে তাঁর করা প্রকৃত কাজের ওপর বিশ্বাস। ঈশ্বর যেভাবে কাজ করেন তার মাধ্যমেই মানুষ তাঁকে জানতে পারে, আর মানুষের এই জ্ঞানই ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্ম দেয়, অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, এই বিশ্বাস হল ঈশ্বরের কাজ ও কর্মের ওপর করা বিশ্বাস। কাজের এই পর্যায়ে, ঈশ্বর প্রধানত কথা বলেন। সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার জন্য অপেক্ষা কোরো না; কারণ সেসব কিছুই দেখতে পাবে না! এর কারণ তুমি অনুগ্রহের যুগে জন্মগ্রহণ করোনি। তেমনটা হলে, তুমি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেতে, কিন্তু অন্তিম সময়ে জন্মগ্রহণ করেছ বলে, তুমি কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং স্বাভাবিকত্বই প্রত্যক্ষ করতে পারো। অন্তিম সময়ে অতিপ্রাকৃতিক যীশুকে দেখার প্রত্যাশা কোরো না। তুমি কেবল বাস্তববাদী ঈশ্বরের অবতারকেই দর্শন করতে সক্ষম, যিনি অন্য যেকোনো সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নন। প্রতিটি যুগে, ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বিভিন্ন কার্য সাধন করেন। প্রতিটি যুগে, ঈশ্বর তাঁর কাজের একটা অংশের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন এবং প্রতিটি যুগের কাজ ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর কাজের একটি অংশকে দেখায়। তিনি যে কাজটিকে স্পষ্ট করেন সেটি তিনি যে যুগে কাজ করেন তার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সেগুলি সবই মানুষকে প্রদান করে গভীরতর ঈশ্বর-জ্ঞান, আরও সত্য ও মাটির কাছাকাছি ঈশ্বর বিশ্বাস। ঈশ্বরের সমস্ত কাজের জন্যই মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে, কারণ তিনি কতই না বিস্ময়কর, কতই না মহান, তিনি সর্বশক্তিমান এবং অতলস্পর্শী। যদি তুমি ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনের পারদর্শিতার জন্য, পীড়িতদের নিরাময় ও অপদেবতা বিতাড়নের ক্ষমতার জন্যই তাঁকে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়, অনেকেই তোমায় বলবে, “মন্দ আত্মাও কি এগুলি করতে পারে না?” এটা কি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সাথে শয়তানের প্রতিমূর্তিকে গুলিয়ে দেয় না? বর্তমানে, ঈশ্বরের বহুবিধ কর্ম, তাঁর করা প্রভূত কর্ম এবং কথনের নানা পন্থার কারণেই মানুষ তাঁর ওপর বিশ্বাস করে। ঈশ্বর তাঁর কথন ব্যবহার করে মানুষকে জয় করে নিখুঁত করেন। ঈশ্বরের সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতার কারণে নয়, বরং তাঁর অনেক কাজের কারণেই মানুষ তাঁর ওপরে বিশ্বাস করে; মানুষ কেবল তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে জানতে পারে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রকৃত কাজগুলি জেনে, তিনি কীভাবে কাজ করেন, কোন বিচক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, কীভাবে বাক্য বলেন এবং মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন—শুধুমাত্র এই দিকগুলি জানার মাধ্যমেই—তিনি কী পছন্দ করেন, কী ঘৃণা করেন এবং কীভাবে মানুষের উপর কাজ করেন তা জেনে তুমি তাঁর বাস্তবিকতা ও স্বভাব অনুধাবন করতে পারবে। ঈশ্বরের পছন্দ এবং অপছন্দ উপলব্ধি করে তুমি ইতিবাচক এবং নেতিবাচকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারো এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমেই তোমার জীবনে উন্নতি হয়। সংক্ষেপে, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সোজা রাখতে হবে।


ঈশ্বরের কার্য কি ততটাই সহজ যতটা মানুষ মনে করে?

অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কার্যের দ্বারা, এবং আজ তাঁর পরিকল্পিত যে কার্য তিনি তোমাদের মাঝে করে চলেছেন, তার দ্বারা তোমরা যে সর্বোচ্চ উন্নতি এবং পরিত্রাণ অর্জন করেছ, ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসাবে তোমাদের প্রত্যেকেরই উচিত তার প্রশংসা করা। ঈশ্বর তাঁর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কার্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন এই নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে। তিনি তোমাদের জন্য তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করেছেন; এই ব্রহ্মাণ্ডে পবিত্র আত্মার করা সমস্ত কার্য তিনি পুনরুদ্ধার করে তোমাদের দিয়েছেন। এই জন্যই তোমরা সৌভাগ্যবান। উপরন্তু, তাঁর অপার মহিমা ইসরায়েলে তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরিয়ে তিনি তোমাদের অর্পণ করেছেন এবং তাঁর পরিকল্পনার সর্বোচ্চ প্রকাশ তিনি এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ঘটাবেন। সুতরাং, তোমরাই হবে তাঁর উত্তরাধিকারী এবং সর্বোপরি, ঈশ্বরের মহিমার উত্তরসূরী। হয়তো তোমাদের সকলেরই এই বাক্যগুলি স্মরণে রয়েছে “এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক দুঃখ দুর্দশা আমাদের জন্য গড়ে তুলেছে ক্রমবর্ধমান অতুল গৌরবের সম্পদ”। এই বাক্য তোমরা সকলে পূর্বেই শুনেছ, কিন্তু কেউই এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারো নি। আজ তোমরা এর প্রকৃত তাৎপর্য গভীরভাবে অনুভব করতে পারছো। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর তাঁর এই বাক্য সার্থক করে তুলবেন। আর তা করবেন সেই সব মানুষের মধ্যে, যারা সেই কুণ্ডলী পাকানো অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে তার দ্বারা বর্বরভাবে অত্যাচারিত। এই অতিকায় লাল ড্রাগন ঈশ্বরকে নিগ্রহ করে এবং সে তাঁর শত্রু, আর সেজন্য এই দেশে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা অপমানিত ও নিপীড়িত। ফলে তোমাদের, অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাক্য সার্থক হয়ে উঠবে। যেহেতু একটি ঈশ্বরবিরোধী দেশে এ কাজ শুরু হয়েছে, তাই ঈশ্বরের সকল কার্যই প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তাঁর অনেক বাক্য সম্পাদন করতে সময় লাগে; এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা মানুষ পরিমার্জিত হয়, যা-ও কষ্টভোগেরই অংশ। এই অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে কাজ চালিয়ে যাওয়া ঈশ্বরের পক্ষে খুবই দুরূহ। তবু, এই দুরূহতার মধ্যেই ঈশ্বর তাঁর কাজের একটি পর্যায় সম্পন্ন করেন, যাতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রজ্ঞা ও বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড, আর এই সুযোগকে ব্যবহার করে এই মানবগোষ্ঠীকে তিনি করে তোলেন সম্পূর্ণ। সেই ঘৃণ্য দেশের মানুষের কষ্টভোগ, তাদের ক্ষমতা এবং তাদের সমস্ত শয়তানোচিত স্বভাবের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর তাঁর পরিশোধন ও জয়ের কার্য করেন, যাতে এখান থেকে তিনি অর্জন করতে পারেন মহিমা, এবং অর্জন করতে পারেন সেই মানুষদের, যারা সাক্ষ্য দেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের। এই ব্যক্তিদের জন্যে ঈশ্বর যা কিছু উৎসর্গ করেছেন, এটিই হল তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য। অর্থাৎ, যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, শুধুমাত্র তাদের মধ্যে জয় করার কার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের মহান শক্তি প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কেবলমাত্র এই কলুষিত রাজ্যের মানুষই ঈশ্বরের মহিমার উত্তরসূরী হওয়ার যোগ্য, এবং শুধু এই ঘটনাই তাঁর অসীম ক্ষমতাকে সবার দৃষ্টিগোচর করতে পারে। এই কারণেই এই কলুষিত রাজ্য এবং তার বাসিন্দাদের মাধ্যমেই ঈশ্বরের মহিমা অর্জিত হয়। এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যীশুর কাজের ধারাটিও ছিল একই রকম, যে সকল ফরিশী তাঁকে নিপীড়ন করেছিল, তাদের মধ্যেই অর্জিত হয়েছিল তাঁর মহিমা; ফরিশীদের নিপীড়ন ও জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা না থাকলে যীশুকে উপহাস আর কলঙ্ক ভোগ করতে হত না, ক্রুশবিদ্ধ হতে হত না, ফলে তিনি মহিমা অর্জন করার সুযোগও পেতেন না। ঈশ্বর যেখানে প্রতি যুগে কাজ করেন, এবং যেখানে তিনি অবতার রূপে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, সেখানেই তিনি মহিমা অর্জন করেন এবং সেই মানুষদেরও অর্জন করেন, যাদের তিনি অর্জন করতে চান। এটি ঈশ্বরের কার্যের পরিকল্পনা, এবং এটিই তাঁর ব্যবস্থাপনা।

কয়েক হাজার বছরের ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে দুইটি কাজ তিনি অবতাররূপে সম্পন্ন করেছেন: প্রথমটি হলো ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কার্য, যার জন্য তিনি মহিমা অর্জন করেছেন; এবং অপরটি হলো অন্তিম সময়ে বিজয় করার এবং নিখুঁত করার কার্য, যা তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। এই দুটিই হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। তাই ঈশ্বরের কার্য, বা তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বকে একটি সাধারণ বিষয় মনে কোরো না। তোমরা সকলে ঈশ্বরের বহু বিস্তৃত ও চিরন্তন মহিমার উত্তরাধিকারী এবং তা ঈশ্বর দ্বারা বিশেষভাবে নির্ধারিত। তাঁর মহিমার দুটি অংশের মধ্যে একটি তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত। ঈশ্বরের মহিমার একটি অংশের পুরোটাই তোমাদের আশীর্বাদ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে এটি তোমাদের উত্তরাধিকার হতে পারে। এইভাবে ঈশ্বর তোমাকে মহিমান্বিত করেন, এবং সেই পরিকল্পনা তিনি অনেক আগেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। অতিকায় লাল ড্রাগনের বাসভূমিতে ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের কথা বিবেচনা করলে বলা যায়, এই কাজ অন্য কোথাও করা হলে তা বহু পূর্বেই আশাতিরিক্ত ফল দিতে পারত এবং অনেক সহজেই মানুষ তা গ্রহণ করত। শুধু তাই নয়, পশ্চিমের কোন দেশে এই কাজটি সমাধা হলে সেখানকার ঈশ্বরবিশ্বাসী যাজকরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করত। কারণ, যীশুর কাজের পর্যায়টি তাদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে। আবার এই কারণেই নিজের মহিমা প্রচারের জন্য তিনি বিশ্বের অন্য কোন স্থানে তাঁর কাজের এই পর্বটি সম্পন্ন করতে অক্ষম; যদি তাঁর কাজ মানুষ সমর্থন করে এবং রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়, তাহলে ঈশ্বরের মহিমার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই ভূমিতে ঈশ্বরের কাজের অসাধারণ তাৎপর্য এখানেই। তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে আইন দ্বারা সুরক্ষিত—বরং তোমরা সকলেই আইনের দ্বারাই অনুমোদিত। আরও সমস্যা হল যে, অন্যরা তোমাদের বোঝে না, সে তোমাদের আত্মীয়, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মী—যেই হোক, তারা কেউই তোমাদের বোঝে না। ঈশ্বর যদি তোমাদের বর্জন করেন, তা হলে এ পৃথিবীতে তোমাদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু তখনও মানুষ ঈশ্বর-সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে পারে না, এবং এটিই হল ঈশ্বরের মানুষকে জয় করার কার্যের তাৎপর্য এবং তাঁর মহিমা। উত্তরাধিকার সূত্রে আজ তোমরা যা পেয়েছ তা যুগে যুগে প্রেরিত বাণীপ্রচারক এবং ভাববাদীদের প্রাপ্তিকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং তা মোশি ও পিতরের প্রাপ্তির চেয়েও বৃহৎ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ দুই এক দিনে অর্জিত হয় না, বৃহত্তর ত্যাগের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হয়। যার অর্থ হল, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকতে হবে, যে ভালবাসা পরিমার্জিত হয়েছে, থাকতে হবে গভীর বিশ্বাস, এবং অধিকারী হতে হবে সেই সকল সত্যের, যা ঈশ্বর চান তুমি অর্জন করো। শুধু তাই নয়, তোমাকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, এবং নির্ভীক হতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে পলায়নী মনোবৃত্তি, থাকতে হবে ঈশ্বরের প্রতি আমৃত্যু অবিচল ভালবাসা। সংকল্পে তোমাদের অবশ্যই স্থির থাকতে হবে, জীবন স্বভাবে আনতে হবে পরিবর্তন, মোচন করতে হবে সব ভ্রষ্টাচার। কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়াই ঈশ্বরের সমস্ত সমন্বয়সাধন তোমাদের গ্রহণ করতে হবে, এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হবে আমৃত্যু। এগুলিই তোমাদের অর্জন করা উচিত, ঈশ্বরের কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই হল এগুলি, এবং এগুলিই এই ব্যক্তিবর্গের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাশা। যেহেতু তিনি তোমাদের দান করেন, তাই অবশ্যই বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছেও কিছু চাইবেন এবং তার দাবী নিশ্চিতভাবে যথাযথই হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের প্রতিটি কাজের নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে এবং বার বার ঈশ্বর এমন কাজ করেন যা উচ্চ মান এবং কঠোর আবশ্যিক শর্ত নির্ধারণ করে। তোমাদের এ কারণেই ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা উচিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঈশ্বরের প্রতিটি কাজই তোমাদের কল্যাণে, যাতে তোমরা তাঁর উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য হতে পারো। নিজের মহিমা প্রকাশের জন্য নয়, বরং তোমাদের পরিত্রাণের জন্য, এবং এই কলুষিত ভূমিতে যে সমস্ত মানুষ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হয়েছে, তাদের নিখুঁত করার জন্যই তাঁর এই সমস্ত কাজের আয়োজন। তোমাদের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝা। আর, তাই আমি এই অন্তর্দৃষ্টিহীন, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ জনসমষ্টিকে বলছি: ঈশ্বরের পরীক্ষা নিও না এবং তাঁর বিরোধিতা করো না। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই এমন দুর্দশার মধ্য দিয়ে গেছেন যা কোন মানুষ কখনও সহ্য করে নি, এবং বহু আগেই মানুষের পরিবর্তে আরো বড় অবমাননা সহ্য করে গেছেন। আর কী আছে, যা তোমরা ত্যাগ করতে পারছ না? ঈশ্বরের ইচ্ছার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারে? তাঁর ভালবাসার থেকে উচ্চতর আর কী আছে? কলুষিত এই ভূমিতে তাঁর কার্য সম্পন্ন করা ঈশ্বরের পক্ষেও যথেষ্ট কঠিন। তার উপর, মানুষ যদি সজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অধর্ম করে, তাহলে ঈশ্বরের কার্য বিলম্বিত হতে বাধ্য। এক কথায়, এর ফলে কারোরই কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হবে না, উপকৃত হবে না কেউই। ঈশ্বর সময়ের দ্বারা আবদ্ধ নন। তাঁর কাজ আর তাঁর মহিমা সবার আগে। তাই তিনি তাঁর কাজ যে কোনো মূল্যে সমাধা করবেন, তাতে যত সময়ই লাগুক। এটি ঈশ্বরের স্বভাব: কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন না। তাঁর কাজ কেবল তখনই সম্পন্ন হবে যখন তাঁর মহিমার দ্বিতীয় ভাগ তিনি অর্জন করবেন। যদি, সমস্ত মহাবিশ্বে, ঈশ্বর তাঁর মহিমা অর্জনের কার্যের দ্বিতীয় অংশটি শেষ না করেন, তবে তাঁর দিন কখনই আসবে না, তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাত তিনি কখনোই ছাড়বেন না, তাঁর মহিমা কখনই ইসরায়েলের ওপর নেমে আসবে না, সমাপ্তি ঘটবে না তাঁর পরিকল্পনার। তোমাদের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা এবং বোঝা যে ঈশ্বরের কার্য আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার মত সহজ নয়। তার কারণ, ঈশ্বরের বর্তমান কাজ সেই সকল মানুষদের পরিবর্তন করা যারা ভ্রষ্ট হয়েছে, যারা চরম মাত্রায় অনুভূতিহীন; আর তাদের পরিশোধন করা, যারা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েও শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত। এটি আদম আর হবার সৃষ্টি নয়, আলোকের সৃষ্টি, বা সকল বৃক্ষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টিও নয়। শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর শুদ্ধ এবং নবীকরণ করে নিজ অধিকারে ফিরিয়ে আনেন, আর সেগুলোই হয় তাঁর মহিমার পরিচয়। এটি মানুষের কল্পনার মত একেবারেই নয়, এটি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মত, অথবা শয়তানকে অতল গহ্বরের অভিশাপ দেওয়ার মত সরল নয়। বরং, এটি হলো মানুষকে পরিবর্তনের কাজ, এবং যা কিছু নেতিবাচক এবং ঈশ্বরের অধীন নয়, এমন বস্তুকে ইতিবাচক বস্তুতে পরিণত করে, ঈশ্বরের অধিকারে নিয়ে আসার কাজ। ঈশ্বরের এই পর্বের কাজের অন্তর্নিহিত সত্য এটিই। তোমাদের তা অবশ্যই বুঝতে হবে, এবং সবকিছুকে অতিমাত্রায় সরলীকরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ঈশ্বরের কার্য কোনো সাধারণ কাজের মত নয়। তাঁর চমকপ্রদতা এবং প্রজ্ঞা মানব মস্তিষ্কের ধারণার অতীত। কাজের এই পর্যায়ে ঈশ্বর কোনোকিছু সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তিনি ধ্বংসও করেন না। পরিবর্তে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিবর্তন করেন, এবং যা কিছু শয়তান দ্বারা কলুষিত হয়েছে তা পরিশুদ্ধ করেন। এবং এইভাবে ঈশ্বর একটি মহান উদ্যোগের সূচনা করেন, যা আসলে ঈশ্বরের কাজের সম্পূর্ণ তাৎপর্যকে সূচিত করে। এই সকল জেনেও কি তোমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরের কাজ সত্যিই খুব সহজ?


যেহেতু তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তোমার অবশ্যই সত্যের জন্য জীবনযাপন করা উচিত

সকল মানুষের মাঝে বিদ্যমান সাধারণ সমস্যা হলো যে তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু তা পালনে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হল, একদিকে তারা মূল্য দিতে অনিচ্ছুক, অপরদিকে, তাদের বিবেচনাশক্তি অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রতিবন্ধকতা তারা সঠিক রূপে দেখতে পায় না, এবং কীভাবে সঠিক অনুশীলন করতে হয় তা তারা জানে না। যেহেতু মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অগভীর, যোগ্যতা অতীব নগণ্য, এবং তাদের সত্য উপলব্ধির মাত্রা সীমিত, সেহেতু দৈনন্দিন জীবনে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তারা হয়, সেগুলো সমাধান করার কোনো উপায় তাদের জানা নেই। তারা ঈশ্বরকে কেবল মুখের কথাতেই বিশ্বাস করে, অথচ তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অক্ষম। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, জীবন হলো জীবন, এবং মানুষের জীবনের সাথে যেন ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনটাই সবাই মনে করে। এই ধরনের ঈশ্বর বিশ্বাসের মাধ্যমে, প্রকৃত অর্থে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত এবং নিখুঁত হতে পারবে না। এমনটা নয় যে ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণত অভিব্যক্ত হয় নি, বরং মানুষের তাঁর বাক্য গ্রহণ করার ক্ষমতাই ভীষণ অপর্যাপ্ত। কেউ হয়তো বলতে পারে যে প্রায় কেউই ঈশ্বরের প্রকৃত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না; বরং, তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুযায়ী, তাদের অতীতে ধারণ করা ধর্মীয় মত অনুযায়ী, এবং তাদের কাজের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী। ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা শুরু করেছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। তার বদলে, তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। যখন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করে, তারা তা করে ধর্মের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, এবং তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব জীবনযাপনের দর্শনের উপর ভিত্তি করেই বেঁচে থাকে আর অন্যদের সাথে মেলামেশা করে। বলা যায় যে, এমনটা দশ জনের মধ্যে নয় জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন মানুষ সংখ্যায় খুবই কম, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করার পর আলাদা কোনো পরিকল্পনা করে এবং নতুন করে জীবনযাপন শুরু করে। মানবজাতি ঈশ্বরের বাক্যকে সত্য হিসেবে বিবেচনা করতে, বা সেই বাক্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে তাকে বাস্তবে অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যেমন, যীশুর উপর বিশ্বাস। কেউ সদ্য বিশ্বাসী হোক অথবা দীর্ঘকালযাবৎ, সকলেই নিতান্তই নিজেদের বিদ্যমান প্রতিভা ও দক্ষতাগুলিকে কাজে লাগায় এবং প্রদর্শন করে। মানুষ কেবলই “ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস”—এই তিনটি কথা নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে যোগ করেছে, কিন্তু তাদের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন আনেনি, এবং তাদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি পায়নি। তাদের সাধনা ঐকান্তিকও ছিল না, নির্লিপ্তও ছিল না। তারা তাদের বিশ্বাস বিসর্জন দেবে এমনটাও বলেনি, আবার ঈশ্বরের প্রতি তাদের সবকিছু নিবেদনও করেনি। তারা কোনোদিনই ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসেনি বা তাঁকে মান্যও করেনি। ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল খাঁটি ও ভেজালে মিশ্রিত, তারা সেদিকে এগিয়েছে এক চোখ খোলা ও আরেক চোখ বন্ধ রেখে, আর তারা তাদের বিশ্বাস পালনের বিষয়ে আন্তরিক ছিল না। এরকম বিভ্রান্ত ভাবেই তারা এগিয়ে গিয়েছে, এবং পরিশেষে বিহ্বলতায় মৃত্যুবরণ করেছে। এসবের কী অর্থ? আজকের দিনে, বাস্তববাদী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে অবশ্যই সঠিক পথে পা বাড়াতে হবে। যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহলে কেবল তাঁর আশীর্বাদ চাইলেই হবে না, ঈশ্বরপ্রেম এবং ঈশ্বরজ্ঞানের অন্বেষণ করতে হবে। তাঁর আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে, তোমার নিজস্ব অন্বেষণের মাধ্যমেই তুমি তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে পারবে, তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করতে পারবে, এবং তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর প্রতি বাস্তবিক ভালোবাসা আসবে। অর্থাৎ, যখন ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা সবচেয়ে অকৃত্রিম হবে, এবং তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসাকে কেউই বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না, তখনই ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস সঠিক পথে রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে তুমি ঈশ্বরের অনুগত, তোমার হৃদয় ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অধিকারে রয়েছে, এবং কোনো কিছুই তোমায় দখল করতে পারবে না। তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার উৎসর্গ করা মূল্য, এবং ঈশ্বরের কাজের মধ্যে দিয়ে, তুমি ঈশ্বরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ—এবং, এমনটা যখন পারবে, তখন তুমি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ও ঈশ্বরের বাক্যের আলোয় আলোকিত জীবন যাপন করতে পারবে। যখন তুমি অন্ধকারের প্রভাব ছিন্ন করতে পারবে কেবল তখনই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছ বলে বিবেচিত হবে। ঈশ্বরের প্রতি তোমার নিজের বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে তোমাকে অবশ্যই এই লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। এটাই তোমাদের সবার কর্তব্য। তোমাদের কারোরই বর্তমানের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরের কর্মের প্রতি তোমরা দ্বিমনা হতে পারবে না বা এটিকে হালকা করে নেওয়া যাবে না। তোমাদের উচিত সব ক্ষেত্রে ও সব সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করা, এবং সকল কর্ম তাঁরই জন্য করা। আর তোমরা যখনই কিছু বলবে বা করবে, তোমাদের উচিত ঈশ্বরের গৃহের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। শুধুমাত্র এভাবেই তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের সবথেকে বড় ভুল হল যে তারা নিছক মৌখিকভাবেই তাদের বিশ্বাস জাহির করে, এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বর পূর্ণত অনুপস্থিত থাকেন। সকল মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ঠিকই, অথচ ঈশ্বর তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ নন। মানুষের মুখ ঈশ্বরের কাছে কতই না প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য স্থান সামান্যতম, আর তাই ঈশ্বর তাদেরকে পরীক্ষা করে চলেন বারংবার। মানুষ অশুদ্ধ হওয়ার কারণেই ঈশ্বরের কাছেও আর কোনো বিকল্প নেই তাদের বারবার পরীক্ষা নিয়ে যাওয়া ছাড়া, যাতে করে তারা লজ্জিত বোধ করে, এবং তাদের পরীক্ষার মাঝেই যাতে তারা নিজেদেরকে চিনতে পারে। তা না হলে, মানবতা প্রধান দেবদূতের উত্তরপুরুষ হয়ে উঠবে, এবং উত্তরোত্তর ভ্রষ্ট হয়ে উঠবে। তাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের পদ্ধতিতে, প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের বিরামহীন শোধনের দ্বারা তার ব্যক্তিগত বহু ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য বিসর্জন দেয়। তা না হলে, ঈশ্বরের কাউকে ব্যবহার করার উপায় থাকে না, এবং মানুষের মাঝে তাঁর যে কাজ করার কথা, তা করার উপায় থাকে না। ঈশ্বর প্রথমে মানুষকে শুদ্ধ করেন, এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে, তারা হয়তো নিজেদের জানতে পারে এবং ঈশ্বর তাদের পরিবর্তন করে দিতে পারেন। কেবলমাত্র তবেই ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পন্ন করেন, এবং শুধুমাত্র এই ভাবেই তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। আর এই কারণেই আমি বলি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ততটা সহজ নয় যতটা লোকে বলে। ঈশ্বর যেভাবে দেখছেন, তোমার যদি শুধুমাত্র জ্ঞান থাকে অথচ তাঁর বাক্যগুলি তোমার জীবন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে, এবং তুমি যদি তোমার জ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকো অথচ সত্যের পালন বা ঈশ্বরের বাক্য যাপন করতে না পারো, তবে তা প্রমাণ করে যে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম নেই, এবং এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিকার নেই। কেউ বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারাই ঈশ্বরকে জানতে পারে: এটিই সর্বশেষ লক্ষ্য, এবং মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে যাপন করার জন্য তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে, যাতে তোমার পালনের দ্বারা সেগুলি বাস্তবায়িত হয়। তোমার যদি শুধু মতবাদ-বিষয়ক জ্ঞানই থাকে, তবে ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস শূন্যে এসে ঠেকবে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য পালন ও যাপনের মাধ্যমে তোমার বিশ্বাস পূর্ণতা পেয়েছে বলে বিবেচিত হতে পারে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। এই পথে, অনেকেই অনেক জ্ঞানের কথা বলতে পারে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর সময়ে তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়, একটি জীবৎকাল নষ্ট করার জন্য এবং পরিণত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিফলে বেঁচে থাকার জন্য তারা নিজেদেরকে ঘৃণা করে। তারা নিছক মতবাদসমূহ বোঝে, কিন্তু সত্যের পালন করতে অথবা ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে পারে না; পরিবর্তে, তারা ভ্রমরের ন্যায় শশব্যস্ত ভাবে ইতি-উতি ছুটে বেড়ায়, শুধু মৃত্যুক্ষণে অবশেষে তারা দেখতে পায় যে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রকৃত সাক্ষ্যের অভাব রয়ে গিয়েছে, যে তারা ঈশ্বরকে আদৌ জানেই না। এবং তখন কি খুবই দেরি হয়ে যায় না? কেন তুমি সময় থাকতে তোমার আকাঙ্ক্ষিত সত্যের অন্বেষণ করছ না? আগামীকালের জন্য কেন অপেক্ষা করছ? বেঁচে থাকতে তুমি যদি সত্যের জন্য পীড়িত না হও, অথবা তা অর্জনের অন্বেষণ না করো, তবে কি তুমি নিজ মৃত্যুক্ষণে অনুতপ্ত হতে চাও? তাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরে বিশ্বাসই বা কেন করো? প্রকৃত অর্থে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে সামান্যতম প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ সত্যের পালন করতে পারে এবং ফলত ঈশ্বরের তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এর একমাত্র কারণ হল যে, মানুষের হৃদয় নিয়তই এতমাত্রায় দানবদের দখলে থাকে, যে, তারা ঈশ্বরের নিমিত্তে কাজ করতে পারে না, এবং দৈহিক ইচ্ছা চরিতার্থ করার স্বার্থেই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থেকে যায়, এবং শেষমেশ তাদের দেখাবার মতো কিছুই থাকে না। এই কারণে, মানুষ সর্বদা সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতা দ্বারা জর্জরিত। এসব কি শয়তানের উৎপীড়ন নয়? এ কি দৈহিক ভ্রষ্ট আচরণ নয়? তোমাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ভান করে ঈশ্বরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং তোমার বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নিজের সাথে প্ররোচনা কোরো না—এতে কী লাভ? দৈহিক ইচ্ছা পরিতৃপ্তির স্বার্থে এবং লাভ ও খ্যাতির জন্য সংগ্রাম করতে করতে বেঁচে থেকে তুমি কী পাবে?


সপ্ত বজ্রের নিনাদ—ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে রাজ্যের সুসমাচার মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে

আমি আমার কার্য অইহুদি দেশগুলির মধ্যে বিস্তার করে চলেছি। আমার মহিমার ঝলক সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে; সমস্ত ইত্যবিধ মানুষ আমার ইচ্ছা নিজেদের মধ্যে ধারণ করছে, তারা আমারই হস্তদ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, আমারই নির্ধারিত কর্মপ্রবাহে তারা লিপ্ত। এই সময় থেকে, আমি এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি, সাথে সমস্ত মানুষদের এক নতুন পৃথিবীতে এনেছি। “স্বদেশ”-এ, আমি আমার মূল কর্ম প্রবাহের এক নতুন অংশের সূচনা করেছি, যাতে মানুষ আমাকে আরও গভীরভাবে জানতে পারে। আমি মহাবিশ্বকে তার সমগ্রতার নিরিখে বিবেচনা করে দেখেছি যে[ক] এটাই আমার কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত সময়। সেই কারণেই মানুষের ওপর আমার নতুন কার্য সম্পাদনের জন্য আমি এতো তৎপর। যতই হোক, এটি একটি নতুন যুগ এবং আমার নতুন কাজ হলো এই নতুন যুগে আরও অনেক নতুন মানুষদের নিয়ে আসা, এবং যাদের আমি বহিষ্কার করব, তাদের মধ্য থেকে আরো বেশিজনকে পরিত্যাগ করা। অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে আমি আমার কাজের এক সুগভীর পর্যায় সুসম্পন্ন করে ফেলেছি যা মানুষের কল্পনাতীত, যাতে তারা হাওয়ায় দোল খায়, আর তারপর অনেকেই ধীরে ধীরে এই হাওয়ার বেগেই নিঃশব্দে দূরে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটাই হলো সেই “নির্বাচনের স্থান”, যা আমি পরিষ্কার করতে চাই; এটাই আমার আকাঙ্ক্ষিত এবং আমার পরিকল্পনাও বটে। আমার কার্য সম্পাদনকালে অনেক দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করলেও, তাদের বিতাড়নের জন্য আমার কোনও তাড়া নেই। বরং, উপযুক্ত সময়ে আমি তাদের বিতাড়নের কার্য সমাধা করবো। শুধুমাত্র এই কার্য সমাধার পরেই আমি প্রাণের প্রস্রবণ হয়ে উঠবো। যারা আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে, তাদের আমি ডুমুর গাছের ফল আর লিলি ফুলের সুমিষ্ট সুবাস আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করবো। ধূলিময় দেশে, যেখানে শয়তানের আবাসস্থল, সেখানে খাঁটি সোনার পরিবর্তে কেবল রয়েছে বালি, আর এই পরিস্থিতিতেই আমি আমার কর্মধারার এই পর্যায় সম্পন্ন করছি। তোমাদের জানা উচিত, আমি কেবল খাঁটি, পরিশুদ্ধ সোনাই গ্রহণ করি, বালি নয়। তাহলে আমার আবাসস্থলে কি দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা স্থান পেতে পারে? আমি কি ধূর্ত শৃগালদের আমার স্বর্গলোকে পরজীবীদের মতো ঠাঁই দিতে পারি? আমি সর্বতোভাবে তাদের বিতাড়নের প্রচেষ্টা করি। আমার ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, আমি কী করতে চলেছি তা কেউ জানতে পারে না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই আমি সেই সব দুর্নীতিপরায়ণদের বিতাড়িত করি, আর তারা আমার উপস্থিতি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আমি দুর্নীতিপরায়ণদের সাথে এটাই করে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার সেবা করার মতো দিন তাদের কাছে ঠিকই আসবে। মানুষদের মধ্যে আশীর্বাদ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা খুবই প্রবল; তাই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে অইহুদিদের আমার মহিমাময় উপস্থিতি প্রদর্শন করি, যাতে তারা নিজেদের জগতে থেকেই নিজেদের বিচার করতে পারে, আর আমি আমার উচিত-বাক্যসমূহ প্রকাশ করে যেতে পারি এবং মানুষের যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করে যেতে পারি। মানুষ যতক্ষণে সচেতন হবে, আমার কার্য তার অনেক আগেই বিপুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করে ফেলবে। তারপরেই আমি মানুষের সামনে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করবো, আর তাদের ওপর আমার কর্মধারার দ্বিতীয় অংশের সূচনা করবো, আমার কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে আমি তাদের সুষ্ঠুভাবে আমাকে অনুসরণ করতে দেবো, এবং আমার অবশ্যকর্তব্য সম্পাদনকালে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমার পাশে থাকতে দেবো।

আমার মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এমন বিশ্বাস কারোর মধ্যেই নেই, আমি তাদের এই বিষয়ে কোনোভাবে বাধ্যও করি না, বরং আমার মহিমা মানবজাতির মধ্যে থেকে অপসারণ করে তা অন্য এক জগতে স্থানান্তরিত করি। যখন মানুষের মধ্যে আবার অনুতাপ জাগ্রত হবে, সেই সময়ে আমি আমার মহিমা আরও বেশি সংখ্যক বিশ্বাসী মানুষদের সামনে প্রদর্শন করব। এই নীতিতেই আমি আমার কার্য সম্পাদন করে থাকি। সময় এলে আমার মহিমা কনান ত্যাগ করে, আবার যথাসময়ে আমার মহিমা নির্বাচিত ব্যক্তিদেরও ত্যাগ করে যায়। উপরন্তু এমন সময়ও আসে যখন আমার মহিমা সম্পূর্ণ বিশ্বকে ত্যাগ করে গিয়ে তাকে নিষ্প্রভ করে তোলে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। এমনকি কনান দেশের আকাশেও উঠবে না সূর্য, সমস্ত মানুষ বিশ্বাস হারাবে, কিন্তু কনান দেশের সুবাস কেউ ছেড়ে যেতে পারবে না। একমাত্র যখন আমি নতুন স্বর্গ এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করবো, আমি আমার মহিমার অন্য অংশটি নিয়ে সর্বপ্রথমেই কনান প্রদেশে প্রকাশ করবো। ফলে এক আলোকছটা সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে প্রদীপ্ত করে তুলবে, যাতে নিকষ কালো রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জিত এই পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে, যাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেই আলোর প্রভাব থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে আসতে পারে, যাতে আমার মহিমা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি দেশ-জাতির কাছে নতুন রূপে দেখা দেয়। তখনই সমগ্র মানবজাতি উপলব্ধি করবে যে আমি বহু পূর্বেই এই মানব জগতে আবির্ভূত হয়েছিলাম, বহু পূর্বেই আমার মহিমা ইসরায়েল থেকে প্রাচ্যে স্থানান্তর করেছিলাম, আমার মহিমা প্রাচ্য থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে অনুগ্রহের যুগ থেকে বর্তমানে আনীত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল ত্যাগ করে আমি উপস্থিত হয়েছি প্রাচ্যে। যখন পূর্বের আলো ক্রমশ শুভ্র হয়ে উঠবে, সমগ্র পৃথিবীর তমসা ধীরে ধীরে আলোকময় হয়ে উঠবে, কেবল তখনই মানুষ উপলব্ধি করবে যে আমি বহু পূর্বেই ইসরায়েল থেকে প্রস্থান করে নতুন রূপে প্রাচ্যে উদিত হয়েছি। একবার ইসরায়েলে আবির্ভূত হয়ে, পরবর্তীকালে সেইখান থেকে প্রস্থানের পরে, আমি পুনরায় ইসরায়েলে জন্মগ্রহণ করতে পারি না, কারণ আমার কাজ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালিত করে, সর্বোপরি, বজ্রের ঝলক সরাসরি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে উদ্ভাসিত হয়। এই কারণেই আমি প্রাচ্যে আবির্ভূত হয়েছি এবং কনানকে প্রাচ্যের মানুষদের কাছে নিয়ে এসেছি। আমি সমগ্র বিশ্বের মানুষদের কনান প্রদেশে নিয়ে আসবো, এবং তাই এই কনান প্রদেশ থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আমি নির্দেশ জারি করে চলেছি। এই সময়ে কনান প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীতে কোনও আলোর উদ্ভাস নেই, সমস্ত মানুষ ক্ষুধায়, শীতে কাতর হয়ে রয়েছে। আমি আমার মহিমা ইস্রায়েলে প্রদান করেও তা সরিয়ে নিয়েছি, ফলে সমস্ত ইসরায়েলবাসীর পাশাপাশি সমগ্র মানবজাতি প্রাচ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি তাদের সকলকে আলোয় নিয়ে এসেছি, যাতে তারা এর সাথে পুনরায় একাত্ম হতে পারে, মিলিত হতে পারে, যাতে তাদের আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন না থাকে। যারা আলোর সন্ধান করছে, তাদের আমি আবার আলো দেখাবো এবং ইসরায়েলে আমার কী মহিমা ছিল তাও দেখাবো। তাদের সামনে আমি প্রদর্শন করবো যে আমি বহু পূর্বেই শুভ্র মেঘে আসীন হয়ে মানবজাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছি, দেখাবো অগণিত শুভ্র মেঘ এবং ফলের গুচ্ছের সমাহার, তদুপরি, তাদের দেখাবো ইসরায়েলের যিহোবা ঈশ্বরকে। তাদের দেখাবো ইহুদিদের প্রভুকে, যে মশীহের আকাঙ্ক্ষা তারা এতদিন করে আসছে, আর যাকে যুগ যুগ ধরে রাজাদের দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়েছে, আমার সেই পরিপূর্ণ উপস্থিতিকে। আমি সমগ্র বিশ্বে আমার কার্য চালিয়ে যাবো এবং এই মহান কার্য অন্তিম সময়ে মানুষের প্রতি আমার মহিমা এবং ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করবে। যারা বহু বছর ধরে আমার প্রতীক্ষা করেছে, যারা শুভ্র মেঘে আসীন হয়ে আমার আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা করেছে, যে ইসরায়েল আমার পুনরাবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করেছে, যে সমস্ত মানুষ আমাকে নির্যাতন করেছে, তাদের সকলের সামনেই আমি আমার সম্পূর্ণ মহিমময় রূপ প্রদর্শন করবো, যাতে সকলে জানতে পারে যে আমি আমার মহিমা বহুকাল আগেই প্রাচ্যে স্থানান্তরিত করেছি, তা আর যিহুদীয়াতে অবশিষ্ট নেই। কারণ অন্তিম সময় ইতিমধ্যেই চলে এসেছে!

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমি আমার কাজ করছি, এবং প্রাচ্যে অবিরাম বজ্রপাত চলছে, যাতে সব রাষ্ট্র এবং সম্প্রদায় কেঁপে উঠছে। আমারই কন্ঠস্বর মানুষকে আজকের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আমিই সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি, যাতে সকল মানুষ আমার কন্ঠস্বরের দ্বারা পরাজিত হয়, এই স্রোতে তারা সামিল হয়, এবং আমার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। কারণ দীর্ঘদিন হল আমি আমার মহিমা সমগ্র বিশ্ব থেকে পুনরুদ্ধার করেছি এবং প্রাচ্যে তাকে নতুন করে প্রকাশ করেছি। আমার মহিমা প্রত্যক্ষ করতে কে না ব্যাকুল হয়? আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য কে না অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে? আমার পুনরাবির্ভাবের আকুল আকাঙ্ক্ষা করে না এমন কে আছে? আমার মাধুর্যের জন্য কে না উদগ্রীব? আলোকের সম্মুখে আসতে কে না চায়? কনানের সমৃদ্ধির প্রতি কে না আগ্রহী? মুক্তিদাতার প্রত্যাবর্তনের জন্য কে না অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে? যিনি ক্ষমতায় মহান, তাঁর উপাসনা কে না করে? সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়বে। আমি আমার নির্বাচিত মানুষদের সম্মুখীন হবো এবং তাদের উদ্দেশ্যে আরো কথা বলবো। শক্তিশালী বজ্র যেমন পর্বত আর নদীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আর মানবজাতির কাছে আমার উচ্চারিত বাক্যও তেমন। তাই আমার বাক্য মানবজাতির কাছে সম্পদ হয়ে উঠেছে, এবং সব মানুষই আমার বাক্য সযত্নে লালন করছে। সেই বজ্রপাতের ঝলকে পূর্ব থেকে পশ্চিম আলোকিত। আমার বাক্য এমনই যে মানুষ তা উপেক্ষা করতে পারে না, আবার একই সাথে তার গভীরতার পরিমাপও করতে পারে না, অথচ তার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায়। আমার আবির্ভাবে সকল মানুষই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত, যেন কোনো শিশু সদ্য জন্মলাভ করেছে। আমার কণ্ঠস্বরের সাহায্যে আমি সকল মানবজাতিকে আমার সম্মুখে আনবো। এরপর আমি আনুষ্ঠানিকভাবে মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করব, যাতে তারা আমার উপাসনা করতে আসে। আমার মহিমার বিকিরণে এবং আমার বাক্যের সাহায্যে আমি বাধ্য করবো যাতে সব মানুষ আমার সম্মুখে আসে এবং প্রাচ্যের বজ্রপাত দেখে, এবং সেই সঙ্গে দেখতে পায় যে আমি প্রাচ্যের “অলিভ পর্বত”-এ অবতরণ করেছি। তারা দেখতে পাবে যে, আমি ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিন এই পৃথিবীতে আছি এবং তা ইহুদিদের পুত্র হিসাবে নয়, প্রাচ্যের বজ্রপাত হিসাবে। কারণ অনেকদিন হল আমি পুনরুত্থিত হয়েছি, মানবজাতির মধ্য থেকে প্রস্থান করেছি, এবং তারপর মানবজাতির মধ্যে পুনরাবির্ভূত হয়েছি আপন মহিমায়। আমিই সে, যাকে অগণিত যুগ আগে থেকেই উপাসনা করা হচ্ছে, এবং আমিই সেই শিশু যাকে অগণিত যুগ আগে ইসরায়েলীরা পরিত্যাগ করেছিল। আমিই হলাম বর্তমান যুগের সর্বমহিম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সকলে আমার সিংহাসনের সামনে এসে আমার মহিমময় মুখাবয়ব দেখুক, আমার কন্ঠস্বর শুনুক এবং আমার কীর্তি দেখুক। এই হল আমার সার্বিক ইচ্ছা; এই হল আমার পরিকল্পনার শীর্ষবিন্দু এবং সমাপ্তি, আর আমার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য: যাতে সব রাষ্ট্র আমার উপাসনা করে, সব মুখেই আমার স্বীকৃতি শোনা যায়, সকল মানুষের বিশ্বাস আমাতেই স্থিত হয় এবং সকলেই আমার অধীনস্থ হয়।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “দেখেছি যে” কথাটি নেই।


ঈশ্বরের অবতার এবং ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মূল পার্থক্য

পৃথিবীতে কাজ করার সময় বহু বছর ধরে ঈশ্বরের আত্মা অনুসন্ধান করে চলেছেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে ঈশ্বর যাদের তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন তাদের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু এই সম্পূর্ণ সময়, ঈশ্বরের আত্মা উপযুক্ত বিশ্রাম স্থল ছাড়াই অতিবাহিত করেছেন, সেই কারণেই ঈশ্বর তাঁর কাজ করার জন্য বিভিন্ন মানুষের মধ্যে স্থানপরিবর্তন করেন। সব মিলিয়ে, মানুষের মাধ্যমেই তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ বলা যায়, এত বছর ধরে ঈশ্বরের কাজ কখনোই থেমে থাকেনি, মানুষের মধ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে, আজ অবধি সর্বসময়ে। যদিও ঈশ্বর বহু বাক্য উচ্চারণ করেছেন এবং বহু কাজ সম্পন্ন করেছেন, মানুষ তবুও ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর কখনো মানুষের কাছে আবির্ভূত হননি এবং তাঁর কোন শরীরী আকার নেই। এবং সেহেতু, সমস্ত মানুষকে বাস্তববাদী ঈশ্বরের ব্যবহারিক গুরুত্ব জানানোর কাজ ঈশ্বর অবশ্যই সম্পন্ন করবেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই তাঁর আত্মাকে শরীরী রূপে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে ও তাদের মধ্যে থেকেই তাঁর কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র যখন ঈশ্বরের আত্মা শরীরী রূপ ধারণ করেন, মাংস এবং অস্থি ধারণ করেন এবং দৃশ্যত মানুষের মধ্যে চলাফেরা করেন, তাদের জীবনযাপনে সঙ্গ দেন, কখনো নিজেকে প্রকাশ করে ও কখনো নিজেকে গোপন রেখে, একমাত্র তখনই মানুষ তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যদি ঈশ্বর কেবল দেহ রূপেই থেকে যান, তাহলে তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাধা করতে পারবেন না। এবং কিছু সময় দেহ রূপে কাজ করার পর, দেহ রূপের প্রয়োজনীয় সমস্ত সেবাব্রত সমাধা হলে, ঈশ্বর দেহ রূপ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দেহ রূপের প্রতিমূর্তি হিসাবে কাজ করবেন, ঠিক যেমন যীশু করেছিলেন কিছু সময় স্বাভাবিক মানবতায় তাঁর যতখানি কাজ করা প্রয়োজন তা সমাধা করার পর। তোমরা “পথ … (৫)” থেকে এই অনুচ্ছেদটি স্মরণ করতে পার: “আমার স্মরণে আছে আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন, ‘পৃথিবীতে, কেবলমাত্র তোমার পিতার ইচ্ছা পূরণ করার এবং তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করো। অন্য কোন কিছুই তোমার বিবেচনার বিষয় নয়’”। এই অনুচ্ছেদটিতে তুমি কী দেখতে পাচ্ছো? যখন ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন, তিনি কেবল দেবত্বের মাঝেই তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন, যা কিনা স্বর্গীয় আত্মা ঈশ্বরের অবতারকে অর্পণ করেছেন। যখন তিনি আসেন, তিনি শুধুমাত্র সমস্ত দেশের উদ্দেশ্যে কথা বলেন, যাতে তাঁর কথন বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কণ্ঠস্বরপ্রাপ্ত হয়। তিনি মানুষকে সংস্থান সরবরাহ করা এবং মানুষকে শিক্ষা দেওয়াকেই তাঁর মূল লক্ষ্য ও কাজের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন, তিনি মানুষের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা মানুষের জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজেকে জড়ান না। তাঁর প্রধান সেবাব্রত হল আত্মার প্রতিনিধি হয়ে কথা বলা। অর্থাৎ যখন ঈশ্বরের আত্মা স্পর্শযোগ্য দেহ রূপে আবির্ভূত হন, তিনি কেবলমাত্র মানুষের জীবনের জন্য সংস্থান যোগান দেন এবং সত্যের প্রকাশ ঘটান। তিনি নিজেকে মানুষের কাজের সঙ্গে জড়িত করেন না, অর্থাৎ বলা যায়, তিনি মানুষের কাজে অংশ নেন না। মানুষ দৈবিক কাজ করতে পারে না, এবং ঈশ্বর মানুষের কাজে অংশ নেন না। যত বছর ধরে ঈশ্বর তাঁর কাজ করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি সবসময়েই মানুষের মাধ্যমেই সেই কাজ করেছেন। এইসব মানুষ, তৎসত্ত্বেও, ঈশ্বরের অবতার রূপে গণ্য হতে পারে না, তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ। বর্তমানের ঈশ্বর, ইতিমধ্যে, আত্মার কণ্ঠস্বর প্রেরণ করা এবং আত্মার পক্ষ থেকে কাজ করার মাধ্যমে, সরাসরি ঐশ্বরিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে কথা বলতে পারেন। যুগযুগান্তর ধরে ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করে এসেছেন, তারাও একইভাবে দেহরূপের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মার কাজের দৃষ্টান্ত—তাহলে তাদের কেন ঈশ্বর বলা যেতে পারে না? অথচ বর্তমানের ঈশ্বরও মানুষের দেহরূপে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে চলা ঈশ্বরের আত্মা, এবং যীশুও ছিলেন মানুষের দেহরূপে কর্মসম্পাদনরত ঈশ্বরের আত্মা; তাঁদের দুজনকেই ঈশ্বর বলা হয়। তাহলে পার্থক্য কোথায়? যুগযুগান্তর ধরে ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করে এসেছেন তারা সবাই স্বাভাবিক চিন্তা ও যুক্তিপ্রয়োগে সক্ষম ছিল। তারা সবাই মানুষের আচরণের নীতিগুলি বুঝেছিল। স্বাভাবিক মানবিক ধ্যানধারণা ছিলো তাদের, এবং স্বাভাবিক মানুষের যে সমস্ত বিষয় থাকে তা সবই তাদের ছিলো। তাদের অধিকাংশেরই ছিলো ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং অন্তর্নিহিত বুদ্ধিমত্তা। তাদের উপরে কাজ করতে গিয়ে, ঈশ্বরের আত্মা ব্যবহার করেন তাদের প্রতিভাকে, যা তাদের ঈশ্বর দত্ত উপহার। ঈশ্বরের সেবায় তাদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে, ঈশ্বরের আত্মা তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগান। অথচ ঈশ্বরের সারসত্য পূর্বধারণা ও চিন্তাবিহীন, তা মানুষের অভিপ্রায় দ্বারা অশুদ্ধ নয়, এবং এমনকি স্বাভাবিক মানুষের যা আছে তারও অভাব আছে তাতে। অর্থাৎ তিনি এমনকি মানুষের আচরণের রীতিনীতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নন। বর্তমানের ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন, তখন বিষয়টা এরকম। তাঁর কাজ এবং বাক্য মানুষের অভিপ্রায় অথবা মানুষের চিন্তার দ্বারা দূষিত নয়, বরং সেগুলি আত্মার অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, এবং তিনি সরাসরি ঈশ্বরের পক্ষ থেকেই কাজ করেন। এর অর্থ এই যে আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেন, অর্থাৎ, দেবত্ব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে, মানুষের অভিপ্রায়ের সঙ্গে এক বিন্দুও না মিশে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বরের অবতার দেবত্বকে প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত করে তোলেন, তিনি মানবিক চিন্তা বা পূর্বধারণা বিহীন, এবং মানুষের আচরণের রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। যদি কেবলমাত্র দেবত্বই কাজ করত (অর্থাৎ যদি ঈশ্বর নিজেই কেবল কাজ করতেন), তাহলে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ নির্বাহ হওয়ার কোনও উপায় থাকতো না। তাই যখন ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন, তাঁর কাছে স্বল্প সংখ্যক কিছু মানুষ থাকতে হবে যাদের তিনি মনুষ্যত্বের সীমার মধ্যে কাজ করার জন্য ব্যবহার করেন, যা নির্বাহ হয় ঈশ্বর দেবত্ব সহকারে যে কাজ করেন তার সাথে সংযুক্ত হয়ে। অন্যভাবে বলা যায় মানুষের কাজ তিনি ব্যবহার করেন তাঁর ঐশ্বরিক কাজকে তুলে ধরতে। যদি তা না করেন, মানুষের পক্ষে কোনভাবেই ঐশ্বরিক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার কোনো রাস্তা থাকবে না। যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টা এমনই ছিল। পৃথিবীতে তাঁর সময়ে যীশু পুরোনো বিধানগুলি বাতিল করে নতুন আদেশসমূহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বহু বাক্যও উচ্চারণ করেছিলেন। এই সব কাজই দেবত্বের দ্বারা করা হয়েছিল। অন্যেরা, অর্থাৎ পিতর, পৌল এবং যোহন সকলেই তাঁদের পরবর্তী কাজের ভিত গড়েছিলেন যীশুর বাক্যের ভিত্তিতে। বলা যায়, ঈশ্বর সেই যুগে তাঁর কাজ শুরু করার মাধ্যমে অনুগ্রহের যুগের সূচনা করেছিলেন; অর্থাৎ, পুরাতনকে বিলোপ করে, এবং এ কথা পূরণ করে যে “ঈশ্বরই শুরু এবং ঈশ্বরই শেষ”, তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষকে দৈবিক কাজের ভিত্তির উপরেই তার কাজ সম্পাদন করতে হবে। যীশুর যেসব কথা বলা প্রয়োজন ছিলো সে সকল শেষ করার পর এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ করার পর, তিনি মানবজাতির থেকে প্রস্থান করেন। তার পরে, কর্মরত সমস্ত মানুষ তাঁর বাক্যে প্রকাশিত নীতি অনুসরণ করে কাজ করতে থাকে, এবং তাঁর বাক্যে সত্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সেই অনুযায়ী অনুশীলন করে। এই সমস্ত মানুষই যীশুর জন্য কাজ করেছিলো। যদি যীশু একাই কাজ করতেন, যত বাক্যই তিনি উচ্চারণ করুন না কেন, মানুষের কাছে তাঁর বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও উপায় থাকতো না, কারণ তিনি কাজ করছিলেন দেবত্বের মধ্যে থেকে এবং তিনি শুধু দেবত্বের বাক্যই বলতে পারতেন, এবং তিনি এমনভাবে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে পারতেন না যাতে স্বাভাবিক মানুষ তাঁর বাক্য বুঝতে পারে। এবং সেই কারণে তাঁর প্রয়োজন হয়েছে প্রেরিত এবং নবীদের, যারা তাঁর পরে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে এসেছেন। ঈশ্বরের অবতার যেভাবে তাঁর কাজ করেন, তার নীতি এটাই—ঐশ্বরিক কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অবতারের দেহরূপকে ব্যবহার করে কথা বলা ও কাজ করা, এবং তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামান্য কিছু মানুষ অথবা সম্ভবত কিছু বেশি সংখ্যক মানুষকে, তাঁর কাজের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা। অর্থাৎ, ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষদের ব্যবহার করেন মানবজাতিকে পরিচালনা ও সিঞ্চন করার কাজের জন্য, যাতে ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষেরা সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে পারে।

ঈশ্বর যদি দেহরূপ ধারণ করার পর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করতেন, এবং তাঁর সঙ্গে সমন্বিত ভাবে কাজ করার জন্য তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষরা কেউ না থাকতো, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝতে বা ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত হতে অসমর্থ হতো। ঈশ্বরকে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক মানুষকে ব্যবহার করতে হবে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য, গির্জাগুলির উপর লক্ষ্য রাখা ও সেগুলির পরিচালনার জন্য, যাতে মানুষের বোধ প্রক্রিয়া, মস্তিষ্ক, যে স্তর পর্যন্ত কল্পনা করতে সক্ষম ততখানি ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বল্পসংখ্যক মানুষকে ব্যবহার করেন তাঁর ঐশ্বরিক কাজের “অনুবাদ” করার জন্য, যাতে সেই কাজ উন্মুক্ত হয়—ঐশ্বরিক ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য, যাতে মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করতে ও উপলব্ধি করতে পারে। যদি ঈশ্বর তা না করতেন, কেউই ঈশ্বরের দৈবিক ভাষা বুঝতে পারতো না, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু, এবং মানুষের অনুধাবন করার ক্ষমতা দুর্বল। সেই কারণে ঈশ্বর এই পদ্ধতি নির্বাচন করেন কেবল যখন তিনি অবতারের দেহরূপে কাজ করেন। যদি শুধু ঐশ্বরিক কাজই করা হতো, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা বা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও উপায় থাকতো না, কারণ মানুষ ঈশ্বরের ভাষা বোঝে না। মানুষ কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষদের মাধ্যমেই এই ভাষা বুঝতে পারে, যারা তাঁর বাক্যের ব্যাখ্যা করে দেয়। কিন্তু, যদি মানবজাতির মধ্যে কাজ করার জন্য শুধু এইরকম মানুষরাই থাকতো, তা কেবল মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনই বজায় রাখতে পারতো; তা মানুষের স্বভাবের রূপান্তর করতে পারতো না। ঈশ্বরের কাজ একটি নতুন প্রারম্ভ লাভ করতে পারতো না; শুধু সেই একই পুরাতন গান, একই পুরাতন মামুলি বিষয় থেকে যেত। কেবল ঈশ্বরের অবতারের ক্রিয়ার মাধ্যমে, যাঁরা অবতাররূপ ধারণের সময়কালে যা বলা প্রয়োজন সে সব বলেন এবং যা করা প্রয়োজন তা সবই করেন, যার পরে মানুষ তাঁর বাক্য অনুযায়ী কাজ করে ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, শুধুমাত্র এভাবেই মানুষের জীবন চরিত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং শুধুমাত্র এভাবেই তারা সময়ের সঙ্গে চলতে পারে। যিনি দেবত্বের মধ্যে থেকে কাজ করেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন, অপরপক্ষে যারা মানবতার মধ্যে থেকে কাজ করে তারা ঈশ্বর দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতার মূলগতভাবে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষদের থেকে আলাদা। ঈশ্বরের অবতার ঐশ্বরিক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম, কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষ তা পারেনা। প্রত্যেকটি যুগের শুরুতে ঈশ্বরের আত্মা নিজে কথা বলেন এবং মানুষকে এক নতুন সূচনার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন যুগ আরম্ভ করেন। যখন তিনি তাঁর কথা বলা শেষ করেন, তা নির্দেশ করে যে দেবত্বের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তারপর থেকে, সমস্ত মানুষ তাদের জীবন অভিজ্ঞতার পথে প্রবেশ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে। একইভাবে, সেইসাথে এটি ঈশ্বরের মানুষকে নতুন যুগে নিয়ে আসার এবং তাকে এক নতুন প্রারম্ভ প্রদান করার পর্যায়—এটিই সেই সময় যখন দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়।

ঈশ্বর তাঁর স্বাভাবিক মানবতাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য পৃথিবীতে আসেন না, স্বাভাবিক মানবতার কাজ করে দেওয়ার জন্যেও আসেন না। তিনি আসেন কেবল স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে থেকে দেবত্বের কাজ সম্পাদন করার জন্য। ঈশ্বর স্বাভাবিক মানবতা সম্পর্কে যা বলেন তা মানুষ যেমন কল্পনা করে সেরকম নয়। “স্বাভাবিক মানবতা”-র সংজ্ঞা হিসেবে মানুষ স্ত্রী থাকা, বা স্বামী থাকা, এবং পুত্র-কন্যা থাকা, এইগুলিকেই প্রমাণ মনে করে যে একজন স্বাভাবিক মানুষ; যদিও ঈশ্বর বিষয়টি এইভাবে দেখেন না। স্বাভাবিক মানবতা বলতে তিনি স্বাভাবিক মানবিক চিন্তা থাকা, স্বাভাবিক মানবিক জীবন থাকা, ও স্বাভাবিক মানুষদের থেকে জন্ম নেওয়াকেই বোঝেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিকত্ব একজন স্ত্রী থাকা, বা স্বামী থাকা, এবং সন্তানসন্ততি থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যেমনটা মানুষ স্বাভাবিকত্বের বিষয়ে বলে। অর্থাৎ, মানুষের কাছে, ঈশ্বর যে স্বাভাবিক মানবতার কথা বলেন তা হচ্ছে মানুষ যাকে মনে করে মানবতার অনুপস্থিতি, আবেগের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব এবং আপাতভাবে দেহজ চাহিদার অনুপস্থিতি, ঠিক যীশুর মতো, যার বহিরঙ্গটিই কেবল স্বাভাবিক মানুষের মতো ছিলো এবং তিনি স্বাভাবিক মানুষের চেহারা ধারণ করেছিলেন, কিন্তু নির্যাসগত ভাবে একজন স্বাভাবিক মানুষের যা থাকা উচিত তার সবকিছু তাঁর ছিলোনা। এর থেকে দেখা যায় ঈশ্বরের অবতারের সারসত্য স্বাভাবিক মানবতার সমস্ত কিছু ধারণ করেনা, কেবল মানুষের যা থাকা উচিত তার একাংশ মাত্র ধারণ করে, স্বাভাবিক মানুষের জীবনের নিত্যকর্মসূচীর সহায়তার জন্য এবং মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু মানুষ যাকে স্বাভাবিক মানবতা মনে করে তার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি হচ্ছে সেই সব বিষয় যা ঈশ্বরের অবতারের থাকা উচিত। যদিও কিছুজন মনে করে যে ঈশ্বরের স্বাভাবিক মানবতা আছে বলে তখনই কেবল বলা যায় যদি তাঁর একজন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, একটি পরিবার থাকে; তারা বলে, এসমস্ত না থাকলে তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ নন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, “ঈশ্বরের কি স্ত্রী আছেন? ঈশ্বরের কি স্বামী থাকা সম্ভব? ঈশ্বরের কি সন্তান থাকতে পারে?” এগুলি কি ভ্রান্তধারণা নয়? যদিও ঈশ্বরের অবতার কোনও এক পাথরের ফাটল থেকে উদয় হতে পারেন না কিংবা আকাশ থেকে পড়তে পারেন না। তিনি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মানুষের পরিবারেই জন্ম নিতে পারেন। সেইকারণেই তাঁর মা-বাবা এবং বোন থাকে। ঈশ্বরের অবতারের স্বাভাবিক মানবতার যে জিনিসগুলি থাকা উচিত এগুলি হচ্ছে তাই। যীশুর ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিলো; যীশুর বাবা ও মা, বোন আর ভাই ছিলো, এবং এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি তাঁর একজন স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা থাকত, তাহলে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা তেমন হতো না যেমনটা ঈশ্বরের অবতারের থাকুক বলে ঈশ্বর চান। যদি বিষয়টি এমন হতো তাহলে তিনি দেবত্বের পক্ষ থেকে কাজ করতে পারতেন না। তিনি দৈবিক কাজ করতে পেরেছেন তার সঠিক কারণ হলো, তাঁর স্ত্রী বা সন্তান ছিলোনা এবং স্বাভাবিক এক পরিবারে স্বাভাবিক মানুষের কাছে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ঈশ্বর যাকে স্বাভাবিক মানুষ বলে বিবেচনা করেন সে হচ্ছে স্বাভাবিক একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করা একজন মানুষ। কেবল সেইরকম মানুষই ঐশ্বরিক কাজ করার যোগ্য। যদি, অপরপক্ষে, একজন মানুষের স্ত্রী সন্তান অথবা স্বামী থাকে, সেই মানুষটি ঐশ্বরিক কাজ করতে সক্ষম হবে না, কারণ তারা কেবল মানুষের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হবে কিন্তু ঈশ্বরের যেমন প্রয়োজন তেমন স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী তারা হবে না। ঈশ্বর যা বিবেচনা করেন, আর মানুষ যা উপলব্ধি করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশাল, যোজনপ্রমাণ। ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায়ে বহু কিছুই মানুষের পূর্বধারণার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভীষণরকম পৃথক। বলা যায় ঈশ্বরের এই পর্বের কাজ সম্পূর্ণভাবে দেবত্বের প্রয়োগমূলক কাজ নিয়ে তৈরি, যেখানে মানবতার এক সহায়ক ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন তাঁর কাজ স্বয়ং নিজে সম্পাদন করার জন্য, তাই মানুষকে তাতে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়ার চাইতে, তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি নিজেই অবতার দেহরূপে (এক অসম্পূর্ণ, স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে) আবির্ভূত হন। তিনি এই অবতারকে ব্যবহার করেন মানবজাতিকে এক নতুন যুগ উপহার দেওয়ার জন্য, মানবজাতিকে তাঁর কাজের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বলার জন্য, এবং তাঁর বাক্যে বর্ণিত পথের সাথে সঙ্গতি রেখে অনুশীলন করার বিষয়ে মানুষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য। এইভাবে দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ সমাপ্ত হয়; তিনি মানবজাতির থেকে প্রস্থানের উদ্যোগ নেন, স্বাভাবিক মানবতা যুক্ত দেহরূপে আর না থেকে, বরং মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যান তাঁর কাজের অন্য পর্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য। তারপর, তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষকে ব্যবহার করে, তিনি মানুষের এই গোষ্ঠীর মাঝে, তাদের মানবতার মধ্যে, পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যান।

ঈশ্বরের অবতার চিরদিনের জন্য মানুষের সঙ্গে থেকে যেতে পারেন না কারণ ঈশ্বরের আরো অনেক কাজ রয়েছে। তিনি দেহরূপে বন্দী হয়ে থাকতে পারেন না; তাঁর যা করা আবশ্যিক তা করার জন্য তাঁকে দেহরূপ ত্যাগ করতে হয়, যদিও তিনি সেই কাজ করেন দেহরূপের প্রতিমূর্তিতে। ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন, তিনি সেই আকারে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না, একজন সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর আগে, মানবজাতিকে ছেড়ে যাওয়ার আগে, যে আকার অর্জন করতে হয়। তাঁর দেহের বয়স যাই হোক না কেন, যখনই তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়, তিনি মানুষকে ছেড়ে চলে যান। তাঁর কাছে বয়স বলে কিছু নেই, তিনি মানুষের আয়ুষ্কাল অনুসারে তাঁর বয়েস গণনা করেন না; পরিবর্তে, তিনি তাঁর কাজের ধাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে দেহরূপে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটান। কেউ কেউ মনে করতে পারে যে দেহরূপ ধারণ করার পর ঈশ্বর অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বয়োঃপ্রাপ্ত হবেন, তিনি অবশ্যই পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠবেন, বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছবেন, এবং শুধু তখনই চলে যাবেন যখন সেই শরীর বিনষ্ট হবে। এটা মানুষের কল্পনা; ঈশ্বর এভাবে কাজ করেন না। তিনি দেহরূপে আবির্ভূত হন কেবল তাঁর করণীয় কাজ করার জন্য, একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপনের জন্য নয়, যেমন বাবা-মায়ের কাছে জন্ম নেওয়া, বেড়ে ওঠা, পরিবার তৈরি করা ও কর্মজীবন শুরু করা, সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাদের বড় করা, কিংবা জীবনের ওঠাপড়ার অভিজ্ঞতা নেওয়া, স্বাভাবিক মানুষের এই সব কাজের জন্য নয়। যখন ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন, তা হল ঈশ্বরের আত্মার দেহ ধারণ, দেহে পরিণত হওয়া, কিন্তু ঈশ্বর স্বাভাবিক মানুষের জীবন যাপন করেন না। তিনি কেবল তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটি অংশ সম্পন্ন করার জন্য আসেন। তারপর তিনি মানবজাতিকে ছেড়ে প্রস্থান করবেন। যখন তিনি দেহরূপে আসেন, ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপের স্বাভাবিক মানবতাকে নিখুঁত করে তোলেন না। বরং ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত এক সময়ে, দেবত্ব সরাসরি তার কাজ শুরু করে। তারপর, তাঁর যা কিছু করা প্রয়োজন তা শেষ করে এবং তাঁর সেবাব্রত পূর্ণ করে, ঈশ্বরের আত্মার এই পর্বের কাজ শেষ হয়, তাঁর দেহরূপী শরীরের আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে কি না তা নির্বিশেষে ঠিক সেই সময়ে ঈশ্বরের অবতারের জীবনও শেষ হয়। অর্থাৎ, দেহরূপ জীবনের যে পর্যায়েই পৌঁছক, পৃথিবীতে সে যতদিনই বেঁচে থাকুক, আত্মার কাজের দ্বারাই সবকিছু নির্ধারিত হয়। মানুষ স্বাভাবিক মানবতা বলতে যা বোঝে তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। যীশুকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। তিনি দেহরূপে বেঁচে ছিলেন সাড়ে তেত্রিশ বছর। মানুষের শরীরের আয়ুষ্কাল অনুযায়ী, এই বয়েসে তাঁর মৃত্যু ঘটার কথা নয়, এবং তাঁর বিদায় নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটা ঈশ্বরের আত্মার বিবেচ্য বিষয় ছিলো না। তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় তখনই তাঁর শরীরও ফিরিয়ে নেওয়া হলো, আত্মার সঙ্গে তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই নীতি অনুযায়ীই ঈশ্বর দেহরূপে কাজ করেন। সুতরাং, কঠোরভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বরের অবতারের মানবতা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন না। তিনি প্রথমে একটি স্বাভাবিক মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠা করে তারপর তাঁর কাজ শুরু করেন না। বরং, যতক্ষণ একটি স্বাভাবিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, তিনি ঐশ্বরিক কাজ করতে সক্ষম, যে কাজ মানুষের অভিপ্রায় দ্বারা অশুদ্ধ নয়, যা দৈহিক নয়, যা অবশ্যই সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ করেনা কিংবা মানুষের চিন্তা ও ধারণার সাথে জড়িত নয়, এবং সর্বোপরি, যা মানুষের জীবনযাপনের দর্শনের সঙ্গে জড়িত নয়। এই হলো সেই কাজ যা ঈশ্বরের অবতার করতে চান, এবং সেইসাথে এটাই তাঁর অবতাররূপ ধারণের ব্যবহারিক গুরুত্ব। ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেন মূলত কাজের এমন এক পর্যায় নির্বাহ করার জন্য, যা দেহরূপেই নির্বাহ করা প্রয়োজন, অন্য কোনও নগণ্য পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, এবং একজন স্বাভাবিক মানুষের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, তাঁর সেগুলো নেই। ঈশ্বরের অবতারের যে কাজ নির্বাহ করা প্রয়োজন, তার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন পড়েনা। সুতরাং ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেন সেই কাজ সম্পন্ন করার স্বার্থে যা দেহরূপেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এর বাইরে কোনও কিছুর সঙ্গে তাঁর সংস্রব নেই; তিনি এত কিছু তুচ্ছ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যান না। একবার যখন তাঁর কাজ শেষ হয়, তাঁর অবতাররূপ ধারণের গুরুত্বও শেষ হয়। এই পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে দেহরূপে তাঁর যে কাজ নির্বাহ করার প্রয়োজন ছিলো তা সমাপ্ত হয়েছে, এবং তাঁর দেহরূপের সেবাব্রত পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেহরূপে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না। তাঁকে অন্য এক স্থানে কার্য নির্বাহের জন্য চলে যেতে হয়, দেহরূপের বাইরে এক স্থানে। কেবল এইভাবেই তাঁর কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাধা হতে পারে, এবং বৃহত্তর প্রভাবের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বর তাঁর আদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন। কোন কাজ তাঁর করা প্রয়োজন এবং কোন কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন, তা তিনি নিজের হাতের তালুর মত স্পষ্টভাবে জানেন। ঈশ্বর প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই পথে চলার জন্য নেতৃত্ব দেন যা তিনি ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন। কেউই তা থেকে অব্যাহতি পায়না। যারা ঈশ্বরের আত্মার পথনির্দেশ অনুসরণ করে শুধুমাত্র তারাই বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবে। এরকম হতে পারে, পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর দেহরূপের মাধ্যমে কথা বলে মানুষকে পথ দেখাবেন না, বরং স্পর্শযোগ্য আকারের এক আত্মা মানুষকে জীবনের পথ দেখাবেন। একমাত্র তখনই মানুষ বাস্তবে ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারবে, দেখতে পাবে, এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনমত বাস্তবে প্রবেশ করতে পারবে, যাতে বাস্তববাদী ঈশ্বর তাকে ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারেন। এটিই সেই কাজ যা ঈশ্বর সম্পন্ন করতে চান, এবং তিনি যার পরিকল্পনা করেছেন বহুযুগ আগে। এর থেকেই তোমাদের সবার দেখতে পাওয়া উচিত কোন পথ তোমাদের গ্রহণ করতে হবে!


অন্ধকারের প্রভাব থেকে সরে এসো, ঈশ্বর তোমাদের অর্জন করবেন

অন্ধকারের প্রভাব কী? এই তথাকথিত “অন্ধকারের প্রভাব” হল শয়তানের প্রতারণা, অনাচার, মানুষকে বদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত করার প্রভাব; শয়তানের এই প্রভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে মৃত্যুর আভা। যারা এই শয়তানের রাজত্বে বসবাস করে তাদের সকলের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাহলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস অর্জনের পর এই অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় কি? যখন তুমি আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, নিজের হৃদয়কে তাঁর দিকে সম্পুর্ণরূপে নিয়ে যাবে, তখন তোমার হৃদয় ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা চালিত হবে। তুমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করে দিতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠো, এবং, ঠিক তখনই, অন্ধকারের প্রভাব থেকে তোমার মুক্তি লাভ হয়। কোন মানুষের সকল কাজ যদি একাধারে ঈশ্বরকে তুষ্ট করে এবং নিজের চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে সে এমন একজন, যে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে এবং তাঁর যত্ন ও সুরক্ষার অধীনে জীবনযাপন করছে। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের পালন না করতে পারে, সব সময় তাঁকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে, ঈশ্বরের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার করে, এবং তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে—তাহলে বুঝতে হবে যে তারাই হল সেইসব মানুষ যারা অন্ধকারের প্রভাবে জীবনযাপন করছে। যে সকল মানুষের এখনো ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্রাণ হয়নি, তারা শয়তানের আধিপত্যের অধীন হয়ে বসবাস করছে; অর্থাৎ তারা সকলে অন্ধকারের প্রভাবে জীবনযাপন করছে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তারা শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বসবাস করছে। এমনকি যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও যে ঈশ্বরের আলোকেই বসবাস করছে, এমন না-ও হতে পারে, কারণ তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও, আদতে তাঁর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করছে না, এমনকি ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা অবধিই সীমিত থাকে, এবং, যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই, সেহেতু সে এখনো পুরাতন নিয়মাবলী অনুসারে, অন্তঃসারশূন্য শব্দের মাঝে একটা অন্ধকারপূর্ণ অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে, যেখানে তাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা শুদ্ধ করাও হয় নি, আবার ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিতও হয় নি সে। অতএব, যদিও একথা বলাই বাহুল্য যে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তারা তো অন্ধকারের প্রভাবে জীবনযাপন করছেই, এমনকি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন হতেই পারে তারাও এর প্রভাবেই রয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের অভাব দেখা যায়। যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং করুণা লাভ করেনি এবং যারা পবিত্র আত্মার কাজ দেখতে পায় না, তারা সকলেই অন্ধকারের প্রভাবে জীবনযাপন করছে, যেমন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই করছে তারা, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেও তাঁকে চিনতে পারে না। যদি কোনো মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও জীবনের বেশিরভাগ সময়টা অন্ধকারের প্রভাবে জীবনযাপন করে, তাহলে তার অস্তিত্ব স্বীয় অর্থ হারিয়েছে—আর যে মানুষেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, তাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী?

যারা ঈশ্বরের কাজকে গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা যারা ঈশ্বরের কাজকে গ্রহণ করলেও তার দাবিগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষ। যারা সত্যের পথে চলে এবং ঈশ্বরের দাবিগুলি পূরণে সক্ষম হয়, কেবলমাত্র তারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে এবং অন্ধকারের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পাবে। যারা এখনো মুক্তিলাভ করেনি, যারা সর্বদাই কিছু-না-কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং যারা নিজেদের হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা হল শয়তানের দাসত্বের অধীন এবং মৃত্যুর আভার মধ্যে বসবাসকারী মানুষ। যারা নিজেদের কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যহীন, যারা ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি আনুগত্যহীন, এবং যারা গির্জাতে নিজেদের কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ, তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষ। যারা জেনেবুঝে গির্জার জীবনকে বিশৃঙ্খল করে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ভাইবোনদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, কিংবা যারা কুচক্র গঠন করে, তারা হল সেই ধরনের মানুষ যারা এখনো গভীর অন্ধকারের প্রভাবে, শয়তানের দাসত্বে বসবাস করছে। যারা ঈশ্বরের সাথে অস্বাভাবিক সম্পর্ক রাখে, যারা সর্বদা নানা অসংযত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যারা সব সময় কোন না কোন সুবিধা লাভ করতে চায়, আর যারা কখনো নিজেদের স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টাটুকু করে না, তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষ। যারা সত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকে এবং কখনো তাকে গুরুত্ব দেয়না, আর যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে না, বরং শুধুমাত্র নিজেদের দৈহিক চাহিদাটুকু পূরণ করতে চায়, তারাও হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী সেইসব মানুষ, যাদের মৃত্যুর আচ্ছাদন আবৃত করে রাখে। যারা ঈশ্বরের কাজ করার সময় কুটিলতা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়, যারা ঈশ্বরের সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করে, যারা ঈশ্বরকে প্রতারণা করে, এবং যারা সবসময় নিজেদের জন্য পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত থাকে, তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষ। যেসব মানুষ ঈশ্বরকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতে পারে না, সত্যকে অনুসরণ করে না, এবং যারা নিজেদের আচরণ পরিবর্তনের দিকে নজর দেয় না, তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষ।

তুমি যদি ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমাকে শয়তানের অন্ধকার প্রভাব থেকে সরে আসতে হবে, তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করো ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অভিমুখী হও। তুমি এখন যা করছ ঈশ্বর কি সেসবের প্রশংসা করবেন? তুমি কি তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছো? যেসব কাজ তুমি করেছ সেগুলি কি ঈশ্বর তোমার থেকে চান? সেগুলি কি সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? সব সময় নিজেকে পরীক্ষা করো এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি ভোজন এবং পানে মনোনিবেশ করো; তোমার হৃদয়কে তার কাছে নিবেদন করো, তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসো, এবং ঈশ্বরের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে ব্যয় করো। যারা এমন আচরণ করে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করবে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, অথচ সত্যকে অনুসরণ করে না, শয়তানের প্রভাব থেকে তাদের মুক্তির কোন উপায় নেই। যারা সততার সঙ্গে জীবনযাপন করে না, যারা অপরের সামনে একরকম কিন্তু পিছনে আরেক রকম আচরণ করে, যারা নম্রতা, ধৈর্য, এবং ভালোবাসার আড়ালে আদতে কপট, শঠ, এবং এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন হয়—তারা হল অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী মানুষের আদর্শ প্রতিনিধি; তারা হল সাপের মতন। যারা শুধুমাত্র নিজেদের সুবিধার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যারা নিজেকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং উদ্ধত প্রকৃতির হয়, যারা নিজেদের জাহির করে বেড়ায়, এবং নিজেদের ঠাটবাট রক্ষা করে চলে, তারা শয়তানকে ভালোবাসে এবং সত্যের বিরোধিতা করে। এইসব মানুষ ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং সম্পূর্ণরূপে শয়তানের অধীন হয়। যারা ঈশ্বরের দায়িত্বগুলির প্রতি অমনোযোগী, যারা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের সেবা করে না, যারা সব সময় তাদের নিজেদের এবং পরিবারের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত থাকে, যারা ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে অক্ষম, এবং যারা কখনও তাঁর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করে না, তারা হল ঈশ্বরের বাক্য বহির্ভূত মানুষ। এই ধরনের ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করতে পারে না।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে তারা তাঁর প্রাচুর্য উপভোগ করতে পারে, এবং যথার্থভাবে তাঁকে ভালোবাসে; এইভাবে মানুষ তাঁর আলোকে বসবাস করবে। আজ, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে না, তাঁর দায়িত্বগুলির প্রতি মনোযোগী নয়, নিজেদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে অক্ষম, এবং তাঁর দায়িত্বগুলিকে আপন-জ্ঞানে স্বস্কন্দে তুলে নিতে অক্ষম—ঈশ্বরের দীপ্তি এই ধরনের মানুষকে কখনো আলোকিত করে না, এবং সেই কারণে তারা সকলে অন্ধকারের প্রভাবে বসবাস করছে। তারা এমন এক পথে রয়েছে যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং তারা যা কিছু করে তার মধ্যে সত্যের অংশমাত্র নেই। তারা শয়তানের পাঁকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে; তারা অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ। তুমি যদি নিয়তই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করতে পারো, তাঁর ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হও, এবং তাঁর বাক্যকে নিজের অভ্যাসের মধ্যে আনতে পারো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের অংশ, এবং তুমি এমন একজন মানুষ যে তাঁর বাক্যের গণ্ডির মধ্যে বাস করে। তুমি কি শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আলোকে বসবাস করতে চাও? যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস করো, তাহলে পবিত্র আত্মা তাঁর কার্যসিদ্ধির সুযোগ পাবেন; কিন্তু যদি তুমি শয়তানের প্রভাবে বসবাস করো, তাহলে তুমি পবিত্র আত্মাকে এমন কোনো সুযোগ করে দিতে পারবে না। পবিত্র আত্মা মানুষের উপর যে কার্য করেন, যে দীপ্তিতে তিনি মানুষকে আলোকিত করেন, এবং যে আস্থা তিনি তাদেরকে দেন, তা কেবল এক মুহূর্তের জন্যই স্থায়ী হয়; যদি মানুষ সতর্ক না হয় এবং মনোযোগ না দেয়, তাহলে পবিত্র আত্মার কার্যগুলি তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস করে, তাহলে পবিত্র আত্মা তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের উপর কার্য করবেন। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস না-করে, তাহলে তারা শয়তানের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। যদি মানুষ ভ্রষ্ট স্বভাবের হয়, তাহলে তাদের কাছে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অথবা কার্য থাকে না। যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্যের সীমানার মধ্যে বাস করো, এবং যদি তুমি তেমন অবস্থায় থাকো যেমন ঈশ্বর চান, তাহলে তুমি তাঁরই একজন, এবং তাঁর কার্য তোমার উপর সঞ্চালিত হবে; যদি তুমি ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুসারী গণ্ডির মধ্যে বাস না করো, বরং শয়তানের দাসত্বে বসবাস করো, তাহলে তুমি অবশ্যই শয়তানের কলুষের মধ্যে বাস করছো। কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস করে এবং তোমার হৃদয়কে তাঁর কাছে সমর্পণ করেই তুমি তাঁর চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারবে; তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের যা বলেন সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তাঁর কথনগুলিকে তোমার অস্তিত্ব এবং জীবনের বাস্তবতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কেবল তখনই তুমি ঈশ্বরের আপন ব্যক্তি হয়ে উঠবে। তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুশীলন করো, তিনি তোমার উপর তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন, এবং তখন তুমি তাঁর আশীর্বাদের অধীনে, তাঁর অবয়বের আলোতে বসবাস করবে; পবিত্র আত্মা যে কার্য করেন তুমি তা উপলব্ধি করবে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির আনন্দ অনুভব করবে।

অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বরের অনুগত হতে হবে এবং সত্যের অনুসরণের জন্য অন্তর থেকে আগ্রহী হতে হবে; একমাত্র তখনই তুমি সঠিক অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। সঠিক অবস্থায় বসবাস করাই হল অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রাথমিক পূর্বশর্ত। সঠিক অবস্থায় না থাকার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি অনুগত না হওয়া, এবং সত্যের অনুসন্ধানের জন্য অন্তর থেকে আগ্রহী না হওয়া; এবং সেক্ষেত্রে অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বাক্যই হল অন্ধকার প্রভাব থেকে মানুষের মুক্তির ভিত্তি, এবং যে ব্যক্তিগণ আমার বাক্য অনুসারে অনুশীলন করতে পারে না, তারা অন্ধকারের প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে না। সঠিক অবস্থায় বাস করা হল, ঈশ্বরের বাক্যের পথনির্দেশনার অধীনে বসবাস করা, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য নিয়ে বেঁচে থাকা, সত্যের অনুসন্ধানে জীবনযাপন করা, ঈশ্বরের জন্য নিজেকে আন্তরিক ভাবে ব্যয় করার বাস্তবতায় বেঁচে থাকা, এবং ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালোবেসে জীবনধারণ করা। যারা এই অবস্থা এবং এই বাস্তবতার মধ্যে বাস করে, তারা সত্যের গভীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হবে, এবং কার্য যত গভীরে যাবে ততই তাদের রূপান্তর ঘটবে; এবং শেষ পর্যন্ত, তারা এমন মানুষে পরিণত হয়ে উঠবেই যারা ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয় এবং যারা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসে। যারা অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা ধীরে ধীরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবধারণ করতে পারে, ধীরে ধীরে তা বুঝতে পারে, এবং সবশেষে ঈশ্বরের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। তারা যে শুধুমাত্র ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো অপধারণা পোষণ করে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না এমনটাই নয়, বরং তারা সেইসব ধারণা এবং বিদ্রোহকে ঘৃণা করে যেগুলি তারা পূর্বে পোষণ করতো, এবং তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা উত্থিত হয়। যেসব মানুষ অন্ধকারের প্রভাব থেকে সরে আসতে অক্ষম থাকে, তারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে দৈহিক প্রবৃত্তিতে এবং বিদ্রোহে পরিপূর্ণ; তাদের হৃদয় মনুষ্যসুলভ পূর্বধারণা, জীবনদর্শন, এবং, সেই সাথে, তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বর যা চান তা হল মানুষের কাছ থেকে একক ভালোবাসা; তিনি যা চান তা হল, মানুষ যেন তাঁর বাক্য এবং তাঁর প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয় দ্বারা আবিষ্ট হয়। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস করা, যে বিষয়ে তাদের খোঁজা উচিত সেগুলি তাঁর বাক্যের মধ্যে অনুসন্ধান করা, ঈশ্বরকে তাঁর বাক্যের জন্য ভালোবাসা, ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়া, তাঁর বাক্যের উদ্দেশ্যে বাঁচা—এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য মানুষের চেষ্টা করা উচিত। সকল কিছু ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে হবে; একমাত্র তখনই মানুষ ঈশ্বরের দাবিগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমৃদ্ধ না হয়, তবে সে শয়তানের অধিকারে থাকা একটি কীট ছাড়া আর কিছুই নয়। যাচাই করে দেখো: ঈশ্বরের বাক্যের ঠিক কতোখানি তোমার অন্তরে মূল প্রোথিত করেছে? কোন কোন বিষয়ে তুমি তার বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করছো? কোন কোন বিষয়ে তুমি তাঁর বাক্য অনুসারে জীবন যাপন করো নি? যদি ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে তোমায় অধিকার করে না থাকে, তাহলে ঠিক কী তোমার হৃদয়কে দখল করে রয়েছে? তোমার দৈনন্দিন জীবনে তুমি কি শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছো, নাকি ঈশ্বরের বাক্যগুলি তোমায় আপন করে নিচ্ছে? তার বাক্যগুলিই কি তোমার প্রার্থনাবলীর ভিত্তি? তুমি কি ঈশ্বরের বাক্যগুলির দ্বারা আলোকপ্রাপ্তির সাহায্যে তোমার নেতিবাচক অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছো? ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে নিজের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য—এইখানেই সকলের প্রবেশ করা উচিত। যদি তাঁর বাক্যগুলি তোমার জীবনে উপস্থিত না থাকে, তাহলে তুমি অন্ধকারের প্রভাবে বসবাস করছো; তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো, তুমি তাকে প্রতিরোধ করছো, এবং তাঁর নামের অসম্মান করছো। এই ধরনের মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস হল নিখাদ দুষ্টপ্রবৃত্তির এবং বিশৃঙ্খলাময়। তোমার জীবনের কতো অংশ তাঁর বাক্য অনুসারে অতিবাহিত হয়েছে? তোমার জীবনের কতো অংশ তাঁর বাক্য অনুসারে অতিবাহিত হয় নি? তোমার সম্পূর্ণতার জন্য ঈশ্বরের বাক্য ঠিক কতো মাত্রায় পালিত হয়েছে এবং তোমার প্রয়োজন কি কি? তুমি কি এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দৃষ্টিপাত করেছো?

অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য পবিত্র আত্মার কার্য এবং মানুষের আত্মনিবেদিত সহযোগিতা উভয়ই প্রয়োজন। আমি কেন বলি যে মানুষ সঠিক পথে নেই? যে সকল মানুষ সঠিক পথে থাকে তারা প্রথমেই ঈশ্বরকে নিজেদের হৃদয় নিবেদন করতে পারে। এই কার্যের মধ্যে প্রবেশ করতে খুব বেশি সময় লাগে, কারণ মানবজাতি সর্বদা অন্ধকারের প্রভাবে বাস করে এসেছে, এবং হাজার হাজার বছর ধরে শয়তানের দাসত্বের অধীন থেকেছে। সেই কারণেই, নিছক এক কিংবা দুই দিনে এই প্রবেশাধিকার অর্জন করা যাবে না। আমি আজ এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি যাতে মানুষ নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে একটি উপলব্ধি অর্জন করতে পারে; মানুষ যদি একবার উপলব্ধি করতে পারে যে অন্ধকারের প্রভাব কি এবং আলোকে বসবাস করার অর্থই বা কি; তাহলেই এই প্রবেশ সহজতর হয়ে যায়। এর কারণ হল এই, যে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্বে তোমার এই প্রভাব সম্পর্কে জানা আবশ্যিক; কেবলমাত্র তারপরেই তুমি তা পরিত্যাগ করার পথ খুঁজে পাবে। তারপর মানুষ কী করবে সেটা সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার। সবকিছুর মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রবেশ করো, এবং কখনোই নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করো না। একমাত্র এই উপায়েই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারবে।


বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাস্তবিকতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে—ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জড়িত থাকাকে বিশ্বাস বলে না

তুমি কয়টি ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করো? তুমি কতবার ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের পথে চলেছো? তাঁর দায়ভারের প্রতি যথার্থরূপেই বিবেচনাশীল হয়ে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার অন্বেষণ করো বলেই, তুমি কতবার ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলন করেছো? তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যগুলি উপলব্ধি করতে হবে এবং সেগুলির অনুশীলন করতে হবে। তোমার সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে নীতিপরায়ণ হও, কিন্তু এর অর্থ নিছকই নিয়ম মেনে চলা বা দেখানোর জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু করা নয়; বরং এর অর্থ হল সত্যের অনুশীলন করা এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করা। কেবলমাত্র এইপ্রকার অনুসরণ দ্বারাই তাঁকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন কোনো কাজ করা নিয়মপালন করা নয়, বরং তা হল সত্যের অনুশীলন করা। কিছু মানুষের নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঝোঁক থাকে। কখনো কখনো তারা তাদের ভাই বোনের উপস্থিতিতে বলে থাকে যে তারা ঈশ্বরের কাছে ঋণী, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা সত্য অনুশীলন করে না, এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে। এরা কি ধর্মীয় ফরিশী নয়? প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং সত্যধারণকারী ব্যক্তি হল সে-ই, যে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত, কিন্তু বাহ্যিকভাবে তার প্রদর্শন করে না। এই ধরনের ব্যক্তিরা, পরিস্থিতির প্রয়োজনে সত্য অনুশীলন করতে প্রস্তুত থাকে এবং এমন কিছু বলে না বা করে না যা তাদের বিবেক-বিগর্হিত। এই ধরনের ব্যক্তিরা, বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রজ্ঞার পরিচয় দেয় এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে নিজের কাজে নীতিপরায়ণ থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিরাই প্রকৃত সেবা করতে পারে। এমনও কেউ কেউ আছে, যারা প্রায়শই শুধু মুখেই ঈশ্বরের প্রতি তাদের ঋণগ্রস্ততা প্রকাশ করে; তারা দুশ্চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত করে মিথ্যা হাবভাব নিয়ে দুঃখী হওয়ার ভান করে দিন কাটায়। কি ঘৃণ্য! তুমি যদি তাদের থেকে জানতে চাও “বলতে পারো ঈশ্বরের কাছে তুমি কীভাবে ঋণী?”, তারা সদুত্তর দিতে পারবে না। তুমি যদি ঈশ্বরের অনুগত হও, তবে এই নিয়ে বাহ্যিকভাবে আলোচনা কোরো না; তার পরিবর্তে, প্রকৃত অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রদর্শন করো এবং সত্য হৃদয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। যারা শুধুমাত্র মৌখিকরূপে এবং উপর-উপর ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তারা সবাই ভণ্ড। কিছু লোক পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভাবিত না হলেও প্রতিবার প্রার্থনা করার সময় ঈশ্বরের কাছে ঋণী হওয়ার কথা বলে, এবং প্রতিবার প্রার্থনা করার সময় কাঁদতে শুরু করে। এই ধরনের লোকেরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং পূর্বধারণার বশবর্তী হয়; এবং এইসব আচার এবং পূর্বধারণা অনুযায়ী জীবন যাপন করে, সর্বদা বিশ্বাস করে যে এই ক্রিয়াগুলি ঈশ্বরকে খুশি করে, এবং যে তিনি ভাসা-ভাসা ঐশ্বরিকতা বা দুঃখের অশ্রুপাত সমর্থন করেন। এমন অযৌক্তিক মানুষ হয়ে কী লাভ? বিনয় প্রদর্শন করার জন্য, কিছু লোক অন্যদের উপস্থিতিতে কথা বলার সময় উদারতার ভান করে। কেউ কেউ অন্যের উপস্থিতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে দাস্যভাব পরিগ্রহ করে, এবং শক্তিহীন মেষশাবকের মতো আচরণ করে। এটা কি ঈশ্বরের রাজ্যের মানুষের উপযুক্ত আচরণ? ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষের প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফুর্ত, নির্দোষ ও উন্মুক্ত, এবং সৎ ও প্রীতিপ্রদ হওয়া উচিত, এবং স্বাধীন অবস্থায় বসবাস করা উচিত। তাদের সততা এবং মর্যাদা থাকতে হবে এবং তারা যেখানেই যাক সেখানে সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হতে হবে; এই ধরনের ব্যক্তিরা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়েরই প্রিয়। যারা বিশ্বাসে নবীন তাদের প্রচুর বাহ্যিক অনুশীলন রয়েছে; তাদের প্রথমে মোকাবিলা এবং ভাঙনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাস রাখে তারা বাহ্যিকভাবে অন্যদের থেকে আলাদা না হলেও, তাদের কাজগুলি প্রশংসনীয়। শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষই ঈশ্বরের বাক্য যাপন করে বলা যেতে পারে। যদি তুমি বিভিন্ন লোকেদের পরিত্রাণের প্রয়াসে প্রতিদিন সুসমাচার প্রচার করো, তবুও শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিয়ম এবং মতবাদ নিয়ে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারবে না। এই ধরনের লোকেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি ভণ্ড-ও। ধর্মীয় লোকেরা জড়ো হলে, হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, “বোন, আজকাল কেমন আছ?” সেই কথার উত্তরে উদ্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বলতে পারে, “আমি মনে করি আমি ঈশ্বরের কাছে ঋণী, এবং আমি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম”। অন্য একজন বলতে পারে, “আমিও ঈশ্বরের কাছে ঋণী বোধ করি এবং আমি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম”। এই কয়েকটি কথা ও শব্দই তাদের গভীরের কদর্য বস্তুগুলিকে প্রকাশ করে; এই ধরনের শব্দগুলি সবচেয়ে ঘৃণ্য, এবং অত্যন্ত কদর্য। এই সমস্ত মানুষের প্রকৃতি ঈশ্বরের বিপরীত। যারা প্রকৃত বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করে, তাদের মনের কথা বলে, এবং হৃদয়কে সহকারিতার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। তারা একটিও মিথ্যা অনুশীলনে জড়িত থাকে না, বা এই ধরনের কোনও মেকি শিষ্টাচার অথবা সৌজন্য প্রদর্শন করে না। তারা সবসময় স্পষ্টবাদী, এবং কোনও ধর্ম-নিরপেক্ষ নিয়ম পালন করে না। কিছু লোকের বাহ্যিক প্রদর্শনের প্রতি ঝোঁক থাকে, এমনকি যখন একেবারেই বোধগম্য নয়, তখনও। যখন কেউ গান গায়, তারা নাচতে শুরু করে, তাদের হাঁড়ির চাল ইতিমধ্যেই পুড়ে গেছে সে বিষয়ে তাদের হুঁশ নেই। এই ধরনের লোকেরা আসলে ঈশ্বর-সম্পৃক্ত অথবা শ্রদ্ধার্হ হয় না, বরং তারা অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য। এই সবকিছুই বাস্তববোধের অভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন কিছু লোক আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়ে আলোচনা করে, তারা ঈশ্বরের কাছে ঋণী হওয়ার উল্লেখ না করলেও কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা বজায় রাখে। ঈশ্বরের প্রতি তোমার ঋণবোধের সাথে অন্য লোকেদের কোনও সম্পর্ক নেই; তুমি ঈশ্বরের কাছে ঋণী, মানবতার কাছে নয়। অন্যদের কাছে ক্রমাগত এইসব কথা বলে কী লাভ? তোমার বাস্তবে প্রবেশের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কোনও বাহ্যিক উত্তেজনা বা প্রদর্শনের উপর নয়। মানুষের প্রদর্শনমূলক সৎকার্যসমূহ কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? সেগুলি দৈহিকতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এমনকি তাদের সর্বোত্তম বাহ্যিক অনুশীলনগুলিও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে না; সেগুলি কেবল তোমার নিজস্ব স্বভাব দেখাতে পারে। মানবজাতির বাহ্যিক অনুশীলন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। তুমি ক্রমাগত ঈশ্বরের প্রতি তোমার ঋণের কথা বলো, তবুও তুমি অন্যদের জীবনের যোগান দিতে বা তাদের ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত করতে পারো না। তুমি কি বিশ্বাস করো যে তোমার এই কর্মগুলি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে? তুমি ভাবতে পারো যে তোমার কাজগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং যে, আত্মার কাজ, কিন্তু বাস্তবে, সেগুলি সবই অযৌক্তিক! তুমি বিশ্বাস করো যে, যা তোমাকে খুশি করে এবং তুমি যা করতে ইচ্ছুক সেই বিষয়গুলিই ঈশ্বরকে আনন্দিত করে। তোমার পছন্দ কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? কোনও ব্যক্তির চরিত্র কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? ঈশ্বর যা ঘৃণা করেন, ঠিক তা-ই তোমাকে খুশি করে, এবং তোমার অভ্যাসগুলিকে ঈশ্বর ঘৃণা করেন এবং প্রত্যাখ্যান করেন। তুমি যদি ঈশ্বরের প্রতি ঋণী বোধ করো, তাহলে ঈশ্বরের সামনে এসে প্রার্থনা করো; অন্যদের কাছে এই বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই। তুমি যদি ঈশ্বরের সামনে প্রার্থনা না করো, এবং পরিবর্তে, ক্রমাগত অন্যদের উপস্থিতিতে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করো, তাহলে তা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে? যদি তোমার কাজগুলি সর্বদা প্রদর্শনমূলক হয়, তবে এর অর্থ হল তুমি চরমভাবে আত্মম্ভরী। যারা নিতান্তই লঘুভাবে সৎকার্যসমূহ সম্পাদন করে এবং বাস্তবিকতা-বিবর্জিত¸ তারা কোন ধরনের মানুষ? এই ধরনের লোকেরা কেবল ভণ্ড ফরিশী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব! তুমি যদি তোমাদের বাহ্যিক অনুশীলনগুলিকে ত্যাগ না করো এবং পরিবর্তনসাধনে অক্ষম হও, তবে তোমার মধ্যে ভণ্ডামির উপাদান আরও বৃদ্ধি পাবে। তোমার মধ্যে ভণ্ডামির উপাদান যত বেশি হবে, ততই বেশি হবে ঈশ্বরের প্রতি প্রতিরোধ। শেষ পর্যন্ত, এই ধরনের মানুষরা অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে!


শুধু যারা ঈশ্বরের আজকের কাজ জানে তারাই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে

ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে এবং অতিকায় লাল ড্রাগনকে লজ্জিত করতে হলে কারুর অবশ্যই একটি নীতি থাকতে হবে, এবং অবশ্যই একটি শর্ত পূরণ করতে হবে: কাউকে তাদের হৃদয়ে অবশ্যই ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে এবং তাঁর বাক্যে প্রবেশ করতে হবে। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রবেশ না করো, তাহলে শয়তানকে লজ্জা দেওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না। তোমার জীবনে বিকাশের মাধ্যমে, তুমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরিত্যাগ করো এবং তার উপর চরম অপমান হানো; এ ঘটনা ঘটে শুধুমাত্র এই অতিকায় লাল ড্রাগনকে প্রকৃত লজ্জা দিতে। তুমি ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে যত বেশি ইচ্ছুক হবে, ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রেম এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতি তোমার ঘৃণার প্রমাণও ততই বড় হবে; তুমি ঈশ্বরের কথা যত বেশি মানবে, সত্যের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষার প্রমাণও ততই বড় হবে। যারা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ব্যাকুল হয় না তারা জীবনহীন মানুষ। এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের বাক্য-বহির্ভূত, যা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত মানুষ প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে আহার ও পান করার মাধ্যমে তাঁর বাক্য সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা না করো, তাহলে তুমি প্রকৃত অর্থে তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে পারবে না, এবং যদি তোমার ঈশ্বরের বাক্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তাহলে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করার বা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার কোনো উপায় তোমার নেই।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে, ঈশ্বরকে কীভাবে চিনতে হবে? কোনো বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি ছাড়া, আজ মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য ও কর্মের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে জানতে হবে, এবং অন্যান্য সব কিছুর আগে, ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে। এটাই ঈশ্বরকে জানার ভিত্তি। যাতে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে বিশুদ্ধ উপলব্ধির অভাব আছে সেই যাবতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস হল ধর্মীয় ধারণা; সেগুলি বিচ্যুত এবং ভ্রান্ত উপলব্ধি। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সর্বাধিক উৎকৃষ্ট দক্ষতা হলো অতীতে উপলব্ধি করা ঈশ্বরের বাক্যসমূহ গ্রহণ করা এবং সেগুলির বিরুদ্ধে আজ ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পরিমাপ করা। তুমি যদি, আজ ঈশ্বরের সেবা করার সময়, অতীতে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত জিনিসগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাহলে তোমার সেবা ব্যাহত হবে, এবং তোমার অনুশীলন সেকেলে হয়ে যাবে, যা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যদি বিশ্বাস করো যে যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদের, অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে, অবশ্যই বাহ্যিকভাবে নম্র এবং ধৈর্যশীল হতে হবে, এবং তুমি যদি আজ এই ধরনের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করো, তাহলে এই ধরনের জ্ঞান হল একটি ধর্মীয় ধারণা; এই ধরনের অনুশীলন একটি কপট প্রদর্শনে পরিণত হয়েছে। “ধর্মীয় ধারণা” শব্দগুচ্ছটি এমন জিনিসগুলিকে বোঝায় যেগুলি সেকেলে এবং অপ্রচলিত (ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বে বলা বাক্যগুলির উপলব্ধি এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা সরাসরি প্রকাশিত আলোক সহ), এবং যদি সেগুলি আজকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে সেগুলি ঈশ্বরের কাজকে ব্যাহত করে এবং মানুষের কোনো উপকারেই আর আসে না। মানুষ যদি ধর্মীয় ধারণার অন্তর্গত সেই জিনিসগুলিকে নিজেদের থেকে অপসারণ করতে না পারে, তবে এই জিনিসগুলি তাদের ঈশ্বরের সেবা করার জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মীয় ধারণা পোষণ করা মানুষদের পবিত্র আত্মার কর্মের ধাপগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোন উপায় নেই—তারা প্রথমে এক ধাপ পিছিয়ে পড়ে, তারপরে দুই ধাপ। এর কারণ হল, এই ধর্মীয় ধারণাগুলি মানুষকে অসাধারণভাবে স্ব-ধার্মিক ও দাম্ভিক করে তোলে। ঈশ্বর অতীতে যা বলেছেন এবং যা করেছেন তার জন্য কোনো স্মৃতিকাতরতা অনুভব করেন না; যদি কিছু অপ্রচলিত হয়, তিনি তা নির্মূল করে দেন। তুমি কি সত্যিই নিজের ধারণাগুলি পরিত্যাগ করতে অক্ষম? তুমি যদি ঈশ্বরের অতীতে বলা বাক্যগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাহলে কি এটা প্রমাণিত হয় যে তুমি ঈশ্বরের কর্মসমূহ জানো? তুমি যদি আজ পবিত্র আত্মার আলোক গ্রহণ করতে অক্ষম হও এবং তার পরিবর্তে অতীতের আলোকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাহলে কি এটি প্রমাণিত হতে পারে যে তুমি ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো? তুমি কি এখনও ধর্মীয় পূর্বধারণা ছেড়ে দিতে অক্ষম? যদি তাই হয়, তাহলে তুমি এমন একজন হয়ে উঠবে যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে।

মানুষ যদি ধর্মীয় পূর্বধারণাগুলি পরিত্যাগ করতে পারে, তবে তারা আজ ঈশ্বরের বাক্য এবং কর্ম পরিমাপ করতে তাদের মনের ব্যবহার করবে না, এবং তার পরিবর্তে সরাসরি সেগুলি মান্য করবে। যদিও আজ ঈশ্বরের কর্ম অতীতের তুলনায় স্পষ্টতই ভিন্ন, তবুও তুমি অতীতের দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে দিতে এবং ঈশ্বরের আজকের কর্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে মান্য করতে সক্ষম। তুমি যদি বুঝতে সক্ষম হও যে ঈশ্বর অতীতে যেভাবে কাজ করেছেন তা নির্বিশেষে তোমাকে অবশ্যই আজ ঈশ্বরের কাজকে সর্বাধিক বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে, তাহলে তুমি এমন একজন যে তাদের পূর্বধারণাগুলি পরিত্যাগ করেছে, যে ঈশ্বরকে মান্য করে এবং যে ঈশ্বরের কর্ম ও বাক্যগুলি মান্য করতে সক্ষম এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এতে, তুমি এমন একজন হয়ে উঠবে যে প্রকৃতই ঈশ্বরকে মান্য করে। তুমি ঈশ্বরের কর্মকে বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাই করো না; যেন ঈশ্বর তাঁর আগের কর্মসমূহ বিস্মৃত হয়েছেন, আর তুমিও সেসব ভুলে গেছ। বর্তমান হল বর্তমান, এবং অতীত হল অতীত, এবং যেহেতু আজ, ঈশ্বর অতীতে যা করেছেন তা একপাশে সরিয়ে রেখেছেন, তোমারও এই নিয়ে বেশি ভাবিত হওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই হলো এমন একজন যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করে এবং যে তাদের ধর্মীয় ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে।

ঈশ্বরের কর্মে সর্বদাই যেহেতু নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাই এমন কিছু কাজ আছে যা নতুন কাজ শুরু হলে অপ্রচলিত ও পুরোনো হয়ে যায়। পুরাতন এবং নতুন এই বিভিন্ন ধরনের কাজ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক; প্রতিটি ধাপ বিগত ধাপটিকে অনুসরণ করে। যেহেতু নতুন কর্ম রয়েছে, সেহেতু পুরাতন জিনিসকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাথে মিলিত হয়ে মানুষের বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কিছু অভ্যাস ও রীতিসিদ্ধ বাক্য, মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে, বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণবিশিষ্ট ধারণার জন্ম দিয়েছে। যে ঈশ্বর এখনও মানুষের কাছে তাঁর আসল চেহারা এবং অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেননি, বহু বছর ধরে, প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত তত্ত্বের বিস্তারের সাথে সাথে মানুষের এই ধরনের ধারণাগুলি গড়ে ওঠার জন্য আরও বেশি উপযোগী হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরে মানুষের বিশ্বাসের সময়, বিভিন্ন ধারণার প্রভাব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত ধরনের ধারণাগত উপলব্ধির ক্রমাগত গঠন এবং বিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছে, যার ফলে ঈশ্বরের সেবা করে এরকম অনেক ধার্মিক মানুষই তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছে। সুতরাং, মানুষের ধর্মীয় ধারণা যত বেশি শক্তিশালী, তারা তত বেশি ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং তারা ততটাই বেশি করে ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত হয়। ঈশ্বরের কাজ সবসময় নতুন এবং তা কখনই পুরোনো হয় না; এটি কখনই মতবাদ গঠন করে না, তার পরিবর্তে তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় এবং বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর পরিসরে পুনর্নবীকৃত হয়। এইভাবে কর্ম সম্পাদন করা হলো স্বয়ং ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রকাশ। এটি ঈশ্বরের কর্মের অন্তর্নিহিত নীতি, এবং একটি উপায় যার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন। যদি ঈশ্বর এইভাবে কর্ম সম্পাদন না করেন, তাহলে মানুষ পরিবর্তিত হবে না বা ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হবে না, এবং শয়তান পরাজিত হবে না। এইভাবে, তাঁর কর্মের মধ্যে, পরিবর্তনগুলি ক্রমাগত ঘটে যা অনিয়মিত দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কিন্তু পর্যায়ক্রমিক। মানুষ যেভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তা কিন্তু একেবারেই আলাদা। সে পুরোনো, পরিচিত মতবাদ এবং প্রণালীগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং সেগুলি যত বেশি পুরোনো হয়, ততই তার কাছে সুস্বাদু হয়ে ওঠে। মানুষের মূর্খ মন, যে মন পাথরের মত অনমনীয়, ঈশ্বরের এত অভাবনীয় নতুন কর্ম ও বাক্য কীভাবে মেনে নিতে পারে? মানুষ ঈশ্বরকে ঘৃণা করে যিনি সর্বদা নতুন এবং কখনও পুরোনো নন; সে কেবল বৃদ্ধ ঈশ্বরকেই পছন্দ করে, যাঁর দাঁতগুলি লম্বা, চুল সাদা এবং যিনি এক জায়গায় আটকা পড়ে রয়েছেন। সুতরাং, ঈশ্বর এবং মানুষ প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ আছে বলে, মানুষ ঈশ্বরের শত্রু হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বের অনেকগুলি আজও বিদ্যমান, এমন এক সময়ে যখন ঈশ্বর প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে নতুন কাজ করে চলেছেন। তারা, তাহলে, প্রতিকারের বাইরে। সম্ভবত এটি মানুষের একগুঁয়েমির কারণে, বা ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানসমূহ মানুষের দ্বারা অলঙ্ঘনীয় হওয়ার কারণে—কিন্তু সেই পুরুষ ও মহিলা পুরোহিতরা এখনও ছাতাপড়া পুরোনো গ্রন্থ এবং কাগজপত্র আঁকড়ে ধরে থাকে, যখন ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনার অসম্পূর্ণ কাজটি চালিয়ে যান, যেন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। যদিও এই দ্বন্দ্বগুলি ঈশ্বরের ও মানুষের শত্রু করে তোলে এবং এগুলি অমীমাংসিত হলেও, ঈশ্বর সেগুলির প্রতি কোনো মনোযোগ দেন না, যেন সেগুলি একই সঙ্গে সেখানে ছিলও আবার ছিলও না। মানুষ, তা স্বত্বেও, এখনও তার বিশ্বাস এবং ধারণাগুলিকেই আকঁড়ে ধরে থাকে এবং সেগুলিকে কখনও পরিত্যাগ করে না। তবুও একটি বিষয় স্বতঃসিদ্ধ: মানুষ তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত না হলেও, ঈশ্বরের চরণ সর্বদাই চলমান, এবং তিনি সর্বদাই পরিবেশ অনুসারে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করছেন। শেষ পর্যন্ত, মানুষই বিনা লড়াইয়ে পরাজিত হবে। ঈশ্বর, ইতিমধ্যে, তাঁর সমস্ত পরাজিত শত্রুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু, এবং একইভাবে পরাজিত এবং অপরাজিত নির্বিশেষে মানবজাতির মধ্যেও বিজয়ী। ঈশ্বরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেই বা বিজয়ী হতে পারে? মানুষের ধারণাগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হয় কারণ সেগুলির অনেকগুলিরই উদ্ভব ঘটেছিল ঈশ্বরের কর্মের প্রাক্কালে। তা স্বত্বেও, ঈশ্বর এই কারণে মানুষকে ক্ষমা করেন না, বা এছাড়াও তিনি তার কর্মের প্রাক্কালে তাঁর কাজের বাইরে “ঈশ্বরের জন্য” সারি সারি পণ্য উত্পাদন করার জন্য মানুষের প্রশংসা করেন না। তার বদলে, তিনি মানুষের ধারণা এবং পুরোনো, পুণ্য বিশ্বাসগুলির প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং এই ধারণাগুলি প্রথম যেদিন উত্থাপিত হয়েছিল সেই দিনটিকে স্বীকার করার মতো মনও তাঁর নেই। তিনি মোটেও স্বীকার করেন না যে এই ধারণাগুলি তাঁর কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, কারণ মানুষের ধারণা মানুষের দ্বারা ছড়িয়েছে; সেগুলির উৎস হলো মানুষের চিন্তাভাবনা ও মন—ঈশ্বর নন, শয়তান। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সর্বদাই ছিল যাতে তাঁর কর্ম নতুন এবং জীবন্ত হয়, পুরোনো এবং মৃত নয়, এবং মানুষের মেনে চলার জন্য তাঁর কাছে যা আছে তা বয়স ও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং সেগুলি চিরস্থায়ী আর অপরিবর্তনীয় নয়। এর কারণ হল যে তিনি হলেন একজন ঈশ্বর যাঁর কারণে মানুষ জীবিত ও নতুন হয়, একজন শয়তান নয় যে হল মানুষের মৃত্যুর ও বৃদ্ধ হওয়ার কারণ। তোমরা কি এখনও এটা বোঝো না? ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে এবং তুমি সংকীর্ণমনা বলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করতে অক্ষম। এর কারণ এই নয় যে ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে খুব কম কারণ আছে, বা ঈশ্বরের কর্ম মানুষের ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন, উপরন্তু, এই জন্যও নয় যে ঈশ্বর সর্বদা তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন। তুমি তোমার ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারো না কারণ তোমার মধ্যে আজ্ঞাকারিতার অত্যন্ত অভাব রয়েছে, এবং সৃষ্ট সত্তার সামান্যতম সাদৃশ্যও তোমার মধ্যে নেই; এই নয় যে ঈশ্বর তোমার জন্য বিষয়গুলি কঠিন করে দিচ্ছেন। এই সবকিছু তুমিই ঘটিয়েছ, এবং এর সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; যাবতীয় দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা সর্বদাই উত্তম: তিনি চান না যে তুমি কোনো ধারণা তৈরি করো, তিনি চান যেন তুমি যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত এবং পুনরায় নতুন হয়ে ওঠো। তা সত্ত্বেও তুমি জানো না যে তোমার জন্য কী ভালো, এবং তুমি সর্বদাই হয় খুঁটিয়ে দেখছো বা বিশ্লেষণ করছো। এমনটা নয় যে ঈশ্বর তোমার জন্য বিষয়গুলি কঠিন করে তুলছেন, অথচ ঈশ্বরের প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই এবং তোমার অবাধ্যতা অত্যন্ত বেশি। একটি ক্ষুদ্র সৃষ্ট সত্তা, এমন কিছু তুচ্ছ অংশ নেওয়ার সাহস করে, যা পূর্বে ঈশ্বরেরই প্রদত্ত, তারপর ঘুরে দাঁড়ায় এবং ঈশ্বরকে আক্রমণ করার জন্য তা ব্যবহার করে—এটি কি মানুষের অবাধ্যতা নয়? এটা বলা ন্যায়সঙ্গত যে মানুষ ঈশ্বরের সামনে তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য, এবং এখনও তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তাদের মূল্যহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, পচে যাওয়া, মধুর ভাষাকে জাহির করার জন্য ব্যবহার করার যোগ্যই নয়—সেই সমস্ত সেকেলে ধারণাগুলি সম্পর্কে তো কিছুই না বলা-ই ভালো জন্য। তারা কি আরও মূল্যহীন নয়?

যে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সেবা করে সে হল এমন একজন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এবং যে ধর্মীয় ধারণাগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম। তুমি যদি তোমার ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করাকে কার্যকর করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই নিজের ধর্মীয় ধারণাগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। তুমি যদি ঈশ্বরের সেবা করতে চাও, তাহলে প্রথমেই ধর্মীয় ধারণাগুলি পরিত্যাগ করা এবং সবকিছুতে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করা আরও বেশি প্রয়োজন। ঈশ্বরের সেবা করে এমন একজনের কাছে এই গুণ থাকা উচিত। তোমার এই জ্ঞানের অভাব থাকলে তুমি সেবা করার সাথে সাথেই বিঘ্ন ও ব্যাঘাত ঘটাবে এবং তুমি যদি নিজের ধারণাগুলি ধরে রাখো তাহলে ঈশ্বর তোমাকে অবশ্যই আছড়ে ফেলবেন, তুমি আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানের কথাই ধরো: আজকের অনেক কথন এবং কর্ম বাইবেলের সাথে এবং ঈশ্বরের পূর্বে সম্পাদিত কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যদি তোমার মান্য করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে যে কোনো সময় তোমার পতন হতে পারে। তুমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সেবা করতে চাও, তাহলে তোমাকে প্রথমে ধর্মীয় ধারণাগুলি ত্যাগ করতে হবে এবং তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করতে হবে। যা বলা হবে তার বেশিরভাগই অতীতে যা বলা হয়েছিল তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, এবং এখন যদি তোমার মান্য করার ইচ্ছার অভাব থাকে তাহলে তুমি সম্মুখপথে হাঁটতে অক্ষম হবে। যদি ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনো একটি তোমার ভিতরে শিকড় গেড়ে গিয়ে থাকে এবং তুমি যদি এটিকে কখনও ত্যাগ করতে না পারো, তবে এই পদ্ধতিটি তোমার ধর্মীয় ধারণা হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের যা আছে, তা যদি তোমার মধ্যে শিকড় বিস্তার করে থাকে, তাহলে তুমি সত্য অর্জন করেছো, এবং যদি ঈশ্বরের বাক্য এবং সত্য তোমার জীবন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়, তাহলে ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার আর পূর্বধারণাসমূহ থাকবে না। যারা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী তাদের কোন ধারণা থাকবে না এবং তারা মতবাদ মেনে চলবে না।

নিজেকে সতর্ক রাখতে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করো:

১. তোমার অন্তঃস্থ জ্ঞান কি ঈশ্বরের সেবায় অন্তরায় হয়?

২. তোমার দৈনন্দিন জীবনে কয়টি ধর্মীয় অনুশীলন আছে? তুমি যদি কেবল ধর্মনিষ্ঠ চেহারাটি উপস্থাপন করো তাহলে এর অর্থ কি এই যে তোমার জীবন বিকশিত এবং পরিণত হয়েছে?

৩. তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, তখন কি তুমি তোমার ধর্মীয় ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারো?

৪. তুমি যখন প্রার্থনা করো, তখন কি তুমি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে পারো?

৫. তুমি কি এমন কেউ যে ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্ত?

৬. ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের মধ্যে ধর্মীয় ধারণাসমূহ কতটুকু?


ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত

ঈশ্বরের বাক্যের কারণে সমস্ত মানুষের পরিমার্জনা হয়। ঈশ্বর যদি অবতাররূপ ধারণ না করতেন তাহলে মানবজাতি এই পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাভোগের আশীর্বাদ লাভ করত না। অন্যভাবে বলতে গেলে, যারা ঈশ্বর-বাক্যের পরীক্ষাকে স্বীকার করতে পারে তারাই আশীর্বাদধন্য। মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা, তাদের আচরণ এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাদের এই ধরনের পরিমার্জনার উপযুক্ত বলে ধরা হয় না। কারণ এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত হয়ে এই আশীর্বাদ লাভ করেছে। মানুষ এক সময় বলত, তারা ইশ্বরের দর্শন পাওয়ার বা তাঁর বাক্য শ্রবণ করার যোগ্য নয়। কিন্তু আজ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মহিমান্নয়ন ও তাঁর করুণার জন্য মানুষ তাঁর বাক্যের পরিমার্জনা লাভ করেছে। অন্তিম সময়ে যারা জন্মগ্রহণ করেছে এটা তাদের প্রত্যেকের কাছেই একটা আশীর্বাদস্বরূপ – তোমরা কি ব্যক্তিগতভাবে সেটা উপলব্ধি করেছ? মানুষ কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রণাভোগ করবে বা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবে তা ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত – মানুষের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী সেটা ঘটে না। এটাই দ্ব্যর্থহীন সত্য। ঈশ্বরের বাক্যের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া এবং তাঁর বাক্যের মধ্যে যন্ত্রণাভোগের ক্ষমতা সমস্ত বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে থাকতে হবে। কথাটা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার? তাই যে যন্ত্রণাভোগ তুমি করেছ তার বিনিময়েই তুমি আজকের আশীর্বাদ পেয়েছ; ঈশ্বরের জন্য যদি যন্ত্রণাভোগ না করো তাহলে তুমি তাঁর সাধুবাদও লাভ করবে না। তুমি হয়তো অতীতে অভিযোগ করেছ, তবে যতই অভিযোগ করে থাকো না কেন ঈশ্বর তোমার সেই অভিযোগের কথা মনে রাখেননি। এটা আজ, এবং গতকাল কী হয়েছে না হয়েছে সেদিকে ফিরে তাকানোর কোনো দরকার নেই।

কেউ কেউ বলে, তারা নাকি ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠে না। যখন তারা শোনে যে ঈশ্বর প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছেন তখন হঠাৎ করে তাদের মধ্যে তাঁর জন্য ভালোবাসা জেগে ওঠে। আবার কেউ কেউ সাধারণভাবে সত্যের অনুশীলন করে না, কিন্তু যখন তারা শোনে ইশ্বর ক্রোধবশত প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছেন তখন তারা তাঁর সামনে এসে প্রার্থনা জানায়ঃ “হে ঈশ্বর! দয়া করে যাবেন না। আমাকে একটা সুযোগ দিন! হে ঈশ্বর! অতীতে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করিনি; আমি আপনার কাছে কাছে ঋণী হয়ে থেকেছি এবং আপনাকে প্রতিরোধ করেছি। আজ আমি নিজের দেহ মন উৎসর্গ করতে রাজি যাতে শেষপর্যন্ত আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং আপনাকে ভালোবাসতে পারি। এই সুযোগ আমি আর পাবো না”। এইভাবে প্রার্থনা কি তুমি করেছ? ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যখন কারো বিবেক জাগ্রত হয় তখন সে এইভাবে প্রার্থনা করে। সমস্ত মানুষ অসাড় এবং ক্ষুদ্রমতি। তাদের শাস্তি ও পরিমার্জনা চলতে থাকে, কিন্তু এর দ্বারা ঈশ্বর কী সাধন করতে চান তা তারা জানে না। ঈশ্বর যদি এইভাবে কার্যসাধন না করেন তাহলে মানুষ এইভাবে হতবুদ্ধি হয়েই রয়ে যাবে; কোনো মানুষই অন্যদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগাতে পারবে না। ঈশ্বরের যে বাক্য মানুষের বিচার করে ও তাদের প্রকাশ ঘটায় একমাত্র সেটাই এই ফললাভ করতে পারবে। সুতরাং ঈশ্বরের বাক্যের কারণেই সমস্ত কিছু অর্জন করা যায়, সমস্ত কিছু পূর্ণ হয়, একমাত্র তাঁরই বাক্যের কারণে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা জাগ্রত হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা শুধুমাত্র যদি মানুষের বিবেকের ওপর নির্ভর করে তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না। অতীতে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কি বিবেকের ওপর নির্ভর করত না? একজন মানুষও কি নিজস্ব উদ্যোগে ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে? একমাত্র ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে। কেউ কেউ বলেনঃ “আমি বহু বছর ধরে ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছি, এবং তাঁর কত অনুগ্রহ, কত আশীর্বাদ লাভ করেছি। তাঁর বাক্য দ্বারাই আমার পরিমার্জনা ও বিচার হয়েছে। তাই আমি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি, এবং আমি ঈশ্বরের ভালোবাসা দেখেছি। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাতেই হবে, তাঁর অনুগ্রহ আমাকে পরিশোধ করতেই হবে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে আমি সন্তুষ্ট করব, আমার বিবেকের ভিত্তিতেই তাঁর জন্য আমার ভালোবাসা উৎসারিত হবে”। মানুষ যদি শুধুমাত্র তাদের বিবেকের অনুভূতির কথা শোনে তবে তারা ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব করতে পারবে না। তারা যদি সম্পূর্ণভাবে বিবেকের ওপর নির্ভর করে তবে ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা হবে দুর্বল। তুমি যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পরিশোধে কথা বল তাহলে তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসায় কোনো তাগিদ থাকবে না। তোমার বিবেকের অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে তাঁকে ভালোবাসাটা একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। কেন আমি একে নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া বলছি? একটা একটা ব্যবহারিক বিষয়। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসাটা আসলে কী ধরনের ভালোবাসা? এটা কি শুধুমাত্র ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করে দায়সারা কাজ নয়? অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, ঈশ্বরকে ভালোবাসার যেহেতু কোনো পুরস্কার নেই, এবং তাঁকে ভালো না বাসার জন্যও একই শাস্তি রয়েছে, সেহেতু মোটের ওপর পাপকাজ না করলেই চলবে। তাই বিবেকের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসার পরিশোধ একান্তই নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি, যে ভালোবাসা হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে ঈশ্বরের প্রতি এটা সেই ভালোবাসা নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি আসবে একজন মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে। কেউ কেউ আবার বলেন: “আমি নিজেই ঈশ্বরের অন্বেষণে ও তাঁকে অনুসরণে আগ্রহী। এমনকী, এখন যদি ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগও করতে চান তবুও আমি তাঁকেই অনুসরণ করব। তিনি আমাকে চান বা না চান, আমি তাঁকে ভালোবাসব, এবং অবশেষে আমি নিশ্চিতভাবেই তাঁকে লাভ করব। আমি আমার হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করছি, এবং তিনি যাই করুন না কেন আমিও সারাজীবন ধরে তাঁকেই অনুসরণ করব। যাই ঘটুক না কেন আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসব ও তাঁকে লাভ করবোই। তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত বিরাম নেবো না”। তোমার মধ্যে এই রকম দৃঢ় সংকল্প রয়েছে?

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার ও তাঁকে ভালোবাসার পথটা একই। তুমি যদি তাঁকে বিশ্বাস করো, তবে তাঁকে তুমি ভালোবাসবেই; তবে ভালোবাসার অর্থ শুধু তাঁর ভালোবাসা পরিশোধ করা বা বিবেকের অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে তাঁকে ভালোবাসা নয় – এটা হল ঈশ্বরের জন্য খাঁটি ভালোবাসা। শুধুমাত্র বিবেকের ওপর ভিত্তি করে মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুভব করতে পারে না। আমি কেন সবসময় বলেছি: “ঈশ্বরের আত্মা আমাদের আত্মাকে চালনা করুক”। আমি কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য মানুষের বিবেককে চালনা করার কথা বলিনি? তার কারণ, মানুষের বিবেক ঈশ্বরের মাধুর্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কথায় যদি তোমাদের প্রত্যয় না জাগে, তাহলে বিবেক দিয়ে তাঁর ভালোবাসাকে অনুভবের চেষ্টা করো। মুহূর্তের জন্য তোমার মধ্যে হয়তো একটা তাগিদ জাগবে, কিন্তু খুব শীঘ্রই সেটা হারিয়ে যাবে। তুমি যদি শুধুমাত্র বিবেক দিয়ে ঈশ্বরের মাধুর্য উপলব্ধির চেষ্টা করো, তাহলে প্রার্থনার সময় তোমার মনে একটা তাড়না আসবে, কিন্তু ঠিক তার পরেই সেই তাড়না ফিকে হতে হতে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কেন ঘটে? তুমি যদি শুধুমাত্র তোমার বিবেককে কাজে লাগাও তাহলে ঈশ্বরের প্রতি নিজের ভালোবাসাকে তুমি জাগ্রত করতে পারবে না; তুমি যখন হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের মাধুর্যকে উপলব্ধি করবে তখন তোমার আত্মা তাঁর দ্বারা চালিত হবে, একমাত্র সেই সময় তোমার বিবেক তার প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারবে। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন মানুষের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মানুষ যখন জ্ঞান লাভ করে এবং যখন সে হৃদয়ে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ, যখন সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে একমাত্র তখনই সে বিবেক দিয়ে যথার্থভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারবে। তোমার বিবেক দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসাটা ভুল নয় – সেটা ঈশ্বরকে ভালোবাসার সবচেয়ে নীচের ধাপ। শুধুমাত্র “ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি সুবিচারের মাধ্যমে” যে ভালোবাসা তা মানুষকে সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে না। মানুষ যখন পবিত্র আত্মার কিছু কাজের দায়িত্ব পায়, অর্থাৎ, যখন তারা তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের ভালোবাসাকে প্রত্যক্ষ করতে ও অনুভব করতে পারে, যখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে এবং সত্যিকারের বুঝতে পারে যে ঈশ্বর মানবজাতির ভালোবাসার কতখানি হকদার এবং তিনি কতটা মধুর একমাত্র তখনই তারা তাঁকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসতে পারে।

নিজেদের হৃদয় দিয়ে মানুষ যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে, তখন তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অভিমুখে যেতে পারে, এটাই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রথম ধাপ। তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তাহলে তাঁর কাছে হৃদয় নিবেদন করো। ঈশ্বরের কাছে হৃদয় নিবেদনের অর্থ কী? হৃদয় দিয়ে তুমি যা কিছুই করো তার লক্ষ্য যদি ঈশ্বরপ্রেম আর ঈশ্বরলাভ হয়ে থাকে তাহলেই তুমি ঈশ্বর অভিমুখী হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে তোমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরে নিবেদিত। ঈশ্বর ও তাঁর বাক্য ব্যতীত তোমার হৃদয়ে কোনোকিছুরই প্রায় আর কোনো স্থান নেই (পরিবার, সম্পদ, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি)। এমনকী যদি থেকেও থাকে তবে সেটা তোমার হৃদয়কে দখল করতে পারবে না, তুমি নিজের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে আর কোনো চিন্তাভাবনা করবে না, শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই ভালোবেসে যাবে। এই রকম সময়ে তোমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হবে। ধরা যাক মনে মনে এখনও তুমি নিজের জন্য অনেক পরিকল্পনা করছ, ব্যক্তিগত মুনাফার পেছনে ছুটছ, সবসময় ভাবছ: “ভগবানের কাছে কখন আমি একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখতে পারব? কখন আমার পরিবার বিত্তবান হবে? কীভাবে আমি সুন্দর একটা বস্ত্র পাবো? ...” এই যদি তোমার মনের অবস্থা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পিত হয়নি। ঈশ্বরের বাক্য যদি তুমি হৃদয়ে ধারণ করো তাহলে তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারবে এবং সবসময়ের জন্য তাঁর নিকটে থাকতে পারবে – যেন তিনিই সবসময় তোমার পাশে রয়েছেন, যেন ঈশ্বর তোমার মধ্যে বিরাজ করছেন এবং তুমি বিরাজ করছ তাঁর মধ্যে – এই রকম অবস্থা হলে বুঝতে হবে তোমার হৃদয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে। তুমি যদি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো এবং তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করো, যদি তুমি গির্জার কাজের কথা সবসময় চিন্তা করো, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর মনোনিবেশ করো, নিজের হৃদয় দিয়ে যদি তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসো ও তাঁর হৃদয়কে তৃপ্ত করো তাহলে তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত হবে। তোমাদের হৃদয় যদি অন্যান্য বিষয়ে ভারাক্রান্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর-অভিমুখী হয়নি। কারো হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হবে তখন তাদের মনে তাঁর প্রতি খাঁটি ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা জাগবে এবং তাঁরা ঈশ্বরের কাজের পর্যালোচনা করতে পারবে। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতার মুহূর্ত আসতেই পারে, তবে তারা ঈশ্বরের গৃহের স্বার্থ, তাঁর কর্ম ও নিজের স্বভাবের পরিবর্তনের প্রসঙ্গে চিন্তা করার পরিচায়ক, এবং তাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় সৎ। কেউ কেউ আবার সবসময় দাবি করে যে তারা যা কিছু করে সব গির্জার জন্য, কিন্তু আদতে তাদের সব কাজই নিজেদের স্বার্থের জন্য। এই ধরনের মানুষের অভিপ্রায় মন্দ। তারা কুটিল এবং শঠ, এবং তারা যা কিছু করে তার বেশিরভাগই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল হয় না, তাদের হৃদয় এখনও শয়তানের দখলে এবং তারা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না। তাই এই ধরনের মানুষদের গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কোনো পথই আর খোলা নেই।

তুমি যদি প্রকৃত অর্থেই ভালোবাসতে চাও এবং তাঁর দ্বারা অর্জিত হতে চাও তাহলে তার প্রথম ধাপ হিসাবে নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করো। যখনই কোনো কাজ করবে তখনই নিজের ভেতরটা তলিয়ে দেখবে এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে: “আমি কি ঈশ্বরের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের ওপর ভিত্তি করে এই কাজ করছি? এর পেছনে আমার কি কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য রয়েছে? এটা করার পেছনে আমার আসল লক্ষ্য কী?” তুমি যদি নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে চাও তাহলে প্রথমে নিজের হৃদয়কে সংযত করো, নিজেদের সমস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করো এবং নিজের অবস্থাকে ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করো। এটাই ঈশ্বরের কাছে নিজের হৃদয় সমর্পণের অনুশীলনের পথ। নিজের হৃদয়কে সংযত করার অর্থ কী? এ হল অতিরিক্ত দৈহিক চাহিদা পরিহার তথা আরাম বা সামাজিক মর্যাদার সুবিধাগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ। এর অর্থ হল ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্যই সমস্ত কিছু করা এবং নিজের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের জন্যই হৃদয়কে পূর্ণ রাখা। এটাই যথেষ্ট।

ইশ্বরের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা হৃদয়ের গভীর থেকে আসে; ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের ভিত্তির ওপরই এই ভালোবাসা দাঁড়িয়ে থাকে। কারো হৃদয় যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নিবেদিত হয় তখন তারা ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা অনুভব করে, তবে এই ভালোবাসা যে শুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ হবে তার কোনো মানে নেই। কারণ ঈশ্বরের প্রতি সেই ব্যক্তির হৃদয় সমর্পণ এবং সেই ব্যক্তির প্রকৃত ঈশ্বর উপলব্ধি ও তার ঈশ্বর উপাসনার মধ্যে এখনও কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাছে হৃদয় নিবেদনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে, তাঁর স্বভাব সম্বন্ধে জানতে পারে। মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে হৃদয় সমর্পণ করে তখন সে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। এইভাবেই তার স্বভাবের পরিবর্তন শুরু হয়, ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার জ্ঞানও ধীরে ধীরে বাড়ে। তাই ঈশ্বরের কাছে হৃদয় সমর্পণই জীবন অভিজ্ঞতার সঠিক পথে চালিত হওয়ার পূর্বশর্ত। মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে নিজেদের হৃদয় নিবেদন করে, তখন তাঁর জন্য হৃদয় আকুল হয়, কিন্তু তাঁর প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা থাকে না, কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানই নেই। যদিও এই পরিস্থিতিতেও তাদের মনে তাঁর জন্য কিছুটা ভালোবাসা থাকে, কিন্তু এটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, খাঁটি নয়। কারণ মানুষের দেহ থেকে যা উৎপন্ন হয় তা আবেগের ফসল, তা প্রকৃত উপলব্ধি থেকে আসে না। এটা মুহূর্তের আবেগ, এবং তা দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের যখন ঈশ্বর উপলব্ধি থাকে না তখন তারা নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ বা ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ভিত্তিতে তাঁকে ভালোবাসতে পারে; এই ধরনের ভালোবাসাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা বলা যায় না, খাঁটি ভালোবাসাও বলা যায় না। একজন মানুষের হৃদয় প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরে নিবেদিত হতে পারে, এবং সমস্ত কিছুতেই সে ঈশ্বরের স্বার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান যদি না থাকে তবে সে প্রকৃত অর্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারবে না। সে বড়জোর গির্জার জন্য কিছু কাজ করতে পারে, নিজের দায়িত্ব কিছুটা পালন করতে পারে, কিন্তু সেগুলোর কোনো ভিত্তি থাকবে না। এই ধরনের মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন খুব কঠিন; এই ধরনের মানুষেরা হয় সত্যকে অনুসরণ করে না, নয়তো, সত্যকে বোঝেই না। এমনকী, যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজের হৃদয় নিবেদনও করে, তার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ তাদের হৃদয় পুরোপুরি শুদ্ধ, কারণ যাদের হৃদয়ে ঈশ্বর রয়েছে তাদের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসাও থাকবে তার কোনো মানে নেই। এখানেই যে মানুষ ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করে আর যে মানুষ এই জ্ঞান লাভ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য। মানুষের মনে একবার ঈশ্বর উপলব্ধি আসা মানেই তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে নিবেদিত হয়েছে, এবং তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এই খাঁটি ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। একমাত্র এই ধরনের মানুষের হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজ করেন। ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় নিবেদনই সঠিক পথে চলা, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসার পূর্বশর্ত। এর দ্বারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার কর্তব্যকে সম্পূর্ণ পালন করা হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা যায় না, বা, কারো মনে ঈশ্বরের জন্য খাঁটি ভালোবাসা রয়েছে কিনা তাও চিহ্নিত করা যায় না। ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসার একমাত্র উপায় হল তাঁর কাছে হৃদয় নিবেদন, ঈশ্বরের এক অন্যতম সৃষ্টি হিসাবে একজন ব্যক্তির এটাই প্রথম কাজ। ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে তারা সবাই জীবনকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ, যারা সত্যকে অনুসরণ করে ও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে লাভ করতে চায় তারা সবাই পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর দ্বারা চালিত হয়। তারা সবাই ঈশ্বরের পথনির্দেশ লাভ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি যখন মনে করেন যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী, তখন বুঝতে হবে তাঁরা আত্মার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন; যাদের মনে এই অনুভূতি আসে তাদের হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে এবং তারা জীবনে প্রবেশের পথে এগোতে পারে। কিন্তু তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট ধাপে এসে দাঁড়িয়ে যাও তাহলে তুমি আরো গভীরে আর যেতে পারবে না; শয়তানের ফাঁদে ধরা পড়ার বিপদ থেকে যাবে, এবং একটা নির্দিষ্ট স্থানে শয়তান তোমাকে বন্দী বানিয়ে ফেলবে। ঈশ্বরের প্রদীপ্তি মানুষকে নিজেদের জানতে এবং পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের ঋণী বলে ভাবতে সাহায্য করে; তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে এবং যা কিছু ঈশ্বরের অপছন্দ সেই সমস্তকিছুই তারা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এটাই ঈশ্বরের কর্মের নীতি। তোমরা সকলে জীবনে বিকশিত হতে ও ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাও, কিন্তু তুমি কি নিজের ভাসাভাসা, অগভীর পথগুলি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ? তুমি যদি এই অগভীর পথগুলি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারো এবং ধ্বংসাত্মক ও দাম্ভিক আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারো তাহলে কি সত্যিই তুমি জীবনে বিকশিত হতে পারবে? সমস্ত অগভীর আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করেও যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করতে না পারো তাহলে বোঝা যায় যে তোমার আসলে কোনো উন্নতি হয়নি। তোমার এই অগভীর আচরণের মূল কারণ কী? তোমার সব কাজ কি শুধুমাত্র জীবনে বিকশিত হওয়ার জন্যই? ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে চালিয়ে দিতে চাও? তোমার লক্ষ্য যাই হোক না কেন এই লক্ষ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে, অগভীর আচরণের মধ্যেই যদি তোমার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তোমার হৃদয়ের বাহ্যিক প্রকাশই ঘটবে, এবং জীবনে বিকশিত হওয়ার আর কোনো পথই তোমার খোলা থাকবে না। ঈশ্বর চান স্বভাবের পরিবর্তন, কিন্তু বাহ্যিক বিষয়গুলির প্রতিই তোমার সবসময় নজর; এই ধরনের ব্যক্তিরা নিজেদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না! জীবনে পরিণত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় প্রত্যেককেই একটা পথ অনুসরণ করতে হবেঃ তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বিচার, শাস্তি এবং ঈশ্বরবাক্যের ত্রুটিহীনতাকে মাথা পেতে নিতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য লাভ না করে তুমি যদি শুধুমাত্র নিজের আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছার ওপর আস্থা রাখো, তাহলে তুমি যাকিছু করো না কেন, সেটা করবে গভীর উদ্যম থেকে। অর্থাৎ, যদি জীবনের বিকাশ চাও ঈশ্বরের বাক্য আরো বেশি করে পান, ভোজন ও অনুধাবন করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যারা নিখুঁত হয়েছে তারা সেগুলি পালন করতে পারে; আর যারা তাঁর বাক্যের দ্বারা পরিমার্জিত হয়নি তারা ঈশ্বরের কাজে লাগার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। তাই, তাঁর বাক্য তোমরা কতটা পালন করো? তোমরা যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো তাহলে সেগুলিকে তোমরা নিজের জীবনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে পারবে এবং আমি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করলাম তার আলোকে অনুশীলনের একটা পথ খুঁজে পাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তোমাদের অনুশীলন সঠিক হোক। এই ধরনের অনুশীলন যার রয়েছে একমাত্র তারই ঈশ্বরকে ভালোবাসার ইচ্ছা রয়েছে।


প্রার্থনার অনুশীলন বিষয়ে

তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনার উপর জোর দাও না। মানুষ প্রার্থনার বিষয়টিকে অবহেলা করে। প্রার্থনা সাধারণত করা হয়ে থাকে দায়সারাভাবে যেখানে মানুষ কেবল ঈশ্বরের সামনে শুধু ওঠাবসাই করে। কোনো মানুষ কখনও ঈশ্বরের সামনে তার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে না এবং ঈশ্বরের সত্যিকারের প্রার্থনায় নিয়োজিত হয় না। মানুষ কেবল বিপদে পড়লেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে। এ-ই যখন অবস্থা তখন তুমি কি কখনও ঈশ্বরের কাছে সত্যিকারের প্রার্থনা করেছ? এমনটি কি কখনও হয়েছে যে তুমি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে চোখের জল ফেলেছ? এমন কি কখনও হয়েছে যে তুমি তাঁর নিকটে এসে নিজের অন্তরকে সমর্পণ করেছ? তুমি কি কখনও ঈশ্বরের নিকট মন খুলে প্রার্থনা করেছ? প্রার্থনার ফললাভ হয় চর্চার মাধ্যমে: সাধারণ সময়ে তুমি বাড়িতে প্রার্থনার চর্চা না রাখলে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে পারবে না, এবং যদি স্বাভাবিকভাবে ছোট কোনো জমায়েতে প্রার্থনা না করে থাক, তাহলে তুমি বড় সমাবেশে প্রার্থনায় অসমর্থ হবে। তুমি যদি নিয়মিত ঈশ্বরের নিকটবর্তী না হও বা ঈশ্বরের বাণী নিয়ে চিন্তা না কর, তাহলে প্রার্থনার সময় তোমার বলার মতো কিছুই থাকবে না এবং তুমি প্রার্থনা করলেও তা হবে শুধু লোক দেখানো; সেটি প্রকৃত প্রার্থনা হবে না।

প্রকৃত প্রার্থনা কী? এটা হচ্ছে ঈশ্বরকে তোমার হৃদয়ের কথা বলা, তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, ঈশ্বরের বিশেষ নৈকট্য অনুভব করা, তিনি যে তোমাদের সম্মুখেই আছেন তা অনুভব করা এবং তাঁকে কিছু বলার মতো কথা তোমার আছে এই বিশ্বাস রাখা। তোমার হৃদয় তাঁর আলোকে আলোকিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রেমময়তা তুমি অনুভব করতে পারে। তুমি বিশেষ অনুপ্রেরণা অনুভব কর এবং তোমার কথা শুনে তোমার ভাই বোনেরাও পরিতৃপ্তির আনন্দ লাভ করে। তারা অনুভব করে যে তোমার কথা যেন তাদের অন্তরেরই কথা, তারা সেগুলোই বলতে চায়, যেন তোমার কথা তাদের কথারই প্রতিধ্বনি। এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রার্থনা। তুমি প্রকৃত প্রার্থনায় নিবেদিত হওয়ার পর তোমার হৃদয় শান্তি পাবে এবং তা তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করতে পারবে। ঈশ্বরকে ভালোবাসার শক্তি জাগ্রত হবে এবং তুমি অনুভব করবে যে জীবনে ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেয়ে বেশি মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনোকিছু নেই। এই সবই প্রমাণ করে যে তোমার প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়েছে। তুমি কি কখনো এভাবে প্রার্থনা করেছ?

আর প্রার্থনার বিষয়বস্তু কী হবে? তোমার প্রার্থনা ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হবে তোমার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা এবং পবিত্র আত্মার কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে; তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইছ এবং তা তাঁর কাঙ্ক্ষিত উপায়েই। তুমি যখন প্রার্থনার চর্চা শুরু করবে, তখন প্রথমেই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানার চেষ্টা করবে না—শুধুমাত্র তোমার হৃদয়ের কথাগুলি ঈশ্বরের কাছে বলার চেষ্টা করবে। যখন তুমি ঈশ্বরের সামনে আসবে, তখন এভাবে শুরু করবে: "হে ঈশ্বর, আমি আজই বুঝতে পারলাম যে আমি আপনার অবাধ্যতা করতাম। আমি সত্যই অপবিত্র ও ঘৃণ্য। আমি শুধুমাত্র আমার জীবন ক্ষয় করে চলেছিলাম। আজ থেকে আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালিত করবো। আমি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করবো এবং আপনার ইচ্ছায় জীবন সঁপে দেব। আপনার আত্মা সর্বদা আমার উপর অধিষ্ঠান করুক, ক্রমাগত আমাকে প্রজ্ঞা আর সমৃদ্ধি দান করুন। আমাকে আপনার সম্মুখে দৃঢ়তার সাথে আপনার সাক্ষ্য বহন করতে দিন। শয়তানকে আপনার মহিমা, আপনার সাক্ষ্য এবং আপনার বিজয়ের প্রমাণ আমাদের মাধ্যমে প্রকাশিত করে দেখান।" তুমি এভাবে প্রার্থনা করতে পারলে, কেবল তখনই তোমার হৃদয় পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন হবে। এভাবে প্রার্থনার মাধ্যমেই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের নৈকট্য পাবে এবং যদি তুমি বারবার এভাবে প্রার্থনা করতে পার, পবিত্র আত্মা অবশ্যই তোমার মধ্যে বিরাজ করবেন। তুমি যদি সর্বদা ঈশ্বরকে এভাবে ডাকতে থাক এবং তোমার প্রতিজ্ঞা তাঁর সামনে উপস্থাপন কর, তাহলে এমন এক দিন আসবে যেদিন তোমার প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তোমার হৃদয় এবং সমস্ত সত্ত্বা ঈশ্বর অধিগ্রহণ করবেন এবং তুমি তাঁর দ্বারা চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তোমার জন্য প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন তুমি প্রার্থনা কর এবং পবিত্র আত্মার কাজ মাথা পেতে গ্রহণ কর, তখন তোমার হৃদয় ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। তুমি যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা না কর, যদি তুমি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হৃদয়কে উন্মুক্ত না কর, তাহলে ঈশ্বরের পক্ষে তোমার মধ্যে বিরাজ করার কোনও উপায় থাকবে না। যদি প্রার্থনা করার পর এবং তোমার হৃদয়ের কথা বলার পরেও, ঈশ্বরের আত্মা কাজ না শুরু করে এবং তুমি যদি অনুপ্রেরণা লাভ না কর, তাহলে এতে প্রমাণ হয় যে তোমার হৃদয়ে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, তোমার কথাগুলো সত্য নয় এবং সেগুলোতে এখনও অসততা রয়েছে। যদি প্রার্থনা করার পর তুমি তৃপ্তির আনন্দ পাও তাহলে বুঝবে তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমার মধ্যে বিরাজ করছে। ঈশ্বরের একজন সেবক হিসাবে তুমি প্রার্থনা ছাড়া থাকতে পারবে না। যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগকে অর্থপূর্ণ এবং মূল্যবান মনে কর, তাহলে কি তুমি প্রার্থনা পরিত্যাগ করতে পারবে? ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। প্রার্থনা ছাড়া তুমি দৈহিকভাবে শয়তানের দাসত্ববন্ধনেই থেকে যাবে; প্রকৃত প্রার্থনা ছাড়া তুমি অশুভর অন্ধকার ছায়ার প্রভাবেই রয়ে যাবে। আমি আশা করি তোমরা ভাই ও বোনেরা প্রতিদিন সত্যিকার প্রার্থনায় নিযুক্ত হতে পারবে। এটি শুধুই দায়সারা ব্যাপার নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের বিষয়। তুমি কি সকালের প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাণী উপভোগ করার জন্য তাড়াতাড়ি উঠতে খানিকটা ঘুম আর আনন্দ পরিত্যাগ করতে পারবে? তুমি যদি বিশুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা কর এবং এইভাবে ঈশ্বরের বাণী আত্মস্থ কর, তাহলে তুমি তাঁর কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। যদি প্রতিদিন সকালে তুমি এটি কর, যদি প্রতিদিন তুমি তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার চর্চা কর, তাঁর সাথে যোগাযোগ কর এবং সম্পৃক্ত হও, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। তুমি বল: "হে ঈশ্বর! আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। আমি আমার সমস্ত সত্ত্বা শুধুমাত্র আপনার দ্বারাই পবিত্র করতে সক্ষম, যাতে আমাদের থেকে আপনি গৌরবান্বিত হতে পারেন, যাতে আমাদের এই গোষ্ঠীর দ্বারা বহন করা সাক্ষ্য আপনি উপভোগ করতে পারেন। আমি আপনাকে আমাদের মধ্যে বিরাজ করার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে আমি আপনাকে সত্যিকারে ভালবাসতে এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করতে এবং আপনাকেই আমার লক্ষ্য হিসাবে অনুসরণ করতে সমর্থ হই।" তুমি এই ভার বহন করার সাথেসাথে ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে পূর্ণতা দান করবেন। শুধুমাত্র তোমার নিজের সুবিধার জন্যই নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করতে এবং তাঁকে ভালবাসতেও তোমার প্রার্থনা করা উচিত। এটাই হল সেরা সত্যিকারের প্রার্থনা। তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণের জন্য প্রার্থনা করা কোনও ব্যক্তি?

আগে তোমরা জানতে না কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় এবং তোমরা প্রার্থনার বিষয়টিকে অবহেলা করে এসেছ। এখন প্রার্থনার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তোমার মধ্যে শক্তি জাগ্রত করতে অক্ষম হও, তাহলে তুমি কিভাবে প্রার্থনা করবে? তুমি বলবে, "হে ঈশ্বর, আমার হৃদয় আপনাকে সত্যিকারের ভালোবাসতে অক্ষম। আমি আপনাকে ভালোবাসতে চাই, কিন্তু আমার শক্তির অভাব রয়েছে। আমার কী করা উচিৎ? আপনার দ্বারা আমার আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মোচিত হোক এবং আমার হৃদয় আপনার আত্মার দ্বারাই পরিচালিত হোক। এমন প্রশান্তি দিন যেন আমি আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার সাথে-সাথেই, নেতিবাচক সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে পারি ফেলি; কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা জিনিসের মোহে আবদ্ধ না হই এবং আপনার সামনে আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখি এবং এটি এমনভাবে প্রস্তুত করে নিই যাতে আমি আমার সমস্ত সত্ত্বা আপনার সামনে নিবেদন করতে পারি। যেভাবেই আপনি আমাকে পরীক্ষা করুন না কেন, আমি প্রস্তুত। এখন না আমি আমার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবছি, না আমি মৃত্যুর জোয়ালের নিচে আছি। এমন এক হৃদয় দিয়ে আমি জীবনের পথ খুঁজতে চাই, যা আপনাকেই চায়। প্রতিটি বিষয়, সবকিছু—সবই আপনার হাতে; আমার ভাগ্য আপনার হাতে এবং আপনি আমার জীবনটাই আপনার হাতে রেখেছেন। এখন আমি আপনার ভালবাসার সম্মতি নির্বিশেষেই আপনাকে ভালোবাসতে চাই, শয়তান শত হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, আমি আপনাকে ভালোবাসতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।" যখন তুমি এই ধরনের সমস্যায় পড়বে, এভাবেই প্রার্থনা করবে। প্রতিদিন এভাবে প্রার্থনা করলে, ঈশ্বরকে ভালোবাসার শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

কীভাবে একজন প্রকৃত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারে?

প্রার্থনা করার সময়, অবশ্যই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সামনে শান্ত রাখতে হবে এবং তোমার হৃদয় আন্তরিকতাপূর্ণ হতে হবে। ঈশ্বরের নিকট প্রকৃত প্রার্থনা এবং যোগাযোগের সময়—তোমার অবশ্যই মিষ্টি কথায় ঈশ্বরের মনভোলানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রার্থনার মূল বিষয়বস্তু এই মুহূর্তে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী বিষয়ই হওয়া উচিত। আরও বেশি আলোকপ্রাপ্তি ও জ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা কর; তোমার প্রকৃত অবস্থা এবং সমস্যার কথা প্রার্থনার মাধ্যমে জানাও, একইসাথে তোমার প্রতিজ্ঞাগুলো ঈশ্বরের সামনে তুলে ধর। প্রার্থনা মানে কোনো নিয়মের অন্ধ অনুসরণ নয়; বরং আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা। যাচ্ঞা কর ঈশ্বর যেন তোমার অন্তরকে সুরক্ষা দেন, যাতে বারবার তোমার হৃদয় তাঁর সামনে নত হয়; যেন তিনি যে স্থানে তোমাকে রেখেছেন, সেই অবস্থানেই তুমি নিজের সম্পর্কে জান, নিজেকে বিনীত কর এবং আত্মবিস্মৃত হও, এভাবেই তুমি ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে এবং সত্যিকারভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসেন এমন একজন হয়ে উঠতে পারবে।

প্রার্থনার তাৎপর্য কী?

প্রার্থনা হলো এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে, এমন এক মাধ্যম যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে ডাকে এবং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়। এটা বলা যায় যে প্রার্থনা না করা ব্যক্তিরা মৃতের সমান| তারা আত্মা বিবর্জিত, যেটি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রার্থনা ছাড়া স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করা অসম্ভব, এতে পবিত্র আত্মার কাজের সাথে সম্পর্ক কমে আসে। প্রার্থনাহীন থাকা মানে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এইভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসাবে একজন যত বেশি প্রার্থনা করেন, তত বেশি তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলেন, তত বেশি তিনি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হন এবং ঈশ্বরের নতুন প্রজ্ঞা লাভ করতে তিনি তত বেশি সক্ষম হন। যার ফলস্বরূপ এই ধরনের ব্যক্তি খুব দ্রুত পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

কী ধরনের ফলাফল অর্জন করা প্রার্থনার উদ্দেশ্য?

মানবজাতি প্রার্থনার চর্চা করতে এবং প্রার্থনার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু কার্যকর প্রার্থনা করা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। প্রার্থনা কেবল কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম পালন করে যাওয়া কিংবা শুধু ঈশ্বরের বাণী পাঠ করা নয়। অর্থাৎ, প্রার্থনা মানে কিছু শব্দ তোতাপাখির মত করে আওড়ানো এবং অন্যদের অনুকরণ করা নয়। প্রার্থনার মাধ্যমে, একজনকে অবশ্যই সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যেখানে কেউ তার হৃদয় ঈশ্বরকে সঁপে দিতে পারে, তাকে তার হৃদয় উন্মুক্ত রাখতে হয় যাতে করে তা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। প্রার্থনা ফলপ্রসূ করতে হলে তা অবশ্যই ঈশ্বরের বাণী পাঠের দ্বারাই করতে হবে। কেবল ঈশ্বরের বাণীর মধ্য দিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষ মহান প্রজ্ঞা লাভ করতে পারে এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে। একটি প্রকৃত প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে: এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী হওয়া যা শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা করে এবং উপরন্তু তাঁর চাওয়া পূরণ করার অভিপ্রায় রাখে; ঈশ্বর যা ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা এবং তারপর এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে, এর সম্পর্কে আরও উপলব্ধি করা এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান এবং স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। প্রার্থনার সাথে প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, জ্ঞান এবং চর্চার উপায় থাকলে তবেই তাকে প্রকৃত প্রার্থনা বলা যেতে পারে এবং কেবল এই ধরনের প্রার্থনাই কার্যকর হতে পারে। এই প্রার্থনা অবশ্যই ঈশ্বরের বাণী উপভোগ করার উপরই নির্মিত হতে হবে, এটি অবশ্যই বাণী অনুসারে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং হৃদয়কে অবশ্যই ঈশ্বরকে খুঁজতে সক্ষম এবং তাঁর সামনে নত হতে হবে। এই ধরনের প্রার্থনাই ইতিমধ্যে ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত যোগাযোগের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

প্রার্থনা সম্পর্কিত মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান:

১. যা মনে আসে তা অন্ধভাবে বলবে না। তোমার হৃদয় ভাবগম্ভীর থাকতে হবে, অর্থাৎ, তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

২. প্রার্থনায় ঈশ্বরের বাণী থাকা আবশ্যক; এটা অবশ্যই ঈশ্বরের বাণীর ভিত্তিতে হতে হবে।

৩. প্রার্থনার সময় অবশ্যই পুরানো বিষয় টেনে আনবে না। তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের বর্তমান বাণীর সাথে সম্পর্কিত হতে হবে এবং প্রার্থনা করার সময় ঈশ্বরকে তোমার অন্তর্নিহিত ভাবনাগুলো বলতে হবে।

৪. দলগত প্রার্থনা অবশ্যই কেন্দ্রীভূত হতে হবে, যা অপরিহার্যভাবেই, পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজ।

৫. সবাইকেই সুপারিশের প্রার্থনা শিখতে হবে। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিবেচনা প্রদর্শনের একটি উপায়ও বটে।

ব্যক্তিগত প্রার্থনাময় জীবন প্রার্থনার তাৎপর্য বোঝা এবং প্রার্থনার প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। দৈনন্দিন জীবনে তোমার নিজের ত্রুটিগুলির জন্য বারবার প্রার্থনা কর, জীবনে তোমার স্বভাব পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা কর এবং ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কিত তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রার্থনা কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের নিজের জন্য প্রার্থনাময় জীবন গড়ে তোলা, ঈশ্বরের বাণী উপলব্ধি করতে তাদের প্রার্থনা করা উচিত, এবং প্রার্থনা করা উচিত ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানতে। ঈশ্বরের সামনে তোমার নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা প্রকাশ কর এবং তুমি কীভাবে প্রার্থনা করছ তার ভাবনা বাদ দিয়ে আন্তরিক হও এবং মূল বিষয় হল সত্যিকারের উপলব্ধি অর্জন করা ও ঈশ্বরের বাণীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের চেষ্টা করে তাকে অবশ্যই বিভিন্নভাবে প্রার্থনা করতে সমর্থ হতে হবে। নীরব প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাণী অনুধাবন করা, ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানা—এগুলি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের জন্য আধ্যাত্মিক সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যমূলক কাজের উদাহরণ, যা সব সময়ই ঈশ্বরের সামনে নিজের প্রগতি করে এবং জীবনে আরও বেশি উন্নতি করতে সহায়তা করে। সংক্ষেপে, তুমি যাকিছু কর, সেটা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করাই হোক, বা নীরবে প্রার্থনা করা হোক অথবা উচ্চস্বরে ঘোষণা করাই হোক, তাতে যেন তুমি ঈশ্বরের বাণী, তাঁর কাজ এবং যা তিনি তোমার মধ্যে অর্জন করতে চান তা স্পষ্টভাবে দেখতে সমর্থ হও। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, তুমি যা কর তা ঈশ্বর-নির্ধারিত মানে পৌঁছানোর জন্য এবং তোমার জীবনকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার জন্য। ঈশ্বর মানুষের কাছে নূন্যতম যা চান তা হল মানুষ যেন তাঁর কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করতে সমর্থ হয়। মানুষ যদি তার সত্যিকারের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে এবং তার হৃদয়ের সত্য তাঁর সামনে তুলে ধরে, তার অর্থ ঈশ্বর তার মাধ্যমে কাজ করতে চান। ঈশ্বর মানুষের ছলনাপূর্ণ হৃদয় চান না, বরং তিনি চান বিশুদ্ধ ও সৎ হৃদয়। মানুষ যদি তার অন্তর থেকে ঈশ্বরের সাথে কথা না বলে, তাহলে ঈশ্বর তার হৃদয়কে পরিচালিত করবেন না বা তার মধ্যে কাজ করবেন না। অতএব, প্রার্থনার মূল বিষয় হল তোমার অন্তর থেকে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা, তোমার ত্রুটি বা বিদ্রোহী স্বভাব সম্পর্কে তাঁকে বলা, তাঁর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করা; তবেই ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার প্রতি আগ্রহী হবেন, অন্যথায় তিনি তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। প্রার্থনার ন্যূনতম মাপকাঠি হল তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত রাখতে সমর্থ হবে এবং এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে না। এই পর্যায়ে, হয়ত তুমি এক নতুন বা উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারলে না, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই স্থিতি বজায় রাখতে প্রার্থনার ব্যবহার করতে হবে—তোমার পিছিয়ে পড়লে চলবে না। এটি তোমাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। যদি তুমি এটিও সম্পন্ন করতে না পার, তবে এটি প্রমাণ করে যে তোমার আধ্যাত্মিক জীবন সঠিক পথে নেই। ফলস্বরূপ, তুমি তোমার প্রাথমিক লক্ষ ধরে রাখতে সমর্থ হবে না, তুমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাবে এবং তোমার সংকল্প ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেছ কি-না সেটি বুঝে ফেলার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, তোমার প্রার্থনাগুলো সঠিক পথে আছে কি-না তা খেয়াল করা। সকল মানুষকেই এই বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে; তাদের সকলকে অবশ্যই নিজেদেরকে সচেতনভাবে প্রার্থনায় প্রশিক্ষিত করার কাজটি করতে হবে, নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা না করে বরং সচেতনভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্যই তা করতে হবে। তাহলেই তাঁরা প্রকৃত ঈশ্বরসন্ধানী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন।

প্রার্থনা শুরুর সময়ে কখনই নিজেকে অতিক্রমের চেষ্টা করবে না এবং একবারেই সবকিছু অর্জন করার আশা করবে না। তুমি এই আশা করে অযৌক্তিক দাবি করতে পার না যে, বলার সাথে-সাথেই তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হবে, অথবা তুমি প্রজ্ঞা এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে কিংবা ঈশ্বর তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। তা কখনই হবে না; ঈশ্বর অতিপ্রাকৃত কিছু প্রদর্শন করেন না। ঈশ্বর তাঁর নিজ সময়ে মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং কখনওবা তিনি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করেন যে তুমি তাঁর প্রতি অনুগত কিনা। প্রার্থনার সময় তোমার বিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং সংকল্প থাকতে হবে। অধিকাংশ লোক প্রশিক্ষণ শুরু করেই হাল ছেড়ে দেয় কারণ পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে তারা ব্যর্থ হয়। এই কাজ করলে হবে না! তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে; তোমাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার চলন অনুভব করা এবং অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে মনোযোগ দিতে হবে। কখনো হয়ত তোমার চর্চার পথ সঠিক থাকে না এবং কখনো বা তোমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং ধারণাগুলি ঈশ্বরের সামনে দৃঢ় থাকে না এবং সেজন্য ঈশ্বরের আত্মা তোমাকে চালিত করতে ব্যর্থ হয়। অন্যান্য সময়ে তুমি অনুগত কিনা তা ঈশ্বর দেখেন। সংক্ষেপে বললে, প্রশিক্ষণের উপর তোমাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যদি তুমি বুঝতে পার যে তোমার চর্চা শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তুমি তোমার প্রার্থনার ধরন বদলাতে পার। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একান্ত হৃদয়ে অনুসন্ধান কর এবং পেতে চাও, ততক্ষণ পবিত্র আত্মা অবশ্যই তোমাকে এই সঠিক পথে নিয়ে যাবে। কখনওবা তুমি আন্তরিক হৃদয়ে প্রার্থনা কর কিন্তু মনে হয় না যে তুমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছ। এই সময়ে তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উপর নজর রাখেন; তোমার প্রার্থনায় উদ্যম থাকতে হবে।

সৎ ব্যক্তি হও; তোমার হৃদয়ের প্রবঞ্চনা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। প্রার্থনার মাধ্যমে সর্বদা নিজেকে পরিশুদ্ধ কর, প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও এবং তোমার স্বভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন হল প্রার্থনার জীবন—এটি এমন একটি জীবন যা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রক্রিয়া। যে জীবন পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় না তা কোনো আধ্যাত্মিক জীবন নয়, শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-আচরণের জীবন। কেবলমাত্র যারা প্রায়শই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের আলোক লাভ করেছে, তারাই প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেছে। প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বভাব ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। ঈশ্বরের আত্মা তাকে যত বেশি চালিত করে, সে তত বেশি সক্রিয় এবং অনুগত হয়ে ওঠে। সুতরাং তাতে তার হৃদয়ও ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে তার স্বভাব পরিবর্তিত হয়। এটিই হল প্রকৃত প্রার্থনার প্রভাব।


ঈশ্বরের নবতম কর্মকে জানো এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো

এখন, তোমাদেরকে ঈশ্বরের লোক হয়ে ওঠার অন্বেষণ করতে হবে, এবং সঠিক পথে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ আরম্ভ করতে হবে। ঈশ্বরের লোক হওয়ার অর্থ হল রাজ্যের যুগে প্রবেশ করা। বর্তমানে, তোমরা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ আরম্ভ করেছ, এবং তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আগের মত আর শিথিল ও এলোমেলো হবে না; এই ভাবে জীবনযাপন করলে, ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত মান অর্জন করা অসম্ভব। তুমি এর আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করলে, বুঝতে হবে যে নিজেকে উন্নত করার কোনও ইচ্ছাই তোমার মধ্যে নেই, তোমার অন্বেষণ বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত, এবং তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অসমর্থ। তাঁর রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশের অর্থ হল ঈশ্বরের লোক হয়ে জীবন শুরু করা—তুমি কি সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী? তুমি কি এই আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরের অনুশাসনের অধীনে থাকতে ইচ্ছুক? তুমি কি ঈশ্বরের শাস্তির অধীনে থাকতে ইচ্ছুক? যখম ঈশ্বরের বাক্য তোমার উপর বর্ষিত হবে এবং তোমার পরীক্ষা নেবে, তখন তুমি কীভাব আচরণ করবে? এবং সব ধরনের বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তুমি কী করবে? অতীতে, জীবনের প্রতি তোমার মনোযোগ ছিল না; এখন তোমাকে অবশ্যই জীবনের বাস্তবতায় প্রবেশের জন্য মনোনিবেশ করতে হবে, এবং তোমার স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। রাজ্যের মানুষকে অবশ্যই এগুলি অর্জন করতে হবে। যারা ঈশ্বরের লোক তাদের সকলকে অবশ্যই জীবনের অধিকারী হতে হবে, এবং তাদের রাজ্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেই হবে, এবং নিজেদের জীবন স্বভাবের পরিবর্তনের অন্বেষণ করতে হবে। রাজ্যের লোকদের কাছ থেকে ঈশ্বর এমনটাই চান।

রাজ্যের লোকেদের কাছ থেকে ঈশ্বরের চাহিদা নিম্নরূপ:

১. ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব তাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজের মাধ্যমে যেসব বাক্য ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

২. রাজ্যের প্রশিক্ষণে তাদের অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে।

৩. তাদের হৃদয় যাতে ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হয় তাদের সেই অন্বেষণ করতে হবে। তোমার হৃদয় যখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠবে এবং তুমি এক স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হবে, এক স্বাধীন জগতে বাস করবে, অর্থাৎ, তুমি বাস করবে ঈশ্বরের ভালোবাসার যত্ন এবং ভালোবাসার সুরক্ষার অধীনে। ঈশ্বরের যত্ন এবং সুরক্ষায় থাকলেই তুমি হয়ে উঠবে ঈশ্বরের লোক।

৪. তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে হবে।

৫. তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ হয়ে উঠতে হবে।

এই পাঁচটি বিষয়ই তোমাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব। আমার এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের লোকেদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছে, এবং তুমি যদি এই দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক না হও, আমি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করব না—কিন্তু যদি তুমি আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে পারবে। আজ, তোমরা ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ শুরু করবে, এবং রাজ্যের লোক হওয়ার এবং সেই রাজ্যের লোক হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মান অর্জনের অন্বেষণ শুরু করবে। এই হল প্রবেশের প্রথম ধাপ। তুমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পালন করতে ইচ্ছুক হও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই এই পাঁচটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, এবং যদি তুমি সেগুলি পালন করতে পারো তাহলে, তা হলে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, এবং নিশ্চিতভাবেই তোমায় তিনি তাঁর বৃহৎ কোনও উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করবেন। আজকে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ করা। এই রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর আগে আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে কোনও আলোচনা ছিল না, কিন্তু আজ যখন তুমি রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ করতে চলেছ, তখন তুমি আনুষ্ঠানিকভাবেই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করলে।

কী ধরনের জীবন আধ্যাত্মিক? আধ্যাত্মিক জীবন হল সেই জীবন যখন তোমার হৃদয় সম্পূর্ণ ঈশ্বরমুখী হবে, এবং তা ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতি মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে। এ হল সেই জীবন যেখানে তুমি ঈশ্বরের বাক্যতেই জীবন যাপন কর, এবং তোমার হৃদয়ে অন্য কিছুই স্থান পায় না, এবং তুমি ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারো, এবং তুমি নিজের দায়িত্ব পূরণের জন্য বর্তমানে পবিত্র আত্মার আলোর দ্বারা নির্দেশিত হও। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে এমন জীবনই হল আধ্যাত্মিক জীবন। তুমি যদি বর্তমানের এই আলোকে অনুসরণ করতে অক্ষম হও, তাহলে তোমার এবং ঈশ্বরের সম্পর্কের মধ্যে এক দূরত্ব তৈরি হবে—এমনকি তা ছিন্নও হয়ে যেতে পারে—সেক্ষেত্রে তুমি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন বিবর্জিত। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তি হল বর্তমান ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা। তোমার কি একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন রয়েছে? ঈশ্বরের সঙ্গে কি তোমার একটা সহজ সম্পর্ক রয়েছে? তুমি কি সেইসব মানুষের মধ্যে একজন যারা পবিত্র আত্মার কর্মধারা অনুসরণ করে? আজ যদি তুমি পবিত্র আত্মার আলো অনুসরণ করতে সক্ষম হও, ও তাঁর বাক্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারো, এবং এই বাক্যসমূহে প্রবেশ করো, তাহলেই তুমি পবিত্র আত্মার স্রোতের অনুগামী। তুমি যদি পবিত্র আত্মার স্রোতের অনুগামী না হও, তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই তুমি সত্যের অন্বেষণও করো না। আত্ম-উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যাদের মধ্যে নেই, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কর্ম নির্বাহিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, এবং তার ফলস্বরূপ, তারা কখনোই নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে পারে না, এবং সর্বদা নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। তুমি কি আজ পবিত্র আত্মার স্রোত অনুসরণ কর? তুমি কি পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে? নিষ্ক্রিয় দশা থেকে তুমি কি উত্থিত হয়েছ? ঈশ্বরের বাক্যে যারা বিশ্বাস করে, যারা ঈশ্বরের কর্মকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে, এবং বর্তমানে পবিত্র আত্মার আলোক অনুসরণ করে—তারা সকলে পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে সত্য এবং সঠিক বলে বিশ্বাস করো, এবং তিনি কি বলছেন তা নির্বিশেষে তুমি যদি তাঁর সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস রাখো, তাহলে তুমি হলে এমন একজন যে ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে প্রবেশের অন্বেষী, এবং এভাবেই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবে।

পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে প্রবেশের জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার একটি স্বাভাবিক একটি সম্পর্ক থাকত হবে, এবং তোমাকে সবার আগে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় দশা থেকে মুক্ত হতে হবে। কেউ কেউ সবসময়ে সংখ্যাগুরু জনগণকে অনুসরণ করে চলে, তাদের হৃদয় ঈশ্বর থেকে বহু দূরে সরে পথভ্রষ্ট হয়; তাদের মধ্যে আত্মোন্নতির কোনও আকাঙ্ক্ষাই থাকে না, এবং তারা যেসব মান অনুসরণ করে সেগুলিও অত্যন্ত হীন। কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রেমের এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়াই অন্বেষণই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিছকই নিজ-নিজ বিবেক অনুযায়ী ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দেয়, কিন্তু এভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা যায় না; যত উচ্চ মানদণ্ড তুমি অন্বেষণ করবে, তা ততই ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সুসমন্বিত হবে। এমন একজন হিসাবে যে স্বাভাবিক, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অন্বেষী, রাজ্যে প্রবেশ করে ঈশ্বরের লোক হয়ে ওঠাই তোমার প্রকৃত ভবিষ্যৎ, এবং সেই জীবনই পরম মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ; তোমাদের চেয়ে বেশি আশীর্বাদধন্য আর কেউ নয়। কেন একথা বলছি? কারণ, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তারা শুধু দৈহিক ইচ্ছা তৃপ্ত করার জন্যই বেঁচে থাকে এবং তারা শয়তানের জন্য বাঁচে, কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরের জন্যই বেঁচে রয়েছ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার উদ্দেশ্যেই জীবনধারণ করছ। সেই কারণেই আমি বলি, তোমাদের জীবন পরম তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র এই গোষ্ঠীর লোকেরা, যারা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত, তারাই পরম তাৎপর্যপূর্ণপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম: পৃথিবীর অন্য কেউ এত মূল্যবান ও অর্থবহ জীবন যাপনে সক্ষম নয়। কারণ তোমরা ঈশ্বর নির্বাচিত, এবং ঈশ্বরের দ্বারাই প্রতিপালিত, এবং উপরন্তু, ঈশ্বরের ভালোবাসার কারণে তোমরা প্রকৃত জীবন উপলব্ধি করেছ এবং জেনেছ কীভাবে পরম অর্থবহ জীবন যাপন করা যায়। তোমাদের অন্বেষণ শুভ বলে নয়, বরং, এর কারণ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ; ঈশ্বরই তোমার আত্মার চক্ষুর উন্মীলন ঘটিয়েছেন, ঈশ্বরের আত্মাই তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছেন, যার ফলে ঈশ্বরের সম্মুখে আসার মতো পরম সৌভাগ্য তোমাদের হয়েছে। ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের আলোকিত না করতেন, তাহলে তোমরা ঈশ্বরের মাধুর্য বুঝতে পারতে না, আর ঈশ্বরকে ভালোবাসাও তোমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। ঈশ্বরের আত্মা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছেন বলেই মানবহৃদয় ঈশ্বরমুখী হয়েছে। কখনো কখনো এমনও হয় যে, ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করার সময় তা তোমার মর্ম ছুঁয়ে যায়, এবং তুমি বুঝতে পারো যে, ঈশ্বরকে না ভালোবেসে তুমি থাকতে পারছ না, তোমার মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত রয়েছে, এবং হেন বাধা নেই যা তোমার অনতিক্রম্য। তুমি যখন এমন অনুভব করবে, তখনই তুমি বুঝবে যে তোমায় ঈশ্বরের আত্মা স্পর্শ করেছেন, এবং তোমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরমুখী হয়েছে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তুমি বলবে, “হে ঈশ্বর! সত্যিই আমরা তোমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিত হয়েছি। তোমার মহিমায় আমি গর্বিত এবং তোমার লোকেদের একজন হতে পেরে আমি গরীয়ান বোধ করি। তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য আমি সমস্ত কিছু ব্যয় করব এবং সবকিছু উজাড় করে দেব, এবং আমার জীবনের প্রতিটি বছর এবং আমার সমগ্র জীবৎকাল ব্যাপী প্রচেষ্টাই তোমার কাছে উৎসর্গ করব”। যখন তুমি এইভাবে প্রার্থনা করো, তখন তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত ভালোবাসা এবং প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা থাকবে। এইরকম কোনও অভিজ্ঞতা কি তোমার কখনো হয়েছে? যাদের হৃদয় প্রায়শই ঈশ্বরের আত্মার স্পর্শ পায়, তারা তাদের প্রার্থনায় বিশেষভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়: “হে ঈশ্বর! তোমার মহিমার দিনটিকে আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই, এবং তোমার জন্যই আমি বেঁচে থাকি—তোমার জন্য বাঁচা ছাড়া আর কোনও কিছুই আমার কাছে বেশি মূল্যবান বা শ্রেয়তর নয়, শয়তানের এবং দৈহিক ইচ্ছার উদ্দেশ্যে বাঁচার সামান্যতম ইচ্ছা আমার মধ্যে নেই। আজ তোমার জন্য বাঁচতে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে তুমি আমাকে প্রতিপালন করেছ”। এইভাবে প্রার্থনা করার পর, তুমি অনুভব করবে যে, ঈশ্বরকে নিজের হৃদয় নিবেদন না করে তুমি থাকতে পারছ না, তোমায় ঈশ্বরলাভ অর্জন করতেই হবে, এবং, জীবদ্দশায় ঈশ্বরলাভ না করে তুমি মৃত্যুবরণ করতে চাইবে না। এইভাবে প্রার্থনার পর, অন্তরে তুমি এক অক্ষয় শক্তি পাবে, এবং তুমি জানতে পারবে না যে সেই শক্তির উৎস কোথায়; তোমার হৃদয় পূর্ণ হবে অসীম ক্ষমতায়, এবং তুমি অনুভব করবে যে ঈশ্বর কত মধুর, এবং তিনি কত ভালবাসার যোগ্য। ঠিক এই সময়তেই ঈশ্বর তোমায় স্পর্শ করেছেন। যাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা সকলেই ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়েছে। যারা বারং-বার ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, তাদের জীবনে নানান পরিবর্তন আসে, এবং তারা তাদের অঙ্গীকার গ্রহণে সক্ষম, এবং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে অর্জনে ইচ্ছুক, তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম দৃঢ়তর হয়, তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ ঈশ্বরমুখী হয়, পরিবার, পৃথিবী, নানান বন্ধন, অথবা তাদের ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই তারা উপেক্ষা করে যায়, এবং নিজেদের আজীবনের প্রচেষ্টাকেই তারা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করতে ইচ্ছুক। যারা ঈশ্বরের আত্মার স্পর্শ পেয়েছে, তারা সকলেই সত্যের অনুসরণ করে, এবং তাদের সকলেরই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার আশা রয়েছে।

তুমি কি নিজ অন্তঃকরণ ঈশ্বরমুখী করেছ? পেয়েছ কি হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার স্পর্শ? যদি কখনো তোমার এই ধরনের অভিজ্ঞতা না হয়ে থাকে, এবং এইভাবে প্রার্থনা তুমি যদি কখনো না করে থাকো, তাহলে প্রতিপন্ন হয় যে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের কোনো স্থানই নেই। ঈশ্বরের আত্মা যাদের পথপ্রদর্শক হন, এবং যারা ঈশ্বরের আত্মার স্পর্শ পেয়েছে, তারা সকলেই ঈশ্বরের কর্মধারায় অধীনস্ত, যা প্রতিপন্ন করে যে, ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের কর্ম তাদের গভীরে প্রোথিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “তোমাদের মত প্রার্থনায় আমি অত একান্ত নই, এবং কখনো ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করি নি। তবে, কখনো কখনো যখন ধ্যানস্থ হয়ে প্রার্থনা করি, তখন অনুভব করতে পারি ঈশ্বর প্রেমময় এবং আমি হৃদয়ে ঈশ্বর স্পর্শ পাই”। হৃদয়ের থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে অন্য কিছুই নয়। যখন তোমার হৃদয় ঈশ্বরমুখী হয় এবং তোমার সমস্ত সত্তা ঈশ্বরমুখী হয়, একমাত্র সেই সময়েই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের আত্মার স্পর্শ পায়। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে—তবে ব্যপারটা হল এ-ই, যে, তোমাদের সকলের অনুভূতির গভীরতা সমান নয়। কেউ কেউ বলে, “প্রার্থনার সময় আমি বেশি কিছু বলি না, শুধু মন দিয়ে অন্যদের বার্তালাপ শুনি এবং তাতেই আমার অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি পায়”। তা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে তুমি নিজের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়েছ। যারা অন্তরে ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করেছে, তারাই অন্যদের বার্তালাপে অনুপ্রাণিত হতে পারে; অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো বাক্য শুনেও যদি কারো অন্তঃকরণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে পবিত্র আত্মার কর্ম তার মধ্যে বিদ্যমান নয়। তাদের মধ্যে কোনো আকুলতা থাকে না, যা প্রতিপন্ন করে যে, তাদের মধ্যে কোনো সঙ্কল্পও অনুপস্থিত, এবং সেহেতু, তারা রয় পবিত্র আত্মার কর্ম বিহনে। কেউ ঈশ্বরের দ্বারা স্পর্শিত হলে, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে; কোনো ব্যক্তি যদি ঈশ্বর স্পর্শ না পায়, তাহলে সে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে নিজেকে বিজড়িত করে নি, সেগুলির সাথে তার কোনোপ্রকার সম্পর্ক নেই, এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে তারা অক্ষম। ঈশ্বরের বাক্য শুনেও যাদের মনে পরিবর্তন আসে না, তারা হলো সেইসব মানুষ যারা ঈশ্বরের স্পর্শ পায় নি—এরাই হল সেই মানুষ যারা পবিত্র আত্মার কর্ম বিরহিত। একমাত্র যারা সকলে পবিত্র আত্মার এই নতুন আলোকে গ্রহণ করতে সক্ষম, তারাই পবিত্র আত্মার কর্ম দ্বারা স্পর্শিত ও অধিকৃত হয়েছে।

নিজেকে বিচার করে দেখো:

১. তুমি কি পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজের মধ্যে রয়েছ?

২. তোমার হৃদয় কি ঈশ্বর অভিমুখী? ঈশ্বরের স্পর্শ কি তুমি পেয়েছ?

৩. ঈশ্বরের বাক্য কি তোমার মধ্যে প্রোথিত হয়েছে?

৪. তোমার অনুশীলন কি ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

৫. পবিত্র আত্মার বর্তমান আলোর নির্দেশেই কি তুমি জীবনধারণ করো?

৬. তোমার হৃদয় কি পুরনো ধারণার দ্বারা শাসিত, নাকি তা ঈশ্বরের বর্তমানের বাক্য দ্বারা শাসিত?

এইসব কথা শুনে তোমাদের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসার পর, ঈশ্বরের বাক্য কি তোমার জীবনে রয়েছে? তোমার পূর্বকার এবং ভ্রষ্ট স্বভাবের কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? ঈশ্বরের বর্তমান বাক্য অনুযায়ী তুমি কি জানো তোমার জীবন থাকা্র অর্থ কী, এবং জীবন বিবর্জিত হয়ে থাকারই বা অর্থ? এই ব্যাপারটি কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে? ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পথে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিটি বিষয় ঈশ্বরের আজকের বাক্যের অনুসারী হতে হবে; তুমি জীবনে প্রবেশ অন্বেষণ করো না ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার তা নির্বিশেষে, সবকিছুই ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যের উপরেই কেন্দ্র করে হওয়া উচিত। যদি আজ তোমার বার্তালাপ এবং তোমার অন্বেষণই ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যকে কেন্দ্র করে না হয়, তাহলে, ঈশ্বরের বাক্যের জগতে তুমি নেহাতই এক আগন্তুক, এবং পবিত্র আত্মার কাজ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ঈশ্বর সেই সব মানুষকেই চান যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তুমি আগে যা জেনেছ, তা যতই চমৎকার বা শুদ্ধ হোক না কেন, ঈশ্বর তা চান না, আর তুমি যদি সেই সব বিষয়বস্তু বর্জন করতে অক্ষম হও, তাহলে সেগুলি হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বারে দুরতিক্রম্য বাধা। পবিত্র আত্মার প্রদর্শিত বর্তমান আলো যারা অনুসরণ করতে সক্ষম, তারা সকলেই আশীর্বাদধন্য। প্রাচীনকালের মানুষও ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করত, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা অনুসরণ চালিয়ে যেতে পারে নি। এ-ই হল অন্তিম সময়ের মানুষের আশীর্বাদ। পবিত্র আত্মার বর্তমান কর্ম যারা অনুসরণ করতে সক্ষম, এবং যারা তাঁর পদাঙ্ক এমনভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম যে, তিনি যেখানেই তাদের নিয়ে যান, তারা সেখানেই ঈশ্বরের অনুগমন করে—এরাই হল ঈশ্বরের প্রকৃত আশীর্বাদধন্য মানুষ। পবিত্র আত্মার বর্তমান কর্ম যারা অনুসরণ করে না, তারা ঈশ্বরের বাক্যের কাজে প্রবেশ করে নি, তারা যতই কাজ করুক, বা তাদের ক্লেশ কত বড়ই হোক, বা তারা যতই ছোটাছুটি করে বেড়াক না কেন, তা সকলই ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন, এবং তিনি তাদের প্রশংসাও করবেন না। আজ, যারা ঈশ্বরের বর্তমান বাক্য যারা অনুসরণ করে, তারা সকলেই রয়েছে পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে; ঈশ্বরের বর্তমান বাক্য যাদের কাছে অচেনা, তারা পবিত্র আত্মার স্রোতের বাইরেই রয়ে গিয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের প্রশংসা পায় না। পবিত্র আত্মার বর্তমান কথন অনুসারে যে সেবা নয়, তা হল দৈহিক ইচ্ছা চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে সেবা, এবং তা পুরনো পূর্বধারণা অনুসারে সেবা, এবং তা কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। যদি মানুষ ধর্মীয় পূর্বধারণার মাঝেই বসবাস করে, তবে তারা এমন কিছুই করতে পারে না যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং, যদিও তারা ঈশ্বরের সেবা করে, তারা করে তাদের কল্পনা ও পূর্বধারণা অনুযায়ী, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেবা করতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ। পবিত্র আত্মার কর্ম যারা অনুসরণ করে না, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে না, এবং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে না, তারা ঈশ্বরের সেবাও করতে পারে না। তিনি চান তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেবা। দৈহিক ইচ্ছা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এবং এবং পূর্বধারণাসমূহ অনুসারে যে সেবা, তা তার কাঙ্ক্ষিত নয়। মানুষ যদি পবিত্র আত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে পূর্বধারণাসমূহের মধ্যে রয়েছে। এই ধরনের মানুষের সেবা ঈশ্বরের কাজে বাধা এবং বিঘ্ন ঘটায়, এবং এমনতর সেবা ঈশ্বরের পরিপন্থী। সুতরাং, যারা ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরনে অপারগ, তারা ঈশ্বরসেবাতেও অক্ষম। ঈশ্বরের পদাঙ্কের অনুগামী যারা নয়, তারা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধী এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে অপারগ। “পবিত্র আত্মার কাজ অনুসরণ” করার অর্থ হল, ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা উপলব্ধি করা, তাঁর আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হওয়া, বর্তমানে ঈশ্বরকে মান্য ও অনুসরণ করতে সমর্থ হওয়া, এবং ঈশ্বরের নবীনতম কথন অনুসারে প্রবেশে সমর্থ হওয়া। একমাত্র তারাই এই কাজ করতে পারে যারা পবিত্র আত্মার কর্মের অনুগামী এবং পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে। তারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রশংসা অথবা দর্শনই পায় না, তাঁর নবীনতম কাজ থেকে তারা বুঝতে পারে ঈশ্বরের স্বভাব, এবং অবগত হয় মানুষের পূর্বধারণা ও অবাধ্যতা, এবং মানুষের প্রকৃতি ও তার নির্যাস সম্পর্কে; শুধু তাই নয়, ঈশ্বর-সেবার মাধ্যমে নিজেদের স্বভাব পরিবর্তনেও তারা সক্ষম হয়। এই ধরনের ব্যক্তি ঈশ্বরলাভ করতে পারে, এবং তারা প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বরের সাম্প্রতিকতম কর্ম যারা অনুসরণে অক্ষমতা, যারা এই কর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের সকলকেই পবিত্র আত্মা বহিষ্কার করেন। ঈশ্বর নতুন কর্মসম্পাদন করেছেন বলেই, ঈশ্বরের বর্তমান প্রতিমূর্তি তাদের পূর্বধারণা অনুযায়ী নয় বলেই, তারা প্রকাশ্যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে—এএবং এইকারণেই এরা সর্বসমক্ষে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং ঈশ্বরের বিষয়ে রায় জারি করে, যার ফলে সে জন্যই ঈশ্বর এদের ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যান করেন। ঈশ্বরের সাম্প্রতিকতম কর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সহজ কাজ নয়, তবে, যদি মানুষের ঈশ্বরের কর্ম মান্য এবং অন্বেষণ করার মানসিকতা থাকে, তাহলে সে ঈশ্বরদর্শনের সুযোগ পাবে, পাবে পবিত্র আত্মার নবীনতম পথনির্দেশ লাভ করার সুযোগ। যারা সচেতন ভাবেই ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করে, তারা পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি বা পথনির্দেশ পায় না। এইভাবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহর উপরেই নির্ভর করছে কোনো মানুষ ঈশ্বরের সাম্প্রতিকতম কর্ম গ্রহণ করতে পারে কি না, তা নির্ভর করছে তাদের অন্বেষণ ও অভিপ্রায়সমূহের উপর।

পবিত্র আত্মার বর্তমান বাক্য যারা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তারা সকলেই আশীর্বাদধন্য। তারা আগে কেমন ছিল, বা পবিত্র আত্মা আগে কীভাবে তাদের মধ্যে কর্মরত হতেন—তা নির্বিশেষে, যারা ঈশ্বরের সাম্প্রতিকতম কর্ম যারা অর্জন করেছে, তারাই সর্বাধিক আশীর্বাদধন্য, এবং যারা ঈশ্বরের বর্তমান তথা সাম্প্রতিকতম কর্ম অনুসরণে অক্ষম, তারা হয়েছে বহিষ্কৃত। সেইসব মানুষকেই ঈশ্বর চান, যাদের নতুন আলো গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে, যারা তাঁর নতুন কর্ম গ্রহণ করে এবং তা জানে। কেন এমন বলা হয় যে, তোমাকে অবশ্যই এক পবিত্র কুমারীর মতো হতে হবে? একজন পবিত্র কুমারীই পবিত্র আত্মার কর্ম অন্বেষণে এবং নতুন বিষয়ে উপলব্ধিতে সক্ষম, এবং তদুপরি, পুরানো পূর্বধারণা সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের আজকের কর্মকে মান্য করতে সক্ষম। ঈশ্বরের নবীনতম কর্ম এই ধরনের যে গোষ্ঠী গ্রহণ করবে, তাদের বহু যুগ আগেই ঈশ্বর পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছিলেন, এবং তারাই সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক আশীর্বাদধন্য। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর তোমরা সরাসরি শুনতে পাও, প্রত্যক্ষ করো তাঁর আবির্ভাব, এবং অতএব, স্বর্গ-মর্ত্য এবং যুগযুগান্ত জুড়ে, তোমাদের, এই গোষ্ঠীর মানুষদের, চেয়ে বেশি আশীর্বাদধন্যআর কেউই হয় নি। এই সবই হয় ঈশ্বরের কর্মের কারণে, ঈশ্বরের নির্বাচন এবং পূর্বনির্ধারণের কারণে, এবং তাঁর অনুগ্রহের কারণে; ঈশ্বর যদি এই বাক্য যদি কথন ও উচ্চারণ না করতেন, তাহলে কি তোমাদের অবস্থা আজকের মত হত? সুতরাং, সকল গৌরব এবং প্রশংসা ঈশ্বরেরই, এসব কিছুরই কারণ হল যে, ঈশ্বর তোমাদের প্রতিপালন করছেন। এই বিষয়গুলি মনে রেখে, তুমি কি এখনো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারো? এখনো কি তোমার শক্তি জাগ্রত না হয়ে থাকতে পারে?

তোমরা যে ঈশ্বরের বাক্যের বিচার, শাস্তি, আঘাত, এবং পরিমার্জনা গ্রহণে সক্ষম, এবং, উপরন্তু, ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বও তোমরা গ্রহণে সক্ষম—তা ঈশ্বর বহুযুগ আগেই পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছিলেন। সুতরাং, শাস্তি পাওয়ার সময়ে নিজেকে খুব বিপন্ন মনে কোরো না। ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে যে কর্ম করেছেন, এবং যে আশীর্বাদ তিনি তোমাদের করেছেন, তা অন্য কেউই নিয়ে নিতে পারবে না, আর না কেউ পারবে নিয়ে নিতে তোমাদের যা যা দেওয়া হয়েছে তা। ধর্মীয় লোকেদের সঙ্গে তোমাদের কোনো তুলনাই চলে না! হয়তো তোমরা দক্ষ বাইবেল বিশারদ নও, ধর্মতত্ত্বে যথেষ্ট পারঙ্গমও নও, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে কর্ম সম্পাদন করেছেন, সেহেতু তোমরা সকল যুগের সকলের চেয়ে অধিক লাভবান হয়েছ, এবং এটিই তোমাদের সব থেকে বড় আশীর্বাদ। এই কারণেই তোমাদের অবশ্যই ঈশ্বরে আরও নিবেদিত এবং তাঁর প্রতি আরও বিশ্বস্ত হতে হবে। যেহেতু ঈশ্বর তোমাকে লালন করেছেন, তাই তোমার প্রয়াস হতেই হবে আরও কঠোর, এবং তোমাদের নিজেদের আত্মিক উচ্চতাকে ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতেই হবে। ঈশ্বর তোমাদের জন্য যে স্থান নির্বাচিত করেছেন, সেখানে তোমাদের অনড় থাকতেই হবে, ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠার, রাজ্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ায় অন্বেষণ করতেই হবে, এবং, শেষ পর্যন্, হয়ে উঠতেই হবে ঈশ্বরের প্রতি এক গৌরবান্বিত সাক্ষ্য। এইসব সংকল্পে কি তোমার রয়েছে? যদি রয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছ, এবং হয়ে উঠবে ঈশ্বরের প্রতি এক গৌরবান্বিত সাক্ষ্য। তোমার উপলব্ধি করা উচিত যে, প্রধান দায়িত্ব হল ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়া, এবং ঈশ্বরের প্রতি এক গৌরবান্বিত সাক্ষ্য হয়ে ওঠা। এ-ই হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

পবিত্র আত্মার কর্মের গতিশীলতা হল তাঁর বর্তমানের বাক্য, এবং, এই পর্ব, পবিত্র আত্মার কর্মের প্রবণতাই হল মানুষের ক্রমাগত আলোকপ্রাপ্তি। এবং, এখন পবিত্র আত্মার বর্তমান কর্মের প্রবণতা কী? তা হল ঈশ্বরের বর্তমানের কাজে, এবং এক স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের নেতৃত্বদান করা। একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবেশের কিছু ধাপ রয়েছে।

১. প্রথমত, ঈশ্বরের বাক্যে তোমায় মনেপ্রাণে নিবেদিত হতে হবে। ঈশ্বরের অতীতের বাক্য তোমায় অন্বেষণ করলে একেবারেই চলবে না, এবং তা অধ্যয়নের বা ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যের সঙ্গে তা তুলনা করাও একেবারেই চলবে না। পরিবর্তে, ঈশ্বর এখন যা বলছেন, সেই বাক্যে তুমি মনপ্রাণ নিবেদন করো। যদি এখনও কিছু মানুষ থাকে যারা অতীতকালের ঈশ্বরের বাক্য, আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, অথবা প্রচারের অন্যান্য বিবরণ পাঠের ইচ্ছা রাখে, এবং যদি তারা পবিত্র আত্মার এখনকার বাক্য অনুসরণ না করে, তবে তারা সকল মানুষের মধ্যে নির্বোধতম। ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। তুমি যদি পবিত্র আত্মার বর্তমান আলোকে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে ঈশ্বরের বর্তমান কথনে সর্বান্তকরণ পূর্ণত নিয়োজিত করো। সবার আগে এই বিষয়টিই তোমায় আবশ্যিকভাবে অর্জন করতে হবে।

২. তোমার প্রার্থনার ভিত্তি আবশ্যিকভাবেই হতে হবে ঈশ্বরের বর্তমানে কথিত বাক্যগুলি, এবং ঈশ্বরের সেই সব বাক্যে প্রবেশের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, এবং ঈশ্বরের সামনে করা অঙ্গীকারের মাধ্যমে, যে গুণমানের অর্জন তুমি অন্বেষণে ইচ্ছুক, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৩. পবিত্র আত্মার বর্তমান কর্মের ভিত্তিতে, তোমায় সত্যের গভীরে প্রবেশের অন্বেষণ করতেই হবে। অতীতের থেকেঅচল উক্তি এবং তত্ত্বকে এখনও আঁকড়ে রেখো না।

৪. পবিত্র আত্মার স্পর্শ পাওয়ার জন্য, এবং ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তোমায় অন্বেষণ করতেই হবে।

৫. পবিত্র আত্মার আজকের চলা পথে প্রবেশের অন্বেষণ তোমায় করতেই হবে।

পবিত্র আত্মার দ্বারা স্পর্শিত হওয়ার অন্বেষণ তুমি কীভাবে করবে? গুরুত্বপূর্ণ বিষটি হল, ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যে জীবনযাপন করা, এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রার্থনা করা। এইভাবে প্রার্থনা করলে, পবিত্র আত্মা তোমায় অবশ্যই স্পর্শ করবেন। ঈশ্বরের এখনকার বাক্য যদি তোমার অন্বেষণের ভিত্তি না হয়, তা হলে তা নিষ্ফল হবে। তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে, এবং বলতে হবে, “হে ঈশ্বর! তোমার বিরোধিতা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমার কাছে কতই না ঋণী। আমি খুবই অবাধ্য, এবং তোমাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে আমি কখনোই পারি না। হে ঈশ্বর, আমি চাই তুমি আমায় উদ্ধার করো, আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকতে চাই, তোমার জন্য আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাই। তুমি আমায় বিচার করো এবং শাস্তি দিও, আমার কোনও অনুযোগ নেই। যেহেতু তোমার বিরোধিতা করেছিলাম, তাই মৃত্যুই আমার প্রাপ্য, যাতে আমার মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্ত মানুষ তোমার ধার্মিক স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে পারে”। অন্তর থেকে যখন তুমি এই ভাবে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর তোমায় শুনবেন এবং পথ দেখাবেন; পবিত্র আত্মার বর্তমান বাক্যের উপর ভিত্তি না করে তুমি যদি প্রার্থনা করো, তাহলে তোমার পবিত্র আত্মার স্পর্শ পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তুমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে, এবং ঈশ্বর বর্তমানে যা করতে চাইছেন তা অনুসারে প্রার্থনা করো, তাহলে তোমার প্রার্থনা হবে: “হে ঈশ্বর! আমি গ্রহণ করতে চাই তোমার অর্পিত দায়িত্ব, এবং আমি চাই বিশ্বস্ত থাকতে সেই অর্পিত দায়িত্বের প্রতি, এবং আমি ইচ্ছুক তোমার মহিমায় আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করতে, যাতে ঈশ্বরের লোক হওয়ার নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে পারি। তোমার স্পর্শে ধন্য হোক আমার অন্তর। আমি চাই যেন, তোমার আত্মা আমায় আলোকিত করুক, যেন, আমার করা সব কাজ শয়তানকে লজ্জিত করে, এবং যেন, শেষ পর্যন্ত আমি তোমার দ্বারা অর্জিত হই”। তুমি যদি এইভাবে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে প্রার্থনা করো, তাহলে পবিত্র আত্মা অবধারিতভাবে তোমার মধ্যে কাজ করবেন। তোমার প্রার্থনা কত দীর্ঘ তাতে কিছু আসে যায় না—গুরুত্বপূর্ণ হল যে, তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাটি উপলব্ধি করেছ কিনা। হয়তো তোমাদের সকলেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে: মাঝে মাঝে, সমবেত প্রার্থনার সময় যখন পবিত্র আত্মার কাজের গতিপ্রকৃতি শিখরে ওঠে, যার ফলে প্রত্যেকেরই শক্তি বৃদ্ধি হয়। কেউ কেউ প্রার্থনা করার সময় তীব্রভাবে কাঁদে এবং অঝোরে অশ্রুপাত করে, ঈশ্বরের সামনে অনুশোচনায় বিনত হয়, কিছু লোক সংকল্পে ব্রতী হয় এবং অঙ্গীকার গ্রহণ করে। পবিত্র আত্মার কর্মের এই হল অর্জনীয় প্রভাব। বর্তমানে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, যাতে সকলে ঈশ্বরের বাক্যে সম্পূর্ণভাবে তাদের মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। আগে যে সব বাক্য কথিত হয়েছে সেগুলিতে মনোনিবেশ কোরো না; যদি, আগে যা ঘটেছে, তা-ই আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কর্ম সম্পাদন করবেন না। এই বিষয়টি কত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ, তা কি তুমি দেখতে পাও?

আজ পবিত্র আত্মা কোন পথে চলেছেন, তা কি তোমরা জানো? উপরে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলিই হল তা, যা পবিত্র আত্মা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সম্পন্ন করবেন; সেগুলিই হল পবিত্র আত্মার নেওয়া পথ, এবং সেই প্রবেশ যার অন্বেষণ মানুষকে করতেই হবে। জীবনে প্রবেশের জন্য, তোমার ন্যূনতম যা প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরের বাক্যে মনপ্রাণ নিয়োজিত করা, তাঁর বাক্যের বিচার এবং শাস্তি গ্রহণে সমর্থ হওয়া; তোমার অন্তঃকরণকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আকুল হতেই হবে, তোমায় করতেই হবে সত্যের গভীরে প্রবেশের, এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় লক্ষ্য পূর্ণ করার অন্বেষণ এই বলে তুমি যখন বলীয়ান হয়ে উঠবে, তখনই বোঝা যাবে যে তুমি ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়েছ, তোমার হৃদয় ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠা শুরু করে দিয়েছে।

জীবনে প্রবেশের প্রথম ধাপ হল ঈশ্বরের বাক্যে সম্পুর্ণভাবে মনপ্রাণ নিবেদন করা, এবং দ্বিতীয় ধাপ হল পবিত্র আত্মার স্পর্শ গ্রহণ করা। পবিত্র আত্মার স্পর্শ গ্রহণের করার মাধ্যমে কোন প্রভাব অর্জিত হবে? তা হল, এক গভীরতর সত্যের উদ্দেশ্যে ব্যকুলতা, অন্বেষণ, এবং অনুসন্ধানে সক্ষম হওয়া, এবং ইতিবাচকভাবে ঈশ্বরের কাজে সহযোগিতায় সমর্থ হওয়া। বর্তমানে, তোমরা ঈশ্বরের কাজের সহযোগী, অর্থাৎ, অন্বেষণের, প্রার্থনায়, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের, এবং ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুসারে নিজ কর্তব্য পালনের একটি উদ্দেশ্যে রয়েছে—কেবলমাত্র এ-ই হল ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা। তমি যদি শুধুই ঈশ্বরকে তাঁর কাজ করে যেতে দেওয়ার কথা বলো, অথচ নিজে কোনোই পদক্ষেপ গ্রহণ করো না, না করো প্রার্থনা আর না করো অন্বেষণ, তাহলে তা কি সহযোগিতা বলা চলে? সহযোগিতার কোনও লক্ষণমাত্র যদি তোমার মধ্যে না থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্যময় প্রবেশের কোনো প্রশিক্ষণই তোমার না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি সহযোগিতা করছ না। অনেকে বলে থাকে, “সব কিছুই নির্ভর করে ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণের উপর, স্বয়ং ঈশ্বরই সকলকিছু সম্পন্ন করে থাকেন; ঈশ্বর যদি সেই কাজ না করতেন, তাহলে মানুষ কেমন করে তা পারত?” ঈশ্বরের কর্ম স্বাভাবিক, তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই, এবং তোমাদের সক্রিয় অন্বেষণের মাধ্যমেই পবিত্র আত্মা কর্মরত; ঈশ্বর কোনও মানুষের উপরেই বলপ্রয়োগ করেন না—তোমায় আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, এবং তুমি যদি অন্বেষণ অথবা প্রবেশ না করো, এবং তোমার হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্র আকুলতাও না থাকে, তাহলে ঈশ্বর কাজ করবার সুযোগই পান না। কোন পথে গেলে তুমি ঈশ্বরের স্পর্শ অন্বেষণ করতে পারো? তোমার প্রার্থনার মাধ্যমে, এবং ঈশ্বর নিকটতর হয়ে। কিন্তু মনে রেখো, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে, তা ঈশ্বরের বাক্যের ভিত্তির উপরেই হতে হবে। ঈশ্বরের স্পর্শ যখন তুমি মাঝে মাঝেই পাবে তখন তুমি আর দৈহিক ইচ্ছার দাস হয়ে রইবে না: স্বামী, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি কিংবা অর্থ—এগুলি সকলই তোমায় আবদ্ধ করতে অক্ষম, এবং তুমি কেবলমাত্র সত্যের অন্বেষণ এবং ঈশ্বরের সামনে জীবনযাপনেই ইচ্ছুক। সেই সময়েই, তুমি হয়ে উঠবে এমন একজন মানুষ, যে স্বাধীন জগতে বসবাস করছে।


যারা ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করেছে শুধু সেইসব মানুষেরই স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে

অন্য সবকিছুর আগে মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার প্রথম পদক্ষেপ হল মানুষের হৃদয়কে লোকজন, ঘটনাবলী ও দ্রব্যসামগ্রী থেকে সরিয়ে এনে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করা, যাতে মানুষের হৃদয় বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে ও সর্বৈব সত্য। তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তাহলে তুমি অবশ্যই তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করবে; যদি অনেক বছর ধরে ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরেও তুমি পবিত্র আত্মার গৃহীত পথ সম্বন্ধে অনবহিত থাকো, তাহলে তুমি কি প্রকৃতই একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী? একটা স্বাভাবিক মানবিক জীবন—ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে এমন স্বাভাবিক মানবিক জীবন অর্জন করতে হলে—প্রথমে অবশ্যই তুমি তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করবে। মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্যের প্রথম পদক্ষেপটি যদি তুমি অর্জন করে না থাকো, তাহলে তোমার কোনো বুনিয়াদ নেই। এমনকি ন্যূনতম তত্ত্বটিও যদি তোমার ধারণক্ষমতার বাইরে হয়, তাহলে কীভাবে তুমি সম্মুখবর্তী পথ ধরে হাঁটবে? ঈশ্বর যার মাধ্যমে মানুষকে নিখুঁত করেন সেই সঠিক পথে পদার্পণের অর্থ হল পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক কার্যের সঠিক পথে প্রবেশ করা; এর অর্থ হল পবিত্র আত্মার গৃহীত পথে পদার্পণ করা। এই মুহূর্তে, পবিত্র আত্মার গৃহীত পথ হল ঈশ্বরের সাম্প্রতিক বাক্যসমূহ। সেই হিসেবে, মানুষকে যদি পবিত্র আত্মার পথে পদার্পণ করতে হয়, তাহলে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের অবতারের সাম্প্রতিক বাক্যগুলি মান্য করবে, ভোজন ও পান করবে। যে কার্য তিনি সম্পাদন করেন তা বাক্যের কার্য; সমস্তকিছু শুরু হয় তাঁর বাক্য থেকে, এবং সবকিছু নির্মিত হয় তাঁর বাক্যের উপর, তাঁর সাম্প্রতিক বাক্যের উপর ভিত্তি করে। ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই হোক, কি ঈশ্বরের অবতারকে জানার জন্যই হোক, প্রতিটির জন্যই প্রয়োজন তাঁর বাক্যসমূহে আরো উদ্যম ব্যয় করা। তা না হলে মানুষ কোনো অভীষ্টই অর্জন করতে পারে না, এবং শূন্য হাতে তাদের ফিরতে হবে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং তার ফলে তাঁকে জানার এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করা এবং তাদের অনুশীলন করা অপেক্ষা ঈশ্বরের সঙ্গে উৎকৃষ্টতর সহযোগিতা মানুষের জন্য আর কিছু নেই। এই প্রকার অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের মানুষদের হয়ে তাদের সাক্ষ্যে তারা সুদৃঢ়তম অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। মানুষ যখন ঈশ্বরের সাম্প্রতিক বাক্যের সারসত্যকে অনুধাবন করে এবং তা মেনে চলতে সক্ষম হয়, তারা তখন পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হবার পথে জীবন ধারণ করে, এবং ঈশ্বর কর্তৃক মানুষকে নিখুঁত করার সঠিক পথে পদার্পণ করে। এর পূর্বে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের মহিমার সন্ধান করেই, বা শান্তি ও আনন্দের অন্বেষণ করেই, মানুষ ঈশ্বরের কার্যকে লাভ করতে পারতো, কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্নতর। ঈশ্বরের অবতারের বাক্য ব্যতীত, তাঁর বাক্যের বাস্তবতা ব্যতীত, মানুষ ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করতে পারে না, এবং (এ ধরণের) সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা অপসারিত হবে। একটা স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন অর্জন করতে হলে, মানুষের প্রথম উচিৎ ঈশ্বরের বাক্যকে ভোজন ও পান করা, ও তাদের অনুশীলন করা, এবং তারপর, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কেমন করে তুমি সহযোগিতা করবে? ঈশ্বরের মানুষদের হয়ে সাক্ষ্যে কীভাবে তুমি দৃঢ় অবস্থান নেবে? কেমন ভাবেই বা তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করবে? 

তোমার প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে কিনা বোঝার উপায়:

১. তুমি কি ঈশ্বরের নিজস্ব সাক্ষ্যে বিশ্বাস কর?

২. তুমি কি তোমার অন্তর থেকে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ সত্য ও অভ্রান্ত?

৩. যারা তাঁর বাক্যসমূহের অনুশীলন করে তুমি কি তাদের একজন?

৪. তুমি কি তাঁর অর্পিত কর্মভারের প্রতি বিশ্বস্ত? তাঁর অর্পিত কর্মভারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য তুমি কী কর?

৫. তুমি যা কিছু কর তা কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য?

উপরের তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলির মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে কিনা তুমি তার ধারণা করতে পারবে।

তুমি যদি ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভার স্বীকার করতে পারো, তাঁর অঙ্গীকার মেনে নিতে পারো, এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে পারো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করছ। তোমার অভ্যন্তরে পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দেশিত পথটি কি তোমার কাছে পরিষ্কার? এই মুহূর্তে তুমি কি পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ অনুসারে আচরণ করছো? তোমার হৃদয় কি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়েছে? তুমি কি পবিত্র আত্মার নবীনতম আলোকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাও? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে চাও? তুমি কি পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের মহিমার একটা প্রকাশ হয়ে উঠতে চাও? ঈশ্বর তোমার কাছে যা চান তা অর্জন করার মতো সংকল্প কি তোমার আছে? ঈশ্বরের বাক্যসমূহ যখন উচ্চারিত হয় তখন যদি তোমার ভিতর সহযোগিতা করার ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার সংকল্প থাকে—তোমার মানসিকতা যদি এইরূপ হয়—এর অর্থ হল ঈশ্বরের বাক্য তোমার হৃদয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে। যদি তোমার মধ্যে এরকম সংকল্পের ঘাটতি থাকে, যদি অনুসরণ করার মতো কোনো লক্ষ্য তোমার না থাকে, তার অর্থ হল তোমার হৃদয় ঈশ্বরের দ্বারা আন্দোলিত হয়নি।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে একবার রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ করলে, তাদের কাছে ঈশ্বর যা দাবি করেন তা এক উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয়। কোন ক্ষেত্রে এই উচ্চতর দাবিগুলি পরিলক্ষিত হতে পারে? আগে বলা হতো যে মানুষের জীবন নেই। আজ তারা জীবনের অন্বেষণ করে, তারা ঈশ্বরের মানুষ হয়ে উঠতে চায়, ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে চায়, ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চায়। এটা কি একটা উচ্চতর স্তর নয়? বস্তুত, মানুষের কাছে ঈশ্বর যে দাবিগুলি করেন তা আগের থেকে সরলতর। মানুষের আর সেবা-প্রদানকারী হওয়ার বা মৃত্যু বরণ করার দরকার নেই—তাদের একমাত্র যা প্রয়োজন তা হলো ঈশ্বরের মানুষ হয়ে ওঠা। এটা কি সহজতর নয়? তোমায় শুধুমাত্র যা করতে হবে তা হলো ঈশ্বরের কাছে হৃদয় নিবেদন করা এবং তাঁর নির্দেশনার অনুবর্তী হওয়া, আর তাহলেই সবকিছু ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। এটাকে তোমার এতো কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে কেন? এখন জীবনে প্রবেশের কথা যা বলা হয় তা পূর্বাপেক্ষা স্পষ্টতর। অতীতে মানুষ বিভ্রান্ত ছিল, সত্যের বাস্তবতা কী তা তারা জানত না। বস্তুত, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করে যারা প্রতিক্রিয়া জানায়, যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত ও আলোকিত, এবং যারা ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁর ত্রুটিহীনতা গ্রহণ করে ও স্বভাবে পরিবর্তিত হয়—এধরণের সকল মানুষের জীবন আছে। ঈশ্বর জীবন্ত সত্তা চান, মৃত বস্তুপিণ্ড নয়; তুমি যদি মৃত হও তাহলে তোমার জীবন নেই, এবং ঈশ্বর তোমার সঙ্গে কথা বলবেন না, তোমাকে তিনি তাঁর মানুষদের একজন হিসেবে তুলে তো ধরবেনই না। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত হয়েছো ও তাঁর কাছ থেকে এত বড় একটা আশীর্বাদ লাভ করেছো, এটা প্রমাণ করে যে তোমরা সবাই জীবন-সম্বলিত মানুষ, এবং জীবন-সম্বলিত মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। 

কোনো এক ব্যক্তির জীবনযাত্রার স্বভাব পরিবর্তন করার সাধনায় অনুশীলনের পথটি খুব সরল। তোমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তুমি যদি পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক বাক্যগুলি অনুসরণ করতে ও ঈশ্বরের কার্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমার স্বভাব পরিবর্তনযোগ্য। পবিত্র আত্মা যা-কিছু বলেন তুমি যদি তার অনুসরণ ও অনুসন্ধান কর, তাহলে তুমি তাঁর আজ্ঞানুবর্তী ব্যক্তি, এবং তোমার স্বভাব পরিবর্তিত হবে। পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবও পরিবর্তিত হয়; তুমি যদি সর্বদা তোমার পুরনো অভিজ্ঞতা ও অতীতের নিয়মগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলে তোমার স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে না। পবিত্র আত্মার আজকের বাক্য যদি সকল মানুষকে এক স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের জীবনে প্রবেশ করতে বলে, কিন্তু তুমি যদি বাহ্যিক সামগ্রীতে আটকে থাকো, এবং বাস্তবতার বিষয়ে বিভ্রান্ত হও ও একে গুরুত্বসহকারে গ্রহন না করো, তাহলে যারা পবিত্র আত্মার কার্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছে তুমি তাদেরই একজন, এমন একজন যে পবিত্র আত্মার পরিচালনার পথে প্রবেশ করেনি। তোমার স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে কি পারে না তা তুমি পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক বাক্যের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারো কিনা এবং তোমার প্রকৃত জ্ঞান আছে কিনা—এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে। তোমরা আগে যা বুঝেছিলে এটা তার থেকে ভিন্ন। তোমাদের স্বভাবের যে পরিবর্তন তোমরা পূর্বে উপলব্ধি করেছিলে তা ছিল যে তুমি, যে কিনা ত্বরিত মতামত জ্ঞাপনে পারদর্শী, সেই তুমিই ঈশ্বরের অনুশাসনের মাধ্যমে বিচারবিবেচনাহীন কথা বলা থেকে বিরত হয়েছ। কিন্তু এটা পরিবর্তনের একটা দিক মাত্র। এই মুহূর্তে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসরণ করা: ঈশ্বর যা কিছু বলেন তা অনুসরণ করো ও পালন করো। মানুষ নিজে তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না; তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের বিচার ও শাস্তিপ্রদান এবং কষ্টভোগ ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, অথবা তাঁর বাক্যের দ্বারা মোকাবিলার সম্মুখীন হতে, অনুশাসিত এবং কর্তিত হতে হবে। কেবল তখনই তারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবে, এবং আর কখনো তাঁর প্রতি আন্তরিকতাশূন্য হবে না। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পরিমার্জনের মাধ্যমেই মানুষের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র তাঁর বাক্যের উদঘাটন, বিচার, অনুশাসন ও মোকাবিলার মাধ্যমেই তারা আর কখনো অপরিণামদর্শী আচরণ করতে সাহস করবে না, বরং সুস্থিত ও অপ্রমত্তচিত্ত হয়ে উঠবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো, তারা ঈশ্বরের সাম্প্রতিক বাক্য ও তাঁর কার্যের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে সক্ষম হবে; এমনকি এগুলি যদি প্রচলিত মনুষ্যোচিত ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হয়, তবু তারা সেই পূর্বধারণাগুলিকে সরিয়ে রেখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজেদের সমর্পণ করতে সমর্থ হবে। অতীতে স্বভাব পরিবর্তন সংক্রান্ত কথাবার্তার প্রধান উপজীব্য ছিল নিজের সবকিছু পরিহার করা, দেহকে কষ্টভোগ করতে দেওয়া, শরীরকে অনুশাসিত করা এবং নিজেকে পার্থিব আসক্তি থেকে মুক্ত করা—যা হলো এক ধরণের স্বভাব পরিবর্তন। আজ সকলেই জানে, স্বভাব পরিবর্তনের প্রকৃত অভিব্যক্তি হলো ঈশ্বরের সাম্প্রতিক বাক্যগুলিকে মান্য করা ও তাঁর নূতন কার্যগুলিকে যথাযথ অর্থে জানা। এইভাবে, নিজস্ব ধারণার রঙে রঞ্জিত ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের পূর্ব উপলব্ধিকে মুছে ফেলা যাবে, এবং তারা ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও তাঁর প্রতি যথার্থ আনুগত্য অর্জন করতে পারবে—শুধুমাত্র এটাই স্বভাব পরিবর্তনের এক অকৃত্রিম অভিব্যক্তি।

জীবনে প্রবেশের জন্য মানুষের অন্বেষণ ঈশ্বরের বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আগে বলা হত, ঈশ্বরের বাক্যের কারণেই সবকিছু নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু এই সত্যকে কেউ চাক্ষুষ করেনি। তুমি যদি বর্তমান পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে প্রবেশ কর, তোমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য তুমি উত্তম একটা ভিত্তি নির্মাণ করতে পারবে। ঈশ্বর যা-ই বলুন, তুমি শুধু তাঁর বাক্যে প্রবেশের বিষয়ে মনোনিবেশ কর। ঈশ্বর যখন বলেন তিনি মানুষের শাস্তিপ্রদান শুরু করবেন, তাঁর শাস্তি স্বীকার করে নাও। ঈশ্বর যখন মানুষকে মৃত্যু বরণ করতে বলেন, তাঁর বিচার মেনে নাও। তুমি যদি সবসময় তাঁর নবতম উচ্চারণের মধ্যে বাস কর, ঈশ্বরের বাক্যগুলি অন্তিমে তোমায় নিখুঁত করে তুলবে। যত বেশি করে তুমি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তত তাড়াতাড়ি তোমায় নিখুঁত করা হবে। কেন আমি সহকারিতার পর সহকারিতা ধরে তোমাদের ঈশ্বরের বাক্যকে জানতে ও তার মধ্যে প্রবেশ করতে বলি? যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্যের অন্বেষণ ও তার অভিজ্ঞতা লাভ কর, এবং তাঁর বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ কর, একমাত্র তখনই পবিত্র আত্মা তোমার অভ্যন্তরে কাজ করার সুযোগ পান। তাই, ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের প্রতিটি পদ্ধতিতে তোমরা সবাই অংশগ্রহণকারী, এবং তোমাদের যন্ত্রণার মাত্রা যা-ই হোক, অন্তিমে সকলেই একটি “স্মারক” লাভ করবে চূড়ান্ ত্রুটিহীনতা অর্জন করার জন্য তোমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সকল বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। পবিত্র আত্মার মানুষকে নিখুঁত করার কাজটি একতরফা নয়; তাঁর মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তিনি চান সকলে যেন সচেতনভাবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে। ঈশ্বর যা-ই বলুন, শুধু তাঁর বাক্যে অনুপ্রবেশের দিকে মনোনিবেশ কর—তোমাদের জীবনের পক্ষে এটা বেশি হিতকর হবে। সমস্তকিছুই তোমাদের স্বভাবের একটা পরিবর্তন অর্জন করার জন্য। তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করবে, তোমার হৃদয় তাঁর দ্বারা আলোড়িত হবে, এবং তাঁর কার্যের এই পর্যায়ে ঈশ্বর যা-কিছু অর্জন করতে চান তার সবই তুমি জানতে পারবে, এবং এগুলি অর্জন করার জন্য তোমার মধ্যে একটা সংকল্প তৈরি হবে। শাস্তিদানের কালে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেছিল এটা বুঝি কার্যের একটা পদ্ধতি এবং ঈশ্বরের বাক্যে তারা বিশ্বাস করেনি। ফলস্বরূপ, তারা পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে যায়নি এবং কোনোকিছু অর্জন বা উপলব্ধি ছাড়াই শাস্তিদানের কাল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। কিছু মানুষ লেশমাত্র সংশয় ছাড়াই এই বাক্যাবলীর মধ্যে যথার্থরূপে প্রবেশ করেছিল, যারা বলেছিল ঈশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত সত্য এবং মনুষ্যজাতির শাস্তি পাওয়া উচিৎ। তারা তাদের ভবিষ্যৎ ও গন্তব্যের চিন্তা পরিহার করে কিছুকাল তারা সেখানে সংগ্রাম করেছিল এবং নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর তাদের স্বভাব কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীরতর উপলব্ধি লাভ করেছিল। শাস্তিপ্রদান থেকে যারা নিষ্ক্রান্ত হল তারা সকলেই ঈশ্বরের মাধুর্যকে অনুভব করেছে ও উপলব্ধি করেছে যে কার্যের এই পর্যায়টি তাদের উপর বর্ষিত ঈশ্বরের বিপুল ভালোবাসাকে মূর্ত করে, এ হল ঈশ্বরের ভালোবাসার বিজয় ও পরিত্রাণ। তারা এ-ও বলেছিল যে ঈশ্বরের ভাবনা সর্বদা সুন্দর এবং মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যা-কিছু করেন তার উৎস প্রেম, ঘৃণা নয়।ঈশ্বরের বাক্যে যারা বিশ্বাস করেনি, তাঁর বাক্যে যারা দৃষ্টিপাত করেনি, শাস্তিদানের সময় তারা পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে যায়নি, এবং ফলস্বরূপ পবিত্র আত্মা তাদের সাথে ছিলেন না এবং তারা কিছুই অর্জন করেনি। আর যারা শাস্তিদানের কালে প্রবেশ করেছিল, তারা পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাদের অভ্যন্তরে গোপনে কাজ করছিলেন, আর তাই তাদের জীবনযাত্রার স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। বাহ্যিক অবয়বে কিছু মানুষকে খুব ইতিবাচক মনে হয়, মনে হয় সারাদিন যেন উল্লাসে ভরপুর, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্যের পরিমার্জন দশার মধ্যে প্রবেশ করেনি, আর তাই তারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি, যা কিনা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস না করার পরিণাম। ঈশ্বরের বাক্যে যদি তুমি বিশ্বাস না কর, পবিত্র আত্মা তাহলে তোমার মধ্যে কার্য করবেন না। তাঁর বাক্যে যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের কাছে ঈশ্বর দৃশ্যমান হন, আর তাঁর বাক্যকে যারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে তারা তাঁর ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হবে! 

ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তোমাকে অনুশীলনের পথ খুঁজে পেতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় তা জানতে হবে। কেবল এভাবেই তোমার জীবনযাত্রার ধরনে একটা পরিবর্তন আসবে, শুধু এই পথেই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে পারবে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা এই ভাবে নিখুঁত হয়েছে এমন মানুষই শুধু তাঁর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। নতুন আলো গ্রহণ করার জন্য তোমাকে তাঁর বাক্যের মধ্যে বাস করতে হবে। পবিত্র আত্মার দ্বারা কেবল একবার আলোড়িত হলেই হবে না—তোমায় আরো গভীরে যেতে হবে। যারা কেবল একবার আলোড়িত হয়েছে, তাদের অভ্যন্তরীন উদ্দীপনা জাগ্রত হয় এবং তারা সন্ধান করতে চায়, কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না; পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের অবিরাম আন্দোলিত হতে হবে। অতীতে অনেকবার আমি আশা প্রকাশ করেছি যে ঈশ্বরের আত্মা মানুষের আত্মাকে উদ্দীপিত করতে পারে, যাতে তারা তাদের জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তনে প্রয়াসী হয় ও ঈশ্বরের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে চাওয়ার মাঝে নিজেদের অপর্যাপ্ততাগুলি উপলব্ধি করতে পারে, এবং তাঁর বাক্যাবলী অনুভব করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের কলুষগুলি (যেমন নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্ব, অহংকার, পূর্বধারণা ইত্যাদি) পরিত্যাগ করতে পারে। ভেবো না যে কেবল নতুন আলো গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হলেই চলবে—একই সঙ্গে যা কিছু নেতিবাচক সে সবই তোমাদের বর্জন করতে হবে। একদিকে, একটা সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে, অন্যদিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে যা-কিছু অশুদ্ধ তা থেকে মুক্ত হতে হবে। কোন-কোন অশুদ্ধি আজো তোমার মধ্যে রয়ে গেছে তা জানার জন্য তোমাকে ক্রমাগত নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে। মানুষের ধর্মীয় ধারণা, অভিসন্ধি, আশা, নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্ব, ও অহংকার—এ-সবই অশুচি বস্তু। নিজের অভ্যন্তরে তাকাও, এবং কোন ধর্মীয় ধারণা তুমি পোষণ কর তা জানতে সবকিছুকে ঈশ্বরের উদ্ঘাটনের সমস্ত বাক্যের পাশাপাশি রাখ। সেগুলিকে যথাযথ সনাক্ত করতে পারলে তবেই তুমি সেগুলি পরিহার করতে পারবে। কিছু কিছু মানুষ বলে “এখন কেবল পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক কার্যের আলো অনুসরণ করাটাই যথেষ্ট। আর কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই।” কিন্তু তারপর, যখন তোমার ধর্মীয় পূর্বধারণাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তখন তুমি সেগুলি থেকে কীভাবে মুক্ত হবে? তোমার কি মনে হয় বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্যগুলি অনুসরণ করা কোনো সহজসাধ্য কাজ? তুমি যদি ধর্মের সাথে জড়িত কেউ হও, তাহলে তোমার ধর্মীয় পূর্বধারণা ও তোমার হৃদয়ে লালিত প্রথাগত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থেকে একটা বিপত্তি দেখা দিতে পারে, আর যখন এইসব বিপত্তি মাথা চাড়া দেয়, তখন তোমার নতুন কিছুকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সেগুলি হস্তক্ষেপ করে। এ সবই হল বাস্তব সমস্যা। তুমি যদি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার সাম্প্রতিক বাক্যের অন্বেষণ কর, তবে তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করতে পারবে না। যখন তুমি পবিত্র আত্মার বর্তমান আলোকের অন্বেষণ কর, সেই একই সময়ে তোমাকে চিনতে হবে যে তুমি কোন ধারণা এবং উদ্দেশ্য পোষণ কর, আর নিজের কোন নৈতিকতা বিষয়ে তুমি উদ্ধত এবং কোন আচরণগুলি ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তী নয়। এই বিষয়গুলিকে সনাক্ত করার পর তোমাকে এগুলি পরিহার করতে হবে। তোমার পূর্বের কাজ ও আচরণকে পরিত্যাগ করতে বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল পবিত্র আত্মা আজ যা বলেন তুমি যেন সেই বাক্যগুলি অনুসরণ করতে পারো। একদিকে, স্বভাবের পরিবর্তন সাধিত হয় ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা, এবং অন্যদিকে, এর জন্য মনুষ্যজাতির তরফ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের বাক্য যেমন আছে, তেমনি মানবিক অনুশীলনও রয়েছে, এবং উভয়ই অপরিহার্য।

তোমার ভবিষ্যৎ সেবাপ্রদানের পথে কীভাবে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারো? একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জীবনে প্রবেশের জন্য প্রয়াসী হওয়া, স্বভাব পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হওয়া, এবং সত্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া—এই হল নিখুঁত হওয়া এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার পথ। তোমরা সবাই ঈশ্বরের অর্পিত কর্মভারের গ্রহীতা, কিন্তু কী ধরণের কর্মভার? এটা কার্যের পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত; কার্যের পরের পর্যায়টি হবে বৃহত্তর কার্য যা সারা মহাবিশ্ব জুড়ে সম্পাদিত হবে, তাই আজ জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তনে তোমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিৎ, যাতে ঈশ্বর নিজ কার্যের মাধ্যমে যে গৌরব অর্জন করছেন আগামীদিনে তুমি সত্যই তার প্রমাণ হয়ে উঠতে পারো, যাতে তোমরা তাঁর ভবিষ্যতেরকার্যের জন্য দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে উঠতে পারো। আজকের অন্বেষণ পুরোটাই ভবিষ্যতের কার্যের বুনিয়াদ নির্মাণের জন্য, যাতে তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারো এবং তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে পারো। একে তুমি যদি তোমার অন্বেষণের লক্ষ্যে পরিণত কর, তাহলে তুমি পবিত্র আত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে। তোমার অন্বেষণের লক্ষ্য তুমি যত ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে, তত বেশি তোমায় নিখুঁত করা যাবে। যত বেশি তুমি সত্যের সন্ধান করবে, পবিত্র আত্মা তত বেশি কার্য করবেন। তোমার অন্বেষণে তুমি যত বেশি উদ্যম ঢালবে তত বেশি তুমি অর্জন করবে। মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসারে পবিত্র আত্মা তাদের নিখুঁত করেন। কিছু কিছু মানুষ বলে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে বা তাঁর দ্বারা নিখুঁত হতে আগ্রহী নয়, তারা বলে যে তারা শুধু চায় তাদের শরীরটি যেন নিরাপদে থাকে এবং কোনো দুর্ভাগ্য যাতে সহ্য করতে না হয়। কিছু কিছু মানুষ আবার রাজ্যে প্রবেশে অনিচ্ছুক, অথচ অতল গহ্বরে অবতরণ করতে তাদের আপত্তি নেই। এসব ক্ষেত্রে, ঈশ্বরও তোমার ইচ্ছে পূরণ করবেন। তুমি যার পিছনে দৌড়াবে, ঈশ্বর তা-ই ঘটাবেন। তাহলে বর্তমানে তুমি কীসের পশ্চাদ্ধাবন করছো? নিখুঁত হয়ে ওঠার? তোমার বর্তমান কাজকর্ম ও আচরণ কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়া ও তাঁর দ্বারা অর্জিত হওয়ার লক্ষ্যে? তোমার দৈনন্দিন জীবনে তোমাকে ক্রমাগত এইভাবে নিজেকে পরিমাপ করে যেতে হবে। একটি মাত্র লক্ষ্যের সন্ধানে তুমি যদি তোমার সমস্ত হৃদয় সঁপে দাও, ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই তোমায় নিখুঁত করবেন। পবিত্র আত্মার পথ এটাই। যে পথে পবিত্র আত্মা মানুষদের চালিত করেন তা নির্ধারিত হয় তাদের অন্বেষণের দ্বারা। তুমি যত বেশি করে নিখুঁত হওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে, পবিত্র আত্মা তোমার অন্তরে তত বেশি কার্য সম্পাদন করবেন। তোমার অন্বেষণে তুমি যত বেশি ব্যর্থ হবে, এবং যত বেশি তুমি নেতিবাচক ও অধোগতিপ্রবণ হবে, কার্য করার সুযোগ থেকে পবিত্র আত্মাকে তত বেশি তুমি বঞ্চিত করবে; সময়ের সাথে সাথে একদিন পবিত্র আত্মা তোমায় পরিত্যাগ করবেন। তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে চাও? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে চাও? ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়া, অর্জিত হওয়া ও ব্যবহৃত হওয়ার খাতিরে সবকিছু করার জন্য তোমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিৎ, যাতে এই মহাবিশ্ব ও সকল বস্তু তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মকে প্রতীয়মান দেখতে পায়। সকল জিনিসের মাঝে তোমরা হলে প্রধান, এবং যা কিছু আছে সেগুলির মধ্যে, তোমরা তোমাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে তাঁর সাক্ষ্য ও মহিমা উপভোগ করতে দেবে—এটাই প্রমাণ যে সকল প্রজন্মের মধ্যে তোমরাই হলে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদধন্য!


ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত রাখা

ঈশ্বরের বাক্যকে অনুধাবন করার জন্য তাঁর সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত করার চেয়ে কোনও পদক্ষেপই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি একটি শিক্ষা যা বর্তমানে সকল ব্যক্তির অনুধাবনের জন্য জরুরি। ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয় শান্ত করার গ্রহণীয় পথগুলি নিম্নরূপ:

১. বাহ্যিক বিষয়গুলি থেকে তোমার হৃদয়কে সরিয়ে নাও। ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রাখো এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য তোমার মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করো।

২. ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রেখে, তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করো এবং উপভোগ করো।

৩. ঈশ্বরের কাজ এবং তাঁর ভালবাসা তোমার হৃদয়ে অনুভব করো, গভীরভাবে চিন্তা করো ও গভীর ধ্যানে মগ্ন হও।

প্রথমে, প্রার্থনা দিয়ে শুরু করো। নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে প্রার্থনা করো। সময়ের ব্যাপারে তুমি যতই উদ্বিগ্ন থাকো, নিজের কাজ নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকো, অথবা তোমার জীবনে যাকিছু ঘটুক না কেন তাসত্ত্বেও প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে প্রার্থনা করো এবং দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরের বাক্য ভোজনও পান করো। যতক্ষণ তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করবে, তোমার আশে-পাশের পরিবেশ যাই হোক না কেন, তোমার অন্তরাত্মাতে এক পরম আনন্দের অনুভূতি হবে এবং তোমার চারপাশের মানুষ, ঘটনা অথবা জিনিসসমূহ কোনও কিছুই তোমার শান্তি বিঘ্নিত করতে পারবেনা। যখন তুমি সাধারণভাবে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা ভাবো, তখন বাইরের জগতে যা কিছু ঘটে তোমাকে বিচলিত করতে পারেনা। এর অর্থ হল উচ্চ মানসিক গুণমানের অধিকারী হওয়া। প্রার্থনা দিয়ে শুরু করো: ঈশ্বরের সামনে নীরবে প্রার্থনা করা সবচেয়ে ফলদায়ক। এর পরে, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে চিন্তা করো ও তাতে আলোর অনুসন্ধান করো, অনুশীলনের পথ খুঁজে দেখো, ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্যকে জানো এবং মূল বিষয় থেকে বিচ্যুতি ছাড়াই সেগুলি বোঝো। সাধারণভাবে, বাহ্যিক বিষয়গুলি দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে, ঈশ্বরের ভালবাসার কথা ভাবতে এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি চিন্তা করতে পারা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিৎ। যখন তোমাদের হৃদয় একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় শান্তি অর্জন করবে, তুমি নীরবে চিন্তা করতে এবং তোমার মধ্যে, ঈশ্বরের ভালবাসার কথা চিন্তা করতে সক্ষম হবে এবং যখন তুমি চূড়ান্তভাবে হৃদয়ের সেই স্থানে পৌঁছবে, তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্বিশেষে সত্যই তাঁর নিকটবর্তী হতে পারবে, এবং এটি প্রার্থনার চেয়েও উত্তম। তারপরে তুমি একটি নির্দিষ্ট মানসিক গুণমানের অধিকারী হবে। যদি তুমি উপরে বর্ণিত অবস্থা অর্জন করতে সক্ষম হও, তাহলে প্রমাণ হবে যে ঈশ্বরের সামনে তোমাদের হৃদয় সত্যই প্রশান্ত রয়েছে। এটাই হল প্রথম মৌলিক পাঠ। মানুষ যখন ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে সক্ষম হয় তখনই তারা পবিত্র আত্মার স্পর্শ পায় এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা জ্ঞানদীপ্ত হয় এবং আলোকপ্রাপ্ত হয়, এবং শুধুমাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের যোগাযোগ করতে পারে সেইসাথে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ও পবিত্র আত্মার নির্দেশনাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তখন তারা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সঠিক পথে প্রবেশ করে। যখন তাদের ঈশ্বরের সামনে জীবনধারণের প্রশিক্ষণ একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছে যায় এবং তারা নিজেদের বন্ধনমুক্ত করতে, নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়, তখন তাদের হৃদয় সত্যই ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে। নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, নিজেকে শাস্তি দেওয়া এবং নিজেকে বন্ধনমুক্ত করতে পারাই হল ঈশ্বরের কাজ করার দ্বারা অর্জিত প্রভাব, মানুষ নিজেরা এটা করতে পারে না। সুতরাং, ঈশ্বরের সামনে নিজের হৃদয়কে প্রশান্ত করার অনুশীলন হল এমন একটি শিক্ষা যা মানুষকে অবিলম্বে অনুধাবন করতে হবে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে, তারা যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারেনা তা নয় তারা প্রার্থনা করার সময়ও ঈশ্বরের সামনে তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত রাখতে পারে না। এটি ঈশ্বরের মানকে হ্রাস করে! যদি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত হতে না পারে, তবে তুমি কি পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হতে পারো? তুমি যদি এমন একজন হও যে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্তভাবে থাকতে পারেনা, যখন কেউ আসে তোমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অথবা যখন অন্যেরা কথা বলে, যখন অন্যেরা কিছু করে তখন তোমার মন সেই দিকে আকর্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে তোমাদের ঈশ্বরের সামনে বাস করা হয় না। যদি তোমাদের হৃদয় সত্যিই ঈশ্বরের সামনে শান্ত থাকে, তাহলে বহির্বিশ্বে যা ঘটছে, অথবা কোনও ব্যক্তি, ঘটনা, বা জিনিস তোমার মনকে অশান্ত করতে পারবেনা। যদি তুমি এই অবস্থায় প্রবেশ করো, তবে সেই সকল নেতিবাচক অবস্থা এবং সকল নেতিবাচক জিনিস-মানুষের মনোভাব, জীবনযাপনের দর্শন, মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক, ধারণা ও চিন্তাভাবনা এবং এই সমস্ত-স্বাভাবিকভাবেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। কারণ তুমি সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে চিন্তা করছো, তোমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং সর্বদা ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যগুলিতে নিমগ্ন থাকছো, সেই নেতিবাচক জিনিসগুলি তোমার কিছু বোঝার আগেই তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। যখন নতুন এবং ইতিবাচক জিনিসগুলি তোমার মনকে দখল করে নেবে, নেতিবাচক পুরানো জিনিসগুলির কোনও স্থান থাকবে না, তাই সেই নেতিবাচক জিনিসগুলিতে মনোযোগ দিও না। সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে না। তোমার উচিৎ ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার দিকে মনোনিবেশ করা, যতটা সম্ভব ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, এবং উপভোগকরা, যতটা সম্ভব ঈশ্বরের প্রশংসায় স্তব করা এবং ঈশ্বরকে তোমার উপর কাজ করার সুযোগ দেওয়া, কারণ ঈশ্বর এখন ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে নিখুঁত করতে চান এবং তিনি তোমার হৃদয় লাভ করতে চান; তাঁর আত্মা তোমাদের হৃদয়কে চালিত করে এবং যদি, পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসরণ করো, তোমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করবে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন। তোমরা যদি ঈশ্বরের কথায় জীবনযাপনের দিকে মন দাও এবং পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্ত অবস্থা এবং প্রদীপ্তি লাভ করার জন্য সত্যের বিষয়ে অধিকতর সহকারিতায় নিযুক্ত হও, তাহলে সেই ধর্মীয় ধারণাগুলি এবং তোমার স্ব-ধার্মিকতা, আত্ম-গুরুত্বভাব সবই অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের জন্য ব্যয় করতে হয়, কীভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয় এবং কীভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা জানবে। এবং তোমার উপলব্ধি ছাড়াই, ঈশ্বরের বাইরের জিনিসগুলি তোমার চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা এবং পান করার সময় তাঁর বর্তমান বাক্য সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রার্থনা করা হল ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার প্রথম পদক্ষেপ। যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত হয়ে থাকতে পারো, তাহলে পবিত্র আত্মার জ্ঞান এবং প্রদীপ্তি তোমার সাথে থাকবে। সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরের সামনে প্রশান্তভাবে থাকার দ্বারা অর্জিত হয়। প্রার্থনা করার সময়, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হতে পারো। যখন তুমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকো, যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো তখন তুমি জ্ঞানদীপ্ত এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে পারো এবং ঈশ্বরের বাক্যের সত্যিকারের বোধগম্যতা অর্জন করতে পারো। যখন তোমার ধ্যান ও সাহচর্যের সাধারণ ক্রিয়াকলাপে, তোমার হৃদয় ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়, তুমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত হও, তুমি ঈশ্বরের প্রকৃত নৈকট্য উপভোগ করতে পারবে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর কাজ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যর প্রতি সত্যিকারের চিন্তাশীলতা ও যত্ন প্রদর্শন করতে পারবে। তুমি যত বেশি সাধারণভাবে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্তিতে থাকতে পারবে তত বেশি আলোকপ্রাপ্ত হবে, তত বেশি তোমার নিজের কলুষিত স্বভাবকে বুঝতে পারবে, তোমার মধ্যে কী অভাব আছে, তোমাকে কী উপলব্ধি করতে হবে, তোমাকে কী কাজ করতে হবে এবং কোথায় তোমার ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। এই সবই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যদি তুমি সত্যই ঈশ্বরের সামনে তোমার প্রশান্তির গভীরতা অর্জন করো, তবে তুমি আত্মার কিছু রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে, ঈশ্বর বর্তমানে তোমাকে দিয়ে কী করাতে চান, ঈশ্বরের বাক্যগুলির গভীরতর উপলব্ধি, ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে উপলব্ধি করা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আয়ত্ত করা, ঈশ্বরের বাক্যের সারমর্ম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার উপলব্ধি, এবং তুমি অনুশীলনের পথটি আরও স্পষ্টভাবে এবং সঠিকভাবে দেখতে পারবে। তুমি যদি তোমার আত্মাকে প্রশান্ত রাখার জন্য যথেষ্ট গভীরতা অর্জন করতে ব্যর্থ হও, তবে তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা কেবলমাত্র কিছুটা চালিত হবে; তুমি অন্তরে শক্তিশালী অনুভব করবে এবং তুমি কিছু পরিমাণ আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করবে, কিন্তু তুমি কোনও কিছুই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেনা। আমি আগেই বলেছি: মানুষ যদি তাদের শক্তির প্রতিটি কণা কাজে না লাগায় তবে তাদের পক্ষে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে বা আমার মুখ দর্শন কঠিন হবে। এটি ঈশ্বরের সামনে একজনের প্রশান্তভাবকে বোঝায়, ভাসা ভাসা প্রচেষ্টা বোঝায়না। যে ব্যক্তি সত্যই ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে সে সমস্ত জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং ঈশ্বরের অধিকৃত হতে সক্ষম হয়। যারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে অক্ষম তারা নিশ্চিতভাবে উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত চরিত্রের মানুষ। যারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে সক্ষম তারাই ধার্মিক এবং ঈশ্বরের আকাঙ্খিত। শুধুমাত্র যারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে তারাই জীবনের মূল্য দেয়, আত্মার মধ্যে সহভাগিতাকে মূল্য দেয়, ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণা অনুভব করে এবং সত্যের অন্বেষণ করে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার মূল্য দেয়না এবং ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার অভ্যাস করেনা তার জীবনই বৃথা এবং অগভীর, জগতের সাথে সে সংযুক্ত থাকে এবং তার জীবন হয় প্রাণহীন; এমনকি যদি তারা বলে যে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তা কেবলই তাদের মুখের কথা। ঈশ্বর যাদের শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি করেন তারাই এমন লোক যারা তাঁর সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে। অতএব, যারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে তারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ সহ অতুলনীয় করুণা লাভ করে। যে সকল ব্যক্তি সারাদিনে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার জন্য খুব কম সময় ব্যয় করে, যারা বাহ্যিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকে এবং জীবনের উপলব্ধিকে খুব কম মূল্য দেয়-এরা সবাই ভণ্ড এদের ভবিষ্যতে মানসিক দর্শনের বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নেই। তারাই যারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে এবং যারা সত্যিকারের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তারাই ঈশ্বরের লোক।

ঈশ্বরের সামনে আসার জন্য তার বাক্যকে তোমার জীবন হিসাবে গ্রহণ করতে তোমাকে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে হবে। শুধুমাত্র যখন তুমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকবে তখনই ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখাবেন এবং জ্ঞান দান করবেন। ঈশ্বরের সামনে ব্যক্তিসমূহ যত বেশী প্রশান্ত থাকে তত বেশী তারা ঈশ্বরের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি তাদের জ্ঞানের আলোয় সমুজ্জ্বল করেন। এসবের জন্য মানুষের ধর্মানুরাগ ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন; শুধুমাত্র এইভাবে তারা নিখুঁত হতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের প্রাথমিক শিক্ষা হল ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকা। তুমি যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকো তবেই তোমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কার্যকর হবে। যদি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে অক্ষম হয় তবে তুমি পবিত্র আত্মার নির্দেশ পাবে না। যদি তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে তুমি যাই করোনা না কেন তুমি হবে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা এক মানুষ। যদি তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে এবং ঈশ্বরের নিকটবর্তী আকর্ষিত হয়, তবে তুমি যাই করোনা না কেন, এটি প্রমাণ করে যে তুমি হলে এমন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে। তুমি যখন অন্যদের সাথে কথা বলো বা হাঁটো, তুমি বলতে পারবে, “আমার হৃদয় ঈশ্বরের নিকটবর্তী হচ্ছে, এবং বাহ্যিক জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করছি না এবং আমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারি”, তাহলে তুমি এমন একজন যে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকে। এমন কিছুর সাথে জড়িত হোয়োনা যা তোমার হৃদয়কে বাহ্যিক বিষয়ের দিকে টানে, অথবা এমন কোনও ব্যক্তিদের সাথে জড়িত থেকো নাযারা তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের থেকে আলাদা করে। যা কিছু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার থেকে বিরত রাখে সেটিকে দূরে রাখো বা তার থেকে দূরে থাকো। এটাই তোমাদের জীবনের জন্য আরও বেশী কল্যাণদায়ক। এখনই পবিত্র আত্মার মহান কাজের সঠিক সময়, সেই সময় যখন পবিত্র আত্মা নিজে মানুষকে নিখুঁতভাবে তৈরি করে। যদি, এই মুহূর্তে, তুমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে না পারো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে ফিরে আসা সেই ব্যক্তি নও। যদি তোমরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য জিনিসের অন্বেষণ করো তাহলে ঈশ্বরের দ্বারা তোমার পরিপূর্ণতা লাভের কোনও উপায় থাকবে না। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ধরণের কথা শুনতে পায় এবং আজকে তাঁর সামনে প্রশান্ত থাকতে ব্যর্থ হয়, তারাই সেই লোক যারা সত্যকে ভালবাসে না এবং ঈশ্বরকেও ভালবাসে না। তোমরা যদি এই মুহূর্তেনিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন না করতে পারো তবে কিসের জন্য অপেক্ষা করছো? নিজেকে নিবেদন করা মানে ঈশ্বরের সামনে নিজের হৃদয়কে প্রশান্ত রাখা। সেটাই হবে প্রকৃত আত্ম নিবেদন। যে সত্যিকারে তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে তারা ঈশ্বরের দ্বারা নিশ্চিতভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কোনও কিছুই তোমার শান্তি ভঙ্গ করতে পারে না, তা যাই হোক না কেন; এটি তোমার আধ্যাত্মিক বিকাশে বাধা অথবা ব্যর্থতা বা হতাশা যাই হোকনা কেন, তোমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকা উচিৎ। মানুষ তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করলো সেটা কোনও ব্যাপার নয়, তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত রাখতে হবে। তুমি যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওনা কেন-তুমি বিদ্বেষ, কষ্ট, নিপীড়ন, অথবা বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা বেষ্টিত থাকো না কেন-তোমার হৃদয়কে সর্বদা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত রাখতে হবে; এইগুলিই হল নিখুঁত হওয়ার পথ। শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে যখন তুমি সত্যিকারের প্রশান্ত থাকবে তখনই ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যগুলি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তারপরে তুমি পবিত্র আত্মার প্রদীপ্তি এবং জ্ঞান আরও সঠিকভাবে এবং কোনও বিচ্যুতি ছাড়াই অনুশীলন করতে পারবে, ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলি আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবে, যেটা তোমাদের কাজকে একটি পরিষ্কার নির্দেশনা দেবে, পবিত্র আত্মার নির্দেশনাকে অধিকতর সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, এবং নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় জীবনযাপন করতে পারবে। ঈশ্বরের সামনে সত্যিকারের প্রশান্ত থাকলে এই ধরণের প্রভাব অর্জিত হয়। যখন লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যগুলি স্পষ্ট নয়, তাদের কাছে অনুশীলন করার কোনও পথ থাকে না, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, অথবা অনুশীলন করার নীতিগুলির অভাব থাকে, এর কারণ তাদের হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত নয়। ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার উদ্দেশ্য হল আন্তরিক ও বাস্তববাদী হওয়া, ঈশ্বরের বাক্যে সঠিকতা এবং স্বচ্ছতার অনুসন্ধান করা, এবং শেষে সত্যকে বোঝা এবং ঈশ্বরকে জানা।

যদি তোমাদের হৃদয় প্রায়শই ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত না থাকে তবে ঈশ্বর কোনও ভাবেই তোমাকে ত্রুটিমুক্ত করে নিখুঁত করবেন না। সংকল্পহীন হওয়া মানে হৃদয় না থাকার সমতুল্য এবং হৃদয়হীন ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে না; এই ধরণের ব্যক্তি জানেনা ঈশ্বর কতটা কাজ করেন, অথবা কতটা কথা বলেন, এমনকি এটাও জানেনা কীভাবে অনুশীলন করতে হয়। এ কি হৃদয়হীন মানুষ নয়? হৃদয়হীন ব্যক্তি কি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে? ঈশ্বর হৃদয়হীন ব্যক্তিকে ত্রুটিমুক্ত করে নিখুঁত করেন না-তারা ভারবাহী পশুদের থেকে আলাদা নয়। ঈশ্বর এতো স্পষ্ট এবং স্বচ্ছভাবে কথা বলেছেন, তথাপি তোমার হৃদয় অবিচল রয়েছে এবং তুমি ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে অক্ষম। তুমি কি বোবা-কালা? কিছু লোক ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকার অনুশীলনে বিপথগামী হয়। যখন রান্না করার সময় হয় তখন তারা রান্না করে না, যখন দৈনন্দিন কাজ করার সময় তখন তারা সেগুলি করে না, কিন্তু কেবল প্রার্থনা এবং ধ্যান করতে থাকে। ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকা মানে এই নয় যে রান্না বা কাজ না করা, অথবা নিজের জীবনযাপন না করা; বরং, সকল স্বাভাবিক অবস্থায় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে হবে, এবং নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরকে স্থান দিতে হবে। যখন তুমি প্রার্থনা করো, তখন প্রার্থনা করার জন্য তোমার ঈশ্বরের সামনে সঠিকভাবে নতজানু হওয়া উচিৎ; যখন কাজ করো বা খাবার তৈরি করো, তখন ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রাখো, তখন ঈশ্বরের কথা চিন্তা করো, বা স্তোত্র গাও। তুমি তখন যে পরিস্থিতিতেই থাকনা কেন তোমার নিজস্ব উপায়ে অনুশীলন করো, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তুমি যা করতে পারো তাই করো, এবং ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত রাখার জন্য তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করো। অনুকূল পরিস্থিতিতে একমনে প্রার্থনা করো; যখন পরিস্থিতি প্রতিকূল হবে, তখন হাতের কাজটি করার সময়েই তোমার হৃদয় ঈশ্বরের নিকটবর্তী নিয়ে যাও। যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে পারবে, তখন তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করবে, যখন তুমি প্রার্থনা করতে পারবে তখন তুমি প্রার্থনা করবে; যখন তুমি ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারবে, তখন তাঁর ধ্যান করবে। অন্য কথায়, তোমার পরিবেশ অনুযায়ী প্রথম পদক্ষেপের জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করো। কিছু মানুষ ঈশ্বরের সামনে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশান্ত থাকতে পারে, কিন্তু কিছু ঘটলেই তাদের মন বিপথে যায়। এটা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকা নয়। এটি অনুভব করার সঠিক অবস্থা হল: যখন যেকোনো পরিস্থিতিতে একজনের হৃদয় ঈশ্বরের থেকে দূরে সরে যায় না, অথবা বাইরের মানুষ, ঘটনা অথবা জিনিস মনকে বিচ্যুত করে না, শুধুমাত্র তখনই একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে সত্যিই প্রশান্ত থাকে। কিছু লোক বলে যে, যখন তারা সমাবেশে প্রার্থনা করে, তখন তাদের হৃদয় ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের সংসর্গে তারা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকতে অক্ষম এবং তাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এটা ঈশ্বরের সামনে প্রশান্ত থাকা নয়। বর্তমানে, বেশীরভাগ লোক এই অবস্থায় রয়েছে, তাদের হৃদয় ঈশ্বরের সামনে সর্বদা প্রশান্ত থাকতে অক্ষম। তাই, তোমাদের এই ক্ষেত্রে অনুশীলন করার জন্য আরও বেশী চেষ্টা করতে হবে, ধাপে ধাপে, জীবনের অভিজ্ঞতার সঠিক পথে প্রবেশ করতে হবে, এবং ঈশ্বর দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার পথে যাত্রা করতে হবে।


নিখুঁত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন হও

তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে যত বেশি মনোযোগ দেবে, তত গুরুতর হবে তোমার দায়ভার, এবং তুমি যত বেশি বোঝা বহন করবে, তোমার অভিজ্ঞতা তত বেশি সমৃদ্ধ হবে। তুমি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হবে, তখন ঈশ্বর তোমার উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন এবং তারপর তিনি যে সকল কাজ তোমার উপর অর্পণ করেছেন সেই সকল কাজ সম্পর্কে তোমাকে আলোকিত করবেন। যখন ঈশ্বর তোমাকে এই বোঝা দেন, তখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময় প্রাসঙ্গিক সমস্ত সত্যের দিকে মনোযোগ দেবে। যদি তোমার ভাই-বোনদের জীবনের অবস্থা সম্পর্কিত কোন ভার তোমার উপর থাকে, তবে এই ভারটিই ঈশ্বর তোমার উপর অর্পণ করেছেন, যেন তুমি তোমার প্রতিদিনের প্রার্থনায় এই বোঝা সবসময় তোমার সাথে বহন কর। ঈশ্বর যা কিছু করেন, তা তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তুমি তা-ই করতে ইচ্ছুক, যা ঈশ্বর করতে চান। ঈশ্বরের ভারকে নিজের মনে করে গ্রহণের অর্থ। এই মুহুর্তে, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময়, তুমি এই ধরনের সমস্যাগুলোর উপর মনোনিবেশ করবে, এবং তুমি এই ভেবে অবাক হবে যে-আমি কীভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করব? কীভাবে আমি আমার ব্রাদার-সিস্টারদের মুক্তি পেতে এবং আত্মিক আনন্দ খুঁজে পেতে সক্ষম করতে পারি? এছাড়াও, তুমি সহকারিতা করার সময় এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার দিকেও মনোনিবেশ করবে এবং ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময়, তুমি এই বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাক্য ভোজন ও পান করার দিকে মনোনিবেশ করবে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময়ও তুমি একটি বোঝা বহন করবে। একবার তুমি ঈশ্বরের চাহিদাগুলো বুঝে গেলে, কোন পথে যেতে হবে সে সম্পর্কে তোমার একটি স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। এই হল পবিত্র আত্মার আলোকদান ও প্রদীপ্তি যা তোমার দায়ভার তোমার কাছে নিয়ে আসে, এবং এটিও ঈশ্বরের পথনির্দেশনা যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে। কেন আমি এমন বলছি? যদি তোমার উপর কোন বোঝা না থাকে, তবে তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময় মনোযোগী হবে না; যখন তুমি বোঝা বহন করার সময় ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করবে, তখন তুমি সেগুলির সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, তোমার পথ খুঁজে পাবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন হবে। অতএব, প্রার্থনায় তুমি কামনা করো যেন ঈশ্বর যেন তোমার উপর আরও বোঝা চাপিয়ে দেন এবং তোমাকে আরও বড় বড় দায়িত্ব দেন, যাতে তোমার সামনে অনুশীলন করার জন্য বড় একটি পথ থাকে; যাতে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান তোমার জীবনে আরও বেশি প্রভাব ফেলে; যাতে করে তুমি তাঁর বাক্যের সারমর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হও; এবং যাতে তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে আরও বেশি সক্ষম হয়ে ওঠো।

ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, প্রার্থনা অনুশীলন করা, ঈশ্বরের বোঝা গ্রহণ করা এবং তিনি তোমার উপর যে সব কাজ অর্পণ করেছেন তা গ্রহণ করা – এই সমস্ত কিছুর অর্থ হল যাতে তোমার সামনে একটি পথ থাকতে পারে। ঈশ্বরের দায়িত্বের বোঝা যত বেশি তোমার উপর পড়বে, ততই তুমি তাঁর দ্বারা নিখুঁত হতে পারবে। কেউ কেউ ঈশ্বরের সেবায় অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক, এমনকি যখন তাদের ডাকা হচ্ছে তখনও; এরা অলস মানুষ যারা শুধুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। তোমাকে যত বেশি করে অন্যদের সাথে সমন্বিতভাবে সেবা করতে বলা হবে, তুমি তত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তোমার দায়ভার এবং অভিজ্ঞতা বেশি হওয়ার কারণে তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য আরও বেশি সুযোগ পাবে। অতএব, যদি তুমি আন্তরিকতার সাথে ঈশ্বরের সেবা করতে পারো, তবে তুমি ঈশ্বরের দায়ভার সম্পর্কে মনোযোগী হবে; আর এভাবে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার জন্য আরও বেশি সুযোগ পাবে। এরা এমন একদল মানুষ যাদের বর্তমানে নিখুঁত করা হচ্ছে। পবিত্র আত্মা যত বেশি তোমাকে স্পর্শ করবেন, তুমি ঈশ্বরের দায়ভার সম্পর্কে মনোযোগী হওয়ার জন্য তত বেশি সময় ব্যয় করবে, ততই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হবে এবং তত বেশি তুমি তাঁর দ্বারা অর্জিত হবে – এবং এরকম হতে থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠবে যাকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন। বর্তমানে, এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা গির্জার জন্য কোনও বোঝা বহন করে না। এদের মধ্যে শৈথিল্য রয়েছে এবং এরা ভাবপ্রবণ, এবং শুধুমাত্র তারা নিজেদের দেহ নিয়ে যত্নশীল। এরা অত্যন্ত স্বার্থপর, এবং তারা অন্ধ। তুমি যদি এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে দেখতে না পাও তবে তুমি কোনও দায়ভারই বহন করতে পারবে না। তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে যত বেশি মনোযোগী হবে, তত বেশি দায়ভার তিনি তোমায় অর্পণ করবেন। স্বার্থপর লোকেরা এই কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক নয়; তারা মূল্য দিতে চায় না, এবং ফলে তারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগগুলো হারাবে। এতে কি তারা নিজেদের ক্ষতি করছে না? তুমি যদি এমন কেউ হও যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে মনোযোগী, তবে তোমার গির্জার জন্য একটি সত্যিকারের দায়ভারের বোধ তৈরি হবে, গির্জার জন্য তুমি একটি বোঝা বহন করছো এই কথা বলার পরিবর্তে, এমন বলা ভালো যে, এই বোঝা তুমি তোমার নিজের জীবনের জন্য বহন করছ; কারণ গির্জার জন্য তুমি যে সব বোঝা তৈরি করেছ তার উদ্দেশ্য হল যাতে এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরের দ্বারা তুমি নিখুঁত হও। অতএব, যে গির্জার জন্য সবচেয়ে বড় বোঝা বহন করে, যে জীবনে প্রবেশ করার জন্য একটি বোঝা বহন করে সেই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হবে। তুমি কি এটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ? তুমি যে গির্জার সাথে আছো তা যদি বালির মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু তুমি যদি তাতে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন না হও, এবং যখন তোমার ব্রাদার-সিস্টারেরা ঈশ্বরের বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে ভোজন এবং পান করছে না, তখন তুমি যদি তা দেখেও না-দেখার ভান করো, তবে তুমি কোনও বোঝা বহন করছ না। এই ধরনের মানুষদের নিয়ে ঈশ্বর কোনো আনন্দ পান না। যে ধরনের মানুষেরা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে মনোযোগী থাকে ঈশ্বর তাদের নিয়ে আনন্দিত হন। সুতরাং, তোমাদের এখন থেকে ঈশ্বরের দায়ভার সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া উচিত; ঈশ্বরের দায়ভার সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়ার আগে ঈশ্বর কবে সমস্ত মানবজাতির কাছে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশ করবেন তা নিয়ে তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়। ততদিনে কি খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে না? এখনই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার একটি ভালো সুযোগ। তুমি যদি এই সুযোগটি তোমার আঙুলের মধ্য দিয়ে গলে যেতে দাও তবে তুমি তোমার বাকি জীবন ধরে আফসোস করবে, ঠিক যেমন কনান নামক উত্তম দেশটিতে মোশি প্রবেশ করতে করতে পারেনি এবং তার বাকি জীবন ধরে আফসোস করেছিল ও অনুশোচনায় মারা গিয়েছিল। ঈশ্বর যখন সমস্ত মানুষের কাছে তাঁর ধার্মিক স্বভাব প্রকাশ করবেন, তখন তুমি অনুশোচনায় পরিপূর্ণ হবে। যদি ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি নাও দেন, তবুও তুমি নিজেকে অনুশোচনার মধ্য দিয়ে শাস্তি দেবে। কেউ কেউ হয়তো উপলব্ধি করতে পারে না, তবে তুমি যদি এটি বিশ্বাস না কর, তবে কেবল অপেক্ষা কর এবং দেখতে থাক। কিছু মানুষ আছে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই বাক্যগুলো পূর্ণ করা। তুমি কি এই বাক্যগুলোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক?

যদি তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার সুযোগগুলোর সন্ধান না কর এবং এবং যদি তুমি তোমার পরিপূর্ণতার সন্ধানে সবার থেকে এগিয়ে থাকার চেষ্টা না কর, তবে তুমি পরিশেষে অনুশোচনায় পূর্ণ হবে। নিখুঁত হয়ে ওঠার সর্বোত্তম সুযোগ হল বর্তমান; এখনই অতি উত্তম সময়। যদি তুমি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা না কর তবে একবার তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেটি খুব দেরী হয়ে যাবে—তুমি সুযোগটা হারাবে। তোমার আকাঙ্ক্ষা যতই মহান হোক না কেন, যদি ঈশ্বর আর কাজ সম্পাদন না করেন, তবে তুমি যত প্রচেষ্টাই কর না কেন, তুমি কখনই নিখুঁত হতে পারবে না। পবিত্র আত্মা তাঁর মহৎ কাজটা করার সময় তোমাকে অবশ্যই এই সুযোগটি গ্রহণ করতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। যদি তুমি এই সুযোগটা হারাও তবে তোমাকে অন্য কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না, তা সে তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ চিৎকার করে বলে, “ঈশ্বর, আমি তোমার বোঝা সম্পর্কে সচেতন হতে ইচ্ছুক, এবং আমি তোমার ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক!” যাইহোক, অনুশীলন করার মতো কোনো পথ আর তোমার নেই, তাই তোমার বোঝাগুলো স্থায়ী হবে না। তোমার সামনে যদি একটি পথ থাকে, তবে তুমি এক এক বার এক ধাপ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং তোমার সেই অভিজ্ঞতা সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত হবে। একটি বোঝা সমাপ্ত হওয়ার পরে, অন্যে একটি বোঝা তোমাকে দেওয়া হবে। তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা আরও গভীর হওয়ার সাথে সাথে, তোমার বোঝাও আরও গভীর হবে। কিছু মানুষ কেবল তখনই একটি বোঝা বহন করে যখন তারা পবিত্র আত্মার স্পর্শ লাভ করে; একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে, যখন তাদের সামনে অনুশীলন করার মতো কোনো পথ থাকে না, তখন তারা আর বোঝা বহন করে না। তুমি কেবল ঈশ্বরের বাক্যগুলো সাধারণভাবে ভোজন ওপান করার মাধ্যমে বোঝাতৈরি করতে পারবে না। অনেক সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তুমি সূক্ষ্ম বিচারশক্তি অর্জন করবে, সত্যকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করতে শিখবে এবং ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্টভাবে ধারণা করতে পারবে। এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে, বহন করার জন্য আরো বোঝা তুমি তৈরি করবে এবং কেবল তখনই তুমি সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। তোমার উপর যদি বোঝা থাকে, কিন্তু সত্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তবে সেই বোঝাও তুমি বহন করতে পারবে না; তোমাকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের বাক্যগুলো অনুভব করতে হবে এবং কীভাবে সেগুলো অনুশীলন করতে হয় তা জানতে হবে। এই বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করার পরেই তুমি অন্যদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদের নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে পারবে।

“পথ … (৪)”-এ লেখা আছে যে, তোমরা সবাই রাজ্যের জনগণ, যাদের ঈশ্বর সমস্ত যুগের আগে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছিলেন, এবং কেউ যাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেককে ঈশ্বর ব্যবহার করতে চান এবং তিনি চান যেন প্রত্যেকে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠে। আরো বলা আছে যে ঈশ্বর চান যেন তারা তাঁর জনগণ হিসাবে দাঁড়ায়, এবং এও বলা আছে যে তারা যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের জনগণ হয়ে ওঠে তবে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। সেই সময়ে, তোমরা সকলেই এই বিষয়ে সহকারিতা করেছিলে, ঈশ্বরের জনগণের মানের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের পথ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলে। অতএব, সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যে কাজ সম্পাদিত করেছিলেন, তা হল সমস্ত মানুষকে তাদের নেতিবাচক অবস্থা থেকে বের করে এনে একটি ইতিবাচক অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া। সেই সময়ে, পবিত্র আত্মার কাজ ছিল প্রত্যেককে ঈশ্বরের লোক হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করার যোগ্য করে তোলা, এবং তোমাদের প্রত্যেককে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করা যে, তোমরা ঈশ্বরের লোক, যেমনটি সকল যুগের আগে পূর্বনির্ধারিত ছিল, এবং শয়তান তোমাদের অধিকার করতে পারে না। তাই তোমরা সবাই প্রার্থনা করেছিলে, “হে ঈশ্বর! আমি আপনার মানুষদের একজন হতে চাই, কারণ আপনি আমাদের সকল যুগের আগে পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন এবং আপনিই আমাদের এই মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা এই অবস্থায় থেকে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চাই।” যখনই তুমি এইভাবে প্রার্থনা করেছো, তখনই পবিত্র আত্মা তোমাকে স্পর্শ করেছেন; এটাই ছিল পবিত্র আত্মার কাজ করার পদ্ধতি। এই সময়ে, তোমার উচিত প্রার্থনা করা এবং ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয় শান্ত করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তুমি জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে পার এবং ঈশ্বরের রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ করতে পার। এটি প্রথম ধাপ। এই মুহূর্তে, ঈশ্বরের কাজ হল প্রত্যেককে সঠিক পথে প্রবেশ করানো, একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করতে সাহায্য করা, পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত করা, এবং এগুলিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বগুলোকে গ্রহণ করানো। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রশিক্ষণে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য হল তোমাদের প্রতিটি কথা, কাজ, গতিবিধি, চিন্তাভাবনা এবং ধারণাকে ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া; প্রায়শই ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করা এবং এর ফলে তাঁর প্রতি ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় গড়ে তোলা; যাতে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার ভার আরও বেশি গ্রহণ করতে পার, যাতে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার পথে থাকে, যাতে প্রত্যেকেই সঠিক পথে থাকে। তুমি যদি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার এই পথে থাকো, তাহলে তুমি সঠিক পথে আছো। যখন তোমার চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা, তার সাথে তোমার অন্যায় অভিপ্রায়, সংশোধিত করা যাবে, এবং তুমি দৈহিক ইচ্ছার থেকে মনোযোগ সরিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে মনোযোগ ফেরাতে পারবে, যখন তোমার জীবনে আগত অন্যায় অভিপ্রায়ের চিত্তবিক্ষেপকে তুমি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে, যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে পারবে – এই রূপান্তর অর্জন করতে যদি সক্ষম হও, তবে তুমি জীবনের অভিজ্ঞতার সঠিক পথে আছো। একবার তোমার প্রার্থনার অনুশীলন সঠিক পথে চললে, তুমি তোমার প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার স্পর্শ লাভ করবে। যতবার তুমি প্রার্থনা করবে, ততবার পবিত্র আত্মার স্পর্শ লাভ করবে। যতবার তুমি প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত রাখতে সক্ষম হবে। প্রতিবার যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ ভোজন ও পান করবে তখন যদিঈশ্বর বর্তমানে যে কার্যটি সাধন করছেন তা তুমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হও এবং কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, কীভাবে সহযোগিতা করতে হয় ও কীভাবে প্রবেশ করতে হয় তা যদি তুমি শিখতে পারো, তাহলেই ঈশ্বরের বাক্যের ভোজন ও পান তোমার জীবনে সুফল বয়ে আনবে। যখন ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে, তুমি প্রবেশের পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবে এবং ঈশ্বরের কাজের বর্তমান গতিশীলতা উদ্দেশ্য, সেইসাথে পবিত্র আত্মার কাজের দিকনির্দেশনা বুঝতে পারবে, তখন তুমি সঠিক পথে প্রবেশ করবে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময় তুমি যদি মূল বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে না পেরে থাকো, এবং পরবর্তীকালে, কোন পথে অনুশীলন করবে তা খুঁজে না পাও, তাহলে তা থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, তুমি এখনও জান না কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করতে হয় এবং তুমি তা করার পদ্ধতি বা নীতি আবিষ্কার করতে পারোনি। ঈশ্বর বর্তমানে যে কাজটি করছেন তা যদি তুমি উপলব্ধি না করে থাক, তাহলে তিনি তোমাকে যে সব কাজ অর্পণ করবেন তা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বর বর্তমানে যে কাজটি করছেন মানুষকে বর্তমান সময়েই সেখানে প্রবেশ করতে হবে এবং তা বুঝতে হবে। তোমরা কি এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পেরেছ?

তুমি যদি কার্যকরভাবে ঈশ্বরের সব বাক্য ভোজন ও পান কর তবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবন স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এবং তখন তুমি যে পরীক্ষার মুখোমুখিই হও, যে পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হও, যতই শারীরিক যন্ত্রণা তোমাকে সহ্য করতে হোক, ভ্রাতা ও ভগিনীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হোক বা যতই পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তুমি স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে পারবে, স্বাভাবিকভাবে প্রার্থনা করতে পারবে এবং সুষ্ঠূ ও স্বাভাবিকভাবে গির্জার জীবন যাপন করতে পারবে। তুমি যদি এই সমস্ত কিছু অর্জন করতে পার তবে তার অর্থ হল এই যে, তুমি সঠিক পথে রয়েছ। কিছু মানুষ খুব দুর্বল এবং তাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব রয়েছে। একটি ছোটখাটো বাধার সম্মুখীন হলেও তারা অভিযোগ জানাতে শুরু করে এবং নেতিবাচক হয়ে ওঠে। সত্যের সাধনার জন্য অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। তুমি যদি এবার ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে থাকো, তাহলে তুমি অবশ্যই নিজেকে ঘৃণা করবে এবং পরের বার সফল হওয়ার জন্য নিঃশব্দে সংকল্পবদ্ধ হতে পারবে। যদি এবারে তুমি ঈশ্বরের বোঝার বিষয়ে মনোযোগী না হয়ে থাকো, তাহলে ভবিষ্যতে একই বাধার মুখোমুখি হওয়ার সময় তোমায় মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে হবে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এভাবেই তুমি প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে। কিছু মানুষ আছে যারা তাদের নিজস্ব চিন্তা বা ধারণা সঠিক কিনা তাই জানে না; তারা মূর্খ! তুমি যদি তোমার হৃদয়কে দমন করতে এবং মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাও তবে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে তোমার উদ্দেশ্য সঠিক কিনা; তবেই তুমি তোমার হৃদয়কে দমন করতে পারবে। তোমার উদ্দেশ্য সঠিক কিনা তা যদি তুমি না জানো, তবে তুমি কি তোমার হৃদয়কে দমন করতে এবং মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে? এমনকি যদি তুমি বিদ্রোহও কর, তবে তুমি বিভ্রান্ত ভাবে তা করবে। তোমার বিপথগামী উদ্দেশ্যগুলোর বিরুদ্ধে কীভাবে বিদ্রোহ করতে হয় তা তোমাকে জানতে হবে; মাংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থ এটাই। একবার তুমি যদি বুঝতে পারো তোমার উদ্দেশ্য, চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলো ভুল, তখন দ্রুত তোমার গতিপথ পাল্টানো উচিত এবং সঠিক পথে হাঁটা উচিত। প্রথমে এই সমস্যার সমাধান কর, এবং এই বিষয়ে প্রবেশের জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত কর, কারণ তুমিই সবচেয়ে ভালোভাবে জানো তোমার উদ্দেশ্য সঠিক কিনা। একবার যখন তোমার অন্যায় উদ্দেশ্যগুলো সংশোধিত হয়ে সেগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বার্থের জন্য হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

এখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল ঈশ্বর এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তোমাকে অবশ্যই এটাও জানতে হবে কিভাবে পবিত্র আত্মা মানবজাতির উপর কাজ করেন; সঠিক পথে প্রবেশের জন্য এই কাজগুলো অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করার পর এই কাজটি করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, এবং তুমি ঈশ্বরকে জানো, যার অর্থ, ঈশ্বরের উপর তোমার বিশ্বাস খাঁটি। যদি তুমি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকো, তবুও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে জানতে না পারো, তাহলে তুমি অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে। যারা বর্তমানের অবতাররূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস না কোরে শুধুমাত্র যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তারা সকলেই দোষী সাব্যস্ত হবে। তারা সবাই পরবর্তীকালের ফরীশীদের মতো, কারণ তারা আজকের ঈশ্বরকে স্বীকার করে না; তারা সবাই ঈশ্বরের বিরোধী। যীশুর প্রতি তাদের উপাসনা যতই একনিষ্ঠ হোক না কেন, তা সবই বৃথা হবে; ঈশ্বর তাদের প্রশংসা করবেন না। যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন করে, অথচ হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি নেই, তারা ভণ্ড!

ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাওয়ার জন্য, একজনকে প্রথমে বুঝতে হবে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার অর্থ কী; সেইসাথে, নিখুঁত হওয়ার জন্য একজনকে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে। এই বিষয়গুলো একবার উপলব্ধি করার পরে, একজনকে অবশ্যই অনুশীলনের পথ সন্ধান করতে হবে। নিখুঁত হতে হলে একজনকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট গুনমানসম্পন্ন হতে হবে। অনেক মানুষ সহজাতভাবে যথেষ্ট উচ্চ মানের হয় না, সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে এবং আত্মনিষ্ঠ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তোমার গুণমান যত মন্দ হবে, তত বেশি আত্মনিষ্ঠ প্রচেষ্টা তোমাকে চালাতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি যত বেশি হবে এবং তুমি সেগুলোকে যত বেশি অনুশীলন করবে, তত দ্রুত তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পা রাখতে পারবে। প্রার্থনার মাধ্যমে, তুমি প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিখুঁত হতে পার; তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করে, এর সারাংশ উপলব্ধি করে এবং এর বাস্তবতা অনুসারে নিজেকে চালনা করেও নিখুঁত হতে পার। প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যমে, তোমার নিজের মধ্যে কী অভাব রয়েছে তা জানতে হবে; উপরন্তু, তোমার মারাত্মক ত্রুটি এবং তোমার দুর্বলতাকে চিনতে হবে, এবং সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে ও তাঁর সামনে নতজানু হতে হবে। এসব কাজ করে তুমি ধীরে ধীরে নিখুঁত হয়ে উঠবে। নিখুঁত হয়ে ওঠার পথ হল: প্রার্থনা করা; ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা; ঈশ্বরের বাক্যের সারমর্ম উপলব্ধি করা; ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করা; নিজের মধ্যে কী অভাব রয়েছে তা জানা; ঈশ্বরের কাজে নিবেদিত হওয়া; ঈশ্বরের অর্পিত ভার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসার মাধ্যমে দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করা; এবং তোমার ভাই ও বোনদের সাথে ঘন ঘন সহকারিতায় আবদ্ধ হওয়া, যা তোমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তোমার সামাজিক জীবন হোক বা ব্যক্তিগত জীবন, এবং তা বড় সমাবেশ হোক বা ছোট, সেগুলি সবই তোমাকে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে দিতে পারে যাতে তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সামনে শান্ত থাকে এবং তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে। এই সবই নিখুঁত হওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে সেইমতো ঈশ্বরের বাক্যসমূহ অনুভব করার অর্থ হল সেগুলোর প্রকৃত স্বাদ নিতে সক্ষম হওয়া এবং নিজেকে সেই মতো চালনা করা, যাতে তুমি ঈশ্বরের প্রতি আরও বেশি বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করতে পার। এই পদ্ধতিতে, তুমি ধীরে ধীরে তোমার কলুষতা, শয়তানী স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে; অনুচিত অনুপ্রেরণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে; এবং একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারবে। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যত বেশি থাকবে – যার অর্থ হল, তুমি যত বেশি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হবে – তোমার জীবনে শয়তানের কলুষতার প্রভাব তত কম হবে। তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি ধীরে ধীরে নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পা রাখবে। সুতরাং, তুমি যদি চাও যে তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হোক, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাঁর বাক্য অনুভব করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।


ঈশ্বর তাদেরই নিখুঁত করে তোলেন যারা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

ঈশ্বর এখন মানুষের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী অর্জন করতে চান, এমন মানুষদের নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী যারা তাঁর সাথে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে, যারা তাঁর কাজ মেনে চলতে পারে, যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাণীগুলি সত্য এবং যারা ঈশ্বরের চাহিদাগুলি অনুশীলন করতে পারে; তারা সেই ধরণের মানুষ যাদের অন্তরে সত্যিকারের বোধশক্তি আছে, যাদের নিখুঁত করা যেতে পারে এবং তারা অনিবার্যভাবে নিখুঁত হওয়ার পথে হাঁটতে সক্ষম হবে। যাদের ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, যারা ঈশ্বরের ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে না, যারা তাঁর বাণীর প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং যাদের অন্তরে ঈশ্বরের জন্য কোনও ভালবাসা নেই, তাদের নিখুঁত করা সম্ভব নয়। যারা ঈশ্বরের অবতারে সন্দেহ প্রকাশ করে, সর্বদা তাঁর সম্পর্কে অনিশ্চিত, তাঁর কথাগুলি কখনও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না এবং সর্বদা তাঁকে প্রতারিত করে, তারাই ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং শয়তানের আয়ত্তে থাকে; এই ধরনের মানুষদের নিখুঁত করার কোনো উপায় নেই।

যদি তুমি নিখুঁত হতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে হবে, কারণ তিনি তাদেরকেই নিখুঁত করেন, যাদেরকে তিনি অনুগ্রহ করেন এবং যারা তাঁর সাথে সমমনস্ক। তুমি যদি ঈশ্বরের সাথে সমমনস্ক হতে চাও, তবে তোমার অবশ্যই এমন একটি হৃদয় থাকতে হবে যা তাঁর কাজকে মেনে চলে, তোমাকে অবশ্যই সত্যকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই সব বিষয়ে ঈশ্বরের নিরীক্ষা স্বীকার করে নিতে হবে। ঈশ্বরের পরীক্ষায় তোমার সব কাজই কি উত্তীর্ণ হয়েছে? তোমার উদ্দেশ্য কি মহৎ? যদি তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হয়, তবে ঈশ্বর তোমার প্রশংসা করবেন; যদি তোমার উদ্দেশ্য ভুল হয়, তবে প্রমাণ হয় যে তোমার হৃদয় যা ভালবাসে তা ঈশ্বর নয়, বরং রক্তমাংসের শরীর এবং শয়তান। তাই, সব বিষয়ে ঈশ্বরের নিরীক্ষাকে স্বীকার করতে তোমাকে অবশ্যই প্রার্থনাকে একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। যখন তুমি প্রার্থনা কর, যদিও আমি সশরীরে তোমার সামনে থাকি না, কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমার সাথেই থাকে এবং তুমি আমার এবং ঈশ্বরের আত্মা উভয়ের কাছেই প্রার্থনা করছ। তুমি কেন এই অবতার দেহকে বিশ্বাস করো? তুমি বিশ্বাস করো কারণ তার কাছে ঈশ্বরের আত্মা রয়েছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা না থাকলে কি তুমি এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে পারতে? যখন তুমি এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস রাখো, তখন তুমি ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস করছো। যখন তুমি এই ব্যক্তিকে ভয় করো, তখন তুমি ঈশ্বরের আত্মাকে ভয় করছো। ঈশ্বরের আত্মার উপর বিশ্বাসের অর্থ এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস এবং সেইসাথে এই ব্যক্তির উপর বিশ্বাসের অর্থ ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস। যখন তুমি প্রার্থনা করো, তখন তুমি অনুভব করো যে ঈশ্বরের আত্মা তোমার সাথে আছেন এবং ঈশ্বর তোমার সামনে আছেন, এবং তাই তুমি তাঁর আত্মার কাছে প্রার্থনা করো। আজ, বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের সামনে তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করতে ভয় পায়; যদিও তুমি হয়ত তাঁর রক্ত মাংসের শরীরকে ধোঁকা দিতে পারো, কিন্তু তুমি তাঁর আত্মাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। যেকোনো বিষয় যা ঈশ্বরের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারে না তা সত্যের পরিপন্থী এবং তাকে ত্যাগ করতে হবে; তা না করার অর্থ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং, যখন তুমি প্রার্থনা করো, যখন তুমি তোমার ভাই ও বোনদের সাথে কথা বলো ও সহযোগিতা করো এবং যখন তুমি তোমার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করো এবং নিজের কাজে লিপ্ত হও, এরকম সকল সময়ে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয় নিবেদন করতে হবে। যখন তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছ, তখন ঈশ্বর তোমার সাথেই আছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার উদ্দেশ্য মহৎ থাকবে এবং ঈশ্বরের গৃহের কাজের খাতিরে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যা কিছু করো, তা তিনি স্বীকার করে নেবেন; তোমার কর্তব্য পালনের জন্য তোমাকে অন্তর থেকে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। যখন তুমি প্রার্থনা করো, যদি তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা থাকে এবং ঈশ্বরের কৃপা, সুরক্ষা এবং নিরীক্ষণ সন্ধান করো, যদি এই বিষয়গুলি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার প্রার্থনা কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তুমি সভাতে প্রার্থনা করো, যদি তুমি খোলা মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো এবং মিথ্যা কথা না বলে তোমার অন্তরে যা আছে তা তাঁকে নিবেদন করো, তবে তোমার প্রার্থনা অবশ্যই কার্যকর হবে। যদি তুমি অন্তর থেকে ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তবে ঈশ্বরের কাছে শপথ করো: “ঈশ্বর, যিনি স্বর্গে এবং মর্ত্যে এবং সবকিছুর মধ্যেই আছেন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি: আমি যা কিছু করি আপনার আত্মা তা পরীক্ষা করে দেখুক এবং সর্বদা আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে কৃপা করুক এবং আপনার উপস্থিতিতে আমার সকল কাজের অনুমোদন সম্ভবপর করে তুলুক। কখনো যদি আমার অন্তর আপনাকে ভালোবাসতে না পারে অথবা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমাকে শাস্তি দিন এবং আমাকে কঠিন অভিশাপ দিন। আমাকে এই জীবনে বা পরকালেও ক্ষমা করবেন ন!” তোমার কি এরকম শপথ নেওয়ার সাহস আছে? যদি তোমার সে সাহস না থাকে তাহলে এটাই প্রমাণ করে যে তুমি ভীরু এবং তুমি এখনও নিজেকেই ভালোবাসো। তোমাদের কি এই সংকল্প আছে? এটা যদি সত্যিই তোমার সংকল্প হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে এই শপথ গ্রহণ করতে হবে। তোমার যদি এরকম একটি শপথ নেওয়ার সংকল্প থাকে তাহলে ঈশ্বর তোমার সংকল্প পূরণ করবেন। তুমি যখন ঈশ্বরের কাছে কোনো শপথ নাও তখন তিনি তা শোনেন। তোমার প্রার্থনা এবং আচার-আচরণ থেকে ঈশ্বর নির্ধারণ করেন তুমি পাপাচারী, না ধার্মিক। এখন এটাই তোমাদেরকে নিখুঁত করার প্রক্রিয়া এবং যদি সত্যিই নিখুঁত হওয়ায় তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহলে তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করবে এবং তাঁর নিরীক্ষণ স্বীকার করবে; যদি তুমি এমন কিছু করো, যা চরমভাবে ঈশ্বরবিরোধী অথবা যদি তুমি ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো, তাহলে তিনি তোমাদের শপথকে বাস্তবায়িত করবেন এবং এইভাবে তোমার যা-ই হোক না কেন, তা অনন্ত নরকভোগ হোক বা শাস্তি, এটা তোমার নিজের কর্মফল। তুমি শপথ করেছ, সুতরাং তোমাকে তা মেনে চলতে হবে। যদি তোমরা একটি শপথ করো, কিন্তু তা পালন না করো, তবে তুমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। যেহেতু তুমিই শপথ করেছিলে, তাই ঈশ্বর তোমার শপথকে বাস্তবায়িত করবেন। কেউ কেউ প্রার্থনা করার পর ভয় পায় এবং বিলাপ করে বলে, “সব শেষ হয়ে গেছে! আমার অসদাচরণের সুযোগ চলে গেছে; আমার দুষ্ট কাজ করার সুযোগ চলে গেছে; আমার পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ চলে গেছে!” এই লোকেরা এখনও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পাপকে ভালোবাসে এবং তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ নিশ্চিত।

ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়ার অর্থ হল তুমি যা করবে তা ঈশ্বরকে জানাতে হবে এবং সেগুলি তাঁর সুবিবেচনা সাপেক্ষ করতে হবে। তুমি যা কর সেটা যদি ঈশ্বরের আত্মার সামনে উপস্থাপন করতে পারো কিন্তু ঈশ্বরের শরীরী রূপের সামনে তা না পারো তাহলে এটা বোঝায় যে তুমি তাঁর আত্মার দ্বারা নিরীক্ষিত হওনি। কে এই ঈশ্বরের আত্মা? কে এই ব্যক্তি যার কাছে ঈশ্বর সাক্ষ্য দেন? তাঁরা কি এক এবং অভিন্ন নয়? বেশিরভাগ মানুষ তাঁদের দুজন কে ভিন্ন সত্তা বলে মনে করে, ভাবে ঈশ্বরের আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা, এবং ঈশ্বর যার কাছে তাঁর সাক্ষ্য রাখেন সে নিছক একজন মানুষ। কিন্তু তুমি কি ভুল করছো না? কার হয়ে এই ব্যক্তি কাজ করে? যারা ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে জানে না তাদের আধ্যাত্মিক বোধশক্তি নেই। ঈশ্বরের আত্মা এবং শরীরী অবতার দুটোই এক, কারণ ঈশ্বরের শরীরী রূপের মধ্যেই ঈশ্বরের আত্মা রূপায়িত হয়েছেন। যদি এই মানুষটি তোমার উপর নির্দয় হয়, তাহলে ঈশ্বরের আত্মা কি তোমার উপর সদয় হবেন? তুমি কি বিভ্রান্ত নও? আজকের দিনে, যারা ঈশ্বরের সুবিবেচনাকে স্বীকার করে না তারা তাঁর অনুমোদন পাবে না এবং যারা ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে জ্ঞাত নয় তাদের নিখুঁত করা যাবে না। তুমি যা যা করছ তার দিকে তাকাও এবং দেখো সেই সব কাজ ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসতে পারবে কিনা। যদি তুমি তোমার সকল কাজ ঈশ্বরের সামনে আনতে না পারো, তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে তুমি অন্যায় কাজে লিপ্ত। যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত তাদের কি কখনও নিখুঁত করা যেতে পারে? তুমি যা করো, প্রতিটা কাজ, প্রতিটা অভিপ্রায় এবং প্রতিটা প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসতে হবে। এমন কি তোমার রোজকার আধ্যাত্মিক জীবন—তোমার প্রার্থনা, ঈশ্বরের সাথে তোমার নৈকট্য, যেভাবে তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, তোমার ভাই বোনদের সাথে তোমার সহকারিতা, এবং তোমার গির্জার মধ্যেকার জীবন—এবং অন্যের সাথে মিলেমিশে তোমার সেবাকার্য সবই ঈশ্বরের সামনে তাঁর সুবিবেচনার জন্য উপস্থিত করতে হবে। এটি হল সেই ধরনের অনুশীলন যা তোমায় জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ঈশ্বরের সুবিবেচনার পদ্ধতিকেকে স্বীকার করার প্রক্রিয়াটি হল শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া। যত বেশি তুমি ঈশ্বরের যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে স্বীকার করবে ততো বেশি তোমায় শুদ্ধ করা হবে এবং তত বেশি তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ফলে তুমি ব্যভিচারের দিকে আকৃষ্ট হবে না এবং তোমার হৃদয়ে সর্বদা ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকবে। যত বেশি তুমি তাঁর সুবিবেচনাকে স্বীকার করে নেবে, শয়তান তত নাকাল হবে এবং তোমার দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করার ক্ষমতা তত বেশি হবে। তাই, ঈশ্বরের সুবিবেচনাকে স্বীকার করে নেওয়া এমন একটি অনুশীলনের পথ যা মানুষের অনুসরণ করা উচিত। তুমি যা-ই করো না কেন, এমনকি তোমার ভাই ও বোনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সময়ও, তুমি তোমার কার্যকলাপ ঈশ্বরের সামনে এনে তাঁর সুবিবেচনা প্রার্থনা করতে পারো এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে মান্য করার সঙ্কল্প করতে পারো। এটি তোমার অনুশীলনকে আরও যথাযথ করে তুলবে। শুধুমাত্র যদি তুমি তোমার সকল কাজকে ঈশ্বরের সামনে এনে তাঁর নিরীক্ষাকে স্বীকার করতে পারো তাহলে তুমি এমন একজন হয়ে উঠতে পারবে যে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জীবনধারণ করে।

যাদের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান নেই তারা কখনই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত হতে পারে না। এ ধরনের মানুষ অবাধ্যতার সন্তান। তারা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং তাদের মধ্যে খুব বেশি বিদ্রোহ রয়েছে, তাই তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং তাঁর সুবিবেচনা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। এই ধরনের মানুষকে সহজে নিখুঁত করা যায় না। কিছু লোক কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করবে এবং ঈশ্বরের যাচাইকরণ স্বীকার করার বিষয়ে নির্বাচনশীল। তারা ঈশ্বরের বাণীর কিছু অংশ গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। এটা কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্লজ্জ বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধ নয়? যদি কেউ বছরের পর বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরেও তাঁর সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও অর্জন না করে, তবে তারা অবিশ্বাসী। যারা ঈশ্বরের যাচাইকরণকে স্বীকার করতে ইচ্ছুক, তারাই হল সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা তাঁর সম্বন্ধে বোঝার চেষ্টা করে, যারা তাঁর বাক্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তারাই ঈশ্বরের উত্তরাধিকার ও আশীর্বাদ লাভ করবে এবং তারাই সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদধন্য। ঈশ্বর তাদেরকে অভিসম্পাত করেন, যাদের অন্তরে তাঁর স্থান নেই এবং তিনি এরূপ ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দেন ও পরিত্যাগ করেন। যদি তুমি ঈশ্বরকে না ভালোবাসো তবে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন এবং যদি তুমি আমার কথা না শোনো, তবে আমি নিশ্চিত করছি যে, ঈশ্বরের আত্মা তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। তুমি যদি এটি বিশ্বাস না করো তবে এটি যাচাই করে দেখো! আজ আমি তোমার জন্য অনুশীলনের একটি পথ স্পষ্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি এটি বাস্তবে প্রয়োগ করবে কিনা তা তোমার বিষয়। যদি তুমি এটি বিশ্বাস না করো, যদি তুমি এটি বাস্তবে প্রয়োগ না করো, তবে তুমি নিজেই দেখতে পাবে যে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করে কিনা! যদি তুমি ঈশ্বর-উপলব্ধির সন্ধান না করো, তাহলে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করবে না। যারা তাঁর বাক্যের অন্বেষণ করে এবং সম্পদ-জ্ঞানে সঞ্চয় করে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে কাজ করেন। তুমি যত বেশি ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্পদ-জ্ঞানে সঞ্চয় করবে, তাঁর আত্মা তোমার মধ্যে তত বেশি কাজ করবেন। একজন ব্যক্তি যত বেশি ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে মূল্যবান মনে করে, ঈশ্বরের দ্বারা তার নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। যারা ঈশ্বরকে প্রকৃতই ভালোবাসে, তিনি তাদের নিখুঁত করেন এবং তাঁর সম্মুখে যাদের অন্তর প্রশান্ত থাকে, তাদেরকে তিনি নিখুঁত করেন। ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তিকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের উপস্থিতিকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের যত্ন এবং সুরক্ষাকে মূল্যবান জ্ঞান করা, ঈশ্বরের বাক্যগুলি কীভাবে তোমার বাস্তবতায় পরিণত হয় এবং তোমার জীবনকে রসদ যোগায় তাকে মূল্যবান জ্ঞান করা—এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি তুমি ঈশ্বরের কাজ মূল্যবান জ্ঞান করো, অর্থাৎ যদি তুমি তোমার উপর তিনি যা কিছু করেছেন সে সকল কাজকে মূল্যবান জ্ঞান করো, তবে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যদি তোমরা ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে মূল্যবান বলে গণ্য না করো, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে কাজ করবেন না, কিন্তু তিনি কেবল তোমাকে তোমার বিশ্বাসের জন্য নামমাত্র কৃপা করবেন, অথবা তোমাকে নামমাত্র সম্পদ এবং তোমার পরিবারকে নামমাত্র নিরাপত্তা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বরের বাক্যকে তোমার বাস্তবতায় পরিণত করার, এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার এবং তাঁর নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমমনস্ক হওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত; তোমার শুধু তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের কাজ গ্রহণ করা, নিখুঁত হয়ে ওঠা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা্ পালনকারী হয়ে ওঠার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। এই লক্ষ্যটি তোমার অনুসরণ করা উচিত।

অনুগ্রহের যুগে মানুষ যা কিছু অনুসরণ করেছিল তা এখন অচল, কারণ বর্তমানে সাধনার একটি উচ্চতর মান রয়েছে; যা অনুসরণ করা হয় তা হ’ল একই সাথে উচ্চতর এবং আরও ব্যবহারিক, যা অনুসরণ করা হয় তা মানুষের ভিতরের যা চাহিদা তা আরও ভালোভাবে পূরণ করতে পারে। অতীতের যুগে, ঈশ্বর আজকের মতো মানুষের উপর কাজ করেননি; তিনি তাদের সাথে আজকে যতটা বলেন ততো কথা বলেননি, এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর চাহিদাও আজকের মত উচ্চ ছিল না। ঈশ্বর যে এখন তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন, তাতে প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের চূড়ান্ত অভিপ্রায় তোমাদের উপর, এই গোষ্ঠীর লোকেদের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, তবে এটাকে তোমার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করো। তুমি দৌড়ে বেড়াচ্ছো কিনা, নিজেকে ব্যয় করছো কিনা, কোনো কর্তব্য সম্পাদন করছো কিনা, বা তুমি ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পেয়েছ কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তোমার সর্বক্ষণের লক্ষ্যহবে নিখুঁত হওয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা, এই লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করা। যদি কেউ বলে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়াকে বা জীবনে প্রবেশ করাকে অন্বেষণ করে না, বরং কেবল দৈহিক শান্তি এবং আনন্দের অন্বেষণ করে, তবে তারা সবচেয়ে বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ। যারা জীবনের বাস্তবতার অন্বেষণ করে না, বরং শুধুমাত্র পরকালের অনন্ত জীবন এবং ইহকালের নিরাপত্তার অন্বেষণ করে, তারা মানুষের মধ্যে সবথেকে বেশি অন্ধ। তাই, তুমি যা কিছু করো তা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত এবং অর্জিত হওয়ার উদ্দেশেই করা উচিৎ।

মানুষের জন্য ঈশ্বর যে কাজটি করেন তা হল তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের সরবরাহ করা। একজন মানুষের জীবন যত বড় হবে, তত বেশি তাদের প্রয়োজন এবং তত বেশি তারা অনুসরণ করবে। যদি এই পর্যায়ে তোমার কোনও অন্বেষণ না থাকে তবে এটি প্রমাণ করে যে পবিত্র আত্মা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। যারা জীবনকে অনুসরণ করে পবিত্র আত্মা তাদের কখনও পরিত্যাগ করবে না; এই ধরনের মানুষেরা সর্বদা অন্বেষণ করে এবং সর্বদা তাদের হৃদয়ে আকুলতা থাকে। এই ধরনের মানুষ কখনো বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। পবিত্র আত্মার কাজের প্রতিটি পর্যায় তোমার মধ্যে একটি প্রভাব অর্জনের লক্ষ্য রাখে, কিন্তু যদি তুমি আত্মতুষ্টিতে ভোগো, যদি তোমার আর চাহিদা না থাকে, যদি তুমি আর পবিত্র আত্মার কাজ স্বীকার না করো, তাহলে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। ঈশ্বরের প্রতিদিন মানুষকে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন; প্রতিদিন তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর রসদ প্রয়োজন। প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করে মানুষ কি পেরে উঠবে? যদি কেউ সর্বদা মনে করে যে তারা যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন বা পান করতে পারে না, যদি তারা সর্বদা এর সন্ধান করে এবং এটির জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষ্ণার্ত হয়, তাহলে পবিত্র আত্মা সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করবে। যারা যত বেশি আকুল হয়, তাদের সহকারিতায় তত বেশি ব্যবহারিক বিষয় উঠে আসে। যত বেশি আকুলভাবে কেউ সত্য অন্বেষণ করে, তত দ্রুত তারা তাদের জীবনে বিকাশ লাভ করে, যা তাদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তোলে এবং তারা ঈশ্বরের গৃহের বিত্তবান অধিবাসী হয়ে ওঠে।


যারা অকৃত্রিম অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে মান্য করে, তারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে

পবিত্র আত্মার কাজ প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। এই কাজ ধাপে ধাপে আরও উন্নত হয়, আগামীকালের উদ্ঘাটন আজকের তুলনায় উচ্চতর, ধাপের পর ধাপে ক্রমান্বয়ে উন্নততর হতে থাকে। এই কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন। মানুষ যদি সমান তালে চলতে না পারে, তাহলে যেকোনও সময় তাদের বহিষ্কার করা হতে পারে। তাদের আনুগত্যপূর্ণ হৃদয় না থাকলে, তারা সমাপ্তি অবধি অনুসরণ করতে অসমর্থ হবে। আগের যুগ চলে গিয়েছে; এ হল এক নতুন যুগ। আর এই নতুন যুগে, অবশ্যই নতুন কাজ করতে হবে। বিশেষভাবে অন্তিম যুগে, যেখানে মানুষকে নিখুঁত করে তোলা হয়, ঈশ্বর নূতনতর কাজ দ্রুততর বেগে সম্পন্ন করবেন, তাই মানুষের হৃদয়ে আনুগত্য না থাকলে, ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। ঈশ্বর কোনও নিয়মে আবদ্ধ নন, বা তিনি তাঁর কাজের কোনও পর্যায়কে অপরিবর্তনীয় বলেও মনে করেন না। পরিবর্তে, যে কাজ তিনি করেন তা সর্বদাই নূতনতর এবং সর্বদাই উন্নততর। প্রতিটি পর্যায়ে, তাঁর কাজ ক্রমাগত আরও ব্যবহারিক এবং মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা হওয়ার পরেই শুধুমাত্র মানুষ তার স্বভাবের চূড়ান্ত রূপান্তর অর্জন করতে পারে। জীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছায়, এবং তাই, অনুরূপ ভাবে, ঈশ্বরের কাজও ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। এইভাবেই একমাত্র মানুষ নিখুঁত এবং ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। এক দিকে মানুষের ধারণাকে পাল্টাতে এবং বিপরীতমুখী করতে এবং অন্য দিকে মানুষকে আরও উঁচু এবং বাস্তবসম্মত অবস্থায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তরে চালিত করতে, ঈশ্বর এইভাবে কাজ করেন, যাতে অন্তিমে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা যায়। অবাধ্য স্বভাবের যে সকল ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধিতা করে, তারা সকলেই ঈশ্বরের ক্ষিপ্রগতি ও প্রবল বেগে ধাবমান কাজের এই পর্যায়ে বহিষ্কৃত হবে; যারা স্বেচ্ছায় মান্য করে চলে এবং যারা খুশি মনে নিজেদের বিনত করে, শুধুমাত্র তারাই এই পথের শেষ অবধি অগ্রসর হতে পারবে। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে, তোমাদের সকলের শেখা উচিৎ কীভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় এবং কীভাবে নিজের পূর্বধারণাগুলো সরিয়ে রাখতে হয়। তোমায় প্রতি পদে সাবধান থাকতে হবে। অসাবধানী হলে, তুমি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিত্যক্ত ও ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী মানুষদের একজন হয়ে উঠবে। কাজের এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে, মানুষের অতীতের নিয়মকানুন ও আইন এতো অজস্র ছিল যে সে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, এবং পরিণতিতে, সে হয়ে উঠেছিল অহংসর্বস্ব ও আত্মবিস্মৃত। এসবই এমন বাধাস্বরূপ যা মানুষকে ঈশ্বরের নতুন কাজকে স্বীকার করা থেকে বিরত রাখে; এ সমস্তই মানুষের ঈশ্বরজ্ঞানের বৈরি। মানুষের অন্তরে আনুগত্য না থাকা এবং সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষাও না থাকা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তুমি যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের সরল কাজ ও বাক্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করো, এবং নিগূঢ়তর কিছু গ্রহণের অযোগ্য হও, তাহলে তুমি তাদের মধ্যে একজন যে পুরনো পন্থাগুলিকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং পবিত্র আত্মার কাজের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। বিভিন্ন সময়কালে ঈশ্বরের কাজ ভিন্ন ধরণের হয়। তুমি যদি কোনও একটি পর্যায়ে ঈশ্বরের কাজের প্রতি পরম আনুগত্যের অধিকারী হও, অথচ পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কাজের প্রতি তোমার আনুগত্য কম হয়, কিংবা তুমি আনুগত্য স্বীকারে অক্ষম হও, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। ঈশ্বরের নেওয়া এই পদক্ষেপের সাথে তুমি ছন্দ মিলিয়ে চললে, যখন তিনি পরবর্তী পর্যায়ে আরোহন করবেন তখনও তোমাকেও সেই ছন্দ বজায় রাখতে হবে; শুধুমাত্র তাহলেই তুমি পবিত্র আত্মার অনুগত একজন হয়ে উঠবে। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো বলে, আনুগত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই অবিচলিত থাকতে হবে। তোমার যখন ইচ্ছা তুমি তখন অনুগত হলে আর যখন ইচ্ছা নয় তখন হলে না, এমন করা যাবে না। এই ধরনের আনুগত্য ঈশ্বরের কাছে প্রশংসনীয় নয়। আমি যে নতুন কাজের বিষয়ে আলোচনা করি তুমি যদি তার সাথে ছন্দ মেলাতে না পারো, এবং পুরাতন বাক্যেই আটকে থাকো, তাহলে তোমার জীবনে অগ্রগতি কীভাবে হবে? ঈশ্বরের কাজ হলো তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তোমায় যোগান দেওয়া। যখন তুমি তাঁকে মান্য করো এবং তাঁর বাক্য গ্রহণ করো, তখন পবিত্র আত্মা নিশ্চিতভাবে তোমার মধ্যে কাজ করবেন। আমি যেভাবে বলছি ঠিক সেভাবেই পবিত্র আত্মা কাজ করেন; আমি যা বলেছি ঠিক সেভাবে করো, তাহলে পবিত্র আত্মা অবিলম্বে তোমার মধ্যে কাজ করবেন। তোমরা দেখবে বলে আমি এক নতুন আলো বিচ্ছুরণ করি, যা তোমাদের বর্তমানের আলোয় নিয়ে আসে, এবং যেইমাত্র তোমরা এই আলোতে প্রবেশ করবে, তক্ষুনি পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করবেন। কিছু মানুষ আছে যারা অবাধ্য হয়ে বলে উঠতে পারে “আপনি যা বলছেন তা আমি আদৌ পালন করব না”। সেক্ষেত্রে, আমি বলব যে তুমি পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছ; বিশুষ্ক হয়ে পড়েছ, বিন্দুমাত্র জীবন অবশিষ্ট নেই। তাই, তোমাদের স্বভাবের রূপান্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য, বর্তমান আলোর সাথে গতি মিলিয়ে চলা ব্যতীত অন্য কিছুই বেশি জরুরি নয়। পবিত্র আত্মা যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই কাজ করেন এমন নয়, বরং তাছাড়াও, তিনি গির্জাতেও কাজ করেন। তিনি যেকোনও মানুষের মধ্যেই কাজ করতে পারেন। তিনি বর্তমানে তোমার মধ্যেও কাজ করতে পারেন এবং তুমি সেই কাজ অনুভব করবে। পরবর্তী সময়কালে, তিনি অন্য কারোর মধ্যে কাজ করতে পারেন, যেক্ষেত্রে তোমায় ত্বরায় অনুসরণ করতেই হবে; যত কাছ থেকে তুমি বর্তমান আলো অনুসরণ করো, তোমার জীবন তত বেশি বিকাশ লাভ করতে পারে। একজন যেমন ধরনের মানুষই হোক না কেন, যদি পবিত্র আত্মা তার মধ্যে কাজ করেন, তাহলে তোমাকে অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে। সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তা আপনজ্ঞানে গ্রহণ করো, এবং তুমি মহত্তর বস্তুসমূহ লাভ করতে পারবে। এই ভাবে তুমি আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। এটিই মানুষের নিখুঁত হওয়ার পথ এবং জীবনে বিকাশ লাভের উপায়। পবিত্র আত্মার কাজের প্রতি তোমার আনুগত্যের মাধ্যমেই নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পৌঁছানো যায়। তোমাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য ঈশ্বর কোন প্রকার ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করবেন, তা তুমি জানো না, এবং এ-ও জানো না যে, কোন মানুষ, ঘটনাবলী, ও বস্তুসমূহের মাধ্যমে তিনি তোমাদের বিষয়সমূহ অর্জন অথবা দর্শন করতে দেবেন। তুমি সঠিক পথে পা ফেলতে পারলে, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার আশা প্রবল। আর যদি তা না পারো তাহলে, এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ হতাশাব্যঞ্জক, তমসাচ্ছন্ন। একবার তুমি সঠিক পথে পা ফেললে, সব বিষয়েই তুমি উদ্ঘাটন লাভ করবে। পবিত্র আত্মা অন্যদের কাছে যাই প্রকাশ করুন না কেন, তুমি নিজের থেকে কোনো বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এগোলে, সেই অভিজ্ঞতা তোমার জীবনের অংশ হয়ে উঠবে, এবং তোমার এই অভিজ্ঞতা তুমি অন্যদের সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। যাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তারাই কেবল মুখস্থ বিদ্যার মধ্য দিয়ে অন্যদের জ্ঞান দান করে; নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলা আরম্ভ করার আগে, তোমায় অবশ্যই, অপরের আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রদীপ্তির উপর ভিত্তি করে, অনুশীলনের একটি পন্থা খুঁজে নিতে হবে। তা তোমার জীবনের জন্য বৃহত্তর উপযোগিতা বহন করবে। এইভাবে, ঈশ্বরের থেকে আগত সকলকিছু মান্য করে চলার মাধ্যমে, তোমায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা তোমাকে জানার চেষ্টা করতে হবে এবং সব বিষয়ের থেকেই শিক্ষা নিতে হবে, যাতে তোমার জীবন বিকশিত হয়। এই প্রকার অনুশীলনই অগ্রগতির দ্রুততম পন্থা।

পবিত্র আত্মা তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমায় আলোকিত করেন, এবং তোমার বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমায় নিখুঁত করে তোলেন। তুমি কি সত্যিই নিখুঁত হয়ে উঠতে ইচ্ছুক? যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে ইচ্ছুক হও, তাহলে তোমার দৈহিক কামনা ত্যাগ করার সাহস থাকবে, তুমি ঈশ্বরের বাক্য পালন করতে সক্ষম হবে, এবং তুমি নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল হয়ে হবে না। ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সমস্ত কিছু তুমি মান্য করতে সক্ষম হবে, এবং তোমার সকল কার্যকলাপ, তা তুমি প্রকাশ্যেই করে থাকো অথবা একান্তে, তা ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপনের যোগ্য হবে। যদি তুমি একজন সৎ ব্যক্তি হও, এবং সব বিষয়ে সত্যের অনুশীলন করো, তাহলে তোমায় নিখুঁত করে তোলা হবে। সেইসব প্রতারক মানুষ, যারা অন্যদের সামনে এক রকম কাজ করে এবং পিছনে অন্যরকম কাজ করে, তারা নিখুঁত হতে ইচ্ছুক নয়। তারা সকলেই সর্বনাশ এবং ধ্বংসের সন্তান; তারা ঈশ্বরের নয়, শয়তানের আনুগত্যাধীন। তারা ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি নয়! যদি তোমার কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণ ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপনযোগ্য না হয় অথবা ঈশ্বরের আত্মা যদি তা দেখতে না পান, তাহলে তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে তোমার কিছু ত্রুটি রয়েছে। শুধুমাত্র যদি তুমি ঈশ্বরের বিচার এবং শাস্তি স্বীকার করো, এবং তোমার স্বভাব পরিবর্তনের প্রতি যত্নশীল হও, তাহলেই তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পদার্পণ করতে পারবে। যদি তুমি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছুক হও, তাহলে বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করে, ঈশ্বরের কাজের মূল্যায়ন বা বিচার করার দুঃসাহস না করে, তোমায় ঈশ্বরের সকল কাজ মেনে চলতে হবে। যারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চায় তাদের জন্য এই হল ন্যুনতম আবশ্যিকতা। যারা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিকতা হল: সকল কিছুতেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কাজ করা। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কাজ করার অর্থ কি? এর অর্থ হল তোমার সকল কার্য এবং আচরণ তুমি ঈশ্বর এর সামনে উপস্থাপন করতে পারবে। এবং তোমার কাজ ঠিক হোক বা ভুল, যেহেতু তোমার উদ্দেশ্য সৎ, তুমি তা ঈশ্বরকে বা তোমার ভাই বোনকে দেখাতে ভয় পাবেনা, এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একটা শপথ গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারবে। তোমাকে অবশ্যই তোমার সকল উদ্দেশ্য, চিন্তা, এবং ধারণা ঈশ্বরের সুবিবেচনার জন্য তাঁর সামনে পেশ করতে হবে; যদি তুমি এই পথে অনুশীলন এবং প্রবেশ কর, তাহলে তোমার জীবনে দ্রুত উন্নতি হবে।

যেহেতু তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, সেহেতু তোমায় ঈশ্বরের সকল বাক্য এবং সকল কাজের উপর আস্থা রাখতে হবে। যার অর্থ হল, যেহেতু তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছ, সেহেতু তোমায় তাঁকে মান্য করে চলতে হবে। যদি তুমি এমন করতে অক্ষম হও, তাহলে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো কি না তাতে কিছু যায় আসেনা। যদি তুমি বহু বছর ধরে ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, কিন্তু কখনই তাঁকে মান্য না করে থাকো, এবং তাঁর বাক্যের সম্পূর্ণতা মেনে না নিয়ে থাকো, এবং পরিবর্তে চাও যে ঈশ্বর তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং তোমার ধারণা অনুযায়ী কাজ করুন, তাহলে তুমি সব থেকে বড় অবাধ্য, তুমি একজন অবিশ্বাসী। এই ধরনের লোকেরা কীভাবে ঈশ্বরের যে কাজ এবং বাক্য মানুষের ধারণার সাথে মেলে না তা মান্য করে চলতে পারবে? সব থেকে বড় অবাধ্য হল তারা, যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে ও তাঁর বিরোধিতা করে। তারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু, খ্রীষ্টবিরোধী। ঈশ্বরের নতুন কাজের প্রতি তাদের সর্বদা একটা বৈরি মনোভাব থাকে; তাদের কখনো নিজেদেরকে সমর্পণ করার সামান্যতম আগ্রহ থাকেনা, না তারা কখনো আনন্দের সাথে নিজেদেরকে সমর্পণ অথবা বিনীত করেছে। তারা অন্যের সামনে নিজেদের বড়াই করেছে এবং কখনো কারো কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নি। ঈশ্বরের সামনে, তারা নিজেদের বাক্য প্রচারে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে দক্ষতম হিসাবে বিবেচনা করে। তাদের দখলে থাকা “ধনসম্পদ” তারা কখনই পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তারা সেগুলিকে উপাসনার উদ্দেশ্যে, অপরের কাছে প্রচার করার উদ্দেশ্যে, এবং যে সকল মূর্খরা তাদের আদর্শ বলে মনে করে তাদের ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচনা করে। গির্জায় এরকম কিছু সংখ্যক লোক অবশ্যই আছে। এমন বলা যেতে পারে যে, তারা হল, “অপরাজেয় নায়ক”, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঈশ্বরের গৃহে বিরাজ করছে। তারা কথা (মতবাদ) প্রচার করাকেই তাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করে। বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, তারা তাদের “পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়” কর্তব্য সবলে কার্যকর করে চলে। কেউ তাদের স্পর্শ করার সাহস পায় না; কেউ-ই প্রকাশ্যে তাদের ভর্ৎসনা করার স্পর্ধা রাখে না। তারা ঈশ্বরের গৃহের “রাজা” হয়ে ওঠে, যুগের পর যুগ ধরে তারা যথেচ্ছভাবে কাজ করে চলেছে, অপরকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এই দানবগোষ্ঠী একসাথে হাত মিলিয়ে আমার কাজকে ধ্বংস করতে চাইছে; কীভাবে আমি এই জীবন্ত শয়তানদের আমার চোখের সামনে টিঁকে থাকার অনুমতি দিতে পারি? এমনকি যারা শুধুমাত্র অর্ধেক অনুগত তারাও শেষ অবধি চলতে পারে না, যারা স্বৈরাচারী, যাদের হৃদয়ে সামান্যতম আনুগত্যও নেই, তারা তো আরো পারবেনা! ঈশ্বরের বাক্য মানুষ সহজে লব্ধ করতে পারেনা। এমনকি তাদের সর্বস্ব শক্তি প্রয়োগ করেও তারা শুধুমাত্র একটি সামান্য অংশই লব্ধ করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের নিখুঁত হওয়ার অনুমতি দেয়। তাহলে, যে প্রধান দেবদূতের সন্তানেরা ঈশ্বরের কাজকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের কী পরিণতি হবে? তাদের কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার আশা আরো কম নয়? আমার বিজয়কার্যের উদ্দেশ্য নিছকই জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে জয় করা নয়, বরং ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায়বিহীনতাকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে জয় করা, মানুষের দণ্ড দেওয়ার উদেশ্যে প্রমাণ সংগ্রহ, দুষ্টদের নিন্দিত করা, এবং, উপরন্তু, যারা মান্য করে চলতে ইচ্ছুক তাদের নিখুঁত করে তোলার উদ্দেশ্যে জয় করা। অন্তিমে, সকলকে প্রকার অনুযায়ী পৃথক করা হবে, এবং যাদের চিন্তাভাবনা আনুগত্যে পরিপূর্ণ, তাদেরই নিখুঁত করে তোলা হবে। এই কাজটিকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে হবে। ইতিমধ্যে, যাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই বিরোধিতামূলক, তারা দণ্ডিত হবে এবং চির অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে দগ্ধ হতে থাকবে, চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে রইবে। যখন সময় আসবে, যখন অতীত যুগের সেই সকল “মহান এবং অদম্য নায়করা” হীনতম এবং বর্জিততম “দুর্বল এবং নপুংসক কাপুরুষে” পরিণত হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার, এবং তাঁর মানুষের দ্বারা অপ্রতিরোধ্য স্বভাবের প্রতিটি দিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এবং একমাত্র এভাবেই আমার অন্তরের ঘৃণার উপশম হতে পারে। এমনটা যে সম্পুর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত, সেই বিষয়ে তুমি কি সহমত নও?

যারা পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করতে পারে, বা যারা এই স্রোতের মধ্যে রয়েছে, তারা সবাই যে জীবন লাভ করতে পারে, এমন নয়। জীবন সমগ্র মানবজাতির সাথে ভাগ করে নেওয়ার মতো কোন সার্বজনীন সম্পত্তি নয় এবং স্বভাবের পরিবর্তনসাধনও সকল মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ করা অবশ্যই বাস্তবিক এবং যথাযথ হতে হবে, এবং আবশ্যিকভাবেই তা যাপন করতে হবে। নিছক ঠুনকো আনুগত্য কখনই ঈশ্বরের প্রশংসা পায় না, এবং নিজের স্বভাব পরিবর্তনের অন্বেষণ না করে নিছকই ঈশ্বরের বাক্যের উপরিগত বিষয়গুলি মান্য করে চললে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ উভয়ই এক ও অভিন্ন। যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমপর্ণ করে কিন্তু ঈশ্বরের কাজের প্রতি সমর্পণ করে না, তাদের অনুগত বলে গণ্য করা যেতে পারে না, এবং যারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে সমর্পণ না করে নিছকই কিন্তু বাহ্যিকভাবে ধামাধারী হয়ে চলে, তাদের তো তেমন আরোই গণ্য করা যেতে পারে না। যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তারা প্রত্যেকেই তাদের সেই কাজ থেকে লাভবান হয়, এবং তারা ঈশ্বরের স্বভাব এবং ঈশ্বরের কাজের বিষয় উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেইসব মানুষ নতুন কাজের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান অর্জন করতে, এবং তাদের জীবনে নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসতে, সক্ষম হয়। শুধু এই সকল মানুষই ঈশ্বরের প্রশংসা পায়, শুধু এই সকল মানুষকেই নিখুঁত করা হয়, এবং একমাত্র এরাই হল সেই এই সকল মানুষের যাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে। যারা আনন্দ সহকারে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে, এবং তাঁর বাক্য ও কাজের কাছে সমর্পণ করে, তারাই ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হয়। শুধুমাত্র সেই সকল মানুষই সঠিক, এবং তারাই আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরকে চায়, এবং আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে। যারা শুধুমাত্র মুখেই ঈশ্বরভক্তির কথা বলে, কিন্তু আসলে ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়, তারা নিজেদেরকে মুখোশের আড়লে রাখে, তারা হল সেই সমস্ত লোক যারা সাপের বিষ বহন করে, তারাই সব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতক হয়। আজ না হোক কাল, এই দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য মুখোশগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। এ-ই কি সেই কাজ নয় যা আজ সম্পন্ন করা হচ্ছে? খল ব্যক্তিগণ সর্বদা খল-ই রয়ে যাবে, এবং তারা কখনই দণ্ডের দিবস থেকে অব্যহতি পাবে না। ভালো লোকেরা সব সময় ভালোই থাকবে, এবং যেদিন ঈশ্বরের কাজ শেষ হবে তখন, তাদের প্রকাশ করা হবে। একজন দুষ্ট ব্যক্তিকেও ধার্মিক হিসাবে গণ্য করা হবেনা, বা কোনও ধার্মিককেও দুষ্ট রূপে গণ্য করা হবে না। আমি কি কখনো কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হতে দেব?

যত তোমার জীবনের অগ্রগতি ঘটে, তত তোমার কাছে অবশ্যই সর্বদা থাকতে হবে নতুন প্রবেশ এবং নতুন, উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টি, যা প্রতি পদে গভীরতর হয়। সমগ্র মানবজাতিকে এই অবস্থায় প্রবেশ করতেই হবে। যোগাযোগ স্থাপন করা, ধর্মোপদেশ শোনা, ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করা, অথবা কোনো বিষয় পরিচালনা করার মাধ্যমে তুমি নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং নতুন আলোকপ্রাপ্তি লাভ করবে এবং পুরানো দিনকালের পুরানোনিয়মে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করবে না আর না; তুমি নিয়ত নতুন আলোকে বসবাস করবে, এবং কখনই ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিপথগামী হবেনা। সঠিক পথে চলা বলতে এ-ই বোঝায়। অগভীর স্তরে কোনো মূল্য পরিশোধ করলে চলবে না; দিনের পর দিন, ঈশ্বরের বাক্য উন্নততর পর্যায়ে প্রবেশ করে, এবং নিয়ত নতুন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে চলে, এবং, মানুষকেও, প্রত্যহ নতুন করে প্রবেশ করতেই হবে। ঈশ্বর যখন কিছু বলেন, তখন তিনি তা ফলপ্রসূ করে তোলেন এবং, যদি তুমি যদি তাল মিলিয়ে চলতে না পারো, তাহলে তুমি পিছিয়ে পড়বে। তোমাকে তোমার প্রার্থনায় আরো গভীরে পৌঁছাতে হবে; ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান এমন কিছু নয় যা মাঝেমধ্যে করাই যথেষ্ট। তুমি যে আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রদীপ্তি গ্রহণ করো, তা গভীরতর করে তোলো। তোমার পূর্বধারণা এবং কল্পনা ক্রমশ বিলীন হবে। তোমাকে তোমার বিচারক্ষমতাও আবশ্যিকভাবেই দৃঢ়তর করে তুলতে হবে, এবং যে বিষয়েরই সম্মুখীন হও না কেন, সেই বিষয়ে তোমার নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। আত্মার মধ্যে কিছু বিষয় উপলব্ধি করার মাধ্যমে, তোমায় বাহ্যিক বিষয়বস্তুর বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ, এবং যে কোন সমস্যার সারমর্ম উপলব্ধি করতেই হবে। যদি তুমি এই সকল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রস্তুত না হও, তাহলে তুমি কীভাবে গির্জার নেতৃত্ব দেবে? যদি তুমি বাস্তবিকতা অথবা অনুশীলনের পথ ছেড়ে নিছকই আক্ষরিকতা এবং মতবাদে কথাই বলে চল, তাহলে তুমি খুবই অল্প সময়কাল ধরে এমন চালিয়ে যেতে পারবে। যদি তুমি নতুন বিশ্বাসীদেরকে এই কথাগুলো বলো তখন তাদের কাছে যদিও তা যৎসামান্য গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে ঠিকই, কিন্তু কিছু সময় পর, যখন নতুন বিশ্বাসীরা কিছু বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তখন তুমি আর তাদের যোগান দিতে পারবে না। তাহলে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্ত রইবে? নতুন আলোকপ্রাপ্তি ব্যতীত, তুমি কাজ করতে পারো না। যাদের নতুন আলোকপ্রাপ্তি ঘটে নি, তারা জানে না যে কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, এবং সেই সকল ব্যক্তি কখনই নতুন জ্ঞান বা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। এবং, জীবনের যোগান দেওয়ার বিষয়ে, তারা কখনই তাদের কাজ সঠিক ভাবে করতে পারে না, এবং তারা ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্তও হয়ে উঠতে পারে না। এই ধরনেরর ব্যক্তি কোনও কাজেরই উপযুক্ত নয়, তারা নেহাতই অকর্মণ্য। বস্তুত, এইরকম মানুষেরা তাদের কাজ সম্পাদন করতে পূর্ণতই অক্ষম হয়, তারা সকলে কোন কাজেই উপযুক্ত নয়। তারা যে শুধুমাত্র তাদের কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম হয় তা-ই নয়, তারা গির্জার উপরে অনেক অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করে। আমি এই “শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মানুষদের” সনির্বন্ধে নির্দেশ দেবো সত্ত্বর গির্জা ছেড়ে চলে যেতে, যাতে অন্যদের আর তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে না হয়। এই ধরণের লোকেদের নতুন কাজের বিষয়ে কোনোই উপলব্ধি নেই, এবং তারা অন্তহীন ধারণায় পরিপূর্ণ হয়। তারা গির্জার কোন কাজেই আসে না; বরং, তারা অপকর্ম করে এবং সর্বত্র নেতিবাচকতার প্রসার ঘটায়, এমনকি গির্জার মধ্যেও সকলপ্রকার অসদাচরণ এবং গোলোযোগের সাথে নিজেদের জড়িত রাখে, ফলস্বরূপ, যাদের বিবেচনাশক্তি নেই, তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ঘটায়। এই ধরনের জীবন্ত শয়তানদের, এইসকল দুরাত্মাদের যত শীঘ্র সম্ভব গির্জা থেকে চলে যেতে হবে, নচেৎ তোমার কারণে গির্জা কলঙ্কিত হবে। তুমি বর্তমান কাজের বিষয়ে ভীত না-ও হতে পারো, কিন্তু তুমি কি আগামীর ধার্মিক দণ্ডে-ও ভীত নও? গির্জায় বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি আছে ছে যারা সুবিধাবাদী, এবং বিপুল সংখ্যক নেকড়ে রয়েছে যারা ঈশ্বরের স্বাভাবিক কাজে বাধা প্রদান করতে চায়। এরা সকলেই হল দানব যাদের প্রেরণ করেছে দানবদের রাজা, এরা হল দুষ্ট নেকড়ে যারা নিরীহ মেষশাবকদের গ্রাস করতে চায়। যদি এইসব তথাকথিত মানুষদের বহিষ্কার না করা হয়, তাহলে এরা গির্জার বোঝা হয়ে উঠবে, পরিণত হবে নৈবেদ্য-গ্রাসকারী কীটে। আজ হোক বা কাল, এমন একটি দিন আসবে যখন এহেন ঘৃণার্হ, মূর্খ, নীচ এবং ন্যক্কারজনক কীটরা দণ্ডিত হবে!


রাজ্যের যুগই হল বাক্যের যুগ

রাজ্যের যুগে, যে পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেন তা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, এবং সমগ্র যুগের কাজ সম্পাদন করার জন্য, ঈশ্বর নতুন যুগের সূচনা করতে বাক্যের ব্যবহার করেন। এই নীতির ভিত্তিতেই ঈশ্বর বাক্যের যুগে কাজ করে থাকেন। তিনি দেহে পরিণত হয়েছিলেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলার জন্য, যাতে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই দেখতে পায় ঈশ্বরকে, যে ঈশ্বর দেহরূপে আবির্ভূত বাক্য, এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও বিস্ময়করতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। মানুষকে জয় করা, তাদের নিখুঁত করে তোলা, এবং অপসারণ করার লক্ষ্য আরও ভালোভাবে অর্জন করার জন্য এই কাজ করা হয়, বাক্যের যুগের কাজ করার জন্য বাক্য ব্যবহারের প্রকৃত অর্থ। এই সকল বাক্যের মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের স্বভাব, মানুষের জীবনের উপাদান, এবং মানুষের কোথায় প্রবেশ করা উচিত, সে সব বিষয় জানতে পারে। বাক্যের যুগে ঈশ্বর যে কাজ করতে চান তা বাক্যের মাধ্যমেই সামগ্রিকভাবে ফলদায়ী করা হয়। এই সকল বাক্যের মাধ্যমেই মানুষ উন্মোচিত হয়, অপসৃত হয় এবং তাদের বিচার করা হয়। মানুষ ঈশ্বরের বাক্য দেখেছে, শুনেছে এবং এই বাক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। ফলস্বরূপ, তারা বিশ্বাস করতে পেরেছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে, তাঁর সর্বশক্তিমানতা ও প্রজ্ঞায়, এবং সেইসাথে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় ও মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর আকাঙ্খায়। “বাক্য” শব্দটি হয়তো সোজা ও সাধারণ, কিন্তু ঈশ্বরের অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্য মহাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়, মানুষের হৃদয়কে রূপান্তরিত করে, তাদের পূর্বধারণা ও পুরানো স্বভাবে পরিবর্তন আনে, এবং সমগ্র বিশ্ব পূর্বে যেভাবে প্রতীয়মান হত তাতেও পরিবর্তন আনে। যুগে যুগে, শুধুমাত্র বর্তমানের ঈশ্বরই এইভাবে কাজ করেছেন, এবং শুধুমাত্র তিনিই এইভাবে কথা বলেন এবং এইভাবেই মানুষকে উদ্ধার করতে আসেন। এই সময়ের থেকে, মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশনায় জীবন অতিবাহিত করে, তাঁর বাক্যের দ্বারাই পরিচালিত এবং প্রতিপালিত হয়। মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের জগতে, ঈশ্বরের বাক্যের অভিশাপ ও আশীর্বাদের মধ্যেই বাস করে, এবং এমনকি আরও বেশি মানুষ আছে যাদের তাঁর বাক্যের বিচার ও শাস্তির অধীনে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এইসকল বাক্য এবং এই কাজটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের পরিত্রানের স্বার্থে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার স্বার্থে, এবং পুরানো সৃষ্টির আদি অবস্থা পরিবর্তন করার স্বার্থে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের ব্যবহার করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে তিনি বাক্য ব্যবহার করেই মানুষকে নেতৃত্ব দেন, এবং তিনি বাক্যের ব্যবহার করেই তাদের জয় এবং উদ্ধার করেন। শেষ পর্যন্ত, তিনি বাক্য ব্যবহার করেই সমগ্র পুরাতন বিশ্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন, এইভাবেই তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমগ্রতাকে সম্পূর্ণতা দান করবেন। সমগ্র রাজ্যের যুগ জুড়ে, তাঁর কর্ম সম্পাদনের জন্য, এবং তাঁর কাজের ফলাফল অর্জনের জন্য ঈশ্বর বাক্য ব্যবহার করেন। তিনি কোনও বিস্ময়কর কাজ করেন না বা অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করেন না, বরং শুধুমাত্র বাক্যের মাধ্যমেই তাঁর কাজ করেন। এই বাক্যের দ্বারাই মানুষ পুষ্ট হয় ও সংস্থান লাভ করে, এবং লাভ করে জ্ঞান ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা। এই বাক্যের যুগেই মানুষ বিশেষভাবে আশীর্বাদ লাভ করেছে। সে কোনও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে না, এবং শুধুমাত্র উপভোগ করে ঈশ্বরের বাক্যের প্রভূত সরবরাহ; অন্ধভাবে খুঁজে বেড়ানোর বা অন্ধভাবে ভ্রমণ করার প্রয়োজন ছাড়াই, তার নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে থেকেই সে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে, তাঁর নিজের মুখ নিঃসৃত বাক্য শোনে, তাঁর প্রদান করা সমস্ত কিছু গ্রহণ করে, এবং সামনে থেকেই তাঁকে কাজ করতে দেখে। এই সমস্ত অতীত যুগের মানুষ উপভোগ করতে পারেনি, এবং এমন আশীর্বাদ প্রাপ্তির সৌভাগ্য তাদের কখনো হয় নি।

ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিত নির্বিশেষে, তা সবই শুধুমাত্র মানুষকে নিখুঁত করে তোলার স্বার্থে। আত্মার পরিপ্রেক্ষিত থেকে উচ্চারিত বাক্য মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন; তাদের বোঝার সীমিত ক্ষমতার কারণেই সেগুলির অনুশীলনের কোনও উপায় তাদের নেই। ঈশ্বরের কাজ বিভিন্ন প্রভাব অর্জন করে, এবং কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে নিহিত রয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য। উপরন্তু, তাঁর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ কেবল তা করার মাধ্যমেই তিনি মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে পারেন। তিনি যদি শুধুমাত্র আত্মার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রকাশ করেন, তাহলে ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায় সম্পূর্ণ করার কোনও উপায়ই থাকবে না। যে স্বরে ঈশ্বর কথা বলেন, তা থেকেই তুমি দেখতে পাবে যে তিনি এই গোষ্ঠীর মানুষদের সম্পূর্ণ করে তুলতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং যারা নিখুঁত হয়ে উঠতে চায় তাদের প্রত্যেকের প্রথম পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত? সর্বোপরি, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। আজ, ঈশ্বরের কাজে এক নতুন পদ্ধতির সূচনা হয়েছে; যুগ পরিবর্তিত হয়েছে, তার সাথে সাথে ঈশ্বরের কর্মপদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন এবং একই ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ঈশ্বরের বক্তব্য রাখার পদ্ধতি। আজ, কেবল তাঁর কাজের পদ্ধতিই পরিবর্তিত হয়নি, যুগেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাজ্যের যুগ। সেইসাথে, ঈশ্বরকে ভালোবাসার যুগও। এটি সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগের একটি পূর্বাভাস—যা একাধারে বাক্যেরও যুগ, এবং যেখানে ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য কথা বলার বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করেন, এবং মানুষকে যোগান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বক্তব্য প্রকাশ করেন। সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগে প্রবেশের পর, ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য বাক্যের ব্যবহার শুরু করবেন, মানুষকে জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করাবেন এবং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। ঈশ্বরের কাজের এতগুলি ধাপের অভিজ্ঞতা লাভের পরে, মানুষ দেখেছে যে ঈশ্বরের কাজ অপরিবর্তিত থাকে না, বরং বিরামহীনভাবে বিকশিত এবং গভীরতা প্রাপ্ত হয়। এত দীর্ঘ সময় ধরে এর অভিজ্ঞতা লাভের ফলে মানুষ বুঝেছে যে ঈশ্বরের কাজের ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে, তা বারবার রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। বারবার পরিবর্তন সত্ত্বেও এটি ঈশ্বরের মানবতার জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসার উদ্দেশ্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয় না। এমনকি দশ হাজার বার পরিবর্তন হলেও, এটি কখনোই তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিপথগামী হয় না। ঈশ্বরের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন নির্বিশেষে, এই কাজ কখনই সত্য বা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। যে পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করা হয় তার পরিবর্তনের সাথে শুধুমাত্র কাজের বিন্যাসের পরিবর্তন এবং ঈশ্বর যে দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন তার পরিবর্তনই জড়িত; ঈশ্বরের কাজের মূল উদ্দেশ্যের কোনও পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি এবং তাঁর কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয় প্রভাব অর্জনের জন্য। কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির পরিবর্তনের অর্থ কাজের নেপথ্যের মূল উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন নয়। মানুষ জীবনের সন্ধানের জন্যই প্রধানত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; যদি তুমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও জীবনের সন্ধান না করো অথবা সত্যের বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের অন্বেষণ না করো, তবে তা ঈশ্বর বিশ্বাস নয়! এবং রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করা কি বাস্তবসম্মত? জীবনের অন্বেষণের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা অর্জন করা—কেবল এটিই বাস্তবতা; সত্যের সাধনা এবং অনুশীলন—এগুলি সবই বাস্তবতা। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা এবং এইসকল বাক্যের অনুভবের মাধ্যমে তুমি বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে, এবং এটিই প্রকৃত অন্বেষণের অর্থ।

এখন রাজ্যের যুগ। তুমি এই নতুন যুগে প্রবেশ করেছো কিনা তা নির্ভর করছে এর উপর যে তুমি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করেছো কিনা, তাঁর বাক্য তোমার জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে কিনা। ঈশ্বরের বাক্যগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পরিচিত করে তোলা হয় যাতে, শেষ পর্যন্ত, সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের বাক্যের জগতে জীবনযাপন করে, এবং তাঁর বাক্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর থেকে আলোকিত ও প্রদীপ্ত করে। যদি এই সময়ে, তুমি ঈশ্বরের বাক্য পাঠে অযত্নবান হও, এবং তাঁর বাক্যের প্রতি তোমার আগ্রহ না থাকে, তবে তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে তোমার অবস্থান ভুল। তুমি যদি বাক্যের যুগে প্রবেশ করতে অক্ষম হও, তাহলে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করেন না; যদি তুমি এই যুগে প্রবেশ করে থাকো, তবে তিনি তাঁর কাজ করবেন। পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করার জন্য তুমি বাক্যের যুগের সূচনায় কী করতে পারো? এই যুগে, এবং তোমাদের মধ্যে, ঈশ্বর নিম্নলিখিত ঘটনা সম্পাদন করবেন: প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবন যাপন করবে, সত্যকে অনুশীলন করতে সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে; সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্যকে ভিত্তি হিসাবে ও তাদের বাস্তবতা হিসাবে ব্যবহার করবে, এবং তাদের এমন এক হৃদয় থাকবে যা ঈশ্বরকে সম্মান করে; এবং ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলনের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সাথে একত্রে রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করবে। ঈশ্বরকে যা অর্জন করতে হবে এটাই সেই কাজ। তুমি কি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ না করে থাকতে পারো? বর্তমানে, অনেকেই আছে যারা অনুভব করে যে তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ না করে এমনকি এক-দুই দিনও থাকতে পারে না। তাদের প্রতিদিন তাঁর বাক্য পাঠ করতেই হবে এবং তাদের সময় কম থাকলে, নিজের কানে সেই বাক্য শোনাই যথেষ্ট। এটি এমন এক অনুভূতি যা পবিত্র আত্মা মানুষকে দেন, এবং এটাই সেই পথ যেখানে তিনি তাদের চালিত করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, তিনি বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে পরিচালনা করেন, যাতে তারা ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে পারে। যদি, মাত্র একদিন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করলে তুমি চোখে অন্ধকার দেখো এবং পিপাসা অনুভব করো, এবং তা অসহ্য হয়ে ওঠে, তাহলে প্রমাণ হবে যে তুমি প্রকৃত অর্থেই পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েছ এবং তিনি তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তুমি তাহলে এমন একজন যে স্রোতের মধ্যেই রয়েছে। তবে, যদি দুই এক দিন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করার পরেও তুমি কিছুই অনুভব না করো, কোনো তৃষ্ণার বোধ না থা, কে এবং একেবারেই আবেগতাড়িত না হও, তাহলে প্রমাণ হয় যে পবিত্র আত্মা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এর অর্থ, এর অর্থ, তুমি যে অবস্থায় আছো তাতে কিছু সমস্যা রয়েছে; তুমি বাক্যের যুগে প্রবেশ করতে পারো নি, এবং তুমি পিছনে পড়ে থাকা মানুষের একজন। ঈশ্বর মানুষকে পরিচালনা করার জন্য বাক্য ব্যবহার করেন; তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করলে তুমি সুখানুভূতি লাভ করবে, এবং যদি তা না করো তবে তোমার অনুসরণীয় কোনো পথ আর নেই। ঈশ্বরের বাক্য মানুষের খাদ্যের অনুরূপ হয়ে ওঠে এবং তাদের চালনাকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বাইবেল বলে যে “মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যই তাকে বাঁচিয়ে রাখে” (মথি ৪:৪) বর্তমানে, ঈশ্বর এই কাজটিকে সমাপ্তিতে নিয়ে আসবেন, এবং তিনি এই ঘটনা তোমাদের মধ্যেই সম্পন্ন করবেন। এমন কী করে হয় যে, অতীতে, মানুষ ঈশ্বরের বাক্য না পাঠ করেই অনেক দিন থেকে যেতে পারত এবং তারপরও যথারীতি স্বাভাবিক নিয়মেই খাওয়া দাওয়া এবং কাজকর্ম করতে পারত, কিন্তু আজ তা হয় না? এই যুগে, ঈশ্বর সকলকে পরিচালনা করার জন্য প্রধানত বাক্য ব্যবহার করেন। ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে, মানুষের বিচার করা হয় এবং তাকে নিখুঁত করে তোলা হয়, অতঃপর পরিশেষে তাকে রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই মানুষের জীবন সরবরাহ করতে পারে, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই মানুষকে আলো এবং অনুশীলনযোগ্য পথের নির্দেশ দিতে পারে, বিশেষ করে রাজ্যের যুগে। যতদিন তুমি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত না হচ্ছ, প্রতিদিন তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করছো, ততদিন ঈশ্বর তোমাকে নিখুঁত করে তুলতে পারবেন।

জীবনের সাধনা তাড়াহুড়ো করার মতো জিনিস নয়; জীবনের বিকাশ মাত্র দুই এক দিনে ঘটে না। ঈশ্বরের কাজ স্বাভাবিক ও ব্যবহারিক, এবং একটি প্রক্রিয়া আছে যার মধ্যে দিয়ে একে অবশ্যই যেতে হয়। অবতাররূপে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ করতে সাড়ে তেত্রিশ বছর লেগেছিল—তাহলে মানুষের শুদ্ধিকরণ এবং তার জীবনের রূপান্তর ঘটানোর কাজের কী হবে, যা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ? ঈশ্বরকে প্রতিভাত করে এমন এক সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয়। এটা বিশেষ করে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জন্মগ্রহণকারী মানুষদের জন্য সত্যি, যাদের যোগ্যতা কম এবং দীর্ঘ সময় ধরে ঈশ্বরের বাক্য ও কাজের প্রয়োজন। তাই ফলাফল দেখতে পাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ো না। তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে সক্রিয় হতে হবে, এবং ঈশ্বরের বাক্যে আরও বেশি প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে। তাঁর বাক্যের পাঠ শেষে তোমাকে অবশ্যই সেগুলিকে বাস্তব অনুশীলনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে হবে, এতে তোমার ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে, তুমি উপলব্ধি না করেই পরিবর্তিত হবে। যদি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, সেগুলি পাঠ করা, সেগুলি জানতে পারা, সেগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করা, এবং সেগুলি অনুশীলন করাকে তুমি তোমার নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হও, তবে তুমি তা উপলব্ধি না করেই পরিণত হয়ে উঠবে। কিছু মানুষ আছে যারা বলে যে তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেও সেগুলি বাস্তবে অনুশীলন করতে পারছে না। তোমার এত ব্যস্ততা কীসের? একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে গেলে, তুমি তাঁর বাক্যগুলিকে বাস্তবে অনুশীলন করতে সক্ষম হবে। একটি চার-পাঁচ বছর বয়সী শিশু কি বলবে যে তারা তাদের পিতামাতাকে সহযোগিতা করতে বা সম্মান জানাতে অক্ষম? তোমার বর্তমান উচ্চতা যে কতদূর মহান তা তোমার জানা উচিত। যা অনুশীলন করতে তুমি সক্ষম তা অনুশীলন করো, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা ব্যাহতকারী ব্যক্তি হওয়া থেকে দূরে থাকো। কেবল ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো এবং এখন থেকে একেই তোমার নীতি হিসাবে গ্রহণ করো। ঈশ্বর তোমাকে পরিপূর্ণতা দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে আপাতত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এখনই তা নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের বাক্য তোমার কাছে এসে পৌঁছলেই সেগুলি ভোজন ও পান করো, এবং ঈশ্বর তোমাকে সম্পূর্ণ করে তোলার বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। তবে, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পানের একটি নীতি আছে যা তোমাকে অনুসরণ করতেই হবে। অন্ধভাবে তা করবে না। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময়, একদিকে, সেই সকল বাক্যের সন্ধান করো যা তোমার জানা উচিত—অর্থাৎ, যেগুলি দর্শনের সাথে সম্পর্কিত—এবং অন্যদিকে, সেগুলির বাক্যের সন্ধান করো যা তোমার প্রকৃত অনুশীলনে পরিণত করা উচিত—অর্থাৎ, যেগুলির মধ্যে তোমার প্রবেশ করা উচিত। এর এক দিক জ্ঞানের সাথে, এবং অপর দিক প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত। একবার উভয়ই উপলব্ধি করে নিলে—অর্থাৎ যখন তুমি উপলব্ধি করে ফেলবে তোমার কী জানা উচিত এবং তোমার কী অনুশীলন করা উচিত—তুমি জানতে পারবে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হয়।

এই বিষয়ে আরও বলতে গেলে, ঈশ্বরের বাক্যের আলোচনাই তোমার কথা বলার নীতি হওয়া উচিত। সাধারণত, যখন তোমরা একত্রিত হও, তখন তোমাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা, ঈশ্বরের বাক্যকে তোমাদের পারস্পরিক আলাপের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা, এবং এই সকল বাক্য সম্পর্কে তুমি যা জানো, কীভাবে তুমি সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করো, এবং কীভাবে পবিত্র আত্মা কাজ করেন, সেসব বিষয়ে বলা। যতদিন তুমি ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবে, পবিত্র আত্মা তোমাকে প্রদীপ্ত করবেন। ঈশ্বরের বাক্যের জগত অর্জনে প্রয়োজন মানুষের সহযোগিতা। তুমি এতে প্রবেশ না করো, ঈশ্বরের কাজ করার কোনও উপায় থাকবে না; যদি তুমি নিজের মুখ বন্ধ রাখো আর তাঁর বাক্য সম্বন্ধে কথা না বলো, তবে তোমাকে প্রদীপ্ত করার কোনও উপায় তাঁর থাকবে না। যখনই তোমার হাতে একটু সময় থাকবে, তখন অলস আড্ডায় লিপ্ত না থেকে ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে আলোচনা করো! তোমার জীবন ঈশ্বরের বাক্যে পূর্ণ হোক—শুধুমাত্র তবেই তুমি একজন নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। তোমার আলাপ-আলোচনা অগভীর হলেও কোনও সমস্যা নেই। অগভীরতা ছাড়া গভীরতাও থাকতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা আবশ্যক। তোমার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুমি নিজের উপর পবিত্র আত্মার প্রদীপ্তি উপলব্ধি করতে পারবে, এবং এর সাথে সাথে বুঝতে পারবে কীভাবে কার্যকরভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা যায়। গভীর অনুসন্ধানের একটি অন্তর্বর্তী পর্যায়ের পরে তুমি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করবে। সহযোগিতার জন্য দৃঢ় সংকল্প হতে পারলে তবেই তুমি পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করতে পারবে।

ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার নীতিগুলির মধ্যে, একটি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত এবং অপরটি প্রবেশের সাথে। কোন কোন কোন বাক্য তোমার জানা উচিত? দর্শনের সাথে সম্পর্কিত বাক্যগুলি তোমার জানা উচিত (যেমন, ঈশ্বরের কার্য এখন কোন যুগে প্রবেশ করেছে, ঈশ্বর এখন কী অর্জন করতে চান, অবতার কী, ইত্যাদি; এই সবই দর্শনের সাথে সম্পর্কিত)। মানুষের যে পথে প্রবেশ করা উচিত সেই পথ বলতে কী বোঝায়? তা নির্দেশ করে সেই ঈশ্বরের বাক্যকে যা মানুষের অভ্যাস করা উচিত ও তার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত। উপরোক্ত বিষয়টি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার দুটি দিক। এখন থেকে এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো। তোমার যদি দর্শন সম্বন্ধিত তাঁর বাক্যের স্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহলে সব সময় তা পাঠ করার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রবেশ বিষয়ক বাক্যগুলিকে আরো অধিক পরিমাণে ভোজন ও পান করা, যেমন কীভাবে তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের অভিমুখী করা যায়, কীভাবে ঈশ্বরের সামনে তোমার হৃদয়কে শান্ত রাখা যায়, এবং কীভাবে দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করা যায়। এই বিষয়গুলিই তোমার অনুশীলন করা উচিত। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে না জানলে প্রকৃত আলাপ-আলোচনা অসম্ভব। একবার যখন তুমি জানবে তাঁর বাক্য কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয়, প্রধান বিষয়টা কী সেটা যখন তুমি উপলব্ধি করবে, তখন আলাপ-আলোচনা হয়ে উঠবে মুক্ত, এবং যেকোনো বিষয়ই উত্থাপিত করা হোক, তুমি সে বিষয়ে আলোচনা করতে এবং বাস্তবিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের বাক্য আলোচনার সময়, তোমার যদি বাস্তবতা না থাকে, তাহলে তুমি প্রধান বিষয়টা উপলব্ধি করো নি, যা থেকে প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার উপায় তোমার অজানা। কিছু মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা ক্লান্তিকর লাগতে পারে, এটি স্বাভাবিক অবস্থা নয়। যা স্বাভাবিক অবস্থা তা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য পাঠে কখনই ক্লান্তি না আসা, সর্বদা সেগুলির জন্য তৃষ্ণা অনুভূত হওয়া, এবং সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যগুলি সুমধুর বলে বোধ করা। যার প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ ঘটেছে, সে এভাবেই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে। যখন তুমি অনুভব করবে যে ঈশ্বরের বাক্য অত্যন্ত বাস্তব এবং এগুলিতেই মানুষের প্রবেশ করা উচিত, যখন তুমি উপলব্ধি করবে যে তাঁর বাক্যগুলি মানুষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও উপকারী, এবং মানুষের জীবনের আসল বিধান—পবিত্র আত্মাই তোমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগান এবং পবিত্র আত্মাই তোমাকে চালিত করেন। এটি প্রমাণ করে যে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যেই কাজ করে চলেছেন এবং ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। কিছু মানুষ, সবসময় কথা বলতে দেখে, তাঁর বাক্যে ক্লান্তি বোধ করে, এবং মনে করে যে তারা সেগুলি পড়ুক বা না পড়ুক তার কোনো পরিণাম ভোগ করতে হবে না—এটি কোনও স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তাদের অভাব রয়েছে এমন একটি হৃদয়ের যা বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য তৃষ্ণার্ত, এবং এই ধরণের মানুষ নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য তৃষ্ণার্ত নয় বা তাকে গুরুত্বও দেয় না। যখনই দেখবে যে তোমার অন্তরে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণা নেই, তার থেকে এটাই বোঝা যায় যে তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। অতীতে, ঈশ্বর তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন কিনা তা নির্ধারণ করা যেত তোমার অন্তরে শান্তি আছে কিনা এবং তুমি আনন্দ অনুভব করছো কিনা তা দিয়ে। এখন মূল বিষয় হল তুমি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণার্ত কিনা, তাঁর বাক্যই তোমার বাস্তবতা কিনা, তুমি বিশ্বস্ত কিনা, এবং তুমি ঈশ্বরের জন্য যা যা করতে পারো সেগুলো করতে সক্ষম কিনা। অন্য ভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতাতেই মানুষের বিচার করা হয়। ঈশ্বর সমস্ত মানবতার দিকে তাঁর বাক্য নির্দেশিত করেন। তুমি যদি সেগুলি পড়তে ইচ্ছুক হও, তবে তিনি তোমাকে আলোকিত করবেন, কিন্তু তুমি ইচ্ছুক না হলে তিনি তা করবেন না। ঈশ্বর তাদের আলোকিত করেন যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, এবং তিনি তাদের আলোকিত করেন যারা তাঁকে সন্ধান করে। কেউ কেউ বলে যে ঈশ্বরের বাক্য পাঠের পরেও ঈশ্বর তাদের আলোকপ্রাপ্ত করেননি। কিন্তু তুমি এইসকল বাক্য ঠিক কীভাবে পড়েছো? অশ্ব পৃষ্ঠে আসীন ব্যক্তি যেমনভাবে ফুলের দিকে দেখে সেইভাবে যদি তুমি তাঁর বাক্য পাঠ করো, এবং বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দাও, তাহলে ঈশ্বর কীভাবে তোমাকে আলোকিত করবেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যকে মূল্যবান বলে মনে করে না, সে কীভাবে তাঁর দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে? তুমি ঈশ্বরের বাক্যকে মূল্যবান মনে করতে না পারলে তোমার কাছে সত্য বা বাস্তবতা কিছুই থাকবে না। তুমি যদি তাঁর বাক্যকে মূল্যবান মনে করো, তাহলে তুমি সত্যকে বাস্তবে অনুশীলন করতে পারবে, এবং একমাত্র তখনই তুমি বাস্তবতার অধিকারী হতে পারবে। এই কারণেই তোমাকে সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে, সে তুমি ব্যস্তই হও, তোমার পরিস্থিতি প্রতিকূলই হোক, বা তুমি পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই যাও। সব মিলিয়ে, ঈশ্বরের বাক্যই হল মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি। তাঁর বাক্যের থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না, বরং তাদের সারাদিনের তিন বেলার খাবারের মতো তাঁর বাক্য ভোজন করতে হবে। ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠাএবং অর্জিত হওয়া কি এতই সহজ? এই মুহূর্তে তুমি বুঝতে পারো বা না পারো, এবং ঈশ্বরের কাজে তোমার অন্তর্দৃষ্টি থাক বা না থাক, তোমাকে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে। এটাই হচ্ছে সক্রিয় উপায়ে প্রবেশ করা। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার পর, যার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পারছো তার বাস্তব অনুশীলন করার জন্য ত্বরান্বিত হও, আর যা তুমি করতে পারবে না তাকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখো। এমন হতে পারে যে ঈশ্বরের অনেক বাক্য তুমি শুরুতে বুঝতে পারবে না, তবে দুই তিন মাস পরে বা হয়তো বা এক বছর পরে তুমি তা উপলব্ধি করতে পারবে। এটা কীভাবে সম্ভব? এর কারণ হল, ঈশ্বর মানুষকে দুই এক দিনে নিখুঁত করে তুলতে পারেন না। বেশিরভাগ সময়, তাঁর বাক্যগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তুমি বুঝতে পারবে না। সেই সময়, সেগুলি হয়তো নিছক অক্ষর ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না; সেগুলি উপলব্ধি করতে পারার আগে তোমাকে অবশ্যই সেগুলি কিছু সময় ধরে অনুভব করতে হবে। ঈশ্বর যেহেতু এত বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তোমার উচিত তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা, এবং তারপরে তোমার অজান্তেই তুমি সেগুলি বুঝতে পারবে, এবং তোমার অজান্তেই পবিত্র আত্মা তোমাকে আলোকিত করবেন। যখন পবিত্র আত্মা মানুষকে আলোকিত করেন, মানুষ প্রায়ই সে বিষয়ে অনবগত থাকে। যখন তুমি তৃষ্ণার্ত হও এবং অন্বেষণ করো, তখনই তিনি তোমাকে আলোকিত করেন এবং চালিত করেন। পবিত্র আত্মা যে নীতির ভিত্তিতে কাজ করেন তা ঈশ্বরের বাক্যের চারপাশেই কেন্দ্রীভূত যা তুমি ভোজন ও পান করো। যারা ঈশ্বরের বাক্যকে গুরুত্ব দেয় না এবং সর্বদা তাঁর কথার প্রতি ভিন্ন ভাব পোষণ করে—নিজেদের স্থূল বুদ্ধিতে বিশ্বাস করে যে তাঁর বাক্য তারা পড়ুক বা না পড়ুক তাতে কিছু এসে যায় না—তাদের বাস্তবতার উপলব্ধিই নেই। এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ বা তাঁর আলোকপ্রাপ্তি, কোনোটাই দেখতে পাওয়া যায় না। এই ধরনের মানুষ শুধু কোনও প্রয়াস ছাড়াই ভেসে চলে, ঠিক নীতিকথার গল্পের[ক] মিস্টার নাঙ্গুওর মতো, সত্যিকারের যোগ্যতাহীন ভানকারীর থেকে বেশি কিছু নয়।

তোমার বাস্তবতা হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য না থাকলে, তোমার প্রকৃত কোনো আত্মিক উচ্চতাই নেই। যখন পরীক্ষিত হওয়ার সময় আসে, তখন তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী, এবং তখনই তোমার প্রকৃত উচ্চতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু যারা নিয়মিতভাবে বাস্তবতায় প্রবেশের সন্ধান করে, যখন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তখন তারা ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবে। যার বিবেক রয়েছে, এবং যে ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত, তার অবশ্যই ঈশ্বরকে তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যারা বাস্তবতা বিহীন, তারা এমনকি তুচ্ছ বিষয়ের সম্মুখীন হলেও দৃঢ় অবস্থান নিতে অপারগ হয়। প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা থাকা এবং না থাকা ব্যক্তিদের পার্থক্য এরকমই। যদিও এই উভয় প্রকারের ব্যক্তিই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে, কিন্তু কিছুজনই পরীক্ষার সময় দৃঢ় থাকতে পারে, আর বাকিরা পলায়ন করে, কেন এমন হয়? এদের সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো যে কিছুজনের আত্মিক উচ্চতার অভাব রয়েছে; তাদের কাছে তাদের বাস্তবতা হিসাবে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য নেই, এবং তাঁর বাক্যগুলি তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়নি। তাদের বিচার শুরুর সাথে সাথেই তারা তাদের পথের প্রান্তে পৌঁছে যায়। তাহলে, এরকমটা কেন হয় যে, কেউ কেউ বিচারের সময় দৃঢ় থাকতে পারে? কারণ তারা সত্যকে বোঝে এবং তাদের একটি দর্শন রয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রয়োজনগুলি উপলব্ধি করতে পারে, এবং এই কারণেই তারা বিচার চলাকালীন দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এটিই প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা, এবং এটাই জীবন। কেউ কেউ ঈশ্বরের বাক্য পড়লেও সেগুলি অভ্যাস করে না, সেগুলিকে গুরুত্ব দেয় না; যারা এগুলিকে গুরুত্ব দেয় না, তারা এর অনুশীলনকেও গুরুত্ব দেয় না। যাদের নিজের বাস্তবতা রূপে ব্যবহার করার মতো ঈশ্বরের বাক্য থাকে না তারা আত্মিক উচ্চতাহীন, এবং এই ধরনের লোকেরাই বিচারের সময় দৃঢ় থাকতে পারে না।

ঈশ্বরের বাক্য আবির্ভূত হলেই তোমার উচিত অবিলম্বে সেগুলি গ্রহণ করা এবং তা ভোজন ও পান করা। তোমার বোধগম্যতা নির্বিশেষে তোমাকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃঢ় থাকতে হবে তা হল ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, সেগুলিকে জানা, এবং তাঁর বাক্য অনুশীলন করা। এ কাজ করতে তোমার সক্ষম হওয়া উচিত। তোমার আত্মিক উচ্চতা কত বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে সে কথা কখনো ভেবো না; কেবল তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করার বিষয়ে মনোযোগ দাও। এটিই মানুষের সহযোগিতার বিষয় হওয়া উচিত। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রা হচ্ছে মূলত ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পানের বাস্তবতায় প্রবেশের চেষ্টা করা এবং সেগুলি অনুশীলন করা। তোমার অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। গির্জার প্রধানদের সমস্ত ভাই ও বোনেদের পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হওয়া উচিত যাতে তারা জানতে পারে ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয়। এটি প্রত্যেক গির্জার প্রধানের দায়িত্ব। বয়স নির্বিশেষে, সকলেরই ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার বিষয়টিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা উচিত এবং তাদের হৃদয় জুড়ে যেন তাঁরই বাক্য থাকে। এই বাস্তবতায় প্রবেশ করার অর্থই হল রাজ্যের যুগে প্রবেশ করা। বর্তমানে, বেশিরভাগ মানুষই মনে করে যে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করে তারা বাঁচতে পারবে না, এবং অনুভব করে যে সময় নির্বিশেষে তাঁর বাক্য একই রকম বিশুদ্ধ। এর অর্থ তারা সঠিক পথে যাত্রা শুরু করেছে। ঈশ্বর তাঁর কাজ করার জন্য এবং মানুষের বিধানের জন্য বাক্য ব্যবহার করেন। যখন সকলে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকুলতা এবং তৃষ্ণা অনুভব করবে, তখই মানবতা তাঁর বাক্যের জগতের ভিতরে প্রবেশ করবে।

ঈশ্বর অনেক কথা বলেছেন। তুমি তার কতটুকু জেনেছো? তুমি তার মধ্যে কতটা প্রবেশ করতে পেরেছো? যদি একজন গির্জার প্রধান তার ভাই ও বোনেদের ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে নির্দেশিত না করে, তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব থেকে চ্যুত হবে, এবং কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে! তোমার বোধগম্যতার গভীরতা বা অগভীরতা নির্বিশেষে, তোমার বোধগম্যতার মাত্রা নির্বিশেষে, তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করা যায়, তোমাকে অবশ্যই তাঁর বাক্যের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে, এবং সেগুলি ভোজন ও পান করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হবে। ঈশ্বর এত বাক্য উচ্চারণের পরেও, যদি তুমি তাঁর বাক্য ভোজন ও পান না করো, বা অন্বেষণ করার চেষ্টা না করো, বা তাঁর বাক্যকে অভ্যাস না করো, তবে একে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বলা যাবে না। যেহেতু তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী, তোমাকে অবশ্যই তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে, তাঁর বাক্য অনুভব করতে হবে, এবং তাঁর বাক্য জীবনে যাপন করতে হবে। একমাত্র একেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বলা যেতে পারে। যদি তুমি নিজের মুখে বলো যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো এবং তবুও তাঁর কোনো বাক্য অভ্যাস করতে বা কোনো বাস্তবতা তৈরি করতে অপারগ হও, তাহলে একে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বলা যায় না। বরং, এটা অনেকটা “ক্ষুধা মেটানোর জন্য রুটি খোঁজা”। ন্যূনতম বাস্তবতার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র তুচ্ছ সাক্ষ্য, অনর্থক বিষয়, ও অগভীর বিষয়ে কথা বলা: এগুলি ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপাদান নয়, এবং তুমি আসলে ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক উপায় উপলব্ধি করো নি। কেন তোমার ঈশ্বরের বাক্য যতটা সম্ভব ভোজন ও পান করা উচিত? তুমি যদি তাঁর বাক্য ভোজন ও পান না করো, বরং শুধু স্বর্গারোহণের সন্ধান করো, তাকে কি ঈশ্বরে বিশ্বাস বলা যাবে? ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজনের প্রথমে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন? ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করে কি তুমি নিখুঁত হয়ে উঠতে পারবে? তোমার বাস্তবতা হিসাবে ব্যবহারের জন্য যদি ঈশ্বরের বাক্য না থাকে, তাহলে তোমাকে কি ঈশ্বরের রাজ্যের একজন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে? ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক অর্থ কী? ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের, অন্ততপক্ষে, বাহ্যিকভাবে ভালো আচরণ করা উচিত; সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ঈশ্বরের বাক্যের অধিকারী হওয়া। যাই হোক না কেন, তুমি কখনোই তাঁর বাক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না। ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ করা সবই তাঁর বাক্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ভবিষ্যতে, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই প্রতিটি জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, এবং গোষ্ঠী জয় করা হবে। ঈশ্বর তখন প্রত্যক্ষ ভাবে কথা বলবেন, এবং সমস্ত মানুষ নিজের হাতে ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করবে, এর মাধ্যমেই মানবজাতি নিখুঁত হয়ে উঠবে। ভিতরে এবং বাইরে, ঈশ্বরের বাক্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত: মানবজাতি নিজেদের মুখে ঈশ্বরের বাক্য বলবে, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গত হয়ে অনুশীলন করবে, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রাখবে, অন্তর এবং বাহির উভয়ই ঈশ্বরের বাক্যে নিমজ্জিত রেখে। এইভাবেই মানবজাতি নিখুঁত হয়ে উঠবে। যারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করে, এবং তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম, তারাই ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের বাস্তবতা হিসেবে ধারণ করে।

বাক্যের যুগে, অর্থাৎ সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগে, প্রবেশ করা হল সেই কাজ যা বর্তমানে সম্পন্ন হচ্ছে। এখন থেকে, ঈশ্বরের বাক্যের আলোচনায় নিয়োজিত থাকা অভ্যাস করো। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার মাধ্যমে এবং সেইসাথে তাঁর বাক্য অনুভবের মাধ্যমেই তুমি ঈশ্বরের বাক্যে জীবন যাপন করতে পারবে। অন্যদের বিশ্বাস করানোর জন্য তোমাকে অবশ্যই কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা তৈরি করতে হবে। যদি তুমি নিজেই ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতাকে জীবনে যাপন করতে অক্ষম হও, তবে অপর ব্যক্তিরাও কেউ এতে প্ররোচিত হবে না! ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত সকলেই ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতাকে জীবনে যাপন করতে পারে। যদি তুমি এই বাস্তবতা তৈরি করতে না পারো এবং ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্য দিতে না পারো, তবে তাতে প্রমাণ হয় যে পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করেন নি, এবং তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠো নি। এটিই ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব। তোমার কি এমন হৃদয় আছে যা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণার্ত? ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিরা সত্যের তৃষ্ণা অনুভব করে, এবং শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষই ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়। অনেক বাক্য আছে, যা ভবিষ্যতে ঈশ্বর সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে বলবেন। তিনি প্রথমে তোমাদের মধ্যে কথা বলেন ও তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চারিত করেন, যাতে পরজাতীয়দের জয় করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কথা বলা ও তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করার জন্য অগ্রসর হওয়ার আগেই তিনি তোমাদের নিখুঁত করে তুলতে পারেন। তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই সকলে আন্তরিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করবে। ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর প্রকাশের মাধ্যমেই মানুষের কলুষিত স্বভাব হ্রাস পায়, সে একজন মানুষের আকার লাভ করে এবং তার বিদ্রোহী স্বভাব হ্রাস পায়। এই বাক্য কর্তৃত্ব সহকারে মানুষের উপর কাজ করে, এবং ঈশ্বরের আলোকে মানুষকে জয় করে। বর্তমান যুগে ঈশ্বর যে কাজ করছেন, এবং সেইসাথে তাঁর কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো, সবই তাঁর বাক্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর বাক্য না পড়লে তুমি কিছুই বুঝবে না। তাঁর বাক্য তোমার নিজের ভোজন ও পান করার মাধ্যমে, তোমার ভাই ও বোনদের সাথে আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত থেকে এবং তোমার প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তুমি ঈশ্বরের বাক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তবেই তুমি তাদের বাস্তবতায় প্রকৃত অর্থে জীবন যাপন করতে পারবে।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “নীতিকথার গল্পের” কথাটি নেই।


ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই সমস্ত অর্জন সম্ভব

ঈশ্বর বিভিন্ন যুগ অনুসারে তাঁর বাক্য উচ্চারণ করেন ও তাঁর কাজ নিৰ্বাহ করেন, এবং বিভিন্ন যুগে তিনি বিভিন্ন বাক্য বলেন। ঈশ্বর কোনো নিয়ম মেনে চলেন না, একই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না, বা অতীতের ঘটনার জন্য স্মৃতিবেদনা অনুভব করেন না; তিনি এক চিরনবীন ঈশ্বর, তিনি কখনও পুরানো হন না, এবং প্রতিদিনই নতুন বাক্য উচ্চারণ করেন। তোমার বর্তমানের পালনীয় জিনিস মেনে চলা উচিত; এটিই মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুশীলনের কেন্দ্রে ঈশ্বরের প্রদীপ্তি ও বাক্যকে রাখা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর নিয়ম মেনে চলেন না, এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমত্তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করতে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্য প্রদানে সক্ষম। আত্মা, মানুষ বা তৃতীয় ব্যক্তি, কার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কথা বলেন তাতে কিছু যায় আসে না—ঈশ্বর সর্বদাই ঈশ্বর, এবং তিনি মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছেন বলে তিনি ঈশ্বর নন, এমন কথা তুমি বলতে পারো না। ঈশ্বরের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলার ফলে কিছু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এই ধরনের মানুষদের ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান নেই, এবং তাঁর কাজ সম্পর্কিত জ্ঞানও নেই। যদি ঈশ্বর সর্বদা একই দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতেন, তাহলে কি মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে নিয়ম নির্ধারণ করে ফেলত না? ঈশ্বর কি মানুষকে এমন কাজ করার অনুমতি দিতে পারতেন? ঈশ্বর যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলুন না কেন, তাঁর তা করার উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি ঈশ্বর সর্বদা আত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতেন, তবে তুমি কি তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারতে? এইভাবে, কখনও কখনও তিনি তাঁর বাক্য তোমার কাছে পৌঁছনোর জন্য এবং তোমাকে বাস্তবতায় পরিচালিত করার জন্য তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন। ঈশ্বর যা করেন তার সবই যথাযথ। সংক্ষেপে, এই সবই ঈশ্বরের কাজ, এবং তোমার এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকা উচিত। তিনি ঈশ্বর, এবং তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলুন না কেন, তিনি সর্বদা ঈশ্বরই থাকবেন। এটি এক অপরিবর্তনীয় সত্য। তিনি যেমন ভাবেই কাজ করুন, তিনি ঈশ্বর, এবং তাঁর সারসত্যে পরিবর্তন হবে না! পিতর ঈশ্বরকে খুবই ভালোবাসত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক মানুষ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রভু বা খ্রীষ্ট হিসাবে তার সাক্ষ্য দেননি, কারণ একজন সত্তার নির্যাস যা আছে তা তাইই, এবং তা কখনই পরিবর্তিত হতে পারে না। তাঁর কাজে ঈশ্বর নিয়ম মেনে চলেন না, কিন্তু তাঁর কাজকে প্রভাবশালী করতে এবং তাঁর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানকে গভীর করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তাঁর কাজ করার প্রতিটি পদ্ধতি মানুষকে সাহায্য করে তাঁকে জানতে, এবং তা সবই মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য। কাজের যে পদ্ধতিই তিনি ব্যবহার করুন, তা মানুষকে গড়ে তোলার জন্য এবং মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে। যদিও তাঁর কাজের পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হয়তো খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে গড়ে তোলা। সুতরাং, তোমার হৃদয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এগুলি সবই হল ঈশ্বরের কাজের পদক্ষেপ, এবং তোমাদের অবশ্যই সেগুলি মেনে চলতে হবে।

বর্তমানে যে বিষয়টি আলোচিত তা হলো বাস্তবতায় প্রবেশ—স্বর্গে আরোহণ করা বা রাজা হিসাবে শাসন করা নয়; যে বিষয়ে বলা হয় তা শুধু বাস্তবতায় প্রবেশ করার সাধনা। এর চেয়ে বাস্তবধর্মী সাধনা আর কিছু নেই, এবং রাজা হিসেবে শাসন করার কথা বলা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। মানুষের কৌতূহল প্রচুর, এবং সে এখনও ঈশ্বরের আজকের কাজকে তার ধর্মীয় পূর্বধারণার দ্বারা পরিমাপ করে। ঈশ্বরের কাজ করার এত পদ্ধতির অভিজ্ঞতা থাকার পরেও, মানুষ এখনও ঈশ্বরের কাজ জানে না, এখনও সে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার সন্ধান করে, এবং এখনও ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা খুঁজতে থাকে। এ কি বিস্ময়কর অজ্ঞতা নয়? ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত না হলে, তুমি কি তবুও বিশ্বাস করবে যে তিনি ঈশ্বর? বর্তমানে, গির্জায় এমন অনেক মানুষই সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের বক্তব্য হলো, ঈশ্বরের বাক্য যদি বাস্তবায়িত হয়, তবেই তিনি ঈশ্বর; যদি ঈশ্বরের বাক্যগুলি বাস্তবায়িত না হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নন। তুমি কি তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে তাঁর বাক্যের বাস্তবায়নের কারণে, নাকি তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলেই? ঈশ্বরে বিশ্বাসের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঠিক করতে হবে! তুমি যখন দেখো ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হয়নি, তুমি দ্রুতপদে দূরে সরে যাও—এই কি ঈশ্বরবিশ্বাস? যখন তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে, তখন তোমাকে সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে মান্য করতে হবে। ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে অনেক বাক্য বলেছেন—তাদের মধ্যে কোনটি তুমি স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছো? তুমি কি বলতে পারো যে যিহোবা প্রকৃত ঈশ্বর নন যেহেতু তুমি তাকে দেখো নি? এমনকি যদিও অনেক বাক্য হয়তো ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু মানুষ তা স্পষ্টভাবে দেখতে অক্ষম কারণ মানুষ সত্যের অধিকারী নয় এবং সে কিছুই বোঝে না। কেউ কেউ ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হয়নি মনে করে প্রস্থান করতে চায়। চেষ্টা করে দেখো। দেখো তুমি পালিয়ে যেতে পারো কিনা। পালিয়ে গেলেও তুমি আবার ফিরে আসবে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং যদি তুমি গির্জা এবং ঈশ্বরের বাক্য ছেড়ে চলে যাও, তাহলে তোমার বেঁচে থাকার কোনও অবলম্বন থাকবে না। বিশ্বাস না হলে নিজে চেষ্টা করে দেখো—তোমার কি মনে হয় তুমি ছেড়ে যেতে পারবে? ঈশ্বরের আত্মা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না। এটা ঈশ্বরের এক প্রশাসনিক ফরমান! কেউ কেউ যদি চেষ্টা করতে চায়, তারা করতে পারে! তুমি বলো যে এই ব্যক্তি তো ঈশ্বর নন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা পাপ করে দেখো তিনি কি করেন। তাতে হয়ত তোমার দৈহিক শরীর মারা যাবে না এবং তুমি তখনও নিজের ভরণপোষণে সক্ষম হবে, কিন্তু মানসিকভাবে এর চাপ হবে অসহনীয়; তুমি মানসিক চাপ এবং যন্ত্রণা অনুভব করবে; এর থেকে বেশি বেদনাদায়ক আর কিছুই নেই। মানুষ মানসিক যন্ত্রণা এবং বিধ্বস্ততা সহ্য করতে পারে না—হয়ত তুমি দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে, কিন্তু এই মানসিক চাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা সহ্য করতে তুমি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। বর্তমানে, কিছু মানুষ নেতিবাচক হয়ে উঠেছে, কারণ তারা কোনও সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পায়নি, তবুও তারা যতই নেতিবাচক হয়ে পড়ুক না কেন, কেউই পালিয়ে যাওয়ার সাহস করে না, কারণ ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কোনও তথ্যের অস্তিত্ব না থাকলেও, কেউই পালিয়ে যেতে পারে না। এগুলো কি ঈশ্বরের কাজ নয়? আজ, ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য। মানুষ যেমন কল্পনা করে, ঈশ্বর তেমনভাবে মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করার জন্য সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়ে মানুষদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেন না। যাদের একাগ্রতা জীবনের উপর নেই, এবং পরিবর্তে যারা ঈশ্বরের সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রতিই বেশি মনোযোগ দেয়, তারা হল ফরিশী! আর ফরিশীরাই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। তুমি যদি ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঈশ্বরকে পরিমাপ করো, ঈশ্বরের বাক্যবাস্তবায়িত হলে তবেই তাঁকে বিশ্বাস করো, এবং তা না হলে সন্দেহ প্রকাশ করো, এমনকি ঈশ্বরের নিন্দাও করো, তাহলে এটাও কি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার অনুরূপ নয়? এই ধরনের মানুষ তাদের কর্তব্য অবহেলা করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে লালায়িত থাকে!

একদিকে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। যদিও মানুষের মনোভাব অস্বীকারের নয়, তা অনেকটা সন্দেহ প্রকাশেরই অনুরূপ। মানুষ যেমন অস্বীকার করে না, কিন্তু পুরোপুরি স্বীকারও করে না। মানুষের যদি ঈশ্বরের কাজ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকে তবে তারা পালিয়ে যাবে না। অপর একটি সমস্যা হল মানুষ বাস্তবতা জানে না। আজ, প্রতিটি ব্যক্তিই ঈশ্বরের বাক্যের সাথে জড়িত; সেই হিসাবে, ভবিষ্যতে তোমার সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার ভাবনা থেকে বিরত থাকা উচিত। তোমাকে সহজভাবেই বলছি: বর্তমান পর্যায় চলাকালীন তুমি যা দেখতে সক্ষম তা হল ঈশ্বরের বাক্য, এবং কোনও তথ্য প্রমাণ না থাকলেও, ঈশ্বরের জীবন তবুও মানুষকে সযত্নে পরিবর্তিত করে গড়ে তুলতে পারে। এই কাজটিই সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের প্রধান কাজ এবং এই কাজটি তুমি উপলব্ধি করতে না পারলে তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমার পতন ঘটবে; তোমাকে পরীক্ষার মাঝে অবতীর্ণ হতে হবে, এবং আরও নিদারুণভাবে, তুমি শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে পড়বে। ঈশ্বর প্রধানত তাঁর বাক্য উচ্চারণের জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন; তুমি যাতে নিয়োজিত থাকো তা ঈশ্বরের বাক্য, যা দেখো তাও ঈশ্বরেরই বাক্য, যা শোনো তাও ঈশ্বরের বাক্য, যা মান্য করো তাও ঈশ্বরের বাক্য, যা অনুভব করো তাও ঈশ্বরেরই বাক্য, এবং ঈশ্বরের এই অবতার মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য প্রধানত বাক্যই ব্যবহার করেন। তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেন না, বিশেষত অতীতে যীশু যীশু যে কাজ করেছিলেন তেমন কোনো কাজ করেন না। যদিও তাঁরা উভয়েই ঈশ্বর এবং উভয়ই পার্থিব রূপে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সেবাব্রত এক নয়। যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তিনিও ঈশ্বরের কাজের কিছু অংশ সম্পাদন করেছিলেন এবং কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর সম্পন্ন করা প্রধান কাজটি কী ছিল? তিনি প্রধানত যা সম্পন্ন করেছিলেন তা হল ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ করতে এবং সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি পাপী দেহের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন, এবং সমস্ত মানবজাতির পাপের জন্য তিনি পাপস্খালনের বলি হিসেবে পরিবেশিত হয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর সম্পন্ন করা প্রধান কাজ। শেষ পর্যন্ত, পরবর্তীকালে যারা এসেছে তাদের পথ দেখানোর জন্য তিনি ক্রুশের পথ প্রদান করেছিলেন। যীশু যখন এসেছিলেন, তাঁর প্রধান কাজ ছিল মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করা। তিনি সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করেছেন, এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন এবং তদুপরি, তিনি স্বর্গরাজ্যের পথও নিয়ে এসেছেন। ফলস্বরূপ, পরবর্তীকালে যারা এসেছে তারা সবাই বলেছে, “আমাদের ক্রুশের পথেই চলা উচিত, এবং ক্রুশের জন্যই নিজেদের উৎসর্গ করা উচিত”। অবশ্যই, শুরুর দিকে যীশু অন্যান্য কিছু কাজও করেছিলেন এবং কিছু বাক্য বলেছিলেন যাতে মানুষ অনুতপ্ত হয় এবং তার পাপ স্বীকার করে। কিন্তু তাঁর সেবাব্রত তখনও ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই ছিল, এবং যে সাড়ে তিন বছর সময় তিনি পথের প্রচারের জন্য ব্যয় করেছিলেন তা আসলে ছিল পরবর্তীকালের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ারই প্রস্তুতি। যীশু যে কয়েকবার প্রার্থনা করেছিলেন তাও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্বার্থেই ছিল। তাঁর অতিবাহিত করা সাধারণ মানুষের জীবন এবং পৃথিবীতে তাঁর সাড়ে তেত্রিশ বছর বেঁচে থাকা মূলত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যই ছিল; সেগুলি তাঁকে এই কাজ গ্রহণ করার শক্তি দিয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ঈশ্বরের অবতার বর্তমানে কোন কাজ সম্পন্ন করবেন? আজ, ঈশ্বর পার্থিব শরীর ধারণ করেছেন মূলত “বাক্যের দেহে আবির্ভূত” হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য, মানুষকে নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহারের জন্য, এবং মানুষকে বাক্যের দ্বারা মোকাবিলা করার জন্য ও বাক্যের পরিমার্জনকে গ্রহণ করানোর জন্য। তাঁর বাক্যের মধ্যেই তিনি তোমাকে বিধান এবং জীবন করতে দেন; তাঁর বাক্যেই তুমি তাঁর কাজ ও কর্ম দেখতে পাও। ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিতে এবং পরিমার্জিত করতে তাঁর বাক্য ব্যবহার করেন, এবং একইভাবে, তুমি যদি কষ্ট ভোগ করো, তাও ঈশ্বরের বাক্যের কারণেই। বর্তমানে, ঈশ্বর তথ্য দিয়ে নয়, বরং বাক্যের মাধ্যমেই কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বাক্যের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে তার পরেই পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে কাজ করতে পারবেন এবং তোমাকে ব্যথা বা আনন্দ অনুভব করাতে পারবেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই তোমাকে বাস্তবতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই তোমাকে নিখুঁত করে তুলতে সক্ষম। আর তাই, তোমাকে অন্ততপক্ষে এটুকু অবশ্যই বুঝতে হবে: অন্তিম সময়ে ঈশ্বর যা কাজ করেছেন তা মূলত প্রত্যেক মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য ও তাদের পথ দেখানোর জন্য তাঁর বাক্য ব্যবহার করা। তিনি যে সমস্ত কাজ করেন তা বাক্যের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়; তিনি তোমাকে শাস্তি প্রদানের জন্য তথ্য ব্যবহার করেন না। কোনো এক সময়ে কিছু মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরোধ করতো। ঈশ্বর তোমায় প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ফেলেন না, তোমার দেহকে শাস্তি দেওয়া হয় না, অথবা তুমিও কষ্ট ভোগ করো না—কিন্তু যখনই তাঁর বাক্যের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় এবং তা তোমাকে পরিমার্জন করে, তখন তোমার কাছে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই নয় কি? সেবা-প্রদানকারীদের সময়ে, ঈশ্বর বলেছিলেন মানুষকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে। মানুষ কি সত্যিই অতল গহ্বরে পৌঁছেছিল? শুধুমাত্র মানুষের পরিমার্জনার জন্য বাক্যের ব্যবহারের দ্বারা, মানুষ অতল গহ্বরে প্রবেশ করেছে। এবং তাই, অন্তিম সময়ে, যখন ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন, তিনি প্রধানত সমস্ত কিছু সম্পন্ন করার জন্য এবং সমস্ত কিছু স্পষ্ট করার জন্য বাক্য ব্যবহার করেন। শুধুমাত্র তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই তুমি দেখতে পাবে তিনি যা; শুধুমাত্র তাঁর বাক্যেই তুমি দেখতে পাবে যে তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। যখন ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি বাক্য উচ্চারণ ব্যতীত আর কোনও কাজ করেন না—সুতরাং এখানে ঘটনার কোনও প্রয়োজন নেই; বাক্যই যথেষ্ট। এর কারণ হল তিনি মূলত এই কাজটি করার জন্যই এসেছেন, মানুষকে তাঁর বাক্যের মধ্যে নিহিত তাঁর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য, মানুষকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে দেখানোর জন্য যে তিনি কীভাবে বিনয় সহকারে নিজেকে আড়াল করে রাখেন, এবং মানুষকে তাঁর বাক্যে নিহিত তাঁর সম্পূর্ণতাকে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, সেই সমস্তকিছুই তাঁর বাক্যে বর্তমান। তাঁর প্রজ্ঞা ও বিস্ময় রয়েছে তাঁর বাক্যেই। যে যে অনেক পদ্ধতিতে ঈশ্বর তাঁর বাক্য উচ্চারণ করেন, তা এর মধ্যে দিয়েই তোমাকে দেখানো হয়। এই সম্পূর্ণ সময়ে ঈশ্বরের বেশিরভাগ কাজ হল বিধান প্রদান, উদ্ঘাটন এবং মানুষের সাথে মোকাবিলা করা। তিনি কাউকে মৃদুভাবেও অভিশাপ দেন না, এবং যদিও বা কখনও দেন, তাহলেও সেই অভিশাপ বাক্যের মাধ্যমেই দেন। এবং তাই, ঈশ্বরের দেহে আবির্ভূত হওয়ার এই যুগে, ঈশ্বরকে অসুস্থদের সুস্থ করতে বা অপদেবতা বিতাড়ন করতে দেখার চেষ্টা কোরো না, আর ক্রমাগত সংকেতের সন্ধান করা বন্ধ করো—এগুলি সবই নিরর্থক! সেই সংকেত মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে পারে না! স্পষ্টভাবে বলতে গেলে: আজ, প্রকৃত ঈশ্বর দেহরূপে স্বয়ং কাজ করেন না; তিনি শুধু বাক্য উচ্চারণ করেন। এটাই সত্য! তিনি তোমাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য বাক্য ব্যবহার করেন, এবং তোমার খাদ্যের সংস্থান ও তোমাকে জলদান করার জন্য বাক্য ব্যবহার করেন। তিনি কাজ নির্বাহের উদ্দেশ্যেও বাক্য ব্যবহার করেন এবং তিনি তোমাকে তাঁর বাস্তবতা জানাতে তথ্যের পরিবর্তে বাক্য ব্যবহার করেন। যদি তুমি ঈশ্বরের কাজের এই পদ্ধতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমার পক্ষে নেতিবাচক হওয়া কঠিন। নেতিবাচক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, কেবলমাত্র ইতিবাচক বিষয়গুলিতে তোমার মনোনিবেশ করা উচিত—অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হোক বা না হোক, অথবা সত্যের আবির্ভাব ঘটুক বা না ঘটুক, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বাক্য থেকে জীবন লাভ করতে সক্ষম করে তোলেন, এবং এটিই সমস্ত সংকেতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; এবং সর্বোপরি, এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ঈশ্বরকে জানার জন্য এটিই সর্বোত্তম প্রমাণ, এবং এটি যেকোনো সংকেতের চেয়েও বড় নিদর্শন। শুধুমাত্র এইসকল বাক্যই পারে মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে।

রাজ্যের যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঈশ্বর তাঁর বাক্যের প্রকাশ শুরু করলেন। ভবিষ্যতে, এইসকল বাক্য ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হবে, এবং সেই সময়ে, মানুষের জীবন যথেষ্টরূপে পরিণত হয়ে উঠবে। মানুষের কলুষিত মনোভাব প্রকাশের জন্য, ঈশ্বরের বাক্যের ব্যবহার আরও বাস্তব, ও আরও প্রয়োজনীয়, এবং তিনি মানুষের বিশ্বাসকে নিখুঁত করে তোলার তাঁর কাজের জন্য বাক্য ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করেন না, কারণ বর্তমান যুগ হলো বাক্যের যুগ এবং এতে মানুষের বিশ্বাস, সংকল্প, ও সহযোগিতা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের অবতারের কাজ হল মানুষের সেবা ও সংস্থান প্রদানের জন্য বাক্যের ব্যবহার করা। ঈশ্বরের অবতার তাঁর বাক্যের কথন সম্পূর্ণ করলেই সেগুলি পূর্ণ হতে শুরু করবে। যে সময় ধরে তিনি কথা বলেন, সেই সময়ে তাঁর বাক্য পূর্ণ হয় না, কারণ যখন তিনি দেহে বিরাজ করছেন, সেই সময় তাঁর বাক্য পূর্ণ হতে পারে না। এর কারণ, যাতে মানুষ দেখতে পায় ঈশ্বর দেহরূপ, আত্মা নন; যাতে মানুষ নিজের চোখে ঈশ্বরের বাস্তবিকতা দেখতে পারে। যে দিন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হবে, যখন পৃথিবীতে তাঁর যেসকল বাক্য বলা উচিত তা সবই বলা হয়ে যাবে, তখন তাঁর বাক্য বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। এখন ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হওয়ার সময় নয়, কারণ তিনি এখনও তাঁর বাক্যের কথন শেষ করেননি। সুতরাং, তুমি যখন দেখবে যে ঈশ্বর এখনও পৃথিবীতে তাঁর বাক্য উচ্চারণ করে চলেছেন, তখন তাঁর বাক্যের বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করো না; যখন ঈশ্বর তাঁর বাক্য উচ্চারণ বন্ধ করে দেন, এবং যখন পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়, তখনই তাঁর বাক্য বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। পৃথিবীতে তাঁর বাক্যের এক দিকে আছে জীবনের বিধান, এবং আর এক দিকে আছে ভবিষ্যদ্বাণী—আগামী বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী, যা করা হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী, এবং যা এখনও সম্পন্ন করা বাকি আছে তার ভবিষ্যদ্বাণী। যীশুর বাক্যেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এক দিকে, তিনি প্রাণ প্রদান করেছিলেন, এবং অন্য দিকে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বর্তমানে, বাক্য এবং ঘটনা একই সাথে সম্পাদনের বিষয়ে বিবেচনা করা হয় না, কারণ মানুষের নিজের চোখে যা দেখতে পারে এবং ঈশ্বর যা সম্পাদন করেন তার মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কেবল বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের কাজ একবার শেষ হয়ে গেলেই তাঁর বাক্য পূর্ণ হবে, এবং সত্যঘটনাগুলি বাক্যকে অনুসরণ করবে। অন্তিম সময় চলাকালীন, ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে বাক্যের সেবাব্রত সম্পাদন করেন, এবং বাক্যের সেবাব্রত সম্পাদনে, তিনি কেবল বাক্যই উচ্চারণ করেন, অন্যান্য বিষয়ে চিন্তিত হন না। ঈশ্বরের কাজ পরিবর্তিত হলে, তাঁর বাক্য পূর্ণ হতে শুরু করবে। বর্তমানে, বাক্যকে প্রথমে ব্যবহার করা হচ্ছে তোমাকে নিখুঁত করার কাজে; যখন তিনি সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে মহিমা অর্জন করবেন, তখন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হবে—যে সমস্ত বাক্য বলা উচিত তা বলা হয়ে যাবে, এবং সমস্ত বাক্য সত্য হয়ে উঠবে। ঈশ্বর অন্তিম সময়ে পৃথিবীতে এসেছেন বাক্যের সেবাব্রত সম্পাদনের জন্য যাতে মানবজাতি তাঁকে জানতে পারে, যাতে মানবজাতি দেখতে পারে তিনি যা, এবং তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাঁর প্রজ্ঞা ও তাঁর সমস্ত বিস্ময়কর কাজ দেখতে পারে। রাজ্যের যুগে, ঈশ্বর প্রধানত বাক্য ব্যবহার করেন সমস্ত মানবজাতিকে জয় করার জন্য। ভবিষ্যতে, তাঁর বাক্য প্রতিটি ধর্ম, ক্ষেত্র, জাতি ও সম্প্রদায়ের উপরেও অধিষ্ঠিত হবে। ঈশ্বর বাক্য ব্যবহার করেন জয় করার জন্য, তাঁর বাক্যের কর্তৃত্ব ও শক্তি সকল মানুষদের দেখানোর জন্য—এবং তাই আজ, তোমরা শুধু ঈশ্বরের বাক্যেরই সম্মুখীন হও।

এই যুগে ঈশ্বরের কথিত বাক্যগুলি বিধানের যুগে কথিত বাক্যের থেকে আলাদা, এবং একইভাবে, সেগুলি অনুগ্রহের যুগেকথিত বাক্যের থেকেও আলাদা। অনুগ্রহের যুগে, ঈশ্বর বাক্যের কাজ নির্বাহ করেননি, বরং শুধু উল্লেখ করেছিলেন যে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন। বাইবেল শুধুমাত্র বর্ণনা করে কেন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হতো, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং কীভাবে মানুষের উচিত ঈশ্বরের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। সেই যুগে, ঈশ্বরের সমস্ত কাজ ক্রুশবিদ্ধকরণকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। রাজ্যের যুগে, ঈশ্বরের অবতার তাদের সকলকে জয় করার জন্য বাক্য উচ্চারণ করেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। এটিই “বাক্যের দেহে আবির্ভাব”; অন্তিম সময়ে ঈশ্বর এসেছেন এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য, যার অর্থ হল, তিনি এসেছেন দেহে আবির্ভূত বাক্যের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পাদন করতে। তিনি কেবল বাক্য প্রকাশ করেন, এবং সেখানে ঘটনার সমাগম কমই ঘটে। এটিই দেহে আবির্ভূত বাক্যের সঠিক সারসত্য, এবং যখন ঈশ্বরের অবতার তাঁর বাক্য উচ্চারণ করেন, সেটিই হল বাক্যের দেহে আবির্ভাব, এবং সেটিই বাক্যের দেহে পরিণত হওয়া। “আদিতে ছিল বাক্য, এবং সেই বাক্য ছিল ঈশ্বরের সাথে, এবং বাক্যই ছিল ঈশ্বর, এবং বাক্য দেহে পরিণত হল।” এটি (বাক্যের দেহে আবির্ভাবের কাজ) হল সেই কাজ যা ঈশ্বর অন্তিম সময়ে সম্পন্ন করবেন, এবং এটি তাঁর সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অধ্যায়, এবং তাই ঈশ্বরকে পৃথিবীতে আসতে হবে এবং তাঁর বাক্য দেহে প্রকাশ করতে হবে। যা আজ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে করা হবে, যা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হবে, মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য, কারা পরিত্রাণ পাবে, কারা ধ্বংস হবে, এবং আরও অনেক কিছু—এই সমস্ত কাজ যা পরিশেষে অর্জিত হবে, সেগুলির বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এবং এই সবই বাক্যের দেহে আবির্ভূত হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পন্ন করার জন্য। পূর্বে জারি করা প্রশাসনিক ফরমান এবং সংবিধান, কারা ধ্বংস হবে, কারা বিশ্রামে প্রবেশ করবে—এই সমস্ত বাক্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই কাজটি মূলত অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তিনি মানুষকে বুঝতে সাহায্য করেন যারা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত তাদের স্থান কোথায় এবং যারা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয় তাদের স্থান কোথায়, কীভাবে তাঁর জনগণ এবং পুত্রদের শ্রেণীবদ্ধ করা হবে, ইস্রায়েলের কী হবে, মিশরের কী হবে—ভবিষ্যতে, এই প্রতিটি বাক্য সম্পন্ন করা হবে। ঈশ্বরের কাজের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রতিটি যুগে কী করা উচিত, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা কী কর্ম সাধন হবে, এবং কোন সেবাব্রত তিনি সম্পাদন করবেন, এগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ করার উপায় হিসাবে ঈশ্বর বাক্য ব্যবহার করেন, এবং এই সব বাক্যগুলিই বাক্যের দেহে আবির্ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পন্ন করার জন্য।

আমি পূর্বেই বলেছি যে “যারা সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার জন্য মনোনিবেশ করে তাদের ত্যাগ করা হবে; তারা সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে পড়ে না যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে”। আমি অনেক বাক্যই বলেছি, তবুও মানুষের এই কাজের বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞানও নেই, এবং এই পর্যায়ে পৌঁছেও, মানুষ সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে চায়। ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস কি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়, নাকি এটি জীবন লাভের জন্য? যীশুও অনেক বাক্য বলেছিলেন, আর সেগুলির কিছু এখনও পূর্ণ হওয়া বাকি। তুমি কি বলতে পারবে যে যীশু ঈশ্বর নন? ঈশ্বর সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনিই খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। তুমি কি তা অস্বীকার করতে পারো? বর্তমানে, ঈশ্বর শুধুমাত্র বাক্য উচ্চারণ করেন, এবং তুমি যদি এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জানো, তাহলে তুমি নিজের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারবে না। তিনি ঈশ্বর, তুমি কি তাঁকে সেই কারণে বিশ্বাস করো, নাকি তাঁর বাক্য বাস্তবায়িত হয় কিনা তার ভিত্তিতে তাঁকে বিশ্বাস করো? তুমি কি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনায় বিশ্বাস করো, নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? বর্তমানে, তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেন না—তাহলে তিনি কি সত্যিই ঈশ্বর? যে সকল বাক্য তিনি বলেন তা যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে তিনি কি সত্যিই ঈশ্বর? ঈশ্বরের সারসত্য কি তাঁর কথিত বাক্যের বাস্তবায়িত হওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়? কেন কিছু মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করার আগে সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবায়নের অপেক্ষায় থাকে? এর মানে কি এই নয় যে তারা তাঁকে চেনে না? যারা এই ধারণা পোষণ করে তারা সবাই ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। তারা তাদের পূর্বধারণা দিয়ে ঈশ্বরকে পরিমাপ করে; ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবায়িত হলে, তবেই তারা তাঁকে বিশ্বাস করে, এবং যদি তা না হয়, তবে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে না; তারা সবসময় সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার অনুসন্ধান করে। এই লোকেরা কি আধুনিক সময়ের ফরিশীর অনুরূপ নয়? তুমি দৃঢ় থাকতে পারবে কিনা তা নির্ভর করে তুমি প্রকৃত ঈশ্বরকে জানো কি না তার উপর—এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! তোমার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতা যত বেশি, ঈশ্বরের বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার জ্ঞানও তত বেশি, এবং তুমি বিচারের সময় তত বেশি দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম। তুমি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার উপর যত বেশি মনোযোগ দেবে, তত কম দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে, এবং বিচারের মাঝে তোমার পতন ঘটবে। সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনাই আসল ভিত্তি নয়; শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাস্তবতাই হল জীবন। ঈশ্বরের কাজ থেকে যে প্রভাবগুলি অর্জন করতে হয়ে সে বিষয়ে কিছু মানুষ জানে না। তারা ঈশ্বরের কাজ সম্বন্ধিত জ্ঞানের অন্বেষণ না করে বিভ্রান্তিতে দিন কাটায়। তাদের সাধনার লক্ষ্য শুধুমাত্র সর্বদা ঈশ্বরকে দিয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করানো, এবং তবেই তারা তাদের বিশ্বাসে আন্তরিক হবে। তারা বলে যে যদি ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হয়, তাহলে তারা জীবনের সাধনায় ব্রতী হবে, কিন্তু তাঁর বাক্য যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে জীবনের সাধনা করার কোনও সম্ভাবনাই তাদের নেই। মানুষ মনে করে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস হল ইঙ্গিত এবং বিস্ময়কর ঘটনা দেখার সাধনা এবং স্বর্গ ও তৃতীয় স্বর্গে আরোহণের সাধনা। তাদের কেউই বলে না যে ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস হল বাস্তবতায় প্রবেশের সাধনা, জীবনের সাধনা, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার সাধনা। এমন সাধনার মূল্য কি? যারা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও ঈশ্বরের সন্তুষ্টির সাধনা করে না তারাই সেই ব্যক্তি যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই; তারাই সেই ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের নিন্দা করে!

এখন কি তোমরা বুঝতে পারছো ঈশ্বরবিশ্বাস বলতে কী বোঝায়? ঈশ্বরবিশ্বাস মানে কি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাওয়া? এর অর্থ কি স্বর্গারোহণ করা? ঈশ্বর বিশ্বাস একেবারেই সহজ বিষয় নয়। এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির অপসারণ করা উচিত, অসুস্থদের নিরাময় ও অপদেবতার বিতাড়ন, সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার দিকে মনোনিবেশ করা, আরো বেশি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, শান্তি, ও আনন্দের আকাঙ্খা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ—এইগুলি হলো ধর্মীয় অনুশীলন, এবং এই জাতীয় ধর্মীয় অনুশীলনগুলি এক অস্পষ্ট ধরণের বিশ্বাস। বর্তমানে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস কী? তা হল তোমার জীবনের বাস্তবতা হিসাবে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করা, এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা অর্জনের জন্য তাঁর বাক্য থেকেই ঈশ্বরকে জানা। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে: ঈশ্বর বিশ্বাস হল এমন এক বিষয় যাতে তুমি ঈশ্বরকে মান্য করতে পারো, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারো এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে অবশ্যপালনীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারো। এটাই ঈশ্বরে বিশ্বাসের লক্ষ্য। ঈশ্বরের মাধুর্য, ঈশ্বর কতটা সম্মানের যোগ্য, কীভাবে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পরিত্রাণের কাজ করেন ও তাদের নিখুঁত করে তোলেন, এইসব জ্ঞান তোমাকে অর্জন করতে হবে—এগুলি তোমার ঈশ্বর বিশ্বাসের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। প্রধানত ঈশ্বর বিশ্বাস হল এক পার্থিব জীবন থেকে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা পূর্ণ জীবনে পৌঁছে যাওয়া; দুর্নীতির মধ্যে বসবাস থেকে সরে এসে ঈশ্বরের বাক্যের জীবনীশক্তির মধ্যে বেঁচে থাকা; ঈশ্বর বিশ্বাস হল শয়তানের আধিপত্যের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের পরিচর্যা ও সুরক্ষার অধীনে বাস করা; ঈশ্বর বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য অর্জন এবং দৈহিক ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হওয়া; ঈশ্বর বিশ্বাস হল ঈশ্বরকে তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় অর্জন করতে দেওয়া, তাঁকে তোমায় নিখুঁত করে তুলতে দেওয়া, এবং নিজেকে কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাব থেকে মুক্তি দেওয়া। ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যাতে ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমা তোমার মধ্যে উদ্ভাসিত হতে পারে, যাতে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারো, যাতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে পারো, এবং শয়তানের সামনে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হও। ঈশ্বরে বিশ্বাস সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্খায় কেন্দ্রীভূত থাকা উচিত নয়, বা তা তোমার ব্যক্তিগত দৈহিক ইচ্ছার স্বার্থেও হওয়া উচিত নয়। তা হওয়া উচিত ঈশ্বরকে জানার সাধনা, ঈশ্বরকে মান্য করতে সক্ষম হওয়া, এবং পিতরের মতোই আমৃত্যু তাঁকে মেনে চলা। এগুলিই হলো ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রধান লক্ষ্য। মানুষ ঈশ্বরকে জানার জন্য ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করলে তা ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাকে এক বৃহত্তর জ্ঞান প্রদান করে, তবেই তুমি তাঁকে মান্য করতে পারবে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমেই তুমি তাঁকে ভালবাসতে পারো, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি, তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাসে, তুমি সর্বদা সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার চেষ্টাতেই নিয়োজিত থাকো, তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ভুল। ঈশ্বর বিশ্বাস হল প্রধানত ঈশ্বরের বাক্যকে জীবনের বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করা। ঈশ্বরের লক্ষ্য কেবলমাত্র অর্জিত হয় তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্যকেঅভ্যাসে পরিণত করার মাধ্যমে এবং তোমার মধ্যে সেগুলি সম্পাদিত করার মাধ্যমে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে, মানুষের প্রভূত প্রচেষ্টা করা উচিত ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য, ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠার জন্য, এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য লাভের জন্য। তুমি যদি কোনও অভিযোগ ছাড়াই ঈশ্বরকে মান্য করতে পারো, ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সচেতন হতে পারো, পিতরের মতো উচ্চতা অর্জন করতে পারো, এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে পিতরের শৈলীর অধিকারী হতে পারো, তাহলে তখন তুমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে সাফল্য অর্জন করবে, এবং তা সূচিত করবে যে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছো।

ঈশ্বর সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে তাঁর কাজ করেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের অবশ্যই তাঁর বাক্য গ্রহণ করতে হবে, তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে; ঈশ্বরের প্রদর্শিত সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কেউ ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। যুগে যুগে, ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য সর্বদা বাক্যের ব্যবহার করে এসেছেন। তাই তোমাদের সমস্ত মনোযোগ ইঙ্গিত এবং বিস্ময়কর ঘটনার দিকে নিয়োজিত করা উচিত নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা করা উচিত। পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগে, ঈশ্বর কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং অনুগ্রহের যুগে, যীশুও অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। যীশুর অনেক বাক্য উচ্চারণের পরে, পরবর্তী প্রেরিত ব্যক্তি ও শিষ্যরা জনগণকে যীশুর জারি করা আদেশ অনুসারে অনুশীলন করতে পরিচালিত করেছিলো, এবং যীশুর কথিত বাক্য ও নীতি অনুসারে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর প্রধানত বাক্য ব্যবহার করেন মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য। তিনি মানুষকে নিপীড়ন করতে বা মানুষকে বোঝানোর জন্য সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা ব্যবহার করেন না; তা ঈশ্বরের শক্তিকে স্পষ্ট করে না। ঈশ্বর যদি শুধুমাত্র ইঙ্গিত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখাতেন, তাহলে তাঁর বাস্তবতাকে স্পষ্ট করা অসম্ভব হতো, এবং তাই মানুষকে নিখুঁত করে তোলাও অসম্ভব হতো। ঈশ্বর মানুষকে ইঙ্গিত ও বিস্ময় প্রদর্শন দ্বারা নিখুঁত করে তোলেন না, বরং বাক্যের দ্বারা মানুষকে সিঞ্চন করেন ও পরিচালনা করেন, যার পরেই অর্জিত হয় মানুষের সম্পূর্ণ আনুগত্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান। তিনি যে কাজ করেন এবং তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করেন তার লক্ষ্য এটিই। ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনের পদ্ধতি ব্যবহার করেন না—তিনি বাক্য ব্যবহার করেন, এবং মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য অনেক রকম কাজের পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তা পরিমার্জন, মোকাবিলা, অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, অথবা বাক্যের বিধান, যাই হোক, ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে, এবং মানুষকে ঈশ্বরের কাজ, প্রজ্ঞা ও বিস্ময়করতার বিষয়ে আরও বেশি জ্ঞান প্রদানের জন্য, অনেকগুলো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন। ঈশ্বর যখন অন্তিম সময়ে যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন ও সেই সময়ে মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলা হবে, তখন সে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার যোগ্য হবে। যখন তুমি ঈশ্বরকে জানতে পারবে এবং তাঁর কাজ নির্বিশেষেই তাঁকে মান্য করতে সক্ষম হবে, তখন সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখলেও তাঁর সম্পর্কে তোমার আর কোনও পূর্বধারণা থেকে যাবে না। বর্তমানে, তুমি কলুষিত এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে অক্ষম—তুমি কি মনে করো এই অবস্থায় তুমি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার দেখার যোগ্য? যখন ঈশ্বর সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেন, সেই সময়েই তিনি মানুষকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং সেই সময় যুগের পরিবর্তন হয়, এবং উপরন্তু, যুগের পরিসমাপ্তিও হয়। ঈশ্বরের কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হওয়ার সময় তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখান না। সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, কিন্তু তা ঈশ্বরের কাজের নীতি নয়, অথবা এটি তাঁর মানুষের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নয়। মানুষ যদি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখতো, এবং যদি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক শরীর মানুষের সামনে উপস্থিত হতো, তাহলে কি সমস্ত মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না? আমি আগেও বলেছি যে প্রাচ্য থেকে আগত এক দল জয়ীব্যক্তিকে অর্জন করা হয়েছে, যে জয়ীব্যক্তিরা প্রচুর ক্লেশের মধ্যে দিয়ে এসেছে। এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ, যে সকল মানুষকে অর্জন করা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র বিচার ও শাস্তি, মোকাবিলা ও অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, এবং সমস্ত ধরনের পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেই প্রকৃতভাবে সমর্পণ করেছে। এই ব্যক্তিদের বিশ্বাস অস্পষ্ট ও বিমূর্ত নয়, বরং বাস্তব। তারা কোনও সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা অথবা কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখেনি; তারা দুর্বোধ্য আক্ষরিক ভাষা ও মতবাদের, বা গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা বলে না; পরিবর্তে তাদের রয়েছে বাস্তবতা, রয়েছে ঈশ্বরের বাক্য, এবং রয়েছে ঈশ্বরের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান। এই ধরনের একটি দল কি ঈশ্বরের শক্তিকে স্পষ্ট করতে আরো বেশি সক্ষম নয়? অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজই হলো আসল কাজ। যীশুর যুগে, তিনি মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে আসেননি, এসেছিলেন মানুষকে মুক্তি প্রদান করতে, এবং তাই তিনি কিছু অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করেছিলেন যাতে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। যেহেতু তিনি এসেছিলেন প্রধানত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করতে, তাই সংকেত প্রদর্শন তাঁর সেবাব্রতর কাজের অংশ ছিল না। এই ধরনের সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা তাঁর কাজকে আরও কার্যকর করার জন্যই সম্পাদিত হয়েছিল; এগুলি ছিল অতিরিক্ত কাজ, এবং তা সম্পূর্ণ যুগের কাজকে উপস্থাপিত করে না। পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগে, ঈশ্বর কিছু সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনাও দেখিয়েছিলেন—কিন্তু ঈশ্বর বর্তমানে যে কাজ করেন তা বাস্তব কাজ, এবং তিনি অবশ্যই এখন সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখাবেন না। যদি তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখাতেন, তবে তাঁর আসল কাজটি বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হতো, এবং তিনি আর কোনো কাজ করতে সক্ষম হতেন না। যদি ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য বাক্য ব্যবহারের কথা বলতেন, কিন্তু সেই সাথে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনাও দেখাতেন, তাহলে তা থেকে কি এটা স্পষ্ট হতো যে মানুষ তাঁকে প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে কি না? এজন্যই, ঈশ্বর এমন কিছু করেন না। মানুষের মধ্যে ধর্ম অতিমাত্রায় ঢুকে রয়েছে; অন্তিম সময়ে ঈশ্বর এসেছেন মানুষের মধ্যের সমস্ত ধর্মীয় পূর্বধারণা ও অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলিকে বহিষ্কার করতে এবং মানুষকে ঈশ্বরের বাস্তবতা জানাতে। তিনি বিমূর্ত এবং কল্পনাপ্রসূত এক ঈশ্বরের ভাবমূর্তির অপসারণ করতে এসেছেন—এমন এক ঈশ্বরের ভাবমূর্তি যার অস্তিত্বই নেই। এবং তাই, এখন একমাত্র যে জিনিসটা তোমার কাছে মূল্যবান তা হলো বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান! সত্য সবকিছুকেই অতিক্রম করে যায়। তুমি বর্তমানে কতটা সত্যের অধিকারী? যারা সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করে তারা সবাই কি ঈশ্বর? দুষ্ট আত্মারাও সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করতে পারে; তাহলে তারা সবাইও কি ঈশ্বর? তার ঈশ্বরে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, মানুষ যা অনুসন্ধান করে তা হচ্ছে সত্য, এবং সে যা অনুসরণ করে তা হল জীবন, কোনো সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা নয়। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের সকলের সবার এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।


যারা প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারাই হল সেইসব মানুষ যারা তাঁর ব্যবহারিকতার প্রতি চূড়ান্ত ভাবে সমপর্ণ করতে পারে

ব্যবহারিকতার জ্ঞান এবং ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধি অর্জন—এই দুটোই তাঁর বাক্যে দেখা যায়, এবং শুধুমাত্র এই উচ্চারণগুলির মাধ্যমেই তুমি আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে পারো। তাই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করার জন্য তোমাকে আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হবে। আলাপ-আলোচনার সময় ঈশ্বরের বাক্যসমূহ সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি জ্ঞাপন কর, এবং এইভাবে, তুমি অন্যদের আলোকিত করতে পারবে এবং তাদের একটি উপায় দিতে পারবে—এটি একটি ব্যবহারিক পথ। ঈশ্বর তোমার জন্য একটি পরিবেশের বন্দোবস্ত করার পূর্বে, তোমাদের প্রত্যেককে প্রথমে তাঁর বাক্যসমূহের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। প্রত্যেকেরই তা করা উচিত; এটি একটি জরুরি অগ্রাধিকার। প্রথমে, এমন একটা জায়গায় পৌঁছাও যেখানে তুমি ঈশ্বরের বাক্যসমূহ কীভাবে ভোজন ও পান করতে হয় তা জানো। তুমি যা যা করতে অক্ষম তার জন্য, অনুশীলনের একটা পথ পেতে তাঁর বাক্যসমূহের অন্বেষণ কর আর এমন কোনো বিষয় যা তুমি বুঝতে পারো না অথবা তোমার যেকোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে এই উচ্চারণগুলি ভালো করে খুঁজে দেখো। ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে নিজের রসদ করে তোলো এবং তোমার ব্যবহারিক অসুবিধা এবং সমস্যাগুলির সমাধানে সেগুলিকে তোমার সাহায্য করতে দাও; এছাড়াও তাঁর বাক্যসমূহকে তোমার জীবনের সহায় হয়ে উঠতে দাও। এইগুলি করতে হলে তোমার পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার ক্ষেত্রে, তোমাকে অবশ্যই ফলাফল অর্জন করতে হবে; তুমি অবশ্যই তাঁর সম্মুখে নিজের হৃদয়কে শান্ত করতে সক্ষম হবে, এবং যখনই তুমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই তোমাকে অবশ্যই তাঁর বাক্যসমূহ অনুসারেই অনুশীলন করতে হবে। কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হলে, তোমার নিজেকে শুধুমাত্র তাঁর বাক্য ভোজন এবং পান করাতেই নিরত রাখা উচিৎ। কখনও কখনও তুমি প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পার, তাঁর বাক্যসমূহ সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি আলাপ-আলোচনায় ভাগ করে নিতে পার এবং তুমি তোমার অন্তরে যে আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রদীপ্তি অনুভব কর এবং এই উচ্চারণগুলি পড়ার সময় তোমার যে প্রতিক্রিয়াগুলি হয় সেসব জ্ঞাপন করতে পার। উপরন্তু, তুমি মানুষকে সমাধানের একটি উপায় দিতে পার। শুধুমাত্র এটাই হল ব্যবহারিক। এটি করার লক্ষ্য হল ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে তোমার ব্যবহারিক সংস্থান হয়ে উঠতে দেওয়া।

একদিনে, তুমি সত্যি সত্যি ঈশ্বরের সম্মুখে থাকার জন্য কত ঘন্টা ব্যয় কর? তোমার দিনের কতটুকু প্রকৃতই ঈশ্বরকে সমর্পিত হয়? শরীরকেই বা কতটা দেওয়া হয়? কারো হৃদয়কে সর্বদা ঈশ্বরের অভিমুখী করাই হল তাঁর দ্বারা নিখুঁত হওয়ার লক্ষ্যে সঠিক পথে চলার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তুমি যদি তোমার হৃদয়, শরীর এবং তোমার সমস্ত অকৃত্রিম ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করতে পার, সেগুলিকে তাঁর সম্মুখে নিবেদন করতে পার, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত হতে পার, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণভাবে সহানুভূতিশীল হও—দৈহিক কামনার জন্য নয়, পরিবারের জন্য নয়, আর তোমার নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার জন্যও নয়, বরং ঈশ্বরের পরিবারের স্বার্থের জন্য, সমস্তকিছুতে ঈশ্বরের বাক্যকে নীতি এবং ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে—তাহলে এর মাধ্যমে, তোমার উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি সবই সঠিক স্থিতিতে থাকবে এবং তুমি তখন ঈশ্বরের সম্মুখে স্থিত ও তাঁর প্রশংসাধন্য এক মানুষে পরিণত হবে। ঈশ্বর তাদেরই পছন্দ করেন যারা তাঁর প্রতি নির্বিকল্প; কেবলমাত্র তারাই এককভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হতে পারে। ঈশ্বর তাদেরই ঘৃণা করেন যারা তাঁর প্রতি শিথিলউদ্যম এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তাদের ঘৃণা করেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং সর্বদা তাঁকে উপভোগ করতে চায় যদিও তাঁর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করতে অসমর্থ। তিনি তাদের ঘৃণা করেন যারা বলে যে তারা তাঁকে ভালবাসে কিন্তু যারা তাদের অন্তরে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; তিনি তাদের ঘৃণা করেন যারা প্রতারণা করার জন্য বাগ্মীসুলভ, অলঙ্কারবহুল বাক্য ব্যবহার করে। যারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত নয় বা যারা সত্যই তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি তারা বিশ্বাসঘাতক এবং অত্যধিক অহংকারী প্রকৃতির। যারা স্বাভাবিক, ব্যবহারিক ঈশ্বরের সামনে প্রকৃত অর্থে আজ্ঞানুবর্তী হতে পারে না তারা আরও বেশি অহংকারী এবং তারা বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ দেবদূতের কর্তব্যপরায়ণ বংশধর। যারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের জন্য নিজেদের ব্যয় করে তারা তাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর সামনে বিছিয়ে দেয়; তারা সত্যিকার অর্থে তাঁর সমস্ত উচ্চারণের কাছে আত্মনিবেদন করে এবং তাঁর বাক্যসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে স্বীকার করে এবং তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে তা গ্রহণ করে এবং কোন অংশগুলি অনুশীলন করতে হবে তা খুঁজে বের করার জন্য তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলির মধ্যে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের মানুষই প্রকৃতই ঈশ্বরের সম্মুখে জীবনযাপন করে। তুমি এটি করলে তা তোমার জীবনে প্রবেশের পক্ষে হিতকারী হবে এবং তাঁর বাক্য ভোজন এবং পান করার মাধ্যমে তুমি তোমার অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং অপ্রতুলতাগুলি পূরণ করতে পারবে যাতে তোমার জীবন চরিত্র রূপান্তরিত হয়, তখন এটি ঈশ্বরের ইচ্ছাও পূরণ করবে। তুমি যদি ঈশ্বরের চাহিদা অনুযায়ী কাজ কর, এবং যদি তুমি দেহকে সন্তুষ্ট না করে বরং তাঁর ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট কর, তাহলে এর মাধ্যমে তুমি তাঁর বাক্যসমূহের বাস্তবতায় প্রবেশ করে ফেলবে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বাস্তবতায় প্রবেশ করার অর্থ হল তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে এবং ঈশ্বরের কার্যের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র এই ধরণের ব্যবহারিক কর্মকেই তাঁর বাক্যসমূহের বাস্তবতায় প্রবেশ বলা যেতে পারে। তুমি যদি এই বাস্তবতায় প্রবেশ করতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি সত্যের অধিকারী হবে। এটি হল বাস্তবে প্রবেশের সূচনা; তোমাকে প্রথমে এই প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করতে হবে, এবং তাহলেই তুমি আরও গভীর বাস্তবতায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। কীভাবে আদেশসমূহ পালন করতে হয় এবং কীভাবে ঈশ্বরের সামনে অনুগত হতে হবে তা বিবেচনা কর; তুমি কখন রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নিয়ে অনবরত চিন্তা কোরো না। যদি তোমার স্বভাব পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তুমি যা-ই ভাববে তা বৃথা হবে! ঈশ্বরের বাক্যসমূহের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে হলে তোমাকে প্রথমে সেখানে পৌঁছাতে হবে যেখানে তোমার সমস্ত ধারণা এবং চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত—এটাই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। 

বর্তমানে, এমন অনেক মানুষ আছে যারা পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে এবং ঈশ্বরের কার্য বোঝে না, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি: তুমি যদি এটি না বোঝ, তাহলে তোমার এটির সম্পর্কে বিচার না করাই ভাল। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন সত্য তার সমগ্রতা সহ প্রকাশ পাবে, এবং তখন তুমি বুঝতে পারবে। বিচার না করাই তোমার পক্ষে হিতকর হবে, অথচ তুমি কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে পার না। তোমাকে সক্রিয়ভাবে প্রবেশের জন্য প্রয়াসী হতে হবে; তবেই তুমি সত্যি সত্যি প্রবেশ করতে পারবে। তাদের বিদ্রোহপ্রবণতার স্ কারণে, মানুষ সর্বদা ব্যবহারিক ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্বধারণা তৈরি করে। এই কারণেই সকল মানুষের জন্য বিনয়ী হতে শেখাটা প্রয়োজন, কারণ ব্যবহারিক ঈশ্বর হলেন মানবজাতির জন্য একটি বিশাল পরীক্ষা। তুমি যদি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে না পার, তাহলে সবকিছু শেষ; তুমি যদি ব্যবহারিক ঈশ্বরের ব্যবহারিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি না কর, তাহলে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারবে না। মানুষ নিখুঁত হইয়ে উঠতে পারে কিনা সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ঈশ্বরের ব্যবহারিকতা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি। ঈশ্বরের অবতারের পৃথিবীতে আবির্ভাবের ব্যবহারিকতা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই একটি পরীক্ষা; তুমি যদি এই বিষয়ে দৃঢ় থাকতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি এমন একজন হয়ে উঠবে যে ঈশ্বরকে জানে এবং যে তাঁকে প্রকৃতই ভালোবাসে। তুমি যদি এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে না পার, এবং তুমি যদি শুধুমাত্র আত্মায় বিশ্বাস কর আর ঈশ্বরের ব্যবহারিকতায় বিশ্বাস করতে অক্ষম হও, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস যত বড়ই হোক না কেন, তা নিষ্ফল হবে। তুমি যদি দৃশ্যমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে না পার, তাহলে কি তুমি ঈশ্বরের আত্মায় বিশ্বাস করতে পার? তুমি কি কেবল ঈশ্বরকে বোকা বানানোর চেষ্টাই করছ না? তুমি দৃশ্যমান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঈশ্বরের সামনে বিনয়ী নও, তাহলে তুমি কি আত্মার সামনে সমর্পণ করতে সক্ষম? আত্মা অদৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত, তাই তুমি যখন বল যে তুমি ঈশ্বরের আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ কর, তখন তুমি কি শুধু অর্থহীন কথাই বলছ না? আদেশসমূহ পালনের চাবিকাঠি হল ব্যবহারিক ঈশ্বরকে বোঝা। একবার ব্যবহারিক ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেই, তুমি আদেশসমূহ পালন করতে সক্ষম হবে। এগুলি মান্য করার জন্য দুটি উপাদান রয়েছে: একটি হল তাঁর আত্মার সারসত্যকে আঁকড়ে থাকা, এবং আত্মার সম্মুখে, আত্মার পরীক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া; অন্যটি হল অবতাররূপী দেহের বিষয়ে প্রকৃত উপলব্ধি লাভে সক্ষম হওয়া, এবং প্রকৃত বিনম্রতা অর্জন করা। দেহরূপী অবতারের কাছেই হোক বা আত্মার কাছে, সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ এবং শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে হবে। কেবলমাত্র এই ধরনের কোনো ব্যক্তিই নিখুঁত হয়ে ওঠার যোগ্য। তোমার যদি ব্যবহারিক ঈশ্বরের ব্যবহারিকতা সম্পর্কে একটা উপলব্ধি থাকে—অর্থাৎ, তুমি যদি এই পরীক্ষায় দৃঢ় থাক—তাহলে তোমার পক্ষে কোনো কিছুই অত্যধিক হয়ে উঠবে না।

কিছু কিছু মানুষ বলে, “আদেশসমূহ পালন করা সহজ; ঈশ্বরের সামনে থাকাকালীন তোমাকে শুধুমাত্র অকপটে এবং ভক্তিপূর্ণ ভাবে কথা বলতে হবে, কোন অঙ্গভঙ্গী করলে চলবে না; আদেশ পালন করা হল এটাই।” এটা কি সঠিক? তাহলে, তুমি যদি ঈশ্বরের আড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক কোনো কাজ কর, তাহলে তা কি আদেশ পালন হিসাবে গণ্য হবে? আদেশগুলি পালন করার সঙ্গে কী জড়িত থাকে সে বিষয়ে তোমার অবশ্যই একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা থাকতে হবে। এটা ঈশ্বরের ব্যবহারিকতা সম্পর্কে তোমার প্রকৃত উপলব্ধি আছে কিনা তার সঙ্গে সম্পর্কিত; তোমার যদি ব্যবহারিকতার উপলব্ধি থাকে এবং এই পরীক্ষার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে না যাও, তাহলে তোমার শক্তিশালী সাক্ষ্য রয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঈশ্বরের জন্য একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করা প্রাথমিকভাবে তোমার ব্যবহারিক ঈশ্বরের বিষয়ে উপলব্ধি আছে কিনা এবং তুমি এই ব্যক্তির সামনে সমপর্ণ করতে সক্ষম কিনা, যিনি কেবল সাধারণই নন, উপরন্তু স্বাভাবিক, এবং এমনকি আমৃত্যু সমর্পিত থাকতে সক্ষম কিনা তার সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি, এই সমপর্ণের মাধ্যমে, তুমি সত্যই ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান কর, তার অর্থ হল তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছ। যদি তুমি আমৃত্যু সমর্পণ করতে পার এবং, তাঁর সামনে, অভিযোগহীন থাকতে পার, যদি বিচার না কর, কুৎসা রটনা না কর, কোনো পূর্বধারণা না রাখ এবং তোমার কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি যদি না থাকে, তাহলে এইভাবে ঈশ্বর মহিমা অর্জন করবেন। একজন সাধারণ ব্যক্তির সামনে সমর্পণ করা, যাকে মানুষ অবজ্ঞা করে, এবং কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই আমরণ সমর্পিতথাকতে সক্ষম হওয়া—এই হল যথার্থ সাক্ষ্য। ঈশ্বর যে বাস্তবতায় মানুষকে প্রবেশ করাতে চান তা হল এই যে তুমি তাঁর কথা মেনে চলতে, সেগুলিকে কাজে লাগাতে, ব্যবহারিক ঈশ্বরের সামনে মাথা নত করতেও তোমার নিজের কলুষতা জানতে, তাঁর সামনে তোমার হৃদয় উন্মুক্ত করতে এবং পরিশেষে, তাঁর এই বাক্যগুলির মাধ্যমে তাঁর দ্বারা অর্জিত হতে সক্ষম হবে। ঈশ্বর তখনই মহিমা অর্জন করেন যখন এই উচ্চারণগুলি তোমাকে জয় করে এবং তোমাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অনুগত করে তোলে; এর মাধ্যমে তিনি শয়তানকে লজ্জা দেন এবং তাঁর কাজ সম্পন্ন করেন। যখন ঈশ্বর অবতারের ব্যবহারিকতা বিষয়ে তোমার কোনো পূর্বধারণা থাকে না—অর্থাৎ, যখন তুমি এই পরীক্ষায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছ—তখনই তুমি এই সাক্ষ্যটি ভালভাবে প্রদান করেছ। যদি এমন কোনো দিন আসে যখন ব্যবহারিক ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে এবং তুমি পিতরের মতো আমৃত্যু সমর্পিত থাকতে পারবে, তখন তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত এবং নিঁখুত হয়ে উঠবে। তোমার ধারণাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন যা কিছু ঈশ্বর করেন তা-ই হল তোমার জন্য একটি পরীক্ষা। যদি ঈশ্বরের কার্য তোমার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হত, তাহলে তোমার কষ্ট পাওয়ার বা পরিমার্জিত হওয়ার প্রয়োজন হত না। তাঁর কাজ এতটা ব্যবহারিক এবং তোমার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই তোমার এই ধরনের ধারণাগুলি পরিত্যাগ করার দরকার হয়। এই কারণেই এটি তোমার জন্য একটি পরীক্ষা। ঈশ্বরের ব্যবহারিকতার কারণেই সব মানুষ পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে; তাঁর কাজ ব্যবহারিক, অতিপ্রাকৃত নয়। কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই তাঁর ব্যবহারিক বাক্যসমূহ এবং তাঁর ব্যবহারিক উচ্চারণগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমে, এবং তাঁর কার্য যখন আরো বেশি ব্যবহারিক হয়ে ওঠে তখনও তাঁকে সত্যিকারেরর ভালবাসতে সক্ষম হওয়ার মাধ্যমে, তুমি তাঁর দ্বারা অর্জিত হবে। ঈশ্বরকে জানে এমন একদল মানুষকেই ঈশ্বর অর্জন করবেন; অর্থাৎ, যে মানুষগুলি তাঁর ব্যবহারিকতাকে জানে। অধিকন্তু, তারা হল সেই মানুষ যারা ঈশ্বরের ব্যবহারিক কাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম। 

ঈশ্বরের দেহরূপে অবস্থানের সময়কালে, তিনি মানুষের কাছ থেকে যে সমর্পণ চান তার সাথে বিচার করা বা প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কিত নয়, যেমনটি তারা কল্পনা করে থাকে; বরং, তিনি চান যে মানুষ তাঁর বাক্যসমূহকে তাদের জীবনযাপনের নীতি হিসাবে এবং তাদের বেঁচে থাকার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করুক, তারা তাঁর বাক্যের সারসত্যকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে প্রয়োগ করুক এবং তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করুক। মানুষের ঈশ্বরের অবতাররূপের কাছে সমর্পণ করার প্রয়োজনের একটি দিক তাঁর বাক্যসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করাকে নির্দেশ করে, সেখানে আরেকটি দিক তাঁর স্বাভাবিকতা এবং ব্যবহারিকতার প্রতি সমর্পণ করতে সক্ষম হওয়াকে নির্দেশ করে। এই দুটি দিককেই চরম পর্যায়ের হতে হবে। যারা এই উভয় দিকই অর্জন করতে পারে তারাই তাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করে। তারা সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত মানুষ, এবং তারা সকলেই ঈশ্বরকে তেমনই ভালবাসে যেমন তারা নিজেদের জীবনকে ভালবাসে। ঈশ্বরের অবতার তাঁর কার্যে স্বাভাবিক ও ব্যবহারিক মানবতা বহন করেন। এইভাবে, স্বাভাবিক এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকারের মানবতা দিয়ে নির্মিত তার বাহ্যিক খোলক মানুষের কাছে একটি বিশাল পরীক্ষা হয়ে ওঠে; এটি তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, ঈশ্বরের স্বাভাবিকতা এবং ব্যবহারিকতা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তিনি একটি সমাধান খোঁজার জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাভাবিক মানবতার বাহ্যিক খোলক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। এর কারণ, যতই হোক না কেন, তিনি হলেন সেই দেহরূপধারী ঈশ্বর, স্বর্গের আত্মার ঈশ্বর নন। তিনি সেই ঈশ্বর নন যাকে মানুষ দেখতে পায় না, বরং সেই ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির এক সদস্যের আবরণে আচ্ছাদিত। তাই, নিজেকে তাঁর স্বাভাবিক মানবতার খোলক থেকে মুক্ত করা কোনভাবেই সহজ হবে না। অতএব, যাই হোক না কেন, তিনি এখনও সেই কাজই করেন যা তিনি দেহগত দৃষ্টিকোণ থেকে করতে চান। এই কাজটিই হল স্বাভাবিক এবং ব্যবহারিক ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, তাই মানুষের সমর্পণ না করাটা কীভাবে উচিৎ কাজ হতে পারে? ঈশ্বরের কাজ বিষয়ে মানুষের কীই বা করার থাকতে পারে? তিনি যা করতে চান তাই করেন; তিনি যাতে খুশি হন সেটাই সঠিক। মানুষ যদি সমর্পণ না করে, তাহলে তাদের আর কী যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনা থাকতে পারে? এখনও পর্যন্ত, শুধুমাত্র সমর্পণ করাটাই মানুষকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে; কারোরই আর অন্য কোন বুদ্ধিদীপ্ত সংকল্পনা নেই। ঈশ্বর যদি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান, তাহলে মানুষ সেই ব্যাপারে কী করতে পারে? তবে, এই সব কিছুই কিন্তু স্বর্গস্থ ঈশ্বর চিন্তা করেননি; এসব ছিল ঈশ্বরের অবতাররূপের চিন্তার ফসল। তিনি এটি করতে চান, তাই কেউ এর পরিবর্তন করতে পারে না। স্বর্গের ঈশ্বর ঈশ্বরের অবতার যা করেন তাতে হস্তক্ষেপ করেন না, তাই মানুষের কি এই কারণেই আরও বেশি করে তাঁর কাছে সমর্পণ করা উচিত নয়? যদিও তিনি ব্যবহারিক এবং স্বাভাবিক দুই-ই, তবু তিনি সম্পূর্ণত দেহরূপী ঈশ্বর। তাঁর নিজের ধারণার উপর ভিত্তি করে, তিনি যা চান তাই করেন। স্বর্গের ঈশ্বর তাঁর হাতে সমস্ত কাজ অর্পণ করেছেন; তিনি যা করেন তার প্রতি তোমাকে সমর্পণ করতেই হবে। যদিও তাঁর মানবিকতা আছে এবং তিনি খুবই স্বাভাবিক, তিনি সুচিন্তিতভাবে এই সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে মানুষ কীভাবে অননুমোদনের মনোভাব নিয়ে চোখ বড় বড় করে তীব্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে পারে? তিনি স্বাভাবিক হতে চান, তাই তিনি স্বাভাবিক। তিনি মানবতার মধ্যে থাকতে চান, তাই তিনি মানবতার মাঝে বাস করেন। তিনি দেবত্বের মধ্যে থাকতে চান, তাই তিনি দেবত্বের মধ্যে বাস করেন। মানুষ যেভাবে খুশি দেখতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বরই থাকবেন এবং মানুষ সর্বদা মানুষই থাকবে। তার সারসত্য কিছু ছোটখাট খুঁটিনাটির কারণে অস্বীকার করা যায় না, বা কোনো সামান্য কারণে তাকে ঈশ্বরের “ছবির” বাইরে ঠেলে বের করে দেওয়া যায় না। মানুষের মনুষ্য সত্তার স্বাধীনতা আছে, আর ঈশ্বরের ঐশ্বরিক মর্যাদা আছে; এগুলি একে অপরকে ব্যাহত করে না। মানুষ কি ঈশ্বরকে একটু স্বাধীনতা দিতে পারে না? তারা কি ঈশ্বরের আরেকটু বেশি খাপছাড়া হওয়া মেনে নিতে পারে না? ঈশ্বরের প্রতি এত কঠোর হয়ো না! প্রত্যেকেরই একে অপরের প্রতি সহনশীলতা থাকা উচিত; তাহলে কি সবকিছু মিটে যাবে না? কোন বিচ্ছিন্নতাবোধ কি তখনও থাকবে? এমন তুচ্ছ বিষয় যদি কেউ সহ্য করতে না পারে, তাহলে তারা কীভাবে “একজন প্রধান মন্ত্রীর হৃদয় নৌকা চালনার পক্ষে যথেষ্ট বড়”-র মত কথা বলতে পারে? তারা কীভাবে একজন সত্যিকারের মানুষ হতে পারে? ঈশ্বর মানুষের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করেন না, বরং মানবজাতিই ঈশ্বরের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। তারা সর্বদা তিলকে তাল করে সবকিছু পরিচালনা করে। কোথাও কিছু না হলেও তারা কিছু একটা বানিয়ে ছাড়ে, এবং এর কোনো দরকারই নেই! ঈশ্বর যখন স্বাভাবিক ও ব্যবহারিক মানবতার মধ্যে কাজ করেন, তখন তিনি যা করেন তা মানবজাতির কাজ নয়, ঈশ্বরের কাজ। তবে, মানুষ তাঁর কাজের সারসত্য দেখতে পায় না; তারা সবসময় শুধু তাঁর মনুষ্যত্বের বাহ্যিক খোলসটাই দেখতে পায়। তারা এত বড় কাজ দেখেনি, তবুও তারা তাঁর সাধারণ এবং স্বাভাবিক মনুষ্যত্বকে দেখার জন্য জোরাজুরি করে এবং বিষয়টির ইতি টানতে চায় না। এটাকে কীভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে সমর্পণ করা বলা যায়? স্বর্গের ঈশ্বর এখন পৃথিবীতে ঈশ্বরে “পরিণত হয়েছেন” এবং পৃথিবীর ঈশ্বর এখন স্বর্গের ঈশ্বর। তাদের বাহ্যিক চেহারা একই কিনা তা বিবেচ্য নয়, ঠিক কীভাবে তাঁরা কাজ করেন তাও বিবেচ্য নয়। অন্তিমে, যিনি ঈশ্বরের নিজের কাজ করেন তিনি নিজেই ঈশ্বর। তুমি চাও বা না চাও তোমাকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে—এটি এমন কোনো বিষয় নয় যেখানে তোমার পছন্দ-অপছন্দ খাটবে! মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরকে মেনে চলতে হবে, এবং মানুষকে সামান্যতম ভণ্ডামি ছাড়াই ঈশ্বরের কাছে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করতেই হবে।

ঈশ্বরের অবতার আজ যে কয়জন মানুষকে অর্জন করতে চান তারা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের কেবলমাত্র তাঁর কাজের প্রতি সমর্পিত হতে হবে, এবং স্বর্গের ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ক্রমাগত উদ্বিগ্ন রাখা, অস্পষ্টতায় থাকা আর ঈশ্বরের দেহরূপের জন্য সবকিছু আরও দুরূহ করে তোলা বন্ধ করতে হবে। যারা তাঁর বাক্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার নিকট আত্মসমর্পণ করে তারাই তাঁকে মান্য করতে সক্ষম। এই ধরনের মানুষ স্বর্গের ঈশ্বর সত্যই কেমন হতে পারেন বা স্বর্গের ঈশ্বর বর্তমানে মানবজাতির মধ্যে কী ধরনের কাজ সম্পাদন করছেন তা নিয়ে মোটেও চিন্তা করে না; তারা পৃথিবীর ঈশ্বরের কাছে তাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং তারা তাদের সমস্ত স্বত্বাকে তাঁর সামনে স্থাপন করে। তারা কখনোই তাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে না, কিংবা তারা কখনোই দেহরূপ ঈশ্বরের স্বাভাবিকতা ও ব্যবহারিকতা নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বাকবিতণ্ডা করে না। যারা দেহরূপ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা তাঁর দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে। যারা স্বর্গের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের কিছুই লাভ হবে না। কারণ যিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদ প্রদান করেন, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর নন, বরং পৃথিবীর ঈশ্বর। মানুষের সর্বদা স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং পৃথিবীর ঈশ্বরকে একজন নিছকই গড়পড়তা ব্যক্তি হিসাবে দেখা উচিৎ নয়; এটি অন্যায্য। স্বর্গের ঈশ্বর মহান ও বিস্ময়কর এবং তিনি অবিশ্বাস্য জ্ঞানের অধিকারী, তবুও এর আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই; পৃথিবীর ঈশ্বর খুব গড়পড়তা ও নগণ্য, এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর অসাধারণ একটি মনন নেই বা তিনি পৃথিবী-কাঁপানো কাজকর্ম করেন না; তিনি শুধুমাত্র খুব স্বাভাবিক এবং ব্যবহারিক রীতিতে কার্য সম্পাদন করেন ও কথা বলেন। যদিও তিনি বজ্রপাতের মাধ্যমে কথা বলেন না বা বাতাস এবং বৃষ্টিকে আহ্বান করেন না, তবুও তিনি সত্যই স্বর্গের ঈশ্বরের অবতার, এবং তিনি সত্যিই মানুষের মধ্যে বসবাসকারী ঈশ্বর। মানুষ যাকে বুঝতে সক্ষম এবং যে তাদের নিজস্ব কল্পনার সাথে মিলে যায় তাকে ঈশ্বর হিসাবে বিবর্ধিত করা এবং যাকে তারা গ্রহণ করতে পারে না ও আদৌ কল্পনা করতে পারে না তাকে হীন বলে গণ্য করা মানুষের উচিত কাজ নয়। এই সবকিছু মানুষের বিদ্রোহী মনোভাব থেকে আসে; এটিই হল ঈশ্বরের প্রতি মানবজাতির প্রতিরোধের যাবতীয় উৎস।


যাদের নিখুঁত করা হবে তাদের অবশ্যই পরিমার্জনা ভোগ করতে হবে

তুমি যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে মান্য করতে হবে, সত্যকে অনুশীলন করতে হবে, এবং তোমার সমস্ত কর্তব্য পূরণ করতে হবে। উপরন্তু, তোমার যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত সেই সব বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। যদি তুমি কেবলমাত্র মোকাবিলা, অনুশাসন এবং বিচারের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করো, যদি তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরকে উপভোগ করতে সক্ষম হও কিন্তু তিনি যখন তোমাকে অনুশাসন বা মোকাবিলা করছেন তখন তা অনুভব করতে না-পারো—তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। হয়তো এই পরিমার্জনার কালে তুমি তোমার ভিত্তিতে অটল থাকতে সক্ষম, তবু তা কিন্তু যথেষ্ট নয়; তোমাকে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বরকে ভালোবাসার শিক্ষা কখনও থামে না এবং এর কোনো অন্ত নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস করার বিষয়টিকে মানুষেরা এক অত্যন্ত সহজ বিষয় হিসাবে দেখে, কিন্তু একবার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেওয়ার পর তারা বুঝতে পারে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মানুষ যেমন কল্পনা করে তেমন সহজ নয়। ঈশ্বর যখন মানুষকে পরিমার্জনার কাজ করেন, তখন মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কোনও ব্যক্তির পরিমার্জনা যত বেশি হবে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা তত বেশি হবে এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিও তত বেশি প্রকাশিত হবে। পক্ষান্তরে, কোনও ব্যক্তি যত কম পরিমার্জনা পাবে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা তত কমবে এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিও তত কম প্রকাশিত হবে। এই ধরনের একজন ব্যক্তির পরিমার্জনা এবং কষ্ট যত বেশি হবে এবং তারা যত বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা তত বেশি গভীর হবে, তাদের বিশ্বাস আরও অকৃত্রিম হবে, এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানও তত বেশি প্রগাঢ় হবে। তোমার অভিজ্ঞতায় তুমি দেখতে পাবে, যে সমস্ত মানুষেরা পরিমার্জনাকালে গভীর যন্ত্রণা পেয়েছে, যারা অত্যন্তরকমের মোকাবিলা এবং অনুশাসনের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে প্রগাঢ় ও সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান রয়েছে। যারা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি তাদের কেবল ভাসা-ভাসা জ্ঞান রয়েছে, এবং তারা শুধু বলতে পারে: “ঈশ্বর কত ভালো, তিনি মানুষদের ওপর অনুগ্রহ প্রদান করেন যাতে তারা তাঁকে উপভোগ করতে পারে”। মানুষদের যদি মোকাবিলা এবং অনুশাসনের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলেই তারা ঈশ্বরের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে বলতে পারে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ যত বিস্ময়কর হয়, তা ততই মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তোমার কাছে এটা যত দুর্ভেদ্য লাগে এবং যতই তা তোমার ধারণাগুলির সাথে অসঙ্গত মনে হয়, ততই ঈশ্বরের কাজ তোমাকে জয় করে নিতে, অর্জন করতে এবং তোমাকে নিখুঁত করে তুলতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের কাজের তাৎপর্য কত মহান! ঈশ্বর যদি মানুষদের এইভাবে পরিমার্জন না করতেন, যদি এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ না করতেন, তাহলে তাঁর কাজ নিষ্ফল এবং তাৎপর্যহীন হয়ে যেত। অতীতে বলা হয়েছিল যে ঈশ্বর এই গোষ্ঠীকে নির্বাচন এবং অর্জন করবেন, এবং অন্তিম সময়ে তাদের সম্পূর্ণ করবেন; এটার মধ্যে অসামান্য তাৎপর্য রয়েছে। তোমাদের মধ্যে তিনি যত বেশি কার্য নির্বাহ করবেন, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসাও তত সুগভীর এবং বিশুদ্ধ হবে। ঈশ্বরের কাজ যত বেশি হবে, মানুষ তত বেশি তাঁর প্রজ্ঞার কিছু অংশ উপলব্ধিতে সক্ষম হবে এবং তাঁর সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানলাভ করবে। অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটবে। এটা কি সত্যিই এত সহজে সমাপ্ত হতে পারে? মানবজাতিকে জয় করার পর তাঁর কাজ কি শেষ হয়ে যাবে? এটা কি এতই সহজ? মানুষেরা সত্যিই এটাকে এত সহজ হিসাবে কল্পনা করতে পারলেও, ঈশ্বর যা করেন তা এত সহজ নয়। ঈশ্বরের কাজের যে অংশেরই উল্লেখ তুমি করো না কেন, তা মানুষের কাছে অতল। তুমি তার তল পেতে সক্ষম হলে ঈশ্বরের কাজ মূল্যহীন অথবা তাৎপর্যহীন হয়ে যেত। ঈশ্বরের করা কাজ অতল, তা তোমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং যত তা তোমার ধারণার সাথে অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, ততই তা ঈশ্বরের কাজকে অর্থপূর্ণ প্রতিপন্ন করে; এটা তোমার ধারণার সাথে সুসঙ্গত হলে তা হয়ে যেত অর্থহীন। বর্তমানে তুমি মনে করো যে ঈশ্বরের কাজ কত বিস্ময়কর, এবং তোমার এটা যত বেশি বিস্ময়কর মনে হয়, ততই তুমি উপলব্ধি করো যে ঈশ্বর অতল এবং প্রত্যক্ষ করো ঈশ্বরের কাজগুলি কত মহান। তিনি যদি মানুষকে জয় করার জন্য কেবল কিছু ভাসা-ভাসা, যেমন-তেমন কাজ করতেন এবং তারপরে আর কিছুই না করতেন, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের কাজের তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম হত। তুমি বর্তমানে সামান্য পরিমার্জনা পেলেও, তা তোমার জীবনে সমৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপকারী; তাই তোমাদের এই ধরনের কষ্ট সহ্য করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে, তুমি সামান্য পরিমার্জনা পাচ্ছ, কিন্তু পরবর্তীকালে তুমি প্রকৃতই ঈশ্বরের কাজ দেখতে সক্ষম হবে, এবং শেষ পর্যন্ত তুমি বলবে: “ঈশ্বরের কাজগুলি খুবই বিস্ময়কর!” এই কথাগুলো কিন্তু হবে তোমার অন্তরের কথা। কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরের পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা পেয়ে (সেবাদাতাদের পরীক্ষা এবং শাস্তির সময়) কেউ কেউ শেষে বলেছে: “ঈশ্বর-বিশ্বাস সত্যিই কঠিন!” তারা যে এই “সত্যিই কঠিন” শব্দবন্ধ ব্যবহার করে, এটাই দেখায় যে ঈশ্বরের কাজ অতল, তাঁর কাজের মহান তাৎপর্য ও মূল্য রয়েছে, এবং তাঁর কাজ মানুষের সঞ্চয় করার পক্ষে খুবই মূল্যবান। আমি এত কাজ করার পরও যদি তোমার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানও না থাকত, তাহলে কি আমার কাজের এখনও মূল্য থাকত? এটা তোমাকে বলতে বাধ্য করবে: “ঈশ্বরের সেবা করা সত্যিই কঠিন, ঈশ্বরের কাজগুলি কত বিস্ময়কর, এবং ঈশ্বর সত্যিই প্রজ্ঞাময়! ঈশ্বর কত সুন্দর!” যদি অভিজ্ঞতার একটি সময়কাল অতিবাহিত করার পরেও, তুমি এই ধরনের কথা বলতে সক্ষম হও, তবে তা প্রমাণ করে যে তুমি তোমার মধ্যে ঈশ্বরের কাজ অর্জন করেছো। একদিন, যখন তুমি বিদেশে সুসমাচার প্রচার করছ আর কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে: “ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বাস কেমন চলছে?” তুমি বলতে পারবে: “ঈশ্বরের কাজগুলি খুবই বিস্ময়কর!” তারা অনুভব করবে যে তোমার বাক্যগুলি বাস্তবিক অভিজ্ঞতার কথাই বলে। এই-ই হল প্রকৃত সাক্ষ্য বহন করা। তুমি বলবে যে ঈশ্বরের কাজ প্রজ্ঞায় পূর্ণ এবং তোমার মধ্যে করা তাঁর কাজ সত্যিই তোমাকে প্রত্যয়ী করেছে এবং তোমার হৃদয় জয় করেছে। তুমি সর্বদা তাঁকে ভালবাসবে কারণ তাঁকে মানবজাতির ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য বললে কম বলা হয়! তুমি যদি এই কথাগুলি বলতে পারো, তাহলে তুমি মানুষদের অন্তরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে। এসবই হল সাক্ষ্য বহন করা। তুমি যদি আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাক্ষ্য বহন করতে পারো, মানুষদের চোখে অশ্রু এনে দিতে পারো, তাহলে তা দেখায় যে তুমিই সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে সত্যিই ভালোবাসে, কারণ তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসার সাক্ষ্য দিতে পারো এবং তোমার মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাজগুলি সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হতে পারে। তোমার সাক্ষ্যের দ্বারা, অন্যান্যরা ঈশ্বরের কাজ অন্বেষণ করতে, তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা পেতে, এবং যেকোনো পরিবেশের অভিজ্ঞতাতেই তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এটাই সাক্ষ্য দেওয়ার একমাত্র প্রকৃত উপায়, এবং এটাই এখন তোমার প্রয়োজন। তোমার দেখা উচিত যে ঈশ্বরের কাজ অত্যন্ত মূল্যবান এবং মানুষের কাছে সঞ্চয় করে রাখার যোগ্য, যে ঈশ্বর কত উত্তম এবং কতই না সুপ্রতুল; তিনি যে শুধু বাক্য বলতে পারেন তা-ই নয়, বরং তিনি মানুষের বিচার করতে পারেন, তাদের হৃদয় পরিমার্জিত করতে পারেন, উপভোগের জন্য আনন্দ এনে দিতে পারেন, তাদের অর্জন, জয় এবং নিখুঁত করতে পারেন। তোমার অভিজ্ঞতা থেকে তুমি দেখতে পাবে যে ঈশ্বর খুবই ভালবাসার যোগ্য। তাহলে তুমি এখন ঈশ্বরকে কতটা ভালোবাসো? তুমি কি সত্যিই তোমার অন্তর থেকে এই কথাগুলি বলতে পারো? যখন তুমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এই কথা বলতে পারবে, তখনই তুমি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। একবার তোমার অভিজ্ঞতা এই স্তরে পৌঁছে গেলে তুমি ঈশ্বরের জন্য সাক্ষী হতে সক্ষম এবং সুযোগ্য হবে। তুমি যদি তোমার অভিজ্ঞতায় এই স্তরে না পৌঁছাও তবে তুমি তখনও অনেক দূরে রয়ে যাবে। পরিমার্জনাকালে মানুষদের পক্ষে দুর্বলতা দেখানো স্বাভাবিক, কিন্তু পরিমার্জনার শেষে তোমার একথা বলতে সক্ষম হওয়া উচিত: “ঈশ্বর তাঁর কাজে কতই না প্রাজ্ঞ!” তুমি যদি সত্যিই এই কথাগুলির ব্যবহারিক উপলব্ধি অর্জন করতে পারো, তাহলে তা এমন বিষয় হয়ে উঠবে যা তুমি পোষণ করবে, এবং তোমার অভিজ্ঞতার মূল্য থাকবে।

তোমার এখন কী অন্বেষণ করা উচিত? ঈশ্বরের কাজে তুমি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম কিনা, অথবা তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য এবং প্রকাশ হয়ে উঠতে পারবে কিনা, এবং তুমি তাঁর দ্বারা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কিনা—এগুলিই তোমার অনুসন্ধান করা উচিত। ঈশ্বর তোমার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতখানি কাজ করেছেন? তুমি কতটুকু প্রত্যক্ষ করেছ, কতটুকুই বা স্পর্শ করেছ? কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা এবং আস্বাদ করেছ? ঈশ্বর তোমাকে পরীক্ষা, মোকাবিলা বা অনুশাসন করেছেন কিনা তা নির্বিশেষে তাঁর ক্রিয়া এবং তাঁর কর্ম তোমার মধ্যে নির্বাহিত হয়েছে। কিন্তু একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসাবে, এবং তাঁর দ্বারা নিখুঁত হতে চাওয়া ব্যক্তি হিসাবে, তুমি কি তোমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম? তুমি কি তোমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য যাপন করতে পারো? তুমি কি নিজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যান্যদের জন্য যোগান দিতে পারো, এবং ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য বহন করার জন্য তোমার পুরো জীবন ব্যয় করতে পারো? ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য বহন করতে তোমাকে অবশ্যই নিজের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং প্রদত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করতে হবে। কেবল এইভাবেই তুমি তাঁর ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। তুমি কি ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য বহনকারী? তোমার কি এই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে? যদি তুমি তাঁর নামের, এবং তদুপরি, তাঁর কাজের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হও, এবং, অধিকন্তু, তিনি তাঁর লোকেদের কাছে যে প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে চান তা অনুসারে যাপন করতে পারো, তাহলে তুমি হলে ঈশ্বরের জন্য একজন সাক্ষী। তুমি আসলে কীভাবে ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দিতে পারো? ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান এবং যাপনের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে, এবং তোমার কথার দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে, মানুষদের তাঁর কাজ উপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষ করানোর মাধ্যমে, তুমি এমন করতে পারো। তুমি যদি সত্যিই এই সমস্ত অন্বেষণ করো, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে নিখুঁত করবেন। যদি তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে এবং শেষাবধি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্বেষণ করো, তাহলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ নয়। তোমাকে অন্বেষণ করতে হবে কীভাবে বাস্তব জীবনে ঈশ্বরের কাজগুলি দেখা যায়, যখন তিনি তোমার কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তখন কীভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং কীভাবে তাঁর বিস্ময় ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত, এবং তিনি তোমার সাথে যেভাবে অনুশাসন এবং মোকাবিলা করেন তার সাক্ষ্য কীভাবে বহন করা উচিত। এই সব বিষয়গুলিই তোমার এখন চিন্তা করা উচিত। যদি তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তোমার নিখুঁতকরণের পরে তাঁর মহিমার অংশীদার হওয়া হয়, তাহলে তা এখনও অপর্যাপ্ত এবং তা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করতে অপারগ। তোমাকে ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য দিতে, তাঁর চাহিদা পূরণ করতে এবং মানুষের উপর ব্যবহারিক উপায়ে তিনি যে কাজ করেছেন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে হবে। ব্যথা, অশ্রু বা দুঃখ যাই হোক না কেন, তোমার অনুশীলনে তোমাকে অবশ্যই এই সমস্ত জিনিসগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনকারী ব্যক্তি হিসাবে তোমাকে নিখুঁত করার জন্যই এগুলি ব্যবহৃত হয়। তাহলে আসলে কোন জিনিস এখন তোমাকে যন্ত্রণা পেতে এবং নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণে বাধ্য করে? তোমার বর্তমান যন্ত্রণা কি সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য এবং তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য? নাকি তা দৈহিক আশীর্বাদের জন্য, তোমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং ভাগ্যের জন্য? তোমার সমস্ত উদ্দেশ্য, প্রেরণা, এবং সাধিত লক্ষ্য অবশ্যই সংশোধন করা উচিত এবং সেগুলি তোমার নিজের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তি আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য নিখুঁতকরণের অন্বেষণ করে, আবার অপর কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য, ঈশ্বরের কাজের বাস্তবিক সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিখুঁতকরণের অন্বেষণ করে, তাহলে তুমি এই দুটি অন্বেষণের উপায়ের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে? তুমি যদি প্রথমটি বেছে নাও, তবে তুমি এখনও ঈশ্বরের মান থেকে অনেক দূরে রয়ে যাবে। আমি একবার বলেছিলাম যে আমার কাজগুলি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে উন্মুক্তভাবে পরিচিত হবে এবং আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা হিসাবে রাজত্ব করব। অন্যদিকে, তোমাদের উপর যা ন্যস্ত করা হয়েছে, তা হল ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়া, রাজা হয়ে ওঠা নয় বা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামনে আবির্ভূত হওয়া নয়। ঈশ্বরের কাজগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আকাশকে পূর্ণ করুক। সকলে সেগুলি দেখুক এবং স্বীকার করুক। এই বাক্যগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়, এবং মানুষের শুধু ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। তুমি এখন ঈশ্বরকে কতটুকু জানো? তুমি ঈশ্বরের কতটুকু সাক্ষ্য দিতে পারো? মানুষকে নিখুঁতকরণের পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী? একবার তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারলে, কীভাবে তাঁর ইচ্ছার প্রতি তোমার বিবেচনা করা উচিত? যদি তুমি নিখুঁত হতে চাও এবং তোমার যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য দিতে চাও, যদি তোমার এই চালিকা শক্তি থাকে, তবে কোনোকিছুই খুব কঠিন নয়। মানুষের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হল বিশ্বাস। তোমার এই চালিকা শক্তি থাকলে যেকোনো নেতিবাচকতা, নিষ্ক্রিয়তা, অলসতা এবং দেহকেন্দ্রিক ধারণা, জীবনযাপনের দর্শন, বিদ্রোহী স্বভাব, আবেগ এবং আরও অনেক কিছু ছেড়ে দেওয়া সহজ।

পরীক্ষা চলাকালীন মানুষদের পক্ষে দুর্বল হয়ে পড়া, নিজেদের মধ্যে নেতিবাচকতা থাকা অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার বা তাদের অনুশীলনীয় পথের বিষয়ে স্পষ্টতার অভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যেকোনো ক্ষেত্রেই, তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের কাজে বিশ্বাস রেখো, আর ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান কোরো না, ঠিক যেমনটা ইয়োব করেছিল। যদিও ইয়োব ছিল দুর্বল এবং নিজের জন্মের দিনেই অভিশপ্ত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও সে কিন্তু অস্বীকার করে নি যে মানবজীবনে যা কিছু রয়েছে সবই যিহোবার দান এবং যিহোবাই হলেন সেইজন যিনি তাদের সকলকে নিয়ে যাবেন। তাকে যেভাবেই পরীক্ষা করা হয়ে থাক না কেন, সে কিন্তু এই বিশ্বাস বজায় রেখেছিল। তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তুমি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যে পরিমার্জনার মধ্য দিয়েই যাও না কেন, ঈশ্বর মানবজাতির কাছ থেকে যা চান তার সারসংক্ষেপ হল তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা। এইভাবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি মানুষদের মধ্যেকার বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং প্রেরণা নিখুঁত করে তোলেন। ঈশ্বর মানুষদের নিখুঁতকরণের কাজ করেন, এবং তারা তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না, অনুভব করতে পারে না; এই ধরনের পরিস্থিতিতে তোমার বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। যখন কিছু খালি চোখে দেখা যায় না তখন মানুষের বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, এবং যখন তুমি নিজের ধারণাগুলি বর্জন করতে পারো না, তখনই তোমার বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। যখন তোমার ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে স্পষ্টতা থাকে না, তখন তোমাদের প্রয়োজন হল বিশ্বাস রাখা এবং দৃঢ় অবস্থান নেওয়া এবং সাক্ষ্য দেওয়া। ইয়োব যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন ঈশ্বর তার কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, তোমার ঈশ্বরকে দেখতে সক্ষম হওয়া নিহিত রয়েছে তোমার বিশ্বাসেই, এবং যখন তোমার মধ্যে বিশ্বাস থাকবে, তখন ঈশ্বর তোমাকে নিখুঁত করবেন। বিশ্বাস না থাকলে, তিনি তা করতে পারেন না। তুমি যা কিছু লাভের আশা করো ঈশ্বর তোমাকে সেসব দান করবেন। যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তোমাকে নিখুঁত করা যাবে না, এবং তুমি ঈশ্বরের কাজ প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম হবে, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করা তো দূরের কথা। যখন তোমার বিশ্বাস থাকে যে তোমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তুমি তাঁর কাজগুলি দেখতে পাবে, তখন ঈশ্বর তোমার কাছে উপস্থিত হবেন, এবং তিনি তোমাকে অন্তর থেকে আলোকিত এবং নির্দেশিত করবেন। সেইরূপ বিশ্বাস ব্যতীত, ঈশ্বর তা করতে অক্ষম হবেন। ঈশ্বরের উপর থেকে তুমি যদি আশা হারিয়ে ফেলো, তাহলে তুমি কীভাবে তাঁর কাজ অনুভব করতে পারবে? অতএব, শুধুমাত্র যখন তোমার মধ্যে বিশ্বাস থাকবে এবং তুমি ঈশ্বরের প্রতি নিঃসন্দেহ হবে, শুধুমাত্র যখন ঈশ্বরের কাজ নির্বিশেষে তুমি তাঁর প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস রাখবে, তখনই তিনি তোমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমাকে আলোকিত ও প্রদীপ্ত করবেন এবং তখনই তুমি তাঁর কাজ দেখতে সক্ষম হবে। এই সমস্ত জিনিস বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেবলমাত্র পরিমার্জনার মাধ্যমেই বিশ্বাস আসে, পরিমার্জনার অভাবে বিশ্বাস বিকশিত হতে পারে না। “বিশ্বাস” এই শব্দটি বলতে কী বোঝায়? বিশ্বাস হল প্রকৃত আস্থা এবং আন্তরিক হৃদয় যা মানুষের থাকা উচিত যখন তারা কিছু দেখতে বা স্পর্শ করতে পারে না, যখন ঈশ্বরের কাজ মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গত হয় না, যখন তা মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। আমি এই বিশ্বাসের কথাই বলি। মানুষের কষ্ট ও পরিমার্জনার সময়ে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় এবং পরিমার্জনার পরেই বিশ্বাসের আগমন ঘটে; পরিমার্জনা এবং বিশ্বাসকে আলাদা করা যায় না। ঈশ্বর যেভাবেই কাজ করুন না কেন এবং তোমার পরিবেশ যেমনই হোক না কেন, তুমি জীবনের অনুসরণ, সত্যের সন্ধান, ঈশ্বরের কাজের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তাঁর কর্ম সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হও, এবং তুমি সত্য অনুযায়ী কাজ করতে পারো। সত্যিকারের বিশ্বাস থাকার অর্থই হল তা করা, এবং তেমন করার মাধ্যমেই প্রতীয়মান হয় যে তুমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাও নি। শুধুমাত্র যদি তুমি পরিমার্জনার মাধ্যমে সত্যের অনুসরণে অটল থাকতে সক্ষম হও, যদি সত্যই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে সক্ষম হও এবং তাঁর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকো, যদি তুমি তাঁর কাজ নির্বিশেষে এখনও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সত্য অনুশীলন করো, এবং যদি তাঁর ইচ্ছার গভীরে অনুসন্ধান করতে পারো এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি সচেতন হও, তাহলেই তুমি ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস রাখতে পারবে। অতীতে যখন ঈশ্বর বলেছিলেন যে তুমি রাজা হিসাবে রাজত্ব করবে, তাঁকে তুমি ভালবেসেছিলে, এবং যখন তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে তোমার সামনে দেখিয়েছিলেন, তখন তুমি তাঁকে অন্বেষণ করেছিলে। কিন্তু এখন ঈশ্বর অন্তরালে রয়েছেন, তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, এবং তোমার সামনে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে—তাহলে কি তুমি এখন ঈশ্বরের ওপর আশা হারিয়ে ফেলবে? অতএব, তোমার উচিত সর্বদা জীবনের অন্বেষণ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করা। একেই বলে নিখাদ বিশ্বাস এবং এটাই হল প্রকৃত এবং সর্বোত্তম ধরনের ভালোবাসা।

অতীতে, সকল মানুষেরা তাদের সংকল্প তৈরির জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতো এবং বলত: “এমনকি আর কেউ ঈশ্বরকে ভালো না বাসলেও, আমি অবশ্যই তাঁকে ভালবাসবো”। কিন্তু এখন, তোমার ওপর পরিমার্জনা আরোপিত হয়েছে, এবং তা তোমার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায়, তুমি ঈশ্বরের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছ। এ কি নিখাদ প্রেম? তুমি অনেকবারই ইয়োবের কীর্তিসমূহের বিষয়ে পড়েছ—তা কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? প্রকৃত ভালোবাসা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মধ্যে থেকেই গঠিত হয়। তুমি তোমার সহন করা পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার বিকাশ ঘটাও, এবং তোমার বিশ্বাসের দ্বারাই তুমি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম হও, আর এই বিশ্বাসের দ্বারাই তুমি তোমার নিজস্ব দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করে জীবনের অনুবর্তী হও; এমনটাই মানুষদের করা উচিত। এমন করতে পারলে, তুমি ঈশ্বরের কাজ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু যদি তোমার বিশ্বাসের অভাব থাকে, তাহলে তুমি ঈশ্বরের কাজ প্রত্যক্ষ করতে বা অনুভব করতে পারবে না। ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত এবং নিখুঁত হতে চাইলে, তোমাকে অবশ্যই এই সবকিছুর অধিকারী হতে হবে: কষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা, বিশ্বাস, সহনশীলতা, আজ্ঞাকারিতা, এবং ঈশ্বরের কাজ অনুভব করা, তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করা, তাঁর দুঃখের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ক্ষমতা, প্রভৃতি। কাউকে নিখুঁত করা সহজ নয়, এবং তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিটি পরিমার্জনায় তোমার বিশ্বাস এবং ভালোবাসা প্রয়োজন। ঈশ্বরের দ্বারা তুমি নিখুঁত হতে চাইলে, শুধুমাত্র পথে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়। ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে গেলে তোমাকে অবশ্যই অনেক কিছুর অধিকারী হতে হবে। দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হলে, তোমাকে অবশ্যই দৈহিক উদ্বেগকে দূরে রাখতে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করতে সক্ষম হতে হবে। যখন ঈশ্বর নিজেকে তোমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন, তখন তোমাকে অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করার বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হতে হবে, পূর্বের ভালবাসাকে স্খলিত অথবা বিলীন হতে না দিয়ে তা বজায় রাখতে সক্ষম হতে হবে। ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন, তোমাকে অবশ্যই তাঁর পরিকল্পনায় সমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পরিবর্তে নিজের দৈহিক সত্তাকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সময়, তোমাকে আকুল হয়ে কাঁদতে হলেও বা কোনো প্রিয় বস্তুর সাথে বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক বোধ করলেও, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। একমাত্র এটাই সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা যাই হোক না কেন, তোমার মধ্যে অবশ্যই প্রথমে কষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা এবং প্রকৃত বিশ্বাস দুটোই থাকতে হবে, এবং অবশ্যই দৈহিক বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছাও থাকতেই হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমার ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট সহ্য করা এবং ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষতি বহনে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। তোমাকে অবশ্যই অন্তরে নিজের সম্পর্কে অনুশোচনা অনুভব করতে সক্ষম হতে হবে: অতীতে, তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম ছিলে, এবং এখন, আত্ম-অনুশোচনা করতে পারো। তোমার মধ্যে যেন অবশ্যই এই বিষয়ে কোনপ্রকার অভাব না থাকে—বিষয়সমূহের মাধ্যমেই ঈশ্বর তোমাকে নিখুঁত করবেন। তুমি এই মানদণ্ড পূরণ করতে না পারলে, তোমাকে নিখুঁত করা যাবে না।

ঈশ্বরের কোনও সেবাকারীর পক্ষে কেবলমাত্র তাঁর জন্য কীভাবে দুঃখকষ্ট পেতে হয় সেইটুকু জানাই যথেষ্ট নয়; তদুপরি, তাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ভালবাসার অন্বেষণ করা। ঈশ্বর কেবলমাত্র যে তোমার পরিমার্জনার জন্য বা তোমাকে দুঃখকষ্ট দেওয়ার জন্যই তোমাকে ব্যবহার করেন, এমন নয়, বরং তিনি তোমাকে ব্যবহার করেন যাতে তুমি তাঁর ক্রিয়াকলাপ জানতে পারো, মানবজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য জানতে পারো, এবং বিশেষত যাতে তুমি জানতে পারো, যে, ঈশ্বরের সেবা করা সহজ কাজ নয়। ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করা অনুগ্রহ উপভোগের জন্য নয়, বরং তা তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য কষ্টভোগ বিষয়ক। যেহেতু তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করো, তাই তোমাকে অবশ্যই তাঁর শাস্তিও ভোগ করতে হবে; তোমার অবশ্যই এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তুমি তোমার মধ্যে ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি উপলব্ধি করতে পারো, এবং তিনি কীভাবে তোমার সাথে মোকাবিলা করেন এবং বিচার করেন সেগুলিও উপলব্ধি করতে পারো। এইভাবে, তোমার উপলব্ধি সর্বাঙ্গীণ হবে। ঈশ্বর তোমার উপর তাঁর বিচার ও শাস্তির কাজ সম্পন্ন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য কেবল যে তোমার মোকাবিলা করেছে তা-ই নয়, তা তোমাকে আলোকিত ও প্রদীপ্তও করেছে। যখন তুমি নেতিবাচক এবং দুর্বল থাকো, ঈশ্বর তোমার জন্য উদ্বিগ্ন হন। এই সকল কাজের উদ্দেশ্য হল তোমাকে জানানো যে মানুষের সবকিছু ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তোমার মনে হতে পারে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ হল দুঃখকষ্ট ভোগ করা, অথবা তাঁর জন্য সমস্ত কিছু করা; তুমি ভাবতে পারো যে ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল দৈহিক শান্তি লাভ, বা যাতে তোমার জীবনের সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, বা যাতে তুমি সমস্ত বিষয়ে আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারো। যাইহোক, এই উদ্দেশ্যগুলির কোনোটিকেই মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্ত করা উচিত নয়। যদি তুমি এই সমস্ত উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়, এবং তোমার পক্ষে নিখুঁত হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব, তাঁর প্রজ্ঞা, বাক্য, তাঁর বিস্ময় এবং অতলতা—এই সমস্ত জিনিসই মানুষের উপলব্ধি করা উচিত। এই উপলব্ধি থাকলে, হৃদয় থেকে সকল ব্যক্তিগত চাহিদা, আশা এবং ধারণা মুক্ত করতে তোমার তা ব্যবহার করা উচিত। শুধুমাত্র এই বিষয়সমূহকে নির্মূল করার মাধ্যমেই তুমি ঈশ্বরের দাবিকৃত শর্তগুলি পূরণ করতে পারো, এবং কেবলমাত্র এমন করার মাধ্যমেই তুমি জীবন অর্জন এবং ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারো। ঈশ্বর বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং তিনি যে স্বভাব চান তা যাপন করা, যাতে তাঁর কর্ম ও মহিমা এই অযোগ্য মানুষদের দলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এই লক্ষ্যটিই তোমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পর্কে তোমার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত এবং ঈশ্বরের বাক্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে এবং অবশ্যই সত্য যাপনে সক্ষম হতে হবে, এবং বিশেষত, অবশ্যই তাঁর ব্যবহারিক কার্য সমগ্র বিশ্বময় তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি, এবং সেইসাথে, দেহরূপে তাঁর দ্বারা কৃত বাস্তবিক কর্ম চাক্ষুষ করতে সক্ষম হতে হবে। মানুষ, তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, উপলব্ধি করতে পারে, যে, ঈশ্বর কীভাবে তাদের উপর তাঁর কাজ করেন এবং তাদের প্রতি তাঁর কী ইচ্ছা রয়েছে। এই সমস্তকিছুর উদ্দেশ্য হল মানুষদের শয়তানোচিত ভ্রষ্ট স্বভাব নির্মূল করা। তোমার মধ্যেকার সকল মলিনতা এবং ন্যায়বিহীনতাকে পরিহারের পরে, মন্দ অভিপ্রায় অপসারণের পরে, ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস বিকশিত হওয়ার পরে—কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসের দ্বারাই তুমি ঈশ্বরকে যথার্থরূপে ভালবাসতে পারবে। তুমি কেবলমাত্র তোমার বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালবাসতে পারো। তুমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে তাঁর প্রতি ভালোবাসা অর্জন করতে পারো? যেহেতু তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তাই এই বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে থাকলে চলবে না। যখন কিছু মানুষ দেখে যে ঈশ্বর বিশ্বাস তাদের জন্য আশীর্বাদ বহন করে আনবে, তখন তারা প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু তারপরে যখন তারা দেখে যে তাদের পরিমার্জনা ভোগ করতে হবে, তখনই সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। এটা কি ঈশ্বর-বিশ্বাস? শেষ পর্যন্ত, তোমাকে অবশ্যই তোমার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সামনে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত আজ্ঞাকারিতা অর্জন করতে হবে। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও এখনও তাঁর কাছে দাবি রাখো, তোমার মধ্যে প্রভূত ধর্মীয় ধারণা রয়েছে যা তুমি ত্যাগ করতে অক্ষম, ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে যা তুমি বর্জন করতে অক্ষম, এবং এতদসত্ত্বেও তুমি দৈহিক আশীর্বাদের অন্বেষণ করো এবং ঈশ্বরের দ্বারা তোমার দৈহিক মুক্তির, আত্মার উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা করো—এই সমস্তই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের আচরণ। ধর্মীয় বিশ্বাসযুক্ত মানুষদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও, তারা তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে চায় না, ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুসরণ করে না, বরং, তদপরিবর্তে কেবলমাত্র তাদের দৈহিক স্বার্থের অনুসন্ধান করে। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ধর্মীয় প্রত্যয়ের শ্রেণীতে পড়ে; তা ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস নয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে, মানুষের অতি অবশ্যই যা প্রয়োজন তা হল এমন এক হৃদয় যা তাঁর জন্য যন্ত্রণা পেতে প্রস্তুত, এবং নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার ইচ্ছা। যতক্ষণ না মানুষেরা এই দুটি শর্ত পূরণ করে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস বৈধ হয় না, এবং তারা তাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না। শুধুমাত্র যে মানুষেরা নিখাদভাবে সত্যের অনুসরণ করে, ঈশ্বরের জ্ঞানের অন্বেষণ করে, এবং জীবনের সন্ধান করে, তারাই ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসী।

তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হলে, কীভাবে সেই সব পরীক্ষা সামলানোর জন্য তুমি ঈশ্বরের কাজ প্রয়োগ করবে? তুমি কি নেতিবাচক থাকবে, নাকি ইতিবাচক প্রেক্ষিত থেকে ঈশ্বরের পরীক্ষা এবং মানুষের পরিমার্জনার বিষয়টি বুঝবে? ঈশ্বরের পরীক্ষা এবং পরিমার্জনার দ্বারা তুমি কী লাভ করবে? তোমার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কি বৃদ্ধি পাবে? পরিমার্জনার সম্মুখীন হলে, তুমি কি ইয়োবের পরীক্ষা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে কাজ করেন তার সাথে আগ্রহপূর্বক নিয়োজিত হতে পারবে? তুমি কি দেখতে পাও যে ইয়োবের পরীক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বর কীভাবে মানুষের পরীক্ষা নিচ্ছেন? ইয়োবের পরীক্ষা তোমার মধ্যে কী ধরনের প্রেরণার সঞ্চার করে? তুমি কি পরিমার্জনা চলাকালীন ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক হবে, নাকি আরামদায়ক পরিবেশে তুমি নিজের দৈহিক সন্তুষ্টি চাইবে? ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? তা কি যথার্থই তাঁরই উদ্দেশ্যে, এবং দৈহিক সুখের অভিপ্রায়ে নয়? তোমার অন্বেষণে আকাঙ্ক্ষিত কোনো লক্ষ্য কি সত্যিই তোমার রয়েছে? তুমি কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার জন্য পরিমার্জনা ভোগ করতে চাও, নাকি পরিবর্তে ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি ও অভিশাপ পেতে চাও? ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য বহনের ক্ষেত্রে তোমার প্রকৃত উপলব্ধি কী? নির্দিষ্ট পরিবেশে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনের জন্য মানুষদের কী করা উচিত? বাস্তববাদী ঈশ্বর তোমার মধ্যে করা তাঁর প্রকৃত কাজে এত কিছু প্রকাশ করা সত্ত্বেও তোমার মধ্যে সর্বদা ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা কেন আসে? ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস কি ঈশ্বরেরই নিমিত্ত? তোমাদের বেশিরভাগের মধ্যেই, এই বিশ্বাস হল তোমাদের ব্যক্তিগত সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের করা হিসাবনিকাশেরর অংশমাত্র। মুষ্টিমেয় মানুষই ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; তা কি বিদ্রোহ নয়?

পরিমার্জনার কাজের উদ্দেশ্য হল মূলত মানুষের বিশ্বাসকে নিখুঁত করে তোলা। শেষাবধি, তুমি যা কিছু অর্জন করেছ তা হল এই যে তুমি প্রস্থান করতে চাও কিন্তু, তুমি তা পারছ না; কিছু মানুষ আশার ক্ষুদ্রতম অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও বিশ্বাস রাখতে সক্ষম; এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে তাদের মধ্যে আর কোনও আশাই অবশিষ্ট নেই। কেবলমাত্র এই সময়েই ঈশ্বরের পরিমার্জনা সমাপ্ত হবে। মানুষ এখনও জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে গমনাগমনের পর্যায়ে পৌঁছায় নি, এবং মৃত্যুর স্বাদ পায় নি, তাই পরিমার্জনার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয় নি। এমনকি যারা সেবাদাতাদের পদে ছিল, তাদেরও সম্পূর্ণ পরিমার্জিত করা হয় নি। ইয়োব চূড়ান্ত পরিমার্জনা লাভ করেছিল, এবং তার কাছে নির্ভর করার মতো আর কিছুই ছিল না। মানুষদের অবশ্যই সেই চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পরিমার্জনা ভোগ করা উচিত যেখানে তাদের আর কোনোরূপ আশা এবং নির্ভর করার মতো কোনোকিছু অবশিষ্ট না থাকে—কেবল এই-ই হল প্রকৃত পরিমার্জনা। সেবাদাতাদের সময়কালে, যদি তোমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের সামনে শান্ত থাকত, এবং যদি তোমার প্রতি তাঁর কাজ ও ইচ্ছা নির্বিশেষে, তুমি যদি সর্বদা তাঁর ব্যবস্থা মান্য করে চলতে, তাহলে পথের শেষে তুমি ঈশ্বর যা কিছু করেছেন তা বুঝতে পারতে। তুমি ইয়োবের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাও এবং একই সময়ে পিতরের পরীক্ষাও ভোগ করো। যখন ইয়োবকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন সে সাক্ষ্য দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত, যিহোবা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র সাক্ষী হিসাবে দাঁড়ানোর পরই সে ঈশ্বরের মুখ প্রত্যক্ষ করার যোগ্য হয়েছিল। কেন এমন বলা হয়: “আমি কলুষতাপূর্ণ ভূমি থেকে লুকিয়ে থাকি কিন্তু নিজেকে পবিত্র রাজ্যের কাছে প্রকাশ করি”? এর অর্থ হল, তুমি পবিত্র হলে এবং সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াতে পারলে তবেই ঈশ্বরের মুখ প্রত্যক্ষ করার মর্যাদা লাভ করতে পার। তাঁর জন্য সাক্ষ্য দিতে না পারলে, তাঁর মুখ দেখার মর্যাদা তোমার নেই। যদি তুমি পশ্চাদপসরণ করো, অথবা পরিমার্জনার সময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো, আর এইভাবে তাঁর জন্য সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হও এবং শয়তানের হাসির পাত্রে পরিণত হও, তাহলে তুমি ঈশ্বরের আবির্ভাব অর্জন করতে পারবে না। যদি তুমি ইয়োবের মতো হও, যে পরীক্ষার মধ্যে নিজের দেহকে অভিশাপ দেওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নি, এবং তার কথার মাধ্যমে অভিযোগ বা পাপ না করেই নিজের দেহকে ঘৃণা করতে সক্ষম হয়েছিল, তাহলে তুমি সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াবে। যখন তুমি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিমার্জনা ভোগ করো এবং তখনও ইয়োবের মতো হতে পারো, ঈশ্বরের সামনে অন্যান্য প্রয়োজন বা নিজস্ব ধারণা ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকতে পারো, তখন ঈশ্বর তোমার কাছে উপস্থিত হবেন। বর্তমানে ঈশ্বর তোমার কাছে উপস্থিত হন না কারণ তোমার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নিজস্ব ধারণা, ব্যক্তিগত সংস্কার, স্বার্থপর চিন্তা, স্বতন্ত্র চাহিদা এবং দৈহিক স্বার্থ রয়ে গিয়েছে, এবং তুমি তাঁর মুখ দেখার যোগ্য নও। যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখতে পেতে, তাহলে তাঁকে নিজস্ব ধারণার মাধ্যমে পরিমাপ করতে এবং, তেমন করার ফলে, তিনি তোমার দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হতেন। যদি তোমার কাছে অনেক বিষয় আসে যা তোমার ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তুমি সেগুলিকে একপাশে সরিয়ে দিতে সক্ষম হও এবং এগুলি থেকে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারো, এবং যদি পরিমার্জনার মধ্যে তুমি ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রকাশ করতে পারো, তাহলে তা-ই হল সাক্ষী হিসাবে দাঁড়ানোর অর্থ। যদি তোমার গৃহ শান্তিপূর্ণ হয়, তুমি দৈহিক আরাম উপভোগ করো, কেউ তোমাকে পীড়ন না-করে, এবং গির্জায় তোমার ভাই ও বোনেরা তোমাকে মান্য করে, তাহলে কি তুমি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রদর্শন করতে পারো? এই পরিস্থিতি কি তোমাকে পরিমার্জিত করতে পারে? শুধুমাত্র পরিমার্জনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় এবং শুধুমাত্র তোমার ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস ঘটার মাধ্যমেই তোমাকে নিখুঁত করা যেতে পারে। বহুল পরিমাণে বিপরীতধর্মী এবং নেতিবাচক বিষয়ের পরিষেবা অবলম্বন করে, এবং শয়তানের সমস্ত রকম প্রকাশ কাজে লাগিয়ে—তার কাজ, অভিযোগ, ঝঞ্ঝাট এবং প্রতারণার দ্বারা ঈশ্বর তোমাকে স্পষ্টভাবে শয়তানের ঘৃণ্য চেহারা প্রদর্শন করান, এবং যাতে তুমি শয়তানকে ঘৃণা ও পরিত্যাগ করতে পারো, সেই উদ্দেশ্যেই এইভাবে তোমার শয়তানকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার ক্ষমতাকে নিখুঁত করে তোলেন।

তোমার প্রভূত ব্যর্থতার, দুর্বলতার, নেতিবাচক সময়ের অভিজ্ঞতাকে, ঈশ্বরের পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এর কারণ সবই ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে, এবং সকল বস্তু এবং ঘটনা তাঁরই হাতে রয়েছে। তুমি যদি ব্যর্থ হও বা দুর্বল হয়ে পড় এবং পদস্খলিতও হও, সকলই ঈশ্বরে ন্যস্ত, এবং তাঁর নাগালের মধ্যেই রয়েছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, এ হল তোমার পরীক্ষা, এবং তুমি তা চিনতে না পারলে, তা প্রলোভনে পরিণত হবে। মানুষের চিনতে পারার মতো দুই ধরনের অবস্থা দেখা যেতে পারে: একটি পবিত্র আত্মার থেকে আসে এবং অপরটির সম্ভাব্য উৎস হল শয়তান। একটি অবস্থায় পবিত্র আত্মা তোমায় আলোকিত করবে এবং তোমায় জানতে সাহায্য করবে, নিজের বিষয়ে ঘৃণা এবং অনুতাপ করতে দেবে এবং ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে সক্ষম করবে, তোমার হৃদয়কে তাঁর সন্তুষ্টিবিধানে সক্ষম করবে। অপর অবস্থায় তুমি নিজেকে জানো, কিন্তু তুমি নেতিবাচক ও দুর্বল অবস্থায় থাকো। বলা যেতে পারে যে এটি হল ঈশ্বরের পরিমার্জনা এবং, এটি শয়তানের প্রলোভনও। যদি তুমি বুঝতে পারো যে এ হল তোমার প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণ এবং যদি তোমার মনে হয় যে তুমি এখন গভীরভাবে তাঁর কাছে ঋণী, এবং এখন থেকে তুমি তাঁকে পরিশোধ করতে চেষ্টা করো, এবং পুনরায় এই ধরনের অভাবে পতিত হতে না চাও, যদি তুমি তাঁর বাক্য ভোজন ও পানের উদ্দেশ্যে তোমার প্রচেষ্টাকে চালিত করো, এবং সর্বদা নিজের মধ্যে অভাব বোধ করো, হৃদয়ে আকুলতা অনুভব করো, তাহলে এই-ই হল ঈশ্বরের পরীক্ষা। যন্ত্রণা ভোগের শেষে তুমি যখন আরও একবার সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করো, ঈশ্বর তখনও তোমাকে নেতৃত্ব দেবেন, আলোকিত, প্রদীপ্ত এবং পুষ্ট করবেন। কিন্তু তুমি যদি তা চিনতে না পারো ও নেতিবাচক থাকো, নিজেকে নিতান্ত হতাশায় একলা ফেলে রাখো, যদি তুমি এমন চিন্তাভাবনা করে থাকো, তাহলে শয়তানের প্রলোভন তোমার ওপর উপনীত হবে। ইয়োবের পরীক্ষা চলাকালীন, ঈশ্বর আর শয়তান একে অপরের সাথে বাজি লাগিয়েছিল, এবং ঈশ্বর ইয়োবকে শয়তানের দ্বারা পীড়িত হতে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর ইয়োবের পরীক্ষা নিলেও, আসলে শয়তান তার উপর ভর করেছিল। শয়তান ইয়োবকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে ছিল ঈশ্বরের পক্ষে। যদি তেমন না হত তাহলে ইয়োব হয়তো প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে যেত। মানুষ প্রলোভনের ফাঁদে পড়লেই, তারা বিপদে পতিত হয়। পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হল ঈশ্বরের হতে আগত একপ্রকারের পরীক্ষা, কিন্তু তুমি যদি ভালো অবস্থায় না থাকো, তাহলে তাকে শয়তানের প্রলোভন বলা যেতে পারে। তুমি যদি দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট না হও, তাহলে শয়তান তোমাকে অভিযুক্ত করবে এবং তোমার দর্শনের বিষয়ে তোমাকে বাধা দেবে। তোমার জানার আগেই, তুমি প্রলোভনে পড়ে যাবে।

তুমি যদি ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ না করো, তাহলে তোমাকে কখনোই নিখুঁত করা যাবে না। তোমার অভিজ্ঞতায়, তোমাকে অবশ্যই এর বিশদে প্রবেশ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কী কী জিনিস তোমাকে ধারণা ও অতিরিক্ত উদ্দেশ্য বিকাশের দিকে নিয়ে যায়, এবং এই সমস্যাগুলির সমাধানে কী ধরনের উপযুক্ত অনুশীলন তোমার রয়েছে? তুমি যদি ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারো, তার অর্থ হল তোমার আত্মিক উচ্চতা রয়েছে। তোমার মধ্যে কেবলই উদ্দীপনা থাকলে, তা প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা নয় এবং তুমি কোনোমতেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে না। যখন তুমি ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হবে এবং স্থান-কাল নির্বিশেষে সে বিষয়ে চিন্তা করতে পারবে, যখন তোমরা যাজকদের পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের ভরসায় স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এবং ঈশ্বরের প্রকৃত কাজ দেখতে সক্ষম হবে—কেবলমাত্র তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জিত হবে। এই মুহূর্তে, অধিকাংশ মানুষই জানে না কীভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, এবং তারা যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তারা জানে না তার সমাধান কীভাবে করতে হবে; তারা ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতালাভের অযোগ্য, তারা আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য এবং কাজকে নিজের ব্যবহারিক জীবনের অন্তর্গত করতে হবে।

মাঝে মাঝে ঈশ্বর তোমার মধ্যে বিশেষ ধরনের অনুভূতি প্রদান করেন, যে অনুভূতির ফলে তোমার আভ্যন্তরীণ আনন্দ এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি হারিয়ে যায়, তার মাত্রা এমনই যে তুমি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাও। এ হল একপ্রকার পরিমার্জনা। তুমি যখনই কিছু করো, তা সর্বদাই ভ্রান্ত অথবা নিষ্ফল হয়। এ হল ঈশ্বরের অনুশাসন। কখনো কখনো, যখন ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীনতা অথবা বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশকারী কোনও কিছু করো, তা অন্য কেউ জানতে না পারলেও—ঈশ্বর ঠিকই জানেন। তিনি তোমাকে রেহাই দেবেন না, এবং তিনি তোমাকে অনুশাসন করবেন। পবিত্র আত্মার কর্ম অত্যন্ত বিস্তারিত হয়। তিনি মানুষদের প্রতিটি কথা এবং কাজ, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ এবং গতিবিধি, প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং ধারণা সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেন, যাতে তারা এই সমস্ত বিষয়ের অন্তরে চেতনা লাভ করত পারে। তুমি একবার কিছু করলে তা ভুল হয়, আবার কিছু করলে তা তখনও বিফল হয়, এবং এইভাবে ধীরে ধীরে তুমি পবিত্র আত্মার কাজ বুঝতে পারবে। বহুবার অনুশাসিত হওয়ার মাধ্যমে, তুমি জানতে পারবে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রাখতে কী করা উচিত এবং কী কী তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরিশেষে, তুমি নিজের অন্তর থেকে থেকে পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অনুসারে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে। মাঝে মাঝে তুমি বিদ্রোহী হয়ে যাবে এবং অন্তরে ঈশ্বরের দ্বারা তিরস্কৃত হবে। এই সকলই ঈশ্বরের অনুশাসনের থেকে আসে। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্য মূল্যবান গণ্য না করো, যদি তুমি তাঁর কাজ সামান্য বলে মনে করো, তাহলে তিনি তোমার প্রতি মনোযোগ দেবেন না। তুমি যত গুরুত্ব সহকারে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করবে, ততই তিনি তোমাকে আলোকিত করবেন। এই মুহূর্তে, গির্জায় এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের বিশ্বাস বিশৃঙ্খল ও ভ্রান্তিকর, এবং তারা নানান অনুপযুক্ত কাজ করে ফেলে এবং অনুশাসনবিহীনভাবে আচরণ করে, অতএব, পবিত্র আত্মার কার্য তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। অনেকেই অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে, ব্যবসা চালিত করার উদ্দেশ্যে, অনুশাসিত না হয়েই স্বীয় কর্তব্য ত্যাগ করে; সেই ধরনের মানুষ অধিকতর সংকটে পতিত রয়েছে। শুধু যে তাদের মধ্যে বর্তমানে পবিত্র আত্মার কার্য নেই তা-ই নয়, বরং ভবিষ্যতে তাদের নিখুঁত করাও কঠিন হবে। অনেকেই এমন আছে যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্য দেখা যায় না, আবার অনেকের মধ্যে ঈশ্বরের অনুশাসন দেখা যায় না। অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে স্পষ্ট নয় এবং অনেকে ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে অবগত নয়। যারা পরিমার্জনার মাঝে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে পারে, যারা ঈশ্বরের কাজ নির্বিশেষে তাঁকে অনুসরণ করে, এবং ন্যূনতমভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করে না, অথবা পিতর যা অর্জন করেছিল তার ০.১% অর্জন করেছে তারা ভালোই রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রেতাদের কোনো মূল্য নেই। অনেক মানুষ দ্রুত সকল বিষয়ে উপলব্ধি করে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রকৃত ভালোবাসা রয়েছে, এবং তা পিতরের স্তর অতিক্রম করতে পারে, এবং ঈশ্বর তাদের মধ্যেই নিখুঁতকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। অনুশাসন এবং আলোকপ্রাপ্তি এই ধরণের মানুষের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, এবং তাদের মধ্যে যদি কিছু থাকে যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গত নয়, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তা পরিহার করতে পারে। এই ধরনের মানুষেরা যেন সোনা, রুপো এবং বহুমূল্য রত্ন—তাদের মূল্য সর্বাধিক! যদি ঈশ্বর বহুল কর্ম সম্পাদন সত্ত্বেও তুমি এখনও বালুকণা অথবা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়ই রয়ে যাও, তাহলে তোমরা মূল্যহীন!

অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে ঈশ্বরের কাজ বিস্ময়কর এবং অতল। তিনি এক মানবগোষ্ঠীকে নিখুঁত করবেন, আবার অন্যদের পরিহার করবেন, তার কারণ হল গির্জায় সমস্ত ধরনের মানুষ থাকে—অনেকে সত্যকে ভালোবাসে আবার অনেকে বাসে না; অনেকে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে, আবার অনেকে করে না; অনেকে আছে যারা তাদের কর্তব্য পালন করে, আবার এমন লোকও আছে যারা করে না; অনেকে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে, আবার অনেকে পারে না—এবং তাদের একাংশ অবিশ্বাসী এবং মন্দ, তারা নিশ্চিতভাবেই বহিষ্কৃত হবে। তুমি যদি স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের কাজ না জানো তাহলে তুমি নেতিবাচক হয়ে রইবে; এর কারণ হল ঈশ্বরের কাজ শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এই সময়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসে আর কারা বাসে না। যারা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তারা পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করে, আর যারা তাঁকে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে না, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। তাদের বহিষ্কার করার জন্য চিহ্নিত করা হবে। এই মানুষেরা বিজয়কার্যের পর্বে প্রকাশিত হবে, এবং এই মানুষদের নিখুঁতকরণের কোনো মূল্য নেই। যাদের নিখুঁত করা হয়েছে তারা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছে, এবং তারা পিতরের ন্যায় ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম। যাদের জয় করা হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা থাকে না, কেবল থাকে নিশ্চেষ্ট ভালোবাসা, এবং তারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে বাধ্য হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা কেবলমাত্র ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির দ্বারাই বিকশিত হয়। এই ভালোবাসা মানুষের হৃদয় জুড়ে থাকে এবং তাদের স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের অনুগত করে তোলে; ঈশ্বরের বাক্য তাদের ভিত্তি হয়ে ওঠে এবং তারা ঈশ্বরের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করতে সক্ষম হয়। অবশ্যই, ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার ব্যক্তিই এই সকল বিষয়ের অধিকারী। যদি তুমি কেবলই বিজিত হওয়ার সন্ধান করো, তাহলে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে পারবে না; যদি ঈশ্বর মানুষদের জয় করার মাধ্যমে তাঁর পরিত্রাণের উদ্দেশ্য অর্জন করতেন, তাহলে সেবাদাতাদের পর্যায়টিই এই কাজ সম্পূর্ণ করে দিত। তবে, মানুষদের জয় করা ঈশ্বরের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, তা হল মানুষদের নিখুঁতকরণ। তাই এই পর্যায়টিকে বিজয়কার্যের পর্যায় না বলে, বরং একে নিখুঁতকরণ এবং অপসারণের পর্যায় বলো। কিছু মানুষদের সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায় নি, এবং তাদের জয় করার পর্বেই একদল মানুষকে নিখুঁত করা হবে। এই দুটি আলাদা অংশের কাজ একসাথে সাধিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ের কাজ চলাকালীনও মানুষেরা প্রস্থান করে নি, এবং এটাই দেখায় যে জয় করার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছ—এটাই বিজিত হওয়ার সত্য। পরিমার্জনা কিন্তু বিজিত হওয়ার স্বার্থে হয় না, বরং তা হয় নিখুঁতকরণের উদ্দেশ্যে। পরিমার্জনা ছাড়া মানুষদের নিখুঁত করে তোলা যায় না। তাই পরিমার্জনা বস্তুতই মূল্যবান! বর্তমানে একদল মানুষকে নিখুঁত এবং অর্জন করা হচ্ছে। পূর্বে উল্লিখিত দশটি আশীর্বাদের সবক’টির অভিমুখই নিখুঁত হওয়া মানুষদের লক্ষ্য করে। পৃথিবীতে তাদের প্রতিমূর্তি পরিবর্তন-বিষয়ক সকলকিছুরই অভিমুখ এই নিখুঁত হওয়া ব্যক্তিগণ। যাদের নিখুঁত করা হয় নি, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভের যোগ্য নয়।


শুধুমাত্র বেদনাদায়ক পরীক্ষার অভিজ্ঞতার দ্বারাই তুমি ঈশ্বরের মাধুর্য জানতে পারবে

আজ তুমি ঈশ্বরকে ঠিক কতটা ভালোবাসো? এবং ঈশ্বর তোমার মধ্যে যা করেছেন সেই সব সম্পর্কে তুমি ঠিক কতটা জানো? এই জিনিসগুলি তোমার শেখা উচিত। যখন ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি মানুষের মধ্যে যা কিছু করেছেন এবং মানুষকে দেখতে দিয়েছেন তা এই জন্য, যাতে মানুষ তাঁকে ভালোবাসে এবং প্রকৃত অর্থে তাঁকে জানতে পারে। মানুষ যে ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করতে এবং এত দূর আসতে সক্ষম, তার কারণ একদিকে ঈশ্বরের ভালোবাসা, আর অন্যদিকে ঈশ্বরের পরিত্রাণ; অধিকন্তু, এটা বিচার এবং শাস্তির কর্ম যা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে পালন করেছেন। যদি তোমরা ঈশ্বরের বিচার, শাস্তি এবং পরীক্ষা বিরহিত থাকো, এবং ঈশ্বর যদি তোমাদের কষ্ট না দিয়ে থাকেন, তাহলে সম্পূর্ণ সততার সাথে তোমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে ভালবাসো নি। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কর্ম যত বেশি, এবং মানুষের দুঃখকষ্ট যত বেশি, ঈশ্বরের কর্ম ঠিক কতটা অর্থবহ তা ততই স্পষ্ট হবে, আর মানুষের হৃদয়ও ততই প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় তা তুমি কীভাবে শিখবে? যন্ত্রণা এবং পরিমার্জনা ব্যতীত, বেদনাদায়ক পরীক্ষা ব্যতীত—এবং উপরন্তু, ঈশ্বর মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা যদি কেবল অনুগ্রহ, ভালোবাসা, এবং করুণা হয়—তাহলে তুমি কি প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে সক্ষম হবে? একদিকে, ঈশ্বরের পরীক্ষা চলাকালীন মানুষ যেমন তার নিজের ত্রুটিগুলি জানতে পারে এবং দেখতে পায় যে সে নগণ্য, তুচ্ছ এবং এতটাই নীচ, যে তার কিছুই নেই এবং সে নিজেও বিশেষ কিছু নয়; অন্যদিকে ঈশ্বর তাঁর পরীক্ষার সময় মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিবেশ তৈরি করেন যা মানুষকে ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব করতে আরও সক্ষম করে তোলে। যদিও এই বেদনা অনেক বেশি, এবং কখনও কখনও অনতিক্রম্য—এমনকি বিধ্বংসী দুঃখের স্তরেও পৌঁছে যায়—তবু তা অনুভব করার পরে, মানুষ দেখে তার মধ্যে ঈশ্বরের কর্ম কত মনোরম, এবং কেবলমাত্র এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ভালবাসার জন্ম হয়। আজ মানুষ দেখে যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ভালোবাসা এবং করুণার দ্বারা সে প্রকৃত অর্থে নিজেকে জানতে অক্ষম, এবং মানুষ নিজের সারমর্মকে জানতে অনেকাংশে কম সক্ষম। একমাত্র ঈশ্বরের পরিমার্জনা ও বিচার উভয়ের মাধ্যমেই, এবং পরিমার্জনা প্রক্রিয়া চলাকালীনই মানুষ তার ত্রুটিগুলি জানতে পারে, এবং সে জানে যে তার কিছুই নেই। এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা তাঁর পরিমার্জনা এবং বিচারের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়। যদি তুমি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন এবং বস্তুগত আশীর্বাদ লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করে থাকো, তাহলে তুমি ঈশ্বর লাভ করনি এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসও সফল বলে বিবেচিত হতে পারে না। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই দেহরূপে অনুগ্রহের কাজের একটি পর্যায় নির্বাহ করেছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই মানুষের উপর বস্তুগত আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র অনুগ্রহ, ভালোবাসা এবং করুণার দ্বারা মানুষকে নিখুঁত রূপে গড়ে তোলা যায় না। মানুষের অনুভূতিতে, সে ঈশ্বরের ভালোবাসার কিয়দংশের সম্মুখীন হয় এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ও করুণা দেখতে পায়, তথাপি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল জুড়ে তা অনুভব করা সত্ত্বেও, সে দেখে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং তাঁর ভালোবাসা ও করুণা মানুষকে নিখুঁত করতে অক্ষম, মানুষের মধ্যে যা কিছু ভ্রষ্ট তা প্রকাশে অক্ষম, এবং মানুষকে তার ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে মুক্ত করতে অক্ষম, অথবা তার ভালোবাসা এবং বিশ্বাসকে নিখুঁত করতে অক্ষম। ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজটি ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়কালের কাজ, এবং মানুষ ঈশ্বরকে জানার জন্য তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করার উপর নির্ভর করতে পারে না।

ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের নিখুঁতকরণ কী উপায়ে সাধিত হয়? ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের দ্বারা এটি সাধিত হয়। ঈশ্বরের স্বভাব মূলত ন্যায়পরায়ণতা, ক্রোধ, মহিমা, বিচার এবং অভিশাপের সমন্বয়ে গঠিত এবং তিনি মূলত তাঁর বিচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিখুঁত করেন। কিছু লোক উপলব্ধি করতে পারে না, এবং জিজ্ঞাসা করে যে ঈশ্বর কেন শুধুমাত্র বিচার এবং অভিশাপের মাধ্যমে মানুষকে নিখুঁত করতে সক্ষম। তারা বলে, “ঈশ্বর যদি মানুষকে অভিশাপ দিতেন, তাহলে মানুষ কি মারা যেত না? ঈশ্বর যদি মানুষের বিচার করতেন, তাহলে মানুষ কি নিন্দিত হত না? তাহলে কীভাবে তাকে এখনও নিখুঁত করে তোলা সম্ভব?” এগুলি এমন লোকেদের বাক্য যারা ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কে অবহিত নয়। ঈশ্বর যার প্রতি অভিশাপ দেন তা হল মানুষের অবাধ্যতা, এবং যা তিনি বিচার করেন তা হল মানুষের পাপ। যদিও তিনি রূঢ়ভাবে এবং নিরন্তর কথা বলেন, তবু তিনি মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করেন, এই ধরনের কঠোর বাক্যের মধ্য দিয়ে যা কিছু মানুষের মধ্যে প্রকৃতভাবে আছে তা প্রকাশ করেন, তথাপি এই ধরনের বিচারের মাধ্যমে তিনি মানুষকে দৈহিক উপাদান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রদান করেন এবং এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মানুষের দেহ পাপ এবং শয়তানের, তা অবাধ্য এবং ঈশ্বরের শাস্তির বস্তুস্বরূপ। এইভাবে, মানুষকে নিজেকে জানার সুযোগ দেওয়ার জন্য, ঈশ্বরের বিচারের বাক্যগুলি দিয়ে অবশ্যই তার উপর আঘাত হানতে হবে এবং সেখানে সব ধরনের পরিমার্জনাকে নিযুক্ত করতে হবে; কেবল তখনই ঈশ্বরের কর্ম ফলপ্রসূ হতে পারে।

ঈশ্বরের কথিত বাক্য থেকে এটা দেখা যায় যে তিনি ইতিমধ্যে মানুষের দেহের নিন্দা করেছেন। এই বাক্যগুলি কি তাহলে অভিশাপের বাক্য নয়? ঈশ্বরের দ্বারা কথিত বাক্য মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে, এবং এই ধরনের উদ্ঘাটনের মাধ্যমে তার বিচার করা হয়, এবং যখন সে দেখে যে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম, মনের গভীরে সে দুঃখ এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, সে অনুভব করে যে সে ঈশ্বরের কাছে কত ঋণী, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জন করতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় যখন পবিত্র আত্মা তোমাকে ভেতর থেকে অনুশাসন করে, এবং সেই অনুশাসন আসে ঈশ্বরের বিচার থেকে; কখনও এমন হয় যখন ঈশ্বর তোমায় তিরস্কার করেন এবং তোমার থেকে মুখ লুকিয়ে নেন, যখন তিনি তোমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না, এবং তোমার ভেতরে কাজ করেন না, তোমাকে পরিমার্জন করার জন্য তোমায় নিঃশব্দে শাস্তি দেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ মূলত তাঁর ধার্মিক স্বভাবকে সুস্পষ্ট করার জন্য। মানুষ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে কী সাক্ষ্য দেয়? মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে ঈশ্বর হলেন ধার্মিক ঈশ্বর, তাঁর স্বভাব হল ন্যায়পরায়ণতা, ক্রোধ, শাস্তি, এবং বিচার; মানুষ ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের সাক্ষ্য দেয়। ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করার জন্য তাঁর বিচার ব্যবহার করেন, তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, এবং মানুষকে রক্ষা করেছেন—কিন্তু তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কতটুকু নিহিত আছে? সেখানে বিচার, মহিমা, ক্রোধ এবং অভিশাপ রয়েছে। যদিও অতীতে ঈশ্বর মানুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তবু তিনি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেন নি, বরং সেই উপায়গুলি মানুষের বিশ্বাস পরিমার্জন করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন; তিনি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেন নি, বরং মানুষকে নিখুঁত করার জন্য কাজ করে গেছেন। দেহরূপের সারবস্তু হল শয়তানের সারবস্তু—ঈশ্বর এটা যথার্থই সঠিক বলেছেন—কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত তথ্যগুলি তাঁর বাক্য অনুসারে সম্পূর্ণ হয় না। তিনি তোমাকে অভিশাপ দেন যাতে তুমি তাঁকে ভালবাসতে পারো, এবং যাতে তুমি দেহরূপের বিষয়বস্তুকে জানতে পারো; তিনি তোমাকে শাস্তি দেন যাতে তুমি জাগ্রত হতে পারো, যাতে তুমি তোমার ভিতরের ত্রুটিগুলি জানার এবং মানুষের চরম অযোগ্যতা জানার সুযোগ পাও। এইভাবে ঈশ্বরের অভিশাপ, তাঁর বিচার, এবং তাঁর মহিমা ও ক্রোধ—এই সমস্তই মানুষকে নিখুঁত করার জন্য। ঈশ্বর আজ যা কিছু করেন, এবং যে ধার্মিক স্বভাব তিনি তোমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট করে তোলেন—এসবই মানুষকে নিখুঁত করে তোলার জন্য। ঈশ্বরের ভালবাসা এমনই।

মানুষের প্রথাগত ধারণা অনুসারে, সে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের ভালোবাসা হল মানুষের দুর্বলতার জন্য তাঁর অনুগ্রহ, করুণা, এবং সহানুভূতি। যদিও এই বৈশিষ্ট্যগুলিও ঈশ্বরের ভালোবাসা, তবে এগুলি খুবই একতরফা, এবং এগুলি ঈশ্বরের মানুষকে নিখুঁত করে তোলার মুখ্য উপায় নয়। অসুস্থতার জন্য কিছু মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। এই অসুস্থতা তোমার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ; এটি ব্যতীত তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে না, এবং যদি তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করতে তাহলে তুমি এতদূর আসতে না—এবং এইভাবে এই অনুগ্রহও ঈশ্বরের ভালোবাসা। যীশুতে বিশ্বাস করার সময়, লোকেরা ঈশ্বরের কাছে অপ্রিয় এমন অনেক কিছু করেছিল কারণ তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তথাপি ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং করুণা আছে, এবং তিনিই এতদূর মানুষকে নিয়ে এসেছেন, এবং যদিও মানুষ কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, তবুও ঈশ্বর মানুষকে তাঁর অনুসরণ করার অনুমতি দিয়েছেন, এবং তদুপরি তিনি মানুষকে আজকের দিকে পরিচালিত করেছেন। এটা কি ঈশ্বরের ভালোবাসা নয়? যা ঈশ্বরের স্বভাবে প্রকাশিত হয় তা হল ঈশ্বরের ভালোবাসা—এটা একেবারে সঠিক! যখন গির্জা নির্মাণ তার শীর্ষে পৌঁছেছিল, ঈশ্বর সেবা-প্রদানকারীদের কাজের পর্যায়টি করেছিলেন এবং মানুষকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেবাপ্রদানকারীদের তৎকালীন সময়ের বাক্যগুলি সবই ছিল অভিশাপ: তোমার দেহরূপের অভিশাপ, তোমার ভ্রষ্ট শয়তানি স্বভাবের অভিশাপ, এবং এমন সব জিনিসের অভিশাপ যা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে না। সেই ধাপে ঈশ্বরকৃত কর্মটি মহিমা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, শীঘ্রই যার পরে ঈশ্বর শাস্তির কাজের পর্যায়টি নির্বাহ করেছিলেন, এবং সেখানে মৃত্যুর পরীক্ষা এসেছিল। এই ধরনের কাজে মানুষ ঈশ্বরের ক্রোধ, মহিমা, বিচার এবং শাস্তি দেখেছিল, তথাপি সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ভালোবাসা এবং করুণাও দেখেছিল। ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন, এবং যা কিছু তাঁর স্বভাব রূপে প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা, এবং ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন তা মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছিল। তিনি মানুষকে নিখুঁত করার জন্য এটি করেছিলেন এবং তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক উচ্চতা অনুসারে ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈশ্বর যদি এটা না করতেন তাহলে মানুষ ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে অক্ষম হত এবং ঈশ্বরের প্রকৃত চেহারা জানার কোনো উপায় থাকতো না। মানুষ যখন প্রথম ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত, ঈশ্বর ধীরে ধীরে মানুষের জন্য তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছেন যাতে অভ্যন্তরে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে পেরেছে। কেবলমাত্র আজকের দিনে এসেই মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ঈশ্বরের বিচার ঠিক কতটা বিস্ময়কর। সেবা-প্রদানকারীদের কর্মের ধাপের ঘটনাটিই সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত অভিশাপ দেওয়ার কাজের প্রথম ঘটনা ছিল। মানুষ অভিশপ্ত হয়ে অতল গহ্বরে প্রবেশ করেছিল। ঈশ্বর যদি তা না করতেন তাহলে আজ মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান পেত না; শুধুমাত্র ঈশ্বরের অভিশাপের মাধ্যমেই মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের স্বভাবের সম্মুখীন হয়েছিল। সেবা-প্রদানকারীদের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকাশ ঘটেছিল। সে দেখেছিল যে তার আনুগত্য গ্রহণযোগ্য ছিল না, তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা খুব কম ছিল, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম ছিল, এবং সর্বদা তার ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার দাবিগুলি নিতান্ত কথার কথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদিও ঈশ্বর সেবা-প্রদানকারীদের কাজের পর্যায়ে মানুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এখন ফিরে তাকালে মনে হয়, ঈশ্বরের কাজের সেই পদক্ষেপটি বিস্ময়কর ছিল: এটি মানুষের জন্য একটি দুর্দান্ত বাঁক নিয়ে এসেছিল, এবং তার জীবনস্বভাবের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। সেবা-প্রদানকারীদের সময়কালের পূর্বে, মানুষ জীবনের সাধনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ, বা ঈশ্বরের কাজের প্রজ্ঞা এসব কিছুই উপলব্ধি করতে পারে নি এবং ঈশ্বরের কাজ যে মানুষকে পরীক্ষা করতে পারে তাও সে উপলব্ধি করতে পারে নি। সেবা-প্রদানকারীদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, মানুষ দেখেছে ঈশ্বরের কাজ কত বিস্ময়কর—এটি মানুষের কাছে অতল। মানুষ তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করে তা কল্পনা করতে অক্ষম, এবং সে এও দেখে যে তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা কত ছোটো এবং সে অনেক বিষয়েই অবাধ্য। ঈশ্বর যখন মানুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তখন সেটি ছিল একটি প্রভাব অর্জনের জন্য, এবং তিনি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেন নি। যদিও তিনি মানুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তবু তিনি বাক্যের মাধ্যমে তা করেছিলেন, এবং তাঁর অভিশাপগুলি প্রকৃতপক্ষে মানুষের উপর বর্ষিত হয় নি, কারণ যার জন্য ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন তা ছিল মানুষের অবাধ্যতা, এবং তাই তাঁর অভিশাপের বাক্যগুলিও মানুষকে নিখুঁত করার জন্য বলা হয়েছিল। সে ঈশ্বর মানুষের বিচার করুন বা তাকে অভিশাপ দিন, উভয়ই মানুষকে নিখুঁত করে তোলে: উভয়ই মানুষের অভ্যন্তরে যা কিছু অপরিশোধিত তাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য করা হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ পরিমার্জিত হয়, এবং মানুষের মধ্যে যা ঘাটতি থাকে তা তাঁর বাক্য ও কাজের মাধ্যমে নিখুঁত হয়। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ—তা রূঢ় বাক্য হোক, অথবা বিচার, বা শাস্তি হোক—মানুষকে নিখুঁত এবং একেবারে উপযুক্ত করে তোলে। এত যুগ ধরে ঈশ্বর কখনই এই ধরনের কাজ করেন নি; আজ তিনি তোমাদের মধ্যে কাজ করেন যাতে তোমরা তাঁর প্রজ্ঞার প্রশংসা করতে পারো। যদিও তোমরা নিজেদের অভ্যন্তরে কিছু কষ্ট সহ্য করেছো, তবু তোমাদের হৃদয় স্থিরতা এবং শান্তি অনুভব করে; ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায় উপভোগ করতে পারাটা তোমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। ভবিষ্যতে তোমরা যাই অর্জন করতে সক্ষম হও না কেন, আজ তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের যা কিছু তোমরা দেখছ তা হল ভালোবাসা। মানুষ যদি ঈশ্বরের বিচার ও পরিমার্জন অনুভব না করে, তাহলে তার কর্ম এবং উৎসাহ সর্বদা ওপর ওপর থাকবে এবং তার স্বভাবও সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে। এই অবস্থা কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত বলে গণ্য করা যায়? আজ, যদিও মানুষের মধ্যে এখনও অনেক কিছু আছে যা তাকে অহংকারী ও দাম্ভিক প্রতিপন্ন করে, তবু পূর্বের তুলনায় মানুষের স্বভাব এখন আরও বেশি স্থিতিশীল। তোমার সাথে ঈশ্বরের আচরণ তোমাকে রক্ষা করার জন্য, এবং যদিও তুমি এখন কিছুটা বেদনা অনুভব করছ, এমন এক দিন আসবে যখন তোমার স্বভাবে একটা পরিবর্তন ঘটবে। সেই সময়ে তুমি ফিরে তাকালে দেখতে পাবে ঈশ্বরের কাজ কতটা বিচক্ষণ ছিল, এবং তখনই তুমি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আজ, কিছু লোক আছে যারা বলে যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু সেটা খুব একটা বাস্তববাদী নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা মিথ্যা কথা বলছে, কারণ বর্তমানে তারা এখনও বুঝতে পারেনি যে মানুষকে উদ্ধার করা নাকি মানুষকে অভিশাপ দেওয়া, কোনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। সম্ভবত তুমি এখন এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন তুমি দেখবে ঈশ্বরের গৌরব অর্জনের সময় আবির্ভূত হয়েছে, এবং তুমি দেখতে পাবে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসা কতটা অর্থবহ, যাতে তুমি মানবজীবন সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তোমার দেহরূপ প্রেমময় ঈশ্বরের জগতে বাস করবে, যাতে তোমার আত্মা মুক্ত হবে, তোমার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, এবং তুমি সর্বদা ঈশ্বরের সমীপে থাকবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে। সেই সময়, তুমি প্রকৃত অর্থে জানতে পারবে আজ ঈশ্বরের কাজ কতটা মূল্যবান।

আজ, অধিকাংশ লোকেরই সেই জ্ঞান নেই। তারা বিশ্বাস করে যে দুঃখকষ্টের কোনো মূল্য নেই, তারা পৃথিবী দ্বারা পরিত্যক্ত, তাদের গৃহ জীবন বিপর্যস্ত, তারা ঈশ্বরের প্রিয় নয়, এবং তাদের সম্ভাবনাও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিছু লোকের দুঃখকষ্ট চরমে পৌঁছায় এবং তাদের চিন্তাভাবনা মৃত্যুর দিকে মোড় নেয়। এটা ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ভালোবাসা নয়; এই ধরনের লোকেরা কাপুরুষ, তাদের কোনো অধ্যবসায় নেই, তারা দুর্বল এবং শক্তিহীন! ঈশ্বর মানুষের তাঁর প্রতি ভালোবাসার জন্য আকুল, কিন্তু মানুষ যত বেশি তাঁকে ভালোবাসে, তার দুঃখকষ্ট তত বেশি হয়, এবং মানুষ যত বেশি তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর পরীক্ষাও তত বেশি হয়। যদি তুমি তাঁকে ভালোবাসো, তাহলে সব ধরনের দুঃখকষ্ট তোমাদের উপর বর্ষিত হবে—এবং যদি তুমি তা না কর, তাহলে হয়তো তোমার জন্য সবকিছু মসৃণভাবে চলতে থাকবে, এবং তোমার পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু শান্তিপূর্ণ হবে। যখন তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তখন তুমি অনুভব কর যে তোমার পারিপার্শ্বিক অনেক কিছু অনতিক্রম্য, এবং তোমার আধ্যাত্মিক উচ্চতা খুব ছোট হওয়ায় তুমি পরিমার্জিত হবে; অধিকন্তু, তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হবে, এবং তুমি সর্বদা অনুভব করবে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এতটাই উচ্চ, যে তা মানুষের নাগালের ঊর্ধ্বে। এই সমস্ত কারণের জন্য তুমি পরিমার্জিত হবে—কারণ তোমার মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে, এবং তা এত বেশি যা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অক্ষম, তাই তুমি অভ্যন্তরীণভাবে পরিমার্জিত হবে। তথাপি তোমাদের স্পষ্টভাবে দেখতে হবে যাতে পরিশোধন কেবলমাত্র পরিমার্জনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এইভাবে, অন্তিম সময়ে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট সাক্ষ্য দিতে হবে। তোমার দুঃখকষ্ট যতই বিশাল হোক না কেন, তোমাকে একদম শেষ পর্যন্ত যেতে হবে, এবং এমনকি তোমার শেষ নিঃশ্বাসেও তোমায় অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনে সমর্পণ করতে হবে; শুধুমাত্র এটিই প্রকৃতপক্ষে প্রেমময় ঈশ্বর, এবং কেবল এটিই দৃঢ় ও শক্তিশালী সাক্ষ্য। তুমি যখন শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হও, তখন তোমার বলা উচিত: “আমার হৃদয় ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাকে অর্জন করেছেন। আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি না—ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে আমাকে অবশ্যই আমার সব কিছু উৎসর্গ করতে হবে”। তুমি যত বেশি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে, ঈশ্বর তত বেশি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসার শক্তিও তত বেশি হবে; তাই তোমারও বিশ্বাস এবং সংকল্প থাকবে, এবং তুমি অনুভব করবে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসায় জীবন অতিবাহিত করার চেয়ে বেশি যোগ্য অথবা তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছুই নেই। এটা বলা যেতে পারে যে মানুষকে দুঃখহীন থাকতে হলে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। যদিও কিছু সময় এমনও হয় যখন তোমার দেহরূপ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এবং তুমি অনেক বাস্তব বিপর্যয়ে পরিবৃত থাকো, সেই সময়কালে তুমি প্রকৃতই ঈশ্বরের উপর ভরসা করবে, এবং মনের গভীরে তুমি সান্ত্বনা পাবে এবং নিশ্চিত অনুভব করবে যে তোমার এমন কেউ আছে যার উপর তুমি নির্ভর করতে পারো। এইভাবে তুমি অনেক সমস্যা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, এবং তাই তুমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছো সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করবে না। পরিবর্তে তুমি গান করতে, নাচ করতে, এবং প্রার্থনা করতে চাইবে, একত্রিত হতে এবং যোগাযোগ করতে চাইবে, ঈশ্বরের চিন্তা করতে চাইবে, এবং তুমি অনুভব করবে যে সমস্ত মানুষ, বিষয় এবং জিনিস যা কিছু ঈশ্বরের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তা উপযুক্ত। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালো না বাসো, তাহলে তুমি যে দিকেই তাকাবে তা-ই তোমার কাছে বিরক্তিকর মনে হবে এবং তোমার চোখে কোনো কিছুই আনন্দদায়ক হবে না; তোমার আত্মা মুক্ত হবে না বরং তোমার অধঃপতন হবে। তোমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করবে, এবং তুমি সবসময় অনুভব করবে যে তুমি কত যন্ত্রণা সহ্য করছ এবং এটি অত্যন্ত অন্যায়। তুমি যদি সুখের উদ্দেশ্যে সাধনা না করে, বরং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে এবং শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত না হওয়ার জন্য সাধনা কর, তাহলে এই ধরনের সাধনা তোমাকে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য প্রচুর শক্তি প্রদান করবে। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা কথিত সব কিছু পালন করতে সক্ষম, এবং যা কিছু সে করে তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম—এটাই হল বাস্তবতার অধিকারী হওয়ার অর্থ। ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধন করার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসাকে ব্যবহার করে তাঁর বাক্যগুলির বাস্তবায়ন ঘটানো; সময় নির্বিশেষে—এমনকি যখন অন্যরা শক্তিহীন থাকে—তোমার অভ্যন্তরে তখনও এমন একটি হৃদয় থাকে যা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাঁকে গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাঁর অভাব বোধ করে। এটাই হল প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা। তোমার আধ্যাত্মিক উচ্চতা কতটা মহান তা ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসা কতটা মহান তার উপর নির্ভর করে, তুমি পরীক্ষাতে দ্রুত অবতীর্ণ হতে সক্ষম কিনা, যখন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তখন তুমি দুর্বল হয়ে পড়ো কিনা, এবং যখন তোমার ভাই ও বোনেরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তখনও তুমি তোমার অবস্থানে অনড় থাকো কিনা; এই সমস্ত তথ্যের আবির্ভাবই তোমার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ঠিক কেমন তা দেখাবে। ঈশ্বরের অনেক কর্মের মাধ্যমে এটা দেখা যায় যে ঈশ্বর প্রকৃতই মানুষকে ভালোবাসেন, যদিও মানবাত্মার চক্ষু  এখনও পূর্ণত উন্মিলিত হয় নি এবং সে ঈশ্বরের অনেক কাজ এবং ইচ্ছাকে, অথবা এমন অনেক কিছু যা ঈশ্বর সম্পর্কে মনোরম, তা স্পষ্টরূপে দেখতে অক্ষম; মানুষের ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা অনেকাংশে কম। তুমি এতকাল যাবত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছো, এবং আজ ঈশ্বর পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছেন। বাস্তববাদীভাবে বলতে গেলে, সঠিক পথ গ্রহণ ব্যতিরেকে তোমার আর কোনো উপায় নেই, সেই সঠিক পথ যা তোমাকে ঈশ্বরের রূঢ় বিচার এবং সর্বোচ্চ পরিত্রাণের দ্বারা পরিচালিত করেছে। কেবল কাঠিন্য ও পরিমার্জনা অনুভব করার পরই মানুষ জানে যে ঈশ্বর মনোরম। আজ পর্যন্ত লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে যে মানুষ ঈশ্বরের মাধুর্যের অংশবিশেষ জেনেছে, তবে এটি এখনও যথেষ্ট নয়, কারণ মানুষ খুবই উদাসীন। মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজ এবং ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত দুঃখ-কষ্টের পরিমার্জন আরও বেশি করে অনুভব করতে হবে। একমাত্র তখনই মানুষের জীবন চরিত্রের পরিবর্তন সম্ভব।


ঈশ্বরকে ভালোবাসাই প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাস

আজ, যখন তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে এবং জানতে চাও, তখন এক দিকে তোমাদের কষ্ট এবং পরিমার্জন সহ্য করতে হবে, এবং অন্য দিকে, এর মূল্য দিতে হবে। ঈশ্বরকে ভালোবাসার শিক্ষার চেয়ে গভীর কোনো শিক্ষা নেই, এবং বলা যায় যে, মানুষ আজীবনের বিশ্বাস থেকে যে শিক্ষা পায় তা হল ঈশ্বরকে কী ভাবে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ, যদি তুমি ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস করো তবে অবশ্যই তোমায় ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। যদি তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করো কিন্তু তাকে ভালো না বাসো এবং ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন না করো এবং তোমার হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রকৃত প্রেমে তাঁকে ভালো না বাসো, তাহলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃথা। তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসে যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম না থাকে তাহলে তোমার জীবন বৃথা এবং তোমার সমস্ত জীবন নিকৃষ্টতম। যদি তুমি সারা জীবনে কখনো ঈশ্বরকে ভালো না বেসে থাকো এবং তাকে সন্তুষ্ট না করে থাকো তাহলে তোমার বাঁচার অর্থ কী? এবং তোমার বিশ্বাসেরই বা কী অর্থ? এটি কি শুধু শ্রমের অপচয় নয়? অর্থাৎ মানুষ যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তার মূল্য দিতে হবে। বাহ্যিকভাবে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করতে চেষ্টা করার পরিবর্তে, তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি খোঁজা উচিত। তুমি যদি নাচগানে উৎসাহী থেকে যাও, কিন্তু সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হও, তাহলে কি বলা যেতে পারে যে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো? ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য প্রয়োজন সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্বেষণ, এবং যখন তোমার সাথে কোনো ঘটনা ঘটে তখন নিজের গভীরে অনুসন্ধান করা, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধির চেষ্টা করা, এই বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী তোমাকে তিনি কী অর্জন করতে বলছেন, এবং তাঁর সেই অভিপ্রায়ের প্রতি তুমি কীভাবে সচেতন হবে, তা বোঝার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ: যদি এমন কিছু ঘটে যার জন্য তোমাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়, সেই সময়ে তোমাকে বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী এবং কীভাবে তাঁর ইচ্ছার প্রতি তোমার সচেতন হওয়া উচিত। আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগো না: প্রথমে নিজেকে একপাশে সরিয়ে রাখো। দেহের থেকে খারাপ আর কিছু নেই। ঈশ্বরকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে, এবং নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। এই ধরনের চিন্তার মাধ্যমে ঈশ্বর তোমার মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপ্রাপ্তি ঘটাবেন, এবং তোমার হৃদয় আরাম পাবে। ছোট-বড় যাই ঘটুক না কেন তুমি নিজেকে একদিকে সরিয়ে রাখবে এবং দেহকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করবে। দেহকে যতই সন্তুষ্ট করবে ততই সে তোমায় পেয়ে বসবে; একবার যদি তুমি ভোগ সুখের পরিতৃপ্তি ঘটাও তাহলে পরের বার তার চাহিদা আরো বাড়বে। এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষ দেহের প্রতি আরো আসক্ত হয়ে পড়বে। দেহের সব সময় অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হয় এবং তা মেটানোর জন্য সে তোমাকে সব সময় উত্যক্ত করে এবং তুমি যাতে তাতে লিপ্ত হও সে চেষ্টাও করেবে; তা সে তোমার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, মেজাজ হারানো, নিজের দুর্বলতার অথবা আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া, যে বিষয়েই হোক না কেন…। এই দৈহিক ইচ্ছাকে যতই পরিতৃপ্ত করবে ততই তার চাহিদা বাড়বে এবং বৃদ্ধি পাবে অনাচার যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এমন পর্যায়ে না পৌঁছায় যখন দেহ আরো গভীর অপধারণাবলীর শিকার হয়, এবং ঈশ্বরকে অমান্য করে, এবং নিজেকে অহংকারী করে তোলে এবং ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে। দেহকে যতই পরিতৃপ্ত করবে সে ততই দুর্বল হয়ে পড়বে; তুমি সর্বদা অনুভব করবে যে কেউ তোমার দুর্বলতার সহমর্মী নয়, তুমি অনুভব করবে ঈশ্বর তোমার থেকে বহুদূরে চলে গেছেন এবং তুমি বলবে: “ঈশ্বর এত কঠোর হলেন কেন? কেন তিনি মানুষকে বিরাম দেন না?” মানুষ যখন দেহকে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট ও উপভোগ করে তখন তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। তুমি যদি প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং দৈহিক ইচ্ছা চরিতার্থ করায় প্রবৃত্ত না হও, তাহলে তুমি দেখবে ঈশ্বর যা কিছু করেন, তা সকলই সঠিক এবং সবই খুব ভালো এবং তোমার বিদ্রোহীসত্তার প্রতি তাঁর অভিশাপ এবং তোমার অন্যায়পরায়ণতায় তাঁর বিচার খুবই ন্যায়সঙ্গত। এমন কিছু সময় আসবে যখন ঈশ্বর তোমাকে শাসন করবেন শাস্তি দেবেন, এবং তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য এমন এক পরিবেশ তৈরি করবেন, যাতে তুমি তার সামনে উপনীত হতে বাধ্য হও—এবং তুমি অনুভব করবে যে তিনি যা কিছুই করেন তা সবই বিস্ময়কর। এই ভাবেই তুমি অনুভব করবে কোন কিছুই খুব বেদনাদায়ক নয় এবং ঈশ্বর সত্যই মনোরম। তুমি যদি দেহের দুর্বলতাগুলির বশবর্তী হয়ে বল যে ঈশ্বর সীমা অতিক্রম করে যান, তাহলে তুমি সর্বদাই যন্ত্রণাবোধ করবে এবং বিষণ্ণ বোধ করবে, এবং ঈশ্বরের সব কাজ সম্পর্কেই তোমার ধারণা অস্পষ্ট হবে, এবং তোমার মনে হবে, মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে ঈশ্বর সহমর্মী নন এবং মানুষের কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন। এবং এইভাবে তুমি সর্বদাই দুঃখিত এবং একা বোধ করবে, মনে হবে যেন অনেক অবিচার সহ্য করছো, এবং এই সময়ে তুমি অভিযোগ করতে শুরু করবে। এইভাবে, দেহের দুর্বলতাকে যত প্রাধান্য দেবে, ততই তোমার মনে হবে ঈশ্বর সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এটি এমন খারাপ পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন তুমি ঈশ্বরের সমস্ত কাজই অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করবে এবং অবাধ্যতায় পূর্ণ হবে। সুতরাং তোমার দৈহিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত এবং তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না: “আমার স্বামী (স্ত্রী), সন্তান, ভবিষ্যৎ, বিবাহ, পরিবার—এসব কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়! আমার হৃদয়ে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, এবং আমি সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করব, দেহের তৃপ্তি সাধন নয়”। তোমার মধ্যে অবশ্যই এই সংকল্প থাকতে হবে। এই সংকল্পে তুমি যদি অনুপ্রাণিত হও তাহলে তুমি যখন নিজেকে সরিয়ে রেখে সত্যের অনুশীলন করতে সচেষ্ট হবেই, তখন সামান্য প্রয়াসেই তা সম্ভব হবে। কথিত আছে, একবার এক কৃষক পথের ধারে ঠান্ডায় জমে থাকা এক সর্পকে দেখেছিল। সর্পটিকে সে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে, এবং সর্পটি সুস্থ হওয়ামাত্রই তার দংশনে কৃষক মারা পড়ে। মানুষের দেহ হল ঠিক এই সর্পের মতোই: উপাদানগতভাবে, সেটি মানুষের জীবনে ক্ষতি করে—এবং যখন সেটি পুরোপুরিভাবে সফল হয়ে যায়, তখন তোমার জীবন বরবাদ হয়ে যায়। দেহের অধীশ্বর হলো শয়তান। এর মধ্যে রয়েছে অপরিমিত কামনা-বাসনা, সে শুধুই নিজের কথা ভাবে, এটি স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে এবং বিলাসিতায় থাকতে চায়, শিথিলতা এবং আলস্যে ডুবে থাকে, এবং একে সন্তুষ্ট করতে করতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বলা যায়, তাকে এখন যদি তুমি সন্তুষ্ট করো তাহলে পরের বার সে আরও বেশি দাবি তুলবে। সর্বদাই এর বাসনা অপরিসীম এবং চাহিদা নিত্য নূতন, দৈহিক ইচ্ছাকে তুমি যত বেশি লালন করবে ততই তুমি তাতে আসক্ত হবে এবং আরামে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং—যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারো শেষ পর্যন্ত তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি ঈশ্বর-সম্মুখে জীবন অর্জন করবে কি না এবং তোমার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, তা নির্ভর করে তুমি কী ভাবে দৈহিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বিদ্রোহকে চালনা করছ কর তার উপর। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেছেন এবং মনোনীত করেছেন এবং তুমি পূর্বনির্ধারিত, তবুও আজ যদি তুমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে স্বীকৃত না হও, সত্যকে যদি বাস্তবে প্রয়োগ করতে না চাও, তুমি যদি প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরপ্রেমে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে নিজের দৈহিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছুক না হও, তাহলে তুমি শেষ অবধি নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে, এবং এইভাবে, প্রবল যন্ত্রণা সহন করবে। তুমি যদি কেবলই দৈহিক ইচ্ছার সন্তুষ্টিতে মত্ত থাকো, ধীরে ধীরে শয়তান তোমাকে গ্রাস করবে, অন্তর্হিত হবে তোমার জীবন বা আত্মার স্পর্শ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার হৃদয় পূর্ণ তমসায় আচ্ছন্ন হয়। এই তমিস্রাময় জীবনে, তুমি শয়তানের হাতে বন্দি হবে, তোমার হৃদয়ে আর ঈশ্বর থাকবেন না, এবং সেই সময়ে তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করবে। সুতরাং মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়, তাহলে তাকে বেদনা এবং ক্লেশ সহ্য করার মূল্য দিতে হবে। বাহ্যিক উদ্বেলতার এবং কষ্টের কোন প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত পাঠ এবং অধিক অন্বেষণ অপ্রয়োজনীয়; পরিবর্তে, তাদের অন্তরের বিষয়বস্তুগুলি দূরে সরিয়ে রাখা উচিত: অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং তাদের নিজস্ব বিবেচনা, ধারণা এবং অভিপ্রায়। এ-ই হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়। 

মানুষের বাহ্যিক স্বভাবের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও ঈশ্বরের কাজের একটি অংশ; মানুষের বাহ্যিক, অস্বাভাবিক মানবিকতা, যেমন, তাদের জীবনধারা এবং অভ্যাস, তাদের জীবনযাপনের পথ এবং রীতিনীতি, সেইসাথে তাদের বাহ্যিক অনুশীলন এবং তাদের উদ্দীপনা বিষয়ে বিবেচনা। কিন্তু যখন তিনি চান যে মানুষ সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করুক এবং তাদের স্বভাব পরিবর্তন করুক, তখন প্রাথমিকভাবে যার মোকাবিলা করা হচ্ছে, তা হল মানুষের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং ধারণা। শুধুমাত্র তোমার বাহ্যিক স্বভাব নিয়ে কাজ করা কঠিন নয়; অনেকটা নিজের পছন্দের জিনিস না খেতে বলার মত সরল। তবে যা তোমার অন্তরের ধারণাগুলিকে স্পর্শ করে, সেগুলি পরিত্যাগ করা সহজ নয়। এজন্য প্রয়োজন দৈহিক চাহিদাকে প্রতিহত করা এবং ঈশ্বরের সামনে কষ্ট ভোগ করার মূল্য দেওয়া। এ কথা বিশেষত মানুষের অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ যখন থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে তাদের মধ্যে বহু ভ্রান্ত অভিপ্রায় রয়েছে। যখন তুমি সত্য অনুশীলনে প্রবৃত্ত না হও, তখন তোমার মনে হবে তোমার সব অভিপ্রায় ঠিক, কিন্তু, যখন কোন কিছু তোমার সঙ্গে ঘটবে, তুমি দেখবে তোমার মধ্যে বহু ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। তাই ঈশ্বর মানুষকে যখন নিখঁত করে তোলেন, তখন, তিনি তাদের অনুধাবন করান যে, তাদের মধ্যে যে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে যা তাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের অন্তরায় হয়ে উঠছে। যখন তুমি বুঝতে পারো যে তোমার অভিপ্রায় ভুল, যদি তোমার ধারণা এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করা বন্ধ করতে পারো এবং ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হও এবং যা কিছুই ঘটুক না কেন, নিজের অবস্থানে অটল থাকো, তাতেই প্রমাণ হয় যে তুমি দেহের বিরোধিতা করছো। দেহের বিরোধিতা করলেই তোমার ভিতরে অবশ্যম্ভাবী এক সংগ্রাম শুরু হবে। সচেষ্ট হয়ে উঠবে শয়তান এবং মানুষকে তা অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, চেষ্টা করবে যাতে মানুষ দেহ সঞ্জাত ধারণাকে অনুসরণ করে এবং দেহের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়—কিন্তু ঈশ্বর-বাক্যের প্রদীপ্তি এবং বিভা মানুষের অন্তরে দীপ্ত হয়ে উঠবে এবং এ সময়ে তোমার উপরেই নির্ভর করবে যে ঈশ্বর অথবা শয়তান কাকে তুমি অনুসরণ করবে। ঈশ্বর মানুষকে সত্য অনুশীলনের কথা বলেন প্রাথমিকভাবে তাদের অন্তরের বিষয়গুলির মোকাবিলার জন্য, তাদের যে সব চিন্তাভাবনা এবং ধারণা ঈশ্বরের হৃদয়ের অনুসারী নয় সেগুলির মোকাবিলা করতে। পবিত্র আত্মা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাকে প্রদীপ্তি ও উজ্জ্বলতা দেয়। সুতরাং সবকিছুর নেপথ্যেই একরকমের যুদ্ধ চলে: প্রতিমুহূর্তে মানুষ যখন সত্য অনুশীলন করতে চায় অথবা ঈশ্বরকে ভালোবাসা বাস্তবায়িত করতে চায়, তখনই শুরু হয় এক দারুণ লড়াই, এবং যদিও দেখে মনে হয় দেহের দিক থেকে সবই ঠিক আছে, মানুষের অন্তরে এক জীবন-মরণ লড়াই, চলতে থাকে—একমাত্র এই প্রবল লড়াই এবং এক গভীর চিন্তনের পর, নির্ধারিত হয় জয় কিংবা পরাজয়। কেউই জানে না সে হাসবে না কাঁদবে। কারণ মানুষের মধ্যে অনেক অভিপ্রায়ই ভুল হওয়ার কারণে, অথবা ঈশ্বরের অনেক কাজই তাদের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায়, মানুষ যখন সত্যকে বাস্তবে রূপ দেয়, তখন পর্দার আড়ালে একটা বিশাল যুদ্ধ হয়। এই সত্যকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অন্তরালে মানুষকে দুঃখের অজস্র অশ্রু ঝরিয়ে ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য শেষ পর্যন্ত মনঃস্থির করতে হয়। এই যুদ্ধের কারণেই মানুষ কষ্ট ও পরিমার্জন সহ্য করে; এই হল প্রকৃত কষ্ট। যুদ্ধ এলে, তুমি যদি সত্যই ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম হও তবে তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। মানুষ সত্যের পালনের সময়ে কষ্ট পাওয়া অনিবার্য, যদি, সত্যের পালনকালে, তাদের মধ্যে সবকিছুই সঠিক থাকত, তাহলে তাদের ঈশ্বরের দ্বারা শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রইত না, এবং কোন যুদ্ধই হত না এবং তারা কষ্টও পেত না। যেহেতু, মানুষের মধ্যেই এমন অনেক কিছুই আছে যা ঈশ্বরের প্রয়োজনে লাগে না এবং দেহের কারণে মানুষের বিদ্রোহী স্বভাব প্রকট হয়ে ওঠে, সেই দৈহিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শিক্ষা মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। এটিকেই ঈশ্বর সেই দুঃখকষ্ট বলে অভিহিত করেন যা তিনি মানুষকে তার সাথে সহ্য করতে বলেছিলেন। যখন তুমি অসুবিধার সম্মুখীন হও, সত্বর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর: “হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চাই, আপনার হৃদয়ের সন্তুষ্টির জন্য চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, এবং যত বড় বাধারই সম্মুখীন হই না কেন, তবুও আমি অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করবো। এমন কি যদি আমার সমস্ত জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তবুও আমি অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করবো!” এই সংকল্প নিয়ে যখন এইভাবে প্রার্থনা করবে, তখন তুমি নিজ সাক্ষ্যে অটল থাকতে সক্ষম হবে। যতবার তারা সত্যকে বাস্তবায়িত করতে চাইবে, যতবার তাদের পরিমার্জনা হবে, যতবার তাদের বিচার হবে এবং যতবার তাদের উপর ঈশ্বর কাজ করবেন, ততবারই মানুষকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই সবই মানুষের কাছেই এক একটি পরীক্ষা এবং সেই কারণেই এই সবের মধ্যেই একরকমের যুদ্ধ চলে। এটিই হল প্রকৃত মূল্য যা তাদের দিতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য আরও পড়া এবং আরও অন্বেষণ করা সেই মূল্যেরই একটি অংশ। এটি হল মানুষের যা করা উচিত, এটি তাদের কর্তব্য এবং তাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব, কিন্তু মানুষের অন্তরের যা কিছু সরিয়ে রাখা প্রয়োজন তা তাদের অবশ্যই সরিয়ে রাখতে হবে। যদি তুমি তা না করো, তা হলে তোমার বাহ্যিক কষ্ট যতই বেশি হোক না কেন, যতই তুমি অন্বেষণ করো, সকলই বৃথা হবে। অর্থাৎ, তোমার অন্তরের পরিবর্তনই নির্ধারণ করবে তোমার বাহ্যিক কষ্টের আদৌ মূল্য আছে কি না। যখন তোমার অন্তরের স্বভাব বদলায় এবং তুমি সত্যের বাস্তব রূপায়ণ করো, তখন তোমার সব রকম বাহ্যিক কষ্ট ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করবে; যদি তোমার অভ্যন্তরীণ স্বভাবের কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তুমি যতই কষ্ট সহ্য করো বা বাইরের যতই অন্বেষণ করো না কেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন অনুমোদন পাবে না—এবং ঈশ্বর অনুমোদিত নয় এমন কষ্ট বৃথা। সুতরাং, তোমরা যে মূল্য দিয়েছো তা ঈশ্বর অনুমোদিত কিনা তা নির্ধারিত হয় তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা এবং তুমি সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছো কিনা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য নিজের অভিপ্রায় ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ কিনা। তুমি যতই ইতস্তত ছুটোছুটি করো, যদি তুমি কখনই না জেনে থাকো কীভাবে নিজের ধারণার বিরোধিতা করতে হবে, বরং শুধুমাত্র বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ এবং উত্তেজনা অন্বেষণ করো, এবং জীবনের প্রতি কোন মনোযোগ না দাও, তাহলে সকল কষ্টই বৃথা যাবে। যদি, কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে, তোমার কিছু বলার থাকে যা তুমি বলতে চাও, কিন্তু অন্তরে ব্যথা পেলেও মনে করো যে এটি বলা ঠিক নয়, এটি বললে তোমার ভাই ও বোনদের উপকার হবে না বরং তাদের ক্ষতি হতে পারে, তাহলে অন্তরে যন্ত্রণা সহ্য করেও তা না বলাই শ্রেয়, কারণ এই শব্দগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে অক্ষম। এই সময়ে, তোমার ভিতরে একটি লড়াই চলবে, কিন্তু তুমি ব্যথা সহ্য করবে এবং তুমি যা ভালোবাসো তা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হবে। তোমার অন্তরে ব্যথা থাকলেও তুমি দেহের তুষ্টির কাজ করবে না, এবং ঈশ্বরের হৃদয় এতে সন্তুষ্ট হবে, এবং তুমিও অন্তর থেকে তৃপ্ত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এটিই হলো মূল্য দেওয়া এবং এ হল ঈশ্বর-বাঞ্ছিত মূল্য। এইভাবেই তুমি যদি অনুশীলন করো, ঈশ্বর তোমাকে নিশ্চয় আশীর্বাদ করবেন এবং যদি তুমি তা লাভ করতে না পারো, তাহলে যে কতটুকু তুমি বুঝেছ অথবা কত ভালো বক্তা তুমি তাতে কিছুই যায় আসে না এবং এ সকলই বৃথা! ঈশ্বরকে ভালোবাসার পথে ঈশ্বর যখন শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন যদি তুমি তাঁর পাশে দাঁড়াও, এবং তুমি যদি শয়তানের পক্ষ না নাও, তাহলেই একমাত্র তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসার লাভ করবে এবং তোমার সাক্ষ্যে অবিচল থাকবে।

ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যে কাজ করেন, তার প্রতিটি ধাপে, বাহ্যিকভাবে মনে হয় তা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ যেন তা মানুষের আয়োজন এবং মানুষের হস্তক্ষেপেই হচ্ছে। কিন্তু অন্তরালে, কাজের প্রতিটি ধাপে, এবং যা কিছু ঘটছে সেই প্রতিটি ঘটনাই ঈশ্বরের প্রতি শয়তানের বাজি এবং এ জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রতি নিজ সাক্ষ্যে মানুষের অটল থাকা। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, ইয়োবের যখন বিচার চলছিলো: নেপথ্যে শয়তান বাজি ধরেছিলো ঈশ্বরের সঙ্গে এবং ইয়োবের যে পরিণতি তা হয়েছিলো মানুষের কাজে এবং হস্তক্ষেপে। ঈশ্বর তোমাদের ভিতরে যে কাজ করেন তার নেপথ্যের প্রতিটি ধাপেই চলে শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের লড়াই—সব কিছুর অন্তরালেই চলে এই যুদ্ধ। যেমন, তুমি যদি তোমার ভাই ও বোনেদের প্রতি সংস্কারগ্রস্ত হও, তোমার এমন কিছু কথা থাকতেই পারে যা তুমি বলতে চাও—যে সব কথা, তোমার মনে হবে, ঈশ্বরের অসন্তোষের কারণ হতে পারে—কিন্তু যদি তুমি সেগুলি না বল তা হলে অন্তরে তুমি অস্বস্তি অনুভব করবে এবং এই মুহূর্তেই তোমার ভিতরে এক লড়াই শুরু হয়ে যাবে: “কথাটি কি আমি বলব না কি বলব না?” এই হল লড়াই। এইভাবে, তুমি যা কিছুরই সম্মুখীন হও, প্রতিটিই লড়াই, এবং যখন তোমার মধ্যে কোনো যুদ্ধ চলে, তোমার প্রকৃত সহযোগিতা এবং প্রকৃত কষ্ট সহনের মাধ্যমেই ঈশ্বর তোমার মধ্যে কাজ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তোমার অন্তরের সেই সব অবাঞ্ছনীয় উপাদান তুমি সরিয়ে রাখতে সক্ষম হও এবং তোমার ক্রোধ স্বাভাবিকভাবেই প্রশমিত হয়। এই হল ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতার ফল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষকে তার প্রয়াসের জন্য মূল্য দিতে হয়। প্রকৃত কষ্টভোগ ছাড়া মানুষ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; এমন কি তারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির কাছাকাছিও আসে না, শুধুই ফাঁকা বুলি আওড়ায়! এইসব নিষ্ফলা বাক্যে কি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন? আধ্যাত্মিক জগতে যখন শয়তান এবং ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব চলে, তখন কী ভাবে তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর প্রতি সাক্ষ্যে অবিচল থাকবে? তোমার জানা উচিত, যা কিছুই ঘটে তার প্রতিটিই এক মহান বিচার এবং প্রতিটি সময়েই ঈশ্বরের প্রয়োজন তোমার সাক্ষ্যের। যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় এগুলি গুরুত্বহীন, কিন্তু যখন এগুলি ঘটে তখনই সেগুলি দেখায় যে ঈশ্বরকে তুমি ভালোবাসো কি না। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তা হলে তাঁর প্রতি সাক্ষ্যে তুমি অবিচল থাকবে এবং তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি বাস্তবে প্রয়োগ না করো, তা হলে তা প্রমাণ করে যে তুমি সেই মানুষ নও যে সত্যকে বাস্তবায়িত করে, তোমার মধ্যে সত্য নেই, তোমার মধ্যে প্রাণ নেই, তুমি আবর্জনা মাত্র! মানুষের জীবনে তাই ঘটে যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে সেই ঘটনায় মানুষ যেন তাঁর সাক্ষ্যে অবিচল থাকে। হয়তো সেই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটল না এবং তোমাকে সেই মহান সাক্ষ্য বহন করতে হলো না, কিন্তু তোমার জীবনে প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাই ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য। যদি তুমি তোমার ভাই-বোন, পরিবার এবং তোমার চারপাশের মানুষের প্রশংসা জিতে নিতে পারো এমনকি কোন এক দিন অবিশ্বাসীরাও যদি তোমার কাজের প্রশংসা করে এবং দেখ যে ঈশ্বরের সব কাজই অনুপম, তা হলে তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করছো। যদিও তোমার কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই এবং তোমার ক্ষমতা সামান্য, তথাপি ঈশ্বরের শুদ্ধিকরণের প্রভাবে তুমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে মনোযোগী হবে এবং অন্যদের দেখাতে পারবে যে তোমার মত ন্যূনতম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও তিনি কী অসামান্য কাজ করেছেন। মানুষ যখন ঈশ্বরকে জানতে পারবে এবং শয়তানকে পরাজিত করবে, বহুলাংশে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে, তখন এই গোষ্ঠীর মতো দৃঢ় মেরুদণ্ড অন্য কারোর হবে না, এবং এই হল মহত্তম সাক্ষ্য। যদিও মহান কাজ করতে তোমরা অপারগ, কিন্তু তোমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি-বিধান করতে পারো। অন্যরা নিজেদের ধারণাকে সরিয়ে রাখতে পারে না, কিন্তু তুমি পারো; অন্যরা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে না, কিন্তু তুমি নিজের ক্ষমতায় এবং কাজে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারো, ঈশ্বরের প্রতি অসামান্য সাক্ষ্য দিতে পারো। একমাত্র এটিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম হিসাবে চিহ্নিত হয়। তুমি যদি এতে অসমর্থ হও, তা হলে তুমি তোমার পরিবার, ভাই-বোন অথবা বিশ্বের মানুষের কাছে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করো না। শয়তানের সামনে যদি তুমি এই সাক্ষ্য বহন করে না নিয়ে যেতে পারো, তা হলে তুমি শয়তানের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবে, কৌতুকের কারণ হবে, আচরণ পাবে তার খেলনার মত, তোমাকে সে মাঝেমাঝে এতই বোকা বানাবে যে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তোমার উপর নেমে আসতে পারে কঠিন বিচার—কিন্তু আজ যদি তুমি পবিত্র হৃদয়ে ইশ্বরকে ভালোবাসো, ভবিষ্যতের বিচার যতই কঠোর হোক না কেন এবং তোমার যাই হোক, যদি তুমি তোমার সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারো, তা হলে তুমি হৃদয়ে শান্ত থাকবে এবং ভবিষ্যতে বিচার যতই কঠোর হোক না কেন তুমি ভীত হবে না। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা তোমরা জানো না; তোমরা শুধু আজকের পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারো। তোমরা মহান কোন কাজ করতে অসমর্থ এবং তোমরা শুধু ঈশ্বর-বাক্যের বাস্তব প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় এবং ঈশ্বর সাক্ষ্যের বলিষ্ঠ বহনের মাধ্যমে শয়তানকে লজ্জিত করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখার দিকে মনোযোগী হবে। যদিও তোমার দেহ অতৃপ্ত থাকবে এবং তুমি কষ্ট ভোগ করবে, কিন্তু তুমি ইশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে এবং লজ্জিত করবে শয়তানকে। তুমি যদি সর্বদাই এইভাবে অনুশীলন করো, ঈশ্বর তোমার সামনে একটি পথ খুলে দেবেন। যখন কোনো এক দিন সেই মহান বিচার শুরু হবে, অন্যরা পতিত হলেও তুমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেঃ কারণ, যে মূল্য তুমি দিয়েছো, তার দরুণ ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন যাতে তুমি পতিত না হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। যদি, খুব সাধারণভাবেই তুমি সত্যের বাস্তব প্রয়োগ করো এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করো, তা হলে ভবিষ্যৎ বিচারের সময় ঈশ্বর তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। যদিও তুমি নির্বোধ, প্রতিপত্তি এবং ধীশক্তিতে দুর্বল, তথাপি ঈশ্বর তোমার প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। এটি নির্ভর করে তোমার উদ্দেশ‍্য সঠিক কি না তার উপর। আজ তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম যাতে তুমি প্রতিটি ছোট-খাটো বিষয়েও নজর দাও, প্রতিটি বিষয়েই তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করো, হৃদয় দিয়েই ঈশ্বরকে প্রকৃত ভালোবাসো, তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা তুমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করো, যদিও কিছু বিষয় তুমি বোঝ না, তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে এসে তোমার অভিপ্রায়ের শুদ্ধি ঘটাতে পারো এবং তাঁর ইচ্ছার সন্ধান করতে পারো এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যা দরকার সব কিছুই করো। হয় তো তোমার ভাই ও বোনেরা তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করবে এবং তুমি দৈহিক ভোগ-সুখের জন্য লালায়িত হবে না। তুমি যদি সর্বদাই এইভাবেই অনুশীলন করো, সেই কঠিন বিচারের সময় তুমি সুরক্ষিত থাকবে।

বিচারের সময় মানুষের কোন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়? লক্ষ্য রাখা হয় সেই সব বিদ্রোহী স্বভাবের দিকে যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না। মানুষের মধ্যে অনেক অশুদ্ধি এবং ভন্ডামি আছে, ঈশ্বরের বিচারের লক্ষ্য সেগুলির শোধন করা। কিন্তু আজ যদি তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখো, তা হলে ভবিষ্যতের বিচারে তুমি ত্রুটিমুক্ত হবে। আর আজ যদি তুমি ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান না করো, তা হলে ভবিষ্যতের বিচারের সময় তুমি প্রলোভিত হবে এবং নিজের অজান্তেই পতিত হবে, এবং সে সময়ে তুমি নিজেকেও রক্ষা করতে পারবে না, কারণ তুমি ঈশ্বরের কাজের সাথে তাল মেলাতে পারোনি ও, প্রকৃত আত্মিক উচ্চতায় উন্নীত হওনি। তাই, তুমি যদি ভবিষ্যতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে চাও, ঈশ্বরকে আরও সন্তুষ্ট এবং তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে চাও তা হলে আজ থেকেই তুমি তার জোরালো ভিত্তি গড়ে তোলো। সব বিষয়ে সত্যের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে এবং তাঁর প্রতিটি ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হলেই তুমি ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারবে। এইভাবেই তুমি যদি সর্বদা অনুশীলন করো, তোমার মধ্যে একটি ভিত্তি তৈরি হবে এবং ঈশ্বর তোমাকে সেই হৃদয় দেবেন যে হৃদয় ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এবং তিনি তোমাকে বিশ্বাস প্রদান করবেন। একদিন যখন সত্যই তোমার উপর বিচার নেমে আসবে, তুমি কিছু কষ্ট অবশ্যই অনুভব করবে এবং একটি পর্যায় পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হবে, দুঃসহ দুঃখ ভোগ করবে, মনে হবে তুমি মারা যাচ্ছ—কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা অপরিবর্তিত থাকবে, বরঞ্চ তা আরও গভীর হবে। এগুলিই হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য ও কর্ম যদি তুমি আনগত্যপূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করো, তা হলে তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে এবং তুমিই হবে তেমন একজন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। কিন্তু আজ যদি তুমি তা অনুশীলন না করো, তা হলে বিচারের দিনে তোমার অন্তরে বিশ্বাস অথবা প্রেমময় হৃদয় থাকবে না, এবং সেই সময়ে বিচার হয়ে উঠবে প্রলোভন; শয়তানের প্রলোভনে তুমি নিমজ্জিত হবে এবং মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না। আজ ক্ষুদ্র বিচারের সময় হয় তো তুমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারছো, কিন্তু বৃহত্তর বিচারের দিনে তুমি হয়তো সেই দৃঢ়তা পাবে না। কিছু মানুষের হয় তো এই আত্মাভিমান আছে যে তারা মনে করে যে তারা প্রায় নিখুঁত। এই সময়ে তুমি যদি গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান না করো এবং আত্মসন্তুষ্ট থাকো, তা হলে তুমি বিপদে পড়বে। আজ এখনও ঈশ্বর বৃহত্তর বিচারের কাজ শুরু করেন নি এবং মনে হচ্ছে সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু ঈশ্বর যখন তোমার বিচার করবেন, তখন তুমি আবিষ্কার করবে যে তোমার মধ্যে বহু ত্রুটি বিদ্যমান, তুমি নেহাতই নগণ্য এবং সেই মহান বিচার সহ্য করতে তুমি অক্ষম। যেমন আছো, যদি তুমি তেমনই থাকো তা হলে তুমি এক জাড্যের মধ্যে রয়েছো এবং যখন বিচার নেমে আসবে তখন তুমি পতিত হবে। যদি তুমি প্রায়শই নিজের তুচ্ছতার দিকে লক্ষ্য রাখো একমাত্র তা হলেই তুমি এগিয়ে যেতে পারবে। শুধুমাত্র বিচারের সময়েই যদি তুমি ভাবো তুমি তুচ্ছ, তোমার ইচ্ছাশক্তি কত দুর্বল, তোমার মধ্যে সত্য খুব সামান্যই, ঈশ্বরের প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই অপ্রতুল—যদি শুধু তখনই তুমি এগুলি উপলব্ধি করো, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের স্বভাব যদি তুমি না জানো, তা হলে বিচারের সময় নিশ্চিতভাবে পতিত হবে, কারণ কীভাবে ঈশ্বর মানুষকে ত্রুটিমুক্ত করেন তা তুমি জানো না এবং কোন প্রক্রিয়ায় তিনি তা করেন এবং যখন তোমার উপর বিচার নেমে আসবে এবং যদি তা তোমার ধারণা মতো না হয়, সে বিচারে তুমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে না। প্রকৃত ভালোবাসাই হল ঈশ্বরের সর্বাত্মক স্বভাব এবং এই সর্বাত্মক স্বভাব যখন মানুষকে দেখানো হয়, তখন তোমার রক্ত-মাংসের শরীরে কী হয়? ঈশ্বরের ন্যায়-পরায়ণ স্বভাব যখন মানুষ দেখে, তখন অনিবার্যভাবে মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর কষ্ট ভোগ করতে শুরু করে। কষ্টভোগ না করলে, তুমি ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হবে না এবং তোমার প্রকৃত ভালোবাসা সমর্পণ করতে পারবে না। ঈশ্বর যদি তোমাকে ত্রুটিমুক্ত করেন, নিশ্চিত তিনি তোমাকে তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব প্রদর্শন করবেন। সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত, ঈশ্বর কখনই তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব প্রদর্শন করেন নি—কিন্তু তাঁর অন্তিম দিনে তিনি তাঁর নির্বাচিত গোষ্ঠীর মানুষের কাছে আবির্ভূত হবেন যারা তাঁর দ্বারাই পূর্বনির্ধারিত এবং মনোনীত এবং তাদেরকে শুদ্ধ করে তিনি তাঁর স্বভাব উন্মুক্ত করবেন যার মাধ্যমে তিনি এই মানব-গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ করবেন। এই হল ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসা। ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসা উপলব্ধি করতে গেলে চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন এবং দিতে হবে উচ্চ মূল্য। এর পরেই তারা ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে এবং ঈশ্বরকে তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে এবং তবেই ঈশ্বরের হৃদয় সন্তুষ্ট হবে। মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা শুদ্ধ হবে এবং তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করবে এবং তাদের প্রকৃত ভালোবাসা ঈশ্বরে সমর্পণ করবে, তাহলে তাদের পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে প্রভূত কষ্ট এবং বহু বেদনা ভোগ করতে হবে, মৃত্যুর থেকেও কঠিন সেই যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হবে তাদের প্রকৃত হৃদয় ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দিতে। কেউ ঈশ্বরকে প্রকৃত ভালোবাসে কিনা তা বোঝা যায় তার কষ্ট ভোগ করায় এবং শুদ্ধিতে। একমাত্র কষ্ট সহ্য করা এবং শোধনের মাধ্যমেই ঈশ্বর মানুষের ভালোবাসাকে শুদ্ধ করেন।


“সহস্রবর্ষীয় রাজ্য আগত”—একটি সংক্ষিপ্ত কথন

সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের দর্শনটির বিষয়ে তোমরা কী ভাবো? অনেকে এই বিষয়ে প্রচুর ভাবে, এবং তারা বলে: “পৃথিবীতে সহস্রবর্ষীয় রাজ্য এক হাজার বছর ধরে থাকবে, তাহলে, যদি গির্জার বয়স্ক সদস্যরা অবিবাহিত হয়, তাদের কি বিয়ে করতে হবে? আমার পরিবারের টাকাপয়সা নেই, আমাকে কি টাকা রোজগার করা শুরু করতে হবে? …” কী এই সহস্রবর্ষীয় সাম্রাজ্য? তোমরা কি জানো? মানুষ অদূরদর্শী এবং কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় প্রবলভাবে পীড়িত। বস্তুত, আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের অবির্ভাব ঘটে নি। মানুষকে নিখুঁত করার এই পর্যায়ে, সহস্রবর্ষীয় রাজ্য এখনো এক জায়মান ও অপরিণত দশায় রয়েছে; ঈশ্বরকথিত সহস্রবর্ষীয় রাজ্যকালে মানুষকে নিখুঁত করে তোলা সম্পন্ন হবে। পূর্বেই বলা হয়েছিল যে মানুষ সন্তদের মতো হবে এবং আসোয়ান দেশে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকবে। কেবলমাত্র যখন মানুষকে নিখুঁত করা হবে—যখন মানুষ ঈশ্বরকথিত সন্ত হয়ে উঠবে—তখনই সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের আবির্ভাব হবে। ঈশ্বর যখন মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন, তখন তিনি তাদের পরিশোধন করেন, এবং যত তারা শুদ্ধ হয়, তত তারা ঈশ্বর দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠে। যখন তোমার ভিতর থেকে অপবিত্রতা, বিদ্রোহ, বিরোধীতা এবং দৈহিক ইচ্ছার বিষয়গুলি বিতাড়িত হবে, যখন তোমার শুদ্ধিকরণ ঘটে যাবে, তখন তুমি ঈশ্বরের প্রিয় হয়ে উঠবে (অন্যভাবে বললে, তুমি একজন সন্ত হয়ে উঠবে); যখন তুমি ঈশ্বর দ্বারা নিখুঁত হয়ে একজন সন্ত হয়ে উঠবে, তখন তুমি সহস্রবর্ষীয় রাজ্যে থাকবে। এখন রাজ্যের যুগ। সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগে মানুষ জীবনধারণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করবে, সমস্ত জাতিরাষ্ট্র ঈশ্বরের নামের অধীনে একত্রিত হবে, এবং সকলে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করবে। সেই সময়ে, কেউ টেলিফোন করবে, কেউ ফ্যাক্স করবে … তারা ঈশ্বরের বাক্য প্রাপ্ত হওয়ার সকল পন্থা প্রয়োগ করবে, এবং তোমরাও ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে একত্রিত হবে। এই সকলই ঘটে মানুষকে নিখুঁত করে তোলার পরে। আজকের দিনে, মানুষকে নিখুঁত, পরিমার্জিত ও আলোকিত করে তোলা হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের বাক্যে তারা পথপ্রদর্শিত হচ্ছে; এখন রাজ্যের যুগ, যে পর্যায়ে মানুষকে নিখুঁত করে তোলা হচ্ছে, এবং এর সাথে সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগের কোনো সংযোগ নেই। সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগে দেখা যাবে যে, মানুষ ইতিমধ্যেই নিখুঁত হয়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যেকার ভ্রষ্ট স্বভাবগুলিকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। সেই সময়ে, ঈশ্বরের দ্বারা কথিত বাক্যগুলি মানুষকে প্রতি পদে পথপ্রদর্শন করবে, এবং সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ অবধি ঈশ্বরের কার্যের সকল রহস্য প্রকাশ করবে, এবং, তাঁর বাক্য মানুষকে জানাবে প্রতিটি দিনে ও প্রতিটি যুগে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে, জানাবে কীভাবে তিনি মানুষকে অন্তর থেকে পথপ্রদর্শন করেন, এবং তাদের জানাবে আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর কার্যের বিষয়ে ও সেই জগতের গতিসক্রিয়তার বিষয়ে। তখনই তা যথার্থ ভাবে বাক্যের যুগ হবে; এখনো তা নিতান্তই অপরিণত দশায় রয়েছে। মানুষকে যদি নিখুঁত এবং পরিশুদ্ধ করা না হয়, তাহলে তাদের পৃথিবীতে এক হাজার বছর জীবিত থাকার কোনো উপায় থাকবে না, এবং তাদের দেহমাংস পচিত ও বিলীন হবেই; যদি মানুষ অন্তর থেকে পরিশোধিত হয়, এবং যদি শয়তানের ও দৈহিক ইচ্ছার বশংবদ না হয়, তাহলে তারা পৃথিবীতে জীবিত থাকবে। এই পর্যায়ে তুমি এখনো অদূরদর্শী, এবং তোমরা একমাত্র যা অভিজ্ঞতা করো তা হল এই পৃথিবীতে তোমাদের জীবদ্দশার প্রতিটি দিনে ঈশ্বরকে ভালোবাসার এবং তাঁর সাক্ষ্য বহন করার।

“সহস্রবর্ষীয় রাজ্য আগত”—এই বাক্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী, কোনো এক নবীর বাণীর মতোই এও এক দৈববাণী, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কী হবে, তার পূর্বঘোষণা করছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ভবিষ্যতে যে বাক্য বলবেন এবং আজ তিনি যে বাক্য বলেন তা অভিন্ন নয়। তাঁর ভবিষ্যতের বাক্য সেই যুগটিকে পথ দেখাবে, পক্ষান্তরে, ঈশ্বর আজ যে বাক্য বলেন তার মাধ্যমে মানুষকে নিখুঁত ও পরিমার্জিত করা হয়, এবং তাদের সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়া হয়। ভবিষ্যতের বাক্যের যুগ বর্তমানের বাক্যের যুগের থেকে আলাদা। বর্তমানে, ঈশ্বরের সকল বাক্য—সেগুলি যে উপায়েই তিনি বলুন না কেন—তা মানুষকে নিখুঁত করার, তাদের মধ্যে যা কিছু মলিনতা রয়েছে তা পরিশোধন করার, তাদের পবিত্র করার এবং ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের ন্যায়পরায়ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে কথিত। আজকের কথিত বাক্য এবং ভবিষ্যতের কথিত বাক্য দুটি পৃথক বস্তু। রাজ্যের যুগে যে বাক্য কথিত হয় তার উদ্দেশ্য মানুষকে সকল প্রকার প্রশিক্ষণে প্রবেশ করানো, সকল বিষয়ে মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসা, তাদের মধ্যে অশুদ্ধ যা কিছু আছে তা দূরীভূত করা। এই যুগে ঈশ্বর সেই কর্মই করেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর বাক্যের একটি ভিত্তি নির্মাণ করেন, তিনি তাঁর বাক্য প্রতিটি মানুষের প্রাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনি তাঁর বাক্য ব্যবহার করে তাদের অবিরাম আলোকিত করেন, অন্তর থেকে পথ দেখান। এবং যখন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অমনোযোগী হয়, ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরে থেকে তাদেরকে ভর্ৎসনা ও অনুশাসন করে। বর্তমানের বাক্যসমূহ মানুষের প্রাণ হয়ে উঠবে; সেগুলি সরাসরি মানুষের সকল চাহিদার যোগান দেয়, তোমার অন্তরে যা কিছুর অভাব রয়েছে তা পূরণ হয় ঈশ্বরের বাক্যে, এবং যারা তাঁর বাক্য গ্রহণ করে তারা সকলে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করে আলোকপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের ভবিষ্যতে কথিত বাক্য সমগ্র মহাবিশ্বের মানুষকে পথ দেখাবে; বর্তমানে সেই বাক্য কেবলমাত্র চীনদেশে কথিত হয়, তা সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে যা কথিত হয় তার প্রতিনিধিত্ব করে না। সহস্রবর্ষীয় রাজ্য আগত হলে তবেই ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বকে অভিভাষিত করবেন। জেনে রেখো, যে আজ ঈশ্বর যা কিছু বলেন তার উদ্দেশ্য মানুষকে নিখুঁত করা; এই পর্যায়ে যে বাক্যগুলি ঈশ্বর বলেন তার উদ্দেশ্য মানুষের চাহিদার যোগান দেওয়া, তোমাকে ঈশ্বরের রহস্যসমূহ সম্বন্ধে জানতে অথবা তাঁর অলৌকিক কাজগুলি দেখতে সক্ষম করা নয়। জেনে রেখো, তিনি যে অনেক মাধ্যমে কথা বলেন, তা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগ এখনো আগত হয় নি—যে সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগের বিষয়ে কথিত হয়েছে তা হলো ঈশ্বরের গৌরবের দিন। যিহুদীয়ায় যীশুর কর্ম সম্পন্ন হলে, ঈশ্বর স্বীয় কার্য চীনদেশের মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করেন এবং অপর একটি পরিকল্পনার সৃষ্টি করেন। তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর কার্যের অপর একটি অংশ সম্পাদন করেন, তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে নিখুঁত করার কাজ করেন, এবং তিনি বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে প্রভূত যন্ত্রণা ভোগ করান এবং, পাশাপাশি, ঈশ্বরের অঢেল অনুগ্রহ অর্জন করান। কার্যের এই পর্যায়ে বিজয়ীদের একটি দল সৃষ্ট হবে, এবং তিনি এই বিজয়ীদের দলটি সৃষ্টি করার পর, তারা তাঁর কর্মের সাক্ষ্যদান করতে সক্ষম হবে, তারা বাস্তবিকতায় যাপন করতে সমর্থ হবে, এবং তারা বাস্তবিকভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করে মৃত্যু অবধি তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে থাকবে, এবং এইভাবে ঈশ্বর গৌরব অর্জন করবেন। যখন ঈশ্বর গৌরব অর্জন করবেন—অর্থাৎ, যখন তিনি মানুষের এই দলটিকে নিখুঁত করে তুলবেন—সেটিই হবে সহস্রবর্ষীয় রাজ্যের যুগ।

যীশু পৃথিবীতে সাড়ে তেত্রিশ বৎসর ছিলেন, তিনি ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর গৌরবের একটি অংশ অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বর যখন দেহধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি সক্ষম ছিলেন বিনম্র হতে ও লুক্কায়িত থাকতে, এবং তীব্র কষ্ট ভোগ করতে। যদিও তিনিই ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, তবু তিনি প্রতিটি অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করে নিলেন, তিনি ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হওয়ার তীব্র যন্ত্রণা সহন করে নিলেন মুক্তির কার্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। কার্যের এই পর্যায়ে সমাপ্ত হলে, যদিও মানুষেরা দেখেছিলো যে ঈশ্বর অপার গৌরব লাভ করেছেন, সেটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ গৌরব ছিলো না, এটি ছিলো তাঁর গৌরবের একটি অংশমাত্র, যা তিনি যীশুর কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। যদিও যীশু সকল ক্লেশ সহন করে নিতে, বিনম্রে হতে ও লুক্কায়িত থাকতে, ঈশ্বরের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে, সক্ষম হয়েছিলেন, তবু, ঈশ্বর তাঁর গৌরবের একটিমাত্র অংশই অর্জন করেছিলেন, এবং তাঁর সেই গৌরব অর্জিত হয়েছিলো ইসরায়েলে। ঈশ্বরের গৌরবের অপর একটি অংশ রয়েছে: ব্যবহারিক ভাবে কাজ করতে এবং মানুষের একটি দলকে নিখুঁত করে তুলতে পৃথিবীতে আগমন। যীশুর কার্যের পর্যায়ে, তিনি কিছু অলৌকিক কাজ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই পর্যায়ের কাজ নিছক বুজরুকি-চমৎকারী দর্শানো ছিলো না। সেই পর্যায়ের কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিলো দেখানো যে, যীশু কষ্টভোগ করতে পেরেছিলেন, এবং ঈশ্বরের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে পেরেছিলেন, যীশু প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বীয় জীবনের বলিদান দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ইসরায়েলে ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণ হলে এবং যীশু ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হওয়ার পরে, ঈশ্বর গৌরব অর্জন করেছিলেন, এবং তিনি শয়তানের সামনে সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তোমরা জানোও না যে, এবং দেখোও নি কীভাবে, ঈশ্বর চীনদেশে দেহধারণ করেছেন, তাহলে তোমরা কীভাবেই বা আর দেখবে যে ঈশ্বর গৌরব অর্জন করেছেন? যখন ঈশ্বর তোমাদের মাঝে বহু বিজয়কার্য করেন এবং তোমরা দৃঢ় হয়ে থাকো, তখন ঈশ্বরের কার্যের এই পর্যায়টি সফল হয়, এবং তা ঈশ্বরের গৌরবের একটি অংশ। তোমরা এটিকেই কেবলমাত্র দেখতে পাও, এবং, তোমরা এখনো ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠো নি, তোমরা এখনো তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে দান করো নি। তোমরা এখনো এই গৌরব সম্পূর্ণরূপে চাক্ষুষ করো নি; তোমরা কেবল দেখেছো যে ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় জয় করেছেন, যে তোমরা তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করতে পারবে না, এবং তাঁকে অন্তিম অবধি অনুসরণ করে চলায় তোমার হৃদয়ের পরিবর্তন হবে না, এবং এটাই ঈশ্বরের গৌরব। কিসের মধ্যে তুমি ঈশ্বরের গৌরব দেখ? মানুষের ভিতরে তাঁর কাজের প্রভাবের মধ্যে। মানুষ দেখে যে ঈশ্বর কত মনোরম, তাদের হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ করেন, এবং তারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, এবং এই হলো ঈশ্বরের গৌরব। গির্জাগুলির ভাইবোনেদের শক্তি যখন বর্ধিত হয়, এবং তারা ঈশ্বরকে তাদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারে, যখন তারা দেখে ঈশ্বরের কার্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা, তাঁর বাক্যের অতুলনীয় শক্তি, যখন তারা দেখে, যে তাঁর বাক্য কর্তৃত্ব বহন করে, এবং চীনদেশের মূল ভূখণ্ডের একটি ভুতুড়ে শহরে তিনি তাঁর কর্ম আরম্ভ করতে পারেন, যখন, মানুষ দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও, তাদের হৃদয় ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হয় এবং তারা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, এবং যখন দূর্বল এবং অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখতে পায় ঈশ্বরের বাক্য কত প্রীতিজনক, কত আদরের যোগ্য, তাই হল ঈশ্বরের গৌরব। যেদিন মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠবে, তাঁর সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করতে ও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করতে সক্ষম হবে, এবং যেদিন তারা ঈশ্বরের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও ভাগ্যকে ছেড়ে দেবে, সেই দিন ঈশ্বরের গৌরবের দ্বিতীয় অংশটিও সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হবে। অর্থাৎ, বাস্তববাদী ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হলে চীনের মূল ভূখণ্ডে তাঁর কাজ শেষ হবে। প্রকারান্তরে বললে, যারা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ও মনোনীত, তাদের নিখুঁত করা সম্পন্ন হলে, ঈশ্বর গৌরব অর্জন করবেন। ঈশ্বর বলেছেন যে তাঁর গৌরবের দ্বিতীয় অংশটিকে তিনি প্রাচ্যে নিয়ে এসেছেন, যদিও তা খালি চোখে দেখা যায় না। ঈশ্বর তাঁর কাজ প্রাচ্যে নিয়ে এসেছেন: তিনি ইতিমধ্যেই প্রাচ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং এই হল ঈশ্বরের গৌরব। যদিও বর্তমানে তাঁর কার্য শেষ হয় নি, তবুও, যেহেতু ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি তাঁর কার্য করবেন, সেহেতু তা সম্পন্ন হবেই। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি এই কাজ চীনদেশে সম্পূর্ণ করবেন, এবং তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে তিনি তোমাদের সম্পূর্ণ করে তুলবেন। তাই, তিনি তোমাদের বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ রাখেন না—তিনি ইতিমধ্যেই তোমাদের হৃদয় জয় করেছেন, এবং তুমি চাও বা না চাও তোমাকে এগিয়ে চলতেই হবে, এবং, যখন তোমরা ঈশ্বর দ্বারা অর্জিত হও, তখন তিনি গৌরব লাভ করেন। বর্তমানে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করেন নি, কারণ তোমাদের এখনো নিখুঁত করে তোলা হয় নি। যদিও তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তোমাদের দেহে এখনো বহু দূর্বলতা থেকে গিয়েছে, তোমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম, তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মনোযোগ দিতে পারো না, এবং এখনো তোমারা নানান নেতিবাচক বিষয় অধিকার করে রয়েছ যেগুলি তোমাদের ত্যাগ করতেই হবে, এবং এখনো তোমাদের বহু পরীক্ষা এবং পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই তোমাদের জীবন চরিত্র পরিবর্তিত হতে পারবে এবং তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারবে।


কেবল যারা ঈশ্বরকে জানে, তারাই ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে

ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরকে অনুধাবনের বিষয়টি স্বর্গ দ্বারা নির্ধারিত, পৃথিবী দ্বারা স্বীকৃত এবং আজ—যে যুগে ঈশ্বরের অবতার ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কাজ করে চলেছেন—এ হল ঈশ্বরকে জানার এক বিশেষ সময়। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সঠিকভাবে বোঝার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ নির্মিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝার জন্য, ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বরের বিষয়ে এই জ্ঞান হল সেই দৃষ্টিশক্তি যা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তির থাকা আবশ্যক; এটাই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি। এই জ্ঞান ছাড়া, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এক অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বের মাঝে অস্পষ্ট অবস্থায় থাকার সমান। এই মানুষেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সংকল্প করলেও, কিছুই লাভ করতে পারবে না। এই প্রবাহে যারা কিছুই লাভ করতে পারবে না তাদের পরিত্যাগ করা হবে—তারা সবাই সুযোগসন্ধানী। ঈশ্বরের কাজের যে ধাপের অভিজ্ঞতাই তুমি লাভ করো না কেন, তার সঙ্গে এক শক্তিশালী দৃষ্টি থাকা উচিত। অন্যথায়, নতুন কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কারণ ঈশ্বরের নতুন কাজ মানুষের কল্পনাতীত এবং ধারণাতীত। সুতরাং, মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন মেষপালক ছাড়া, দর্শন সম্পর্কে অবগত করানোর মতো এক মেষপালক ছাড়া, মানুষ এই নতুন কাজটি গ্রহণ করতে পারবে না। মানুষ এই দর্শন লাভে অক্ষম হলে সে ঈশ্বরের নতুন কাজ গ্রহণেও অপারগ হবে, ঈশ্বরের নতুন কাজকে অনুসরণ করতে না পারলে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাও বুঝতে অক্ষম হবে এবং তাই তার ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনও মূল্যই থাকবে না। ঈশ্বরের বাক্য কার্যকর করার আগে, মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করতে হবে; অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই ঈশ্বরের বাক্য সঠিক উপায়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনুসারে পরিচালিত হতে পারে। এই বোধ সত্য অন্বেষণকারী প্রত্যেকের অবশ্যই থাকতে হবে এবং ঈশ্বরকে জানার প্রচেষ্টায় প্রত্যেককে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। ঈশ্বরের বাণী উপলব্ধির প্রক্রিয়াই হল ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকে জানার প্রক্রিয়া। সুতরাং, দৃষ্টিশক্তি থাকা কেবল ঈশ্বরের অবতারের মানবতাকে জানা নয়, এর মধ্যে নিহিত আছে ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর কাজের উপলব্ধিও। ঈশ্বরের বাণীর আলোকেই মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুধাবন করতে পারে এবং ঈশ্বরের কাজ থেকে তারা ঈশ্বরের স্বভাব এবং ঈশ্বরের প্রকৃত অর্থ জানতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাসই হল ঈশ্বরকে জানার প্রথম ধাপ। ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ বিশ্বাস থেকে এক গভীর বিশ্বাসে উত্তরণের প্রক্রিয়াই হল ঈশ্বরকে জানার প্রক্রিয়া, ঈশ্বরের কাজকে অনুভবের প্রক্রিয়া। তুমি যদি নিছক ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করো, এবং তাঁকে জানার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে তোমার এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনও বাস্তবতা নেই এবং নিঃসন্দেহে তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ নয়। ঈশ্বরের কাজ অনুভবের প্রক্রিয়ায় মানুষ যদি ধীরে ধীরে ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হয় তাহলে তার স্বভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে এবং তার বিশ্বাসও ক্রমশ সত্য হয়ে উঠবে। এইভাবে, মানুষ যখন ঈশ্বর বিশ্বাসে সফল হবে তখন সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে। যে কারণে ঈশ্বর দ্বিতীয়বার পার্থিব শরীর ধারণ করার মতো বিরাট একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা হচ্ছে তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ তাঁকে জানতে ও তাঁকে দেখতে সক্ষম হোক। । ঈশ্বরকে জানা-ই[ক] হল ঈশ্বরের কাজের চূড়ান্ত পর্বে অর্জন করার যোগ্য শেষ ক্রিয়া; মানবজাতির থেকে ঈশ্বরের অন্তিম প্রয়োজন হল এই। তিনি এটি তাঁর চূড়ান্ত সাক্ষ্যের জন্য করেন; এই কাজের উদ্দেশ্য হল যাতে মানুষ শেষ পর্যন্ত এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে ফিরতে পারে। মানুষ কেবল ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে এবং ঈশ্বরকে ভালবাসতে হলে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে জানতে হবে। সে যেভাবেই খুঁজুক বা যা-ই অর্জন করতে চাক, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই মানুষ ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারে মাত্র ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং কেবল ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমেই সে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে। যারা ঈশ্বরকে জানে না তারা কখনই ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার অধিকারী হবে না। ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধির মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রকৃতি জানা, তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন করা এবং তিনি যা, তা জানা। যে দিক সম্পর্কেই মানুষ জানুক না কেন, এগুলির প্রত্যেকটির জন্য মানুষকে মূল্য দিতে হয় এবং তা মেনে চলার ইচ্ছার প্রয়োজন হয়, এগুলি ব্যতীত কেউই শেষ পর্যন্ত অনুসরণ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বরের কাজ অনুধাবন করা মানুষের ধারণার সঙ্গে অসমঞ্জস। ঈশ্বরের স্বভাব এবং তিনি যা, তা জানা মানুষের পক্ষে কঠিন, ঈশ্বর যা বলেন এবং করেন তাও মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন: মানুষ ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে চাওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁকে মান্য করতে না চায়, তবে কিছুই লাভ করবে না। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, ঈশ্বরের অনেক কাজই মানুষের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছে, মানুষ তা গ্রহণ করা কঠিন বলে মনে করেছে এবং ঈশ্বরের অনেক বাণীই মানুষের ধারণার নিরাময় আরও জটিল করে তোলে। কিন্তু মানুষের অত্যধিক অসুবিধার কারণেও কিন্তু তিনি কখনই তাঁর কাজ বন্ধ করেননি; বরং তিনি কাজ এবং বাণীর প্রচার করে গেছেন, অসংখ্য “যোদ্ধা” পথপার্শ্বে পতিত হয়েছে কিন্তু তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন এবং বিরতিবিহীনভাবে তাঁর নতুন কাজের প্রতি অনুগতদের দলে দলে বেছে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সেই পতিত “বীরদের” প্রতি কোনও করুণা নেই, বরং তার পরিবর্তে যারা তাঁর নতুন কাজ ও বাক্য গ্রহণ করে তিনি তাদের মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু কিসের জন্য তিনি এভাবে ধাপে ধাপে কাজ করেন? কেন তিনি সবসময় কিছু মানুষদের পরিত্যাগ করে অন্যদের বেছে নিচ্ছেন? কেন তিনি সবসময় এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেন? তাঁর কাজের লক্ষ্য হল মানুষ যাতে তাঁকে জানতে পারে এবং এইভাবে তাঁর দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁর কাজের নীতি হল তাঁর বর্তমানের কাজে আত্মসমর্পিত মানুষদের উপর কাজ করা, যারা তাঁর অতীতের কাজে বিরোধিতা করেছেন তাদের উপর তিনি কাজ করেন না। এটাই হল এত মানুষকে পরিত্যাগ করার কারণ।

ঈশ্বরকে জানার শিক্ষার প্রভাব এক বা দুই দিনে অর্জন করা যায় না: মানুষকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে, কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং প্রকৃতরূপে সমর্পণ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে, ঈশ্বরের কাজ এবং ঈশ্বরের বাণী থেকে শুরু করো। ঈশ্বরের জ্ঞানে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এই জ্ঞান কীভাবে অর্জন করবে এবং কীভাবে নিজের অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরকে দেখতে পাবে তা বোঝা খুবই আবশ্যক। যাদের এখনও ঈশ্বরকে জানা বাকি, তাদের সকলকে এ কাজ করতেই হবে। ঈশ্বরের কাজ ও তার বাক্য কেউ এক ধাক্কায় উপলব্ধি করতে পারে না এবং ঈশ্বরের সমগ্রতার জ্ঞান কেউ অল্প সময়ে অর্জন করতে পারে না। এক জরুরি উপলব্ধির প্রক্রিয়া ছাড়া কেউই ঈশ্বরকে জানতে বা তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না। ঈশ্বর যত বেশি কাজ করেন, মানুষ তত বেশি তাকে জানে। মানুষের পূর্বধারণার সাথে ঈশ্বরের কাজ যত বেশি বিপরীতে অবস্থান করে, তাঁর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান তত বেশি নবায়িত ও সুগভীর হয়। ঈশ্বরের কাজ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় থাকলে তাঁর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বিস্তৃত থাকবে না। সৃষ্টির আদিকাল এবং বর্তমান সময়ের এই বিস্তারে, তোমাদের অবশ্যই বিভিন্ন যুগ, যেমন—বিধানের যুগ, অনুগ্রহের যুগ, রাজ্যের যুগে ঈশ্বর কী করেছিলেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে। তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাজ জানতে হবে। যীশুকে অনুসরণ করার পরেই পিতর ধীরে ধীরে যীশুর ওপর পবিত্র আত্মার করা কাজগুলির সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। তার কথায়, “মানুষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়; ঈশ্বরের কাজে এমন অনেক নতুনত্ব থাকতে হয় যা তাঁকে জানতে সাহায্য করে”। শুরুতে, পিতরের বিশ্বাস ছিল যে যীশু ঈশ্বর প্রেরিত একজন ব্যক্তি, এক প্রেরিত শিষ্য এবং সে যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে দেখেনি। এই সময়ে, যখন সে যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করে, যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সাইমন বারজোনা, তুমি কি আমাকে অনুসরণ করবে?” পিতর বলেছিল, “আমাকে অবশ্যই স্বর্গীয় পিতার প্রেরিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে হবে। আমি অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিকে স্বীকার করবো। আমি তোমাকে অনুসরণ করব”। তার কথা থেকেই বোঝা যায় যে পিতরের যীশু সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই ছিল না; সে ঈশ্বরের বাণী অনুভব করেছিল, নিজের সাথে মোকাবেলা করেছিল এবং ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিছু সময় অতিবাহিত করার পর, পিতর যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের অনেক কাজ দেখতে পেয়েছিল, দেখেছিল ঈশ্বরের মাধুর্য এবং যীশুর মধ্যে উদ্ভাসিত ঈশ্বরের সত্ত্বা। তাই সে বুঝতে পেরেছিল যীশুর বলা কথাগুলি মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব না এবং যীশুর করা কাজ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব না। উপরন্তু যীশুর বাণী ও কাজের মধ্যে পিতর অনেকাংশে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং দৈব প্রকৃতির কাজ দেখেছিল। সেই অভিজ্ঞতার সময়, নিজের প্রকৃত উপলব্ধির সাথে সাথে সে যীশুর প্রতিটি কাজে গভীর মনোযোগ দিয়েছিল, যেখান থেকে অনেক নতুন জিনিস উপলব্ধি করেছিল, অর্থাৎ, যীশুর মাধ্যমে করা কাজে ঈশ্বরের অনেক ব্যবহারিক প্রকাশ প্রতিফলিত হয়েছিল, যীশুর বাণী, তাঁর সম্পাদিত কাজ এবং গির্জা পরিচালনার পদ্ধতি ও কাজ সব কিছুই তাঁকে কোনও সাধারণ ব্যক্তির থেকে আলাদা করে তোলে। সুতরাং, পিতর যীশুর কাছ থেকে অনেক শিক্ষণীয় পাঠ লাভ করেছিল এবং যতদিনে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় আসে, ততদিনে তার যীশু সম্পর্কে যে জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে—সেই জ্ঞানই তার যীশুর প্রতি আজীবন আনুগত্যের ভিত্তি হয়ে ওঠে, এবং সেই কারণেই তিনি উল্টোভাবে ক্রুশবিদ্ধ হন যা ছিল প্রভুর প্রতি তাঁর নিবেদন। তার কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও, প্রথম দিকে যীশু সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। এই বৈশিষ্ট্য দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্র প্রকাশ করে। প্রস্থানের সময় যীশু পিতরকে বলেছিলেন যে তিনি এই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজের জন্যই এসেছিলেন: এই যুগে তার পরিত্যাজ্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এই অপবিত্র পুরাতন সমাজ যেন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে; তিনি মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করতে এসেছিলেন, এবং এই কাজটি সম্পন্ন করার পরেই তাঁর পার্থিব কর্তব্য শেষ হবে। এই কথা শুনে পিতর দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে এবং আরও বেশি করে যীশুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় পিতর একান্তে অশ্রু মোচন করেছিল। এর আগে, সে যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “হে প্রভু! আপনি বলছেন যে আপনি ক্রুশবিদ্ধ হতে চলেছেন। আপনি চলে যাওয়ার পর আবার কবে আপনার দেখা পাবো?” তার কথায় কি অপমিশ্রণ ছিল না? এই প্রশ্নের মধ্যে কি কোনও ধারণা মিশ্রিত ছিল না? অন্তরে সে জানতো যে যীশু ঈশ্বরের কাজের একটি অংশ সম্পূর্ণ করতে এসেছিলেন এবং যীশু চলে যাওয়ার পরেও আত্মা তার সাথেই থাকবেন; যদিও তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে স্বর্গারোহণ করবেন, ঈশ্বরের আত্মা তার সাথেই থাকবেন। সেই সময়ে, পিতরের যীশু সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল: সে জানত যীশু ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিত, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মধ্যে সমাহিত এবং যীশু স্বয়ং ছিলেন ঈশ্বর, তিনিই ছিলেন খ্রীষ্ট। তবুও যীশুর প্রতি ভালবাসার কারণে এবং মানবিক দুর্বলতার কারণে পিতর এই ধরনের কথা বলেছিল। ঈশ্বরের কর্মের প্রতিটি ধাপ যদি কেউ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং কষ্টসহিষ্ণু হয়ে অনুভব করতে পারে, তবে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রেমময়তা তার সামনে উন্মোচিত হবে। পৌল তার দর্শনের জন্য কী গ্রহণ করেছিল? যীশু যখন তাকে দেখা দিলেন, তখন পৌল জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কে প্রভু?” তিনি বললেন, “আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ”। এই ছিল পৌলের দর্শন। পিতর তার দর্শন হিসাবে যীশুর পুনরুত্থান, ৪০ দিনে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর যাত্রার শেষ অবধি যীশুর জীবনকালের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল।

মানুষ ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেকে জানতে পারে, নিজের কলুষিত স্বভাবকে পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে, এই সবের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে জানা। যদি তুমি শুধুমাত্র নিজেকে জানতে এবং নিজের কলুষিত স্বভাবের মোকাবিলা করতে চাও, কিন্তু ঈশ্বর মানুষের উপর কী কাজ করেন, তাঁর পরিত্রাণ কত মহান, বা কীভাবে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তাঁর কর্ম প্রত্যক্ষ করবে সে সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না থাকে, তাহলে তোমার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাই হবে শুধু বৃথা আত্মতুষ্টির। যদি তোমার ধারণা থাকে একজনের জীবনের পরিণতি শুধুমাত্র সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং সহ্য করার দ্বারাই অর্জিত হয়, তবে বুঝতে হবে তুমি এখনও জীবনের প্রকৃত অর্থ বা ঈশ্বরের মানুষকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারোনি। কোনো একদিন, ধর্মীয় গির্জায় গিয়ে, অনুতাপের গির্জা বা জীবনের গির্জার সদস্যদের মধ্যে, তুমি অনেক নিবেদিতপ্রাণ লোকের দেখা পাবে, যাদের প্রার্থনায় “দর্শনশক্তি” থাকে এবং যারা তাদের জীবনের সাধনায় ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করে এবং তাঁর বাণী দ্বারা পরিচালিত হয়। অধিকন্তু, তারা অনেক বিষয়ে সহনশীল হতে এবং আত্মত্যাগ করতে পারে এবং দেহ দ্বারা পরিচালিত হয় না। সেই সময়ে কিন্তু তুমি পার্থক্য বুঝতে পারবে না: তোমার মনে হবে যে তাদের সব কাজই সঠিক, এটিই জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, এবং এ নেহাতই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারা একটি ভুল নামে আস্থা রাখে। এই ধারণা কি বোকামি নয়? কেন বলা হয় অনেকেই নিষ্প্রাণ? কারণ তারা ঈশ্বরকে জানে না, তাই বলা হয় যে তাদের অন্তরে ঈশ্বর নেই এবং তাদের জীবন নেই। যদি তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে তুমি ঈশ্বরের কাজ, তাঁর বাস্তবতা এবং তাঁর কাজের প্রতিটি স্তরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারো, তবেই তুমি সত্যের অধিকারী হয়েছ। যদি ঈশ্বরের কাজ এবং স্বভাব তোমার অজানা থেকে যায়, তবে বুঝতে হবে তোমার অভিজ্ঞতায় এখনও কিছু খামতি রয়েছে। কীভাবে যীশু তাঁর কাজের পর্যায় পরিচালনা করেছিলেন, কীভাবে এই পর্যায় পরিচালিত হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বর অনুগ্রহের যুগে তাঁর কাজ করেছিলেন এবং কী কাজ করা হয়েছিল, এই পর্যায়ে কী কাজ করা হচ্ছে—যদি তোমার এই বিষয়গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান না থাকে, তাহলে তুমি কখনোই আশ্বস্ত বোধ করবে না এবং সবসময়ই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। কিছু অভিজ্ঞতার পর, তুমি যদি ঈশ্বরের কাজ এবং তাঁর কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ জানতে পারো এবং তাঁর বাণীর উচ্চারণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করো এবং কেন তাঁর এত বাণী অপূর্ণ রয়ে গেছে তা যদি বোঝো, তাহলে তুমি নির্ভয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে, উদ্বেগ ও পরিমার্জনা মুক্ত হয়ে সামনের পথ অনুসরণ করতে পারবে। তোমাদের দেখা উচিত কোন উপায়ে ঈশ্বর তাঁর এত কাজ করেন। তাঁর বলা বাণী ব্যবহার করে, তিনি মানুষকে পরিমার্জিত করেন এবং বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমেই তার ধারণাগুলিকে রূপান্তরিত করেন। যে সমস্ত কষ্ট তোমরা সহ্য করেছ, যে সমস্ত পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে তোমরা গেছ, তোমাদের সাথে হওয়া যে মোকাবিলা তোমরা নিজেদের অভ্যন্তরে গ্রহণ করেছ, যে আলোকপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা তোমরা লাভ করেছ—এসবই ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। কী কারণে মানুষ ঈশ্বরকে অনুসরণ করে? ঈশ্বরের বাণীর কারণেই সে অনুসরণ করে! ঈশ্বরের বাণী গভীরভাবে রহস্যময় এবং এগুলি মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারে, গভীরে লুকানো বিষয়সমূহ প্রকাশ করতে পারে, অতীতের ঘটনা জানাতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রবেশ করার সামর্থ্য দেয়। তাই মানুষ ঈশ্বরের বাণীর কারণেই কষ্ট সহ্য করে এবং ঈশ্বরের বাণীর দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়: তাই কেবল এই সময়েই মানুষ ঈশ্বরকে অনুসরণ করে। এই পর্যায়ে মানুষের কর্তব্য হল ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করা, এবং সে পরিপূর্ণতা লাভ করুক বা পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে যাক, ঈশ্বরের বাণীগুলিই মুখ্যত গুরুত্বপূর্ণ। এটিই ঈশ্বরের কাজ এবং এই দর্শনই বর্তমানে মানুষের থাকা উচিত।

কীভাবে ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করেন? ঈশ্বরের স্বভাব কেমন? তাঁর স্বভাবে কী নিহিত আছে? এই সমস্ত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করার জন্য কেউ একে বলে ঈশ্বরের নামের প্রচার, কেউ বলে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া এবং কেউ বলে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা। মানুষ ঈশ্বরকে জানার ওপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত তার জীবনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ যত বেশি মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে এবং পরিমার্জিত হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে যায়, ততই সে প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; ঈশ্বরের কাজের ধাপ যত বেশি হবে, মানুষ তত বেশি পূর্ণতা লাভ করবে। বর্তমানে মানুষের অভিজ্ঞতায়, ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ মানুষের ধারণাকে আঘাত করে এবং তা মানুষের বুদ্ধি এবং প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়। ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুই প্রদান করেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি তার ধারণার সাথে বৈষম্য প্রদর্শন করে। তোমার দুর্বলতার সময়েই ঈশ্বর তাঁর বাণী উচ্চারণ করেন; শুধুমাত্র এইভাবে তিনি তোমার জীবনে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন। তোমার পূর্বধারণায় আঘাত করে ঈশ্বর তোমাকে তোমার সাথে তাঁর লেনদেন গ্রহণ করান; শুধুমাত্র এই ভাবেই তুমি তোমার ভ্রষ্টতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারো। বর্তমানে, ঈশ্বরের অবতার এক দিকে দেবত্বের আবহে কাজ করেন, আবার অন্য দিকে তিনি স্বাভাবিক মানবতার অবস্থায় কাজ করেন। যখন তুমি আর ঈশ্বরের কাজ অস্বীকার করতে অসমর্থ হয়ে পড়ো, যখন ঈশ্বর তাঁর স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে থেকে যা বলেন বা যা করেন তা নির্বিশেষে তুমি সমর্পণ করতে পারবে, তিনি যেরকম স্বাভাবিকতারই প্রকাশ করুন তা নির্বিশেষে তুমি যখন সমর্পণ ও উপলব্ধি করতে পারবে, এবং যখন তুমি প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করে ফেলবে, শুধু তখনই তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে তিনিই ঈশ্বর, শুধু তখনই তোমার মধ্যে কল্পিত ধারণা তৈরি হওয়া বন্ধ হবে, এবং শুধু তখনই তুমি একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের কাজে বিচক্ষণতা রয়েছে এবং তিনি জানেন কীভাবে মানুষ তাঁর সাক্ষ্যদানে অটল থাকতে পারে। তিনি জানেন যে মানুষের মূল দুর্বলতা কোথায় এবং তাঁর বলা বাক্য তোমার দুর্বলতাগুলিতে আঘাত করতে পারে, তবে তিনি তাঁর মহিমান্বিত এবং জ্ঞানের বাণীও ব্যবহার করেন যাতে তুমি অটলভাবে তাঁর সাক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারো। ঈশ্বরের কাজ এমনই বিস্ময়কর। ঈশ্বরের কাজ মানুষের বিচারবুদ্ধির বাইরে। পার্থিব মানুষ কী ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মানুষের উপাদান কী—এসবই ঈশ্বরের বিচারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যেখানে মানুষ তার লজ্জা আড়াল করার কোনও জায়গা পায় না।

ঈশ্বর বিচার ও শাস্তির কাজ করেন যাতে মানুষ তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, এবং তা করেন তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজনে। মানুষের কলুষিত স্বভাবের বিচার না হলে তারা ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবকে জানতে পারবে না, যা কোনো অন্যায় সহ্য করে না এবং মানুষ তার ঈশ্বর সম্পর্কিত পুরানো জ্ঞানকে একটি নতুন জ্ঞানে পরিণত করতে সক্ষম হবে না। তাঁর সাক্ষ্য এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার খাতিরে, ঈশ্বর তাঁর সমগ্রতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন, এইভাবেই তাঁর প্রকাশ্য আবির্ভাবের মাধ্যমে তিনি মানুষকে ঈশ্বরের জ্ঞানে পৌঁছতে, তার স্বভাব পরিবর্তন করতে, এবং ঈশ্বরের জোরালো সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম করেন। ঈশ্বরের বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে মানুষের স্বভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়; স্বভাব পরিবর্তন ব্যতীত, মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে এবং ঈশ্বরের হৃদয়ের অনুসরণে অক্ষম। মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের অর্থ হল মানুষ শয়তানের দাসত্ব থেকে এবং অন্ধকারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাজের একটি আদর্শ, নমুনা, ঈশ্বরের সাক্ষী এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে, ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে তাঁর কাজ করতে এসেছেন এবং তিনি চান মানুষ তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, তাঁর অনুগত হবে, তাঁর সাক্ষ্য দেবে, তাঁর ব্যবহারিক ও স্বাভাবিক কাজগুলি জানবে, মানুষের ধারণাতীত সমস্ত কথা ও কাজকে মেনে চলবে, এবং মানুষকে উদ্ধারের সমস্ত কাজ ও মানুষকে জয় করার জন্য করা সমস্ত কাজের সাক্ষ্য দেবে। যারা ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেয় তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; শুধুমাত্র এই ধরনের সাক্ষ্যই সঠিক এবং বাস্তব, এবং তা শয়তানকে লজ্জা দিতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সাক্ষ্য বহন করার জন্য সেই ব্যক্তিদেরই ব্যবহার করেন, যারা ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির মধ্যে দিয়ে, মোকাবিলা ও কর্তনের মধ্যে দিয়ে, যাওয়ার ফলে তাঁকে জানতে পেরেছে। তিনি তাদেরও ব্যবহার করেন যারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, একইভাবে তিনি তাদেরও ব্যবহার করেন যাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে, যারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছে। তাঁর মানুষের মৌখিক প্রশংসার প্রয়োজন নেই এবং যাঁদের তিনি রক্ষা করেননি সেই শয়তান অনুসারীদের প্রশংসা ও সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি থাকা ব্যক্তিরাই তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য, যারা তাদের স্বভাব পরিবর্তন করেছে তারাই তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য। ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে তাঁর নাম কলঙ্কিত করার অনুমতি দেবেন না।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় লিখিত আছে “ঈশ্বরকে জানার কাজ”।


পিতর যেভাবে যীশুকে জানতে পারলেন

পিতর যে সময়কাল যীশুর সাথে অতিবাহিত করে সেই সময়কালে সে যীশুর মধ্যে লক্ষ্য করে বহু প্রীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অনুকরণীয় বিষয়, এবং এমন অনেক বিষয় যা তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। যদিও যীশুর মধ্যে পিতর নানা ভাবে ঈশ্বরের সত্তা প্রত্যক্ষ করেছিল, নানা মনোহর গুণাবলীও লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু প্রথমেই সে যীশুকে চিনতে পারে নি। পিতর যখন যীশুর অনুসরণ শুরু করে তখন তার ২০ বছর বয়স, এবং ছয় বৎসর ধরে সে যীশুকে অনুসরণ করে যায়। সেই সময়ে, সে যীশুকে আদৌ চিনেই উঠতে পারেনি; কেবলমাত্র যীশুর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ থেকেই পিতর যীশুকে অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। গালীল হ্রদের সৈকতে যীশু প্রথমবার যখন তাকে ডেকে বলেন: “যোনার পুত্র শিমোন, তুমি কি আমায় অনুসরণ করবে?” পিতর বলে: “স্বর্গস্থ পিতার দ্বারা যিনি প্রেরিত আমি নিশ্চয় তাঁকে অনুসরণ করব। আমি অবশ্যই তাঁকে মান্য করব যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা মনোনীত। তোমায় আমি অনুসরণ করব”। সেই সময় পিতর ইতিমধ্যেই যীশু নামে এক ব্যক্তির কথা শুনেছে—যিনি শ্রেষ্ঠ নবী ও ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র—এবং পিতর সর্বদাই তাঁর খোঁজ পাওয়ার ও তাঁকে দেখার কোনো সুযোগ পাবে, এমনই আশা পোষণ করতো (কারণ পবিত্র আত্মার দ্বারা সে এ-ভাবেই চালিত হয়েছিল)। যদিও পিতর তাঁকে কখনো দেখেনি, কেবল তাঁর বিষয়ে জনশ্রুতিই শুনেছিল, তবু ক্রমশ তার হৃদয়ে যীশুর জন্য এক আকাঙ্ক্ষা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, এবং সে প্রায়শই কোনো-না-কোনো একদিন তাঁকে এক পলক দেখতে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। আর যীশু কী করে পিতরকে আহ্বান করলেন? তিনিও পিতর নামে এক ব্যক্তির কথা শুনেছিলেন, কিন্তু এমন নয় যে পবিত্র আত্মা তাঁকে নির্দেশ দেন: “গালীল হ্রদে যাও, যেখানে যোনার পুত্র শিমোন নামে এক ব্যক্তি রয়েছে”। যীশু কাউকে বলতে শুনেছিলেন যে যোনার পুত্র শিমোন নামে এক ব্যক্তি আছে এবং লোকে তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেছে, আর সেও স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করে, তার কথা যারা শুনেছে তারা কেউই আশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। একথা শুনে সেই ব্যক্তির খোঁজ করতে করতে যীশু গালীল হ্রদে উপস্থিত হন; যেখানে পিতর যীশুর আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাঁর অনুসরণ আরম্ভ করে।

যীশুকে অনুসরণ করার সময় পিতরের মনে যীশুর সম্বন্ধে নানান ধারণা গড়ে উঠেছিল এবং সে সবসময় তাঁকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করত। আত্মার বিষয়ে পিতরের কিছু পরিমাণে উপলব্ধি ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি কিছুটা অস্পষ্ট ছিল, সেই কারণেই সে বলেছিল: “স্বর্গস্থ পিতার দ্বারা যিনি প্রেরিত আমি নিশ্চয় তাঁকে অনুসরণ করব। আমি অবশ্যই তাঁকে কবুল করব যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা মনোনীত”। যীশু যে কার্যগুলি সম্পন্ন করেন পিতর তা উপলব্ধি করে নি এবং এ-বিষয়ে তার উপলব্ধিতে স্বচ্ছতার অভাব ছিল। কিছুদিন তাঁর অনুসরণ করার পর, যীশুর কার্যের ও বাক্যের বিষয়ে, এবং স্বয়ং যীশুর সম্বন্ধেও, পিতর আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে অনুভব করে যে যীশু একাধারে সাথে স্নেহ এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন; যীশুর সাথে মেলা-মেশা করতে ও তাঁর কাছাকাছি থাকতে সে পছন্দ করত, এবং যীশুর কথা শ্রবণ করে সে রসদ ও সহায়তা লাভ করত। যীশুকে অনুসরণের সময় পিতর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে পর্যবেক্ষন করে এবং তাঁর জীবনযাপন সংক্রান্ত সবকিছু হৃদয়ে গেঁথে নেন: তাঁর কার্য, বাক্য, চলাফেরা, অভিব্যক্তি—সমস্তকিছু। সে গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে যীশু সাধারণ মানুষের মত নয়। যদিও তাঁর মানবিক অবয়ব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, তিনি ভালোবাসা, সহমর্মীতা ও মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। যা-কিছু তিনি করতেন বা বলতেন তা অন্যদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হত, এবং যীশুর কাছে পিতর এমন সব জিনিস দর্শন ও অর্জন করে যা সে আগে কখনো দেখে-নি বা অধিকারও করে-নি। সে লক্ষ্য করে যে, যদিও যীশুর কোনো অত্যুচ্চ মর্যাদা বা অসাধারণ মানবতা ছিল না, তবু তাঁকে ঘিরে প্রকৃতই এক অনন্যসাধারণ ও আশ্চর্য বাতাবরণ বিরাজ করত। পিতর যদিও এর কোনো পুর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারত না, কিন্তু সে দেখতে পেত যে যীশু আর সকলের থেকে ভিন্ন আচরণ করতেন, কারণ যে সকল কার্য তিনি করেছিলেন তা সাধারণ মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। যীশুর সংসর্গে থাকাকালীন পিতর এ-ও দেখেছিল যে তাঁর চরিত্র সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সকল কাজ ধীরস্থির ভাবে করতেন, কখনও তাড়াহুড়ো করতেন না, কোনো বিষয়কে কখনো অতিরঞ্জিত বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না, এবং জীবনকে তিনি এমন ভাবে চালিত করতেন যে তার মধ্য দিয়ে এক স্বাভাবিক অথচ প্রশংসনীয় চরিত্র প্রতিভাত হয়ে উঠত। কথোপকথনে যীশু ছিলেন সাদাসিধে ও মার্জিত, সর্বদা প্রফুল্ল অথচ প্রশান্ত ভঙ্গিতে কথা বলতেন—এবং কার্য সম্পাদনকালে তিনি কখনোই তাঁর মর্যাদাবোধ হারাতেন না। পিতর দেখেছিলেন যীশু মাঝেমধ্যে স্বল্পবাক হয়ে যেতেন, আবার কখনো তিনি অনবরত কথা বলে চলতেন। কখনো তিনি এত হাসিখুশি থাকতেন যে তাঁকে এক প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত কপোতের মতো দেখাতো, আবার অন্য সময় তিনি এত বিমর্ষ হয়ে পড়তেন যে কথাই বলতেন না, দেখে মনে হত শীর্ণ ও অবসন্ন এক জননীর ন্যায় শোকভারাক্রান্ত। কখনো কখনো শত্রুসংহারে উদ্যত ধাবমান সৈনিকের মত ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে যেতেন, এমনকি অনেক সময় তাঁকে গর্জনশীল সিংহের মত দেখাত। মাঝে-মাঝে তিনি হাসতেন, আবার অন্য সময় প্রার্থনা করতেন আর কাঁদতেন। তিনি যেমনই আচরণ করুন না কেন, পিতরের মধ্যে ক্রমশ তাঁর প্রতি এক অগাধ ভলোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে। যীশুর অট্টহাস্য তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলত, তাঁর দুঃখ পিতরকে শোকাচ্ছন্ন করত, তাঁর ক্রোধ পিতরের ভীতি উদ্রেক করত, আর তাঁর করুণা, মার্জনা, ও যে কঠোর দাবি তিনি মানুষের কাছে পেশ করতেন—সেসব দেখে পিতর তাঁকে যথার্থই ভালোবেসে ফেলে, এবং পিতরের মনে তাঁর প্রতি যথার্থ এক শ্রদ্ধাবোধ ও আকুলতা জন্ম নেয়। অবশ্য যীশুর সান্নিধ্যে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর তবেই পিতর ক্রমশ এই সকলকিছু উপলব্ধি করতে পারেন।

পিতর অত্যন্ত সংবেদনশীল ব্যক্তি ছিল, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা নিয়েই জন্মেছিল, তবু যীশুকে অনুসরণের সময় নির্বোধের ন্যায় অনেক কিছু করেছিল। শুরু থেকেই তার মনে যীশু সম্বন্ধে কিছু পূর্বধারণা ছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল: “লোকে বলে যে আপনি একজন নবী, তাহলে আপনার যখন আট বছর বয়স, যখন আপনার বোধবুদ্ধি বিকশিত হতে শুরু করেছে, তখন কি আপনি জানতেন যে আপনি ঈশ্বর? আপনি কি জানতেন যে আপনি পবিত্র আত্মার থেকে উদ্ভূত?” যীশু উত্তর দেন: “না, আমি জানতাম না। তোমার কি আমায় একজন সাধারণ মানুষের মত লাগে না? আমি অন্য যেকোনো মানুষেরই অনুরূপ। পিতা যে মানুষকে প্রেরণ করেন তিনি একজন সাধারণ মানুষই, অনন্যসাধারণ কেউ নয়। যদিও যে-কার্য আমি সম্পন্ন করি তা আমার স্বর্গস্থ পিতার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু আমার প্রতিমূর্তি, আমার যে মানব সত্তা, আর এই পার্থিব দেহ সম্পূর্ণভাবে আমার স্বর্গস্থ পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না—কেবল তাঁর একটা অংশেরই পারে। যদিও আমার উৎপত্তি আত্মা থেকেই, তবু আমি একজন সাধারণ মানুষই, এবং আমার পিতা আমায় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এক সাধারণ মানুষ হিসেবেই, অসাধারণ কোনো ব্যক্তি হিসেবে নয়”। কেবল এ-কথা শোনার পরেই পিতর যীশুকে খানিকটা হলেও উপলব্ধি করতে পারে। এবং সে গভীরতর উপলব্ধি লাভ করেন কেবলমাত্র যীশুর কার্য, তাঁর উপদেশ, তাঁর পরিচালন এবং তাঁর ধারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ সময়কাল ধরে পর্যালোচনা করার পরেই। যীশুর বয়স যখন ৩০ বছর, তখন তিনি পিতরকে তাঁর সমাসন্ন ক্রুশারোহণ বিষয়ে জানান, বলেন যে তিনি সমগ্র মানবজাতির পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে কার্যের একটি পর্যায় সম্পন্ন করার নিমিত্তই এসেছেন—ক্রুশারোহণের কাজ। যীশু পিতরকে এটাও বলেন যে ক্রুশারোহণের তিন দিন পর মনুষ্যপুত্র পুনরায় উত্থিত হবেন, এবং পুনরুত্থানের পর ৪০ দিনের জন্য মানুষদের তিনি দর্শন দেবেন। এই বাক্যগুলি শোনার পর পিতর দুঃখিত হয়ে পড়ে ও বাক্যগুলি অন্তরে গ্রহণ করে; এর পর থেকে সে যীশুর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিছুকাল অভিজ্ঞতা অর্জনের পর পিতর উপলব্ধি করে যে, যীশু যা-কিছু করেছিলেন সব-ই ঈশ্বরের সত্তার কার্য, এবং অনুভব করে যে যীশু ব্যতিক্রমী রকমের প্রীতিপ্রদ। যখন তার এই উপলব্ধি ঘটে কেবল তখনই পবিত্র আত্মা অন্তর থেকে তাকে আলোকিত করেন। এই সময়েই যীশু তাঁর শিষ্য ও অন্য অনুগামীদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন: “যোহান, আমি কে বলে তোমার মনে হয়?” যোহান উত্তর দেয়: “আপনি মোশি”। তখন তিনি লুক-কে প্রশ্ন করে: “আর লুক, তোমার কী মনে হয়, আমি কে?” লুক উত্তর দেয়: “আপনি সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম”। যীশু তখন একজন ভগিনীকে জিজ্ঞেস করেন, এবং সে উত্তর দেয়: “আপনি নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যিনি শাশ্বত থেকে শাশ্বততর অনেক বাক্য বলেন। আর কারো ভবিষ্যদ্বাণী আপনার মত মহান নয়, অন্য কারো জ্ঞানও আপনার চেয়ে অধিক নয়; আপনি একজন নবী”। এবার যীশু পিতরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: “পিতর, তোমার কী মনে হয়, আমি কে?” পিতর উত্তর দিল: “আপনি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। আপনি স্বর্গ থেকে এসেছেন। আপনি পৃথিবীর কেউ নন। আপনি ঈশ্বরের সৃষ্টিদের অনুরূপ নন। আমরা পৃথিবীতে রয়েছি, এবং আপনিও আমাদের সাথে এখানে রয়েছেন, কিন্তু আপনি স্বর্গের অধিবাসী, এই বিশ্বের নন; আপনি পৃথিবীর কেউ নন”। তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই পবিত্র আত্মা তাকে আলোকিত করে, যার ফলে সে এই উপলব্ধিতে উপনীত হতে পেরেছিল। এই আলোকপ্রাপ্তির পর সে যীশুর দ্বারা সম্পাদিত সকল কার্যের অধিকতর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠে, তাঁকে অধিকতর প্রীতিপ্রদ হিসাবে অনুভব করে, এবং স্বীয় হৃদয়ে যীশুর থেকে বিযুক্ত হতে সে সর্বদাই অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে। তাই তাঁর ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থানের পর প্রথমবার যখন যীশু পিতরের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন, পিতর অস্বাভাবিক আনন্দে চিৎকার করে ওঠে: “প্রভু! আপনি উত্থিত হয়েছেন!” এরপর, ক্রন্দনরত অবস্থায়, পিতর একটা অতিকায় মাছ ধরে রান্না করে যীশুকে পরিবেশন করে। যীশু হাসেন, কিন্তু কোনো কথা বলেন না। যদিও পিতর জানত যে যীশু পুনরুত্থিত হয়েছেন, কিন্তু এর পিছনের রহস্যটা সে উপলব্ধি করতে পারেনি। সে যখন যীশুকে মাছ খেতে দিল, যীশু তা প্রত্যাখান করেন নি ঠিকই, কিন্তু তিনি নির্বাক ছিলেন এবং খেতে বসেনও নি। পরিবর্তে, সহসা তিনি অন্তর্হিত হন। পিতরের কাছে এটা ছিল একটা বিশাল ধাক্কা ছিল, আর কেবল তখনই সে উপলব্ধি করে যে, পুনরুত্থিত যীশু পূর্বের যীশুর অপেক্ষা ভিন্নতর। এই উপলব্ধির পর পিতর শোকার্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু একই সঙ্গে এটা জেনে সান্ত্বনা লাভ করে যে প্রভু তাঁর কার্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি জানলেন যে যীশু তাঁর কার্য সমাপ্ত করেছেন, মানুষের সাথে তাঁর অধিষ্ঠানের কাল অবসিত, এবং এর পর থেকে মানুষকে যে-যার নিজের পথে চলতে হবে। যীশু একবার তাকে বলেছিলেন: “আমি যে তিক্ত পাত্র থেকে পান করেছি তোমাকেও সেই পাত্রের স্বাদ নিতে হবে (পুনরুত্থানের পর তিনি একথা বলেছিলেন)। যে পথে আমি হেঁটেছি, সেই পথে তোমাকেও হাঁটতে হবে। আমার জন্য অবশ্যই তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করবে”। সেই সময় কার্য এখনকার মতো সাক্ষাতে কথোপকথনের আকার নিত না। অনুগ্রহের যুগে পবিত্র আত্মার কার্য সবিশেষ ভাবে লুক্কায়িত ছিল, এবং পিতরকে এর জন্য যথেষ্ঠ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। কখনো-কখনো পিতর প্রায় বলেই ফেলত: “ঈশ্বর! আমার তো জীবন ছাড়া আর কিছু নেই। যদিও এর মূল্য তোমার কাছে কিছুই নয়, তবু একে আমি তোমার কাছে উৎসর্গ করতে চাই। যদিও মানুষ তোমায় ভালোবাসার যোগ্য নয়, আর তাদের ভালোবাসা ও হৃদয় মূল্যহীন, তবু আমি বিশ্বাস করি যে তুমি মানব-হৃদয়ের বাসনাকে জানো। যদিও মানুষের দেহ তোমার স্বীকৃতির শর্ত পালন করে না, তবু আমি অভিলাষ করি যে তুমি আমার হৃদয়কে গ্রহণ করো”। এই ধরনের প্রার্থনার উচ্চারণ তাকে উদ্দীপনার যোগান দিত, বিশেষত সে যখন প্রার্থনা করত: “আমি আমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক। যদিও ঈশ্বরের জন্য আমি কিছু করতে অক্ষম, তবু আমি অনুগত ভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ও কায়মনঃবাক্যে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর নিশ্চয় আমার হৃদয়ের প্রতি দিকপাত করবেন”। সে বলত: “আমার জীবনে আমি আর কিছু চাই না, শুধু চাই ঈশ্বরের জন্য আমার ভালোবাসার চিন্তা ও আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হউক। আমি প্রভু যীশুর সঙ্গে এত বছর ছিলাম, তবু আমি তাঁকে কখনো ভালোবাসিনি; এটাই আমার সবচেয়ে বড় ঋণ। তাঁর সাথে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁকে চিনতে পারিনি, এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি কিছু অসঙ্গত কথাও বলেছি। সেকথা চিন্তা করলে নিজেকে প্রভু যীশুর কাছে আরো ঋণী বলে মনে হয়”। সে নিয়ত এইরূপ প্রার্থনা করত। বলত: “আমি ধূলিকণার চেয়েও নগণ্য। এই বিশ্বস্ত হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা ভিন্ন আমি আর কিছুই করতে পারি না”।

পিতরের অভিজ্ঞতার এক চরম বিন্দু উপনীত হয় যখন তার শরীর প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু যীশু অন্তর থেকে তখনো তাঁকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন যীশু পিতরকে দেখা দিলেন। পিতর যখন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন এবং অনুভব করছেন যে তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, যীশু তাঁকে নির্দেশ দেন: “পৃথিবীতে তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, এবং আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। যদিও তারও আগে আমরা একসাথে স্বর্গে ছিলাম, কিন্তু সেটা মূলত আধ্যাত্মিক জগতের কথা। আমি এখন আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে এসেছি, আর তুমি রয়ে গিয়েছ পৃথিবীতে, কারণ আমি পৃথিবীর কেউ নই, এবং, যদিও তুমিও পৃথিবীর কেউ নও, তবু পৃথিবীতে তোমার কাজ তোমায় পূরণ করতে হবে। যেহেতু তুমি একজন সেবক, তোমার দায়িত্ব তুমি অবশ্যই নির্বাহ করবে”। ঈশ্বরের পাশে ফিরে যেতে পারবে শুনে পিতর সান্ত্বনা পেল। পিতর তখন যন্ত্রণায় এমনই কাতর সে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী; সে এতই বিমর্ষ বোধ করছিল যে প্রায় বলেই ফেলেছিল: “আমি এতটাই ভ্রষ্ট যে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে আমি অক্ষম”। যীশু তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন: “পিতর, এমন কি হতে পারে যে আমার সম্মুখে একদিন যে সঙ্কল্প তুমি নিয়েছিলে তা ভুলে গেছ? আমি যা বলেছি তুমি কি সত্যিই তার সবকিছু ভুলে গেলে? আমার কাছে যে সঙ্কল্প তুমি করেছিলে তা কি তুমি ভুলেই গেলে?” যীশুকে দেখে পিতর তার বিছানায় উঠে বসে, এবং যীশু এইভাবে তাকে সান্ত্বনা দেন: “তোমায় আমি আগেই বলেছি যে আমি এই পৃথিবীর কেউ নই—এটা তোমায় বুঝতে হবে, কিন্তু আরেকটা যে বিষয়ে আমি তোমায় বলেছিলাম তা কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? ‘তুমিও পৃথিবীর কেউ নও, বিশ্বের কেউ নও।’ এই মুহূর্তে কিছু কাজ আছে যা তোমার করা প্রয়োজন। তুমি এমন শোকার্ত হতে পারো না। তুমি এভাবে কষ্টভোগ করতে পারো না। যদিও মানুষ ও ঈশ্বর একই জগতে সহাবস্থান করতে পারে না, কিন্তু আমার যেমন নিজের করণীয় কার্য রয়েছে, আর তোমারও তেমন নিজস্ব করণীয় কাজ আছে, এবং যেদিন তোমার কাজ সম্পন্ন হবে, আমরা একই রাজত্বে একত্রে থাকব, এবং আমি তোমায় চিরতরের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসব”। যীশুর বাক্যগুলি শ্রবণ করে পিতর সান্ত্বনা ও প্রত্যয় পায়। সে জানত যে এই যন্ত্রণা তাকে সহ্য ও ভোগ করতে হবে, এবং অতঃপর সে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যীশু সবিশেষ ভাবে তাকে দেখা দিতেন, তাকে বিশেষ আলোকপ্রাপ্তি ও পথনির্দেশিকা প্রদান করতেন, এবং পিতরের উপর তিনি অনেক কার্য সম্পাদন করেন। আর কোন বিষয়ে পিতর সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত ছিল? “আপনি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র”—পিতর একথা বলার কিছুদিন পরেই যীশু পিতরের কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখেন (যদিও বাইবেলে এটা এই ভাবে লিপিবদ্ধ নেই)। যীশু জিজ্ঞাসা করেন: “পিতর! আমায় তুমি কখনো ভালোবেসেছ?” তিনি কী বলতে চাইছেন অনুধাবন করে পিতর বলে: “প্রভু! আমি স্বর্গস্থ পিতাকে একদা ভালোবেসেছি, কিন্তু স্বীকার করি আমি আপনাকে কখনো ভালোবাসিনি”। যীশু তখন বলেন: “মানুষ যদি স্বর্গস্থ পিতাকে ভালো না বাসে, তাহলে কীভাবে তারা পৃথিবীতে তাঁর পুত্রকে ভালোবাসতে পারে? আর মানুষ যদি ঈশ্বর-পিতার দ্বারা প্রেরিত পুত্রকে ভালো না বাসে, তাহলে কেমন করে তারা স্বর্গস্থ পিতাকে ভালোবাসতে পারে? যদি মানুষ পৃথিবীতে তাঁর পুত্রকে প্রকৃতই ভালোবাসে, তবেই তারা স্বর্গস্থ পিতাকে যথার্থ ভালোবাসে”। এই বাক্যগুলি শুনে পিতর উপলব্ধি করে যে তার মধ্যে ঘাটতিটা কোথায় রয়েছে। তার এই যে উক্তি—“আমি স্বর্গস্থ পিতাকে একদা ভালোবেসেছি, কিন্তু আপনাকে কখনো ভালোবাসিনি।”—একথা স্মরণ করে সে সর্বদা এতই অনুশোচনা বোধ করত যে তার চোখে জল এসে যেত। যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর এই কথাগুলির দরুন তার অনুশোচনা ও মর্মপীড়া তীব্রতর হয়। তার অতীত কর্ম ও তার বর্তমান মর্যাদার কথা স্মরণ করে সে প্রায়শই যীশুর সম্মুখে প্রার্থনায় বসত, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে পূরণ করতে পারেনি বলে এবং ঈশ্বরের মানদণ্ডে যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি বলে সর্বদা অনুতপ্ত ও ঋণী বোধ করত। এই বিষয়গুলিই তার বৃহত্তম বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল: “আমার যা আছে এবং আমি যা—তার সবকিছু একদিন আমি তোমায় উৎসর্গ করব, এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান তা-ই আমি তোমায় দেব”। সে বলেছিল: “ঈশ্বর! আমার একটিমাত্র বিশ্বাস ও একটিমাত্র প্রেম আছে। আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই, এবং আমার দেহেরও কোনো মূল্য নেই। আমার কেবল একটিমাত্র বিশ্বাস ও একটিমাত্র প্রেমই রয়েছে। আমার মনে তোমার প্রতি বিশ্বাস আছে আর আমার হৃদয়ে আছে তোমার জন্য ভালোবাসা; তোমায় দেওয়ার মতো আমার শুধু এই দুটি জিনিসই আছে, আর কিছুই নেই”। যীশুর বাক্যের দ্বারা পিতর প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, কারণ ক্রুশারোহনের পূর্বে তিনি পিতরকে বলেছিলেন: “আমি এই পৃথিবীর নই, আর তুমিও এই পৃথিবীর কেউ নও”। পরে, পিতর যখন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করছিল, যীশু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: “পিতর, তুমি কি ভুলে গেছ? আমি এই পৃথিবীর কেউ নই, এবং শুধুমাত্র আমার কার্যের জন্যই আমি আগেই বিদায় নিয়েছি। তুমিও এই পৃথিবীর নও, তুমি কি সত্যিই বিস্মৃত হয়েছ? তোমায় আমি দুই বার বলেছি, তোমার মনে পড়ে না?” একথা শুনে পিতর বলে: “আমি ভুলিনি!” যীশু তখন বলেন: “স্বর্গে আমার সঙ্গে মিলে ও পৃথিবীতে আমার পার্শ্ববর্তী হয়ে তুমি একসময় আনন্দমুখর কাল অতিবাহিত করেছ। তুমি আমার অভাব অনুভব কর এবং আমিও তোমার অভাব বোধ করি। যদিও সৃষ্টি আমার চোখ দিয়ে দ্রষ্টব্য নয়, কিন্তু আমি কীভাবে এমন একজনকে ভালো না বেসে থাকতে পারি যে নিষ্পাপ ও প্রীতিপ্রদ? তুমি কি আমার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছ? তুমি অবশ্যই পৃথিবীতে আমার কার্যভার গ্রহন করবে; যে দায়িত্ব তোমায় আমি অর্পণ করেছি অবশ্যই তুমি তা পূরণ করবে। একদিন নিশ্চয় আমি তোমায় আমার পার্শ্বে নিয়ে আসব”। একথা শোনার পর, পিতর অধিকতর উৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং অধিকতর অনুপ্রেরণা লাভ করে, এতটাই যে, এমনকি ক্রুশের উপর থেকেও সে বলে উঠতে সক্ষম হয়: “ঈশ্বর! আমি তোমায় যথেষ্ট ভালোবাসতে পারি না! এমনকি তুমি যদি আমায় মরতেও বল, তখনও আমি তোমায় যথেষ্ট ভালোবাসতে পারি না। তুমি যেখানেই আমার আত্মাকে প্রেরণ কর, তুমি তোমার অতীত অঙ্গীকার পূরণ কর বা না-কর, পরবর্তীকালে তুমি যা-ই কর, আমি তোমায় ভালোবাসি এবং তোমাতে বিশ্বাস করি”। সে যা ধারণ করে রেখেছিল তা হল তার বিশ্বাস, এবং প্রকৃত ভালোবাসা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পিতর সমেত আরো অনেক শিষ্য যীশুর সঙ্গে একটি মাছ-ধরার নৌকায় বসেছিলেন, আর পিতর তখন যীশুকে খুব শিশুসুলভ একটা প্রশ্ন করে: “প্রভু! আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যেটা বহুদিন যাবৎ আমার মাথায় ঘুরছে”। যীশু উত্তর দিলেন: “অনুগ্রহ করে তাহলে প্রশ্নটা করে ফেল!” পিতর তখন জিজ্ঞাসা করল: “বিধানের যুগের যে সকল কার্য তা কি আপনার দ্বারাই সাধিত হয়েছিল?” যীশু হেসে ফেলেন, যেন বলতে চান: “এই বালক কতই-না ছেলেমানুষ!” এর পর তিনি উদ্দেশ্যনিষ্ঠ হয়ে বলতে থাকেন: “না, সেই সকল কার্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। সেগুলি যিহোবা ও মোশির কার্য ছিল”। এ-কথা শুনে পিতর বিস্ময় প্রকাশ করে: “ওহো! তাহলে তা আপনার কার্য ছিল না”। পিতর একথা বলার পর যীশু আর কোনো শব্দোচ্চারণ করেন না। পিতর নিজের মনে ভাবে: “বিধানের যুগের কার্য আপনি করেন নি, তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে সেই বিধান আপনি ধ্বংস করতে এসেছেন, কারণ তা আপনার কীর্তি ছিল না”। এতে তার হৃদয়ও স্বস্তি পায়। পরে, যীশু উপলব্ধি করেন যে পিতর অত্যন্ত ছেলেমানুষ। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেহেতু পিতরের কোনো বোধশক্তি ছিল না, যীশু তাই আর কিছু বলেননি বা পিতরকে খণ্ডনও করেন নি। একবার এক সমাজভবনে যীশু ধর্মোপদেশ দেন যেখানে পিতর সহ অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাঁর উপদেশে যীশু বলেন: “যিনি শাশ্বত থেকে শাশ্বতে আসবেন তিনি অনুগ্রহের যুগে সমগ্র মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তির কার্য করবেন, কিন্তু মানুষকে পাপ থেকে বিনির্গত করার সময় তিনি কোনো নিয়মকানুনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবেন না। তিনি বিধান অতিক্রমণ করে অনুগ্রহের যুগে প্রবেশ করবেন। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করবেন। তিনি বিধানের যুগ থেকে অনুগ্রহের যুগে পদার্পণ করবেন, এখনও কেউ তাঁকে জানে না, যিনি যিহোবা থেকে আসবেন। যে কার্য মোশি করেছিলেন তা যিহোবার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল; যিহোবা যে কার্য করেছিলেন তার কারণেই মোশি বিধানের খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন”। একথা বলার পর তিনি আরো বলেন: “অনুগ্রহের যুগে যারা অনুগ্রহের যুগের আদেশসমূহের বিলোপ ঘটাবে তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তারা অবশ্যই মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর-প্রেরিত বিনাশ গ্রহণ করবে এবং তাদের উপর অগ্নি বর্ষিত হবে”। এই বাক্যগুলি শ্রবণের ফলে পিতরের উপর কিছু একটা প্রভাব পড়ে, এবং পিতরের অভিজ্ঞতার পুরো একটা পর্যায় জুড়ে যীশু তাঁকে পরিচালিত ও পোষণ করেন, তার সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলেন, যা পিতরকে যীশু সম্বন্ধে কিছুটা হলেও উন্নততর উপলব্ধি দিয়েছিল। সেদিন যীশু যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন এবং তারা যখন মাছ-ধরা নৌকায় ছিল তখন তার করা প্রশ্নের যীশু যে জবাব দিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি হেসেছিলেন—তা পিতর যখন স্মরণ করে, তখন সে অবশেষে সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়। পরে, পবিত্র আত্মা পিতরকে আলোকিত করেন, আর একমাত্র তখনই সে উপলব্ধি করে যে যীশু ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমেই পিতরের উপলব্ধি ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু তার উপলব্ধির একটা পদ্ধতি ছিল। প্রশ্ন করার মাধ্যমে, যীশুর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে, অতঃপর যীশুর বিশেষ সহকারিতা ও বিশেষ পরিচালনা গ্রহণ করে পিতর এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে যীশু জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। এই অর্জন রাতারাতি ঘটেনি; এটা ছিল একটা পদ্ধতি, এবং তার পরবর্তী অভিজ্ঞতায় তা তাকে সাহায্য করে। যীশু কেন অন্য মানুষের উপর নয়, কেবলমাত্র পিতরের উপরেই নিখুঁত করার কার্য সম্পাদন করেন? কারণ শুধু পিতর-ই বুঝেছিল যে যীশু জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র; আর কেউ তা জানতো না। যদিও অনেক শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করার সময় অনেক কিছুই জেনেছিল, কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান ছিল অগভীর। এই কারণেই নিখুঁতিকৃত মানুষের নমুনা হিসেবে যীশু কর্তৃক কেবল পিতর-ই মনোনীত হয়েছিল। সেই সময় যীশু পিতর-কে যা বলেছিলেন, আজও মানুষকে তিনি তা-ই বলেন, যার জ্ঞান ও জীবনে প্রবেশ পিতরের সমতুল্য হবে, সে অবশ্যই পিতরের উচ্চতা অর্জন করবে। এই শর্ত ও এই পথ অনুসারেই ঈশ্বর সকলকে নিখুঁত করবেন। আজকের মানুষদের কেন প্রকৃত আস্থা ও সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন? পিতর যা অনুভব করেছিল তোমরাও তা অনুভব করবে; তার অভিজ্ঞতা থেকে পিতর যে ফল লাভ করেছিল তোমাদের মধ্যেও তা নিশ্চয় প্রকাশিত হবে; আর তোমরাও নিশ্চিতরূপেই সেই বেদনা অনুভব করবে যা পিতর অনুভব করেছিল। পিতর যে পথে হেঁটেছিল সে পথ ধরেই তোমরা হাঁটো। যে যন্ত্রণা তোমরা ভোগ কর, সেই একই যন্ত্রণা পিতরও ভোগ করেছিলেন। যখন তোমরা গরিমা লাভ কর এবং যখন প্রকৃত জীবন যাপন কর, তোমরা তখন পিতরের প্রতিমূর্তিকেই যাপন কর। পথ অভিন্ন, এবং যারা এই পথ অনুসরণ করেই তাদেরকেই নিখুঁত করা হয়। কেবল, পিতরের তুলনায় তোমাদের ক্ষমতায় কিছু ঘাটতি রয়েছে, কারণ সময় বদলে গিয়েছে, এবং তাই মানুষের ভ্রষ্টতার পরিমাণও বদলে গিয়েছে, এছাড়া যিহুদীয়া ছিল প্রাচীন সংস্কৃতি সমন্বিত এক দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য। তাই তোমাদের ক্ষমতা উন্নীত করতে অবশ্যই তোমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবে।

পিতর অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ ছিল, সমস্ত কাজ বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করত, আর সে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিও ছিল। সে অনেক বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছিল। সমাজের সঙ্গে তার প্রথম সংযোগ ঘটে ১৪ বছর বয়সে, যখন সে বিদ্যালয়ে যোগ দেয় ও সমাজভবনেও যেতে শুরু করে। তার প্রবল উৎসাহ ছিল এবং সে সমাবেশে যোগদান করতে সবসময় আগ্রহী থাকত। এই সময় যীশু তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কার্য শুরু করেননি; তা ছিল সবেমাত্র অনুগ্রহের যুগের সূচনা। তাঁর যখন ১৪ বছর বয়স, পিতর ধর্মীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে; যখন তার বয়স ১৮ বছর, ততদিনে তিনি ধর্মীয় অভিজাতদের সংস্রবে এসে গিয়েছে, কিন্তু এর পর যখন ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের পিছনের বিশৃঙ্খলা তার নজরে পড়ল, তখন সে সেখান থেকে পিছু হঠে গেল। সে যখন দেখল যে এই লোকগুলো কী পরিমাণ চতুর, ধূর্ত ও ফন্দিবাজ, সে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল (এই সময় তাকে নিখুঁত করার জন্য পবিত্র আত্মা এইভাবেই কার্য করছিলেন। তিনি পিতরকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর উপর কিছু বিশেষ কার্য সম্পাদন করেছিলেন), এবং এই ভাবে ১৮ বছর বয়সে সে নিজেকে সমাজভবন থেকে সরিয়ে নেয়। তার বাবা-মা তাকে নির্যাতন করত এবং কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে দিত না (ওরা শয়তান ও অবিশ্বাসী ছিল)। অবশেষে পিতর গৃহত্যাগ করে ও নানা জায়গায় ভ্রমণ করে, মাছ ধরে ও ধর্মপ্রচার করে দু-বছর অতিবাহিত করে, এই সময়ে বেশ কিছু ব্যক্তিকে সে নেতৃত্বও দিয়েছিল। পিতর সম্যকরূপে যে পথ গ্রহণ করেছিল, এখন তোমার তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া উচিৎ। যদি তুমি পিতরের পথটি স্পষ্ট দেখতে পাও, তাহলে আজ যে কার্য করা হচ্ছে সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে, ফলে তুমি অভিযোগ করবে না বা নিষ্ক্রিয় হবে না, বা কোনোকিছুর আকাঙ্ক্ষা করবে না। এই সময়ে পিতরের মানসিক অবস্থাটা তোমাদের অনুভব করা উচিৎ: সে শোকে প্রপীড়িত হয়েছিল; সে আর কখনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বা আশীর্বচনের সন্ধান করেন নি। এই পৃথিবীতে সে মুনাফা, সুখ, খ্যাতি, সৌভাগ্য—কিছুই চায় নি; সে কেবল সর্বাধিক অর্থবহ জীবনের অন্বেষণ করেছিল, অর্থাৎ সে ঈশ্বরের প্রেম প্রত্যর্পণ করতে চেয়েছিল এবং সে যা মহার্ঘতম হিসাবে গণ্য করত, ঈশ্বরকে তা উৎসর্গ করতে চেয়েছিল। তাহলেই তার হৃদয় তৃপ্ত হত। সে প্রায়শই এই কথা বলে যীশুর কাছে প্রার্থনা করত: “প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, একসময় আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু আমি কখনো তোমায় যথার্থই ভলোবাসিনি। যদিও আমি বলেছিলাম তোমাতে আমার বিশ্বাস আছে, আমি সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে কখনো তোমায় ভালোবাসিনি। আমি শুধু তোমায় প্রশংসার চোখে দেখেছিলাম, শ্রদ্ধা করেছিলাম, এবং তোমার অভাব বোধ করেছিলাম, কিন্তু আমি কখনো তোমায় ভালোবাসি-নি বা তোমাতে যথার্থ কোনো বিশ্বাসও রাখি-নি”। সে তার সংকল্প স্থির করতে নিরন্তর প্রার্থনা করত, এবং যীশুর বাক্যের দ্বারা সে সর্বদা উদ্দীপ্ত বোধ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করত। পরে, আরো কিছুকাল অভিজ্ঞতার পর, যীশু, তাঁর প্রতি পিতরের আকাঙ্ক্ষা আরো উস্কে দেওয়ার উদ্দেশে, তার পরীক্ষা নেন। পিতর বলে: “প্রভু যীশু খ্রীষ্ট! তোমার অভাব যে আমি কী পরিমাণে অনুভব করি, এবং কী ব্যাকুল ভাবে তোমায় দেখতে চাই! আমার প্রচুর ঘাটতি আছে, এবং তোমার ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি অনুনয় করি, শীঘ্র আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও। তোমার কখন আমায় প্রয়োজন হবে? তুমি কখন আমায় নিয়ে যাবে? আমি আবার কবে তোমার মুখ দেখতে পাব? এই দেহে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, এই ভ্রষ্টতায় আমি আর রয়ে যেতে চাই না, আমি আর বিদ্রোহও করতে চাই না। আমার যা কিছু রয়েছে, তা যত শীঘ্র পারি তোমার কাছে উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত, তোমায় আমি আর বিমর্ষ করতে চাই না”। এভাবেই সে প্রার্থনা করত, কিন্তু সেই সময় সে জানত না যীশু তার ভিতরের কোন বিষয়বস্তুগুলিকে নিখুঁত করবেন। তার পরীক্ষা-ঘটিত যন্ত্রণার সময় যীশু পুনরায় তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন: “পিতর, আমি তোমায় নিখুঁত করতে চাই, যাতে তুমি এক টুকরো ফল হয়ে যেতে পারো, যে ফল আমার দ্বারা তোমার নিখুঁতিকরণের নির্যাস এবং যা আমি উপভোগ করব। তুমি কি প্রকৃতই আমার হয়ে সাক্ষ্য দিতে পার? আমি তোমায় যা করতে বলি তুমি কি তা করেছ? যে বাক্য আমি উচ্চারণ করেছি তুমি কি তা যাপন করেছ? একদা তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, কিন্তু আমায় ভালোবাসলেও তুমি কি আমায় যাপন করেছ? আমার জন্য তুমি কী করেছ? তুমি স্বীকার কর যে তুমি আমার ভালোবাসার অযোগ্য, কিন্তু আমার জন্য তুমি কী করেছ?” পিতর ভেবে দেখল যে সে যীশুর জন্য কিছুই করেননি, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার যে শপথ সে পূর্বে গ্রহণ করেছিল তা তার মনে পড়ে গেল। এবং সেহেতু, সে আর কোনো অভিযোগ করল না, এবং এর পর থেকে তার প্রার্থনা অনেক উন্নত মানের হয়ে উঠল। প্রার্থনায় সে বলল: “প্রভু যীশু খ্রীষ্ট! একদা আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলাম, তুমিও একদা আমায় ত্যাগ করেছিলে। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন কাটিয়েছি, আবার একত্রে পরস্পরের সান্নিধ্যেও দিন কাটিয়েছি। তবু অন্য সকলের চেয়ে তুমি আমায় বেশি ভালোবাসো। আমি বারবার তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, বারবার তোমায় দুঃখ দিয়েছি। কেমন করে এসব আমি ভুলতে পারি? যে কার্য তুমি আমার উপর সম্পাদন করেছিলে এবং যে দায়িত্ব আমায় অর্পণ করেছিলে, সর্বদা আমি তা মনে বহন করছি, কখনোই ভুলি না। আমার উপর তোমার সম্পাদিত যে কার্য তার নিমিত্ত সাধ্য মতো আমি সব করেছি। আমি কতটা করতে পারি তুমি জানো, আর কোন ভূমিকা আমি গ্রহণ করতে পারি তুমি তা-ও জানো। তোমার সমন্বয়সাধনে আমি সমর্পণ করতে চাই, আমার যা-কিছু আছে তা সকলই আমি তোমায় নিবেদন করব। শুধু তুমিই জানো যে তোমার জন্য আমি কী করতে পারি। যদিও শয়তান আমায় এতটাই বোকা বানিয়েছিল যে আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম, আমার বিশ্বাস যে সেই উল্লঙ্ঘনসমূহ তুমি মনে রাখোনি এবং ওগুলির ভিত্তিতে আমার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করোনি। আমি আমার সমগ্র জীবন তোমায় উৎসর্গ করতে চাই। আমি কিছুই চাই না, আমার অন্য কোনো প্রত্যাশা বা পরিকল্পনাও নেই; আমি শুধু তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে চাই এবং তোমার ইচ্ছাকেই পালন করতে চাই। তোমার তিক্ত পাত্র থেকে আমি পান করব, এবং আমি তোমার আজ্ঞাবহ”।

যে পথে তোমরা এখন হাঁটছ সে-সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকবে; ভবিষ্যতে যে পথ তোমরা গ্রহন করবে সে-সম্পর্কেও তোমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকবে, ঈশ্বর যা নিখুঁত করবেন এবং তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—সে বিষয়েও তোমাদের অবশ্যই স্বচ্ছ ধারণা থাকবে। একদিন সম্ভবত তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, আর সে-দিন যখন আসবে তখন যদি তোমরা পিতরের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহন করতে পারো, তাহলে প্রমাণ হবে তোমরা সত্যিই পিতরের পথ ধরে হাঁটছ। পিতর ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিলেন তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুগত্যের জন্য। আর তাঁর এই সততা ও হৃদয়ের অন্তর্গত ঈশ্বর-আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঈশ্বর তাঁকে নিখুঁত করেন। তোমারও যদি পিতরের মতোই একই পরিমাণ ভালোবাসা ও বিশ্বাস থাকে, তাহলে যীশু অবশ্যই তোমায় নিখুঁত করবেন।


একমাত্র পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করেই মানুষ প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী হতে পারে

তোমরা সকলেই পরীক্ষা এবং পরিমার্জনার মধ্যে রয়েছ। পরিমার্জনা চলাকালীন তোমার কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত? পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রশংসা অর্পণ করতে সক্ষম হয়, এবং পরিমার্জনার মধ্যেই, তারা দেখতে পায় যে তারা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তোমার পরিমার্জনা যত বেশি হবে, তুমি তত বেশি করে দৈহিক ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবে; মানুষের পরিমার্জনা যত বেশি হবে, তত ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা বাড়বে। তোমাদের এটা বোঝা উচিত। কেন মানুষদের অবশ্যই পরিমার্জিত হতে হবে? তাতে কী ফললাভ হবে? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের পরিমার্জনার কাজের তাৎপর্য কী? তুমি যদি সত্যিই ঈশ্বরের সন্ধান করো, তাহলে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অবধি পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর তুমি অনুভব করবে যে এটা অত্যন্ত ভালো, এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিমার্জনা চলাকালীন মানুষের কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত? ঈশ্বরের পরিমার্জনা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে ভালোবাসার সংকল্প করেই তা করা উচিত: পরিমার্জনা চলাকালীন তুমি অন্তরে এমন পীড়িত হও, যেন তোমার হৃদয়ে একটা ছুরি মোচড় দেওয়া হচ্ছে, তবু তুমি ঈশ্বরপ্রেমী হৃদয় ব্যবহার করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক, এবং দৈহিক ইচ্ছার তুষ্টিবিধানে অনিচ্ছুক বোধ করো। ঈশ্বর-প্রীতির অনুশীলন বলতে একেই বোঝায়। তুমি অন্তরে কষ্টভোগ করো, এবং তোমার যন্ত্রণা এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও এখনও তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে এসে প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক: “হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে ত্যাগ করতে পারব না। যদিও আমার মধ্যে অন্ধকার রয়েছে, তাও আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চাই; আপনি আমার হৃদয়কে জানেন, এবং আমি চাইব যে আপনি আমার মধ্যে আপনার ভালোবাসা আরও নিয়োগ করুন।” এই হল পরিমার্জনাকালীন অনুশীলন। তুমি যদি ঈশ্বর-প্রীতিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারো, পরিমার্জনা তোমাকে ঈশ্বরের আরও নিকটে নিয়ে আসবে এবং তোমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ করে তুলবে। যেহেতু তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তোমার অবশ্যই ঈশ্বরের সম্মুখে নিজের হৃদয়কে অর্পণ করা উচিত। তুমি যদি ঈশ্বরের সম্মুখে নিজের হৃদয়কে উৎসর্গ করো এবং মেলে ধরো, তাহলে পরিমার্জনার সময় ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, বা তাঁকে পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। এইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আরও পৌনঃপুনিক হয়ে উঠবে। তুমি যদি সর্বদা এইভাবেই অনুশীলন করো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের আলোকে এবং তাঁর বাক্যের নির্দেশনায় আরও বেশি সময় অতিবাহিত করবে। তোমার স্বভাবেও আরও অনেক পরিবর্তন আসবে, এবং তোমার জ্ঞান দিন দিন বাড়বে। যেদিন অকস্মাৎ ঈশ্বরের পরীক্ষায় তোমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে, তুমি যে শুধু ঈশ্বরের পাশে দাঁড়াতে পারবে তা-ই নয়, বরং ঈশ্বরের সাক্ষ্যও বহন করতে সক্ষম হবে। সেই সময়ে, তুমি হবে ইয়োবের মতো, পিতরের মতো। ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে তুমি তাঁকে প্রকৃতই ভালোবাসবে, এবং সানন্দে তাঁর জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করবে; তুমি হবে ঈশ্বরের সাক্ষী, এবং ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র। যে ভালোবাসা পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা দুর্বল নয়, শক্তিশালী। যখন, যেভাবেই ঈশ্বর তোমাকে তাঁর পরীক্ষার সম্মুখে আনুন না কেন, তুমি জীবন বা মৃত্যু নিয়ে তোমার উদ্বেগ পরিত্যাগ করতে, ঈশ্বরের জন্য সবকিছু সানন্দে দূরে সরিয়ে দিতে, এবং ঈশ্বরের জন্য যেকোনো কিছু সহ্য করতে সক্ষম হবে—এভাবেই তোমার ভালোবাসা বিশুদ্ধ এবং আস্থা বাস্তব হবে। একমাত্র তখনই তুমি এমন একজন হবে, যে ঈশ্বরের প্রকৃতই ভালোবাসার পাত্র, এবং যাকে ঈশ্বর প্রকৃতই নিখুঁত করে তুলেছেন।

মানুষজন যদি শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তাদের অন্তরে ঈশ্বরের জন্য কোনো ভালোবাসা নেই এবং তাদের পূর্বকার দর্শন, ভালোবাসা, এবং সংকল্প সবই বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষ একসময় মনে করত যে তাদের ঈশ্বরের জন্য কষ্টভোগ করতে হবে, কিন্তু আজ তারা ভাবে এমনটা করা লজ্জাজনক এবং তাদের অভিযোগের কোনো সীমা নেই। এটা শয়তানের কাজ, মানুষ যে শয়তানের আধিপত্যের অধীন হয়েছে তার চিহ্ন। তুমি যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে—এটা তোমাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। তিক্ত পরিমার্জনার সময়েই মানুষ সবচেয়ে সহজে শয়তানের প্রভাবে পড়ে যেতে পারে, তাহলে এহেন পরিমার্জনার কালে তোমার কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত? তোমাকে ঈশ্বরের সামনে নিজের হৃদয়কে মেলে ধরে এবং নিজের সর্বশেষ সময়টুকুও তাঁর প্রতি নিয়োজিত রেখে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে আহ্বান করতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে কীভাবে পরিমার্জন করবেন, তা নির্বিশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তোমাকে সত্যের অনুশীলন করতে সক্ষম হতে হবে এবং তোমাকে ঈশ্বরে অন্বেষণ এবং তাঁর সাথে যোগাযোগস্থাপনের উপায়ান্তর সন্ধান করার দায়িত্ব নিতে হবে। এই রকম সময়ে, তুমি যত বেশি নিষ্ক্রিয় থাকবে, তত বেশি নেতিবাচক হয়ে পড়বে এবং তোমার পক্ষে পশ্চাদপসরণ করা তত বেশি সহজ হয়ে উঠবে। যখন তোমার কাজ নির্বাহ করা তোমার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, তখন তুমি তা ভালোভাবে না পারলেও তোমার সাধ্যমতো তা করবে, এবং তা করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসার চেয়ে বেশি কিছুই ব্যবহার করবে না; বাকিরা যাই বলুক—তুমি ভালোভাবে করেছ, বা করো নি-অন্যেরা এমন যাই বলুক না কেন—তোমার অভিপ্রায়টি সঠিক এবং তুমি নিজের নৈতিকতা বিষয়ে উদ্ধত নও, কারণ তুমি ঈশ্বরের হয়ে কাজ করছ। যখন বাকিরা তোমার ভুল ব্যাখ্যা করে, তখন তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাঁকে এ কথা বলতে সক্ষম যে: “হে ঈশ্বর! আমি চাই না যে বাকিরা আমায় সহ্য করুক বা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুক, এ-ও চাই না যে তারা আমায় বুঝুক বা আমায় অনুমোদন করুক। আমি শুধু চাই যেন আমি আমার হৃদয়ে আপনাকে ভালোবাসতে সক্ষম হই, যাতে আমি নিজের হৃদয়ে স্বচ্ছন্দে থাকি এবং যাতে আমার বিবেক পরিষ্কার থাকে। আমি চাই না যে বাকিরা আমার প্রশংসা করুক, বা আমায় নিয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করুক; আমি একমাত্র আপনাকে নিজের অন্তর থেকে সন্তুষ্ট করতে চাই; আমি আমার সাধ্যমতো সবকিছু করে আমার ভূমিকা পালন করতে চাই, এবং যদিও আমি মূর্খ, নির্বুদ্ধি, সামান্য ক্ষমতাবান এবং অন্ধ, তাও আমি জানি যে আপনি মনোরম এবং আমি আমার সর্বস্ব আপনার কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক।” যখনই তুমি এইভাবে প্রার্থনা করবে, তখনই তোমার ঈশ্বর-প্রীতির আবির্ভাব ঘটবে, এবং তুমি নিজের অন্তরে অনেক বেশি ভারমুক্ত অনুভব করবে। ঈশ্বর-প্রীতির অনুশীলন বলতে একেই বোঝানো হয়। তোমার যেমন অভিজ্ঞতা হবে, তুমি দু’বার ব্যর্থ হবে এবং একবার সফল হবে, অথবা পাঁচবার ব্যর্থ হয়ে দু’বার সফল হবে, এবং এইভাবে তোমার যত অভিজ্ঞতা হবে, একমাত্র ব্যর্থতার মধ্যেই তুমি ঈশ্বরের মাধুর্য দেখতে পাবে এবং আবিষ্কার করতে পারবে তোমার মধ্যে কীসের অভাব রয়েছে। যখন তুমি এহেন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তোমার উচিত নিজেকে সাবধান করা, নিজের পদক্ষেপ পরিমিত করা এবং আরও ঘন ঘন প্রার্থনা করা। তুমি ধীরে ধীরে এহেন পরিস্থিতিতে বিজয়লাভ করার ক্ষমতা অর্জন করবে। যখন তা হবে, তখন বুঝতে হবে তোমার প্রার্থনা কার্যকর হয়েছে। যখন তুমি দেখবে যে এইবার তুমি সফল হয়েছো, তুমি অন্তরে তৃপ্ত হবে, এবং যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে সক্ষম হবে এবং বুঝবে যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি তোমাকে ত্যাগ করে নি – একমাত্র তখনই তুমি বুঝবে, ঈশ্বর তোমার ভিতরে কীভাবে কাজ করেন। এইরূপ অনুশীলন তোমাকে অভিজ্ঞতা লাভের একটি পথ প্রদান করবে। তুমি যদি অনুশীলনে সত্য স্থাপন না করো, তাহলে তোমার অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থাকবে না। কিন্তু তুমি যখন যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন যদি অনুশীলনে সত্য স্থাপন করো, তাহলে অন্তরে কষ্টভোগ করলেও পবিত্র আত্মা পরে তোমার সঙ্গে থাকবে, তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করার শক্তি থাকবে, এবং তোমার ভাই-বোনেদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় তোমার বিবেকের উপর কোনো কিছুর ভার থাকবে না এবং তুমি শান্তি অনুভব করবে, আর এইভাবেই, তুমি যা করেছো, তা প্রকাশ করতে পারবে। বাকিরা কী বলল, তা নির্বিশেষে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার এক স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারবে, তুমি বাকিদের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে না, তুমি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে উঠবে—আর এর মাধ্যমে তুমি দেখাবে যে তোমার ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলন কার্যকর হয়েছে।

ঈশ্বরের পরিমার্জনা যত অধিক হবে, ততই মানুষের হৃদয় ঈশ্বরকে ভালোবাসতে সক্ষম হবে। তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা জীবনের পক্ষে উপকারী হবে, তারা ঈশ্বরের সম্মুখে আরও শান্ত হতে সক্ষম হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং তারা ঈশ্বরের চূড়ান্ত ভালোবাসা এবং পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ করতে আরও বেশি সক্ষম হবে। পিতর শত-শতবার পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং ইয়োব বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। তোমরা যদি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, তাহলে তোমাদেরও অবশ্যই শত-শতবার পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে; তুমি যদি একমাত্র এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাও এবং এই ধাপের উপর ভরসা রাখো তাহলেই তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে এবং ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হতে পারবে। পরিমার্জনা হল শ্রেষ্ঠ উপায় যার দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করেন; একমাত্র পরিমার্জনা এবং তিক্ত পরীক্ষাই মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার উন্মোচন ঘটাতে পারে। কষ্ট ছাড়া, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার অভাব ঘটে; তারা যদি অন্তর থেকে পরীক্ষিত না হয়, যদি তারা পরিমার্জনার সম্মুখীন না হয়, তাহলে তাদের হৃদয় চিরকাল বাইরে ভেসে বেড়াবে। একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অবধি পরিমার্জিত হওয়ার পরে, তুমি নিজের দুর্বলতা এবং সমস্যাগুলো দেখতে পাবে, তুমি দেখতে পাবে তোমার কত কিছুর অভাব, এবং তুমি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হও সেগুলোকে অতিক্রম করতে পারো না, এবং তুমি দেখতে পাবে তোমার অবাধ্যতা কত বেশি। একমাত্র পরীক্ষার সময়েই মানুষ তার প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে পারে; পরীক্ষা মানুষকে নিখুঁত হতে আরও সক্ষম করে তোলে।

পিতর তার জীবনকালে শত-শতবার পরিমার্জনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং অনেক যন্ত্রণাময় কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এই পরিমার্জনা হয়ে উঠেছিল তার সর্বোচ্চ ঈশ্বর-প্রীতির ভিত্তি এবং সমগ্র জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সে যে সর্বোচ্চ ঈশ্বর-প্রীতির অধিকারী হতে পেরেছিল, তার কারণ একপ্রকারে ছিল তার ঈশ্বরকে ভালোবাসার সংকল্প; কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তার সেই পরিমার্জনা এবং কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা। এই কষ্টভোগ হয়ে উঠেছিল তার ঈশ্বর-প্রীতির পথে তার পথপ্রদর্শক, এবং সবচেয়ে স্মরণীয় বিষয়। মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসার সময় পরিমার্জনার কষ্টের মধ্য দিয়ে না যায়, তাহলে তাদের ভালোবাসা অশুদ্ধতা এবং নিজেদের পছন্দে পরিপূর্ণ থাকে; এহেন ভালোবাসা শয়তানের ধারণায় ভরপুর, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে মৌলিকভাবে অক্ষম। ঈশ্বরকে ভালোবাসার সংকল্প করা আর তাঁকে প্রকৃত ভালোবাসা এক নয়। যদিও তারা নিজেদের হৃদয়ে যা যা ভাবে তা সবই ঈশ্বরকে ভালোবাসার এবং সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাদের ভাবনা যতই ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নিয়োজিত এবং মানবিক ধারণা বিবর্জিত বলে মনে হোক না কেন, তাদের ভাবনা ঈশ্বরের সম্মুখে আনা হলে, তিনি এহেন ভাবনাকে প্রশংসা বা আশীর্বাদ করেন না। এমনকি যখন মানুষ সকল সত্য পুরোপুরি বুঝে যায়—যখন সবটা জেনে যায়—তখনও একে ঈশ্বর-প্রীতির সংকেত বলা যায় না, এ কথা বলা যায় না যে এই মানুষেরা ঈশ্বরকে প্রকৃতই ভালোবাসে। পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অনেক সত্য উপলব্ধি করার পরেও এই মানুষেরা এই সত্যকে অনুশীলন করতে অক্ষম; একমাত্র পরিমার্জনার সময়েই মানুষ এই সত্যগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে, একমাত্র তখনই মানুষ সেগুলির অন্তর্নিহিত অর্থকে উপলব্ধি করতে পারে। সেই সময়ে, যখন তারা পুনরায় চেষ্টা করে, তখন তারা যথার্থভাবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সত্যের পালন করতে পারে; সেই সময়ে তাদের মানবিক ধারণা হ্রাস পায়, মানবিক দুর্নীতি কমে যায়, এবং মানবিক আবেগ খর্ব হয়; একমাত্র সেই সময়েই তাদের অনুশীলন প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি প্রকাশ করে। ঈশ্বর-প্রীতির সত্যের প্রভাব মৌখিক জ্ঞান বা মানসিক ইচ্ছার দ্বারা লব্ধ হয় না, এবং এটি নিতান্ত সত্যের উপলব্ধির দ্বারাও লব্ধ হয় না। এখানে মানুষকে মূল্য দিতে হয়, তারা পরিমার্জনার কালে অনেক তিক্ততার মধ্য দিয়েযেতে হয় এবং একমাত্র তখনই তাদের ভালোবাসা বিশুদ্ধ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে, এই দাবি ঈশ্বর এই চাহিদা থেকে করেন না যে, মানুষ তাঁকে নিজের উচ্ছ্বাস বা ইচ্ছার দ্বারা ভালোবাসুক; শুধুমাত্র আনুগত্য এবং তাঁর সেবার জন্য সত্যের ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ তাঁকে প্রকৃত ভালোবাসতে পারে। কিন্তু মানুষ দুর্নীতির মাঝে বাস করে, এবং তাই সে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য সত্য এবং আনুগত্যের ব্যবহার করতে অক্ষম। সে হয় ঈশ্বরের বিষয়ে অত্যুচ্ছ্বাসী, নয়তো অতি নিরুত্তাপ এবং অযত্নশীল; সে হয় ঈশ্বরকে চূড়ান্ত ভালোবাসে, নয়তো তাঁকে চূড়ান্ত ঘৃণা করে। যারা ভ্রষ্টাচরণের মাঝে বাস করে, তারা সর্বদা এই দুই মেরুতে অবস্থান করে, সর্বদা নিজের ইচ্ছায় জীবনযাপন করে অথচ বিশ্বাস করে যে তারাই সঠিক। আমি এটা বারংবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও মানুষ এটাকে ঐকান্তিক ভাবে দেখতে অক্ষম, তারা এর গুরুত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে অক্ষম, আর তাই তারা নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ঈশ্বর-প্রীতির বিভ্রমে আত্ম-প্রতারণার ভরসায় জীবনযাপন করে। ইতিহাস জুড়ে সময় যত এগিয়েছে এবং মানুষ যত উন্নত হয়েছে, ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রয়োজনীয়তা ততই বেড়েছে, এবং তিনি উত্তরোত্তর দাবী করেছেন যাতে মানুষ তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়। তবু ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের জ্ঞান যেন ক্রমেই আরও অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত হয়ে উঠেছে, এবং তার ঈশ্বর-প্রীতি একইসঙ্গে আরও অশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষের অবস্থা এবং সে যা করে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ভাবে অসঙ্গত হয়ে উঠছে, কারণ মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। এই কারণে ঈশ্বরের আরও বেশি এবং মহত্তর পরিত্রাণের কাজ করা প্রয়োজন। মানুষ ক্রমাগত ঈশ্বরের প্রতি অধিকতর চাহিদা পেশ করছে এবং তার ঈশ্বর-প্রীতি ক্রমহ্রাসমান। মানুষজন সত্য বর্জিত হয়ে অবাধ্যতায় জীবনযাপন করে, মানবতা ব্যতীত হয়ে জীবনযাপন করে। শুধুমাত্র যে তাদের ন্যূনতম ঈশ্বর-প্রীতি নেই, তা-ই নয়, বরং তারা অবাধ্যতা এবং বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। যদিও তারা ভাবে যে তাদের সর্বোচ্চ ঈশ্বর-প্রীতি রয়েছে, যে তারা তাঁর প্রতি এর চেয়ে বেশি অমায়িক হতে পারবে না, ঈশ্বর এমনটা বিশ্বাস করেন না। তাঁর কাছে এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে মানুষের ঈশ্বর-প্রীতি কতখানি কলঙ্কিত, এবং তিনি মানুষের কূটনীতির কারণে মানুষের প্রতি তাঁর অভিমত কখনো পরিবর্তন করেন নি, মানুষের নিষ্ঠার ফলস্বরূপ তাঁর মঙ্গলভাবনার প্রতিদানও দেন নি। মানুষ না পারলেও, ঈশ্বর পার্থক্য করতে সক্ষম: তিনি জানেন কে তাঁকে প্রকৃতই ভালোবাসে আর কে বাসে না, এবং উৎসাহের দ্বারা বশীভূত হওয়া আর মানুষের তাৎক্ষণিক আবেগের বশে নিজেকে হারিয়ে ফেলার পরিবর্তে, তিনি মানুষের সঙ্গে তার উপদান ও ব্যবহার অনুযায়ী আচরণ করেন। ঈশ্বর, সবকিছুর পরেও ঈশ্বরই, আর তাঁর আছে মর্যাদা এবং অন্তর্দৃষ্টি। মানুষ, সবকিছুর পরেও মানুষই, এবং মানুষের ভালোবাসা সত্যের সঙ্গে অসঙ্গত হলে ঈশ্বর তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। অপরদিকে, মানুষ যথাযথভাবে যা করে তাতে তিনি সুআচরণ করেন।

ঈশ্বরের প্রতি মানুষের অবস্থা এবং মনোভাবের সম্মুখীন হয়ে, ঈশ্বর নতুন কাজ করেছেন, মানুষকে তাঁর বিষয়ে জ্ঞান ও তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং ভালোবাসা ও সাক্ষ্য, উভয়েরই অধিকারী হওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। ফলত, মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা তার পরিমার্জনা, এমনকি তাঁর বিচার, মোকাবিলা ও অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, যা ব্যতীত মানুষ কখনোই ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, এবং কখনোই তাঁকে প্রকৃত ভালোবাসতে বা তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের পরিমার্জনা নিতান্ত কোনো একপাক্ষিক প্রভাবের স্বার্থে না হয়ে বরং এক বহুমুখী প্রভাবের স্বার্থে হয়। একমাত্র এভাবেই ঈশ্বর তাদের মধ্যে পরিমার্জনার কাজ করেন, যারা সত্যের অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক, যাতে তাদের সংকল্প ও ভালোবাসা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে পারে। যারা সত্যের অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক এবং ঈশ্বরের জন্য আকুল, তাদের কাছে এরূপ পরিমার্জনার চেয়ে বেশি অর্থবহ, অথবা বেশি সহায়ক আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের স্বভাব মানুষের পক্ষে এত সহজে জ্ঞাত বা বোধগম্য হয় না, কারণ ঈশ্বর, সবশেষে ঈশ্বরই। শেষাবধি ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের মতো একই স্বভাব থাকা অসম্ভব, আর তাই মানুষের পক্ষে তাঁর স্বভাব জানা এত সহজ নয়। মানুষ সহজাতভাবে সত্যের অধিকারী নয়, এবং যারা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পক্ষে তা সহজে বোধগম্যও নয়; মানুষ সত্য এবং সত্য পালনের সংকল্প বিবর্জিত, এবং যদি সে কষ্টভোগ না করে এবং পরিমার্জিত বা বিচার্য না হয়, তাহলে তার সংকল্প কখনোই নিখুঁত হবে না। সকল মানুষের জন্যই পরিমার্জনা যন্ত্রণাদায়ক এবং এটা গ্রহণ করা খুবই কঠিন—তবুও এই পরিমার্জনার সময়েই ঈশ্বর তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব মানুষের কাছে সরল করে তুলে ধরেন, মানুষের প্রতি তাঁর প্রয়োজনীয়তাগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন, এবং আরও আলোকত করেন, আরও বাস্তবিকভাবে অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন এবং মোকাবিলা করেন; তথ্য ও সত্যের মধ্যে তুলনা করে তিনি মানুষকে নিজের বিষয়ে এবং সত্য সম্বন্ধে আরও বেশি জ্ঞান দান করেন, মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিষয়ে আরও বেশি উপলব্ধি দান করেন, এইভাবে মানুষকে আরও সত্য এবং বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতির অধিকারী হওয়ার সুযোগ দেন। পরিমার্জনার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি এমনই। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যত কাজ করেন, তার প্রত্যেকটির নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য রয়েছে; ঈশ্বর অর্থহীন কাজ এবং মানুষের পক্ষে উপকারী নয় এমন কাজ করেন না। পরিমার্জনার অর্থ ঈশ্বরের সামনে থেকে মানুষজনকে সরিয়ে ফেলা নয়, এমনকি তাদের নরকে ধ্বংস করা-ও নয়। বরং, এর অর্থ পরিমার্জনার কালে মানুষের স্বভাব, তার অভিপ্রায়, পুরনো ধ্যানধারণা, ঈশ্বর-প্রীতি এবং সমগ্র জীবনের পরিবর্তন। পরিমার্জনা মানুষের একটি বাস্তব পরীক্ষা এবং এক প্রকারের বাস্তব প্রশিক্ষণ, এবং একমাত্র পরিমার্জনার সময়েই তার ভালোবাসা তার সহজাত ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে।


যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা চিরকাল তাঁর আলোর মধ্যে বাস করবে

অধিকাংশ মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের সারসত্য হলো ধর্মীয় প্রত্যয়: ওরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে অক্ষম, কেবল যন্ত্রমানবের মতো ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারে, আন্তরিকভাবে তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে বা তাঁর অর্চনা করতে অক্ষম। ওরা শুধু নীরবভাবে তাঁকে অনুসরণ করে। অনেক মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু খুব কম জনই তাঁকে ভালোবাসে; ওরা শুধু ঈশ্বরকে “সম্মান করে” কারণ ওরা বিপর্যয়কে ভয় পায়, নয়তো ওরা ঈশ্বরের “তারিফ করে” তিনি অত্যুচ্চ ও অসীম শক্তিমান বলে—কিন্তু ওদের সম্মান ও তারিফের মধ্যে কোনো ভালোবাসা বা প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা নেই। ওদের অভিজ্ঞতায় ওরা সত্যের কোনো তুচ্ছ খুঁটিনাটি নয়তো তাৎপর্যহীন কোনো রহস্য খোঁজে। অধিকাংশ লোক কেবল অনুসরণই করে, ঘোলা জলে আশীর্বাদের মাছ ধরে; ওরা সত্যের অনুসন্ধান করে না, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিকভাবে মান্যও করে না। সমস্ত মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের জীবন অর্থহীন, এর কোনো মূল্য নেই, আর এর মধ্যেই নিহিত আছে ওদের ব্যক্তিগত বিবেচনা ও অভিলাষ; এরা ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, করে আশির্বাদধন্য হওয়ার জন্য। অনেক লোক নিজেদের খুশি মতো কাজ করে; তারা যা মন চায় তা-ই করে, কখনো ঈশ্বরের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে না, বা তারা যা করে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্তী কিনা তাও ভেবে দেখে না। এই মানুষগুলো, ঈশ্বর-প্রীতি তো দূরের কথা, এমনকি প্রকৃত বিশ্বাসও অর্জন করতে পারে না। ঈশ্বরের যে সারসত্য তা শুধু মানুষ তাতে বিশ্বাস করবে বলে নয়, অধিকন্তু, মানুষ তাকে ভালোবাসবে বলে। কিন্তু ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করে তাদের অনেকে এই “গোপন সত্য” আবিষ্কার করতেও অক্ষম। মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসার সাহস করে না, চেষ্টাও করে না তাঁকে ভালোবাসতে। এরা কখনো উপলব্ধি করেনি যে ঈশ্বরের মধ্যে ভালোবাসার মতো এত কিছু আছে; এরা কখনো উপলব্ধি করেনি, ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মানুষদের ভালোবাসেন, আর তিনি সেই ঈশ্বর যাঁকে মানুষরা ভালোবাসবে। ঈশ্বরের মাধুর্য তাঁর কার্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়: যখন মানুষ তাঁর কার্যকে অনুভব করে কেবল তখনই তারা তাঁর মাধুর্যকে আবিষ্কার করতে পারে; শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তারা ঈশ্বরের মাধুর্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে; আর বাস্তব জীবনে একে পর্যবেক্ষন না করে কেউই ঈশ্বরের মাধুর্যকে খুঁজে পেতে পারে না। ঈশ্বরের মধ্যে প্রীতিপ্রদ কত কিছু আছে, কিন্তু তাঁর সাথে যথার্থই বিজড়িত না হলে মানুষ তা আবিষ্কার করতে অক্ষম। অর্থাৎ, ঈশ্বর যদি মানবদেহ ধারণ না করতেন, তাহলে মানুষ তাঁর সাথে প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট হতে অসমর্থ হতো, আর তারা যদি তাঁর সাথে প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট হতে না পারতো, তাহলে তারা তাঁর কার্যকে অনুভব করতে পারতো না—আর তাই তাদের ঈশ্বর-প্রেম প্রভূত মিথ্যা ও কল্পনার দ্বারা কলঙ্কিত হতো। স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জাগতিক ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার মতো বাস্তব নয়, কারণ স্বর্গের ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান তাদের কল্পনার উপর নির্মিত, তারা নিজের চোখে যা দেখেছে বা ব্যক্তিগতভাবে যা অনুভব করেছে—তার উপর নয়। ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, মানুষ তখন তাঁর প্রকৃত কাজ ও মাধুর্য অবলোকন করতে পারে, তাঁর সকল ব্যবহারিক ও স্বাভাবিক স্বভাবকে দেখতে পায়, আর এই সবকিছুই স্বর্গের ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের অপেক্ষা হাজার গুণ বেশি বাস্তব। স্বর্গের ঈশ্বরকে মানুষ যতই ভালোবাসুক না কেন, এই ভালবাসায় বাস্তব কিছু নেই, আর এই ভালোবাসা মানবীয় ধারণায় পরিপূর্ণ। পার্থিব ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা যত কমই হোক না কেন, এই প্রেম বাস্তব; এমনকি এই প্রেম যদি যৎসামান্যও হয়, তবুও তা বাস্তব। ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত কার্যের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর সম্বন্ধে অবহিত করেন, আর এই অবগতির মাধ্যমেই তিনি তাদের ভালোবাসা লাভ করেন। ব্যাপারটা পিতরের মতো: যদি তিনি যীশুর সঙ্গে বসবাস না করতেন, তাহলে যীশুকে অর্চনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো। তাই যীশুর প্রতি তাঁর আনুগত্যও যীশুর সাথে তাঁর সংসর্গের উপর নির্মিত। মানুষ যাতে তাঁকে ভালোবাসতে পারে তাই ঈশ্বর মানুষদের মধ্যে এসেছেন, তাদের সঙ্গে বাস করেছেন, আর যা-কিছু তিনি মানুষকে দেখান ও অনুভব করান তা-ই হল ঈশ্বরের বাস্তবতা।

মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে ঈশ্বর বাস্তবতা, এবং সত্যের আবির্ভাবকে ব্যবহার করেন; ঈশ্বরের বাক্য মানুষের উৎকর্ষসাধনের কাজ আংশিক পূরণ করে, এটা হল পথনির্দেশ ও রাস্তা উন্মোচনের কাজ। অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তুমি অবশ্যই অনুশীলনের পথ ও দর্শনের জ্ঞান খুঁজে নেবে। এই জিনিসগুলি প্রণিধান করার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত অনুশীলনের একটা পথ ও দর্শন পাবে, আর ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে অলোকপ্রাপ্তি লাভে সক্ষম হবে; সে বুঝতে পারবে এই বস্তুগুলি ঈশ্বর থেকে এসেছে এবং আরো অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। প্রণিধান করার পর, মানুষ অবশ্যই তৎক্ষণাৎ এই বাস্তবিকতার মধ্যে প্রবেশ করবে, আর তার বাস্তব জীবনে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করতে হবে। সকল বিষয়ে ঈশ্বর তোমায় পথনির্দেশ করবেন, তোমাকে অনুশীলনের একটি রাস্তা দেবেন, এবং তোমাকে অনুভব করাবেন যে তিনি সবিশেষ মনোরম, তিনি তোমায় দেখতে অনুমতি দেবেন যে তোমার মধ্যে ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপের অভীষ্ট হল তোমায় নিখুঁত করে তোলা। যদি তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছুক হও, যদি তুমি তা সত্যিই অনুভব করতে চাও, তাহলে তোমাকে বাস্তবিকতার গভীরে যেতে হবে, বাস্তব জীবনের গভীরে গিয়ে দেখতে হবে যে ঈশ্বর যা-কিছু করেন তা শুধু প্রেম ও পরিত্রাণ, তিনি যা-কিছু করেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সেই সামর্থ্য দেওয়া যাতে তারা যা অশুচি তাকে পিছনে ফেলে আসতে পারে, উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে নিহিত সেই বিষয়গুলির পরিমার্জন করা যা ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করতে অসমর্থ। ঈশ্বর বাক্যের ব্যবহার করেন মানুষকে সংস্থান যোগান দেওয়ার জন্য; তিনি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির আয়োজন করেন মানুষের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, আর মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্যের অনেকাংশ ভোজন ও পান করে, তাহলে বাস্তব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের এই বাক্যগুলির প্রকৃত প্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের সকল দুরূহতার সুরাহা করতে পারে। অর্থাৎ, বাস্তবতার গভীরে যেতে হলে ঈশ্বরের বাক্য তোমার লাগবেই; যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্যকে ভোজন ও পান ও না করো আর ঈশ্বরের কার্যে বিরত থাকো, তখন বাস্তব জীবনে তোমার কোনো পথ থাকবে না। যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্যকে কখনোই ভোজন বা পান না করো, তাহলে যখন তোমার কিছু ঘটবে তুমি হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। তুমি শুধু জানো যে তোমার ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিৎ, কিন্তু তুমি কোনো পৃথকীকরণে অক্ষম আর তোমার অনুশীলনের কোনো পথ নেই; তুমি বিহ্বল ও বিভ্রান্ত, আর কখনো-কখনো তুমি এও বিশ্বাস করো যে দৈহিক পরিতৃপ্তিলাভের মাধ্যমে তুমি ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধান করছো—এই সবকিছুই হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করার পরিণাম। অর্থাৎ, তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্য-রহিত হও আর বাস্তবিকতার মধ্যে কেবল হাতড়ে বেড়াও, তাহলে তুমি অনুশীলনের পথ খুঁজে পেতে মৌলিকভাবে অক্ষম। এই ধরণের লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী তা-ই বোঝে না, আর ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ তো আরো কম বোঝে। ঈশ্বরের বাক্যের আলোকপ্রাপ্তি ও পথনির্দেশকে ব্যবহার করে তুমি যদি প্রায়শই প্রার্থনা, অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করো, আর এর মাধ্যমে তোমার যা অনুশীলন করা উচিৎ তা আবিষ্কার করো, পবিত্র আত্মার কার্যে যোগদানের সুযোগ খুঁজে পাও, ঈশ্বরের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা করো, আর যদি হতবুদ্ধি ও দিশেহারা না থাকো, তখন তুমি বাস্তব জীবনে চলার একটা পথ পাবে, এবং প্রকৃতই ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করবে। তুমি যখন ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করেছো, তোমার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের পথনির্দেশ থাকবে, আর তুমি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদধন্য হবে, যা তোমাকে এক আনন্দের অনুভূতি দেবে: ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করেছো বলে তুমি সবিশেষ সম্মানিত বোধ করবে, ভিতরে ভিতরে তুমি নিজেকে সবিশেষ দীপ্ত বোধ করবে, আর তোমার হৃদয়ে তুমি থাকবে অনাবিল ও প্রশান্ত। তোমার বিবেক হবে আশ্বস্ত ও অভিযোগ-মুক্ত, আর তুমি যখন তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের দেখবে তখন অন্তরে হৃষ্ট বোধ করবে। এ-ই হল ঈশ্বর-প্রেম উপভোগের অর্থ, আর এই-ই হল যথার্থ ঈশ্বর-উপভোগ। মানুষের ঈশ্বর-প্রেম উপভোগ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়: দুঃখকষ্ট ভোগের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ও সত্যানুশীলনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে। তুমি যদি কেবল এটুকুই বলো যে ঈশ্বর সত্যিই তোমায় ভালোবাসেন, ঈশ্বর মানুষের কল্যানার্থে নিদারুণ মূল্য চুকিয়েছেন, তিনি ধৈর্য্য-সহকারে ও সদয়চিত্তে অনেক বাক্য বলেছেন আর সবসময় তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন, তোমার এই কথাগুলির উচ্চারণ হল ঈশ্বর-উপভোগের একটি দিক মাত্র। এর চেয়েও মহৎ উপভোগ—সত্যিকারের উপভোগ—তখনই হয় যখন মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে সত্যকে অনুশীলন করে, যার পরে তারা তাদের হৃদয়ে প্রশান্ত ও নির্মল হয়ে ওঠে। ভিতরে ভিতরে তারা প্রবলভাবে আলোড়িত বোধ করে, এবং অনুভব করে যে ঈশ্বর সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ। তুমি অনুভব করবে, যে মূল্য তুমি চুকিয়েছো তা যথেষ্ট ন্যায্য। তোমার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অনেক মূল্য মিটিয়ে অন্তরে তুমি হয়ে উঠবে সবিশেষ দীপ্যমান: তুমি অনুভব করবে তুমি যথার্থই ঈশ্বরের ভালোবাসা উপভোগ করছো, আর অনুধাবন করবে যে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তাঁর পরিত্রাণের কাজ করেছেন, তাঁর পরিমার্জন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরিশুদ্ধ করা, আর ঈশ্বর মানুষকে পরখ করেন এটা যাচাই করা যে তারা তাঁকে যথার্থই ভালোবাসে কিনা। তুমি যদি সবসময় এইভাবে সত্যের অনুশীলন করো, তাহলে তুমি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের অনেক কার্যের সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করবে, আর তখন তুমি অনুভব করবে যে তুমি উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। তুমি যদি প্রভূত সত্যকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারো, তুমি অনুভব করবে যে সমস্ত কিছুই বাস্তবে অনুশীলন করা সহজ, যে কোনো বিচার্য বিষয়কে তুমি পরাভূত করতে পারবে, আর যে কোনো প্রলোভনকে তুমি জয় করতে পারবে, এবং তুমি দেখবে যে কোনো কিছুই তোমার কাছে সমস্যা নয়, এই অভিজ্ঞান তোমায় সাতিশয় স্বাধীন ও মুক্ত করবে। এই মুহূর্ত থেকে, তুমি ঈশ্বর-প্রেম উপভোগ করতে থাকবে, আর ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসার সাক্ষাৎ পাবে। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন যাদের অলোকদৃষ্টি আছে, সত্যনিষ্ঠা আছে, প্রজ্ঞা আছে, আর যারা যথার্থই তাঁকে ভালোবাসে। মানুষ যদি ঈশ্বরের ভালোবাসা অবলোকন করতে চায়, তবে তারা অবশ্যই বাস্তব জীবনে সত্যকে অনুশীলন করবে, কষ্ট সহ্য করতে রাজী থাকবে, আর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা তারা প্রিয় জ্ঞান করে তাকে পরিত্যাগ করতে সম্মত থাকবে, এবং তাদের চোখে জল আসা সত্ত্বেও তারা তখনো ঈশ্বরের হৃদয়কে পরিতুষ্ট করতে সমর্থ হবে। এই ভাবে, ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে তোমায় আশীর্বাদ করবেন, আর তুমি যদি এরকম ক্লেশ সহ্য করো, পবিত্র আত্মার কার্যের দ্বারা তা অনুসৃত হবে। বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়ে ও ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের মাধুর্য অবলোকন করতে পারে, আর যদি তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা আস্বাদন করে থাকে শুধু তাহলেই তারা তাঁকে প্রকৃত ভালোবাসতে পারে।

ঈশ্বরপ্রেমী হল তারা যারা সত্যকে ভালোবাসে, এবং যারা সত্যকে ভালোবাসে তারা সত্যের যত অনুশীলন করে, ততই তাতে তাদের অধিকার হয়; তারা যত তার চর্চা করে, তত তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা পায়; আর যত তারা সত্যের অভ্যাস করে, তত তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হয়। যদি তুমি সবসময় এভাবে অনুশীলন করে যাও, ঈশ্বরের ভালোবাসা ক্রমশ তোমায় অবলোকনে সক্ষম করবে, ঠিক যেভাবে পিতর ঈশ্বরকে জানতে পেরেছিলেন: পিতর বলেছিলেন, ঈশ্বরের শুধু যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃজনের প্রজ্ঞা আছে তা-ই নয়, এছাড়াও তাঁর মানুষদের মধ্যে বাস্তব কার্য করার প্রজ্ঞাও আছে। পিতর বলেছিলেন, শুধু যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃজনের জন্যই তিনি মানুষের ভালোবাসার যোগ্য তা নয়, উপরন্তু, মানুষকে সৃষ্টি করা, রক্ষা করা, তাদের নিখুঁত করে তোলা এবং তাদের প্রতি প্রেম বিতরণের জন্যেও তিনি মানুষের প্রেমার্হ। পিতর এ-ও বলেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে অনেক কিছু আছে যা মানুষের ভালোবাসার যোগ্য। পিতর যীশুকে বলেছিলেন: “আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর সৃজনই কি একমাত্র কারণ যার জন্য আপনি মানুষের প্রেমের উপযুক্ত? আপনার মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে যা প্রীতিপ্রদ। আপনি বাস্তব জীবনে কাজ ও চলাফেরা করেন, আপনার আত্মা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে, আপনি আমাকে অনুশাসন করেন, আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করেন—এই বিষয়গুলি মানুষের ভালোবাসার অধিকতর যোগ্য”। তুমি যদি ঈশ্বরের ভালোবাসা দর্শন ও অনুভব করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই বাস্তব জীবনে অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করতে হবে এবং অবশ্যই তোমার দৈহিক ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তোমাকে অবশ্যই এই সংকল্প নিতেই হবে। তোমাকে অবশ্যই স্থিরসংকল্পবিশিষ্ট এমন একজন মানুষ হতে হবে যে অলস না হয়ে অথবা দৈহিক সুখ কামনা না-ক’রে, স্থূল দেহের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য জীবনধারণ ক’রে, সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়। কখনো-কখনো এমন হতে পারে যে তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছো না। এর কারণ এই যে তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোঝো না; পরের বার, আরো বেশি প্রচেষ্টা লাগলেও, তোমাকে অবশ্যই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে, এবং দৈহিক কামনা চরিতার্থ করলে চলবে না। যখন এই উপায়ে চলার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তখন তুমি ঈশ্বরকে জেনে উঠতে পারবে। তুমি দেখবে যে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি দেহধারণ করেছেন যাতে মানুষ বাস্তবিক তাঁকে দেখতে পায় এবং বাস্তবিক তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে; তুমি দেখতে পাবে যে তিনি মানুষদের মধ্যে পথ চলতে সক্ষম, আর তাঁর আত্মা বাস্তব জীবনে মানুষদের নিখুঁত করে তুলতে পারে, যাতে তারা তাঁর মাধুর্য প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং তাঁর অনুশাসন, তাঁর শোধন, ও তাঁর আশীর্বাদ অনুভব করতে পারে। তুমি যদি সর্বদা এ-রকম অনুভব করো, তাহলে বাস্তব জীবনে তুমি ঈশ্বরের থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠবে, আর কোনোদিন যদি ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আর স্বাভাবিক না থাকে, তুমি তখন ভর্ৎসনা সহ্য করতে ও অনুতাপ বোধ করতে সমর্থ হবে। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে, তখন তুমি কক্ষনো ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে চাইবে না, আর কোনোদিন যদি ঈশ্বর বলেন তিনি তোমায় ত্যাগ করবেন, তুমি ভয় পাবে, তুমি বলবে যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া তোমার কাছে শ্রেয়। যেইমাত্র তোমার মধ্যে এ ধরণের আবেগ আসবে, তুমি অনুভব করবে ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে তুমি অপারক, আর এই ভাবে তুমি একটা বুনিয়াদ লাভ করবে এবং প্রকৃতই ঈশ্বরের ভালোবাসা উপভোগ করবে।

লোকে প্রায়শই ঈশ্বরকেই তাদের জীবন হতে দেওয়ার কথা বলে, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা এখনও এই স্তরে পৌঁছায়নি। তুমি কেবল বলছো যে ঈশ্বর তোমার জীবন, তিনি প্রত্যহ তোমায় পথ দেখান, তুমি প্রতিদিন তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করো, আর প্রতিদিন তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, সুতরাং তিনি তোমার জীবন হয়ে উঠেছেন। যারা এই কথা বলে তাদের জ্ঞান খুবই ভাসা-ভাসা। অনেক মানুষের ভিতর কোনো বুনিয়াদ নেই, ঈশ্বরের বাক্য তাদের মধ্যে উপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও অঙ্কুরিত হয়নি, ফল ধারণ করা তো অনেক দূরের কথা। আজ, কতদূর পর্যন্ত তুমি অনুভব করেছো? এই ক্ষণে, ঈশ্বর তোমাকে এতদূর পর্যন্ত টেনে আনার পর, তুমি কি অনুভব করো যে তুমি ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে পারো না। একদিন, যখন তোমার অভিজ্ঞতা একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাবে, ঈশ্বর যদি তোমায় পরিত্যগ করে যেতে বাধ্যও করান, তুমি পারবে না। তুমি সবসময় অনুভব করবে যে তোমার অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে ছাড়া তুমি থাকতে পারছো না; স্বামী, স্ত্রী বা সন্ততি ছাড়া, পরিবার ছাড়া, পিতা-মাতা ছাড়া, ইন্দ্রিয়-উপভোগ ছাড়া তোমার চলবে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়া তোমার চলবে না। ঈশ্বর-বিচ্ছন্ন হওয়া প্রাণ ত্যাগ করার মতো বোধ হবে; ঈশ্বর ব্যতীত তুমি বাঁচতে পারবে না। যখন তুমি এই স্তর পর্যন্ত অনুভব করবে, তখন তুমি তোমার ঈশ্বর-প্রেমের অভীষ্টে উপনীত হবে, আর এই ভাবে, ঈশ্বর তোমার জীবন হয়ে উঠবেন, তিনি তোমার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমিতে পরিণত হবেন। তুমি আর কোনোদিন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ পারবে না। যখন তুমি এই পর্যায় পর্যন্ত অনুভব করে ফেলবে, তখন তুমি প্রকৃতই ঈশ্বর-প্রেম উপভোগ করতে থাকবে, আর যখন তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করবে, তিনি তোমার জীবন, তোমার প্রেম হয়ে উঠবেন, আর সেই ক্ষণে তুমি ঈশ্বরের আরাধনা করবে ও বলবে: “হে ঈশ্বর! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারিনা। তুমি আমার জীবন। বাকী সবকিছু ছাড়া আমার চলবে—কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না”। এটাই মানুষের যথার্থ আধ্যাত্মিক উচ্চতা; এই-ই প্রকৃত জীবন। কিছু মানুষ হয়তো বাধ্য হয়েই আজ যতদূর আসার, এসেছে: তারা চাক বা না-চাক তাদের চালিয়ে যেতে হবে, আর তারা সবসময় বোধ করে যেন তারা এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আটকা পড়েছে। তোমাকে অবশ্যই এমন অনুভব করতে হবে যে ঈশ্বর তোমার জীবন, যেন তোমার হৃদয় থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে নিলে তা প্রাণত্যাগের সামিল হবে; ঈশ্বর যেন অবশ্যই তোমার জীবন হন, আর তুমি যেন অবশ্যই তাঁকে পরিত্যাগ করতে অক্ষম হয়ো। এই উপায়ে, তুমি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারবে, আর সেই সময়ে, তুমি যখন ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, তখন তুমি তুমি ঈশ্বরকে প্রকৃতই ভালোবাসবে, এবং তা হবে এক অনন্য, বিশুদ্ধ ভালোবাসা। একদিন, যখন তোমার অভিজ্ঞতাগুলি এমন হবে যে তোমার জীবন একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, যখন তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো ও ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, তখন তুমি তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে অসমর্থ হবে, এমনকি তুমি যদি তাঁকে ভুলতেও চাও তাও ভুলতে পারবে না। ঈশ্বর তোমার জীবন হয়ে উঠবেন; তুমি সারা বিশ্বকে ভুলে যেতে পারো, তুমি তোমার স্ত্রী, স্বামী বা সন্ততিকে ভুলে যেতে পারো, কিন্তু ঈশ্বরকে বিস্মৃত হতে তোমার সমস্যা হবে—বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব হবে, এটাই তোমার প্রকৃত জীবন আর এটাই ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রকৃত ভালোবাসা। যখন ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একটা নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয়, তখন অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাদের প্রেম ঈশ্বর-প্রেমের সমকক্ষ থাকে না, তাদের ঈশ্বর-প্রেম সবসময় প্রাধান্য পায়। এই ভাবে তুমি বাকী সবকিছু বর্জন করতে সমর্থ হও, আর ঈশ্বরের সকল মোকাবিলা ও কর্তন মেনে নিতে সম্মত হও। যখন তুমি এমন এক ঈশ্বর-প্রেম অর্জন করবে যা বাকী সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে, তখনই তুমি বাস্তবিকতা ও ঈশ্বর-প্রেমের মধ্যে বাস করবে।

যেই মাত্র ঈশ্বর মানুষের অন্তরস্থ জীবন হয়ে ওঠেন, মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে অসমর্থ হয়। এটা কি ঈশ্বরের কীর্তি নয়? এর থেকে বড় সাক্ষ্য কিছু নেই। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ঈশ্বর কার্য করেছেন; তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে সেবা করার কথা বলেছেন, শাস্তিদানের বা মৃত্যবরণের কথা বলেছেন, তবু মানুষ পিছু হঠেনি, এটাই প্রমাণ করে যে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা বিজিত হয়েছে। সেই মানুষরাই সত্যকে পেয়েছে যারা, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায়, তাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকতে পারে, তাদের অবস্থানে অনড় থাকতে পারে, কখনো পিছু না হঠে ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়াতে পারে, এবং যারা ঈশ্বর-প্রেমী মানুষদের সাথে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, এবং যারা, তাদের যখন কিছু ঘটে, তখনও ঈশ্বরকে পুরোপুরি মান্য করে চলতে পারে, আর আমৃত্যু মান্য করতে পারে। বাস্তব জীবনে তোমার অনুশীলন ও উদ্ঘাটন হলো ঈশ্বরের সাক্ষ্য, এগুলো হলো মানুষের দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষ্যে জীবনযাপন, আর এটাই হলো প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম উপভোগ; যখন তুমি এই অবধি অভিজ্ঞতা লাভ করেছো, যথাযোগ্য ফলাফল অর্জিত হবে। তুমি যথার্থ জীবনযাপনের অধিকারী আর অন্যদের দ্বারা তোমার প্রতিটি কাজ প্রশংসার চোখে দেখা হয়। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক চেহারা বিশেষত্ত্বহীন হলেও, তুমি এক পরম ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করো, আর তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্য প্রসঙ্গে যোগাযোগ করো, তখন তুমি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত ও আলোকিত হও। তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় তোমার ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম, বাস্তবিকতা জ্ঞাপন করতে সক্ষম, আর তুমি আত্মিকভাবে সেবা করার বিষয়ে অনেক কিছু জানো। তুমি তোমার কথা-বার্তায় অকপট, তুমি শালীন ও ন্যায়নিষ্ঠ, অনাক্রমনাত্মক ও সুরুচিসম্পন্ন, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা মেনে চলতে ও কোনো কিছু ঘটলে তোমার সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকতে সক্ষম, আর যা নিয়েই কাজ করো না, তুমি ধীর ও প্রশান্তচিত্ত। এই ধরণের মানুষরা ঈশ্বর-প্রেম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেছে। এদের কেউ কেউ বয়সে এখনো তরুণ, কিন্তু এরা আচরণ করে মধ্য-বয়সী কোনো মানুষের মতো; এরা পরিণতমনস্ক, সত্যাশ্রিত ও অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত—আর এরা সেই লোক যাদের ঈশ্বরের সপক্ষে সাক্ষ্য আছে এবং যারা ঈশ্বরের প্রতিভাস। অর্থাৎ, এরা যখন একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে, গভীরে এরা তখন ঈশ্বরের প্রতি এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে, আর এদের বাহ্যিক স্বভাবও সুস্থির হয়ে যাবে। অনেক মানুষ সত্যকে বাস্তবে অনুশীলন করে না এবং তাদের সাক্ষ্যে অবিচল থাকে না। এই ধরণের মানুষের মধ্যে কোনো ঈশ্বর-প্রেম বা ঈশ্বরের ঈশ্বরের সপক্ষে সাক্ষ্য নেই, এবং এরা সেই ধরণের লোক যারা ঈশ্বরের দ্বারা সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। এরা জনসমাবেশে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, কিন্তু যে জীবন এরা যাপন করে তা শয়তানের, এটা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করা, তাঁর কুৎসা রটানো ও তাঁর নিন্দা করা। এই সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেমের চিহ্নমাত্র নেই, এদের মধ্যে আদৌ পবিত্র আত্মার কার্য নেই। তাই, এই লোকগুলির কথা ও কাজ শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের সম্মুখে তোমার হৃদয় যদি সর্বদা প্রশান্ত থাকে, আর তুমি যদি সবসময় তোমার চারপাশের মানুষ ও বস্তুসকলের প্রতি, আর তোমার চতুর্দিকে যা ঘটছে তার প্রতি মনোযোগ দাও, এবং তুমি যদি ঈশ্বরের দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হও, এবং তোমার যদি সর্বদা এমন এক হৃদয় থাকে যা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহলে ঈশ্বর প্রায়শই তোমায় অভ্যন্তরে আলোকপাত করবেন। গীর্জায় এমন লোক আছেন যারা “তত্ত্বাবধায়ক” শ্রেণীর: এরা অন্যদের ঘাটতি ও ব্যর্থতাগুলি পর্যবেক্ষণ করে বেড়ায় আর তারপর তাদের নকল আর অনুকরণ করে। এরা প্রভেদ করতে অক্ষম, এরা পাপকে ঘৃণা করে না, আর শয়তানের ব্যাপার-স্যাপারে বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি বোধ করে না। এই ধরণের লোকগুলি শয়তানসুলভ পদার্থে পরিপূর্ণ, আর এরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দ্বারা চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হবে। ঈশ্বরের সম্মুখে তোমার হৃদয় সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকবে, তোমার বাক্যে ও কর্মে তুমি পরিমিত হবে, এবং কখনোই ঈশ্বরের বিরোধিতা করার বা তাঁকে বিচলিত করার ইচ্ছা পোষণ করবে না। তুমি কখনোই চাইবে না তোমার মধ্যে ঈশ্বরের যে কার্য তা ব্যর্থ হোক, বা যে সকল দুঃখ-কষ্ট তুমি সয়েছো আর যা-কিছু তুমি অনুশীলন করেছো তাকে নিষ্ফল হতে দেবে না। সম্মুখবর্তী পথে তুমি অবশ্যই কঠোরতর পরিশ্রম করতে ও ঈশ্বরকে আরো ভালোবাসতে প্রণোদিত হবে। এরা সেই ধরণের মানুষ যাদের ভিত্তিতে একটা দর্শন আছে। এরা সেই মানুষ যারা প্রগতির অন্বেষণ করে।

যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে ঈশ্বরের প্রতি সম্মানপূর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তাহলে এই মানুষগুলির মধ্যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ ও ঈশ্বর-প্রেম দৃষ্ট হবে। এই মানুষগুলি ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্যদানে সক্ষম; এরা সত্যকে যাপন করে, আর এরা যে সাক্ষ্য দেয় তা-ও সত্য, ঈশ্বর ও ঈশ্বরের স্বভাবে যে সত্যতা আছে এ হল সেই সত্য। এরা ঈশ্বর-প্রেমের মধ্যে বাস করে এবং ঈশ্বর-প্রেম প্রত্যক্ষ করেছে। যদি মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়, তবে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের মাধুর্য আস্বাদন করবে ও ঈশ্বরের মাধুর্য প্রত্যক্ষ করবে; কেবল তখনই তাদের মধ্যে এমন এক হৃদয় জাগ্রত হবে যা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এমন এক হৃদয় যা মানুষদের উদ্বুদ্ধ করবে নিজেদেরকে অনুগতভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে। ঈশ্বর মানুষকে বাক্য ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে বা তাদের কল্পনার মাধ্যমে তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য করান না, তিনি মানুষকে জোর করেন না তাঁকে ভালোবাসতে। পরিবর্তে, তিনি তাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাঁকে ভালোবাসতে দেন, আর তিনি তাঁর কার্য ও কথনের মধ্য দিয়ে তাঁর মাধুর্য অবলোকন করতে দেন, তার পর তাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেম বাহিত হয়। কেবল এই ভাবেই মানুষ প্রকৃতই ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে। অন্যেরা ভালোবাসতে তাড়না করেছে বলেই মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসে না, তাৎক্ষণিক আবেগের ঝোঁকে যে ভালোবেসে ফেলে—তাও নয়। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে কারণ তারা তাঁর মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছে, তারা দেখেছে যে তাঁর প্রচুর কিছু আছে যা মানুষের ভালোবাসার যোগ্য, কারণ তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ, জ্ঞান ও বিস্ময়কর কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে—এবং ফলস্বরূপ, তারা প্রকৃতই ঈশ্বরের স্তুতি করে, প্রকৃতই তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করে, আর তাদের মধ্যে এমন এক প্রবল আবেগ জাগ্রত হয় যে ঈশ্বরকে লাভ না করে তারা জীবনধারণও করতে পারে না। যারা যথার্থই ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দেয় তারা তাঁর আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাক্ষ্য দিতে পারে কারণ তা তাদের সাক্ষ্য যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ঈশ্বর-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো আবেগের বশে এধরণের সাক্ষ্য নিবেদন করা হয় না, নিবেদন করা হয় ঈশ্বর ও তাঁর স্বভাব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অনুসারে। যেহেতু তারা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছে, তারা অনুভব করে যে তারা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দেবে আর যারা ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করে তাদের সকলকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অবগত করবে, এবং ঈশ্বরের মাধুর্য ও তাঁর বাস্তবতা বিষয়ে অবগত হবে। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মতই তাদের সাক্ষ্যও স্বতঃস্ফূর্ত; এই সাক্ষ্য বাস্তব আর এর বাস্তব তাৎপর্য ও মূল্য আছে। এটা নিষ্ক্রিয় বা অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন নয়। যারা প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালোবাসে শুধু তাদেরই জীবনের যে সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য ও অর্থ আছে, কেবল তারাই যে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস পোষণ করে, কারণএই মানুষগুলি ঈশ্বরের আলোকে বসবাস করতে এবং ঈশ্বরের কার্য ও ব্যবস্থাপনার খাতিরে জীবনধারণে সক্ষম। এর কারণ হলো এরা অন্ধকারে নয়, আলোকে বাস করে; এরা নিরর্থক জীবন যাপন করে না, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য জীবন যাপন করে। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে কেবল তারাই ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্যদানে সক্ষম, কেবল তারাই ঈশ্বরের সাক্ষী, কেবল তারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য, আর কেবল তারাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি গ্রহণে সমর্থ। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ; তারা ঈশ্বরের প্রিয়জন, আর তারা ঈশ্বরের সাথে একত্রে আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারে। শুধু এই ধরণের মানুষগুলিই অনন্তজীবি হবে, আর কেবল এরাই চিরকাল ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও আশ্রয়ে জীবনযাপন করবে। ঈশ্বর মানুষের ভালোবাসার নিমিত্ত, এবং তিনি সকল মানুষের ভালোবাসার যোগ্য, কিন্তু সকল মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে সক্ষম নয়, আর সকল মানুষ ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দিতে ও তাঁর সাথে শক্তি ধারণ করতে পারে না। যেহেতু তারা ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য-দানে ও ঈশ্বরের কার্যে তাদের সকল প্রয়াস উৎসর্গ করতে সক্ষম, তাই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী মানুষেরা আকাশের নীচে যে-কোনো স্থানে চলা-ফেরা করতে পারে, কিন্তু কেউ তাদের বিরোধিতা করার সাহস করে না, এবং তারা পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও ঈশ্বরের সকল সন্তানকে শাসন করতে পারে। সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এসে এই মানুষগুলি একত্রিত হয়েছে। এরা নানান ভাষায় কথা বলে আর এদের ত্বকের বর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু এদের অস্তিত্বের অর্থ অভিন্ন; এদের সকলেরই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয় আছে যা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এরা সবাই একই সাক্ষ্য বহন করে, এবং এদের সকলের একই অঙ্গীকার, একই অভিপ্রায়। ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে তারা সারা পৃথিবী জুড়ে অবাধে চলা-ফেরা করতে পারে, আর যারা ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্যদান করে তারা সারা বিশ্বসংসার ব্যাপী ভ্রমণ করতে পারে। এই মানুষগুলি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, এরা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য, এবং এরা চিরদিন তাঁর আলোকে জীবনযাপন করবে।


কেবলমাত্র যারা অনুশীলনে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখে, তাদেরই নিখুঁত করা যেতে পারে

অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর তাঁর করণীয় কাজ ও বাক্যের সেবাব্রত সম্পাদনের জন্য দেহধারণ করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গত মানুষদের নিখুঁত করার লক্ষ্য নিয়ে মানুষের মাঝে স্বয়ং কাজ করতে এসেছিলেন। সৃষ্টির লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত, কেবলমাত্র অন্তিম সময়েই তিনি এই ধরনের কার্য সম্পাদন করেছেন। শুধুমাত্র অন্তিম সময়েই ঈশ্বর এমন বৃহৎ মাপের কার্য সম্পাদনের জন্য অবতাররূপ ধারণ করেছেন। যদিও তিনি যা কষ্ট সহ্য করেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন এবং মহান ঈশ্বর হওয়ার পরেও তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো নম্রতা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর কাজের কোনো বিষয় বিলম্বিত হয় নি, পরিকল্পনার ক্ষুদ্রতম অংশও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে নি। তিনি তাঁর মূল পরিকল্পনা অনুসারেই তাঁর কাজ করে চলেছেন। তাঁর অবতাররূপ ধারণের একটি উদ্দেশ্য হল মানুষদের জয় করা, অপরটি হল তাঁর প্রিয় মানুষদের নিখুঁত করা। তিনি তাঁর দ্বারা নিখুঁত হওয়া মানুষদের নিজের চোখে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এই মানুষেরা কীভাবে তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেয়, তা স্বয়ং দেখতে চান। শুধু যে একজন বা দুজনকে নিখুঁত করা হয়েছে এমনটা নয়। বরং এটি হল শুধুমাত্র অল্প কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত একটি দল। এই দলের মানুষেরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসত্তা থেকে এসেছে। এই বহুল পরিমাণ কাজের উদ্দেশ্য হল এই মানবদলকে অর্জন করা, এই মানবদল তাঁর জন্য যে সাক্ষ্য দেয় তা অর্জন করা, এবং তাদের থেকে সম্ভাব্য গৌরব অর্জন করা। তিনি যেমন তাৎপর্যহীন কোনও কাজ করেন না, তেমনই মূল্যহীন কাজও করেন না। এটা বলা যেতে পারে যে এই বহুল কাজের পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি যেসব মানুষদের নিখুঁত করতে চান, তাদের সকলকে নিখুঁত করে তোলা। এই কাজের বাইরে তিনি যে অবকাশ পাবেন, সে সময়ে তিনি মন্দ লোকেদের অপসারণ করবেন। জেনে রেখো, তিনি এই মহান কাজ মন্দ লোকেদের জন্য করেন না; বরং এর বিপরীতে যে অল্পসংখ্যক মানুষ তাঁর দ্বারা নিখুঁত হবে, সেই মানুষদের জন্যই তাঁর সমস্তটা উজাড় করে দেন। তাঁর করা কাজ, কথিত বাক্য, প্রকাশিত রহস্য, এবং বিচার ও শাস্তি – সমস্ত কিছুই এই অল্পসংখ্যক মানুষদের জন্যই। তিনি মন্দ লোকেদের জন্য দেহধারণ করেন নি, এবং এই মন্দ লোকেরা তাঁকে ক্রোধে উত্তেজিত করতে পারে না। যাদের নিখুঁত করা হবে, তাদের জন্যই তিনি সত্যের কথা এবং প্রবেশের কথা বলেন; তাদের জন্যই তিনি দেহধারণ করেন, এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদও তাদের কারণেই বর্ষিত হয়। সত্য, প্রবেশ এবং মানবতার জীবনের কথা – যা তিনি বলেন, সেগুলি মন্দ লোকেদের সুবিধার জন্য করা হয় নি। তিনি মন্দ লোকেদের সাথে কথা বলা এড়িয়ে যেতে চান, বরং যাদের নিখুঁত করা হবে, তাদের ওপরেই সমস্ত সত্য অর্পণ করতে চান। তবুও তাঁর কাজের প্রয়োজনে, এই মুহূর্তে মন্দ লোকেদেরও তাঁর কিছু ঐশ্বর্য উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যারা সত্যকে দেয় না, ঈশ্বরকে তুষ্ট করে না, তাঁর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে – তারা সকলেই মন্দ লোক। তাদের নিখুঁত করা যায় না, আর তারা ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। এর বিপরীতে, যারা সত্য অনুশীলন করে এবং ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারে, এবং ঈশ্বরের কাজে নিজেদের সম্পূর্ণ সত্তা ব্যয় করে – তারাই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে পারবে। এই ব্যক্তিদেরই ঈশ্বর সম্পূর্ণ করতে চান, এবং তিনি যে কাজ করেন, তা এদের স্বার্থেই। তাঁর কথিত সত্যকে যারা অনুশীলনে রাখতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি তা বলে থাকেন। যেসব মানুষ অনুশীলনে সত্যকে স্থান দেয় না, তাদের সাথে তিনি কথা বলেন না। যারা সত্যকে বহন করতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কথা বলেন। তিনি যখন নিখুঁত করতে চাওয়া মানুষদের উল্লেখ করেন, তখন তিনি এই দলের মানুষদের কথাই বলেন। পবিত্র আত্মার কাজ সত্য অনুশীলনে ইচ্ছুক মানুষদের প্রতি নির্দেশিত। প্রজ্ঞা ও মানবতার অধিকারী হওয়ার মতো বিষয়গুলি সত্য অনুশীলনে ইচ্ছুক মানুষদের প্রতিই নির্দেশিত। যারা সত্যকে বহন করে না, তারা হয়ত অনেক সত্য বাক্যই শোনে, কিন্তু তাদের স্বভাব এতই মন্দ, এবং তারা সত্যের প্রতি এতই অনাগ্রহী, যে তারা যা বোঝে তা শুধুই মতবাদ, বাক্য এবং অন্তঃসারশূন্য তত্ত্ব, জীবনে প্রবেশ করার মতো ন্যূনতম মূল্যও যার নেই। তাদের কেউই ঈশ্বরের অনুগত নয়, তারা সেই সমস্ত মানুষজন যারা ঈশ্বরকে দেখতে পেলেও তাঁকে অর্জন করতে পারে না; তারা সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা নিন্দিত।

প্রত্যেকের মধ্যেই পবিত্র আত্মার চলার পথ রয়েছে, এবং তা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিখুঁত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তোমার নেতিবাচকতার দ্বারা তোমাকে নিজের ভ্রষ্টাচরণ চেনানো হয় এবং তারপরে সেই নেতিবাচকতা বর্জনের ফলে তুমি খুঁজে পাবে অনুশীলনের পথ; এই সমস্তই তোমাকে নিখুঁত করার উপায়। অধিকন্তু, তোমার অন্তঃস্থ কিছু ইতিবাচক বিষয়ের অবিরত নির্দেশ এবং প্রদীপ্তির মাধ্যমে তুমি সক্রিয়ভাবে তোমার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ করতে পারবে, অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং বিচক্ষণতা অর্জন করবে। যখন তোমার অবস্থা ভালো, তুমি বিশেষভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে চাও, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চাও, আর যে ধর্মোপদেশগুলি তুমি শোনো, নিজের অবস্থার সাথে তাদের মেলাতে পারো। এই সময়ে ঈশ্বর তোমাকে ভিতর থেকে আলোকিত এবং প্রদীপ্ত করেন, যাতে ইতিবাচক দিকের কিছু জিনিস তুমি উপলব্ধি করতে পারো। ইতিবাচক দিকে এইভাবেই তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হয়। নেতিবাচক অবস্থায় তুমি দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়, তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর না থাকার অনুভূতি হয়, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর তোমাকে প্রদীপ্ত করেন, অনুশীলনের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। এই অবস্থাকে অতিক্রম করাই হল নেতিবাচক দিক দিয়ে নিখুঁত হওয়াকে অর্জন করা। ঈশ্বর মানুষকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় দিক দিয়েই নিখুঁত করতে পারেন। এটি নির্ভর করে তোমার উপলব্ধি করতে পারার সক্ষমতা, এবং তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণ করতে চাও কিনা, তার ওপর। তুমি যদি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, তাহলে নেতিবাচকতা তোমায় ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে না। বরং তোমার সামনে আরও বাস্তবিক বিষয় উপস্থাপিত করতে পারে, এবং তোমার মধ্যে কিসের অভাব রয়েছে তা জানার ক্ষমতা দেয়, তোমার বাস্তবিক অবস্থার আরও ভালো উপলব্ধিতে সক্ষম করে, এবং দেখার ক্ষমতা দেয় যে, মানুষের কিছুই নেই, সে কিছুই নয়; পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ না করলে তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যাবে এবং সর্বদা নিজেকে অপরের থেকে উচ্চ, বাকি সকলের থেকে বেশি ভালো হিসাবে উপলব্ধি করবে। এই সবের মাধ্যমে তুমি দেখবে আগে যা এসেছে, তার সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের করা এবং তাঁর দ্বারাই সুরক্ষিত। পরীক্ষায় প্রবেশের ফলে তোমার মধ্যে ভালোবাসা বা বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না, দেখা যায় প্রার্থনার অভাব, তুমি আর স্তুতি গাইতে পারো না এবং এইসবের মাঝে সচেতন উপলব্ধি ছাড়াই তুমি নিজেকে চিনতে পারো। ঈশ্বরের কাছে মানুষকে নিখুঁত করার অনেক উপায় রয়েছে। মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাবের মোকাবিলা করার জন্য ঈশ্বর সমস্ত রকমের পরিবেশ ব্যবহার করেন, এবং মানুষের উন্মোচনের জন্য বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার করেন; এক দিকে তিনি মানুষের সাথে মোকাবিলা করেন, অপর দিকে, মানুষের উন্মোচন করেন, আবার অন্য দিকে তিনি মানুষকে প্রকাশ করেন, তাদের হৃদয়ের গহিনে থাকা “রহস্য” খুঁড়ে বার করে প্রকাশিত করেন এবং মানুষের বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশের মাধ্যমে তাকে তার চরিত্র দেখান। ঈশ্বর মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে – যেমন প্রকাশের মাধ্যমে, মানুষের সাথে মোকাবিলার মাধ্যমে, পরিমার্জনের মাধ্যমে, এবং শাস্তির মাধ্যমে নিখুঁত করেন – যাতে সে জানতে পারে যে ঈশ্বর হলেন বাস্তববাদী।

তোমরা এখন কিসের সন্ধান করছো? ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে, তাঁকে জানতে, তাঁকে অর্জন করতে চাও – অথবা হয়তো তুমি ৯০-এর দশকের পিতরের মতো নিজেকে গড়ে তুলতে চাও; বা হয়তো ইয়োবের চাইতে অধিক বিশ্বাস লাভ করতে চাও, অথবা তুমি হয়তো ঈশ্বরের কাছ থেকে ধার্মিক আখ্যা পেতে চাও এবং তাঁর সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে চাও, অথবা পৃথিবীতে ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে সক্ষম হতে চাও এবং শক্তিশালী ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে চাও। তোমরা যাই সন্ধান করো না কেন, সামগ্রিকভাবে, তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার লাভের জন্যই তা করছ। তুমি যাই চাও না কেন, যদি একজন ধার্মিক মানুষ হতে চাও, যদি পিতরের পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাও, বা ইয়োবের মতো বিশ্বাস লাভ করতে চাও, কিংবা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চাও, এ সবই ঈশ্বরের কাজ, যা তিনি মানুষের উপর করেন। অন্য কথায়, তুমি যাই খোঁজো না কেন, তার সমস্তটাই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়া, তাঁর বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ এবং তাঁর হৃদয়কে তুষ্ট করার জন্য; তোমার সমস্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের মাধুর্য আবিষ্কার করা, নিজের বিদ্রোহী স্বভাব ত্যাগ করতে পারার লক্ষ্যে প্রকৃত অভিজ্ঞতায় অনুশীলনযোগ্য একটি পথের সন্ধান করা, নিজের স্বাভাবিক অবস্থা অর্জন করা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গত হতে পারা, একজন সঠিক মানুষ হয়ে ওঠা এবং সমস্ত কাজের পিছনে সঠিক উদ্দেশ্য রাখতে সক্ষম হওয়া। ঈশ্বরকে জানা এবং জীবনের বৃদ্ধি লাভের জন্যই তুমি এই সমস্ত কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করছ। তোমার অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের বাক্য এবং বাস্তব ঘটনা, এমনকি তোমার চারপাশের মানুষ, বিষয়াদি এবং জিনিসপত্র সম্বলিত হলেও, পরিশেষে তুমি ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হও এবং তাঁর দ্বারা নিখুঁত হও। একজন ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার পথে এগোবার আকাঙ্ক্ষা অথবা ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করার ইচ্ছা: এগুলি হল চলার রাস্তা, যখন গন্তব্য হল ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর দ্বারা নিখুঁত হওয়া। তোমার ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অথবা তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা নির্বিশেষে, সমস্ত কিছুই কিন্তু ঈশ্বরকে জানার জন্যই; যাতে তোমার মধ্যে যে কাজ তিনি করেন তা বৃথা না যায়, যাতে পরিশেষে তুমি ঈশ্বরের বাস্তবিকতা, মহানতা এবং এমন আরও অনেক কিছুর সাথে সাথে তাঁর নম্রতা এবং গোপনতা সম্পর্কেও জানতে পারো, আর ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ কাজ করেন তাও জানতে পারো। ঈশ্বর এমন বিনয়ের স্তরে নিজেকে নিয়ে গেছেন যে এই কলুষিত ও ভ্রষ্ট মানুষদের মধ্যেও তিনি কাজ করেন এবং এই মানুষের দলকে নিখুঁত করে তোলেন। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র থাকা-খাওয়ার জন্য, তাদের পথ দেখাতে এবং প্রয়োজন মেটাতেই দেহধারণ করেন নি। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তিনি এই অসহনীয় ভ্রষ্ট মানুষদের পরিত্রাণ এবং জয় করার মহান কাজ করেন। তিনি অতিকায় লাল ড্রাগনের অন্তঃস্থলে এই সর্বাপেক্ষা ভ্রষ্ট মানুষদের উদ্ধার করতে অবতীর্ণ হয়েছেন, যাতে সেই মানুষদের পরিবর্তন করে নতুন করে গড়ে তোলা যায়। ঈশ্বরের সহ্য করা অসীম কষ্ট যে কেবল ঈশ্বরের অবতারের সহ্য করা কষ্ট তা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হল ঈশ্বরের আত্মা চরম অপমান ভোগ করেন – তিনি নিজেকে এতটাই বিনীত এবং আড়াল করে ফেলেন, যে একজন সাধারণ মানুষে পরিণত হন। ঈশ্বর অবতার হিসাবে দেহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যাতে মানুষেরা দেখতে পায় যে তাঁর স্বাভাবিক মানব জীবন এবং চাহিদা রয়েছে। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে ঈশ্বর নিজেকে অনেকাংশে বিনীত করেছেন। ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর আত্মা সুউচ্চ এবং মহান হওয়া সত্ত্বেও, আত্মার কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি এক সাধারণ মানুষ, এক নগণ্য মানুষের রূপ ধারণ করেন। তোমাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি, মানবতা এবং জীবন প্রদর্শন করে যে, তোমরা সত্যিই ঈশ্বরের এই ধরনের কাজ গ্রহণের পক্ষে অযোগ্য। ঈশ্বর তোমাদের জন্য যে কষ্ট ভোগ করছেন তার জন্য তোমরা সত্যিই অযোগ্য। ঈশ্বর এতই মহান। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মানুষেরা এত নিম্নস্তরের, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের ওপর কাজ করেন। তিনি কেবলমাত্র মানুষদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য, তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অবতাররূপ ধারণ করেন নি, এমনকি তিনি তাদের সাথে বসবাসও করেন। ঈশ্বর কত নম্র, কত প্রেমময়। যদি, ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা, তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখের সাথে সাথে, অসামান্য প্রশংসা উচ্চারণ করতে করতে তোমার অশ্রুপাত হয়, যদি তুমি এমত অবস্থায় পৌঁছাও, তবেই বোঝা যাবে যে তোমার কাছে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে।

বর্তমানে মানুষের অনুসন্ধানে বিচ্যুতি রয়েছে; তারা কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায়, তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই, এবং তারা নিজেদের অন্তরে পবিত্র আত্মার প্রদীপ্তি এবং আলোকপ্রাপ্তিকেও অবহেলা করেছে। তাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি নেই। এইভাবে, অভিজ্ঞতার অগ্রগতির সাথে সাথে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। যারা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে চায়, যদিও তারা অতীতে ভালো অবস্থায় ছিল না, নেতিবাচকতা ও দুর্বলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, প্রায়শই অশ্রুপাত করত, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছিল – এখন তারা যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। তাদের সাথে হওয়া মোকাবিলার পর, এবং ভেঙে পড়ার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর, এবং পরীক্ষা ও পরিমার্জনের ধাপগুলির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, তারা প্রভূত অগ্রগতি করেছে। তাদের নেতিবাচক অবস্থা হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের জীবন চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। তারা যত বেশি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চালিত হয়, তাদের হৃদয় ঈশ্বরকে ভালবাসতে শুরু করে। মানুষদের নিখুঁতকরণের কার্যে ঈশ্বরের কিছু নিয়ম রয়েছে, তিনি তোমার মধ্যেকার কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যবহার করে তোমায় আলোকিত করেন, যাতে তোমার অনুশীলনের মতো পথ থাকে এবং তুমি সমস্ত নেতিবাচক অবস্থা থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে পারো, তোমার আত্মার মুক্তিতে সহায়ক হন এবং তাঁকে আরও ভালোবাসতে সক্ষম করেন। এইভাবে, তুমি শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাব বর্জনে সক্ষম হও। নৈপুণ্যবিহীন এবং উন্মুক্ত হয়ে তুমি নিজেকে জানতে ইচ্ছুক হও এবং সত্যের অনুশীলন করো। ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তাই দুর্বল এবং নেতিবাচক থাকাকালীন তিনি তোমাকে দ্বিগুণ আলোকিত করেন, নিজেকে আরও জানতে সাহায্য করেন, আরও অনুতপ্ত হতে ইচ্ছুক করে তোলেন এবং সেই জিনিসগুলির অনুশীলনে আরও সক্ষমতা প্রদান করেন যেগুলি তোমার অনুশীলন করা উচিত। কেবলমাত্র এইভাবেই তোমার হৃদয় সহজ এবং শান্তিপূর্ণ হতে পারে। সাধারণত ঈশ্বরকে জানতে, নিজেকে জানতে এবং নিজ অনুশীলনের বিষয়ে মনযোগী ব্যক্তিই বারংবার ঈশ্বরের কাজ, এমনকি তাঁর নির্দেশনা এবং আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে পারে। এমন ব্যক্তি নেতিবাচক অবস্থায় থাকলেও বিবেকের তাড়নাতেই হোক অথবা ঈশ্বরের বাক্যের আলোকপ্রাপ্তির দ্বারাই হোক না কেন-সে অবিলম্বেই সমস্ত বিষয়ের অভিমুখ পাল্টে দিতে সক্ষম। মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন সর্বদা তখনই অর্জিত হয় যখন সে নিজেকের প্রকৃত অবস্থা এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও কাজ সম্পর্কে জানে। যে মানুষ নিজেকে জানতে এবং উন্মুক্ত করতে ইচ্ছুক, সে-ই সত্য নির্বাহ করতে পারে। এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের অনুগত, এবং ঈশ্বরের অনুগত মানুষেরই ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, তা গভীর বা অগভীর, স্বল্প বা বহুল যেমনই হোক। এটি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, এবং এটাই মানুষ অর্জন করে; এ হল তাদের নিজেদের লাভ। সে-ই হল ঈশ্বর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ, যার ভিত্তি আছে, দৃষ্টি আছে। এই ধরনের মানুষ ঈশ্বরের দেহরূপ, তাঁর বাক্য এবং কাজের বিষয়ে নিশ্চিত থাকে। ঈশ্বর কীভাবে কাজ করছেন বা বলছেন অথবা মানুষের কাছ থেকে আগত সমস্ত বাধা নির্বিশেষে সে তার দৃঢ়তায় অবিচল থাকতে পারে এবং ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দিতে পারে। মানুষ যত এইরকম হয়ে ওঠে, ততই সে তার বোধগম্য সত্য নির্বাহ করতে পারে। সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলনের কারণে, সে ঈশ্বরের সম্পর্কে আরও উপলব্ধি অর্জন করে এবং চিরদিন ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্যদানের সংকল্পের অধিকারী হয়।

বিচক্ষণতা, সমর্পণ এবং নানা বিষয়ের প্রতি অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা থাকার ফলে যদি তুমি আত্মায় সক্রিয়তা অনুভব করো, তবে এর অর্থ হল কোনও কিছুর মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে তোমার অন্তর ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রদীপ্ত এবং আলোকিত হয়ে উঠেছে। একেই আত্মায় সক্রিয়তা বলে। ঈশ্বরের সমস্ত কাজ মানুষের আত্মার পুনর্জীবনে সহায়তার জন্য। কেন ঈশ্বর সবসময় বলেন মানুষেরা অনুভূতিহীন ও বুদ্ধিহীন? কারণ মানুষের আত্মা মৃত, তা এতই অসাড় হয়ে গেছে যে তারা আত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। ঈশ্বরের কাজ হল মানুষের জীবনে প্রগতি এবং মানুষের আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করা, যাতে তারা আত্মার অন্তঃস্থ বিষয়গুলিতে দৃষ্টিপাত করতে পারে, সর্বদা নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং তুষ্ট করতে পারে। এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার অর্থ হল কোনও ব্যক্তির আত্মা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সে পরে কোনো কিছুর সম্মুখীন হলেই অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারবে। সে ধর্মোপদেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল থাকে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটাই হল আত্মার সক্রিয়তা অর্জনের স্বরূপ। অনেক মানুষ রয়েছে যারা বাহ্যিক ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকতায় অথবা আত্মার বিশদে প্রবেশ করা মাত্রই অনুভূতিহীন ও নির্বোধ হয়ে পড়ে। সম্মুখে যা দেখতে পাওয়া যায়, তারা কেবল সেই বিষয়গুলিকেই বোঝে। এগুলি সবই আধ্যাত্মিকভাবে অসাড় এবং নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ, আত্মার বিষয়গুলিতে সামান্য অভিজ্ঞতা থাকার ফল। কারো কারো আত্মা সক্রিয় এবং তাদের বিচক্ষণতা থাকে। যে বাক্য তাদের অবস্থার দিকে নির্দেশ করে, তা শোনার সাথে সাথে, সময় নষ্ট না করে সেগুলি লিখে ফেলে। অনুশীলনের নীতি সম্পর্কিত বাক্য শোনার পরে তারা সেগুলিকে গ্রহণ করতে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতায় প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, ফলে নিজেদের পরিবর্তন ঘটায়। এই মানুষই আত্মায় সক্রিয় রয়েছে। তারা কেন এতো তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে? কারণ তারা এই সমস্ত বিষয়গুলি দৈনন্দিন জীবনে নিবদ্ধ রাখে। যখন তারা ঈশ্বরের বাক্য পড়ে, তারা সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থা যাচাই করতে সক্ষম হয়, এবং নিজেদের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটায়। যখন তারা সহকারিতার কথা শোনে, ধর্মোপদেশ শোনে, আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি বহনকারী বাক্য তাদের কানে আসে, তারা সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এটি যেন ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেওয়ার মতো; তারা সঙ্গে সঙ্গে তা খেতে পারে। তুমি যদি এমন ব্যক্তিকে খাবার দাও যে ক্ষুধার্ত নয়, তারা অতো অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দেবে না। তুমি যদি প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, তাহলে কোনো জিনিসের সম্মুখীন হলেই তুমি অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে: ঈশ্বর এই বিষয়ে কী চান এবং তোমার কীভাবে কাজ করা উচিত। গতবার ঈশ্বর তোমাকে এই বিষয়ে পথ দেখিয়েছিলেন, আজ এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে স্বাভাবিকভাবেই তুমি জানবে কী সেই অনুশীলনের পথ, যা ঈশ্বরের হৃদয়কে তুষ্ট করে। যদি তুমি সর্বদা এই উপায়ে অনুশীলন করো, সর্বদা এই উপায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করো তাহলে এক সময়ে এটি তোমার কাছে সহজ হয়ে আসবে। ঈশ্বরের বাক্য পড়ার সময় তুমি জানো যে তিনি কোন ধরনের মানুষের কথা বলছেন, তুমি জানো যে তিনি আত্মার কোন অবস্থার কথা উল্লেখ করছেন, এবং তুমি এগুলির মূল বিষয়গুলি ধারণ করে অনুশীলন করতে সক্ষম হও। এটি তোমার উপলব্ধির সক্ষমতা প্রদর্শন করে। কিছু মানুষের এই বিষয়ে কেন অভাব থেকে যাচ্ছে? কারণ তারা অনুশীলনের এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট হচ্ছে না। তারা সত্যের অনুশীলনে ইচ্ছুক হলেও, তাদের জীবনে সেবার বিস্তৃত বিবরণের বিষয়ে, সত্যের বিস্তৃত বিবরণের বিষয়ে তাদের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। কিছু হলেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই উপায়ে, ভণ্ড নবী বা ভণ্ড প্রেরিতজনের আবির্ভাব হলে তুমি বিপথে চালিত হতে পারো। তোমাকে অবশ্যই ঘন ঘন ঈশ্বরের কাজ এবং বাক্যে সহকারিতা করতে হবে – শুধুমাত্র এই উপায়েই তুমি সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবে এবং বিচক্ষণতার বিকাশ ঘটাতে পারবে। সত্য অনুধাবন না করতে পারলে, তোমার কোনো বিচক্ষণতাই থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর কী বলেন, কীভাবে কাজ করেন, মানুষের থেকে তাঁর কী দাবি, তোমার কী ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসা উচিত, কাদেরই বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত – তোমাকে অবশ্যই ঘন ঘন এই সমস্ত বিষয়ে সহকারিতা করতে হবে। তুমি যদি সর্বদা এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করো, তাহলেই তুমি সত্য অনুধাবন করতে পারবে, অনেক বিষয়ই তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোধগম্য হবে এবং তুমি বিচক্ষণতাও লাভ করবে। পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুশাসন বলতে কী বোঝায়, মানুষের ইচ্ছা থেকে কোন দোষের উদ্ভব হয়, পবিত্র আত্মার নির্দেশনা কী, পরিবেশের ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়, অন্তর আলোকিতকারী ঈশ্বরের বাক্য কোনগুলি? এই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তোমার কোনো বিচক্ষণতা থাকবে না। তোমার জানা উচিত পবিত্র আত্মা থেকে কী আসে, বিদ্রোহী স্বভাব বলতে কী বোঝায়, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে হয়, এবং কীভাবে নিজের বিদ্রোহ ত্যাগ করতে হয়; যদি তোমার এই বিষয়গুলিকে বোঝার মতো অভিজ্ঞগতালব্ধ ধারণা থাকে, তাহলে তোমার ভিত্তি প্রস্তুত থাকবে; যখন কিছু ঘটবে, তোমার কাছে প্রকৃত সত্য থাকবে সেই ঘটনাকে সত্যের মাপকাঠিতে পরিমাপ করার জন্য, এবং উপযুক্ত দৃষ্টি থাকবে তোমার ভিত্তি হিসাবে। তোমার সমস্ত কাজেই নীতি থাকবে, এবং তুমি সত্য অনুসারে কাজ করতে সক্ষম হবে। তখন তোমার জীবন ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি, আশীর্বাদে ভরে উঠবে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁকে চায় অথবা তাঁকে যাপন করে এবং তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেয় – তাঁর প্রতি ঈশ্বর অন্যায্য আচরণ করবেন না, এবং সত্যের জন্য প্রকৃত তৃষ্ণার্ত কোনো ব্যক্তিকে তিনি অভিশাপ দেবেন না। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পানের সময় তুমি যদি তোমার প্রকৃত অবস্থা জানা, নিজস্ব অনুশীলন, নিজস্ব উপলব্ধির বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারো, তাহলে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময়ে তুমি আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং বাস্তবিক উপলব্ধি অর্জন করবে। তাহলে তোমার সমস্ত কিছুতেই অনুশীলন ও বিচক্ষণতার পথ থাকবে। যে ব্যক্তির কাছে সত্য রয়েছে তার প্রতারিত হওয়ার, বিঘ্নকারী আচরণ বা চরম আচরণ করার সম্ভাবনা নেই। সত্যের কারণে সে সুরক্ষিত এবং এই কারণেই সে আরও উপলব্ধি অর্জন করে। সত্যের কারণে তার কাছে অনেক অনুশীলনযোগ্য পথ থাকে, পবিত্র আত্মা তার মধ্যে কাজ করার আরও সুযোগ পায় এবং সে নিখুঁত হওয়ার আরও সুযোগ লাভ করে।


পবিত্র আত্মার কাজ এবং শয়তানের কাজ

আত্মার সম্বন্ধে মানুষ কীভাবে বিশদে জানবে? মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মা কী ভাবে কাজ করেন? মানুষের মধ্যে শয়তান কী ভাবে কাজ করে? দুষ্ট আত্মা মানুষের মধ্যে কী ভাবে কাজ করে? এগুলির প্রকাশই বা কেমন হয়? যখন তোমার সাথে কিছু ঘটে, তা কি পবিত্র আত্মার নির্দেশ, এবং তোমার কি তা মান্য করা উচিত নাকি প্রত্যাখ্যান করা? মানুষের বাস্তব অভ্যাসের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা মানুষের থেকেই আসে, কিন্তু মানুষ অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে করে তা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আগত। কিছু বিষয় অশুভ আত্মাদের কাছ থেকে আসে, অথচ মানুষ তবুও মনে করে সেগুলি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আগত, আবার কখনও কখনও পবিত্র আত্মা মানুষের অন্তর থেকে তাকে পথনির্দেশ দেন, অথচ মানুষ ভয় পায় যে সেই নির্দেশ শয়তানের এবং তা মান্য করতে সাহস করে না, যদিও বাস্তবে সেই পথনির্দেশ আসলে পবিত্র আত্মার প্রদত্ত আলোকপ্রাপ্তি। সুতরাং, মানুষ যতক্ষণ না এদের পৃথক করার অনুশীলন করছে, ততক্ষন কারো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করার কোনো উপায় নেই; পৃথক করা ছাড়া জীবন লাভ করার কোনো উপায় নেই। পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন? অশুভ আত্মারা কীভাবে কাজ করে? মানুষের ইচ্ছায় কী ঘটে? পবিত্র আত্মার পথনির্দেশ ও আলোকপ্রাপ্তি থেকে কী জন্ম নেয়? মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের পদ্ধতিগুলি যদি তুমি উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে তোমার দৈনন্দিন জীবনে ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় তুমি জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাতে এবং পার্থক্যের রেখা টানতে সক্ষম হবে। জানবে ঈশ্বরকে, শয়তানকে চিনতে ও বুঝতে পারবে। তোমার আনুগত্য বা সাধনায় তুমি বিভ্রান্ত হবে না। তুমি হয়ে উঠবে স্বচ্ছ চিন্তাধারার এক মানুষ যে পবিত্র আত্মার কাজকে মান্য করে।

পবিত্র আত্মার কর্ম সক্রিয় পথনির্দেশনা এবং ইতিবাচক আলোকপ্রাপ্তির একটি রূপ। মানুষকে তা নিষ্ক্রিয় থাকতে দেয় না। সান্ত্বনা, বিশ্বাস এবং সমাধানের নিয়ে এসে তা মানুষকে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার অন্বেষণে অনুমোদিত করে। যখন পবিত্র আত্মা কাজ করেন, তখন মানুষ সক্রিয়ভাবে প্রবেশে সক্ষম হয়; তারা নিষ্ক্রিয় থাকে না বা তাদের উপর জোর খাটানোও হয় না; স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তারা সক্রিয় থাকে। যখন পবিত্র আত্মা কাজ করেন, তখন মানুষ হয়ে ওঠে আনন্দিত এবং ইচ্ছুক, হয়ে ওঠে ঈশ্বরকে মান্য করতে ইচ্ছুক, এবং সানন্দে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। যদি তারা বেদনায় আর্ত হয়, ভেঙে পড়ে, তবু সহযোগিতার সংকল্প থেকেই বিচ্যুত হয় না, আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করে, মান্য করতেসক্ষম হয়ে ওঠে তারা, মনুষ্যসুলভ ইচ্ছা অথবা চিন্তায় কলুষিত নয় তারা, এবং তারা নিশ্চিতভাবেই বিকৃত নয় মনুষ্যোচিত বাসনা এবং প্ররোচনায়। যখন মানুষ পবিত্র আত্মার কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তারা অন্তর থেকে বিশেষভাবে পবিত্র হয়ে ওঠে। যারা পবিত্র আত্মার কাজের অধিকারী তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং তাদের ভাই ও বোনদের ভালোবাসায় যাপন করে; ঈশ্বর যে সব বিষয়ে আনন্দ পান, তারা সেই সব বিষয়ে আনন্দ পায়, এবং ঈশ্বরের যা ঘৃণিত, তা তারাও ঘৃণা করে। পবিত্র আত্মার কাজ যাদের স্পর্শ করে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে এবং তারা ক্রমাগত সত্য অনুসরণ করে এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। পবিত্র আত্মা যখন মানুষের অন্তরে কাজ করেন, তখন তাদের অবস্থা ক্রমাগতই উন্নততর হতে থাকে, এবং তাদের মানবতা আরও বেশি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, এবং তাদের কিছু সহযোগিতা নির্বোধের মত হলেও, তাদের অনুপ্রেরণা থাকে সঠিক, ইতিবাচক থাকে তাদের প্রবেশ, তারা বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে না, এবং তাদের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ থাকে না। পবিত্র আত্মার কাজ বাস্তবিক এবং স্বাভাবিক, এবং তিনি মানুষের স্বাভাবিক জীবনের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ করেন, স্বাভাবিক মানুষের প্রকৃত অন্বেষণ অনুযায়ীই তিনি মানুষের আলোকপ্রাপ্তি এবং পথনির্দেশনা করেন। পবিত্র আত্মা যখন মানুষের মধ্যে কাজ করেন, তখন মানুষের প্রয়োজন অনুভব করেই তাঁর আলোকপ্রাপ্তি এবং পথনির্দেশনাআসে। তাদের প্রয়োজন অনুসারেই তিনি সরবরাহ করেন, এবং তাদের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি অনুসারে যথাযথ পথনির্দেশনা দেন এবং আলোকিত করেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে আলোকিত করা এবং তাকে পথ দেখানো পবিত্র আত্মার কাজ; পবিত্র আত্মার কাজ তারা তখনই প্রত্যক্ষ করে, যখন তারা তাদের বাস্তব জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যদি ইতিবাচক থাকে এবং সাধারণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে, তবে তাদের পবিত্রা আত্মার কর্মে অধিকার হয়। এমতাবস্থায়, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময়ে, তাদের বিশ্বাস থাকে; প্রার্থনার সময় তারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; কোনো বাধার সম্মুখীন হলে, তারা আর নিষ্ক্রিয় থাকে না; এবং এই ভাবেই, তারা প্রত্যক্ষ করে ঈশ্বরের সেই শিক্ষা যা তাদের থাকা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। তারা নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল যদি নয়, এবং তাদের প্রকৃতপক্ষেই সমস্যা সম্মুখীন হতে হলেও, তারা ঈশ্বরের সকল আয়োজন মান্য করতে ইচ্ছুক।

পবিত্র আত্মার কাজে কী ধরনের প্রভাব পড়ে? তুমি নির্বোধ বা বিচক্ষণতাহীন হতে পারো, কিন্তু পবিত্র আত্মাকে তাঁর কাজ করে যেতেই হবেএবং তোমার মধ্যে বিশ্বাস থাকবে, এবং তুমি সর্বদা ভাববে যে ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। সামনে যতই বাধা আসুক না কেন, তুমি সর্বদাই সহযোগিতা করতে চাইবে। যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তোমার সাথে, তাতে হয়তো সবসময় তুমি স্পষ্টভাবে ঠাহর করতে পারবে না যে তা আসছে শয়তানের থেকে, না ঈশ্বরের, তবু তুমি নিষ্ক্রিয় না থেকে বা বিচ্যুত না হয়ে অপেক্ষা করতে পারবে। এ-ই হলো পবিত্র আত্মার স্বাভাবিক কর্ম। পবিত্র আত্মার কর্ম তোমার অন্তরে থাকলেও, বাস্তবে তুমি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারো: কান্নায় ভেঙে পড়তে পারো, আসতে পারে দুরতিক্রম্য বাধা, তবে এ সবই পবিত্র আত্মার স্বাভাবিক কাজের এক পর্যায়। যদিও তুমি সেই সব বাধা অতিক্রম করতে পারো নি, দুর্বল হয়ে পড়েছ, অভিযোগপূর্ণ হয়েছ—কিন্তু পরে আবার ঈশ্বরপ্রেমে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠেছ। তুমি নিষ্ক্রিয় থাকলেও জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা তোমার হবেই এবং অন্য যে যাই বলুক, যতই প্রবল হোক তোমার প্রতি তাদের আক্রমণ, তোমার ঈশ্বরপ্রেম অক্ষুণ্ণই থাকবে। প্রার্থনার সময় তুমি সর্বদা স্মরণ করবে ঈশ্বরের কাছে তোমার অতীত দিনের ঋণ আর ঈশ্বরকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তোমার সংকল্পকে, এবং আবারও যখন এই সব বিষয় আসবে, তখন তুমি দৈহিক ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে পারবে। এই শক্তিই তোমার মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের উপস্থিতি চিহ্নিত করে। এ-ই হল পবিত্র আত্মার স্বাভাবিক কর্ম।

শয়তানের থেকে আসা কার্য কেমন? শয়তানের থেকে আসা কাজে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে; বিনষ্ট হয় তার স্বাভাবিক মানবিকতা, ভ্রান্ত হয় তাদের কর্মপ্রেরণা, তারা ঈশ্বরপ্রেমে ইচ্ছুক হলেও, সেই ভালোবাসায় নিহিত থাকে অভিযোগ, এবং এই সব অভিযোগ ও দুশ্চিন্তা তাদের মধ্যে ক্রমাগত বিঘ্ন সৃষ্টি করে, রুদ্ধ হয় জীবনের অগ্রগতি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ, যখনই মানুষের মধ্যে শয়তানের কাজ থাকে, ঈশ্বরসমীপে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হতে পারে না। তারা বুঝে উঠতে পারে না নিজেদের নিয়ে তারা কী করবে—প্রার্থনার জন্য যখন মানুষ সমবেত হয় তখন তারা সেখান থেকে পালাতে চায়, অন্যরা নিমীলিত চোখে প্রার্থনা করলেও তারা চোখ খুলে রাখতে বাধ্য হয়। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় দুষ্ট আত্মাদের প্ররোচনায়, জীবনে প্রবেশে তাদের পূর্বকার পথের বিষয়ে তাদের দর্শন অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে; হৃদয় থেকে তারা আর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে না, এবং এমন সব জিনিসপত্র সবসময়ে হতে থাকে তাদের সঙ্গে যে তারা বাধাপ্রাপ্ত এবং আবদ্ধ হয়। তাদের অন্তঃকরণ আর শান্তি খুঁজে পায় না, ঈশ্বরকে ভালোবাসার সমস্ত শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে, হতাশায় ডুবে যায় তাদের অন্তরাত্মা। শয়তানের কাজের প্রকাশ ঘটে এই ভাবেই। শয়তানের কাজের এই বহিঃপ্রকাশে আরও দেখা যায়: নিজের অবস্থানে অবিচল থাকতে অক্ষম থাকা, অসমর্থ হওয়া সাক্ষ্য দিতে, ফলস্বরূপ হয়ে ওঠে এমন কেউ যে ঈশ্বর সমক্ষে বিচ্যুত হবে, হয়ে পড়বে এমন কেউ যার ঈশ্বরের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই। শয়তানের বিঘ্ন সংঘটনে তোমার অন্তরে ঈশ্বরপ্রেম এবং আনুগত্য বিনষ্ট হয়, ছিন্ন হয় ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক, তুমি আর সত্যের এবং আত্মোন্নতির অন্বেষণকরো না, তুমি পশ্চাদগামী এবং নিষ্ক্রিয়হয়ে পড়, তুমি নিজেকে প্রশ্রয় দাও, বিস্তার ঘটাও লাগামছাড়া পাপের এবং পাপকে ঘৃণা করো না; শুধু তাই নয়, শয়তানের দ্বারা ব্যহত হয়ে তুমি হয়ে পড়ো উচ্ছৃঙ্খল; এর ফলে ঈশ্বরের স্পর্শ অন্তর থেকে মুছে যায় এবং তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনো ও ঈশ্বর-বিরোধিতায় রত হও, তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করো তুমি; এমন কি তোমার ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার আশঙ্কাও রয়েছে। এই সবই শয়তানের থেকে উদ্ভূত।

দৈনন্দিন জীবনে যখন তোমার সাথে কিছু ঘটে, তখন কীভাবে তুমি বুঝবে যে তা আসছে পবিত্র আত্মার কাজ থেকে, নাকি শয়তানের কাজ থেকে? স্বাবাবিক অবস্থায় মানুষের আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক জীবন স্বাভাবিকই থাকে এবং তাদের বিচারবুদ্ধি স্বাভাবিক ও যথাযথ হয়। এই অবস্থায় থাকার সময়ে, তাদের অন্তরের অভিজ্ঞতা ও অবগতির বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, তা আসে পবিত্র আত্মার স্পর্শেই (ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার সময় অন্তর্দৃষ্টি অথবা সহজ কিছু জ্ঞান থাকা, বা কোনও বিষিয়ে বিশ্বাসপূর্ণ হওয়া, অথবা কোনও কোনও বিষয়ে ঈশ্বরপ্রেমের শক্তি থাকা—এ সকলই পবিত্র আত্মার থেকে আসে)। মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ সবিশেসভাবে স্বাভাবিক হয়; মানুষ তা অনুভবে অপারগ, যদিও এমন মনে হতে পারে, যে, মানুষ নিজেই এসব করছে, প্রকৃতপক্ষে তা পবিত্র আত্মার কাজ। দৈনন্দিত জীবনে, পবিত্র আত্মা ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার মধ্যেই কাজ করেন, শুধু কাজের পরিধির তারতম্য ঘটে। কিছু মানুষ, যারা উত্তম যোগ্যতা-সম্পন্ন, তাদের দ্রুত বিষয়বস্তুসমূহ উপলব্ধি করতে পারে, এবং তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি সবিশেষরূপে সুমহান। আবার, যাদের যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের জিনিসপত্র উপলব্ধি করতে অনেকটা বেশি সময় লেগে গেলেও, অন্তরে তারা পবিত্র আত্মার স্পর্শ পায়, এবং তারাও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে—যারাই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তাদের সবার মধ্যেই পবিত্র আত্মা কর্ম করেন। দৈনন্দিন জীবনে, মানুষ যতক্ষণ ঈশ্বরবিরোধী অথবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়, যতক্ষণ না সে এমন কিছু করে যা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী এবং যতক্ষণ না তারা ঈশ্বরের কর্মকে ব্যহত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত, পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে স্বল্প অথবা অধিক পরিমাণে কর্ম করেন; তিনি তাদের স্পর্শ করেন, আলোকপ্রাপ্ত করেন, সাহস ও শক্তি যোগান এবং তাদের চালিত করেন সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে, অলস এবং দৈহিক ভোগ-সুখে লালায়িত না হতে, সত্যের পালনে ইচ্ছুক হতে, এবং এবং ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকুল হতে। আর, এ সবই হল সেই কাজ যা আসে পবিত্র আত্মার থেকে।

মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে, পবিত্র আত্মা তাকে পরিত্যাগ করেন; অভিযোগ করাই হয়ে ওঠে তাদের মানসিক প্রবণতা, ভ্রান্ত অনুপ্রেরণায় তারা আলস্য এবং ভোগ-সুখে লিপ্ত হয়, অন্তর থেকে বিরোধিতা করে সত্যের। এই সবই আসে শয়তানের থেকে। স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে মানুষের অন্তঃকরণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং সাধারণ যুক্তিবোধ কাজ করে না, তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, এবং তারা আর তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে না, এ-ই হয় সেই অবস্থা, যখন শয়তান হয় তাদের মধ্যে কর্মরত। মানুষের মধ্যে যদি আত্মশক্তি এবং নিয়ত ঈশ্বরপ্রেম থাকে, তাহলে, সাধারণত, যখন তাদের সাথে কিছু হয়, তখন তা আসে পবিত্র আত্মা থেকে, এবং যার সাথেই তাদের দেখা হোক না কেন, তা ঈশ্বরের আয়োজনেওই ফল। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায়, তুমি সর্বদাই পবিত্র আত্মার মহৎ কর্মের মধ্যেই রয়েছ, এবং তা থেকে তোমাকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে, সব সমস্ত কিছুই পবিত্র আত্মার থেকে আসে, এবং, তোমার মধ্যে যদি কিছু ভ্রান্ত চিন্তাও থাকে, তুমি তা পরাস্ত করতে সমর্থ, এবং তুমি সেগুলির অনুসরণ করো না। আর, এ সবই আসে পবিত্র আত্মার কাজ থেকে। কোন অবস্থায় শয়তান বিঘ্ন ঘটায়? যখন তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকো না তখন সহজেই শয়তান তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, যদি তুমি ঈশ্বরের স্পর্শ রহিত হও, এবং ঈশ্বরের কর্ম বিরহিত হও, তোমার অন্তর যদি বিশুষ্ক এবং বন্ধ্যা হয়, কোনও কিছুই উপলব্ধি না করে প্রার্থনা করে যাও, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করেও যদি আলোকিত অথবা প্রদীপ্ত না হও, যদি জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল না হয়ে ওঠো। অন্যভাবে বললে, পবিত্র আত্মা যখন তোমাকে পরিত্যাগ করেন এবং তুমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পার না, তখনই তোমার সাথে এমন অনেক কিছু ঘটে যা শয়তানের প্রলোভন থেকে আসে। পবিত্র আত্মার যখন কর্ম করেন, তখন শয়তানও কাজ করে চলে অবিরত। মানুষের অন্তর স্পর্শ করেন পবিত্র আত্মা, শয়তানও সেই একই সময়ে মানুষের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে চায়। তবে সর্বদাই পবিত্র আত্মার ভূমিকা সর্বাগ্রে, এবং তাই, যাদের অবস্থা স্বাভাবিক, তারা জয়লাভ করতে পারে; এ-ই হল শয়তানের কাজের বিরুদ্ধে পবিত্র আত্মার কর্মের জয়লাভ। পবিত্র আত্মা যখন কাজ করেন, তখনও মানুষের মধ্যে এক ভ্রষ্ট স্বভাবের অস্তিত্ব থাকে। তবে, পবিত্র আত্মার কাজ চলাকালীন মানুষের পক্ষে তাদের বিদ্রোহপরায়ণতা, উদ্দেশ্যপরায়ণতা, ও অশুদ্ধতাগুলিকে আবিষ্কার ও সনাক্ত করা সহজ হয়। সেই সময়েই মানুষ অনুশোচনা অনুভব করে, এবং অনুতাপে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। এইভাবেই তাদের বিদ্রোহ ও ভ্রষ্ট স্বভাবগুলি ঈশ্বরের কাজের দ্বারা দূরীভূত হয়। পবিত্র আত্মার কর্ম ব্যতিক্রমীভাবে স্বাভাবিক; তিনি যখন মানুষের উপর তাঁর কাজ করেন, তখনো তাদের সমস্যা থাকে, তখনও তারা ক্রন্দন করে, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে, দুর্বলতা থাকে এবং অনেক কিছুই তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখনও, তা সত্ত্বেও এই অবস্থায় তারা নিজেদের পশ্চাদ্গামীতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, এবং তারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে, এবং নিজেদের দুঃখদুর্দশার মধ্যেও তারা ঈশ্বরের গুণগান করতে পারে; পবিত্র আত্মার কাজ বিশেষভাবেই স্বাভাবিক, কোনোভাবেই এক তিলার্ধও অতিপ্রাকৃত নয়। অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে যে পবিত্র আত্মার কর্ম সূচনামাত্রই মানুষের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে, তাদের মধ্যে থেকে যে সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ের অপসারণ প্রয়োজন, তা অপসৃত হবে। এই ধরনের বিশ্বাস অযৌক্তিক। মানুষের মধ্যে যখন পবিত্র আত্মার কাজ করেন, মানুষের নিষ্ক্রিয় বিষয়গুলি তখনও বিদ্যমান থাকে, তাদের আত্মিক উচ্চতাও থাকে অপরিবর্তিত, কিন্তু সে পবিত্র আত্মার থেকে প্রদীপ্তি এবং আলোকপ্রাপ্তি অর্জন করে, অতএব তার অবস্থা হয়ে ওঠে আরো সক্রিয়, তার অভ্যন্তরীন অবস্থা হয়ে ওঠে স্বাভাবিক, এবং তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা মূলত হয় পবিত্র আত্মার নতুবা শয়তানের কাজের অভিজ্ঞতা পায়। কিন্তু তারা যদি এই দুই অভিজ্ঞতার উপলব্ধি করতে এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে, তাহলে তাদের পক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রবেশের কোনও সম্ভাবনাই নেই, স্বভাবে পরিবর্তন আনা তো দূরের কথা। তাই ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করার মূল কথাই হল এসবের আসল রূপ দেখতে পাওয়া; এইভাবেই, তাদের পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়ে উঠবে সহজতর।

পবিত্র আত্মার কাজ হল মানুষের ইতিবাচক অগ্রগতি অনুমোদিত করা, যেখানে শয়তানের কাজ তাদের হল তাদের নেতিবাচক এবং পশ্চাদপসারী করে দেওয়া, তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং তাঁর প্রতিরোধী করে দেওয়া, তারা যাতে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাদের কর্তব্য পালনে দুর্বল হয়ে পড়ে। পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তিতে যা কিছু সৃষ্টি হয় তা হল সকলই বেশ স্বাভাবিক। তা কোনোভাবেই তোমাকে দিয়ে জোর করে করানো হয় না। তুমি যদি তাতে সমর্পণ করো, তাহলে শান্তি পাবে। আর যদি তা না করো, তাহলে পরে তার জন্য তিরস্কৃত হবে। পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তির ফলে, তোমার কোনো কাজেই কোনোরকম বিঘ্ন ঘটবে না, সৃষ্টি হবে না কোনো বাধাও। মুক্ত করা হবে তোমায়, তোমার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থাকবে এক অনুশীলনীয় পথ, এবং সেই পথে কোনো বাধা আসবে না, বরং তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারবে। শয়তানের কাজ থেকে তোমার অনেক বিষয়ে বাধা সৃষ্টি হয়; তা তোমাকে প্রার্থনায় অনিচ্ছুক করে তোলে, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার পক্ষে অতীব অলস করে দেয়, গির্জার জীবন যাপনে বিমুখ করে তোলে, এবং আধ্যাত্মিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পবিত্র আত্মার কর্ম তোমার দৈনন্দিন জীবনে কখনো হস্তক্ষেপ করে না এবং তোমার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনেও কোনোরকম প্রভাব ফেলে না। এমন অনেককিছুই থাকে যা ঘটামাত্রই তুমি তা অনুধাবন করে পার না, কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই তোমার হৃদয় উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, তোমার মন হয়ে ওঠে স্পষ্টতর। পবিত্র আত্মার বিষয়ে কিছু কিছু জিনিস তুমি উপলব্ধি করবে এবং ধীরে ধীরে তুমি করতে পারবে যে কোন চিন্তা ঈশ্বরের থেকে এসেছে আর কোনটা শয়তানের থেকে, সেই তফাৎটা ধরতে পারবে। কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যা স্পষ্টভাবেই তোমাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও বিদ্রোহে রত করে, অথবা তাঁর বাক্য পালনের পথে প্রতিহত করে; এইসব জিনিসই এসেছে শয়তানের থেকে। কিছু বিষয় আপাতভাবে বোঝা যায় না, এবং তৎক্ষণাৎ তুমি তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পার না; পরে, তুমি সেগুলির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাও, এবং তখন বিচক্ষণতার প্রয়োগ করো। যদি তুমি কোন জিনিসটা শয়তনের থেকে এসেছে আর কোনটা এসেছে পবিত্র আত্মার থেকে, সেই পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পার, তাহলে তুমি আর তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সহজেই পথভ্রষ্ট হবে না। মাঝে মাঝে, যখন তোমার অবস্থা অনুকূল থাকে না, তুমি কিছু চিন্তাভাবনা করো যা তোমাকে তোমার নিষ্ক্রিয় দশা থেকে উত্থিত করে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তোমার অবস্থা প্রতিকূল হলেও তোমার মধ্যে এমন কিছু চিন্তাভাবনা আসতেই পারে, যা পবিত্র আত্মার দান। বিষয়টা এমন নয় যে, যখন তুমি নিষ্ক্রিয় থাকো, তখন তোমার সমস্ত চিন্তাভাবনাই শয়তানের দ্বারা প্রেরিত। তা যদি সত্য হত, তাহলে তুমি এর থেকে নিজেকে ইতিবাচক অবস্থায় কীভাবে উন্নীত করতে? নির্দিষ্ট সময় ধরে নিষ্ক্রিয় থাকার পর, পবিত্র আত্মা তোমায় নিখুঁত হয়ে ওঠার একটা দেন; তিনি তোমায় স্পর্শ করেন, নিষ্ক্রিয় দশা থেকে তোমায় বের করে আনেন, এবং তুমি একটি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রবেশ করো।

পবিত্র আত্মার কর্ম কী এবং এবং শয়তানের কর্ম কী তা জানতে পারলে, তুমি তা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা অর্জনকালীন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতার সাথেও তা তুলনা করে দেখতে পারবে, এবং এইভাবে, তোমার অভিজ্ঞতায় অধিকতর পরিমাণে নীতি-সম্পর্কিত সত্যের উপস্থিতি থাকবে। এই অভিজ্ঞতা এবং নীতির উপলব্ধি তোমাকে তোমার বাস্তবিক অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম করে তুলবে, মানুষ এবং বিবিধ ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা পাবে তুমি, এবং তোমাকে পবিত্র আত্মার কর্ম লাভ করতে অধিক প্রয়াস ব্যয় করতে হবে না। তবে, তা অবশ্যই নির্ভর করছে তোমার অভিপ্রায়সমূহের যথাযথতা এবং অন্বেষণ তথা অনুশীলনে তোমার ইচ্ছুক হওয়ার উপর। এই ধরনের যে ভাষা—যা নীতি সম্বন্ধিত—তা তোমার অভিজ্ঞতায় থাকা প্রয়োজনীয়। তা নাহলে, তোমার অভিজ্ঞতা শয়তানের বাধাদানে এবং নির্বোধসুলভ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন তা যদি তুমি উপলব্ধি না করো, তাহলে ঈশ্বরের কাছে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় বা কীভাবে তোমার প্রবেশ করা উচিৎ তা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না, এবং মানুষকে প্রতারিত করতে ও তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শয়তান কীভাবে কাজ করে তা যদি তুমি উপলব্ধি না করো, তাহলে শয়তানকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হয় ও তোমার সাক্ষ্যে কীভাবে সুদৃঢ় থাকতে হয় তা তুমি জানবে না। পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন ও শয়তান কীভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলি মানুষের উপলব্ধি করা উচিৎ, এবং মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে অবশ্যই এই বিষয়গুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।


যারা সত্যের অনুশীলন করে না তাদের জন্য একটি সাবধানবাণী

ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে যারা সবসময় তাদের নেতিবাচকতার অবাধ বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তারা শয়তানের ভৃত্য, আর তারা গির্জার শান্তিভঙ্গ করে। এই লোকগুলিকে একদিন অবশ্যই বহিষ্কৃত ও নির্মূল করা হবে। তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসে মানুষের যদি ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধ হৃদয় না থাকে, যদি ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হৃদয় না থাকে, তাহলে তারা যে কেবল তাঁর কোনো কাজ করতে অসমর্থ হবে তা-ই নয়, বরং উল্টে তারা তাঁর কার্যকে বিঘ্নিত করবে আর তাঁর বিরোধিতা করবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা অথচ তাঁকে মান্য বা শ্রদ্ধা না করা, পরিবর্তে তাঁকে প্রতিরোধ করা, একজন বিশ্বাসীর কাছে সবচেয়ে বড়ো লজ্জার বিষয়। যদি বিশ্বাসীরা তাদের বাক্য ও আচরণে অবিশ্বাসীদের মতোই লঘুচিত্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়, তাহলে তারা অবিশ্বাসীদের চেয়েও বড় দুর্বৃত্ত, তারা দানবের প্রতিনিধিস্থানীয়। যারা গির্জার মধ্যে বিষাক্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ কথাবার্তা অবাধে ব্যক্ত করে, যারা গুজব রটায়, বিবাদে ইন্ধন যোগায়, এবং ভাই-বোনদের মধ্যে দলাদলির বীজ বপন করে—তাদের গির্জা থেকে বিতাড়িত হওয়া উচিৎ ছিল। তবু এখন যেহেতু ঈশ্বরের কার্যের এক ভিন্ন যুগ, তাই এই লোকগুলির গণ্ডি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কারণ এরা নিশ্চিত অপসারণের সম্মুখীন। যারা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সকলের স্বভাবও ভ্রষ্ট। এদের কারো কারো ভ্রষ্ট স্বভাব ছাড়া আর কিছুই নেই, অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা: এরা যে শুধু ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাব-সম্পন্ন তাই নয়, এদের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ। এদের বাক্য ও কাজই যে শুধু এদের ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাবকে প্রকাশ করে তা নয়, এই লোকগুলি উপরন্তু নির্ভেজাল সাক্ষাৎ শয়তান। এদের আচরণ ঈশ্বরের কার্যকে ব্যাহত ও বিঘ্নিত করে, ভ্রাতা ও ভগিনীদের জীবনে অনুপ্রবেশের পথে অন্তরায় হয়, আর গির্জার স্বাভাবিক জীবনের ক্ষতিসাধন করে। এক দিন না এক দিন, এই মেষের পোশাকে সজ্জিত নেকড়েদের অবশ্যই বিদায় করা হবে, এই শয়তানের অনুচরদের প্রতি এক নির্দয় মনোভঙ্গি, এক প্রত্যাখ্যানের মনোভঙ্গি অবলম্বন করা উচিৎ। কেবলমাত্র এটাই হল ঈশ্বরের পক্ষ নেওয়া, আর একাজ করতে যারা ব্যর্থ তারা শয়তানের সাথে পাপপঙ্কে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যে মানুষ প্রকৃতই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা তাঁকে সবসময় হৃদয়ে ধারণ করে রাখে, আর তারা তাদের অন্তরে সবসময় ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ এক হৃদয়কে বহন করে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের সব কাজ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে করা উচিৎ, এবং যা-ই তারা করুক তা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাঁর হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হওয়া উচিৎ। কোনভাবেই তাদের একগুঁয়ে ও যথেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়; তা সাধুসুলভ শিষ্টতার পরিপন্থী। মানুষের একেবারেই উচিত নয় সর্বত্র আস্ফালন আর প্রতারণা করা, আর ঈশ্বরের ধ্বজা আন্দোলিত করে উন্মত্তের মতো দাপিয়ে বেড়ানো; এটা সবচেয়ে বিদ্রোহী ধরণের আচরণ। পরিবারসমূহের নিয়ম-কানুন আছে, রাষ্ট্রেসমূহেরও আইন আছে—ঈশ্বরের গৃহের ক্ষেত্রে এটা কি আরো বেশি প্রযোজ্য নয়? সেখানে মানদণ্ড কি কঠোরতর নয়? সেখানে কি আরো অধিক পরিমাণে পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ জারি থাকে না? মানুষ যা চায় স্বাধীনভাবে তা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিচালনামূলক ফরমানসমূহকে ইচ্ছেমতো পালটে দেওয়া যায় না। এই ঈশ্বর এমন ঈশ্বর যিনি মানুষের অপরাধ বরদাস্ত করেন না; তিনি এমন ঈশ্বর যিনি মানুষকে মৃত্যদণ্ড দেন। মানুষ কি সত্যিই ইতিমধ্যে এ-কথা জানে না?

প্রত্যেক গির্জায় কিছু লোক আছে যারা গির্জায় ঝঞ্ঝাট বাধায় বা ঈশ্বরের কার্যে অযথা হস্তক্ষেপ করে। এরা সবাই শয়তান যারা ঈশ্বরের গৃহে ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এই লোকগুলো অভিনয়ে দক্ষ। এরা অত্যন্ত সশ্রদ্ধচিত্তে আমার সামনে আসে, মাথা নিচু করে ঘেয়ো কুকুরের মতো বেঁচে থাকে, আর তাদের “সর্বস্ব” নিয়োজিত করে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য—কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনীদের সামনে এরা এদের কদর্য রূপ প্রদর্শন করে। যখন এরা সত্যানুশীলনকারী মানুষদের দ্যাখে, এরা তাদের আঘাত করে ও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়; আর যখন নিজেদের থেকে বেশি ক্ষমতাবান মানুষদের দ্যাখে, তখন তাদের পা-চেটে তোষামোদ করে। তারা গির্জায় যা খুশি তা-ই করে বেড়ায়। বলা যেতে পারে, এই ধরনের “পাড়ার গুণ্ডা”, এই ধরণের “পোষা কুকুর” বেশির ভাগ গির্জাতেই থাকে। এরা একত্রে শয়তানসুলভ কাজ-কর্ম করে, একে-অপরকে চোখ টিপে গোপন সংকেত পাঠায়, আর এদের কেউই সত্যের অনুশীলন করে না। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরল, সে “দানবদের সর্দার”, আর যার ইজ্জত সবচেয়ে বেশি, মাথার উপর নিশান উঁচিয়ে ধরে সে তাদের নেতৃত্ব দেয়। এই লোকগুলো গির্জার মধ্যে তান্ডব করে বেড়ায়, নেতিবাচকতার প্রচার করে, মৃত্যুর অবাধ প্রকাশ ঘটায়, যা খুশি তাই করে, যা খুশি তাই বলে, আর কেউ-ই এদের নিরস্ত করার স্পর্ধা করে না। শয়তানের স্বভাবে এরা কানায়-কানায় পূর্ণ। যখনি এরা ঝঞ্ঝাট বাধায়, অমনি মৃত্যুর বাতাস এসে গির্জায় প্রবেশ করে। গির্জার সদস্যদের মধ্যে যারা সত্যের অনুশীলন করে তাদের বর্জন করা হয়, তারা তাদের সর্বস্ব অর্পণ করার সুযোগ পায় না; অপরপক্ষে, যারা গির্জার শান্তিভঙ্গ করে ও মৃত্যুর প্রসার ঘটায়, তারাই গির্জার মধ্যে তাণ্ডব চালায়—তার চেয়েও বড়ো কথা, বেশির ভাগ লোক তাদেরই অনুগমন করে। এক-কথায়, এই গির্জাগুলি শয়তানের দ্বারা শাসিত হয়; শয়তান হয় তাদের রাজা। গির্জার উপাসকমন্ডলী যদি রুখে না-দাঁড়ায় আর এই দানব-সর্দারদের খারিজ না-করে, তাহলে আজ-না-হোক-কাল তাদেরও বিনাশ হবে। এখন থেকেই এই-সব গির্জার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা সামান্য পরিমানে সত্যের অনুশীলনে সক্ষম তারাও যদি তা না করে, তবে সেই গির্জা বিলুপ্ত হবে। কোনো গির্জায় সত্যের অনুশীলনে ইচ্ছুক একজন ব্যক্তিও যদি না থাকে, ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে এমন কেউই যদি না থাকে, তাহলে সেই গির্জাকে বিচ্ছিন্ন করা উচিৎ, এবং অন্যান্য গির্জার সাথে এর যোগাযোগও ছিন্ন করতে হবে। একে বলে “মৃত্যুকে কবর দেওয়া”; শয়তানকে বর্জন করা বলতে যা বোঝায় এ হোলো তাই। কোনো গির্জায় যদি বেশ কিছু স্থানীয় গুণ্ডা থাকে এবং সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধিহীন “ক্ষুদ্র মাছিদের” দ্বারা তারা অনুসৃত হয়, আর উপাসকমণ্ডলী যদি এই সত্য অবলোকনের পরেও এই গুণ্ডাদের সংগঠন ও নিপুণ পরিচালনা খারিজ করতে অসমর্থ হয়, তবে অন্তিমে ঐ সমস্ত মূর্খদের বহিষ্কার করা হবে। এই ক্ষুদ্র মাছিরা হয়তো তেমন ভয়ঙ্কর কিছু করেনি, কিন্তু ওরা আরো বেশি প্রতারণাপূর্ণ, আরো বেশি নিপুণ ও কৌশলী, আর এই ধরনের সকলেই নির্মূল হবে। একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। যারা শয়তানের অধিকারভুক্ত তাদের শয়তানের কাছে ফেরত দেওয়া হবে, আর যারা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত তারা নিশ্চিতভাবে সত্যের অনুসন্ধানে যাবে; তাদের প্রকৃতির দ্বারাই এটা মীমাংসিত হয়েছে। যারা শয়তানকে অনুসরণ করে তাদের সকলকে ধ্বংস হতে দাও। এই লোকগুলির প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করা হবে না। যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তাদের সংস্থান যোগানো হোক, আর তারা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের আনন্দ প্রাণ-ভরে উপভোগ করুক। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ; তিনি কারো প্রতি পক্ষপাত দেখান না। তুমি যদি শয়তান হও, তবে তুমি সত্য অনুশীলনে অক্ষম; যদি তুমি এমন কেউ হও যে সত্যের অনুসন্ধান করে, তবে এটা নিশ্চিত যে শয়তান তোমায় কয়েদ করতে পারবে না। একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য।

যে সব ব্যক্তি প্রগতির জন্য প্রাণপাত করে না তারা সবসময় চায় অন্যেরাও তাদের মতো নেতিবাচক ও অলস হোক। সত্যের অনুশীলন যারা করে না তারা যারা করে তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, আর সবসময় নির্বোধ ও বিচারবুদ্ধিশূন্য মানুষদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে। এই মানুষগুলো যেসব বিষয়ের অবাধ বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তা তোমার নৈতিক পতন, পদস্খলন, এক অস্বাভাবিক অবস্থার বিকাশ ও তমসাকীর্ণ হবার কারণ হতে পারে। এগুলি তোমায় ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী করে তোলে, এবং দৈহিক কামনা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার দিকে প্রণোদিত করে। যেসব মানুষ সত্যকে ভালোবাসে না, যারা ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিকতাশূন্য, তাদের আত্মসচেতনতা থাকে না, আর এই ধরনের মানুষের স্বভাব অন্যদেরও পাপকাজ করতে ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করে। এরা সত্যের অনুশীলন করে না, আর অন্যদের এই অনুশীলন করতেও দেয় না। এরা পাপকে লালন করে, এবং নিজেদের প্রতি এদের কোনো ঘৃণাবোধ নেই। এরা নিজেদেরকে জানে না, আর অন্যদেরও নিজেদেরকে জানতে বাধা দেয়; এরা অন্যদের সত্যকে কামনা করতেও বাধা দেয়। যাদের এরা প্রতারণা করে তারা আলো দেখতে পায় না। এরা অন্ধকারে পতিত হয়, নিজেদেরকে জানতে পারে না, সত্য বিষয়ে অস্পষ্ট-দৃষ্টি হয়, আর ঈশ্বর থেকে ক্রমাগত আরো দূরবর্তী হয়ে পড়ে। এরা সত্যের অনুশীলন করে না, আর সব মূর্খকে নিজেদের সামনে এনে তাদেরও সত্যানুশীলন করতে দেয় না। এরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে একথা বলার চেয়ে বলা ভালো হবে যে এরা এদের পিতৃপুরুষে বিশ্বাস করে, বা এদের হৃদয়ে যে প্রতিমা খচিত আছে তাতে বিশ্বাস করে। যারা দাবী করে যে তারা ঈশ্বরের অনুসরণ করে সেই মানুষগুলির জন্য সবচেয়ে ভালো হবে চক্ষু উন্মীলন করা ও ভালো করে তাকিয়ে দেখা ঠিক কীসে তারা বিশ্বাস করে: তুমি যাতে বিশ্বাস করো তা কি বাস্তবিকই ঈশ্বর, না কি শয়তান? যদি তুমি জানো যে, তুমি যাতে বিশ্বাস করো তিনি ঈশ্বর নন, সে তোমার নিজস্ব প্রতিমা, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবী না করো। আর তুমি যদি সত্যিই জানো না তুমি কীসে বিশ্বাস করো, তবে, সেক্ষেত্রেও, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবী না করো। এই দাবী করা হবে ঈশ্বর-নিন্দার সমান! ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে তোমাকে কেউ জবরদস্তি করছে না। বোলো না যে তোমরা আমাতে বিশ্বাস করো, এই ধরনের কথা আমি অনেক শুনেছি, আর শুনতে চাই না, কারণ তোমরা যাতে বিশ্বাস করো তা হলো তোমাদের হৃদয়ের বিগ্রহসমূহ আর তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী স্থানীয় গুণ্ডার দল। সত্য শ্রবণ করলে যারা অসম্মত হয়ে মাথা ঝাঁকায়, মৃত্যুর কথা শ্রবণ করলে যারা দাঁত বের করে হাসে, তারা সবাই শয়তানের বংশ, আর এরাই তারা যাদের নির্মূল করা হবে। গির্জার অন্তর্ভুক্ত অনেকের কোনো বিচার-বুদ্ধি নেই। প্রতারণাপূর্ণ কিছু যখন ঘটে, তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে শয়তানের পক্ষে দাঁড়ায়; তাদের শয়তানের ভৃত্য বললে তারা এমনকি অপমানিত বোধ করে। মানুষ হয়তো বলতে পারে যে তাদের কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, কিন্তু তবু তারা সবসময় সত্যতা-বর্জিত পক্ষই অবলম্বন করে, সঙ্কট মুহূর্তে তারা কক্ষনো সত্যের পক্ষ নেয় না, তারা কখনো উঠে দাঁড়িয়ে সত্যকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে না। তাদের কি সত্যিই বিচক্ষণতার অভাব আছে? ওরা কেন অপ্রত্যাশিতভাবে শয়তানের পক্ষ নেয়? ওরা কেন কখনো সত্যের সপক্ষে একটাও ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত কথা বলে না? প্রকৃতই কি ওদের ক্ষণিক সংশয়ের ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে? মানুষের বিচার-বুদ্ধি যতো কম থাকে, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতে তারা ততো কম সক্ষম হয়। এটা কী প্রমাণ করে? এটা কি প্রমাণ করে না যে বিচারবুদ্ধিহীন মানুষেরা অশুভকে পছন্দ করে? এটা কি প্রমাণ করে না যে তারা শয়তানের অনুগত বংশধর? এমন কেন হয় যে তারা সবসময় শয়তানের পক্ষে দাঁড়াতে আর তার ভাষায় কথা বলতে সক্ষম? এরা যে সত্যের কোনো প্রেমিক নয় তা প্রমাণ করার জন্যে এদের প্রতিটি বাক্য ও কাজ, এদের মুখের অভিব্যক্তি—এগুলোই যথেষ্ট; বরং এরা সেই ধরনের লোক যারা সত্যকে ঘৃণা করে। এরা যে শয়তানের পক্ষ অবলম্বন করে এটাই প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট যে শয়তান সত্যিই এই সব নগণ্য শয়তানদের ভালোবাসে, যারা শয়তানের হয়ে লড়াই করে তাদের সারা জীবন অতিবাহিত করে। এই সব তথ্যগুলি কি সুপ্রতুলভাবে স্পষ্ট নয়? তুমি যদি সত্যিই এমন মানুষ হও যে সত্যকে ভালোবাসে, তাহলে যে মানুষগুলি সত্যের অনুশীলন করে তাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবোধ নেই কেন, আর কেনই বা যারা সত্যের অনুশীলন করে না তাদের যৎসামান্য দৃষ্টিপাতে তুমি তৎক্ষণাৎ তাদের অনুসরণ করো? এটা কী ধরণের সমস্যা? তোমার বিচারবুদ্ধি আছে কি নেই—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কী বিশাল মূল্য তুমি চুকিয়েছো তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। তোমার বাহিনী কত বৃহৎ তার আমি পরোয়া করি না, আর আমি পরোয়া করি না তুমি একজন স্থানীয় গুন্ডা নাকি ধ্বজাধারী নেতা। তোমার বাহিনী যদি বিশাল হয় তবে তা শুধুমাত্র শয়তানের শক্তির সাহায্য নিয়েই। তোমার প্রতিপত্তি যদি উচ্চ হয়, তবে তা নিছক এই কারণে যে তোমাকে ঘিরে প্রচুর সংখ্যায় এমন লোক আছে যারা সত্যের অনুশীলন করে না। তোমাকে যদি এখনো বহিষ্কৃত করা না হয়ে থাকে, তবে তার কারণ হলো এখনও বহিষ্করণ প্রক্রিয়ার সময় হয়নি; বরং, এখন হল অপসারণ প্রক্রিয়ার সময়। এখন তোমাকে বহিষ্কৃত করার কোনো তাড়া নেই। আমি শুধু সেই দিনটার অপেক্ষা করছি তুমি বহিষ্কৃত হওয়ার পর যেদিন আমি তোমায় দণ্ড দেবো। যে-ই সত্যের অনুশীলন করবে না সে-ই নির্মূল হবে।

সেই মানুষগুলিই যথার্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যারা ঈশ্বরের বাক্যকে পালন করতে এবং সত্যের অনুশীলন করতে ইচ্ছুক। যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে পারে, তারাই তাঁর বাক্যকে কাজে পরিণত করতে ইচ্ছুক এবং প্রকৃত অর্থে সত্যের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম। যেসব মানুষ চাতুরি ও অন্যায়ের শরণ নেয় তাদের সত্যে ঘাটতি আছে, আর তারা সবাই ঈশ্বরের লজ্জার কারণ হয়। যারা গির্জায় দ্বন্দ্ব বাধায় তারা শয়তানের অনুচর, তারা শয়তানের মূর্ত প্রতিরূপ। এই ধরণের মানুষগুলি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ। যাদের কোনো বিচারবুদ্ধি নেই এবং যারা সত্যের সপক্ষে দাঁড়াতে অক্ষম তারা সবাই অশুভ অভিপ্রায় পোষণ করে আর সত্যকে কালিমালিপ্ত করে। তার চেয়েও বড় কথা, এরা শয়তানের আদর্শ প্রতিনিধি। এরা উদ্ধারের অতীত, আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই নির্মূল হবে। যারা সত্যের অনুশীলন করে না ঈশ্বরের পরিবার তাদের অবস্থান অনুমোদন করে না, ঈশ্বরের পরিবার তাদের অবস্থানও অনুমোদন করে না যারা ইচ্ছাকৃতভাবে গির্জাকে টুকরো টুকরো করে। যাইহোক, এখন বিতাড়ন কার্য সম্পাদনের সময় নয়; অন্তিমে কেবল এই ধরণের মানুষগুলিকে অনাবৃত করা হবে আর এদের নির্মূল করা হবে। এর বেশি আর কোনো অনাবশ্যক কাজ এই লোকগুলির জন্য ব্যয় করা হবে না; যারা শয়তানের অধিকারভুক্ত তারা সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারে না, পক্ষান্তরে যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তারা পারে। যে সব মানুষ সত্যের অনুশীলন করে না তারা সত্যের পথ বিষয়ে শ্রবণের অনুপযুক্ত আর সত্যের সাক্ষ্য বহনের অযোগ্য। এককথায়, সত্য এদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য নয়; বরং সত্য নির্দেশিত হয় তাদের উদ্দেশ্যে যারা এর অনুশীলন করে। প্রত্যেক মানুষের পরিণাম প্রকাশের আগে, যারা গির্জাকে বিরক্ত করে ও ঈশ্বরের কার্যে ব্যাঘাত ঘটায় তাদের প্রথমে সাময়িকভাবে ফেলে রাখা হবে যাতে পরবর্তীকালে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কাজ একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, এই লোকগুলির মুখোশ উন্মোচন করা হবে এবং এদের নির্মূল করা হবে। আপাতত, যতক্ষণ সত্যের পরিবেশন চলছে, এদেরকে উপেক্ষা করা হবে। যখন মানবজাতির কাছে সামগ্রিক সত্য উদ্ঘাটন করা হবে, তখন ঐ মানুষগুলির নির্মূল করা হবে; এটা হবে সেই সময় যখন সকল মানুষকে তাদের প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করা হবে। যাদের বিচারবুদ্ধিজ্ঞান নেই তাদের সস্তা চাতুরি দুষ্ট লোকদের হাতে তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, ওরা এদেরকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাবে, এবং আর কখনো ফিরে আসবে না। আর এরা এই ধরণের ব্যবহার পাওয়ারই উপযুক্ত, কারণ এরা সত্যকে ভালোবাসে না, কারণ এরা সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে অক্ষম, কারণ এরা মন্দ লোককে অনুসরণ করে ও মন্দ লোকদের পক্ষ অবলম্বন করে, এবং কারণ এরা মন্দ লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। এরা খুব ভালো করেই জানে যে ঐ দুষ্ট লোকগুলি যা বিকীর্ণ করে তা অশুভ, তবু তারা তাদের হৃদয়কে কঠিন করে, এবং ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে সত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা সত্যের অনুশীলন করে না, কিন্তু ধ্বংসাত্মক ও ঘৃণ্য কাজকর্ম করে, তারা কি সবাই পাপকার্য করছে না? যদিও এদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নিজেদের রাজা বলে আখ্যা দেয় আর অন্যেরা যারা ওদেরকে অনুসরণ করে, উভয়ের ঈশ্বর-বিরোধী প্রকৃতি কি অনুরূপ নয়? এদের কাছে এই দাবী করার মতো কী অজুহাত থাকতে পারে যে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেন না? এই দাবী করার মতো কী অজুহাত থাকতে পারে যে ঈশ্বর ধার্মিক নন? এদের নিজেদের দুর্বৃত্তিই কি এদের বিনাশ ডেকে আনছে না? এদের নিজেদের বিদ্রোহী মনোভাবই কি এদের নরকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? যে সব মানুষ সত্যের অনুশীলন করে, অন্তিমে তাদের উদ্ধার করা হবে এবং নিখুঁত করে তোলা হবে সত্যের কারণেই। যারা সত্যের অনুশীলন করে না, অন্তিমে তারা নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে সত্যেরই কারণে। যারা সত্যের অনুশীলন করে এবং যারা করে না তাদের জন্য অন্তিমে এই পরিণতিই অপেক্ষা করছে। যারা সত্যানুশীলনের পরিকল্পনা করছে না আমি তাদের যত শীঘ্র সম্ভব গির্জা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিই, যাতে তারা আরো বেশি পাপ না করে ফেলে। যখন সময় আসবে তখন অনুশোচনা করার পক্ষে বড় বেশি দেরী হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট করে তারা, যারা গোষ্ঠী গঠন করে ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং গির্জার ভেতরের স্থানীয় গুণ্ডারা, এরা অবশ্যই আরো শীঘ্র গির্জা ত্যাগ করবে। এই লোকগুলি, যাদের প্রকৃতি দুষ্ট নেকড়ের মতো, এরা পরিবর্তনে অপারগ। শ্রেয়তর হবে যদি একেবারে প্রথম সুযোগেই এরা গির্জা ত্যাগ করে ও ভ্রাতা-ভগিনীদের স্বাভাবিক জীবনকে আর কক্ষনো বিঘ্নিত না করে, আর এভাবে এরা ঈশ্বরের দণ্ড এড়াতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছো, তারা যদি নিজেদের বিষয়ে ভেবে দেখার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তো ভালো করবে। তোমরা কি দুষ্টদের সাথে সাথে গির্জা পরিত্যাগ করবে, নাকি থেকে যাবে ও অনুগত ভাবে অনুসরণ করে চলবে? বিষয়টা তোমরা অবশ্যই খুব যত্নসহকারে বিবেচনা করবে। আমি তোমাদের মনঃস্থির করার এই আরো একটা সুযোগ দিচ্ছি, এবং আমি তোমাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে আছি।


ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভক্তি বজায় রাখা উচিত

পবিত্র আত্মা বর্তমানকালে গির্জাগুলির মধ্যে কীভাবে কাজ করছে? তোমার কি এই প্রশ্নের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে? তোমার ভাই ও বোনেদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনগুলি? তাদের মধ্যে কিসের অভাব সবচেয়ে বেশি? বর্তমানে কিছু মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কারণে নেতিবাচক হয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অভিযোগও করে। ঈশ্বর তাঁর কথন সমাপ্ত করেছেন বলে অন্যরা আর সম্মুখে অগ্রবর্তী হতে পারছে না। ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষে এখনও সঠিক পথে প্রবেশ করে নি। তারা স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে পারে না এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন তারা বজায় রাখতে পারে না। কিছু মানুষ ঈশ্বরের কথনের সময় উদ্দীপনা সহকারে তা অনুসরণ করে, অনুশীলন করতে চায় কিন্তু ঈশ্বর বলা বন্ধ করে দিলেই তারা আর সম্মুখে এগোতে পারে না। মানুষেরা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা এখনও বুঝতে পারে নি এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসাও নেই; তারা পূর্বে ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছিল কারণ তাদের বাধ্য করা হয়েছিলো। এখন কিছু মানুষ ঈশ্বরের কাজে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। এই ধরনের মানুষেরা কি বিপদগ্রস্ত নয়? অনেক মানুষই কেবল মানিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে। তারা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করলেও, তাঁর প্রতি প্রার্থনা করলেও তা নিরুৎসাহভাবেই করে থাকে, তাদের মধ্যে আর আগের মতো উদ্দীপনা নেই। বেশীরভাগ মানুষই ঈশ্বরের শুদ্ধিকরণ বা নিখুঁতকরণের কাজে আগ্রহী নয় এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে যে আন্তরিক উদ্দীপনা একদা ছিল সততই যেন তার অভাব লক্ষ করা যায়। যখন তারা সীমালঙ্ঘনে পীড়িত হয়, তখন তারা ঈশ্বরের কাছে ঋণী বোধ করে না, অনুশোচনা করার মতো সচেতনতাও তাদের থাকে না। তারা সত্য অন্বেষণ করে না অথবা গির্জাকেও বর্জন করতে পারে না, পরিবর্তে কেবল সাময়িক আনন্দ অন্বেষণ করে। এই মানুষেরা বোকা, একেবারেই নির্বোধ! উপযুক্ত সময়ে তাদের সকলকে অপসারণ করা হবে, তাদের একজনকেও উদ্ধার করা হবে না! তোমার কি মনে হয়, কাউকে একবার উদ্ধার করা হয়েছে বলেই তাদের সর্বদা উদ্ধার করা হবে? এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত! যারা জীবনে প্রবেশের পথ অনুসরণ করে না, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ মানুষেরই জীবনে প্রবেশের বিষয়ে, দর্শনশক্তিতে অথবা সত্য অনুশীলনের বিষয়ে কোনো আগ্রহ থাকে না। তারা প্রবেশের অন্বেষণ করে না এবং নিশ্চিতরূপেই আরও গভীরভাবে প্রবেশের অন্বেষণ করে না। তারা কি নিজেদের সর্বনাশ করছে না? এই মুহূর্তে, মানুষের মধ্যে কিছু অংশের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। পবিত্র আত্মা যত কাজ করে, তারা ততই আত্মবিশ্বাস অর্জন করে, যতই তারা অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই তারা ঈশ্বরের কাজের গভীর রহস্য অনুভব করতে পারে। যত গভীরে তারা প্রবেশ করে, ততই বেশি বুঝতে পারে। তারা অনুভব করে যে ঈশ্বরের ভালোবাসা কত মহান, এবং তারা নিজের মধ্যে দৃঢ়তা এবং আলোকপ্রাপ্তির উপলব্ধি করে। তাদের ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে বোধগম্যতা আছে। এই ধরনের মানুষের ওপরেই পবিত্র আত্মা কাজ করছে। কেউ কেউ বলে: “যদিও ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন বাক্য প্রকাশিত হচ্ছে না, তবুও আমাকে অবশ্যই সত্যের গভীরে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, আমাকে অবশ্যই আমার প্রকৃত অভিজ্ঞতার সমস্ত কিছুতে একান্ত থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে হবে।” এই ধরনের মানুষই পবিত্র আত্মার কাজের অধিকারী হয়। যদিও ঈশ্বর তাঁর চেহারা দেখান না এবং সকলের অগোচরেই থাকেন, এবং তিনি কোনো বাক্য উচ্চারণ না করলেও অনেক সময় মানুষেরা তাদের অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবুও ঈশ্বর এখনও সম্পূর্ণ প্রস্থান করেন নি। যদি কেউ তাদের পালনীয় সত্য ধারণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে তারা পবিত্র আত্মার কাজ প্রাপ্ত হবে না। শুদ্ধিকরণের সময়, স্বয়ং ঈশ্বর যখন পরিদৃশ্যমান থাকেন না, তখন যদি তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস না থাকে, পরিবর্তে গুটিয়ে থাকো, যদি তুমি তাঁর বাক্যকে উপলব্ধি করার প্রতি মনোযোগ না দাও, তাহলে তুমি ঈশ্বরের বাক্যের থেকে পলায়নতৎপর। পরবর্তীকালে যাদের অপসারণ করা হবে, তুমিও তাদের মধ্যেই একজন হিসাবে থাকবে। যারা ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করে না, তারাই কখনোই তাঁর সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যেসব মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে এবং তাঁর ইচ্ছাপূরণ করতে সক্ষম তারা ঈশ্বরের বাক্য অন্বেষণের বিষয়ে নিজেদের উদ্দীপনার ওপরেই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল থাকে। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে প্রধানত তাদের সত্য অর্জনের অনুমোদন প্রদানের জন্যই কাজ করেন; তোমাকে নিখুঁত করার উদ্দেশ্যেই তোমার জীবনের অন্বেষণ করানো হয়, আর এই সমস্ত কিছুই করা হয় যাতে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা উপযুক্ত হয়ে ওঠো। তুমি এখন যা অনুসরণ করছ তা হল কেবল রহস্য শ্রবণ করা, ঈশ্বরের বাক্য শোনা, দৃশ্য উপভোগ করা এবং কোনো অভিনবত্ব বা ঝোঁকের উপস্থিতির বিষয়ে চারিদিকে নজর রাখা-এবং এইভাবেই তুমি নিজের কৌতূহল নিবারণ করছ। যদি তোমার হৃদয়ের অভিপ্রায় এটাই হয়, তবে তোমার পক্ষে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা মেটানো অসম্ভব। যারা সত্য অন্বেষণ করে না, শেষ পর্যন্ত তারা অনুসরণ করতে পারে না। বর্তমানে ঈশ্বর কোনো কাজ করছেন না এমনটা নয়, বরং মানুষেরা ঈশ্বরের কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সাথে আর সহযোগিতা করছে না। তারা কেবল আশীর্বাদ লাভের জন্যেই তাঁর কথিত বাক্য শুনতে চায়, এবং তারা তাঁর বিচার এবং শাস্তির বাক্য শুনতে আগ্রহী নয়। এর কারণ কী? এর কারণ হল মানুষের আশীর্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা এখনও পূরণ হয় নি এবং তাই তারা নেতিবাচক এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঈশ্বর যে মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে দিচ্ছেন না এমনটা নয়, অথবা তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানবজাতির ওপরে আঘাত হানছেন এমনটাও নয়। মানুষ নেতিবাচক এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে কারণ তাদের অভিপ্রায় অসঙ্গত। ঈশ্বর মানুষের জীবন দান করেছেন, তিনি মানুষকে মৃত্যুমুখে ফেলতে পারেন না। মানুষের নেতিবাচকতা, দুর্বলতা এবং পশ্চাদপসরণতা – সমস্তই তাদের নিজ কর্মফলের কারণে হয়।

ঈশ্বরের বর্তমান কাজ মানুষের জীবনে পরিমার্জনা আনে এবং এই পরিমার্জনা প্রাপ্তির সময় যারা অটল থাকতে পারে, কেবল তারাই ঈশ্বরের অনুমোদন অর্জন করতে পারে। নিশ্চুপ থেকে অথবা কাজ না করে তিনি যেভাবেই নিজেকে আড়াল করে রাখুন না কেন, তুমি তবুও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুসরণ চালিয়ে যেতে পারো। এমনকি ঈশ্বর যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন বলেন, তোমার তবুও তাঁকে অনুসরণ করা উচিত। এটাই হল ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া। যদি ঈশ্বর তোমার থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন আর তুমি তাঁকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দাও, এটা কি ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হতে পারে? যদি মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ না করে, তাহলে তাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা নেই এবং বৃহৎ পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা পদস্খলিত হবে। যখন ঈশ্বর নিশ্চুপ থাকেন, অথবা তাঁর কাজ তোমার নিজের ধারণার অনুবর্তী হয় না, তখন তুমি ভেঙে পড়ো। যদি বর্তমানে ঈশ্বর তোমার নিজের ধারণার অনুবর্তী হয়ে কাজ করেন, যদি তিনি তোমার ইচ্ছার পালন করেন এবং তুমি উৎসাহ ভরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হও, তাহলে তোমার বাঁচার ভিত্তি কী হবে? আমি বলি যে অনেক মানুষ আছে যারা মানবিক কৌতূহলের ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে বাঁচে। তাদের হৃদয়ের প্রকৃত অন্তঃকরণে তা অনুসরণ করার ক্ষমতা নেই। যারা সত্যে প্রবেশের অন্বেষণ করতে পারে না কিন্তু জীবনের কৌতূহলের ওপরেই নির্ভর করে, তারা হল অধম, আর তারা গভীর বিপদে রয়েছে! ঈশ্বরের বিভিন্ন রকমের কাজ মানবজাতিকে নিখুঁত করার জন্যই সাধিত হয়। তবুও মানুষ সর্বদাই কৌতূহলে পূর্ণ, তারা শোনা কথার বিষয়ে অনুসন্ধানে রত হয়, তারা বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে চিন্তিত থাকে – উদাহরণস্বরূপ, তারা ইস্রায়েলে কী হচ্ছে সেই বিষয়ে কৌতূহলী থাকে অথবা মিশরে ভূমিকম্প হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে জানতে চায় – তারা সর্বদা নিজেদের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে নতুন, অভিনব জিনিস খুঁজতে চায়। তারা জীবন অন্বেষণ করে না, তারা নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণও করে না। তারা কেবল ঈশ্বরের আগমনের দিনটি আরও তাড়াতাড়ি আসার অপেক্ষা করে, যাতে তাদের সুন্দর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে এবং তাদের ইচ্ছাবিলাস চরিতার্থ হয় হয়। এই ধরনের মানুষ বাস্তবিকতা সম্পন্ন নয়-তারা ভ্রান্ত প্রেক্ষিত সম্পন্ন। মানবজাতির ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তি হল সত্যের অন্বেষণ এবং যদি মানুষ জীবনে প্রবেশের অন্বেষণ না করে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা না করে, তাহলে তারা দণ্ডপ্রাপ্তির অভিমুখে ধাবিত হবে। তারাই দণ্ডপ্রাপ্ত হবে, যারা ঈশ্বরের কাজের সময়ে পবিত্র আত্মার কর্মধারা লাভ করে নি।

মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায়ে তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে? ঈশ্বর বর্তমানে মানুষদের যাচাই করছেন। তিনি একটিও বাক্য উচ্চারণ করছেন না, বরং নিজেকে আড়াল করছেন এবং মানুষের সাথে কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছেন না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে তিনি কোনও কাজই করছেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি এখনও মানুষের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। যারা জীবনের প্রবেশের পথ অনুসরণ করছে, তাদের জীবনের অন্বেষণে একটি দর্শন রয়েছে এবং তারা ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ রূপে না বুঝলেও তাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকে না। কৃচ্ছ্রসাধন চলাকালীন যদি তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝতে না পারো এবং তিনি কি অর্জন করতে চান তাও বুঝতে না পারো – তাহলেও তোমার জানা উচিত যে মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সর্বদাই ভালো। যদি তুমি তোমার সৎ হৃদয়ে তাঁকে অনুসরণ করো তাহলে তিনি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাবেন না, এবং পরিশেষে তোমাকে অবশ্যই নিখুঁত করে তুলবেন এবং মানুষকে যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন। ঈশ্বর বর্তমানে মানুষকে যেভাবেই পরীক্ষা করুন না কেন, এমন এক দিন আসবে যেদিন তিনি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের ভিত্তিতে উপযুক্ত ফলাফল এবং শাস্তি প্রদান করবেন। ঈশ্বর মানুষদের কোনো নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, তারপর তাদের একপাশে সরিয়ে রেখে অবজ্ঞা করবেন না। কারণ ঈশ্বর হলেন বিশ্বাসযোগ্য। এই পর্যায়ে, পবিত্র আত্মা পরিশোধনের কাজ করছে। তিনি প্রতিটি মানুষকে পরিশুদ্ধ করছেন। কাজের যে ধাপগুলি মৃত্যুর পরীক্ষা এবং শাস্তির পরীক্ষার দ্বারা নির্মিত, তাতে পরিশোধনের কাজ বাক্যের দ্বারা সঞ্চালিত হয়েছিল। মানুষকে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে গেলে অবশ্যই সর্বপ্রথমে তাঁর বর্তমান কাজ এবং মানবজাতির কীভাবে সেই কাজে সহযোগিতা করা উচিত তা বুঝতে হবে। এই বিষয়টি অবশ্যই সবারই বোঝা উচিত। ঈশ্বর যা করুন না কেন-তা পরিশোধনই হোক অথবা নিশ্চুপ থাকাই হোক-ঈশ্বরের কাজের কোনো একটি পদক্ষেপও মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গত হয় না। তাঁর কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ মানুষের ধারণাগুলি ভেঙে চুরমার করে দেয়। এটিই তাঁর কাজ। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বরের কাজ একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার কারণে, যাই হয়ে যাক না কেন, তিনি সম্পূর্ণ মানবজাতিকে কোনও অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে ফেলবেন না। তিনি মানবজাতিকে প্রতিশ্রুতি এবং আশীর্বাদ উভয়ই প্রদান করেন, এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে তারা তাঁর আশীর্বাদ অর্জন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু যারা তা করে না তারা ঈশ্বরের দ্বারা অপসারিত হবে। এটা তোমার অন্বেষণের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য যেকোনো বিষয় নির্বিশেষে তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে যখন ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত গন্তব্য নির্দিষ্ট থাকবে। ঈশ্বর মানবজাতিকে উৎকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা প্রদান করেছেন, কিন্তু সাধনা ছাড়া সেগুলি লাভ করা দুষ্কর। তোমার এখন দেখতে পাওয়া উচিত – ঈশ্বরের কাজ হল তাঁর দ্বারা মানুষদের পরিশোধন এবং শাস্তি প্রদান, কিন্তু মানুষদের নিজেদের তরফে অবশ্যই সর্বদা নিজেদের স্বভাবে পরিবর্তন আনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় তোমাকে প্রথমেই জানতে হবে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা যায়, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে থেকেই তোমায় কোথায় প্রবেশ করতে হবে তা এবং নিজের খুঁত গুলিকে অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে, তোমাকে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রবেশের প্রয়াস করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের যে অংশ অনুশীলন করতে হবে সেটি চিহ্নিত করে তা পালন করার চেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা হল একটি দিক মাত্র। তদুপরি, গির্জার জীবনচর্যা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, তোমার অবশ্যই একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন থাকবে এবং তোমাকে অবশ্যই তোমার বর্তমান সমস্ত অবস্থা ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করতে সক্ষম হতে হবে। তাঁর কাজ যেভাবেই পরিবর্তন হোক না কেন, তোমার আধ্যাত্মিক জীবন যেন স্বাভাবিক থাকে। একটি আধ্যাত্মিক জীবনই তোমার স্বাভাবিক প্রবেশ বজায় রাখতে পারে। ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন, তোমার নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। এটাই মানুষের কর্তব্য। এ সবই পবিত্র আত্মার কাজ, স্বাভাবিক অবস্থার মানুষদের পক্ষে এটা হল ত্রুটিমুক্তি, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থার মানুষের পক্ষে এ হল কৃচ্ছ্রসাধন। পবিত্র আত্মার পরিশোধনের কাজের বর্তমান পর্যায়ে কিছুজন বলে যে ঈশ্বরের কাজ খুবই মহান এবং মানুষের পরিশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, নতুবা তাদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা খাটো হয়ে থেকে যাবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জনের কোনও সুযোগই তাদের থাকবে না। তবে, যাদের অবস্থা পরিণত নয়, তাদের কাছে এটি ঈশ্বরের অন্বেষণ না করার একটি অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়, সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ না করার কারণ অথবা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের কাজে তিনি কী কাজ করেন বা কী পরিবর্তন সাধন করেন তা নির্বিশেষেই মানুষদের অবশ্যই একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিরেখা বজায় রাখতে হবে। হয়তো তুমি তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের এই বর্তমান পর্যায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করনি, তবু এখনও তুমি অনেক কিছু অর্জনও করতে পারো নি এবং দুর্দান্ত ফল লাভ করতে পারো নি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তোমাকে অবশ্যই নিয়ম মেনে চলতে হবে; তোমাকে অবশ্যই এই নিয়মের অনুবর্তী হতে হবে যাতে জীবনে ক্ষতির সম্মুখীন না হও এবং যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারো। যদি তোমার আধ্যাত্মিক জীবন অস্বাভাবিক হয়, তুমি ঈশ্বরের বর্তমান কাজ বুঝতে পারবে না, এবং পরিবর্তে তোমার সর্বদা মনে হয় যে এটি তোমার নিজস্ব ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, এবং তুমি তাঁকে অনুসরণ করতে চাইলেও তোমার মধ্যে অন্তঃস্থ উদ্দীপনার অভাব রয়েছে। ফলত, ঈশ্বর বর্তমানে কী করছেন তা নির্বিশেষেই মানুষদের অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। মানুষ যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে পবিত্র আত্মা কাজ করতে পারবে না, এবং মানুষের মধ্যে যদি সহযোগিতা করার মতো হৃদয় না থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে পবিত্র আত্মার কাজ অর্জন করা দুষ্কর। যদি তুমি নিজের অন্তরে পবিত্র আত্মার কাজ অর্জন করতে চাও, এবং যদি ঈশ্বরের অনুমোদন অর্জন করতে চাও, তাহলে ঈশ্বরের সম্মুখে তোমাকে অবশ্যই তোমার প্রকৃত নিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে। এখন, তোমার গভীর জ্ঞান, উচ্চ তত্ত্ব বা এই ধরনের কিছু থাকার প্রয়োজন নেই – শুধু যা প্রয়োজন, তা হল তুমি ঈশ্বরের বাক্যগুলি প্রকৃত ভিত্তিতে তুলে ধরো। যদি মানুষ ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা না করে এবং গভীরে প্রবেশের প্রয়াস না করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের কাছে এক সময়ে থাকা সমস্ত কিছু কেড়ে নেবেন। মানুষ তার অন্তরে সর্বদা আরামের জন্য ব্যাকুল থাকে, ইতিমধ্যেই যা কিছু উপলব্ধ রয়েছে সেগুলি উপভোগ করতে চায়। তারা কোনো মূল্য না চুকিয়েই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অর্জন করতে চায়। মানবজাতি এই ধরনের অসংযত চিন্তা ভাবনাই ধারণ করে রাখে। কোনো মূল্য না চুকিয়েই জীবন অর্জন – কিন্তু কোনোকিছুই কি কখনো এতটাই সহজে হয়েছে? যখন কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং জীবনে প্রবেশের উদ্যোগ নেয় করে, নিজের স্বভাবে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে, তাদের অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করে এমন একটি অবস্থা লাভ করতে হবে যেখানে ঈশ্বর যাই করুন না কেন, তা নির্বিশেষেই তারা সর্বদা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারবে। মানুষের অবশ্যই এটা করা উচিত। এইগুলিকে তুমি নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করলেও, তোমাকে এগুলি অবশ্যই সর্বদা পালন করতে হবে এবং পরীক্ষা যতই কঠিন হোক না কেন, তুমি ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বর্জন করতে পারো না। তোমায় প্রার্থনা করতে সক্ষম হতে হবে, গির্জার জীবনচর্যা বজায় রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই তুমি ভ্রাতা ভগিনীদের ত্যাগ করে যেতে পারবে না। ঈশ্বর যখন তোমার পরীক্ষা নেন, তখনও তুমি যেন সত্যেরই অনুসন্ধান করো। এটাই আধ্যাত্মিক জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। সর্বদা অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা, সহযোগিতার ইচ্ছা, নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা – এগুলি কি করা সম্ভব? যদি মানুষেরা এটিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলেই তারা বিচক্ষণতা লাভ করতে সক্ষম হবে এবং জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। তুমি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকো, তখন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা খুবই সহজ; এই পরিস্থিতিতে সত্য অনুশীলন করা কঠিন মনে হয় না এবং তখন তোমার ঈশ্বরের কাজ মহান মনে হতেই পারে। কিন্তু যখন তোমার অবস্থা করুণ হয়, তখন ঈশ্বরের কাজ যতই মহান হোক না কেন অথবা কেউ যত ভালভাবেই বক্তব্য রাখুক না কেন, তুমি তাতে মনোযোগ দিতে পারবে না। যখন কেউ অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন না এবং তারা তাদের স্বভাবেও পরিবর্তন আনতে পারে না।

যদি মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাদের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করা সহজ নয়। এখন সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে ঈশ্বরের কাজ ন্যূনতম মাত্রাতেও মানুষদের ধারণা এবং কল্পনাসমূহের সাথে সঙ্গত নয়। ঈশ্বর এমন অনেক কাজ করেছেন এবং অনেক বাক্য প্রকাশ করেছেন, এবং, যদিও মানুষ স্বীকার করতেই পারে যে সেগুলি সত্য, তবু, ঈশ্বরের বিষয়ে ধারণা তার মধ্যে উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই গিয়েছে। মানুষ যদি সত্যকে উপলব্ধি এবং অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে যাতে তারা যা কিছু দেখেছে এবং অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু অর্জন করেছে তাতে অটল থাকতে পারে। ঈশ্বর মানুষদের মধ্যে যা কিছু কাজ করুন না কেন, তাদের নিজেদের দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে, ঈশ্বরের সামনে আন্তরিক থাকতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকতে হবে। এটাই মানবজাতির কর্তব্য। মানুষের যা করা উচিত তা অবশ্যই পালন হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্য তাঁর প্রতি আজ্ঞাকারিতা এবং তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বর অনেক কাজ করেছেন – এটা বলা যেতে পারে যে মানুষের জন্য যা করা হয়েছে তা সবই হল ত্রুটিমুক্তি, পরিশোধন এবং এমনকী তদুপরি, শাস্তিদান। ঈশ্বরের কাজের কোনো একটি পদক্ষেপও মানব ধারণার সাথে সঙ্গত নয়; মানুষেরা কেবল ঈশ্বরের কঠোর বাক্যই উপভোগ করেছে। ঈশ্বরের আগমনকালে মানুষদের তাঁর রাজকীয়তা এবং ক্রোধ উপভোগ করা উচিত। তবে তাঁর বাক্য যতই কঠোর হোক না কেন, তিনি মানবজাতিকে উদ্ধার এবং নিখুঁত করতেই আসেন। সৃষ্ট জীব হিসাবে, মানুষদের নিজেদের কর্তব্য পূরণ করা উচিত এবং পরিশোধনের মাঝে ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্যদান করা উচিত। প্রতিটি পরীক্ষায় তাদের বহনীয় সাক্ষ্য তুলে ধরা উচিত এবং ঈশ্বরের স্বার্থে তা সোচ্চারে করা উচিত। যে ব্যক্তি এটি করতে পারে, সেই জয়ী। ঈশ্বর যেভাবেই তোমায় পরিশোধন করুন না কেন, তুমি আত্মবিশ্বাসী থাকবে এবং কখনই তাঁর ওপর থেকে নিজের বিশ্বাস সরাবে না। মানুষের যা করণীয়, তুমি তা-ই করবে। ঈশ্বর মানুষের থেকে এটাই চান, এবং মানুষের হৃদয় যেন তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং প্রতিটা মুহূর্তেই যেন তাঁর অভিমুখেই অবস্থান করে। সেই হবে জয়ী। ঈশ্বর যাদের “জয়ী” বলে অভিহিত করেন, তারা হল সেই মানুষজন যারা শয়তানের প্রভাবে থেকেও এবং শয়তানের দ্বারা অবরুদ্ধ থেকেও, অর্থাৎ তারা যখন নিজেদের অন্ধকারের শক্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তখনও ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে এবং তাঁর প্রতিবিশ্বাস এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারে। তুমি যদি এখনও ঈশ্বরের সামনে সমস্ত কিছু নির্বিশেষে শুদ্ধ হৃদয় রাখতে সক্ষম হও অথবা ঈশ্বরের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা বজায় রাখতে পারো, তাহলেই তা ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্যদান হিসাবে ধরা যেতে পারে এবং ঈশ্বর একেই “জয়ী” হিসাবে অভিহিত করেন। ঈশ্বর যখন তোমায় আশীর্বাদ করেন তখন তোমার অন্বেষণ সর্বোৎকৃষ্ট হলেও যখন ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করেন তুমি যদি তাঁর আশীর্বাদ ছাড়াই পিছিয়ে আসো, একে কি শুদ্ধতা বলা চলে? যখন তুমি জানো এই পথই সত্য, তখন তোমাকে শেষাবধি অবশ্যই এটিই অনুসরণ করা উচিত; তোমাকে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যেহেতু তুমি দেখেছ যে ঈশ্বর নিজেই এই পৃথিবীতে তোমাকে নিখুঁত করতে এসেছেন, তাই তোমাকে তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় তাঁকেই সমর্পণ করতে হবে। যদি তুমি তাঁকে তাঁর কাজ নির্বিশেষেই এখনও অনুসরণ করতে পারো, এমনকি যদি তিনি পরিশেষে তোমার জন্য খারাপ ফল নির্ধারণ করে রাখেনতা সত্ত্বেও তা করতে পারো, তাহলেই ঈশ্বরের সামনে তোমার শুদ্ধতা বজায় থাকবে। ঈশ্বরকে একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক শরীর এবং সম্পূর্ণ কৌমার্য উৎসর্গ করার অর্থ হল ঈশ্বরের সম্মুখে আন্তরিক হৃদয় উপস্থাপন করা। মানুষের কাছে আন্তরিকতা হল শুদ্ধতা, এবং ঈশ্বরের সামনে আন্তরিক থাকতে পারাই হল শুদ্ধতা বজায় রাখা। এটাই তোমাদের অনুশীলন করা উচিত। যখন তোমার প্রার্থনা করা প্রয়োজন, তুমি তা করবে; যখন তোমার সমাবেশে অংশ নেওয়া প্রয়োজন, তুমি তা করবে; যখন তোমার স্তোত্র গাওয়া উচিত, তুমি স্তোত্র গাইবে; এবং যখন তোমার দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত, তুমি তাই করবে। দায়িত্ব পালনের সময় তোমার গোলমাল বাঁধানো উচিত না; পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তোমাকে দৃঢ় থাকতে হবে। এই হল ভগবানের প্রতি ভক্তি। যদি মানুষদের করণীয় কাজ তুমি তুলে না ধরো, তবে তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত কষ্ট এবং সঙ্কল্প নিরর্থক হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায়েই মানুষের সহযোগিতা করার মতো উপায় থাকে। ঈশ্বর মানুষদের পরিশোধন করেন যাতে তাদের পরিশোধনের কালে আত্মবিশ্বাস থাকে। ঈশ্বর মানুষদের নিখুঁত করে তোলেন যাতে তাদের ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তারা তাঁর পরিশোধন গ্রহণ এবং ঈশ্বরের দ্বারা মোকাবিলা এবং অপসৃত হওয়াকে স্বীকার করার ইচ্ছা রাখে। ঈশ্বরের আত্মা মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত এবং প্রদীপ্ত করার জন্য এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা এবং অনুশীলন করানোর জন্য তাদের মধ্যে কাজ করেন। ঈশ্বর পরিশোধনের সময় নিশ্চুপ থাকেন। তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর প্রকাশ করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের করণীয় অনেক কাজই রয়েছে। তোমার কাছে ইতিমধ্যেই যা রয়েছে তা তুলে ধরা উচিত, তোমার এখনও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে এবং তাঁর সামনে সাক্ষ্য দিতে পারা উচিত; এই ভাবেই তুমি তোমার নিজস্ব কর্তব্য পূরণ করবে। তোমাদের সকলেরই ঈশ্বরের কাজ থেকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া উচিত যে মানুষদের আত্মবিশ্বাস এবং ভালবাসার পরীক্ষা নেওয়ার সময় তিনি চান যাতে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আরও প্রার্থনা করে এবং প্রায়শই তাঁর সামনে ঈশ্বরের বাক্যের আস্বাদ গ্রহণ করে। যদি ঈশ্বর তোমাকে আলোকিত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন করতে সক্ষম করে তোলেন, তবু এগুলির কোনোটাই তুমি অনুশীলন না করো, তাহলে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না। ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলনকালে তোমাকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে সক্ষম হতে হবে এবং তাঁর বাক্য আস্বাদনকালে তোমাকে তাঁর সামনে এসে অন্বেষণ করতে হবে এবং কোনরকম বিরূপ বা উদাসীনতার মনোভাব পোষণ না করে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। যারা ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করে না তারা সমাবেশে খুবই উদ্দীপনা প্রকাশ করে, কিন্তু বাড়ি ফিরেই অন্ধকারে পতিত হয়। অনেকেই আছে যারা একসাথে সমাবেশেও যেতে চায় না। অতএব তোমাকে অবশ্যই মানুষের পূরণীয় কর্তব্যগুলি স্পষ্টরূপে দেখতে পেতে হবে। তুমি হয়তো জানবে না ঈশ্বরের ইচ্ছা আসলে কী, কিন্তু তুমি তোমার কর্তব্য করতে পারো, প্রার্থনার সময় প্রার্থনা করতে পারো, সত্য অনুশীলনের সময় তা করতে পারো এবং মানুষের যা যা করণীয় তুমি তাই করতে পারো। তুমি তোমার প্রকৃত দর্শন তুলে ধরতে পারবে। এই ভাবেই তুমি ঈশ্বরের কাজের পরবর্তী পর্যায়কে স্বীকার করতে আরও সক্ষম হতে পারো। ঈশ্বর যখন গোপনভাবে কাজ করেন, তখন যদি তুমি অন্বেষণ না করো, তাহলে সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমাবেশে তিনি যখন কথা বলেন এবং প্রচার করেন, তখন তুমি উৎসাহ সহকারে তা শোনো, কিন্তু যখন তিনি কথা বলেন না তখন তুমি শক্তির অভাব বোধ করো এবং পিছিয়ে আসো। কোন ধরনের ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে? এরা হল সেই ব্যক্তি যারা কেবল গড্ডলিকা প্রবাহ অনুসরণ করে। তাদের কোনো অবস্থান থাকে না, কোনো সাক্ষ্য থাকে না এবং কোন দর্শনশক্তিও থাকে না! বেশিরভাগ মানুষই এইরকম। যদি তুমিও সেই পথে চলতে থাকো, তাহলে একদিন বড় বিচারের আওতায় এলে তুমি শাস্তির সম্মুখীন হবে। ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের ত্রুটিমুক্তির কাজে অবস্থান থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি ঈশ্বরের কাজের একটি পদক্ষেপেও সন্দেহ পোষণ না করো, যদি মানুষের কর্তব্য পালন করো, যদি ঈশ্বর তোমাকে যা অনুশীলন করতে বলেছেন তা আন্তরিক ভাবে পালন করো, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ মনে রাখো এবং তিনি বর্তমান সময়ে যাই করুন না কেন, তুমি তাঁর উপদেশগুলিকে ভুলে না যাও, যদি তাঁর কাজ সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ না থাকে, তুমি অবস্থান বজায় রাখো, সাক্ষ্য তুলে ধরো এবং এর প্রতিটি পদক্ষেপে বিজয়ী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হবে এবং তোমাকে জয়ী করা হবে। যদি তুমি ঈশ্বরের পরীক্ষায় প্রতিটি পদক্ষেপে অটল থাকতে পারো, এবং তুমি যদি শেষাবধি অটল থাকতে পারো, তাহলেই তুমি জয়ী, তুমি এমন এক ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর নিখুঁত করে তুলেছেন। যদি তুমি তোমার বর্তমানের পরীক্ষায় অটল থাকতে না পারো, তাহলে ভবিষ্যতে তা আরও কঠিন হয়ে উঠবে। যদি তুমি শুধুমাত্র নগণ্য পরিমাণ কষ্ট সহ্য করো এবং সত্যের অনুসরণ না করো, তবে শেষ পর্যন্ত তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তুমি খালি হাতেই রয়ে যাবে। ঈশ্বর যখন কথা বলেন না, কেউ কেউ তাদের সাধনা ছেড়ে দেয় এবং তাদের হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি কি বোকা নয়? এই ধরনের মানুষের কোনো বাস্তবিকতার বোধ নেই। যখন ঈশ্বর কথা বলছেন, তারা সর্বদা চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, বাইরে ব্যস্ততা এবং উৎসাহ দেখাচ্ছে, কিন্তু এখন তাঁর নিশ্চুপ থাকার সময়ে, তারা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। এই ধরনের মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। পরিশোধনের সময়, তোমাকে অবশ্যই একটি ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রবেশ করতে হবে এবং শিক্ষণীয় পাঠগুলি শিখতে হবে; তুমি যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো এবং তাঁর বাক্য পড়ো, তখন তোমার এইগুলির সাপেক্ষে নিজের অবস্থা মাপা উচিত, নিজের ত্রুটি আবিষ্কার করা উচিত এবং জানা উচিত অনেক পাঠ এখনও বাকি রয়েছে। যত আন্তরিকভাবে তুমি পরিশোধনের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করবে, ততই তুমি নিজেকে অপর্যাপ্ত বোধ করবে। পরিশোধনের অভিজ্ঞতা হলে তুমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারো; সেগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে না, তুমি অভিযোগ করো আর নিজের দৈহিক সত্তার প্রকাশ করো – কেবল এইভাবেই তুমি আবিষ্কার করতে পারবে যে তোমার মধ্যে ভ্রষ্ট স্বভাবের অত্যধিক প্রাচুর্য রয়েছে।

মানুষের মধ্যে ক্ষমতার অভাব রয়েছে এবং তারা ঈশ্বরের মানদণ্ডের থেকে অনেক নিচেই রয়ে গেছে, ভবিষ্যতে তাদের এই পথে চলতে আরও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হতে পারে। অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজে প্রয়োজন অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস, এমনকি ইয়োবের থেকেও বেশি পরিমাণে আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। এই আত্মবিশ্বাস ছাড়া, মানুষেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না, এবং ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্তও হতে পারবে না। মহান বিচারের দিন সমাগত হলে, অনেক মানুষই গির্জা ছেড়ে চলে যাবে – কেউ এখানে, কেউ বা ওখানে। অনেকেই থাকবে যারা পূর্ববর্তী সময়ে অন্বেষণের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছে এবং তারা কেন আর বিশ্বাসী নয় তা অস্পষ্টই থেকে যাবে। এমন অনেক জিনিস ঘটবে, যা তুমি বুঝবে না এবং ঈশ্বরও কোনও প্রতীক বা বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করবেন না, অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুও ঘটাবেন না। এটা করা হয় তুমি অটল থাকতে পারছ কিনা তা দেখার জন্য – ঈশ্বর তথ্য ব্যবহার করে মানুষদের পরিশোধন করেন। তুমি এখনও বেশি কষ্ট ভোগ করো নি। ভবিষ্যতে যখন বড় পরীক্ষার সময়ে, কিছু কিছু জায়গায় প্রত্যেক মানুষ গির্জা পরিত্যাগ করবে এবং তোমার সাথে সুসম্পর্ক থাকা অনেক মানুষই প্রস্থান করবে এবং তাদের বিশ্বাস বিসর্জন দেবে, তখন কি তুমি অটল থাকতে পারবে? এখনও পর্যন্ত, তুমি যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ সেগুলি খুবই সামান্য, এবং সম্ভবত তুমি সেগুলির বিরুদ্ধে কোনোমতে অটল থাকতে পেরেছ। এই ধাপটিতে কেবল বাক্যের দ্বারাই পরিশোধন এবং নিখুঁতকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তী ধাপে তোমায় পরিশোধনের জন্য তথ্য আরোপিত হবে এবং তখনই তুমি বিপদে পড়বে। এটি গুরুতর আকার ধারণ করলে ঈশ্বর তোমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে নির্দেশ করবেন এবং ধার্মিক মানুষেরা তোমাকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করবে। তুমি এই পথে অবিচল থাকতে পারছ কিনা তা দেখার জন্যই এটি করা হয়, এবং এর সবকিছুই পরীক্ষা। এখনকার পরীক্ষাগুলি সামান্য, কিন্তু এমন দিনও আসবে যেদিন কোনও কোনও বাড়িতে হয়ত পিতামাতা আর বিশ্বাসী থাকবেন না, আবার কোথাও কোথাও হয়ত শিশুরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। তুমি কি এগিয়ে যেতে পারবে? তুমি যত দূর এগোবে, তোমার পরীক্ষা ততই কঠিন হবে। ঈশ্বর মানুষদের পরিশোধনের কাজ করেন তাদের প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতা অনুসারে। মানুষদের ত্রুটিমুক্তির পর্যায়ে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব – বরং এটি আরও কমে যাবে। কেবলমাত্র পরিশোধনের দ্বারাই মানুষকে নিখুঁত করা সম্ভব। মোকাবিলা করা, অনুশাসিত হওয়া, যাচাই হওয়া, শাস্তি পাওয়া, অভিশপ্ত হওয়া – তুমি কি এই সবকিছু সহ্য করতে পারবে? তুমি যখন একটি ভালো অবস্থার গির্জা দেখো, যেখানে ভ্রাতা ভগিনীরা উদ্যম সহকারে অনুসন্ধানে রত, তখন তা দেখলে তুমি স্বয়ং উদ্দীপ্ত বোধ করো। যখন সেই দিন আসবে, যেখানে সেই সকল মানুষেরা চলে যাবে, কেউ কেউ আর বিশ্বাসী থাকবে না, কেউ কেউ ব্যবসা বা বিবাহের কারণে প্রস্থান করবে এবং কিছু জন ধর্মে যোগদান করবে; তখন কি তুমি অটল থাকতে পারবে? তখন কি তুমি অন্তরে নির্বিকার হয়ে থাকতে পারবে? ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের ত্রুটিমুক্তি এতো সহজ বিষয় নয়! তিনি মানুষদের পরিশোধন করতে অনেক বিষয় ব্যবহার করেন। মানুষেরা এইগুলিকে পদ্ধতি হিসাবে দেখে, কিন্তু আসলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে এগুলি কোনোমতেই পদ্ধতি নয়, বরং ঘটনা। পরিশেষে যখন তিনি মানুষদের নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পরিশোধন করেন এবং তাদের আর কোনো অভিযোগ বাকি থাকে না, তাঁর এই পর্যায়ের কাজ তখন সম্পূর্ণ হয়। পবিত্র আত্মার মহান কাজ হল তোমায় পরিশোধন করা এবং তিনি যখন কাজ না করে আড়ালে থাকেন, সেটি মূলত তোমায় নিখুঁত করার জন্যেই করা হয়ে থাকে এবং এই নির্দিষ্ট উপায়েই জানা যায় যে মানুষেরা ঈশ্বরকে ভালোবাসে কিনা, তাঁর প্রতি তাদের প্রকৃত আস্থা রয়েছে কিনা। যখন ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেন, তোমার তখন অনুসন্ধানের কোনও দরকারই নেই; কেবল যখন ঈশ্বর আড়ালে থাকেন, তখনই অনুসন্ধানের এবং নিজের পথ অনুভব করার প্রয়োজন রয়েছে। তোমার এক সৃষ্ট সত্তার কর্তব্য পালন করতে পারা উচিত, এবং তোমার ভবিষ্যতের ফলাফল এবং নিয়তি নির্বিশেষে তোমাকে জীবৎকালে জ্ঞান অন্বেষণ এবং ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম হতে হবে, এবং ঈশ্বর তোমার সাথে কেমন আচরণ করেন তা ব্যতিরেকেই তোমাকে অভিযোগ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। মানুষদের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার একটি শর্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে অবশ্যই তৃষ্ণা এবং অনুসন্ধানী আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের কাজে অন্যমনস্ক বা সন্দিহান হলে চলবে না, এবং তাদের সবসময় নিজেদের কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে সক্ষম হতে হবে; কেবলমাত্র এইভাবেই তারা পবিত্র আত্মার কাজ অর্জন করতে পারে। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে মানবজাতির কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা হল অপরিমেয় আস্থা এবং ঈশ্বরের সামনে এসে অন্বেষণ করা – কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারবে ঈশ্বর কত ভালবাসার যোগ্য এবং পবিত্র আত্মা মানুষদের মধ্যে কীভাবে কাজ করে। যদি তোমার অভিজ্ঞতা না হয়, যদি তুমি এর মাধ্যমে তোমার এগোবার পথ না অনুভব করতে পারো, যদি তুমি অনুসন্ধান না করো, তাহলে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না। তোমাকে অবশ্যই তোমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে এবং শুধুমাত্র এই তোমার অভিজ্ঞতার দ্বারাই তুমি ঈশ্বরের কাজ দেখতে পারবে এবং তাঁর বিস্ময়করতা এবং অতলতা উপলব্ধি করতে পারবে।


তুমি কি সেই মানুষ যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে?

তুমি যখন তোমার ভ্রষ্ট স্বভাব ত্যাগ করবে এবং স্বাভাবিক মানবতার জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, কেবলমাত্র তখনই তুমি নিখুঁত হয়ে উঠবে। যদিও তুমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না, কোনো রহস্যের কথাও প্রকাশ করতে পারবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি একজন মানুষের প্রতিমূর্তি হয়ে যাপন ও প্রকাশ করবে। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষ শয়তানের দ্বারা এতই ভ্রষ্ট হয়েছে, যে মানুষ “মৃত ব্যক্তি”-তে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, পরিবর্তিত হওয়ার পরে, তুমি আর এই “মৃত ব্যক্তিদের” মতো থাকবে না। ঈশ্বরের বাক্যই মানুষের আত্মাকে আলোকিত করে, তাদের পুনর্জন্ম ঘটায় এবং যখন মানুষের আত্মা পুনর্জন্ম লাভ করে, তখনই তারা জীবিত হয়ে ওঠে। “মৃত ব্যক্তি” বলতে, আমি শবদেহদের কথা বলতে চেয়েছি যাদের কোনো আত্মা থাকে না, এবং আমি সেইসব মানুষদের কথা বলতে চেয়েছি যাদের আত্মা তাদের ভিতরেই মারা গিয়েছে। যখন মানুষের আত্মার মধ্যে জীবনের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়, তখনই ঘটে মানুষের প্রাণসঞ্চার। যে সন্তদের কথা আগে বলা হয়েছে, তারা হল সেই সব মানুষ যাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে, যারা আগে শয়তানের প্রভাবের অধীনে ছিল কিন্তু শয়তানকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। চীনের নির্বাচিত জনগণ অতিকায় লাল ড্রাগনের নিষ্ঠুর এবং অমানবিক নিপীড়ন এবং প্রতারণা সহ্য করেছে, যা তাদের মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছে এবং বেঁচে থাকার সামান্যতম সাহসটুকুও কেড়ে নিয়েছে। এইভাবে, তাদের আত্মার জাগরণ অবশ্যই তাদের সারসত্যের মাধ্যমেই শুরু হবে: একটু একটু করে, তাদের সারসত্যের ভিতর, তাদের আত্মা অবশ্যই জাগ্রত হবে। তারপর একদিন যখন তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটবে, তখন সেখানে আর কোনও বাধা থাকবে না, এবং সবকিছু সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। বর্তমানে এটি অর্জন করা অসম্ভব। বেশিরভাগ মানুষ এমনভাবে জীবনযাপন করে যা অনেক প্রাণঘাতী স্রোত নিয়ে আসে; তারা মৃত্যুর আভায় আবৃত, এবং তাদের মধ্যে অনেক কিছুর অভাব রয়েছে। কিছু মানুষের কথা মৃত্যু বহন করে, তাদের কাজকর্ম মৃত্যু বহন করে, এবং তারা যেভাবে জীবনযাপন করে তার প্রায় সবকিছুই মৃত্যু বহন করে। যদি, আজ, মানুষ প্রকাশ্যে ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দেয়, তবে তারা সেই কাজে ব্যর্থ হবে, কারণ তাদের এখনও পুরোপুরি প্রাণসঞ্চার হয় নি এবং, তোমাদের মধ্যে অনেকেই মৃত। এখনও, কিছু লোক ভাবে যে, কেন ঈশ্বর তাঁর কিছু চিহ্ন এবং বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান না যাতে তিনি দ্রুত অইহুদিদের মধ্যে তাঁর কাজ ছড়িয়ে দিতে পারেন। মৃতরা ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারে না; তা শুধু জীবিত মানুষই করতে পারে, এবং তবুও বেশিরভাগ মানুষই আজ “মৃত ব্যক্তি”; শয়তানের প্রভাবে বহু মানুষ মৃত্যুর আবছায়ায় বাস করে, বিজয়ী হয়ে উঠতে পারে না। এমনই যদি হয়, তাহলে কীভাবে তারা ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারবে? কীভাবে তারা সুসমাচারের কাজ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে?

অন্ধকারের প্রভাবে বসবাসকারীরাই মৃত্যুর মধ্যে বাস করে, তারা শয়তানের কবলে থাকে। ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত, বিচারপ্রাপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত না হলে, মানুষ মৃত্যুর প্রভাব থেকে বাঁচতে অক্ষম; তারা জীবিত হয়ে উঠতে পারে না। এই “মৃত ব্যক্তিগণ” ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারে না, ঈশ্বর তাদের ব্যবহারও করতে পারেন না, তাঁর রাজ্যে খুব প্রবেশাধিকার পাওয়া তো দূরের কথা। ঈশ্বর জীবিতদের সাক্ষ্য চান, মৃতদের নয়, এবং তিনি চান যে তাঁর জন্য জীবিতরা কাজ করুক, মৃতরা নয়। “মৃত” হল তারা যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; তাদের আত্মা অসাড় এবং তারা ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করে না; তারা সত্যের অনুশীলন করে না এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের সামান্যতম আনুগত্যও থাকে না, এবং এরাই শয়তানের আধিপত্যের অধীনে থাকে এবং শয়তানের দ্বারা শোষিত হয়। মৃতরা সত্যের বিরোধিতা করে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং নীচ, ঘৃণ্য, বিদ্বেষপূর্ণ, পাশবিক, শঠ এবং ছলনাময় আচরণ করে নিজেদের প্রকাশিত করে। এই ধরনের মানুষরা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করলেও, ঈশ্বরের বাক্য যাপনে অক্ষম হয়; বেঁচে থাকলেও, তারা যেন শুধুই চলমান, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া মৃতদেহ। মৃতরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তারা তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারী হওয়ারও যোগ্য নয়। তারা কেবল তাঁর সাথে প্রতারণা করতে পারে, তাঁর নিন্দা করতে পারে, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এবং তাদের জীবনযাপনের ধরন থেকে একমাত্র যা নিয়ে আসে তা হল শয়তানের প্রকৃতির অনাবৃতকরণ। মানুষ যদি জীবিত সত্তা হতে চায় এবং ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দিতে চায়, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করতে হবে; তাদের অবশ্যই সানন্দে তাঁর বিচার এবং শাস্তির কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে, এবং ঈশ্বরের তরফ থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন এবং মোকাবিলাও সানন্দে গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র তবেই তারা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্যের অনুশীলন করতে সক্ষম হবে, তবেই তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ করে প্রকৃতপক্ষেই জীবিত সত্তায় পরিণত হবে। ঈশ্বর জীবিতদের উদ্ধার করেন; ঈশ্বর তাদের বিচার করেন এবং শাস্তি দেন, তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক এবং, ঈশ্বরের জন্য খুশিমনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেই খুশি, এবং তারা সানন্দে তাদের সমগ্র জীবন ঈশ্বরকে নিবেদন করতে চায়। জীবিতরা ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিলেই কেবল শয়তানকে লজ্জিত করা যেতে পারে; শুধুমাত্র জীবিতরাই সুসমাচার সবার মধ্যে বিতরণ করতে পারে, শুধুমাত্র জীবিতরাই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং শুধুমাত্র জীবিতরাই প্রকৃত মানুষ। ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ আদিতে জীবিতই ছিল, কিন্তু শয়তানের ভ্রষ্ট আচরণের কারণে মানুষ মৃত্যুর মধ্যে এবং শয়তানের প্রভাবে জীবনযাপন করে, এবং এভাবেই, মানুষ আত্মাহীন মৃতে পরিণত হয়েছে, তারা ঈশ্বরের বিরোধিতাকারী শত্রুতে পরিণত হয়েছে, শয়তানের হাতিয়ার হয়ে গিয়ে তারা শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছে। ঈশ্বরসৃষ্ট সমস্ত জীবিত মানুষই মৃত মানুষ হয়ে গিয়েছে, এবং তাই ঈশ্বর তাঁর সাক্ষ্য হারিয়েছেন, এবং তিনি সেই মানবজাতিকেও হারিয়েছেন যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যাতেই একমাত্র ছিল তাঁর প্রাণবায়ু। যদি ঈশ্বর তাঁর সাক্ষ্য ফিরিয়ে নিতে চান এবং ফিরিয়ে নিতে চান তাদের, যাদের তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে যারা শয়তানের বশীভূত হয়েছে, তাহলে তিনি তাদের অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করবেন, যাতে তারা জীবিত সত্তা হয়ে ওঠে, এবং তাদের নিজের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনবেন,  যাতে তারা তাঁর আলোতে বেঁচে থাকতে পারে। মৃতদের কোনো আত্মা থাকে না, তারা অত্যন্ত অসাড় এবং ঈশ্বরবিরোধী। ঈশ্বরকে না জানার তালিকায় এরাই অগ্রগণ্য। এইসব মানুষদের ঈশ্বরকে মান্য করার সামান্যতম ইচ্ছাটুকুও নেই; এরা শুধু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাঁর বিরোধিতা করে, এবং এদের মধ্যে তাঁর প্রতি সামান্যতম বিশ্বস্ততাও নেই। জীবিত তারাই যাদের আত্মার সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম হয়েছে, যারা ঈশ্বরকে মান্য করতে জানে, এবং যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত। তারা সত্য এবং সাক্ষ্যের অধিকারী, এবং এই ধরনের লোকেরাই ঈশ্বরের গৃহে তাঁকে খুশি করে। ঈশ্বর তাদেরই উদ্ধার করেন যাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা যায়, যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ অবলোকন করতে পারে, যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে, এবং যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে ইচ্ছুক। তিনি তাদেরই উদ্ধার করেন যারা ঈশ্বরের অবতারে এবং তাঁর আবির্ভাবে বিশ্বাস করে। কিছু মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে এবং কিছু মানুষের মধ্যে হয় না; তা নির্ভর করে তাদের প্রকৃতিকে উদ্ধার করা যাবে কিনা, তারই উপর। অনেক মানুষই ঈশ্বরের অনেক বাক্য শুনলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং সেগুলি জীবনে অনুশীলন করতে এখনো অক্ষম। এই ধরনের লোকেরা জীবনে যেকোনো সত্যের যাপনে অক্ষম, এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কাজে হস্তক্ষেপ করে। তারা ঈশ্বরের জন্য কোনও কাজ করতে অক্ষম, তারা তাঁর জন্য কিছু উৎসর্গ করতে পারে না, এবং তারা গোপনে গির্জার অর্থ ব্যয় করে এবং বিনামূল্যে ঈশ্বরের গৃহে ভোজন করে। এই ধরনের লোকেরা মৃত এবং তারা উদ্ধার পাবে না। ঈশ্বর তাদেরই উদ্ধার করেন যারা তাঁর কাজের ছায়ায় রয়েছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ তাঁর পরিত্রাণ লাভ করতে পারেনা; শুধু কিছু অল্প সংখ্যক লোকেরাই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। এর কারণ হল, অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত গভীরভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের মৃত্যু হয়েছে, তাই তারা পরিত্রাণের অযোগ্য; এরা সম্পূর্ণরূপে শয়তান দ্বারা শোষিত হয়েছে, এবং এদের প্রকৃতি খুবই দূষিত। সেই অল্প সংখ্যক মানুষও ঈশ্বরকে পুরোপুরি মান্য করতে অক্ষম। শুরু থেকেই ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত অথবা প্রথম থেকেই ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমপূর্ণ মানুষ তারা ছিলো না; বরং, তারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হয়ে উঠেছে তাঁর বিজয়কার্যের কারণে, তারা ঈশ্বরের প্রতি চেয়ে দেখেছে তাঁর পরম ভালবাসার কারণে, তাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের কারণেই, তারা ঈশ্বরকে চিনেছে তাঁর কাজের কারণেই, যে কাজ একইসাথে বাস্তবিক এবং স্বাভাবিক। ঈশ্বরের এই কাজ ব্যতীত, এইসব লোকেরা যতই ভালো হোক না কেন, তারা তখনও শয়তানের হয়েই কাজ করবে, তারা তখনও মৃত্যুরই কবলে রয়ে যাবে, এবং তারা তখনও মৃতই রয়ে যাবে। এই ব্যক্তিগণ যে আজ ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, তার একমাত্র কারণ হল যে, তারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক।

ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার কারণে, জীবিতরা ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ছায়ায় বেঁচে থাকবে। ঈশ্বরের প্রতি বিরোধিতার কারণে, মৃতরা ঈশ্বরের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হবে এবং তাঁর দণ্ড ও অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকবে। ঈশ্বরের এই ধার্মিক স্বভাব কোনও মানুষ পরিবর্তন করতে পারবে না। তাদের নিজস্ব অন্বেষণের কারণে, মানুষ ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করে এবং আলোতে বসবাস করে; তাদের শঠ পরিকল্পনার কারণেই, মানুষকে ঈশ্বর অভিশাপ এবং দণ্ড দেন; মন্দ কর্ম সংঘটনের কারণেই, মানুষকে ঈশ্বর শাস্তি দেন, এবং তাদের আকুলতা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই, মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ: তিনি জীবিতদের আশীর্বাদ করেন এবং মৃতদের অভিশাপ দেন যাতে তারা সর্বদা মৃত্যুর মাঝে বাস করে এবং কখনও ঈশ্বরের আলোতে বসবাস না করে। ঈশ্বর জীবিতদের তাঁর রাজ্যে এবং তাঁর আশীর্বাদের আলোতে নিয়ে যাবেন, চিরকাল তাদের সাথে থাকবেন। কিন্তু মৃতদের তিনি আঘাত করবেন এবং তাদের চিরন্তন মৃত্যুর দণ্ড দেবেন; তারাই হবে তাঁর ধ্বংসলীলার লক্ষ্যবস্তু, এবং তারা সর্বদা শয়তানের করায়ত্ত থাকবে। ঈশ্বর কারো সাথে অন্যায় আচরণ করেন না। যারা সত্যই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তারা অবশ্যই ঈশ্বরের ঘরে আশ্রয় পাবে, এবং যারা ঈশ্বরের অবাধ্য, তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। সম্ভবত তুমি ঈশ্বরের দেহরূপের উপস্থিতিতে কাজ করার বিষয়ে অনিশ্চিত—কিন্তু শেষ অবধি, ঈশ্বরের দেহরূপের উপস্থিতি সরাসরি মানুষের পরিণামের ব্যবস্থা করবে না; পরিবর্তে, তাঁর আত্মা মানুষের গন্তব্যের ব্যবস্থা করবে, এবং সেই সময়ে মানুষ জানতে পারবে যে, ঈশ্বরের দেহরূপ এবং তাঁর আত্মা একই, তাঁর দেহরূপ ভুল করতে পারে না, তাঁর আত্মার দ্বারা ভুল করা তো সম্ভবপরই নয়। শেষ পর্যন্ত, যারা জীবিত রয়েছে তিনি তাদের অবশ্যই তাঁর রাজ্যে নিয়ে যাবেন; একজন বেশিও নয়, একজন কমও নয়। কিন্তু মৃতরা, যাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটেনি, তাদের শয়তানের গুহাতেই নিক্ষেপ করা হবে।


অপরিবর্তিত স্বভাব থাকার অর্থ হলো ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা

হাজার হাজার বছরের ভ্রষ্টাচারের পর মানুষ অসাড় এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে পড়েছে; সে এমনই এক ঈশ্বরবিরোধী দানবে পরিণত হয়েছে, যে মানুষের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে নথিভুক্ত হয়েছে, এবং এমনকি মানুষ স্বয়ং নিজের বিদ্রোহী ব্যবহারের সম্পূর্ণ খতিয়ান পেশ করতে অক্ষম—কারণ মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রবলভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং শয়তানের দ্বারা সে এমনভাবে বিপথগামী হয়েছে যে সে নিজেও জানে না যে কোথায় ফিরতে হবে তাকে। এমনকি আজও, মানুষ ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে: মানুষ যখন ঈশ্বরকে দেখে তখন সে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আবার মানুষ যখন ঈশ্বরকে দেখতে পায় না, তখনও সে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনও অনেকে আছে যারা, এমনকি ঈশ্বরের অভিসম্পাত এবং ঈশ্বরের ক্রোধের সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এবং এই কারণেই আমি বলি, যে, মানুষের বোধ তার মূল কার্যকারিতা হারিয়েছে, এবং মানুষের বিবেকও তার মূল কার্যকারিতা হারিয়েছে। আমি আজ যে মানুষকে আমার সামনে দেখি সে মানুষের পোশাকে এক পশু, সে এক বিষধর সাপ, এবং, যতোই সে আমার নজরের সামনে অভাগা হয়ে থাকার চেষ্টা করুক না কেন, আমি কখনোই তার প্রতি ক্ষমাশীল হবো না, কারণ মানুষ সাদা এবং কালোর মধ্যে, সত্য এবং অসত্যের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের বোধ এত অসাড়, তবু সে আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছা পোষণ করে; তার মানবতা এত কলঙ্কময়, তবু সে রাজার সার্বভৌমত্ব অধিকার করতে চায়। এমন বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে, সে কারই বা আর রাজা হতে পারে? এমন যার মানবতা, সে কেমন করে সিংহাসনে আরোহণ করবে? মানুষের যথার্থই কোনো লজ্জাবোধ নেই! সে দাম্ভিক ও হীন! তোমরা যারা আশীর্বাদ লাভ করতে ইচ্ছুক, আমি তাদের প্রথমে একটি আয়না সংগ্রহ করে তাতে নিজের কুৎসিত প্রতিফলনটির দিকে তাকাবার পরামর্শ দিচ্ছি—রাজা হতে হলে যা লাগে, তোমার মধ্যে কি তা রয়েছে? তোমার মুখাবয়ব কি তেমন কোনো ব্যক্তির ন্যায় যিনি আশীর্বাদ লাভের যোগ্য? তোমার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি এবং তুমি কোনো সত্যের অনুশীলন করোনি, তবু তুমি কামনা করে চলেছো এক অপূর্ব আগামীর। তুমি নিজেরই সাথে প্রবঞ্চনা করছো! এমন কলুষিত স্থানে জন্মগ্রহণ করে, মানুষ সমাজের দ্বারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এবং সে পাঠ গ্রহণ করেছে “উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি” থেকে। পশ্চাদভিমুখী চিন্তাধারা, ভ্রষ্ট নীতিবোধ, জীবনের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাপনের ঘৃণ্য দর্শন, সম্পূর্ণভাবে মূল্যহীন অস্তিত্ব, এবং বিকৃত জীবনধারা ও রীতিনীতি—মানবহৃদয়ে এই সকল বিষয়ের উদগ্র অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং তার বিবেকবোধকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আক্রান্ত করেছে। ফলতঃ, মানুষ ঈশ্বরের থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি দূরে সরে গিয়েছে, এবং সে হয়ে উঠেছে পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর ঈশ্বরবিরোধী। মানুষের স্বভাব দিনে দিনে হিংস্রতর হয়ে চলেছে, এবং এমন একজনও ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ত্যাগ করবে, এমন একজনও নেই যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরকে মান্য করবে, উপরন্তু, এমনকি এমন একজনও নেই যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাবের অনুসন্ধান করবে। পরিবর্তে, শয়তানের আধিপতের অধীনে, মানুষ সুখের পশ্চাৎধাবন ব্যতিরেকে আর কিছুই করে না, পঙ্কিল দেশে সে দৈহিক ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হয়। এমনকি অন্ধকারের সেই বাসিন্দারা সত্য শ্রবণ করলেও তা অনুশীলন করার চিন্তামাত্র করে না, এমনকি ঈশ্বরের আবির্ভাব চাক্ষুষ করলেও তারা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে বিন্দুমাত্র উৎসাহী হয় না। যে মানবজাতি এমন ভাবে বিকৃত, তার কি আদৌ পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে? যে মানবজাতি এমন ভাবে অধঃপতিত, সে কেমন ভাবে আলোকে বসবাস করবে?

মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হয় স্বীয় সারসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান দ্বারা এবং তার চিন্তাধারা, প্রকৃতি এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে—মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। কেবলমাত্র এইভাবেই মানুষের স্বভাবের যথার্থ পরিবর্তনসাধন সম্ভব। মানুষের অন্তরে ভ্রষ্ট স্বভাব জাগ্রত হওয়ার মূল হেতু হল শয়তানের প্রতারণাসমূহ, কলুষ, এবং বিষ। মানুষ শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত, এবং সে সেই মারাত্মক ক্ষতিসাধনের ভুক্তভোগীযা শয়তান তার চিন্তাধারা, নৈতিকতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং যুক্তিবোধের উপর আছড়ে ফেলেছে। এর মূল কারণই হলো এই, যে, মানুষের মৌলিক বিষয়গুলি শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে আদিতে ঈশ্বর যেভাবে সেগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন তা থেকে আমূল বদলে গিয়ে এমন হয়েছে, যে, মানুষ ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং, মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনসাধনের শুরু হওয়া উচিত তার চিন্তাভাবনা, অন্তর্দৃষ্টি এবং বোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে যা ঈশ্বর এবং সত্য সম্পর্কে তার জ্ঞানে পরিবর্তন আনবে। যাদের জন্ম পৃথিবীর ভ্রষ্টতম দেশে, তারা ঈশ্বর কী, বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী—সেই বিষয়ে আরও বেশি অজ্ঞ। মানুষ যত ভ্রষ্ট হয়, ততই তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কম অবগত হয়, আর ততই দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয় তাদের বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি। মানুষের ঈশ্বরের বিরোধিতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উৎস হলো শয়তানের দ্বারা তার ভ্রষ্ট হওয়া। শয়তানের ভ্রষ্টাচারের কারণে, মানুষের বিবেকবোধ অসাড় হয়ে পড়েছে; সে অনৈতিক, তার চিন্তাধারা অধঃপতিত, এবং তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চাৎমুখী। শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার আগে মানুষ স্বভাবতই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতো এবং তাঁর বাক্য শ্রবণের পর তা মান্য করে চলতো। সে স্বভাবতই বোধশক্তি সম্পন্ন, বিবেকবান ও স্বাভাবিক মানবিকতার অধিকারী ছিলো। শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার পর মানুষের মূল বোধ, বিবেক ও মানবিকতা, নিস্তেজ এবং শয়তান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। আর এইভাবে, সে ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য এবং প্রেম হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের বোধ বিপথগামী আর তার স্বভাব পশুসুলভ হয়ে পড়েছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহী মনোভাবের আগের চেয়ে আরও ঘন ঘন এবং মর্মান্তিক ভাবে ঘটছে। তবুও, মানুষ তা জানেও না, আর তা স্বীকারও করে না, সে কেবল অন্ধভাবে বিরোধিতা আর বিদ্রোহ করে চলে। মানুষের স্বভাব প্রকাশ পায় তার বোধ, অন্তর্দৃষ্টি এবং বিবেকের অভিব্যক্তিতে; যেহেতু তার বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ, এবং তার বিবেক অত্যন্তভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, সেহেতু তার স্বভাব হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যদি মানুষের বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তন না হয়, তাহলে তার স্বভাবের পরিবর্তন হওয়ার প্রশ্নই আসে না, যেমন আসে না তার ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে চলার প্রশ্নটিও। মানুষের বোধ যদি খারাপ হয়, তবে সে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না এবং সে ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত। “স্বাভাবিক বোধ”-এর অর্থ ঈশ্বরকে মান্য করা এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী থাকা, ঈশ্বরের জন্য আকুল হওয়া, ঈশ্বরের প্রতি নিরঙ্কুশ এবং বিবেকবান হওয়া। এর অর্থ ঈশ্বরের সাথে সমভাব হওয়া, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা না করা। ইন্দ্রিয়বিকৃতি এরূপ নয়। যেহেতু মানুষ শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, সেহেতু সে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি করে নিয়েছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার কোনো আনুগত্য অথবা তাঁর জন্য তার কোনো আকুলতা নেই, মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিবেকবোধ নিয়ে কিছু বলার আর দরকার নেই। মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং ঈশ্বরের বিচার করে, এবং, অধিকন্তু, তাঁর পিছনে তাঁরই বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক আক্রমণ হানে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা নিয়েই, যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর; মানুষের ঈশ্বরকে মান্য করার কোনো অভিপ্রায় নেই, সে কেবল অন্ধভাবে তাঁর কাছে নিজের দাবিদাওয়া ও অনুরোধগুলি করে চলে। এই ধরনের মানুষ—যাদের বোধ অধঃপতিত—তারা তাদের নিজেদের ঘৃণ্য আচরণের বিষয়ে জানতে অথবা তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য অনুতাপ বোধ করতেও অক্ষম। যদি মানুষ নিজেকে জানতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা কিছুটা বোধশক্তি ফিরে পায়; মানুষ, যে আজও নিজেকে জানতে অক্ষম, সে ঈশ্বরের প্রতি যত বিদ্রোহী হয়, ততই স্বল্প হয় তার বোধশক্তি।

মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব উদ্ঘাটনের উৎসে আর কিছু নয়, রয়েছে তার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া বিবেক, তার ক্ষতিকারক প্রকৃতি এবং তার বোধের অভাব; যদি মানুষের বিবেক এবং বোধ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়, তাহলে সে হয়ে উঠবে এমন একজন যে ঈশ্বরের সম্মুখে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এর কারণ হলো এই, যে, মানুষের বিবেকবোধ সর্বদা অসাড় ছিল, এবং মানুষের বোধশক্তি, যা কখনওই গভীর ছিল না, তা ক্রমশ এতই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, যে, মানুষ ক্রমশ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এমনকি সে যীশুকে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ করেছে এবং অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের মানবদেহধারী অবতারকেও নিজের গৃহে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেছে, এবং সে ঈশ্বরের দেহের নিন্দা করেছে, ঈশ্বরের দেহকে নীচু চোখে দেখেছে। মানুষের মধ্যে যদি এতটুকুও মানবিকতা থাকতো, তাহলে ঈশ্বরের অবতাররূপ দেহের প্রতি তার আচরণ এতটা নিষ্ঠুর হতে পারতো না; তার যদি বিন্দুমাত্র বোধ থাকতো, তাহলে ঈশ্বরের অবতাররূপ দেহের প্রতি তার আচরণ এতটা হিংস্র হতে পারতো না, তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও বিবেকবোধ থাকতো, তাহলে সে এইভাবে ঈশ্বরের অবতারকে “ধন্যবাদ জ্ঞাপন” করতো না। ঈশ্বরের দেহধারণের যুগেই মানুষ বাস করে, তবু সে তাকে এমন একটা ভালো সুযোগ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় না, পরিবর্তে সে হয় ঈশ্বরের আগমনকে গালমন্দ করে, নয় ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে, এবং, আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মানুষ ঈশ্বরের আগমনের বিষয়টি সম্বন্ধে যেভাবেই আচরণ করুক না কেন, ঈশ্বর, সংক্ষেপে বললে, সর্বদাই ধৈর্য সহযোগে তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—যদিও মানুষ তাঁকে সামান্যতমও স্বাগত জানায়নি, এবং অন্ধভাবে তাঁর কাছে অনুরোধ করে চলেছে। মানুষের স্বভাব চরমভাবে দুষ্ট হয়ে পড়েছে, তার বোধ চরমভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, এবং তার বিবেক মন্দের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পদদলিত হয়ে বহু পূর্বেই মানুষের বিবেক হিসাবে তার মূল অবস্থা থেকে অপসৃত হয়েছে। ঈশ্বর অবতাররূপে মানবজাতিকে এত প্রাণ ও অনুগ্রহ দান করা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর প্রতি কেবলমাত্র অকৃতজ্ঞই নয়, বরং তাকে সত্য দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি সে বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে পড়েছে; মানুষের সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না থাকার কারণে সে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণও হয়ে উঠেছে। মানুষ যে ঈশ্বরের জন্য শুধুমাত্র নিজের জীবন দিতে অক্ষম তাই নয়, সে তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে, এবং মানুষ ঈশ্বরকে যা দিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বর্ধিত হারে সুদ দাবি করে। এই ধরনের বিবেক এবং বোধ সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে এ কোনও বড় বিষয় নয়, এবং এখনও বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের জন্য নিজেদের অনেক কিছু ব্যয় করা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাদের খুবই কম দিয়েছেন। এমন কিছু মানুষ আছে যারা আমাকে এক বাটি জল দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার থেকে দুই বাটি দুধের দাম আদায় করতে চায়, অথবা, আমাকে এক রাত্রির জন্য ঘর দিয়ে আমার থেকে বহু রাত্রির ভাড়া দাবি করে। এমন মানবিকতা ও বিবেক নিয়ে তুমি কীভাবে জীবন অর্জন করতে চাও? কি ঘৃণ্য কীট তোমরা! মানুষের মধ্যে এই ধরনের মনুষ্যত্ব এবং এই ধরণের বিবেকবোধের কারণেই ঈশ্বরের অবতারকে আশ্রয়হীন ভাবে দেশদেশান্তরে বিচরণ করতে হয়েছে। যারা প্রকৃত অর্থে বিবেক ও মানবিকতার অধিকারী তাদের উচিত ঈশ্বরের অবতাররূপের উপাসনা করা এবং সর্বান্তকরণে সেবা করা, তিনি কত কাজ করেছেন তার জন্য নয়, এমনকি তিনি যদি আদৌ কোনো কাজ না করতেন, তাহলেও। যারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের এমনই করা উচিত এবং এটি হলো মানুষের কর্তব্য। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের সেবায় তাদের শর্তের কথাও বলে: তিনি ঈশ্বর না মানুষ, সে বিষয়ে তাদের কোনো পরোয়া নেই, তারা শুধু নিজেদের পরিস্থিতির কথাই বলতে থাকে এবং কেবল নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টাতেই মগ্ন থাকে। তোমরা যখন আমার জন্য রান্না করো, তখন রান্নার পারিশ্রমিক দাবি করো, তোমরা যখন আমার জন্য দৌড়াও, তখন দৌড়ানোর পারিশ্রমিক দাবি করো, তোমরা যখন আমার জন্য কাজ করো, তখন কাজের পারিশ্রমিক দাবি করো, তোমরা যখন আমার জামাকাপড় ধোও তখন কাচা-ধোওয়ার খরচ দাবি করো, যখন তোমরা চার্চের জন্য সরবরাহ করো, তখন খরচ ফেরত পাওয়ার দাবি করো, তোমরা যখন কথা বলো তখন বক্তার পারিশ্রমিক দাবি করো, তোমরা যখন বই দাও তখন বিতরণের খরচ দাবি করো এবং তোমরা যখন লেখো তখন লেখার পারিশ্রমিক দাবি করো। আমি যাদের সাথে মোকাবিলা করেছি তারা আমার কাছে প্রতিদান দাবি করেছে, যাদের আমি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, তারা তাদের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ আমার কাছ থেকে দাবি করেছে; যারা অবিবাহিত তারা হয় যৌতুক দাবি করেছে নয় হারানো যৌবনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে; যারা মুর্গি মারে তারা কসাইয়ের খরচ দাবি করেছে, যারা খাবার ভাজে তারা ভাজার পারিশ্রমিক দাবি করেছে, এমনকি যারা স্যুপ বানায় তারা তার জন্যও খরচ দাবি করে…। এমনই হলো তোমাদের সুউচ্চ ও সুমহান মানবিকতা, এবং এমনই হলো তোমাদের উষ্ণ বিবেক-নির্দিষ্ট কর্ম। কোথায় তোমাদের বোধ? কোথায় তোমাদের মানবিকতা? আমি তোমাদের বলছি! যদি তোমরা এমন ভাবেই চলতে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে আমার কাজ বন্ধ করে দেবো। আমি মানুষের পোশাকে একদল পশুর মধ্যে কাজ করবো না, আমি সেই ধরনের মানুষের জন্য এইভাবে কষ্টভোগ করবো না, যাদের সুন্দর মুখশ্রী তাদের হিংস্র হৃদয়কে আড়াল করে রাখে, পরিত্রাণের সামান্যতম সম্ভাবনাটুকুও নেই এমন একদল পশুর জন্য আমি কষ্ট সহ্য করবো না। যেদিন আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো সেই দিনই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, সেইদিন তোমাদের উপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এবং তোমরা আলোকের দ্বারা পরিত্যক্ত হবে। আমি তোমাদের বলছি! তোমাদের মতো যারা পশুরও অধম, তাদের জন্য আমি কখনোই কল্যাণময় হবো না। আমার বাক্য ও কাজের সীমা আছে, এবং তোমাদের মানবিকতা এবং বিবেকবোধের যেমন অবস্থা, তাতে আমি আর কোনো কাজ করবো না, কারণ তোমাদের বিবেকবোধের বড়োই অভাব, তোমরা আমায় বড়োই বেদনা দিয়েছো, এবং তোমাদের ঘৃণ্য আচরণে আমি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি। যাদের মধ্যে মানবিকতা এবং বিবেকবোধের এত অভাব তাদের কখনোই পরিত্রাণের সুযোগ হবে না; আমি সেই ধরনের হৃদয়হীন এবং অকৃতজ্ঞ মানুষদের উদ্ধার করবো না। আমার দিবস আগত হলে, যে অবাধ্যতার সন্তানগণ আমার প্রবল ক্রোধের উদ্রেক করেছিলো একদা, আমি তাদের প্রতি অনন্তকালের জন্য আমার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বর্ষণ করবো, আমি সেই সকল পশুর উপর আমার চিরস্থায়ী শাস্তি আরোপ করবো যারা কখনো আমার প্রতি আক্রমণাত্মক গালমন্দ নিক্ষেপ করেছিলো এবং আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো, যে অবাধ্যতার সন্তানগণ একদা আমার সাথে ভোজন এবং বসবাস করা সত্ত্বেও আমাকে অবিশ্বাস ও অপমান করেছিলো, এবং আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, তাদের আমি আমার ক্রোধের অনলে সর্বকালের জন্য পুড়িয়ে দিতে থাকবো। যারা আমার ক্রোধ উস্কে দিয়েছিলো তাদের সকলকে আমি আমার শাস্তির অধীন করবো, আমি আমার সমস্ত রাগ সেই সকল পশুর উপর বর্ষণ করবো যারা একদা নিজেদেরকে আমার সমকক্ষ হিসাবে গণ্য করে আমার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলো, অথচ আমার উপাসনা বা আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি; যে দণ্ড দ্বারা আমি মানুষকে আঘাত করি তা আছড়ে পড়বে সেই সকল পশুদের উপর যারা একদা আমার যত্ন এবং আমার কথিত রহস্যগুলি উপভোগ করেছিল, এবং যারা একদা আমার কাছ থেকে বস্তুগত ভোগসুখ আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যে ব্যক্তি আমার জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করবে তাকে আমি ক্ষমা করব না; যারা আমার কাছ থেকে খাদ্য ও বস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তাদের কাউকেই আমি রেহাই দেব না। এখনকার জন্য, তোমরা ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং তোমরা আমার কাছে তোমাদের নাগালের বাইরে দাবি করে চলেছো। আমার ক্রোধের দিবস যেদিন আগত হবে, তোমরা আমার কাছে আর কোনো দাবিদাওয়া করতে পারবে না; সেই সময়ে, আমি তোমাদের মনের সুখে নিজেদের “উপভোগ” করতে দেবো, আমি তোমাদের মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেবো, এবং তোমরা আর কখনোই উঠে দাঁড়াতে পারবে না! আজ না হোক কাল, আমি তোমাদের এই ঋণ “পরিশোধ” করতে চলেছি—এবং আমি আশা রাখি যে তোমরা ধৈর্য সহকারে সেই দিনটির আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে।

এই ঘৃণ্য মনুষেরা যদি যথার্থভাবেই তাদের অসংযত কামনাসমূহ দূরে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারে, তাহলে এখনও তাদের পরিত্রাণের সুযোগ রয়েছে; যে মানুষের হৃদয় যথার্থভাবেই ঈশ্বরের আকাঙ্খায় আকুল হয়, ঈশ্বর তাকে কখনোই পরিত্যাগ করেন না। মানুষের ঈশ্বরলাভে ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই নয় যে ঈশ্বরের আবেগ রয়েছে, অথবা, যে, ঈশ্বর মানুষের দ্বারা অর্জিত হতে অনিচ্ছুক, বরং তার কারণ হলো এই, যে, মানুষই ঈশ্বরকে অর্জন করতে চায় না, এবং, যে, মানুষ তৎপর হয়ে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে না। যে যথার্থভাবেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করছে, সে কীভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হতে পারে? যার সুবিবেচনা-বুদ্ধি এবং সংবেদনশীল বিবেকবোধ রয়েছে, সে কীভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হতে পারে? যে যথার্থভাবে ঈশ্বরের উপাসনা এবং সেবা করে সে কীভাবে তাঁর ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত হতে পারে? যে ঈশ্বরের আনুগত্য করে খুশি তাকে কীভাবে ঈশ্বরের গৃহ থেকে বিতাড়ন করে দেওয়া যাবে? যে ঈশ্বরকে পর্যাপ্ত ভালবাসতে পারেনি সে কীভাবে ঈশ্বরের দণ্ডভোগ করে বাঁচতে পারে? যে ঈশ্বরের জন্য সমস্তকিছু পরিত্যাগ করে আনন্দিত হয়, এমন কীভাবে সম্ভব যে তার জন্য শেষ অবধি কিছুই পড়ে থাকবে না? মানুষ ঈশ্বরের অনুসরণ করতে, ঈশ্বরের জন্য বিষয়সম্পত্তি ব্যয় করতে, এবং ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে আজীবনের উদ্যম উৎসর্গ করতে অনিচ্ছুক; পরিবর্তে সে বলে যে ঈশ্বর বড়ো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, যে, মানুষের ধারণার সাথে ঈশ্বর সম্পর্কিত বিষয়গুলি খুব বেশি বিরোধপূর্ণ। এই ধরণের মানবিকতাবোধ নিয়ে, এমনকি যদি তোমরা তোমাদের প্রচেষ্টায় স্থির থাকলেও ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করতে অক্ষম হবে, তোমরা যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো না সেকথা নাহয় এখানে উহ্যই রাখা হলো। তোমরা কি জানো না যে তোমরা মানবজাতির ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রী? তোমরা কি জানো না যে তোমাদের মানবিকতার ন্যায় নীচ মানবিকতা আর দুটি নেই? তোমরা কি জানো না অন্যান্যরা কী সম্বোধনে তোমাদের সম্মান জ্ঞাপন করে? যারা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসে তারা তোমাদেরকে নেকড়ের পিতা, নেকড়ের মাতা, নেকড়ের পুত্র এবং নেকড়ের নাতি বলে ডাকে; তোমরা নেকড়ের বংশধর, নেকড়ে থেকে আগত মানুষ, এবং তোমাদের উচিত নিজেদের পরিচয় জানা ও কখনোই তা বিস্মৃত না হওয়া। এমন কখনোই ভেবো না যে তোমরা কোনো উচ্চতর ব্যক্তিত্ব: তোমরা হলে মানবজাতির মধ্যে অমানুষের জঘন্যতম গোষ্ঠী। তোমরা কি তা জানো না? তোমরা কি জানো যে তোমাদের মধ্যে কাজ করার জন্য আমি কত পরিমাণে ঝুঁকি নিয়েছি? তোমাদের বোধ যদি আবার স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, তোমাদের বিবেক যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারে, তাহলে তোমাদের “নেকড়ে” নাম কখনই দূর হবে না, তোমরা অভিশাপের দিবস থেকে, তোমাদের দণ্ড-দিবসের কবল থেকে, কোনোভাবেই নিস্তার পাবে না। তোমরা জন্মেছো হীন ভাবে, মূল্যহীন বস্তু হয়ে। তোমরা স্বভাবতই এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত নেকড়ে, ধ্বংসাবশেষ এবং আবর্জনার স্তূপ, এবং, তোমাদের মত, আমি অনুগ্রহ লাভের আশায় তোমাদের উপর কাজ করি না, করি সেই কাজের প্রয়োজন রয়েছে বলে। তোমরা এইভাবে বিদ্রোহী হয়ে চললে আমিও আমার কাজ বন্ধ করে দেবো, এবং তোমাদের উপর আর কখনোই কোনো কাজ করবো না; বরং, এর পরিবর্তে, আমার সন্তোষ অর্জন করেছে এমন কোনো গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে আমার কার্য স্থানান্তরিত করবো, এবং, এইভাবে, আমি চিরতরে তোমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাবো, কারণ যারা আমার সাথে শত্রুতা করে আমি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অনিচ্ছুক। তাহলে, তোমরা কি আমার সাথে সুসঙ্গত হতে চাও, নাকি আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে চাও?


যারা ঈশ্বরকে জানে না তারা সকলেই ঈশ্বরবিরোধী

ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে হলে, তাঁর কাজ মানুষের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে, এবং মানুষের জন্য তাঁর ইচ্ছা ঠিক কী: এটাই ঈশ্বর অনুগামী প্রতিটি ব্যক্তির অর্জন করা উচিত। বর্তমানে সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ঈশ্বর মানুষের ওপর যে কাজ করেছেন, ঈশ্বরের কাজের সামগ্রিকতা, এবং বিশ্ব সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ঠিক কী—এই জিনিসগুলি মানুষ জানেও না আর বোঝেও না। এই অভাব যে শুধুমাত্র ধর্মের জগতে দেখা যায় তা নয়, বরং এটা সকল ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মধ্যেও দেখা যায়। যখন সেই দিন আসবে যেদিন তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবে, যখন তুমি সত্যিই তাঁর প্রজ্ঞার প্রশংসা করবে, যখন তাঁর করা সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ করবে, যখন উপলব্ধি করবে ঈশ্বর কী এবং তাঁর কী আছে—যখন তুমি তাঁর প্রাচুর্য, প্রজ্ঞা, বিস্ময়করতা এবং মানুষের ওপর করা সমস্ত কাজ দেখে ফেলবে—তখনই তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে ফেলবে। যখন বলা হয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সকল-প্রাচুর্যমণ্ডিত, তখন তিনি ঠিক কোন উপায়ে সর্বব্যাপী এবং কোন উপায়ে সকল-প্রাচুর্যমণ্ডিত হন? তুমি যদি এটা বুঝতে না পারো, তাহলে তোমাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। আমি কেন বলি যে ধর্মীয় জগতের মানুষেরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় বরং মন্দ কর্মকারী, শয়তানের সমগোত্রীয়? আমি যখন তাদের মন্দ কর্মকারী বলি, তার কারণ এই যে, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে এবং তাঁর প্রজ্ঞা দেখতে অক্ষম। ঈশ্বর কোনো সময়েই তাদের কাছে তাঁর কাজ প্রকাশ করেন না। তারা দৃষ্টিহীন; তারা ঈশ্বরের কাজ দেখতে পারে না, তারা ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিচর্যা এবং সুরক্ষার সম্পূর্ণ অভাব থাকে, পবিত্র আত্মার কাজের কথা তো বলার দরকারই নেই। যাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ থাকে না, তারা সকলেই মন্দ কর্মকারী এবং ঈশ্বর বিরোধী। আমি ঈশ্বর বিরোধী বলতে বোঝাই যারা ঈশ্বরকে জানে না, যারা ঈশ্বরকে মুখে স্বীকার করে তবু তাঁকে জানে না, যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তবু তাঁকে মানে না এবং যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে আনন্দ করে তবু তাঁর সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াতে অক্ষম। কারুর মধ্যে ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য বা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যে কাজ করেন সে সম্পর্কে উপলব্ধি না থাকলে, সে না পারে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে, না পারে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে। মানুষ যে কারণে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে তা একদিকে তার ভ্রষ্ট স্বভাব এবং অপর দিকে ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতা, এবং ঈশ্বরের কর্মনীতি ও মানুষের প্রতি তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব থেকে উদ্ভূত হয়। এই দুটি দিক একত্রে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস রচনা করে। নব্য বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে কারণ এই ধরনের বিরোধিতা তাদের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে, আবার যখন বহু বছর ধরে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তা তাদের ভ্রষ্ট স্বভাবের পাশাপাশি ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল হিসাবে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের দেহধারণের আগে, কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরবিরোধী কিনা তা পরিমাপের ভিত্তি ছিল সে স্বর্গের ঈশ্বর প্রণীত আজ্ঞাসমূহ পালন করছে কিনা তা দেখা। উদাহরণস্বরূপ, বিধানের যুগে যে যিহোবার বিধান পালন করত না তাকেই ঈশ্বরবিরোধী হিসাবে বিবেচনা করা হতো; যে যিহোবার উৎসর্গ চুরি করত অথবা যিহোবার দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরোধিতা করত তাকে ঈশ্বরবিরোধী বলা হত এবং পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করা হত; যে পিতামাতাকে সম্মান করত না অথবা যে অন্য কাউকে প্রহার করত বা অভিশাপ দিত, তাকেই আইন অমান্যকারী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। আর যে সকল মানুষ যিহোবার আইন পালন করত না, তাদেরকেই তাঁর বিরোধিতাকারী হিসাবে ধরা হতো। কিন্তু অনুগ্রহের যুগে এমনটা আর হতো না, তখন যীশুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কেউ ঈশ্বরবিরোধী হিসাবে বিবেচিত হতো, এবং তাঁর কথিত বাক্য অমান্যকারীকে ঈশ্বরবিরোধী হিসাবে দেখা হতো। এই সময়ে ঈশ্বরবিরোধিতার সংজ্ঞা আরও সঠিক এবং আরও বাস্তবিক দুইই হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরের দেহরূপে অবতীর্ণ হওয়ার আগে, ঈশ্বরের বিরোধিতা পরিমাপের ভিত্তি ছিল মানুষ স্বর্গের অদৃশ্য ঈশ্বরের উপাসনা এবং অন্বেষণ করছে কিনা তা দেখা। সেই সময়ে ঈশ্বরের বিরোধিতার সংজ্ঞা তত ব্যবহারিক ছিল না, কারণ মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পেত না, বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কেমন ছিল অথবা তিনি কীভাবে কাজ করেছিলেন এবং কথা বলেছিলেন, সে সবই ছিল অজানা। ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না এবং সে ঈশ্বরে অনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত, কারণ ঈশ্বর তখনও মানুষের কাছে আবির্ভূত হন নি। তাই মানুষ কীভাবে কল্পনায় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত তা নির্বিশেষে, ঈশ্বর কিন্তু মানুষের নিন্দা করেন নি বা তার কাছে প্রভূত দাবি করেন নি, করণ মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। যখন ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করে মানুষের মাঝে কাজ করতে আসেন, সকলে তাঁকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁর বাক্য শোনে এবং সকলেই দেহরূপে ঈশ্বরের করা কাজ দেখে। সেই মুহূর্তে মানুষদের সমস্ত পূর্বধারণাই উবে গিয়েছিল। যারা ঈশ্বরকে দেহরূপে আবির্ভূত হতে দেখেছে, তারা যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে মান্য করে তবে তাদের নিন্দা করা হবে না, আবার যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের ঈশ্বর বিরোধী বলে গণ্য করা হবে। এই ধরনের মানুষেরা খ্রীষ্টবিরোধী, শত্রু, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে। যারা ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা পোষণ করলেও তাঁকে মানতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত, তাদের নিন্দা করা হবে না। ঈশ্বর মানুষের অভিপ্রায় ও কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে নিন্দিত করেন, তার চিন্তা ও ধারণার জন্য কখনোই নয়। যদি তিনি তার চিন্তা ও ধারণার ভিত্তিতে মানুষকে নিন্দিত করতেন, তবে একজন মানুষও ঈশ্বরের ক্রোধান্বিত হস্ত থেকে রেহাই পেত না। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অবতাররূপী ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অবাধ্যতার জন্য দণ্ড দেওয়া হবে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বিরোধিতার প্রকৃত উৎস হল যে তারা ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্বধারণা পোষণ করে, যা তাদের ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কর্মে চালিত করে। এই মানুষেরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঈশ্বরের কাজকে প্রতিরোধ করে এবং বিনষ্ট করে। তাদের যে শুধু ঈশ্বরের সম্পর্কে পূর্বধারণা রয়েছে তা-ই নয়, বরং তারা তাঁর কাজে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী কর্মেও লিপ্ত হয়, আর এই কারণেই এই ধরনের মানুষদের নিন্দিত করা হবে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত ঘটায় না, তারা পাপী হিসাবে নিন্দিত হবে না, কারণ তারা স্বেচ্ছায় মান্য করতে সক্ষম এবং ব্যাঘাত ও অশান্তি সৃষ্টিকারী কার্যকলাপে জড়িত নেই। এই ধরনের মানুষ নিন্দিত হবে না। তবে, মানুষেরা বহু বছর ধরে ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, তারা যদি ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্বধারণা পোষণ করতে থাকে এবং অবতাররূপী ঈশ্বরের কাজ জানতে অক্ষম হয়, এবং যদি তারা বহু বছর ধরে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও, ঈশ্বর-বিষয়ক পূর্বধারণায় পরিপূর্ণ থাকে এবং তখনও তাঁকে জানতে অক্ষম হয়, তাহলে এরপর তারা ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হলেও তাদের হৃদয় ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক পূর্বধারণার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, এবং এই ধারণাগুলি প্রকাশ না পেলেও এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের কোনও কাজেই লাগে না। তারা ঈশ্বরের জন্য সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে বা তাঁর কাছে সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। এই ধরনের ব্যক্তিরা অকেজো এবং নির্বোধ। যেহেতু তারা ঈশ্বরকে জানে না এবং তদুপরি তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি ত্যাগ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাই তারা নিন্দিত হয়। এটা এইভাবে বলা যেতে পারে: নব্য বিশ্বাসীদের পক্ষে ঈশ্বরের বিষয়ে ধারণা পোষণ করা বা তাঁর বিষয়ে কিছুই না জানা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু যে বহু বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে এবং তাঁর কাজ-বিষয়ক বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তার পক্ষে পূর্বধারণা পোষণ করা স্বাভাবিক হবে না এবং এই রকম ব্যক্তির ঈশ্বরের বিষয়ে কোনো ধারণা না থাকা তো আরোই অস্বাভাবিক হবে। যেহেতু এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, তাই তারা নিন্দিত হয়। এই অস্বাভাবিক মানুষেরা সকলেই আবর্জনাতুল্য; তারাই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং বিনা কারণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করেছে। এমন সব মানুষদের শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা হবে!

যারা ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরবিরোধী, আর যে ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে কিন্তু এখনও তাঁকে সন্তুষ্ট করার অন্বেষণ করে না সে তো আরোই ঈশ্বরবিরোধী হিসাবে গণ্য হয়। অনেকেই আছে যারা বিরাট গির্জাগুলিতে বাইবেল পড়ে এবং সারাদিন ধরে সেটি আবৃত্তি করে, তবুও তাদের কেউই ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের মধ্যে কেউই ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম নয়, আর তাদের মধ্যে কারোর ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা তো আরোই কম। তারা সকলে অপদার্থ, জঘন্য মানুষ, প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উচ্চে দণ্ডায়মান। ঈশ্বরের ধ্বজা বহন করাকালীনও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দাবি করেও তারা মানুষের মাংস ভক্ষণ ও রক্ত পান করে। এই ধরনের মানুষেরা হল মানুষের আত্মা-গ্রাসকারী শয়তান, সঠিক পথে পা-রাখতে চাওয়া মানুষদের ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধাদানকারী প্রধান অপদেবতা, এবং তারা হল ঈশ্বর-অন্বেষণকারীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বাধাস্বরূপ। তাদের দেখে “ভালো অবস্থার” মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের অনুগামীরা কীভাবে জানবে যে তারা মানুষদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী করে তোলা খ্রীষ্টবিরোধী ছাড়া আর কেউ নয়? তাদের অনুগামীরা কীভাবে জানবে যে তারা জীবন্ত শয়তান যারা মানুষের আত্মা গ্রাস করার জন্যই নিবেদিত? নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে উচ্চ মর্যাদায় রাখা ব্যক্তিরাই মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এবং যারা নিজেদেরকে অকিঞ্চন মনে করে তারাই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। আর যারা মনে করে যে তারা ঈশ্বরের কাজকে জানে, এবং তদুপরি, এমনকি সরাসরি ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে তাঁর কাজকে অন্যদের কাছে প্রচুর সমারোহে বিজ্ঞাপিত করতে পারে—তারাই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষ্যবিহীন, উদ্ধত এবং দম্ভে পরিপূর্ণ। যাদের ঈশ্বর সম্পর্কে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব কম, তারাই তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষদের প্রকৃত সাক্ষ্য রয়েছে এবং তারাই প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে সক্ষম। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করে না তারা ঈশ্বরবিরোধী; যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সত্যের অনুশীলন করে না তারা ঈশ্বরবিরোধী; যারা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করলেও ঈশ্বরের বাক্যের সারসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা ঈশ্বরবিরোধী; যারা অবতার ঈশ্বরের বিষয়ে পূর্বধারণার বশবর্তী, এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার মনোভাব পোষণ করে তারা ঈশ্বরবিরোধী; যারা ঈশ্বরের বিচার করে তারা ঈশ্বরবিরোধী; আর যে ঈশ্বরকে জানতে পারে না বা তাঁর সাক্ষ্য বহনে অক্ষম, সে-ও ঈশ্বরবিরোধী। তাই আমি তোমাদের চালনা করতে চাই এই বলে: তোমাদের যদি সত্যিই বিশ্বাস থাকে যে এই পথে তুমি চলতে পারবে, তাহলে এটাই অনুসরণ করতে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে অক্ষম হও, তাহলে খুব বেশি দেরি হওয়ার আগেই প্রস্থান করো। নতুবা তোমাদের জন্য বিষয়গুলি খারাপ দিকে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা চূড়ান্ত বেশি, কারণ তোমাদের প্রকৃতি নিতান্তভাবেই অতীব কলুষিত। আনুগত্য বা আজ্ঞাকারিতা অথবা ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়, বা ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা—তোমাদের মধ্যে এগুলির কিয়দাংশ বা লেশমাত্রও নেই। বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের সামনে তোমাদের অবস্থা একেবারেই নড়বড়ে। যা মেনে চলা উচিত তা তোমরা মানতে পারো না এবং যা বলা উচিত তা তোমরা বলতে অক্ষম। তোমাদের যা কিছু অনুশীলনীয় তা অনুশীলনে তোমরা ব্যর্থ; এবং করণীয় ক্রিয়াকর্ম পূরণে তোমরা অক্ষম। তোমাদের যে আনুগত্য, বিবেক, আজ্ঞাকারিতা অথবা সংকল্প থাকা উচিত, তা তোমাদের নেই। তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত যে যন্ত্রণা সহন করা উচিত ছিল তা তোমরা সহন করো নি, এবং তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস থাকা উচিত তা নেই। সহজভাবে বললে, তোমরা হলে সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রকার যোগ্যতা বর্জিত। তোমাদের কি বেঁচে থাকতে লজ্জা হয় না? আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি যে তোমাদের অনন্তকালের বিশ্রামে চোখ বোজাই বেশি ভালো হবে, তাহলে ঈশ্বর তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করা থেকে এবং তোমাদের স্বার্থে কষ্ট পাওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করো কিন্তু তাঁর ইচ্ছা জানো না; তোমরা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো তবুও ঈশ্বর মানুষের কাছে যা চান তা পালনে অক্ষম। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তাঁকে জানো না, এবং প্রচেষ্টা করার মতো কোনো লক্ষ্য ছাড়াই, কোন মূল্যবোধ ছাড়াই, কোন অর্থ ছাড়াই তুমি বেঁচে থাকো। তুমি একজন মানুষ হিসাবে বাস করো এবং তবুও তোমার মধ্যে সামান্যতম বিবেকবোধ, সততা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নেই—তোমরা কি এখনও নিজেদেরকে মানুষ বলতে পারো? তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তাঁকে ছলনা করো; উপরন্তু তুমি ঈশ্বরের অর্থ আত্মসাৎ করো এবং তাঁর প্রতি নিবেদিত উৎসর্গ গ্রাস করো। এবং তবুও, শেষাবধি তুমি এখনও ঈশ্বরের অনুভূতির প্রতি সামান্যতম বিবেচনা প্রদর্শনে বা তাঁর প্রতি ক্ষীণতম বিবেক প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছ। এমনকি ঈশ্বরের সবচেয়ে তুচ্ছ চাহিদাও তুমি পূরণ করতে পারো না। তোমরা কি এখনও নিজেদেরকে মানুষ বলতে পারো? ঈশ্বর যে খাদ্য প্রদান করেন তা তুমি খাচ্ছ এবং তিনি যে অক্সিজেন দেন তাতে তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ, তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করছ, তবুও, শেষাবধি, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। এর পরিবর্তে, তোমরা ঈশ্বরবিরোধী অকর্মণ্যতে পরিণত হয়েছ। এটা কি তোমাকে কুকুরের চেয়েও ইতর পশু বানিয়ে দেয় না? প্রাণীদের মধ্যে, তোমাদের চেয়ে অধিক বিদ্বেষী আর কেউ আছে কি?

সেইসব যাজক ও প্রবীণ ব্যক্তিরা, যারা উচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়ে অন্যদের শিক্ষাদান করে, তারা ঈশ্বরের বিরোধী এবং শয়তানের সহযোগী; তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্যদের শিক্ষা দিচ্ছ না, তারা কি ঈশ্বরের আরও বড় বিরোধী নও? তোমরা কি তাদের থেকেও বেশি শয়তানের সাথে মিলিত নও? যারা ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না, তারা জানে না কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। নিশ্চিতভাবেই, এমন হতে পারে না যে ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা মানুষেরা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয় তা জানে না। ঈশ্বরের কাজে কখনও ত্রুটি হয় না; বরং, মানুষের অন্বেষণই ত্রুটিপূর্ণ। ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতাকারী সেইসব অধঃপতিতরা কি সেই যাজক ও প্রবীণদের চেয়েও বেশি অশুভ ও অনিষ্টকারী নয়? অনেকেই ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, কিন্তু তাদের ঈশ্বরবিরোধিতা করারও অনেকগুলি উপায় রয়েছে। যেমন সকল প্রকারের বিশ্বাসী রয়েছে, তেমনি ঈশ্বরবিরোধীদেরও প্রকারভেদ রয়েছে, যারা একে অপরের থেকে আলাদা। যারা ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে চিনতে ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে একজনকেও উদ্ধার করা যাবে না। অতীতে মানুষ যেভাবেই ঈশ্বরের বিরোধিতা করে থাকুক না কেন, মানুষ যখন ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্টভাবে নিবেদিত থাকে, তখন ঈশ্বর তার আগের সমস্ত পাপ মুছে দেবেন। যতক্ষণ মানুষ সত্য অন্বেষণ এবং অনুশীলন করছে, ততক্ষণ সে আগে কি করেছে ঈশ্বর তা মনে রাখেন না। তদুপরি, ঈশ্বর মানুষের সত্যের অনুশীলনের ভিত্তিতে তার বিচার করেন। এই হল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা। ঈশ্বরকে দেখার আগে বা তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা লাভের আগে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি যেমনই আচরণ করে থাকুক না কেন, তিনি তা মনে রাখেন না। তবে, মানুষ একবার ঈশ্বরকে দেখে নিলে এবং তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করলে, তার সকল ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের দ্বারা “ইতিবৃত্তে” প্রবিষ্ট হবে, কারণ মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাঁর কাজের মধ্যে জীবনযাপন করেছে।

যখন মানুষেরা প্রকৃতই দেখে ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, যখন সে তাঁর আধিপত্য দেখে নেয়, যখন সে সত্যিই ঈশ্বরের কাজ জানতে পারে, এবং উপরন্তু, যখন মানুষের পুরনো স্বভাব পরিবর্তিত হয়, তখনই মানুষ তার ঈশ্বরবিরোধী বিদ্রোহী স্বভাব সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারবে। বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তবুও, যদি তুমি স্বেচ্ছায় অবতাররূপী ঈশ্বরকে মান্য করো, এবং এই মনোভাব থেকে নিজের আনুগত্য দ্বারা ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারো, অনুশীলনীয় সত্য অনুশীলন, পালনীয় কর্তব্য পালন এবং পালনীয় বিধান পালন করতে পারো, তাহলে তুমিই হলে সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের বিদ্রোহী মনোভাবকে পরিহার করতে ইচ্ছুক, এবং তুমিই হলে সে, যে ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারবে। তুমি যদি একগুঁয়েভাবে নিজের ত্রুটিগুলি দেখতে অস্বীকার করো এবং অনুতপ্ত হওয়ার অভিপ্রায় না রাখো, যদি ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার ন্যূনতম অভিপ্রায় ছাড়াই তুমি বিদ্রোহী আচরণে অবিচল থাকো, তাহলে তোমার মতো একজন একগুঁয়ে এবং অসংশোধনীয় ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ড পাবে এবং কোনোভাবেই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারবে না। এইভাবে, তুমি আজও ঈশ্বরের শত্রু, এবং আগামীকালও ঈশ্বরের শত্রু থাকবে এবং তার পরেরদিনও তুমি ঈশ্বরের শত্রুই থাকবে; তুমি চিরকাল ঈশ্বরবিরোধী এবং ঈশ্বরের শত্রু রয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, ঈশ্বর কীভাবে তোমাকে রেহাই দিতে পারেন? ঈশ্বরবিরোধিতা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি পরিবর্তন দুঃসাধ্য বলেই মানুষের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঈশ্বরবিরোধিতার “গুপ্ত” বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত নয়। যদি তাই হওয়ার থাকে, তাহলে অধিক বিলম্বের পূর্বেই তোমার পক্ষে প্রস্থান করা সমীচীন, অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমার শাস্তি কঠিনতর হয়ে পড়বে এবং যতক্ষণ না ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তোমার জৈব দেহের অবসান করেন, ততক্ষণ তোমার বর্বর স্বভাব বিস্ফোরিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাবে। তুমি আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করো; কিন্তু যদি তোমার ওপর শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র দুর্ভাগ্য নেমে আসে, সেটা কি লজ্জাজনক হবে না? আমি তোমাদের জোর দিয়ে বলছি, তোমাদের অন্য পরিকল্পনা করাই ভালো ছিল। তোমরা যা কিছু করতে পারো, তা ঈশ্বর-বিশ্বাসের থেকে বেশি ভালো হবে: এমন তো নয় যে এখানে শুধুমাত্র এই একটি পথই রয়েছে। তুমি যদি সত্যের অন্বেষণ না করো তাহলে কি তুমি টিকে থাকতে পারবে না? কেন তুমি এই ভাবে ঈশ্বরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকবে?


গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ II

(নভেম্বর ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৩)


কাজ এবং প্রবেশ (১)

ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক পথে পদার্পণের সূচনা থেকেই, এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে মানুষের ধারণা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাজ এবং সেই কাজের কতটুকু তাদের করা উচিত, সেই বিষয়ে তারা এখনও সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। এক দিক থেকে এর কারণ হল তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা বিচ্যুতি এবং তাদের গ্রহণ করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা; অন্য দিক থেকে এর কারণ হল, ঈশ্বরের কাজ এখনও মানুষকে এই পর্যায়ে উপনীত করেনি। তাই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক বিষয়ে সকলেই অস্পষ্ট। কীসে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত, তোমরা যে শুধু সেই বিষয়েই অস্পষ্ট তা নয়, ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে তোমরা আরো বেশি অজ্ঞ। এটা তোমাদের মধ্যে থাকা নিছক অসম্পূর্ণতার থেকে আরো বড় বিষয়: এটা ধর্মীয় জগতে যারা রয়েছে তাদের সকলের মধ্যে থাকা একটা বড় ত্রুটি। মানুষ কেন ঈশ্বরকে জানে না, এটার চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, আর তাই যারা তাঁর অনুসন্ধান করে তাদের সকলের জন্যই এটা একটা সাধারণ ত্রুটি। কোনো একজন মানুষও ঈশ্বরকে কখনো জানতে পারে নি, অথবা কখনো তাঁর প্রকৃত মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করে নি। এই কারণেই ঈশ্বরের কাজ পর্বতকে সরানো বা সমুদ্র নিষ্কাসনের মতোই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। বহু মানুষ ঈশ্বরের কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে; তাঁর কাজ করার জন্য বহু লোককে বহিষ্কার করা হয়েছে; তাঁর কাজের স্বার্থে অনেককেই যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে; ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় যাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত এমন অনেককেই অন্যায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে; অনেকেই নিষ্ঠুর এবং অমানবিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে…। এই বিয়োগান্তক ঘটনাগুলো যে ঘটেছে—তা সবই কি ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের অভাবের কারণে নয়? যে ঈশ্বরকে জানে না, সে তাঁর সম্মুখে কোন মুখে এসে দাঁড়াতে পারে? যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তাঁকে নির্যাতন করে, সে কোন মুখে তাঁর সম্মুখে আসতে পারে? এগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় জগতের লোকেদের অপ্রতুলতা নয়, বরং এগুলো তোমাদের এবং তাদের উভয়ের মধ্যের সাধারণ বিষয়। মানুষ ঈশ্বরকে না জেনেই তাঁকে বিশ্বাস করে; শুধুমাত্র এই কারণেই তারা নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে সম্মান করে না, অন্তর থেকে তাঁকে ভয় পায় না। এমনকি অনেকেই আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং নির্লজ্জভাবে, এই স্রোতের মধ্যে তাদের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত কাজ করে, এবং নিজস্ব চাহিদা ও অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঈশ্বরের অর্পিত কাজ চালিয়ে যায়। অনেকেই বর্বরোচিত আচরণ করে, ঈশ্বরকে সম্মান করার পরিবর্তে নিজেদের ইচ্ছা অনুসরণ করে। এই উদাহরণগুলো কি মানুষের অন্তরের স্বার্থপরতারই নিখুঁত প্রকাশ নয়? এই উদাহরণগুলো কি মানুষের মধ্যে প্রতারণার অত্যধিক উপাদানকেই প্রকাশিত করে না? মানুষ অবশ্যই চূড়ান্ত বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রতিভা ঈশ্বরের কাজের স্থান কীভাবে অধিকার করতে পারে? মানুষ অবশ্যই ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের যত্ন নিতে পারে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপর আচরণ করতে পারে না। মানুষের কাজ কি সত্যিই ঈশ্বরের মতো? কেউ কি শতভাগ নিশ্চিত হতে পারে? ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর মহিমার উত্তরাধিকারী হতে পারা—ঈশ্বর নিছক ব্যতিক্রম করছেন এবং মানুষকে উন্নীত করছেন; মানুষ কীভাবে এর যোগ্য হতে পারে? ঈশ্বরের কাজ শুধু সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এবং তাঁর বাক্যও সবেমাত্র কথিত হতে শুরু করেছে। এই সময়ে মানুষ নিজেদের সম্পর্কে ভালো বোধ করে, কিন্তু এটা কি শুধুই নিজের জন্য অপমান ডেকে আনা নয়? তাদের উপলব্ধি ভীষণই কম। এমনকি সবচেয়ে প্রতিভাধর তাত্ত্বিক, সবচেয়ে সুবক্তাও ঈশ্বরের সমস্ত প্রাচুর্য বর্ণনা করতে পারে না, তাহলে তোমরা আর কতটুকু করতে পারো? তোমাদের নিজেদের মূল্য স্বর্গের চেয়েও বড় করে নির্ধারণ করা উচিত নয়, বরং যে যুক্তিবোধসম্পন্ন লোকেরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়, তোমাদের উচিত তাদের যে কারোর থেকে নিজেদের নিচু মনে করা। এটাই সেই পথ যার মাধ্যমে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে: নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচু হিসাবে দেখতে হবে। নিজেকে এত সুউচ্চ ভাবো কেন? নিজের সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করো কেন? জীবনের দীর্ঘ যাত্রায়, তোমরা কেবল প্রাথমিক কয়েকটা পদক্ষেপই গ্রহণ করেছ। তোমরা কেবল ঈশ্বরের বাহুটুকুই প্রত্যক্ষ করেছ, সম্পূর্ণ ঈশ্বরকে নয়। তোমাদের উচিত ঈশ্বরের কাজ আরো প্রত্যক্ষ করা, কীসে প্রবেশ করা উচিত তা আরো বেশি করে আবিষ্কার করা, কারণ তোমাদের যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা খুবই সামান্য।

ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করেন এবং তার স্বভাবের রূপান্তর ঘটান, যেহেতু মানুষের মধ্যে এত রকমের ঘাটতি রয়েছে, তাঁর নির্ধারিত মানের থেকে তারা এত নিচে, যে ঈশ্বরের কাজ কখনোই শেষ হয় না। তাই এটা বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তোমরা চিরকাল নবজাতক শিশুর মতোই থেকে যাবে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার মতো খুব স্বল্প উপাদানই তোমাদের রয়েছে, কারণ তোমরা ঈশ্বরের হাতে অবস্থিত এক সৃষ্ট জীব ছাড়া আর কিছুই নও। কেউ যদি আত্মতুষ্টিতে ভোগে, তাহলে তারা কি ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র হবে না? এ কথা বলা, যে তোমরা আজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম, তা শুধু তোমাদের দেহরূপী শরীরের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা; তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সত্যিই তুলনা করা হলে, এই ক্ষেত্রে তোমরা সর্বদা পরাজিতই রয়ে যেতে। মানুষের দৈহিক সত্তা কখনো একবারের জন্যেও জয়ের স্বাদ পায় নি। শুধুমাত্র মানুষের উপর পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে শুভ ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের সৃষ্ট অগণিত জিনিসের মধ্যে, মানুষই হীনতম। যদিও মানুষ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর সেরা, কিন্তু সেই সমস্তকিছুর মধ্যে মানুষই একমাত্র যে শয়তানের কৌশলের লক্ষ্যবস্তু, একমাত্র মানুষই সীমাহীন উপায়ে তার দুর্নীতির শিকার হয়। নিজের ওপর কখনোই মানুষের সার্বভৌমত্ব ছিল না। অধিকাংশ মানুষই শয়তানের অপবিত্র স্থানে বাস করে আর তার উপহাসের যন্ত্রণা ভোগ করে; শয়তান তাদের অর্ধমৃত হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারে উত্যক্ত করতে থাকে, যাতে মানব জগতের প্রতিটা উত্থানপতন, প্রতিটা কষ্ট তারা সহ্য করে। তাদের সাথে খেলে নেওয়ার পর, শয়তান তাদের নিয়তির সমাপ্তি টেনে দেয়। এবং সেজন্যই মানুষ সমস্ত জীবন বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে, তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রস্তুত করা ভালো জিনিসগুলো একবারও কখনো তারা উপভোগ করে না, পরিবর্তে শয়তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আজ তারা এতই দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে ঈশ্বরের কাজ লক্ষ্য করার কোনো প্রবণতাই তাদের মধ্যে নেই। ঈশ্বরের কাজ লক্ষ্য করার কোনো প্রবণতা মানুষের মধ্যে না থাকলে তাদের অভিজ্ঞতা চিরতরে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণই থেকে যাবে, এবং তাদের প্রবেশ চিরকালের জন্য এক শূন্য স্থানই হবে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে আগমনের পরের কয়েক হাজার বছরে, উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন যে কোনো সংখ্যক মানুষকে ঈশ্বর যে কোনো সংখ্যক বছর ধরে তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু যে কতিপয় লোক তাঁর কাজ সম্পর্কে অবগত, তাদের সংখ্যা প্রায় অস্তিত্বহীন। এই কারণে, অগণিত মানুষ ঈশ্বরের কাজ নির্বাহ করার সময়েই তাঁকে প্রতিরোধ করার ভূমিকাও পালন করে, কারণ, ঈশ্বরের কাজ করার পরিবর্তে, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর প্রদত্ত অবস্থানে থেকে মানুষের কাজ করে। এটাকে কি কাজ বলা যায়? তারা কীভাবে প্রবেশ করতে পারে? মানবজাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে গ্রহণ করে সেটাকে কবরস্থ করে দিয়েছে। এই কারণে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যারা তাঁর কাজ করে তারা সামান্যই প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা ঈশ্বরের কাজ জানার সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না, কারণ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই কম। বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের সেবা করার মতো অনেকে থাকলেও, তিনি কত উন্নীত তা প্রত্যক্ষ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে, এবং এই কারণে তারা সকলেই নিজেদের ঈশ্বর হিসাবে স্থাপন করেছে, যাতে অন্যেরা তাদের উপাসনা করে।

ঈশ্বর অনেক বছর ধরে সৃষ্টির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিলেন; কুয়াশার পর্দার আড়াল থেকে তিনি বহু বসন্ত ও শরৎ পর্যবেক্ষণ করেছেন; তিনি তৃতীয় স্বর্গ থেকে বহু দিন বহু রাত ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন; বহু মাস ও বছর ধরে তিনি মানুষের মাঝে পথ চলেছেন। তিনি সকল মানুষের ঊর্ধ্বে আসন গ্রহণ করেছেন, বহু শীতল শীত শান্তভাবে অপেক্ষা করছেন। একবারও তিনি নিজেকে প্রকাশ্যে কাউকে দেখাননি, একটা শব্দও করেননি, এবং তিনি কোনো চিহ্ন না রেখেই প্রস্থান করেন আবার ঠিক একইভাবে নীরবে ফিরে আসেন। কে তাঁর আসল চেহারা জানতে পারে? তিনি কখনও মানুষের সাথে কথা বলেননি, একবারও কখনো মানুষের সামনে অবতীর্ণ হননি। ঈশ্বরের অর্পিত কাজ নির্বাহ করা মানুষের পক্ষে কতটা সহজ? এ বিষয়ে তাদের উপলব্ধি খুবই কম যে সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁকে জানাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। বর্তমানে ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু মানুষ কখনোই তাঁকে জানতে পারেনি, কারণ জীবনে মানুষের প্রবেশের মাত্রা খুবই সীমিত ও অগভীর। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে আসার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের বোধগম্যতা খুবই সামান্য, এবং তাঁর থেকে তারা বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। তাছাড়াও, যে হৃদয় দিয়ে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তা খুবই জটিল, এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তারা একেবারেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধারণ করে না। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা, ও তাঁর কাজ, বালিতে প্রোথিত সোনার টুকরোর মতোই রয়ে যায়, আলোর এতটুকু দীপ্তিও বিচ্ছুরণ করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে এই সমস্ত মানুষের ক্ষমতা, উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি চরমতম ঘৃণ্য। তাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা দুর্বল, অনুভূতির বোধের মাত্রা অসংবেদনশীল, তারা হীন এবং অধঃপতিত, অত্যধিক দাস-মনোবৃত্তির, দুর্বল এবং ইচ্ছাশক্তিহীন, তাদের গবাদি পশু এবং ঘোড়ার মতোই চালনা করা উচিত। আত্মায় প্রবেশ বা ঈশ্বরের কাজে প্রবেশের ক্ষেত্রে, তারা সামান্যতমও মনোযোগ দেয় না, তাদের মধ্যে সত্যের জন্য কষ্ট ভোগ করার এক বিন্দু সংকল্পও নেই। এই ধরনের মানুষদের ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা সহজ হবে না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তোমাদের প্রবেশ স্থির করা গুরুত্বপূর্ণ—যে তোমাদের কাজ এবং প্রবেশের মাধ্যমেই তোমরা ঈশ্বরের কাজ জানার সূচনা করবে।


কাজ এবং প্রবেশ (২)

তোমাদের কাজ এবং প্রবেশ খুবই নিম্নমানের; কীভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে মানুষ গুরুত্ব দেয় না, আর জীবনে প্রবেশের বিষয়ে তারা তো আরোই বিশৃঙ্খল। এগুলোকে মানুষ সেরকম শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করে না যার মধ্যে তার প্রবেশ করা উচিত; তাই তোমার অভিজ্ঞতায়, কার্যত মানুষের প্রত্যক্ষ করা সমস্ত জিনিসই শূন্য মরীচিকা। কাজের দিক থেকে তোমাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু চাওয়া হয় না, কিন্তু যেহেতু তোমাদের ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত করে তোলা হবে, তাই ঈশ্বরের জন্য কাজ করা সম্পর্কে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যাতে শীঘ্রই তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারো। যুগ যুগ ধরে, যারা কাজ করেছে তারা কর্মী বা প্রেরিত শিষ্য নামে পরিচিত হয়েছে, যে শব্দগুলো ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত খুব সংখ্যক লোকেদেরই বোঝায়। যদিও আজ আমি যে কাজের বিষয়ে বলছি, সেগুলো শুধুমাত্র সেই কর্মী বা প্রেরিত শিষ্যদের প্রতি নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠবে এমন সমস্ত লোকেদের প্রতি নির্দেশিত। হয়ত অনেকেই আছে যাদের এ বিষয়ে আগ্রহ খুবই কম, কিন্তু প্রবেশের স্বার্থে এই বিষয়ের সত্য সম্পর্কে আলোচনা করাই সবচেয়ে ভালো।

কাজ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস হল, কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়ানো, সর্বত্র প্রচার করা, এবং তাঁর স্বার্থে নিজেকে ব্যয় করা। এই বিশ্বাস সঠিক হলেও তা খুবই একপাক্ষিক; ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে শুধু তাঁর জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়ানো কামনা করেন না; নিছক এটার বাইরেও, এই কাজ আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের সেবাব্রত ও বিধানের সাথে সম্পর্কিত। এত বছরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ভাই ও বোনেরা কখনো ঈশ্বরের জন্য কাজ করার কথা ভেবে দেখে নি, কারণ মানুষ যেটাকে কাজ বলে মনে করে, তা ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং, কাজের বিষয়ে মানুষের একেবারেই আগ্রহ নেই, আর ঠিক এই কারণেই মানুষের প্রবেশও খুবই একপাক্ষিক। তোমাদের সকলেরই উচিত ঈশ্বরের জন্য কাজের মাধ্যমে তোমাদের প্রবেশের সূচনা করা, যাতে তোমরা অভিজ্ঞতার প্রতিটা দিক আরো ভালোভাবে অতিবাহিত করতে পারো। এই বিষয়টাতেই তোমাদের প্রবেশ করা উচিত। কাজ বলতে ঈশ্বরের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়ানো বোঝায় না, বরং মানুষের জীবন ও মানুষ জীবনে যা যাপন করে তা ঈশ্বরকে আনন্দ দিতে পারে কি না, সেটাকেই বোঝায়। কাজ বলতে বোঝায়, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তি ও ঈশ্বরের সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া, এবং সেইসাথে মানুষের সেবা করা। এটাই মানুষের দায়িত্ব এবং এটা সব মানুষেরই উপলব্ধি করা উচিত। বলা যেতে পারে যে তোমাদের প্রবেশই তোমাদের কাজ, এবং ঈশ্বরের জন্য কাজ করার মাধ্যমে তোমরা এই প্রবেশ করতে চাইছ। কী করে তাঁর বাক্য ভোজন ও পান করতে হয় শুধু সেইটুকু জানার অর্থই ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করা নয়; আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে ঈশ্বরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে হয়, কীভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে সক্ষম হওয়া যায়, কীভাবে মানুষের সেবা করা যায়, তাদের সংস্থান দিতে সক্ষম হওয়া যায়। এটাই প্রকৃত কাজ, এবং এটাই তোমাদের প্রবেশও; এটাই প্রত্যেকের সম্পন্ন করা উচিত। অনেকেই শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য ছুটে বেড়ায় এবং সর্বত্র প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করে, অথচ নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তাদের প্রবেশকে অবহেলা করে। যারা ঈশ্বরের সেবা করে, এই বিষয়টাই তাদের ঈশ্বরের প্রতিরোধকারীতে পরিণত করেছে। এইসব লোকেরা, যারা এত বছর ধরে ঈশ্বরের সেবা করে আসছে, মানুষের সেবা করে আসছে, তারা শুধু কাজ করা এবং ধর্ম প্রচারকেই প্রবেশ বলে ধরে নিয়েছে, কেউই তাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ বলে বিবেচনা করে নি। পরিবর্তে, পবিত্র আত্মার কাজ থেকে লব্ধ আলোকপ্রাপ্তিকেই তারা অন্যদের শিক্ষা প্রদানের মূলধন হিসাবে ধরে নিয়েছে। প্রচারের সময়ে তারা প্রচুর ভারগ্রস্ত থাকে এবং পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করে, আর এর মাধ্যমেই তারা পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করে। এই সময়ে, যারা কাজ করে, তারা আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেন পবিত্র আত্মার কাজ তাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে; তারা অনুভব করে যে তাদের উচ্চারিত সমস্ত কথাগুলো তাদেরই স্বতন্ত্র সত্তার অন্তর্গত, অথচ আবার যেন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ততটাও স্পষ্ট নয় যতটা তারা বর্ণনা করেছে। তাছাড়াও, বলার আগে তাদের মধ্যে কোনো আভাস থাকে না যে তারা কী বলবে, কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে কাজ করেন, তাদের কথা অবিরাম স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। একবার তুমি এইভাবে প্রচার করে নিলে অনুভব করবে, যে তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা ততটাও ক্ষুদ্র নয়, যতটা তুমি ভেবেছিলে। আর যখন পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে অনেকবার কাজ করেছেন, সেই পরিস্থিতিতে তুমি নির্ধারণ করে ফেলো যে ইতিমধ্যেই তোমার একটা আত্মিক উচ্চতা রয়েছে, এবং ভুলবশত তুমি বিশ্বাস করে ফেলো যে পবিত্র আত্মার কাজ তোমার নিজেরই প্রবেশ ও নিজেরই সত্তা। তুমি যখন ক্রমাগত এইভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তখন তুমি নিজের প্রবেশে শিথিল হয়ে উঠবে, নিজের অলক্ষ্যেই আলস্যে পতিত হবে, এবং নিজের স্বতন্ত্র প্রবেশের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করে দেবে। এই কারণে, অন্যান্যদের সেবা করার সময় তোমাকে অবশ্যই নিজের আত্মিক উচ্চতা ও পবিত্র আত্মার কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। তা তোমার প্রবেশকে আরও সহজতর করতে পারে এবং অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে। মানুষ যখন পবিত্র আত্মার কাজকে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হিসাবে মনে করে, তখন তা হীনতার উৎস হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমি বলছি, তোমরা যে দায়িত্বই পালন করো, তোমাদের প্রবেশকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

কেউ যখন কাজ করে, সে তা করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সকলকে তাঁর সামনে নিয়ে আসার জন্য, মানুষকে ঈশ্বরের সামনে আনার জন্য, এবং পবিত্র আত্মার কাজ ও ঈশ্বরের নির্দেশনাকে মানুষের সাথে পরিচয় করানোর জন্য, এর মাধ্যমে সে ঈশ্বরের কাজের ফলাফলকে নিখুঁত করে তোলে। অতএব, অপরিহার্যভাবেই কাজের সারমর্ম সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারনা থাকতে হবে। ঈশ্বরের ব্যবহৃত একজন মানুষ হিসাবে, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের জন্য কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে একটা বিষয় তোমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে: মানুষ যখন ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তার অর্থ হল যে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মানুষ যা বলে ও জানে সেটাই মানুষের সম্পূর্ণ আত্মিক উচ্চতা নয়। তোমরা শুধু নিজেদের কাজ সম্পাদনের সময় নিজেদের ঘাটতিগুলো আরো ভালোভাবে জানতে পারো, এবং পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আরো বেশি আলোকপ্রাপ্তির অধিকারী হতে পারো। এইভাবে, তোমাদের কাজের কর্মসূচিতে আরো ভালো প্রবেশ লাভ করার জন্য তোমাদের সক্ষম করে তোলা হবে। যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত পথনির্দেশকে মানুষ নিজেদের প্রবেশ বলে বিবেচনা করে, নিজেদের অন্তর্নিহিত বিষয় বলে ভাবে, তাহলে তাদের আত্মিক উচ্চতার সমৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। পবিত্র আত্মা মানুষকে যে আলোকপ্রাপ্তি প্রদান করেন, তা তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার সময় ঘটে; এরকম সময়ে, মানুষ যে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করে তারা তাকে প্রায়শই তাদের নিজস্ব আত্মিক উচ্চতা বলে ভুল করে, কারণ পবিত্র আত্মা যে উপায়ে মানুষকে আলোকিত করেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং মানুষের যা অন্তর্নিহিত সেগুলোরই তিনি ব্যবহার করেন। মানুষ যখন কাজ করে ও কথা বলে, বা যখন প্রার্থনা করে ও তাদের আধ্মাত্মিক সাধনায় রত থাকে, একটা সত্যি হঠাৎ তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য বাস্তবে মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে তা শুধুই পবিত্র আত্মার প্রদত্ত আলোকপ্রাপ্তি (স্বাভাবিকভাবেই, এই আলোকপ্রাপ্তি মানুষের সহযোগিতার সাথে যুক্ত), তা মানুষের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতাকে উপস্থাপিত করে না। কিছু কঠিন পরিস্থিতি ও পরীক্ষার কিছু সময়ের অভিজ্ঞতার পর সেইসব পরিস্থিতিতে মানুষের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একমাত্র তখনই মানুষ আবিষ্কার করে যে তার আত্মিক উচ্চতা অতটাও বিশাল নয়, এবং মানুষের স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত বিবেচনা এবং লোভ সবই ফুটে ওঠে। শুধুমাত্র এই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকবার অতিবাহিত হওয়ার পর, যাদের আত্মা জাগ্রত হয়েছে তাদের অনেকেই বুঝতে পারে যে অতীতে তারা যা অনুভব করেছিল তা তাদের নিজস্ব বাস্তবিকতা নয়, বরং তা ছিল পবিত্র আত্মার থেকে প্রাপ্ত ক্ষণিকের প্রদীপ্তি এবং মানুষ শুধু তার আলোটুকুই লাভ করেছিল। পবিত্র আত্মা যখন সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য মানুষকে আলোকিত করেন, তিনি তা প্রায় সবসময়ে স্পষ্ট ও বিশিষ্ট পদ্ধতিতেই করেন, সমস্তকিছু কীভাবে এসেছে বা তারা কোথায় যাচ্ছে, সেসব ব্যাখ্যা করেন না। অর্থাৎ, এই প্রকাশের মধ্যে মানুষের অসুবিধা অন্তর্ভুক্ত না করে তিনি সরাসরি সত্যের প্রকাশ ঘটান। যখন মানুষ প্রবেশ করার প্রক্রিয়ায় অসুবিধার সম্মুখীন হয়, আর তখন পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তিকে সেখানে প্রয়োগ করে, সেটাই মানুষের প্রকৃত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন অবিবাহিত বোন আলোচনার সময় বলেছিল, “আমরা গৌরব ও ধন-সম্পদ কামনা করি না বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের আনন্দ কামনা করি না; আমরা কেবল ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ও একনিষ্ঠ হৃদয় সমর্পণ করতে চাই।” সে আরও বলেছিল: “লোকেরা বিয়ে করে নিলে অনেক কিছুতে জড়িয়ে পরে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসা আর প্রকৃত থাকে না। তাদের হৃদয় সর্বদা পরিবার ও তাদের জীবনসঙ্গীর ভাবনাতেই ব্যস্ত থাকে এবং তাই তাদের অভ্যন্তরীণ জগৎ আরও জটিল হয়ে ওঠে…।” সে যখন কথাগুলো বলছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার হৃদয়ের কথাগুলোই বেরিয়ে আসছে; তার কথাগুলো ছিল জোরালো ও শক্তিশালী, যেন সেগুলো তার হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হচ্ছে, যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করাই ছিল তার আন্তরিক ইচ্ছা এবং তার মতো অন্যান্য ভাই-বোনেরাও একই সংকল্প গ্রহণ করবে এটাই তার আশা। বলা যেতে পারে যে এরকম মুহূর্তে তোমার যে সংকল্প ও আবেগচালিত হওয়ার অনুভূতি তা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার কাজ থেকে আসে। ঈশ্বরের কাজের পদ্ধতি যখন পরিবর্তিত হবে, ততদিনে তোমার বয়সও কয়েক বছর বেড়ে যাবে; তুমি দেখবে তোমার বয়সী সকল সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবরা বিবাহ করেছে, অথবা তোমার কানে আসবে অমুকের বিয়ের পর তার স্বামী তাকে শহরে নিয়ে গেছে আর সে সেখানে একটা কাজ পেয়ে গেছে। তোমার সাথে তার দেখা হলে তুমি ঈর্ষা বোধ করতে শুরু করবে, দেখবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে কত ঝকঝকে ও শান্ত, আর তোমার সাথে কথা বলার সময় তার আচরণ একদম শহুরে, গ্রাম্য স্বভাবের চিহ্নমাত্র আর তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এটা দেখে তোমার মধ্যের অনুভূতিগুলো আলোড়িত হয়ে উঠবে। এতদিন ধরে ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করা সত্ত্বেও তোমার কোনো পরিবার বা কর্মজীবন নেই, এবং তোমাকে প্রচুর পরিমাণে মোকাবিলা সহ্য করতে হয়েছে; কিছুকাল আগেই তুমি মধ্য বয়সে প্রবেশ করেছ, তোমার যৌবন অনেক আগেই নীরবে গত হয়েছে, যেন তুমি একটা স্বপ্নের ঘোরে ছিলে। এখন, এতটা পথ পেরিয়ে এসে, কোথায় স্থায়ী হতে হবে তোমার জানা নেই। এই মুহূর্তে, তুমি চিন্তার ঘূর্ণিতে আটকে পড়েছ, যেন তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। একাকী, বিনিদ্র রজনীতে, জেগে থাকা দীর্ঘ রাতে, নিজের অজান্তেই তুমি তোমার সংকল্প, ঈশ্বরের কাছে তোমার আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করছ, আর ভাবছ যে তারপরেও কেন তুমি এমন দুঃখজনক অবস্থায় পড়েছ? অজান্তেই তোমার চোখ দিয়ে নীরবে জল পড়ে যায়, তুমি হৃদয় বিদারক বেদনা অনুভব করো। তোমার মনে পড়ে যায় প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে আসার কথা, ঈশ্বরের সাথে একসাথে থাকার সময় তোমরা কত অন্তরঙ্গ আর অবিচ্ছেদ্যভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলে। তোমার চোখের সামনে একের পর এক দৃশ্য ভাসতে থাকে, আর আরো একবার তোমার কানে সেদিনের প্রতিজ্ঞা বেজে ওঠে, “ঈশ্বরই কি আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ জন নয়?” এরই মধ্যে তুমি কান্নায় ভেঙে পড়ো: “হে ঈশ্বর! আমার ভালোবাসার ঈশ্বর! আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তোমায় সমর্পণ করেছি। আমি তোমার কাছেই চিরকালের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই, আমি আমার সারা জীবন ধরে তোমাকেই অবিচলভাবে ভালবাসব…।” যখন তুমি এরকম তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাবে, শুধুমাত্র তখনই প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর কত মনোরম, এবং শুধুমাত্র তখনই তুমি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে: আমি অনেক আগেই আমার সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি। এরকম একটা আঘাত সহ্য করে নেওয়ার পরে এইসব বিষয়ে তুমি অনেক বেশি পরিণত হয়ে উঠবে, এবং দেখতে পাবে যে সেই সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ মানুষের অধিকারে ছিল না। এই পর্যায়ের পরে তোমার অভিজ্ঞতায় তুমি আর প্রবেশের এই দিকটাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; যেন তোমার পুরানো ক্ষতের দাগগুলোই তোমার প্রবেশে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। যখনই এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, সেই অশ্রুসিক্ত দিনের কথা অবিলম্বে তোমার মনে পড়বে, যেন বিচ্ছেদের পরে ঈশ্বরের সাথে তুমি পুনরায় মিলিত হয়েছ, এবং ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক আরও একবার ছিন্ন হওয়ার ভয়ে এবং তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যের মানসিক যোগাযোগ (স্বাভাবিক সম্পর্ক) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে তুমি সর্বদা ভীত। এটাই তোমার কাজ ও তোমার প্রবেশ। সুতরাং, তোমরা যখন পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করবে, তোমাদের নিজের প্রবেশের বিষয়ে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, দেখতে হবে যে পবিত্র আত্মার কাজ ঠিক কী আর তোমাদের প্রবেশই বা কী, সেইসাথে পবিত্র আত্মার কাজকে তোমাদের প্রবেশে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পবিত্র আত্মা আরো অনেক উপায়ে তোমাদের নিখুঁত করে তুলতে পারেন, ও যাতে পবিত্র আত্মার কাজের নির্যাস তোমাদের মধ্যে কাজ করে। তোমাদের পবিত্র আত্মার কাজের অভিজ্ঞতা লাভের সময়কালের মধ্যে, তোমরা পবিত্র আত্মাকে জানতে পারবে, সেইসাথে নিজেদেরও জানতে পারবে, এবং তাছাড়াও, কে জানে কত পর্যায়ের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এবং তোমাদের ও ঈশ্বরের সম্পর্ক দিনে দিনে আরও ঘনিষ্ঠ হবে। অগণিতবার অপ্রয়োজনীয় অংশ কর্তন এবং পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা গড়ে উঠবে। এই কারণেই তোমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে দুঃখকষ্ট, আঘাত, এবং ক্লেশকে ভয় করা উচিত নয়; যা ভীতিজনক তা হচ্ছে শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করা, অথচ তোমাদের প্রবেশ লাভ না করা। সেই দিন যখন আসবে যেদিন ঈশ্বরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তোমাদের এতদিনের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে; এমনকি যদিও তোমরা ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মাকে জানতে পারোনি, বা তোমাদের প্রবেশও অর্জন করতে পারোনি। পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে যে আলোকপ্রদানের কাজ করেন, তা মানুষের আবেগকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, বরং মানুষের প্রবেশের একটা পথ উন্মুক্ত করার জন্য, সেইসাথে মানুষকে পবিত্র আত্মার সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং সেখান থেকেই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সম্মান ও ভক্তির অনুভূতি গড়ে ওঠে।


কাজ এবং প্রবেশ (৩)

ঈশ্বর মানুষকে বহুকিছু অর্পণ করেছেন এবং তাদের প্রবেশ প্রবেশের বিষয়েও অনেকভাবে বলেছেন। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা যথেষ্ট দুর্বল হওয়ায়, ঈশ্বরের অনেক বাক্যই তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দুর্বল ক্ষমতার নানা কারণ রয়েছে, যেমন মানুষের ভাবনাচিন্তা ও নৈতিকতার বিকৃতি, যথাযথ প্রতিপালনের অভাব; সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার যা মানুষের হৃদয়কে বেশ গুরুতরভাবে দখল করেছে; অধঃপতিত ও অনৈতিক জীবনশৈলী, যা মানুষের হৃদয়ের গভীরতম কোণেও অনেক অশুভের বীজ বপন করেছে; সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার অগভীর উপলব্ধি, যেখানে প্রায় আটানব্বই শতাংশ মানুষের সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার বিষয়ে শিক্ষার অভাব রয়েছে, এবং তাছাড়াও, খুব অল্প সংখ্যক মানুষই উচ্চতর সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভ করছে। সুতরাং, ঈশ্বর বা আত্মা বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে মানুষের মূলত কোনো ধারণাই নেই, রয়েছে শুধু সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার থেকে প্রাপ্ত একটা অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ প্রতিমূর্তি। হাজার হাজার বছরের “জাতীয়তাবাদের দাম্ভিক আত্মা” মানুষের মনে যে গভীর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে, তার পাশাপাশি রয়েছে মানুষের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, যার দ্বারা সে আবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত, যেখানে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উদ্যমী হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই, তার বদলে রয়েছে নিষ্ক্রিয় ও পশ্চাদমুখী, গেঁথে থাকা দাস-মনোবৃত্তি, এবং এরকম অনেক কিছু—এই উদ্দেশ্যমূলক বিষয়গুলো মানবজাতির ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, নৈতিকতা ও স্বভাবের উপরে এক অমোচনীয়ভাবে কলঙ্কিত ও কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করেছে। মনে হয় মানুষ যেন সন্ত্রাসবাদের এক অন্ধকার জগতে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে কেউ যেটাকে অতিক্রম করার অন্বেষণ করে না, এবং তাদের কেউই এক আদর্শ বিশ্বে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা চিন্তা করে না; বরং তারা জীবনে তাদের এই ভাগটুকু পেয়েই সুখী, সন্তান ধারণ ও তাদের বড়ো করে তোলা, সংগ্রাম করা, ঘাম ঝরিয়ে যাওয়া, দৈনন্দিন কাজ করা, আরামপ্রদ ও সুখী পরিবারের স্বপ্ন দেখা, এবং দাম্পত্যের মমতা, যোগ্য সন্তানের স্বপ্ন দেখা, শান্ত জীবনযাপনের গোধূলি বেলায় আনন্দের স্বপ্ন দেখা, এ নিয়েই তাদের দিনযাপন…। কয়েক দশক, কয়েক শতক, কয়েক সহস্র বছর ধরে আজ পর্যন্ত, মানুষ তার সময় বৃথা অতিবাহিত করে চলেছে, কেউই নিখুঁত একটা জীবন নির্মাণ করেনি, সমস্ত অভিপ্রায় শুধু এই অন্ধকার দুনিয়ায় পারস্পরিক হত্যার, খ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভের জন্য দৌড়ানোর, এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার। কেউ কি কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্বেষণ করেছে? কেউ কি কখনো ঈশ্বরের কাজে মনোযোগ দিয়েছে? মানবতার যে অংশ অন্ধকারের প্রভাব দ্বারা অধিকৃত, সেগুলো সবই বহুকাল আগে মানুষের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে, তাই ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন করা বেশ কঠিন, এবং ঈশ্বর মানুষকে বর্তমানে যে কাজ অর্পণ করেছেন সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছাও তাদের খুব কম। যাই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস যে আমার এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করাতে মানুষ কিছু মনে করবে না, কারণ আমি যে বিষয়ে বলছি তা হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। ইতিহাস নিয়ে কথা বলা মানে হচ্ছে, সত্য, এবং তার থেকেও বেশী, সেইসব কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে কথা বলা যা সকলেরই জানা, তাই সত্যঘটনার যা বিরোধী সেকথা বলার কি কোনো মানে আছে? কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি যে যুক্তিবাদী মানুষেরা এই বাক্যগুলো শুনে জাগ্রত হবে এবং অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা করবে। ঈশ্বর আশা করেন মানুষ শান্তি ও তৃপ্তির সাথে কাজ করবে ও জীবনযাপন করবে, আবার একই সময়ে সে ঈশ্বরকে ভালোবাসতেও সক্ষম হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যে সমস্ত মানবজাতি যেন বিশ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে; তার চেয়েও বেশী করে, ঈশ্বরের সুবিশাল আকাঙ্ক্ষা হল এই সমগ্র জগত তাঁর মহিমায় পূর্ণ করে তোলা। এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে মানুষ এখনও বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত এবং নিদ্রিত রয়েছে, শয়তানের দ্বারা সে এতটাই ভ্রষ্ট হয়ে রয়েছে যে বর্তমানে তার মধ্যে মানুষের কোনো গুণ আর অবশিষ্ট নেই। তাই মানুষের চিন্তাভাবনা, নৈতিকতা ও শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র নির্মাণ করে, এবং সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার প্রশিক্ষণ দ্বিতীয় একটা যোগসূত্র তৈরি করে, যাতে আরো ভালোভাবে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদা খুব বেশী নয়, কিন্তু মানুষের ক্ষমতা ও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় মানের মধ্যে ব্যবধান এত বেশী, যে বেশীরভাগ মানুষ শুধু মাথা উঁচু করে ঈশ্বরের চাহিদার দিকে তাকায়, কিন্তু তাদের সেগুলো পূর্ণ করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে। মানুষের সহজাত গুণাবলী ও তাদের জন্মের পরবর্তী কালে অর্জিত সমস্তকিছুর সমষ্টিও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার পক্ষে যথেষ্টর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু শুধু এই বিষয়টা বুঝতে পারাই কোনো নিশ্চিত সমাধান নয়। দূরবর্তী জল কখনো এই মুহূর্তের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। এমনকি মানুষ যদি নিজেকে ধূলিকণার চেয়েও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে, যদি তাদের ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করার সংকল্প না থাকে, ঈশ্বরের চাহিদা পূরণের জন্য সে যদি উন্নততর পথ অবলম্বনের চেষ্টাই না করে, তাহলে এই ধরনের জ্ঞানের মূল্য কী? এটা কী বাঁশের ঝুড়ি দিয়ে জল তোলার মতো নয়—যা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল? আমার বক্তব্যের মূল নির্যাস প্রবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত; এটাই প্রধান বিষয়।

 প্রবেশ চলাকালীন মানুষের জীবন সর্বদাই বিরক্তিকর, তা প্রার্থনা করা, ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা, বা সভার আয়োজন করার মতো একঘেয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের উপাদান দিয়ে পরিপূর্ণ, আর তাই মানুষ সর্বদাই ভাবে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস বিশাল কিছু আনন্দ নিয়ে আসে না। এই ধরনের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই মানুষের আদি প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নির্বাহ করা হয়, যে প্রকৃতি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। যদিও মানুষ কখনো কখনো পবিত্র আত্মার প্রদত্ত আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু তাদের আসল চিন্তাধারা, স্বভাব, জীবনশৈলী এবং অভ্যাস তখনও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল থাকে, তাই তাদের প্রকৃতি অপরিবর্তিত থেকে যায়। মানুষ যে সমস্ত কুসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত থাকে, ঈশ্বর সেগুলোকেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন, কিন্তু বহু মানুষ তবুও এই ভেবে তা ত্যাগ করতে পারে না যে এই কুসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের জারি করা নির্দেশ, এবং তারা এমনকি আজও তা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করতে পারেনি। কনের সাজসজ্জা ও বিবাহের ভোজ যা তরুণেরা আয়োজন করে; নগদ উপহার, ভোজ, এবং এরকম অন্যান্য যেসব উপায়ে আনন্দপূর্ণ উৎসবগুলো পালিত হয়; প্রাচীন নিয়মকানুন যা হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে; মৃতব্যক্তির জন্য এবং তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে সমস্ত অর্থহীন কুসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ পালিত হয়: এই সমস্তই ঈশ্বরের আরো অনেক বেশী অপছন্দের বিষয়। এমনকি উপাসনার দিনটাও (বিশ্রামবার সহ, যা ধর্মীয় জগত পালন করে) তাঁর কাছে অপছন্দের; এবং মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও জাগতিক আদানপ্রদান ঈশ্বরের দ্বারা প্রভূতভাবে ঘৃণ্য ও প্রত্যাখ্যাত। এমনকি বসন্তকালীন উৎসব ও বড়দিন, যা সবার কাছে পরিচিত, তা ঈশ্বরের ফরমান নয়, একইভাবে এই সমস্ত উৎসবে ব্যবহৃত বিভিন্ন খেলনা ও সাজসজ্জার সরঞ্জাম, যেমন মন্ত্রোচ্চারণ, আতশবাজি, লন্ঠন, পবিত্র ভোজনোৎসব, বড়দিনের উপহার, বড়দিনের বিভিন্ন উৎসব, এসব তো ছেড়েই দাও—এই সমস্তই কী মানুষের মনগড়া নির্মাণ নয়? বিশ্রামবারে রুটি টুকরো করা, দ্রাক্ষারস, এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র মানুষের মনের আরও জোরালো নির্মাণ। যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী উৎসবের দিন চীনদেশে জনপ্রিয়, যেমন ড্রাগন হেডস-রেইজিং দিবস, ড্রাগন বোট উৎসব, মধ্য-শরৎকালীন উৎসব, লাবা উৎসব, ও নববর্ষের দিন, এবং ধর্মীয় জগতে পালিত উৎসব যেমন ইস্টার, বাপ্তিষ্ম দিবস, বড়দিন, এইসমস্ত অযৌক্তিক উৎসব বহু মানুষের দ্বারা প্রাচীনকালে আয়োজিত ও বর্তমান পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। মানবজাতির সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবনী ধারণাই এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে আজ পর্যন্ত বয়ে আসতে দিয়েছে। এগুলো আপাতভাবে ত্রুটিহীন মনে হয়, কিন্তু এগুলো আসলে মানবজাতির উপর শয়তানের কৌশল। শয়তানদের দ্বারা কোনো একটা জায়গা যত বেশী জনবহুল, এবং সেই জায়গা যত বেশী পুরানো ও পশ্চাৎপদ, সেখানকার সামন্ততান্ত্রিক প্রথাগুলো তত গভীরভাবে গেঁথে বসেছে। এই বিষয়গুলো মানুষকে শক্ত করে বেঁধে রাখে, তার বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করার অবকাশ থাকে না। ধর্মীয় বিশ্বে পালিত উৎসবের অনেকগুলোতেই মনে হয় বিশাল মৌলিকত্ব রয়েছে এবং মনে হয় সেগুলো ঈশ্বরের কাজ পর্যন্ত পৌঁছোবার একটা সেতুবন্ধন করে, কিন্তু এগুলো আসলে শয়তানের অদৃশ্য বাঁধন, যার মাধ্যমে সে মানুষকে বেঁধে রাখে এবং ঈশ্বরকে জানতে বাধা দেয়—এগুলো সবই শয়তানের চতুর কারসাজি। আসলে, ঈশ্বরের একটা পর্যায়ের কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন তিনি ইতিমধ্যেই কোনো চিহ্ন না রেখে সেই সময়ের সামগ্রী এবং শৈলী ধ্বংস করে দিয়েছেন। কিন্তু “ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী”-রা এইসব স্পর্শযোগ্য বস্তুগত সামগ্রীকেই উপাসনা করে চলে; ইতিমধ্যে, ঈশ্বরের যা আছে সেটাকে তারা তাদের মাথার পিছনে পাঠিয়ে দেয়, তা নিয়ে আর অধ্যয়ন করে না, মনে হয় যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ, যেখানে আসলে তারা অনেক আগেই তাঁকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়েছে এবং শয়তানকে উপাসনার বেদীতে বসিয়ে রেখেছে। খ্রীষ্টের, ক্রুশের, ও মেরির প্রতিকৃতি, খ্রীষ্টের বাপ্তিষ্ম এবং খ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজ—মানুষ এগুলোকে স্বর্গের প্রভু হিসেবে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, সমস্ত সময় “প্রভু, স্বর্গস্থ পিতা” এই চিৎকার করতে থাকে। এগুলো সবই শুধু তামাশা নয় কি? এরকম অনেক বাক্য ও আচার-অনুষ্ঠান যা আজ পর্যন্ত মানবজাতির মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে বয়ে চলেছে, সেগুলো ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য; সেগুলো গুরুতরভাবে ঈশ্বরের এগিয়ে যাওয়ার পথ রোধ করে, এবং তাছাড়াও, মানবজাতির প্রবেশে বিশাল বাধার সৃষ্টি করে। শয়তান মানবজাতিকে যে পরিমাণে কলুষিত করেছে সে বিষয়টা সরিয়ে রাখলে, মানুষের অন্তর উইটনেস লি এর নীতি, লরেন্সের অভিজ্ঞতা, ওয়াচম্যান নি এর সমীক্ষা, এবং পৌলের কার্যের মতো বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ। মানুষের উপর কাজ করার জন্য ঈশ্বরের কোনো উপায়ই নেই, কারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আইন, বিধি, নিয়মকানুন, পদ্ধতি, এবং এইরকম বহু জিনিস রয়েছে; মানুষের সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারমূলক প্রবণতার পাশাপাশি এই জিনিসগুলো মানবজাতিকে বন্দী ও গ্রাস করেছে। যেন মানুষের কল্পনা একটা আকর্ষক চলচ্চিত্র, যা এক রূপকথাকে সম্পূর্ণ রঙীনভাবে বর্ণনা করছে, যেখানে অপূর্ব জীবেরা মেঘে চড়ে রয়েছে, তা এতটাই বর্ণাঢ্য যে মানুষকে বিস্মিত ও বাকরুদ্ধ করে তুলছে। সত্যি কথা বললে, ঈশ্বর বর্তমানে প্রধানত মানুষের মনের কুসংস্কারমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মোকাবিলা করে তা দূরীভূত করার জন্য, এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার জন্যই এসেছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানবজাতি যে উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত করে এসেছে তার জন্যই ঈশ্বরের কাজ আজ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারেনি; কোনো বিশেষ মহান আধ্যাত্মিক মানুষের উত্তরাধিকার অনুসরণ না করে, বা প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো কাজ যা ঈশ্বর অন্য কোনো যুগে করেছেন তা উত্তরাধিকারসূত্রে অনুসরণ না করে ঈশ্বর নিজেই ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের সূচনা করেছেন ও নিজেই সম্পূর্ণ করেছেন। মানুষের এই বিষয়গুলোর কোনোটা নিয়েই চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমানে ঈশ্বরের কথা বলার ও কাজের ধরণ ভিন্ন, তাই মানুষ কেন তা নিয়ে নিজেকে উদ্বিগ্ন করবে? মানুষ যদি বর্তমানের স্রোতের মধ্যে আজকের পথে চলে, এদিকে তাদের তাদের “পূর্বপুরুষ”-দের উত্তরাধিকারও সাথে বয়ে নিয়ে চলে, তাহলে তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। ঈশ্বর মানুষের এই বিশেষ আচরণের ধরণকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেন, ঠিক যেমন তিনি ঘৃণা করেন মানব জগতের বছর, মাস, ও দিনকে।

মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল মানুষের হৃদয়ের অন্তরতম যে অংশে গভীরভাবে বিষক্রিয়া হয়েছে তার নিরাময় করে মানুষকে তার চিন্তাভাবনা ও নৈতিকতা পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া। সবার প্রথমে, মানুষকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে যে এইসমস্ত ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় কার্যকলাপ, বছর এবং মাস, ও উৎসব ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য। তাদের এইসমস্ত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে এবং তাদের অন্তরে গেঁথে বসা কুসংস্কারের প্রবণতার প্রতিটা চিহ্নকে নির্মূল করতে হবে। এগুলো সবই মানবজাতির প্রবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে ঈশ্বর কেন মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জগৎ থেকে বার করে নিয়ে আসেন, আবার কেন তিনি মানবজাতিকে নীতি ও নিয়মকানুন থেকে দূরে নিয়ে যান। এটাই সেই দ্বার যার মধ্যে দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে, এবং যদিও এসবের সাথে তোমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও এগুলোই হল তোমাদের প্রবেশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, যা তোমাকে ঈশ্বরকে জানা থেকে বিরত রাখে। এগুলো একটা জাল তৈরি করে যা মানুষকে তার মধ্যে আটকে রাখে। অনেক মানুষই খুব বেশী করে বাইবেল পাঠ করে, এমনকি বাইবেলের অসংখ্য অনুচ্ছেদ স্মৃতি থেকে বলে দিতে পারে। আজ তাদের প্রবেশে, মানুষ ঈশ্বরের কাজের পরিমাপ করতে অসচেতনভাবে বাইবেলকে ব্যবহার করে, যেন ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায়ের ভিত্তি হল বাইবেল এবং এর উৎসও হল বাইবেল। যখন ঈশ্বরের কাজ বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন মানুষজন ঈশ্বরের কাজ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং তাঁকে সদ্যপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার নজরে দেখে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের কাজ বাইবেলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে বাইবেলে ঈশ্বরের কাজের ভিত্তি খুঁজে বার করতে ঘাম ঝরিয়ে ফেলে; যদি ঈশ্বরের কাজের কোনো উল্লেখ বাইবেলে না থাকে তাহলে মানুষ ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে। বলা যায় যে, ঈশ্বরের বর্তমান কাজের বিষয় যতদূর জড়িত, মানুষ সাবধানে ও সতর্কভাবে সেটাকে গ্রহণ করে, তারা নির্বাচিত কিছু বিষয় মেনে চলে, এবং তা জানার বিষয়ে উদাসীন বোধ করে; অতীতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, তারা সেগুলোর অর্ধেক অংশ ধরে রাখে এবং বাকি অংশ পরিত্যাগ করে। একে কি প্রবেশ বলা চলে? অন্যদের বইগুলোকে ধনসম্পত্তির মত আগলে রেখে, এবং সেগুলোকে রাজ্যে প্রবেশের সোনার চাবি হিসেবে বিবেচনা করে, মানুষের কাছে ঈশ্বরের আজকের দাবির প্রতি মানুষ স্রেফ কোনো উৎসাহই দেখায় না। তাছাড়াও, কিছু “বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞ” বামহাতে ঈশ্বরের বাক্য ধরে থাকে এবং ডানহাতে অন্যদের “শ্রেষ্ঠ-কাজ” ধরে রাখে, যেন তারা ঈশ্বরের আজকের বাক্যগুলোর ভিত্তি এই শ্রেষ্ঠ-কাজের মধ্যে খুঁজতে চায় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করার জন্য যে ঈশ্বরের বাক্যগুলো সঠিক, এবং তারা এমনকি ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করে এইসব শ্রেষ্ঠ-কাজের সাথে একত্রিত করার মাধ্যমে, যেন এইসব শ্রেষ্ঠ-কাজ কত কার্যকর। সত্যি কথা বলতে, মানবজাতির মধ্যে অনেক “বৈজ্ঞানিক গবেষক” রয়েছে যারা কখনোই আজকের সবচেয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেনি, সেইসব বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব যেগুলোর কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই (অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের বাক্য, এবং জীবনে প্রবেশ করার পথ), তাই সব মানুষই “স্বাবলম্বী”, সকলেই তাদের বাকপটুতার সাহায্যে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে “ধর্মপ্রচার” করছে, এবং “ঈশ্বরের মহৎ নাম” জাহির করছে। ইতিমধ্যে, তাদের নিজেদের প্রবেশ বিপন্ন হয়ে পড়ে, এবং মনে হয় তারা ঈশ্বরের চাহিদার থেকে ততটাই দূরে চলে গেছে যতটা দূরে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বর্তমান মুহূর্ত। ঈশ্বরের কাজ করা কতটা সহজ? মনে হয় যে মানুষ স্থির করেই নিয়েছে যে তাদের নিজেদের অর্ধেক তারা অতীতে রেখে আসবে এবং অর্ধেক বর্তমানে নিয়ে আসবে, শয়তানকে অর্ধেক প্রদান করে ঈশ্বরের সামনে বাকী অর্ধেক উপস্থাপিত করবে, যেন তাদের বিবেকবোধকে স্বস্তি দেওয়া ও কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার এটাই উপায়। মানুষের অন্তর্জগৎ এতটাই কপট যে সে শুধুমাত্র আগামীকাল হারাতেই ভীত নয়, গতকাল হারাতেও ভীত, শয়তানকে এবং বর্তমানের ঈশ্বরকে, মনে হয় যিনি আছেন অথচ নেই, উভয়কেই ক্ষুব্ধ করার ভয়ে গভীরভাবে ভীত। যেহেতু মানুষ তার চিন্তাভাবনা ও নৈতিকতাকে যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে, এবং তারা এটা বলতে একেবারেই অক্ষম যে বর্তমানের কাজ সত্যিই ঈশ্বরের কাজ কি না। হয়তো মানুষের সামন্ততান্ত্রিক এবং কুসংস্কারমূলক চিন্তাভাবনা এতটা গভীর বলেই তারা অনেক আগে কুসংস্কার ও সত্যকে, ঈশ্বর ও বিগ্রহকে, এগুলোর পার্থক্য নিরূপণ করার দিকে মনোযোগ না দিয়েই একই স্থানে বসিয়ে দিয়েছে, এবং মনে হয় তারা অনেক ভেবেও স্পষ্টভাবে এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম। এই কারণেই মানুষ তার পথে থেমে গিয়েছে এবং আর এগোতে পারেনি। এইসমস্ত সমস্যা উদ্ভূত হয় মানুষের সঠিক প্রকারের আদর্শগত শিক্ষার অভাবের জন্য, যা তাদের প্রবেশের পক্ষে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে। তার ফলে, মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরের কাজে কোনো আগ্রহ অনুভব করে না, বরং অধ্যাবসায়ের সাথে লেগে থাকে[১] মানুষের কাজে (যাদের তারা মহান মানুষ বলে বিবেচনা করে), যেন তারা সেটার দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে গেছে। এগুলোই কি সেইসব নতুনতম বিষয়বস্তু নয় যেগুলোতে মানুষের প্রবেশ করা উচিত?

পাদটীকা:

১. “অধ্যাবসায়ের সাথে লেগে থাকে” এখানে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে মানুষ কতটা জেদী এবং একগুঁয়ে, কীভাবে সে অপ্রচলিত জিনিস আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং তা ত্যাগ করতে চাইছে না।


কাজ এবং প্রবেশ (৪)

মানুষ যদি পবিত্র আত্মার কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকৃত প্রবেশ করতে পারে, তবে তার জীবন দ্রুত অঙ্কুরিত হবে, ঠিক যেমন বসন্তের বৃষ্টির পরে বাঁশের চারা দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বর্তমান আত্মিক উচ্চতার বিচার করলে দেখা যায়, মানুষ জীবনের প্রতি কোনো গুরুত্বই আরোপ করে না, পরিবর্তে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে যেগুলোর কোনো পরিণতি আছে বলে মনে হয় না। অন্যথায়, তারা এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়, লক্ষ্যহীনভাবে এবং এলোমেলো ও অমনোযোগী হয়ে কাজ করে যায়, কোন দিকে তাদের যাওয়া উচিত তা তারা জানে না, আর কার জন্যে তা তো আরোই কম জানে। তারা কেবল “বিনম্রভাবে নিজেদের আড়াল করছে।” সত্যি কথাটা হল, তোমাদের মধ্যে স্বল্প কয়েকজনই ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের অভিপ্রায়ের বিষয়ে অবগত। ঈশ্বরের পদচিহ্নের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত কমজনই অবগত, আর তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, ঈশ্বরের চূড়ান্ত কর্ম সম্পাদন কী হবে সে বিষয়ে কারোরই জানা নেই। তবুও সকলে অসীম সহ্যশক্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে অনুশাসন ও অন্যদের মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেন বিজয়ের মুহূর্তের প্রত্যাশায় পেশী ফুলিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে[১]। আমি মানবজাতির মধ্যে এই সমস্ত “অদ্ভুত দৃশ্যের” বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না, কিন্তু একটা বিষয় আছে যা তোমাদের সকলকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই অস্বাভাবিকতার[২] দিকে এগোচ্ছে, আর প্রবেশের প্রতি তাদের অগ্রগতি এক রুদ্ধ প্রান্তের[৩] দিকে ধাবিত হচ্ছে। অনেকেই এমন থাকতে পারে যারা মনে করে যে মানুষ যেজন্য আকাঙ্ক্ষা করে তা মানব জগতের বাইরের এক নিখুঁত কল্পরাজ্য, বিশ্বাস করে তা এক স্বাধীনতার জগৎ, কিন্তু আসলে বিষয়টা সেরকম নয়। অথবা হয়ত বলা যেতে পারে, মানুষ ইতিমধ্যেই বিপথগামী হয়েছে। কিন্তু মানুষ কী করছে তা নির্বিশেষেই, মানুষের কোথায় প্রবেশ করা উচিত, এখনও আমি সে বিষয়ে বলতে চাই। বৃহত্তর জনসংখ্যার যোগ্যতা ও ত্রুটি এই কথোপকথনের প্রাথমিক বিষয়বস্তু নয়। আমি আশা করি, তোমরা সকল ভাই ও বোনেরা আমার বাক্য সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং আমার অভিপ্রায়কে ভুল বুঝবে না।

ঈশ্বর এই চীনের মূল ভূখণ্ডে, অথবা হংকং ও তাইওয়ানের দেশীয় ভাষায় “দেশের অভ্যন্তরে” অবতাররূপ পরিগ্রহ করেছেন। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে যখন ঈশ্বরের আগমন হয়েছিল, স্বর্গ বা পৃথিবীর কেউই তখন এই বিষয়ে অবগত ছিল না, কারণ এটাই হল ঈশ্বরের গোপনে প্রত্যাগমনের প্রকৃত অর্থ। তিনি দীর্ঘকাল দেহরূপে কর্ম সম্পাদন ও জীবনযাপন করে চলেছেন, কিন্তু তবুও কেউই এই বিষয়ে সচেতন ছিল না। এমনকি আজকের দিন পর্যন্ত তা কেউ জানে না। হয়ত এ এক চিরকালীন প্রহেলিকা হয়েই রয়ে যাবে। এইবারে ঈশ্বরের দেহরূপে আগমন এমন এক বিষয় যা হয়তো কোনো মানুষই অবগত হতে পারে না। আত্মার কাজের প্রভাব যতই বৃহৎ পরিসরের ও শক্তিশালী হোক না কেন, ঈশ্বর সর্বদাই নির্বিকার থাকেন, কখনোই কোনো গোপন কথা প্রকাশ করেন না। বলা যেতে পারে যে তাঁর কাজের এই পর্যায় ঠিক তেমনই যেন তা স্বর্গীয় ক্ষেত্রে সংঘটিত হচ্ছিল। যাদের দেখার মতো চোখ আছে তাদের সকলের কাছে যদিও এটা প্রতীয়মান, কিন্তু কেউ তা চিনতে পারে না। যখন ঈশ্বর তাঁর কাজের এই পর্যায় সম্পন্ন করবেন, তখন সমগ্র মানবজাতি তাদের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করবে[৪], এবং দীর্ঘ স্বপ্নাবস্থা থেকে জাগ্রত হবে। আমার মনে আছে ঈশ্বর একবার বলেছিলেন, “এইবারে দেহধারণ করাটা বাঘের ডেরায় পড়ে যাওয়ার মতো।” এর অর্থ হল, যেহেতু ঈশ্বরের কাজের এই পর্বে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তদুপরি অতিকায় লাল ড্রাগনের বাসস্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই এইবার পৃথিবীতে আসার ফলে আগের থেকেও বেশি করে তিনি চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি সম্মুখীন হচ্ছেন ছুরি ও বন্দুকের, মুগুর ও লাঠির; তিনি সম্মুখীন হচ্ছেন প্রলোভনের; তিনি সম্মুখীন হচ্ছেন এমন জনতার, যাদের মুখমণ্ডল খুন করার অভিপ্রায়ে পূর্ণ। তিনি যেকোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেন। ঈশ্বর তাঁর সাথে নিয়ে এসেছেন ক্রোধ। তবে, তিনি এসেছেন নিখুঁত করে তোলার কাজ সম্পাদন করতে, অর্থাৎ তিনি তিনি এসেছেন তাঁর কাজের দ্বিতীয় অংশ অংশ সম্পাদন করতে, মুক্তির কার্যের পর থেকে যা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর কাজের এই পর্যায়ের স্বার্থে, ঈশ্বর চূড়ান্ত চিন্তাভাবনা ও মনোযোগ দিয়েছেন এবং প্রলোভনের আক্রমণ এড়াতে সমস্ত ধারণাযোগ্য উপায় ব্যবহার করছেন, বিনম্রভাবে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, এবং কখনও তাঁর পরিচয় জাহির করেননি। ক্রুশ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার সময়, যীশু কেবল মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করছিলেন; মানুষকে নিখুঁত করে তোলার কাজ তিনি করছিলেন না। সুতরাং ঈশ্বরের কাজের মাত্র অর্ধেক সম্পন্ন হচ্ছিল, এবং মুক্তির কার্যের সমাপ্তি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পনার মাত্র অর্ধেক অংশ। যেহেতু নতুন যুগ আরম্ভ হতে যাচ্ছিল এবং পুরোনো যুগ অপসৃত হচ্ছিল, তাই পিতা ঈশ্বর তাঁর কাজের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছিলেন এবং তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। অন্তিম সময়ের এই অবতারের বিষয়ে অতীতে কোনো স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করা হয়নি, ফলে এই সময়ে ঈশ্বরের দেহরূপে আগমনকে ঘিরে বর্ধিত গোপনীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ঊষালগ্নে, মানবজাতির ভিড়ের সকলের অজান্তে, পৃথিবীতে ঈশ্বরের আগমন হয়েছিল এবং তিনি দেহরূপে জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। এই মুহূর্তের আগমনের বিষয়ে মানুষ অনবগত ছিল। হয়ত তারা সকলেই গভীর নিদ্রায়, হয়ত সজাগ অনেকে অপেক্ষা করছিল, এবং অনেকে হয়ত স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে নীরবে প্রার্থনা করছিল। তবুও এই এত সংখ্যক মানুষের মধ্যে একজনও জানত না যে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর কাজ আরো সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য এবং আরো ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য, আর প্রলোভন প্রতিরোধের জন্যও এইরকম ভাবে কাজ করেছিলেন। যখন মানুষের বসন্তকালীন নিদ্রা ভঙ্গ হবে, তার অনেক আগেই ঈশ্বরের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং তিনি প্রস্থান করবেন, পৃথিবীতে তাঁর ভ্রাম্যমাণ সাময়িক বসবাসের জীবনের অবসান ঘটাবেন। যেহেতু ঈশ্বরের কার্যের প্রয়োজন যে ঈশ্বর তাঁর নিজের ছবি রূপেই কাজ করুন ও কথা বলুন, এবং যেহেতু মানুষের সেখানে হস্তক্ষেপের কোনো উপায় নেই, তাই ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এবং স্বয়ং তাঁর কাজ করার জন্য চূড়ান্ত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ঈশ্বরের হয়ে তাঁর কাজ মানুষ করে দিতে পারে না। এই কারণেই, যে ভূমিতে অতিকায় লাল ড্রাগনের বাস, সেখানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ও নিজের কর্ম সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহের যুগের থেকেও কয়েক হাজার গুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন, এই অভাগা মানুষের দল, গোবরের স্তূপে নিমজ্জিত দলকে মুক্তিদানের জন্য তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং যত্ন ব্যয় করেছেন। এমনকি যদিও কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না, কিন্তু ঈশ্বর তাতে বিচলিত নন, কারণ তাঁর কাজের পক্ষে এটা অত্যন্ত সহায়ক। যেহেতু প্রত্যেকেই চূড়ান্ত ঘৃণ্য ও দুষ্ট, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কীভাবে বরদাস্ত করতে পারে? এই কারণেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর ঈশ্বর নীরবতা বজায় রাখেন। মানুষ যতই নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত আতিশয্যে নিমজ্জিত হোক, ঈশ্বর তার কিছুই হৃদয়ে গ্রহণ করেন না, পরিবর্তে স্বর্গস্থ পিতা তাঁর উপর যে বৃহত্তর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করে চলেন। তোমাদের মধ্যে কারা ঈশ্বরের মাধুর্যকে স্বীকৃতি দিয়েছ? পিতা ঈশ্বরের প্রদত্ত দায়িত্বের প্রতি তাঁর পুত্রের চেয়ে অধিক বিবেচনা কে প্রদর্শন করে? পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা কেউ কি উপলব্ধি করতে সক্ষম? স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের আত্মা প্রায়ই বিচলিত হন, এবং পৃথিবীতে তাঁর পুত্র পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বার্থে ক্রমাগত প্রার্থনা করেন, তাঁর হৃদয় দুশ্চিন্তায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এমন কেউ কি আছে, যে পুত্রের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা জানে? এমন কেউ কি আছে যে সেই হৃদয়কে জানে যে হৃদয় দিয়ে প্রিয়তম পুত্র পিতা ঈশ্বরের অভাব অনুভব করেন? স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে বিচ্ছিন্ন দুজন ক্রমাগত দূর থেকে একে অপরের প্রতি তাকিয়ে রয়েছেন, আত্মায় একে অপরকে অনুসরণ করছেন। হে মানবজাতি! তোমরা ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল কবে হবে? ঈশ্বরের অভিপ্রায় তোমরা কবে উপলব্ধি করবে? পিতা ও পুত্র সর্বদা একে অপরের উপর নির্ভর করেছেন। তাহলে তাঁদের পৃথক হয়ে কেন একজন উপরে স্বর্গে এবং অপরজনকে নিচের পৃথিবীতে থাকতে হবে? পিতা তাঁর পুত্রকে ভালোবাসেন, আর পুত্র ভালোবাসেন তাঁর পিতাকে। তাহলে পিতাকে পুত্রের জন্য এহেন গভীর যন্ত্রণাময় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে কেন? তাঁরা হয়ত বেশি সময় একে অপরের থেকে আলাদা হননি, তবুও পিতা কত দিবস ও রজনী ধরে যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন, কত কাল তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে রয়েছেন, তা কেই বা জানে? তিনি লক্ষ্য করছেন, নীরবে বসে আছেন, এবং অপেক্ষা করছেন; তিনি যা করছেন তা সমস্তই শুধু তাঁর প্রিয় পুত্রের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের স্বার্থে। যে পুত্র পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করেছেন: তাঁরা কখন আবার মিলিত হবেন? যদিও, পুনরায় মিলিত হওয়ার পরে তাঁরা অনন্তকাল ধরে একসাথে থাকবেন, কিন্তু এখন এই হাজার হাজার দিন ও রাতের বিচ্ছেদ তিনি কীভাবে সহ্য করবেন, যেখানে একজন রয়েছেন উপরে স্বর্গে এবং অন্যজন নীচে পৃথিবীতে? পৃথিবীতে কয়েক দশক স্বর্গে সহস্রাব্দের মতো মনে হয়। পিতা ঈশ্বর চিন্তিত হবেন না, তা কীভাবে হতে পারে? ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন, তিনি মানুষের মতোই মনুষ্য জগতের অগণিত উত্থানপতন অনুভব করেন। ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ, তাহলে তাঁকে মানুষের মতো একই কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করা হবে কেন? আশ্চর্যের কিছু নেই যে পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়ে আকাঙ্ক্ষা করবেন; ঈশ্বরের হৃদয় কে উপলব্ধি করতে পারে? ঈশ্বর মানুষকে অনেক বেশি দেন; মানুষ কী করে পর্যাপ্তভাবে ঈশ্বরের হৃদয়ের ঋণ পরিশোধ করতে পারে? মানুষ ঈশ্বরকে যৎসামান্যই দেয়, এই হিসাবে ঈশ্বর উদ্বিগ্ন না হয়ে কীভাবে থাকবেন?

মানুষের মধ্যে অত্যন্ত অল্প কয়েকজনই ঈশ্বরের মনের জরুরী অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে, কারণ মানুষের যোগ্যতা খুবই নিকৃষ্ট এবং আত্মাও বেশ নিস্তেজ, আর তাই ঈশ্বর কী করছেন সে বিষয়ে তারা কেউই লক্ষ্য করে না বা মনোযোগ দেয় না। এই কারণে, ঈশ্বর মানুষের বিষয়ে ক্রমাগত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, যেন মানুষের পাশবিক চরিত্র যেকোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। এটা থেকেই যে কেউ আরো স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আগমনের সঙ্গী হয়ে এসেছে প্রভূত প্রলোভন যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এক দল মানুষকে সম্পূর্ণ করার জন্য, ঈশ্বর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে মানুষকে তাঁর প্রত্যেকটি অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছেন, কিছুই তাদের থেকে আড়াল করেননি। এই দলের লোকেদের সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, আর তাই, যতই কঠিন পরিস্থিতি বা প্রলোভন আসুক, তিনি সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, সেগুলো সমস্তই উপেক্ষা করেন। তিনি শুধু শান্তভাবে তাঁর নিজের কাজ করেন, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে যেদিন ঈশ্বর তাঁর নিজের গৌরবের অধিকার লাভ করবেন, মানুষ তাঁকে জানবে, এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষ একবার সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে সে ঈশ্বরের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবে। এই মুহূর্তে হয়ত অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করছে, তাঁকে ভুল বুঝছে, বা দোষারোপ করছে; কিন্তু ঈশ্বর এর কোনোকিছুকেই গুরুত্ব দেন না। ঈশ্বর যখন গৌরব সহকারে অবতীর্ণ হবেন, তখন মানুষ উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর মানবজাতির সুখের জন্যই সমস্তকিছু করেন, এবং তারা সকলেই উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর যাকিছু করেন তা এইজন্যই যাতে মানবজাতি আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সাথে নিয়ে আসেন প্রলোভন, এবং তাঁর আগমনের সাথে সাথে মহিমা এবং ক্রোধেরও আগমন হয়। ঈশ্বর যখন মানুষের কাছ থেকে প্রস্থান করবেন, তার অনেক আগেই তিনি নিজের গৌরবের অধিকারী হয়ে যাবেন, এবং প্রস্থানের সময় তিনি মহিমা ও প্রত্যাবর্তনের আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবেন। যে ঈশ্বর পৃথিবীতে কাজ করেন, মানুষ যেভাবেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করুক, তিনি সেগুলোকে গুরুত্ব দেন না। তিনি শুধু নিজের কাজ করতে থাকেন। ঈশ্বর হাজার হাজার বছর আগে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন অপরিমেয় পরিমাণ কাজ সম্পাদনের জন্য, এবং তিনি মনুষ্য জগতের প্রত্যাখ্যান ও অপবাদের অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছেন। কেউই ঈশ্বরের আগমনকে স্বাগত জানায়নি; তিনি শীতল অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। কয়েক হাজার বছরের এই রুক্ষ যাত্রাপথে, মানুষের আচরণ বহুদিন আর মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরিবর্তে মানুষের পরিবর্তন ও পরিশোধনের জন্য তিনি অন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। উপহাস, অপবাদ, অত্যাচার, ক্লেশ, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা, মানুষের দ্বারা বঞ্চনা, ঈশ্বর দেহধারণের পর এরকম যাকিছুর সম্মুখীন হয়েছেন: তিনি সেসবের যথেষ্ট আস্বাদ নিয়েছেন, এবং মানব জগতের কষ্টের ক্ষেত্রে, যে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি এই সমস্ত কিছুই পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছেন। স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের আত্মার কাছে অনেক আগে থেকেই এই ধরনের দৃশ্য অসহনীয়, এবং তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে তাঁর প্রিয় পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি শুধু চান যে মানবজাতি শুনবে ও মান্য করবে, এবং তাঁর দেহরূপের সামনে চরম লজ্জা অনুভব করবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বন্ধ করতে সক্ষম হবে। তিনি শুধু চান যে মানবজাতি যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়। তিনি অনেক আগেই মানুষের কাছে বৃহত্তর দাবি করা বন্ধ করেছেন, কারণ ঈশ্বর অনেক বেশি মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম নিচ্ছে[৫] এবং তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের কাজের ন্যূনতম স্থানও নেই।

যদিও আমি আজকে ঈশ্বরের কাজের ব্যাপারে যা বলছি, তার মধ্যে কিছু “ভিত্তিহীন অযৌক্তিকতা”[৬] থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের প্রবেশের বিষয়ে এর গভীর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আমি শুধু কাজের বিষয়ে কিছু বলছি, আর তারপর প্রবেশের বিষয়ে কিছু বলছি, কিন্তু উভয়েই সমান অপরিহার্য, আর তারা যুগ্মভাবে মানুষের জীবনের পক্ষে আরোই উপকারী। এই দুটি আঙ্গিক একে অপরের পরিপূরক[৭] এবং খুবই উপকারী, তা মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে যোগাযোগকে সম্ভব করে তোলে। কাজের বিষয়ে আজকের আলোচনা র মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মানবজাতির সম্পর্ক আরো উন্নত হয়েছে, পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর হয়েছে, এবং মানুষ ঈশ্বরের দায়িত্ব সম্পর্কে আরো বেশি সহানুভূতিশীল ও মনোযোগী হতে পেরেছে; ঈশ্বর যা অনুভব করেন, তা মানুষকে অনুভব করানো হয়েছে, ঈশ্বর তার পরিবর্তন ঘটাবেন, যাতে সে আত্মবিশ্বাসী হয় যে সে ঈশ্বরের দ্বারা পরিবর্তিত হবে, এবং ঈশ্বরের পুনরাবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করে। বর্তমানে মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের এটাই একমাত্র দাবি—ঈশ্বরকে ভালোবাসে এমন একজন মানুষের প্রতিমূর্তি হিসাবে জীবন যাপন করা, এমনভাবে তা করা, যাতে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার স্ফটিকীকৃত আলোক অন্ধকারের যুগে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, এবং যাতে মানুষের জীবনযাপন ঈশ্বরের কাজে এক দ্যুতিময় অধ্যায় রেখে যায়, বিশ্বের পূর্ব ভাগে চিরদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে, বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং সকলের প্রশংসার বিষয় হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সবচেয়ে নিশ্চিতভাবে এটাই তাদের জন্য অধিকতর উন্নত প্রবেশ।

পাদটীকা:

১.“পেশী ফুলিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে” ব্যঙ্গাত্মক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. “অস্বাভাবিকতা” বলতে জনগণের প্রবেশ কতটা বিচ্যুত এবং অভিজ্ঞতা কতটা একতরফা, তা বোঝানো হয়েছে।

৩. “রুদ্ধ প্রান্ত” বলতে বোঝাচ্ছে জনগণ যে পন্থা অবলম্বন করছে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী।

৪. “স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করা” বলতে বোঝায়, ঈশ্বরকে জানার পর মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

৫. “স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম নেওয়া” বলতে বোঝাচ্ছে, মানুষ ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে উদাসীন এবং এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে না।

৬. “ভিত্তিহীন অযৌক্তিকতা” বলতে বোঝায় মানুষ ঈশ্বরের কথিত বাক্যের নিহিত অর্থ বুঝতে মৌলিকভাবেই অপারগ, এবং তিনি কী বলছেন সে বিষয়েও তাদের কোনো ধারণা নেই। এই শব্দবন্ধটি বিদ্রূপাত্মক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. “একে অপরের পরিপূরক” বলতে বোঝাচ্ছে, আলোচনায় “কাজ” এবং “বেশ” উভয়ের সংযুক্তি আমাদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক হতে পারে।


কাজ এবং প্রবেশ (৫)

বর্তমানে তোমরা সকলেই জানো যে ঈশ্বর মানুষকে জীবনের সঠিক পথের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি মানুষকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে অন্য একটি যুগে প্রবেশ করার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি মানুষকে এই অন্ধকার পুরনো যুগ অতিক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেহকে অতিক্রম করে, অন্ধকারের শক্তির নিপীড়ন ও শয়তানের প্রভাবের থেকে দূরে, যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এক স্বাধীন বিশ্বে বসবাস করতে পারে। এক সুন্দর আগামীর স্বার্থে, এবং মানুষ যাতে আগামী দিনে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারে সেই জন্য, ঈশ্বরের আত্মা মানুষের জন্য সমস্তকিছু পরিকল্পনা করে রাখেন, এবং মানুষ যাতে আরো বেশি উপভোগ করতে পারে, সে জন্য ঈশ্বর মানুষের সম্মুখের পথ প্রস্তুতের জন্য দেহরূপের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন, ফলে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত দিনের আগমন ত্বরান্বিত হয়। আশা করি তোমরা সকলে এই সুন্দর মুহূর্তকে সযত্নে লালন করবে; কারণ ঈশ্বরের সাথে একত্র হওয়া সহজ কাজ নয়। তোমরা তাঁকে কখনো না জানলেও, বহু আগে থেকে তাঁর সাথেই রয়েছ। শুধু যদি সবাই এই সুন্দর অথচ ক্ষণস্থায়ী দিনগুলিকে চিরকাল মনে রাখত এবং সেগুলিকে পৃথিবীতে তাদের সযত্নলালিত সম্পদে পরিণত করতে পারত। ঈশ্বরের কাজ মানুষের কাছে বহু আগে থেকেই প্রকাশিত—কিন্তু মানুষের হৃদয় অত্যধিক জটিল হওয়ায়, এবং এতে তাদের কোনো আগ্রহ না থাকায়, ঈশ্বরের কাজ তার আসল ভিত্তিমূলেই স্থগিত রয়ে গেছে। মানুষের চিন্তাভাবনা, ধারণা, এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যেন প্রাচীনপন্থীই রয়ে গেছে, এতই প্রাচীন যে তাদের অনেকের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাচীন কালের আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থাতেই রয়ে গেছে, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ফলস্বরূপ, ঈশ্বর যে কাজ করেন তার বিষয়ে মানুষ এখনও বিভ্রান্ত ও অস্পষ্ট। তারা কী করে এবং তাদের কীসে প্রবেশ করা উচিত, সেই বিষয়ে তারা আরোই অস্পষ্ট। এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের কাজে প্রবল অসুবিধা সৃষ্টি করে এবং মানুষের জীবনের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে। মানুষের মূলগত উপাদান ও অপর্যাপ্ত যোগ্যতার কারণে, মৌলিকভাবেই তারা ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করতে অক্ষম, আর এই সমস্ত বিষয়গুলিকে তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে না। জীবনে যদি অগ্রগতি করতে চাও, তাহলে তোমাদের অবশ্যই নিজেদের অস্তিত্বের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শুরু করতে হবে, জীবনে তোমাদের প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সেগুলির প্রতিটিকে উপলব্ধি করতে হবে, তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রূপান্তরিত করতে হবে, নিজেদের হৃদয়ের শূন্যতাজনিত সমস্যা এবং জরাজীর্ণ বিষণ্ণতাময় যে বিষয়গুলি তোমাদের বেদনা দেয় সেগুলির সমাধান করতে হবে, যাতে তোমাদের প্রত্যেকেরই অন্তর থেকে নবায়ন হয় এবং তোমরা এক উন্নীত, উৎকৃষ্ট ও মুক্ত জীবন প্রকৃতপক্ষেই উপভোগ করতে পারো। তোমরা প্রত্যেকে যাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারো, আত্মায় পুনরুজ্জীবিত হতে পারো, এবং জীবিত সত্তার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারো, সেটাই লক্ষ্য। তোমরা যে সমস্ত ভাই ও বোনেদের সংস্পর্শে এসেছ, তাদের মধ্যে খুব কমজনই আছে যারা প্রাণবন্ত ও সতেজ। তারা প্রাচীন কালের বনমানুষের মতো, সহজসরল ও বোকা, যাদের মধ্যে কার্যত বিকাশের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তার থেকেও খারাপ ব্যাপার হল, আমি যে ভাই ও বোনেদের সংস্পর্শে এসেছি, তারা পাহাড়ি বর্বরদের মতো অভদ্র ও অসভ্য। ভদ্র ব্যবহার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সামান্য, আর কীভাবে আচরণ করতে হয় সে বিষয়ে তাদের মৌলিক জ্ঞান আরোই কম। অনেক তরুণী বোনেদের দেখলে যদিও বুদ্ধিমতী ও পরিশীলিত বলে মনে হয়, তারা ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত হয়েছে, কিন্তু তবুও নিজেদের “বিকল্প” শৈলীতে সজ্জিত করে রাখে। এক বোনের[ক] চুল তার পুরো মুখমণ্ডলকে এমনভাবে আবৃত করে রেখেছে যে তার চোখ কোনোভাবেই দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও তার মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছন্ন ও গুণসম্পন্ন, কিন্তু তার চুলের শৈলী খুবই বিরক্তি উদ্রেককারী, দেখলেই অদ্ভুত অনুভূতি হয়, যেন সে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংশোধনাগারের এক নম্বর অপরাধী। তার চোখদুটি যেন জলের মধ্যে থাকা পান্নার মতোই নির্মল ও উজ্জ্বল, কিন্তু তার পোশাক ও চুলের শৈলী সেগুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, যেন নীরন্ধ্র অন্ধকার রাতে হঠাৎ চোখে পড়া একজোড়া লন্ঠন, যা মাঝে মধ্যে এমন চোখধাঁধানোভাবে জ্বলে উঠছে যে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাছাড়াও মনে হয় যেন সে ইচ্ছে করে কারো কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। আমার যখনই তার সাথে দেখা হয়, সে সর্বদাই “দৃশ্য” থেকে সরে যাওয়ার উপায় খোঁজে, যেন সদ্য খুন করে আসা এক হত্যাকারী ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে গভীরভাবে ভীত, প্রতিনিয়তই পালিয়ে চলেছে; একইভাবে, সে যেন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসীদের[১] মতো, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দাস হয়ে থেকেছে, কখনোই অন্যদের সামনে মাথা উঁচু করতে পারে না। এই আচরণের পরিসর, এই জনগণ যেভাবে পোশাক পরে এবং নিজেকে প্রস্তুত করে, তার উন্নতি করার জন্য বেশ কয়েক মাস কাজ করতে হবে।

হাজার হাজার বছর ধরে চীনদেশীয় জনগণ ক্রীতদাসের জীবন যাপন করেছে, এবং তা তাদের চিন্তাভাবনা, ধারনা, জীবন, ভাষা, আচরণ, ও ক্রিয়াকলাপকে এতোই অবরুদ্ধ করেছে যে তাদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও আর অবশিষ্ট নেই। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস প্রাণশক্তিময় আধ্যাত্মিক জনগণকে অধিকার করেছে এবং তাদের এতই জরাজীর্ণ করে তুলেছে যেন তারা আত্মাহীন মৃতদেহ। অনেকেই আছে যারা শয়তানের কসাইয়ের ছুরির নিচে জীবনযাপন করে, অনেকে বন্য পশুর গুহার মতো ঘরবাড়িতে বসবাস করে, অনেকে বলদ ও ঘোড়াদের মতো একই খাদ্য গ্রহণ করে, এবং অনেকে আছে যারা বিশৃঙ্খল ও অজ্ঞানভাবে “নরকে” শুয়ে থাকে। বাহ্যিক চেহারায়, জনগণ কোনোভাবেই আদিম মানুষের থেকে আলাদা নয়, তাদের বিশ্রামস্থল নরকের মতো, এবং অপবিত্র অপদেবতা ও মন্দ আত্মারা তাদের সঙ্গী হিসাবে পরিবেষ্টিত করে রাখে। বহিরঙ্গ থেকে মানুষকে উন্নত “প্রাণী” বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অপবিত্র অপদেবতাদের সাথেই বসবাস করে ও জীবনযাপন করে। তাদের পরিচর্যা করার মতো কেউ না থাকায়, জনগণ শয়তানের ফাঁদের মধ্যে বাস করে, তার জালে আটক, যেখান থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। মানুষ নিজেদের প্রিয়জনের সাথে আরামদায়ক বাড়িতে একসাথে বাস করে, এমন বলার পরিবর্তে বরং বলা উচিত হবে যে মানুষ মৃতস্থানে বাস করে, অপদেবতাদের সাথে লেনদেন করে ও শয়তানের সহযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ এখনও শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ, যেখানে অপবিত্র অপদেবতারা সমবেত হয় সেখানে তারা বাস করে, এইসমস্ত অপবিত্র অপদেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেন তাদের শয্যা মৃতদেহের শয়নস্থল, যেন সেগুলো তাদের আরামদায়ক আবাস। তাদের গৃহে প্রবেশ করলে দেখা যায়, আঙিনাখানি শীতল ও নিঃসঙ্গ, গাছের শুকনো ডালের মধ্যে দিয়ে শীতল বাতাস আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে। “বসবাসের স্থানের” দ্বার উন্মুক্ত করলে দেখা যায় ঘরখানি মিশকালো—তুমি নিজের হাত বাড়িয়ে তাকালেও আঙুল দেখতে পাবে না। দরজার সামান্য ফাটল দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে, যার ফলে ঘরটিকে আরোই তমসাচ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর লাগছে। মাঝে মধ্যে ইঁদুরের অদ্ভুত আওয়াজ শুনে মনে হয় যেন তারা আনন্দ করছে। ঘরের সমস্ত কিছুই এত বীভৎস ও ভীতিপ্রদ যে মনে হয় যেন এই বাড়িতে একজন বাস করত যাকে সদ্য কফিনে কবরস্থ করা হয়েছে। বিছানা, তোষক, এবং ঘরের মধ্যে চোখে না পড়ার মতো ছোট ক্যাবিনেট, সবই ধূলায় আচ্ছাদিত, মেঝেতে বেশ কিছু ছোট ছোট বসার স্টুল যেন ধারালো দাঁত আর নখরযুক্ত থাবা বার করে ভয় দেখাচ্ছে, আর দেওয়ালে ঝুলে রয়েছে মাকড়সার জাল। টেবিলের উপরে একটি আয়না বসানো, তার পাশেই রয়েছে একটি চিরুনি। আয়নার দিকে এগিয়ে গিয়ে তুমি একটি মোমবাতি তুলে নিয়ে জ্বালালে। তুমি দেখতে পেলে আয়না ধুলোয় ঢেকে রয়েছে, মানুষের প্রতিচ্ছবিতে[খ] একরকমের “রূপসজ্জা” ফুটিয়ে তুলছে, যেন তারা সদ্য কবর থেকে উঠে এসেছে। চিরুনি চুলে ভরে আছে। সব জিনিসপত্রই পুরনো ও ময়লা, আর দেখে মনে হয় যেন সদ্যমৃত কেউ সেগুলো ব্যবহার করেছে। চিরুনিটির দিকে তাকালে কারো হয়তো মনে হবে পাশে যেন মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। চিরুনিতে থাকা চুলে কোনো রক্ত সঞ্চালন নেই, তাদের মধ্যে রয়েছে মৃতের ঘ্রাণ। দরজার ফাটল দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করছে, যেন সেই ফাটল দিয়ে এক প্রেতাত্মা বেঁকেচুরে ঢুকতে চাইছে, সেই ঘরে বাস করার জন্য ফিরে আসছে। সেই ঘরের ভিতরে কষ্টদায়ক ঠাণ্ডা, অকস্মাৎ ভেসে আসে পচা মৃতদেহের গন্ধ, আর সেই মুহূর্তেই দেখতে পাওয়া যায় দেওয়াল থেকে অনেক জিনিস জড়াজড়ি করে ঝুলছে, বিছানায় রয়েছে এলোমেলো বিছানাপত্র, ময়লা ও দুর্গন্ধময়, ঘরের কোণায় রয়েছে কিছু শস্য, ক্যাবিনেটে ধুলার আস্তরণ, ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে গাছের ভাঙা ডালপালা আর ময়লা, এরকম আরো অনেক কিছু—যেন সেগুলো সদ্য কোনো মৃত মানুষ ব্যবহার করেছে, যেন তারা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, দাঁতে দাঁত ঘষে হাওয়ায় নখের থাবা দিচ্ছে। এগুলিই তোমাকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই ঘরের কোথাও জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, সবই অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে, ঠিক ঈশ্বরের বর্ণিত মৃতস্থান ও নরকের মতোই। এটি ঠিক একজন মানুষের সমাধির মতো, রঙ না করা ক্যাবিনেট, স্টুল, জানালার কাঠামো, এবং দরজা যেন শোক জ্ঞাপনের সাজে সজ্জিত আর মৃত মানুষটির উদ্দেশ্যে তারা যেন নীরবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। মানুষ এই নরকে কয়েক দশক বা শতক এমনকি কয়েক সহস্রাব্দ ধরে বাস করে আসছে, খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসে অনেক দেরিতে। তারা নিজেদের “সমাধি” থেকে বেরিয়ে পড়ে আলো ফোটার সাথে সাথে, যখন মোরগে ডাক দিতে শুরু করে, আর উপরে আকাশ ও নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে তাদের দৈনিক কার্যকলাপ শুরু হয়। যখন পর্বতের আড়ালে সূর্য ঢলে পড়ে, তারা নিজেদের ক্লান্ত শরীরকে টেনে “সমাধি”-তে ফিরে আসে, যতক্ষণে তাদের পেট ভর্তি হয়, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তারপর, পরেরদিন “সমাধি” ছেড়ে বেরোনোর প্রস্তুতি শেষ করে তারা আলো নিভিয়ে দেয়, মনে হয় সেই আলো যেন ফসফরাসের আগুনের মতো উজ্জ্বলতা বিচ্ছুরণ করছে। এই সময়, চাঁদের আলোয় যাকিছু চোখে পড়ে তা হল প্রতিটি কোণে টিলার মতো ছড়ানো শবাধার। সেই সব “সমাধি” থেকে মাঝে মধ্যে নাক ডাকার আওয়াজের ওঠাপড়া ভেসে আসে। সমস্ত মানুষ গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়, এবং সমস্ত অপবিত্র অপদেবতা আর প্রেতাত্মারাও শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে বলেই মনে হয়। কিচ্ছুক্ষণ পর পর দূর থেকে কাকের ডাক শুনতে পাওয়া যায়—এরকম এক নিঝুম ও নিস্তব্ধ রাতে এমন নিঃসঙ্গ আওয়াজ তোমার শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে ও তোমার প্রতিটি রোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট…। কে জানে মানুষ কত বছর ধরে এই পরিবেশে কাটিয়ে দিয়েছে, মারা গেছে, আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে; কে-ই বা জানে কত দিন তারা এমন এক মনুষ্য জগতে রয়ে গেছে যেখানে মানুষ ও অপদেবতারা একসাথে থাকে, উপরন্তু, তারা কত বার পৃথিবীকে বিদায় জানিয়েছে তা-ই বা কে জানে! পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত এই নরকেই মানুষ আনন্দে জীবনযাপন করে, যেন তাদের মধ্যে অভিযোগ করার মতো কোনো বিষয়ই নেই, কারণ বহু আগেই তারা মৃতস্থানের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর তাই, যেখানে অপবিত্র অপদেবতাদের বাস সেইসব স্থানই মানুষকে আকর্ষণ করে, যেন এই অপবিত্র অপদেবতারা তাদের বন্ধু ও সঙ্গী, যেন মনুষ্য জগত এক গুণ্ডার দল[২]—কারণ মানুষের আসল উপাদান বহু আগেই নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কোনো চিহ্ন না রেখেই তা বিলীন হয়ে গেছে। মানুষের চেহারাতে অপবিত্র অপদেবতার মতো কিছু ব্যাপার রয়েছে, উপরন্তু তাদের কাজকর্মও অপবিত্র অপদেবতাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে, তাদের অপবিত্র অপদেবতাদের থেকে আলাদা দেখায় না, যেন তারা তাদের থেকেই জন্ম নিয়েছে। উপরন্তু, মানুষ তাদের এই পূর্বপুরুষদের প্রতি অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ এবং তাদের সমর্থক। কেউ জানে না যে মানুষ অনেক আগে থেকেই শয়তানের দ্বারা এত নিপীড়িত হয়েছে যে তারা পাহাড়ি গোরিলার মতো হয়ে গেছে। তাদের রক্তিম চোখে রয়েছে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি, আর সেখান থেকে যে ম্লান আলো নির্গত হয় তার মধ্যে রয়েছে এক অপবিত্র অপদেবতার অমঙ্গলকারী অসূয়ার অস্পষ্ট চিহ্ন। তাদের মুখ বলিরেখায় পূর্ণ, পাইন গাছের ছালের মতো কর্কশ, চোয়াল বাইরের দিকে প্রসারিত, যেন শয়তানের নকশায় তৈরী, তাদের কানের ভিতরে ও বাইরে ময়লায় আবৃত, তাদের পিঠ বাঁকা, তাদের পা-কে শরীরের ভার বহন করার জন্য কষ্ট করতে হয়, এবং তাদের অস্থিসর্বস্ব হাত ছন্দোবদ্ধভাবে সামনে পিছনে দুলতে থাকে। বিষয়টা এমন যেন তারা অস্থি-চর্ম ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু আবার তারা পাহাড়ি ভালুকের মতো স্থূলও। ভিতর ও বাইরে থেকে তারা যেন আদিমকালের এক বনমানুষের মতো সজ্জিত—যেন আজও এই বনমানুষেরা আধুনিক মানুষের আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্তিত[৩] হয়ে উঠতে পারেনি, এতোই পশ্চাৎপদ তারা!

মানুষ পশুদের পাশাপাশিই জীবনযাপন করে, এবং কোনোরকম বিবাদ বা মৌখিক মতানৈক্য ছাড়াই বেশ আনন্দেই থাকে। পশুদের প্রতি তার যত্ন ও খেয়াল রাখার বিষয়ে মানুষ অতিসতর্ক, এবং পশুদের অস্তিত্বই আছে মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থে, স্পষ্টতই মানুষের উপকারের জন্য, নিজেদের কোনোরকম সুবিধা ছাড়া এবং মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য সহকারে তারা আছে। সমস্ত দিক থেকেই মানুষ ও পশুদের এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ[৪] ও সমন্বয়পূর্ণ[৫]—এবং অপবিত্র অপদেবতাকে মানুষ ও পশুর নিখুঁত সংমিশ্রণ বলেই মনে হয়। সুতরাং, মানুষ এবং পৃথিবীর অপবিত্র অপদেবতারা আরোই ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য: অপবিত্র অপদেবতাদের থেকে দূরে থাকলেও মানুষ তাদের সাথে সংযুক্তই থাকে; ইতিমধ্যে, অপবিত্র অপদেবতারা মানুষের প্রতি তাদের সমস্তকিছুই “উৎসর্গ” করে, কিছুই বাদ রাখে না। জনগণ প্রতিদিন “নরকের রাজার প্রাসাদে” ঘোরাফেরা করে, “নরকের রাজা” (তাদের পূর্বপুরুষ)-এর সাথে ক্রীড়াকৌতুক করে এবং তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, এতটাই, যে বর্তমানে মানুষ আবর্জনায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে, এবং এতটা সময় মৃতস্থানে অতিবাহিত করার পরে, তারা অনেক আগেই “জীবিতদের জগতে” ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করা ছেড়ে দিয়েছে। তাই, যখনই তারা আলো দেখতে পায়, এবং প্রত্যক্ষ করে ঈশ্বরের চাহিদা, তাঁর চরিত্র, ও তাঁর কাজ, তারা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তারপরেও নরকে ফিরে গিয়ে প্রেতাত্মাদের সাথেই বাস করতে চায়। তারা ঈশ্বরকে বহু আগেই ভুলে গেছে, আর তাই চিরকাল কবরস্থানেই ঘোরাফেরা করে চলেছে। যখন কোনো একজনের সাথে আমার দেখা হয়, আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, আর ঠিক সেই সময়েই আমি আবিষ্কার করি যে আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে মানুষই নয়। তার চুল অবিন্যস্ত, মুখ অপরিচ্ছন্ন আর তার দাঁত বার করা হাসির মধ্যে নেকড়ে সদৃশ ব্যাপার আছে। একইভাবে, তার মধ্যেও এমন এক অস্বস্তি রয়েছে যেন কোনো প্রেতাত্মা সদ্য সমাধি থেকে উঠে এসে জীবিতদের জগতের মানুষকে দেখছে। এই ব্যক্তি সর্বদা ঠোঁটে হাসি লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে; তা একাধারে কপট আর অশুভ প্রতীয়মান হচ্ছে। যখন সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, মনে হয় যেন তার কিছু বলার আছে কিন্তু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, আর তাই সে শুধু একপাশে দাঁড়িয়েই থাকতে পারে, বিহবল ও নির্বোধের মতো। পিছন থেকে দেখলে তাকে মনে হয় যেন “চৈনিক শ্রমজীবী মানুষের মহৎ প্রতিমূর্তি”, সেই মুহূর্তে তাকে আরোই ঘৃণ্য লাগে, অতীতের কিংবদন্তি ইয়ান হুয়াং/ইয়ান ওয়াং-এর[গ] বংশধরদের ছবি স্মরণ করায়, যার কথা লোকে বলে। আমি তাকে প্রশ্ন করলে, সে নীরবে মাথা নিচু করে। তার উত্তর দিতে অনেক সময় লেগে যায়, এবং যখন উত্তর দেয়, তখনও বেশ ইতস্তত বোধ করে। সে তার হাতগুলো স্থির রাখতে পারে না, বিড়ালের মতো দুটো আঙুল চুষতে থাকে। শুধু তখনই আমি উপলব্ধি করি যে তার হাত দেখে মনে হচ্ছে যেন সবেমাত্র আবর্জনা তুলেছে, অমসৃণ নখ এতই বিবর্ণ যে কেউ কখনো বুঝতেই পারবে না যে সেগুলি আসলে সাদা হওয়ার কথা, “পাতলা” নখে লেগে আছে ময়লার মোটা রেখা। আরো বিশ্রী ব্যাপার হল, তাদের হাতের পিছনের দিকটা ঠিক সদ্য পালক ছাড়ানো মুরগির চামড়ার মতো দেখতে। তাদের হাতের প্রায় সমস্ত রেখাই মানুষের শ্রমের রক্ত এবং ঘামের মূল্যে সম্পৃক্ত, প্রতিটির মধ্যে ময়লার মতো কিছু না কিছু রয়েছে, তা থেকে “মাটির সুগন্ধ” নিঃসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তা মানুষের কষ্টভোগের চেতনার বহুমূল্যতা এবং প্রশংসাযোগ্যতাই আরো ভালোভাবে উপস্থাপিত করে—যার ফলে মানুষের হাতের প্রতিটি রেখায় এই কষ্টভোগের চেতনা গভীরভাবে গেঁথে আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষ যে পোশাক পরিধান করে তার কোনোটিই দেখতে কোনো পশুর চর্মের মতো নয়, কিন্তু তারা জানে না যে তারা যতই “সম্মানিত” হোক, তাদের মূল্য আসলে একটি শেয়ালের পশমের থেকেও কম—এমনকি ময়ূরের একখানি পালকের থেকেও কম, কারণ বহু আগেই তাদের পরিধেয় তাদেরকে এত কদর্য করে দিয়েছে যে তাদের শুকর বা কুকুরের থেকেও বাজে দেখায়। তার ঊর্ধ্বাঙ্গের অপ্রতুল পোশাক পিছনের দিকে অর্ধেক ঝুলে থাকে, আর মুরগির অন্ত্রের মতো তার প্যান্টের পা উজ্জ্বল দিবালোকে তার কদর্যতাকে উন্মোচিত করে। সেগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও সরু, যেন শুধু দেখানোর জন্য যে তার পায়ের পাতা বহু আগে থেকেই বন্ধনমুক্ত: তাদের পায়ের পাতা বড়, পুরানো সমাজের “তিন ইঞ্চি সোনালী পদ্ম” নয়। এই ব্যক্তির পরিচ্ছদ অত্যন্ত পাশ্চাত্যশৈলীর, ও সেইসাথে খুবই সস্তা প্রলোভন উদ্রেককারীও। যখন তার সাথে আমার দেখা হয়, সে সর্বদাই লাজুক থাকে, তার মুখে রক্তিমাভা, সে একেবারেই মাথা তুলে তাকাতে পারে না, যেন অপবিত্র অপদেবতারা তাকে পদদলিত করেছে এবং সে আর চোখ তুলে মানুষের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। ধুলো মানুষের মুখকে আচ্ছাদিত করে। এই আকাশের থেকে নেমে আসা ধুলো যেন অন্যায়ভাবে মানুষের মুখের উপর পড়ে, তাকে করে তোলে চড়ুইয়ের পালকের মতো। মানুষের চোখও চড়ুইয়ের মতোই: ছোট ও শুষ্ক, তাতে কোনো উজ্জ্বলতা নেই। জনগণ যখন কথা বলে, তখন তাদের বক্তৃতা অভ্যাসগতভাবে দ্বিধাপূর্ণ ও অসরল, অন্যদের কাছে ঘৃণ্য এবং বিরক্তিকর। তবুও অনেকে এই ধরনের মানুষদের “দেশের প্রতিনিধি” বলে প্রশংসা করে। এ কি রসিকতা নয়? ঈশ্বর মানুষকে পরিবর্তন করতে চান, তাদের উদ্ধার করতে চান, তাদের মৃত্যুর সমাধি থেকে পরিত্রাণ দিতে চান, যাতে তারা মৃতস্থান ও নরকের যে জীবনযাপন করে তা থেকে বাঁচতে পারে।

পাদটীকা:

১. “কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসী” বলতে ঈশ্বরের অভিশাপ প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের কথা বলা হচ্ছে, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ক্রীতদাস ছিল।

২. “গুণ্ডার দল” বলতে মানবজাতির ভ্রষ্টাচারের কথা বলা হচ্ছে, এবং মানবজাতির মধ্যে যে কোনো পবিত্র মানুষ নেই তা বোঝানো হচ্ছে।

৩. “বিবর্তিত” বলতে আদিম বনমানুষ থেকে বর্তমানের মানুষের চেহারায় “বিবর্তন হওয়ার” কথা বলা হচ্ছে। এটা ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে: প্রকৃতপক্ষে, আদিম বনমানুষ থেকে সোজা হয়ে হাঁটা মানুষের রূপান্তর সংক্রান্ত যে তত্ত্ব আছে, আসলে তেমন কিছু কখনো হয়নি।

৪. “ঘনিষ্ঠ” এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

৫. “সমন্বয়পূর্ণ” এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

ক. মূল পাঠ্যে রয়েছে “তার”।

খ. মূল পাঠ্যে রয়েছে “মানুষের মুখে।”

গ. “ইয়ান” এবং “হুয়াং” হল দুই পৌরাণিক সম্রাটের নাম, যারা চীনের প্রথম সংস্কৃতি-দাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। “ইয়ান ওয়াং” হল “নরকের রাজা”-র চীনা নাম। “ইয়ান হুয়াং” এবং “ইয়ান ওয়াং” মান্দারিন উচ্চারণে প্রায় একই শোনায়।


কাজ এবং প্রবেশ (৬)

কর্ম এবং প্রবেশ সহজাতভাবেই ব্যবহারিক; এরা নির্দেশ করে ঈশ্বরের কাজ এবং মানুষের প্রবেশকে। ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ এবং তাঁর কাজের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার বিষয়ে মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতাই তার প্রবেশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। আজ পর্যন্ত, অনেকেই এখনো জানে না অন্তিম সময়ে ঈশ্বর কোন কাজ সম্পন্ন করবেন, বা ঈশ্বর সুখ-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে দেহধারণের জন্য কেন এত অসহনীয় অপমান সহ্য করেছেন। ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য থেকে অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অভিপ্রায়, এইগুলোর বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে রয়েছে। বিভিন্ন কারণে, ঈশ্বর তাদের থেকে যে প্রবেশ দাবী করেন মানুষ সে বিষয়ে সর্বদা নিরুৎসাহ ও সন্দিহান[১] থেকেছে, যা দেহরূপে ঈশ্বরের কাজে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত মানুষই বাধা হয়ে উঠেছে, এবং আজ পর্যন্ত তারা স্পষ্ট নয়। এই কারণে, আমি মনে করি মানুষের উপর ঈশ্বর যে কাজ করেন সেই বিষয়ে এবং ঈশ্বরের জরুরী অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা উচিত, যাতে তোমাদের সকলকে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবকে পরিণত করা যায়, যে ইয়োবের মতো ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যানের বদলে বরং সমস্ত অপমান সহ্য করবে, মৃত্যুবরণও করে নেবে; এবং যে পিতরের মতো নিজের সমস্ত সত্তা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে দেবে এবং অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অর্জিত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। আশা করি সমস্ত ভাই ও বোনেরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় ইচ্ছার প্রতি তাদের সমস্ত কিছু প্রদান করতে পারবে ও নিজেদের সমস্ত সত্তাকে উৎসর্গ করতে পারবে, তারা ঈশ্বরের গৃহে পবিত্র সেবক হয়ে উঠতে পারবে, ঈশ্বরের অসীম প্রতিশ্রুতি উপভোগ করতে পারবে, যাতে পিতা ঈশ্বরের হৃদয় শীঘ্রই শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করতে পারে। ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে, তাদের সবার আদর্শ হওয়া উচিত “পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা”। এই কথাগুলোকেই প্রবেশের ক্ষেত্রে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত এবং তার কর্মনির্দেশক কম্পাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এই সংকল্পই মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ সম্পাদন করা ও ঈশ্বরের দেহরূপের কাজে সহযোগিতা করা—এটাই সেই দিন পর্যন্ত মানুষের কর্তব্য, যেদিন ঈশ্বরের কাজ পরিসমাপ্ত হবে এবং মানুষ ঈশ্বরকে আনন্দসহকারে বিদায় জানাবে কারণ তিনি স্বর্গের পিতার কাছে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করছেন। এটাই কি সেই দায়িত্ব নয় যা মানুষের পূর্ণ করা উচিত?

অনুগ্রহের যুগে যখন ঈশ্বর তৃতীয় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেইসময় ঈশ্বরের সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করার কাজ প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই তার সর্বশেষ অংশে পৌঁছে গিয়েছিল। পৃথিবীতে শুধু রয়ে গিয়েছিল সেই ক্রুশ যা যীশু তাঁর পিঠে বহন করেছিলেন, সেই উত্তম বস্ত্রখণ্ড যার মধ্যে তাঁকে মুড়ে রাখা হয়েছিল, এবং সেই কাঁটার মুকুট ও উজ্জ্বল লাল গাউন যা যীশু পরিধান করেছিলেন (এই জিনিসগুলোর মাধ্যমেই ইহুদিরা তাঁকে ব্যঙ্গ করত)। অর্থাৎ, যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজের ফলে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার পর সমস্তকিছু আবার থিতু হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই, যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছিল, সমস্ত জায়গার গির্জায় নেতৃত্বদান ও জলসিঞ্চনের কাজ। তাদের কাজের বিষয়বস্তুগুলো ছিল এইরকম: তারা সবাইকে অনুশোচনা করতে বলতো, তাদের পাপ স্বীকার করতে এবং বাপ্তিষ্ম হতে বলতো; এবং সকল প্রেরিত শিষ্যরা এগিয়ে এসেছিল যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের অন্তর্নিহিত কাহিনী, তার বিশুদ্ধ বিবরণ, প্রচার করতে, এবং তাই সকলেই যীশুর সামনে তাদের পাপস্বীকার করার জন্য সাষ্টাঙ্গ না হয়ে পারেনি; এবং তাছাড়াও, প্রেরিত শিষ্যরা সমস্ত জায়গায় গিয়ে যীশুর কথিত বাক্য ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই সময় থেকেই অনুগ্রহের যুগে গির্জা নির্মাণের সূচনা হয়েছিল। সেই যুগে যীশু যা করেছিলেন তা হচ্ছে মানুষের জীবন ও স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নিয়েও কথা বলা। শুধুমাত্র, যেহেতু সেটা ছিল ভিন্ন যুগ, তাই সেই কথিত বাক্য ও অনুশীলনের অনেককিছুই ছিল আজকের থেকে বহুলাংশে পৃথক। অবশ্য, সারমর্মের দিক থেকে তারা একই: দুটোই সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথরূপে ঈশ্বরের আত্মার দেহরূপেরই কাজ। এই ধরনের কাজ ও কথিত বাক্য সমস্ত সময় ধরে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে, এবং এই কারণেই এই ধরনের বিষয়গুলো এখনও আজকের দিনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচিত হয়, এবং তা সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। যখন যীশুর কাজ পরিসমাপ্ত হল এবং গির্জাগুলোও ইতিমধ্যেই যীশু খ্রীষ্টের সঠিক পথে চলে এসেছিল, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁর কাজের আর একটা পর্যায়ের জন্য তাঁর পরিকল্পনার সূচনা করলেন, তা ছিল অন্তিম সময়ে তাঁর দেহে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়। মানুষের চোখে, ঈশ্বরের ক্রুশবিদ্ধকরণ ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অবতাররূপের কাজে উপসংহার টেনে দিয়েছিল, সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করে দিয়েছিল, এবং তাঁকে মৃতস্থানের চাবি আয়ত্ত করতে দিয়েছিল। সকলেই মনে করে যে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর কাজের শুধুমাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশই সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি যা করেছিলেন তার সবই ছিল মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য; তিনি মানবজাতিকে জয় করেননি, মানুষের শয়তানোচিত মুখাবয়বের পরিবর্তন করা তো ছেড়েই দিলাম। এই কারণেই ঈশ্বর বলেন, “যদিও আমার অবতাররূপী দেহ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু তা আমার অবতাররূপ গ্রহণের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল না। যীশু আমার প্রিয় পুত্র এবং সে আমার জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে আমার কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করেনি। সে তার কিছু অংশ সম্পন্ন করেছে মাত্র।” এইজন্যে ঈশ্বর তাঁর অবতার রূপের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের সূচনা করেছিলেন। ঈশ্বরের চূড়ান্ত অভিপ্রায় ছিল শয়তানের থাবা থেকে উদ্ধার করা সমস্ত মানুষকে নিখুঁত করে তোলা এবং তাদের অর্জন করা, এই কারণেই ঈশ্বর আবারও একবার সাহসের সাথে দেহরূপে অবতীর্ণ হওয়ার বিপদের সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। “অবতার” বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি গৌরব বহন করে আনেন না (কারণ ঈশ্বরের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি), কিন্তু যিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের পরিচয়ে আবির্ভূত হন, এবং যিনি খ্রীষ্ট, যাঁর প্রতি ঈশ্বর খুবই সন্তুষ্ট। এই কারণেই একে বলা হয়েছে “সাহসের সাথে বিপদের সম্মুখীন হওয়া”। এই অবতার দেহরূপ নিতান্তই ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁকে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে[২], এবং তাঁর শক্তি স্বর্গস্থ পিতার কর্তৃত্বের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তিনি কেবল দেহরূপের সেবাব্রত পূর্ণ করেন, অন্য কাজের মধ্যে নিযুক্ত না হয়ে পিতা ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, এবং তিনি কাজের শুধুমাত্র একটা অংশই সম্পন্ন করেন। এই কারণেই পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথেই তাঁকে “খ্রীষ্ট” নামে অভিহিত করা হয়েছিল—এটাই হল এই নামের নিহিত অর্থ। যে কারণে বলা হয় যে এই আগমন প্রলোভনকে সঙ্গী করে আনে তা হল, কাজের শুধুমাত্র একটা অংশই সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, যে কারণে পিতা ঈশ্বর তাঁকে “খ্রীষ্ট” এবং “প্রিয় পুত্র” নামে অভিহিত করলেও তাঁকে সমস্ত মহিমা অর্পণ করেননি, সুনির্দিষ্টভাবে সেই কারণ হল যে এই দেহরূপী অবতার কাজের শুধুমাত্র একটা অংশ সম্পাদনের জন্যেই এসেছেন; স্বর্গস্থ পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে নয়, বরং তাঁর প্রিয় পুত্রের সেবাব্রত পূরণ করতে এসেছেন। যখন প্রিয় পুত্র নিজের কাঁধে নেওয়া সমস্ত অর্পিত দায়িত্ব পূরণ করবেন, তখন পিতা তাঁকে সম্পূর্ণ মহিমার পাশাপাশি পিতার পরিচয়ও প্রদান করবেন। কেউ বলতে পারে যে এটাই “স্বর্গের নিয়ম”। যেহেতু দেহরূপে যিনি এসেছেন, এবং স্বর্গস্থ পিতা, এই দুজন ভিন্ন দুই জগতে রয়েছেন, তাই তাঁরা দুজন কেবল আত্মায় একে অপরের দিকে চেয়ে আছেন, স্বর্গস্থ পিতা তাঁর প্রিয় পুত্রের উপর নজর রেখেছেন কিন্তু পুত্র দূর থেকে পিতাকে দেখতে পারছেন না। যেহেতু দেহরূপ যে কর্মসম্পাদনে সমর্থ তা অত্যন্ত নগণ্য এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁর নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বলা যেতে পারে যে তাঁর এই দেহরূপে আগমন চূড়ান্ত বিপদে পরিপূর্ণ। যেখানে শয়তান সবচেয়ে বেশী কেন্দ্রীভূত সেইখানে প্রিয় পুত্রকে স্থাপন করা, এটা ঈশ্বরের তাঁর প্রিয় পুত্রকে আরও একবার বাঘের থাবার সামনে ছেড়ে দেওয়ার সমতুল্য, যেখানে তাঁর জীবন বিপদসংকুল। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতেও, ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে কলুষতা ও অনৈতিকতায় পূর্ণ এক স্থানের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁকে “প্রাপ্তবয়স্ক করে তোলার জন্য”। এর কারণ হল, ঈশ্বরের কাজ সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে করানোর এটাই একমাত্র উপায়, এবং পিতা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করার ও মানবজাতির মধ্যে তাঁর কাজের শেষ অংশ সম্পূর্ণ করার এটাই একমাত্র উপায়। পিতা ঈশ্বরের কাজের একটা পর্যায় সম্পন্ন করা ছাড়া যীশু আর কিছু করেননি। অবতাররূপের দেহ আরোপিত সীমাবদ্ধতা এবং যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে তার ভিন্নতার কারণে, যীশু নিজেও জানতেন না যে দেহরূপে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনও করতে হবে। সুতরাং কোনো বাইবেল ব্যাখ্যাকর্তা বা কোনো নবীই স্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস করেনি যে অন্তিম সময়ে ঈশ্বর আবার অবতার রূপ পরিগ্রহ করবেন, অর্থাৎ তিনি দেহরূপে তাঁর কাজের দ্বিতীয় অংশ সম্পন্ন করার জন্য আবার দেহে আবির্ভূত হবেন। এই কারণেই কেউ বুঝতে পারেনি যে ইতিমধ্যে অনেক আগে থেকেই ঈশ্বর নিজেকে দেহরূপে আড়াল করে রেখেছেন। এতে খুব আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যেহেতু যীশু শুধুমাত্র তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পরেই তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, অতএব ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতাররূপ পরিগ্রহের বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী নেই, এবং তা মানুষের মস্তিষ্কের কাছে অগম্য। বাইবেলের এতগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর গ্রন্থের কোনোটাতেই এমন একটা শব্দও নেই যেখানে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ যীশু যখন কর্ম সম্পাদনের জন্য এসেছিলেন, তখন আগে থেকেই একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হবে এবং এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, যার অর্থ হল তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর তবুও বলেছিলেন যে এতে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তাহলে বর্তমানে এই ঘটনা ঘটলে বিপদ কতটাই না বেশি হবে? এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বর বলেছেন এই অবতাররূপ যে পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন, তা অনুগ্রহের যুগের বিপদের তুলনায় হাজার গুণ বেশি। বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তিনি আসোয়ানের ভূমিতে একদল বিজয়ীকে অর্জন করবেন। যেহেতু পৃথিবীর পূর্বে অবস্থিত এই স্থানেই বিজয়ীদের অর্জন করতে হবে, সুতরাং ঈশ্বর তাঁর দ্বিতীয় অবতার রূপে যেখানে পদার্পণ করবেন তা নিঃসন্দেহে আসোয়ানের ভূমিই হবে, ঠিক যেখানে অতিকায় লাল ড্রাগন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সেখানে, ঈশ্বর অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধরদের অর্জন করবেন যাতে সে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত ও লজ্জিত হয়। ঈশ্বর জাগ্রত করতে চলেছেন এই সমস্ত মানুষকে যারা কষ্টভোগের ভারে ভারগ্রস্ত, যাতে তাদের জাগিয়ে তোলা যায় যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণভাবে সজাগ হচ্ছে, এবং যাতে তাদের কুয়াশা থেকে বার করে আনা যায় এবং তাদের দিয়ে অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরিত্যাগ করানো যায়। তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে, অতিকায় লাল ড্রাগনের উপাদান চিনতে পারবে, ঈশ্বরকে তাদের সম্পূর্ণ হৃদয় নিবেদন করতে সক্ষম হয়ে উঠবে, অন্ধকার শক্তির নিপীড়ন থেকে জেগে উঠবে, পৃথিবীর পূর্বদিকে উঠে দাঁড়াবে, এবং ঈশ্বরের জয়ের প্রমাণ হয়ে উঠবে। একমাত্র এই উপায়েই ঈশ্বর তাঁর মহিমা অর্জন করবেন। একমাত্র এই কারণে, ইসরায়েলে যে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল তাকে ঈশ্বর সেই ভূমিতে নিয়ে এসেছেন যেখানে অতিকায় লাল ড্রাগন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে, এবং প্রস্থানের প্রায় দু’হাজার বছর পরে আরো একবার তিনি দেহে আবির্ভূত হয়েছেন অনুগ্রহের যুগের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষ খালি চোখে যা দেখে তা হচ্ছে ঈশ্বর দেহরূপে নতুন কাজ শুরু করছেন। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিতে, তিনি অনুগ্রহের যুগের কাজই চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু শুধুমাত্র কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে, এবং তাঁর কাজের স্থান ও পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন এনে। যদিও বর্তমানের কাজে দেহরূপের শরীর যে প্রতিমূর্তি ধারণ করেছে তা যীশুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু একই সারমর্ম ও একই মূল থেকেই তাঁরা উদ্ভূত, এবং তাঁরা একই উৎস থেকেই এসেছেন। বাহ্যিকভাবে তাঁদের হয়তো অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু তাঁদের কাজের অভ্যন্তরীণ সত্য একেবারে অভিন্ন। আসলে, এই যুগগুলো দিন ও রাতের মতোই আলাদা। তাহলে ঈশ্বরের কাজে কীভাবে একই অপরিবর্তিত প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে? বা তাঁর কাজের বিভিন্ন পর্যায় কীভাবে একে অপরের পথে আসবে?

যীশু একজন ইহুদির রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, ইহুদিদের পোশাক পরেছিলেন, ইহুদিদের খাদ্যাভ্যাসেই বড় হয়েছিলেন। এটা তাঁর স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত দিক। কিন্তু বর্তমানের দেহরূপ ধারণ করা অবতার এশিয়াবাসী এক নাগরিকের চেহারা নিয়েছেন এবং অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে বড় হয়েছেন। এইগুলো কোনোভাবেই ঈশ্বরের অবতারের অভিপ্রায়ের বিরোধী নয়। বরং, তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠে ঈশ্বরের অবতাররূপ পরিগ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্যকে সম্পূর্ণতর পরিপূর্ণতা এনে দেয়। দেহরূপী অবতারকে “মানবপুত্র” বা “খ্রীষ্ট” নামে উল্লেখ করা হয় বলেই বর্তমানের খ্রীষ্টের বহিরাবরণকে যীশু খ্রীষ্টের মতো সেই একই নামে অভিহিত করা যাবে না। সর্বোপরি, এই দেহরূপকে “মানবপুত্র” বলা হয় এবং তিনি এক দেহরূপী শরীরের প্রতিমূর্তিতে রয়েছেন। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে গভীর কিছু অর্থ থাকে। যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কারণ তাঁকে পাপীদের মুক্ত করতে হতো। তাঁকে পাপমুক্ত থাকতেই হত। কিন্তু শুধুমাত্র একেবারে শেষে, যখন তাঁকে পাপী দেহের মতো হয়ে উঠতে এবং পাপীদের পাপ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তখন তিনি তাদের অভিশপ্ত ক্রুশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই ক্রুশ, যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানবজাতিকে শাস্তি দিয়েছিলেন। (এই ক্রুশ মানবজাতিকে অভিশাপ ও শাস্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাধনী; যেখানেই অভিশাপ ও শাস্তিপ্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়, তা নির্দিষ্টভাবে পাপীদের নির্দেশ করে।) এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সকল পাপীরা অনুশোচনা করতে পারে, এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে, তাদের পাপ স্বীকার করানো যায়। অর্থাৎ, সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে, ঈশ্বর রক্তমাংসের শরীরে অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন, যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মানবজাতির সমস্ত পাপ নিজের উপর ধারণ করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় বর্ণনা দিলে, তিনি সমস্ত পাপীর বিনিময়ে একটা পবিত্র দেহ উৎসর্গ করেছিলেন, যা কিনা যীশুকে শয়তানের সামনে “পাপস্খালনের বলি” হিসাবে উপস্থাপিত করার মাধ্যমে শয়তানের পদদলিত করা অপাপবিদ্ধ মানবজাতিকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার সামনে “মিনতি করার” সমতুল্য। এই কারণেই মুক্তির কাজের এই পর্যায় সম্পাদন করার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভধারণ প্রয়োজনীয় ছিল। এটা ছিল পিতা ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যকার যুদ্ধের একটা প্রয়োজনীয় শর্ত, একটা “শান্তি চুক্তি”। এই কারণেই শুধুমাত্র যীশুকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার পরেই এই পর্যায়ের কাজ পরিসমাপ্ত হয়েছিল। যাই হোক, ঈশ্বরের মুক্তির কাজ বর্তমানে এক অভূতপূর্ব মহত্ত্বের মাত্রা অর্জন করেছে, এবং শয়তানের কাছে দাবী করার মতো আর কোনো অজুহাত নেই, তাই অবতার রূপ পরিগ্রহণের জন্য ঈশ্বরের আর প্রয়োজন নেই পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে অবতীর্ণ হওয়ার। যেহেতু ঈশ্বর সহজাতভাবেই পবিত্র এবং অপাপবিদ্ধ, তাই ঈশ্বর এই অবতাররূপে আর অনুগ্রহের যুগের যীশু নেই। তাহলেও, তিনি তবুও অবতাররূপ গ্রহণ করছেন পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বার্থে এবং তাঁর অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ করার জন্য। নিশ্চিতভাবেই এটা বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করার কোনো অযৌক্তিক উপায় নয়? ঈশ্বরের অবতারকে কি কিছু প্রদত্ত নিয়মাবলী মেনে চলতেই হবে?

বহু মানুষ ঈশ্বরের অবতার রূপ পরিগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পাওয়ার আশায় বাইবেলের মধ্যে প্রমাণ খোঁজে। মানুষ তার বিভ্রান্ত ও অসংলগ্ন ভাবনাচিন্তা নিয়ে কীভাবে একথা জানবে যে ঈশ্বর বহু পূর্বেই বাইবেলের অভ্যন্তরে “কাজ করা” বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং যেসব কাজ তিনি অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন কিন্তু মানুষকে কখনো জানাননি, তার দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রবৃত্তি ও উদ্যম নিয়ে বাইবেলের সীমানা “অতিক্রম” করে গেছেন? মানুষের মধ্যে বোধের বড়ই অভাব। ঈশ্বরের স্বভাবের সামান্যতম স্বাদ পাওয়ার পরেই তারা মঞ্চে উঠে পড়ে এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে ঈশ্বরের কাজের পরিদর্শন করার জন্য উচ্চমানের “হুইলচেয়ারে” বসে পড়ে, এমনকি তারা এতদূর চলে যায় যে দুনিয়ার সমস্তকিছু নিয়েই আড়ম্বরপূর্ণ ও এলোমেলো কথা বলে তারা ঈশ্বরকে শিক্ষা দিতেও শুরু করে। এরকম অনেক “প্রবীণ ব্যক্তি” মোটা চশমা পরে, দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সেই “পুরনো পাঁজি” র (বাইবেল) হলুদ হয়ে যাওয়া পাতাগুলো খোলে, যেগুলো সে সারাজীবন ধরে পড়ে আসছে। বিড়বিড় উচ্চারণ এবং উদ্দীপনায় জ্বলে ওঠা চোখ নিয়ে সে একবার প্রকাশিত বাক্যের বইয়ের দিকে ফেরে, একবার দানিয়েলের বইয়ের দিকে, এবং একবার যিশাইয়ের বইয়ের দিকে ধাবিত হয়, যেগুলো সকলের খুবই সুপরিচিত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শব্দে পরিপূর্ণ পাতার পর পাতার দিকে সে তাকিয়ে নিঃশব্দে পড়তে থাকে, তার মস্তিষ্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। হঠাৎ সে দাড়িতে হাত বোলানো বন্ধ করে দাড়িগুলো টানতে শুরু করে। মাঝে মাঝে কেউ দাঁড়ি ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পায়। এই অস্বাভাবিক আচরণে কেউ বিস্মিত হয়ে পড়ে। “এত বল প্রয়োগ কেন? ও কী ব্যাপারে এত পাগলামো করছে?” ওই বৃদ্ধ মানুষটার দিকে আর একবার তাকালে আমরা দেখি তার ভ্রূ এখন ক্রোধ প্রকাশ করছে। তার রূপালী হয়ে যাওয়া ভ্রূ-এর চুলগুলি রাজহংসীর পালকের মতো ঠিক তার চোখের পাতা থেকে দুই সেন্টিমিটার উপরে নুইয়ে পড়েছে, যেন তা আকস্মিকভাবে হয়েছে কিন্তু তাহলেও সেটা নিখুঁত, সেই বয়স্ক মানুষটা তার চোখ সেই বইয়ের পাতায় এমনভাবে আটকে রেখেছে যেন সেই পাতাগুলোয় ছত্রাক জমেছে। একই পৃষ্ঠা বারংবার পড়ার পর সে লাফিয়ে ওঠে এবং কারো সাথে সামান্য কথা[৩] বলার মতো বিড়বিড় করতে থাকে, যদিও তার চোখের দ্যুতি পঞ্জিকা থেকে সরেনি। হঠাৎই সে পাতা উল্টে “অন্য জগতে” চলে যায়। তার নড়াচড়া এতই ব্যস্তসমস্ত[৪] ও ভীতিপ্রদ যে মানুষকে তা প্রায় আশ্চর্য করে তোলে। সে যখন নীরব ছিল, তখন যে ইঁদুরটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে ভেবে সবে স্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল, হঠাৎ করেই এখন এই অপ্রত্যাশিত নড়াচড়ায় এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে দ্রুত দৌড়ে আবার গর্তে ঢুকে যায় এবং একখণ্ড ধোঁয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে যায়, যাতে আর তাকে দেখতে না পাওয়া যায়। এবং এবার ওই বৃদ্ধের বাম হাত তার দাড়িতে হাত-বোলানোর যে গতিবিধি ক্ষণিকের জন্য স্থগিত করেছিল তা আবার শুরু করে, উপর-নিচ, উপর-নিচ। সে তার আসন ছেড়ে সরে যায়, বইটা পড়ে থাকে ডেস্কের উপর। দরজার ফাটল আর খোলা জানলা দিয়ে বাতাস ভেতরে এসে বইটাকে নির্দয়ভাবে বন্ধ করে দিচ্ছিল, তারপর আবার খুলে দিচ্ছিল। এই দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে এক অব্যক্ত অসহায়তা, এবং ঝোড়ো বাতাসে বইয়ের খড়খড় শব্দ ছাড়া, সমস্ত সৃষ্টি যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। সে তার হাতদুটো পিছনে নিয়ে তার ঘরে পায়চারি করছিল, এই থামছে, এই আবার শুরু করছে, মাঝেমধ্যে মাথা নাড়াচ্ছে, আর তার মুখ থেকে বারবার একই কথা বেরিয়ে আসছে, “ওহ! ঈশ্বর! তুমি কি সত্যিই এটা করবে?” মাঝেমাঝে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে এ কথাও বলছে, “হে ঈশ্বর! কে তোমার কাজ অনুধাবন করতে পারে? তোমার পদচিহ্ন খোঁজা কি খুবই কঠিন নয়? আমি বিশ্বাস করি যে যথেষ্ট কারণ ছাড়া তুমি এমন কিছু করো না যাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়।” এই মুহূর্তে, এই বৃদ্ধ মানুষটা তার ভ্রূদুটো জোড়া করে চোখ কুঁচকে বন্ধ করে, একটা বিব্রত অবস্থা প্রদর্শন করে, এবং একটা যন্ত্রণাদায়ক অভিব্যক্তিও প্রকাশ করে, যেন সে এখন একটা ধীর এবং সুচিন্তিত গণনা করতে চলেছে। বেচারা বৃদ্ধ মানুষটা! সারাজীবন কাটিয়ে তারপর “দুর্ভাগ্যক্রমে” এমন অন্তিম সময়ে এই বিষয়ে এসে পড়া। এ নিয়ে কী করা যেতে পারে? আমিও বিভ্রান্ত, এবং এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতাহীন। এই যে তার পুরোনো পঞ্জিকা সময়ের সাথে সাথে হলুদ হয়ে যাচ্ছে এর জন্য কাকে দোষারোপ করা যায়? তার দাড়ি এবং ভ্রুযুগল যে নিরলসভাবে সাদা বরফের মতো তার মুখের বিভিন্ন অংশ ঢেকে ফেলছে, সেই দোষ কাকে দেওয়া যায়? বিষয়টা এমন যেন তার দাড়ির কেশরাশি তার প্রবীণত্বের প্রতিনিধিত্ব করছে। এরপরেও কে জানত যে মানুষ এত মাত্রায় মূর্খ হয়ে উঠতে পারে যে সে পুরাতন এক পঞ্জিকায় ঈশ্বরের উপস্থিতির খোঁজ করতে পারে? একটা পুরাতন পঞ্জিকায় কতগুলো পৃষ্ঠা থাকতে পারে? তা কি সত্যিই সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ করতে পারে? কার দুঃসাহস আছে সেই নিশ্চয়তা দেওয়ার? তবুও মানুষ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আর চুল চেরা বিশ্লেষণের[৫] মাধ্যমে ঈশ্বরের আবির্ভাবের সন্ধান করার ও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার কথা সত্যিসত্যিই ভাবে, আশা করে এইভাবে জীবনে প্রবেশ করবে। এইভাবে জীবনে প্রবেশ করা কি শুনতে যতটা সহজ মনে হয় ততটাই সহজ? এটা কি একটা ভুল বিবেচনা নয় যা সবচাইতে যুক্তিহীনভাবে ভ্রান্ত? তোমার কি মনে হয় না এটা খুবই হাস্যকর?

পাদটীকা:

১. “সন্দিহান” বলতে বোঝানো হয়েছে যে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে মানুষের স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি নেই।

২. “নিতান্তই ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁকে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে” এটা ইঙ্গিত করে যে দেহরূপের সমস্যা প্রভূত, এবং সম্পাদিত কার্য খুবই সামান্য।

৩. “সামান্য কথা” হল ঈশ্বরের কাজ নিয়ে গবেষণা করার সময়ে মানুষজনের কদর্য রূপের একটা রূপক।

৪. সেই “বৃদ্ধ ব্যক্তি” যখন বাইবেলের উল্লেখ করে, তার তখনকার উদগ্রীব, দ্রুত গতিবিধিকে “ব্যস্তসমস্ত” বলা হয়েছে।

৫. “শব্দগুলোর ব্যাখ্যা আর চুলচেরা বিশ্লেষণ” কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেইসব ভ্রান্ত ধারণার বিশেষজ্ঞদের ব্যঙ্গ করার জন্য, যারা শব্দের চুল চেরা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু সত্যের সন্ধান করে না বা পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে জানে না।


  কাজ এবং প্রবেশ (৭)

  মানুষের আজকের দিন পর্যন্ত সময় লেগেছে এটা উপলব্ধি করতে যে মানুষের মধ্যে শুধু যে আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির সরবরাহ এবং ঈশ্বরকে জানার অভিজ্ঞতারই ঘাটতি রয়েছে তা নয়, বরং—তার চেয়েও যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘাটতিও রয়েছে। নিজেদের প্রজাতির ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারণে, ফলাফল দাঁড়িয়েছে যে মানুষ ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না। সমস্ত মানুষই অন্তরের অন্তঃস্থলে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হবার প্রত্যাশা করে, কিন্তু যেহেতু মানুষের দেহ মাত্রাতিরিক্ত ভ্রষ্ট, তা অসাড় এবং স্থূল, সেই কারণে, তারা ঈশ্বরের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। আজ মানুষের মাঝে আসার পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানুষের ভাবনা ও আত্মার রূপান্তর, এবং সেইসাথে মানুষের মনে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তি রয়েছে তার রূপান্তর ঘটানো ছাড়া কিছু নয়। তিনি মানুষকে নিখুঁত করে তোলার এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, তিনি মানুষের জ্ঞানের মাধ্যমে, যে পদ্ধতিতে মানুষ তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁর প্রতি মানুষের যে আচরণ, তা বদলে দেবেন, ঈশ্বরকে জানার ক্ষেত্রে মানুষকে একটি বিজয়ী সূচনা করতে সক্ষম করবেন, এবং এইভাবে মানুষের আত্মার নবায়ন ও রূপান্তর অর্জন করবেন। মোকাবিলা ও অনুশাসন হল মাধ্যম, জয় ও নবায়ন হল লক্ষ্য। অস্পষ্ট ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষ তার মনে যেসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবনাচিন্তা ধারণ করে রেখেছে, সেগুলি দূর করা ছিল ঈশ্বরের সর্বকালের উদ্দেশ্য, এবং সম্প্রতি এটা তাঁর কাছে জরুরী বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এমনটা হতো, তাহলে মানুষ হয়ত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিস্থিতি বিবেচনা করত। প্রত্যেক ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার পরিবর্তন করো, যাতে ঈশ্বরের এই জরুরী উদ্দেশ্য শীঘ্র ফলপ্রসূ হতে পারে এবং যাতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের অন্তিম পর্যায় নিখুঁতভাবে সমাপ্ত হতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি সেই আনুগত্য প্রদান করো, যা প্রদান করা তোমার দায়িত্ব, এবং শেষবারের মতো ঈশ্বরের হৃদয়কে স্বাচ্ছন্দ্য দাও। ভাই ও বোনেদের মধ্যে, যদি এমন হতো যে কেউই এই দায়িত্ব এড়িয়ে না যেত, বা নিছক স্রোতে গা ভাসানোর ভান না করতো। ঈশ্বর একটি আমন্ত্রণের উত্তরে এইবার দেহধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মানুষের অবস্থার সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ায় তাঁর আগমন হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি এসেছেন মানুষকে তার চাহিদার যোগান দিতে। মানুষের ক্ষমতা বা বংশপরিচয় নির্বিশেষে, সংক্ষেপে বললে, তিনি মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম করে তুলবেন, এবং তাঁর বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম করে তুলবেন, ঈশ্বরের দ্বারা তাদের নিখুঁত হয়ে ওঠাকে গ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবেন, মানুষের চিন্তা ও পূর্বধারণার পরিবর্তন করবেন যাতে ঈশ্বরের আদি অবয়ব তাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়। এটাই পৃথিবীতে ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা। মানুষের জন্মগত প্রকৃতি যতই মহান হোক, অথবা তার মূল উপাদান যতই খারাপ হোক, বা অতীতে মানুষের আচরণ যেমনই হয়ে থাকুক, ঈশ্বর এসবে কোনো গুরুত্ব দেন না। তিনি শুধুমাত্র আশা করেন যে মানুষ ঈশ্বরের ভাবমূর্তি সম্পূর্ণ নতুন রূপে অন্তরাত্মায় এঁকে নেবে ও মানবজাতির উপাদানকে জানতে পারবে, এবং এর মাধ্যমে মানুষের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে, এবং তারা হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে সক্ষম হবে ও তাঁর প্রতি চিরন্তন অনুরাগ জাগ্রত করতে পারবে: মানুষের কাছে ঈশ্বরের এই একটিমাত্রই দাবি।

  কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের চিন্তাভাবনা ও ধারণা এবং তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এত শক্তভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে যে, সেগুলি দুর্ভেদ্য ও অক্ষয়[১] হয়ে পড়েছে। মানুষ নরকের অষ্টাদশতম বৃত্তে বাস করে, যেন সেখানে ঈশ্বর তাদের অন্ধকূপে নির্বাসিত করেছেন, যেখানে কখনো আলোর দর্শন পাওয়া যায় না। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা মানুষকে এতটাই নিপীড়িত করেছে যে মানুষ প্রায় নিঃশ্বাস নিতে পারছে না এবং তাদের দমবন্ধ হয়ে আসছে। তাদের প্রতিরোধ করার সামান্যতম শক্তিও নেই; তারা শুধু সহ্য করে আর নীরবে সহ্যই করে যায়...। কখনোই কেউ ধার্মিকতা এবং ন্যায়ের জন্য লড়াই করার সাহস করেনি; মানুষ শুধুই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আঘাত ও অপব্যবহারের অধীনে জন্তুর থেকেও খারাপ একটা জীবন যাপন করে যায়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তারা কখনোই মানবজগতে সুখ ভোগ করার জন্য ঈশ্বরের সন্ধান করার কথা চিন্তা করেনি। যেন তাদের এতদূর আঘাত করা হয়েছে যে তারা শরতের ঝরে পড়া পাতার মতো হয়ে গেছে, শুকনো, জীর্ণ, হলদে-বাদামি। মানুষ অনেক আগেই স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে; তারা মানবজগত নামক নরকে অসহায়ের মতো বাস করে, অন্তিম সময়ের আসার প্রতীক্ষা করে, যাতে তারা এই নরকের সঙ্গে একইসাথে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ঠিক যেন যে অন্তিম সময়ের আকুল প্রতীক্ষা তারা করছে, সেই সময় এলেই মানুষ প্রশান্ত বিশ্রাম উপভোগ করতে পারবে। সামন্ততান্ত্রিক নীতি মানুষের জীবনকে “মৃতস্থানে” নিয়ে এসেছে, মানুষের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। সমস্ত রকমের নিপীড়ন মানুষকে ধাপে ধাপে মৃতস্থানের গভীরে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আরও দূরবর্তী করেছে, যতক্ষণ না আজ সে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে উঠেছে এবং ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত ঘটলে সে তাঁকে এড়িয়ে চলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। মানুষ তাঁর প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং তাঁকে একাকী একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখে, যেন মানুষ কখনো ঈশ্বরকে চেনেই নি, কখনো আগে তাঁকে দেখেনি। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর মানুষের জন্য দীর্ঘ মানবজীবনের যাত্রাপথের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে অপেক্ষা করেছেন, কখনোই মানুষের প্রতি তাঁর অদম্য ক্রোধ উদ্গার করেননি, শুধুমাত্র শান্তভাবে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছেন, মানুষের অনুশোচনা এবং নতুনভাবে শুরু করার জন্য অপেক্ষা করেছেন। ঈশ্বর বহু আগে মানবজগতের কষ্ট মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যত সময়কাল তিনি মানুষের সঙ্গে বসবাস করেছেন, কেউই তাঁর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যে কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তা সম্পাদনকালে মানবজগতে তিনি শুধুই নিঃশব্দে হীন দুর্দশা সহ্য করেন। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বার্থে এবং মানবজাতির প্রয়োজনের স্বার্থে তিনি সহ্য করা অব্যাহত রাখেন, যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যান মানুষ কখনও তার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। মানুষের উপস্থিতিতে তিনি নীরবে তার জন্য অপেক্ষা করেছেন, মানুষের উপস্থিতিতে তিনি নিজেকে নম্র করেছেন, পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য এবং মানবজাতির প্রয়োজনের স্বার্থেও। প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের উপস্থিতির থেকে গোপনে চুরি করে শয়তানদের রাজা ও তার বংশধরদের কাছে সমর্পণ করেছে। চারটি পুস্তক এবং পাঁচটি ধ্রুপদী রচনা[ক] মানুষের চিন্তাভাবনা ও ধারণাকে বিদ্রোহের অন্য স্তরে নিয়ে গেছে, যারা এই বই ও রচনা সংকলন করেছিল মানুষ তাদের অভূতপূর্ব চাটুকারিতায় ভরিয়ে দিয়েছে, এবং যার পরিণামে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা আরও খারাপের দিকে গেছে। মানুষের অজান্তে, শয়তানদের রাজা নির্দয়ভাবে ঈশ্বরকে তার হৃদয় থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল এবং তারপর বিজয়ীর উল্লাসে সেই হৃদয়ের দখল নিয়েছিল। তখন থেকেই, মানুষ একটি কুৎসিত ও বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং শয়তানদের রাজার অবয়বসম্পন্ন। তার অন্তর ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়েছে, এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস না করা পর্যন্ত শয়তানদের রাজার ঘৃণাপূর্ণ বিদ্বেষ দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের আর বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা ছিল না এবং শয়তানদের রাজার জাল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার কোনো রাস্তাও তার কাছে ছিল না। সেই মুহূর্তে বন্দি হওয়া এবং তার সম্মুখে আত্মসমর্পণ ও অধঃপতিত হওয়া ছাড়া মানুষের দ্বিতীয় পথ ছিল না। অনেক কাল আগে, যখন মানুষের আত্মা এবং হৃদয় তাদের শৈশবাবস্থায় ছিল, তখন শয়তানদের রাজা তার মধ্যে নাস্তিকতার ব্যাধির বীজ বপন করেছিল, তাকে ভ্রান্তিকর বিষয় শিখিয়েছিল, যেমন, “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়ন করো; চারটি আধুনিকতাকে রপ্ত করো; এবং পৃথিবীতে ঈশ্বর নামক কিছু নেই।” শুধু তাই নয়, প্রতিটি সুযোগেই সে চিৎকার করে বলত: “একটি সুন্দর স্বভূমি গড়বার জন্য চলো আমরা শিল্পগত শ্রমেই ভরসা করি,” প্রত্যেক ব্যক্তিকে শৈশব থেকেই দেশের জন্য বিশ্বস্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলত। মানুষকে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার সম্মুখে আনা হত, যেখানে সে নিঃসংকোচে সমস্ত কৃতিত্ব (অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতিকে তাঁর নিজের হাতে ধারণ করে রাখার যে কৃতিত্ব আসলে ঈশ্বরের) নিজের বলে দাবি করতো। তার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধও ছিল না। উপরন্তু, সে নির্লজ্জভাবে ঈশ্বরের লোকদের দখল করে আবার নিজের গৃহে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে সে ইঁদুরের মতো লাফিয়ে টেবিলে চড়ে বসেছিল আর মানুষদের তাকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করতে বাধ্য করেছিল। কত বড় দুঃসাহস! সে কলঙ্কজনক, জঘন্য কথাবার্তা চিৎকার করে বলত, যেমন: “জগতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন হয় জলীয় বাষ্প থেকে, এই বাষ্প শীতল তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে, ঘনীভূত ফোঁটাগুলো পৃথিবীতে পতিত হয়; ভূমিকম্প হল ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পন; সূর্যের পৃষ্ঠে নিউক্লিওনিক ব্যাঘাতের কারণে বাতাসে শুষ্কতার ফলে খরা হয়। এগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা। এই সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের কাজ কোথায়?” এমনও অনেকে আছে যারা নিচের কথাগুলো চিৎকার করে বলে, যেসব কথা মুখেও আনা উচিত নয়: “মানুষ সুদূর অতীতকালে বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, আর বর্তমানের বিশ্ব প্রায় এক লক্ষ কোটি বছর আগে থেকে শুরু হওয়া আদিম সমাজের উত্তরসূরি। কোনো দেশের উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণভাবেই তার মানুষদের উপরেই নির্ভরশীল।” নেপথ্যে, সে নিজের প্রতিচ্ছবি মানুষকে দেওয়ালে টাঙানো করায় বা টেবিলে স্থাপন করায় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসর্গ নিবেদনের জন্য মানুষকে বাধ্য করে। “ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই,” বলে চিৎকার করার সাথে একইসঙ্গে সে আবার নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, সংক্ষেপে নিজে ঈশ্বরের স্থানে দণ্ডায়মান থেকে ও শয়তানদের রাজার ভূমিকা অধিকার করে রুক্ষভাবে ঈশ্বরকে পৃথিবীর সীমা থেকে ঠেলে বার করে দেয়। কী ভীষণ রকম অযৌক্তিক! এটাকে মানুষ অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে আর ঈশ্বর একে অপরের আপোষহীন শত্রু, আর দুজনের সহাবস্থান সম্ভব নয়। সে নিজে আইনের নাগালের বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে আর ঈশ্বরকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে।[২] সে এমনই শয়তানের রাজা! তার অস্তিত্ব কী করে সহ্য করা যায়? যতক্ষণ না সে ঈশ্বরের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল করে ফেলে ততক্ষণ সে বিশ্রাম নেবে না[৩] যেন যতক্ষণ না হয় মাছ মারা যায় বা জাল ছিঁড়ে যায় সেই তিক্ত শেষ সীমা পর্যন্ত সে ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে চায়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে স্থাপন করে এবং আরও কাছে চেপে আসে। এর জঘন্য রূপ অনেক আগে থেকেই সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ছিল, আর তা আরও ক্ষতবিক্ষত ও ভয়াল[৪] এবং দুঃখজনক অবস্থায় রয়েছে, তবুও সে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করবে না, যেন ঈশ্বরকে তার মুখের এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করতে পারলে তবেই তার অন্তরস্থিত ঘৃণা দূর হবে। এই ঈশ্বরের শত্রুকে আমরা কী করে সহ্য করব! শুধুমাত্র তার নির্মূলকরণ এবং সম্পূর্ণ অপসারণই আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবে। তার অবাধ উন্মত্ত গতি কীভাবে অব্যাহত রাখতে দেওয়া যেতে পারে? সে মানুষকে এতটাই কলুষিত করেছে যে মানুষ স্বর্গসূর্যকে জানে না, এবং সে মৃত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে। মানুষ স্বাভাবিক মানবিক যুক্তিবুদ্ধি হারিয়েছে। তাকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের সমস্ত সত্তা কেন উৎসর্গ করবো না, এবং ভবিষ্যতের সমস্ত উদ্বেগ নিশ্চিহ্ন করতে ও ঈশ্বরের কাজকে শীঘ্র অভূতপূর্ব মহিমায় পৌঁছতে দেওয়ার জন্য কেন আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেব না? এই দুর্বৃত্তের দল মানুষের জগতে এসে তাকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। তারা সমস্ত মানবজাতিকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে, গোপনে তাদের ধাক্কা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার পরিকল্পনা করেছে যাতে তারা তাদের মৃতদেহ গ্রাস করতে পারে। তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ভঙ্গ করার ব্যর্থ আশা করে ও তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে, পাশার একটিমাত্র দানে সবকিছু বাজি রাখতে চায়।[৫] এটা কোনোভাবেই সহজ নয়! ক্রুশ প্রস্তুত করা হয়েছে শয়তানদের রাজার জন্যই, যে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধে অপরাধী। ঈশ্বর ক্রুশের অধিকারভুক্ত নন। তিনি ইতিমধ্যেই শয়তানের জন্য সেটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। অনেক আগেই বিজয়ী হিসাবে ঈশ্বরের উত্থান ঘটেছে এবং তিনি মানবজাতির পাপের জন্য আর দুঃখ অনুভব করেন না, কিন্তু তিনিই সমস্ত মানবজাতির জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসবেন।

  উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত শয়তান ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। “প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য”, মূল্যবান “প্রাচীন সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান”, “তাওবাদ ও কনফুসীয়বাদের শিক্ষা”, এবং “কনফুসীয় ধ্রুপদী রচনা ও সামন্ততান্ত্রিক প্রথা” এইসব সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা মানুষকে নরকে নিয়ে গেছে। উন্নত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি অত্যাধুনিক শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসা আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বরং ঈশ্বরের কাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাহত করার জন্য, তার বিরোধিতা করার জন্য এবং ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য সে প্রাচীনকালের "বনমানুষ"-দের প্রচারিত সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির উপর জোর দেয়। মানুষকে সে আজ পর্যন্ত নিরন্তর শুধু কষ্টই দিয়ে আসছে তা-ই নয়, সে এমনকী মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস[৬] করতে চায়। সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বের ও নৈতিকতার শিক্ষার হস্তান্তর, এবং প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মানবজাতি অনেক আগেই সংক্রামিত হয়েছে, পরিণামে তারা ছোট বা বড় আকারের শয়তানে পরিণত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক মানুষই সানন্দে ঈশ্বরকে গ্রহণ করবে, তাঁর আগমনকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানানোর মতো মানুষও কম। সমগ্র মানবজাতির মুখ হত্যার উদ্দেশ্যে ভরপুর, আর সর্বত্র বাতাসে হত্যার নিঃশ্বাস ভেসে বেড়ায়। তারা ঈশ্বরকে এই ভূমি থেকে নির্বাসন দিতে চায়; ছুরি ও তলোয়ার হাতে তারা ঈশ্বরকে “নিশ্চিহ্ন” করতে যুদ্ধের ব্যূহ নির্মাণ করে। এই শয়তানের ভূমির সমস্তটা জুড়ে, যেখানে মানুষকে অবিরত শেখানো হয় ঈশ্বর বলে কেউ নেই, সেখানে মূর্তির প্রচার হয়, এবং তার বাতাস জ্বলন্ত কাগজ ও ধূপের গন্ধে বমি উদ্রেককারী, এতো ঘন যে দমবন্ধ করে দেয়। তা বিষাক্ত সর্পের মোচড়ে উৎপন্ন কাদার দুর্গন্ধের মতো, তা এতটাই সুতীব্র যে বমি আটকে রাখা দুষ্কর। এর পাশাপাশি, অস্পষ্টভাবে অশুভ শয়তানদের শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণের শব্দ শোনা যায়, যা নরকের সুদূর থেকে আগত শব্দ বলে মনে হয়, এতটাই যে সকলেই কেঁপে ওঠে। এই ভূমির সর্বত্র রামধনুর সমস্ত রঙের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, ফলে এই ভূমি ইন্দ্রিয়জাত আনন্দের জগতে পরিণত হয়েছে, এদিকে শয়তানেদের রাজা বিদ্বেষপূর্ণ অট্টহাসি হাসছে, যেন তার জঘন্য চক্রান্ত সফল হয়েছে। ইতিমধ্যে মানুষ সম্পূর্ণ অচেতন রয়ে গেছে, তার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই যে শয়তান তাকে ইতিমধ্যেই এতদূর ভ্রষ্ট করে দিয়েছে যে সে জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে এবং পরাজয়ে মাথা নত করে ফেলেছে। শয়তানেদের রাজা এক ধাক্কাতেই ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়, আরও একবার তাঁকে কলুষিত করে হত্যা করতে চায়; তাঁর কাজকে বিনষ্ট করা ও ব্যাহত করাই তার উদ্দেশ্য। সে কীভাবে ঈশ্বরকে সমান মর্যাদায় আসতে দিতে পারে? পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে তার নিজের কাজে ঈশ্বরের "হস্তক্ষেপ" সে কীভাবে সহ্য করতে পারে? তার জঘন্য মুখের মুখোশ সে কীভাবে ঈশ্বরকে খুলতে দিতে পারে? ঈশ্বরকে তার কাজ বিশৃঙ্খল করার অনুমতি সে কীভাবে দিতে পারে? এই ক্রোধে উন্মত্ত শয়তান কীভাবে ঈশ্বরকে পৃথিবীতে তার রাজকীয় আদালতের নিয়ন্ত্রণ অধিকার করতে দিতে পারে? সে স্বেচ্ছায় কীভাবে তাঁর সুউচ্চ শক্তির সামনে মাথা নত করতে পারে? এর ভয়ঙ্কর চেহারার স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে হাসা উচিত না কাঁদা উচিত সেটা কেউই অনুধাবন করতে পারে না, এবং এ বিষয়ে কথা বলা সত্যিই কঠিন। এটাই কি তার মূল উপাদান নয়? তার আত্মা কুৎসিত, সে তবুও বিশ্বাস করে যে সে অভাবনীয় সুন্দর। দুষ্কর্মের সহযোগী অপরাধীর দল![৭] তারা নশ্বর জগতে অবতীর্ণ হয় আনন্দে লিপ্ত হওয়ার জন্য এবং গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য, সবকিছু এতটাই আলোড়িত করে যে পৃথিবী একটি চঞ্চল ও অস্থির স্থানে পরিণত হয় এবং মানুষের হৃদয় আতঙ্ক ও অস্বস্তিতে ভরে যায়, তারা মানুষকে নিয়ে এতটাই খেলা করেছে যে তার চেহারা মাঠের অমানবিক পশুর মতো হয়ে গেছে, অত্যন্ত কুৎসিত, আর যার মধ্যে থেকে আসল পবিত্র মানুষের শেষ চিহ্নটাও হারিয়ে গেছে। তদুপরি, তারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতাও অর্জন করতে চায়। তারা ঈশ্বরের কাজকে এতটাই ব্যাহত করে যে তা ইঞ্চিমাত্রও এগোতে পারে না, এবং তারা তামা ও ইস্পাতের দেওয়ালের মতো শক্তভাবে মানুষকে অবরুদ্ধ করে। এত জঘন্য পাপ করে এবং এত বিপর্যয় ঘটিয়ে তারপরেও কি তারা শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু আশা করছে? অপদেবতা এবং মন্দ আত্মারা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে উন্মত্তভাবে ছুটে চলেছে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা দুটোকেই এত শক্তভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে যে সেগুলো দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। সত্যিই, এটা সজ্ঞানকৃত গুরুতর পাপ! ঈশ্বর উদ্বিগ্ন বোধ করবেন না, তা কীভাবে সম্ভব? ঈশ্বর ক্রোধান্বিত না হয়ে থাকবেন কীভাবে? তারা ঈশ্বরের কাজে গভীরভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে ও বিরোধিতা করেছে: এত বড় বিদ্রোহী মনোভাব! এমনকি সেই সব শয়তান, ছোটই হোক বা বড়, সিংহের পায়ের কাছে থাকা শেয়ালের মতো আচরণ করে, এবং খারাপ স্রোতকে অনুসরণ করে, যাওয়ার পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। সত্য জেনেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এর বিরোধিতা করে, এই অবাধ্য সন্ততিরা! যেন এখন তাদের নরকের রাজা রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে, তারা অন্য সকলের সাথে অবজ্ঞাসূচক আচরণ করে আত্মতুষ্টি ও আত্মশ্লাঘা অনুভব করছে। তাদের মধ্যে কতজন সত্যের সন্ধান করে এবং ন্যায়পরায়ণতা অনুসরণ করে? তারা সবাই পশু, শুয়োর এবং কুকুরের মতোই, দুর্গন্ধযুক্ত মাছিদের দলের নেতা হয়ে, গোবরের স্তূপের মাঝখানে, আত্মতুষ্টিতে মাথা নাড়াচ্ছে এবং সমস্ত রকমের সমস্যার উদ্রেক করছে[৮]। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের নরকের রাজাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, তারা নিজেরাই যে দুর্গন্ধযুক্ত মাছি ছাড়া আর কিছু নয়, সে বিষয়ে তাদের সামান্য জ্ঞানও নেই। এবং তবুও, তাদের বাবা-মা হিসাবে যে শুয়োর আর কুকুরেরা রয়েছে, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কলঙ্কিত করার জন্য তাদের শক্তিকে ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করে। নিজেরা ছোট ছোট মাছি বলে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা নীল তিমির মতই বৃহৎ।[৯] তারা এটা জানেই না যে তারা নিজেরাই ক্ষুদ্র, তাদের অপরিষ্কার শুয়োর ও কুকুর বাবা-মা তাদের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড় আকারের। নিজেদের নীচতা সম্পর্কে না জেনেই, তারা উন্মত্তভাবে ছুটে চলার জন্য সেই শুয়োর আর কুকুরদের নির্গত পচনের দুর্গন্ধের উপর নির্ভর করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম দেওয়ার দেওয়ার বৃথা চিন্তা করে, লজ্জা বিস্মৃত হয়ে! নিজেদের পিঠের সবুজ ডানায় ভর করে (এটা তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়ার দাবিকে বোঝাচ্ছে), তারা আত্মগর্বে পরিপূর্ণ এবং সর্বত্র নিজেদের সৌন্দর্য ও আকর্ষণশক্তির দম্ভ প্রদর্শন করে, এদিকে তারা নিজের শরীরের অশুদ্ধতা গোপনে মানুষের উপর নিক্ষেপ করে। উপরন্তু, তারা নিজেদের নিয়েই চূড়ান্ত সন্তুষ্ট, যেন তারা নিজেদের অশুদ্ধতাকে রামধনু রঙের ডানা দিয়েই আবৃত করতে পারবে, আর এই উপায়েই তারা প্রকৃত ঈশ্বরের উপর নিজেদের অত্যাচার চাপিয়ে দেয়, (এটা ধর্মীয় জগতের আড়ালে ঘটে চলা ঘটনাকে বোঝাচ্ছে)। মানুষ কী করে জানবে যে মাছির ডানা যতই মনোমুগ্ধকর সুন্দর হোক, মাছি আসলে একটা ক্ষুদ্র প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়, যার পেট আবর্জনায় পূর্ণ আর শরীর জীবাণুতে ঢাকা? তাদের বাবা মা হিসাবে যে শুয়োর আর কুকুরেরা আছে তাদের শক্তির উপর ভর করে তারা সমগ্র ভূমিতে উন্মত্তভাবে ছুটে বেড়ায় (এটা নির্দেশ করছে, যেসব ধর্মীয় কর্মকর্তারা ঈশ্বরকে নিগৃহীত করে তারা যেভাবে প্রকৃত ঈশ্বর এবং সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য দেশের সরকারের শক্তিশালী সমর্থনের উপর নির্ভর করে), অসংযত বর্বরতায় মেতে ওঠে। ঠিক যেন ইহুদি ফরিশীদের ভূত ঈশ্বরের সাথে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে ফিরে এসেছে, তাদের পুরনো নীড়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। কয়েক হাজার বছর আগের কাজ আবার তুলে নিয়ে তারা আরেক দফা নিপীড়ন শুরু করেছে। অধঃপতিত এই দলের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধ্বংস হওয়া সুনিশ্চিত! দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বেশ কয়েক সহস্রাব্দের পরে অশুদ্ধ আত্মারা আরও বেশি কুশলী ও ধূর্ত হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাজকে গোপনে দুর্বল করার উপায় চিন্তা করছে। প্রভূত কৌশল ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে, তারা তাদের জন্মভূমিতে কয়েক হাজার বছর আগের বিয়োগান্ত কাহিনী আবার অভিনীত করাতে চায়, অঙ্কুশের আঘাতে ঈশ্বরকে প্রায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করার পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। তৃতীয় স্বর্গে ফিরে গিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা তিনি বহু কষ্টে সংবরণ করেন। ঈশ্বরকে ভালবাসতে হলে, মানুষকে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে হবে, তাঁর আনন্দ ও দুঃখকে জানতে হবে, এবং তিনি কী ঘৃণা করেন তা বুঝতে হবে। এর ফলে মানুষের প্রবেশ আরও বেশি উদ্দীপ্ত হবে। মানুষের প্রবেশ যত দ্রুত হবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি পূর্ণ হবে, মানুষ ততই স্পষ্টভাবে শয়তানদের রাজাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এবং ততই ঈশ্বরের আরও বেশি নিকটবর্তী হতে পারবে, যাতে তাঁর আকাঙ্খা ফলপ্রসূ করে তোলা যায়।

  পাদটীকা:

  ১. “অক্ষয়” এখানে ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষ নিজেদের জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে অনড়।

  ২. “আইনের নাগালের বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা” বোঝাচ্ছে যে শয়তান নিষ্ঠুর এবং উন্মত্ত আচরণ করে।

  ৩. “সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল করে ফেলা” বলতে, শয়তানের নৃশংস আচরণ চোখে দেখা অসহনীয়, সেটাই বোঝাচ্ছে।

  ৪. “ক্ষতবিক্ষত ও ভয়াল” বলতে শয়তানের রাজার কদাকার রূপকে বোঝাচ্ছে।

  ৫. “পাশার একটিমাত্র দানে সবকিছু বাজি রাখতে চাওয়া” বলতে, শেষ পর্যন্ত জেতার আশায় একটি একক বাজিতে সমস্ত অর্থ লাগিয়ে দেওয়া বোঝাচ্ছে। এটা শয়তানের অশুভ ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ পরিকল্পনার রূপক। এই অভিব্যক্তি উপহাসমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

  ৬. "গ্রাস করা" বলতে শয়তানের রাজার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বোঝায়, যা মানুষকে হিংস্রভাবে সম্পূর্ণ দখল করে।

  ৭. “দুষ্কর্মের সহযোগী অপরাধীর দল” এর অর্থ হচ্ছে “গুণ্ডার দল”।

  ৮. “সমস্ত রকমের সমস্যার উদ্রেক করছে” বলতে বোঝায় পৈশাচিক মানুষ কীভাবে দাঙ্গা চালায়, ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি ও তার বিরোধিতার মাধ্যমে।

  ৯. “নীল তিমি” এখানে উপহাস করে বলা হচ্ছে। এটা একটা রূপক যা বোঝায় যে মাছি এত ছোট, তাদের চোখে শূকর এবং কুকুরও তিমির মতো বড়।

  ক. চারটি পুস্তক এবং পাঁচটি ধ্রুপদী রচনা হল চীনে কনফুসীয়বাদীদের প্রামাণ্য বই।  


  কাজ এবং প্রবেশ (৮)

  আমি অনেকবার বলেছি যে ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজ সম্পন্ন করা হয় প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার পরিবর্তনের জন্য, প্রত্যেকের অন্তঃকরণের পরিবর্তন সাধনের জন্য, যাতে তাদের হৃদয়, যা প্রভূত আঘাত সহ্য করেছে, তার সংস্কারসাধন হয়, ফলে তাদের অন্তরাত্মাকে উদ্ধার করা যায়, যা মন্দের দ্বারা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এই কাজ মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য, তাদের শীতল হৃদয় উষ্ণ করার জন্য, ও তাদের পুনরুজ্জীবিত হতে দেওয়ার জন্য। এটাই ঈশ্বরের মহত্তম ইচ্ছা। মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতার উচ্চতা বা গভীরতার আলোচনা দূরে সরিয়ে রাখো; যখন মানুষের হৃদয় জাগরিত হবে, যখন তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হবে এবং খুব ভালো করে বুঝতে পারবে অতিকায় লাল ড্রাগনের সম্পাদিত ক্ষতি, তখনই ঈশ্বরের সেবাব্রত সম্পূর্ণ হবে। যে দিন ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ হয়, সেই দিনই মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসের সঠিক পথে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সেই সময়, ঈশ্বরের সেবাব্রত সমাপ্তিতে পৌঁছবে: ঈশ্বরের দেহরূপের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে, এবং মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে তার পালনীয় কর্তব্য পালন করতে শুরু করবে—সে তার সেবাব্রত সম্পাদন করবে। এগুলিই ঈশ্বরের কাজের পর্যায়। এইভাবে, তোমাদের উচিত এই বিষয়গুলি জানার মূল ভিত্তিভূমিতে প্রবেশ করার জন্য পথের সন্ধানে সচেষ্ট হওয়া। এই সবকিছুই তোমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্তরের অন্তঃস্থলে পরিবর্তন ঘটে থাকলে তবেই মানুষের প্রবেশের উন্নতি হতে পারে, কারণ ঈশ্বরের কাজ হল শয়তানদের সমাবেশের এই স্থান থেকে মানুষের সামগ্রিক পরিত্রাণসাধন—সেইসব মানুষর, যাদের উদ্ধার করা হয়েছে, যারা এখনো অন্ধকারের শক্তির অধীনে বাস করে, এবং যারা কখনো নিজেদের জাগিয়ে তোলেনি, তাদের পরিত্রাণসাধন; তা এইজন্য যাতে মানুষ অতিকায় লাল ড্রাগনকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিস্যাৎ ক’রে, ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ক’রে, এবং ঈশ্বরের হৃদয়ে শীঘ্র বিশ্রাম আনয়ন ক’রে, পাপের সহস্রাব্দ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে পারে; তা সেই ঘৃণাকে অবাধ নির্গমনপথ দেওয়ার জন্য যা তোমাদের হৃদয়কে স্ফীত করে, সেই জীর্ণ জীবাণুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য, বৃষ বা অশ্বের থেকে অভিন্ন তোমাদের যে জীবন তা ত্যাগ করে আসতে তোমাদের সক্ষম ক’রে তোলার জন্য, আর দাস হয়ে না থাকার জন্য, অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা আর অবাধে ক্ষতিগ্রস্ত বা নির্দেশিত না হওয়ার জন্য; তোমরা আর এই ব্যর্থ জাতির অধীনে থাকবে না, আর এই ঘৃণ্য অতিকায় লাল ড্রাগনের অধিকৃত হয়ে থাকবে না, এবং তোমরা আর তার দাসত্ব করবে না। ঈশ্বর এই দৈত্যের আস্তানা ছারখার করে দেবেন, এবং তোমরা ঈশ্বরের পাশে দাঁড়াবে—তোমরা ঈশ্বরের অংশীভূত, এই দাসেদের সাম্রাজ্যের নও। ঈশ্বর বহু বছর ধরে এই অন্ধকার সমাজকে সমস্ত অস্থিমজ্জা থেকে ঘৃণা করে এসেছেন। তিনি দাঁতে দাঁত ঘষেন, এই দুষ্ট, জঘন্য প্রাচীন সর্পকে তিনি পদপিষ্ট করতে ব্যগ্র, যাতে সে আর কখনো জেগে উঠে মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে না পারে; তার অতীতের কর্মকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না, মানুষের প্রতি তার প্রতারণা তিনি সহ্য করবেন না, যুগের পর যুগ ধরে তার প্রতিটি পাপের তিনি হিসাব চোকাবেন। সমস্ত মন্দের এই পরিচালক দলনেতাকে[১] তিনি সামান্যতম রেহাই দেবেন না, তাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবেন।

  হাজার হাজার বছর ধরে এটি কলুষিত স্থান হয়ে রয়েছে। এই স্থান অসহনীয়ভাবে দূষিত, প্রভূত দুর্দশাগ্রস্ত, প্রেতাত্মারা উন্মত্তের মতো সর্বত্র বিচরণ করে, ছলচাতুরী ও শঠতা করে, ভিত্তিহীন অভিযোগ করে,[২] নির্মম ও দুশ্চরিত্র আচরণ করে, এই প্রেতাত্মার শহরকে পদদলিত করে আর মৃতদেহ দিয়ে তাকে ভরিয়ে দেয়; পচনের দুর্গন্ধ এই ভূমিকে ঢেকে রাখে আর বাতাসকে অধিগ্রহণ করে, আর এই ভূমি ভীষণভাবে সুরক্ষিত।[৩] আকাশের ওপারের জগৎকে কে দেখতে পায়? শয়তান মানুষের সমস্ত শরীরকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে ফেলে, তার দুচোখ আবৃত করে রাখে, এবং তার দু-ঠোঁট বলিষ্ঠভাবে বন্ধ করে রাখে। শয়তানদের রাজা বহুবছর ধরে উন্মত্ত আচরণ করেছে, আজ পর্যন্ত তা-ই করে চলেছে, এখনও সে প্রেতাত্মাদের শহরে প্রতিনিয়ত নজর রাখে, যেন এটি শয়তানদের এক দুর্ভেদ্য প্রাসাদ; এদিকে, এই প্রহরীর দল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, এই গভীর আতঙ্কে যে ঈশ্বর অজান্তেই তাদের ধরে ফেলবেন আর সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন, তাদের কোনো সুখের বা শান্তির জায়গা রাখবেন না। এমন এক প্রেতাত্মাদের শহরের লোকেরা কী করে ঈশ্বরকে কখনো দেখে থাকতে পারে? তারা কি কখনো ঈশ্বরের বন্ধুত্বপূর্ণতা ও মাধুর্য উপভোগ করেছে? মনুষ্যজগতের বিষয়ে তাদের উপলব্ধি কতটুকু? তাদের মধ্যে কে ঈশ্বরের সাগ্রহ ইচ্ছা উপলব্ধি করতে সক্ষম? তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বরের অবতার সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেন: এইরকম একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে, যেখানে শয়তানেরা নির্দয় ও অমানবিক, সেখানে শয়তানদের রাজা, যে মানুষকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে, সে কীভাবে এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহ্য করবে যিনি প্রেমময়, দয়ালু, এবং সেইসাথে পবিত্র? সে কী করে ঈশ্বরের আগমনকে সাধুবাদ জানাবে ও উল্লসিত হবে? এইসব পদলেহনকারী দাস! তারা দয়ার প্রতিদান দেয় ঘৃণার মধ্যে দিয়ে, তারা বহু আগেই ঈশ্বরের সাথে শত্রুর মতো আচরণ করতে আরম্ভ করেছে, তারা ঈশ্বরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তারা চূড়ান্ত অসভ্য, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ন্যূনতম সম্মান নেই, তারা হরণ ও লুণ্ঠন চালায়, তারা সমস্ত বিবেকবোধ হারিয়েছে, সমস্ত বিবেকবোধের বিপরীতে চলে, এবং সরলদের বোধশক্তিহীন হতে প্রলুব্ধ করে। প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা? প্রিয় নেতৃবৃন্দ? তারা সকলে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে! তাদের হস্তক্ষেপ স্বর্গের নিচের সমস্তকিছুকে এক অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলাময় অবস্থায় নিয়ে এসেছে! ধর্মীয় স্বাধীনতা? নাগরিকদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ? এগুলো সবই পাপকে ঢাকা দেওয়ার কৌশল! কে ঈশ্বরের কাজকে সাদর আলিঙ্গন করেছে? কে ঈশ্বরের কাজের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে অথবা রক্ত ঝরিয়েছে? প্রজন্মের পর প্রজন্ম, অভিভাবক থেকে সন্তানেরা, ক্রীতদাসস্বরূপ মানুষ সৌজন্যহীনভাবে ঈশ্বরকে দাস বানিয়ে রেখেছে—কীভাবে তা ক্রোধের জন্ম দেবে না? হাজার হাজার বছরের ঘৃণা অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে, সহস্রাব্দের পাপ হৃদয়ে খোদাই করা আছে—এর ফলে কি ঘৃণার জন্ম হবে না? ঈশ্বরের হয়ে প্রতিশোধ নাও, তাঁর শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করো, তাকে আর উন্মত্ত আচরণ করতে দিও না, এবং অত্যাচারী শাসকের মতো তাকে আর শাসন করতে দিও না। এখনই সেই সময়: মানুষ দীর্ঘকাল ধরে তার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করেছে, তার সকল প্রচেষ্টা নিবেদন করেছে এবং প্রতিটি মূল্য প্রদান করেছে এরই জন্য, যাতে এই দুষ্টের বীভৎস মুখাবয়ব ছিঁড়ে ফেলতে পারে, এবং যারা এতকাল অন্ধ হয়ে রয়েছে ও সকল প্রকারের কষ্ট ও দুর্দশা সহ্য করেছে, তারা যাতে তাদের যন্ত্রণা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে এবং এই দুষ্ট আদিম শয়তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের কাজে এমন এক দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা প্রস্তুত করা কেন? ঈশ্বরের লোকজনকে প্রতারিত করার জন্য এতরকম কৌশলের নিয়োগ করা কেন? প্রকৃত স্বাধীনতা এবং বৈধ অধিকার ও স্বার্থ কোথায়? ন্যায়পরায়ণতা কোথায়? স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? উষ্ণতা কোথায়? ঈশ্বরের জনগণের সাথে চাতুরী করার জন্য প্রতারণাপূর্ণ চক্রান্তের ব্যবহার করা কেন? ঈশ্বরের আগমনকে দমন করার জন্য শক্তিপ্রয়োগ কেন? কেন তাঁরই সৃষ্ট পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বিচরণের অনুমতি নেই? বিশ্রামের শেষ জায়গাটুকুও না থাকা পর্যন্ত কেন তাঁকে তাড়া করে চলা? মানুষের মধ্যে উষ্ণতা কোথায়? মানুষের মধ্যে স্বাগত মনোভাব কোথায়? ঈশ্বরের মধ্যে এই মরিয়া আকুলতা জাগিয়ে তোলা কেন? বারংবার আর্ত আহ্বান করতে ঈশ্বরকে বাধ্য করা কেন? ঈশ্বরকে তাঁর প্রিয় পুত্রের জন্য চিন্তিত হতে বাধ্য করা কেন? এই অন্ধকার সমাজে, এর দুর্ভাগা প্রহরী কুকুরেরা কেন ঈশ্বরকে তাঁর নিজের সৃষ্ট পৃথিবীতে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে দেয় না? যে মানুষ যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের মাঝে জীবনযাপন করছে, সে কেন উপলব্ধি করে না? তোমাদের স্বার্থে ঈশ্বর অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, বহু ব্যথা নিয়েও তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে, তাঁর রক্তমাংসের দেহকে, তোমাদের দান করেছেন—তাহলে তোমরা কেন এখনো দেখেও না দেখার ভান করছ? প্রত্যেকের চোখের সামনে, তোমরা ঈশ্বরের আগমনকে প্রত্যাখ্যান করো, এবং ঈশ্বরের বন্ধুত্ব অস্বীকার করো। কেন তোমরা এমন বিবেকহীন? তোমরা কি এইভাবেই একটি অন্ধকার সমাজে অন্যায় সহ্য করে যেতে চাও? তোমাদের উদর সহস্র বর্ষের শত্রুতা দিয়ে পূর্ণ না ক’রে তোমরা নিজেদের মধ্যে শয়তানদের রাজার “বিষ্ঠা” ভর্তি করছ কেন?

  ঈশ্বরের কাজের বিঘ্নগুলো কত বড়? কেউ কি কখনো জেনেছে? মানুষ যেহেতু নানান রঙের বদ্ধমূল কুসংস্কারের খাঁচায় বন্দি, তাহলে কে ঈশ্বরের প্রকৃত মুখাবয়ব জানতে সক্ষম? এই অগভীর এবং অযৌক্তিক অনগ্রসর সাংস্কৃতিক জ্ঞান নিয়ে তারা কীভাবেই বা ঈশ্বরের কথিত বাক্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে? এমনকি যদি সামনাসামনি তাদের সাথে কথা বলা হয়, যদি মুখোমুখিও তাদের পুষ্ট করা হয়, তবুও তারা কি করে উপলব্ধি করতে পারে? মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ঈশ্বরের বাক্য বধির কর্ণে পতিত হয়েছে; মানুষের ন্যূনতম প্রতিক্রিয়াও নেই, তারা তাদের মাথা নেড়ে যায় কিন্তু কিছুই বোঝে না। এটা কি উদ্বেগজনক নয়? এই “দূরবর্তী,[৪] প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান” এরকম একদল মূল্যহীন মানুষকে লালন করেছে। এই প্রাচীন সংস্কৃতি—মূল্যবান ঐতিহ্য—এইসবই আবর্জনার স্তূপ! তা বহু আগেই চিরস্থায়ী এক লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে, এবং তা মোটেই উল্লেখ করার মতো নয়! এটা মানুষকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করার কৌশল ও ফন্দি শিখিয়েছে, এবং জাতীয় শিক্ষার “শৃঙ্খলাবদ্ধ, মৃদু নির্দেশিকা”[৫] মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি আরও বেশি আনুগত্যহীন করে তুলেছে। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটা অংশই অত্যন্ত কঠিন, এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজের প্রতিটা ধাপই তাঁর কাছে যন্ত্রণাময় থেকেছে। পৃথিবীতে তাঁর কাজ কতই না কঠিন! পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের পর্যায়গুলোর সাথে সুবিশাল দুর্ভোগ জড়িত; মানুষের দুর্বলতা, ঘাটতি, শিশুসুলভতা, অজ্ঞতা, এবং মানুষের সবকিছুর জন্যই, ঈশ্বর সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও সুচিন্তিত বিবেচনা করেন। মানুষ হল সেই কাগুজে বাঘ যাকে কেউ টোপ দিতে বা প্ররোচিত করতে সাহস পায় না; সামান্য স্পর্শেও সে প্রত্যাঘাত করে, অথবা পতিত হয় ও বিপথগামী হয়, এবং ব্যাপারটা এমন যেন ন্যূনতম অমনোযোগীতাতেও তার পুনরবনতি ঘটে, অথবা সে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে, অথবা তার শুয়োর ও কুকুরের মতো পিতামাতার কাছে ছুটে যায় তাদের শরীরের অশুদ্ধ জিনিস নিয়ে আনন্দ করার জন্য। কী বিপুল বাধা! বাস্তবে তাঁর কাজের প্রত্যেক পর্যায়ে, ঈশ্বরকে প্রলোভিত করা হয়, এবং প্রায় প্রত্যেক ধাপেই ঈশ্বর বড় বিপদের ঝুঁকি নেন। তাঁর বাক্য আন্তরিক ও সৎ, এবং বিদ্বেষহীন, কিন্তু কে-ই বা সেসব গ্রহণ করতে চায়? কে-ই বা সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে চায়? এটা ঈশ্বরের হৃদয় বিদীর্ণ করে। তিনি দিনরাত মানুষের জন্য পরিশ্রম করেন, তিনি মানুষের জীবনের জন্য উদ্বেগে বেষ্টিত, এবং তিনি মানুষের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি তাঁর কাজের প্রতিটা ধাপে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছেন, তিনি যা বলেন তার প্রতিটা বাক্যের জন্য; তিনি সবসময়েই দুটো সমান কঠিন অবস্থার মাঝখানে রয়েছেন, এবং মানুষের দুর্বলতা, অবাধ্যতা, শিশুসুলভতা, ও বিপন্নতার কথা ভাবছেন … সবসময়, বারংবার। কে-ই বা সেকথা কখনো জানতে পেরেছে? তিনি কাকেই বা বিশ্বাস করতে পারেন? কে-ই বা সেকথা বুঝতে সমর্থ হবে? মানুষের পাপ, এবং দৃঢ়তার অভাব, ও তাদের মেরুদন্ডহীনতাকে তিনি চিরকাল ঘৃণা করেন, এবং চিরকাল তিনি মানুষের বিপন্নতার জন্য উদ্বিগ্ন, এবং মানুষের সম্মুখে যে পথ পড়ে রয়েছে তার বিষয়ে চিন্তান্বিত। সবসময়েই, যখন তিনি মানুষের সমস্ত কথা ও কাজ লক্ষ্য করেন, তিনি করুণায় ও ক্রোধে পূর্ণ হয়ে ওঠেন, এবং এইসব বিষয়ের দৃশ্য সবসময়েই তাঁর অন্তরে যন্ত্রণা নিয়ে আসে। অপাপবিদ্ধ মানুষ, অবশেষে অসাড় হয়ে উঠেছে; ঈশ্বরকে সবসময় তাদের জন্য সবকিছু কঠিন করে তুলতে হবে কেন? দুর্বল মানুষ অধ্যবসায় থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত; সর্বদা তার প্রতি ঈশ্বরের এমন অপ্রশমিত ক্রোধ থাকবে কেন? দুর্বল, ক্ষমতাহীন মানুষের আর ন্যূনতমও জীবনীশক্তি নেই; ঈশ্বরকে সবসময় তাদের অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করতে হবে কেন? স্বর্গের ঈশ্বরের ভীতি প্রদর্শন কে সহ্য করতে পারে? মানুষ সর্বোপরি ভঙ্গুর, এবং প্রভূত প্রচেষ্টায় ঈশ্বর তাঁর ক্রোধকে হৃদয়ের গভীরে স্থান ঠেলে দিয়েছেন, যাতে মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে অনুসন্ধান করতে পারে। তবুও, ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে থাকা মানুষ, তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সামান্যতম প্রশংসাও নেই; মানুষ শয়তানদের প্রাচীন রাজার পায়ের নিচে পদদলিত হয়েছে, তবুও সে সম্পূর্ণ অনবহিত, সে সবসময় নিজেকে ঈশ্বরের বিপরীতে স্থান দেয়, অথবা সে ঈশ্বরের প্রতি উষ্ণ বা শীতল কোনোটাই নয়। ঈশ্বর অনেক বাক্যই বলেছেন, কিন্তু কে-ই বা সেসব কখনো গুরুত্বসহ গ্রহণ করেছে? মানুষ ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করে না, তবুও সে অবিচলিত ও ব্যাকুলতাবিহীন থাকে, এবং সে কখনোই প্রকৃতপক্ষে পুরানো শয়তানের সারমর্ম জানতে পারেনি। মানুষ মৃতস্থানে বাস করে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে তারা সমুদ্রতলদেশে প্রাসাদে বাস করে; তারা অতিকায় লাল ড্রাগনের দ্বারা নির্যাতিত, কিন্তু তারা দেশের দ্বারা নিজেদের “অনুগ্রহপ্রাপ্ত”[৬] মনে করে; শয়তান তাদের বিদ্রূপ করে, তবুও তারা মনে করে তারা দৈহিক সত্তার সর্বোত্তম শৈল্পিকতা উপভোগ করছে। তারা কতখানি কলুষিত, নীচ, নিকৃষ্ট! মানুষ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সে তা জানে না, এবং এই অন্ধকার সমাজে সে একের পর এক দুর্ঘটনা সহ্য করে,[৭] তবুও সে কোনোদিনই জাগ্রত হয়ে ওঠেনি। কবে সে এই নিজেকে করুণা দেখানো ও দাসসুলভ স্বভাব থেকে মুক্ত করবে? কেন সে ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি এত অযত্নবান? সে কি নীরবেই এই নিপীড়ন ও দুর্ভোগ সহ্য করে? সে কি সেইদিনের স্বপ্ন দেখে না, যেদিন সে অন্ধকারকে আলোয় পরিণত করতে পারবে? সে কি আরো একবার ধার্মিকতা ও সত্যের দিকে সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান চায় না? মানুষ যখন সত্যকে ত্যাগ করছে এবং বাস্তবকে বিকৃত করছে, তখনও কি সে কিছু না করে শুধু দেখে যেতে চায়? সে কি এই অসদাচরণ খুশি মনে সহ্য করে যেতে চায়? সে কি দাস হয়ে থাকতে চায়? সে কি এই বিফল রাজ্যে দাসেদের সঙ্গে একসাথে ঈশ্বরের হাতে ধ্বংস হয়ে যেতে চায়? তোমার সঙ্কল্প কোথায়? কোথায় তোমার উচ্চাশা? কোথায় তোমার মর্যাদা? কোথায়ই বা সততা? তোমার স্বাধীনতা কোথায়? তুমি কি তোমার সমস্ত জীবন[৮] অতিকায় লাল ড্রাগন, শয়তানদের রাজার সামনে নামিয়ে রাখতে চাও? তুমি কি মৃত্যু পর্যন্ত তাকে তোমার উপর অত্যাচার করতে দিয়ে খুশি? গভীরের আসল চেহারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও অন্ধকার, এদিকে এরকম দুর্দশা ভোগ ক'রে সাধারণ মানুষ স্বর্গের কাছে বিলাপ করে এবং পৃথিবীর কাছে অভিযোগ করে। কবে মানুষ উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? মানুষ জীর্ণ ও ক্ষীণকায়, সে কীভাবে এই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে? কেন সে যত শীঘ্র সম্ভব তার জীবন ঈশ্বরের জন্য প্রদান করে না? কেন সে এরপরেও দোদুল্যমান? কখন সে ঈশ্বরের কাজ শেষ করতে পারবে? এইভাবে লক্ষ্যহীনভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়ে চললে তার সমস্ত জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে ব্যয় করা হবে; আগমনের জন্য কেন তার এত ব্যস্ততা, আর কেনই বা প্রস্থানের জন্য এত তাড়া? ঈশ্বরকে দেওয়ার মতো মূল্যবান কিছু সে রাখে না কেন? সে কি ঘৃণার সহস্রাব্দের কথা ভুলে গেছে?

  সম্ভবত, বহু মানুষ ঈশ্বরের কিছু বাক্যকে ঘৃণা করে, অথবা হয়তো সেগুলোর প্রতি তাদের কোনও ঘৃণাও নেই আবার আগ্রহও নেই। তবে যাই হোক না কেন, সত্যি ঘটনা অর্থহীন যুক্তি হয়ে উঠতে পারে না; কেউই এমন কথা বলতে পারে না যা সত্যি ঘটনার পরিপন্থী। ঈশ্বর এই বার দেহধারণ করেছেন এরকম কাজ করার জন্য, তাঁর যে কাজ শেষ করা বাকি তার উপসংহার টানার জন্য, এই যুগ শেষ করার জন্য, এই যুগের বিচার করার জন্য, গভীরভাবে পাপী ব্যক্তিদের কষ্টভোগের সমুদ্রের জগৎ থেকে উদ্ধার করে তাদের আমূল পরিবর্তিত করার জন্য। ইহুদিরা ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, এভাবেই যিহুদীয়াতে ঈশ্বরের যাত্রা শেষ হয়। বেশিদিন পরে নয়, ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে আরো একবার এসেছিলেন, নীরবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে। আসলে, ইহুদিদের রাষ্ট্রের ধর্মীয় সম্প্রদায় বহুদিন আগে থেকে তাদের দেওয়ালে যীশুর ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে, এবং তাদের মুখ থেকে মানুষ চিৎকার করেছে, “প্রভু যীশু খ্রীষ্ট”। তারা প্রায় জানতই না যে যীশু অনেক আগেই তাঁর কাজের অসমাপ্ত দ্বিতীয় পর্যায় শেষ করতে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য তাঁর পিতার নির্দেশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর ফলে, মানুষ তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছিল: তিনি এমন একটা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন যেখানে ইতিমধ্যেই অনেকগুলো যুগ পেরিয়ে গেছে, এবং তিনি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এমন একজনের রূপে যে অত্যন্ত সাধারণ। আসলে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর পোশাকপরিচ্ছদ এবং সমগ্র উপস্থিতি বদলে গেছে, যেন তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে। কীভাবে মানুষ জানতে পারতো যে তিনি সেই একই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি ক্রুশ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন? তাঁর শরীরে আঘাতের ন্যূনতম চিহ্ন নেই, ঠিক যেমন যীশু যিহোবার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য বহন করেননি। আজকের যীশু বহুদিন ধরেই অতীত হয়ে যাওয়া সময়ের সাথে সম্পর্কবিহীনভাবে রয়েছেন। মানুষ কীভাবেই বা তাঁকে চিনতে পারতো? তিনিই যে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত যীশু, প্রতারক থোমা সবসময় সে বিষয়ে সন্দেহ করে, এবং সবসময় যীশুর হাতে পেরেকের ক্ষতচিহ্ন দেখতে চায় নিশ্চিন্ত হবার জন্য; সেগুলো না দেখতে পেলে সে সবসময় একটা সন্দেহের মেঘের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কখনোই শক্ত মাটিতে পা রাখতে আর যীশুকে অনুসরণ করতে পেরে ওঠে না। বেচারা “থোমা”—সে কী করে জানবে যে যীশু পৃথিবীতে এসেছেন পিতা ঈশ্বরের অর্পিত কাজ করতে? কেন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ক্ষতচিহ্ন বহন করতে হবে? ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ক্ষতচিহ্নই কি যীশুর চিহ্ন? তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছায় কাজ করতে এসেছেন; কেন তিনি কয়েক হাজার বছর আগের এক ইহুদির মতো পোশাক পরিহিত ও সজ্জিত হয়ে আসবেন? ঈশ্বরের দেহরূপ কি তাঁর কাজের পক্ষে অন্তরায় হতে পারে? এটা কার তত্ত্ব? ঈশ্বর যখন কাজ করেন, কেন তা মানুষের কল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে? ঈশ্বর তাঁর কাজে একমাত্র যে দিকে মনোযোগ দেন তা হল যাতে সেই কাজ প্রভাব অর্জন করতে পারে। তিনি বিধান মানেন না, এবং তাঁর কাজের কোনো নিয়মও নেই—মানুষ কী করে এর তল পেতে পারে? মানুষ কীভাবেই বা তার পূর্বধারণা ও কল্পনার উপরে ভর করে ঈশ্বরের কাজের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রবেশ করতে পারে? তাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে তোমরা স্থিত হও; তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না, তোমাদের কাছে যে বিষয়গুলো নতুন, সেগুলোকে বড় করে তুলো না—তা না হলে তুমি নিজেই কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠবে এবং লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তুমি এই এত বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছ এবং তারপরেও তুমি ঈশ্বরকে চেনো না। শেষ পর্যন্ত, তুমি শাস্তিতে নিমজ্জিত হবে; যে তুমি “শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ”[৯] ছিলে, সে দণ্ডিতের স্থানে নেমে আসবে। তোমার তুচ্ছ কৌশল দেখানোর জন্য চতুর পদ্ধতির ব্যবহার না করাই তোমার পক্ষে ভালো হবে। তোমার অদূরদর্শিতা কি ঈশ্বরকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারে, যিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত দেখতে পারেন? তোমার অগভীর অভিজ্ঞতা কি তোমাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে দেখতে দিতে পারে? অতিমাত্রায় আত্মগর্বে গর্বিত হোয়ো না। ঈশ্বর, সর্বোপরি এই পৃথিবীর নন—তাহলে তাঁর কাজ কী করে তোমার প্রত্যাশা অনুযায়ী হতে পারে?

  পাদটীকা:

  ১. “সমস্ত মন্দের পরিচালক দলনেতা” বলতে পুরোনো শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। এই শব্দগুলোর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা হয়েছে।

  ২. “ভিত্তিহীন অভিযোগ করে” বলতে যে পদ্ধতিতে শয়তান মানুষের ক্ষতি করে তা বোঝানো হয়েছে।

  ৩. “ভীষণভাবে সুরক্ষিত” বলতে নির্দেশ করা হয়েছে যে শয়তান যে পদ্ধতিতে মানুষকে কষ্ট দেয় তা বিশেষভাবে নিষ্ঠুর, এবং শয়তান মানুষকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করে যে তাদের নড়াচড়ার জায়গাও থাকে না।

  ৪. “দূরবর্তী” শব্দটা উপহাস করে বলা হয়েছে।

  ৫. “শৃঙ্খলাবদ্ধ, মৃদু নির্দেশিকা” উপহাস করে ব্যবহৃত হয়েছে।

  ৬. “অনুগ্রহপ্রাপ্ত” শব্দটা সেইসব মানুষকে উপহাস করতে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের কাঠের মতো মনে হয় এবং যাদের কোনো আত্ম-সচেতনতা নেই।

  ৭. “একের পর এক দুর্ঘটনা সহ্য করে” বলতে নির্দেশ করা হয়েছে যে সেই মানুষেরা অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জন্মেছে, এবং তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা তুলতে অক্ষম। 

  ৮. “সমস্ত জীবন নামিয়ে রাখা” কথাটা অবমাননাকর ইঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছে। 

  ৯. “শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ” কথাটা তাদেরকে ব্যঙ্গ করে বলা যারা উদ্দীপনার সাথে ঈশ্বরের সাধনা করত।  


কাজ এবং প্রবেশ (৯)

বদ্ধমূল জাতিগত ঐতিহ্য এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুকাল আগেই মানুষের শুদ্ধ ও শিশুসুলভ মনকে ভারাক্রান্ত করেছে, এবং এগুলো সামান্যতম মানবতা ছাড়াই মানুষের আত্মাকে আক্রমণ করেছে, যেন আবেগ বা নিজের সম্পর্কে বোধের ছিটেফোঁটাও এদের নেই। এই শয়তানদের কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং যেন “শিক্ষা” ও “প্রতিপালন”-ই মনুষ্য নিধনের জন্য শয়তানের রাজার চিরাচরিত কার্যপদ্ধতি হয়ে উঠেছে। সে তার “গভীর তালিম” ব্যবহার করে নিজের কদর্য অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে, নিরীহ মেষের বেশে সজ্জিত হয়ে সে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে এবং মানুষকে সম্পূর্ণ গ্রাস করার জন্য তাদের অলস নিদ্রাযাপনের সুযোগকে কাজে লাগায়। বেচারা মানবজাতি—তারা কীভাবেই বা জানবে, যে ভূমিতে তারা প্রতিপালিত হয়েছে তা শয়তানের ভূমি, যে তাদের প্রতিপালন করেছে সে-ই আসলে তাদের ক্ষতিসাধনকারী এক শত্রু। তা সত্ত্বেও মানুষ একেবারেই জাগ্রত হয় না; তার নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তৃপ্ত করার পর সে তাকে বড় করে তোলার করার জন্য তার “পিতামাতার” “বদান্যতা” পরিশোধ করতে প্রস্তুত হয়। মানুষ এমনই। আজ, সে এখনও জানে না, যে রাজা তাকে প্রতিপালন করেছে, সেই তার শত্রু। পৃথিবী মৃতদেহের অস্থি-র জঞ্জালে ভরে গেছে, শয়তান নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্মত্ত উল্লাস করছে এবং “নরকে” মানুষের মাংস গ্রাস করে চলেছে, মানুষের কঙ্কালের সাথে কবরে সহাবস্থান করছে এবং মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের শেষ অবশিষ্টাংশও গ্রাস করার বৃথা চেষ্টা করছে। তবুও মানুষ চিরকাল অজ্ঞ, এবং সে কখনোই শয়তানকে নিজের শত্রু বলে মনে করেনি, বরং তার পরিবর্তে নিজের সমগ্র হৃদয় দিয়ে তার সেবা করেছে। এই ধরনের হীনচরিত্রের মানুষ ঈশ্বরকে জানতে নিছকই অক্ষম। ঈশ্বরের পক্ষে কি দেহধারণ করে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া এবং পরিত্রাণ সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া সহজ? মানুষ, যে ইতিমধ্যেই মৃতস্থানে নিমজ্জিত রয়েছে, সে কীভাবে ঈশ্বরের চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে পারে? মানবজাতির কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বহু বিনিদ্র রজনীর কষ্ট সহ্য করেছেন। সুদীর্ঘ উচ্চতা থেকে নিম্নতম গভীরে, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন সেই জীবন্ত নরকে যেখানে মানুষ বাস করে, যাতে মানুষের সাথে তিনি দিনযাপন করতে পারেন, মানুষের মধ্যে যে মলিনতা রয়েছে সে বিষয়ে তিনি কখনোই অভিযোগ করেননি, এবং মানুষের আনুগত্যহীনতার জন্য তিনি কখনো তাদের তিরস্কার করেননি, বরং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কর্ম সম্পাদনের সময় চূড়ান্ত অপমান সহ্য করেছেন। ঈশ্বরের স্থান নরকে কীভাবে হতে পারে? তিনি নরকে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন? কিন্তু সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে, যাতে সমগ্র মানবজাতি শীঘ্রই বিশ্রাম লাভ করতে পারে, পৃথিবীতে আসার জন্য তিনি অপমান সহ্য করেছেন ও অন্যায়ের কষ্টভোগ করেছেন, এবং মানুষকে উদ্ধারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে “নরকে” ও “মৃতস্থানে” প্রবিষ্ট হয়েছেন, বাঘের গুহায় প্রবেশ করেছেন। মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণের যোগ্য হতে পারে? ঈশ্বরের বিষয়ে অভিযোগ করার কী কারণ রয়েছে তার? ঈশ্বরের দিকে চোখ তুলে তাকানোর ধৃষ্টতা তার কীভাবে থাকতে পারে? স্বর্গের ঈশ্বর এই সর্বনিকৃষ্ট ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং তিনি কখনোই তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেননি অথবা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি, বরং নীরবে মানুষের ক্ষতিসাধন[১] ও নিপীড়ন মেনে নিয়েছেন। তিনি কখনোই মানুষের অযৌক্তিক দাবির প্রতি প্রত্যাঘাত করেননি, কখনো মানুষের কাছে অত্যধিক দাবি করেননি, এবং কখনো অযৌক্তিক চাহিদাও প্রকাশ করেননি; তিনি কোনো অভিযোগ না করেই শুধু মানুষের চাহিদামতো সমস্ত কাজ করেন: শিক্ষাদান, আলোকপ্রদান, তিরস্কার, বাক্যের পরিমার্জনা, স্মরণ করিয়ে দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, বিচার করা, এবং প্রকাশ করা। এগুলোর মধ্যে কোন পদক্ষেপটা মানুষের জীবনের জন্য নয়? যদিও তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ ও নিয়তি অপসারিত করেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের সম্পাদিত কোন ধাপটা মানুষের নিয়তির জন্য নয়? এগুলোর কোনটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য করা হয়নি? এগুলোর কোনটা মানুষকে কষ্টভোগের থেকে এবং অন্ধকারের শক্তির নিপীড়ন যা রাত্রির মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেগুলোর হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সম্পাদিত হয়নি? এগুলোর কোনটা মানুষের স্বার্থের জন্য নয়? ঈশ্বরের হৃদয়, যা স্নেহময়ী মায়ের মতো, সেই হৃদয় কে-ই বা উপলব্ধি করতে পারে? ঈশ্বরের আকুল হৃদয়ের মর্ম কে-ই বা উপলব্ধি করতে পারে? ঈশ্বরের আবেগপূর্ণ হৃদয় এবং প্রবল প্রত্যাশার প্রতিদান দেওয়া হয়েছে শীতল হৃদয় দিয়ে, উদাসীন, নিস্পৃহ দৃষ্টি দিয়ে এবং মানুষের বারংবার তিরস্কার ও অপমান দিয়ে; সেগুলোর প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তীক্ষ্ণ কটূক্তি, ব্যঙ্গ, ও অবজ্ঞা দিয়ে; সেগুলোর প্রতিদান দেওয়া হয়েছে মানুষের উপহাস দিয়ে, পদদলন ও প্রত্যাখ্যান দিয়ে, তার ভ্রান্ত ধারণা, হাহাকার, বিচ্ছিন্নতা, ও উপেক্ষা দিয়ে, এবং শুধুমাত্র প্রতারণা, আক্রমণ, ও তিক্ততা দিয়ে। তাঁর উষ্ণ বাক্য সম্মুখীন হয়েছে ক্রুদ্ধ ভ্রু-কুঞ্চনের এবং হাজার হাতের শীতল প্রতিরোধের। ঈশ্বর শুধুই সহ্য করতে পারেন, মাথা নত করে ইচ্ছুক ষাঁড়ের মতো মানুষের সেবা করতে পারেন[২]। এতবার তিনি সম্মুখীন হয়েছেন এত এত সূর্য ও চন্দ্রের, এবং নক্ষত্রের, এতবার তিনি প্রত্যূষে প্রস্থান করে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, নিদ্রাহীন অস্থির রাত্রিযাপন করেছেন, তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁর প্রস্থানের চেয়ে হাজার গুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, সহ্য করেছেন মানুষের আক্রমণ ও ভাঙন, এবং মানুষের মোকাবিলা ও ছাঁটাই। ঈশ্বরের নম্রতা ও প্রচ্ছন্নতার প্রতিদান দেওয়া হয়েছে মানুষের পূর্বধারণা[৩] দিয়ে, মানুষের অন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যায় আচরণ দিয়ে, এবং যে নীরব দুর্বোধ্যতায় ঈশ্বর কাজ করেন, তাঁর সহনশীলতা, ও তাঁর সহিষ্ণুতার প্রতিদান দেওয়া হয়েছে মানুষের লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে; মানুষ বিনা পরিতাপে ঈশ্বরকে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, তাঁকে ভূমিতে পদদলিত করার চেষ্টা করে। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আচরণের এই মনোভাব একটা “বিরল চাতুরি”, এবং ঈশ্বর, যিনি মানুষের পীড়ন ও অবজ্ঞার শিকার, তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের নিচে দলিত হন, যেখানে মানুষ নিজে উচ্চে অবস্থান করে, যেন সে-ই পর্বতের রাজা হবে, যেন সে-ই সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়[৪], যাতে একটা পর্দার আড়াল থেকে মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা যায়, যাতে ঈশ্বরকে পর্দার আড়ালে বিবেকবান এবং নিয়ম-পালনকারী পরিচালক হিসাবে গড়ে তোলা যায়, যিনি প্রত্যাঘাত করতে বা সমস্যা সৃষ্টি করতে অপারগ। ঈশ্বরকে অবশ্যই শেষ সম্রাটের ভূমিকা পালন করতে হবে, তাঁকে সমস্ত স্বাধীনতা বর্জিত একজন হাতের পুতুলে[৫] পরিণত হতেই হবে। মানুষের কর্ম অকথ্য, তাহলে সে কীভাবে ঈশ্বরের কাছে এটা-ওটা দাবি জানানোর যোগ্য? সে ঈশ্বরকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য কীভাবে হতে পারে? ঈশ্বর তার দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন, এমন দাবি করার যোগ্যতা তার কীভাবে থাকতে পারে? সে কীভাবে ঈশ্বরের করুণা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? সে বারংবার ঈশ্বরের মহানুভবতা লাভের উপযুক্ত কীভাবে হতে পারে? বারংবার ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের যোগ্যই বা কীভাবে হতে পারে? তার বিবেকবোধ কোথায়? সে বহুকাল আগেই ঈশ্বরের মন ভেঙে দিয়েছে, অনেক আগে থেকেই ঈশ্বরের হৃদয়কে ভগ্ন অবস্থাতেই ফেলে রেখে দিয়েছে। ঈশ্বর আনন্দিত ও প্রাণবন্তভাবে মানুষের মাঝে এসেছিলেন, আশা করেছিলেন মানুষ তাঁর প্রতি বদান্যতা দেখাবে, এমনকি যদি তা সামান্য উষ্ণও হয়। তবুও ঈশ্বরের হৃদয় মানুষের কাছ থেকে খুব সামান্যই সান্ত্বনা লাভ করেছে, তিনি যা পেয়েছেন তা শুধুই ক্রমবর্ধমান[৬] আক্রমণ এবং নিপীড়ন। মানুষের মন অত্যন্ত লোভী, তার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত উচ্চ, সে কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না, সে সর্বদাই ক্ষতিকর ও হঠকারী, সে ঈশ্বরকে কখনোই স্বাধীনতা দেয় না বা কথা বলার অধিকার দেয় না, ঈশ্বরের কাছে শুধু অপমানিত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প রাখে না, এবং মানুষকে নিজের ইচ্ছামতো তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দেয়।

সৃষ্টির লগ্ন থেকে এখনও পর্যন্ত ঈশ্বর কতই না যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, কতই না আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও এমনকি আজও, এখনও মানুষ ঈশ্বরের কাছে তার দাবি খর্ব করে না, সে এখনও ঈশ্বরকে বিচার করে, এখনও তাঁর প্রতি মানুষের সহিষ্ণুতা নেই, এবং সে শুধুমাত্র ঈশ্বরকে পরামর্শ দেয়, তাঁর সমালোচনা করে, ও তাঁকে অনুশাসন করে, যেন সে গভীরভাবে ভীত যে ঈশ্বর ভুল পথ গ্রহণ করবেন, পৃথিবীতে যে ঈশ্বর আছেন তিনি বর্বর ও যুক্তিবোধহীন, বা তিনি দাঙ্গা লাগাচ্ছেন, অথবা তাঁর কোনো মূল্যই নেই। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাব সর্বদা এরকমই থেকেছে। ঈশ্বর কি এতে দুঃখিত না হয়ে পারেন? দেহধারণ করে ঈশ্বর প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করেছেন; তাহলে ঈশ্বরকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করা আরো কতই না খারাপ? মানুষের মাঝে তাঁর আগমন তাঁর সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, যেন তিনি মৃতস্থানে বন্দী হয়ে রয়েছেন এবং তিনি সামান্যতম প্রতিরোধ ছাড়াই মানুষের ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা কি লজ্জাজনক নয়? একজন স্বাভাবিক মানুষের পরিবারে অবতীর্ণ হয়ে “যীশু” সর্বাধিক অবিচার ভোগ করেছেন। তার থেকেও অপমানজনক বিষয় হল, তিনি এই ধূলিময় দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও নিজেকে সামান্যতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন, এবং এক অতি-সাধারণ দেহ পরিগ্রহ করেছেন। যে ঈশ্বর সর্বাধিক উচ্চতাসম্পন্ন, এক সামান্য মানুষে পরিণত হয়ে তিনি কি কষ্টভোগ করেন না? আর তিনি কি মানবজাতির জন্যই তা করেন না? একবারও কি এমন হয়েছে যে তিনি নিজের জন্য ভেবেছেন? যখন ইহুদিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, এবং তিনি লোকেদের ব্যঙ্গ ও উপহাসের শিকার হয়েছিলেন, তারপরেও তিনি কখনোই স্বর্গের কাছে অভিযোগ জানাননি বা পৃথিবীর কাছে প্রতিবাদ জানাননি। বর্তমানে, এই সহস্রবর্ষপ্রাচীন বিয়োগান্তক ঘটনা এই ইহুদিসম লোকেদের মধ্যে আবারও হাজির হয়েছে। তারা কি সেই একই পাপ করছে না? কোন বিষয়টা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভের যোগ্য করে তোলে? সে কি ঈশ্বরের বিরোধিতা করে তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে না? মানুষ কখনো ন্যায়ের মুখোমুখি হয় না বা সত্যের অনুসন্ধান করে না কেন? ঈশ্বর যা করেন তাতে সে কখনোই আগ্রহী হয় না কেন? তার ধার্মিকতা কোথায়? কোথায় তার ন্যায্যতাবোধ? তার কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা আছে? কোথায় তার বিচারবোধ? মানুষের কাছে যা প্রিয় তার কতটুকু ঈশ্বরের কাছে প্রিয়? মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুকেও আলাদা করে চিনতে পারে না,[৭] সে সবসময় কালোকে সাদার সাথে গুলিয়ে ফেলে,[৮] সে ন্যায় ও সত্যকে দমন করে, এবং অন্যায্যতা ও অধার্মিকতাকে সুউচ্চে স্থান দেয়। সে আলোকে দূরে সরিয়ে দেয়, এবং অন্ধকারের মধ্যে লম্ফঝম্প করে। যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধান করে তারাই আলোকে দূরে সরিয়ে রাখে, যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে তারাই তাঁকে পায়ের তলায় দলিত করে এবং নিজেদের সুউচ্চে স্থাপন করে। মানুষ দস্যুর[৯] থেকে আলাদা নয়। তার চেতনা কোথায়? ঠিক ভুলের পার্থক্য কে-ই বা করতে পারে? ন্যায়কে কে উচ্চে স্থান দিতে পারে? সত্যের জন্য কে-ই বা কষ্ট স্বীকারে ইচ্ছুক? মানুষ নির্মম ও শয়তানসুলভ! ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করে তারা হাততালি দেয় ও উৎসাহ প্রকাশ করে, তাদের উন্মত্ত চিৎকার কখনও স্তব্ধ হয় না। তারা ঠিক কুকুর ও মুরগির মতোই, তারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে, তারা নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের হস্তক্ষেপের হাত থেকে কোনো স্থানই রেহাই পায়নি, তারা সবাই একসাথে দলবদ্ধভাবে তাদের চোখ বন্ধ করে পাগলের মতো অবিরাম চিৎকার করে, এবং এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে, কোলাহলপূর্ণ ও মুখর, এবং যারা অন্ধভাবে নিজেদেরকে অন্যদের সাথে সংযুক্ত করে তাদের উত্থান হতে থাকে, সকলেই তাদের পূর্বপুরুষদের “প্রসিদ্ধ” নাম উঁচুতে তুলে ধরে। এই কুকুর ও মুরগিরা অনেক আগেই ঈশ্বরকে তাদের মনের কোণায় রেখেছিল এবং কখনও ঈশ্বরের হৃদয়ের অবস্থার প্রতি কোনো মনোযোগই দেয়নি। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে ঈশ্বর মানুষদের কুকুর ও মুরগি বলে অভিহিত করেন, এমন এক চিৎকাররত কুকুর যার চিৎকারে আরও একশো কুকুর সাড়া দেয়; এইভাবেই অনেক শোরগোল করে সে ঈশ্বরের কাজকে বর্তমান দিনে এনেছে, এসব বিষয়ে মনোযোগ দেয়নি যে ঈশ্বরের সেই কাজ কেমন, তাতে ন্যায় আছে কি না, সেখানে ঈশ্বরের পদার্পণের জন্য কোনও স্থান আছে কি না, আগামী দিন কেমন হবে, তার নিজস্ব নীচতা ও নিজস্ব কলুষতা কেমন। মানুষ কখনো বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করেনি, আগামীর কথা ভেবে সে কখনোই উদ্বিগ্ন হয়নি; সে নিজের পক্ষে উপকারী বা মূল্যবান সমস্ত কিছু একত্রিত করে কুক্ষিগত করে রেখেছে, ঈশ্বরের জন্য বর্জিত ও অবশিষ্টাংশ[১০] ছাড়া আর কিছুই রাখেনি। মানবজাতি কতই না নিষ্ঠুর! ঈশ্বরের জন্য সে কোনও অনুভূতিই ব্যয় করে না, এবং ঈশ্বরের সমস্ত কিছু গোপনে আত্মসাৎ করে নেওয়ার পর সে তাঁকে অনেক পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাঁর অস্তিত্বের প্রতি আর কোনো মনোযোগই দেয় না। সে ঈশ্বরকে উপভোগ করে, অথচ তাঁর বিরোধিতা করে, এবং পায়ের নিচে তাঁকে দলিত করে, এদিকে সে মুখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় ও তাঁর প্রশংসা করে; সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর উপর নির্ভর করে, আবার একইসাথে তাঁকে প্রতারণাও করে; সে ঈশ্বরের নামকে “উন্নীত” করে, এবং ঈশ্বরের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকায়, তবুও সে নির্লজ্জ ও সঙ্কোচহীনভাবে ঈশ্বরের সিংহাসনে আসীন হয়ে ঈশ্বরেরই “অধার্মিকতা”-র বিচার করে; সে মুখে বলে যে ঈশ্বরের কাছে সে ঋণী এবং সে ঈশ্বরের বাক্য লক্ষ্য করে, অথচ তার অন্তরে সে ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য বলে; সে ঈশ্বরের প্রতি “সহিষ্ণু”, অথচ তাঁকে নিপীড়ন করে, এবং মুখে বলে যে তা সে ঈশ্বরের স্বার্থেই করছে; তার হাতে যেসব জিনিস ধরা থাকে সেসবই ঈশ্বরের, মুখে যে খাবার সে চিবোয় তা ঈশ্বরই তাকে দিয়েছেন, তবুও তার চোখ ঈশ্বরের প্রতি শীতল, আবেগবর্জিত দৃষ্টিপাত করে, যেন তাঁকে সম্পূর্ণই গিলে নিতে চায়; সে সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিন্তু জোর করে বলে সেটা শয়তানের কারসাজি, সে ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করে কিন্তু জোর করে নিজেই নিজেকে প্রত্যাখ্যান করে, সে মানুষের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে এবং সেগুলোকেই ঈশ্বর বলে জোর দেয়; সে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভা দেখে জোর করে বলে যে সত্য হচ্ছে সেগুলোই; সে ঈশ্বরের কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলোকে ঔদ্ধত্য, অহংকার, শূন্য গর্জন, ও উদ্ধত স্ব-নৈতিকতা বলে দাগিয়ে দেয়; মানুষ যখন ঈশ্বরকে পর্যবেক্ষণ করে, সে তাঁকে একজন মানুষ বলে চিহ্নিত করে দেওয়ার উপরেই জোর দেয়, এবং তাঁকে সৃষ্ট সত্তার আসনে বসানোর খুবই চেষ্টা করে, যে সত্তা শয়তানের অংশীদার; সে ভালোভাবেই জানে যে এগুলো ঈশ্বরের কথন, তা সত্ত্বেও সেগুলোকে শুধু মানুষের দ্বারা লিখিত বলেই অভিহিত করে; সে সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত যে আত্মাই দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছেন, কিন্তু মুখে শুধু বলে যে সেই দেহ শয়তানের বংশধর; সে ভালোভাবেই জানে যে ঈশ্বর বিনম্র ও প্রচ্ছন্ন, তবুও শুধু বলে যে শয়তান অপমানিত হয়েছে এবং ঈশ্বর জয়লাভ করেছেন। কী অপদার্থ! মানুষ এমনকি পাহারাদার কুকুর হিসাবে সেবা করারও যোগ্য নয়! সে কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য করে না, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে কালোকে কৌশলে সাদা বানিয়ে দেয়। মানুষের শক্তি ও প্রতিরোধ কি ঈশ্বরের মুক্তির দিনটাকে সহ্য করতে পারে? সুচিন্তিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করার পরে, মানুষ তাঁর বিষয়ে আর একেবারেই চিন্তা করে না, এমনকি তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো এতদূর তারা এগিয়ে যায়, ঈশ্বরের নিজেকে প্রদর্শন করার অবসরটুকুও দেয় না। ধার্মিকতা কোথায়? ভালোবাসা কোথায়? সে ঈশ্বরের পাশে বসে ঈশ্বরকে বাধ্য করে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমাভিক্ষা করতে, তার সমস্ত আয়োজন মান্য করতে, তার সমস্ত কৌশলে বিনা প্রতিরোধে সম্মতি প্রদান করতে, এবং ঈশ্বর যা করেন তার সমস্ত কিছুতে তার নির্দেশ গ্রহণ করতে, অন্যথায় সে ক্রোধান্বিত[১১] হয় এবং রাগে লাফ দিয়ে ওঠে। যে অন্ধকার কালোকে কৌশলে সাদা বানিয়ে দেয়, তার প্রভাবের অধীনে ঈশ্বর বেদনাহত না হয়ে কীভাবে থাকতে পারেন? উদ্বিগ্ন না হয়ে কীভাবে থাকতে পারেন? এ কথা কেন বলা হয় যে ঈশ্বর যখন নিজের সাম্প্রতিকতম কাজ শুরু করেছিলেন, তা স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সমতুল্য? মানুষের কাজকর্ম এতোই “সমৃদ্ধ” যে “সঞ্জীবনী জলের চির-প্রবাহিত ধারা” অবিরত মানুষের হৃদয়ের ক্ষেত্র “পুনরায় ভরে দেয়”, আবার অপরদিকে মানুষের “সঞ্জীবনী জলের ধারা” ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে[১২] প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়; এই দুটো সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ঈশ্বরের পরিবর্তে এটা বিনা বিবেচনায় মানুষের জন্য সংস্থান যোগায়, এদিকে মানুষ এর সাথে জড়িত বিপদ বিবেচনা না করেই এতে সহযোগিতা করে। এবং এর ফলে কী হয়? ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং ঈশ্বরের সঞ্জীবনী জলের ধারা মানুষকে প্রলুব্ধ করবে ও মানুষকে অর্জন করবে, এই ভয়ে সে শীতলভাবে ঈশ্বরকে একপাশে সরিয়ে রাখে, অনেক দূরে তাঁকে স্থাপন করে, যেখানে জনগণ তাঁর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এইভাবে, বহু বছরের জাগতিক উদ্বেগের অভিজ্ঞতা লাভের পর, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে, এমনকি ঈশ্বরকে তার ভর্ৎসনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। যেন ঈশ্বর তার চোখের বালি হয়ে উঠেছেন এবং সে ঈশ্বরকে জাপটে ধরে তাঁকে পরিমার্জিত ও শুদ্ধ করার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করতে মরিয়া। ঈশ্বরের অস্বস্তি দেখে, মানুষ তার বুকে চাপড় মেরে হাসে, আনন্দে নাচে এবং বলে যে ঈশ্বরও পরিমার্জনে নিমজ্জিত হয়েছেন এবং বলে সে ঈশ্বরের কলুষতাপূর্ণ অপবিত্রতাকে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেবে, যেন কেবল এটাই যুক্তিযুক্ত ও বিচক্ষণ উপায়, যেন শুধুমাত্র এটাই স্বর্গের ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। মানুষের এই নৃশংস আচরণ একইসাথে সুচিন্তিত ও চেতনারহিত বলে মনে হয়। মানুষ তার কদাকার চেহারা ও জঘন্য, কদর্য আত্মার সাথে সাথে নিজের ভিক্ষুকের করুণ চেহারাও প্রকাশ করে। দূর-দূরান্তে তাণ্ডব চালানোর পরে, সে করুণ চেহারা গ্রহণ করে ও স্বর্গের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাকে তখন অত্যন্ত করুণ পাগ কুকুরের মতোই লাগে। মানুষ সর্বদা অপ্রত্যাশিত উপায়ে কাজ করে, সে সর্বদা “অন্যদের ভয় দেখানোর জন্য বাঘের পিঠে চড়ে”[ক], সে সবসময় একটা ভূমিকায় অভিনয় করে, ঈশ্বরের হৃদয়ে কী রয়েছে সে বিষয়ে সামান্যতম বিবেচনাও সে করে না, আবার নিজের অবস্থার সাথেও কোনও তুলনা করে না। সে কেবল নীরবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, যেন ঈশ্বর তার সাথে অন্যায় করেছেন, এবং তার সাথে এরকম আচরণ করা উচিত ছিল না, এবং যেন স্বর্গ দৃষ্টিহীন, আর ইচ্ছাকৃতভাবে তার পক্ষে সব জিনিসগুলো কঠিন করে তুলছে। এইভাবে মানুষ সর্বদা গোপনে দুষ্ট চক্রান্ত সম্পাদন করে, সে ঈশ্বরের কাছে তার দাবিগুলো সামান্যতমও কমায় না, সে যে ঈশ্বরের শত্রু এ কথা কখনো চিন্তা না করেই সে তাঁর দিকে শিকারীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ঈশ্বরের প্রতিটা পদক্ষেপের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আশা করে যে এমন এক দিন আসবে যখন ঈশ্বর কুয়াশাকে সরিয়ে দেবেন, বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দেবেন, তাকে “বাঘের মুখ” থেকে রক্ষা করবেন, ও তার অভিযোগের প্রতিকার করবেন। আজও, মানুষ এখনও ভাবে না যে তারা ঈশ্বরের বিরোধীর ভূমিকা পালন করছে, যে ভূমিকা যুগে যুগে অনেকে পালন করে আসছে; তারা কীভাবে জানবে যে, তারা যা করে, তার ফলে অনেক আগেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা যা কিছু উপলব্ধি করেছিল তা অনেক আগেই সমুদ্রে তলিয়ে গেছে।

সত্য কে-ই বা কখনও গ্রহণ করেছে? ঈশ্বরকে হাত বাড়িয়ে কে-ই বা কখনও স্বাগত জানিয়েছে? কে-ই বা কখনও সানন্দে ঈশ্বরের আগমনের প্রার্থনা করেছে? মানুষের আচরণ বহু আগেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং অপবিত্রতা অনেক আগেই ঈশ্বরের মন্দিরকে চেনার অযোগ্য করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে, মানুষ এখনও তার নিজের কাজ চালিয়ে যায়, সর্বদাই ঈশ্বরের প্রতি হীনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যেন ঈশ্বরের প্রতি তার বিরোধিতা প্রস্তরাকীর্ণ হয়ে গেছে, যেন তা অপরিবর্তনীয় এবং এর ফলস্বরূপ, নিজের কথা ও কাজের প্রতি আর কোনো দুর্ব্যবহারের যন্ত্রণা লাভ করার থেকে সে বরং অভিশাপ স্বীকার করে নেবে। এই ধরনের মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারে? কীভাবে তারা ঈশ্বরের সাথে বিশ্রাম লাভ করতে পারে? এবং কীভাবে তারা ঈশ্বরের সম্মুখে আসার উপযুক্ত হতে পারে? নিঃসন্দেহে, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় নিজেকে নিবেদিত করার মধ্যে কোনো ভুল নেই—কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে নিজের রক্ত ও অশ্রু উৎসর্গ করার সময় মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের কাজ এবং ঈশ্বরের সমগ্রতাকে তাদের মনের পিছনে স্থান দেয় কেন? মানুষের নিঃস্বার্থ ভক্তির চেতনা নিঃসন্দেহেই মূল্যবান—কিন্তু তারা কীভাবে বুঝবে যে, তারা যে “রেশম” বুনছে ঈশ্বর কী সেটাকে উপস্থাপিত করতে একেবারেই অক্ষম? মানুষের সু-উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহেই মূল্যবান এবং বিরল—কিন্তু তারা “অমূল্য ধন”[১৩] কীভাবে আত্মসাৎ করতে পারে? তোমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের অতীতের কথা ভাবা: তোমরা নির্দয় শাস্তি ও অভিশাপ থেকে কখনো মুক্ত হতে পারোনি কেন? মহিমান্বিত বাক্য ও ধার্মিক বিচারের সাথে মানুষের সর্বদা এতো “ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক” কেন? ঈশ্বর কি সত্যিই তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন? ঈশ্বর কি সুচিন্তিতভাবে তাদের পরিমার্জন করছেন? আর মানুষ এই পরিমার্জনের মধ্যে কীভাবে প্রবেশ করে? তারা কি সত্যিই ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করে? ঈশ্বরের কাজ ও তাদের নিজেদের প্রবেশের বিষয়ে মানুষ কী শিক্ষালাভ করেছে? মানুষ যেন ঈশ্বরের উপদেশ না ভোলে, ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে যেন তাদের অন্তর্দৃষ্টি থাকে, সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারে, এবং নিজেদের প্রবেশ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারে।

পাদটীকা:

১. “ক্ষতিসাধন” শব্দটা ব্যবহার করে মানবজাতির আনুগত্যহীনতা উন্মোচিত করা হয়েছে।

২. “ক্রুদ্ধ ভ্রু-কুঞ্চনের এবং হাজার হাতের শীতল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া, মাথা নত করে ইচ্ছুক ষাঁড়ের মতো মানুষের সেবা করে যাওয়া”—এটা আসলে একটাই বাক্য ছিল, কিন্তু বিষয়টা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য সেটা দুভাগ করা হয়েছে। বাক্যের প্রথম অংশটা মানুষের কাজকে বোঝায়, আর দ্বিতীয় অংশ নির্দেশ করে ঈশ্বরের কষ্টভোগকে এবং ঈশ্বর যে বিনম্র ও প্রচ্ছন্ন, সেটাকে।

৩. “পূর্বধারণা” বলতে মানুষের অবাধ্য আচরণ বোঝানো হয়েছে।

৪. “সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়” বলতে মানুষের আনুগত্যহীন মনোভাব বোঝানো হয়েছে। তারা নিজেদেরকে উচ্চে স্থাপন করে, অন্যদের শৃঙ্খলিত করে, তাদের অনুসরণ করতে ও তাদের জন্য কষ্ট পেতে অন্যদের বাধ্য করে। তারা ঈশ্বরের প্রতিকূল শক্তি।

৫. যারা ঈশ্বরকে জানে না, তাদের উপহাস করার জন্য “হাতের পুতুল” কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. মানুষের নীচ আচরণকে প্রকাশ করতে “ক্রমবর্ধমান” শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. মানুষ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে শয়তানসুলভ কোনোকিছুতে পরিণত করে সেটার ইঙ্গিত দিতে “সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুকেও আলাদা করে চিনতে পারে না” কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, বৃহত্তরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে সেই আচরণের প্রতি যার ফলে মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে।

৮. “কালোকে সাদার সাথে গুলিয়ে ফেলে” বলতে সত্য ও বিভ্রমকে মিশিয়ে ফেলা এবং ন্যায়পরায়ণতাকে মন্দের সাথে মিশিয়ে ফেলাকে বোঝানো হয়েছে।

৯. “দস্যুর” বলতে বোঝানো হয়েছে যে মানুষ চেতনাহীন, এবং তাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির অভাব রয়েছে।

১০. “বর্জিত ও অবশিষ্টাংশ” বলতে মানুষের ঈশ্বর নিপীড়নকারী মনোভাবকে বোঝানো হচ্ছে।

১১. “ক্রোধান্বিত” বলতে মানুষের সেই কুৎসিত চেহারাকে নির্দেশ করা হয়েছে যা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত।

১২. “নিঃসঙ্কোচে” নির্দেশ করছে সেই অবস্থাকে মানুষ যখন বেপরোয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি সামান্যতম সম্মানও তার মধ্যে নেই।

১৩. “অমূল্য ধন” বলতে ঈশ্বরের সমগ্রতাকে বোঝানো হয়েছে।

ক. মূল পাঠ্য, একটা চৈনিক প্রবাদ “hú jiǎ hǔ wēi” থেকে এটা অনুবাদ করা হয়েছে। এটা একটা কাহিনী উল্লেখ করছে যেখানে একটা শেয়াল বাঘের সঙ্গে চলাফেরা করে অন্য পশুদের ভয় দেখায়, এইভাবে সে বাঘের প্রতি অন্যদের ভীতি ও সম্মান “ধার” করে। এটা একটা রূপক, অন্য লোকেদের ভয় দেখানো বা নিপীড়ন করার জন্য অন্য কারো প্রতিপত্তি “ধার করা” লোকেদের উল্লেখ করার জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।


কাজ এবং প্রবেশ (১০)

মানবজাতি যে এতদূর অগ্রগতি করেছে, তা নজিরবিহীন ঘটনা। ঈশ্বরের কাজ ও মানুষের জীবনে প্রবেশ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়েছে, এবং তাই ঈশ্বরের কর্মও সর্বোৎকৃষ্ট দর্শনীয় এক ঘটনা যার কোনো তুলনা নেই। আজকের দিন পর্যন্ত মানুষের প্রবেশ এক বিস্ময়কর ঘটনা, যা মানুষ আগে কখনো কল্পনা করেনি। ঈশ্বরের কর্ম সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে গেছে—এবং তার সাথে সাথে মানুষের “প্রবেশ”[১]-ও তার শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে ফেলেছে। ঈশ্বর নিজেকে যথাসম্ভব নিম্নতর স্তরে নামিয়ে এনেছেন, এবং তিনি কখনোই মানবজাতির কাছে বা এই মহাবিশ্ব ও সমস্তকিছুর কাছে প্রতিবাদ জানাননি। ইতিমধ্যে, মানুষ ঈশ্বরের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের নিপীড়নও চরম সীমায় পৌঁছে গেছে; সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে, এবং এটাই ন্যায়পরায়ণতার দিন আবির্ভূত হওয়ার উপযুক্ত সময়। কেন এখনও বিষণ্ণতা সমস্ত ভূমিকে আচ্ছন্ন করতে থাকবে, আর অন্ধকার সমস্ত মানুষকে আবৃত করতে থাকবে? বহু সহস্র বছর ধরে, এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঈশ্বর পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং তাঁর সহিষ্ণুতা বহু আগেই চরমসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে। তিনি মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে নজর রেখে চলেছেন, মানুষের অধার্মিকতা কতদিন বিশৃঙ্খলা চালিয়ে যেতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং তবুও, বহুকাল আগেই অসাড় হয়ে যাওয়া মানুষেরা কিছুই অনুভব করে না। কখনো কি কেউ ঈশ্বরের কর্ম পর্যবেক্ষণ করেছে? কে-ই বা কখনও চোখ তুলে দূরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে? মনোযোগ সহকারে কে-ই বা কখনও শুনেছে? সর্বশক্তিমানের হাতে কেউ কি কখনো থেকেছে? মানুষেরা সকলেই কাল্পনিক ভীতিতে জর্জরিত।[২] খড়কুটোর গাদা কোন কাজে লাগে? ঈশ্বরের অবতারকে আমৃত্যু অত্যাচার করা—এই একটা কাজই তারা করতে পারে। যদিও তারা খড়কুটোর গাদা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু তবুও একটা কাজ তারা “সবার চেয়ে ভালো”[৩] ভাবে করে: আমৃত্যু ঈশ্বরের ওপর অত্যাচার করা ও তারপর চিৎকার করে বলা যে “এটা মানুষের হৃদয়কে আনন্দিত করে।” কী অকাজের একটা দল! লক্ষণীয়ভাবে, মানুষের অবিরাম স্রোতের মাঝে তারা কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে, দুর্ভেদ্য অবরোধে বৃত্তাকারে তাঁকে ঘিরে রাখে। তাদের উদ্দীপনা সর্বকালীন উত্তপ্ততর হয়ে জ্বলে উঠছে,[৪] তারা দলে দলে ঈশ্বরকে ঘিরে রেখেছে, যাতে তিনি এক ইঞ্চিও নড়তে না পারেন। নিজেদের হাতে তারা সমস্ত রকমের অস্ত্র ধারণ করে রেখেছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করছে যেন একজন শত্রুর দিকে দেখছে, তাদের দৃষ্টি ক্রোধে পূর্ণ; তারা “ঈশ্বরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলা”-র জন্য উদগ্রীব। কী বিভ্রান্তিকর! মানুষ ও ঈশ্বর কেন এই রকম মিলনের অযোগ্য শত্রুতে পরিণত হল? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বর, যিনি সবচেয়ে মনোরম, তাঁর এবং মানুষের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ রয়েছে? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বরের কর্ম মানুষের কোনো উপকারেই আসে না? তা কি মানুষের ক্ষতি করে? মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, গভীরভাবে ভীত থাকে যে তিনি মানুষের অবরোধ ভেঙে ফেলবেন, তৃতীয় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন, এবং আরো একবার মানুষকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবেন। মানুষ ঈশ্বরের বিষয়ে সতর্ক, সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অস্বস্তিতে মাটির চারিদিকে এপাশ ওপাশ করে, হাতে ধরে থাকা “মেশিনগান” তাক করা থাকে মানুষের মাঝখানে থাকা ঈশ্বরের দিকে। ব্যাপারটা এমন, যেন ঈশ্বরের সামান্যতম নড়াচড়াতেও মানুষ তাঁর সমস্তকিছু নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে—তাঁর সমস্ত শরীর এবং তিনি যা কিছু পরিধান করেন—কিছুই ছেড়ে দেবে না। মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সংশোধনের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। মানুষের কাছে ঈশ্বর বোধগম্য নয়; ইতিমধ্যে, মানুষ সুচিন্তিতভাবে নিজের চোখ বন্ধ করে নির্বোধের মতো আচরণ করে, আমার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে একেবারেই অনিচ্ছুক, এবং আমার বিচারের প্রতি ক্ষমাহীন। তাই, মানুষ যখন প্রত্যাশা করে না, তখন আমি নীরবে প্রস্থান করি, এবং কে উচ্চ ও কে নীচ তা আমি মানুষের সাথে আর তুলনা করবো না। মানবজাতি সকলের মধ্যে নিকৃষ্ট “প্রাণী”, এবং আমি তার প্রতি আর মনোযোগ দিতে চাই না। আমি বহুকাল আগেই আমার সমগ্র অনুগ্রহ সেই স্থানে ফিরিয়ে নিয়েছি যেখানে আমি শান্তিতে বসবাস করি; মানুষ যেহেতু এত অবাধ্য, তাই তার কী কারণ আছে আমার মূল্যবান অনুগ্রহের আর একটুও উপভোগ করার? যে শক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষী, তাদের বৃথা আমার অনুগ্রহ প্রদান করতে আমি ইচ্ছুক নই। আমি বরং আমার মূল্যবান ফল কনানের সেই কৃষকদের প্রদান করবো যারা উদ্যোগী, এবং আন্তরিকভাবে আমার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায়। আমি শুধু চাই স্বর্গ যেন অনন্তকাল স্থায়ী হয়, এবং তার চেয়েও বেশি করে, চাই মানুষ যেন কখনো বৃদ্ধ না হয়, স্বর্গ এবং মানুষ যেন চিরকাল বিশ্রামে থাকে, এবং সেই চিরসবুজ “পাইন ও সাইপ্রাস” যেন চিরকাল ঈশ্বরকে সঙ্গ দেয়, এবং একত্রে আদর্শ যুগে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে স্বর্গের চিরসঙ্গী হয়।

আমি মানুষের সাথে বহু দিন ও রাত অতিবাহিত করেছি, মানুষের সঙ্গে একসাথে পৃথিবীতে বসবাস করেছি, এবং মানুষের থেকে কখনো আর কোনো চাহিদা জ্ঞাপন করিনি; আমি শুধু চিরকাল মানুষকে সম্মুখের পথনির্দেশ দিই, মানুষকে পথনির্দেশ দেওয়া ছাড়া আমি কিছুই করি না, এবং মানবজাতির গন্তব্যের স্বার্থে আমি অবিরত আয়োজনের কাজ নির্বাহ করি। স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা কে-ই বা কখনো উপলব্ধি করেছে? স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে কে-ই বা যাতায়াত করেছে? আমি আর মানুষের “বার্ধক্য অবস্থা” তার সাথে কাটাতে চাই না, কারণ মানুষ খুবই পুরাতন-পন্থী, সে কিছুই বোঝে না; একমাত্র যা সে জানে তা হল, অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত রেখে, অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা না করে, আমার পরিকল্পিত ভোজন-অনুষ্ঠানে লোভীর মতো আহার করা। মানবজাতি খুবই কৃপণ, মানুষের মধ্যে কোলাহল, বিষণ্ণতা, এবং বিপদ অত্যন্ত বেশি, আর সেই কারণেই আমি অন্তিম সময়ে অর্জিত বিজয়ের মূল্যবান ফল তাদের সাথে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক নই। মানুষ তার নিজের সৃষ্ট উচ্চমানের আশীর্বাদ উপভোগ করুক, কারণ সে আমায় স্বাগত জানায় না—তাহলে আমি মানবজাতিকে জোর করে আনন্দিত হওয়ার ভান করতে বলবো কেন? বিশ্বের প্রতিটি কোণ উষ্ণতাবিহীন, পৃথিবীর মানচিত্র জুড়ে বসন্তের চিহ্নমাত্র নেই, কারণ জলচর প্রাণীর মতোই মানুষের মধ্যে সামান্যতম উষ্ণতাও নেই, সে যেন এক মৃতদেহ, এমনকি তার শিরার মধ্যে দিয়ে চলাচল করা রক্তও বরফশীতল, হৃদয়ে শৈত্যপ্রবাহ জাগায়। উষ্ণতা কোথায়? মানুষ অকারণেই ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে, এবং তারপরেও সে সামান্যতম সংশয়ও অনুভব করেনি। কেউই কখনো অনুশোচনা বোধ করেনি এবং এই নির্দয় স্বৈরাচারীরা নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে থাকা ঘৃণার অবসানের জন্য এখনও আরও একবার মনুষ্যপুত্রকে “জীবিত অবস্থায় বন্দী করা”[৫]-র এবং তাঁকে বন্দুকবাজদলের গুলির সামনে এনে ফেলার পরিকল্পনা করে চলেছে। এই বিপজ্জনক ভূমিতে আমার থেকে গিয়ে কী লাভ? আমি থেকে গেলে মানুষের জন্য শুধুমাত্র যা নিয়ে আসবো তা হল বিবাদ ও হিংসা, এবং সমস্যার কোনো অবসান হবে না, কারণ আমি মানুষকে কখনো শান্তি এনে দিতে পারিনি, দিয়েছি শুধুই যুদ্ধ। মানবজাতির অন্তিম সময় যুদ্ধের দ্বারাই পূর্ণ হতে হবে, এবং মানুষের গন্তব্যের পতনও ঘটতে হবে এই বিবাদ ও হিংসার মাঝেই। আমি যুদ্ধের “আনন্দ”-র ভাগ নিতে চাই না, আমি মানুষের রক্তক্ষয় ও বলিদানের সঙ্গী হবো না, কারণ মানুষের প্রত্যাখ্যান আমাকে “নিরাশা”-র দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং মানুষের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার কোনো বাসনা আমার নেই—মানুষ নিজের হৃদয়ের সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করুক। আমি বিশ্রাম নিতে চাই, ঘুমোতে চাই; মানবজাতির অন্তিম সময়ে প্রেতাত্মারাই তাদের সঙ্গী হোক! আমার ইচ্ছা কে-ই বা জানে? যেহেতু আমি মানুষের কাছে অভ্যর্থনা পাইনি, এবং সে আমার জন্য কখনোই অপেক্ষা করেনি, তাই আমি তাকে কেবল বিদায়ই জানাতে পারি, এবং আমি মানবজাতিকে তার গন্তব্য প্রদান করছি, আমি মানুষের কাছেই আমার সমস্ত সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছি, মানুষের মধ্যেই আমার জীবন বপন করে যাচ্ছি, মানুষের হৃদয়ভূমিতে আমার জীবনের বীজ রোপণ করে যাচ্ছি, তার জন্য ছেড়ে যাচ্ছি চিরন্তন স্মৃতি, মানবজাতিকে দিয়ে যাচ্ছি আমার সমস্ত ভালোবাসা, এবং প্রদান করছি মানুষ আমার মধ্যে যা কিছু লালন করে, দিয়ে যাচ্ছি এক ভালোবাসার উপহার হিসাবে যে ভালোবাসা দিয়ে আমরা একে অপরের জন্য আকুল হই। আমি আশা করব যে আমরা যেন চিরকাল একে অপরকে ভালোবাসি, আমাদের বিগত কালই যেন হয় সেই সেরা জিনিস যা আমরা পরস্পরকে দিতে পারি, কারণ আমি ইতিমধ্যেই আমার সমগ্রতা মানবজাতিকে প্রদান করে ফেলেছি—তাদের অভিযোগ করার মতো আর কিছু থাকতে পারে কি? আমি ইতিমধ্যেই আমার জীবনের সামগ্রিকতা মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, এবং একটাও কথা না বলে আমি মানবজাতির জন্য ভালোবাসার সুন্দর জমি চাষ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি; আমি কখনোই মানুষের কাছে কোনোরকম ন্যায়সঙ্গত দাবি করিনি, মানুষের আয়োজনের কাছে নতি স্বীকার করা এবং মানবজাতির জন্য আরও সুন্দর আগামী তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই করিনি।

যদিও ঈশ্বরের কাজ সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময়, তবু মানুষের প্রবেশের বিষয়টা অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। মানুষ ও ঈশ্বরের যৌথ “সংস্থা”-য় প্রায় সমস্তটাই হল ঈশ্বরের কর্ম; মানুষ যতটা প্রবেশ করেছে, সেখানে তার দেখানোর মতো প্রায় কিছুই নেই। মানুষ, যে রিক্ত ও অন্ধ, সে এমনকি নিজের আয়ত্তে থাকা “প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের” দ্বারা বর্তমানের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতার পরিমাপ করে। এই “আদিম বনমানুষেরা” নামমাত্রই সোজা হয়ে হাঁটতে পারে এবং তারা নিজেদের “উলঙ্গ” শরীরের জন্য কোনোরকম লজ্জা বোধ করে না। ঈশ্বরের কাজের মূল্যায়ন করার জন্য তাদের কী যোগ্যতা রয়েছে? এই চার-পেয়ে বনমানুষদের অনেকের চোখই ক্রোধে পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং তারা হাতে আদিম প্রস্তরের অস্ত্র নিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে দাঁড় করায়, বনমানুষদের এমন এক প্রতিযোগিতা শুরু করার চেষ্টা করে যা পৃথিবী আগে কখনও দেখেনি, বনমানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে অন্তিম সময়ের এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চায় যা সমগ্র ভূমি জুড়ে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। তাছাড়াও, এই অর্ধেক সোজা হয়ে চলা আদিম বনমানুষদের মধ্যে অনেকেই আত্মতৃপ্তিতে পূর্ণ। তাদের মুখমন্ডল আবৃত করা চুলগুলো একসাথে জট পাকিয়ে রয়েছে, খুনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ, এবং তারা তাদের সামনের পা বাড়ায়। তারা এখনও আধুনিক মানুষে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি, তাই কখনও কখনও তারা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কখনো হামাগুড়ি দেয়, তাদের ঘামের ফোঁটা নিবিড়ভাবে এক গুচ্ছ শিশিরবিন্দুর মতো কপালকে ঢেকে রাখে—তাদের আগ্রহ স্বতঃসিদ্ধ। আদিম, প্রাচীনকালের বনমানুষ, তাদের সঙ্গী, চারপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের চার পা ভারী ও ধীর, নামমাত্র আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে এবং প্রত্যাঘাত করার শক্তি নেই, তারা কোনোভাবে নিজেদের শুধু সামালটুকুই দিতে পারে। চোখের একটা পলকেই—কী ঘটেছে তা দেখার আগেই—মঞ্চের “নায়ক” মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, হাত পা শূন্যে তুলে। যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত বছর ধরে মাটির উপরে ভুল ভঙ্গিমায় ছিল, হঠাৎ করে উপর-নিচে উল্টে গেছে, এবং সেই বনমানুষের আর প্রতিরোধ করার ইচ্ছা নেই। তখন থেকেই, বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে, সে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে—এটা সত্যিই “মর্মান্তিক”। এই প্রাচীন বনমানুষের এইরকম আকস্মিক সমাপ্তি ঘটেছিল। মানুষের এই অপরূপ জগত থেকে এত শীঘ্র তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল কেন? সে তার সঙ্গীদের সাথে কৌশলের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেনি কেন? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষমতা পরিমাপের গোপন ব্যাপারটা না জানিয়েই এই পৃথিবীকে সে বিদায় জানিয়েছিল, কী দুঃখজনক! এত প্রবীণ এক বনমানুষের নিজের বংশধরদের “প্রাচীন কলা ও সংস্কৃতির” বিষয়ে অবহিত না করেই নিঃশব্দে মারা যাওয়া কতই না অবিবেচনার ব্যাপার। কাছের লোকদের ডেকে তাদের ভালবাসার কথা বলার মতো সময়ও তার ছিল না, পাথরের ফলকেও সে কোনও বার্তা রেখে যায়নি, সে স্বর্গসূর্যকে উপলব্ধি করেনি, এবং নিজের অকথ্য কষ্টের কথাও কিছু বলে যেতে পারেনি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়, চোখ বন্ধ করার আগে সে তার বংশধরদের তার মৃত্যুপথযাত্রী দেহের পাশে ডেকে বলার সুযোগ পায়নি যে, “ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে মঞ্চে আরোহণ কোরো না”, তার চারটে শক্ত হয়ে যাওয়া অঙ্গ উপরের দিকে রয়ে গেছে, যেন আকাশমুখী গাছের ডাল। মনে হবে সে যেন এক অসন্তোষজনক মৃত্যুবরণ করেছে…। হঠাতই মঞ্চের নিচ থেকে এক হাসির রোল ভেসে আসে; অর্ধেক সোজা হয়ে চলা বনমানুষদের একজন তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তার হাতে ধরা একটা “পাথরের মুগুর”, হরিণ বা অন্যান্য বন্য পশু যা সেই বৃদ্ধ বনমানুষের চেয়ে বেশি উন্নত তাকে শিকার করার জন্য, সে মঞ্চে লাফিয়ে ওঠে, তার মনে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে।[৬] যেন সে বুদ্ধিমানের মতো কোনো কাজ করেছে। তার পাথরের মুগুরের “ক্ষমতা” ব্যবহার করে সে “তিন মিনিট”-এর জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এই তৃতীয় “পা”-এর “শক্তি” কতই না প্রচণ্ড! তা সেই দশাসই, অপরিচ্ছন্ন, অর্ধেক সোজা হয়ে দাঁড়ানো নির্বোধ বনমানুষকে তিন মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছে—এই সম্মানীয়[৭] বৃদ্ধ বনমানুষ যে প্রভাবশালী, এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। নিশ্চিতভাবেই, এই প্রাচীন পাথরের অস্ত্র “তার মর্যাদার মান পূরণ করে”: তাতে রয়েছে একটা ছুরি ধরার হাতল, প্রান্তভাগ এবং অগ্রভাগ, খালি প্রান্তভাগে উজ্জ্বলতার ঘাটতিটাই এটার একমাত্র খুঁত—কী দুঃখজনক। সেই প্রাচীনকালের “ছোট্ট নায়কের” দিকে আবার তাকাও, যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিচের লোকজনের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে, যেন তারা নপুংসক নিকৃষ্ট, আর সে হল সাহসী নায়ক। মঞ্চের সামনে যারা রয়েছে, তাদের সে গোপনে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। “দেশ এখন সমস্যায় রয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকেই তার জন্য দায়ী, তোমরা কেন লজ্জায় পিছিয়ে রয়েছ? এমন কি হতে পারে যে দেশ এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন দেখেও তোমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হবে না? এই দেশ এখন বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—কেন তোমরা এমন হতে পারছ না যারা সর্বপ্রথমে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সবার শেষে উপভোগ করে? দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার লোকজন ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে, সেটা তুমি কীভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে পারো? তোমরা কি পরাধীন জাতি হওয়ার লজ্জা সহ্য করতে ইচ্ছুক? অকর্মণ্যের দল!” এটা ভাবার সাথে সাথে মঞ্চের সামনে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল এবং তার চোখ আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল, যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ[৮] করতে চলেছে। সে যুদ্ধের আগেই ঈশ্বরকে ব্যর্থ দেখতে উৎসুক, মানুষকে খুশি করার জন্য ঈশ্বরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে মরিয়া। সে প্রায় জানেই না যে তার পাথরের অস্ত্র হয়তো প্রাপ্য খ্যাতির যোগ্য, কিন্তু সেটা কখনোই ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে পারে না। আত্মরক্ষার সময় পাওয়ার আগেই, শুয়ে পড়ে তারপর আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময় পাওয়ার আগেই, সে আগুপিছু দুলে ওঠে, দুচোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। সে তার পুরোনো পূর্বপুরুষের কাছেই গড়িয়ে পড়ে যায়, আর ওঠে না; প্রাচীন বনমানুষটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, সে আর চিৎকার করে না, তার নিকৃষ্টতা স্বীকার করে নেয়, আর প্রতিরোধ করার কোনো ইচ্ছা নেই তার। ওই দুই হতভাগ্য বনমানুষ মঞ্চের সামনেই মারা যায়। কতই না দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, মানবজাতির পূর্বপুরুষ, যারা আজ পর্যন্ত বেঁচে ছিল, তারা ন্যায়পরায়ণতার সূর্যের আবির্ভাবের দিনেই অজ্ঞতায় মৃত্যুবরণ করল! কী ভীষণ মূর্খতা যে তারা এমন এক মহান আশীর্বাদ চলে যেতে দিল—যে হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষমান বনমানুষেরা তাদের আশীর্বাদের দিনেই শয়তানের রাজার সাথে “উপভোগ” করার জন্য সেই আশীর্বাদ মৃতস্থানে নিয়ে গেছে! এই আশীর্বাদ জীবিত বিশ্বে তাদের পুত্র কন্যাদের সাথে উপভোগ করার জন্য রেখে দেয়নি কেন? তারা শুধু নিজেদের সমস্যা ডেকে আনছে! কত বড় অপচয় যে তারা সামান্য মর্যাদা, খ্যাতি এবং সম্মানের জন্য নিহত হওয়ার দুর্ভাগ্য ভোগ করে, নরকের দরজা খোলায় প্রথম হয়ে সেখানকার সন্তান হওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করে। এত মূল্য পরিশোধ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কতই না দুঃখজনক ঘটনা যে, এমন প্রাচীন পূর্বপুরুষ, যারা “জাতীয় চেতনায় পূর্ণ” ছিল, তারা “নিজেদের প্রতি এত কঠোর ও অন্যদের প্রতি এত সহিষ্ণু” হতে পারে, তারা নিজেদের নরকে আটক করে রাখছে, এবং সেই নপুংসক নিকৃষ্টদের বাইরে রেখে দিয়েছে। এরকম “জনগণের প্রতিনিধি” কোথায় পাওয়া যাবে? “তাদের সন্তানদের হিতার্থে” এবং “আগামী প্রজন্মের শান্তিময় জীবনের” জন্য তারা ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না, এবং তাই তারা তাদের নিজেদের জীবনের প্রতিও কোনো মনোযোগ দেয় না। বিনা বাধায় তারা “জাতীয় উদ্দেশ্যের” জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, কোনো শব্দ ছাড়াই মৃতস্থানে প্রবেশ করে। এমন জাতীয়তাবাদ কোথায় পাওয়া যাবে? ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করার সময় তারা মৃত্যুকে ভয় করে না, রক্তপাতকেও ভয় করে না, আগামীর চিন্তা তো প্রায় করেই না। তারা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। কী দুঃখের বিষয় যে তারা তাদের “ভক্তির উদ্যম”-এর জন্য শুধু যা পায় তা হল চিরন্তন অনুশোচনা এবং নরকের চির-জ্বলন্ত শিখা দ্বারা গ্রাস হওয়া!

কী আকর্ষক! ঈশ্বরের অবতার কেন সর্বদা মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দিত হয়েছেন? ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে কখনোই মানুষের কোনো উপলব্ধি হয়নি কেন? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বর ভুল সময়ে এসেছেন? ভুল স্থানে এসেছেন? ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে “অনুমোদনের স্বাক্ষর” না নিয়ে একাকী কর্ম সম্পাদন করেছেন বলেই কি এমন হয়েছে? ঈশ্বর মানুষের অনুমতি ছাড়াই নিজের মনস্থির করে নিয়েছিলেন বলেই কি এমন হয়েছে? সত্য ঘটনা থেকে জানা যায়, ঈশ্বর আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন। দেহধারণ করে ঈশ্বর কোনো ভুল কাজ করেননি—তাঁকে কি মানুষের কাছ থেকে সম্মতি চাইতে হবে? তার থেকেও বড় কথা, ঈশ্বর বহুকাল আগেই মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, হয়ত মানুষ তা ভুলে গিয়েছে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মানুষ বহু আগে থেকেই শয়তানের দ্বারা এতোই ভ্রষ্ট হয়েছে যে স্বর্গের নিচে কী হয়ে চলেছে সে বিষয়েই তার কোনো উপলব্ধি নেই, আধ্যাত্মিক জগতের কথা তো দূরে থাক! কী লজ্জার বিষয় যে মানুষের পূর্বপুরুষ, সেই বনমানুষ, মঞ্চেই মৃত্যুবরণ করেছিল, কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই: স্বর্গ ও পৃথিবী কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, আর সেই বনমানুষ যার মন প্রস্তরনির্মিত সে কীভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে ঈশ্বর আবার দেহধারণ করতে পারেন? কী দুঃখজনক যে এমন একজন “বৃদ্ধ” যে “তার ষাটতম বর্ষে আছে” সে ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিনেই মারা গেল। এত বড় আশীর্বাদের আবির্ভাবের সময় সে পৃথিবীকে আশীর্বাদহীন রেখে চলে গেল, তা কি আশ্চর্যজনক নয়? ঈশ্বরের অবতার সমস্ত ধর্ম ও পরিবৃত্তে একটা শক্তিশালী ঢেউ প্রেরণ করেছেন, ধর্মীয় বৃত্তের মূল শৃঙ্খলাকে সেটা “বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে”, এবং যারা ঈশ্বরের আবির্ভাবের অপেক্ষায় আকুল, তাদের সকলের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে। কে প্রশংসা করছে না? কে ঈশ্বরকে দেখার জন্য আকুল নয়? ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে বহু বছর রয়েছেন, তা সত্ত্বেও মানুষ তা কখনো উপলব্ধি করেনি। আজ, ঈশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন এবং জনসমক্ষে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন—তা মানুষের হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে না, তা কি হতে পারে? ঈশ্বর একবার মানুষের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছিলেন, আর আজ তিনি মানবজাতির সাথে একত্রিত হয়েছেন, এবং সময়ের সাথে সাথে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী ভাগ করে নিচ্ছেন। যিহুদিয়া থেকে তাঁর প্রস্থানের পরে মানুষ আর তাঁর কোনো চিহ্নও খুঁজে পায়নি। তারা আরো একবার ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুল, কিন্তু তারা জানে না যে আজ আবার তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারা তাঁর সাথে পুনর্মিলিত হয়েছে। এটা বিগত সময়ের চিন্তাভাবনাকে নাড়া না দিয়ে পারে? দুই হাজার বছর আগে, আজকের দিনে, ইহুদিদের বংশধর শিমোন বারজোনা পরিত্রাতা যীশুকে প্রত্যক্ষ করেছিল, তাঁর সাথে একই টেবিলে ভোজন করেছিল এবং বহু বছর তাঁকে অনুসরণ করার পরে হৃদয়ের মধ্যে তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করেছিল: সে নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকেই তাঁকে ভালবেসেছিল; প্রভু যীশুকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। এই সোনালী চুলের শিশু, যে শীতল পশুখাদ্যের পাত্রের মধ্যে জন্মেছিল, সে-ই যে ঈশ্বরের অবতারের প্রথম প্রতিমূর্তি, তা ইহুদি জনগণের জানা ছিল না। তারা সকলেই ভেবেছিল যে তিনি তাদেরই মতো, কেউই তাঁকে আলাদা হিসাবে ভাবেনি—এই সাধারণ, সামান্য যীশুকে লোকেরা কীভাবে চিনতে পারতো? ইহুদি জনগণ তাঁকে সেই সময়কার ইহুদি পুত্র বলে মনে করেছিল। কেউই তাঁকে একজন মনোরম ঈশ্বর হিসাবে দেখেনি, এবং মানুষ তাঁর কাছে অন্ধ দাবি ছাড়া আর কিছুই করেনি, চেয়েছিল যে তিনি তাদের প্রচুর ও অগাধ অনুগ্রহ, শান্তি এবং আনন্দ প্রদান করুন। তারা শুধু জানত যে তিনি একজন কোটিপতি মানুষেরই মতো, মানুষের কাম্য সমস্তকিছুই তাঁর কাছে ছিল। তথাপি মানুষ কখনই তাঁকে প্রিয়তম বলে গণ্য করেনি; তৎকালীন মানুষ তাঁকে ভালোবাসেনি, শুধু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এবং তাঁর কাছে অযৌক্তিক দাবি করেছিল। তিনি কখনোই প্রতিরোধ করেননি, বরং মানুষ তাঁকে না জানলেও তিনি তাদের ক্রমাগত অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন। তিনি নীরবে মানুষকে উষ্ণতা, ভালবাসা এবং করুণা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি, এবং তাঁর সাথে তিনি মানুষকে অনুশীলনের নতুন উপায় প্রদান করেছিলেন, মানুষকে বিধানের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতি নির্দেশিত করেছিলেন। মানুষ তাঁকে ভালোবাসেনি, শুধু তাঁকে ঈর্ষা করেছে এবং তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মানবজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ার সময় মনোরম ত্রাণকর্তা যীশু কতই না অপমানের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, তা অন্ধ মানবজাতি কীভাবে জানতে পারতো? কেউই তাঁর বেদনা বিবেচনা করেনি, পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসার বিষয়ে কেউ জানতো না, কেউই তাঁর একাকীত্বর কথা উপলব্ধি করেনি; এমনকি মরিয়ম যদিও তাঁর জন্মদাত্রী মা, তার পক্ষেই বা কীভাবে করুণাময় প্রভু যীশুর হৃদয়ের চিন্তাভাবনা জানা সম্ভব ছিল? মনুষ্যপুত্রের সহ্য করা অকথ্য যন্ত্রণার কথা কে-ই বা জানতো? তাঁর কাছে অনুরোধ করার পরে, সেই সময়কার মানুষ তাঁকে শীতলভাবে মনের পেছনে ঠাঁই দিয়েছিল এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। তারপর তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছেন, তাঁর তেত্রিশ বছরের জীবনে তিনি বহু বছর ভেসে বেরিয়েছিলেন, যে বছরগুলো ছিল একাধারে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত। যখন মানুষের তাঁকে প্রয়োজন হতো, তারা তাঁকে হাসিমুখে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রিত করত, তাঁর কাছ থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা করত—আর তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করার অনতিবিলম্বেই তারা তাঁকে বাড়ি থেকে দূর করে দিত। মানুষ তাঁর মুখনিঃসৃত সরবরাহ ভোজন করেছিল, তাঁর রক্ত পান করেছিল, তাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ উপভোগ করেছিল, তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল, কারণ তারা কখনোই জানতে পারেনি কে তাদের জীবন প্রদান করেছে। অবশেষে, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তবু তাতেও তিনি একটা শব্দও করেননি। এমনকি আজও তিনি নীরব রয়েছেন। মানুষ তাঁর দেহ ভক্ষণ করছে, তাঁর রক্তপান করছে, তিনি তাদের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করছেন সেগুলোও ভোজন করছে, তাদের জন্য যে পথ উন্মুক্ত করেছিলেন তাতে চলেছে, তবু তারা এখনও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়; যে ঈশ্বর তাদের জীবন দিয়েছেন তাঁর সাথে তারা আসলে শত্রুর মতো আচরণ করে, এবং পরিবর্তে তাদের সাথে স্বর্গস্থ পিতার মতো আচরণ করে যারা ঠিক তাদেরই মতো দাস। এতে তারা কি সুচিন্তিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করছে না? যীশু কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? তোমরা কি জানো? যিহুদা, যে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, যে তাঁকে ভোজন করেছিল, পান করেছিল, ও উপভোগ করেছিল, যীশু কি তারই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হননি? যিহুদা কি এইজন্য যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি যে যীশু একজন নগণ্য, সাধারণ শিক্ষক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না? মানুষ যদি সত্যিই উপলব্ধি করতে পারত যে যীশু অসাধারণ, এবং এমন একজন যিনি স্বর্গ থেকে আগত, তাহলে তারা কীভাবে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টা ক্রুশে বিদ্ধ করে রাখতে পারত, যতক্ষণ না তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটুকুও শরীর থেকে বেরিয়ে যায়? ঈশ্বরকে কে চিনতে পারে? মানুষ অতৃপ্ত লোভের সাথে ঈশ্বরকে ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করে না, কিন্তু তারা কখনোই তাঁকে জানেনি। তাদের এক ইঞ্চি দেওয়া হয়েছিল, তারা সেখানে এক মাইল নিয়েছে, এবং তারা “যীশু”-কে তাদের আদেশ, তাদের হুকুমের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য করেছে। কে-ই বা কখনো এই মনুষ্যপুত্র, যার মাথা রাখার জায়গা নেই, তাঁর প্রতি কোনো করুণা দেখিয়েছে? কে-ই বা তাঁর সাথে বাহিনীতে যোগ দেওয়ার কথা ভেবেছে যাতে পিতা ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করা যায়? কে-ই বা কখনো তাঁর জন্য কিছু চিন্তা ব্যয় করেছে? কে-ই বা কখনো তাঁর অসুবিধার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে? মানুষ তাঁর প্রতি কণামাত্র ভালোবাসা না রেখেই তাঁকে এদিক ওদিক টানাটানি করেছে; মানুষ জানে না তাদের জীবন ও আলো কোথা থেকে এসেছে এবং তারা শুধুমাত্র গোপনে পরিকল্পনা করে দুই হাজার বছর আগেকার “যীশু”-কে কীভাবে আরো একবার ক্রুশবিদ্ধ করা যায়, যিনি মানুষের মাঝে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। “যীশু” কি সত্যিই এই ধরনের ঘৃণার অনুপ্রেরণা হতে পারেন? তিনি যা কিছু করেছেন, সেসব কি বহু আগেই বিস্মৃত হয়েছে? হাজার হাজার বছর ধরে পুঞ্জীভূত হওয়া ঘৃণা অবশেষে বহিঃপ্রকাশিত হবে। তোমরা হলে ইহুদিদেরই নামান্তর! “যীশু” কখন তোমাদের প্রতি শত্রুতাপরায়ণ ছিলেন, যে তোমরা তাঁকে এতখানি ঘৃণা করো? তিনি এত কিছু করেছেন, এত কিছু বলেছেন—সেগুলোর কোনোটাই কি তোমাদের উপকারের নয়? তিনি তাঁর জীবন তোমাদের প্রতি সঁপে দিয়েছেন, বিনিময়ে কিছুই চাননি, তিনি তোমাদেরকে নিজের সামগ্রিকতা প্রদান করেছেন—তোমরা কি এখনও সত্যিই তাঁকে জীবন্ত খেয়ে ফেলতে চাও? তিনি কোনোকিছু আগলে না রেখে তোমাদেরকে তাঁর সমস্ত কিছু দিয়েছেন, কখনো জাগতিক গরিমা মহিমা উপভোগ করেননি, মানুষের উষ্ণতা, ভালোবাসা, বা অনুগ্রহ উপভোগ করেননি। মানুষ তাঁর প্রতি কতই না নীচ, পৃথিবীতে তিনি কখনোই প্রাচুর্য উপভোগ করেননি, তিনি তাঁর আন্তরিক, আবেগপ্রবণ হৃদয়ের সমস্তটুকুই মানুষের প্রতি নিবেদিত করেছেন, তিনি তাঁর সামগ্রিকতা মানবজাতির প্রতি নিবেদিত করেছেন—এবং কেউই কি কখনো তাঁকে উষ্ণতা প্রদান করেছে? কেউই কি কখনো তাঁকে স্বস্তি দিয়েছে? মানুষ তাঁর উপরে সমস্ত চাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, সমস্ত দুর্ভাগ্য তাঁকে হস্তান্তর করেছে, মানুষের মাঝে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা তাঁর উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, সমস্ত রকমের অন্যায়ের জন্য সে তাঁকে দায়ী করেছে, এবং তিনি নীরবে তা মেনে নিয়েছেন। তিনি কি কখনো কারো কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন? তিনি কি কখনো কারো কাছে সামান্য প্রতিদান চেয়েছেন? কেউ কি কখনো তাঁর প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখিয়েছে? স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে, তোমাদের মধ্যে কে সুন্দর শৈশব পায়নি? কে রঙিন যৌবন পায়নি? প্রিয়জনের উষ্ণতা কার কাছে নেই? আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ভালোবাসা বিহীন কে আছে? অন্যের সম্মান না পেয়ে কে থেকেছে? উষ্ণ পরিবারবিহীন কে আছে? অন্তরঙ্গ মানুষদের সাহচর্যের আরাম ছাড়া কে আছে? এবং এগুলোর একটাও কি তিনি কখনও উপভোগ করেছেন? কে-ই বা কখনো তাঁকে একটু উষ্ণতা দিয়েছে? কে-ই বা তাঁকে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে? কে-ই বা তাঁর প্রতি সামান্য মানবিক নৈতিকতা দেখিয়েছে? কে-ই বা কখনো তাঁর প্রতি সহনশীল হয়েছে? কঠিন সময়ে কে-ই বা কখনো তাঁর সাথে থেকেছে? কে কখনো তাঁর সাথে কঠিন জীবন পার করেছে? মানুষ কোনোদিনই তাঁর প্রতি চাহিদার বোঝা লাঘব করেনি; সে শুধু নিঃসঙ্কোচে তাঁর প্রতি দাবি জানিয়ে গেছে, যেন এই মনুষ্যজগতে এসে তাঁকে মানুষের বলদ বা ঘোড়া হয়ে, মানুষের বন্দী হয়েই থাকতে হবে, এবং মানুষকে তাঁর সবকিছুই দিয়ে দিতে হবে; নাহলে মানুষ কখনোই তাঁকে ক্ষমা করবে না, কখনো তাঁর সাথে সহজ হবে না, কখনো তাঁকে ঈশ্বর বলে ডাকবে না, এবং কখনো তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবে না। ঈশ্বরের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে মানুষ অত্যন্ত কঠোর, যেন ঈশ্বরকে মৃত্যু পর্যন্ত আক্রমণ করাই তার কাজ, কেবল তাঁর মৃত্যুর পরেই সে ঈশ্বরের প্রতি তার দাবি শিথিল করবে; অন্যথায় মানুষ ঈশ্বরের প্রতি তার দাবির মানদণ্ড কখনোই নামাবে না। এই ধরনের মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত হবে না তা কী করে হতে পারে? এটাই কি বর্তমানের দুঃখজনক বিষয় নয়? মানুষের বিবেক কোথাও দেখা যায় না। মানুষ বলতে থাকে যে সে ঈশ্বরের ভালোবাসা পরিশোধ করে দেবে, কিন্তু আসলে সে ঈশ্বরের ব্যবচ্ছেদ করে এবং আমৃত্যু তাঁর উপর অত্যাচার করে। এটা কি ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসের “গোপন কৌশল” নয়, যা তার পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত? এমন কোনো স্থান নেই যেখানে “ইহুদি”-দের দেখা মেলে না, এবং আজও তারা একই কাজ করে, তারা এখনও ঈশ্বরের বিরোধিতার একই কাজ সম্পাদন করে, এবং তারপরেও বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরকে উচ্চে স্থাপন করছে। মানুষের নিজের চোখ ঈশ্বরকে কীভাবে জানতে পারে? মানুষ, যে দেহে জীবনযাপন করে, সে কীভাবে ঈশ্বরকে আত্মার কাছ থেকে আগত ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করতে পারে? মানুষের মধ্যে কে-ই বা তাঁকে জানতে পারে? মানুষের মধ্যে সত্য কোথায়? প্রকৃত ধার্মিকতা কোথায়? ঈশ্বরের মনোভাব কে উপলব্ধি করতে সক্ষম? কে স্বর্গের ঈশ্বরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? আশ্চর্যের কিছু নেই যে তিনি যখন মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন, কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি, এবং তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষ কীভাবে সহ্য করতে পারে? সে কীভাবে আলোকে অনুমতি দিতে পারে পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূর করার? এগুলো সবই কি মানুষের সম্মানীয় ভক্তি নয়? এটা কি মানুষের ধার্মিক প্রবেশ নয়? আর ঈশ্বরের কর্ম কি মানুষের প্রবেশকে কেন্দ্র করেই নয়? আমি কামনা করি তোমরা ঈশ্বরের কর্মকে মানুষের প্রবেশের সাথে সম্মিলিত করো, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করো, এবং মানুষের যে কর্তব্য পালন করা উচিত তা তোমাদের যথাসাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করো। এইভাবেই, ঈশ্বরের কর্ম ক্রমশঃ সমাপ্তিতে এসে পৌঁছবে, যার উপসংহার হবে তাঁর গৌরব অর্জনের মধ্যে দিয়ে!

পাদটীকা:

১. “মানুষের ‘প্রবেশ’” বলতে এখানে মানুষের অবাধ্য আচরণকে বোঝানো হয়েছে। জীবনে প্রবেশ, যা একটা ইতিবাচক বিষয়, এখানে সেটার উল্লেখ করা হয়নি, বরং এই শব্দগুলো এখানে খারাপ বা নেতিবাচক আচরণ ও কাজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে এটা মানুষের সেই সমস্ত কাজকেই বোঝাচ্ছে যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

২. “কাল্পনিক ভীতিতে জর্জরিত” কথাটা এখানে মনুষ্যত্বের বিপথে পরিচালিত জীবনকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মানবজাতির জীবনের কুৎসিত অবস্থাকে বোঝাচ্ছে, যেখানে মানুষ প্রেতাত্মার সাথে একত্রে বাস করে।

৩. “সবার চেয়ে ভালো” ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

৪. “তাদের উদ্দীপনা সর্বকালীন উত্তপ্ততর হয়ে জ্বলে উঠছে” কথাটা ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে, এবং এটা মানুষের কুৎসিত অবস্থার কথা উল্লেখ করছে।

৫. “জীবিত অবস্থায় বন্দী করা” বলতে মানুষের হিংস্র ও ঘৃণ্য আচরণকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ নৃশংস এবং ঈশ্বরের প্রতি সামান্যতমও ক্ষমাশীল নয়, এবং তাঁর কাছ থেকে তারা অযৌক্তিক দাবি করে।

৬. “তার মনে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে” ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে, এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষ নিজেদের জানে না এবং নিজের প্রকৃত উচ্চতার প্রতি অজ্ঞ। এটা একটা অবমাননাকর বিবৃতি।

৭. “সম্মানীয়” ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

৮. “বর্ষণ” বলতে মানুষের কুৎসিত অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে, যখন তারা ঈশ্বরের দ্বারা পরাজিত হলে ক্রোধে জ্বলে ওঠে। তারা ঈশ্বরকে কতখানি প্রতিরোধ করে, সেটাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।


ঈশ্বরের কাজের দর্শন (১)

যোহন যীশুর জন্য সাত বছর কাজ করেছিল, এবং যীশুর আগমনের পূর্বেই তাঁর পথ প্রস্তুত করে রেখেছিল। এর আগে যোহনের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার সমগ্র দেশ জুড়ে প্রচারিত হয়েছিল, তাই এটি যিহূদিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল আর প্রত্যেকেই তাঁকে ভাববাদী বলে অভিহিত করেছিল। সেই সময়, রাজা হেরোদ যোহনকে হত্যা করতে চাইলেও সাহস করে নি, কারণ মানুষেরা যোহনকে উচ্চ স্থানে বসিয়েছিল এবং হেরোদ আশঙ্কা করেছিল সে যদি যোহনকে হত্যা করে, তাহলে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। যোহনের দ্বারা করা কাজ সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে ইহুদিদের বিশ্বাসী করে তুলেছিল। সাত বছর ধরে সে যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল, ঠিক যীশুর সেবাব্রত শুরুর আগের সময় পর্যন্ত। এই কারণে, যোহন ছিল সমস্ত ভাববাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যোহনের কারারুদ্ধ হওয়ার পরেই যীশু তাঁর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করেছিলেন। যোহনের আগে, কোনো ভাববাদীই ঈশ্বরের জন্য পথ প্রস্তুত করে নি, কারণ যীশুর আগে ঈশ্বর কখনোই দেহধারণ করেন নি। তাই যোহনের আগে পর্যন্ত পূর্বের সমস্ত ভাববাদীদের মধ্যে কেবলমাত্র সে-ই ঈশ্বরের অবতারের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল আর এভাবেই যোহন পুরাতন ও নূতন নিয়মের শ্রেষ্ঠ ভাববাদীতে পরিণত হয়েছিল। যীশুর বাপ্তিস্ম হওয়ার আগে যোহন সাত বছর স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার ছড়াতে শুরু করেছিল। মানুষের কাছে, তার করা কাজ পরবর্তীতে যীশুর করা কাজের থেকেও উচ্চ মনে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও সে ছিল কেবলই এক ভাববাদী। সে মন্দিরের মধ্যে কাজ করে নি বা প্রচার করে নি, বরং তার বাইরের শহর বা গ্রামেই প্রচার করেছিল। সে অবশ্য এটা ইহুদি দেশগুলির মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্রদের মধ্যে এটা করেছিল। যোহন খুব কালেভদ্রেই সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের সংস্পর্শে আসত এবং কেবলমাত্র যিহূদিয়ার সাধারণ মানুষদের মধ্যেই সুসমাচার প্রচার করত। প্রভু যীশুর জন্য সঠিক মানুষদের প্রস্তুত করা এবং তাঁর কাজ করার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুতির জন্যই এই কাজ করা হয়েছিল। যোহনের মতো ভাববাদীর দ্বারা পথ প্রস্তুত হয়েছিল বলেই প্রভু যীশু আগমনের পরেই সরাসরি ক্রুশের পথে অভিগমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ করার জন্য দেহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানুষদের নির্বাচন করার কাজ তাঁকে করতে হয় নি, তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার মতো মানুষ অথবা স্থান অনুসন্ধানের কাজ করারও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর আসার পরে তাঁকে এই ধরনের কাজ করতে হয় নি; সঠিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই তাঁর আগমনের পূর্বে এই সমস্ত কাজ প্রস্তুত করে রেখেছিল। যোহন যীশুর কাজ শুরু করার আগে ইতিমধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল, কারণ ঈশ্বর যখন অবতাররূপে তাঁর কাজ করতে আসেন, তখন দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতীক্ষারত মানুষদের ওপরেই তিনি সরাসরি কাজ করতে শুরু করেন। যীশু মানুষের সংশোধনের কাজ করতে আসেন নি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করতে এসেছিলেন; অন্য সমস্ত কিছুর সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। যখন যোহন এসেছিল, তখন সে মন্দির এবং ইহুদিদের মধ্যে থেকে স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার গ্রহণকারী একদল মানুষকে বের করে আনা ছাড়া আর কিছুই করে নি, যাতে তারা প্রভু যীশুর কাজের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। যোহন সাত বছর ধরে কাজ করেছিল, যার অর্থ হল সে সাত বছর ধরে সুসমাচার প্রচার করেছিল। কাজের সময় যোহন তেমন অলৌকিক ঘটনা দেখায় নি, কারণ তার কাজ ছিল পথ প্রস্তুত করা; তার কাজ ছিল প্রস্তুতির কাজ। যে কাজ যীশু করতে যাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত অন্যান্য কাজের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না; সে শুধুমাত্র মানুষকে পাপ স্বীকার করতে ও অনুতপ্ত হতে বলেছিল এবং মানুষকে বাপ্তিস্ম করেছিল, যাতে তারা উদ্ধার পায়। যদিও সে নতুন কাজ করেছিল এবং এমন একটি পথ উন্মুক্ত করেছিল যে পথে মানুষ আগে কখনও হাঁটে নি, তবুও তার কাজটি ছিল কেবলমাত্র যীশুর জন্য পথের প্রস্তুতি। সে কেবলমাত্র প্রস্তুতির কাজ করা একজন ভাববাদী ছিল এবং সে যীশুর কাজ করতে অক্ষম ছিল। যদিও যীশু স্বর্গরাজ্যের সুসমাচারের প্রথম প্রচারকারী নন, এবং যদিও তিনি যোহনের যাত্রাপথ ধরেই কাজ চালিয়েছিলেন, তবুও তাঁর কাজ করতে পারার মতো অন্য কেউ ছিল না এবং এটি যোহনের কাজের ঊর্ধ্বে ছিল। যীশু তাঁর নিজের পথ প্রস্তুত করতে পারেন নি; তাঁর কাজ সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপেই তিনি সম্পাদন করেন। আর তাই যোহন অনেক বছর ধরে কাজ করলেও সে ছিল শুধুই একজন ভাববাদী এবং শুধুই একজন পথ প্রস্তুতকারী ব্যক্তিবিশেষ। যীশুর তিন বছরের কাজ যোহনের সাত বছরের কাজকে অতিক্রম করে গেছে, কারণ তাঁর কাজের সারসত্য এক ছিল না। যীশু যখন তাঁর সেবাব্রত করতে শুরু করেছিলেন, যা যোহনের কাজ শেষ হওয়ার সময়ে করা হয়েছিল, সেই সময়েও যোহন প্রভু যীশুর ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট মানুষ এবং স্থান প্রস্তুত করেছিল এবং এগুলি প্রভু যীশুর তিন বছরের কাজ শুরু করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর তাই, যোহনের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই প্রভু যীশু আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন এবং যোহনের বলা বাক্যসমূহ একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ যোহনের করা কাজটি কেবলমাত্র অবস্থান্তরের জন্যই হয়েছিল, তার বলা বাক্য মানুষদের নতুন সমৃদ্ধির পথে নেতৃত্বদানকারী জীবনের বাক্য ছিল না; পরিশেষে বলা যায়, তার বাক্যগুলি শুধুমাত্র সাময়িক ব্যবহারের জন্যই ছিল।

যীশু যে কাজ করেছিলেন তা অতিপ্রাকৃতিক ছিল না; এটা করার একটি প্রক্রিয়া ছিল এবং এর সমস্তটাই বস্তুর সাধারণ নিয়ম অনুসারেই অগ্রসর হয়েছিল। জীবনের শেষ ছয় মাসে যীশু নিশ্চিতরূপে বুঝে গিয়েছিলেন যে তিনি এই কাজটি করতে এসেছেন এবং এও জানতেন যে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতে এসেছেন। যীশু যেমন তিন বার করে গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনা করতেন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগেও তিনি অবিরত পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বাপ্তিস্ম হওয়ার পর যীশু সাড়ে তিন বছর তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁর আনুষ্ঠানিক কাজ আড়াই বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রথম বছরে, তিনি শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত হন, মানুষের দ্বারা হয়রান হন এবং মানুষের প্রলোভনের শিকার হন। তাঁর কাজ সম্পাদনকালে তিনি অনেক প্রলোভনকে জয় করেছিলেন। শেষ ছয় মাসে যখন যীশুকে শীঘ্রই ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, সেই সময়ে পিতরের মুখ থেকে বেরিয়েছিল যে তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, তিনিই খ্রীষ্ট। শুধু তখনই তাঁর কাজ সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং তখনই তাঁর পরিচয় জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে মানুষের জন্য তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে এবং তিন দিন পরে তিনি আবার উত্থিত হবেন; বলেছিলেন যে তিনি মুক্তির কাজ সম্পাদন করতে এসেছিলেন এবং তিনিই পরিত্রাতা। শুধুমাত্র শেষ ছয় মাসেই তিনি তাঁর পরিচয় এবং কাজের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। এটিও ছিল ঈশ্বরেরই সময়, এবং এইভাবেই কাজটি সম্পন্ন করতে হত। সেই সময়ে, যীশুর কাজের কিছু অংশ পুরাতন নিয়ম অনুসারে এবং এর পাশাপাশি মোশির আইন এবং বিধানের যুগে যিহোবার বাক্য অনুসারে হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যীশু তাঁর কাজের অংশ সমাধার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মানুষদের কাছে প্রচার করতেন, সমাজ-গৃহে তাদের শিক্ষা দিতেন, এবং তিনি তাঁর সাথে শত্রুতাকারী ফরীশীদের তিরস্কার করার জন্য পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাদের অবাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য শাস্ত্রের বাক্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এইভাবে তাদের নিন্দা করেছিলেন। কারণ তারা যীশুর কাজকে তাচ্ছিল্য করেছিল; বিশেষত যীশুর অনেক কাজ শাস্ত্রের আইন অনুসারে করা হয়নি, উপরন্তু, তাঁর শিক্ষা তাদের নিজেদের বাক্যের চেয়ে, এমনকি শাস্ত্রে ভাববাদীদের কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়েও উচ্চতর ছিল। যীশুর কাজটি শুধুমাত্র মানুষের মুক্তি এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের স্বার্থেই ছিল, আর তাই কোনও মানুষকে জয় করার জন্য তাঁর বেশি বাক্য বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি মানুষকে যা শিখিয়েছিলেন তার বেশিরভাগই শাস্ত্রের বাক্য থেকেই নেওয়া এবং তাঁর কাজটি শাস্ত্রকে অতিক্রম না করলেও তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজটি না ছিল বাক্যের কাজ, আর না তা মানবজাতিকে জয় করার জন্য করা হয়েছিল, বরং তা করা হয়েছিল মানবজাতির মুক্তির জন্য। তিনি মানবজাতির জন্য কেবল পাপস্খালনের বলি হিসাবে কাজ করেছিলেন, মানবজাতির বাক্যের উৎস হিসাবে নয়। তিনি অ-ইহুদিদের কাজ, অর্থাৎ মানুষদের জয় করার কাজ করেন নি, করেছিলেন ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ, যা ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। যদিও তাঁর কাজ শাস্ত্রের ভিত্তির ওপর সম্পাদিত হয়েছিল এবং তিনি ফরীশীদের নিন্দা করার জন্য পুরোনো ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবহার করেছিলেন, তবু তা ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যদি বর্তমানের কাজটি শাস্ত্রে উল্লিখিত পুরোনো ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ভিত্তিতে পরিচালিত হত, তবে তোমাদের জয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। কারণ পুরাতন নিয়মে তোমাদের অর্থাৎ চীনা মানুষদের অবাধ্যতা এবং পাপের কোনো প্রমাণ নেই এবং তোমাদের পাপের কোনো ইতিহাস নেই। সুতরাং, যদি এই কাজটি এখনও বাইবেলের ভিত্তিতে করা হয় তবে তোমরা কখনোই তা মানবে না। বাইবেলে শুধুমাত্র ইসরায়েলীদের একটি সীমিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা তোমরা মন্দ না ভালো তা প্রতিষ্ঠা করতে, বা তোমাদের বিচার করতে পারে না। কল্পনা করো, আমি যদি তোমাদের ইসরায়েলীদের ইতিহাস অনুসারে বিচার করতাম তাহলে তোমরা আমাকে বর্তমানে যেমন অনুসরণ করছ, তেমন করে কি অনুসরণ করতে? তোমরা কি জানো যে তোমরা কতটা বেয়াড়া? যদি এই পর্যায়ে কোনো বাক্য না বলা হত, তাহলে জয়ের কাজ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে যেত। যেহেতু আমি ক্রুশবিদ্ধ হতে আসি নি, তাই আমাকে অবশ্যই বাইবেলের থেকে আলাদা বাক্য বলতে হবে যাতে তোমাদের জয় করা যায়। যীশুর কৃত কাজ ছিল শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের থেকে উচ্চতর পর্যায়ের কাজ; এটা শুধুমাত্র একটা যুগের সূচনা করার জন্য এবং সেই যুগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কেন তিনি বলেছিলেন, “আমি বিধান ধ্বংস করতে নয়, বরং তার রূপায়ণের জন্য এসেছি”? তবুও তাঁর কাজের অনেকটাই অনুশীলনকৃত আইন এবং ইসরায়েলীদের দ্বারা অনুসরণ করা পুরাতন নিয়মের আদেশসমূহের থেকে আলাদা ছিল, কারণ তিনি আইন মান্য করতে নয়, বরং তা রূপায়ণের জন্য এসেছিলেন। এই রূপায়ণ করার প্রক্রিয়াটিতে অনেকগুলি ব্যবহারিক জিনিস অন্তর্ভুক্ত ছিল: তাঁর কাজটি ছিল আরও ব্যবহারিক এবং বাস্তবিক, উপরন্তু, এটি ছিল আরও প্রাণবন্ত এবং নিয়মের অন্ধ আনুগত্যবিহীন। ইসরায়েলীরা কি বিশ্রামবার পালন করে নি? যীশু যখন এসেছিলেন, তিনি বিশ্রামবার পালন করেন নি, কারণ তিনি বলেছিলেন যে মনুষ্যপুত্র হল বিশ্রামবারের প্রভু, এবং যখন বিশ্রামবারের প্রভু আসবেন, তখন তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। তিনি পুরাতন নিয়মের আইন রূপায়ণ এবং আইন পরিবর্তন করতে এসেছিলেন। এযুগের যাবতীয় কাজ বর্তমানের উপর ভিত্তি করে করা হলেও, এটি এখনও বিধানের যুগে যিহোবার কাজের ভিত্তির উপরে নির্ভর করে এবং এটি এই উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করে না। উদাহরণস্বরূপ—সংযত হয়ে কথা বলা এবং ব্যভিচার না ক রা—এগুলি কি পুরাতন নিয়মের আইন নয়? বর্তমানে তোমাদের যা প্রয়োজন তা এই দশটি আদেশে সীমাবদ্ধ নেই, বরং পূর্বের থেকে উচ্চতর আদেশ ও বিধানও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আগেকার সমস্ত কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের কাজ সম্পাদনের প্রতিটি পর্যায় তার আগের পর্যায়ের ভিত্তিতে নির্বাহিত হয়। যিহোবা সেই সময়ে ইসরায়েল যে কাজ করেছিলেন, যেমন মানুষজনের বলি উৎসর্গ করা, পিতামাতাকে সম্মান করা, মূর্তি পূজা না করা, অন্যদের আক্রমণ বা অভিশাপ না দেওয়া, ব্যভিচার না করা, ধূমপান বা মদ্যপান না করা এবং মৃত জিনিস না খাওয়া বা রক্ত পান না করা—এটা কি বর্তমানে তোমাদের অনুশীলনের ভিত্তি তৈরি করে না? যদিও আগেকার বিধান আর উল্লিখিত হয় না এবং তোমার কাছ থেকে নতুন দাবি করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই আইনগুলি বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, পরিবর্তে এগুলিকে আরও উচ্চে উন্নীত করা হয়েছে। এগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই কথা বলার অর্থ হল পূর্বের যুগ সেকেলে হয়ে গেছে, অথচ এমন কিছু আদেশ রয়েছে যেগুলিকে তোমায় অনন্তকাল সম্মান করে যেতে হবে। অতীতের আদেশগুলি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে, ইতিমধ্যেই মানুষের সত্তায় পরিণত হয়েছে এবং “ধূমপান কোরো না” এবং “মদ্যপান কোরো না” ইত্যাদির মতো আদেশগুলিতে আর বিশেষ জোর দেওয়ার দরকার নেই। এই ভিত্তিতেই, তোমাদের বর্তমানের প্রয়োজন অনুসারে, মর্যাদা অনুসারে এবং বর্তমানের কাজ অনুসারে নতুন আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন যুগের জন্য আদেশ জারির অর্থ পুরোনো যুগের আদেশ বাতিল করা নয়, বরং এই ভিত্তির উপরে এগুলিকে আরও উচ্চে উন্নীত করা, মানুষের ক্রিয়াকলাপগুলিকে আরও সম্পূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত করে তোলা। যদি বর্তমানে তোমাদের ইসরায়েলীদের মতো শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের আদেশ অনুসরণ করে ও আইন মেনে চলতে হতো, এবং যদি তোমাদের যিহোবার দ্বারা স্থাপিত সমস্ত আইন মুখস্থও করতে হতো, তা সত্ত্বেও তোমাদের পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকতো না। যদি তুমি কেবলমাত্র কতগুলি আদেশ পালন করতে বা অসংখ্য আইন মুখস্থ করতে, তাহলে তোমার পুরোনো স্বভাব গভীরেই নিহিত থাকতো এবং তা উপড়ে ফেলার কোনো উপায়ই থাকতো না। এইভাবে তোমরা ক্রমাগত অধঃপতিত হয়ে পড়তে এবং তোমাদের মধ্যে কেউই আজ্ঞাকারী হতে না। এর অর্থ হল কয়েকটি সাধারণ আদেশ বা অসংখ্য আইন তোমাদের যিহোবার কাজ জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারবে না। তোমরা ইস্রায়েলীদের মতো নও: আইনের অনুসরণ এবং আদেশ মুখস্থ রাখার মাধ্যমে তারা যিহোবার কাজগুলি প্রত্যক্ষ করতে এবং একমাত্র তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি নিবেদন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এটি অর্জন করতে অক্ষম, এবং পুরাতন নিয়মের যুগের কয়েকটি আদেশ শুধুমাত্র যে তোমাদের হৃদয় জয় করতে, বা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম তা-ই নয়, বরং পরিবর্তে তোমাদের অসংযত করে তুলবে এবং মৃতস্থানে পতিত করবে। কারণ আমার কাজটি জয়ের কাজ এবং এটি তোমাদের অবাধ্যতা এবং পুরানো স্বভাবকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়। যিহোবা এবং যীশুর সদয় বাক্যগুলি বর্তমানের বিচারের কঠিন বাক্যগুলির তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। এই ধরনের কঠোর বাক্য ছাড়া, তোমাদের মতো হাজার হাজার বছর ধরে অবাধ্য হয়ে আসা “বিশেষজ্ঞদের”-কে জয় করা অসম্ভব। পুরাতন নিয়মের আইনগুলি তোমাদের ওপর থেকে অনেক আগেই তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং বর্তমানের বিচার পুরোনো আইনগুলির থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হল বিচার, আইনের তুচ্ছ সীমাবদ্ধতা নয়। কারণ তোমরা আদিকালের মানবজাতি নও, বরং তোমরা হলে সেই মানবজাতি যারা হাজার হাজার বছর ধরে ভ্রষ্ট হয়ে থেকেছে। এখন মানুষদের যা অবশ্যই অর্জন করতে হবে তা হল বর্তমান সময়ের ক্ষমতা এবং প্রকৃত মর্যাদা অনুসারে বর্তমানের মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তবিক মর্যাদা এবং এতে তোমার নিয়ম অনুসরণ করার দরকার নেই। এটা করা হয় যাতে তোমার পুরোনো স্বভাবে পরিবর্তন আসে এবং তুমি তোমার ধারণাগুলি একপাশে সরিয়ে রাখতে পারো। তুমি কি মনে করো আদেশগুলিই নিয়ম? এগুলিকে বলা যেতে পারে, মানুষের সাধারণ প্রয়োজনীয়তা। এগুলি তোমার অবশ্য অনুসরণীয় নিয়ম নয়। উদাহরণ হিসাবে ধূমপান নিষেধের কথাই নেওয়া যাক—এটা কি কোনো নিয়ম? এটা কোনো নিয়ম নয়! এটা স্বাভাবিক মানবিকতার জন্য প্রয়োজনীয়, এটা কোনো নিয়ম নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য নির্ধারিত একটি বিষয়। বর্তমানে এক ডজনেরও বেশি প্রদত্ত আদেশগুলিও কিন্তু নিয়ম নয়, এগুলি এমন বিষয় যা স্বাভাবিক মানবতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন, এবং এগুলিকে নিয়ম হিসাবে গণ্য করা হয় না। আইন আর নিয়ম আলাদা। আমি যে নিয়মগুলির কথা বলছি তা আচার-অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতা বা মানুষের বিচ্যুত এবং ভ্রান্ত অনুশীলনের সাথে প্রাসঙ্গিক; এগুলি হল কিছু প্রবিধান যা মানুষের কোনো সাহায্য করে না, তার কোনো উপকারে লাগে না; এগুলি শুধুমাত্র একটি নিরর্থক কার্যক্রম তৈরি করে। এটিই হল নিয়মের সারবত্তা এবং এই জাতীয় নিয়মগুলি অবশ্যই বর্জন করা উচিত, কারণ এগুলি মানুষের পক্ষে উপকারী নয়। মানুষের জন্য যেটা উপকারী সেটাই বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।


ঈশ্বরের কাজের দর্শন (২)

অনুগ্রহের যুগে অনুশোচনার সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল এবং তা জানিয়েছিল যে মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তবেই তাকে উদ্ধার করা হবে। বর্তমানে পরিত্রাণের পরিবর্তে শুধুমাত্র জয়লাভ এবং নিখুঁতকরণের কথা বলা হয়। কখনো এটা বলা হয়নি, যদি একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে তবে তার সমগ্র পরিবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, অথবা যাকে একবার উদ্ধার করা হয় সে সর্বদাই উদ্ধার পায়। বর্তমানে কেউই এই কথাগুলি বলে না এবং এই জিনিসগুলি সেকেলে হয়ে গেছে। যীশু যে সময়ে কাজ করতেন, তাঁর কাজ ছিল সমগ্র মানবজাতির মুক্তি দান। তাঁর ওপর যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের সকলের পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল; যতক্ষণ তুমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছো, তিনি তোমায় মুক্তি দিয়েছেন; তুমি যদি তাঁকে বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে তুমি আর পাপী ছিলে না, পাপের থেকে তুমি অব্যাহতি পেয়েছিলে। উদ্ধার পাওয়া এবং বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত হওয়া বলতে এটাই বোঝায়। তবুও, যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের মধ্যে কিছু বিদ্রোহী এবং ঈশ্বরবিরোধী থেকে গিয়েছিল, যাদের তখনও ধীরে ধীরে অপসারণ করা বাকি ছিল। পরিত্রানের অর্থ এই ছিল না যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে যীশুর দ্বারা অর্জিত হয়েছিল, এর অর্থ ছিল, মানুষ আর পাপী ছিল না, তাকে তার পাপের জন্য ক্ষমা করা হয়েছিল। তুমি বিশ্বাসী হলে তোমার আর কোনো পাপ ছিল না। এই সময়ে যীশু এমন অনেক কাজ করেছিলেন যেগুলি তাঁর শিষ্যদের বোধগম্য হয় নি, এমন অনেক কথা বলেছিলেন যা মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে নি। এর কারণ হল, সেই সময়ে তিনি নিজের কথার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। তাই তাঁর প্রস্থানের অনেক বছর পর মথি যীশুর জন্য একটি বংশতালিকা নির্মাণ করেছিল এবং অন্যান্যরাও অনেক কাজ করেছিল যেগুলি মানুষের ইচ্ছাতেই হয়েছিলো। যীশু মানুষদের নিখুঁত করতে বা অর্জন করতে আসেন নি, বরং একটি পর্যায়ের কাজ করতে এসেছিলেন: স্বর্গরাজ্যের সুসমাচারের প্রচার এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা। এবং তাই, একবার যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরেই, তাঁর কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে—বিজয়ের কাজে—আরও বাক্য অবশ্যই বলতে হবে, আরও কাজ অবশ্যই করতে হবে এবং এতে অবশ্যই অনেক প্রক্রিয়া থাকতে হবে। তাই যীশু এবং যিহোবার কাজের রহস্যও প্রকাশ করা উচিত, যাতে সমস্ত মানুষ নিজেদের বিশ্বাসে বোধগম্যতা এবং স্পষ্টতা লাভ করে, কারণ এটি অন্তিম সময়ের কাজ, এবং অন্তিম সময় হল ঈশ্বরের কাজের শেষ, কাজ সমাপ্তির সময়। কাজের এই পর্যায়টি তোমাকে যিহোবার আইন এবং যীশুর মুক্তির বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে যাতে তুমি ঈশ্বরের ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ কাজটি উপলব্ধি করতে পারো এবং এর সমস্ত তাৎপর্য এবং সারসত্য উপলব্ধি করতে পারো, এবং এই ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা, যীশুর সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য, তাঁর বলা বাক্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারো, এমনকি বাইবেলের প্রতি তোমার অন্ধ বিশ্বাস এবং ভক্তিও উপলব্ধি করতে পারো। এর সাহায্যে এই সমস্ত কিছুই তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। তুমি যীশুর কাজ এবং বর্তমানে ঈশ্বরের কাজ উভয়ই বুঝতে পারবে; সম্পূর্ণ সত্য, জীবন ও পথ দেখতে পাবে ও উপলব্ধি করবে। যীশুর কাজের পর্যায়ে, যীশু সমাপ্তির কাজ সম্পন্ন না করেই কেন প্রস্থান করেছিলেন? কারণ যীশুর কাজের পর্যায়টি সমাপ্তির কাজ ছিল না। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়, তাঁর বাক্যেরও পরিসমাপ্তি হয়েছিল; তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর, তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। বর্তমান পর্যায়টি ভিন্ন: তাঁর বাক্য শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে যাওয়ার পর এবং ঈশ্বরের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র তাঁর কাজ শেষ হবে। যীশুর কাজের পর্যায়ে, এমন অনেক বাক্য ছিল যা অব্যক্ত রয়ে গিয়েছিল, বা সম্পূর্ণরূপে বলা হয়নি। তবুও যীশু কী বলেছিলেন বা কী বলেন নি, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি, কারণ তাঁর সেবাব্রত বাক্যের সেবাব্রত ছিল না, এবং তাই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রস্থান করেছিলেন। কাজের সেই পর্যায়টি ছিল মূলত ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য এবং তা বর্তমান পর্যায়ের থেকে ভিন্ন। কাজের এই বর্তমান পর্যায়টি মূলত সমাপ্তির জন্য, পরিষ্কার করার জন্য এবং সমস্ত কাজকে উপসংহারে নিয়ে আসার জন্য। যদি বাক্যগুলি একেবারে শেষ পর্যন্ত না বলা হয় তবে এই কাজটি শেষ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, কারণ কাজের এই পর্যায়ে সমস্ত কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তা বাক্য ব্যবহার করেই সম্পন্ন করা হয়। সেই সময়ে, যীশু এমন অনেক কাজ করেছিলেন যা মানুষের কাছে বোধগম্য ছিল না। তিনি নিঃশব্দে প্রস্থান করেছিলেন, এবং আজও অনেকে আছে যারা তাঁর বাক্য বোঝেন না, যাদের উপলব্ধি ভ্রান্তিতে ভরা, তবুও তারা এটিকে সঠিক বলেই বিশ্বাস করে, জানে না যে তারা ভুল। চূড়ান্ত পর্যায়টি ঈশ্বরের কাজকে সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করবে এবং এর উপসংহার প্রদান করবে। সকলেই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা বুঝতে এবং জানতে পারবে। মানুষের মধ্যেকার ধারণা, উদ্দেশ্য, ভুল এবং অযৌক্তিক উপলব্ধি, যিহোবা এবং যীশুর কাজ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা, অ-ইহুদিদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করা হবে। এবং মানুষ জীবনের সমস্ত সঠিক পথ, ঈশ্বরের করা সমস্ত কাজ এবং সম্পূর্ণ সত্য বুঝতে পারবে। যখন এটি ঘটবে, তখন এই পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হবে। যিহোবার কাজ ছিল বিশ্ব সৃষ্টি করা, এটি ছিল শুরু; আর এই পর্যায়টি হল কাজের শেষ, এবং এটাই পরিসমাপ্তি। শুরুর দিকে, ইসরায়েলের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যেই ঈশ্বরের কাজ সম্পাদিত হয়েছিল, এবং সমস্ত স্থানের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র স্থানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। কাজের শেষ পর্যায়টি বিশ্বের বিচার এবং যুগের পরিসমাপ্তির জন্য বিশ্বের সব দেশের মধ্যে সবচেয়ে অশুদ্ধ দেশে সঞ্চালিত হয়। প্রথম পর্যায়ে, ঈশ্বরের কাজটি সমস্ত স্থানের মধ্যে উজ্জ্বলতম স্থানে নির্বাহিত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যায়টি সমস্ত স্থানের মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকার স্থানে সম্পাদিত হয়। এই অন্ধকার সরিয়ে আলোর উদ্ভব হবে এবং সমস্ত মানুষদের জয় করা হবে। যখন এই সবচেয়ে অপবিত্র ও অন্ধকারতম স্থানের মানুষদের জয় করা সম্পন্ন হবে এবং সমগ্র মানুষেরা স্বীকার করবে যে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনিই সত্য ঈশ্বর, এবং প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়ে যাবে, তখন এই ঘটনাটি সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে জয়লাভের কাজ নির্বাহ করতে ব্যবহৃত হবে। কাজের এই পর্যায়টি প্রতীকী: এই যুগের কাজ শেষ হলে, ছয় হাজার বছরের ব্যবস্থাপনার কাজের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটবে। অন্ধকারতম স্থানের মানুষদের একবার জয় করা হয়ে গেলে, অন্যান্য সব জায়গায়ও তাই হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন, শুধুমাত্র চীনদেশে জয়ের কাজই অর্থবহ প্রতীকতা বহন করে। চীন সব রকমের অন্ধকারের শক্তির প্রতিমূর্তি এবং চীনের মানুষেরা তাদের সকলের প্রতিনিধি, যারা দেহসর্বস্ব, শয়তান অধিকৃত, এবং রক্তমাংসের। চীনের জনগণই অতিকায় লাল ড্রাগন দ্বারা সবচেয়ে বেশি ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধ রয়েছে, তাদের মানবতা সবচেয়ে হীন ও অপবিত্র, আর তাই তারাই সমস্ত ভ্রষ্ট মানবজাতির আদর্শ। এমনটা নয় যে অন্যান্য দেশে কোনও সমস্যা নেই; মানুষের সব ধারণাই এক, এবং এই দেশের মানুষদের ভালো যোগ্যতা থাকলেও, তারা যদি ঈশ্বরকে না জানে, তবে অবশ্যই তাঁর বিরোধিতা করবে। কেন ইহুদীরাও ঈশ্বরের বিরোধিতা ও তাঁকে অস্বীকার করেছিল? কেন ফরীশীরাও তাঁর বিরোধিতা করেছিল? কেন যিহূদা যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? সেই সময়, শিষ্যদের অনেকেই যীশুকে চিনতো না। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরে এবং পুনরুত্থিত হওয়ার পরেও কেন মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেনি? মানুষের সকল আনুগত্যহীনতা কি একই নয়? চীনের জনগণকে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, এবং যখন তাদের জয় করা হবে তখন তারা আদর্শ এবং নমুনা হয়ে উঠবে এবং অন্যদের জন্য উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে। কেন আমি সর্বদা বলেছি যে তোমরা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটি সহায়ক? চীনের জনগণের মধ্যেই দুর্নীতি, অপবিত্রতা, অধার্মিকতা, বিরোধিতা এবং বিদ্রোহ সবচেয়ে পূর্ণরূপে রূপায়িত হয়েছে এবং সমস্ত বৈচিত্র্য সমেত প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে তারা অযোগ্য, অন্যদিকে তাদের জীবন ও মানসিকতা পশ্চাৎপদ, এবং তাদের অভ্যাস, সামাজিক পরিবেশ, জন্ম পরিবার—সবই হীন এবং সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। সেইসাথে তারা হীন মর্যাদাসম্পন্ন। এই স্থানের কাজটি প্রতীকী, এবং এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পরে ঈশ্বরের পরবর্তী কাজ আরও সহজতর হয়ে উঠবে। কাজের এই ধাপটি সম্পন্ন করতে পারলে পরবর্তী কাজও নিঃসন্দেহে চলতে থাকবে। কাজের এই ধাপটি সম্পন্ন হলে, বৃহৎ সাফল্য সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হবে এবং সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে জয়ের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হবে। সত্যি বলতে, তোমাদের মধ্যে কাজটি সফল হয়ে গেলে, এটি সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে সাফল্যের সমতুল্য হয়ে উঠবে। আমি যে কারণে তোমাদের একটি আদর্শ এবং নমুনা হিসাবে বেছে নিয়েছি তার তাৎপর্য এটাই। বিদ্রোহ, বিরোধিতা, অশুদ্ধতা, অধার্মিকতা—সবই এই মানুষদের মধ্যেই বর্তমান, এবং তাদের মধ্যেই মানবজাতির সমস্ত বিদ্রোহের লক্ষণ প্রতীয়মান। তারা সত্যিই অন্যরকম। এই কারণে, তাদের জয়ের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়, এবং একবার তাদের জয় করা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্যদের জন্য নমুনা এবং আদর্শ হয়ে উঠবে। ইসরায়েলে প্রথম ধাপ সম্পাদনের চেয়ে বেশি প্রতীকী আর কিছুই ছিল না: ইসরায়েলীরা ছিল সমস্ত জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং ন্যূনতম ভ্রষ্ট, এবং তাই এই দেশে নতুন যুগের সূচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা বলা যেতে পারে যে মানবজাতির পূর্বপুরুষরা ইসরায়েল থেকে এসেছিল এবং ইসরায়েল ছিল ঈশ্বরের কাজের আঁতুড়ঘর। শুরুর দিকে এই মানুষেরাই ছিল সবচেয়ে পবিত্র, তারা যিহোবার উপাসনা করত, এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ প্রভূত ফলাফল এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সম্পূর্ণ বাইবেলে দুটি যুগের কাজ লিপিবদ্ধ আছে: একটি ছিল বিধানের যুগের কাজ এবং অপরটি ছিল অনুগ্রহের যুগের কাজ। ইসরায়েলীদের প্রতি যিহোবার বাক্য এবং ইসরায়েলে তাঁর করা কাজ পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ রয়েছে; নূতন নিয়মে লিপিবদ্ধ রয়েছে যিহুদিয়াতে করা যীশুর কাজ। কিন্তু বাইবেলে কোনো চৈনিক নামের উপস্থিতি নেই কেন? কারণ ঈশ্বরের কাজের প্রথম দুটি অংশ ইসরায়েলে নির্বাহিত হয়েছিল—কারণ তারাই ছিল মনোনীত জনগণ—অর্থাৎ তারাই যিহোবার কাজ প্রথম গ্রহণ করেছিল। তারাই ছিল মানবজাতির মধ্যে ন্যূনতম ভ্রষ্ট, এবং সূচনাকালে তারাই ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ ও সম্মান প্রদর্শন করেছিল। তারা যিহোবার বাক্য মান্য করত, তারা সবসময় মন্দিরে সেবাপ্রদান করতো এবং যাজকদের মতো পোশাক বা মুকুট পরিধান করত। তারাই ছিল ঈশ্বরের উপাসনাকারী প্রথম মানুষ এবং তাঁর কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য। তারাই সমগ্র মানবজাতির কাছে নমুনা ও আদর্শ ছিল। পবিত্রতার, ধার্মিক মানুষের নমুনা এবং আদর্শও ছিল তারাই। ইয়োব, অব্রাহাম, লোট, অথবা পিতর এবং তিমথি—এরা সকলেই ছিল ইসরায়েলী, এবং নমুনা ও আদর্শস্থানীয় মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র। মানবজাতির মধ্যে ইসরায়েলই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করেছিল এবং অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই স্থান থেকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ধার্মিক মানুষেরা উঠে এসেছিল। ঈশ্বর তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন যাতে তিনি ভবিষ্যতে এই সমস্ত স্থান জুড়ে মানবজাতিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারেন। যিহোবার উপাসনায় তাদের সাফল্য ও ধার্মিক কাজগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যাতে তারা অনুগ্রহের যুগে ইসরায়েলের বাইরের লোকেদের কাছে নমুনা এবং আদর্শ হিসাবে কাজ করতে পারে; এবং তাদের কাজগুলি আজ পর্যন্ত, কয়েক হাজার বছরের কাজকে সমুন্নত রেখেছে।

জগৎ প্রতিষ্ঠার পর, ঈশ্বরের কাজের প্রথম পর্যায়টি ইসরায়েলে নির্বাহিত হয়েছিল, এবং ইসরায়েলই ছিল পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের আঁতুড়ঘর, পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের ভিত্তিভূমি। যীশুর কাজের পরিধি সমগ্র যিহূদিয়া জুড়ে প্রসারিত ছিল। তাঁর কাজের সময়, যিহূদিয়ার বাইরের মাত্র কয়েকজনই এই বিষয়ে জানত, কারণ তিনি যিহূদিয়ার বাইরে কোনো কাজ করেন নি। বর্তমানে, ঈশ্বরের কাজটি চীনে আনীত হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণভাবে এর পরিধির মধ্যেই নির্বাহিত হয়। এই পর্যায়ে চীনের বাইরে কোনো কাজের সূচনা হয় নি, চীনের বাইরে এর প্রসার আরও পরের কাজ। এই পর্যায়ের কাজ যীশুর কাজের পর্যায় থেকে শুরু হয়। যীশু মুক্তির কাজ করেছিলেন এবং বর্তমানের পর্যায়টি সেই কাজের পর থেকেই শুরু হয়েছে; মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং বর্তমান পর্যায়ে পবিত্র আত্মার ধারণার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ কাজের এই পর্যায়টি গত পর্যায়ের মতো নয়, তদুপরি চীনও ইসরায়েলের মতো নয়। যীশু মুক্তির কাজের একটি পর্যায় সম্পন্ন করেছিলেন। মানুষ যীশুকে দেখেছিল, এবং কিছু সময় পরেই, তাঁর কাজ অ-ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। বর্তমানে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং রাশিয়ায় ঈশ্বর বিশ্বাসী অনেকেই আছেন, তাহলে চীনে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কম কেন? কারণ চীন সবচেয়ে আবদ্ধ দেশ। সেই অর্থে, চীন ছিল ঈশ্বরের পথ গ্রহণকারী সর্বশেষ দেশ, এমনকি এখনও তার একশো বছরও অতিবাহিত হয়নি—আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের চেয়েও অনেক পরে। ঈশ্বরের কাজের শেষ পর্যায়টি নির্বাহ করার জন্য চীন ভূখণ্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে তাঁর কাজের পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়, এবং তাঁর সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয়। ইসরায়েলের সব মানুষ যিহোবাকে তাদের প্রভু বলে ডাকত। সেই সময়, তারা তাঁকে তাদের পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করেছিল এবং সমগ্র ইসরায়েল প্রভু যিহোবার উপাসনাকারী একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়েছিল। যিহোবার আত্মা প্রায়শই তাদের কাছে আবির্ভূত হতেন, তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন, তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের কাছে উচ্চারণ করতেন এবং তাদের জীবন পরিচালনার জন্য মেঘ ও ধ্বনির একটি স্তম্ভ ব্যবহার করতেন। সেই সময়ে, আত্মা ইসরায়েলে সরাসরি তাঁর উপদেশ প্রদান করেছিলেন কথা বলে এবং মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে, আর তারা মেঘ দেখেছিল, বজ্রপাতের নির্ঘোষ শুনেছিল এবং এইভাবে তিনি কয়েক হাজার বছর ধরে তাদের জীবনকে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই, শুধুমাত্র ইসরায়েলের লোকেরাই সবসময় যিহোবার উপাসনা করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে যিহোবা তাদের ঈশ্বর, অ-ইহুদিদের ঈশ্বর নন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই: কারণ যিহোবা তাদের মধ্যে প্রায় চার হাজার বছর ধরে কাজ করেছিলেন। হাজার হাজার বছরের আলস্যপূর্ণ ঘুমের পর, চীনে সবেমাত্র এতদিনে অধঃপতিতরা জানতে পেরেছে যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়নি, বরং তা সৃষ্টিকর্তার তৈরী। এই সুসমাচারটি বিদেশ থেকে আসার কারণে, এই সামন্তবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে এই সুসমাচার গ্রহণকারী সকলেই বিশ্বাসঘাতক, তারাই সেইসব ইতর যারা তাদের পূর্বপুরুষ বুদ্ধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তদুপরি, এই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অনেকেরই প্রশ্ন, “চীনের মানুষেরা কীভাবে বিদেশীদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে? তারা কি তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না? তারা কি অন্যায় করছে না?” বর্তমানে, মানুষ অনেক আগেই ভুলে গেছে যে যিহোবা তাদের ঈশ্বর। তারা অনেক আগেই স্রষ্টাকে তাদের মন থেকে পিছনে সরিয়ে দিয়েছে, এবং পরিবর্তে তারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে মানুষ বানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক জগত এক নির্দিষ্ট ধারায় এসেছে। মানবজাতির উপভোগ্য সর্বপ্রকারের ভালো খাবার প্রকৃতি সরবরাহ করে, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট ক্রম রয়েছে, এবং এই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। উপরন্তু অনেক নাস্তিক আছে যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক—এটা নিছকই কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু বিজ্ঞান কি ঈশ্বরের কাজকে প্রতিস্থাপন করতে পারে? বিজ্ঞান কি মানবজাতিকে শাসন করতে পারে? নাস্তিকতা শাসিত একটি দেশে সুসমাচার প্রচার করা সহজ কাজ নয়, এতে বড় বড় বাধা রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই কি এইভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে না?

যীশু যখন কাজ করতে এসেছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর কাজকে যিহোবার কাজের সাথে তুলনা করেছিল এবং সেগুলি অসঙ্গত দেখে তারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। কেন তারা তাঁদের কাজের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায়নি? এটির আংশিক কারণ ছিল যীশু নতুন কাজ করেছিলেন, এবং এছাড়াও, যীশু তাঁর কাজ শুরু করার আগে, কেউ তাঁর বংশতালিকা লিখে রাখে নি। যদি কেউ রাখতো তাহলে ভালো হতো, তাহলে কে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করত? মথি যদি কয়েক দশক আগে যীশুর বংশতালিকা লিখে রাখত, তাহলে যীশু এত বড় অত্যাচারের শিকার হতেন না। তাই নয় কি? যখনই মানুষেরা যীশুর বংশতালিকা পড়ত, জানত যে তিনি ছিলেন অব্রাহামের পুত্র এবং দায়ূদের বংশধর—তখনই তারা তাঁর প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে দিত। এটা কি দুঃখজনক নয় যে তাঁর বংশতালিকা অনেক দেরিতে লেখা হয়েছিল? এবং দুঃখের বিষয় হল বাইবেল ঈশ্বরের কাজের দুটি পর্যায়কে লিপিবদ্ধ করে: একটি পর্যায় ছিল আইনের যুগের কাজ, এবং অপরটি ছিল অনুগ্রহের যুগের কাজ; একটি পর্যায় ছিল যিহোবার কাজ, অপরটি ছিল যীশুর কাজ। যদি কোনো মহান নবী আজকের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। বাইবেলে “অন্তিম সময়ের কাজ” শিরোনামে একটি অতিরিক্ত বিভাগ থাকত—এটা আরও ভালো হতো না? কেন আজ মানুষকে এত কষ্ট করতে হবে? তোমরা কতই না কঠিন সময় কাটিয়েছ! যদি কাউকে ঘৃণা করতেই হয়, তবে অন্তিম সময়ের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী না করার জন্য যিশাইয় এবং দানিয়েলকে করতে হবে, এবং যদি কেউ দোষী হয়, তবে তারা হল নূতন নিয়মের বাণীপ্রচারকগণ, যারা ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারের বংশতালিকা পূর্বে তালিকাভুক্ত করেনি। এটা খুবই লজ্জাজনক! তোমাদের প্রমাণের জন্য সর্বত্র অনুসন্ধান করতে হবে, এবং ছোট ছোট শব্দের কিছু অংশ খুঁজে পাওয়ার পরেও কিন্তু তোমরা বলতে পারবে না যে সেগুলি সত্যিই প্রমাণ। কি লজ্জাজনক! কেন ঈশ্বর তাঁর কাজে এত গোপনীয়তা রাখেন? বর্তমানে, অনেক মানুষ এখনও অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পায়নি, তবুও তারা এটি অস্বীকার করতেও অক্ষম। তাহলে তাদের কি করা উচিত? তারা দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারে না, আবার এমন সন্দেহ সহকারে অগ্রসর হতেও অক্ষম। আর তাই, অনেক “চতুর ও প্রতিভাধর পণ্ডিত” ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সময় “পরীক্ষা করে দেখা যাক”—এই মনোভাব পোষণ করে। এটা খুবই সমস্যাপূর্ণ! মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন যদি আগে থেকে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত তবে বিষয়গুলো কি অনেক সহজ হত না? যদি যোহন রাজ্যের জীবনের আভ্যন্তরীণ সত্য দেখতে পেত তাহলে ভালো হতো—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে কেবল দর্শনই দেখেছিল এবং পৃথিবীতে বাস্তবিক, বস্তুগত কাজ দেখতে পায় নি। এটা কতই না লজ্জার! ঈশ্বর কেন এমন ভুল কাজ করছেন? ইসরায়েলে তাঁর কাজ এত ভালোভাবে চলার পরে, তিনি বর্তমানে চীনে কেন এসেছেন, কেন তাঁকে দেহধারণ করতে হলো এবং মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে ও বসবাস করতে হলো? ঈশ্বর মানুষের প্রতি খুবই অমনোযোগী! তিনি শুধু মানুষকে আগে থেকে বলেননি তা নয়, বরং হঠাৎ করেই তিনি তাঁর শাস্তি ও বিচার নিয়ে এসেছেন। এটার সত্যিই কোনো অর্থ হয় না! ঈশ্বরের প্রথম দেহধারণকালে, মানুষকে সমগ্র আভ্যন্তরীণ সত্য আগে না বলার কারণে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তা ভোলেন নি? আর তাহলে তিনি এই বারেও কেন মানুষকে বলেন নি? বর্তমানে, খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে বাইবেলে মাত্র ছেষট্টিটি বই আছে। আর একটিমাত্র বই থাকা দরকার যা অন্তিম সময়ের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করে! তোমার কি মনে হয় না? এমনকি যিহোবা, যিশাইয় এবং দায়ূদও বর্তমানের কাজের কোনো উল্লেখ করেননি। তাঁরা বর্তমান থেকে আরোই দূরে ছিলেন, চার হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। যীশুও বর্তমানের কাজের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করেননি, এর সামান্যই উল্লেখ করেছেন এবং এখনও মানুষ এটির অপর্যাপ্ত প্রমাণ পেয়েছে। যদি তুমি বর্তমানের কাজকে পূর্বের সাথে তুলনা করো, তাহলে কীভাবে দুটি একে অপরের সাথে মিলবে? যিহোবার কাজের পর্যায়টি ইসরায়েলের দিকে পরিচালিত হয়েছিল, তাই তুমি যদি বর্তমানের কাজটিকে এর সাথে তুলনা করো তবে আরও বড় অসঙ্গতি দেখা যাবে; এই দুটিকে কোনোভাবেই তুলনা করা যায় না। না তুমি ইসরায়েলের, না তুমি একজন ইহুদি; তোমার ক্ষমতা এবং সমস্তকিছুর অভাব রয়েছে—তুমি কীভাবে তাদের সাথে নিজেকে তুলনা করতে পারো? এটা কি সম্ভব? জেনে রাখো যে বর্তমানকাল হল রাজ্যের যুগ, এবং এটি বিধানের যুগ ও অনুগ্রহের যুগ থেকে আলাদা। যাই হোক না কেন, কোনো সূত্র প্রয়োগের চেষ্টা কোরো না; ঈশ্বরকে এমন কোনো সূত্র প্রয়োগ করে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জন্মের পরের ২৯ বছর সময়কালে যীশু কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন? বাইবেলে তাঁর শৈশব এবং যৌবনের কিছুই লিপিবদ্ধ নেই; তুমি কি জানো তা কেমন ছিল? এমনটা কি হতে পারে যে তাঁর কোনো শৈশব বা যৌবন ছিল না, এবং যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনই তাঁর বয়স ৩০ বছর? তোমার জ্ঞান খুবই সামান্য, তাই নিজের মতামত দেওয়ার বিষয়ে এতটা অসাবধান হয়ো না। এটা তোমার পক্ষে ভালো নয়! বাইবেলে শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে যে যীশুর ৩০তম জন্মদিনের আগে, তাঁকে বাপ্তিস্ম করা হয়েছিল এবং তিনি শয়তানের প্রলোভন সহ্য করার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা জনহীন স্থানে চালিত হয়েছিলেন। এবং চারটি সুসমাচার তাঁর সাড়ে তিন বছরের কাজ লিপিবদ্ধ করে। তাঁর শৈশব ও যৌবনের কোনো নথি নেই, তবে এতে প্রমাণ হয় না যে তাঁর শৈশব ও যৌবন ছিল না; বিষয়টা এই যে, প্রথম দিকে তিনি কোনো কাজ করেননি এবং একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাহলে তুমি কি বলতে পারো, যে যীশু যৌবন বা শৈশব ছাড়াই ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন? তিনি কি হঠাৎ সাড়ে ৩৩ বছর বয়সে উপনীত হতে পারতেন? মানুষ তাঁর সম্পর্কে যা কিছু ভাবে তা অতিপ্রাকৃতিক এবং অবাস্তব। নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের অবতার সাধারণ এবং স্বাভাবিক অধিকারী, কিন্তু তাঁর কাজ সম্পাদনকালে তা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অসম্পূর্ণ মানবতা এবং সম্পূর্ণ দেবত্ব সহকারে থাকে। এই কারণেই বর্তমানের কাজ, এমনকি যীশুর কাজ সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। দুই বারের দেহধারণকালে ঈশ্বরের কাজের পার্থক্য থাকলেও তাঁর সারসত্য কিন্তু একই। অবশ্য তুমি যদি চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ নথি পড়ো তাহলে অনেক পার্থক্যই দেখতে পাবে। যীশুর শৈশব ও যৌবনকালের জীবনে তুমি কীভাবে ফিরতে পারো? তুমি কীভাবে যীশুর স্বাভাবিক মানবতা হৃদয়ঙ্গম করতে পার? হয়তো তোমার বর্তমানের ঈশ্বরের মানবতা সম্পর্কে দৃঢ় উপলব্ধি আছে, তবুও তোমার কিন্তু যীশুর মানবতা সম্পর্কে কোনো উপলব্ধিই নেই, আর তুমি বোঝো আরোই কম। মথি দ্বারা লিপিবদ্ধ না করা থাকলে, যীশুর মানবতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই থাকত না। যখন হয়ত আমি তোমাকে যীশুর জীবনের গল্প এবং যীশুর শৈশব ও যৌবনের অন্তর্নিহিত সত্য বলব, তখন তুমি মাথা নেড়ে বলবে, “না! তিনি এরকম হতেই পারেন না। তাঁর কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে না, আর মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট তো তাঁর থাকতেই পারে না!” এমনকি তুমি চিৎকার এবং আর্তনাদ করবে। যেহেতু তুমি যীশুকে উপলব্ধি করতে পারোনি, সে কারণেই আমার সম্পর্কেও তোমার বিভিন্নরকম ধারণা রয়েছে। তুমি বিশ্বাস করো যীশু অত্যন্তরকম ঐশ্বরিক, তাঁর মধ্যে দৈহিক কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু সত্য এখনও সত্যই। তথ্যের সত্যতার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে চায় না, কারণ আমি যখন কথা বলি তা সত্যের সাথে সম্পর্কিত; তা জল্পনা নয়, ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। জেনে রেখো ঈশ্বর বিশাল উচ্চতায় উত্থিত হতে পারেন, আবার তিনি বিশাল গভীরতায় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন। তিনি তোমার মনের কল্পনাপ্রসূত কিছু নন—তিনি সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কল্পিত কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বর নন।


ঈশ্বরের কাজের দর্শন (৩)

পবিত্র আত্মার ধারণার মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রথমবার দেহধারণ করেছিলেন, আর এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক। যীশুর নাম দিয়েই অনুগ্রহের যুগের সূচনা হয়েছিল। যখন যীশু তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনের সূচনা করেছিলেন, সেই সময়েই পবিত্র আত্মা তাঁর নামে সাক্ষ্য দানের কাজ শুরু করেছিলেন, আর তখন থেকেই যিহোবার নাম আর উচ্চারিত হয় নি; পরিবর্তে, পবিত্র আত্মা প্রধানত যীশুর নামের অধীনেই নতুন কার্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা যীশু খ্রীষ্টের জন্যই সাক্ষ্য বহন করেছিল, এবং তারা যে কাজ করেছিল তা-ও যীশু খ্রীষ্টের জন্যই। পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগের সমাপ্তির অর্থ ছিল, যে কাজ মুখ্যত যিহোবার নামের অধীনে করা হয়েছিল তা সমাপ্তিতে পৌঁছেছিল। সেই সময় থেকে ঈশ্বরের নাম আর যিহোবা ছিল না; পরিবর্তে তাঁকে যীশু নামে অভিহিত করা হয়েছিল, আর এখান থেকেই পবিত্র আত্মা প্রধানত যীশুর নামের অধীনেই কাজ করতে শুরু করেছিলেন। তাই আজও যারা যিহোবার বাক্য ভোজন ও পান করো, এবং এখনও বিধানের যুগের কাজের অনুসারেই সমস্ত কাজ করো—তুমি কি অন্ধভাবে নিয়মের অনুসরণ করছ না? তুমি কি অতীতেই আটকে নেই? তোমরা এখন জানো যে অন্তিম সময় আগত হয়েছে। এমন কি হতে পারে যে, যীশু যখন আসবেন, তাঁকে তখনও যীশু বলেই ডাকা হবে? যিহোবা ইস্রায়েলের মানুষকে বলেছিলেন যে একজন মশীহের আগমন ঘটবে, এবং তারপরেও তিনি যখন এসেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁকে মশীহ বলে না ডেকে যীশু নামেই ডাকা হয়েছিল। যীশু বলেছিলেন যে তিনি আবার আসবেন, এবং তিনি যেভাবে প্রস্থান করেছিলেন, সেভাবেই আসবেন। এগুলো ছিল যীশুর বাক্য, কিন্তু তিনি যে উপায়ে প্রস্থান করেছিলেন তা কি তুমি দেখেছিলে? যীশু সাদা মেঘে চড়ে প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু এটা কি হতে পারে যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাদা মেঘে চড়ে মানুষের মাঝে প্রত্যাবর্তন করবেন? যদি তাই হত, তাহলে কি তাঁকে এখনও যীশু বলেই ডাকা হত না? যীশুর পুনরাগমনকালে যুগ ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তাহলে তাঁকে কি এখনও যীশু বলে ডাকা যেতে পারে? ঈশ্বর কি শুধুমাত্র যীশু নামেই পরিচিত হতে পারেন? নতুন যুগে কি তাঁকে নতুন নামে ডাকা হতে পারে না? একজন ব্যক্তির প্রতিমূর্তি এবং একটা নির্দিষ্ট নাম কি সামগ্রিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? প্রত্যেক যুগেই, ঈশ্বর নতুন কোনও কাজ করেন এবং নতুন নামে অভিহিত হন; তিনি কীভাবে একই কাজ বিভিন্ন যুগে করবেন? কীভাবে তিনি পুরনোকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন? তাঁর যীশু নাম গৃহীত হয়েছিল মুক্তির কার্যের জন্য, তাহলে অন্তিম সময়ে যখন তাঁর পুনরাবির্ভাব হয়, তখনও তাঁর নাম কি অভিন্ন থাকতে পারে? তিনি কি এখনও মুক্তির কার্যই করে যাবেন? কেন যিহোবা এবং যীশু এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন যুগে তাঁরা বিভিন্ন নামে অভিহিত হন? তাঁদের কর্মের যুগগুলি ভিন্ন হওয়ার জন্যই কি তাঁদের নাম পৃথক নয়? ঈশ্বরের সামগ্রিকতার প্রতিনিধিত্ব কি একটিমাত্র নামের দ্বারা সম্ভব? সেই কারণে, ভিন্ন এক যুগে ঈশ্বরকে ভিন্ন এক নামেই অভিহিত করতে হবে, এবং যুগের পরিবর্তন করার জন্য ও সেই যুগের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁকে সেই নাম ব্যবহার করতে হবে। কারণ কোনও একটি নাম সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, এবং প্রতিটি নাম একটি নির্দিষ্ট যুগে ঈশ্বরের স্বভাবের শুধু একটি অস্থায়ী দিকের প্রতিনিধিত্বই করতে সক্ষম; সেই নামের একমাত্র প্রয়োজন হল তাঁর কর্মের প্রতিনিধিত্ব করা। সুতরাং ঈশ্বর সমগ্র একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁর স্বভাবের উপযোগী যে কোনও নাম চয়ন করতে পারেন। যিহোবার যুগই হোক বা যীশুর যুগ, তা নির্বিশেষে, প্রতিটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে এক একটি নাম। অনুগ্রহের যুগের শেষে অন্তিম যুগের আগমন হয়েছে, আর ইতিমধ্যেই যীশুর আবির্ভাব ঘটেছে। এখনও কীভাবে তাঁকে যীশু বলে অভিহিত করা যেতে পারে? তিনি মানুষের মধ্যে এখনও কীভাবে যীশু রূপে থাকতে পারেন? তুমি কি ভুলে গেছ যে, যীশু শুধুমাত্র এক নাজারীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তির চেয়ে বেশি কিছুই ছিলেন না? তুমি কি ভুলে গেছ যে যীশু শুধুই মানবজাতির মুক্তিদাতা ছিলেন? তিনি কীভাবে অন্তিম সময়ে মানুষকে জয় এবং নিখুঁত করার কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন? যীশু সাদা মেঘে চড়ে প্রস্থান করেছিলেন—একথা সত্যি—কিন্তু তিনি কীভাবে মানুষের কাছে সাদা মেঘে চড়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন এবং এখনও যীশু নামেই অভিহিত হতে পারেন? তিনি যদি সত্যিই মেঘের উপর চড়ে প্রত্যাবর্তন করতেন, মানুষ তাহলে কী করে তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হতো? সারা বিশ্বের মানুষ কি তাঁকে চিনতে পারত না? সেক্ষেত্রে, যীশুই কি একা ঈশ্বর বলে বিবেচিত হতেন না? তেমনটা হলে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতো এক ইহুদির চেহারা, এবং উপরন্তু তা সর্বদা অপরিবর্তিত থেকে যেত। যীশু বলেছিলেন যে তিনি যেভাবে প্রস্থান করেছিলেন সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবেন, কিন্তু তুমি কি তাঁর বাক্যের প্রকৃত অর্থ জানো? এমনটা কি হতে পারে যে, তিনি তোমাদের এই দলকেই বলেছিলেন? তুমি শুধু জানো যে, তিনি যেমন প্রস্থান করেছিলেন, তেমন ভাবেই আসবেন, মেঘের উপর চড়ে, কিন্তু ঈশ্বর নিজে ঠিক কীভাবে তাঁর কাজ করেন সেটা কি তোমার জানা আছে? তুমি যদি সত্যিই দেখতে সক্ষম হও, তাহলে যীশুর কথিত বাক্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? তিনি বলেছিলেন: অন্তিম সময়ে যখন মনুষ্যপুত্র আসবেন, তিনি নিজে জানবেন না, দেবদূতরা জানবে না, স্বর্গের বার্তাবাহকরা জানবে না, এবং সমস্ত মানবজাতিই জানবে না। একমাত্র পিতাই জানবেন, অর্থাৎ একমাত্র আত্মা জানবেন। স্বয়ং মনুষ্যপুত্র জানেন না, অথচ তুমি তা দেখতে এবং জানতে সক্ষম? তুমি যদি নিজের চোখে দেখতে ও জানতে পারতে, তাহলে এই কথাগুলো কি বৃথাই বলা হত না? এবং যীশু সেই সময়ে কি বলেছিলেন? “সেই দিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউ জানে না, স্বর্গদূতেরাও না, এমন কি পুত্রও সে কথা জানেন না। একমাত্র পিতাই জানেন। নোহের সময়ে যা ঘটেছিল, মানবপুত্রের আবির্ভাবের সময়েও ঠিক তাই ঘটবে। … কাজেই তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাকবে, কারণ মানবপুত্র এমন সময়ে আসবেন যে সময়ে তাঁর আগমন প্রত্যাশা করবে না।” সেই দিন আগত হলে, মনুষ্যপুত্র নিজেও তা জানবেন না। মনুষ্যপুত্র বলতে ঈশ্বরের অবতার দেহরূপের কথাই বোঝায়, যিনি এক স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ। এমনকি মনুষ্যপুত্র নিজেই জানেন না, তাহলে তুমি কি করে তা জানতে পারো? যীশু বলেছিলেন, তিনি যেভাবে প্রস্থান করেছিলেন সেভাবেই তাঁর আগমন হবে। কখন তিনি আসবেন, তিনি নিজেই সে বিষয়ে অজ্ঞাত, তাহলে তিনি কি আগে থেকে তোমাকে তা জানাতে পারেন? তুমি কি তাঁর আগমন দেখতে সক্ষম? সেটা কি হাস্যকর নয়? ঈশ্বর প্রতিবার এই পৃথিবীতে আসার সময় তাঁর নাম, তাঁর লিঙ্গ, তাঁর প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর কাজ পরিবর্তন করেন; তিনি তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না। তিনি এমন একজন ঈশ্বর যিনি সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরাতন নন। আগে যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁকে যীশু নামে অভিহিত করা হয়েছিল; এইবার যখন তিনি পুনরায় আসবেন, তখন কি তাঁকে আবারও যীশু নামে অভিহিত করা যাবে? এর আগে যখন তিনি এসেছিলেন, তিনি ছিলেন পুরুষ; আবার এই বারেও কি তিনি পুরুষ হতে পারেন? অনুগ্রহের যুগে যখন তিনি এসেছিলেন, তখন তাঁর কাজ ছিল ক্রুশবিদ্ধ হওয়া; আবার যখন তিনি আসবেন, তখনও কি তিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তই করবেন? আবারও কি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা যাবে? তাহলে সেটি কি তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে না? তুমি কি জানতে না যে ঈশ্বর সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরাতন নন? অনেকেই আছে, যারা মনে করে যে ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়। এটি সঠিক, কিন্তু এর অর্থ হল ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর সারসত্যের অপরিবর্তনীয়তা। তাঁর নাম এবং কাজের পরিবর্তন একথা প্রমাণ করে না যে তাঁর সারসত্য পরিবর্তিত হয়েছে; অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর সব সময়েই ঈশ্বর থাকবেন, এবং এই বিষয়টির কোনও পরিবর্তন হবে না। তুমি যদি বলো যে ঈশ্বরের কাজ অপরিবর্তনীয়, তাহলে তিনি কি তাঁর ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে পারবেন? তুমি কেবল জানো যে ঈশ্বর সর্বদাই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু তুমি কি জানো যে ঈশ্বর সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরাতন নন? ঈশ্বরের কাজ অপরিবর্তনীয় থাকলে তিনি কি সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করে মানবজাতিকে বর্তমান দিন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে পারতেন? ঈশ্বর যদি অপরিবর্তনীয় হতেন, তাহলে কেন তিনি দুটি যুগের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন? তাঁর কাজের অগ্রগতি কখনো থামে না, অর্থাৎ, তাঁর স্বভাব ধীরে ধীরে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, এবং যা প্রকাশিত হয় সেটাই হল তাঁর অন্তর্নিহিত স্বভাব। শুরুর দিকে, ঈশ্বরের স্বভাব মানুষের কাছে গোপন ছিল, তিনি কখনোই মানুষের কাছে তাঁর স্বভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন নি, এবং মানুষেরও তাঁর সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। এই কারণে, তিনি তাঁর কাজ ব্যবহার করে নিজের স্বভাব ধীরে ধীরে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন, কিন্তু এইভাবে কাজ করার অর্থ এই নয়, যে প্রতিটি যুগেই ঈশ্বরের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। বিষয়টা এমন নয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্বদা পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তাঁর স্বভাব ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। বরং, বিষয়টা হচ্ছে, যেহেতু তাঁর কাজের যুগ ভিন্ন, তাই ঈশ্বর তাঁর অন্তর্নিহিত স্বভাবকে তার সমগ্রতা সমেত গ্রহণ করেন, এবং ধাপে ধাপে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করেন, যাতে মানুষ তাঁকে জানতে সক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু এটা কোনোভাবেই প্রমাণ করে না যে ঈশ্বরের আসলে কোনো সুনির্দিষ্ট স্বভাব নেই বা যুগের সাথে সাথে তাঁর স্বভাব ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে—এই ধরনের উপলব্ধি ভুল হবে। ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর অন্তর্নিহিত এবং সুনির্দির্ষ্ট স্বভাব প্রকাশ করেন—তিনি কী—সেটা যুগের পরিবর্তন অনুসারে প্রকাশ করেন; একটিমাত্র যুগের কাজ ঈশ্বরের সমগ্র স্বভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। আর তাই “ঈশ্বর সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরাতন নন” এই শব্দগুলি তাঁর কাজের সম্পর্কে বলা হয়, এবং “ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়” এই শব্দগুলি ঈশ্বরের সহজাতভাবে যা আছে এবং তিনি যা, তাকে নির্দেশ করে। এই সব কিছু নির্বিশেষে, তুমি কখনও ছয় হাজার বছরের কাজকে একটি বিন্দুতে আবদ্ধ করতে পারো না, অথবা প্রাণহীন শব্দ দিয়ে তার পরিধি নির্দিষ্ট করতে পারো না। মানুষের নির্বুদ্ধিতা এমনই। ঈশ্বর মানুষের কল্পনার মতো সরল নন, তাঁর কাজ কোনও একটি যুগে বিলম্বিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যিহোবাই সবসময়ের জন্য ঈশ্বরের নাম হয়ে থাকতে পারেন না; ঈশ্বর তাঁর কাজ যীশুর নামেও করতে পারেন। এটাই লক্ষণ যে ঈশ্বরের কাজ সর্বদাই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ঈশ্বর সর্বদাই ঈশ্বর, এবং তিনি কখনোই শয়তান হয়ে উঠবেন না; শয়তান সর্বদাই শয়তান, এবং সে কখনোই ঈশ্বর হয়ে উঠবে না। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের বিস্ময়কর গুণাবলী, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরের মহিমা কখনও পরিবর্তিত হবে না। তাঁর সারসত্য এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা কখনও পরিবর্তিত হবে না। তাঁর কাজের বিষয়ে বলতে গেলে অবশ্য বলা যায়, তা সর্বদাই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সর্বদাই আরও গভীরে যাচ্ছে, কারণ তিনি সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরাতন নন। প্রতি যুগে ঈশ্বর নতুন নাম গ্রহণ করেন, প্রতি যুগে তিনি নতুন কাজ করেন এবং প্রতি যুগে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের তাঁর নতুন অভিপ্রায় এবং নতুন স্বভাব প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেন। যদি, একটি নতুন যুগে মানুষ ঈশ্বরের নতুন স্বভাবের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম হয়, তাহলে তারা কি তাঁকে চিরতরে ক্রুশবিদ্ধ করবে না? এবং তা করে, তারা কি ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে না? যদি ঈশ্বর শুধুমাত্র একজন পুরুষ হিসাবে দেহধারণ করতেন, তাহলে মানুষ তাঁকে পুরুষ হিসাবে, পুরুষদের ঈশ্বর হিসাবে, সংজ্ঞায়িত করত, আর কখনোই তাঁকে নারীদের ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করত না। পুরুষদের তাহলে ধারণা হত যে ঈশ্বর পুরুষের মতো একই লিঙ্গের, ঈশ্বর পুরুষদের প্রধান—কিন্তু নারীদের কী হত? এটা অন্যায়; এটা কি পক্ষপাতমূলক আচরণ নয়? যদি এমন হতো, তাহলে ঈশ্বর যাদের উদ্ধার করেছেন, তারা সকলেই তাঁর মতো পুরুষই হত, এবং কোনো একজন নারীকেও উদ্ধার করা হত না। মানবজাতিকে সৃষ্টির সময়, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি শুধু আদমকে সৃষ্টি করেন নি, বরং তাঁর প্রতিমূর্তিরূপে পুরুষ ও নারী উভয়কেই তিনি তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বর শুধু পুরুষদের ঈশ্বর নন—তিনি নারীদেরও ঈশ্বর। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর কাজের একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর স্বভাব আরও বেশি প্রকাশ করবেন, আর তা যীশুর যুগের সহানুভূতি এবং স্নেহ হবে না। যেহেতু তাঁর হাতে নতুন কাজ আছে, তাই সেই কাজের সাথে এক নতুন স্বভাবও থাকবে। সুতরাং, যদি এই কাজ আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হত—যদি ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত না হতেন, আর তার পরিবর্তে আত্মা সরাসরি বজ্রের মাধ্যমে কথা বলতেন যাতে মানুষের কাছে তাঁর সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় থাকত না, তাহলে কি মানুষ তাঁর স্বভাব জানতে সক্ষম হতো? যদি শুধুমাত্র আত্মাই এই কাজ সম্পন্ন করত, তাহলে মানুষের কাছে ঈশ্বরের স্বভাব জানতে পারার কোনো উপায় থাকত না। মানুষ শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের স্বভাবকে তাদের স্বচক্ষে দেখতে পারে যখন তিনি দেহে পরিণত হন, যখন বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়, এবং তিনি তাঁর সমগ্র স্বভাব দেহের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেন। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে এবং সত্যিই মানুষের মাঝে বাস করেন। তিনি মূর্ত; মানুষ বাস্তবিকই তাঁর স্বভাবের সাথে জড়িত হতে পারে, তাঁর যা আছে এবং তিনি যা তার সাথে জড়িত হতে পারে; শুধুমাত্র এইভাবেই মানুষ তাঁকে প্রকৃতপক্ষে জানতে পারে। একই সময়ে, তিনি সেই কাজও সম্পন্ন করেছেন যেখানে “ঈশ্বর হলেন পুরুষদের ঈশ্বর এবং নারীদের ঈশ্বর”, এবং দেহরূপে তাঁর কাজের সামগ্রিকতা সম্পন্ন করেছেন। তিনি কোনো যুগেই কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না। যেহেতু অন্তিম সময় আগত, তাই তিনি অন্তিম সময়ে যে কাজ করেন তা-ই করবেন এবং তাঁর অন্তিম সময়ের সমগ্র স্বভাব প্রকাশ করবেন। অন্তিম সময়ের কথা বলতে, তা একটা আলাদা যুগকে বোঝায়, যে যুগের বিষয়ে যীশু বলেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, এবং ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, ও মহামারীর সম্মুখীন হবে, যা দেখিয়ে দেবে যে এ একটা নতুন যুগ, এবং পুরোনো সেই অনুগ্রহের যুগ আর নয়। যদি ধরে নেওয়া হয়, মানুষ যেমন বলে যে, ঈশ্বর চিরকাল অপরিবর্তনীয়, তাঁর স্বভাব সর্বদা সহানুভূতিশীল ও প্রেমময়, তিনি মানুষকে তাঁর নিজের মতোই ভালোবাসেন, এবং তিনি প্রত্যেক মানুষকেই পরিত্রাণের সুযোগ দেন ও কখনও মানুষকে ঘৃণা করেন না, তাহলে তাঁর কাজ আদৌ কি কখনও সমাপ্তিতে পৌঁছবে? যখন যীশু এসেছিলেন এবং ক্রুশের সাথে বিদ্ধ হয়েছিলেন, সমস্ত পাপীদের জন্য নিজের বলিদান করে এবং নিজেকে পূজাবেদীর উপর উৎসর্গ করে, তখন তিনি ইতিমধ্যেই মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এবং অনুগ্রহের যুগকে সমাপ্তিতে নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে অন্তিম সময়ে সেই যুগের কাজের পুনরাবৃত্তি করার অর্থ কী হবে? একই কাজ করলে, সেটা কি যীশুর কাজকে অস্বীকার করা হবে না? ঈশ্বর যখন এই যুগে এসেছিলেন তখন তিনি যদি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ না করতেন, বরং প্রেমময় ও সহানুভূতিশীল থেকে যেতেন, তাহলে তিনি কি সেই যুগকে সমাপ্তিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হতেন? একজন প্রেমময়, করুণাময় ঈশ্বর কি যুগের অবসান ঘটাতে পারেন? যুগের সমাপ্তিসূচক পর্বে তাঁর চূড়ান্ত কার্যে ঈশ্বরের স্বভাব হচ্ছে শাস্তি এবং বিচারমূলক, যেখানে তিনি জনগণের প্রকাশ্যে বিচার করার জন্য, এবং যারা তাঁকে আন্তরিক হৃদয়ে ভালোবাসে তাদের নিখুঁত করার জন্য, যা কিছু অধার্মিক সেই সমস্ত কিছু প্রকাশ করেন। শুধুমাত্র এরকম একটি স্বভাবই একটি যুগের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। অন্তিম সময় ইতিমধ্যেই আগত। সকল সৃষ্ট বস্তুকেই তাদের প্রকার অনুযায়ী পৃথক করা হবে এবং তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হবে। এই সেই মুহূর্ত যখন ঈশ্বর মানবজাতির পরিণতি এবং তাদের গন্তব্যের কথা প্রকাশ করেন। মানুষ যদি শাস্তি এবং বিচারের মধ্য দিয়ে না যায়, তাহলে তাদের আনুগত্যহীনতা এবং অধার্মিকতা অনাবৃত করার কোনো উপায় থাকবে না। একমাত্র শাস্তি এবং বিচারের মাধ্যমেই সকল সৃষ্টির পরিণতি প্রকাশ করা যায়। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র তার শাস্তি এবং বিচারের সময়েই দেখা যায়। মন্দের সঙ্গে মন্দকে রাখা হবে, ভালোর সঙ্গে ভালোকে এবং সমগ্র মানবজাতিকেই তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক করা হবে। শাস্তি এবং বিচারের মাধ্যমে সকল সৃষ্টির পরিণতি প্রকাশিত হবে, যাতে মন্দকে শাস্তি প্রদান এবং ভালোকে পুরষ্কৃত করা যায়, এবং সকল মানব ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে আসতে পারে। এইসব কাজই সম্পাদন করতে হবে ধর্মসম্মত শাস্তি এবং বিচারের মাধ্যমে। মানুষের ভ্রষ্টাচার চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়ায় এবং তার আনুগত্যহীনতা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করায়, একমাত্র অন্তিম সময়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, যা প্রধানত শাস্তি এবং বিচার দ্বারা গঠিত, মানুষকে সার্বিকভাবে রূপান্তরিত এবং সম্পূর্ণ করতে পারে। একমাত্র এই স্বভাবই পারে মন্দকে প্রকাশ করতে এবং এইভাবে সকল অধার্মিককে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে। অতএব, এই ধরনের স্বভাব যুগের তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, এবং তাঁর স্বভাব প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয় প্রতিটি নতুন যুগের কাজের স্বার্থে। এমন নয় যে ঈশ্বর তাঁর স্বভাব নির্বিচারে ও তাৎপর্যহীন ভাবে প্রকাশ করেন। ধরে নেওয়া যাক, অন্তিম সময়ে মানুষের পরিণতি প্রকাশের কালে, ঈশ্বর তখনও মানুষকে অসীম সহানুভূতি ও ভালোবাসা দান করতেন এবং তার প্রতি প্রেমময় থাকা অব্যাহত রাখতেন, তিনি মানুষকে ধার্মিক বিচারের অধীন না করে, বরং তার প্রতি সহনশীলতা, ধৈর্য, ও ক্ষমা প্রদর্শন করতেন, এবং মানুষের পাপ যতই গুরুতর হোক না কেন, কোনোরকম ধার্মিক বিচার ব্যতিরেকেই তাকে মার্জনা করতেন: তাহলে ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা কখন সমাপ্ত হত? এই ধরনের স্বভাব মানুষকে কখন মানবজাতির উপযুক্ত গন্তব্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হত? উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন বিচারকের কথা ধরা যাক যে সর্বদা প্রেমময়, একজন বিচারক যে দয়ালু চেহারার এবং কোমল হৃদয়ের। সে মানুষকে তার অপরাধ এবং পরিচয় নির্বিশেষে ভালবাসে এবং তাদের প্রতি সহনশীল। সেক্ষেত্রে সে কি কখনো ন্যায্য রায় দিতে পারবে? অন্তিম সময়ে, একমাত্র ধার্মিক বিচারই মানুষকে তাদের প্রকার অনুযায়ী পৃথক করতে এবং এক নতুন ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারে। এইভাবে ঈশ্বরের বিচার এবং শাস্তিমূলক ধার্মিক স্বভাবের মাধ্যমেই সমগ্র এক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা জুড়েই তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট: অনুগ্রহের যুগ হল অনুগ্রহের যুগ, আর অন্তিম সময় হল অন্তিম সময়। প্রতিটি যুগের মধ্যেই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, কারণ প্রতিটি যুগেই ঈশ্বর যে কাজ করে থাকেন তা সেই সংশ্লিষ্ট যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক। অন্তিম সময়ের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, সেই যুগের পরিসমাপ্তির জন্য দহন, বিচার, শাস্তি, ক্রোধ এবং ধ্বংসলীলা আবশ্যিক। অন্তিম সময় বলতে অন্তিম যুগকে বোঝায়। এই অন্তিম যুগে, ঈশ্বর কি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন না? যুগের পরিসমাপ্তির জন্য, ঈশ্বরকে অবশ্যই শাস্তি ও বিচার তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। শুধু এইভাবেই তিনি যুগের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন। যীশুর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মানুষ অস্তিত্ত্বরক্ষা করে যেতে পারে, জীবনধারণ বজায় রাখতে পারে, এবং সে যেন আরও ভালোভাবে তার অস্তিত্ত্বে বিদ্যমান থাকতে পারে। তিনি মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করেছিলেন যাতে সে হীনতার মধ্যে তার পতনকে রুদ্ধ করতে পারে এবং যেন আর মৃতস্থানে ও নরকে না থাকে, এবং, মৃতস্থান ও নরক থেকে মানুষকে রক্ষা করার মাধ্যমে যীশু তাকে জীবনযাপন বজায় রেখে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছিলেন। এখন, অন্তিম সময় আগত। ঈশ্বর মানুষের বিলোপ ঘটাবেন এবং সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য জাতিকে ধ্বংস করবেন, অর্থাৎ, তিনি মানবজাতির বিদ্রোহকে রূপান্তরিত করবেন। এই কারণেই অতীতের সহানুভূতিশীল এবং প্রেমময় স্বভাবের দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষে এই যুগের সমাপ্তি সাধন অথবা ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে ফলদায়ী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। প্রতিটি যুগই ঈশ্বরের স্বভাবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, আর প্রতিটি যুগেরই কাজ আছে যা ঈশ্বরকে সম্পাদিত করতে হয়। সুতরাং প্রতিটি যুগেই স্বয়ং ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজের মধ্যে থাকে তাঁর প্রকৃত স্বভাবের অভিব্যক্তি, আর তাঁর নাম ও যে কাজ তিনি করেন এই উভয়ই যুগের সঙ্গে বদলে যায়—তারা সকলেই নতুন। বিধানের যুগে, মানবজাতিকে পথনির্দেশের কাজটি যিহোবার নামের অধীনে সম্পাদিত হয়েছিল, আর এইভাবেই পৃথিবীর বুকে কাজের প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে ছিল মন্দির ও বেদী তৈরি করা, ইস্রায়েলের লোকেদের নির্দেশিত করার জন্য, ও তাদের মাঝে কাজ করার জন্য আইনের ব্যবহার করা। ইস্রায়েলের মানুষদের নির্দেশিত করার মাধ্যমে, তিনি পৃথিবীর বুকে তাঁর কাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই ভিত্তি থেকেই তিনি ইস্রায়েলের বাইরেও তাঁর কাজ প্রসারিত করেছিলেন, অর্থাৎ, ইস্রায়েল থেকে শুরু করে তিনি বাইরেও তাঁর কাজের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে জানতে পারে যে যিহোবাই ছিলেন ঈশ্বর, এবং তিনিই আকাশ, পৃথিবী ও সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত প্রাণীকুলেরও স্রষ্টা তিনিই। তিনি ইস্রায়েলের মানুষের মাধ্যমেই তাদের বাইরের মানুষের মধ্যেও তাঁর কাজ বিস্তৃত করেছিলেন। ইস্রায়েলের ভূমিই ছিল পৃথিবীতে যিহোবার কাজের প্রথম পবিত্র স্থান, আর এই ইস্রায়েলের ভূমিতেই ঈশ্বর সর্বপ্রথম পৃথিবীতে তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন। তা ছিল বিধানের যুগের কাজ। অনুগ্রহের যুগে যীশুই ছিলেন সেই ঈশ্বর যিনি মানুষকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি যা এবং তাঁর যা ছিল, তা হলো অনুগ্রহ, প্রেম, সহানুভূতি, সহনশীলতা, ধৈর্য, বিনয়, পরিচর্যা, এবং সহ্যশক্তি, এবং তিনি যে কাজ নির্বাহ করেছিলেন তার অনেকটাই করা হয়েছিল মানুষের মুক্তির স্বার্থে। তাঁর স্বভাব ছিল সহানুভূতি ও প্রেমে পূর্ণ, এবং যেহেতু তিনি সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় ছিলেন, তাই তাঁকে মানুষের জন্য ক্রুশের সাথে বিদ্ধ হতে হয়েছিল, যাতে দেখানো যায় যে ঈশ্বর মানুষকে স্বয়ং তাঁর নিজের মতোই ভালোবাসেন, এতটাই যে তিনি নিজেকেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর সমগ্রতা সমেত। অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের নাম ছিল যীশু, অর্থাৎ ঈশ্বর ছিলেন মানুষকে উদ্ধারকারী এক ঈশ্বর, এবং তিনি একজন সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় ঈশ্বর ছিলেন। ঈশ্বর মানুষের সাথে ছিলেন। তাঁর ভালবাসা, তাঁর সহানুভূতি, এবং তাঁর পরিত্রাণ প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গী ছিল। শুধুমাত্র যীশুর নাম এবং তাঁর উপস্থিতি গ্রহণের মাধ্যমেই মানুষ শান্তি ও আনন্দ, তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর অসীম ও অপার অনুগ্রহ, এবং তাঁর পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হয়েছিল। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে, যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, তারা সকলেই পরিত্রাণ পেয়েছিল এবং তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল। অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের নাম ছিল যীশু। অন্যভাবে বললে, অনুগ্রহের যুগের কাজ প্রধানত যীশুর নামের অধীনেই সম্পাদিত হয়েছিল। অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরকে যীশু বলে অভিহিত করা হত। তিনি পুরাতন নিয়মের বাইরে নতুন কাজের একটি পর্যায় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কাজ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর কাজের সামগ্রিকতা। অতএব, বিধানের যুগে যিহোবা ছিল ঈশ্বরের নাম, আর অনুগ্রহের যুগে যীশুর নাম ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। অন্তিম সময়ে তাঁর নাম হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—সেই সর্বশক্তিমান, যিনি মানুষকে নির্দেশিত করার জন্য, জয় এবং অর্জন করার জন্য নিজের শক্তি ব্যবহার করেন, এবং পরিশেষে এই যুগের সমাপ্তি ঘটান। প্রতিটি যুগে, ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায়ে, তাঁর স্বভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

শুরুর দিকে, পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগে মানুষকে নির্দেশিত করার বিষয়টা ছিল শিশুর জীবনকে পথ দেখানোর মতো। সর্বপ্রথম মানবজাতি যিহোবার থেকে সদ্য জন্মলাভ করেছিল; তারা ছিল ইস্রায়েলী। ঈশ্বরকে কীভাবে সম্মান করতে হয় অথবা পৃথিবীতে কীভাবে বাঁচতে হয়, সেই বিষয়ে তাদের কোনো উপলব্ধি ছিল না। অর্থাৎ, যিহোবা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু কীভাবে যিহোবাকে সম্মান করা যায় এবং পৃথিবীতে যিহোবার আইন মেনে চলা যায় সেই বিষয়ে বোঝার ক্ষমতা তিনি তাদের দেন নি। যিহোবার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ছাড়া কেউই তা সরাসরি বুঝতে পারত না, কারণ শুরুতে মানুষের সেই বোঝার ক্ষমতাই ছিল না। মানুষ কেবল জানত যিহোবা ছিলেন ঈশ্বর, কিন্তু তাঁকে কীভাবে সম্মান করা যায়, কী ধরনের আচরণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো বলে গণ্য করা হবে, কেমন মানসিকতা নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, অথবা শ্রদ্ধায় তাঁর উদ্দেশ্যে কী উৎসর্গ করতে হবে, এই বিষয়ে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষ কেবল জানত যে যিহোবার সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের মধ্যে উপভোগের বস্তুগুলি কীভাবে উপভোগ করা যায়, কিন্তু পৃথিবীতে কোন ধরনের জীবন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের উপযুক্ত, সে বিষয়ে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। তাদের নির্দেশ দেওয়ার মতো কেউ না থাকলে, ব্যক্তিগতভাবে পথ দেখানোর মতো কেউ না থাকলে, এই মানবজাতি কখনোই তাদের পক্ষে যথাযথ জীবনযাপন করতে পারত না, বরং কেবল শয়তানের হাতে গোপনে বন্দী হয়েই থেকে যেত। যিহোবা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, বা বলা যায়, আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে আর কোনো বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রদান করেন নি। যদিও তারা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে বাস করছিল, কিন্তু তারা প্রায় কিছুই বুঝত না। আর তাই, যিহোবার মানবজাতি সৃষ্টির কাজ অর্ধ সমাপ্ত হয়েই থেকে গিয়েছিল, সম্পূর্ণ হওয়ার চেয়ে অনেকটাই দূরে ছিল। তিনি কেবল কাদামাটি দিয়ে মানুষের একটা মূর্ত রূপের প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই মানুষের মধ্যে তাঁকে সম্মান জানানোর যথেষ্ট ইচ্ছা তিনি প্রদান করেন নি। শুরুর দিকে মানুষের মধ্যে তাঁকে সম্মান জানানোর বা তাঁকে ভয় পাওয়ার মানসিকতা ছিল না। মানুষ কেবল জানত কীভাবে তাঁর বাক্য শুনতে হয়, কিন্তু এই পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য সাধারণ জ্ঞান এবং মানব জীবনের সাধারণ নিয়মের ব্যাপারে সে ছিল অজ্ঞাত। আর তাই, যিহোবা পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সাত দিনের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই মানুষের সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করেন নি, কারণ মানুষ তখন শুধুই ছিল ভুসির সমান, তাদের মধ্যে মানুষ হওয়ার বাস্তবিকতার অভাব ছিল। মানুষ শুধু জানত যে যিহোবাই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু কীভাবে যিহোবার বাক্য বা বিধান মেনে চলতে হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। আর তাই, মানবজাতির উদ্ভবের পরেও কিন্তু যিহোবার কাজ শেষ হওয়ার থেকে অনেকটাই দূরে ছিল। তাঁকে তখনও মানবজাতিকে তাঁর সামনে আসার জন্য সম্পূর্ণভাবে পথ দেখাতে হয়েছিল, যাতে তারা পৃথিবীতে একসাথে বাস করতে পারে এবং তাঁকে সম্মান করতে পারে, এবং যাতে তারা তাঁর পথনির্দেশে পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবনের সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারে। কেবল এইভাবেই প্রধানত যিহোবার নামের অধীনে পরিচালিত কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিল, অর্থাৎ, শুধুমাত্র এইভাবেই যিহোবার এই বিশ্ব সৃষ্টির কাজের সম্পূর্ণরূপে উপসংহার টানা হয়েছিল। আর তাই, মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর, তাঁকে কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে মানবজাতির জীবনে পথ দেখাতে হয়েছিল, যাতে মানবজাতি তাঁর ফরমান ও বিধান মেনে চলতে পারে, পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে। শুধুমাত্র তারপরেই যিহোবার কাজ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছিল। মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর তিনি এই কাজ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা যাকোবের যুগ পর্যন্ত চালিয়েছিলেন, যখন তিনি যাকোবের বারোটি পুত্রকে ইস্রায়েলের বারোটি গোত্রে পরিণত করেছিলেন। সেই সময় থেকে, ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে তাঁর দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশিত মানবজাতিতে পরিণত হয়েছিল, এবং ইস্রায়েল পৃথিবীতে সেই বিশেষ স্থানে পরিণত হয়েছিল যেখানে তিনি তাঁর কাজ করেছিলেন। যিহোবা এই মানুষদেরকে সেই প্রথম গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, পৃথিবীতে যাদের উপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, এবং আরও বড় কাজের সূচনা হিসাবে তাদের ব্যবহার করে তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের ভূমিকে তাঁর কাজের উৎস হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে পৃথিবীতে তাঁর থেকে জন্ম নেওয়া সমস্ত মানুষ জানতে পারে কীভাবে তাঁকে সম্মান জানানো যায় এবং কীভাবে পৃথিবীতে জীবনযাপন করা যায়। এবং তাই, ইস্রায়েলীয়দের কাজগুলি অইহুদি জাতির লোকেদের অনুসরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছিল, এবং ইস্রায়েলের লোকেদেরকে বলা বাক্য অইহুদি দেশের লোকেদের পালনীয় বাক্য হয়ে উঠেছিল। যেহেতু তারাই সর্বপ্রথম যিহোবার আইন ও আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই এটাও তারাই প্রথম জেনেছিল কীভাবে যিহোবার পথকে সম্মান করতে হয়। তারাই ছিল মনুষ্য জাতির পূর্বপুরুষ যারা যিহোবার পথ জেনেছিল, সেইসাথে তারাই ছিল যিহোবার দ্বারা নির্বাচিত মনুষ্য জাতির প্রতিনিধি। অনুগ্রহের যুগ উপস্থিত হলে, যিহোবা মানুষকে আর এইভাবে পথ দেখান নি। মানুষ পাপ করেছিল এবং নিজেকে পাপের কাছে পরিত্যাগ করে দিয়েছিল, এবং তাই তিনি মানুষকে পাপের থেকে উদ্ধার করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে, মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাপ থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত তিনি মানুষকে তিরস্কার করেছিলেন। অন্তিম সময়ে মানুষ হীনতায় এত মাত্রায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে যে শুধুমাত্র বিচার ও শাস্তির মাধ্যমেই এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। শুধুমাত্র এই ভাবেই কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই কাজ বহু যুগ ধরেই হয়ে আসছে। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর এক যুগের থেকে অন্য যুগকে ভাগ করার জন্য এবং এক যুগ থেকে অন্য যুগে উত্তরণ ঘটানোর জন্য তাঁর নাম, তাঁর কাজ, এবং ঈশ্বরের নানান প্রতিমূর্তি ব্যবহার করেন; ঈশ্বরের নাম ও তাঁর কাজ প্রতিটি যুগেই তাঁর যুগ ও তাঁর কাজের প্রতিনিধিত্ব করে। ধরা যাক প্রতিটি যুগে ঈশ্বরের কাজ সর্বদা এক, এবং তাঁকে সর্বদা একই নামে ডাকা হয়, এমনটা হলে মানুষ কীভাবে তাঁকে চিনত? ঈশ্বরকে অবশ্যই যিহোবা বলা উচিত, এবং যিহোবা নামক ঈশ্বর ছাড়া, অন্য কোনো নামে ডাকা অন্য কেউই ঈশ্বর হতে পারেন না। অথবা, ঈশ্বর কেবল যীশুই হতে পারেন, যীশু ছাড়া তাঁকে অন্য কোনো নামে ডাকা যায় না; যীশু ছাড়া, যিহোবাও ঈশ্বর নন, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও ঈশ্বর নন। মানুষ বিশ্বাস করে একথা সত্যি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, কিন্তু ঈশ্বর এমন একজন ঈশ্বর যিনি মানুষের সাথে আছেন, এবং তাকে অবশ্যই যীশু বলে অভিহিত করা উচিত, যেহেতু ঈশ্বর মানুষের সাথে আছেন। এটা করার মানে হল মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া, ঈশ্বরকে একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ করা। সুতরাং প্রতিটি যুগে, ঈশ্বর যে কাজ করেন, যে নামে তাঁকে ডাকা হয়, এবং তিনি যে প্রতিমূর্তি ধারণ করেন—আজ পর্যন্ত যে কাজ তিনি প্রতিটি পর্যায়ে করেন—সেগুলি কোনো একটিমাত্র নিয়ম অনুসরণ করে না, এবং তাতে কোনো সীমাবদ্ধতাও আরোপিত থাকে না। তিনি যিহোবা, কিন্তু তিনি আবার যীশুও, সেইসাথে মশীহ, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও। তাঁর নামের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁর কাজও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে। কোন একটিমাত্র নাম তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, কিন্তু তাঁকে যে সমস্ত নামে ডাকা হয় সেগুলি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, এবং প্রতিটি যুগে তিনি যে কাজ করেন, তা তার স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। ধরে নাও, যখন অন্তিম সময় আগত, তুমি যে ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছ তিনি তখনও যীশু, এবং উপরন্তু তিনি সাদা মেঘে চড়ে এসেছেন, তাঁর রূপ এখনও যীশুরই মতো, এবং যে বাক্য তিনি বলছেন তাও যীশুরই বাক্য: “তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করেই ভালোবাসা উচিত, তোমাদের উপোস ও প্রার্থনা করা উচিত, যেমন তোমরা নিজের জীবনকে লালন করো, তেমনই শত্রুদেরও ভালোবাসা উচিত, অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত এবং ধৈর্যশীল ও নম্র হওয়া উচিত। আমার শিষ্য হওয়ার আগে তোমাদের অবশ্যই এই সমস্ত কিছু করতে হবে। এবং এই সমস্ত কিছু করলে তোমারা আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে”। এটা কি অনুগ্রহের যুগে করা কাজ সংক্রান্ত হতো না? তিনি যা বলছেন, তা কি অনুগ্রহের যুগের পথই হয়ে যেত না? এই সমস্ত বাক্য যদি শুনতে হতো তাহলে তোমার কেমন লাগত? তোমার কি মনে হত না যে এসবই তো যীশুর কাজ? এটা কি সেই কাজেরই পুনরাবৃত্তি হতো না? এর মধ্যে কি মানুষ আনন্দ খুঁজে পেতে পারে? তোমাদের মনে হতো যে ঈশ্বরের কাজ শুধু এইরকমই থেকে যেতে পারে এবং এর আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাঁর শুধুই রয়েছে অপার ক্ষমতা, নতুন করে করার মতো আর কোনো কাজ নেই, তিনি তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছেন। এখন থেকে দুই হাজার বছর আগে ছিল অনুগ্রহের যুগ, আর দুই হাজার বছর পর তিনি এখনও অনুগ্রহের যুগের পথেরই প্রচার করে চলেছেন, এবং এখনও মানুষকে অনুতাপ করিয়ে চলেছেন। মানুষ বলতো, “ঈশ্বর, আপনার তো এত ক্ষমতা। আমি বিশ্বাস করেছিলাম আপনি খুবই প্রাজ্ঞ, কিন্তু আপনি শুধু সহনশীলতাই জানেন এবং শুধু ধৈর্যের বিষয়েই উদ্বিগ্ন। আপনি কেবল জানেন কীভাবে আপনার শত্রুকে ভালবাসতে হয়, এর থেকে বেশি কিছুই না”। সেক্ষেত্রে, মানুষের মনের মধ্যে, ঈশ্বর অনুগ্রহের যুগে যেমন ছিলেন সর্বদা তেমনই থেকে যেতেন, আর মানুষ সর্বদাই বিশ্বাস করতো যে ঈশ্বর প্রেমময় এবং সহানুভূতিশীল। তোমার কি মনে হয় ঈশ্বরের কাজ সর্বদা একই পুরনো মাটিতে পা ফেলেই চলবে? আর তাই, কাজের এই পর্যায়ে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন না, আর তোমরা যা দেখবে বা স্পর্শ করবে, তার সমস্ত কিছুই হবে এমন যা না তোমরা আগে কখনো কল্পনা করেছ, না সে বিষয়ে শুনেছ। বর্তমানে, ঈশ্বর ফরিশীদের সাথে জড়িত হন না, বা তিনি বিশ্বকে জানতে দিতে চান না, এবং যারা তাঁকে জানে সে হলে শুধুই তোমরা, যারা তাকে অনুসরণ করো, কারণ তিনি আবার ক্রুশবিদ্ধ হবেন না। অনুগ্রহের যুগে, যীশু তাঁর সুসমাচারের কাজের স্বার্থে সারা দেশ জুড়ে খোলাখুলিভাবে প্রচার করেছিলেন। ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজের জন্য তিনি ফরিশীদের সাথে জড়িত হয়েছিলেন, তিনি যদি ফরিশীদের সাথে জড়িত না হতেন এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা কখনোই তাঁর বিষয়ে জানতে না পারত, তাহলে তিনি কীভাবে ধিকৃত হতেন এবং তারপরে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হতেন? আর তাই, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্বার্থেই তিনি ফরিশীদের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। আজ, তিনি প্ররোচনা এড়ানোর জন্য গোপনে তাঁর কাজ করেন। ঈশ্বরের দুটি অবতাররূপের কাজ ও গুরুত্ব ভিন্ন, এবং তাদের বিন্যাসও ভিন্ন, তাহলে তিনি যে কাজ করেন তা সম্পূর্ণরূপে এক কীভাবে হতে পারতো?

যীশুর নাম—“আমাদের সাথে ঈশ্বর”—এটা কি ঈশ্বরের স্বভাবকে তার সমগ্রতা সমেত উপস্থাপিত করতে পারতো? এটা কি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেখাতে পারতো? মানুষ যদি বলে, ঈশ্বরকে শুধুই যীশু নামে ডাকা যেতে পারে এবং তাঁর অন্য কোনো নাম থাকতে পারে না কারণ ঈশ্বর তাঁর স্বভাব পরিবর্তন করতে পারেন না, তাহলে এই কথাগুলি অবশ্যই ধর্মনিন্দা! তুমি কি বিশ্বাস করো যে যীশুর যে নাম, আমাদের সাথে ঈশ্বর, এই নাম একাই ঈশ্বরকে তাঁর সমগ্রতা সমেত উপস্থাপিত করতে সক্ষম? ঈশ্বরকে বহু নামেই ডাকা যেতে পারে, কিন্তু এই অনেক নামের মধ্যে, এমন একটাও নেই যা ঈশ্বরের সম্পূর্ণটা আবদ্ধ করতে পারে, এমনও একটা নেই যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করতে পারে। আর তাই, ঈশ্বরের বহু নাম আছে, কিন্তু এই অনেক নাম তাঁর স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব এতোই সমৃদ্ধ যে তা মানুষের তাঁকে জানার ক্ষমতার বাইরে। মানবজাতির ভাষা ব্যবহার করে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করার কোনো উপায় মানুষের কাছে নেই। ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে তারা যা জানে তার পুরোটাকে আবদ্ধ করার পক্ষে মানবজাতির কাছে একটি সীমিত শব্দভাণ্ডার ছাড়া কিছু নেই: মহান, সম্মানিত, বিস্ময়কর, অতল, সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্র, ধার্মিক, প্রাজ্ঞ, ইত্যাদি। কত শত কথা! ঈশ্বরের স্বভাবের যে সামান্যটুকু মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, এই সীমিত শব্দভাণ্ডার সেটুকু বর্ণনা করতেও অক্ষম। সময়ের সাথে সাথে আরো অনেকে কিছু শব্দ যোগ করেছে যা তারা ভেবেছে তাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে আরো ভালোভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম, যেমন: ঈশ্বর কত মহান! ঈশ্বর কত পবিত্র! ঈশ্বর কত সুন্দর! আজ, মানুষের এই ধরনের কথাবার্তা তাদের শীর্ষে পৌঁছে গেছে, তবু মানুষ এখনও নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। এবং তাই, মানুষের জন্য ঈশ্বরের অনেক নাম আছে, তবুও তাঁর কোনো একটি নাম নেই, কারণ ঈশ্বরের সত্ত্বা খুবই প্রাচুর্যময়, এবং মানুষের ভাষা বড়োই দরিদ্র। একটি বিশেষ শব্দ বা নামের ক্ষমতা নেই ঈশ্বরকে তাঁর সমগ্রতা সমেত উপস্থাপিত করার, তাই তোমার কি মনে হয় তাঁর নাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে? ঈশ্বর এত মহান এবং এত পবিত্র, তবুও তুমি প্রতিটি নতুন যুগে তাঁকে তাঁর নাম পরিবর্তন করার অনুমতি দেবে না? সেজন্য, প্রতিটি যুগে যেখানে ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব কাজ করেন, তাঁর অভিপ্রেত কাজকে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি নাম ব্যবহার করেন যা সেই যুগের পক্ষে উপযুক্ত। তিনি সেই যুগে তাঁর স্বভাবকে উপস্থাপিত করার জন্য এই নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করেন, এমন এক নাম যার অস্থায়ী গুরুত্ব রয়েছে। এইভাবে ঈশ্বর মানুষের ভাষা ব্যবহার করে তাঁর নিজস্ব স্বভাব প্রকাশ করেন। এমনকি তা সত্ত্বেও, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষকারী অনেকেই মনে করে যে, এই একটি বিশেষ নাম তাঁর সমগ্রতা সমেত ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয়—হায়, এই বিষয়ে কিছু করা যাবে না—তাই মানুষ আর ঈশ্বরকে কোনো নামেই সম্বোধন করে না, বরং সহজভাবে “ঈশ্বর” বলেই তাঁকে ডাকে। যেন মানুষের হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, কারণ মানুষ জানে না ঈশ্বরকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। ঈশ্বর যা, তা এতই প্রাচুর্যপূর্ণ যে তা বর্ণনা করার কোনো উপায় নেই। এমন কোনো একটিমাত্র নাম নেই যা ঈশ্বরের স্বভাবকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারে, এবং এমন কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই যা ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তাকে বর্ণনা করতে পারে। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, “আপনি ঠিক কোন নাম ব্যবহার করেন?” আমি তাদের বলব, “ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর!” এটাই কি ঈশ্বরের জন্য শ্রেষ্ঠ নাম নয়? এটা কি ঈশ্বরের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্তসার নয়? বিষয়টা যখন এরকম, তোমরা ঈশ্বরের নাম অনুসন্ধানের জন্য এত প্রচেষ্টা ব্যয় করো কেন? কেন তোমরা নিজেদের মস্তিষ্ককে পীড়া দেবে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করবে, সব শুধু একটা নামের স্বার্থে? সেই দিন আসবে যেখানে ঈশ্বরকে যিহোবা, যীশু, বা মশীহ বলে ডাকা ডাকা না—তিনি হবেন কেবল সৃষ্টিকর্তা। সেই সময়ে, পৃথিবীতে তাঁর গৃহীত সমস্ত নাম সমাপ্তিতে এসে যাবে যাবে, কারণ পৃথিবীতে তাঁর কাজ পরিসমাপ্তি তে আসবে, যার পরে তাঁর নামগুলো আর থাকবে না। যখন সমস্ত কিছুই স্রষ্টার আধিপত্যের অধীনে এসে যায়, একটি যথোপযুক্ত অথচ অসম্পূর্ণ নামে আর কী প্রয়োজন আছে তাঁর? তুমি কি এখনও ঈশ্বরের নাম খুঁজছ? তুমি কি এখনও সাহস করে বলতে পারো যে ঈশ্বরকে শুধুমাত্র যিহোবা বলেই অভিহিত করা হয়? তুমি কি এখনও সাহস করে বলতে পারো যে ঈশ্বরকে কেবল যীশু বলা যেতে পারে? তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দা করার পাপ বহন করতে সক্ষম? তোমার জানা উচিত যে ঈশ্বরের আসলে কোনো নাম ছিল না। তিনি একটি, দুটি বা অনেক নাম গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তাঁর করণীয় কাজ ছিল এবং তাঁকে মানবজাতিকেও পরিচালনা করতে হত। তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন—তিনি স্বয়ং কি সেটা স্বাধীনভাবে বেছে নেন নি? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কি তাঁর তোমাকে প্রয়োজন হতো—যে কিনা তাঁরই একটা সৃষ্টি? ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হোক হয় তা মানুষের উপলব্ধির ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, মানবজাতির ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এই নামটির দ্বারা মানুষ তাঁর সারসংক্ষেপ দিতে পারে না। তুমি কেবল বলতে পারো যে, স্বর্গে একজন ঈশ্বর আছেন, তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়, তিনি স্বয়ং মহান শক্তিধর ঈশ্বর, যিনি এত জ্ঞানী, এত উন্নীত, এত বিস্ময়কর, এত রহস্যময় এবং এত সর্বশক্তিমান—আর তারপর তুমি আর কিছুই বলতে পারো না; তুমি এই সামান্য কিছুই জানতে পার। বিষয়টা যেহেতু এমন, যীশুর শুধুমাত্র নামটুকুই কি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? অন্তিম সময়ের আগমনকালে, এমনকি যদিও তিনি ঈশ্বর যিনি তাঁর কাজ করেন, কিন্তু তাঁর নাম পরিবর্তিত হতে হবে, কারণ এটা একটা ভিন্ন যুগ।

ঈশ্বর যেহেতু মহাবিশ্ব জুড়ে ও তার উপরিস্থিত জগতে মহানতম, তিনি কি একটি দেহের প্রতিমূর্তি ব্যবহার করে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন? ঈশ্বর তাঁর কাজের একটি পর্যায় নির্বাহ করার জন্য নিজেকে দেহরূপের আড়ালে মুড়ে ফেলেন। এই দেহরূপ প্রতিমূর্তির কোনো নির্দিষ্ট তাৎপর্য নেই, যুগ অতিক্রমের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, ঈশ্বরের স্বভাবের সাথেও তা সম্পর্কহীন। যীশু তাঁর প্রতিমূর্তি ধরে রাখতে দেন নি কেন? তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তি এঁকে রাখতে দেন নি কেন, যাতে সেটা পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করা যায়? তাঁর প্রতিমূর্তিই যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, কেন তিনি মানুষকে তা স্বীকার করতে দেন নি? যদিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই মানুষের প্রতিমূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল, তবু মানুষের চেহারার মাধ্যমে ঈশ্বরের উন্নত প্রতিমূর্তিকে উপস্থাপন করা কি সম্ভব হতো? ঈশ্বর যখন দেহে পরিণত হন, তিনি শুধুমাত্র স্বর্গ থেকে একটা নির্দিষ্ট দেহরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর আত্মাই দেহে অবতরণ করে, যে দেহের মাধ্যমে তিনি আত্মার কাজ করেন। তাঁর আত্মাই দেহরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই আত্মাই তাঁর কাজ দেহরূপে সমাধা করে। দেহরূপে করা কাজ আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করে, আর কাজের স্বার্থেই এই দেহধারণ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই দেহের প্রতিমূর্তি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তির বিকল্প; এটা ঈশ্বরের দেহ রূপে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য নয়। তিনি দেহধারণ করেন যাতে আত্মা কাজের উপযোগী একটা বসবাসের স্থান খুঁজে পায়, যাতে দেহরূপে আরো ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করা যায়, যাতে মানুষ তাঁর কাজগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারে, তাঁর স্বভাব বুঝতে পারে, তাঁর বাক্য শুনতে পারে এবং তাঁর কাজের বিস্ময় সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁর নাম তাঁর স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, তাঁর কাজ তাঁর পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তিনি কখনও বলেন নি যে তাঁর দেহরূপে আবির্ভাব তাঁর প্রতিমূর্তির প্রতিনিধিত্ব করে; সেটা মানুষের একটা ধারণা মাত্র। আর তাই, ঈশ্বরের অবতাররূপের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল তাঁর নাম, তাঁর কাজ, তাঁর স্বভাব এবং তাঁর লিঙ্গ পরিচয়। এই যুগে তাঁর ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপিত করতে এগুলি ব্যবহার করা হয়। দেহরূপে তাঁর আবির্ভাবের সাথে তাঁর ব্যবস্থাপনার কোনো সম্পর্ক নেই, তা শুধু তাঁর সেই সময়ের কাজের স্বার্থেই। তবুও ঈশ্বরের অবতারের পক্ষে কোনো বিশেষ চেহারা না থাকা অসম্ভব, আর তাই তিনি তাঁর চেহারা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবার বেছে নেন। ঈশ্বরের চেহারার মধ্যেই যদি প্রতিনিধিত্বমূলক তাৎপর্য থাকতে হতো, তাহলে যাদের মুখের বৈশিষ্ট্য তাঁর মতো, তারাও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করত। এটা কি গুরুতর ভুল হত না? মানুষ যীশুর প্রতিকৃতি এঁকেছিল, যাতে মানুষ তাঁর উপাসনা করতে পারে। সেই সময়ে, পবিত্র আত্মা কোনো বিশেষ নির্দেশনা দেন নি, আর তাই মানুষ আজ পর্যন্ত সেই কল্পিত প্রতিকৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আসলে, ঈশ্বরের মূল অভিপ্রায় অনুসারে, মানুষের এটা করা উচিত ছিল না। কেবলমাত্র মানুষের উদ্যমের কারণেই যীশুর প্রতিকৃতি আজ পর্যন্ত টিকে আছে। ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং মানুষের পক্ষে কখনোই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর প্রতিমূর্তির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র তাঁর স্বভাবের মাধ্যমেই তাঁর প্রতিমূর্তিকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর নাক, মুখ, চোখ এবং চুলের অবয়ব, এগুলির সাধারণরূপ দেওয়া তোমার ক্ষমতার বাইরে। প্রকাশ লাভ করার সময় যোহন মনুষ্যপুত্রের প্রতিমূর্তি দেখেছিল: মুখ থেকে নির্গত দ্বি-ধার তীক্ষ্ণ এক তরবারি, নয়ন যেন বহ্নিশিখা, মস্তক ও কেশ শ্বেত পশমের মত শুভ্র, তাঁর চরণদুটি অগ্নিশোধিত পিতলের মত, স্বর্ণপট্টে বেষ্টিত তাঁর বক্ষ। যদিও যোহনের বাক্যগুলি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বর্ণনা করেছিলেন তা কোনো সৃষ্ট সত্তার প্রতিমূর্তি নয়। তিনি যা দেখেছিলেন তা ছিল শুধু এক দর্শনমাত্র, বস্তুজগতের কোনও ব্যক্তির প্রতিমূর্তি নয়। যোহনের এক দর্শন ঘটেছিল, কিন্তু সে ঈশ্বরের প্রকৃত বহিরঙ্গ প্রত্যক্ষ করে নি। ঈশ্বরের অবতার দেহরূপের প্রতিমূর্তিটি সৃষ্ট সত্তার প্রতিমূর্তি হওয়ায় তা ঈশ্বরের প্রকৃতিকে তার সামগ্রিকতা সমেত উপস্থাপন করতে পারে না। যিহোবা যখন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে তা করেছিলেন এবং পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময়, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারেই পুরুষ ও নারী তৈরি করেছিলেন। মানুষের প্রতিমূর্তি ঈশ্বরের প্রতিরূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও, তা থেকে এই অর্থ করা যায় না যে মানুষের রূপ ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। অথবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মানবজাতির ভাষাও তুমি ব্যবহার করতে পারো না, কারণ ঈশ্বর অত্যন্ত উন্নত, খুবই মহান, অপার বিস্ময়কর এবং অতল!

যীশু যখন তাঁর কাজ করতে এসেছিলেন, সেই কাজ ছিল পবিত্র আত্মার নির্দেশনার অধীন; পবিত্র আত্মার চাহিদা অনুযায়ীই তিনি কাজ করেছিলেন, পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগ অনুযায়ী বা যিহোবার কাজ অনুযায়ী নয়। যদিও যীশু যে কাজ করতে এসেছিলেন তা যিহোবার আইন বা যিহোবার আদেশ মেনে চলা নয়, তবু তাদের উৎস ছিল এক এবং অভিন্ন। যীশু যে কাজ করেছিলেন তা যীশুর নামের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং তা অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছিল; আর যে কাজ যিহোবা করেছিলেন, তা যিহোবার প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তাঁদের কাজ ছিল দুটি ভিন্ন যুগে সম্পাদিত একই আত্মার কাজ। যীশু যে কাজটি করেছিলেন তা কেবল অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত এবং যিহোবা যে কাজটি করেছিলেন তা কেবল পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। যিহোবা শুধুমাত্র ইস্রায়েল ও মিশরের লোকেদের এবং ইস্রায়েলের বাইরের সমস্ত জাতির লোকেদের পরিচালিত করেছিলেন। নতুন নিয়মের অনুগ্রহের যুগে যীশুর কাজটি ছিল ঈশ্বরের কাজ যা যীশুর নামে করা হয়েছিল যেহেতু তিনি সেই যুগকে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। তুমি যদি বলো যে, যীশুর কাজ যিহোবার কাজের ভিত্তিতে হয়েছিল, তিনি কোনো নতুন কাজের সূচনা করেন নি এবং যা করেছিলেন তা যিহোবার বাক্য, তাঁর কাজ এবং যিশাইয়র ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই করেছিলেন, তাহলে যীশু কিন্তু ঈশ্বরের দেহরূপ হিসাবে বিবেচিত হতেন না। তিনি যদি এইভাবে তাঁর কাজ পরিচালনা তাহলে তিনি বিধানের যুগের একজন প্রেরিত বাণীপ্রচারক বা কর্মী হতেন। তোমার কথা অনুযায়ী হলে যীশু যুগের সূচনা করতে পারতেন না, অন্য কোনো কাজও করতে পারতেন না। একইভাবে, পবিত্র আত্মাকে প্রধানত যিহোবার মাধ্যমেই কাজ সম্পাদিত করতে হত, এবং যিহোবার মাধ্যমে ছাড়া পবিত্র আত্মার পক্ষে কোনো নতুন কাজ নির্বাহ করা সম্ভব হতো না। মানুষ এইভাবে যীশুর কাজ বুঝলে সেটা ভুল হবে। মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে, যিহোবার বাক্য এবং যিশাইয়র ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই যীশু কাজ করেছিলেন, তাহলে যীশু কি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, নাকি তিনি নবীদের মধ্যে একজন ছিলেন? এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, অনুগ্রহের যুগ বলে কিছু থাকবে না, এবং যীশু ঈশ্বরের অবতার হিসাবে পরিগণিত হবেন না, কারণ তাঁর করা কাজটি অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, বরং শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নতুন যুগের সূচনা শুধুমাত্র তখনই হতে পারতো যখন যীশু এসেছিলেন নতুন কাজ করতে, নতুন যুগের সূচনা করতে, ইস্রায়েলে করা আগেকার কাজকে অতিক্রম করতে, এবং তাঁর কাজ নির্বাহ করার জন্য যিহোবার সম্পাদিত কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে নয়, বা তাঁর পুরোনো নিয়ম মেনে নয়, বা কোনও প্রবিধানের সাথে সুসঙ্গত হয়ে কাজ করতে নয়, বরং সেই কাজ করতে যা তাঁর করা উচিত। যুগের সূচনা করতে ঈশ্বর নিজেই আসেন, আর যুগের অবসান ঘটাতেও তিনি নিজেই আসেন। যুগের সূচনা এবং সমাপ্তির কাজ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যীশু যদি আবির্ভাবের পরে যিহোবার কাজের সমাপ্তি না করতেন, তবে প্রমাণিত হত যে তিনি কেবলমাত্র একজন মানুষ ছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুনির্দিষ্টভাবে, যেহেতু যীশু এসে যিহোবার কাজের উপসংহার টেনেছিলেন, যিহোবার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তদুপরি, তাঁর নিজের কাজ, একটি নতুন কাজ সম্পাদিত করেছিলেন, তা প্রমাণ করে যে এ ছিল এক নতুন যুগ এবং যীশুই ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁরা কাজের দুটি স্বতন্ত্র ভিন্ন পর্যায় সম্পাদিত করেছিলেন। একটি পর্যায় মন্দিরের মধ্যে এবং অন্যটি মন্দিরের বাইরে পরিচালিত হয়েছিল। একটি পর্যায় ছিল বিধান অনুসারে মানুষের জীবনের নেতৃত্ব দেওয়া, এবং অন্যটি ছিল পাপস্খালনের বলি উৎসর্গ করা। কাজের এই দুটি পর্যায় ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন; তা পুরানো যুগ থেকে নতুন যুগকে পৃথক করে, এবং একদম সঠিকভাবেই বলা যায় যে তারা দুটি ভিন্ন যুগ। তাঁদের কাজের স্থান ছিল ভিন্ন, এবং তাঁদের কাজের বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন, এবং তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ, তাদের দুটি ভিন্ন যুগ হিসাবে ভাগ করা যায়: নতুন ও পুরাতন নিয়ম, যাকে বলে, নতুন ও পুরাতন যুগ। যীশুর যখন এসেছিলেন তিনি মন্দিরে যান নি, এতে প্রমাণিত হয় যিহোবার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন নি কারণ মন্দিরে যিহোবার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তা আর করার দরকার ছিল না, এবং করলে তা কাজের পুনরাবৃত্তি হত। শুধুমাত্র মন্দির পরিত্যাগ করে, নতুন কাজের সূচনা করে এবং মন্দিরের বাইরে একটি নতুন পথের সূচনার মাধ্যমে, তিনি ঈশ্বরের কাজকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। যদি তিনি তাঁর কাজ করার জন্য মন্দিরের বাইরে না যেতেন, তবে ঈশ্বরের কাজ মন্দিরের ভিত্তির উপরেই স্থায়িত্ব পেত এবং তাতে কখনোই কোনো নতুন পরিবর্তন হত না। আর তাই, যীশু যখন এসেছিলেন, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন নি, এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁর কাজ করেন নি। মন্দিরের বাইরেই তিনি কাজ করেছিলেন এবং শিষ্যদের নেতৃত্ব দিয়ে অবাধে তাঁর কাজ সম্পাদিত করেছিলেন। তাঁর কাজ সম্পাদনের জন্য মন্দির থেকে ঈশ্বরের প্রস্থানের অর্থই হল, ঈশ্বরের একটি নতুন পরিকল্পনা ছিল। তাঁর কাজটি মন্দিরের বাইরেই পরিচালিত হতে হত, এবং তা এক নতুন কাজই হতে হতো যা বাধাহীন ভাবে বাস্তবায়িত হতে হত। যীশুর আবির্ভাবের ঠিক পরেই, তিনি পুরাতন নিয়মের যুগে যিহোবার সম্পাদিত কাজের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। এই দু’টি কাজকে দু’টি ভিন্ন নামে ডাকা হলেও, একই আত্মা কাজের এই দুটি পর্যায় সম্পন্ন করেছিলেন, আর সেই কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। যেহেতু তাদের নাম ছিল ভিন্ন, এবং কাজের বিষয়বস্তুও ছিল ভিন্ন, তাই যুগও ছিল ভিন্ন। যখন যিহোবা এসেছিলেন, সেটা ছিল যিহোবার যুগ, এবং যখন যীশুর আগমন হয়েছিল, তখন সেটা ছিল যীশুর যুগ। এবং তাই, প্রতিটি আগমনের সাথে, ঈশ্বরকে একটি নামে ডাকা হয়, তিনি একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তিনি একটি নতুন পথের সূচনা করেন; এবং প্রতিটি নতুন পথে তিনি একটি নতুন নাম গ্রহণ করেন, যা প্রমাণ করে ঈশ্বর চিরনতুন এবং তিনি কখনও পুরনো হন না, এবং তাঁর কাজের অগ্রগতি কখনো থেমে থাকে না। ইতিহাস সর্বদা অগ্রসর হয়ে চলেছে, এবং ঈশ্বরের কাজও সর্বদা অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাঁর ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তির জন্য, একে অবশ্যই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিদিন তাঁকে নতুন কাজ করতে হবে, প্রতি বছর তাঁকে নতুন কাজ করতে হবে; তাঁকে নতুন পথের সূচনা করতে হবে, নতুন যুগের সূচনা করতে হবে, নতুন ও বৃহত্তর কাজ শুরু করতে হবে, এবং নতুন নাম ও নতুন কাজ আনতে হবে। প্রতি মুহূর্তেই, ঈশ্বরের আত্মা নতুন কাজ করে চলেছেন, কখনোই পুরানো পদ্ধতি বা নিয়মকে আঁকড়ে ধরে না রেখে। বা তাঁর কাজ কখনো থেমে যায় নি, বরং প্রতিটি পেরিয়ে যাওয়া মুহূর্তের সাথে এগিয়ে চলেছে। যদি তুমি বলো যে পবিত্র আত্মার কাজ অপরিবর্তনীয়, তাহলে কেন যিহোবা যাজকদের বলেছিলেন মন্দিরে তাঁর সেবা করার জন্য, তবুও যীশু মন্দিরে প্রবেশ করেন নি যদিও যখন তিনি এসেছিলেন, লোকেরাও বলেছিল যে তিনিই মুখ্য যাজক, এবং তিনি দায়ূদের বংশের এবং সেই সাথে প্রধান যাজক ও মহান রাজা। এবং কেন তিনি বলিদান উৎসর্গ করেননি? মন্দিরে প্রবেশ করা বা মন্দিরে প্রবেশ না করা—এই সবই কি তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরের করার মতো কাজ নয়? এমনটা যদি হয়, মানুষ যেমন কল্পনা করে, যীশুর আবার আগমন ঘটবে এবং, অন্তিম সময়ে, তাঁকে তখনও যীশু বলে অভিহিত করা হবে, এবং তখনও একটি সাদা মেঘে চড়ে তাঁর আগমন ঘটবে, যীশুর প্রতিমূর্তি রূপে তিনি মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হবেন—তাহলে কি তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে না? পবিত্র আত্মা কি পুরানোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম? মানুষ যা বিশ্বাস করে তা সবই তার পূর্বধারণা, এবং সে যা কিছু বোঝে, তা সবই আক্ষরিক অর্থ অনুসারে, এবং সেইসাথে তার কল্পনা অনুসারে; তারা পবিত্র আত্মার কাজের নীতিবিরুদ্ধ, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সাথে অসঙ্গত। ঈশ্বর এইভাবে কাজ করবেন না; ঈশ্বর এত মূর্খ ও নির্বোধ নন, আর আর তুমি যেমন কল্পনা করো তাঁর কাজ এত সরল নয়। মানুষের কল্পনার ভিত্তিতে, যীশু মেঘে চড়ে আসবেন এবং তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। এই সাদা মেঘে চড়ে যিনি আসবেন, তিনি তোমাদের বলবেন যে তিনিই হলেন যীশু, তোমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা তাঁর হাতে পেরেকের ক্ষতচিহ্নও দেখতে পাবে, আর তাঁকে যীশু বলে জানতে পারবে। আর তিনি আবার তোমাদের উদ্ধার করবেন, এবং তোমাদের শক্তিমান ঈশ্বর হয়ে উঠবেন। তিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন, তোমাদের এক নতুন নাম প্রদান করবেন, এবং তোমাদের প্রত্যেককে সাদা রত্ন দেবেন, তারপরে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে স্বর্গলোকে গৃহীত হবে। এই ধরনের বিশ্বাস কি নিছক মানুষের ধারণা নয়? ঈশ্বর কি মানুষের ধারণা অনুসারে কাজ করেন, নাকি তিনি মানুষের ধারণার পরিপন্থী কাজ করেন? মানুষের সমস্ত ধারণাই কি শয়তানের থেকে প্রাপ্ত নয়? সমগ্র মানবজাতিই কি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয় নি? ঈশ্বর যদি মানুষের পূর্বধারণা অনুসারে তাঁর কাজ করতেন, তাহলে তিনি কি শয়তানে পরিণত হতেন না? তিনি কি তাঁর নিজের তৈরি সত্তার মতোই হয়ে যেতেন না? যেহেতু তাঁর সৃষ্টি এখন শয়তানের দ্বারা এতটাই কলুষিত হয়েছে যে, মানুষ শয়তানের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে, তাই ঈশ্বরকে যদি শয়তানের বিষয়গুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হতো, তবে তিনি কি শয়তানের মিত্রপক্ষে পরিণত হতেন না? মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের কাজ অনুধাবন করতে পারে? অতএব, ঈশ্বর কখনোই মানুষের পূর্বধারণা অনুযায়ী কাজ করবেন না, এবং কখনোই তোমার কল্পনা অনুযায়ী কাজ করবেন না। এমনও লোক আছে যারা বলে যে স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন যে মেঘের উপরে চড়ে তিনি উপনীত হবেন। এটা সত্য যে ঈশ্বর নিজে তাই বলেছেন, কিন্তু তুমি কি জানো না যে কেউই ঈশ্বরের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না? তুমি কি জানো না যে, কেউই ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়? তুমি কি কণামাত্র সন্দেহ না রেখেই নিশ্চিতভাবে বলতে পারো যে, পবিত্র আত্মা তোমাকে আলোকিত এবং প্রদীপ্ত করেছেন? নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মা তোমাকে সরাসরি তা দেখিয়ে দেন নি? পবিত্র আত্মাই কি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নাকি তোমার নিজস্ব ধারণা তোমাকে এমনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল? তুমি বলেছিলে, “এটি ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন।” কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পরিমাপ করতে আমরা আমাদের নিজস্ব ধারণা এবং মন ব্যবহার করতে পারি না। যিশাইয়র কথিত বাক্যের কথাই ধরে নাও, তুমি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে তার বাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারো? তুমি কি তার কথা ব্যাখ্যা করার সাহস রাখো? যিশাইয়র বাক্য যদি তোমার ব্যাখ্যা করার সাহস না থাকে, তাহলে যীশুর বাক্য ব্যাখ্যা করার সাহস তুমি কীভাবে পাও? কে বেশি উন্নত, যীশু নাকি যিশাইয়? যেহেতু এর উত্তর হল যীশু, তাহলে তুমি কেন যীশুর বাক্যের ব্যাখ্যা করো? ঈশ্বর কি তোমাকে তাঁর কাজের কথা আগেই জানিয়ে রাখবেন? কোনো প্রাণীই তা জানতে পারে না, এমনকি স্বর্গের দূতরাও না, মনুষ্যপুত্রও না, তাহলে তোমার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব? মানুষের মধ্যে অনেক অভাব রয়েছে। তোমাদের পক্ষে এখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কাজের তিনটি পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। যিহোবার কাজ থেকে যীশুর কাজ পর্যন্ত, এবং যীশুর কাজ থেকে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত, এই তিনটি পর্যায় এক নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তিকে বিধৃত করে, এবং তা সবই এক আত্মার কাজ। পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে ঈশ্বর সর্বদাই মানুষকে পরিচালনার কাজ করে চলেছেন। তিনিই আদি এবং অন্ত, তিনিই প্রথম এবং অন্তিম, এবং তিনিই সেই একক যে একটি যুগের সূচনা করেন এবং তিনিই সে যে সেই যুগকে সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তিনটি পর্যায়ের কাজ, অভ্রান্তভাবে এক আত্মার কাজ। যারা এই তিনটি পর্যায়কে পৃথক করে, তারা সকলেই ঈশ্বরের বিপক্ষে অবস্থান করে। এবার তোমার এই কথা বোঝা উচিত যে প্রথম পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কাজ একক ঈশ্বরের কাজ, একক আত্মার কাজ। এই বিষয়ে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না।


বাইবেল সম্পর্কিত (১)

ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাইবেলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? এটা নীতিগত প্রশ্ন। কেন আমরা এই প্রশ্ন করছি? কারণ ভবিষ্যতে তুমি সুসমাচার ছড়িয়ে দেবে এবং রাজ্যের যুগের কাজকে প্রশস্ত করবে, বর্তমানে কেবল ঈশ্বরের কাজের কথা বলতে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাঁর কাজকে প্রশস্ত করার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তুমি যাতে লোকেদের পুরানো ধর্মীয় ধারণা এবং বিশ্বাসের পুরানো উপায় সমাধানে সক্ষম হও এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করাতে পারো – এবং সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছাতে বাইবেলের সাথে সংযোগ প্রয়োজন। বহু বছর ধরে, মানুষের চিরাচরিত বিশ্বাসের উপায় (যেমন খ্রীষ্টধর্ম, বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্মের মধ্যে একটি) হয়ে এসেছে বাইবেল পাঠ; বাইবেল থেকে প্রস্থান প্রভুর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন নয়, বাইবেল থেকে প্রস্থান হল ধর্মবিচ্যুতি ও ধর্মদ্রোহিতা, এবং যখন মানুষ অন্যান্য বই পড়ে, তখন সেই বইগুলির ভিত্তিও অবশ্যই বাইবেলের ব্যাখ্যা হতে হবে। যার অর্থ হল, তুমি যদি প্রভুতে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমাকে অবশ্যই বাইবেল পড়তে হবে, এবং বাইবেলের বাইরে বাইবেলের সাথে জড়িত নয় এমন কোনো বইয়ের উপাসনা করা তোমার উচিত নয়। যদি তা করো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছো। যখন থেকে বাইবেল এলো, প্রভুর প্রতি মানুষের বিশ্বাস হয়ে উঠলো বাইবেলের প্রতি বিশ্বাস। মানুষ প্রভুতে বিশ্বাস করে, এটা বলার পরিবর্তে, তারা বাইবেলে বিশ্বাস করে বলাই ভালো; তারা বাইবেল পাঠ শুরু করেছে বলার পরিবর্তে, এটা বলা ভালো যে তারা বাইবেলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে; এবং তারা প্রভুর কাছে ফিরে এসেছে বলার চেয়ে, বাইবেলের কাছে ফিরে এসেছে বলাই ভালো হবে। এইভাবে, মানুষ বাইবেলকে ঈশ্বরের মতো উপাসনা করে, যেন এটি তাদের জীবনীশক্তি এবং তা হারানো তাদের প্রাণ হারানোর সমান। মানুষ বাইবেলকে ঈশ্বরের মতো উচ্চ আসনে রাখে এবং এমন কিছু মানুষও আছে যারা এটিকে ঈশ্বরের চেয়েও উচ্চ বলে মনে করে। মানুষ যদি পবিত্র আত্মার কাজ ছাড়াই থাকে, যদি তারা ঈশ্বরকে অনুভব করতে না পারে, তবে তারা বেঁচে থাকে ঠিকই – কিন্তু কিন্তু যে মুহূর্তে তারা বাইবেল হারায়, বা বাইবেলের বিখ্যাত অধ্যায় এবং বাণীগুলি হারিয়ে ফেলে, তা যেন তাদের কাছে প্রাণ হারানোর সমান। এবং তাই, মানুষ প্রভুতে বিশ্বাস শুরু করার সাথে সাথেই বাইবেল পড়া শুরু করে, বাইবেল মুখস্থ করতে শুরু করে এবং বাইবেল যত বেশি তারা মুখস্থ করতে সক্ষম হয়, তত বেশি তাদের কাছে প্রমাণ হয় যে তারা প্রভুকে ভালবাসে এবং তারা পরম বিশ্বাসী। যারা বাইবেল পড়েছে এবং অন্যদের কাছে এর কথা উল্লেখ করতে পারে তারা সবাই ভাল ভাই ও বোন। এত বছর ধরে, প্রভুর প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং আনুগত্য পরিমাপ করা হয়েছে তাদের বাইবেলের বোধগম্যতা অনুসারে। বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারে না কেন তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত বা কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত, তারা বাইবেলের অধ্যায় পাঠোদ্ধার করে অন্ধভাবে সূত্র অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই করে না। মানুষ কখনই পবিত্র আত্মার কাজের নির্দেশনা অনুসরণ করেনি; সর্বোপরি, তারা মরিয়া হয়ে বাইবেল অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই করেনি এবং কেউ বাইবেলের বাইরে পবিত্র আত্মার নতুন কোনো কাজ খুঁজে পায়নি। কেউ কখনও বাইবেলকে বিদায় জানায় নি এবং তারা কখনও তা করার সাহসও করেনি। মানুষেরা এত বছর ধরে বাইবেল অধ্যয়ন করেছে, তারা অনেক ব্যাখ্যা করেছে এবং এত কাজ যুক্ত করেছে; বাইবেল সম্পর্কে তাদের অনেক মতপার্থক্যও রয়েছে, যা নিয়ে তারা অবিরাম বিতর্ক করে চলে, যার ফলে আজ দুই হাজারেরও বেশি বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। তারা সকলেই বাইবেলে কিছু বিশেষ ব্যাখ্যা বা আরও গভীর রহস্য পেতে চায়, তারা এটি অন্বেষণ করতে চায় এবং এতে ইস্রায়েলে যিহোবার কাজের পটভূমি বা যিহূদিয়াতে যীশুর কাজের পটভূমি বা আরও রহস্য খুঁজে পেতে চায় যা অন্য সকলের অজানা। বাইবেলের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আবেশ এবং বিশ্বাসের, কেউই বাইবেলের অন্তর্নিহিত গল্প বা সারমর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। তাই, বর্তমানে বাইবেলের সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে এক অবর্ণনীয় বিস্ময়ের অনুভূতি রয়েছে, এবং তারা এটির প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে, এর প্রতি আরও বেশি বিশ্বাস রয়েছে। বর্তমানে, প্রত্যেকেই বাইবেলে অন্তিম সময়ের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পেতে চায়, তারা আবিষ্কার করতে চায় অন্তিম সময়ে ঈশ্বর কী কাজ করেন এবং অন্তিম সময়ের মধ্যে কী ইঙ্গিত রয়েছে। এইভাবে, বাইবেলের প্রতি তাদের ভক্তি আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং অন্তিম সময় যত এগিয়ে আসে, তারা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে, বিশেষ করে অন্তিম সময় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে আরও অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে থাকে। বাইবেলের প্রতি এমন অন্ধ বিশ্বাসের কারণে, বাইবেলের উপর এমন আস্থার কারণে, তাদের পবিত্র আত্মার কাজ খোঁজার কোনও ইচ্ছাই থাকে না। মানুষের ধারণায়, তারা মনে করে যে শুধুমাত্র বাইবেলই পবিত্র আত্মার কাজ আবাহন করতে পারে; শুধুমাত্র বাইবেলেই তারা ঈশ্বরের পদচিহ্ন খুঁজে পেতে পারে; শুধুমাত্র বাইবেলেই ঈশ্বরের কাজের রহস্য লুকিয়ে আছে; শুধুমাত্র বাইবেলই-অন্য কোনো বই বা মানুষ নয়-ঈশ্বরের সবকিছু এবং তাঁর কাজের সম্পূর্ণতাকে স্পষ্ট করতে পারে; বাইবেল স্বর্গের কাজকে পৃথিবীতে আনতে পারে; এবং বাইবেলই যুগের সূচনা এবং অন্ত ঘটাতে পারে। এই ধারণাগুলির দ্বারা, মানুষদের পবিত্র আত্মার কাজ অনুসন্ধান করার কোনও প্রবণতা থাকে না। তাই, অতীতে বাইবেল মানুষদের জন্য যত সহায়কই হোক না কেন, এটি ঈশ্বরের সর্বশেষ কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। বাইবেল ছাড়াও, মানুষেরা অন্য কোথাও ঈশ্বরের পদচিহ্ন অনুসন্ধান করতে পারে, তবু আজও, তাঁর পদচিহ্নগুলি বাইবেলেই রয়ে গেছে এবং তাঁর সর্বশেষ কাজকে প্রশস্ত করা দ্বিগুণ কঠিন এবং খুবই মুশকিল হয়ে উঠেছে। এই সবই হয়েছে বাইবেলের বিখ্যাত অধ্যায় এবং বাণী এবং বাইবেলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে। বাইবেল মানুষের মনে একটি মূর্তির মতো হয়ে উঠেছে, এটি তাদের মস্তিষ্কে একটি ধাঁধায় পরিণত হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করতে অক্ষম যে ঈশ্বর বাইবেলের বাইরেও কাজ করতে পারেন, তারা বিশ্বাস করতে অক্ষম যে লোকেরা বাইবেলের বাইরে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে পারে, তার থেকেও কম তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর চূড়ান্ত কাজের সময় বাইবেলের থেকে বিদায় নিতে পারেন এবং নতুন করে শুরু করতে পারেন। এটা মানুষের কাছে অচিন্তনীয়; তারা এটা বিশ্বাস করতে পারে না, এবং তারা তা কল্পনাও করতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বরের নতুন কাজের প্রতি মানুষের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঈশ্বরের এই নতুন কাজকে প্রশস্ত করার জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে, যদি তোমরা বাইবেলের অন্তর্নিহিত কাহিনী বুঝতে অক্ষম হও, তাহলে তোমরা যেমন সফলভাবে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে অক্ষম হবে, তেমনই নতুন কাজের সাক্ষ্য দিতেও সক্ষম হবে না। যদিও, বর্তমানে তোমরা বাইবেল না পড়লেও, এখনও তোমরা এটির প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক, যার অর্থ হল, বাইবেল তোমাদের হাতে না থাকলেও, তোমাদের ধারণাগুলির অনেকটাই এর থেকে আসতে পারে। তোমরা বাইবেলের উৎস বা ঈশ্বরের কাজের পূর্ববর্তী দুটি ধাপ সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত কাহিনী বুঝতে পারো না। তোমরা প্রায়ই বাইবেল না পড়লেও, তোমাদের অবশ্যই বাইবেল বুঝতে হবে, অবশ্যই বাইবেলের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং শুধুমাত্র এইভাবেই তোমরা ঈশ্বরের ছয়-হাজার বছরের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার সমস্তটা সম্পর্কে জানতে পারবে। তুমি এগুলি ব্যবহার করবে মানুষদের জয় করতে, তাদের স্বীকার করাতে পারবে যে এই স্রোতই সত্যের পথ, তাদের স্বীকার করাতে পারবে যে তুমি আজ যে পথে হাঁটছ তাই হল প্রকৃত সত্যের পথ, এটি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত এবং এটি কোনও মানুষের দ্বারা সূচিত হয়নি।

ঈশ্বর অনুশাসনের যুগের কাজ করার পরে, পুরাতন নিয়ম সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এই সময়েই মানুষেরা বাইবেল পাঠ শুরু করেছিল। যীশুর আগমনের পরে, তিনি করুণার যুগের কাজ করেছিলেন এবং তাঁর বাণীপ্রচারকরা নূতন নিয়ম লিখেছিল। এইভাবে বাইবেলের পুরাতন এবং নূতন নিয়ম সৃষ্টি হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসীরা সবাই বাইবেল পড়ছে। বাইবেল একটি ইতিহাসের বই। অবশ্যই, এতে ভাববাদীদের কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে এবং এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী কোনোভাবেই ইতিহাস নয়। বাইবেলে বেশ কিছু অংশ রয়েছে – এখানে শুধু ভবিষ্যদ্বাণী, অথবা শুধুমাত্র যিহোবার কাজ, বা শুধুমাত্র পৌলের পত্র নেই। তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে বাইবেলে কতগুলো অংশ রয়েছে; পুরাতন নিয়মে রয়েছে আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক…, এবং এছাড়া এতে নবীদের লেখা ভবিষ্যদ্বাণীর বইও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত, পুরাতন নিয়মের সমাপ্তি হয় মালাখির বই দ্বারা। এটি অনুশাসনের যুগের কাজ লিপিবদ্ধ করে, যা যিহোবার নেতৃত্বে হয়েছিল; আদিপুস্তক থেকে মালাখির বই পর্যন্ত অংশ, অনুশাসনের যুগের সমস্ত কাজের একটি বিস্তৃত নথি। অর্থাৎ বলা যায়, যে অনুশাসনের যুগে যিহোবার দ্বারা পরিচালিত লোকেদের অভিজ্ঞতা পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের অনুশাসনের যুগে, যিহোবার দ্বারা উত্থিত বিপুল সংখ্যক ভাববাদীরা তাঁর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তারা বিভিন্ন উপজাতি ও জাতিকে নির্দেশ দিয়েছিল এবং যিহোবার কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। এই উত্থিত মানুষদের সকলকে যিহোবার ভবিষ্যদ্বাণীর কর্মশক্তি দেওয়া হয়েছিল: তারা যিহোবার দর্শন দেখতে এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে সক্ষম হয়েছিল এবং এইভাবে তারা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছিল। তারা যে কাজটি করেছিল তা ছিল যিহোবার কণ্ঠের অভিব্যক্তি, যিহোবার ভবিষ্যদ্বাণীর অভিব্যক্তি এবং সেই সময়ে যিহোবার কাজ ছিল কেবল আত্মার সাহায্যে লোকেদের পরিচালনা করা; তিনি পার্থিব দেহে আসেন নি, এবং মানুষেরা তাঁর মুখও দেখতে পায় নি। এইভাবে, তিনি তাঁর কাজ করার জন্য অনেক ভাববাদীদের উত্থিত করেছিলেন এবং তাদের বাণী দিয়েছিলেন যা তারা ইস্রায়েলের প্রতিটি উপজাতি ও গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের কাজ ছিল ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের দেখানোর জন্য নিজেদের কাছে যিহোবার নির্দেশাবলী লিখে রেখেছিল। যিহোবা এই মানুষদের উত্থিত করেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য, ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বা সেই সময়ের বাকি থাকা কাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য, যাতে মানুষেরা যিহোবার বিস্ময়করতা এবং প্রজ্ঞা দেখতে পায়। ভবিষ্যদ্বাণীর এই বইগুলি বাইবেলের অন্যান্য বইয়ের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল; সেগুলি ছিল তাদের কথিত বা লিখিত বাক্য যাদের ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা প্রদান করা হয়েছিল – যারা যিহোবার কাছ থেকে দৃষ্টিশক্তি বা ধ্বনি লাভ করেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর বইগুলি ছাড়া, পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সব কিছু যিহোবার কাজ শেষ করার পরে লোকের বানানো নথি দিয়ে তৈরি। এই বইগুলি যিহোবার দ্বারা প্রতিপালিত নবীদের বলা ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না, ঠিক যেমন আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তককে যিশাইয়র বই ও দানিয়েলের বইয়ের সাথে তুলনা করা যায় না। কাজ সম্পাদিত হওয়ার আগেই সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কথিত হয়েছিল; ইতিমধ্যে, অন্য বইগুলি, কাজ শেষ হওয়ার পরে লেখা হয়েছিল, যা করার যোগ্যতা মানুষের ছিল। সেই সময়ের ভাববাদীরা যিহোবার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তারা অনেক কথা বলেছিল। তারা করুণার যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সেইসাথে অন্তিম সময়ের বিশ্বের ধ্বংসের কথাও বলেছিল-যে কাজটি যিহোবা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাকি সমস্ত বই ইস্রায়েলে যিহোবার করা কাজ লিপিবদ্ধ করে। সুতরাং, তুমি যখন বাইবেল পড়, তখন প্রধানত যিহোবা ইস্রায়েলে কী করেছিলেন সেই বিষয়ই পড়; বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রাথমিকভাবে ইস্রায়েলকে পরিচালনা করার জন্য যিহোবার কাজ, মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের করে আনার জন্য মোশিকে ব্যবহার করা, যে তাদের ফরৌণের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিল, তার পরে তাদের কনানে প্রবেশ এবং কনানে তাদের জীবনের পরবর্তী সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলি ছাড়া সমস্ত কিছুই ইস্রায়েল জুড়ে যিহোবার কাজের নথি দ্বারা প্রস্তুত। পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ সমস্ত কিছুই ইস্রায়েলে যিহোবার কাজ নিয়ে গঠিত, এটি যিহোবা আদম এবং ইভকে যে দেশে তৈরি করেছিলেন সেই দেশে তাঁর করা কাজ। নোহের পরে যখন ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথিবীতে মানুষদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে পুরাতন নিয়মে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা সবই হল ইস্রায়েলের কাজ। আর ইস্রায়েলের বাইরে কোনো কাজের রেকর্ড নেই কেন? কারণ ইস্রায়েলের ভূমি মানবজাতির কেন্দ্রবিন্দুর মতো। শুরুতে, ইস্রায়েল ছাড়া অন্য কোনো দেশ ছিল না এবং যিহোবা অন্য কোনো জায়গায় কাজ করেননি। এইভাবে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে সেই সময়ে ইস্রায়েলে করা ঈশ্বরেরই কাজ। ভাববাদীদের দ্বারা উচ্চারিত বাণী, যেমন যিশাইয়, দানিয়েল, যিরমিয় এবং যিহিষ্কেল … তাদের বাক্যগুলি পৃথিবীতে তাঁর অন্যান্য কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করে, তারা স্বয়ং যিহোবা ঈশ্বরের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করে। এই সমস্তই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, এটি ছিল পবিত্র আত্মার কাজ, এবং ভাববাদীদের এই বইগুলি ছাড়া, অন্য সবকিছুই সেই সময়ে যিহোবার কাজের মনুষ্য অভিজ্ঞতার নথি।

সৃষ্টির কাজ মানবজাতির আগেই ঘটেছে, কিন্তু আদিপুস্তক বইটি মানবজাতির আগমনের পরে এসেছে; এটি অনুশাসনের যুগে মোশির লেখা একটি বই। এটি বর্তমানে তোমাদের মধ্যে যা ঘটছে তার মতোই: সেগুলি ঘটার পরে, তোমরা ভবিষ্যতের লোকেদের দেখানোর জন্য সেগুলি লিখে রাখো এবং ভবিষ্যতের লোকেদের কাছে, তোমরা যা লিপিবদ্ধ করছো, যা অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা – সেগুলো ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি হল ইস্রায়েলে যিহোবার কাজ এবং নূতন নিয়মে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা হল করুণার যুগে যীশুর করা কাজ; এগুলি দুটি ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজকে নথিভুক্ত করে। পুরাতন নিয়ম অনুশাসনের যুগে ঈশ্বরের কাজকে নথিভুক্ত করে এবং তাই পুরাতন নিয়ম একটি ঐতিহাসিক বই, আবার নূতন নিয়ম হল করুণার যুগের কাজের ফল। যখন নতুন কাজ শুরু হয়, তখন নূতন নিয়মও পুরানো হয়ে যায়-এবং এইভাবেই, নূতন নিয়মও একটি ঐতিহাসিক বই। অবশ্যই, নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মের মতো নিয়মানুগ নয়, বা এটি অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করে না। যিহোবার দ্বারা উচ্চারিত অনেক বাক্যের সবকটিই বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে যীশুর মাত্র কিছু বাক্যই চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য, যীশুও অনেক কাজ করেছিলেন, তবে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যীশুর কাজ করার ধরণের কারণেই নতুন নিয়মে কম বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা আছে। যে পরিমাণ কাজ তিনি পৃথিবীতে সাড়ে তিন বছরে করেছিলেন এবং তাঁর বাণীপ্রচারকদের কাজ মিলিয়েও তা যিহোবার করা কাজের তুলনায় অনেক কম। এইভাবে, পুরাতন নিয়মের তুলনায় নূতন নিয়মে কম বই রয়েছে।

বাইবেল কী ধরনের বই? পুরাতন নিয়ম হল অনুশাসনের যুগে ঈশ্বরের কাজ। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অনুশাসনের যুগে যিহোবার সমস্ত কাজ এবং তাঁর সৃষ্টির কাজকে লিপিবদ্ধ করে। এটি পুরোপুরি যিহোবার দ্বারা করা কাজকেই লিপিবদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত মালাখির বইতে যিহোবার কাজের বিবরণ দিয়ে শেষ করে। পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা করা দুটি কাজ লিপিবদ্ধ করে: একটি সৃষ্টির কাজ, এবং একটি হল আইনের আদেশ। দুটি কাজই যিহোবার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। অনুশাসনের যুগ যিহোবার নামে ঈশ্বরের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে; এটি মূলত যিহোবার নামে সম্পাদিত সম্পূর্ণ কাজ। এইভাবে, পুরাতন নিয়ম যিহোবার কাজ নথিবদ্ধ করে, এবং নূতন নিয়ম যীশুর কাজ নথিবদ্ধ করে, সেই কাজ যা প্রাথমিকভাবে যীশুর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যীশুর নামের তাৎপর্য এবং তিনি যে কাজ করেছিলেন তা বেশিরভাগই নূতন নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের অনুশাসনের যুগে, যিহোবা ইস্রায়েলে মন্দির এবং বেদী তৈরি করেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে ইস্রায়েলীয়দের জীবন পরিচালনা করেছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে তারা তাঁর মনোনীত লোক, যারা ছিল পৃথিবীতে তাঁর নির্বাচিত লোকদের প্রথম দল এবং যারা ছিল তাঁর অন্তরের কাছের, যে প্রথম দলকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের বারোটি উপজাতি ছিল যিহোবার প্রথম মনোনীত দল এবং তাই তিনি সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, অনুশাসনের যুগের যিহোবার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল নূতন নিয়মের করুণার যুগের কাজ, এবং এটি ইস্রায়েলের বারোটি উপজাতির একটি, অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই কাজের পরিধি ছোট ছিল কারণ ঈশ্বরের রক্তমাংস ছিলেন যীশু। যীশু শুধুমাত্র যিহূদিয়া দেশ জুড়ে কাজ করেছিলেন এবং মাত্র সাড়ে তিন বছর কাজ করেছিলেন; তাই, নূতন নিয়মের লিপিবদ্ধ করা জিনিস পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ কাজের পরিমাণকে অতিক্রম করতে পারে না। করুণার যুগের যীশুর কাজ প্রাথমিকভাবে চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। করুণার যুগে লোকেরা যে পথ অনুসরণ করেছিল তা ছিল তাদের জীবনের স্বভাবের সবচেয়ে উপরিস্তরের পরিবর্তন, যার বেশিরভাগই পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই সময়ে পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেছিল তা সেই পত্রে রয়েছে। (অবশ্যই, পৌলকে শাস্তি দেওয়া হোক অথবা সে দুর্ভাগ্যে পতিত হোক না কেন, তার কাজ পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দেশিত ছিল, সেই সময়ে সে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃতদের মধ্যে একজন ছিল; পিতরও, পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু সে পৌলের মতো এত কাজ করেনি। যদিও পৌলের কাজে মানুষের অশুচিতার প্রকাশ ছিল, পৌলের লেখা পত্রগুলি থেকে দেখা যায় যে সেই সময়ে পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেছিল। পৌল যে পথে অন্যদের পরিচালিত করেছিল তা সঠিক ছিল। এটিই সঠিক, এবং এটি ছিল পবিত্র আত্মার পথ।)

তুমি যদি বিধানের যুগে সম্পাদিত কাজ দেখতে চাও, এবং দেখতে চাও ইসরায়েলীরা কীভাবে যিহোবার পথ অনুসরণ করেছিল, তাহলে তোমাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়ম পড়তে হবে; তুমি যদি অনুগ্রহের যুগের কাজ বুঝতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই নতুন নিয়ম পড়তে হবে। কিন্তু অন্তিম সময়ের কাজকে তুমি কীভাবে দেখবে? তোমাকে অবশ্যই আজকের ঈশ্বরের নেতৃত্ব স্বীকার করতে হবে, এবং আজকের কাজে প্রবেশ করতে হবে, কারণ এটি নতুন কাজ, এবং কেউ তা আগে থেকে বাইবেলে লিপিবদ্ধ করেনি। বর্তমানে, ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন এবং চীনে অন্যান্য মনোনীত ব্যক্তিদের বেছে নিয়েছেন। ঈশ্বর এই লোকেদের মধ্যে কাজ করেন, তিনি পৃথিবীতে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন এবং অনুগ্রহের যুগের কাজ থেকে পুনরারম্ভ করেন। বর্তমানের কাজটি এমন একটি পথ যে পথে মানুষ কখনও হাঁটেনি এবং এমন একটি পথ যা কেউ কখনও দেখেনি। এটি এমন একটি কাজ যা আগে কখনও করা হয়নি – এটি পৃথিবীতে ঈশ্বরের সাম্প্রতিকতম কাজ। সুতরাং, যে কাজ আগে কখনও করা হয়নি তা ইতিহাস নয়, কারণ এখন হলো বর্তমান এবং এখনও তা অতীতে পরিণত হয় নি। মানুষ জানে না যে ঈশ্বর পৃথিবীতে, ইসরায়েলের বাইরে, এক বৃহত্তর, নতুনতর কাজ করেছেন, যে এটি ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের সীমা অতিক্রম করেছে, নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে ছাপিয়ে গেছে, যে এটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাইরে নতুন এবং বিস্ময়কর কাজ, ইসরায়েল অতিক্রম করে সংঘটিত নতুনতর কাজ, এবং এমন কাজ যা জনগণ বুঝতে বা কল্পনাও করতে পারে না। কীভাবে বাইবেলে এই ধরনের কাজের সুস্পষ্ট লিপি থাকতে পারে? কে বর্তমানের কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি, বাদ না দিয়ে, আগাম লিপিবদ্ধ করতে পারতো? কে এই শক্তিশালী, প্রজ্ঞাপূর্ণ, প্রচলিত প্রথা অস্বীকার করা কাজকে সেই জীর্ণ পুরনো বইতে লিপিবদ্ধ করতে পারতো? আজকের কাজটি ইতিহাস নয়, এবং তুমি যদি আজকের নতুন পথে হাঁটতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই বাইবেল থেকে বিদায় নিতে হবে, তোমাকে অবশ্যই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী বা ইতিহাসের বইগুলি অতিক্রম করতে হবে। তবেই তুমি সঠিকভাবে নতুন পথে চলতে সক্ষম হবে এবং তবেই তুমি নতুন রাজ্যে এবং নতুন কাজে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে কেন, আজ, তোমাকে বাইবেল পড়তে বারণ করা হয়েছে, কেন বাইবেলের বাইরে আলাদা আরও কাজ আছে, কেন ঈশ্বর বাইবেলে নতুন, আরও বিস্তারিত অনুশীলনের সন্ধান করেন না এবং কেন এর বদলে বাইবেলের বাইরে আরও মহৎ কাজ আছে। এই সব তোমাদের বোঝা উচিত। তোমাকে অবশ্যই পুরানো এবং নতুন কাজের মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে এবং বাইবেল না পড়লেও, তোমাকে অবশ্যই এটিকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হতে হবে; যদি না হয়, তাহলে তুমি এখনও বাইবেলের উপাসনা করছো এবং তোমার নতুন কাজে প্রবেশ করা এবং নতুন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। একটি উচ্চতর উপায় থাকা সত্ত্বেও, কেন নিম্ন মানের, সেকেলে উপায়ে পড়বে? নতুন বাক্য এবং নতুন কাজ থাকা সত্ত্বেও, কেন পুরানো ঐতিহাসিক নথি আঁকড়ে রাখবে? নতুন বাক্য তোমাকে জ্ঞান প্রদান করতে পারে, যা প্রমাণ করে যে এটি নতুন কাজ; পুরানো লিপি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, বা তোমার বর্তমান চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না, যা প্রমাণ করে সেগুলি ইতিহাস, বর্তমানের কাজ নয়। সর্বোচ্চ উপায় হল নতুন কাজ এবং নতুন কাজের সাথে তুলনায়, অতীতের পথ যতই উচ্চ স্তরের থাকুক না কেন, এটি কেবলই ইতিহাস যার দিকে মানুষ ফিরে তাকায় এবং তথ্যনির্দেশ হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এটি তবুও পুরানো উপায়। এটি “পবিত্র গ্রন্থ”-তে লিপিবদ্ধ করা থাকলেও, পুরানো উপায় হলো ইতিহাস; “পবিত্র গ্রন্থ”-তে এটির কোনও উল্লেখ না থাকলেও, নতুন উপায় হলো বর্তমানের কথা। এই পথটি তোমাকে বাঁচাতে পারে এবং এই পথটিই তোমাকে পরিবর্তন করতে পারে, কারণ এটি পবিত্র আত্মার কাজ।

তোমাদের অবশ্যই বাইবেল বুঝতে হবে – এই কাজটির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি! আজ, তোমার বাইবেল পড়ার দরকার নেই, কারণ এতে নতুন কিছু নেই; সবই পুরানো। বাইবেল একটি ঐতিহাসিক বই, এবং যদি তুমি অনুগ্রহের যুগ চলাকালীন পুরাতন নিয়ম ভোজন ও পান করতে – অনুগ্রহের যুগের সময় যদি তুমি সেই অনুশীলন করতে যা পুরাতন নিয়মের সময় প্রয়োজন ছিল – তবে যীশু তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং তোমার নিন্দা করতেন; যদি তুমি যীশুর কাজে পুরাতন নিয়ম প্রয়োগ করতে, তবে তুমি একজন ফরীশী হিসাবে বিবেচিত হতে। যদি, বর্তমানে, তুমি পুরাতন ও নূতন নিয়ম একত্রিত করে ভোজন ও পান এবং অনুশীলন করো, তাহলে বর্তমানের ঈশ্বর তোমাকে নিন্দা করবেন; তুমি আজকের পবিত্র আত্মার কাজে পিছিয়ে পড়বে! যদি তুমি পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম ভোজন ও পান করো, তাহলে তুমি পবিত্র আত্মার স্রোতের বাইরে চলে যাবে! যীশুর সময়ে, যীশু ইহুদিদের এবং সেই সময়ে তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ অনুসারে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যা করেছিলেন তার ভিত্তি হিসাবে বাইবেলকে নেননি, বরং নিজের কাজ অনুযায়ী কথা বলেছেন; তিনি বাইবেলে কি বলেছে তার প্রতি কোনও মনোযোগ দেননি, বা বাইবেলে তাঁর অনুসারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার পথের সন্ধান করেননি। ঠিক তাঁর কাজ শুরুর সময় থেকে, তিনি অনুতাপের পথ প্রচার করেছিলেন – এমন একটি শব্দ যার পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে একেবারেই উল্লেখ ছিল না। তিনি যে কেবল বাইবেল অনুসারে কাজ করেননি তাই নয়, তিনি একটি নতুন পথের নেতৃত্বও দিয়েছেন এবং নতুন কাজ করেছেন। প্রচার করার সময় তিনি কখনোই বাইবেলের উল্লেখ করেননি। অনুশাসনের যুগে, কেউ কখনও অসুস্থদের নিরাময় করা এবং অপদেবতা বহিষ্কারের মতো তাঁর অলৌকিক কাজগুলি করতে সক্ষম হয়নি। সেরকমই, তাঁর কাজ, তাঁর শিক্ষা, এবং তাঁর বাণীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও, বিধানের যুগের যেকোনো মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। যীশু শুধু তাঁর নতুন ধরণের কাজ করেছিলেন, এবং যদিও অনেক লোক বাইবেল ব্যবহার করে তাঁকে নিন্দা করেছিল – এমনকি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য পুরাতন নিয়ম ব্যবহার করেছিল – তা সত্ত্বেও তাঁর কাজ পুরাতন নিয়মকে অতিক্রম করে গেছে; তা যদি না হতো, তাহলে মানুষ তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ কেন করেছিল? তা কি এইজন্য নয় যে পুরাতন নিয়মে তাঁর শিক্ষা, তাঁর অসুস্থকে নিরাময় করার ও অপদেবতা বহিষ্কারের ক্ষমতার বিষয়ে কিছুই বলা ছিল না? তাঁর কাজের লক্ষ্য ছিল একটি নতুন পথের নেতৃত্ব দেওয়া, এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরাতন নিয়ম পরিহার করার জন্য ছিল না। তিনি কেবল তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করতে এসেছিলেন, যারা তাঁর জন্য আকুল ছিল এবং তাঁর অন্বেষণ করেছিল, তাদের জন্য নতুন কাজ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়ম ব্যাখ্যা করতে বা এর কাজ সমর্থন করতে আসেননি। বিধানের যুগের উন্নতি অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া তাঁর কাজের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ তাঁর কাজ এই বিবেচনা করেনি যে তার ভিত্তিতে বাইবেল আছে কিনা; তাঁর যে কাজ করা উচিত ছিল, যীশু শুধু তাই করতেই এসেছিলেন। সুতরাং, তিনি পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করেননি, তেমনই তিনি বিধানের যুগের পুরাতন নিয়মের বাক্য অনুসারেও কাজ করেননি। তিনি পুরাতন নিয়ম কি বলেছে তা উপেক্ষা করেছেন, সেগুলি তাঁর কাজের সাথে সঙ্গত কিনা তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি, এবং অন্যরা তাঁর কাজ সম্পর্কে কী জানে বা কীভাবে তারা এটিকে নিন্দা করেছে তা নিয়েও তিনি চিন্তা করেননি। তিনি শুধু সেই কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন যা তাঁর করা উচিত, যদিও অনেক মানুষ তাঁর নিন্দা করতে পুরাতন নিয়মের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবহার করেছিল। লোকেদের মনে হয়েছিল তাঁর কাজের কোনও ভিত্তি নেই, এবং এর অনেক কিছুই পুরাতন নিয়মের নথিবদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধে। এটা কি মানুষেরই ভুল ছিল না? মতবাদ কি ঈশ্বরের কাজেও প্রয়োগ করা প্রয়োজন? এবং ঈশ্বরকে কি ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই কাজ করতে হবে? সর্বোপরি, কে বড়: ঈশ্বর না বাইবেল? কেন ঈশ্বরকে বাইবেল অনুসারে কাজ করতেই হবে? এ কি হতে পারে যে ঈশ্বরের বাইবেলকে অতিক্রম করার অধিকার নেই? ঈশ্বর কি বাইবেল থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজ করতে পারেন না? কেন যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সাব্বাথ পালন করেননি? তাঁকে যদি সাব্বাথের আলোকে এবং পুরাতন নিয়মের আদেশ অনুসারে অনুশীলন করতে হতো, তাহলে যীশু কেন আগমনের পরে সাব্বাথ পালন করেননি, বরং পা ধুয়েছেন, মাথা ঢেকেছেন, রুটি টুকরো করেছেন, এবং মদিরা পান করেছেন? পুরাতন নিয়মের আদেশগুলির মধ্যে কি এই সব অনুপস্থিত নয়? যীশু যদি পুরাতন নিয়মকে সম্মান করতেন, তবে কেন তিনি এই মতবাদগুলি অগ্রাহ্য করেছেন? তোমার জানা উচিত কোনটি প্রথমে এসেছে, ঈশ্বর নাকি বাইবেল! সাব্বাথের প্রভু হওয়ার কারণে, তিনি কি বাইবেলের প্রভুও হতে পারেন না?

নূতন নিয়মের সময় যীশু যে কাজ করেছিলেন তা নতুন কাজের সূচনা করেছিল: তিনি পুরাতন নিয়মের কাজ অনুসারে কাজ করেননি, বা তিনি পুরাতন নিয়মের যিহোবার বাক্য প্রয়োগ করেননি। তিনি নিজের কাজ করেছেন, নতুন কাজ করেছেন, এবং অনুশাসনের চেয়ে উচ্চতর কাজ করেছেন। এইভাবে, তিনি বলেছিলেন: “মনে করো না যে মোশির বিধান ও নবীদের শিক্ষা বিলোপ করতে আমি এসেছি। বিলোপ করতে নয়, বরং তার পূর্ণ রূপায়ণের জন্যই আমার আগমন।” এইভাবে, তিনি যা সম্পন্ন করেছেন তার সাথে সাথেই অনেক উপদেশাবলী মূল্যহীন হয়ে গেছে। বিশ্রামবারে যখন তিনি শিষ্যদের শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন, তারা শস্যের উপরিভাগ তুলে খেয়ে ফেলল; তিনি বিশ্রামবার পালন করেননি এবং বলেছিলেন “মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি।” সেই সময়, ইস্রায়েলীয়দের নিয়ম অনুসারে, যে বিশ্রামবার পালন করত না, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হত। তবে যীশু মন্দিরে প্রবেশ করেননি বা বিশ্রামবার পালন করেন নি এবং তাঁর কাজ পুরাতন নিয়মের সময়ের যিহোবার দ্বারা করা হয়নি। এইভাবে, যীশুর করা কাজ পুরাতন নিয়মের আইনকে অতিক্রম করেছিল, এটি তার চেয়ে উচ্চতর ছিল এবং এর সাথে ছক মেলানো ছিল না। করুণার যুগে, যীশু পুরাতন নিয়মের আইন অনুসারে কাজ করেননি এবং ইতিমধ্যেই সেই উপদেশাবলী অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা বাইবেলকে প্রচণ্ডভাবে আঁকড়ে ধরেছিল এবং যীশুর নিন্দা করেছিল – এটি কি যীশুর কাজ অস্বীকার করা নয়? আজ, ধর্মীয় বিশ্বও বাইবেলকে প্রচণ্ডভাবে আঁকড়ে ধরে আছে এবং কিছু লোক বলে, “বাইবেল একটি পবিত্র গ্রন্থ, এবং এটি অবশ্যই পড়া উচিত।” কিছু লোক বলে, “ঈশ্বরের কাজ চিরকাল ধরে রাখতে হবে, পুরাতন নিয়ম হল ইস্রায়েলীয়দের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি এবং তা বাতিল করা যাবে না, এবং বিশ্রামবার সর্বদা পালন করতে হবে!” এগুলো কি হাস্যকর নয়? কেন যীশু বিশ্রামবার পালন করেননি? তিনি কি পাপ করেছিলেন? কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই ধরনের জিনিস বুঝতে পারে? মানুষ যেভাবেই বাইবেল পড়ুক না কেন, তাদের বোধগম্যতা ব্যবহার করেই ঈশ্বরের কাজ জানা অসম্ভব। তারা যে কেবল ঈশ্বরের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না তাই নয়, তাদের ধারণাগুলি আরও তীব্র হয়ে উঠবে, এমন হয়ে উঠবে যে তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে শুরু করবে। যদি আজ ঈশ্বরের অবতার না থাকতেন, মানুষ তাদের নিজস্ব ধারণার দ্বারাই ধ্বংস হয়ে যেত এবং ঈশ্বরের শাস্তির মধ্যেই মারা যেত।


বাইবেল সম্পর্কিত (২)

বাইবেলকে পুরাতন ও নূতন নিয়মও বলা হয়ে থাকে। তোমরা কি জানো “নিয়ম” কীসের উল্লেখ করে? পুরাতন নিয়মের “নিয়ম” এসেছে ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে যিহোবার চুক্তি থেকে যখন তিনি মিশরীয়দের নিধন করেছিলেন এবং ইস্রায়েলীদের ফরৌণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অবশ্যই, এই চুক্তির প্রমাণ হল কপালীর উপর লাগানো মেষশাবকের রক্ত, যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে একটি চুক্তি স্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছে যাদের দরজার কাঠামোর উপরে এবং পাশে মেষশাবকের রক্তের ছোপ থাকবে তারা হল ইস্রায়েলী, তারা ঈশ্বরের বেছে নেওয়া লোকজন এবং তাদের সবাইকে যিহোবা রেহাই দেবেন (কারণ তখন যিহোবা মিশরের সমস্ত প্রথমজাত পুত্রসন্তান ও ভেড়া এবং গবাদি পশুদের প্রথমজাতকে নিধন করতে উদ্যত হয়েছিলেন)। এই চুক্তির দুরকম স্তরের অর্থ আছে। মিশরের কোনও মানুষ বা প্রাণীকে যিহোবা উদ্ধার করবেন না; তিনি তাদের সকলের প্রথমজাত পুত্রসন্তান এবং প্রথমজাত ভেড়া ও গবাদিপশুকে নিধন করবেন। এইভাবে, অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর বইতে এই পূর্বাভাস দেওয়া ছিল যে যিহোবার সাথে চুক্তির ফলে মিশরীয়দের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এটি চুক্তির প্রথম স্তরের অর্থ। যিহোবা মিশরের প্রথমজাত পুত্রসন্তানদের এবং তার সমস্ত প্রথমজাত গবাদি পশুকে নিধন করেছিলেন এবং তিনি সমস্ত ইস্রায়েলীদের রেহাই দিয়েছিলেন, যার অর্থ হল ইস্রায়েল দেশের সকলে যিহোবার দ্বারা লালিত হয়েছিল এবং তাদের সকলকে রেহাই দেওয়া হবে; তিনি তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কাজ করতে চেয়েছিলেন, এবং মেষশাবকের রক্ত ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকে, যিহোবা ইস্রায়েলীদের নিধন করেননি এবং বলেছেন তারা চিরকাল তাঁর বেছে নেওয়া লোকজন হয়ে থাকবে। ইস্রায়েলের বারোটি উপজাতির মধ্যে, তিনি সমগ্র অনুশাসনের যুগের জন্য তাঁর কাজ শুরু করবেন, তিনি ইস্রায়েলীদের কাছে তাঁর সমস্ত আইন উন্মোচন করবেন এবং তাদের মধ্যে থেকে ভাববাদী এবং বিচারকদের বেছে নেবেন এবং তারাই হবে তাঁর কাজের কেন্দ্র। যিহোবা তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন: যতক্ষণ না যুগের পরিবর্তন হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র বাছাই করা লোকেদের মধ্যে কাজ করবেন। যিহোবার চুক্তি ছিল অপরিবর্তনীয়, কারণ এটি রক্ত দিয়ে তাঁর বাছাই করা লোকজনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি সমগ্র যুগের জন্য কাজ শুরু করার একটি উপযুক্ত সুযোগ এবং লক্ষ্য বেছে নিয়েছিলেন, এবং তাই লোকজনেরা চুক্তিটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। এটি চুক্তির অর্থের দ্বিতীয় স্তর। আদিপুস্তক বাদে, যা চুক্তি প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ছিল, পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সমস্ত বই চুক্তি স্থাপনের পরে ইস্রায়েলীদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ লিপিবদ্ধ করেছে। অবশ্যই, পরজাতীয়দের বিবরণ মাঝে মাঝে দেওয়া আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, পুরাতন নিয়ম ইস্রায়েলে ঈশ্বরের কাজকে নথিভুক্ত করে। ইস্রায়েলীদের সাথে যিহোবার চুক্তির কারণে, অনুশাসনের যুগ চলাকালীন লেখা বইগুলোকে বলা হয় পুরাতন নিয়ম। ইস্রায়েলীদের সঙ্গে যিহোবার চুক্তির নামানুসারে এগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

নূতন নিয়মের নামকরণ করা হয়েছে ক্রুশের উপর যীশুর দান করা রক্ত এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সকলের সাথে তাঁর চুক্তি অনুসারে। যীশুর চুক্তিটি ছিল এইরকম: লোকেদের শুধু তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, কারণ তাঁর রক্তপাতে তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে যার ফলে তারা উদ্ধার হয়ে তাঁর মাধ্যমে পুনর্জন্ম লাভ করবে এবং আর পাপী থাকবে না; তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য লোকেদের কেবল তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তারা মারা যাওয়ার পরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে না। করুণার যুগের সমস্ত বই এই চুক্তির পরে লেখা হয়েছিল, এবং সেগুলি সবই এতে থাকা কাজ এবং বাণীকে নথিভুক্ত করে। তারা প্রভু যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের পরিত্রাণ বা চুক্তির বাইরে আর কিছু বর্ণনা করে না; এগুলি সবই প্রভুর ভাইদের লেখা বই, যারা অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে, এই বইগুলিকেও একটি চুক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে: এগুলিকে বলা হয় নূতন নিয়ম। এই দুটি নিয়মে শুধুমাত্র অনুশাসনের যুগ এবং করুণার যুগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অন্তিম যুগের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, বাইবেল আজকের অন্তিম সময়ের লোকেদের জন্য সেরকম উপকারী নয়। সর্বাধিক, এটি একটি অস্থায়ী উল্লেখ হিসাবে কাজ করতে পারে, তবে এটি ব্যবহারের মূলত সামান্যই মূল্য রয়েছে। তবুও ধার্মিক লোকেরা এখনও এটিকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়। তারা বাইবেল কী তা জানে না; তারা শুধু জানে কীভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা করতে হয় এবং এর উৎপত্তি সম্পর্কে তারা মৌলিকভাবে অজ্ঞ। বাইবেলের প্রতি তাদের মনোভাব হল: বাইবেলের সবকিছুই সঠিক, এতে কোনো ভুল বা ত্রুটি নেই। যেহেতু তারা প্রথমেই স্থির করে নিয়েছে যে বাইবেল সঠিক এবং নির্ভুল, তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এটি অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা করে। আজকের কাজের পর্যায়ের ব্যাপারে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। সমস্ত জায়গার মধ্যে অন্ধকারতম স্থানে বিজয়ের কাজের কথা বলা হয়নি, কারণ এটিই সর্বশেষ কাজ। যেহেতু কাজের যুগটি আলাদা, এমনকি যীশু নিজেও জানতেন না যে কাজের এই পর্যায়টি অন্তিম সময়ে সম্পন্ন হবে – এবং তাহলে অন্তিম সময়ের লোকেরা কীভাবে বাইবেল পরীক্ষা করে তার মধ্যে কাজের এই পর্যায়টি খুঁজে পেতে পারে?

যারা বাইবেল ব্যাখ্যা করে তাদের বেশিরভাগই যৌক্তিক অনুমান ব্যবহার করে এবং তাদের কোন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত নেই। তারা অনেক কিছু অনুমান করার জন্য নিছক যুক্তি ব্যবহার করে। বছরের পর বছর, কেউ বাইবেলকে বিশ্লেষণ করার বা বাইবেলকে “না” বলার সাহস পায়নি, কারণ এই বইটি “পবিত্র গ্রন্থ” এবং লোকেরা এটিকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করে। এটা কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে। ঈশ্বর দৃষ্টিপাত করেননি, এবং কেউ বাইবেলের অন্তর্নিহিত গল্প আবিষ্কার করেনি। আমরা বলি যে বাইবেলকে মূল্যবান বলে জ্ঞান করা হল মূর্তিপূজার মতো, তবুও সেই ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের কেউই এটিকে এভাবে দেখতে সাহস করে না এবং তারা তোমাকে বলবে: “ভাই! এসব বোলো না, এসব ভয়ানক! কীভাবে তুমি ঈশ্বরের নিন্দা করতে পারলে?” এরপরে তারা একটি বেদনাপূর্ণ অভিব্যক্তি ধারণ করবে: “হে করুণাময় যীশু, পরিত্রাণের প্রভু, আমি আপনার কাছে তার পাপ ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ আপনিই সেই প্রভু যিনি মানুষকে ভালবাসেন এবং আমরা সবাই পাপ করেছি, অনুগ্রহ করে আমাদের পরম সমবেদনা দেখান, আমেন।” এই হল তাদের “ধার্মিকতা” র স্বরূপ; তাদের পক্ষে সত্যকে স্বীকার করা কতখানি সহজ হতে পারে? তুমি এসব বললে তারা নির্বোধের মতো ভয় পাবে। কেউ এটা ভাবতে সাহস করবে না যে বাইবেল মানুষের ধারণা এবং মানুষের বিশ্বাসের দ্বারা কলঙ্কিত হতে পারে এবং কেউ এই ত্রুটি দেখতে পারবে না। বাইবেলে যা আছে তার কিছুটা হল ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, কিছুটা হল পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি এবং এখানে কিছু অংশে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার ভেজালও রয়েছে। ঈশ্বর কখনও এই জিনিসগুলিতে হস্তক্ষেপ করেননি, তবে সবকিছুর একটি সীমা আছে: এই জিনিসগুলি সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনাকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং যদি তা করে তবে তারা ঈশ্বরের কাজে হস্তক্ষেপ করছে এবং বাধা দিচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনাকে ছাড়িয়ে যায় তা শয়তানের কাজ, কারণ এটি মানুষকে তাদের কর্তব্য থেকে বিরত রাখে, এটি শয়তানের কাজ এবং শয়তানের দ্বারা পরিচালিত, এবং এই মুহূর্তে পবিত্র আত্মা তোমাকে এইভাবে কাজ করার অনুমতি দেবে না। কখনও কখনও, কোনও কোনও ভাই-বোন জিজ্ঞাসা করে: “আমার পক্ষে এইরকম-অমুকভাবে কাজ করা কি ঠিক হবে?” আমি তাদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে বলি: “ঠিক আছে!” কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে: “আমি যদি অমুকভাবে কাজ করি, তাহলে কি আমার অবস্থা স্বাভাবিক?” এবং আমি বলি: “হ্যাঁ! এটি স্বাভাবিক, বিশেষভাবে স্বাভাবিক!” অন্যরা বলে, “আমার পক্ষে এইভাবে কাজ করা কি ঠিক হবে?” এবং আমি বলি: “না!” তারা বলে: “ওর জন্য কেন এটি ঠিক এবং আমার জন্য কেন নয়?” এবং আমি বলি: “কারণ তুমি যা করছ তা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে, এটি একটি বিঘ্নস্বরূপ, এবং তোমার অনুপ্রেরণার উৎস ভুল পথে এগোচ্ছে।” এমনও অনেক সময় আছে যখন কাজটি বেশিদূর এগোয় না এবং ভাই-বোনেরা তা জানতে পারে না। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কোনও কাজ করা ঠিক হবে কি না এবং যখন আমি দেখি যে তাদের কর্মগুলি ভবিষ্যতের কাজে বাধা দেবে না, আমি বলি যে এটি ঠিক আছে। পবিত্র আত্মার কাজ মানুষকে একটি সুযোগ দেয়; লোকেদের পবিত্র আত্মার ইচ্ছা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করতে হবে না, কারণ তারা স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা এবং দুর্বলতার অধিকারী, এবং তাদের কিছু দৈহিক চাহিদা রয়েছে, তাদের বাস্তব সমস্যা রয়েছে এবং তাদের মস্তিষ্কে এমন চিন্তাভাবনা রয়েছে যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের কাছে মূলত কোন উপায় নেই। আমি মানুষের কাছে যা কিছু চাই তার একটা সীমা আছে। কেউ কেউ আমার কথাগুলিকে অস্পষ্ট মনে করে, যে আমি তাদের যে কোনও উপায়ে কাজ করতে বলছি – এর কারণ তুমি বুঝতে পারছ না যে এখানে আমার প্রয়োজনীয়তার উপযুক্ত সুযোগ রয়েছে। যদি তুমি এইরকমই ভেবে থাকো – যদি আমি ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত লোকের কাছে একই দাবি করি এবং তাদের সকলকে একই মর্যাদা অর্জন করতে বলি – তবে এটি কার্যকর হবে না। এটি একটি অসম্ভব চাওয়া, এবং এটি মানুষের কাজের নীতি, ঈশ্বরের কাজের নীতি নয়। ঈশ্বরের কাজ মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তাদের সহজাত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এটি সুসমাচার প্রচারেরও নীতি: তোমাকে অবশ্যই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে, প্রকৃতিকে তার নিজস্ব গতিপথ তৈরি করে নিতে দিতে হবে; তুমি যখন কাউকে স্পষ্টভাবে সত্য বলবে তখনই তারা বুঝতে পারবে, এবং শুধুমাত্র সেই সময়েই তারা বাইবেলকে একপাশে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। ঈশ্বর যদি এই পর্যায়ে কাজ না করতেন, তাহলে প্রচলিত নিয়ম ভাঙবে কে? কে নতুন কাজ করতে সক্ষম হবে? কে বাইবেলের বাইরে একটি নতুন পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবে? লোকজনের চিরাচরিত ধারণা এবং সামন্ততান্ত্রিক নীতি-নৈতিকতা এতটাই শোচনীয় যে, তাদের নিজের থেকে এই জিনিসগুলিকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বা করার সাহসও নেই। অর্থাৎ আজকের মানুষ কীভাবে বাইবেলের কয়েকটি মৃত শব্দ দ্বারা বন্দী হয়েছে, যে শব্দগুলি তাদের হৃদয় দখল করেছে সে সম্পর্কে কিছুই বলার নেই। কীভাবে তারা স্বেচ্ছায় বাইবেল ছেড়ে দিতে পারবে? কীভাবে তারা এত সহজে বাইবেলের বাইরের একটি পথ গ্রহণ করবে? এটি হল যতক্ষণ না তুমি বাইবেলের অন্তর্নিহিত কাহিনী এবং পবিত্র আত্মার কাজের নীতিগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলতে পারো, যাতে সমস্ত লোক সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে-যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর কারণ হল ধর্মের মধ্যে প্রত্যেকেই বাইবেলকে শ্রদ্ধা করে, এবং এটিকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করে, তারা বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে, এবং এমনকি এমনও হয় যে তারা পারলে ঈশ্বরকে আরও একবার ক্রুশবিদ্ধ করে তাদের লক্ষ্য অর্জন করে।


বাইবেল সম্পর্কিত (৩)

বাইবেলের সবকিছুই ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবে বলা  বাক্যের দলিল নয়। বাইবেল কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাজের পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়কে নথিভুক্ত করে, যার একটি অংশ হল নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর নথি, এবং একটি অংশ হল যুগে যুগে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত মানুষের লিখিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। মানুষের অভিজ্ঞতা তাদের মতামত ও জ্ঞান দ্বারা কলঙ্কিত, এবং একে এড়ানো সম্ভব নয়। বাইবেলের অনেক বইতে মানুষের পূর্বধারণা, পক্ষপাত এবং অযৌক্তিক উপলব্ধি রয়েছে। অবশ্যই এর অধিকাংশ বাক্যই পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তির ফলাফল, এবং এগুলি সঠিক উপলব্ধি - তবে তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় না যে এগুলি সত্যের সম্পূর্ণ সঠিক অভিব্যক্তি। কিছু কিছু বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত জ্ঞান অথবা পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের দ্বারাই নির্দেশিত হয়েছিল: যিশাইয়, দানিয়েল, ইষ্রা, যিরমিয় এবং যিহিষ্কেলের মতো ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পবিত্র আত্মার সরাসরি নির্দেশে এসেছে; এরা সকলেই দ্রষ্টা ছিল, এরা ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মাকে গ্রহণ করেছিল, এবং সকলেই পুরাতন নিয়মের ভাববাদী ছিল। বিধানের যুগে, এই মানুষেরা, যারা যিহোবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তারা অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যেগুলো সরাসরি যিহোবার দ্বারা নির্দেশিত। এবং যিহোবা কেন তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন? কারণ ইস্রায়েলের মানুষেরা ছিল ঈশ্বরের নির্বাচিত এবং তাদের মধ্যে ভাববাদীদের কাজ হওয়া জরুরী ছিল; এই কারণেই ভাববাদীরা এই ধরনের প্রকাশ পেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা নিজেরাই তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রকাশ বুঝতে পারেনি। পবিত্র আত্মা তাদের মুখ দিয়ে এই বাক্যগুলি বলিয়েছিল যাতে ভবিষ্যতের মানুষেরা সেই বিষয়গুলি বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে যে সেগুলি মানুষের থেকে আসে নি, তা সত্যিই ঈশ্বরের আত্মা, পবিত্র আত্মারই কাজ এবং তাদের নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার কাজ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। করুণার যুগে, যীশু নিজেই তাদের পরিবর্তে এই সমস্ত কাজ করেছিলেন এবং তাই মানুষেরা আর ভবিষ্যদ্বাণী করে নি। তাহলে কি যীশু একজন ভাববাদী ছিলেন? যীশু অবশ্যই একজন ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি বাণীপ্রচারকদের কাজ করতেও সক্ষম ছিলেন-তিনি সারা দেশে লোকেদের ভবিষ্যদ্বাণী জানাতে, প্রচার করতে এবং লোকেদের শিক্ষা দিতে পারতেন। তবুও তাঁর করা কাজ এবং উপস্থাপিত পরিচয় এক ছিল না। তিনি এসেছিলেন সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তি দিতে, মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে; তিনি একজন ভাববাদী এবং একজন বাণীপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট। একজন ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, কিন্তু এটা বলা যাবে না যে এই ধরনের যেকোনো ভাববাদীই খ্রীষ্ট। সেই সময়ে, যীশু অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এবং তাই বলা যেতে পারে যে তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু এটা বলা যাবে না যে ভাববাদী হওয়ার কারণে তিনি খ্রীষ্ট নন। এর কারণ হল তিনি কাজের একটি পর্যায় পরিচালনা করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তাঁর পরিচয় যিশাইয়র থেকে আলাদা ছিল: তিনি মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করতে এসেছিলেন, এবং তিনি মানুষের প্রাণসঞ্চারের ব্যবস্থাও করেছিলেন এবং ঈশ্বরের আত্মা সরাসরি তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁর করা কাজে, ঈশ্বরের আত্মার অনুপ্রেরণা বা যিহোবার নির্দেশ ছিল না। পরিবর্তে, আত্মা সরাসরি কাজ করেছিল-যা যথাযথভাবে প্রমাণ করে যে যীশুর সাথে ভাববাদীর তুলনা করা যায় না। তিনি যে কাজটি করেছিলেন তা ছিল মুক্তির কাজ, যার দ্বিতীয়টি ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। তিনি একজন ভাববাদী, একজন বাণীপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন মুক্তিদাতা। ভবিষ্যৎবক্তাগণ এই সময়ে কেবল ভবিষ্যদ্বাণীই করতে পারতো, অন্য কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আত্মার প্রতিনিধিত্ব করতে তারা অক্ষম ছিল। যেহেতু যীশু এমন অনেক কাজ করেছিলেন যা আগে কখনও মানুষ করেনি এবং তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য এই কাজ করেছিলেন, তাই তিনি যিশাইয়র ধরনের কাজের থেকে আলাদা ছিলেন। কিছু মানুষ বর্তমান স্রোতের অভিমুখে চলে না কারণ এটি তাদের কাজে বাধা দেয়। তারা বলে: “পুরাতন নিয়মে অনেক ভাববাদীও অনেক বাক্য বলেছিলেন – তাহলে কেন তারা ঈশ্বরের পার্থিব রূপে পরিণত হয়নি? বর্তমানের ঈশ্বর কথা বলেন – এটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ যে তিনি ঈশ্বরের অবতার? তুমি বাইবেলের প্রশংসা করো না বা এর অধ্যয়নও করো না-তাহলে কোন ভিত্তিতে তুমি বলছ যে তিনি ঈশ্বরের অবতার? তুমি বলছো যে তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দেশিত এবং তুমি বিশ্বাস করো যে কাজের এই স্তরটি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের দ্বারা করা কাজ – কিন্তু তোমার এই ধারণার ভিত্তি কী? তুমি বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্যগুলির প্রতি মনোনিবেশ করছো, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি বাইবেলকে অস্বীকার করছো এবং এটিকে একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছো।” এবং তাই তারা বলে যে তুমি ধর্মদ্রোহিতা এবং ভিন্নধর্মীতায় বিশ্বাস করছো।

যদি তুমি অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য দিতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই বাইবেলের অন্তর্নিহিত গল্প, বাইবেলের গঠন এবং বাইবেলের সারমর্ম বুঝতে হবে। বর্তমানে, মানুষ বিশ্বাস করে যে বাইবেল হলো ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই হলো বাইবেল। তাই, তারা এও বিশ্বাস করে যে বাইবেলের বাক্যগুলোই ঈশ্বরের বলা একমাত্র বাক্য, এবং সেগুলি সমস্তই ঈশ্বরই বলেছিলেন। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা এমনকি এও মনে করে যে, পুরাতন এবং নূতন নিয়মের ছেষট্টিটি বইয়ের সবকটি মানুষের লেখা হলেও, সেগুলি সবই ছিল ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পবিত্র আত্মার উচ্চারণের নথিবদ্ধকরণ। এটি মানুষের ভ্রান্ত উপলব্ধি এবং এটি সত্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভবিষ্যদ্বাণীর বইগুলি ছাড়া, পুরাতন নিয়মের বেশিরভাগই হচ্ছে ঐতিহাসিক নথি। নূতন নিয়মের কিছু পত্র এসেছে মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে, আর কিছু এসেছে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি থেকে; উদাহরণস্বরূপ, পৌলের পত্রগুলি একজন মানুষের কাজের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, এগুলি সমস্তই ছিল পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তির ফলাফল, এবং তা গির্জাগুলির জন্যই লেখা হয়েছিল, এবং গির্জার ভাই ও বোনদের কাছে উপদেশমূলক এবং উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য ছিল। এগুলি পবিত্র আত্মার দ্বারা উচ্চারিত বাক্য ছিল না-পৌল পবিত্র আত্মার হয়ে কথা বলতে পারতো না, এবং সে একজন নবীও ছিল না, যোহন যে দর্শনগুলি দেখেছিল, সে তার থেকেও কম দেখেছিল। তাঁর পত্রগুলি ইফিসাস, ফিলাডেলফিয়া, গালাতীয়া এবং অন্যান্য গির্জাগুলির জন্য লেখা হয়েছিল। এবং এইভাবে, নূতন নিয়মে পৌলের পত্রগুলি হল সেই পত্র যা পৌল গির্জাগুলির জন্য লিখেছিল, তা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় আসে নি অথবা সেগুলি পবিত্র আত্মার সরাসরি কথনও নয়। এগুলি কেবল উপদেশ, সান্ত্বনা এবং উৎসাহ প্রদায়ক বাক্য যা সে তার কাজের সময় গির্জার জন্য লিখেছিল। তাই, এগুলিও সেই সময়ে পৌলের অনেক কাজের নথিবদ্ধকরণ। প্রভুর ভাই ও বোনেদের জন্য এগুলি লেখা হয়েছিল, যাতে সেই সময়ের গির্জার ভাই ও বোনেরা তাঁর পরামর্শ অনুসরণ করে এবং প্রভু যীশুর অনুতাপের পথ মেনে চলে। পৌল কখনই বলেনি যে, সেই সময়ের বা ভবিষ্যতের গির্জা নির্বিশেষে, সকলকে তার বাক্য ভোজন ও পান করতে হবে, অথবা সে এও বলেনি যে সমস্ত বাক্যই ঈশ্বর প্রদত্ত। তৎকালীন গির্জার পরিস্থিতি অনুসারে, সে কেবল ভাই ও বোনদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল, তাদের উপদেশ দিতো, তাদের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করতো এবং শুধুমাত্র প্রচার করতো বা লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতো এবং উপদেশ দিতো। তাঁর বাক্যগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ছিল এবং সে এই বাক্যগুলির মাধ্যমে জনগণকে সমর্থন করেছিল। সে সেই সময়ের গির্জার একজন বাণীপ্রচারকের ভূমিকায় কাজ করেছিল, সে একজন কর্মী ছিল যাকে প্রভু যীশু ব্যবহার করেছিলেন, এবং তাই তাকে অবশ্যই গির্জার দায়িত্ব নিতে হবে এবং গির্জার কাজ গ্রহণ করতে হবে, তাকে অবশ্যই ভাই ও বোনদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে-এবং সেই কারণে, সে প্রভুর সমস্ত ভাই ও বোনদের জন্য পত্র লিখেছিল। সে যা বলেছিল তা মানুষের জন্য প্রগতিশীল এবং ইতিবাচক ছিল তা ঠিকই, কিন্তু এটি পবিত্র আত্মার কথনকে প্রতিফলিত করে না এবং এটি ঈশ্বরেরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কোনও মানুষের অভিজ্ঞতার নথি এবং পত্রকে পবিত্র আত্মার দ্বারা গির্জায় বলা বাক্য হিসাবে গণ্য করা মানুষের পক্ষে একটি শোচনীয় উপলব্ধি এবং ঈশ্বর নিন্দার সামিল। গির্জাগুলির জন্য পৌল যে পত্রগুলি লিখেছিল তার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, কারণ তার পত্র সেই সময়ের প্রতিটি গির্জার অবস্থা এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ভাই ও বোনেদের জন্য লেখা হয়েছিল এবং প্রভুর ভাই ও বোনদের উৎসাহিত করার জন্যই হয়ে ছিল। যাতে তারা প্রভু যীশুর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। তার পত্রগুলি সেই সময়ের ভাই ও বোনদের উদ্দীপিত করার জন্য ছিল। তার পত্রগুলি সেই সময়ের ভাই ও বোনদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য লেখা হয়ে ছিল। এটা বলা যেতে পারে যে এটি তার নিজের দায়িত্ব ছিল এবং এটি পবিত্র আত্মা প্রদত্ত দায়িত্ব ছিল; সর্বোপরি, সে ছিল একজন বাণীপ্রচারক যে সেই সময়ের গির্জার নেতৃত্ব দিয়েছিল, যে গির্জাগুলির জন্য পত্র লিখেছিল এবং তাদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিল-এটিই ছিল তার দায়িত্ব। তার পরিচয় ছিল একজন কর্মরত বাণীপ্রচারক হিসাবে এবং ছিল সে ছিল একজন ঈশ্বরের প্রেরণ করা বাণীপ্রচারক; সে একজন ভাববাদী বা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল না। তার কাছে তার নিজের কাজ এবং ভাই-বোনদের জীবন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে, সে পবিত্র আত্মার পক্ষে কথা বলতে পারেনি। তার কথাগুলি পবিত্র আত্মার বাক্য ছিল না, সেগুলি ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে তো কমই ধরা যেতে পারে, কারণ পৌল ঈশ্বরের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং ঈশ্বরের অবতার তো অবশ্যই ছিল না। তার মর্যাদা যীশুর মতো ছিল না। যীশুর বাক্যগুলি ছিল পবিত্র আত্মার বাক্য, সেগুলি ছিল ঈশ্বরের বাক্য, কারণ তাঁর পরিচয় ছিল খ্রীষ্টের-ঈশ্বরের পুত্র। কিভাবে পৌল তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? যদি মানুষেরা পৌলের পত্র বা বাক্যগুলিকে পবিত্র আত্মার উচ্চারণ হিসাবে দেখে এবং সেগুলিকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করে, তবে কেবল এটিই বলা যেতে পারে যে খুবই বাছবিচারহীন। আরও কঠিন ভাবে বলতে গেলে, এটা কি নিছক ঈশ্বর নিন্দা নয়? কীভাবে একজন মানুষ ঈশ্বরের হয়ে কথা বলতে পারে?এবং তার পত্র ও বাক্যের নথির সামনে কীভাবে মানুষ নত হতে পারে, যেন সেগুলো এক পবিত্র গ্রন্থ, বা স্বর্গীয় গ্রন্থ? ঈশ্বরের বাক্য কি একজন মানুষের মুখে আকস্মিকভাবে উচ্চারিত হতে পারে? একজন মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের হয়ে কথা বলতে পারে? এবং তাই, তোমার কী মনে হয় না যে – গির্জার জন্য লেখা পত্র কি তার নিজস্ব ধারণার দ্বারা কলঙ্কিত হতে পারে না? কীভাবে এগুলি মানুষের ধারণা দ্বারা কলঙ্কিত না হয়ে থাকতে পারে? সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে গির্জার জন্য পত্র লিখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পৌল গালাতিয়ান গির্জাগুলিতে একটি পত্র লিখেছিল যাতে একটি নির্দিষ্ট মতামত ছিল এবং পিতর অপর একটি পত্র লিখেছিল, যার মধ্যে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এদের মধ্যে কোনটি পবিত্র আত্মা প্রদত্ত? কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। সুতরাং, কেবলমাত্র বলা যেতে পারে যে তারা উভয়ই গির্জার দায়িত্ব বহন করেছে, তবু তাদের পত্রগুলি তাদের মর্যাদার পরিচয় দেয়, ভাই ও বোনদের জন্য তাদের সংস্থান এবং সমর্থনের এবং গির্জার প্রতি তাদের দায়িত্বের পরিচয় দেয় এবং এগুলি শুধুমাত্রই মানুষের কাজই বোঝায় – এগুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার কাজ ছিল না। তুমি যদি বলো যে তার পত্রগুলি পবিত্র আত্মার বাক্য, তাহলে তুমি অযৌক্তিক কথাই বলছ এবং ঈশ্বর নিন্দা করছো! পৌলের পত্র এবং নূতন নিয়মের অন্যান্য পত্রগুলি সাম্প্রতিকতম আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিকথার সমতুল্য: এগুলি ওয়াচম্যান নী অথবা লরেন্সের অভিজ্ঞতা এবং এই ধরণের বইয়ের সমতুল্য। এটা সহজেই বোঝা যায় যে সাম্প্রতিক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বইগুলি নূতন নিয়মে সংকলিত হয়নি, তবুও এই মানুষদের অভিজ্ঞতার সারমর্ম একই ছিল: তারা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল এবং তারা সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

নূতন নিয়মে মথির সুসমাচারে যীশুর বংশতালিকা নথিভুক্ত রয়েছে। শুরুর দিকে, এটিতে বলা রয়েছে যীশু ছিলেন অব্রাহাম এবং দায়ূদের বংশধর এবং যোষেফের পুত্র; এর পরে বলা হয়েছে যে যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে এসেছিলেন এবং একজন কুমারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন – যার অর্থ তিনি যোষেফের পুত্র নন বা অব্রাহাম এবং দায়ূদের বংশধর নন। যদিও বংশতালিকা যোষেফের সাথে যীশুকে যুক্ত করার দিকে জোর দিয়েছে। এরপরে, বংশতালিকা সেই প্রক্রিয়াটি নথিভুক্ত করতে শুরু করে যার মাধ্যমে যীশুর জন্ম হয়েছিল। এটিতে বলা হয় যে যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে এসেছিলেন, তিনি একজন কুমারীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি যোষেফের পুত্র নন। তবুও বংশতালিকায় স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে যীশু ছিলেন যোষেফের পুত্র, এবং যেহেতু বংশতালিকাটি যীশুর জন্য লেখা, এতে বিয়াল্লিশটি প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে। এটি যোষেফের প্রজন্মের উল্লেখ করার সময় তড়িঘড়ি করে বলে যে যোষেফ ছিলেন মরিয়মের স্বামী, যীশু অব্রাহামের বংশধর ছিলেন সেটি প্রমাণ করার জন্য এই বাক্যগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এটা কি স্ববিরোধীতা নয়? বংশতালিকাটি স্পষ্টভাবে যোষেফের বংশের নথি প্রদান করে, এটি স্পষ্টতই যোষেফের বংশ, কিন্তু মথি জোর দিয়েছিলেন যে এটিই যীশুর বংশ। এটা কি পবিত্র আত্মার দ্বারা যীশুর গর্ভে আসার সত্যতাকে অস্বীকার করে না? তাহলে, মথি প্রদত্ত বংশতালিকা কি মানুষের ধারণা নয়? এটা হাস্যকর! এইভাবে তুমি জানতে পারো যে এই বইটি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা থেকে আসেনি। হয়তো, কিছু মানুষ মনে করে যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের একটি বংশতালিকা থাকতেই হবে, যার ফলস্বরূপ তারা যীশুকে অব্রাহামের বিয়াল্লিশতম প্রজন্ম হিসাবে উল্লেখ করে। এটা সত্যিই হাস্যকর! পৃথিবীতে আবির্ভাবের পরে ঈশ্বরের বংশতালিকা কীভাবে আসতে পারে? যদি তুমি বলো যে ঈশ্বরের একটি বংশতালিকা আছে, সেক্ষেত্রে তুমি কি তাঁকে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই পরিগণিত করছো না? কারণ ঈশ্বর পৃথিবীর নন, তিনি সৃষ্টির প্রভু এবং পার্থিব দেহ থাকা সত্ত্বেও, তিনি মানুষের মতো একই পদার্থের তৈরি নন। কিভাবে তুমি ঈশ্বর এবং ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাণীদের একই শ্রেণীতে পরিগণিত করতে পারো? অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; সে শুধু সেই সময়ে যিহোবার কাজের উদ্দেশ্য ছিল, সে কেবলমাত্র যিহোবার দ্বারা অনুমোদিত একজন বিশ্বস্ত দাস ছিল যে ইস্রায়েলের লোকদের একজন ছিল। সে কীভাবে যীশুর পূর্বপুরুষ হতে পারে?

যীশুর বংশতালিকা কে লিখেছেন? যীশু কি নিজেই এটা লিখেছিলেন? যীশু কি ব্যক্তিগতভাবে তাদের বলেছিলেন, “আমার বংশতালিকা লেখো”? যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরে মথি এটি নথিভুক্ত করেছিলেন। সেই সময়ে, যীশু এমন অনেক কাজ করেছিলেন যা তাঁর শিষ্যদের বোধগম্য হয় নি এবং এর কোনও ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয় নি। তাঁর প্রস্থানের পরে, শিষ্যরা সর্বত্র প্রচার এবং কাজ শুরু করেছিল এবং কাজের সেই পর্যায়ের জন্য, তারা পত্র এবং সুসমাচারের বইগুলি লিখতে শুরু করেছিলো। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর পর নূতন নিয়মের সুসমাচারের বইগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এর আগে, ইস্রায়েলের লোকেরা শুধুমাত্র পুরাতন নিয়ম পড়তো। অর্থাৎ করুণার যুগের শুরুতে মানুষ পুরাতন নিয়ম পড়েছে। নূতন নিয়ম কেবল করুণার যুগ চলাকালীন আবির্ভূত হয়েছিল। যীশুর কাজের সময় নূতন নিয়মের অস্তিত্ব ছিল না; তাঁর পুনরুত্থান এবং স্বর্গে আরোহণের পরে মানুষেরা তাঁর কাজ লিপিবদ্ধ করেছিল। তখন সেখানে চারটি সুসমাচার ছিল, যার সাথে পৌল এবং পিতরের পত্রও ছিল, সেইসাথে প্রকাশের বইও ছিল। যীশুর স্বর্গে আরোহণের তিনশত বছরেরও বেশি সময় পরে, পরবর্তী প্রজন্মরা এই নথিগুলিকে বেছে বেছে একত্রিত করেছিল এবং কেবল তখনই বাইবেলের নূতন নিয়মের আবির্ভাব হয়েছিল। এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই নূতন নিয়ম এসেছিল; এটা আগে বিদ্যমান ছিল না। ঈশ্বর সেই সমস্ত কাজ করেছিলেন এবং পৌল এবং অন্যান্য বাণীপ্রচারকরা বিভিন্ন স্থানে গির্জায় অনেক পত্র লিখেছিলেন। তাদের পরবর্তী লোকেরা সেই পত্রগুলিকে একত্রিত করেছিল এবং পাট্ম দ্বীপে যোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন নথিবদ্ধকরণের সাথে সংযোজিত করেছিল, যেখানে অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। মানুষেরা এই ক্রম তৈরি করেছে, যা আজকের বাক্যর থেকে আলাদা। আজ ঈশ্বরের কাজের ধাপ অনুসারে সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; আজ মানুষ যা নিয়ে ব্যস্ত তা হল ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবে করা কাজ এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উচ্চারিত বাক্য। তুমি – মানবজাতি – তোমার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই; সরাসরি আত্মার থেকে আসা বাক্য, ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে এবং তা মানুষের নথিবদ্ধ বিন্যাস থেকে আলাদা। বলা যেতে পারে যে, তাদের নথিবদ্ধকরণ, তাদের শিক্ষার স্তর এবং মানবিক যোগ্যতা অনুযায়ী ছিল। তারা যা নথিবদ্ধকরণ করেছিল তা ছিল মনুষ্য অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেকের নথিবদ্ধ করার এবং জানার নিজস্ব উপায় ছিল, তাই প্রতিটি নথি ছিল আলাদা। সুতরাং, যদি তুমি বাইবেলকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করো, তবে তুমি অত্যন্ত অজ্ঞ এবং মূর্খ! তুমি কেন আজ ঈশ্বরের কাজ সন্ধান করো না? একমাত্র ঈশ্বরের কাজই মানুষকে বাঁচাতে পারে। বাইবেল মানুষকে বাঁচাতে পারে না, লোকেরা কয়েক হাজার বছর ধরে এটি পড়তে পারে এবং তারপরও তাদের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন হবে না এবং যদি তুমি বাইবেলের উপাসনা করো তবে তুমি কখনোই পবিত্র আত্মার কাজ অর্জন করতে পারবে না। ইস্রায়েলে ঈশ্বরের কাজের দুটি পর্যায়ই বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে, তাই এতে সমস্ত নাম ইস্রায়েলের, সমস্ত ঘটনা ইস্রায়েলের; এমনকি “যীশু” নামটিও একটি ইস্রায়েলীয় নাম। যদি তুমি আজকে বাইবেল পড়তে থাকো, তাহলে তুমি কি নিয়ম মেনে চলছ না? বাইবেলের নূতন নিয়মে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা হল যিহূদিয়ার বিষয়। মূল পাঠ্যটি গ্রীক এবং হিব্রু উভয় ভাষায়ই ছিল, এবং যে নামে তাঁকে ডাকা হতো এবং সেই সময়ে যীশুর বাক্যগুলি – সবই ছিল মানুষের ভাষা। যখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: “এলী এলী লামা শবক্তানী?” এটা কি হিব্রু নয়? এটির শুধুমাত্র কারণ ছিল যে যিশু যিহূদিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু এটি প্রমাণ করে না যে ঈশ্বর ইহুদি ছিলেন। আজ, ঈশ্বর চীনে পার্থিব দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাই তিনি যা বলেন তা নিঃসন্দেহে চীনা ভাষা। তবুও এটিকে বাইবেল থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদের সাথে তুলনা করা যায় না, কারণ এই শব্দগুলির উৎস ভিন্ন: একটি এসেছে মানুষের দ্বারা লিপিবদ্ধ হিব্রু ভাষা থেকে এবং একটি এসেছে আত্মার সরাসরি কথন থেকে। কীভাবে কোনও পার্থক্য না থেকে থাকতে পারে?


বাইবেল সম্পর্কিত (৪)

অনেকেই বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র বাইবেল বুঝতে পারা এবং এর ব্যাখ্যা করতে পারাই প্রকৃত পথ প্রাপ্তির সমান—কিন্তু আসলে, বিষয়গুলি কি সত্যিই এত সহজ? বাইবেলের বাস্তবতা কেউই জানে না: যে এটি ঈশ্বরের কাজের একটি ঐতিহাসিক দলিল ছাড়া আর কিছু নয়, এবং ঈশ্বরের কাজের পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ের এক প্রমাণপত্র, আর এটি তোমাকে ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই দেয় না। যারা বাইবেল পড়েছে, তারা প্রত্যেকেই জানে যে এটিতে বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের দুটি পর্যায় নথিভুক্ত রয়েছে। পুরাতন নিয়মে ইসরায়েলের ইতিহাস এবং সৃষ্টির সময় থেকে বিধানের যুগের শেষ পর্যন্ত যিহোবার কাজ বর্ণিত রয়েছে। নতুন নিয়মে রয়েছে এই পৃথিবীতে যীশুর কর্মকাণ্ডের আলেখ্য, যা রয়েছে চারটি সুসমাচারের বইতে, এবং সেইসাথে আছে পৌলের কাজের কথা—এগুলো কি ঐতিহাসিক দলিল নয়? অতীতের জিনিস বর্তমানে তুলে আনলে তা আসলে শুধুই ইতিহাস এবং তা যতই সত্য বা বাস্তব হোক না কেন, সেটি ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়—ইতিহাস বর্তমানকে প্রতিফলিত করতে পারে না, কারণ ঈশ্বর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকান না! আর তাই, যদি তুমি কেবল বাইবেলের আক্ষরিক অর্থই বোঝো এবং ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত কাজের বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকে এবং যদি তুমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও পবিত্র আত্মার কাজে অনাগ্রহী থাকো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের প্রকৃত সন্ধানের বিষয়ে কিছুই বোঝো না। যদি তুমি ইসরায়েলের ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য, স্বর্গ-মর্ত্যে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির ইতিহাস জানার জন্য বাইবেল পড়, তবে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী নও। কিন্তু বর্তমানে, যেহেতু তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে জীবনযাপন করছো, কেবল নিষ্প্রাণ অক্ষর, মতবাদ বা ইতিহাসের অনুসরণ না করে যেহেতু তুমি ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুসরণ করছো, তাই তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বর্তমানের ইচ্ছার অন্বেষণ করতে হবে এবং অবশ্যই পবিত্র আত্মার কাজের নির্দেশনা পেতে হবে। তুমি যদি কেবল একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হতে, তবে তোমার বাইবেলের সাধারণ পাঠ করাই স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু তুমি তো তা নও, তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসীদের একজন এবং তাই তোমার ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছাকেই সর্বোত্তমভাবে সন্ধান করা সাজে। বাইবেল পড়ে, বড়জোর তুমি ইস্রায়েলের ইতিহাস কিছুটা বুঝতে পারবে, আব্রাহাম, দায়ূদ এবং মোশির জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে, জানতে পারবে কীভাবে তারা যিহোবাকে সম্মান করতো, কীভাবে যিহোবা তাঁর বিরোধিতাকারীদের পুড়িয়ে মারতেন এবং কীভাবে তিনি সেই যুগের লোকেদের সাথে কথা বলতেন। তুমি শুধুমাত্র অতীতে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে। ইস্রায়েলের প্রথম দিকের মানুষেরা কীভাবে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করত এবং যিহোবার নির্দেশনায় জীবনযাপন করত-বাইবেলের নথিগুলি তার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। কারণ ইস্রায়েলীয়রা ছিল ঈশ্বরের মনোনীত মানবজাতি, পুরাতন নিয়মে তুমি দেখতে পাবে যিহোবার প্রতি ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের আনুগত্য, কীভাবে যিহোবার অনুগত ব্যক্তিদের যত্ন রাখা হয়েছিল এবং তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল; তুমি জানতে পারবে যে ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলে কাজ করেছিলেন তখন তিনি করুণা ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিলেন, ছিলেন বিধ্বংসী অগ্নিশিখার অধিকারী এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকল ইস্রায়েলীয়রা যিহোবাকে শ্রদ্ধা করত এবং তাই সমগ্র দেশ ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য। পুরাতন নিয়মে এমনভাবেই লিপিবদ্ধ ছিল ইস্রায়েলের ইতিহাস।

বাইবেল হল ইস্রায়েলে ঈশ্বরের কাজের একটি ঐতিহাসিক দলিল, এতে প্রাচীন ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি সেই সময়ে যিহোবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বাণীগুলিও নথিভুক্ত রয়েছে। এইভাবেই, সবাই এই বইটিকে পবিত্র বিবেচনা করে (কারণ ঈশ্বর পবিত্র এবং মহান)। এই সবই যিহোবার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের সন্মানপ্রদর্শনের দৃষ্টান্ত। লোকেরা এই বইটিকে এইভাবে উল্লেখ করে, কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ তাদের স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ভক্তিপরায়ণ, কিছু মানুষ আবার এই বইটিকে একটি স্বর্গীয় গ্রন্থ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটি নিছকই এক মানব লিখিত দলিল। ব্যক্তিগতভাবে যিহোবা এর নামকরণ করেননি বা যিহোবা ব্যক্তিগতভাবে এর সৃষ্টি পরিচালনা করেননি। অন্য ভাবে বললে, এই বইয়ের লেখক ঈশ্বর নন, মানুষ। পবিত্র বাইবেল শুধুমাত্র মানুষের দেওয়া এক সম্মানজনক উপাধি। এই শিরোনাম যিহোবা এবং যীশু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করেননি; এটা মানুষের ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এই বইটি যিহোবার দ্বারা লেখা হয়নি, যীশুর দ্বারা তো নয়ই। বরং, এটি অনেক প্রাচীন ভাববাদী, বাণীপ্রচারক এবং দ্রষ্টাদের প্রদত্ত বিবরণ, যা পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা একটি প্রাচীন লেখার বই রূপে সংকলিত হয়েছিল, যা মানুষের কাছে বিশেষভাবে পবিত্র জ্ঞানে পূজিত, এমন একটি বই যা তাদের মতে অগাধ এবং গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারা উন্মোচনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই হিসাবে, মানুষ এই বইটিকে একটি স্বর্গীয় গ্রন্থ রূপে আরও বেশি বিশ্বাস করে। চারটি সুসমাচার এবং প্রকাশিত বইয়ের সংযোজনের সহিত, এটির প্রতি মানুষের ধারণা অন্যান্য যেকোনো বই-এর থেকে বিশেষভাবে আলাদা এবং এইভাবে কেউই এই “স্বর্গীয় বইটিকে” খুঁটিয়ে বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা দেখায় না কারণ এটি অত্যন্ত “পবিত্র”।

বাইবেল পাঠের পরেই কেন মানুষেরা এর সঠিক অনুশীলনের পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়? কেন তারা তাদের পূর্বের অজ্ঞাত বিষয় উপলব্ধিতে সক্ষম হয়? আজ, আমি এইভাবে বাইবেলের খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করছি তার অর্থ এই নয় যে আমি এটিকে ঘৃণা করি বা আমি এর মূল্য অস্বীকার করি। আমি বাইবেলের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং উৎস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছি যাতে তোমার ধারণা স্পষ্ট হয়। কারণ বাইবেল সম্বন্ধে লোকেদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই ভুল; এইভাবে বাইবেল পাঠ যে কেবল তাদের উচিত কার্যসম্পাদনে বাধা দেয় তাই নয়, বরং এটি, আমার কাঙ্ক্ষিত কার্যে বাধা সৃষ্টি করে। এটি ভবিষ্যতের কাজে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং সুবিধার পরিবর্তে কেবল অসুবিধাই সৃষ্টি করে। সুতরাং, আমি তোমাকে যা শেখাচ্ছি তা শুধু বাইবেলের নির্যাস ও ভেতরের গল্প। আমি বলছি না যে তুমি বাইবেল পাঠ করো না বা প্রচার করে বেড়াও যে এটি মূল্যহীন, শুধু বলছি বাইবেল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে।  খুব পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যেও না। বাইবেল মানুষের লেখা একটি ঐতিহাসিক বই হলেও, এটিতে এমন অনেক নীতিও নথিভুক্ত রয়েছে যার সাহায্যে প্রাচীন সন্ত ও নবীরা ঈশ্বরের সেবা করতো, সেইসাথে রয়েছে ঈশ্বরের সেবার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রেরিত বাণীপ্রচারকদের অভিজ্ঞতাসমূহের সমাহার—যেগুলি সত্যিই এই মানুষেরা দেখেছে ও জেনেছে, এবং এই কারণে, এই সময়ে যারা সত্য পথের সন্ধান করছে, প্রাসঙ্গিক হিসাবে বাইবেল তাদের কাজে লাগতে পারে। এইভাবে, বাইবেল পাঠের মাধ্যমে মানুষেরা জীবনের অনেক প্রকৃত পথের সন্ধান পেতে পারে যা অন্য বইগুলিতে নেই। এই পথ হল পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে দেখানো জীবন যাপনের উপায়, অতীত যুগে ভাববাদী এবং বাণীপ্রচারকরা যার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং এর অনেক বানী যথেষ্ঠ মূল্যবান এবং মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম। এইভাবে, সমস্ত মানুষ বাইবেল পড়তে ভালোবাসে। বাইবেলে অনেক অন্তর্নিহিত বিষয় রয়েছে, তাই এর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের লেখার থেকে আলাদা। বাইবেল হল সেই সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের নথি ও সংগ্রহ, যারা পুরানো এবং নতুন যুগে যিহোবা এবং যীশুকে সেবা করেছিল এবং তাই পরবর্তী প্রজন্মরা এর থেকে প্রভূত জ্ঞান, প্রদীপ্তি এবং অনুশীলনের পথ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের লেখার চেয়ে বাইবেল উচ্চতর, তার কারণ হল তাদের সমস্ত লেখা বাইবেল থেকে অনুপ্রাণিত, তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা বাইবেল থেকে এসেছে এবং তারা সকলেই বাইবেলের ব্যাখ্যা করেছে। আর তাই, মানুষেরা অন্যান্য মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বই থেকে অনুশাসন লাভ করতে পারলেও, তারা বাইবেলের উপাসনা করে, কারণ এটি তাদের কাছে খুবই উন্নত মানের এবং গভীর অর্থপূর্ণ! যদিও বাইবেল জীবনমূলক বাণী সম্বলিত কিছু বইকে একত্রিত করেছে, যেমন পৌলের পত্র এবং পিতরের পত্র, এই বইগুলি মানুষদের জীবনের সহায়ক হওয়া সত্ত্বেও এই বইগুলি এখন সেকেলে, সেগুলি বহুকাল পুরোনো, সুতরাং, যতই ভাল হোক না কেন, সেগুলি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়েরই উপযোগী, চিরস্থায়ী নয়। কারণ ঈশ্বরের কাজ সর্বদা এগিয়ে চলেছে, এবং তা কেবল পৌল ও পিতরের সময়ে থেমে থাকতে পারে না, বা সর্বদা অনুগ্রহের যুগেও থেকে যেতে পারে না যে যুগে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এবং তাই, এই বইগুলি শুধুমাত্র অনুগ্রহের যুগের জন্যই উপযুক্ত, অন্তিম সময়ের রাজ্যের যুগের জন্য নয়। এগুলি শুধুমাত্র অনুগ্রহের যুগের বিশ্বাসীদেরই কিছু প্রদান করতে পারে, রাজ্যের যুগের সন্তদের নয়, এবং যত ভালোই হোক না কেন, আসলে এগুলি অচল। এটি যিহোবার সৃষ্টির কাজ বা ইস্রায়েলে তাঁর কাজেরই অনুরূপ: এই কাজটি যতই মহান হোক না কেন, এটি পুরানো হয়ে যাবেই এবং এর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সময় বয়ে চলবে। ঈশ্বরের কাজও একই রকম: এটি মহান, কিন্তু এটিরও সমাপ্তির সময় আসবে; এটি সর্বদা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না, আবার ক্রুশবিদ্ধকরণের মধ্যেও থাকতে পারে না। ক্রুশবিদ্ধ করার কাজটি যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, শয়তানকে পরাজিত করার জন্য এটি যতই কার্যকর হোক না কেন, কাজ সর্বদা কাজই রয়ে যায় এবং যুগগুলি, আসলে শুধুই যুগ; কাজ সবসময় একই ভিত্তির উপর স্থির থাকতে পারে না এবং সময়ও থেমে থাকতে পারে না, কারণ সৃষ্টি যেমন ছিল, সমাপ্তিকেও থাকতেই হবে। এটি অনিবার্য! এইভাবে, আজ নতুন নিয়মে জীবনমূলক বাণীগুলি বাণীপ্রচারকদের পত্র এবং চারটি সুসমাচার—আসলে ঐতিহাসিক বই হয়ে উঠেছে, সেগুলি পুরানো বর্ষপঞ্জিতে পরিণত হয়েছে, এবং কীভাবে পুরানো বর্ষপঞ্জি মানুষকে নতুন যুগে নিয়ে যেতে পারে? এই বর্ষপঞ্জিগুলি মানুষকে জীবনবোধ প্রদানে যতই সক্ষম হোক না কেন, মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে যতই সক্ষম হোক না কেন, সেগুলি কি আসলে সেকেলে নয়? সেগুলি কি মূল্যহীন নয়? তাই, আমি বলছি তোমাদের এই বর্ষপঞ্জিতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এগুলি অনেক পুরানো, তারা তোমাকে নতুন কাজের সন্ধান দিতে পারে না, শুধুমাত্র তোমার বোঝা বাড়াতে পারে। এগুলি যে তোমাকে শুধু নতুন কাজ এবং নতুন জীবনবোধ প্রদানে অক্ষম তাই নয়, বরং এগুলি তোমাকে পুরানো ধর্মীয় গির্জা অভিমুখে চালিত করে—এবং যদি তাই হয় তবে তুমি কি তোমার ঈশ্বর বিশ্বাসে পিছিয়ে পড়বে না?

বাইবেল আসলে ইস্রায়েলে ঈশ্বরের কাজ যা ইস্রায়েলের নির্বাচিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, সেটিই নথিভুক্ত করে। সেই পরিস্থিতিতে কিছু তথ্য সংযোজিত বা বাদ পড়ে যায়, যা পবিত্র আত্মা অনুমোদন করেননি, কিন্তু তিনি কোনো দোষও দেননি। বাইবেল সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের একটি ইতিহাস, যা ঈশ্বরের কাজের ইতিহাসও বটে। এতে যে সমস্ত মানুষ, বিষয় এবং জিনিস লিপিবদ্ধ রয়েছে তা সবই বাস্তব এবং তাদের কোনও কিছুরই প্রতীকী নয়—অবশ্যই, যিশাইয়, দানিয়েল এবং অন্যান্য ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী বা যোহনের দর্শনের বই এর মধ্যে ব্যতিক্রম। ইস্রায়েলের প্রথম যুগের লোকেরা জ্ঞানী এবং সংস্কৃতিবান ছিল, তাদের প্রাচীন জ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল এবং তাই তাদের সেই লেখনী বর্তমানের মানুষের লেখনীর থেকে উচ্চমানের। ফলস্বরূপ, তারা যে এই বইগুলি লিখতে পেরেছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ যিহোবা তাদের মধ্যে অনেক কাজ করেছিলেন এবং তারা অনেক কিছু দেখেছিল। দায়ূদ নিজের চোখে যিহোবার কাজগুলি দেখেছিল, ব্যক্তিগতভাবে সেগুলি সে অনুভব করেছিল, অনেক ইঙ্গিত এবং আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছিল এবং সেই কারণেই যিহোবার কাজের প্রশংসা করে সেই সমস্ত গীত রচনা করেছিল। তারা এই বইগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই লিখতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু তাদের অনন্য প্রতিভার কারণে নয়। তারা যিহোবার প্রশংসা করেছিল কারণ তারা তাঁকে নিজেরা দেখেছিলো। যদি তোমরা যিহোবার কিছুই না দেখে থাকো এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকো, তাহলে কীভাবে তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে পারবে? যদি তোমরা যিহোবাকে না দেখে থাকো, তবে তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রশংসা করতে বা তাঁর উপাসনা করতে জানবে না, তাঁর প্রশংসা করে গান লিখতে সক্ষম হবে না, এমনকি যদি তোমাদের যিহোবার কিছু কাজ কল্পনা করতেও বলা হয়, তোমরা তাও করতে পারবে না। বর্তমানে তোমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারো এবং ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারো কারণ তোমরা তাঁকে দেখেছো, তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছো—এবং যদি তোমাদের ক্ষমতার উন্নতি হয়, তাহলে কি তোমরা দায়ূদের মতো ঈশ্বরের প্রশংসায় কবিতাও লিখতে পারবে না?

বাইবেল বোঝা যায়, ইতিহাস বোঝা যায়, কিন্তু পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজ বোঝা যায় না—এটি ভুল! তুমি হয়ত ইতিহাস ভালো করে পড়েছো, এটা দুর্দান্ত কাজ ঠিকই, কিন্তু পবিত্র আত্মার বর্তমানের কাজের কিছুই তুমি বোঝো নি। এটা কি বোকামি নয়? যখন অন্যান্য লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে: “এখন ঈশ্বর কী করছেন? আজ তোমার কোন পথে চলা উচিত? তোমার জীবনের সাধনা কেমন চলছে? তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝো?” তাদের জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর তোমার কাছে থাকবে না—তাহলে তুমি কী জানো? তুমি বলবে: “আমি কেবল জানি আমাকে সচেতনভাবে পার্থিব বিষয়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু নিজেকে জানতে হবে।” এবং যদি তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, “তুমি আর কী জানো?” তখন তুমি বলবে যে তুমি ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা মেনে নিতে জানো এবং বাইবেলের ইতিহাসের সামান্য কিছু বোঝো, এবং এটাই সব। এত বছর ধরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে তুমি কি এতটুকুই অর্জন করেছো? এইটুকুই যদি তুমি বুঝে থাকো, তাহলে তোমার প্রকৃত জ্ঞানের খুবই অভাব। এইভাবেই, তোমাদের বর্তমান অবস্থান আমার আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা অর্জনে অক্ষম, এবং তোমাদের জ্ঞাত সত্য আসলে তোমার পার্থক্য করার ক্ষমতার মতই তুচ্ছ—অর্থাৎ, তোমাদের বিশ্বাস খুবই অগভীর! তোমাদের অবশ্যই আরও সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে, তোমাদের আরও জ্ঞানের প্রয়োজন, তোমাদের আরও দেখতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই তোমরা সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে পারবে, কারণ এটিই তোমাদের অর্জন করা উচিত!


অনুশীলন (১)

অতীতে, মানুষ যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তাতে প্রচুর বিচ্যুতি এবং এমনকি অযৌক্তিকতাও ছিল। তারা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার মানগুলি একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের অভিজ্ঞতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর মানুষের কাছে চান যে, তারা যেন স্বাভাবিক মনুষ্যসুলভ জীবনযাপন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতিনীতি অনুসরণ করা, স্যুট এবং টাই পরিধান করা, আধুনিক শিল্পকলা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হওয়া মানুষের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং অবসর সময়ে তারা শিল্প, সংস্কৃতি এবং বিনোদন উপভোগ করতে পারে। তারা স্মরণীয় মুহূর্তগুলির ছবি তুলতে পারে, পড়তে আর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এবং তাদের তুলনামূলকভাবে ভাল জীবনযাপনের পরিবেশও রয়েছে। এগুলি হল এমন সব ব্যাপার, যা স্বাভাবিক মানবোচিত জীবনের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত, অথচ মানুষ এগুলিকে ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণ্য বস্তু হিসাবে দেখে, এবং এগুলি করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে। তাদের অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে নিছকই কিছু নিয়মের অনুসরণ, যা এমন এক জীবনের দিকে নিয়ে যায় যা ডোবার জলের মতোই নিস্তরঙ্গ এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর এমনটা কখনোই দাবি করেননি যে মানুষ এইভাবে কাজ করুক। মানুষ শুধুই তাদের নিজস্ব স্বভাবকে সংকুচিত করতে চায়, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নিজেদের আত্মার অভ্যন্তরে অবিরাম প্রার্থনা করে চলে, তাদের মন ক্রমাগত চিন্তা করে চলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের চোখ ক্রমাগত এটা-সেটা পর্যবেক্ষণ করে এক প্রবল ভীতি নিয়ে যে, ঈশ্বরের সাথে তাদের সংযোগ কোনো না কোনো ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে মানুষ নিজেরাই উপনীত হয়েছে; এগুলি হল মানুষের দ্বারা তাদের নিজেদের জন্য নির্ধারিত নিয়ম মাত্র। তুমি যদি তোমার নিজ প্রকৃতি ও সারমর্ম সম্পর্কে অবগত না থাকো, আর তুমি যদি তোমার নিজের অনুশীলন কোন স্তরে পৌঁছাতে পারে তা উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে তোমার কাছে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় থাকবে না যে ঈশ্বর মানুষের জন্য ঠিক কোন মানগুলি চান, এবং তোমার কাছে অনুশীলনের সঠিক পথও থাকবে না। যেহেতু তুমি উপলব্ধি করতে পারো না যে ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে ঠিক কী চান, তাই তোমার মন সর্বদাই অস্থির হয়ে থাকে, তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করতে করতে নিজের মস্তিষ্ক-পীড়ন ঘটাও, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রণোদিত ও আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো উপায় খুঁজতে গিয়ে অসহায় ভাবে বিচলিত হয়ে পড়। ফলস্বরূপ, তুমি অনুশীলনের এমন কয়েকটি উপায় তৈরী করো, যা তোমার উপযুক্ত বলে মনে হয়। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে ঠিক কী চান, সে বিষয়ে তোমার কোনোই ধারণা নেই; তুমি শুধু নির্দ্বিধায় তোমার নিজস্ব অনুশীলনগুলি চালিয়ে যাও, তার পরিণাম সম্পর্কে তোমার খুব একটা যায়-আসে না, এবং এমনকি তোমার অনুশীলনে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে তো তোমার আরোই কিছু যায়-আসে না। এইভাবে, তোমার অনুশীলন স্বাভাবিকভাবেই যথাযথ হয় না, তা হয় নীতিহীন। এতে বিশেষভাবে, স্বাভাবিক মানবীয় হেতুবোধ এবং বিবেক, এবং সেইসাথে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং পবিত্র আত্মার সমর্থনের অভাব রয়েছে। নিছকই তোমার নিজের পথ বেছে নেওয়াটা অত্যন্ত রকমের সহজ হয়ে যায়। এই ধরনের অনুশীলন হল শুধুমাত্র নিয়ম অনুসরণ করা, বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে সীমাবদ্ধ করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের উপর আরও বোঝা চাপিয়ে নেওয়া। তবুও তুমি মনে করো যে তোমার অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে যথাযথ ও নিখুঁত, তুমি জানো না যে তোমার অধিকাংশ অনুশীলন জুড়েই রয়েছে অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া বা আচারসমূহ। এমন অনেকেই আছে যারা বছরের পর বছর ধরে এইরকম অনুশীলন করে চললেও মূলত তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না, হয় না কোনো নতুন উপলব্ধি আর কোনো নতুন প্রবেশ। তারা নিজেদের অজান্তে সেই একই পুরোনো ভুলগুলি পুনরায় করে এবং নিজেদের পাশবিক স্বভাবকে বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দেয়, এবং তা তারা এত মাত্রায় করে যে, অনেক সময়ই তারা অযৌক্তিক, অমানবিক কাজ করে বসে, করে এমন আচরণ করে যা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করে দেয়। এমন মানুষের কি স্বভাবগত রূপান্তরের অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে?

এখন, ঈশ্বরবিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের যুগে প্রবেশ করেছে। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, মানুষ এককালে যতটা প্রার্থনা করেছিল এখন আর ততটা করে না; ঈশ্বরের বাক্যগুলি সত্যের সমস্ত দিক এবং অনুশীলনের উপায়গুলিকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তাই মানুষকে আর অনুসন্ধান করতে এবং অসহায় ভাবে হাতড়ে বেড়ানোর কোনো দরকার নেই। রাজ্যের যুগের জীবনে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি মানুষকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এ হল এমন এক জীবন, যেখানে তারা সবকিছু সুস্পষ্টরূপে দেখতে সক্ষম হয়—কারণ ঈশ্বর স্পষ্টভাবে সবকিছুর আয়োজন করেছেন, এবং মানুষকে আর জীবনের মধ্যে দিয়ে তাদের চলার পথ হাতড়ে বেড়াতে হয় না। বিবাহ, পার্থিব ঘটনা, জীবন, খাদ্য, পোশাক ও আশ্রয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতো বিষয়ে কীভাবে এমন উপায়ে সেবা প্রদান করা যায়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, কীভাবে দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি ঈশ্বর তোমাদের ব্যাখ্যা করেননি? তোমাদের কি এখনও প্রার্থনা আর অন্বেষণ করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে? সত্যিই এর কোনো প্রয়োজন নেই! তুমি যদি এখনও এগুলি করে যাও, তার মানে তুমি নিছকই অনাবশ্যক কাজ করছ। এমন কাজ অজ্ঞতা এবং মূর্খতায় পরিপূর্ণ, এবং তা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়! শুধু যাদের ধীশক্তির অত্যন্ত অভাব, আর যারা ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারাই অবিরাম প্রার্থনা করে চলে। সত্যের অনুশীলনের মূল চাবিকাঠি হল তুমি প্রত্যয়ের অধিকারী কি না। কেউ কেউ তাদের কাজের মধ্যে তাদের দৈহিক ইচ্ছাগত পছন্দগুলি অনুসরণ করার উপর জোর দেয়, এমনটা জেনেও যে, তা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে তাদের নিজেদের জীবনের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়, আর প্রার্থনা ও অন্বেষণ করার পরেও তারা সেই দেহসর্বস্বতার প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করতে চায়। এমনটা করে, তারা কি জ্ঞাতসারেই পাপ সংঘটন করছে না? যারা দৈহিক সুখের অভিলাষী ও অর্থলিপ্সু হওয়া সত্ত্বেও যারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলে: “ঈশ্বর! আপনি কি আমাকে জৈবিক সুখের আভিলাষী হতে আর অর্থের লালসা করতে অনুমোদন করবেন? এ কি আপনারই ইচ্ছা, যে আমি এই ভাবে অর্থ উপার্জন করি?” এটা কি প্রার্থনা করার উপযুক্ত উপায়? যারা এমনটা করে থাকে তারা খুব ভালো করেই জানে যে তাদের এসমস্তই পরিত্যাগ করা উচিত, কিন্তু নিজেদের অন্তরে তারা আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছে কোন বিষয়গুলিকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং প্রার্থনা ও অন্বেষণকালে তারা চেষ্টা করতে থাকে ঈশ্বরকে বাধ্য করতে তাদের এহেন আচরণ অনুমোদিত করার। মনে মনে তারা হয়ত এ-ও দাবি করে যে, ঈশ্বর যেন এগুলির সমর্থন করে কিছু বলেন—ঠিক একেই বলা হয় বিদ্রোহী আচরণ। কেউ কেউ এমনও আছে যারা গির্জার ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিজেদের দলে টেনে নিয়ে নিজ-নিজ স্বতন্ত্র রাজ্যপাট গড়ে তোলে। তুমি খুব ভালো করেই জানো যে এই ধরনের কাজগুলি হল ঈশ্বরের বিরোধিতা করা, কিন্তু তুমি এমনতর কিছু করার সংকল্প নিয়ে ফেলার পরেও তুমি ঈশ্বরের অন্বেষণ এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে চলো, শান্ত ও নির্ভীক ভাবে। তুমি যে কতটা নির্লজ্জ আর বেহায়া! জাগতিক বিষয়সমূহ পরিহারের প্রসঙ্গেও, এমনটাই বহু পূর্বে বলা হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ আছে যারা সুস্পষ্টরূপে জানে যে ঈশ্বর জাগতিক বিষয়সকল ঘৃণা করেন, তবুও তারা প্রার্থনা করে বলে: “হে ঈশ্বর! আমি উপলব্ধি করি যে আপনি চান না যে আমি পার্থিব বিষয়সকলের অনুষঙ্গী হই, কিন্তু আমি এগুলি করি যাতে আপনাকে লজ্জিত হতে না হয়; আমি এমনটা করি যাতে জাগতিক বিশ্বের মানুষ আমার মধ্যে আপনার মহিমা চাক্ষুষ করতে পারে।” এ কেমন প্রার্থনা? তোমরা বলতে পারো? এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে বাধ্য করা আর ঈশ্বরের উপর জোর খাটানো। এইভাবে প্রার্থনা করতে তোমার লজ্জা করে না? যারা এইভাবে প্রার্থনা করে, তারা জেনেবুঝে ঈশ্বরের বিরোধিতা করছে, আর এমনৎর প্রার্থনার উদ্দেশ্য আদ্যোপান্ত প্রশ্নাসাপেক্ষ তো বটেই; এটা প্রকৃতপক্ষে এক শয়তানোচিত স্বভাবেরই প্রকাশ। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ স্ফটিকস্বচ্ছ, বিশেষত যেগুলি তাঁর ইচ্ছা, তাঁর স্বভাব, আর তিনি বিবিধ প্রকার মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করে, তা উচ্চারিত করে। তুমি যদি সত্য উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে তোমাকে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ আরো বেশি করে পাঠ করতে হবে—নিছক অন্ধভাবে প্রার্থনা আর অন্বেষণ করে চলার চেয়ে এর পরিণাম শ্রেয়তর। এমন অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে অন্বেষণ ও প্রার্থনার পরিবর্তে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ আরও বেশি করে পাঠ করা এবং সত্যের বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। নিয়মিত প্রার্থনায়, তোমাকে ভাবতে এবং নিজেকে ঈশ্বরের বাক্যের ভিতর থেকে জানার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে অগ্রগতির জন্য তোমার পক্ষে তা অধিকতর হিতকর। তুমি যদি এখনও স্বর্গপানে চেয়ে থেকে অন্বেষণ করে যাও, তাহলে কি তা এটাই দর্শায় না, যে তুমি এখনও এক অনিশ্চিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে চলেছ? পূর্বকালে তুমি তোমার অন্বেষণ ও প্রার্থনায় ফল পেয়েছিলে, এবং পবিত্র আত্মা তোমার আত্মাকে কিছুটা হলেও সঞ্চালিত করেছিলেন, কারণ তা ছিল অনুগ্রহের যুগ। তুমি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করতে পারোনি, তাই সম্মুখপানে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যাওয়া এবং সেভাবেই অন্বেষণ করে চলা ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় ছিল না। এখন ঈশ্বর মানব-মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন, বাক্য দেহে আবির্ভুত হয়েছে, এবং তুমি ঈশ্বরদর্শন করেছো; তাই পবিত্র আত্মা আর আগের মতো করে কার্য সম্পাদন করেন না। যুগের বদল ঘটেছে, আর ঠিক তেমনই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে পবিত্র আত্মার কার্য সম্পাদনের পন্থায়ও। যদিও মানুষ আর আগের মত অতটা প্রার্থনা করে না, কারণ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, মানুষের এখন ঈশ্বরকে ভালোবাসার একটা সুযোগ রয়েছে। মানবজাতি ঈশ্বরকে ভালোবাসার যুগে প্রবেশ করেছে এবং তারা নিজেদের অন্তরেই স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে: “হে ঈশ্বর! আপনি সত্যিই এত সুন্দর, এবং আমি আপনাকে ভালোবাসতে চাই!” শুধুমাত্র সামান্য কয়েকটি সুস্পষ্ট বাক্য মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বিদ্যমান ঈশ্বর-প্রেমকে কন্ঠস্বর প্রদান করে; এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয় শুধুমাত্র মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমকে আরও সুগভীর করে তোলার জন্যই। কখনও কখনও তুমি নিজেকে বিদ্রোহী আচরণ প্রকাশ করতে দেখতে পারো, আর বলতে পারো: “হে ঈশ্বর! আমি এত ভ্রষ্ট কেন?” তুমি নিজেকে বেশ কয়েকবার আঘাত করার একটা শক্তিশালী তাগিদ অনুভব করো, তোমার চোখ জলে ভেসে যায়। এই রকম সময়ে, তুমি নিজের অন্তরে অনুশোচনা এবং পীড়া অনুভব করো, কিন্তু এই অনুভূতিগুলি প্রকাশ করার কোনো উপায়ই থাকে না তোমার। এ-ই হল পবিত্র আত্মার বর্তমান কার্য, যা শুধু তারাই অর্জন করতে পারবে, যারা জীবনের অন্বেষণ করে। তুমি অনুভব করো যে ঈশ্বর তোমায় অত্যন্ত ভালোবাসেন, এবং তোমার অন্তরে এক বিশেষ প্রকার অনুভূতি বিরাজ করে। তোমার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রার্থনা করার মতো শব্দ না থাকলেও তুমি সর্বদাই অনুভব করো যে, ঈশ্বরের প্রেম মহাসমুদ্রের মতই গভীর। এই অবস্থা প্রকাশ করার কোনো যথোপযুক্ত বাক্য নেই, এবং এই অবস্থা আত্মার অভ্যন্তরে প্রায়শই উদ্ভূত হয়। কাউকে নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ঈশ্বরের আরও নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে এই যে প্রার্থনা ও সহকারিতা, তা-ই স্বাভাবিক।

যদিও মানুষের অসহায় ভাবে হাতড়ানো আর অন্বেষণ করাটা এখন অতীত মাত্র, তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাদের আর প্রার্থনা বা অন্বেষণের আর কোনো প্রয়োজন নেই, বা, তা এ-ও নয় যে, তাঁর কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখার পূর্বে ঈশ্বরের নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছার জন্য মানুষকে প্রতীক্ষা করতে হবে না আর; এগুলি নিছকই মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। ঈশ্বর মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের সাথে বসবাস করার, তাদের আলো, জীবন, ও পথ হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই: এ হল এক বাস্তব ঘটনা। অবশ্যই ঈশ্বরের মর্ত্যলোকে আগমনের মধ্যে দিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে মানবজাতিকে তাদের উচ্চতার সঙ্গে মানানসই একটি ব্যবহারিক পথ ও জীবন এনে দিয়েছেন—মানুষের সমস্ত অনুশীলন ভেস্তে দিতে আসেননি তিনি। মানুষ আর অসহায় ভাবে হাতড়ে হাতড়ে আর খুঁজে ঝুঁজে বেঁচে থাকে না, কারণ এই সমস্তকিছুই প্রতিস্থাপিত হয়েছে স্বীয় কার্য সম্পাদনের এবং স্বীয় বাক্য কথনের উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের মাধ্যমে। তিনি এসেছেন মানুষকে তাদের যাপন করা অন্ধকার ও অস্পষ্ট জীবন থেকে মুক্ত করতে, আলোকময় এক জীবন লাভে তাদের সক্ষম করতে তুলতে। বর্তমান কার্য হল বিষয়সকল সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেওয়া, সুস্পষ্টরূপে বক্তব্য রাখা, প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়ে দেওয়া, এবং বিষয়সকল স্পষ্টভাবে সংগায়িত করা, যাতে মানুষ এই বিষয়সকল অনুশীলন করতে পারে, ঠিক যেমন যিহোবা ঈশ্বর ইসরায়েলের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের বলে দিয়েছিলেন কীভাবে উৎসর্গ নিবেদন করতে হয় ও কীভাবে মন্দির নির্মাণ করতে হয়। অতএব, প্রভু যীশুর চলে যাওয়ার পর তোমরা যেরকম একান্ত অন্বেষণ করেছিলে তোমাদের তা করার প্রয়োজন নেই আর। তোমাদের কি ভবিষ্যতে সুসমাচার প্রচারের কাজের মাধ্যমেই নিজেদের পথ অনুভব করতে হবে? তোমাদের কি জীবনযাপনের একটা যথাযথ উপায় অন্বেষণের চেষ্টায় অসহায় ভাবে হাতড়াতে হবে? তোমাদের কি নিজেদের কর্তব্য কীভাবে পালন করা উচিত তা উপলব্ধি করতে গিয়েও হাতড়েই বেড়াতে হবে? তোমরা কীভাবে সাক্ষ্য বহন করবে, তা জানার জন্য কি তোমাদের ষষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে অন্বেষণ করার দরকার আছে? তোমাদের কীভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা বা জীবনযাপন করা উচিত, তা জানতে কি উপবাস ও প্রার্থনা করার প্রয়োজন রয়েছে? তোমাদের কি ঈশ্বর দ্বারা বিজিত হওয়াকে কীভাবে স্বীকার করা উচিত তা জানতে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে অবিরাম প্রার্থণা করে চলাটা প্রয়োজনীয়? তোমাদের কি ঈশ্বরকে কীভাবে মান্য করবে তা জানতে দিবারাত্র অবিরাম প্রার্থনা করতে চলতেই হবে? তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা বলে যে, তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না বলেই অনুশীলনে অক্ষম। মানুষ আজকের দিনে ঈশ্বরের কার্যের প্রতি একেবারেই মনোযোগী নয়! বহু পূর্বে আমি অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছি, কিন্তু তোমরা সেসমস্ত পাঠ করার প্রতি এতটুকুও মনোযোগ দাওনি, আর তাই, একে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তোমরা কীভাবে অনুশলন করতে হয় তা জানো না। আজকের যুগে, অবশ্যই, পবিত্র আত্মা এখনও মানুষকে উপভোগ করার অনুমতি দেন, এবং তিনি মানুষের সঙ্গেই বাস করেন। এটিই হল উৎস সেই সমস্ত[ক] বিশেষ, আনন্দদায়ক অনুভূতির, যেগুলি তোমার জীবনে প্রায়শই অনুভূত হয়ে থাকে। কিছু দিন অন্তর অন্তর এমন এক-একটা দিন আসে, যখন তুমি অনুভব করো যে, ঈশ্বর কতই না মনোহর, এবং তুমি তাঁর কাছে শুধু এই প্রার্থনাটুকুই করতে পারো: “হে ঈশ্বর! আপনার প্রেম কত না মনোরম, এবং আপনার প্রতিমূর্তি কতই না মহান। আমি আপনাকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসতে চাই। আমি আমার সবটুকু সঁপে দিয়ে আমার সমগ্র জীবন ব্যয় করতে চাই। আমি আপনার প্রতি আমার সবকিছু সঁপে দিতে চাই, যতদিন তা আপনার তরে, যতদিন তা করে আমি আপনাকে ভালোবেসে যেতে পারব…”। এ হল পবিত্র আত্মার তোমাকে প্রদত্ত সুখানুভূতি। এটা আলোকপ্রাপ্তি নয়, প্রদীপ্তিও নয়; এ হল সঞ্চালিত হওয়ার অভিজ্ঞতা। এই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রায়শই ঘটবে: কখনও কখনও কর্মস্থলে যাওয়ার পথে, তুমি প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হবে, আর তুমি সেই বিন্দু অবধি সঞ্চালিত হবে যে, তোমার মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত করে তুলবে, এবং তুমি সমস্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে, তুমি অধীর হবে এমন একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে চেয়ে, যেখানে তুমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারো…। কখনও কখনও প্রকাশ্য কোনো স্থানে থাকাকালীন তুমি অনুভব করবে যে, তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসা এতটাই উপভোগ করছ যে, তোমার পরিস্থিতি একেবারেই নিছক সাধারণ নয়, এমনকী তুমি অন্য যে কারো থেকে আরো বেশি অর্থবহ জীবন যাপন করছ। তুমি গভীরভাবে জানতে পারবে যে ঈশ্বর তোমাকে সমুন্নত করে তুলেছেন, এবং এ হল তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা। নিজের হৃদয়ের গহীন নিভৃতাবাসে তুমি অনুভব করবে যে, ঈশ্বরের ভিতর এমন একপ্রকার প্রেম রয়েছে, যা মানুষের পক্ষে অবর্ণণীয় এবং অগাধ, যেন তুমি তা জানো অথচ তা প্রকাশ করার কোনো উপায়ই তোমার নেই, তা সর্বদাই তোমায় চিন্তাভাবনা করার অবসর দেয়, কিন্তু তুমি তা পূর্ণত প্রকাশে অপারগ। এমতাবস্থায়, কোথায় রয়েছ তা-ও বিস্মৃত হয়ে বলে উঠবে: “হে ঈশ্বর! আপনি কতই না অগাধ আর কতই না প্রিয়!” এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবে, কিন্তু এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। তোমরা এমনতর অভিজ্ঞতা কতবারই না লাভ করেছ। পবিত্র আত্মা আজ তোমাকে এই জীবনই প্রদান করেছেন, এবং এই জীবনই তোমার এখন যাপন করা উচিত। এর উদ্দেশ্য তোমার জীবনযাপনকে বিরত করা নয়, বরং তোমার জীবনযাপনের পথ বদলে দেওয়া। এ হল এক অবর্ণনীয়, অপ্রকাশ্য অনুভূতি। এ-ই হল মানুষের প্রকৃতও অনুভূতিও, এবং এমনকি, আরও বেশি করে, এ হল পবিত্র আত্মার কার্য। তোমার হৃদয়ে এর উপলব্ধি হতে পারে, কিন্তু কারো কাছে এই অনুভূতি প্রকাশ করার কোনো উপায় তোমার নেই। এর কারণ এই নয় যে তুমি কথনে মন্থর বা কথা বলার সময় তুমি হোঁচট খাও, এর কারণ হল এই যে, এ হল এমন একপ্রকার অনুভূতি, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তুমি আজ এই বিষয়গুলি উপভোগ করতে পারছ, আর এই জীবনই তোমার যাপন করা উচিত। তোমার জীবনের অন্যান্য দিকগুলি অবশ্যই অসার নয়; আসলে, সঞ্চালিত হওয়ার এই যে অভিজ্ঞতা, তা তোমার জীবনে এতটাই আনন্দের হেতু হয়ে দাঁড়ায় যে, তুমি সর্বদাই পবিত্র আত্মার কাছ থেকে এইরকম অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে চাও। কিন্তু তোমাকে জানতে হবে যে, এইভাবে সঞ্চালিত হওয়াটা এই কারণে সংঘটিত হয় না যাতে তুমি দেহকে অতিক্রম করে তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হতে পারো বা সমগ্র বিশ্বময় ভ্রাম্যমাণ হতে পারো। বরং এর উদ্দেশ্য হল যাতে তুমি অনুভব ও আস্বাদন করতে করতে পারো সেই ঈশ্বরপ্রেমের, যা তুমি আজ উপভোগ করো, অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারো ঈশ্বরের বর্তমান কাজের গুরুত্বের, এবং নিজেকে পুনরায় পরিচিত করাতে পারো ঈশ্বরের যত্ন ও সুরক্ষার সঙ্গে। এইসবের কারণ হল, যাতে তুমি ঈশ্বরের সম্পাদিত বর্তমান কার্যের বিষয়ে বৃহত্তর জ্ঞান লাভ করতে পারো—ঈশ্বরের এই কার্যের এটাই লক্ষ্য।

অসহায়ভাবে অন্বেষণ করা আর হাতড়ানোই ছিল ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের পূর্ববর্তী সময়কালীন জীবনধারণের উপায়। সেই সময়ে, মানুষ ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করতে পারেনি, এবং সেহেতু তাদের কাছে অন্বেষণ করা আর অসহায়ভাবে হাতড়ে চলা ছাড়া আর কোনোই উপায় ছিল না। আজ তুমি ঈশ্বরদর্শন করেছো, এবং তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবেই বলছেন যে কীভাবে অনুশীলন করা উচিত; ঠিক এই কারণেই তোমার আর অসহায়ভাবে হাতড়ে চলার বা অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষকে যে পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন তা হল সত্যের পথ, এবং তিনি মানুষকে যা যা বলেন ও মানুষ যা যা গ্রহণ করে, তা হল জীবন আর সত্য। তোমার কাছে পথ রয়েছে, রয়েছে জীবন ও সত্য, তাহলে সর্বত্র অন্বেষণ করে বেড়াবার আর কী প্রয়োজন আছে? পবিত্র আত্মা কার্যের দুটি পর্যায় একত্রে সম্পাদন করবেন না। আমি যখন আমার বাক্যসমূহের কথন সমাপ্ত করেছি, তখন যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্য সতর্কভাবে ভোজন ও পান না করে এবং যথাযথভাবে সত্যের সাধনা না করে, অনুগ্রহের যুগে তারা যেমনটা করেছিল ঠিক তেমনটাই যদি করে চলে, অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ায় আর অবিরাম প্রার্থনা ও অন্বেষণ করে চলে, তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে আমার কার্যের এই পর্যায়—বাক্যসমূহের কার্য—সবটাই বৃথা? আমার বাক্যসমূহ কথন সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও, মানুষ তা পূর্ণত উপলব্ধি করতে পারে না এখনো, এবং এর কারণ হল তাদের মধ্যে থাকা ধীশক্তির অভাব। এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে গির্জা-জীবন যাপন করে, এবং একে অপরের সঙ্গে সহকারিতার মাধ্যমে। এর পূর্বে, অনুগ্রহের যুগে, ঈশ্বর অবতাররূপে অবতীর্ণ হলেও তিনি বাক্যসমূহের কার্য করেননি, পবিত্র আত্মা সেইভাবে কাজ করেছিলেন কার্য অব্যাহত রাখতেই। সেই সময় প্রাথমিকভাবে পবিত্র আত্মাই কার্য করেছিলেন, কিন্তু এখন পবিত্র আত্মার কার্যের স্থান গ্রহণ করে কার্য করছেন স্বয়ং অবতাররূপী ঈশ্বর। এর পূর্বে, মানুষ যতদিন প্রায়শই প্রার্থনা করে গিয়েছে, তারা শান্তি ও আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে; সেখানে যেমন ভর্ৎসনা ছিল, তেমনই আবার ছিল অনুশাসনও। এই সবটাই ছিল পবিত্র আত্মার কার্য। এখন এই অবস্থাগুলির আর প্রায়শই উপক্রম হয় না। পবিত্র আত্মা কোনো একটি যুগে এক প্রকার কার্যই করতে পারেন। তিনি যদি দুই প্রকার কার্য একসঙ্গে সম্পাদন করতেন, অবতাররূপ এক প্রকার কার্যে রত, আর পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে অপর প্রকার কার্যে রত থাকতেন, এবং অবতাররূপ যা বলেছিলেন তা যদি গণ্য না করে, শুধুমাত্র আত্মা যা করেছিল তা-ই গণ্য করা হত, তাহলে খ্রীষ্টের কোনো সত্যতা থাকত না, থাকত না কোনো পথ, বা বলার মতো কোনো জীবন। তা হত এক প্রকার স্ববিরোধিতা। পবিত্র আত্মা কি এইভাবে কাজ করতে পারতেন? ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান ও সকল প্রজ্ঞার অধিকারী, পবিত্র ও ধার্মিক, এবং তাঁর কোনোমতেই কোনোরকম ভুল হতে পারে না।

মানুষের অতীত অভিজ্ঞতায় অজস্র বিচ্যুতি আর ভ্রান্তি ছিল। কিছু কিছু বিষয় ছিল যা স্বাভাবিক মানবতা-সম্পন্ন মানুষের থাকতে বা করতে হত, নাহলে এমন ভ্রান্তি ঘটে যেত যা মানবজীবনের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়াটা হয়ে পড়ত দুষ্কর, এবং যখন এইগুলি অদক্ষ ভাবে সামলানো হত, মানুষ তার দায়িত্ব চাপিয়ে দিত ঈশ্বরের উপরে। এক ভগিনীর গৃহে কিছু অতিথি এসেছিলেন। তার ভাপা রুটিগুলি ভালো করে ভাপানো হয়নি, সে তখন ভাবল: “এটা সম্ভবত ঈশ্বরের অনুশাসন। ঈশ্বর আবারও আমার দাম্ভিক হৃদয়কে শাসন করছেন; আমার দম্ভ সত্যিই অত্যন্ত প্রবল”। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাধারা হল, বাড়িতে অতিথি সমাগম হলে, তুমি উতলা হয়ে পড়ো আর তাড়াহুড়ো করো, ফলে, যা-ই করো তা এলোমেলো হয়ে যায়, আর তাই ভাত পুড়ে যাওয়া কিংবা খাবারে লবণের আধিক্য ঘটা—এসব তো শুধুই সময়ের অপেক্ষা। অত্যধিক উত্তেজনা থেকেই এসব ঘটে থাকে, কিন্তু মানুষ সেটাকে “ঈশ্বরের অনুশাসন”-এর মধ্যে ফেলে দেয়। সত্যি বলতে কি, এসবই হল মানব জীবনে সংঘটিত ভ্রান্তিসমূহ। তুমি যদি ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হতে, তাহলে তুমিও কি প্রায়শই এমনতর বিষয়গুলির সম্মুখীন হতে না? যে সমস্যাগুলি ঘটে থাকে তার অধিকাংশই হল মানুষের করা ভুল—এমন ভ্রান্তিগুলি কোনোমতেই পবিত্র আত্মা দ্বারা সংঘটিত নয়। এই ধরনের ভুলগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্কই নেই। যেমন খাবার খেতে খেতে তুমি যখন নিজের জিভ কামড়ে ফেলো—তা কি ঈশ্বরের অনুশাসন হতে পারে? ঈশ্বরের অনুশাসনের নীতি রয়েছে, এবং তা সাধারণত চাক্ষুষ করা যায় যখন তুমি জেনেশুনে অপরাধ করো। যখন তুমি এমন কিছু কাজ করো যার সঙ্গে ঈশ্বরের নাম জড়িয়ে রয়েছে, বা যা তাঁর সাক্ষ্য বহন করা কিংবা তাঁর কার্য সম্পর্কিত, শুধুমাত্র তখনই তিনি তোমাকে অনুশাসন করবেন। মানুষ এখন সত্যের যথেষ্টই উপলব্ধি করে যাতে তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ সচেতনতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ: তুমি যদি গির্জার অর্থ আত্মসাৎ করো, বা তা বেপরোয়াভাবে ব্যয় করে ফেলো, তাহলে কি এমন সম্ভব, যে তুমি কিছুই অনুভব করবে না? তা করার সময় তুমি কিছু একটা তো অনুভব করবেই। এটা সম্ভবই নয় যে শুধুমাত্র কাজটা করা হয়ে গেলে তবেই কিছু অনুভূতি হবে। নিজের অন্তরে তুমি তোমার বিবেকবোধের বিরুদ্ধে যায় এরকম কাজগুলির ব্যাপারে একেবারেই স্বচ্ছ। কারণ মানুষের নিজ নিজ পছন্দ আর পক্ষপাত রয়েছে, তারা সত্যের অনুশীলন কীভাবে করতে হয় তা স্পষ্ট জানা সত্ত্বেও নিজেদের প্রশ্রয় দেয়। এমতাবস্থায়, কোনো কিছু করে ফেলার পর, তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভর্ৎসনার অনুভূতি হয় না, বা তারা কোনো সুস্পষ্ট অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে যায়ও না। এর কারণ হল যে, তারা জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ করলেই যে ঈশ্বর তাদের অনুশাসন করেন, এমন নয়; যখন ধার্মিক বিচার উপনীত হবে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের উপর যথাযোগ্য প্রতিফল বর্তাবে—প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী। এই মুহূর্তে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা গির্জার অর্থ তছরূপ করে, কেউ কেউ পুরুষ ও নারীর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমানা বজায় রাখে না, আর কেউ কেউ গোপনে ঈশ্বরের কাজকে বিচার করে, অস্বীকার করে, ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তাদের সাথে এখনও সবকিছু ঠিক আছে কেন? এমন কাজ করার সময়, তাদের মধ্যে সচেতনতা থাকে আর নিজেদের অন্তরে তারা ভর্ৎসনা অনুভব করে, এবং সেহেতু কখনও কখনও তারা শাস্তি ও পরিমার্জনা ভোগ করে, কিন্তু তারা অত্যন্ত নির্লজ্জ! ঠিক যেমন মানুষ যখন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়—তারা সেই সময় কী করছে সেই ব্যাপারে সচেতন থাকে, কিন্তু তাদের লালসা এতটাই তীব্র হয় যে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পবিত্র আত্মা তাদের অনুশাসন করলেও, তা বিফলেই যাবে, তাই পবিত্র আত্মা অনুশাসন প্রণোদন করবে না। পবিত্র আত্মা যদি সেই সময়ে তাদের অনুশাসন না করেন, তারা যদি কোনোরকম ভর্ৎসনা অনুভব না করে, এবং তাদের দেহের যদি কিছু না ঘটে, তারপর তাহলে সেখানে আর কী-ই বা ভর্ৎসনা থাকতে পারে? কাজটা তো করা হয়ে গিয়েছে—তবে আর কী-ই বা অনুশাসন থাকতে পারে? এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে তারা অত্যন্ত নির্লজ্জ, এবং তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের ভীষণ রকমের অভাব রয়েছে, এবং তারা অভিশাপ ও শাস্তি ভোগের যোগ্য! পবিত্র আত্মা অযথা কাজ করেন না। তুমি যদি সত্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকো অথচ তার অনুশীলন না করো, তুমি যদি মন্দ কর্ম সংঘটনে সক্ষম হও, তাহলে তুমি শুধু সেই দিনটির আগমনের প্রতীক্ষাই করতে পারো, যেদিন মন্দ কর্ম সংঘটনকারীদের পাশাপাশি তোমাকেও শাস্তি প্রদান করা হবে। এটাই হবে তোমার পক্ষে উপযুক্ততম সমাপ্তি! এখন আমি বারংবার বিবেকবোধের বিষয়ে উপদেশ দিয়েছি, যা কি না ন্যূনতম মানদণ্ড। মানুষের মধ্যে যদি বিবেকবোধের অভাব ঘটে, তাহলে তারা পবিত্র আত্মার অনুশাসন হারিয়েছে; তারা তাদের যা ইচ্ছা তা-ই করলেও ঈশ্বর তাদের ব্যাপারে নিরুত্তাপ থাকেন। যাদের মধ্যে প্রকৃতই বিবেক ও হেতুবোধ রয়েছে, তারা কোনো ভুল করলে সেই বিষয়ে সচেতন থাকে। নিজেদের বিবেকের কাছে সামান্য ভর্ৎসনা অনুভব করলেই তারা অস্বচ্ছন্দ বোধ করবে; তাদের অন্তরে এমন লড়াই চলবে, এবং শেষোবধি তারা দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করবে। তারা সেই বিন্দুতে পৌঁছবেই না যেখানে তারা গুরুতরভাবে ঈশ্বরের ঈশ্বরবিরোধী কোনো কাজ করে বসবে। পবিত্র আত্মা তাদের অনুশাসন বা শাস্তি প্রদান করুন বা না করুন, সব মানুষই কোনো ভুল করার সময়ে কিছু না কিছু অনুভব করবেই। অতএব, মানুষ এখন সকল প্রকার সত্য উপলব্ধি করে, এবং তারা যদি সেগুলির অনুশীলন না করে, তাহলে তা একটি মনুষ্যসুলভ সমস্যা। এমন মানুষের ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখাই না, আর না রাখি তাদের প্রতি কোনোরকম আশা। তুমি তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো!

যখন কিছু কিছু মানুষ একত্রিত হয়, তারা ঈশ্বরের বাক্যসমূহকে একপার্শ্বে সরিয়ে রাখে, এবং সর্বদাই কোনো অমুক ব্যক্তি কেমন, সেই নিয়েই কথাবার্তা বলতে থাকে। একটু বিচার করার ক্ষমতা রাখাটা অবশ্যই ভালো, যাতে তুমি যেখানেই যাও না কেন, খুব সহজে প্রতারণার বা ছলচাতুরীর শিকার না হও কিংবা বোকা না বনে যাও—মানুষের এই দিকটিও থাকা উচিত। কিন্তু তোমায় শুধু এই দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেই চলবে না। এ হল বিষয়সকলের নেতিবাচক দিকটির সাথে সম্পর্কিত, এবং তুমি নিজের দৃষ্টি সর্বদা অন্যান্য মানুষের উপরেই নিবদ্ধ রেখে যেতে পারো না। তোমার এখন পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন সে সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞান রয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসও অগভীর, এবং তোমার মধ্যে সদর্থক বিষয়ও রয়েছে খুব সামান্যই। তুমি যাঁকে বিশ্বাস করো তিনি হলেন ঈশ্বর, এবং তোমাকে যাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন তিনিও হলেন ঈশ্বরই, শয়তান নয়। তুমি যদি শয়তান কীভাবে কাজ করে, মন্দ আত্মা কী কী উপায়ে কাজ করে—এসবই কেবল চিনতে পারো, অথচ তোমার যদি ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ হবে? তুমি কি আজ ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না? তোমার জ্ঞান কেন এই সমস্ত সদর্থক বিষয়সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে না? না তুমি প্রবেশের সদর্থক দিকগুলির প্রতি কোনোরকম গরজ করো, আর না আছে তোমার এই বিষয়ে কোনো উপলব্ধি, তাহলে নিজের বিশ্বাস দ্বারা তুমি ঠিক কী অর্জন করতে চাইছো? তুমি কি জানো না যে কীভাবে অন্বেষণ করা উচিত তোমার? নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জানো, অথচ প্রবেশের সদর্থক দিক সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে তুমি ব্যর্থ, তাহলে তোমার উচ্চতা কখনও কীভাবে বৃদ্ধি পাবে? তোমার মতো কোনো মানুষ, যে কিনা শুধুই শয়তানের সঙ্গে লড়াইয়ের কথাই বলে চলে, তার বিকাশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী-ই বা থাকতে পারে? তোমার প্রবেশ কি অত্যন্ত সেকেলে হয়ে যাবে না? তা করে বর্তমান কাজ থেকে তুমি কী-ই বা অর্জন করতে সক্ষম হবে? এখন যেটা মুখ্য সেটা হল তোমার উপলব্ধি করা যে, ঈশ্বর এখন কী করতে চান, মানুষের কীভাবে সহযোগিতা করা উচিত, কীভাবে তাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত, কীভাবে তাদের পবিত্র আত্মার কাজ উপলব্ধি করা উচিত, ঈশ্বরের আজকের বলা বাক্যগুলিতে তারা কীভাবে প্রবেশ করবে, কীভাবেই বা তারা সেগুলি ভোজন ও পান করবে, সেগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করবে ও সেগুলি উপলব্ধি করবে, কীভাবে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করবে, ঈশ্বর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিজিত হবে এবং ঈশ্বরের সম্মুখে সমর্পণ করবে…। তোমার উচিত এইগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া, এবং এগুলিতেই এইক্ষণে প্রবিষ্ট হওয়া। তুমি কি তা উপলব্ধি করেছ? শুধু অন্যান্য মানুষের প্রতি বিচক্ষণ হয়ে কী হবে? তুমি এখানে শয়তানকে, ওখানে মন্দ আত্মাকে চিনতে পারো—মন্দ আত্মার বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কিছুই বলতে সক্ষম না হও, তাহলে সেই বিচক্ষণতা কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে? আমি এর পূর্বে মন্দ আত্মার কাজের অভিব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, কিন্তু এটা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না। মানুষের কিছুটা বিচক্ষণতা তো অবশ্যই থাকা উচিত, এবং মূর্খতাপূর্ণ কাজ করা ও ঈশ্বরের কাজ ব্যহত করা এড়াতে ঈশ্বরের সেবা-প্রদানকারীদের এই দিকটিও থাকা উচিত। তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা। তোমার অন্তরে ঈশ্বরের কাজের এই ধাপ সম্পর্কে কী জ্ঞান রয়েছে? ঈশ্বর ঠিক কী করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তোমার নিজের ত্রুটিগুলি কী আর তোমাকে কী কী বিষয়ের দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে, সেসব সম্পর্কে তুমি কি কিছু বলতে পারো? তোমার নবতম প্রবেশ কী, তা কি তুমি বলতে পারো? তোমার উচিত হল নতুন প্রবেশে ফল লাভ করা এবং উপলব্ধি অর্জন করা। বিভ্রান্তির ভান কোরো না; নিজস্ব গভীরতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নতুন প্রবেশে তোমাকে আরও উদ্যোগী হতে হবে, এবং তোমাকে আরও বেশি করে বর্তমান নবতম প্রবেশগুলি এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সঠিকতম উপায়টি উপলব্ধি করতে হবে। উপরন্তু, নতুন কার্য আর নতুন প্রবেশের মাধ্যমে, তোমার পূর্বের সেকেলে ও বিচ্যুত অনুশীলন সম্পর্কে তোমায় বিচক্ষণ হতে হবে, অন্বেষণ করতে হবে যে, নতুন অভিজ্ঞতায় প্রবেশের লক্ষ্যে কীভাবে সেগুলিকে নির্মূল করা যায়। এই বিষয়গুলিই তোমাকে এখন দ্রুত উপলব্ধি করতে এবং এগুলিতে প্রবেশ করতে হবে। তোমাকে পুরানো ও নতুন প্রবেশগুলির মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হবে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমার কোনো উপলব্ধি না থাকলে, তোমার উন্নতিরও আর কোনো পথ থাকবে না, কারণ পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে তুমি পাল্লা দিতে সক্ষম হবে না। তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য স্বাভাবিক ভাবে ভোজন ও পান করতে ও স্বাভাবিক সহকারিতা করতে, এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে নিজের পূর্বকালীন অনুশীলনের সেকেলে উপায়গুলি ও পুরানো প্রথাগত পূর্বধারণাগুলি বদলে ফেলতে সক্ষম হতে হবে যাতে, তুমি প্রবেশ করতে পারো এক নতুন অনুশীলনে, ঈশ্বরের নতুন কার্যে। এই বিষয়সকল তোমার অর্জনীয়। নিজেকে তুমি কীভাবে পরিমাপ করবে, এখন আমি তোমাকে নিছকই তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে বলছি না; সেটা লক্ষ্য নয়। বরং বলছি সত্য অনুশীলন ও জীবনে প্রবেশের বিষয়ে নিজের উপলব্ধিকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে বলছি। নিজেকে জানার তোমার যে ক্ষমতা তা তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতার উপস্থাপনা নয়। তুমি যদি ঈশ্বরের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারো, যদি তোমার ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থাকে, আর যদি তুমি তোমার পূর্বেকার ব্যক্তিগত ধারণা এবং ভ্রান্তিগুলি ঠাহর করতে পারো, তাহলে এটাই হল তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা, এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই তা অর্জনীয়।

অনেক পরিস্থিতিতেই তোমরা জানোই না যে কীভাবে অনুশীলন করতে হয়, আর পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন, তা তো তোমরা আরোই কম জানো। কখনও কখনও তোমরা এমন কাজ করে ফেলো যা স্পষ্টই পবিত্র আত্মার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার মধ্যে দিয়ে, উদ্ভূতবিষয়টির নীতিসমূহ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তোমাদের একটা উপলব্ধি রয়েছে, তাই তোমাদের অন্তরে ভর্ৎসনা ও উৎকণ্ঠার একটা অনুভূতি রয়েছে; অবশ্যই এ হল এমন এক অনুভূতি, যা শুধুমাত্র সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ভিত্তিতেই অনুভূত হবে। মানুষ যদি ঈশ্বরের বর্তমান বাক্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহযোগিতা বা অনুশীলন না করে, তাহলে তারা পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দিচ্ছে, এবং তারা ভিতরে ভিতরে অবশ্যই উৎকণ্ঠা অনুভব করবে। ধরা যাক, তুমি নির্দিষ্ট কোনো একটি দিকের নীতি উপলব্ধি করো ঠিকই, কিন্তু সেইমত অনুশীলন করো না, তাহলে তুমি ভিতরে ভিতরে এক প্রকার ভর্ৎসনা অনুভব করবে। তুমি যদি নীতিটি উপলব্ধি না করো এবং সত্যের এই দিকটি সম্পর্কে একেবারেই অবগত না হও, তাহলে এই বিষয়ে তোমার ভর্ৎসনার অনুভূতি না-ও হতে পারে। পবিত্র আত্মার ভর্ৎসনা সর্বদাই পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত। তুমি ভাবো যে, যেহেতু তুমি প্রার্থনা করোনি এবং পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করোনি, তাই তুমি কাজটিকে বিলম্বিত করেছো। কিন্তু আসলে, এই কাজকে বিলম্বিত করা যায় না। পবিত্র আত্মা অন্য কাউকে সঞ্চালিত করবেন; পবিত্র আত্মার কাজ কারো দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। তোমার মনে হয় যে তুমি ঈশ্বরকে হতাশ করেছো, এবং এই অনুভূতিটা তোমার বিবেকবোধের মধ্যে থাকা উচিত। তুমি সত্য অর্জন করতে পারবে কি না তা তোমার নিজের ব্যাপার, এবং তা কোনোভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। কখনও কখনও তোমার নিজের বিবেকেরই দংশন অনুভূত, তবে তা আলোকপ্রাপ্তি বা পবিত্র আত্মার প্রদীপ্তি নয়, পবিত্র আত্মার ভর্ৎসনাও নয়। বরং, তা হল মানুষের বিবেকবোধের মধ্যে নিহিত এক প্রকার অনুভূতি মাত্র। যদি তুমি ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের সাক্ষ্য অথবা ঈশ্বরের কার্য জড়িত রয়েছে এমন বিষয়গুলিতে যদৃচ্ছ আচরণ করো, তাহলে ঈশ্বর তোমায় ছেড়ে দেবেন না। তবে এরও একটা সীমা আছে—ঈশ্বর সাধারণ, তুচ্ছ বিষয়ে তোমাকে বিব্রত করবেন না। তোমায় তিনি উপেক্ষা করবেন। তুমি যদি নীতি লঙ্ঘন করো, এবং যদি ঈশ্বরের কার্যকে ব্যহত এবং বিশৃঙ্খল করো, তিনি তোমার উপর তাঁর ক্রোধ উদ্গীরণ করবেন, এবং তোমাকে একেবারেই ছেড়ে দেবেন না। তোমার করা কিছু কিছু ভুল মানবজীবনের পথে এড়িয়ে যাওয়ার পথে অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, তুমি রুটিগুলি সঠিকভাবে না ভাপিয়ে বলে দাও যে, তা হল ঈশ্বরের তোমায় অনুশাসন করা—এটা হল আদ্যোপান্ত অযৌক্তিক একটা কথা। তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার পূর্বে কি এহেন ঘটনাগুলি ঘটত না? তুমি অনুভব করো যে, যদিও তা পবিত্র আত্মার অনুশাসন বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে বিষয়টা (ব্যতিক্রমী কয়েকটি পরিস্থিতি ব্যতিরেকে) তেমন নয়, কারণ এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা থেকে নয়, বরং মানুষের অনুভূতিগুলি থেকেই আগত। তবে, বিশ্বাসী মানুষদের কাছে এইভাবে চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস না থাকলে তুমি এই ভাবে ভাবতে পারতে না। তুমি একবার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেই, তুমি এই ধরনের ভাবনা-চিন্তায় অধিক সময় অতিবাহিত করবে, এবং স্বাভাবিক ভাবেই, তোমার চিন্তাভাবনাও সেই পথেই এগোবে। এগুলি স্বাভাবিক মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়, এবং এগুলি তাদের মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু আমি তোমাকে বলব, এই চিন্তাভাবনা পবিত্র আত্মার কার্যের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ হল পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষকে তাদের চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে প্রদত্ত এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ; কিন্তু তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, এই প্রতিক্রিয়া পবিত্র আত্মার কার্য নয়। এই ধরণের “জ্ঞান” থাকাটা এটা প্রমাণ করে না যে তোমার পবিত্র আত্মার কার্য রয়েছে। তোমার জ্ঞান পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি থেকে উদ্ভূত নয়, তা পবিত্র আত্মার কাজ তো আরোই নয়। তা নিছকই স্বাভাবিক মানুষের চিন্তার ফসল, এবং এর সঙ্গে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি বা প্রদীপ্তির একেবারেই কোনো সম্পর্ক নেই—এগুলি স্পষ্টতই স্বতন্ত্র ঘটনা মাত্র। এই ধরনের স্বাভাবিক মানবীয় চিন্তাভাবনা পুরোপুরি পবিত্র আত্মা থেকে উদ্ভূত হয় না, তিনি সাধারণত তাদের ঈশ্বরের কার্যের, এবং তাদের প্রকৃত প্রবেশ ও প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের জরুরি উদ্দেশ্য এবং মানুষের কাছ থেকে তাঁর বর্তমানের প্রয়োজনীয়তাগুলিও উপলব্ধি করান, যাতে তারা স্থিরসংকল্প হয় নিপীড়ন ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হলেও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিতে, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে স্থিরসংকল্প হয়, এবং রক্তপাত ঘটলেও কিংবা প্রাণ দিতে হলেও ঈশ্বরের সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে, এবং এই সমস্ত কিছু কোনো রকম অনুশোচনা ছাড়াই করতে। তোমার যদি এই প্রকার প্রত্যয় থাকে, এর অর্থ হল এই যে, তোমার অন্তরে প্রেরণার উদ্রেক ঘটেছে এবং পবিত্রা আত্মার কার্য রয়েছে—কিন্তু জেনে রেখো, প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তেই তোমার ভিতরে যে এহেন প্রেরণার উদ্রেক ঘটে, তেমনটা কিন্তু নয়। কখনও কখনও তুমি সমাবেশে প্রার্থনা করো এবং ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো, তুমি অত্যন্ত সঞ্চালিত হও এবং অনুপ্রাণিত বোধ করো। অন্যেরা যখন তাদের অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বরের বাক্যের উপলব্ধির বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা ভাগ করে নেয়, তখন কতই না নতুন ও সতেজ বোধ করো, আর তোমার হৃদয় নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ সবই হল পবিত্রা আত্মার কার্য। তুমি যদি নেতা হয়ে থাকো এবং গির্জার কাজ করার সময় পবিত্র আত্মার দ্বারা যদি তুমি ব্যক্তিক্রমী রকমের আলোকপ্রাপ্ত এবং আলোকিত হও, পবিত্র আত্মা যদি তোমায় গির্জার ভিতরের সমস্যাগুলির সম্যক দর্শন করান, সেগুলির সমাধানকল্পে কীভাবে সত্যের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে তা জানার অনুমতি দেন, তা যদি তোমায় নিজের কাজে অত্যন্ত আন্তরিক, দায়িত্বশীল এবং ঐকান্তিক করে তোলে, তবে এই সকলই হল পবিত্র আত্মার কার্য।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় লিখিত আছে “এইগুলি হল কয়েকটি।”


অনুশীলন (২)

অতীতে, মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার এবং প্রতিটি মুহুর্তে আত্মার মধ্যে বসবাস করার জন্য নিজেদের প্রশিক্ষিত করেছিল। আজকের অনুশীলনের তুলনায়, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের এটি একটি সহজ রূপ; মানুষের জীবনের সঠিক পথে প্রবেশ করার আগে এটি হল সবচেয়ে অগভীর এবং সহজতম উপায়, এবং এটি মানুষের বিশ্বাসে অনুশীলনের সর্বপ্রথম পর্যায়টি গঠন করে। যদি মানুষ সবসময় তাদের জীবনে এই ধরনের অনুশীলনের উপর নির্ভর করে থাকে, তাহলে তাদের অজস্র অনুভূতি থাকবে এবং সম্ভবত তারা ভুল করবে, এবং তারা সত্যিকারের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে অক্ষম হবে; তারা কেবলমাত্র তাদের আত্মাকে প্রশিক্ষিত করতে, তাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে পারবে, এবং ঈশ্বরকে সর্বদা তাদের সঙ্গে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাবে। তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের একত্রিত হওয়ার ছোট্ট সুযোগের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখবে, এবং আরও গভীর কিছুতে প্রবেশ করতে অক্ষম হবে। যারা এই সীমানার মধ্যে বাস করে তারা বড় কোন উন্নতি করতে অক্ষম। যে কোন সময়, তারা চিৎকার করে বলতে বাধ্য, “আহ! প্রভু যীশু। আমীন!” তারা কার্যত প্রতিদিন এইরকমই—এটি অতীতকালের অনুশীলন, প্রতিটি মুহূর্তে আত্মায় বেঁচে থাকার অনুশীলন। এটা কি অশ্লীল নয়? আজ, যখন ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে, তখন শুধু ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে চিন্তা করার দিকেই মনোনিবেশ করো; যখন সত্যের অনুশীলন করার সময় হয়, তখন কেবল সত্যের অনুশীলন করার দিকেই মনোনিবেশ করো; যখন তোমার দায়িত্ব পালনের সময় হয়, তখন কেবল নিজের দায়িত্ব পালন করো। এই ধরনের অনুশীলন আসলে বেশ মুক্তির অনুভূতি এনে দেয়; তা তোমাকে মুক্তি দেয়। প্রাচীন ধার্মিকরা যেভাবে প্রার্থনা করে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, এটি সেরকম নয়। অবশ্য, আগে, বিশ্বাসী লোকদের এই অভ্যাস ছিল, কিন্তু এখন এভাবে অভ্যাস করাটা খুবই পশ্চাদমুখী। ঈশ্বরের কাজ এখন উচ্চতর স্তরে রয়েছে; আজকে যাকে বলা হয়েছে, “ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে আনয়ন করা,” তা হল অনুশীলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটাই হল সেই স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব যা মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে ধারণ করবে বলে আশা করা হয়, এবং মানুষের স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে যা থাকা উচিত তা হল ঈশ্বরের বলা আজকের সকল বাক্যগুলি। ঈশ্বরের এই বাক্যগুলিকে বাস্তব জীবনে নিয়ে আসাই হল “ঈশ্বরকে বাস্তব জীবনে আনয়ন করা”-এর ব্যবহারিক অর্থ। আজ, মানুষের প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে নিজেকে সজ্জিত করা উচিত: একটি বিষয় হল, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের দক্ষতা উন্নত করতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে, এবং পাঠ করার এবং বোঝার দক্ষতা উন্নত করতে হবে; অন্যটি হল, তাদের অবশ্যই একজন সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাপন করতে হবে। তুমি সদ্য পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের সামনে এসেছ; তোমাকে অবশ্যই প্রথমে নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের সামনে শান্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এটি হল অনুশীলনের চূড়ান্ত সূচনা, এবং এটি তোমার জীবনের স্বভাব পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। কিছু মানুষ তাদের অনুশীলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়; তারা কাজ করার সময় সত্য সম্পর্কে চিন্তা করে, সত্য এবং অনুশীলনের সেই নীতিগুলি খুঁজে বের করে, যা তাদের বাস্তবে বোঝা উচিত। একটি দিক হল যে তোমার অবশ্যই একটি স্বাভাবিক মানব জীবন থাকতে হবে, এবং অন্য দিকটি হল যে সত্যে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে। এই সমস্ত জিনিস বাস্তব জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ অনুশীলন গঠন করে।

ঈশ্বরকে মানুষের বাস্তব জীবনে আনয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা, ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করা, এবং স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। বিষয়টা এমন নয় যে প্রতিবার তারা কিছু করার সময় তাদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেই হবে, যে, এমনটা ঠিক নয়, এবং তারা প্রার্থনা না করলে তাদের তাঁর কাছে ঋণী বোধ করা উচিত। আজকের অনুশীলন সেরকম নয়; এটা সত্যিই আরামদায়ক এবং সহজ! এতে মানুষের মতবাদ মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। বরং, প্রতিটি ব্যক্তির তার স্বতন্ত্র আত্মিক উচ্চতা অনুযায়ী কাজ করা উচিত: যদি তোমার পরিবারের সদস্যরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে তবে তাদের সঙ্গে অবিশ্বাসী হিসাবে আচরণ করো, এবং যদি তারা বিশ্বাস করে তাহলে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসী হিসাবে আচরণ করো। প্রেম এবং ধৈর্যের অনুশীলন কোরো না, বরং জ্ঞানের অনুশীলন করো। কিছু কিছু মানুষ সবজি কিনতে বাইরে যায়, এবং তারা হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে: “হে ঈশ্বর! আপনি আজ আমাকে কোন কোন সবজি কেনাতে চান? আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর চান যাতে আমরা সমস্ত কিছুতেই তাঁর নামকে মহিমান্বিত করি এবং আমরা সকলেই সাক্ষ্য দিই, তাই বিক্রেতা যদি আমাকে পচা কিছুও দিয়ে দেয়, তবুও আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব—আমি সহ্য করে নেব। আমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তারা সবজির মধ্যে থেকে বাছাই করে তুলে নিতে পারি না।” তারা মনে করে যে এমনটা করা হল সাক্ষ্য, এবং ফলাফল হল যে তারা একগুচ্ছ পচা সবজি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু তবুও তারা প্রার্থনা করে এবং বলে: “হে ঈশ্বর! আমি এখনও এই পচা শাকসবজি খাব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।” এমন অভ্যাস কি অযৌক্তিক নয়? এটা কি একটি মতবাদের অনুসরণ নয়? এর আগে, মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে আত্মার মধ্যে বাস করার জন্য প্রশিক্ষিত হয়েছিল—তা অনুগ্রহের যুগে পূর্বে করা কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভক্তি, নম্রতা, প্রেম, ধৈর্য, সমস্ত কিছুর জন্য ধন্যবাদ দেওয়া—এইগুলি অনুগ্রহের যুগে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। সেই সময়ে, মানুষ সব বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত; তারা জামাকাপড় কেনার সময়ে প্রার্থনা করত, এবং কোন সমাবেশের খবর পেলেও তারা প্রার্থনা করত: “হে ঈশ্বর! আপনি কি চান যে আমি যাই, নাকি তা চান না? যদি আপনি চান যে আমি যাই, তাহলে আমার জন্য একটি মসৃণ পথ প্রস্তুত করে দিন। যদি আপনি না চান যে আমি যাই, তাহলে আমি যেন পা হড়কে পড়ে যাই।” তারা প্রার্থনা করার সময় ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করত, এবং প্রার্থনা করার পরে তারা অস্বস্তি বোধ করত এবং যেত না। কিছু কিছু ভগিনী, সমাবেশ থেকে বাড়ি ফিরে তারা তাদের অবিশ্বাসী স্বামীদের কাছ থেকে প্রহারের ভুক্তভোগী হতে পারে এই ভয়ে, প্রার্থনা করার সময় অস্বস্তি বোধ করত, এবং তাই তারা সমাবেশে যেত না। তারা এটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করত, যদিও আসলে, তারা যদি সেখানে যেত, তাহলে তেমন কিছুই হতো না। ফলে, তারা সেই সমাবেশে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলত। এসবই মানুষের অজ্ঞতার পরিণাম ছিল। যারা এইভাবে অনুশীলন করে, তারা সকলেই তাদের নিজস্ব অনুভূতি অনুসরণ করে চলে। অনুশীলনের এই পদ্ধতিটি বড়ই ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক, এবং তা অস্পষ্টতার রঙে রঞ্জিত। সেখানে রয়েছে বহু ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং চিন্তা। যদি তোমাকে একটি সমাবেশের কথা বলা হয়, তাহলে সেখানে যাও; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আর প্রয়োজন নেই। এটা কি সহজ নয়? তোমার যদি আজকে কোনো পোশাক কেনার প্রয়োজন হয়, তাহলে সরাসরি বাইরে যাও এবং তা কিনে ফেলো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরো না এবং বোলো না: “হে ঈশ্বর! আপনি কি চান যে আমি যাই, নাকি তা চান না? আমি চলে যাওয়ার পরে যদি ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে কেউ চলে আসে?” ভ্রাতা-ভগিনীদের কেউ যদি চলে চলে আসে সেই ভয়ে তুমি আর যাও না, অথচ এর পরিণাম হল যে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল অথচ কেউ এলো না। এমনকি অনুগ্রহের যুগেও, অনুশীলনের এই উপায়টি ছিল বিচ্যুত এবং ভ্রান্ত। সুতরাং, মানুষ যদি অতীতের মতো অনুশীলন করে তাহলে তাদের জীবনে কোনও পরিবর্তন হবে না। তারা নিছক অজ্ঞতাবশত যা কিছু আসে তাতেই নিজেদেরকে সমর্পণ করবে, বিচক্ষণতার প্রতি কোন কর্ণপাত করবে না, এবং অন্ধভাবে আনুগত্য করা এবং সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই করবে না। সেই সময়ে, মানুষ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল—কিন্তু ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে কোন গৌরব অর্জন করেননি, কারণ তারা ব্যবহারিক যাপন করেনি। তারা কেবল নিজেদেরকে সংযত করেছিল এবং তাদের ব্যক্তিগত ধারণা অনুসারে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করেছিল, এমনকি বহু বছরের অনুশীলনও তাদের জীবনে কোন পরিবর্তন আনেনি। তারা কেবল সহ্য করতে, নম্র হতে, ভালোবাসতে, এবং ক্ষমা করতে জানত, কিন্তু তাদের মধ্যে অভাব ছিল পবিত্র আত্মার থেকে সামান্যতম আলোকপ্রাপ্তিরও। মানুষ এইভাবে কেমন করে ঈশ্বরকে চিনতে পারে? এবং তারা কীভাবেই বা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারে?

মানুষ শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারে যদি তারা ঈশ্বরকে তাদের বাস্তব জীবনে, এবং তাদের স্বাভাবিক মানব জীবনে আনয়ন করে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ আজ তোমাদের নেতৃত্ব দেয়; অতীতের মতো খোঁজাখুঁজি আর হাতড়ানোর দরকার নেই। তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী অনুশীলন করতে পার, এবং আমি যে মানব অবস্থা প্রকাশ করেছি সেই অনুযায়ী নিজেকে পরীক্ষা করতে এবং পরিমাপ করতে পার, তাহলে তখনই তুমি পরিবর্তন অর্জন করতে সক্ষম হবে। এটি মতবাদ নয়, বরং ঈশ্বর মানুষের কাছে যা চান তা। আজ, আমি তোমাকে বলতে চাই যে বিষয়গুলি কেমন: কেবলমাত্র আমার বাক্যসমূহ অনুসারে কাজ করার সাথেই নিজেকে যুক্ত রাখো। তোমার কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয়তার একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির চাহিদার উপর নির্ভর করে। আমি ইতিমধ্যেই তোমাকে আমার বাক্যসমূহ বলেছি; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সেগুলি অনুশীলনে মনোনিবেশ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে চলবে। এখনই ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বসবাস করার সময়। ঈশ্বরের বাক্যগুলি সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেছে, সমস্ত কিছু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং যতক্ষণ তুমি ঈশ্বরের বাক্যসমূহ অনুসারে জীবন যাপন করবে, তুমি এমন এক জীবন যাপন করবে যা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং স্বাধীন। অতীতে, মানুষ যখন ঈশ্বরকে তাদের বাস্তব জীবনে আনয়ন করেছিল, তখন তারা অত্যধিক মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুশীলন করেছিল এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল; এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও, তারা প্রার্থনা ও অন্বেষণ করত ঈশ্বরের স্পষ্টভাবে বর্ণিত বাক্যগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে, এবং সেগুলি পাঠে অবহেলা করে। পরিবর্তে, তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে অন্বেষণে নিবেদন করত—পরিণাম স্বরূপ কোনো রকম প্রভাব থাকত না। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য এবং পোশাকের বিষয়গুলিই ধরা যাক: তুমি প্রার্থনা কর এবং এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের হাতে তুলে দাও, এটা আশা করে যে ঈশ্বর তোমার জন্য সবকিছু ঠিক করে দেবেন। ঈশ্বর যখন এই কথাগুলো শুনবেন, তখন তিনি বলবেন: “আমার কি এই ধরনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিগুলো নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে? আমি তোমার জন্য যে স্বাভাবিক মানবতা ও যুক্তি সৃষ্টি করেছি, তা কোথায় গেল?” কখনও কখনও, কেউ তাদের কার্যকলাপে ভুল করে; তারপর তারা বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছে, এবং তারা হয়ে পড়ে দমিত। কিছু কিছু মানুষের অবস্থা অত্যন্ত ভালো, কিন্তু যখন তারা কিছু ছোট কাজ ভুল ভাবে করে, তখন তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, তা ঈশ্বরের কাজ নয়, তা মানুষের নিজস্ব মনের প্রভাব। কখনও কখনও, তুমি যেভাবে অনুভব করছ তাতে কোনও ভুল থাকে না, কিন্তু অন্যরা বলে যে তুমি সঠিকভাবে অনুভব করছ না, এবং তাই তুমি জালবদ্ধ হয়ে পড়ছ—তুমি নেতিবাচক, এবং ভিতরে ভিতরে অন্ধকারপূর্ণ হয়ে উঠছ। প্রায়শই, মানুষ যখন এইভাবে নেতিবাচক হয়ে ওঠে, তখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি পাচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর বলেন: “আমি তোমার মধ্যে শাস্তিদানের কোনো কাজ করিনি; তুমি আমাকে এইভাবে দোষারোপ করতে পারো কী করে?” মানুষ খুব সহজেই নেতিবাচক হয়ে ওঠে। তারা কথায় কথায় অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং প্রায়শই ঈশ্বর সম্পর্কে অভিযোগ করে। ঈশ্বর চান না যে তুমি এইভাবে কষ্ট পাও, তবুও তুমি নিজেকে সেই অবস্থায় পতিত হতে দাও। এমন কষ্টের কোনো মূল্য নেই। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা করা কাজ জানে না, এবং অনেক বিষয়ে তারা অজ্ঞ এবং স্পষ্টভাবে দেখতে অক্ষম, তাই তারা তাদের নিজস্ব ধারণা এবং কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ হয়, ক্রমশ আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকে। কিছু কিছু মানুষ বলে যে সমস্ত জিনিস এবং বিষয় ঈশ্বরের হাতে—তাহলে মানুষ যে কখন নেতিবাচক হয়ে ওঠে তা কি ঈশ্বর জানতে পারেন না? ঈশ্বর অবশ্যই তা জানেন। যখন তুমি মনুষ্যসুলভ ধারণার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়, তখন পবিত্র আত্মার তোমার মধ্যে কাজ করার কোনো উপায় থাকে না। কিছু কিছু মানুষ প্রায়শই নেতিবাচক অবস্থায় আবদ্ধ হয়, কিন্তু আমি তবুও আমার কাজ করা অব্যাহত রাখি। তুমি নেতিবাচকই হও বা ইতিবাচকই হও না কেন, আমি তোমার দ্বারা সীমাবদ্ধ নই—তবে তোমার জানা উচিত যে আমি যে প্রভূত পরিমাণে বাক্য বলে থাকি এবং প্রভূত পরিমাণ কাজ করে থাকি, সেই দুইটি বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং তা মানুষের অবস্থা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক। যখন তুমি নেতিবাচক হও, তখন তা পবিত্র আত্মার কাজকে বাধা দেয় না। শাস্তি এবং মৃত্যুর বিচারের সময়, সকল মানুষ নেতিবাচক অবস্থার ফাঁদে পড়েছিল, কিন্তু তা আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করেনি। যখন তুমি নেতিবাচক ছিলে, তখনও পবিত্র আত্মা অন্যদের মধ্যে যা করণীয় তা সম্পাদন অব্যাহত রেখেছিলেন। তুমি এক মাসের জন্য অন্বেষণ স্থগিত রাখতে পার, কিন্তু আমি কাজ চালিয়ে যাই—তুমি বর্তমান বা ভবিষ্যতে যা-ই করো না কেন, তা পবিত্র আত্মার কাজকে থামিয়ে দিতে পারে না। কিছু নেতিবাচক অবস্থা মানুষের দুর্বলতা থেকে আসে; যখন মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করতে বা সেগুলি উপলব্ধি করতে সত্যিই অক্ষম, তখন তারা নেতিবাচক হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, শাস্তিদানের সময়, ঈশ্বরের বাক্যগুলিতে শাস্তি পাওয়ার মধ্যেও একটি স্তর অবধি ঈশ্বরকে ভালোবাসার বিষয়ে বলা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ নিজেদেরকে তা করতে অক্ষম বলে বিশ্বাস করেছিল। তাদের দেহ শয়তান দ্বারা এত গভীরভাবে কলুষিত, এবং তাদের চারিত্রিক ক্ষমতা এত দুর্বল বলে তারা সবিশেষভাবে দুঃখ অনুভব এবং বিলাপ করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে এটা খুবই দুঃখজনক যে তারা এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে। এবং কিছু মানুষের মনে হয়েছিল যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার এবং ঈশ্বরকে জানার জন্য তাদের পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে এবং তারা নিখুঁত হওয়ার অযোগ্য। এগুলো সবই স্বাভাবিক মানবিক অবস্থা।

মানুষের দেহ হল শয়তানের, তা বিদ্রোহপ্রবণ স্বভাবে পূর্ণ, তা শোচনীয়ভাবে কলুষিত এবং তা হল এমন কিছু যা অশুচি। মানুষ দৈহিক সুখভোগের জন্য অত্যধিক লোভ করে এবং তাদের মধ্যে অজস্র দৈহিক প্রকাশ রয়েছে; এই কারণেই ঈশ্বর মানবদেহকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি অবজ্ঞা করেন। মানুষ যখন শয়তানের কলুষিত, ভ্রষ্ট বিষয়গুলি ত্যাগ করে, তখন তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ করে। কিন্তু তারপরও যদি তারা নিজেদেরকে কলুষ ও অনাচার থেকে সরিয়ে না নেয়, তাহলে তারা এখনও শয়তানের রাজত্বে বসবাস করছে। মানুষের ষড়যন্ত্র-প্রবণতা, কাপট্য, এবং কুটিলতা এই সবই হল শয়তানের বিষয়। শয়তানের এই বিষয়গুলি থেকে তোমাকে উদ্ধার করাই হল তোমার প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের কাজ ভুল হতে পারে না; মানুষকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্যই তা করা হয়। তুমি যখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি বিশ্বাস করেছ এবং নিজেকে দেহের কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পার, এবং এই দুর্নীতির দ্বারা আর শৃঙ্খলিত না হও, তখ কিন তোমায় উদ্ধার করা হবে না? যখন তুমি শয়তানের রাজত্বে অধীনে বাস করো তখন তুমি ঈশ্বরের প্রকাশে অক্ষম হও, তখন তুমি হলে এমন কিছু, যা কলুষিত, এবং তুমি ঈশ্বরের উত্তরাধিকার পেতে পার না। যখন তুমি শুদ্ধ এবং নিখুঁত হয়ে উঠবে, তখন তুমি পবিত্র হবে, তুমি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি হয়ে উঠবে, এবং তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে আর ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের দ্বারা করা বর্তমানের কাজ হল পরিত্রাণ, এবং তদুপরি, তা হল বিচার, শাস্তি এবং অভিশাপ। এর বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। তোমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছ যে ঈশ্বরের উচ্চারণগুলিতে বিচার এবং শাস্তি রয়েছে, পাশাপাশি অভিশাপও রয়েছে। আমি কথন করি একটি প্রভাব অর্জনের জন্য, যাতে মানুষেরা নিজেদেরকে জানতে পারে, মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নয়। আমার হৃদয় তোমাদেরই নিমিত্ত। কথান বলা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমি কাজ করি; বাক্যের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরের স্বভাব প্রকাশ করি এবং তোমাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার অনুমতি দিই। তোমার দেহের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তোমার একটি আত্মা এবং একটি অন্তরাত্মা রয়েছে। মানুষের যদি শুধু দেহই থাকত, তাহলে তাদের বিশ্বাসের কোন অর্থ থাকত না, আমার এই সমস্ত কাজেরও কোন অর্থ থাকত না। আমি আজ একভাবে কথন করি, তারপর অন্যভাবে; কিছু সময়ের জন্য আমি মানুষের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাপূর্ণ হয়ে উঠি, এবং তারপর কিছু সময়ের জন্য আমি হয়ে উঠি পরম প্রেমময়; আমি এই সব করি তোমার স্বভাব পরিবর্তনের জন্য, সেইসাথে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তোমার পূর্বধারণাগুলিকে রূপান্তরিত করার জন্যও।

অন্তিম সময় আগত এবং বিশ্বজুড়ে দেশগুলি টালমাটাল পরিস্থিতিতে রয়েছে। সর্বত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা আর খরা দেখা যাচ্ছে। মানবজগত মহাবিপর্যয়ে রয়েছে; স্বর্গ থেকেও বিপর্যয় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এগুলি হল অন্তিম সময়ের লক্ষণসমূহ। কিন্তু মানুষের কাছে যেন এ এক উল্লাস ও আড়ম্বরের জগত; বিষয়টি ক্রমশই আরও বেশি করে এই রকমের হয়ে পড়ছে, মানুষের হৃদয় এর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং অনেক মানুষই তাতে আটকা পড়েছে, এবং নিজেদেরকে সেখান থেকে বের করতে তারা অক্ষম; যারা প্রতারণা ও জাদুবিদ্যায় নিয়োজিত তাদের দ্বারা প্রচুর সংখ্যাক মানুষ প্রতারিত হবে। যদি তুমি উন্নতির প্রচেষ্টা না করো, আদর্শহীন হয়ে থাকো, এবং নিজেকে প্রকৃত পথে বদ্ধমূলভাবে প্রোথিত না করো, তবে তুমি পাপের উচ্ছ্বসিত জোয়ারে ভেসে যাবে। চীনদেশ সব দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে; এ হল সেই দেশ যেখানে অতিকায় লাল ড্রাগনটি কুণ্ডলীবদ্ধ রয়েছে, এখানেই সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা মূর্তি পূজা করে এবং জাদুবিদ্যায় লিপ্ত, এখানেই সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির রয়েছে, এবং এ হল এমন এক স্থান যেখানে কলুষিত দানবগণ বাস করে। তুমি এর থেকে জন্মেছ, তুমি এর দ্বারা শিক্ষিত হয়েছ, এবং এর প্রভাবে নিমজ্জিত হয়েছ; তুমি এর দ্বারা কলুষিত এবং অত্যাচারিত হয়েছ, কিন্তু জেগে ওঠার পরে তুমি এটি ত্যাগ করেছ এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছ। এ হল ঈশ্বরের মহিমা, এবং এই কারণেই কাজের এই পর্যায়ের গুরুত্ব রয়েছে। ঈশ্বর এত বড় মাপের কাজ করেছেন, এত বাক্য বলেছেন, এবং তিনি শেষ পর্যন্ত তোমাদের সম্পূর্ণরূপে অর্জন করবেন—এটি হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের একটি অংশ, এবং তুমি হলে শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের যুদ্ধের “বিজয় লুণ্ঠন”। তোমরা যত বেশি করে সত্য অনুভব করো এবং তোমার গির্জার জীবন যত ভাল হয়, অতিকায় লাল ড্রাগন তত বেশি করে পরাজিত হয়। এই সমস্ত হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়—এগুলি আধ্যাত্মিক জগতের যুদ্ধ, এবং যখন ঈশ্বর বিজয়ী হন, তখন শয়তান লজ্জিত এবং ভূলুণ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের কাজের এই পর্যায়ের অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। ঈশ্বর এইরকম বিশাল পরিসরে কাজ করেন এবং মানুষের এই দলটিকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করেন যাতে তুমি শয়তানের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পার, পবিত্র ভূমিতে, ঈশ্বরের আলোয় বাস করতে পার, এবং আলোর নেতৃত্ব ও নির্দেশনা পেতে পার। তাহলে তোমার জীবন অর্থপূর্ণ। তোমরা যা আহার এবং পরিধান করো তা অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা; তোমরা ঈশ্বরের বাক্য উপভোগ করো এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করো—এবং তারা কী উপভোগ করে? তারা শুধুমাত্র তাদের “বংশগত ঐতিহ্য” এবং তাদের “জাতীয় চেতনা” উপভোগ করে। মানবতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও তাদের নেই! তোমাদের জামাকাপড়, কথা এবং কর্ম সবই তাদের থেকে আলাদা। পরিশেষে, তোমরা কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাবে, শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে আর পড়ে রইবে না এবং ঈশ্বরের নৈমিত্তিক রসদ লাভ করবে। তোমাদের সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। যদিও তুমি একটি কলুষিত জায়গায় বাস করো, তুমি কলুষ থেকে মুক্ত, এবং ঈশ্বরের মহান সুরক্ষা পেয়ে তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে পার৷ ঈশ্বর এই পীতবর্ণ ভূমিতে সকলের মধ্য থেকে তোমাদের মনোনীত করেছেন। তোমরা কি সর্বাধিক আশীর্বাদধন্য মানুষ নও? তুমি হলে এক সৃষ্ট সত্তা—তোমার অবশ্যই ঈশ্বরের উপাসনাএবং একটি অর্থপূর্ণ জীবনের অন্বেষণ করা উচিত। তুমি যদি ঈশ্বরের উপাসনা না করে তোমার কলুষিত দেহের মধ্যে বাস করো, তাহলে তুমি কি নিছকই মানুষের বেশে এক পশু নও? যেহেতু তুমি একজন মানুষ, তাই তোমার উচিত ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করা এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করা! আজ তুমি যে সামান্য কষ্টের শিকার হয়েছ তা তোমার সানন্দে এবং নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা এবং ইয়োব ও পিতরের মতো একটি অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করা উচিত। এই পৃথিবীতে মানুষ শয়তানের পোশাক পরিধান করে, শয়তানের খাদ্য গ্রহণ করে, এবং শয়তানের অধীনে কাজ আর সেবা করে, সম্পূর্ণরূপে তার কলুষ দ্বারা পদদলিত হয়। তুমি যদি জীবনের অর্থ উপলব্ধি না করো বা প্রকৃত পথ অর্জন না করো, তাহলে এভাবে বেঁচে থাকার তাৎপর্য কী? তোমরা হলে এমন মানুষ যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে, যারা উন্নতি করতে চায়। তোমরা হলে এমন মানুষ যারা অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে উত্থিত হয়েছ, যাদেরকে ঈশ্বর ধার্মিক হিসাবে অভিহিত করেন। এ-ই কি সর্বাধিক অর্থবহ জীবন নয়?


অবতাররূপের রহস্য (১)

অনুগ্রহের যুগে যোহন যীশুর পথ প্রশস্ত করেছিল। স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ যোহন করতে পারে নি, শুধু মানুষ হিসাবে তার কর্তব্য পালন করেছিল। যোহন প্রভুর অগ্রদূত হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি; সে ছিল কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত একজন মানুষ। যীশু বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করার পরে পবিত্র আত্মা কপোতের রূপ ধারণ করে তাঁর উপরে অবতরণ করলেন। তারপরে তিনি তাঁর কার্যের সূচনা করেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টের সেবাব্রতের কাজ সম্পাদন করতে শুরু করেন। এই কারণেই তিনি ঈশ্বরের পরিচয় ধারণ করেছিলেন, কারণ তাঁর আগমন ঈশ্বরের থেকেই হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাঁর বিশ্বাসের প্রকৃতি কেমন ছিল তা নির্বিশেষে—হয়তো কখনও তা দুর্বল, বা কখনও দৃঢ় হয়ে থাকলেও—সবই সেই স্বাভাবিক মানব জীবনেরই অন্তর্গত ছিল, যে জীবন তিনি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনের আগে অতিবাহিত করেছিলেন। বাপ্তিষ্ম গ্রহণের পরে (অর্থাৎ, অভিষিক্ত হওয়ার পরে), তিনি অবিলম্বে ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমা লাভ করেন, এবং তাই তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করতে শুরু করেন। তিনি সংকেত ও বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করতে, বা অলৌকিক কাজ সম্পাদন করতে পারতেন, এবং তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল, কারণ তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের হয়ে কাজ করছিলেন; আত্মার পরিবর্তে তিনিই আত্মার কাজ করছিলেন এবং আত্মার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করছিলেন। অতএব, অবিসংবাদিত ভাবে তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। যোহন এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। সে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। সে তা করতে চাইলেও, পবিত্র আত্মা তা অনুমোদন করতেন না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং যে কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, তা করতে সে অক্ষম ছিল। সম্ভবত তার মধ্যে অনেক মনুষ্যোচিত আকাঙ্ক্ষা বা বিচ্যুতকারী কিছু বিষয় ছিল; কোনো অবস্থাতেই সে সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতো না। তার ভ্রান্তি এবং অযৌক্তিকতা শুধুমাত্র তার নিজের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তার কাজ ছিল পবিত্র আত্মার প্রতিনিধি। তবুও, তুমি বলতে পারবে না যে তার সম্পূর্ণ অংশই ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তার বিচ্যুতি এবং ভুলভ্রান্তিও কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? মানুষের প্রতিনিধিত্বে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বে বিচ্যুত হয়, তাহলে তা কি ঈশ্বরের প্রতি অসম্মানজনক হবে না? এটা কি পবিত্র আত্মার নিন্দা করা হবে না? পবিত্র আত্মা মানুষকে হালকা ভাবেও ঈশ্বরের স্থানে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয় না, সে যদি অন্যদের দ্বারা উন্নীত হয়, তাহলেও না। সে ঈশ্বর না হলে, শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। পবিত্র আত্মা মানুষকে তার খুশি মতো ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেয় না! উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র আত্মাই যোহনের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মাই তাকে যীশুর পথ প্রশস্ত করার মতো ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশিত করেছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তার উপর যে কাজ করেছিলেন তা ছিল পরিমিত। যোহনকে কেবলমাত্র যীশুর পথ প্রশস্ত করতে বলা হয়েছিল, তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল। অর্থাৎ, পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে তার কাজ সমর্থন করেছিলেন এবং তাকে শুধুমাত্র এই ধরনের কাজ করার অনুমতিদিয়েছিলেন—অন্য কোনও কাজ করার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়নি। যোহন এলিয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং ছিল এমন একজন নবীর প্রতিনিধি যে পথ প্রশস্ত করেছিল। পবিত্র আত্মা এতে তাকে সমর্থন করেছিলেন; যতক্ষণ তার কাজ ছিল পথ প্রশস্ত করা, পবিত্র আত্মা তাকে সমর্থন করেছিলেন। তবে, যদি সে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করত এবং বলত যে সে উদ্ধারের কাজ শেষ করতে এসেছে, তাহলে পবিত্র আত্মা তাকে শাসন করতেন। যোহনের কাজ যতই মহান হোক না কেন, এবং এমনকি যদিও তা পবিত্র আত্মা দ্বারা সমর্থিত ছিল, কিন্তু তার কাজ সীমানাবিহীন ছিল না। পবিত্র আত্মা প্রকৃতপক্ষে তার কাজকে সমর্থন করেছিলেন এ কথা মানলেও, সেই সময়ে তাকে দেওয়া শক্তি কেবল পথ প্রশস্ত করার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে অন্য কোনও কাজ করতে পারে নি, কারণ সে ছিল যোহন, যে কেবল পথ প্রশস্ত করেছিল, এবং সে যীশু ছিল না। অতএব, পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য একটি মুখ্য বিষয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা মানুষকে যে কাজের অনুমতি দেন তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যোহন কি সেই সময়ে জোরালো সাক্ষ্য পায় নি? তার কাজও কি মহান ছিল না? কিন্তু তার কাজ যীশুর কাজকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি, কারণ সে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং সে সরাসরি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি, আর তাই তার সম্পাদিত কাজটি ছিল সীমিত। সে তার পথ প্রশস্ত করার কাজ শেষ করার পরে পবিত্র আত্মা আর তার সাক্ষ্য দেননি, কোনও নতুন কাজ তাকে দেওয়া হয় নি, এবং ঈশ্বর নিজে কাজ শুরু করার সাথে সাথে সে প্রস্থান করে।

কিছু মানুষ মন্দ আত্মার দ্বারা অধিকৃত এবং তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে জানায়, “আমিই ঈশ্বর!” তারা অনাবৃত হয়, কারণ তারা যার প্রতিনিধিত্ব করে তা ভুল। তারা শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং পবিত্র আত্মা তাদের প্রতি কোনও মনোযোগ দেন না। তুমি নিজেকে যতই উন্নীত ভাবো, অথবা যত জোরেই চিৎকার করো, তুমি কেবলমাত্র একটি সৃষ্ট সত্তা এবং এমন একজন যে শয়তানের কবলিত। আমি কখনো চিৎকার করি না, যে “আমিই ঈশ্বর, আমিই ঈশ্বরের প্রিয় মনুষ্যপুত্র!” কিন্তু আমি যে কাজ করি তা ঈশ্বরের কাজ। আমার কি চিৎকার করার দরকার আছে? মহিমান্বিত করার কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর কাজ করেন এবং মানুষের কাছ থেকে আলাদা মর্যাদা বা সম্মানজনক উপাধি পাওয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই: তাঁর কাজই তাঁর পরিচয় ও মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করে। বাপ্তিষ্মের আগেও যীশু কি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না? তিনি কি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না? নিশ্চয়ই এটা বলা যায় না যে সাক্ষ্য পাওয়ার পরই তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হয়ে উঠেছিলেন? তিনি তাঁর কাজ শুরু করার অনেক আগে থেকেই কি যীশু নামে একজন মানুষ ছিলেন না? তুমি নতুন পথের সূচনা করতে বা আত্মার প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। তুমি আত্মার কাজ বা তাঁর কথিত বাক্য প্রকাশে অক্ষম। স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ করতে তুমি অক্ষম, এবং আত্মার কাজ করতেও তুমি অক্ষম। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, বিস্ময় ও অতলতা, এবংঈশ্বরের স্বভাবের সমগ্রতা যার দ্বারা তিনি মানুষকে শাস্তিপ্রদান করেন—এসব তোমার প্রকাশ করার ক্ষমতার বাইরে। তাই নিজেকে ঈশ্বর হিসাবে দাবি করার চেষ্টা অর্থহীন; তুমি হয়তো শুধু নামটুকুই পাবে কিন্তু সারবত্তার কোনোকিছুই পাবে না। স্বয়ং ঈশ্বর এসেছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি, তবুও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আত্মার প্রতিনিধি হিসাবে তা করছেন। তুমি তাঁকে মানুষ বা ঈশ্বর ডাকো, প্রভু বা খ্রীষ্ট ডাকো, বা তাঁকে বোন ডাকো, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তিনি যে কাজ করেন তা হল আত্মার কাজ এবং তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। মানুষ তাঁকে কী নামে ডাকছে সে বিষয়ে তিনি পরোয়া করেন না। সেই নাম কি তাঁর কাজ নির্ধারণ করতে পারে? তুমি তাঁকে যে নামেই ডাকো না কেন, ঈশ্বরের বিষয়ে একমাত্র বিবেচ্য হলো, তিনি হলেন ঈশ্বরের আত্মার অবতাররূপী দেহ; তিনি আত্মার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি আত্মা দ্বারা অনুমোদিত। তুমি যদি নতুন যুগের জন্য পথ তৈরি করতে না পারো, বা পুরাতনের সমাপ্তি ঘটাতে না পারো বা নতুন যুগের সূচনা করতে বা নতুন কাজ করতে না পারো, তবে তোমাকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা যাবে না!

এমনকি পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত একজন মানুষও স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। শুধু এই নয় যে এরকম একজন মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, বরং সে যে কাজ করে তাও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। অন্য ভাবে বলতে গেলে, মানুষের অভিজ্ঞতা সরাসরি ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় স্থান পেতে পারে না, এবং তা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধিত্বও করে না। ঈশ্বর স্বয়ং যে কাজ করেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় তিনি যা করতে চান সেই কাজ, এবং তা মহৎ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। মানুষের কাজ তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমাহারে গঠিত হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিগত মানুষদের চিরাচরিত অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এক নতুন পথের সন্ধান, এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশনার মধ্যে থাকা অবস্থায়, তাদের ভাই ও বোনদের পথ দেখানোর মতো বিষয়। এই মানুষেরা যা দেয় তা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা আধ্যাত্মিক মানুষদের আধ্যাত্মিক লেখা। এই মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হলেও, তারা যে কাজ করে তা ছয়-হাজার বছরের পরিকল্পনার অন্তর্গত মহান ব্যবস্থাপনার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তারা কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারা বিভিন্ন সময়কালে প্রতিপালিত হয়েছে, যাতে তারা পবিত্র আত্মার স্রোতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারে, যতক্ষণ না যে কাজ তারা নির্বাহ করতে সক্ষম তা শেষ হয়ে যায়, অথবা তাদের জীবৎকাল শেষ হয়ে যায়। তাদের একমাত্র কাজ হল স্বয়ং ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করা অথবা পৃথিবীতে স্বয়ং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে নিরবচ্ছিন্ন রাখা। নিজেদের পরিধিতে, এই মানুষেরা তাঁর ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর কাজ করতে অক্ষম, বা তারা নতুন পথও উন্মুক্ত করতে পারে না, আর তাদের মধ্যে কেউই পূর্বের যুগে ঈশ্বরের সমস্ত কাজকে উপসংহারে আনতে আরোই অপারগ। তাই, তাদের সম্পাদিত কাজ যেন একটি সৃষ্ট সত্তার নিজের সম্পাদিত কাজকেই উপস্থাপিত করে এবং তা স্বয়ং ঈশ্বরের সেবাব্রতর প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ তারা যে কাজ করে তা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজের থেকে ভিন্ন। একটি নতুন যুগের সূচনার কাজটি ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। তা স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। মানুষের দ্বারা সম্পন্ন সমস্ত কাজ একটি সৃষ্ট সত্তার কর্তব্যের সমাহার, এবং তা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত বা আলোকপ্রাপ্ত হলেই সম্পাদিত হয়। এই ব্যক্তিরা যে পথনির্দেশ প্রদান করে তা সম্পূর্ণরূপে মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনের পথ প্রদর্শন এবং তার কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গত থেকে কাজ করা উচিত, সেই নির্দেশ দিয়েই গঠিত। মানুষের কাজ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নয় বা আত্মার কাজের প্রতিনিধিত্বও করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাক্ষী লি এবং প্রহরী নি-এর কাজ ছিল পথের নেতৃত্ব দেওয়া। পথ নতুন বা পুরাতন যাই হোক না কেন, কাজটি বাইবেলের সাথে সঙ্গত থাকার নীতির ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল। স্থানীয় গির্জা পুনরুদ্ধার বা স্থানীয় গির্জা নির্মাণ, যাই হোক না কেন, তাদের কাজ গির্জা প্রতিষ্ঠার সাথেই সম্পর্কিত ছিল। তারা সেই কাজ নির্বাহ করেছিল যে কাজ অনুগ্রহের যুগে যীশু এবং তাঁর প্রেরিতজনেরা অসমাপ্ত রেখেছিলেন বা বিকশিত করেন নি। তারা যে কাজ করেছিল তা হচ্ছে, সেইসব পুনরুদ্ধার করা যা যীশু তাঁর সময়কালে পরবর্তী প্রজন্মকে বলেছিলেন, যেমন তাদের মাথা আচ্ছাদিত রাখা, বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করা, রুটি টুকরো করে গ্রহণ করা, বা সুরা পান করা। বলা যেতে পারে যে, তাদের কাজ ছিল বাইবেলের সাথে সঙ্গত থাকা এবং বাইবেলের মধ্যেই পথের অনুসন্ধান করা। তারা কোনো ধরনের নতুন অগ্রগতি করেনি। সুতরাং, তাদের কাজের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র বাইবেলের মধ্যে নতুন পথ আবিষ্কার, এবং আরও ভালো এবং আরও বাস্তবসম্মত অনুশীলনের আবিষ্কার। কিন্তু তাদের কাজে ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কর্ম পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া তো আরোই দুষ্কর। এর কারণ তারা সেই প্রাচীন পথই অনুসরণ করে চলেছিল—এতে কোনও পুনর্নবীকরণ বা অগ্রগতি হয় নি। তারা এই সত্যকেই মেনে চলত যে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তারা মানুষদের অনুতাপ এবং পাপ স্বীকার করতে বলার অভ্যাস পালন করে চলত, এই সকল কথন মেনে চলত যে শেষ পর্যন্ত যে সহ্য করবে সেই উদ্ধার পাবে, এবং পুরুষ হল নারীর প্রভু, নারীকে অবশ্যই তার স্বামীর বাধ্য হতে হবে, এবং সেইসাথে মেনে চলত আরও কিছু প্রথাগত ধারণা, যেমন বোনেরা প্রচার করতে পারবে না, শুধুমাত্র আনুগত্য স্বীকার করবে। যদি নেতৃত্ব দানের এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকত, তবে পবিত্র আত্মা কখনোই নতুন কাজ করতে, মানুষকে নিয়মের থেকে মুক্ত করতে, বা তাদের স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যের রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হত না। কাজেই, যুগ পরিবর্তনকারী কাজের এই পর্যায়ে যুগের প্রয়োজনে স্বয়ং ঈশ্বরকে কাজ করতে এবং বাক্য উচ্চারণ করতে হবে; অন্যথায় তাঁর পরিবর্তে কোনও মানুষ তা করতে পারে না। এখন পর্যন্ত, এই স্রোতের বাইরে পবিত্র আত্মার সমস্ত কার্য স্থবির হয়ে পড়েছে, এবং যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল তারা তাদের তাদের পথ হারিয়েছে। তাই, যেহেতু পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত মানুষদের কার্য স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য থেকে ভিন্ন, তাই তাদের পরিচয় এবং যে বিষয়বস্তুর পক্ষ থেকে তারা কাজ করে সেগুলোও একইভাবে ভিন্ন। এর কারণ হল, পবিত্র আত্মার যে কাজ করতে চান তা ভিন্ন, এবং এই কারণে যারা অনুরূপ কাজ করে তাদের বিভিন্ন পরিচয় এবং মর্যাদা দেওয়া হয়। পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত মানুষেরা হয়ত একেবারে নতুন কিছু কাজ করতে পারে এবং হয়তো পূর্ব যুগের কিছু কাজকেও তা অপসারিত করতে পারে, কিন্তু তারা যা করে তা নতুন যুগে ঈশ্বরের স্বভাব ও ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র পূর্বের যুগের কাজকে শেষ করার জন্যই কাজ করে, নতুন কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বরের স্বভাবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং, তারা যতই অপ্রচলিত প্রথা বাতিল করুক বা যত নতুন প্রথাই চালু করুক না কেন, তারা তবুও মানুষ এবং সৃষ্টিকূলেরই প্রতিনিধিত্ব করে। স্বয়ং ঈশ্বর যখন কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি প্রকাশ্যে পুরাতন যুগের অনুশীলনের বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করেন না বা প্রত্যক্ষভাবে নতুন যুগের সূচনার কথা ঘোষণা করেন না। তিনি তাঁর কর্মে স্পষ্ট এবং অকপট থাকেন। তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কর্ম সম্পাদনে অবিচল; অর্থাৎ, যে কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন, মূল অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাজ নির্বাহ করেন, এবং এর মাধ্যমে তাঁর সত্তা ও স্বভাব অভিব্যক্ত করেন। মানুষ দেখে, তাঁর স্বভাব, এবং তাঁর কাজও, অতীতের যুগের থেকে ভিন্ন। তবে, স্বয়ং ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি শুধুমাত্র তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তার ক্রমবিকাশ। যখন ঈশ্বর স্বয়ং কর্মসম্পাদন করেন, তখন তিনি তাঁর বাক্য প্রকাশ করেন এবং সরাসরি নতুন কাজের সূচনা করেন। অপরদিকে মানুষ যখন কাজ করে, তখন তা করে চিন্তাভাবনা এবং অধ্যয়নের দ্বারা, অথবা জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং অন্যের কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগত অনুশীলনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, মানুষের সম্পাদিত কাজের সারমর্ম হল একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসরণ করা এবং “নতুন জুতো পরে পুরাতন পথে চলা”। এর অর্থ হল পবিত্র, আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত মানুষেরা যে পথে হেঁটেছে, সেই পথটিও স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা স্থাপিত পথের উপরেই তৈরী হয়েছে। সুতরাং, সবকিছু বিচার করে বলা যায়, মানুষ এখনও মানুষই, এবং ঈশ্বর এখনও ঈশ্বরই।

যেমন ইসহাক অব্রাহামের কাছে জন্মগ্রহণ করেছিল, তেমনই যোহনের জন্ম হয়েছিল প্রতিশ্রুতি থেকে। সে যীশুর পথ প্রশস্ত করার পাশাপাশি আরও অনেক কাজ করেছিল, কিন্তু সে ঈশ্বর ছিল না। বরং, সে ছিল নবীদের একজন, কারণ সে শুধুমাত্র যীশুর জন্য পথ প্রশস্ত করেছিল। তার কাজও ছিল মহান, এবং সেই কাজ হয়েছিল শুধুমাত্র যীশুর আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করার পথ প্রশস্ত করার পর। এর নির্যাস হলো, সে কেবল যীশুর জন্যই পরিশ্রম করেছিল, এবং তার কাজ যীশুর কাজের সেবাতেই নিয়োজিত ছিল। তার পথ প্রশস্ত করা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, যীশু তাঁর আরও নতুন, আরও বাস্তব, এবং বিস্তারিত কর্ম শুরু করেছিলেন। যোহন শুধুমাত্র কাজের প্রাথমিক অংশটুকুই সম্পাদিত করেছিল; নতুন কাজের বৃহত্তর অংশটি যীশুই সম্পন্ন করেছিলেন। যোহনও অবশ্য নতুন কাজ করেছিল, কিন্তু সে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে নি। যোহন প্রতিশ্রুতির দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, এবং তার নামকরণ করেছিল এক দেবদূত। সেই সময়ে, কেউ কেউ তার বাবা সখরিয়র নামে তার নাম রাখতে চাইলেও তার মা বলেছিল, “এই শিশুটিকে ওই নামে ডাকা যাবে না। এর নাম হওয়া উচিত যোহন”। এই সমস্ত কিছু পবিত্র আত্মার নির্দেশেই হয়েছিল। যীশুরও নামকরণ করা হয়েছিল পবিত্র আত্মার নির্দেশেই, তিনি পবিত্র আত্মা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রতিশ্রুত ছিলেন। যীশু ছিলেন ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, এবং মনুষ্যপুত্র। কিন্তু, যোহনের কাজ মহান হওয়া সত্ত্বেও, কেন তাকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হল না? যীশুর সম্পাদিত কাজএবং যোহনের সম্পাদিত কাজের মধ্যে ঠিক কী পার্থক্য ছিল? এটাই কি একমাত্র কারণ ছিল যে যোহন যীশুর জন্য পথ প্রশস্ত করেছিল? নাকি এই জন্য যে এটা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল? যদিও যোহনও একথা বলেছিল যে, “অনুতাপ কর: কারণ স্বর্গরাজ্য সমাগত”, এবং সে স্বর্গরাজ্যের সুসমাচারের প্রচারও করেছিল, কিন্তু তার কাজটি ক্রমে আরও বিকশিত হয়নি, কেবল একটি সূচনা প্রস্তুত করেছিল। অপরদিকে, যীশু একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন সেইসাথে পুরাতনের অবসান ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের অনুশাসনও পূরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত কর্ম যোহনের চেয়ে বৃহত্তর ছিল, উপরন্তু, তিনি সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন—কাজের সেই পর্যায়টি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। যোহন শুধু পথ প্রস্তুত করেছিল। যদিও তার কাজ ছিল মহৎ, তার কথিত বাক্যও অনেক, এবং তাকে অনুসরণকারী শিষ্যও অসংখ্য, কিন্তু তার কাজ মানুষের জন্য একটি নতুন সূচনা এনে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। মানুষ যেমন তার কাছ থেকে জীবন, পথ বা গভীরতর সত্য কখনো পায়নি, তেমনই তার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপলব্ধিও লাভ করেনি। যোহন ছিল একজন মহান নবী (এলিয়) যে যীশুর কার্যের নতুন স্থান উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং মনোনীত ব্যক্তিদের প্রস্তুত করেছিল; সে ছিল অনুগ্রহের যুগের অগ্রদূত। এই ধরনের বিষয়গুলি কেবল তাদের স্বাভাবিক মানবিক উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় না। এটি আরও সুপ্রযুক্ত কারণ যোহনের সম্পাদিত কাজ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল, তাছাড়াও, সে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, এবং তার কাজ পবিত্র আত্মা সমর্থন করেছিলেন। এমন হওয়ার কারণে, শুধুমাত্র তাদের সম্পাদিত কাজের মাধ্যমেই তাদের নিজ নিজ পরিচয়ের পার্থক্য বোঝা যেতে পারে, কারণ একজন মানুষের বাহ্যিক চেহারা থেকে তার সারমর্ম জানার কোনও উপায় নেই, বা পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য নির্ধারণ করারও কোনও উপায় নেই। যোহনের এবং যীশুর সম্পাদিত কাজ ছিল পৃথক এবং ভিন্ন প্রকৃতির। এ থেকেই কেউ নির্ধারণ করতে পারে যোহন ঈশ্বর ছিল কি না। যীশুর কাজ ছিল সূচনা করা, তা অব্যাহত রাখা, সমাপ্তি নিয়ে আসা, এবং ফলপ্রসূ করা। তিনি এই পদক্ষেপগুলির প্রতিটি সম্পন্ন করেছিলেন, যেখানে যোহনের কাজ কেবল সূচনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সূচনা লগ্নে যীশু সুসমাচার প্রসার এবং অনুতাপের পথ প্রচার করেছিলেন, এবং তারপর মানুষকে বাপ্তিষ্ম করতে, অসুস্থদের নিরাময় করতে, এবং অপদেবতার বিতাড়ন করতে থাকেন। শেষে তিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তিদান করেন এবং সমগ্র যুগের কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, মানুষের কাছে প্রচার করতেন এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার ছড়িয়ে দিতেন। এই বিষয়ে তিনি এবং যোহন অনুরূপ ছিলেন, শুধু পার্থক্যটি হল যীশু একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন এবং মানুষের জন্য অনুগ্রহের যুগ নিয়ে এসেছিলেন। অনুগ্রহের যুগে মানুষের কী অনুশীলন করা উচিত এবং মানুষের যে পথ অনুসরণ করা উচিত সে সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকে বাক্য নিঃসৃত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত, তিনি মুক্তির কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন। যোহন কখনোই এই কাজটি করতে পারেনি। এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ যীশুই সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, এবং প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন। মানুষের পূর্বধারণা বলে যে, যারা প্রতিশ্রুতিবশত জন্মগ্রহণ করে, আত্মার থেকে জন্মগ্রহণ করে, পবিত্র আত্মার দ্বারা সমর্থিত হয়, এবং নতুন পথ উন্মুক্ত করে তারাই হল ঈশ্বর। এই যুক্তি অনুসারে, যোহনও ঈশ্বর বিবেচিত হবে এবং মোশি, অব্রাহাম, এবং দাউদ…, সকলেই ঈশ্বর রূপে পরিগণিত হবে। এটা কি চূড়ান্ত রসিকতা নয়?

তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করার আগে, যীশুও শুধুমাত্র একজন সাধারণ মানুষই ছিলেন যিনি পবিত্র আত্মার সম্পাদিত কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করেছিলেন। সেই সময়ে নিজের পরিচয়ের সচেতনতা নির্বিশেষেই, তিনি ঈশ্বর নির্দেশিত সমস্ত কিছু মান্য করে চলতেন। তাঁর সেবাব্রত শুরু হওয়ার আগে পবিত্র আত্মা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেননি। শুধুমাত্র তাঁর সেবাব্রত শুরু করার পরেই তিনি সেই নিয়মাবলী এবং বিধানসমূহকে বাতিল করেছিলেন, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন শুরু না করা পর্যন্ত তাঁর কথাগুলি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় আচ্ছন্ন ছিল না। শুধুমাত্র তাঁর সেবাব্রত শুরু করার পরেই তিনি একটি নতুন যুগ সূচনার কাজ শুরু করেছিলেন। এর আগে, পবিত্র আত্মা ২৯ বছর ধরে তাঁর মধ্যে গোপনে রয়েছিল, যে সময়ে তিনি ঈশ্বরের পরিচয় ছাড়াই শুধুমাত্র একজন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ঈশ্বরের কাজ শুরু হয়েছিল তাঁর কার্য এবং সেবাব্রত নির্বাহ করার মাধ্যমে, মানুষ তাঁর সম্পর্কে কতটা জানে তা বিবেচনা না করেই তিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর কাজ করেছিলেন, এবং যে কাজ তিনি করেছিলেন তা ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। সেই সময়, যীশু তাঁর চারপাশে যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কে, এ সম্বন্ধে তোমরা কি বল?” তাঁরা বললেন, “আপনি মহানতম নবী এবং আমাদের অসামান্য চিকিৎসক”। কেউ কেউ উত্তর দিল, “আপনি আমাদের মহাযাজক”, এরকম চলতে থাকল। সমস্ত রকমের উত্তরই দেওয়া হল, কেউ কেউ তো এমনও বলল যে তিনি যোহন, কেউ বলল তিনি এলিয়। তখন যীশু শিমোন পিতরের দিকে ফিরে বললেন, “আমি কে, এ সম্বন্ধে তুমি কি বল?” পিতর বলল, “আপনি স্বয়ং খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র”। তারপর থেকেই, মানুষ অবগত হলো যে তিনি ঈশ্বর। তাঁর পরিচয় যখন জানিয়ে দেওয়া হলো, পিতরই প্রথম এই বিষয়ে অবগত হয়েছিল এবং এ কথা তার মুখ থেকেই নির্গত হয়েছিল। তারপর যীশু বললেন, “তুমি যা বললে, কোন রক্তমাংসের মানুষ নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতা স্বয়ং তোমার কাছে এ কথা প্রকাশ করেছেন”। তাঁর বাপ্তিষ্মের পরে, অন্যরা এ বিষয়ে জানে কি না তা নির্বিশেষে, যে কাজ তিনি করেছিলেন তা ছিল ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সম্পাদিত। তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য এসেছিলেন, তাঁর পরিচয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়। পিতর এই বিষয়ে বলার পরেই তাঁর পরিচয় প্রকাশ্যে জানা যায়। তিনিই যে স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, এ কথা তুমি জানতে কিনা তা নির্বিশেষে উপযুক্ত সময় এলে তিনি তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। এবং তোমার জানা বা না জানা নির্বিশেষেই, তিনি আগের মতোই তাঁর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি তুমি যদি তা অস্বীকারও করতে, তবুও তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করতেন এবং যখন এটি করার সময় আসতো তখনই তা সম্পাদন করতেন। তিনি তাঁর কাজ এবং সেবাব্রত সম্পাদন করতে এসেছিলেন, এইজন্য নয় যাতে মানুষ তাঁর পার্থিব রূপ জানতে পারে, বরং তিনি এসেছিলেন যাতে মানুষ তাঁর কাজ গ্রহণ করতে পারে। যদি তুমি বর্তমানের কাজের পর্যায়টি স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ বলে চিনতে অক্ষম হও, তবে তার কারণ হল তোমার দর্শনের অভাব। তবুও, তুমি কাজের এই পর্যায়টি অস্বীকার করতে পারবে না; এটি চিনতে তোমার ব্যর্থতা একথা প্রমাণ করে না যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন না বা তাঁর কাজ ভুল। কিছু মানুষ আছে যারা এমনকি বাইবেলে বর্ণিত যীশুর কাজের সাথে বর্তমানের কাজটির তুলনা করে এবং কোনো অসঙ্গতি পেলে কাজের এই পর্যায়টি অস্বীকারের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করে। এটা কি অন্ধের মতো কাজ নয়? বাইবেলে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলি সীমিত আকারে রয়েছে; এগুলি ঈশ্বরের সামগ্রিক কার্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। চারটি সুসমাচারে সবমিলিয়ে একশোর থেকেও কম সংখ্যক অধ্যায় রয়েছে, যেগুলিতে সীমিত সংখ্যক ঘটনা লেখা আছে, যেমন যীশুর ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়া, পিতরের দ্বারা প্রভুকে তিনবার অস্বীকারের ঘটনা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের কাছে যীশুর আবির্ভাব, উপবাস সম্পর্কিত শিক্ষা, প্রার্থনা সম্পর্কিত শিক্ষা, বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত শিক্ষা, যীশুর জন্ম ও বংশতালিকা, যীশুর শিষ্যদের নিয়োগ, এবং এমন আরও অনেক কিছু। যাইহোক, মানুষ বাইবেলে লিপিবদ্ধ এই বিষয়গুলিকে সম্পদ হিসাবে শ্রদ্ধা করে, এমনকি বর্তমানের কাজকে এগুলির বিপরীতে তুলনা করে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে যে যীশু তাঁর জীবৎকালে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন তা কেবল এতটুকুই, যেন ঈশ্বর কেবল এতটুকুই করতে সক্ষম এবং এর বেশি করতে পারেন না। এটা কি অযৌক্তিক নয়?

পৃথিবীতে যীশুর সময়কাল ছিল সাড়ে তেত্রিশ বছরের, অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে সাড়ে তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়কালের মাত্র সাড়ে তিন বছর তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনে ব্যয় হয়েছিল; বাকি সময় তিনি শুধু একজন সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করেছেন। শুরুর দিকে, তিনি সমাজভবনের সেবায় যোগদান করতেন, সেখানে তিনি ধর্মযাজকদের মুখে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং অন্যদের প্রচার শুনতেন। তিনি বাইবেল সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন: তিনি এই জ্ঞান সহ জন্মগ্রহণ করেননি, শুধুমাত্র পড়া এবং শোনার মাধ্যমে তা অর্জন করেছিলেন। বাইবেলে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে তিনি বারো বছর বয়সেই সমাজভবনের শিক্ষকদের প্রশ্ন করেছিলেন: প্রাচীন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কী ছিল? মোশির বিধানগুলি কী কী? পুরাতন নিয়ম কী? এবং মন্দিরে যাজকের পোশাক পরে ঈশ্বরের সেবা করা মানুষের বিষয়টা কী? … তিনি অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, কারণ তাঁর জ্ঞান বা বোধশক্তি কোনোটাই ছিল না। তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্মলাভ করলেও, সম্পূর্ণরূপে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন; কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন সাধারণ মানুষই ছিলেন। আত্মিক উচ্চতা ও বয়সের অনুপাতে তাঁর প্রজ্ঞা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং তিনি একজন সাধারণ মানুষের জীবনের পর্যায়গুলি অতিক্রম করেছিলেন। মানুষের কল্পনায় যীশুকে শৈশব বা বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়নি; তিনি যেন জন্মের সাথে সাথেই একজন ত্রিশ বছরের মানুষের মতো জীবনযাপন করতে শুরু করেছিলেন, এবং তাঁর কাজ শেষ হওয়ার পরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। যেন তিনি একজন সাধারণ মানুষের জীবনের পর্যায়গুলি পার করেননি; তিনি খাদ্যগ্রহণও করতেন না অথবা অন্য লোকেদের সাথে যুক্তও ছিলেন না, এবং মানুষজনের পক্ষে তাঁকে এক ঝলক দেখতে পাওয়াও সহজ ছিল না। যেন তিনি অস্বাভাবিক কেউ ছিলেন, যাকে দেখলে মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, কারণ তিনি ঈশ্বর। মানুষের বিশ্বাস, দেহরূপে যে ঈশ্বর আসেন তিনি নিশ্চয়ই একজন সাধারণ ব্যক্তির মতো জীবনযাপন করেন না; তারা বিশ্বাস করে যে তিনি দাঁত না মেজে বা মুখ না ধুয়েই পরিচ্ছন্ন থাকেন, কারণ তিনি একজন পবিত্র ব্যক্তি। এগুলো কি নিছক মানুষের পূর্বধারণা নয়? বাইবেলে মানুষরূপী যীশুর জীবনের কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ নেই, এতে শুধুমাত্র তাঁর কাজের বিবরণই রয়েছে, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা ছিল না, বা তিনি ত্রিশ বছর বয়সের আগে স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপন করেননি। তিনি ২৯ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কার্যনির্বাহ শুরু করেন, কিন্তু তুমি সেই বয়সের পূর্বের একজন মানুষ হিসাবে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন বাদ দিতে পারো না। বাইবেলের নথি থেকে সেই সময়কালকে শুধুমাত্র বাদ দেওয়া হয়েছে; যেহেতু তা একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন ছিল এবং তাঁর ঐশ্বরিক কাজের সময়কাল ছিল না, তাই তা লিখে রাখার প্রয়োজনও ছিল না। যীশুর বাপ্তিষ্মের পূর্বে পবিত্র আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেননি, বরং যীশুর সেবাব্রত সূচনার দিন পর্যন্ত একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে শুধুমাত্র তাঁর জীবন বজায় রেখেছিল। তিনি ঈশ্বরের অবতার হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনিও সেই একই পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই পরিণত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এটি বাদ দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি মানুষের জীবনের প্রগতিতে বিরাট কোনো সহায়তা প্রদানে অক্ষম। তাঁর বাপ্তিষ্মের পূর্বের সময়টি ছিল এক গোপন সময়কাল, যেখানে তিনি কোনো সংকেত বা বিস্ময়কর কাজ করেননি। বাপ্তিস্মের পরেই যীশু মানবজাতির মুক্তির সমস্ত কাজের সূচনা করেছিলেন, যে কাজ প্রচুর পরিমাণ অনুগ্রহ, সত্য, এবং প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ। এই কাজের শুরুই নির্দিষ্টভাবে ছিল অনুগ্রহের যুগের সূচনা; এই কারণেই তা লিখিত হয়েছিল এবং বর্তমানের কাছে প্রবাহিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি প্রস্থানের পথ উন্মুক্ত করার জন্য, এবং অনুগ্রহের যুগে যারা সেযুগের পথ ও ক্রুশের পথে চলেছিল, তাদের সমস্ত কিছু ফলপ্রসূ করার জন্য। যদিও এ সমস্তই মানুষের লিখে রাখা তথ্য, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ছোটোখাটো ভ্রান্তি ছাড়া এর প্রায় সবটাই সত্যি। তা সত্ত্বেও এসব লিপিবদ্ধ নথিকে অসত্য বলা যাবে না। লিপিবদ্ধ বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে সত্য, শুধুমাত্র সেগুলি লেখার সময় মানুষের কিছু ভুল হয়েছিল। কেউ কেউ আছে যারা বলবে যে, যদি যীশু একজন স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক মানবতা সম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, তাহলে তিনি কীভাবে সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনার প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন? যীশুর চল্লিশ দিনের প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার বিষয়টি এক অলৌকিক সংকেত ছিল, যা একজন সাধারণ মানুষ অর্জন করতে পারতো না। তাঁর সেই চল্লিশ দিনের প্রলোভন পবিত্র আত্মার কাজের প্রকৃতিতে নিহিত ছিল; তাহলে কেউ কীভাবে বলতে পারে যে তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃতের সামান্য অংশও ছিল না? তাঁর সংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করার ক্ষমতা প্রমাণ করে না যে তিনি একজন অতীন্দ্রিয় মানুষ ছিলেন, এবং সাধারণ মানুষ ছিলেন না; কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা তাঁর মতো একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করেছেন, তাই তাঁর পক্ষে অলৌকিক কাজ এবং আরও বৃহৎ কর্ম সঞ্চালন করা সম্ভব হয়েছে। যীশু নিজের সেবাব্রত সম্পাদন করার আগে, অথবা যেমনটা বাইবেলে উল্লিখিত রয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়ার আগে, যীশু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কোনোভাবেই অতিপ্রাকৃত ছিলেন না। যখন পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেন, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর সেবাব্রতর কাজ সম্পাদন করতে শুরু করেন, তখন তিনি অতিপ্রাকৃতিকরূপে রঞ্জিত হয়ে ওঠেন। এইভাবে, মানুষ এই বিশ্বাসে পৌঁছয় যে ঈশ্বরের দেহরূপ অবতারের স্বাভাবিক মানবতা নেই; তদুপরি, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো, ঈশ্বর অবতারের কেবল দেবত্বই আছে, মানবতা নেই। আবশ্যিকভাবেই, ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন মানুষ যা দেখতে পায় তা সবই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা। তাদের দৃষ্টিগোচর এবং শ্রুতিগোচর সমস্ত কিছুই অতিপ্রাকৃতিক, কারণ তাঁর কর্ম এবং বাক্য তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং অসাধ্য বলে মনে হয়। যদি স্বর্গের কিছু পৃথিবীতে আনা হয়, তবে তা অতিপ্রাকৃতিক ছাড়া অন্য কিছু কীভাবে হতে পারে? যখন স্বর্গরাজ্যের রহস্য পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়, যে রহস্য মানুষের কাছে দুর্বোধ্য এবং অতল, যেগুলি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও জ্ঞানময়—সেগুলি সবই কি অতিপ্রাকৃত নয়? তবে, তোমার জানা উচিত যে যতই অতিপ্রাকৃত হোক না কেন, সবকিছুই তাঁর স্বাভাবিক মানবতার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের পার্থিব অবতার মানবিকতায় পূর্ণ; তিনি যদি তা না হতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বরের দেহরূপ অবতার হতেন না। যীশু তাঁর সময়কালে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তৎকালীন ইস্রায়েলীরা যা দেখেছিল, তা ছিল অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় পূর্ণ; তারা স্বর্গদূত ও বার্তাবাহকদের দেখেছিল, এবং যিহোবার কণ্ঠস্বর শুনেছিল। এগুলি সবই কি অতিপ্রাকৃতিক নয়? অবশ্যই, বর্তমানে কিছু অশুভ আত্মা মানুষকে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের দ্বারা প্রতারিত করে; এটি কেবল অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, বর্তমানে পবিত্র আত্মাযে কাজ করেন না সেসব কাজের মাধ্যমে মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা মাত্র। অনেক লোক অলৌকিক কাজ করে, অসুস্থদের সুস্থ করে তোলে, এবং অপদেবতা বিতাড়ন করে; এগুলি দুষ্ট আত্মাদের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ পবিত্র আত্মা বর্তমানে আর এমন কাজ করেন না, এবং যারা সেই সময়কাল থেকে পবিত্র আত্মার কাজকে অনুকরণ করে তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট আত্মা। সেই সময়ে ইস্রায়েলে সম্পাদিত সমস্ত কাজই ছিল অতিপ্রাকৃতিক প্রকৃতির, কিন্তু পবিত্র আত্মা এখন এইভাবে কাজ করে না এবং এখন এই ধরনের যেকোনো কাজই হল শয়তানের অনুকরণ, তার ছদ্মরূপ এবং উপদ্রব। কিন্তু তুমি বলতে পারবে না যে অতিপ্রাকৃতিক সমস্ত কিছুরই উৎস দুষ্ট আত্মা—তা ঈশ্বরের কার্যের যুগের উপর নির্ভর করবে। বর্তমানের ঈশ্বরের অবতারের সম্পাদিত কাজের বিষয়ে বিবেচনা করে দেখো: এর কোন দিকটি অতিপ্রাকৃতিক নয়? তাঁর বাক্যগুলি তোমার পক্ষে দুর্বোধ্য ও অসাধ্য, এবং যে কাজ তিনি করেন তা কোনও মানুষ করতে পারে না। তিনি যা বোঝেন তা মানুষের বোঝার কোনও উপায় নেই, এবং তাঁর জ্ঞানের উৎস মানুষের অজানা। কেউ কেউ আছে যারা বলে, “আমিও তোমার মতোই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহলে তুমি যা জানো তা আমি জানি না, এটা কীভাবে সম্ভব? আমি তোমার চেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকেও সমৃদ্ধ, তবুও আমি যা জানি না, তা তুমি কীভাবে জানলে?” মানুষের বিষয়ে বলতে গেলে, এ সবই হচ্ছে এমন কিছু যা অর্জন করার কোনো উপায় মানুষের নেই। তারপর এমন কিছু মানুষও আছে যারা বলে, “ইস্রায়েলে যে কাজটি করা হয়েছিল তার বিষয়ে কেউ জানে না, এমনকি বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীরাও কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না; তুমি কিভাবে জানলে?” এগুলো কি সবই অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নয়? তাঁর বিস্ময়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, অথচ তিনি সব জানেন; তিনি সবচেয়ে সহজে সত্য বাক্য বলেন এবং প্রকাশ করেন। এটি কি অতিপ্রাকৃতিক নয়? মানুষ যা অর্জন করতে পারে, তাঁর কাজ সেটাকে অতিক্রম করে যায়। এটি রক্তমাংসের দেহধারী যেকোনো মানুষের চিন্তাভাবনার পক্ষে অকল্পনীয় এবং যুক্তিসম্পন্ন মনের ক্ষেত্রে একেবারেই অচিন্তনীয়। যদিও তিনি কখনো বাইবেল পড়েননি, তা সত্ত্বেও তিনি ইস্রায়েলে ঈশ্বরের কাজ বোঝেন। এবং তিনি পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কথা বললেও, তৃতীয় স্বর্গের রহস্য সম্পর্কিত কথা বলেন। মানুষ যখন এই বাক্যগুলি পড়বে, তখন তার এই অনুভূতি হবে: “এটাই কি তৃতীয় স্বর্গের ভাষা নয়?” এই সমস্ত বিষয়ই কি কোনো সাধারণ মানুষের অর্জন করার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায় না? সেই সময়, যীশু যখন চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন, তখন তা কি অতিপ্রাকৃতিক ছিল না? তুমি যদি বলো যে চল্লিশ দিনের উপবাস সব ক্ষেত্রেই অতিপ্রাকৃতিক, এটি দুষ্ট আত্মাদের কাজ, তাহলে তুমিও কি যীশুকে নিন্দা করোনি? সেবাব্রত সম্পাদনের আগে, যীশু একজন সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন। মানুষের মতো ছিলেন। তিনিও বিদ্যালয়ে গেছিলেন; না হলে কীভাবে তিনি পড়তে লিখতে শিখলেন? ঈশ্বর যখন দেহধারণ করেন, তখন আত্মা দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তবুও, একজন সাধারণ মানুষ হওয়ার কারণে, তাঁর বৃদ্ধি এবং পরিণত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল, এবং তাঁর বোধগম্যতা পরিণত হওয়া এবং তিনি সমস্ত বিষয়ে বুঝতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারতো। শুধুমাত্র তাঁর মানবতা পরিণত হওয়ার পরেই তিনি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক মানবতা অপরিণত থাকাকালীন এবং যুক্তিবোধ অগভীর থাকাকালীন কীভাবে তিনি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করতে পারেন? নিশ্চয়ই তিনি ছয় বা সাত বছর বয়সে তাঁর সেবাব্রত করবেন বলে আশা করা যেত না! প্রথম দেহধারণের সময়ই কেন ঈশ্বর নিজেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি? কারণ তাঁর স্বাভাবিক মানবতা তখনও অপরিণত ছিল; তাঁর দেহের জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক মানবতা, সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধিকারে ছিল না। এই কারণে, তাঁর কাজ শুরু করার আগে, ততদূর স্বাভাবিক মানবতা এবং একজন সাধারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় ছিল, যাতে তিনি দেহরূপে তাঁর কাজ গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত হতে পারেন। যদি তিনি কাজের উপযুক্ত না হতেন, তবে তাঁকে অবশ্যই ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হতো। যীশু যদি সাত বা আট বছর বয়সে কাজ শুরু করতেন, তাহলে মানুষ কি তাঁকে একজন বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে গণ্য করত না? সবাই কি তাঁকে শিশু মনে করত না? কে তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতো? সাত বা আট বছরের একটি শিশু, যে মঞ্চের পিছনে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটির থেকে লম্বা নয়—সে কি ধর্মোপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত হতো? তাঁর স্বাভাবিক মানবতা পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁর মানবতা বিষয়ে বলতে গেলে, যা তখনও পর্যন্ত অপরিণত ছিল, কাজের একটি বৃহৎ অংশ তাঁর পক্ষে অর্জন করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। দেহ রূপে ঈশ্বরের আত্মার কাজও তার নিজস্ব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি স্বাভাবিক মানবতার সাথে সজ্জিত হলেই কাজটি গ্রহণ করতে পারেন এবং পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। তবেই তিনি তাঁর কাজ শুরু করতে পারেন। শৈশবে, প্রাচীনকালে যা ঘটেছিল তার অনেক কিছুই যীশু উপলব্ধি করতে পারেননি, এবং সমাজভবনের শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যদি কথা বলতে শেখার সাথে সাথেই তাঁর কর্ম শুরু করতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে ভুল না করে থাকা কীভাবে সম্ভব হতো? কীভাবে ঈশ্বর ভুল পদক্ষেপ নিতে পারেন? তাই কাজ করতে সক্ষম হওয়ার পরেই তিনি তাঁর কর্ম শুরু করেছিলেন; তিনি কাজের দায়িত্বগ্রহণে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ সম্পাদিত করেন নি। ২৯ বছর বয়সে, যীশু ইতিমধ্যেই বেশ পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মানবতাও তাঁকে যে কাজ করতে হতো তার দায়িত্বগ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের আত্মা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে, যোহন তাঁর জন্য পথ উন্মুক্ত করতে সাত বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিল, এবং কাজ শেষ করার পরে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেই ভার তখন সম্পূর্ণরূপে যীশুর উপর এসে পড়ে। তিনি যদি ২১ বা ২২ বছর বয়সে এই কাজটি হাতে নিতেন, এমন একটি সময়ে যখন তাঁর মানবতার অভাব ছিল, যখন তিনি কেবলমাত্র যৌবনে প্রবেশ করেছিলেন, এবং তখনও অনেক বিষয় ছিল যা তিনি বুঝতেন না, তবে তিনি সে কাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে অক্ষম হতেন। সেই সময়ে, যীশুর কাজ শুরু করার আগে যোহন ইতিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সময় ইতিমধ্যেই সে মধ্যবয়সে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই বয়সে, তাঁর স্বাভাবিক মানবতা তাঁর করণীয় কার্যের জন্য যথেষ্ট ছিল। এখন, ঈশ্বরের অবতারেরও স্বাভাবিক মানবতা আছে, এবং যদিও তা তোমাদের বয়স্কদের পরিণতভাবের তুলনায় অনেক দূরে, কিন্তু এই মানবতা ইতিমধ্যেই তাঁর কাজ হাতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বর্তমানের কাজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যীশুর সময়কালের পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণ এক নয়। কেন যীশু বারোজন প্রেরিতকে বেছে নিয়েছিলেন? তা সবই ছিল তাঁর কাজের সহায়ক এবং এর সাথে সমন্বিত। একদিকে, এটি ছিল সেই সময়ে তাঁর কাজের ভিত্তি স্থাপন, অন্যদিকে এটি ছিল পরবর্তী দিনগুলিতে তাঁর কাজের ভিত্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া। সেই সময়ের কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে, যীশুর ইচ্ছাতেই বারোজন প্রেরিতজনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারণ তা ছিল স্বয়ং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর বারোজন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া উচিত এবং তারপর তাদের সর্বত্র প্রচারের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমাদের আজ এর কোনো প্রয়োজন নেই! ঈশ্বরের অবতার যখন দেহরূপে কাজ করেন, অনেক নীতি থাকে এবং এমন অনেক বিষয় থাকে যা মানুষ একেবারেই বোঝে না; মানুষ ক্রমাগত নিজের ধারণা ব্যবহার করে তাঁর পরিমাপ করে, অথবা ঈশ্বরের কাছে অতিরিক্ত দাবি জানায়। তবুও আজ অবধি, অনেক লোকই সম্পূর্ণ অনবগত যে তাদের জ্ঞান শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব পূর্বধারণা দ্বারা গঠিত। ঈশ্বর যে বয়সে বা যে স্থানেই অবতীর্ণ হোন না কেন, দেহরূপে তাঁর কাজের নীতিগুলি অপরিবর্তিত থাকে। দেহরূপে পরিণত হওয়া, আবার এদিকে তাঁর কাজে সেই দেহরূপকে অতিক্রম করা, তা তিনি পারেন না; দেহরূপে পরিণত হয়ে অথচ সেই দেহরূপের স্বাভাবিক মানবতার মধ্যে কাজ না করতেও তিনি পারেন না। অন্যথায়, ঈশ্বরের অবতারের গুরুত্ব শূন্যে পর্যবসিত হবে, এবং বাক্যের দেহে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে উঠবে। অধিকন্তু, শুধুমাত্র স্বর্গের পিতা (আত্মা) ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে জানেন, অন্য কেউই না, এমনকি দেহরূপ স্বয়ং বা স্বর্গের বার্তাবাহকও তা জানেন না। এইভাবে, অবতাররূপে ঈশ্বরের কাজ আরও স্বাভাবিক এবং এটি আরও ভালভাবে প্রমাণ করতে পারে যে সত্যিই বাক্যের দেহে আবির্ভাব হয়েছে এবং দেহ মানে একজন সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানুষ।

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারে, “কেন একটি যুগকে স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সূচিত হতে হবে? সৃষ্ট সত্তা কি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না?” তোমরা সকলেই অবগত যে ঈশ্বর একটি নতুন যুগের সূচনা করার স্পষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যই অবতাররূপ ধারণ করেন, এবং অবশ্যই একটি নতুন যুগের সূচনা করার সময় একই সাথে তিনি পূর্ব যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। ঈশ্বরই সূচনা এবং সমাপ্তি; তিনি নিজেই তাঁর কাজকে গতিশীল করেন এবং তাই পূর্ব যুগের সমাপ্তিও স্বয়ং তাঁর হাতেই হতে হবে। এটাই তাঁর শয়তানকে পরাস্ত করার, এবং তাঁর বিশ্বজয়ের প্রমাণ। প্রতিবার তিনি স্বয়ং মানুষের মধ্যে কাজ করেন, এবং তা এক নতুন যুদ্ধের সূচনা। নতুন কাজের সূচনা না হলে স্বাভাবিকভাবেই পুরাতনের কোনো উপসংহার হবে না। এবং যখন পুরানোর উপসংহার হয় নি, তখন এটাই প্রমাণ যে শয়তানের সাথে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। শুধুমাত্র যদি ঈশ্বর নিজে আসেন, এবং মানুষের মধ্যে নতুন কাজ পরিচালনা করেন, তাহলেই মানুষ শয়তানের আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে একটি নতুন জীবন এবং একটি নতুন সূচনা লাভ করতে পারে। অন্যথায়, মানুষ চিরকাল পুরাতন যুগেই থেকে যাবে এবং চিরকাল শয়তানের পুরাতন প্রভাবের অধীনেই থাকবে। ঈশ্বরের নেতৃত্বে চালিত প্রতিটি যুগের সাথে, মানুষের একটি অংশ মুক্ত হয়, এবং এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের কার্যের সাথে সাথে নতুন যুগের অভিমুখে অগ্রসর হয়। ঈশ্বরের বিজয়ের অর্থ তাঁর সকল অনুসরণকারীদেরও বিজয়। যদি সৃষ্ট মানবজাতিকে যুগের পরিসমাপ্তি ঘটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা শয়তানের দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, তা ঈশ্বরের বিরোধিতা বা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ব্যতীত আর কিছুই হবে না, ঈশ্বরের আনুগত্যের কাজ তো নয়ই, এবং মানুষের কাজ শয়তানের অস্ত্র হয়ে উঠবে। যদি মানুষ ঈশ্বরের সূচিত যুগে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হয় এবং তাঁকে অনুসরণ করে, তবেই শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে সম্মত করানো যেতে পারে, কারণ এটিই সৃষ্ট সত্তার কর্তব্য। অতএব, আমি বলছি যে তোমাদের শুধুমাত্র অনুসরণ এবং আনুগত্য প্রয়োজন, এবং এর থেকে বেশি কিছু তোমাদের কাছ থেকে প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করা এবং নিজের নিজের কার্য নির্বাহ করা বলতে এটাই বোঝায়। ঈশ্বর তাঁর নিজের কাজ করেন এবং তাঁর পরিবর্তে মানুষকে দিয়ে এটি করানোর প্রয়োজন তাঁর নেই, তেমনই সৃষ্ট সত্তার কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করেন না। মানুষ তার নিজের দায়িত্ব পালন করে, এবং ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করে না। কেবল এটিই আনুগত্য, এবং শয়তানের পরাজয়ের প্রমাণ। ঈশ্বর স্বয়ং নতুন যুগের সূচনার পর, আর মানবজাতির মধ্যে কর্ম সম্পাদনে অবতীর্ণ হন না। তখনই মানুষ তার কর্তব্য সম্পাদন করতে এবং সৃষ্ট সত্তা হিসাবে উদ্দেশ্য পালন করতে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন যুগে পদার্পণ করে। এই নীতি অনুসারেই ঈশ্বর কাজ করেন, যা অলঙ্ঘনীয়। শুধুমাত্র এই ভাবে কাজ করাই উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বরের কার্য স্বয়ং ঈশ্বরকেই সম্পাদন করতে হবে। তিনিই তাঁর কর্ম গতিশীল রাখেন, এবং তিনিই তা শেষ করেন। তিনিই কাজের পরিকল্পনা করেন, তিনিই পরিচালনা করেন, এবং আরও বড় কথা, তিনিই তা ফলপ্রসূ করেন। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, “আমিই আদি ও অন্ত; আমিই বপনকারী ও কর্তনকারী”। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরই করেন। তিনি ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রক; তাঁর পরিবর্তে কেউ এই কাজ করতে পারে না, কেউ তাঁর কাজ সমাপ্ত করতে পারে না, কারণ তিনিই তাঁর হাতে সবকিছু ধারণ করে রেখেছেন। জগৎ সৃষ্টি করে তিনি সমগ্র বিশ্বকে তাঁর আলোয় বসবাসের অভিমুখে চালনা করবেন, এবং তিনিই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন, ও তার মাধ্যমে তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করবেন!


অবতাররূপের রহস্য (২)

সেই সময়ে যখন যীশু যিহূদিয়াতে কাজ করেছিলেন, তিনি তা প্রকাশ্যেই করেছিলেন, কিন্তু এখন, আমি তোমাদের মধ্যে গোপনে কাজ করি এবং কথা বলি। অবিশ্বাসীরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তোমাদের মধ্যে আমার কাজ বাইরের লোকদের কাছে গোপন। এই বাক্য, এই শাস্তি এবং বিচার, শুধুমাত্র তোমরাই জানো এবং অন্য সবার তা অজানা। এই সমস্ত কাজ কেবল তোমাদের মাঝেই সম্পাদিত হয় এবং শুধুমাত্র তোমাদের কাছেই উন্মোচিত হয়; অবিশ্বাসীরা কেউ এটা জানে না, কারণ সেই সময় এখনও আসেনি। এখানের এই মানুষেরা শাস্তি করার পরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার কাছাকাছি চলে এসেছে, কিন্তু বাইরের লোকেরা এ সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয়। এই কাজ অত্যন্ত গোপন! তাদের কাছে, ঈশ্বরের দেহরূপ গোপন আছে, কিন্তু যারা এই স্রোতের মধ্যে রয়েছে, বলা যেতে পারে যে তাদের জন্য তিনি প্রকাশ্যেই আছেন। যদিও ঈশ্বরের সবই উন্মুক্ত, সবই প্রকাশিত, এবং সবকিছুই মুক্ত, তবে এটা শুধুমাত্র তাদের জন্যই সত্য যারা তাঁকে বিশ্বাস করে; বাকিদের ক্ষেত্রে, যারা অবিশ্বাসী, তাদের কিছুই জানানো হয় না। তোমাদের মধ্যে, এবং চীনে বর্তমানে যে কাজটি করা হচ্ছে তা কঠোরভাবে গোপনীয়, যাতে সেগুলি অজ্ঞাত রাখা যায়। তারা যদি এই কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে তারা যা করবে তা হল এর তিরস্কার এবং নিপীড়ন। তারা এটা বিশ্বাস করবে না। বিশাল লাল ড্রাগনের দেশে কাজ করা, যা সকল স্থানের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল, কোনও সহজ কাজ নয়। যদি এই কাজটি প্রকাশ্যে আনা হয় তবে এটি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে। কাজের এই পর্যায় কোনোভাবেই এই জায়গায় সম্পাদিত করা যাবে না। যদি এই কাজটি প্রকাশ্যে করা হতো, তাহলে তারা কী আদৌ এটিকে এগিয়ে যেতে দিতো? তাতে কি কাজটি আরও বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেত না? যদি এই কাজটি গোপন না থাকত, বরং যীশুর সময়ের মতো প্রকাশ্যে নির্বাহ করা হত, যেমন তিনি বিস্ময়কর ভাবে অসুস্থদের নিরাময় করেছিলেন এবং অপদেবতা বিতাড়ন করেছিলেন, তাহলে এটি কি অনেক আগেই শয়তানদের দ্বারা “কবলিত” হতো না? তারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারতো? আমি যদি এখন প্রচারের জন্য উপাসনালয়ে প্রবেশ করতাম এবং মানুষকে বক্তৃতা দিতাম, তাহলে কি আমি অনেক আগেই টুকরো টুকরো হয়ে মারা পড়তাম না? এবং যদি তা হতো, তবে কীভাবে আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে পারতাম? গোপনীয়তা রক্ষার জন্যসংকেত ও বিস্ময়কর ঘটনা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করা হয় না। সুতরাং, অবিশ্বাসীদের কাছে, আমার কাজ দেখা, জানা, বা আবিষ্কার করার সুযোগ নেই। কাজের এই পর্যায়টি যদি অনুগ্রহের যুগে যীশুর মতো একই পদ্ধতিতে করা হত, তবে এটি এখনকার মতো দৃঢ় থাকতে পারতো না। তাই, এইভাবে গোপনে কাজ করা তোমাদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে কাজের জন্যও উপকারী। যখন পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ শেষ হবে, অর্থাৎ যখন এই গোপন কাজ শেষ হবে, তখন কাজের এই পর্যায়টি আচম্বিতে প্রকাশ্যে আসবে। সকলেই জানবে যে চীনে একদল জয়ী ব্যক্তি আছে; সকলেই জানবে যে ঈশ্বরের দেহরূপ চীনদেশে আছেন এবং তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। শুধুমাত্র তখনই মানুষ সর্বপ্রথমবার উপলব্ধি করবে: কেন চীনদেশে এখনও অধঃপতন বা ধ্বস দেখা যায় নি? কারণ ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে চীনে তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং একদল মানুষকে নিখুঁত করে তুলে তাদের জয়ীব্যক্তিতে পরিণত করেছেন।

ঈশ্বরের দেহরূপ সকল প্রাণীর কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন না, বরং শুধুমাত্র এক অংশের মানুষের কাছেই নিজেকে প্রকাশিত করেন যারা সেই সময় তাঁর অনুসরণ করে যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ নির্বাহ করেন। তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর কাজের একটি পর্যায় সম্পূর্ণ করার জন্য, মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তি দেখানোর জন্য নয়। যাইহোক, তাঁর কাজ তাঁকে নিজেকেই সম্পন্ন করতে হবে, তাই দেহরূপে তা করা তাঁর জন্য আবশ্যক। এই কাজ শেষ হলে তিনি মানব জগৎ থেকে বিদায় নেবেন; ভবিষ্যতের কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ভয়ে তিনি মানবজাতির মধ্যে দীর্ঘকাল থাকতে পারেন না। তিনি মানুষের কাছে যা প্রকাশ করেন তা কেবলমাত্র তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব এবং তাঁর সমগ্র কাজ, তাঁর দ্বিতীয়বারের দেহরূপের প্রতিমূর্তি নয়, কারণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কেবল তাঁর মনোভাবের মাধ্যমেই দেখানো যেতে পারে, এবং তাঁর অবতার দেহরূপের প্রতিমূর্তি দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। তাঁর দেহরূপের প্রতিমূর্তি শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক মানুষকেই দেখানো হয়, শুধুমাত্র তাদের কাছে যারা দেহরূপে তাঁর কাজের সময় তাঁকে অনুসরণ করে। এই কারণে এখন যে কাজ চলছে তা গোপনে করা হচ্ছে। একইভাবে, যীশু তাঁর কাজের সময় শুধুমাত্র ইহুদিদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, এবং কখনো প্রকাশ্যে অন্য কোনও জাতির কাছে নিজেকে দেখাননি। সুতরাং, একবার তাঁর কাজ শেষ করার পরে, তিনি অবিলম্বে মানব জগৎ থেকে বিদায় নেন এবং আর থাকেন নি; পরবর্তীকালে, যিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন তিনি মানুষের এই প্রতিমূর্তি নন, বরং তিনি হলেন পবিত্র আত্মা স্বয়ং যিনি প্রত্যক্ষভাবে কাজ নির্বাহ করেছিলেন। ঈশ্বরের দেহরূপের কাজ একবার সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেলে, তিনি নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নেবেন এবং দেহ রূপে থাকাকালীন তিনি যা করেছিলেন তার অনুরূপ কাজ তিনি আর কখনও করবেন না। এর পরে, কাজের সমস্তটাই পবিত্র আত্মা প্রত্যক্ষভাবে করে থাকেন। এই সময়কালে, মানুষ তাঁর দেহরূপের প্রতিমূর্তি প্রায় দেখতেই পায় না; তিনি নিজেকে মানুষের কাছে একেবারেই প্রকাশ করেন না, চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকেন। দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ করার সময়কাল সীমিত। সেই কাজ একটি নির্দিষ্ট যুগ, সময়, জাতি এবং কিছু নির্দিষ্ট মানুষের মাঝে সম্পাদিত হয়। এই কাজটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের অবতারের সময়ে সম্পাদিত কাজকে উপস্থাপিত করে; এই কাজ একটি যুগের প্রতিনিধি, এবং তা একটি নির্দিষ্ট যুগে ঈশ্বরের আত্মার কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তাঁর কাজের সম্পূর্ণতার নয়। তাই, ঈশ্বরের দেহরূপ সকল মানুষকে দেখানো হবে না। জনগণের কাছে যা দেখানো হয়, তা হল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর সমগ্র স্বভাব, তাঁর দ্বিতীয়বারের দেহরূপের প্রতিমূর্তি নয়। মানুষকে যা দেখানো হয় সেই একক প্রতিমূর্তি এটা নয়, বা দুটি প্রতিমূর্তির সম্মিলিত রূপও নয়। অতএব, অপরিহার্যভাবেই ঈশ্বরের দেহরূপ অবতার তাঁর প্রয়োজনীয় কাজ সম্পূর্ণ করার পরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, কারণ তিনি কেবল সেই কাজটি করতে আসেন যা তাঁর করা উচিত, মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তি দেখাতে নয়। যদিও অবতারের তাৎপর্য ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের দুইবার দেহরূপ ধারণ করার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে, তবুও তিনি প্রকাশ্যে এমন কোনও জাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন না যারা তাকে আগে কখনও দেখেনি। যীশু কখনোই নিজেকে ইহুদিদের কাছে ন্যায়পরায়ণতার সূর্য হিসাবে প্রকাশ করবেন না, বা তিনি অলিভ পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকের কাছে আবির্ভূত হবেন না; সমস্ত ইহুদীরা যীশুর সময় যিহূদিয়ায় তাঁর প্রতিকৃতি দেখেছে। এর কারণ হল অবতাররূপে যীশুর কাজ দুই হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল; তিনি ইহুদির প্রতিমূর্তিতে যিহূদিয়াতে ফিরে আসবেন না, অইহুদিদের কাছে নিজেকে একজন ইহুদির প্রতিমূর্তি হিসেবে তো দেখাবেনই না, কারণ যীশুর দেহরূপ কেবলমাত্র একজন ইহুদির প্রতিমূর্তি, যোহন যে মনুষ্যপুত্রকে দেখেছিল তার প্রতিমূর্তি নয়। যদিও যীশু তাঁর অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আবার আসবেন, কিন্তু তিনি সকল অইহুদি জাতির কাছে নিজেকে শুধুমাত্র একজন ইহুদির প্রতিমূর্তি হিসাবে প্রদর্শন করবেন না। তোমাদের জানা উচিত যে ঈশ্বরের অবতাররূপের কাজ হচ্ছে একটি যুগের সূচনা করা। এই কাজটি কয়েক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের আত্মার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন না, ঠিক যেমন যিহূদিয়ায় তাঁর কাজের সময় একজন ইহুদি হিসাবে যীশুর প্রতিমূর্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির দ্যোতক হতে পারতো এবং তিনি কেবল ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজই করতে পারতেন। যীশু যখন দেহরূপে ছিলেন সেই সময়কালে, তিনি যুগের অবসান ঘটানো বা মানবজাতিকে ধ্বংস করার কাজটি করতে পারেননি। অতএব, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর এবং তাঁর কাজের উপসংহার টানার পর, তিনি সর্বোচ্চ উচ্চতায় আরোহণ করেন এবং চিরকালের জন্য নিজেকে মানুষের কাছ থেকে আড়াল করেন। তারপর থেকে, অইহুদি জাতির সেই বিশ্বস্ত বিশ্বাসীরা আর প্রভু যীশুর প্রকাশ দেখতে পায়নি, বরং তাদের কাছে কেবলমাত্র তাঁর প্রতিকৃতিই ছিল যা তারা দেওয়ালে আটকে রেখেছিল। এই প্রতিকৃতিটি মানুষের আঁকা একটি ছবি মাত্র, ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে মানুষের কাছে প্রদর্শন করেন, সেই প্রতিমূর্তি নয়। ঈশ্বর তাঁর দ্বিতীয়বারের দেহরূপের প্রতিমূর্তিতে জনতার কাছে প্রকাশ্যে নিজেকে দেখাবেন না। তিনি মানবজাতির মধ্যে যে কাজ করেন তা হল মানবজাতিকে তাঁর স্বভাব উপলব্ধি করতে দেওয়া। এই সবই মানুষকে দেখানো হয় বিভিন্ন যুগের কাজের মাধ্যমে; তা যীশুর প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না, বরং তিনি যে স্বভাব প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যে কাজ করেছেন তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষের কাছে পরিচিত করানো হয় অবতার প্রতিমূর্তির মাধ্যমে নয়, বরং অবতাররূপ ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে, যার মূর্তি এবং রূপ উভয়ই রয়েছে; এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে, তাঁর প্রতিমূর্তি দেখানো হয় এবং তাঁর স্বভাব প্রকাশিত হয়। তিনি যে কাজটি দেহরূপে করতে চান, তার তাৎপর্য এটাই।

একবার ঈশ্বরের দুটি অবতারের কাজ শেষ হলে, তিনি অবিশ্বাসীদের সকল দেশ জুড়ে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রদর্শন করতে শুরু করবেন, যাতে জনসাধারণ তাঁর প্রতিমূর্তি দেখতে পায়। তিনি তাঁর স্বভাব প্রকাশ করবেন, এবং এই উপায়ে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর সমাপ্তি স্পষ্ট করবেন, যার ফলে পুরানো যুগের সম্পূর্ণরূপে সমাপ্তি হবে। দেহরূপে তাঁর কাজ যে কারণে বিশাল বিস্তৃতি জুড়ে প্রসারিত নয় (ঠিক যেমন যীশু শুধুমাত্র যিহুদিয়াতে কাজ করেছিলেন, আর আজ আমি কেবল তোমাদের মধ্যেই কাজ করি) তা হলো, অবতাররূপে তাঁর কাজের সীমানা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি এক সাধারণ ও স্বাভাবিক দেহের প্রতিমূর্তি রূপে শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের কাজ নির্বাহ করছেন; তিনি অনন্তকালের কাজ বা অবিশ্বাসী দেশের লোকেদের সামনে আবির্ভাবের কাজ করার জন্য এই অবতার রূপ ব্যবহার করছেন না। দেহরূপের কাজ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিধিতেই সীমিত (যেমন শুধুমাত্র যিহুদিয়াতে কাজ করা বা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যে কাজ করা), এবং তারপরে, এই সীমানার মধ্যে সম্পাদিত কাজের দ্বারা, এর পরিধি বাড়ানো যেতে পারে। অবশ্যই, সম্প্রসারণের কাজটি সরাসরি তাঁর আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হবে এবং তখন সেটি আর তাঁর অবতার দেহরূপের কাজ থাকবে না। যেহেতু দেহরূপে কাজের সীমানা রয়েছে এবং এটি মহাবিশ্বের সমস্ত কোণে প্রসারিত নয়—তাই এটি সম্পন্ন করা যাবে না। দেহরূপের কাজের মাধ্যমে, তাঁর আত্মা পরবর্তী কাজগুলি সম্পন্ন করেন। তাই দেহরূপে সম্পাদিত কাজটি উদ্বোধনী প্রকৃতির, যা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই নির্বাহ করা হয়; এর পরে, তাঁর আত্মাই এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে চলেন, এবং তিনি এটি একটি বিস্তৃত পরিসরেও করে থাকেন।

ঈশ্বর পৃথিবীতে কাজ করতে আসেন শুধুমাত্র যুগের পথপ্রদর্শনের জন্য; তিনি চান শুধুমাত্র একটি নতুন যুগের উদ্বোধন করতে এবং পুরানো যুগকে সমাপ্তিতে নিয়ে আসতে। তিনি পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে আসেননি, মানব জগতের জীবনের সুখ-দুঃখ নিজে অনুভব করতে আসেননি, অথবা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর হাতে নিখুঁত করতে বা ব্যক্তিগতভাবে একজন ব্যক্তির বড় হয়ে ওঠা দেখতে আসেননি। এটা তাঁর কাজ নয়; তাঁর কাজ কেবল নতুন যুগের সূচনা এবং পুরাতনের অবসান ঘটানো। অর্থাৎ, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি যুগ শুরু করবেন, ব্যক্তিগতভাবে অন্যটিকে শেষ করবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করবেন। প্রতিবার যখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ সম্পাদন করেন, তা যেন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখার সমান। প্রথমে, তিনি জগৎকে পরাজিত করেন এবং দেহরূপে থাকা অবস্থায় শয়তানের উপর প্রভাব বিস্তার হন; তিনি সমস্ত গৌরব অধিকার করেন এবং দুই হাজার বছরের কাজের সমগ্রতার পর্দা উন্মোচন করেন, যাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ চলার জন্য সঠিক পথ পায় এবং শান্তি ও আনন্দপূর্ণ একটি জীবনের অধিকারী হয়। তবে, ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষের সাথে বেশি দিন বসবাস করতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, এবং তিনি কখনোই মানুষের মতো নন। তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তিজীবন কাটাতে পারেন না, অর্থাৎ, তিনি পৃথিবীতে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে বসবাস করতে পারেন না যিনি সাধারণের অতিরিক্ত কিছুই নন, কারণ তাঁর মানবজীবন বজায় রাখার জন্য একজন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মানবতার ন্যূনতম অংশই তাঁর কাছে রয়েছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর কীভাবে পরিবার শুরু করতে পারেন, কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেন, এবং পৃথিবীতে সন্তানদের বড় করতে পারেন? এটা কি তাঁর পক্ষে অপমানজনক হবে না? কেবলমাত্র স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ করার উদ্দেশ্যেই তিনি স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হয়েছেন, একজন সাধারণ ব্যক্তির মতো পারিবারিক এবং কর্মজীবন লাভের জন্য নয়। তাঁর স্বাভাবিক বোধ, স্বাভাবিক মন এবং তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে; তাঁর স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তাঁর পরিবার বা পেশা থাকার প্রয়োজন নেই। এটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়! পৃথিবীতে ঈশ্বরের আগমন হল বাক্যের দেহ রূপে আবির্ভূত হওয়া; তিনি কেবল মানুষকে তাঁর বাক্য বোঝার এবং তাঁর বাক্য দেখার অনুমতি দিচ্ছেন, অর্থাৎ মানুষকে দেহরূপের সম্পাদিত কাজ দেখার অনুমতি দিচ্ছেন। কোনো এক নির্দিষ্ট উপায়ে মানুষ তাঁর দেহরূপের সাথে আচরণ করুক এরকম উদ্দেশ্য তাঁর নয়, তিনি কেবলমাত্র চান মানুষ শেষ সময় পর্যন্ত অনুগত থাক, অর্থাৎ, তাঁর মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্য মেনে চলুক এবং তিনি যে সমস্ত কাজ করেন সেগুলিতে সমর্পিত থাকুক। তিনি নিছক দৈহিক রূপে কাজ করছেন; তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের কাছে তাঁর দেহরূপের মহিমা ও পবিত্রতাকে উচ্চতর করার আকাঙ্ক্ষা করছেন না, বরং তিনি মানুষকে তাঁর কাজের প্রজ্ঞা এবং তাঁর সকল কর্তৃত্বের প্রয়োগ দেখাচ্ছেন। অতএব, যদিও তিনি অসামান্য মানবতার অধিকারী, কিন্তু তিনি কোনও ঘোষণা করেন না, এবং শুধুমাত্র যে কাজ তাঁর করা উচিত তার উপরেই মনোনিবেশ করেন। তোমাদের জানা উচিত কেন ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর স্বাভাবিক মানবতার প্রচার করেন নি বা সাক্ষ্য দেন নি, বরং তার পরিবর্তে তিনি যে কাজটি করতে চেয়েছেন তা সম্পাদন করেছেন। সুতরাং, তোমরা ঈশ্বরের অবতার রূপ থেকে যা দেখতে পাচ্ছো তা হল ঐশ্বরিক ভাবে তিনি যা; কারণ তিনি কখনই ঘোষণা করেন না যে তিনি মানবিকভাবে যা, তা মানুষের অনুকরণের জন্য। শুধু মানুষ যখন জনগণকে নেতৃত্ব দেয় তখনই সে তার নিজের মানবিকতার বিষয়ে কথা বলে, তাদের প্রশংসা ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য এবং এর মাধ্যমে অন্যদের উপর নেতৃত্ব অর্জন করার জন্য। এর বিপরীতে, ঈশ্বর মানুষকে জয় করেন একমাত্র তাঁর কাজের মাধ্যমে (অর্থাৎ, যে কাজ মানুষের অর্জনক্ষমতার বাইরে); তিনি মানুষের দ্বারা প্রশংসিত বা মানুষের কাছে উপাস্য হন কিনা তা অমূলক বিষয়। তিনি যা করেন তা হল মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মানের অনুভূতি বপন করতে বা তাদের মধ্যে তাঁর রহস্যময়তার বোধ জাগাতে। মানুষকে মুগ্ধ করার কোনও প্রয়োজন ঈশ্বরের নেই; তিনি শুধু চান তাঁর স্বভাব প্রত্যক্ষ করার পর তুমি তাঁকে সম্মান করো। ঈশ্বর যে কাজ করেন তা তাঁর নিজের; তাঁর পরিবর্তে মানুষ তা করতে পারবে না, বা মানুষ তা অর্জন করতেও পারবে না। একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং নিজের কাজ করতে পারেন এবং মানুষকে নতুন জীবনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারেন। তিনি যে কাজটি করেন তা হল মানুষকে একটি নতুন জীবনের অধিকারী হতে এবং একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম করা। বাকি কাজ তাদের হাতে অর্পণ করা হয় যাদের স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে এবং যারা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত। অতএব, অনুগ্রহের যুগে, তিনি দেহরূপে তাঁর তেত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন বছরে দুই হাজার বছরের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য পৃথিবীতে আসেন, তিনি সর্বদা দুই হাজার বছরের কাজ বা একটি সম্পূর্ণ যুগের কাজ অল্প কয়েক বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই শেষ করেন। তিনি দীর্ঘসূত্রতা করেন না, বিলম্ব করেন না; তিনি কেবল বহু বছরের কাজকে ঘনীভূত করেন যাতে এটি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এর কারণ হল তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে কাজটি করেন তা সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করার এবং একটি নতুন যুগের নেতৃত্ব দেওয়ার স্বার্থে।


অবতাররূপের রহস্য (৩)

ঈশ্বর যখন তাঁর কার্য নির্বাহ করেন, তখন তিনি কোনো নির্মাণ বা আন্দোলনে যুক্ত হতে আসেন না, বরং আসেন তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করতে। প্রত্যেক বার তিনি শুধুমাত্র তাঁর কাজের কোনো পর্যায় সম্পাদন করার জন্য, অথবা কোনো নতুন যুগের সূচনা করার জন্যই অবতার রূপ ধারণ করেন। এখন রাজ্যের যুগ এসেছে, যেমন এসেছে রাজ্যের প্রশিক্ষণ। এই কার্যের পর্যায়টি মানুষের কাজ নয়, এবং এটি মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, বরং এটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্যের একটি অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য। তিনি যা করেন তা মানুষ সংক্রান্ত কাজ নয়, এটি পৃথিবী ছাড়ার পূর্বে মানুষের উপর কাজের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ফল অর্জনের জন্য নয়; এটি তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করার জন্য এবং তাঁর অবশ্যকরণীয় কাজ শেষ করার জন্য, যে কাজ হল পৃথিবীতে তাঁর কার্যের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা এবং ফলস্বরূপ মহিমা অর্জন করা। ঈশ্বরের অবতারের কার্য পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত মানুষদের কাজের মতো নয়। ঈশ্বর যখন তাঁর কার্যের জন্য পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি শুধুমাত্র তাঁর সেবাব্রতর পরিপূর্ণ হওয়া নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকেন। তাঁর সেবাব্রতর সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়েই তিনি প্রায় কোনোপ্রকার অংশগ্রহণ করেন না, এমনকি সেগুলোকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। তিনি কেবল তাঁর করণীয় কার্য নির্বাহ করেন, এবং মানুষের করণীয় কাজ সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ভাবিত হন না। তিনি যে কাজ করেন, তা তিনি যে যুগে রয়েছেন এবং যে সেবাব্রত তাঁকে পূর্ণ করতে হবে, শুধুমাত্র সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যেন অন্যান্য সকল বিষয়ই তাঁর পরিধির বাইরে। তিনি মানবজাতির একজন সদস্য হয়ে জীবনযাপনের বিষয়ে অতিরিক্ত সাধারণ জ্ঞানে নিজেকে ভরিয়ে তোলেন না, তিনি অতিরিক্ত সামাজিক দক্ষতাও শেখেন না, এমনকি মানুষের বোধগম্য অন্য কোনো কিছু দিয়েই নিজেকে প্রস্তুত করেন না। মানুষের যা যা থাকা উচিত, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই চিন্তিত নন, এবং তিনি কেবল সেই কাজ করেন, যা তাঁর কর্তব্য। এবং ফলত, মানুষ দেখে যে, অনেক বিষয়েই ঈশ্বরের অবতারের এমন ঘাটতি যে তিনি এমন অনেক কিছুর প্রতিই মনোযোগ দেন না যা মানুষের অবশ্যই থাকা উচিত, এবং এইসব বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাও নেই। জীবনযাপন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান, ব্যক্তিগত আচরণ এবং অপরের সঙ্গে মেলামেশার নিয়ম-নীতি, ইত্যাদি বিষয়গুলির যেন তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু তুমি কোনোভাবেই ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে কোনোপ্রকার অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র অনুভব করতে পারবে না। অর্থাৎ বলা যায় যে, তাঁর মানবতা কেবলমাত্র একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে তাঁর জীবনযাপন এবং তাঁর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে রক্ষা করে, যা তাঁকে ঠিক-ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা প্রদান করে। তথাপি, তাঁর মধ্যে কেবলমাত্র মানুষের (সৃষ্ট সত্তা) অন্যান্য যা কিছু থাকা উচিত, তার কোনো কিছুই থাকে না। ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর নিজের সেবাব্রত সম্পন্ন করার জন্য দেহরূপ ধারণ করেন। তাঁর কার্য একটি সম্পূর্ণ যুগের প্রতি উদ্দিষ্ট, কোনো একজন মানুষ বা স্থানের প্রতি নয়, বরং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি। এটিই তাঁর কার্যের অভিমুখ, এবং এই নীতি অনুসারেই তিনি কাজ করেন। কেউ এটি পরিবর্তন করতে পারে না, এবং মানুষের এই কাজে জড়িত হওয়ার কোনো উপায় নেই। ঈশ্বর যখনই অবতার রূপ ধারণ করেন, তখনই তিনি সেই যুগের কাজ সঙ্গে নিয়ে আসেন। মানুষ যাতে তাঁকে আরও ভালো করে বোঝার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে, তার জন্য কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, এমনকি সত্তর-আশি বছর ধরে মানুষের সঙ্গে বসবাস করার কোনো বাসনাই তাঁর থাকে না। এর কোনো প্রয়োজনই নেই! কারণ এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সহজাত স্বভাব সম্বন্ধে মানুষের যে জ্ঞান, তার গভীরতা কোনোভাবেই বৃদ্ধি পাবে না; বরং তা মানুষের পূর্বধারণাকে আরো বাড়িয়ে দেবে, এবং তাদের সেই ধারণা ও চিন্তাভাবনাগুলিকে অনমনীয় করে তুলবে। তাই ঈশ্বরের অবতাররূপের কার্যকে তোমাদের সকলের যথার্থভাবে বোঝা উচিত। আমি তোমাদের যে বাক্য বলেছি: “আমি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে আসি নি”, তা বুঝতে তোমরা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হও নি? তোমরা কি এই বাক্য ভুলে গেছো: “ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করার জন্য নয়”? তোমরা ঈশ্বরের অবতার রূপ ধারণের উদ্দেশ্য বোঝো না, বা তোমরা এই বাক্যের অর্থও বোঝো না: “ঈশ্বর কীভাবে তাঁরই সৃষ্ট সত্তার জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসতে পারেন?” ঈশ্বর একমাত্র তাঁর কার্য সম্পন্ন করার জন্যই পৃথিবীতে আসেন, আর সেই কারণেই পৃথিবীতে তাঁর কার্যকাল ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর অবতাররূপটিকে উচ্চতর মানুষে রূপান্তর করবে যাতে সে গির্জার নেতৃত্ব দিতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বর মোটেই পৃথিবীতে আসেন না। ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন, তখন বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়; তথাপি, মানুষ তাঁর কার্য সম্বন্ধে জানে না, এবং বলপূর্বক বিভিন্ন বিষয় তাঁর উপর আরোপ করে। কিন্তু তোমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত যে, ঈশ্বর হলেন বাক্যের দেহে আবির্ভাব, এবং তা কোনো সাধারণ দেহ নয় যাকে ঈশ্বরের আত্মা প্রস্তুত করেছেন সাময়িক ভাবে ঈশ্বরের ভূমিকা পালনের জন্য। ঈশ্বর নিজে কোনো প্রস্তুতির ফলাফল নন, বরং দেহে আবির্ভূত বাক্য, এবং আজ তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমাদের সকলের মাঝে তাঁর কার্য সম্পন্ন করছেন। তোমরা সকলেই জানো, এবং স্বীকার করো, যে ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণ একটি তথ্যগত সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা এমনভাবে আচরণ করো যেন তোমরা এটা বুঝতে পারো। তোমরা ঈশ্বরের অবতাররূপের কার্য থেকে শুরু করে তাঁর অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্য ও সারসত্যের লেশমাত্র অনুভব করতে অক্ষম, এবং শুধুমাত্র স্মৃতি থেকে অনর্গল বাক্য আবৃত্তি করে অন্যদের অনুসরণ করো। তুমি কি বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বরের অবতাররূপ তোমার কল্পনা অনুযায়ী হবে?

ঈশ্বর একমাত্র যুগের নেতৃত্ব দিতে এবং নতুন কার্যকে গতিশীল করার জন্যই দেহরূপ ধারণ করেন। এই বিষয়টি বোঝা তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি মানুষের কাজের চেয়ে অনেকাংশে আলাদা, এবং এই দুটিকে এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করাও অনুচিত। কার্য নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে প্রস্তুত ও নিখুঁত করা প্রয়োজন, এবং যে ধরনের মানবতা এখানে প্রয়োজন, তা বিশেষভাবে উচ্চমানের হওয়া চাই। মানুষকে কেবলমাত্র তার স্বাভাবিক মানবতা বজায় রাখলেই চলবে না, বরং তাকে সেইসব নিয়ম-নীতি আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে যেগুলো অপরের সাথে তার আচরণকে চালিত করে, এবং এর পাশাপাশি তাকে মানবজাতির প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে আরও বেশি অধ্যয়নের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। মানুষকে এভাবেই প্রস্তুত হতে হবে। যদিও, ঈশ্বরের অবতাররূপের জন্য এমনটা নয়, কারণ তাঁর কার্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না, বা তা মানুষের কাজও নয়; বরং তা তাঁর সত্তার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এবং তাঁর যে কাজ করা উচিত সে কাজের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। (স্বভাবত, তাঁর কার্য যথার্থ সময়ে নির্বাহিত হয়, অযত্নসহকারে বা বিশৃঙ্খলভাবে নয়, এবং তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনের সময় হলেই এটি শুরু হয়।) তিনি মানুষের জীবনযাপন বা মানুষের কাজে অংশগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁর মানবতা এসবের দ্বারা সজ্জিত নয় (যদিও তা তাঁর কার্যকে প্রভাবিত করে না)। তিনি শুধুমাত্র তাঁর উপযুক্ত সময়মতো তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করেন; তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, তাঁর অবশ্যকরণীয় কার্য এগিয়ে নিয়ে যান। মানুষ তাঁর সম্পর্কে যাই জানুক এবং মানুষের তাঁর সম্পর্কে অভিমত যাই হোক, তাঁর কাজ সম্পূর্ণভাবে সেসবের প্রভাবমুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, যীশু যখন তাঁর কার্য নির্বাহ করেছিলেন, তখন কেউ তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানত না, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর কার্য এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এসবের কোনো কিছুই তাঁর অবশ্যকরণীয় কার্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তাই, প্রথমে তিনি নিজের পরিচয় স্বীকার বা ঘোষণা করেননি, শুধুমাত্র মানুষকে তাঁর অনুসরণ করিয়েছিলেন। স্বভাবতই এটি কেবলমাত্র ঈশ্বরের বিনয় ছিল না, ছিল দেহরূপে তাঁর কার্য নির্বাহের পদ্ধতি। তিনি শুধু এভাবেই তাঁর কার্য সম্পাদন করতে পারতেন, কারণ মানুষের পক্ষে খালি চোখে তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। আর যদি মানুষ তাঁকে চিনে উঠতেও পারত, সে তাঁকে তাঁর কার্যে সাহায্য করতে পারত না। এছাড়াও তিনি দেহরূপে মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার জন্য দেহরূপ ধারণ করেন নি; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কার্যের নির্বাহ এবং তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন। এই কারণেই তিনি তাঁর পরিচয়কে প্রকাশ্যে আনার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেন নি। যখন তিনি তাঁর অবশ্যকরণীয় কার্য সমাপ্ত করেছিলেন, তখন তাঁর সমগ্র পরিচয় ও মর্যাদা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের দেহরূপ সর্বদা নীরব থাকেন, এবং কোনোপ্রকার ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকেন। মানুষের প্রতি, বা মানুষ তাঁকে কীভাবে অনুসরণ করছে, এইসব বিষয়ে তিনি মনোযোগ দেন না, বরং শুধুমাত্র তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন এবং অবশ্যকরণীয় কার্য নির্বাহের পথে এগিয়ে চলেন। কেউ তাঁর কার্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যখন তাঁর সময় উপস্থিত হয় তাঁর কার্য সমাপ্ত করার, তখন অনিবার্যভাবে তা সমাপ্তিতে নিয়ে আসা হয়, এবং কেউ একে অন্যভাবে নির্দেশিত করতে পারে না। তিনি তাঁর কার্য সম্পন্ন করে মানুষের থেকে প্রস্থান করার পরই মানুষ তাঁর কার্য সম্পর্কে বুঝতে পারে, যদিও সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে নয়। এবং তিনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমবার তাঁর কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, তা পুরোপুরি বুঝতে মানুষের দীর্ঘ সময় লাগবে। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের অবতার যুগের কার্যকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। একটি অংশে রয়েছে সেসকল কার্য, যা স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার দেহরূপ যা করেন, এবং সেসকল বাক্য, যা স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার দেহরূপ বলেন। তাঁর দেহরূপের সেবাব্রত সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, কার্যের অপর অংশটি পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত মানুষদের দ্বারা নির্বাহ করা হবে। এই সময়েই মানুষের উচিত তার কাজ সম্পন্ন করা, কারণ ঈশ্বর ইতিমধ্যেই পথ উন্মোচন করে দিয়েছেন, এবং সেই পথে মানুষকে নিজেকেই চলতে হবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের দেহরূপ কার্যের একটি অংশ সম্পন্ন করেন, এবং তারপর পবিত্র আত্মা এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত মানুষেরা সেই কার্য এগিয়ে নিয়ে যাবে। অতএব, মানুষকে জানতে হবে ঈশ্বরের দেহরূপ মূলত যে কার্য সম্পন্ন করেছেন তার ফলাফল এই পর্যায়ে কী, এবং তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে ঈশ্বরের দেহরূপের যথার্থ তাৎপর্য কী এবং যে কার্য তাঁকে সম্পাদন করতে হবে সেটাই বা কী, এবং মানুষের কাছে যে দাবী করা হয়, সেই অনুসারে সে যেন ঈশ্বরের কাছে দাবী না করে। এখানেই রয়েছে মানুষের যাবতীয় ভুল, তার পূর্বধারণা এবং আরও বেশি, তার আনুগত্যহীনতা।

ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেন মানুষকে তাঁর দেহরূপের কথা জানাতে নয়, বা তাকে ঈশ্বরের অবতার দেহরূপের সাথে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করার অনুমতি দিতে নয়; তিনি মানুষের বিচার ক্ষমতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও দেহরূপ ধারণ করেন না, এবং মানুষের কাছ থেকে সেই অবতার দেহরূপের পূজা পাওয়া ও তার মাধ্যমে বিশাল মহিমা অর্জনের লক্ষ্যে তো একেবারেই নয়। এসবের কোনোটিই ঈশ্বরের দেহরূপ ধারণের উদ্দেশ্য নয়। মানুষকে তিরস্কার করার জন্য, বা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে প্রকাশ করার জন্য, অথবা তার জন্য সবকিছু কঠিন করে তোলার জন্য ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেন না। এসব বিষয়ের কোনোটাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। ঈশ্বর যে প্রতিবার দেহরূপ ধারণ করেন, কার্যের সেই পদ্ধতি আসলে অনিবার্য। ঈশ্বর তাঁর বৃহত্তর কার্য এবং তাঁর বৃহত্তর ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই এভাবে কাজ করেন, মানুষ যে কারণগুলি কল্পনা করে সে জন্য নয়। ঈশ্বর তাঁর কার্যের দাবীতে, এবং যথোপযুক্ত প্রয়োজনেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনি কেবলমাত্র ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসেন না, বরং তাঁর অবশ্যকরণীয় কার্য নির্বাহ করতে আসেন। নতুবা কেন তিনি এত বড় বোঝা গ্রহণ করবেন, এবং এই কার্য নির্বাহ করতে এত বড় ঝুঁকি নেবেন? ঈশ্বর তখনই দেহরূপ ধারণ করেন, যখন তা অত্যাবশ্যক, এবং প্রতিবারেই তা অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র মানুষ তাঁকে দেখবে এবং নিজেদের দিগন্তকে প্রসারিত করবে, এমনটাই যদি তাঁর অভিপ্রায় হত, তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি কখনোই মানুষের মাঝে এত অনায়াসে আসতেন না। তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনা ও তাঁর বৃহত্তর কার্যের স্বার্থে, এবং মানবজাতির আরও বেশি অংশকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসেন। তিনি যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন, তিনি শয়তানকে পরাস্ত করতে আসেন, এবং তিনি শয়তানকে পরাস্ত করার জন্যই দেহের আচ্ছাদনে নিজেকে আচ্ছাদিত করেন। এছাড়াও, তিনি সমগ্র মনুষ্য জাতিকে তাদের জীবনযাপনে পথপ্রদর্শন করতে আসেন। এই সব কিছুই তাঁর ব্যবস্থাপনার এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি যদি কেবলই তাঁর দেহরূপের বিষয়ে মানুষকে জানানোর জন্য এবং মানুষের দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য দেহরূপ ধারণ করতেন, তাহলে তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করলেন না কেন? তাহলে কি বিষয়টি আরও অনেক সহজ হত না? কিন্তু তিনি তা করেন নি, বরং বসবাসের জন্য একটি যোগ্য স্থান নির্বাচন করেছেন ও তাঁর অবশ্যকরণীয় কার্য শুরু করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর এই দেহরূপটি এককভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি একটি সমগ্র যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং সমগ্র যুগের কার্য নির্বাহ করেন; তিনিই একাধারে পূর্ববর্তী যুগের অবসান ঘটান এবং নতুন যুগের সূচনা করেন। এই সব কিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এই সবই শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্যের একটিমাত্র পর্যায়ের তাৎপর্য, যা নির্বাহ করতে ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন। যীশু যখন পৃথিবীতে এলেন, তিনি কেবলমাত্র কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং কিছু কার্য সম্পাদন করেছিলেন; তিনি মানুষের জীবনযাপন নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে তোলেন নি, এবং তাঁর কার্য সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রস্থানও করেছিলেন। আজ, যখন আমি আমার বক্তব্য বলা এবং আমার বাক্য তোমাদের কাছে প্রেরণ করা শেষ করবো, এবং তোমরা সবকিছুই বুঝতে পারবে, তখন তোমাদের জীবন কেমন হবে তা নির্বিশেষে আমার কার্যের এই পর্যায় সম্পন্ন হবে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কিছু মানুষ থাকবে যারা আমার কার্যের এই পর্যায়টি প্রবহমান রাখবে, এবং এইসকল বাক্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীতে কাজ চালিয়ে যাবে; সেই সময়ে, মানুষের কাজ এবং মানুষের নির্মাণ শুরু হবে। কিন্তু বর্তমানে ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর সেবাব্রত পূর্ণ করার জন্য এবং তাঁর কার্যের একটি ধাপ সম্পূর্ণ করার জন্য কার্য নির্বাহ করেন। ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে কাজ করেন তা মানুষের থেকে ভিন্ন। মানুষ ধর্মসভা ও সম্মেলন পছন্দ করে, এবং অনুষ্ঠানাদিকে গুরুত্ব দেয়, অপরদিকে ঈশ্বর বিশেষভাবে ধর্মসভা এবং মানুষের সম্মেলন ইত্যাদিকে সর্বাধিক ঘৃণা করেন। ঈশ্বর অনাড়ম্বরভাবে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন ও কথা বলেন; এটি তাঁর এমন এক কার্য, যা ব্যতিক্রমীভাবে বিমুক্ত এবং তোমাদেরও মুক্ত করে দেয়। যদিও, আমি তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে ঘৃণা বোধ করি, এবং আমি তোমাদের মত বিধিবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতেও অক্ষম। আমি নিয়মাবলীকে সর্বাধিক ঘৃণা করি; তারা মানুষের উপর এমন সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, যাতে সে কোনো পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়, কথা বলতে ভয় পায়, গান গাইতে ভয় পায়, এবং তার চোখ একদৃষ্টে সোজা তোমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি তোমাদের জমায়েত হওয়ার পদ্ধতি এবং বড় বড় জমায়েতগুলিকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমি তোমাদের সঙ্গে এইভাবে একত্রে জমায়েত হতে অস্বীকার করি, কারণ এই ধরনের জীবনযাপনে একজন মানুষ নিজেকে শৃঙ্খলিত বোধ করে, এবং তোমরা অত্যন্ত বেশি অনুষ্ঠানাদি ও নিয়মাবলী পালন করো। তোমাদের যদি নেতৃত্বের অনুমতি দেওয়া হয়, তোমরা মানুষকে পুরোপুরি নিয়মের আধিপত্যের অধীনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, এবং তোমাদের নেতৃত্বে তাদের এই নিয়মাবলী পরিত্যাগ করার কোনো উপায় থাকবে না; পরিবর্তে ধর্মের বাতাবরণ আরও তীব্র হবে, এবং মানুষের নানাবিধ আচার-অভ্যাস কেবল প্রসারিত হতে থাকবে। কিছু মানুষ জমায়েতে এসে কেবলই কথা বলে চলে, এবং তারা কখনো ক্লান্তি বোধ করে না, আবার কেউ কেউ একটানা বহুদিন না থেমে উপদেশ দিয়ে যেতে পারে। এগুলিকেই বড় জমায়েত এবং মানুষের সম্মেলন হিসেবে গণ্য করা হয়; পানাহার, আনন্দ, অথবা আত্মাকে মুক্তি দেওয়া জীবনের সঙ্গে এগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি সব কেবল সম্মেলন! তোমাদের সহকর্মীদের বৈঠক, এবং ছোট-বড় জমায়েতগুলি আমার কাছে ঘৃণ্য, এবং আমি এগুলির বিষয়ে কোনোদিন আগ্রহ বোধ করি নি। আমি এই নীতি মেনে কাজ করি: আমি জমায়েতে প্রচার করতে আগ্রহী নই, বা কোনো বড় প্রকাশ্য সম্মেলনে কিছু ঘোষণা করতে চাই না, এবং কোনো বিশেষ সম্মেলনে কিছুদিনের জন্য তোমাদের আহ্বান করতেও চাই না। কোনো জমায়েতে তোমাদের সকলকে একেবারে সুষ্ঠুভাবে বসে থাকতেই হবে, এটা আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না; কোনো অনুষ্ঠানের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তোমাদের বেঁচে থাকতে দেখে আমার ঘৃণা হয়, এবং এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করতেও অস্বীকার করি। তোমরা যত এই ধরনের কাজ করো, তত বেশি এর প্রতি আমার ঘৃণা বোধ হয়। তোমাদের এই অনুষ্ঠানাদি এবং নিয়মাবলীতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই; এ বিষয়ে তোমরা যত ভালো কাজই করো না কেন, আমি তাদের সবগুলোকেই ঘৃণ্য মনে করি। এমন নয় যে তোমাদের আয়োজন অনুপযুক্ত, বা তোমরা খুব নীচ; বিষয়টি হল আমি তোমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিকে ঘৃণা করি, এবং আমি এই বিষয়গুলির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে অক্ষম। আমি যে কাজ করতে চাই, তার সম্বন্ধে ন্যূনতমও তোমরা বোঝো না। সেই অতীতকালে যীশু যখন তাঁর কার্য নির্বাহ করেছিলেন, তখন তিনি কোনো স্থানে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের শহরের বাইরে নিয়ে যেতেন এবং সেই পথ সম্বন্ধে কথা বলতেন যা তাদের বোঝা উচিত। তিনি প্রায়শই এইভাবে কাজ করতেন। জনতার মধ্যে তাঁর কার্য ছিল অল্পসংখ্যক এবং বিরল। ঈশ্বরের দেহরূপের থেকে তোমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী, তাঁর জীবনযাপন একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো হওয়া উচিত নয়; তিনি কেবলমাত্র তাঁর কার্য নির্বাহ করবেন, এবং তিনি বসে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন, বা চলমান থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তখনও তিনি কথা বলবেন। তিনি সর্বদা কাজ করবেন এবং কখনোই তাঁর “কার্যকলাপ” বন্ধ হওয়া চলবে না, অন্যথায় তিনি তাঁর কর্তব্য অবহেলা করবেন। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এই দাবিগুলি কি যথাযথ? তোমাদের সততা কোথায়? তোমরা কি অত্যন্ত বেশি দাবি করছো না? আমার কাজ করার সময় আমার কি প্রয়োজন আছে তোমাকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করানোর? আমি যখন আমার সেবাব্রত সম্পাদন করি, তখন তোমাকে কি আমার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজন আছে? আমি ভালোভাবেই জানি, আমার কোন কাজ করা আবশ্যক এবং কখন করা আবশ্যক; অন্যদের হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার হয়তো মনে হতেই পারে যে আমি বেশি কিছু করি নি, কিন্তু ততক্ষণে আমার কার্য সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছে। উদাহরণস্বরূপ চারটি সুসমাচারে যীশুর বাক্যকেই দেখা যাক: সেগুলিও কি সীমিত ছিল না? সেই সময়, যখন যীশু সমাজভবনে এসে কোনো ধর্মোপদেশ প্রচার করতেন, তখন সর্বাধিক মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি তাঁর বাক্য শেষ করতেন, এবং কথা শেষ হওয়ার পর কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই শিষ্যদের নিয়ে নৌকায় চড়ে প্রস্থান করতেন। খুব বেশি হলে হয়তো সমাজভবনের ভিতরে থাকা লোকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো, কিন্তু তাতে যীশুর কোনো ভূমিকা থাকত না। ঈশ্বর শুধুমাত্র সেই কার্যটুকুই করেন যা তাঁর করা উচিত, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এখন, অনেকেই চায়, আমি প্রতিদিন অন্তত বেশ কিছু ঘণ্টা ধরে আরও বেশি কথা বলি, আরও বেশি আলোচনা করি। তোমরা বিষয়টা এভাবে দেখে থাকো যে, ঈশ্বর ততক্ষণই ঈশ্বর, যতক্ষণ তিনি কথা বলেন, এবং একমাত্র যিনি কথা বলেন, তিনিই ঈশ্বর। তোমরা সবাই অন্ধ! সবাই পাশবিক! তোমরা সবাই জ্ঞানহীন বস্তুর মতো যার কোনো বোধ নেই! তোমরা বড় বেশি পূর্বধারণা পোষণ করো! তোমাদের দাবি আকাশছোঁয়া! তোমরা অমানবিক! ঈশ্বর কী সে সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণাও তোমাদের নেই। তোমরা মনে করো, সকল বক্তা এবং বাগ্মীই ঈশ্বর, এবং যে কেউ তোমাদের বাক্য জোগান দিতে ইচ্ছুক, সেই তোমাদের পিতা। আমায় বলো, সুগঠিত বৈশিষ্ট্য এবং অন্যরকম চেহারার পাশাপাশি তোমাদের সকলের কি ন্যূনতম বোধটুকুও আছে? তোমরা কি এখনো স্বর্গসূর্যকে জানতে পেরেছো? তোমরা প্রত্যেকে যেন একেকজন লোভী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা, তোমরা কীভাবে যুক্তিপূর্ণ হবে? তোমরা কীভাবে ঠিক-ভুলের মধ্যে পার্থক্য করবে? আমি তোমাদের অনেক কিছু দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতজন সেগুলোকে মূল্য দিয়েছ? কে সম্পূর্ণভাবে তা অধিকার করতে পেরেছে? তোমরা জানো না, তোমরা আজ যে পথে হাঁটছ, সেই পথ কে উন্মোচন করেছে, তাই তোমরা আমার কাছে এইসব হাস্যকর এবং অযৌক্তিক দাবি করেই চলেছ। তোমরা কি লজ্জায় লাল হয়ে যাও নি? আমি কি যথেষ্ট বলি নি? আমি কি যথেষ্ট করি নি? তোমাদের মধ্যে কে আমার বাক্যকে সম্পদ হিসেবে লালন করতে পারো? আমার সম্মুখে তোমরা আমায় তোষামোদ করো, কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা মিথ্যা কথা বলো, প্রতারণা করো! তোমাদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত ঘৃণ্য, এবং আমার বিরুদ্ধাচারী! আমি জানি, তোমরা শুধুমাত্র তোমাদের চাক্ষুষ আমোদ এবং দিগন্ত প্রসারিত করার জন্যই আমাকে কথা বলতে এবং কাজ করতে বলো, তোমাদের জীবনযাপনের রূপান্তর করার জন্য নয়। আমি তোমাদের অনেক কিছু বলেছি। তোমাদের জীবনযাপনের ধারা অনেকদিন আগেই বদলে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে কেন তোমরা এখনো বারবার নিজেদের পুরনো অবস্থায় ফিরে যাও? এমনটা কি হতে পারে যে, আমার বাক্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এবং তোমরা তা পাও নি? সত্যি বলতে, আমি তোমাদের মতো অধঃপতিতদের আর কিছু বলতে চাই না—কারণ তা বৃথা যাবে। আমি আর এত নিরর্থক কাজ করতে চাইনা। তোমরা কেবল তোমাদের দিগন্তের প্রসারণ বা চাক্ষুষ আমোদ নিয়েই ভাবিত, এবং জীবনীশক্তি লাভের বিষয়ে উদাসীন! তোমরা সকলে নিজেদেরই প্রতারিত করছ। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের মুখোমুখি আমি যত কথা বলেছি, তার কতটুকু তোমরা অভ্যাস করেছ? তোমরা কেবল অন্যদের প্রতারিত করার জন্য কৌশল অবলম্বন কর! তোমাদের মধ্যে যারা কেবল নীরব দর্শক হয়ে আনন্দ পাও, তাদের আমি ঘৃণা করি, এবং তোমাদের কৌতূহলকেও গভীরভাবে ঘৃণা করি। তোমরা যদি এখানে জীবনের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করার জন্য, বা সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে না এসে থাকো, তাহলে তোমরা আমার ঘৃণার পাত্র! আমি জানি, তোমরা একমাত্র তোমাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য, অথবা তোমাদের একটা না একটা লোভী কামনা পূরণের জন্যই আমার কথা শোনো। সত্যের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের, বা জীবনে প্রবেশ করার জন্য সঠিক পথ অন্বেষণ করা নিয়ে কোনো চিন্তা তোমাদের নেই; এইসকল চাহিদার তোমাদের মধ্যে কোনো অস্তিত্ত্বই নেই। তোমরা ঈশ্বরকে কেবলমাত্র তোমাদের অধ্যয়ন ও স্তুতির জন্য খেলার বস্তু হিসেবে ব্যবহার করো। তোমাদের মনে জীবনের অন্বেষণ করার জন্য আবেগ অতি অল্পই আছে, কিন্তু কৌতূহলী হওয়ার বাসনা প্রবল! এই ধরনের মানুষদের কাছে জীবনযাপনের পথ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হাওয়ার সঙ্গে কথা বলার সমান; আমি বরং কিছুই বলব না! তোমাদের বলি: তোমরা যদি কেবলমাত্র তোমাদের হৃদয়ের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য আমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছো, তাহলে আমার কাছে না এলেই তোমরা সবচেয়ে ভালো করতে। তোমাদের জীবনীশক্তি অর্জনের বিষয়ে গুরুত্ব দিতেই হবে। নিজেদের বোকা বানিয়ো না! তোমাদের জীবনের অন্বেষণের ভিত্তি হিসেবে তোমাদের কৌতূহলকে না গ্রহণ করলে, বা আমাকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলানোর অজুহাত হিসেবে নিজেদের কৌতূহলকে ব্যবহার না করলেই তোমরা সবচেয়ে ভালো করতে। তোমরা এইসব ছলচাতুরীতে খুবই দক্ষ! আমি আবারও তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি: আমি তোমাকে যত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে বলেছি, তার কতটুকুর মধ্যে তুমি সত্যিই প্রবেশ করেছ? আমি তোমাকে যা যা বলেছি, তার সবটুকু কি তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছ? তোমাকে আমি যা যা বলেছি, তার সবটুকু কি তুমি অভ্যাসে পরিণত করতে পেরেছ?

প্রত্যেক যুগের কার্য স্বয়ং ঈশ্বরই সূচনা করেন, কিন্তু তোমার জানা উচিত, যেই উপায়েই ঈশ্বর কার্য নির্বাহ করুন না কেন, তিনি কোনো আন্দোলন শুরু করতে, বা কোনো বিশেষ সম্মেলন করতে, অথবা তোমাদের হয়ে কোনো ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে আসেন না। তিনি কেবলমাত্র সেই কার্য নির্বাহ করতে আসেন যা তাঁর সম্পন্ন করা উচিত। তাঁর কার্য মানুষের কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সহ্য করে না। তিনি যেমনভাবে চান, তেমনভাবেই তাঁর কার্য নির্বাহ করেন; মানুষ সে বিষয়ে কী ভাবে বা কী জানে, তা নির্বিশেষে তিনি শুধুমাত্র তাঁর কার্য সম্পাদনের বিষয়েই মনোযোগী থাকেন। জগতের সৃষ্টি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, ইতিমধ্যেই কার্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে; যিহোবা থেকে যীশু পর্যন্ত, এবং বিধানের যুগ থেকে অনুগ্রহের যুগ পর্যন্ত, ঈশ্বর কখনোই মানুষের জন্য কোনো বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করেন নি, অথবা কোনো বিশেষ বিশ্বব্যাপী কর্মসভা আয়োজন করে তাঁর কার্যের পরিধি বিস্তারের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করেন নি। তিনি কেবলমাত্র কোনো যথাযথ সময়ে এবং যথাযথ স্থানে একটি সমগ্র যুগের প্রাথমিক কার্য নির্বাহ করেন, এবং তার মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা করে মনুষ্য জাতিকে তাদের জীবনযাপনের পথে নেতৃত্ব দেন। বিশেষ সম্মেলনগুলি সবই মানুষের জমায়েত; ছুটি উদযাপন করার জন্য সকলকে একত্রে জড়ো করাই হলো মানুষের একমাত্র কাজ। ঈশ্বর কোনো ছুটির দিন উদযাপন করেন না, উপরন্তু, তিনি এই বিষয়টি ঘৃণ্য মনে করেন; তিনি কোনো বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করেন না, উপরন্তু, তা ঘৃণ্য মনে করেন। এখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে, ঈশ্বরের অবতাররূপের দ্বারা ঠিক কী কার্য সম্পন্ন হয়!


অবতাররূপের রহস্য (৪)

বাইবেলের নেপথ্য কাহিনী এবং তা নির্মাণের গল্প তোমাদের জেনে রাখা উচিত। যারা ঈশ্বরের নতুন কার্যকে স্বীকার করেনি, এই জ্ঞান তাদের কাছে নেই। তারা জানে না। তুমি যদি সুস্পষ্টভাবে তাদের সাথে সারসত্য সংক্রান্ত এইসকল বিষয় নিয়ে কথা বলো, তাহলে তারা আর তোমার সামনে বাইবেল বিষয়ে বিশুদ্ধবাদীর মতো আচরণ করবে না। তারা নিরন্তর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তদন্ত করে চলেছে: এই বিবৃতিটি কি বাস্তবায়িত হয়েছে? ওই বিবৃতিটি কি বাস্তবায়িত হয়েছে? তারা বাইবেল অনুসারে সুসমাচারগুলিকে গ্রহণ করে, এবং বাইবেল অনুযায়ীই সেগুলিকে প্রচার করে। ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস বাইবেলের বাক্যগুলির উপর নির্ভরশীল; বাইবেল ব্যতীত তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে না। এভাবেই বাইবেলের উপর তুচ্ছ তদন্ত করে তাদের জীবন কাটে। যখন তারা আবার বাইবেল খুঁড়ে তোমার কাছে ব্যাখ্যা চাইতে আসবে, তখন তুমি বোলো, “প্রথমত, চলুন আমরা প্রতিটি বিবৃতিকে যাচাই করা থেকে বিরত থাকি। পরিবর্তে, চলুন বরং দেখি পবিত্র আত্মা কীভাবে কার্য নির্বাহ করে। আমরা যে পথে চলি সেই পথকে সত্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক যে সেই পথটি সত্যিই পবিত্র আত্মার কার্য কিনা, এবং পবিত্র আত্মার কার্যকে অবলম্বন করে পরীক্ষা করা যাক সেই পথটি সঠিক কি না। যেমন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, এই বিবৃতি বা ওই বিবৃতি তেমনভাবেই ঘটেছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের মানুষদের নাক গলানো উচিত নয়। বরং পবিত্র আত্মার কার্য এবং ঈশ্বর যে নবতম কার্য করে চলেছেন সে বিষয়ে কথা বলাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়”। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সেই সময়ের নবীদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রেরিত বাক্য, এবং ঈশ্বর যাদের ব্যবহার করেছিলেন ও যারা অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিল তাদের রচিত বাক্য; একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং সেই বাক্য ব্যাখ্যা করতে পারেন, শুধুমাত্র পবিত্র আত্মাই সেই বাক্যগুলির অর্থ প্রতীয়মান করতে পারে, এবং একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই পারেন সাতটি সীলমোহর ভেঙে গোটানো পুঁথি উন্মোচন করতে। তুমি বলো: “তুমি ঈশ্বর নও, আমিও নই, তাহলে ঈশ্বরের বাক্যকে লঘুভাবে ব্যাখ্যা করার সাহস কার আছে? তুমি কি সেই বাক্য ব্যাখ্যা করতে দুঃসাহস করো? এমনকি যদি নবী যিরমিয়, যোহন এবং এলিয়ও আসতো, তারাও সেই বাক্যগুলির ব্যাখ্যা করতে সাহস করতো না, কারণ তারা সেই মেষশাবক নয়। একমাত্র মেষশাবকই সাতটি সীলমোহর ভাঙতে ও গোটানো পুঁথি খুলতে পারে, আর অন্য কেউ তাঁর বাক্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। আমি ঈশ্বরের নাম আত্মসাৎ করার দুঃসাহস করি না, ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করার সাহস তো আরোই করি না। আমি কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনকারী হতে পারি। তুমি কি ঈশ্বর? ঈশ্বরের সৃষ্ট কোনো জীব সেই পুঁথি উন্মুক্ত করতে বা সেই বাক্য ব্যাখ্যা করতে সাহস করে না, এবং তাই আমিও সেগুলো ব্যাখ্যা করার সাহস দেখাই না। তোমার সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করাই ভালো। কারোরই সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিৎ নয়। চলুন আমরা বরং পবিত্র আত্মার কার্য নিয়ে কথা বলি; মানুষ এটুকুই করতে পারে। আমি যিহোবা এবং যীশুর কার্য সম্বন্ধে সামান্য কিছুটা জানি, কিন্তু যেহেতু এই ধরনের কার্যের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, তাই এই বিষয়ে আমি খুব সামান্যই বলতে পারি। যিশাইয় বা যীশু তাঁদের সময়ে যে কথা বলেছিলেন, তার অর্থ সম্বন্ধে আমি কোনো ব্যাখ্যা দেব না। আমি বাইবেল চর্চা করি না, বরং আমি ঈশ্বরের বর্তমান কার্য অনুসরণ করি। তুমি আসলে বাইবেলকে ক্ষুদ্র পুঁথি হিসেবে গণ্য করো, কিন্তু এটা কি এমন একটা জিনিস নয়, যা একমাত্র মেষশাবকই খুলতে পারে? মেষশাবক ব্যতীত আর কে এটা খুলতে পারে? তুমিও মেষশাবক নও, আর আমিও নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে দাবী করতে সাহস করি না, তাই বাইবেলের বিশ্লেষণ বা তা নিয়ে তুচ্ছ তদন্ত আমাদের না করাই ভালো। এর চেয়ে পবিত্র আত্মার কৃত কার্য, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর বর্তমানে যে কাজ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা অনেক শ্রেয়। দেখা যাক ঈশ্বর কী কী নীতিতে কার্য নির্বাহ করেন, এবং তাঁর কার্যের সারমর্ম কী, এগুলিকে কাজে লাগিয়ে যাচাই করে নেওয়া যাক যে পথে আমরা আজ চলছি তা সঠিক কিনা, এবং এইভাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাক”। তোমরা যদি সুসমাচার প্রচার করতে চাও, বিশেষ করে ধর্মীয় জগতের মানুষদের কাছে, তাহলে তোমাদের বাইবেলকে বুঝতে হবে এবং এর ভিতরের কাহিনীগুলির উপর তোমাদের দক্ষতা থাকতে হবে; অন্যথায় তোমার সুসমাচার প্রচার করার কোনো রাস্তা নেই। একবার তুমি বৃহত্তর চিত্রটি আয়ত্ত করে ফেললে, বাইবেলের মৃত বাক্যগুলিকে তুচ্ছভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা থেকে বিরত হতে পারলে, এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্যের কথা এবং জীবনের সত্যের কথা বললে তুমি সেইসব মানুষদের অর্জন করতে পারবে, যারা প্রকৃত হৃদয় দিয়ে অন্বেষণ করে।

যিহোবার কার্য, তিনি যে বিধানসমূহ প্রণয়ন করেছিলেন, তিনি যে নীতির উপর ভিত্তি করে মানুষকে তাদের জীবনযাপনের দিশা দেখিয়েছিলেন, বিধানের যুগে তাঁর সম্পাদিত কার্যের তার বিষয়বস্তু, তাঁর বিধানসমূহ প্রণয়নের তাৎপর্য, অনুগ্রহের যুগের প্রতি তাঁর কার্যের তাৎপর্য, এবং অন্তিম পর্যায়ে ঈশ্বর যে কার্য নির্বাহ করেন: এগুলিই সেই বিষয় যা তোমাদের বুঝতে হবে। প্রথম পর্যায় হল বিধানের যুগের কার্য, দ্বিতীয় পর্যায় অনুগ্রহের যুগের কার্য, এবং তৃতীয় পর্যায় হল অন্তিম সময়ের কার্য। ঈশ্বরের কার্যের এই পর্যায়গুলির বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মোট তিনটি পর্যায় আছে। এই প্রত্যেক পর্যায়ের কার্যের সারমর্ম কী? ছয় হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্য কয়টি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়? এই পর্যায়গুলি কীভাবে সম্পাদিত হয়, এবং প্রত্যেকটি পর্যায় কেন তার যথানির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই সম্পাদিত হয়? এ সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রতিটি যুগের কার্যের প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্য রয়েছে। যিহোবা কোন কার্য নির্বাহ করেছিলেন? কেনই বা তিনি তা সেই নির্দিষ্ট উপায়েই করেছিলেন? তাঁকে যিহোবা নামে কেন সম্বোধন করা হতো? আবার, অনুগ্রহের যুগে যীশু কোন কার্য নির্বাহ করেছিলেন, এবং কী প্রকারে? কার্যের প্রতিটি পর্যায় এবং প্রতিটি যুগ দ্বারা ঈশ্বরের স্বভাবের কোন দিকগুলি প্রকাশিত হয়? বিধানের যুগে তাঁর স্বভাবের কোন দিকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল? এবং অনুগ্রহের যুগে কোনগুলি? আর অন্তিম যুগেই বা কোনগুলি? এ সবই এমন কিছু অপরিহার্য প্রশ্ন, যেগুলির বিষয়ে তোমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাব সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র অনুগ্রহের যুগে প্রকাশিত হয়নি, বা কেবল বিধানের যুগেও নয়, অথবা শুধুমাত্র এই অন্তিম সময়ে তো একেবারেই নয়। অন্তিম সময়ের সম্পাদিত কাজ বিচার, ক্রোধ, এবং শাস্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্তিম সময়ে সম্পাদিত কার্য বিধানের যুগ বা অনুগ্রহের যুগের কার্যকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। যা-ই হোক, এই তিন আন্তঃসংযুক্ত পর্যায় মিলে একটি একক সত্তা নির্মাণ করে, এবং এই সবই সেই একক ঈশ্বরের কার্য। স্বাভাবিকভাবেই, এই কার্যের সম্পাদন বিভিন্ন যুগে বিভক্ত। অন্তিম সময়ের কার্য সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটায়; বিধানের যুগে যা করা হয়েছিল, তা ছিল সূচনামূলক কার্য; এবং অনুগ্রহের যুগের কার্য ছিল মুক্তির। এই সমগ্র ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্যের যে দর্শন, সে বিষয়ে কেউই অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, এবং সেই দর্শন এখনো প্রহেলিকাই রয়ে গেছে। রাজ্যের যুগের সূচনার জন্য অন্তিম সময়ে শুধুমাত্র বাক্যের কাজ সম্পাদন করা হয়, কিন্তু এটি সকল যুগের প্রতিনিধি নয়। অন্তিম সময় অন্তিম সময়ের থেকে বেশি কিছু নয়, এবং রাজ্যের যুগের থেকেও বেশি কিছু নয়, এবং তা অনুগ্রহের যুগ বা বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে না। শুধুমাত্র এটুকুই যে, অন্তিম সময় চলাকালীন, ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্য তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়। এটিই হল রহস্যের উন্মোচন। এটি এমন ধরনের রহস্য যা কোনো মানুষের দ্বারা উদ্ঘাটিত হতে পারে না। বাইবেল সম্বন্ধে মানুষের যত দারুণ উপলব্ধিই থাকুক না কেন, তা কতগুলি বাক্যসমষ্টির অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, কারণ মানুষ বাইবেলের সারমর্ম উপলব্ধি করে না। বাইবেল পড়ে মানুষ হয়তো কিছু সত্য উপলব্ধি করতে পারে, কিছু কিছু বাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারে, অথবা কিছু বিখ্যাত অংশ বা অধ্যায় নিয়ে তুচ্ছ অনুসন্ধান করতে পারে, কিন্তু সে কখনোই সেই বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না; কারণ মানুষ নিছক কতকগুলি নিষ্প্রাণ বাক্য দেখে, যিহোবা বা যীশুর কার্যের দৃশ্য নয়, এবং সেই কার্যের রহস্য উদ্ঘাটন করার কোনো উপায় মানুষের জানা নেই। অতএব, ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার রহস্য হল সবচেয়ে দুরূহ ও নিগূঢ়তমভাবে প্রচ্ছন্ন রহস্য, এবং মানুষের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়। কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে না, যদি না স্বয়ং ঈশ্বর তা মানুষের কাছে প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করেন; অন্যথায় এই বিষয়গুলি চিরকাল মানুষের কাছে প্রহেলিকা হয়েই রয়ে যাবে, এবং চিরদিন তা অনুদ্ঘাটিত রহস্যই থেকে যাবে। ধর্মীয় জগতে যারা আছে তাদের কথা তো বাদই দাও, আজ তোমাদের বলা না হলে তোমরাও এগুলি বুঝতে পারতে না। ছ’হাজার বছরব্যাপী এই কার্য সকল নবীদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়েও বেশি রহস্যময়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমান সময় অবধি সবচেয়ে বড় রহস্য হল এটি, এবং কোনো যুগের কোনো নবী একে অনুধাবন করে উঠতে পারেনি, কারণ এই রহস্য আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি, এবং একমাত্র অন্তিম যুগেই তা উন্মোচিত হবে। তোমরা যদি এই রহস্য উপলব্ধি করতে পারো, এবং একে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হও, তাহলে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ এই রহস্যের দ্বারা বিজিত হবে। সকল দর্শনের মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ; মানুষ একেই অনুধাবন করার জন্য সবচেয়ে ব্যগ্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, অথচ এ বিষয়েই মানুষের ধারণা সবচেয়ে অস্পষ্ট। তোমরা যখন অনুগ্রহের যুগে ছিলে, তখন যিহোবা বা যীশুর সম্পাদিত কার্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমরা জানতে না। মানুষ বুঝতে পারেনি, কেন যিহোবা বিধান প্রণয়ন করেছিলেন, কেন তিনি জনগণকে সেই বিধান পালন করতে বলেছিলেন অথবা কেন মন্দির নির্মাণ করতে হয়েছিল, এবং তারা আরোই বুঝতে পারেনি, কেন ইসরায়েলবাসীদের মিশর থেকে প্রথমে জনহীন মরুভূমিতে এবং তারপর কনান দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবেমাত্র আজ এসব বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্তিম সময়ের কার্য হল তিন পর্যায়ের মধ্যে শেষতম। এটি অপর এক নতুন যুগের কার্য, এবং ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কার্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনা তিন পর্যায়ের কার্যে বিভক্ত। কোনো একটি পর্যায় তিনটি পর্যায়ের কার্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, কেবল সমগ্রের একটিমাত্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যিহোবা নামটি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তিনি বিধানের যুগে তাঁর কার্য নির্বাহ করেছিলেন, এতে প্রমাণিত হয় না যে ঈশ্বর কেবলমাত্র আইনের অনুশাসনেই ঈশ্বর হতে পারেন। যিহোবা মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন, এবং তাদের হাতে আদেশসমূহ হস্তান্তর করে মানুষকে মন্দির ও পূজাবেদী নির্মাণ করতে বলেছিলেন; তিনি যে কার্য সম্পন্ন করেছিলেন তা কেবল বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে। যে কার্য তিনি করেছেন তা প্রমাণ করে না যে ঈশ্বর শুধুমাত্র এমন ঈশ্বর যিনি মানুষকে বিধান মানতে বলেন, অথবা তিনি মন্দিরেরই ঈশ্বর, বা পূজাবেদীর সম্মুখেই ঈশ্বর। এ কথা বললে অসত্য-ভাষণ হবে। বিধানের অধীনে সম্পাদিত কার্য কেবলমাত্র একটি যুগেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অতএব, ঈশ্বর যদি কেবলমাত্র বিধানের যুগে কার্য নির্বাহ করতেন, তাহলে মানুষ ঈশ্বরকে এইরূপ সংজ্ঞায় আবদ্ধ করে ফেলত, “ঈশ্বর হলেন মন্দিরের ঈশ্বর, এবং তাঁর সেবা করতে হলে আমাদের অবশ্যই যাজকের বেশ পরিধান করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে”। যদি অনুগ্রহের যুগের কার্য কখনোই সম্পাদিত না হত এবং অনুশাসনের যুগই বর্তমানে চলত, তাহলে মানুষ জানতে পারত না যে এছাড়াও ঈশ্বর ক্ষমাশীল এবং প্রেমময়ও বটে। যদি বিধানের যুগের কার্য না করা হতো, শুধুমাত্র অনুগ্রহের যুগের কার্যই সম্পাদিত হতো, তাহলে মানুষ শুধু এটুকুই জানত যে ঈশ্বর শুধুমাত্র মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন এবং মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। মানুষ কেবল জানতে পারতো যে তিনি পবিত্র ও নিষ্পাপ, এবং মানুষের স্বার্থে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে ও ক্রুশবিদ্ধ হতে সক্ষম। মানুষ কেবল এগুলিই জানত, কিন্তু অন্য কোনো বিষয়ে তার কোনো ধারণা থাকত না। অতএব প্রত্যেকটি যুগ ঈশ্বরের স্বভাবের একেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আর ঈশ্বরের স্বভাবের কোন বৈশিষ্টগুলি বিধানের যুগে, কোনটি অনুগ্রহের যুগে, এবং কোনটি এই বর্তমান পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বলা যায়: একমাত্র যখন তিনটি পর্যায় একত্রে সমন্বিত হবে, তখনই ঈশ্বরের স্বভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হবে। মানুষ যখন তিনটি পর্যায়ের বিষয়েই জেনে যাবে, শুধুমাত্র তখনই সে সম্পূর্ণ রূপে তা বুঝতে পারবে। এই তিনটি পর্যায়ের কোনোটিই বাদ দেওয়া যাবে না। এই তিন পর্যায়ের কাজ সম্বন্ধে জানার পরই তুমি ঈশ্বরের স্বভাব সামগ্রিকভাবে দেখতে পাবে। বিধানের যুগে ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পন্ন করেছিলেন বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে তিনি কেবলমাত্র আইনের অনুশাসনেই ঈশ্বর, এবং তিনি মুক্তিদানের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে তিনি চিরকাল মানবজাতিকে মুক্তি দিয়ে যাবেন। এগুলি সবই মানুষের তৈরী সিদ্ধান্ত। যেহেতু অনুগ্রহের যুগের অবসান ঘটেছে, ফলে তুমি এ কথা বলতে পারো না যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র ক্রুশেরই অধিকারে, এবং শুধু ক্রুশই ঈশ্বরের পরিত্রাণের প্রতিনিধিত্ব করে। তা হবে ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করা। বর্তমান পর্যায়ে ঈশ্বর প্রধানত বাক্যের কার্য নির্বাহ করছেন, কিন্তু তুমি এটা বলতে পারো না যে, ঈশ্বর কখনোই ক্ষমাশীল ছিলেন না, এবং তিনি কেবল বিচার ও শাস্তিই নিয়ে এসেছেন। অন্তিম সময়ের কার্য যিহোবা ও যীশুর কার্য এবং মানুষের অবোধ্য সকল রহস্যকে প্রকাশ করে, যাতে মানবজাতির গন্তব্য এবং পরিসমাপ্তি প্রকাশিত হয় এবং মানবজাতির মধ্যে পরিত্রাণের সকল কার্য সমাপ্ত করা যায়। অন্তিম সময়ের কার্যের এই পর্যায়টি সবকিছুর সমাপ্তি ঘটায়। মানুষের অবোধ্য সকল রহস্য উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে মানুষ সেগুলির গভীরতা পরিমাপ করতে পারে এবং তার হৃদয়ে এক সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। একমাত্র তখনই মানবজাতিকে প্রকারভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে। একমাত্র ছয় হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়ার পরই মানুষ ঈশ্বরের স্বভাবকে তার সমগ্রতা নিয়ে বুঝতে পারবে, কারণ তাঁর ব্যবস্থাপনা ততদিনে সমাপ্তিতে পৌঁছে যাবে। এখন তোমরা যখন সর্বশেষ যুগে ঈশ্বরের কার্য অনুভব করেছ, তাহলে বলো ঈশ্বরের স্বভাব কী? তুমি কি এ কথা বলতে সাহস করো যে, ঈশ্বর এমন এক ঈশ্বর যিনি নিতান্তই বাক্য উচ্চারণ করেন আর তার বেশি কিছু নয়? তুমি এমন সিদ্ধান্ত পেশ করার সাহস কোরো না। কেউ কেউ হয়তো বলবে যে, ঈশ্বর এমন ঈশ্বর যিনি রহস্য উন্মোচন করেন, বলবে যে, ঈশ্বরই সেই মেষশাবক এবং তিনিই সেই একক যিনি সাতটি সীলমোহর ভাঙেন। কিন্তু কেউ এমন সিদ্ধান্ত পেশ করার সাহস করবে না। অন্যদিকে কেউ হয়তো বলবে যে ঈশ্বর হলেন অবতারের দেহরূপ, কিন্তু এটাও সঠিক নয়। এরপরেও কেউ হয়তো বলবে যে, ঈশ্বরের অবতার রূপ কেবল বাক্য উচ্চারণ করেন এবং প্রতীকি ও বিস্ময়কর কার্য নির্বাহ করেন না, কিন্তু এইভাবে কথা বলার সাহস তোমার আরোই কম হবে, কারণ যীশু অবতার রূপে এসেছিলেন এবং প্রতীকি ও বিস্ময়কর কার্য নির্বাহ করেছিলেন। তাই তুমি ঈশ্বরকে এত লঘুভাবে সংজ্ঞায়িত করার সাহস দেখাবে না। ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সকল কার্য এখন সম্পন্ন হয়েছে। এই সকল কার্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হওয়ার পর, এবং মানবজাতির মাঝে নির্বাহিত হওয়ার পরই মানুষ ঈশ্বরের স্বভাব এবং তিনি কে ও তাঁর কী আছে, তা জানতে পারবে। এই পর্যায়ের কার্য পুরোপুরি সম্পন্ন হওয়ার পর মানুষের অবোধ্য সকল রহস্য উন্মোচিত হবে, পূর্বের অজানা জীবনসত্য স্পষ্ট হবে, এবং মানবজাতিকে তাদের ভবিষ্যৎ পথ ও গন্তব্যের কথা জানানো হবে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজ যা এই বর্তমান পর্যায়ে করতে হবে। যদিও মানুষ আজ যে পথে চলছে, তা ক্রুশ এবং কষ্টভোগেরও পথ, তবু মানুষ যা অনুশীলন করে, এবং আজ যা ভোজন, পান ও উপভোগ করে, তা বিধানের অধীনে এবং অনুগ্রহের যুগে মানুষের ভাগে যা পড়েছিল তার চেয়ে অনেক পৃথক। বর্তমানে মানুষের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত, তা অতীতকালের মত নয় এবং বিধানের যুগের প্রত্যাশার থেকে তা আরো বেশি পৃথক। এবার, ঈশ্বর যখন ইসরায়েলে তাঁর কার্য নির্বাহ করছিলেন, তখন বিধানের অধীনে থাকা মানুষের কাছে কী প্রত্যাশিত ছিল? এর চেয়ে বেশি কিছু নয় যে মানুষ যেন বিশ্রামবার পালন করে এবং যিহোবার বিধানগুলি মেনে চলে। বিশ্রামবারে কেউ যাতে পরিশ্রম না করে, এবং যিহোবার আইন লঙ্ঘন না করে। কিন্তু এখন এমনটা নয়। বিশ্রামবারে মানুষ কাজ করে, একত্রিত হয়, যথারীতি প্রার্থনা করে, এবং তাদের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। অনুগ্রহের যুগে যারা ছিল তাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হত, উপরন্তু তাদের বলা হত উপবাস করতে, রুটি ও আঙুর-রস খেতে, মস্তক ঢেকে রাখতে, এবং অন্যদের পা ধুইয়ে দিতে। এখন এসব নিয়ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের কাছে বৃহত্তর চাহিদা তৈরি হয়েছে, কারণ ঈশ্বরের কার্য সর্বকালীন গভীরতর হয়েছে, এবং মানুষের প্রবেশ সর্বকালের চেয়ে উচ্চতর হয়েছে। অতীতে, মানুষের উপর হাত রেখে যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে যখন সবকিছু বলা হয়ে গেছে, তখন আর হাত রাখার প্রয়োজন কী? বাক্যের দ্বারাই ফলাফল অর্জন করা যায়। অতীতে তিনি যখন মানুষের উপর তাঁর হাত রেখেছিলেন, তা ছিল মানুষকে আশীর্বাদ করার জন্য এবং তার রোগ নিরাময়ের জন্য। পবিত্র আত্মা সেই সময় এভাবে কার্য নির্বাহ করতেন, কিন্তু এখন আর এমন নয়। এখন কার্য নির্বাহ এবং ফলাফল অর্জন করার জন্য পবিত্র আত্মা কেবল বাক্য উচ্চারণ করেন। তাঁর বাক্যগুলি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং তোমাদের যেমনভাবে বলা হয়েছে, তোমাদের উচিত ঠিক তেমনভাবেই সেগুলো অনুশীলন করা। তাঁর বাক্যই তাঁর ইচ্ছা; সেগুলিই তাঁর কার্য যা তিনি নির্বাহ করতে চান। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তুমি তাঁর অভিপ্রায় এবং তিনি তোমাকে কী অর্জন করতে বলছেন, তা বুঝতে পারবে, এবং তুমি হাত রাখার প্রয়োজন ছাড়াই তাঁর বাক্যগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলন করতে পারবে। কেউ কেউ হয়তো বলবে, “আমার উপর তোমার হাত রাখো! আমার উপর তোমার হাত রাখো যাতে আমি তোমার আশীর্বাদ পেতে পারি এবং তোমার অংশ গ্রহণ করতে পারি”। এসব অতীতের সেকেলে অভ্যাস, যা এখন অপ্রচলিত, কারণ যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। পবিত্র আত্মা যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্য নির্বাহ করেন, যথেচ্ছভাবে অথবা শুধুমাত্র নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নয়। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, এবং একটি নতুন যুগ অপরিহার্যভাবে নতুন কার্য সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এটি কার্যের প্রতিটি পর্যায়েই সত্য, আর তাই তাঁর কার্য কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না। অনুগ্রহের যুগে যীশু রোগ নিরাময়, অপদেবতা তাড়ানো, মানুষের উপর হাত রেখে তার জন্য প্রার্থনা, এবং মানুষকে আশীর্বাদ দেওয়ার মতো কাজ প্রভূত পরিমানে করেছিলেন। সে যাই হোক, বর্তমান সময়ে এগুলি পুনরায় করা অর্থহীন হবে। সেই সময়ে পবিত্র আত্মা সেইভাবেই কার্য নির্বাহ করেছেন, কারণ সেটি ছিল অনুগ্রহের যুগ, এবং মানুষের উপভোগের জন্য যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। তার কাছ থেকে কোনোরকম মূল্য চাওয়া হত না, এবং সে ততক্ষণ অবধি অনুগ্রহ পেত, যতক্ষণ তার মনে বিশ্বাস থাকত। সকলের সঙ্গে খুব সদয় আচরণ করা হত। এখন যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, এবং ঈশ্বরের কার্য আরও অগ্রসর হয়েছে; ফলত শাস্তি এবং বিচারের মধ্য দিয়েই মানুষের বিদ্রোহ এবং তার অন্তঃস্থিত অপরিচ্ছন্নতা শুদ্ধ করা হবে। সেই যুগ মুক্তির যুগ হওয়ায় তা ঈশ্বরকে সেই উপায়ে কার্য নির্বাহ করতে প্ররোচিত করেছিল, যাতে মানুষকে তার উপভোগের জন্য যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা যায়, যাতে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে, এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে তার পাপের ক্ষমা পেতে পারে। বর্তমান যুগ হলো শাস্তির মাধ্যমে, বিচারের মাধ্যমে, বাক্য দ্বারা প্রহারের মাধ্যমে এবং বাক্যের শৃঙ্খলা ও উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানুষের ভেতরের অধার্মিকতাকে উন্মোচিত করার যুগ, যাতে মানবজাতি ভবিষ্যতে উদ্ধার পেতে পারে। এই কাজ মুক্তির চেয়ে আরো গভীর। অনুগ্রহের যুগের যে অনুগ্রহ, তা মানুষের উপভোগের জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যেই সেই অনুগ্রহ উপভোগ করে ফেলায় এখন আর তা উপভোগ করে না। এখন এই কার্যের সময় পেরিয়ে গেছে, এবং আর তা করা হবে না। এখন মানুষকে বাক্যের বিচারের মাধ্যমে উদ্ধার করা হবে। বিচার, শাস্তি এবং পরিশোধনের পর মানুষের স্বভাব অতঃপর পরিবর্তিত হবে। এ কি আমার বলা সেই বাক্যগুলোর কারণেই নয়? কার্যের প্রতিটি পর্যায় মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে ও যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন হয়। সমগ্র কার্যটিই তাৎপর্যপূর্ণ, এবং তা সবই করা হয় চূড়ান্ত পরিত্রাণের জন্যেই, যাতে ভবিষ্যতে মানবজাতি একটি সুষ্ঠু গন্তব্য পায়, এবং যাতে পরিশেষে মানবজাতি তার ধরণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হতে পারে।

অন্তিম সময়ের কার্য হল বাক্য উচ্চারণ করা। বাক্যের দ্বারা মানুষের মধ্যে অসামান্য পরিবর্তন আনা যায়। এই বাক্যগুলি গ্রহণের মাধ্যমে এখন মানুষের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন এসেছে, তা অনুগ্রহের যুগের প্রতীক ও বিস্ময়গুলিকে গ্রহণ করার ফলে মানুষের যে পরিবর্তন এসেছিল তার তুলনায় অনেক বৃহত্তর। কারণ অনুগ্রহের যুগে মানুষের উপর হাত রাখা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে মন্দ আত্মা বহিষ্কার করা হত, কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত ভ্রষ্ট স্বভাব তখনও থেকে যেত। মানুষকে তার অসুস্থতা থেকে নিরাময় করা হয়েছিল এবং তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু কেমন করে মানুষকে তার ভেতরের ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাবগুলি থেকে শুদ্ধ করা যাবে, সেই কাজ তখনও বাকি ছিল। মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল কেবলমাত্র তার বিশ্বাসের জন্য, কিন্তু মানুষের পাপী প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় নি এবং তা এখনো তার ভেতরে রয়ে গেছে। অবতাররূপ ঈশ্বরের মাধ্যমে মানুষের পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের মধ্যে আর পাপ ছিল না। মানুষের পাপকে পাপ-উৎসর্গের মাধ্যমে ক্ষমা করা যেত, কিন্তু কীভাবে সে আর কখনো পাপ করবে না, অথবা কীভাবে তার পাপী প্রবৃত্তি ধ্বংস ও রূপান্তরিত হবে, এই সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় তার জানা ছিল না। মানুষের পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, এবং তা ঈশ্বরের ক্রুশবিদ্ধকরণের কার্যের কারণে, কিন্তু এরপরেও মানুষ তার পুরনো ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাবের মধ্যেই বেঁচে ছিল। এই কারণে, মানুষকে তার ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে হবে, যাতে তার পাপী প্রবৃত্তি পুরোপুরি নির্মূল করা যায়, আর কখনো তা বিকশিত হতে না পারে, এবং এইভাবে যাতে মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত হতে সক্ষম করা যায়। এর জন্য মানুষের প্রয়োজন জীবনে অগ্রগতির পথ উপলব্ধি করা, জীবনের প্রকৃত পথ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, এবং নিজের স্বভাব পরিবর্তনের জন্য প্রকৃত পন্থাকে আঁকড়ে ধরা। এছাড়াও, মানুষকে এই পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে, যাতে তার স্বভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় ও সে আলোর দীপ্তির নীচে বাঁচতে পারে, যাতে তার সব কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গত হয়, যাতে সে নিজের ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাবকে পরিহার করতে পারে, এবং যাতে শয়তানের অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় ও তার ফলে পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে তার উত্থান ঘটে। একমাত্র তখনই মানুষ সম্পূর্ণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত করবে। যে সময়ে যীশু তাঁর কার্য নির্বাহ করছিলেন, তখনও তাঁর বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ছিল আবছা ও অস্পষ্ট। মানুষ চিরকাল তাঁকে দায়ূদের পুত্র বলে বিশ্বাস করেছে, এবং তাঁকে একজন মহান নবী ও মানুষের পাপের মুক্তিদাতা হিতৈষী প্রভু হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিছু মানুষ তাদের বিশ্বাসের জোরে কেবলমাত্র তাঁর পোশাকের প্রান্তের ছোঁওয়ায় নিরাময় লাভ করেছিল; অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল, এমনকি মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। তা সত্বেও, মানুষ তার ভেতরে গভীরভাবে প্রোথিত ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাবকে আবিষ্কার করতে অক্ষম ছিল, আর সে এটাও জানতো না যে কিভাবে তাকে অপসারণ করতে হবে। মানুষ অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিলো, যেমন দৈহিক শান্তি ও আনন্দ, পরিবারের একজনের বিশ্বাসের ফলে সমগ্র পরিবারের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসা, অসুস্থতার নিরাময়, এরকম অনেক কিছু। বাকিগুলি ছিল মানুষের সৎ কাজ এবং তার ঈশ্বরোচিত উপস্থিতি; কেউ যদি এইসবের ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে পারতো, তাহলেই তাদের একজন গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসী হিসেবে মনে করা হত। শুধুমাত্র এই ধরনের বিশ্বাসীরাই মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রবেশ করতে পারতো, যার অর্থ তারা উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু জীবৎকালে এই মানুষেরা জীবনের প্রকৃত পথ একেবারেই বুঝতে পারে নি। তারা কেবল এক বৃত্তাকার পথ ধরে পাপ করেছে ও পাপস্বীকার করেছে, যে বৃত্তে তাদের স্বভাব পরিবর্তনের কোনো রাস্তা ছিল না: অনুগ্রহের যুগে এমনই ছিল মানুষের অবস্থা। মানুষ কি পরিপূর্ণ পরিত্রাণ পেয়েছে? না! অতএব, কাজের সেই পর্যায়টি সম্পন্ন হওয়ার পরেও বিচার এবং শাস্তির কার্য বাকি রয়ে গিয়েছিল। এই পর্যায়টি হল বাক্যের দ্বারা মানুষকে পবিত্র করা, এবং তার মাধ্যমে অনুসরণের জন্য তাকে একটি পথ প্রদান করা। এই পর্যায়টি ফলপ্রসূ বা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারতো না যদি সেখানে শুধু অপদেবতা নির্মূল করার কাজই চলতে থাকতো, কারণ তা মানুষের পাপী প্রকৃতিকে নির্মূল করতে ব্যর্থ হতো, এবং মানুষ তার পাপের ক্ষমাতেই স্থবির হয়ে পড়তো। পাপ-উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার পাপের ক্ষমা পেয়েছে, কারণ ক্রুশবিদ্ধকরণের কার্য ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং ঈশ্বর শয়তানের উপর জয়লাভ করেছেন। কিন্তু মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব এখনো তার মধ্যে রয়ে গেছে, মানুষ এখনও পাপ করতে পারে ও ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে পারে, এবং ঈশ্বর মানবজাতিকে অর্জন করেন নি। এই কারণে কার্যের এই পর্যায়ে ঈশ্বর বাক্যের দ্বারা মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব উন্মোচন করেন, যাতে সে সঠিক পথের সাথে সঙ্গতভাবে অনুশীলন করে। এই পর্যায়টি আগের পর্যায়ের চেয়ে বেশি অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ, কারণ এখন এই বাক্যই মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে তার জীবনীশক্তি সরবরাহ করে, এবং তার স্বভাবকে সম্পূর্ণ নবীকরণে সক্ষম করে; এটি কাজের অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যায়। অতএব, অন্তিম সময়ের অবতার ঈশ্বরের অবতার রূপগ্রহনের তাৎপর্য পূরণ করেছে, এবং মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে সম্পন্ন করেছে।

ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের উদ্ধার সরাসরি আত্মার পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয় না এবং আত্মার পরিচয়কে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে করা হয় না, কারণ মানুষ তাঁর আত্মা দেখতে বা স্পর্শ করতে পারে না, কাছেও যেতে পারে না। তিনি যদি সরাসরি আত্মার পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতেন, মানুষ তাঁর পরিত্রাণ লাভ করতে পারতো না। ঈশ্বর যদি বাহ্যিকভাবে সৃষ্ট এক মানবের রূপ ধারণ না করতেন, তাহলে পরিত্রাণ লাভের কোনো উপায় মানুষের কাছে থাকত না। কারণ মানুষের তাঁর কাছে যাওয়ার উপায় নেই, ঠিক যেমন যিহোবার মেঘের কাছে কেউ যেতে পারত না। শুধুমাত্র একজন সৃষ্ট মানুষ হয়ে, অর্থাৎ তিনি যে দেহে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন সেই দেহে তাঁর বাক্য স্থাপন করে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বাক্য অনুযায়ী কার্য নির্বাহ করতে পারেন। একমাত্র তখনই মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাক্য দেখতে এবং শুনতে পারে, এবং অধিকন্তু তাঁর বাক্যের অধিকারে প্রবেশ করতে পারে, এবং এই উপায়ে পুরোপুরি উদ্ধার পেতে পারে। ঈশ্বর যদি দেহ ধারণ না করতেন, তাহলে রক্ত-মাংসের কোনো জীব এত মহৎ পরিত্রাণ লাভ করত না, এবং একজনও উদ্ধার পেত না। ঈশ্বরের আত্মা যদি মানবজাতির মাঝে সরাসরি কার্য নির্বাহ করতেন, তাহলে হয় সমগ্র মানবজাতি ভূপতিত হত, অথবা ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার কোনো উপায় না থাকায়, তারা সম্পূর্ণরূপে শয়তানের বন্দী হয়ে পড়ত। প্রথম অবতার এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে, যীশুর নশ্বর দেহের মাধ্যমে তার মুক্তিদানের জন্য, অর্থাৎ তিনি ক্রুশের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব তখনও রয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় অবতাররূপ আর পাপস্খালনের বলি হিসাবে নয়, বরং পাপ থেকে যারা মুক্তি পেয়েছে তাদের সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করার জন্য। এটি করা হল যাতে, যারা ক্ষমা পেয়েছে, তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া ও সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ করা যায়, এবং পরিবর্তিত স্বভাব অর্জন করার মাধ্যমে তারা যাতে শয়তানের অন্ধকার প্রভাব ছিন্ন করে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। একমাত্র এই উপায়েই মানুষকে পুরোপুরি পবিত্র করা যেতে পারে। বিধানের যুগের অবসান এবং অনুগ্রহের যুগের সূচনার পর ঈশ্বর পরিত্রাণের কার্য শুরু করেছিলেন, যা অন্তিম সময় অবধি চলবে, যখন তিনি মানবজাতিকে তাদের বিদ্রোহের জন্য বিচার ও শাস্তিদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে শোধন করবেন। একমাত্র তখনই ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের কার্য সম্পন্ন করে বিশ্রামে প্রবেশ করবেন। অতএব, কার্যের তিন পর্যায়ে, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষের মাঝে কার্য নির্বাহের জন্য কেবলমাত্র দু’বার অবতার রূপ ধারণ করেছেন। এর কারণ, তিনটি পর্যায়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি পর্যায়েরই কাজ ছিল মানুষকে তার জীবনযাপনে দিশা দেখানো, বাকি দু’টি পর্যায়ে রয়েছে পরিত্রাণের কার্য। একমাত্র দেহরূপ ধারণ করেই ঈশ্বর মানুষের পাশে জীবনযাপন করতে পারেন, পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করতে পারেন, এবং এক সাধারণ দেহে জীবনযাপন করতে পারেন। একমাত্র এই উপায়েই তিনি মানুষকে বাস্তবসম্মত পথের যোগান দিতে পারেন, যা সৃষ্ট জীব হিসেবে তাদের প্রয়োজন। ঈশ্বরের অবতাররূপের মাধ্যমেই মানুষ ইশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করে, তার প্রার্থনার উত্তর হিসেবে সরাসরি স্বর্গ থেকে নয়। কারণ, মানুষ রক্ত-মাংসের জীব হওয়ায়, ঈশ্বরের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার, বা তাঁর আত্মার কাছে যাওয়ার কোনো উপায় তার নেই। মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেহরূপেরই সংস্পর্শে আসতে পারে, এবং কেবল এই উপায়েই মানুষ সকল পথ ও সকল সত্য উপলব্ধি করতে পারে, এবং সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় অবতার রূপটি মানুষের পাপ দূর করে তাকে পুরোপুরি শুদ্ধ করে তোলার জন্য যথেষ্ট হবে। অতএব, দ্বিতীয় অবতাররূপের সাথে সাথে, দেহরূপে ঈশ্বরের কার্যের সামগ্রিকতায় উপসংহার টানা হবে, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপের তাৎপর্য সম্পন্ন হবে। অতঃপর, ঈশ্বরের দেহরূপের কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হবে। দ্বিতীয়বার দেহরূপের পর তিনি আর তাঁর কার্যের জন্য তৃতীয়বার দেহরূপ ধারণ করবেন না। কারণ তাঁর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। অন্তিম সময়ের অবতার তাঁর নির্বাচিত লোকেদের সম্পূর্ণরূপে অর্জন করবেন, এবং অন্তিম সময়ে সমগ্র মানবজাতি তার ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যাবে। তিনি আর পরিত্রাণের কার্য নির্বাহ করবেন না, বা কোনো কার্য সম্পন্ন করতে দেহরূপ ধারণ করে প্রত্যাবর্তনও করবেন না। অন্তিম সময়ের কার্যে প্রতীক ও বিস্ময়ের প্রকাশের চেয়ে বাক্য বেশি শক্তিশালী, এবং বাক্যের কর্তৃত্ব প্রতীক ও বিস্ময়ের কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে যায়। বাক্য মানুষের হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভ্রষ্ট স্বভাবগুলিকে উন্মোচিত করে। সেগুলিকে নিজে থেকে চিনে নেওয়ার কোনো উপায় তোমার নেই। যখন সেগুলি বাক্যের দ্বারা তোমার সম্মুখে নগ্নভাবে রাখা হবে, তখন তুমি স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিকে আবিষ্কার করতে পারবে; তুমি সেগুলিকে অস্বীকার করতে পারবে না, এবং তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত হবে। এটি কি বাক্যের কর্তৃত্ব নয়? আজ বাক্যের দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে, এটা তারই ফলাফল। অতএব, অসুস্থের নিরাময় বা অপদেবতা বহিষ্কার করার দ্বারা মানুষকে তার পাপ থেকে উদ্ধার করা যায় না, বা প্রতীক ও বিস্ময়ের প্রকাশের দ্বারাও মানুষকে পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ করে তোলা যায় না। অসুস্থতা নিরাময় বা অপদেবতা বহিষ্কারের কর্তৃত্ব মানুষকে কেবল অনুগ্রহ প্রদান করে, কিন্তু মানুষের শরীর তারপরেও শয়তানের অধিকারে থাকে, এবং শয়তানোচিত ভ্রষ্ট স্বভাব মানুষের মধ্যেই থেকে যায়। অন্যভাবে বললে, যা পরিশুদ্ধ হয় নি, তা পাপ ও কলুষের অধিকারেই থেকে যায়। একমাত্র বাক্যের দ্বারা পরিশোধনের পরেই মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারে ও পবিত্র হয়ে উঠতে পারে। মানুষের ভিতর থেকে যখন অপদেবতাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং সে মুক্তিলাভ করেছিল, তার অর্থ এইটুকুই ছিল যে, তাকে শয়তানের হাত থেকে ছিন্ন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও, ঈশ্বরের দ্বারা পরিশুদ্ধ বা পরিবর্তিত না হওয়া অবধি সে একজন ভ্রষ্ট মানুষই থেকে যায়। মানুষের মধ্যে এখনো কলুষতা, বিরোধিতা ও বিদ্রোহ বিদ্যমান; মানুষ কেবল তাঁর দ্বারা মুক্তিলাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে তার ন্যূনতম জ্ঞানও নেই, এবং সে এখনও তাঁর প্রতিরোধ ও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম। মুক্তিলাভের পূর্বে শয়তানের অনেক বিষ ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে রোপণ করা হয়েছিল, এবং হাজার হাজার বছর ধরে শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পর তার মধ্যে এক ঈশ্বরবিরোধী চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব, মানুষ যখন মুক্তিলাভ করে, তা এমন এক মুক্তির চেয়ে বেশি কিছুই নয়, যেখানে তাকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করা হয়, কিন্তু তার বিষাক্ত চরিত্র নির্মূল হয় নি। মানুষ, যে এত অপবিত্র, ঈশ্বরের সেবা করার যোগ্য হওয়ার আগে তাকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই বিচার ও শাস্তিদানের কার্যের মাধ্যমে মানুষ নিজের ভিতরের কলুষিত ও ভ্রষ্ট সত্তার সম্বন্ধে জানতে পারবে, এবং সে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত ও শুদ্ধ হতে সক্ষম হবে। একমাত্র এই উপায়েই মানুষ ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে প্রত্যাবর্তনের যোগ্য হয়ে উঠবে। এখনকার দিনে যে সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তা সকলই মানুষকে শুদ্ধ ও পরিবর্তিত করার জন্য; বাক্য দ্বারা বিচার ও শাস্তির মাধ্যমে, এবং সেইসাথে পরিমার্জনের দ্বারা, মানুষ যাতে কলুষতা দূর করতে ও পরিশুদ্ধ হতে পারে। এই পর্যায়ের কাজকে পরিত্রাণের কাজ হিসেবে গণ্য না করে বরং শুদ্ধিকরণের কাজ বললে বেশি যথার্থ হবে। আসলে, এই পর্যায়টি হল বিজয়লাভের পর্যায়, এবং সেইসাথে পরিত্রাণের কার্যের দ্বিতীয় পর্যায়। মানুষ বাক্য দ্বারা বিচার ও শাস্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওয়ার গন্তব্যে পৌঁছায়, এবং বাক্যের ব্যবহারের দ্বারাই পরিমার্জন, বিচার ও প্রকাশ ঘটে মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অশুদ্ধতা, ধারণা, উদ্দেশ্য, ও স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা, এইসবের। মানুষ যে কারণে হয়তো মুক্তিলাভ করেছে ও তার পাপের ক্ষমা পেয়েছে, তার কারণ একমাত্র এটাই হতে পারে যে, ঈশ্বর মানুষের অপরাধ মনে রাখেন নি, এবং মানুষের সঙ্গে সেই অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার করেননি। তথাপি, একজন মানুষ, যে একটি রক্ত-মাংসের দেহে বাস করে, যে এখনো পাপ থেকে মুক্তি পায়নি, সে শুধুমাত্র অবিরাম তার ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব প্রকাশ করে পাপ করে যেতে পারে। মানুষ পাপ করা এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার এই অবিরাম চক্রে জীবনযাপন করে চলে। মানবজাতির অধিকাংশই সকালে পাপ করে সন্ধ্যায় তা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য। অতএব, যদিও পাপ-উৎসর্গ মানুষের জন্য সর্বদা কার্যকর, কিন্তু তা মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পরিত্রাণের কার্যের কেবল অর্ধমাত্রই সম্পন্ন হয়েছে, কারণ মানুষের মধ্যে এখনো ভ্রষ্ট স্বভাব রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যখন বুঝতে পারলো যে তারা মোয়াব থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা নিয়ে এলো অভিযোগ সম্বলিত বাক্য, স্থগিত রাখলো জীবনের অন্বেষণ, হয়ে উঠলো চূড়ান্তরকম নেতিবাচক। এর থেকে কি এটাই দেখা যায় না যে, মানবজাতি এখনো ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে অক্ষম? এটিই কি বিশেষভাবে তাদের ভ্রষ্ট, শয়তানোচিত স্বভাব নয়? যখন তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয় নি, তখন তোমার হাত সবার চেয়ে উপরে তোলা থাকত, এমনকি যীশুর হাতের চেয়েও উপরে। এবং তুমি উচ্চস্বরে বলেছিলে: “ঈশ্বরের একজন প্রিয় পুত্র হও! ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হও! শয়তানের কাছে মাথা নত করার চেয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করব! বৃদ্ধ শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! অতিকায় লাল ড্রাগন যেন তার ক্ষমতা থেকে নিকৃষ্টভাবে পতিত হয়! ঈশ্বর আমাদের পরিপূর্ণ করুন!” তোমার চিৎকার সকলের চেয়ে জোরে ছিল। কিন্তু এরপর শাস্তির সময় এলো, এবং আরো একবার, মানবজাতির ভ্রষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হল। তখন তাদের চিৎকার বন্ধ হল এবং তাদের সংকল্প ব্যর্থ হল। এই হল মানুষের ভ্রষ্টাচরণ; এটি পাপের চেয়েও গভীরতর, যা শয়তান দ্বারা রোপিত এবং মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। নিজের পাপের বিষয়ে অবগত হওয়া মানুষের জন্য খুব সহজ নয়; তার নিজের গভীরে প্রোথিত চরিত্র চিনতে পারার কোনো উপায় তার নেই, এবং এই ফলাফল লাভের জন্য তাকে বাক্যের বিচারের উপর নির্ভর করতেই হয়। একমাত্র এভাবেই সেইখান থেকে মানুষ ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পথে এগোতে পারে। অতীতে মানুষ ঐভাবে চিৎকার করেছিল কারণ তার অন্তর্নিহিত ভ্রষ্ট স্বভাবের বিষয়ে তার কোনো ধারণা ছিল না। এগুলিই হল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অশুদ্ধতা। মানুষ এই বিচার এবং শাস্তির দীর্ঘ সময়কাল ধরে উদ্বেগের বাতাবরণের মধ্যে ছিল। এগুলির সবই কি বাক্যের মাধ্যমে অর্জিত ছিল না? সেবাপ্রদানকারীদের বিচারের আগে তুমিও কি উচ্চস্বরে চিৎকার করো নি? “রাজ্যে প্রবেশ করো! যারা এই নাম গ্রহণ করবে, তারা সকলেই রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে! সকলেই ঈশ্বরের শরিক হও!” যখন সেবাপ্রদানকারীদের বিচারের সময় এল, তখন তুমি আর চিৎকার করলে না। একদম শুরুতে সকলেই চিৎকার করেছিল, “হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে যেখানেই প্রেরণ করুন, আমি আপনার দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করব”। “কে আমার পৌল হবে?” ঈশ্বরের এই বাক্য পড়ে মানুষজন বলেছিল, “আমি হতে চাই!” এরপর “এবং ইয়োবের বিশ্বাসের কী হবে?” এই বাক্য পড়ে তারা বলেছিল, “আমি ইয়োবের বিশ্বাস নিজের উপর নিতে রাজি। ঈশ্বর, দয়া করে আমার পরীক্ষা নিন!” এরপর যখন সেবাপ্রদানকারীদের বিচার এল, তখন তারা তৎক্ষণাৎ ভেঙে পড়ল, এবং আর প্রায় দাঁড়াতেই পারল না। এরপর, খুব ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ের অশুদ্ধতা দূর হতে থাকল। এটি কি বাক্য দ্বারাই সাধিত হয় নি? অর্থাৎ, আজ তোমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করলে, তা হল বাক্য দ্বারা অর্জিত ফলাফল, যা এমনকি যীশু কৃত প্রতীক ও বিস্ময়ের কার্যের চেয়েও বেশি। তুমি ঈশ্বরের যে মহিমা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখো, তা কেবল ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে, অসুস্থতা নিরাময়ের মাধ্যমে, বা মন্দ আত্মা অপসারণের মাধ্যমে দেখো না, বরং আরও বেশি করে তাঁর বাক্যের বিচারের মাধ্যমে দেখো। এটি তোমাকে দেখায় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রতীকী কার্য, রোগ নিরাময়, বা মন্দ আত্মা অপসারণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঈশ্বরের বাক্যের বিচার আরো ভালো ভাবে তাঁর কর্তৃত্ব এবং সর্বশক্তিমানতার প্রতিনিধিত্ব করে।

মানুষ এখন যা অর্জন করেছে—তার বর্তমান উচ্চতা, জ্ঞান, প্রেম, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, এবং অন্তর্দৃষ্টি—এগুলি সবই বাক্যের বিচারের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তুমি আনুগত্য পেতে সক্ষম হয়েছো এবং আজকের দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম আছো, এটি বাক্যের মাধ্যমেই সাধিত হয়েছে। এখন মানুষ দেখে যে ঈশ্বরের অবতার রূপের কার্য সত্যিই অসাধারণ, এবং এর মধ্যে অনেক কিছু আছে যা মানুষ অর্জন করতে পারে না, এবং সেগুলি রহস্য ও বিস্ময়। অতএব, অনেকেই সমর্পণ করেছে। কেউ কেউ তাদের জন্মের দিন থেকে কখনো কোনো মানুষের কাছে নতিস্বীকার করে নি, তবু তারা আজ যখন ঈশ্বরের বাক্য অবলোকন করে, তখন নিজের অজান্তেই, এবং কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই অথবা অন্য কিছু না বলেই তারা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে। মানবজাতি বাক্যের অধীন হয়েছে, এবং বাক্যের বিচারকে নতমস্তকে গ্রহণ করেছে। ঈশ্বরের আত্মা যদি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন, তাহলে সমগ্র মানবজাতি কোনো প্রকাশিত বাক্য ছাড়াই সেই কণ্ঠস্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করত, ঠিক যেমনভাবে দামেস্কের পথের আলোতে পৌল ভূপতিত হয়েছিল। ঈশ্বর যদি এই পন্থায় কার্য নির্বাহ করে যেতেন, তাহলে মানুষ কোনোদিনই বাক্যের বিচার দ্বারা নিজের ভ্রষ্টাচরণের কথা জানতে পারত না, এবং তার দ্বারা পরিত্রাণও লাভ করত না। একমাত্র অবতার রূপ ধারণ করেই ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রত্যেক মানুষের কানে ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছতে পারেন, যাতে যাদের কান আছে তারা তাঁর বাক্য শুনতে পায় এবং তাঁর বাক্যের দ্বারা বিচারের কার্য লাভ করতে পারে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য আত্মার প্রকট হওয়ার বদলে, একমাত্র এটিই তাঁর বাক্য দ্বারা অর্জিত ফলাফল। একমাত্র এই ব্যবহারিক তথা অসাধারণ কাজের দ্বারাই মানুষের ভিতরে বহু বছর ধরে লুকিয়ে থাকা পুরোনো স্বভাব পুরোপুরি প্রকাশিত হতে পারে, যাতে মানুষ তা চিনতে পারে এবং পরিবর্তন করতে পারে। এগুলি সবই ঈশ্বরের অবতাররূপের ব্যবহারিক কার্য, যেখানে তিনি ব্যবহারিক পদ্ধতিতে কথা বলে এবং বিচারকে কার্যকর করে, মানুষের উপর বাক্যের দ্বারা বিচারের ফলাফল অর্জন করেন। এই হল ঈশ্বরের অবতার রূপের কর্তৃত্ব এবং তাৎপর্য। এটি করা হয় ঈশ্বরের অবতার রূপের কর্তৃত্ব এবং বাক্যের কার্য দ্বারা অর্জিত ফলাফল জানাতে, এবং জানাতে যে, তাঁর আত্মা অবতার রূপ ধারণ করে এসেছেন এবং বাক্যের দ্বারা মানুষের বিচার করে তিনি নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন। যদিও তাঁর দেহ রূপ এক সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানুষের বাহ্যিক আকৃতি, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলই মানুষকে দেখায় যে তিনি কর্তৃত্ব দ্বারা পূর্ণ, তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তাঁর বাক্য স্বয়ং ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। এর সাহায্যে সমগ্র মানবজাতিকে দেখানো হয় যে তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, যে তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর যিনি দেহধারণ করেছেন, তাঁকে কেউ ক্ষুব্ধ করতে পারে না, এবং কেউ তাঁর বাক্যের বিচার অতিক্রম করতে পারে না, এবং কোনো অন্ধকারের শক্তি তাঁর কর্তৃত্বকে পরাজিত করতে পারে না। মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে সমর্পন করে, কারণ তিনিই দেহে আবির্ভূত বাক্য, কারণ তাঁর কর্তৃত্ব আর বাক্যের দ্বারা তাঁর বিচার। তাঁর অবতাররূপ দেহ যে কার্য নিয়ে এসেছেন, তাই হল সেই কর্তৃত্ব যা তাঁর অধিকৃত। যে কারণে তিনি অবতার রূপ ধারণ করেন, তা এই যে, সেই অবতার রূপেরও কর্তৃত্ব থাকে, এবং তিনি এমন ব্যবহারিকভাবে মানবজাতির মাঝে কার্য নির্বাহ করতে সক্ষম, এমন ভাবে যা মানুষের কাছে দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য। ঈশ্বরের আত্মা, যিনি সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর সরাসরি সম্পাদিত কার্যের চেয়েও এটি বেশি বাস্তবসম্মত, এবং এর ফলাফলও স্পষ্ট। এর কারণ ঈশ্বরের অবতার রূপ ব্যবহারিক পদ্ধতিতে কথা বলতে এবং কার্য নির্বাহ করতে সক্ষম। তাঁর অবতার রূপের বাহ্যিক আকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং মানুষ তাঁর কাছে যেতে পারে, অপরদিকে তাঁর সারসত্য কর্তৃত্ব বহন করে, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব কারও কাছে দৃশ্যমান নয়। যখন তিনি কথা বলেন এবং কার্য নির্বাহ করেন, মানুষ তাঁর কর্তৃত্বের অস্তিত্ব বুঝতে পারে না; এটি তাঁকে ব্যবহারিক প্রকৃতির কার্য নির্বাহ করতে সাহায্য করে। এই সকল ব্যবহারিক কার্য ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম। যদিও তাঁর কর্তৃত্ব কোনো মানুষ বুঝতে পারে না, অথবা বোঝে না যে তাঁকে ক্ষুব্ধ করা যায় না, বা তাঁর ক্রোধ দেখে না, তিনি তাঁর প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্ব, অপ্রকাশ্য ক্রোধ, এবং খোলাখুলিভাবে কথিত বাক্যের দ্বারা অভিপ্রেত ফলাফল অর্জন করেন। অন্যভাবে বললে, মানুষ তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী, তাঁর বাচনভঙ্গির দৃঢ়তা এবং তাঁর বাক্যের সমস্ত প্রজ্ঞার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত। এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের অবতার, যাঁর আপাতদৃষ্টিতে কোনো কর্তৃত্ব নেই, তাঁর বাক্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, ফলে ঈশ্বরের মানুষকে উদ্ধারের লক্ষ্য পূরণ হয়। এটি তাঁর অবতার রূপ ধারণের তাৎপর্যের আরেকটি দিক: আরও বেশি বাস্তবোচিত ভাবে কথা বলা এবং তাঁর বাক্যের বাস্তবতা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা, যাতে মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। অতএব, এই কার্যগুলি অবতার রূপের দ্বারা সম্পাদিত না হলে সামান্যতম ফলাফলও অর্জিত হত না, এবং পাপী মানুষদের সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা যেত না। ঈশ্বর যদি অবতার রূপ ধারণ না করতেন, তাহলে তিনি মানুষের কাছে যুগপৎ অদৃশ্য এবং অধরা আত্মা হয়েই থেকে যেতেন। মানুষ রক্ত-মাংসের জীব হওয়ায়, সে এবং ঈশ্বর দুই ভিন্ন জগতের অন্তর্গত, এবং ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী। ঈশ্বরের আত্মা মানুষের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, যে মানুষ রক্তমাংসে তৈরী, এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উপায় নেই, আর একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে মানুষ আত্মায় পরিণত হতে অক্ষম। এই কারণে, ঈশ্বরের আত্মাকে তাঁর আসল কার্য নির্বাহ করার জন্য সৃষ্ট জীবের রূপ নিতেই হয়। ঈশ্বর যুগপৎ সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হতে পারেন, আবার মানুষের রূপে নিজেকে অবনমিত করে মানবজাতির মাঝে বসবাস এবং কার্য নির্বাহও করতে পারেন, কিন্তু মানুষ সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হয়ে আত্মায় পরিণত হতে পারে না, আর সর্বনিম্ন স্থানে তো নামতেই পারে না। এই কারণেই ঈশ্বরকে তাঁর কার্য নির্বাহ করার জন্য অবতার রূপ ধারণ করতেই হয়। একই প্রতীকের দ্বারা, প্রথম অবতারের সময়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের অবতার রূপই তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পারতো, যেহেতু মানুষের জন্য পাপস্খালনের বলি হিসেবে ঈশ্বরের আত্মার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ঈশ্বর সরাসরি অবতার রূপ ধারণ করে মানুষের পাপস্খালনের বলি হতে পারতেন, কিন্তু মানুষের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রস্তুত করা পাপস্খালনের বলি গ্রহণ করার জন্য মানুষ সরাসরি স্বর্গে আরোহণ করতে পারত না। এই কারণে, একমাত্র সম্ভব ছিল ঈশ্বরকে বারংবার স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করতে বলা, যেহেতু মানুষ অধঃপতিত হয়েছিল তাই মানুষকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য স্বর্গে আরোহণ করতে না দেওয়া, এবং সর্বোপরি, মানুষ স্পষ্টতই স্বর্গে আরোহন করতে পারতো না, পাপস্খালনের বলি লাভ করতে তো নয়ই। অতএব, মানুষ যে কাজ সম্পন্ন করতে পারতো না, তা ব্যক্তিগতভাবে করার জন্যই যীশুর মানবজাতির মাঝে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর যতবার অবতার রূপ ধারণ করেন, তা পরম আবশ্যিকতার জন্যই। এর কোনো পর্যায় যদি সরাসরি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হতে পারত, তাহলে তিনি অবতার রূপ ধারণের অমর্যাদার কাছে নতিস্বীকার করতেন না।

কার্যের এই অন্তিম পর্যায়ে বাক্যের মাধ্যমে ফলাফল অর্জিত হয়। বাক্যের মাধ্যমে অনেক রহস্য এবং অতীতের বহু প্রজন্মে ঈশ্বরের কৃত কার্যকে বুঝতে পারে; বাক্যের মাধ্যমে, মানুষ পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত হয়; বাক্যের মাধ্যমে মানুষ অনেক রহস্য বুঝতে পারে যা অতীত প্রজন্মের দ্বারা আগে কখনো অনাবৃত হয় নি, সেইসাথে বুঝতে পারে অতীতকালের নবী ও বাণীপ্রচারকদের কাজ, এবং যে নীতি অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেছিলেন; বাক্যের মাধ্যমে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের স্বভাব বুঝতে পারে, সেইসাথে বুঝতে পারে মানুষের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ, এবং জানতে পারে নিজের সারমর্ম। কাজের এই সকল ধাপ এবং সমস্ত কথিত বাক্যের মাধ্যমে, মানুষ জানতে পারে আত্মার কাজ, ঈশ্বর দেহরূপে যে কাজ করেন, এবং এমনকি তার চেয়েও বেশি, তাঁর সমগ্র স্বভাব। তুমি ঈশ্বরের ছ’হাজার বছরব্যাপী ব্যবস্থাপনার কার্যের যে জ্ঞান লাভ করেছ, তা-ও বাক্যের মাধ্যমেই। তোমার পূর্ব ধারণা এবং সেগুলিকে দূর করার ক্ষেত্রে তোমার যে সাফল্য, সেই জ্ঞানও কি বাক্য দ্বারাই প্রাপ্ত হয় নি? এর পূর্ববর্তী পর্যায়টিতে যীশু প্রতীক ও বিস্ময়ের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু এই পর্যায়ে কোনো প্রতীক বা বিস্ময় নেই। ঈশ্বর কেন প্রতীক ও বিস্ময় প্রকাশ করেন না, সে বিষয়ে তোমার ধারণা কি বাক্যের মাধ্যমে অর্জিত ছিল না? অতএব, এই পর্যায়ের কথিত বাক্য অতীত প্রজন্মের নবী ও বাণীপ্রচারকদের কার্যকে অতিক্রম করে যায়। এমনকি নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীও এই ফলাফল অর্জন করতে পারে নি। নবীরা কেবলমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করত, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলত, কিন্তু সেই সময়ে ঈশ্বর যে কার্য সম্পাদন করতে চান সে বিষয়ে বলতে পারত না। তারা মানবজাতিকে তাদের জীবনে দিশা দেখানোর জন্য, মানবজাতিকে সত্য প্রদান করার জন্য, অথবা তাদের কাছে রহস্য উন্মোচন করার জন্যও কিছু বলেনি, জীবন প্রদান করার জন্য আরোই নয়। এই পর্যায়ে বলা বাক্যের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী এবং সত্য রয়েছে, কিন্তু এই বাক্যগুলি মূলত মানুষকে জীবন দান করার কাজ করে। বর্তমান সময়ের বাক্যগুলি নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো নয়। এটি মানুষের জীবনের জন্য কার্যের পর্যায়, মানুষের জীবন চরিত্র পরিবর্তনের জন্য, কেবলমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করার স্বার্থে নয়। প্রথম পর্যায়টি ছিল যিহোবার কার্য: তাঁর কাজ ছিল মানুষের জন্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য পথ প্রস্তুত করা। এটি ছিল পৃথিবীতে কার্যের উৎপত্তিস্থল খুঁজে বের করার জন্য সূচনামূলক কাজ। সেই সময়ে, যিহোবা ইসরায়েলবাসীদের বিশ্রামবার পালন করতে, মাতা-পিতাকে সম্মান করতে, এবং একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে শিখিয়েছিলেন। এর কারণ সেই সময়ের মানুষ বুঝত না মানুষ কীসের দ্বারা গঠিত, এটাও বুঝতো না যে পৃথিবীতে কীভাবে বসবাস করতে হয়। কাজের প্রথম পর্যায়ে, তাঁর জন্য মানবজাতিকে তার জীবনযাপনের পথে দিশা দেখানোর প্রয়োজন ছিল। যিহোবা তাদের যা বলেছিলেন, তার সমস্তটাই মানবজাতির ইতিপূর্বে জানা ছিল না, বা তা তাদের দখলে ছিল না। সেই সময়ে, ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য অনেক নবীকে গড়ে তুলেছিলেন, এবং তারা যিহোবার নির্দেশনায় সেটাই করেছিল। এটি ছিল ঈশ্বরের কার্যের মধ্যে একটি বিষয় মাত্র। প্রথম পর্যায়ে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন নি, এবং তাই তিনি সকল জাতি ও উপজাতিকে নবীদের মাধ্যমেই নির্দেশ দিতেন। যীশু যখন তাঁর সময়ে কার্য নির্বাহ করেছিলেন, তিনি বর্তমান সময়ের মতো এত কথা বলেন নি। অন্তিম সময়ে বাক্যের দ্বারা কাজের এই পর্যায় অতীতের কোনো যুগে বা প্রজন্মে হয় নি। যদিও যিশাইয়, দানিয়েল এবং যোহন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল, কিন্তু তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আজকের কথিত বাক্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা যা বলেছিল, সেগুলি ছিল শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী, কিন্তু এখনকার কথিত বাক্যগুলি তা নয়। আমিএখন যেসব বিষয়ে কথা বলি তার সবই যদি আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত করতাম, তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারতে? ধরা যাক আমি যা বলেছিলাম, তা ছিল আমার চলে যাওয়ার পরের কোনো বিষয় সম্পর্কে, তাহলে তুমি কী করে সেই উপলব্ধি অর্জন করতে পারতে? যীশুর সময়কালে অথবা বিধানের যুগে বাক্যের কার্য কখনোই সম্পাদিত হয় নি। কেউ হয়তো বলবে, “যিহোবাও কি তাঁর কার্যের সময়ে বাক্য উচ্চারণ করেন নি? রোগ নিরাময়, মন্দ আত্মা অপসারণ, এবং প্রতীক ও বিস্ময়ের কার্য নির্বাহ করা ছাড়াও, যীশুও কি তাঁর কাজ করার সময় বাক্য উচ্চারণ করেন নি?” যেসব কথা বলা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যিহোবার উচ্চারিত বাক্যগুলির সারমর্ম কী ছিল? তিনি কেবলমাত্র মানুষকে পৃথিবীতে জীবনযাপনের পথে দিশা দেখাচ্ছিলেন, যা জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে ছুঁয়ে যায় নি। এ কথা কেন বলা হয় যে, যখন যিহোবা কথা বলেছিলেন, তা ছিল সকল স্থানের মানুষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য? “নির্দেশ” দেওয়ার অর্থ স্পষ্টভাবে বলা এবং সরাসরি আদেশ করা। তিনি মানুষকে জীবনীশক্তি সরবরাহ করেন নি; বরং তিনি দৃষ্টান্তের দিকে বেশি না গিয়ে সোজাসুজি মানুষের হাত ধরেছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন কীভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হয়। ইসরায়েলে যিহোবা যে কাজ করেছিলেন তা মানুষের সাথে মোকাবিলা বা তাকে অনুশাসনে নিয়ে আসা নয়, অথবা তার বিচারের রায়দান ও শাস্তিপ্রদান নয়, তা ছিল তাকে পথনির্দেশ দেওয়া। যিহোবা মোশিকে তাঁর লোকেদের মরুভূমিতে মান্না সংগ্রহ করার জন্য বলতে আদেশ করেছিলেন। রোজ সকালে সূর্যোদয়ের আগে, তাদের শুধু সেই দিন খাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মান্না সংগ্রহ করতে হত। এই মান্না পরের দিন অবধি রাখা যেত না, কারণ তাহলে বাসী হয়ে এতে ছত্রাক জন্মে যেত। তিনি মানুষকে বক্তৃতা দেন নি বা তাদের স্বভাব প্রকাশ করেন নি, তাদের ধারণা ও চিন্তাভাবনাও অনাবৃত করেন নি। তিনি মানুষকে পরিবর্তন করেন নি, বরং তাদের জীবনযাপনে দিশা দেখিয়েছিলেন। সেই সময়ের জনগণ ছিল শিশুর মতো, কিছুই বুঝতো না এবং শুধুমাত্র কিছু প্রাথমিক যান্ত্রিক গতিবিধিতেই সক্ষম, আর তাই যিহোবা শুধু আইন জারি করেছিলেন জনগণকে দিশা দেখানোর জন্য।

সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে গেলে, যাতে যারা প্রকৃত হৃদয় দিয়ে অনুসন্ধান করে তারা সকলে বর্তমানের কৃত কার্যের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিত হতে পারে, তোমাকে অবশ্যই প্রতিটি পর্যায়ে কৃত কার্যের ভেতরের কাহিনী, সারমর্ম, এবং তাৎপর্যের বিষয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়ায় এসে পৌঁছতে হবে। এমনভাবে প্রস্তুত হও যাতে তোমার আলোচনা শুনে অন্যেরা যিহোবার কাজ উপলব্ধি করতে পারে, যীশুর কাজ উপলব্ধি করতে পারে, এমনকি তার চেয়েও বেশি, বর্তমানের ঈশ্বরের সমস্ত কাজ উপলব্ধি করতে পারে, এবং সেই সাথে তিনটি পর্যায়ের কাজের যোগসূত্র ও পার্থক্যগুলিও বুঝতে পারে। এমনভাবে তৈরি করো, যাতে শোনা শেষ হওয়ার পর বাকিরা দেখতে পায় যে, তিনটি পর্যায় একে অপরকে বাধা দেয় না, বরং দেখতে পায় যে সবই একই আত্মার কার্য। যদিও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে কার্য করেন, তাঁদের কার্যের বিষয়বস্তু ভিন্ন, এবং যে বাক্য তাঁরা বলেন তা পৃথক, তবু যে নীতিতে তাঁরা কার্য নির্বাহ করেন, তা একক ও অভিন্ন। এই বিষয়গুলিই হল সবথেকে বড়ো দর্শন, যা ঈশ্বরের সকল অনুগামীরই বোঝা উচিত।


দু’টি অবতার অবতাররূপের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করে

ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজের প্রতিটি পর্যায়েরই নিজস্ব ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে। অনেককাল আগে, যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তিনি পুরুষ রূপে এসেছিলেন, আর এইবার যখন ঈশ্বর আসেন, তখন তাঁর রূপ নারী। এর থেকে তুমি দেখতে পাবে যে পুরুষ ও নারী, ঈশ্বরের এই উভয় সৃষ্টিই তাঁর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং তাঁর কাছে কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। যখন তাঁর আত্মা আসেন, তিনি ইচ্ছামতো যে কোনো দেহ ধারণ করতে পারেন, এবং সেই দেহ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে; যতক্ষণ এটি তাঁর অবতাররূপ দেহ, ততক্ষণ তা পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তিনি যদি নারী হিসাবে আবির্ভূত হতেন, অর্থাৎ যদি পবিত্র আত্মা শিশুপুত্রর পরিবর্তে এক শিশুকন্যাকে ধারণ করতেন, সেক্ষেত্রেও সেই কাজের পর্যায়টি একইভাবেই সম্পন্ন হত। যদি তাই হতো, তাহলে কাজের বর্তমান পর্যায়টি তার পরিবর্তে একজন পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন করতে হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটি সম্পন্ন হত। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে সম্পাদিত কাজেরই নিজস্ব তাৎপর্য আছে; কাজের কোনো পর্যায়েরই কখনো পুনরাবৃত্তি করা হয় না, বা অন্য কোনো পর্যায়ের সঙ্গে তা বিরোধও ঘটায় না। সেইসময়, যীশুর কাজ চলাকালীন, তাঁকে একমাত্র পুত্র বলা হত, এবং “পুত্র” বলতে পুংলিঙ্গ বোঝায়। বর্তমান পর্যায়ে কেন একমাত্র পুত্র কথাটি উল্লেখ করা হয় না? কারণ কাজের প্রয়োজনে যীশুর সময় থেকে বর্তমানে লিঙ্গের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে লিঙ্গের কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করেন, এবং তাঁর কাজের ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েন না, বরং তিনি বিশেষভাবে মুক্ত। তবুও কাজের প্রতিটি পর্যায়েরই নিজস্ব ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। ঈশ্বর দু’বার দেহধারণ করেছিলেন, এবং এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, অন্তিম সময়ে তাঁর অবতাররূপ ধারণই শেষবার। তিনি তাঁর সব কাজগুলি সকলকে জানাতে এসেছেন। যদি এই পর্যায়ে তিনি দেহরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে মানুষকে প্রত্যক্ষদর্শন না করাতেন, মানুষ তাহলে চিরকাল এই ধারণাই আঁকড়ে ধরে থাকতো যে ঈশ্বর শুধুমাত্র পুরুষ, নারী নন। এর আগে, সমস্ত মানবজাতি বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর কেবল পুরুষ হতে পারেন, এবং একজন নারীকে কখনোই ঈশ্বর বলা যায় না, কারণ সমস্ত মানবজাতি পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্বের অধিকারী বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে, কোনো নারীই কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে না, শুধুমাত্র পুরুষেরাই পারে। তার চেয়েও বড় কথা, তারা এমনও বলত যে, পুরুষই নারীর কর্তা এবং নারীর পুরুষকে মান্য করতে হবে এবং সে পুরুষকে অতিক্রম করতে পারে না। অতীতে, যখন এমন বলা হত যে, পুরুষই নারীর কর্তা, তখন এ কথা আদম ও হবাকে নির্দেশ করে বলা হতো, যারা সর্পের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল—পুরুষ এবং নারীর প্রতি নয়, কারণ তারা যিহোবার দ্বারা আদিতেই সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্যই, একজন নারীর তার স্বামীকে মান্য করা ও ভালোবাসা উচিত, এবং একজন স্বামীরও পরিবারের ভরণপোষণ ও অবলম্বন দিতে শেখা উচিত। এগুলোই যিহোবার দ্বারা নির্ধারিত আইন ও ফরমানসমূহ যা মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাদের জীবনে মেনে চলতে হবে। যিহোবা নারীকে বলেছিলেন, “স্বামীর প্রতি থাকবে তোমার আসক্তি এবং সে তোমার উপরে করবে কর্তৃত্ব”। তিনি এরকম বলেছিলেন যাতে মানবজাতি (অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী উভয়েই) যিহোবার আধিপত্যের অধীনে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, এবং যাতে মানবজাতির জীবনের একটি কাঠামো থাকে এবং তারা যথাযথ শৃঙ্খলার বাইরে না পড়ে। সুতরাং যিহোবা পুরুষ ও নারীর কীভাবে আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে উপযুক্ত নিয়ম তৈরি করেছিলেন, যদিও এই নিয়ম শুধুমাত্র পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবের জন্যই ছিল, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবের সমান হতে পারেন? তাঁর কথাগুলি কেবল তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির প্রতিই নির্দেশিত ছিল; মানবজাতি যাতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, সেই জন্যই তিনি নারী ও পুরুষের জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আদিতে, যখন যিহোবা মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি পুরুষ এবং নারী, দু’রকমের মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন; এবং সেজন্যই তাঁর অবতার দেহরূপে পুরুষ ও নারী বিভাজন রয়েছে। তিনি আদম ও হবাকে কথিত তাঁর বাক্যের উপরে ভিত্তি করে তাঁর কাজ নির্ধারিত করেন নি। যে দু’বার তিনি দেহধারণ করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়েছিল যখন তিনি প্রথম মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সময়ের চিন্তাধারা অনুসারে; অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী কলুষিত হওয়ার আগেই, তিনি তাদের উপর ভিত্তি করে তাঁর দুটি অবতাররূপের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। যে আদম ও হবা সর্পের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল, তাদের কথিত যিহোবার বাক্যগুলি যদি মানবজাতি গ্রহণ করত, এবং তাদের ঈশ্বরের অবতাররূপের কাজে প্রয়োগ করত, তাহলে যীশুকেও কি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর উচিত মতো ভালোবাসতে হত না? এইভাবে ঈশ্বর কি ঈশ্বর থাকতেন? এবং এরকম হলে, ঈশ্বর কি এরপরেও তাঁর কাজ শেষ করতে সক্ষম হতেন? যদি ঈশ্বরের অবতার দেহরূপের নারী হওয়াটা ভুল হয়, তাহলে নারী সৃষ্টি করাটাও কি ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাত্রার ভুল হত না? যদি মানুষ এখনো এটাই বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের নারী হিসাবে অবতাররূপ ধারণ করা ভুল হবে, তাহলে যীশু, যিনি বিবাহ করেননি, এবং তাই তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতে অক্ষম ছিলেন, তিনিও কি বর্তমান অবতারের মতোই ভুল হবেন না? যেহেতু তুমি বর্তমান ঈশ্বরের অবতারের সত্যতা পরিমাপ করার জন্য হবার কাছে যিহোবার কথিত বাক্য ব্যবহার করো, তাহলে প্রভু যীশু, যিনি অনুগ্রহের যুগে দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁর বিচার করার জন্য তোমাকে অবশ্যই আদমকে বলা যিহোবার বাক্যগুলি ব্যবহার করতে হবে। এইগুলো কি এক এবং অভিন্ন নয়? যে পুরুষ সর্পের দ্বারা প্রতারিত হয় নি, তুমি যেহেতু তার মতানুসারে প্রভু যীশুর পরিমাপ করো, তাই তুমি আজকের অবতারের সত্যতাকে সেই নারীর অনুযায়ী বিচার করতে পারো না যে সর্পের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। এটা অন্যায় হবে! এইভাবে ঈশ্বরকে বিচার করার অর্থ প্রমাণ করে যে তোমার মধ্যে যৌক্তিকতার অভাব আছে। যখন যিহোবা দু’বার দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁর দেহরূপের লিঙ্গ সেই পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল যারা সর্পের দ্বারা প্রতারিত নয়; সর্প দ্বারা প্রতারিত না হওয়া পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি দুইবার দেহধারণ করেছিলেন। একথা মনে কোরো না যে যীশুর পুরুষত্ব এবং আদম, যে সর্পের দ্বারা প্রতারিত, তার পুরুষত্ব একইরকম ছিল। তাঁরা দু’জন সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন, দুই ভিন্ন প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। নিশ্চিতভাবে এটা হতে পারে না যে, যীশুর পুরুষত্ব প্রমাণ করে যে তিনি সমস্ত নারীর প্রধান কিন্তু সমস্ত পুরুষের নন? তিনি কি সমস্ত ইহুদির (নারী এবং পুরুষ মিলিয়ে) রাজা নন? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, কেবলমাত্র নারীদের নয়, সেইসাথে পুরুষদেরও প্রধান। তিনি সমস্ত জীবের প্রভু এবং প্রধান। তুমি কীভাবে যীশুর পুরুষত্বকে নারীর প্রধান হবার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারো? তা কি ধর্মনিন্দা হবে না? যীশু একজন পুরুষ, যিনি ভ্রষ্ট হন নি। তিনি ঈশ্বর; তিনি খ্রীষ্ট; তিনিই প্রভু। কীভাবে তিনি আদমের মত একজন পুরুষ হতে পারেন যে ভ্রষ্ট ছিল? যীশু হলেন ঈশ্বরের সবচেয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিহিত দেহ। কীভাবে তুমি বলতে পারো যে, তিনি হলেন সেই ঈশ্বর যিনি আদমের পুরুষত্বের অধিকারী? সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সমস্ত কাজই কি ভুল হয়ে যাবে না? যিহোবা কি যীশুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতেন আদমের সেই পুরুষত্ব, যে সর্প দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল? বর্তমান সময়ের অবতার, যিনি যীশুর থেকে লিঙ্গে পৃথক কিন্তু প্রকৃতিতে একই, তিনি কি ঈশ্বরের অবতারের কাজের আরেকটি দৃষ্টান্ত নন? তুমি কি এখনো এটা বলার সাহস রাখো যে ঈশ্বরের অবতার নারী হতে পারেন না, কারণ নারীই প্রথম সর্পের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল? তুমি কি এখনো একথা বলার সাহস রাখো যে, যেহেতু নারীরা সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন এবং মানবজাতির ভ্রষ্টাচারের উৎস, তাই ঈশ্বর কখনোই নারীদেহে অবতীর্ণ হতে পারেন না? তুমি কি এখনো এই কথা অবিরত বলে যেতে সাহস করবে যে, “নারীর সর্বদা পুরুষকে মেনে চলা উচিত এবং কখনোই ঈশ্বরকে প্রকাশ করা বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা উচিত নয়”? তুমি অতীতে বুঝতে পারো নি, কিন্তু তুমি কি এখন ঈশ্বরের কাজ, বিশেষ করে ঈশ্বরের অবতার রূপের, নিন্দা করতে পারো? যদি এটা তোমার কাছে পরিষ্কার না হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালো নিজের জিহ্বাকে সতর্ক রাখা, পাছে তোমার অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রকাশ পায় এবং তোমার কদর্যতা অনাবৃত হয়ে পড়ে। এমন ভেবো না যে তুমি সব বোঝো। আমি তোমাকে বলছি, যা তুমি দেখেছো এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এক সহস্রাংশ বোঝার জন্যও তোমার কাছে যথেষ্ট নয়। তাহলে কেন তুমি এমন উদ্ধত আচরণ করো? যে সামান্য প্রতিভা এবং ছিটেফোঁটা জ্ঞান তোমার আছে, তা যীশুর কাছে এক সেকেন্ডের জন্যও তাঁর কাজে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট নয়! কতটুকু অভিজ্ঞতা সত্যিই আছে তোমার? তুমি সারাজীবন ধরে যা দেখেছ, শুনেছ এবং কল্পনা করেছ, তা আমার এক মুহূর্তের কাজের চাইতেও কম। খুঁতখুঁতানি অথবা ছিদ্রান্বেষণ থেকে বিরত থাকো। তুমি চাইলেই উদ্ধত হতে পারো, কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো একটি প্রাণীর চাইতে বেশি কিছু নও! তুমি তোমার উদরে যা ধারণ করে রেখেছো তা একটি পিপীলিকার উদরে যা আছে তার চাইতেও কম! এরকম একেবারেই ভেবো না যে, শুধুমাত্র তুমি কিছু অভিজ্ঞতা এবং প্রবীণত্ব লাভ করেছ বলেই তোমার বন্য ইঙ্গিত করা এবং বড় বড় কথা বলার অধিকার আছে। তোমার অভিজ্ঞতা এবং তোমার প্রবীণত্ব কি আমারই উচ্চারিত বাক্যের ফলাফল নয়? তুমি কি বিশ্বাস করো সেগুলো তোমার নিজের পরিশ্রম এবং কষ্টের বিনিময়ে প্রাপ্ত? আজ তুমি দেখতে পাচ্ছো আমি দেহে আবির্ভূত হয়েছি, এবং শুধু সেই কারণে তোমার মধ্যে রয়েছে কল্পনার আধিক্য, আর সেখান থেকে ধারণার অন্ত নেই। যদি আমার অবতাররূপের জন্য না হত তাহলে তুমি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হলেও তোমার এত ধারণা থাকত না; এবং এই অবতার-রূপের থেকেই কি তোমার মধ্যে ধারণার জন্ম হয় না? যদি যীশু প্রথমবারের জন্য দেহধারণ না করতেন তাহলে কি তুমি অবতাররূপের বিষয়ে জানতেও পারতে? প্রথম অবতাররূপ তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন বলেই কি তোমার দ্বিতীয় অবতাররূপকে বিচার করবার চেষ্টা করার ধৃষ্ঠতা নয়? কেন একজন আজ্ঞাকারী অনুগামী হওয়ার বদলে তুমি তা নিয়ে পড়াশোনা করছ? তুমি যখন এই স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করেছো, এবং ঈশ্বরের অবতারের সম্মুখে এসেছ, তিনি কি তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি তোমাকে দেবেন? তুমি তোমার নিজের পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে পারো, কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরের “পারিবারিক ইতিহাস” নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করো, আজকের ঈশ্বর কি তোমাকে সেই গবেষণা করার অনুমতি দেবেন? তুমি কি অন্ধ নও? তুমি কি নিজের প্রতি অপমান ডেকে আনছো না?

যদি শুধু যীশুর কাজই সম্পন্ন হতো, এবং তা অন্তিম সময়ের এই পর্যায়ের কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ না হতো, তাহলে মানুষ চিরকাল এই ধারণা আঁকড়েই থেকে যেত যে একা যীশুই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, অর্থাৎ, ঈশ্বরের মাত্র একটিই পুত্র আছে, এবং এরপরে অন্য নামে যেই আসুক, সে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র হতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বর তো কিছুতেই নয়। মানুষের এরকম ধারণা আছে যে, যিনি পাপস্খালনের বলি হিসাবে কাজ করেন, বা যিনি ঈশ্বরের তরফে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, এবং সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তি দেন, তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, যিনি আসছেন তিনি যতক্ষণ একজন পুরুষ, ততক্ষণ তাঁকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এমন মানুষও আছে যারা বলে যীশু যিহোবার পুত্র, তাঁর একমাত্র পুত্র। এই ধরণের ধারণা কি অত্যধিক নয়? যদি কাজের এই পর্যায় অন্তিম যুগে সম্পন্ন না হত, তাহলে ঈশ্বরের বিষয়ে সমগ্র মানবজাতি অন্ধকারে আবৃত থাকতো। এমনটা হলে, পুরুষ নিজেকে নারীর চাইতে উচ্চতর বলে মনে করত, এবং নারীরা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না, এবং একজন নারীকেও উদ্ধার করা যেত না। মানুষ সবসময় বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর একজন পুরুষ, এবং অধিকন্তু, তিনি সর্বদা নারীকে তুচ্ছ করেছেন এবং তাকে পরিত্রাণ দেবেন না। এমনটাই যদি হত, তাহলে এটা কি সত্যি হত না যে, সমস্ত নারী যারা যিহোবার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং যারা আবার ভ্রষ্টও হয়েছিল, তাদের কখনোই উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ থাকত না? যিহোবার তাহলে নারী, অর্থাৎ হবাকে, সৃষ্টি করাটাই কি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ত না? এবং নারীকে কি অনন্তকালের জন্য ধ্বংস করা হত না? এই কারণের জন্যই, অন্তিম সময়ের কাজের পর্যায়টি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য, কেবল নারীকে নয়। কেউ যদি মনে করে যে, ঈশ্বরকে যদি নারীরূপে অবতীর্ণ হতে হতো, তবে তা হতো শুধুমাত্র নারীকে উদ্ধার করার জন্যই, তাহলে সেই ব্যক্তি একজন মূর্খ!

আজকের কাজ অনুগ্রহের যুগের কাজকে এগিয়ে দিয়েছে; অর্থাৎ সমগ্র ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অধীনের কাজই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। যদিও অনুগ্রহের যুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাজে উন্নতি ঘটেছে। কেন আমি বারবার বলি যে কাজের এই পর্যায় অনুগ্রহের যুগ এবং বিধানের যুগের উপর ভিত্তি করে তৈরি? কারণ, আজকের দিনের কাজ অনুগ্রহের যুগে যুগে সম্পন্ন কাজেরই ধারাবাহিকতা, এবং বিধানের যুগে সম্পন্ন কাজের চাইতে অগ্রগতিপ্রাপ্ত। এই তিনটি পর্যায় দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত, শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশ পরবর্তি অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। কেন আমি একথাও বলি যে, কাজের এই পর্যায়টি যীশুর দ্বারা সম্পন্ন কাজের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? ধরে নেওয়া যাক, এই পর্যায়টি যীশুর দ্বারা সম্পন্ন কাজের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি, তাহলে এই পর্যায়ে অন্য একটি ক্রুশবিদ্ধকরণ ঘটত, এবং পূর্বতন ধাপের পরিত্রাণমূলক কাজগুলি আবার নতুন করে করতে হত। তা হতো অর্থহীন। এবং তাই, কাজটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে এমন নয়, বরং যুগ সামনের দিকে এগিয়েছে, এবং কাজের মাত্রা আগের চাইতে উচ্চতর করা হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে কাজের এই পর্যায়টি বিধানের যুগের ভিত্তির উপরে তৈরী, এবং যীশুর কাজের প্রস্তরের উপর নির্মিত। ঈশ্বরের কাজ ধাপে ধাপে নির্মিত, এবং এই ধাপটি কোনো নতুন সূচনা নয়। শুধুমাত্র কাজের এই তিনটি পর্যায়ের সমন্বয়কেই ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের কাজ অনুগ্রহের যুগের কাজের ভিত্তির উপরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি এই দুই পর্যায়ের কাজের মধ্যে সম্পর্ক না থাকত, তাহলে ক্রুশবিদ্ধকরণ আবার এই পর্যায়ে পুনরাবৃত্ত হয় না কেন? কেন আমি মানুষের পাপ বহন করি না, বরং পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের বিচার করতে ও তাকে শাস্তি দিতে আসি? মানুষের বিচার ও শাস্তির কাজ, এবং বর্তমানে পবিত্র আত্মার মাধ্যমবাহিত না-হয়েই আমার আসা, ক্রুশবিদ্ধকরণের পর এগুলো যদি না ঘটতো, তাহলে মানুষের বিচার ও শাস্তির যোগ্যতা আমার থাকতো না। নির্দিষ্টভাবে, যেহেতু আমি ও যীশু এক, তাই আমি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে বিচার করতে ও শাস্তি দিতে এসেছি। এই পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণভাবে পূর্ববর্তী পর্যায়ের কাজের উপরে ভিত্তি করে নির্মিত। এই কারণে একমাত্র এই ধরণের কাজই মানুষকে ধাপে ধাপে পরিত্রাণের মধ্যে আনতে পারে। যীশু এবং আমি এক আত্মার থেকে এসেছি। যদিও আমরা দেহে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু আমাদের আত্মা এক; যদিও আমরা যা করি তার বিষয় এবং যে কাজ আমরা হাতে নিই সেগুলি এক নয়, তবু সারসত্যে আমরা একই; আমাদের দেহ ভিন্ন রূপ ধারণ করে, কিন্তু তা যুগের পরিবর্তনের জন্য ও আমাদের কাজের প্রয়োজনের ভিন্নতার জন্য; আমাদের সেবাব্রত ভিন্ন, তাই আমরা যে কাজ সামনে আনি এবং যে স্বভাব আমরা মানুষের কাছে প্রকাশ করি, সেগুলোও আলাদা। সেই কারণেই, মানুষ আজ যা দেখে এবং বোঝে, তা অতীতের থেকে আলাদা, যার কারণ হচ্ছে যুগের পরিবর্তন। যদিও তারা লিঙ্গ ও দেহরূপে ভিন্ন, এবং তারা একই পরিবারে জন্মায় নি, একই সময়ের মধ্যে তো নয়ই, কিন্তু তাদের আত্মা তবুও এক। তাদের দেহের মধ্যে রক্তসম্পর্ক বা কোনো দৈহিক আত্মীয়তা না থাকলেও, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, তারা দুটি ভিন্ন সময়কালে ঈশ্বরের অবতাররূপ। তারা যে ঈশ্বরের অবতার তা অকাট্য সত্য। যদিও, তারা একই রক্তসম্পর্কের নন এবং একই মানবীয় ভাষায় কথা বলেন না (একজন ছিলেন এক পুরুষ যিনি ইহুদিদের ভাষায় কথা বলতেন, এবং অপরজন এক নারী যিনি শুধুমাত্র চৈনিক ভাষা বলেন)। এই সব কারণের জন্যই তাঁরা তাঁদের যথোচিত কাজ করতে ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন সময়কালে জীবনযাপন করেছেন। যদিও এটা সত্য যে তাঁরা একই আত্মা, তাঁদের একই সারসত্য, কিন্তু তাঁদের দেহের বাহ্যিক আবরণের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত মিল নেই। তাঁরা একই মানবতার অংশীদার, কিন্তু যতদূর তাঁদের দেহের বাহ্যিক চেহারা এবং তাঁদের জন্মের পরিস্থিতি বিবেচ্য, তাঁরা একইরকম নন। এই বিষয়গুলির কোনো প্রভাব তাঁদের সংশ্লিষ্ট কাজে বা মানুষের তাঁদের সম্পর্কিত জ্ঞানের উপরে পড়ে না, কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, তাঁরা একই আত্মা এবং কেউ তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। এমনকি যদিও তাঁরা রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত নন, এবং তাঁদের দেহ ভিন্ন বংশজাত, কিন্তু তাঁদের সমগ্র সত্তাই তাঁদের আত্মার চালিকাশক্তি, যা তাঁদের জন্য বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন কাজ বরাদ্দ করে। যিহোবার আত্মা যীশুর আত্মার পিতা নন, এবং যীশুর আত্মাও যিহোবার আত্মার পুত্র নন: তাঁরা এক এবং একই আত্মা। একইভাবে, আজকের ঈশ্বরের অবতার এবং যীশু রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত নন, কিন্তু তাঁরা এক, কারণ তাঁদের আত্মা একই। ঈশ্বর করুণা এবং প্রেমময় উদারতার কাজ করতে পারেন, পাশাপাশি ধার্মিক বিচার ও মানুষের শাস্তিবিধানের কাজও করতে পারেন, এবং মানুষকে অভিশাপ দেওয়ার কাজও করতে পারেন; এবং শেষে, তিনি এই পৃথিবী ধ্বংস করার ও দুষ্টের দণ্ডদানের কাজ করতে পারেন। তিনি কি এইসবই নিজে করেন না? এটাই কি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা নয়? তিনি মানুষের জন্য আইন ঘোষণা এবং আদেশ জারি উভয়ই করতে সক্ষম ছিলেন, এবং তিনি প্রথমযুগের ইস্রায়েলীদের পৃথিবীতে তাদের জীবন যাপনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলীদেরকে তাঁর আধিপত্যের অধীনে রেখে মন্দির ও বেদী নির্মাণে তাদের পথনির্দেশ দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কর্তৃত্বের কারণে তিনি পৃথিবীতে দুই হাজার বছর ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। ইস্রায়েলীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস পায় নি; সকলেই যিহোবাকে শ্রদ্ধা করতো এবং তাঁর আদেশ পালন করতো। এমনই ছিল সেই কাজ যা তাঁর কর্তৃত্বের গুণের দ্বারা এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। তখন, অনুগ্রহের যুগ চলাকালীন, যীশু সমস্ত পতিত মানবজাতিকে (শুধুমাত্র ইস্রায়েলীদের নয়) মুক্তি দিতে এসেছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি করুণা এবং প্রেমময় উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। যে যীশুকে মানুষ অনুগ্রহের যুগে দেখেছিল, তিনি ছিলেন প্রেমময় উদারতায় পূর্ণ, এবং সবসময় তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মানবজাতিকে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা করতে সক্ষম ছিলেন যতক্ষণ না তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণ মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। এই সময়ে ঈশ্বর মানুষের সামনে করুণা এবং প্রেমময় উদারতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন; অর্থাৎ তিনি মানুষের জন্য পাপস্খালনের বলি হয়েছিলেন এবং মানুষের পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, যাতে তারা চিরতরে ক্ষমা পায়। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল এবং প্রেমময়। এবং সেই সকলে যারা যীশুকে অনুগ্রহের যুগে অনুসরণ করত, একইভাবে তারাও সব বিষয়ে ধৈর্যশীল এবং প্রেমময় হতে চেয়েছিল। তারা দীর্ঘ কষ্ট ভোগ করেছিল, এবং প্রহৃত, অভিসম্পাতপ্রাপ্ত বা প্রস্তরাহত হয়েও কখনো পাল্টা আঘাত করে নি। কিন্তু অন্তিম পর্যায়ে এটি আর হতে পারে না। যীশু এবং যিহোবা একই আত্মার হলেও তাঁদের কাজ সমগ্রভাবে এক ছিল না। যিহোবার কাজ একটি যুগকে শেষ করে নি, বরং যুগকে পথনির্দেশ দিয়েছিল, পৃথিবীতে মানবজাতির জীবনের সূচনা করেছিল, এবং আজকের কাজ হল অইহুদি দেশগুলির মধ্যে যারা গভীরভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের জয় করা, এবং শুধুমাত্র চীনে ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষদের নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়া। তোমার মনে হতে পারে যে, এই কাজ কেবল চীনেই সম্পাদিত হচ্ছে, কিন্তু আসলে এটি ইতিমধ্যেই বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কেন চীনের বাইরের মানুষ বারবার প্রকৃত পথ খুঁজছে? এর কারণ হল, আত্মা ইতিমধ্যেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছেন, এবং আজকের কথিত বাক্যগুলি সারা বিশ্বের মানুষের দিকে নির্দেশিত। এর দ্বারা ইতিমধ্যেই অর্ধেক কাজ চলমান অবস্থায় আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, ঈশ্বরের আত্মা এই বিশাল কাজ গতিময় রেখেছেন, এবং অধিকন্তু, বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে তিনি বিভিন্ন কাজ করেছেন। বিভিন্ন যুগের মানুষ তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দেখতে পায়, যা তাঁর নানান কাজের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি করুণা এবং প্রেমময় উদারতায় পূর্ণ ঈশ্বর; তিনি মানুষের জন্য পাপস্খালনের বলি এবং মানুষের মেষপালক; কিন্তু আবার তিনিই মানুষের বিচার, শাস্তি এবং অভিশাপ। তিনি পৃথিবীতে দুই হাজার বছর ধরে মানুষকে জীবনযাপন করার নেতৃত্ব দিতে পারেন, এবং তিনি ভ্রষ্ট মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্তিও দিতে পারেন। আজ তিনি সেই মানবজাতিকে জয় করতেও সক্ষম যারা তাঁকে চেনেনা, এবং তাদের নিজের রাজত্বের অধীনে প্রণত করতেও সক্ষম, যাতে সবাই তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে। শেষে, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানুষের মধ্যে যা কিছু অশুদ্ধ এবং অধর্ম রয়েছে, তাকে ভস্মীভূত করবেন, তাদের দেখানোর জন্য যে তিনি শুধুমাত্র করুণাময় এবং প্রেমময় ঈশ্বর নন, শুধুমাত্র প্রজ্ঞা এবং বিস্ময়ের ঈশ্বর নন, শুধুমাত্র পবিত্র ঈশ্বর নন, তিনি সেই ঈশ্বরও, যিনি মানুষকে বিচার করেন। মানবজাতির মধ্যে মন্দ লোকের জন্য তিনি দহনশীল, বিচার ও শাস্তিস্বরূপ; যাদের নিখুঁত করা হবে, তাদের জন্য তিনি ক্লেশ, পরিমার্জনা ও পরীক্ষা, আবার সেইসাথে স্বাচ্ছন্দ্য, ভরণপোষণ, বাক্যের সংস্থান, মোকাবিলা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন। এবং যারা বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদের কাছে তিনি শাস্তি এবং প্রতিশোধ। তাহলে বলো, ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান নন? তিনি যে কোনো এবং সমস্ত কাজ করতে সক্ষম, শুধু ক্রুশবিদ্ধকরণ নয়, যেমনটা তুমি কল্পনা করো। ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার ধারণা বড়োই ক্ষুদ্র! তুমি কি বিশ্বাস করো যে, তিনি যা করতে পারেন তা হল কেবল তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্ত করা, এটুকুই? আর তারপর তুমি তাঁকে স্বর্গ পর্যন্ত অনুসরণ করবে জীবন বৃক্ষের ফল খেতে এবং জীবন নদের জল পান করতে? … এটি কি এত সহজ হতে পারে? বলো, তুমি কী অর্জন করেছ? যীশুর জীবন কি তোমার রয়েছে? তুমি অবশ্যই যীশুর দ্বারাই মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ছিল স্বয়ং যীশুর কাজ। একজন মানুষ হিসাবে তুমি কোন কর্তব্য পালন করেছ? তোমার কেবল বাহ্যিক ভক্তি রয়েছে, কিন্তু তুমি তাঁর পথ বোঝো না। তুমি কি তাঁকে এভাবেই প্রকাশ করো? তুমি যদি ঈশ্বরের জীবন লাভ না করে থাকো বা তাঁর ধার্মিক স্বভাব সামগ্রিকভাবে না দেখে থাকো, তাহলে তুমি নিজেকে প্রকৃত জীবনের অধিকারী একজন বলে দাবি করতে পারো না, এবং তুমি স্বর্গরাজ্যের দ্বার অতিক্রম করার যোগ্য নও।

ঈশ্বর শুধুমাত্র আত্মা নন, তিনি দেহরূপও ধারণ করতে পারেন। তার চেয়েও বেশি, তিনি গৌরবের দেহরূপ। যদিও তোমরা যীশুকে দেখো নি, কিন্তু তৎকালীন ইস্রায়েলীরা, অর্থাৎ সমসাময়িক ইহুদিরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি প্রথমে ছিলেন একজন রক্তমাংসের শরীর, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হবার পরে তিনি মহিমার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হন। তিনি সর্বব্যাপী আত্মা এবং তিনি সর্বত্র কাজ করতে পারেন। তিনি যিহোবা, যীশু বা মশীহ হতে পারেন; পরিশেষে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও হতে পারেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতা, বিচার এবং শাস্তি; তিনি অভিশাপ এবং ক্রোধ; কিন্তু তিনি করুণা এবং প্রেমময় উদারতাও। তাঁর সম্পাদিত সমস্ত কর্মই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। তুমি তাঁকে কী ধরণের ঈশ্বর বলবে? তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তুমি যদি সত্যিই ব্যাখ্যা করতে না পারো, তাহলে তোমার ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। এইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়ো না যে, ঈশ্বর একটি পর্যায়ে মানবজাতির মুক্তির কাজ করেছেন বলে তিনি চিরকাল কেবলমাত্র করুণা ও প্রেমময়তার ঈশ্বর। তুমি কি নিশ্চিত হতে পারো যে, তিনি শুধুমাত্র ক্ষমাশীল এবং প্রেমময় ঈশ্বর? যদি তিনি শুধুই একজন ক্ষমাশীল এবং প্রেমময় ঈশ্বর হবেন, তাহলে তিনি কেন অন্তিম সময়ে যুগের অবসান ঘটাবেন? কেন তিনি নানান বিপর্যয় পৃথিবীতে পাঠাবেন? মানুষের ধারণা এবং ভাবনা অনুযায়ী, ঈশ্বরের ক্ষমাশীল এবং প্রেমময় হওয়া উচিত, যাতে মানবজাতির শেষতম মানুষটিও সুরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু অন্তিম সময়ে কেন তিনি এতরকম বিপর্যয়, যেমন ভূমিকম্প, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ পাঠান এই মন্দ মানবজাতিকে ধ্বংস করার জন্য, যারা ঈশ্বরকে একজন শত্রু মনে করে? কেন তিনি মানুষকে এই বিপর্যয়গুলি ভোগ করতে দেন? তিনি কীরকম ঈশ্বর, তা তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যাখ্যা করতে বা বলতে সাহস পাবে না। তোমার কি বলার সাহস আছে যে তিনিই আত্মা? তুমি কি সাহস করে বলতে পারো যে তিনি যীশুর দেহরূপ ছাড়া আর কেউ নন? এবং একথাও কি তুমি সাহস করে বলতে পারো যে, তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি মানবজাতির স্বার্থে চিরকাল ক্রুশবিদ্ধ হবেন?


ত্রয়ী কি বিদ্যমান?

যীশুর দেহরূপ ধারণের সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে, স্বর্গে শুধু পিতা নন, বরং পুত্র এবং আত্মাও রয়েছেন। মানুষের গতানুগতিক ধারণা হল যে, স্বর্গে এই ধরনের ঈশ্বর রয়েছেন: এক ত্রয়ী ঈশ্বর, যিনি পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে এই ধারণাগুলি বিদ্যমান: ঈশ্বর একজনই, কিন্তু তাঁর তিনটি অংশ রয়েছে, দুঃখজনকভাবে বদ্ধমূল প্রচলিত ধারণার অনুসারে, এই তিনটি অংশ হল পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। শুধু এই তিনটি অংশের একীভূত রূপই হল ঈশ্বরের সামগ্রিক রূপ। পবিত্র পিতা ব্যতীত, ঈশ্বর সম্পূর্ণ হতে পারেন না। অনুরূপভাবে, পুত্র বা পবিত্র আত্মা ব্যাতিরেকেও কিন্তু ঈশ্বর সম্পূর্ণ হতে পারেন না। তাদের ধারণায়, তারা বিশ্বাস করে যে, এককভাবে শুধু পিতা বা শুধু পুত্রকে ঈশ্বর হিসাবে গণ্য করা যায় না। একমাত্র পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা একত্রেই স্বয়ং ঈশ্বর হিসাবে গণ্য হন। বর্তমানে, সমস্ত ধর্মবিশ্বাসী, এবং এমনকি তোমাদের মধ্যে থাকা প্রত্যেক অনুগামীও, এই বিশ্বাস ধরে রাখে। তবুও, এই বিশ্বাস সঠিক কিনা, তা কেউই ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ তোমরা সর্বদাই স্বয়ং ঈশ্বরের বিষয়ে বিভ্রান্তির কুয়াশায় আবৃত থাকো। তোমরা বড় গভীরভাবে প্রথাগত ধর্মীয় ধারণাগুলিকে স্বীকার করে নিয়েছ, তাই, যদিও সেগুলি ধারণামাত্র, তবু তা সঠিক না ভ্রান্ত, তা তোমরা জানো না। তোমরা এই গতানুগতিক ধর্মীয় ধারণা খুবই গভীরভাবে গ্রহণ করে ফেলেছ, এবং এই বিষ তোমাদের সুগভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং, এই ব্যাপারেও তোমরা এই সর্বনাশা প্রভাবে আবিষ্ট হয়েছ, কারণ ঈশ্বরের ত্রয়ীরূপের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ত্রয়ী রূপের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। এগুলি সবই হল মানুষের গতানুগতিক ধারণা, এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস। বহু শতাব্দী জুড় মানুষ এই ত্রয়ী রূপের ওপর বিশ্বাস করে এসেছে, যা মানুষের মানসিক ধারণার জাদুবলে আবির্ভূত, মানুষের মনগড়া, এবং অভূতপূর্ব এক ধারণা। এই এতগুলো বছর ধরে, অনেক বাইবেল ব্যাখ্যাকারীই এই ত্রয়ীরূপের “প্রকৃত অর্থ” ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এই তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ত্রয়ী ঈশ্বরের ব্যাখ্যাগুলি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত, আর সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের এই “কল্পিত গঠন” দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কোনো মহাপুরুষই কখনো এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিতে পারে নি; বেশিরভাগ ব্যাখ্যাই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাগজে-কলমে উত্তীর্ণ হলেও, কোনো একজন মানুষেরও এর অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্পষ্ট উপলব্ধি নেই। কারণ মানুষের অন্তরে স্থিত এই মহান ত্রয়ীরূপের কোনো অস্তিত্বই নেই। এর কারণ, কেউ কখনো ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখে নি, অথবা, কেউই এমন সৌভাগ্যবান হয় নি যে, সে ঈশ্বরের আলয়ে আরোহণ করে, তাঁর আবাসে কী কী জিনিস রয়েছে তা পরীক্ষা করে, ঠিক কত হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ প্রজন্ম “ঈশ্বরের গৃহে” অবস্থান করছে তা নির্ধারণ করে, বা ঠিক কতগুলি অংশ দিয়ে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত রূপটি গঠিত তা অনুসন্ধান করে। পরীক্ষার প্রধান বিষয় হল: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার বয়স; প্রতিটি ব্যক্তিত্বের চেহারা কেমন; ঠিক কী অনুসারে তাঁরা বিভক্ত, এবং কীভাবেই বা তাঁরা একীভূত রূপ পরিগ্রহ করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত, এত বছরে কেউই এই সমস্ত বিষয়ের সত্য নির্ধারণ করতে পারে নি। তারা কেবলমাত্র অনুমানই করে, কারণ কেউই স্বর্গে আরোহণ করে ভ্রমণের পর ফিরে এসে সমগ্র মানবজাতির, বিশেষত যে সকল উৎসাহী এবং নিষ্ঠাবান ধর্মবিশ্বাসী ত্রয়ী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন রয়েছে তাদের জন্য, এই বিষয়ের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কোনো “অনুসন্ধান প্রতিবেদন” প্রদান করে নি। অবশ্যই, এই ধরনের ধারণা সৃষ্টি করার জন্য মানুষকে দোষারোপ করা যায় না, কারণ পিতা যিহোবা মানবজাতিকে সৃষ্টি করার সময় কেন পুত্র যীশুকে সাথে রাখেন নি? যদি, সূচনাকালে সমস্ত কিছুই যিহোবার নামে হত, তাহলে তা-ই বেশি ভালো হত। যদি দোষারোপ করতেই হয়, তাহলে তা যিহোবা ঈশ্বরের ক্ষণিক বিচ্যুতির উপরেই আরোপ করা হোক, যিনি সৃষ্টিকালে তাঁর সামনে পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে না ডেকে, একাই তাঁর কাজ সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরা যদি সকলে একই সাথে কাজ করতেন, তাহলে কি তাঁরা এক হয়ে যেতেন না? যদি সূচনালগ্ন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত, শুধুমাত্র যিহোবার নামই থাকত, অর্থাৎ অনুগ্রহের যুগে যীশুর নামের উল্লেখ না থাকত, অথবা যদি তাঁকে এখনও যিহোবা বলেই ডাকা হত, তবে কি ঈশ্বর মানবজাতির সৃষ্ট এই বিভাজনের কষ্ট থেকে রেহাই পেতেন না? নিশ্চিত হওয়ার জন্য, এই সমস্ত কিছুর জন্য যিহোবাকেও দোষারোপ করা যায় না; দোষারোপ যদি করতেই হয়, তবে তা পবিত্র আত্মার উপরেই আরোপ করা উচিত—যিনি হাজার হাজার বছর ধরে যিহোবা, বা যীশু, অথবা এমনকি পবিত্র আত্মার পরিচয় ধারণ করেও কাজ সঞ্চালিত করেছেন, যে কারণে মানুষ এতোই বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত হয়েছে যে, ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিচয় কখনো জানতেই পারে নি। যদি পবিত্র আত্মা নিজে কোনও রূপ বা প্রতিমূর্তি পরিগ্রহ না করে কাজ করতেন, তদুপরি, যীশুর মতো কোনও নাম গ্রহণ না করে কাজ করতেন, এবং মানুষ যদি তাঁকে স্পর্শ করতে বা দেখতে না পেত, কেবল বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পেত, তবে সেই ধরনের কাজই কি মানবজাতির কাছে বেশি উপকারী হত না? তাহলে এখন কি করা যায়? মানুষের ধারণাগুলি পাহাড়ের মতো সমুন্নত এবং সমুদ্রের মতো প্রশস্ত হয়েছে, সেগুলির প্রসার এতোই বেশি যে, বর্তমানের ঈশ্বর তা আর সহ্য করতে পারেন না এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অতীতে যখন শুধুমাত্র যিহোবা, যীশু, এবং তাঁদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ছিল, তখন তা সামলাতেই মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, এবং এখন আবার সর্বশক্তিমানের সংযোজন হয়েছে, যাঁকেও ঈশ্বরের একটি অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তিনি কে, এবং কত বছর ধরে ত্রয়ী রূপের কোনটির মধ্যে তিনি মিশে রয়েছেন বা কোন রূপের আড়ালে রয়েছেন, তা-ই বা কে জানে? মানুষ কীভাবে তা সহ্য করতে পারে? শুধু এই ঈশ্বরের ত্রয়ী রূপের ব্যাখ্যাই মানুষের আজীবনের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন “চারজন ব্যক্তির মাঝে এক ঈশ্বরের অবস্থান”। কীভাবে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? তুমি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারো? ভাই ও বোনেরা! তোমরা আজ পর্যন্ত এই ধরনের ঈশ্বরে কীভাবে বিশ্বাস করেছ? তোমাদের প্রতি সত্যিই টুপি খুলে সেলাম জানাই। ত্রয়ী ঈশ্বরের রূপ ইতোমধ্যে সহ্য করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; তোমরা কীভাবে “চারজন ব্যক্তির মধ্যে এক ঈশ্বর”-এর মতো বিষয়ে অটল বিশ্বাস বজায় রাখছ? তোমাদের চলে যেতে বলা হলেও, তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছ। কী অকল্পনীয়! তোমরা সত্যিই কিছু! কোনো ব্যক্তি চারজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা অবধি গিয়েও এই বিষয়ে কিছুই করতে পারে না; এটাকে কি তোমরা অলৌকিক ঘটনা মনে করো না? তোমাদের দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, তোমরা এত বড় অলৌকিক কাজে পারঙ্গম! আমি তোমাদের বলছি যে, প্রকৃতপক্ষে, এই মহাবিশ্বের কোথাও ত্রয়ী ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরের কোনো পিতা এবং পুত্র নেই, এবং পিতা এবং পুত্র যৌথভাবে পবিত্র আত্মাকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন—এমন ধারণার বাস্তবিকতা তো আরোই কম। এই সমস্ত কিছুই এই বিশ্বের বৃহত্তম ভ্রান্তি, এবং এর কোনো অস্তিত্বই নেই! তবুও এই জাতীয় ভ্রান্তির একটা উৎস রয়েছে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন নয়, কারণ তোমাদের মন এত সরল নয়, এবং চিন্তাগুলিও অহেতুক আসে না। বরং, এই ধারণাগুলি এতই যথাযথ এবং সুদক্ষ ভাবে উদ্ভাবিত যে, তা যেকোনো শয়তানের কাছেও দুর্ভেদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলি ভ্রান্ত এবং অস্তিত্বহীন! তোমরা প্রকৃত সত্যের রূপ একেবারেই দেখো নি; তোমরা নিতান্তই অনুমান ও কল্পনা করছ, আর তারপর প্রতারণাপূর্বক অন্যদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য এবং যুক্তিবুদ্ধিহীন মূর্খতম লোকেদের উপর আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, সেগুলোর সমস্তটা মিলিয়ে একটা মনগড়া কাহিনী তৈরি করছ যাতে তারা তোমাদের মহান ও সুবিখ্যাত “বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত শিক্ষা”-য় বিশ্বাস করে। এটা কি সত্য? জীবনের এই পথই কি মানুষের প্রাপ্য? এই সবই আজগুবি কথা! একটা শব্দও যথাযথ নয়! এতগুলো বছর ধরে, ঈশ্বর তোমাদের দ্বারা এইভাবে বিভক্ত হয়েছেন, প্রতিটি প্রজন্মেই সেই বিভাজন আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে চলেছে, তা এতোই বেশিমাত্রায় হয়েছে যে, এক ঈশ্বর সর্বসমক্ষেই তিন ঈশ্বরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এবং তোমরা তাঁকে এতোই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিভাজিত করেছ যে, এখন মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে একক রূপে আবার সংযুক্ত করাটা একেবারেই অসম্ভব! অনেক দেরি হওয়ার আগেই যদি আমি ইঙ্গিত না দিতাম, তবে তোমরা যে কতকাল এমন নির্লজ্জভাবে চালিয়ে যেতে তা বলা কঠিন! এভাবে ঈশ্বরকে ভাগ করতে থাকলে, তিনি এখনও কীভাবে তোমাদের ঈশ্বর হতে পারেন? তোমরা কি এখনও ঈশ্বর চিনতে পারবে? তোমরা কি এখনও তোমাদের উৎস খুঁজে পাবে? আমার আগমন আরও পরে ঘটলে, তোমরা হয়তো “পিতা এবং পুত্র,” যিহোবা এবং যীশুকে ইসরায়েলেই ফেরত পাঠাতে এবং নিজেদেরই ঈশ্বরের অংশ রূপে দাবি করতে। সৌভাগ্যক্রমে, এখন হল অন্তিম সময়। অবশেষে, আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই দিন সমাগত, এবং আমার নিজ হাতে এই পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করার পরেই, তোমাদের দ্বারা ঈশ্বরের বিভাজন করা বন্ধ হয়েছে। এমন না ঘটলে, তোমরা আরও এগিয়ে যেতে, এমনকি তোমাদের মধ্যে থাকা সমস্ত শয়তানকে উপাসনার জন্য টেবিলে স্থাপন করতে। এটাই তোমাদের কৌশল! এটাই তোমাদের ঈশ্বরকে বিভক্ত করার উপায়! তোমরা কি এখনও তা চালিয়ে যাবে? আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি: ক’জন ঈশ্বর আছেন? কোন ঈশ্বর তোমাদের পরিত্রাণ আনবেন? তোমরা যার কাছে সবসময় প্রার্থনা করো, তিনি কি প্রথম ঈশ্বর, নাকি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঈশ্বর? তোমরা সর্বদা কোনটিতে বিশ্বাস করো? তিনি কি পিতা? নাকি পুত্র? নাকি আত্মা? আমাকে বলো, তুমি কাকে বিশ্বাস করো। ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা যা কিছুই বলো না কেন, আসলে নিজের মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুতেই তোমাদের বিশ্বাস নেই! তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর আদৌ নেই! এবং তবুও তোমাদের মনে এই ধরনের বহু সংখ্যক ত্রয়ীর উপস্থিতি রয়েছে! তোমরা কি এই বিষয়ে একমত নও?

কাজের তিনটি পর্যায়কে যদি এই ত্রয়ীর ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে অবশ্যই তিনজন ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তাঁরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ সম্পাদন করেন। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বলো যে, ত্রয়ী সত্যিই বিদ্যমান, তাহলে এই তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ঈশ্বরের বিষয়টা ঠিক কী, সেটা একটু ব্যাখ্যা করো। পবিত্র পিতা কী? পুত্র কী? পবিত্র আত্মাই বা কী? যিহোবাই কি পবিত্র পিতা? যীশুই কি পুত্র? তাহলে পবিত্র আত্মা কী? পিতা কি এক আত্মা নন? পুত্রের সারসত্যও কি আত্মা নয়? যীশুর কাজ কি পবিত্র আত্মার কাজ ছিল না? সেই সময়ে যিহোবার কাজ কি যীশুর মতো আত্মার দ্বারাই সম্পাদিত হয় নি? ঈশ্বরের কতগুলি আত্মা থাকতে পারে? তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা—এই তিনজনই এক সত্তা; তেমনটা হলে তিনটি আত্মা রয়েছেন, কিন্তু এই তিনটি আত্মা থাকার অর্থ হল যে, তিনজন ঈশ্বর রয়েছেন। তার মানে কোনো অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই; তাহলে এই ধরনের ঈশ্বরের মধ্যে কীভাবে এখনও ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত সারসত্য রয়েছে? তুমি যদি একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাও, তাহলে তাঁর পুত্র কীভাবে থাকতে পারেন, আর তিনি কীভাবেই বা পিতা হতে পারেন? এগুলো কি নিছকই তোমার ধারণা নয়? ঈশ্বর একজনই, তাঁর মধ্যে কেবল একজন ব্যক্তিই অবস্থান করেন এবং ঈশ্বরের আত্মাও একটিই, ঠিক যেমনটা বাইবেলে লিখিত রয়েছে, “শুধুমাত্র একটি পবিত্র আত্মা এবং একটিই ঈশ্বর রয়েছেন”। পিতা অথবা পুত্র, যাঁর অস্তিত্বের কথাই তুমি বল না কেন, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এবং তোমরা যে পিতা, পুত্র বা পবিত্র আত্মার সারসত্যে বিশ্বাস করো, তা আদতে পবিত্র আত্মারই সারসত্য। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর একটি আত্মা, কিন্তু উপরোক্ত সমস্ত কাজের পাশাপাশি তিনি দেহ ধারণ করতে, এবং মানুষের মাঝে বাস করতেও সক্ষম। তাঁর আত্মা একাধারে সর্বসমন্বিত এবং সর্বব্যাপী। তিনি একই সাথে দেহরূপে, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ও তার ঊর্ধ্বেও অবস্থান করতে পারেন। যেহেতু সকল মানুষই বলে যে, ঈশ্বরই অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর, সেহেতু ঈশ্বর একজনই, তাঁকে কেউই ইচ্ছামত বিভক্ত করতে পারে না! ঈশ্বর অদ্বিতীয় এক আত্মা এবং একজনই ব্যক্তি; এবং সেটাই হল ঈশ্বরের আত্মা। তা যদি, তোমার কথা মতো, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা সমন্বিত হত, তাহলে কি তিন জন ঈশ্বর থাকতেন না? একজন হলেন পবিত্র আত্মা, অপরজন হলেন পুত্র, এবং আরও একজন হলেন পিতা। তাঁদের ব্যক্তিসত্তা আলাদা, সারসত্যও আলাদা, তাহলে তাঁরা প্রত্যেকে একক ঈশ্বরের অংশ কীভাবে হতে পারেন? পবিত্র আত্মা হলেন এক আত্মা; তা মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ। যদি তাই হয়, তবে পিতা হলেন আরও বেশি করে একজন আত্মা। তিনি কখনো পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নি, কখনো দেহধারণ করেন নি; তিনি মানুষের হৃদয়ে যিহোবা ঈশ্বর, এবং তিনি অবশ্যই এক আত্মাও বটে। তাহলে তাঁর সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক কী? তা কি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক? নাকি তা পবিত্র আত্মা এবং পিতার আত্মার মধ্যেকার সম্পর্ক? প্রতিটি আত্মার সারসত্য কি একই? নাকি পবিত্র আত্মা পিতার একটি উপকরণমাত্র? এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আর তাহলে পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মধ্যেকার সম্পর্ক কী? এটা কি দুটি আত্মার মধ্যেকার সম্পর্ক নাকি একজন মানুষ ও একটি আত্মার মধ্যেকার সম্পর্ক? এই সমস্ত বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না! যদি তাঁরা অভিন্ন আত্মা হন, তাহলে তিন ব্যক্তিসত্তার কথা বলা যাবে না, কারণ তাঁরা একক আত্মার অধিকারী। এদিকে তারা যদি পৃথক ব্যক্তি হতেন, তাহলে তাঁদের আত্মাও শক্তির ভিত্তিতে ভিন্নতর হত, এবং তাঁরা কোনোভাবেই এক আত্মা হতে পারতেন না। পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার এই ধারণা সবচেয়ে অযৌক্তিক! তা ঈশ্বরকে তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত করে, যার প্রতিটিরই আলাদা মর্যাদা ও আত্মা বিদ্যমান; তাহলে তাঁকে কীভাবে একক ঈশ্বর ও একক আত্মা বলে অভিহিত করা যাবে? আমায় বলো, এই আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু পিতা, পুত্র, নাকি পবিত্র আত্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল? কেউ কেউ বলে যে তাঁরা সকলে একসাথে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মানবজাতিকে কে মুক্তি দিয়েছিলেন? পিতা, পুত্র, নাকি পবিত্র আত্মা? কেউ বলে পুত্রই মানবজাতির উদ্ধার করেছিলেন। তাহলে পুত্রের সারসত্য কী? তিনি কি ঈশ্বরের আত্মারই অবতার-রূপ নন? অবতার একটি সৃষ্ট মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেন। তুমি কি জানো না যে, যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর মধ্যেই পবিত্র আত্মা আছে; তুমি যা-ই বলো না কেন, তিনি এখনও স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সাথেই একীভূত রয়েছেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের আত্মারই অবতার। পুত্রের এই ধারণা নিছকই ভুল। আত্মাই সকল কাজ পরিচালনা করে; কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা, তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। ঈশ্বরের আত্মা কে? সে কি পবিত্র আত্মা নয়? সে কি যীশুর মধ্যে কাজ করা পবিত্র আত্মা নয়? যদি কাজট পবিত্র আত্মার দ্বারা (অর্থাৎ, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা) সম্পাদিত না হত, তাহলে তাঁর কাজ কি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত? প্রার্থনাকালে যীশু যখন স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন, তা শুধুই সৃষ্ট মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে করতেন, তা একমাত্র এই কারণেই যে, তাঁর আত্মা এক সাধারণ ও স্বাভাবিক দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, এবং তাঁর বাহ্যিক আবরণ এক সৃষ্ট সত্তার অনুরূপ হওয়ার কারণেই তিনি তা করতেন। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থাকলেও, তাঁর বাহ্যিক চেহারা ছিল একজন স্বাভাবিক মানুষেরই মতো; অন্য ভাবে বললে, তিনি সেই “মনুষ্যপুত্র” হয়েছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে সকল মানুষ, এবং স্বয়ং যীশুও, কথা বলেছেন। যেহেতু তাঁকে মনুষ্যপুত্র বলা হয়, সেহেতু তিনি সাধারণ মানুষের সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এক ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা নির্বিশেষে, মানুষের বাহ্যিক চেহারায়)। অতএব, যেমন তোমরা প্রথমে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছিলে; ঠিক তেমনই যীশু স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছিলেন; তিনি তা একজন সৃষ্ট মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই করেছিলেন। যীশু তোমাদের যে প্রভুর প্রার্থনা মুখস্থ করতে শিখিয়েছিলেন, তা কি এখনও তোমাদের মনে আছে? “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা…।” তিনি সমস্ত মানুষকে বলেছিলেন স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে পিতা রূপে সম্বোধন করতে। আর যেহেতু তিনিও তাঁকে পিতা বলে ডেকেছিলেন, তাই তিনি তোমাদের সমান মর্যাদায় অবস্থিত একজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই তা করেছিলেন। যেহেতু তোমরা স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে পিতা রূপে সম্বোধন করেছিলে, যীশুও নিজেকে তোমাদের সমান হিসাবে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি (অর্থাৎ, ঈশ্বরের পুত্র) হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তোমরা কি সৃষ্ট সত্তা হওয়ার কারণেই ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করো না? পৃথিবীতে যীশুর কর্তৃত্ব যতই মহান হোক না কেন, ক্রুশারোহণের আগে তিনি ছিলেন নিতান্তই মনুষ্যপুত্র, পবিত্র আত্মার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) দ্বারা চালিত পৃথিবীর এক সৃষ্ট সত্তা, কারণ তাঁর কাজ সম্পন্ন করা তখনও বাকি ছিল। অতএব, স্বর্গস্থ পিতাকে সম্বোধনের বিষয়টা ছিল শুধুমাত্র তাঁর বিনয় ও আনুগত্য। ঈশ্বরকে (অর্থাৎ স্বর্গস্থ আত্মাকে) এমনভাবে সম্বোধন করাই এমন প্রতিপন্ন করে না যে, তিনি স্বর্গস্থ ঈশ্বরের আত্মার পুত্র। তিনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এমনটা কিন্তু নয়, বরং বলা যায় যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাদের অস্তিত্বের বিষয়টা একটা ভ্রান্তিমাত্র! ক্রুশারোহণের পূর্বে, যীশু ছিলেন দৈহিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ একজন মনুষ্যপুত্র, সম্পূর্ণরূপে আত্মার কর্তৃত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন না। সেজন্য তিনি শুধুমাত্র সৃষ্ট সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করতে পারতেন। যেমন তিনি গেৎশিমানীতে তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন: “আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক”। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে, তিনি ছিলেন ইহুদিদের রাজা; তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট, মনুষ্যপুত্র, ছিলেন না কোনো গৌরবান্বিত দেহের অধিকারী, তাই, সৃষ্ট সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছেন। এখন, তুমি বলতে পারো না যে, যারাই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে, তারা সকলেই তাঁর পুত্র। তেমনটা হলে, যীশু তোমাদের প্রভুর প্রার্থনা শেখানোর পর, তোমরা সকলেই কি পুত্র হিসাবে গণ্য হতে না? তোমাদের এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হলে, আমায় বলো, তোমরা পিতা বলে কাকে ডাকো? যদি তোমরা যীশুকেই পিতা বলে উল্লেখ করছ, তাহলে যীশুর পিতা তোমাদের কে হবেন? যীশুর প্রস্থানের পর, এই পিতা-পুত্রের ধারণা আর বজায় থাকে নি। এই ধারণা যীশুর দেহধারণের সময়কালের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ছিল; অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার সময়, এই সম্পর্ক হল সৃষ্টির প্রভু এবং সৃষ্ট সত্তার মধ্যেকার সম্পর্ক। কোনো সময়েই এই পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার ত্রয়ী রূপের ধারণা বজায় থাকে না; এ হল বহু যুগের বিরল এক ভ্রান্তি আর এর কোনো অস্তিত্বই নেই!

আদিপুস্তক থেকে ঈশ্বরের বাক্যগুলি বেশিরভাগ মানুষের মনে পড়তে পারে: “এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। তারা হোক আমাদের মত ” (আদিপুস্তক ১:২৬) যেখানে, ঈশ্বর বলছেন “তারা হোক আমাদের মত”, তখন তা “আমাদের” বলতে দুই বা ততোধিককে নির্দেশ করে; যেহেতু তিনি “আমাদের” বলেছেন, তাহলে ঈশ্বর কেবল একজনই নন। এইভাবে, মানুষ স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের বিমূর্তভাবে চিন্তা করতে শুরু করে, এবং এই বাক্য থেকে পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার ধারণার উদ্ভব হয়। তাহলে পিতা কেমন? পুত্র কেমন? আর পবিত্র আত্মাই বা কেমন? এমন কি সম্ভব যে, আজকের মানবজাতি এই তিনজনের সংযুক্ত এক প্রতিমূর্তিতে গড়া হয়েছিল? তাহলে মানুষের প্রতিমূর্তি কি পিতা, পুত্র, অথবা পবিত্র আত্মার মত? ঈশ্বরের কোন ব্যক্তির প্রতিমূর্তি মানুষ? মানুষের এই ধারণা নিছকই ভুল এবং অর্থহীন! তা শুধুমাত্র এক ঈশ্বরকে একাধিক ঈশ্বরে বিভক্ত করতে পারে। মোশি যে সময়ে আদিপুস্তক লিখেছিল, তা ছিল বিশ্বসৃষ্টির পরবর্তীতে মানবজাতির সৃষ্টির পর। প্রথম দিকে, যখন বিশ্ব শুরু হয়েছিল, তখন মোশির অস্তিত্ব ছিল না। এবং এর অনেক পরে অবধিও মোশি বাইবেল লেখে নি, তাই স্বর্গের ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা তার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব হয়েছিল? ঈশ্বর কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। বাইবেলের পূরাতন নিয়মে পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার কোনো উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর, যিহোবার ইসরায়েলে কর্মরত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, কিন্তু তা থেকে এমন প্রতিপন্ন হয় না যে, প্রতিটি নাম এক-একটি ভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। যদি তা-ই হত, তাহলে কি ঈশ্বরের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি থাকত না? পূরাতন নিয়মে যা লেখা আছে তা হল যিহোবার কাজ, বিধানের যুগের সূচনার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ঈশ্বরের কাজের একটি পর্যায়। তা ছিল ঈশ্বরের কাজ, যেখানে তিনি যেমন বলেছিলেন, তা-ই ঘটেছিল, এবং তিনি যেমন আদেশ করেছিলেন, তা-ই হয়েছিল। কোনো সময়েই যিহোবা বলেন নি যে, তিনি-ই সেই পিতা যিনি কাজ সম্পাদন করতে এসেছেন, অথবা তিনি কখনও এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি যে, তাঁর পুত্র মানবজাতিকে উদ্ধার করতে আসবেন। যখন যীশুর সময় এসেছিল, তখন কেবল বলা হয়েছিল যে ঈশ্বর সমস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, এমন নয় যে পুত্রই এসেছিলেন। যেহেতু সেই যুগগুলি অনুরূপ নয়, এবং স্বয়ং ঈশ্বর যে কাজ করেন তা-ও আলাদা-আলাদা, তাই তাঁকে তাঁর কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পাদন করতে হবে। এইভাবে, তিনি যে পরিচয় উপস্থাপন করেন, তা-ও পৃথক হয়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করে যে যিহোবা হলেন যীশুর পিতা, কিন্তু আসলে যীশু তেমন স্বীকার করেন নি, তিনি বলেছিলেন: “আমাদের পিতা ও পুত্র বলে কখনোই পৃথক করা হয় নি; আমি এবং স্বর্গস্থ পিতা একই। পিতা আমার মধ্যে রয়েছেন এবং আমি পিতার মধ্যে রয়েছি; মানুষ যখন পুত্রকে দেখে, তখন তারা স্বর্গীয় পিতাকে দেখতে পায়”। সবশেষে বলা যায় যে, তিনি পিতা হোন বা পুত্র, তাঁরা অভিন্ন আত্মা, পৃথক ব্যক্তিদের মধ্যে বিভক্ত নয়। মানুষ একবার যখন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, বিষয়গুলি পৃথক ব্যক্তিদের ধারণার সাথে সাথে পিতা, পুত্র এবং আত্মার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রসঙ্গেও জটিল আকার নেয়। মানুষ যখন পৃথক ব্যক্তিরূপের কথা বলে, তখন কি তা ঈশ্বরকে বস্তুতে পরিণত করে না? এমনকি মানুষ এই ব্যক্তিদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসাবে স্থান দেয়; এসকলই কিন্তু মানুষের কল্পনা, উল্লেখযোগ্য নয়, এবং একেবারেই অবাস্তব! যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করো: “কতজন ঈশ্বর আছেন?” সে বলবে যে ঈশ্বর হলেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ত্রয়ী রূপ: অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর। তুমি যদি আরও জিজ্ঞাসা করো: “পিতা কে?” সে বলবে: “পিতা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের আত্মা; তিনি সকলের ভারপ্রাপ্ত, এবং স্বর্গের কর্তা”। “তাহলে যিহোবা কি এই আত্মা?” সে বলবে: “হ্যাঁ!” যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করো, “পুত্র কে?” সে অবশ্যই বলবে যে, যীশুই পুত্র। “তাহলে যীশুর কাহিনী কি? তিনি কোথা থেকে এসেছেন?” সে বলবে: “যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মরিয়মের কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন”। তাহলে কি তাঁর সারসত্যও আত্মা নয়? তাঁর কাজও কি পবিত্র আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে না? যিহোবা হলেন আত্মা, এবং যীশুর সারসত্যও তা-ই। এখন, অন্তিম সময়ে, এমন বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটি এখনও আত্মাই; তারা কীভাবে ভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে? কেবল ঈশ্বরের আত্মাই কি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মার কাজ সম্পাদন করে না? সেই ব্যক্তিদের মধ্যে সেই অর্থে কোনো ভেদাভেদ নেই। পবিত্র আত্মা যীশুর জন্মদান করেছিলেন এবং নিঃসন্দেহে, তাঁর কাজ ছিল অবিকল পবিত্র আত্মারই কাজ। যিহোবার দ্বারা সম্পাদিত কাজের প্রথম পর্যায়ে, তিনি দেহধারণ করেন নি, বা মানুষের কাছে আবির্ভূত হন নি। তাই মানুষ কখনোই তাঁর চেহারা দেখে নি। তিনি যত মহান এবং যত উচ্চতা-বিশিষ্টই হন না কেন, তিনি তখনও আত্মাই ছিলেন, ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি শুরুতে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের আত্মা। তিনি নিছকই এক আত্মা রূপে মেঘের মধ্যে থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন, এবং কেউই তাঁর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে নি। কেবলমাত্র অনুগ্রহের যুগে, যখন ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, এবং যিহুদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখনই মানুষ প্রথমবারের মতো একজন ইহুদির রূপে অবতারের প্রতিমূর্তি দেখেছিল। তাঁর ক্ষেত্রে যিহোবার কিছুই আদৌ ছিল না। তথাপি, তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্মলাভ করেছিলেন, অর্থাৎ যিহোবার আত্মার দ্বারা জন্মলাভ করেছিলেন, এবং তখনও যীশু কিন্তু ঈশ্বরের আত্মারই মূর্ত প্রতীক হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষ প্রথম যা দেখেছিল তা হল পবিত্র আত্মা যীশুর উপর কপোতের ন্যায় অবতরণ করছেন; তা যীশুর স্বতন্ত্র আত্মা ছিল না, বরং ছিলেন পবিত্র আত্মা-ই। তাহলে কি যীশুর আত্মাকে পবিত্র আত্মার থেকে আলাদা করা যায়? যীশু যদি পুত্র যীশু-ই হন, এবং পবিত্র আত্মা যদি পবিত্র আত্মা-ই হন, তাহলে তাঁরা কীভাবে এক হতে পারেন? তেমন হলে কাজ সম্পাদন করা যেত না। যীশুর অন্তঃস্থিত আত্মা, স্বর্গস্থ আত্মা এবং যিহোবার আত্মা, সকলই অভিন্ন। তাঁকে বলা হয় পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা, সপ্তগুণ তীব্র আত্মা, এবং সর্ব-সমন্বিত আত্মা। ঈশ্বরের আত্মা প্রভূত কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তিনি বিশ্বসৃষ্টি করতে এবং পৃথিবীকে প্লাবিত করে বিশ্বকে ধ্বংস করতে সক্ষম; তিনি সকল মানবজাতিকে মুক্ত করতে পারেন, এবং উপরন্তু, তিনি সকল মানবজাতিকে জয় ও ধ্বংস করতে পারেন। এই সমস্ত কাজই স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং তাঁর পরিবর্তে ঈশ্বরের কোনো ব্যক্তিত্ব দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাঁর আত্মাকে যিহোবা এবং যীশু, সেইসাথে সর্বশক্তিমান নামেও ডাকা যেতে পারে। তিনিই প্রভু, এবং খ্রীষ্ট। তিনি মানবপুত্রও হয়ে উঠতে পারেন। তিনি রয়েছেন স্বর্গে এবং পৃথিবীতেও; তিনি একাধারে মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে এবং জনগণের মাঝে বিরাজমান। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর একমাত্র মালিক! সৃষ্টির সময় থেকে এখনও পর্যন্ত, এই কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। স্বর্গের কাজ হোক বা দেহরূপের কাজ, সবই তাঁর নিজের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত প্রাণী, স্বর্গে হোক বা পৃথিবীতে, তাঁর সর্বশক্তিমান করপুটে রয়েছে; এই সমস্তই স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য কেউ তা করতে পারে না। স্বর্গে, তিনি আত্মা কিন্তু আবার স্বয়ং ঈশ্বরও; মানুষের মধ্যে, তিনি দেহরূপে আসেন কিন্তু আবার স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও থাকেন। যদিও তাঁকে শত সহস্র নামে ডাকা যেতে পারে, তবুও তিনি নিজেই, তাঁর আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। ক্রুশারোহণের মাধ্যমে তাঁর সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তিদান ছিল তাঁর আত্মার প্রত্যক্ষ কাজ, এবং অন্তিম সময়ে সমস্ত জাতি এবং সমস্ত ভূমির কাছে করা ঘোষণাটিও তা-ই। সর্বাবস্থায়, ঈশ্বরকে কেবল সর্বশক্তিমান এবং অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর বলা যেতে পারে, যিনি স্বয়ং সর্ব-সমন্বিত ঈশ্বর। স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপের কোনো অস্তিত্ব নেই, পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মার এই ধারণাটির তো আরোই নেই। স্বর্গে এবং পৃথিবীতে একজনই মাত্র ঈশ্বর রয়েছেন!

ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ছয় হাজার বছর বিস্তৃত এবং তাঁর কাজের বিভিন্নতার ভিত্তিতে তা তিনটি যুগে বিভক্ত: প্রথম যুগটি হল পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগ; দ্বিতীয়টি হল অনুগ্রহের যুগ; এবং তৃতীয়টি হল অন্তিম সময়ের—রাজ্যের যুগ। প্রতিটি যুগে একটি আলাদা পরিচয় উপস্থাপিত হয়। তা শুধুমাত্র কাজের ধরন পৃথক বলেই, অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনীয়তার কারণে। কাজের প্রথম ধাপটি বিধানের যুগে ইসরায়েলে সম্পাদিত হয়েছিল, এবং মুক্তির কাজ শেষ করার দ্বিতীয় পর্যায়টি যিহুদীয়ায় সম্পাদিত হয়েছিল। মুক্তির কাজের জন্য, যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্মদানের মাধ্যমে একমাত্র পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সকলই কাজের প্রয়োজনীয়তার কারণে হয়েছিল। অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর তাঁর কাজকে অ-ইহুদি জাতিগুলির মধ্যে প্রসারিত করতে চান এবং সেখানকার লোকদের জয় করতে চান, যাতে তাদের মধ্যে তাঁর নাম মহান হয়ে ওঠে। তিনি সকল সত্য উপলব্ধির এবং তাতে প্রবেশ করার জন্য মানুষকে পথনির্দেশ দিতে চান। এই সমস্ত কাজ একটিমাত্র আত্মার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যদিও তিনি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে তা করতে পারেন, তবে, কাজের প্রকৃতি এবং নীতি অভিন্ন থেকে যায়। তুমি তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের নীতি এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে জানতে পারবে যে, সকলই একটিমাত্র আত্মার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। এখনও কেউ কেউ বলতে পারে: “পিতা হলেন পিতা; পুত্র হলেন পুত্র; পবিত্র আত্মা হল পবিত্র আত্মা, এবং শেষ পর্যন্ত, তাঁরা একীভূত হবেন”। তাহলে, তোমার কীভাবে তাঁদের একীভূত করা উচিত? কীভাবে পিতা এবং পবিত্র আত্মাকে একীভূত করা যাবে? যদি তাঁরা সহজাতভাবে ভিন্ন দু’জন হন, তাহলে তাঁরা যেভাবেই মিলিত হোন না কেন, তাঁরা কি দুইটি পৃথক ভাগে বিভক্ত থাকবেন না? তুমি যখন তাঁদের একীভূত করার কথা বলো, তখন তা কি নিছকই দুটি আলাদা অংশকে যোগ করে সম্পূর্ণ করা নয়? কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাঁরা কি দুটি অংশ ছিলেন না? প্রতিটি আত্মার একটি স্বতন্ত্র সারসত্য রয়েছে, এবং দুটি আত্মাকে একীভূত করা যায় না। আত্মা কোনো বাস্তবিক বিষয় নয় এবং বস্তুজগতের সব কিছুর থেকে তা ভিন্ন। মানুষ যেভাবে তা দেখে, পিতা হলেন এক আত্মা, পুত্র হলেন অন্য এক আত্মা, এবং পবিত্র আত্মা হলেন ভিন্নতর এক আত্মা, তারপর তিনটি আত্মা তিন গ্লাস জলের মতো এক পূর্ণ পাত্রে মিশে যায়। তা হলে কি তিনজনকে এক করা হল না? এ হল সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক ব্যাখ্যা! তা কি ঈশ্বরকে বিভক্ত করা নয়? কীভাবে পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা সকলকে এক করা যায়? তাঁরা কি ভিন্ন প্রকৃতির তিনটি অংশ নয়? আবার কেউ আছে যারা বলে, “ঈশ্বর কি স্পষ্টভাবে বলেন নি যে যীশু তাঁর প্রিয় পুত্র ছিলেন?” যীশু হলেন ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি তিনি খুবই সন্তুষ্ট—এমন অবশ্যই ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন। তা ছিল ঈশ্বরের নিজের প্রতি সাক্ষ্যদান, কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ স্বর্গের আত্মার দ্বারা তাঁর স্বীয় অবতারের প্রতি সাক্ষ্যদান। যীশু তাঁর অবতার, তাঁর স্বর্গস্থ পুত্র নন। তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছ? যীশুর এই বাক্য, “আমি পিতার মাঝে এবং আমারই মাঝে পিতা বিরাজিত,” এটা কি এমন ইঙ্গিত করে না যে তাঁরা অভিন্ন আত্মা? এবং অবতাররূপ ধারণের কারণেই কি তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না? বাস্তবে, তাঁরা এখনও অভিন্ন; যাই হোক না কেন, এ হল শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের সপক্ষে সাক্ষ্যদান। যুগের পরিবর্তনের কারণে, কাজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের কারণে, মানুষ তাঁকে যে নামে ডাকে তা-ও আলাদা হয়ে যায়। যখন তিনি প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করতে এসেছিলেন, তখন তাঁকে কেবল যিহোবা বলা হত, যিনি হলেন ইসরায়েলীদের মেষপালক। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অবতাররূপী ঈশ্বরকে কেবল প্রভু এবং খ্রীষ্ট বলা হত। কিন্তু সেই সময়ে, স্বর্গস্থ আত্মা কেবলমাত্র বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হওয়ার কোনো কথা উল্লেখ করেন নি। তেমন কখনোই হয় নি। ঈশ্বরের কীভাবে একটিমাত্র সন্তান হতে পারে? তাহলে কি ঈশ্বর মানুষ হয়ে উঠতেন না? যেহেতু তিনি অবতার ছিলেন, তাই তাঁকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলা হত, এবং, তা থেকেই, পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা কেবলমাত্র স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারণে হয়েছিল। যীশু দেহরূপের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনা করেছিলেন। যেহেতু তিনি এমনই এক স্বাভাবিক মানবতার দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, সেহেতু দেহরূপের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেছিলেন: “আমার বাইরের খোলস এক সৃষ্ট সত্তার অনুরূপ। যেহেতু আমি এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে একটি দেহরূপ ধারণ করেছি, তাই আমি এখন স্বর্গ থেকে বহু দীর্ঘ, দীর্ঘতর পথ দূরে”। এই কারণে, তিনি শুধুমাত্র দেহরূপের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন। এ ছিল তাঁর কর্তব্য, এবং যার দ্বারা ঈশ্বরের অবতাররূপী আত্মাকে সজ্জিত করা উচিত। এমন বলা যাবে না যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, কারণ তিনি দেহরূপের দৃষ্টিকোণ থেকে পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। যদিও তাঁকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলা হত, তবুও তিনি স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন, কারণ তিনিই ছিলেন আত্মার অবতার, এবং তাঁর সারমর্ম ছিল আত্মা। মানুষ ভাবে, যদি তিনি স্বয়ং ঈশ্বরই হন, তাহলে কেন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। এর কারণ তিনি ছিলেন অবতাররূপী ঈশ্বর, দেহধারী ঈশ্বর, এবং স্বর্গের আত্মা নন। মানুষ যেমন দেখে, পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা সকলেই ঈশ্বর। কেবলমাত্র তিনজনকে একত্র করেই অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, এবং, এইভাবে, তাঁর ক্ষমতা সবিশেষভাবে মহান। কিছু লোক আছে যারা বলে যে শুধুমাত্র এই ভাবেই তিনি সপ্তগুণ তীব্র আত্মা। যখন পুত্র তাঁর আগমনের পরে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন সেই আত্মার কাছেই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। বাস্তবে, তিনি সৃষ্ট সত্তার প্রেক্ষিত থেকেই প্রার্থনা করছিলেন। যেহেতু দেহরূপ সম্পূর্ণ নয়, সেহেতু তিনিও সম্পূর্ণ ছিলেন না, এবং, দেহরূপ ধারণকালে, তাঁর অনেক দুর্বলতা ছিল, এবং তিনি দেহের মধ্যে তাঁর কাজ সম্পাদন করার সময় প্রভূত কষ্ট পেয়েছিলেন। সেই কারণেই, তিনি ক্রুশারোহণের পূর্বে পিতা ঈশ্বরের কাছে তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন, সেইসাথে তার আগেও বহুবার। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি এক পর্বতে একাকী প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি মাছ ধরার নৌকায় প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি বহু লোকের মাঝেও প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি রুটি ছেঁড়ার সময় প্রার্থনা করেছিলেন; এবং অন্যদের আশীর্বাদ করার সময়ও তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। কেন তিনি এমন করেছিলেন? তিনি আত্মার কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি আত্মার কাছে, স্বর্গস্থ ঈশ্বরের কাছে, দেহধারী সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনা করছিলেন। অতএব, মানুষের প্রেক্ষিত থেকে, কাজের সেই পর্যায়ে যীশু পুত্র হয়েছিলেন। তবে, এই পর্যায়ে, তিনি প্রার্থনা করেন না। এমনটা কেন? কারণ, তিনি যা প্রকাশ করেন, তা হল বাক্যের কাজ, এবং বাক্যের বিচার ও শাস্তি। তাঁর প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং কথা বলাই হল তাঁর সেবাব্রত। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় না, এবং মানুষ তাঁকে ক্ষমতাবান মানুষের কবলে সঁপে দেয় না। তিনি কেবল তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। যীশু যখন প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি স্বর্গরাজ্যের অবতারণার উদ্দেশ্যে, পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং আগামী কাজের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এই পর্যায়ে, যখন স্বর্গরাজ্য ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে, তখন কি আর তাঁর এখনও প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে? তাঁর কাজ হলো যুগের অবসান ঘটানো, আর কোনো নতুন যুগ নেই, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে কি? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তা আর নেই!

মানুষের ব্যাখ্যায় অনেক দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সকলই মানুষের ধারণা; আরও খুঁটিয়ে না দেখলে, তোমরাও সকলেই বিশ্বাস করবে যে, সেগুলি সঠিক। তুমি কি জানো না যে, ত্রয়ী ঈশ্বরের মতো ধারণাগুলি মানুষেরই কল্পিত ধারণা? মানুষের কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়। সবসময়ই সেখানে খাদ থাকে, এবং মানুষের অত্যধিক পূর্বধারণা আছে; এর থেকে বোঝা যায় যে, কোনো সৃষ্ট সত্তা ঈশ্বরের কাজের বিন্দুমাত্র ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষের মনের মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে, যা সকলই যুক্তি ও চিন্তা থেকে আসে, যা সত্যের বিরোধী। তোমার যুক্তি কি ঈশ্বরের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে পারে? তুমি কি যিহোবার সমস্ত কাজের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারো? একজন মানুষ হিসাবে তুমি কি সবকিছু দেখতে পাও, নাকি স্বয়ং ঈশ্বরই অনাদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত দেখতে সক্ষম? তুমি কি সুদীর্ঘ অতীতের অনাদিকাল থেকে আগামীর অনন্তকাল অবধি দেখতে পাও, নাকি ঈশ্বরই তা করতে পারেন? তুমি কী বলো? কীভাবে তুমি ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার যোগ্য? তোমার ব্যাখ্যা কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে? তুমি কি ঈশ্বর? আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এটা তুমি করো নি, তাহলে তুমি কেন ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছ? এখন, তুমি কি ত্রয়ী ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? তুমি কি মনে করো না যে, এইভাবে, এটা অতীব দুর্বহ? তিন নয়, বরং এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে। হালকা হওয়াই উত্তম, কারণ প্রভুর বোঝা হালকা।


অনুশীলন (৩) 

তোমাদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে, নিজে থেকে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করতে, নিজে থেকে ঈশ্বরের বাক্য অনুভব করতে, এবং অন্যদের নেতৃত্ব ছাড়াই একটি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে, এবং প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করতে সক্ষম হতে হবে। শুধুমাত্র তেমন হলে তবেই তুমি দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারবে। আজ, অনেক মানুষই ভবিষ্যত ক্লেশ ও পরীক্ষাগুলি পুরোপুরি উপলব্ধি করে না। ভবিষ্যতে, কিছু কিছু মানুষ ক্লেশ অনুভব করবে, এবং কেউ কেউ শাস্তি ভোগ করবে। এই শাস্তি হবে আরো কঠোর; তা হবে সত্যের আগমন। আজ, তুমি যা কিছু অনুভব, অনুশীলন, এবং প্রকাশ কর, তা ভবিষ্যতের পরীক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে এবং অন্ততপক্ষে, তোমাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে সক্ষম হতেই হবে। আজ, গির্জার অনেকের অবস্থা সাধারণভাবে নিম্নরূপ: যদি কাজ করার জন্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা থাকে, তাহলে তারা খুশি হয়, আর যদি না থাকে, তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। তারা না দেয় গির্জার কাজের প্রতি মনোযোগ, না দেয় তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে, এবং তারা সামান্যতম ভারবহনও করে না—তারা হানহাও পাখির মতো বিহ্বলভাবে চলতে থাকে।[ক] সত্যি কথা বলতে কি, বহু মানুষের মধ্যেই আমি যে কাজটি করেছি তা নিছকই বিজয়কার্য, কারণ অনেকেই মৌলিকভাবে নিখুঁত হওয়ার অযোগ্য। মানুষের একটা ক্ষুদ্র অংশকেই নিখুঁত করে তোলা যায়। এই বাক্যগুলি শুনে তুমি যদি মনে কর, “যেহেতু ঈশ্বরের কাজ শুধুমাত্র মানুষকে জয় করার জন্যই, তাই আমি শুধু পল্লবগ্রাহী ভাবেই অনুসরণ করব,” এহেন মনোভাব কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তোমার মধ্যে যদি সত্যিই বিবেকবোধ থেকে থাকে, তাহলে তোমার অবশ্যই একটি দায়ভার এবং দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে: "আমাকে জয় করা হবে না নিখুঁত করে তোলা হবে তা নির্বিশেষে, আমাকে অবশ্যই সাক্ষ্যের এই পদক্ষেপটি যথাযথভাবে বহন করতে হবে।" ঈশ্বরের এক জীব হিসাবে, কাউকে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জয় করা যেতে পারে, এবং পরিণামে, সে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরিশোধ করে, এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করে। এ হল মানুষের দায়িত্ব, এ হল সেই কর্তব্য যা মানুষের পালন হওয়া উচিত, এবং সেই ভার যে মানুষের বহন করা উচিত, এবং এই অর্পিত দায়িত্ব মানুষকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তবেই সে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়। আজ, তুমি গির্জায় যা কর তা কি তোমার দায়িত্বপালন? তা নির্ভর করছে তুমি ভারগ্রস্ত কিনা তার উপর, এবং তোমার নিজের জ্ঞানের উপর। এই কাজের অভিজ্ঞতায়, মানুষকে যদি জয় করা হয় হয়, এবং তার যদি প্রকৃত জ্ঞান থাকে, তবে সে তার নিজের সম্ভাবনা বা ভাগ্য নির্বিশেষে আজ্ঞাকারিতায় সক্ষম হবে। এইভাবে, ঈশ্বরের মহান কার্যও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হবে, কারণ তোমরা এর অধিক কিছু করতে সক্ষম নও, এবং কোনও উচ্চ চাহিদা পূরণ করতেও তোমরা অক্ষম। তবুও ভবিষ্যতে, কিছু কিছু মানুষকে নিখুঁত করে তোলা হবে। তাদের ক্ষমতা উন্নত হবে, তাদের আত্মা গভীরতর জ্ঞান প্রাপ্ত হবে, এবং তাদের জীবন বিকশিত হবে…। তবুও কেউ কেউ তা অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এবং তাই তাদের উদ্ধার করা যাবে না। আমি যে তাদের উদ্ধার করা যাবে না বলি, তার একটি কারণ রয়েছে। ভবিষ্যতে, কাউকে কাউকে জয় করা হবে, কাউকে কাউকে নির্মূল করা হবে, কাউকে কাউকে নিখুঁত করে তোলা হবে, আর কাউকে কাউকে ব্যবহার করা হবে—এবং তাই কেউ কেউ ক্লেশ ভোগ করবে, কেউ বা শাস্তি ভোগ করবে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভাগ্য উভয়ই), কিছু কিছু মানুষকে নির্মূল করা হবে, এবং কিছু কিছু মানুষ টিঁকে যাবে। এর মাধ্যমে, প্রত্যেককে তাদের প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে, যেখানে এক একটি গোষ্ঠী এক এক ধরনের ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করবে। সব মানুষকেই নির্মূল করা হবে না, এবং সব মানুষকে নিখুঁত করে তোলাও হবে না। এর কারণ হল চীনা মানুষদের ক্ষমতা খুবই নগণ্য, এবং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আছে যারা পৌলের মতো আত্ম-সচেতনতার অধিকারী। তোমাদের মধ্যে, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যারা পিতরের মতো ঈশ্বরকে ভালোবাসতে দৃঢ়সংকল্প, বা যাদের ইয়োবের অনুরূপ বিশ্বাস রয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে যারা দাউদের মতো যিহোবাকে ভয় আর সেবা করে, যাদের একই স্তরের আনুগত্য রয়েছে। কত শোচনীয় তোমরা!

বর্তমানে, নিখুঁত করে তোলার বিষয়টি কিন্তু নিছকই একটি দিকমাত্র। যা-ই ঘটুক না কেন, তোমাদের অবশ্যই সাক্ষ্যের এই ধাপটি যথাযথভাবে বহন করতে হবে। যদি তোমাদের মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করতে বলা হয়, তোমরা তা কীভাবে করবে? তুমি যদি একজন যাজক না হও, এবং তোমার যদি প্রথমজাত পুত্র অথবা ঈশ্বরের পুত্রদের মর্যাদা না থাকে, তবুও কি তুমি অনুগত থাকতে সক্ষম হবে? তবুও কি তুমি রাজ্য বিস্তারের কাজে তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করতে সক্ষম হবে? তবুও কি তুমি ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বের কাজ সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবে? তোমার জীবন যতই বিকশিত হোক না কেন, বর্তমানের কার্য তোমাকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করাবে এবং তোমার সমস্ত পূর্বধারণাকে অপসৃত করবে। জীবনের অন্বেষণ করার জন্য যা প্রয়োজন তা তোমার থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বরের কাজ তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়ী করে তুলবে। কিছু কিছু মানুষ বলে: "আমি শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং আমি বুঝতে পারি না যে জীবনের অন্বেষণ করার অর্থ কী।" এবং কেউ কেউ বলে: “আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমি জানি যে আমাকে নিখুঁত করে তোলা যায় না, এবং তাই আমি শাস্তি পেতে প্রস্তুত।" এমনকি এই ধরনের মানুষ, যারা শাস্তি পেতে বা ধ্বংস হতে প্রস্তুত, তাদেরও স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান কার্য ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিছু কিছু মানুষ এমনও বলে: “আমি আমায় নিখুঁত করে তুলতে বলি না, কিন্তু, আজ, আমি ঈশ্বরের সমস্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এবং স্বাভাবিক মানবতাময় জীবনযাপন করতে, আমার ক্ষমতাকে উন্নত করতে, এবং ঈশ্বরের সকল আয়োজন মেনে চলতে ইচ্ছুক।" এতে, তারা বিজিতও হয়েছে এবং সাক্ষ্যও বহন করেছে, যা প্রমাণ করে যে, এই সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান রয়েছে। কার্যের এই পর্যায়টি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে, বিদেশে এটি দ্রুততর গতিতে সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে, বিদেশের মানুষজন সবাই অধীর হয়ে চীনের দিকে ছুটছে—এবং সেহেতু, যদি তোমাদের সম্পূর্ণ করা না যায়, তবে তোমরা বিদেশের মানুষজনের থেকেও পিছিয়ে পড়বে। সেই সময়ে, তোমরা কতটা ভালোভাবে প্রবেশ করেছ, বা তোমরা কীরকম, তা নির্বিশেষে, সময় এলেই আমার কাজ শেষ এবং সম্পূর্ণ হবে। আমার কাজ তোমাদের দ্বারা বিলম্বিত হবে না। আমি সকল মানবজাতির কার্য করি, এবং তোমাদের জন্য আমার অধিকতর সময় ব্যয় করার দরকার নেই! তোমাদের অনুপ্রেরণা অত্যন্ত কম, আত্ম-সচেতনতার খুবই অভাব! তোমরা নিখুঁত হওয়ার যোগ্য নও—তোমাদের কোনও সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে! ভবিষ্যতেও, মানুষ যদি এতটাই শিথিল এবং ঢিলেঢালা-অগোছালোই থেকে যায়, এবং নিজেদের দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে না পারে, তবুও কিন্তু তা সমগ্র মহাবিশ্বের কাজকে ব্যাহত করবে না। যখন ঈশ্বরের কাজ শেষ করার সময় আসবে, তখন তা শেষ হবে, এবং যখন মানুষকে বিনাশ করার সময় আসবে, তখন তাদের বিনাশ করা হবে। অবশ্যই, যাদের নিখুঁত করে তোলা উচিত, এবং যারা নিখুঁত হয়ে ওঠার যোগ্য, তাদের নিখুঁত করাও হবে—কিন্তু তোমাদের যদি সত্যিই কোনো আশা না থাকে, তাহলে ঈশ্বরের কাজ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না! শেষ পর্যন্ত, যদি তোমাকে জয় করা হয়, তবে তা-ও সাক্ষ্য বহন করা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ঈশ্বর তোমাদের কাছে যা চান তার সীমা-পরিসীমা রয়েছে; মানুষ যতটুকু উচ্চতাই অর্জন করতে সক্ষম হোক, তা হল তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যেরই উচ্চতা। এহেন সাক্ষ্য যে মানুষের কল্পনামাফিক উচ্চতম ও প্রবল আলোড়নসৃষ্টিকারী হবে, তা কিন্তু নয়—তোমাদের চীনা মানুষজনের মধ্যে এটি অর্জনের কোন উপায়ই নেই। আমি এই পুরোটা সময় তোমাদের সাথে ব্যাপৃত ছিলাম, এবং তোমরা নিজেরাই তা দেখেছ: আমি তোমাদের বলেছি প্রতিরোধ না করতে, বিদ্রোহী না হতে, আমার আড়ালে এমন কোনও কাজ না করতে, যা বিঘ্ন বা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমি এই বিষয়ে অনেকবার সরাসরি মানুষের কঠোর সমালোচনা করেছি, কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়—পিছন ফিরেই তারা বদলে যায়, আবার কেউ কেউ গোপনে প্রতিরোধ করে, কোনো প্রকার বিবেক-দংশন ছাড়াই। তুমি কি মনে কর আমি এর কিছুই জানি না? তোমার কি মনে হয় যে তুমি আমার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করবে আর এর কোনো পরিণাম হবে না? তুমি কি মনে কর যে, যখন তুমি আমার আড়ালে আমার কাজ ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা কর, তখন আমি তা জানতে পারি না? তুমি কি মনে কর যে তোমার তুচ্ছ কৌশলগুলি তোমার চরিত্রের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে তুমি সবসময়ই আপাতদৃষ্টিতে আজ্ঞাকারী হলেও গোপনে বিশ্বাসঘাতক, তুমি তোমার হৃদয়ে অশুভ চিন্তা পোষণ কর, তোমার মত মানুষদের জন্য মৃত্যুও যথেষ্ট শাস্তি নয়! তুমি কি মনে কর যে তোমার মধ্যে পবিত্র আত্মার দ্বারা কৃত কিছু ক্ষুদ্র কাজই আমার জন্য তোমার শ্রদ্ধাকে প্রতিস্থাপন করার পক্ষে যথেষ্ট? তুমি কি মনে কর যে স্বর্গের সমালোচনা করার মাধ্যমে তুমি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছ? তোমার কোনো লজ্জাই নেই! কতই না মূল্যহীন তুমি! তুমি! কি মনে কর যে তোমার "সৎকার্যসমূহ" স্বর্গে প্রেরিত হচ্ছিল, এবং যে, এর ফলে তিনি একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন এবং যৎসামান্য প্রতিভা দান করে তোমায় এমন বাক্যবাগীশ করে তুলেছেন যে তুমি অপরকে এবং আমাকে প্রতারিত করতে পারো? কত যুক্তিহীন তুমি! তুমি কি জানো, যে তোমার আলোকপ্রাপ্তির উৎস কোথায়? তুমি কি জানো না, যে তুমি কার খাদ্য গ্রহণ করে বেড়ে উঠেছ? কত-ই না বিবেকবর্জিত তুমি! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মোকাবিলা করার চার বা পাঁচ বছর পরেও বদলাওনি, আর তোমরা এইসব বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত। তোমাদের উচিত নিজ-নিজ প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা, এবং যখন, একদিন, তোমাদের পরিত্যাগ করা হবে, তখন আপত্তি না করা। কিছু কিছু মানুষ, যারা তাদের সেবায় তাদের চেয়ে উর্দ্ধে এবং নিম্নে অবস্থানরত সকলকেই প্রতারিত করে, তাদের অনেক মোকাবিলা করা হয়েছে; অর্থলোভী হওয়ায় কিছু কিছু মানুষেরও মোকাবিলার পরিমাণ সামান্য ছিলো না; পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে স্পষ্ট সীমানা বজায় না রাখার কারণে কিছু কিছু মানুষকে প্রায়শই মোকাবেলা করা হয়েছে; অলস, শুধুমাত্র দেহের প্রতি সচেতন, এবং গির্জা পরিদর্শন করাকালীন নীতি অনুসারে কাজ না করার জন্য কিছু কিছু মানুষের অনেক মোকাবিলা করা হয়েছে; কিছু কিছু মানুষ যেখানেই যায় সেখানেই সাক্ষ্য বহনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বেপরোয়াভাবে কাজ করার কারণে, এবং এমনকি জ্ঞাতসারেই পাপ করার কারণেও, এই বিষয়ে তাদের বহুবার সতর্ক করা হয়েছে; কেউ কেউ যারা সমাবেশের সময় কেবলমাত্র বাক্যের এবং মতবাদের কথা বলে, অন্য সকলের প্রতি উন্নাসিক আচরণ করে, যাদের মধ্যে সত্যের বাস্তবতার সামান্যটুকুও নেই, এবং যারা নিজেদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলে—তারা প্রায়শই এই কারণে উন্মোচিত হয়েছে। আমি এই বাক্যগুলি তোমাদের বহুবার বলেছি, আর আজ, আমি আর এসব বলব না—তোমরা যা চাও তাই করো! নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নাও! অনেকের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এক বা দুই বছরের জন্য এইভাবে মোকাবিলা করা যথেষ্ট হয়নি, কারো কারো ক্ষেত্রে তা করতে তিন-চার বছর লেগে গিয়েছে, আবার কেউ কেউ এমনও আছে যারা এক দশকেরও বেশি সময়কাল জুড়ে এহেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তারা বিশ্বাসী হয়ে ওঠার পর তাদের মোকাবিলা করার পাত্রে পরিণতও করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পরিবর্তন সামান্যই হয়েছে। তুমি কী বলবে, তুমি কি শূকরের মত নও? এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বর তোমার প্রতি অন্যায্য? মনে কোরো না যে তোমরা একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছতে অক্ষম হলে ঈশ্বরের কাজ শেষ হবে না। তোমরা ঈশ্বরের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম না হলেও কি ঈশ্বর তখনও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন? আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে বলছি—বিষয়টি এমনতর নয়। বিষয়সকল সম্পর্কে এমন আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি রেখো না! আজকের কার্যের একটি সময়সীমা রয়েছে, এবং ঈশ্বর যে নিছক তোমার সঙ্গে ক্রীড়ারত, তেমনটা কিন্তু নয়! পূর্বে, সেবা-প্রদানকারীদের বিচারের অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে, মানুষ মনে করত যে, তাদের যদি ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকতে এবং তাঁর দ্বারা বিজিত হতে হয়, তবে তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে হত—তাদের স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে একজন সেবা-প্রদানকারী হতে হত, এবং তাদের নিয়ত ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হত, এবং তারা সামান্য অসংযত বা বেপরোয়াও হতে পারত না। তারা ভেবেছিল যে শুধুমাত্র তখনই তারা সত্যিকারের সেবা-প্রদানকারী হয়ে উঠবে, কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই? সেই সময়ে, নানা ধরনের মানুষকে অনাবৃত করা হয়েছিল; তারা সব ধরনের আচরণ প্রদর্শন করেছিল। কেউ কেউ অভিযোগ করেছিল, কেউ কেউ ধারণার প্রচার করেছিল, কেউ কেউ সমাবেশে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং কেউ কেউ গির্জার অর্থও বিতরণ করেছিল। ভ্রাতা আর ভগিনীরা একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল। তা প্রকৃতপক্ষেই ছিল এক মহান বন্ধনমুক্তি, তবে এর একটি ভালো দিক ছিল: কেউ-ই পশ্চাদ্গমন করেনি। এটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয়বস্তু। এই কারণে তারা শয়তানের সম্মুখে সাক্ষ্যদানের একটি পর্যায়কে বহন করেছিল এবং অতঃপর ঈশ্বরের ব্যক্তি হিসাবে পরিচয় লাভ করেছিল, এবং আজকের দিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে। ঈশ্বরের কাজ তুমি যেমনটা কল্পনা কর তেমনটা নয়, বরং, যখন সময় শেষ হবে তখন কাজও শেষ হয়ে যাবে, তা সে তুমি যে অবধিই পৌঁছে থাকো না কেন। কিছু কিছু মানুষ বলতে পারে: "এমন আচরণ করে আপনি মানুষকে উদ্ধার করেন না বা তাদের ভালোবাসেন না—আপনি ধার্মিক ঈশ্বর নন।" আমি তোমায় স্পষ্টভাবে বলছি: আমার আজকের কার্যের কেন্দ্রবিন্দু হল তোমাকে জয় করা আর তোমাকে দিয়ে সাক্ষ্য বহন করানো। তোমাকে উদ্ধার করা এর একটি আনুষঙ্গিকমাত্র; তোমাকে উদ্ধার করা যাবে কিনা তা তোমার নিজস্ব অন্বেষণের উপর নির্ভর করে, এবং তা আমার সাথে সংযুক্ত নয়। তবুও আমাকে তোমায় জয় করতেই হবে; আমাকে নিয়ত সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কোরো না—বর্তমানে আমি কাজ করি এবং তোমায় উদ্ধার করি, এর উল্টোটা নয়! 

বর্তমানে, তোমরা যা উপলব্ধি করতে পেরেছ তা ইতিহাস জুড়ে এমন যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতর যাকে নিখুঁত করা হয়নি। তা তোমার পরীক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানই হোক অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস, তা সবই ঈশ্বরে বিশ্বাসী যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতর। পরিবেশের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে তোমরা যা জানতে পারো, তোমরা সেটাই উপলব্ধি করতে পারো, কিন্তু তোমাদের প্রকৃত উচ্চতা সেগুলির সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তোমরা যা জান তা তোমরা যা অনুশীলন করছ তার তুলনায় উচ্চতর। যদিও তোমরা বলো যে, ঈশ্বরবিশ্বাসীদের ঈশ্বরপ্রেমীও হতে হবে, এবং আশীর্বাদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রচেষ্টা করা উচিত, তোমাদের জীবনে যা প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু এর চেয়ে অনেকটাই আলাদা, এবং তা ব্যাপকভাবে কলঙ্কিত। অধিকাংশ মানুষই শান্তি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরবিশ্বাস তোমার উপকারে না এলে তুমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হও না, এবং তুমি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে না পারো, তাহলেই তোমার মুখ ভার হয়ে যায়। তুমি যা বলেছো তা কীভাবে তোমার প্রকৃত উচ্চতা হতে পারে? অনিবার্য পারিবারিক ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে, যেমন শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়া, প্রিয়জনদের হাসপাতালে ভর্তি করা, ফসলের খারাপ ফলন, এবং পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতন, এমনকি এইসব প্রায়শই ঘটে যাওয়া, নৈমিত্তিক বিষয়গুলি তোমার সামলাবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়ে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, তুমি আতঙ্কিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ো—আর বেশিরভাগ সময়ই, তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো। তুমি অভিযোগ করো যে ঈশ্বরের বাক্য তোমাকে প্রতারিত করেছে, ঈশ্বরের কাজ তোমাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছে। তোমাদের কি এমন চিন্তার উদ্রেক ঘটে না? তুমি কি মনে করো যে তোমাদের মধ্যে এমন ঘটনা কদাচিৎই ঘটে? তোমরা এই ধরনের ঘটনাগুলির মধ্যেই প্রতিদিন জীবন অতিবাহিত করো। তুমি নিজের ঈশ্বরবিশ্বাসকে সার্থক করে তোলা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তাও করো না। তোমাদের প্রকৃত মানসিক উচ্চতা অত্যন্ত কম, তা এমনকি কোনও ছোট মুরগীছানার থেকেও কম। যখন তোমার পারবারিক ব্যবসায় আর্থিক লোকসান ঘটে তখন তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো, যখন তুমি এমন কোনও পরিবেশের সম্মুখীন হও যেখানে ঈশ্বরের সুরক্ষা নেই, তখনও তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো, আর এমনকি তোমার খামারের কোনো একটি মুরগীছানা মারা গেলে বা কোনো বৃদ্ধ গাভী অসুস্থ হলেও তুমি অভিযোগ করো। যখন তোমার ছেলের বিয়ের সময় আগত, অথচ তোমার পরিবারের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই, তখন তুমি অভিযোগ করো; তুমি অতিথিসেবার দায়িত্ব পালন করতে চাও, অথচ তা বহন করার সামর্থ তোমার নেই, তখনও তুমি অভিযোগ করো। তোমার অভিযোগের কোনো শেষ নেই, এবং এই কারণেই তুমি কখনও কখনও সমাবেশে যোগ দাও না বা ঈশ্বরের বাক্য ভোজন আর পান করো না, কখনও কখনও দীর্ঘ সময়ের জন্য নেতিবাচক হয়ে পড়ো। তোমার সাথে বর্তমানে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনারই তোমার সম্ভাবনাসমূহের বা ভাগ্যের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই; তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও এই ঘটনাগুলি ঘটত, তবুও আজ তুমি সেই সবের দায়ভার ঈশ্বরের হাতে তুলে দাও এবং জোর দিয়ে বলো যে ঈশ্বর তোমার বিনাশ করেছেন। তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে কী বলা যায়? তুমি কি সত্যিই নিজের জীবন নিবেদন করেছ? তোমাদেরকে যদি ইয়োবের অনুরূপ পরীক্ষাসমূহের কষ্টভোগ করতে হত, তাহলে তোমরা, যারা আজ ঈশ্বরের অনুগামী, তাদের মধ্যে কেউই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবে না, সকলেরই পতন ঘটবে। এবং তোমাদের ও ইয়োবের মধ্যে, খুব সহজভাবেই, বিস্তর ফারাক রয়েছে। আজ, যদি তোমাদের অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তোমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাবে; যদি তোমাদের সন্তানদের তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তোমরা তোমাদের উপর অবিচার করা হয়েছে, এই মর্মে প্রবল অভিযোগ জানাবে; যদি তোমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়টিও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবে; তুমি প্রশ্ন করবে যে কেন আমি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য শুরুতে এত বাক্য বলেছিলাম। হেন কার্য নেই যা এই সময়ে তোমরা করার স্পর্ধা দেখাবে না। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, তোমরা কোনও প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করোনি এবং তোমাদের কোনো প্রকৃত মানসিক উচ্চতাও নেই। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে পরীক্ষাগুলি বিদ্যমান সেগুলি সুবিশাল, তোমরা অনেক বেশি জানো, কিন্তু তোমরা যেটা উপলব্ধি করো সেটা তোমরা যা জানো তার হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। নিছক উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভেই থেমে থেকেও না; তুমি প্রকৃতপক্ষেই কতটা অনুশীলন করতে পারো, স্বীয় কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রদীপ্তির কতটা অংশ অর্জিত হয়েছিল, এবং তোমার অনুশীলনের কতগুলির দ্বারা তুমি তোমার নিজ সংকল্প উপলব্ধি করেছো, তা তোমায় দেখতে হবে। তোমায় নিজের আত্মিক উচ্চতা এবং অনুশীলনকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে। তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসে, তুমি কারোর জন্য নিছকই দায়সারা ভাবে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না—শেষ পর্যন্ত তুমি সত্য এবং জীবন অর্জন করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে তোমার নিজস্ব অন্বেষণের উপর।


অনুশীলন (৪)

আমি আজ যে শান্তি এবং আনন্দের কথা বলছি তা তুমি যা বিশ্বাস করো এবং বোঝো তার মতো নয়। তুমি মনে করতে যে শান্তি ও আনন্দ মানে সারাদিন আনন্দে থাকা, তোমার পরিবারে রোগ বা দুর্ভাগ্য না থাকা, দুঃখের সামান্যতম অনুভূতি ছাড়াই অন্তরে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা এবং তোমার জীবন যে পরিসরেই বিকশিত হোক না কেন সে সমস্ত নির্বিশেষে মনের মধ্যে আনন্দের অবর্ণনীয় অনুভূতি থাকা। এছাড়াও আছে বেতন বৃদ্ধি এবং তোমার পুত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে, তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলে এবং, ঈশ্বরের এই বিরাট অনুগ্রহ দেখে তুমি উৎফুল্ল হয়েছিলে, আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলে না এবং ঈশ্বরকে অবিরাম ধন্যবাদ জানাচ্ছিলে। এই ধরনের শান্তি এবং আনন্দ সেই প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ নয় যা পবিত্র আত্মার উপস্থিতির সঙ্গে লাভ করা যায়। বরং, এ হ’ল সেই শান্তি ও আনন্দ যা দৈহিক তৃপ্তির ফলে পাওয়া যায়। তোমাকে বুঝতে হবে যে এটি কোন যুগ; এটি অনুগ্রহের যুগ নয়, এবং এটি আর সেই সময় নয় যখন তুমি রুটি দিয়ে নিজের উদরপূর্তি করতে চাও। তুমি উল্লসিত হতে পার কারণ তোমার পরিবারে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু তোমার জীবন ক্রমশ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে – এবং এইভাবে, তোমার আনন্দ যতই বড় হোক না কেন, পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে নেই। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অর্জন করা সহজ: তোমার যা করণীয় তা সঠিকভাবে করো, একজন মানুষের দায়িত্ব ও কাজ ভালভাবে সম্পাদন করো এবং নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য যা প্রয়োজনীয় তা অর্জন করো। তোমার নিজের জীবনই যদি তোমার কাছে সবসময় একটি বোঝা হয়ে থাকে এবং তুমি যদি একটি সত্য উপলব্ধি করে থাকো অথবা ঈশ্বরের বর্তমান কার্য বুঝতে পেরেছ বলে খুশি থাকো, তাহলে এটি সত্যিই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি। অথবা, তুমি যদি কখনও কখনও উদ্বেগে জর্জরিত হয়ে ওঠ কারণ তুমি হয়ত এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন যেটি কীভাবে সহ্য করা যায় তা তুমি জানো না, বা তুমি হয়ত কোন সহচরিত সত্যকে বুঝতে পার না, তাহলে তা এটি প্রমাণ করে যে পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে রয়েছেন। এগুলি হ’ল জীবনের অভিজ্ঞতার সাধারণ অবস্থা। তোমাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থাকা এবং তার অভাবের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে এবং এটি সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যেন অত্যধিক সরল না হয়।

পূর্বে বলা হয়েছিল যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি লাভ করা এবং পবিত্র আত্মার কার্য লাভ করা আলাদা। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি লাভ করার স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশিত হয় স্বাভাবিক চিন্তা, স্বাভাবিক কারণ এবং স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব থাকার মধ্যে। একজন ব্যক্তির চরিত্র আগের মতোই থাকবে, তবে তাদের মধ্যে বিরাজ করবে শান্তি এবং বাহ্যিকভাবে তারা একজন সাধুর সমীচীনতা লাভ করবে। পবিত্র আত্মা তাদের সঙ্গে থাকলে তারা এমনই হবে৷ যখন কেউ পবিত্র আত্মার উপস্থিতি লাভ করে, তখন তাদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক হয়। তারা ক্ষুধিত বোধ করলে আহার করতে চায়, তৃষ্ণার্তহলে জল পান করতে চায়। … স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের এই ধরনের প্রকাশ পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি নয়; এগুলি হল মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থাকার স্বাভাবিক অবস্থা৷ কিছু মানুষ ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে যাদের কাছে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি রয়েছে তাদের ক্ষুধা বোধ থাকে না, তারা কোনরকম ক্লান্তি অনুভব করে না, এবং পরিবার সম্পর্কে কোনরকম চিন্তা ভাবনাই করে না, যেন তারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে দেহ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র আত্মা মানুষের সঙ্গে যত বেশি করে থাকে, তারা ততই বেশি স্বাভাবিক। তারা কষ্ট পেতে এবং ঈশ্বরের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে জানে, ঈশ্বরের জন্য নিজেদেরকে ব্যয় করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকতে জানে; উপরোন্তু, তারা খাদ্য ও পোশাকের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। অন্য কথায়, তারা স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের কিছুই হারায়নি যেগুলি মানুষের মধ্যে থাকা উচিত এবং তার বদলে, তারা বিশেষত যুক্তির অধিকারী। কখনও কখনও, তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করে; তাদের অন্তরে বিশ্বাস আছে এবং তারা সত্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। স্বভাবতই, এই ভিতটিই হ'ল পবিত্র আত্মার কার্যের ভিত্তি। মানুষ যদি স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা না করে, তাহলে তাদের কাছে কোনো যুক্তি নেই – এটি একটি স্বাভাবিক অবস্থা নয়। যখন মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা থাকে এবং পবিত্র আত্মা তাদের সঙ্গে থাকে, তখন তারা অবশ্যই একজন সাধারণ ব্যক্তির মতোই যুক্তির অধিকারী হয় এবং এইভাবেই তাদের একটি স্বাভাবিক অবস্থা থাকে। ঈশ্বরের কার্য অনুভব করার সময়, পবিত্র আত্মার কার্য কদাচিৎ ঘটে থাকে, কিন্তু পবিত্র আত্মার উপস্থিতি হয় প্রায় অটল। যতদিন মানুষের যুক্তি ও চিন্তা স্বাভাবিক থাকে, এবং যতদিন তাদের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে, ততদিন পবিত্র আত্মা তাদের সঙ্গে আছেন। যখন মানুষের যুক্তি ও চিন্তা স্বাভাবিক থাকে না, তখন তাদের মনুষ্যত্ব স্বাভাবিক থাকে না। যদি, এই মুহুর্তে, পবিত্র আত্মার কার্য তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে পবিত্র আত্মা অবশ্যই তোমার সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু যদি পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে থাকে, তাহলে এর মানে এই নয় যে পবিত্র আত্মা অবশ্যই তোমার মধ্যে কার্য করছেন, কারণ পবিত্র আত্মা বিশেষ বিশেষ সময়ে কাজ করেন। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি শুধুমাত্র মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়েই কার্য করেন। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি যদি একজন নেতা বা কর্মী হও, তাহলে যখন তুমি চার্চকে জল সিঞ্চম কর ও ভরণ-পোষণ সরবরাহ কর, তখন পবিত্র আত্মা তোমাকে এমন কিছু বাক্য দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত করবেন যা অন্যদের জন্য উপদেশমূলক এবং যা তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের কিছু কিছু ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানও করতে পারে – এই রকম সময়ে, পবিত্র আত্মা কার্য করছেন। কখনও কখনও, যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করছ, তখন পবিত্র আত্মা তোমাকে এমন কিছু বাক্য দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত করেন যা তোমার নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যা তোমাকে নিজ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বৃহত্তর জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ দেয়; এও পবিত্র আত্মার কার্য। কখনও কখনও, আমি যখন কথা বলি, তখন তোমরা শ্রবণ কর এবং আমার বাক্যের নিরিখে তোমাদের নিজেদের অবস্থা পরিমাপ করতে সক্ষম হও, এবং কখনও কখনও তুমি আবেগতাড়িত বা অনুপ্রাণিত হও; এই সব হ'ল পবিত্র আত্মার কার্য। কিছু কিছু মানুষ বলে যে পবিত্র আত্মা সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করছেন। এটা অসম্ভব। যদি তারা এটা বলত যে পবিত্র আত্মা সর্বদা তাদের সঙ্গে আছেন, তাহলে সেটা হবে বাস্তবসম্মত। যদি তারা বলে যে তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি সর্বদাই স্বাভাবিক, তাও বাস্তবসম্মত হবে এবং পবিত্র আত্মা যে তাদের সঙ্গে আছেন সেটা দেখাবে। যদি তারা বলে যে পবিত্র আত্মা সর্বদা তাদের মধ্যে কাজ করছে, যে তারা ঈশ্বর দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত এবং প্রতি মুহূর্তে তারা পবিত্র আত্মার স্পর্শ লাভ করেছে, এবং সর্বদাই নতুন জ্ঞান অর্জন করছে, তাহলে এটি কোনভাবেই স্বাভাবিক নয়! এটা সম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃত! নিঃসন্দেহে, এই ধরনের মানুষেরা হ'ল অশুভ আত্মা! এমনকি যখন ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপ ধারণ করেন, তখন তাকেও কোনো কোনো সময়ে আহার করতে এবং বিশ্রাম নিতে হবে-সেখানে মানুষের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক। যারা অশুভ আত্মা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাদের মনে হয় দৈহিক দুর্বলতা থাকে না। তারা সবকিছু ছেড়ে দিতে এবং ত্যাগ করতে সক্ষম, তারা আবেগ থেকে মুক্ত, যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম এবং সামান্যতম ক্লান্তিও অনুভব করে না, যেন তারা দেহকে অতিক্রম করে ফেলেছে। এটা কি অতিপ্রাকৃত নয়? অশুভ আত্মার কাজ অতিপ্রাকৃত – কোনো মানুষই এই ধরনের জিনিস অর্জন করতে পারে না! যাদের মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে তারা এই ধরনের মানুষদের দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়: তারা বলে যে তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে এত জোর আছে, অত্যন্ত আস্থা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে দুর্বলতার সামান্যতম চিহ্নটুকুও দেখা যায় না! প্রকৃতপক্ষে, এই সবই হ'ল কোন এক অশুভ আত্মার কাজের প্রকাশ। কারণ, স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে অনিবার্যভাবে মানবসলুভ কিছু দুর্বলতা থাকে; যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আছে তাদের পক্ষে এটাই হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা।

কোনো একজনের সাক্ষ্যে অটল থাকার অর্থ কী? কিছু মানুষ বলে যে তারা এখনকার মতই অনুসরণ করে এবং তারা জীবন লাভ করতে সক্ষম কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না; তারা জীবন অন্বেষণ করে না, অথচ তারা প্রত্যাহারও করে না। তারা শুধুমাত্র স্বীকার করে যে কাজের এই ধাপটি ঈশ্বর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এতে কি তাদের সাক্ষ্য বহন ব্যর্থ হচ্ছে না? এই ধরনের মানুষেরা বিজিত হওয়ার সাক্ষ্যও বহন করে না। যারা বিজিত হয়েছে তারা সব কিছুর পরোয়া না করেই অনুসরণ করে এবং জীবনকে অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়। তারা কেবল ব্যবহারিক ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না, তারা ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা অনুসরণ করতেও জানে। তারাই সাক্ষ্য বহন করে। যারা সাক্ষ্য বহন করে না তারা কখনই জীবনের অন্বেষণ করেনি এবং এখনও বিভ্রান্ত হয়েই অনুসরণ করে চলেছে। তুমি অনুসরণ করতে পারো, তবে এর অর্থ এই নয় যে তুমি বিজিত হয়েছ, কারণ আজকে ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে তোমার কোনো উপলব্ধি নেই। বিজিত হতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যারা অনুসরণ করে তারা সকলেই বিজিত হয় নি, কারণ অন্তর থেকে তুমি কিছুই বোঝ না যে কেন তোমাকে আজকের ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে হবে, এবং তুমি জানো না যে তুমি এই আজকের দিনটা পর্যন্ত পৌঁছালে কীভাবে, কারা তোমাকে আজ অবধি সমর্থন করে এসেছে। কিছু কিছু মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাসের অনুশীলন সর্বদা তালগোল পাকানো এবং বিভ্রান্ত হয়; সুতরাং, অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে তোমার কাছে তার সাক্ষ্য রয়েছে। সত্য সাক্ষ্য আসলে ঠিক কী? এখানে বলা সাক্ষ্যের দু'টি অংশ রয়েছে: একটি হ'ল বিজিত হওয়ার সাক্ষ্য, এবং অন্যটি হ'ল নিখুঁত হয়ে ওঠার সাক্ষ্য (যা, স্বাভাবিকভাবেই, ভবিষ্যতের বৃহত্তর পরীক্ষা এবং কঠোর যন্ত্রণার পরে সাক্ষ্য হয়ে উঠবে)। অন্য কথায়, যদি তুমি কঠোর যন্ত্রণা এবং পরীক্ষার সময় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি সাক্ষ্যের দ্বিতীয় ধাপটি বহন করবে। আজ যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল সাক্ষ্যের প্রথম ধাপ: শাস্তি ও বিচারের পরীক্ষার প্রতিটি ঘটনার সময় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হওয়া। এটা বিজিত হওয়ার সাক্ষ্য। কারণ এখনই হ'ল জয়ের সময়। (তোমার জানা উচিত যে এখন হ'ল পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্যের সময়; পৃথিবীতে অবতার ঈশ্বরের প্রধান কাজ হ'ল পৃথিবীর এই মানুষদের উপর জয় লাভ করা যারা বিচার এবং শাস্তির মাধ্যমে তাঁকে অনুসরণ করে।) তুমি বিজিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম কিনা তা কেবলমাত্র তুমি একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে সক্ষম কিনা তার উপর নির্ভর করে না, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটা নির্ভর করে তুমি ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপের অভিজ্ঞতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার সম্পর্কেও সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম কিনা, এবং তুমি সত্যিই এই সমস্ত কাজ উপলব্ধি করতে পার কিনা তার উপরে। শুধুমাত্র শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করেই তুমি একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে পার পেয়ে যেতে পার না। শাস্তি এবং বিচারের প্রতিটি ঘটনার সময় তোমাকে অবশ্যই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হতে হবে, তোমার অভিজ্ঞতার প্রতিটি পদক্ষেপকে সত্যই উপলব্ধি করতে, এবং ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং আনুগত্য পালন করতে সক্ষম হতে হবে। এটিই হ'ল বিজিত হওয়ার চূড়ান্ত সাক্ষ্য, যা তোমাকে বহন করতে হবে। বিজিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে তোমার জ্ঞানকে বোঝায়। গুরুত্বপূর্ণভাবে, সাক্ষ্যের এই পদক্ষেপটি হ'ল ঈশ্বরের অবতারের প্রতি। পৃথিবীর মানুষের সামনে বা যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের সামনে তুমি কী কর বা বল তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; সর্বোপরি যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল যে তুমি ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্য এবং তাঁর সমস্ত কাজ মানতে সক্ষম কিনা। অতএব, সাক্ষ্যের এই পদক্ষেপটি নির্দেশিত হয় শয়তানের দিকে এবং ঈশ্বরের সমস্ত শত্রুদের দিকে – দানব এবং শত্রুদের দিকে যারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দ্বিতীয়বার দেহে পরিণত হবেন এবং আরও বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করতে আসবেন, এবং উপরন্তু, যারা ঈশ্বরের দেহে ফিরে আসার সত্যকে বিশ্বাস করে না তাদের দিকে। অন্য কথায়, এটি নির্দেশিত হয় সমস্ত খ্রিস্টবিরোধীদের দিকে-সমস্ত শত্রুদের দিকে যারা ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করে না।

ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা এবং ঈশ্বরের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রমাণ করে না যে তুমি ঈশ্বর দ্বারা বিজিত হয়েছেন; এটি নির্ভর করে তুমি বিশ্বাস কর কিনা যে তিনি হলেন বাক্য যা দেহরূপ ধারণ করেছে, এবং তুমি বিশ্বাস কর কিনা যে বাক্য দেহে পরিণত হয়েছে এবং তুমি বিশ্বাস কর কিনা যে আত্মা বাক্য হয়ে উঠেছে এবং বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়েছে তার উপরে। এই হ'ল মূল সাক্ষ্য। তুমি কীভাবে অনুসরণ কর, বা তুমি কীভাবে নিজেকে ব্যয় কর তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তুমি এই স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব থেকে এটি আবিষ্কার করতে সক্ষম কিনা যে বাক্য দেহে পরিণত হয়েছে এবং সত্যের আত্মাকে দেহের মধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে – যে সমস্ত সত্য, পথ এবং জীবন দেহে উপনীত হয়েছে, ঈশ্বরের আত্মা সত্যিই আগত হয়েছে এবং আত্মা এসেছে দেহে। যদিও, আপাতভাবে, এটি পবিত্র আত্মার ধারণা থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও, এই কাজে তুমি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ যে আত্মাকে ইতিমধ্যেই দেহে রূপায়িত করা হয়েছে, এবং সর্বোপরি, বাক্য দেহে পরিণত হয়েছে এবং বাক্য আবির্ভূত হয়েছে দেহে। তুমি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম: “শুরুতে ছিল বাক্য, এবং বাক্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, এবং ঈশ্বর ছিলেন বাক্য।” এছাড়াও, তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আজকের বাক্য হলেন ঈশ্বর, এবং দেখ বাক্য দেহে পরিণত হয়েছে। সবসেরা এই সাক্ষ্যই তুমি বহন করতে পার। এটি প্রমাণ করে যে তুমি ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেছ – তুমি শুধু কেবল তাঁকে জানতেই সক্ষম নও, বরং এই বিষয়েও সচেতন যে তুমি আজ যে পথে হাঁটছ তা হ'ল জীবনের পথ, এবং সত্যের পথ। যীশু যে কাজটি করেছিলেন তা কেবলমাত্র “বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল” এর সারসত্যকে সিদ্ধ করেছিল: ঈশ্বরের সত্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা দেহের সঙ্গে ছিল এবং সেই তা দেহ থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতাররূপ দেহ ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে ছিল, যা আরও বেশি করে প্রমাণ করে যে যীশু অবতার ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম অবতার। কাজের এই ধাপটি সুনির্দিষ্টভাবে “বাক্য দেহে পরিণত হয়”-এর অভ্যন্তরীণ অর্থ সিদ্ধ করে, “বাক্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, এবং ঈশ্বর ছিলেন বাক্য”-কে গভীরতর অর্থ প্রদান করে এবং তোমাকে “শুরুতে ছিল বাক্য”-এই বাক্যগুলিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার অনুমতি দেয়। যার অর্থ হল, সৃষ্টির সময় ঈশ্বর বাক্যসমূহের অধিকারী ছিলেন, তাঁর বাক্যসমূহ তাঁর সঙ্গে ছিল এবং তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল, এবং সর্বশেষ যুগে, তিনি তাঁর বাক্যসমূহের শক্তি ও কর্তৃত্বকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন এবং মানুষকে তাঁর পথের সবকিছু দেখার – তাঁর সমস্ত কথা শোনার অনুমতি দেন। এটাই হ'ল সর্বশেষ যুগের কাজ। তোমাকে অবশ্যই এই জিনিসগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। এটি দেহকে জানার প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্নটি হ’ল এই যে তুমি কীভাবে দেহ এবং বাক্য উপলব্ধি কর। এই সাক্ষ্য যা তোমাকে অবশ্যই বহন করতে হবে, যা সকলকে জানতে হবে। কারণ এটি হ'ল দ্বিতীয় অবতারের কাজ – এবং শেষবার যখন ঈশ্বর দেহে পরিণত হন – এটি অবতারের তাৎপর্যকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করে এবং ঈশ্বরের সমস্ত কার্যকে দেহে প্রকাশ করে, এবং ঈশ্বরের দেহে অস্তিত্বের যুগের অবসান ঘটায়। সুতরাং, তোমাকে অবশ্যই অবতারের অর্থ জানতে হবে। তুমি কতটা দৌড়ে বেড়াচ্ছ বা তুমি অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়গুলি কতটা ভালভাবে পরিচালনা করছ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল যে তুমি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সামনে আত্মসমর্পণ করতে এবং তোমার সম্পূর্ণ সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্য মান্য করতে সক্ষম কিনা। এটিই তোমার করা উচিত এবং তোমার মেনে চলা উচিত৷

সাক্ষ্যের শেষ ধাপ হল তুমি নিজেকে ত্রুটিমুক্ত হতে দিতে সক্ষম কিনা তার সাক্ষ্য – যার অর্থ হল, ঈশ্বর অবতারের মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্য বুঝতে পেরে তুমি ঈশ্বরের জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ এবং তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠেছ, তুমি ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্য পালন কর এবং ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে যে শর্তগুলি চান তা অর্জন কর – পিতরের শৈলী এবং ইয়োবের বিশ্বাস – যা তুমি আমৃত্যু পালন করতে পারো, তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করতে পারো, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একজন ব্যক্তির প্রতিমূর্তি অর্জন কর যে হবে মানসম্মত, যার অর্থ এমন একজনের প্রতিমূর্তি যাকে জয় করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার পর নিখুঁত করে তোলা হয়েছে। এটিই হ'ল চূড়ান্ত সাক্ষ্য – এটি এমন সাক্ষ্য যা তার দ্বারা বাহিত হওয়া উচিত যে শেষ পর্যন্ত নিখুঁত হয়ে উঠেছে। এগুলি হ'ল সাক্ষ্যের দুটি ধাপ যা তোমাকে বহন করতে হবে, এবং এগুলি পরস্পর সম্পর্কিত, যার প্রতিটি অপরিহার্য। তবে একটি জিনিস তোমার অবশ্যই জানা উচিত: আজ আমি তোমার কাছে যে সাক্ষ্য চাই তা পৃথিবীর মানুষদের বা কোন একক ব্যক্তির প্রতি নির্দেশিত নয়, বরং আমি তোমার কাছে যা চাইছি তার জন্য। এর পরিমাপ করা হয় তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম কিনা এবং তুমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয়তার মানগুলি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে সক্ষম কিনা তা দিয়ে। এটি তোমাদের বোঝা উচিত।


অনুশীলন (৫)

অনুগ্রহের যুগে, যীশু কিছু বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং কার্যের একটি পর্যায় সম্পাদন করেছিলেন। সেগুলির সবকটির একটি পূর্বাপর সম্বন্ধ ছিল, এবং সেগুলি সবই মানুষের তৎকালীন অবস্থার জন্য উপযুক্ত ছিল; যীশু সেই সময়ের প্রসঙ্গক্রম অনুসারে কথন করেছিলেন এবং কার্য সম্পাদন করেছিলেন। তিনি কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে সত্যের আত্মা অন্তিম সময়ে আসবেন এবং কাজের একটি পর্যায় সম্পন্ন করবেন। অর্থাৎ, সেই যুগে তিনি স্বয়ং যে কার্য সম্পাদন করবেন তার বাইরে তিনি কিছুই উপলব্ধি করেননি; অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের অবতার দ্বারা আনীত কার্য হল সীমিত। এইভাবে, তিনি স্বয়ং যে যুগে রয়েছেন শুধুমাত্র সেই যুগের কার্যই সম্পাদন করেন, এবং যে কার্যের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই তা তিনি সম্পাদন করেন না। সেই সময়ে, যীশু অনুভূতি বা দর্শন অনুযায়ী নয়, বরং সময় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করেছিলেন। কেউ তাঁকে নেতৃত্ব দেয়নি বা তাঁকে পথ দেয়নি। তাঁর সামগ্রিক কাজই ছিল তাঁর নিজস্ব সত্তা—তা ছিল ঈশ্বরের অবতাররূপ আত্মা দ্বারা করণীয়, তথা অবতাররূপের দ্বারা প্রবর্তিত, যাবতীয় কার্য। যীশু নিজে যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন শুধুমাত্র সেই অনুযায়ীই কার্য সম্পাদন করেছিলেন। প্রকারান্তরে বললে, আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করে; কোনো বার্তাবহের তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে স্বপ্ন দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো না, প্রয়োজন ছিলো না কোনো মহতী আলোকের তাঁর উপর ভাস্মর হওয়ার যাতে তিনি দেখতে পান। তিনি স্বাধীনভাবে এবং কোনো বাধা ছাড়া কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কারণ তাঁর কার্য অনুভূতিভিত্তিক ছিলো না। প্রকারান্তরে বললে, কার্য সম্পাদন করাকালীন তিনি হাতড়ে বেড়াননি বা অনুমান করেননি, বরং তিনি অনায়াসেই কার্য সিদ্ধ করেছিলেন, তাঁর নিজস্ব ধারণা এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা বিষয়াদি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন ও বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁকে অনুসরণকারী প্রতিটি শিষ্যের সংস্থান করেছিলেন। এ-ই হল ঈশ্বরের কার্য এবং মানুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য: মানুষ কাজ করার সময়ে অন্বেষণ করে ও হাতড়ে বেরায়, গভীরতর প্রবেশ অর্জন করতে সর্বদাই অপরের স্থাপিত ভিত্তিকেই করে অনুকরণ করে, তা নিয়েই বিচার-বিবেচনা করে। ঈশ্বরের কার্য হল তিনি যা, তা-র সংস্থান, এবং তিনি স্বয়ং তাঁর দ্বারা করণীয় কার্যই করেন। তিনি কোনো মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ব্যবহার করে গির্জার সংস্থানসাধন করেন না। বরং, তিনি মানুষের অবস্থার ভিত্তিতে বর্তমান কার্য সম্পাদন করেন। সুতরাং, এইভাবে কাজ করা হল মানুষের কাজের চেয়ে হাজার গুণ বেশি স্বাধীন। মানুষের এমনও মনে হতে পারে যে ঈশ্বর তাঁর কর্তব্য পালন করেন না, তিনি যদৃচ্ছ কাজ করেন—কিন্তু তাঁর করা সমস্ত কাজই নতুন। তবুও, তোমার জানা উচিত যে, ঈশ্বর অবতারের কাজ কখনই অনুভূতি-ভিত্তিক নয়। সেই সময়ে, যীশু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কার্য সমাপ্ত করার পর, তাঁর অনুগামী শিষ্যগণ নিজেদের অভিজ্ঞতালাভের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হয়ে অনুভব করেছিল যে, ঈশ্বরের দিবস সমাগত, এবং তারা শীঘ্রই প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এই অনুভূতিই তাদের হয়, এবং তাদের কাছে এই অনুভূতিটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মানুষের অন্তরের অনুভূতি নির্ভরযোগ্য নয়। তারা অনুভব করেছিল যে, সম্ভবত তারা পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে চলেছে, অথবা তাদের কৃত সমস্তকিছুই, এবং তাদের ভোগ করা যাবতীয় কষ্টই, ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত। পৌলও বলেছিল যে, সে তার জীবনের সংগ্রাম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছে, এবং তার জন্য ন্যয়পরায়ণতার কিরীট গচ্ছিত রয়েছে। এ-ই ছিল তার অনুভব, সে পত্রগুলিতে সেকথা লিখে গির্জাগুলিতে প্রেরণ করেছিল। এহেন কর্ম তার গির্জার জন্য বহন করা দায়ভার থেকেই আসে, এবং সেহেতু পবিত্র আত্মা তা উপেক্ষা করেন। এই কথাগুলো বলার সময়ে সে কোনো অস্বস্তি বা আত্মগ্লানি অনুভব করেনি, এবং সেহেতু তার বিশ্বাস ছিল যে, এই ধরনের বিষয়গুলি খুবই স্বাভাবিক আর একেবারে সঠিক, সেগুলি এসেছে পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই। কিন্তু আজ দেখা যায় যে সেগুলি আদৌ পবিত্র আত্মা থেকে আগত ছিল না। সেগুলি একজন মানুষের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রম রয়েছে, এবং যখন সেগুলি ঘটে তখন ঈশ্বর সেসবের প্রতি মনোযোগ দেন না বা কোন মতামত প্রকাশ করেন না। পবিত্র আত্মার অধিকাংশ কার্যই মানুষের অনুভূতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় না—ঈশ্বরের অবতাররূপ পরিগ্রহের হওয়ার আগের কঠিন, অন্ধকার সময়গুলিতে বা কোনো প্রেরিত বা কর্মী না থাকার সময়কাল ব্যাতীত অন্য কোনো সময়ে পবিত্র আত্মা মানুষের অনুভূতির মধ্যে কার্য সম্পাদন করেন না। সেই পর্যায়ে পবিত্র আত্মার কার্য মানুষকে কিছু বিশেষ অনুভূতি দেয়। যেমন: যখন মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্যগুলির পথনির্দেশ থাকে না, তখন প্রার্থনাকালে তাদের আনন্দের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি হয়; তাদের হৃদয়ে উপভোগের অনুভূতি থাকে, তারা শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। বাক্যের দিকনির্দেশনা লাভের পর মানুষ তাদের অন্তরাত্মায় উজ্জ্বলতা অনুভব করে, নিজেদের কাজে-কর্মে অনুশীলনের একটা পথ পায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই, তারা শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। বিপদের সম্মুখীন হলে, কিংবা ঈশ্বর তাদের বিশেষ কিছু করা থেকে বিরত রাখলে, মানুষ মনে মনে অস্থির ও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এগুলি সবই হল পবিত্র আত্মার মানুষকে প্রদান করা অনুভূতি। তবে, কোনো প্রতিকূল পরিবেশ আতঙ্কের বাতাবরণের জন্ম দিলে, সেখানে মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ত্রস্ত হয়ে উঠলে, তা হল মানুষের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, এবং তা পবিত্র আত্মার কার্যের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়।

মানুষ সর্বদাই নিজ নিজ অনুভূতির মধ্যে বাস করে, এবং বহু বছর যাবত তারা এমনটাই করে এসেছে। মনের ভিতরে শান্তিতে থাকলে তারা কাজ করে (নিজেদের সাগ্রহ ইচ্ছাকে শান্তির অনুভূতি বলে বিশ্বাস করে), এবং অন্তরে শান্তিতে না থাকলে, করে না (তাদের অনিচ্ছা কিংবা অপছন্দকে অস্বস্তির অনুভূতি বলে বিশ্বাস করে)। সবকিছু অনায়াসে হতে থাকলে, তারা ভাবে যে তা-ই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। (প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়টা তো অনায়াসেই হওয়া উচিত, এটাই তো বস্তুসকলের স্বাভাবিক বিধান।) যখন কিছু সহজে ঘটে না, তারা ভাবে যে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। অনায়াসে না ঘটা কোনোকিছু সম্মুখীন হয়ে তারা থেমে যায়। এই অনুভূতিগুলি সঠিক নয়, এবং এই অনুভূতিগুলি অনুযায়ী কাজ-কর্ম করলে তা বহু বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, সত্যের অনুশীলন করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, বেশি করে তা হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে হলে। ইতিবাচক অনেক কিছুই উপলব্ধি করা হয়ে উঠবে কঠিন। কথায় বলে, “কষ্ট বৈ ইষ্ট নেই”। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অনেক বেশি অনুভূতি থাকে, যা তাদের ক্রমাগত অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত ও অনিশ্চিত করে তোলে। সত্য উপলব্ধি না করলে মানুষের কাছে কিছুই স্পষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে, যখন তারা তাদের অনুভূতি অনুসারে কাজ করে বা কথা বলে, যতক্ষণ না তা প্রাথমিক নীতিগুলি লঙ্ঘন করে, পবিত্র আত্মা একেবারেই প্রতিক্রিয়া দেখান না। এটা সেই পৌল দ্বারা অনুভূত “ন্যয়পরায়ণতার কিরীট”-এর মতোই: বহু বছর ধরে, কেউই বিশ্বাস করেনি যে তার অনুভূতি ভুল ছিল বা পৌল নিজেও কখনও মনে করেনি যে তার অনুভূতি ভুল ছিল। মানুষের অনুভূতিগুলির উৎস কী? অবশ্যই, এগুলির উৎস হল প্রতিক্রিয়া, যার উৎপত্তি তাদের মস্তিষ্কে। নানাবিধ পরিবেশ এবং বিষয় অনুসারে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি তৈরি হয়। বেশিরভাগ সময়, মানুষ একগুচ্ছ সূত্র লাভ করতে মানবোচিত যুক্তি দিয়ে অনুমান করে, যার ফলে তৈরী হয় নানান রকম মানবীয় অনুভূতি। তা উপলব্ধি না করেই, মানুষ তাদের নিজস্ব অনুমানভিত্তিক যৌক্তিকতায় প্রবেশ করে, এবং এইভাবে, মানুষের জীবন এই অনুভূতিগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে; এগুলি তাদের জীবনে একটি আবেগসংক্রান্ত সম্বলে পরিণত হয়, যেমন পৌলের “ন্যায়পরায়ণতার কিরীট” বা সাক্ষী লি-র “বাতাসে প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ”। ঈশ্বরের পক্ষে, মানুষের এই অনুভূতিগুলির মধ্যস্থতা করার উপায় প্রায় নেই বললেই চলে, এবং অনুভূতিগুলিও ইচ্ছামত বিকাশ পেতে থাকে। আজ, আমি তোমার সঙ্গে সত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলেছি। তুমি যদি নিজের অনুভূতির উপর নির্ভর করেই চলতে থাকো, তাহলে তুমি কি এখনও অস্পষ্টতার মধ্যেই বাস করছ না? তুমি তোমার জন্য সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত বাক্যগুলি গ্রহণ করো না, এবং সর্বদাই নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর নির্ভর করো। এটা কি সেই অন্ধের হস্তি দর্শনই নয়? এবং শেষ পর্যন্ত তুমি কী অর্জন করবে?

ঈশ্বরের অবতারের আজকের করা সমস্ত কার্যই বাস্তব। এগুলি তুমি অনুভব কিংবা কল্পনাও করতে পারবে না, অনুমান করতে পারা তো দূরের কথা—যখন সত্য তোমার কাছে উপনীত হয়, শুধুমাত্র তখনই তুমি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও। কখনও কখনও, সেগুলি তোমার কাছে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও, তুমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাও না, এবং ঈশ্বর যতক্ষণ না ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হয়ে সত্য ঘটনাকে স্বচ্ছ করে না তুলছেন, ততক্ষণ মানুষ তা উপলব্ধি করবে না। একটা সময়ে, যিশুর অনুসরণকারীদের মধ্যে বহু ভ্রম ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের দিন আগতপ্রায়, যে, অচিরেই তারা প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রভু যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। পিতর এই অনুভূতির জন্য সাত-সাতটি বছর অপেক্ষা করেছিল—কিন্তু সে দিন আসেনি। তারা অনুভব করেছিলো যে তাদের জীবন পরিণতি লাভ করেছে; তাদের অন্তরস্থ অনুভূতিগুলি বর্ধিত হয়েছিল এবং এই অনুভূতিগুলি ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বহু ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে তারা সফল হতে পারেনি। তারা নিজেরাই জানতো না যে কী ঘটছে। যা সত্যই পবিত্র আত্মা থেকে আগত, তা কি অপূর্ণ থাকতে পারে? মানুষে অনুভূতিগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। মানুষের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং ধারণা রয়েছে বলে, তারা সেই সময়ের প্রেক্ষাপট ও অবস্থাগুলির উপর ভিত্তি করে নানাবিধ সমৃদ্ধ জোট তৈরী করে ফেলে। বিশেষ করে, যে সব মানুষে চিন্তাধারা স্বাস্থ্যকর তাদের যদি কিছু হয় তাহলে তারা অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়েই তৈরী করে ফেলে সমৃদ্ধ জোট। এটি বিশেষত উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, তত্ত্ববিদ “বিশেষজ্ঞদের” ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের জোটগুলি অনেক বছর ধরে পৃথিবীর বিবিধ বিষয় সামলাবার পর আরও বেশি প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে; তারা বুঝে ওঠার আগেই, এগুলি তাদের হৃদয় দখল করে নেয়, এগুলি তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভূতিতে পরিণত হয়, এবং তারাও এগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। মানুষ যখন কিছু করতে চায়, তখন তাদের মধ্যে অনুভূতি এবং কল্পনা প্রকাশ পাবে এবং তারা মনে করবে যে তারা সঠিক। পরে, সেগুলি পূরণ না হতে দেখে, মানুষ সম্যকভাবে বুঝতে পারে না কী ভুল হয়েছিল। সম্ভবত তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বদলে ফেলেছেন।

অনিবার্যভাবেই, সব মানুষেরই অনুভূতি রয়েছে। বিধানের যুগেও বহু মানুষেরই কিছু কিছু অনুভূতি ছিল, কিন্তু তাদের অনুভূতির মধ্যস্থ ত্রুটিগুলি ছিল এখনকার মানুষদের চেয়ে কম। এর কারণ হল, আগে, মানুষ যিহোবার উপস্থিতি চাক্ষুষ করতে সক্ষম ছিল; তারা বার্তাবহদের প্রত্যক্ষ করতে পারতো এবং তাদের স্বপ্ন ছিল। আজকের মানুষ দর্শন কিংবা বার্তাবহদের চাক্ষুষ করতে সক্ষম নয়, এবং সেহেতু তাদের অনুভূতি মধ্যস্থ ত্রুটিগুলিও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। আজকের মানুষ যখন কোনোকিছুকে সবিশেষরূপে সঠিক বলে অনুভব করে এবং তার অনুশীলন করে, পবিত্র আত্মা তাদের ভর্ৎসনা করেন না, এবং ভিতরে ভিতরে তারা খুব শান্তিতে থাকে। এটা ঘটে গেলে, শুধুমাত্র আলাপচারিতা বা ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মাধ্যমেই তারা আবিষ্কার করে যে তারা ভুল ছিল। এর একটি দিক হল এই যে, কোনো বার্তাবাহক মানুষের সামনে উপস্থিত হয় না, তাদের স্বপ্নদর্শন খুবই কম ঘটে, এবং মানুষ আকাশের দর্শনগুলির কিছুই দেখতে পায় না। আরেকটি দিক হল যে, পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে তাঁর ভর্ৎসনা ও অনুশাসন বৃদ্ধি করেন না; তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্যের কিছুই প্রায় নেই। এইভাবে, মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করে, যদি ব্যবহারিক উপায়ে সত্য অন্বেষণ না করে, এবং যদি অনুশীলনের পথ উপলব্ধি না করে, তাহলে তারা কোনো ফলই লাভ করবে না। পবিত্র আত্মার কার্যের নীতিগুলি হল এইরূপ: তিনি তাঁর কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোনোকিছুর প্রতিই মনোনিবেশ করেন না; যদি কোনোকিছু তাঁর এখতিয়ারভুক্ত না হয়, তাহলে তিনি কোনোভাবেই সেখানে হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা করেন না, মানুষকে তাদের ইচ্ছামতো সমস্যা তৈরী করতে দেন। তুমি যেভাবেই আচরণ করো না কেন, এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন তুমি নিজেকে আতঙ্কিত ও বিহ্বল দশায় দেখতে পাবে। দেহরূপে ঈশ্বর অনন্যমনা হয়ে শুধুমাত্র তাঁর কার্যই সম্পাদন করেন, মানুষের কাজে তিনি কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করেন না। বরং, তিনি মানুষের পৃথিবীকে একটি সুবিস্তৃত পরিসর প্রদান করে স্বয়ং নিজের করণীয় কার্যটুকুই সম্পাদন করেন। তুমি যদি আজ ভুল কিছু করো তাহলে তোমাকে ভর্ৎসনা করা হবে না, আগামীকাল তুমি ভালো কিছু করলে তার জন্য তোমাকে পুরস্কৃতও করা হবে না। এগুলি হল মানবীয় বিষয়, এবং এর সঙ্গে পবিত্র আত্মার কার্যের লেশমাত্র সংযোগ নেই—তা কোনোভাবেই আমার কার্যের আওতার মধ্যে পড়ে না।

পিতর তার কাজ করার সময়ে বহু কথা বলেছিল এবং অনেক কাজ করেছিল। এগুলির কোনোটিই মনুষ্যসুলভ ধারণা থেকে আগত নয়, এমনটা কি সম্ভব? সেই সমস্তকিছুই পবিত্র আত্মা থেকে এসেছিল, এমনটা অসম্ভব। পিতর ছিল নিছকই ঈশ্বরের সৃষ্ট এক জীব, একজন অনুসরণকারী, সে ছিল পিতর, যীশু নয়, এবং উভয়ের সারসত্য এক ছিল না। পিতর পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হলেও, তার করা সমস্ত কিছুই কিন্তু পবিত্র আত্মা থেকে আগত নয়, কারণ, শেষ অবধি, সে ছিল একজন মানুষই। পৌলও অনেক কথা বলেছিল, সে-ও গির্জার জন্য কম পত্র রচনা করেনি, সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু বাইবেলেও সংগৃহীত হয়েছে। পবিত্র আত্মা কোনো মতামত প্রকাশ করেননি, কারণ সেই সময়টা ছিল পৌলের পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সময়। সে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেছিল, এবং সেগুলি সে প্রভুতে বিশ্বাসী ব্রাদার-সিস্টারদের জন্য লিখে রেখেছিল, তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। যীশুর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। পবিত্র আত্মা তাকে সেই সময়ে থামাননি কেন? এর কারণ ছিল যে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাধারা থেকে কিছু কিছু অশুদ্ধতা তৈরী হয়; তা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু, তার কাজকর্ম কোনোরকম অযাচিত হস্তক্ষেপের বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাত্রায় গিয়ে পৌঁছয়নি। যখন এইধরনের কিছু মানবোচিত কাজ করা হয়, তখন মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করাটা সহজতর হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাধারার অশুদ্ধতাগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছুতে অযাচিত হস্তক্ষেপ না ঘটায়, ততক্ষণ সেগুলিকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। প্রকারান্তরে বললে, স্বাভাবিক চিন্তাধারা সম্পন্ন মানুষ এইভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম। মানুষ যখন দেহের মধ্যে বেঁচে থাকে, তখন তাদের নিজস্ব একটা চিন্তাধারা থাকে, কিন্তু সেগুলি নির্মূল করার কোনো উপায় নেই। তবে, কিছুটা সময়ের জন্য ঈশ্বরের কার্য অনুভব করার এবং কিছু কিছু সত্য উপলব্ধি করার পর, এই ধরনের চিন্তাধারাগুলি কমে আসে। যখন মানুষ আরও অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করে, তারা তখন আরও স্পষ্টরূপে দেখতে সক্ষম হয়, এবং সেহেতু কোনোকিছুতে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপও কম করে। অন্য কথায়, যখন মানুষের কল্পনা এবং অনুমানপ্রসূত যৌক্তিকতাগুলির খণ্ডণ করা হয়, তখন তাদের অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলিও কমে যায়। যারা দেহের মধ্যে বাস করে তাদের সকলেরই নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে, কিন্তু পরিশেষে, ঈশ্বর তাদের উপরে ততদূর অবধি কাজ করবেন যতক্ষণ তাদের সেই চিন্তাধারাগুলি তাদেরকে আর বিশৃঙ্খল করে তুলতে সক্ষম হবে না, তারা তাদের জীবনে আর অনুভূতির উপর নির্ভর করবে না, তাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, তারা বাস্তবিকতার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি অনুসারে জীবনযাপনে সক্ষম হবে, তারা আর এমন কিছু করবে না যা অস্পষ্ট বা শূন্যগর্ভ, এবং তারপরে তারা এমন কোনো কাজও করবে না যেগুলি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এইভাবে, তাদের ভ্রমগুলিও কেটে যাবে, এবং সেই সময় থেকে তাদের কাজকর্মগুলিই হয়ে উঠবে তাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা।


বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (১)

শয়তানের দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত মানবজাতি জানেই না যে ঈশ্বর আছেন, আর ঈশ্বরের উপাসনা করাও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। সূচনাকালে, যখন আদম ও হবা সৃষ্ট হয়েছিল, তখন যিহোবার গৌরব ও সাক্ষ্য সর্বদা উপস্থিত ছিল। কিন্তু কলুষিত হওয়ার পর, মানুষ সেই গৌরব ও সাক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ সকলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিল। আজকের বিজয়কার্য হল সেই সাক্ষ্য এবং সকল গৌরব পুনরুদ্ধার, এবং সকল মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনায় রত করানোর কাজ, যাতে সৃষ্ট সত্তাদের মধ্যে সাক্ষ্য থাকে; এই পর্যায়ে এই কাজই করতে হবে। ঠিক কীভাবে মানবজাতিকে জয় করা যায়? মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্থিতপ্রত্যয়ী করানোর জন্য এই পর্যায়ের বাক্যের কাজ ব্যবহার করে; তাকে পুরোপুরি রাজি করানোর জন্য প্রকাশ, বিচার, শাস্তি এবং নির্দয় অভিশাপ ব্যবহার করে; মানুষের বিদ্রোহ প্রকাশ করে এবং তার প্রতিরোধ বিচার করে, যাতে সে মানবজাতির অন্যায়পরায়ণতা এবং কলুষ সম্পর্কে জানতে পারে, এবং, এইসকলকে এমনভাবে ব্যবহার করা যে তার তুলনায় ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব পরিস্ফুট হয়। মূলত এইসকল বাক্যের মাধ্যমেই মানুষকে জয় করা হয় এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়ী করানো হয়। বাক্যই হল মানবজাতিকে চূড়ান্তভাবে জয় করার মাধ্যম, এবং যারা ঈশ্বরের বিজয়কে স্বীকার করে, তাদের অবশ্যই তাঁর বাক্যের আঘাত এবং বিচারকে মেনে নিতে হবে। বর্তমানে বাক্যে বলার পদ্ধতিই হল বিজয়কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া। এবং মানুষের ঠিক কীভাবে এতে সহযোগিতা করা উচিত? এই বাক্য কীভাবে ভোজন ও পান করতে হবে ত জেনে, এবং সেগুলির বিষয়ে উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। মানুষকে যেভাবে জয় করা হয়, সেটা তারা নিজে নিজে করতে অপারগ। তুমি যা করতে পার, তা হল এই সমস্ত বাক্য ভোজন ও পানের মাধ্যমে নিজের দুর্নীতি এবং মলিনতা, বিদ্রোহী মনোভাব এবং অন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানতে পারো, এবং ঈশ্বরের সামনে পতিত হতে পারো। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার পর, তুমি যদি তা অনুশীলন করতে পারো, এবং তোমার যদি দর্শন থাকে, যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে এই সমস্ত বাক্যের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারো, তাহলে তোমায় জয় করা হয়েছে—এবং তা এই বাক্যেসমূহেরই ফল হবে। মানবজাতি কেন সাক্ষ্য হারিয়েছিল? কারণ ঈশ্বরের প্রতি কারোর বিশ্বাস নেই, মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। মানবজাতিকে জয় করার কার্য হল, মানবজাতির বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারের কার্য। মানুষ সর্বদাই বিবেচনাহীন ভাবে এই জাগতিক বিশ্বের দিকে ধাবমান হতে চায়, তারা মনের মধ্যে অত্যধিক আশা পোষণ করে, ভবিষ্যতের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাদের মধ্যে প্রভূত অসংযত দাবি থাকে। তারা সর্বদা দৈহিক সুখের কথা চিন্তা করছে, তার জন্যই পরিকল্পনা করছে, এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের পথ অনুসন্ধানের বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহই নেই। শয়তান তাদের হৃদয় লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তারা ঈশ্বরের প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলেছে, এবং শয়তানের ওপরেই নিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে, মানুষ সাক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ, সে ঈশ্বরের গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। মানবজাতিকে জয় করার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রতি মানুষের সম্মানকে পুনরুদ্ধার করা। এটাকে এইভাবে বলা যেতে পারে: অনেক মানুষই জীবনের অন্বেষণ করে না; যদিও বা কয়েকজন করে থাকে, তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মগ্ন থাকে এবং জীবনের প্রতি কোনো মনোযোগই দেয় না। কেউ কেউ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাঁকে প্রতিরোধ করে, তাঁর পশ্চাতে তাঁকে বিচার করে এবং সত্যের অনুশীলন থেকে বিরত থাকে। সেই সব মানুষদের এখন উপেক্ষা করা হয়েছ, এই মুহূর্তে এই বিদ্রোহের পুত্রদের কিছুই করা হচ্ছে না; কিন্তু ভবিষ্যতে, তুমি দাঁতে দাঁত ঘষে কেঁদে কেঁদে, অন্ধকারে জীবনপাত করবে। আলোতে থাকাকালীন তুমি তার মূল্য উপলব্ধি করতে পারো নি, কিন্তু যেই না তুমি অন্ধকার রাত্রির মধ্যে জীবনযাপন শুরু করবে, তখন তুমি এর মূল্য উপলব্ধি করবে, এবং দুঃখিত বোধ করবে। তুমি এখন ভালো বোধ করলেও, একটা সময় আসবে যখন তুমি দুঃখিত বোধ করবে। যখন সেই দিন যখন আসবে, যখন অন্ধকার নেমে আসবে এবং আলোর লেশমাত্র থাকবে না, তখন অনুশোচনা করার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যেহেতু তুমি এখনও বর্তমানের কাজ বোঝো না, সেই কারণেই নিজের বর্তমান সময়কে লালন করতে ব্যর্থ হয়েছ। সমগ্র বিশ্বের কাজ শুরু হয়ে গেলে, অর্থাৎ, যখন আমার বলা সমস্ত কিছু সত্যি হয়ে যাবে, তখন অনেকেই মাথায় হাত দিয়ে যন্ত্রণায় রোদন করবে। আর এমন করার ফলে, তারা কি দাঁতে দাঁত ঘষে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারে পতিত হবে না? যারা সত্যিই জীবনের অন্বেষণ করে এবং যাদের সম্পূর্ণ করে তোলা হয়, তাদের সবাইকেই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সেইসব বিদ্রোহের পুত্র, যারা ব্যবহারের অযোগ্য, তারা অন্ধকারে পতিত হবে। তারা পবিত্র আত্মার কাজ থেকে বঞ্চিত হবে, এবং যেকোনো বিষয় অনুধাবনে অক্ষম হবে। এইভাবে তারা দণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে কাঁদতে থাকবে। যদি তুমি কাজের এই পর্যায়ের জন্য সুপ্রস্তুত হও এবং নিজের জীবনে সমৃদ্ধ হয়ে থাকো, তাহলে তুমি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। যদি তুমি যথাযথ প্রস্তুত না হও, তাহলে তোমায় পরবর্তী পর্যায়ে কাজের জন্য ডাকা হলেও তুমি ব্যবহারের অযোগ্যই হবে—এই সময়ে তুমি নিজেকে সজ্জিত করতে চাইলেও, আর কোনো সুযোগ তোমার থাকবে না। ঈশ্বর চলে যাবেন; তোমার সামনে এখন যে ধরনের সুযোগ রয়েছে, তখন তা কোথায় খুঁজে পাবে? স্বয়ং ঈশ্বর যে অনুশীলন প্রদান করেছেন, তা পাওয়ার জন্য তুমি কোথায়ই বা যেতে পরবে? ততক্ষণে, ঈশ্বর আর ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন না অথবা তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত করবেন না; তখন তুমি শুধু বর্তমানে যা কিছু বলা হচ্ছে, তা পড়তে পারবে—তাহলে তখন সহজে উপলব্ধি কীভাবে আসবে? বর্তমানের থেকে ভবিষ্যতের জীবন ভালো হবে কী করে? সেই সময়, তুমি যখন দাঁতে দাঁত ঘষে কাঁদবে, তখন তুমি কি জীবন্ত অবস্থাতেই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবে না? এখন তোমায় আশীর্বাদ প্রদান করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা কীভাবে উপভোগ করতে হয়, তা তুমি জানো না; তুমি আশীর্বাদের সুখের মধ্যেই জীবনযাপন করছ, তবুও সে বিষয়ে অজ্ঞাত রয়েছ। এটাই প্রমাণ করে যে, তুমি কষ্ট ভোগের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত! বর্তমানে, কেউ কেউ প্রতিরোধ করে, কেউ বিদ্রোহ করে, কেউ এটা করে, কেউ বা ওটা করে, আর আমি সেগুলো শুধুই উপেক্ষা করি—কিন্তু এমন ভেবো না যে, তোমরা কী করতে চাইছ সে বিষয়ে আমি অজ্ঞাত। আমি কি তোমাদের সারসত্য বুঝি না? আমার সাথে কেন সংঘাত করে চলেছ? তুমি কি এই কারণেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না যাতে তোমার নিজের স্বার্থে জীবনের ও আশীর্বাদের অন্বেষণ করতে পারো? তোমার বিশ্বাসের কারণ কি শুধুই তোমার স্বার্থ নয়? বর্তমান মুহূর্তে, আমি শুধুমাত্র কথা বলার দ্বারাই বিজয়কার্য নির্বাহ করছি, এবং, যেইমাত্র এই বিজয়কার্য শেষ হবে, তক্ষুনি তোমার অবসান অবশ্যম্ভাবী হবে। এটা কি আমায় তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে?

মানুষের অবসানকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই বর্তমানের বিজয়কার্য সম্পাদিত হয়। কেন বলা হয় যে, বর্তমানের শাস্তি এবং বিচার অন্তিম সময়ের মহান শুভ্র সিংহাসনের সামনে হওয়া বিচার? তুমি কি তা দেখতে পাও না? বিজয়কার্য কেন চূড়ান্ত পর্যায়ে? প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সমাপ্তি কেমন হবে, সেটা সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্যই কি তা করা হয় না? শাস্তি, বিচার ও বিজয়কার্য চলাকালীন, প্রত্যেককে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখানোর এবং পরে তাদের প্রকার অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত করার অনুমোদন দেওয়ার জন্যই কি তা করা হয় না? একে মানবজাতিকে জয় করার পরিবর্তে, এমন বলা ভালো যে, এর দ্বারা মানুষের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য কী ধরনের সমাপ্তি অপেক্ষা করে রয়েছে, তা-ই দেখানো হচ্ছে। এ হল মানুষের পাপের বিচার করা এবং তারপরে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীকে প্রকাশ করে তারা ধার্মিক না মন্দ তা নির্ধারণ করার বিষয়। বিজয়কার্যের পরে, শিষ্টকে পুরস্কৃত করার এবং দুষ্টকে দণ্ড দেওয়ার সময় আসে। যেসব মানুষ সম্পূর্ণভাবে মান্য করে, অর্থাৎ যাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করা হয়েছে—তাদের সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরের কাজ প্রসার করার পরবর্তী ধাপে স্থাপন করা হবে; যাদের জয় করা হয় নি, তাদের অন্ধকারে রেখে দেওয়া হবে এবং তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এইভাবে মানুষকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক করা হবে, যারা মন্দ কাজ করে তাদের মন্দদের সঙ্গে রাখা হবে, যাতে তারা আর সূর্যালোকের মুখ না দেখতে পায়, আর যারা ধার্মিক তাদের ভালোদের সঙ্গে রাখা হবে, যাতে তারা আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে এবং সর্বদা আলোতেই বাঁচতে পারে। সব জিনিসেরই অবসান আসন্ন; মানুষের সমাপ্তি তার নিজের চোখের সামনেই স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে, এবং সকল বস্তুকেই তাদের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত করা হবে। তাহলে, প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার যন্ত্রণার হাত থেকে মানুষ কীভাবে বাঁচতে পারে? সমস্ত কিছুর সমাপ্তি যখন কাছাকাছি চলে আসে, তখন প্রত্যেক ধরনের মানুষের সমাপ্তি প্রকাশিত হয়, আর তা সমগ্র বিশ্বের বিজয়কার্যের (বর্তমান কাজ থেকে শুরু করে, সমস্ত বিজয়কার্য সহ) সময়ে করা হয়। বিচারাসনের সামনে, শাস্তি এবং অন্তিম সময়ের বিজয়কার্যের সময়কালে, সমগ্র মানবজাতির সমাপ্তি উদ্ঘাটিত হয়। মানুষকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভিক্ত করার অর্থ, তাদের আদি শ্রেণীতে ফিরিয়ে দেওয়াকে বোঝায় না, কারণ সৃষ্টিলগ্নে মানুষকে যখন তৈরি করা হয়েছিল, তখন একই প্রকারের মানুষ ছিল, শুধুমাত্র পুরুষ ও নারীর শ্রেণীই বিদ্যমান ছিল। তখন বিভিন্ন ধরনের মানুষের বেশি প্রকার ছিল না। কয়েক হাজার বছর ধরে অনাচারের ফলে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপবিত্র অপদেবতার রাজত্বের অধীনস্থ, আবার কেউ কেউ মন্দ অপদেবতার রাজত্বের অধীন, এবং যারা জীবনের প্রকৃত পথের অন্বেষণ করে, তারা সর্বশক্তিমানের আধিপত্যের অধীনে থাকে। কেবল এইভাবেই, ক্রমশ, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, এবং কেবল এইভাবেই, এই বিশাল মানব-পরিবারের মাঝে, মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সব মানুষেরই ভিন্ন ভিন্ন “পিতা” রয়েছে; প্রত্যেকেই যে সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমানের আধিপত্যের অধীন, তা নয়; এর প্রধান কারণ হল, মানুষ অত্যন্ত বিদ্রোহী। ধার্মিক বিচারের মাধ্যমে সব ধরনের ব্যক্তির প্রকৃত স্বভাব অনাবৃত হয়, কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না। আলোতে সবার আসল চেহারা পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে, মানুষ আর আগের মতো নেই, তার পূর্বপুরুষদের আসল প্রকৃতি অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কারণ আদম এবং হবার অগণন বংশধর বহু পূর্বেই শয়তানের হাতে বন্দী হয়েছে, তারা আর কখনো স্বর্গের সূর্যের বিষয়ে জানতে পারে নি, এবং মানুষ শয়তানের সমস্ত রকমের বিষে পরিপূর্ণ হয়েছে। এইভাবে, মানুষের নিজেদের যথাযথ গন্তব্য রয়েছে। তদুপরি, বিষের ভিন্নতার ভিত্তিতেই তাদের প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ, তাদের বর্তমানে যে পরিমাণে জয় করা হয়েছে, সেই অনুযায়ীই শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। এই বিশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যে মানুষের সমাপ্তি পূর্বনির্ধারিত হয়েছে, এমনটা নয়। তার কারণ, সূচনাকালে, শুধুমাত্র একটাই শ্রেণী ছিল, যা সমষ্টিগতভাবে “মানবজাতি” নামে পরিচিত ছিল, এবং মানুষ প্রথমেই শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয় নি, সকল মানুষই অন্ধকারের লেশমাত্র ছাড়াই, ঈশ্বরের আলোকে বাস করত। কিন্তু মানুষ শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার পর, সমস্ত ধরনের এবং প্রকারের মানুষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল—পুরুষ ও নারীদের নিয়ে গঠিত “মানবজাতি” নামে পরিচিত পরিবার থেকেই তারা এসেছিল। তারা সকলেই নিজেদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা বিচ্যুত হয়েছিল তাদের আদিমতম পূর্বপুরুষদের থেকে—যে মানবজাতি ছিল পুরুষ ও নারী (অর্থাৎ, সূচনালগ্নের আদম ও হবা, তাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ) দ্বারা গঠিত। সেই সময়ে, এই পৃথিবীতে, একমাত্র ইস্রায়েলীদের জীবনই যিহোবার দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। সমগ্র ইস্রায়েল থেকে (অর্থাৎ, মূল পরিবারের বংশ থেকে) বিভিন্ন ধরনের মানুষ উদ্ভূত হয়েছিল, তারপর যিহোবার নির্দেশনা হারিয়েছিল। মানব জগতের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই আদি মানুষেরা পরবর্তীকালে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে তাদের দাবিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়েছিল, যা বর্তমানকালেও অব্যাহত রয়েছে। এইভাবে, তারা কীভাবে যিহোবার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, এবং আজ পর্যন্ত কীভাবে সমস্ত রকমের অপবিত্র অপদেবতা এবং মন্দ আত্মাদের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞ। যারা গভীরভাবে কলুষিত হয়েছে এবং এখনও বিষপান করে চলেছে—যাদের শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যাবে না—তাদের কাছে নিজেদের পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ যেসব অপবিত্র অপদেবতা তাদের কলুষিত করেছিল, তাদের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। যাদের শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যাবে, তারা মানবজাতির উপযুক্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ যাদের শেষ পর্যন্ত উদ্ধার এবং জয় করা হয়েছে, তাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে পৌঁছে যাবে। যাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব, তাদের উদ্ধারের জন্য সবকিছু করা হবে—কিন্তু যারা সংবেদনশীলতা বিহীন, নিরাময়ের অযোগ্য, তাদের কাছে পূর্বপুরুষদেরকে অনুসরণ করে শাস্তির অতল গহ্বরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। এমনটা ভেবো না যে, তোমার সমাপ্তি সূচনাকাল থেকেই পূর্বনির্ধারিত ছিল, এবং এখন শুধু প্রকাশিত হয়েছে। তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো, তাহলে কি তুমি ভুলে গিয়েছ যে, মানবজাতির প্রারম্ভিক সূচনাকালে, আলাদা কোনো শয়তানের শ্রেণী তৈরি করা হয় নি? তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে আদম এবং হবাকে নিয়ে শুধুমাত্র একটি মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছিল (অর্থাৎ শুধুমাত্র পুরুষ এবং নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল)? যদি তুমি শুরুতেই শয়তানের বংশধর হতে, তাহলে তার মানে কি এটা দাঁড়াত না যে, যিহোবা মানবজাতি সৃষ্টি করার সময় একটি শয়তানের দলকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? তিনি কি এইরকম কিছু করতে পারতেন? তিনি তাঁর সাক্ষ্যের স্বার্থেই মানুষদের সৃষ্টি করেছিলেন; নিজ গৌরবের স্বার্থেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। জ্ঞাতসারে তাঁর প্রতিরোধ করতে পারে, এমন এক শ্রেণীর শয়তানের বংশধরদের তিনি কেন ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করবেন? যিহোবা এমনটা কীভাবে করতে পারতেন? যদি তিনি তেমন করতেন, তাহলে কে তাঁকে একজন ধার্মিক ঈশ্বর বলত? বর্তমানে আমি যখন উল্লেখ করি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সমাপ্তিকালে শয়তানের সঙ্গে যাবে, তাঁর মানে এই নয় যে, শুরু থেকেই তুমি শয়তানের সঙ্গে ছিলে; বরং, এর অর্থ হল, তুমি এত নীচে তলিয়ে গিয়েছ যে, ঈশ্বর তোমায় উদ্ধার করতে চাইলেও, তুমি সেই পরিত্রাণ লাভে অক্ষম রয়ে গিয়েছ। শয়তানের সাথে তোমায় শ্রেণীবদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর কারণ একমাত্র এই যে, তুমি পরিত্রাণের ঊর্ধ্বে, এই কারণে নয় যে ঈশ্বর তোমার প্রতি অন্যায়পরায়ণ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার ভাগ্যকে শয়তানের মূর্ত প্রতীক হিসাবে স্থির করেছেন, তারপরে তোমাকে শয়তানের সাথে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাকে যন্ত্রণা ভোগ করাতে চান। এটা বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য নয়। যদি তোমার বিশ্বাস এইরূপ হয়ে থাকে, তবে তোমার উপলব্ধি খুবই একতরফা! বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়টি মানুষকে উদ্ধারের জন্য, এবং তাদের সমাপ্তি প্রকাশের জন্যও সম্পাদিত হয়। এটি হল বিচারের মাধ্যমে মানুষের অধঃপতনের প্রকাশ ঘটানো, যাতে তারা অনুতপ্ত হয়, জাগ্রত হয়, এবং জীবন ও মানবজীবনের সঠিক পথ অন্বেষণ করে। অসাড় ও নির্বোধ মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলে, বিচারের মাধ্যমে, তাদের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী মনোভাব দেখানোর জন্যই, এমন করা হয়। তবে, মানুষ যদি এখনও অনুতাপ করতে না পারে, মানবজীবনের সঠিক পথ অন্বেষণ করতে না পারে এবং নিজেদের দুর্নীতি সরিয়ে না রাখতে পারে, তাহলে তারা পরিত্রাণ লাভের ঊর্ধ্বে, এবং তারা শয়তানের গ্রাসে পরিণত হবে। এই-ই হল ঈশ্বরের বিজয়কার্যের গুরুত্ব: মানুষকে উদ্ধার করা এবং তাদের সমাপ্তি প্রদর্শন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সমাপ্তি—সকলই বিজয়কার্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। মানুষকে উদ্ধার করা হবে না অভিশাপ দেওয়া হবে, সে সমস্তই বিজয়কার্যের সময় প্রকাশিত হয়।

বিজয়ের দ্বারা সকল বস্তুকে যখন প্রকার অনুসারে শ্রেণীভুক্ত করা হবে, তা-ই হল অন্তিম সময়। অন্তিম সময়ের কাজই হল বিজয়; প্রকারান্তরে বললে, অন্তিম সময়ের কাজই হল প্রত্যেক মানুষের পাপের বিচার করা। অন্যথায়, মানুষকে কীভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যাবে? তোমাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করার কাজই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই কার্যের সূচনা করে। এরপরে, সমস্ত দেশ ও মানুষের ওপরেও এই বিজয়কার্য সম্পাদিত হবে। এর অর্থ হল, সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হয়ে, বিচারের জন্য, বিচারাসনের সামনে নিজেদের সমর্পণ করবে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুই এই শাস্তি এবং বিচারের কষ্ট এড়াতে পারে না, অথবা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু তার প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হবে না, এমনটা হয় না; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শ্রেণিবিভক্ত করা হবে, কারণ সকল কিছুরই সমাপ্তিকাল আগতপ্রায়, এবং সমস্ত স্বর্গ ও পৃথিবী উপসংহারকালে উপনীত। মানুষ কীভাবে মানবজাতির অস্তিত্বের অন্তিম দিনগুলিকে এড়াতে পারে? আর তাই, তোমরা আর কতদিন তোমাদের অবাধ্যতামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাবে? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তোমাদের অন্তিম সময় আসন্ন? যারা ঈশ্বরকে সম্মান করে, তাঁর আবির্ভাবের কামনা করে, তারা কীভাবে ঈশ্বরের ধার্মিকতার আবির্ভাবের দিন না দেখে থাকতে পারে? তারা কীভাবে ভালোত্বের চূড়ান্ত প্রতিদান না পেয়ে থাকতে পারে? তুমি ভালো কাজ করো না মন্দ? তুমি কি এমন কেউ, যে ধার্মিক বিচার গ্রহণ করে এবং তারপরে মান্য করে, নাকি তুমি ধার্মিক বিচার গ্রহণ করে তারপর অভিশাপ লাভ করা কোনো ব্যক্তি? তুমি কি আলোর মধ্যে বিচারের আসনের সম্মুখে বাস করো, নাকি মৃতস্থানে অন্ধকারের মাঝে বাস করো? তুমি কি নিজেই স্পষ্টভাবে জানো না যে, তোমার সমাপ্তি পুরস্কারের হবে, নাকি শাস্তির? তুমি কি নিজেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে জানো এবং সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করো না যে, ঈশ্বর ধার্মিক? তাহলে, তোমার হৃদয় এবং আচরণ ঠিক কেমন? আজ যখন আমি তোমাকে জয় করি, তোমার আচরণ ভাল না মন্দ তা কি সত্যিই আমার স্পষ্ট করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে? তুমি আমার জন্য কতটুকু ত্যাগ করেছ? কতটা গভীরভাবে তুমি আমার উপাসনা করো? তুমি আমার প্রতি কেমন আচরণ করো, সেটা কি তুমি নিজেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানো না? তুমি শেষ পর্যন্ত কী ধরনের সমাপ্তি পাবে, সেটা তোমারই সবচেয়ে ভালো ভাবে জানা উচিত! যথার্থই, আমি তোমায় বলি: আমি মানবজাতিকে, এবং তোমায়, কেবল সৃষ্টিই করেছি, কিন্তু আমি তোমাদেরকে শয়তানের হাতে তুলে দিই নি; তেমনই, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করতে বাধ্য করে আমার দণ্ড ভোগ করাই নি। এই সমস্ত বিপর্যয় ও দুর্দশা কি তোমাদের কঠিন হৃদয় এবং ঘৃণ্য আচরণের কারণেই হচ্ছে না? তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরা কী পাবে, তা কি তোমাদের নিজেদের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না? তোমরা কি তোমাদের অন্তরে, অন্য সবার থেকে ভালোভাবে জানো না যে, তোমাদের সমাপ্তি কীভাবে হবে? আমি মানুষকে জয় করি তাদের প্রকাশ করার, এবং, আরও ভালোভাবে, তোমায় পরিত্রাণের জন্য। তা তোমায় দিয়ে মন্দ কাজ করানোর জন্য নয়, আবার ইচ্ছাকৃতভাবে তোমায় ধ্বংসের নরকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যও নয়। সময় এলে, তোমার এত যন্ত্রণা, কান্না আর দাঁতে দাঁত ঘষা—সবই কি তোমার নিজের পাপের কারণে হবে না? এইভাবে, তোমার নিজের ভালো বা মন্দ ভাবই কি তোমার শ্রেষ্ঠ বিচার করে না? তোমার শেষ কেমন হবে, এই-ই কি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়?

আজ, আমি চীনে ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সমস্ত বিদ্রোহী প্রকৃতি উন্মোচনের জন্য, সমস্ত কদর্যতার মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য কাজ করি, এবং তা-ই আমার যা কিছু বলা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কিছুর প্রসঙ্গ সরবরাহ করে। পরবর্তীকালে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিজয়কার্যের পরবর্তী ধাপ সম্পাদনের সময়, আমি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের অন্যায়পরায়ণতাকে বিচারের জন্য তোমাদের দেওয়া রায়কে ব্যবহার করব, কারণ, তোমরাই হলে মানবজাতির মধ্যে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিত্বকারী। যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তারা শুধুমাত্র তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনের এবং সেবাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবে থেকে যাবে; এদিকে যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে, তাদের ব্যবহার করা হবে। আমি কেন বলি যে, এই ধাপে অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিরা কেবলমাত্র তাদের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবেই সেবা করবে? কারণ, বর্তমানে, আমার সমস্ত বাক্য এবং কাজ তোমাদের পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়, এবং, কারণ, তোমরা হলে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি এবং বিদ্রোহের প্রতীক। পরবর্তীকালে, আমি তোমাদেরকে যে বাক্য দ্বারা জয় করেছি, সেগুলিকে বিদেশে প্রসারিত করব, সেখানকার মানুষদের জয় করার জন্য তা ব্যবহার করব, তবুও তুমি কিন্তু সেই বাক্য অর্জন করবে না। এ-ই কি তোমায় এমন সামগ্রীতে পরিণত করে না, যার তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বস্থাপন ঘটে? সমগ্র মানবজাতির ভ্রষ্ট স্বভাব, বিদ্রোহী কাজকর্ম, এবং মানুষের কদাকার প্রতিমূর্তি ও চেহারা—এগুলির সমস্তই বর্তমানে তোমাদের জয় করার জন্য ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যে নথিবদ্ধ করা রয়েছে। আমি তারপরে সমস্ত দেশ ও জাতির মানুষদের জয় করার জন্য এই বাক্য ব্যবহার করব, কারণ তোমরাই হলে আদিরূপ, প্রথম নজির। তবে, আমি কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করি নি; যদি তুমি তোমার সাধনায় ভালোভাবে কাজ করতে না পারো, এবং, সুতরাং, অ-নিরাময়যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন হও, তাহলে তুমি কি নিতান্তই সেবাদানের এবং তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবেই রয়ে যাবে না? একদা আমি বলেছিলাম যে আমার প্রজ্ঞা শয়তানের পরিকল্পনার ভিত্তিতে সাধিত হয়। আমি কেন এমন বলেছিলাম? তা আমি এখন যা বলছি এবং যা করছি, তার নিহিত সত্য নয়? তুমি যদি উত্তীর্ণ না হতে পারো, যদি তোমায় ত্রুটিমুক্ত করা না হয়, বরং, পরিবর্তে, শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে কি তুমি এমন এক পদার্থে পরিণত হবে না যার তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয়? হয়ত তুমি তোমার সময়কাল অনেক কষ্টভোগ করেছ, কিন্তু তাও তুমি কিছুই উপলব্ধি করো না; জীবনের সকল বিষয়েই তুমি অজ্ঞ। তোমায় বিচার করা, এবং শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও, তোমার কিছুই পরিবর্তিত হয় নি, এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে তুমি জীবন অর্জন করো নি। তোমার কাজের পরীক্ষার সময় চলে এলে, সেই বিচারের অভিজ্ঞতা হবে অগ্নিসম ভয়ঙ্কর, এবং কষ্টভোগ হবে ভয়ঙ্করতর। এই আগুন তোমার সমগ্র সত্তাকে ছাই করে দেবে। যে জীবনের অধিকারী নয়, যার মধ্যে এক বিন্দুও খাঁটিত্ব নেই, যে এখনও পুরনো ভ্রষ্ট স্বভাবে আবদ্ধ রয়েছে, এবং, তোমরা এমনকি ভালোভাবে তেমনও হতে পারো না, যেমনটা হলে তার তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয়—তোমার অপসারণ কি অবশ্যম্ভাবী নয়? যে ব্যক্তির মূল্য এক কানাকড়ির চেয়েও কম, যে জীবনের অধিকারী নয়, সে কি বিজয়কার্যের কোনো প্রয়োজনে লাগতে পারে? যখন সেই সময় আসবে, তখন তোমার দিনগুলি সদোম ও নোহের থেকেও কঠিন হবে! তোমার প্রার্থনায় তখন আর কাজ হবে না। তুমি কীভাবে পরিত্রাণের কার্য শেষ হওয়ার পর, ফিরে এসে, নতুন করে অনুতাপ করতে পারো? পরিত্রাণের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পরে আর কিছুই রইবে না; তখন কেবল মন্দ ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার কাজের সূচনা করাই বাকি থাকবে। তুমি প্রতিরোধ করো, তুমি বিদ্রোহ করো, এবং তুমি সেসব কাজ করো, যেগুলি তুমি মন্দ বলে জানো। তুমি কি গুরুদণ্ডের যোগ্য নও? আমি আজ তোমার জন্য পরিষ্কার করে বলছি। তুমি যদি কর্ণপাত করবে না বলেই স্থির করো, তাহলে পরবর্তীকালে তোমার ওপর বিপর্যয় আপতিত হলে, সেই সময়ে তোমার অনুশোচনা এবং বিশ্বাস করতে আরম্ভ করা পক্ষে প্রবল বিলম্ব হয়ে যাবে না? আজ আমি তোমায় অনুশোচনা করার সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু তুমি তা করতে রাজি নও। আর কতকাল তুমি অপেক্ষা করতে চাও? শাস্তির দিন আসা পর্যন্ত? আমি আজ তোমাদের অতীতের অধর্ম মনে রাখি না; আমি তোমায় বার বার ক্ষমা করে দিই, তোমার নেতিবাচক দিক থেকে সরে এসে শুধুমাত্র ইতিবাচক দিকটি দেখি, কারণ বর্তমানে আমার সকল বাক্য এবং কাজের উদ্দেশ্যই হল তোমায় উদ্ধার করা, এবং তোমার প্রতি আমার কোনো খারাপ অভিপ্রায় নেই। তবুও তুমি প্রবেশ করতে অস্বীকার করো; খারাপ ও ভালোর পার্থক্য করতে পারো না, এবং দয়াশীলতার প্রশংসাও করতে জানো না। এই ধরনের ব্যক্তিগণ কি কেবলমাত্র দণ্ডের আগমন ও ধার্মিক প্রতিশোধের অপেক্ষাতেই থাকে না?

মোজেস যখন প্রস্তরে আঘাত করেছিল এবং যিহোবা-প্রদত্ত ধারাস্রোত বিনির্গত হয়েছিল, তা তার বিশ্বাসের কারণে। ডেভিড যখন যিহোবা অর্থাৎ আমার প্রশস্তিতে মনের আনন্দে বীনা বাজিয়েছিল, তা-ও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। যোব যখন তার অপরিমিত ধনসম্পদ ও গবাদি পশুদের—যে পশুরা সমগ্র পার্বত্যপ্রদেশ ছেয়ে ফেলত—হারিয়ে ফেলেছিল, এবং তার সারা শরীর যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল, এটাও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। সে যখন আমার অর্থাৎ যিহোবার কন্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল এবং আমার অর্থাৎ যিহোবার মহিমা দেখতে পেয়েছিল, তা-ও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। পিতর যে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পেরেছিল, তারও কারণ নিহিত আছে তার বিশ্বাসে। আমার নিমিত্ত সে যে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হতে পেরেছিল ও গৌরবময় সাক্ষ্য দিয়েছিল, তার মূলেও ছিল তার বিশ্বাস। যোহন যখন মানব-পুত্রের মহিমান্বিত প্রতিরূপ দর্শন করে, এর-ও হেতু ছিল তার বিশ্বাস। সে যখন অন্তিম সময়ের দৃশ্য অবলোকন করে—সে তো তার বিশ্বাসের কারণে বটেই। যে কারণে অসংখ্য অইহুদি রাষ্ট্র আমার উদ্ঘাটন লাভ করেছে এবং জানতে পেরেছে যে মানুষের মধ্যে কার্য সম্পাদনের জন্য আমি স্থূলদেহে ফিরে এসেছি, সেও তাদের বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। যে সকল ব্যক্তি আমার রূঢ বাক্যের দ্বারা আহত হয়, অথচ তা থেকেই সান্ত্বনা ও পরিত্রাণ পায়—এও কি তাদের বিশ্বাসের কারণেই ঘটে না? মানুষ তাদের বিশ্বাসের কারণে অনেক কিছুই পেয়েছে, তবে তা যে সর্বদা আশীর্বাদের রূপেই পেয়েছে, এমন নয়। দাউদ যে ধরনের সুখ ও আনন্দ অনুভব করেছিল অথবা মোশি যেমন যিহোবাকে দিয়ে জল অর্পণ করে পেয়েছিল, সেই ধরনের আনন্দ তারা হয়ত পায়না। উদাহরণস্বরূপ, ইয়োব বিশ্বাসের কারণে যিহোবার থেকে আশীর্বাদ লাভ করলেও, দুর্ভোগেরও শিকার হয়েছিল। তাই, তুমি আশীর্বাদ লাভ করো কিংবা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হও, দুটোই আশীর্বাদপূর্ণ ঘটনা। বিশ্বাস ছাড়া, তুমি জয়ের কাজ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হতে না, আর আজ চোখের সামনে যিহোবার কাজ দেখা তো আরোই দূরের কথা। তুমি তা দেখতেই পাবে না, তা প্রাপ্ত করা তো আরোই দূরের কথা। এই আঘাত, এই দুর্যোগ, এবং সমস্ত বিচার—এইসব যদি তোমার উপর না আসত, তুমি কি যিহোবার কাজ দেখতে সক্ষম হতে? আজ বিশ্বাসের কারণেই তোমাকে জয় করা যায়, এবং এই বিজিত হওয়ার ফলেই যিহোবার প্রতিটি কাজে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। এই বিশ্বাসের কারণেই তুমি এই ধরনের শাস্তি ও বিচার লাভ করো। এই শাস্তি ও বিচারের মাধ্যমেই তোমাকে জয় করা হয়, এবং নিখুঁত করা হয়। তুমি আজ যে ধরনের শাস্তি ও বিচার পাচ্ছ, সেগুলি না থাকলে তোমার বিশ্বাস বৃথা হয়ে যাবে, কারণ ঈশ্বরকে জানবে না; তুমি তাঁকে যতই বিশ্বাস করো না কেন, তোমার বিশ্বাস বাস্তবে শুধু ভিত্তিহীন ফাঁকা অভিব্যক্তি হয়েই থেকে যাবে। কেবলমাত্র বিজয়কার্য—যে কাজ তোমাকে এমনই সম্পূর্ণভাবে অনুগত করে তোলে—তা প্রাপ্ত হওয়ার পরই তোমার বিশ্বাস সত্য, নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে, এবং তোমার অন্তর ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। যদি এই “বিশ্বাস” শব্দের ফলে তুমি গুরুতর বিচার ও শাস্তিও পাও, তা সত্ত্বেও কিন্তু তোমার প্রকৃত বিশ্বাস রয়েছে এবং তুমি প্রকৃততম, বাস্তবিকতম এবং মহার্ঘতম বস্তু প্রাপ্ত করেছ। এর কারণ হল, কেবলমাত্র বিচারের সময়েই তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টিদের চূড়ান্ত গন্তব্য দেখতে পাও; এই বিচারের সময়েই তুমি দেখতে পাও যে স্রষ্টাকে ভালবাসতে হয়; এমন বিজয়কার্যেই তুমি ঈশ্বরের হাত প্রত্যক্ষ করতে পারো; এই বিজয়ের মধ্য দিয়েই তুমি মানবজীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারো; এই বিজয়ের মাধ্যমেই তুমি মানবজীবনের সঠিক পথ লাভ করো এবং “মানুষ”-এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারো; এই বিজয়ের মধ্যেই তুমি সর্বশক্তিমানের ধার্মিক স্বভাব এবং তাঁর সুন্দর, মহিমান্বিত চেহারা দেখতে পাও; এই বিজয়কার্যের মধ্যেই তুমি মানুষের উৎপত্তি এবং সমগ্র মানবজাতির “অমর ইতিহাস” সম্পর্কে বুঝতে পারো; এই বিজয়ের মধ্যেই তুমি মানবজাতির পূর্বপুরুষ এবং মানবজাতির দুর্নীতির উৎস সম্পর্কে বুঝতে পারো; এই বিজয়ের মধ্যেই তুমি আনন্দ এবং আরামের পাশাপাশি, সৃষ্টিকর্তার থেকে তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির প্রতি নিরন্তর শোধন, অনুশাসন এবং নিন্দার বাক্য লাভ করো; বিজয়ের এই কাজের মধ্যেই তুমি আশীর্বাদ লাভ করো, পাশাপাশি লাভ করো মানুষের প্রাপ্য বিপর্যয়…। এই সমস্তই কি তোমার সামান্য বিশ্বাসের কারণে হচ্ছে না? এবং এই সমস্ত কিছু অর্জন করার পরে কি তোমার বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় নি? তুমি কি বহুল পরিমাণে লাভ করো নি? তুমি যে কেবল ঈশ্বরের বাক্য শুনেছ ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করেছ তা-ই নয়, বরং, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কাজের প্রতিটি ধাপের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছ। হয়তো তুমি বলবে, যদি তোমার বিশ্বাস না থাকত, তাহলে এই ধরনের শাস্তি বা বিচারের যন্ত্রণা ভোগ করতে না। কিন্তু তোমার জানা উচিত, বিশ্বাস না থাকলে, তুমি যে কেবল সর্বশক্তিমানের থেকে এই ধরনের শাস্তি বা পরিচর্যা পেতে অক্ষম হতে, তা-ই নয়, পাশাপাশি, তুমি সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও চিরতরে হারিয়ে ফেলতে। তুমি মানবজাতির উৎস সম্পর্কে কোনোদিন জানতে পারতে না, মানবজীবনের গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারতে না। এমনকি তুমি যদি মৃত্যুবরণ করতে, তোমার আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যেত, তবুও তুমি সৃষ্টিকর্তার সমস্ত কাজের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হতে, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে সৃষ্টির পর এই পৃথিবীতে যে এত মহান কাজ করেছেন—তা আরোই কম অনুধাবন করতে। তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির একজন সদস্য হিসাবে, তুমি কি মূর্খের মতো এই ভাবে অন্ধকারে পতিত হতে চাও? নিরন্তর শাস্তি ভোগ করতে চাও? তুমি যদি বর্তমানের শাস্তি ও বিচারের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখো, তাহলে তুমি কী পাবে? তুমি কি মনে করো যে, বর্তমানের বিচারের থেকে নিজেকে আলাদা করে, তুমি এই কঠিন জীবন এড়াতে পারবে? এমন কি সত্যি নয় যে, তুমি যদি “এই স্থান” ত্যাগ করো, তাহলে তুমি বেদনাদায়ক যন্ত্রণা বা শয়তানের নিষ্ঠুর প্ররোচনারই সম্মুখীন হবে? তুমি কি অসহনীয় দিবস ও রজনীর সম্মুখীন হতে পারবে? তুমি কি মনে কর যে, আজ এই বিচারের থেকে অব্যাহতি পেয়ে, তুমি চিরকালের জন্য ভবিষ্যতের নির্যাতন এড়াতে পারবে? তোমার পথে কী আসবে? তা কি তুমি যে পরমলোক প্রাপ্তির আশা করো, তেমন হবে? তুমি কি মনে করো যে, এখন যেভাবে তুমি বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, নিছক সেইভাবেই ভবিষ্যতের চিরকালীন শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে? আজকের পর, তুমি কি আর কখনো এই ধরনের সুযোগ এবং এই ধরনের আশীর্বাদ পেতে সক্ষম হবে? তোমার উপর বিপর্যয় নেমে আসার সময়কালে কি তুমি তা খুঁজে নিতে সমর্থ হবে? যখন সমস্ত মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তখন কি তুমি তা পেতে সক্ষম হবে? তোমার বর্তমান সুখী জীবন এবং সুসমন্বিত, ছোট্ট পরিবার—এগুলি কি তোমার ভবিষ্যতের শাশ্বত গন্তব্যের বিকল্প হতে পারে? যদি তোমার বিশ্বাস খাঁটি হয় এবং সেই বিশ্বাসের কারণে যদি তুমি অনেক কিছু লাভ করো, তাহলে সেসবই তোমার—এক সৃষ্ট সত্তা হিসেবে—অর্জনীয় বিষয়, এবং সেগুলিই সর্বাগ্রে তোমার মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তোমার জীবন ও বিশ্বাসের পক্ষে এইরূপ বিজয়ের থেকে বেশি উপকারী আর কিছুই হতে পারে না।

আজ, যাদের জয় করা হয়েছে, তাদের থেকে ঈশ্বর কী চান, যাদের নিখুঁত করা হয়েছে তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণ কীরূপ, এবং বর্তমানে তোমার কোথায় প্রবেশ করা উচিত—এইসব তোমাকে বুঝতে হবে। কিছু কিছু জিনিস তোমায় সামান্যই বুঝতে হবে। তোমায় কিছু রহস্যময় বাক্য বিশদে যাচাই করতে হবে না; সেগুলি জীবনের পক্ষে খুব বেশি সহায়ক নয়, তাই তাতে দ্রুত চোখ বোলালেই হবে। তুমি বিভিন্ন রহস্যের বিষয়ে পড়তে পারো, যেমন আদম ও হবার রহস্য: সেই সময়ে আদম ও হবা কেমন ছিল, এবং বর্তমানে ঈশ্বর কী করতে চান। তোমায় বুঝতে হবে যে, মানুষকে জয় এবং নিখুঁত করার সময়, আদম ও হবা আদিতে যেমন ছিল, ঈশ্বর মানুষকে সেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। ঈশ্বরের মানদণ্ড অর্জনের জন্য তোমাকে নিখুঁত হওয়ার কোন স্তর অবশ্যই অর্জন করতে হবে, সেই বিষয়ে নিজের অন্তরে অবশ্যই একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে, এবং, অতঃপর তোমায় তা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। এটা তোমার অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত, আর এ তোমার বোঝা উচিত। এই সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে প্রবেশ করার ইচ্ছাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। যখন তুমি এটা পড়ো, “মানুষ আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছতে তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস অতিক্রম করতে হয়েছে,” তখন তুমি কৌতূহলী বোধ করো, আর তাই ভাই-বোনেদের থেকে এগুলির সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা করো। “ঈশ্বর বলেন যে মানবজাতি ছয় হাজার বছর আগে থেকে বিকশিত হয়েছে, তাই না? তাহলে এই হাজার হাজার বছরের বিষয়টা কী?” এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে কী লাভ? স্বয়ং ঈশ্বর হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করছেন, নাকি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে—তাঁর কি সত্যিই এই বিষয়ে তোমায় জানানোর প্রয়োজন আছে? এ এমন কোনো বিষয় নয়, যা সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তোমার জানা প্রয়োজন। শুধু নিজে এই ধরনের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করো, তা দর্শন হিসাবে বোঝার চেষ্টা কোরো না। তোমার আজ কীসে প্রবেশ করা উচিত এবং কী উপলব্ধি করা উচিত, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে, এবং তারপর তোমায় সেই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। একমাত্র তখনই তুমি বিজিত হবে। উপরের সমস্ত কিছু পড়ার পর, তোমার মধ্যে এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত: ঈশ্বর ভীষণই উদ্বিগ্ন, তিনি আমাদের জয় করতে চান এবং গৌরব ও সাক্ষ্য অর্জন করতে চান, তাহলে আমাদের কীভাবে তাঁর সাথে সহযোগিতা করা উচিত? তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণ বিজিত হতে এবং তাঁর সাক্ষ্যে পরিণত হতে, আমাদের আবশ্যিকভাবে কী করা উচিত? ঈশ্বরকে গৌরব অর্জনে সক্ষম করে তোলার জন্য আমাদের আবশ্যিকভাবে কী করা উচিত? শয়তানের আধিপত্যের অধীনতার পরিবর্তে, ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীন হয়ে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে আমাদের আবশ্যিকভাবে কী করতে হবে? এগুলোই মানুষের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। তোমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের জয়ের তাৎপর্যের বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা-ই তোমাদের দায়িত্ব। শুধু এইরকম স্পষ্টতা অর্জনের পরেই তোমার প্রবেশ সম্ভব হবে, তুমি কাজের এই পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারো, এবং সম্পূর্ণ অনুগত হতে পারবে। অন্যথায়, তোমরা প্রকৃত আনুগত্য লাভ করব না।


তুমি একজন “ফয়েল”[*] হতে চাও না কেন?

যাদের জয় করা হয়েছে, তারা সকলেই ফয়েল, অর্থাৎ ঈশ্বরের বৈপরীত্যের বস্তু হিসাবে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে, এবং শুধুমাত্র ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্তিম সময়ের কাজের উদাহরণ ও নমুনা হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আগে তারা হল কার্যসাধনের সামগ্রী, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার বস্তু, ও সেবার সামগ্রী। ঈশ্বরের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিজিত ব্যক্তিরা হল তাঁর পরিচালনামূলক কার্যের ফলে নিষ্কাশিত নির্যাস, ও সেইসাথে উদাহরণ ও নমুনা। এই ধরনের মানুষদের বিবরণ দেওয়ার সময় আমি যা বলেছি তা হয়তো একেবারেই বিশেষত্বহীন, কিন্তু সেগুলির মধ্যে দিয়ে অনেক আকর্ষণীয় কাহিনীও প্রকাশ পায়। তোমাদের মতো স্বল্প বিশ্বাস সম্পন্ন লোকেরা সবসময় বিশেষত্বহীন একটা উপাধি নিয়ে মুখ লাল না হওয়া পর্যন্ত তর্ক করে যাবে, এবং এর ফলে মাঝে মাঝে সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। যদিও এটা শুধুই একটা ক্ষুদ্র উপাধি, কিন্তু তোমাদের মননে ও বিশ্বাসে, এটা শুধু যে একটা গুরুত্বহীন উপাধির চেয়ে অনেক বেশি তা-ই নয়, বরং তোমাদের ভাগ্যের সাথে যুক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই যারা বিচক্ষণ নয়, তারা প্রায়শই এই রকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বহুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়—অর্থাৎ স্বল্প সঞ্চয় করার জন্য প্রভূত ক্ষতি স্বীকার। শুধুমাত্র এক তাৎপর্যহীন উপাধির কারণে তোমরা পলায়ন করবে, এবং আর কখনো ফিরবে না। তার কারণ হল, তোমরা জীবনকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু তোমাদের যে নামে ডাকা হয় তাতেই অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করো। তাই তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবন, এমনকি ব্যবহারিক জীবনেও, পদমর্যাদা বিষয়ে তোমাদের পূর্বধারণার কারণে প্রায়শই জটিল ও অদ্ভুত কাহিনীর জন্ম হয়। তোমরা হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বাস্তব জীবনে সত্যিই এই ধরনের মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তোমরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের সংস্পর্শে আসনি। এই ধরনের ঘটনা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঘটেছে। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, নিচে যেকোনো বোন (বা ভাই)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখো। এমনও হতে পারে যে আসলে তুমিই সেই ব্যক্তি, অথবা হয়তো এমন কেউ যার সাথে তুমি তোমার জীবনে সুপরিচিত। আমার যদি ভুল না হয়, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে এমন কোনো একটা অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে যা তোমার ইতিমধ্যে হয়েছে। এই বিবরণে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই, কোনো একটাও ধারণা বা চিন্তাধারা বাদ দেওয়া হয়নি, সমস্তই সামগ্রিকভাবে এই কাহিনীতে নথিবদ্ধ রয়েছে। বিশ্বাস না হলে প্রথমে শুধু এটা পড়ে দেখো।

এটা একজন “আধ্যাত্মিক ব্যক্তির” একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা।

গির্জায় ভাই-বোনেদের অনেক কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গত নয় দেখে সে উদ্বিগ্ন বোধ করছিল, তাই সে তাদের তিরস্কার করতে শুরু করল: “হতভাগার দল! তোমাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই? তোমরা অযৌক্তিক কাজকর্ম কেন করছ? নিজেদের যা ইচ্ছা তাই না করে তোমরা কেন সত্যের সন্ধান করো না? … তোমাদের উদ্দেশ্য করেই আমি এগুলো বলছি বটে, কিন্তু একইসাথে আমি নিজেকেও ঘৃণা করি। আমি ঈশ্বরকে ধৈর্যহীনতায় দগ্ধ হতে দেখি এবং নিজের মধ্যে দহন অনুভব করি। আমি সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা আমার উপর অর্পিত কাজ সম্পূর্ণভাবে নির্বাহ করতে চাই এবং তোমাদের সেবাতেও লাগতে চাই। শুধুমাত্র এই মুহূর্তে আমি খুবই দুর্বল। ঈশ্বর আমাদের জন্য এত সময় ব্যয় করেছেন, এত বাক্য বলেছেন, কিন্তু আমরা একই রয়ে গিয়েছি। আমার অন্তরে, সর্বদাই মনে হয় ঈশ্বরের কাছে আমি প্রভূতভাবে ঋণী…”। (সে আর বলতে পারে না, কাঁদতে শুরু করে।) তারপর সে প্রার্থনা করতে শুরু করে: “হে ঈশ্বর! আমি প্রার্থনা করছি তুমি আমাকে আরও শক্তি দাও, আমাকে আগের চেয়ে আরও বেশি চালিত করো, এবং তোমার আত্মা আমার মধ্যে কাজ করুক। আমি তোমার সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। যদি শেষ পর্যন্ত তুমি গৌরব লাভ করো, তার জন্য আমি এই মুহূর্তে তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করতে ইচ্ছুক, এমনকি যদি সেজন্য আমাকে জীবন দিতে হয় তবুও। আমরা প্রভূত স্তুতি নিবেদন করতে চাই, যাতে আমাদের ভাই ও বোনেরা তোমার পবিত্র নামের বন্দনা করার জন্য, তোমাকে মহিমান্বিত করার জন্য, তোমাকে প্রকাশিত করার জন্য সানন্দে সঙ্গীত ও নৃত্যে মেতে উঠতে পারে, প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে তোমার কাজ সত্য, এবং যে ভার তুমি বহন করো তার বিনিময়ে সকল যত্ন তোমাকে প্রদান করার জন্য…”। সে আন্তরিকতা সহকারে এইভাবে প্রার্থনা করেছিল এবং পবিত্র আত্মা সত্যিই তাকে একটি দায়ভার অর্পণ করেছিলেন। এই সময় সে ভীষণ পরিমাণে ভারগ্রস্ত ছিল এবং পড়া, লেখা ও শোনার কাজে সারা দিন অতিবাহিত করতো। তার পক্ষে যতদূর সম্ভব সে ততদূর ব্যস্ত ছিল। তার আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো ছিল, এবং অন্তরে সে সর্বদা উদ্যমী ও কাজের ভারগ্রস্ত থাকতো। সময়ে সময়ে সে দুর্বল হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলেও অনতিবিলম্বেই সে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেত। কিছু সময় এরকমভাবে অতিবাহিত হওয়ার পরে, তার দ্রুত উন্নতি হয়েছিল, সে ঈশ্বরের অনেক বাক্য সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং সে দ্রুত স্তবগানও শিখে নিয়েছিল—সামগ্রিকভাবে, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা ছিল চমৎকার। যখন সে দেখল যে গির্জার অনেক কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে তার ভাই ও বোনদের তিরস্কার করে বলল: “এটাই কি তোমাদের কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা? এত সামান্য মূল্যও তোমরা দিতে পারছ না কেন? যদি তোমরা এ কাজ করতে না চাও, তাহলে আমিই করব…”।

যখন সে ভারগ্রস্ত ছিল, তখন পবিত্র আত্মার সম্পাদিত আরও বেশি কাজের ফলে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। কখনও কখনও সে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতো এবং নেতিবাচক হয়ে পড়ত, কিন্তু এইসব সে অতিক্রম করতেও সক্ষম ছিল। অর্থাৎ, যখন সে পবিত্র আত্মার কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, সেই সময় যখন তার অবস্থা ভালোও থাকতো, তখনও কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়াকে সে এড়াতে পারত না। এই ধরনের বিষয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই সমস্ত পরিস্থিতি থেকে সে অনতিবিলম্বেই বেরিয়ে আসতে পারত। দুর্বল বোধ হলে সে প্রার্থনা করত এবং অনুভব করতে পারতো যে তার নিজের আত্মিক উচ্চতা সত্যিই অপর্যাপ্ত, কিন্তু সে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল। ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন, সে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে ও তাঁর সমস্ত ব্যবস্থা মান্য করতে ইচ্ছুক ছিল। কেউ কেউ তার বিষয়ে কিছু মতামত ও পূর্বধারণা পোষণ করলেও, সে নিজেকে একপাশে সরিয়ে রেখে তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষম ছিল। পবিত্র আত্মার স্বাভাবিক কাজ সম্পাদনকালে মানুষের অবস্থা এমনই হয়। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ঈশ্বরের কাজ পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, আর সমস্ত মানুষ কাজের অন্য একটি ধাপে প্রবেশ করেছিল, যে ধাপে তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল ভিন্ন। সুতরাং তখন মানুষের কাছ থেকে নতুন দাবি করার জন্য নতুন বাক্য কথিত হয়েছিল: “… তোমাদের জন্য আমার মনে শুধু ঘৃণাই রয়েছে, কখনোই আশীর্বাদ নেই। আমি কখনোই তোমাদের আশীর্বাদ করার কথা ভাবি নি, অথবা তোমাদের সম্পূর্ণ করে তোলার চিন্তাও করি নি, কারণ তোমরা অত্যন্ত বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। যেহেতু তোমরা কুটিল এবং প্রতারক, এবং যেহেতু তোমাদের যোগ্যতার অভাব রয়েছে আর তোমাদের মর্যাদাও নিম্নমানের, তাই আমার দৃষ্টিসীমায় বা আমার হৃদয়ে তোমরা কখনোই স্থান পাও নি। একমাত্র তোমাদের তিরস্কার করার উদ্দেশ্যেই আমার কাজ সম্পাদিত হয়; আমার হাত কখনোই তোমাদের থেকে দূরে যায় নি, আর আমার শাস্তিও নয়। আমি তোমাদের বিচার ও অভিসম্পাত করা অব্যাহত রেখেছি। যেহেতু আমার সম্পর্কে তোমাদের কোনো উপলব্ধিই নেই, তাই আমার ক্রোধ সর্বদাই তোমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। যদিও আমি সর্বদাই তোমাদের মাঝে কাজ করেছি, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমি কী মনোভাব পোষণ করি, তা তোমাদের জানা উচিত। তা হল শুধুই ঘৃণা—এছাড়া অন্য কোনো মনোভাব বা মতামত নেই। আমি শুধু চাই তোমরা আমার প্রজ্ঞা ও আমার সুবিশাল শক্তিকে মহিমান্বিত করার জন্য তার বৈপরীত্য হিসাবে—অর্থাৎ ফয়েল হিসাবে—কাজ করো। তোমরা আমার ফয়েল—অর্থাৎ আমাকে মহিমান্বিত করার জন্য আমার বৈপরীত্যের বস্তু—ছাড়া আর কিছুই নও, কারণ আমার ন্যায়পরায়ণতা তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাবের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। আমার কাজকে মহিমান্বিত করার জন্য তার বিপরীতের বস্তু, অর্থাৎ ফয়েল হিসাবেই আমার কাছে তোমরা রয়েছ, আমার কাজের আনুষঙ্গিক বস্তু হওয়ার জন্য…”। “আনুষঙ্গিক বস্তু” এবং “ফয়েল” এই শব্দগুলি দেখামাত্রই সে ভাবতে শুরু করল: “এই শব্দগুলির আলোকে আমার কীভাবে অনুসরণ করা উচিত? এহেন মূল্য পরিশোধ করার পরেও আমি এখনও শুধু একজন ফয়েল, তাঁর কাজকে মহিমান্বিত করার জন্য তার বৈপরীত্যের বস্তু। একজন ফয়েল কি নিছক একজন সেবাপ্রদানকারীই নয়? আগে বলা হয়েছিল যে আমরা সেবাপ্রদানকারী হব না, আমরা হব ঈশ্বরের ব্যক্তি, তবু আমরা কি এখনও সেবাপ্রদানকারীর ভূমিকাই পালন করছি না? সেবাপ্রদানকারীদের কি জীবনের অভাব থাকে না? আমি যত কষ্টই সহ্য করি না কেন, ঈশ্বর তার জন্য আমার প্রশংসা করবেন না! একজন ফয়েল হিসাবে, অর্থাৎ তাঁকে মহিমান্বিত করার জন্য তাঁর বিপরীতের বস্তু হিসাবে আমার কাজ হয়ে গেলে কি সবই শেষ হয়ে যাবে না? …” সে যতই এই বিষয়ে ভাবছিল, ততই হতাশ হয়ে পড়ছিল। গির্জায় এসে ভাই-বোনেদের অবস্থা দেখে তার আরোই খারাপ লাগল: “তোমরা ঠিক নেই! আমি ঠিক নেই! আমি নেতিবাচক হয়ে পড়েছি। উফ! কী করা যায়? ঈশ্বর এখনও আমাদের চান না। তিনি এই ধরনের কাজ করলে নেতিবাচক না হয়ে আমাদের উপায় নেই। জানি না আমার কি সমস্যা হচ্ছে। এমনকি প্রার্থনা করতেও আমার ইচ্ছা হয় না। যাইহোক, আমি এখন সঠিক অবস্থায় নেই, আর আমি সত্যিই আমার আন্তরিক উদ্যম একত্রিত করে উঠতে পারছি না। আমি অনেকবার প্রার্থনা করেছি কিন্তু আমি তবুও পারছি না, আর আমি তা চালিয়ে যেতেও অনিচ্ছুক। আমি এভাবেই বিষয়টা দেখছি। ঈশ্বর বলছেন যে আমরা ফয়েল, তাঁর মহিমাকে প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করার জন্য তাঁর বৈপরীত্যের বস্তু, তাহলে এই বস্তুরা কি শুধুই সেবা প্রদানকারী নয়? ঈশ্বর বলছেন আমরা ফয়েল, তাঁর পুত্র নই, তাঁর ব্যক্তিও নই। আমরা তাঁর পুত্র নই, তাঁর প্রথমজাত পুত্রও নই। আমরা কিছুই নই, শুধু ফয়েল, তাঁর মহিমাকে প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করার জন্য তাঁর বৈপরীত্যের বস্তু। আমরা যদি শুধু তাই হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের অনুকূল ফলাফল লাভের কোনো সম্ভাবনা আদৌ আছে কি? এই ফয়েলদের কোনো আশা নেই, কারণ তাদের কোনো জীবনই নেই। আমরা যদি তাঁর পুত্র, তাঁর জনগণ হতাম, তাহলে কিছু আশা থাকতো—আমাদের সম্পূর্ণ করে তোলা হতে পারতো। যারা শুধুই ফয়েল, ঈশ্বরের মহিমাকে প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করার জন্য তাঁর বৈপরীত্যের বস্তু, তারা কি ঈশ্বরের জীবনকে বহন করতে পারে? যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তিনি কি তাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে পারেন? যারা তাঁর জীবনের অধিকারী তিনি তাদেরই ভালোবাসেন, আর শুধুমাত্র যাদের মধ্যে তাঁর জীবন রয়েছে তারা হল তাঁর পুত্র, তাঁর জনগণ। যদিও আমি নেতিবাচক ও দুর্বল, কিন্তু আশা করি তোমরা সবাই নেতিবাচক নও। আমি জানি যে এইভাবে পশ্চাদ্বর্তী ও নেতিবাচক হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে না, তবে আমি একজন ফয়েল, অর্থাৎ ঈশ্বরকে মহিমান্বিতরূপে প্রকাশিত করার জন্য তাঁর বৈপরীত্যের বস্তু, হতেও ইচ্ছুক নই। ফয়েল হতে আমি ভয় পাই। যাইহোক, আমার এতটুকুই শক্তি আছে, এবং আমি এখন আর এগিয়ে চলতে পারছি না। আশা করি আমি যা করেছি তোমরা কেউই তেমন কাজ করবে না, বরং আমার কাছ থেকে কিছু পরিমাণ অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে, আমি হয়তো মারাও যেতে পারি! মৃত্যুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার আগে আমি তোমাদের জন্য কিছু শেষ কথা রেখে যাবো—আশা করি, তোমরা ফয়েল হিসাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারবে; হয়তো শেষে গিয়ে ঈশ্বর ফয়েলদের, অর্থাৎ তাঁর মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতদের প্রশংসা করবেন…”। ভাই ও বোনেরা যখন এটা দেখল, তারা বিস্মিত হল: “ও কীভাবে এতটা নেতিবাচক হতে পারে? গত কয়েকদিন ধরে ও কি পুরোপুরি ভালো ছিল না? হঠাৎ করে ও সমস্ত উৎসাহ কেন হারিয়ে ফেলেছে? কেন স্বাভাবিক হচ্ছে না?” সে উত্তরে বলেছিল: “আমি স্বাভাবিক আচরণ করছি না তা বোলো না। আসলে, আমি আমার অন্তরের সকল বিষয়ে স্পষ্ট। আমি জানি যে আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নি, কিন্তু তার কারণ কি শুধু এটাই নয় যে আমি ফয়েল হিসাবে কাজ করতে চাই না? আমি খারাপ কিছু করি নি। হয়তো একদিন ঈশ্বর ‘ফয়েল’দের নাম পরিবর্তন করে তাদের ‘জীব’ হিসাবে আখ্যা দেবেন, এবং শুধু তা-ই নয়, বরং তাঁর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তাঁর সকল সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। এতে কি কিছু আশা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? আশা করি তোমরা নেতিবাচক বা নিরুৎসাহিত হবে না, এবং ঈশ্বরকে অনুসরণ করা অব্যাহত রাখতে পারবে, আর ফয়েল হিসাবে তাঁর মহিমাকে প্রোজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যাইহোক, আমি কোনোমতেই আর চালিয়ে যেতে পারব না। আমার কার্যকলাপ যেন তোমাদের বাধাপ্রদান না করে”। অন্যরা একথা শুনে বলল, “তুমি তাঁকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিলেও আমরা চালিয়ে যাব, কারণ ঈশ্বর কখনও আমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন নি। আমরা তোমার নেতিবাচকতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ব না”।

কিছুকাল এইরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরও সে ফয়েল হওয়ার বিষয়ে একই রকম নেতিবাচক অবস্থায় ছিল, তাই আমি তাকে বললাম: “আমার কাজ সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা নেই। আমার বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য, সারমর্ম, অথবা অভিপ্রেত ফলাফলের বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই। তুমি আমার কাজের লক্ষ্য বা তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ। আমার ইচ্ছার বিষয়ে তোমার কোনো উপলব্ধি নেই। তুমি শুধু পশ্চাদপসরণ করতে জানো কারণ তুমি একজন ফয়েল, আমার মহিমাকে প্রোজ্জ্বল করার জন্য ব্যবহৃত বস্তু—তুমি নিজেকে বড় বেশিই মর্যাদা দাও! তুমি কত বড়ো মূর্খ! অতীতে আমি তোমাকে অনেক কিছু বলেছি। আমি যে তোমাকে নিখুঁত করে তুলব বলেছি তা কি ভুলে গেছো? ফয়েলের কথা আদৌ উল্লেখ করার আগে কি আমি নিখুঁত করে তোলার বিষয়ে উল্লেখ করি নি?” “একটু দাঁড়ান, আমাকে এই বিষয়ে একটু ভেবে নিতে দিন। হ্যাঁ, ঠিকই তো! ফয়েলদের কথা উল্লেখ করার আগেই আপনি এসব কথা বলেছিলেন বটে!” “নিখুঁত হয়ে ওঠার কথা বলার সময়, আমি কি বলিনি যে মানুষকে জয় করার পরেই তাদের নিখুঁত করা হবে?” “হ্যাঁ!” “আমার কথা কি আন্তরিক ছিল না? সেগুলো কি সরল বিশ্বাসে বলা হয় নি?” “হ্যাঁ! আপনি এমন একজন ঈশ্বর যিনি কখনও অসৎ বাক্য বলেননি—কেউই তা অস্বীকার করার সাহস করতে পারে না। কিন্তু আপনি বহু বিভিন্ন উপায়ে কথা বলেন।” “আমার কথা বলার ধরন কি কাজের বিভিন্ন ধাপ অনুসারে পরিবর্তিত হয় না? আমি যা বলেছি, তা কি তোমার চাহিদার ভিত্তিতেই বলা বা করা হয়নি?” “আপনি মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করেন এবং আপনি তাদের যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করেন। এ কথা মিথ্যা নয়!” “তাহলে আমি তোমাকে যা বলেছি তা কি উপকারে লাগেনি? আমার শাস্তি কি তোমাদের স্বার্থেই নির্বাহ করা হয় নি?” “এখনও কী করে বলছেন যে এটা আমার নিজের স্বার্থে করা হয়েছে! আপনি আমাকে প্রায় মৃত্যুর কাছে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত শাস্তি দিয়েছেন—আমি আর বাঁচতে চাই না। আজ আপনি একরকম বলেন, আর আগামীকাল অন্যরকম। আমি জানি, আপনি আমার নিজের স্বার্থেই আমাকে নিখুঁত করতে চান, কিন্তু আপনি আমাকে নিখুঁত করে তোলেননি—আপনি ফয়েল হিসাবে আমাকে রেখে দিয়েছেন এবং এখনও আমাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, তাই না? কেউই আপনার বাক্য বিশ্বাস করতে সাহস করে না, আর এতদিনে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে আপনার শাস্তির উদ্দেশ্য শুধু আপনার অন্তরের ঘৃণা থেকে মুক্তি পাওয়া, আমাকে উদ্ধার করা নয়। আপনি অতীতে আমার কাছ থেকে সত্য গোপন করেছিলেন; আপনি বলেছিলেন যে আমাকে নিখুঁত করে তুলবেন এবং এই শাস্তি আমাকে নিখুঁত করে তোলার জন্যই ছিল। তাই আমি সর্বদা আপনার শাস্তি মান্য করেছি; আমি কখনো কল্পনা করিনি যে আজ আমাকে ফয়েল উপাধি বহন করতে হবে। ঈশ্বর, এর বদলে আমাকে অন্য কোনো কাজ করতে দিলে কি ভালো হত না? এই ফয়েল উপাধি আমাকে কি আপনার দিতেই হবে? এমনকি রাজ্যের দ্বাররক্ষী হতেও আমি রাজি হয়ে যেতাম। আমি ছুটে বেড়িয়েছি আর নিজেকে ব্যয় করেছি, কিন্তু পরিশেষে এখন আমার হাত শূন্য—আমি একেবারেই কপর্দকশূন্য। তবুও আপনি এখনও বলছেন যে আমাকে ফয়েল হিসাবে, অর্থাৎ আপনার মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আপনার বৈপরীত্যের বস্তু হিসাবেই কাজ করাবেন। আমি কীভাবে মুখ দেখাবো?” “কী বলছ তুমি? আমি অতীতে প্রচুর বিচারের কাজ করেছি, তুমি তা বোঝো না? তোমার কি নিজের বিষয়ে প্রকৃত উপলব্ধি আছে? এই ‘ফয়েল’, অর্থাৎ ‘আমার মহিমাকে প্রোজ্জ্বল করার জন্য আমার বৈপরীত্যের বস্তু’ নামক উপাধি প্রদানও কি বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত বিচার নয়? তুমি কি ভাবো, ফয়েলদের বিষয়ে আমার সমস্ত কথা তোমাকে বিচার করারই একটা উপায়, অন্য আর একটা পদ্ধতি? তাহলে তুমি কীভাবে আমাকে অনুসরণ করবে?” “আমি কীভাবে আপনাকে অনুসরণ করব সে বিষয়ে এখনো কোনো পরিকল্পনা করিনি। প্রথমে আমাকে জানতে হবে: আমি কি একজন ফয়েল, নাকি নয়? ফয়েলদেরও কি নিখুঁত করে তোলা যায়? এই ‘ফয়েল’, অর্থাৎ ‘ঈশ্বরের মহিমাকে প্রোজ্জ্বলতর করার জন্য ব্যবহৃত বস্তু’, এই উপাধি কি পরিবর্তন করা যায়? আমি কি একজন ফয়েল হওয়ার মাধ্যমে জোরালো সাক্ষ্য দিতে পারি, এবং তারপর কি এমন একজন হয়ে উঠতে পারি যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, যে ঈশ্বরকে ভালবাসবার এক উদাহরণস্বরূপ, এবং যে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ? আমাকে কি সম্পূর্ণ করে তোলা যাবে? আমাকে সত্যি কথা বলুন!” “বিষয়গুলি যে সদা উন্নয়নশীল, সদা পরিবর্তনশীল, সে কথা কি তুমি জানো না? যতক্ষণ তুমি ফয়েল হিসাবে, অর্থাৎ আমার মহিমাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতো একজন হিসাবে নিজের ভূমিকায় অনুগত থাকতে চাইবে, ততক্ষণ তুমি পরিবর্তনে সক্ষম হবে। তুমি একজন ফয়েল কিনা, তার সাথে তোমার নিয়তির কোনো সম্পর্ক নেই। মূল বিষয় হল, তুমি এমন একজন হয়ে উঠতে পারো কিনা যার জীবন চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে।” “আপনি আমাকে নিখুঁত করে তুলতে পারেন কি না, সেটা কি বলতে পারেন?” “যতদিন তুমি শেষ অবধি অনুসরণ করবে এবং মান্য করবে, আমি নিশ্চিতভাবে তোমাকে নিখুঁত করে তুলতে পারব।” “আর আমাকে কী ধরনের কষ্ট ভোগ করতে হবে?” “তুমি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবে, তার পাশাপাশি বাক্যের দ্বারা বিচার ও শাস্তিও লাভ করবে, বিশেষ করে বাক্যের দ্বারা শাস্তি, যা ফয়েল হওয়ার, অর্থাৎ আমার বৈপরীত্যে থেকে আমাকে মহিমান্বিত করার বস্তু হওয়ার শাস্তিরই সমান!” “সেই ফয়েল হওয়ার শাস্তি? বেশ, যদি প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গেলে আপনার দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারি, যদি কোনোরকম আশা থাকে, তাহলে ঠিক আছে। এমনকি যদি তা শুধু আশার লেশমাত্রও হয়, তাহলেও তা ফয়েল হওয়ার চেয়ে ভাল। এই ‘ফয়েল’—অর্থাৎ, ‘বৈপরীত্যের মাধ্যমে অপরকে উজ্জ্বল করে তোলার বস্তু’—উপাধিটি বড়ই খারাপ শোনায়। আমি কোনোমতেই ফয়েল হতে চাই না।” “ফয়েল হওয়ার মধ্যে এত খারাপ কী আছে? ফয়েলরা কি নিজেদের মতো করে যথেষ্টই ভালো নয়? তারা কি আশীর্বাদ লাভের অযোগ্য? যদি আমি বলি যে ফয়েলরা আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারবে, তাহলে তার মানে তুমিও আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারবে। এ কথা কি সত্যি নয় যে আমার কাজের জন্যেই মানুষের উপাধির পরিবর্তন হয়? তবুও শুধু একটা উপাধি তোমাকে এতো উদ্বিগ্ন করছে? আসলে তুমি যে এরকম একজন ফয়েল, তুমি তাই হওয়ারই যোগ্য। তুমি কি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নাকি ইচ্ছুক নও?” “বেশ, আপনি কি আমাকে সম্পূর্ণ করতে পারবেন নাকি পারবেন না? আপনি কি আমাকে আপনার আশীর্বাদ উপভোগ করার অনুমতি দিতে পারবেন?” “তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নাকি নও? তুমি কি নিজেকে অর্পণ করতে ইচ্ছুক?” “আমাকে এই বিষয়ে ভাবতে দিন। একজন ফয়েল, অর্থাৎ আপনার বৈপরীত্যে অবস্থান করে আপনার মহিমাকে উজ্জ্বল করা যার কাজ, তেমন একজনও আপনার আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারে, এবং তাকেও সম্পূর্ণ করে তোলা হতে পারে। সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পর আমি আপনার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবো এবং আপনার ইচ্ছাকে তার সামগ্রিকতা সমেত উপলব্ধি করতে পারব, এবং আমি আপনার অধিকারে থাকা সমস্ত কিছুর অধিকারী হব। আপনি যা উপভোগ করেন তা আমি উপভোগ করতে সক্ষম হব, এবং আপনি যা জানেন তা আমি জানতে পারব। … প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর এবং নিখুঁত হয়ে ওঠার পর, আমি আশীর্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম হব। তাহলে আমি আসলে কী কী আশীর্বাদ উপভোগ করব?” “কী কী আশীর্বাদ তুমি উপভোগ করবে, সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে তা বললেও, সেসব তোমার কল্পনার বাইরে। আমার বিপরীত অবস্থানে থাকার মাধ্যমে আমার মহিমাকে আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত করার কাজ ভালোভাবে সম্পাদনের পর, তোমাকে জয় করা হবে এবং তুমি একজন সফল ‘ফয়েল’ হয়ে উঠবে। যারা বিজিত হয়েছে এটা তাদের একটা নমুনা ও উদাহরণ, কিন্তু অবশ্যই, শুধুমাত্র তোমাকে জয় করার পরেই তুমি নমুনা ও উদাহরণ হয়ে উঠতে পারবে।” “নমুনা ও উদাহরণ বলতে কী বোঝায়?” “এটা সমস্ত অইহুদিদের জন্য, অর্থাৎ যাদের জয় করা হয় নি, তাদের জন্য নমুনা ও উদাহরণকে বোঝায়।” “এরকম কতজন রয়েছে?” “অনেকেই রয়েছে। নিছক তোমাদের মতো চার বা পাঁচ হাজার লোক নয়—সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যারা এই নাম গ্রহণ করে, তাদের সকলকে অবশ্যই জয় করা হবে।” “তাহলে তা শুধু পাঁচ বা দশটি শহরের ব্যাপার নয়!” “এ বিষয়ে এখনই দুশ্চিন্তা কোরো না, আর নিজেকে এতো বেশি উদ্বিগ্ন কোরো না। কীভাবে এখনই প্রবেশ লাভ করবে শুধু সেই বিষয়ে লক্ষ্য স্থির রাখো! আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে তোমাকে সম্পূর্ণ করে তোলা যাবে।” “কত দূর পর্যন্ত? এবং কী কী আশীর্বাদ আমি উপভোগ করতে পারবো?” “তুমি এত চিন্তা করছ কেন? আমি তোমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছি যে তোমাকে সম্পূর্ণ করা যাবে। আমি যে বিশ্বাসযোগ্য, সেটা তুমি কি ভুলে গেছো?” “এ কথা সত্যি যে আপনি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু আপনার কথা বলার কিছু কিছু পদ্ধতি সদা পরিবর্তনশীল। আজ আপনি নিশ্চিতভাবে বলছেন যে আমাকে সম্পূর্ণ করে তোলা যাবে, কিন্তু কাল হয়তো আপনি বলবেন যে তা অনিশ্চিত। আর কিছু জনের কাছে আপনি বলেন ‘আমি নিশ্চিত যে তোমার মতো মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলা যাবে না।’ আপনার বাক্যে কি চলছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতে সাহস পাই না।” “তাহলে তুমি কি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে, নাকি পারবে না?” “কী উৎসর্গ করব?” “নিজের ভবিষ্যৎ এবং আশা উৎসর্গ করো।” “সেই সমস্ত ত্যাগ করা সহজ! প্রধান বিষয়টা হল ‘ফয়েল’, অর্থাৎ ‘আপনার বৈপরীত্যে থেকে আপনাকে মহিমান্বিত করার বস্তু’র উপাধি—আমি সত্যিই সেটা চাই না। আপনি যদি আমার উপর থেকে এই উপাধি সরিয়ে দেন, তাহলে আমি যে কোনো কিছুতেই রাজি থাকব, যে কোনো কিছুই করতে পারব। এগুলো কি নিছকই তুচ্ছ বিষয় নয়? আপনি কি সেই উপাধিটা সরিয়ে নিতে পারেন?” “সেটা করা খুবই সহজ হবে, তাই নয় কি? যদি আমি তোমাকে একটা উপাধি দিতে পারি, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে সেটা ফিরিয়েও নিতে পারি। কিন্তু এখন সেটার সময় নয়। তোমাকে অবশ্যই প্রথমে কাজের এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করতে হবে, আর কেবল তখনই তুমি এক নতুন উপাধি অর্জন করতে পারবে। যে যত তোমার মতো, তাদের ফয়েল হওয়ার প্রয়োজন ততই বেশি। তুমি ফয়েল হওয়ার বিষয়ে যত বেশি ভীত হবে, আমি তত তোমাকে সেই আখ্যাই দেবো। তোমার মতো মানুষকে অবশ্যই কঠোরভাবে অনুশাসন ও মোকাবিলা করতে হবে। যে যত বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, সে ততই বেশি সেবা প্রদানকারী হয়ে উঠবে, আর পরিশেষে, তারা কিছুই অর্জন করবে না”। “আমি যে খুবই অধ্যবসায় সহকারে অন্বেষণ করছি এ কথা ধরে নিলে, আমি এই ‘ফয়েল’ উপাধি কেন সরাতে পারছি না? আমরা এত বছর ধরে আপনাকে অনুসরণ করেছি, এবং কম যন্ত্রণা সহ্য করি নি। আমরা আপনার জন্য অনেক কিছু করেছি। আমরা প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে গেছি; নিজেদের যৌবনের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা বিবাহ করিনি, সন্তান-সন্ততি লাভ করিনি আর আমাদের মধ্যে যারা এগুলো করেছিল, তারও এর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি স্কুলে পড়াশুনা করেছি, হাই স্কুল পর্যন্ত গেছি, কিন্তু যেই আপনার আগমনবার্তা আমার কানে গেছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া করে দিয়েছি। আর আপনি বলছেন যে আমরা শুধু ফয়েল, নিজের বিপরীতে আপনার মহিমা উজ্জ্বল করাই আমাদের একমাত্র কাজ! আমরা প্রচুর কিছু হারিয়েছি! আমরা এই সমস্ত কিছু করি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা শুধুই আপনার ফয়েল, আপনার মহিমাকে উজ্জ্বল করে প্রকাশিত করার যন্ত্র। এর ফলে আমার প্রাক্তন সহপাঠী এবং সহকর্মীরা আমার বিষয়ে কী ভাবে? তারা যখন আমাকে দেখবে এবং আমার অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তখন তাদের এসব বলতে কি আমি লজ্জাবোধ করবো না? প্রথমে, আমি আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের কারণে যেকোনো মূল্য দিয়েছিলাম, এবং অন্যরা আমাকে নির্বোধ বলে উপহাস করেছিল। কিন্তু আমি তবুও আপনাকে অনুসরণ করেছিলাম এবং সেই সময়ের আকাঙ্খা করেছিলাম যখন আমার দিন আসবে, যখন আমি তাদের সবাইকে দেখাতে পারবো যারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এর পরিবর্তে, আজ আপনি আমাকে বলছেন যে আমি একজন ফয়েল, শুধু আপনাকে মহিমান্বিত দেখানোর বস্তু। যদি আপনি আমাকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের উপাধি দান করতেন, যদি আমাকে রাজ্যের মানুষদের একজন হওয়ার অনুমতি দিতেন, তা হলেও হত! এমনকি আমি যদি আপনার শিষ্য বা আস্থাভাজন না-ও হতে পারতাম, তাহলেও শুধুমাত্র আপনার অনুগামী হয়েই ভালো থাকতাম! আমরা এত বছর ধরে আপনাকে অনুসরণ করেছি, নিজেদের পরিবার বিসর্জন দিয়েছি, এবং এখনও পর্যন্ত সমস্ত অন্বেষণ চালিয়ে যাওয়াটাও কত কঠিন হয়েছে, আর এর বিনিময়ে আমাদের দেখানোর মতো আছে শুধু এই ‘ফয়েল’ উপাধি! আমি আপনার জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেছি; সমস্ত পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করেছি। এর আগে, এক সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে কেউ একজন আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে ছিল সত্যিই সুদর্শন, সুসজ্জিত; সে ছিল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকের সন্তান। সেই সময়ে আমি তার প্রতি আগ্রহীও ছিলাম। কিন্তু যেই আমি শুনলাম যে ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর কার্য নির্বাহ করছেন, শুনলাম আপনি আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাবেন এবং আমাদের নিখুঁত করে তুলবেন, এবং সময় নষ্ট না করে আমাদের সবকিছু ছেড়ে চলে আসার সংকল্প করতে বলেছেন, তখন আমার কী করা উচিত তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপরে আমি নিজেকে ইস্পাতকঠিন করে সেই বিবাহের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তারপরে সেই ছেলেটি আমার পরিবারকে অনেকবার উপহার পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি সেগুলির প্রতি দৃকপাতও করি নি। আপনার কি মনে হয় যে আমি তখন মর্মাহত ছিলাম? এত ভালো একটা ব্যাপার শেষ পর্যন্ত শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কি মর্মাহত হওয়ার কথা নয়? আমি এই বিষয়ে অনেক দিন ধরে এতই মর্মাহত ছিলাম যে রাতে ঘুমোতেও পারতাম না, কিন্তু পরিশেষে আমি সেখান থেকেও বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রত্যেকবার প্রার্থনা করার সময় আমি পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হতাম, যিনি বলতেন: ‘তুমি কি আমার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক? আমার জন্য নিজেকে ব্যয় করতে ইচ্ছুক?’ আমি যতবার আপনার এই কথাগুলি ভাবতাম, আমি কেঁদে ফেলতাম। আমি যে কতবার আবেগতাড়িত হয়েছি এবং দুঃখে কেঁদেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এক বছর পরে আমি শুনেছিলাম যে, সেই মানুষটি বিবাহ করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমার অবস্থা খুবই দুঃখজনক ছিল, কিন্তু তবু আমি তখনও আপনার স্বার্থে তা ত্যাগ করেছিলাম। এবং আমার খাবার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ যে নিকৃষ্ট মানের, সেটুকু পর্যন্ত উল্লেখ না করে, আমি আমার বিবাহের সুযোগ পরিত্যাগ করেছিলাম, সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম, শুধুমাত্র যাতে আপনি আমাকে দিয়ে ‘ফয়েল’ হিসাবে কাজ না করান! আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অর্থাৎ বিবাহের সুযোগটুকুও আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, সবই আপনার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার স্বার্থে। একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবন একজন ভালো সঙ্গী খুঁজে পাওয়া এবং একটি সুখী পরিবার লাভ করার চেয়ে বেশি আর কিছুই নয়। আমি তা ছেড়ে দিয়েছিলাম, সব কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিসটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবং এখন আমার কিছুই নেই, আমি একেবারেই একা। আপনি আমাকে কোথায় পাঠাতে চান? আমি আপনাকে অনুসরণ করার শুরু থেকেই যন্ত্রণা ভোগ করেছি। একটা ভালো জীবন পাইনি। আমি আমার পরিবার, কর্মজীবন, সেইসাথে সমস্ত দৈহিক আনন্দ পরিত্যাগ করেছি, আর আমরা সকলে যে এত ত্যাগস্বীকার করেছি, এখনও তা আপনার আশীর্বাদ উপভোগের জন্য যথেষ্ট নয়? তাই এখন এই ‘ফয়েল’এর বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। ঈশ্বর, আপনি অনেক দূরে চলে গেছেন! আমাদের দিকে তাকান—এই পৃথিবীতে আমাদের নির্ভর করার মতো কিছুই নেই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের সন্তান, কাজ, জীবনসঙ্গী,[ক] এবং এমন কত কিছু ত্যাগ করেছে; আমরা সমস্ত দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করেছি। আমাদের জন্য আর কী আশা আছে? আমরা কীভাবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো? আমাদের এই সমস্ত ত্যাগস্বীকারের কি এক কানাকড়িও মূল্য নেই? এগুলো কি একেবারেই আপনার চোখে পড়ে না? আমাদের মর্যাদা কম, ক্ষমতার অভাব রয়েছে—সেটা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনি আমাদের দিয়ে যা করাতে চেয়েছেন আমরা তা শুনিনি? এখন আপনি নির্দয়ভাবে আমাদের ত্যাগ করছেন এবং ‘ফয়েল’ উপাধি দিয়ে আমাদের ‘প্রতিদান’ দিচ্ছেন? আমাদের সমস্ত আত্মত্যাগের প্রতিদানে আমরা এতটুকুই পেলাম? শেষ পর্যন্ত, লোকে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আমি কী অর্জন করেছি, আমি কি সত্যিই তাদের এই ‘ফয়েল’ উপাধি দেখাতে পারি? আমি কীভাবে মুখ ফুটে একথা বলতে পারি যে আমি একজন ‘ফয়েল’, আমার বিপরীতে আপনাকে উজ্জ্বল করে প্রকাশিত করাই আমার একমাত্র ভূমিকা? আমি তা আমার পিতামাতা এবং প্রাক্তন সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীকেও ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। আমি এত বড় মূল্য দিয়েছি, আর প্রতিদানে পেলাম শুধু নিজের বিপরীতে আপনাকে মহিমান্বিত করে প্রকাশিত করার ভূমিকা! আহ! আমার খুবই দুঃখ হয়!” (সে তার ঊরু চাপড়ে কাঁদতে শুরু করে।) “যদি আমি বলতাম যে এখন আমি তোমাকে ‘ফয়েল’ উপাধি দিচ্ছি না, তার পরিবর্তে বরং তোমাকে আমার জনগণের একজন করে নিতাম ও তোমাকে সুসমাচার প্রসারের নির্দেশ দিতাম, যদি কাজ করার জন্য তোমাকে পদমর্যাদাও প্রদান করতাম, তুমি কি সে কাজ করে উঠতে পারতে? এই কাজের প্রতিটি ধাপে তুমি আসলে কী অর্জন করেছ? এবং তবুও আজ তুমি এখানে নিজের কাহিনী শুনিয়ে আমাকে বিনোদন প্রদান করছ—তোমার কোনো লজ্জা নেই! তুমি বলছ যে তুমি অনেক মূল্য প্রদান করেছ, কিন্তু কিছুই অর্জন করো নি। কোনো ব্যক্তিকে অর্জন করার জন্য আমার শর্তগুলি তোমাকে বলতে অবহেলা করেছি, এমনটা কি হতে পারে? আমার কাজ কাদের জন্য? তুমি জানো? এখন তুমি পুরানো অভিযোগ আবার তুলছ! তোমাকে কি এখন আর মানুষ হিসাবেও গণ্য করা যায়? তোমার নিজের সিদ্ধান্তের জন্য তুমি যে কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা কি তুমি বহন করোনি? সেই যন্ত্রণা কি আশীর্বাদ লাভের জন্যই তুমি গ্রহণ করোনি? তুমি কি আমার প্রয়োজনগুলো পূরণ করেছ? তুমি শুধু আশীর্বাদই অর্জন করতে চাও। তোমার কোনো লজ্জা নেই! তোমার কাছ থেকে আমার চাহিদাগুলো কি কখনো বাধ্যতামূলক ছিল? যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই সমস্ত বিষয়ে আমাকে মান্য করতে হবে। শর্তগুলি নিয়ে কোনোরকম দরদস্তুর করার চেষ্টা কোরো না। সর্বোপরি, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে এই পথ কষ্টের পথ। এ পথে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা, মঙ্গলের সম্ভাবনা সামান্যই। তুমি কি ভুলে গেছো? এ কথা আমি বহুবার বলেছি। তুমি যদি কষ্ট পেতে ইচ্ছুক থাকো, তবেই আমাকে অনুসরণ করো। আর যদি কষ্ট করতে রাজি না থাকো, তবে থেমে যাও। আমি তোমাকে জোর করছি না—আসা বা যাওয়ার বিষয়ে তুমি স্বাধীন! যাইহোক, এইভাবেই আমার কাজ সম্পন্ন হয় এবং তোমার ব্যক্তিগত বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে আমি আমার সম্পূর্ণ কাজকে বিলম্বিত করতে পারি না। তুমি মান্য করতে ইচ্ছুক না হতেই পারো, কিন্তু অন্য অনেকেই তাতে প্রস্তুত। তোমরা সবাই বেপরোয়া লোকজন! তোমরা কোনোকিছুতেই ভয় পাও না! তুমি আমার সাথে শর্ত নিয়ে দরদস্তুর করছ—তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও নাকি চাও না? তুমি নিজের জন্যই পরিকল্পনা করো এবং নিজের খ্যাতি ও সুবিধার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমার সকল কাজই কি তোমাদের জন্য নয়? তুমি কি অন্ধ? দেহধারণের আগে তুমি আমাকে দেখতে পেতে না, আর এই সমস্ত কথা তখন বললে তা ক্ষমা করা যেত, কিন্তু এখন আমি দেহধারণ করেছি এবং তোমাদের মধ্যে কাজ করছি, তবু এখনও তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কোন বিষয়টা বুঝতে পারছ না? তুমি বলছ যে তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে; তাই আমি তোমাদের মত বেপরোয়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য দেহধারণ করেছি এবং প্রচুর কাজ করেছি, আর তুমি এখনও অভিযোগ করে চলেছ—তুমি কি একথা বলবে না যে আমিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি? আমি যা কিছু করেছি, সে সমস্ত কি তোমাদের জন্যই নয়? আমি মানুষের বর্তমান আত্মিক উচ্চতার ভিত্তিতে তাদের এই উপাধি প্রদান করি। আমি যদি তোমাকে ‘ফয়েল’ বলে ডাকি, তাহলে অবিলম্বেই তুমি একজন ‘ফয়েল’ হয়ে উঠবে। তেমনই, যদি আমি তোমাকে ‘ঈশ্বরের জনগণের একজন’ বলে ডাকি, তুমি অবিলম্বে তা-ই হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে যা বলেই ডাকি, তুমি আসলে সেটাই। এ সবই কি আমার মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাক্যের দ্বারাই অর্জিত নয়? আর আমার এই কয়েকটা বাক্য তোমায় এত ক্রুদ্ধ করে তুলছে? ঠিক আছে তাহলে, আমাকে ক্ষমা করো! যদি তুমি এখন আমাকে মান্য না করো, তাহলে পরিশেষে তুমি অভিশপ্ত হবে—তাহলে কি তুমি খুশি হবে? তুমি জীবনের পদ্ধতিতে মনোযোগ দাও না, বরং শুধু মর্যাদা ও উপাধির প্রতিই মনোনিবেশ করো; এ তোমার কী ধরণের জীবন? তুমি প্রভূত মূল্য প্রদান করেছ সে কথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু একবার নিজের আত্মিক উচ্চতা ও অভ্যাসের দিকে তাকিয়ে দেখো—আর এখনো তুমি শর্তগুলির বিষয়ে দরদস্তুর করার চেষ্টা করছ। এই তোমার সঙ্কল্পের মাধ্যমে অর্জিত আত্মিক উচ্চতা? তোমার মধ্যে কি এখনও সততা অবশিষ্ট আছে? বিবেকবোধ আছে? আমিই কি কিছু ভুল করেছি? তোমার প্রতি আমার সমস্ত চাহিদাই কি ভুল ছিল? তাহলে, কী সেই চাহিদা? আমি তোমাকে কিছুদিনের জন্য জন্য ফয়েল হিসাবে আমার মহিমা উজ্জ্বলতর করে প্রকাশিত করার জন্য কাজ করতে বলছি আর তুমি তাতেও ইচ্ছুক নও। এটা কী ধরনের সঙ্কল্প? তোমাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, তোমরা কাপুরুষ! তোমার মতো মানুষকে শাস্তি দেওয়াটা এখন খালি সময়ের অপেক্ষা!” আমি একথা বলার পরে সে আর একটিও কথা বলে নি। 

এখন এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তোমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাজের পর্যায় এবং মানুষকে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করেছ। সে উপলব্ধি থাকাই রূপান্তরিত হওয়ার পথে ফলাফল অর্জন করার একমাত্র উপায়। তোমাদের অন্বেষণে তোমাদের মধ্যে বড় বেশি ব্যক্তিগত পূর্বধারণা, আশা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বর্তমানের কাজ হল তোমাদের মর্যাদার প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশার মোকাবিলা করার জন্য। প্রত্যাশা, মর্যাদার আকাঙ্খা, এবং পূর্বধারণা, সবই শয়তানোচিত স্বভাবের চিরাচরিত প্রদর্শন। মানুষের মনে এইসব থাকার একমাত্র কারণ হল শয়তানের বিষ সর্বদাই মানুষের চিন্তাধারাকে ক্ষয় করছে, আর মানুষ কোনোসময়েই শয়তানের এই সমস্ত প্রলোভন দূর করতে সক্ষম হয় না। তারা পাপের মধ্যেই বাস করছে, কিন্তু সেটাকে পাপ বলে বিশ্বাস করে না, আর এখনও মনে করে: “আমরা ঈশ্বরের বিশ্বাস করি, তাই তিনি অবশ্যই আমাদের উপর আশীর্বাদ অর্পণ করবেন এবং আমাদের জন্য যথাযথভাবে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাই আমরা অবশ্যই বাকিদের থেকে উন্নত, আর বাকিদের থেকে আমাদের অবশ্যই আরও বেশি মর্যাদা ও উৎকৃষ্ট ভবিষ্যত থাকা উচিত। যেহেতু আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাই তাঁকে অবশ্যই আমাদের অগণিত আশীর্বাদ প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, একে ঈশ্বরবিশ্বাস বলা যাবে না”। বহু বছর ধরে, মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করেছে, সেগুলি তাদের অন্তরকে এমন অবস্থা পর্যন্ত ক্ষয় করেছে যে তারা বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ ও ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্পের অভাব রয়েছে, তা-ই নয়, বরং তারা হয়ে উঠেছে লোভী, অহংকারী এবং স্বেচ্ছাচারী। তাদের মধ্যে এমন সংকল্পের খুবই অভাব যা তাদের নিজস্ব সত্তাকে অতিক্রম করতে পারে, এবং তদুপরি, তাদের এতটুকুও সাহস নেই এই অন্ধকার প্রভাবের বন্ধন ঝেড়ে ফেলার। মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনে এতটাই পচন ধরেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অসহনীয় রকমের ঘৃণ্য, এবং মানুষ যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে, সেটাও শোনার পক্ষে একেবারেই অসহনীয়। সকল মানুষই কাপুরুষ, অযোগ্য, ঘৃণ্য, এবং ভঙ্গুর। তারা অন্ধকারের শক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করে না, আলোক এবং সত্যের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে না; পরিবর্তে, তারা সেগুলিকে বহিষ্কার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তোমাদের বর্তমান চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কি ঠিক এইরকমই নয়? “যেহেতু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হওয়া উচিত, এবং নিশ্চিত করা উচিত যে আমার মর্যাদা যেন না কমে, তা যেন অবিশ্বাসীদের চেয়ে উচ্চতর থাকে।” তুমি যে শুধু দুয়েক বছর ধরে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছ তা নয়, অনেক বছর ধরেই করছ। তোমাদের লেনদেন বিষয়ক চিন্তাধারা বেশিই বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তুমি আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছ, তবু তোমরা এখনও কিন্তু পদমর্যাদার মোহ ত্যাগ করোনি, বরং এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ক্রমাগত সচেষ্ট থেকেছ, প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করে গেছো, তোমাদের মনের গভীরে ভয় থেকে গেছে যে একদিন তোমার মর্যাদা হারিয়ে যাবে এবং তোমার সুনাম বিনষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ কখনোই সহজে তাদের আকাঙ্খা পরিত্যাগ করেনি। তাই, আজ আমি যখন এইভাবে তোমাদের বিচার করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছে কত পরিমাণ উপলব্ধি থাকবে? তোমরা বলবে যে তোমাদের মর্যাদা উচ্চ না হলেও তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা উন্নত হওয়া উপভোগ করেছ। নিম্নবর্গে জন্মানোর কারণে, তোমাদের মধ্যে মর্যাদা নেই, ঈশ্বর তোমাদের উন্নত করেন বলেই তোমরা মর্যাদা অর্জন করো—এই মর্যাদা তিনিই তোমাদের অর্পণ করেছেন। বর্তমানে তোমরা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের প্রশিক্ষণ, তাঁর শাস্তি, ও তাঁর বিচার লাভ করতে সক্ষম। এটাই আরও বেশি করে তাঁর উন্নতিসাধন। তোমরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিশোধন ও দহন প্রাপ্ত করতে সক্ষম। এটাই ঈশ্বরের মহৎ প্রেম। বহুযুগ ধরে একজনও তাঁর পরিশোধন ও দহন প্রাপ্ত হয় নি, এবং একজনও তাঁর বাক্যের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে সক্ষম হয় নি। ঈশ্বর এখন তোমাদের সাথে সামনাসামনি কথা বলছেন, তোমাদের পরিশোধন করছেন, তোমাদের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করছেন—এসব প্রকৃতই তাঁর উন্নতিসাধন। তোমাদের মধ্যে কী কী গুণ রয়েছে? দাউদের পুত্র বা মোয়াবের বংশধর, যে-ই হোক না কেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষ হল সৃষ্ট সত্তা, যাদের মধ্যে দম্ভ করার যোগ্য কিছুই নেই। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাই তোমাদের সেই জীবের কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে। তোমাদের কাছ থেকে আর কোনো চাহিদা নেই। তোমাদের এইভাবে প্রার্থনা করা উচিত: “হে ঈশ্বর! আমার মর্যাদা থাকুক বা না থাকুক, আমি এখন নিজেকে বুঝি। আমার মর্যাদা যদি উচ্চ হয় তা তোমার উন্নতিসাধনের ফলেই হয়েছে, আর তা নিম্ন হলে, তা-ও তোমার আয়োজনেই হয়েছে। সবই তোমার হাতে। আমার না আছে কোনো পছন্দ, না কোনো অভিযোগ। তুমিই আয়োজন করেছিলে যে আমি এই দেশে, এই মানুষের মাঝে জন্ম নেব, আর আমাকে শুধুই তোমার আধিপত্যে সম্পূর্ণভাবে অনুগত হতে হবে, কারণ সমস্তকিছু তোমারই আয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আমি মর্যাদার কথা চিন্তা করি না; সর্বোপরি, আমি একটা সৃষ্ট জীব ছাড়া তো কিছু নই। তুমি যদি আমাকে অতল গহ্বরে স্থান দাও, জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে রাখো, তবুও আমি একজন সৃষ্ট জীব ছাড়া কিছুই নই। তুমি যদি আমাকে ব্যবহার করো, তবু আমি একজন সৃষ্ট জীব। তুমি যদি আমাকে নিখুঁত করে তোলো, আমি তবুও এক সৃষ্ট জীব। যদি তুমি আমাকে নিখুঁত করে না তোলো, তাহলেও আমি তোমাকে ভালোবাসব কারণ আমি একটি সৃষ্ট জীব ছাড়া আর কিছু নই। আমি সৃষ্টির প্রভুর দ্বারা সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র জীব ছাড়া আর কিছুই নই, সমস্ত সৃষ্ট মানুষের মধ্যে নিছকই একজন। যে আমাকে সৃষ্টি করেছিল সে-ও তুমি, এবং এখন তুমিই আমাকে আরও একবার নিজের হাতে স্থান দিয়েছ যাতে তোমার ইচ্ছায় আমাকে ব্যবহার করতে পারো। আমি তোমার সরঞ্জাম এবং তোমার ফয়েল হতে ইচ্ছুক, কারণ সবকিছু তুমিই নির্ধারিত করেছ। কেউই তা পরিবর্তন করতে পারে না। সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত ঘটনাই তোমার হাতে”। যখন এমন সময় আসবে যে তুমি আর মর্যাদা নিয়ে চিন্তা করবে না, তখনই তুমি এটার থেকে মুক্ত হবে। তবেই তুমি আত্মবিশ্বাসী এবং সাহসী হয়ে অন্বেষণ করতে সক্ষম হবে, এবং শুধু তখনই তোমার হৃদয় যে কোনোরকম বাধা থেকে মুক্ত হতে পারবে। একবার মানুষ এসব থেকে মুক্ত হয়ে গেলে তাদের আর কোনো উদ্বেগ থাকবে না। এই মুহূর্তে তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের কী কী উদ্বেগ রয়েছে? তোমরা সর্বদাই মর্যাদার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ক্রমাগত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। তোমরা সর্বদাই ঈশ্বরের কথনের পৃষ্ঠাগুলি উলটে যেতে থাকো, মানবজাতির গন্তব্য বিষয়ক কথাবার্তা পড়তে চাও, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী ও তোমাদের গন্তব্য কী হবে সে বিষয়ে জানতে চাও। তুমি ভাবো, “আমার কি সত্যিই কোনো সম্ভাবনা আছে? ঈশ্বর কি সেগুলি ফিরিয়ে নিয়েছেন? ঈশ্বর শুধু বলেন যে আমি একজন ফয়েল, আমার কাজ শুধু বৈপরীত্যের মাধ্যমে তাঁর মহিমাকে উজ্জ্বলতর করে তোলা; তাহলে আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী?” তোমাদের পক্ষে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুসম্ভাবনা ও নিয়তির চিন্তা সরিয়ে রাখা দুষ্কর। তোমরা এখন অনুগামী, আর কাজের এই পর্যায়ের বিষয়ে তোমরা কিছু উপলব্ধি অর্জন করেছ। তবে, তোমরা এখনও নিজেদের মর্যাদা বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা সরিয়ে রাখো নি। তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হলে তুমি অন্বেষণ করো, কিন্তু নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হলে তুমি আর অন্বেষণ করো না। মর্যাদা বিষয়ক আশীর্বাদের চিন্তা তোমার মনে সবসময় থাকে। অধিকাংশ মানুষ নেতিবাচকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না কেন? হতাশাজনক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই কি অনিবার্যভাবে এ প্রশ্নের উত্তর নয়? ঈশ্বরের কথন জারি হওয়ার সাথে সাথে তোমরা ব্যস্ত হয়ে নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা ও পরিচয় দেখতে চাও। তোমরা মর্যাদা ও পরিচয়কে অগ্রাধিকার দাও, এবং দর্শনকে দ্বিতীয় স্থানে নির্বাসিত করো। যেখানে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত সেই বিষয়গুলি থাকে তৃতীয় স্থানে, এবং চতুর্থ স্থানে থাকে ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা। তোমরা প্রথমেই দেখো, ঈশ্বরের তোমাদেরকে দেওয়া “ফয়েল” উপাধি পরিবর্তিত হয়েছে কিনা। তোমরা পড়ো, পড়তেই থাকো, আর যখন দেখো যে “ফয়েল” উপাধি অপসৃত হয়েছে, তখন আনন্দিত হয়ে ওঠো, ঈশ্বরকে প্রচুর ধন্যবাদ দাও, এবং তাঁর মহান শক্তির প্রশংসা করো। কিন্তু যদি তোমরা দেখো যে এখনও তোমরা ফয়েলই রয়ে গেছ, অর্থাৎ তোমাদের কাজ শুধু নিজেদের তাঁর বৈপরীত্যে রাখার মাধ্যমে তাঁর মহিমাকে উজ্জ্বলতর করাই রয়ে গেছে, তখন তোমরা দুঃখিত বোধ করো এবং তোমাদের অন্তরের উদ্যম অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়। তোমরা এইভাবে যতই অন্বেষণ করবে, তোমাদের অর্জনের পরিমাণ ততই কম হবে। মানুষের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা যত বেশি হবে, তাদের তত গুরুত্ব সহকারে মোকাবিলা করতে হবে এবং ততই তাদের ব্যাপক পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এরকম মানুষেরা মূল্যহীন! তারা যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এইসব পরিত্যাগ করতে পারে, সেজন্য তাদের সাথে যথাযথ পরিমাণে মোকাবিলা করতে হবে এবং তাদের বিচার করতে হবে। যদি এইভাবে শেষ পর্যন্ত অন্বেষণ চালিয়ে যাও, তবে তোমরা কিছুই লাভ করবে না। যারা জীবনের অন্বেষণ করে না তাদের সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করা যায় না, আর যারা সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত নয় তারা সত্য অর্জন করতে পারে না। তুমি ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও প্রবেশের দিকে মনোযোগ দিও না, পরিবর্তে সেইসব মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখো, যেগুলি ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসাকে অবরুদ্ধ করে এবং তোমাকে তাঁর কাছাকাছি আসতে বাধা দেয়। এই বিষয়গুলি কি তোমাকে পরিবর্তিত করতে পারে? এগুলি কি তোমাকে রাজ্যে নিয়ে আসতে পারে? তোমার অন্বেষণের উদ্দেশ্য যদি সত্যের সন্ধান না হয়, তাহলে তোমার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সাধারণ জগতেই ফিরে যাওয়া উচিত। এইভাবে সময় নষ্ট করা সত্যিই মূল্যহীন—নিজের প্রতি অত্যাচার করবে কেন? এটা কি সত্যি নয় যে তুমি এই সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত ধরনের জিনিস উপভোগ করতে পারো? অর্থ, সুন্দরী রমণী, মর্যাদা, সম্মান, পরিবার, সন্তানসন্ততি, ইত্যাদি—এগুলো কি এই পৃথিবীতে তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপভোগ্য বস্তু নয়? সুখে থাকার মতো একটা জায়গার সন্ধানে এখানে ঘুরে বেরিয়ে কী লাভ? মনুষ্যপুত্রেরই মাথা রাখার কোনো জায়গা নেই, তাহলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা কীভাবে পাবে? তিনি কীভাবে তোমার জন্য সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা তৈরি করতে পারেন? তা কি সম্ভব? আমার বিচার ব্যতীত বর্তমানে তুমি আর শুধুমাত্র সত্যের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। তুমি আমার কাছ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না, দিনরাত যে সুখের জীবন কামনা করো তা পাবে না। আমি তোমার উপর পৃথিবীর যাবতীয় ধনসম্পদ বর্ষণ করব না। যদি তুমি প্রকৃতরূপে অন্বেষণ করো, তবে আমি তোমাকে জীবনের সমগ্র পথ প্রদান করতে ইচ্ছুক, যাতে তুমি জলে ফিরে আসা মাছের মতো স্বস্তি অনুভব করো। তুমি প্রকৃতরূপে অন্বেষণ না করলে আমি সবই ফিরিয়ে নেব। আমি আমার মুখনিঃসৃত বাক্য তাদের প্রদান করতে ইচ্ছুক নই যারা স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ করে, যারা নিছক শূকর ও কুকুরের মতো!

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় লিখিত আছে “স্ত্রী”।

*অনুবাদকের মন্তব্য: যে ব্যক্তি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রোজ্জ্বল করে প্রস্ফুটিত করে।


জয় করার কার্যের দ্বিতীয় ধাপের প্রভাবসমূহ কীভাবে অর্জিত হয়

সেবা-প্রদানকারীদের কাজ ছিল জয় করার কার্যের প্রথম ধাপ। আজ জয় করার কার্যের দ্বিতীয় ধাপ। জয় করার কার্যে নিখুঁত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা আছে কেন? এর কারণ হ’ল ভবিষ্যতের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা। আজ হ’ল জয় করার কার্যের চূড়ান্ত ধাপ; এর পরে আসবে কঠোর যন্ত্রণার সম্মুখীন হওয়ার সময়, যা মানবজাতিকে নিখুঁত করার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবে। এখন মূল বিষয় হ’ল বিজয়, কিন্তু এখন নিখুঁত করে তোলার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপেরও সময়। এই প্রথম পদক্ষেপটি মানুষের জ্ঞান এবং আনুগত্যকে নিখুঁত করে তোলে, যা সেই সাথে জয় করার কার্যের ভিত্তি তৈরি করে। যদি তোমাকে নিখুঁত হয়ে উঠতে হয়, তাহলে তোমাকে ভবিষ্যতের কঠিন যন্ত্রণার মধ্যেও দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং কার্যের পরবর্তী ধাপ প্রসারিত করতে তোমার সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে সক্ষম হতে হবে; নিখুঁত হওয়ার অর্থ এটাই, এবং এটি এমন একটি সময়ও যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়। আজ আমরা বিজিত হওয়ার বিষয়ে কথা বলছি, যা নিখুঁত হয়ে ওঠার বিষয়ে কথা বলার মতোই। কিন্তু আজ যে কার্য করা হয় তা হ’ল ভবিষ্যতে নিখুঁত হওয়ার ভিত্তি; নিখুঁত হওয়ার জন্য, মানুষকে অবশ্যই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে, এবং প্রতিকূলতার এই অভিজ্ঞতার ভিত হতে হবে অবশ্যই বিজিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের যদি আজকের ভিত না থাকে—যদি তারা পুরোপুরি বিজিত না হয়—তাহলে কাজের পরবর্তী ধাপ চলাকালীন তাদের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া কঠিন হবে। শুধু বিজিত হওয়াই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এটি শয়তানের সামনে ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্যপ্রদানের একটা ধাপ মাত্র। নিখুঁত হয়ে ওঠাই চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং যদি তোমাকে নিখুঁত না করে তোলা হয়, তাহলে তোমাকেও বাতিল করা হতে পারে। ভবিষ্যতে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেই তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক উচ্চতা দেখা যাবে; আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসার বিশুদ্ধতার মাত্রা প্রতীয়মান হবে। আজকে মানুষ যা বলে তা হল: “আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে মান্য করতে হবে সে তিনি যাই করুন না কেন। তাই আমরা তুলনীয় হতে ইচ্ছুক, যাতে আমাদের তুলনায় ঈশ্বরের মহান শক্তি এবং ঈশ্বরের স্বভাব প্রদর্শিত হতে পারে। ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় থাকুন বা আমাদের অভিশাপ দিন, কিংবা তিনি আমাদের বিচারই করুন না কেন, আমরা তবুও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।” তুমি যে এই কথাটি বলছ তা থেকে কেবল এটাই দেখা যায় যে তোমার সামান্য পরিমাণ জ্ঞান রয়েছে, তবে এই জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা তা নির্ভর করে এই জ্ঞান বাস্তব কিনা তার উপর। মানুষের যে আজ এমন অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান তা হ’ল জয় করার কাজের প্রভাব। তোমাকে নিখুঁত করে তোলা যায় কি না তা কেবল দেখা যায় প্রতিকূলতার মুখেই, এবং সেই সময়েই দেখা যাবে যে তুমি মন থেকে সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাস কিনা। যদি তোমার ভালবাসা সত্যিই খাঁটি হয়, তাহলে তুমি বলবে: “আমাদের তুলনায় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করাই আমাদের কাজ, আমরা ঈশ্বরের হাতে নিয়ন্ত্রিত প্রাণী।” তুমি যখন অইহুদি জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করবে, তখন তুমি বলবে, “আমি শুধুমাত্র সেবা করছি। আমাদের ভিতরের কলুষিত স্বভাব ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব আমাদের দেখানোর জন্য এই সব কথা বলেছেন; তিনি যদি এই ধরনের কথা না বলতেন, তাহলে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পেতাম না, বা তাঁর প্রজ্ঞা উপলব্ধি করতে পারতাম না, বা এই মহান পরিত্রাণ এবং এত বড় আশীর্বাদও লাভ করতাম না।” যদি তোমার সত্যিকারের এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থাকে, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। যাইহোক, তুমি আজ যা বলছ তার বেশিরভাগই কোনও জ্ঞান ধারণ করে না এবং সবই ফাঁপা বুলি মাত্র: “আমরা আমাদের তুলনায় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করি, এবং আমরা সেবা-প্রদানকারী; আমরা বিজিত হতে চাই, এবং ঈশ্বরের জোরালো সাক্ষ্য বহন করতে চাই...” শুধু চিৎকার করার অর্থ এই নয় যে তোমার বাস্তবতা আছে, বা এটি প্রমাণ করে না যে তুমি আধ্যাত্মিক উচ্চতার অধিকারী; তোমার অবশ্যই প্রকৃত জ্ঞান থাকতে হবে এবং তোমার জ্ঞান অবশ্যই পরীক্ষিত হবে।

এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বর যে কথনসমূহ প্রকাশ করেছেন তা তোমার আরও বেশি করে পাঠ করা উচিত, এবং তার তুলনায় নিজের কাজগুলি দেখা উচিত: এটা অবশ্যই সত্য যে তুমি ভাল এবং ঈশ্বর সত্যই তোমার বিপরীতে মহিমান্বিত হন! আজ তোমার জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতটা? তোমার ধারণা, তোমার চিন্তা, তোমার আচরণ, তোমার কথা এবং কাজ—এই সমস্ত অভিব্যক্তি কি ঈশ্বরের ন্যয়পরায়ণতা এবং পবিত্রতার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ নয়? তোমাদের অভিব্যক্তিগুলি কি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কলুষিত স্বভাবেরই প্রকাশ নয়? তোমার চিন্তাভাবনা এবং ধারণা, তোমার প্রেরণা, এবং তোমার মধ্যে প্রকাশিত ভ্রষ্টতা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব এবং সেইসাথে তাঁর পবিত্রতাকে দর্শায়। ঈশ্বরও মলিনতাপূর্ণ ভূমিতে জন্ম নিয়েছিলেন, তবুও তিনি মালিন্যের থেকে শুদ্ধ থাকেন। তিনি তোমার মতো ঐ একই মলিনতাপূর্ণ জগতে বাস করেন, কিন্তু তিনি যুক্তি ও উপলব্ধির অধিকারী এবং তিনি মালিন্যকে ঘৃণা করেন। তুমি এমনকি নিজের কথা এবং কাজে ঘৃণ্য কিছু সনাক্ত করতেও সক্ষম হবে না, কিন্তু তিনি পারেন, এবং তিনি সেগুলি তোমাকে দেখিয়ে দেন। তোমার পুরানো জিনিসগুলি—তোমার উন্নতিসাধন, অন্তর্দৃষ্টি, এবং বোধের অভাব এবং তোমার জীবনযাত্রার পশ্চাদগামী উপায়গুলি—এখন আজকের প্রকাশ দ্বারা আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে; শুধুমাত্র ঈশ্বরের পৃথিবীতে এসে এইভাবে কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে মানুষ তাঁর পবিত্রতা ও ন্যয়পরায়ণ স্বভাব দেখতে পায়। তিনি তোমার বিচার করেন এবং তোমাকে শাস্তি দেন, যার ফলে তুমি বোধশক্তি অর্জন কর; কখনও কখনও, তোমার পৈশাচিক প্রকৃতি প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তা তোমাকে দেখিয়ে দেন। তিনি মানুষের সারসত্যকে তাঁর হাতের তালুর মতো জানেন। তিনি তোমাদের মধ্যে থাকেন, তিনি তোমার মতো একই খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তিনি একই পরিবেশে বসবাস করেন—কিন্তু তা স্বত্বেও, তিনি আরও বেশি জানেন; তিনি তোমাকে অনাবৃত করতে পারেন এবং মানবতার কলুষিত সারসত্যের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন। তিনি সর্বাধিক ঘৃণা করেন জীবনধারণের জন্য মানুষের দর্শন, আর কুটিলতা এবং প্রতারণাকে। তিনি বিশেষ করে ঘৃণা করেন মানুষের দৈহিক আদানপ্রদানকে। তিনি মানুষের জীবনযাপনের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত নাও হতে পারেন, কিন্তু মানুষ যে কলুষিত স্বভাব প্রকাশ করে তা তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে এবং সেটি অনাবৃত করতে পারেন। তিনি এই জিনিসগুলির মাধ্যমে কথা বলার এবং মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্ম করেন, তিনি এই জিনিসগুলি ব্যবহার করেন মানুষের বিচার করতে এবং তাঁর নিজের ন্যয়পরায়ণ ও পবিত্র স্বভাব প্রকাশ করতে। এইভাবে মানুষ তাঁর কাজের সাথে তুলনীয় এক বস্তু হয়ে ওঠে যা তাঁর কাজকে মহিমান্বিত করে। একমাত্র ঈশ্বরের অবতারই মানুষের কলুষিত স্বভাব এবং শয়তানের সমস্ত কুৎসিত চেহারাকে স্পষ্ট করে দেখাতে পারেন। যদিও তিনি তোমাকে শাস্তি দেন না, এবং কেবলমাত্র তাঁর ন্যয়পরায়ণতা এবং পবিত্রতাকে তুলনা করার জন্যই তোমাকে ব্যবহার করেন, কিন্তু তুমি লজ্জিত বোধ কর এবং নিজেকে লুকানোর কোনও জায়গা খুঁজে পাও না, কারণ তুমি অত্যন্ত ঘৃণ্য। তিনি সেই জিনিসগুলি ব্যবহার করে কথা বলেন যা মানুষের মধ্যে থেকে অনাবৃত হয়েছে, এবং যখন এই জিনিসগুলি প্রকাশিত হয় তখনই মানুষ সচেতন হয় যে ঈশ্বর কত পবিত্র। তিনি মানুষের মধ্যে সামান্যতম অশুদ্ধতাকেও উপেক্ষা করেন না, এমনকি তাদের অন্তরের ঘৃণ্য চিন্তাগুলিকেও না; যদি মানুষের কথা ও কাজ তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন না। তাঁর বাক্যে মানুষের বা অন্য যেকোনো কিছুর মালিন্যের কোনও জায়গা নেই—এই সবকিছুকে অবশ্যই প্রকাশ্যে আনতে হবে। শুধুমাত্র তাহলেই তুমি দেখতে পাবে যে তিনি সত্যিই মানুষের চেয়ে ভিন্ন। মানুষের মধ্যে সামান্যতম মালিন্য থাকলেও তিনি তাদের নিতান্তই ঘৃণা করেন। এমনকি এমনও কিছু কিছু সময় আছে যখন মানুষ বুঝতে অক্ষম হয়, এবং বলে, “হে ঈশ্বর, আপনি এত ক্রুদ্ধ কেন? আপনি কেন মানুষের দুর্বলতার প্রতি মনোযোগী নন? কেন আপনি মানুষের প্রতি একটু ক্ষমাশীল হতে পারেন না? আপনি মানুষের প্রতি এত সহানুভূতিহীন কেন? আপনি স্পষ্টতই জানেন যে মানুষ কতটা পরিমানে ভ্রষ্ট হয়েছে, তারপরও আপনি কেন তাদের সাথে এমন আচরণ করছেন?” তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, তিনি এর দ্বারা বিতৃষ্ণ বোধ করেন এবং যদি তোমার মধ্যে আনুগত্যহীনতার কোনো চিহ্ন থাকে তবে তিনি বিশেষভাবে বিরক্ত হন। যখন তুমি কোনো বিদ্রোহী স্বভাব প্রকাশ কর, তিনি তা দেখেন এবং গভীরভাবে বিরক্ত হন—অস্বাভাবিক রকমের বিরক্ত। এসবের মাধ্যমেই তাঁর স্বভাব এবং ঈশ্বর কী তা প্রকাশিত হয়। যখন তুমি নিজের সঙ্গে তুলনা কর, তুমি দেখতে পাও যে যদিও তিনি মানুষের মতো একই খাদ্য গ্রহণ করেন, একই পোশাক পরিধান করেন, একই জিনিস উপভোগ করেন, এবং তাদের সাথে বসবাস ও জীবনযাপন করেন, তবুও তিনি মানুষের মতো নন। তোমার একজন তুলনীয় মানুষ হওয়ার তাৎপর্য কি এটাই নয়? এইসব মানুষের মাধ্যমেই ঈশ্বরের শক্তি প্রদর্শিত করা হয়; এ হ’ল সেই অন্ধকার যা আলোকের মূল্যবান অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে।

অবশ্যই, ঈশ্বর তোমাদের শুধুমাত্র এর জন্যই একজন তুলনীয় মানুষ বানান না। বরং, তা তিনি শুধুমাত্র তখনই করেন, যখন কাজটি এই ফল দেয় যে মানুষের বিদ্রোহী মনোভাব ঈশ্বরের ন্যয়পরায়ণ স্বভাবকে তুলনায় আরো স্পষ্ট করে প্রতীয়মান করে, এবং শুধুমাত্র তোমরা ঈশ্বরের বিপরীতে নগন্য বলেই তোমরা তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি জানার সুযোগ পাও। তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণেই তোমাদের বিচার এবং শাস্তি হয়, আবার তোমাদের এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্যেই তোমরা এমন মানুষ হয়ে উঠতে পারো যাতে তোমাদের বিপরীতে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাওয়া যায়, এবং তোমাদের এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণেই তোমরা তোমাদের উপর ঈশ্বরের প্রদত্ত মহান অনুগ্রহ লাভ কর। তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাব হ’ল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা ও প্রজ্ঞার বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য যা সেগুলিকে মহিমান্বিত করে, এবং তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাবের ফলেই তুমি এত বড় পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদ লাভ করেছ। যদিও বারবার আমি তোমাদের বিচার করেছি, তা স্বত্বেও তোমরা যে অসাধারণ পরিত্রাণ পেয়েছ তা মানুষ আগে কখনও পায়নি। এই কাজটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। “তুলনীয়” হওয়াটাও তোমার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান: তুমি রক্ষা পেয়েছো এবং পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করেছ কারণ তোমরা হলে সেই তুলনীয় যাদের সাথে তুলনায় ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধি পায়, তাই এই জাতীয় তুলনীয় হতে পারা কি পরম মূল্যবান নয়? এটা কি পরম তাৎপর্যপূর্ণ নয়? যেহেতু তোমরা ঐ একই জগতে বসবাস কর, একই কলুষিত ভূমিতে, ঈশ্বরের মতোই, সে কারণেই তোমরা তুলনীয় এবং তোমরা বৃহত্তম পরিত্রাণ লাভ করতে পারো। ঈশ্বর যদি দেহে পরিণত না হতেন, তাহলে তোমাদের মতো নিকৃষ্ট মানুষদের প্রতি কে করুণা প্রদর্শন করতো আর কেই বা দেখাশোনা করতো? কে তোমাদের যত্ন নিতো? যদি ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে কাজ করার জন্য দেহে পরিণত না হতেন, তাহলে তোমরা কবে এই পরিত্রাণ পেতে, যা তোমার আগে মানুষ কখনও পায়নি? আমি যদি তোমাদের যত্ন নেওয়ার জন্য, তোমাদের পাপের বিচার করার জন্য যদি দেহে পরিণত না হতাম, তাহলে তোমরা কি অনেকদিন আগেই মৃতস্থানে পতিত হতে না? আমি যদি দেহে পরিণত না হতাম এবং তোমাদের মধ্যে নিজেকে বিনীত না করতাম, তাহলে তোমরা কীভাবে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের কাছে তুলনীয় হওয়ার যোগ্য হতে পারতে? আমি মানব রূপ ধারণ করেছি এবং তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণ পেতে সক্ষম করার জন্য তোমাদের মধ্যে এসেছি বলেই কি তোমরা আমার সাথে তুলনীয় হওয়ার যোগ্য হও নি? আমি দেহে পরিণত হয়েছি বলেই কি তোমরা এই পরিত্রাণ লাভ কর না? আমি দেহে পরিণত হয়েছি বলেই কি তোমরা এই পরিত্রাণ লাভ কর না? ঈশ্বর যদি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করার জন্য দেহে পরিণত না হতেন, তাহলে কি তোমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারতে যে তোমরা একটি মানব-নরকে কুকুর এবং শূকরের চেয়েও নিকৃষ্টতর জীবন যাপন করছ? দেহরূপে আমার কাজের সাথে তুলনীয় বলেই কি তোমরা শাস্তি ও বিচারের সম্মুখীন হও নি? আমার মহিমা বৃদ্ধি করার জন্য তুলনীয় হিসাবে কাজ করার চেয়ে উপযুক্ত কাজ তোমাদের জন্য আর কিছু নেই, কারণ আমার তুলনীয় বলেই বিচারে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তোমাদের কি মনে হয় না যে আমার তুলনীয় হিসাবে কাজ করার যোগ্য হওয়াটাই তোমাদের জীবনে আশীর্বাদ? তোমরা শুধু আমার বিপরীতে এক তুলনীয়ের কাজ করো, তবুও তোমরা এমন পরিত্রাণ লাভ করো যা তোমাদের আগে কখনো ছিল না বা কখনো কল্পনাও করোনি। আজ আমাকে মহিমান্বিত করার জন্য এক তুলনীয় বস্তু হওয়া তোমাদের কর্তব্য, এবং তোমাদের প্রাপ্য পুরষ্কার হলো ভবিষ্যতে চিরন্তন আশীর্বাদ উপভোগ করা। যে পরিত্রাণ তোমরা লাভ করো, তা কোনো ক্ষণস্থায়ী অন্তর্দৃষ্টি নয় বা একদিনের জন্য বৈধ কোনো এক টুকরো জ্ঞান নয়, বরং তা এক বৃহত্তর আশীর্বাদ: জীবনের এক অনন্ত ধারাবাহিকতা। যদিও আমি এই “তুলনীয়তা”-র প্রয়োগ ঘটিয়ে তোমাদের জয় করেছি, তোমাদের জানা উচিত যে এই পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদ তোমাদেরকে অর্জন করার উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়েছে; এটা করা হয়েছে বিজয়ের স্বার্থে, কিন্তু তাছাড়াও এর উদ্দেশ্য হল যাতে আমি তোমাদের আরো ভালোভাবে উদ্ধার করতে পারি। এই “তুলনীয়তা” বাস্তব, কিন্তু তোমরা যে এই তুলনীয়তার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পদার্থ, তার কারণ হল তোমাদেরই বিদ্রোহী মনোভাব, এবং এর কারণেই তোমরা এমন আশীর্বাদ লাভ করেছো যা কেউ কখনও পায়নি। আজ, তোমাদের দেখার ও শোনার জন্য তৈরি করা হয়েছে; আগামীকাল তোমরা গ্রহণ করবে, এবং তার চেয়েও বেশি, তোমরা প্রভূত আশীর্বাদ লাভ করবে। সুতরাং, তুলনীয়রা কি সর্বাধিক মূল্যবান নয়? তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাব আমার তুলনীয় হিসাবে কাজ করে বলেই আজকের বিজয়কার্যের ফলাফল অর্জিত হয়। অর্থাৎ, শাস্তি ও বিচারের দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতি হলো, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে তোমাদের প্রত্যক্ষ করতে দেওয়ার মাধ্যমে, তোমাদের অপবিত্র ও বিদ্রোহী মনোভাবকে আমাকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে আমার বিপরীতে ব্যবহার করা। বিচার এবং শাস্তির দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সময় তোমরা যখন নিজেদের আরও একবার অনুগত করে তোলো, তখন ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব তার সম্পূর্ণতা নিয়ে তোমাদের সামনে প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ, বিজয়কার্যকে তোমাদের গ্রহণ করা যখন সমাপ্তিতে পৌঁছয়, ঠিক তখনই তোমরা একটি তুলনীয় বস্তু হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব সম্পাদনও শেষ করো। তোমাদের কোনো নির্দিষ্ট আখ্যা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ এবং অপ্রতিরোধ্য স্বভাব প্রদর্শন ক'রে জয়ের কার্যের প্রথম ঘটনাটি সম্পাদন করার জন্য আমি সেবা-প্রদানকারী হিসাবে তোমাদের ভূমিকা ব্যবহার করছি। তোমাদের বৈপরীত্যের মাধ্যমে, তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাবকে আমার তুলনীয় হিসাবে কাজ করানোর মাধ্যমে, জয়ের কার্যের দ্বিতীয় ঘটনার প্রভাবগুলি অর্জিত হয়, তা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে যা প্রথম ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি, এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব দেখায়, অর্থাৎ তিনি যা সে সব কিছু, যাতে রয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা, বিস্ময়করতা এবং তাঁর কার্যের অকৃত্রিম পবিত্রতা। এই ধরনের কাজের প্রভাব বিভিন্ন সময়কালে সম্পন্ন বিজয়ের মাধ্যমে এবং বিচারের বিভিন্ন মাত্রার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। বিচার যত তার সর্বোচ্চ শিখরের কাছে পৌঁছায়, তত বেশি করে তা মানুষের বিদ্রোহী স্বভাবকে প্রকাশ করে, এবং বিজয়ও তত বেশি কার্যকর হয়। এই বিজয়কার্যের সময়কালে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে তোলা হয়। জয় করার কার্য দুটি ধাপে বিভক্ত, এবং এর বিভিন্ন পর্যায় এবং মাত্রা রয়েছে, এবং তাই অবশ্যই, এর মাধ্যমে অর্জিত প্রভাবগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটা বলা যায় যে মানুষের সমর্পনের ব্যাপ্তি আরও গভীর হয়। শুধুমাত্র এর পরেই মানুষকে নিখুঁত করে তোলার সঠিক পথে সম্পূর্ণরূপে নিয়ে আসা যাবে; জয়ের সকল কার্য শেষ হওয়ার পরেই (যখন বিচারের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি চূড়ান্ত প্রভাব অর্জন করেছে) মানুষকে আর বিচার করা হয় না বরং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সঠিক পথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ বিচার হল জয়ের একটি উপস্থাপন, এবং জয় বিচার ও শাস্তির রূপ ধারণ করে।

ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা পশ্চাদবর্তী এবং অপরিচ্ছন্ন স্থানে দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং শুধুমাত্র এইভাবেই ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের সম্পূর্ণতা স্পষ্টভাবে দেখাতে সক্ষম। এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব কীসের মাধ্যমে দেখানো হয়? তা এর মাধ্যমেই দেখানো হয় যখন তিনি মানুষের পাপের বিচার করেন, যখন তিনি শয়তানের বিচার করেন, যখন তিনি পাপকে ঘৃণা করেন এবং যখন তিনি সেই শত্রুদের ঘৃণা করেন যারা তাঁর বিরোধিতা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আজ আমি যে বাক্যগুলি বলি তা মানুষের পাপের বিচার করতে, মানুষের অধার্মিকতার বিচার করতে, মানুষের আনুগত্যহীনতাকে অভিশাপ দিতে। মানুষের কুটিলতা এবং প্রতারণা, মানুষের কথা এবং কাজ—যা কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যহীন তা অবশ্যই বিচারের অধীন হতে হবে এবং মানুষের সমস্ত অবাধ্যতাকে পাপ হিসাবে ভর্ৎসনা করা হবে। তাঁর বাক্যগুলি বিচারের নীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়; তিনি মানুষের অধার্মিকতার বিচার, মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবকে তাঁর অভিশাপ, এবং মানুষের কুৎসিত মুখগুলিকে অনাবৃত করাকে তাঁর নিজের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন। পবিত্রতা হল তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের একটি প্রতিনিধি স্বরূপ, এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পবিত্রতাই আসলে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব। তোমাদের কলুষিত স্বভাবগুলিই আজকের বাক্যসমূহের প্রেক্ষাপট—আমি এগুলিকে কথা বলতে ও বিচার করতে, এবং জয়ের কার্য নির্বাহ করতে ব্যবহার করি। একমাত্র এটিই প্রকৃত কার্য, এবং একমাত্র এটিই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের পবিত্রতাকে দীপ্ত করে তোলে। যদি তোমার মধ্যে একটিও কলুষিত স্বভাবের কোন চিহ্ন না থাকে, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে বিচার করবেন না, আর তিনি তোমাকে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবও দেখাবেন না। যেহেতু তোমার স্বভাব কলুষিত, তাই ঈশ্বর তোমাকে যেতে দেবেন না, এবং এর মাধ্যমেই তাঁর পবিত্রতা প্রদর্শিত হয়। যদি ঈশ্বর দেখতে পেতেন যে মানুষের জঘন্যতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব অত্যন্ত বেশি অথচ তিনি যদি কথা না বলতেন বা তোমার বিচার না করতেন, বা তোমার অ-ন্যায়পরায়ণতার জন্য তোমাকে শাস্তি না দিতেন, তাহলে তা প্রমাণ করতো যে তিনি ঈশ্বর নন, কারণ তাঁর পাপের প্রতি কোন ঘৃণা থাকতো না; তিনি হতেন মানুষের মতই জঘন্য। আজ, তোমার জঘন্যতার কারণেই আমি তোমার বিচার করি, এবং তোমার ভ্রষ্ট আচরণ ও বিদ্রোহী মনোভাবের কারণেই আমি তোমাকে শাস্তি দিই। আমি তোমাদের কাছে আমার ক্ষমতার দম্ভপূর্ণ প্রদর্শন করছি না বা ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের নিপীড়ন করছি না; আমি এই কাজগুলি করছি তোমাদের কারণে, যারা এই জঞ্জালপূর্ণ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছ, যারা গুরুতরভাবে জঞ্জাল দ্বারা দূষিত হয়েছ। তোমরা নিজেদের সততা এবং মনুষ্যত্ব একেবারেই হারিয়ে ফেলেছ এবং বিশ্বের সবচেয়ে আবর্জনাময় কোণে জন্মানো শূকরের মতো হয়ে গেছ, এবং তাই এর জন্যই তোমাদের বিচার হয় এবং আমি তোমাদের উপর আমার ক্রোধ প্রকাশ করি। নির্দিষ্টভাবে এই বিচারের কারণেই তোমরা দেখতে পেয়েছ যে ঈশ্বর হলেন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর হলেন পবিত্র ঈশ্বর; নির্দিষ্টভাবে তাঁর পবিত্রতা এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণেই তিনি তোমাদের বিচার করেন এবং তোমাদের উপর তাঁর ক্রোধের প্রকাশ ঘটান। যেহেতু তিনি মানুষের বিদ্রোহী মনোভাব দেখলে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশ করতে পারেন, এবং যেহেতু তিনি মানুষের মালিন্য দেখলে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করতে পারেন, এটিই দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি পবিত্র এবং আদিম, এবং তা স্বত্বেও তিনি অপবিত্র ভূমিতে বাস করেন। যদি কোন এক ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে পাঁকে ডুবে যায়, এবং তার সম্পর্কে যদি পবিত্র কিছুই না থাকে এবং তার যদি কোন ন্যায়পরায়ণ স্বভাব না থাকে, তাহলে সে মানুষের অন্যায়ের বিচার করার যোগ্য নয়, আর মানুষের বিচার নির্বাহ করারও সে যোগ্য নয়। যারা একে অপরের মতোই সমান মলিনতাপূর্ণ তারা কীভাবে যারা তাদের অনুরূপ তাদের বিচার করার যোগ্য হতে পারে? শুধুমাত্র পবিত্র ঈশ্বর স্বয়ং সমগ্র আবর্জনাময় মানবজাতির বিচার করতে সক্ষম। মানুষ কীভাবে মানুষের পাপের বিচার করতে পারে? মানুষ কীভাবে মানুষের পাপ দেখতে পারে, এবং কীভাবে মানুষ এই সকল পাপের নিন্দা করার যোগ্য হতে পারে? ঈশ্বর যদি মানুষের পাপের বিচার করার যোগ্য না হতেন, তাহলে তিনি স্বয়ং কীভাবে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর হতে পারতেন? যখন মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাবগুলি প্রকাশিত হয়, তখন ঈশ্বর মানুষের বিচার করার জন্য কথা বলেন, এবং শুধুমাত্র তখনই মানুষ দেখতে পায় যে তিনি পবিত্র। তিনি যখন মানুষের পাপের জন্য বিচার করেন এবং তাকে শাস্তি দেন, মানুষের পাপকে অনাবৃত করার সময়, কোন ব্যক্তি বা বস্তুই এই বিচার এড়িয়ে যেতে পারে না; যা কিছু অপবিত্র তাঁর দ্বারা তার বিচার হয়, এবং শুধুমাত্র এইভাবেই তাঁর স্বভাবকে ন্যায়পরায়ণ বলা যেতে পারে। যদি তা না হয় তাহলে কীভাবে বলা যেত যে তোমরা নামে এবং বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সাথে তুলনীয়?

ইস্রায়েলে সম্পন্নকার্য এবং আজকের কার্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যিহোবা ইস্রায়েলীদের জীবনের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং সেখানে এত বেশি শাস্তিপ্রদান ও বিচার ছিল না, কারণ সেই সময়ে, মানুষ জগতের খুব সামান্যই বুঝতো এবং তাদের স্বভাব ছিল স্বল্প কলুষিত। সেই সময়ে, ইস্রায়েলীরা যিহোবাকে অন্তর্নিহিতভাবে মান্য করতো। যখন তিনি তাদের বেদী তৈরি করতে বললেন, তখন তারা দ্রুত বেদী তৈরি করল; যখন তিনি তাদের যাজকদের পোশাক পরতে বললেন, তখন তারা তা মান্য করল। সেই দিনগুলিতে, যিহোবা ছিলেন মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণকারী মেষপালকের মতো, যেখানে মেষপাল মেষপালকের নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং চারণভূমিতে ঘাস খায়; যিহোবা তাদের জীবনের পথ প্রদর্শন করেছিলেন, তারা কীভাবে আহার করত, পোশাক পরিধান করত, বসবাস করত এবং ভ্রমণ করত সেইসব পরিচালনা করেছিলেন। সেটা ঈশ্বরের স্বভাব সুস্পষ্ট করার সময় ছিল না, কারণ সেই সময়ের মানবজাতি ছিল নবজাতক; কিছু কিছু মানুষ ছিল যারা বিদ্রোহী এবং শত্রুভাবাপন্ন, মানবজাতির মধ্যে খুব বেশি মালিন্য ছিল না, এবং তাই মানুষ ঈশ্বরের স্বভাবের তুলনীয় হিসাবে কাজ করতে পারেনি। কলুষ ভূমি থেকে আগত মানুষের মাধ্যমেই ঈশ্বরের পবিত্রতা দর্শানো হয়; আজ, তিনি অশুচি ভূমির এই মানুষগুলির মধ্যে প্রদর্শিত মালিন্যকে ব্যবহার করেন, এবং তিনি বিচার করেন, এবং এইভাবেই, তিনি যা, বিচারের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়। কেন তিনি বিচার করেন? তিনি বিচারের বাক্যসমূহ বলতে সক্ষম কারণ তিনি পাপকে ঘৃণা করেন; মানবজাতির বিদ্রোহকে ঘৃণা না করলে কীভাবে তিনি এত ক্রুদ্ধ হতে পারেন? যদি তাঁর মধ্যে কোনো বিরক্তি না থাকতো, কোনো বিতৃষ্ণা না থাকতো, যদি তিনি মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতি মনোযোগ না দিতেন, তবে এটি তাঁকে মানুষের মতোই কলুষিত বলে প্রমাণ করতো। তিনি মানুষের বিচার করতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন কারণ তিনি মালিন্যকে ঘৃণা করেন, এবং তিনি যা ঘৃণা করেন তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। যদি তাঁর মধ্যেও বিরোধিতা এবং বিদ্রোহী মনোভাবও থাকত, তাহলে যারা বিরোধী ও বিদ্রোহী তাদের তিনি ঘৃণা করতেন না। অন্তিম সময়ের কার্য যদি ইস্রায়েলে সম্পন্ন করা হতো, তাহলে এর কোন অর্থ থাকতো না। সমস্ত স্থানের মধ্যে সবথেকে অন্ধকার ও পশ্চাদবর্তী স্থান চীনে কেন অন্তিম সময়ের কাজ করা হচ্ছে? তা তাঁর পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করার জন্য। সংক্ষেপে, স্থানটি যত বেশি অন্ধকার হবে, ঈশ্বরের পবিত্রতাও ততটাই স্পষ্টভাবে দেখানো যাবে। আসলে, এর সমস্তটাই ঈশ্বরের কার্যের স্বার্থে। শুধুমাত্র আজই তোমরা বুঝতে পারছ যে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার জন্য, প্রদর্শিত হয়েছেন তোমাদের মালিন্য ও বিদ্রোহী মনোভাবের দ্বারা, এবং শুধুমাত্র এখনই তোমরা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছো। এটাই কি সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় নয়? আসলে, তোমরা হলে চীনের এমন একদল মানুষ যাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। এবং যেহেতু তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করেছ, এবং যেহেতু তুমি এত বড় অনুগ্রহ উপভোগ করার উপযুক্ত নও, এতেই প্রমাণ হয় যে এই সমস্তই তোমাদের চরম উন্নতিসাধন। ঈশ্বর তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং তাঁর পবিত্র স্বভাব তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দেখিয়েছেন, এবং তিনি সেগুলির সবটুকু তোমাদের দিয়েছেন, এবং তোমাদের সে সমস্ত আশীর্বাদ উপভোগ করিয়েছেন যা হয়ত তুমি উপভোগ করতে পার। তুমি যে শুধু ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবই আস্বাদন করেছ তা নয়, উপরন্তু, তুমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ, ঈশ্বরের মুক্তি এবং ঈশ্বরের অসীম, অনন্ত প্রেমের স্বাদ পেয়েছ। তোমরা, সকলের মধ্যে ঘৃণ্যতম, তারা এত বড় অনুগ্রহ উপভোগ করেছ—তোমরা কি ধন্য নও? এটা কি ঈশ্বরের তোমাদের উত্তোলন করা নয়? তোমাদের মর্যাদা সকলের মধ্যে সর্বনিম্ন; তুমি সহজাতভাবেই এত বড় আশীর্বাদ উপভোগ করার অযোগ্য, তবুও ঈশ্বর তোমাকে উন্নীত করে একটি ব্যতিক্রম স্থাপন করেছেন। তোমার লজ্জা বোধ হয় না? যদি তুমি তোমার কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হও, তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য লজ্জিত হবে, এবং তুমি নিজেকে শাস্তি দেবে। আজ, তুমি অনুশাসিত নও, শাস্তিপ্রাপ্তও নও; তোমার দেহ নিরাপদ এবং অক্ষত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত, এই বাক্যগুলি তোমাকে লজ্জিত করবে। আজ পর্যন্ত, আমি প্রকাশ্যে কাউকে শাস্তি দিইনি; আমার বাক্যগুলি কঠিন হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রতি আমি কীভাবে আচরণ করি? আমি তাদের সান্ত্বনা দিই, তাদের উপদেশ দিই, এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিই। তোমাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর অন্য কোন কারণে আমি এটি করি না। তোমরা কি সত্যিই আমার ইচ্ছা উপলব্ধি কর না? আমি যা বলি তা তোমাদের বোঝা উচিত এবং সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। এখন বহু মানুষ আছে যারা বোঝে। এটা কি তুলনীয় হওয়ার আশীর্বাদ নয়? তুলনীয় হওয়া কি সর্বাধিক আশীর্বাদধন্য বিষয় নয়? পরিশেষে, যখন সুসমাচার প্রচার করতে যাবে, তখন তোমরা এটি বলবে: “আমরা তুলনীয় বস্তুর আদর্শ প্রতিরূপ।” তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, “তুমি যে তুলনীয় বস্তুর আদর্শ প্রতিরূপ, এর অর্থ কী?” এবং তুমি বলবে: “আমরা ঈশ্বরের কার্যের, এবং তাঁর মহান শক্তির কাছে তাঁর শক্তির মহিমা বৃদ্ধিকারী এক তুলনীয় বস্তু। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের সমগ্রতা আমাদের বিদ্রোহী মনোভাব দ্বারা সুস্পষ্ট করা হয়; আমরা অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কার্যের সেবাকারী বস্তু, আমরা হলাম তাঁর কাজের পরিশিষ্ট এবং সেইসাথে এর সরঞ্জামও।” এ কথা শুনলে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠবে। এরপরে, তুমি বলবে: “আমরা হলাম ঈশ্বরের সমগ্র ব্রহ্মান্ডের কার্য সম্পূর্ণ করার এবং সমস্ত মানবজাতির উপর তাঁর বিজয়ের নমুনা এবং উদাহরণ বিশেষ। আমরা পবিত্র বা ঘৃণ্য যাই হই না কেন, সব মিলিয়ে, আমরা এখনও তোমাদের চেয়ে অধিক আশির্বাদপ্রাপ্ত, কারণ আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি, এবং তাঁর আমাদের উপর জয় লাভের সুযোগের মাধ্যমে, ঈশ্বরের মহান ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়; শুধুমাত্র আমরা অপবিত্র এবং ভ্রষ্ট বলেই তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের সূচনা ঘটেছে। তোমরা কি এইভাবে অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কার্যের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম? তোমরা যোগ্য নও! এটা ঈশ্বরের আমাদের উন্নীত করা ছাড়া আর কিছুই নয়! যদিও আমরা হয়তো অহংকারী নয়, কিন্তু আমরা গর্বিতভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি, কারণ এমন মহান প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী কেউ হতে পারে না, এবং এত বড় আশীর্বাদ কেউ উপভোগ করতে পারে না। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করি যে আমরা, যারা এত মলিনতাপূর্ণ, তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সময় তাঁর মহিমা বৃদ্ধির জন্য তাঁর সাথে তুলনীয় বস্তু হিসাবে কাজ করতে পারি।” এবং যখন তারা জিজ্ঞাসা করে, “নমুনা এবং উদাহরণগুলি কী?” তুমি বোলো, “আমরা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বিদ্রোহী এবং মলিনতাপূর্ণ; আমরা শয়তানের দ্বারা সবচেয়ে গভীরভাবে ভ্রষ্ট হয়েছি, এবং দেহের দিক থেকে আমরা হলাম সবচেয়ে পশ্চাদবর্তী এবং হীন। আমরা হলাম শয়তান দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার আদর্শ উদাহরণ। আজ, আমরা বিজিত হওয়ার জন্য মানবজাতির মধ্যে প্রথম হিসাবে ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হয়েছি, এবং আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব দেখেছি এবং তাঁর অঙ্গীকারের উত্তরাধিকারী হয়েছি; আমরা আরও মানুষকে জয় করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছি, এইভাবে আমরা হলাম মানবজাতির মধ্যে যারা বিজিত তাদের কাছে নমুনা এবং উদাহরণ।” এই কথাগুলির চেয়ে ভাল সাক্ষ্য আর হয় না, এবং এটিই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।
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তোমরা রাজার মতো রাজত্ব করতে চাইতে, আজও এই ইচ্ছা তোমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারো নি; তোমরা এখনও রাজার মতো রাজত্ব করতে চাও, স্বর্গকে ধারণ এবং পৃথিবীকে সমর্থন করতে চাও। এখন, এই প্রশ্নটিকে বিবেচনা করে দেখো: তোমার কি সেই যোগ্যতা আছে? তুমি কি সম্পূর্ণ নির্বোধের মতো আচরণ করছ না? তোমরা যা অন্বেষণ করছ, যার প্রতি তোমাদের সমস্ত মনোযোগ নিবেদিত রয়েছে, তা কি বাস্তবসম্মত? তোমাদের তো স্বাভাবিক মানবতাও নেই—এ কি শোচনীয় নয়? সেই জন্য, আজ আমি শুধুমাত্র বিজিত হওয়ার বিষয়ে, সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে, তোমাদের ক্ষমতা উন্নত করার বিষয়ে, এবং নিখুঁত হওয়ার পথে প্রবেশের বিষয়েই বলি; এগুলো ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমি বক্তব্য রাখি না। কিছু মানুষ নিখাদ সত্যের প্রতি ক্লান্তি বোধ করে, এবং এইসব স্বাভাবিক মানবতা এবং ক্ষমতা উন্নত করার বিষয়ে দেখলে তারা অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। যারা সত্যকে ভালোবাসে না, তাদের নিখুঁত করা সহজ নয়। বর্তমানে, যতক্ষণ তুমি প্রবেশ করো, ধাপে ধাপে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করো, ততক্ষণ তোমাকে কি বহিষ্কার করা সম্ভব? ঈশ্বর চীনের মূল ভূখণ্ডে এতো কাজ করার পরে—এতো বড় মাপের কাজ করার পরে—এত বাক্য উচ্চারণ করার পরে, তিনি কি মাঝপথেই হাল ছেড়ে দিতে পারেন? তিনি কি মানুষদের অতল গহ্বরের অভিমুখে পরিচালিত করতে পারেন? বর্তমানে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, তোমাকে অবশ্যই মানুষের সারসত্য, এবং কিসে প্রবেশ করা উচিত, তা জানতে হবে; তোমাকে অবশ্যই জীবনে প্রবেশ, স্বভাবের পরিবর্তন, কীভাবে কার্যত বিজিত হওয়া যায়, কীভাবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে মান্য করা যায়, কীভাবে ঈশ্বরের কাছে চূড়ান্ত সাক্ষ্য দেওয়া যায়, এবং কীভাবে আমৃত্যু আনুগত্য অর্জন করা যায়—সেই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। তোমাকে অবশ্যই এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে হবে, আর যেসব বিষয় বাস্তবিক অথবা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেগুলিকে প্রথমেই সরিয়ে রেখে উপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে, কীভাবে বিজিত হওয়া যায় এবং বিজিত হওয়ার পরে লোকেরা কীভাবে আচরণ করে, সে বিষয়ে তোমার সচেতন হওয়া উচিত। তুমি বলতেই পারো যে, তোমাকে জয় করা হয়েছ, কিন্তু তুমি কি আমৃত্যু মান্য করতে পারো? যেকোনো সম্ভাবনা নির্বিশেষে, তোমাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে সক্ষম হতে হবে, এবং যেকোনো পরিবেশ নির্বিশেষে, তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাস হারালে চলবে না। শেষ পর্যন্ত, তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্যের দুটি দিক অর্জন করতে হবে: ইয়োবের সাক্ষ্য—আমৃত্যু আনুগত্য; এবং পিতরের সাক্ষ্য—ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ প্রেম। এক দিক থেকে, তোমাকে অবশ্যই ইয়োবের মতো হতে হবে: সে সমস্ত বস্তুগত সম্পদ হারিয়েছিল, এবং দৈহিক যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, তা সত্ত্বেও সে কিন্তু যিহোবার নাম ত্যাগ করে নি। ইয়োবের সাক্ষ্য এমনই ছিল। পিতর আমৃত্যু ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিল। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময়, যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, তখনও সে ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিল; সে নিজের সম্ভাবনা বা সুন্দর আশা অথবা অসংযত চিন্তাভাবনার কথা ভাবে নি, সে শুধুমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসতে এবং তাঁর সকল আয়োজন মান্য করতে চেয়েছিল। সাক্ষ্যদানকারী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আগে, বিজিত হওয়ার পরে নিখুঁত হয়ে ওঠা একজন আগে একজন হওয়ার আগে, তোমাকে অবশ্যই এই মাপকাঠি অর্জন করতে হবে। আজ, মানুষ সত্যিই যদি তাদের নিজস্ব সারমর্ম এবং মর্যাদা সম্পর্কে অবগত থাকত, তবে কি তারা এখনও সম্ভাবনা এবং আশার অন্বেষণ করত? তোমার এখন যা জানা উচিত, তা হল: ঈশ্বর আমাকে নিখুঁত করুন বা না করুন, আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে হবে; তিনি এখন যা কিছু করছেন, তা ভালো, এবং তা আমার স্বার্থেই করা হচ্ছে, যাতে আমাদের স্বভাব পরিবর্তন হয় এবং আমরা শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারি, কলুষিত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যাতে নিজেদেরকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে পারি, শয়তানের কলুষ এবং প্রভাব ঝেড়ে ফেলতে পারি, তা পিছনে ফেলে আসতে সক্ষম হই। অবশ্যই, তোমার থেকে এমনটাই প্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, এ হল নিতান্তই বিজয়, এমনটা করা হয় যাতে মানুষের মান্য করার সংকল্প থাকে, এবং তারা ঈশ্বরের সকল সমন্বয়সাধনে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। এইভাবে, বিষয়সকল সম্পন্ন হবে। বর্তমান, বেশিরভাগ লোক ইতিমধ্যেই বিজিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে যা বিদ্রোহী এবং আনুগত্যহীন। মানুষের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা এখনও অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং কেবলমাত্র আশা ও সম্ভাবনা থাকলে তবেই তারা প্রাণশক্তিময় হয়ে উঠতে পারে; আশা এবং সম্ভাবনার অভাবে তারা নেতিবাচক হয়ে পড়ে, এমনকি ঈশ্বরকে পরিত্যাগের কথাও ভাবে। তদুপরি, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতা যাপনের উপায় অন্বেষণের কোনো মহান আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এমনটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। সেই জন্যেই, আমাকে অবশ্যই এখনও বিজয়ের বিষয়ে বলতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, বিজয়কালেই নিখুঁতকরণ সম্পন্ন হয়: তোমার বিজিত হওয়ার সাথে সাথে, তোমার নিখুঁত হয়ে ওঠার প্রথম প্রভাবগুলিও অর্জিত হয়। বিজিত হওয়া এবং নিখুঁত হয়ে ওঠার মধ্যে পার্থক্যটি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেকার পরিবর্তনের মাত্রা অনুসারেই হয়। নিখুঁত হয়ে ওঠার প্রথম ধাপই হল বিজিত হওয়া, এবং তা এটা বোঝায় না যে, তাদের সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, অথবা প্রমাণ করে না যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে। মানুষ বিজিত হওয়ার পরে, তাদের স্বভাবে কিছু পরিবর্তন আসে, কিন্তু যারা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছে, তাদের কাছে এই পরিবর্তন একেবারেই নামমাত্র। বর্তমানে, যা করা হয় তা হল মানুষকে নিখুঁত করে তোলার প্রাথমিক কাজ—তাদের বিজিত করা—এবং তুমি যদি বিজিত হতে না পারো, তাহলে তোমার নিখুঁত হওয়া বা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। তুমি নিছক কিছু শাস্তি ও বিচারের বাক্যই অর্জন করতে পারবে, কিন্তু সেগুলি তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে অক্ষম হবে। এইভাবে, তুমি বহিষ্কৃতদের একজন হয়ে উঠবে, এটা টেবিলে সাজানো মহাভোজ থাকা সত্ত্বেও, সেগুলি না খেতে পেরে খালি তার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে আলাদা কিছুই হবে না। এটা কি তোমার পক্ষে দুঃখজনক দৃশ্য নয়? এবং এই কারণেই, তোমার অবশ্যই পরিবর্তন চাওয়া উচিত: সেটা বিজিত হওয়াই হোক বা নিখুঁতকরণই হোক না কেন, উভয়ই তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তুমি বাধ্য কিনা—এই সমস্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, আর তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারো কিনা, তা এটা দিয়েই নির্ধারিত হয়। জেনে রাখো, “বিজিত হওয়া” এবং “নিখুঁত হয়ে ওঠা”, দুটোই কিন্তু তোমার মধ্যেকার পরিবর্তন এবং আনুগত্যের মাত্রার পাশাপাশি, ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা কতটা বিশুদ্ধ, তার উপরেই নির্ভর করে। বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হল এই যে, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করা যেতে পারে, তবে শুরুতে অবশ্যই তোমাকে বিজিত হতে হবে—তোমার মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে, অনুসরণ করার বিশ্বাস থাকতে হবে এবং হয়ে উঠতে হবে এমন একজন, যে পরিবর্তন ও ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারে। তবেই তুমি এমন একজন হতে পারবে, যে নিখুঁত হতে চায়। তোমাদের বোঝা উচিত যে নিখুঁতকরণ চলাকালীনই তোমায় জয় করা হবে, এবং বিজিত হওয়া কালীনই তোমায় নিখুঁত করে তোলা হবে। বর্তমানে, তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠার অন্বেষণ করতে পারো অথবা তোমার বাহ্যিক মানবতায় পরিবর্তন এবং যোগ্যতায় উন্নতির অন্বেষণ করতে পারো, তবে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে আজ ঈশ্বর যা যা করেন, সব কিছুরই অর্থ এবং উপকারিতা রয়েছে: এর ফলে কলুষিত দেশে জন্মগ্রহণকারী তুমি এই কলুষ ঝেড়ে ফেলে, তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হও, এটা তোমাকে শয়তানের প্রভাব অতিক্রম করতে, এবং তার অন্ধকার প্রভাব মুক্ত হতে সক্ষম করে। এই সব বিষয়ের উপর লক্ষ্য নিবিষ্ট করে, তুমি এই কলুষে আবিল ভূমিতে সুরক্ষিত থাকো। শেষ পর্যন্ত, তোমাকে কী সাক্ষ্য দিতে বলা হবে? কলুষিত দেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তুমি পবিত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছ, তুমি আর কখনও কলুষতার দ্বারা কলঙ্কিত হবে না, সক্ষম হয়েছ শয়তানের আধিপত্যের অধীনে থেকেও শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে, শয়তানের অধীনে না থাকতে বা হয়রানির শিকার না হতে, এবং সর্বশক্তিমানের করতলে জীবনযাপন করতে। এ-ই হল সাক্ষ্য, এবং তা শয়তানের সাথে যুদ্ধে বিজয়ের প্রমাণও বটে। তুমি শয়তানকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম, তোমার যাপনের মধ্যে আর শয়তানোচিত স্বভাব প্রকাশিত হয় না, বরং পরিবর্তে, মানবসৃষ্টিকালে ঈশ্বরের চাহিদা অনুসারে মানুষের যা অর্জনীয়, করুক চেয়েছিলেন, তা-ই যাপন করো তুমি: স্বাভাবিক মানবতা, স্বাভাবিক বোধ, স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি, ঈশ্বরপ্রেমের স্বাভাবিক সংকল্প, এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব এইপ্রকার সাক্ষ্যই দেয়। তুমি বলো, “আমরা কলুষিত দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সুরক্ষার কারণে, তাঁর নেতৃত্বের কারণে এবং তিনি আমাদের জয় করেছেন বলেই, আমরা নিজেদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করেছি। আজ আমরা যে ঈশ্বরকে মান্য করতে পারি, সেটাও ঈশ্বরের দ্বারা বিজিত হওয়ারই এক প্রভাব, এবং তা এই কারণে নয় যে, আমরা ভালো অথবা সহজাতভাবেই ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিলাম। তার কারণ হল যে, ঈশ্বর আমাদের নির্বাচিত করেছেন, পূর্বনির্ধারিত করেছেন, আমরা আজ বিজিত হয়েছি, তাঁর প্রতি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম, এবং আমরা তাঁর সেবা করতে পারি; একইভাবে, তিনি আমাদের নির্বাচিত এবং সুরক্ষিত করার কারণেই আমরা উদ্ধার পেয়েছি এবং শয়তানের আধিপত্য থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, এবং আমরা কলুষতা পরিহার করে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে পরিশুদ্ধ হতে পারি।” উপরন্তু, তোমার বাহ্যিক যাপনে দেখা যাবে যে, তুমি স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী, তোমার যা বলো, তা অর্থবাহী, এবং তোমার জীবনযাপনও যেকোনো একজন স্বাভাবিক ব্যক্তিরই অনুরূপ। অন্যরা তোমাকে যখন দেখবে, তখন তুমি এমন কিছু কোরো না, যেন তারা বলে, “এটা কি অতিকায় লাল ড্রাগনের প্রতিমূর্তি নয়?” বোনের আচরণ ভগিনীসূলভ মতো নয়, ভাইয়ের আচরণ ভ্রাতৃবৎ নয়, এবং তোমার সন্তসূলভ শিষ্টাচার বিন্দুমাত্রও নেই। তখন লোকেরা বলবে, “ঈশ্বর যে তাদের মোয়াবের বংশধর বলেছেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন!” লোকেরা যদি তোমাদের দিকে তাকায় এবং বলে, “ঈশ্বর তোমাদের মোয়াবের বংশধর বলে অভিহিত করলেও, তোমাদের জীবনযাপনের ধরনই প্রতিপন্ন করে যে তোমরা শয়তানের প্রভাব মুক্ত হয়ে গিয়েছ; সেই বিষয়গুলি এখনও তোমাদের মধ্যে রয়ে গেলেও, তোমরা সেগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে জয় করা হয়েছে”, তখন বিজিত এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত তোমরা বলবে, “আমরা যে মোয়াবের বংশধর, তা সত্যি, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত, এবং অতীতে মোয়াবের বংশধররা ইসরায়েলের লোকেদের দ্বারা পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত হলেও, অ-ইহুদিদের মধ্যে নির্বাসিত হলেও, আজ ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেছেন। এ কথা সত্য যে আমরাই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক কলুষিত—ঈশ্বরই তা ঘোষিত দিয়েছিলেন, তা সত্য, এবং কেউই তা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আজ আমরা সেই প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ঘৃণা করি, তাদের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাই এবং ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা মান্য করতে চাই, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চাই, আমাদের থেকে তিনি যা চান তা পূরণ করতে চাই, এবং তাঁর ইচ্ছাপূরণ অর্জন করতে চাই। মোয়াব ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে নি এবং ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের অন্তরের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত, এবং বর্তমানে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করি, তাই আমরা ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না, এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের পুরাতন পূর্বসূরিদের অস্বীকার করতে হবে!” আগে আমি অতিকায় লাল ড্রাগনকে পরিত্যাগ করার বিষয়ে বলেছিলাম, এবং আজ আমি মূলত মানুষের পুরাতন পূর্বসূরিদের পরিত্যাগ করার বিষয়ে বলি। এ-ই হল মানুষের বিজয়কার্যের একটা সাক্ষ্য, এবং তুমি বর্তমানে কীভাবে প্রবেশ করো তা নির্বিশেষেই, এই বিষয়ে তোমার সাক্ষ্যে যেন কোনোমতেই অভাব না থাকে।

মানুষের যোগ্যতা খুবই কম, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতার খুবই অভাব, তাদের প্রতিক্রিয়া খুবই ধীর, খুবই নিষ্ক্রিয়, শয়তানের দুর্নীতি তাদের অসাড় ও নির্বোধ করে ফেলেছে, এবং, যদিও এক বা দুই বছরের মধ্যে তারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে না, তবু, তাদের মধ্যে অবশ্যই সহযোগিতার সংকল্প থাকতে হবে। এই বিষয়টিকে শয়তানের সামনে এক ধরনের সাক্ষ্য হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। আজকের সাক্ষ্য বর্তমানের বিজয়কার্যের দ্বারা অর্জিত প্রভাব, তার পাশাপাশি ভবিষ্যতের অনুসারীদের জন্য তা এক নমুনা এবং আদর্শমূলক দৃষ্টান্তও বটে। ভবিষ্যতে, তা সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে; চীনে করা কাজ সব দেশে ছড়িয়ে পড়বে। মোয়াবের বংশধররা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে নিম্নতম। কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে, “হামের বংশধরেরাই কি নিম্নতম নয়?” অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর এবং হামের বংশধররা ভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরে, এবং হামের বংশধরদের বিষয়টি ভিন্ন: তারা যেভাবেই অভিশপ্ত হোক না কেন, তারা এখনও নোহেরই বংশধর; অপরদিকে, মোয়াবের উৎস শুদ্ধ ছিল না: ব্যভিচার থেকেই মোয়াবের উৎপত্তি, এবং এখানেই রয়েছে পার্থক্য। যদিও এরা উভয়ই অভিশপ্ত হয়েছিল, তবু তাদের মর্যাদা এক ছিল না, এবং সেহেতু মোয়াবের বংশধরেরাই সমস্ত মানুষের মধ্যে নিম্নতম—এবং অন্য কোনও সত্যই সমস্ত মানুষের মধ্যে নিম্নতম মানুষদের জয় করার সত্যের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্তিম সময়ের কাজ সব নিয়ম ভঙ্গ করে, এবং তুমি অভিশপ্ত না শাস্তিপ্রাপ্ত তা নির্বিশেষে, যতক্ষণ তুমি আমার কাজে সাহায্য করো এবং বর্তমানের বিজয়কার্যে উপকারী বিবেচিত হও, তুমি মোয়াবের বংশধর অথবা অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর, যে-ই হও না কেন, যতক্ষণ তুমি কাজের এই পর্যায়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব পালন করতে পারবে, এবং তোমার পক্ষে যা করা সম্ভব, তা যথাসাধ্য করবে, ততক্ষণ প্রাপ্য প্রভাব অর্জিত হবে। তুমি অতিকায় লাল ড্রাগনের বংশধর, এবং তুমি মোয়াবের বংশধর; সংক্ষেপে, রক্তমাংসের সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট। তুমি ঈশ্বরের এক সৃষ্ট জীবমাত্র, তোমার নির্বিকল্প হওয়া উচিত, এবং এ-ই হল তোমার কর্তব্য। অবশ্যই, বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার কাজ সমগ্র বিশ্বের প্রতিই উদ্দিষ্ট হয়। তুমি যার উত্তরসূরিই হও না কেন, সর্বোপরি তুমি হলে ঈশ্বরসৃষ্ট জীব, তোমরা—মোয়াবের বংশধররা—ঈশ্বরসৃষ্ট জীবদের এক অংশমাত্র, একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, তোমাদের মূল্য কম। যেহেতু, আজ, ঈশ্বরের কাজ সমগ্র বিশ্বে সমস্ত জীবের মধ্যে সম্পাদিত হয়ে চলেছে এবং তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি উদ্দিষ্ট, সেহেতু সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজের জন্য যেকোনো মানুষ, ঘটনাবলী, বা বস্তুসমূহ বেছে নিতে পারেন। তুমি কার বংশধর, তা তিনি পরোয়া করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁর সৃষ্টির একজন হয়ে রয়েছ, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁর কাজ, তথা বিজয়কার্য ও সাক্ষ্যের কাজের পক্ষে উপকারী বিবেচিত হচ্ছ, ততক্ষণ তিনি নির্দ্বিধায় তোমার মধ্যে তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন। এর ফলে ভেঙে পড়ে মানুষের সেই গতানুগতিক ধারণা, যে, ঈশ্বর কখনোই অ-ইহুদিদের মধ্যে কাজ করবেন না, বিশেষ করে যারা অভিশপ্ত এবং নীচ তাদের মধ্যে তো একদমই নয়; কারণ যারা অভিশপ্ত, তাদের থেকে আগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মসকলও চিরকাল অভিশপ্তই থাকবে, তাদের পরিত্রাণের কোনো সুযোগ থাকবে না; ঈশ্বর পবিত্র, তাই তিনি কখনোই অ-ইহুদি দেশে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করবেন না, এবং কলুষিত ভূমিতে পা রাখবেন না। এই ধারণাসকল ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজের মাধ্যমে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জেনে রাখো, ঈশ্বর হলেন সকল সৃষ্ট জীবের ঈশ্বর, তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর উপর আধিপত্য করেন, তিনি কেবল ইসরায়েলের লোকদের ঈশ্বর নন। সুতরাং, চীনে এই কাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং তা কি সকল জাতির মধ্যে প্রসারিত করা হবে না? ভবিষ্যতের মহান সাক্ষ্য কেবল চীনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; ঈশ্বর যদি শুধুমাত্র তোমাদের জয় করত, তাহলে তাতে কি শয়তানদের বিশ্বাস করানো যেত? তারা বিজিত হওয়া কাকে বলে তা বোঝে না, অথবা ঈশ্বরের মহান শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ, এবং একমাত্র যখন সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা এই কাজের চূড়ান্ত প্রভাবগুলি প্রত্যক্ষ করবে, তখনই সমস্ত জীব বিজিত হবে। মোয়াবের বংশধরদের চেয়ে পশ্চাৎপদ বা কলুষিত আর কেউ নেই। একমাত্র যদি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না বা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের জয় করা যায়, তারা নিজমুখে ঈশ্বরকে স্বীকার করে, তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁকে ভালোবাসতে সক্ষম হয়—তাহলে তা-ই হবে বিজয়ের সাক্ষ্য। যদিও তুমি পিতর নও, তবু পিতরের প্রতিমূর্তি হিসাবে জীবনযাপন করো, তুমি পিতর এবং ইয়োবের সাক্ষ্য ধারণে সক্ষম, এবং এ-ই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। পরিশেষে তুমি বলবে, “আমরা ইসরায়েলী নই, বরং পরিত্যাজ্য মোয়াবের বংশধর, আমরা পিতর নই, যার ক্ষমতার তুলনায় আমরা অক্ষম, আমরা ইয়োবও নয়, এবং ঈশ্বরের জন্য কষ্টভোগ করা এবং তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য পৌলের সংকল্পের সাথে নিজেদের তুলনাও করতে পারি না, আমরা এতটাই পশ্চাৎপদ, সেই কারণেই আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগের অযোগ্য। তবুও ঈশ্বর আজ আমাদের উন্নীত করেছেন; তাই আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, এবং আমাদের যোগ্যতা বা ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হলেও, আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক—আমাদের এই সংকল্প রয়েছে। আমরা মোয়াবের বংশধর, এবং আমরা অভিশপ্ত হয়েছিলাম। এটা ঈশ্বরের ফরমান দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, এবং আমরা তা পরিবর্তন করতে অক্ষম, কিন্তু আমাদের জীবনযাপন এবং জ্ঞান পরিবর্তিত হতে পারে, এবং আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দৃঢ়সংকল্প।” যখন তোমার মধ্যে এই সংকল্প থাকবে, তখনই প্রমাণিত হবে যে, তুমি বিজিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছ।


বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (৩)

বিজয়কার্যের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য হল, সর্বোপরি, মানুষের দেহ যেন আর বিদ্রোহী না হয়; অর্থাৎ, মানুষের মন যেন ঈশ্বরর বিষয়ে নতুন জ্ঞান লাভ করে, মানুষের হৃদয় যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈশ্বরকে মান্য করে, এবং মানুষ যেন ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। যখন মানুষের মানসিকতার বা দৈহিক ইচ্ছার পরিবর্তন হয়, তখন তাদের বিজিত হিসাবে গণ্য করা হয় না; যখন মানুষের চিন্তাভাবনা, বিবেকবোধ এবং চেতনা পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ তোমার সামগ্রিক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে—তখনই তুমি ঈশ্বরের দ্বারা বিজিত হবে। যখন তুমি মান্য করার সংকল্প করেছ, এবং একটি নতুন মানসিকতা গ্রহণ করেছ, যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য এবং কাজে তোমার নিজস্ব কোনো ধারণা বা অভিপ্রায় আর নিয়ে আসো না, এবং যখন তোমার মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারে—অর্থাৎ যখন তুমি নিজেকে ঈশ্বরের জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে পরিশ্রম করতে পারো—তখন তুমি সেই ধরনের মানুষ যে সম্পূর্ণরূপে বিজিত। ধর্মে, অনেক মানুষ সারাজীবনে অনেক কষ্ট পায়: তারা তাদের দেহের জাগতিক কামনাকে দমন করে এবং তাদের ক্রুশ বহন করে, এমনকি মৃত্যুর একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসেও তারা কষ্ট ভোগ ও সহন করে! কেউ কেউ মৃত্যুর সকালেও উপবাস করছে। সারাজীবন তারা ভালো খাদ্য এবং পোশাক অস্বীকার করে, শুধুমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনে মনোনিবেশ করে। তারা তাদের দেহের জাগতিক কামনাকে দমন করতে এবং তাদের দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করতে সক্ষম। তাদের কষ্ট সহ্য করার মনোভাব প্রশংসনীয়। কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনা, তাদের ধারণা, তাদের মনোবৃত্তি, এবং অবশ্যই তাদের পুরনো প্রকৃতি সামান্যতম মোকাবিলাও করা হয় নি। তাদের নিজেদের সম্পর্কে যেকোনো প্রকৃত জ্ঞানেরই অভাব রয়েছে। তাদের মনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই সনাতন অস্পষ্ট ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। ঈশ্বরের জন্য তাদের কষ্ট সহ্য করার সংকল্প তাদের উদ্যোগ এবং মানবতার সুচরিত্র থেকে আসে। যদিও তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা না পারে তাঁকে উপলব্ধি করতে, আর না পারে তাঁর ইচ্ছাকে জানতে। তারা ঈশ্বরের জন্য শুধুমাত্র কাজ করে এবং অন্ধভাবে কষ্ট সহ্য করে। তারা বিচক্ষণতার কোনো মূল্য দেয় না, কীভাবে তাদের সেবা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণ করে, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে খুব কমই ভাবে, এবং কীভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করতে হয় সে বিষয়ে খুবই কম সচেতন। তারা যে ঈশ্বরের সেবা করে তিনি সহজাত প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর নন, বরং তাদের কল্পিত এক ঈশ্বর, এমন একজন ঈশ্বর যাঁর কথা তারা কেবল শুনেছে, যাঁকে তারা কেবল কিংবদন্তীতেই পড়েছে। তারপর তারা ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করতে তাদের উর্বর কল্পনা এবং ধার্মিকতাকে কাজে লাগায়, এবং ঈশ্বর যে কাজ করতে চান তা অধিগ্রহণ করে। তাদের সেবা খুবই অযথার্থ, যেন কার্যত তাদের কেউই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সেবা করতে সক্ষম নয়। তারা যতই সানন্দে কষ্ট ভোগ করুক না কেন, সেবার প্রতি তাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের মনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অপরিবর্তিত থাকে, কারণ তারা ঈশ্বরের বিচার, শাস্তি, পরিমার্জন এবং নিখুঁতকরণ ভোগ করে নি, এবং কেউ তাদের সত্য ব্যবহার করে পথনির্দেশও করে নি। যদিও তারা ত্রাণকর্তা যীশুকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা তাঁকে কখনো দেখেনি। তারা তাঁকে কেবল কিংবদন্তী এবং শ্রুতির মাধ্যমেই চেনে। ফলস্বরূপ, তাদের সেবা চোখ বন্ধ করে এলোমেলোভাবে করা সেবার চেয়ে বেশি কিছু নয়, যেমন একজন অন্ধ তার পিতার সেবা করে। এই সেবার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কী অর্জিত হবে? এবং কে তা অনুমোদন করবে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সেবা সর্বত্র একই থাকে; তারা শুধুমাত্র কৃত্রিম শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র তাদের স্বাভাবিকতা এবং নিজস্ব পছন্দের উপর ভিত্তি করে সেবা করে। এর থেকে কী পুরস্কার আসতে পারে? এমনকি পিতর, যে যীশুকে দেখেছিল, সে-ও জানত না কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেবা করতে হয়; সেও একেবারে শেষে তা জানতে পেরেছিল, তার বৃদ্ধ বয়সে। এটা সেই অন্ধদের সম্পর্কে কী বলে, যারা সামান্যতম মোকাবিলা বা অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করে নি, এবং যাদের কোনো পথপ্রদর্শক ছিল না? আজ তোমাদের মধ্যে অনেকের সেবাই কি এই অন্ধদের মত নয়? সেই সব মানুষ, যারা বিচার পায় নি, যারা অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন অথবা মোকাবিলার মুখোমুখি হয় নি, এবং যারা পরিবর্তিত হয় নি—তারা সকলেই কি অসম্পূর্ণভাবে বিজিত নয়? এই ধরণের মানুষ কোন কাজে লাগে? যদি তোমার ভাবনাচিন্তা, জীবন সম্পর্কে জ্ঞান, এবং তোমার ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান কোনো নতুন রূপান্তর না দেখায় এবং তুমি সত্যিই কোনো নতুন কিছু লাভ না করো, তাহলে তুমি কখনোই তোমার সেবায় উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন করবে না! ঈশ্বরের কাজের দর্শন এবং নতুন জ্ঞান ছাড়া তুমি বিজিত হও না। তোমার ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পথ হবে তাদের মত, যারা কষ্ট ভোগ করে এবং উপবাস করে: যার মূল্য খুবই কম! আমি তাদের সেবাকে নিরর্থক বলি মূলত এই কারণে যে, তারা যা করে তাতে খুবই সামান্য সাক্ষ্য রয়েছে! সেই লোকেরা সারাজীবন কষ্ট পায়, এবং কারাগারে সময় কাটায়; তারা সর্বদা সহনশীল, প্রেমময়, এবং তারা সবসময় ক্রুশ বহন করে, সমগ্র বিশ্ব তাদের উপহাস এবং প্রত্যাখ্যান করে, তারা প্রতিটি কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং যদিও তারা শেষ অবধি অনুগত থাকে, তবু তারা এখনও বিজিত হয় নি, এবং বিজিত হওয়ার কোনো সাক্ষ্য দিতে পারে না। তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে কিন্তু তারা অন্তর থেকে ঈশ্বরকে বিন্দুমাত্র জানে না। তাদের প্রাচীন ধ্যানধারণা, ধার্মিক আচরণ, মনুষ্যনির্মিত জ্ঞান, এবং মানুষের ধারণা কোনোটাই মোকাবিলা হয় নি। তাদের মধ্যে নতুন জ্ঞানের সামান্যতম চিহ্নও নেই। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের একফোঁটাও সত্য বা যথার্থ নয়। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ভুল বুঝেছে। এভাবে কি ঈশ্বরের সেবা করা যায়? অতীতে ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞান যাইহোক না কেন, যদি তা আজও একই থাকে এবং ঈশ্বর যাই করেন না কেন, তা নির্বিশেষে তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞানকে নিজস্ব ধারণা ও চিন্তাভবনার উপর ভিত্তি করা চালিয়ে যাও, অর্থাৎ, যদি তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো নতুন, প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী না হও, এবং যদি তুমি যদি ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তি এবং স্বভাব জানতে ব্যর্থ হও, যদি তোমার ঈশ্বরের জ্ঞান এখনো সামন্তবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং যদি তা এখনও তোমার কল্পনা ও ধারণার থেকেই জন্ম নেয়, তাহলে তুমি বিজিত হও নি। আমি তোমার সঙ্গে এখন যে কথা বলছি, তা এটাই বোঝানোর জন্য যে, এই জ্ঞান তোমায় এক নতুনতর, যথাযথ জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য; এর উদ্দেশ্য তোমার মধ্যেকার প্রাচীন ধারণা এবং জ্ঞান নির্মূল করা, যাতে তুমি নতুন জ্ঞানের অধিকারী হতে পারো। তুমি যদি সত্যিই আমার বাক্য ভোজন ও পান করো, তাহলে তোমার জ্ঞান অনেকখানি পরিবর্তিত হবে। যতক্ষণ তুমি অনুগত চিত্তে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন এবং পান করবে, ততক্ষণ তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতগামী হবে। যতক্ষণ তুমি বারংবার শাস্তি মেনে নিতে পারবে, ততক্ষণ তোমার প্রাচীন মানসিকতা ধীরে ধীরে বদলাবে। যতদিন তোমার প্রাচীন মানসিকতা আগাগোড়া নতুন চিন্তার দ্বারা পরিবর্তিত হবে, সেই অনুযায়ী তোমার আচরণও বদলে যাবে। এইভাবে তোমার সেবা ক্রমশ লক্ষ্যের পথে থাকবে, ক্রমশ ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের পথে হাঁটবে। যদি তুমি নিজের জীবন এবং মানবজীবন সম্পর্ক জ্ঞান বদলাতে পারো, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা বদল করতে পারো, তাহলে তোমার নিজস্বতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। যখন ঈশ্বর মানুষকে জয় করেন, তখন মানুষের মধ্যে এমনটাই প্রভাব পড়ে, এর কম কিছু হয় না। যদি ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসে তুমি কেবলই নিজের দেহকে বশীভূত করা এবং কষ্ট দেওয়াই জানো, এবং তুমি জানো না যে সেটা ঠিক না ভুল, এবং তা কার স্বার্থে করা হয় তা যদি আরোই কম জানো, তাহলে এমন অনুশীলন কীভাবে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে?

এটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করো যে, আমি তোমাদের কাছে যা চাই তা তোমাদের দেহকে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নয় বা তোমাদের মস্তিষ্ককে ইচ্ছামতো চিন্তাভাবনা থেকে বিরত রাখার জন্য নয়। এটা কাজের লক্ষ্যও নয় বা এই মুহূর্তে করণীয়ও নয়। এই মুহূর্তে, তোমাদের অবশ্যই ইতিবাচক দিক থেকে জ্ঞানলাভ করা উচিত যাতে তোমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারো। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হল, ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে তোমার নিজেকে প্রস্তুত করা, অর্থাৎ, বর্তমানের সত্য এবং দর্শন দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা, তারপর এগিয়ে যাওয়া এবং সেগুলি অনুশীলন করা। এটা তোমাদের দায়িত্ব। আমি তোমাদের বৃহত্তর প্রদীপ্তি অন্বেষণ করতে বলছি না। বর্তমানে, তোমাদের একেবারেই সেই আত্মিক উচ্চতা একেবারেই নেই। যেটা দরকার, তা হল ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার জন্য তুমি যা কিছু করতে পারো, তা করা। তোমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ বুঝতে হবে এবং নিজেদের প্রকৃতি, সারসত্য এবং নিজেদের পূর্বের জীবনকে জানতে হবে। বিশেষত, তোমাদের সেই অতীতের ভুল এবং অযৌক্তিক অনুশীলনগুলি জানতে হবে, এবং তুমি যে মানবিক কাজগুলিতে যুক্ত ছিলে তা জানতে হবে। পরিবর্তন করতে হলে, তোমাদেরকে নিজের ভাবনার পরিবর্তন করতে হবে। প্রথমত, তোমাদের প্রাচীন ভাবনাকে নতুন চিন্তা দিয়ে প্রতিস্থাপন করো, এবং তোমাদের নতুন চিন্তাকে তোমাদের কথা, ক্রিয়াকলাপ এবং জীবনের নিয়ন্ত্রক হতে দাও। এটাই তোমাদের সকলকে আজ করতে বলা হচ্ছে। অন্ধের মত আচরণ বা অনুসরণ কোরো না। তোমার একটি ভিত্তি এবং লক্ষ্য থাকা উচিত। নিজেদের বোকা বানিও না। তোমাদের জানা উচিত ঠিক কী জন্য তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে, তা থেকে তোমরা কী অর্জন করবে, তোমাদের এখন কীসে প্রবেশ করা উচিত। তোমার এই সব জানা জরুরি।

বর্তমানে তোমাদের যা করা উচিত, তা হল তোমাদের জীবনকে উন্নত করা এবং তোমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি, তোমাদের সেই অতীতকালের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পরিবর্তন করতে হবে, তোমাদের চিন্তাভাবনা বদলাতে হবে এবং তোমাদের ধারণাগুলি পরিবর্তন করতে হবে। তোমাদের সমগ্র জীবনের নবীকরণ প্রয়োজন। যখন ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তোমার জ্ঞান পরিবর্তিত হবে, যখন তুমি ঈশ্বরের সকল বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে একটি নতুন জ্ঞানলাভ করবে, এবং যখন তোমার অন্তরের জ্ঞান উন্নীত হবে, তখন তোমার জীবন আরো উন্নতির দিকে মোড় নেবে। বর্তমানে মানুষ যা করে এবং বলে সেসবই ব্যবহারিক। এগুলি মতবাদ নয়, বরং এমন জিনিস যা মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজন এবং যা তাদের থাকা উচিত। বিজয়কার্য চলাকালীন মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটে, যে পরিবর্তনটি মানুষের অভিজ্ঞতা করা উচিত এবং তা তাদের বিজিত হওয়ার পরের প্রভাব। যখন তুমি তোমার সমস্ত ভাবনা বদল করবে, একটি নতুন মানসিক আচরণ আয়ত্ত করবে, তোমার ধারণা এবং অভিপ্রায় তোমার অতীতের যুক্তি উলটে দেবে, তোমার অন্তরের বদ্ধমূল ধারণাগুলির বিনাশ ঘটাবে, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন জ্ঞানলাভ করবে, তখন তোমার প্রদত্ত সাক্ষ্য উন্নত করতে পারবে, তোমার সামগ্রিক অস্তিত্ব বদলে যাবে। এইসবই চূড়ান্ত ব্যবহারিক, চূড়ান্ত বাস্তবিক, এবং সবচেয়ে মৌলিক—যা মানুষ অতীতে উপলব্ধি করতে পারে নি, এবং যার সঙ্গে জড়িত হতে তারা অক্ষম ছিল। এগুলি আত্মার সত্য কাজ। অতীতে তুমি ঠিক কীভাবে বাইবেল বুঝতে পারতে? আজকের সাথে তুলনা করলেই তুমি তা জানতে পারবে। অতীতে তুমি মোশি, পিতর, পৌল অথবা বাইবেলের সেই সমস্ত বিবৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতগুলিকে মানসিকভাবে উন্নত করেছিলে, এবং তাদের একটি উচ্চপদে স্থাপন করেছিলে। এখন যদি তোমাকে বাইবেলটি একটি উচ্চপদে রাখতে বলা হয়, তুমি কি তা করবে? তুমি দেখতে পাবে যে, বাইবেলে মানুষের দ্বারা লিখিত অনেক নথি রয়েছে, এবং বাইবেলটি কেবলমাত্র মানুষের লেখা ঈশ্বরের কাজের দুটি পর্যায়ের বিবরণ। এটি একটি ইতিহাস বই। এর মানে কি এই নয় যে এটি সম্পর্কে তোমার জ্ঞান পরিবর্তিত হয়েছে? তুমি যদি আজ মথির সুসমাচারে যীশুর বংশতালিকা দেখো, তুমি বলবে, “এটা কি যীশুর বংশতালিকা? অসম্ভব! এটা যোষেফের বংশতালিকা, যীশুর নয়। যোষেফের সঙ্গে যীশুর কোনো সম্পর্ক নেই”। তুমি এখন যখন বাইবেলের দিকে তাকাও, তখন তা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ভিন্নতর, অর্থাৎ তোমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে এবং, তুমি ধর্মের অগ্রজ পণ্ডিতদের তুলনায় উচ্চস্তরের জ্ঞান নিয়ে আসো। কেউ যদি বলত যে এই বংশতালিকায় কিছু আছে, তুমি উত্তর দিতে, “এতে কী আছে? এসো, ব্যাখ্যা করো। যীশু এবং যোষেফ সম্পর্কিত নয়। তুমি কি সেটা জানো না? যীশুর কি কোনো বংশতালিকা থাকতে পারে? যীশুর কীভাবে পূর্বপুরুষ থাকতে পারে? তিনি কীভাবে মানুষের বংশধর হতে পারেন? তাঁর দেহ মরিয়মের থেকে জাত ছিল; তাঁর আত্মা ঈশ্বরের আত্মা, মানুষের আত্মা নয়। যীশু ঈশ্বরের প্রিয়তম সন্তান, তাহলে কীভাবে তাঁর বংশতালিকা থাকতে পারে? পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনি মানবজাতির সদস্য ছিলেন না, তাহলে কীভাবে তাঁর বংশতালিকা থাকতে পারে?” যখন তুমি এই বংশতালিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং অভ্যন্তরীণ সত্যটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে, তুমি যা বুঝেছ তা ভাগ করে নিতে পারবে, তখন সেই ব্যক্তি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে। কিছু মানুষ বাইবেলের উল্লেখ করে তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, “যীশুর একটি বংশতালিকা ছিল, তোমার আজকের ঈশ্বরের কি বংশতালিকা রয়েছে?” তখন তুমি তাদের তোমার জ্ঞানের বিষয়ে বলবে, যা সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে বাস্তব, এবং এইভাবে তোমার জ্ঞান একটি প্রভাব অর্জন করবে। বাস্তবে, যীশুর সঙ্গে যোষেফের কোনো সম্পর্ক ছিল না, অব্রামের সঙ্গে আরোই কম; তিনি শুধুমাত্র ইসরায়েলে জন্মেছিলেন। তথাপি, ঈশ্বর ইসরায়েলী বা ইসরায়েলীদের বংশধর ছিলেন না। ইসরায়েলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই এমন জরুরী নয় যে তিনি শুধুমাত্র ইসরায়েলীদেরই ঈশ্বর ছিলেন। এটা শুধুমাত্র তাঁর অবতাররূপের কাজের স্বার্থে করতে হয়েছিল। ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল সৃষ্টির ঈশ্বর। তিনি কেবল তাঁর কাজের প্রাথমিক ধাপটি ইসরায়েলে সম্পন্ন করেছিলেন, যার পরবর্তীতে তিনি অইহুদিদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। তথাপি, মানুষ যীশুকে ইসরায়েলীদের ঈশ্বর হিসাবেই গণ্য করত, এবং অধিকন্তু, তাঁকে ইসরায়েলীয়দের মধ্যে এবং দাউদের বংশধরদের মধ্যে স্থাপন করত। বাইবেল বলে যে, দিনগুলির শেষে অইহুদি জাতির মধ্যে যিহোবার নাম মহান হয়ে থাকবে, অর্থাৎ ঈশ্বর অন্তিম সময়ে অইহুদি দের মধ্যে কাজ করবেন। ঈশ্বর যিহুদীয়ার দেহধারণ করে অবতাররূপে এসেছিলেন, তার মানে এই নয় যে, তিনি শুধু ইহুদিদেরকেই ভালোবাসেন। সেটা শুধুমাত্র কাজের প্রয়োজনেই হয়েছিল; এমন নয় যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র ইসরায়েলেই অবতাররূপে আসতে পারতেন (কারণ ইসরায়েলীরা তাঁর মনোনীত ছিল)। ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত মানুষ কি অইহুদিদের মধ্যেও পাওয়া যায় না? যীশু যিহুদীয়ায় কাজ শেষ করার পরেই কাজটি অইহুদিদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। (ইসরায়েলীয়রা ইসরায়েল ছাড়া সমস্ত জাতিকে “অইহুদি জাতি” বলে ডাকত।) আসলে, ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ সেই সমস্ত অইহুদি জাতির মধ্যেও ছিল; কেবল তখনো সেখানে কোনো কাজ করা হচ্ছিল না। মানুষ ইসরায়েলের প্রতি এত জোর দেয় কারণ কাজের প্রথম দু’টি পর্যায় এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল যখন অইহুদিদের মধ্যে কোনো কাজই হচ্ছিল না। অইহুদি জাতির মধ্যে কাজ কেবল আজই শুরু হচ্ছে, এইজন্যই মানুষের তা গ্রহণ করতে এত অসুবিধা হয়। তুমি যদি এইসব স্পষ্টত বুঝতে পারো, তুমি তা সঠিকভাবে আত্মীকরণ এবং বিবেচনা করতে পারবে, তখন তোমার আজকের এবং অতীতের ঈশ্বর সম্পর্কে একটা সঠিক জ্ঞান হবে, এবং এই নতুন জ্ঞান ইতিহাসের সকল সন্তদের দ্বারা অর্জিত ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের চাইতে বড় হবে। তুমি যদি বর্তমান কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করো এবং ঈশ্বরের বর্তমানের ব্যক্তিগত উচ্চারণসমূহ শ্রবণ করো, এবং তবুও ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান না থাকে, এবং তোমার সাধনা চিরাচরিত ধরনেরই থেকে যায়, তা নতুন কিছুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হয়, বিশেষত যদি তুমি এই সকল বিজয়কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত, তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা না যায়, তবে কি তোমার বিশ্বাস তাদের মতো নয় যারা কেবল ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে রুটি খোঁজে? সেক্ষেত্রে, বিজয়কার্যের কোনো প্রভাব তোমার মধ্যে পড়বে না। তুমি কি তখন তাদের একজন হয়ে উঠবে না, যাদের বহিষ্কার করা হবে?

যখন সমস্ত বিজয়কার্য শেষ হয়ে যায়, তখন তোমার সকলের এই উপলব্ধি করা জরুরি যে, ঈশ্বর কেবল ইসরায়েলীদের ঈশ্বর নন, সকল সৃষ্টির ঈশ্বর। কেবল ইসরায়েলীদেরই নন, তিনি সকল মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি বলো যে ঈশ্বর কেবলমাত্র ইসরায়েলীদেরই ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের পক্ষে ইসরায়েলের বাইরে কোনো দেশে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাহলে বিজয়কার্যের সময় তুমি এখনো কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারো নি, এবং তুমি সেই ঈশ্বরকে নিজের ঈশ্বর বলে বিন্দুমাত্রও স্বীকার করো নি। তুমি কেবল স্বীকার করেছ যে, ঈশ্বর ইসরায়েল থেকে চীনে চলে এসেছেন এবং তোমার ঈশ্বর হতে বাধ্য হচ্ছেন। তুমি যদি এখনো এইভাবে দেখতে থাকো, তবে আমার কাজ তোমার মধ্যে নিষ্ফল হয়েছে, এবং আমি যা বলেছি, তুমি তার কিছুই বুঝতে পারো নি। শেষ পর্যন্ত তুমি যদি মথির মতো আমার জন্য আরেকটি বংশতালিকা লেখো, আমার জন্য উপযুক্ত পূর্বপুরুষের সন্ধান করো, আমার সঠিক পূর্বপুরুষ খুঁজে পাও—যেমন ঈশ্বরের দুটি অবতারের দুটি বংশবৃত্তান্ত রয়েছে—তাহলে কি এটি বিশ্বের বৃহত্তম রসিকতা হবে না? তুমি কি সেই “সদুদ্দেশ্য-বিশিষ্ট ব্যক্তি” যে আমার একটি বংশবৃত্তান্ত খুঁজে দিয়েছ, সেই তুমিই কি ঈশ্বরকে বিভাজনকারী একজন হয়ে ওঠনি? তুমি কি এই পাপের ভার বহন করতে পারো? এই সকল বিজয়কার্যর পরেও যদি তুমি এখনো বিশ্বাস করতে না পারো যে ঈশ্বর সকল সৃষ্টির ঈশ্বর, যদি এখনো তুমি ভাবো যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র ইসরায়েলেরই ঈশ্বর, তাহলে তুমি কি তেমনই কেউ নও যে খোলাখুলি ঈশ্বরের বিরোধিতা করে? আজ তোমাকে জয় করার উদ্দেশ্য হল, তোমাকে স্বীকার করানো যে ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর এবং অন্যদেরও ঈশ্বর, এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যে, তিনি সেই সকলের ঈশ্বর যারা তাঁকে ভালোবাসে, এবং সকল সৃষ্টির ঈশ্বর। তিনি ইসরায়েলী এবং মিশরীয়দের ঈশ্বর। তিনি ব্রিটিশ এবং মার্কিনদের ঈশ্বর। তিনি শুধু আদম এবং ইভের নয়, তাদের বংশধরদেরও ঈশ্বর। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সমস্তকিছুর ঈশ্বর। ইসরায়েলী বা অইহুদি, সমস্ত পরিবারই এক ঈশ্বরের আওতাধীন। তিনি যে শুধু ইসরায়েলে বহু সহস্র বছর ধরে কাজ করেছেন বা কেবল যিহুদীয়াতেই জন্ম নিয়েছেন—এমন নয়, বরং তিনি এখন চীনও অবতরণ করেছেন, এটি হল সেই স্থান যেখানে অতিকায় লাল ড্রাগন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। যিহুদীয়ায় জন্মগ্রহণ যদি তাঁকে ইহুদিদের রাজা করে তোলে, তাহলে তোমাদের সকলের মধ্যে অবতরণ কি তাঁকে তোমাদের সবার ঈশ্বর করে তুলবে না? তিনি ইসরায়েলীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যিহুদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি এক অইহুদি স্থানেও জন্ম নিয়েছেন। তাঁর সব কাজই কি তাঁর সৃষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়? তিনি কি ইসরায়েলীদের শতগুণ ভালোবাসেন এবং অইহুদিদের সহস্রগুণ ঘৃণা করেন? এমনটাই কি তোমাদের ধারণা নয়? এমন কখনোই নয় যে ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর ছিলেন না, বরং তোমরাই তাঁকে স্বীকার করো না, এমন নয় যে ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর হতে অনিচ্ছুক, বরং তোমরাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করো। সৃষ্ট কোন বস্তু সর্বশক্তিমানের করায়ত্ত নয়? আজ তোমাদেরকে জয় করার লক্ষ্য কি এই নয় যে, তোমরা স্বীকার করবে যে ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন? যদি তোমরা এখনো এমন বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর শুধুই ইসরায়েলীদের ঈশ্বর, এবং এটাও বিশ্বাস করে চলো যে, ইসরায়েলে দাউদের গৃহই ঈশ্বরের জন্মের উৎসস্থল, এবং ইসরায়েল ছাড়া অন্য কোনো দেশ ঈশ্বরকে “উৎপন্ন” করার যোগ্য নয়, এমনকি কোনো অইহুদি পরিবার যিহোবার কাজ ব্যক্তিগতভাবে পেতে পারবে না—যদি এখনো তুমি এইভাবেই ভাবো, তাহলে তা কি তোমায় একজন অনড় ব্যক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করে না? সবসময় ইসরায়েলে আটকে থেকো না। ঈশ্বর এখানেই তোমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তোমার স্বর্গের দিকে চেয়ে থাকারও কিছু নেই। স্বর্গে ঈশ্বরকে খোঁজা বন্ধ করো! ঈশ্বর তোমাদের মাঝে এসেছেন, তাহলে তিনি কীভাবে স্বর্গে থাকতে পারেন? তুমি বহুদিন ধরে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখো নি, তবু তাঁর সম্পর্কে তোমার অনেক ধারণা রয়েছে, তুমি এক মুহুর্তের জন্যও এমন ভাবার সাহস পাও না, যে, ইসরায়েলীয়দের ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি দিয়ে তোমাকে অনুগ্রহ করবেন। তোমরা এতই অসহনীয় রকমের কলুষিত যে, ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আবির্ভাব তোমরা কীভাবে দেখতে পাবে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সাহস তোমরা আরোই কম পাও। তোমরা কখনোই ভাবো নি ঈশ্বর কীভাবে একটি অইহুদি স্থানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে সিনাই পর্বত বা জলপাই পর্বতে নেমে ইসরায়েলীয়দের সামনে আবির্ভুত হতে হবে। অইহুদিরা (ইসরায়েলের বাইরের মানুষ) কি সকলেই তাঁর ঘৃণার পাত্র নয়? কীভাবে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের মধ্যে কাজ করবেন? এই সমস্ত তোমাদের মধ্যে বহুবছর ধরে বদ্ধমূল ধারণা। আজ তোমাদের জয় করার উদ্দেশ্য হল তোমাদের সেই ধারণাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা। এইভাবে তোমরা তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আবির্ভাব দেখতে পাও—সিনাই পর্বতে বা জলপাই পর্বতে নয়, বরং সেই মানুষগুলির মধ্যে যাদের তিনি কখনো নেতৃত্ব দেয় নি। ঈশ্বর ইসরায়েলে তাঁর কাজের দুটি পর্যায় সম্পন্ন করার পরে, ইসরায়েলী এবং অইহুদিরা একইভাবে এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, যদিও এটি সত্য যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তবু তিনি ইসরায়েলীয়দের ঈশ্বর হতে ইচ্ছুক, অইহুদিদের ঈশ্বর নয়। ইসরায়েলীরা এমন বিশ্বাস করে: ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদেরই ঈশ্বর হতে পারেন, তোমাদের অইহুদিদের ঈশ্বর হতে পারেন না, এবং যেহেতু তোমরা যিহোবাকে শ্রদ্ধা করো না, তাই যিহোবা—আমাদের ঈশ্বর—তোমাদের ঘৃণা করেন। সেই ইহুদি মানুষেরা এমনও বিশ্বাস করে: প্রভু যীশু আমাদের ইহুদি মানুষের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছেন এবং তিনি একজন ঈশ্বর যিনি ইহুদিদের চিহ্ন বহন করেন। আমাদের মধ্যেই ঈশ্বর কাজ করেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং আমাদের প্রতিমূর্তি অনুরূপ; আমাদের প্রতিমূর্তি ঈশ্বরের কাছাকাছি। প্রভু যীশু আমাদের ইহুদিদের রাজা; অইহুদিরা এই মহান পরিত্রাণের যোগ্য নয়। প্রভু যীশু আমাদের ইহুদিদেরই পাপস্খালনের বলি। ইসরায়েল এবং ইহুদি জনগণ যে এই সমস্ত ধারণা তৈরি করেছিল তা কেবলমাত্র এই দুটি পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। তারা আধিপত্যের সঙ্গে ঈশ্বরকে নিজেদের ঈশ্বর হিসাবে দখল করে রাখে, ঈশ্বরকে অইহুদিদেরও ঈশ্বর হওয়ার অনুমতিই দেয় না। এইভাবেই, অইহুদিদের অন্তরে ঈশ্বরবিষয়ক শূন্যতা প্রতিভাত হয়। মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, ঈশ্বর অইহুদিদের ঈশ্বর হতে চান না এবং তিনি শুধু ইসরায়েলীদেরই—তাঁর নির্বাচিত মানুষদের—পছন্দ করেন, এবং ইহুদি জনগণকে, বিশেষ করে তাঁর অনুসরণকারী শিষ্যদের পছন্দ করেন। তুমি কি জানো না যে যিহোবা বা যীশুর সকল কাজই মানবজাতির অস্তিত্বের স্বার্থে? তুমি কি এখন স্বীকার করো যে, ঈশ্বর ইসরায়েলের বাইরের মানুষেরও ঈশ্বর? ঈশ্বর কি তোমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন না? এটা তো স্বপ্ন হতে পারে না, তাই না? তোমরা কি এই বাস্তবতাকে স্বীকার করবে না? তোমরা এসব কথা ভাবতে বা বিশ্বাস করতে সাহস করো না। তুমি যেভাবেই দেখো না কেন, ঈশ্বর কি এখানে তোমাদের মাঝখানে নেই? তোমরা কি এখনো এইসব বাক্য বিশ্বাস করতে ভয় পাও? আজকের দিন থেকে, সকল বিজিত ব্যক্তি, এবং যারা সকল ঈশ্বরের অনুগামী হতে চায়, তারাই কি ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণ নয়? তোমরা যারা আজ ঈশ্বরের অনুসরণকারী, তারা কি ইসরায়েলের বাইরের নির্বাচিত মানুষ নও? তোমাদের মর্যাদা কি ইসরায়েলীদেরই সমান নয়? এইসব কি তোমাদের চিনতে হবে না? তোমাদের জয় করার জন্য যে কার্য, এটাই কি সে কার্যের লক্ষ্য নয়? যেহেতু তোমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাও, তিনি চিরকাল তোমাদের ঈশ্বর হবেন, সূচনাকাল থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করবেন না, যতদিন তোমরা তাঁকে অনুসরণ করতে চাইছো এবং তাঁর অনুগত এবং বাধ্য হয়ে থাকবে।

মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে যতই আকাঙ্ক্ষা করুক না কেন, আজ অবধি তারা সাধারণত তাঁকে অনুগত হয়ে অনুসরণ করেছে। শেষের আগে অবধি, যখন কাজের এই পর্যায়ে শেষ হবে তখন অবধি, তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুতপ্ত হবে না। তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে বিজিত হবে। এই মুহূর্তে, তারা শুধুমাত্র বিজিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। যে মুহূর্তে কাজ শেষ হবে, তারা সম্পূর্ণভাবে বিজিত হবে, কিন্তু এখন বিষয়টা তেমন নয়! এমনকি যদি প্রত্যেকেও বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তাহলেও এমন বলা যাবে না যে তারা সম্পূর্ণ বিজিত হয়েছে। তার কারণ, বর্তমানে মানুষ কেবল বাক্য দেখেছে, কোনো সত্য ঘটনা নয়, এবং তারা যতই গভীরভাবে বিশ্বাস করুক না কেন, তারা অনিশ্চিত থাকে। এই কারণেই, কেবলমাত্র সেই শেষ বাস্তব ঘটনাগুলির সঙ্গে, যেখানে বাক্যগুলি বাস্তবে পরিণত হয়, লোকেরা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হবে। এই মুহূর্তে, এইসব মানুষের বিজিত কারণ তারা এমন অনেক রহস্য শোনে যা তারা আগে শোনে নি। কিন্তু অন্তর থেকে তারা প্রত্যেকে এখনো কিছু বাস্তব ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং তারা ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যকে বাস্তবায়িত হতে দেখতে চায়। একমাত্র তখনই তারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যয়ী হবে। অন্তিমে, যখন সবাই সেই বাস্তবায়িত সত্যকে দেখতে পাবে, এবং এই বাস্তবতাগুলি তাদের নিশ্চিত অনুভব করাবে, তখন তারা তাদের হৃদয়ে, তাদের কথাবার্তায়, এবং তাদের চোখে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাবে, এবং তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করবে। এমনই মানুষের স্বভাব: তোমাকে আগে দেখতে হবে কিছু কথা সত্য হচ্ছে, কিছু বাস্তব ঘটনা ঘটছে এবং কিছু মানুষের বিপর্যয় দেখতে হবে, এবং তারপরেই তুমি মনের গভীরে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে। ইহুদিদের মতো, তোমরা প্রতীক এবং বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে ব্যস্ত। তবুও তোমরা ক্রমাগত দেখতে ব্যর্থ হও যে, প্রতীক এবং অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, এবং সেই বাস্তবতাগুলি ঘটছে তোমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য। আকাশ থেকে যে কেউ অবতরণ করুক, বা কোনো মেঘের স্তম্ভ তোমার সঙ্গে কথা বলুক, বা তোমাদের মধ্যে কোনো একজনের ভিতর থেকে অপদেবতাদের বিতাড়ন করা হোক, বা তোমাদের মধ্যে বজ্রনিনাদেরর ন্যায় আমার কণ্ঠস্বর গর্জিত হোক, তুমি সবসময় এই ধরনের ঘটনা দেখতে চেয়েছিলে, এবং সবসময়ই তাই চাইবে। এমনও বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্য তোমাদের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হল ঈশ্বরকে দেখা এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের একটি প্রতীক দেখানো। তখন তোমরা সন্তুষ্ট হবে। তোমাদের জয় করতে, আমার স্বর্গে এবং পৃথিবী সৃষ্টির অনুরূপ কাজ করতে হবে, এবং, সেই সঙ্গে, তখন তোমাদের কিছু চিহ্নও দেখাতে হবে। তখন, তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বিজিত হবে।


বিজয়কার্যের অন্তর্নিহিত সত্য (৪)

নিখুঁত হওয়ার অর্থ কি? বিজিত হওয়ার মানে কি? বিজিত হওয়ার জন্য মানুষকে কোন কোন মানদণ্ড অবশ্যই পূরণ করতে হয়? আর নিখুঁত হওয়ার জন্যও কোন কোন মানদণ্ড অবশ্যই পূরণ করতে হয় তাদের? বিজয় এবং নিখুঁতকরণ উভয়ই মানুষকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য, যাতে সে তার মূল প্রতিরূপটি ফিরে পায় এবং তার কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাব ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি পায়। এই বিজয় মানুষের উপর করা কাজের প্রথম দিকে আসে; প্রকৃতপক্ষে, তা হল কাজের প্রথম ধাপ। নিখুঁতকরণ হল দ্বিতীয় ধাপ, এবং তা সমাপ্তির কাজ। প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই বিজিত হওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অন্যথায়, তাদের ঈশ্বরকে জানার কোন উপায় থাকবে না, বা তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনও হবে না, অর্থাৎ, ঈশ্বরকে স্বীকার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। এবং যদি মানুষ ঈশ্বরকে স্বীকার না করে, তবে ঈশ্বরের পক্ষেও তাদের সম্পূর্ণ করে তোলা অসম্ভব, যেহেতু তুমি এই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার শর্ত পূরণ করো না। যদি তুমি ঈশ্বরকে স্বীকার না করো, তাহলে তুমি তাঁকে চিনতে পারবে কীভাবে? কীভাবে তুমি তাঁর অন্বেষণ করতে পারবে? তুমি তাঁর প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারবে না, এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে তোমার বিশ্বাস আরোই কম হবে সুতরাং, যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়, তাকে প্রথমেই বিজয়কার্যের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ-ই হল প্রথম শর্ত। কিন্তু বিজয় এবং নিখুঁতকরণ, উভয়ই মানুষের উপর কাজ করার জন্য ও তাদের পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে, আর এই প্রতিটি পদক্ষেপই মানুষকে পরিচালনা করার অংশ। কাউকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য উভয় পদক্ষেপই প্রয়োজনীয়, এবং কোনোটিকেই অবহেলা করা যাবে না। এটা সত্য যে “বিজিত হওয়া” বিষয়টি খুব সুন্দর শোনায় না, কিন্তু আসলে কাউকে বিজয় করার প্রক্রিয়াটিই হলো তাদের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া। একবার তুমি বিজিত হয়ে গেলে, তোমার কলুষিত স্বভাব সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হলেও তুমি সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে। বিজয়কার্যের মাধ্যমে তুমি নিজের হীন মানবতা সম্পর্কে জানবে, এবং, সাথে সাথে নিজের অবাধ্যতা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারবে। যদিও বিজয়কার্যের স্বল্প সময়কালের মধ্যে এই স্বভাবগুলি পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করতে তুমি সক্ষম হবে না, শুধু সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তা তোমার পরিপূর্ণতার ভিত্তি স্থাপন করবে। বিজয় এবং নিখুঁতকরণ, উভয়ই হয় মানুষকে পরিবর্তন করার জন্য, তাদের কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাব থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য, যাতে তারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে বিলিয়ে দিতে পারে। বিজিত হওয়া মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রথম ধাপ, সেইসাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করারও প্রথম ধাপ, এবং এটি নিখুঁত হয়ে ওঠার ধাপটার চেয়ে নিচু। একজন বিজিত ব্যক্তির জীবন স্বভাব একজন নিখুঁত হওয়া মানুষের থেকে অনেক কম পরিবর্তিত হয়। বিজিত হওয়া এবং নিখুঁত হওয়া ধারণাগতভাবে একে অপরের থেকে আলাদা কারণ সেগুলি দুটি ভিন্ন দুটি পর্যায়ের কাজ, এবং তা মানুষকে পৃথক দুটি মানদণ্ডে ধারণ করে; বিজয় মানুষকে নিম্নতর মানদণ্ডে ধারণ করে, যেখানে নিখুঁতকরণ তাদের উচ্চতর মানদণ্ডে পৌঁছে দেয়। যারা নিখুঁত হয়ে উঠেছে তারা ধার্মিক, তাদের পবিত্র করে তোলা হয়েছে; তারাই মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজের এবং তার অন্তিম ফলাফলের স্ফটিকরূপ, বা শেষ পণ্য। যদিও তারা নিখুঁত মানুষ নয়, তবে তারা অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়। অপরপক্ষে, বিজিতরা কেবল বাক্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তারা স্বীকার করে যে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন, বাক্য দেহে আবির্ভূত হয়েছে, এবং ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন বিচার ও শাস্তির কাজ করতে। তারা এটাও স্বীকার করে যে ঈশ্বরের বিচার এবং শাস্তি এবং তাঁর আঘাত এবং পরিমার্জন, সবই মানুষের জন্য হিতকর। তারা অতি সম্প্রতিই কিছুটা মানব সদৃশ হতে শুরু করেছে। তাদের জীবনের প্রতি কিছু অন্তর্দৃষ্টি আছে, কিন্তু তা এখনও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যভাবে বললে, তারা সবেমাত্র মনুষ্যত্ব ধারণ করতে শুরু করছে। এগুলিই হল বিজিত হওয়ার প্রভাব। মানুষ যখন পরিপূর্ণতার পথে পা রাখে, তখন তাদের পুরনো স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে। এছাড়াও, তাদের জীবনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা ধীরে ধীরে আরও গভীরভাবে সত্যের ভিতর প্রবেশ করে। তারা জগৎকে, এবং যারা সত্য অনুসরণ করে না তাদের সকলকে ঘৃণা করতে সক্ষম হয়। বিশেষত তারা নিজেদের ঘৃণা করে, কিন্তু, তার থেকেও বড় কথা হল, তারা নিজেদের স্পষ্টভাবে জানে। তারা সত্যের দ্বারা বেঁচে থাকতে চায় এবং সত্যের অনুসরণকেই তাদের লক্ষ্য করে তোলে। তারা তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারায় বাস করতে ইচ্ছুক নয় এবং তারা মানুষের নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য, অহংকার এবং আত্মগর্বকে ঘৃণা করে। তারা দৃঢ় ন্যায্যতার বোধের সাথে কথা বলে, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার সাথে সমস্ত কিছু পরিচালনা করে, এবং তারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ও বাধ্য। যদি তারা ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচারের আওতায় আসে, তবে তারা যে নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল হয়ে পড়ে না তা-ই নয়, বরং তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই শাস্তি এবং বিচারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার ছাড়া তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এটি তাদের রক্ষা করে। তাদের অনুসৃত বিশ্বাস নিছকই শান্তি ও আনন্দ এবং ক্ষুধা নিবারণের রুটির অন্বেষণ নয়। এমনকি তারা ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখভোগের পিছনেও ছোটে না। নিখুঁত হওয়া মানুষদের মধ্যে এমনটিই ঘটে। বিজিত হওয়ার পর মানুষ স্বীকার করে যে একজন ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সেই স্বীকৃতি তাদের মধ্যে সীমিত সংখ্যক উপায়ে প্রকাশিত হয়। বাক্যের দেহে আবির্ভূত হওয়ার আসল মানে কী? অবতার মানে কী? অবতাররূপী ঈশ্বর কী করেছেন? তাঁর কাজের লক্ষ্য ও তাৎপর্য কী? তাঁর এত কাজকর্ম অভিজ্ঞতা করার পর, দেহরূপে তাঁর কাজগুলি অভিজ্ঞতা করার পর, তুমি কী লাভ করেছ? এই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করার পরেই তুমি বিজিত হবে। যদি তুমি কেবল মুখেই বলো যে, তুমি স্বীকার করো ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তোমার যা পরিত্যাগ করা উচিত তা পরিত্যাগ না করো এবং পরিত্যাজ্য দৈহিক ভোগসুখগুলি ত্যাগ করতে ব্যর্থ হও, বরং পরিবর্তে সর্বক্ষণ দৈহিক ভোগসুখের লোভ করে চলো যেমন তুমি সর্বদা চলেছো, এবং তুমি যদি ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে অক্ষম হও এবং অনেক সাধারণ অনুশীলনের কোনো মূল্য না দাও, তাহলে তা প্রমাণ করে যে তুমি এখনও বিজিত হতে পারো নি। সেক্ষেত্রে, তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারলেও, তা কোনো কাজেই লাগবে না। বিজিত ব্যক্তিরা কিছু প্রাথমিক পরিবর্তন এবং প্রাথমিক প্রবেশ অর্জন করে। ঈশ্বরের বিচার এবং শাস্তির অভিজ্ঞতা মানুষকে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং সত্যের প্রাথমিক উপলব্ধি দেয়। তুমি গভীরতর, বিশদ সত্যের বাস্তবতায় সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে অক্ষম হতে পারো, তবে তোমার দৈহিক সুখভোগ বা তোমার ব্যক্তিগত অবস্থার সাথে জড়িত অনেক প্রাথমিক সত্যকে বাস্তব জীবনে পালন করতে পারবে। এই সবই বিজিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন মানুষের মধ্যে অর্জিত প্রভাব। বিজিতদের মধ্যেও এই স্বভাবের পরিবর্তন দেখা যায়; উদাহরণস্বরূপ, তারা যেমন পোশাক পরে এবং নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করে এবং কীভাবে তারা জীবনযাপন করে—এসবই পরিবর্তিত হতে পারে। ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, তারা তাদের সাধনার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বিজয়কার্যের সময়, তাদের জীবনের স্বভাবেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, কিন্তু যারা নিখুঁত হয়ে উঠেছে তাদের স্বভাব এবং লক্ষ্যের পরিবর্তনের তুলনায় সেগুলি অগভীর, প্রাথমিক, এবং খুবই নিকৃষ্ট। যদি বিজিত হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তির স্বভাব একেবারেই পরিবর্তিত না হয় এবং তারা কোনও সত্য অর্জন না করে, তবে এই ব্যক্তিটি একেবারেই নিষ্কর্মা এবং সম্পূর্ণ অকেজো! যারা বিজিত হয় নি তারা নিখুঁত হতে পারে না! যদি একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র বিজিত হতে চায়, তবে তাদের সম্পূর্ণ করা যাবে না, এমনকি যদি বিজয়কার্যের সময় তাদের স্বভাবে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহলেও নয়। তারা তাদের অর্জিত প্রাথমিক সত্যগুলিও হারাবে। যারা বিজিত এবং যারা নিখুঁত, তাদের মধ্যে স্বভাবের পরিবর্তনের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বিজিত হওয়া পরিবর্তনের প্রথম ধাপ; তা হল ভিত্তি। এই প্রাথমিক পরিবর্তনের অভাবই প্রমাণ করে যে একজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে জানে না, যেহেতু এই জ্ঞানটি বিচার থেকে আসে এবং এই ধরনের বিচার বিজয়কার্যের একটি প্রধান অংশ। যেমন, যাদের নিখুঁত করে তোলা হয়, তাদের সবাইকে আগে জয়ী হতে হবে; যদি না হয়, তবে তাদের নিখুঁত হয়ে ওঠার কোন উপায় নেই।

তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরের অবতারকে স্বীকার করো, এবং বাক্যের দেহে আবির্ভাবও স্বীকার করো, তবুও তুমি তাঁর আড়ালে এমন কিছু কাজ করো, যা তাঁর চাহিদার বিপরীত এবং তোমার অন্তরে তাঁর প্রতি কোনো ভীতি নেই। এমনটা কি ঈশ্বরকে স্বীকার করা? তিনি যা বলেন তা তুমি স্বীকার করো, কিন্তু তুমি যা করতে পারো, তার অনুশীলন করো, না এবং তাঁর দেখানো প্রকৃত পথও মেনে চল না। এমনটা কি ঈশ্বরকে স্বীকার করা? এবং যদিও তুমি তাঁকে স্বীকার করো, তবুও তোমার তাঁর প্রতি মনোবৃত্তি কেবলই হয় সন্তর্পণতার, কখনওই তা শ্রদ্ধার নয়। যদি তুমি তাঁর কাজ দেখে তাঁকে স্বীকার করে থাকো এবং তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে জেনে থাকো, তবুও তুমি আতপ্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকো, তাহলে তুমি হলে এমন একজন ব্যক্তি যে এখনও বিজিত হয় নি। যারা বিজিত হয়েছে তাদের অবশ্যই যথাসাধ্য করতে হবে, এবং যদি তারা উচ্চতর সত্যে প্রবশে অক্ষম হয়, এবং যদিও এই সত্যগুলি তাদের সামর্থ্যের অতীতও হয় , তবুও এই ব্যক্তিগণ আন্তরিকভাবে তা অর্জনে ইচ্ছুক। কারণ তারা যা গ্রহণ করতে পারে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং তারা যা অনুশীলন করতে সক্ষম তারও সীমা-পরিসীমা রয়েছে। অন্তত, তাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা সব অবশ্যই করতে হবে, এবং যদি তুমি তা অর্জন করতে পারো, তবে তা অর্জিত হবে বিজয়কার্যেরর প্রভাবেই। ধরো তুমি বললে, “তিনি এত বেশি বাক্য প্রকাশ করতে পারেন যা মানুষ পারে না, যদি তিনি ঈশ্বর না হন, তাহলে তিনি কে?” এই ধরনের চিন্তার অর্থ এই নয় যে তুমি ঈশ্বরকে স্বীকার করো। তুমি যদি ঈশ্বরকে স্বীকার করো, তবে তোমাকে অবশ্যই তোমার বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে হবে। তুমি যদি একটি গির্জার নেতৃত্ব দাও, অথচ ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন না করো, যদি তুমি অর্থ এবং বিত্ত ও সম্পদ কামনা করো, এবং সর্বদা গির্জার অর্থ আত্মসাৎ করো, তাহলে তা কি ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, এবং তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য। তুমি যদি সত্যিই স্বীকার করো যে ঈশ্বর রয়েছেন, তাহলে কীভাবে তুমি ভীত হও না? যদি তুমি এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে সক্ষম হও, তবে তুমি কি সত্যিই তাঁকে স্বীকার করো? তুমি কি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? তুমি যাতে বিশ্বাস করো তা এক অস্পষ্ট ঈশ্বর; সেজন্যই তুমি ভীত নও! যারা সত্যিই ঈশ্বরকে স্বীকার করে এবং জানে, তারা সবাই তাঁর প্রতি ভীত হয়, এবং এমন কিছু করতে ভয় পায় যা তাঁর বিরোধিতা করে যা তাদের নিজেদের বিবেক-বিরুদ্ধ; তারা বিশেষ করে এমন কিছু করতে ভয় পায় যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র এটিকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার উপায় হিসেবে মান্যতা দেওয়া যায়। তোমার পিতামাতা যখন তোমায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করে, তখন তোমার কী করা উচিত? তোমার অবিশ্বাসী স্বামী যখন তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তখন তুমি কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে? এবং যখন ভাই-বোনেরা তোমায় ঘৃণা করে তখন তুমি কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে? যদি তুমি তাঁকে স্বীকার করো, তাহলে এইসব ক্ষেত্রে তুমি যথাযথ এবং বাস্তবসম্মত জীবনযাপন করবে। যদি তুমি সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হও কিন্তু বলো যে তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করো, তাহলে তা কেবল তোমার মুখের কথা! তুমি বলো যে তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো এবং তাঁকে স্বীকার করো, কিন্তু তুমি কীভাবে তাঁকে স্বীকার কর? কোন উপায়ে তাঁকে বিশ্বাস করো? তুমি কি তাঁকে ভয় করো? তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধা করো? তুমি কি তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসো? যখন তুমি দুঃখিত হও এবং ভরসা করার মতো কাউকে পাও না, তখন তুমি ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব কর, কিন্তু পরে আবার সেসব ভুলে যাও। তা ঈশ্বরকে ভালোবাসা নয়, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসও নয়! শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর মানুষকে কী অর্জন করতে দেখতে চান? আমি যে সমস্ত অবস্থার কথা বললাম, যেমন নিজের গুরুত্ব অনুভব করে খুবই আনন্দিত হয়ে পড়া, নিজেকে নতুন কিছু আহরণে অত্যন্ত করিৎকর্মা মনে করা, অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদের হেয়জ্ঞান করা, চেহারার ভিত্তিতে মানুষের বিচার করা, সরল লোকেদের উপর তর্জন করা, গির্জার অর্থের প্রতি লোভ করা, এবং আরও অনেক কিছু—শুধুমাত্র যখন এই সমস্ত কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাবগুলি আংশিক হলেও তোমার থেকে অপসৃত হবে, একমাত্র তখনই তোমার বিজয় প্রকাশ পাবে।

তোমাদের উপর কৃত বিজয়কার্যটি গভীরতমরূপে তাৎপর্যপূর্ণ: একদিকে, এই কাজের উদ্দেশ্য হল একদল ব্যক্তিকে নিখুঁত করা, যার অর্থ হল, একদল নিখুঁত মানুষ গড়ে তোলা যাতে তারা একদল জয়ী হয়ে উঠতে পারে—প্রথম সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা দল, অর্থাৎ প্রথম ফল। অপর দিকে, এ হল সৃষ্ট জীবগণকে তাঁর স্নেহ উপভোগ করতে দেওয়া, ঈশ্বরের পূর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণের স্বাদ উপভোগ করতে দেওয়া, মানুষকে কেবল করুণা এবং প্রেমময় দয়া উপভোগ করানোই নয়, বরং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, শাস্তি এবং বিচারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দেওয়ার জন্য। বিশ্বসৃষ্টি থেকে এখনও পর্যন্ত, মানুষের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই, ঈশ্বর তাঁর কাজের মাধ্যমে করে গিয়েছেন, তা হল কেবল ভালোবাসাই। এমনকি তুমি যে শাস্তি এবং বিচার দেখেছ তা-ও ভালোবাসা, আরও সত্য এবং আরও বাস্তব এক প্রেম, যা মানুষকে মানবজীবনের সঠিক পথে নিয়ে যায়। আর একভাবে, তা শয়তানের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। এবং আরও একটি দিকে, তা ভবিষ্যতের সুসমাচারের কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তা মানুষকে মানবজীবনের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যই, যাতে তারা স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে, কারণ মানুষ জানে না কীভাবে বাঁচতে হয়, আর এই পথনির্দেশ ছাড়া, তুমি কেবলমাত্র শূন্য জীবনযাপন করবে; তোমার জীবন মূল্যহীন বা অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং তুমি একজন স্বাভাবিক মানুষ হতেও সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হবে। এ-ই হল মানুষকে জয় করার গভীরতম তাৎপর্য। তোমরা সবাই মোয়াবের বংশধর; যখন বিজয়কার্য তোমাদের মধ্যে সম্পাদিত হতে থাকে, তা হল মহান পরিত্রাণ। তোমরা সকলেই পাপ ও অশ্লীলতার দেশে বাস করো, এবং তোমরা সকলেই অশ্লীল ও পাপপূর্ণ। আজ তোমরা যে কেবল ঈশ্বরের দিকে তাকাতে অক্ষম তা-ই নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, তোমরা শাস্তি এবং বিচার পেয়েছ, তোমরা প্রকৃত গভীর পরিত্রাণ পেয়েছ, অর্থাৎ বলা যায় যে তোমরা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছ। তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রকৃত প্রেমময়। তাঁর কোনো অসৎ অভিপ্রায় নেই। তোমাদের পাপের কারণেই তিনি তোমাদের বিচার করেন, যাতে তোমরা নিজেকে পরীক্ষা করবে এবং এই অনবদ্য পরিত্রাণ লাভ করবে। এই সবই করা হয় মানুষকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর মানুষকে উদ্ধারের জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে চলেছেন, এবং তাঁর নিজের হাতে গড়া মানুষকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। আজ, তিনি তোমাদের মাঝে কাজ করতে এসেছেন; এ কি অধিকতর পরিত্রাণ নয়? তিনি যদি তোমাদের ঘৃণাই করতেন, তবে কি স্বয়ং তিনি তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে পথনির্দেশ করার জন্য এত বড় মাপের কাজ করবেন? তবে কেন তাঁকে এত কষ্ট পেতে হবে? ঈশ্বর তোমাদের ঘৃণা করেন না বা তোমাদের প্রতি কোন মন্দ অভিপ্রায় তাঁর নেই। তোমাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বরের প্রেম হল প্রকৃততম প্রেম। একমাত্র মানুষ অবাধ্য হওয়ার কারণেই তাঁকে বিচারের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করতে হয়; তা না হলে তাদের উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। যেহেতু তোমরা বাঁচতে জানো না এবং কীভাবে বাঁচতে হবে তা নিয়েও সচেতন নও, এবং যেহেতু তোমরা এই অশ্লীল এবং পাপপূর্ণ দেশে বাস করো, এবং তোমরা নিজেরাই হীন এবং নীচ দানব, তাই তিনি তোমাকে তোমারা নিকৃষ্টতর হয়ে পড়া সহ্য করতে পারেন না, তিনি তোমাদের এই এখনকার মত হীন দেশে শয়তান দ্বারা ইচ্ছামত পদদলিত অবস্থায় বাস করতে দেখতে পারেন না, তিনি তোমাদের মৃতস্থানে পতিত হতে দেখতে পারেন না। তিনি শুধুমাত্র মানুষের এই গোষ্ঠীকে অর্জন করতে চান এবং তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্ধার করতে চান। তা তোমাদের উপর বিজয়কার্য করার মূল উদ্দেশ্য—তা কেবল পরিত্রাণের জন্য। যদি তুমি বুঝতে না পারো যে তোমার জন্য করা সমস্ত কিছুই প্রেম ও পরিত্রাণ, যদি তুমি মনে করো যে তা নিছকই একটি পদ্ধতি, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার একটি উপায় এবং অবিশ্বাসযোগ্য কিছু, তাহলে তুমি কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য তোমার সেই জগতে ফিরে যেতে পারো! তুমি যদি এই স্রোতে থাকতে ইচ্ছুক হও, এবং এই বিচার এবং এই মহান পরিত্রাণ উপভোগ করতে চাও, এই সমস্ত আশীর্বাদ উপভোগ করতে চাও যা মানবজগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, এবং এই প্রেম উপভোগ করতে চাও, তবে ভালো হও: বিজয়কার্য গ্রহণ করার জন্য এই স্রোতে থাকো যাতে তোমাকে নিখুঁত করে তোলা যায়। আজ, তুমি ঈশ্বরের বিচারের কারণে কিছু যন্ত্রণা এবং পরিমার্জনা অনুভব করতে পারো, তবে এই যন্ত্রণা ভোগ করার মূল্য এবং অর্থ রয়েছে। যদিও মানুষ পরিমার্জিত হয় এবং নির্দয়ভাবে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচারের দ্বারা উন্মোচিত হয়—যার লক্ষ্য হল তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া, তাদের দৈহিকতাকে দণ্ড দেওয়া—এই কাজের কোনটিই তাদের জৈবদেহকে ধ্বংস করার জন্য নয়। বাক্যের দ্বারা এই তীব্র উন্মোচনের সবটুকুই তোমায় সঠিক পথে নির্দেশিত করার উদ্দেশ্যে। তোমরা ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ এবং স্পষ্টতই, তা তোমাদের কোনো মন্দ পথে পরিচালিত করে নি! তা পূর্ণত তোমার স্বাভাবিক মানবতার যাপন করার উদ্দেশ্যে, এবং পূর্ণতই তোমার স্বাভাবিক মানবতার দ্বারা অর্জনযোগ্য। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তোমার চাহিদা, তোমার দুর্বলতা, এবং তোমার প্রকৃত উচ্চতা অনুযায়ী, এবং তোমাদের উপর কোন অসহনীয় ভার চাপানো হয় না। এ আজ তোমার কাছে স্পষ্ট নয়, এবং তুমি মনে কর যেন আমি তোমার প্রতি কঠোর হচ্ছি, এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি সর্বদাই বিশ্বাস করো যে, আমি তোমায় ঘৃণা করার কারণেই তোমায় নিয়ত শাস্তি দিই, বিচার এবং তিরস্কার করি। কিন্তু তুমি শাস্তি এবং বিচার ভোগ করলেও তা আসলে তোমার প্রতি প্রেম এবং এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষা। তুমি যদি এই কাজের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে তোমার পক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলা অসম্ভব হবে। এই পরিত্রাণের তোমায় সান্ত্বনা এনে দেওয়া উচিত। নিজের ভ্রান্ত পথগুলিকে আঁকড়ে রেখো না। এতদূর এসে, তোমার কাছে বিজয়কার্যের তাৎপর্য পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং তোমার আর অন্য কোনোরকম মতামত ধরে রাখা উচিত নয়!


অনুশীলন (৬)

আজ, পিতরের যে বোধশক্তি ছিল তা অর্জন করার কথা তো দূরের কথা—অনেক মানুষই পৌলের যে বোধশক্তি ছিল সেটাই অর্জন করতে পারে না। তাদের এমনকি পৌলের ন্যয় আত্মসচেতনতাও নেই। যদিও পৌল প্রভুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল কারণ সে প্রভু যীশুকে নির্যাতন করেছিল, পরে সে প্রভুর জন্য কাজ করার এবং কষ্ট সহ্য করার সংকল্পও করেছিল। যীশু তাকে একটি ব্যাধি দিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীকালে, কাজ শুরু করার পরে, পৌল এই ব্যাধির প্রকোপে কষ্টভোগ থাকে। সে কেন বলছিল যে তার শরীরে একটি কাঁটা ছিল? আসলে, এই কাঁটাই ছিল সেই ব্যাধি—এবং পৌল-এর কাছে, তা ছিল এক মারাত্মক দুর্বলতা। সে যতই কাজ করুক বা যতই কষ্ট সহ্য করুক না কেন, সেই কাঁটা থেকে সে মুক্তি পেতে পারেনি। তবুও পৌল-এর আজকের তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা, এবং তার আত্ম-সচেতনতাও ছিল, এবং সে তোমাদের চেয়ে অধিক বোধের অধিকারী ছিল। যীশুর দ্বারা পৌল আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর, সে যীশুর শিষ্যদের নির্যাতন করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং যীশুর জন্য প্রচার এবং ক্লেশসাধন শুরু করেছিলেন। এবং কী তাকে ক্লেশসাধনে অনুপ্রাণিত করেছিল? পৌল বিশ্বাস করেছিল যে, যেহেতু সে মহান আলোক চাক্ষুষ করেছে, তাই তাকে অবশ্যই প্রভু যীশুর সাক্ষ্য দিতে হবে, আর কখনো যীশুর শিষ্যদের নির্যাতন এবং ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করা যাবে না। পৌল ছিল ধর্মের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বদের একজন। সে অত্যন্ত জ্ঞানী এবং প্রতিভাধর ছিল, গড়পড়তা মানুষদের সে অবজ্ঞার চোখে দেখত, এবং অধিকাংশের চেয়েই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল সে। কিন্তু “মহান আলোক” তাকে আলোকিত করার পরে, সে প্রভু যীশুর জন্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল, ঈশ্বরের জন্য ক্লেশসাধন করার লক্ষ্যে তার সংকল্প স্থাপন করতে এবং নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে, সে চেতনার অধিকারী ছিল। যখন সে যীশুর শিষ্যদের নিপীড়ন ও আটক করছিল, তখন যীশু তার কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন: “পৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন কর?” পৌল তৎক্ষণাৎ ভুলুণ্ঠিত হয়ে বলল: “প্রভু, আপনি কে?” আকাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল: “আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ।” অকস্মাৎ, পৌল জেগে উঠল, এবং তখনই সে জানতে পারল যে, যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, যে, তিনিই হলেন ঈশ্বর। “আমায় অনুগত হতেই হবে। ঈশ্বর আমাকে এই অনুগ্রহ প্রদান করেছেন—আমি তাঁকে এইভাবে নির্যাতন করেছি, তবুও তিনি আমায় আঘাত করেননি, বা আমায় অভিশাপও দেননি। আমায় তাঁর জন্য কষ্ট সহ্য করতে হবে।” পৌল স্বীকার করেছিল যে সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছিল এবং তারপর তাঁর শিষ্যদের হত্যা করছিল, ঈশ্বর তা-ও তাঁকে অভিশাপ দেননি, বরং তাকে আলোকিত করেছিলেন। এটি তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সে বলেছিলে: “যদিও আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখিনি, আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছি এবং তাঁর মহান আলো চাক্ষুষ করেছি। শুধুমাত্র এখনই আমি যথার্থই দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর আমায় প্রকৃতপক্ষেই ভালোবাসেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রকৃতপক্ষে সেই ঈশ্বর, যিনি মানুষের প্রতি করুণা করেন, এবং অনন্তকাল ধরে মানুষের পাপসমূহকে ক্ষমা করেন। আমি সত্যিই দেখতে পাচ্ছি যে আমি একজন পাপী।” যদিও, পরবর্তীকালে, ঈশ্বর পৌলের প্রতিভাগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন, আপাতত তা ভুলে যাও। সেই সময়ে তার সংকল্প, তার স্বাভাবিক মানবতাবোধ এবং তার আত্ম-সচেতনতা—তোমরা এই বিষয়গুলি অর্জনে অক্ষম। আজ, তোমরা কি অনেকটাই আলোক পাওনি? অনেক মানুষই কি চাক্ষুষ করেনি যে ঈশ্বরের স্বভাব হল মহিমা, ক্রোধ, বিচার এবং শাস্তিস্বরূপ? অভিশাপ, পরীক্ষা এবং পরিমার্জনা অনেকবারই মানুষের উপর সংঘটিত হয়েছে—এবং তারা কী শিখেছে? অনুশাসিত এবং মোকাবিলা করার মাধ্যমে তোমরা কী অর্জন করেছ? কড়া কথা, কটূক্তি এবং বিচার তোমাদের মধ্যে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, তবুও তোমরা সেগুলিতে কোন কর্ণপাত করোনি। তোমাদের এমনকি পৌলের অধিকৃত সামান্য বুদ্ধিটুকুও নেই—তুমি কি অত্যন্ত পশ্চাদভিমুখী নও? এমনকি পৌলও অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পায়নি। সে কেবল জানত যে সে আলোকিত হয়েছে, কিন্তু সে জানত না যে তাকে আঘাত করা হয়েছে; সে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করত যে সে আলোকিত হওয়ার পরে, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করতে হবে, ঈশ্বরের জন্য কষ্ট পেতে হবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পথ প্রশস্ত করার জন্য তাকে সবকিছু করতে হবে, এবং প্রভুর দ্বারা মুক্তি পাওয়ার জন্য আরও পাপীদের নিয়ে আসতে হবে। এটাই ছিল তার সংকল্প, এবং তার কাজের একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু সে কাজ করে চলার সময়েও, সেই ব্যাধি আমৃত্যু তাকে পরিত্যাগ করেনি। পৌল বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছে। সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, এবং প্রচুর অত্যাচার এবং প্রভূত ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছে, যদিও, অবশ্যই, এগুলি পিতরের পরীক্ষার চেয়ে অনেক কমই ছিল। তোমাদের মধ্যে যদি পৌলের অধিকৃত ধারণাটুকুও না থাকে, তবে তা কতটা শোচনীয়? তা-ই যদি হয়, তবে ঈশ্বর কীভাবে তোমাদের মধ্যে মহত্ত্বর কাজ শুরু করতে পারেন?

সুসমাচার প্রচার করার সময় পৌল প্রভূত যন্ত্রণাভোগ করেছিল। সে যে কাজটি করেছিল, তার সংকল্প, তার বিশ্বাস, আনুগত্য, ভালোবাসা, ধৈর্য এবং বিনয়, এবং অন্যান্য অনেক বাহ্যিক বিষয় যা সে যাপন করেছিল, তা আজকের তোমাদের চেয়ে উচ্চতর ছিল। আরও কঠোরভাবে বলতে গেলে, তোমাদের মধ্যে কোন স্বাভাবিক বোধ নেই; এমনকি তোমাদের বিবেকবোধ বা মানবিকতাও নেই। তোমাদের এত অভাব! এইভাবে, বেশিরভাগ সময়, তোমরা যা যাপন কর তাতে কোন স্বাভাবিক বোধ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং আত্ম-সচেতনতার কোন চিহ্ন থাকে না। যদিও পৌল সেই সময়ে শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছিল, তবুও সে প্রার্থনা করতে আর অন্বেষণ করতে থাকে: “এই ব্যাধি আসলে কী? আমি প্রভুর জন্য এই সমস্ত কাজ করেছি, এই যন্ত্রণা কেন আমাকে ছেড়ে যায় না? এটা কি হতে পারে যে প্রভু যীশু আমাকে পরীক্ষা করছেন? তিনি কি আমাকে আঘাত করেছেন? তিনি যদি আমাকে আঘাত করতেন, তখনই আমার মৃত্যু ঘটত, আর আমি তাঁর জন্য এই সমস্ত কাজ করতে পারতাম না, বা আমি এত আলোকও পেতে পারতাম না। তিনিও আমার সংকল্প উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন”। পৌল সর্বদা অনুভব করেছিল যে, এই ব্যাধি হল ঈশ্বরের তাকে পরীক্ষা করা, যে, এটি তার বিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করছে—পৌল তার ব্যাধিটিকে এভাবেই দেখেছিল। বাস্তবে, তার ব্যাধিটি ছিল প্রভু যীশুর তাকে আঘাত করাকালীন রয়ে যাওয়া একটি প্রভাব। এটি তাকে আবেগজনিত পীড়ার মধ্যে রেখেছিল, এবং তার বিদ্রোহী মনোভাবের রাশ টেনেছিল। যদি তোমরা নিজেদের পৌলের পরিস্থিতিতে খুঁজে পাও, তাহলে তোমরা কী করবে? তোমাদের সংকল্প এবং কষ্ট পাওয়ার ক্ষমতা কি পৌলের সমতুল? আজ, যদি তোমাদের কোনো ব্যাধি হয়, অথবা তোমরা যদি কোনো বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাও, এবং তোমাদের যদি কষ্ট পেতে হয়, কে-ই বা জানে তোমরা কেমন হবে। যদি তোমাদের একটি পাখির খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয় এবং ক্রমাগত তোমাদের রসদ যোগান দিয়ে যাওয়া হয়, তোমরা ভালোই থাকবে। অন্যথায় তোমরা হয়ে উঠবে ঠিক নেকড়েদের মতো, কোনোরকম মানবিকতা ছাড়াই। সুতরাং তোমরা যদি সামান্য প্রতিবন্ধকতা বা কষ্ট ভোগ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক; যদি তোমাদের জীবন সহজতর করে দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাহলে তোমরা কীভাবে রক্ষিত হবে? আজ, তোমাদের শাস্তি, বিচার, এবং অভিশাপ দেওয়া হয়েছে বলেই কিন্তু তোমাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা অনেক কষ্ট পেয়েছ বলেই কিন্তু সুরক্ষিত রয়েছ। যদি তা না হত, তাহলে তুমি অনেক আগেই বিকৃতিতে অধঃপতিত হয়ে যেতে। এইসব ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের জন্য বিষয়সকল কঠিন করে তুলছে না—মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করা কঠিন, এবং অবশ্যই এইভাবেই তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে হবে। পৌল যে বিবেক বা বোধশক্তির অধিকারী ছিল, আজ তোমাদের মধ্যে সেটুকুও নেই, তোমাদের এমনকি তার অধিকৃত আত্ম-সচেতনতাও নেই। তোমাদের উপর সর্বদা চাপসৃষ্টি করতে হবে, এবং তোমাদের আত্মাগুলিকে জাগ্রত করার জন্য তোমাদের সর্বদা শাস্তি দিতে আর বিচার করতে হবে। শাস্তি এবং বিচার তোমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে শ্রেয়। এবং প্রয়োজন অনুসারে, তোমার উপর সত্যের শাস্তিও নেমে আসবে; কেবলমাত্র তারপরই তোমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে। তোমাদের প্রকৃতি হল এমনই যে, শাস্তি এবং অভিশাপ ছাড়া তুমি মাথা নত করতে ইচ্ছুক হবে না, রয়ে যাবে সমর্পণে অনিচ্ছুক। তোমাদের চোখের সামনে তথ্য না থাকলে, কোন ফলই হবে না। চরিত্রগতভাবে তোমরা অত্যন্ত নীচ এবং মূল্যহীন! শাস্তি এবং বিচার ছাড়া, তোমাদের জয় করা কঠিন, এবং তোমাদের ন্যায়বিহীনতা এবং অবাধ্যতাকে পরাস্ত করা কঠিন। তোমাদের পুরানো প্রকৃতি এত গভীরভাবে বদ্ধমূল। যদি তোমাদের সিংহাসনে বসানো হয়, তোমাদের স্বর্গের উচ্চতা এবং পৃথিবীর গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকবে না, তোমরা যে কোন দিকে এগিয়ে চলেছ সে সম্পর্কে ধারণা তো আরোই থাকবে না। তোমরা জানো না যে তোমরা কোথা থেকে এসেছ, তাহলে তোমরা সৃষ্টির প্রভুকে কীভাবে চিনতে পারবে? বর্তমানের যথাকালীন শাস্তি এবং অভিশাপ না থাকলে, তোমাদের শেষ দিনটি অনেক আগেই চলে আসত। এবং তোমার নিয়তির বিষয়ে তো কিছুই বলার নেই—তা কি আরও বেশি করে আসন্ন বিপদে পড়বে না? এই যথাকালীন শাস্তি এবং বিচার না হলে, কে-ই বা জানে, যে, তোমরা যে কতটা অহংকারী হয়ে উঠতে, বা কতটা নিকৃষ্ট হয়ে উঠতে। এই শাস্তি এবং বিচার তোমাদের আজকের দিনে নিয়ে এসেছে, এবং এগুলি তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। যদি তোমরা এখনও তোমাদের “পিতা”-র মতো একই পদ্ধতি ব্যবহার করে “শিক্ষিত” হতে, তাহলে কে-ই বা বলতে পারে যে তোমরা কোন পরিসরে প্রবেশ করতে! তোমাদের নিজেকে নিয়ন্ত্রণের এবং আত্ম-প্রতিফলনের ক্ষমতা নেই। তোমাদের মত মানুষদের ক্ষেত্রে, তোমরা যদি কোনো হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র অনুসরণ এবং মান্য করে চল, আমার লক্ষ্য অর্জিত হবে। আজকের শাস্তি ও বিচার মেনে নেওয়াই কি তোমাদের পক্ষে ভালো নয়? তোমাদের কাছে আর কি কি বিকল্প রয়েছে? পৌল যখন প্রভু যীশুকে বক্তব্য রাখতে ও কাজ করতে দেখেছিল, তখনও সে বিশ্বাস করে নি। পরবর্তীতে, প্রভু যীশুকে ক্রুশে পেরেক-বিদ্ধ করার পরে, এবং তাঁর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে, সে এই সত্যটি জেনেছিল, তবুও সে নির্যাতন এবং বিরোধিতা করা অব্যাহত রাখে। ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করা বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে, এবং তাই তাকে আঘাত করা হয়েছিল। শুরুতে, সে জানত যে ইহুদীদের মধ্যে একজন রাজা আছেন যাঁকে যীশু বলা হয়, সে এমনটা শুনেছিল। পরে, যখন সে মন্দিরে ধর্মোপদেশ দিয়েছিল এবং সারা দেশে প্রচার করেছিল, সে যীশুর বিরুদ্ধাচার করেছিল, উদ্ধত ভঙ্গিতে যেকোনো কারোর কথা মান্য করতে অস্বীকার করেছিল। এই বিষয়গুলো সে সময় কাজের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যীশু যখন কাজ করছিলেন, তখন পৌল সরাসরি মানুষকে নির্যাতন ও আটক করেনি, কিন্তু সে যীশুর কাজকে তছনছ করে ফেলার জন্য প্রচার এবং কথনের ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীকালে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর, সে শিষ্যদের গ্রেফতার করতে শুরু করে, জায়গায় জায়গায় ছুটে গিয়ে তাদের নির্যাতন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তার উপর “আলো” জ্বলে উঠার পরেই সে জেগে ওঠে এবং অত্যন্ত অনুশোচনা অনুভব করে। সে অসুস্থ হওয়ার পর, তার সেই অসুস্থতা আর তাকে ছেড়ে যায়নি। কখনও কখনও, সে অনুভব করেছিলেন যে তার কষ্ট আরও বেড়েছে, এবং সে বিছানা থেকে উঠতেও অক্ষম। সে ভেবেছে: “কী হচ্ছে? আমি কি সত্যিই আঘাত পেয়েছিলাম?” ব্যাধি তাকে ছেড়ে যায়নি, এবং এই ব্যাধির কারণেই সে অনেক কাজ করেছিল। এটা বলা যেতে পারে যে, যীশু তার অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই পৌলকে এই ব্যাধি দিয়েছিলেন; এটি ছিল পৌলকে দেওয়া একটি শাস্তি, কিন্তু এটি ঈশ্বরের কাজে পৌলের প্রতিভাগুলি ব্যবহার করার জন্যও করা হয়েছিল, যাতে তাঁর কাজকে প্রসারিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না, পৌলকে উদ্ধার করা, তা ছিল তাকে ব্যবহার করা। তবুও পৌলের স্বভাব ছিল খুব উদ্ধত এবং স্বেচ্ছাচারী, এবং তাই তার মধ্যে একটি “কণ্টক” প্রোথিত হয়েছিল। অবশেষে, পৌল যখন তার কাজ শেষ করে, তখন সেই ব্যাধি আর তার জন্য ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ছিল না, এবং তার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে এই কথাগুলি বলতে সক্ষম হয়েছিল “আমি ভালোভাবে লড়াই করেছি, আমি আমার যাত্রা শেষ করেছি, আমি বিশ্বাস বজায় রেখেছি: এখন থেকে আমার জন্য ন্যায়পরায়ণতার মুকুট তুলে রাখা হয়েছে”—এমনটা সে বলেছিল কারণ সে ঈশ্বরের কাজ জানত না। তোমাদের মধ্যে পৌলের মতো অনেকেই আছে, কিন্তু যদি তোমাদের সত্যিই পথের শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করার সংকল্প থাকে, তবে তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে না। আমরা এখানে পৌল কী কী উপায়ে বিদ্রোহী আর প্রতিরোধী ছিল তার আলোচনা করব না; বরং তার যে অংশটি ইতিবাচক এবং প্রশংসনীয় ছিল সেটাই ধরে রাখা যাক: তার একটা বিবেকবোধ ছিল এবং একবার “আলো” পাওয়ার পরে, সে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত করতে এবং ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এটি ছিল তার একটি শক্তিশালী দিক। যাইহোক, যদি কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করে যে, তার একটি শক্তিশালী দিক ছিল বলেই সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল, যদি তারা মনে করে যে, এমনটা নাও হতে পারে যে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তাহলে এগুলি হল বোধহীন মানুষের কথা।

প্রার্থনা করার সময় এবং ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করার সময়, অনেকেই বলে যে তারা ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তারপরে একান্তে তারা দুশ্চরিত্র হয়ে পড়ে এবং সেই নিয়ে আর কিছুই ভাবে না। ঈশ্বরের বাক্যগুলি বারবার উচ্চারিত হয়, স্তরের পর স্তর প্রকাশ করে চলে, এবং শুধুমাত্র একবার মানুষের নিম্নতম স্তরটি অনাবৃত হলে তবেই তারা “শান্তি খুঁজে পায়”, এবং তাদের ঔদ্ধত্য এবং স্বেচ্ছাচারের, অসহনীয় অহংকারের মাত্রা কমে। আজ তোমাদের যেরকম অবস্থা, তাতে তোমাদের এখনও নির্মমভাবে আঘাত করা এবং অনাবৃত করা উচিত, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা উচিত, যাতে তোমরা বিশ্রামের সুযোগটুকুও না পাও। কঠোর শাস্তি আর বিচার তোমাদের ছেড়ে না গেলে, এবং নিন্দা ও অভিশাপের তোমাদের থেকে দূরে না থাকলেই, তা তোমাদের ভালো, এতে তোমরা দেখতে পাও যে ঈশ্বরের প্রশাসনিকের ফরমানসমূহের হাত তোমাদের কাছ থেকে কখনও সরে যায় না। ঠিক যেমন বিধানের যুগে, হারোণ যখন দেখেছিল যে যিহোবা তাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি (সে যা দেখেছিল তা হল যিহোবার অবিরাম নির্দেশনা এবং সুরক্ষা; ঈশ্বরের যে নির্দেশনা তোমরা আজ দেখেছ তা হল শাস্তি, অভিশাপ এবং বিচার), আজ যিহোবার প্রশাসনিক ফরমানসমূহের হাত তোমাদের পরিত্যাগ করবে না। তবে, তোমরা একটি বিষয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পার: তোমরা যেভাবেই বিরোধিতা, বিদ্রোহ আর বিচার করো না কেন, তোমাদের শারীরিক কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি কেউ কেউ তাদের বিরোধিতায় অনেক দূরে চলে গিয়ে কাজে বাধা দেয়, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়; তার একটি সীমা আছে। গির্জার জীবনকে ব্যাহত বা বিপর্যস্ত কোরো না, এবং পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দিও না। বাকিদের ক্ষেত্রে, তুমি যা চাও তাই করতে পার। যদি তুমি বল যে তুমি জীবনের সাধনা করতে চাও না, এবং পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাও, তাহলে সত্বর ফিরে যাও! তোমরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো, যতক্ষণ না তা ঈশ্বরের কাজে বাধা দিচ্ছে। তবুও আরও একটি বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে: শেষ পর্যন্ত, এই ধরনের ইচ্ছাকৃত পাপীদের সবাইকে নির্মূল করা হবে। আজ, তোমাকে ভর্ত্সনা করা না-ও হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, মানুষের একটিমাত্র অংশই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে—এবং বাকিরা সকলেই বিপদে পড়বে। যদি তুমি এই স্রোতে থাকতে না চাও, তাহলে তা-ও ঠিক আছে। আজকের মানুষদের সঙ্গে সহনশীলভাবে আচরণ করা হয়; আমি তোমাকে সীমাবদ্ধ করি না, যতক্ষণ তুমি আগামীকালের শাস্তির বিষয়ে অকুতোভয় হয়ে থাকো। কিন্তু যদি তুমি এই স্রোতে থাকো, তাহলে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হবে, এবং তোমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তুমি যদি তা প্রত্যাখ্যান করতে চাও এবং পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাও, তাহলে ঠিক আছে—কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না! কিন্তু যদি তুমি এমন কাজ কর যা ধ্বংসাত্মক এবং ঈশ্বরের কাজকে ব্যাহত করে, তাহলে তার জন্য তোমাকে একেবারেই ক্ষমা করা যাবে না! কাদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং কাদের পরিবারগুলি অভিশপ্ত হয় এই ব্যাপারে তোমার চোখ যা দেখে এবং তোমার কান যা শোনে—সেই সমস্ত কিছুরই সীমা-পরিসীমা রয়েছে। পবিত্র আত্মা লঘুভাবে কিছু করেন না। তোমরা যে পাপ করেছ তার উপর ভিত্তি করে, যদি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের নিজেদের ন্যায়বিহীনতা অনুযায়ী আচরণ করা হয় এবং তোমাদের গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়, তাহলে তোমাদের মধ্যে কে কে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে? তোমরা সকলেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং তোমাদের কারোরই ভালো পরিণতি হবে না। তবুও, বর্তমানে, অনেক মানুষের সঙ্গেই সহনশীলতার সাথে আচরণ করা হয়। যদিও তোমরা বিচার কর, বিদ্রোহ এবং বিরোধিতা কর, যতক্ষণ না তোমরা বাধা দিচ্ছ, আমি হাসিমুখে তোমাদের সম্মুখীন হব। তোমরা যদি সত্যিই জীবন অনুসরণ কর, তাহলে তোমাকে অবশ্যই কিছু শাস্তি ভোগ করতে হবে, এবং তুমি যা ভালোবাসো তার বিচ্ছেদের বেদনা সহন করে অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে উপচারশালায় যেতে হবে; পিতর যেমন পরীক্ষা এবং কষ্টকে মেনে নিয়েছিল, তেমনি তোমাকেও অবশ্যই বেদনা সহন করতে হবে। আজ তুমি বিচারাসনের সম্মুখে রয়েছ। ভবিষ্যতে, তোমাকে অবশ্যই “হাঁড়িকাঠ”-এ যেতে হবে, যে যাওয়া-ই হবে তোমাদের “আত্মবলিদান”।

অন্তিম সময়ের কাজের এই শেষ পর্যায়ে, সম্ভবত তোমরা বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর তোমার দেহকে ধ্বংস করবেন না, এবং এটা বলা যেতে পারে যে, তুমি তাঁর বিরোধিতা করলেও, এবং তাঁর বিচার করলে-ও তোমাকে কোনো অসুস্থতায় না-ও ভুগতে হতে পারে—কিন্তু যখন ঈশ্বরের কঠোর বাক্যগুলি তোমার উপর আগত হয়, যখন তোমার সকল বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ এবং তোমার কুৎসিত চেহারা অনাবৃত হয়, তুমি লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তুমি নিজেকে আতঙ্কিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত অবস্থায় খুঁজে পাবে। বর্তমানে, তোমাদের কিছুটা বিবেকবোধ থাকতেই হবে। ঈশ্বরের বিরোধিতা ও বিদ্রোহকারী মন্দ লোকেদের ভূমিকা পালন কোরো না। তুমি তোমার পুরানো পূর্বপুরুষের দিকে ফিরে তাকাও; এই আত্মিক উচ্চতা এবং এই মানবতারই অধিকারী হওয়া উচিত তোমার। তুমি সর্বদাই নিজের ভবিষ্যত সম্ভাবনা বা বর্তমানের ভোগবিলাসকে একপাশে সরিয়ে রাখতে অক্ষম। ঈশ্বর বলেছেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে অনুসরণ এবং সত্যের অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের নিখুঁত করব। একবার তোমরা নিখুঁত হয়ে উঠলে, তোমাদের একটি সুন্দর গন্তব্য থাকবে—আমার সাথে আশীর্বাদ উপভোগ করার জন্য তোমাদের আমার রাজ্যে আনা হবে।” তোমাদের একটি সুন্দর গন্তব্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তবুও তোমাদের প্রয়োজনীয়তা কখনোই হ্রাস করা যাবে না। একটি শর্তও রয়েছে: তোমাদের জয় অথবা নিখুঁত যা-ই করা হোক না কেন, আজ তোমাদের কিছুটা শাস্তি এবং কষ্ট সহ্য করতেই হবে; তোমাকে আঘাতপ্রাপ্ত এবং অনুশাসিত হতে হবে; তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যগুলি শুনতে হবে, আমার পথ অনুসরণ করতে হবে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে হবে—তোমাদের, অর্থাৎ মানুষদের, এমনটাই করা উচিত। যেভাবেই তুমি অনুসরণ কর না কেন, তোমাকে অবশ্যই এইরকম স্পষ্টভাবেই শ্রবণ করতে হবে৷ তোমার যদি প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তাহলে তুমি অনুসরণ করা চালিয়ে যেতে পার। তুমি যদি বিশ্বাস কর যে এখানে কোন সম্ভাবনা বা আশা নেই, তাহলে তুমি চলে যেতে পারো। এই বাক্যগুলি তোমাকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু তুমি যদি সত্যিই যেতে চাও, তাহলে তা শুধু এটাই দেখায় যে তোমার সামান্য বিবেকবোধ নেই; তোমার এই কর্ম তোমাকে শয়তান প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও তুমি বলছ যে তুমি সমস্ত কিছু ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের উপর ছেড়ে দিয়েছ, কিন্তু তোমার দেহ এবং তোমার যাপনের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, তুমি এখনও শয়তানের আধীপত্যেরই অধীন রয়েছ। যদিও শয়তানও ঈশ্বরেরই হাতে, তবু তুমি নিজে এখনও শয়তানেরই অন্তর্গত এবং এখনও ঈশ্বরের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উদ্ধারলাভ করনি, কারণ তুমি এখনও শয়তানের প্রভাবে বাস করছ। উদ্ধারলাভের উদ্দেশ্যে তোমায় কীভাবে সাধনা করতে হবে? পছন্দ তোমার—তোমার যে পথে চলা উচিত সেই পথই তোমার বেছেও নেওয়া উচিত। পরিশেষে, তুমি যদি বলতে পারো: “আমার পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, আমি আমার বিবেক সহকারে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিই, এবং আমার কিছুটা মানবতা থাকতে হবে। আমি এর চেয়ে বড় কিছু অর্জন করতে পারি না, বা আমার ক্ষমতাও এত বেশি নয়; আমি ঈশ্বরের কাজের দর্শন এবং অর্থ বুঝতে পারি না। আমি কেবল ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিই, ঈশ্বর যা চান তা-ই করি, এবং আমি যথাসাধ্য করি। আমি ঈশ্বরের জীব হিসাবে আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি,” তাহলেই আমি তৃপ্তি বোধ করব। এটাই হল সর্বোচ্চ সাক্ষ্য যা দিতে তুমি সক্ষম। এ-ই হল মানুষের একটি অংশের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ মান: ঈশ্বরের এক জীব হিসাবে দায়িত্বপালন। তুমি যতটা সক্ষম ততটাই করো; তোমার থেকে সুউচ্চ কোনও চাহিদা নেই। তুমি যদি যথাসাধ্য করো, তবে তা-ই হবে তোমার সাক্ষ্য। 


অনুশীলন (৭)

তোমাদের মনুষ্যত্বে অনেক ঘাটতি রয়েছে, তোমাদের জীবনযাত্রাও খুব নিম্নস্তরীয় ও হীনমূল্যের, তোমাদের কোনোরকম মনুষ্যত্বই নেই, এবং তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই। ঠিক এই কারণেই তোমাদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের উপাদানসমূহের দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করতে হবে। বিবেকবোধ, যুক্তিবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকা; কীভাবে কথা বলতে ও কিছু প্রত্যক্ষ করতে হয় তা জানা; পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া; একজন স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করা—এইসবই হল স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের বিষয়ে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। যখন তোমরা এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যথাযথ আচরণ করো, তখন তোমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের একটা গ্রহণযোগ্য স্তর রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। তোমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্যেও প্রস্তুত করতে হবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্যের সামগ্রিকতা সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং তাঁর বাক্যগুলি অনুভব করতে হবে। তোমার জানা উচিত কীভাবে তাঁর বন্দোবস্তসমূহকে মান্য করতে হয় এবং কীভাবে সৃজিত সত্তার কর্তব্য পালন করতে হয়। তোমার আজ এই দুটি দিকেই প্রবেশ করা উচিত—এক মনুষ্যত্বময় জীবনের জন্য নিজেকে সজ্জিত করা এবং এক আধ্যাত্মিকতার জীবনের জন্য অনুশীলন করা। এই দুই-ই অপরিহার্য।

কিছু কিছু মানুষ উদ্ভট: তারা কেবল মনুষ্যত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করতে জানে। তাদের আকারে প্রকারে কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না; তাদের বক্তব্য বিষয় এবং তাদের বাচনরীতি যথাযথ, এবং তাদের বেশভূষা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং যথোপযুক্ত। কিন্তু তাদের ভিতরটা শূন্য; নিছক বাইরে থেকেই তাদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে মনে হয়। কেউ কেউ শুধুই কী খাওয়া উচিত, কী পরা উচিত, কী বলা উচিত সেদিকেই মনোযোগী। এমনকি এরকমও কিছু মানুষ আছে যারা কেবল মেঝে ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা এবং সাধারণ পরিচ্ছন্নতার মতো বিষয়গুলির প্রতিই বিশেষভাবে মনোযোগী। তারা হয়ত এই সমস্ত কাজে অত্যন্ত নিপুণ, কিন্তু তুমি যদি তাদের ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কার্য, কিংবা শাস্তি এবং বিচার, বা পরীক্ষা এবং পরিমার্জন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিয়ে কথা বলতে বলো, তাহলে তারা সম্ভবত সামান্যতম অভিজ্ঞতাও প্রদর্শন করবে না। তুমি তাদের হয়ত জিজ্ঞাসা করলে: “পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রাথমিক কার্যের বিষয়ে কি তোমার কোনো উপলব্ধি আছে? ঈশ্বরের আজকের অবতাররূপের কার্য যীশুর কার্যের থেকে কীভাবে আলাদা? যিহোবার কার্যের থেকেই বা কীভাবে আলাদা? তারা কি একই ঈশ্বর? তিনি কি এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যেই এসেছেন, নাকি মানবজাতিকে উদ্ধার করতে?” কিন্তু এই ধরনের মানুষদের এইসকল বিষয়ে কথা বলার মত কিছুই থাকে না। কেউ কেউ নিজেদের সুন্দর করে অথচ অগভীরভাবে সাজিয়ে তোলে: ভগিনীরা নিজেদের ফুলের মত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে, এবং ভ্রাতারা যুবরাজ অথবা ধনী তরুণ বাবুদের মত বেশভূষা করে। তারা শুধুমাত্র বাহ্যিক জিনিস নিয়েই ভাবিত, যেমন তাদের খাদ্যবস্তু বা পরিধেয়; ভিতরে ভিতরে, তারা কিন্তু নিঃস্ব এবং ঈশ্বরের বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞানও তাদের নেই। এর মধ্যে কী অর্থ থাকতে পারে? এবং এরকমও কেউ কেউ আছে যাদের বেশভূষা দরিদ্র ভিক্ষুকদের মত—তাদের সত্যিই পূর্ব এশীয় ক্রীতদাসদের মত দেখায়! তোমাদের কাছ থেকে আমি কী চাই তা কি তোমরা সত্যিই উপলব্ধি করো না? নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করো: তোমরা আসলে কী অর্জন করেছ? এতগুলি বছর ধরে তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছ, অথচ এই হল তোমাদের অর্জিত ফসল—তোমরা কি অপ্রতিভ নও? তোমরা কি লজ্জিত নও? এই এতগুলি বছর ধরে তোমরা প্রকৃত পথ অনুসরণ করে চলেছো, অথচ এখনও তোমাদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা একটি চড়ুই পাখির চেয়েও কম! তোমাদের মধ্যে থাকা তরুণ যুবতীদের দেখো, বেশভূষা আর প্রসাধনে ছবির মত সুন্দর, নিজেদের একে অপরের সঙ্গে তুলনা করছ—আর কী তুলনা করছ? তোমাদের পরিতোষ? তোমাদের চাহিদা? তোমাদের কি মনে হয় আমি নমুনা-সুন্দরীদের নিয়োগ করতে এসেছি? তোমাদের কোনো লজ্জা নেই! কোথায় তোমাদের জীবন? তোমরা যা অন্বেষণ করে চলেছ তা কি কেবল তোমাদের নিজেদেরই অসংযত বাসনা নয়? তুমি নিজেকে অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে করো, কিন্তু তোমার বেশভূষা সবরকমভাবে জমকালো হলেও, আদপে কি তুমি গোবরের স্তূপে জন্মানো কিলবিলে লার্ভাকীট নও? আজ, তুমি যে এই স্বর্গীয় আশীর্বাদসমূহ উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছ, তা তোমার এই মিষ্টি মুখশ্রীর জন্য নয়, বরং ঈশ্বর তোমার উত্তরণ ঘটিয়ে একটি ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছেন। তুমি কোথা থেকে এসেছো তা এখনও তোমার কাছে পরিষ্কার নয়? জীবনের উল্লেখমাত্র, তুমি নিজের মুখ বন্ধ করে ফেলো আর রা কাড়ো না, মূর্তিবৎ মূক হয়ে যাও, অথচ এখনও তোমার নিজেকে সাজিয়ে তোলার ঔদ্ধত্য রয়েছে! এখনও তুমি তোমার মুখশ্রীতে প্রসাধনী লেপনেই আগ্রহী! আর তোমাদের মধ্যে যারা সব ফুলবাবু তাদের দিকে দেখো, বিপথগামী সব পুরুষ, যারা সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় শুধুমাত্র অলস গতিতে ঘুরে বেড়িয়ে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে, নির্বিকার মুখে। একজন ব্যক্তির আচরণ কি এমন হওয়া উচিত? পুরুষ অথবা মহিলা নির্বিশেষে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের মনোযোগ সারাদিন কীসের দিকে নিবেদিত থাকে? তোমরা কি জানো নিজেদের খাবারের জন্য তোমরা কার উপর নির্ভর করো? নিজের পরিচ্ছদের দিকে তাকাও, তুমি তোমার হাত দিয়ে কী ফলিয়েছ, পেটে হাত বুলিয়ে দেখো—এত বছর যাবৎ বিশ্বাসের কালে রক্ত ও ঘামের মূল্যের বিনিময়ে তুমি কী লাভ করেছ? তুমি এখনও পর্যটনে যাওয়ার কথা ভাবছ, তুমি এখনও নিজের দুর্গন্ধযুক্ত শরীরকে অলঙ্কৃত করার কথা ভাবছ—যত অর্থহীন অন্বেষণ! তোমাকে স্বাভাবিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলা হয়, অথচ বর্তমানে তুমি যে শুধুই অস্বাভাবিক তা নয়, তুমি বিপথগামীও। এরকম মানুষের স্পর্ধা হয় কী করে আমার সামনে আসার? এইরকম একটা মনুষ্যত্ব নিয়ে, নিজের আকর্ষণী শক্তি ও শরীরকে জাহির করে বেড়িয়ে, সবসময় দৈহিক লালসার মধ্যে বাস করে—তুমি কি ক্লিন্ন দানব ও অশুভ আত্মারই সন্তান নও? এইরকম এক নোংরা দানবকে আমি বেশিদিন অস্তিমান থাকতে দেবো না! আর এটা ভেবো না যে তুমি নিজের অন্তরে কী ভাবো তা আমি জানি না। তুমি নিজের লালসা ও নিজের শরীরকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখলেও, তোমার হৃদয়ের গভীরে পোষণ করা চিন্তাগুলি কি আমার কাছে অবিদিত থাকতে পারে? তোমার চোখের কামনা-বাসনা আমি জানব না, তা কী করে সম্ভব? তোমরা, যুবতীরা কি নিজ নিজ শরীর প্রদর্শনের লক্ষ্যেই নিজেদের এত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলো না? পুরুষরা তোমাদের কী উপকারে আসে? তারা কি তোমাদের এই ক্লেশ-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে পারবে? তোমাদের মধ্যে যারা ফুলবাবু, তোমরা সকলেই নিজেদের ভদ্রজনোচিত ও স্বতন্ত্র দেখাবার লক্ষ্যেই পোশাক পরিধান করো, কিন্তু এটা কি তোমাদের সুদর্শন চেহারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত একটা কৌশল নয়? তোমরা এটা কার জন্য করছ? মহিলারা তোমাদের কী উপকারে আসে? তারাই কি তোমাদের পাপের উৎস নয়? তোমরা পুরুষ ও নারীসকল, আমি তোমাদের কাছে অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছি, অথচ তোমরা সেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্রই মেনে নিয়েছ। তোমরা শ্রবণশক্তি হারিয়েছ, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, এবং তোমাদের হৃদয় এমনই কঠিন হয়ে উঠেছে যেখানে শারীরিক লালসা ছাড়া আর কিছুই নেই, যার ফলে তুমি এর জালে আটকা পড়ে গিয়েছ, যেখান থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে অক্ষম। তোমাদের মত আবর্জনা আর পাঁকের মধ্যে কিলবিল করতে থাকা পোকামাকড়ের লার্ভার ধারেকাছে কে-ই বা যেতে চায়? ভুলে যেও না যে আমি যাদের গোবরের স্তূপ থেকে তুলে এনেছিলাম তোমরা তাদের চেয়ে বেশি কিছু নও, ভুলে যেও না যে তোমরা শুরুতে স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলে না। আমি তোমাদের কাছ থেকে শুধুই স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব চাই যা আদিতে তোমাদের অধিকারে ছিল না, আমি চাই না যে তোমরা নিজেদের লালসার প্রদর্শন করো কিংবা নিজেদের পূতিগন্ধময় শরীরকে লাগামছাড়া করে তোলো, যে শরীর শয়তান দ্বারা বহু বছর প্রশিক্ষিত হয়ে এসেছে। তোমরা যখন নিজেদের সাজিয়ে তোলো, তখন তোমাদের কি এই ভয় হয় না যে তোমরা এই জালে আরও গভীরভাবে আটকা পড়ে যাবে? তোমরা কি জানো না যে তোমরা মূলত পাপী ছিলে? তোমরা কি জানো না যে তোমাদের শরীর রিরংসায় এতটাই পরিপূর্ণ যে তা তোমাদের পোশাক থেকেও চুঁইয়ে পড়ে, এই ভাবে তোমাদের অসহনীয় রকমের কুৎসিত এবং নোংরা দানবের দশাকে প্রকাশ করে? তোমরাই কি এটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে জানো না? তোমাদের অন্তর, তোমাদের চোখ, ওষ্ঠ—সবকিছুই কি নোংরা দানব দ্বারা আবিল হয়ে যায়নি? তোমাদের এই অঙ্গগুলি কি কলুষিত নয়? তুমি কি মনে কর যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি কার্যত কিছু করছো ততক্ষন তুমিই পবিত্রতম? তোমার কি মনে হয় যে নয়নাভিরাম পোশাকপরিচ্ছদ তোমাদের হীন আত্মাগুলিকে লুকিয়ে রাখবে? তাতে কোনো কাজ হবে না! আমি তোমাদের আরও বেশি বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি: প্রতারক ও মেকি মানুষ হোয়ো না, এবং নিজেদের জাহির কোরো না। তোমরা পরস্পরের কাছে লালসার প্রদর্শন করবে, কিন্তু তার বিনিময়ে একমাত্র যা পাবে তা হল চিরন্তন ক্লেশ ও নির্মম শাস্তি! একে অপরের দিকে চোখ মটকে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার কী দরকার? এটাই কি তোমাদের নৈতিক সততার পরিমাপ, তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপ্তি? তোমাদের মধ্যে যারা অশুভ ওষুধ ও যাদুবিদ্যায় লিপ্ত আমি তাদের ঘৃণা করি; আমি তোমাদের মধ্যে সেইসব যুবক-যুবতীকে ঘৃণা করি যারা নিজেদের শরীরকে ভালোবাসে। তোমরা নিজেদের সংযত করলে ভালো করতে, কারণ তোমাদের এখন স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে, এবং তোমাদের লালসা প্রদর্শন করার অনুমোদন নেই—তবুও তোমরা এর প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করো, কারণ তোমাদের দেহ যেমন বাহুল্যপূর্ণ, তেমনি প্রবল তোমার রিরংসাও!

বাইরে থেকে, তোমার মনুষ্যত্বের জীবন খুবই ভালোভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু তোমার জীবনের জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলতে বলা হলে তোমার কিছুই বলার থাকে না; আর এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুমি হতদরিদ্র। তোমাকে অবশ্যই সত্যের দ্বারা সজ্জিত হতে হবে! তোমার মনুষ্য জীবন ক্রমশ উন্নত হয়েছে, এবং তাই তোমার ভিতরের জীবনকেও বদলাতে হবে; তোমার চিন্তাভাবনাকে বদলে ফেলো, ঈশ্বর-বিশ্বাস বিষয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপান্তরিত করো, তোমার অভ্যন্তরের জ্ঞান ও চিন্তাকে পাল্টাও, এবং বদলে ফেলো তোমার পূর্বধারণার মধ্যে বিদ্যমান ঈশ্বরের জ্ঞান। পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে, উদ্ঘাটন ও পুষ্টিসাধনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তোমার নিজের বিষয়ে, মানব জীবন সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের বদল ঘটাও; তোমার উপলব্ধিকে শুদ্ধতায় সক্ষম করে তোলো। এইভাবে, মানুষের অভ্যন্তরস্থ চিন্তাভাবনার বদল ঘটে, তার দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে, বদল ঘটে তার মানসিক মনোভাবের। শুধুমাত্র একেই জীবন চরিত্রের পরিবর্তন বলা যেতে পারে। তোমাকে সারাটা দিনমান ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করে, কিংবা জামা-কাপড় কাচাকাচি ও ধোয়াধুয়ি করে কাটিয়ে দিতে বলা হচ্ছে না। একটা স্বাভাবিক মনুষ্যজীবনকে ন্যূনতম স্বাভাবিকভাবেই সহনীয় হতে হবে। উপরন্তু, বাহ্যিক বিষয়গুলি সামলাবার সময়, তোমাকে তখনও অবশ্যই কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তির ব্যবহার করতে হবে; তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে জীবনের সত্য দ্বারা সজ্জিত করা। নিজেকে জীবনের জন্য সজ্জিত করে তোলার সময়, তোমাকে মনোযোগ দিতে হবে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করার প্রতি, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বর-জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলতে, মানুষের জীবন সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে এবং বিশেষ করে, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত কার্য বিষয়ে তোমার জ্ঞানের কথা বলতে সক্ষম হতে হবে। তুমি যেহেতু জীবনের অন্বেষণ করো, সেহেতু তোমাকে অবশ্যই এইসমস্ত কিছু দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে তুলতে হবে। তুমি যখন ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করো, তখন তোমাকে অবশ্যই সেই বাক্যসমূহের বিপরীতে তোমার নিজের অবস্থার বাস্তবতার পরিমাপ করতে হবে। অর্থাৎ, যখন তুমি তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার পথে তোমার নিজ দোষত্রুটিগুলি আবিষ্কার করবে, তখন তোমাকে অবশ্যই অনুশীলনের একটা পথ খুঁজে পেতে, তোমার ভুল অনুপ্রেরণা ও পূর্বধারণাগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। তুমি যদি সবসময় এই বিষয়গুলির জন্য প্রচেষ্টা করে চলো এবং এগুলি অর্জনের লক্ষ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দাও, তাহলে অনুসরণ করার মতো তোমার একটি পথ থাকবে, তুমি রিক্ত বোধ করবে না, এবং এইভাবে তুমি একটি স্বাভাবিক জীবন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র তখনই তুমি এমন একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারবে যে নিজের জীবনে একটি দায়িত্বভার বহন করে নিয়ে চলে, যার বিশ্বাস রয়েছে। কিছু মানুষ ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করার পরেও কেন সেগুলির অনুশীলনে অক্ষম হয়? এই জন্যই কি নয় যে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই অনুধাবন করতে পারে না? এই জন্যই কি নয় যে তারা জীবনকে গুরুত্বসহকারে নেয় না? তারা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে না এবং তাদের যে অনুশীলন করার কোন পথ নেই তার কারণ হল, তারা যখন ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করে তখন তারা তাদের নিজস্ব পরিস্থিতির সাথে বাক্যগুলিকে সম্পর্কিত করতে পারে না, এবং তারা তাদের নিজস্ব পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেও পারে না। কিছু কিছু মানুষ বলে: “আমি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি এবং তাদের সাথে আমার অবস্থার সম্পর্কস্থাপন করতে পারি, এবং আমি জানি যে আমি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দুর্বল ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম।” তুমি শুধুমাত্র উপরিতলটুকুই দেখেছ; এমন অনেক বাস্তব জিনিস আছে যা তুমি জানো না: কীভাবে দেহের উপভোগকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, কীভাবে নিজেকে বদলাবে, কীভাবে নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্যকে দূরে সরিয়ে রাখবে, কীভাবে এই বস্তুগুলিতে প্রবেশ করবে, কীভাবে তোমার ক্ষমতা বর্ধিত করবে, এবং কোন দিক থেকে শুরু করবে। তুমি শুধু উপরিভাগের কিছু কিছু জিনিসই উপলব্ধি করো, এবং তুমি শুধু জানো যে তুমি সত্যিই অত্যন্ত ভ্রষ্ট। তুমি যখন তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের সাথে সাক্ষাৎ করো, তখন তুমি যে কতটা ভ্রষ্ট তা নিয়ে তুমি কথা বলো, এবং দেখে মনে হয় যেন তুমি নিজেকে জানো এবং নিজের জীবনের একটা বড় দায়িত্বভার বহন করো। সত্যি বলতে কি, তোমার ভ্রষ্ট স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি, যা প্রমাণ করে যে তুমি অনুশীলনের পথ খুঁজে পাওনি। তুমি যদি গির্জার নেতৃত্ব দাও, তোমাকে অবশ্যই তাহলে তোমাকে ভ্রাতা ও ভগিনীদের অবস্থা উপলব্ধি করতে ও সেগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করতে সক্ষম হতে হবে। তাদের শুধু এইটুকু বললেই কি হবে: “তোমরা হলে আনুগত্যহীন এবং অনগ্রসর!”? না, তাদের আনুগত্যহীনতা এবং অনগ্রসরতা কীভাবে প্রকাশ পায় সে সম্পর্কেও তোমাকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। তোমাকে অবশ্যই তাদের আনুগত্যহীন অবস্থা, তাদের অবাধ্য আচরণ এবং তাদের শয়তানসুলভ স্বভাব সম্পর্কে কথা বলতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলি এমনভাবে বলতে হবে যাতে তারা তোমার বাক্যের সত্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তোমার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব তথ্য এবং উদাহরণগুলি ব্যবহার করো, এবং ঠিক কীভাবে তারা বিদ্রোহী আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে তা বলো এবং অনুশীলনের পথ নির্দেশ করো—এইভাবেই মানুষকে প্রতীত করাতে হয়। যারা তা করে একমাত্র তারাই অন্যদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম; সত্যের বাস্তবতা কেবল তাদেরই আছে।

তোমাদের এখন আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক সত্য জানানো হয়েছে, এবং তোমাকে অবশ্যই সেগুলির মূল্যায়ন করতে হবে। তোমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হতে হবে যে সাকুল্যে কতগুলি সত্য রয়েছে। একবার তুমি একজন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের যে বিভিন্ন দিকগুলি থাকা উচিত সে সম্পর্কে, একজনের জীবন চরিত্র পরিবর্তন বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীরতা আনার প্রধান দিকগুলির বিষয়ে, এবং জ্ঞানার্জন ও অভিজ্ঞতা লাভের লক্ষ্যে যে ভ্রান্ত উপায়গুলি মানুষ যুগযুগান্ত ধরে প্রয়োগ করেছে সেগুলির সম্পর্কে জেনে গেলে এবং সেগুলির মধ্যে নিজেনিজেই পার্থক্যনির্ণয় করতে পারলে—শুধুমাত্র তখনই তুমি সঠিক পথে থাকবে। ধার্মিক মানুষেরা এমনভাবে বাইবেলের উপাসনা করে যেন এটাই ঈশ্বর; বিশেষ করে, নতুন নিয়মের চারটি সুসমাচারকে তারা মনে করে যেন সেগুলি যীশুর চারটি ভিন্ন ভিন্ন মুখ, এবং তারা পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ত্রয়ী রূপের কথা বলে। এই সবই অত্যন্ত হাস্যকর, এবং তোমাদের সকলকে এর গূঢ়মর্ম অনুধাবন করতে হবে; তার চেয়েও বড়ো কথা, তোমার ঈশ্বরের দেহরূপে পরিণত হওয়ার সারসত্যের এবং অন্তিম সময়ের কার্যের বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। এছাড়া অনুশীলনের সেই পুরানো পদ্ধতিগুলি, অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত সেই ভ্রান্ত যুক্তি এবং বিচ্যুতিগুলিও রয়েছে—যেমন, আত্মার মধ্যে বাস করা, পবিত্র আত্মার দ্বারা পূর্ণ হওয়া, যা-ই আসুক না কেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা—এগুলোও তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে; মানুষ আগে কীভাবে অনুশীলন করত, এবং আজই বা মানুষকে কীভাবে অনুশীলন করতে হবে তাও তোমার জানা উচিত। গির্জায় নেতা ও কর্মীদের কীভাবে সহযোগিতা করা উচিত; কীভাবে নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্য এবং মেকি অনুকম্পাবোধকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায়; কীভাবে ভ্রাতা ও ভগিনীদের পরস্পরের পাশাপাশি বসবাস করা উচিত; কীভাবে অন্যান্য মানুষের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়; কীভাবে মানুষের জীবনে স্বাভাবিকতা অর্জন করতে হয়; আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের যা যা থাকা উচিত; কীভাবে তাদের ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা উচিত; ঈশ্বরের কোন বাক্যগুলি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, কোনটির সম্পর্ক দর্শনের সাথে এবং কোনটিই বা অনুশীলনের পথের সাথে সম্পর্কিত—এই সবকিছুর বিষয়েই কি আলোচনা করা হয়নি? এই বাক্যগুলি তাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত যারা সত্যের অন্বেষণ করে, এবং কাউকেই কোনোরকম অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। আজ, তোমার উচিত নির্ভরতার মানসিকতার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ক্ষমতার চর্চা করা। ভবিষ্যতে, যখন তোমাদের পথ প্রদর্শনের কেউ থাকবে না, তখন তুমি আমার এই বাক্যগুলির কথা চিন্তা করবে। নিদারুণ ক্লেশের সময়ে, যখন গির্জার জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না, যখন ভ্রাতা ও ভগিনীরা পরস্পরের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে না, তাদের মধ্যে অধিকাংশই একলা থাকে, খুব বেশি হলে শুধুমাত্র নিজেদের স্থানীয় মানুষদের সাথেই বাক্‌বিনিময় করতে পারে, ঠিক এই সময়গুলিতেই তোমাদের বর্তমান অবস্থানের প্রেক্ষিতে, তোমরা কিছুতেই দৃঢ় অবস্থানে অবিচল থাকতে পারবে না। ক্লেশের মধ্যে, দৃঢ় থাকতে পারাটা অনেকের কাছেই কঠিন বলে মনে হয়। শুধুমাত্র তারাই উন্নতি করে যেতে এবং ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধি ও রূপান্তর অর্জন করতে পারে যারা জীবন যাপনের রীতি জানে ও পর্যাপ্ত সত্য দ্বারা যারা সজ্জিত। ক্লেশের মধ্য দিয়ে যাওয়াটা মুখের কথা নয়; মাত্র কয়েকটা দিনেই যদি তুমি সেসব পেরিয়ে আসবে বলে মনে করো, তাহলে তোমার চিন্তাভাবনার বালখিল্যতাই প্রতিপন্ন হয়! তুমি মনে করো যে প্রচুর মতবাদ উপলব্ধি করলেই তুমি দৃঢ় অবস্থানে অবিচল থাকতে পারবে, কিন্তু বিষয়টি আদপেই সেরকমটা নয়! তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যগুলির মধ্যে থেকে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি চিনে নিতে না পারো, তুমি যদি সত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে না পারো, এবং তোমার যদি অনুশীলনের কোনো পথ না থাকে, তাহলে যখন সময় আসবে এবং তুমি অনভিপ্রেত কিছুর সম্মুখীন হবে, তখন তুমি বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। তুমি শয়তানের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারবে না, এবং পরিমার্জনার সূত্রপাত সহ্য করার ক্ষমতাও তোমার থাকবে না। তোমার মধ্যে যদি এতটুকুও সত্য না থাকে এবং যদি তোমার দর্শনের ঘাটতি থাকে, তাহলে সময় এলে, নিজের অধঃপতন তুমি কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। সকল আশা ত্যাগ করে তুমি বলবে, “ঠিক আছে, আমি যদি সেই মারাই যাই, তাহলে আমি বরং শাস্তির শেষ অবধি স্বীকার করে যাবো! শাস্তি পাওয়াই হোক, অথবা জ্বলন্ত হ্রদে নির্বাসিত হওয়াই হোক, তাই হোক তবে—যা-ই আসুক আমি সবই স্বীকার করে নেবো!” এটা সেবা-প্রদানকারীদের সময়ের মতই: কেউ কেউ ভাবতো যা-ই হোক না কেন তারা সেবা-প্রদানকারীই থাকবে, তাই তারা আর জীবনের অন্বেষণ করত না। তারা ধূমপান, পানাহার করত, নিজেদের দৈহিক ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করত এবং যা মন চাইত তাই করত। কেউ কেউ সোজা কর্মের জগতে ফিরে যেত। আতিথ্যহীন পরিবেশও এইরকমই; যদি তুমি একে পরাভূত করতে না পারো, তবে যেইমাত্র নিজের উপর সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ তুমি হারিয়ে, তখন তুমি সকল আশাও হারিয়ে ফেলবে। তুমি যদি শয়তানের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে না পারো, তবে বুঝে ওঠার আগেই শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে আবার তুমি ধ্বংসের হেফাজতে প্রেরিত হবে। সুতরাং, আজই তোমাকে সত্যের দ্বারা সজ্জিত হতে হবে; তোমাকে স্বাধীন জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে; এবং, যখন ঈশ্বরের বাক্যগুলি পাঠ করবে, তখন তোমাকে অবশ্যই অনুশীলনের জন্য একটি পথের সন্ধান করতে সক্ষম হতে হবে। যদি তোমাকে জলসিঞ্চিত ও পরিচালিত করার মতো কোনো নেতা কিংবা কর্মী না থাকে, তাহলেও তোমাকে অনুসরণের একটি পথ খুঁজে পেতে, নিজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি শনাক্ত করতে, যে সত্যের দ্বারা তোমার নিজেকে সজ্জিত করা উচিত এবং যে সত্য অনুশীলন করা উচিত তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হতে হবে। পৃথিবীতে আগমনের পর ঈশ্বর কি অবিরাম মানুষকে সঙ্গ দিতে পারেন? তাদের পূর্বধারণা মতে, কেউ কেউ বিশ্বাস করে: “ঈশ্বর, তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমাদের উপর কাজ না করো, তাহলে তোমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ শয়তান তোমাকে দোষারোপ করছে।” আমি তোমাদের বলি, একবার আমার বাক্যগুলির উচ্চারণ শেষ হলেই আমার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে। আমার কাজ তখনই শেষ হয়ে যাবে যখন আমার আর কিছু বলার থাকবে না। আমার কাজের সমাপ্তিই হবে শয়তানের পরাজয়ের প্রমাণ, এবং সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে, শয়তানের কোনো অভিযোগ ছাড়াই এটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি তখনও তোমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তোমাদের মতো মানুষ পরিত্রাণের অতীত এবং তোমাদের বহিষ্কার করা হবে। আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কোনো কাজ করব না। আমি পৃথিবীতে আমার কাজ চালিয়ে যাব না যতক্ষণ না একটি মাত্রা পর্যন্ত তোমাদের জয় করা সম্পন্ন হয়েছে, এবং তোমরা সকলেরই সত্যের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছো, এবং তোমাদের ক্ষমতার উন্নতি ঘটেছে এবং তোমরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে সাক্ষ্য বহন করছো। সেটা করা অসম্ভব হবে! আজ, আমি তোমাদের মধ্যে যে কাজ করি তা তোমাদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য; এই কাজ হল একটি নতুন যুগকে আহ্বান করে আনার কাজ এবং মানবজাতিকে নতুন যুগের জীবনে চালিত করার কাজ। কাজটি ধাপে ধাপে সম্পাদিত হয় এবং সরাসরি তোমাদের মধ্যে বিকশিত হয়: আমি তোমাদের সামনা-সামনি শিক্ষা দিই; আমি তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাই; তোমরা যাকিছু উপলব্ধি করো না আমি তা ব্যাখ্যা করি, তোমাদের যাকিছুর অভাব তা তোমাদের প্রদান করি। এটা বলা যেতে পারে যে, তোমাদের কাছে, এই সমস্ত কাজই হল তোমাদের জীবনের সংস্থান, যা তোমাদের একটি স্বাভাবিক মনুষ্য জীবনের পথও দেখায়; এর লক্ষ্যই ছিল বিশেষ করে অন্তিম সময়ে মানুষের এই গোষ্ঠীর জীবনের পুষ্টিসাধন করা। আমার কাছে, এই সমগ্র কাজের উদ্দেশ্য পুরনো যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করা; শয়তানের ক্ষেত্রে, আমি তাকে পরাজিত করতেই দেহরূপে পরিণত হয়েছিলাম। আমি এখন তোমাদের মধ্যে যে কাজ করি তা হল তোমাদের আজকের পুষ্টিসাধন এবং সময় মতো পরিত্রাণ করা, কিন্তু এই অল্প কয়েকটি বছরে, আমি তোমাদের সমস্ত সত্য, সমগ্র জীবননরীতি, এমনকি ভবিষ্যতের কার্যের কথাও বলব; এটা ভবিষ্যতে তোমাদের সকলকিছু স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে সক্ষম করে তোলার জন্য যথেষ্ট হবে। আমার সমস্ত বাক্যই শুধু তোমাদের হাতে আমি ভরসা করে অর্পণ করেছি। আমি অন্য কোন উপদেশ দিই না; আজ, আমি তোমাদের যে বাক্যগুলি বলি সেই সমস্তই হল তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ, কারণ আজ আমার বলা অনেক বাক্যের সম্পর্কেই তোমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত অর্থও তোমরা উপলব্ধি করো না। একদিন, আমার আজকের কথা মতোই তোমাদের অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। এই বাক্যগুলি হল তোমাদের আজকের জন্য কার্যকরী দর্শন, এবং সেগুলির উপরই তোমরা ভবিষ্যতে নির্ভর করবে; এগুলি হল আজকের জীবনের জন্য সংস্থান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি উপদেশ, এবং এর চেয়ে ভালো উপদেশ আর কিছু হতে পারে না। এর কারণ, পৃথিবীবক্ষে আমার কার্যকাল ততটা দীর্ঘ নয় যতটা সময় ধরে তোমাদের আমার বাক্যগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে; আমি শুধু আমার কাজটুকু সম্পূর্ণ করছি, সেখানে তোমরা জীবনের অন্বেষণ করছ, যা এমন এক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে একটি দীর্ঘ জীবনযাত্রা জড়িত। শুধুমাত্র অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেই তোমরা জীবনরীতিকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে সক্ষম হবে; শুধুমাত্র তখনই তোমরা আমার আজকের বলা বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ আঁচ করতে পারবে। যখন আমার বাক্যগুলিকে তোমরা করায়ত্ত করে ফেলবে, যখন তোমাদের প্রত্যেকে আমার সমস্ত অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করে নেবে, একবার যখন আমি তোমাদের হাতে আমার যে দায়িত্ব অর্পণ করার ছিল তা সবই অর্পণ করে দেব, এবং যখন বাক্যের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাব, তার মাধ্যমে যত বড় প্রভাবই অর্জিত হোক না কেন, তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছার বাস্তবায়নও অর্জিত হবে। বিষয়টা তুমি যেমন কল্পনা করছ সেরকম নয়, এমন নয় যে তোমাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করতে হবে; ঈশ্বর তোমার পূর্বধারণা অনুযায়ী কাজ করেন না।

মানুষ মাত্র কয়েকটা দিনেই তাদের জীবনে বিকাশ অর্জন করে ফেলে না। তারা প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করলেও, তা যথেষ্ট নয়। তাদেরকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশের একটা পর্যায়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। এটা একটা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। আজ মানুষের ক্ষমতা যেরকম, তার ভিত্তিতে তারা কী অর্জন করতে পারে? ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করেন, তাদের সহজাত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত চাহিদা জ্ঞাপন করেন। ধরা যাক এই কাজটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একদল মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে: সেক্ষেত্রে কথিত বাক্যগুলি তোমাদের প্রতি উচ্চারিত বাক্যগুলির চেয়ে উচ্চতর মার্গের হবে, দর্শন হবে উচ্চতর, এবং সত্যও হবে অনেক উচ্চতর। কিছু কিছু বাক্যকে হতে হবে আরো বেশি কঠোরতর, যা মানুষের জীবনে সংস্থান সরবরাহের কাজে আরও বেশি করে সক্ষম, আরও বেশি করে সক্ষম রহস্যের উদ্ঘাটনে। এইরকম মানুষজনের মধ্যে কথা বলার সময়, ঈশ্বর তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্থান করবেন। তোমাদের কাছে আজ যা চাহিদা রাখা হচ্ছে সেগুলিকে কঠোরতম বলা যেতে পারে; যদি এই কাজটি উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মাঝে সম্পাদিত হতো, তাহলে চাহিদাগুলিও হতো আরো বৃহত্তর। ঈশ্বরের সকল কার্যই মানুষের সহজাত ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। মানুষ আজ যতদূর পর্যন্ত পরিবর্তিত ও বিজিত হয়েছে সেটাই হল সর্বোচ্চ অর্জনসাধ্য পরিমাণ; কার্যের এই পর্যায়টি কতটা কার্যকর হয়েছে তার পরিমাপ করতে নিজের পূর্বধারণাগুলির ব্যবহার কোরো না। তোমাদের মধ্যে সহজাতভাবে যা যা রয়েছে সেগুলির সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, এবং নিজেদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। মূলত, তোমাদের মধ্যে কেউই জীবনের অন্বেষণ করোনি, বরং তোমরা ছিলে পথে-ঘাটে ধুরে বেড়ানো ভিক্ষুক মাত্র। তুমি যতদূর কল্পনা কর ঈশ্বরের তোমাদের উপর ততখানি কাজ করাটা, তোমাদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত করে ভক্তিতে ভূম্যবলুণ্ঠিত করাটা, যেন তোমরা এক মহান দৃশ্য চাক্ষুষ করেছ—এটা নেহাতই অসম্ভব হবে! এটা এই জন্যই অসম্ভব যে, ঈশ্বরের অলৌকিক কার্যগুলি যে চাক্ষুষ করেনি সে আমার সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারে না। এমনকি তোমরা যদি আমার বাক্যগুলি খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষাও করতে, তাহলেও তোমরা সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে না; এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। যারা সত্যের অন্বেষণ করে তারা কিছু কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে, সেখানে যারা সত্যের অন্বেষণ করে না তাদের একসময় যেটুকুও বা বিশ্বাস ছিল তা-ও খর্ব হয়ে যাবে এবং এমনকি অদৃশ্য হয়ে যেতেও পারে। তোমাদের সাথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, তোমরা ঈশ্বরের বাক্যগুলির পূর্ণ রূপায়ণ না দেখা অবধি সেগুলি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো না, এবং তাঁর অলৌকিক কার্যগুলি চাক্ষুষ না করা অবধি প্রতীত হও না। এইসব চাক্ষুষ না করে, কে-ই বা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগত হতে পারে? আর তাই আমি বলি যে তোমরা যাকে বিশ্বাস করো তিনি ঈশ্বর নন, সে হল অলৌকিকতা। আমি এখন সত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলেছি; সেগুলির প্রতিটিই সম্পূর্ণ, এবং সেগুলির প্রতিটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সংযোগ রয়েছে। তোমরা সেগুলি দেখেছ, এবং এখন তোমাকে সেগুলির অনুশীলন করতে হবে। আজ আমি তোমাকে পথ দেখাই, এবং ভবিষ্যতে তোমার নিজেকেই তার অনুশীলন করতে হবে। আমি এখন যে বাক্যগুলি বলি তা মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের কাছে চাহিদা স্থাপন করে, এবং আমি তাদের প্রয়োজন ও তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করি। ব্যবহারিক ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করতে, মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে। তিনি অযৌক্তিক নন। ঈশ্বর যখন কার্য করেন, তখন তিনি মানুষকে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধ্য করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তুমি বিবাহ করবে কিনা তা তোমার পরিস্থিতির বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে স্থিরীকৃত হওয়া উচিত; তোমার কাছে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে, এবং আমি তোমাকে বিরত করি না। কিছু কিছু মানুষের পরিবার তাদের উপর এমন নিপীড়ন চালায় যে তারা বিবাহ না করা পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সক্ষম হয় না। এইভাবে, বিবাহ, বিপরীতক্রমে, তাদের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। অন্যদের ক্ষেত্রে, বিবাহ কোনো কাজেই আসে না, বরং তাদের এক সময়ে যা ছিল তাও তাদের খোয়াতে হয়। তোমার নিজের ক্ষেত্রে বিষয়টি তোমার প্রকৃত পরিস্থিতি ও তোমার নিজস্ব সংকল্পের দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। আমি এখানে তোমাদের উপর চাহিদা আরোপ করার জন্য নিয়ম ও প্রবিধান উদ্ভাবন করতে আসিনি। অনেকেই ক্রমাগত বলে চলে: “ঈশ্বর ব্যবহারিক; তাঁর কাজ বাস্তব-নির্ভর, এবং আমাদের পরিস্থিতির বাস্তবিকতার উপরও নির্ভর করে”—কিন্তু তুমি কি জানো ঠিক কী এই কাজটিকে বাস্তব করে তোলে? যথেষ্ট হয়েছে তোমাদের এইসব ফাঁকা বুলি! ঈশ্বরের কাজ বাস্তব ও বাস্তবিকতা ভিত্তিক; এর কোনো মতবাদ নেই, বরং এ হল সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত, এর সবটুকুই প্রকাশ্য এবং অকপট। এই নীতিকয়টির নির্দিষ্ট খুঁটিনাটিগুলি কী? তুমি কি বলতে পারো ঈশ্বরের কাজের কোন অংশগুলো ব্যবহারিক? তোমাকে অবশ্যই সবিস্তারে বলতে হবে, তোমার অবশ্যই একাধিক অভিজ্ঞতামূলক সাক্ষ্য থাকতে হবে, এবং তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কার্যের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট হতে হবে—তোমাকে অবশ্যই বিষয়টা জানতে হবে, এবং একমাত্র তবেই তুমি এই কথাগুলি বলার যোগ্যতা লাভ করবে। তুমি কি উত্তর দিতে পারতে যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতো: “পৃথিবীর বুকে অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতার কী কাজ করেছেন? কেন তোমরা তাকে বাস্তববাদী ঈশ্বর বলে ডাকো? এখানে ‘বাস্তববাদী’ বলতে কী বোঝায়? তুমি কি তাঁর বাস্তববাদী কাজের বিষয়ে, তার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কী আছে সে বিষয়ে বলতে পারো? যীশু হলেন ঈশ্বরের মানব দেহে পরিণত হওয়া, এবং আজকের ঈশ্বরও হলেন ঈশ্বরের দেহরূপে পরিণত হওয়া, তাহলে তাঁদের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে? আর সাদৃশ্যগুলিই বা কী? তাঁদের উভয়েই কী কাজ সম্পন্ন করেছেন?” এইসবই সাক্ষ্য বহন সম্পর্কিত প্রশ্ন! এই বিষয়গুলি নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ো না। কেউ কেউ আবার বলে: “আজকের ঈশ্বরের কার্য হল বাস্তব। তা কখনই অলৌকিকতা ও বিস্ময়কর ঘটনার প্রদর্শন নয়”। তিনি কি সত্যিই অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান না? তুমি কি নিশ্চিত? তুমি কি জানো আমার কার্য সত্যিই কী? কেউ বলতেই পারে যে তিনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর কাজ করেন না, কিন্তু তিনি যে কার্য করেন এবং যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন সেসবই কি অলৌকিক নয়? কেউ বলতেই পারে যে তিনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর কাজ করেন না, কিন্তু তা নির্ভর করে কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এটা কার প্রতি নির্দেশিত তার উপর। গির্জায় না গিয়ে, তিনি মানুষের অবস্থা অনাবৃত করে দেখিয়েছেন, এবং বাক্য উচ্চারণ ছাড়া আর কোনো কার্য না করেই তিনি মানুষকে সামনের দিকে চালিত করে নিয়ে গিয়েছেন—এগুলিও কি অলৌকিক ঘটনা নয়? শুধুমাত্র বাক্যের দ্বারাই তিনি মানুষকে জয় করেছেন, এবং মানুষ কোনো সম্ভাবনা বা আশা ছাড়াই সানন্দে তাঁকে অনুসরণ করে—এটাও কি একটা অলৌকিক ঘটনা নয়? যখন তিনি কথা বলেন, তাঁর বাক্যগুলি তখন মানুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে। যদি তারা আনন্দ অনুভব না করে তবে তারা বিষণ্ণতা অনুভব করে; যদি তারা পরিমার্জনের অধীন না হয় তবে তারা শাস্তির অধীন। শুধুমাত্র মর্মভেদী কয়েকটি বাক্য দ্বারা, তিনি মানুষের উপর শাস্তি বহন করে আনেন—এটি কি অতিপ্রাকৃত নয়? মানুষ কি এমন কাজ করতে পারে? তুমি এত বছর ধরে বাইবেল পড়েছ, অথচ তুমি তার কিছুই উপলব্ধি করোনি, কোনো অন্তর্দৃষ্টি লাভ করোনি; তুমি বিশ্বাসের সেই সেকেলে, প্রথাগত উপায়গুলি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম ছিলে। তোমার কাছে বাইবেলের অর্থ নিরূপণ করার কোনোই উপায় নেই। অথচ তিনি বাইবেলকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন—এটা কি অতিপ্রাকৃত কিছু নয়? পৃথিবীতে যখন ঈশ্বরের আগমন হয় তখন যদি তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু না থাকতো, তাহলে তিনি কি তোমাদের জয় করতে সক্ষম হতেন? তাঁর অসাধারণ, ঐশ্বরিক কাজ ছাড়া, তোমাদের মধ্যে কারই বা প্রত্যয় জন্মাতো? তোমার নজরে, মনে হয় যেন একজন স্বাভাবিক মানুষ তোমাদের সঙ্গে কাজ করছেন ও বসবাস করছেন—বাইরে থেকে, তাঁকে একজন স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়; তুমি যা দেখছ তা সাধারণ মনুষ্যত্বের একটি বাহ্যিক চেহারা মাত্র, কিন্তু আসলে, এটি কর্মরত দেবত্ব। এটা স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব নয়, এ হল দেবত্ব; এ হল কার্যরত স্বয়ং ঈশ্বর, যে কার্য তিনি স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব ব্যবহার করে সম্পাদন করেন। এইভাবে, তাঁর কাজ একইসঙ্গে স্বাভাবিক, আবার তা অতিপ্রাকৃতও বটে। তিনি যে কাজ করেন তা মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়; এবং যেহেতু কোনো স্বাভাবিক মানুষ তা করতে পারে না, তাই তা সম্পাদিত হয় এক অনন্যসাধারণ সত্তা দ্বারা। অথচ মনুষ্যত্ব নয়, দেবত্বই হল অনন্যসাধারণ; দেবত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে পৃথক। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয় সেও সাধারণ, স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব, কিন্তু তারা এই কাজটি করতে অক্ষম। পার্থক্যটা এখানেই নিহিত। তুমি বলতে পারো: “ঈশ্বর কোনো অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর নন; তিনি অতিপ্রাকৃত কিছুই করেন না। আমাদের ঈশ্বর এমন বাক্য বলেন যা ব্যবহারিক ও বাস্তব। তিনি বাস্তব এবং ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করতে গির্জায় আসেন। প্রতিদিন, তিনি আমাদের সাথে মুখোমুখি কথা বলেন, এবং মুখোমুখি বসে, তিনি আমাদের অবস্থাগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন—আমাদের ঈশ্বর বাস্তব! তিনি আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন, তাঁর সমস্তকিছুই সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। তাঁর চেহারায় কোনোকিছুই তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে স্বতন্ত্র করে তোলে না। কখনও কখনও এমনও হয় যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং আমরা তাঁর ক্রোধের মহিমা দেখতে পাই, আবার কখনও কখনও তিনি হাসেন, এবং আমরা তাঁর স্মিত আচরণ অবলোকন করি। তিনি আকার ও আকৃতিসম্পন্ন স্বয়ং ঈশ্বর, রক্ত-মাংসে নির্মিত, যিনি বাস্তব ও প্রকৃত।” তুমি যখন এইভাবে সাক্ষ্য বহন করো, তখন এটা একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য। এটা অন্যদের কীভাবে সাহায্য করবে? তুমি যদি স্বয়ং ঈশ্বরের কার্যের অন্তর্নিহিত কাহিনী এবং সারসত্যের সাক্ষ্য দিতে না পারো, তাহলে তোমার এই “সাক্ষ্য” সাক্ষ্য বলে পরিগণিত হওয়ার অযোগ্য!

ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করা হল মুখ্যত ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের কথা বলা, ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে জয় করেন, কীভাবে মানুষকে উদ্ধার করেন, কীভাবে মানুষকে রূপান্তরিত করেন সেসব বিষয়ে কথা বলা; সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশে মানুষকে কীভাবে তিনি পথ প্রদর্শন করেন, তাদের বিজিত হওয়ার, নিখুঁত হয়ে ওঠার, এবং উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ প্রদান করেন সে বিষয়ে কথা বলা। সাক্ষ্য বহন করার অর্থ হল তাঁর কার্য ও তুমি যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছ সে সম্পর্কে কথা বলা। শুধুমাত্র তাঁর কার্যই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এবং শুধুমাত্র তাঁর কার্যই তাঁকে সর্বসমক্ষে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাঁর কার্য তাঁর সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কার্য ও উচ্চারণসমূহ প্রত্যক্ষ্যরূপে তাঁর আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে; তাঁর কার্য আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং তাঁর উচ্চারিত বাক্যসমূহ আত্মার দ্বারা উক্তহয়। এগুলি কেবল ঈশ্বরের অবতাররূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু, বাস্তবে, এগুলি হল আত্মার অভিব্যক্তি। তাঁর সম্পাদিত সকল কার্য এবং তাঁর কথিত সকল বাক্য তাঁর সারসত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। দেহরূপ ধারণ করেবং মানুষের মাঝে আসার পর, ঈশ্বর যদি কোনো বাক্য উচ্চারণ কিংবা কার্য সম্পাদন না করেই তোমাদের তাঁর বাস্তবতা, তাঁর স্বাভাবিকতা, এবং তাঁর সর্বশক্তিমানতা জানতে বলতেন, তাহলে তুমি কি তা করতে সক্ষম হতে? তুমি কি আত্মার সারসত্য কী তাজানতে সক্ষম হতে? তুমি কি তাঁর দেহরূপের বৈশিষ্ট্যগুলি কী তা জানতে সক্ষম হতে? শুধুমাত্র তোমরা তাঁর কার্যের প্রতিটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ বলেই তিনি তোমাদের তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে বলেন। যদি তোমাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকত, তাহলে তিনি তোমাদের সাক্ষ্য বহন করার জন্য জোর করতেন না। তাই, তুমি যখন ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করছ, তখন তুমি শুধুই তাঁর স্বাভাবিক মানবতার বহিরাঙ্গেরই সাক্ষ্য দিচ্ছ না, বরং তিনি যে কার্য করেন এবং তিনি যে পথে পরিচালিত করেন তারও সাক্ষ্য দিচ্ছ; তিনি কীভাবে তোমাকে জয় করেছেন এবং কোন কোন দিক দিয়ে তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তার সাক্ষ্য তোমায় দিতে হবে। ঠিক এইরকম সাক্ষ্যই তোমার বহন করা উচিত। যেখানেই তুমি যাও সেখানেই যদি এই বলে চিৎকার করে ওঠো: “আমাদের ঈশ্বর কার্য সম্পাদন করতে এসেছেন, এবং তাঁর কাজ সত্যিই বাস্তবিক! তিনি আদৌ কোনো অতিপ্রাকৃত কাজ ছাড়াই, কোনোরকম অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়াই আমাদের অর্জন করেছেন!”, অন্যেরা তখন জিজ্ঞাসা করবে: “তিনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর কার্য করেন না বলে তুমি কী বোঝাতে চাইছো? অলৌকিক ও বিস্ময়কর কাজ না করে কীভাবে তিনি তোমাদের জয় করতে পেরেছেন?” আর তুমি জবাব দাও: “তিনি বাক্য উচ্চারণ করেন, এবং কোনোরকম বিস্ময়কর কিংবা অলৌকিক কিছুর প্রদর্শন ছাড়াই, তিনি আমাদের জয় করেছেন। তাঁর কার্য আমাদের জয় করেছে।” সবশেষে, তুমি যদি সারসত্য সম্পর্কে কোনোকিছু বলতে না পারো, তুমি যদি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে না পারো, তাহলে তা কি প্রকৃত সাক্ষ্য? ঈশ্বরের অবতাররূপ যখন মানুষকে জয় করেন, তখন তা সম্পাদন করে তাঁর ঐশ্বরিক বাক্যগুলিই। মানবজাতি এটা সম্পন্ন করতে পারে না; কোনো নশ্বর জীবের পক্ষে অর্জনসাধ্য কাজ তা নয়, এবং এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তারাও এটি করতে অক্ষম, কারণ তাঁর দেবত্ব যে কোনও সৃজিত সত্তার চেয়ে উচ্চতর। মানুষের কাছে এই কাজ অনন্যসাধারণ; যতোই হোক, স্রষ্টা যেকোনো সৃজিত সত্তার থেকে মহত্তর। সৃজিত সত্তারা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না; তুমি যদি তাঁর চেয়ে উচ্চতর হতে, তাহলে তিনি তোমাকে জয় করতে সক্ষম হতেন না, এবং তিনি যে তোমাকে জয় করতে পারেন তার একমাত্র কারণ তিনি তোমার চেয়ে উচ্চতর। যিনি সকল মানবজাতিকে জয় করতে পারেন তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনি ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারে না। এই বাক্যগুলি হল “সাক্ষ্য”—এমন সাক্ষ্যই তোমার বহন করা উচিত। ধাপে ধাপে, তুমি শাস্তি, বিচার, পরিমার্জনা, পরীক্ষা, বিপত্তি এবং ক্লেশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, এবং তোমাকে জয় করা হয়েছে; তুমি দেহের প্রত্যাশা, তোমার ব্যক্তিগত প্রেষণা, এবং দেহের অন্তরতম স্বার্থগুলি একপাশে সরিয়ে রেখেছ। অন্য কথায়, ঈশ্বরের বাক্যগুলি তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছে। যদিও তুমি তোমার জীবনে তাঁর চাহিদা মতো বিকাশ লাভ করনি, তবে তুমি এই সমস্ত কিছুই জানো এবং তিনি যা করেন তাতে তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রতীত। সুতরাং, একে সাক্ষ্য বলা যেতে পারে, এমন সাক্ষ্য যা বাস্তব এবং সত্য। ঈশ্বর যে কার্য সম্পাদন করতে এসেছেন, বিচার ও শাস্তি প্রদানের কাজ, তা মানুষকে জয় করার জন্যই, কিন্তু তিনি তাঁর কাজ শেষ করেও আনছেন, যুগের অবসান ঘটাচ্ছেন এবং সমাপ্তির কার্য সম্পাদন করছেন। তিনি সমগ্র যুগের অবসান ঘটাচ্ছেন, সমগ্র মানবজাতিকে পরিত্রাণ করছেন, মানবজাতিতে শেষবারের মত পাপের হাত থেকে উদ্ধার করছেন; তাঁরই সৃষ্ট মানবজাতিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অর্জন করছেন। তোমার উচিত এই সমস্তকিছুর সাক্ষ্য বহন করা। তুমি ঈশ্বরের কার্যের এতকিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, তুমি তা স্বচক্ষে দেখেছ এবং ব্যক্তিগতভাবে তা অনুভব করেছ; একেবারে শেষলগ্নে পৌঁছে যাওয়ার পর, উপর অর্পিত কর্তব্য পালনে তোমার অক্ষম হলে চলবে না। সেটা হলে আফসোসের শেষ থাকবে না! ভবিষ্যতে, যখন সুসমাচার প্রচার করা হবে, তখন তোমাকে নিজের জ্ঞানের কথা বলতে, নিজের অন্তরে তুমি যা অর্জন করেছ সকলের কাছে তার সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হতে হবে, এবং এই লক্ষ্যে কোনো প্রয়াসই বাদ দেওয়া যাবে না। একজন সৃজিত সত্তার এটাই অর্জনীয় হওয়া উচিত। ঈশ্বরের কার্যের এই পর্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য কী? এর ফলাফলই বা কী? আর মানুষের মধ্যে এর কতটাই বা সম্পাদিত হয়েছে? মানুষের কী করা উচিত? তাঁর পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কার্য সম্পর্কে যখন তোমরা সুস্পষ্টভাবে কথা বলতে পারবে, তখনই তোমাদের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হবে। তুমি যখন এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বক্তব্য রাখতে পারবে, যথা: তাঁর কার্যেজের তাৎপর্য; তার বিষয়বস্তু; তার সারসত্য; কাজটি যে স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে; এবং তার নীতিসমূহ, তখনই প্রমাণিত হবে যে তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করার যোগ্য, প্রমাণিত হবে যে সত্যিই তুমি জ্ঞানের অধিকারী। তোমাদের কাছ থেকে আমার চাহিদা খুব বেশি উচ্চ নয়, এবং যারা যথার্থই অন্বেষণ করে তাদের সকলের দ্বারাই এগুলি অর্জনসাধ্য। তুমি যদি ঈশ্বরের একজন সাক্ষ্য হয়ে উঠতে স্থিরসংকল্প হও, তাহলে ঈশ্বর কোনটি ঘৃণা করেন ও কোনটি ভালোবাসেন তা তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে। তুমি তাঁর কার্যের অনেককিছুর বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করেছ; এই কার্যের মধ্য দিয়ে, তোমাকে অবশ্যই তাঁর স্বভাব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে তাঁর ইচ্ছা ও মানবজাতির কাছে তাঁর চাহিদাসমূহ, এবং এই জ্ঞানকে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দানে ও তোমার কর্তব্য পালনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। তুমি হয়ত শুধু বলবে: “আমরা ঈশ্বরকে জানি। তাঁর বিচার ও শাস্তি খুবই কঠিন। তাঁর বাক্যগুলি অত্যন্ত কঠোর; তা ধার্মিক ও মহিমান্বিত, এবং যেকোনো মানুষের কাছে তা অপ্রতিরোধ্য,” কিন্তু পরিণামে এই বাক্যগুলি কি মানুষের জন্য সংস্থানকারী? মানুষের উপর এগুলির প্রভাব কী? তুমি কি সত্যিই জানো যে বিচার ও শাস্তির এই কার্যটি তোমার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী? ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি তোমার বিদ্রোহী মনোভাব ও দুর্নীতিকেই অনাবৃত করছে, তাই নয় কি? বাক্যগুলি তোমার অন্তরের সেই নোংরা ও কলুষিত জিনিসগুলোকে প্রক্ষালিত করে বিদূরিত করতে পারে, তাই না? যদি কোন বিচার এবং শাস্তি না থাকত, তাহলে তোমার কী অবস্থা দাঁড়াতো? শয়তান যে তোমাকে সুগভীরতম মাত্রায় ভ্রষ্ট করেছে এই সত্যটা কি তুমি আদপেই উপলব্ধি করতে পেরেছ? আজ, তোমাদের এই জিনিসগুলির দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করা এবং সেগুলিকে ভালভাবে জানা উচিত।

বর্তমান দিনে ঈশ্বর-বিশ্বাস বিষয়টা তোমার কল্পনায় বিশ্বাসের যে ধারণা তার মতো নাও হতে পারে—অর্থাৎ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করা, প্রার্থনা করা, নৃত্য-গীত করা, তোমাদের কর্তব্য পালন করা এবং স্বাভাবিক মানবতার জীবনযাপন করাটাই যথেষ্ট নাও হতে পারে। বিশ্বাস কি এতটাই সহজ হতে পারে? ফলাফলগুলিই হল চাবিকাঠি। কিছু করার ক্ষেত্রে কতগুলি উপায় তোমার জানা আছে সেটা বিবেচ্য নয়; বরং, আসল কথাটা হল ঠিক কীভাবে তুমি সেরা ফলাফলটি অর্জন করতে পারো। তুমি হয়তো ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ধারণ করে রাখতে এবং তোমার সঞ্চিত জ্ঞানের কিছু কিছুর ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিলে তোমার আর কিছুই বলার থাকে না। এটি এটাই দর্শায় যে তুমি শুধুই পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও মতবাদসমূহ সম্পর্কে কথা বলতেই সক্ষম, কিন্তু তোমার মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা তুমি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে আজ চলবে না—বাস্তবতায় প্রবেশের জন্য উপলব্ধি করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! নিজেকে এইভাবে প্রশিক্ষিত করতে শুরু কর: প্রথমে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করো; সেগুলির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক পরিভাষাগুলি ভালো করে জানো; সেগুলির মধ্যস্থ মূল দর্শনগুলি খুঁজে বের করো; অনুশীলন সম্পর্কিত অংশগুলি চিহ্নিত করো; এই সকল উপাদানগুলিকে এক এক করে একত্রিত করো; তোমার অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরে সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করো। এইগুলিই সেই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তোমাকে উপলব্ধি করতেই হবে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ভোজন ও পান করার সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনটি হল: ঈশ্বরের বাক্যসমূহের একটি পরিচ্ছেদ পাঠ করে ফেলার পর তোমাকে অবশ্যই দর্শন সম্পর্কিত মুখ্য অংশগুলি খুঁজে বের করতে সক্ষম হতে হবে, এবং একই সঙ্গে অনুশীলন সংক্রান্ত মুখ্য অংশগুলি খুঁজে পেতেও তোমাকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে; দর্শনগুলিকে ভিত হিসাবে ব্যবহার করো, এবং অনুশীলনকে ব্যবহার করো জীবনে তোমার পথপ্রদর্শক হিসাবে। তোমাদের মধ্যে এইগুলিরই সবচেয়ে বেশি অভাব রয়েছে, এবং এইগুলিই হল তোমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা; তোমাদের অন্তরে, তোমরা কদাচিৎ এই বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দাও। সাধারণত, তোমাদের সকলেই অবস্থান কর এক আলস্যপূর্ণ অনুপ্রেরণাবিহীন অবস্থার মধ্যে, ব্যক্তিগত কোনো ত্যাগস্বীকারে তোমরা অনিচ্ছুক; অথবা তোমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা কর, কেউ কেউ তো অভিযোগও জানায়; তারা ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য ও তাৎপর্যগুলি উপলব্ধি করে না, এবং তাদের পক্ষে সত্য অন্বেষণ করাটা কঠিন। এইধরনের মানুষ সত্যকে ঘৃণা করে এবং এদের অবশেষে বহিষ্কার করা হবে। এদের মধ্যে কাউকেই নিখুঁত করে তোলা যাবে না, এবং এদের কেউই হয়ত টিকে থাকবে না। মানুষের মধ্যে যদি শয়তানের শক্তিকে প্রতিহত করার মতো এতটুকুও স্থিরসংকল্প না থাকে, তাহলে তাদের কোনো আশা নেই!

এখন, তোমাদের অন্বেষণ ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা পরিমিত হয় তোমরা বর্তমানে কীসের অধিকারী তার নিরিখে। তোমাদের ফলাফল নির্ণয় করতে এটাই ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ, তোমরা যা যা ত্যাগস্বীকার করেছ এবং তোমরা যা যা কাজ করেছ তার মাধ্যমেই তোমাদের ফলাফল প্রকাশিত হয়। তোমাদের অন্বেষণ, তোমাদের বিশ্বাস এবং তোমাদের কর্মের দ্বারাই তোমাদের ফলাফল জ্ঞাপন করা হবে। তোমাদের সকলের মধ্যে, এরকম অনেকেই আছে যারা ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ লাভের ঊর্দ্ধে, কারণ আজ হল মানুষের পরিণাম উদ্ঘাটনের দিন, এবং আমি আমার কাজে কোনোরকম মূঢ়তার পরিচয় দেব না; আমি তাদের নেতৃত্ব দেব না যারা পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণের অতীত। একটা সময় আমার কাজ সমাপ্ত হবে। আমি সেইসব দুর্গন্ধযুক্ত, নির্জীব শবদেহের উপর কাজ করব না যেগুলির পরিত্রাণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এখনই হল মানুষের উদ্ধার লাভের অন্তিম সময়, এবং আমি কোনো অনর্থক কাজ করব না। নিজ ব্যর্থতার কারণে স্বর্গ-মর্ত্যকে গালি কোরো না—বিশ্বের সমাপ্তিলগ্ন ঘনিয়ে আসছে। এটা অনিবার্য। পরিস্থিতি এই পর্যায়েই উপনীত হয়েছে, আর মানুষ হিসাবে তুমি কিছুতেই এটা থামাতে পারবে না; তুমি তোমার ইচ্ছামত পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারো না। অতীতে, সত্য অন্বেষণের জন্য তুমি কোনো মূল্য চোকাওনি এবং তুমি বিশ্বস্তও ছিলে না; আজ, সময় হয়েছে, এখন তুমি পরিত্রাণের ঊর্ধ্বে; আর আগামীকাল, তোমাকে বহিষ্কার করা হবে, এবং তোমার পরিত্রাণ লাভের আর কোনো অবকাশই থাকবে না। যদিও আমি কোমল-হৃদয় এবং তোমার উদ্ধারের জন্য আমি নিরতিশয় চেষ্টা করছি, কিন্তু তুমি যদি তোমার নিজের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টাই না করো কিংবা নিজের জন্য কিছুই না ভাবো, তাহলে আমার কী-ই বা করার থাকতে পারে? যারা শুধুমাত্র নিজেদের ঐহিক দেহের কথাই ভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে; যারা বিশ্বাস করে বলে মনে হলেও আদপে সত্যিই বিশ্বাস করে না; যারা মন্দ ঔষধ ও যাদুবিদ্যায় রত; যারা লম্পট, শতচ্ছিন্ন এবং জরাজীর্ণ; যারা যিহোবার প্রতি উৎসর্গীকৃত সামগ্রী ও তাঁর সম্পদ চুরি করে নেয়; যারা উৎকোচ ভালোবাসে; যারা অলসভাবে স্বর্গারোহণের স্বপ্ন দেখে; যারা উদ্ধত এবং দাম্ভিক, যারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং ঐশ্বর্যের জন্য সংগ্রাম করে; যারা অসঙ্গত গুজব রটায়; যারা স্বয়ং ঈশ্বরের নিন্দা করে; যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিচার এবং অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না; যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল গঠন করে এবং স্বাধীনতা চায়; যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে; সেই সকল লঘুচিত্ত যুবা, মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক নর-নারী যারা পরকীয়ার জালে আটকা পড়ে আছে; সেই সমস্ত নারী-পুরুষ যারা ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং বিত্ত উপভোগ করে এবং অন্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদার অন্বেষণ করে; সেইসব অনুতাপহীন মানুষ যারা পাপের ফাঁদে আটকা পড়েছে—তারা সকলেই কি পরিত্রাণের অতীত নয়? ব্যাভিচার, পাপাচার, অশুভ ওষুধ, যাদুবিদ্যা, অভক্তি এবং অশিষ্ট কথা—এই সবই তোমাদের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে; তোমাদের মধ্যে সত্য এবং জীবনের বাক্যসমূহ পদদলিত হয়েছে, এবং পবিত্র ভাষা হয়ে উঠেছে অপবিত্র। তোমরা, অইহুদীরা, কলুষ ও অবাধ্যতায় স্ফীত হয়ে উঠেছ! তোমাদের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে? যারা পার্থিব দেহকে ভালোবাসে, যারা দেহ নিয়ে যাদুবিদ্যায় রত হয় এবং যারা ব্যাভিচারী পাপের ফাঁদে আটকা পড়ে থাকে, তাদের বেঁচে থাকার ধৃষ্টতা হয় কীভাবে! তুমি কি জানো না যে তোমাদের মতো মানুষ হল এমন কীটাণুকীট যারা পরিত্রাণের অতীত? এটা-ওটা দাবি করার অধিকার তোমরা পাও কী করে? আজ পর্যন্ত, যারা সত্যকে ভালোবাসে না বরং শুধু দেহকেই ভালোবাসে তাদের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনটুকুও ঘটেনি—এরকম মানুষগুলি কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে? যারা জীবনপ্রণালীকে ভালোবাসে না, যারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে না এবং তাঁর সাক্ষ্য বহন করে না, যারা নিজেদের পদমর্যাদার খাতিরে নানাবিধ ফন্দি-ফিকির করে, যারা নিজেদের গুণকীর্তণে রত—তারা কি আজও একই রকম রয়ে যায়নি? তাদের উদ্ধার করার মূল্য কী? তুমি পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে কিনা তা তুমি কতটা বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা তুমি কত বছর যাবৎ কাজ করে আসছ তার উপর নির্ভর করে না, তুমি কতগুলি শংসাপত্র সংগ্রহ করেছ তার উপর তো তা আরোই নির্ভর করে না। বরং, এটা নির্ভর করে তোমার অন্বেষণ ফল দিয়েছে কিনা তার উপর। তোমার জানা উচিত যে যারা পরিত্রাণ পায় তারা হল সেইসব “গাছ” যাতে ফল ধরে, সেইসব গাছ নয় যাতে সবুজ পল্লবদাম এবং প্রচুর ফুল থাকা সত্ত্বেও কোনো ফল ধরে না। তুমি যদি বহু বছর পথ-পথে ঘুরে বেড়িয়ে অতিবাহিত করে থাকো, তাতে কীই বা আসে যায়? তোমার সাক্ষ্য কোথায়? ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবোধ তোমার নিজের প্রতি ভালোবাসা এবং তোমার লালসাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার তুলনায় অনেক কম—এই ধরনের মানুষ কি অধঃপতিত নয়? তারা কীভাবে পরিত্রাণ লাভের ক্ষেত্রে একটি নমুনা এবং আদর্শ হতে পারে? তোমার প্রকৃতি সংশোধনাতীত, তুমি অত্যন্ত বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, তুমি পরিত্রাণ লাভের অতীত! এই ধরনের মানুষজনই কি তারা নয় যাদের বহিষ্কার করা হবে? আমার কার্যের সমাপ্তির কালই কি তোমার অন্তিম দিনের অভ্যাগমের সময় নয়? আমি তোমাদের মধ্যে এত কাজ করেছি এবং এত অজস্র বাক্য বলেছি—এর কতটুকু সত্যিই তোমাদের কর্ণগোচর হয়েছে? এর কতটুকু তুমি আজ অবধি মান্য করেছ? যখন আমার কাজ সমাপ্ত হবে, তখনই সেই সময় আসবে যখন তুমি আমার বিরোধিতা করা বন্ধ করবে, যখন তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হবে। আমার কাজ করাকালীন, তোমরা ক্রমাগত আমার বিরুদ্ধাচরণ করে চলো; তোমরা কখনই আমার বাক্যসমূহ পালন করো না। আমি আমার কাজ করি, আর তুমিও নিজের “কাজ” করে যাও, তৈরী করে নাও তোমার নিজের ছোট্ট একটা সাম্রারাজ্য। তোমরা একদল শৃগাল কিংবা সারমেয় ছাড়া আর কিছুই নও, সমস্তকিছুই করছ আমার বিরুদ্ধাচার করে! যারা তোমাদের একান্তভাবে ভালোবাসে তাদের নিজের আলিঙ্গনে আনতে তোমরা অবিরাম চেষ্টা করে চলেছ—কোথায় তোমাদের শ্রদ্ধাবোধ নিবেদন? তোমাদের সকল কাজই প্রতারণাপূর্ণ! তোমাদের না আছে কোনো আজ্ঞাকারিতা, আর না আছে কোনো শ্রদ্ধাবোধ, এবং তোমাদের করা সমস্ত কাজই শুধু প্রতারণাপূর্ণ ও ঈশ্বরনিন্দাসূচক! এরকম মানুষরা কি উদ্ধার লাভ করতে পারে? যে সকল পুরুষ যৌনতার দিক দিয়ে নৈতিকতাবিবর্জিত ও লম্পট তারা সবসময়ই নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য ছলাকলায় দক্ষ পতিতাদের কাছে টানতে চায়। যৌনতার দিক থেকে নৈতিকতাহীন এইধরনের শয়তানদের আমি কখনই পরিত্রাণ দেব না। আমি তোমাদের, এই জাতীয় কলুষিত দানবদের ঘৃণা করি, এবং তোমাদের এই কামলোলুপতা ও ছিনালিপনা তোমাদের নরকে নিমজ্জিত করবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমাদের কী-ই বা আর বলার আছে? তোমরা, এই কলুষিত দানব আর অশুভ আত্মারা ঘৃণা উদ্রেককর! তোমরা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক! এইরকম আবর্জনারা কীকরে উদ্ধার পেতে পারে? যারা পাপের জালে আটকা পড়ে আছে তারপরেও কি তাদের উদ্ধার করা যায়? আজ, এই সত্য, এই পথ, এবং এই জীবন তোমাদের আকর্ষণ করে না; বরং তোমরা আকৃষ্ট হও পাপাচারের প্রতি; অর্থের প্রতি; প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি আর মুনাফার প্রতি; দৈহিক উপভোগের প্রতি; পুরুষদের সুদর্শন চেহারা ও মহিলাদের মনমুগ্ধকর সৌন্দর্যের প্রতি। আমাদের রাজ্যে প্রবেশের জন্য তোমাদের কোন যোগ্যতা রয়েছে? তোমাদের প্রতিমূর্তি ঈশ্বরের চেয়েও বড়, তোমাদের পদমর্যাদা এমনকি ঈশ্বরের চেয়েও উচ্চতর, মানুষের মাঝে তোমাদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে তো আরোই কিছু বলার নেই—তোমরা এমন এক উপাস্যবস্তুতে পরিণত হয়েছ মানুষ যার আরাধনা করে। তুমি কি একজন প্রধান দেবদূতে পরিণত হওনি? যখন মানুষের ফলাফলসমূহ প্রকাশিত করা হবে, ঠিক সেই সময়টায় পরিত্রাণের কাজও সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছবে, তখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই পরিত্রাণের অতীত শবদেহে পরিণত হবে এবং অবশ্যই তাদের বহিষ্কার করা হবে। পরিত্রাণের কার্যের সময়, সকল মানুষের প্রতি আমি সদয় ও কল্যাণকর। কার্য যখন সমাপ্ত হবে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের ফলাফলও তখন প্রকাশ করা হবে, এবং সেই সময়, আমি আর সদয় ও সদাশয় থাকব না, কারণ মানুষের ফলাফলগুলি তখন প্রকাশিত হয়ে যাবে, এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে যাবে, এবং তখন পরিত্রাণের আর কোনো কার্য সম্পাদনের কোনো উপযোগিতা থাকবে না, কারণ পরিত্রাণের যুগ তখন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এবং, একবার অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, তা আর ফিরবে না।


অনুশীলন (৮)

তোমরা এখনও সত্যের বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করো না, এবং তোমাদের অনুশীলনে এখনও বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছে; বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের পূর্বধারণা ও কল্পনাই অনুসরণ করো, সদাই অক্ষম থাকো অনুশীলনের নীতিগুলির উপলব্ধিতে। এইভাবে, মানুষকে এখনও সঠিক পথে প্রবেশে নির্দেশিত করা প্রয়োজন; অন্য কথায়, যাতে তারা নিজেদের মানবীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, উভয় দিকেরই অনুশীলন করতে পারে, এবং যাতে তাদের ঘন ঘন সমর্থনের কিংবা পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন না হয়। শুধুমাত্র তখনই তারা প্রকৃতও আত্মিক উচ্চতার অধিকারী হবে। এবং ভবিষ্যতে যদি তোমায় পথনির্দেশ করার মতো কেউ না-ও থাকে, তুমি নিজেই অনুভবে সক্ষম হবে। আজ, তুমি যদি সত্যের কোন দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনগুলি নয় তা উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে ভবিষ্যতে তুমি বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। আজ, তোমাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে তোমরা বহু সত্য উপলব্ধি করতে পারো, এবং ভবিষ্যতে, তুমি আরও গভীরে যেতে সক্ষম হবে। বলা যেতে পারে যে, মানুষকে এখন যা উপলব্ধি করানো হচ্ছে, তা-ই হল বিশুদ্ধতম উপায়—এবং একদিন যখন তোমাকে পথে দেখাবার কেউ থাকবে না, সেদিন তুমি সকল পথের মধ্যে বিশুদ্ধতম পথটি অনুসারেই অনুশীলন করবে ও আরও গভীরে এগিয়ে যাবে। আজ, মানুষকে কোন ধরনের অনুশীলনগুলি সঠিক এবং কোনগুলি বিচ্যুতিপূর্ণ তা উপলব্ধি করানো হচ্ছে। এইগুলি উপলব্ধি করার পর, ভবিষ্যতে, তাদের অভিজ্ঞতা গভীরতর হবে। আজ, তোমাদের অনুশীলনে থাকা যে ধারণা, কল্পনা ও বিচ্যুতিগুলিকে বাতিল করা হচ্ছে, এবং তোমাদের কাছে অনুশীলনের ও প্রবেশের পথ প্রকাশ করা হচ্ছে, এর পর, কার্যের এই পর্যায়টি সমাপ্ত হবে, এবং মানুষের যে পথে হাঁটা উচিত, সেই পথে চলা শুরু করবে তোমরা। তারপর, আমার কার্য সমাপ্ত হবে, এবং সেই মুহূর্ত থেকেই, তোমরা আর আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। আজ, তোমাদের আত্মিক উচ্চতা এখনও স্বল্প। মানুষের প্রকৃতি ও সারমর্ম থেকে এখনও বহুবিধ সমস্যা উদ্ভূত হয়, এবং সেহেতু, এখনও বহু বদ্ধমূল বিষয়আশয় রয়েছে যেগুলি উৎখাত করতে হবে। তোমরা মানুষের প্রকৃতি ও সারমর্মের অনুপুঙ্খগুলি উপলব্ধি করো না, তোমাদের এখনও আমাকে প্রয়োজন সেগুলির দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যথায়, তোমরা সেগুলি চিনতে পারবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ে, যখন তোমাদের রক্তে ও অস্থিমজ্জায় থাকা বিষয়গুলি অনাবৃত হবে, তাকে বলা হয় শাস্তি এবং বিচার। আমার কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হলে তবেই আমি তা শেষ করতে পারব। তোমাদের ভ্রষ্ট সারমর্ম যত প্রকটভাবে অনাবৃত হবে, তোমরা তত বেশি জ্ঞানের অধিকারী হবে, এবং তোমাদের ভবিষ্যত সাক্ষ্যের আর নিখুঁত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও তা হবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্তি ও বিচারের কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন হলে তবেই আমার কার্য সম্পূর্ণ হবে এবং তোমরা আমাকে আমার শাস্তি ও বিচার থেকে জানতে পারবে। তোমরা যে শুধু আমার স্বভাব ও ন্যায়পরায়ণতাই জানতে পারবে তা নয়, যা আরও জরুরি তা হল, তোমরা আমার শাস্তি ও বিচারকে জানবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আমার কার্যের নবত্ব ও বিশদ স্তর সম্পর্কে প্রবল সব ধারণা রয়েছে। সে যা-ই হোক, তোমাদের দেখতে হবে যে আমার কার্য নতুন এবং বিস্তারিত, এবং দেখতে হবে যে আমি তোমাদের হাতে ধরে সামনাসামনি অনুশীলন করতে শেখাই। শুধুমাত্র এটিই তোমাদের অনুশীলনের পক্ষে এবং ভবিষ্যতে তোমাদের অবিচল থাকার ক্ষমতার জন্য উপকারী, অন্যথায়, তোমরা হয়ে উঠবে হেমন্তের ঝড়ে পড়া বিবর্ণ, বিশুষ্ক পাতার মতো, যার মূল্য কানাকড়িও নয়। তোমাদের জানা উচিত যে, আমি তোমাদের হৃদয়ের ও অন্তরাত্মার সবকিছুই জানি; এবং তোমাদের এ-ও জানা উচিত যে, আমি যে কার্য সম্পাদন করি ও যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করি, সেগুলি পরম নিগূঢ়। তোমাদের স্বভাব ও ক্ষমতার ভিত্তিতে, এইভাবেই তোমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত। শুধুমাত্র এইভাবেই আমার শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান স্পষ্টতর হবে, এবং আজ না হোক কাল তোমরা জানবেই। সৃষ্ট যেকোন সত্তা আমার শাস্তি এবং বিচারের বাক্যের মধ্যেই পতিত হবে, কারণ আমি আমার প্রতি কারও বিরোধিতা সহ্য করি না।

তোমাদের সকলকে তোমাদের নিজ নিজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে হবে। তোমরা প্রতিটি দিনকে নিজেদের ইচ্ছামতো গুছিয়ে নিতে পারো; তোময়া তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো; পারো ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে, স্তোত্র বা উপদেশ শুনতে পারো, কিংবা ভক্তিমূলক সূত্র লিখতে পারো; এবং তা যদি তোমার আগ্রহ জাগায়, তবে তুমি কোনো স্তোত্র রচনাও করতে পারো। এই সবগুলিই কি এক উপযুক্ত জীবন গঠন করে না? এই সবগুলিরই কিন্তু এক মানবোচিত জীবন গঠন করা উচিত। মানুষের উচিত স্বাভাবিকভাবে বাঁচা; যখন তারা তাদের স্বাভাবিক মানবতা এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ফল লাভ করে, কেবলমাত্র তখনই তারা স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। আজ, তোমার অন্তর্দৃষ্টির ও যুক্তিবোধের অভাব শুধুমাত্র যে মানবতার পরিসরেই রয়েছে, এমনটা নয়। আরও বহুবিধ জ্ঞাতব্য দর্শন রয়েছে যা তোমাদের থাকতে হবে, এবং যে পাঠের সম্মুখীনই তুমি হও না কেন, তোমাকে তা শিখতে হবে; তোমাকে অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। নিজের শিক্ষার স্তরকে উন্নত করাকে ফলপ্রসূ হতে হলে, তা হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি। স্বাভাবিক মানবসুলভ জীবনের জন্য তোমার নিজেকে অবশ্যই কিছু কিছু বিষয় দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে, এবং নিজের জীবনে প্রবেশকেও তোমায় অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। আজ, তুমি ঈশ্বরের অনেক বাক্যই উপলব্ধি করতে পেরেছ—আগে যেগুলি উপলব্ধি করতে পারোনি সেগুলি এখন আবারো পাঠ করছ, এবং তোমার হৃদয়ও আরো বেশি অবিচল হয়ে উঠেছে। এগুলিও তোমার অর্জিত ফলাফল। যেদিনই তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করো এবং তোমার অন্তরে সামান্য উপলব্ধিও যদি হয়, তুমি তা ব্রাদার-সিস্টারদের সাথে অবাধে ভাগ বিনিময় করতে পারো। তোমার জীবন কি এমনই হওয়া উচিত নয়? কখনও কখনও, কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কিংবা তুমি কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করো, এবং তা তোমার বিচক্ষণতাকে আরও শানিয়ে তোলে, তোমাকে আরও অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দেয়, তুমি কিছু কিছু সত্য উপলব্ধি করতে পারো—এবং তা-ই কি আজকের কথিত আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে যা নিহিত রয়েছে, তা নয়? আধ্যাত্মিক জীবনের একটা দিকেরই অনুশীলন করাটা গ্রহণযোগ্য নয়; ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান, প্রার্থনা ও স্তব গান করা—এই সব নিয়েই আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত, এবং যখন তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হও, তখন তোমার অবশ্যই স্বাভাবিক মানবতাও থাকে। আজকের বাক্যগুলি অনেকাংশেই মানুষকে যুক্তিবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যাতে তারা স্বাভাবিক মানবতা-সম্পন্ন জীবনের অধিকারী হয়। অন্তর্দৃষ্টি থাকার অর্থ কী; স্বাভাবিক আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক থাকার মানে কী; মানুষের সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপচারিতা করা উচিত—ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার মধ্য দিয়ে তোমাকে এই বিষয়গুলি দ্বারা প্রস্তুত হবে, এবং তোমার যা প্রয়োজন তা স্বাভাবিক মানবতার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। যাকিছু দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে, তা দ্বারা প্রস্তুত হও, এবং যা যথাযথ তা অতিক্রম কোরো না; কিছু কিছু মানুষ তাদের শব্দভাণ্ডার থেকে সবরকমের শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের আকর্ষণীয়তা প্রদর্শন করে। আবার কিছু কিছু মানুষ সবরকমের বইপত্র পাঠ করার মধ্য দিয়ে দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে। এমনকি তারা বিশ্বের তথাকথিত মহান ব্যক্তিদের জীবনী এবং উদ্ধৃতিগুলি অধ্যয়ন করে, অনুকরণ করে, এবং অশ্লীল বই পড়ে—যা কিনা আরও হাস্যকর! এই ধরনের মানুষ জীবনে প্রবেশের পথই জানে না, ঈশ্বরের বর্তমানের কাজ সম্পর্কে তো তারা আরোই জানে না। প্রতিটি দিন যে কীভাবে অতিবাহিত করতে হয়, তা-ও তারা জানে না। এমনই শূন্য তাদের জীবন! তারা যে কোথায় প্রবেশ করবে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। তারা শুধু জানে কথা বলতে আর অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে, যেন-বা কথা বলাটা তাদের নিজস্ব প্রবেশের বিকল্প হতে পারে। এদের কি কোনোই লজ্জা নেই? এরাই হল সেই মানুষ যারা কীভাবে বাঁচতে হয় জানে না, যাদের মানবজীবনের উপলব্ধি নেই; সারাটা দিন তারা কাটিয়ে দেয় খাদ্য গলধঃকরণ আর নিরর্থক অকাজ করে-করেই—এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী? আমি দেখেছি যে, অনেকের ক্ষেত্রেই, কাজ করা, খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-আশাক পরিধান ছাড়া তাদের মহামূল্যবান সময়টা জুড়ে থাকে শুধু অর্থহীন বিষয়-আশয়—তা ঠাট্টা-তামাশা আর নিরর্থক মজা করাই হোক, পরচর্চা করাই হোক, কিংবা সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াই হোক। এ কি কোনো সন্তের জীবন? এ কি একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবন? এমন এক জীবন—যা হীন, পশ্চাদগামী এবং নিস্পৃহ—তা কি তোমায় নিখুঁত করে তুলতে পারে? তুমি কি এখনও নেহাতই শয়তানের কাছে হেরে যেতে ইচ্ছুক? মানুষের জীবন যখন অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে, তাদের আশেপাশে যখন কোনো কষ্টই থাকে না, তখন তারা অভিজ্ঞতা লাভে অক্ষম হয়। আরামপ্রদ পরিবেশে, মানুষের পক্ষে উচ্ছন্নে যাওয়াটা সহজ—কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ তোমায় আরও সনির্বন্ধ তৎপরতা সহযোগে প্রার্থনা করায়, যাতে তুমি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার স্পর্ধা না রাখো। মানুষের জীবন যত সহজ ও নিস্তেজ হয়, ততই তারা অনুভব করে যে, বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, এবং তারা এমনকি এ-ও অনুভব করে যে, মরে যাওয়াটাই বেশি ভালো। কলুষিত মানুষের দেহ এমনই; পরীক্ষার মুখে ফেলে অনাবৃত করলে তবেই তাদের উপকার হয়।

যীশুর কার্যের সেই পর্যায়টি সংঘটিত হয়েছিল যিহুদীয়া এবং গালীলে এবং অইহুদিরা সে সম্পর্কে সচেতন ছিলো না। তাঁর কাজটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয় এবং ইসরায়েল ব্যতীত অন্য কোনো দেশ এটি সম্পর্কে অবগত ছিল না। শুধুমাত্র যখন যীশু তাঁর কাজ শেষ করেন এবং তা এক হট্টগোল সৃষ্টি করে, তখন মানুষ তা জানতে পারে, এবং সেই সময় তিনি প্রস্থান করেছিলেন। যীশুর আগমন ঘটেছিল কাজের এক পর্যায় সম্পাদন করার জন্য, তিনি কিছু কিছু মানুষকে অর্জন করেছিলেন এবং কাজের একটি পর্যায় সম্পূর্ণ করেছিলেন। ঈশ্বর কার্যের যে পর্যায়ই সম্পাদন করুন না কেন, তাঁর অনেক অনুগামী থাকে। যদি তা কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই সম্পাদিত হতো, তাহলে তা অর্থহীন হতো; এমন কিছু কিছু মানুষকে অবশ্যই থাকতে হবে, যারা ঈশ্বর সেই পর্যায়ের কার্য একেবারে শেষ অবধি সম্পাদন করা অবধি তাঁকে অনুসরণ করবে। যখন স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য সমাপ্ত হয়, তখনই মানুষ ঈশ্বরের অর্পিত কার্য সম্পাদন করতে শুরু করে, এবং তখনই ঈশ্বরের কার্য বিস্তারলাভ করতে শুরু করে। ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি নতুন যুগের সূচনা করার কার্য করেন; মানুষের কাজ হল তা অব্যাহত রাখা। সুতরাং, আজকের কার্য দীর্ঘস্থায়ী হবে না; মানুষের সাথে আমার জীবন আর খুব বেশি দিন অব্যাহত রইবে না। আমি কেবল আমার কার্য সম্পূর্ণ করি, এবং তোমাদের পালনীয় কর্তব্য তোমাদের দিয়ে পালন করাই, যাতে এই কার্য এবং এই সুসমাচার যত দ্রুত সম্ভব অইহুদি এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে—কেবলমাত্র এইভাবেই তোমরা মানুষ হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারো। আজকের সময়টা সর্বাধিক মূল্যবান। তা উপেক্ষা করলে তুমি মূর্খ; যদি, এই পরিবেশে, তুমি এই বাক্যগুলি ভোজন ও পান করো এবং এই কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করো, তা সত্ত্বেও যদি তোমার মধ্যে সত্য অনুসরণ করার সংকল্পের অভাব থেকে যায় এবং তোমার যদি ভার হনের সামান্যতম বোধও না থাকে—তাহলে তোমার ভবিষ্যতের কী হবে? তোমার মত একজন মানুষ কি বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য নয়?


ইসরায়েলীদের মতোই সেবা করো

আজকালকার দিনে, অনেক লোকই, অন্যান্যদের সাথে সমন্বয়ের সময়, শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। আমি আবিষ্কার করেছি যে, তোমাদের অনেকেই অন্যান্যদের সাথে সমন্বয়ের সময় কোনো শিক্ষাই লাভ করতে পারো না; তোমাদের অধিকাংশই নিজস্ব ধারণায় আটকে থাকো। গির্জায় কাজ করার সময়, তুমি তোমার কথা ব্যক্ত কর, অন্যান্যরা তাদের কথা ব্যক্ত করে, এবং একে অপরের সাথে কোনো সম্পর্কই থাকে না; আসলে তোমরা একেবারেই সহযোগিতা করো না। তোমরা শুধুমাত্র নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত করার বিষয়ে, অথবা নিজেদের অন্তঃস্থ “দায়ভার” মুক্ত করার বিষয়ে, এতই নিমজ্জিত থাকো যে, ন্যূনতম উপায়েও জীবনের অনুসন্ধান করো না। তুমি কেবল বেপরোয়াভাবেই কাজ করে যাও, সর্বদা বিশ্বাস করো, যে যাই করুক বা বলুক না কেন, তোমার নিজের পথেই চলা উচিত; তুমি ভাবো যে, অন্যান্যদের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পবিত্র আত্মা যেভাবে নির্দেশিত করে, সেই ভাবেই তোমার আলাপ-আলোচনা করা উচিত। তুমি যেমন অন্যান্যদের ক্ষমতা আবিষ্কার করতে অপারগ, তেমনই নিজেদের পরীক্ষা করতেও অক্ষম। তোমাদের কোনো বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা সত্যিই বিচ্যুতিপূর্ণ এবং ভ্রান্ত। বলা যায় যে, পুরনো রোগ আবার মাথা চাড়া দেওয়ার মতোই, এখনও তোমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে নিজেদের নৈতিকতার বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ উন্মুক্ততা অর্জন করা যেতে পারে, এমন উপায়ে তোমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করো না। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট গির্জায় কাজ করে তুমি কী ধরনের ফলাফল অর্জন করেছ, বা তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কী, ইত্যাদির বিষয়ে তুমি কখনোই আলোচনা করো না। নিজের ধারণা বর্জন করা বা নিজেদের পরিত্যাগ করার মতো অনুশীলনে তোমার কোনোরকম নিয়োগ থাকে না। নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা কেবলমাত্র নিজেদের ভাই-বোনেদের নেতিবাচক হওয়া থেকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, এবং কীভাবে তাদেরকে জোরালোভাবে অনুসরণ করানো যায়, সেই বিষয়েই ভাবনাচিন্তা করে। তথাপি, তোমরা সকলেই মনে করো যে, কেবলমাত্র জোরালোভাবে অনুসরণ করাই যথেষ্ট, এবং মৌলিকভাবে, নিজেকে জানা এবং নিজেকে পরিত্যাগ করার অর্থ কী, সে বিষয়ে তোমার কোনও উপলব্ধি নেই, অন্যদের সাথে সমন্বয় করে সেবা করার অর্থ তো তোমরা আরোই কম বোঝো। তুমি কেবলমাত্র নিজে থেকে ঈশ্বরকে তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা থাকার কথা ভাবো, পিতরের শৈলীতে জীবনযাপনের ইচ্ছার বিষয়ে ভাবো। এসব বিষয় ছাড়া, তুমি আর কিছুই ভাবো না। এমনকি তুমি একথাও বলো যে, অন্যান্যরা যাই করুক না কেন, তুমি অন্ধভাবে নিজেকে সমর্পণ করবে না, এবং অন্যান্যরা যেমনই হোক না কেন, তুমি নিজেই ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁতকরণের অন্বেষণ করবে, আর তেমনটাই হবে যথেষ্ট। তবে, সত্য হল এই যে, তোমার ইচ্ছা বাস্তবে কোনোভাবেই সাকার অভিব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ পায় নি। তোমরা আজকাল যে আচরণ করো, এগুলো সবই কি সেই ধরনের আচরণ নয়? তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকো, আর সকলেই নিখুঁত হতে চাও। আমি দেখি যে, তোমরা এত দীর্ঘ সময় ধরে সেবা করেও বিশেষ অগ্রগতি করতে পারো নি; বিশেষ করে, একসাথে মিলেমিশে কাজ করার বিষয়ে তোমরা একেবারে কোনোকিছুই অর্জন করতে পারো নি! গির্জায় যাওয়ার সময়, তুমি তোমার নিজস্ব উপায়ে বার্তালাপ করো, অন্যরা তাদের মতো করে বার্তালাপ করে। সুসমন্বয় কদাচিৎই ঘটে, আর এই বিষয়টা তোমার অধস্তন অনুগামীদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈশ্বরের সেবা করা বলতে কী বোঝায়, বা কীভাবে ঈশ্বরের সেবা করা উচিত—তা উপলব্ধি করো। তোমরা ছন্নমতি এবং এই ধরনের শিক্ষাকে তুচ্ছ বিষয় বলে বিবেচনা করো। এমনকি অনেক লোক রয়েছে, যারা শুধু যে সত্যের এই দিকটি অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয় তা-ই নয়, বরং জেনেশুনেও ভুল করে। এমনকি যারা বহু বছর ধরে সেবা করেছে, তারাও একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র করে, এবং একে অপরের প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করে; এটা এমন, যেন প্রত্যেক মানুষ রয়েছে তার নিজের জন্যই, এবং তারা বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করে না। এই সব বিষয় কি তোমাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতার প্রতিনিধিত্ব করে ন? তোমাদের মতো লোক, যারা দৈনন্দিন ভিত্তিতে একত্রে সেবা করছ, তারা ঠিক ইসরায়েলীদের মতো, যারা প্রতিদিন মন্দিরে সরাসরি স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করত। তোমরা, যারা ঈশ্বরের সেবা করো, তাদের কীভাবে সমন্বয় করতে হবে বা সেবা করতে হবে—সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই, এমনটা কীভাবে হতে পারে?

অতীতে, ইসরায়েলীরা সরাসরি মন্দিরেই যিহোবার সেবা করত, আর তাদের পরিচয় ছিল যাজকের। (অবশ্যই, সকলেই যাজক ছিল না; শুধুমাত্র যারা মন্দিরের মধ্যে যিহোবার সেবা করত, তাদেরই এই পরিচয় থাকত)। তারা যিহোবার দ্বারা অর্পিত মুকুট পরিধান করত (অর্থাৎ, তারা এই মুকুট যিহোবার প্রয়োজনীয়তা মেনে তৈরি করেছিল; এমনটা নয় যে যিহোবা প্রত্যক্ষভাবে তাদের এই মুকুটগুলি দিয়েছিলেন)। এছাড়াও তারা যিহোবার দ্বারা অর্পিত যাজকের পোশাক পরে, নগ্নপদে সরাসরি মন্দিরের মধ্যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সেবা করত। যিহোবার প্রতি তাদের সেবা এলোমেলো ছিল না, আর এতে অন্ধভাবে ছুটে চলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল না; পরিবর্তে, তাঁর প্রত্যক্ষ সেবাকারীদের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় সমস্ত নিয়ম অনুসারেই তা করা হয়েছিল। তাদের সকলকে এই বিধানগুলি মেনে চলতে হত; অন্যথায়, তাদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যেত। তাদের মধ্যে কেউ মন্দিরের নিয়ম ভঙ্গ করলে—অর্থাৎ, কেউ যিহোবার আদেশ অমান্য করলে—সেই ব্যক্তির সাথে যিহোবার জারি করা আদেশ অনুযায়ী আচরণ করতে হত, এবং কারোর এতে আপত্তি করার বা অধর্মকারীকে রক্ষা করার অনুমতি ছিল না। তারা যত বছরই ঈশ্বরের সেবা করুক না কেন, তাদের সকলকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হত। এই কারণেই, যিহোবা এই যাজকদের প্রতি কোনো বিশেষ আচরণ না করলেও, অনেক যাজকই যাজকের পোশাক পরে সারা বছর ধরে ক্রমাগত এই পদ্ধতিতে যিহোবার সেবা করত। এমনকি তারা এমনকি পূজাবেদীর সামনে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে তাদের পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করে দিত। এটি ছিল তাদের আনুগত্য ও সমর্পণের বহিঃপ্রকাশ। যিহোবা যে তাদের প্রতি এই ধরনের আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; একমাত্র তাদের আনুগত্যের কারণেই তারা সাহায্য লাভ করেছিল এবং যিহোবার সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ করেছিল। অতীতে, যিহোবা ইসরায়েলে তাঁর মনোনীত লোকেদের মধ্যে কাজ করার সময়, তিনি তাদের উপর বেশ কঠিন দাবি আরোপিত করেছিলেন। তারা সবাই ছিল খুব আজ্ঞাকারী এবং বিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ; এই বিধানগুলি তাদের যিহোবাকে সম্মান করার ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার কাজ করেছিল। এগুলো সবই ছিল যিহোবার প্রশাসনিক ফরমান। এই যাজকদের মধ্যে যদি কেউ বিশ্রামবার পালন না করত বা যিহোবার আদেশ লঙ্ঘন করত, আর সেগুলি যদি সাধারণ লোকেরা জানতে পারত, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে পূজাবেদীর সামনে নিয়ে যাওয়া হত এবং পাথর মেরে হত্যা করা হত। সেই মৃতদেহগুলিকে মন্দিরের মধ্যে বা তার চারপাশে রাখারও অনুমতি ছিল না; যিহোবা সেই অনুমতি দেন নি। কেউ এমন কাজ করলে, তার সাথে “ধর্মবিগর্হিত উৎসর্গ”-কারী লোকের মতো আচরণ করা হত, এবং তাকে বিশাল গহ্বরে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হত। অবশ্যই, এরা সকলেই মৃত্যুবরণ করত, কেউই রেহাই পেত না। এমনকি এদের মধ্যে “ধর্মবিগর্হিত অগ্নিসংযোগকারী” লোকেরাও থাকত; অন্যভাবে বললে, যিহোবার নির্ধারিত দিনগুলিতে যারা উৎসর্গ করত না, তারা তাদের উৎসর্গের যে সামগ্রী বেদীতে রাখার অনুমতি ছিল না, সেগুলি সহ তাঁর আগুনে ভস্ম হয়ে যেত। যাজকদের প্রতি এইসব দাবি ছিল: আগে পা না ধুয়ে, তাদের মন্দির বা মন্দির সংলগ্ন চত্বরেও প্রবেশের অনুমতি ছিল না; যাজকের পোশাক না পরলে; যাজকের মুকুট না পরা থাকলে; মৃতদেহ ছুঁয়ে ফেললে; কোনো অধার্মিক ব্যক্তির হাত স্পর্শ করার পরে হাত না ধুয়ে তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না; এবং নারীসঙ্গে অপবিত্র হওয়ার পর (তিন মাসের জন্য, চিরতরের জন্য নয়) তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না, তাদের যিহোবার মুখ দেখার অনুমতিও দেওয়া হত না। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে—অর্থাৎ, তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই কেবল তাদের শুদ্ধ যাজকের পোশাক পরার অনুমতি মিলত—তারপর মন্দিরে প্রবেশ করার আগে এবং যিহোবার মুখ দর্শনের আগে তাদের সাত দিন মন্দির চত্বরে সেবা দান করতে হত। যিহোবার মন্দিরকে অপবিত্র হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে, তাদের এই যাজকের পোশাক কখনোই বাইরে নয়, শুধুমাত্র মন্দিরের মধ্যেই পরার অনুমতি ছিল। যাজকেদের সকলকেই যিহোবার বিধান লঙ্ঘনকারী অপরাধীদের যিহোবার পূজাবেদীর সামনে উপস্থিত করতে হত, যেখানে তারা সাধারণ মানুষের হাতে নিহত হত; অন্যথায়, অপরাধ প্রত্যক্ষকারী যাজকের উপরেই আগুন বর্ষিত হত। এইভাবে, তারা যিহোবার প্রতি অব্যর্থভাবে অনুগত ছিল, তার কারণ, তাঁর বিধান তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর ছিল, এবং তারা একেবারে কখনোই লঘুচিত্তে তাঁর প্রশাসনিক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করার সাহস করত না। ইসরায়েলীরা যিহোবার প্রতি অনুগত ছিল, কারণ তারা তাঁর শিখা দেখেছিল, যে হাত দিয়ে তিনি লোকেদের শাস্তি দিতেন তা প্রত্যক্ষ করেছিল, এছাড়াও তারা সত্যিই তাঁর প্রতি এমন সম্ভ্রম পোষণ করেছিল। সুতরাং, তারা কেবল যিহোবার শিখাই লাভ করেনি, বরং তাঁর যত্ন, সুরক্ষা এবং আশীর্বাদও লাভ করেছিল। তারা তাদের সমস্ত কাজে যিহোবার বাক্য মেনে চলেছিল, কেউই অমান্য করে নি—এমনই ছিল তাদের আনুগত্য। কোনোরকম আনুগত্যহীনতা দেখা গেলেও অন্যান্যরা তখনও যিহোবার বাক্যই মেনে চলত, অর্থাৎ যিহোবার বিরুদ্ধাচরণকারীকে তাঁর থেকে একেবারেই আড়াল না করে তাকে হত্যা করত। যারা বিশ্রামবার লঙ্ঘন করত, যারা অশ্লীলতার দোষে দোষী এবং যারা যিহোবাক প্রদত্ত উৎসর্গ চুরি করত, তাদের বিশেষভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। বিশ্রামবারের লঙ্ঘনকারীদের তাদের (সাধারণ মানুষদের) দ্বারা পাথর মেরে হত্যা করা হত, বা চাবুক মেরে হত্যা করা হত, এতে কোনো ব্যতিক্রম হত না। ব্যভিচারী ব্যক্তি—এমনকি যারা আকর্ষণীয় নারীদের প্রতি লুব্ধ হয়েছিল বা দুষ্ট নারীদের দেখে কুৎসিত চিন্তা করেছিল, অথবা যুবতী নারীদের দেখে কামাতুর হয়ে উঠেছিল—তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। কোনো যুবতী মহিলা আবরণ বা ঘোমটা না পরে, কোনো পুরুষকে অবৈধ আচরণে প্রলুব্ধ করলে, সেই মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এই ধরণের বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যাজক হলে (এমন কেউ, যে যে মন্দিরের সেবাকারী), তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হত বা ফাঁসি দেওয়া হত। এই ধরনের কাউকে বাঁচার অনুমতি দেওয়া হত না, এবং এদের কেউই যিহোবার থেকে অনুগ্রহ লাভ করত না। এই ধরনের লোকেদের আত্মীয়রা, তার মৃত্যুর পর তিন বছর পূজাবেদীর সামনে যিহোবার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার অনুমতি পেত না, অথবা তারা সাধারণ লোকেদের উদ্দেশ্যে যিহোবার দেওয়া উৎসর্গের অংশীদারও হতে পারত না। সেই সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার পরেই তারা যিহোবার পূজাবেদীতে উচ্চ মানের গবাদি পশু বা মেষ উৎসর্গ করতে পারত। অন্য কোনো অধর্ম সংঘটন করলে, তাদেরকে, যিহোবার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য, তাঁর সামনে তিন দিন উপবাস করতে হত। শুধুমাত্র যিহোবার বিধান এত কঠোর এবং কড়া ছিল বলেই যে তারা তাঁর উপাসনা করেছিল, এমনটা নয়; তারা তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের কারণেই তা করেছিল। তাই, আজ অবধি, তারা সেবার ক্ষেত্রে একইরকম অনুগত থেকে গিয়েছে, এবং কখনোই যিহোবার সামনে প্রার্থনা করা থেকে পিছপা হয় নি। বর্তমানে, ইসরায়েলের লোকেরা এখনও তাঁর যত্ন এবং সুরক্ষা লাভ করে, তিনি এখনও তাদের অনুগ্রহ করেন, সর্বদা তাদের সাথে থাকেন। তারা সকলেই জানে কীভাবে তাদের যিহোবাকে শ্রদ্ধা করা উচিত, কীভাবে তাঁর সেবা করা উচিত, তাঁর যত্ন ও সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কীভাবে কাজ করা উচিত; কারণ তারা সকলেই অন্তর থেকে তাঁকে সম্মান করে। কেবলমাত্র সম্ভ্রমই হল তাদের সকল সেবার সাফল্যের গোপন রহস্য। তাহলে, বর্তমানে তোমরা কেমন? ইসরায়েলের লোকদের সাথে তোমার কোনও সাদৃশ্য রয়েছে কি? তুমি কি মনে করো যে, বর্তমানে সেবার প্রক্রিয়াটি কোনও মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বকে অনুসরণের সামিল? তোমাদের মধ্যে কণামাত্রও সম্ভ্রম বা আনুগত্য নেই। তোমরা যথেষ্ট পরিমাণে অনুগ্রহ লাভ করো, আর প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে সেবা করার কারণে, তোমরা সকলেই ইসরায়েলী যাজকদের সমতুল্য। যদিও তোমরা মন্দিরে প্রবেশ করো না, তবু তোমাদের প্রাপ্তি বা দর্শনের পরিমাণ মন্দিরে যিহোবার সেবাকারী যাজকদের থেকে অনেক বেশি। তথাপি, তুমি তাদের থেকে অনেক বেশিবার বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করো। তোমাদের সম্ভ্রমের পরিমাণ তিলমাত্র, আর তারই ফলস্বরূপ, তুমি স্বল্প অনুগ্রহই লাভ করো। তোমরা স্বল্প নিবেদন করলেও, তোমাদের প্রাপ্তির পরিমাণ ইসরায়েলীদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তির থেকেও অনেক বেশি। এই সবের মধ্যে, তোমাদের সাথে কি সদয় আচরণ করা হয় না? ইসরায়েলের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল, তখন নিজেদের ইচ্ছামত যিহোবাকে বিচার করার সাহস লোকেদের ছিল না। তবে, তোমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা কেমন? আমি বর্তমানে তোমাদের জয় করার জন্য যে কাজটি করছি, এটা যদি তার স্বার্থে না হত, তাহলে তোমরা যে নিদারুণভাবে আমার নামের অপমান করেছ, তা আমি কীভাবে সহ্য করতে পারতাম? তোমরা যে যুগে বাস করো, তা যদি বিধানের যুগ হত, তবে এহেন কথাবার্তা ও কাজের জন্য তোমাদের একজনও জীবিত থাকত না। তোমাদের সম্ভ্রম কণামাত্র! তোমাদের উপর বহুল পরিমাণে আনুকূল্য বর্ষণ না করার জন্য তোমরা সর্বদা আমাকে দোষারোপ করছ, এমনকি তোমরা এই দাবিও করো যে, আমি তোমাদের পর্যাপ্ত আশীর্বাদের বাক্য প্রদান করি না, এবং যে, তোমাদের জন্য আমার কাছে কেবল অভিশাপই রয়েছে। আমার প্রতি তোমাদের মধ্যে এত অল্প সম্ভ্রম থাকার পরে তোমাদের পক্ষে যে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করা অসম্ভব—তা কি তোমরা জানো না? তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের সেবার নিদারুণ দুরবস্থার জন্যেই আমি ক্রমাগত তোমাদের অভিশাপ এবং বিচার দান করেছি? তোমাদের সকলেরই কি মনে হয় যে তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে? একদল লোক, যারা বিদ্রোহী এবং যারা সমর্পণ করে না, তাদের উপর আমি কীভাবে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব? যারা আমার নামের অমর্যাদা করে, আমি তাদের কীভাবে নিশ্চিন্তে আমার অনুগ্রহ প্রদান করতে পারি? তোমাদের সাথে ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড উদার আচরণ করা হয়েছে। ইসরায়েলীরা যদি বর্তমানের তোমাদের মত বিদ্রোহী হত, তাহলে আমি তাদের অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। তবুও, আমি তোমাদের সাথে সহনশীল আচরণই করি। এটা কি বদান্যতা নয়? তোমরা কি এর থেকেও বেশি আশীর্বাদ চাও? যিহোবা শুধুমাত্র তাদেরই আশীর্বাদ করেন, যারা তাঁকে সম্মান করে। যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তিনি তাদের শাস্তি দেন, তাদের কাউকেই কখনো ক্ষমা করেন না। বর্তমানের তোমরা, যারা জানো না কীভাবে সেবা করতে হয়, হৃদয়ের অভিমূখ সম্পূর্ণ বিপরীত করার জন্য তোমাদেরই কি আরো বেশি করে শাস্তি ও বিচারের প্রয়োজন নয়? এই ধরনের বিচার ও শাস্তিই কি তোমাদের দেওয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধরনের আশীর্বাদ নয়? এগুলিই কি তোমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সুরক্ষা নয়? এগুলি ব্যতীত, তোমাদের মধ্যে একজনও কি যিহোবার অগ্নি সহ্য করতে পারতে? তোমরা সত্যিই ইসরায়েলীদের মতো অনুগত হয়ে সেবা করতে পারলে, অনুগ্রহ কি তোমাদেরও সর্বক্ষণের সঙ্গী হত না? তোমরা কি মাঝেমধ্যেই আনন্দ এবং যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করতে না? কীভাবে সেবা করতে হয়, তা কি তোমাদের সকলের জানা রয়েছে?

তোমাদের থেকে বর্তমানে যা চাওয়া হয়—অর্থাৎ, একসাথে মিলেমিশে কাজ করা—তা যিহোবা ইসরায়েলীদের থেকে যে সেবা চেয়েছিলেন, তারই অনুরূপ: অন্যথায়, সেবা করা বন্ধই করে দাও। যেহেতু তোমরাই ঈশ্বরকে সরাসরি সেবা করো, তাই সেবার ক্ষেত্রে তোমাদের ন্যূনতম আনুগত্য ও সমর্পণের সক্ষমতা থাকা উচিত, এবং অবশ্যই ব্যবহারিক উপায়ে শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হওয়া উচিত। বিশেষত, যারা গির্জায় কাজ করো, তাদের ক্ষেত্রে, তোমাদের অধস্তন ভাই ও বোনেরা কি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার সাহস করবে? কেউ কি মুখের ওপর তোমার ত্রুটি উল্লেখ করার সাহস করবে? তোমরা সকলের থেকে ঊর্ধ্বে অবস্থান করো; ঠিক রাজাদের মতোই রাজত্ব করো! তোমরা না করো পড়াশুনা অথবা এই ধরনের ব্যবহারিক পাঠে প্রবেশ, তা সত্ত্বেও এখনও তোমরা ঈশ্বরের সেবা করার কথা বলো! বর্তমানে, তোমাকে বেশ কিছু গির্জায় নেতৃত্বদান করতে বলা হয়, কিন্তু তুমি যে কেবল নিজেকে সমর্পণ করো না তা-ই নয়, বরং নিজের ধারণা এবং মতামত আঁকড়ে ধরে থাকো, এই ধরনের কথা বলতে থাকো, “আমার মনে হয় এই জিনিসটা এইভাবে করা উচিত, কারণ ঈশ্বর বলেছেন আমাদের অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয় এবং বর্তমানে আমাদের অন্ধভাবে সমর্পণ করাও উচিত নয়।” সুতরাং, তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের মতামত আঁকড়ে থাকো, এবং কেউই কাউকে মান্য করো না। তোমার প্রদত্ত সেবা যে অচলাবস্থায় রয়েছে, তা স্পষ্টত জানা সত্ত্বেও তুমি এখনও বলো, “আমি যেভাবে দেখি, তাতে আমার পথটাও কিন্তু খুব বেশি তফাতে নয়। যেকোনো ক্ষেত্রেই, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে দিক রয়েছে: তুমি তোমার দিকটা বলো, আর আমি আমারটা বলব; তুমি তোমার দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করো, আর আমি আমার প্রবেশের বিষয়ে কথা বলব।” যে সমস্ত বিষয়ে তোমার মোকাবিলা করা উচিত, সেসব বিষয়ে তুমি কখনোই দায়িত্ব নাও না, অথবা তোমরা প্রত্যেকে সহজেই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে চলো এবং বিচক্ষণভাবে নিজের মর্যাদা, খ্যাতি এবং মুখ রক্ষা করে চলো। তোমাদের কেউই নিজেদের বিনীত করতে ইচ্ছুক নও, আর কোনো পক্ষই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের হার স্বীকার করতে এবং একে অপরের ঘাটতি পূরণ করে জীবনের দ্রুততর অগ্রগতির সাধন করো না। যখন তোমরা একসাথে সমন্বয় করছ, তখন তোমাদের সত্য অন্বেষণের শিক্ষা লাভ করা উচিত। তুমি হয়তো বলতে পারো, “সত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। তোমার এই বিষয়ে কী অভিজ্ঞতা রয়েছে?” অথবা এমন বলতে পারো, “এই দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমার থেকে তোমার বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, তুমি কি আমায় অনুগ্রহ করে কিছু পথনির্দেশ দিতে পারো?” সেই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেটা কি ভালো উপায় হবে না? তোমরা অনেক ধর্মোপদেশ শুনেছ, এবং সেবা করার বিষয়ে তোমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। তোমরা যদি একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা না নাও, একে অপরকে সাহায্য না করো, গির্জায় কাজ করার সময় একে অপরের খামতি পূরণ না করো, তবে তোমরা কীভাবে কোনো শিক্ষালাভ করতে পারবে? কোনো কিছুর সম্মুখীন হলে, তোমাদের একে অপরের সাথে আলোচনা করা উচিত, যাতে তা তোমাদের জীবনে উপকারে লাগে। তদুপরি, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তোমাদের যেকোনো ধরনের জিনিসের সম্পর্কে সতর্কভাবে আলোচনা করা উচিত। শুধুমাত্র এমনটা করাই হল নিছক দায়সারাভাবে কাজ না করে সঠিকভাবে গির্জার দায়িত্ব নেওয়া। সমস্ত গির্জা পরিদর্শন করার পরে, তোমার আবিষ্কৃত সমস্ত সমস্যা এবং কাজের ক্ষেত্রে হওয়া যেকোনো সমস্যার বিষয়ে, তোমাদের একত্রিত হয়ে আলোচনা করা উচিত, এবং তারপরে তোমার প্রাপ্ত আলোকপ্রাপ্তি এবং প্রদীপ্তির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা উচিত—এটা সেবার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য অনুশীলন। ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্যে, গির্জার উপকারের জন্য এবং তোমার ভাই ও বোনদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য, তোমাদের অবশ্যই সুষ্ঠু সহযোগিতা অর্জন করতে হবে। তোমাকে অপরের সাথে সমন্বয় করতে হবে, কাজের ভালো ফলাফল পেতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার যত্ন নিতে একে অপরকে সংশোধন করতে হবে। এটাই হল প্রকৃত সহযোগিতা, আর যারা এতে নিযুক্ত হয়, শুধু তারাই প্রকৃত প্রবেশ লাভ করবে। সহযোগিতার সময়, তোমার বলা কিছু কথা হয়তো অনুপযুক্ত হতে পারে, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। এই বিষয়ে পরে আলোচনা কোরো, এবং স্পষ্ট ধারণা অর্জন কোরো; তা উপেক্ষা কোরো না। এই ধরনের আলোচনার পরে, তুমি তোমার ভাই-বোনেদের ঘাটতি পূর্ণ করতে পারবে। শুধুমাত্র নিজের কাজে এমনভাবে আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করলে তবেই তুমি ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে। ঈশ্বরের সেবাকারী হিসেবে তোমাদের প্রত্যেককে নিজের সমস্ত কাজে নিছকই নিজের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে গির্জার স্বার্থরক্ষায় সক্ষম হতে হবে। একে অপরকে তাচ্ছিল্য করে, একা একা কাজ করার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। এই ধরনের আচরণকারীরা ঈশ্বরের সেবার উপযুক্ত নয়! এই ধরনের মানুষদের স্বভাব খুবই খারাপ; তাদের মধ্যে এক আনাও মানবতা অবশিষ্ট নেই। তারা একশো শতাংশ শয়তান! তারা নরাধম! এমনকি এখনও, এই বিষয়গুলি তোমাদের মধ্যে প্রতীয়মান; এমনকি তোমরা আলোচনার সময় একে অপরকে আক্রমণ করতে এতদূর এগিয়ে যাচ্ছ যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অজুহাত খুঁজে সামান্য বিষয়েও রোষকষায়িত হয়ে তর্ক করে চলেছ, কোনো পক্ষই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে ইচ্ছুক হচ্ছ না, প্রত্যেকেই অন্যের কাছ থেকে নিজের অভ্যন্তরীণ চিন্তাগুলিকে গোপন করে, অন্য পক্ষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছ এবং সর্বদা সতর্ক রয়েছ। এই ধরনের স্বভাব কি ঈশ্বরের সেবার জন্য উপযুক্ত? তোমার এই ধরনের কাজ কি তোমার ভাই বোনেদের কিছু সরবরাহ করতে পারে? তুমি যে শুধু মানুষকে সঠিক জীবনধারার দিকে পরিচালিত করতে অক্ষম তা-ই নয়, বরং নিজের কলুষিত স্বভাবও তুমি তোমার ভাই ও বোনদের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তুমি কি অন্যদের আঘাত করছ না? তোমার বিবেক ঘৃণার্হ, এবং তার গোড়াতেই রয়েছে গলদ! তুমি বাস্তবে প্রবেশ করো না, সত্য অনুশীলনও করো না। উপরন্তু, তুমি নির্লজ্জভাবে নিজের শয়তানোচিত প্রকৃতি অন্যদের কাছে প্রকাশ করো। তোমার লজ্জাশরম কিছুই নেই! এই ভাই-বোনেদের দায়িত্ব তোমার উপরেই অর্পিত, তবুও তুমি তাদের নরকে নিয়ে চলেছ। তুমি কি এমন একজন নও, যার বিবেকে পচন ধরেছে? তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জা নেই!


ঈশ্বরের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো হয়

লোকেদের চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানোর অর্থ হলো তোমাদের নিজেদের বোঝার ক্ষমতা উন্নত করা, যাতে তোমরা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারো এবং সেগুলি কীভাবে অনুশীলন করতে হয় তা জানতে পারো। এটি সবারই সবচেয়ে বড় মৌলিক চাহিদা। আমি যা বলি তা না বুঝেই যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস কি এলোমেলো হয়ে যায় না? আমি যতই বাক্য উচ্চারণ করি না কেন সেগুলি যদি তোমাদের নাগালের বাইরে হয়, আমি যাই বলি না কেন সেগুলি যদি তুমি পুরোপুরি বুঝতে না পারো তাহলে এর অর্থ হল তোমরা দুর্বল চারিত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। বোঝার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহলে আমি যা বলি তোমরা তার কিছুই বোঝো না, ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে; অনেক কিছু আছে যা আমি তোমাদের সরাসরি বলতে পারি না এবং তার জন্য অভীষ্ট ফল অর্জন করা যায় না, তাই অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজন হয়। যেহেতু তোমাদের বোঝার ক্ষমতা, তোমাদের কোনো জিনিস দেখার ক্ষমতা এবং জীবনযাপনের মান খুবই কম-, তাই “চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানোর” কাজটি অবশ্যই তোমাদের করা উচিত। এটি অবধারিত এবং এর কোনও বিকল্প নেই। শুধুমাত্র এইভাবেই কিছু ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে; যদি তা না হয়, আমার বলা বাক্য সবই নিষ্ফল হবে। আর তোমরা সবাই কি তাহলে ইতিহাসে পাপী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে না? তোমরা কি পৃথিবীর জঞ্জাল হয়ে যাবে না? তোমরা কি জানো না তোমাদের মধ্যে কী কাজ সংঘটিত হচ্ছে এবং তোমাদের জন্য কী প্রয়োজন? তোমাদের নিজস্ব চারিত্রিক ক্ষমতা জানা উচিত: এটা আমার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই পূরণ করে না। আর এটা কি আমার কাজে দেরি করিয়ে দিচ্ছে না? তোমাদের বর্তমান চারিত্রিক ক্ষমতা এবং তোমাদের চরিত্রের বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে তোমাদের মধ্যে কেউই আমার কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত নও বা আমার ভবিষ্যতের কাজের গুরু দায়িত্বগুলি কাঁধে নেওয়ার জন্য তোমাদের মধ্যেও কেউ নেই। তোমরা কি গভীরভাবে লজ্জা বোধ করো না? তোমরা যদি এভাবে চলতে থাকো, তাহলে তুমি কীভাবে আমার ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে? তোমার নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে যাপন করা উচিত। সময়কে বৃথা যেতে দিও না-এটা করার কোনও মূল্য নেই। তোমার জানা উচিত যে তোমার কী কী সরঞ্জাম থাকবে। নিজেকে সমস্ত কাজে পারদর্শী মনে করবে না—তোমাকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে! তুমি যদি মনুষ্যত্বের ন্যূনতম সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী না হও তবে আর কী বলার আছে? সবই কি বৃথা নয়? এবং মানবতা ও চারিত্রিক ক্ষমতার আমার কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয়তা, তোমাদের মধ্যে একজনও তার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য নয়। ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তোমরা বিশ্বাস করো যে তোমরা আমার জন্য আরও বড় কাজ করতে পারবে এবং আমার কাছ থেকে আরও বড় জিনিসের দায়িত্ব পাবে; আসলে, তোমরা নিজেদের চোখের সামনেই অনেক পাঠে কীভাবে প্রবেশ করতে হয় তাও জানো না—তাহলে তোমরা কীভাবে গভীর সত্যে প্রবেশ করতে পারবে? তোমাদের ধাপে ধাপে এবং মাত্রা অনুযায়ী প্রবেশ করা উচিত। এটি বিশৃঙ্খল হওয়া উচিত নয়—এই বিশৃঙ্খলা কোনও ভাল কথা নয়। খুব অগভীরভাবে প্রবেশ করতে শুরু করো: যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা বুঝতে পারছো এবং স্বচ্ছভাবে জানতে পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাক্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ো। তোমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়বে তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফুলের প্রশংসা করার মতো কেবল এড়িয়ে যাবে না এবং কেবল গতি প্রবাহের মধ্য দিয়ে যাবে না। তুমি নিজেদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নিয়মিত কিছু তথ্যসূত্রের বই (যেমন ব্যাকরণ বা অলঙ্কারশাস্ত্রের বই) পড়তে পারো। প্রেমের উপন্যাস, মহাপুরুষদের জীবনী বা সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বই পড়বে না; এগুলো কোনো উপকারে আসে না এবং শুধুমাত্র ক্ষতির কারণ হতে পারে। তোমার প্রবেশ যোগ্য এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। মানুষের চারিত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হল তাদের নিজস্ব সারসত্য, পরিচয়, মর্যাদা এবং মূল্য সম্পর্কে সচেতন করা। তোমাদের বুঝতে হবে সত্যের অনুসরণ করতে কেন মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে এবং লোকেদের পক্ষে তাদের চারিত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি না করা গ্রহণযোগ্য কিনা। নিজেকে শিক্ষিত রাখা জরুরী; তোমরা অবশ্যই এটি সরিয়ে দেবে না! তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে কেন মানুষের চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়াতে হবে, কীভাবে এটি বাড়াতে হবে এবং কোন দিকগুলিতে প্রবেশ করতে হবে। তোমাদের অবশ্যই স্বাভাবিক মানবতাপূর্ণ জীবনযাপনের তাৎপর্য, কেন এই কাজটি করতে হবে এবং এতে মানুষের কি ভূমিকা পালন করা উচিত তা বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে হবে কোন দিকগুলি পড়া উচিত এবং কীভাবে একজন তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। তোমাদের সকলেরই জানা উচিত শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্য কী। ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে এবং সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে এটা কি করা উচিত নয়? আজকের দিনে গির্জাগুলি জুড়ে কি বিষয় প্রাধান্য পায়? লোকেদের নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার ফলে তারা ঈশ্বরের বাক্য উপভোগের কথা ভুলে যায় এবং তারা সারাদিন শিক্ষিত হওয়ার বাইরে কিছুই করে না। তোমরা যদি তাদের স্বাভাবিক মানবতার জীবনযাপন করাতে চাও তবে তারা কেবল তাদের ঘর গোছানো, রান্না করা বা রান্নাঘরের পাত্র কেনার জন্যই উপস্থিত থাকবে। এই জিনিসগুলি তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে; এমনকি তারা কীভাবে একটি সাধারণ গির্জার জীবন পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকবে। তোমরা যদি নিজেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে খুঁজে পাও, তবে তোমাদের অনুশীলন বিপথে চলে গেছে। তাহলে কেন তোমাকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে? শুধুমাত্র এই জিনিসগুলি শিখলে তুমি তোমার কাছে কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন করতে অক্ষম হবে না। জীবনে প্রবেশ করা এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; সেই কাজটি করার কারণেই, লোকেরা ইতিমধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে সমস্যার সমাধান করছে। তোমার চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো তোমাকে মানব প্রকৃতি এবং মানুষের সারসত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, যার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হতে পারে এবং তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে। তুমি হয়তো জানো কিভাবে সাজতে হয় এবং কিভাবে নিজেকে সুন্দর দেখাতে হয়, তুমি হয়তো অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও চতুর হতে পারো তাও শেষ পর্যন্ত, যখন তোমাদের কাজে যাওয়ার দিন আসে, তোমরা তা করতে পারো না। এইভাবে তোমার নিজের চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানোর সময় কী করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। এর লক্ষ্য হল তোমার অন্তরে পরিবর্তন করা; তোমার চারিত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো কেবল এর পরিপূরক। যদি তোমার চারিত্রিক ক্ষমতা উন্নত না হয় তবে এটি করবে না এবং যদি তোমার স্বভাব পরিবর্তন না করা হয় তবে এটি আরও খারাপ দিকে এগোবে। কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না। স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হওয়ার অর্থ এই নয় যে তুমি অত্যাশ্চর্য সাক্ষ্য বহন করছো—তোমার জন্য যা প্রয়োজন তা এত সহজ নয়।

শুধুমাত্র যখন মানুষের ক্ষমতা এমন মাত্রায় উন্নীত হয় যে তারা স্বাভাবিক মানবতা যুক্ত মানুষের জীবনধারা এবং অনুভূতি অর্জন করে ও জীবনেও প্রবেশ করে-তবেই তখন তাদের পরিবর্তন হবে এবং কথা বলার জন্য সাক্ষী থাকবে। যখন তোমার সাক্ষ্য দেওয়ার দিন আসে, তখন তোমাকে অবশ্যই তোমার মানব জীবনের পরিবর্তন এবং তোমার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা বলতে হবে। শুধুমাত্র এই দুটি দিকের সমন্বয় হল তোমার সত্যিকারের সাক্ষ্য এবং তোমার প্রাপ্ত ফলাফল। মানবতা দ্বারা তোমার বাইরের দিকের পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, যদি তোমার অন্তরের কোনো বোধগম্যতা না থাকে এবং যদি তোমার অন্তরে উপলব্ধি এবং সত্য থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি তোমার স্বাভাবিক মানবতায় বাঁচতে সেগুলি অবহেলা করে ফেলো তা নিষ্ফলই হবে। আজ তোমার উপর করা কাজটি দেখানোর জন্য নয়, তোমাকে পরিবর্তন করার জন্য। তোমাকে যা করতে হবে তা হল নিজেকে পরিবর্তন করার প্রতি মনোনিবেশ করা। জীবনে সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল প্রতিদিন লেখা এবং শোনা দিয়ে কিছু হবে না; তোমাকে প্রতিটি দিকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে। তোমাকে একজন সাধুর মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। অনেক বোনেরা যুবতী মহিলাদের মতো এবং ভাইয়েরা অভিজাত বা প্রভাবশালীদের মতো পোশাক পরে যা সাধুদের সাজসজ্জা থেকে একেবারেই বিছিন্ন। একজন ব্যক্তির ক্ষমতা বাড়ানো এমন একটি জিনিস-যা ঘটনাক্রমে অর্জিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করা হল অপর একটি বিষয়—এটাই হলো মূল চাবিকাঠি। যদি তোমার চারিত্রিক ক্ষমতা বেড়ে যায় কিন্তু তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান না করার কারণে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তুমি কি তোমার শেখার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করছ না? উভয় বিষয়েরই সমন্বয় করা আবশ্যক। তোমার জন্য যা প্রয়োজন তা আলোচনা করার সময় কেন ঈশ্বরের জ্ঞান তুলে ধরবে? কাজের ফল আসার জন্যই তাই নয় কি? জয়ী হওয়ার পরে তুমি অবশ্যই তোমার নিজের অভিজ্ঞতাগুলি থেকে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। যদি তোমার বাহ্যিক চেহারা একটি স্বাভাবিক মানবতা সম্পন্ন হয়, কিন্তু তুমি তোমার অভিজ্ঞতাগুলিকে বাক্যে প্রকাশ করতে অক্ষম হও তবে এটি সম্ভব হবে না। স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার সময় তোমার স্বাভাবিক মানবতাগুলিও অর্জন করা উচিত, যার অনেকগুলো দিকই ঘটনাক্রমে শেখা যায়। তুমি কি মনে করো মেঝে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন? আরও খারাপ হল খাওয়ার সময় তোমার চপস্টিকগুলি কীভাবে ধরে রাখবে তা অনুশীলনে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করা! স্বাভাবিক মানবতা কোন দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে? অন্তর্দৃষ্টি, বোধ, বিবেক এবং চরিত্র। তুমি যদি এই প্রতিটি দিকের স্বাভাবিকতা অর্জন করতে পারো, তাহলে তোমার মানবতাও যথেষ্ট হবে। তোমার সাথে একজন সাধারণ মানুষের উপমা থাকা উচিত, তোমায় একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিরও অনুরূপ হওয়া উচিত। তোমাকে খুব বেশি অর্জন করতে হবে না বা কূটনীতিতে জড়াতে হবে না; তোমাকে কেবল একজন সাধারণ মানুষ হতে হবে, একজন সাধারণ ব্যক্তির অনুভূতি সহ জিনিসগুলি দেখতে সক্ষম হতে হবে এবং অন্তত একজন সাধারণ মানুষের মতো দেখতে হতে হবে। সেটাই যথেষ্ট হবে। আজ তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা তোমার ক্ষমতার সীমার মধ্যেই রয়েছে; এটি দাঁড়ে বসা একটি হাঁসকে গুলি করার চেষ্টা করার মত একটি ঘটনা নয়। কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বা অনর্থক কাজ তোমার উপর করা হবে না। তোমার জীবনে প্রকাশিত বা উদ্ঘাটিত সমস্ত কদর্যতা থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ পেতে হবে। তোমাদের শয়তান দ্বারা কলুষিত করা হয়েছে এবং শয়তানের বিষ দিয়ে কানায় কানায় ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার কাছে যা চাওয়া হয় তা হল এই কলুষিত শয়তানী স্বভাব থেকে পরিত্রাণ। তোমাদের উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিত্ব বা বিখ্যাত বা মহান ব্যক্তি হতে বলা হচ্ছে না। তাতে কোনও লাভ নেই। তোমাদের মধ্যে কী অন্তর্নিহিত রয়েছে তা বিবেচনা করেই তোমাদের মধ্যে কাজ করা হয়। আমি মানুষের কাছে যা চাই তা সীমার মধ্যেই রয়েছে। তোমরা যদি বুদ্ধিজীবীদের কথা বলার ধরণ এবং সুরে অনুশীলন করো তবে এটি হবে না; তোমরা এটা করতে সক্ষম হবে না। তোমাদের চারিত্রিক ক্ষমতা দিয়ে তোমরা অন্তত জ্ঞান এবং কৌশলে দ্বারা কথা বলতে ও পরিষ্কার এবং বোধগম্য পদ্ধতিতে জিনিস ব্যাখ্যা করতে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। এসবগুলিই প্রয়োজনীয়তা মেটাতে লাগে। যদি অন্ততপক্ষে তোমরা অন্তর্দৃষ্টি এবং বোধ অর্জন করো তাহলেই হবে। এই মুহূর্তে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল তোমাদের কলুষিত শয়তানী স্বভাবকে ত্যাগ করা। তোমার মধ্যে যে কদর্যতা প্রকাশ পায় তা অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যদি তুমি এগুলি পরিত্যাগ না করো তবে তুমি কিভাবে সর্বোচ্চ জ্ঞান এবং সর্বোচ্চ অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলতে পারো? অনেক লোকেরা দেখে যুগ পরিবর্তিত হয়েছে, নম্রতা বা ধৈর্যের অভাব আছে এবং তাদেরও প্রেম বা সাধু সাজ-সজ্জা নাও থাকতে পারে। এমন মানুষগুলো কতই না বেমানান! তাদের কি ছিটেফোঁটাও স্বাভাবিক মানবতা আছে? তাদের কথা বলার কোনও সাক্ষ্য আছে কি? তারা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টিহীন বা জ্ঞানহীন। অবশ্যই মানুষের অনুশীলনের কিছু দিক যা বিচ্যুত এবং ভ্রান্ত তা সংশোধন করা প্রয়োজন; উদাহরণস্বরূপ তাদের পূর্বের অনমনীয় আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাদের আড়ষ্ট এবং নির্বোধ চেহারা-এই সমস্তই পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে বা মানবিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবে, বা যা ইচ্ছা তাই বলবে। এলোমেলো কথা বলবে না। একজন সাধারণ মানুষের বক্তব্য এবং আচরণ দিয়ে সুসঙ্গতভাবে কথা বলবে, যখন তুমি “হ্যাঁ” বলতে চাও তখন “হ্যাঁ” এবং “না” বলতে গেলে “না” বলবে। বাস্তবের সাথে থাকো এবং যথাযথভাবে কথা বলো। প্রতারণা করবে না, মিথ্যা বলবে না। স্বভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি যে সীমায় পৌঁছোতে পারে, তা অবশ্যই বুঝতে হবে। তা না হলে, তুমি বাস্তবে প্রবেশ করতে পারবে না।


মোয়াবের উত্তরসূরিদের উদ্ধার করার তাৎপর্য

এই দুই থেকে তিন বছরের কাজের মাধ্যমে তোমাদের উপর বিচারকার্য সম্পাদনের দ্বারা যা অর্জনীয় ছিল, তা মূলত অর্জিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং অদৃষ্টের কিছুটা পরিত্যাগ করেছে। তবে, যখন উল্লেখ করা হয় যে তোমরা মোয়াবের উত্তরসূরি, তখন তোমাদের অনেকেই তা সহ্য করতে পারো না—তোমাদের অবয়ব বিকৃত হয়, মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয় এবং চক্ষুযুগল স্থির হয়ে পড়ে। তোমরা নিছক বিশ্বাসই করতে পারো না যে তোমরা মোয়াবের উত্তরসূরি। অভিশপ্ত হওয়ার পর মোয়াব এই ভূমিতে নির্বাসিত হয়। তার উত্তরসূরিরা আজ অবধি তার বংশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, এবং তোমরা সকলেই হলে তার বংশধর। এবিষয়ে আমার কিছুই করার নেই—কে তোমায় বলেছিল মোয়াবের গৃহে জন্ম নিতে? আমি তোমায় অনুকম্পা করি এবং চাই না যে তোমার এমন হোক, কিন্তু এই সত্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তুমি হলে মোয়াবের উত্তরসূরি, এবং আমি একথা বলতে পারি না যে তুমি দাউদের উত্তরসূরি। যারই উত্তরসূরি হও না কেন, তুমি তবুও এক সৃষ্ট সত্তা, যদিও তোমার অবস্থান নিম্ন, তুমি হীন বংশজাত এক জীব। সকল সৃষ্ট সত্তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সমগ্র কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে; তারা সকলেই তাঁর দ্বারা বিজিত হওয়ার লক্ষ্যবস্তু, তাদের সকলকেই তাঁর ধার্মিক স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আজ, তুমি মোয়াবের একজন উত্তরসূরি, এবং তোমাকে এই বিচার ও শাস্তি স্বীকার করে নিতেই হবে; যদি তুমি মোয়াবের উত্তরসূরি না হতে, তাহলে কি তোমার এই বিচার ও শাস্তি স্বীকার করার প্রয়োজনও হত না? এটা উপলব্ধি করো! প্রকৃতপক্ষে, আজ মোয়াবের উত্তরসূরিদের উপর কাজ করাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তোমাদের উপর এই কার্য নির্বাহিত হচ্ছে, সেহেতু এটির গুরুত্ব প্রবল। যদি এই কার্য হাম-এর উত্তরসূরিদের উপর সম্পাদিত হত, তাহলে তা গুরুত্বপূর্ণ হত না, কারণ তারা মোয়াবের উত্তরসূরিদের মত হীন বংশজাত নয়। নোহের দ্বিতীয় পুত্র হামের বংশধরেরা শুধুমাত্র অভিশপ্ত—তারা ব্যভিচার-সঞ্জাত নয়। নিছকই তাদের অবস্থান নিম্ন, কারণ নোহ তাদের নিম্নতম দাসানুদাস হয়ে থাকার অভিশাপ দিয়েছিল। তাদের অবস্থান হীন, কিন্তু তাদের আদি মূল্য স্বল্প ছিল না। মোয়াবের বিষয়ে বলতে গেলে, মানুষ জানে যে তার আদি অবস্থান ছিল হীন, কারণ সে ছিল ব্যভিচার-সঞ্জাত। যদিও লোটের অবস্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু মোয়াবের জন্ম হয়েছিল লোট ও তার কন্যার থেকে। লোটকে ধার্মিক বলা হত, কিন্তু মোয়াব তবুও অভিশপ্ত ছিল। মোয়াবের মূল্য ছিল ন্যূন, অবস্থান ছিল হীন, এবং সে যদি এমনকি অভিশপ্ত না-ও হত, তবু সে ক্লেদাক্তই হত, এবং তাই সে ছিল হামের চেয়ে ভিন্ন। সে যিহোবাকে স্বীকার করেনি, বরং পরিবর্তে, সে যিহোবার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করেছিল—এবং সেহেতু সে অন্ধকারতম স্থানে পতিত হয়। আজ মোয়াবের উত্তরসূরিদের উপর কার্যসাধন করার অর্থ হল যারা চরম অন্ধকারে পতিত, তাদের উদ্ধার করা। যদিও তারা অভিশপ্ত হয়েছিল, ঈশ্বর তবু তাদের কাছ থেকে মহিমা অর্জন করতে ইচ্ছুক, কারণ প্রথমে তারাই ছিল এমন সব মানুষ যাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের অভাব রয়েছে; কেবলমাত্র যাদের অন্তরে ঈশ্বর নেই তাদেরকে ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী ও ঈশ্বরপ্রেমী করে তোলাই হল প্রকৃত বিজয়, এবং এহেন কার্যের ফলই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্বাধিক প্রত্যয়জনক। কেবলমাত্র এটিই হল মহিমা অর্জন করা—এ-ই হল সেই মহিমা যা ঈশ্বর অন্তিম সময়ে অর্জন করতে চান। যদিও এই মানুষগুলির অবস্থান হীন, তবু তারা যে এখন এমন মহান পরিত্রাণ অর্জনে সক্ষম, তা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকৃত এক উন্নীতকরণ। এই কার্য অতীব অর্থবহ, এবং বিচারের মাধ্যমেই তিনি এই মানুষগুলিকে অর্জন করেন। তাঁর অভিপ্রায় এই মানুষগুলিকে দণ্ড দেওয়া নয়, বরং তাদের উদ্ধার করা। অন্তিম সময়ে যদি তিনি এখনও ইসরায়েলেই বিজয়কার্য নির্বাহ করে যেতেন, তবে তা মূল্যহীন হত; এমনকি তা ফলবান হলেও সেই ফলের কোনও মূল্য বা বিরাট কোনও তাৎপর্য থাকত না, এবং তিনি সকল মহিমা অর্জন করতে পারতেন না। তোমরা, যারা অন্ধকারতম স্থানে পতিত হয়েছ, যারা সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর, তিনি তোমাদেরই উপর কার্যরত। এই মানুষগুলি স্বীকার করে না যে একজন ঈশ্বর রয়েছেন, এবং তারা কখনোই জানেনি যে একজন ঈশ্বর রয়েছেন। এই জীবগুলি শয়তানের দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছে যে তারা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছে। তারা শয়তানের দ্বারা অন্ধ হয়েছে, এবং তারা একেবারেই জানে না যে স্বর্গে একজন ঈশ্বর রয়েছেন। নিজ-নিজ অন্তরে তোমরা সকলেই মূর্তিপূজা করো এবং শয়তানের উপাসনা করো—তোমরাই কি সকল মানুষের মাঝে হীনতম, অনগ্রসরতম নও? সকল দেহজ সত্তার মধ্যে তোমরাই হীনতম, তোমাদের কোনও ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, এবং তোমরা কষ্টভোগও করো। তোমরাই হলে এই সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থানরত মানুষজন, এমনকি বিশ্বাসের স্বাধীনতাও নেই তোমাদের। এখানেই রয়েছে তোমাদের উপর কাজ করার তাৎপর্য। আজ তোমাদের উপর, অর্থাৎ মোয়াবের উত্তরসূরিদের উপর, কাজ করার উদ্দেশ্য তোমাদের অপদস্থ করা নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হল কার্যের তাৎপর্যটিকে প্রকাশ করা। তোমাদের পক্ষে এ হল এক মহান উন্নীতকরণ। কোনও ব্যক্তির বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি থাকলে সে বলবে: “আমি মোয়াবের এক উত্তরসূরি, আমি সত্যিই আজ ঈশ্বরের এই মহান উন্নীতকরণ বা এমন সুমহান আশীর্বাদ গ্রহণ করার অযোগ্য। আমি যা কিছু করি ও বলি তাতে, এবং আমার মর্যাদা ও মূল্য অনুসারে, আমি ঈশ্বরের এমন মহান আশীর্বাদ গ্রহণ করার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। ইসরায়েলীদের ঈশ্বরের প্রতি প্রবল প্রেম রয়েছে, এবং তারা যে অনুগ্রহ উপভোগ করে তা তাদের তিনিই প্রদান করেছেন, কিন্তু তাদের মর্যাদা আমাদের তুলনায় অনেক উঁচুতে। অব্রাহাম যিহোবার প্রতি প্রবল নিষ্ঠাবান ছিল, এবং পিতর যীশুর প্রতি প্রভূত নিষ্ঠাবান ছিল—তাদের নিষ্ঠা ছিল আমাদের নিষ্ঠার তুলনায় একশো গুণ বেশি। আমাদের কাজকর্মগুলি অনুসারে, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য।” চীনের এই লোকগুলির সেবাদানকে তো ঈশ্বরের সামনে আনাই যায় না। তা সম্পূর্ণ ভগ্নদশায় রয়েছে; তোমরা যে এখন ঈশ্বরের প্রভূত অনুগ্রহ উপভোগ করো তা নিখাদভাবে ঈশ্বরপ্রদত্ত উন্নীতকরণ! কখন তোমরা ঈশ্বরের কার্যের অন্বেষণ করেছ? কখন তোমরা তোমাদের জীবন ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করেছ? কখন তোমরা নির্দ্বিধায় নিজেদের পরিবার, পিতা-মাতা এবং সন্তানদের ত্যাগ করেছ? তোমাদের কেউই বিরাট কোনও মূল্য দাওনি! পবিত্র আত্মা তোমায় বাইরে না নিয়ে এলে তোমাদের মধ্যে কতজন সর্বস্ব পরিত্যাগ করতে সক্ষম হতে? শুধু বলপ্রয়োগ ও জোর খাটানোর ফলেই তোমরা আজ পর্যন্ত অনুসরণ করেছ। কোথায় তোমাদের নিষ্ঠা? কোথায় তোমাদের আনুগত্য? তোমাদের কাজকর্মগুলির উপর ভিত্তি করে তোমাদের অনেক আগেই ধ্বংস করে দেওয়া উচিত ছিল—তোমাদের সকলকেই নির্মূল করে ফেলা উচিত ছিল। কী তোমাদের এহেন সুমহান আশীর্বাদ উপভোগ করার উপযুক্ত করে তোলে? তোমরা এতটুকুও যোগ্য নও! তোমাদের মধ্যে কে তার নিজের পথ তৈরী করে নিয়েছে? তোমাদের মধ্যে কে নিজে নিজেই প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে? তোমরা সকলেই অলস, লোভী ও আরামপ্রিয় হীনজন! তোমরা কি মনে করো যে তোমরা মহান? বড়াই করার মতো কী আছে তোমাদের? এমনকি তোমরা যে মোয়াবের উত্তরসূরি এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করলেও, তোমাদের প্রকৃতি বা তোমাদের জন্মস্থান কি উচ্চতম প্রকারের? তোমরা যে তার উত্তরসূরি এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করলেও, তোমরা সকলেই কি আদ্যোপান্তই মোয়াবের বংশধর নও? সত্য বা তথ্যাবলীর কি পরিবর্তন ঘটানো যায়? এখন তোমাদের প্রকৃতি অনাবৃত করার অর্থ কি তথ্যবিধৃত সত্যের ভুল উপস্থাপনা করা? লক্ষ্য করো নিজেদের দাস মনোভাবের প্রতি, নিজেদের জীবনের প্রতি, এবং নিজেদের চরিত্রের প্রতি—তোমরা কি জানো না যে তোমরাই মানবজাতির মাঝে হীনদের মধ্যে হীনতম? বড়াই করার মতো কী আছে তোমাদের? সমাজে তোমাদের অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করো। তোমরা কি সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত নও? তোমরা কি ভাবছ যে আমি ভুল বলেছি? অব্রাহাম ইস্‌হাককে বলিপ্রদত্ত করেছিল—তোমরা কী উৎসর্গ করেছ? ইয়োব সমস্তকিছু অর্পণ করেছিল—তোমরা কী অর্পণ করেছ? প্রকৃত পথের সন্ধানে এত মানুষ জীবন দিয়েছে, মস্তক বলিদান করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে। তোমরা কি সেই মূল্য দিয়েছ? সেই তুলনায়, তোমরা এমন মহান অনুগ্রহ উপভোগ করার একেবারেই যোগ্য নও। তোমরা যে মোয়াবের উত্তরসূরি, আজ তা বললে কি তোমাদের সাথে অন্যায় করা হয়? নিজেদের বিষয়ে অতিমাত্রায় উচ্চ ধারণা পোষণ কোরো না। তোমার কাছে বড়াই করার মতো কিছুই নেই। এমন মহান পরিত্রাণ, এমন সুমহান অনুগ্রহ, তা তোমাদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। তোমরা কিছুই উৎসর্গ করোনি, তবু তোমরা মুক্তভাবে অনুগ্রহ উপভোগ করো। তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? এই প্রকৃত পথ কি এমন কিছু যা তোমরা নিজে থেকেই খুঁজে বের করেছ? পবিত্র আত্মাই কি তোমাদের তা গ্রহণ করায় বাধ্য করেননি? তোমাদের কখনোই অন্বেষণ করার মতো হৃদয় ছিল না, সত্যের জন্য আকুল ও সত্যসন্ধানী হৃদয় তো আরোই ছিল না। তোমরা শুধুই আরামে বসে তা উপভোগ করে চলেছ; বিন্দুমাত্র উদ্যম ব্যয় না করেই তোমরা এই সত্যটি অর্জন করেছ। অনুযোগ করার কী অধিকার রয়েছে তোমার? তুমি কি নিজেকে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করো? যারা নিজেদের জীবনের বলিদান দিয়েছে এবং রক্ত ঝরিয়েছে, তাদের তুলনায় অভিযোগ করার মতো কী রয়েছে তোমার কাছে? তোমাদের এখন ধ্বংস করে ফেলাই সঠিক এবং স্বাভাবিক হবে! মান্য করা আর অনুসরণ করা ছাড়া তোমাদের আর কোনও গতি নেই। তোমরা নিতান্তই যোগ্য নও! তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু তোমাদের পরিবেশ তোমাদেরকে বাধ্য না করলে, অথবা তোমাদের আহ্বান করা না হলে, তোমরা বেরিয়ে আসতে পূর্ণতই অনিচ্ছুক হতে। কে এমন ত্যাগ করতে ইচ্ছুক? কে-ই বা দৈহিক সুখভোগ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক? তোমরা সকলেই এমন মানুষ যারা লোভাতুরভাবে আয়েশে লিপ্ত হয় এবং বিলাসবহুল জীবনের সন্ধান করে! তোমরা এমন মহান আশীর্বাদ লাভ করেছ—আর কী বলার আছে তোমাদের? কী অভিযোগ আছে তোমাদের? তোমাদের স্বর্গের বৃহত্তম আশীর্বাদ ও মহত্তম অনুগ্রহ উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং যে কার্য ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সম্পাদিত হয়নি তা আজ তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। এ কি এক আশীর্বাদ নয়? আজ তোমাদের এভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কারণ তোমরা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করেছ এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ। এই শাস্তির কারণে তোমরা ঈশ্বরের করুণা ও ভালোবাসা দেখতে পেয়েছ, এবং অধিকন্তু, তোমরা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করেছ। এই শাস্তিদানের কারণে এবং মানবজাতির ক্লেদাক্ততার কারণে তোমরা ঈশ্বরের সুমহান ক্ষমতা চাক্ষুষ করেছ, এবং তোমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব দেখেছ। এ কি বিরলতম সত্য নয়? এ-ই কি এক অর্থবহ জীবন নয়? ঈশ্বর যে কাজ করেন, তা অর্থময়তায় পরিপূর্ণ! অতএব, তোমাদের অবস্থান যত নিম্নে, তত তা প্রমাণ করে যে তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত হয়েছ, এবং তত তা তোমাদের উপর আজ তাঁর সম্পাদিত কার্যের বিপুল মূল্য প্রতিপন্ন করে। এ যথার্থই এক অমূল্য সম্পদ, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না! যুগযুগান্ত ধরে কেউই এত মহৎ পরিত্রাণ উপভোগ করেনি। তোমাদের অবস্থান যে হীন, সেই তথ্যটিই দেখায় ঈশ্বরের পরিত্রাণ কত মহান, এবং তা দেখায় যে ঈশ্বর মানবজাতির প্রতি বিশ্বস্ত—তিনি উদ্ধার করেন, তিনি ধ্বংস করেন না।

চীনা মানুষেরা কখনোই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনি; তারা কখনোই যিহোবার সেবা করেনি, এবং কখনও যীশুর সেবাও করেনি। তারা শুধু নতজানু হয়ে অতিভক্তি প্রদর্শন করে, ধূপ-ধুনো পোড়ায় এবং বুদ্ধের উপাসনা করে। তারা কেবল মূর্তিপূজা করে—তারা প্রত্যেকেই অত্যুগ্রভাবে বিদ্রোহী স্বভাবের। অতএব, মানুষের অবস্থান যত হীন হয়, ততই তা প্রদর্শন করে যে ঈশ্বর তোমাদের থেকে আরো বেশি করে মহিমা অর্জন করছেন। কেউ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারে: “ঈশ্বর, আপনি যে কাজটি করেন সেটি কী? আপনার মতো এত সুউচ্চ, পবিত্র ঈশ্বর এক কলুষিত ভূমিতে অবতীর্ণ হন? আপনি কি নিজেকে এতই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেন? আমরা এত ক্লেদাক্ত, কিন্তু তবু আপনি আমাদের সাথে থাকতে ইচ্ছুক? আপনি আমাদের মাঝে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক? আমাদের অবস্থান এত হীন, তবু আপনি আমাদের সম্পূর্ণ করে তুলতে ইচ্ছুক? এবং তবুও আপনি আমাদের আদর্শ ও নমুনা হিসাবে ব্যবহার করবেন?” আমি বলি: তুমি আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করো না। আমি যে কাজ করতে চাই সেটিও তুমি উপলব্ধি করো না, অথবা আমার স্বভাবও তুমি উপলব্ধি করো না। আমি যে কার্য নির্বাহ করতে চলেছি তার তাৎপর্য তোমার অর্জন করার সামর্থ্যের ঊর্দ্ধে। আমার কাজ কি তোমার মনুষ্যসুলভ পূর্বধারণার সাথে সঙ্গত হতে পারে? মানুষের ধারণা অনুসারে আমাকে বেশ ভালো একটা দেশে জন্ম নিতে হত, যাতে দেখানো যায় যে আমার অবস্থান উচ্চ, আমার মূল্য সুবিশাল, দেখানো যায় আমার সম্মান, পবিত্রতা, এবং মহত্ত্ব। যদি আমায় চিনতে পারে এমন কোনও স্থানে, সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারে, আমি জন্ম নিতাম, এবং আমার যদি উচ্চ অবস্থান ও মর্যাদা থাকত, তাহলে আমার সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করা হত। তাতে আমার কাজের উপকার হত না, এবং তাহলে কি আর এমন মহান পরিত্রাণ প্রকাশিত হত? যারাই আমায় দেখতে পেত, তারাই আমায় মান্য করত, এবং তারা ক্লেদের দ্বারা দূষিত হত না। এই ধরনেরই কোনও এক স্থানে আমার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। এটাই তোমরা বিশ্বাস করো। কিন্তু ভেবে দেখো: ঈশ্বর কি আনন্দ উপভোগ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন, না কাজ করতে? আমি যদি সেরকম একটা সহজ, আরামপ্রদ স্থানে কার্যরত হতাম, তাহলে কি আমি পূর্ণ মহিমা অর্জন করতে পারতাম? আমি কি সক্ষম হতাম আমার সমগ্র সৃষ্টিকে জয় করতে? ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি তখন এই বিশ্বজগতের কেউ ছিলেন না, এবং তিনি জগৎকে উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেহধারণ করেননি। যে স্থানে তাঁর কার্যসাধন তাঁর স্বভাবকে প্রকাশিত করবে এবং সর্বাধিক অর্থবহ হবে, সেই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা পবিত্র ভূমিতেই হোক অথবা ক্লেদাক্ত ভূমিতে, এবং যেখানেই তিনি কাজ করুন না কেন, তিনি পবিত্র। এই বিশ্বের সকলকিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট, যদিও তা সকলই শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। তবু, সমস্তকিছু আজও তাঁরই; সে সকলই রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি একটি ক্লেদাক্ত ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সেখানে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কার্যরত হন; তিনি কেবল তাঁর কাজের স্বার্থেই তা করেন, যার অর্থ হল যে এই ক্লেদাক্ত ভূমির মানুষদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কার্য করবেন বলে তিনি প্রবলভাবে অপদস্থ হওয়া সহন করে নেন। তা করা হয় সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে। এই কাজ মানুষকে যা দেখায় তা হল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, এবং তা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বকে আরও ভালোভাবে প্রদর্শন করতে সক্ষম। একদল হীন মানুষ, যাদের অন্যরা অবজ্ঞা করে, তাদের পরিত্রাণের মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব ও ঋজুতা উদ্ভাসিত হয়। তাঁর ক্লেদাক্ত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা একেবারেই প্রতিপন্ন করে না যে তিনি হীন; তা নিছকই সকল সৃষ্টিকে তাঁর মহত্ত্ব ও মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রকৃত প্রেম চাক্ষুষ করার অনুমতি দেয়। যত তিনি তা করেন, ততই মানুষের প্রতি তাঁর নিখাদ, ত্রুটিহীন প্রেম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ। যদিও তিনি ক্লেদাক্ত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং যদিও তিনি এমন মানুষজনের সাথে বসবাস করেন যারা ক্লেদে পরিপূর্ণ, ঠিক যেমন অনুগ্রহের যুগে যীশু পাপীদের সাথে বাস করেছিলেন, তবু তাঁর কাজের প্রতিটি অংশই কি সকল মানবজাতির বেঁচে থাকার স্বার্থে কৃত নয়? তা কি মানবজাতি যাতে সুমহান পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, পূর্ণতই সেই উদ্দেশ্যে কৃত নয়? দুই হাজার বছর আগে, তিনি বেশ কিছু বছর পাপীদের সাথে বাস করেছিলেন। তা ছিল মুক্তির কার্যের স্বার্থে। আজ তিনি একদল ক্লেদাক্ত, হীন ব্যক্তির সাথে বসবাস করছেন। এ হল পরিত্রাণের স্বার্থে। তাঁর সকল কর্মই কি তোমাদের, মানুষদের, স্বার্থেই কৃত নয়? মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য না হলে কেনই বা তিনি একটি আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করে পাপীদের সাথে এত বছর ধরে বসবাস এবং কষ্টভোগ করতেন? এবং মানবজাতিকে উদ্ধার না করতে হলে কেন তিনি দ্বিতীয়বার দেহধারণ করে প্রত্যাবর্তিত হতেন, জন্মগ্রহণ করতেন এই ভূমিতে, যেখানে দানবেরা জমায়েত করে, এবং কেন-ই বা তিনি শয়তানের দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত এই মানুষগুলির সঙ্গে বসবাস করতেন? ঈশ্বর কি বিশ্বসনীয় নন? তাঁর কাজের কোন অংশটি মানবজাতির উদ্দেশ্যে কৃত নয়? তাঁর কাজের কোন অংশটি তোমাদের নিয়তির উদ্দেশ্যে কৃত নয়? ঈশ্বর যে পবিত্র, তা অপরিবর্তনীয়! তিনি ক্লেদের দ্বারা কলুষিত নন, যদিও তিনি ক্লেদে আবিল এক ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন; এই সমস্তকিছুর অর্থ শুধু এ-ই হতে পারে যে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা একান্ত নিঃস্বার্থ, এবং তিনি যে কষ্ট ও অবমাননা সহ্য করেন তা অত্যন্ত সুবিশাল! তোমাদের সকলের ও তোমাদের নিয়তির উদ্দেশ্যে তাঁর সহন করা অবমাননা যে কত বিশাল, তা কি তোমরা জানো না? মহান ব্যক্তিবর্গকে অথবা ধনী ও ক্ষমতাবানদের পুত্রগণকে উদ্ধার করার বদলে বরং তিনি হীন ও সকলের অবজ্ঞার পাত্র এমন মানুষদের উদ্ধার করার বিষয়ে জোর দেন। এই সমস্তকিছু কি তাঁর পবিত্রতা নয়? এই সমস্তকিছু কি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা নয়? সমগ্র মানবজাতির টিকে থাকার স্বার্থে তিনি এক ক্লেদাক্ত ভূমিতেই বরং জন্ম নেবেন, সহন করে নেবেন সকল অবমাননা। ঈশ্বর ঘোরতর বাস্তব—মিথ্যা কোনও কাজ তিনি করেন না। তাঁর কার্যের প্রতিটি পর্যায়ই কি এরকম ব্যবহারিকভাবে সম্পাদিত হয় না? যদিও সকলেই তাঁর নিন্দামন্দ করে আর বলে যে তিনি পাপীদের সাথে এক পংক্তিতে বসেন, এবং যদিও সকলেই তাঁকে পরিহাস করে বলে যে তিনি আবর্জনার সন্তানদের সাথে বসবাস করেন, তিনি হীনতম মানুষদের সাথে থাকেন, তবু তিনি নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিবেদন করেন, এবং তিনি মানবজাতির মাঝে এখনও এভাবে প্রত্যাখ্যাত। যে কষ্ট তিনি সহ্য করেন তা কি তোমাদের কষ্টের চেয়ে বেশি নয়? যে কাজ তিনি করেন তা কি তোমাদের পরিশোধিত মূল্যের চেয়ে অধিক নয়? আবর্জনাপূর্ণ ভূমিতে জন্ম নিয়েও তোমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করেছ। তোমরা এমন এক ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছ যেখানে দানবরা জমায়েত হয়, তবু তোমরা সুবিশাল সুরক্ষা প্রাপ্ত হয়েছ। কী বিকল্প রয়েছে তোমাদের? কী অভিযোগ রয়েছে তোমাদের? যে কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন তা কি তোমাদের সহ্য করা কষ্টের চেয়ে বেশি নয়? তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু কখনোই মানবজগতের ভোগবিলাস উপভোগ করেননি। এ ধরনের বিষয় তিনি ঘৃণা করেন। ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন করেননি যে মানুষ তাঁকে জাগতিক বস্তুসমুহ দ্বারা আপ্যায়িত করুক, অথবা তিনি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, ও অলঙ্কার উপভোগ করতেও আসেননি। এইসব বিষয়ে তিনি কোনও মনোযোগ দেন না। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের জন্য কষ্টভোগ করতে, পার্থিব বিত্তসম্পদ উপভোগ করতে নয়। তিনি এসেছেন কষ্টভোগ করতে, কাজ করতে, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করতে। থাকার জন্য তিনি দূতাবাস বা বর্ণাঢ্য হোটেলের মতো ভালো কোনও জায়গা বেছে নেননি, অথবা তাঁর সেবার জন্য অনেক ভৃত্যও নিযুক্ত নয়। তোমরা যা দেখেছ তার উপর ভিত্তি করে তোমরা কি জানো না যে তিনি কাজ করতে এসেছেন, না কি আনন্দ উপভোগ করতে? তোমাদের চোখ কি তা দেখে না? কতকিছু দিয়েছেন তিনি তোমাদের? কোনও আরামদায়ক স্থানে জন্মগ্রহণ করলে কি তিনি মহিমা অর্জন করতে পারতেন? সেক্ষেত্রে কি তিনি কাজ করতে সক্ষম হতেন? তাঁর তা করার কি কোনও তাৎপর্য থাকত? তিনি কি মানবজাতিকে পূর্ণত বিজয় করতে পারতেন? তিনি কি মানুষকে ক্লেদাক্ত ভূমি থেকে উদ্ধার করতে পারতেন? মানুষ তাদের পূর্বধারণা অনুসারে জিজ্ঞাসা করে: “ঈশ্বর তো পবিত্র, তবু কেন তিনি আমাদের এই ক্লেদাক্ত স্থানে জন্ম নিয়েছেন? আপনি তো আমাদের মতো ক্লেদাক্ত লোকজনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেন; আপনি আমাদের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহপরায়ণতাকে ঘৃণা করেন, তাহলে কেন আপনি আমাদের সাথে বাস করেন? আপনি হলেন এক পরম ঈশ্বর। আপনি তো যে কোনও স্থানেই জন্ম নিতে পারতেন, তাহলে কেন আপনাকে এই ক্লেদাক্ত ভূমিতেই জন্ম নিতে হল? আপনি আমাদের প্রত্যহ শাস্তি দেন ও বিচার করেন, এবং আপনি স্পষ্টতই অবগত যে আমরা মোয়াবের উত্তরসূরি, তাহলে তবুও কেন আপনি আমাদের মাঝেই বসবাস করেন? কেন-ই বা আপনি মোয়াবের উত্তরসূরিদের একটি পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছেন? কেন এমন করলেন আপনি?” তোমাদের এহেন চিন্তাভাবনাগুলি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবিহীন! কেবলমাত্র এহেন কার্যই মানুষকে তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর বিনয়, এবং তাঁর প্রচ্ছন্নতা প্রত্যক্ষ করতে দেয়। তাঁর কাজের স্বার্থে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, এবং তাঁর কাজের স্বার্থে তিনি সকল কষ্ট ভোগ করেছেন। তিনি কাজ করেন মানুষের স্বার্থে, এবং তদুপরি, শয়তানকে পরাজিত করতে, যাতে সকল জীব তাঁর আধিপত্যের অধীনে সমর্পিত হতে পারে। কেবলমাত্র এ-ই হল অর্থবহ, মূল্যবান কর্ম। যাকোবের বংশধরেরা যদি চীনে, এই ভূখণ্ডে, জন্মগ্রহণ করত, তোমরা সকলে যদি যাকোবের উত্তরসূরি হতে, তাহলে তোমার মধ্যে সম্পাদিত কাজের তাৎপর্য কী হত? শয়তান কী বলত? শয়তান তাহলে বলত: “তারা আগে আপনাকে ভয় পেত, তারা প্রথম থেকেই আপনাকে মান্য করেছে, এবং আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনও ইতিহাস তাদের নেই। তারা মানবজাতির মাঝে অন্ধকারতম, হীনতম, বা অনগ্রসরতম নয়।” বস্তুতই কাজটি যদি এভাবে করা হত, তাহলে এর দ্বারা কে-ই বা প্রতীত হত? সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চীনদেশীয়রাই সকল মানুষের মধ্যে অনগ্রসরতম। তারা নীচ হয়েই জন্মায়, ন্যূনতম সততা নিয়ে; তারা অল্প-বুদ্ধি ও অসাড়, এবং তারা অমার্জিত ও ক্ষয়িষ্ণু। তারা শয়তানোচিত স্বভাবে নিমজ্জিত, ক্লেদাক্ত ও লম্পট। তুমি এই সকল শয়তানোচিত স্বভাবেরই অধিকারী। একবার এই কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে মানুষ এই ভ্রষ্ট স্বভাবসমূহ পরিহার করবে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে মান্য করতে ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। কাজের কেবলমাত্র এই ধরনের ফলগুলিই হল সৃষ্টির মাঝে সাক্ষ্য! সাক্ষ্য কী, তা কি তুমি উপলব্ধি করো? প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্য কীভাবে দেওয়া উচিত? এহেন কাজ তোমাদের বৈপরীত্যের মাধ্যমে উজ্জ্বল করে তোলার বস্তু, এবং সেইসাথে সেবা প্রদান করার বস্তু করে তুলেছে; অধিকন্তু, তা তোমাদের পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। আজ, তোমরা হলে ঈশ্বরের লোক; পরবর্তীকালে তোমরা হয়ে উঠবে আদর্শ ও নমুনা। এই কাজে তোমরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হও, এবং শেষে, তোমরা হয়ে উঠবে পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু। এই কারণে অনেক মানুষ নেতিবাচক হয়ে রয়েছে; তারা কি পূর্ণতই অন্ধ নয়? তুমি কিছুই স্পষ্টভাবে দেখো না! শুধুই এভাবে অভিহিত হওয়া কি তোমায় অভিভূত করে? ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব কী, তা কি তুমি উপলব্ধি করো? ঈশ্বরের পরিত্রাণ কী, তা কি তুমি উপলব্ধি করো? ঈশ্বরের ভালোবাসা কী, তা কি তুমি উপলব্ধি করো? তোমার কোনো সততা নেই! তোমার বিষয়ে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হলে তুমি খুশি হও। মন্দভাবে উল্লেখ করা হলে তুমি অনিচ্ছুক হয়ে ওঠো এবং পশ্চাদপসরণ করো। তুমি কী? তুমি প্রকৃত পথের সাধনা করছ না! এই মুহুর্তে অন্বেষণ করা থেকে বিরত হও—এ লজ্জাজনক! এত তুচ্ছ কোনোকিছু যে তোমায় অভিভূত করে, তা কি লজ্জার লক্ষণ নয়?

তোমার উচিত হবে নিজেকে কিছুটা চিনতে শেখা। নিজেকে খুব বেশি উঁচু নজরে দেখো না, এবং স্বর্গে যাওয়ার স্বপ্ন দেখো না—শুধু দায়িত্বশীলভাবে পৃথিবীতে বিজিত হওয়ার অন্বেষণ করো। সেইসব অলীক স্বপ্নগুলি নিয়ে ভেবো না যেগুলির অস্তিত্বই নেই! কেউ যদি পরবর্তী কথাগুলির মতো কিছু বলে, তবে সেগুলিই হল সংকল্প ও দৃঢ়তা সম্পন্ন কোনও ব্যক্তির কথা: “যদিও আমি মোয়াবের বংশধর, তবু আমি ঈশ্বরের জন্য সচেষ্ট হতে ইচ্ছুক। আমার পুরানো পূর্বসূরির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো আমি! সে আমায় জন্ম দিয়েছে, পদদলিত করেছে, এবং এখন অবধি আমি অন্ধকারে বাস করছিলাম। আজ, ঈশ্বর আমায় মুক্ত করেছেন, এবং অবশেষে আমি স্বর্গ-সূর্যকে দেখেছি। ঈশ্বরের দ্বারা অনাবৃত হওয়ার মাধ্যমে আমি অবশেষে বুঝেছি যে আমি মোয়াবের এক উত্তরসূরি। আগে, আমার চোখে ঠুলি পরানো ছিল, এবং আমি জানতাম না যে ঈশ্বর এত কাজ করেছেন, কারণ বৃদ্ধ শয়তান আমায় অন্ধ করেছিল। তার থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অপদস্থ করব!” তাহলে, তোমাদের কি এহেন সংকল্প রয়েছে? যদিও তোমাদের প্রত্যেককেই মানুষের মতো দেখতে, তবু তোমরাই সকলের চেয়ে দ্রুত ভেঙে পড়ো, এবং তোমরা এবিষয়ে সবচেয়ে স্পর্শকাতর। যে মুহূর্তে বলা হয় যে তোমরা মোয়াবের বংশধর, তোমাদের মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হয়। এ কি কোনও শূকরের স্বভাব নয়? তোমরা অপদার্থ। খ্যাতি ও সৌভাগ্যের স্বার্থে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবে! হয়ত তুমি মোয়াবের উত্তরসূরি হতে চাও না, কিন্তু তুমি কি তা-ই নও? আজ আমি তোমাদের বলছি যে তোমরা তা-ই, এবং তোমাদেরকে অবশ্যই তা চিনে উঠতে হবে। বাস্তব তথ্যের পরিপন্থী কথা আমি বলি না। এই কারণে কিছু কিছু মানুষ নেতিবাচক হয়ে পড়েছে, কিন্তু নেতিবাচক হওয়ার মতো কী আছে? তুমি কি অতিকায় লাল ড্রাগনেরও একজন সন্তান নও? তুমি মোয়াবের উত্তরসূরি, একথা বলা কি অন্যায়? তুমি কী যাপন করছ তা ভিতর ও বাইরে থেকে ভালো করে দেখো। আপাদমস্তক তোমার মধ্যে প্রশংসনীয় কিছুই নেই। লাম্পট্য, ক্লেদ, অন্ধত্ব, প্রতিরোধ, বিদ্রোহপরায়ণতা—এগুলি সকলই কি তোমার স্বভাবের অংশ নয়? তুমি সততই এক লাম্পট্যের ভূমিতে বসবাস করো, এবং কোনও মন্দকর্ম সংঘটনই বাকি রাখো না। তুমি মনে করো যে তুমি চমকপ্রদভাবে পবিত্র। নিজের কৃতকর্মগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখো, তা সত্ত্বেও তুমি এত আত্মতুষ্ট হয়ে রয়েছ। এমন কী করেছ তুমি যা প্রশংসার যোগ্য? তোমরা হলে বন্যজন্তুর মতো। তোমাদের কোনও মানবিকতা নেই! তোমরা পশুদের সাথে সন্ধি পাতাও এবং দুষ্ট, চরিত্রহীন ধারণা নিয়ে জীবনযাপন করো। কতকিছুর অভাব রয়েছে তোমাদের মধ্যে? তোমরা স্বীকার করো যে তোমরা অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান, এবং তোমরা সেবাপ্রাদানে ইচ্ছুক, কিন্তু পরবর্তীতে, যখন তোমায় মোয়াবের উত্তরসূরি বলা হয়, তখন নেতিবাচক হয়ে পড়ো। এ কি সত্য নয়? বিষয়টি হল তুমি যেমন তোমার পিতামাতার থেকে জন্মগ্রহণ করেছ, ঠিক তেমন—তারা যতই মন্দ হোক না কেন, তুমি তবুও তাদের থেকেই জন্ম নিয়েছ। এমনকি যদি তোমায় দত্তক নেবে এমন কোনও মাতা খুঁজে পাও এবং নিজ গৃহ পরিত্যাগ করো, তবুও কি তুমি তোমার আসল পিতামাতারই সন্তান নও? এই সত্য কি পরিবর্তন করা যায়? আমি কি কারণ ছাড়াই তোমায় মোয়াবের উত্তরসূরি বলে আখ্যায়িত করেছি? কেউ কেউ বলে: “আপনি কি আমায় অন্য কোনও সম্বোধন করতে পারতেন না?” আমি বলি: “যদি তোমায় আমি এমন এক বস্তু হিসাবে সম্বোধন করি যে নিজের নিষ্প্রভতার বিপরীতে অন্যকে উজ্জ্বল করে তোলে, তাহলে কেমন হয়?” তারা তা হতেও ইচ্ছুক নয়। তাহলে, তোমরা কী হতে ইচ্ছুক? নিজের নিষ্প্রভতার বিপরীতে অপরকে উজ্জ্বল করে তোলার বস্তু, এবং সেবা-প্রদানকারী—তোমরা কি তা-ই নও? তোমরা অন্য কী-ই বা বেছে নিতে? তুমি কি অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে জন্মগ্রহণ করা এক ব্যক্তি নও? তুমি যেভাবেই বলো না কেন যে তুমি দাউদের সন্তান, তা বাস্তব তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কি এমনকিছু যা তুমি নিজের জন্য বেছে নিতে পারো? তুমি কি নিজের পছন্দসই যেকোনও সুন্দর নাম নিজের জন্য বেছে নিতে পারো? অতিকায় লাল ড্রাগনের যে সন্তানগণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, তোমরা, কলুষিত মানুষেরাই কি তারা নও? সেবা-প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে বলা যায়—তারাও কি তোমরা, কলুষিত মানুষেরাই নও? বিজিত হওয়ার যে আদর্শ ও নমুনাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল—তোমরা কি তারাও নও? তোমাদের উদ্দেশ্যেই কি নিখুঁত হয়ে ওঠার পথের বিষয়ে বলা হয় না? যাদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং বিচার করা হয়, তোমরাই তারা; পরে যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে, তারা কি তোমাদের মধ্যেই কেউ কেউ নও? এই অভিধাটির কি এখনও কোনও তাৎপর্য রয়েছে? তোমরা এতই বোধহীন, এত তুচ্ছ এক বিষয়কেও কি তোমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাও না? তোমরা জানো না যে কে কার বংশজ, কিন্তু আমার কাছে তা স্পষ্ট, এবং আমি তোমাদের তা বলছি। আজ তা শনাক্ত করতে সক্ষম হওয়া ভালো। সর্বদা নিজেকে এত হীন ভেবো না। যতই তুমি নেতিবাচক হও এবং পশ্চাদপসরণ করো, ততই তা প্রতিপন্ন করে যে তুমি শয়তানের বংশধর। কেউ কেউ আছে, তাদের যখন বন্দনাগীতি শোনানো হয় তখন তারা বলে: “মোয়াবের উত্তরসূরিরা কি স্তবগান শুনতে পারে? আমি শুনবো না, আমি যোগ্য নই!” তুমি যদি তাদেরকে গাইতে বলো, তবে তারা বলে: “মোয়াবের উত্তরসূরিরা যদি গায়, তবে ঈশ্বর কি তা শুনতে ইচ্ছুক? ঈশ্বর আমায় ঘৃণা করেন। আমি ঈশ্বরের সামনে যেতে অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমি তাঁর সাক্ষ্য দিতে অপারগ। আমি কিছুতেই গাইবো না, পাছে ঈশ্বর তা শুনে বিরক্ত হন।” এ কি বিষয়টা মোকাবিলা করার এক নেতিবাচক উপায় নয়? সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তুমি এক ব্যভিচারের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলে, এবং তুমি হলে অতিকায় লাল ড্রাগনের সন্তান, মোয়াবের উত্তরসূরি; তোমার উচিত তোমার পুরানো পূর্বজের থেকে এবং বৃদ্ধ শয়তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যে তা করে, শুধুমাত্র সে-ই হল এমন একজন যে প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করে।

আদিতে, যখন আমি তোমাদের ঈশ্বরের লোকের পদমর্যাদা দিয়েছিলাম, তখন তোমরাই সকলের থেকে বেশি আনন্দে লম্ফঝম্প করেছিলে। কিন্তু যেইমাত্র আমি বললাম যে তোমরা মোয়াবের উত্তরসূরি, তৎক্ষণাৎ তোমরা কেমন হয়ে পড়লে? তোমরা সবাই ভেঙে পড়লে! কোথায় তোমাদের আত্মিক উচ্চতা? পদমর্যাদার বিষয়ে তোমাদের ধারণা অতিশয় জোরালো! অধিকাংশ মানুষই নিজেদের বড় করে তুলতে পারে না। কেউ চলে যায় ব্যবসা করতে, কেউ বা চলে যায় কাজ করতে। যেই আমি তোমাদের মোয়াবের উত্তরসূরি বলি, তক্ষুনি তোমরা সবাই দৌড়ে পালাতে চাও। এই কি তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া, যা নিয়ে তোমরা সারাদিন গলা ফাটাও? এভাবে কি শয়তানকে মানানো যাবে? এ কি লজ্জার পরিচয় নয়? তোমাদের রাখার উপযোগিতাই বা তাহলে কী? তোমরা সবাই আবর্জনাস্বরূপ! কী ধরনের কষ্ট তোমরা সহ্য করেছ যে তোমাদের মনে হয় তোমাদের সাথে এত অন্যায় করা হয়েছে? তোমরা সকলেই মনে করো যে ঈশ্বর তোমাদের একবার নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি অত্যাচার করার পর খুশি হবেন, যেন তোমাদের নিন্দা করার অভিপ্রায় নিয়েই তিনি এসেছিলেন, এবং তোমাদের নিন্দা করার পর আর তোমাদের ধ্বংসসাধন করার পর তাঁর কার্য সম্পন্ন হবে। আমি যা বলেছি তা কি এই? তোমরা কি তোমাদের অন্ধত্বের কারণেই এমন চিন্তা করো না? বিষয়টি কি এমন যে তোমরা নিজেরাই ভালো করার জন্য সচেষ্ট হও না, নাকি আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তোমাদের নিন্দা করি? আমি কখনোই তা করিনি—এ হল এমনকিছু যা তোমরা নিজেরাই ভেবে বসেছ। আমি যেভাবে কাজ করি তা কখনোই এরকম ছিল না, এবং আমার সেই অভিপ্রায়ও নেই। আমি যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে চাইতাম, তাহলে কি আমার এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হত? আমি যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে চাইতাম, তাহলে কি আমার তোমাদের সাথে এত আন্তরিকভাবে কথা বলার দরকার হত? আমার ইচ্ছা এরকম: যখন আমি তোমাদের উদ্ধার করব, তখনই আমি বিশ্রাম নিতে পারব। কোনও ব্যক্তি যত হীন হয়, ততই সে আমার পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু হয়। যত সক্রিয়ভাবে তোমরা প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, ততই আমি খুশি হব। যত তোমরা ভেঙে পড়ো, ততই আমি বিচলিত হই। তোমরা সততই চাও সদর্পে অগ্রসর হয়ে সিংহাসন অধিকার করতে—আমি তোমাদের বলছি, এ তোমাদের আবর্জনা থেকে উদ্ধার করার পথ নয়। সিংহাসনে বসার অলীক কল্পনা তোমায় নিখুঁত করে তুলতে পারে না; তা বাস্তবসম্মত নয়। আমি বলি যে তুমি মোয়াবের একজন উত্তরসূরি, এবং তুমি তাতে অখুশি হও। তুমি বলো: “আপনি আমায় অতল গহ্বরে যেতে বাধ্য করলে আমি আপনার সাক্ষ্য দেব না বা আপনার জন্য কষ্টভোগ করব না।” তোমার এরকম করা কি আমার বিরোধিতা হবে না? এরকম করলে কি তোমার উপকার হবে? আমি তোমায় এত অনুগ্রহ প্রদান করেছি—তুমি কি তা বিস্মৃত হয়েছ? তোমরা ঈশ্বরের হৃদয়কে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান ও অবমাননা করেছ, যে হৃদয় এক প্রেমময় মাতার হৃদয়ের সমতুল; তোমাদের জন্য এর পরিণাম কি হবে? তুমি যদি আমার সাক্ষ্য না দাও তাহলে আমি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করব না—তবে তোমার জেনে রাখা উচিত যে পরিশেষে তুমি ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে। তোমার কাছ থেকে সাক্ষ্য অর্জন করতে না পারলে আমি অন্য লোকজনের থেকে তা অর্জন করব। তা আমার কাছে কোনও বিষয়ই নয়, কিন্তু শেষে তুমি এবিষয়ে অনুতপ্ত হবে, এবং ততদিনে তোমার অন্ধকারে পতিত হওয়ার পর বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। তখন কে তোমায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে? ভেবো না যে তোমায় ছাড়া কাজটা করা যাবে না—তোমাকে পাওয়া মানে খুব বেশি কিছু থাকা নয়, আবার তোমাকে না পাওয়া মানে খুব বেশি কিছুর অভাবও নয়। নিজেকে অতিমাত্রায় সম্মানের চোখে দেখো না। তুমি যদি আমায় অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক হও, তাহলে তা দেখায় যে তুমি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, এবং তোমার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করার মতো কিছুই নেই। তুমি যদি সুবক্তা হও, তাহলে তা কি শুধু এই জন্যেই নয় যে তুমি আমার কার্যের মাধ্যমে আনীত বাক্যের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করেছ? তোমার মধ্যে এমন কী আছে যা প্রশংসনীয়? কল্পনার আতিশয্যে আত্মহারা হয়ো না! আমি যদি তোমাদের—মোয়াবের উত্তরসূরিদের—থেকে মহিমা অর্জনে অপারগ হই, তাহলে আমি আমার কাজের জন্য মোয়াবের উত্তরসূরিদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনও গোষ্ঠীকে বেছে নেবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মহিমা অর্জন করছি। তুমি যদি আমার সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছুক থাকো, তাহলে বেরিয়ে যাও! আমি তোমাদের জোর করব না! ভেবো না যে আমি তোমাদের ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারি না। এই চীনের ভূমিতে আমার কাজের জন্য উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। এই ভূমিতে অন্য কোনোকিছুই পাওয়া যায় না—ক্লেদাক্ত, ভ্রষ্ট জনগণ একেবারে সর্বত্রই রয়েছে, এবং আমার কার্য যেকোনও স্থানেই সম্পাদিত হতে পারে। এত অহংকারী হয়ো না! যতই অহংকারী হও না কেন, তুমি কি তবুও ব্যভিচারের ফলে জন্মগ্রহণ করা সন্তানই নও? নিজের মূল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করো—তোমার কাছে আর কী বিকল্প রয়েছে? তোমায় শুধু বেঁচে থাকার অনুমতিটুকু দেওয়াই হল এক বিরাট উন্নীতকরণ, তাহলে তুমি কী নিয়ে এখনও উদ্ধত থেকে যেতে পারো? যুগের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে আমার কার্য না থাকলে, তুমি কি বহুপূর্বেই প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বিপর্যয়সমূহের মাঝে পতিত হতে না? তুমি কি এখনও এত আরামে জীবনযাপন করতে পারো? এই বিষয়টি নিয়ে তুমি এখনও অনবরত কলহ করে চলো। যখন থেকে আমি তোমায় মোয়াবের উত্তরসূরি বলেছি, তখন থেকেই তুমি সর্বক্ষণ ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করে চলেছ। তোমরা নিজেদের শিক্ষিত করে তোলো না, ঈশ্বরের বাক্য পড়ো না, এবং নানান ব্যক্তিকে একেবারে সহ্যই করতে পারো না। অন্য লোকজনকে শিক্ষিত হয়ে উঠতে দেখলে তুমি তাদের বাধা দাও এবং নিরুৎসাহ করার মতো কথাবার্তা বলে ওঠো। কিছু স্পর্ধা আছে তোমার! তুমি বলো: “মোয়াবের উত্তরসূরিদের কেমন শিক্ষাই বা থাকতে পারে? আমি তোয়াক্কাই করব না।” এ কি পশুসুলভ কথা নয়? তুমি কি আদৌ মনুষ্য পদবাচ্য? আমি এতকিছু বললাম, কিন্তু তা তোমার মধ্যে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। এই সমস্ত কাজ কি আমি বৃথাই করলাম? এই সকল বাক্য কি আমি বৃথাই বললাম? এমনকি কোনো কুকুর হলেও তার লেজ নাড়াতো; এমন একজন মানুষ কুকুরেরও অধম। তুমি কি মানুষ হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য? যখন আমি মোয়াবের উত্তরসূরিদের কথা বলি, কিছু ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় করে। তারা পূর্বাপেক্ষা ভিন্নভাবে পোশাক-আশাক পরিধান করে, এবং তারা এতই অবিন্যস্ত যে তাদের মানুষের মতো দেখায় না, এবং তারা বিড়বিড় করে বলে: “আমি মোয়াবের বংশধর। আমি কোনোভাবেই ভালো নই। কোনও আশীর্বাদ পাওয়ার কথা চিন্তা করা হল দিবাস্বপ্ন দেখা। মোয়াবের উত্তরসূরিদের কি নিখুঁত করে তোলা যেতে পারে?” যেই আমি মোয়াবের উত্তরসূরিদের সম্বন্ধে বললাম, অধিকাংশ লোকজনের আর কোনো আশা অবশিষ্ট রইল না; তারা বলে: “ঈশ্বর বলেন যে আমরা মোয়াবের উত্তরসূরি—এর তাৎপর্য কী? তিনি কথা বলার জন্য কোন স্বর গ্রহণ করেছেন তা লক্ষ্য করো—এ প্রত্যাহারযোগ্য নয়! তাঁর বাক্যে কোনও প্রীতি নেই। আমরা কি ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু নই?” পূর্বে যা বলা হয়েছিল তা কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? তোমার কি এখন শুধুমাত্র এই “মোয়াবের উত্তরসূরি” পরিভাষাটুকুই স্মরণে রয়েছে? প্রকৃতপক্ষে, বহু বাক্যেরই উদ্দেশ্য হল কোনও প্রভাব অর্জন করা, কিন্তু সেগুলি তথ্যবিধৃত সত্যকেও প্রকাশিত করে। বেশিরভাগ মানুষই তা বিশ্বাস করে না। তুমি আমার জন্য এভাবে কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক নও। তুমি মৃত্যভয়ে ভীত এবং সর্বক্ষণ অব্যাহতি পেতে চাও। তুমি যেতে চাইলে আমি তোমায় থেকে যেতে বাধ্য করব না, কিন্তু আমার তোমায় স্পষ্টভাবে বলা উচিত: একটি পূর্ণ জীবৎকাল বৃথা অতিবাহিত কোরো না, এবং অতীতে আমি তোমাকে যে বিষয়গুলি বলেছি, সেগুলি ভুলে যেও না। এক সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তোমার একজন সৃষ্ট সত্তার পালনীয় দায়িত্বই পালন করা উচিত। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কাজকর্ম কোরো না; তোমার যা করণীয় তা হল নিজেকে সৃষ্টির প্রভুর প্রতি সমর্পিত করা। মোয়াবের উত্তরসূরিরাও সৃষ্ট সত্তা, বিষয়টি শুধু এই যে তারা নিজেদের নিষ্প্রভতার বিপরীতে অপরকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য ব্যবহৃত বস্তুস্বরূপ, এবং তারা অভিশপ্ত। যা-ই হোক না কেন, তুমি তবুও এক সৃষ্ট সত্তাই। তুমি যদি এমন বলো তাহলে বিশেষ ভুল কিছু বলবে না: “যদিও আমি মোয়াবের একজন উত্তরসূরি, তবু আমি এতমাত্রায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করেছি যে আমার অবশ্যই কিছুটা বিবেক থাকা উচিত। আমি এই ব্যাপারটা নিছকই স্বীকার করে নেবো, কিন্তু এটা নিয়ে আর ভাববো না। এমনকি এই স্রোতের ভিতর আমি যদি কষ্টভোগও করি, তবে একেবারে শেষ পর্যন্তই কষ্টভোগ করব, আর আমি যদি মোয়াবের বংশধর হই, তবে তা-ই হোক। তবুও আমি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করব!” তোমাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। যদি তুমি পালিয়ে যাও, তাহলে প্রকৃতপক্ষেই তোমার কোনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকবে না—তুমি ধ্বংসের পথে পদার্পণ করবে।

তোমাদেরকে তোমাদের উৎপত্তির বিষয়ে উপলব্ধি করানো ভালো ব্যাপার, এবং তোমাদের তথ্যনিষ্ঠ সত্যগুলি উপলব্ধি করানো কাজের পক্ষে উপকারী। তা না করলে, কাঙ্ক্ষিত পরিণাম অর্জিত হবে না। এ হল বিজয়কার্যের একটি অংশ, এবং এ হল কার্যের এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এ এক বাস্তবিক তথ্য। এই কার্যের উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগরিত করা, তাদের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে তুলে তাদেরকে এই সুমহান পরিত্রাণ অর্জন করতে দেওয়া। কারও যদি বিবেকবোধ থাকে তবে নিজের হীন অবস্থান দেখে তার উচিত ঈশ্বরকে আরও বেশি করে ধন্যবাদ জানানো। তার অবশ্যই উচিত তাঁর বাক্যকে নিজ হস্তে ধারণ করা, উচিত তার প্রতি তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, এবং এমনকি তিক্ত ক্রন্দন করে বলা: “আমাদের অবস্থান নিম্ন এবং আমরা এই বিশ্বে কিছুই অর্জন করিনি। আমরা হীন, কেউই আমাদের উঁচু নজরে দেখে না। নিজেদের বাড়ির পরিবেশে আমরা নিগৃহীত হই, আমাদের স্বামীরা আমাদের প্রত্যাখ্যান করে, আমাদের স্ত্রীরা আমাদের নিন্দামন্দ করে, আমাদের সন্তানগণ আমাদের হেয় করে, এবং আমরা যখন বৃদ্ধ হই, আমাদের পুত্রবধুরাও আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। সত্যিই আমরা কম কষ্ট সহ্য করিনি, এবং আমরা যে এখন ঈশ্বরের মহান প্রেম উপভোগ করছি, তা এক পরম সৌভাগ্য! ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার না করলে আমরা কীভাবে মানুষের দুঃখকষ্ট স্পষ্টভাবে দেখতে পেতাম? আমরা কি এখনও এই পাপেই অধঃপতিত হয়ে রইতাম না? এ-ও কি ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের উন্নীতকরণ নয়? আমি হলাম হীনতম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন, এবং ঈশ্বর আমায় এত উচ্চে উন্নীত করেছেন। এমনকি যদি আমি ধ্বংসও হয়ে যাই, তবু আমায় তাঁর প্রেমের প্রতিদান দিতেই হবে। ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং আমাদের মতো এত নীচ মানুষজনের সাথেও মুখোমুখি কথা বলেন। তিনি আমায় শিক্ষাদান করতে আমার হস্ত ধারণ করেন। তাঁর মুখ দিয়ে তিনি আমায় খাদ্যগ্রহণ করান। তিনি আমার সঙ্গে বাস করেন এবং আমার সাথে কষ্টভোগ করেন। এমনকি তিনি যদি আমায় শাস্তিও দেন—আমি কী-ই বা বলতে পারি? শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়াও কী ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত হওয়াই নয়? আমি শাস্তিপ্রাপ্ত, তবু আমি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দেখতে পাই। আমি বিবেকবর্জিত হতে পারি না—ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিতেই হবে আমায়। আমি আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারব না।” ঈশ্বরের অবস্থান ও তাঁর মর্যাদা মানুষের সমান নয়—তাঁর কষ্টভোগ অভিন্ন, এবং তাঁর অন্নবস্ত্রও অভিন্ন, কিন্তু সকল মানুষ তাঁকে সম্মান করে, এবং এ-ই হল একমাত্র পার্থক্য। বাকি যা কিছু তিনি উপভোগ করেন তা কি মানুষের সাথে অভিন্ন নয়? তাহলে ঈশ্বরকে তোমার সাথে কোনো নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করতে বলার যোগ্যতা তুমি কী করে পাও? ঈশ্বর এত প্রবল কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এত সুমহান কার্য নির্বাহ করেছেন, আর তোমরা—যারা পিপীলিকা তথা কীটপতঙ্গেরও অধম—তারা আজ এত উচ্চে উন্নীত হয়েছ। তুমি যদি ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে না পারো, তাহলে কোথায় তোমার বিবেক? কেউ কেউ অন্তর থেকে বলে ওঠে: “যখনই আমি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবি, আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং আমি বিবেকের দংশন অনুভব করি। আমি ঈশ্বরের কাছে ঋণী। এ আমি করতে পারি না। আমি তাঁর সাথে এমন আচরণ করতে পারি না। আমায় যদি মৃত্যুবরণ করতে হত এবং মৃত্যুবরণের মাধ্যমে তাঁর কার্যকে মহিমা প্রদান করতে হত, তাহলে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হতাম। অন্যথায়, বেঁচে থেকেও আমি কোনও শান্তি অনুভব করব না।” এই কথাগুলি শোনো—এক সৃষ্ট সত্তার যে দায়িত্ব পালন করা উচিত এগুলি তা বর্ণনা করে। কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি সর্বদা এই দর্শন থাকে, তবে সে অন্তর থেকে স্বচ্ছ হবে ও স্বস্তিতে থাকবে; এইসব বিষয়ে সে সুনিশ্চিত থাকবে। তুমি বলবে: “ঈশ্বর আমার ক্ষতি করছেন না, এবং তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমায় উপহাস বা অপদস্থ করছেন না। যদিও তিনি কিছুমাত্রায় কঠোরভাবে কথা বলেন এবং তা হৃদয়বিদারী, তবে তা আমার নিজেরই স্বার্থে। যদিও তিনি এত কঠোরভাবে কথা বলেন, তবু এখনও তিনি আমায় উদ্ধার করছেন, এবং এখনও তিনি আমার দুর্বলতাগুলির প্রতি বিবেচনাশীল। তিনি আমায় দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে তথ্যের ব্যবহার করছেন না। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরই হলেন পরিত্রাণ।” তুমি যদি প্রকৃতপক্ষেই এই দর্শনটিতে বিশ্বাস রাখো, তাহলে তোমার পলায়ন করার সম্ভাবনা কম। তোমার বিবেক তোমায় যেতে দেবে না, এবং বিবেকের দংশন তোমায় বলবে যে তুমি ঈশ্বরের সাথে এরকম আচরণ করতে পারো না। তুমি যেসমস্ত অনুগ্রহ লাভ করেছ সেগুলির বিষয়ে চিন্তা করো। তুমি আমার এতগুলি বাক্য শুনেছ—এমন কি হতে পারে যে তুমি বৃথাই তা শ্রবণ করেছ? আর যে-ই পালিয়ে যাক না কেন, তুমি পালিয়ে যেতে পারো না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু তোমায় অবশ্যই ঈশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে এবং তাঁর সাক্ষ্য দিতে হবে। অন্যরা ঈশ্বরকে অপবাদ দেয়, কিন্তু তুমি তা করতে পারো না। ঈশ্বর তোমার প্রতি যতই নির্দয় হোন না কেন, তোমায় তবুও তাঁর প্রতি সঠিক আচরণ করতে হবে। তোমায় তাঁর ভালোবাসা পরিশোধ করতে হবে, এবং তোমায় অবশ্যই বিবেকসম্পন্ন হতে হবে, কারণ ঈশ্বর নিরপরাধ। স্বর্গ থেকে মানুষের মাঝে কাজ করতে এসে তিনি ইতিমধ্যেই প্রবল অবমাননা ভোগ করেছেন। তিনি পবিত্র, সামান্যতমও ক্লেদ নেই তাঁর। ক্লেদাক্ত এক ভূমিতে আগমন করতে তিনি কত অপমান সহ্য করেছেন? তোমাদের স্বার্থেই তিনি তোমাদের উপর কাজ করেন। তুমি যদি বিবেকহীনভাবে তাঁর সাথে আচরণ করো, তাহলে তার চেয়ে অকালমৃত্যুই শ্রেয় হবে!

বর্তমানে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দর্শনের এই দিকটির অভাব রয়েছে; তারা এই কাজের একেবারেই তল পায় না, এবং তারা জানে না যে ঈশ্বর এর মাধ্যমে পরিশেষে কী অর্জন করতে চান। বিশেষত সেই বিভ্রান্ত লোকেরা—যেন তারা কোনও গোলোকধাঁধায় প্রবেশ করেছে এবং কয়েকবার বাঁক নেওয়ার পরই পথ হারিয়েছে। তুমি যদি তাদের কাছে ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার লক্ষ্যটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করো, তবে তারা বিভ্রান্ত হবে না। অনেকেই এর তল করতে পারে না, এবং তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কাজ হল মানুষকে অত্যাচার করা। তারা তাঁর কার্যের প্রজ্ঞা ও বিস্ময়করতা উপলব্ধি করে না, এবং তারা উপলব্ধি করে না যে তাঁর কাজের উদ্দেশ্য হল তাঁর সুমহান ক্ষমতা প্রকাশিত করা, এবং তার চেয়েও বেশি করে, মানবজাতিকে উদ্ধার করা। তারা সেসব কিছুই দেখে না; তারা শুধু দেখে তাদের কোনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তারা স্বর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে কি না। তারা বলে: “ঈশ্বরের কাজ সবসময়ে এত ঘুরপথে চলে; সরাসরি আমাদেরকে আপনার প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করতে দিলেই যথেষ্ট। আপনার এভাবে আমাদের অত্যাচার করা উচিত নয়। আমাদের যোগ্যতার খুবই অভাব রয়েছে, এবং আমরা আপনার ইচ্ছা উপলব্ধি করি না। যদি আপনি প্রত্যক্ষভাবে কথা বলতেন ও কাজ করতেন তবে খুবই ভালো হতো। আপনি চান যে আমরা অনুমান করি, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। আপনি যদি তাড়াতাড়ি করে আমাদের আপনার মহিমা চাক্ষুষ করার অনুমতি দেন, তাহলে ভীষণ ভালো হয়। এমন ঘুরপথে কাজকর্ম করার দরকারটাই বা কী?” এখন তোমাদের যে বিষয়টির সর্বাধিক অভাব রয়েছে তা হল বিবেক। অধিকতর বিবেকবান হও। চক্ষুযুগল সবিস্তারে উন্মিলিত করো, যাতে দেখতে পাও যে বস্তুত কে এই কাজের পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন করছেন। দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছিও না। জীবনের পথের যে অভিজ্ঞতা তোমার লাভ করা উচিত, এখন খুব বেশি হলে তার উপরিগত দিক সম্পর্কে তুমি কিছুটা উপলব্ধি লাভ করেছ। এখনও অনেক সত্য রয়ে গিয়েছে যেগুলির অভিজ্ঞতা তোমায় লাভ করতে হবে, এবং যখন সেই দিনটি আসবে যেদিন তুমি তা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, সেদিন থেকে তুমি আর এভাবে কথা বলবে না, বা অভিযোগও করবে না। তুমি এত সত্বর বিষয়গুলিকে সংজ্ঞায়িতও করবে না। তুমি বলবে: “ঈশ্বর কত প্রাজ্ঞ, ঈশ্বর কত পবিত্র, ঈশ্বর কত শক্তিশালী!”


পিতরের অভিজ্ঞতা: শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে তার জ্ঞান

যখন তাকে ঈশ্বর শাস্তি প্রদান করছিলেন, তখন পিতর প্রার্থনা করেছিল, “হে ঈশ্বর! আমার দেহ আনুগত্যহীন, এবং তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান করো ও আমার বিচার করো। আমি তোমার শাস্তি ও বিচার পেয়ে আনন্দিত, এবং এমনকি তুমি যদি আমাকে না চাও, তবুও তোমার বিচারে আমি তোমার পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ স্বভাব দেখতে পাই। যখন তুমি আমার বিচার করো যাতে অন্যরা তোমার বিচারে তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে পারে, আমি তখন সন্তুষ্ট বোধ করি। তা যদি তোমার স্বভাবকে ব্যক্ত করতে পারে এবং সমস্ত প্রাণীকে তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করাতে পারে, এবং যদি তা তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে আরও বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে, যে আমি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সদৃশ হয়ে উঠতে পারি, তাহলে তোমার বিচার মঙ্গলময়, কারণ তোমার অনুগ্রহপূর্ণ ইচ্ছাও মঙ্গলময়। আমি জানি যে আমার মধ্যে এখনও অনেক কিছুই আছে যা বিদ্রোহপূর্ণ, এবং আমি এখনও তোমার সামনে আসার উপযুক্ত নই। আমি চাই তুমি আমার আরও বেশি বিচার করো, তা প্রতিকূল পরিবেশের মাধ্যমেই হোক বা প্রভূত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই হোক; তুমি যাই করো না কেন, তা আমার কাছে মূল্যবান। তোমার ভালবাসা অত্যন্ত গভীর, এবং আমি সামান্যতম অভিযোগ ছাড়াই তোমার সমন্বয়সাধনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক।” ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর পিতর এই জ্ঞান লাভ করেছিল, এবং এটি ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসারও একটি সাক্ষ্য। আজ, তোমাদের ইতিমধ্যেই জয় করা হয়েছে—কিন্তু এই বিজয় তোমার মধ্যে কীভাবে প্রকাশিত হয়? কেউ কেউ বলে, “আমার বিজিত হওয়া হল ঈশ্বরের সর্বোচ্চ অনুগ্রহ এবং উন্নতিসাধন। সবেমাত্র এখন আমি বুঝতে পারছি যে মানুষের জীবন শূন্যগর্ভ এবং তাৎপর্যহীন। মানুষ ব্যস্ততার সাথে, একের পর এক প্রজন্মের উৎপাদন এবং প্রতিপালন করে তার জীবন অতিবাহিত করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার কিছুই থাকে না। আজ, শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে বিজিত হওয়ার পরেই আমি দেখতে পেয়েছি যে এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই; এটা সত্যিই এক অর্থহীন জীবন। আমি মরে যেতেও পারি এবং এ জীবন এখানেই শেষ করতে পারি!” এই ধরনের মানুষ যারা বিজিত হয়েছে তারা কি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারে? তারা কি আদর্শ এবং উদাহরণস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে? এই ধরনের মানুষ নিষ্ক্রিয়তার একটি উদাহরণ; তাদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, এবং তারা নিজেদের উন্নতি করার কোনও চেষ্টা করে না। যদিও তারা বিজিত হয়েছে বলে নিজেদের গণ্য করে, কিন্তু এই ধরনের নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিরা নিখুঁত হয়ে উঠতে অক্ষম। তার জীবনের শেষের দিকে, নিখুঁত হয়ে ওঠার পরে, পিতর বলেছিল, “হে ঈশ্বর! আমি যদি আরও কিছু বছর বেঁচে থাকতে পারতাম, আমি চাইতাম তোমার প্রতি আরও বিশুদ্ধ ও গভীর ভালবাসা অর্জন করতে।” তাকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হতে যাচ্ছে, তখন সে তার অন্তরে প্রার্থনা করেছিল, “হে ঈশ্বর! তোমার সময় এখন উপস্থিত হয়েছে; আমার জন্য যে সময় তুমি প্রস্তুত করে রেখেছিলে তা এবার উপস্থিত হয়েছে। আমাকে তোমার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, আমাকে অবশ্যই তোমার এই সাক্ষ্য বহন করতে হবে, এবং আমি আশা করি যে আমার ভালবাসা তোমার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে পূর্ণ করতে পারবে, এবং বিশুদ্ধতর হয়ে উঠবে। আজ, তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারা, এবং তোমার জন্য ক্রুশের সাথে পেরেক বিদ্ধ হতে পারা আমাকে সান্ত্বনা দেয় এবং আশ্বস্ত করে, কারণ তোমার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে ও তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হওয়ার চেয়ে, এবং তোমার প্রতি নিজেকে নিবেদন করতে ও তোমার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ করতে সক্ষম হওয়ার চেয়ে অধিক তৃপ্তিদায়ক আমার কাছে আর কিছুই নয়। হে ঈশ্বর! তুমি এতো মনোরম! তুমি যদি আমাকে বাঁচার অনুমতি দিতে, আমি তোমাকে ভালবাসতে আরও বেশি উৎসুক হতাম। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তোমাকে ভালোবেসে যাবো। আমি তোমাকে আরও গভীরভাবে ভালবাসতে চাই। তুমি আমার বিচার করো, আমাকে শাস্তি দাও এবং আমাকে পরীক্ষা করো কারণ আমি ন্যায়পরায়ণ নই, কারণ আমি পাপ করেছি। এবং তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি আমার জন্য একটি আশীর্বাদ, কারণ আমি তোমাকে আরও গভীরভাবে ভালবাসতে পারি, এবং তুমি আমাকে না ভালোবাসলেও আমি তোমাকে এইভাবেই ভালবাসতে ইচ্ছুক। আমি তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে চাই, কারণ তা আমাকে একটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে আরও বেশি করে সক্ষম করে তোলে। আমি অনুভব করছি যে আমার জীবন এখন আরও বেশি অর্থপূর্ণ, কারণ আমি তোমার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি, এবং তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারাটা অর্থপূর্ণ। কিন্তু তবুও আমি সন্তুষ্ট বোধ করি না, কারণ আমি তোমার সম্পর্কে খুব কম জানি, আমি জানি যে আমি তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে পারি না, এবং তোমাকে খুবই কম পরিশোধ করেছি। আমার জীবনে, আমি আমার সম্পূর্ণতা তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে অক্ষম ছিলাম; আমি তা থেকে অনেক দূরে রয়েছি। আমি এই মুহুর্তে যখন পিছনে ফিরে তাকাই, আমি তোমার কাছে অত্যন্ত ঋণী বোধ করি, এবং আমার সমস্ত ভুল, এবং সমস্ত ভালবাসা যা আমি তোমাকে পরিশোধ করিনি, তা পূর্ণ করার জন্য আমার কাছে এই মুহূর্তটি ছাড়া আর কিছুই নেই।”

মানুষকে একটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের অন্বেষণ করতে হবে, এবং তার বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। পিতরের ভাবমুর্তিতে জীবন যাপন করতে হলে, তার অবশ্যই পিতরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মানুষকে অবশ্যই উচ্চতর ও গভীরতর বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি অধিকতর গভীর ও বিশুদ্ধ প্রেম, এবং মূল্য ও অর্থ রয়েছে এমন একটি জীবন অন্বেষণ করতে হবে। শুধুমাত্র এটাই হল জীবন; তবেই মানুষ পিতরের মতো হবে। তোমাকে অবশ্যই ইতিবাচক দিকে তোমার প্রবেশের প্রতি সক্রিয় হওয়ার উপর মনোনিবেশ করতে হবে, এবং আরও গভীর, আরও সুনির্দিষ্ট এবং আরও বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে ক্ষণিকের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নতমস্তকে পিছিয়ে গেলে চলবে না। তোমার ভালবাসাকে অবশ্যই হতে হবে ব্যাবহারিক, এবং তোমাকে অবশ্যই নিজেকে মুক্ত করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে এই কলুষিত, উদ্বেগহীন জীবন থেকে যা কিনা একটি পশুর জীবন থেকে কোনোভাবে আলাদা নয়। তোমাকে অবশ্যই অর্থপূর্ণ, মূল্যবান, একটি জীবন যাপন করতে হবে, এবং নিজের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করবে না বা নিজের জীবনের সাথে খেলার পুতুলের মতো আচরণ করবে না। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার আকাঙ্খা পোষণ করে তাদের সকলের জন্য, কোনো সত্যই অনৰ্জনীয় নয়, এবং এমন কোন ন্যায়বিচার নেই যার জন্য তারা তাদের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারে না। তোমার নিজের জীবন কীভাবে যাপন করা উচিত? কীভাবে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসবে, এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য এই ভালবাসা ব্যবহার করবে? তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় কোনো বিষয় নেই। সর্বোপরি, তোমার অবশ্যই এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যবসায় থাকতে হবে, এবং যারা মেরুদণ্ডহীন, যারা দুর্বল তাদের মতো হলে চলবে না। তোমাকে অবশ্যই কীভাবে একটি অর্থপূর্ণ জীবন অনুভব করতে হয় এবং অর্থপূর্ণ সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয় তা শিখতে হবে, এবং তোমার নিজেকে ওইরকম অগভীর ভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তুমি উপলব্ধিও করবে না, অথচ তোমার জীবন তোমাকে অতিক্রম করে যাবে; এর পরে, ঈশ্বরকে ভালবাসার আর কোন সুযোগ কি তুমি পাবে? মানুষ মারা যাওয়ার পর কি আর ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে? তোমারও পিতরের মতো একই রকমের আকাঙ্খা এবং বিবেকবোধ থাকতে হবে; তোমার জীবনকে অবশ্যই হতে হবে অর্থপূর্ণ, এবং তুমি নিজের সঙ্গে খেলা করবে না। একজন মানুষ হিসাবে, এবং একজন ঈশ্বরের অন্বেষণকারী ব্যক্তি হিসাবে, তোমাকে অবশ্যই নিজের জীবন কীভাবে যাপন করবে, কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করবে, কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি আরও অর্থপূর্ণ বিশ্বাস রাখবে, এবং যেহেতু তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তাই কীভাবে আরও বিশুদ্ধতর, সুন্দরতর ও উন্নততর উপায়ে তাঁকে ভালোবাসবে, সে সব সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। আজ, তোমাকে যেভাবে জয় করা হয়েছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে তোমার চলবে না, বরং ভবিষ্যতে তুমি যে পথে হাঁটবে তাও তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য তোমার অবশ্যই আকাঙ্খা এবং সাহস থাকতে হবে, এবং সবসময় তোমার নিজেকে অক্ষম ভাবা উচিত নয়। সত্যের কি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে? সত্য কি ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের বিরোধিতা করতে পারে? তুমি যদি সত্যের অনুসরণ করো তাহলে তা কি তোমাকে অভিভূত করতে পারে? তুমি যদি ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ় থাকো, তাহলে তা কি তোমাকে পরাভূত করবে? তোমার যদি সত্যিই জীবনের সাধনা করার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে জীবন কি তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারে? তুমি যদি সত্যবিহীন হও, তবে তার কারণ এই নয় যে সত্য তোমাকে উপেক্ষা করে, বরং তার কারণ এই যে তুমি সত্য থেকে দূরে থাকো; তুমি যদি ন্যায়ের জন্য দৃঢ় অবস্থান নিতে না পারো, তাহলে তার কারণ এই নয় যে ন্যায়বিচারে কিছু ভুল আছে, বরং তুমি বিশ্বাস করো যে তা সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; তুমি যদি বহু বছর ধরে জীবনের সাধনা করার পরেও তা অর্জন না করে থাকো তাহলে তার কারণ এই নয় যে জীবনের তোমার প্রতি কোনো বিবেকবোধ নেই, বরং জীবনের প্রতি তোমার বিবেকবোধ নেই এবং তুমি জীবনকে সরিয়ে দিয়েছ; তুমি যদি আলোতে বাস করে থাকো, এবং তা সত্ত্বেও আলোক অর্জন করতে অক্ষম হও, তাহলে তার কারণ এই নয় যে আলোক তোমাকে প্রদীপ্ত করতে অক্ষম, বরং তার কারণ হল এই যে তুমি আলোকের অস্তিত্বের প্রতি কোন মনোযোগ দাওনি, এবং তাই আলোক তোমার কাছ থেকে নিঃশব্দে চলে গেছে। যদি তুমি অন্বেষণ না করো, তাহলে এটাই শুধু বলা যেতে পারে যে তুমি মূল্যহীন আবর্জনা, এবং তোমার জীবনে কোন সাহস নেই, এবং অন্ধকারের শক্তিকে প্রতিরোধ করার চেতনা তোমার নেই। তুমি অত্যন্ত দুর্বল! শয়তানের যেসকল শক্তি তোমাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে তুমি তা থেকে অব্যাহতি পেতে অক্ষম, এবং তুমি শুধুমাত্র এরকম নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপন করতে এবং অজ্ঞানতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক। তোমার যা অর্জন করা উচিত তা হল বিজিত হওয়ার সাধনা; এটা তোমার বাধ্যতামূলক কর্তব্য। তুমি যদি বিজিত হতে সন্তুষ্ট হও, তাহলে তুমি আলোর অস্তিত্বকে দূরে সরিয়ে দাও। সত্যের জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে, তোমাকে সত্যের প্রতি নিজেকে প্রদান করতে হবে, তোমাকে সত্যের জন্য অপমান সহ্য করতে হবে, এবং আরও বেশি করে সত্যকে অর্জন করতে তোমাকে আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে। এটাই তোমার করা উচিত। একটি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের স্বার্থে তুমি সত্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না, এবং ক্ষণিকের আনন্দের জন্য নিজের জীবনের মর্যাদা এবং সততা হারিয়ে ফেলো না। যা কিছু সুন্দর এবং যা কিছু ভালো, সে সব তোমার অন্বেষণ করা উচিত, এবং তোমার জীবনে আরো অর্থবহ পথ অনুসরণ করা উচিত। তুমি যদি এমন অমার্জিত জীবন যাপন করো, এবং কোনো উদ্দেশ্যের অনুসরণ না করো, তাহলে কি তুমি তোমার জীবন নষ্ট করছ না? এমন জীবন থেকে তুমি কী লাভ করতে পারো? একটি সত্যের জন্য তোমার যাবতীয় দৈহিক ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত, সামান্য ভোগ-বিলাসের জন্য যাবতীয় সত্যকে ত্যাগ করা উচিত নয়। এই ধরনের মানুষের কোন সততা বা মর্যাদা নেই; তাদের অস্তিত্ব অর্থহীন!

ঈশ্বর মানুষকে শাস্তি দেন এবং বিচার করেন কারণ তাঁর কাজের জন্য তা প্রয়োজন, এবং তাছাড়াও, কারণ তা মানুষের প্রয়োজন। মানুষের শাস্তি পাওয়া ও বিচার হওয়া প্রয়োজন, তবেই সে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। আজ, তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছ, কিন্তু যখন সামান্যতম বিপত্তির সম্মুখীন হও, তখনই তোমরা সমস্যায় পড়ো; তোমার আত্মিক উচ্চতা এখনও খুব কম, এবং গভীরতর জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমার এখনও এই ধরনের শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। আজ, তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি কিছুটা সম্মান আছে, এবং তুমি ঈশ্বরকে ভয় করো, এবং তুমি জানো যে তিনিই সত্য ঈশ্বর, কিন্তু তোমার তাঁর প্রতি সুবিশাল ভালবাসা নেই, বিশুদ্ধ ভালবাসা অর্জন করা তো দূরের কথা; তোমাদের জ্ঞান খুবই অগভীর, এবং তোমার আত্মিক উচ্চতা এখনও অপর্যাপ্ত। তুমি যখন সত্যিই একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, তখনও তুমি সাক্ষ্য দাওনি, তোমার প্রবেশের খুব সামান্য অংশই যথেষ্ট পরিমাণ সক্রিয়, এবং কীভাবে অনুশীলন করবে সেই বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নেই। অধিকাংশ মানুষ নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয়; তারা কেবল তাদের অন্তরে গোপনে ঈশ্বরকে ভালবাসে, কিন্তু তারা অনুশীলনের কোন উপায় জানে না, বা তাদের লক্ষ্য কী তা তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। যাদের নিখুঁত করা হয়েছে তারা কেবল স্বাভাবিক মানবতারই অধিকারী নয়, বরং এমন সত্যের অধিকারী যা বিবেকের পরিমাপের চেয়ে বেশি, যা বিবেকের মানদণ্ডের চেয়ে উচ্চতর; তারা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিদান দেওয়ার জন্য শুধু তাদের বিবেক ব্যবহার করে না, বরং, তার চেয়েও বেশি, তারা ঈশ্বরকে চিনতে পেরেছে, এবং দেখেছে যে ঈশ্বর মনোরম, এবং মানুষের ভালবাসার যোগ্য, এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভালবাসার মতো প্রচুর কিছু আছে; মানুষ তাঁকে ভালো না বেসে পারে না! যাদেরকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসা হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য। তাদের ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত, এমন এক ভালবাসা যা বিনিময়ে কিছুই চায় না এবং যা কোনো লেনদেন নয়। তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে শুধুমাত্র তাঁর সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের কারণে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বর তাদের অনুগ্রহ প্রদান করেন কিনা সে বিষয়ে এই ধরণের ব্যক্তিরা যত্নশীল নয়, তাদের পরিতৃপ্তির জন্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে বেশি কিছু তারা চায় না। তারা ঈশ্বরের কাছে শর্ত আরোপ করে না, অথবা তারা বিবেকবোধ দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসা পরিমাপ করে না: “আপনি আমাকে দান করেছেন, তাই তার বিনিময়ে আমি আপনাকে ভালবাসি; যদি আপনি আমাকে না দেন, তবে বিনিময়ে আপনার জন্য আমার কাছে কিছুই নেই।” যাদের নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তারা সর্বদা বিশ্বাস করে যে: “ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনি আমাদের উপর তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। যেহেতু আমার কাছে নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য এই সুযোগ, পরিস্থিতি, ও যোগ্যতা রয়েছে, তাই আমার সাধনা হওয়া উচিত একটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং আমার উচিত তাঁকে সন্তুষ্ট করা।” এটা ঠিক সেরকমই যেমনটা পিতরের অভিজ্ঞতা হয়েছিল: যখন সে দুর্বলতম অবস্থায় ছিল, তখন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিল, “হে ঈশ্বর! সময় বা স্থান নির্বিশেষে, তুমি জানো যে আমি সর্বদা তোমাকে স্মরণ করি। সময় বা স্থান যাই হোক না কেন, তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, কিন্তু আমার উচ্চতা খুবই কম, আমি অত্যন্ত দুর্বল এবং শক্তিহীন, আমার ভালবাসা খুবই সীমিত, এবং তোমার প্রতি আমার আন্তরিকতা খুবই কম। তোমার ভালোবাসার তুলনায় আমি বেঁচে থাকারই অযোগ্য। আমি শুধু চাই যে আমার জীবন যেন বৃথা না হয়, এবং আমি যে শুধু তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারি তাই নয়, তদুপরি, আমার যা কিছু আছে তা যেন আমি তোমাকে উৎসর্গ করতে পারি। আমি যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তবে এক সৃষ্ট জীব হিসাবে, আমি মানসিক শান্তি পাবো, এবং আর কিছুই চাইব না। যদিও আমি এখন দুর্বল এবং শক্তিহীন, তবে আমি তোমার উপদেশগুলি ভুলব না, এবং আমি তোমার ভালবাসা ভুলব না। এখন আমি তোমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করছি না। ওহ ঈশ্বর, আমার খুবই খারাপ লাগছে! আমি কীভাবে আমার হৃদয়ের ভালবাসা তোমাকে ফিরিয়ে দেব, আমি যা যা করতে পারি তা আমি কীভাবে করব, কীভাবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হব, এবং আমার যা কিছু আছে তা তোমাকে নিবেদন করতে পারব? তুমি মানুষের দুর্বলতা জানো; আমি কীভাবে তোমার ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য হতে পারব? হে ঈশ্বর! তুমি জানো আমার আত্মিক উচ্চতা ক্ষুদ্র, আমার ভালবাসা খুবই তুচ্ছ। এই ধরনের পরিবেশে আমি কীভাবে আমার সেরাটা করতে পারি? আমি জানি আমার উচিত তোমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া, আমি জানি যে আমার যা আছে তা তোমাকে অর্পণ করা উচিত, কিন্তু আজ আমার উচ্চতা খুবই কম। তোমার কাছে আমার অনুরোধ যে তুমি আমাকে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দাও, যাতে আমি তোমাকে উত্সর্গ করার জন্য একটি বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হতে আরও বেশি সক্ষম হই, এবং আমার যা কিছু আছে তা তোমার প্রতি উৎসর্গ করতে আরও অধিক সক্ষম হতে পারি; আমি কেবল তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতেই সক্ষম হব না, আমি তোমার শাস্তি, বিচার ও পরীক্ষা, এবং এমনকি আরও গুরুতর অভিশাপ অনুভব করতেও সক্ষম হব। তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা প্রত্যক্ষ করতে দিয়েছ, এবং আমি তোমাকে ভাল না বাসতে অক্ষম, এবং যদিও আমি আজ দুর্বল এবং শক্তিহীন, তবু আমি কীভাবে তোমাকে ভুলতে পারি? তোমার ভালবাসা, শাস্তি এবং বিচারের মধ্যে দিয়ে আমি তোমাকে জানতে পেরেছি, তবুও আমি তোমার ভালবাসা পূরণ করতে অক্ষম বোধ করি, কারণ তুমি এতোই মহান। আমার যা কিছু আছে সে সবই আমি সৃষ্টিকর্তার জন্য কীভাবে উৎসর্গ করব?” এমনই ছিল পিতরের অনুরোধ, তবুও তার আত্মিক উচ্চতা ছিল অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। এই মুহুর্তে, তার মনে হয়েছিল যেন একটি ছুরি তার হৃদয়ে প্রবেশ করানো হচ্ছে। সে খুবই যন্ত্রণার মধ্যে ছিল; সে জানত না এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। তবু সে তখনও প্রার্থনা চালিয়ে গিয়েছিল: “হে ঈশ্বর! মানুষের আত্মিক উচ্চতা শিশুসুলভ, তার বিবেকবোধ দুর্বল, এবং একমাত্র জিনিস যা আমি অর্জন করতে পারি তা হল তোমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া। আজ, আমি জানি না কীভাবে তোমার আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করতে হয়, এবং আমি কেবল আশা করি যে আমার যতটুকু ক্ষমতা তা যেন আমি করতে পারি, আমার যা আছে তা যেন দিতে পারি, এবং আমার যা কিছু আছে তা যেন তোমাকে নিবেদন করতে পারি। তোমার বিচার নির্বিশেষে, তোমার শাস্তি নির্বিশেষে, আমার প্রতি তোমার দান নির্বিশেষে, আমার কাছ থেকে তুমি যা কেড়ে নাও তা নির্বিশেষে, তোমার প্রতি সামান্যতম অভিযোগ করা থেকেও তুমি আমাকে মুক্ত করো। অনেকবার, যখন তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ এবং আমার বিচার করেছ, আমি নিজের কাছেই অভিযোগ করেছি, এবং বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারিনি বা তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। আমার দ্বারা তোমার ভালোবাসার যে পরিশোধ তার জন্ম শুধুই বাধ্যতা থেকে, এবং এই মুহুর্তে আমি নিজেকে আরও বেশি করে ঘৃণা করি।” পিতর এইভাবে প্রার্থনা করেছিল কারণ সে ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধতর ভালবাসার অন্বেষণ করতে চেয়েছিল। সে অন্বেষণ করছিল, এবং অনুনয় করছিল, এবং উপরন্তু, সে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করছিল, এবং ঈশ্বরের কাছে তার পাপ স্বীকার করছিল। সে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ঋণী অনুভব করেছিল এবং নিজের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছিল, অথচ সে কিছুটা দুঃখিত এবং নিষ্ক্রিয়ও ছিল। সে সর্বদা অনুভব করত, যেন সে ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য যথেষ্ট ভালো নয়, এবং সে তার সেরাটা করতে অক্ষম। এইরকম পরিস্থিতিতে, পিতর তখনও জোবের বিশ্বাস অনুসরণ করেছিল। জোবের বিশ্বাস কত বড় ছিল তা সে দেখেছিল, কারণ জোব দেখতে পেয়েছিল যে তার যা কিছু ছিল তা ঈশ্বরের দান, এবং ঈশ্বরের পক্ষে তার কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নেওয়াটা ছিল স্বাভাবিক, ঈশ্বর যাকে ইচ্ছা তাকে দান করবেন—এমনই ছিল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব। জোবের কোন অভিযোগ ছিল না, এবং সে তারপরেও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারত। পিতরও নিজেকে চিনত, এবং তার অন্তরে সে প্রার্থনা করেছিল, “আজ বিবেকবোধ ব্যবহার করে এবং তোমাকে যত অধিক সম্ভব ভালবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিয়ে আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ আমার চিন্তাভাবনাগুলি অত্যন্ত কলুষিত, এবং আমি তোমাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেখতে অক্ষম। যেহেতু আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসার পক্ষে অযোগ্য, তাই আমার যা কিছু আছে তা তোমাকে নিবেদন করার ক্ষমতা আমাকে গড়ে তুলতে হবে, যা আমি স্বেচ্ছায় করব। তুমি যা করেছ তা সবই আমাকে জানতে হবে, এবং আমার আর কোন বিকল্প নেই, এবং আমাকে অবশ্যই তোমার ভালবাসা প্রত্যক্ষ করতে হবে, এবং তোমার প্রশংসা করতে ও তোমার পবিত্র নামের প্রশংসা করতে সক্ষম হতে হবে, যাতে তুমি আমার মাধ্যমে প্রভূত মহিমা অর্জন করতে পারো। আমি তোমার প্রতি এই সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে ইচ্ছুক। হে ঈশ্বর! তোমার ভালবাসা এত মূল্যবান ও সুন্দর; আমি দুষ্টের হাতে কীভাবে থাকতে চাইতে পারি? আমি কি তোমার দ্বারা সৃষ্ট নই? আমি কীভাবে শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করতে পারি? আমি চাইব যাতে আমার সমগ্র সত্তা তোমার শাস্তি প্রদানের মধ্যে বেঁচে থাকুক। আমি দুষ্টের আধিপত্যের অধীনে বাস করতে চাই না। যদি আমাকে বিশুদ্ধ করে তোলা যায়, এবং যদি আমি আমার সমস্ত কিছু তোমাকে উৎসর্গ করতে পারি, তাহলে আমি তোমার বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য আমার শরীর ও মনকে অর্পণ করতে ইচ্ছুক, কারণ আমি শয়তানকে ঘৃণা করি, এবং তার আধিপত্যের অধীনে জীবনযাপন করতে অনিচ্ছুক। আমার বিচারের মাধ্যমে তুমি তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশ করো; আমি খুশি, এবং আমার সামান্যতমও অভিযোগ নেই। আমি যদি একটি সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হই, তাহলে আমি চাই যে আমার সমগ্র জীবন যেন তোমার বিচারের সঙ্গ পায়, যার মাধ্যমে আমি তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে জানতে পারব এবং নিজেকে দুষ্টের প্রভাব থেকে মুক্ত করব।” পিটার সর্বদা এইভাবেই প্রার্থনা করত, সে সর্বদা এইভাবে অনুসন্ধান করত, এবং সে, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, একটি উচ্চতর ক্ষেত্রে পৌঁছেছিল। সে যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভালবাসা পরিশোধ করতে সক্ষম ছিল তাই নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, সে একজন সৃষ্ট জীব হিসাবেও তার দায়িত্ব পালন করেছিল। সে যে শুধু তার বিবেকের কাছে অভিযুক্ত হয়নি তাই নয়, সে বিবেকবোধের মানও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। তার প্রার্থনা সর্বদাই ঈশ্বরের সম্মুখে আরোহিত হতে থাকে, এতটাই যে তার আকাঙ্খাগুলি সর্বদাই ছিল উচ্চতর, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসা সর্বদাই ছিল অধিকতর। যদিও সে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, তবুও সে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ভুলে যায়নি, এবং তবুও সে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল। নিজের প্রার্থনায় সে বলেছিল: “আমি তোমার ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সম্পন্ন করতে পারিনি। আমি শয়তানের সম্মুখে তোমার সাক্ষ্য বহন করিনি, শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করিনি, এবং এখনও দেহের মধ্যেই বাস করছি। আমি আমার ভালবাসাকে ব্যবহার করে শয়তানকে পরাজিত করতে চাই, তাকে অপমানিত করতে চাই, এবং এইভাবে তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করতে চাই। আমি আমার সম্পূর্ণতা তোমাকে দিতে চাই, নিজের সামান্যটুকুও শয়তানের হাতে তুলে দিতে চাই না, কারণ শয়তান তোমার শত্রু।” সে এই অভিমুখে যত বেশি অন্বেষণ করেছিল, ততই তার হৃদয় আন্দোলিত হয়েছিল, এবং এই বিষয়ে তার জ্ঞান ততই অধিক হয়েছিল। এই বিষয়টি উপলব্ধি না করেই, সে জানতে পেরেছিল যে তার নিজেকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করা উচিত, এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এমনই ছিল সেই জগৎ যা সে অর্জন করেছিল। সে শয়তানের প্রভাব অতিক্রম করছিল, এবং নিজেকে দৈহিক আনন্দ ও উপভোগ থেকে মুক্ত করছিল, এবং ঈশ্বরের শাস্তি প্রদান এবং তাঁর বিচার উভয়ই আরও গভীরভাবে অনুভব করতে ইচ্ছুক ছিল। সে বলেছিল, “যদিও আমি তোমার প্রদত্ত শাস্তির মাঝে এবং তোমার বিচারের মাঝে বাস করি, তবু যত কষ্টই আসুক তা নির্বিশেষে, আমি শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করতে অনিচ্ছুক, আমি শয়তানের কৌশল ভোগ করতে অনিচ্ছুক। আমি তোমার অভিশাপের মধ্যে বেঁচে থেকে আনন্দ পাই, এবং শয়তানের আশীর্বাদের মধ্যে বেঁচে থেকে আমি ব্যথিত। আমি তোমার বিচারের মাঝে বসবাস করার মাধ্যমে তোমাকে ভালবাসি, এবং তা আমাকে প্রভূত আনন্দ এনে দেয়। তোমার শাস্তি ও বিচার ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র; তা আমাকে শুদ্ধ করার জন্য, এবং তার চেয়েও বেশি, তা আমাকে উদ্ধার করার জন্য। আমি তোমার বিচারের মধ্যে আমার সমগ্র জীবন কাটাতে পছন্দ করব যাতে আমি তোমার তত্ত্বাবধানে থাকতে পারি। আমি এক মুহুর্তের জন্যও শয়তানের অধীনে থাকতে রাজি নই; আমি তোমার দ্বারা শুদ্ধ হতে চাই; যদি আমাকে কষ্টও ভোগ করতে হয়, তবু আমি শয়তানের দ্বারা শোষিত ও প্রতারিত হতে চাই না। আমার, এই সৃষ্ট জীবের, উচিত তোমার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া, তোমার দ্বারা অধিকৃত হওয়া, তোমার দ্বারা বিচার প্রাপ্ত হওয়া এবং তোমার দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া। আমার এমনকি তোমার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়াও উচিত। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছুক হলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে, কারণ আমি তোমার ভালবাসা দেখেছি। তুমি স্রষ্টা, এবং আমি একজন সৃষ্ট জীব: তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বসবাস করা আমার উচিত নয়, বা শয়তানের দ্বারা শোষিত হওয়াও আমার উচিত নয়। শয়তানের জন্য বাঁচার পরিবর্তে আমার উচিত তোমার অশ্ব বা বৃষ হয়ে থাকা। আমি বরং তোমার শাস্তি প্রদানের মধ্যে বাস করব, শারীরিক সুখ ছাড়াই, এবং এতে আমি আনন্দ লাভ করব, এমনকি যদি তোমার অনুগ্রহ হারাতে হয় তবুও। যদিও তোমার অনুগ্রহ আমার সাথে নেই, তবু আমি তোমার শাস্তি ও বিচার উপভোগ করি; এ তোমার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তোমার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। যদিও তুমি সর্বদাই মহিমান্বিত এবং আমার প্রতি ক্রোধপূর্ণ, তবুও আমি তোমাকে ত্যাগ করে যেতে অক্ষম, এবং তবুও আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসতে পারি না। আমি তোমার গৃহে বাস করতে পছন্দ করব, আমি তোমার দ্বারা অভিশপ্ত হতে, শাস্তি ও আঘাত পেতে পছন্দ করব, এবং আমি শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করতে অনিচ্ছুক, অথবা শুধুমাত্র দেহের জন্য ছুটে বেড়াতে বা নিজেকে ব্যস্ত করতেও আমি চাই না, দেহের জন্য বাঁচতে তো আরোই অনিচ্ছুক”। পিতরের প্রেম ছিল একটি বিশুদ্ধ প্রেম। তা হল নিখুঁত হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, এবং নিখুঁত হয়ে ওঠার সর্বোচ্চ ক্ষেত্র; এর চেয়ে অর্থপূর্ণ আর কোনো জীবন নেই। সে ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার গ্রহণ করেছিল, সে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে মূল্যবান মনে করেছিল, এবং পিতর সম্পর্কে আর কিছুই এর চেয়ে বেশি মূল্যবান ছিল না। সে বলেছিল, “শয়তান আমাকে বস্তুগত আনন্দ দেয়, কিন্তু আমি সেগুলিকে মূল্যবান মনে করি না। ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার আমার উপর নেমে আসে—এতে আমি অনুগৃহীত হই, এতে আমি আনন্দ লাভ করি এবং এতে আমি ধন্য বোধ করি। ঈশ্বরের বিচার না হলে আমি কখনই ঈশ্বরকে ভালবাসতাম না, আমি এখনও শয়তানের আধিপত্যের অধীনেই বাস করতাম, এখনও তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতাম। যদি তাই হত, আমি কখনোই একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম না, কারণ আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হতাম, এবং আমার সম্পূর্ণতা ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করতাম না। যদিও ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করেন না, তা আমাকে এমন এক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে দেয় যেন আমার ভিতরে এক আগুন জ্বলছে, কোনো শান্তি বা আনন্দ নেই, এবং যদিও ঈশ্বরের শাস্তি ও অনুশাসন কখনই আমাকে ত্যাগ করেনি, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের মধ্যে আমি তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এতে আমি আনন্দ লাভ করি; জীবনে এর চেয়ে মূল্যবান বা অর্থবহ আর কিছু নেই। যদিও তাঁর সুরক্ষা এবং যত্ন পরিণত হয়েছে নির্মম শাস্তি, বিচার, অভিশাপ এবং আঘাতে, তবুও আমি এই জিনিসগুলি উপভোগ করি, কারণ এগুলি আমাকে আরও ভাল করে পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং আমাকে পরিবর্তন করতে পারে, আমাকে ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে, ঈশ্বরকে ভালবাসতে আমাকে আরও সক্ষম করে তুলতে পারে, এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালবাসাকে আরও বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে। এটি আমাকে একজন সৃষ্ট জীব হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করে তোলে, এবং আমাকে ঈশ্বরের সম্মুখে ও শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যাতে আমি আর শয়তানের সেবা না করি। আমি যখন শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করব না, এবং আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু করতে পারি সেই সবই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে সক্ষম হব, কোন কিছুকে ধরে না রেখে—তখনই আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হব। ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারই আমাকে রক্ষা করেছে, এবং আমার জীবন ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার থেকে অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবীতে আমার জীবন শয়তানের আধিপত্যের অধীন, এবং যদি ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের যত্ন ও সুরক্ষা না থাকত, তাহলে আমি সর্বদাই শয়তানের আধিপত্যের অধীনে থাকতাম, এবং উপরন্তু, অর্থপূর্ণ একটি জীবন যাপনের আমার কোন সুযোগ বা উপায় থাকত না। শুধুমাত্র যদি ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার আমাকে কখনও পরিত্যাগ করে না যায় তাহলে আমি ঈশ্বরের দ্বারা শুদ্ধ হতে সক্ষম হব। শুধুমাত্র ঈশ্বরের কঠোর বাক্য ও ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, এবং ঈশ্বরের মহিমান্বিত বিচারের দ্বারাই, আমি সর্বোচ্চ সুরক্ষা লাভ করেছি এবং আলোতে বসবাস করতে পেরেছি, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ অর্জন করতে পেরেছি। শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারা, এবং নিজেকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারা, এবং ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে থাকতে সক্ষম হতে পারা—এই হল আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।” এই হল সেই সর্বোচ্চ ক্ষেত্র যার অভিজ্ঞতা পিতর লাভ করেছিল।

মানুষকে নিখুঁত হয়ে ওঠার পর ঠিক এই অবস্থাই অর্জন করতে হবে। তুমি যদি এতটুকু অর্জন করতে না পারো, তাহলে তুমি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে না। মানুষ দেহের মধ্যে বাস করে, যার অর্থ সে মানব নরকে বাস করে, এবং ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি ছাড়া মানুষও শয়তানের মতোই কলুষিত। মানুষ কীভাবে পবিত্র হতে পারে? পিতর বিশ্বাস করত যে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষা এবং অনুগ্রহ। শুধুমাত্র ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচারের মাধ্যমেই মানুষ জাগ্রত হতে পারে এবং দৈহিকতাকে ঘৃণা করতে পারে, শয়তানকে ঘৃণা করতে পারে। ঈশ্বরের কঠোর অনুশাসন মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করে, তাকে তার নিজের ছোট্ট জগৎ থেকে মুক্ত করে এবং তাকে ঈশ্বরের উপস্থিতির আলোকে বাঁচতে দেয়। শাস্তি এবং বিচারের চেয়ে ভাল পরিত্রাণ আর নেই! পিতর প্রার্থনা করেছিল, “হে ঈশ্বর! যতক্ষণ তুমি আমাকে শাস্তি দেবে এবং আমার বিচার করবে, আমি জানব যে তুমি আমাকে ত্যাগ করোনি। এমনকি তুমি যদি আমাকে আনন্দ বা শান্তি না দাও, এবং আমাকে দুঃখের মধ্যে বাস করাও, এবং আমাকে অগণিত শাস্তি প্রদান করো, তা স্বত্বেও যতক্ষণ না তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাবে, আমার হৃদয় প্রশান্ত থাকবে। আজ, তোমার শাস্তি এবং বিচার আমার শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা এবং আমার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ প্রদান করো তা আমাকে রক্ষা করে। আজ তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ প্রদান করো তা যেমন তোমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের প্রকাশ, তোমার শাস্তি ও বিচারও তাই; তদুপরি, এটি একটি পরীক্ষা, এবং তার চেয়েও অধিক হল যে এটি একটি কষ্টের জীবন।” পিতর দৈহিক আনন্দকে একপাশে রেখে গভীর প্রেম এবং বৃহত্তর সুরক্ষা অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ সে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার থেকে প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছিল। মানুষ যদি তার জীবনে পরিশুদ্ধ হতে চায় এবং তার স্বভাবে পরিবর্তন অর্জন করতে চায়, যদি সে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে চায় এবং একটি জীব হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারকে মেনে নিতে হবে, এবং ঈশ্বরের অনুশাসন ও ঈশ্বরের আঘাতকে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দেওয়া চলবে না, যাতে সে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, এবং ঈশ্বরের আলোতে বাস করতে পারে। জেনে রাখো যে ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার হল আলো, এবং মানুষের পরিত্রাণের আলো, এবং মানুষের জন্য এর চেয়ে ভালো আশীর্বাদ, অনুগ্রহ বা সুরক্ষা আর কিছু নেই। মানুষ শয়তানের প্রভাবের অধীনে বাস করে, এবং দেহে বিদ্যমান থাকে; যদি সে পরিশুদ্ধ না হয় এবং ঈশ্বরের সুরক্ষা না পায়, তাহলে মানুষ আরও বেশি অধঃপতিত হবে। যদি সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই পরিশোধন ও উদ্ধার প্রাপ্ত হতে হবে। পিতর প্রার্থনা করেছিল, “হে ঈশ্বর, তুমি যখন আমার সঙ্গে সদয় আচরণ করো তখন আমি আনন্দিত হই এবং সান্ত্বনা অনুভব করি; তুমি যখন আমাকে শাস্তি দাও, তখন আমি আরও বেশি সান্ত্বনা এবং আনন্দ অনুভব করি। যদিও আমি দুর্বল, এবং অকথ্য কষ্ট সহ্য করি, যদিও আমার অশ্রু এবং দুঃখ রয়েছে, কিন্তু তুমি জানো যে এই দুঃখের কারণ হল আমার আনুগত্যহীনতা এবং আমার দুর্বলতা। আমি অশ্রুবিসর্জন করি কারণ আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারি না, আমি দুঃখ এবং অনুশোচনা অনুভব করি কারণ আমি তোমার প্রয়োজনের পক্ষে অপর্যাপ্ত, কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রটি অর্জন করতে চাই, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার যথাসাধ্য করতে চাই। তোমার শাস্তি আমাকে সুরক্ষা দিয়েছে, এবং আমাকে সর্বোত্তম পরিত্রাণ দিয়েছে; তোমার বিচার তোমার সহনশীলতা এবং ধৈর্যকে অতিক্রম করেছে। তোমার শাস্তি এবং বিচার ছাড়া, আমি তোমার করুণা এবং প্রেমময় দয়া উপভোগ করতে পারতাম না। আজ, আমি আরও দেখতে পাচ্ছি যে তোমার ভালবাসা স্বর্গ অতিক্রম করেছে এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তোমার ভালোবাসা শুধু করুণা এবং প্রেমময় দয়াই নয়; তার চেয়েও অধিক, এ হল শাস্তি ও বিচার। তোমার শাস্তি ও বিচার আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। তোমার শাস্তি এবং বিচার ছাড়া, একটি মানুষও পরিশুদ্ধ হতে পারবে না, এবং একটি মানুষও সৃষ্টিকর্তার ভালবাসা অনুভব করতে সক্ষম হবে না। যদিও আমি শত শত পরীক্ষা এবং কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করেছি এবং এমনকি মৃত্যুর কাছাকাছি পর্যন্ত এসেছি, তবুও এগুলি আমাকে সত্যই তোমাকে জানতে দিয়েছে এবং সর্বোচ্চ পরিত্রাণ লাভ করিয়েছে। তোমার শাস্তি, বিচার এবং অনুশাসন আমাকে পরিত্যাগ করে গেলে আমি শয়তানের আধিপত্যের অধীনে অন্ধকারের মধ্যে বাস করব। মানুষের নশ্বর শরীরের কী উপকারিতা আছে? যদি তোমার শাস্তি এবং বিচার আমাকে পরিত্যাগ করে যেত, তাহলে এমন হত যেন তোমার আত্মাও আমাকে ত্যাগ করে গেছে, যেন তুমি আর আমার সঙ্গে নেই। যদি তাই হত, তাহলে আমি কীভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম? যদি তুমি আমাকে অসুস্থতা প্রদান করো এবং আমার স্বাধীনতা কেড়ে নাও, তারপরেও আমি বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার শাস্তি ও বিচার যদি কখনো আমাকে পরিত্যাগ করে যায় তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকবে না। আমি যদি তোমার শাস্তি এবং বিচার ছাড়াই থাকতাম, তাহলে আমি তোমার ভালবাসাও হারিয়ে ফেলতাম, যে ভালবাসা অত্যন্ত গভীর এবং আমার পক্ষে তা কথায় প্রকাশ করা কঠিন। তোমার ভালবাসা না থাকলে আমি শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করতাম, এবং তোমার মহিমান্বিত মুখমণ্ডল আমি দেখতে পেতাম না। আমি কীভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম? এমন অন্ধকার, এমন জীবন আমি সহ্য করতে পারতাম না। তোমাকে আমার সঙ্গে পাওয়া মানে তোমাকে দেখতে পাওয়ার মতোই, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম কীভাবে? আমি তোমাকে অনুনয় করছি, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে তুমি আমার কাছ থেকে আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা নিয়ে নিও না, এমনকি তা আশ্বাসের কয়েকটি বাক্য হলেও। আমি তোমার ভালবাসা উপভোগ করেছি, এবং আজ আমি তোমার থেকে দূরে থাকতে পারি না; আমি কীভাবে তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারতাম? আমি তোমার ভালবাসার কারণে অনেক দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করেছি, তবুও আমি সর্বদা অনুভব করেছি যে এই ধরনের জীবন অধিকতর অর্থবহ, তা আমাকে সমৃদ্ধ করতে অধিকতর সক্ষম, আমাকে পরিবর্তন করতে অধিকতর সক্ষম, এবং আমাকে সেই সত্য অর্জন করার অনুমতি দিতে অধিকতর সক্ষম যা সৃষ্ট সকল জীবের অধিকারে থাকা উচিত।” 

মানুষের সমগ্র জীবন শয়তানের আধিপত্যের অধীনে অতিবাহিত হয়, এবং এমন একজনও ব্যক্তি নেই যে শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। সকলেই একটি কদর্য জগতে বাস করে, কলুষে ও শূন্যতায়, যার সামান্যতম অর্থ বা মূল্য নেই; তারা দেহের জন্য, লালসার জন্য, এবং শয়তানের জন্য এমন নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে। তাদের অস্তিত্বের সামান্যতম মূল্য নেই। মানুষ সেই সত্যের সন্ধান করতে অক্ষম যা তাকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করবে। যদিও মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং বাইবেল পাঠ করে, তবুও সে বুঝতে পারে না যে কীভাবে শয়তানের প্রভাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। যুগে যুগে, খুব কম মানুষই এই গোপন রহস্যটি আবিষ্কার করতে পেরেছে, খুব কম মানুষই এটি উপলব্ধি করেছে। এমন অবস্থায়, যদিও মানুষ শয়তানকে ঘৃণা করে, এবং দেহকে ঘৃণা করে, কিন্তু সে জানে না কীভাবে শয়তানের প্রভাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। আজ, তোমরা কি এখনও শয়তানের আধিপত্যের অধীনে নও? তুমি তোমার আনুগত্যবিহীন কাজগুলির জন্য অনুশোচনা করো না, আর নিজেকে কলুষিত ও আনুগত্যহীন বলে তো মনেই করো না। ঈশ্বরের বিরোধিতা করার পরে, তুমি এমনকি মানসিক শান্তি লাভ করো এবং প্রভূত প্রশান্তি অনুভব করো। তোমার প্রশান্তির কারণ কি এই নয় যে তুমি ভ্রষ্ট? তোমার আনুগত্যহীনতার থেকেই কি এই মানসিক শান্তি আসে না? মানুষ মানব-নরকে বাস করে, সে শয়তানের অন্ধকার প্রভাবে বাস করে; সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, মানুষের সঙ্গে প্রেত একত্রে বাস করে, মানুষের দেহের অনধিকার দখল নেয়। পৃথিবীতে, তুমি কোনো সুন্দর স্বর্গে বাস করো না। তুমি যেখানে আছ সেটি হল শয়তানের জগৎ, একটি মানব নরক, একটি অধোভুবন। মানুষকে যদি পরিশুদ্ধ না করা হয়, তাহলে সে কলুষিত; যদি সে ঈশ্বরের সুরক্ষা ও যত্ন না পায়, তাহলে সে এখনও শয়তানের বন্দী; যদি তার বিচার ও শাস্তি না হয়, তাহলে শয়তানের অন্ধকার প্রভাবের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় তার থাকবে না। যে কলুষিত স্বভাব তুমি প্রকাশ করছ এবং যে আনুগত্যহীন আচরণের মধ্যে তুমি জীবন যাপন করছ, তা এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে তুমি এখনও শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করছ। যদি তোমার মন এবং চিন্তা পরিশুদ্ধ করা না হয়ে থাকে, এবং তোমার স্বভাবের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা না হয়ে থাকে, তাহলে তোমার সমগ্র সত্তা এখনও শয়তানের আধিপত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তোমার মন শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তোমার চিন্তা শয়তান দ্বারা পরিচালিত, এবং তোমার সমগ্র সত্তাই শয়তানের হাতে নিয়ন্ত্রিত। তুমি কি জানো যে তুমি এখন পিতরের মান থেকে ঠিক কতটা দূরে আছ? সেই ক্ষমতা কি তোমার আছে? আজকের শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো? পিতর যা জানতে পেরেছিল তার কতটুকু তোমার অধিকৃত আছে? যদি, আজ, তুমি জানতে অক্ষম হও, তাহলে কি তুমি ভবিষ্যতে এই জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে? তোমার মতো অলস এবং ভীরু শাস্তি এবং বিচার সম্পর্কে জানতে একেবারেই অক্ষম। তুমি যদি দেহের শান্তি এবং দৈহিক সুখের অন্বেষণ কর, তাহলে তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না, এবং পরিশেষে তোমাকে শয়তানের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কারণ তুমি যে জীবন যাপন করছ তা-ই হল শয়তানস্বরূপ, এবং তা দেহসর্বস্ব। আজকের পরিস্থিতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষই জীবনের অন্বেষণ করে না, যার অর্থ তারা পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠার বিষয়ে, বা জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করার বিষয়ে চিন্তা করে না। তাই যদি হয়, তাহলে কীভাবে তাদের নিখুঁত করে তোলা যাবে? যারা জীবনের অন্বেষণ করে না তাদের নিখুঁত হয়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই, এবং যারা ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ করে না, যারা তাদের স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, তারা শয়তানের অন্ধকার প্রভাব থেকে বাঁচতে অক্ষম। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বিষয়ে, এবং স্বভাবের পরিবর্তনে তাদের প্রবেশ করার বিষয়ে তারা আন্তরিক নয়, ঠিক তাদের মতোই, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে, যারা কেবল অনুষ্ঠান পালন করে এবং নিয়মিত সেবায় যোগ দেয়। এটা কি সময়ের অপচয় নয়? যদি, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে, সে জীবনের বিষয়গুলিতে আন্তরিক না হয়, সত্যে প্রবেশ করার সন্ধান না করে, তার স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, ঈশ্বরের কাজের কাজ সম্পর্কে অন্বেষণ না করে, তাহলে তাকে নিখুঁত করে তোলা যায় না। তুমি যদি নিখুঁত হয়ে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ বুঝতে হবে। বিশেষ করে, তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে তাঁর শাস্তি ও বিচারের তাৎপর্য, এবং কেন এই কাজ মানুষের উপর সম্পাদিত হয়। তুমি কি তা মেনে নিতে সক্ষম? এই ধরনের শাস্তির সময়, তুমি কি পিতরের মতো একই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম? তুমি যদি ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান এবং পবিত্র আত্মার কাজের অন্বেষণ করো এবং তুমি যদি নিজের স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করো, তাহলে তোমার নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে।

যাদেরকে নিখুঁত করে তোলা হবে, তাদের জন্য বিজিত হওয়ার কাজের এই ধাপটি অপরিহার্য; মানুষ একবার বিজিত হলে তবেই সে নিখুঁত হয়ে ওঠার কাজটি অনুভব করতে পারে। শুধুমাত্র বিজিতের ভূমিকা পালন করার কোন বৃহৎ মূল্য নেই, তা তোমাকে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত করে তুলবে না। সুসমাচার প্রচারে নিজের ভূমিকা পালন করার কোন উপায় তোমার কাছে থাকবে না, কারণ তুমি জীবনের অন্বেষণ করো না, এবং নিজের পরিবর্তন ও পুনর্নবীকরণের চেষ্টা করো না, এবং তাই তোমার জীবনের কোন প্রকৃত অভিজ্ঞতা নেই। এই ধাপে ধাপে সম্পাদিত কাজের সময়, তুমি একবার একজন সেবা-প্রদানকারী এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার জন্য এমন এক বস্তু হিসাবে কাজ করেছিলে যার বৈপরীত্যে তাঁর বৈপরিত্যে তাঁর মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি তুমি পিতরের মতো হওয়ার চেষ্টা না করো, এবং তোমার সাধনা সেই পথ অনুসারে করা না হয় যার দ্বারা পিতরকে নিখুঁত করা হয়েছিল, তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই, তুমি নিজের স্বভাব পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে না। তুমি যদি এমন কেউ হও যে নিখুঁত হওয়ার জন্য সাধনা করে, তাহলে তুমি সাক্ষ্য বহন করবে এবং তুমি বলবে: “ঈশ্বরের এই ধাপে ধাপে সম্পাদিত কাজে, আমি ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের কাজকে গ্রহণ করেছি, এবং যদিও আমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তবুও আমি জানতে পেরেছি ঈশ্বর মানুষকে কীভাবে নিখুঁত করে তোলেন, আমি ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজ লাভ করেছি, আমি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার জ্ঞান লাভ করেছি, এবং তাঁর শাস্তি আমাকে উদ্ধার করেছে। তাঁর ধার্মিক স্বভাব আমার উপরে অর্পিত হয়েছে এবং আমার জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছে; তাঁর বিচার ও শাস্তিই আমাকে সুরক্ষা দিয়েছে এবং পরিশুদ্ধ করেছে। আমি যদি ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি ও বিচার প্রাপ্ত না হতাম, এবং যদি ঈশ্বরের কঠোর বাক্য আমার উপর না নেমে আসতো, আমি হয়তো ঈশ্বরকে চিনতে পারতাম না, এবং আমি হয়তো উদ্ধারও হতাম না। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি: একজন সৃষ্ট জীব হিসাবে, কেউ শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার তৈরি সমস্ত বস্তুই উপভোগ করে না, বরং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের উচিত ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব এবং তাঁর ধার্মিক বিচারও উপভোগ করা, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব মানুষের উপভোগের যোগ্য। শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট একটি জীব হিসাবে, ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব উপভোগ করা উচিত। তাঁর ধার্মিক স্বভাবের মধ্যে আছে শাস্তি এবং বিচার, এবং উপরন্তু, তাতে রয়েছে মহান প্রেম। যদিও আমি আজ ঈশ্বরের ভালোবাসা সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে অক্ষম, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এবং এতে আমি আশীর্বাদধন্য হয়েছি।” এ-ই হল সেই পথ যে পথ দিয়ে যারা নিখুঁত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে তারা হেঁটে গিয়েছে, এবং এ-ই হল সেই জ্ঞান যার কথা তারা বলে। এই ধরনের মানুষ পিতরেরই মতো; পিতরের মত তাদেরও একই অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার এই ধরনের মানুষগুলিই হল তারা, যারা জীবন অর্জন করেছে, যারা সত্যের অধিকারী। যখন তারা একেবারে শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে, ঈশ্বরের বিচারের সময় তারা নিশ্চিতভাবেই শয়তানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে মুক্ত করবে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে।

মানুষ বিজিত হওয়ার পর, তাদের কাছে কোন সন্দেহাতীত সাক্ষ্য থাকে না। তারা কেবল শয়তানকে লজ্জিত করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবিকতাকে জীবনে যাপন করেনি। তুমি দ্বিতীয় পরিত্রাণ লাভ করনি; তুমি অর্জন করেছ নিছক পাপ-উৎসর্গ, তবুও তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হয়নি—এটা একটা বিরাট বড় ক্ষতি। তোমাদের বুঝতে হবে তোমাদের কোথায় প্রবেশ করা উচিত, এবং তোমাদের জীবনে কী যাপন করা উচিত, এবং তোমাদের সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। যদি, শেষ পর্যন্ত, তুমি নিখুঁত হয়ে ওঠা সম্পন্ন না করো, তাহলে তুমি একজন প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না এবং তুমি অনুশোচনায় পূর্ণ হবে। আদিতে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট আদম এবং ইভ ছিল পবিত্র মানব, অর্থাৎ বলা যায়, এদন উদ্যানে থাকাকালীন তারা ছিল পবিত্র, মালিন্যের কলঙ্ক থেকে মুক্ত। তারা যিহোবার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং যিহোবার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এর কারণ হল তারা শয়তানের প্রভাবের উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল, শয়তানের বিষ থেকে মুক্ত ছিল এবং সমস্ত মানবজাতির মধ্যে পবিত্রতম ছিল। তারা এদন উদ্যানে বাস করত, তারা ছিল কলুষতাবিহীন, দেহের দ্বারা অনধিকৃত, এবং যিহোবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পরে, যখন তারা শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিল, তখন তাদের কাছে ছিল স্বর্পের বিষ আর যিহোবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা, এবং তারা শয়তানের প্রভাবের অধীনে বাস করছিল। শুরুতে, তারা পবিত্র ছিল এবং তারা যিহোবাকে সম্মান করত; শুধুমাত্র এই অবস্থায় তারা মানুষ ছিল। পরবর্তীকালে, শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার পরে, তারা ভালো ও মন্দের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল এবং শয়তানের প্রভাবে জীবনযাপন করেছিল। তারা ধীরে ধীরে শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল এবং মানুষের আসল ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছিল। শুরুতে, মানুষের কাছে যিহোবার শ্বাস ছিল, সে এতটুকুও অবাধ্য ছিল না, এবং তার হৃদয়ে কোন মন্দ ভাব ছিল না। তখন মানুষ ছিল প্রকৃত মানুষ। শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়ে মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছিল। তার চিন্তাভাবনা ছিল মন্দ এবং কলুষে পূর্ণ, তাতে মঙ্গলময়তা বা পবিত্রতা ছিল না। এই কি শয়তান নয়? তুমি ঈশ্বরের অনেক কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তবুও তুমি পরিবর্তিত হওনি বা শুদ্ধ হওনি। তুমি এখনও শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করো, এবং এখনও ঈশ্বরের কাছে সমপর্ণ করো না। এ হল এমন একজন যাকে জয় করা হয়েছে কিন্তু নিখুঁত করে তোলা হয়নি। আর কেন বলা হয় যে এমন ব্যক্তিকে নিখুঁত করে তোলা হয়নি? কারণ সেই ব্যক্তি জীবনের অন্বেষণ করে না অথবা ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সাধনা করে না, এবং দৈহিক আনন্দ ও ক্ষণিকের আরাম ছাড়া আর কিছুই ব্যাকুল ভাবে কামনা করে না। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনচরিত্রে কোন পরিবর্তন নেই, এবং তারা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট মানুষের আসল চেহারা ফিরে পায়নি। এমন মানুষ হল চলমান শবদেহ, তারা হল সেই মৃত ব্যক্তি যাদের আত্মা নেই! যারা আত্মার মধ্যে বস্তুর জ্ঞানের অন্বেষণ করে না, যারা পবিত্রতার অন্বেষণ করে না, এবং যারা সত্যকে জীবনে যাপন করার চেষ্টা করে না, যারা কেবল নেতিবাচক দিক থেকে বিজিত হওয়াতেই সন্তুষ্ট, এবং যারা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করে পবিত্র মানুষ হয়ে উঠতে পারে না—তারা সেই মানুষ যাদের উদ্ধার করা হয়নি। কারণ, যদি সে সত্যের অধিকারী না হয়, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের পরীক্ষার সময় দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে না; যাদের উদ্ধার করা হয়েছে শুধু তারাই ঈশ্বরের পরীক্ষার সময় দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে। আমি যা চাই তা হল পিতরের মতো মানুষ, যারা নিখুঁত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আজকের সত্য তাদের প্রদান করা হয় যারা এর জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা অন্বেষণ করে। এই পরিত্রাণ তাদের মঞ্জুর করা হয় যারা ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার জন্য আকুল হয়, এবং তা শুধুমাত্র তোমাদের দ্বারা অর্জিত হওয়ার জন্য নয়। এর উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারো; তোমরা ঈশ্বরকে অর্জন করো যাতে ঈশ্বর তোমাদের অর্জন করতে পারেন। আজ আমি তোমাদের এই বাক্যগুলি বলেছি, এবং তোমরা সেগুলি শুনেছ, এবং তোমাদের উচিত এইসকল বাক্য অনুযায়ী অনুশীলন করা। শেষ পর্যন্ত, যখন তোমরা এই বাক্যগুলিকে বাস্তবে অনুশীলন করবে সেটাই হবে সেই মুহূর্ত যখন আমি এই বাক্যগুলির মাধ্যমে তোমাদের অর্জন করেছি; একই সাথে, তোমরাও এই বাক্যগুলি অর্জন করেছ, অর্থাৎ তুমি এই পরম পরিত্রাণ লাভ করেছ। একবার তোমাদের পরিশুদ্ধ করা হয়ে গেলে, তোমরা একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে। তুমি যদি সত্যকে জীবনে যাপন করতে অক্ষম হও, বা যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তার মতো করে জীবন যাপন করতে অক্ষম হও, তাহলে বলা যেতে পারে যে তুমি মানুষ নও, বরং চলমান একটি মৃতদেহ, একটি পশু, কারণ তুমি সত্যের অধিকারী নও, যার অর্থ হল তুমি যিহোবার শ্বাস বিহীন, এবং তাই তুমি একজন মৃত ব্যক্তি যার কোনো আত্মা নেই! যদিও বিজিত হওয়ার পরে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব, কিন্তু তাতে তুমি যা লাভ করো তা সামান্য পরিত্রাণ ছাড়া কিছু নয়, এবং তুমি আত্মার অধিকারী জীবে পরিণত হও না। যদিও তুমি শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, কিন্তু তার ফলে তোমার স্বভাব নতুন হয়ে যায়নি বা পরিবর্তিত হয়নি; তুমি এখনও নিজের সেই পুরানো সত্তাই আছো, তুমি এখনও শয়তানের অধিকারে আছো, এবং পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠোনি। শুধুমাত্র যাদের নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তারাই মূল্যবান, এবং শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষই প্রকৃত জীবন লাভ করেছে। একদিন, কেউ তোমাকে বলবে, “তুমি ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তাহলে তাঁর কাজ কেমন তা বলো। দাউদ ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, এবং যিহোবার কাজগুলি প্রত্যক্ষ করেছিল, মোশিও যিহোবার কাজগুলি দেখেছিল, এবং তারা দুজন যিহোবার কাজগুলি বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যিহোবার বিস্ময়করতার কথা বলতে পেরেছিল। তোমরা অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের অবতারের সম্পাদিত কাজ দেখেছ; তুমি কি তাঁর জ্ঞানের কথা বলতে পারো? তুমি কি তাঁর কাজের বিস্ময়করতার সম্পর্কে বলতে পারো? ঈশ্বর তোমাদের কাছে কী দাবি করেছেন, এবং তোমরা কীভাবে সেগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করেছ? তোমরা ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজ অনুভব করেছ—তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন কী? তোমরা কি সে বিষয়ে বলতে পারো? তোমরা কি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব সম্পর্কে বলতে পারো?” এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হলে তুমি কীভাবে উত্তর দেবে? তুমি যদি বলো, “ঈশ্বর খুবই ন্যায়পরায়ণ, তিনি আমাদের শাস্তি দেন ও বিচার করেন, এবং আমাদের অনাবৃত করা থেকে অব্যাহতি দেন না; ঈশ্বরের স্বভাব সত্যিই মানুষের অপরাধের প্রতি অসহিষ্ণু; ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে, আমি আমাদের নিজেদের পশুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছি, এবং আমি সত্যিই ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করেছি,” তখন অপর ব্যক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে, “তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে আর কী জানো? কেউ কীভাবে জীবনে প্রবেশ করে? তোমার কি কোনো ব্যক্তিগত আকাঙ্খা আছে?” তুমি উত্তর দেবে, “শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পরে, ঈশ্বরের জীবেরা পশুতে পরিণত হয়েছিল এবং গাধা থেকে তারা কোনো অংশেই আলাদা ছিল না। আজ, আমার বাস ঈশ্বরের হাতে, এবং তাই আমাকে স্রষ্টার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে এবং তিনি যা শেখান তা মান্য করতে হবে। আমার অন্য কোন উপায় নেই।” তুমি যদি শুধুমাত্র এরকম সাধারণভাবে কথা বলো, তাহলে সেই ব্যক্তি বুঝতে পারবে না যে তুমি কি বলছ। যখন তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তোমার কী জ্ঞান আছে, তারা তখন তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছে। তারা জিজ্ঞাসা করছে, ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা লাভের পরে তুমি কী জ্ঞান লাভ করেছ, এবং তারা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই উল্লেখ করছে, এবং বলছে যে তুমি সত্য সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের কথা বলো। তুমি যদি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বলতে অক্ষম হও তাহলে তা থেকে প্রমান হয় আজকে যে কাজ সম্পাদিত হচ্ছে সে বিষয়ে তুমি কিছুই জানো না। তুমি সর্বদা এমন সব কথা বলো যা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও আসলে তা নয়, বা যা সকলেই জানে; তোমার কোন নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, তোমার জ্ঞানে সারসত্যের পরিমাণ খুবই কম, এবং তোমার কোন প্রকৃত সাক্ষ্যও নেই, তাই অন্যেরা তোমার কথায় নিশ্চিত হতে পারে না। ঈশ্বরের একজন নিষ্ক্রিয় অনুগামী হয়ে উঠো না, এবং যা তোমাকে কৌতূহলী করে তার অনুসরণ কোরো না। শীতল বা উষ্ণ কোনোটাই না হওয়ার মাধ্যমে তুমি নিজেকে ধ্বংস করবে এবং নিজের জীবনকে বিলম্বিত করবে। তোমাকে অবশ্যই এই জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মণ্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে, এবং ইতিবাচক বিষয়গুলির সাধনা করতে ও নিজের দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারদর্শী হতে হবে, যাতে তুমি সত্যকে অর্জন করতে পারো এবং সত্যকে জীবনে যাপন করতে পারো। তোমার দুর্বলতা সম্পর্কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এবং নিজের ত্রুটিগুলি তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, এবং তোমার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল উষ্ণ অথবা শীতল কোনোটাই না হওয়া এবং তোমার সত্য অন্বেষণের ইচ্ছার অভাব। তোমাদের সকলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভীরু মানসিকতা যার ফলে তুমি কোনোকিছু যেমনটা আছে তেমনটা নিয়েই খুশি থাকো আর শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে থাকো। এটাই তোমাদের সবচেয়ে বড় বাধা, এবং তোমাদের সত্যের সাধনার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি যে বাক্যগুলি বলি সেগুলি শুধু এতো গভীর বলেই যদি তুমি মেনে চলো, তাহলে তুমি জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী নও, এবং তুমি সত্যের মূল্যও দাও না। তোমার মতো আনুগত্য সাক্ষ্য নয়, এবং আমি এই ধরনের আনুগত্য অনুমোদন করি না। কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, “তোমার ঈশ্বর ঠিক কোথা থেকে এসেছেন? তোমার এই ঈশ্বরের সারসত্য কী?” তুমি উত্তর দেবে, “তাঁর সারসত্য হল শাস্তি এবং বিচার।” তারপর সে বলতে থাকে, “ঈশ্বর কি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় নন? তুমি কি এটা জানো না?” তুমি বলবে, “তিনি হলেন অন্যদের ঈশ্বর। তিনি সেই ঈশ্বর যাতে ধর্মের অনুগামী লোকেরা বিশ্বাস করে, তিনি আমাদের ঈশ্বর নন।” তোমার মতো মানুষেরা যখন সুসমাচার প্রচার করে, তুমি প্রকৃত পথকে বিকৃত করো, তাহলে কোন কাজে তুমি লাগো? কীভাবে অন্যরা তোমার কাছ থেকে প্রকৃত পথ অর্জন করতে পারে? তোমার অধিকারে সত্য নেই, এবং সত্যের বিষয়ে কিছুই তুমি বলতে পারো না, তাছাড়া, সর্বোপরি, তুমি সত্যকে জীবনে যাপন করতে পারো না। কী তোমাকে ঈশ্বরের সামনে বেঁচে থাকার যোগ্য করে তোলে? যখন তুমি অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করো, এবং যখন তুমি সত্যের বিষয়ে আলোচনা করো এবং ঈশ্বরের সাক্ষ্য দাও, তখন তুমি যদি তাদের জয় করতে অক্ষম হও, তারা তোমার বাক্যগুলিকে খণ্ডন করবে। তোমার অস্তিত্বই কি একটা অপচয় নয়? তুমি ঈশ্বরের কাজের প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তবুও তুমি যখন সত্যের বিষয়ে কথা বলো তখন তোমার কথার কোনো অর্থই থাকে না। তুমি কি সকল কাজেরই অযোগ্য নও? কোনো কাজে কি আদৌ তোমাকে ব্যবহার করা যেতে পারে? ঈশ্বরের কাজের এতো অভিজ্ঞতা লাভ করা সত্ত্বেও কী করে তাঁর সম্পর্কে তোমার ন্যূনতম জ্ঞানও না থাকতে পারে? যখন তারা জিজ্ঞাসা করে যে ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার প্রকৃত জ্ঞান কী, তখন তুমি বাক্যহারা হয়ে পড়, অথবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলে উত্তর দাও—এই বলে যে ঈশ্বর হলেন পরাক্রমশালী, তুমি যে প্রভূত আশীর্বাদ পেয়েছ তা সত্যই ঈশ্বরের দ্বারা তোমার উন্নতিসাধন, এবং ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কিছু নেই। এই কথা বলার কী মূল্য আছে? এগুলো অনাবশ্যক, অন্তঃসারশূন্য কথা। ঈশ্বরের কাজের এতো অভিজ্ঞতার পরে, তুমি কি শুধু এটুকুই জানো যে ঈশ্বরের দ্বারা উন্নীত হওয়াই সত্য? তোমাকে ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে জানতে হবে, এবং শুধুমাত্র তবেই তুমি ঈশ্বরের প্রকৃত সাক্ষ্য বহন করবে। যারা সত্যকে অর্জন করেনি তারা কীভাবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করবে? 

যদি এত কাজ, এবং এত বাক্যের তোমার উপর কোন প্রভাব না থাকে, তাহলে যখন ঈশ্বরের কাজ প্রচার করার সময় আসবে তখন তুমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, এবং লজ্জিত ও অপমানিত হবে। সেই সময়ে তুমি অনুভব করবে, ঈশ্বরের কাছে তুমি কতটা ঋণী, ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কত অগভীর। আজ, যখন তিনি কাজ করছেন, তখন তুমি যদি ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ না করো, তাহলে পরে অনেক দেরি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত, তোমার বলার মতো কোনও জ্ঞান থাকবে না—তুমি নিঃস্ব হয়ে রয়ে যাবে, তোমার আর কিছুই থাকবে না। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা দেবে? তোমার কি ঈশ্বরের দিকে চোখ তুলে তাকাবার স্পর্ধা আছে? তোমার এখনই নিজের সাধনায় কঠোর পরিশ্রম করা উচিত, যাতে শেষ পর্যন্ত তুমি পিতরের মতো জানতে পারো যে ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার মানুষের জন্য কতটা উপকারী, এবং তাঁর শাস্তি ও বিচার ছাড়া মানুষ উদ্ধার পেতে পারে না, এবং তারা কেবলই এই কলুষিত ভূমির আরও গভীরে, আরো পঙ্কের মধ্যে ডুবে যেতে পারে। মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এবং একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করেছে, ঈশ্বরের প্রতি ভীতি হারিয়েছে। তাদের আনুগত্যহীনতা অত্যন্ত বেশি, তাদের পূর্বধারণা অনেক, এবং তারা সকলেই শয়তানের অধীন। ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার ব্যতীত, মানুষের কলুষিত স্বভাবকে শুদ্ধ করা যাবে না এবং তাকে উদ্ধার করাও যাবে না। দেহরূপে ঈশ্বরের অবতারের কাজের দ্বারা যা প্রকাশ করা হয় তা অবিকল সেটাই যা আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং তিনি যে কাজ সম্পাদন করেন তা আত্মার দ্বারা সম্পন্ন কাজ অনুসারেই নির্বাহ করা হয়। আজ যদি তোমার এই কাজের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকে, তাহলে তুমি অত্যন্ত মূর্খ, এবং তুমি বহু কিছু হারিয়েছ! তুমি যদি ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ না করে থাকো, তাহলে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং তুমি এমন একজন খ্ৰীষ্টান যে ধর্মের অন্তর্গত। যেহেতু তুমি বিলুপ্ত মতবাদকে আঁকড়ে ধরে রেখেছ, তাই তুমি পবিত্র আত্মার নতুন কাজ হারিয়েছ; অন্যরা, যারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অন্বেষণ করে, তারা সত্য এবং জীবন অর্জন করতে সক্ষম, অথচ তোমার বিশ্বাস ঈশ্বরের অনুমোদন লাভে অক্ষম। তার পরিবর্তে, তুমি একজন অন্যায়কারী হয়ে উঠেছ, এমন একজন যে ধ্বংসাত্মক এবং ঘৃণ্য কাজকর্ম করে; তুমি হয়ে উঠেছ শয়তানের উপহাসের লক্ষ্য, এবং শয়তানের একজন বন্দী। ঈশ্বর মানুষের বিশ্বাস করার জন্য নয়, তার ভালোবাসার জন্য, এবং তার অন্বেষণ ও উপাসনার জন্য। তুমি যদি আজকে অন্বেষণ না করো, তাহলে এমন দিন আসবে যখন তুমি বলবে, “অতীতে আমি কেন ঈশ্বরকে সঠিকভাবে অনুসরণ করিনি, তাঁকে সঠিকভাবে সন্তুষ্ট করিনি, আমার জীবন চরিত্র পরিবর্তনের সাধনা করিনি? সেই সময়ে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে না পারার জন্য এবং ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান অনুসরণ করতে না পারার জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত। ঈশ্বর তখন এত বাক্য উচ্চারণ করেছেন; কেন আমি অনুসরণ করতে পারিনি? আমি কত মূর্খ ছিলাম!” তুমি নিজেকে ঘৃণা করবে। আজ, আমি যে বাক্যগুলি বলি তা তোমরা বিশ্বাস করো না, এবং তোমরা সেগুলির প্রতি মনোযোগ দাও না। যখন এই কাজটি ছড়িয়ে পড়ার দিন আসবে এবং তুমি এর সম্পূর্ণতা চাক্ষুষ করবে, তখন তুমি অনুতাপ করবে এবং সেই সময় তুমি হতবাক হয়ে যাবে। আশীর্বাদ আছে, তবুও তুমি সেগুলি উপভোগ করতে জানো না, এবং সত্য আছে, তবুও তুমি তার অন্বেষণ করো না। তুমি কি নিজের প্রতি অবজ্ঞা বয়ে আনছ না? আজ, যদিও ঈশ্বরের কাজের পরবর্তী পর্যায়ের এখনও সূচনা হয়নি, কিন্তু তোমার কাছে যে দাবিগুলি করা হয়েছে এবং তোমাকে যা নিয়ে জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে, তা মোটেই অতিরিক্ত কিছু নয়। অনেক কাজ, এবং অনেক সত্য রয়েছে; সেগুলি কি তোমার দ্বারা পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়? ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার কি তোমার আত্মাকে জাগ্রত করতে অক্ষম? ঈশ্বরের শাস্তি এবং বিচার কি তোমাকে নিজেকে ঘৃণা করাতে অক্ষম? তুমি কি শান্তি ও আনন্দ এবং যৎসামান্য দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে শয়তানের প্রভাবের অধীনে বসবাস করে সন্তুষ্ট? তুমি কি সব মানুষের চেয়ে নীচ নও? যারা পরিত্রাণ চাক্ষুষ করেছে অথচ তা অর্জন করার জন্য সাধনা করে না তাদের চেয়ে অধিক মূর্খ আর কেউ নেই; এরা এমন মানুষ যারা দেহসর্বস্বতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শয়তানকে উপভোগ করে। তুমি আশা করো যে ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস কোনো বাধা-বিপত্তি বা যন্ত্রণা বা সামান্যতম কষ্টেরও সম্মুখীন হবে না। তুমি সর্বদাই সেই জিনিসগুলির অন্বেষণ করো যা মূল্যহীন, এবং তুমি জীবনের সাথে কোনো মূল্য সংযোজন করো না, বরং সত্যের সামনে তোমার নিজের অসংযত চিন্তাভাবনাগুলি রেখে দাও। তুমি এতটাই মূল্যহীন! তুমি শূকরের মত বাস করো—তোমার আর শূকর আর কুকুরের মধ্যে পার্থক্য কী? যারা সত্যের সাধনা করে না, এবং তার পরিবর্তে দেহসর্বস্বতাকে ভালবাসে, তারা কি সবাই পশু নয়? আত্মা বিহীন ঐ মৃত ব্যক্তিরা কি সব চলমান শবদেহ নয়? তোমাদের মধ্যে কত বাক্য বলা হয়েছে? তোমাদের মাঝে কি খুব সামান্য কাজ করা হয়েছে? কতকিছুই না আমি তোমাদের মধ্যে প্রদান করেছি? তাহলে তুমি কেন তা অর্জন করনি? তোমার অভিযোগ করার মত কী আছে? এমনটা নয় কি যে দৈহিক সুখকে এতোটাই ভালোবেসেছ বলে তুমি কিছুই অর্জন করোনি? এবং এর কারণ কি এই নয় যে তোমার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত অসংযত? এর কারণ কি এই নয় যে তুমি অতীব নির্বোধ? তুমি যদি এইসকল আশীর্বাদ অর্জন করতে অক্ষম হও, তাহলে কি তুমি তোমাকে উদ্ধার না করার জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিতে পারো? তুমি যা অন্বেষণ করো সেগুলি হল ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরে শান্তি লাভ করতে সক্ষম হওয়া, অসুস্থতা থেকে তোমার সন্তানাদির মুক্ত থাকা, তোমার স্বামীর একটি ভাল চাকরি হওয়া, তোমার পুত্রের জন্য একটি ভাল স্ত্রী খুঁজে পাওয়া, তোমার কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাওয়া, তোমার বলদ ও ঘোড়াগুলির ভালোভাবে জমি কর্ষণ করতে পারা, তোমার ফসলের জন্য বর্ষব্যাপী ভাল আবহাওয়া। তুমি যা অন্বেষণ করো তা হচ্ছে এইসব। তোমার সাধনা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার জন্য, যাতে তোমার পরিবারের কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, বাতাস তোমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তোমার মুখে যাতে এক কণা বালুও স্পর্শ না করে, তোমার পরিবারের ফসল যাতে প্লাবিত না হয়, যাতে তুমি কোনও বিপর্যয় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হও, যেন ঈশ্বরের আলিঙ্গনে জীবন যাপন করতে পারো, একটি আরামদায়ক আশ্রয়ে বসবাস করতে পারো। তোমার মতো কাপুরুষ, যে সর্বদা দেহসর্বস্বতার পিছনে ছুটছে—তোমার কি হৃদয় আছে, তোমার কি আত্মা আছে? তুমি কি একটি পশু নও? বিনিময়ে কিছু না চেয়ে আমি তোমাকে প্রকৃত পথ দিই, তবুও তুমি তা অন্বেষণ করো না। তুমি কি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের একজন? আমি তোমাকে প্রকৃত মানব জীবন দান করি, তবুও তুমি অন্বেষণ করো না। তুমি কি শূকর বা কুকুরের চেয়ে কোনোভাবেই পৃথক নও? শূকররা মানুষের জীবনকে অনুসন্ধান করে না, তারা পরিশুদ্ধ হওয়ার সাধনা করে না, এবং তারা জীবন কী তা বোঝে না। প্রতিদিন, পেট ভরে খাদ্য গ্রহণ করার পরে, তারা কেবলই নিদ্রা যায়। আমি তোমাকে প্রকৃত পথ দিয়েছি, তবুও তুমি তা অর্জন করনি: তুমি শূন্যহস্ত। তুমি কি এই জীবনযাপন চালিয়ে যেতে চাও, একটি শূকরের জীবন? এমন মানুষের বেঁচে থাকার তাৎপর্য কী? তোমার জীবন নিন্দনীয় এবং তুচ্ছ, তোমার জীবনযাপন আবর্জনা ও লাম্পট্যের মাঝে, এবং তুমি কোন লক্ষ্যের অনুসরণ করো না; তোমার জীবন কি সকলের চেয়ে তুচ্ছ নয়? তোমার কি ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে তাকাবার দুঃসাহস আছে? তুমি যদি এইভাবেই অনুভব করতে থাকো, তাহলে কি তুমি কিছু অর্জন করতে পারবে? প্রকৃত পথ তোমাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত তা অর্জন করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করে তোমার নিজের ব্যক্তিগত অন্বেষণের উপর। লোকে বলে যে ঈশ্বর একজন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, এবং যতক্ষণ মানুষ একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করবে, তিনি নিশ্চিতভাবেই মানুষের প্রতি পক্ষপাতশূন্য থাকবেন, কারণ তিনি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। মানুষ যদি একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে, তাহলে তিনি কি মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন? আমি সমস্ত মানুষের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, এবং আমি আমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব দিয়েই সমস্ত মানুষকে বিচার করি, তবুও আমি মানুষের কাছে যেসকল দাবি করি তার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি রয়েছে, এবং আমি যা চাই তা অবশ্যই সকল মানুষকে সম্পন্ন করতে হবে, সে তারা যেই হোক না কেন। তোমার যোগ্যতা কেমন, বা তুমি কতদিন ধরে সেগুলি ধারণ করে রেখেছ আমি তার পরোয়া করি না; আমি শুধু এইটুকুতেই গুরুত্ব দিই যে তুমি আমার পথে হাঁটছ কিনা এবং সত্যের প্রতি তোমার প্রেম ও তৃষ্ণা রয়েছে কিনা। যদি তোমার মধ্যে সত্যের অভাব ঘটে, এবং পরিবর্তে তুমি আমার নামে কলঙ্ক বহন করে আনো, এবং আমার পথ অনুসারে কাজ না করো, কোনরকম যত্ন বা উদ্বেগ ছাড়াই তা কেবল অনুসরণ করো, তাহলে সেই সময়ে আমি তোমাকে আঘাত করব এবং তোমার দুষ্টতার জন্য তোমাকে শাস্তি দেব, এবং তখন তোমার কী বলার থাকবে? তুমি কি বলতে পারবে যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ নন? আজ, আমার কথিত বাক্যের সাথে যদি তুমি সঙ্গতি রেখে থাকো, তাহলে তুমি সেই ধরণের ব্যক্তি যাকে আমি অনুমোদন করি। তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সময় সর্বদা কষ্ট পেয়েছ, সব রকমের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তুমি তাঁকে অনুসরণ করেছ, এবং তাঁর সঙ্গে ভালো ও খারাপ সময় ভাগ করে নিয়েছ, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কথিত বাক্যগুলি জীবনে যাপন করোনি; তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য ব্যস্তভাবে ছুটে চলতে চাও এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করতে চাও, অথচ তুমি একটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করার কথা কখনও চিন্তা করোনি। তুমি আরও বলো, “যাই হোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। আমি তাঁর জন্য কষ্ট সহ্য করেছি, তাঁর জন্য অনেক কাজ করেছি, এবং তাঁর জন্য নিজেকে নিবেদন করেছি, এবং কোনো স্বীকৃতি না পাওয়া সত্ত্বেও আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি; তিনি নিশ্চিত আমাকে মনে রাখবেন।” এটা সত্য যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু এই ন্যায়পরায়ণতা কোনরকম অশুদ্ধতার দ্বারা কলঙ্কিত নয়: তার মধ্যে মানুষের কোন ইচ্ছা নেই, এবং তা দেহের দ্বারা অথবা মানুষের লেনদেনের দ্বারা কলঙ্কিত নয়। যারা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন এবং বিরোধীপক্ষে আছে, যারা তাঁর পথের সাথে সঙ্গতি রাখে না, তারা সকলেই শাস্তি পাবে; কাউকেই ক্ষমা করা হবে না এবং কেউই রেহাই পাবে না! কেউ কেউ বলে, “আজ আমি আপনার জন্য ব্যস্তভাবে এতো কাজ করে চলেছি; যখন শেষ সময় আসবে, তখন আপনি কি আমাকে একটু আশীর্বাদ দিতে পারবেন?” তাহলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, “তুমি কি আমার বাক্য পালন করেছ?” যে ন্যায়পরায়ণতার কথা তুমি বলো তা নিছক লেনদেনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি শুধু মনে করো যে আমি সমস্ত মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্য, এবং যারা আমাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে তারা নিশ্চিতভাবে উদ্ধার পাবে এবং আমার আশীর্বাদ লাভ করবে। আমার বাক্য “যারা একেবারে শেষ পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে তারা নিশ্চিতভাবে উদ্ধার লাভ করবে” এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে: যারা আমাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে তারাই আমার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হবে, এরাই সেই ব্যক্তি যারা আমার দ্বারা বিজিত হওয়ার পর সত্যের অন্বেষণ করে এবং নিখুঁত হয়ে ওঠে। কোন কোন শর্ত তুমি পূরণ করেছ? তোমার একমাত্র অর্জন হল একেবারে শেষ পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করা, কিন্তু এ ছাড়া আর কী? তুমি কি আমার বাক্য পালন করেছ? তুমি আমার পাঁচটি প্রয়োজনের একটি পূরণ করেছ, অথচ বাকি চারটি পূরণ করার কোন ইচ্ছাই তোমার নেই। তুমি সরলতম, সহজতম পথটি খুঁজে পেয়ে গেছ, এবং শুধু ভাগ্যবান হওয়ার আশা নিয়ে তা অনুসরণ করেছ। শাস্তি ও বিচারই তোমার মতো একজন ব্যক্তির প্রতি আমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, এটিই ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ, এবং এটিই সমস্ত অন্যায়কারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তি; যারা আমার পথে চলে না তারা নিশ্চিতভাবেই শাস্তি পাবে, এমনকি তারা একেবারে শেষ পর্যন্ত আমার অনুসরণ করলেও। এই হল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা। যখন এই ন্যায়পরায়ণ স্বভাব মানুষের শাস্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন মানুষ হতবাক হয়ে যায় এবং অনুশোচনা বোধ করে যে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সময় সে তাঁর পথে হাঁটেনি। “সেই সময় ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি শুধু সামান্য কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু ঈশ্বরের পথে হাঁটিনি। কী অজুহাত আছে এর জন্য? শাস্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই!” অথচ মনে মনে সে ভাবছে, “যাই হোক, আমি একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করেছি, তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিলেও সেটা খুব কঠিন কোন শাস্তি হতে পারে না, এবং এই শাস্তি প্রদানের পরেও আপনি আমাকে চাইবেন। আমি জানি আপনি ন্যায়পরায়ণ, এবং আপনি চিরকাল আমার সঙ্গে এমন আচরণ করবেন না। সর্বোপরি, আমি তাদের মত নই যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; যাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে তারা গুরুতর শাস্তি পাবে, আর আমার শাস্তি হবে লঘু।” তুমি যেমন বলো ন্যায়পরায়ণ স্বভাব মোটেই সেরকম নয়। এটা এমন নয় যে যারা তাদের পাপ স্বীকার করতে দক্ষ তাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষমাশীলভাবে দেখা হয়। ন্যায়পরায়ণতা হল পবিত্রতা, এবং এমন একটি স্বভাব যা মানুষের অপরাধ সহ্য করে না, এবং যা কিছু কদর্য এবং যা পরিবর্তিত হয়নি সেসব হল ঈশ্বরের ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব কোনো বিধান নয়, বরং প্রশাসনিক ফরমান: তা হল রাজ্যের প্রশাসনিক ফরমান, এবং এই প্রশাসনিক ফরমান সেই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তি যারা সত্যের অধিকারী নয় এবং পরিবর্তিত হয়নি, এবং পরিত্রাণের জন্য কোনো সীমানা নেই। কারণ যখন প্রতিটি মানুষকে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তখন ভালোকে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময়ই মানুষের গন্তব্য সুস্পষ্ট করা হবে; এই সময়ই পরিত্রাণের কাজ সমাপ্তিতে এসে পৌঁছবে, এর পরে, মানুষকে উদ্ধারের কাজ আর নির্বাহ করা হবে না, এবং যারা মন্দ কর্ম করে তাদের প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। কেউ কেউ বলে, “ঈশ্বর তাদের সকলকে স্মরণ করেন যারা প্রায়শই তাঁর পাশে থাকে। তিনি আমাদের কাউকে ভুলে যাবেন না। আমরা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা লাভ করেছি। তিনি নিম্নশ্রেণীর কাউকে মনে রাখবেন না, নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে তারা নিশ্চিতভাবে, আমরা যারা প্রায়শই ঈশ্বরের সম্মুখীন হই, তাদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর; আমাদের মধ্যে কাউকেই ঈশ্বর বিস্মৃত হননি, আমরা সকলেই ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করেছি, এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করেছি।” তোমাদের সকলেরই এরকম ধারণা রয়েছে। এটাই কি ন্যায়পরায়ণতা? তুমি কি সত্যকে বাস্তব অনুশীলনে প্রয়োগ করেছ? তুমি আসলে এরকম গুজব ছড়াও—তোমার কোন লজ্জা নেই!

আজ, কিছু কিছু মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সাধনা করে, কিন্তু বিজিত হওয়ার পরে তাদের সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। ঈশ্বর যখন মানুষকে ব্যবহার করেন, তখনও যদি তুমি আজকের কথিত বাক্যগুলি নিষ্পন্ন করতে অক্ষম হও, তাহলে তোমাকে নিখুঁত করা হয়নি। অন্য কথায়, মানুষকে যখন নিখুঁত করে তোলা হবে সেই সময়কালের সমাপ্তির আগমনই নির্ধারণ করবে মানুষকে বহিষ্কার করা হবে না কি সে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। যারা বিজিত হয়েছে তারা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়তা এবং নেতিবাচকতার উদাহরণ; তারা নমুনা ও আদর্শ, কিন্তু একটি বৈপরীত্যদ্যোতক সংস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র যখন মানুষের জীবন চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এবং সে অন্তরে ও বাহিরে পরিবর্তনগুলি অর্জন করে ফেলবে, তখনই তাকে পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। আজ, তুমি কী চাও: বিজিত হতে, নাকি নিখুঁত হয়ে উঠতে? কোনটি তুমি অর্জন করতে চাও? তুমি কি নিখুঁত হয়ে ওঠার শর্তগুলি পূরণ করেছ? কোন শর্তগুলি তোমার এখনও পূরণ করা হয়নি? কীভাবে তোমার নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত, এবং কীভাবে তোমার ঘাটতিগুলি পূরণ করা উচিত? নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে তোমার কীভাবে প্রবেশ করা উচিত? কীভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে? তুমি নিখুঁত হয়ে উঠতে চাও, কিন্ত তুমি কি পবিত্রতার সাধনা কর? তুমি কি এমন একজন যে শাস্তি ও বিচারের সম্মুখীন হতে চায় যাতে তুমি পরিশুদ্ধ হতে পারো? তুমি পরিষ্কৃত হওয়ার সাধনা করছ, কিন্তু তুমি কি শাস্তি ও বিচার স্বীকার করতে ইচ্ছুক? তুমি ঈশ্বরকে জানতে চাও, কিন্তু তাঁর শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে কি তোমার জ্ঞান আছে? আজ, তোমার উপরে মুখ্যত তিনি শাস্তি ও বিচারের কার্য সম্পাদন করেন; তোমার উপরে সম্পন্ন এই কার্যের বিষয়ে তোমার ধারণা কী? তুমি যে শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা কি তোমাকে পরিশুদ্ধ করেছে? তা কি তোমাকে পরিবর্তিত করেছে? তা কি তোমার উপর কোনো প্রভাব ফেলেছে? বর্তমানের এই যে এত কাজ—অভিশাপ, বিচার এবং উন্মোচন—এর ফলে তুমি কি পরিশ্রান্ত, নাকি তুমি মনে করো যে এগুলি তোমার জন্য খুবই উপযোগী? তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো, কিন্তু তুমি তাঁকে কেন ভালবাসো? তুমি কি সামান্য অনুগ্রহ লাভ করেছ বলে ঈশ্বরকে ভালবাসো? নাকি শান্তি ও আনন্দ লাভ করেছ বলে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো? নাকি তুমি ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়েছ বলে তাঁকে ভালবাসো? ঠিক কোন বিষয়টি তোমায় ঈশ্বরকে ভালবাসতে প্ররোচিত করে? নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য পিতর কোন কোন শর্ত পূরণ করেছিল? তাকে নিখুঁত করে তোলার পর, কোন গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে তা প্রকাশিত হয়েছিল? সে কি প্রভু যীশুকে এই কারণে ভালবাসতো যে সে তাঁর জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতো, নাকি এই কারণে যে সে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি, নাকি তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল বলে? নাকি সে প্রভু যীশুকে আরও বেশি ভালবেসেছিল কারণ সে কঠোর যন্ত্রণাজনিত কষ্টকে মেনে নিয়েছিল, এবং নিজের কদর্যতা ও আনুগত্যহীনতা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল, আর জানতে পেরেছিল প্রভুর পবিত্রতাকে? ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসা কি ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের কারণেই শুদ্ধতর হয়ে উঠেছিল, নাকি এর অন্য কোনো কারণ ছিল? এর কোনটা? তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে, এবং আজ তিনি তোমাকে সামান্য আশীর্বাদ দিয়েছেন বলে। এটাই কি সত্যিকারের ভালবাসা? তোমার কীভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসা উচিত? তোমার কি তাঁর শাস্তি ও বিচার গ্রহণ করা উচিত, এবং, তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করার পরে, তাঁকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে সক্ষম হওয়া উচিত, যাতে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হও এবং তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো? পিতরের মতো তুমিও কি বলতে পারো যে তুমি ঈশ্বরকে যথেষ্ট ভালবাসতে পারো না? শাস্তি ও বিচারের পর বিজিত হওয়া, নাকি শাস্তি ও বিচারের পর পরিশুদ্ধ, সুরক্ষিত হওয়া ও যত্ন লাভ করা, কীসের সাধনা তুমি করছ? এগুলির মধ্যে তুমি কোনটির অন্বেষণ করো? তোমার জীবন কি অর্থপূর্ণ, নাকি তা অর্থহীন ও মূল্যহীন? তুমি কি দেহের কামনা করো, নাকি তুমি সত্য চাও? তুমি কি বিচার চাও, নাকি স্বাচ্ছন্দ্য চাও? ঈশ্বরের কার্যের এত অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলোকন করার পরে, তোমার কীভাবে অন্বেষণ করা উচিত? কীভাবে তোমার এই পথে চলা উচিত? কীভাবে তুমি তোমার এই ঈশ্বর-প্রেমকে বাস্তব অনুশীলনে পরিণত করবে? ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার কি তোমার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে? ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান আছে কি না তা নির্ভর করে তুমি কীভাবে জীবনকে যাপন করো এবং তুমি ঈশ্বরকে কতটা ভালবাসো তার উপরে! তুমি মুখে বলো যে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো, অথচ তুমি জীবনে যা যাপন করো তা হল পুরাতন ও কলুষিত প্রকৃতি; তোমার কোনো ঈশ্বর-ভীতি নেই, এবং বিবেকবোধ আরোই কম। এই ধরনের মানুষেরা কি ঈশ্বরকে ভালোবাসে? এই ধরনের মানুষেরা কি ঈশ্বরের অনুগত? এরা কি সেই সকল মানুষ যারা ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার মেনে নেয়? তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো এবং তাঁকে বিশ্বাস করো, তবুও তুমি তোমার পূর্বধারণাগুলি পরিত্যাগ করো না। তোমার কাজে, প্রবেশে, তোমার কথাবার্তায়, এবং তোমার জীবনে, তোমার ঈশ্বর-প্রেমের কোনো প্রকাশ নেই এবং ঈশ্বরের প্রতি কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই। এ কি সেই ব্যক্তির পরিচয় যে শাস্তি ও বিচার লাভ করেছে? এইরকম কোনো মানুষ কি পিতর হতে পারে? যারা পিতরের মতো তাদের কি শুধু সেই জ্ঞান থাকে, কিন্তু সেই যাপন থাকে না? আজ, একটি প্রকৃত জীবন যাপন করার জন্য মানুষকে কী শর্ত পালন করতে হবে? পিতরের প্রার্থনাগুলি কি তার মুখনিঃসৃত কিছু বাক্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না? সেগুলি কি তার হৃদয়ের গভীর থেকে নিঃসৃত বাক্য ছিল না? পিতর কি কেবল প্রার্থনাই করেছিল, সত্যকে বাস্তবে অনুশীলন করেনি? কার স্বার্থে তোমার এই সাধনা? ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের সময় তুমি সুরক্ষা ও শুদ্ধিকরণ গ্রহণ করার জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরী করবে? ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচার কি মানুষের কোনো উপকারেই আসে না? সকল বিচারই কি শাস্তি? এমন কি হতে পারে যে শুধুমাত্র শান্তি ও আনন্দ, শুধুমাত্র বস্তুগত আশীর্বাদ ও ক্ষণিকের স্বাচ্ছন্দ্যই মানুষের জীবনের পক্ষে উপযোগী? মানুষ যদি বিচারের জীবনকে বাদ দিয়ে একটি আনন্দদায়ক ও আরামদায়ক পরিবেশে জীবনযাপন করে, তাহলে কি তাকে পরিশুদ্ধ করা যাবে? মানুষ যদি পরিবর্তিত হতে এবং পরিশুদ্ধ হতে চায়, তাহলে নিখুঁত করে তোলাকে তার কেমনভাবে গ্রহণ করা উচিত? তোমার আজ কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত?


তোমরা অবশ্যই কার্যকে উপলব্ধি করবে – বিভ্রান্তির মধ্যে অনুসরণ কোরো না!

বর্তমানে অনেক মানুষ আছে যারা বিভ্রান্ত ভাবে বিশ্বাস করে। তোমাদের প্রচুর কৌতুহল আছে, আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রভূত বাসনা রয়েছে, এবং জীবন-অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা খুবই কম। আজকাল মানুষজন যীশুতে তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। যীশু তাদের স্বর্গীয় গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, তাহলে কীভাবেই বা তারা বিশ্বাস না করে পারে? কিছু মানুষ তাদের সারাটা জীবন ব্যাপীই বিশ্বাসী; চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে বিশ্বাসের পরেও তারা এখনও বাইবেল পড়তে কখনো ক্লান্তি অনুভব করে না। এর কারণ তারা মনে করে[ক] যে যা-ই ঘটুক না কেন, যতদিন তাদের বিশ্বাস থাকবে, তারা স্বর্গে প্রবেশ করবেই। এই পথ ধরে মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ তোমরা ঈশ্বরের অনুসরণ করেছো, তবু ইতিমধ্যেই তোমরা হোঁচট খেয়েছো; তোমরা তোমাদের সহ্যশক্তি হারিয়েছ, কারণ তোমাদের আশীর্বাদ লাভের বাসনা অত্যন্ত তীব্র। এই যথার্থ পথ ধরে তোমাদের যাত্রা তোমাদের আশীর্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পর্যায়ের কার্যের সম্পর্কে তোমাদের আদৌ বিশেষ উপলব্ধি নেই। আজ আমি যা বলছি তার অনেকাংশ যীশুতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিদের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, বা তাদের ধারণাকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যেই শুধু এসব বলছি–তা-ও নয়। বস্তুত, যে ধারণাগুলি অনাবৃত করা হচ্ছে এগুলি সেই একই ধারণাসমূহ যা তোমাদের মধ্যেও বিদ্যমান, কারণ তোমরা বোঝো না যে, বাইবেলকে কেন একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে, কেন আমি বলি যে যিহোবার কার্য পুরাতন হয়ে গেছে, বা কেন আমি বলি যে যীশুর কার্য পুরাতন হয়ে গেছে। আসল ঘটনাটা হল, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ করে চলেছো যা তোমরা মুখে উচ্চারণ কর নি, একই সাথে তোমাদের হৃদয়ের গভীরেও বহু অভিমত অবরুদ্ধ হয়ে আছে, আর তোমরা কেবল ভিড়কে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাও। তোমরা কি সত্যিই মনে কর যে তোমরা বিবিধ পূর্বধারণা পোষণ কর না? তোমরা কেবল ওগুলি মুখে প্রকাশ কর না! প্রকৃতপক্ষে, তোমরা কেবল দায়সারা ভাবেই ঈশ্বরের অনুসরণ কর, তোমরা আদৌ প্রকৃত পথের অন্বেষণ কর না, এবং জীবন অর্জনের অভিপ্রায় নিয়ে তোমরা আসো নি। তোমাদের মনোভাব হল শুধু যা ঘটবে তা দেখতে চাওয়ার মনোভাব। যেহেতু তোমরা তোমাদের বহু পুরানো ধারণা পরিত্যাগ করনি, তাই তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পেরেছে। এই বিন্দুতে উপনীত হয়ে, তোমরা তোমাদের নিয়তি নিয়ে উদ্বেগ করতে থাকো, তোমাদের ভাবনা দিন-রাত শুধু মন্থিত হতে থাকে, কখনো একে ঝেড়ে ফেলতে পারো না। তুমি কি মনে কর আমি যখন ফারিশীদের কথা বলি, আমি শুধু ধর্মের “প্রবীণ মানুষ”-দের প্রতি নির্দেশ করছি? তোমরা নিজেরাও কি বর্তমান যুগের সবচেয়ে অগ্রসর ফারিশীদের প্রতিনিধি নও? বাইবেলের প্রেক্ষীতে যারা আমাকে পরিমাপ করে আমি যখন তাদের কথা উল্লেখ করি, তুমি কি মনে কর যে তখন আমি কেবল ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ওই বাইবেল-বিশেষজ্ঞদের প্রতি নির্দেশ করছি? আমি যখন তাদের কথা বলি যারা ঈশ্বরকে আরেকবার ক্রুশকাষ্ঠে পেরেকবিদ্ধ করছে, তুমি কি বিশ্বাস কর যে আমি ধর্মীয় পরিমণ্ডলের নেতাদের বিষয়ে বলছি? তোমরা কি এই ভূমিকায় অভিনয় করার পক্ষে সুচারুতম অভিনেতা নও? তুমি কি মনে কর যে মানুষের পূর্বধারণাকে খণ্ডন করার জন্য যে সকল বাক্য আমি উচ্চারণ করি তা যাজক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি নিছক পরিহাস মাত্র? তোমরাও কি এই সমস্ত ব্যাপারে তোমাদের ভূমিকা পালন করনি? তুমি কি স্থিরনিশ্চিত যে, তোমরা অল্প কিছু ধারণাই পোষণ কর? সহজ কথাটা হল, তোমরা সবাই এখন বেশ চালাকি শিখে গিয়েছ। যে জিনিসগুলি তোমরা উপলব্ধি কর না সেই ব্যাপারে তোমরা কথা বল না, বা তাদের সম্বন্ধে তোমাদের অনুভূতি প্রকাশ কর না, কিন্তু তোমাদের অভ্যন্তরে সম্ভ্রম ও সমর্পণপূর্ণ হৃদয়ের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। তোমাদের বিবেচনায়, বর্তমান সময়ে অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ পথ হল অধ্যয়ন করা, পর্যবেক্ষণ করা ও অপেক্ষা করা। তোমরা চাতুরি বেশ ভালোই রপ্ত করে ফেলেছ। কিন্তু তোমরা কি উপলব্ধি করেছ যে এটা এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক ধূর্তামি? তোমরা কি মনে কর তোমাদের এক মুহূর্তের চাতুর্য শাশ্বত শাস্তির হাত এড়াতে তোমাদের সাহায্য করবে? তোমরা খুব “প্রাজ্ঞ” হতে শিখে গিয়েছ! উপরন্তু কিছু মানুষ আমাকে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে: “কোনোদিন ধর্মীয় মণ্ডলীতে লোকজন যখন আমাকে প্রশ্ন করে ‘তোমাদের ঈশ্বর কেন একটি অলৌকিক কর্মও সম্পাদন করেননি?’ আমার কীভাবে তা ব্যাখ্যা করা উচিৎ?” আজকের দিনে ধর্মীয় মণ্ডলীর লোকেরা শুধু যে এরকম কোনো প্রশ্ন করবে না তা-ই নয়; উপরন্তু তুমি আজকের কার্যের অর্থ উপলব্ধি কর না, এবং প্রচুর পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে পরিশ্রম করছো। আমি যখন ধর্মীয় আধিকারিকদের কথা বলি তখন আমি কাদের উদ্দেশ্য করি তা তুমি কি এখনো জানো না? তুমি কি জানো না কাদের জন্য আমি বাইবেলের ব্যাখ্যা করছি? আমি যখন ঈশ্বরের কার্যের তিনটি পর্যায় বিশদভাবে বিবৃত করি, তখন কাদের উদ্দেশ করে আমি কথা বলছি, তা কি তুমি জানো না? আমি যদি ওই বিষয়গুলি না বলতাম তাহলে কি তোমরা এত সহজে প্রত্যয়িত হতে? এত সহজে কি তোমরা মাথা অবনত করতে? এত তৎপরতার সাথে কি তোমরা ওই পুরাতন ধারণাগুলি দূরে সরিয়ে রাখতে? বিশেষ করে সেই “পুরুষসিংহরা”, যারা কোনোদিন কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেনি – তারা কি এত সহজে আনুগত্য স্বীকার করত? আমি জানি, যদিও তোমাদের মানবতা নিকৃষ্ট মানের এবং তোমরা নিতান্ত কম ক্ষমতা-সম্পন্ন, তোমাদের মস্তিষ্ক স্বল্প-বিকশিত, এবং তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের খুব দীর্ঘ কোনো ইতিহাস নেই, কিন্তু তোমাদের বস্তুতই প্রচুর পূর্বধারণা আছে, এবং তোমাদের স্বভাবজ প্রকৃতি হল সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার না করা। আজ অবশ্য তোমরা আত্মসমর্পণে সক্ষম কারণ তোমরা বাধ্য হয়েছো এবং নিরুপায়; তোমরা লোহার খাঁচায় বন্দী বাঘ, তোমাদের দক্ষতার অবাধ বিচরণক্ষেত্র প্রদানে অক্ষম। এমনকি তোমাদের যদি ডানাও থাকত, তা-ও তোমাদের পক্ষে ওড়া দুরূহ হত। কোনো আশীর্বাদ প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখনো অনুসরণ করে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু এটা “ভালো মানুষ” হিসেবে তোমাদের স্বাভাবিক চারিত্রিক দৃঢ়তা নয়; বরং, সত্যিটা হল যে, তোমরা বেদম ধাক্কা খেয়েছ এবং ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছো না। সত্যিটা হল, এই পুরো কার্যটা তোমাদের মাটিতে আছড়ে ফেলেছে। যদি তোমাদের অর্জন করার মতো কিছু থাকত, তাহলে আজ তোমরা যতটা সুবাধ্য ততটা হতে না, কারণ পূর্বে তোমরা সকলেই ছিলে জনহীন প্রান্তরের বন্য গর্দভ। তাই, আজ যা বলা হচ্ছে তা কেবল বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়কে উদ্দিষ্ট করে নয়, এটা যে শুধুমাত্র তাদের পূর্বধারণাগুলিকে খণ্ডন করার জন্য তা-ও নয়; এটা তোমাদের পূর্বধারণাসমূহকে খণ্ডন করার জন্য।

ন্যায়পরায়ণতার বিচার শুরু হয়েছে। ঈশ্বর কি এখনও মানুষের জন্য পাপস্খালনের বলি হিসেবে কাজ করবেন? তিনি কি আরেকবার তাদের জন্য মহান চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করবেন? ঈশ্বরের কি এর থেকে মহত্তর কোনো কর্তৃত্ব নেই? একদল মানুষকে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করা হয়েছে, এবং সিংহাসনের সম্মুখে তাদের উন্নীত করা হয়েছে; তিনি কি এখনও অপদেবতাদের বিতাড়ন ও অসুস্থদের নিরাময় করবেন? সেটা কি বেশ খানিকটা সেকেলে নয়? যদি এটাই চলতে থাকে তাহলে সাক্ষ্যদান কি সম্ভব হবে? একবার ক্রুশকাষ্ঠে পেরেকবিদ্ধ করে ফেললেই কি ঈশ্বরকে চিরকালের জন্য ক্রুশবিদ্ধ করা যাবে? একবার অপদেবতাদের বিতাড়ন করেছেন বলে তিনি কি চিরটাকাল তাদের বিতাড়ন করে যেতে পারেন? এটা কি অবমাননা বলে পরিগণিত হয় না? যুগ কেবল তখনই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে যখন চলতি পর্যায়ের কাজ পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উচ্চতর হবে, এবং তখন অন্তিম সময় সন্নিকটবর্তী হবে ও বর্তমান যুগের সমাপ্তির সময় হয়ে আসবে। সত্যের অন্বেষণকারী মানুষকে তাই দর্শন করার অর্থ উদ্ধারের বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে; এটাই হল বুনিয়াদ। যতবার আমি তোমাদের সাথে দর্শন করার বিষয়ে সহকারিতা করি, প্রতিবার আমি শ্রবণে অনিচ্ছুক কিছু মানুষকে আনত নেত্রপল্লবে ঘুমিয়ে পড়তে দেখি। অন্যেরা জিজ্ঞেস করে, “তুমি শুনছ না কেন?” তারা জবাব দেয়, “এটা আমার জীবনে বা আমার বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা করে না। আমরা যা চাই তা হল অনুশীলনের পথ।” যখনই আমি অনুশীলনের পথের পরিবর্তে কার্যের কথা বলি, তারা বলে, “যেই মাত্র আপনি কার্যের বিষয়ে কথা বলেন, আমার ঘুম পেয়ে যায়।” যখন আমি অনুশীলনের পথের বিষয়ে কথা আরম্ভ করি, তারা লিখতে শুরু করে, আর আমি যখন কার্যের বিশদ ব্যাখ্যায় ফিরে যাই, আবার তারা শোনা থামিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে তোমাদের কীসে সজ্জিত হওয়া উচিৎ তোমরা কি জানো? এর একটা দিক কার্য বিষয়ক দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর অন্য দিকটি হল তোমার অনুশীলন। তুমি অবশ্যই এই অভিমুখগুলির উভয়কে-ই আয়ত্ত করবে। জীবনে অগ্রগতিসাধনের লক্ষ্যে তোমার অনুসন্ধানে যদি দর্শন না থাকে, তাহলে তোমার কোনো ভিত্তিভূমি থাকবে না। তোমার যদি কেবল অনুশীলনের পথটুকুই থাকে, সামান্যতম দর্শনও না থাকে, এবং সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র উপলব্ধি না থাকে, তাহলে তুমি অকর্মণ্য। দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সত্যসমূহকে তুমি অবশ্যই প্রণিধান করবে, আর অনুশীলনের সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যের ক্ষেত্রে, তাদের উপলব্ধি করার পর তোমাকে যথাযথ অনুশীলনের পথটা খুঁজে নিতে হবে; তুমি অবশ্যই বাক্য অনুসারে অনুশীলন করবে, এবং তোমার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রবেশ করবে। দর্শন হল ভিত্তি, আর তুমি যদি এই সত্যের প্রতি কোনো মনোযোগ না দাও, তাহলে তুমি একদম শেষ পর্যন্ত অনুসরণ চালিয়ে যেতে অসমর্থ হবে; এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তোমাকে বিপথে চালিত করবে নয়তো তোমার অধঃপতন ও ব্যর্থতার কারণস্বরূপ হবে। তোমার সাফল্য লাভের কোনো পথ থাকবে না! যে মানুষদের ভিত্তিস্বরূপ মহান কোনো দর্শন নেই তারা কেবল ব্যর্থই হতে পারে; তারা সফল হতে পারে না। তুমি দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পার না! তুমি কি জানো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কীসের সঙ্গে বিজড়িত? তুমি কি জানো ঈশ্বরের অনুসরণ করার অর্থ কী? দর্শনের অবর্তমানে কোন পথে তুমি চলবে? আজকের কার্যে তোমার যদি দর্শন না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে তুমি আদৌ সমর্থ হবে না। তুমি কাকে বিশ্বাস কর? কেন তুমি তাঁকে বিশ্বাস কর? কেন তুমি তাঁর অনুসরণ কর? তোমার বিশ্বাসকে তুমি কি এক ধরণের খেলা বলে গণ্য কর? তুমি কি তোমার জীবনকে একটা খেলার সামগ্রীর মতো করে পরিচালিত করছ? আজকের ঈশ্বর মহত্তম দর্শন। তাঁর কতটা তুমি জানো? তাঁর কতটা তুমি দেখেছ? আজকের ঈশ্বরকে দেখে ফেলার পর, তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের বুনিয়াদ কি সুদৃঢ় হল? তুমি কি মনে কর যে, এইরূপ বিমূঢ় অনুসরণ অব্যাহত রেখে তুমি পরিত্রাণ অর্জন করবে? তুমি কি মনে কর যে তুমি ঘোলা জলে মাছ ধরতে পার? তা কি এতই সহজ? ঈশ্বর আজ যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কতগুলি ধারণা তুমি সরিয়ে রেখেছ? আজকের ঈশ্বরের বিষয়ে তোমার কি একটি দর্শন আছে? আজকের ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি কীসের মধ্যে (কোথায়) অবস্থান করে (শায়িত)? তুমি সতত বিশ্বাস কর যে শুধুমাত্র তাঁকে অনুসরণ করে, অথবা তাঁকে দর্শন করে, তুমি তাঁকে[খ] অর্জন করতে পার, এবং কেউ তোমাকে বিতাড়িত করতে পারবে না। এমন ধরে নিও না যে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা এত সহজ ব্যাপার। চাবিকাঠিটি হল, তুমি অবশ্যই তাঁকে জানবে, তাঁর কার্যকে জানবে, এবং তোমার অবশ্যই তাঁর নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করার, তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করার, এবং তাঁর দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সংকল্প থাকবে। এই দর্শনটিই তোমার থাকা উচিৎ। তোমার চিন্তা যদি সর্বদা মহিমা উপভোগ-প্রবণ হয় তাহলে কোনো কাজ হবে না। এটা মনে কোরো না, ঈশ্বর এখানে আছেন শুধু মানুষের উপভোগের জন্য, বা কেবল তাদের উপর মহিমা অর্পণ করার নিমিত্ত। তুমি ভুল করবে! তাঁকে অনুসরণ করার জন্য কেউ যদি তার জীবনের ঝুঁকি নিতে না পারে, এবং অনুসরণের খাতিরে প্রতিটি পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা শেষ অবধি তাঁকে অনুসরণ করে যেতে অসমর্থ হবে! তোমার ভিত্তি হিসেবে তোমার দর্শন থাকতেই হবে। একদিন তুমি যদি দুর্ভাগ্যের শিকার হও, তাহলে তোমার কী করা উচিৎ? তখনও কি তাঁকে অনুসরণ করতে সমর্থ হবে? তুমি শেষ অবধি অনুসরণ করতে সক্ষম হবে কিনা এ বিষয়ে লঘুচিত্তে কিছু বোলো না। তোমার পক্ষে বরং ভালো হত প্রথমে চোখ বড়-বড় করে এখন সময়টা ঠিক কত তা দেখে নেওয়া। যদিও তোমরা বর্তমানে মন্দিরের স্তম্ভস্বরূপ হতে পার, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন এরকম সকল স্তম্ভ পোকারা কুরে-কুরে খেয়ে ফেলবে, ফলস্বরূপ মন্দির ধসে পড়বে, কারণ অধুনা বহু দর্শন আছে যা তোমাদের অনায়ত্ত। তোমরা শুধু তোমাদের নিজ-নিজ ক্ষুদ্র জগতগুলির দিকেই মনোযোগ দাও, এবং অন্বেষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ পদ্ধতি কী তা তোমরা জানো না। তোমরা আজকের কার্যের দর্শনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর না, বা সেই বিষয়গুলিকে তোমরা তোমাদের অন্তরে ধারণও কর না। এমন কি তোমরা বিবেচনা করেছ যে একদিন তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের অপরিচিততম একটা স্থানে স্থাপন করবেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে একদিন যদি আমি তোমাদের থেকে সবকিছু কেড়ে নিই, তাহলে তোমাদের কী অবস্থা হবে? সেদিন তোমাদের তেজ কি আজকের মতোই থাকবে? তোমাদের বিশ্বাস কি পুনরাবির্ভূত হবে? ঈশ্বরকে অনুসরণের মাধ্যমে তুমি অবশ্যই “ঈশ্বর” বলে আখ্যাত এই মহত্তম দর্শনকে জানবে: এই-ই হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরন্তু, এটা ধরে নিও না যে, পরিশুদ্ধ হবার জন্য পার্থিব মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে, তুমি অবধারিতভাবে ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমান সময়ে ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টির মাঝে কার্যরত; তাঁর নিজের কার্য সম্পাদন করতে তিনিই স্বয়ং মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন – প্রচারাভিযান সম্পন্ন করতে নয়। তোমাদের মধ্যে এমনকি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চেয়েও স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি একথা জানতে সক্ষম যে, আজকের কার্য স্বর্গের ঈশ্বর, যিনি দেহে রূপান্তরিত হয়েছেন, তাঁরই কার্য। এটা তোমাদের প্রতিভাধর অনন্যসাধারণ মানুষে পরিণত করার সংক্রান্ত কোনো কার্য নয়; এর উদ্দেশ্য মানব-জীবনের তাৎপর্যকে জানতে, মানবিক সত্তার গন্তব্যকে জানতে এবং ঈশ্বর ও তাঁর সমগ্রতাকে জানতে তোমাদের সহায়তা করা। তোমার জানা উচিৎ যে তুমি স্রষ্টার হাতে ধৃত একটি সৃজিত বস্তু। তোমার কী প্রণিধান করা উচিৎ, তোমার কী সম্পাদন করা উচিৎ, এবং কেমন করে তোমার ঈশ্বরকে অনুসরণ করা উচিৎ – এগুলিই কি সেই সত্যসমূহ নয়, যা তোমাদের অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে? এগুলিই কি সেই দর্শন নয়, যা তোমার অবলোকন করা উচিৎ?

মানুষ একবার দর্শন পেয়ে গেলে, তারা একটা বুনিয়াদের অধিকারী হয়। তুমি যখন এই বুনিয়াদের ভিত্তিতে অনুসরণ কর, তখন প্রবেশ করা অনেক সহজতর হবে। সেই অর্থে, প্রবেশ করার জন্য তোমার একবার একটা বুনিয়াদ থাকলে, তোমার কোনো আশঙ্কা রইবে না, এবং তোমার পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করা খুব সহজ হয়ে যাবে। দর্শনসমূহের উপলব্ধি ও ঈশ্বরের কার্যকে জানার এই দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ; তোমাদের অস্ত্রভাণ্ডারে তোমরা অবশ্যই এটি যুক্ত করবে। তুমি যদি সত্যের এই দিকটির দ্বারা সজ্জিত না হও, এবং কীভাবে অনুশীলনের পথ বিষয়ে কথা বলতে হয় শুধু এটুকুই মাত্র জানো, তাহলে তুমি ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ হবে। আমি আবিষ্কার করেছি যে তোমাদের অনেকে সত্যের এই দিকটির উপর জোর দাও না, এবং যখন এর বিষয়ে শ্রবণ কর, মনে হয় তোমরা যেন শুধু বাক্য ও মতবাদসমূহ শ্রবণ করছো। একদিন তুমি পরাভূত হবে। বর্তমান সময়ের কিছু উচ্চারণ আছে যেগুলি তুমি ঠিকমতো উপলব্ধি কর না ও স্বীকার কর না; সেক্ষেত্রে, তোমার ধৈর্যসহকারে অন্বেষণ করা উচিৎ, এবং একটা দিন আসবে যখন তুমি ঠিকই উপলব্ধি করবে। নিজেকে ক্রমাগত আরো বেশি দর্শনের দ্বারা সজ্জিত করো। এমনকি যদি তুমি মাত্র কয়েকটা আধ্যাত্মিক মতবাদ অনুধাবন করে থাকো, দর্শনের প্রতি কোনো মনোযোগ না দেওয়ার থেকে সেটাও শ্রেয়তর, এবং আদৌ কিছু না-বোঝার থেকে ভালো তো বটেই। তোমার প্রবেশের জন্য এই সবকিছু সহায়ক, এবং এগুলিই তোমার সেই সংশয়গুলিকে বিদূরিত করবে। তোমার পূর্বধারণার দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার চেয়ে এই-ই শ্রেয়তর। বুনিয়াদ হিসেবে তোমার যদি এই দর্শনগুলি থাকে, তাহলে তুমি অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। তোমার কোনো ধরণেরই কোনো সংশয় থাকবে না, এবং সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। সবসময় এরকম বিভ্রান্ত, সংশয়াপন্ন ভাবে ঈশ্বরের অনুসরণ করার দরকারটা কী? এটা কি বালিতে তোমার মাথা গুঁজে রাখার অনুরূপ নয়? সদর্প পদক্ষেপে ও কেতাদুরস্ত চালে রাজ্যে প্রবেশ করাটা কী চমৎকার হবে! এত সংশয়াকীর্ণ কেন? তুমি কি কেবল নিজেকে ডাহা নরকের মধ্যে স্থাপন করছো না? একবার তুমি যিহোবার কার্য সম্বন্ধে, যীশুর কার্য সম্বন্ধে, এবং এই পর্যায়ের কার্য সম্বন্ধে উপলদ্ধি অর্জন করে ফেললে, তুমি একটা ভিত্তি পাবে। এই মুহূর্তে তুমি ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হবে বলে কল্পনা করতে পারো। কিছু লোক বলে, “যখন সময় আসবে এবং পবিত্র আত্মা মহান কার্যটি শুরু করবেন, আমি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে সক্ষম হবো। আমি যে এই মুহূর্তে প্রকৃতই কিছু বুঝি না এই সত্যিটার কারণ হল পবিত্র আত্মা আমাকে সেভাবে আলোকিত করেননি।” ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, তুমি যদি এখন সত্যটি[গ] স্বীকার করতে ইচ্ছুক হও, তাহলে যখন সময় আসবে তখন তুমি এটা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করবে। ব্যাপারটা আবশ্যিকভাবেই এরকম নয়! তুমি বিশ্বাস কর যে তুমি বর্তমানে খুব ভালোভাবে প্রস্তুত, এবং ওই ধর্মীয় লোকজন ও শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকদের উত্তর দিতে, এবং এমনকি তাদের খণ্ডন করতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। সত্যিই কি তুমি তা করতে সক্ষম হবে? তোমার কেবল ওই ভাসা-ভাসা অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন উপলব্ধির কথা তুমি বলতে পার? তুমি যেমন ভাবছ যে, যতদিন ঈশ্বর কার্যরত আছেন, সত্যের দ্বারা সজ্জিত হলে, সত্যের যুদ্ধে লড়াই করলে ও ঈশ্বরের নামে সাক্ষ্য দিলেই সবকিছু নিষ্পন্ন হয়ে যাবে – বিষয়টি সেরকম নয়। সেই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের দ্বারা তুমি বিমূঢ় হয়ে যেতে পার, আর তখন তুমি নির্বাক হয়ে যাবে। চাবিকাঠিটি হল, বর্তমান পর্যায়ের কার্য বিষয়ে তোমার স্বচ্ছ উপলব্ধি আছে কি নেই, এবং এর সম্বন্ধে তুমি প্রকৃতপক্ষে কতটা জানো। তুমি যদি শত্রুবাহিনীকে দমন করতে না পার বা ধর্মীয় বাহিনীকে পরাজিত করতে না পার, তাহলে তখন কি তুমি মূল্যহীন হয়ে যাবে না? তুমি বর্তমানের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তোমার নিজের চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছ, এবং তোমার নিজের কর্ণে তা শ্রবণ করেছো, কিন্তু, অন্তিমে যদি তুমি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হও, তাহলে তখনও কি তোমার জীবন ধারণ করে যাওয়ার ধৃষ্টতা থাকবে? কার কাছে তুমি মুখ দেখাতে সমর্থ হবে? এখন কল্পনা কোরো না যে ব্যাপারটা এত সহজ হবে। ভবিষ্যতের কার্য তুমি যত সহজ হবে বলে কল্পনা কর, তা ততটা সহজ হবে না; সত্যের যুদ্ধে লড়াই করাটা এতটাই মুখের কথা নয়, এমন অনায়াসসাধ্যও নয়। এই মুহূর্তে, তোমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার; যদি তুমি সত্যের দ্বারা প্রস্তুত না-হও, তাহলে যখন সময় আসবে এবং পবিত্র আত্মা অতিপ্রাকৃতিক ভাবে কার্য করবেন না, তখন তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পাদটীকাসমূহ:

ক. মূল পাঠে “তারা মনে করে” বাক্যাংশটি অনুপস্থিত।

খ. মূল পাঠে “তাঁকে” শব্দটি অনুপস্থিত।

গ. মুল পাঠে “সত্যটি” শব্দটি অনুপস্থিত।


পথের অন্তিম বিস্তারটি তোমার কীভাবে চলা উচিৎ

এখন তোমরা পথের চূড়ান্ত বিস্তারে এসে উপনীত হয়েছো, এবং এটি পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। তুমি সম্ভবত অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছো, প্রচুর কাজ করেছো, অনেক রাস্তা পরিভ্রমণ করেছো, এবং প্রভূত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেছো; সম্ভবত তোমার বর্তমান স্থিতিতে পৌঁছানোটা সহজ হয়নি। সম্প্রতি যে যন্ত্রণার তুমি সম্মুখীন হচ্ছো তা যদি সহ্য করতে না পারো এবং অতীতে যেমন করেছিলে তা-ই যদি তুমি চালিয়ে যাও, তাহলে তোমাকে নিখুঁত করা যাবে না। এই বাক্যগুলি তোমায় আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে নয়–এগুলি বাস্তব সত্য। ঈশ্বরের প্রভূত কার্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর পিতর কিছু বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি এবং অনেকখানি বিচারক্ষমতাও লাভ করেছিল। সেবাদানের নীতি সম্পর্কে সে অনেক বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং পরবর্তীকালে যীশু তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে সমর্থ হয়েছিল। যে ব্যাপক পরিমার্জন সে লাভ করেছিল তার প্রধান কারণ ছিল, তার নিজের দ্বারা সম্পাদিত বিষয়গুলির জন্যও সে ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত ঋণী বোধ করতো, এবং মনে করতো তাঁর ঋণ সে কখনো পরিশোধ করতে পারবে না। পিতর এটাও উপলব্ধি করেছিল যে মানুষ অত্যন্ত ভ্রষ্ট, এবং এই কারণে সে তার বিবেকে অপরাধবোধ অনুভব করতো। যীশু পিতরকে অনেককিছু বলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি যখন বলা হয়েছিল তখন সে তার খুব সামান্য অংশই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং মাঝে মাঝে সে তখনও কিছু পরিমাণ প্রতিরোধ ও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতো। যীশু ক্রুশকাঠে পেরেকবিদ্ধ হওয়ার পর অবশেষে সে একধরনের উদ্বোধনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, এবং তার অন্তরে সে নিজের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনাবোধ অনুভব করেছিল। অন্তিমে, এমন একটা পর্যায় এসেছিল যখন ভ্রান্ত কোনো মতামত থাকাটা তার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হতো। তার নিজের পরিস্থিতি সে খুব ভালোভাবে জানতো, এবং প্রভুর পবিত্রতাও সে ভালো রকমই বুঝতো। ফলস্বরূপ, তার মধ্যে আরো বেশি করে প্রভুর প্রতি প্রেমপূর্ণ এক হৃদয় বিকাশ লাভ করেছিল, এবং তার নিজের জীবনের বিষয়ে সে আরো নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে সে প্রভূত কষ্ট ভোগ করেছিল, এবং যদিও মাঝে মাঝে মনে হতো তার মারাত্মক কোনো অসুস্থতা আছে এবং এমনকি তাকে মৃত বলেও মনে হতো, কিন্তু এইভাবে বারবার পরিমার্জিত হওয়ার পর সে নিজের সম্বন্ধে গভীরতর উপলব্ধি লাভ করে, এবং তার মধ্যে প্রভুর প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসা বিকশিত হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে তার সমগ্র জীবনটা পরিমার্জন, এবং আরো বেশি করে, শাস্তির মধ্যেই ব্যয়িত হয়েছিল। অন্য যেকোনো মানুষের তুলনায় তার অভিজ্ঞতা ছিল স্বতন্ত্র, এবং তার ভালোবাসা নিখুঁত হয়নি এমন যেকোনো মানুষকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাকে যে একটা নমুনা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল তার কারণ সে তার জীবৎকালে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি সবচেয়ে বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। যদি তোমরা প্রকৃতই ঠিক পিতরের মতো করে পথের অন্তিম বিস্তারটি হেঁটে যেতে সক্ষম হও, তাহলে এমন একটিও কোনো জীবিত সত্তা নেই যে তোমাদের আশীর্বাদ কেড়ে নিতে পারে।

পিতর একজন বিবেকবান মানুষ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে এমন মানবিকতা থাকা সত্ত্বেও, সে প্রথম যখন যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করে, তখন অনিবার্যভাবেই তখন তার অনেক প্রতিরোধধর্মী ও বিদ্রোহাত্মক ধারণা ছিল। কিন্তু যীশুকে অনুসরণ করা কালীন সে এই বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেনি, ভেবেছিল মানুষের এমনই হওয়া উচিৎ। তাই, প্রথমে সে কোনো অনুতাপ বোধ করেনি, এবং তার বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপও করা হয়নি। যীশু পিতরের প্রতিক্রিয়াগুলিকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেননি, বা এই বিষয়ে তিনি মনোযোগও দেননি, বরং তাঁর যা করার কথা শুধু সেই কাজই তিনি করে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো পিতর বা অন্য কারো ভুল ধরতে যাননি। তুমি বলতে পারো: “তাদের এই সমস্ত ধারণার বিষয়ে যীশু জানতেন না, তা কি হতে পারে?” আদৌ পারে না! তিনি পিতরকে সম্যক জানতেন বলেই–বস্তুতই, বলা যেতে পারে পিতরের সম্বন্ধে তাঁর খুব ভালো উপলব্ধি ছিল–যীশু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি মানবজাতিকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু তাদের করুণাও করতেন। তোমাদের মধ্যে কি বর্তমানে এমন অনেক মানুষ নেই যারা পৌল যেমন ছিল ঠিক তেমন-ই প্রতিরোধী এবং যাদের প্রভু যীশুর প্রতি সে-সময়ে পিতরের যেমন অনেক পূর্বধারণা ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে? আমি বলি, সবথেকে ভালো হতো যদি তুমি তোমার তৃতীয় চেতনা, তোমার কল্পমূর্ত চেতনা, যা নির্ভরযোগ্য নয় এবং যা বহুপূর্বেই শয়তানের ভ্রষ্টতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে–সেই চেতনাকে খুব বেশি বিশ্বাস না করতে। তুমি কি মনে করো তোমার বোধশক্তি নিখুঁত ও ত্রুটিহীন? পৌল অনেকবার প্রভু যীশুকে যে প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু যীশুর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। এমন কি হতে পারে, যীশু অসুস্থকে নিরাময় এবং দানবদের বিতাড়ন করতে পারতেন, তবু পৌলের মধ্যের “দানব”-কে বহিষ্কার করতে তিনি অক্ষম ছিলেন? এমন কীভাবে হয় যে, যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের পরে পৌল যখন যীশুর শিষ্যদের যথেচ্ছভাবে গ্রেফতার করে চলেছে, কেবল তখনই অবশেষে যীশু দামাস্কাসের রাস্তায় তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে আঘাত হানেন? এমন কি হতে পারে যে প্রভু যীশু অত্যন্ত মন্থর গতিতে ক্রিয়াশীল হয়েছেন? নাকি কারণটা এই যে দেহরূপী থাকাকালীন তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না? আমার অজ্ঞাতসারে তুমি যখন গোপনে ধ্বংসাত্মক ও প্রতিরোধী হয়ে ওঠো, তুমি কি মনে করো আমি জানতে পারি না? তুমি কি ভাবো যে, পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আলোকপ্রাপ্তির যে ছিটেফোঁটা তুমি আহরণ করেছো, আমাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা যাবে? পিতর যখন অপরিণত ছিল, যীশুর সম্বন্ধে সে তখন নানান ধারণা পোষণ করতো, তাহলে তাকে কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয় না? এই মুহূর্তে, কোনো দোষারোপ ব্যতিরেকেই অনেক মানুষ অনেক কিছু করছে, এবং এমনকি যখন তাদের পরিষ্কার করে জানানো হয় যে তারা যা করছে তা ঠিক নয়, তারপরেও তারা শোনে না। এটা কি সম্পূর্ণত মানুষের বিদ্রোহপ্রবণতার ফলশ্রুতি নয়? অধুনা আমি অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু এখনও তোমাদের মধ্যে বিবেক বিষয়ে উপলব্ধির লেশমাত্র নেই, তাহলে কেমন করে তুমি পথের অন্তিম বিস্তারটুকু চলতে ও পথ শেষ না হওয়া অবধি হেঁটে যেতে সক্ষম হবে? এ-প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম বলে কি তোমার মনে হয় না?

বিজিত হওয়ার পর মানুষ ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনকে মান্য করতে সক্ষম হয়; ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তাদের বিশ্বাস ও সঙ্কল্প উভয়ই থাকে, এবং তাঁর অনুসরণ করতে তারা এগুলির উপর নির্ভর করে। তাহলে পথের অন্তিম বিস্তারটুকু কীভাবে চলা যায়? তোমার ক্লেশভোগের অভিজ্ঞতার দিনগুলিতে, সকল দুঃখকষ্ট তোমায় সহ্য করতেই হবে, এবং তোমার অবশ্যই যন্ত্রণাস্বীকারের সঙ্কল্প থাকতে হবে; একমাত্র এই উপায়েই তুমি পথের এই বিস্তারটুকু ভালোভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। তুমি কি মনে করো পথের এই বিস্তারটুকু অতিক্রম করা এতই সহজ? যে ক্রিয়াকলাপগুলি তোমায় নির্বাহ করতে হবে সেটা তোমার জেনে রাখা উচিৎ; অবশ্যই তোমরা তোমাদের ক্ষমতাকে উন্নীত করবে এবং নিজেদের পর্যাপ্ত সত্যের দ্বারা সজ্জিত করবে। এটা এক-দুই দিনের কাজ নয়, আর তুমি যেমন ভাবছো ততটা সহজও নয়! পথের শেষ বিস্তারটুকু চলার বিষয়টা নির্ভর করে তোমার প্রকৃতই কী ধরনের বিশ্বাস ও সঙ্কল্প আছে তার উপর। পবিত্র আত্মা যে তোমার মধ্যে কার্য করে চলেছেন সম্ভবত তুমি তা দেখতে পাও না, কিম্বা হয়তো তুমি গির্জায় পবিত্র আত্মার কার্যকে সনাক্ত করতে অক্ষম, আর সেই কারণেই তুমি নিরাশাবাদী ও ভগ্নমনোরথ এবং সম্মুখের পথের বিষয়ে হতাশাগ্রস্ত। বিশেষত, অতীতের সকল মহারথীর পতন ঘটেছে–এই সবকিছুই কি তোমার কাছে একটা আঘাত নয়? এই বিষয়গুলি তোমার কীভাবে দেখা উচিৎ? তোমার বিশ্বাস আছে, নাকি নেই? বর্তমানের কার্যকে তুমি কি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করো, না কি করো না? এই বিষয়গুলিই নিরূপণ করতে পারে অন্তিমের পথটুকু তুমি সফলভাবে হাঁটতে সক্ষম কিনা।

কেন বলা হয় যে তোমরা এখন পথের অন্তিম বিস্তারে উপনীত? বলা হয় কারণ তোমাদের যা উপলব্ধি করা উচিৎ তার সবই তোমরা উপলব্ধি করেছো, এবং মানুষের যা অর্জন করা উচিৎ তার সবই আমি তোমাদের বলেছি। তোমাদের উপর যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে সে বিষয়েও সবকিছু আমি তোমাদের বলেছি। তাই, বর্তমানে তোমরা যে পথে হাঁটছো তা হল যে পথে আমি মানুষকে চালিত করি তার অন্তিম অংশ। আমার কেবলমাত্র চাহিদা হল যে তোমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সামর্থ্য অর্জন করো; সর্বদা ও সকল মুহূর্তে তোমার চলার একটা পথ থাকবেই, আগের মতই তুমি তোমার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করবে, এবং একটা স্বাভাবিক মানবিক জীবন যাপন করবে। বর্তমানে আমি তোমায় এই ভাবে জীবন যাপন করার পথে চালিত করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন আমি আর তোমাদের পরিচালিত করবো না, তখনও কি তোমরা সক্ষম হবে? তখনও কি তোমরা এগিয়ে চলতে সমর্থ হবে? পিতরের অভিজ্ঞতাটি এই রকম: যীশু যখন তাকে পরিচালিত করছিলেন, তার কোনো উপলব্ধি ছিল না; সবসময় সে শিশুর মতো নিরুদ্বিগ্ন ও ভাবনাহীন ছিল, এবং তার কাজকর্মে সে ছিল লঘুচিত্ত। কেবল যীশু বিদায় নেওয়ার পরেই সে তার স্বাভাবিক মানবিক জীবন শুরু করে। কেবল যীশুর প্রস্থানের পরেই তার অর্থপূর্ণ জীবনের সূচনা হয়। তার মধ্যে স্বাভাবিক মানবিকতার কিছু বোধ ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলি থাকা উচিৎ তার কিছুটা বিদ্যমান ছিল ঠিকই, তবু যীশুর প্রস্থানের আগে তার প্রকৃত অনুভব ও অন্বেষণের নবসূচনা ঘটে নি। তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতিটা কী? তোমায় আমি এখন এই পথে চালিত করছি এবং তুমি ভাবছো এই পথ অতি চমৎকার। এখানে এমন কোনো প্রতিবেশ বা পরীক্ষা নেই তোমায় যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এই প্রণালীতে তুমি প্রকৃতই কী ধরনের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী তা জানার কোনো উপায় নেই, তুমি যথার্থই সত্যের অন্বেষণকারী কিনা তা-ও জানার কোনো উপায় নেই। তুমি মুখে বলো যে তুমি তোমার নিজের উপাদানকে উপলব্ধি করো, কিন্তু এগুলো ফাঁকা বুলি মাত্র। ভবিষ্যতে, যখন তুমি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হবে, একমাত্র তখনই তোমার উপলব্ধি পরীক্ষিত হবে। বর্তমানে, তোমার উপলব্ধি এমনতর: “আমি জানি যে আমার দেহ অতি ভ্রষ্ট, এবং মানুষের দেহের উপাদান হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তাঁকে প্রতিরোধ করা। ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমেই তিনি মানুষকে গড়ে তোলেন। এখন আমি তা উপলব্ধি করেছি এবং, ঈশ্বরের ভালোবাসা পরিশোধ করতে আমি ইচ্ছুক।” কিন্তু এটা বলা সহজ। পরবর্তীকালে তোমায় যখন দুঃখকষ্ট, বিচার ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হবে, এগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া তখন সহজ হবে না। তোমরা প্রতিদিন এই পথ অনুসরণ করো, কিন্তু তারপরেও তোমরা এখনো তোমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অব্যাহত রাখতে অক্ষম। পরিস্থিতিটা আরো খারাপ হবে যদি আমি তোমাদের অব্যাহতি দিই এবং তোমাদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ না দিই; অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হবে এবং লবণ-নির্মীত স্তম্ভে, লজ্জার একটি প্রতীকে, পরিণত হবে। এমনতর পরিণাম খুবই সম্ভাব্য। তুমি কি এ-বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন নও? পিতর এই ধরনের পরিবেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং এরকম যন্ত্রণা সহন করেছিল, কিন্তু তবু সে তার অবস্থানে সুদৃঢ় ছিল। তুমি যদি এই ধরনের প্রতিবেশের সম্মুখীন হও, তোমার অবস্থানে তুমি অটল থাকতে পারবে তো? পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু যা-কিছু বলেছিলেন ও যে-সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন সেগুলি পিতরকে একটা ভিত্তি প্রদান করে, এবং এই ভিত্তি থেকেই সে তার পরবর্তী পথে হেঁটে যায়। তোমরা কি সেই স্তরে পৌঁছাতে পার? যে সকল পথে তুমি হেঁটেছো এবং যে সকল সত্য তুমি উপলব্ধি করেছো–সেগুলি কি তোমার ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে যার উপর ভবিষ্যতে তুমি সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পারবে? পরবর্তী কালে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলি কি তোমার দর্শন হয়ে উঠতে পারে? সত্যিটা তোমাদের আমি বলবো–কেউ এমন বলতেই পারতো যে মানুষ অধুনা যা উপলব্ধি করে তা শুধুই মতবাদ। এর কারণ, যে বিষয়গুলি তারা উপলব্ধি করে সেগুলির সম্বন্ধে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তুমি যে এখনও পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পেরেছো তার একমাত্র কারণ হল তুমি নতুন এক আলোর দ্বারা চালিত হয়েছো। তোমার নৈতিক মূল্যবোধ একটা বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে যে এমন সম্ভব হয়েছে তা নয়, বরং কারণটা হল এই যে আমার বাক্য পথ দেখিয়ে তোমায় বর্তমান দিনে উপনীত করেছে; তোমার প্রভূত বিশ্বাস আছে বলেই যে এমনটা ঘটেছে তা-ও নয়, বরং ঘটেছে আমার বাক্যের প্রজ্ঞার কারণে, যা আজ অবধি অনুসরণ করে চলা ব্যতীত অন্যকিছু করতে তোমায় অসমর্থ করে তুলেছে। এই মুহূর্তে আমি যদি কথনে ক্ষান্তি দিই, আমার বক্তব্য যদি উচ্চারণ না করি, তাহলে তুমি তোমার পথ-চলা অব্যাহত রাখতে পারবে না, এবং অচিরেই তোমার অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। এটাই কি তোমাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা নয়? কোন কোন বিষয়ে প্রবেশ করতে হয় এবং কোন কোন বিষয়ে তোমার ঘাটতিগুলি পূরণ করতে হয় সে বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। কেমন করে একটা অর্থপূর্ণ মানবজীবন যাপন করতে হয়, কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রত্যর্পণ করতে হয়, বা কীভাবে একটা বলিষ্ঠ ও জোরালো সাক্ষ্য দেওয়া যায়, সে বিষয়েও তোমাদের কোনো উপলব্ধি নেই। এই বিষয়গুলি অর্জনে তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমরা একই সাথে অলস ও নির্বোধ! তোমরা কেবল অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারো, আর যার উপর তোমরা নির্ভর করো তা হল এই নতুন আলো, এবং যিনি সম্মুখে থেকে তোমাদের পরিচালনা করছেন। তুমি যে আজ অবধি লেগে থাকতে পেরেছো তার কারণ তুমি সর্বতোভাবে নতুন আলো ও সাম্প্রতিকতম উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল থেকেছো। তোমরা একেবারেই পিতরের মতো নও, সত্য পন্থা অন্বেষণে যার নৈপুণ্য ছিলো, বা ইয়োবের মতোও নও, যে একনিষ্ঠভাবে যিহোবার আরাধনা করতে এবং এই বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল যে, যিহোবা যেভাবেই তার পরীক্ষা নিন না কেন, এবং তিনি তাকে আশীর্বাদ করুন বা না-করুন, যিহোবাই ঈশ্বর। তুমি কি এমন করতে সক্ষম? তোমরা কীভাবে বিজিত হয়েছো? একটা দিক হল বিচার, শাস্তি ও অভিশাপ বর্ষণ, এবং অন্য দিকটি হল সেইসব রহস্য যা তোমাদের জয় করে। তোমরা সবাই গর্দভের মতো। যে বিষয়ে আমি বক্তব্য রেখেছি তা যদি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুউচ্চ স্তরের না হয়, যদি কোনো রহস্য না থাকে, তাহলে তোমরা বিজিত হতে পারো না। যদি এমন হতো যে এক ব্যক্তি ধর্মোপদেশ দান করছে, এবং তারা সবসময় অনেক দিন ধরে একই বিষয়ে উপদেশ দেয়, তাহলে তোমরা সবাই দুই বছরের মধ্যে বিদায় নিয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়তে; লেগে থাকতে সক্ষম হতে না। কীভাবে গভীরে যেতে হয় তোমরা জানো না, এটাও জানো না কীভাবে সত্যের বা জীবন-পথের অন্বেষণ করতে হয়। তোমরা একমাত্র যা বোঝো তা হল, সেই রকম কিছুকে গ্রহণ করা যা তোমাদের কাছে যা অভিনব মনে হয়, যেমন রহস্য ও দর্শনের বিষয়ে, বা পিতরের অভিজ্ঞতার বিষয়ে, বা যীশুর ক্রুশারোহণের পটভূমির বিষয়ে শ্রবণ করা… তোমরা কেবল এই সব বিষয়ে শ্রবণ করতে আগ্রহী, আর যত শোনো ততই তোমরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠো। তোমরা এসব কেবল শুনছো তোমাদের দুঃখ ও একঘেয়েমি দূর করার জন্য। সম্পূর্ণভাবে এই অভিনব বিষয়গুলির দ্বারাই তোমাদের জীবন অব্যাহত থাকে। তুমি কি মনে করো যে তোমার নিজস্ব বিশ্বাসের দ্বারাই তুমি আজ যেখানে সেখানে পৌঁছেছো? তোমরা যে নগণ্য ও যৎসামান্য আত্মিক উচ্চতার অধিকারী, এ কি তা-ই নয়? কোথায় তোমাদের চারিত্রিক অখণ্ডতা? কোথায় তোমাদের মানবতা? তোমরা কি মনুষ্য জীবনের অধিকারী? নিখুঁত হওয়ার কয়টি উপাদান তোমাদের মধ্যে আছে? আমি যা বলছি তা কি বাস্তব সত্য নয়? এইভাবে আমি বাক্য উচ্চারণ ও কার্য সম্পাদন করি, কিন্তু তারপরেও তোমরা নামমাত্র মনোযোগ দাও। অনুসরণ করার সময় তোমরা পর্যবেক্ষণও করো। তোমরা সবসময় একটা নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি বজায় রাখো, এবং তোমরা সর্বদা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হও। এইভাবেই তোমরা সকলে অগ্রসর হয়েছো; কেবলমাত্র শাস্তি, পরিমার্জন ও শোধন তোমাদেরকে তোমাদের আজকের অবস্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। জীবনে প্রবেশের বিষয়ে শুধুমাত্র কিছু ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করা হলে তোমরা সকলে কি অনেক পূর্বেই চুপিসারে পালিয়ে যেতে না? তোমাদের প্রত্যেকে আগের জনের চেয়ে বেশি উন্নাসিক, কিন্তু বাস্তবে তোমাদের উদর কেবলমাত্র নোংরা জলে পরিপূর্ণ। তোমরা আজ অবধি যে লেগে থাকতে পেরেছো তার একমাত্র কারণ হল তোমরা কয়েকটি রহস্য উপলব্ধি করতে পেরেছো, এমন কিছু বিষয় যা মানুষ পূর্বে উপলব্ধি করেনি। অনুসরণ না করার কোনো কারণ তোমাদের নেই, তাই তোমরা কোনো প্রকারে নিজেদের শক্ত করে ভিড়কে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছো। এটা এমন একটা ফলাফল যা শুধুমাত্র আমার বাক্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, এবং এটা অবশ্যই এমন কোনো কৃতিত্ব নয় যা তোমরা নিজেরাই সুসম্পন্ন করেছো। তোমাদের বড়াই করার কিছু নেই। তাই, এই পর্যায়ের কাজে তোমাদের বর্তমান সময়ে পথ দেখিয়ে আনা হয়েছে মূলত বাক্যের দ্বারা। তা না হলে, তোমাদের মধ্যে কে মান্য করতে সমর্থ হতো? আজ অবধি লেগে থাকতে কে সক্ষম হতো? শুরু থেকেই, তোমরা প্রথম সম্ভাব্য মুহূর্তেই প্রস্থান করতে চেয়েছিলে, কিন্তু সেই স্পর্ধা তোমরা দেখাওনি; তোমাদের সাহসের অভাব ছিলো। আজ অবধি তোমরা দায়সারা ভাবে অনুসরণ করে এসেছো।

কেবলমাত্র যীশু ক্রুশকাঠে পেরেকবিদ্ধ হয়ে বিদায় নেওয়ার পরেই পিতর তার নিজের পথে যাত্রা শুরু করে এবং যে পথে তার চলা উচিৎ সেই পথে চলা আরম্ভ করে; কেবল তার নিজের অপর্যাপ্ততা ও ঘাটতিগুলি আবিষ্কার করার পরেই সে নিজেকে সজ্জিত করতে শুরু করে। সে লক্ষ্য করে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা নগণ্য এবং কষ্টভোগ করার সঙ্কল্প তার অপ্রতুল, তার কোনো অন্তর্দৃষ্টি নেই, এবং তার বিচারবুদ্ধির ঘাটতি আছে। সে দেখলো যে তার মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা যীশুর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং অনেককিছু আছে যেগুলি বিদ্রোহাত্মক, প্রতিরোধী ও মানবিক ইচ্ছার দ্বারা কলঙ্কিত। কেবলমাত্র এর পরেই সে প্রত্যেক অভিমুখে প্রবেশাধিকার লাভ করে। যীশু তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়, যীশু তার অবস্থাকে অনাবৃত করেন এবং পিতর তা স্বীকার করে নেয় ও যীশুর বাক্যের সঙ্গে একমত হয়, তবু এরপরেও পরবর্তীকাল পর্যন্ত তার প্রকৃত উপলব্ধির অভাব ছিল। কারণ, সেই সময়ে তার নিজের আত্মিক উচ্চতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিছুই ছিল না। অর্থাৎ, তোমাদের পরিচালিত করতে আমি এখন কেবল বাক্যকে ব্যবহার করছি, এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যে তোমাদের নিখুঁত করা অসম্ভব, এবং তোমাদের সামর্থ্য কেবল সত্যকে উপলব্ধি করতে ও জানতে সক্ষম হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর কারণ তোমায় জয় করা ও তোমায় অন্তর থেকে প্রত্যয়িত করাটাই হল সাম্প্রতিক কার্য, এবং কেবলমাত্র মানুষ বিজিত হওয়ার পরেই তাদের মধ্যে কিছুজনকে নিখুঁত করা হবে। এই মুহূর্তে, তোমার দ্বারা উপলদ্ধ দর্শন ও সত্যগুলি তোমার ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার জন্য বুনিয়াদ পত্তন করছে; ভবিষ্যৎ ক্লেশভোগের সময় তোমাদের সকলের এই বাক্যগুলির বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকবে। পরবর্তীকালে, তোমার উপর যখন বিচার নেমে আসবে ও তুমি কষ্টভোগের ভিতর দিয়ে যাবে, তখন তুমি আজ যে-কথা বলো তা তোমার স্মরণে আসবে, যেমন: “যেমনই কষ্টভোগ, বিচার ও ভয়ানক বিপর্যয়ের আমি সম্মুখীন হই না কেন, আমি অবশ্যই ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করবো।” প্রথমে পিতরের ও তারপর ইয়োবের অভিজ্ঞতাগুলির কথা স্মরণ করো–আজকের কথাগুলি তোমায় মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করবে। একমাত্র এই ভাবেই তোমার বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। সেই সময়ে, পিতর বলেছিল যে, সে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি গ্রহণের উপযুক্ত নয়, এবং যখন সময় আসবে তুমিও ইচ্ছুক হবে যাতে সকল মানুষ তোমার মাধ্যমে ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি অবলোকন করতে পারে। তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিচার ও শাস্তি গ্রহণ করবে, এবং তাঁর বিচার, শাস্তি ও অভিসম্পাত তোমার কাছে এক সান্ত্বনা হয়ে উঠবে। এখন, তোমার সত্যের দ্বারা সজ্জিত না হওয়াটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ব্যতিরেকে তুমি যে কেবল ভবিষ্যতে নিজের অবস্থানে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অক্ষম হবে তা-ই নয়, উপরন্তু তুমি চলতি কার্যের অভিজ্ঞতা লাভেও অসমর্থ হতে পারো। তা-ই যদি হয়, তুমি কি বিতাড়িত ও দণ্ডিত মানুষদের একজন হবে না? এই মুহূর্তে তোমায় কোনো বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না, এবং যে বিষয়গুলিতে তোমার ঘাটতি রয়েছে, সেগুলি আমি তোমায় সরবরাহ করেছি; আমি সকল অভিমুখ থেকে কথা বলি। তোমরা খুব বেশি কষ্ট সহ্য করো নি; কোনো রকম মূল্য না চুকিয়ে যা প্রাপণীয় তা-ই শুধু তোমরা গ্রহণ করো, এবং, তার চেয়েও বড়ো কথা, তোমাদের নিজস্ব কোনো যথার্থ অভিজ্ঞতা বা অন্তর্দৃষ্টি নেই। তাই, তোমরা যা উপলব্ধি করো তা তোমাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা নয়। তোমরা উপলব্ধি, জ্ঞান ও অবলোকনেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তোমরা খুব বেশি ফসল কেটে ঘরে তোলো নি। আমি যদি তোমাদের প্রতি কখনো কোনো মনোযোগ না দিয়ে তোমাদের নিজের গৃহে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে দিতাম, অনেক আগেই তোমরা ত্বরিত বেগে ছুটে এই বিশাল উন্মুক্ত পৃথিবীতে পালিয়ে যেতে। যে পথে ভবিষ্যতে তোমরা চলবে তা হবে এক যন্ত্রণাকীর্ণ গমনপথ, এবং তোমরা যদি সাফল্যের সঙ্গে পথের চলতি বিস্তারটুকু হেঁটে যাও, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা যখন আরো বড়ো শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন তোমাদের সাক্ষ্য থাকবে। তুমি যদি মানব জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করো এবং মানব জীবনের সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকো, এবং ঈশ্বর তোমার সাথে যেমনই আচরণ করুন না কেন, ভবিষ্যতে তুমি যদি তাঁর পরিকল্পনার অধীনে কোনো নালিশ বা বিকল্প অনুসন্ধান ছাড়াই আত্মসমর্পণ করো, এবং তুমি যদি ঈশ্বরের কাছে কোনো দাবি না রাখো, তাহলে এই ভাবে তুমি একজন মূল্যবান ব্যক্তি হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে, তুমি কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাও নি, তাই কোনোরকম পার্থক্যকরণ ছাড়াই তুমি যা-খুশি মান্য করে যেতে পারো। তুমি বলো যে, ঈশ্বর যেভাবেই পরিচালিত করুন সেই পথ যথার্থ, এবং, তুমি তাঁর সকল সমন্বয়সাধনের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। ঈশ্বর তোমায় শাস্তিই দিন কি অভিশাপই দিন, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে তুমি ইচ্ছুক থাকবে। এই সবকিছু বলার পরেও, তুমি এখন যা বলছো তা আবশ্যিকভাবে তোমার আত্মিক উচ্চতার প্রতিনিধিত্ব করে না। এখন তুমি যা-যা করতে ইচ্ছুক তা প্রমাণ করে না যে তুমি শেষ অবধি অনুসরণ করে যেতে সক্ষম। যখন তোমার উপর ভয়ানক কষ্টভোগ নেমে আসবে, বা যখন তুমি কোনো নিপীড়ন বা নিগ্রহ বা আরো বড়ো কোনো বিচারের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন তুমি ওই কথাগুলি বলতে সমর্থ হবে না। তখনো তুমি যদি ওই ধরনের উপলব্ধি বজায় রাখতে পারো এবং তোমার অবস্থানে অটল থাকতে পারো, তখন তা-ই হবে তোমার আত্মিক উচ্চতা। পিতর সেই সময়্টায় কেমন ছিল? পিতর বলেছিল: “প্রভু, তোমার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করবো। তুমি যদি আমার মৃত্যু চাও, আমি মৃত্যু বরণ করবো!” সেই সময়ে সে এ-ভাবেই প্রার্থনা করেছিল। সে এ-ও বলেছিল: “অন্যেরা যদি তোমায় ভালো না-ও বাসে, আমি অবশ্যই শেষ অবধি তোমায় ভালোবাসবো। সর্ব সময়ে আমি তোমার অনুসরণ করবো।” সেই সময়ে সে এ-কথাই বলেছিল, কিন্তু তার উপর যখনি বিচার নেমে আসে, সে ভেঙে পড়ে ও কেঁদে ফেলে। তোমরা সকলেই জানো যে পিতর প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করেছিল, জানো না কি? এমন অনেক মানুষ আছে যারা, যখন তাদের উপর বিচার নেমে আসে, কেঁদে ফেলে ও মনুষ্যোচিত দুর্বলতা প্রদর্শন করে। তুমি তোমার নিজের মালিক নও। সেই হিসাবে, তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না। হয়তো আজ তুমি সত্যিই বেশ ভালো ভাবেই আছো, কিন্তু তার কারণ হল তুমি একটা উপযোগী পরিবেশ পেয়েছো। কাল যদি পরিবেশটা পাল্টে যায়, তুমি তোমার ভীরুতা ও অপটুতা, তোমার ঘৃণ্যতা ও অযোগ্যতা প্রদর্শন করবে। তোমার “পুরুষকার” অনেক আগেই কার্যকারিতা হারাবে, এবং মাঝে-মাঝে এমনকি হয়তো তুমি তোমার কর্মভার একপাশে নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাবে। এটা প্রমাণ করে যে, সেই সময় তুমি যা উপলব্ধি করেছিলে তা তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা ছিল না। কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রকৃতই ভালোবাসে কিনা, ঈশ্বরের পরিকল্পনার কাছে যথার্থ আত্মসমর্পণে সে সক্ষম কিনা, ঈশ্বরের যা প্রয়োজন তা অর্জন করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ কিনা, এবং প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিসর্জন করেও সে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে সবকিছুর সেরাটা ঈশ্বরকে প্রদান করে কিনা–এসব জানতে হলে অবশ্যই মানুষটির যথার্থ আত্মিক উচ্চতার দিকে তাকাতে হবে।

তোমায় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই বাক্যগুলি এখন উচ্চারিত হয়ে গিয়েছে: পরবর্তীকালে, তুমি কঠিনতর কষ্টভোগ ও তীব্রতর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে! নিখুঁত হওয়াটা কোনো সরল বা সহজ বিষয় নয়। খুব কম করে হলেও তোমায় অবশ্যই ইয়োবের মতো বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে, কিম্বা হয়তো বা তার থেকেও বেশি। তোমার জানা উচিৎ যে ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলি ইয়োবের পরীক্ষাগুলির অপেক্ষা বেশি কষ্টসাধ্য হবে, এবং এখনও তোমায় দীর্ঘমেয়াদী শাস্তির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটা কি সহজ বিষয়? তোমার ক্ষমতার যদি উন্নতিসাধন করা না যায়, তোমার উপলব্ধির সামর্থ্যে যদি ঘাটতি থাকে, এবং তোমার জ্ঞান যদি যৎসামান্য হয়, তাহলে সেই সময়ে তোমার কোনো সাক্ষ্য থাকবে না, পরিবর্তে তা পরিণত হবে একটি কৌতুকে, শয়তানের একটি খেলনায়। বর্তমানে তুমি যদি তোমার দর্শনগুলিকে ধরে থাকতে না পারো, তাহলে তোমার আদৌ কোনো বুনিয়াদ থাকবে না, এবং ভবিষ্যতে তুমি বাতিল হয়ে যাবে! পথের কোনো অংশেই চলাটা সহজ নয়, তাই তা লঘুভাবে নিও না। বিষয়টাকে এখন সযত্নে বিবেচনা করে দেখো এবং এই পথের অন্তিম বিস্তারটুকু যাতে যথাযথভাবে চলতে পারো তার প্রস্তুতি নাও। এ-ই হল সেই পথ, যে পথে ভবিষ্যতে হাঁটতে হবে, সকল মানুষ অবশ্যই যে পথে হাঁটবে। এই জ্ঞানটিতে কর্ণপাত না করে উড়িয়ে দিও না; ভেবো না আমি তোমায় যা বলছি তা শুধু শ্বাসবায়ুর অপচয়। এমন একটা দিন আসবে যখন এই সবকিছুকে তুমি কাজে লাগাতে পারবে–আমার বাক্য বৃথাই উচ্চারিত হতে পারে না। এখন তোমার নিজেকে সজ্জিত করার সময়, ভবিষ্যতের জন্য পথ নির্মাণের সময়। তোমার সেই পথ প্রস্তুত করা উচিৎ যে পথে পরবর্তীকালে তোমার হাঁটা বিধেয়; ভবিষ্যতে কীভাবে সুদৃঢ় অবস্থান নিতে সমর্থ হবে সে বিষয়ে তোমার উদ্বিগ্ন ও উতলা হওয়া উচিৎ, এবং ভবিষ্যতের পথের জন্য নিজেকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা উচিৎ। পেটুক ও অলস হয়ো না। তোমার সময়ের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করার জন্য যা করা যায় তুমি অবশ্যই তার সবকিছু করবে, যাতে তোমার যা-কিছু প্রয়োজন তুমি তা অর্জন করতে পারো। আমি তোমায় সবকিছু দিচ্ছি যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পারো। তোমরা স্বচক্ষে দেখেছো তিন বছরের কম সময়ে আমি কতকিছু বলেছি এবং কত কার্য সম্পাদন করেছি। আমি যে এই ভাবে কাজ করে যাচ্ছি তার একটা কারণ হল মানুষের প্রচুর ঘাটতি, এবং অন্য কারণ হল সময় বড়ো কম; আর দেরি করা যায় না। তুমি কল্পনা করো যে সাক্ষ্য দেওয়ার ও ব্যবহৃত হওয়ার আগে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথম নির্ভুল অভ্যন্তরীন প্রাঞ্জলতা অর্জন করতে হবে–কিন্তু সেটা কি খুব মন্থর প্রক্রিয়া হবে না? তাহলে, কতদিন ধরে আমাকে তোমার সঙ্গ দিতে হবে? তুমি যদি চাও যতদিন না আমি বৃদ্ধ ও পলিতকেশ হয়ে যাই ততদিন আমি তোমায় সঙ্গ দিয়ে যাবো, তাহলে সেই দাবি হবে অসম্ভব! কঠোরতর শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, সকল মানুষের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি অর্জিত হবে। এগুলি-ই কার্যের ধাপ। তুমি একবার যখন আজকের আলোচিত দর্শন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে ফেলবে এবং তোমার প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা অর্জন করবে, তখন ভবিষ্যতে তুমি যেমনই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যাও, তা তোমায় আচ্ছন্ন করবে না, এবং তুমি সেগুলি সহন করতে সক্ষম হবে। আমি যখন এই অন্তিম পর্যায়ের কাজটুকু সম্পূর্ণ করে ফেলবো এবং আমার সর্বশেষ বাক্যগুলির উচ্চারণ সমাপ্ত করবো, ভবিষ্যতে মানুষকে তাদের নিজের পথে চলতে হবে। এতে পূর্বে উচ্চারিত বাক্যগুলি চরিতার্থতা পাবে: প্রত্যেকটি মানুষের উপর পবিত্র আত্মার অর্পিত দায়িত্ব আছে, এবং প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে রয়েছে তাঁর করণীয় কার্য। ভবিষ্যতে, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রত্যেকে তাদের যে পথে চলা উচিৎ সেই পথে চলবে। শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে যাওয়া কালীন কে অন্যদের তত্ত্বাবধান করতে সমর্থ হবে? প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব যন্ত্রণা আছে, এবং প্রত্যেকের নিজস্ব আত্মিক উচ্চতা আছে। কারো আত্মিক উচ্চতা অন্য কারোর অনুরূপ নয়। পতি তাদের পত্নীর যত্ন নিতে সক্ষম হবে না, বা পিতা-মাতা তাদের সন্তানের; কেউ-ই অন্য কারো পরিচর্যা করতে সমর্থ হবে না। তা বর্তমান সময়ের মতো হবে না, যখন পারস্পরিক পরিচর্যা ও পরিপোষণ এখনো সম্ভব। সেটা হবে এমন একটা সময় যখন প্রতিটি ধাঁচের মানুষ হবে উন্মোচিত। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন মেষপালককে প্রহার করবেন, তখন মেষের পাল বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, এবং তখন তোমাদের কোনো প্রকৃত নেতা থাকবে না। মানুষ খণ্ডিত হয়ে থাকবে–এখনকার মতো হবে না যখন তোমরা একটা সমাবেশ আকারে একত্রে আসতে পারো। ভবিষ্যতে, যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্যের প্রভাব থাকবে না, তারা তাদের সত্যিকারের বর্ণ প্রদর্শন করবে। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে আর স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে বেচে দেবে, সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতাদেরকে বেচে দেবে, এবং পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদেরকে নির্যাতন করবে–মানব-হৃদয়ের তল পাওয়া ভার! একমাত্র যা করা যায় তা হল, কোনো একজনের যা আছে তাকে ধরে থাকা, এবং পথের অন্তিম বিস্তারটুকু যথাযথভাবে চলা। এই মুহূর্তে, তোমরা বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাও না, তোমরা সবাই অদূরদর্শী। কার্যের এই পর্যায়টি সাফল্যের সঙ্গে অনুভব করা কোনো সহজ বিষয় নয়।

শাস্তিভোগের কাল খুব বেশি দীর্ঘায়িত হবে না; বস্তুত, এটা এক বছরেরও কম সময় ব্যাপী স্থায়ী হবে। এটা যদি এক বছর ধরে চলতো, তাহলে কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপটি বিলম্বিত হতো, এবং মানুষের আত্মিক উচ্চতা অপর্যাপ্ত হতো। যদি এটি খুব দীর্ঘ হতো, তাহলে মানুষ এটিকে সহ্য করে টিকে থাকতে পারতো না। যতই হোক, মানুষের আত্মিক উচ্চতার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। আমার নিজের কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে মানুষের সেই পথে চলা যে পথে তাদের হাঁটা উচিৎ। প্রত্যেকের অবশ্যই উপলব্ধি থাকতে হবে কোন পথে তাদের চলা উচিৎ–তা হল যন্ত্রণাভোগের একটি পথ ও প্রক্রিয়া, এবং একই সঙ্গে তা হল তোমার ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্কল্পকে পরিমার্জিত করার এক পথ। কোন সত্যে তোমার প্রবেশ করা উচিৎ, কোন সত্যকে তোমার সম্পূরণ করা উচিৎ, কীভাবে তোমার অনুভব করা উচিৎ, এবং কোন অভিমুখ থেকে তোমার প্রবেশ করা উচিৎ–এই সমস্ত বিষয় তোমায় অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। এখন তুমি অবশ্যই নিজেকে প্রস্তুত করবে। যখন শাস্তিভোগ তোমার উপর নেমে আসবে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই তাদের নিজের জীবনের ভার বহন করতে হবে, এবং সবসময় অন্যের সাবধানবাণীর জন্য বা অন্য কেঊ কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করলে চলবে না। আমি এত কিছু বলেছি, কিন্তু তুমি এখনও জানো না কোন সত্যে তোমার প্রবেশ করা উচিৎ বা কোন সত্যের দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করা উচিৎ। এটা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করার বিষয়ে তুমি কোনো উদ্যোগ নাও নি। তুমি তোমার নিজের জীবনের কোনো দায়ভারই বহন করো না–এমনটা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কোথায় তোমার প্রবেশ করা উচিৎ সে বিষয়ে তোমার কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই, তোমার কী উপলব্ধি করা উচিৎ তা তুমি বোঝো না, এবং কোন ভবিষ্যৎ পথ তোমার গ্রহণ করা উচিৎ সে বিষয়ে এখনও তুমি বিভ্রান্ত। তুমি কি সম্পূর্ণরূপে অপদার্থ নও? তোমার কী কার্যকারিতা আছে? এখন তোমরা যা করছো তা তোমাদের নিজের পথ নির্মাণ ও তাকে পাকা করে বাঁধানো। মানুষের কী অর্জন করা উচিৎ এবং মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদার মানদণ্ড কী–সে বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই অবগত হতে হবে। নিম্নলিখিত উপলব্ধিগুলি তোমার থাকতেই হবে: যদিও আমি গভীরভাবে ভ্রষ্ট, তবু যা-ই ঘটুক না কেন আমি অবশ্যই ঈশ্বরের সম্মুখে এই ত্রুটিগুলি পরিপূরণ করবো। ঈশ্বর আমায় বলার পূর্বে আমি উপলব্ধি করিনি, কিন্তু এখন, যখন তিনি আমায় বলেছেন এবং আমি উপলব্ধি করেছি, আমি অবশ্যই অতি সত্ত্বর ঘাটতিগুলি পূরণ করবো, একটি স্বাভাবিক মানবিকতা যাপন করবো, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে পূরণ করতে পারে এমন একটি প্রতিমূর্তি যাপন করবো। পিতর যা করেছিল আমি যদি তার সমকক্ষ কিছু না-ও করতে পারি, ন্যূনতম ভাবে আমার একটি স্বাভাবিক মানবিকতা যাপন করা উচিৎ। এই ভাবে, আমি ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারি।

পথের এই অন্তিম বিস্তার আজ থেকে ভবিষ্যৎ দুঃখ-যাতনার অবসান অবধি প্রসারিত হবে। পথের এই বিস্তারে মানুষের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা উন্মোচিত হবে, এবং একই সাথে তা প্রদর্শন করবে যে তাদের যথার্থ বিশ্বাস আছে কিনা। পূর্বে মানুষ যে সব পথ দিয়ে চালিত হয়েছে তাদের তুলনায় পথের এই বিস্তারটি অপেক্ষাকৃত বেশি দুরূহ ও প্রস্তরাকীর্ণ হবে বলে এটিকে “পথের অন্তিম বিস্তার” বলা হয়েছে। সত্যটা হল এটি পথের একদম সর্বশেষ অংশ নয়; কারণ এই কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, তুমি অতঃপর সুসমাচার প্রচারের কার্যের মধ্য দিয়ে যাবে এবং মানুষের একটি অংশ থাকবে যারা ব্যবহৃত হওয়ার কাজের মধ্য দিয়ে যাবে। তাই শুধুমাত্র মানুষের পরিমার্জন-জনিত ক্লেশ ও কঠোর পরিবেশ প্রসঙ্গেই “পথের অন্তিম বিস্তার” কথাটি বলা হয়েছে। অতীতে পথের যে খণ্ডাংশটিতে হাঁটা হয়েছিল, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমায় সেই আনন্দপূর্ণ যাত্রায় পথপ্রদর্শন করেছিলাম, তোমার হাত ধরে তোমায় শিক্ষা দিয়েছিলাম, এবং আমার নিজের মুখে তোমার জ্ঞানের রসদ জুগিয়েছিলাম। যদিও তুমি শাস্তি ও বিচারের মধ্য দিয়ে অনেকবার গিয়েছো, তবুও তোমার কাছে সেগুলি ধারাবাহিক কিছু মৃদু আঘাতের অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না। অবশ্যই, তা ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিষয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত করেছে; তোমার স্বভাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য এনেছে, এবং তোমাকে আমার বিষয়ে অল্প কিছুটা উপলব্ধি লাভ করতে দিয়েছে। কিন্তু আমি যা বলছি তা হল, মানুষ যখন পথের সেই বিস্তার ধরে চলছিল, তখন যে মূল্য বা কষ্টকর প্রচেষ্টা মানুষকে পরিশোধ করতে হয়েছিল তা ছিল বেশ কম–আমিই তোমাকে তোমার বর্তমান অবস্থিতির দিকে পরিচালিত করেছি। এর কারণ আমি তোমায় কোনোকিছু করার জন্য ফরমায়েশ করি না; বস্তুত, তোমার কাছে আমার চাহিদা মোটেই উচ্চ নয়–যা প্রাপণীয় সেটুকুই গ্রহণ করতে তোমায় আমি অনুমোদন করি। এই সময়কালে আমি অবিরাম তোমাদের প্রয়োজন মিটিয়েছি, এবং আমি কখনো কোনো অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করি নি। বারংবার তোমরা শাস্তি ভোগ করেছো, তবু তোমরা আমার আদি চাহিদা অর্জন করোনি। তোমরা পশ্চাদপসরণ করো ও বিমর্ষ হয়ে পড়ো, কিন্তু আমি তা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না, কারণ এখন আমার ব্যক্তিগত কার্যের সময়, এবং আমার প্রতি তোমার “আত্মনিবেদন”-কে আমি ততটা গুরুত্বসহকারে নিই না। কিন্তু এখান থেকে পরবর্তী পথ্টুকুতে, আমি আর কার্য বা কথন করবো না, এবং যখন সময় হবে তখন আমি আর তোমাদের এরকম অলসভাবে চলতে থাকাটাও বরদাস্ত করবো না। আমি তোমাদের শিক্ষার জন্য প্রভূত পাঠ গ্রহণ অনুমোদন করবো, এবং যা পাওয়া যাচ্ছে তা-ই গ্রহণ করে নিতে দেবো না। আজ তোমাদের যে প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা রয়েছে, তা অবশ্যই উদ্ঘাটিত হতে হবে। পথের অন্তিম বিস্তারটি তুমি কীভাবে চলো তা থেকেই বোঝা যাবে তোমাদের বৎসর-ব্যাপী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে কি না। অতীতে, তোমরা ভেবেছিলে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা খুব সরল বিষয়, এবং এরকম ভাবনার কারণ ছিল ঈশ্বর তোমাদের সাথে কঠোর আচরণ না করা। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টা কেমন? তোমরা কি মনে করো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা সরল ব্যাপার? তোমরা কি এখনও অনুভব করো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা তোমাদের রাস্তায় ক্রীড়ারত শিশুদের মতো খুশি ও চিন্তামুক্ত করে তোলে? একথা সত্যি যে তোমরা মেষ মাত্র; কিন্তু, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পরিশোধ করার জন্য, এবং যে ঈশ্বরে তোমরা বিশ্বাস করো তাঁকে সামগ্রিকভাবে লাভ করার জন্য, যে পথে তোমাদের চলা উচিৎ, তোমাদেরকে অবশ্যই সেই পথে চলতে সক্ষম হতে হবে। নিজের সাথে কৌতুক কোরো না এবং নিজেকে প্রতারিত কোরো না! পথের এই বিস্তারে তুমি যদি লেগে থাকতে পারো, তাহলে তুমি এই অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করতে সক্ষম হবে যে আমার সুসমাচার কার্য সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তুমি আমার অন্তরঙ্গ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, এবং সারা মহাবিশ্ব জুড়ে আমার কার্যকে প্রসারিত করার কাজে তোমার ভূমিকা পালন করতে পারবে। সেই সময়, অতি সানন্দে তুমি যে পথে তোমার চলা উচিৎ সেই পথে চলা অব্যাহত রাখবে। ভবিষ্যৎ হবে অপরিসীম উজ্জ্বল, কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক কাজ হল পথের এই অন্তিম বিস্তারটুকু যথাযথভাবে চলা। তোমাকে অবশ্যই অন্বেষণ করতে হবে, এবং কীভাবে তা করা যায় সেই বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। এটাই হল সেই কাজ যা তোমায় অবশ্যই এই মুহুর্তে করতে হবে; বর্তমানে এ হল এক আশু প্রয়োজনীয় বিষয়!


গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ III
(জুলাই ১৯৯৩ থেকে মার্চ ১৯৯৪)


ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রতি তোমার কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত?

প্রতিটি যুগে ঈশ্বর যেভাবে তাঁর স্বভাব ব্যক্ত করেছেন, তা কি তুমি সুস্পষ্ট উপায়ে এমন ভাষার সাহায্যে বোঝাতে সক্ষম যা সেই যুগের তাৎপর্য যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে? ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি কি তাঁর ধার্মিক স্বভাবের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে পারো? তুমি কি সহজবোধ্য এবং নির্ভুলভাবে ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারো? তুমি যা দেখেছ, যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তা তুমি কীভাবে ছড়িয়ে দেবে সেইসব দীন, দরিদ্র, ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে আর অপেক্ষা করছে তুমি তাদের পরিচালনা করবে বলে? কোন ধরনের মানুষ তোমার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে? কল্পনা করতে পারো তুমি? তুমি কি তোমার কাঁধের ভার, তোমার উপর অর্পিত কাজ, ও তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? ঐতিহাসিক লক্ষ্য সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি কোথায়? পরবর্তী যুগে কীভাবে তুমি মালিক হিসাবে ভালোভাবে কাজ করবে? মালিক হওয়া কী, সে সম্পর্কে কি তোমার প্রগাঢ় অনুভূতি রয়েছে? সকল বিষয়ের মালিককে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি? তা কি সত্যিই জগতের সকল জীব, সমস্ত জাগতিক বস্তুর মালিক? কাজের পরবর্তী পর্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কী পরিকল্পনা আছে তোমার? কতজন মানুষ তোমাকে তাদের পালক রূপে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? তোমার কাজের ভার কি বেশি? ওরা গরিব, অভাগা, অন্ধ, বিভ্রান্ত, অন্ধকারে বিলাপ করছে—পথ কোথায়? আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে আলোর জন্য, যেন এক উল্কার মতো তা সহসা নেমে এসে দূর করে দেবে অন্ধকারের শক্তিকে যা এত বছর ধরে মানুষের ওপর অত্যাচার করে এসেছে! কে-ই বা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে কতটা উদ্বিগ্নভাবে তারা আশা করছে, এবং কীভাবে আকুল হয়ে দিনরাত এর জন্য অপেক্ষা করছে? এমনকি যেদিন সেই আলো চকিতে ছুটে যায়, সেদিনও গভীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট এই মানুষগুলো মুক্তি পাওয়ার আশা হারিয়ে বন্দি হয়ে থেকে যায় অন্ধকার কারাকুঠুরিতে। কখন চোখের জল আর ফেলতে হবে না তাদের? এই দুর্বল আত্মাদের দুর্ভাগ্য অপরিসীম যাদের কখনো বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয়নি, সুদীর্ঘকাল ধরে তারা এই অবস্থাতেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে নিষ্ঠুর বন্ধন ও হিমায়িত ইতিহাসের দ্বারা। কে-ই বা শুনেছে তাদের বিলাপের শব্দ? কে প্রত্যক্ষ করেছে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা? কখনও কি তোমার মনে হয়েছে ঈশ্বরের হৃদয় কতটা দুঃখিত, কতটা উদ্বিগ্ন? যে নিষ্পাপ মানবজাতিকে তিনি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন তাদের এত কষ্ট ভোগ করতে দেখে তিনি কীভাবে সহ্য করবেন? সর্বোপরি, মানুষ হল সেই শিকার যাদের বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। এবং যদিও মানুষ আজ পর্যন্ত অস্তিত্বরক্ষা করতে পেরেছে, কিন্তু কে জানতে পারতো যে মানবজাতি দীর্ঘদিন ধরে সেই মন্দ একজনের বিষপ্রয়োগের শিকার হয়ে চলেছে? তুমি কি ভুলে গেছ যে তুমিও সেই শিকারদের মধ্যে একজন? যারা বেঁচে থাকতে পেরেছে, ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা থেকে তুমি কি তাদের উদ্ধারের জন্য গভীর প্রচেষ্টা করতে চাও না? মানবজাতিকে যিনি আপন রক্ত-মাংসের মতো ভালোবাসেন, সেই ঈশ্বরকে তা পরিশোধ করার জন্য তুমি কি নিজের সমস্ত শক্তি সমর্পন করতে ইচ্ছুক নও? সবকিছু বিবেচনা করার পর, তোমার অসাধারণ জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর তোমাকে ব্যবহার করছেন, এই ব্যাপারটা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? একজন ধর্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর-সেবক মানুষের অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের সংকল্প আর আত্মবিশ্বাস কি সত্যিই আছে তোমার?


মানবজাতিকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য

মানুষ যদি যথার্থই মানবজীবনের সঠিক পথ, এবং, সেইসাথে, ঈশ্বরের মানবজাতিকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, তবে তারা তাদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যত এবং ভাগ্যকে হৃদয়ের ধন হিসাবে ধরে রাখবে না। তারা তখন তাদের পিতামাতা – যারা শূকর এবং কুকুরেরও অধম, তাদের আর সেবা করতে আগ্রহী রইবে না। মানুষের ভবিষ্যত এবং ভাগ্য কি যথাযথভাবেই বর্তমান সময়ের পিতর-এর তথাকথিত “পিতামাতা” নয়? তারা মানুষের রক্ত ও মাংসের মতোই। দেহের গন্তব্য ও ভবিষ্যৎ ঠিক কী হবে? তার উদ্দেশ্য কি জীবদ্দশাতেই ঈশ্বর-দর্শন, নাকি মৃত্যুর পর আত্মার সাথে ঈশ্বরের মিলন? দেহের কি কাল অন্ত হবে দুর্গতির এক প্রখর চুল্লিতে, অথবা অগ্নিদহনে? এই সকল প্রশ্নের মূল প্রতিপাদ্য কি এই নয়, যে, মানবদেহ দুর্ভাগ্য সহন করবে নাকি যা এই সময়ের সবচেয়ে বড় সংবাদ – যার বিষয়ে এই ধারায় যাদের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা রয়েছে তারা সকলেই উদ্বিগ্ন – তার দ্বারা পীড়িত হবে? (এখানে, পীড়িত হওয়ার অর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ; এর অর্থ এই, যে, মানুষের ভবিষ্যত পরীক্ষাগুলি তার গন্তব্যে সহায়ক হবে। দুর্ভাগ্য অর্থে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার অক্ষমতা, অথবা, প্রতারিত হওয়া; অথবা, এর অর্থ হলো, যে, কেউ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, ও বিপর্যয়ে প্রাণ হারাবে, এবং তার আত্মার কোনো উপযুক্ত গন্তব্য থাকবে না।) যদিও মানুষের কাছে যথাযথ যৌক্তিকতা রয়েছে, তবু, সম্ভবত তারা যা ভাবে তার সাথে তাদের যৌক্তিকতার যেমন প্রস্তুত থাকা উচিত, তার সম্পুর্ণ সাযুজ্য নেই। এর কারণ তারা সকলেই বেশ বিভ্রান্ত এবং অন্ধভাবে সবকিছু অনুসরণ করে। তাদের যেখানে প্রবেশ করা উচিত, এবং, বিশেষত, অগ্নিপরীক্ষার সময়ে (অর্থাৎ, চুল্লিতে পরিমার্জনার সময়ে), কোথায় প্রবেশ করতে হবে, এবং কীসের মাধ্যমে প্রস্তুত থাকতে হবে, সে বিষয়ে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা থাকা উচিৎ। সর্বদা নিজের পিতামাতার, (অর্থাৎ, দেহের) – যারা শূকর ও কুকুরের মত এবং পিপিলিকা ও কীটেরও অধম, তাদের সেবা করে যেও না। এ বিষয়ে এত কষ্ট করার, এত কঠিন চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে উতলা হয়ে ওঠার, অর্থ কী? এ দেহ তোমার নয়, তা রয়েছে যাঁর হাতে সেই ঈশ্বর যে শুধু তোমাকেই নিয়ন্ত্রণ করেন, এমন নয় – তিনি শয়তানকেও আজ্ঞা করেন। (এর অর্থ হল এই, যে, দেহ আদতে শয়তানের দখলে। কিন্তু যেহেতু শয়তানকেও ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেহেতু এই বিষয়টিকে এমন ভাবেও বলাই যায়। এর কারণ, এভাবে বললেই বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বলা হয়; এর থেকে বোঝা যায় যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে শয়তানের দখলে রয়েছে, এমন নয়, বরং তারা ঈশ্বরের হাতেই রয়েছে।) তুমি তো দৈহিক পীড়নের অধীন হয়ে জীবনধারণ করছো, কিন্তু এই দেহ কি তোমার? তা কি তোমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? তাহলে তাকে নিয়ে অযথা অতিরিক্ত চিন্তা কেন করো? কেন তুমি বহুদিন যাবৎ অশুচি আত্মাদের দ্বারা ঘৃণিত, অভিশপ্ত এবং কলুষিত সেই দূষিত মাংসের জন্য বারংবার ঈশ্বরের কাছে মিনতি করো? শয়তানের জুড়িদারদের তোমার হৃদয়ের এত কাছে সদাসর্বদা ধরে রাখার কী প্রয়োজন? তুমি কি এই দুশ্চিন্তা করো না, যে, দৈহিক ইচ্ছা তোমার প্রকৃত ভবিষ্যতকে, তোমার অপূর্ব আশাগুলিকে এবং তোমার জীবনের প্রকৃত গন্তব্যকে বিনষ্ট করতে পারে?

আজকের পথে হাঁটা সহজ নয়। এমন বলা যেতেই পারে যে তা সম্পন্ন করা অতীব দুরূহ, এবং এবং যুগে যুগে অত্যন্ত বিরল। কিন্তু, কেই বা এমন ভেবেছিল যে কেবল মানুষের দেহই তাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আজকের কর্ম অবশ্যই বসন্তের বৃষ্টির মতো মূল্যবান এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার ন্যায় মহার্ঘ। তবে, মানুষ যদি তাঁর বর্তমান কাজের উদ্দেশ্য না জানে বা মানবজাতির সারসত্য না বোঝে, তবে কীভাবেই বা আর এর মূল্যবানতা এবং মহার্ঘতার কথা বলা যাবে? দেহ মানুষের নিজস্ব নয়, তাই তার গন্তব্য আসলে কোথায় হবে তা কেউ স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। তবুও, তোমার ভালোভাবে জানে রাখা উচিত যে, সৃষ্টির প্রভু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট মানবজাতিকে তাদের মূল অবস্থানে ফিরিয়ে দেবেন, এবং সৃষ্টির সময়কালে তাদের যে মূল রূপ ছিলো, তা পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি মানুষের মধ্যে যে প্রাণবায়ু দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেবেন, তার অস্থি-মাংসের পুনর্দখল নিয়ে সমস্তকিছু সৃষ্টির প্রভুর কাছে ফিরিয়ে দেবেন। তিনি মানবজাতির সম্পূর্ণ রূপান্তরণ ও পুনর্নবীকরণ করবেন, এবং মানুষের কাছ থেকে তিনি ফিরিয়ে নেবেন ঈশ্বরের সমস্ত উত্তরাধিকার যা মানবজাতির নয়, কিন্তু ঈশ্বরের, এবং তা আর কখনও মানবজাতির কাছে হস্তান্তরিত করবেন না। এর কারণ এই, যে, এই জিনিসগুলির কোনটিই প্রাথমিক ভাবে মানবজাতির ছিল না। তিনি সেই সবকিছু ফিরিয়ে নেবেন – এটি অন্যায় লুণ্ঠন নয়; বরং, এর উদ্দেশ্যে হলো স্বর্গ ও পৃথিবীকে তাদের মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি মানুষের রূপান্তরণ ও পুনর্নবীকরণ। এই হলো মানুষের যুক্তিসঙ্গত গন্তব্য, যদিও, যেমন লোকেরা কল্পনা করে, সম্ভবত এটি তেমন শাস্তিদানের অন্তে দেহের পুনঃউপয়োগ নয়। ঈশ্বর দেহের লয়প্রাপ্তির পর তার অস্থিমজ্জা চান না, মানুষের মধ্যে তিনি চান সেই মৌলিক উপাদানগুলি যা আদিতে ঈশ্বরেরই ছিলো। অতএব, তিনি মানবজাতিকে ধ্বংস করবেন না বা মানবদেহকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করবেন না, কারণ মানবদেহ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। বরং, তা যিনি মানবজাতিকে পরিচালনা করেন সেই ঈশ্বরেরই সংযোজন। তিনি কীভাবে নিজের “উপভোগের” জন্য মানবদেহ বিনাশ করতে পারেন? এতক্ষণে, তুমি কি যথার্থভাবেই তোমার সম্পূর্ণ দৈহিকতা – যার মূল্য এক নয়াপয়সাও নয় – তা পরিহার করেছো? ঈশ্বর অন্তিম সময়ে যে কার্য করছেন তার ত্রিশ শতাংশও যদি তুমি বুঝে থাকো (এই সামান্য ত্রিশ শতাংশ অনুধাবন করার অর্থ হলো পবিত্র আত্মার বর্তমান কর্ম এবং অন্তিম সময়ে ঈশ্বর যে বাক্যের কার্য করবেন তা বুঝতে পারা), তাহলে তুমি তোমার বহু বছর ধরে ভ্রষ্ট হওয়া দেহের “সেবা”, বা তার প্রতি “সন্তানসূলভ” আচরণ করতে না, আজ যেমন করছো। তোমাকে স্পষ্টভাবে দেখতে হবে যে মানুষ এখন এক অভূতপূর্ব অবস্থায় অগ্রসর হয়েছে, এবং নিছক ইতিহাসের চাকার মতো সে গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলতে থাকবে না আর। তোমার পচন ধরা মাংস বহুকাল যাবৎ মাছিতে ছেয়ে গিয়েছে, তাহলে কীভাবে তার মধ্যে ক্ষমতা থাকবে ইতিহাসের যে চাকা ঈশ্বর আজ অবধি সচল রাখতে সক্ষম হয়েছেন সেই চাকার গতিপথ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার? সে কীভাবে পারবে ঘড়ির যে কাঁটা নিঃশব্দে অন্তিম সময়ের দিকে চলেছে, তাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে? সে কীভাবে পারবে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন বলে মনে হওয়া এই বিশ্বকে আবার নতুন করে রূপান্তরিত করতে? পারবে কি তোমার মাংসে পাহাড় ও নদীগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে? তোমার দেহ, যার কার্যকারিতা যৎসামান্যই, সে কি সত্যিই পারবে যেই ধরণের মানবজগতের জন্য তুমি আকুল হয়েছো তা পুনরুদ্ধার করতে? তুমি কি পারবে তোমার উত্তরসূরিদের যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে “মানুষ” করে তুলতে? কি তুমি এবার বুঝতে পারছো? কে যথার্থভাবে তোমার দেহের অধিকারী? মানুষকে উদ্ধার করার, মানুষকে নিখুঁত করার এবং মানুষকে রূপান্তরিত করার পিছনে ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য তোমার জন্য একটি সুন্দর জন্মভূমি অথবা মানবদেহের জন্য শান্তিময় বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়; সেই কাজের উদ্দেশ্য হলো তাঁর মহিমা এবং তাঁর সাক্ষ্য, ভবিষ্যতে মানবজাতির উত্তমতর উপভোগ, এবং যাতে তারা শীঘ্রই বিশ্রাম নিতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিৎ করা। সেই কার্যের উদ্দেশ্য তোমার দেহ নয়, কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় মানুষই মূলধন, এবং মানবদেহ নিছক একটি অনুষঙ্গ। (মানুষ আত্মা এবং দেহ উভয়েরই সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে কেবলমাত্র দেহ এমন বস্তু যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ হল, দেহ পরিচালনামূলক পরিল্পনায় ব্যবহার্য একটি উপকরণমাত্র।) তোমার জানা উচিত, যে, ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা, তাঁর সম্পুর্ণতা এবং তাঁর মানুষকে অর্জন করা মানবদেহের উপর তলোয়ার এবং আঘাত, এবং, সেইসাথে, সীমাহীন যন্ত্রণা, জ্বলন, নির্দয় বিচার, শাস্তি ও অভিশাপ, এবং নিরন্তর পরীক্ষা ছাড়া কিছুই আনে না। মানুষকে পরিচালনা করার কার্যে নিহিত কাহিনী ও সত্য এমনই। তবুও, এই সবকিছু মানবদেহের দিশায় নিক্ষিপ্ত, এবং বৈরীতার সকল নির্দয় শরসন্ধান ঘটে মানবদেহ লক্ষ্য করেই (কারণ মানুষ নির্দোষ)। এই সবকিছুরই উদ্দেশ্য তাঁর মহিমা এবং সাক্ষ্য, এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা। এর কারণ হলো এই, যে, তাঁর কর্ম কেবলমাত্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে নয়, বরং তা তাঁর সামগ্রিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে, এবং, একই সাথে, তিনি যখন মানবজাতির সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর মূল যা ইচ্ছা ছিলো তা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। সুতারং, মানুষ যা অভিজ্ঞতার করে তার সম্ভবত নব্বই শতাংশের সাথে কষ্টভোগ এবং অগ্নিপরীক্ষা জড়িত, এবং মানবদেহ আকাঙ্খা করে এমন সুমিষ্ট, সুখময় দিন অতি অল্পই রয়েছে, অথবা আদৌ নেই। আরো অল্প যা রয়েছে মানুষের, তা হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সুন্দর সময়কাল অতিবাহিত করে, দেহিভাবে, আনন্দময় মুহুর্তগুলি উপভোগ করার সামর্থ। দেহ কলুষময়, তাই মানবদেহ যা দেখে অথবা ভোগ করে তা ঈশ্বরের শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়, যা মানুষ প্রতিকূল গণ্য করে, ভাবে যে এর বুঝি কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এর কারণ হল এই, যে, ঈশ্বর তাঁর ধার্মিক স্বভাব – যা মানুষ পছন্দ করে না, যা মানুষের অপরাধ সহ্য করে না এবং যা শত্রুদের ঘৃণা করে – তা প্রকাশ করবেন। সকল প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করে ঈশ্বর তাঁর সামগ্রিক স্বভাব অকপটে প্রকাশ করেন, যার ফলে সম্পন্ন হয় তাঁর ছয় হাজার বৎসর ধরে জারি থাকা শয়তানের সাথে যুদ্ধের কাজ, সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের কাজ, এবং পুরাতন সেই শয়তানকে ধ্বংস করার কাজ!


মানুষের সারসত্য ও পরিচয়

বস্তুত, ইস্রায়েলীরা দুঃখিত নয়; তারা বিগত ছয় হাজার বছর ধরে ঈশ্বরের কাজ দেখেছে কারণ আমি তাদের পরিত্যাগ করিনি। বরং যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষরা জ্ঞানবৃক্ষ থেকে শুভ ও অশুভের ফল খেয়েছে, যা অশুভ শক্তি তাদের উপহার দিয়েছিল, তারাই পাপের জন্য আমায় পরিত্যাগ করেছে। শুভ সর্বদাই আমার অধিকারে ছিল, অন্যদিকে মন্দের মালিকানা ছিল সেই অশুভ শক্তির কাছে, যে আমাকে পাপের স্বার্থে প্রতারণা করে। আমি মানুষকে দোষ দিই না, তাদের নির্মমভাবে ধ্বংসও করি না এবং নিষ্ঠুর শাস্তিও দিই না, কারণ অশুভ মূলত মানবজাতির চরিত্রের অংশ নয়। সেই জন্য, ইস্রায়েলীরা আমাকে জনসমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু যারা মশীহ ও যিহোবার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং পরিত্রাতা যীশুর জন্য ব্যাকুল ছিল, তারা কোনোদিন আমার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়নি, কারণ আমি তাদের ত্যাগ করিনি। যতই হোক, আমি রক্তকেই মানুষের সঙ্গে আমার চুক্তির প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা করেছি; এই ঘটনাই তরুণ ও নিষ্পাপ হৃদয়ে “শোণিত চুক্তি” রূপে লিখিত আছে, কোনো পণ্যচিহ্নের মতো, স্বর্গ ও মর্ত্যের চিরন্তন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মতো। যেহেতু আমি কখনো সেই বিষণ্ণচিত্ত আত্মাদের প্রবঞ্চনা করিনি যাদের নিয়তি আমি নির্ধারণ করেছি, নির্বাচন করেছি এবং পরে মুক্ত ও অর্জন করেছি, এবং যারা অশুভ শক্তির থেকে আমাকে বেশি ভালোবেসেছে, তাই তারা সাগ্রহে আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করে ও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করে। যেহেতু আমি কখনো রক্তের চুক্তিকে মুছে দিইনি, তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তারা আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করেছে। আমি বহুযুগ ধরে দিশাহারা এই মেষশাবকদের পুনরায় অধিগ্রহণ করব, কারণ আমি সর্বদাই মানুষকে ভালোবেসেছি; শুধু অশুভের কিছু উপাদান তাদের ভেতরের শুভের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমি সেই অসহায় আত্মাদের অর্জন করব যারা আমায় ভালোবাসে এবং যাদের আমি এই দীর্ঘ সময় ধরে ভালোবেসেছি, কিন্তু সেই অশুভদের আমি কি করে আমার গৃহে নিয়ে আসব যারা আমায় কখনো ভালোবাসেনি এবং যারা শত্রুর মতো আচরণ করেছে? আমি মানুষের সঙ্গে শোণিত চুক্তি প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও যারা আমাকে ঘৃণা করে, আমার বিরোধিতা করে, প্রতিরোধ করে, আক্রমণ এবং নিন্দা করে, সেই শয়তানের উত্তরাধিকারী বিষধর সর্পগুলিকে আমি আমার রাজ্যে নিয়ে আসব না। তোমার অবশ্যই জানা উচিত আমার কাজের উদ্দেশ্য কী এবং কার জন্য আমি তা সম্পাদন করি। তোমার ভালোবাসা কি শুভ না অশুভ? আমার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কি দায়ূদ এবং মোশির মতো, না তা নয়? আমার প্রতি তোমার সেবা কি আব্রাহামের মতো, না তা নয়? আমি তোমাকে নিখুঁত করে তুলছি ঠিকই, কিন্তু তোমার জানা উচিত তুমি কার প্রতিনিধিত্ব করবে, এবং কার পরিণতি তুমি ভাগ করে নেবে। তোমার সারা জীবন ধরে, আমার কাজের অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে দিয়ে, তুমি কি আনন্দময় প্রাচুর্যের ফসল ঘরে তুলতে পেরেছ? তা কি সুপ্রচুর ও ফলদায়ী? তোমার নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত: তুমি আমার জন্য বছরের পর বছর শ্রম দিয়েছ, কিন্তু কিছু কি কখনও অর্জন করেছ? তুমি কি কোনো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছ বা কিছু পেয়েছ? তোমার শ্রমদায়ী অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে তুমি কি পিতরের মতো হয়েছ যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, বা পৌলের মতো যাকে আঘাত করা হয়েছিল এবং যে এক মহান আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল? তোমার এই বিষয়গুলির কিছু ধারণা থাকা উচিত। তোমার জীবন, যা সর্ষের দানার থেকেও নগণ্য ও বালুকণার মতোই ক্ষুদ্র, আমি ক্রমাগত তা নিয়ে চর্চা করছি না বা কথা বলছি না। সহজ কথায়, আমি মানবজাতিকে পরিচালনা করি। তবু, আমি যে মানুষকে একদা ঘৃণা করেছি ও পরে আবার তুলে নিয়েছি, তার জীবনকে আমার পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মনে করি না। তোমাদের পূর্বপরিচয়ের আসল প্রকৃতি, এবং দাস হিসেবে তোমরা কার অধীন ছিলে সে বিষয়ে তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। তাই আমি মানুষের শয়তানসদৃশ মুখকে মানুষকে পরিচালনা করার আকরিক হিসেবে ব্যবহার করি না, কারণ মানুষ কখনোই মূল্যবান ছিল না। তোমাদের স্মরণ করা উচিত শুরুতে তোমাদের প্রতি আমার আচরণ কেমন ছিল, এবং মনে করা উচিত তখন তোমাদের আমি কীভাবে সম্বোধন করতাম—সেই সম্বোধন বাস্তবিক তাৎপর্যবিহীন ছিল না। তোমার জানা উচিত যে আখ্যায় তোমরা ভূষিত হও তা হেতুবিহীন নয়। আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা সবাই জানো যে তোমরা ঈশ্বরের অধীনে ছিলে না, বরং শয়তান তোমাদের পূর্বেই অধিকার করেছিল এবং তার গৃহে তোমরা অনুগত ভৃত্যের মতো কাজ করেছ; উপরন্তু বহু পূর্বেই তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছ কারণ তোমরা দীর্ঘ সময় যাবৎ আমার গৃহের বাইরে এবং অশুভ শক্তির হাতে ছিলে। যাদের আমি রক্ষা করি তারা সেই সব মানুষ যাদের ভাগ্য আমি বহু আগেই পূর্বনির্দিষ্ট করেছিলাম এবং যাদের আমি উদ্ধার করেছি, আর তোমরা সেই হতভাগ্য যাদের নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে মানবজাতির মধ্যে রাখা হয়েছে। তোমাদের জানা উচিত তোমরা দায়ূদ বা যাকোবের গৃহের অধিকারী নও, বরং মোয়াবদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আসলে অইহুদীদের একটি উপজাতি। কারণ আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তি স্থাপন করিনি, শুধুমাত্র কাজ করেছি, তোমাদের মধ্যে কথা বলেছি এবং তোমাদের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমার রক্ত তোমাদের জন্য ঝরেনি; শুধুমাত্র আমার সাক্ষ্যের কারণে আমি তোমাদের মাঝে আমার কাজ করছিলাম। তোমরা কি এটা জানতে না? যীশু তোমাদের জন্য যেভাবে রক্তপাতসহ মৃত্যুবরণ করেছেন, আমার কাজ কি সত্যিই তার সমতুল্য? তোমাদের জন্য আমার এই অপমান সহ্য করার কোনো মানেই ছিল না। ঈশ্বর, যিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত, তিনি এক অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপ্রীতিকর স্থানে অবতরণ করেন, মানুষের বাসের অযোগ্য কুকুর ও শূকরে পূর্ণ এক পৃথিবীতে, তা সত্ত্বেও আমি আমার পিতার গৌরব ও চিরন্তন সাক্ষ্যের স্বার্থে এই নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করেছি। তোমাদের নিজেদের আচরণ সম্পর্কে জানা উচিত, এবং বোঝা উচিত যে তোমরা “ধনী ও ক্ষমতাশালী পরিবারের” সন্তান নও, শয়তানের আশ্রয়হীন সন্তান। তোমরা মানবজাতির পিতৃতুল্যও নও, তোমাদের মানবাধিকার বা স্বাধীনতাও নেই। আদিতে মানবতার বা স্বর্গরাজ্যের আশীর্বাদে তোমাদের কোনো ভাগ ছিল না। কারণ তোমরা মানবজাতির নিম্নতম পর্যায়ে আছ এবং আমি কখনো তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিনি। তাই, যদিও এ আমার পরিকল্পনারই অংশ ছিল যে তোমাদের নিখুঁত করে তোলার আত্মবিশ্বাস আজ আমার থাকবে, কিন্তু এ এক অভূতপূর্ব কাজ, কারণ তোমাদের অবস্থান অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং আসলে মানবতার মধ্যে তোমাদের কোনো ভাগই ছিল না। এটাই কি মানুষের প্রতি এক আশীর্বাদ নয়?

যে আত্মাদের আমি অনেক আগেই শোধনাগার থেকে মুক্তি দিয়েছি, এবং যে নির্বাচিত মানুষদের সাথে আমি বহুপূর্বে সাক্ষাৎ করেছি, তাদেরই আমি উদ্ধার করি, কারণ তারা তাদের মাঝে আমার পুনরাবির্ভাবের জন্য আকুল আকাঙ্খা করেছে। তারা আমায় ভালোবেসেছে এবং তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করেছে আমার চুক্তিকে, যা আমি রক্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছি, কারণ আমি তাদের ভালোবেসেছি। তারা যেন সেই হারিয়ে যাওয়া মেষশাবকদের মত, যারা বহু বছর ধরে আমাকে অন্বেষণ করছে, এবং তারা ভালো; তাই তাদের আমি ভালো ইস্রায়েলী ও সুন্দর ছোট্ট দেবদূত বলি। তাদের মধ্যে থাকলে আমাকে অপমানিত হতে হতো না। কারণ তারা নিজেদের প্রাণের চেয়েও আমাকে বেশি ভালোবাসে, এবং আমি সমস্তকিছুর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর বস্তুর মতো তাদের ভালবাসি। কারণ তারা আমার দ্বারা সৃষ্ট ও আমার দ্বারা অধিকৃত; তারা কখনো আমাকে ভুলে যায়নি। তাদের ভালোবাসা তোমাদের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে যায়, এবং তোমরা নিজেদের প্রাণকে যত ভালোবাসো, তারা আমাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। আমার প্রতি তাদের সমর্পণ ছোট্টো সাদা পায়রার আকাশের প্রতি সমর্পণের মতো, এবং তাদের হৃদয়ে আমার প্রতি তোমাদের চাইতে অধিক আনুগত্য আছে। কারণ তারা য়াকোবের উত্তরাধিকারী, আদমের বংশধর এবং আমার দ্বারা নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত, কারণ আমি তাদের অনেক দিন ধরে ভালোবেসেছি—এবং তোমাদের থেকেও বেশি ভালোবেসেছি; কারণ তোমরা অত্যধিক বিদ্রোহী, তোমাদের এত অত্যধিক প্রতিরোধ, তোমরা আমাকে অত্যন্ত নিচু নজরে দেখ, তোমরা আমার প্রতি বড়ো বেশি উদাসীন, তোমরা আমাকে খুবই কম ভালোবাসো এবং অত্যধিক ঘৃণা করো। তোমরা আমার কাজকে অবজ্ঞা করো এবং কার্যকলাপকে খুবই অশ্রদ্ধা করো। তোমরা ওদের মতো আমার কাজকে কখনো সম্পদজ্ঞান করোনি। তার বদলে তোমরা আমার কাজকে ঘৃণা করেছ, শয়তানের মতোই তোমাদের চোখ দুশ্চিন্তায় রক্তাভ। তোমাদের সমর্পণ কোথায়? তোমাদের চরিত্র কোথায়? তোমাদের ভালোবাসা কোথায়? কখন তোমরা তোমাদের ভেতরের ভালোবাসার উপাদানগুলি প্রদর্শন করেছ? কবে তোমরা আমার কাজকে গুরুত্ব দিয়েছ? সেই সুন্দর দেবদূতদের ওপর করুণা বর্ষিত হোক যারা উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে আমার আগমনের প্রতীক্ষা করে এবং এই অপেক্ষার সময় প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে, কারণ আমি তাদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। যাই হোক, আজ আমি যা দেখছি তা এতই অমানবিক পৃথিবী যার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের কি মনে হয় না তোমাদের বিবেক বহু পূর্বেই অবশ ও অনুভূতিহীন হয়ে গেছে? তোমাদের কি মনে হয় না তোমরাই সেই আবর্জনা যারা আমাকে সেই সুন্দর দেবদূতদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে বাধা দিচ্ছ? কবে তারা আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেনি? কবে তারা আমার সঙ্গে পুনর্মিলনের অপেক্ষা করেনি? কবে তারা আমার সঙ্গে সুন্দর দিনযাপন ও আহার করার প্রত্যাশা করেনি? তোমরা কি কখনো অনুভব করেছ যে তোমরা আজ যা করছ—পৃথিবীময় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো; পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা; পরস্পরকে ঠকানো; প্রবঞ্চকের মতো, গোপনীয় এবং নির্লজ্জ আচরণ করা; সত্যকে না জানা; তঞ্চকতা ও প্রবঞ্চনাময় কাজ করা; তোষামোদ করা; নিজেদের সর্বদাই ঠিক ও অপরের চেয়ে শ্রেয়তর মনে করা; উদ্ধত হওয়া; এবং পর্বতের বন্য পশুর মত জংলী ও বুনো জানোয়ারদের দলপতির মতো অসভ্য আচরণ করা—এই কি মানুষের যোগ্য আচরণ? তোমরা অভদ্র ও অযৌক্তিক। তোমরা কখনোই আমার বাক্যকে মূল্যবান মনে করোনি, বরং তাদের প্রতি অসম্মানজনক মনোভাব পোষণ করেছ। এভাবে কী করে কোনো অভীষ্ট সাধন হবে, এক প্রকৃত মানবজীবন যাপন সম্ভব হবে, এবং সুন্দর আশার আগমন সম্ভব হবে? তোমার স্বপ্নবিলাস কি তোমাকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাবে? সে কি তোমাকে সত্যিই লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করবে? যদি তুমি আমার কাজকে মূল্যবান সম্পদ মনে করতে তোমার কি সত্যিই এই অধঃপতন হত? এ কি হতে পারে যে তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন আসলেই সম্ভব নয়? তুমি কি এইসব আফশোস নিয়েই মরতে চাও?


মানুষের সহজাত পরিচয় এবং তার মূল্য: সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কীরকম? 

তোমাদের কাদা থেকে পৃথক করা হয়েছিল, এবং, যা-ই বলা হোক না কেন, তোমরা সে-ই পদার্থে তৈরি যা নোংরা ও ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত পাঁক ঘেঁটে আহরণ করা হয়েছিল। তোমরা শয়তানের কুক্ষিগত ছিলে এবং একসময় তার দ্বারা পদদলিত ও কলঙ্কিত হয়েছিলে। এই কারণেই বলা হয় যে তোমাদের কর্দম থেকে পৃথক করা হয়েছিল, এবং পবিত্র তো তোমরা আদৌ নওই, বরং, পরিবর্তে, তোমরা এমন অমানবীয় বস্তু যা দীর্ঘ দিন আগেই শয়তানের প্রতারণার সমগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এই-ই হল তোমাদের সবচেয়ে যথাযথ মূল্যায়ন। তোমাদের জানা দরকার যে আদতে তোমরা আবদ্ধ জল ও কাদা থেকে পাওয়া অপদ্রব্য ছিলে, মাছ বা বাগদা চিংড়ির মতো কোনো কাঙ্খিত শিকার ছিলে না, কারণ আনন্দদায়ক কোনোকিছুই তোমাদের থেকে আহরণ করা সম্ভব নয়। খোলাখুলি বললে বলতে হয়, তোমরা একটা ইতর সমাজের সবচেয়ে অধঃপতিত জন্তু, শূকর বা কুকুরেরও অধম। স্পষ্ট কথায়, তোমাদের এইসব নামে সম্ভাষণ করাটা কোনো অতিশয়োক্তিও নয় বা অতিরঞ্জনও নয়; বরং এতে বিষয়টা এতে সরলীকৃত হয়। তোমাদের এইভাবে সম্ভাষণ করাটা এমনকি তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের একটা পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। মানুষ হিসাবে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি, বাচন, আচরণ, এবং কাদামাটি-নির্মিত তোমাদের মর্যাদা-সহ তোমাদের জীবনের প্রতিটি দিক এটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে তোমাদের পরিচয় “অনন্যসাধারণ”।


যারা না শিখে অজ্ঞ হয়ে থাকে: তারা কি জানোয়ার নয়?

আজকের দিনে পথ চলতে সবচেয়ে উপযুক্ত সাধনা কোনটি? তোমার সাধনায়, তোমার নিজেকে কী ধরনের ব্যক্তি হিসাবে দেখা উচিত? আজ তুমি যে সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছ, তা সে পরীক্ষা বা কষ্ট অথবা নির্দয় শাস্তি বা অভিশাপ যাই হোক না কেন, কীভাবে সেগুলির মীমাংসা করবে, তা তোমার জানা উচিত। এই সমস্তকিছুর মুখোমুখি হয়ে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমার প্রতিক্রিয়া যত্ন সহকারে চিন্তা করা উচিত। কেন আমি এমনটি বলি? আমি এমনটি বলি কারণ আজকে তোমার সাথে যেগুলি ঘটছে তা হল, মোটের উপর, সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা যা বারবার ঘটে; এগুলি তোমার আত্মার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না এবং তাই তুমি ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দাও, এবং অগ্রগতির সাধনায় এগুলিকে মূল্যবান পাথেয় হিসাবে বিবেচনা করো না। তুমি! এতটাই চিন্তাহীন যে এই মূল্যবান পাথেয়টিকে চোখের সামনে ভাসমান মেঘের মতো যেতে দাও, এবং এই কঠোর আঘাতগুলিকে তুমি মূল্যবান মনে করো না যেগুলি থেকে বারংবার বৃষ্টি হয়, আঘাতগুলি সংক্ষিপ্ত বলে তোমার কাছে সামান্য বিবেচিত হয়—বরং এগুলি তুমি দেখ শীতল নিষ্পৃহতার দৃষ্টিতে, এগুলিকে গভীরভাবে না নিয়ে দৈব আঘাত হিসাবে বিবেচনা করো। কী বিপুল অহংকারী তুমি! এই বারবার আসা ঝড়ের মতো হিংস্র আঘাতগুলিকে, তুমি শুধু তুচ্ছভাবে উপেক্ষা করো; এমনকি কখনও কখনও তুমি উপেক্ষার এক হাসি দিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ করো—কারণ তুমি একবারও ভেবে দেখোনি যে তুমি কেন এমন “দুর্ভাগ্য” ভোগ করছো। এমনটি কি হতে পারে যে আমি মানুষের প্রতি চরম অন্যায় করছি? তোমার মধ্যে দোষ খোঁজাই কি আমার কর্মে পরিণত হয়েছে? যদিও তোমার মানসিক সমস্যাগুলি আমি যেমনভাবে বর্ণনা করেছি তেমন গুরুতর না-ও হতে পারে, তুমি তোমার বাহ্যিক সংযমের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে তোমার অন্তর্জগতের একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি এঁকেছো৷ আর আমার তোমাকে বলার কোনও প্রয়োজন নেই যে তোমার হৃদয়ের গভীরে লুকোনো একমাত্র প্রবৃত্তি হল নগ্ন উদ্দীপক এবং দুঃখের অস্পষ্ট চিহ্ন যা অন্যদের কাছে খুব কমই প্রকাশ পায়। কারণ এই ধরনের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাওয়াকে তুমি খুবই অন্যায্য মনে করো, অভিশাপ দাও; এবং কারণ এই পরীক্ষাগুলি তোমাকে নিঃসঙ্গ বিশ্বের অনুভূতি দেয়, বিষন্নতায় পূর্ণ হও তুমি। বারংবার এই আঘাত এবং শৃঙ্খলারক্ষার কার্যগুলিকে সর্বোত্তম সুরক্ষা হিসাবে দেখা তো দূরের কথা, তুমি এগুলিকে স্বর্গের অনর্থক ঝঞ্ঝাট, অথবা তোমার উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ হিসাবে দেখো। তুমি কত অজ্ঞ! তুমি নির্দয়ভাবে সুসময়কে অন্ধকারে বন্দি করে রাখো; সময়ে সময়ে, তুমি অপূর্ব পরীক্ষা এবং শৃঙ্খলা কার্যগুলিকে তোমার শত্রুদের আক্রমণ হিসাবে দেখো। তুমি জানো না কীভাবে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হয়, এবং এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে তুমি আরও কম ইচ্ছুক, কারণ তুমি এই বারংবার এবং তোমার কাছে নিষ্ঠুর-শাস্তি থেকে কিছু অর্জন করতে ইচ্ছুক নও। তুমি অনুসন্ধান বা অন্বেষণের কোন চেষ্টা করো না, এবং, কেবল ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, এটি যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাও। শাস্তি দেওয়ার যে কাজগুলিকে তুমি বর্বরোচিত বলে মনে কর সেগুলি তোমার হৃদয়ে বদল আনে না, বা তোমার হৃদয় অধিকার করে না; পরিবর্তে, এগুলি তোমার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করে। এই “নিষ্ঠুর শাস্তি”-কে তুমি জীবনে শুধুমাত্র শত্রু হিসাবে দেখো, এবং সেই কারণে তুমি কিছুই অর্জন করো না। নিজের নৈতিকতার বিষয়ে তুমি কতটা উদ্ধত! তুমি খুব কমই বিশ্বাস করো যে তুমি তোমার নিজের অবজ্ঞার কারণে এই ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হও; পরিবর্তে, তুমি নিজেকে হতভাগ্য বলে মনে করো, অধিকন্তু বলতে থাকো যে আমি সর্বদা তোমার দোষ খুঁজছি। এবং এখন এই ঘটনাগুলি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমি যা বলি এবং যা করি সে সম্পর্কে তুমি প্রকৃতপক্ষে কতটা জানো? মনে করো না যে তুমি একজন প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া প্রবক্তা, যে স্বর্গের চেয়ে সামান্য নিচে কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অসীম উচ্চে অবস্থান করছে। তুমি অন্য কোনও মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নও—এবং, এমন কি এ কথাও বলা যেতে পারে যে এই পৃথিবীর যে কোন যুক্তিবোধ সম্পন্ন মানুষের থেকে তুমি আশচর্যরকমের নির্বোধ, নিজের সম্পর্কে যার ধারণা খুব উচ্চ, এবং যে কখনও হীনমন্যতায় ভোগে না, যেন তুমি আমার কার্যের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় দেখতে পাচ্ছো। প্রকৃতপক্ষে, তুমি হলে এমন একজন যার মধ্যে মূলগতভাবে যুক্তির অভাব আছে, কারণ আমি কী করতে চাই সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই, এবং আমি এখন যা করছি সে সম্পর্কে তুমি আরও কম সচেতন। এবং তাই আমি বলি যে তুমি এমন একজন মানুষ যে কৃষিতে মেহনত করা কোন বৃদ্ধ কৃষকেরও সমান নও, যে কৃষকের মানব-জীবনের ক্ষীণতম উপলব্ধি না থাকলেও জমি চাষের সময় স্বর্গের আশীর্বাদের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরকরে। জীবনের জন্য এক মুহূর্ত সময়ও তুমি ব্যয় করো না, খ্যাতি সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, এবং এরপর তোমার আত্মজ্ঞানও কম। তুমি এতটাই “সকলের উপরে”! তোমাদের মত পোষাকসর্বস্ব তরুণ এবং সৌখিন মৃদুভাষী তরুণীদের জন্য আমি সত্যই উদ্বিগ্ন, তোমরা কীভাবে আরো বড় ঝড়ের তান্ডবের সামনে দাঁড়াতে পারবে? যে ই দুর্দশা সম্পর্কে এই পোষাকসর্বস্বরা সম্পূর্ণ উদাসীন সেই স্থানেই তারা নিজেদের খুঁজে পেতে পারে। এদের কাছে বিষয়টি নেহাতই তুচ্ছ বোধ হয়, এবং তাই এরা এটি সম্পর্কে কিছুই ভাবে না, নেতিবাচক বোধ করে না বা হতাশায় ভোগে না; পরিবর্তে, এরা আগের মতই চলতে থাকে, ভেসে বেড়ায় নিজেদের ভক্তদের মধ্যে। এই না শিখে অজ্ঞ হয়ে থাকা “উল্লেখ্য মানুষদের”, কোনও ধারণা নেই আমি এদের কেন এমন কথা বলি; এদের মুখ বিরক্তিতে ভরা, নিজেদের প্রতি এরা তাকিয়েও দেখে না, এবং পরে এদের অশুভ পথ পরিবর্তন ছাড়াই চলতে থাকে; একবার আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, এরা আবার পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হতে এবং প্রতারণা করতে শুরু করে। তোমার অভিব্যক্তি কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সুতরাং পুনরায়, তুমি আমাকে এইভাবে প্রতারিত করার চেষ্টা করছো—তুমি কত সাহসী! উক্ত সৌখিন অল্পবয়স্কা তরুণীরা আরও হাস্যকর। আমার জরুরি উচ্চারণ শুনে, এবং নিজেদের বিদ্যমান দুর্দশা দেখে, এদের চোখ বেয়ে অবাধে অশ্রু ঝরতে থাকে, শরীরগুলি আগে পিছে কাঁপতে শুরু করে, এবং মনে হয় যেন এরা একটি দৃশ্যের অবতারণা করছে—কত বিদ্রোহী এরা! এরা নিজেদের মর্যাদা উপলব্ধি করে, বিছানায় পতিত হয় এবং শুয়ে থাকে, এমন অবিরাম কাঁদতে থাকে, যেন এরা এদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এবং, যখন এই বাক্যগুলি এদের নিজেদের শিশুসুলভতা এবং দীনতা দেখিয়ে দেয়, তখন এরা নেতিবাচকতায় এতটাই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে এদের চোখ থেকে আলো সরে যায় এবং, আমার সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা ঘৃণা পোষন না করে, এরা এদের নিষ্ক্রিয়তায় সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়ে এবং এইভাবে এরা শিখতে ব্যর্থ হয় এবং অজ্ঞ হয়ে থাকে। আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পরে, এরা “রাজকুমারী সিলভার বেল” এর মতো উচ্ছ্বসিত হাসিআনন্দে এবং খেলা্য মেতে ওঠে। এরা কতটা ভঙ্গুর এবং এদের কতটা আত্মপ্রেমের অভাব! তোমরা সকলে, মানবজাতির ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান—তোমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কত অভাব! তোমরা জানো না কীভাবে নিজেকে ভালোবাসতে হয়, অথবা কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, তোমাদের কোনও বোধ নেই, তোমরা সত্য পথের সন্ধান করো না, সত্য আলোককে ভালোবাসো না, এবং এছাড়াও, তোমরা জানো না কীভাবে নিজেদেরকে লালন করতে হয়। আমি তোমাদের বারংবার যে শিক্ষা দিয়েছি, তোমরা সেগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে মনের পিছনে নির্বাসিত করে রেখেছো, এমনকি তোমাদের অলস মুহূর্তকে প্রতারিত করার জন্য এগুলির সাথে খেলনার মতো আচরণ করেছো। তোমরা সকলে সর্বদা তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত “কবচ” এর আলোকে বিবেচনা করো। শয়তান দ্বারা অভিযুক্ত হলে প্রার্থনা করো; নেতিবাচক হলে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাও; খুশি হলে বন্যভাবে দৌড়ও; আমি ধমক দিলে মাথা নত করো; এবং তারপর, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে যাও, নৃশংস উল্লাসে হাসো। তুমি নিজেকে সকলের উপরে বলে মনে করো, কিন্তু নিজেকে কখনই দেখো না সর্বাধিক অহংকারী, এবং দাম্ভিক, আত্মতৃপ্ত, এবং বর্ণনাতীত উদ্ধত মানুষ হিসাবে। এইরূপ “তরুণ”, “তরুণী”, “ভদ্রলোক” এবং “ভদ্রমহিলা”-রা, যারা কিছুই শেখে নি এবং অজ্ঞ, তারা কি আমার বাক্যকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে? আমি তোমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি: এই দীর্ঘ সময় ধরে আমার বাক্য এবং আমার কাজ থেকে তুমি ঠিক কী শিখেছো? তুমি কি তোমার প্রতারণার ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করেছো? নাকি তোমার শরীরের পরিশীলতা আরও বৃদ্ধি করেছো? নাকি আমার প্রতি তোমার মনোভাবে বেশি অসম্মান? আমি তোমাকে সরাসরি বলি: আমি যে সব কাজ করেছি তাতে গড়ে উঠেছ তুমি, যে তুমি মুসিকের মতো সাহসী ছিলে সে হয়ে উঠেছে আরও দৃঢ়। আমার প্রতি তোমার ভীতি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, কারণ আমি খুবই করুণাময়, এবং কখনই শারীরিক জবরদস্তির মাধ্যমে তোমার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি। সম্ভবত, তুমি দেখে থাকবে, আমি খুব কমই কঠোর বাক্য বলছি—বরঞ্চ অধিকাংশ সময়েই তুমি আমার স্মিত মুখ দেখ যে, এবং আমি প্রায় কখনোই তোমার সামনে তোমার নিন্দা করি না। এছাড়াও, আমি তোমার দুর্বলতাকে সর্বদা ক্ষমা করছি, এবং সম্পূর্ণরূপে কারণ, সর্প যেমন দয়ালু কৃষকের প্রতি আচরণ করে, তোমরাও আমার প্রতি সেই আচরণ করো। মানবজাতির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার চূড়ান্ত দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার আমি কত প্রশংসা করি! আমাকে একটি সত্য বলতে দাও: তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় আছে কিনা তা আজ খুবই নগণ্য ব্যাপার; আমি এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত নই। কিন্তু আমি অবশ্যই তোমাকে এটিও বলতে চাই: তুমি, এই “প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি”, যে শেখে না এবং অজ্ঞই হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত আত্ম-প্রশংসা এবং তুচ্ছ চতুরতায় নিপতিত হয়—একমাত্র তুমিই যন্ত্রণা এবং শাস্তি ভোগ করবে। আমি এতটা মূর্খ হব না যে নরকে কষ্ট ভোগ করতে তোমার সঙ্গী হব, কারণ আমি তোমার মতো নই। ভুলে যেও না যে তুমি এমন এক সৃষ্ট জীব যে আমার দ্বারা অভিশপ্ত, এবং তারপরও আমার দ্বারা শিক্ষিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে, এবং তোমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আমি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। আমি যে সময়েই আমার কাজ করি না কেন, আমি কখনই কোনও ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা বাধাপাপ্ত হই না। মানবজাতির প্রতি আমার মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় একই আছে। তোমার প্রতি আমি বিশেষভাবে সদয় নই, কারণ তুমি আমার কর্ম-পরিচালনার একটি উপাঙ্গ মাত্র এবং অন্য যে কোনও প্রাণীর তুলনায় বিশেষতর হওয়া থেকে অনেক দূরে। তোমার প্রতি আমার উপদেশ: সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নও! তুমি আমার সাথে তোমার অস্তিত্ব ভাগ করে নিলেও, তোমার নিজের প্রকৃত পরিচয় জানা উচিত; নিজের সম্পর্কে অধিক উচ্চ ধারণা পোষন করবে না। এমনকি যদি আমি তোমাকে তিরস্কার না করি, বা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করে হাসিমুখে অভিবাদন জানাই, তাতে এটি প্রমাণ হয় না যে তুমি আমারই মতো। তোমার—তোমার নিজেকে এমন একজন হিসাবে জানা উচিত যে সত্যের অনুসরণ করে, স্বয়ং সত্য নয়! তোমাকে সর্বদা আমার বাক্য অনুযায়ী পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি এটি থেকে পলায়ন করতে পারবে না। এই মূল্যবান সময়ে, যখন তোমার কাছে এই বিরল সুযোগ আছে, তখন কিছু চেষ্টা করতে এবং শেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমাকে বোকা বানাবে না; চাটুকারিতার মাধ্যমে আমাকে পরখ করা বা প্রতারিত করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন তুমি আমাকে অন্বেষণ করো, তা সম্পূর্ণরূপে আমার জন্য নয়, বরং তা তোমার নিজের জন্যও!


চিনদেশের মনোনীত মানুষরা ইসরায়েলের কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয় 

দাউদের বংশ ছিল একটি পরিবার যা আদিতে যিহোবার অঙ্গীকার ও উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। আদতে তা ছিল মনোনীত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত ইসরায়েলের একটি জনগোষ্ঠী। এই সময় যিহোবা ইসরায়েলবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি আইন জারি করেন যাতে বলা হয় দাউদের বংশের অন্তর্ভুক্ত সকল ইহুদি মানুষ – ওই বংশে যারা জাত – তারা তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করবে। পরবর্তীকালে তারাই শতগুণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং প্রথমজাত পুত্রদের মর্যাদা লাভ করেছিল; সে সময় তারা সমস্ত ইসরায়েলবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সমুন্নত মানুষ ও সকল ইসরায়েলী বংশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল, এবং তারা যাজকীয় পোশাক ও মুকুটে ভূষিত হয়ে মন্দিরে সরাসরি যিহোবার সেবা করত। যিহোবা তখন তাদের বিশ্বস্ত ও সন্তসুলভ সেবক বলে আখ্যাত করেছিলেন, এবং তারা ইসরায়েলের অন্য সকল গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। এইভাবে, সেই সময় তাদের সকলকে সম্ভ্রমসহকারে প্রভু বলে উল্লেখ করা হতো – এসবই ছিল বিধানের যুগে যিহোবার কার্য। বর্তমানেও, তারা মন্দিরে যিহোবার উদ্দেশ্যে একই রকম সেবা প্রদান করে চলেছে, তাই তারা হল যিহোবার দ্বারা সিংহাসনে অভিষিক্ত চিরকালীন রাজা। তাদের মুকুট কেউ কেড়ে নিতে পারে না এবং তাদের সেবার কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারে না, কারণ উৎসসূত্রে তারা দাউদের বংশের অন্তর্গত; যিহোবা তাদের উপর এমনই অর্পণ করেছেন। তোমরা যে উৎসসূত্রে দাউদের বংশের সদস্যভুক্ত নও তার কারণ তোমরা ইসরায়েলের মানুষ নও, পরিবর্তে তোমরা ইসরায়েলের বাইরের অ-ইহুদি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, তোমাদের প্রকৃতি যিহোবার উপাসনা করা নয়, বরং তাঁর বিরোধিতা করা, তাই তোমাদের মর্যাদা, সহজাত ভাবেই, দাউদের বংশের মানুষদের থেকে আলাদা, এবং যারা আমার উত্তরাধিকার লাভ করবে তোমরা সেই ব্যক্তি নও, যারা শতগুণ লাভ করবে তোমরা সে-ই সব মানুষ তো একেবারেই নও।

সেই সময় ইসরায়েল অনেক ভিন্ন-ভিন্ন বংশ ও অনেক ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, কিন্তু তারা সবাই ছিল মনোনীত মানুষ। তবে, ইসরায়েল অন্য রাষ্ট্রদের থেকে এই অর্থে পৃথক যে এর নাগরিকবৃন্দ গোষ্ঠী অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত, যিহোবার সম্মুখে তাদের স্থিতি ও যে ভূমিতে প্রত্যেক মানুষ অবস্থান করে তা-ও একইভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত। ইসরায়েল ভিন্ন অন্য দেশে কেউ একজন আকস্মিকভাবে দাউদ, যাকোব বা মোশির বংশের সদস্যপদের দাবি করতে পারে না। সেটা তথ্যবিরুদ্ধ দাবি হবে – ইসরায়েলের জনগোষ্ঠীদের খেয়ালখুশি মতো ভুলভাবে অন্য দেশের বলে চিহ্নিত করা যায় না। মানুষ প্রায়শই দাউদ, অব্রাম, এষৌ প্রভৃতি নামের অপব্যবহার করে, কিম্বা তারা বলে: “আমরা এখন ঈশ্বরকে স্বীকার করেছি, তাই আমরা যাকোবের বংশের অন্তর্ভুক্ত।” এই ধরণের কথা বলা ভিত্তিহীন মনুষ্য-সুলভ যুক্তপ্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়; এটা প্রত্যক্ষভাবে যিহোবার কাছ থেকে আসে না, কিম্বা আমার নিজস্ব ধারণা থেকেও আসে না। এটা বিশুদ্ধভাবে মনুষ্যোচিত নির্বোধ কথাবার্তা! ঠিক গালগল্প-ফাঁদা বক্তাদের মতো মানুষ ভিত্তিহীনভাবে নিজেদের দাউদের বংশধর বা যাকোবের পরিবারের অংশ বলে মনে করে, এবং নিজেদেরকে তারা তেমন হওয়ার যোগ্য বলেও বিশ্বাস করে। মানুষ কি জানে না যে দাউদের বংশের মানুষজনরা বহুদিন আগেই যিহোবার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিল, যে দাউদ স্বয়ং নিজেকে রাজপদে বসান নি? তারপরেও অনেক মানুষ আছে যারা নির্লজ্জের মতো নিজেদের দাউদের বংশের উত্তরসূরী বলে দাবি করে – মানুষ এতটাই মূর্খ! সত্যটা হল ইসরায়েলের ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে অ – ইহুদিদের কোনো সম্পর্ক নেই – এই দুটি সম্পূর্ণভাবে অসম্পর্কিত, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ইসরায়েলের বিষয়সমূহ, যা অ-ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্করহিত, তা শুধুমাত্র ইসরায়েলের মানুষজনের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য, এবং, একইভাবে, অ-ইহুদিদের মধ্যে যে কার্য বর্তমানে সম্পাদিত হচ্ছে তার সঙ্গে ইসরায়েলের মানুষজনের কোনো সম্পর্ক নেই। অ-ইহুদিদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলা হয় তা নির্ধারিত হয় আমি এখন যা বলছি তার দ্বারা, এবং ইসরায়েলে সম্পাদিত কার্যকে অ-ইহুদিদের মধ্যের কার্যের “পুর্বসূচনা” বলে গ্রহণ করা যায় না। তা যদি হতো তাহলে কি ঈশ্বরকে খুবগতানুগতিক দেখাতো না? কেবলমাত্র কার্য যখন অ-ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখনই তাদের বিষয়ে যা-কিছু বলা হয় বা তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তাই অতীতের মতো আবার মানুষের এ-জাতীয় উক্তি যে “আমরা দাউদের বংশধর” বা “যীশু দাউদের পুত্র” আরো বেশি করে উদ্ভট। আমার কার্য খণ্ড-খণ্ড অংশে শ্রেণীবদ্ধ। আমি কখনো “হরিণকে ঘোড়া বলবো” না; বরং এই কার্য তার আনুক্রমিক শৃঙ্খলা অনুসারে বিভক্ত।


আশীর্বাদ সম্বন্ধে তোমাদের উপলব্ধি কী?

যদিও এই যুগে জন্মানো মানুষেরা শয়তান ও কদর্য দানবদের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, এই কলুষ তাদের পরমতম মুক্তিও এনে দিয়েছে, পর্বতরাজি এবং পশুচারণভূমি এবং ইয়োবের বিপুল ঐশ্বর্যের চেয়েও মহত্তর মুক্তি, এমনকী, তার পরীক্ষার পর ইয়োব যে যিহোবার দর্শনপ্রাপ্তির আশীর্বাদ পেয়েছিল তদপেক্ষাও মহত্তর। মৃত্যুর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেই ইয়োব যিহোবার কথা শুনতে পেয়েছিল এবং ঘুর্ণিঝড়ের মধ্যে যিহোবার কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল। তখনও সে যিহোবার মুখ দেখতে পায়নি এবং তাঁর স্বভাব জানতে পারেনি। ইয়োব শুধুমাত্র ধনরাজি অর্জন করেছিল যা তাকে ইন্দ্রিয়সুখ এবং আশপাশের শহরগুলির মধ্যে সুন্দরতম সন্তানাদি দিয়েছিল, এর সাথে স্বর্গের দেবদূতদের সুরক্ষাও প্রদান করেছিল। সে কখনো যিহোবাকে দেখেনি, এবং যদিও তাকে ধার্মিক বলা হত, সে কখনো যিহোবার স্বভাব জানতে পারেনি। এবং যদিও এ কথা বলাই যায় যে আজকের পৃথিবীর মানুষের বস্তুসুখ, সাময়িকভাবে সামান্য, বা বহির্পৃথিবীর পরিবেশ প্রতিকূল, আমি আমার স্বভাব ব্যক্ত করেছি, যা আমি প্রাচীনতম কাল থেকে কখনো মানুষের সামনে ব্যক্ত করিনি এবং যা চিরকাল গোপন ছিল। এমনকী বহু যুগ পূর্বের রহস্যগুলিও আমি সেই মানুষদের কাছে ব্যক্ত করি যারা হীনতম হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদের আমার মহত্তম পরিত্রাণ দিয়েছি। তদুপরি, এই প্রথম আমি এসব প্রকাশ করছি; ইতিপূর্বে আমি কখনো এই কাজ করিনি। যদিও তোমরা ইয়োবের তুলনায় অনেক হীনতর, তোমরা যা পেয়েছ এবং দেখেছ তা তাকে বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছে। যদিও তোমরা বহু কষ্ট পেয়েছ, সব রকমের পীড়া সহ্য করেছ তবু তা ইয়োবের পরীক্ষার তুলনায় কিছুই নয়। এটি হল পরিবর্তে সেই বিচার ও শাস্তি যা মানুষের নিজের বিদ্রোহী স্বভাবের কারণে, তাদের প্রতিরোধের কারণে, এবং আমার ধার্মিক স্বভাবের কারণে তাদের ওপরে নেমে এসেছে। এই হল ধার্মিক বিচার, শাস্তিদান ও অভিশাপ। অন্যদিকে ইয়োব ছিল ইসরায়েলীদের মধ্যে এক ধার্মিক মানুষ যার ওপর যিহোবার মহান প্রেম ও পেলবতা বর্ষিত হয়েছিল। সে কোনো মন্দ কর্ম করেনি এবং যিহোবাকে প্রতিরোধ করেনি; বরং সে যিহোবার প্রতি বিশ্বস্ত ও নিবেদিত ছিল। তার ন্যায়পরায়ণতার কারণেই তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সে সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষাগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল কারণ সে যিহোবার বিশ্বস্ত সেবক ছিল। আজকের মানুষজন আমার বিচার এবং অভিশাপের পাত্র হয় তাদের নীচতা ও অন্যায়পরায়ণতার কারণে। যদিও তাদের নিদারূণ যন্ত্রণা আদৌ ইয়োবের সেই যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনীয় নয়, যখন সে তার পালিত পশু, ধনসম্পদ, ভৃত্যাদি, সন্তানাদি এবং যা কিছু তার প্রিয় সর্বস্ব হারিয়েছিল, তবু, যা তারা ভোগ করে তা হল ভয়ঙ্কর পরিমার্জনা ও দহন। এবং যা এই শাস্তিকে ইয়োবের পরীক্ষার চেয়ে আরও গুরুতর করে তোলে, তা হল এই, যে, মানুষ দুর্বল বলে যে এই শাস্তির তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া বা শাস্তি বন্ধ করা হয়, এমন নয়; বরং সেই শাস্তি হয় দীর্ঘস্থায়ী এবং মানবজীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত জারি থাকে। এ হল দণ্ড, বিচার ও অভিশাপ; এ হল নির্দয় দহন, এবং, উপরন্তু, এ হল মানবজাতির যথার্থ “উত্তরাধিকার”। মানুষ এরই যোগ্য, এবং এরই মাধ্যমে আমার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব অভিব্যক্ত হয়। এ কথা সবাই জানে। কিন্তু মানুষ যা লাভ করেছে তা আজ তারা যে কষ্ট ভোগ করছে তার চেয়ে বহুগুণ অধিক। তোমরা যে কষ্ট ভোগ করছ তা আসলে তোমাদের বোকামির ফলে নেমে আসা একধরণের দুর্ভোগ, অন্যদিকে তোমরা যা পেয়েছ তা তোমাদের যাতনার চেয়ে শতগুণ অধিক। আদিপুস্তকে ইসরায়েলের আইন অনুযায়ী, যারা আমায় প্রতিরোধ করে, যারা খোলাখুলিভাবে আমার সমালোচনা করে, এবং যারা আমার পথ অনুসরণ না করে আমাকে অপবিত্র অর্ঘ্য নিবেদন করে, তারা সকলে নিশ্চিত মন্দিরের আগুনে দগ্ধ হবে অথবা কোনো নির্বাচিত জনের হাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, এবং তাদের বংশধরগণ এবং অন্য নিকটাত্মীয়েরাও আমার অভিশাপের শিকার হবে। পরবর্তী জীবনেও তারা মুক্তি পাবে না, বরং আমার দাসানুদাস হবে, এবং আমি তাদের অইহুদিদের মাঝে নির্বাসিত করব, এবং তারা তাদের স্বদেশে ফিরতে পারবে না। তাদের কাজ ও আচরণের ভিত্তিতে আজকের মানবগণ যে যন্ত্রণাভোগ করে তা ইসরায়েলীয়দের দণ্ডের সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। তোমরা আজ যে কষ্ট পাচ্ছ তা যে যথার্থই শাস্তিস্বরূপ, এ কথা বলার যৌক্তিকতা আছে, কারণ তোমরা সত্যিই সীমারেখা পার করে ফেলেছ। যদি তোমরা ইসরায়েলে থাকতে তোমরা অনন্ত পাপী হতে এবং বহু পূর্বেই ইসরায়েলীরা তোমাদের খণ্ড খণ্ড করে যিহোবার মন্দিরে স্বর্গের আগুনে দগ্ধ করত। এখন তোমরা কী অর্জন করলে? কী পেলে? এবং কী উপভোগ করলে? আমি আমার ন্যায়পরায়ণ মনোভাব তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল আমি মানবজাতিকে মুক্তি দিতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। বলা যায়, আমি তোমাদের মধ্যে যে কাজ করেছি তা ধৈর্যের কাজ; এই কাজ আমার ব্যবস্থাপনার স্বার্থে করতে হয়েছে, এবং, তদুপরি, মানবজাতির উপভোগার্থে করা হয়।

যদিও ইয়োব যিহোবার পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, সে এক ধার্মিক ব্যক্তিমাত্র যে যিহোবার উপাসনা করত। সেই সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে যিহোবার বিষয়ে অভিযোগ করেনি, এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাকে স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল। আজকের মানুষজন শুধুমাত্র যে যিহোবার উপস্থিতির সমাদর করে না তাই নয়, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর বিরূদ্ধাচারণ করে ও তাঁর আবির্ভাবকে ব্যঙ্গ করে। তোমরা কি অনেক কিছুই লাভ করনি? তোমাদের যন্ত্রণা কি সত্যিই এত তীব্র? তোমরা কি মরিয়ম ও যাকোবের থেকে বেশী ভাগ্যবান নও? তোমাদের প্রতিরোধ কি সত্যিই এত তুচ্ছ ছিল? এটা কি হতে পারে যে আমি তোমাদের থেকে যা চেয়েছি তা সত্যিই খুবই বড় মাপের ও অতিরিক্ত? আমার ক্রোধ কেবলমাত্র সেই ইসরায়েলীদের ওপরেই বর্ষিত হয়েছে যারা আমাকে প্রতিরোধ করেছে, তোমাদের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নয়; তোমরা যা পেয়েছ তা শুধুমাত্র আমার নির্মম বিচার ও উপলব্ধি, সঙ্গে সঙ্গে অবিরত নিদারুণ পরিমার্জনা। তা সত্ত্বেও মানুষ আমাকে প্রতিরোধ করে, নস্যাৎ করে এবং তিলমাত্র আত্মসমর্পণ ছাড়াই তা করে। এমনও কেউ কেউ আছে যারা আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং আমাকে অস্বীকার করে। ওই সমস্ত লোকেরা কোরহ ও দাথনের সেই গোষ্ঠিগুলির থেকে কোনো অংশে ভালো নয় যারা মোশির বিরোধিতা করেছিল। মানুষের হৃদয় বড়ো কঠিন ও তাদের প্রকৃতি বড়ো একরোখা। তারা কখনোই নিজেদের পুরনো পন্থা বদলায় না। আমি বলি তাদের বারাঙ্গনাদের ন্যায় দিনের আলোয় নগ্ন করে দেওয়া হোক, এবং আমার শব্দেরা এতই কর্কশ যে তারা কানে অসম্মানজনক শোনাতে পারে, কিন্তু সেগুলি মানুষের চরিত্রকে দিনের আলোয় প্রকাশিত করে। তবু তারা ঘাড় নাড়ে মাত্র, কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাত করে, নিজেদের জোর করে খানিক দুঃখবোধ নিয়ে আসে। এই অবস্থাটি কেটে গেলেই তারা পর্বতের বন্য প্রাণীদের রাজার মতোই ভয়ঙ্কর, এবং তাদের বিন্দুমাত্র চেতনা থাকে না। এই চরিত্রের মানুষরা কী করে জানবে তারা ইয়োবের থেকে শতগুণে ভাগ্যবান? কী করে তারা জানবে যে তারা যা উপভোগ করছে তা এমনই আশীর্বাদ যা যুগ যুগান্তর ধরে দেখা যায়নি, এবং যা এর আগে কেউ উপভোগ করেনি? কীভাবে মানুষের বিবেক এই আশীর্বাদকে বুঝবে, যে আশীর্বাদে দণ্ড নিহিত রয়েছে? সত্যি বলতে, আমি শুধু চাই তোমরা আমার কাজের আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ওঠো। আমার স্বভাবের এবং আমার সমস্ত কৃতির সাক্ষী হয়ে ওঠো, এবং তোমরা যাতে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হও। তবু মানুষ আমার কাজের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছা করে বিরূদ্ধাচারণ করে। কীভাবে এইসব লোকেরা আমাকে ইসরায়েলের আইন ফিরিয়ে আনার এবং ইসরায়েলের মতোই, এদের ওপর আমার ক্রোধ বর্ষণ করার ইচ্ছাকে না জাগিয়ে থাকতে পারে? যদিও তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা আমার প্রতি “বাধ্য ও নিবেদিত”, কোরহের সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনীয় তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। আমি যখন আমার সম্পূর্ণ গৌরবে উপনীত হব, আমি স্বর্গের আগুনে এদের ভস্মীভূত করে দেব। তোমাদের জানা উচিত যে আমি আর মানুষকে নিজের শব্দের দ্বারা তিরস্কার করব না; বরং ইসরায়েলের কাজ করার আগে এই কোরহের গোষ্ঠীকে দগ্ধ করব যারা দীর্ঘকাল যাবৎ আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং আমি যাদের বহুদিন আগেই বহিষ্কার করেছি। মানবজাতির আর আমাকে উপভোগ করার সুযোগ ঘটবে না। তার বদলে তারা শুধুই আমার ক্রোধ ও আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ দেখতে পাবে। আমি সবরকম মানুষেরই ভাগ্য নির্ণয় করব ও তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেব। আমি তাদের প্রত্যেক বিদ্রোহী কাজ লক্ষ্য করব এবং তারপর নিজের কাজ শেষ করব, যাতে মানুষের পরিণাম নির্ধারিত হবে পৃথিবীতে থাকাকালীন আমার দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে এবং আমার প্রতি তাদের মনোভাবের ভিত্তিতেও বটে। যখন সেই সময় আসবে, তখন কিছুই তাদের নিয়তি বদলাতে পারবে না। মানুষ নিজেই নিজের পরিণাম নিরূপণ করুক! তারপর আমি তাদের পরিণাম স্বর্গীয় পিতার হাতে তুলে দেব।


ঈশ্বরের বিষয়ে তোমার উপলব্ধি কী?

মানুষ দীর্ঘকাল ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, তবুও তাদের বেশীরভাগেরই “ঈশ্বর” শব্দটি কী বোঝায় সে বিষয়ে কোনো উপলব্ধি নেই, তারা শুধুমাত্র বিহ্বলভাবে অনুসরণ করে যায়। ঠিক কী কারণে মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত, অথবা ঈশ্বর কী, সে বিষয়ে তাদের কোনো সূত্র নেই। যদি মানুষ ঈশ্বর কী তা না জেনেই ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে জানে, এবং যদি তারা ঈশ্বরকেও না চেনে, তাহলে এটা কি কেবল খুব বড় পরিহাস নয়? যদিও, এতদূর এসে মানুষ অনেক স্বর্গীয় রহস্যের সাক্ষী হয়েছে এবং পূর্বের অ-বোধগম্য অনেক গভীর জ্ঞান শুনেছে, তবুও তারা মানুষের দ্বারা পূর্বে অচিন্তিত সর্বাপেক্ষা মৌলিক সত্যের মধ্যে অনেকগুলির সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেউ কেউ বলতে পারে, “আমরা বহু বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছি। ঈশ্বর কী, তা আমরা কীভাবে না জেনে থাকতে পারি? এই প্রশ্নটি কি আমাদের ছোট করে না?” বাস্তবে, মানুষ আজ আমাকে অনুসরণ করলেও, তারা বর্তমানের কাজের কিছুই জানে না, এমনকি তারা সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সরল প্রশ্নগুলিও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, ঈশ্বরের বিষয়ে এই ধরনের অত্যন্ত জটিল প্রশ্নগুলির উপলব্ধি করা তো আরও দূরের বিষয়। জেনে রাখো তোমার যে সমস্ত প্রশ্নের বিষয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, যেগুলিকে তুমি শনাক্ত করোনি, সেগুলি বোঝা তোমার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুমি শুধুই ভিড়কে অনুসরণ করতে জানো, আসলে নিজেকে কী দিয়ে সজ্জিত করা উচিত সে বিষয়ে তুমি কোনো মনোযোগ দাও না বা পরোয়া করো না। তুমি কি সত্যিই জানো কেন তোমার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকা উচিত? তুমি কি সত্যিই জানো ঈশ্বর কী? তুমি কি সত্যিই জানো মানুষ কী? একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসাবে যদি তুমি এই বিষয়গুলি বুঝতে অসমর্থ হও, তাহলে তুমি কি একজন ঈশ্বরবিশ্বাসীর মর্যাদা হারাও না? আমার বর্তমানের কাজ হল: মানুষদের নিজ সারসত্য বোঝানো, আমি যা করি তার সমস্তটা বোঝানো এবং ঈশ্বরের প্রকৃত মুখকে জানানো। এটা আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অন্তিম কার্য, আমার কাজের শেষ পর্যায়। এই কারণেই আমি জীবনের সকল রহস্য তোমাদের আগেই বলে দিচ্ছি, যাতে তোমরা আমার থেকে সেগুলি গ্রহণ করতে পারো। এটা অন্তিম যুগের কাজ হওয়ায় আমাকে অবশ্যই তোমাদের জীবনের সমস্ত সত্য বলতে হবে যা তোমরা আগে কখনো গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলে না, যদিও তোমরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত এবং অত্যন্ত অ-সজ্জিত হওয়ার কারণে তা বুঝতে বা বহন করতে অক্ষম। আমি আমার কাজ শেষ করব; আমার করণীয় কাজটি আমি সম্পূর্ণ করব এবং তোমাদের প্রতি যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছি তা বলবো, পাছে অন্ধকার নেমে আসার পরে তোমরা আবার বিপথগামী হয়ে পড়ো এবং শয়তানের পরিকল্পনায় পতিত হও। এমন অনেক পথ আছে যা তোমরা বোঝো না, অনেক বিষয়েই তোমাদের জ্ঞান নেই। তোমরা এত অজ্ঞ; আমি তোমাদের উচ্চতা এবং ত্রুটিগুলির বিষয়ে ভালই জানি। অতএব, অনেক বাক্য তোমাদের অবোধ্য হলেও আমি তোমাদের এই সমস্ত সত্য বলতে ইচ্ছুক, যেগুলি তোমরা আগে কখনও গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলে না, কারণ বর্তমান আত্মিক উচ্চতায় তোমরা আমার কাছে তোমাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে সক্ষম কিনা-এটা নিয়ে আমি চিন্তায় থাকি। এমনটা নয় যে আমি তোমাদের সামান্য মনে করি; তোমরা হলে সেই সকল পশু যাদের এখনও আমার আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাওয়া বাকি, এবং তোমাদের অন্তরে কতটুকু মহিমা রয়েছে তা একেবারেই আমার চোখে পড়ে না। আমি তোমাদের ওপর কাজ করতে আমার অনেক শক্তি ব্যয় করলেও তোমাদের মধ্যে ইতিবাচক উপাদানের বস্তুত অস্তিত্ব নেই বলেই মনে হয় আর নেতিবাচক উপাদানগুলো আঙুলে গোনা যায়, এবং সেগুলো কেবলমাত্র শয়তানকে লজ্জিত করার সাক্ষ্য হিসাবে কাজ করে। তোমাদের মধ্যে আর যা কিছু আছে তা হল শয়তানের বিষ। তোমরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাও যেন তোমরা পরিত্রাণের ঊর্ধ্বে। বিষয়গুলি যেমন, তাতে আমি তোমাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং আচরণ দেখি এবং পরিশেষে, তোমাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা জানি। এই কারণেই আমি সর্বদা তোমাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি: নিজেদের মতো করে জীবনযাপনের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পর, মানুষেরা কি সত্যিই বর্তমানে যেমন আছে তার মতো বা তার থেকে ভালো থাকতে পারবে? তোমাদের অপরিণত আত্মিক উচ্চতা কি তোমাদের উদ্বিগ্ন করে না? তোমরা কি সত্যিই ইসরায়েলের মনোনীত মানুষদের মতো হতে পারবে—যারা সর্বদা আমার প্রতি এবং কেবল আমার প্রতিই অনুগত? তোমাদের মধ্যে পিতামাতার কাছ থেকে পথভ্রষ্ট হওয়া শিশুদের দুষ্টুমি প্রকাশিত হয় নি, বরং মালিকের চাবুকের নাগালের বাইরে থাকা পশুদের থেকে বিস্ফোরিত পশুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তোমাদের নিজেদের প্রকৃতি জানা উচিত, যা তোমাদের সকলের মধ্যে থাকা দুর্বলতাও বটে; এটা তোমাদের সকলেরই এক সাধারণ অসুখ। সুতরাং, আজ তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র উপদেশ হল আমার কাছে তোমাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকো। কোনো পরিস্থিতিতেই পুরনো ব্যাধিকে আবার মাথাচাড়া দিতে দিও না। সাক্ষ্য দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এটাই আমার কাজের মূল। যেভাবে মরিয়ম তার স্বপ্নে আসা যিহোবার উদ্ঘাটন গ্রহণ করেছিল, তোমাদেরও আমার বাক্যগুলি সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে: প্রথমে বিশ্বাস আর তারপর সেগুলি মান্য করার দ্বারা। শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটাই মান্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ তোমরাই আমার বাক্য সবচেয়ে বেশি শ্রবণ কর, তোমরাই আমার দ্বারা সর্বাপেক্ষা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আমি তোমাদের আমার সমস্ত মূল্যবান সম্পদ প্রদান করেছি, তোমাদের ওপর সমস্ত কিছু অর্পণ করেছি, তা সত্ত্বেও তোমরা ইসরায়েলের মানুষদের থেকে কত ব্যাপকভাবে ভিন্ন উচ্চতায় রয়েছ; তোমাদের মধ্যে নিতান্ত আকাশ-পাতাল তফাত। কিন্তু তাদের তুলনায় তোমরা অনেক বেশি পেয়েছ; যেখানে তারা আমার আবির্ভাবের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করে, তোমরা সেখানে আমার সঙ্গে সুখে দিনযাপন করো, আমার ধন ভাগ করে নাও। এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কোন বিষয়টি তোমাদেরকে আমার সাথে বাকবিতণ্ডা করার এবং আমার সম্পত্তিতে অংশ দাবি করার অধিকার দেয়? তোমরা কি প্রচুর অর্জন করোনি? আমি তোমাদেরকে এত কিছু দিয়েছি, কিন্তু বিনিময়ে তোমরা আমাকে দিয়েছ শুধুই হৃদয়বিদারক দুঃখ ও উদ্বেগ, অদম্য বিরক্তি এবং অসন্তোষ। তোমরা এত বিদ্বেষী—তবুও করুণার যোগ্য, তাই তোমাদের প্রতি আমার সমস্ত বিরক্তি অবদমিত করে বারবার আপত্তি জানানো ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। হাজার হাজার বছরের কাজে, আমি মানবজাতির সঙ্গে কখনও আপত্তি করিনি কারণ আমি আবিষ্কার করেছি যে, মানবজাতির বিকাশের সর্বত্র, তোমাদের মধ্যে থাকা কেবলমাত্র “প্রতারকরাই” সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, ঠিক প্রাচীন যুগের বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের দ্বারা ছেড়ে যাওয়া মূল্যবান সম্পত্তির মতো। আমি সেইসব অর্ধমানব শূকর এবং কুকুরদেরকে কতই না ঘৃণা করি। তোমাদের মধ্যে বিবেকবোধের খুব অভাব! তোমাদের চরিত্র খুবই নিম্নমানের! তোমাদের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন! আমি ইসরায়েলীদের কাছে এই ধরনের বাক্য ও কাজ নিয়ে গেলে, অনেক আগেই গৌরব অর্জন করে ফেলতাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এটা অসাধ্য; তোমাদের মধ্যে রয়েছে কেবল নিষ্ঠুর অবহেলা, নিরুত্তাপ মনোভাব আর অজুহাত। তোমরা খুবই অনুভূতিহীন এবং একেবারেই মূল্যহীন!

তোমাদের সমস্ত কিছু আমার কাজে নিবেদন করা উচিত। তোমাদের সেই কাজ করা উচিত যাতে আমার উপকার হয়। তোমরা যা কিছু বোঝো না তার সমস্তটাই আমি ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক যাতে তোমরা তোমাদের অভাব থাকা সমস্ত কিছু আমার থেকে অর্জন করতে পারো। যদিও তোমাদের খুঁত অসংখ্য, তবুও আমি তোমাদের ওপর আমার করণীয় কাজ করে যেতে ইচ্ছুক, আমি তোমাদেরকে আমার চূড়ান্ত করুণা প্রদান করছি যাতে তোমরা আমার থেকে উপকার পেতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে যে গরিমার অভাব রয়েছে তা অর্জন করতে পারো, যা এই পৃথিবী আগে কখনো দেখেনি। বহু বছর ধরে কাজ করা সত্ত্বেও কোনো মানুষই আমাকে চেনেনি। আমি তোমাদের সেই গোপন বিষয়গুলি জানাতে চাই যা আমি অন্য কাউকে কখনো বলিনি।

মানুষদের মধ্যে, আমিই ছিলাম সেই আত্মা যাকে তারা দেখতে পায়নি, যার সাথে তারা কখনো জড়িত হতে পারেনি, পৃথিবীতে আমার তিনটি পর্যায়ের কাজের কারণে (এই জগত সৃষ্টি, মুক্তিদান এবং ধ্বংসসাধন), তাদের মধ্যে আমার কাজ করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলাম (কখনোই জনসমক্ষে নয়)। প্রথম আমি মানবজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলাম মুক্তির যুগে। অবশ্যই আমি একটি ইহুদি পরিবারে অবতীর্ণ হয়েছিলাম; সেই অর্থে ইহুদিরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ঈশ্বরের আগমন দেখেছিল। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই কাজটি করার উদ্দেশ্য হল আমি আমার দেহরূপী অবতারকে আমার মুক্তির কার্যে পাপস্খালনের বলি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। এইভাবে, অনুগ্রহের যুগে ইহুদিরাই আমাকে প্রথম দেখেছিল। সেই প্রথমবার আমি দেহরূপে কাজ করেছিলাম। রাজ্যের যুগে, আমার কাজ হল জয় করা এবং নিখুঁত করা, তাই আমি আবার দেহরূপে পথপ্রদর্শকের কাজ করি। এটা আমার দ্বিতীয় বার দেহরূপে করা কাজ। কাজের শেষ দুটি পর্যায়ে, মানুষেরা আর অদৃশ্য, অস্পষ্ট আত্মার সঙ্গে জড়িত থাকে না, বরং দেহরূপে প্রতীত আত্মার সঙ্গে জড়িত হয়। এইভাবে, মানুষের চোখে আমি আবার মানুষ হয়ে উঠি, যার মধ্যে ঈশ্বরের চেহারা এবং অনুভূতির কিছুই নেই। তদুপরি, মানুষেরা যে ঈশ্বরকে দেখে তিনি কেবল পুরুষই নন, তিনি নারীও, যে বিষয়টি তাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং বিভ্রান্তিকর। বারবার আমার অসাধারণ কাজ বহু বছরের লালিত পুরনো ধ্যান-ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে! ঈশ্বর শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা, আত্মা, সাতগুণ তীব্রতর আত্মা বা সর্বব্যাপী আত্মা নয়, বরং একজন মানুষও বটে—একজন সাধারণ মানুষ, একজন ব্যতিক্রমী সাধারণ মানুষ। তিনি শুধু পুরুষই নন, বরং একজন নারীও বটে। তাঁরা শুধুমাত্র মানুষের কাছে জন্ম নেওয়ার কারণেই একে অন্যের অনুরূপ এবং তাঁদের পার্থক্যের বিষয় হল একজন পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রসূত আর অপরজন মানুষের কাছে জন্মগ্রহণ করলেও সরাসরি আত্মা থেকে আনিত। তাঁরা এই কারণে অনুরূপ যে উভয়েই হলেন পিতা ঈশ্বরের কাজ সম্পন্নকারী, ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার। এবং তাঁদের পার্থক্য হল একজন মুক্তির কার্য সমাধা করেছিলেন আর অপরজন জয়ের কাজ করেন। তাঁরা উভয়েই পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু একজন হলেন প্রেমময় উদারতা ও করুণায় পরিপূর্ণ মুক্তিদাতা আর অপরজন হলেন ক্রোধ ও বিচারে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার ঈশ্বর। একজন হলেন মুক্তির কার্যের সূচনাকারী সর্বোচ্চ অধিনায়ক, অন্যজন হলেন জয়ের কাজ সম্পন্নকারী ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর। একজন হলেন শুরু, অপরজন শেষ। একজন পাপবর্জিত দেহরূপ, অপরজন হলেন সেই দেহরূপ যিনি মুক্তি সম্পন্ন করেন, কাজ চালিয়ে যান এবং কখনও পাপাচারী হন না। উভয়ই একই আত্মা, কিন্তু তাঁরা ভিন্ন দেহরূপে বাস করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান। তবুও, তাঁদের সমস্ত কাজ পারস্পরিকভাবে একে অন্যের পরিপূরক, কখনোই পরস্পরবিরোধী নয় এবং সেগুলি একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। দুজনেই মানুষ, তবে একজন ছিল একটি শিশু বালক এবং অপরজন ছিল একজন শিশু বালিকা। এত বছর ধরে মানুষ যা দেখেছে তা শুধুমাত্র আত্মাই নয় এবং নিছকই একজন মানুষ অথবা কোনো একজন পুরুষই নয়, বরং এমন অনেক বিষয়ও যা মানুষের ধারণাগুলির সঙ্গে অসঙ্গত নয়; অর্থাৎ, মানুষ কখনোই আমাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তারা আমাকে অর্ধেক বিশ্বাস আর অর্ধেক অবিশ্বাস করে—যেন আমার অস্তিত্ব আছে, তা সত্ত্বেও আমি যেন এক অলীক স্বপ্ন—এই কারণেই বর্তমানে এখনও মানুষ জানে না যে ঈশ্বর কী। তুমি কি একটা সরল বাক্যে আমার সংক্ষিপ্তসার দিতে পারবে? তুমি কি সত্যিই সাহস করে বলতে পারবে, “যীশু ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন আর ঈশ্বর যীশু ছাড়া আর কেউ নন”? তুমি কি সত্যিই এত সাহসী যে বলতে পারে, “ঈশ্বর আত্মা ছাড়া আর কেউ নন, এবং আত্মা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন”? তুমি কি স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, “ঈশ্বর হলেন শুধুই দেহরূপে নিহিত একজন মানুষ”? তোমার কি সত্যিই দৃঢ়ভাবে বলার সাহস আছে যে, “যীশুর প্রতিমূর্তিই হল ঈশ্বরের মহান প্রতিমূর্তি”? ঈশ্বরের স্বভাব এবং প্রতিমূর্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করতে তুমি কি তোমার বাগ্মিতা ব্যবহার করতে সক্ষম? তুমি কি সত্যিই বলার সাহস রাখো যে, “ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে শুধুমাত্র পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন, নারীদের নয়”? তুমি যদি এটা বলো, তাহলে আমার মনোনীতদের মধ্যে কোনো নারী থাকবে না, নারীদের মানবজাতির এক শ্রেণীতে পড়া তো আরোই দূরের কথা। এখন তুমি কি সত্যিই জানো ঈশ্বর কী? ঈশ্বর কি মানুষ? ঈশ্বর কি আত্মা? ঈশ্বর কি সত্যিই একজন পুরুষ? শুধুমাত্র যীশুই কি আমার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারে? যদি আমার সারসত্যকে সংক্ষেপে বলার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটিকে তুমি বেছে নাও, তাহলে তুমি একজন অত্যন্ত অজ্ঞ অনুগত বিশ্বাসী। আমি যদি একবার, শুধুমাত্র একবারই দেহরূপী অবতার হিসাবে কাজ করতাম, তোমরা কি আমাকে সীমাবদ্ধ করতে? তুমি কি সত্যিই এক নজরে আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পারো? তোমার জীবনকালে যা যা তোমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে কি তুমি আমার সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার দিতে পারো? আমি যদি আমার উভয় অবতাররূপে অনুরূপ কাজ করতাম তাহলে তোমরা আমাকে কীভাবে অনুভব করতে? তোমরা কি আমাকে চিরতরে ক্রুশবিদ্ধ করে রেখে যেতে? তুমি যেরকম দাবি করছ, ঈশ্বর কি ততটাই সরল হতে পারেন?

তোমাদের বিশ্বাস অত্যন্ত আন্তরিক হলেও তোমাদের মধ্যে কেউই আমার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারবে না, কেউই তোমাদের দেখা সমস্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দিতে পারবে না। এই বিষয়ে চিন্তা করো: বর্তমানে তোমাদের বেশীরভাগই নিজেদের দায়িত্ব অবহেলা করো, পরিবর্তে তোমরা দৈহিক সুখের অনুসরণ করছ, দেহকে তৃপ্ত করছ আর লোভাতুর ভাবে দেহ উপভোগ করছ। তোমরা সামান্য সত্যের অধিকারী। তাহলে তোমরা কীভাবে তোমাদের দেখা সমস্ত কিছুর সাক্ষ্য দেবে? তোমরা কি সত্যিই আত্মবিশ্বাসী যে তোমরা আমার সাক্ষী হতে পারবে? যদি এমন এক দিন আসে যেদিন তুমি বর্তমানে দেখা সমস্ত কিছুর সাক্ষ্য দিতে অক্ষম, সেদিন তুমি সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তোমার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে এবং তোমার অস্তিত্বের কোনও অর্থই থাকবে না। মানুষ হওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবে তুমি। এটাও বলা যায় যে তুমি আর মানুষই থাকবে না! আমি তোমাদের ওপর অপরিমেয় কাজ করেছি, কিন্তু যেহেতু বর্তমানে তুমি কিছুই শিখছ না, কোনও কিছুর বিষয়েই সচেতন নও এবং কাজের বেলা অকার্যকর, তাই যখন আমার কাজ প্রসারের সময় আসে, তখন তুমি কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো, নিঃশব্দে এবং একেবারে অপদার্থের মতো। এটি কি তোমাকে সর্বকালের জন্য পাপী করে তুলবে না? যখন সেই সময় আসবে, তুমি কি গভীরতম অনুশোচনায় ভুগবে না? হতাশায় ডুবে যাবে না? আমার বর্তমানের সমস্ত কাজ আলস্য এবং একঘেয়েমি থেকে করা নয়, বরং তা করা হয় আমার ভবিষ্যতের কাজের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য। এমন নয় যে আমি অচলাবস্থায় আছি এবং নতুন কিছু আমাকে নিয়ে আসতে হবে। আমি যে কাজ করি তা তোমাকে বুঝতে হবে; এটা কোনো শিশুর রাস্তায় খেলতে খেলতে করা কাজ নয়, বরং আমার পিতার প্রতিনিধিত্বে করা একটি কাজ। তোমাদের জানা উচিত যে আমি নিজে এই সব করছি না; বরং, আমি আমার পিতার প্রতিনিধিত্ব করি। এদিকে তোমাদের ভূমিকা হল কঠোরভাবে অনুসরণ করা, মান্য করা, পরিবর্তিত হওয়া, এবং সাক্ষ্য দেওয়া। কেন তোমাদের আমার ওপর বিশ্বাস করা উচিত তা তোমাদের বোঝা উচিত; এটি তোমাদের প্রত্যেকের বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার পিতা, তাঁর গৌরবের স্বার্থে, বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে তোমাদের সকলকে আমার জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছেন। তিনি যে তোমাদের পূর্বনির্ধারিত করেছেন তা ছিল আমার কাজ এবং তাঁর মহিমার জন্য। আমার পিতার কারণেই তোমরা আমার ওপর বিশ্বাস করো; তাঁর পূর্বনির্ধারণের কারণেই তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। এগুলির কোনোটাই তোমাদের নিজের পছন্দ নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তোমাদের এই বিষয়টা বোঝা, যে আমার কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার পিতা আমার কাছে তোমাদের অর্পণ করেছেন। যেহেতু তিনি তোমাদের আমার কাছে প্রদান করেছেন, তাই আমি তোমাদের যে পথগুলি অর্পণ করেছি, সেই সাথে আমি যে উপায় এবং বাক্যগুলি শিখিয়েছি তা তোমাদের মেনে চলা উচিত, কারণ আমার পথ মান্য করা তোমাদের কর্তব্য। এটাই আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাসের আসল উদ্দেশ্য। অতএব, আমি তোমাদের বলছি: তোমরা হলে শুধুমাত্র সেই মানুষেরা, যাদের আমার পিতা আমার পথ মেনে চলার জন্য অর্পণ করেছেন। যাইহোক, তোমরা আমাকে শুধুমাত্র বিশ্বাস করো; তোমরা আমার আপন লোক নও কারণ তোমরা ইসরায়েলী পরিবারভুক্ত নও, বরং তোমরা হলে প্রাচীন সর্পের মতো। আমি তোমাদের শুধুমাত্র আমার জন্য সাক্ষ্য দিতে বলছি, কিন্তু বর্তমানে তোমাদের অবশ্যই আমার পথে চলতে হবে। এসবই ভবিষ্যতের সাক্ষ্যের স্বার্থে। যদি তোমরা কেবলমাত্র আমার পথের কথা শোনা মানুষদের মতো কাজ করো, তাহলে তোমাদের কোনও মূল্যই থাকবে না এবং আমার পিতার তোমাদেরকে আমার কাছে অর্পণ করার তাৎপর্যই হারিয়ে যাবে। আমি তোমাদের যা জোর দিয়ে বলছি তা হল: তোমাদের আমার পথে চলা উচিত।


একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়

মানুষকে পরিচালনা করা সবসময়ই আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ ছাড়াও, যখন আমি পৃথিবী সৃষ্টি করি তখন মানুষকে জয় করাও নির্ধারণ করি। মানুষ না-ও জানতে পারে যে অন্তিম সময়ে আমি তাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করব, অথবা যে মানবজাতির মধ্যে যারা বিদ্রোহী তাদের জয় করাটা আমার শয়তানকে পরাভূত করার প্রমাণ। কিন্তু আমার শত্রুরা যখন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, তখন ইতিমধ্যেই আমি বলেছিলাম, শয়তান যাদের কব্জা করে নিজের সন্তান বানিয়ে ফেলেছে, অনুগত ভৃত্য বানিয়ে ফেলেছে যারা তার ঘর পাহারা দেয় তাদের আমি জয় করব। জয় করার আদি অর্থ পরাভূত করা, অপদস্থ করা; ইসরায়েলবাসীদের ভাষায় এর মানে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করা, ধ্বংস করা এবং আমার বিরুদ্ধে আবার কোনো প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। কিন্তু আজ, তোমাদের মধ্যে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হল জয় করা। তোমাদের জানা উচিৎ, মানবজাতির মধ্যে যারা দুষ্ট, আমার চিরকালের অভিপ্রায় তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল ও বিপর্যস্ত করা, যাতে আর কখনো তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করতে পারে, আমার কার্যে হস্তক্ষেপ বা উপদ্রব করার দুঃসাহস দেখানো তো দূর অস্ত। তাই, শুধু মানুষের কথা ধরলে, শব্দটির মানে দাঁড়ায় জয় করা। পরিভাষাগত অর্থ যা-ই হোক না কেন, আমার কার্য হল মনুষ্যগণকে পরাজিত করা। কারণ, এটা যদিও ঠিক যে মানবজাতি আমার ব্যবস্থাপনার একটি সংযোজন, কিন্তু আরো সঠিক ভাবে বললে মানুষেরা আমার শত্রুগণ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষেরাই হল সেই দুষ্টগণ যারা আমার বিরোধিতা করে ও আমায় অমান্য করে। মনুষ্যগণ আমার দ্বারা অভিশপ্ত দুষ্টের বংশধর ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যে শ্রেষ্ঠ দেবদূত আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, মানুষেরা তার বংশধরগণ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষেরা সেই শয়তানের উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছু নয়, যে বহুদিন আগে আমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকে আমার আপোসহীন শত্রুতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে যে আকাশ তা ঘোলাটে ও অন্ধকারময়, স্বচ্ছতার লেশ মাত্র নেই, এবং মানব-জগত এমন ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত যে সেখানে বসবাসকারী কেউ তার মুখের সামনে প্রসারিত তার হাতটুকুও দেখতে পায় না, চোখ তুলে তাকালে সূর্যকেও দেখে না। তার পায়ের তলার রাস্তা কর্দমাক্ত ও খানাখন্দে ভরা, পেঁচালো ও আঁকাবাঁকা; পুরো জায়গা শবদেহে ছেয়ে গেছে। অন্ধকার কোণগুলো সব দেহাবশেষে ঠাসা, আর শীতল ও ছায়াচ্ছন্ন কোণগুলিতে আস্থানা গেড়েছে দানবদের দল। মানুষের এই পৃথিবীর সর্বত্র দানবেরা কাতারে কাতারে যাওয়া-আসা করে। নোংরায় আবিল যত সব জন্তুর বংশধররা তুমুল যুদ্ধে বাঁধা পড়ে আছে, আর তাদের হুঙ্কারে আতঙ্কে কেঁপে উঠছে অন্তরাত্মা। এই রকম একটা সময়ে, এই ধরণের একটা বিশ্বে, এই “জাগতিক স্বর্গরাজ্যে”, জীবনের পরম সুখ খুঁজতে কোথায় যাবে? জীবনের গন্তব্যকে খুঁজে নিতে কোথায় যেতে পারে? যে মানবজাতি বহু পূর্বেই শয়তানের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়েছে, প্রথম থেকেই তা শয়তানের চরিত্রধারী এক অভিনেতা—তার চেয়েও বড় কথা, মানবজাতি শয়তানের মূর্ত রূপ, এবং তা সুস্পষ্টভাবে শয়তানের সাক্ষ্য বহনকারী প্রমাণের ভূমিকা পালন করে। এই যে মানব জাতি, এই রকম এক গুচ্ছ অধঃপতিত জঞ্জাল, এই ভ্রষ্ট মানব পরিবারের এমন বংশধর, কী করে সে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে? কোথা থেকে আসে আমার মহিমা? কোথায় শুরু করবে আমার সাক্ষ্যের কথা বলা? কারণ যে প্রতিপক্ষ মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে, সে ইতিমধ্যেই দখল নিয়েছে এবং পচন ধরিয়েছে সেই মানবজাতির, যাদের আমি বহুপূর্বে সৃষ্ট  সৃজন করেছিলাম, যাদের আমি আমার মহিমা ও যাপন দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম। আমার গৌরব সে কেড়ে নিয়েছে, আর যা দিয়ে সে মানবজাতিকে সম্পৃক্ত করেছে তা হল শয়তানের কদর্যতা-মিশ্রিত গরল ও হিতাহিত নির্ধারক জ্ঞানবৃক্ষের ফলের রস। শুরুতে আমি মানব সৃজন করি, অর্থাৎ মানবের আদিপুরুষ আদমকে সৃষ্ট করি। তাকে আকার ও প্রতিমূর্তি দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল, সে ছিল শৌর্য ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, এবং, তদুপরি, আমার মহিমা সমন্বিত। যখন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছিলাম সে ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এরপর, আদমের শরীর থেকে ইভ-কে তৈরি করা হল, সে-ও মানুষের পূর্বসূরী, আর তাই আমার সৃজিত মানুষ পরিপূর্ণ ছিল আমার প্রাণবায়ুতে, ভরপুর ছিল আমার মহিমায়। আদম বস্তুত জন্ম নিয়েছিল আমার হস্ত থেকে এবং সে ছিল আমার আমার প্রতিরূপ। তাই “আদম” কথাটির আদি অর্থ ছিল আমার দ্বারা সৃজিত মানবসত্তা, যে আমার প্রাণশক্তিতে সম্পৃক্ত, আমার মহিমায় অভিসিঞ্চিত, আকার ও প্রতিমূর্তি বিশিষ্ট, আত্মা ও নিঃশ্বাস সমন্বিত। সে-ই একমাত্র সৃজিত সত্তা, যে একটি আত্মার অধিকারী, যে আমার প্রতিনিধিত্ব করতে, আমার প্রতিরূপ বহন করতে এবং আমার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সমর্থ। শুরুতে, ইভ ছিল প্রাণবায়ুর অধিকারী দ্বিতীয় মানুষ যার সৃজন হয়েছিল আমার নির্দেশে, তাই “ইভ” শব্দের আদি অর্থ এক সৃজিত সত্তা যে আমার মহিমা অব্যাহত রাখবে, যে আমার প্রাণশক্তি দ্বারা পূর্ণ এবং আমার গৌরবের দ্বারা ভূষিত। ইভ তৈরি হয় আদমের থেকে, তাই সেও আমার প্রতিরূপ বহন করে, কারণ সে আমার অবয়বে নির্মিত দ্বিতীয় মানুষ। “ইভ” শব্দটির আদি অর্থ আত্মা, অস্থি, মাংস বিশিষ্ট এক জীবন্ত মানুষ, মানবজাতির মাঝে আমার দ্বিতীয় সাক্ষ্য তথা আমার দ্বিতীয় প্রতিরূপ। তারা মানবের পূর্বসূরী, মানুষের শুদ্ধ ও মূল্যবান গুপ্তধন, এবং শুরু থেকেই আত্মা-বিভূষিত জীবন্ত সত্তা। কিন্তু শয়তান মানবজাতির পূর্বসূরীর অপত্যদের পদদলিত ও বন্দী করেছে, মনুষ্য জগতকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে, এবং এমন ভাবে করেছে যে এই অপত্যরা আর আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। এর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যাপার হল, শয়তান একদিকে যেমন মানুষকে ভ্রষ্ট ও পদদলিত করছে, অন্যদিকে নিষ্ঠুরের মতো ছিনিয়ে নিচ্ছে আমার মহিমা, আমার সাক্ষ্য, যে জীবনীশক্তি তাদের আমি অর্পণ করেছিলাম, যে প্রাণবায়ু ও জীবন তাদের মধ্যে বাহিত করেছিলাম, মনুষ্য-জগতে আমার সব গৌরব, আর হৃদয়ের সব রক্ত মানুষের জন্য যা আমি ব্যয় করেছি। মনুষ্যজাতি আর আলোতে নেই, আমি যা-কিছু তাদের অর্পণ করেছিলাম মানুষ তার সব হারিয়েছে, যে মহিমা আমি দান করেছিলাম মানুষ তা ছুঁড়ে ফেলেছে। তারা কেমন করে স্বীকার করতে পারে যে আমি সকল সৃজিত সত্তার প্রভু? এখনও কীভাবে তারা স্বর্গে আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে যেতে পারে? কেমন করে তারা এই বিশ্বে আমার মহিমার উদ্ভাস আবিষ্কার করতে পারে? এই দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা ঈশ্বরকে কেমন করে গ্রহণ করতে পারে, তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষরা যে ঈশ্বরকে সৃজনকর্তা প্রভু জ্ঞানে পূজা করত? করুণার যোগ্য এইসব দৌহিত্র-দৌহিত্রী উদার হস্তে শয়তানকে “উপহার দিয়েছে” মহিমা, প্রতিকৃতি ও সাক্ষ্য যা আদম ও ইভকে আমি প্রদান করেছিলাম; উপহার দিয়েছে সেই জীবন যা মনবজাতিকে আমি প্রদান করেছিলাম এবং যার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে; শয়তানের উপস্থিতি বিষয়ে এদের ন্যূনতম মাথাব্যথা নেই, অথচ আমার সকল মহিমা ওর হাতে তুলে দেয়। এটাই কি “অপদার্থ” বিশেষণটির উৎস নয়? এরকম একটা মানবজাতি, এমন দুষ্ট দানবকুল, এইসব চলমান শবদেহ, এসকল শয়তানের প্রতিমূর্তি, আমার এমন শত্রু কীভাবে আমারই মহিমার দ্বারা আবিষ্ট হতে পারে? আমার মহিমা আমি পুনরুদ্ধার করব, মানুষের মধ্যে যে সাক্ষ্য বিদ্যমান তা-ও আমি পুনরধিকার করব, পুনরধিকার করব সেই সবকিছু যা একসময় আমার দখলে ছিল এবং অনেক দিন আগে যা আমি মানুষকে অর্পণ করেছিলাম—মানবজাতিকে সর্বতোভাবে আমি জয় করব। তবে, তোমার জানা উচিৎ, যে মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম তারা ছিল পুণ্যাত্মা, যারা আমার প্রতিরূপ ও আমার মহিমা বহন করেছিল। তারা শয়তানের বশীভূত ছিল না, শয়তানের দ্বারা পদদলিতও তাদের হতে হয়নি, বরং বিশুদ্ধভাবে তারা আমারই প্রতিভাস ছিল, শয়তানের হলাহলের লেশমাত্র প্রভাব থেকে তারা মুক্ত ছিল। আর তাই, সকল মানবকে অবগত করি, আমি শুধু তাদেরই চাই যারা আমার নিজের হাতে সৃজিত, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের চাই যাদের আমি ভালোবাসি এবং যারা অন্য কোনো সত্তার অধিকৃত নয়। উপরন্তু, তাদের নিয়ে আমি গর্ব বোধ করি, তাদেরই আমি আমার মহিমা মনে করি। কিন্তু সেই মানবজাতিকে আমি চাই না যা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, যা আজ শয়তানের কুক্ষিগত, যা আজ আর আমার আদি সৃষ্টি নয়। যেহেতু আমার অভিপ্রায় আমার সেই মহিমাকে পুনরুদ্ধার করা যা মনুষ্য-জগতে বিদ্যমান, তাই আমার শয়তানকে পরাভূত করার গৌরবের প্রমাণ হিসেবে মনুষ্যলোকের জীবিত বাসিন্দাদের আমি সম্পূর্ণভাবে জয় করব। আমার নিজের সারবস্তু হিসেবে, আমার উপভোগের সামগ্রী হিসেবে আমি শুধু আমার সাক্ষ্যই গ্রহণ করি। এটাই আমার অভিলাষ।

মানবজাতি আজ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছতে তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস অতিক্রম করতে হয়েছে, তবু যে মানবজাতিকে শুরুতে আমি সৃজন করেছিলাম অনেকদিন আগেই তা অধঃপতনের অতলে তলিয়ে গেছে। মানবতা আর সেই মানবতা নেই যা আমি কামনা করেছিলাম, আর আমার মতে তাই মানুষ আর মানবজাতি নামের যোগ্য নয়। তারা আসলে শয়তানের কুক্ষিগত মানবজাতির গাদ, তারা চলমান গলিত শবদেহ যাদের অন্তরে শয়তান বসবাস করে, যা দিয়ে শয়তান নিজেকে আবৃত করে। আমার অস্তিত্বের উপর মানুষের কোনো ভরসা নেই, তারা আমার অভ্যাগমন কামনাও করে না। মানবসম্প্রদায় শুধু নিমরাজি হয়ে আমার অনুরোধে সাড়া দেয়, সাময়িকভাবে তাতে সম্মত হয়, জীবনের সুখদুঃখ আন্তরিকভাবে আমার সাথে ভাগ করে নেয় না। যেহেতু আমায় তারা দুর্জ্ঞেয় মনে করে তাই আমার দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছুক হাসি হাসে, তাদের মনোভাব ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পরিতোষ বিধানের মতো আন্তরিকতাশূণ্য, কারণ আমার কার্য সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই, আমার বর্তমান অভিপ্রায়ের বিষয়ে ধারণা তো তাদের আরোই কম। আমি তোমাদের অকপট ভাবে বলছি: যখন সময় হবে, আমায় যে শ্রদ্ধা করে তার যন্ত্রণাভোগ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সহনীয় হবে। আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের মাত্রা প্রকৃতপক্ষে যোবের থেকে বেশি নয়—এমনকি ইহুদি ফরীশীদের বিশ্বাসও তোমাদের অপেক্ষা বেশি—আর তাই, যদি অগ্নির দিন নেমে আসে, তোমাদের কষ্টভোগ ফরীশীরা যখন যীশুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিল তাদের চেয়ে আরো তীব্র হবে, যে ২৫০ জন নেতা মোজেসের বিরোধিতা করেছিল এবং যে সোডম নগরী জ্বলন্ত আগুনের নিদাঘী শিখায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের চেয়েও তোমাদের যন্ত্রণা হবে আরো দঃসহ। মোজেস যখন প্রস্তরে আঘাত করেছিল এবং যিহোবা-প্রদত্ত ধারাস্রোত বিনির্গত হয়েছিল, তা তার বিশ্বাসের কারণে। ডেভিড যখন যিহোবা অর্থাৎ আমার প্রশস্তিতে মনের আনন্দে বীনা বাজিয়েছিল, তা-ও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। যোব যখন তার অপরিমিত ধনসম্পদ ও গবাদি পশুদের—যে পশুরা সমগ্র পার্বত্যপ্রদেশ ছেয়ে ফেলত—হারিয়ে ফেলেছিল, এবং তার সারা শরীর যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল, এটাও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। সে যখন আমার অর্থাৎ যিহোবার কন্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল এবং আমার অর্থাৎ যিহোবার মহিমা দেখতে পেয়েছিল, তা-ও ছিল তার বিশ্বাসের কারণে। পিতর যে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পেরেছিল, তারও কারণ নিহিত আছে তার বিশ্বাসে। আমার নিমিত্ত সে যে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হতে পেরেছিল ও গৌরবময় সাক্ষ্য দিয়েছিল, তার মূলেও ছিল তার বিশ্বাস। যোহন যখন মানব-পুত্রের মহিমান্বিত প্রতিরূপ দর্শন করে, এর-ও হেতু ছিল তার বিশ্বাস। সে যখন অন্তিম সময়ের দৃশ্য অবলোকন করে—সে তো তার বিশ্বাসের কারণে বটেই। যে কারণে অসংখ্য অইহুদি রাষ্ট্র আমার উদ্ঘাটন লাভ করেছে এবং জানতে পেরেছে যে মানুষের মধ্যে কার্য সম্পাদনের জন্য আমি স্থূলদেহে ফিরে এসেছি, সেও তাদের বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। যে সকল ব্যক্তি আমার রূঢ বাক্যের দ্বারা আহত হয়, অথচ তা থেকেই সান্ত্বনা ও পরিত্রাণ পায়—এও কি তাদের বিশ্বাসের কারণেই ঘটে না? যারা আমায় বিশ্বাস করে, কিন্তু তাসত্ত্বেও দুঃখকষ্ট ভোগ করে, তারাও কি পৃথিবীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়নি? বিচারের যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে বাঁচতে যারা আমার বাক্যের পরিধির বাইরে থাকে, তারা সবাই কি এই পৃথিবীতে দিশাহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে না? এরা সবাই হেমন্তের খসে-পড়া পাতার মতো এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের কাছে বিশ্রামের কোনো স্থান নেই, আমার সান্ত্বনা বাক্যের স্থান তো আরোই নেই। যদিও আমার শাস্তিপ্রদান ও পরিমার্জনা এদের ক্ষেত্রে খাটে না, এরা কি স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রাম্যমান ভিখারি নয়, স্বর্গরাজ্যের বাইরের পথে-পথে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? পৃথিবী কি সত্যিই তোমার বিশ্রামের জায়গা? আমার দণ্ড এড়িয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে তুমি কি সত্যিই এক-চিলতে পরিতৃপ্তির হাসিও অর্জন করতে পার? তোমার ক্ষণিকের উপভোগ দিয়ে সত্যিই কি তুমি তোমার হৃদয়ের শূণ্যস্থান পূরণ করতে পার, যে শূণ্যস্থান গোপন করা যায় না? তোমার পরিবারের প্রত্যেককে তুমি বোকা বানাতে পার, কিন্তু আমায় কখনো বোকা বানাতে পারবে না। তোমার বিশ্বাস যৎসামান্য বলে তুমি আজ, এখনও, জীবনের কোনো আনন্দ খুঁজে পেতে অক্ষম। তোমায় আমি পরামর্শ দিই: মানুষের পক্ষে প্রায় অসহনীয় সকল কষ্ট ভোগ ক’রে, লৌকিক মামুলি কাজে ব্যস্ত থেকে সারাটা জীবন ব্যয় করার চেয়ে, তোমার অর্ধেক জীবন আন্তরিকভাবে আমার নিমিত্ত অতিবাহিত করা ঢের ভালো। নিজেকে এত মহার্ঘ মনে করে আর আমার দণ্ড এড়িয়ে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়? আমার ক্ষণিক শাস্তিদান এড়াতে নিজেকে গোপন করার মাধ্যমে সারা জীবনের জন্য বিব্রতবোধ ও সারা জীবনের শাস্তিভোগ ডেকে এনে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়? বস্তুত, আমি আমার অভিপ্রায় কারও উপর চাপিয়ে দিই না। কেউ যদি আমার সকল পরিকল্পনায় নিজেকে সঁপে দিতে সত্যিই ইচ্ছুক হয়, তাদের প্রতি আমি খারাপ আচরণ করব না। কিন্তু আমি চাই সকল মানুষ আমাকে বিশ্বাস করুক, ঠিক যেমন যোব আমাতে অর্থাৎ যিহোবায় বিশ্বাস করেছিল। তোমাদের বিশ্বাস যদি টমাসের বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তোমাদের বিশ্বাস আমার প্রশংসা অর্জন করবে, তোমাদের আনুগত্যের মধ্যে তোমরা আমার পরমানন্দ খুঁজে পাবে, এবং তোমাদের দিনগুলিতে তোমরা নিশ্চয় আমার মহিমার সন্ধান পাবে। কিন্তু যে মানুষ স্থূললোকে বিশ্বাস করে ও শয়তানে আস্থা রাখে, চোখে বায়ুতাড়িত ধূলির কণা দিয়ে ও মুখে শয়তানের প্রসাদ দিয়ে তারা তাদের হৃদয় কঠিন করে ফেলেছে, ঠিক সোডম নগরীর অধিবাসীদের মতো, অনেক আগেই তাদের মেঘাচ্ছন্ন মনের দখল নিয়েছে সেই দুষ্ট, যে পৃথিবীর উপর জবরদখল কায়েম করেছে। তাদের চিন্তাভাবনার প্রায় পুরোটাই প্রাচীন কালের শয়তানের কাছে কয়েদ হয়ে গেছে। মানবজাতির বিশ্বাস তাই বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আর এমনকি আমার কার্য তাদের নজরেও পড়ে না। তারা বড়োজোর আমার কার্যকে তাচ্ছিল্য ভরে দেখার বা সেটি দায়সারা ভাবে বিশ্লেষণ করার একটি দুর্বল প্রচেষ্টা করতে পারে, কারণ তারা দীর্ঘকাল ধরে শয়তানের গরল দ্বারা আবিষ্ট হয়েছে।

আমি মানবজাতিকে জয় করব কারণ মানুষ আমার দ্বারা সৃষ্ট, উপরন্তু, আমার সৃষ্টির সমস্ত অকৃপণ উপকরণকে উপভোগ করেছে। কিন্তু মানুষ আমায় প্রত্যাখ্যানও করেছে; তাদের হৃদয়ে আমি অনুপস্থিত, আর আমায় তারা তাদের অস্তিত্বের উপর একটা বোঝা বলে মনে করে, এতটাই যে, আমায় প্রকৃত অর্থে দেখার পরেও তারা আমায় প্রত্যাখ্যান করে, এবং আমাকে পরাজিত করার যাবতীয় উপায় ভেবে বের করতে গিয়ে নিজেদের মাথা খারাপ করে ফেলে। তাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার বা তাদের কাছে কঠোর দাবি রাখার অনুমতি মানুষ আমায় দেয় না, এমনকি তাদের বিচার করা বা ন্যায়পরায়ণহীনতার জন্য শাস্তিপ্রদানও অনুমোদন করে না। চিত্তাকর্ষক মনে করা তো দূরের কথা, তাদের কাছে এসব বিরক্তিকর বলে মনে হয়। আর তাই আমার কার্য হল যে মানবজাতি আমার থেকে ভক্ষণ করে, পান করে, হুল্লোড় করে অথচ আমায় জানে না, তাদের পরাজিত করা। মানবজাতিকে আমি নিরস্ত্র করব, তারপর আমার দেবদূতদের নিয়ে, আমার মহিমা নিয়ে আমি আমার আবাসস্থলে ফিরে যাব। কারণ মানুষের কার্যকলাপ অনেক দিন আগেই আমার হৃদয় দলিত করেছে আর আমার কার্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। খুশি মনে চলে যাওয়ার আগে আমি সেই মহিমা পুনরুদ্ধার করতে চাই শয়তান যা কেড়ে নিয়েছে, তারপর মানুষ তাদের জীবনযাপন অব্যাহত রাখুক, তাদের “শান্তি ও সন্তোষ সহকারে জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ” চালিয়ে যাক, “তাদের নিজেদের ভূমি কর্ষণ” বজায় রাখুক; আমি তাদের জীবনে আর হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু এখন আমি শয়তানের হাত থেকে আমার মহিমা পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণভাবে মনস্থ করেছি, পৃথিবীর সৃজন মুহূর্তে যে মহিমা আমি মানুষের মধ্যে চালিত করেছিলাম সেই মহিমার সমগ্রটুকু আমি ফিরিয়ে নিতে চাই। পৃথিবীর মনুষ্য জাতির উপর আর কখনো আমি এই মহিমা আরোপ করব না। কারণ মানুষ শুধু যে আমার এই মহিমা সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, শয়তানের প্রতিমূর্তির সাথে তারা এর বিনিময় করেছে। আমার আগমনকে মানুষ মূল্যবান মনে করে না, আমার গৌরবের দিনকেও মহার্ঘ জ্ঞান করে না। আনন্দিতচিত্তে এরা আমার দণ্ড গ্রহণ করে না, আমার মহিমা আমায় ফিরিয়ে দিতে তো তারা আরোই অনিচ্ছুক, অশুভের গরল ছুঁড়ে ফেলে দিতেও তারা ইচ্ছুক নয়। মনুষ্যজাতি সেই একই পুরাতন পদ্ধতিতে আমায় প্রতারণা করে চলেছে, আজো মানুষ সেই আগের মতোই উজ্জ্বল হাসি ও সুখী অভিব্যক্তির মুখোশ পরে আছে। আমার মহিমা তাদের ত্যাগ করার পর যে কী গভীর বিষাদ মানবজাতির উপর নেমে আসবে সে বিষয়ে তারা অনবহিত। তারা বিশেষ করে অনবহিত যে, সমগ্র মানবজাতির সকাশে আমার দিন যখন আসবে, তাদের কাছে তা হয়ে উঠবে নোয়ার সময়ের মানুষদের চেয়েও বেশি দুর্বিষহ, কারণ তারা জানে না আমার মহিমা যখন বিদায় নিয়েছিল ইসরায়েল তখন কত তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, কারণ প্রত্যুষের আগমনে মানুষ ভুলে যায় ওই নিকশ অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করা কত কঠিন ছিল। সূর্য যখন আবার আড়ালে চলে যায় এবং মানুষের উপর তমশা নেমে আসে, আবার সে অন্ধকারে বিলাপ করে আর দাঁতে দাঁত ঘষে। তোমরা কি ভুলে গেছ, ইসরায়েল থেকে যখন আমার মহিমা বিদায় নিয়েছিল, ওই যন্ত্রণার দিনগুলিতে টিকে থাকা ইসরায়েলবাসীর কাছে কতটা কষ্টকর হয়েছিল? এখন সেই সময় এসেছে যখন তোমরা আমার মহিমা দর্শন করবে, এখন সেই সময়ও এসেছে যখন তোমরা আমার মহিমার দিন ভাগ করে নেবে। আমার মহিমা যখন এই কলুষিত স্থান ত্যাগ করবে, মানুষ অন্ধকারে বিলাপ করবে। এখন সেই মহিমার দিন যখন আমি আমার কার্য সম্পাদন করব, আর এটা সেই দিন যখন মানুষকে আমি তার দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি দেব, কারণ সেই উৎপীড়ন ও তীব্র যাতনার কাল তাদের সাথে আমি ভাগ করে নেব না। আমি শুধু মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে চাই, এবং মানবজাতির দুষ্টদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করতে চাই।


তুমি বিশ্বাস সম্পর্কে কী জানো?

মানুষের মধ্যেই বিশ্বাস নামক অনিশ্চিত শব্দটি আছে, তবু মানুষ জানে না বিশ্বাস আসলে কী, তার বিশ্বাস থাকার কারণ তো সে আরই জানে না। মানুষ খুবই অল্প বোঝে এবং মানুষ নিজে অভাবে পূর্ণ; আমার প্রতি তার বিশ্বাস অর্থহীন ও অজ্ঞতায় পূর্ণ। যদিও সে জানে না বিশ্বাস কী, বা আমার প্রতি তার কেন বিশ্বাস আছে, সে ঘোরগ্রস্তের মতো আমাকে বিশ্বাস করে চলে। আমি মানুষের কাছে যা চাই তা এই মোহগ্রস্তের মতো আমাকে ডাকা বা অসমঞ্জসভাবে আমাকে বিশ্বাস করা নয়, আমি যে কাজ করি তার উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে আমাকে দেখতে পায় ও জানতে পারে, এইজন্য নয় যে মানুষ মুগ্ধ হবে ও নতুন আলোয় আমাকে দেখবে। একসময় আমি বহু চিহ্ন ও চমৎকার দেখিয়েছি এবং বহু অলৌকিক কাজ করেছি, এবং সেই সময়ের ইসরায়েলীরা আমার প্রচুর প্রশংসা করেছে ও আমার রোগ নিরাময় করার ও অপশক্তি বিতাড়নের ব্যতিক্রমী ক্ষমতাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেছে। সেই সময়, ইহুদিরা আমার শুশ্রূষা করার ক্ষমতাকে অসাধারণ ও বিরল কৃতিত্ব বলে মনে করত—এবং আমার নানান কাজের কারণে তারা সকলে আমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত এবং আমার সব ক্ষমতার প্রভূত সমাদর করত। এভাবেই যারা আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে দেখেছিল তারা ঘনিষ্টভাবে আমাকে অনুসরণ করেছিল, এমনভাবে যে হাজার হাজার মানুষ আমাকে পীড়িতদের নিরাময় করতে দেখার জন্য ঘিরে রেখেছিল। আমি এত লক্ষণ আর চমৎকার দেখানো সত্ত্বেও মানুষ আমাকে নিছকই একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসেবেই গণ্য করেছিল; তাই আমি তখন মানুষকে বহু শিক্ষণীয় বাক্য বলেছিলাম, তবু তারা আমাকে শুধুমাত্র নিজের শিষ্যদের থেকে উচ্চকোটির একজন শিক্ষক হিসেবেই দেখেছিল। এমনকী আজও, মানুষ আমার কাজের ঐতিহাসিক দলিল দেখলেও, তাদের এই ধারণাই রয়ে গেছে যে আমি অসুস্থদের নিরাময়কারীএক দক্ষ চিকিৎসক এবং মূর্খের শিক্ষক, এবং তারা আমায় করুণাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত করেছে। যারা শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করে তারা আমার রোগ নিরাময়ের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে গিয়ে থাকতে পারে, বা এমন শিষ্যও থাকতে পারে যে তার শিক্ষককে অতিক্রম করে গেছে, তবু এমন মহান খ্যাতিসম্পন্ন মানুষজন, যাদের নাম সারা বিশ্বে পরিচিত, আমাকে নিছকই এক সামান্য চিকিৎসক বলে মনে করে। সমুদ্র সৈকতে যে পরিমাণ বালুকণা আছে আমার কীর্তিসমূহ তার থেকেও অধিকতর, এবং আমার প্রজ্ঞা শলোমনের সকল পুত্রের চেয়েও বেশি, তবু মানুষ আমাকে সামান্য চিকিৎসক ও মানুষের এক অজ্ঞাতপরিচয় শিক্ষক মনে করে। এত মানুষ আমার প্রতি শুধু এই বিশ্বাস রাখে যে আমি তাদের সুস্থ করতে পারি। কত মানুষ আমার প্রতি শুধু এই বিশ্বাস রাখে যে আমি তাদের দেহ থেকে কলুষিত আত্মাকে বিতাড়িত করতে পারি এবং কত মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা আমার থেকে শুধু শান্তি ও আনন্দ পেতে পারে। কত মানুষ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে শুধুমাত্র অধিকতর বস্তুগত সম্পদের আশায়। কত মানুষ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে শুধুমাত্র এই জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করার আশায় এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সুরক্ষিত থাকার আশায়। কত মানুষ আমার প্রতি শুধু নরকের যন্ত্রণা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং স্বর্গের আশীর্বাদ লাভের জন্য বিশ্বাস রাখে। কত মানুষ শুধুমাত্র সাময়িক আরামের জন্য আমাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু পরলোকের জন্য কিছুই অর্জন করতে চায় না। যখন আমি মানুষের উপর আমার ক্রোধ বর্ষণ করেছিলাম ও তাদের অধিকৃত সব আনন্দ ও শান্তি কেড়ে নিয়েছিলাম, মানুষ তখন সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। আমি যখন তাদের নরকের যন্ত্রণা দিয়েছিলাম এবং স্বর্গের আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তখন মানুষের লজ্জা ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। মানুষ যখন আমাকে নিরাময় করতে বলেছিল, আমি তাতে কোনো মনোযোগ দিইনি এবং তার প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল; মানুষ আমাকে ত্যাগ করে তার বদলে জাদু ও ক্ষতিকর ওষুধের পথ গ্রহণ করেছিল। যখন মানুষ আমার কাছে যা যা দাবি করেছিল সেই সব আমি কেড়ে নিয়েছিলাম, প্রত্যেকে চিহ্নমাত্র না রেখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি বলি, মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে কারণ আমি খুব বেশি অনুগ্রহ করি এবং আমার থেকে তাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে। ইহুদিরা আমাকে আমার অনুগ্রহের কারণে বিশ্বাস করেছিল এবং আমি যেখানে গেছি সেখানে আমাকে অনুসরণ করেছিল। এই সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মূর্খ লোকেরা শুধুমাত্র যে চিহ্ন ও চমৎকারগুলি আমি দেখিয়েছিলাম শুধুমাত্র তা-ই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল। তারা আমাকে ইহুদি পরিবারের সেই মাথা হিসেবে গণ্য করেছিল যে বিরাট অলৌকিক কাজ করতে পারে, এবং সেই কারণেই আমি যখন মানুষের মধ্য থেকে অশুভশক্তিকে বিতাড়িত করেছি তা তাদের মধ্যে বহুলভাবে আলোচিত হয়েছিল: তারা বলেছিল যে আমি এলিয়, যে আমি মোশি, আমি সব নবীদের মধ্যে প্রাচীনতম, আমি সকল চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি নিজে যখন বললাম আমি প্রাণ, আমি পথ ও আমি সত্য, তার আগে কেউ আমার অস্তিত্ব ও পরিচয় জানতে পারেনি। আমি নিজে যখন বললাম যে স্বর্গই সেই স্থান যেখানে আমার পিতা থাকেন, তার আগে কেউ জানতে পারেনি যে আমি ঈশ্বরের পুত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর। আমার এ কথা বলার আগে যে আমিই মানুষের মুক্তি নিয়ে আসব ও তাদের উদ্ধার করব, কেউ জানত না যে আমিই মানুষের মুক্তিদাতা এবং মানুষ আমাকে শুধুই এক দয়ালু এবং সকরুণ মানুষ মনে করত। এবং আমার নিজের সম্পর্কে সবকিছু ব্যাখ্যা করা ছাড়া কেউ আমায় জানতে পারেনি এবং কেউ বিশ্বাস করেনি যে আমি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। এই হল আমার ওপর মানুষের বিশ্বাস এবং তাদের আমাকে বোকা বানানোর পথ। কী করে তারা আমার সাক্ষ্য দেবে যদি তাদের আমার সম্পর্কে এ হেন ভাবনা চিন্তা থাকে?

মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে কিন্তু তারা আমার সাক্ষ্য বহন করতে অক্ষম, আমি নিজের পরিচয় না দিলে তারা আমার হয়ে সাক্ষ্য দিতেও পারে না। মানুষ শুধু দেখে আমি প্রাণীদের ও সব পবিত্র মানুষদের অতিক্রম করি এবং দেখে যে যে কাজ আমি করি তা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই ইহুদি থেকে আজকের মানুষ, সকলেই যারা আমার গৌরবময় কীর্তি দেখেছে তারা কেবলই আমার প্রতি কৌতূহলে পূর্ণ হয়েছে, আর কিছুই নয়, এবং একটি প্রাণীরও মুখ আমার সাক্ষ্য দিতে পারেনি। একমাত্র আমার পিতাই আমার সাক্ষ্য বহন করেছেন, এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমার পথ নির্মাণ করেছেন; তিনি তা না করলে, আমি যেভাবেই কাজ করি না কেন, মানুষ কখনোই জানত না যে আমিই সৃষ্টির প্রভু, কারণ মানুষ শুধু আমার থেকে গ্রহণ করতেই জানে, আমার কাজের ফলস্বরূপ আমাকে বিশ্বাস করে না। মানুষ আমাকে শুধু এই কারণেই জানে যে আমি নিষ্পাপ এবং কোনো অংশেই পাপী নই, কারণ আমি অসংখ্য রহস্য ব্যখ্যা করতে পারি, কারণ আমি জনগনের ঊর্ধ্বে, বা মানুষ আমার থেকে বহু কিছু লাভ করেছে, তবু খুব কম মানুষই বিশ্বাস করে আমি সৃষ্টির প্রভু। এইজন্যই আমি বলি মানুষ জানে না সে কেন আমাকে বিশ্বাস করে; সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জানে না। মানুষের বাস্তবতা অভাবপূর্ণ, এতটাই যে সে আমার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যই প্রায় নয়। তোমাদের সত্যিকারের বিশ্বাস নেই বললেই চলে, যা তোমরা লাভ করেছো, তাও অতি সামান্য তাই তোমাদের সাক্ষ্যও যৎসামান্য। তদুপরি, তোমরা খুবই কম উপলব্ধি কর এবং বড়ো বেশি অভাবে পূর্ণ, এতটাই যে তোমরা প্রায় আমার সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্তই নও। তোমাদের দৃঢ়তা যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা কি নিশ্চিত যে তোমরা সফলভাবে ঈশ্বরের সারসত্যর সাক্ষ্য দিতে পারো? তোমরা যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ ও দেখেছ তা সব যুগের সমস্ত সন্ত ও নবীদের অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু তোমরা কি এমন সাক্ষ্য দিতে পারো যা অতীতের সেই সন্ত ও নবীদের বাণী অপেক্ষা মহত্তর? এখন আমি তোমাদের যা দিচ্ছি তা মোশিকে অতিক্রম করে যায় ও দাউদকেও ছায়াচ্ছন্ন করে, তাই আমি চাই তোমাদের সাক্ষ্য মোশিকে অতিক্রম করে যাক ও তোমাদের বাণী দাউদ অপেক্ষা মহত্তর হোক। আমি তোমাদের শতগুণ দিচ্ছি—তাই আমিও তোমাদের সেই মতোই পরিশোধ করতে বলছি। তোমাদের জানতে হবে আমিই সে যে মানুষকে প্রাণ দান করি, তোমরাই আমার থেকে প্রাণ প্রাপ্ত হও এবং আমার সাক্ষ্য দেওয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই হল তোমাদের কর্তব্য যা আমি তোমাদের প্রতি প্রেরণ করি এবং যা তোমরা আমার জন্য করতে বাধ্য। আমি আমার সমস্ত গৌরব তোমাদের প্রদান করেছি, আমি তোমাদের সেই জীবন দিয়েছি যা নির্বাচিতজনেরা, ইসরায়েলীরা কখনো প্রাপ্ত হয়নি। যথানিয়মে তোমাদের আমার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত এবং আমাকে তোমাদের যৌবন অর্পণ করা ও জীবন উৎসর্গ করা উচিত। যাকেই আমি আমার গৌরব প্রদান করব, তারাই আমাকে সাক্ষ্য  দেবে এবং আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। এটি আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। এটা তোমাদের সৌভাগ্য যে আমি আমার গৌরব তোমাদের দিচ্ছি এবং তোমাদের কর্তব্য আমার গৌরবের সাক্ষ্য বহন করা। তোমরা যদি আমার প্রতি শুধু আশীর্বাদ লাভের আশায় বিশ্বাস রাখো তাহলে আমার কাজের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করবে না। ইসরায়েলীরা শুধু আমার করুণা, ভালোবাসা ও মহত্ত্ব দেখেছিল এবং ইহুদিরা আমার ধৈর্য ও মুক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা আমার আত্মার কাজের নিতান্ত সামান্য অংশই দেখেছিল, এতটাই কম যে তোমরা যা দেখেছ ও শুনেছ তার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ তারা বুঝতে পেরেছিল। তোমরা যা দেখেছ তা তাদের প্রধান যাজকদের চেয়েও অধিক। যে সত্যগুলিকে তোমরা উপলব্ধি করো তা তাদের সত্যগুলিকে অতিক্রম করে যায়; আজ তোমরা যা দেখেছ তা বিধানের যুগকে অতিক্রম করে যায়, অনুগ্রহের যুগকেও অতিক্রম করে যায়, এবং তোমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ তা মোশি ও এলিয়র চেয়েও অধিক। কারণ ইসরায়েলীরা শুধু যিহোবার বিধান উপলব্ধি করেছিল, এবং যা তারা দেখেছিল তা হল যিহোবার পৃষ্ঠ; ইহুদিরা যা বুঝেছিল তা হল শুধু যীশুর মুক্তি, যা তারা পেয়েছিল তা হল শুধুমাত্র যীশু প্রদত্ত করুণা, এবং যা তারা দেখেছিল তা কেবলমাত্র ইহুদি গৃহে যীশুর চিত্র। তোমরা আজ যা দেখছ তা হল যিহোবার গৌরব, যীশুর পরিত্রাণ এবং আমার আজকের সব কাজ। সেরকমই তোমরা আমার আত্মার বাণী শুনেছ, আমার প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছ, আমার চমৎকারগুলি জেনেছ ও আমার স্বভাব জানতে পেরেছ। আমি তোমাদের আমার সমস্ত পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কথাও বলেছি। তোমরা যা দেখেছ তা শুধুমাত্র এক প্রেমময় এবং ক্ষমাশীল ঈশ্বর নয়, এক ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ ঈশ্বরও। তোমরা আমার বিস্ময়কর কাজ দেখেছ এবং জেনেছ যে আমি মহিমা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ। তদুপরি তোমরা জেনেছ যে এক সময় আমি আমার ক্রোধাগ্নি ইসরায়েলীদের উপর নামিয়ে এনেছিলাম এবং আজ তা তোমাদের উপর এসে পড়েছে। তোমরা স্বর্গে আমার রহস্যগুলি যিশাইয় ও যোহনের থেকেও বেশি বোঝো; তোমরা আমার প্রেমময়তা ও কোমলতা সম্পর্কে পূর্বের সমস্ত সন্তের থেকে বেশি জানো। তোমরা শুধুই আমার সত্য, আমার পথ এবং আমার প্রাণই পাও নি, পেয়েছ এমন এক দর্শন ও উদ্ঘাটন যা যোহনের থেকেও বেশি। তোমরা অনেক বেশি রহস্য জানো, এবং আমার প্রকৃত চেহারাও দেখেছ, তোমরা আমার অনেক বেশি বিচার গ্রহণ করেছ এবং আমার ধার্মিক স্বভাব সম্পর্কেও অধিক জানো। এবং যদিও তোমরা অন্তিম সময়ে জন্মেছ, তোমাদের বোধ পূর্বের ও অতীতের মতোই, এবং সাথে তোমরা আজকের সবকিছুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছ, এবং এই সবই আমি ব্যক্তিগতভাবে করেছি। আমি তোমাদের থেকে অতিরিক্ত কিছু চাই না, কারণ আমি তোমাদের এত কিছু দিয়েছি এবং তোমরা আমার মধ্যে এত কিছু দেখেছ। তাই আমি চাই তোমরা অতীতের সন্তদের কাছে আমার সাক্ষ্য দাও এবং এই হল আমার অন্তরের একমাত্র বাসনা।

আমার পিতাই প্রথম আমার সাক্ষ্য বহন করেন, কিন্তু আমি মহত্তর গৌরব প্রাপ্ত হতে চাই, এবং সৃষ্ট জীবের মুখ থেকে সাক্ষ্যের বাক্যসমূহ চাই—তাই আমি আমার সব তোমাদের দিচ্ছি, যাতে তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করতে পারো, যাতে মানুষের মধ্যে আমার কাজের সমাধা হয়। তোমাদের বুঝতে হবে তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস করো, যদি তোমরা শুধুই আমার শিক্ষানবীশ বা চিকিৎসাধীন ব্যক্তি হতে চাও বা স্বর্গে আমার একজন সন্ত হতে চাও তাহলে তোমাদের আমাকে অনুসরণ করা অর্থহীন। এই রূপে আমায় অনুসরণ করা শক্তির অপচয় মাত্র; আমার প্রতি এই ধরণের আস্থা দিনাতিপাত মাত্র, যৌবনের অপচয়। এবং দিনের শেষে তোমরা কিছুই পাবে না। সেটা কী ব্যর্থ শ্রম হবে না? আমি বহুকাল আগে ইহুদিদের ছেড়ে গিয়েছি এবং এখন আমি মানুষের চিকিৎসক বা ঔষধ নই। আমি আর কোনো ভারবাহী পশু নই যাকে মানুষ ইচ্ছেমতো চালাতে বা হত্যা করতে পারে; বরং, আমি মানুষের মধ্যে এসেছি মানুষকে বিচার ও শাস্তিদান করতে যাতে মানুষ আমাকে চিনতে পারে। তোমাদের জানা উচিত যে আমি এককালে মুক্তির কাজ করেছিলাম; একসময় আমি যীশু ছিলাম, কিন্তু আমি চিরকাল যীশু হয়ে থাকতে পারিনি, যেমন আমি একদা যিহোবা ছিলাম কিন্তু পরে যীশু হয়েছিলাম। আমি মানবজাতির ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রভু, কিন্তু আমি বরাবর যীশু বা যিহোবা হয়ে থাকতে পারি না। আমি মানুষ যাকে চিকিৎসক বলে তা-ও হয়েছি কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে ঈশ্বর মানবজাতির জন্য এক চিকিৎসক মাত্র। তাই তুমি যদি পুরনো মত থেকেই আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো, তুমি কিছুই অর্জন করবে না। তুমি যেভাবেই আজ আমার প্রশংসা করো না কেন, “ঈশ্বর মানুষকে কত ভালোবাসেন; তিনি আমাকে সারিয়ে তোলেন ও আশীর্বাদ, শান্তি এবং আনন্দ দেন; যদি ঈশ্বরের  উপর আমাদের বিশ্বাসটুকু থাকে তাহলেই তিনি মানুষের প্রত কতই না ভালো, সেক্ষেত্রে অর্থ ও সম্পদ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই…,” তবুও আমি আমার মূল কাজকে বিঘ্নিত করতে পারি না। যদি তুমি আজ আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি শুধুমাত্র আমার গৌরব প্রাপ্ত হবে এবং আমার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হবে, বাকী সব গৌণ হয়ে যাবে। এটা তোমার সুস্পষ্টরূপে জানা দরকার।

এখন কি তুমি প্রকৃত অর্থে জানো কেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো? তুমি কি সত্যিই আমার কাজের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জানো? তুমি কি প্রকৃতই তোমার কর্তব্য জানো? তুমি কি প্রকৃতই আমার সাক্ষ্য জানো? তুমি যদি শুধুমাত্র আমাকে বিশ্বাস করো অথচ তোমার মধ্যে আমার গৌরব বা সাক্ষ্যের কোনো চিহ্ন না থাকে, তাহলে আমি বহু পূর্বেই তোমাকে অপসারণ করেছি। যারা এই সবকিছু জানে, তারা আরো আমার চক্ষুশূল, এবং আমার গৃহে তারা আমার পথের বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা হল আগাছা যাদের আমার কাজে সম্পূর্ণ ঝেড়ে পৃথক করে ফেলতে হবে, তাদের কোনো উপযোগিতা নেই, তারা মূল্যহীন, এবং আমি বহুদিন যাবৎ তাদের ঘৃণা করি। আমার ক্রোধ অনেক সময়েই বর্ষিত হয় তাদের ওপর যারা সাক্ষ্য দেয় না, এবং আমার দণ্ড কখনোই তাদের থেকে বিচ্যুত হয় না। আমি বহুদিন আগেই তাদের শয়তানের হাতে সঁপে দিয়েছি; তারা আমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। যখন সময় আসবে, তাদের শাস্তি বুদ্ধিহীনা মহিলাদের থেকেও সাংঘাতিক হবে। আজ, আমি শুধু সেই কাজই করি যা আমার কর্তব্য; আমি সমস্ত গম পাঁজা করে বাঁধব, এইসব আগাছা সুদ্ধ। এই হল আমার আজকের কাজ। এইসব আগাছাগুলি আমার ঝাড়াই করার সময় ঝেড়ে ফেলা হবে, তারপর গম রাখা হবে ভাঁড়ার ঘরে, আর আগাছা আগুনে জ্বালিয়ে ধুলিস্যাৎ করা হবে। আমার কাজ এখন কেবলমাত্র সমস্ত মানুষকে জোটবদ্ধ করা; অর্থাৎ তাদের সম্পূর্ণ জয় করা। তারপর আমি ঝাড়া শুরু করব সব মানুষের অন্তিমাবস্থা প্রকাশ করার জন্য। এবং তাই তোমার জানা উচিত তুমি কীভাবে আমাকে এখন তুষ্ট করবে, এবং কীভাবে আমার প্রতি বিশ্বাসে তোমার সঠিক পথ স্থির করা উচিত। যা আমি এখন চাই তা হল তোমার আনুগত্য ও আজ্ঞাকারিতা, তোমার ভালোবাসা ও সাক্ষ্য। যদিও বা তুমি এই মুহূর্তে না জানো সাক্ষ্য কী অথবা ভালোবাসা কী, তোমার নিজের সবকিছু আমার কাছে আনা উচিত, এবং আমাকে তোমার একমাত্র সম্পদ নিবেদন করা উচিত: তোমার আনুগত্য ও আজ্ঞাকারিতা। তোমার জানা উচিত যে আমার দ্বারা শয়তানের পরাজয়ের সাক্ষ্য মানুষের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের মধ্যেই আছে, যেমন আমার মানুষকে সম্পূর্ণ জয় করার সাক্ষ্য। আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের কর্তব্য হল আমার সাক্ষ্য দেওয়া, আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, অন্য কারোর প্রতি নয়, এবং শেষ পর্যন্ত অনুগত থাকা। আমি আমার কাজের পরবর্তী ধাপ শুরু করার আগে তুমি কীভাবে আমার সাক্ষ্য দেবে? কীভাবে তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত হবে? তুমি কি তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা তোমার কাজে ন্যস্ত করবে, নাকি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেবে? তুমি কি নিজেকে আমার প্রতিটি ব্যবস্থায় (তা যদি মৃত্যু ও ধ্বংসও হয়) সম্পূর্ণ নিবেদন করবে, নাকি আমার শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মাঝপথে পালাবে? আমি তোমাকে শাস্তিদান করি যাতে তুমি আমার সাক্ষ্য দাও, এবং আমার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকো। অধিকন্তু, এই সময় শাস্তিদান হল আমার কাজের পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর উপায় এবং আমার কাজকে বাধাহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায়। তাই আমি তোমায় প্রাজ্ঞ হতে এবং নিজের জীবনকে ও নিজের অস্তিত্বের তাৎপর্যকে গুরুত্বহীন বালুকণা রূপে গণ্য না করার উপদেশ দিচ্ছি। তুমি কি জানতে পারো আমার ভবিষ্যতের কাজ ঠিক কী হবে? তুমি কি জানো আমি আগামী দিনগুলিতে কীভাবে কাজ করব ও কীভাবে আমার কাজ উন্মোচিত হবে? আমার কাজের বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতার তাৎপর্য, এবং, তদুপরি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের তাৎপর্য তোমার জানা উচিত। আমি এত কিছু করেছি, কী করে আমি মাঝপথে ছেড়ে দিই, যেমনটা তুমি কল্পনা করো? আমি কী করে আমার এত বিস্তৃত কাজ ধ্বংস করতে পারি? প্রকৃতপক্ষেই আমি এই যুগের অন্ত ঘটাতে এসেছি। তা সত্য, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে আমি সূচনা করতে চলেছি এক নতুন যুগের, নতুন কার্যের, এবং সর্বোপরি, প্রচার করতে চলেছি স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার। সুতরাং তোমার জানা উচিত বর্তমান কাজ শুধুমাত্র একটি যুগ শুরু করতে এবং আগামী দিনের সুসমাচার প্রচার করতে ভিত্তি স্থাপনের ও ভবিষ্যতে একটি যুগ শেষ করার কাজ। তুমি যেমনটা মনে করো, আমার কাজ ততটা সরল নয়, তা মূল্যহীন আর গুরুত্বহীনও নয়, যেমনটা তুমি বিশ্বাস করো। সেই জন্য আমাকে এখনো তোমায় বলতে হবে, তোমার নিজের জীবন আমার কাজে সমর্পণ করা উচিত, এবং, তদুপরি, তোমার নিজেকে আমার গৌরবে নিবেদন করা উচিত। আমি বহুদিন ধরেই আকাঙ্ক্ষা করেছি তুমি আমার সাক্ষ্য দেবে, এবং আরো দীর্ঘ দিন ধরে আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি যে তুমি আমার সুসমাচার প্রচার করবে। তোমাকে বুঝতে হবে আমার হৃদয়ে কী আছে।


ঝরা পাতা যখন শিকড়ের কাছে ফিরবে, তুমি তোমার সমস্ত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ করবে

আমি তোমাদের মাঝে যে কাজ করেছি তা তোমরা সকলে নিজের চোখেই দেখেছো, তোমরা নিজেরা আমার কথিত বাক্য শুনেছো, তোমাদের প্রতি আমার যা মনোভাব সে সম্পর্কেও তোমরা জানো, তাই কেন আমি এই কাজ তোমাদের মধ্যে করছি তা তোমাদের জানা উচিত। আমি তোমাদের সম্পূর্ণ সততা সহকারে বলছি, তোমরা আমার অন্তিম সময়ের বিজয়কার্যের হাতিয়ার, অইহুদি দেশগুলির মাঝে আমার কাজ প্রসারিত করার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই নও। আমি তোমাদের অ-ন্যায়পরায়ণতা, কদর্যতা, প্রতিরোধ, এবং বিদ্রোহী মনোভাব বিশ্লেষণ করে কথা বলি আমার কাজকে আরও ভালোভাবে প্রসারিত করার জন্য এবং অইহুদি দেশগুলির মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ, ইসরায়েলের বাইরের যেকোনো দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তার কারণ হচ্ছে, যাতে আমার নাম, আমার কর্ম, এবং আমার কণ্ঠ অইহুদি দেশগুলি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, এবং এইভাবে সেইসব দেশ যারা ইসরায়েলের মধ্যে নয়, তারা সকলে আমার দ্বারা বিজিত হয় ও আমার উপাসনা করে, এবং ইসরায়েল ও মিশরের বাইরে আমার পবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়ে ওঠে। আমার কাজের সম্প্রসারণ হলো আসলে আমার বিজয়কার্যের সম্প্রসারণ এবং আমার পবিত্র ভূমির সম্প্রসারণ; অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আমার প্রতিষ্ঠার সম্প্রসারণ। তোমাদের এটা পরিষ্কার ভাবে জেনে রাখা উচিত যে তোমরা হলে সেইসব অইহুদি দেশের মধ্যেকার সৃষ্ট সত্তা মাত্র যে সকল দেশ আমি জয় করি। প্রারম্ভে, তোমাদের না ছিলো মর্যাদা, না ছিলো ব্যবহারিক মূল্য, তোমরা ছিলে একেবারেই অকেজো। শুধুমাত্র আমি গোবরের স্তূপ থেকে কীটগুলিকে আমার সমগ্র ভূমি বিজয়ের নমুনা হিসাবে সমুন্নত করেছি, আমার সমগ্র ভূমি জয়ের একমাত্র “দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্তু” হিসাবে, সেই কারণেই তোমরা আমার সংস্পর্শে আসার মতো সৌভাগ্যবান হতে পেরেছো, এবং বর্তমানে আমার সাথে একত্রিত হতে পেরেছো। তোমাদের নিম্ন মর্যাদার কারণেই আমি তোমাদের আমার বিজয়কার্যের নমুনা ও উদাহরণ হওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছি। শুধুমাত্র এই কারণেই আমি তোমাদের মধ্যে কাজ করি ও কথা বলি, এবং এই কারণেই আমি তোমাদের সাথে সাময়িক জীবনযাপন ও বসবাস করছি। তোমাদের জানা উচিত যে শুধুমাত্র আমার ব্যবস্থাপনার কারণে এবং গোবরের স্তূপে থাকা কীটদের প্রতি আমার চরম ঘৃণার কারণেই আমি তোমাদের মধ্যে কথা বলছি—এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে আমি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের মধ্যে আমার কাজ কিন্তু ইসরায়েলে যিহোবার সম্পাদিত কাজের সমতুল্য নয়, এবং নির্দিষ্টভাবে বললে, তা যিহুদীয়াতে যীশুর সম্পাদিত কাজের মতোও নয়। আমি খুবই সহনশীলতা সহকারে কথা বলি ও কাজ করি, এবং এই অধঃপতিতদের যেমন ক্রোধের দ্বারা তেমনই বিচারের দ্বারাও জয় করি। এটা ইসরায়েলে যিহোবার দ্বারা তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিষয় নয়। ইসরায়েলে তাঁর কাজ ছিল খাদ্য এবং জীবনদায়ী জল প্রদান, এবং এগুলি সরবরাহ করার সময় তিনি তাঁর জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিলেন। বর্তমানের কাজ এক অভিশপ্ত জাতির মানুষদের মধ্যে নির্বাহিত হয় যাদের নির্বাচিত করা হয়নি। সেখানে না আছে যথেষ্ট খাদ্য, না রয়েছে জীবনদায়ী জলের তৃষ্ণা-নিবারক পুষ্টি, বস্তুগত দ্রব্যের যথাযথ যোগান তো আরোই কম; শুধু রয়েছে যথেষ্ট বিচার, অভিশাপ এবং শাস্তির যোগান। এই গোবরের স্তূপে বসবাসকারী কীটের দল গবাদি পশু ও ভেড়া সমৃদ্ধ পর্বত, বহুল সম্পদ এবং সমগ্র ভূমির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সন্তান লাভের একেবারেই অযোগ্য, যেগুলি আমি ইসরায়েলে প্রদান করেছিলাম। সমসাময়িক ইসরায়েলের মানুষ বেদীতে গবাদি পশু, ভেড়া এবং সোনা ও রূপোর জিনিস উৎসর্গ করে, যা দিয়ে আমি সেখানের জনগণকে লালন করি, তাদের উৎসর্গ যিহোবার বিধানে নির্ধারিত এক-দশমাংশকে অতিক্রম করে যায়, এবং তাই আমি তাদের তার চেয়েও বেশি প্রদান করেছি—বিধান অনুযায়ী ইসরায়েলের যা প্রাপ্য ছিল, তার একশো গুণের থেকেও বেশি। যা দিয়ে আমি ইসরায়েলকে লালন করি, তার পরিমাণ অব্রাহাম যা অর্জন করেছিলো তার সবকিছুর চেয়ে বেশি, এবং ইসহাক মোট যা অর্জন করেছিলো তার চেয়েও বেশি। আমি ইসরায়েলের পরিবারকে ফলপ্রসূ করে তুলবো ও বাড়িয়ে তুলবো, এবং আমি আমার ইসরায়েলের মানুষদের সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেবো। আমি এখনও যাদের আশীর্বাদ ও যত্ন করি, তারা ইসরায়েলের নির্বাচিত মানুষ—অর্থাৎ, যারা আমার প্রতি সমস্তকিছু নিবেদন করে এবং আমার কাছ থেকেই সমস্তকিছু অর্জন করেছে। এর কারণ, তারা আমার কথা মনে রেখেই তাদের নবজাত বাছুর এবং মেষশাবকদের আমার পবিত্র বেদীতে উৎসর্গ করে, তাদের সমস্তকিছু আমার সামনে অর্পণ করে, এমনকি আমার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় তাদের নবজাতক প্রথম পুত্রকে উৎসর্গ করার পর্যায়েও তারা পৌঁছে গেছে। আর তোমরা কী করেছো? তোমরা আমার ক্রোধের উন্মেষ ঘটাও, আমার কাছে দাবী জানাও, এবং যারা আমার প্রতি উৎসর্গ করে, তাদের অর্পিত বস্তু চুরি করো, এবং তোমরা জানো না যে তোমরা আমাকে ক্ষুব্ধ করছো, এইভাবে তোমরা কেবল অন্ধকারে বিলাপ ও শাস্তিই অর্জন করো। তোমরা বহুবার আমার ক্রোধ জাগিয়ে দিয়েছো, এবং আমি আমার জ্বলন্ত শিখা বর্ষণ করেছি যা অনেক মানুষেরই দুঃখজনক পরিণতি ঘটিয়েছে, সুখী গৃহস্থালি জনশূণ্য সমাধিতে পরিণত হয়েছে। এই কীটদের জন্য আমার রয়েছে শুধু অফুরন্ত ক্রোধ, এবং তাদের আশীর্বাদ করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। শুধুমাত্র আমার কাজের স্বার্থেই আমি একটি ব্যতিক্রম করেছি ও তোমাদের উন্নীত করেছি, প্রচণ্ড অপমান সহ্য করেছি ও তোমাদের মধ্যে কাজ করেছি। আমার পিতার ইচ্ছায় না হলে, গোবরের স্তূপে গড়াগড়ি খাওয়া কীটদের সাথে একই গৃহে আমি কীভাবে থাকতে পারতাম? আমি তোমাদের সমস্ত কাজ এবং বাক্যের প্রতি চরম ঘৃণা বোধ করি, তবে যাইহোক, তোমাদের কদর্যতা ও বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতি আমার কিছু “আগ্রহ” থাকায় তা আমার বাক্যের এক দুর্দান্ত সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। তা না হলে কখনোই আমি এতদিন তোমাদের মাঝে থাকতাম না। তাই তোমাদের জানা উচিত যে তোমাদের প্রতি আমার মনোভাব শুধুমাত্র সহানুভূতি ও করুণার; তোমাদের জন্য আমার মনে ভালোবাসার একটি বিন্দুও নেই। তোমাদের জন্য আমার যা রয়েছে তা নিছকই সহনশীলতা, কারণ আমি এটা কেবলমাত্র আমার কাজের স্বার্থেই করি। এবং তোমরা আমার কাজ দেখেছ তার একমাত্র কারণ হলো আমি এই কদর্যতা ও বিদ্রোহী মনোভাবকে “কাঁচামাল” হিসাবে নির্বাচিত করেছি; অন্যথায় আমি আমার কাজ কখনোই এই কীটদের সামনে প্রকাশ করতাম না। আমি শুধুমাত্র অনিচ্ছা সহকারে তোমাদের মধ্যে কাজ করি, যে ইচ্ছা এবং তৎপরতায় আমি ইসরায়েলে কাজ করেছিলাম তেমনভাবে তো একদমই নয়। তোমাদের মধ্যে কথা বলতে নিজেকে বাধ্য করার সময় আমি আমার রাগ সহ্য করছি। আমার বৃহত্তর কাজের জন্য না হলে, আমি কীভাবে এই ধরনের কীটদের দৃশ্য ক্রমাগত সহ্য করতে পারতাম? আমার নামের স্বার্থ না থাকলে, আমি অনেক আগেই সর্বোচ্চ উচ্চতায় আরোহণ করতাম এবং এদের গোবরের স্তূপের সাথে এই কীটদেরও সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করতাম! আমার মহিমার জন্য না হলে কি আমি চোখের সামনে মাথা নাড়তে থাকা এই দুষ্ট শয়তানদের প্রকাশ্যে আমার প্রতিরোধ করতে দিতাম? যদি আমার কাজটি সামান্যতম বাধা ছাড়াই সুচারুভাবে সম্পন্ন না করার থাকতো, তবে আমি কীভাবে এই কীট-সদৃশ লোকদের আমাকে যথেচ্ছভাবে পীড়নের অনুমোদন দিতাম? যদি ইসরায়েলের একটি গ্রামের একশত মানুষ আমাকে এইভাবে প্রতিরোধ করতে আসতো, তারা আমার প্রতি উৎসর্গ অর্পণ করে থাকলেও, আমি তবুও তাদের ধ্বংস করে মাটির ফাটলে নিক্ষেপ করতাম, যাতে অন্য শহরের মানুষদের চিরকালের জন্য বিদ্রোহ করা থেকে প্রতিহত করা যায়। আমি এক সর্বগ্রাসী আগুন এবং আমি অপরাধ সহ্য করি না। যেহেতু সকল মানুষ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিলো, তাই আমি যাই বলি এবং করি না কেন, তাদের অবশ্যই তা মান্য করতে হবে এবং তারা বিদ্রোহ করতে পারবে না। মানুষের আমার কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, আমার কাজ ও আমার বাক্যে ঠিক বা ভুলের বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা তো তাদের আরোই কম। আমি সৃষ্টির প্রভু, এবং সৃষ্ট সত্তাদের উচিত আমার প্রতি সম্মানপূর্ণ হৃদয়ের সাথে আমার চাহিদামতো সমস্ত কিছু অর্জন করা; তাদের আমার সাথে যুক্তিতর্কের চেষ্টা করা উচিত নয়, বিশেষত, প্রতিরোধ করা তো উচিতই নয়। আমার কর্তৃত্বের দ্বারা আমি আমার জনগণকে পরিচালনা করি, এবং যারা আমার সৃষ্টির অংশ তাদের সকলের উচিত আমার কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করা। যদিও বর্তমানে তোমরা আমার সামনে সাহসী এবং অহংকারী, যদিও আমি যে বাক্য দ্বারা তোমাদের শিক্ষাদান করি সেগুলি তোমরা অমান্য করো এবং ভয় পাও না, কিন্তু আমি তোমাদের বিদ্রোহকে শুধু সহনশীলতা সহকারেই দেখি; গোবরের স্তূপে তুচ্ছ কীটরা ময়লা ঘেঁটেছে বলে আমি আমার মেজাজ হারাবো না এবং আমার কাজকে প্রভাবিত হতে দেবো না। যেসকল বস্তুর প্রতি আমি বিতৃষ্ণা পোষণ করি, এবং যেসকল বস্তুকে আমি ঘৃণা করি, তাদের সকলের বর্তমান অস্তিত্ত্বকে আমি সহ্য করে নিই আমার পিতার ইচ্ছার স্বার্থে; এবং আমি তা করে যাবো যতক্ষণ না আমার উচ্চারণ সম্পূর্ণ হবে, আমার একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। চিন্তা কোরো না! আমি এক অনামী কীটের সমস্তরে নামতে পারি না, এবং তোমার সাথে আমার দক্ষতার মাত্রার তুলনা করবো না। আমি তোমাকে ঘৃণা করলেও, সহ্য করতে সক্ষম। তুমি আমার অবাধ্য হতে পারো, কিন্তু আমি যেদিন তোমাকে শাস্তি দেবো, সেই দিনটির থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে না, যা আমার পিতা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্তার সাথে কি একটা সৃষ্ট কীটের তুলনা চলে? শরৎকালে, ঝরা পাতা তাদের শিকড়ের কাছে ফিরে আসে; তুমি তোমার “পিতার” গৃহে ফিরে যাবে এবং আমি আমার পিতার পার্শ্বে ফিরে যাবো। আমি সেখানে সঙ্গী পাবো তাঁর কোমল স্নেহের পরশকে, আর তোমার জন্য থাকবে তোমার পিতার দ্বারা পদদলিত হওয়া। আমার কাছে থাকবে আমার পিতার মহিমা, আর তুমি পাবে তোমার পিতার লজ্জা। আমি তোমাকে দেওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে রেখে দেওয়া শাস্তি ব্যবহার করবো, এবং তুমি হাজার হাজার বছর ধরে কলুষিত হওয়া তোমার পুতিগন্ধময় দেহে আমার শাস্তির সম্মুখীন হবে। আমি সহনশীলতাকে সঙ্গী করে তোমার মধ্যে আমার বাক্যের কাজ শেষ করে ফেলবো, এবং তুমি আমার বাক্য থেকে বিপর্যয়ের যন্ত্রণা ভোগ করার ভূমিকা সম্পূর্ণ করতে শুরু করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবো এবং ইসরায়েলে কার্য নির্বাহ করবো; আর তুমি দাঁতে দাঁত ঘষে বিলাপ করবে, কাদায় থাকবে এবং কাদাতেই মারা যাবে। আমি আমার আসল রূপ পুনরুদ্ধার করবো, তোমার সাথে আর কদর্যতায় পড়ে থাকবো না, আর তুমি তোমার আসল কদর্যতা ফিরে পাবে এবং গোবরের স্তূপের চারপাশে গর্ত করতে থাকবে। আমার কাজ ও বাক্য সম্পন্ন হয়ে গেলে, তা হবে আমার জন্য উল্লাসের দিন। যখন তোমার প্রতিরোধ ও বিদ্রোহী মনোভাব শেষ হয়ে যাবে, তা হবে তোমার জন্য একটি বিলাপের দিন। আমি তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবো না, এবং তুমিও আমাকে আর কখনও দেখতে পাবে না। আমি আর তোমার সাথে কথোপকথনে নিয়োজিত হবো না, এবং তুমিও আর কখনও আমার মুখোমুখি হবে না। আমি তোমার বিদ্রোহী মনোভাবকে ঘৃণা করবো, আর তুমি আমার মাধুর্যের অভাববোধ করবে। আমি তোমাকে আঘাত করবো, আর তুমি আমার জন্য আকুল হবে। আমি সানন্দে তোমার কাছ থেকে প্রস্থান করবো, এবং তুমি আমার কাছে তোমার ঋণের বিষয়ে সচেতন হবে। আমি আর কখনো তোমাকে দেখবো না, তবে তুমি সর্বদা আমার প্রত্যাশা করবে। আমি তোমায় ঘৃণা করবো কারণ তুমি বর্তমানে আমাকে প্রতিহত করো, এবং তুমি আমার অভাববোধ করবে, কারণ আমি বর্তমানে তোমাকে শাস্তি দিই। আমি তোমার পার্শ্বে বসবাস করতে অনিচ্ছুক থাকবো, কিন্তু তুমি এটার জন্য ভীষণভাবে আকুল হবে এবং অনন্তকাল বিলাপ করবে, কারণ আমার সাথে তুমি যা করেছো তার জন্য তোমার অনুশোচনা হবে। তুমি তোমার বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রতিরোধের জন্য বিবেকদংশন বোধ করবে, এমনকি অনুশোচনায় তুমি সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়বে, আমার সামনে পতিত হবে এবং শপথ করবে যে আর কখনোই আমার অবাধ্যতা করবে না। যদিও, তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তুমি শুধু আমাকে ভালোই বাসবে, কিন্তু তবুও তুমি আর কখনোই আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। আমি তোমাকে তোমার নিজের জন্যই লজ্জিত বোধ করাবো।

এখন আমি তোমার প্রশ্রয়পূর্ণ পার্থিব শরীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি যা আমাকে প্রতারিত করবে, এবং তোমার উদ্দেশ্যে আমার কেবল একটা ছোট সতর্কবাণী আছে, যদিও আমি তোমাকে শাস্তি “পরিবেশন” করবো না। আমার কাজে তুমি কী ভূমিকা পালন করো তা তোমাকে জানতে হবে, তারপরেই আমি সন্তুষ্ট হবো। এর বাইরের বিষয়গুলিতে, যদি তুমি আমাকে প্রতিহত করো বা আমার অর্থ ব্যয় করো, অথবা আমার অর্থাৎ যিহোবার উদ্দেশ্যে অর্পিত উৎসর্গ ভক্ষণ করো, অথবা তোমরা কীটেরা যদি একে অপরকে কামড়াকামড়ি করো, বা তোমরা কুকুর-সদৃশ প্রাণীরা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো বা একে অপরকে অত্যাচার করো—আমি এগুলির কোনোটা নিয়েই উদ্বিগ্ন নই। তোমাকে শুধু জানতে হবে তুমি কী ধরণের বস্তু, এবং তাতেই আমি সন্তুষ্ট হবো। এই সমস্ত বিষয় বাদে, যদি তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাও বা বাক্যবাণে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে চাও, তবে তা ভালো কথা; এই ধরনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, এবং আমি মানুষের বিষয়ে সামান্যতমও জড়িত নই। এমন নয় যে আমি তোমাদের মধ্যে বিরোধের বিষয়ে চিন্তা করি না; বিষয়টা হল যে আমি তোমাদের একজন নই এবং তাই তোমাদের মধ্যেকার বিষয়গুলিতে অংশ নিই না। আমি নিজে সৃষ্ট সত্তা নই, এবং এই জগতেরই কেউ নই, তাই মানুষের ব্যস্ত জীবন এবং তাদের মধ্যেকার অগোছালো, অনুচিত সম্পর্ককে ঘৃণা করি। আমি বিশেষত কোলাহলপূর্ণ ভিড়কে ঘৃণা করি। যাইহোক, প্রতিটি সৃষ্ট সত্তার অন্তরের অশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার গভীর জ্ঞান রয়েছে, এবং তোমাদের সৃষ্টি করার আগে থেকেই আমি মানব হৃদয়ের গভীরে বিদ্যমান অ-ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানতাম, এবং মানুষের হৃদয়ের সমস্ত প্রতারণা ও কুটিলতা সম্পর্কেও অবগত ছিলাম। অতএব, যদিও মানুষ যখন অধার্মিক কাজ করে তখন একেবারেই কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি তবুও জানি যে তোমাদের হৃদয়ে আশ্রয় নেওয়া অ-ন্যায়পরায়ণতা আমার সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রাচুর্যকে ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা প্রত্যেকে বহুত্বের চূড়ায় উঠে গেছ; তোমরা জনগণের পূর্বপুরুষ পদে আরোহণ করেছ। তোমরা অত্যন্ত উশৃঙ্খল, সমস্ত কীটের মাঝে তোমরা উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়াও, একটা আরামের জায়গা খুঁজে বেড়াও আর তোমাদের চেয়ে ক্ষুদ্র কীটদের গ্রাস করার চেষ্টা করো। তোমরা অন্তর থেকে বিদ্বেষপরায়ণ ও অশুভ, যা সমুদ্রের তলদেশে ডুবে যাওয়া অপদেবতাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা গোবরের তলদেশে বাস করছ, কীটদের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিরক্ত করছ যতক্ষণ না তারা শান্তি হারাচ্ছে, কিছুক্ষণ পরস্পরের সাথে লড়াই করছে ও তারপর শান্ত হচ্ছে। তোমরা নিজেদের জায়গা জানো না, তবুও গোবরে একে অপরের সাথে লড়াই করো। এই ধরনের সংগ্রাম থেকে তুমি কী অর্জন করতে পারো? যদি সত্যিই তোমাদের অন্তরে আমার প্রতি সম্মান থাকতো, তাহলে তোমরা কীভাবে আমার পিছনে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে পারতে? তোমার মর্যাদা যতই উচ্চ হোক না কেন, তুমি কি এখনও গোবরের মধ্যের একটি দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র কীট নও? তুমি কি পাখনা গজিয়ে আকাশের কপোত হয়ে উঠতে পারবে? তোমরা দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র কীট, আমার, অর্থাৎ যিহোবার, বেদী থেকে অর্পিত উৎসর্গ চুরি করো; তা করে তুমি কি তোমার নষ্ট হয়ে যাওয়া, ব্যর্থ খ্যাতি উদ্ধার করে ইসরায়েলের নির্বাচিত জনগণ হয়ে উঠতে পারো? তুমি নির্লজ্জ বদমাশ! বেদীতে দেওয়া উৎসর্গগুলি জনগণ আমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিল, যারা আমাকে সম্মান করে তাদের কল্যাণময় মনোভাবের প্রকাশ হিসাবে। এগুলি আমার নিয়ন্ত্রণের এবং আমার ব্যবহারের জন্য, তাই জনগণের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঘুঘুপাখিগুলি তুমি কীভাবে আমার থেকে লুন্ঠন করতে পারো? তুমি কি যিহুদা হয়ে ওঠার ভয় পাও না? তুমি কি ভয় পাও না যে তোমার দেশ রক্তস্নাত প্রান্তরে পরিণত হতে পারে? নির্লজ্জ! তুমি কি মনে করো যে লোকেদের উৎসর্গীকৃত ঘুঘুপাখিগুলো তোমার মতো কীটের উদর পরিপুষ্ট করার জন্য? তোমাকে যা দিয়েছি তা আমি তোমাকে দিতে ইচ্ছুক এবং সন্তুষ্ট বলেই দিয়েছি; যা আমি তোমাকে দিইনি তা আমার আয়ত্তাধীন। আমার প্রতি উৎসর্গীকৃত বস্তু তুমি চুরি করে নিতে পারো না। আমিই সেই একক যিনি কার্য নির্বাহ করেন, যিহোবা—সৃষ্টির প্রভু—এবং জনগণ আমার কারণেই উৎসর্গ নিবেদন করে। তুমি কি মনে করো তুমি যে ব্যস্ত দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াও, এটা তার প্রতিদানে তোমার প্রাপ্য? তুমি সত্যিই নির্লজ্জ! তুমি কার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছ? তোমার নিজের জন্যই নয় কি? কেন তুমি আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উৎসর্গ চুরি করো? কেন তুমি আমার অর্থের থলি থেকে অর্থ চুরি করো? তুমি কি যিহুদা ইসকারিয়োতের পুত্র নও? আমার, অর্থাৎ যিহোবার, উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উৎসর্গ যাজকদের উপভোগের জন্য। তুমি কি একজন যাজক? তুমি সাহস করো আমাকে প্রদত্ত উৎসর্গ চৌর্যবৃত্তির দ্বারা ভক্ষণ করার, এমনকি সেগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে দাও; তোমার কোনো মূল্যই নেই! অপদার্থ দুরাত্মা! আমার আগুন, অর্থাৎ যিহোবার আগুন, তোমাকে ভস্মীভূত করবে!


রক্তমাংসের কেউই ক্রোধের দিন থেকে রেহাই পাবে না

আজ, আমি তোমাদের নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই সতর্ক করে দিচ্ছি, যাতে আমার কাজ মসৃণভাবে অগ্রসর হয়, এবং যাতে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে আমার উদ্বোধনী কার্য আরো যথাযথভাবে এবং নিখুঁতভাবে নির্বাহিত হয়, আমার বাক্য, কর্তৃত্ব, মহিমা এবং সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি আমার বিচার প্রকাশ করে। আমি তোমাদের মধ্যে যে কাজ করি, তা সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে আমার কাজের সূচনা। যদিও এখন ইতিমধ্যেই অন্তিম সময়ের কাল আগত, তবু জেনে রেখ, যে, “অন্তিম সময়” শব্দটি কেবলমাত্র একটি যুগেরই নাম; বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগের মতোই এটিও শুধুমাত্র একটি যুগকেই নির্দিষ্ট করে, এবং এটি সামগ্রিক ভাবে একটি যুগকে নির্দিষ্ট করে, শেষের কিছু বছর বা মাস নয়। যদিও, অন্তিম সময় অনুগ্রহের যুগ এবং বিধানের যুগের চাইতে বেশ আলাদা। অন্তিম সময়ের কাজ ইস্রায়েলে নয়, বরং অইহুদিদের মধ্যে সম্পন্ন হয়; এটি আমার সিংহাসনের সম্মুখে ইস্রায়েলের বাইরের সমস্ত জাতি এবং উপজাতির লোকেদের উপর বিজয়লাভ, যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার মহিমা মহাবিশ্ব এবং মহাকাশকে পূর্ণ করতে পারে। এমনটা হয় যাতে আমি মহত্তর মহিমা অর্জন করতে পারি, যাতে পৃথিবীর সকল জীব প্রতিটি রাষ্ট্রে আমার মহিমা বংশপরম্পরায় বিস্তার করতে পারে, এবং পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত জীব আমার পৃথিবীতে অর্জিত মহিমা দেখতে পায়। অন্তিম সময়ের কাজগুলি হল বিজয়কার্য। তা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনযাপনের নির্দেশিকা নয়, তবে পৃথিবীতে মানবজাতির চিরস্থায়ী, সহস্রাব্দ-দীর্ঘ কষ্টের জীবনের উপসংহার। যার ফলে, অন্তিম সময়ের কাজ ইস্রায়েলের বহু সহস্র বছরের কাজের মত হতে পারে না, বা যিহুদীয়ার মাত্র কয়েক বছরের কাজের মতোও হতে পারে না—যে কাজ দুই সহস্রাব্দ ধরে অব্যাহত ছিল—ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারধারণ অবধি। অন্তিম সময়ের মানুষ শুধুমাত্র দেহরূপে মুক্তিদাতার পুনরাবির্ভাবের সম্মুখীন হয়, এবং তারা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত কাজ এবং বাক্যগুলি গ্রহণ করে। অন্তিম সময় দুই হাজার বছর ধরে চলবে না; এই সময়কাল সংক্ষিপ্ত, ঠিক যেমন ছিল সেই সময়কাল যখন যীশু যিহুদীয়াতে অনুগ্রহের যুগের কার্য সম্পাদন করেছিলেন। এর কারণ, অন্তিম সময় হল সমগ্র যুগের উপসংহার। এ হল ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তি, এবং তা মানবজাতির ক্লেশময় জীবনযাত্রার উপর যবনিকা টেনে দেয়। তা সমগ্র মানবজাতিকে একটি নতুন যুগে নিয়ে যায় না বা মানবজাতির জীবনকে সচলতে থাকতে অনুমোদিত করে না; তেমন হলে আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা বা মানুষের অস্তিত্বের জন্য কোনো তাৎপর্য থাকবে না। যদি মানবজাতি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আজ না হোক কাল তারা সম্পূর্ণরূপে শয়তানদ্বারা গ্রস্ত হবে, এবং যে আত্মাগণ আমার অংশ তারা শেষ অবধি তার হাতে ধ্বংস হবে। আমার কাজ মাত্র ছয় হাজার বছর স্থায়ী হয়, এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে সমগ্র মানবজাতির উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণও ছয় হাজার বছরের বেশি স্থায়ী হবে না। তাই, এখন সময় শেষ। আমি আর এইভাবে চালিয়েও যেতে চাই না, বা আমি আর দেরিও করতে চাই না: অন্তিম সময়ে আমি শয়তানকে পরাজিত করব, আমি আমার সকল মহিমা পুনরুদ্ধার করব, এবং পৃথিবীর যে সকল আত্মার আমিই অধিকারী, তাদের আমি আমার কাছে ফিরিয়ে নেব, যাতে সেই দুঃস্থ আত্মাগণ দুঃখের সাগর থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে, এবং এইভাবেই পৃথিবীতে আমার সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে। আজ থেকে আমি কদাপি পুণরায় পৃথিবীতে দেহরূপ ধারণ করব না, এবং আমার সর্ব-নিয়ন্ত্রক আত্মাও পৃথিবীতে আর কাজ করবে না। আমি শুধু একটি কাজ করব: আমি মানবজাতির পুনর্সৃষ্টি করব, এমন এক মানবজাতি যা পবিত্র এবং যা পৃথিবীতে আমার বিশ্বস্ত শহর। তবে জেনে রেখো, আমি সমগ্র মানবজাতি বা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করব না। আমি সেই এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট রাখব—যে এক-তৃতীয়াংশ আমাকে ভালোবাসে এবং আমার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়েছে, আমি এই এক-তৃতীয়াংশকে ফলদায়ক এবং পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমানভাবে রাখব, ঠিক যেমন ইস্রায়েলীরা আইনের অধীনে করেছিল, প্রভূত মেষ ও গবাদি পশু এবং পৃথিবীর সকল ধন দিয়ে তাদের পুষ্ট করব। এই মানবজাতি আমার সঙ্গে চিরকাল থাকবে, তবু আজকের মানবজাতির মতো তা শোচনীয়ভাবে কলুষিত হবে না, বরং তা হবে আমার অর্জিত সকল মানুষের সমাবেশ। সেই ধরনের মানবজাতি শয়তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যাহত অথবা ঘেরাও ও আক্রান্ত হবে না, এবং আমি শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে পৃথিবীতে বসবাসকারী একমাত্র মানবজাতি হবে। এই মানবজাতি আজ আমার দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং আমার প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছে। এবং তাই, অন্তিম সময়ে এই বিজিত মানবজাতি রক্ষা পাবে এবং আমার চিরস্থায়ী আশীর্বাদ লাভ করবে। এটিই হবে শয়তানের বিরুদ্ধে আমার জয়ের একমাত্র প্রমাণ, এবং শয়তানের সঙ্গে আমার যুদ্ধের একমাত্র অর্জিত বিষয়। যুদ্ধের এই বিজিতদের আমার দ্বারা শয়তানের আধিপত্যের অধীনতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, এবং তারাই হল আমার ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একমাত্র স্ফটিককরণ ও ফল। তারা আসে প্রতিটি জাতি এবং সম্প্রদায় থেকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্থান এবং দেশ থেকে। তারা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ এবং ভিন্ন রীতিনীতি ধারণ করে, এবং তারা ভূখণ্ডের প্রতিটি জাতি এবং দেশ, এমনকি প্রতিটি কোণে বিস্তৃত। অবশেষে, তারা একত্রিত হয়ে এমন এক পূর্ণাঙ্গ মানবজাতি গঠন করবে, মানুষের একটি সমাবেশ তৈরি করবে যা কিনা শয়তানের শক্তির দ্বারা অনধিগম্য। মানবজাতির মধ্যে যারা আমার দ্বারা রক্ষিত বা বিজিত হয়নি তারা সমুদ্রের গভীরে নিঃশব্দে ডুবে যাবে, এবং অন্তকালের জন্য আমার দগ্ধকারী শিখায় পুড়ে যেতে থাকবে। আমি এই পুরাতন, চরমরূপে কলুষিত মানবসমাজকে নিশ্চিহ্ন করব, যেমন আমি মিশরের প্রথমজাত পুত্র এবং গবাদি পশুদের নিশ্চিহ্ন করেছিলাম, শুধুমাত্র যারা মেষশাবকের মাংস ভোজন করেছিল, মেষশাবকের রক্ত পান করেছিল এবং তাদের দরজার চৌকাট ভেড়ার রক্ত দিয়ে চিহ্নিত করেছিল, সেই ইস্রায়েলীয়দের রেখেছিলাম। যে মানুষেরা আমার দ্বারা বিজিত এবং আমার পরিবারের অংশ, তারাই কি সেই ব্যক্তিগণ নয়, যারা আমি যে মেষশাবক, তার মাংস ভোজন করেছিল এবং রক্ত পান করেছিল, এবং আমার দ্বারা মুক্তিলাভ করেছে ও আমায় পূজা করে? এই ধরণের মানুষ কি সবসময় আমার গৌরবের সঙ্গে থাকে না? আমার, অর্থাৎ মেষের দেহমাংস বিরহিত যারা, তারা কি ইতিমধ্যেই চুপিসারে সমুদ্রের গহীনে তলিয়ে যায় নি?  আজ তোমরা আমার বিরোধিতা করো, এবং আজ আমার বাক্যসমূহ ঠিক যিহোবা যেমন ইস্রায়েলের পুত্র এবং পৌত্রদের বলতেন, তেমন শোনায়। তবুও, তোমাদের হৃদয়ের গভীরে কাঠিন্য আমার ক্রোধ সঞ্চয় করে, তোমাদের রক্তমাংসের শরীরে অতিরিক্ত ক্লেশ, তোমাদের পাপের অধিকতর বিচার এবং তোমাদের অধার্মিকতায় অধিকতর ক্রোধ এনে দেয়। যখন তোমরা আজ আমার সঙ্গে এইরকম আচরণ করছ, তখন আমার ক্রোধের দিনে কে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে? কার অধার্মিকতা আমার শাস্তির দৃষ্টির থেকে রেহাই পাবে? কার পাপ আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের, হাত এড়াতে পারে? কার অবাধ্যতা আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের, বিচার এড়াতে পারে? আমি, যিহোবা, তোমাদের, অর্থাৎ অইহুদি পরিবারের বংশধরদের, সঙ্গে এইভাবে কথা বলি, এবং আমি তোমাদের যে বাক্যসমূহ বলি, তা বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগের সমস্ত কথনকে ছাপিয়ে যায়, তবুও, তোমরা মিশরের সকল মানুষের চাইতে বেশি কঠোর। আমি যখন শান্তভাবে আমার কাজ করে চলেছি, তখন কি তোমরা আমার ক্রোধ সঞ্চয় করছ না? কীভাবে তোমরা আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের, সেই দিনে অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করতে পারবে?

আমি তোমাদের মধ্যে এইভাবে কাজ করেছি এবং কথা বলেছি, আমি প্রভূত শক্তি এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি, যদিও, আমি তোমাদের যা সহজভাবে বলেছি তা কি তোমরা কখনো শুনেছ? তোমরা কোথায় সর্বশক্তিমানের, অর্থাৎ আমার, সম্মুখে নত হয়েছ? কেন তোমরা আমার সঙ্গে এইরকম আচরণ কর? কেন তোমরা যা কিছু বল এবং যা কিছু কর তা আমার ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়? কেন তোমাদের হৃদয় এত কঠিন? আমি কি কখনো তোমাদের আঘাত করেছি? কেন তোমরা আমায় দুঃখিত এবং চিন্তিত করা ব্যতীত কিছুই কর না? তোমরা কি সেইদিনের অপেক্ষা করছ, যেদিন আমার, অর্থাৎ যিহোবার, ক্রোধ তোমাদের উপরে এসে পড়বে? তোমরা কি তোমাদের অবাধ্যতার ফলে আমার মধ্যে প্ররোচিত ক্রোধের উন্মেষ ঘটার অপেক্ষায় রয়েছ? আমি কি যা কিছু করি সকলই তোমাদের জন্য নয়? তথাপি, সর্বদা, তোমরা আমার, অর্থাৎ যিহোবার, সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করে চল: আমার উৎসর্গ চুরি কর, আমার বেদীর নৈবেদ্যগুলিকে নেকড়ের ডেরায় নিয়ে গিয়ে শাবক এবং শাবককদের শাবকদের ভক্ষণ করাও; মানুষ একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, একে অপরকে রোষকশায়িত চাহনিতে তরবারি এবং বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে, আমার বাক্যসমূহ বর্জ্যস্থানে ফেলে দেয় মলমূত্রের ন্যায় অশুচি করার উদ্দেশ্যে। কোথায় তোমাদের সততা? তোমাদের মনুষ্যত্ব পাশবিকতায় পরিণত হয়েছে! তোমাদের হৃদয় অনেক আগেই পাষাণ হয়ে গিয়েছে। তোমরা কি জানো না যে, যখন আমার ক্রোধের দিন আগত হবে তখন আমি আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে তোমাদের মন্দ কাজের বিচার করব? তোমরা কি মনে কর যে আমাকে এইভাবে বোকা বানিয়ে, আমার বাক্য পঙ্কে নিক্ষেপ করে এবং সেগুলি শ্রবণ না করে—তোমরা কি মনে কর যে, আমার পিছনে এইরকম আচরণ করে তোমরা আমার ক্রোধান্বিত দৃষ্টির থেকে রেহাই পাবে? তোমরা কি জানো না যে তোমরা, যখন তোমরা আমার উৎসর্গ চুরি করেছিলে এবং আমার সম্পত্তিতে লোভ করেছিলে, তখনই আমার, অর্থাৎ যিহোবার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলে? তোমরা কি জানো না তোমরা যখন আর উৎসর্গ চুরি করেছিলে, তখন তোমরা সেই বেদীর সামনেই সেই কাজটা করেছিলে যেখানে উৎসর্গ দেওয়া হয়? কীভাবে তোমরা আমায় প্রতারিত করার পক্ষে নিজেদেরকে পর্যাপ্ত চালাক বলে মনে করলে? কীভাবে আমার ক্রোধ তোমাদের ঘৃণ্য পাপের থেকে দূরে যেতে পারে? আমার প্রজ্জ্বলিত ক্ষোভ কীভাবে তোমাদের মন্দ কাজের থেকে দূরে যেতে পারে? তোমরা আজ যে মন্দ কাজ করছ, তা তোমাদের জন্য মুক্তির পথ খুলে দেয় না, বরং তোমাদের আগামীর জন্য শাস্তি সঞ্চয় করে; তা তোমাদের প্রতি আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের, শাস্তিকে প্ররোচিত করে। কীভাবে তোমাদের মন্দ কর্ম এবং মন্দ বচন আমার শাস্তির কবল থেকে পলায়ন করতে পারে? কীভাবে তোমাদের প্রার্থনা আমার কানে পৌঁছাবে? আমি কীভাবে তোমাদের জন্য অধার্মিকতার থেকে মুক্তির একটি পথ খুলে দিতে পারি? আমি কী করে তোমাদের এমন মন্দ কাজ করে যেতে দিতে পারি, যা আমায় অস্বীকার করে? কীভাবে আমি তোমাদের সর্পের ন্যায় বিষাক্ত জিহ্বা কর্তন না করে থাকতে পারি? তোমরা তোমাদের ধার্মিকতার উদ্দেশ্যে আমায় ডাকো না, বরং তোমাদের অধার্মিকতার মাধ্যমে আমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চয় ঘটাও। আমি কীভাবে তোমাদের ক্ষমা করতে পারি? আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের চোখে, তোমাদের কথা এবং কাজ অশুচি। আমার অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের চোখ তোমাদের অধার্মিকতাকে বিরামহীন শাস্তি হিসাবে দেখছে। কীভাবে আমার ধার্মিক শাস্তি এবং বিচার তোমাদের থেকে দূরে যেতে পারে? যেহেতু তোমরা আমার সাথে এমনটা করো, আমাকে দুঃখিত এবং রাগান্বিত করে তোলো, কীভাবে আমি তোমাদের আমার হাত থেকে পলায়ন করে সেই দিনের থেকে দূরে রাখতে পারি যেই দিন আমি, যিহোবা, তোমাদের অভিশাপ এবং শাস্তি দেব? তোমরা কি জানো না যে তোমাদের মন্দ বাক্য এবং কথন ইতিমধ্যেই আমার কানে এসে পৌঁছেছে? তোমরা কি জানো না যে তোমাদের অধার্মিকতা ইতিমধ্যেই আমার ধার্মিকতার পোশাককে কলিমালিপ্ত করেছে? তোমরা কি জানো না, যে, তোমাদের অবাধ্যতা আমার প্রবল ক্রোধকে প্ররোচিত করেছে? তোমরা কি জানো না যে তোমরা অনেকদিন আগে থেকেই আমাকে ক্ষুব্ধ করেছ এবং আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে চলেছ? তোমরা কি জানো না যে তোমরা ইতিমধ্যেই আমার দেহরূপকে নষ্ট করে তাকে শতচ্ছিন্ন করে ফেলেছ? আমি এখনো পর্যন্ত এতই সহ্য করেছি যে, যখন আমি নিজের রাগ উন্মুক্ত করব, তখন আর তোমাদের প্রতি সহনশীল রইব না। তোমরা কি জানো না যে তোমাদের মন্দ কাজ ইতিমধ্যেই আমার চোখে ধরা পড়েছে, এবং আমার ক্রন্দনরোল ইতিমধ্যেই আমার পিতার কানে পোঁছে গিয়েছে? তিনি কীভাবে তোমাদের আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে দিতে পারেন? আমি কি এমন কিছুই করি যা তোমাদের উদ্দেশ্যে কৃত নয়? তবুও, তোমাদের মধ্যে কে আমার, অর্থাৎ যিহোবার কর্মের প্রতি অধিকতর প্রেমপূর্ণ হয়ে উঠেছ? আমি কি স্বীয় দুর্বলতার, এবং এত যন্ত্রণা সহ্য করার কারণে আমার পিতার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যহীন হতে পারি? তোমরা কি আমার হৃদয়ের কথা উপলব্ধি কর না? আমি তোমাদের সঙ্গে যিহোবার মতো করেই কথা বলি; আমি কি তোমাদের জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করি নি? যদিও, আমি আমার পিতার কাজের জন্য এই সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি, তবু আমার কষ্টের ফলস্বরূপ আমি তোমাদের উপর যে শাস্তি এনেছি তা থেকে তোমরা কীভাবে মুক্তি পেতে পার? তোমরা কি আমার এত কিছু উপভোগ কর নি? আজ, আমি আমার পিতার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি অর্পিত হয়েছি, তোমরা কি জানো না যে তোমরা আমার প্রাচুর্যমণ্ডিত বাক্যের চেয়েও অধিকতর কিছু উপভোগ করো? তোমরা কি জানো না, যে, আমার জীবনের বিনিময়েই তোমরা তোমাদের জীবন এবং যাকিছু উপভোগ করছ তা পেয়েছ? তোমরা কি জানো না যে আমার পিতা আমার জীবনকে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, এবং আমার জীবন তোমাদের দান করেছিলেন, যার ফলে তোমরা শতগুণ লাভ করেছ এবং অনেক প্রলোভন এড়িয়ে যেতে পেরেছ? তোমরা কি জানো না যে শুধুমাত্র আমার কাজের জন্যই তোমরা বহু প্রলোভন থেকে অব্যাহতি পেয়েছ এবং বহু অগ্নিগর্ভ শাস্তির থেকে মুক্তি পেয়েছ? তোমরা কি জানো না যে শুধুমাত্র আমার কারণেই আমার পিতা এখনো পর্যন্ত তোমাদের উপভোগ করতে দিচ্ছেন? তোমরা কীভাবে আজ এত কঠোর এবং অনমনীয় হয়ে থাকতে পারছ, যে, মনে হচ্ছে যেন তোমাদের হৃদয়ে কড়া পড়ে গেছে? আজকে তোমরা যে মন্দ কাজ করছ, তা কীভাবে আমার সেই ক্রোধের দিন—যা পৃথিবী থেকে আমার প্রস্থানের সাথে সাথে আগত হবে—তা থেকে পলায়ন করতে পারে? যারা এত কঠোর এবং অনমনীয়, তাদেরকে কীভাবে আমি যিহোবার ক্রোধ থেকে পালায়ন করার অনুমতি দিতে পারি?

অতীতের কথা চিন্তা কর: কখন তোমাদের প্রতি আমার দৃষ্টি রাগত হয়েছে, এবং আমার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়েছে? কখন আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তোমাদের সাথে তর্ক করেছি? কখন আমি তোমাদেরকে অযৌক্তিকভাবে তিরস্কার করেছি? কখন আমি তোমাদের মুখের উপর তোমাদের তিরস্কার করেছি? এ কি শুধু আমার কার্যের উদ্দেশ্যেই নয়, যে, আমি আমার পিতাকে তোমাদের প্রতিটি প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আহ্বান করি? কেন তোমরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ কর? আমি কি কখনো তোমাদের দেহে আঘাত হানার জন্য আমার কর্তৃত্ব ব্যবহার করেছি? কেন তোমরা আমাকে এইভাবে পরিশোধ করছ? প্রথমে আমার প্রতি কখনো শীতল কখনো উষ্ণ হওয়ার পর, তোমরা আমার প্রতি নাতিশীতষ্ণ হয়ে পড়ো, এবং তখন তোমরা আমায় তোষামোদ করার চেষ্টা করো এবং আমার কাছ থেকে বিষয়সমূহ লুক্কাইয়িত করে রাখ, এবং তোমাদের মুখ অধার্মিকের লালারসে পরিপূর্ণ। তোমরা কি মনে কর যে তোমাদের জিহ্বা আমার আত্মাকে ঠকাতে পারে? তোমরা কি মনে কর যে তোমাদের জিহ্বাগুলি আমার ক্রোধ থেকে পালায়ন করতে পারবে? তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের জিহ্বাগুলি, যতই ইচ্ছা থাকুক, আমার, অর্থাৎ যিহোবার, কাজের বিচার করতে পারে? আমি কি সেই ঈশ্বর যাঁর বিষয়ে মানুষ বিচার করে? আমি কি এক কীটস্য-কীটকে এইভাবে আমার নিন্দা করার অনুমতি দিতে পারি? কীভাবে আমি এই অবাধ্যতার পুত্রগণকে আমার চিরন্তন আশীর্বাদের মধ্যে রাখব? তোমাদের বাক্য এবং কর্ম বহুদিন আগেই তোমাদের উন্মোচিত এবং নিন্দিত করেছে। যখন আমি স্বর্গ প্রসারিত করেছিলাম এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলাম, তখন আমি কোনো প্রাণীকে তাদের ইচ্ছামতো অংশগ্রহণ করতে দিই নি, আমার কার্য এবং পরিচালনাকে যথেচ্ছভাবে ব্যাহত করতে দেওয়া তো দূরের কথা। আমি সেই ধরনের কোনো মানুষ অথবা পদার্থকে সহ্য করি নি, যারা আমার প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে তাদের আমি কীভাবে রেহাই দিতে পারি? কীভাবে আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি যারা আমার বাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? কীভাবে আমি তাদের ছেড়ে দিতে পারি যারা আমায় অমান্য করে? মানুষের নিয়তি কি আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের, হাতেই নয়? কীভাবে আমি তোমার অধার্মিকতা এবং অবাধ্যতাকে পবিত্র বলে বিবেচনা করতে পারি? কীভাবে তোমার পাপ আমার পবিত্রতাকে অপবিত্র করতে পারে? আমি অধার্মিকের অশুদ্ধতায় অপবিত্র হই না, বা আমি অধার্মিকের নৈবেদ্য উপভোগও করি না। তুমি যদি আমার প্রতি অনুগত হতে, তাহলে কি তুমি আমার বেদীর উপর থেকে উৎসর্গগুলি আত্মসাৎ করতে পারতে? তুমি কি পারতে তোমার বিষাক্ত জিহ্বা দিয়ে আমার পবিত্র নামের নিন্দা করতে? তুমি কি আমার বাক্যের বিরুদ্ধে এইভাবে বিদ্রোহ করতে পারতে? তুমি কি আমার মহিমা এবং পবিত্র নামকে শয়তানকে সেবা করার একটি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারতে? আমার জীবন পবিত্রজনেদের উপভোগের জন্য প্রদত্ত। কীভাবে আমি তোমাকে আমার জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করার অনুমতি দিতে পারি, এবং তাকে তোমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি? কীভাবে তোমরা এত হৃদয়হীন হতে পার, এবং কেমন করে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি শিষ্ট আচরণের এত অভাব হতে পারে? তোমরা কি জানো না, যে, জীবনের এইসকল বাক্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আমি তোমাদের মন্দকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছি? কীভাবে তোমরা আমার ক্রোধের দিন থেকে পলায়ন করবে, যখন আমি মিশরকে শাস্তি দেব? আমি কীভাবে তোমাদের এইভাবে, বারেবারে, আমার বিরোধিতা এবং আমাকে অস্বীকার করে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি? আমি তোমাদের সহজভাবে বলছি, ক্রোধের দিন আগত হলে, তোমাদের শাস্তি মিশরের তুলনায় অধিকতর অসহনীয় হবে! কীভাবে তোমরা আমার ক্রোধের দিন পলায়ন করবে? আমি সত্যভাবে বলছি: আমার সহনশীলতা তোমাদের মন্দকর্মের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং সেইদিন তোমাদের শাস্তির জন্য তা বিদ্যমান থাকে। তোমরাই কি সেই ব্যক্তিগণ নও, যারা আমার সহনশীলতার শেষ সীমানা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ক্রোধান্বিত বিচার সহ্য করবে? সবকিছুই কি আমার, অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের হাতেই নয়? আমি কীভাবে তোমাদের স্বর্গের নীচে আমাকে এতখানি অমান্য করতে দিতে পারি? তোমাদের জীবন খুব কঠিন হবে, কারণ তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে সেই মশীহের সঙ্গে, যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তিনি আসবেন, কিন্তু তিনি কখনো আসেন নি। তোমরা কি তাঁর শত্রু নও? যীশু তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, কিন্তু তোমরা মশীহের শত্রু। তোমরা কি জানো না যে, যীশুর মিত্র হওয়া সত্ত্বেও, তোমাদের মন্দকর্মের ফলে ঘৃণ্যজনেদের পাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে? তোমরা কি জানো না যে, যিহোবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, তোমাদের মন্দ কথাগুলি যিহোবার কানে পোঁছে গিয়েছে এবং তাঁর ক্রোধ উস্কে দিয়েছে? কীভাবে তিনি তোমার কাছের একজন হতে পারেন, এবং কীভাবে তিনি তোমার মন্দকর্মে পরিপূর্ণ পাত্রগুলি জ্বালিয়ে না দিয়ে থাকতে পারেন? কীভাবে তিনি তোমার শত্রু হবেন না?


পরিত্রাতা ইতিমধ্যেই একটি “সাদা মেঘে” চড়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন

বহু সহস্রাব্দ ধরে মানুষ পরিত্রাতার আগমন প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করেছে। যারা হাজার হাজার বছর ধরে পরিত্রাতা যীশুর আগমনের জন্য আকুল হয়ে আছে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা করেছে, তাদের মাঝে তাঁর সশরীরে সাদা মেঘে চড়ে অবতীর্ণ হওয়াকে মানুষ চাক্ষুষ দেখবে বলে অপেক্ষা করেছে। মানুষ পরিত্রাতার প্রত্যাবর্তন এবং তাদের সঙ্গে পুনর্মিলনের অপেক্ষা করেছে; অর্থাৎ পরিত্রাতা যীশুর জন্য অপেক্ষা করেছে, যিনি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা চায়, তিনি ফিরে আসুন এবং আরও একবার মুক্তির কার্য নির্বাহ করুন, যেমনটা তিনি ইহুদীদের মধ্যে করেছিলেন, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং প্রেমময় হোন, মানুষের পাপ ক্ষমা করুন এবং বহন করুন, এমনকি মানুষের অধর্ম নিজস্কন্ধে বহন করে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করুন। মানুষ চায়, পরিত্রাতা যীশু আগের মতোই হোন—একজন পরিত্রাতা যিনি প্রেমময়, সদয় এবং শ্রদ্ধেয়, যিনি কখনো মানুষের প্রতি ক্রোধান্বিত হন না, যিনি কখনো মানুষকে ভর্ৎসনা করেন না, বরং তাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং গ্রহণ করেন, এমনকি যিনি গতবারের মতোই এবারও মানুষের জন্য ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করবেন। যেসব শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, এমনকি যেসব সন্ত তাঁর নামে রক্ষা পেয়েছিল, যীশুর প্রস্থানের পর থেকেই তারা সকলে তাঁর জন্য নিদারুণ শোকগ্রস্ত হয়ে আছে এবং অধীরভাবে তাঁর অপেক্ষা করছে। অনুগ্রহের যুগে যারা যীশু খ্রীষ্টের করুণায় পরিত্রাণ পেয়েছিল, তারা সকলেই অন্তিম সময়ের সেই আনন্দময় দিনটির জন্য অপেক্ষা করছে, যেদিন পরিত্রাতা যীশু সাদা মেঘে চড়ে সর্বসমক্ষে অবতীর্ণ হবেন। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে যারা পরিত্রাতা যীশুর নাম গ্রহণ করছে, এটি তাদের সকলেরও সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যারাই পরিত্রাতা যীশুর পরিত্রাণের কথা জানে, তারা সকলেই অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, কখন যীশু অকস্মাৎ আবির্ভূত হবেন এবং পূর্ণ করবেন পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁর বলা বাক্য: “আমি যেমন প্রস্থান করেছি, তেমনভাবেই আগমন করব”। মানুষ বিশ্বাস করে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরাবির্ভূত হওয়ার পর যীশু একটি সাদা মেঘে চড়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরমেশ্বরের ডান পাশে তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। একইভাবে, যীশু পুনরায় একটি সাদা মেঘে চড়ে (এখানে বলা হচ্ছে সেই মেঘের কথা, যা চড়ে তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন), যারা হাজার হাজার বছর ধরে অধীরভাবে তাঁর প্রতীক্ষা করেছে, তাদের মধ্যে ফিরে আসবেন, এবং তিনি ইহুদীদের বেশভূষা ও রূপ ধারণ করবেন। মানুষের কাছে আবির্ভূত হওয়ার পর, তিনি তাদের খাদ্য দেবেন, তাদের জন্য সজীব জল প্রবাহিত করবেন, এবং মানুষের মাঝেই করুণা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, প্রাণবন্ত এবং বাস্তব জীবনযাপন করবেন। এগুলি সবই মানুষের বিশ্বাসজাত ধারণা। কিন্তু পরিত্রাতা যীশু এসবের কিছুই করলেন না; তিনি মানুষের কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য করলেন। যারা তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছিল, তিনি তাদের মাঝে এলেন না, এবং সাদা মেঘে চড়ে সব মানুষের সামনে আবির্ভূতও হলেন না। ইতিমধ্যেই তাঁর আগমন ঘটেছে, কিন্তু মানুষ তা জানে না, এবং অজ্ঞ হয়ে আছে। মানুষ নিতান্ত লক্ষ্যহীনভাবে তাঁর অপেক্ষা করছে, এ কথা না জেনে যে, তিনি ইতিমধ্যেই একটি “সাদা মেঘে” চড়ে অবতীর্ণ হয়েছেন (এই মেঘ তাঁর আত্মা, তাঁর বাক্য, তাঁর স্বভাব এবং তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা), এবং বর্তমানে একদল মানুষের সঙ্গে আছেন, যাদের তিনি অন্তিম সময়ে জয়ী করবেন। মানুষ জানে না: পবিত্র পরিত্রাতা যীশুর তাদের প্রতি যতই স্নেহ ও ভালোবাসা থাকুক না কেন, তিনি কীভাবে কলুষিত ও অপবিত্র আত্মা-অধ্যুষিত “মন্দিরে” কাজ করতে পারেন? যদিও মানুষ তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছে, তবু যারা অধার্মিকের মাংস ভক্ষণ করে, অধার্মিকের রক্ত পান করে, অধার্মিকের বেশভূষা পরিধান করে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে অথচ তাঁকে জানে না, এবং যারা ক্রমাগত তাঁর উপর জোরজুলুম করে, তাদের কাছে তিনি কীভাবে আবির্ভূত হবেন? মানুষ কেবল এইটুকু জানে যে, পরিত্রাতা যীশু প্রেমে পরিপূর্ণ ও সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত, এবং তিনিই মুক্তিতে পূর্ণ পাপস্খালনের বলি। তথাপি, মানুষের কোনো ধারণা নেই যে তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি ন্যায়পরায়ণতা, মহিমা, ক্রোধ, ও বিচারবোধে পরিপূর্ণ, কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং মর্যাদায় পূর্ণ। অতএব, মানুষ যতই সাগ্রহে মুক্তিদাতার প্রত্যাবর্তন কামনা করুক, এমনকী তাদের প্রার্থনা যদি “স্বর্গ”-কেও আন্দোলিত করে, যারা পরিত্রাতা যীশুকে বিশ্বাস করে অথচ জানে না, তাদের সামনে তিনি আবির্ভূত হন না।

ইস্রায়েলে আমার কার্য নির্বাহ করার সময় আমি “যিহোবা” নাম গ্রহণ করেছিলাম, এবং এই নামের অর্থ ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর (ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিগণ) যিনি মানুষকে করুণা করতে পারেন, অভিশাপ দিতে পারেন, এবং তাদের জীবনযাপনকে দিশা দেখাতে পারেন; যে ঈশ্বর অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। “যীশু” হলেন ইম্মানুয়েল, যার অর্থ স্নেহ ও মমতায় পরিপূর্ণ পাপস্খালনের বলি, এবং যা মানুষকে মুক্তি দেয়। তিনি অনুগ্রহের যুগের কার্য নির্বাহ করেছিলেন, তিনিই অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কেবলমাত্র একটি অংশের কার্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। অর্থাৎ বলা যায়, শুধুমাত্র যিহোবাই নির্বাচিত ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর, অব্রামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর, মোশির ঈশ্বর, এবং ইস্রায়েলের সকল মানুষের ঈশ্বর। এবং তাই, বর্তমান যুগে ইহুদীরা ছাড়াও সকল ইস্রায়েলী যিহোবার উপাসনা করে। তারা তাঁর উদ্দেশ্যে পূজাবেদীতে উৎসর্গ করে এবং মন্দিরে যাজকের বেশ পরিধান করে তাঁর সেবা করে। তারা যিহোবার পুনরাবির্ভাবের জন্য আশা করে। শুধুমাত্র যীশুই হলেন মানবজাতির মুক্তিদাতা, এবং তিনি হলেন সেই পাপস্খালনের বলি, যা মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছিল। বলা যায়, যীশুর নামটি অনুগ্রহের যুগ থেকে এসেছিল, এবং সে যুগে মুক্তির কার্যের জন্যই তাঁর উদ্ভব হয়। অনুগ্রহের যুগের মানুষদের পুনর্জন্ম ও উদ্ধারের সুযোগ দিতেই যীশুর নামের উদ্ভব হয়, এবং এটি সমগ্র মানবজাতির মুক্তির এক বিশেষ নাম। ফলত, যীশুর নামটি অনুগ্রহের যুগকে চিহ্নিত করে এবং মুক্তির কার্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ইসরায়েলের যে জনগণ বিধানের অধীনে বাস করতো, যিহোবা নামটি তাদের জন্য এক বিশেষ নাম। প্রত্যেক যুগে এবং কার্যের প্রতি পর্যায়ে আমার নাম ভিত্তিহীন নয়, বরং তা প্রতিনিধিত্বমূলক তাৎপর্য বহন করে: প্রতিটি নাম একেকটি যুগের প্রতিনিধি। “যিহোবা” বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং এটি সেই সম্ভ্রমার্থক নাম যার দ্বারা ইস্রায়েলীরা তাদের আরাধ্য ঈশ্বরকে সম্বোধন করতো। “যীশু” অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং এটি সেই যুগে মুক্তিপ্রাপ্ত সকলের ঈশ্বরের নাম। মানুষ যদি এখনো অন্তিম সময়ে পরিত্রাতা যীশুর আগমনের অপেক্ষা করে, এবং এখনও আশা করে যে যিহুদীয়ার রূপের প্রতিমূর্তি রূপে তিনি আবির্ভূত হবেন, তাহলে সমগ্র ছ’হাজার বছরব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনা মুক্তির যুগেই স্তব্ধ হয়ে যেত, এবং আর অগ্রসর হতে পারত না। তাছাড়াও অন্তিম সময় কখনোই আসতো না, এবং এই যুগটি কোনোদিনই শেষ করা যেত না। এর কারণ, পরিত্রাতা যীশু শুধুমাত্র মানবজাতির মুক্তি এবং পরিত্রাণের জন্যই। কেবলমাত্র অনুগ্রহের যুগের সকল পাপীর জন্যই আমি যীশুর নাম নিলাম, কিন্তু এটা সেই নাম নয় যা দিয়ে আমি সমগ্র মানবজাতির বিনাশ ঘটাবো। যদিও যিহোবা, যীশু, এবং মশীহ, সকলেই আমার আত্মার প্রতিনিধি, কিন্তু এই নামগুলি কেবলমাত্র আমার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন যুগকে চিহ্নিত করে, আমার সামগ্রিক সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না। পৃথিবীর মানুষ আমাকে যেসব নামে ডাকে, সেগুলি আমার সম্পূর্ণ স্বভাব এবং আমার সামগ্রিক সত্তাকে স্পষ্ট করতে পারে না। এগুলি নিতান্তই কিছু নাম যার দ্বারা আমাকে বিভিন্ন যুগে সম্বোধন করা হয়। এবং তাই যখন শেষ যুগ—অন্তিম সময়ের যুগ—এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার নাম আবার বদলে যাবে। আমাকে তখন যিহোবা, যীশু বা মশীহ নামে ডাকা হবে না—আমাকে স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হবে, এবং এই পরিচয়েই আমি একটি সমগ্র যুগের অবসান ঘটাব। একসময় আমি যিহোবা নামে পরিচিত ছিলাম। আমাকে মশীহ নামেও ডাকা হত, এবং মানুষ একসময় স্নেহ ও সম্মানভরে পরিত্রাতা যীশু নামেও আমাকে সম্বোধন করত। যদিও আজ, আমি আর সেই অতীতকালের পরিচিত যিহোবা বা যীশু নই; আমি সেই ঈশ্বর যিনি অন্তিম সময়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সেই ঈশ্বর যিনি যুগের অবসান ঘটাবেন। আমি স্বয়ং ঈশ্বর যিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে জেগে ওঠেন, সম্পূর্ণ স্বভাব নিয়ে, এবং কর্তৃত্ব, সম্মান, ও মহিমায় পরিপূর্ণ অবস্থায়। মানুষ আমার সঙ্গে কখনো যুক্ত হয় নি, আমাকে কখনো চেনে নি, এবং সর্বদা আমার স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েই থেকেছে। বিশ্ব সৃষ্টির কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি একজন মানুষও আমাকে দেখে নি। ইনি হলেন সেই ঈশ্বর, যিনি অন্তিম সময়ে মানুষের কাছে আসেন কিন্তু মানুষের মাঝেই প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি সত্য এবং বাস্তব, জ্বলন্ত সূর্য এবং প্রোজ্জ্বল শিখার মতো শক্তি ও কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ হয়ে মানুষের মাঝে বসবাস করেন। এমন একজনও মানুষ বা একটিও বস্তু নেই যাকে আমি আমার বাক্যের দ্বারা বিচার করবো না, এবং জ্বলন্ত আগুনের দ্বারা শুদ্ধ করবো না। অবশেষে সকল জাতি আমার বাক্যের দ্বারা আশীর্বাদ লাভ করবে, এবং আমার বাক্যের জন্যই খণ্ড-বিখণ্ড হবে। এইভাবে অন্তিম সময়ে সকল মানুষ দেখবে যে আমিই সেই ফিরে আসা পরিত্রাতা, এবং আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি সমগ্র মানবজাতিকে জয় করেন। এবং সবাই দেখবে যে একসময় আমি ছিলাম মানুষের জন্য পাপস্খালনের বলি, কিন্তু অন্তিম সময়ে আমি হয়ে উঠি সূর্যের লেলিহান শিখা, যা সবকিছু ভস্মীভূত করে, এবং আমিই সেই ন্যায়পরায়ণতার সূর্য, যা সবকিছু প্রকাশিত করে। অন্তিম সময়ে এটিই আমার কার্য। আমি এই নাম এবং এই স্বভাব গ্রহণ করলাম, যাতে সকলে দেখতে পায় যে আমি ধার্মিক ঈশ্বর, এক জ্বলন্ত সূর্য, এক লেলিহান শিখা, এবং যাতে সকলে একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে আমার উপাসনা করে, এবং যাতে তারা আমার প্রকৃত রূপ দেখতে পায়: আমি কেবলমাত্র ইসরায়েলীদের ঈশ্বর নই, এবং আমি শুধুমাত্র মুক্তিদাতা নই; আমি সমগ্র আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রের সকল জীবের ঈশ্বর।

যদি অন্তিম সময়ে পরিত্রাতার আগমন হতো, এবং তখনও তাঁকে যীশু নামে ডাকা হতো, যদি তিনি পুনরায় যিহুদীয়ায় জন্মগ্রহণ করতেন, এবং সেখানে কার্যনির্বাহ করতেন, তাহলে তা এটাই প্রমাণ করতো যে, আমি কেবলমাত্র ইস্রায়েলীদেরই সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরই মুক্তি দিয়েছি, এবং অইহুদিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কি আমার বাক্যের বিরোধিতা করতো না যে, “আমিই সেই প্রভু যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা”? আমি যিহুদীয়া পরিত্যাগ করে অইহুদিদের মাঝে আমার কার্য নির্বাহ করি, কারণ আমি শুধুমাত্র ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর নই, সকল জীবের ঈশ্বর। আমি অন্তিম সময়ে অইহুদিদের মাঝে আবির্ভূত হই, কারণ আমি ইসরায়েলীদের ঈশ্বর যিহোবা নই, বরং আমি অইহুদিদের মধ্যে আমার নির্বাচিত সকলেরও সৃষ্টিকর্তা। আমি শুধুমাত্র ইস্রায়েল, মিশর, এবং লেবানন ছাড়াও ইস্রায়েল অতিক্রম করে সকল অইহুদি দেশ ও জাতি সৃষ্টি করেছি। এই কারণেই আমি সকল জীবের ঈশ্বর। আমি কেবলমাত্র আমার কার্য নির্বাহের সূচনাস্থল হিসেবে ইস্রায়েলকে ব্যবহার করেছি, যিহুদীয়া এবং গালীলকে আমার মুক্তিকার্যের কেন্দ্র হিসেবে নিযুক্ত করেছি, এবং এখন আমি অইহুদি দেশগুলিকে এই সমগ্র যুগের অবসান ঘটানোর ভিত্তিস্থল হিসেবে ব্যবহার করি। ইস্রায়েলে আমি দু’টি পর্যায়ের কার্য সম্পাদন করেছি (এই দু’টি পর্যায় হল বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগ), এবং আমি ইস্রায়েলের সীমানা অতিক্রম করে বাকি সমস্ত দেশগুলিতে আরও দু’টি পর্যায়ে কার্য নির্বাহ করে আসছি (অনুগ্রহের যুগ এবং রাজ্যের যুগ)। অইহুদি দেশগুলিতে আমি জয়ের কার্য সম্পাদন করবো, এবং যুগের অবসান ঘটাব। আমি যে অন্তিম সময়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেছি এবং নতুন কার্য শুরু করেছি, এটা না জেনে মানুষ যদি আমাকে সবসময় যীশু খ্রীষ্ট বলেই সম্বোধন করে, এবং তারা যদি অধীরভাবে পরিত্রাতা যীশুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে, তাহলে আমি এইসব মানুষকে আমার প্রতি অবিশ্বাসী বলে সম্বোধন করব; তারা আমাকে জানে না, এবং আমার উপর তাদের বিশ্বাস মিথ্যা। এই ধরনের মানুষ কি স্বর্গ থেকে পরিত্রাতা যীশুর আগমন প্রত্যক্ষ করতে পারে? তারা আমার নয়, বরং ইস্রায়েলীদের রাজার আগমনের প্রতীক্ষা করে। তারা এই অপবিত্র জরাজীর্ণ বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য আমার কাছে আকুল কামনা করে না, বরং পরিবর্তে যীশুর দ্বিতীয়বার আগমনের জন্য অপেক্ষা করে, যাতে তারা মুক্তি পায়। তারা যীশুর মুখাপেক্ষী হয়ে আছে যাতে তিনি এই কলুষিত ও অন্যায়পরায়ণ ভূমি থেকে সমগ্র মানবজাতিকে আরও একবার মুক্ত করেন। তারা কীভাবে অন্তিম সময়ে আমার কার্য সম্পন্ন করার যোগ্য হয়ে উঠবে? মানুষের আকাঙ্ক্ষা আমার ইচ্ছাপূরণ বা কার্য সম্পন্ন করতে অক্ষম, কারণ মানুষ কেবলমাত্র আমার পূর্বকৃত কার্যকেই প্রশংসা ও লালন করে, এবং তার কোনো ধারণা নেই যে আমিই স্বয়ং ঈশ্বর যিনি সর্বদা নতুন, কখনো পুরনো হন না। মানুষ কেবল জানে যে আমি যিহোবা এবং যীশু, এবং তার কোনো ধারণা নেই যে, আমিই অন্তিম সময়ের সেই অনন্য একজন, যিনি মানবজাতির অবসান ঘটাবেন। মানুষ শুধুমাত্র যা নিজের চোখে দেখতে পায়, এবং অন্তরে ধারণা করতে পারে, তা-ই জানে আর তারই আকাঙ্ক্ষা করে। আমি যে কার্য নির্বাহ করি এটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যদি আমার কার্য মানুষের ধারণা অনুযায়ী পরিচালিত হতো, তাহলে তা কি কখনও শেষ হতো? তাহলে মানবজাতি কখন বিশ্রামের সুযোগ পেত? আর আমি কীভাবে সপ্তম দিনে, অর্থাৎ আমার বিশ্রামবারে প্রবেশ করব? আমি আমার নিজের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য নির্বাহ করি—মানুষের অভিপ্রায় অনুযায়ী নয়।


সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি মানুষকে মুক্ত করারও কাজ

সমস্ত মানুষদের এই পৃথিবীতে আমার কাজের লক্ষ্যগুলি বুঝতে হবে, অর্থাৎ, আমি পরিশেষে কী অর্জন করতে চাই এবং আমার কাজ সম্পূর্ণ করার আগে আমাকে আবশ্যিকভাবে কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। যদি বর্তমানকাল পর্যন্ত আমার সাথে চলার পরেও মানুষ না বোঝে যে আমার কাজ আসলে কী সম্পর্কিত, তাহলে আমার সাথে তাদের এতটা পথ চলা কি নিষ্ফল নয়? যদি মানুষ আমাকে অনুসরণ করে, তাহলে আমার ইচ্ছা সম্পর্কেও তাদের জানা উচিত। আমি হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে কাজ করে চলেছি এবং আজও আমি আমার কর্মধারা এইভাবে অব্যাহত রেখেছি। আমার অনেক কর্মসূচী থাকলেও, এর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয়; আমি মানুষের প্রতি বিচার এবং শাস্তির মনোভাবাপন্ন হলেও আমি যা করি তা তাদের সম্পূর্ণ করে তোলার পরে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং আমার সুসমাচার আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া ও আমার কাজ সকল অইহুদি দেশে বিস্তৃত করার জন্যই। তাই বর্তমানে এমন এক সময়ে যখন মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই হতাশায় নিমজ্জিত, আমি কিন্তু এখনও আমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, মানুষের বিচার ও শাস্তি প্রদানের অবশ্য করণীয় কাজ আমি এখনও করে চলেছি। মানুষ আমার কথায় পরিশ্রান্ত এবং আমার কাজের প্রতি তার মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছা নেই, এসব জানা সত্ত্বেও আমি এখনও আমার দায়িত্ব পালন করে চলেছি, কারণ আমার কাজের উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় এবং আমার আসল পরিকল্পনা ভঙ্গ হবে না। আমার বিচারের কার্যকারিতা হল মানুষকে আমার কথা আরও ভালোভাবে মান্য করতে সক্ষম করা, এবং আমার শাস্তির কার্যকারিতা হল মানুষের আরও কার্যকরভাবে পরিবর্তন। আমি আমার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাজ করলেও, মানুষের পক্ষে উপকারী নয় এমন কিছু কখনো করি নি, কারণ আমি ইসরায়েলের বাইরে থাকা সমস্ত দেশগুলিকে ইসরায়েলবাসীদের মতো আজ্ঞাকারী করতে চাই, কারণ আমি তাদের সবাইকে প্রকৃত মানুষ করতে চাই, যাতে ইসরায়েলের বাইরে আমার অবস্থান দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে পারি। এটাই আমার ব্যবস্থাপনা; এই কাজই আমি অইহুদি সমস্ত দেশে সম্পন্ন করছি। এখনও অবধি অনেক মানুষ আমার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞ, কারণ তাদের এই সমস্ত বিষয়ে কোনও আগ্রহই নেই, তারা কেবল নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং গন্তব্যের বিষয়ে চিন্তা করে। আমি কী বলছি তা নির্বিশেষে তারা আমার কাজের প্রতি নিস্পৃহ থেকে যায়, পরিবর্তে কেবলমাত্র আগামীর গন্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেয়। যদি সমস্ত কিছু এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আমার কাজ কীভাবে প্রসারিত হবে? আমার সুসমাচার কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে? জেনে রেখো, আমার কাজ যখন ছড়িয়ে পড়বে, তোমাদের আমি ছিন্নভিন্ন করে দেবো, আঘাত করব, ঠিক যেমন যিহোবা ইসরায়েলের প্রতিটি উপজাতিকে আক্রমণ করেছিলেন। আর এই কাজটি সংঘটিত হবে যাতে আমার সুসমাচার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে আমার কাজ অইহুদি দেশে বিস্তার লাভ করে, যাতে আমার নাম শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মুখে একইভাবে প্রশংসিত হয় এবং আমার পবিত্র নাম সমস্ত দেশ এবং জাতির মুখে মুখে মহিমান্বিত হয়। এটা করা হয় যাতে এই অন্তিম যুগে আমার নাম অইহুদি দেশে প্রশংসিত হতে পারে, যাতে আমার কাজ অইহুদিরা দেখতে পায়, যাতে তারা আমার কাজ দেখে আমাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে সম্বোধন করে, এবং যাতে আমার বাক্য শীঘ্রই পূরণ হয়। আমি সকল মানুষকে জানাবো যে আমি কেবল ইসরায়েলবাসীদেরই ঈশ্বর নই, বরং সমস্ত অইহুদি দেশেরও ঈশ্বর, এমনকি যাদের আমি অভিশাপ দিয়েছি তাদেরও। আমি সমস্ত মানুষকে দেখাবো যে আমিই সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর। এটাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, অন্তিম সময়ের কর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, এবং অন্তিম সময়ে পূরণীয় একমাত্র কাজ।

আমি হাজার হাজার বছর ধরে যে কাজ পরিচালনা করে আসছি তা এই অন্তিম সময়েই সম্পূর্ণভাবে মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র এখনই আমি আমার ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ রহস্য মানুষের কাছে উন্মোচন করেছি, আর মানুষ আমার কাজের উদ্দেশ্য বুঝেছে, উপরন্তু তারা আমার সমস্ত রহস্যও বুঝতে পেরেছে। মানুষ যে গন্তব্যের বিষয়ে এত চিন্তিত তার সমস্ত বিষয়টি আমি ইতিমধ্যেই তাকে বলে দিয়েছি। আমি ইতিমধ্যেই মানুষের সামনে আমার সমস্ত রহস্য উন্মোচন করেছি, সেই রহস্য যা ৫,৯০০ বছর ধরে লুক্কায়িত ছিল। যিহোবা কে? কে মশীহ? কে যীশু? তোমাদের এগুলো জানা উচিত। আমার কাজ এই নামগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তোমরা কি তা বুঝেছো? আমার পবিত্র নাম কীভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত? যে সমস্ত জাতি আমাকে আমার যেকোনো একটি নামে ডাকে, তাদের মধ্যে আমার নাম কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত? আমার কাজ বিস্তৃত হচ্ছে এবং আমি তা সম্পূর্ণভাবে যেকোনো এবং সমস্ত দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো। যেহেতু আমার কাজ তোমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে, তাই আমি তোমাদের আঘাত করব, ঠিক যেমন যিহোবা ইসরায়েলে দাউদের পরিবারের মেষপালকদের আঘাত করেছিলেন, যাতে তোমরা প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারো। কারণ অন্তিম সময়ে, আমি সমস্ত দেশ গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেব এবং সেই স্থানের লোকেদের নতুন করে ভাগ করে দেব। আমি যখন ফিরে আসবো, তার আগেই এই দেশগুলি আমার জ্বলন্ত শিখা দ্বারা নির্ধারিত সীমানা বরাবর বিভক্ত হয়ে যাবে। সেই সময়ে, আমি নিজেকে মানবজাতির সামনে জ্বলন্ত সূর্যের মতো নতুন করে উদ্ভাসিত করব, তাদের কখনো না দেখা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তির মতো নিজেকে তাদের সামনে প্রকাশ করব, বহু দেশের মধ্যে দিয়ে পথ পরিক্রমা করবো, যেমন আমি, যিহোবা, একসময় ইহুদি উপজাতিগুলির মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করেছিলাম। তারপর থেকে, আমি মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাদের জীবনে নেতৃত্ব দেব। সেখানে তারা অবশ্যই আমার মহিমা প্রত্যক্ষ করবে, এবং তারা অবশ্যই তাদের জীবনে নেতৃত্বদায়ী মেঘের স্তম্ভ আকাশে দেখবে, কারণ আমি পবিত্র স্থানগুলিতে আমার আবির্ভাব ঘটাবো। মানুষ আমার ন্যায়পরায়ণতার দিন এবং আমার মহিমান্বিত প্রকাশ দেখতে পাবে। যখন আমি সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করব, এবং আমার বহু পুত্রকে গৌরবের পথে নিয়ে আসবো, তখন এটা ঘটবে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ মাথা নত করবে, এবং আমার উপাসনাস্থল মানবজাতির মধ্যে আমার বর্তমানের কৃত কাজের প্রস্তরের ওপর দৃঢ়ভাবে সুউচ্চ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ আমাকে মন্দিরেও সেবা করবে। নোংরা এবং ঘৃণ্য জিনিস দ্বারা আবৃত বেদি আমি টুকরো টুকরো করে ভেঙে নতুন ভাবে নির্মাণ করব। নবজাত মেষশাবক এবং বাছুর পবিত্র বেদীর উপর স্তূপ করে রাখা হবে। আমি বর্তমানের মন্দির গুঁড়িয়ে নতুন করে নির্মাণ করব। বর্তমানে যে মন্দির ঘৃণ্য লোকে পরিপূর্ণ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভেঙে পড়বে, এবং আমার নির্মিত মন্দির আমার অনুগত সেবক দ্বারা পূর্ণ হবে। তারা আবার উঠে দাঁড়াবে এবং আমার মন্দিরের গৌরবের জন্য আমার সেবা করবে। যেদিন আমি মহান গৌরব অর্জন করব তোমরা অবশ্যই সেই দিনটি দেখতে পাবে, এবং অবশ্যই সেই দিনটিও দেখতে পাবে যেদিন আমি মন্দিরটি ভেঙে এক নতুন নির্মাণ করব। তোমরা মানুষের মাঝে আমার উপাসনাস্থলটির আগমনও অবশ্যই দেখতে পাবে। মন্দির ভেঙে ফেলার সাথে সাথে আমি আমার শিবিরকে মানুষের মাঝে নিয়ে আসবো, যাতে তারা আমার অবতরণ প্রত্যক্ষ করতে পারে। আমি সমস্ত দেশ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরে নতুনভাবে সেগুলিকে একত্রিত করব, তারপর আমার মন্দির তৈরি করব এবং বেদি স্থাপন করব, যাতে সবাই আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদন করতে পারে, আমার মন্দিরে আমার সেবা করতে পারে, এবং অইহুদি দেশে বিশ্বস্ত ভাবে আমার কাজে নিয়োজিত হতে পারে। তারা বর্তমান দিনের ইসরায়েলীদের মতো হবে, যাজকসুলভ পোশাক এবং মুকুটে সজ্জিত, তাদের মধ্যে আমার, অর্থাৎ যিহোবার মহিমা থাকবে, আমার মহিমা তাদের আচ্ছাদিত করে রাখবে এবং তাদের সঙ্গে অবস্থান করবে। অইহুদি দেশগুলির মধ্যেও আমার কাজও একইভাবে সম্পন্ন হবে। ইসরায়েলে আমার কাজ যেমন ছিল, অইহুদি দেশগুলির মধ্যেও আমার কাজ একই থাকবে, কারণ আমি ইসরায়েলে আমার কাজ প্রসারিত করব এবং অইহুদি দেশগুলিতে ছড়িয়ে দেব।

এটাই সেই সময় যখন আমার আত্মা অসামান্য কাজ সম্পাদিত করে, এবং আমি অইহুদি দেশে আমার কাজ শুরু করি। তদুপরি, এটাই সেই সময় যখন আমি সমস্ত সৃষ্ট সত্তাকে পৃথক করি, তাদের প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করি, যাতে আমার কাজ কার্যকর এবং সুচারুভাবে এগোতে পারে। আর তাই, আমি তোমাদের থেকে এখনও যা চাই তা হল, যাতে তুমি তোমার সমস্ত সত্তাকে আমার সকল কাজে উৎসর্গ করো, উপরন্তু, আমি তোমার মধ্যে যে সমস্ত কাজ করেছি তা যাতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারো ও নিশ্চিত করতে পারো, এবং তোমার সমস্ত শক্তি আমার কাজে লাগাতে পারো যাতে তা আরও কার্যকর হতে পারে। এটা তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করা থেকে বিরত থাকো, প্রত্যাবর্তনের পথ খোঁজা বা দৈহিক আরামের সন্ধান আমার কাজকে এবং তোমার সুন্দর ভবিষ্যতকে বিলম্বিত করবে। এগুলো তোমাকে রক্ষা করা তো দূর, তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে। এটা কি তোমার বোকামি হবে না? যা তুমি আজ লোভাতুরভাবে উপভোগ করো সেটাই তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, আবার তোমার আজকের ভোগ করা যন্ত্রণাই তোমাকে রক্ষা করছে। তোমাকে অবশ্যই এই সব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, যাতে এমন প্রলোভনের ফাঁদে পড়াকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারো যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হয়, এবং যাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে পথ হারানো এবং সূর্যের সন্ধান না পাওয়া এড়াতে পারো। যখন ঘন কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তুমি নিজেকে মহান দিবসের বিচারের মধ্যে আবিষ্কার করবে। ততক্ষণে, মানবজাতির কাছে আমার দিন সমাগত। কীভাবে তুমি আমার বিচার থেকে রেহাই পাবে? তুমি কীভাবে সূর্যের জ্বলন্ত তাপ সহ্য করতে পারবে? আমি যখন মানুষকে আমার প্রাচুর্য দান করি, তখন সে তা তার বুকে লালন করে না, বরং লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে রেখে দেয়। আমার দিন মানুষের কাছে সমাগত হলে, তখন সে আর আমার প্রাচুর্য খুঁজে পাবে না, বা তাকে অনেক আগেই বলা সত্যের তিক্ত বাক্য খুঁজে পাবে না। সে কাঁদবে, বিলাপ করবে, কারণ সে আলোর উজ্জ্বলতা হারিয়ে অন্ধকারে পতিত হয়েছে। তোমরা আজ শুধুমাত্র আমার মুখের ধারালো তলোয়ার দেখছ। আমার হাতে মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়ার দণ্ড বা শিখাকে দেখোনি বলেই তোমরা এখনও আমার উপস্থিতিতে অহংকারী ও অসংযমী রয়েছ। সেজন্য তুমি এখনও আমার গৃহে আমার সাথে যুদ্ধ করছ, আমার মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলির সাথে তোমার মনুষ্যোচিত কথা দিয়ে বিতর্ক করেছ। মানুষ আমাকে ভয় করে না, এবং সে আজও আমার সাথে শত্রুতা করে চললেও নির্ভয়ই থাকে। তোমাদের মুখে অ-ন্যায়পরায়ণদের জিহ্বা ও দন্ত আছে। তোমাদের কথা এবং কাজগুলি সেই সাপের মতো যা হবাকে পাপকর্মে প্রলুব্ধ করেছিল। তোমরা একে অপরের কাছে চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত দাবি করো, আমার উপস্থিতিতে পদমর্যাদা, খ্যাতি এবং নিজেদের লাভের জন্য লড়াই করো, তবুও তোমরা জানো না যে আমি গোপনে তোমাদের বাক্য এবং ক্রিয়াকলাপ দেখে চলেছি। তোমরা আমার উপস্থিতিতে আসার আগেই, আমি তোমাদের হৃদয়ের একেবারে অন্তঃস্থ স্বর ধ্বনিত করেছি। মানুষ সর্বদা আমার হাতের বজ্রমুষ্টি থেকে পলায়নের ইচ্ছা করে, আমার চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি কখনোই তার বাক্য ও ক্রিয়াকলাপের নজর রাখা থেকে বিচ্যুত হই নি। পরিবর্তে, আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেই বাক্য ও ক্রিয়াকলাপ আমার চোখের সামনে ঘটতে দিই যাতে মানুষের অ-ন্যায়পরায়নতার শাস্তি দিতে পারি এবং তার এই বিদ্রোহের বিচার সঞ্চালিত করতে পারি। সুতরাং মানুষের গোপনে করা কাজ এবং বলা কথা সর্বদাই আমার বিচারকের আসনের সামনেই থাকে, এবং মানুষের বিদ্রোহের প্রাচুর্য হেতু আমার বিচার কখনোই মানুষকে ছেড়ে যায় না। আমার কাজ হল আমার আত্মার উপস্থিতিতে উচ্চারিত কথা ও কৃত কর্মের দহন ও শোধন করা। এইভাবে,[ক] আমি এই পৃথিবী থেকে প্রস্থানের পরেও মানুষেরা আমার প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখবে, আমার পবিত্র সেবকের মতো তখনও আমার সেবা করবে, আমার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত আমার কাজ এই পৃথিবীতে চালিয়ে যাবে।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “এইভাবে” কথাটি নেই।


তোমরা সকলে চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত অভব্য!

তোমরা সকলেই আভিজাত্যের আসনে বসে তোমাদেরই সমগোত্রীয় তরুণ প্রজন্মের মানুষদের শিক্ষা দিচ্ছ, এবং তাদের সবাইকে তোমাদের সাথে বসিয়েছ। তোমরা প্রায় জানই না যে তোমাদের “উত্তরপুরুষরা” অনেক আগেই শ্বাস হারিয়েছে এবং আমার কাজ হারিয়েছে। আমার মহিমা প্রাচ্যভূমি থেকে প্রতীচ্যভূমিতে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তবুও যখন তা পৃথিবীর শেষতম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমুখপানে উদীয়মান এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করে, তখন আমি প্রাচ্যের মহিমা প্রতীচ্যে নিয়ে আসব, যার ফলে, যে অন্ধকারের মানুষেরাপ্রাচ্যে আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তারা তখন থেকে প্রদীপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। যখন তা ঘটবে, তখন তোমরা ছায়াময় উপত্যকায় বাস করবে। যদিও আজকাল মানুষ আগের চেয়ে একশ' গুণ ভালো, তবুও তারা আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, এবং তারা এখনও আমার মহিমার সাক্ষ্য নয়। তোমরা যে আগের চেয়ে শতগুণ ভালো হয়ে উঠতে সক্ষম এটা সম্পূর্ণরূপে আমার কাজের পরিণতি; এটা পৃথিবীতে আমার কাজের ফল স্বরূপ। তবে, আমি এখনও তোমাদের কথা ও কাজ, এবং সেইসাথে তোমাদের চরিত্র সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, এবং তোমরা আমার সামনে যেরকম আচরণ কর তাতে আমি অসম্ভব বিরক্তি বোধ করি, কারণ আমার সম্পর্কে তোমাদের কোন উপলব্ধিই নেই। তাহলে, তোমরা কীভাবে আমার মহিমায় জীবন যাপন করতে পারবে, আর আমার ভবিষ্যতের কাজের প্রতি অনুগত থাকবে? তোমাদের বিশ্বাস খুবই চমৎকার; তোমরা বলো যে আমার কাজের জন্য তোমরা তোমাদের সারাটা জীবন ব্যয় করতে ইচ্ছুক, আর তোমরা তার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে চাও, কিন্তু তোমাদের স্বভাবের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তোমাদের প্রকৃত আচরণ অত্যন্ত জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কথায় অহংকার প্রকাশ পায়। যেন মানুষের জিহ্বা ও ঠোঁট স্বর্গে থাকলেও, তাদের পা রয়েছে পৃথিবীর মাটিতেই, আর তার ফলে তাদের কথা, কাজ এবং তাদের সুনাম এখনও ক্ষুন্ন হয়। তোমাদের সুনাম নষ্ট হয়েছে, তোমাদের আচার-আচরণ খারাপ, তোমাদের কথা বলার ভঙ্গি নিম্নমানের এবং তোমাদের জীবন ঘৃণ্য; এমনকি তোমাদের সমগ্র মানবতাও নিকৃষ্ট নিম্নতায় নিমজ্জিত হয়েছে। তোমরা অন্যদের প্রতি সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ কর, এবং ছোটখাটো প্রতিটি বিষয় নিয়ে কলহ কর। তোমরা নিজেদের খ্যাতি এবং মর্যাদা নিয়ে বিবাদ কর, এমনকি তোমরা এর জন্য নরকে এবং আগুনের হ্রদে পর্যন্ত নেমে যেতে ইচ্ছুক। তোমরা যে পাপপূর্ণ তা স্থির করতে তোমাদের বর্তমান কথা এবং কাজই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা যে ন্যায়পরায়ণ নও তা স্থির করতে আমার কাজের প্রতি তোমাদের মনোভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এবং তোমাদের সমস্ত স্বভাবই এই ইঙ্গিত করার জন্য যথেষ্ট যে তোমরা হলে কলুষিত আত্মা যা কদর্যতায় পূর্ণ। তোমরা যা যা প্রতিভাত কর এবং প্রকাশ কর তা একথা বলার জন্য যথেষ্ট যে তোমরা এমন মানুষ যারা অশুচি আত্মার রক্ত পান করেছে। যখন রাজ্যে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তোমরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ কর না। তোমরা কি বিশ্বাস কর যে তোমরা এখন যেভাবে আছ তা তোমাদের পক্ষে আমার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট? তোমরা কি বিশ্বাস কর যে তোমাদের নিজেদের কথা এবং কাজ আমার দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার আগেই তোমরা আমার কর্ম ও বাক্যের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে? কে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে? তোমাদের ঘৃণ্য, নীচ আচরণ এবং কথাবার্তা কীভাবে আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে? সেইসব অশুচি আত্মার রক্ত পান করা আর তাদের মাংস ভক্ষণ করার জন্য তোমার জীবন আমার দ্বারা নির্ধারিত, কারণ তোমরা প্রতিদিন আমার সামনে তাদেরই অনুকরণ কর। আমার সামনে, তোমাদের আচরণ বিশেষভাবে খারাপ, তাহলে আমি কেন তোমাদের জঘন্য বলে মনে করব না? তোমাদের কথায় রয়েছে কলুষিত আত্মাদের অশুচিতা: যারা যাদুবিদ্যায় লিপ্ত এবং যারা বিশ্বাসঘাতক এবং যারা পাপিষ্ঠদের রক্ত পান করে সেই তাদের মতোই তোমরাও প্রতারণা কর, লুকিয়ে থাক এবং চাটুকারিতা কর। মানুষের সমস্ত অভিব্যক্তিই অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতাহীন, তাহলে ন্যায়পরায়ণরা যে পবিত্র ভূমিতে রয়েছে সেখানে সকল মানুষকে কীভাবে স্থাপন করা যায়? তুমি কি মনে কর যে তোমার সেই ঘৃণ্য আচরণ তোমাকে সেই ন্যায়পরায়ণতাহীনদের তুলনায় পবিত্র বলে পৃথক করতে পারে? তোমার সর্পের ন্যয় জিহ্বাই অবশেষে তোমার এই সর্বনাশা আর ঘৃণ্য কাজ সম্পন্নকারী শরীরকে ধ্বংস করবে, এবং অশুচি আত্মার রক্ত মাখা তোমার সেই হাতগুলি শেষ পর্যন্ত তোমার আত্মাকে নরকে টেনে নিয়ে যাবে। তাহলে, তোমার নোংরা হাত পরিষ্কার করার এই সুযোগ পাওয়ায় তুমি উৎফুল্ল হয়ে ওঠ না কেন? আর তোমার যে জিহবা ন্যায়পরায়ণতাহীন বাক্য উচ্চারণ করে, তাকে কেটে ফেলার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো না কেন? এমনটা কি হতে পারে যে তুমি তোমার হাত, জিহ্বা এবং ঠোঁটের খাতিরে নরকের আগুনে কষ্ট সহ্য করতে চাও? আমি উভয় চোখ দিয়ে সকলের হৃদয়ের উপর নজর রাখি, কারণ মানবজাতিকে সৃষ্টি করার অনেক আগে, আমি আমার হাতে তাদের হৃদয়গুলিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম। আমি অনেক আগেই মানুষের হৃদয়ের স্বরূপ দেখেছিলাম, তাহলে তাদের চিন্তাভাবনা কীভাবে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে? আমার আত্মা দ্বারা দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য তাদের কি যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়নি?

তোমার ওষ্ঠ কপোতের চেয়েও স্নেহময়, কিন্তু তোমার হৃদয় সেই পুরাতন সর্পের চেয়েও অশুভ। তোমার ওষ্ঠ লেবাননের নারীদের মতই সুন্দর, তবুও তোমার হৃদয় তাদের চেয়ে অধিক স্নেহপূর্ণ নয়, এবং তা অবশ্যই কনানীয়দের সৌন্দর্যের সাথে তুলনীয় নয়। তোমার হৃদয় এতটাই বিশ্বাসঘাতক! আমি ঘৃণা করি কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ণহীনদের ওষ্ঠ এবং হৃদয়কে, এবং মানুষের কাছ থেকে আমার প্রয়োজন সন্তদের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশার চেয়ে কখনই বেশি নয়; এটা ঠিক যে আমি অধার্মিকদের কুকর্মের জন্য ঘৃণা অনুভব করি, এবং আমি আশা করি যে তারা তাদের আবিলতা দূর করতে এবং তাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হবে যাতে তারা সেই সব অধার্মিকদের থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং ধার্মিকদের সঙ্গে জীবন কাটাতে ও পবিত্র হয়ে উঠতে পারে। তোমরাও আমার মতো একই পরিস্থিতিতে আছ, তবুও তোমরা কলুষে আচ্ছন্ন; আদিতে সৃষ্ট মানবের সাথে ক্ষুদ্রতম সাদৃশ্যও তোমরা বহন কর না। উপরন্তু, তোমরা যেহেতু প্রতিদিন সেই অশুচি আত্মাদের অনুকরণ কর, তারা যা করে তাই কর এবং তারা যা বলে তাই বল, তাই তোমাদের সমস্ত অঙ্গ – এমনকি তোমাদের জিহ্বা এবং ওষ্ঠ পর্যন্ত – তাদের অপবিত্র জলে ভিজে গিয়েছে, এতটাই, যে তোমরা এই ধরণের কলঙ্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গিয়েছ, আর তোমাদের একটি অংশও আমার কর্মে ব্যবহার করা যাবে না। এ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক! তোমরা অশ্ব এবং গবাদি পশুদের এমনই এক জগতে বসবাস কর, তবুও তোমরা আদপেই অস্বস্তি বোধ কর না; তোমরা আনন্দে পূর্ণ এবং অবাধে আর স্বচ্ছন্দ্যে বাস কর। তোমরা সেই অপবিত্র জলে সাঁতার কাটছ, অথচ আসলে অনুভবই করতে পার না যে তোমরা এমন এক দুর্দশার মধ্যে পড়েছ। প্রতিদিন, তোমরা অশুচি আত্মার সংস্পর্শে আসো এবং “বিষ্ঠা” সহযোগে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষা কর। তোমাদের জীবন অত্যন্তই কুরুচিপূর্ণ, তবুও তুমি আসলে সচেতন নও যে মানব জগতে তোমার একেবারেই অস্তিত্ব নেই এবং তুমি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। তুমি কি জানো না যে সেইসব অশুচি আত্মা অনেক আগেই তোমার জীবনকে পদদলিত করেছিল, কিংবা তোমার চরিত্র অনেক আগেই অপবিত্র জল দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল? তুমি কি মনে কর যে তুমি একটি পার্থিব স্বর্গদেশে বসবাস করছ এবং সুখের মাঝে রয়েছ? তুমি কি জান না যে তুমি অশুচি আত্মাদের সঙ্গে জীবনযাপন করেছ এবং তাদের তোমার জন্য প্রস্তুত করা সব কিছুর সঙ্গে সহাবস্থান করে এসেছ? কিভাবে তোমার জীবনযাপনের কোনও অর্থ থাকতে পারে? কিভাবেই বা তোমার জীবনের কোন মূল্য থাকতে পারে? তুমি আজ অবধি তোমার পিতা-মাতার জন্য ছুটে বেড়াতে ব্যস্ত, অশুচি আত্মার পিতা-মাতা, কিন্তু তোমার আদপেই কোন ধারণা নেই যে, যে অশুচি আত্মার পিতা-মাতা তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং বড় করেছে তারাই তোমাকে ফাঁদে ফেলছে। তাছাড়া, তুমি জান না যে তোমার যাবতীয় কলুষ আসলে তারাই তোমাকে দিয়েছিল; তুমি শুধু জান যে তারা তোমাকে “আনন্দ” এনে দিতে পারে, তারা তোমাকে শাস্তি দেয় না বা তারা তোমাকে বিচার করে না এবং বিশেষ করে তারা তোমাকে অভিশাপ দেয় না। তারা কখনই তোমার উপর প্রবল ভাবে রুষ্ট হয়নি, বরং তোমাকে স্নেহ এবং দয়ার চোখে দেখেছে। তাদের কথাগুলি তোমার হৃদয়কে লালন করে এবং তোমাকে মোহিত করে রাখে যাতে তুমি বিভ্রান্ত হও এবং, এটি উপলব্ধি না করেই, তুমি তাদের নিষ্ক্রমণপথ এবং সেবকে পরিণত হয়ে তাদের দ্বারা প্রতারিত হও আর তাদের সেবায় আগ্রহী হয়ে ওঠ। তোমার কোনোই অভিযোগ নেই, বরং তুমি তাদের জন্য কুকুরের মতো, অশ্বের মতো কাজ করতে চাও; তুমি তাদের দ্বারা প্রতারিত হও। এই কারণে, আমি যে কর্ম করি তার প্রতি তোমার একেবারেই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আশ্চর্যের কিছু নেই যে তুমি সর্বদাই গোপনে আমার আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে পিছলে যেতে চাও, আর এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই যে তুমি সর্বদাই মিষ্ট শব্দ ব্যবহার করে শঠতার দ্বারা আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ পেতে চাও। দেখা যাচ্ছে, তোমার আগে থেকেই অন্য কোনো পরিকল্পনা, অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল। তুমি সর্বশক্তিমান হিসাবে আমার কর্মের সামান্যই দেখতে পাও, কিন্তু আমার বিচারের এবং শাস্তি প্রদানের বিষয়ে তোমার ন্যূনতম জ্ঞানও নেই। আমার শাস্তিপ্রদান কখন শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে তোমাদের কোন ধারণাই নেই; তুমি শুধু আমাকে ঠকাতে জানো – তবে তুমি জানো না যে আমি মানুষের কোনোরকম লঙ্ঘনই সহ্য করব না। যেহেতু তুমি ইতিমধ্যেই আমার সেবা করার সংকল্প করেছ, তাই আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমি একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর, এবং আমি এমন একজন ঈশ্বর যে মানবতার প্রতি ঈর্ষান্বিত। যেহেতু তুমি ইতিমধ্যেই বেদীর উপর নিজের প্রতিশ্রুতি রেখেছ, তাই আমি আমার চোখের সামনে দিয়ে তোমার পলায়ন সহ্য করব না এবং তোমার দ্বারা দুই প্রভুর সেবা আমি সহ্য করব না। তুমি কি ভেবেছিলে যে আমার বেদীতে এবং আমার চোখের সামনে তোমার প্রতিশ্রুতি রাখার পরেও তুমি অপর কাউকে ভালোবাসতে পারো? আমি কীভাবে মানুষকে এমনভাবে আমাকে বোকা বানাবার অনুমতি দিতে পারি? তুমি কি ভেবেছিলে যে তুমি তোমার জিহ্বা দ্বারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারো? তুমি কীভাবে আমার সিংহাসনের নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, যে সিংহাসন হলো আমার, যে কিনা সর্বোচ্চ? তুমি কি ভেবেছিলে যে তোমার শপথের অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গিয়েছে? আমি তোমাদের বলি: তোমাদের দেহ বিলীন হয়ে গেলেও, তোমাদের করা শপথগুলি বিলীন হবে না। সব শেষে, আমি তোমাদের শপথের ভিত্তিতে তোমাদের তিরস্কার করব। তবে, তোমরা বিশ্বাস কর যে তোমরা আমার সামনে তোমাদের কথা রাখার মাধ্যমে আমার সাথে মোকাবিলা করতে পারবে, এবং তোমাদের হৃদয় অশুচি এবং অশুভ আত্মাদের সেবা করতে পারে। আমার ক্রোধ কীভাবে সেইসব কুকুরের মতো, শূকরের মতো মানুষকে সহ্য করবে যারা আমাকে প্রতারণা করে? আমাকে অবশ্যই আমার পরিচালনামূলক আজ্ঞাসমূহ পালন করতে হবে, এবং অশুচি আত্মাদের হাত থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই সমস্ত সাধারণ, “ন্যায়পরায়ণ” ব্যক্তিদের যারা আমার উপর বিশ্বাস রাখে, যাতে তারা সুশৃঙ্খলভাবে আমার জন্য “অপেক্ষা” করতে পারে, আমার বলদে, আমার অশ্বে পরিণত হতে পারে, এবং আমার হাতে সংহার হওয়ার দয়ায় থাকে। আমি তোমাকে দিয়ে তোমার পূর্বের সংকল্প গ্রহণ করাব এবং পুনরায় আমার সেবা করাব। আমাকে প্রতারণা করে এমন কোনো সৃষ্টিকে আমি বরদাস্ত করব না। তুমি কি ভেবেছিলে যে আমার সামনে তুমি উদ্দেশ্যপ্রসূত ভাবে অনুরোধ করতে এবং মিথ্যা বলতে পার? তুমি কি মনে কর যে আমি তোমার কথা ও কাজ শুনিনি বা দেখিনি? তোমার কথা আর কাজ আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না ভেবেছ? আমি কীভাবে মানুষকে এইভাবে আমাকে প্রতারণা করার অনুমতি দিতে পারি?

আমি তোমাদের মাঝে থেকেছি, এতোগুলি মরশুম যাবৎ তোমাদের সাথে যুক্ত রয়েছি; আমি দীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে বাস করেছি, তোমাদের সাথেই জীবনযাপন করেছি। তোমাদের ঘৃণ্য আচরণের কতটা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে? তোমাদের সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো প্রতিনিয়ত আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; তোমাদের লক্ষ লক্ষ আকাঙ্খা আমার বেদীর উপরে রেখে দেওয়া হয়েছে – যা গুনে শেষ করা যায় না। তবে, তোমাদের উৎসর্গ আর তোমাদের ব্যয় করার ক্ষেত্রে, তোমরা এক বিন্দুও দাও না। আমার বেদীতে তোমরা এক ফোঁটা আন্তরিকতাও অর্পণ কর না। আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের ফল কোথায়? তোমরা আমার কাছ থেকে অফুরন্ত কৃপা লাভ করেছ, এবং তোমরা স্বর্গ থেকে অন্তহীন রহস্য দেখেছ; আমি এমনকি তোমাদের স্বর্গের শিখাও দর্শন করিয়েছি, কিন্তু তোমাদের জ্বালানোর মত হৃদয় আমার ছিল না। তবুও, বিনিময়ে তোমরা আমাকে কতটা দিয়েছ? তোমরা আমাকে কতটা দিতে ইচ্ছুক? আমি তোমাদের হাতে যে খাদ্য তুলে দিয়েছি, তুমি আবার আমাকেই তা অর্পণ কর, এমনকি এতদূরও বল যে এটা তোমার নিজের কঠোর পরিশ্রমে, ঘাম ঝরাবার বিনিময়ে পাওয়া এবং যা কিছু তোমার তা তুমি আমাকে অর্পণ করছ। এটা তোমার অজ্ঞাত থাকে কী করে যে আমার কাছে তোমার “অবদানগুলি” সবই আমারই বেদী থেকে চুরি করা জিনিস? তাছাড়া এখন যে তুমি এগুলি আমাকে অর্পণ করছ, এতে কি আমাকে ঠকানো হচ্ছে না? তোমার কী করে অজানা থাকতে পারে যে আজ আমি যা কিছু উপভোগ করছি তা সবই আমার বেদীতে অর্পিত নৈবেদ্য, সেগুলি যে তুমি তোমার কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে তারপর আমাকে উৎসর্গ করেছ তা নয়? তোমরা কার্যত এইভাবে আমাকে ঠকাবার সাহস কর, তাহলে আমি তোমাদের কীভাবে ক্ষমা করব? তোমরা কীভাবে আশা করতে পারো যে আমি আর এটা সহ্য করব? আমি তোমাদের সবকিছু দিয়েছি। আমি তোমাদের জন্য সবকিছু উন্মুক্ত করে দিয়েছি, তোমাদের চাহিদা পূরণ করেছি এবং তোমাদের চোখ খুলে দিয়েছি, তবুও তোমরা নিজেদের বিবেককে উপেক্ষা করে এভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ। আমি নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের সবকিছু দিয়েছি, যাতে তোমরা কষ্ট পেলেও, স্বর্গ থেকে আমার নিয়ে আসা সবকিছুই তোমরা আমার কাছ থেকে অর্জন করেছ। তা স্বত্বেও, তোমাদের কোন নিবেদন নেই, এবং তোমরা যদি খুব ক্ষুদ্র কোন অবদানও রাখ, তোমরা পরে আবার আমার সাথে “হিসাব মিলিয়ে নেওয়ার” চেষ্টা কর। তোমার অবদানের মূল্য কি শূন্য হয়ে যাবে না? তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা এক কণা বালি মাত্র, অথচ আমার কাছে তুমি এক তাল সোনা চেয়েছ। তোমার এই আচরণ কি একেবারেই অন্যায্য নয়? আমি তোমাদের মাঝে কাজ করি। আমাকে তোমাদের যে এক দশমাংশ অর্পণ করা উচিত তার কোনও চিহ্নই নেই, কোনও অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার করার কথা তো ছেড়েই দাও। অধিকন্তু, নিষ্ঠাবানদের এক দশমাংশ অবদানও পাপিষ্ঠরা ছিনিয়ে নেয়। তোমরা কি সকলেই আমার থেকে দূরে সরে যাওনি? তোমরা কি আমার প্রতি বিদ্বেষী নও? তোমরা সবাই কি আমার বেদী ধ্বংস করছ না? আমার চোখে এই ধরনের মানুষ কীভাবে সম্পদ হিসাবে লক্ষিত হতে পারে? তারা কি সেইসব শূকর ও কুকুর নয় যাদের আমি ঘৃণা করি? তোমাদের অন্যায়কে আমি কীভাবে সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি? আমার কর্ম আসলে কার জন্য সম্পন্ন হয়? এমনটা কি হতে পারে যে এর উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র আমার কর্তৃত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে তোমাদের সবাইকে চরম আঘাত করা? তোমাদের জীবন কি আমার কাছ থেকে আগত একটিমাত্র শব্দের উপর নির্ভর করে না? কেন আমি তোমাদের শুধু নির্দেশ দেওয়ার জন্য শব্দ ব্যবহার করছি, এবং এর আগেই তোমাদের চরম আঘাত করার জন্য শব্দগুলিকে সত্যে পরিণত করিনি? আমার কথা ও কাজের উদ্দেশ্য কি শুধুই মানবজাতিকে চরম আঘাত করা? আমি কি এমন একজন ঈশ্বর যে নির্বিচারে নিরপরাধীকে হত্যা করে? এই মুহুর্তে, তোমাদের মধ্যে কতজন মানব জীবনের সঠিক পথের সন্ধানে নিজের সমস্ত সত্তাটুকু নিয়ে আমার সামনে আসছ? আমার সামনে রয়েছে শুধুই তোমাদের দেহ; তোমাদের হৃদয় এখনও অনেকাংশেই, এবং আমার থেকে অনেক, অনেকটাই দূরে রয়েছে। যেহেতু তোমরা জান না যে আমার কর্ম আসলে কী, তাই তোমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষই রয়েছে যারা আমার কাছ থেকে চলে যেতে চায় এবং নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তার বদলে এমন একটি স্বর্গে বাস করার আশা করে যেখানে কোনও শাস্তি প্রদান করা হয় না বা যেখানে কোনো বিচার নেই। মানুষ কি মনে মনে এটাই চায় না? আমি অবশ্যই তোমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করছি না। তুমি যে পথটি গ্রহণ কর তা তোমার নিজের পছন্দ। আজকের পথটির সঙ্গে রয়েছে বিচার এবং অভিশাপ, তবে তোমাদের সকলের জানা উচিত যে আমি তোমাদের যা যা দিয়েছি – তা সে বিচারই হোক বা শাস্তি – সেগুলিই হল সর্বোত্তম উপহার যা আমি তোমাদের দিতে পারি এবং সেগুলি সবই তোমাদের জরুরী প্রয়োজন।


বিধানের যুগের কার্য

যিহোবা ইস্রায়েলীদের উপর যে কাজ করেছিলেন, তা মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের আদি পার্থিব স্থানটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা আবার ছিল সেই পবিত্র স্থানও যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর কাজ ইস্রায়েলের জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন। প্রথমে, ইস্রায়েলের বাইরে তিনি কাজ করেননি, বরং তার পরিবর্তে এমন মানুষদের মনোনীত করেছিলেন, যারা তাঁর কাজের পরিধিকে সীমাবদ্ধ রাখার উপযুক্ত। ইস্রায়েলই সেই স্থান যেখানে ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সেই স্থানের ধূলিকণা দিয়ে যিহোবা তৈরী করেছিলেন মানুষকে; এই স্থানই পৃথিবীতে তাঁর কাজের ভিত্তি হয়ে ওঠে। নোহ এবং আদমের বংশধর ইস্রায়েলীরাই ছিল পৃথিবীতে যিহোবার কাজের মানব ভিত্তি।

এই সময়, ইস্রায়েলে যিহোবার কাজের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ ছিল সমগ্র বিশ্বে তাঁর কাজের সূচনা করার জন্য, যে কাজ ইস্রায়েলকে কেন্দ্র করে, ক্রমে অইহুদি জাতিবর্গের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এই নীতি অনুসারেই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কাজ করেন—একটি আদর্শ স্থাপন করা এবং ক্রমে তাকে প্রসারিত করা, যতক্ষণ না বিশ্বের সব মানুষ তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করে। প্রথম ইস্রায়েলীরা ছিল নোহর বংশধর। এই মানুষেরা শুধুমাত্র যিহোবার নিঃশ্বাসের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং জীবনের মূল প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণেই পেয়েছিল, কিন্তু যিহোবা কেমন ঈশ্বর, বা মানুষের সম্পর্কে তাঁর কী ইচ্ছা এসব তারা জানতো না, সকল সৃষ্টির প্রভুকে সম্মান কীভাবে করতে হবে, তাও তাদের অজানা ছিল। কোনো নিয়ম ও বিধান মেনে চলতে হবে কিনা,[ক] অথবা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্ট সত্তার পালন করার মতো কোনো কর্তব্য আছে কিনা, আদমের উত্তরপুরুষেরা এসবের কিছুই জানতো না। তারা কেবল জানতো যে, স্বামী তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করবে, আর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে এবং যিহোবার সৃষ্ট মানবজাতির বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার কাজ করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের লোকেরা যারা শুধুমাত্র যিহোবার নিঃশ্বাস ও তাঁর প্রাণশক্তি পেয়েছিল, কীভাবে ঈশ্বরের বিধান অনুসরণ করা যায় অথবা সকল সৃষ্টির প্রভুকে কী উপায়ে সন্তুষ্ট করা যায়, এ সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। তাদের জ্ঞানের পরিধি বড়ই সামান্য ছিল। তাই যদিও তাদের হৃদয়ে কোনো কুটিলতা অথবা শঠতা ছিল না এবং তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদপ্রবণতাও খুবই কম ছিল, তা সত্ত্বেও সকল সৃষ্টির প্রভু যিহোবা সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান বা বোধ ছিল না। মানবজাতির এই পূর্বপুরুষরা কেবল যিহোবার বস্তু ভোজন করতে এবং যিহোবার বস্তু উপভোগ করতে জানতো, কিন্তু কীভাবে যিহোবার প্রতি সম্মান জানাতে হবে তা জানতো না; তারা অবহিত ছিল না যে যিহোবাই সেই এক ও অদ্বিতীয়, যাঁর সামনে তাদের নতজানু হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। অতএব তাদের কীভাবে তাঁর সৃষ্ট জীব বলা যাবে? যদি তাই হত, তাহলে “যিহোবাই হলেন সকল সৃষ্টির প্রভু” এবং “তিনি মানবজাতির সৃষ্টি করেন যাতে মানুষ তাকে মূর্ত করে তুলতে পারে, তাঁকে গৌরবান্বিত করে, এবং তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে”-এইসব কথা কি অর্থহীন হয়ে যেত না? যিহোবার প্রতি যাদের কোনো সম্মান ছিল না, তারা কীভাবে তাঁর মহিমার সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পারতো? কীভাবেই বা তারা তাঁর মহিমার প্রকাশ হয়ে উঠতে পারতো? আমি আমার প্রতিমূর্তিতেই মানুষকে সৃষ্টি করেছি”- যিহোবার এই বাক্য কি তাহলে সেই মন্দ, সেই শয়তানের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠতো না? এই কথাগুলি কি তাহলে যিহোবার মানবজাতি সৃষ্টির প্রতি অসম্মানের চিহ্ন হয়ে উঠতো না? সেই পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য, যিহোবা, মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পরে, আদম থেকে নোহ পর্যন্ত তাদের কোনো নির্দেশ দেননি অথবা পরিচালনা করেননি। বরং, বিধ্বংসী বন্যায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেই তিনি আদম ও নোহর উত্তরপুরুষ ইস্রায়েলীদের পথনির্দেশ দেওয়া শুরু করেন। ইস্রায়েলে তাঁর কাজ এবং কথন সমগ্র ইস্রায়েল ভূমি জুড়ে যারা তাদের জীবন যাপন করতো তাদের সকলকে পথনির্দেশ দিয়েছিল, এইভাবে মানবজাতিকে দেখিয়েছিল, এই নয় যে যিহোবা শুধু মানুষের মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করতে পারেন যাতে মানুষ তাঁর কাছ থেকে জীবন লাভ করে এবং ধূলিকণা থেকে এক সৃষ্ট সত্তা হিসাবে উত্থিত হয়, বরং তিনি মানবজাতিকে ভস্মীভূতও করতে পারেন, মানবজাতিকে অভিসম্পাতও করতে পারেন, এবং তাঁর দণ্ড দিয়ে মানবজাতিকে পরিচালনাও করতে পারেন। তাই তারা এও দেখেছিল যে, যিহোবা পৃথিবীতে মানুষের জীবনের পথনির্দেশ দিতে পারেন এবং দিন ও রাত্রির সময় অনুসারে মানবজাতির মাঝে কথা বলতে ও কাজ করতে পারেন। তাঁর কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা যাতে জানতে পারে যে তাঁর চয়ন করা ধূলার থেকেই মানবজাতির জন্ম, এবং মানুষ তাঁরই হাতে সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর কাজ ইস্রায়েলেই শুরু করেছিলেন যাতে অন্যান্য মানুষ এবং রাষ্ট্র (যারা বস্তুত ইস্রায়েলের থেকে পৃথক ছিল না, বরং ইস্রায়েলীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আদম ও ইভেরই বংশধর) ইস্রায়েলের থেকে যিহোবার সুসমাচার গ্রহণ করতে পারে, যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী যিহোবাকে সম্মান করতে ও তাঁকে মহান হিসাবে গণ্য করতে পারে। যিহোবা যদি তাঁর কাজ ইস্রায়েলে শুরু না করে তার পরিবর্তে মানবজাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে দিতেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানুষের জৈবিক প্রকৃতির কারণেই (এক্ষেত্রে প্রকৃতির অর্থ হল, মানুষ চোখে যা দেখতে পায়না, তা তারা কোনোদিনই জানতে পারেনা, অর্থাৎ তারা কখনোই জানতে পারতো না যে যিহোবাই মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন, এমনকি কেন তা করেছেন, তাও উপলব্ধি করতে পারতো না) তারা জানতেও পারতো না যে যিহোবাই মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন অথবা তিনিই সকল সৃষ্টির প্রভু। যিহোবা যদি মানবজাতির সৃষ্টি করে তাদের পৃথিবীতে এনে হাত ঝেড়ে চলে যেতেন, তাদের পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য কিছু সময় পর্যন্ত তাদের মাঝে না থাকতেন, তাহলে সমগ্র মানবজাতি শূন্যতায় ফিরে যেত; এমনকি, আকাশ ও পৃথিবী এবং তাঁর সৃষ্টি করা অগণ্য সমস্ত কিছু, এবং সকল মানবজাতি, শূন্যতায় ফিরে যেত এবং সর্বোপরি তারা শয়তানের দ্বারা পদদলিত হয়ে যেত। এইভাবে “এই পৃথিবীতে, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির মাঝে, তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য একটি স্থান থাকা উচিত, একটি পবিত্র স্থান” এই মর্মে যিহোবার যে ইচ্ছা তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেত। আর তাই, মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর, তিনি যে তাদের জীবনে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য তাদের মাঝে অবস্থান করতে এবং তাদের মাঝে থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন—তা সবই শুধু তাঁর বাসনা বাস্তবায়িত করার জন্য, এবং তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য। ইস্রায়েলে তিনি যে কাজ করেছিলেন তা ছিল শুধুমাত্র তাঁর সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য, যা তিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর সকল বস্তু সৃষ্টি করারও আগে। এবং তাই, তাঁর সর্বপ্রথমে ইস্রায়েলীদের মাঝে কাজ করা এবং তাঁর সকল বস্তু সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং উভয়ই করা হয়েছিল তাঁর ব্যবস্থাপনার, তাঁর কাজের, ও তাঁর মহিমার স্বার্থে, এবং তাঁর মানবজাতি সৃষ্টির অর্থকে গভীরতর করতে। নোহর পরে আরো দুহাজার বছর পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে মানবজাতির জীবনের পথনির্দেশ করেছিলেন, যে সময় তিনি মানবজাতিকে শিখিয়েছিলেন যে যিহোবা, যিনি সকল সৃষ্টির প্রভু, তাঁর প্রতি কীভাবে সম্মান জ্ঞাপন করতে হয়, কীভাবে নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করতে হয়, এবং কীভাবে জীবনযাপন অব্যাহত রাখতে হয়, এবং সবচেয়ে বেশি, কীভাবে যিহোবার সাক্ষী হিসাবে কাজ করতে হয়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, ও তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করতে হয়, এমনকি সঙ্গীতের মাধ্যমে কীভাবে তাঁর স্তুতি করতে হয়, যেমন দায়ূদ ও তার ধর্মযাজকরা করেছিল।

যিহোবা যে দুহাজার বছর ধরে কাজ করেছিলেন, তার আগে মানুষ কিছুই জানতো না, এবং প্রায় সমগ্র মানবজাতি ভ্রষ্টাচারে পতিত ছিল, যতক্ষণ না, বিধ্বংসী বন্যায় পৃথিবী ধ্বংসের আগে, তারা অশ্লীলতা ও ভ্রষ্টাচারণের এতটা গভীরে পৌঁছে গেছিল যে তাদের হৃদয়ে যিহোবার কোনো স্থান ছিল না, এবং তাঁর পথের প্রতি আকাঙ্খারও কোনো স্থান ছিল না। যিহোবা কোন কাজ করতে চলেছেন তা তারা কখনোই বোঝেনি; তাদের মধ্যে যুক্তিবোধের অভাব ছিল, জ্ঞানের অভাব আরও বেশি ছিল, এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া যন্ত্রের মতো তারা সম্পূর্ণভাবে মানুষ, ঈশ্বর, পৃথিবী, জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। পৃথিবীতে তারা নানা প্রলোভনে লিপ্ত ছিল, যেমন সেই সর্প, এবং এমন কথা বলত, যা যিহোবার প্রতি অপরাধের সমান, কিন্তু যেহেতু তারা অজ্ঞ ছিল, তাই যিহোবা তাদের শাস্তি প্রদান করেননি বা অনুশাসিত করেননি। কেবল বন্যার শেষে, নোহর বয়স যখন ৬০১ বছর, তখন যিহোবা নোহর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে আবির্ভূত হন, এবং বিধানের যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ মোট ২,৫০০ বছর ধরে, নোহ ও তার পরিবারকে পথনির্দেশ দেন এবং যেসব পশুপাখি নোহ ও তার বংশধরদের সাথে বন্যার পরেও জীবিত ছিল তাদের নেতৃত্ব দেন। ইস্রায়েলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের মধ্যে ছিলেন মোট ২,০০০ বছর, আর একইসাথে ইস্রায়েলে ও তার বাইরে কাজ করেছিলেন ৫০০ বছর ধরে, অর্থাৎ সবমিলিয়ে হয় ২,৫০০ বছর। এই সময়কালে, তিনি ইস্রায়েলীদের নির্দেশ দেন যে যিহোবার সেবা করতে হলে তাদের মন্দির নির্মাণ করতে হবে, ধর্মযাজকের পোশাক পরিধান করতে হবে, এবং ভোরবেলা খালি পায়ে হেঁটে মন্দিরে আসতে হবে, পাছে তাদের জুতোর দ্বারা মন্দির অপবিত্র হয় এবং মন্দিরের চূড়া থেকে তাদের উপর আগুন নিক্ষেপিত হয় ও অগ্নিদগ্ধ করে তাদের মৃত্যু ঘটায়। তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছিল এবং যিহোবার পরিকল্পনার কাছে সমর্পণ করেছিল। তারা মন্দিরে যিহোবার উপাসনা করত, এবং যিহোবার প্রকাশ গ্রহণ করার পর, অর্থাৎ, যিহোবা কথা বলার পর, তারা অসংখ্য মানুষকে নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের শেখায় যে তাদের উচিত যিহোবাকে—তাদের ঈশ্বরকে, সম্মান প্রদর্শন করা। এবং যিহোবা তাদের বলেছিলেন যে তাদের একটি মন্দির ও একটি বেদী নির্মাণ করতে হবে, এবং যিহোবার দ্বারা নির্ধারিত সময়ে, অর্থাৎ নিস্তারপর্বের সময়, তাদের সদ্যোজাত বাছুর এবং ভেড়াকে প্রস্তুত করে উৎসর্গ হিসাবে বেদীতে রাখতে হবে যিহোবার সেবা করার জন্য, যাতে তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারে এবং তাদের হৃদয়ে যিহোবার প্রতি সম্মান থাকে। এই বিধান তারা মান্য করছে কি না, তাই হয়ে উঠেছিল যিহোবার প্রতি তাদের আনুগত্যের মাপকাঠি। যিহোবা তাদের জন্য বিশ্রামবারের নির্দেশ দেন, তাঁর সৃষ্টির সপ্তম দিন। বিশ্রামবারের পরবর্তী দিনটি তিনি প্রথম দিন হিসাবে চিহ্নিত করেন, সেইদিনটি হল যিহোবাকে বন্দনার দিন, তাঁকে উৎসর্গ অর্পণ করার দিন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের দিন। এই দিন যিহোবা সকল ধর্মযাজকদের ডেকে বেদীতে অর্পিত সকল উৎসর্গ জনগণকে খাওয়ার জন্য বিতরণ করার নির্দেশ দেন, যাতে তারা যিহোবার বেদীতে নিবেদন করা উৎসর্গকে উপভোগ করতে পারে। এবং যিহোবা বলেছিলেন, তারা আশীর্বাদধন্য যে তারা যিহোবার সঙ্গে খাদ্য ভাগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এবং তারাই তাঁর নির্বাচিত জনগণ (যা ছিল ইস্রায়েলীদের সঙ্গে যিহোবার চুক্তি)। এই কারণেই, আজ পর্যন্ত, ইস্রায়েলের মানুষ এখনও বলে যে যিহোবা হলেন কেবলমাত্র তাদের ঈশ্বর, অইহুদি জাতির ঈশ্বর নন।

বিধানের যুগের সময়, যিহোবা বহু সংখ্যক আদেশ নির্ধারণ করেছিলেন যাতে মোশি তা সেইসব ইস্রায়েলীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে, যারা তাকে অনুসরণ করে মিশরের বাইরে চলে এসেছিল। এই আদেশগুলি যিহোবা ইস্রায়েলীদের জন্যই দিয়েছিলেন, এবং মিশরীয়দের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলনা; এগুলি ছিল ইস্রায়েলীদের সংযত রাখার জন্য, এবং তাদের কাছে দাবী জানানোর জন্য তিনি এই আদেশগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তারা বিশ্রামবার পালন করে কিনা, তারা বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিনা, তারা মূর্তির উপাসনা করে কি না—এইসব নীতির দ্বারাই বিচার করা হত তারা পাপী না ধার্মিক। এদের মধ্যে, কেউ কেউ যিহোবার আগুনে দগ্ধ হয়েছিল, কাউকে পাথরের আঘাতে হত্যা করা হয়, আবার কেউ কেউ যিহোবার আশীর্বাদ লাভ করে, এবং তা নির্ধারিত হয় তারা যিহোবার আদেশগুলি মান্য করেছে কি না সেই অনুসারে। যারা বিশ্রামবার পালন করেনি, তাদের হত্যা করা হয়েছে পাথরের আঘাতে। যেসব ধর্মযাজক বিশ্রামবার পালন করেনি, তারা যিহোবার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। যারা বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করেনি, তাদেরও পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এগুলো সবই যিহোবা প্রশংসা করেছিলেন। যিহোবা তাঁর আদেশ এবং বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যাতে, তিনি মানুষকে তাদের জীবনের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় মানুষ যেন তাঁর বাক্য শোনে ও তা মান্য করে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। সদ্যোজাত মনুষ্যজাতিকে নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখতে, এবং আরও বেশি করে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যের ভিত্তি স্থাপন করতে তিনি এই বিধানগুলি ব্যবহার করেছিলেন। আর তাই, যিহোবার সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে, প্রথম যুগকে বলা হতো বিধানের যুগ। যদিও যিহোবা অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং বহু কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র জনগণকে ইতিবাচকভাবে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, এই অজ্ঞ মানবজাতিকে তিনি শিখিয়েছিলেন কীভাবে মানবিক হতে হয়, কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, কীভাবে যিহোবার পথ উপলব্ধি করতে হয়। অধিকাংশ সময়েই, যে কাজ তিনি করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে তাঁর পথ মেনে চলানো এবং তাঁর বিধানগুলি অনুসরণ করানো। তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল সেইসব মানুষের উপর যাদের ভ্রষ্ট আচরণ ছিল অগভীর; তাঁর কাজ তাদের স্বভাবের রূপান্তর ঘটানো অথবা জীবনে অগ্রগতি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি। তিনি শুধুমাত্র মনোযোগী ছিলেন মানুষকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে বিধানগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে। তৎকালীন ইস্রায়েলীদের কাছে যিহোবা ছিলেন নিছকই একজন মন্দিরে থাকা ঈশ্বর, স্বর্গের একজন ঈশ্বর। তিনি ছিলেন মেঘের স্তম্ভ, আগুনের স্তম্ভ। মানুষের কাছে যিহোবার শুধু প্রয়োজন ছিল যে তারা সেগুলি মেনে চলুক যেগুলিকে আজ তারা তাঁর বিধান এবং আদেশ বলে জানে—কেউ সেগুলিকে আইনও বলতে পারে—কারণ যিহোবা যা করেছিলেন তা তাদের রূপান্তরিত করার জন্য নয়, বরং আরও বেশি করে তাদের সেগুলি দেওয়ার জন্য যা মানুষের থাকা উচিত, এবং নিজের মুখে তাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য, কারণ, সৃষ্ট হওয়ার পর মানুষের এমন কিছুই ছিল না যা তার থাকা উচিত। আর তাই, যিহোবা মানুষকে সেইসব বস্তু দিয়েছিলেন যা পৃথিবীর বুকে তাদের জীবনযাপনের জন্য তাদের কাছে থাকা উচিত, এইভাবে তিনি যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ আদম ও হবাকে অতিক্রম করে, কারণ যিহোবা তাদের যা দিয়েছিলেন তা আদিপর্বে আদম ও হবাকে যা দিয়েছিলেন তাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। যাই হোক, যিহোবা ইস্রায়েলে যে কাজ করেছিলেন, তা ছিল মানবজাতিকে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং তাদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম করার জন্য। তিনি তাদের জয় করেননি বা রূপান্তরিত করেননি, কেবল পথনির্দেশ দিয়েছেন। এই হল বিধানের যুগে যিহোবার কার্যের যোগফল। এটাই পটভূমি, সত্য কাহিনী, সমগ্র ইস্রায়েলের ভূমিতে তাঁর কাজের নির্যাস, এবং পরবর্তী ছয় হাজার বছরের তাঁর কাজের সূচনা—যাতে মানবজাতিকে যিহোবার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এর থেকেই তাঁর ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় আরো অনেক কাজের জন্ম হয়েছে।

পাদটীকা:

ক. মূল রচনায় “মেনে চলতে হবে কিনা” কথাটি নেই।


মুক্তির যুগের কাজের নেপথ্যে থাকা সত্য ঘটনা

আমার সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনা, ছয় হাজার বছর ব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় রয়েছে তিনটি পর্যায় বা তিনটি যুগ: সূচনাকালের বিধানের যুগ; অনুগ্রহের যুগ (যেটি মুক্তির যুগও বটে); এবং অন্তিম সময়ের রাজ্যের যুগ। এই তিনটি যুগে আমার কাজ প্রতিটি যুগের প্রকৃতি অনুসারে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভিন্ন, তবে প্রতিটি পর্যায়ে এই কাজ মানুষের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গত—অথবা আরও পরিষ্কার করে বললে, শয়তানের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধে শয়তান যেসব কৌশল অবলম্বন করে, সেই অনুসারেই আমি আমার কাজ করে থাকি। আমার কাজের উদ্দেশ্য হল শয়তানকে পরাজিত করা, আমার প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতার প্রকাশ করা, শয়তানের সমস্ত কৌশলের উদ্ঘাটন করা এবং এর মাধ্যমে শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বসবাসকারী সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করা। এর উদ্দেশ্য আমার প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতার প্রদর্শন, এবং শয়তানের অসহনীয় পাশবিকতার প্রকাশ ঘটানো; তার চেয়েও বেশি করে, এর উদ্দেশ্য, সৃষ্ট প্রাণীদের ভালো-মন্দের ভেদাভেদ শেখানো, তাদের জানানো যে আমিই সমস্তকিছুর শাসক, তাদের স্পষ্ট করে দেখানো যে শয়তানই হলো মানবজাতির শত্রু এবং অধঃপতিত ও মন্দ; এবং পরম নিশ্চয়তার সাথে তাদের বুঝতে শেখানো ভালো-মন্দের, সত্য-মিথ্যার, পবিত্রতা-মালিন্যের পার্থক্য, আর বুঝতে শেখানো কোনটা মহৎ ও কোনটা নীচ। এইভাবে অজ্ঞ মানবজাতি আমার কাছে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে যে মানবজাতিকে যে ভ্রষ্ট করে সে আমি নই, একমাত্র আমিই সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারি, মানুষকে তাদের উপভোগের জিনিস প্রদান করতে পারি; এবং তারা জানতে পারবে যে আমিই সমস্ত কিছুর শাসক, এবং শয়তান নিছক আমার সৃষ্ট সত্তার মধ্যে একজন, যে পরবর্তীকালে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আমার ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, এবং এই ফলাফল অর্জনের মতো করে আমি কাজ করি যাতে সকল সৃষ্ট সত্তা আমার সাক্ষ্য দিতে পারে, আমার ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে এবং জানতে পারে যে আমিই সত্য। এইভাবে, আমার ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজের সময়, আমি আইনের কাজ নির্বাহ করেছি, যা ছিল যিহোবার দ্বারা মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় যিহুদীয়ার গ্রামগুলিতে অনুগ্রহের যুগের কাজের মধ্যে দিয়ে। অনুগ্রহের যুগের সমস্ত কাজের প্রতিনিধিত্ব করেন যীশু; তিনি দেহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তিনি অনুগ্রহের যুগের সূচনাও করেছিলেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন মুক্তির কাজের অবসান ঘটাতে, বিধানের যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে অনুগ্রহের যুগের সূচনা করতে, আর সেই জন্যেই তাঁকে “সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক”, “পাপস্খালনের বলি” এবং “মুক্তিদাতা” নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, যীশু এবং যিহোবার কাজ নীতিগতভাবে এক হলেও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আলাদা ছিল। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের জন্য ভিত্তি বা সূচনাস্থল স্থাপন করে এবং আইন ও আদেশ জারি করার মাধ্যমে যিহোবা বিধানের যুগ শুরু করেন। বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্বকারী এই দুটি কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। অনুগ্রহের যুগে যীশু যে কাজ করেছিলেন তা বিধান জারি করা নয়, বরং সেগুলো পূরণ করা, এর দ্বারা অনুগ্রহের যুগের সূচনা করা এবং দুই হাজার বছর ধরে চলা বিধানের যুগের সমাপ্তি ঘটানো। তিনি ছিলেন প্রবর্তক, যিনি অনুগ্রহের যুগের সূচনার জন্য এসেছিলেন, তথাপি তাঁর কাজের মূল অংশটি মুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। এবং তাই তাঁর কাজও ছিল দ্বিগুণ: এক নতুন যুগের সূচনা করা, এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করা, যার পরে তিনি প্রস্থান করেছিলেন। তারপর থেকে বিধানের যুগের সমাপ্তি এবং অনুগ্রহের যুগের সূচনা হয়েছিল।

যীশু যে কাজ করেছিলেন তা সেই যুগের মানুষের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গত ছিল। তাঁর কাজ ছিল মানবজাতিকে মুক্তি দান করা, তাদের পাপের ক্ষমা করা, আর তাই তাঁর স্বভাব ছিল বিনয়, ধৈর্য, ভালোবাসা, ধার্মিকতা, সহনশীলতা, করুণা এবং প্রেমময় উদারতায় পূর্ণ। তিনি মানবজাতির জন্য প্রচুর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন, এবং এনেছিলেন সেই সমস্ত কিছু যা যা উপভোগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল। তিনি তাদের উপভোগের জন্য দিয়েছিলেন শান্তি ও সুখ, তাঁর সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা, তাঁর করুণা ও প্রেমময় উদারতা। সেই সময়, মানুষ তার উপভোগের জন্য বহু বিষয়ে প্রাচুর্যের সম্মুখীন হয়েছিল, যেমন হৃদয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি, আত্মায় আশ্বাসের বোধ, এবং পরিত্রাতা যীশুর উপর তাদের নির্ভরতা, এ সবই তারা যে যুগে জীবনযাপন করেছে সেই সময় উপলব্ধ ছিল। অনুগ্রহের যুগে মানুষেরা ইতিমধ্যেই শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট অবস্থায় ছিল, আর তাই সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন ছিল অসীম অনুগ্রহ, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের, উপরন্তু কার্যকরী প্রভাব পেতে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথাযথ এক উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল। অনুগ্রহের যুগে মানুষ শুধুমাত্র দেখেছিল মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার অর্পণ, অর্থাৎ যীশুকে। তারা শুধু জানত যে ঈশ্বর করুণাময় ও পরম ধৈর্যশীলই হতে পারেন, এবং তারা শুধু যীশুর দয়া ও প্রেমময়তাই দেখেছিল। অনুগ্রহের যুগে জন্ম নেওয়ার জন্যই তাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আর তাই, মুক্তি পাওয়ার আগে তাদের যীশুর বর্ষিত বহুবিধ অনুগ্রহ উপভোগ করতে হয়েছিলো, যাতে তারা এগুলির থেকে উপকৃত হতে পারে। এইভাবে, অনুগ্রহ উপভোগের মাধ্যমেই তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা যেত, এবং যীশুর পরম ধৈর্য ও সহনশীলতা উপভোগের দ্বারাই তারা মুক্তির সুযোগও পেতে পারত। কেবল যীশুর ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই তারা ক্ষমালাভের অধিকার অর্জন করেছিল এবং যীশুর অসীম অনুগ্রহ উপভোগ করেছিল। যেমনটি যীশু বলেছেন: আমি ধার্মিকদের মুক্তির জন্য নয়, বরং পাপীদের মুক্তির জন্য এসেছি, যাতে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা করা যেতে পারে। দেহরূপ ধারণকালে যীশু যদি মানুষের অপরাধের বিচার, অভিশাপ এবং অ-সহিষ্ণুতার স্বভাব পরিগ্রহ করতেন, তাহলে মানবজাতি আর কখনোই উদ্ধারের সুযোগ পেত না, তারা চিরকাল পাপীই রয়ে যেত। তা যদি হতো, তাহলে ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা বিধানের যুগেই থেমে যেত, আর এই বিধানের যুগই ছয় হাজার বছর ধরে চলতে থাকতো। তখন মানুষের পাপ সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেতো ও জঘন্য রূপ নিত, আর মানবজাতির সৃষ্টি নিষ্ফল হয়ে যেত। বিধান অনুসারে মানুষ কেবল যিহোবার সেবাই করতে পারত, কিন্তু তাদের পাপ প্রথম সৃষ্ট মানুষদের পাপকেও ছাপিয়ে যেত। যীশু মানবজাতিকে যতই ভালোবেসেছেন, তাদের পাপ ক্ষমা করেছেন এবং তাদের প্রতি করুণা ও প্রেমময়তা দেখিয়েছেন, ততই তারা যীশুর দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে, আর সেই হারানো মেষশাবক নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে, যাকে যীশু প্রভূত মূল্যে পুনরায় কিনেছিলেন। শয়তান এই কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি, কারণ এক স্নেহশীলা মাতা যেমন সদ্যোজাতকে বুকে আগলে রাখে, যীশু তাঁর অনুগামীদের সাথে সেই একই আচরণ করেছিলেন। তিনি তাদের প্রতি রাগ বা তাচ্ছিল্য দেখাতেন না, বরং তাদের প্রতি ছিলেন সান্ত্বনাপ্রদায়ক। তিনি তাদের ওপর রাগ না করে তাদের পাপ সহন করেছিলেন, তাদের মূর্খতা বা অজ্ঞতার প্রতি চোখ বুজে ছিলেন, অনেকটা এই কথার মতো, “অন্যদের সত্তর গুণ সাতবার ক্ষমা করো”। এইভাবে অন্যদের হৃদয় তাঁর হৃদয়ের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল, আর কেবল এইভাবেই মানুষেরা তাঁর সহনশীলতার মাধ্যমে পাপের ক্ষমা লাভ করেছিলো।

যদিও যীশু তাঁর অবতাররূপ পরিগ্রহকালে একেবারেই আবেগ বর্জিত ছিলেন, তবু তিনি সর্বদা তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা দিতেন, তাদের জন্য সংস্থান প্রদান করতেন, সাহায্য করতেন, এবং সমর্থন করতেন। তবে তিনি যত কাজই করুন অথবা যত কষ্টই সহ্য করুন, কখনোই মানুষদের কাছে অতিরিক্ত দাবি করেন নি, বরং তাদের পাপের বিষয়ে সর্বদা এতটাই শান্ত ও সহনশীল ছিলেন যে, অনুগ্রহের যুগে মানুষ তাঁকে ভালবেসে “প্রেমময় পরিত্রাতা যীশু” রূপে ডাকত। সেই সময়ের মানুষের কাছে—সমস্ত মানুষের কাছে—যীশুর যা ছিল এবং তিনি যেমন ছিলেন—তা ছিল সম্পূর্ণই করুণা ও প্রেমময় উদারতা। তিনি কখনোই মানুষের অধর্ম মনে রাখেন নি; এবং তাদের প্রতি তাঁর আচরণ কখনোই এই অধর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় নি। যেহেতু সেই যুগ ছিল অন্যরকম, তিনি প্রায়শই মানুষদের পেট ভরানোর জন্য প্রচুর খাদ্য প্রদান করতেন। তিনি তাঁর সকল অনুগামীদের সাথেই অনুগ্রহপূর্বক আচরণ করেছিলেন, অসুস্থদের নিরাময় করেছিলেন, অপদেবতাদের বিতাড়ন করেছিলেন, মৃতদের বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। মানুষ যাতে তাঁকে বিশ্বাস করে এবং দেখে যে তিনি সমস্ত কাজই আন্তরিকভাবে এবং অকপটে করেছেন, তার জন্য তিনি এতদূর এগিয়েছিলেন যে পচা মৃতদেহকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তাদের দেখিয়েছিলেন যে তাঁর হাতে এমনকি মৃতব্যক্তিও আবার জীবিত হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে তিনি নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন এবং তাঁর মুক্তির কাজ তাদের মধ্যে নির্বাহ করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগেই, যীশু ইতিমধ্যেই মানবজাতির পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং মানবজাতির জন্য পাপস্খালনের বলিতে পরিণত হয়েছিলেন। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগেই, তিনি মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ক্রুশের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। পরিশেষে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো, তিনি ক্রুশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, এবং মানবজাতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিলেন তাঁর সমস্ত করুণা, প্রেমময় উদারতা এবং পবিত্রতা। মানবজাতির প্রতি তিনি কখনোই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না, ছিলেন সর্বদা সহনশীল, তাদের পাপের প্রতি ক্ষমাশীল, তিনি তাদের অনুতপ্ত হতে উৎসাহ দিয়েছিলেন, এবং ধৈর্য, সহনশীলতা ও ভালবাসার, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার, এবং ক্রুশের জন্য আত্মত্যাগ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মরিয়মের প্রতি তাঁর ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর কাজের নীতিতে অসুস্থদের নিরাময় এবং অপদেবতা বিতাড়নকে গ্রহণ করেছিলেন, সবই তাঁর মুক্তির জন্য। তিনি যেখানেই গেছেন, তাঁর অনুগামীদের সকলের সাথে অনুগ্রহপূর্বক আচরণ করেছেন। তিনি দরিদ্রকে ধনীতে পরিণত করেছেন, পঙ্গুকে চলৎশক্তি প্রদান করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, এবং বধিরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি। এমনকি তিনি অধম, নিঃস্ব, পাপীদেরও তাঁর সাথে একই টেবিলে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাদের কখনোই এড়িয়ে না গিয়ে সর্বদা ধৈর্য্যশীল ছিলেন, এমনকি তিনি বলেছেন: একজন রাখাল যখন একশোটির মধ্যে একটি মেষ হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিরানব্বইটি মেষকে ছেড়ে সেই হারানো একটির সন্ধানে চলে যায় এবং তাকে খুঁজে পেয়ে সে খুবই আনন্দ পায়। একটি মেষ তার শাবককে যেমন ভালোবাসে, তিনি তাঁর অনুগামীদের তেমনই ভালোবাসতেন। যদিও তারা ছিল মূর্খ ও অজ্ঞ, এবং তাঁর চোখেও তারা ছিল পাপী, আর তদুপরি তারা ছিল সমাজের নিচু শ্রেনীর সদস্য, তবুও তিনি সেই পাপীদের, যাদের সকলে অবজ্ঞা করতো, তাদের তাঁর চোখের মণির মতো বিবেচনা করতেন। যেহেতু তিনি তাদের অনুগ্রহ করেছিলেন, তাই তাদের জন্য জীবন ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন বেদীতে মেষশাবক উৎসর্গ করা হত। তিনি তাদের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের দাস, তাদের কাছে নিঃশর্ত বশ্যতা স্বীকার করে তাদের দ্বারা নিজেকে ব্যবহৃত হতে ও তাঁর হত্যা সাধন করতে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রেমময় পরিত্রাতা যীশু, কিন্তু ফরিশী—যারা উচ্চ পদ থেকে লোকেদের বক্তৃতা দিত, তাদের প্রতি তিনি করুণা ও স্নেহময়তা নয়, বরং ঘৃণা ও বিরক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ফরিশীদের মধ্যে খুব বেশি কাজ করেননি, কেবল মাঝে মধ্যে তাদের বক্তৃতা ও তিরস্কার করতেন; তিনি তাদের মধ্যে মুক্তির কাজ করতেও যাননি, বা প্রতীকী ও বিস্ময়কর কাজও করেননি। তিনি তাঁর সমস্ত করুণা এবং স্নেহময়তা অনুগামীদের প্রতি বর্ষণ করেছিলেন, এই পাপীদের জন্য শেষ অবধি অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত সহ্য করেছিলেন, এবং সমস্ত মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত অপমান সহ্য করেছিলেন। এই ছিল তাঁর কাজের মোট সারাংশ।

যীশুর মুক্তি ব্যতীত মানবজাতি চিরকালের জন্য পাপের মধ্যেই থেকে যেত, এবং পরিণত হত পাপের বংশধর, অপদেবতাদের উত্তরসূরিতে। এইভাবে চললে, সমগ্র বিশ্ব শয়তানের আবাসে, তার বাসভূমিতে পরিণত হত। মুক্তির কাজে মানবজাতির প্রতি করুণা ও প্রেমময় উদারতার প্রয়োজন ছিল; শুধুমাত্র এইভাবেই মানবজাতি ক্ষমা পেতে পারতো এবং পরিশেষে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়ার ও সম্যকভাবে অর্জিত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারতো। কাজের এই পর্যায় ব্যতীত, ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা এগোতে পারত না। যদি যীশু ক্রুশবিদ্ধ না হতেন, যদি তিনি কেবলমাত্র অসুস্থদের নিরাময় করতেন বা অপদেবতা বিতাড়ন করতেন, তাহলে মানুষ তাদের পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমা পেত না। যীশু এই পৃথিবীতে সাড়ে তিন বছরের কার্য নির্বাহকালে কেবলমাত্র মুক্তির কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করেছিলেন; তারপরে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, পাপী শরীরের সমতুল্য হয়ে, দুষ্টের হাতে সমর্পিত হয়ে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করেন এবং মানুষের নিয়তির প্রভু হয়ে ওঠেন। শয়তানের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়ার পরেই তিনি মানবজাতিকে মুক্ত করেছিলেন। সাড়ে তেত্রিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীতে কষ্ট সহ্য করেছিলেন, উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন, তাঁকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, ত্যাগ করা হয়েছিল, এমনকি তাঁর মাথা গোঁজার কোনো জায়গা ছিল না, বিশ্রামের জায়গা ছিল না, এবং পরবর্তীকালে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর সমগ্র সত্তার সাথে সাথে তাঁর পবিত্র ও নিষ্পাপ শরীর ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। তিনি সব ধরনের কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ক্ষমতাসীন লোকেরা তাঁকে উপহাস করেছিল, চাবুক মেরেছিল, এবং এমনকি সৈন্যরা তাঁর মুখে থুতুও ফেলেছিল; তবুও তিনি ছিলেন নীরব এবং শেষ পর্যন্ত সহ্য করে গেছিলেন, মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র তার পরেই তাঁকে বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যীশু যে কাজ করেছিলেন তা কেবলমাত্র অনুগ্রহের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে; তা বিধানের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে না, অথবা তা অন্তিম সময়ের কাজের বিকল্পও নয়। এটিই হল অনুগ্রহের যুগে, অর্থাৎ মানবজাতি যে দ্বিতীয় যুগটি অতিক্রম করেছে, সেই মুক্তির যুগে যীশুর কাজের সারসত্য।


তরুণ ও বয়স্কদের জন্য বাক্য

আমি এই পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ কাজ করেছি, বহু বছর ধরে মানবজাতির মাঝে আমি পথ চলি, তবুও মানুষ আমার ভাবমূর্তি ও আমার স্বভাব সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, এবং খুব কম লোকই আমার কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিতে পারে। মানুষের মধ্যে অনেক কিছুরই অভাব আছে, আমার কাজের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির অভাব আছে তাদের মধ্যে, তারা সব সময় নিজেদের মনকে এমন আগলে রাখে যেন তাদের খুব ভয় যে আমি তাদের অন্য এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদের দিকে আর মনোযোগ দেবো না। তাই আমার প্রতি মানুষের মনোভাব সব সময় ঈষদুষ্ণ, সাথে বেশ কড়া মাপের সতর্কবার্তা মেশানো। এর কারণ, আমি যে কাজ করি তাকে না বুঝেই মানুষ বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে, এবং বিশেষ করে, আমি তাদের যে বাক্য বলি তা শুনে তারা বিভ্রান্ত। আমার বাক্যের প্রতি অবিচল আস্থা রাখা উচিত, নাকি এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে এগুলিকে ভুলে যাওয়াই উচিত, তা না বুঝেই তারা আমার বাক্যগুলিকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না তাদের কি সেগুলো অনুশীলন করা উচিত, নাকি তারা অপেক্ষা করে দেখবে যে সমস্ত কিছু দূরে সরিয়ে সাহসের সাথে আমার বাক্য অনুসরণ করা উচিত, নাকি আগের মতোই পৃথিবীর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা উচিত। মানুষের অন্তর্জগৎ খুবই জটিল, এবং তারা খুব ধূর্ত। মানুষ যেহেতু আমার বাক্যগুলিকে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পায় না, তাই তারা অনেকেই এগুলিকে অনুশীলন করতে সমস্যায় পড়ে যায় এবং আমার প্রতি নিজেদের হৃদয় সমর্পণ করতে তাদের অসুবিধা হয়। আমি তোমাদের সমস্যাগুলিকে গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পারি। রক্ত-মাংসের জীবন যাপন করার সময় বহু দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, নানা বস্তুগত দিক তোমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করে। তোমরা পরিবারের মুখে অন্ন জোগাও, তোমাদের দিন কাটে কঠোর পরিশ্রম করে, এই ভাবেই দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে কেটে যায় মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর। স্থূল দেহে জীবন যাপনে নানা সমস্যা আছে—তা আমি অস্বীকার করছি না, এবং অবশ্যই তোমাদের সমস্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তোমাদের প্রতি আমার প্রয়োজনগুলি তৈরী হয়েছে। আমার কাজের প্রয়োজনে তোমাদের কাছ থেকে যা চাই তা তোমাদের প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করেই চাই। অতীতে হয়তো মানুষ তাদের কাজের জন্য তোমাদের থেকে যা চেয়েছে তার মধ্যে আতিশয্যের উপাদান মিশে ছিল। কিন্তু তোমাদের জানা দরকার, আমি যা বলি এবং যা করি তার জন্য তোমাদের কাছ থেকে আমি কখনই অতিরিক্ত কিছু চাইনি। যা চাওয়া হয়েছে সেই সবই মানুষের প্রকৃতি, রক্ত-মাংসের শরীর, এবং তাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করেই চাওয়া হয়েছে। তোমাদের জানা উচিত, এবং আমি খুব স্পষ্ট ভাবেই তোমাদের বলতে পারি, মানুষ যে যুক্তিসংগত ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমি তার বিরোধিতা করি না, আমি মানুষের সহজাত প্রকৃতিরও বিরোধিতা করি না। এর একমাত্র কারণ হলো, মানুষ এটা বোঝে না যে আমি তাদের জন্য ঠিক কী মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছি, বা আমার বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কী, কারণ মানুষ এখনও পর্যন্ত আমার বাক্যগুলিকে নিয়ে সন্দিগ্ধ, এমনকি অর্ধেকেরও কম মানুষ আমার বাক্যগুলিকে বিশ্বাস করে। বাকিরা সবাই অবিশ্বাসী, তাদের মধ্যেই আবার এমনও অনেকে আছে যারা চায় আমি তাদের “গল্প বলি”। এ ছাড়াও আরও অনেকে আছে যারা এই দৃশ্য দেখে মজা পায়। আমি তোমাদের সাবধান করছি: আমার বহু বাক্যই তাদের জন্য ইতিমধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে যারা আমার উপর বিশ্বাস রাখে, এবং যারা রাজ্যের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করে কিন্তু তার প্রবেশদ্বারের বাইরে আটকে রয়েছে তারা ইতিমধ্যেই আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। তোমরা কি সেই ক্ষতিকর আগাছা নও, যেগুলিকে আমি ঘৃণা করেছি এবং প্রত্যাখ্যান করেছি? তোমরা কী ভাবে আমাকে চলে যেতে দেখতে পারো আবার তার পর আমার প্রত্যাবর্তনকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানাতে পারো? নীনবী-র মানুষ যিহোবার ক্রুদ্ধ বাক্য শোনার পরেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য গায়ে চটের কাপড় জড়িয়ে এবং ছাই মেখে অনুতাপ করেছে। কারণ তারা তাঁর বাক্যগুলিকে বিশ্বাস করেছিল এবং প্রচণ্ড ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং তাই তারা চটের কাপড় জড়িয়ে, ছাই মেখে অনুতাপ করেছিল। বর্তমান সময়ের মানুষ হিসাবে, যদিও তোমরাও আমার বাক্যে বিশ্বাস করো, এমনকি তার চেয়েও বেশি করে, বিশ্বাস করো যে আজ আরো একবার যিহোবা তোমাদের মাঝে এসেছেন, কিন্তু তোমাদের মনোভাব শুধুই অশ্রদ্ধাপূর্ণ। তোমরা যেন এখনই প্রত্যক্ষ করছিলে হাজার হাজার বছর আগে যিহুদীয়া-তে জন্ম নেওয়া সেই যীশুকে, যিনি এখন তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যে কপটতা রয়েছে তা আমি গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পারি; তোমাদের মধ্যে বেশির ভাগই কৌতুহলবশত আমাকে অনুসরণ করো এবং অন্তঃসারশূন্যতা থেকে আমাকে খুঁজতে এসেছ। যখন তোমাদের তৃতীয় কামনা—শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবনের কামনা—ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমাদের কৌতুহলও শেষ হয়ে যায়। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে কপটতা আছে, তা তোমাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কী, তোমরা আমার বিষয়ে শুধুই কৌতূহলী, কিন্তু তোমরা আমার ভয়ে ভীত নও; তোমাদের মুখের কোনও লাগাম নেই, এমনকি নিজেদের আচরণেও তোমরা কোনও সংযম মেনে চলো না। তাহলে তোমাদের মধ্যে এ কী ধরনের বিশ্বাস? তা কি খাঁটি? তোমরা শুধু নিজেদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এবং নিজেদের একঘেয়েমি কমানোর জন্য, তোমাদের জীবনের সমস্ত শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য আমার বাক্যগুলিকে ব্যবহার করো। তোমাদের মধ্যে কারা আমার বাক্যগুলিকে নিজেদের জীবনে অনুশীলন করছ? সত্যিকারের বিশ্বাস কার মধ্যে আছে? তোমরা চিৎকার করে বলতে থাকো যে ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মানুষের হৃদয়ের গভীরে দেখতে পান। কিন্তু তোমরা নিজেদের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের কথা চিৎকার করে বলো তাঁর সঙ্গে আমার কী সামঞ্জস্য আছে? তোমরা চিৎকার করছ এই ভাবে, তবে কেন তোমাদের কাজ অন্যরকম? এমন কি হতে পারে যে এই ভালোবাসাই তোমরা আমাকে প্রতিদান হিসাবে দিতে চাইছ? তোমাদের মুখে এতটুকু উৎসর্গের কথা শোনা যায় না, কিন্তু তোমাদের আত্মত্যাগই বা কোথায়, কোথায় তোমাদের সৎ কর্ম? তোমাদের কথা যদি আমার কানেই না পৌঁছত, তবে আমি কী করে তোমাদের এতখানি ঘৃণা করতে পারতাম? আমার উপর যদি তোমাদের সত্যিকারের বিশ্বাস আছে, তাহলে তোমরা কী ভাবে এই দুর্দশার মধ্যে পড়লে? তোমাদের মুখে এমন-ই হতাশার চিহ্ন যেন মৃতস্থানে তোমাদের বিচার চলেছে। জীবনীশক্তির এতটুকু অংশও তোমাদের মধ্যে নেই, তোমরা নিজেদের অন্তরের কণ্ঠস্বর বিষয়ে নিস্তেজ ভাবে কথা বলো; এমনকি তোমরা শুধু অভিযোগ আর অভিশাপেই পরিপূর্ণ। আমি যা করি তার প্রতি তোমরা বহু আগেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ, এবং এমনকি তোমাদের প্রকৃত বিশ্বাসও হারিয়ে গেছে, তাহলে তোমরা কী ভাবে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে যেতে পারবে? তাই যদি হয়, তাহলে তোমরা মুক্তি পাবে কী ভাবে?

আমার কর্ম তোমাদের অনেক কাজে এলেও, আমার বাক্য সর্বদা তোমাদের অগোচরেই থেকে যায় এবং তোমাদের কোনও কাজেই লাগে না। আমার দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে এমন বস্তু খুঁজে বের করা কঠিন, এবং আজ আমি তোমাদের নিয়ে প্রায় সব আশাই হারিয়েছি। বহু বছর আমি তোমাদের মধ্যে সন্ধান করেছি, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। আমার মনে হচ্ছে যেন তোমাদের মধ্যে কর্ম অব্যাহত রাখার মতো আত্মবিশ্বাস আমার নেই, এবং তোমাদের যে ভালবেসে যাবো সেই ভালোবাসাও নেই। এর কারণ হল, বহু দিন আগেই আমি তোমাদের “সাফল্য” সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি, সেগুলি এতই তুচ্ছ ও নগণ্য; মনে হয় যেন আমি তোমাদের কোনও দিন কিছু বলিনি এবং তোমাদের মধ্যে কোনও কর্মও করিনি। তোমাদের সাফল্যগুলি প্রচণ্ড বিবমিষার উদ্রেক করে। তোমরা সর্বদা নিজেদের জন্য সর্বানাশ ও লজ্জা বয়ে আনো, এবং তোমাদের প্রায় কোনও মূল্যই নেই। আমি তোমাদের মধ্যে মানুষের মতো প্রায় কিছুই দেখতে পাই না, এমনকি মানুষের চিহ্নের কোনও সুবাসও পাই না। তোমাদের সেই সতেজ সুবাস কোথায়? এত বছর ধরে তোমরা যে মূল্য চুকিয়েছ তা কোথায়, এবং তার ফলাফলই বা কোথায়? তোমরা কখনই কি কোনও ফল পাওনি? আমার কর্ম এখন নতুন করে শুরু হয়েছে, এক নতুন সূচনা। আমি কিছু মহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চলেছি এবং আমি তার চেয়েও মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে চাই, কিন্তু তোমরা এখনও সেই আগের মতো কাদার মধ্যেই পড়ে রয়েছ, অতীতের নোংরা জলের মধ্যে বসবাস করছ, এবং তোমরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মূল দুরবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছ। সেই জন্যই তোমরা এখনও আমার বাক্য থেকে কিছু অর্জন করতে পারোনি। তোমরা এখনও তোমাদের প্রকৃত স্থান কাদা ও নোংরা জল থেকে নিজেদের মুক্ত করোনি, এবং তোমরা শুধু আমার বাক্যগুলি জানো, কিন্তু আসলে আমার বাক্যগুলির স্বাধীন জগতে প্রবেশ করোনি, তাই আমার বাক্যগুলি কখনই তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়নি; সেগুলি যেন ভবিষ্যদ্বাণীর গ্রন্থ যা হাজার-হাজার বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। আমি তোমাদের জীবৎকালেই তোমাদের সামনে আবির্ভূত হই, কিন্তু তোমরা সর্বদা সে ব্যাপারে অজ্ঞাত। তোমরা আমাকে এমনকি চিনতেও পারো না। আমার বাক্যের অর্ধেক কথাই তোমাদের বিচারের উদ্দেশ্যে, যার লক্ষ্য তোমাদের হৃদয়ে গভীর ভীতির সঞ্চার করা, কিন্তু সেই কথার যা প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তার অর্ধেক মাত্রই অর্জিত হয়। বাকি অর্ধেক কথার উদ্দেশ্য তোমাদের জীবন সম্পর্কে এবং কিভাবে নিজেকে পরিচালিত করবে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে এই বাক্যগুলির কোনও অস্তিত্বই নেই, বা তোমরা যেন কোনও শিশুর কথা শুনছিলে, যেসব কথা শুনে তোমরা সর্বদা মেকি হাসি হাসো, কিন্তু সেই কথায় কখনও কান দাও না। তোমরা কখনও এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করোনি; তোমরা সর্বদাই প্রধানত কৌতুহলের বশেই আমার কর্মগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছ, যার ফলে তোমরা এখন অন্ধকারে পতিত হয়েছ এবং আলো দেখতে পাচ্ছ না, এবং সেই জন্যই তোমরা অন্ধকারে করুণ স্বরে কাঁদছ। আমি যা চাই তা হল তোমাদের আনুগত্য, তোমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য, এবং তার চেয়েও বেশি করে চাই যে, আমার বলা প্রত্যেকটি বাক্যকে তোমাদের সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তোমাদের অবহেলার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় আর বিশেষ করে আমার কথার মধ্যে থেকে ইচ্ছামতো বাছাই করা উচিত নয়, আমার বাক্য ও আমার কাজ সম্পর্কে উদাসীন থাকাও উচিত নয়—যেমন করে তোমরা অভ্যস্ত। তোমাদের মধ্যেই আমার কর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং আমার বহু বাক্যই আমি তোমাদের অর্পণ করেছি, কিন্তু তোমরা যদি আমার প্রতি এমন আচরণ করতে থাকো, তাহলে আমি সেই সব কিছুই পরজাতীয় পরিবারগুলিকে দিয়ে দেব, যেগুলিকে তোমরা অর্জনও করোনি বা বাস্তবে প্রয়োগও করোনি। সমস্ত সৃষ্ট সত্বার মধ্যে আমার হাতে আমার হাতে কে নেই? তোমাদের মধ্যে বেশির ভাগই “পরিণত বয়স্ক”, এবং এই ধরণের কাজের জন্য যে শক্তি আমার আছে, তা তোমাদের নেই। তোমরা হানহাও পাখির মতো, যে কোনও রকমে দিন কাটিয়ে দেয়, এবং তোমরা কখনও আমার বাক্যগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করোনি। তরুণরা অত্যন্ত দাম্ভিক ও অমিতাচারী এবং আমার কর্মে আরও কম গুরুত্ব দেয়। আমার ভোজসভার সুস্বাদু খাদ্যগুলিকে গ্রহণ করার কোনও আগ্রহ নেই তাদের; তারা সেই ছোট্ট একটি পাখির মতো যে নিজের খাঁচা থেকে উড়ে গেছে বহু দূরে যাওয়ার জন্য। এই ধরনের তরুণ ও বৃদ্ধরা আমার কী কাজে আসবে? যারা বেশি বয়সে গিয়ে পৌঁছেছে তারা কবরে না-পৌঁছনো পর্যন্ত আমার বাক্যগুলিকে পেনশন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত, যাতে মৃত্যুর পর তাদের আত্মা স্বর্গে যেতে পারে সেই জন্য; তাদের জন্য এই যথেষ্ট। এই বৃদ্ধ লোকগুলি এখন সর্বদা “মহৎ আকাঙ্ক্ষা” ও “অবিচল আত্মবিশ্বাস” পোষণ করে। যদিও তাদের মধ্যে আমার কর্মের জন্য প্রচুর ধৈর্য আছে এবং এমন গুণ ধারণ করে থাকা বৃদ্ধ লোকেরা ঋজু ও অদম্য বলে কোনও ব্যক্তি বা কোনও বস্তু তাদের টেনে নিয়ে চলে যাবে বা পরাস্ত করবে তা তারা হতে দেয় না—তারা সত্যিই একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো—কিন্তু এইসব লোকের এই বিশ্বাস কি মৃতদেহের দুর্গন্ধ থাকা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়? কোথায় তাদের পথ? তাদের জন্য, তাদের পথ কি খুব দীর্ঘ নয়, খুব প্রত্যন্ত নয়? তারা কী ভাবে আমার ইচ্ছা জানতে পারবে? তাদের আত্মবিশ্বাস প্রশংসার্হ হলেও, এই বয়স্কদের মধ্যে কত জন বিভ্রান্তির পথ অনুসরণ না করে, প্রকৃতই জীবনকে অনুসরণ করছে? আমার কর্মের প্রকৃত গুরুত্ব সত্যি কত জন বোঝে? যাতে তাদের অদূর ভবিষ্যতে মৃতস্থানে নামিয়ে দেওয়া না হয়, বরং আমার দ্বারা অন্য জগতে আনীত হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের জগতে আমাকে অনুসরণ করে না এমন কেউ কি আছে? তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের গন্তব্য এত সহজ ব্যাপার? তোমরা তরুণরা সবাই তেজি সিংহের মতো হলেও তোমাদের অন্তরে প্রকৃত পন্থা প্রায় নেই। তোমাদের তারুণ্য তোমাদের আমার অধিক কর্মের অধিকারী করে না; বরং, তোমরা সবসময় তোমাদের প্রতি আমার বিরাগকে প্ররোচিত করো। যদিও তোমরা তরুণ, তবুও তোমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব আছে, এবং তোমরা সর্বদা তোমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে অঙ্গীকারহীন; যেন তোমরা উদাসীন ও নিজের মধ্যেই মগ্ন। এ কথা বলা যেতে পারে যে তরুণদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, আদর্শ ও দৃঢ় অবস্থান থাকা দরকার, তা তোমাদের মধ্যে একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। তোমদের, তোমাদের মতো তরুণদের, কোনও দৃঢ় অবস্থান নেই এবং ঠিক ও ভুলকে, শুভ ও অশুভকে, সুন্দর ও কুৎসিতকে আলাদা করে বোঝার সামর্থ্য নেই। তোমাদের মধ্যে এমন কোনও উপাদান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যা সতেজ। তোমরা প্রায় পুরোপুরি পুরাতন ধাঁচের, এবং তোমরা, এই ধরনের তরুণরা, ভিড়কে অনুসরণ করতেও শিখে ফেলেছ, যুক্তিহীন হতে শিখে ফেলেছ। তোমরা কখনই স্পষ্ট করে ঠিক ও ভুলকে আলাদা করতে পারো না, সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করতে পারো না, কখনও উৎকর্ষ লাভ করার প্রয়াস পাও না, তোমরা এমনকি এ-ও বলতে পারো না যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল, কোনটি সত্য ও কোনটি ভণ্ডামি। বয়স্ক লোকেদের তুলনায় তোমাদের মধ্যে ধর্মের উৎকট গন্ধ অনেক বেশি ভারী এবং তীব্র। তোমরা এমনকি উদ্ধত ও অযৌক্তিক, তোমরা প্রতিযোগিতাপূর্ণ, আগ্রাসনের প্রতি তোমাদের অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল—এই ধরনের তরুণরা কী করে সত্যের অধিকারী হবে? যে কোনও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না সে কী ভাবে সাক্ষ্য দেবে? যার সঠিক ও ভুলকে আলাদা করার সামর্থ্য নেই তাকে কী ভাবে তরুণ বলা যেতে পারে? যার মধ্যে তরুণদের মতো প্রাণশক্তি, বলিষ্ঠতা, সতেজতা, প্রশান্তি, ও স্থিরতা নেই তাকে কী ভাবে আমার অনুসরণকারী বলা যেতে পারে? যার মধ্যে সত্য নেই, ন্যায়ের বোধ নেই, শুধু খেলতে ও লড়াই করতে ভালবাসে, সে কী ভাবে আমার সাক্ষী হওয়ার যোগ্য হবে? অন্যের প্রতি প্রতারণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে থাকা চোখ এমন জিনিস নয় যা তরুণদের থাকা উচিত, তরুণদের ধ্বংসাত্মক ও ন্যক্কারজনক কাজ করাও উচিত নয়। তাদের মধ্যে নিজেকে আরও উন্নত করার আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমী ইচ্ছার অভাব থাকা উচিত নয়; তাদের নিজের সম্ভাবনা নিয়ে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবন ও আত্মবিশ্বাসের উপর আশা হারানো উচিত নয়; আমার জন্য তাদের নিজের জীবনকে ব্যয় করার যে ইচ্ছা তাদের মধ্যে রয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা এখন যে সত্যের পথ নির্বাচন করেছে সেই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার অধ্যাবসায় তাদের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সত্যের অভাব থাকা উচিত নয়, এবং তাদের মধ্যে ভণ্ডামি ও অন্যায্যতাও লুকিয়ে থাকা উচিত নয়—তাদের উচিত সঠিক অবস্থান নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা। তারা যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেয়, বরং তাদের মধ্যে এমন তেজ থাকা উচিত যাতে তারা ন্যায় ও সত্যের জন্য ত্যাগ ও সংগ্রাম করার সাহস দেখাতে পারে। তরুণদের মধ্যে এমন সাহস থাকতে হবে যাতে অন্ধকারের শক্তির পীড়নের কাছে তারা মাথা নত না করে এবং নিজেদের অস্তিত্বের গুরুত্বকে রূপান্তরিত করতে পারে। তরুণরা যেন প্রতিকূলতার কাছে সমর্পণ না করে, বরং তাদের হতে হবে মুক্তমনা ও অকপট, নিজেদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে তাদের মধ্যে। অবশ্য, এগুলি আমি প্রত্যেকের থেকেই আশা করি, এবং এই উপদেশ আমি প্রত্যেককেই দিই। তবুও আমি বেশি করে এই প্রশান্তিদায়ক বাক্যগুলি সমস্ত তরুণদের জন্য বলতে চাই। তোমাদের উচিত আমার বাক্য অনুশীলন করা। বিশেষ করে, বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-বিবেচনাকে প্রয়োগ করা এবং ন্যায় ও সত্যকে জানতে চাওয়ার সংকল্পের অভাব যেন তরুণদের মধ্যে না থাকে। যা কিছু সুন্দর ও ভাল, তোমাদের সেই সমস্ত কিছুর অন্বেষণ করতে হবে এবং সমস্ত ইতিবাচক জিনিসের বাস্তবতাকে অর্জন করতে হবে। তোমাদের নিজের জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে, এবং তোমরা একে লঘু ভাবে নিলে চলবে না। মানুষ পৃথিবীতে এসে আমার সাক্ষাৎ পাবে তা এক বিরল ঘটনা, এবং সত্যকে জানতে চাওয়ার ও তাকে অর্জন করার সুযোগ পাওয়াও বিরল ব্যাপার। তোমরা কেন এই সুন্দর সময়টিকে জীবনে অনুসরণ করার সঠিক পথ হিসাবে পুরস্কৃত করবে না? আর তোমরা সর্বদা সত্য ও ন্যায়কে নাকচ করো কেন? তোমরা কেন সেই অ-ন্যায়পরায়ণতা ও মলিনতার জন্যে পদদলিত হচ্ছ এবং নিজেদের ধ্বংস করছ, যা মানুষকে নিয়ে খেলা করে? তোমরা কেন সেই সব বৃদ্ধের মতো কাজ করো যারা এমন কাজে যুক্ত হয়ে থাকে যা অধার্মিকরা করে? তোমরা কেন পুরাতন জিনিসের পুরাতন পন্থাগুলিকে অনুকরণ করো? তোমাদের জীবন ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকা উচিত; এত কম বয়সে তোমাদের জীবন এমন অনৈতিক হওয়া উচিত নয় যে তার ফলে তোমরা মৃতস্থানে গিয়ে পতিত হও। তোমাদের কি মনে হয় না যে তা এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য হবে? তোমাদের কি মনে হয় না যে তা এক ভয়ঙ্কর অন্যায় হবে?

তোমাদের সকলের উচিত তোমাদের একেবারে নিখুঁত কাজগুলিকে আমার বেদিতে উৎসর্গ করা, এগুলিকে এমন পরম ও অনন্য আত্মত্যাগ করে তোলা যা তোমরা আমার উদ্দেশ্যে প্রদান করতে পারো। তোমাদের সবাইকে নিজেদের অবস্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং হাওয়া এলেই আকাশের মেঘের মতো ভেসে গেলে তোমাদের চলবে না। জীবনের অর্ধেক সময় তোমরা কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে অতিবাহিত করো, তাহলে যে গন্তব্য তোমাদের প্রাপ্য তার সন্ধান করবে না কেন? তোমরা নিজেদের জীবনের অর্ধেক সময় প্রচুর পরিশ্রম করো, তবুও তোমাদের শূকর ও সারমেয় সদৃশ পিতা-মাতাকে তোমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সত্য ও গুরুত্বকে কবরে টেনে নিয়ে দাও। তোমার কি মনে হয় না যে এ তোমার বিরুদ্ধে চরম অন্যায়? এই ভাবে জীবন যাপন করা যে একেবারে অর্থহীন তা কি মনে হয় না তোমার? এই ভাবে সত্য ও সঠিক পন্থাকে জানতে চাইলে শেষে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হবে যে প্রতিবেশীরা অস্বস্তি বোধ করবে এবং সমগ্র পরিবার অসুখী হবে, এবং তার পরিণতি হবে ভয়ংকর বিপর্যয়। তুমি যদি এই ভাবে জীবন যাপন করো, তা কি সবচেয়ে অর্থহীন জীবনের সমান হবে না? কার জীবন তোমার চেয়ে ভাগ্যবান হতে পারে, আর কার জীবন তোমার চেয়ে হাস্যকর হতে পারে? তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার আনন্দ ও বাক্যকে অর্জন করার লক্ষ্যেই কি তুমি আমার সন্ধান করো না? কিন্তু তুমি নিজের জীবনের অর্ধেক সময় এদিক-ওদিক দৌড়-ঝাঁপ করার পরেও, তুমি ততক্ষণ আমাকে প্ররোচিত করতে থাকো, যতক্ষণ না আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার প্রতি মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে দিই অথবা তোমার প্রশংসা করি—এর মানে কি এই নয় যে তোমার গোটা জীবন ব্যর্থ হল? যুগে-যুগে যেসব সন্তরা প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার মুখ কোথায় থাকল তোমার? তুমি আমার প্রতি উদাসীন এবং পরিশেষে তুমি মারাত্মক বিপর্যয়কে প্ররোচিত করছো—এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে এবং বিপুল সমুদ্র জুড়ে এক আনন্দময় ভ্রমণ করে তারপর আমার “প্রদত্ত দায়িত্ব” মেনে নিয়ে কাজ করলে ভাল হবে। আমি বহু আগেই তোমাদের বলেছিলাম যে আজ তুমি যত উদাসীন ততখানিই প্রস্থানেও অনাগ্রহী, এর ফলে পরিশেষে তুমি আমারই সৃষ্ট তরঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে সেই তরঙ্গ তোমাকে গ্রাস করবে। তোমরা কি সত্যিই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে? সত্যিই কি তোমার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে তোমার বর্তমান সাধনার পদ্ধতি এই নিশ্চয়তা দেবে যে তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হবে? তোমার অন্তর কি প্রচণ্ড কঠিন নয়? এই ধরনের অনুসরণ, এই ধরনের সাধনা, এই ধরনের জীবন, এবং এই ধরনের চরিত্র—তা কীভাবে আমার প্রশস্তি অর্জন করবে?


তোমার জানা উচিত সমগ্র মানবজাতি কীরূপে বর্তমান দিন অবধি বিকশিত হয়েছে

ছয় হাজার বছর ধরে সম্পাদিত কাজের সমগ্রতা ধীরে ধীরে, যুগযুগান্তর ধরে, পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং মানবসভ্যতার বিকাশের ধারার উপর ভিত্তি করেই এই পরিবর্তন ঘটেছে; পরিচালনার কাজও সেই অনুযায়ী ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে। সৃষ্টির আদি থেকেই সমস্তটা পরিকল্পিত ছিল না। পৃথিবী সৃষ্টির আগে, বা তার অব্যবহিত পরেও, যিহোবা তাঁর কাজের প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ বিধানের কাজ, দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ অনুগ্রহের কাজ, বা তৃতীয় পর্যায়, অর্থাৎ বিজয়কার্য, যেখানে তিনি প্রথমে মোয়াবের কিছু বংশধরদের দিয়ে শুরু করবেন, এবং, তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিশ্বকে জয় করবেন, তার পরিকল্পনা করেন নি। বিশ্ব সৃষ্টির পরে তিনি কখনোই এই সকল কথা বলেন নি, প্রকৃতপক্ষে মোয়াবের পরে, বা লোটের আগে, কখনো তিনি এইসব উচ্চারণ করেন নি। ঈশ্বরের সকল কর্মই স্বতঃস্ফুর্তভাবে কৃত। ঠিক এইভাবেই তাঁর ছয় হাজার বছরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কাজের ধারা বিকশিত হয়েছে; পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তাঁর কাছে “মানবজাতির বিকাশধারার সারসংক্ষেপ” নামাঙ্কিত কোনো লিখিত পরিকল্পনা ছিল না। ঈশ্বর তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি যা, তা সরাসরি বুঝিয়ে দেন; তিনি একটি পরিকল্পনা করার জন্য নিজের মস্তিষ্ককে পীড়ন করেন না। অবশ্যই, বেশ কিছু নবী অনেক মহান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা সত্ত্বেও এমন বলা যায় না যে, ঈশ্বরের কাজ সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে; সেই ভবিষ্যৎবাণীগুলি ঈশ্বরের সেই সময়ের ক্রিয়ানুসারেই করা হয়েছিল। তিনি যে সমস্ত কাজ করেন সেগুলিই সবচেয়ে বাস্তবিক কাজ। তিনি প্রতিটি যুগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এবং পরিপার্শ্বের পরিবর্তনের উপরে ভিত্তি করে, তাঁর কাজ সম্পাদনা করেন। তাঁর কাছে, কাজ নির্বাহ করা হল অসুস্থতায় ঔষধসেবনের সমান; তিনি নিজের কাজ সম্পন্ন করার সময়ে নিয়ত পর্যবেক্ষণ করে চলেন, এবং সেই অনুযায়ী তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তাঁর কাজের প্রতিটি পর্যায়ে, ঈশ্বর নিজের প্রভূত প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা প্রকাশ করতে সক্ষম; তিনি যে কোন বিশেষ যুগের কাজ অনুসারে তাঁর বিপুল জ্ঞান এবং কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন, এবং সেই যুগে তাঁর দ্বারা ফিরিয়ে আনা সমস্ত মানুষকে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেন। প্রতিটি যুগে যে কাজ করা উচিত, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মানুষের প্রয়োজনের ব্যবস্থা করেন, সে তিনি যে কাজই করুন না কেন। শয়তান মানুষকে যত মাত্রায় ভ্রষ্ট করেছে, তার উপরে ভিত্তি করে ঈশ্বর মানুষকে তার যা প্রয়োজন সেই সকল সরবরাহ করেন। এটা সেরকমই, যখন যিহোবা আদিতে আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি এমনটা করেছিলেন যাতে তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে এবং সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে। যাইহোক, হবা সর্প দ্বারা প্রলুব্ধ হবার পরে, পাপ করেছিল, এবং আদম-ও তা-ই করেছিল; বাগানে, উভয়েই সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী বৃক্ষের ফল খেয়েছিল। সুতরাং, যিহোবার তাদের প্রতি করণীয় অতিরিক্ত কাজ ছিল। তিনি তাদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখে তাঁদের শরীর পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেন। পরে তিনি আদমকে বলেন, “ঐ গাছের ফল খেতে আমি তোমায় নিষেধ করেছিলাম, আমার নিষেধ না শুনে তুমি তোমার স্ত্রীর কথায় সেই গাছের ফল খেয়েছ। সেইহেতু, তোমার পক্ষে ভূমি হল অভিশপ্ত … যতদিন না তুমি ফিরে যাবে মৃত্তিকা বক্ষে; মৃত্তিকা থেকে তোমার উৎপত্তি, ধূলিমাত্র তুমি, ধূলিতেই করবে প্রত্যাবর্তন”। নারীকে তিনি বললেন, “আমি তোমার গর্ভযন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি করব, বেদনার্ত হয়ে তুমি সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি থাকবে তোমার আসক্তি এবং সে তোমার উপরে করবে কর্তৃত্ব”। তারপর থেকে, তিনি তাদের এদন উদ্যান থেকে নির্বাসিত করলেন এবং তাদেরকে এর বাইরে বসবাস করতে বাধ্য করলেন, ঠিক যেভাবে মানুষ বর্তমানে পৃথিবীতে বসবাস করে। ঈশ্বর যখন আদিতে মানব সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর সর্প দ্বারা মানুষের প্রলুব্ধ হওয়ার, এবং তারপর মানুষ ও সর্পকে অভিশাপ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। তাঁর সত্যই এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না; নিছক ঘটনাপ্রবাহই তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মাঝে করণীয় নতুন কার্য এনে দেয়। যিহোবা পৃথিবীতে আদম এবং হবার মধ্যে এই কাজ সম্পাদনা করার পর থেকে মানবজাতি বহু সহস্র বৎসর ধরে বিকাশ লাভ করে চলেছে, যতদিন না “যিহোবা দেখলেন, যে, পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা হয়ে উঠেছে প্রবল, এবং, যে, তাদের অন্তরের সকল কল্পনা ও চিন্তা রয়েছে নিরন্তরভাবে মন্দতায় আবিল। যিহোবা অনুতপ্ত বোধ করলেন পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য, এবং অন্তর থেকে তিনি অনুভব করলেন গভীর দুঃখবোধ। … কিন্তু যিহোবার নজরে অনুগ্রহ লাভ করলেন নোহ”। এই সময়ে এই মানবজাতির জন্য যিহোবার আরো অতিরিক্ত কিছু কাজ ছিল, কারণ যিহোবার সৃষ্ট মানবজাতি সর্পের দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার পরে অত্যন্ত পাপী হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, যিহোবা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নোহের পরিবারকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, এবং তারপর তিনি একটি বন্যার মাধ্যমে সৃষ্টি ধ্বংস করার কাজ সম্পাদিত করেছিলেন। মানবসভ্যতা এই পদ্ধতিতে আজ অবধি বিকশিত হয়েছে, ক্রমবর্ধমানভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং যখন মানবসভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের সময় আসবে, তখন এর অর্থ হবে মানবজাতির সমাপ্তি। একেবারে আদি থেকে বিশ্বের অন্তিম সময় পর্যন্ত, তাঁর কাজের অভ্যন্তরীণ সত্য সর্বদা এইরকমই থেকেছে এবং এইরকমই থাকবে। এটি ঠিক সেরকমই যেভাবে মানুষকে তার ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হবে; এটা একদমই এরকম নয় যে প্রতিটি মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত; বরং, প্রতিটি মানুষকেই বিকাশের একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবার পরেই ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। শেষাবধি, যার সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আনা যাবে না, তাকে তার “পূর্বপুরুষ”-দের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের কোনো কাজই জগতের সৃষ্টিকালে তৈরি করে রাখা হয় নি; বরং এটি পরিপার্শ্বের সেই বিকাশ যা ঈশ্বরকে মানবজাতির মধ্যে ধাপে ধাপে এবং আরো ব্যবহারিক ও বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর কাজগুলি করার অনুমতি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যিহোবা ঈশ্বর নারীকে প্রলুব্ধ করার জন্য সর্প সৃষ্টি করেন নি, এটি তাঁর প্রকৃত পরিকল্পনা ছিল না বা তা এমন কিছুও ছিল না যা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছিলেন। কেউ বলতে পারে, এটি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। ফলত, এই কারণেই যিহোবা আদম এবং হবাকে এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং পুনরায় মানবসৃষ্টি না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি, মানুষ শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা অনুধাবন করে। ঠিক যেমন আমি আগেই বলেছি: “আমি শয়তানের চক্রান্তের উপরে ভিত্তি করে আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করি”। মানবজাতি যতদূরই ভ্রষ্ট হোক না কেন, বা সর্প যতই তাকে প্রলুব্ধ করুক না কেন, তবুও যিহোবার প্রজ্ঞা রয়েছে; এইভাবে, তিনি পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে নতুন কাজে নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁর কাজের কোনো পর্যায়ই কখনো পুনরাবৃত্ত হয় নি। শয়তান ক্রমাগত তার চক্রান্ত চালিয়েছে, মানবজাতি নিয়ত শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং যিহোবা ঈশ্বর বিরামহীনভাবে তাঁর প্রাজ্ঞ কাজ নির্বাহ করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল থেকে তিনি কখনোই ব্যর্থ হন নি, এমনকি তিনি কখনোই তাঁর কাজ থামিয়েও দেন নি। মানুষ শয়তান দ্বারা ভ্রষ্ট হবার পরেও তিনি মানুষের মধ্যে তাদের ভ্রষ্টাচারের উৎস যে শত্রু তাকে পরাজিত করার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এই যুদ্ধ আদিকাল থেকেই চলছে, এবং পৃথিবীর শেষকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই সকল কাজের মধ্যে যিহোবা ঈশ্বর শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট মানুষকে কেবলমাত্র তাঁর মহান পরিত্রাণ পাওয়ারই নয়, বরং তাঁর প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমানতা, এবং কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। উপরন্তু, পরিশেষে, তিনি তাদেরকে তাঁর ধার্মিক স্বভাব দেখার অনুমতি দেবেন—মন্দকে দণ্ড দান করবেন এবং ভালোকে পুরস্কার প্রদান করবেন। তিনি শয়তানের সঙ্গে আজ অবধি যুদ্ধ করেছেন এবং কখনো পরাজিত হন নি। কারণ তিনি একজন প্রাজ্ঞ ঈশ্বর, এবং তিনি শয়তানের চক্রান্তের উপর ভিত্তি করে তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। সুতরাং, ঈশর যে কেবলমাত্র স্বর্গের সমস্ত কিছুকে তাঁর কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করান—তা-ই নয়, বরং তিনি পৃথিবীতেও সমস্ত কিছুকে তাঁর পদতলে রাখেন, এ-ও কম কথা নয় যে, তিনি মানবজাতির আক্রমণকারী এবং হেনস্থাকারী দুষ্টদের শাস্তি দেন। এই সমস্ত কাজের ফল তাঁর প্রজ্ঞার কারণেই লব্ধ হয়। মানবজাতির অস্তিত্বের আগে তিনি কখনোই তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশ করেন নি, কারণ স্বর্গে, পৃথিবীতে বা সমগ্র মহাবিশ্বের কোথাও তাঁর কোনো শত্রু ছিল না, এমনকি প্রকৃতির মধ্যেও কোনো অন্ধকার শক্তির আক্রমণ ঘটে নি। মহাদূতের বিশ্বাসঘাতকতার পরে তিনি পৃথিবীতে মানবজাতির সৃষ্টি করেছিলেন, আর এই মানবজাতির জন্যই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শয়তান তথা মহাদূতের সঙ্গে সহস্রাব্দব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন—এমন এক যুদ্ধ যা প্রতিটি পর্যায়ক্রমে আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর সর্বশক্তিমানতা এবং প্রজ্ঞা বর্তমান। কেবল সেই কারণেই, স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমানতা, এবং, নির্দিষ্টভাবে, ঈশ্বরের বাস্তবিকতা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। তিনি এখনো পর্যন্ত একইরকম বাস্তবিক পদ্ধতিতে তাঁর কাজ সম্পাদনা করে চলেছেন; সেই সঙ্গে যত তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করছেন ততই তিনি তাঁর প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমানতা প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি তোমাদের তাঁর কাজের প্রতিটি পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সত্য দেখার, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় তা দেখার, এবং, উপরন্তু, ঈশ্বরের বাস্তবতার একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেখার অনুমতি দেন।

যীশুর প্রতি যিহুদার বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনায়, কিছু মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে: এমন কি পৃথিবী সৃষ্টির আগেই পূর্বনির্ধারিত ছিল না? আসলে, পবিত্র আত্মা সেই সময়ের বাস্তবতার উপরে ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা করেছিলেন। যিহুদা নামক কোনো ব্যক্তি ছিল যে সবসময় তহবিল আত্মসাৎ করত, সেই কারণেই সেই ব্যক্তিকে এই ভূমিকা পালনের জন্য এবং এইরূপে কাজ করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। এটি ছিল স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের এক যথার্থ উদাহরণ। যীশু প্রথমে এই বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তিনি পরবর্তীতে যিহুদা অনাবৃত হওয়ার পরেই এই বিষয়টি জেনেছিলেন। যদি অন্য কেউ যিহুদারর পরিবর্তে এই ভূমিকা পালনে সক্ষম হত, তাহলে সেই ব্যক্তি-ই যিহুদার পরিবর্তে এমন করতে পারত। যা পূর্বনির্ধারিত করা হয়েছিল, তা আসলে এমন কিছু ছিল যা পবিত্র আত্মা সেই মুহূর্তে করেছিল। পবিত্র আত্মার কাজ সর্বদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত হয়; সে তার কাজের পরিকল্পনা যেকোনো সময় করতে পারে, এবং যেকোনো সময় তা সম্পন্ন করতে পারে। কেন আমি সবসময় বলি যে পবিত্র আত্মার কাজ সর্বদা বাস্তবিক, কখনো পুরাতন হয় না এবং তা সর্বশ্রেষ্ঠ মাত্রায় সতেজ? বিশ্বসৃষ্টির সময়ে ইতিমধ্যেই তার কাজ পরিকল্পিত ছিল না, এমন কিন্তু একেবারেই নয়! তার কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ নিজ নিজ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট প্রভাব অর্জন করে, এবং এই পদক্ষেপগুলি একে অপরকে বিঘ্নিত করে না। অনেক সময়ই তোমার মনের পরিকল্পনাগুলোর সঙ্গে পবিত্র আত্মার সর্বশেষ কাজের কোনো মিল থাকে না। মানুষ যেমন মনে করে, তার কাজ ততখানি সহজ নয়, আবার মানুষের কল্পনার মত কঠিনও নয়—তাঁর কাজ সবসময় এবং সর্বত্র মানুষকে তার প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে সরবরাহ করে। মানুষের সারসত্য সম্পর্কে তাঁর চেয়ে স্পষ্টতর কেউই নয়, এবং তা বস্তুত এই কারণেই যে, কোনো কিছুই তাঁর কাজের মত করে মানুষের বাস্তবিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। ফলত, মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় বুঝি তাঁর কাজ কয়েক সহস্রাব্দ পূর্বে পরিকল্পিত হয়েছে। এখন তিনি তোমাদের মাঝে কার্য সম্পাদন করাকালীন, তাঁর কাজ এবং কথনের সময় লক্ষ্য রাখেন তোমরা কী অবস্থায় আছো, প্রতিটি প্রকারের অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য তাঁর কাছে সঠিক বাক্য আছে, যে বাক্যগুলি মানুষকে বলা প্রয়োজন। তাঁর কাজের প্রথম পর্যায়টি দেখো: শাস্তির সময়। এরপর ঈশ্বর তাঁর কাজ পরিচালনা করেছিলেন মানুষ যা প্রকাশ করেছিল—তাদের বিদ্রোহী মনোভাব, তাদের থেকে উদ্ভূত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অবস্থা, এবং যখন সেই নেতিবাচকতা একটা চূড়ান্ত স্তরে উত্তীর্ণ হয় তার দরুন মানুষ যে সর্বনিম্ন সীমায় পতিত হতে পারে, তার উপর ভিত্তি করে; এবং তিনি এই বিষয়গুলি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাজের থেকে আরো ভালো ফলাফল লাভের জন্য। অর্থাৎ, যে কোন সময়ে তিনি মানুষের বর্তমান অবস্থা বুঝে স্থায়ী কাজ করে থাকেন; তিনি তাঁর কাজের প্রতিটি পর্যায়ই মানুষের প্রত্যক্ষ অবস্থান বুঝে সম্পাদনা করেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই হাতে; তিনি কীভাবেই বা তাদের না জেনে থাকবেন? ঈশ্বর তাঁর কাজের পরবর্তী পর্যায়, যা যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে ঘটতে পারে, তা সম্পন্ন করেন মানুষের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে। কোনোভাবেই এই কাজটি সহস্র বৎসর আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল না; এমন কেবল মানুষের ধারণা! তিনি তাঁর কাজের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে কাজ করেন, এবং তাঁর কাজ ক্রমাগত গভীরতা এবং বিকাশ লাভ করে; প্রত্যেকবার তিনি তাঁর কাজের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেই তাঁর পরবর্তী কাজের পর্যায় বাস্তবায়িত করেন। তিনি ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটাতে এবং তাঁর নতুন কাজকে মানুষের কাছে দৃশ্যমান করতে অনেক কিছু ব্যবহার করেন। কাজের এই পদ্ধতি মানুষের চাহিদা খুব ভালো করে মেটাতে পারে, কারণ ঈশ্বর মানুষকে খুব ভালো করে জানেন। এভাবেই তিনি স্বর্গ থেকে তাঁর কাজ সম্পাদনা করেন। একইভাবে, ঈশ্বরের অবতারও তাঁর কাজ করেন—প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে কাজ এবং ব্যবস্থা করেন। তাঁর কোনো কাজই পৃথিবী সৃষ্টির আগে আয়োজিত হয় নি, সেগুলোর কোনোটাই আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পিত হয় নি। পৃথিবী সৃষ্টির দুই সহস্র বছর পরে, যিহোবা দেখলেন মানবজাতি এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে তিনি তখন নবী যিশাইয়র মুখের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, বিধানের যুগ শেষ হওয়ার পর, যিহোবা অনুগ্রহের যুগে মানবজাতির মুক্তির কাজ করে যাবেন। অবশ্যই, এই পরিকল্পনা যিহোবারই ছিল, কিন্তু এই পরিকল্পনাটিও সেই সময় তিনি যে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল; তিনি আদমকে সৃষ্টি করার অব্যবহিত পরেই সেটির কথা ভাবেন নি। যিশাইয় কেবলমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, কিন্তু যিহোবা বিধানের যুগে তাঁর কাজের আগাম প্রস্তুতি নেন নি; বরং তিনি অনুগ্রহের যুগের শুরুতে এটি চালু করেছিলেন, যখন যোষেফের স্বপ্নে দূত আবির্ভূত হয়েছিল তাকে এই কথা জানাতে যে, ঈশ্বর দেহধারণ করবেন, এবং ঠিক তখনই তাঁর অবতারের কাজ সূচিত হয়েছিল। মানুষের ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টির পরে-পরেই তাঁর অবতারের কাজের প্রস্তুতি নেন নি; মানবতার বিকাশের মাত্রা এবং শয়তানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করেই তা নির্ধারিত হয়েছে।

যখন ঈশ্বর দেহধারণ করেন, তখন তাঁর আত্মা এক মানুষের উপরে নেমে আসেন; প্রকারান্তরে বললে, ঈশ্বর নিজেকে একটি ভৌতদেহে আবৃত করেন। তিনি কিছু সীমিত পদক্ষেপসহ পৃথিবীতে কাজ করতে আসেন নি, তাঁর কাজ সত্যিই অসীম। যে কাজ পবিত্র আত্মা দেহরূপে করেন, তা এখনো তাঁর কাজের ফলাফলের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং তিনি এই ধরণের বিষয়গুলি ব্যবহার করেন যাতে তিনি অবতাররূপে কত সময়কাল ধরে কাজ করবেন তা নির্ধারণ করতে পারেন। পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ পরীক্ষা করতে করতেই সেই কাজের প্রতিটি ধাপ সরাসরি প্রকাশ করেন; এই কাজ এত অতিপ্রাকৃতিক নয় যে তা মানুষের কল্পনার সীমা ছাপিয়ে যেতে চাইবে। তা যিহোবার দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর সৃষ্টির কাজের মত; তিনি একইসঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং কাজ করেছিলেন। তিনি অন্ধকারের থেকে আলোকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, এবং সকাল ও সন্ধ্যার জন্ম হয়েছিল—এমন হতে একদিন সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় দিনে, তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাতেও একদিন সময় নিয়েছিল; তারপর তিনি পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেখানে বসবাসকারী সমস্ত জীবের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতেও আরেকটি দিন সময় নিয়েছিল। এমন ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত চলেছিল, যখন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে পৃথিবীর সমস্তকিছু পরিচালনা করতে দেন। তারপর সপ্তম দিনে, যখন তাঁর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা সমাপ্ত হয়েছিল, তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ঈশ্বর সপ্তম দিনটিকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং এটিকে একটি পবিত্র দিন হিসাবে মনোনীত করলেন। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পরেই এই পবিত্র দিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার আগে নয়। এই কাজটিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছিল; সমস্তকিছু সৃষ্টি করার আগেই তিনি ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করবেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবেন এমন ভেবে রেখেছিলেন—এমন ধারণা যথাযথ নয়। তিনি এমন কিছু বলেন নি বা পরিকল্পনাও করেন নি। কোনোভাবেই তিনি এমন বলেন নি যে পৃথিবী সৃষ্টির কাজ ছয়দিনে সম্পন্ন হবে এবং তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবেন; বরং, সেই সময় তাঁর যা ভালো মনে হয়েছিল সেই অনুযায়ী তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সবকিছু সৃষ্টি করতে ছয়দিন লেগেছিল। যদি তাঁর পঞ্চম দিনে সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত হত, তাহলে তিনি ষষ্ঠ দিনটিকেই পবিত্র দিন হিসেবে ধার্য করতেন। যাইহোক, তিনি ষষ্ঠ দিনে সমস্ত সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, এভাবেই সপ্তম দিনটি পবিত্র দিবসে পরিণত হয়, যা আজ অবধি চলে এসেছে। সুতরাং, তাঁর বর্তমান কাজও একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি তোমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনের জন্য কথা বলেন এবং সরবরাহ করেন। অর্থাৎ, আত্মা মানুষের পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলেন এবং কাজ করেন; তিনি সকলের প্রতি নজর রাখেন এবং যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় কাজ করেন। আমি যা করি, বলি, তোমার কাছে রাখি এবং তোমাকে দান করি, সেসবই ব্যতিক্রমহীনভাবে যা তোমার প্রয়োজন, তাই। অর্থাৎ, আমার কোনো কাজই বাস্তববিচ্ছিন্ন নয়; এগুলি সবই বাস্তবিক, তোমরা সবাই জানো যে “ঈশ্বরের আত্মা সকলের প্রতি নজর রাখেন”। যদি এই সবকিছু সময়ের আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত তাহলে কি তা খুব বেশি কর্তিত এবং নীরস হত না? তুমি মনে করো যে ঈশ্বর ছয় হাজার বছরের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এবং তারপরে মানবজাতিকে অবাধ্য, প্রতিরোধী, কুটিল, শঠ এবং দৈহিক কলুষের অধিকারী হওয়ার জন্য, শয়তানোচিত স্বভাব-ধারণকারী, লালসাসিক্ত চোখের নজর ও ব্যক্তিগত ভোগের অধিকারী হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন। এইসবের কোনোটাই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয়, বরং, এইসবই শয়তানের ভ্রষ্টাচারের দ্বারা ঘটেছিল। কেউ বলতে পারেন, “শয়তানও কি ঈশ্বরের মুঠোর মধ্যে ছিল না? ঈশ্বর পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন যে শয়তান মানুষকে এইভাবেই ভ্রষ্ট করবে, এবং তারপরে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন”। সত্যিই কি ঈশ্বর শয়তানের দ্বারা মানবজাতির ভ্রষ্ট হওয়া পূর্বনির্ধারিত করবেন? ঈশ্বর কেবলমাত্র মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে দিতে আগ্রহী, তাই তিনি কি সত্যিই তাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করবেন? যদি তাই হয়, তাহলে কি শয়তানকে পরাজিত করা এবং মানবজাতিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা বিফল হবে না? মানবজাতির বিদ্রোহী মনোভাব কীভাবে পূর্বনির্ধারিত হতে পারে? যা বস্তুত শয়তানের হস্তক্ষেপ দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, তা কেমন করে ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হতে পারে? ঈশ্বরের মুঠোর মধ্যে যে শয়তানের কথা তোমরা ধারণা করছ তার থেকে ঈশ্বরের হাতের মধ্যে থাকা যে শয়তানের কথা আমি বলছি, তা খুবই আলাদা। “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং শয়তান তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে”—তোমাদের এই বিবৃতি অনুযায়ী শয়তান কখনোই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। তুমি কি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলো নি? তোমাদের জ্ঞান খুবই বিমূর্ত, এবং বাস্তবের সঙ্গে যোগবিহীন; মানুষ কখনোই ঈশ্বরের চিন্তাধারা অনুধাবন করতে বা তাঁর প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না! ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; এবং তাতে কোনো মিথ্যা নেই। প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কারণ প্রাথমিকভাবে তিনি তাকে কর্তৃত্বের একজন শরিক করেছিলেন। অবশ্যই, তা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল, যেমন ছিল হবার সর্পের প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তবে, শয়তান যেভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করুক না কেন, সে কখনোই ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। তোমরা যেমন বলেছ শয়তান নিছকই শক্তিশালী; সে যাই করুক না কেন, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সর্বদা তাকে পরাজিত করবে। এ-ই হল “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং শয়তান তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকে।”—এই উক্তির তাৎপর্য। অতএব, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ একসময়ে একধাপে করতে হবে। তদুপরি, ঈশ্বর শয়তানের ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁর কাজের পরিকল্পনা করেন—অর্থাৎ, তিনি মানবজাতির জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসেন, এবং তাঁর সর্বশক্তিমানতা এবং প্রজ্ঞা যুগোপযোগী ভাবে প্রকাশ করেন। একইভাবে, অন্তিম সময়ের কাজ অনুগ্রহের যুগের আগে পূর্বনির্ধারিত ছিল না; পূর্বনির্ধারণগুলি এইভাবে সুশৃঙ্খলভাবে তৈরি করা হয় না: প্রথমত, মানুষের বাহ্যিক স্বভাব পরিবর্তন করা; দ্বিতীয়ত, মানুষকে তাঁর শাস্তি ও পরীক্ষার অধীন করা; তৃতীয়ত, মানুষকে মৃত্যুর বিচারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া; চতুর্থত, মানুষকে প্রেমময় ঈশ্বরের সময় উপলব্ধি করানো এবং একটি সৃষ্ট সত্তার সংকল্প প্রকাশ করা; পঞ্চমত, মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করার এবং তাঁকে সম্পূর্ণ জানার অনুমতি দান, এবং শেষত মানুষকে পরিপূর্ণ করা। তিনি অনুগ্রহের যুগে এইসব কিছু পরিকল্পনা করেন নি; বরং তিনি বর্তমান পর্যায়ে এসে এগুলো পরিকল্পনা করা শুরু করেছিলেন। শয়তান তার কাজ করছে, যেমন ঈশ্বরও করছেন। শয়তান তার দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাব ব্যক্ত করে, ঈশ্বর সরাসরি কথা বলেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস প্রকাশ করেন। এই কাজই আজকের দিনে করা হচ্ছে, এবং কাজের নীতি সেই বহুপূর্বে, বিশ্বসৃষ্টির পরেই, যেমন প্রয়োগ করা হত, তেমনই রয়েছে।

প্রথমে ঈশ্বর আদম এবং হবার সৃষ্টি করলেন, এবং তিনি একটি সর্পও সৃষ্টি করলেন। সবকিছুর মধ্যে, এই সর্পটি সবচেয়ে বিষধর ছিল; তার শরীরে বিষ ছিল, শয়তান যা সদ্ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। এই সর্পই হবাকে পাপে প্রলুব্ধ করে। হবার পরে আদম পাপ করেছিল, এবং তারা দুজনেই তখন ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছিল। যদি যিহোবা জানতেন যে সর্প হবাকে এবং হবা আদমকে প্রলুব্ধ করবে, তাহলে কেন তিনি তাদের সকলকে একটি উদ্যানের ভিতর রেখেছিলেন? যদি তিনি এই সকল বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন, তাহলে কেন তিনি একটি সর্প সৃষ্টি করলেন এবং সেটিকে এদন উদ্যানে রাখলেন? কেনই বা এদন উদ্যানে সৎ ও অসৎ জ্ঞানদায়ী বৃক্ষের ফল থাকল? তিনি কি চেয়েছিলেন যে তারা ওই ফল খাক? যখন যিহোবা এলেন, তখন আদম বা হবা কেউই তাঁর মুখোমুখি হতে সাহস পায় নি, এবং তিনি তখনই জেনেছিলেন যে তারা সৎ ও অসৎ জ্ঞানদায়ী বৃক্ষের ফল খেয়েছে, এবং সর্পের ছলনার শিকার হয়েছে। সর্বশেষে, তিনি সর্পকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি আদম ও হবাকেও অভিশাপ দিয়েছিলেন। যখন তারা দুজনে সেই বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, তখন যিহোবা জানতেন না যে তারা তেমন করছে। মানবজাতি মন্দ হওয়া এবং যৌনভাবে অশ্লীল হওয়া অবধি ভ্রষ্ট হয়েছিল, এমনকি তারা এতদূর চলে গিয়েছিল যে, তাদের হৃদয়ের সবকিছুই মন্দ, অধার্মিক এবং অপবিত্র ছিল। তাই, যিহোবা মানবজাতি সৃষ্টি করে অনুশোচনা করেছিলেন। এরপরে, তিনি একটি বন্যার দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করার কাজ সম্পন্ন করেন, যা থেকে নোহ এবং তার পুত্ররা বেঁচে গিয়েছিল। কিছু কিছু জিনিস মানুষের কল্পনার মত উন্নত এবং অতিপ্রাকৃতিক হয় না। কেউ জিজ্ঞাসা করবেন, “ঈশ্বর যখন জানতেন যে প্রধান দেবদূত তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তাও কেন তিনি প্রধান দেবদূতকে সৃষ্টি করলেন?” এটাই সত্যি যে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে, প্রধান দেবদূতই স্বর্গের সকল দেবদূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। স্বর্গের সমস্ত দেবদূতের উপরে তার অধিকার ছিল; এই কর্তৃত্ব ঈশ্বর দ্বারা অনুমোদিত ছিল। ঈশ্বর ব্যতীত সে-ই ছিল স্বর্গের দেবদূতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরবর্তীতে, ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টি করলেন, তখন প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের সঙ্গে আরো বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আমি বলছি সে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কারণ, সে মানবজাতির পরিচালনা করতে এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল। প্রধান দেবদূতই হবাকে পাপে প্রলুব্ধ করেছিল, এবং সে এমন করেছিল কারণ সে পৃথিবীতে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, এবং মানুষকে ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর পরিবর্তে নিজের প্রতি অনুগত করতে চেয়েছিল। প্রধান দেবদূত দেখেছিল, অনেক কিছুই তাকে মেনে চলতে পারে—দেবদূতেরা যেমন পারে তেমনই পারে পৃথিবীর মানুষেরাও। পাখি, পশু, গাছ, বন, পর্বত, নদী, এবং সমস্তকিছুই পৃথিবীতে মানুষের, অর্থাৎ, আদম এবং হবার তত্ত্বাবধানে ছিল—এদিকে আদম এবং হবা প্রধান দেবদূতের অনুগত ছিল। তাই, প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অতিক্রম করতে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল। এরপরে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনেক দেবদূতকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের অশুচি আত্মায় পরিণত হয়। আজকের দিন অবধি মানবজাতির বিকাশ কি প্রধান দেবদূতের ভ্রষ্টাচারের ফলাফল নয়? মানুষ আজ যেমন, তেমন তারা হয়েছে শুধুমাত্র প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং মানবতাকে ভ্রষ্ট করেছিল বলেই। এই পর্যায়ক্রমিক কাজ মানুষ যেমন কল্পনা করতে তেমন বিমূর্ত এবং সহজ একেবারেই নয়। শয়তান তার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এক বিশেষ কারণে, যদিও মানুষ এত সহজ এই সত্যটি বুঝতে অক্ষম। কেন ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি শয়তানকেও সৃষ্টি করলেন? ঈশ্বর যখন শয়তানকে এতই ঘৃণা করেন, এবং শয়তান যখন তাঁর শত্রু, তাহলে তিনি কেন তবুও শয়তানকে সৃষ্টি করলেন? শয়তানকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে কি তিনি একজন শত্রুকে সৃষ্টি করলেন না? ঈশ্বর আসলে শত্রু সৃষ্টি করেন নি; বরং তিনি একজন দেবদূত সৃষ্টি করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে সেই দেবদূত তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তার মর্যাদা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল। কেউ বলতে পারে যে এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা, কিন্তু এমন অবধারিত ভাবে হতই। এটি ঠিক তেমনই, যেমন একজন মানুষ একটি চূড়ান্ত পর্যায় অবধি বিকশিত হবার পরে মৃত্যুবরণ করবে; বিষয়গুলি এই স্তর পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে। কিছু উদ্ভট মূর্খ বলে, “শয়তান যখন আপনার শত্রু তখন কেন আপনি তাকে সৃষ্টি করলেন? আপনি কি জানতেন না যে প্রধান দেবদূত আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? আপনি কি অনাদি থেকে অনন্তকাল দেখতে পান না? আপনি কি প্রধান দেবদূতের প্রকৃতি জানতেন না? যখন আপনি স্পষ্টতই জানতেন যে সে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তখন কেন আপনি তাকে প্রধান দেবদূত করলেন? সে শুধু আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করে নি, বরং অন্যান্য দেবদূতদেরকেও চালিত করেছিল, এবং মর্ত্যের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল মানবতাকে ভ্রষ্ট করার জন্য, এবং আজ অবধিও আপনি ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা শেষ করতে পারেননি”। সেইসব কথা কি সত্য? তুমি যখন এইভাবে ভাবছ, তখন কি তুমি নিজেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্যার মধ্যে ফেলছ না? অপরদিকে, কিছু মানুষ এইকথা বলেন, “যদি শয়তান আজকের দিন অবধি মানুষকে ভ্রষ্ট না করত, ঈশ্বর মানুষকে এইভাবে পরিত্রাণ করতে পারতেন না। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমানতা অদৃশ্য হয়ে পড়ত; তাঁর প্রজ্ঞা কোথায় প্রকাশিত হত? সেজন্যই, ঈশ্বর শয়তানের জন্য একটি মানবজাতি সৃষ্টি করলেন, যাতে তিনি পরবর্তীতে তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশ করতে পারেন—নচেৎ মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আবিষ্কার করতে পারত? যদি মানুষ ঈশ্বরকে প্রতিরোধ না করত, এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করত তাহলে তাঁর কাজ প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ত। যদি সমস্ত সৃষ্টি তাঁর উপাসনা করত এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হত, ঈশ্বরের করণীয় কিছুই থাকত না”। এটা বাস্তবতা থেকে আরো অনেক দূরে, কারণ ঈশ্বরের সম্পর্কে অশুচি কিছু থাকতে পারে না, তাই তিনি অশুচি সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি এখন শুধুমাত্র তাঁর শত্রুকে পরাজিত করার জন্য, তাঁর তৈরি করা মানুষকে বাঁচানোর জন্য, এবং যারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং প্রতিহত করে, এবং যারা আদিতে তাঁরই আধিপত্যের অধীনে ছিল এবং একান্তভাবে তাঁরই ছিল, সেইসব দানব ও শয়তানকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকাশ করেন। ঈশ্বর এই দানবদের পরাজিত করতে চান, এবং তা করার মাধ্যমে সমস্ত কিছুর কাছে তাঁর সর্বশক্তিমানতা প্রকাশ করতে চান। মানবজাতি এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু বর্তমানে শয়তানের এবং দুষ্টের আধিপত্যের অধীনে রয়েছে। ঈশ্বর তাঁর ক্রিয়াকলাপ সমস্ত কিছুর কাছে প্রকাশ করতে চান যাতে মানুষ তাঁকে জানতে পারে, এবং যার ফলে তিনি শয়তানকে এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করতে পারেন। তাঁর কাজের সম্পূর্ণতা তাঁর কাজ প্রকাশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি শয়তানের আধিপত্যের অধীনে রয়েছে, তাই ঈশ্বর শয়তানকে পরাস্ত করে তাঁর সর্বশক্তিমানতা তাদের কাছে প্রকাশ করতে চান। যদি শয়তান না থাকত, তাহলে তাঁকে তাঁর কাজ প্রকাশ করতে হত না। শয়তানের হয়রানি না থাকলে, ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করতেন এবং তাদের এদন উদ্যানে বসবাস করতে দিতেন। শয়তানের বিশ্বাসঘাতকতার আগে কেন ঈশ্বর কখনো দেবদূতদের কাছে এবং প্রধান দেবদূতের কাছে তাঁর সকল কর্ম প্রকাশ করেন নি? যদি শুরুতেই সমস্ত দেবদূত এবং প্রধান দেবদূত ঈশ্বরকে জানত এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হত, তাহলে ঈশ্বর সেই অর্থহীন কাজগুলি করতেনই না। শয়তান ও দানবদের উপস্থিতির কারণে, মানুষও ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেছে, এবং তারা অবাধ্য স্বভাবে টৈটম্বুর। তাই ঈশ্বর তাঁর কাজ প্রকাশ করতে চান। যেহেতু তিনি শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, তাই তাঁকে অবশ্যই তাঁর নিজ কর্তৃত্ব এবং কাজ ব্যবহার করেই শয়তানকে পরাস্ত করতে হবে; এইভাবেই, মানুষের মধ্যে যে পরিত্রাণের কাজ তিনি করেন, তা মানুষকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমানতা প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেবে। বর্তমানে, ঈশ্বর যে কাজ করছেন তা অর্থপূর্ণ, এবং কোনোভাবেই এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় যখন লোকে বলে, “আপনি যে কাজ করছেন তা কি স্ববিরোধী নয়? এই ধারাবাহিক কাজ কি নিজের জন্য যন্ত্রণার অনুশীলন করা নয়? আপনি শয়তানকে সৃষ্টি করলেন এবং তারপর তাকে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং আপনাকে প্রতিহত করার অনুমতি দিলেন। আপনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তারপর তাঁদের শয়তানের কাছে হস্তান্তরিত করলেন, আদম ও হবাকে প্রলুব্ধ হতেও দিলেন। যেহেতু আপনি সমস্ত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন, তাহলে আপনি কেন মানবজাতিকে ঘৃণা করেন? কেন আপনি শয়তানকে ঘৃণা করেন? এগুলি কি সবই আপনার নিজের নির্মাণ নয়? তাহলে এতে আপনার ঘৃণা করার কী আছে?” বেশ কিছু উদ্ভট লোক এমন বলে। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু অন্তরে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কী ভীষণ স্ববিরোধ! তুমি সত্য উপলব্ধি করতে পার না, তোমার অনেক বেশি অতিপ্রাকৃতিক চিন্তাভাবনা রয়েছে, এমনকি তুমি এমনও দাবি করো যে ঈশ্বর ভুল করেছেন—কী উদ্ভট তুমি! আসলে তুমি সত্য নিয়ে খেলা করছ; ব্যপারটা এমন নয় যে ঈশ্বর ভুল করেছেন! কিছু মানুষ বারংবার অভিযোগ করেন, “আপনিই শয়তানের সৃষ্টি করেছেন, এবং আপনিই শয়তানকে মানুষের মধ্যে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের শয়তানের কাছে হস্তান্তরিত করেছেন। একবার যখন মানুষ শয়তানোচিত স্বভাব ধারণ করল, তখন আপনি তাদের ক্ষমা করলেন না; অপরদিকে আপনি তাদের একটি নিশ্চিত মাত্রায় ঘৃণা করলেন। প্রথমে আপনি তাদের একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভালোবাসলেন, কিন্তু বর্তমানে আপনি তাদের ঘৃণা করেন। আপনি মানবজাতিকে ঘৃণা করেন, অথচ আপনিই সেই একজন যিনি মানবজাতিকে ভালোবেসেছেন। এখানে ঠিক কী হচ্ছে? এটা কি একটি স্ববিরোধ নয়?” তোমরা যেভাবেই বিষয়কে দেখো না কেন, স্বর্গে আসলে এমনটাই ঘটেছিল; এইভাবেই প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং মানবজাতি ভ্রষ্ট হয়েছিল, এবং এইভাবেই মানবজাতি আজকের দিন পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছে। তোমরা যেভাবেই বিষয়টিকে ব্যক্ত করো না কেন, এই-ই হল সম্পূর্ণ কাহিনী। যাইহোক, তোমদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, যে, ঈশ্বর আজ যে কর্ম করছেন তার মূল নিহিত উদ্দেশ্য হল তোমাদের উদ্ধার করা এবং শয়তানকে পরাজিত করা।

যেহেতু, দেবদূতরা বিশেষভাবে দুর্বল ছিল এবং তাদের বলার মতো কোনোই ক্ষমতাই ছিল না, তাই কর্তৃত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা অহংকারী হয়ে ওঠে। তা প্রধান দেবদূতের জন্য বিশেষভাবে সত্য, যার অবস্থান বাকি অন্য দেবদূতদের থেকে উচ্চতর ছিল। দেবদূতদের মধ্যে একজন রাজা হিসাবে, যে তাদের লক্ষ লক্ষ জনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং যিহোবার অধীনে তার কর্তৃত্ব অন্য সব দেবদূতদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে নানা কিছু করতে চেয়েছিল এবং পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবদূতদের মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন তিনিই সেই একজন যিনি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বে রয়েছেন; কিন্তু প্রধান দেবদূত দাবি করেছিল যে, সে-ই এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বের অধিকারী—এরপর থেকেই, প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ঈশ্বর স্বর্গে অন্য একটি দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, এবং প্রধান দেবদূত সেই দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল এবং, মর্ত্যে অবতীর্ণও হতে চেয়েছিল। ঈশ্বর কি তা হওয়ার অনুমতি দিতে পারতেন? ফলত, তিনি প্রধান দেবদূতকে আঘাত করলেন, এবং তাকে মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করলেন। যখন থেকে সে মানুষকে ভ্রষ্ট করেছে, ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করার জন্য প্রধান দেবদূতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন; তিনি এই ছয় হাজার বছরকে তার পরাজয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন। একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা, তার সঙ্গে ঈশ্বর বর্তমানে যে কাজ সম্পাদনা করছেন, তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত; তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণত অবাস্তব এবং একটি বিষম ভ্রান্তি! আসলে, প্রধান দেবদূতের বিশ্বাসঘাতকতার পরেই ঈশ্বর তাকে তাঁর শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। কেবলমাত্র তার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই প্রধান দেবদূত মর্ত্যলোকে এসে মানবতাকে পদদলিত করেছিল, এবং এই কারণেই মানবজাতি এই পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে। এমন হওয়ার পর, ঈশ্বর শয়তানের প্রতি অঙ্গীকার করেছিলেন, “আমি তোমায় পরাজিত করব এবং আমার সৃষ্ট সমস্ত মানুষকে পরিত্রাণ করব”। প্রথমে অবিশ্বাসী হয়ে শয়তান উত্তর দিয়েছিল, “সত্যি সত্যি আপনি আমার সঙ্গে কী করতে পারেন? সত্যিই কি আপনি আমায় মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করতে পারেন? আপনি কি সত্যিই আমায় পরাজিত করতে পারেন?” ঈশ্বর তাকে মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করার পরে তিনি প্রধান দেবদূতের প্রতি আর মনোযোগ দেন নি, এবং তারপর শয়তানের চলমান অশান্তি সত্ত্বেও মানবজাতির উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে শুরু করেন। শয়তান এটা-ওটা করতে সক্ষম ছিল ঠিকই, কিন্তু তা পূর্ণতই ঈশ্বর তাকে পূর্বে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার কারণে; সে সেগুলিকেমধ্য আকাশে নিয়ে গিয়েছিল, এবং তারা আজ অবধি সেখানেই রয়েছে। প্রধান দেবদূতকে মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করার সময়ে, ঈশ্বর তার কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নেন নি, এবং তাই শয়তান মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করা চালিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, মানবজাতি—যাকে শয়তান সৃষ্টির কিছু পরেই ভ্রষ্ট করেছিল—তা উদ্ধারের কাজ শুরু করেছিলেন ঈশ্বর। স্বর্গে থাকাকালীন ঈশ্বর তাঁর কাজ প্রকাশ করেন নি; তবে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে, স্বর্গে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন সেখানকার মানুষদের তিনি তাঁর কার্য প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, এইভাবে স্বর্গের সেই মানুষদের পথপ্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, এবং সেই লোকেদের পৃথিবীতে থাকার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বভাবতই, তোমাদের মধ্যে কেউই এই কথা আগে শোনো নি। পরবর্তীতে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পরে প্রধান দেবদূত তাদের ভ্রষ্ট করতে শুরু করেছিল; পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতি বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল। ঠিক সেইসময়ই, ঈশ্বর শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং সেইসময়েই, মানুষ তাঁর কাজ দেখতে শুরু করেছিল। আদিতে এই ধরনের কাজ মানুষের থেকে গোপন রাখা হত। শয়তানকে মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করার পরে সে তার নিজের কাজ করেছিল, এবং ঈশ্বর তাঁর নিজের কাজ—একেবারে অন্তিম সময় পর্যন্ত শয়তানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করা—চালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন হল সেই সময়, যখন শয়তানের ধ্বংস হওয়া উচিত। আদিতে ঈশ্বর তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীতে তিনি তাকে মধ্য আকাশে নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও সে বেপরোয়া ছিল। এরপরে, সে পৃথিবীতে মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে, কিন্তু ঈশ্বর সেখানে মানবজাতিকে পরিচালনা করছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মানবজাতির পরিচালনা শয়তানকে পরাস্ত করতে ব্যবহার করেন। মানুষকে ভ্রষ্ট করার মাধ্যমে, শয়তান তাদের নিয়তিকে শেষ করে দেয়, এবং ঈশ্বরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, ঈশ্বরের কাজ হল মানুষের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের কোন পদক্ষেপটি মানবজাতির রক্ষার কথা বলে না? কোন পদক্ষেপ মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নয়, এবং তাদের ধার্মিক আচরণ করার জন্য নয়, এবং ভালোবাসা যায় এমন এক প্রতিমূর্তি যাপন করার জন্য নয়? শয়তান কিন্তু তা করে না। সে মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে; সে ক্রমাগত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করার কাজটি চালিয়ে যায়। অবশ্যই, ঈশ্বরও তাঁর নিজের কাজ করেন, শয়তানকে কোনোরকম মনোযোগ না দিয়েই। শয়তানের যতই কর্তৃত্ব থাকুক না কেন, সেই কর্তৃত্বও ঈশ্বরই তাকে দিয়েছেন; আসলে ঈশ্বর তাকে তাঁর সমস্ত কর্তৃত্ব দেন নি, তাই শয়তান যাই করুক না কেন, সে কখনোই ঈশ্বরকে অতিক্রম করতে পারবে না, এবং সর্বদা ঈশ্বরের মুঠোর মধ্যেই থাকবে। ঈশ্বর স্বর্গে থাকাকালীন তাঁর কোনো কাজই প্রকাশ করেন নি। তিনি কেবলমাত্র শয়তানকে তাঁর কর্তৃত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়েছিলেন, এবং সমস্ত দেবদূতদের নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অতএব, শয়তান যাই করুক কেন, সে কখনোই ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অতিক্রম করতে পারবে না, কারণ ঈশ্বর তাকে আদতে যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন তা সীমিত। ঈশ্বর যেমন কাজ করেন, শয়তান তেমন বিঘ্ন ঘটায়। অন্তিম সময়ে এই বিঘ্নের অন্ত; একইভাবে, ঈশ্বরের কাজও শেষ হবে, এবং ঈশ্বর যে ধরণের মানুষষকে সম্পূর্ণ করে তুলতে চান, সেই কাজও সম্পন্ন হবে। ঈশ্বর মানুষকে ইতিবাচকতার নির্দেশ দেন; তাঁর জীবন যেন জীবন্ত জলরাশি, অপরিমেয় এবং সীমাহীন। শয়তান মানুষকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ভ্রষ্ট করেছিল; শেষ পর্যন্ত, জীবনের জীবন্ত জলরাশিই মানুষকে সম্পূর্ণ করবে, এবং শয়তানের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা এবং কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব হবে। এভাবেই, ঈশ্বর এই মানুষগুলিকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে সক্ষম হবেন। এমনকি শয়তান এখনো এটা মানতে অস্বীকার করে; সে ক্রমাগত ঈশ্বরের বিরুদ্ধতা করে কিন্তু তিনি কোনো মনোযোগ দেন না। ঈশ্বর বলেছেন, “আমি শয়তানের সমস্ত অপশক্তি এবং অপপ্রভাবের বিরুদ্ধে জয়ী হবো”। এই কাজটি দেহরূপ ধারণ করে করতে হবে, এবং এটি দেহরূপ ধারণ করাকেও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে: অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে শয়তানকে পরাজিত করার কাজটি সম্পন্ন করা, এবং শয়তানের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা। শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের জয় অনিবার্য! প্রকৃতপক্ষে, শয়তান বহুদিন আগেই পরাস্ত হয়েছিল। যখন অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল—অর্থাৎ, যখন ঈশ্বরের অবতার তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, এবং এই কাজটি গতিশীল হয়েছিল—তখন শয়তান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল, কারণ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল শয়তানকে পরাজিত করা। যখনই শয়তান দেখল যে ঈশ্বর পুনরায় দেহধারণ করেছেন এবং তাঁর কাজ সম্পাদনা শুরু করেছেন, যাকে কোনো শক্তিই থামাতে পারবে না, তখন সে এই কাজ দেখে হতবাক হয়ে গেল, এবং আর কোনো অশিষ্টতা করতে সাহস পেল না। প্রথমে শয়তান ভেবেছিল যে, সেও প্রভূত প্রজ্ঞার অধিকারী, এবং সে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও হেনস্থা করে; কিন্তু সে আশা করে নি যে ঈশ্বর পুনরায় দেহধারণ করবেন, বা তাঁর কাজ করবেন, অথবা ঈশ্বর শয়তানের বিদ্রোহকে মানবজাতির জন্য একটি উদ্ঘাটন এবং বিচার হিসেবে ব্যবহার করবেন, যার ফলে মানুষকে জয় করা যাবে এবং শয়তানকে পরাজিত করা যাবে। ঈশ্বর শয়তানের চেয়ে বেশি জ্ঞানী, এবং তাঁর কাজ তাকে বহুদূরে ছাপিয়ে যায়। অতএব, আমি যেমন পূর্বে বলেছি, “আমি যা কাজ সম্পন্ন করি তা শয়তানের চক্রান্তের প্রতিক্রিয়া; শেষে আমি আমার সর্বশক্তিমানতা এবং শয়তানের শক্তিহীনতা প্রকাশ করব”। ঈশ্বর তাঁর কাজ করবেন পুরোভাগ থেকে, যেখানে শয়তান পিছিয়ে যাবে, যতক্ষণ না শেষে সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়—এমনকি সে জানতেও পারবে না যে কী তাকে আঘাত করল! সম্পূর্ণভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে তবেই সে এই সত্যটি উপলব্ধি করবে, এবং ততক্ষণে সে অগ্নির হ্রদে ভস্মীভূত হবে। তখন কি সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে না? শয়তানের কাছে আর নিয়োগ করার মতো কোনো পরিকল্পনা থাকবে না!

এটি সেই ধাপে ধাপে করা বাস্তবসম্মত কাজ, যা প্রায়শই ঈশ্বরের হৃদয়কে মানবজাতির জন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তাই শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ছয় হাজার বছর চলেছিল, এবং ঈশ্বর বলেছিলেন, “আমি আর কখনো মানবজাতির সৃষ্টি করব না, দেবদূতদের কর্তৃত্বও প্রদান করব না”। তারপর থেকে, যখন দেবদূতেরা পৃথিবীতে এসেছিল, তখন তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কিছু কাজ অনুসরণ করেছে; তিনি তাদের আর কখনো কোনো কর্তৃত্ব দেন নি। ইস্রায়েলীরা যে দেবদূতদের দেখেছিল তারা কীভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল? তারা স্বপ্নে নিজেদের প্রকাশ করেছিল এবং যিহোবার কথাগুলি জানিয়েছিল। যখন যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিনদিন পরে পুনর্জীবিত হলেন, তখন দেবদূতেরাই পাথরটিকে পাশে ঠেলে সরিয়েছিল; ঈশ্বরের আত্মা সেই কাজটি ব্যক্তিগতভাবে করেন নি। দেবদূতেরা শুধুমাত্র এই ধরনের কাজ করেছিল; তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, কারণ ঈশ্বর তাদের উপর আর কোনো কর্তৃত্ব প্রদান করবেন না। কিছুদিন কাজ করার পরে, পৃথিবীতে যাদেরকে ঈশ্বরকে ব্যবহার করেছিলেন, তারা ঈশ্বরের অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং বলেছিল, “আমি মহাবিশ্বকে অতিক্রম করতে চাই! আমি তৃতীয় স্বর্গে দাঁড়াতে চাই! আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার রাশ ধরতে চাই!” তারা অনেকদিন কাজ করার পরে অহংকারী হয়ে উঠেছিল; তারা পৃথিবীতে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হতে, অন্য জাতি প্রতিষ্ঠা করতে, সকল কিছুকে পদাবনত করতে, এবং তৃতীয় স্বর্গে দাঁড়াতে চেয়েছিল। তুমি কি জানো না যে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত নিতান্ত একজন মানুষ? তুমি কী করে তৃতীয় স্বর্গে আরোহণ করতে পারো? ঈশ্বর পৃথিবীতে নীরবে এবং চিৎকার না করে কাজ করতে আসেন, এবং তারপর চুপিসারে তাঁর কাজ শেষ করে চলে যান। তিনি কখনোই মানুষের মতো চিৎকার করেন না, বরং তাঁর কাজ সম্পাদনে তিনি বাস্তববাদী। কিংবা তিনি কখনোই গির্জায় প্রবেশ করে ঘোষণা করেন না, “আমি তোমাদের সকলকে মুছে ফেলব! আমি তোমাদের অভিশাপ এবং শাস্তি দেব!” তিনি শুধুমাত্র তাঁর কাজ চালিয়ে যান, এবং শেষ হবার পরে চলে যান। যেসব ধর্মীয় যাজকেরা অসুস্থদের শুশ্রূষা করে এবং অপদেবতাদের নির্মূল করে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্যদের ভাষণ দেয়, দীর্ঘ এবং আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দেয়, অবাস্তব বিষয়ে আলোচনা করে, তারা সবাই অন্তর থেকে অহংকারী! তারা কিন্তু প্রধান দেবদূতেরই বংশধর!

বর্তমান দিন পর্যন্ত নিজের ছয় হাজার বছরের কাজ সম্পন্ন করার পরে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর অনেক কাজ প্রকাশ করেছেন, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শয়তানকে পরাজিত করা এবং মানবজাতির পরিত্রাণ করা। তিনি এই সুযোগটি ব্যবহার করছেন, যাতে স্বর্গে, পৃথিবীতে, সমুদ্রের ভিতরে, এবং ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টি যেন তাঁর এই সর্বশক্তিমানতা দেখতে পায় ও তাঁর কাজের সাক্ষী হতে পারে। তিনি শয়তানের পরাজয়ের দ্বারা প্রদত্ত সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে তাঁর সমস্ত কাজ প্রকাশ করছেন, এবং তাঁদেরকে তাঁর প্রশংসা করতে ও শয়তানকে পরাজিত করার জন্য তাঁর প্রজ্ঞাকে উন্নত করতে সক্ষম করছেন। পৃথিবীতে, স্বর্গে, সমুদ্রের অভ্যন্তরে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে, তাঁর সর্বশক্তিমানতার প্রশংসা করে, তাঁর প্রত্যেকটি কাজের প্রশংসা করে, এবং তাঁর পবিত্র নামের জয়ধ্বনি করে। এ-ই তাঁর শয়তানকে পরাজিত করার প্রমাণ; এই-ই তাঁর শয়তানকে পরাস্ত করার প্রমাণ। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এ-ই হল মানবজাতির প্রতি তাঁর পরিত্রাণ। ঈশ্বরের সমগ্র সৃষ্টি তাঁর জন্য গৌরব বহন করে আনে, শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এবং শত্রুকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার জন্য প্রশংসা করে, এবং তাঁকে মহান বিজয়ী রাজা বলে স্তুতি করে। তাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শয়তানকে পরাজিত করা নয়, যে কারণে তাঁর কাজ ছয় হাজার বছর ধরে অব্যাহত আছে। তিনি শয়তানের পরাজয়কে মানবজাতির উদ্ধারেরর জন্য ব্যবহার করেন; তিনি শয়তানের পরাজয়কে তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং গৌরব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন। তিনি গৌরব অর্জন করবেন, আর বহুসংখ্যক দেবদূত তাঁর সকল গৌরব প্রত্যক্ষ করবে। স্বর্গের দূতেরা, পৃথিবীতে মানুষেরা, সৃষ্টির সমস্ত কিছু সৃষ্টিকর্তার গৌরব প্রত্যক্ষ করবে। তিনি এই কাজই করেন। স্বর্গে এবং পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টি তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করবে, এবং তিনি শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ফিরে আসবেন এবং মানবজাতিকে তাঁর প্রশংসা করার অনুমতি দেবেন, এইভাবে তিনি তাঁর কাজে দ্বিগুণ বিজয় অর্জন করবেন। পরিশেষে, সমগ্র মানবজাতি তাঁর দ্বারা বিজিত হবে, এবং যে বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করবে তিনি তাকেই নিশ্চিহ্ন করবেন; অন্য কথায়, যারা শয়তানের অন্তর্গত তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করবেন। তুমি বর্তমানে ঈশ্বরের অনেক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছ, তাও তুমি এখনো প্রতিরোধ করো, এখনো তুমি অবাধ্য, এবং এখনো সমর্পণ করো না; তুমি তোমার মধ্যে অনেক কিছুকে জায়গা দাও এবং তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। তুমি তোমার ব্যক্তিগত লালসা এবং পছন্দ অনুসরণ করো; এই সবই অবাধ্য চিন্তাধারা এবং প্রতিরোধ। দৈহিক ইচ্ছা তথা লালসা চরিতার্থ করার স্বার্থে, সেই সঙ্গে নিজের পছন্দের সঙ্গে মেটানোর উদ্দেশ্যে, অথবা বিশ্বচরাচরের বা শয়তানের স্বার্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হল অশুচি; তা প্রকৃতিগতভাবে প্রতিরোধী এবং বিদ্রোহী। বর্তমানে, নানা ধরনের বিশ্বাস রয়েছে: কেউ বিপর্যয়ে আশ্রয় খোঁজে, আবার কেউ আশীর্বাদ চায়; কেউ চায় রহস্য অনুধাবন করতে, আবার কেউ বা চায় অর্থ। এইসকলই প্রতিরোধের রূপ এবং এই সকলই ধর্মনিন্দা! কেউ প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ করে—এমন বলা কি এই ধরণের আচরণের উল্লেখ করে না? আজকের দিনে বহু মানুষ অনুযোগ, অভিযোগ, অথবা বিচার করে। এইসব কাজ দুষ্টের দ্বারা সাধিত; সেগুলি মানুষের প্রতিরোধ এবং অবাধ্যতার উদাহরণ। এই মানুষেরা শয়তানের দ্বারা আবিষ্ট এবং অধিকৃত। ঈশ্বর তাদেরকেই অর্জন করেন, যারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে; তারা এমন লোক যারা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরের বর্তমান কাজের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে তথা বিজিত হয়েছে, যারা ক্লেশ সহন করেছে, এবং যারা, পরিশেষে, ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়েছে, যারা আর শয়তানের আধিপত্যের অধীনে থাকে না, যারা ন্যায়বিহীনতা থেকে মুক্ত, এবং যারা পবিত্রতা বজায় রাখতে ইচ্ছুক—তারাই সবচেয়ে পবিত্র; তারা প্রকৃতপক্ষেই পবিত্র ব্যক্তি। যদি তোমার বর্তমান কর্মগুলি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার একটি অংশের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ না নয়, তাহলে তুমি অপসারিত হবে। এটি অবিসংবাদিত। সবকিছুই বর্তমানে কী ঘটছে তার উপরে নির্ভর করে; এবং যদিও তুমি পূর্বনির্ধারিত এবং নির্বাচিত, তবুও, তোমার আজকের কর্মই তোমার পরিণাম নির্ধারণ করবে। তুমি যদি এখন অগ্রসর হওয়া বজায় রাখতে না পারো, তবে তোমাকে পরিহার করা হবে। তুমি যদি এখন অগ্রসর হওয়া বজায় রাখতে না পারো, তাহলে তুমি কীভাবে ভবিষ্যতে তা বজায় রাখবে? এত বড় অলৌকিক ঘটনা তোমার সামনে রয়েছে, তবুও তুমি বিশ্বাস করো না। তাহলে তুমি কীভাবে পরবর্তীতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে, যখন তিনি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলবেন, এবং আর কোন কাজ করবেন না? তখন তোমার পক্ষে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা আরো অসম্ভব হয়ে পড়বে! পরবর্তীতে, ঈশ্বর তোমার মনোভাব, ঈশ্বরের অবতারের কাজ সম্পর্কে তোমার জ্ঞান, এবং তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন যে তুমি পাপী না ধার্মিক, বা তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, না কি বহিষ্কার করা হয়েছে। তোমাকে এখন অবশ্যই স্পষ্টভাবে দেখতে হবে। পবিত্র আত্মা এইভাবে কাজ করেন: তিনি তোমার আজকের আচরণের উপরে ভিত্তি করে তোমার পরিণাম নির্ধারণ করেন। কে আজকের বাক্য বলেন? কে আজকের কাজ করেন? আজ এই সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করেন যে তোমাকে বহিষ্কার করা হবে? কে তোমাকে নিখুঁত করার সিদ্ধান্ত নেন? তা কি আমারই কাজ নয়? আমিই সেই, যে এই বাক্যগুলি বলছে; আমিই তিনি, যিনি এই কাজগুলি নির্বাহ করেন। অভিশাপ দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, এবং মানুষের বিচার করা সবটাই আমার কাজের অংশ। শেষে, তোমাকে বহিষ্কার করাও আমার হাতে। এই সবই আমার কাজ! তোমাকে ত্রুটিমুক্ত করা, তোমাকে আশীর্বাদে ধন্য করা আমার কাজ! এই সব কাজই আমি করি। তোমার পরিণাম যিহোবার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল না; তা আজকের ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। তা এখনই নির্ধারিত হচ্ছে, তা একেবারেই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে বহুকাল আগে নির্ণীত হয় নি। কিছু উদ্ভট মানুষ বলেন, “সম্ভবত আপনার চোখে কিছু সমস্যা হয়েছে, এবং আপনার আমাকে যেভাবে উচিত আপনি সেভাবে দেখছেন না। শেষ পর্যন্ত, আপনি শুধু তা-ই দেখবেন যা আত্মা প্রকাশ করেন!” যীশু মূলত যিহুদাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মানুষ প্রশ্ন করে, “কী করে তিনি এমন একজনকে শিষ্য নির্বাচন করলেন, যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?” প্রথমে, যিহুদার যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো ইচ্ছা ছিল না; এটা শুধুমাত্র পরবর্তীতে ঘটেছিল। সেই সময়ে যীশু যিহুদাকে সুনজরে দেখেছিলেন; তিনি তাকে তাঁর অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন, এবং তাকে আর্থিক বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যীশু যদি জানতেন যে যিহুদা আর্থিক তছরূপ করবে, তাহলে তিনি কখনোই তাঁকে এই দায়িত্ব দিতেন না। এটা বলা যেতে পারে যে, যীশু আসলে জানতেন না এই মানুষটি কুটিল এবং প্রতারক, বা সে তার ভাইবোনদের ঠকাতে পারে। পরবর্তীতে, যিহুদা কিছু সময়ের জন্য যীশুকে অনুসরণ করার পরে যীশু তাকে তার ভাইবোনদের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে অসততা করতে দেখেন। লোকজন এটাও আবিষ্কার করেছিল যে যিহুদার অর্থ অপহরণের প্রবণতা ছিল, এবং তারপর তারা সেটা যীশুকে বলেছিল। তখনই যীশু জানতে পেরেছিলেন যে কী হচ্ছে। যেহেতু যীশুকে ক্রুশারোহণের কাজটি করতে হত এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কারোর প্রয়োজন ছিল, এবং যেহেতু যিহুদা এই ভূমিকা পালন করার জন্য সঠিক ছিল, তাই যীশু বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে একজন থাকবে যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। মনুষ্যপুত্র এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্রুশারোহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন, এবং তিন দিন পরে পুনরুত্থিত হবেন”। সেইসময়ে, যীশু আসলে যিহুদাকে নির্বাচন করেন নি এই আশায় জ্যা, সে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে; পক্ষান্তরে, তিনি আশা করেছিলেন, যিহুদা একজন অনুগত শিষ্য হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে, যিহুদা একজন লোভী অধঃপতিত মানুষে পরিণত হয়, যে প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাই যীশু সেই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেছিলেন যিহুদাকে এই কাজে নির্বাচন করার জন্য। যদি যীশুর বারোজন শিষ্যই অনুগত হত এবং তাদের মধ্যে কেউই যিহুদার মতো না হত, তাহলে শেষ পর্যন্ত, এমন কাউকে যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হত, যে তাঁর শিষ্য নয়। তথাপি, সেই সময়ে শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিল যে ঘুষ নিতে উৎসাহী ছিল: যিহুদা। তাই, যীশু তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য যিহুদাকে ব্যবহার করলেন। কী সহজ ছিল তা! যীশু তাঁর কাজের শুরুতে এমন পূর্বনির্ধারিত করে রাখেন নি; যখন ঘটনাক্রম একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখনই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ছিল যীশুর, বলা যেতে পারে যে তা ছিল ঈশ্বরের আত্মার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। মূলত, যীশুই যিহুদাকে নির্বাচন করেছিলেন, পরে যখন যিহুদা যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তখন তা পবিত্র আত্মা তার নিজের উদ্দেশ্যপূরণের জন্যই করেছিল। পবিত্র আত্মার কাজ সেইসময় সম্পন্ন হয়েছিল। যখন যীশু যিহুদাকে নির্বাচিত করেছিলেন, তিনি জানতেন না যে যিহুদা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তিনি শুধু জানতেন যে, সে হল যিহুদা ইষ্করিয়োত। তোমাদের পরিণামও তোমাদের আজকের সমর্পণ এবং তোমাদের জীবনের বিকাশের স্তর অনুযায়ী নির্ধারিত, কখনোই তোমাদের পরিণাম, মানুষের যেমন ধারণা তা অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির আগে থেকেই নির্ধারিত, এমন নয়। তোমায় এই বিষয়টির স্পষ্টত উপলব্ধি করতে হবে। এইসব কাজের কোনোটিই তোমার কল্পিত পদ্ধতিতে হয় না।


অভিধা ও পরিচয় সংক্রান্ত

তুমি যদি ঈশ্বরের ব্যবহারের উপযুক্ত হতে চাও, তাহলে তোমার অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ, তাঁর পূর্বের (পুরাতন ও নতুন নিয়মে) করা কাজ, এবং, তদুপরি, তাঁর বর্তমানের কাজ সম্পর্কে জানা উচিত; অর্থাৎ, বলা হচ্ছে যে, ৬,০০০ বছর ধরে ঈশ্বর যে করা তিনটি পর্যায়ে কাজ করেছেন, সে সম্পর্কে তোমার অবশ্যই জানা উচিত। ঈশ্বরের কাজ না জানা থাকলে, তোমাকে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ দিলেও তুমি তা করতে পারবে না। কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, তোমাদের ঈশ্বর বাইবেল, পুরাতন নিয়ম এবং যীশুর সময়ের কাজ ও বাক্য সম্পর্কে কী বলেছে। তুমি তখন বাইবেলের অন্তর্নিহিত কাহিনী না বলতে পারলে, তারা সন্তুষ্ট হবে না। সেই সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের পুরাতন নিয়মের অনেক কথাই বলেছিলেন। তারা পুরাতন নিয়মের থেকেই সমস্ত কিছু পড়েছিল; নতুন নিয়ম যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের কয়েক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে পরে লেখা হয়েছিল। সুসমাচার প্রচারের জন্য, তোমার প্রধানত বাইবেলের অন্তর্নিহিত সত্য, এবং ইস্রায়েলে করা ঈশ্বরের কাজ, যা যিহোবার মাধ্যমে কৃত, তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, এবং তোমায় যীশুর করা কাজও বুঝতে হবে। এই সমস্ত বিষয়েই মানুষ বেশি উদ্বিগ্ন, আর সেই দুটি পর্যায়ের কাজের অভ্যন্তরীণ কাহিনীর বিষয়ে তারা অবগত নয়। সুসমাচার প্রচারের সময়, সবার আগে পবিত্র আত্মার বর্তমানের কাজ বিষয়ক কথাবার্তা সরিয়ে রাখো। কাজের এই পর্যায়টি তাদের উপলব্ধি সীমার বাইরে, কারণ, তোমরা মহত্তম বিষয় অন্বেষণ করছ—ঈশ্বরের জ্ঞান, এবং পবিত্র আত্মার কাজের জ্ঞান—আর এই দুটি বিষয়ের থেকে সমুচ্চতর বস্তু আর নেই। তুমি যদি প্রথমেই মহৎ বিষয় নিয়ে বলতে শুরু করো, তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে তা অতিরিক্ত হয়ে যাবে, কারণ কেউই পবিত্র আত্মার এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে নি; এর কোনো পূর্ব উদাহরণ নেই, আর মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করাও সহজ নয়। তাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে অতীতের কিছু পুরনো জিনিস, রয়েছে পবিত্র আত্মার সামান্য কিছু কাজ। তারা কিন্তু পবিত্র আত্মার বর্তমানের কাজ, অথবা ঈশ্বরের বর্তমানের ইচ্ছার অভিজ্ঞতা লাভ করে না। তারা নতুন আলো, নতুন বস্তু বিহনে, এখনো, পুরনো অভ্যাস অনুসারেই কাজ করে।

যীশুর যুগে, পবিত্র আত্মা যেখানে যীশুর মধ্যেই তার মূল কাজ করেছিল, সেখানে মন্দিরের যাজকীয় পোশাক পরা যিহোবার সেবাকারীরা অটল আনুগত্য সহকারে তা করেছিল। তাদের উপর পবিত্র আত্মা কাজ করলেও, তারা ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা অনুধাবন করতে পারে নি, তারা পুরনো অভ্যাস অনুসারে কেবল যিহোবার প্রতিই বিশ্বস্ত থেকে গিয়েছিল, এবং তাদের কোনো নতুন নির্দেশনা ছিল না। যীশু এসে নতুন কাজ করেছিলেন, কিন্তু তবুও মন্দিরের সেবাকারীদের কাছে না-ছিল নতুন নির্দেশনা, না-ছিল নতুন কাজ। মন্দিরে সেবার মাধ্যমে, তারা কেবল পুরনো অভ্যাসই ধরে রেখেছিল, আর মন্দির থেকে বেরিয়ে কোনোরকম নতুন কিছুতে প্রবেশে তারা নিতান্তই অক্ষম ছিল। যীশু সেই নতুন কাজ এনেছিলেন, এবং তিনি তাঁর কাজের জন্য মন্দিরে যান নি। কেবল মন্দিরের বাইরেই তিনি তাঁর কাজ করেছিলেন, কারণ ঈশ্বরের কাজের পরিসর বহু আগেই পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি মন্দিরের ভিতর কাজ করেন নি, এবং সেখানে ঈশ্বরের সেবা করার সময় মানুষেরা কেবলমাত্র সবকিছু যেমন রয়েছে তা বজায় রাখার জন্যই সেবা করত, এবং তারা কোনো নতুন কাজ প্রণয়ন করতে পারে নি। একইভাবে, বর্তমানের ধর্মীয় মানুষেরা এখনো বাইবেলের উপাসনা করে। তুমি যদি তাদের মধ্যে সুসমাচারের প্রচার করতে যাও, তারা তোমাকে বাইবেলের সামান্য খুঁটিনাটি জিনিস বলবে, তারা অনেক প্রমাণ খুঁজে পাবে, আর তোমাকে স্তব্ধ ও বাকরুদ্ধ করে দেবে; তারপর তারা তোমাকে চিহ্নিত করে ফেলবে, তোমাকে তোমার বিশ্বাসে মূর্খ বলে মনে করবে। তারা বলবে, “তুমি ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ বাইবেলটুকুও জানো না, তাহলে তুমি কীভাবে বলতে পারো যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?” তারপর তারা তোমাকে তাচ্ছিল্য করে এটাও বলবে “তোমরা যাঁকে ঈশ্বর হিসাবে বিশ্বাস করো, তিনি তোমাদের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিষয়ে জানান নি কেন? তিনি নাকি তাঁর গৌরব ইস্রায়েল থেকে পূর্বদিকে নিয়ে এসেছেন, তাহলে তিনি ইস্রায়েলের কাজের বিষয়ে জানেন না কেন? তিনি যীশুর কাজ সম্পর্কে জানেন না কেন? তোমরা যদি এগুলো না জানো, তাহলে প্রমাণিত হয় যে তোমাদেরকে এইসব বলাই হয় নি; তিনি নাকি যীশুর দ্বিতীয় অবতাররূপ, তাহলে এইসব তাঁর কীভাবে অজানা থাকতে পারে? যীশুও যিহোবার কাজ সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তিনি এসব জানেন না কেন?” সময় হলেই, তারা সকলে মিলে তোমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করবে। তাদের মস্তিষ্ক এই ধরনের বিষয়েই পরিপূর্ণ; তাই জিজ্ঞাসা না-করে তারা কীভাবেই বা থাকতে পারে? তোমাদের মধ্যে এই প্রবাহের মধ্যে যারা রয়েছ, তারা বাইবেলে নিবদ্ধ নও, কারণ তোমরা বর্তমানের ঈশ্বরের ধাপে ধাপে করা কাজগুলির বিষয়ে ওয়াকিবহাল থেকেছ, এই পর্যায়ক্রমে করা কাজ নিজেদের চোখে দেখেছ, এবং তোমরা স্পষ্টভাবে কাজের তিনটি স্তর প্রত্যক্ষ করেছ, এবং তাই, তোমাদের বাইবেল নামিয়ে রেখে সেটির অধ্যয়ন বন্ধ করতেই হয়েছে। কিন্তু তারা এটির অধ্যয়ন না করে থাকতে পারে না, কারণ এই পর্যায়ক্রমে করা কাজে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। কিছু লোক জিজ্ঞাসা করবে, “ঈশ্বরের অবতারের এবং অতীতের নবীদের এবং প্রেরিত-শিষ্যদের করা কাজের মধ্যে পার্থক্য কী? দাউদকেও প্রভু বলা হতো, আর যীশুও বলা হতো; তাদের করা কাজ ভিন্ন হলেও, তাঁদের একই নামে ডাকা হত। তাহলে বলো, তাদের পরিচয় অনুরূপ ছিল না কেন? যোহন যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা ছিল একটা দর্শনলাভ, তা-ও কিন্তু পবিত্র আত্মার থেকেই এসেছিল, তিনিও কিন্তু পবিত্র আত্মার অভিপ্রেত বাক্য বলতে পারতেন; তাহলে যোহনের পরিচয় যীশুর থেকে পৃথক কেন?” যীশুর কথিত বাক্য ঈশ্বর এবং তাঁর কাজের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল। অপরদিকে, যোহনের একটি দর্শনলাভ ঘটেছিল, এবং সে ঈশ্বরের কাজের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম ছিল। যোহন, পিতর এবং পৌল যীশুর মতো অনেক বাক্য বললেও কেন, তাদের ও যীশুর পরিচয় অভিন্ন নয়? এর প্রধান কারণ হল, তাদের করা কাজ ছিল ভিন্নতর। যীশু ঈশ্বরের আত্মার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাস্বরূপ সরাসরি কাজ করেছিলেন। তিনি নতুন যুগের কাজ করেছিলেন, যে কাজ আগে কেউ করে নি। তিনি একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তিনি যিহোবার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। পক্ষান্তরে পিতর, পৌল এবং দাউদ, যে নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন, তারা শুধুমাত্র ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবের পরিচয়েরই প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং যীশু বা যিহোবার দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল। তাই তারা যত অধিক পরিমাণে কাজই করে থাকুক না কেন, যত বড় অলৌকিক কাজই করে থাকুক না কেন, তারা নিছক ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবই, এবং তারা ঈশ্বরের আত্মার প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। তারা ঈশ্বরের নামে কাজ করেছিল বা ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাজ করেছিল; তদুপরি, তারা যীশু বা যিহোবার দ্বারা সূচিত যুগে কাজ করেছিল, এবং অন্য কোনো কাজ করে নি। প্রকৃতপক্ষে, তারা ছিল নিছকই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। পুরাতন নিয়মে, অনেক নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল অথবা ভবিষ্যদ্বাণী-সংবলিত গ্রন্থ রচনা করেছিল। কেউই বলে নি যে তারাই ঈশ্বর, কিন্তু যীশু কাজ শুরু করামাত্র ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বর হিসাবে তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছিল। এমন কেন? এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, তোমার ইতিমধ্যেই তা জানা উচিত! পূর্বে, প্রেরিত-শিষ্য ও নবীগণ অনেক পত্র লিখেছিল, অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল। পরবর্তীকালে এগুলির কিছু কিছু মানুষ বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, অনেকগুলি আবার হারিয়েও গিয়েছিল। কিছু মানুষ বলে যে তাদের দ্বারা বলা সমস্ত কিছুই পবিত্র আত্মার থেকে এসেছে, তাহলে এর কিছু অংশকে ভালো এবং কিছু অংশকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় কেন? এবং কেন কিছু অংশ নির্বাচন করা হয়েছিল এবং অন্যগুলিকে করা হয় নি? যদি প্রকৃতপক্ষেই সেগুলি পবিত্র আত্মার দ্বারা উচ্চারিত বাক্য হত, তাহলে মানুষদের কি সেগুলি থেকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত? চারটি সুসমাচারের প্রতিটিতে যীশুর উচ্চারিত বাক্য এবং করা কাজের বিবরণ আলাদা কেন? এগুলি যারা নথিবদ্ধ করেছে, এটা কি তাদেরই ত্রুটি নয়? কিছু লোক জিজ্ঞাসা করবে, “যেহেতু পৌল এবং নতুন নিয়মের অন্যান্য লেখকদের লিখিত পত্র এবং করা কাজ আংশিকভাবে মানুষের ইচ্ছা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, এবং তা মানুষের ধারণার দ্বারা অশুদ্ধ হয়েছিল, তাহলে বর্তমানে আপনি (ঈশ্বর) যে বাক্য বলেন তাতেও কি মানুষের অশুদ্ধতা মিশে নেই? সেগুলির মধ্যে কি সত্যিই একটুও মানুষের ধারণা নেই?” ঈশ্বরের করা কাজের এই পর্যায়টি পৌল সহ বহু প্রেরিত-শিষ্য ও নবীগণ দ্বারা কৃত কাজের থেকেই আলাদা। সেগুলির যে শুধু পরিচয় আলাদা তা-ই নয়, বরং যে কাজ সংঘটিত হয়, সেগুলিও মৌলিকভাবে ভিন্ন। পৌলআঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রভুর সামনে পতিত হওয়ার পরে, তার কাজে পবিত্র আত্মা নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং সে এক প্রেরিতজন হয়ে উঠেছিল। তাই সে গির্জাগুলিতে পত্র লিখেছিল, এবং সেই পত্রগুলির প্রতিটিই যীশুর শিক্ষাকে অনুসরণ করেছিল। পৌলকে প্রভু যীশুর নামে কাজ করার জন্য প্রভু প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর স্বয়ং এসেছিলেন, তখন তিনি কোনো নামে কাজ করেন নি, এবং তাঁর কাজে ঈশ্বরের আত্মা ব্যতীত অন্য কারোর প্রতিনিধিত্ব করেন নি। ঈশ্বর সরাসরি তাঁর কাজ করতে এসেছিলেন: তিনি মানুষের দ্বারা নিখুঁত হন নি, তাঁর কাজ কোনো মানুষের শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত হয় নি। কাজের এই পর্যায়ে ঈশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে নেতৃত্ব দেন না, বরং তাঁর কাছে যা আছে, তা দিয়েই সরাসরি তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। যেমন, সেবাদাতাদের পরীক্ষা, শাস্তির সময়কাল, মৃত্যুর পরীক্ষা, ঈশ্বরকে ভালোবাসার সময়কাল…। এই সমস্ত কাজ আগে কখনও করা হয় নি, এই কাজ মানুষের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতায় থাকা কাজ নয়, বরং বর্তমান যুগের কাজ। আমি যে বাক্য বলেছি, তাতে কোনগুলি মানুষের অভিজ্ঞতা? এগুলির সবই কি সরাসরি পবিত্র আত্মার থেকে আসে না, সেগুলি কি পবিত্র আত্মার দ্বারা জারি করা হয় নি? শুধু তোমার এত কম ক্ষমতার কারণেই তুমি সত্য দেখতে পাও না! জীবনের যে ব্যবহারিক উপায়েরর কথা আমি বলি, তা পথের নির্দেশ দেওয়ার জন্যই, তা আগে কেউ কখনো বলে নি, এই পথের অভিজ্ঞতাও কারোর নেই, এই বাস্তবিকতার বিষয়েও কেউ জানে না। আমার এই বাক্য কথনের পূর্বে, আর কেউ তা বলে নি। কেউই এই ধরনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে কথা বলে নি, এই রকম বিশদেও কেউ বলে নি, এবং, তদুপরি, এই সমস্ত বিষয় প্রকাশের জন্য এই ধরনের অবস্থার কথাও কেউ উল্লেখ করে নি। আজ আমি যে পথের নেতৃত্ব দিচ্ছি, তা আগে কখনও কেউ দেয় নি, এবং যদি এটি মানুষের দ্বারা পরিচালিত হত, তাহলে তা নতুন পথ হত না। উদাহরণ হিসাবে পৌল এবং পিতরকেই দেখো। যীশু পথের নেতৃত্ব দেওয়ার আগে অবধি, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। যীশু পথের নেতৃত্ব দেওয়ার পরেই তারা যীশুর কথিত বাক্য এবং তাঁর পরিচালিত পথের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল; এর থেকে তারা অনেক অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিল, এবং সেই পত্রগুলি লিখেছিল। এবং তাই, মানুষের অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের কাজের মতো নয়, এবং ঈশ্বরের কাজ মানুষের ধারণা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা বর্ণিত জ্ঞানের মতো নয়। আমি বারবার বলেছি যে, আজ আমি একটি নতুন পথের নেতৃত্ব দিচ্ছি, নতুন কাজ করছি, আর আমার কাজ এবং কথন যোহন এবং অন্যান্য সকল নবীর থেকে আলাদা। আমি কখনোই প্রথমে অভিজ্ঞতা লাভ করে তারপরে তোমাদের তা ব্যক্ত করি—এমন নয়। যদি তাই হত, তাহলে কি তা অনেক আগেই তোমাদের বিলম্ব করে দিত না? অতীতে, অনেকের কথিত জ্ঞান উন্নীত হয়েছিল, কিন্তু তাদের সমস্ত কথাই তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের ভিত্তিতেই বলা হয়েছিল। এগুলি পথের দিশা দেখায় নি, বরং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে, তারা যা দেখেছে তা থেকে এবং তাদের জ্ঞান থেকে এসেছিল। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছিল তাদের ধারণা এবং কিছু কিছু ছিল তাদের অভিজ্ঞতার সারাংশ। বর্তমানে, আমার কাজের ধরন তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার অন্যদের দ্বারা নির্দেশিত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয় নি, তেমনই অন্যদের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হওয়াকেও আমি স্বীকার করি নি। তদুপরি, আমি যা কিছু বলেছি এবং সহকারিতা করেছি, তা বাকিদের মতো নয়, এবং তা অন্য কেউ কখনো বলে নি। বর্তমানে, তোমরা যেই হও না কেন, আমি যে বাক্য বলেছি, তার ভিত্তিতেই তোমাদের কাজ সম্পন্ন হয়। এই কথন এবং কাজ না থাকলে, কে এই জিনিসগুলি (সেবাদাতাদের পরীক্ষা, শাস্তির সময়কাল…) অনুভব করতে সক্ষম হবে, এবং কে-ই বা এই জাতীয় জ্ঞানের কথা বলতে পারবে? তুমি কি সত্যিই এটা দেখতে অক্ষম? কাজের পর্যায় যাই হোক না কেন, আমার বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে, তোমরা আমার বাক্যের সাথে সঙ্গত হয়ে সহকারিতা শুরু করো এবং সেগুলি অনুসারে কাজ করো, আর এই উপায়ের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো ভাবে নি। এতদূর আসার পরেও, তুমি কি এত স্পষ্ট এবং সহজ প্রশ্নটা দেখতে অক্ষম? এই পথ সম্পর্কে আগে কেউ কখনো ভাবে নি, আবার এটা কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ভিত্তিতেও করা হয় নি। এটা একটা নতুন পথ। এবং অনেক বাক্য পূর্বে যীশু বলে থাকলেও সেগুলি আর প্রযোজ্য হয় না। আমি এক নতুন যুগের সূচনা করার কাজের কথা বলি, আর এই কাজ সবচেয়ে আলাদা; আমি যে কাজ করি, এবং যে বাক্য বলি, সেগুলি সবই নতুন। এটা কি বর্তমানের নতুন কাজ নয়? যীশুর কাজও এইরকমই ছিল। তাঁর কাজও মন্দিরের লোকেদের থেকে আলাদা ছিল, আর তাই এটা ফরিশীদের কাজের থেকেও আলাদা ছিল। আবার ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেরা যে কাজ করেছিল, তার সাথেও এর কোনো সাযুজ্য ছিল না। তা দেখার পরে, মানুষ মনস্থির করতে পারে নি: “এ কি সত্যিই ঈশ্বরের কাজ?” যীশু যিহোবার বিধান মেনে চলেন নি; যখন তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাঁর বলা সমস্ত কিছুই পুরাতন নিয়মের প্রাচীন সন্ত এবং নবীগণেরর বলা বিষয়ের থেকে ছিল নতুন ও ভিন্নতর, এবং সেই কারণেই মানুষ অনিশ্চিত ছিল। এটাই মানুষকে মোকাবিলা করা কঠিন করে তোলে। এই কাজের নতুন পর্যায় গ্রহণ করার আগে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ যে পথ অবলম্বন করেছিল, তা ছিল শুধুই অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে প্রবেশ। কিন্তু বর্তমানে, আমার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা, তাই তোমরা বুঝে উঠতে পারো না সেগুলো ঠিক না ভুল। তোমরা আগে কোন পথে হেঁটেছ, কার “খাদ্য” ভোজন করেছ অথবা কাকে তোমার “পিতা” বলে মান্য করেছ—তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। যেহেতু আমি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য এসেছি এবং নতুন কাজ করেছি, তাই যারা আমাকে অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে আমি যা বলব তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হয়ে কাজ করতে হবে। তুমি যতই ক্ষমতাসম্পন্ন “পরিবার” থেকে আসো না কেন, তোমাকে অবশ্যই আমাকে অনুসরণ করতে হবে, তুমি তোমার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী অবশ্যই কাজ করবে না, তোমার “পালক পিতা”-র সরে দাঁড়ানো উচিত, এবং নিজের প্রাপ্য অংশ খুঁজে নেওয়ার জন্য, তোমার ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত। তুমি সামগ্রিকভাবে আমার হাতে, এবং তোমার পালক পিতার প্রতি অত্যধিক অন্ধ-বিশ্বাস নিবেদন করা উচিত নয়; সে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। বর্তমানের কাজ সবচেয়ে আলাদা। আমি আজ যা বলছি, তা স্পষ্টতই অতীতের বুনিয়াদের উপর নির্ভর করে নয়; এ হল এক নতুন সূচনা, আর যদি বলো যে এটা মানুষের হাতে তৈরি, তাহলে তুমি এমনই এক অন্ধজন যার উদ্ধারলাভ সম্ভবপর নয়!

যিশাইয়, যিহিষ্কেল, মোশি, দাউদ, অব্রাহাম এবং দানিয়েল ছিল ইস্রায়েলের নির্বাচিত লোকেদের নেতা বা নবী। তাদের কেন ঈশ্বর বলা হয় না? পবিত্র আত্মা তাদের সাক্ষ্য দেয় নি কেন? যীশুর কাজ শুরু করার ও বাক্য বলার সাথে সাথেই, পবিত্র আত্মা কেন তাঁর কাছে সাক্ষ্য দিলেন? কেন পবিত্র আত্মা অপর কারুর কাছে সাক্ষ্য দেন নি? তারা ছিল রক্তমাংসের মানুষ, যাদের “প্রভু” বলা হত। তাদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাদের কাজ তাদের সত্তা ও সারসত্যের প্রতিনিধিত্ব করে, আর তাদের সত্তা ও সারসত্য তাদের পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের সারসত্য কিন্তু তাদের অভিধাসমূহের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং তাদের প্রকাশিত ও যাপিত বিষয় দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। পুরাতন নিয়মে, প্রভু অভিধায় পরিচিত হওয়া বেশ সাধারণ ব্যাপার ছিল, আর কাউকে যে কারণেই এই নামে ডাকা হোক না কেন, তার সারসত্য এবং নিহিত পরিচয় কিন্তু অপরিবর্তনীয় ছিল। সেই সকল ভণ্ড খ্রীষ্ট, ভণ্ড নবী এবং প্রতারকদের মধ্যেও কি এমন কেউ কেউ নেই যাদের “ঈশ্বর” বলে ডাকা হয়? এবং তারা কেন ঈশ্বর নয়? কারণ তারা ঈশ্বরের কাজ করতে অক্ষম। ভিত্তিমূলে, তারা মানুষ, ঈশ্বর নয়, বরং মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রতারক, এবং তাই, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিচয় নেই। বারোটি উপজাতির দ্বারা দাউদকেও কি প্রভু বলে ডাকা হত না? যীশুকেও প্রভু বলে ডাকা হত; কেন শুধু যীশুকেই ঈশ্বরের অবতার বলা হয়? যিরমিয়কেও কি মনুষ্যপুত্র অভিধায় ডাকা হত না? আবার যীশুও কি মনুষ্যপুত্র বলে পরিচিত ছিলেন না? যীশুকে কেন ঈশ্বরের নিমিত্তে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল? তা কি তাঁর সারসত্য ভিন্ন ছিল বলেই নয়? তা কি তাঁর করা কাজ ভিন্ন ছিল বলেই নয়? উপাধি কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ? যীশুকে মনুষ্যপুত্রও বলা হলেও, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম অবতার, তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করতে এবং মুক্তির কাজ সম্পন্ন করতে এসেছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, অনেককেই মনুষ্যপুত্র বলে ডাকা হলেও, যীশুর পরিচয় এবং সারসত্য অন্যদের থেকে আলাদা ছিল। আজ, তোমাদের মধ্যে কার এমন বলার স্পর্ধা হবে যে, পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত ব্যক্তিদের কথিত সমস্ত বাক্যই পবিত্র আত্মার থেকেই এসেছে? এমন বলার স্পর্ধা কি কারো হবে? যদি তোমরা এই ধরনের কথা বলো, তাহলে কেন ইষ্রার ভবিষ্যদ্বাণীর বইটি বাতিল করা হয়েছিল, এবং প্রাচীন সন্ত ও নবীদের গ্রন্থের ক্ষেত্রেও কেন সেই একই জিনিস করা হয়েছিল? তারা সকলেই পবিত্র আত্মা থেকেই এসে থাকলে, তোমরা এই ধরনের খামখেয়ালীভাবে বাছাই করার সাহস করো কেন? তুমি কি পবিত্র আত্মার কাজ বাছাই করার যোগ্য? ইস্রায়েলের অনেক কাহিনীও বাতিল করা হয়েছিল। আর যদি তুমি বিশ্বাস করো, যে, অতীতের এই লেখাগুলির সমস্তটাই পবিত্র আত্মার থেকে এসেছে, তবে কেবল কিছু বই বাতিল করা হয়েছিল কেন? সেগুলির সবই পবিত্র আত্মার থেকে এসে থাকলে, তাদের সবকটাই রেখে দেওয়া, এবং ভাইবোনেদের পাঠ করার জন্য সেগুলিকে গির্জায় পাঠানো উচিত ছিল। সেগুলি মানুষের ইচ্ছামত বেছে নেওয়া বা বাতিল করা উচিত হয়নি; এমন করা ভুল। পৌল ও যোহনের অভিজ্ঞতাও তাদের ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি মিশ্রিত ছিল—এই কথা বলার মানে এই নয় যে, তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শয়তানের থেকে এসেছে, বরং বলা যেতে পারে যে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দর্শন থেকেই বিষয়গুলি উদ্ভূত হয়েছিল। তাদের জ্ঞান সেই সময়কার বাস্তবিক অভিজ্ঞতার পটভূমি অনুসারেই ছিল, এবং কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলতে পারে যে এর সমস্তটাই পবিত্র আত্মার থেকে এসেছে? যদি চারটি সুসমাচার পবিত্র আত্মার থেকেই আসত, তাহলে মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন প্রত্যেকেই যীশুর কাজ সম্পর্কে আলাদা আলাদা বিষয় বলেছে কেন? তোমাদের এতে বিশ্বাস না হলে, বাইবেলের বিবরণে দেখো পিতর কীভাবে তিনবার প্রভুকে অস্বীকার করেছিল: সেগুলি সকলই আলাদা, এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি বলে, “ঈশ্বরের অবতারও একজন মানুষ, তাহলে তিনি যে বাক্য বলেন, তা কি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা থেকে আসতে পারে? পৌল এবং যোহনের বাক্যে যদি মানুষের ইচ্ছা মিশ্রিত থাকে, তাহলে তাঁর বলা বাক্যে কি আসলে মানুষের ইচ্ছা মিশ্রিত নেই?” এমন কথা যারা বলে তারা অন্ধ ও অজ্ঞ! ভালোভাবে চারটি সুসমাচার পড়ো, যীশুর কর্মকাণ্ড এবং কথিত বাক্য সম্পর্কে সেখানে কী লেখা আছে পড়ো। প্রতিটি বিবরণই সম্পূর্ণরূপেই পৃথক, এবং প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যদি এই গ্রন্থগুলির রচনাকারদের দ্বারা রচিত সকল বিষয়ই পবিত্র আত্মার থেকে আসত, তাহলে এগুলি সকলই অভিন্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। তাহলে এই ত্রুটি দেখা যাচ্ছে কেন? মানুষ কি এতোই মূর্খ, যে এগুলো দেখতে পায় না? যদি তোমায় ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়, তাহলে তুমি কী ধরনের সাক্ষ্য দিতে পারো? এই ধরনের উপায়ে ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে কি তাঁর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য বহন করা সম্ভব? অন্যরা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, “যদি যোহন এবং লুকের নথিবদ্ধ জিনিসগুলি মানুষের ইচ্ছার দ্বারা মিশ্রিত হয়, তবে তোমাদের ঈশ্বরের বাক্যও কি মানুষের ইচ্ছা মিশ্রিত নয়?” তুমি কি পরিষ্কার জবাব দিতে পারবে? লুক এবং মথি, যীশুর কথা শুনে এবং তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ করার পরে, তাঁর কাজের কিছু ঘটনার বিবরণ স্মৃতিচারণ করে তাদের নিজস্ব জ্ঞানের কথা বলেছিল। তুমি কি বলতে পারো, যে তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছিল? বাইবেলের বাইরে, তাদের চেয়ে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী অনেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহলে তাদের কথা পরবর্তী প্রজন্ম কেন গ্রহণ করেনি? তারাও কি পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয় নি? জেনে রেখো, বর্তমানের কাজে, আমি যীশুর কাজের ভিত্তিতে আমার নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির কথা বলছি না, আবার যীশুর কাজের পটভূমিতে আমার নিজস্ব জ্ঞানের কথাও বলছি না। যীশু সেই সময়ে কোন কাজ করেছিলেন? আর আজ আমি কোন কাজ করছি? আমার কাজ ও কথনের কোনও পূর্ব উদাহরণ নেই। আমি বর্তমানে যে পথে চলি, তাতে আগে কেউ পা রাখে নি, অতীতের যুগ ও প্রজন্মের কেউই কখনো এতে হাঁটে নি। বর্তমানে এর সূচনা হয়েছে, এবং এও কি পবিত্র আত্মার কাজ নয়? এই কাজ পবিত্র আত্মার হলেও, অতীতের সকল নেতৃবৃন্দ অপরের কর্মের ভিত্তিতে তাদের নিজেদের কার্যোদ্ধার করেছে; তবে, স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ আলাদা। যীশুর কাজের পর্যায় একইরকম ছিল: আগত হয়ে, তিনি এক নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। তিনি এসে স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে মানুষের অনুতপ্ত হওয়া উচিত, দোষ স্বীকার করা উচিত। যীশু তাঁর কাজ শেষ করার পর, পিতর, পৌল এবং অন্যান্যরা যীশুর কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে স্বর্গারোহণের পর, আত্মা তাদের ক্রুশের পথের প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিল। পৌলের বাক্যগুলি মহিমান্বিত করা হলেও, সেগুলি যীশুর বাক্যের স্থাপিত বুনিয়াদের উপরেই ভিত্তি করে, যেমন ধৈর্য, ভালোবাসা, যন্ত্রণা, মাথা আবৃত করা, বাপ্তিষ্ম বা অন্যান্য মতবাদ অনুসরণ করা, প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যমান হয়েছে। এই সকলই যীশুর বাক্যের ভিত্তিতেই বলা হয়েছিল। তারা নতুন পথ উন্মুক্ত করতে সমর্থ ছিল না, কারণ তারা সকলেই ছিল ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত মানুষ।

যীশুর সেই সময়ের কথন ও কাজ কোনও মতবাদের অনুসারী ছিল না, তিনি পুরাতন নিয়মের আইনের কাজ অনুসারেও স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন নি। অনুগ্রহের যুগে যে কাজ করা উচিত, তা অনুসারেই সেই কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি যে কাজ প্রকাশ করেছিলেন, সেই অনুসারেই পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁর নিজের পরিকল্পনা ও সেবাব্রত অনুযায়ীই তা হয়েছিল; তিনি পুরাতন নিয়মের বিধান অনুসারে কাজ করেন নি। তিনি কোনও কাজেই পুরাতন নিয়মের বিধান অনুসরণ করেন নি, তিনি নবীদের কথা পূরণ করতেও আসেন নি। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায় স্পষ্টরূপে, প্রাচীন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করার জন্য সম্পাদিত হয় নি এবং তিনি মতবাদ মেনে চলতে অথবা ইচ্ছাপূর্বক প্রাচীন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করতে আসেন নি। তবুও তাঁর কর্মধারা প্রাচীন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যাহত করে নি, তেমনই সেগুলিও তাঁর পূর্বকৃত কার্যেও বাধা সৃষ্টি করেনি। কোনও মতবাদের অনুসারী না হওয়াটাই ছিল তাঁর কাজের প্রধান বিষয়, পরিবর্তে তিনি নিজের করণীয় কাজটিই করেছিলেন। তিনি কোনো নবী অথবা ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন না, বরং ছিলেন এমন কেউ যিনি কাজ করেন, যিনি আদতেই নিজের করণীয় কাজ করতে এসেছিলেন, এবং তিনি তাঁর নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে এবং তাঁর নতুন কাজ সম্পাদন করতে এসেছিলেন। স্বভাবতই, যীশু যখন তাঁর কাজ করতে এসেছিলেন, তখন তিনি পুরাতন নিয়মের প্রাচীন নবীদের কথিত অনেক বাক্যও পূরণ করেছিলেন। তাই বর্তমানের কাজ পুরাতন নিয়মের প্রাচীন নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীও পূরণ করেছে। আমি “পুরানো পঞ্জিকা” ধরে বসে থাকি না, ব্যস এটুকুই। কারণ আমার আরও অনেক অবশ্যকরণীয় কাজ রয়েছে, অনেক বাক্য রয়েছে যা তোমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে, এবং এই কাজ এবং বাক্য বাইবেলের অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, তোমাদের কাছে এই ধরনের কাজের কোনও মহৎ তাৎপর্য অথবা মূল্য নেই, তা তোমাদের সহায়ক নয়, বা তোমাদের পরিবর্তনও করতে পারে না। আমার নতুন কাজ করার উদ্দেশ্যে বাইবেলের কোনও অনুচ্ছেদ পূরণ করা নয়। যদি ঈশ্বর শুধুমাত্র বাইবেলের প্রাচীন নবীদের বাক্য পূরণ করার জন্যই এসে থাকতেন, তাহলে এদের মধ্যে কে মহান, ঈশ্বরের অবতার নাকি সেই প্রাচীন নবীগণ? আসলে, নবীগণ কি ঈশ্বরের পরিচালক, নাকি ঈশ্বরই নবীগণের পরিচালক? এই বাক্যগুলি তুমি কীভাবে ব্যাখ্যায়িত করো?

সূচনাকালে, যখন আনুষ্ঠানিকভাবে যীশুর সেবাব্রত আরম্ভ হয়নি, তখন তাঁর অনুগামী শিষ্যদের মতোই, তিনিও কখনো কখনো সভায় যোগ দিতেন, এবং স্তোত্র গাইতেন, স্তুতি করতেন ও মন্দিরে পুরাতন নিয়ম পাঠ করতেন। বাপ্তিষ্ম এবং উন্নীত হওয়ার পরে, আত্মা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মধ্যে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর পরিচয় ও করণীয় সেবাব্রত প্রকাশ করে কাজ করতে শুরু করে। এর আগে পর্যন্ত, মরিয়ম ছাড়া কেউই তাঁর পরিচয় জানত না, এমনকি যোহনও নয়। বাপ্তিষ্ম হওয়ার সময় যীশুর বয়স ছিল ২৯। তাঁর বাপ্তিষ্ম সম্পূর্ণ হওয়ার পরে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়েছিল, এবং একটি কণ্ঠ বলেছিল: “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমার পরম প্রীতির পাত্র”। যীশুর বাপ্তিষ্ম হয়ে যাওয়ার পর থেকে, এই উপায়ে পবিত্র আত্মা তাঁর সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেছিল। ২৯ বছর বয়সে বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে পর্যন্ত, তিনি এক সাধারণ মানুষের জীবনই যাপন করেছিলেন, তাঁর যা ভোজন করা উচিত তাই করলেন, স্বাভাবিকভাবেই নিদ্রারত হচ্ছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করছিলেন, অন্যান্যদের থেকে আলাদা কিছুই ছিল না তাঁর মধ্যে, যদিও অবশ্যই, এসকল মানুষ চর্মচক্ষু দ্বারা দেখাটুকুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মাঝে মাঝে তিনিও দুর্বল হয়েছেন, তিনিও জিনিস বুঝতে পারেন নি, ঠিক যেমনটা বাইবেলে লেখা রয়েছে: তাঁর বুদ্ধিমত্তা বয়সের সাথে সাথে বর্ধিত হয়েছিল। এই বাক্য নিছকই দেখায় যে, তিনি এক সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের থেকে বিশেষভাবে আলাদা ছিলেন না। তিনি এক সাধারণ মানুষের মতোই বেড়ে উঠেছিলেন, এবং তাঁর মধ্যে কোনও বিশেষত্ব ছিল না। তবুও তিনি ঈশ্বরের পরিচর্যা ও সুরক্ষার মধ্যেই ছিলেন। বাপ্তিষ্ম হওয়ার পরে তিনি প্রলুব্ধ হতে শুরু করেন, তারপরে তিনি তাঁর সেবাব্রত এবং কাজ করতে শুরু করেন এবং ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হন। তার মানে কিন্তু এই নয়, যে পবিত্র আত্মা তাঁর বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে তাঁর মধ্যে কাজ করেন নি, বা তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন নি। তাঁর বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে, পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে অবস্থান করলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেন নি। কারণ ঈশ্বর যখন কাজ করেন, তখন কিছু সময়গত সীমাবদ্ধতা থাকে, তদুপরি, স্বাভাবিক মানুষের বেড়ে ওঠার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থাকে। পবিত্র আত্মা সর্বদাই তাঁর মধ্যে বাস করেছেন। যীশুর জন্মগ্রহণের সময় থেকেই, তিনি অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন, এবং তাঁর জন্মের আগে প্রভাতী তারার আবির্ভাব হয়েছিল; একজন দেবদূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখা দিয়ে তাকে বলেছিল যে মরিয়ম এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে এবং শিশুটি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে এসেছে। যীশুর বাপ্তিষ্ম হওয়ার পর, পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পবিত্র আত্মা যীশুর উপর নিতান্তই নিছকভাবে নেমে এসেছিল। কথিত রয়েছে যে, স্বীয় সেবাব্রতর আনুষ্ঠানিক আরম্ভণ ঘটাতে, পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর কপোতের ন্যায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মধ্যে আগে থেকে অবস্থান করলেও, তাঁর কাজ তখনো শুরু করেন নি, কারণ উপযুক্ত সময় তখনও আসে নি আর পবিত্র আত্মা তাড়াহুড়ো করে কাজ শুরু করে নি। বাপ্তিষ্ম হওয়ার মাধ্যমেই আত্মা তাঁর কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি জল থেকে ওঠার পরে, আত্মা তাঁর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের অবতার তাঁর সেবাব্রত আনুষ্ঠানিকভাবে পূরণ করার সূচনা ঘটিয়েছিলেন, মুক্তির কাজের সূচনা করেছিলেন, অর্থাৎ অনুগ্রহের যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। আর তাই, ঈশ্বর যে কাজই করুন না কেন, তাঁর কাজের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। বাপ্তিষ্ম হওয়ার পরে, যীশুর মধ্যে কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় নি; তিনি তখনও তাঁর মূল দেহরূপেই ছিলেন। শুধু বিষয়টা হল যে, তিনি তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পরিপূর্ণ ছিল। এই হিসাবে, তিনি আগের থেকে আলাদা ছিলেন। তাঁর পরিচয় ছিল আলাদা, অর্থাৎ তাঁর মর্যাদায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল; এটাই ছিল পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য এবং তা কোনো মানুষের করা কাজ ছিল না। শুরুর দিকে মানুষ জানত না, এবং পবিত্র আত্মা এইভাবে যীশুর প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার পরে তারা শুধু একটুখানিই জানতে পেরেছিল। যীশু যদি পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদানের পূর্বে, ঈশ্বরের নিজের সাক্ষ্য ছাড়াই মহান কাজ করতেন, তাহলে তিনি যত বড় কাজই করুন না কেন, মানুষ কিন্তু কখনোই তাঁর পরিচয় জানতে পারত না, কারণ চর্মচক্ষুর দ্বারা এইসকল দেখা সম্ভবপর নয়। পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদানের পদক্ষেপ বিহনে, কেউই তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে চিনতে পারত না। যদি পবিত্র আত্মা যীশুর প্রতি সাক্ষ্যদান করার পরেও, তিনি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই একইরকম ভাবে কাজ করে যেতেন, তাহলে তা সে’অর্থে প্রভাবশালী হত না, এবং এই বিষয়টির মাধ্যমে প্রধানত পবিত্র আত্মার কার্য প্রদর্শিত হয়েছে। সাক্ষ্যদানের পর পবিত্র আত্মাকে নিজেকে দেখাতে হয়েছিল, যাতে তুমি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারো যে তিনিই ছিলেন ঈশ্বর, তাঁর মধ্যেই ছিল ঈশ্বরের আত্মা; ঈশ্বরের সাক্ষ্য ভ্রান্ত ছিল না, এবং এর থেকেই প্রমাণ হতে পারে যে তিনি সঠিক সাক্ষ্যই দিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদানের আগে এবং পরে তাঁর কাজ যদি একই রয়ে যেত, তবে তাঁর অবতার রূপে সংঘটিত সেবাব্রত এবং পবিত্র আত্মার কার্য জোরালো হত না, এবং এইভাবে, কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য না থাকায়, মানুষ পবিত্র আত্মার কাজকে স্বীকৃতি দিতে অক্ষম হত। সাক্ষ্যদানের পর, পবিত্র আত্মাকে এই সাক্ষ্য বহাল রাখতে হয়েছিল, এবং, সেই কারণেই, তাঁকে যীশুর মধ্যে স্বীয় জ্ঞান এবং কর্তৃত্বর প্রকাশ করতে হয়েছিল, যা অতীতকালের থেকে আলাদা ছিল। অবশ্যই, তা বাপ্তিস্মের প্রভাব ছিল না—বাপ্তিষ্ম হল নিছকই এক অনুষ্ঠান—যা আদতে তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করার সময় এসে গিয়েছে, এমন দেখানোর একটি উপায়মাত্র। ঈশ্বরের ক্ষমতা স্পষ্ট করার জন্য, পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যদান স্পষ্ট করার জন্যই, এই ধরনের কাজ করা হয়েছিল, এবং এই সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মাই নেবে। সেবাব্রত সম্পাদনের আগে যীশুও ধর্মোপদেশ শুনতেন, বিভিন্ন স্থানে সুসমাচারের প্রচার ও প্রসার করতেন। তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনের সময় না আসায়, তিনি কোনো বড় কাজ করেন নি। ঈশ্বরও তখন নম্রভাবে দেহরূপে আত্মগোপন করেছিলেন, উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো কাজ করেন নি। দুটি কারণের জন্য তিনি বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে কাজ করেন নি: প্রথম কারণ, পবিত্র আত্মা তখনও কাজ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় নি (যার অর্থ হল, পবিত্র আত্মা যীশুকে এই ধরনের কাজ করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করে নি), আর তিনি যদি তাঁর নিজের পরিচয় জানতেনও, তাহলেও যীশু তাঁর পরবর্তীকালের করণীয় কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হতেন না, তাঁকে বাপ্তিষ্ম হওয়ার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতই। এ ছিল ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়, এবং কেউই তা লঙ্ঘন করতে সক্ষম ছিল না, এমনকি যীশু নিজেও নয়; স্বয়ং যীশুও তাঁর নিজ কার্যে বাধা দিতে পারেন নি। অবশ্যই এ ছিল ঈশ্বরের নম্রতা, এবং তাঁর কাজের নিয়মও বইকি; যদি ঈশ্বরের আত্মা কাজ না করতেন, তবে কেউই তাঁর কাজ করতে পারত না। দ্বিতীয় কারণ, বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে, তিনি একজন খুব সহজ ও সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং অন্যান্য সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানুষের থেকে কোনোমতেই আলাদা ছিলেন না; এটাই হল ঈশ্বরের অবতারের অতিপ্রাকৃত না হওয়ার একটি দিক। ঈশ্বরের অবতার ঈশ্বরের আত্মার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেন নি; তিনি সুশৃঙ্খল ও সাধারণভাবে কাজ করেছিলেন। বাপ্তিষ্ম হওয়ার পরেই তাঁর কাজে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এসেছিল। অর্থাৎ বলা যায় যে, ঈশ্বরের অবতার হলেও, তিনি কোনো অতিপ্রাকৃতিক কাজ করেন নি, এবং আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ যেভাবে বড় হয়, সেভাবেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। যীশু যদি ইতিমধ্যেই তাঁর নিজের পরিচয় জানতেন, বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগেই সারা দেশে মহান কাজ করতেন, সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হতেন, নিজেকে অসাধারণ হিসাবে প্রতিপন্ন করতেন, তবে সেটা যেমন যোহনের পক্ষে তার কাজ করা অসম্ভব করে তুলত, তেমনই ঈশ্বরের কাছেও তাঁর কার্যের পরবর্তী পর্যায়টি আরম্ভ করার কোনো উপায় থাকত না। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়ে যেত যে ঈশ্বর যা করেছিলেন, তা ভুল এবং মানুষ দেখত যে ঈশ্বরের আত্মা এবং ঈশ্বরের অবতাররূপের উৎস ভিন্নতর। সুতরাং, বাইবেলে লিপিবদ্ধ থাকা যীশুর কাজটি ছিল তাঁর বাপ্তিষ্ম হওয়ার পরে সম্পাদিত কাজ, যা তিন বছর ধরে করা হয়েছিল। বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে তিনি কী করেছিলেন, তা বাইবেলে লিপিবদ্ধ নেই, কারণ তিনি বাপ্তিষ্ম হওয়ার আগে সেই কাজ করেন নি। তিনি ছিলেন নিছকই একজন সাধারণ মানুষ, এবং একজন সাধারণ মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন; যীশু তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন শুরু করার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের থেকে কোনোভাবেই আলাদা ছিলেন না, অন্যান্যরাও তাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে নি। ২৯ বছর বয়সের পরেই যীশু জেনেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের কাজের একটি পর্যায় সম্পূর্ণ করতে এসেছেন; এর আগে তিনি নিজেও তা জানতেন না, কারণ ঈশ্বরের করা কাজ অতিপ্রাকৃতিক ছিল না। তিনি যখন বারো বছর বয়সে সমাজগৃহে একটি সভায় যোগদান করেছিলেন, তখন মরিয়ম তাঁকে খুঁজছিল, তিনি তখন অন্যান্য শিশুর মতো একইভাবে একটি বাক্য বলেছিলেন: “মা! তুমি কি জানো না যে আমাকে আমার পিতার ইচ্ছাকেই সকলের উপরে স্থান দিতে হবে?” যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছিলেন, তাই তিনি কি কোনোভাবেই বিশেষ নন? কিন্তু তাঁর বিশেষত্বের অর্থ এই নয় যে তিনি অতিপ্রাকৃতিক ছিলেন, বরং তিনি ঈশ্বরকে অন্য যেকোনো শিশুর চেয়ে বেশিমাত্রায় ভালোবাসতেন, কেবল এইটুকুই। তাঁর চেহারা মানুষের হলেও, তাঁর সারসত্য ছিল সবিশেষ এবং অন্যদের থেকে পৃথক। তথাপি, বাপ্তিষ্মের পরে তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে কাজ করছে, উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি নিজেই ঈশ্বর। ৩৩ বছর বয়সে পৌঁছনোর পরেই তিনি যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাঁর মাধ্যমে ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজটি সম্পাদন করতে চেয়েছিল। ৩২ বছর বয়সে তিনি কিছু অন্তর্নিহিত সত্য জানতে পেরেছিলেন, যেমনটা মথির সুসমাচারে লিখিত রয়েছে: “শিমোন, পিতর বললেন, আপনি স্বয়ং খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। ” (মথি ১৬:১৬), এবং “যীশু সেই সময় থেকে তাঁর শিষ্যদের স্পষ্টভাবেই বলতে লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে। সেখানে প্রাচীনবর্গ প্রধান পুরোহিত ও শাস্ত্রীদের হাতে নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হবেন ” (মথি ১৬:২১) তাঁকে কী করতে হবে তা তিনি আগে থেকে জানতেন না, কিন্তু সেটা যে এক নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে, তা জানতেন। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জানতেন না যে জন্মের সাথে সাথেই পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে কাজ করেছিলেন এবং তাঁর কাজের একটি প্রক্রিয়া ছিল। যদি একেবারে শুরু থেকেই তিনি জানতেন যে তিনি ঈশ্বর, তিনি খ্রীষ্ট, মনুষ্যপুত্রের অবতার, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে—তাহলে তিনি কেন আগে কাজ করেন নি? কেন তাঁর শিষ্যদের তাঁর সেবাব্রত সম্পর্কে বলার পরেই যীশু দুঃখ অনুভব করেছিলেন এবং এর জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন? তাঁর ইতিপূর্বে অনুপলব্ধ প্রভূত বিষয়ে উপলব্ধি করার আগেই, যোহন কেন তাঁর জন্য পথ উন্মুক্ত করেছিল এবং তাঁর বাপ্তিষ্ম করেছিল? এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তা ছিল দেহরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরের কাজ, এবং তাই তাঁকে বোঝার জন্য, অর্জন করার জন্য আলাদা প্রক্রিয়া ছিল, কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অবতারের দেহরূপ, যার কাজ ছিল আত্মার সরাসরি কাজের থেকে আলাদা।

ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি ধাপ এই এক ও অভিন্ন ধারাকেই অনুসরণ করে, এবং তাই ঈশ্বরের ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনায়, বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা থেকে আজ অবধি প্রতিটি ধাপ আগের ধাপটিকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে চলে। যদি পথ প্রশস্ত করার মতো কেউ না থাকত, তবে পরে আসার মতো আর কেউ থাকত না; যেহেতু পরে আসার মত লোক আছে, তাই পথ প্রশস্ত করার লোকও রয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে কাজ শেষ হয়েছে। একটি ধাপ অন্যটিকে অনুসরণ করে, এবং পথ উন্মুক্ত করার জন্য কেউ না-থাকলে, কাজ শুরু করাই অসম্ভব থেকে যেত, এবং ঈশ্বরের স্বীয় কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই থাকত না। কোনো ধাপই অপরটির বিরোধিতা করে না এবং একই প্রবাহ সৃষ্টি করতে ক্রমান্বয়ে একে অপরটিকে অনুসরণ করে; এ’সকল একই আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু কেউ পথ খুলে দিক বা না দিক, অথবা অন্যের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাক বা না যাক, তা তাদের পরিচয় নির্ধারণ করে না। এটা কি ঠিক নয়? যোহন পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, এবং যীশু তার কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাহলে তার মানে কি এটা দাঁড়ায় যে যীশুর পরিচয় যোহনের চেয়ে ছোট? যিহোবা যীশুর আগেই তাঁর কাজ সম্পাদন করেছিলেন, তাই তুমি কি বলতে পারো, যে যিহোবা যীশুর চেয়ে মহানতর? তারা পথ প্রশস্ত করেছে নাকি অন্যদের কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের কাজের সারসত্য, এবং তা যে পরিচয় উপস্থাপিত করে। এ কি ঠিক নয়? যেহেতু ঈশ্বর মানুষের মাঝে কাজ করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু তাঁকে পথ প্রশস্ত করার মত লোকদের লালনপালন করতে হত। যখন যোহন সবেমাত্র প্রচার শুরু করেছিল, তখন বলেছিল, “তোমরা প্রভুর জন্য প্রস্তুত কর পথ, সুগম করে দাও তাঁর আগমনের সরণি।” “অনুতাপ কর: কারণ স্বর্গরাজ্য সমাগত”। এইভাবে সে প্রথম থেকেই এই বাক্য বলেছিল, এবং সে এই বাক্য কীভাবে বলতে সক্ষম হয়েছিল? এই বাক্যের বক্তব্য-ক্রম অনুসারে, যোহনই সর্বপ্রথম স্বর্গরাজ্যের সুসমাচারের কথা বলেছিল, তারপরে যীশু বলেছিলেন। মানুষের ধারণা অনুসারে, যোহন নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিল, তাই যোহন অবশ্যই যীশু অপেক্ষা মহত্তর। কিন্তু যোহন বলে নি যে, সে-ই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরও তার প্রতি এই মর্মে সাক্ষ্য দেন নি, যে, সে-ই ঈশ্বরের পুত্র, বরং শুধুমাত্র তাকে পথ উন্মুক্ত করার জন্য এবং প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। সে যীশুর জন্য পথ প্রশস্ত করলেও যীশুর হয়ে কাজ করতে পারে নি। মানুষের সকল কাজ পবিত্র আত্মার দ্বারাও প্রতিপালিত হয়েছিল।

পুরাতন নিয়মের যুগে যিহোবাই পথের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং তাঁর কার্যই পুরাতন নিয়মের যুগে কৃত সকল কার্য, এবং ইস্রায়েলে করা সমস্ত কাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মোশি নিতান্তই তাঁর কাজ পৃথিবীতে তুলে ধরেছিল, আর তাঁর পরিশ্রমই মানুষ প্রদত্ত সহযোগিতারূপে বিবেচিত হয়েছিল। সেই সময়, যিহোবাই কথা বলেছিলেন, মোশিকে আহ্বান করেছিলেন ও তাকে ইস্রায়েলের মানুষদের মধ্যে উত্থিত করেছিলেন, মানুষকে মরুভূমি ও কনানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশিত করেছিলেন। এটা মোশির নিজের কাজ ছিল না, বরং তা স্বয়ং যিহোবার দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল, এবং, সেই কারণেই, মোশিকে ঈশ্বর বলা যাবে না। মোশিও বিধান জারি করেছিল, কিন্তু এই বিধানও স্বয়ং যিহোবার দ্বারাই জারি হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র মোশির মাধ্যমে সেগুলিকে প্রকাশ করেছিলেন। যীশুও আদেশসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তিনি পুরাতন নিয়মের আইন বিলুপ্ত করে নতুন যুগের আদেশ জারি করেছিলেন। যীশু কেন স্বয়ং ঈশ্বর? কারণ এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে। সেই সময়ে, মোশির করা কাজ সেই যুগের প্রতিনিধিত্ব করে নি, নতুন পথও উন্মুক্ত করে নি। তিনি যিহোবার দ্বারাই সামনের দিকে চালিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের ব্যবহৃত এক ব্যক্তিমাত্র। যীশুর আগমনকালে, যোহন পথ প্রশস্ত করার যে পর্যায়, সেই পর্যায়ের কার্য করেছিল, এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রসার করতে আরম্ভ করেছিল (পবিত্র আত্মাই তা আরম্ভ করেছিলেন)। যীশু যখন এসেছিলেন, তিনি সরাসরি তাঁর নিজের কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ এবং মোশির কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। যিশাইয়ও প্রভূত পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তবুও কেন সে স্বয়ং ঈশ্বর ছিল না? যীশু তত সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী না করলেও, কেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন? সেই সময়ে যীশুর সমস্ত কাজ পবিত্র আত্মার থেকে এসেছে, একথা কেউ সাহস করে বলে নি, বা এটাও বলার স্পর্ধা রাখে নি, যে, সেই সকলই মানুষের ইচ্ছা থেকে আগত, অথবা, যে, তা আদ্যোপান্ত ঈশ্বরেরই কর্ম। মানুষের কাছে এই ধরনের বিশ্লেষণ করার কোনো উপায় ছিল না। এমন বলা যেতে পারে যে যিশাইয় যে ধরনের কাজ এবং যে ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার সমস্তটাই পবিত্র আত্মার থেকে এসেছিল; সরাসরি যিশাইয়র কাছ থেকে আসে নি, বরং সেগুলি ছিল যিহোবার থেকে প্রকাশিত বিষয়। যীশু প্রচুর কাজ করেন নি, অনেক বাক্য বা অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও প্রকাশ করেন নি। মানুষের কাছে তাঁর ধর্মপ্রচার নির্দিষ্টভাবে উন্নীত ছিল না, তবু তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তা এই বিষয়টা মানুষের ব্যাখ্যাতীত। কেউই যোহন, যিশাইয় বা দাউদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে নি, বা তাদের ঈশ্বর বলে অভিহিতও করে নি, ঈশ্বর দাউদ বা ঈশ্বর যোহন—এইভাবে কেউ কখনো ডাকে নি, শুধুমাত্র যীশুকেই খ্রীষ্ট বলে ডাকা হয়েছিল। এই শ্রেণীবিভাগ ঈশ্বরের সাক্ষ্য, তাঁর করা কাজ ও পরিচালিত সেবাব্রতের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। বাইবেলের মহান ব্যক্তিত্বদের নিরিখে—যেমন আব্রাহাম, দায়ূদ, যিহোশূয়, দানিয়েল, যিশাইয়, যোহন এবং যীশুর করা কাজ প্রত্যক্ষ করেই, তুমি বলতে পারবে যে কে স্বয়ং ঈশ্বর, কোন ধরনের মানুষেরা ভাববাদী আর কারাই বা বাণীপ্রচারক। কারা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, আর কে স্বয়ং ঈশ্বর-এই পার্থক্যও তাদের সারসত্য ও করা কাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তুমি যদি এই পার্থক্য বলতে না পারো, তাহলে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর-বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়, তা তুমি জানো না। যীশু ঈশ্বর কারণ তিনি অনেক বাক্য বলেছিলেন, অনেক কাজ করছিলেন, বিশেষত তিনি অনেক বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন। তেমনই যোহনও অনেক কাজ করেছিল, অনেক বাক্য প্রকাশ করেছিল, যেমনটা মোশিও করেছিল; তাহলে তাদের কেন ঈশ্বর বলা হয় নি? আদম সরাসরি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট; তাকে কেন ঈশ্বর বলা হয় নি, তাকে কেন শুধুমাত্র সৃষ্ট জীবই বলা হয়? কেউ যদি তোমাকে বলে, “বর্তমানে ঈশ্বর অনেক কাজ করেছেন, অনেক বাক্য বলেছেন; তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাহলে মোশিও তো অনেক বাক্য বলেছিল, তাহলে সে-ও নিশ্চয়ই স্বয়ং ঈশ্বর!” তোমার তাদের প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করা উচিত “সেই সময়ে, ঈশ্বর কেন যীশুর প্রতি নিজেই ঈশ্বর হওয়ার সাক্ষ্যদান করেছিলেন, যোহনের প্রতি দেন নি কেন? যোহন কি যীশুর আগে আসেন নি? যোহন নাকি যীশু, কার কর্ম মহত্তর? মানুষের কাছে, যোহনের কাজ যীশুর থেকে মহান বলে মনে হয় ঠিকই, কিন্তু, তা-ই যদি হবে, তাহলে পবিত্র আত্মা কেন যীশুর প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, অথচ যোহনের প্রতি দেন নি?” আজকেও সেই একই জিনিস হচ্ছে! যখন মোশি ইস্রায়েলের মানুষদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন যিহোবা মেঘের মধ্যে থেকে তার সাথে কথা বলেছিলেন। মোশি সরাসরি কথা বলেনি, পরিবর্তে যিহোবার দ্বারা চালিত হয়েছিল। এটাই হল পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলে করা কাজ। মোশির মধ্যে আত্মা ছিল না, ঈশ্বরের অস্তিত্বও ছিল না। সে সেই কাজ করতে পারত না, আর তাই তার এবং যীশুর করা কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর সেই কারণেই তাদের করা কাজও ছিল আলাদা! কেউ ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত, নাকি নবী, নাকি প্রেরিত-শিষ্য—তা তার কাজের প্রকৃতি থেকেই নির্ধারিত হয়, এবং তা-ই তোমার সন্দেহ দূরীভূত করতে পারে। বাইবেলে লেখা রয়েছে যে কেবলমাত্র মেষশাবকই সাতটা সিলমোহর উন্মোচিত করতে পারেন। যুগে যুগে, মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অনেকেই ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী ছিল, কিন্তু তা থেকেই কি তুমি বলতে পারো যে তারা সকলেই মেষশাবক? তুমি কি বলতে পারো যে তাদের সমস্ত ব্যাখ্যা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে? তারা নিছকই ব্যাখ্যাকারী; তাদের মেষশাবকের পরিচয় নেই। তারা কীভাবে সাতটি সিলমোহর খোলার যোগ্য হতে পারে? এটা সত্য যে “কেবল মেষশাবকই সাতটি সিলমোহর খুলতে পারেন”, কিন্তু তিনি কেবল সাতটি সীলমোহর খোলার জন্যই আসেন নি; সেই কাজের কোনো প্রয়োজন নেই, তা ঘটনাক্রমেই সাধিত হয়। তিনি নিজের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্পষ্ট, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর কি অনেক সময় ব্যয় করার প্রয়োজন আছে? ছয় হাজার বছরের কাজের সাথে আবার “শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী মেষশাবকের যুগ”-কেও যোগ করতেই হবে নাকি? তিনি নতুন কাজ করতে আসেন, সাথে সাথে অতীতের কাজ সম্পর্কিত কিছু বিষয়েও প্রকাশ ঘটান, যাতে মানুষ ছয় হাজার বছরের কাজের সত্যতা বুঝতে পারে। বাইবেল থেকে প্রচুর অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই; বর্তমানের কাজই হল মূল, এটাই হল গুরুত্বপূর্ণ। তোমার জানা উচিত যে ঈশ্বর সবিশেষভাবে সাতটি সিলমোহর ভাঙাবেন বলেই যে এসেছেন—এমনটা নয়, বরং পরিত্রাণের কাজ করতেই তাঁর আগমন।

তুমি কেবল জানো যে অন্তিম সময়ে যীশু অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু ঠিক কীভাবে তিনি অবতীর্ণ হবেন? তোমাদের মতো একজন পাপী, যাকে সদ্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যাকে ঈশ্বর এখনও পরিবর্তিত অথবা ত্রুটিমুক্ত করেন নি, সে কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে? তোমার ক্ষেত্রে, যে কিনা এখনও তার পুরনো সত্তাতেই রয়েছ, একথা সত্যি, যে, যীশু তোমাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণের কারণে তোমাকে পাপী হিসাবে গণ্য করা হয় না, কিন্তু তাই বলে এর থেকে এমন প্রমাণ হয় না যে তুমি পাপী নও, এবং অশুদ্ধ নও। তোমাকে যদি পরিবর্তিত না করা হয়, তাহলে তুমি কীভাবে সাধুচরিত্র হবে? তোমার অন্তরে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে অশুদ্ধতা, স্বার্থপরতা এবং সঙ্কীর্ণতা, তা সত্ত্বেও তুমি যীশুর সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা রাখ—এমন সৌভাগ্য তোমার কীভাবে হবে? ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তুমি একটি ধাপ হারিয়ে ফেলেছ: তোমাকে কেবল মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তোমাকে পরিবর্তিত করা হয় নি। তোমাকে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়, তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরকেই ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে পরিবর্তিত এবং পরিশোধিত করতে হবে; তুমি যদি শুধুমাত্রই মুক্ত হও, তাহলে তুমি পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম হবে। এইভাবে তুমি ঈশ্বরের শুভ আশিসের ভাগ পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে, কারণ ঈশ্বরের মানুষকে পরিচালনার কার্যের একটি পর্যায়ক্রম থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ, যা ছিল তোমায় নিখুঁত করে তোলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই, সদ্য মুক্তি লাভ করা একজন পাপী হিসাবে, তুমি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার লাভ করতে অক্ষম।

কাজের নতুন পর্যায়ের সূচনা না হলে, কে জানে তোমাদের মতো ধর্মপ্রচারক, প্রচারকারী, ব্যাখ্যাকারী এবং তথাকথিত মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা কতদূর যেত! কাজের এই নতুন পর্যায় শুরু না হলে, তোমাদের বলা কথাগুলো অচল হয়ে যেত! এগুলো হয় সিংহাসনে আরোহন সম্পর্কিত, নতুবা রাজা হওয়ার জন্য আত্মিক উচ্চতা প্রস্তুত করার সাথে সম্পর্কিত; হয় নিজেকে অস্বীকার করা নতুবা দেহকে বশীভূত করা বিষয়ক; হয় ধৈর্যশীল হয়ে থাকা নয়তো সমস্ত কিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া বিষয়ক; হয় বিনয় নয় প্রীতি সম্পর্কিত। এটা সেই একই পুরনো সুর বারংবার ভেঁজে যাওয়ার মতো বিষয় নয় কি? এ যেন সেই একই জিনিসকে নিত্যনতুন নামে ডাকার মতো। হয় মাথা ঢাকা ও রুটি ভাঙা, নতুবা করজোড়ে প্রার্থনা করা, অসুস্থদের নিরাময় করা ও অপদেবতা বিতাড়ন করা। আর কি কোনও নতুন কাজ থাকতে পারে? বিকাশের কি কোনও নতুন সম্ভাবনা থাকতে পারে? এইভাবে চলতে থাকলে, তুমি অন্ধভাবে মতবাদ অনুসরণ করবে, বা নিয়ম মেনে চলবে। তোমাদের মনে হয় যে তোমাদের কাজ বেশ উচ্চমানের, কিন্তু তোমরা কি জানো না যে এর সমস্তটাই প্রাচীনকালের “প্রবীণ ব্যক্তিগণ” করে গিয়েছিল এবং শিখিয়েছিল? তোমাদের বলা কথা কি প্রবীণ ব্যক্তিদের বলা শেষ কথাই নয়? তোমাদের বলা কথা কি মৃত্যুর পূর্বে প্রবীণ ব্যক্তিদের বলা কথাগুলিই নয়? তুমি কি ভাবো যে তোমাদের কর্ম অতীতের প্রেরিত-শিষ্য এবং নবীগণের কর্মকে ছাপিয়ে গিয়েছে, সমস্ত কিছু অতিক্রম করে গেছে? কাজের এই পর্যায়ের সূচনাটি, সাক্ষী লী-র রাজা হয়ে সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছার কাজের প্রতি তোমাদের যে ভক্তি রয়েছে, তা সমাপ্ত করেছে। এটা তোমাদের ঔদ্ধত্য এবং তর্জন-গর্জনকে প্রতিহত করেছে, যাতে তোমরা কাজের এই পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম হও। কাজের এই পর্যায়টি না থাকলে, তোমরা মুক্তি পাওয়ার অযোগ্য হিসাবে পরিণত হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, ক্রমশ গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবে যেতে। তোমাদের মধ্যে পুরনো অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে! সৌভাগ্যবশত, বর্তমানের কাজ তোমাদেরকে ফিরিয়ে এনেছে; অন্যথায় তোমরা যে কোন দিকে যেতে কে জানে! ঈশ্বর হলেন চিরনবীন, তিনি কখনো পুরনো হন না, তাহলে তুমিই বা কেন নতুন জিনিসের অন্বেষণ করো না? কেন সব সময় পুরনো জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকো? এবং সেই কারণেই তাই, বর্তমানে পবিত্র আত্মার কার্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রবলভাবে গুরুত্ববাহী!


যাদের নিখুঁত করা হয়েছে কেবল তারাই অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে

বস্তুতঃ, যে কার্য এখন করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য মানুষ যাতে তাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষ শয়তানকে পরিত্যাগ করে। বাক্যের সকল বিচার মানবতার ভ্রষ্ট স্বভাব উন্মোচিত করা ও মানুষকে জীবনের সারসত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ করার লক্ষ্যে। এই পুনরাবৃত্ত বিচারগুলি মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। প্রতিটি বিচার সরাসরি তাদের নিয়তির সঙ্গে সম্পর্কিত আর এদের লক্ষ্য হলো তাদের হৃদয়কে আহত করা যাতে তারা এই সব জিনিস বর্জন করতে পারে আর সেই সূত্রে জীবনকে জানতে পারে, এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীকে জানতে পারে, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতাকে জানতে পারে, আর মানবজাতিকেও জানতে পারে, যে জাতি শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট। মানুষ যত এই ধরণের শাস্তি ও বিচার পাবে, মানুষের হৃদয় তত আহত হবে ও তার আত্মা তত জাগ্রত হবে। মানুষেদের মধ্যে চরমতম ভ্রষ্ট ও গভীরতম ভাবে প্রতারিত লোকদের আত্মাকে জাগরিত করাই এই ধরণের বিচারের লক্ষ্য। মানুষের কোনো আত্মা নেই, অর্থাৎ তার আত্মা অনেক দিন আগেই মরে গেছে, আর সে জানে না যে স্বর্গ আছে, জানে না একজন ঈশ্বর আছেন, আর নিশ্চিতভাবে জানে না সে মৃত্যুর অতল তলে সংগ্রাম করছে; তার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব যে সে পৃথিবীর উপর এই পাপপূর্ণ নরকে বাস করছে? কীভাবে তার পক্ষে জানা সম্ভব যে তার পচা-গলা শবদেহ শয়তানের ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে মৃত্যুর নরকে গিয়ে পড়েছে? তার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব যে পৃথিবীর সবকিছুই বহুদিন আগেই এমন ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যা আর মানবজাতি মেরামত করতে পারবে না? আর কীভাবেই বা তার পক্ষে জানা সম্ভব যে সৃষ্টিকর্তা আজ পৃথিবীতে এসেছেন এবং একদল ভ্রষ্ট মানুষকে খুঁজছেন যাদের তিনি রক্ষা করতে পারেন? সম্ভাব্য সকল পরিমার্জনা ও বিচারের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরেও মানুষের নির্বোধ চেতনা তবু নামমাত্র আলোড়িত হয় এবং এটা কার্যত সংবেদনহীন। মানবপ্রকৃতি কতটা অধঃপতিত হয়ে গেছে! আর এই ধরণের বিচার যদিও আকাশ থেকে ঝরে-পড়া নিষ্ঠুর শিলাবৃষ্টির মতো, তবু এতেই মানুষের সবচেয়ে উপকার। মানুষকে এভাবে বিচার না করলে কোনো ফল পাওয়া যেত না, আর দুর্দশার অতল থেকে তাদের পরিত্রাণ করাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো। এ-কাজ না করলে মানুষের পক্ষে নরক থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হতো, কারণ তাদের হৃদয় বহু দিন আগে মরে গেছে আর তাদের আত্মা অনেক আগেই শয়তানের দ্বারা পদদলিত হয়েছে। তোমরা, যারা অধঃপতনের সর্বনিম্ন তলে তলিয়ে গেছো, সেই তোমাদের রক্ষা করতে গেলে তীব্রভাবে তোমাদের সমালোচনা করা দরকার, কঠোরভাবে তোমাদের বিচার করা দরকার; একমাত্র তাহলেই তোমাদের হিমায়িত হৃদয়কে জাগ্রত করা সম্ভব।

তোমাদের দৈহিক চাহিদা, তোমাদের অমিত বাসনা, তোমাদের লোভ, আর তোমাদের লালসা তোমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। এই এগুলো তোমাদের হৃদয়কে সর্বদা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে ঐসব সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ী চিন্তার জোয়াল কাঁধ থেকে ফেলে দেবার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমাদের না আছে বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, না আছে অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার বাসনা। সেগুলোর সঙ্গে তোমরা পুরোপুরি বাঁধা পড়ে গেছো। যদিও তোমরা সবাই জানো এই জীবন বড়ো বেদনাদায়ক আর মানুষের এই পৃথিবী কত অন্ধকার, তবু তোমাদের একজনেরও সাহস নেই তোমার জীবনকে পাল্টে ফেলার। তোমরা কেবল এই জীবনের বাস্তবতা থেকে পালানোর জন্য আকুল হও, আত্মার উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করো, আর একটা শান্তিপূর্ণ সুখী স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে জীবন যাপনের কামনা করো। বর্তমান জীবন পরিবর্তনের জন্য কষ্ট স্বীকারে তোমরা অনিচ্ছুক; এই বিচার ও শাস্তির মধ্যে সেই জীবনের অনুসন্ধান করতেও তোমরা ইচ্ছুক নও যে জীবনে অনুপ্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। বরং তোমরা দেহাতীত সেই এক চমৎকার বিশ্বের স্বপ্ন দেখো, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তোমরা এমন একটা জীবনের কামনা করো যা তোমরা কোনো কষ্ট ভোগ না করে বিনা আয়াসেই পেতে পারো। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ তোমরা যা আশা করো তা রক্তমাংসের শরীরে একটা অর্থপূর্ণ জীবৎকাল কাটানো ও সেই জীবৎকালে সত্যকে অর্জন করা নয়, অর্থাৎ সত্যের জন্য বাঁচা ও বিচারের সমর্থনে উঠে দাঁড়ানো তোমাদের কাঙ্খিত নয়। তোমরা যে জীবনকে দীপ্যমান, চোখ-ধাঁধানো জীবন মনে করো এটা সেই জীবন নয়। তোমরা ভাবো এটা কোনো চাকচিক্যময় বা অর্থপূর্ণ জীবন হবে না। তোমাদের চোখে এ-ধরণের একটা জীবন যাপন করা অবিচার বলে বোধ হবে! যদিও আজ তোমরা এই শাস্তি মেনে নিচ্ছ, তবু যার পিছনে তোমরা ধাওয়া করছ তা সত্য-লাভের জন্যে নয় বা বর্তমানের সত্যকে যাপন করার জন্য নয়, বরং পরবর্তীকালে পার্থিব জীবনের অন্তে একটা সুখী জীবনে প্রবেশ করতে সমর্থ হবার জন্য। তোমরা সত্যকে খুঁজছো না, সত্যের সপক্ষে উঠেও দাঁড়াচ্ছো না, আর নিশ্চিতভাবে সত্যের খাতিরে তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করছ না। আজকের প্রবেশ তোমাদের অন্বেষণের লক্ষ্য নয়, পরিবর্তে তোমরা ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন, একদিন কী হতে পারে তাই নিয়ে তোমাদের চিন্তা: তোমরা হাঁ করে নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকো, দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করো, আর প্রত্যাশা করো একদিন তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমরা কি জানো না, তোমরা যেভাবে চিন্তা করো তারসঙ্গে বাস্তবের কোনো সংযোগ নেই? তোমরা ভেবে চলো, যে তুমি পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছ অসীম করুণা ও সমবেদনাময় পরিত্রাতা নিশ্চয় একদিন এসে সেই তোমাকে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, আর যে তুমি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছ সেই তোমার হয়ে তিনি প্রতিশোধ নেবেন। তুমি কি পাপপূর্ণ নও? তুমিই কি একমাত্র ব্যক্তি যে এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ করেছে? তুমি নিজেই শয়তানের খাসমহলে পতিত হয়েছ ও কষ্ট পেয়েছ – তারপরেও কি সত্যিই ঈশ্বরের তোমার হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের দরকার আছে? যারা ঈশ্বরের দাবি পূরণ করতে পারে না – তারা সবাই কি ঈশ্বরের শত্রু নয়? যারা ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করে না – তারা কি খ্রীষ্টবিরোধী নয়? তোমার ভালো কাজের মূল্য কী? তারা কি এমন একটা হৃদয়ের জায়গা নিতে পারে যে হৃদয় ঈশ্বরকে ভালোবাসে? শুধু কিছু ভালো কাজ করে তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারো না, আর তুমি কেবল অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হয়েছ বলেই ঈশ্বর তোমার বিরুদ্ধে কৃত অন্যায়গুলির প্রতিশোধ নেবেন না। যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে অথচ ঈশ্বরকে জানে না, কিন্তু ভালো কাজ করে – তারাও সকলে কি শাস্তি পায় না? তুমি শুধুমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, কেবল চাও তোমার বিরুদ্ধে যা অন্যায় হয়েছে ঈশ্বর তার প্রতিবিধান করুন ও প্রতিশোধ নিন, আর তুমি চাও ঈশ্বর তোমায় তোমার সুদিন এনে দিন, এমন একটা দিন যেদিন অবশেষে তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তুমি সত্যের প্রতি অভিনিবেশ করতে অস্বীকার করো, আর তুমি সত্যকে যাপন করতেও আকাঙ্ক্ষা করো না। আর এই কঠিন, শূন্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে তুমি তো একেবারেই সক্ষম নও। পরিবর্তে, যখন তুমি তোমার পার্থিব পাপসম্পৃক্ত জীবন যাপন কর, তুমি প্রত্যাশার চোখে ঈশ্বরের দিকে তাকাও যাতে তিনি তোমার অভাব-অভিযোগের বিহিত করেন ও তোমার অস্তিত্বের যে কুয়াশা তা দূর করেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? যদি তুমি সত্যের অধিকারী হও, তুমি ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারো। তোমার যদি প্রকৃত যাপন থাকে, তুমি ঈশ্বরের বাক্যের একটা মূর্ত রূপ হয়ে উঠতে পারো। তোমার যদি প্রকৃত জীবন থাকে, তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারো। যারা সত্যের অধিকারী তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করে। ঈশ্বর তাদের জন্য প্রতিবিধান নিশ্চিত করেন যারা তাঁকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে এবং দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে, কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা কেবল নিজেদের ভালোবাসে এবং যারা শয়তানের ছলনার শিকার হয়েছে। যারা সত্যকে ভালোবাসে না তাদের মধ্যে কীভাবে ভালোত্ব থাকতে পারে? যারা শুধু দৈহিক কামনাকে ভালোবাসে তাদের মধ্যে কীভাবে ন্যায়পরায়ণতা থাকতে পারে? ন্যায়পরায়ণতা ও ভালোত্ব উভয়ই কি শুধুমাত্র সত্যের সাপেক্ষে আলোচিত হয় না? সেগুলি কি কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত নয় যারা সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে? যারা সত্যকে ভালোবাসে না এবং যারা গলিত শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয় – এই ধরণের সকল মানুষই কি পাপকে পোষণ করে না? যারা সত্যকে যাপন করতে অক্ষম – তারা সবাই কি সত্যের শত্রু নয়? আর তোমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা কেমন?

তুমি যদি অন্ধকারের এই সব প্রভাব এড়াতে পারো আর ওই সমস্ত অপরিচ্ছন্ন বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারো, যদি তুমি পবিত্র হয়ে উঠতে পারো, তাহলে তুমি সত্যকে অধিকার করবে। এমন নয় যে তোমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে, শুধু যা হয়েছে তা হলো তুমি এখন সত্যকে অনুশীলন করতে সক্ষম এবং দৈহিক বাসনাকে পরিত্যাগ করতে সমর্থ। যারা পরিশুদ্ধ হয়েছে এটা তাদের একটা অধিকৃত গুণ। জয়ের কার্যের প্রধান লক্ষ্য হলো মানবজাতিকে পরিশুদ্ধ করা যাতে মানুষ সত্যকে ধারণ করতে পারে, কারণ মানুষ সত্যের সামান্যই বোঝে! এই ধরণের মানুষগুলির উপর জয়ের কার্য সম্পাদনের সুগভীর তাৎপর্য আছে। তোমরা সকলেই অন্ধকারের প্রভাবে অধঃপতিত হয়েছ ও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো। তাই এই কার্যের লক্ষ্য হলো তোমাদের মানব-প্রকৃতিকে বুঝতে এবং তার মাধ্যমে সত্যকে যাপন করার সামর্থ্য দেওয়া। নিখুঁত হয়ে ওঠা এমন একটা বিষয় যা সকল সৃজিত সত্তারই গ্রহণ করা উচিৎ। যদি এই পর্যায়ের কাজকর্ম শুধুমাত্র মানুষকে নিখুঁত করে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত হত, তাহলে এটা ব্রিটেন, আমেরিকা বা ইসরায়েলেই করা যেতো; যেকোনো রাষ্ট্রের মানুষের উপরেই এটা সাধন করা যেত। কিন্তু জয়ের কার্য নির্বাচনধর্মী। জয়ের কার্যের প্রথম ধাপটি স্বল্পমেয়াদী; উপরন্তু, শয়তানকে অপদস্থ করতে ও সমগ্র বিশ্বজগৎ-কে অধিকার করার কাজে এটাকে ব্যবহার করা হবে। এটা জয়ের প্রথমিক কাজ। কেউ বলতেই পারে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন যে-কোনো সত্তাকেই নিখুঁত করা যায় কারণ নিখুঁত হওয়ার বিষয়টা এমনই যা কেবল এক দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের পরই অর্জন করা যায়। কিন্তু বিজিত হওয়াটা অন্যরকম বিষয়। যে সবার পেছনে রয়েছে, গভীরতম অন্ধকারে বসবাস করছে সেই জয়ের নমুনা ও আদর্শ; এরা সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত, ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সবচেয়ে অনিচ্ছুক এবং এরাই ঈশ্বরকে অমান্য করে সবচেয়ে বেশি। এই-ই হলো যথার্থ সেই ধরণের মানুষ যে বিজিত হবার সাক্ষ্য দিতে পারে। জয়ের কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শয়তানকে পরাভূত করা, আর মানুষকে নিখুঁত করার প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষকে অর্জন করা। এখানে এই জয়ের কার্য, তোমাদের মতো মানুষের উপর সম্পন্ন হয়েছে, যাতে বিজিত হবার পর মানুষকে প্রামাণিক সাক্ষ্য দিতে সমর্থ করে তোলা যায়। এর লক্ষ্য হলো বিজিত হবার পর মানুষ যাতে সাক্ষ্য বহন করতে পারে। শয়তানকে অপদস্থ করার লক্ষ্য অর্জনে এই বিজিত মানুষগুলিকে ব্যবহার করা হবে। তাহলে জয়ের মুখ্য পদ্ধতি কী? শাস্তিপ্রদান, বিচার, অভিশাপ বর্ষণ, ও উদ্ঘাটন – মানুষকে জয় করার ক্ষেত্রে একটা ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে ব্যবহার করা যাতে তারা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব সম্বন্ধে পুরোদস্তুর নিশ্চিত হতে পারে। মানুষকে জয় করতে বাস্তবতা ও বাক্যের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা ও তাদের সম্পূর্ণ জাতপ্রত্যয় করা – এই হলো বিজিত হবার অর্থ। যাদেরকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে তারা বিজিত হবার পর কেবল যে আজ্ঞানুবর্তিতা অর্জনে সক্ষম হয় তা নয়, তারা বিচারের কার্য বিষয়ে জ্ঞানলাভে, তাদের স্বভাব পরিবর্তনে আর ঈশ্বরকে জানতেও সক্ষম হয়। তারা ঈশ্বর-প্রেমের পথকে উপলব্ধি করে এবং সত্যের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তারা শেখে কীভাবে ঈশ্বরের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, ঈশ্বরের জন্য কষ্ট স্বীকারে তারা নিজস্ব সংকল্প অর্জন করে। তারাই নিখুঁত, ঈশ্বরের বাক্যকে অনুভব করার সুবাদে সত্য সম্বন্ধে যাদের যথার্থ উপলব্ধি থাকে। বিজিত হলো তারা যারা সত্যকে জানে কিন্তু সত্যের প্রকৃত অর্থকে গ্রহণ করেনি। বিজিত হবার পর তারা আজ্ঞানুবর্তী হয়, কিন্তু তাদের আজ্ঞানুবর্তিতার পুরোটাই যে বিচার তারা লাভ করেছে তার ফলাফল। বিভিন্ন সত্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোনো উপলব্ধি তাদের থাকে না। মৌখিক ভাবে এরা সত্যকে স্বীকার করে, কিন্তু সত্যের মধ্যে এরা প্রবেশ করেনি; এরা সত্যকে বোঝে, কিন্তু সত্যের অভিজ্ঞতা এরা অর্জন করেনি। যাদের নিখুঁত করা হচ্ছে তাদের উপর যে কার্যগুলি করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল হলো শাস্তি ও বিচার, আর সেই সাথে জীবনের রসদ। যে ব্যক্তি সত্যের মধ্যে প্রবেশকে মূল্য দেয় তাকেই নিখুঁত করা হবে। সত্যে প্রবেশের নিক্তিতেই – যাদেরকে নিখুঁত করা হবে ও যাদেরকে জয় করা হবে – এই দুই প্রকার মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। তারাই নিখুঁত যারা সত্যকে বোঝে, সত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও সত্যকে যাপন করছে; যাদেরকে নিখুঁত করা যায় না তারা হলো সেই সব মানুষ যারা সত্যকে বোঝে না ও সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে না, অর্থাৎ যারা সত্যকে যাপন করছে না। এখন এই ধরণের মানুষগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে মান্য করতে সমর্থ হয়, তাহলে তারা বিজিত। বিজিতেরা যদি সত্যের অন্বেষণ না করে – যদি তারা সত্যকে অনুসরণ করে কিন্তু যাপন না করে, যদি সত্য তাদের নজরে পড়ে ও সত্যকে তারা শ্রবণ করে কিন্তু সত্যকে যাপন করার ব্যাপারটাকে মূল্য না দেয় – তবে তাদেরকে নিখুঁত করা যাবে না। যে মানুষগুলিকে নিখুঁত করা হবে তারা ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুযায়ী চূড়ান্ত উৎকৃষ্টতার পথ ধরে সত্যকে অনুশীলন করে। এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে পূরণ করে এবং তাদের নিখুঁত করা হয়। কেউ যখন জয়ের কার্য সমাপনের আগেই শেষ অবধি অনুসরণ করে তখন তাকে বিজিত বলা হয়, কিন্তু তাকে নিখুঁত বলা যায় না। “নিখুঁত” বলতে বোঝায় তাদের যারা, জয়ের কার্য সমাপনের পর, সত্যকে অনুসরণ করতে সক্ষম ও ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়। তাদেরকে বোঝায় যারা, জয়ের কার্য সমাপনের পর, নিদারুণ ক্লেশের মধ্যেও দৃঢ় ভাবে দাঁড়ায় ও সত্যকে যাপন করে। কার্যের ধাপগুলির পার্থক্য আর মানুষ সত্যকে কতটা বোঝে ও সত্যের মধ্যে কতটা প্রবিষ্ট হয় তার মাত্রার পার্থক্যই বিজিত ও নিখুঁত হওয়া মানুষগুলির মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ করে। যে সকল ব্যক্তি নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পা রাখেনি, অর্থাৎ যারা সত্যকে অধিকার করেনি, তারাও শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হবে। যারা সত্যকে ধারণ করে ও সত্যকে যাপন করে শুধুমাত্র তারাই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ, যারা পিটারের ভাবমূর্তিতে গঠিত তারা নিখুঁত, আর বাকি সকলে বিজিত। যে সব মানুষকে জয় করা হচ্ছে তাদের উপর যে কার্যগুলি সম্পাদন করা হয়, তার অন্তর্গত হল অভিসম্পাত প্রয়োগ, শাস্তি প্রদান ও ক্রোধ প্রদর্শন, আর তাদের কাছে যা আসে তা হলো ন্যায়পরায়ণতা ও অভিশাপ। এই ধরণের মানুষগুলির উপর কাজ করার অর্থ কোনো আনুষ্ঠানিকতা ও সৌজন্য ছাড়াই – তাদের মধ্যেকার ভ্রষ্ট স্বভাবকে সরাসরি প্রকাশিত করা যাতে তারা নিজেরাই একে শনাক্ত করতে পারে ও সম্পূর্ণভাবে জাতপ্রত্যয় হয়। মানুষ যখন পুরোপুরি আজ্ঞানুবর্তী হয়, জয়ের কার্য তখন সমাপ্ত হয়। এমনকি বেশির ভাগ মানুষ এরপরেও যদি সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহী না হয়, তবু জয়ের কার্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

তোমায় যদি নিখুঁত হতে হয়, তবে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। তোমার স্থিরসংকল্প, তোমার অধ্যবসায়, তোমার বিবেক আর তোমার অন্বেষণের মাধ্যমে তুমি জীবনের অভিজ্ঞতা লাভে ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণে সক্ষম হবে। এটাই তোমার প্রবেশ, আর নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে এই বিষয়গুলিই প্রয়োজন। নিখুঁত করে তোলার কার্য সকল মানুষের উপর সম্পাদন করা যায়। যে-ই ঈশ্বরের অনুসরণ করে তাকেই নিখুঁত করা যায়, তার নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ ও যোগ্যতা আছে। এখানে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কাউকে নিখুঁত করা যাবে কিনা তা মূলত নির্ভর করে সে কীসের অনুসন্ধান করছে তার উপর। যে মানুষ সত্যকে ভালোবাসে ও সত্যকে যাপন করতে সক্ষম সে নিশ্চিতভাবে নিখুঁত হবার যোগ্য। যে মানুষ সত্যকে ভালোবাসে না ঈশ্বর তার প্রশংসা করেন না; ঈশ্বর যে রকম দাবি করেন তারা সেই জীবনের অধিকারী নয়, আর তাদেরকে নিখুঁত করা যায় না। নিখুঁত করে তোলার কাজ কেবল মানুষকে অর্জন করার জন্য, এটা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাজেরও অঙ্গ নয়; জয়ের কাজ কেবল শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, এর অর্থ শয়তানকে পরাভূত করতে মানুষের জয়কে ব্যবহার করা। জয়ের কার্য হলো প্রধান কাজ, সাম্প্রতিকতম কাজ, যে কাজ ইতিপূর্বে কোনো যুগে সম্পাদিত হয়নি। বলা যায়, এই পর্যায়ের কার্যের মূল লক্ষ্য সকল মানুষকে জয় করা যাতে শয়তানকে পরাভূত করা যায়। মানুষকে নিখুঁত করার কার্য – এটা কোনো নতুন কাজ নয়। দেহধারণ করে কার্য সম্পাদনকালে ঈশ্বরের সকল কাজের উদ্দেশ্যের সারাংশ হল মানুষকে জয় করা। ব্যাপারটা অনুগ্রহের যুগের মতো, যখন মূল কাজটি ছিল ক্রুশবিদ্ধকরণের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির উদ্ধার। “মানুষকে অর্জন” ছিল পার্থিব শরীরের কার্যের সাথে যুক্ত একটি অতিরিক্ত কাজ আর ক্রুশবিদ্ধকরণের পরেই শুধু এই কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল। যখন যীশু এসে তাঁর কার্য সম্পাদন করেছিলেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল মৃত্যু ও নরকের দাসত্বকে জয় করতে, শয়তানের প্রভাবকে জয় করতে অর্থাৎ শয়তানকে পরাভূত করতে তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণকে ব্যবহার করা। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরেই একেক বারে একটি পদক্ষেপ হিসাবে নিখুঁত করার পথে পিটারের পদার্পণ। এটা ঠিক যে, যীশু যখন তাঁর কার্য করছিলেন তখন যারা তাঁকে অনুসরণ করছিল পিটার ছিল তাদের একজন, কিন্তু সেই সময় তাকে নিখুঁত করা হয়নি। বরং যীশু তাঁর কার্য সমাপন করার পরে পিটার ক্রমশ সত্যকে অনুধাবন করলো ও নিখুঁত হয়ে উঠলো। ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে আসেন অল্প সময়ের অবকাশে কার্যের কোনো মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সমাপন করতে; তাদের নিখুঁত করার অভিপ্রায় নিয়ে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করতে তিনি আসেন না। এই কার্য তিনি সম্পন্ন করেন না। তাঁর কার্য সমাপনের জন্য তিনি মানুষের সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত হয়ে ওঠার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। তাঁর অবতারের লক্ষ্য ও তাৎপর্য এটা নয়। মানবজাতির পরিত্রাণের কেবল স্বল্পমেয়াদী কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি আসেন, মানুষকে নিখুঁত করার খুব দীর্ঘমেয়াদী কার্য সম্পন্ন করার জন্য নয়। মানবতার পরিত্রাণের কার্যটি প্রতিনিধিত্বমূলক, যে একটি নতুন যুগ প্রবর্তনে সক্ষম। অল্প সময়ের অবকাশেই এই কাজ সমাপ্ত করা যায়। কিন্তু মানবজাতিকে নিখুঁত করতে গেলে মানুষকে একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত করতে হয়; এ-ধরনের কাজে দীর্ঘ সময় লাগে। এই কার্য অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হবে, কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন হয় সে-ই সত্যের ভিত্তিভূমির উপর, দেহধারণের পর সম্পাদিত কার্যের সময় যে সত্য উচ্চারিত হয়। মানুষকে নিখুঁত করে তোলার তাঁর যে লক্ষ্য তার দীর্ঘকালীন তদারকির জন্য শিষ্যদের তৈরি করে তোলার মাধ্যমেও এই কাজ সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের অবতার এই কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি শুধু জীবন-প্রণালী বিষয়ে বলেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে; তিনি মানুষকে শুধু সত্যটা প্রদান করেন, সেই সত্য অনুশীলনের সময় মানুষকে ধারাবাহিকভাবে সঙ্গ দেন না, কারণ এটা তাঁর সেবাব্রতের অন্তর্গত নয়। সেই হেতু, যতদিন না মানুষ সত্যকে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ও সত্যকে সম্পূর্ণরূপে পায় ততদিন পর্যন্ত মানুষকে তিনি সঙ্গ দেবেন না। তাঁর রক্ত-মাংসের শরীরের কার্য তখনই সমাপ্ত হয় যখন মানুষ ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঠিক পথে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে, যখন মানুষ নিখুঁত হয়ে ওঠার হবার সঠিক পথে পদার্পণ করে। বলাই বাহুল্য এই সমাপ্তি তখনও ঘটবে যখন তিনি শয়তানকে পুরোদস্তুর পর্যুদস্ত করবেন ও পৃথিবীর উপর তাঁর অধিকার কায়েম করবেন। মানুষ সেই সময়ে সত্যের মধ্যে অবশেষে প্রবেশ করে ফেলবে কিনা তিনি তা গ্রাহ্য করেন না, তিনি এও গ্রাহ্য করেন না যে মানুষের জীবন বৃহৎ নাকি ক্ষুদ্র। এগুলোর কোনোটার-ই ব্যবস্থাপনা পার্থিব শরীরে তাঁর করার কথা নয়; ঈশ্বরের অবতারের সেবাব্রতের মধ্যে এর কোনোটাই পড়ে না। একবার যখন তাঁর অভিপ্রেত কাজ সমাপন হবে, রক্ত-মাংসের শরীরের কাজে তিনি ইতি টানবেন। তাই, ঈশ্বরের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে যে-কাজ করতে পারেন না ঈশ্বরের অবতার কেবলমাত্র সেই কার্য করেন। অধিকন্তু, এটা পরিত্রাণের স্বল্পমেয়াদী কাজ, পৃথিবীতে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যে কার্য তিনি সম্পাদন করবেন সেই কাজ নয়।

তোমাদের ক্ষমতাকে উন্নীত করা আমার কার্যের মধ্যে পড়ে না। তোমাদের এটা আমি করতে বলি কারণ তোমাদের ক্ষমতা খুবই কম। বস্তুত এটা নিখুঁত করে তোলার কাজের অঙ্গও নয়; বরং এটা একটা অতিরিক্ত কার্য যা তোমাদের উপর সম্পাদন করা হচ্ছে। যে কার্য আজ তোমাদের উপর সম্পন্ন হচ্ছে সেটা তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। এই কাজ ব্যক্তিসাপেক্ষ, যাকেই নিখুঁত করা হচ্ছে তার-ই এখানে প্রবেশ করা উচিত এটা এমন পথ নয়। যেহেতু অতীতে যাদের নিখুঁত করা হয়েছিল তাদের যে-কারোর থেকে তোমাদের ক্ষমতা কম, তাই তোমাদের উপর এই কার্য সম্পাদনকালে বড় বেশি বিঘ্ন আসে। তোমাদের মাঝে এসে আমি এই অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন করছি কারণ নিখুঁত করে তোলার লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন। ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন তখন তিনি মুখ্যত তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, অন্য অসম্পর্কিত বিষয়ে মাথা ঘামান না। তিনি পারিবারিক ব্যাপারে বিজড়িত হন না বা মানুষের জীবনে অংশগ্রহণ করেন না। তিনি এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এগুলো তাঁর সেবাব্রতের অংশ নয়। কিন্তু যতটা দাবী করেছিলাম তার তুলনায় তোমাদের ক্ষমতা এতই কম যে – প্রকৃতপক্ষে, একেবারে কোনো তুলনাতেই আসে না – আমার কার্যে এটা খুব বড় একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সর্বোপরি, এই কার্য অবশ্যই সম্পাদিত হবে চীন দেশের মানুষদের মধ্যে। তোমরা এত স্বল্পশিক্ষিত, প্রকাশ্যে এই দাবি করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই যে তোমরা নিজেদের শিক্ষিত করো। তোমাদের বলেছি এটা অতিরিক্ত কাজ, কিন্তু একই সাথে এটা এমন একটা কাজ যা তোমাদের অর্জন করতেই হবে, যে কাজ তোমাদের নিখুঁত হতে সাহায্য করবে। বস্তুত, শিক্ষা, স্ব-আচরণ, আর জীবন বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান – এগুলো এমন জিনিস যা স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের থাকা উচিত; এসব বিষয়ে তোমাদের কিছু বলার প্রয়োজন থাকাই আমার উচিত নয়। কিন্তু যেহেতু এসব তোমাদের নেই, তাই পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই তোমরা জন্ম নেবার পর এই গুণগুলি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করার কার্য সম্পাদন ভিন্ন অন্য বিকল্প আমার নেই। এমনকি, তোমরা যদি আমার সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেও থাকো, তবু আমি তোমাদের কাছে এই দাবি রাখছি – আমি এখনও দাবি করছি তোমরা তোমাদের ক্ষমতাকে উন্নীত করো। এখানে এসে এই কার্য সম্পাদন আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ আমার কাজ শুধু তোমাদের জয় করা, বিচার করার মাধ্যমে তোমাদের পূর্ণ প্রত্যয় অর্জন করা, আর সেই সূত্রে যে জীবনপ্রণালীতে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত তার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা। অন্য ভাবে বললে, আমার বাক্যের মাধ্যমে তোমাদের জয় করাটা যদি প্রয়োজনীয় না হত, তাহলে তোমরা কতটা শিক্ষিত আর জীবন বিষয়ে তোমরা প্রাজ্ঞ কিনা – এসব ব্যাপারে মাথাব্যথার বিন্দুমাত্র কোনো কারণ আমার থাকত না। জয়ের কার্যের সুফল যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে ও পরবর্তী পর্যায়ে তোমার নিখুঁত করে তোলার স্বার্থেই এসবকিছু যোগ করা হচ্ছে। জয়ের কার্যের এটি অঙ্গ নয়। যেহেতু তোমরা স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এবং তোমরা অলস ও অসাবধান, মূর্খ ও জড়বুদ্ধি, কাষ্ঠবৎ ও নির্বোধ – যেহেতু তোমরা অতিরিক্ত রকমের অস্বাভাবিক – তাই আমি চাই তোমরা সর্বপ্রথম তোমাদের ক্ষমতা উন্নীত করো। কেউ যদি নিখুঁত হতে চায়, তাকে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। নিখুঁত হতে হলে সে আবশ্যিকভাবে স্বচ্ছ ও পরিমিত মননের অধিকারী হবে এবং এক অর্থপূর্ণ জীবনযাপনে আগ্রহী হবে। যদি তুমি অন্তঃসারশূন্য জীবনযাপনে অনিচ্ছুক কেউ হও, যদি সত্যকে অনুসরণ কর, তোমার প্রত্যেক কাজে তুমি যদি ঐকান্তিক হও, এবং ব্যতিক্রমী রকমের স্বাভাবিক মানবিকতাসম্পন্ন হও, তাহলে তুমি নিখুঁত হবার শর্তগুলি পূরণ করেছো।

তোমাদের যে কাজ করা দরকার সেই অনুযায়ী তোমাদের উপর সেই কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। এই মানুষগুলিকে জয়ের পর এক দল মানুষকে নিখুঁত করা হবে। তাই, বর্তমানের অনেক কাজ একই সাথে তোমাদের নিখুঁত করার লক্ষ্যপূরণের প্রস্তুতিও বটে, কারণ অনেক মানুষ আছে যারা সত্যের জন্য ব্যাকুল, যাদের নিখুঁত করা যাবে। তোমাদের উপর জয়ের কার্য সম্পাদনের পর যদি আর কোনো কাজ করা না হত, তাহলে কি এমন ঘটত না যে কেউ-কেউ, যারা সত্যকে কামনা করে, তারা তা পেতো না? বর্তমান কার্যের লক্ষ্য, পরবর্তীকালে মানুষকে নিখুঁত করার জন্য পথ খুলে দেওয়া। যদিও আমার কাজ কেবল জয়ের কার্য, তবু যে জীবন-প্রণালীর কথা আমি বলি তা পরবর্তীকালে মানুষকে নিখুঁত করার প্রস্তুতির জন্যই। জয়ের পর যে কার্যের কথা আসে তা মানুষকে নিখুঁর করার সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং মানুষকে নিখুঁত করার কার্যের ভিত্তিভূমি রচনার জন্যই জয় করা হয়। কেবল জয় করার পরেই মানুষকে নিখুঁত করা যায়। এই মুহূর্তে, প্রধান কাজ জয় করা; পরে, যারা সত্যের অনুসন্ধান ও কামনা করে তাদের নিখুঁত করা হবে। নিখুঁত হওয়ার ব্যাপারটা মানুষের প্রবেশের সক্রিয় দিকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: তোমার কি একটি ঈশ্বর-প্রেমী হৃদয় আছে? এই পথে হাঁটার সময় তোমার অভিজ্ঞতার গভীরতা কতটা? তোমার ঈশ্বর-প্রেম কতটা বিশুদ্ধ? তোমার সত্যের অনুশীলন কতটা যথাযথ? নিখুঁত হতে হলে একজন মানুষের মানবতার সকল দিকগুলি সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে। এটা একটা প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। জয় করার পর যাদের নিখুঁত করা যায় না, তারা সকলেই সেবার সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে আর এর পরেও তারা অতল গহ্বরে পতিত হবে, কারণ তোমাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়নি এবং এখনও তুমি শয়তানের কুক্ষিগত। একজন মানুষ যদি নিখুঁতিকরণের শর্তগুলি পূরণ না করে তবে সে অপ্রয়োজনীয় – সে একটা অপচয়, একটা যন্ত্র, এমন কিছু যা অগ্নিপরীক্ষায় টিকে থাকতে পারে না। এই মুহূর্তে তোমার ঈশ্বর-প্রেম কতটা অধিক পরিমাণ? তোমার নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা কতটা তীব্র? শয়তানকে তুমি সত্যিই কত গভীরভাবে জানো? তোমরা কি তোমাদের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছো? তোমাদের মানবতার অভ্যন্তরস্থ জীবন কি সুনিয়ন্ত্রিত? তোমাদের জীবন কি পরিবর্তিত হয়েছে? তোমরা কি এক নবজীবন যাপন করছো? তোমাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি কি পরিবর্তিত হয়েছে? এই জিনিসগুলির যদি পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তাহলে পশ্চাদপসরণ না করলেও তোমাকে নিখুঁত করা যাবে না; বরং, তুমি শুধু বিজিত হয়েছ। যখন তোমায় পরখ করার সময় হবে, তোমার মধ্যে সত্যের অভাব লক্ষিত হবে, তোমার মানবসত্তা হবে অস্বাভাবিক, আর তুমি ভারবাহী পশুর মতো নিম্নমার্গের হবে। তোমার একমাত্র কৃতিত্ব হবে এই যে তুমি বিজিত হয়েছ – তুমি আমার দ্বারা বিজিত নিছক এক বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক যেমন কোনো গর্দভ, একবার যে প্রভুর চাবুকের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে , প্রভুকে দেখলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুষ্ট আচরণ করা থেকে বিরত থাকে, তুমি নিছক তেমনই এক গর্দভে পরিণত হবে যে বিজিত হয়েছে। কোনো মানুষের যদি এইসব ইতিবাচক বিষয়ে ঘাটতি থাকে, আর পরিবর্তে সে যদি নিষ্ক্রিয় ও ভীরু হয়, সব ব্যাপারে নিরীহ ও দ্বিধান্বিত হয়, কোনোকিছু পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করতে না পারে, সত্যকে স্বীকার করতে অক্ষম হয়, এখনও যদি অনুশীলনের কোনো পথ খুঁজে না পায়, এবং তদোপরি যদি ঈশ্বর-প্রেমী একটি হৃদয়ও না থাকে – মানুষটির যদি ধারণাই না থাকে কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হয়, কীভাবে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয়, বা কীভাবে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় – এই ধরনের মানুষ তাহলে কীভাবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে পারে? এটা প্রমাণিত হয় যে তোমার জীবনের মূল্য যৎসামান্য আর একটা বিজিত গর্দভ ছাড়া তুমি আর কিছু নও। তুমি বিজিত হবে, কিন্তু এর অর্থ শুধু এইটুকু যে অতিকায় লাল ড্রাগনকে তুমি পরিত্যাগ করেছ এবং তার কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতাস্বীকারে অসম্মত হয়েছ; এর অর্থ, তুমি বিশ্বাস করো একজন ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের পরিকল্পনার সবকিছু তুমি মান্য করতে চাও, আর তোমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু ইতিবাচক দিকের কথা ভাবলে, তুমি কি ঈশ্বরের বাক্যকে যাপন করতে ও ঈশ্বরকে প্রতীয়মান করতে সক্ষম? যদি এই দিকগুলির কোনোটিই তোমার না থাকে, তার অর্থ তুমি ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হওনি, তুমি কেবল একটা বিজিত গর্দভ মাত্র। তোমার মধ্যে কাম্যবস্তু কিছুই নেই, আর পবিত্র আত্মা তোমার উপর কার্য করছেন না। তোমার মনুষ্যত্বে প্রভূত ঘাটতি আছে; ঈশ্বরের পক্ষে তোমায় কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তোমায় ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং ওই অবিশ্বাসী জন্তু ও চলমান শবদেহদের চেয়ে শতগুণ ভালো হতে হবে – এই পর্যায়ে যারা পৌঁছেছে কেবল তারাই নিখুঁত হওয়ার হবার যোগ্য। কারো যখন মনুষ্যত্ব ও একটা বিবেকবোধ থাকে, কেবল তখনই সে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত হয়। শুধুমাত্র নিখুঁত হওয়ার পরেই তোমাদের মানুষ বলে গণ্য করা যায়। শুধু নিখুঁত মনুষ্যগণই অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করে। এই মানুষগুলিই শুধু আরো জোরালোভাবে ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে।


তোমার উচিত মর্যাদার আশীর্বাদকে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের মানুষকে পরিত্রাণ করার ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা

মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, মোয়াবের বংশধরদের সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় এবং তারা তার যোগ্যও নয়। অপরদিকে, দাউদের সন্তানদের জন্য, নিশ্চিতরূপেই আশা রয়েছে এবং বাস্তবিকভাবেই তাদের সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। কেউ যদি মোয়াবের বংশধর হয়, তাকে সম্পূর্ণ করা যাবে না। এখনো অবধি, তোমরা তোমাদের মধ্যে করা কাজের গুরুত্ব জানো না; এই পর্যায়েও, তোমরা মনের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পুষে রাখো এবং সেগুলি ত্যাগ করতে নারাজ। ঈশ্বর যে কেন আজ তোমাদের মতো এক অযোগ্য গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করাকেই বেছে নিয়েছেন তা নিয়ে কেউই ভাবিত নয়। এমনটা কি হতে পারে যে তিনি এই কাজে কোনো ভুল করেছেন? এই কাজটি কি ক্ষণিকের ভুল? তোমরা যে মোয়াবের বংশধর, তা জেনেও, ঈশ্বর কেন নির্দিষ্টভাবে তোমাদের মধ্যেই কাজ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন? এসব কথা কি তোমাদের কখনোই মনে হয় না? ঈশ্বর তাঁর কাজ করার সময় কি এগুলি বিবেচনা করেন নি? তিনি কি হঠকারী আচরণ করেছেন? তোমরা যে মোয়াবের বংশধর, তা কি তিনি কি শুরু থেকেই জানতেন না? তোমার কি এই সব বিষয় বিবেচনা করো না? তোমাদের ধারণাগুলি সব কোথায় গিয়েছে? তোমাদের সুস্থ চিন্তাভাবনার সামঞ্জস্য কি হারিয়ে গিয়েছে? তোমার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা কোথায় গিয়েছে? তোমাদের কি এতোই উদারতা রয়েছে, যে তোমরা এইসব ছোটখাটো বিষয়ে মাথা ঘামানোর কথা ভাবো না? তোমাদের মন বিভিন্ন বিষয়, যেমন ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহ এবং স্বীয় অদৃষ্টের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল হলেও অন্যান্য বিষয়ে সেই মন অসাড়, অপ্রতিভ এবং একেবারেই অজ্ঞ। তাহলে তোমাদের বিশ্বাসটা ঠিক কিসে? তোমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহে? নাকি ঈশ্বরে? তোমার বিশ্বাসের সকল কিছুই কি তোমার সুন্দর গন্তব্যের মধ্যে নেই? এটাই কি তোমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নয়? তুমি এখন জীবনের পথ সম্পর্কে কতটুকু বোঝো? কতটুকু তুমি অর্জন করেছো? তোমার কি মনে হয় যে, মোয়াবের বংশধরদের উপর এখনকার কাজ তোমাদের অপমান করার জন্য করা হয়েছে? তোমাদের কদর্যতা প্রকাশের জন্যই কি জেনেশুনে তা করা হয়েছে? এটা কি তোমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে শাস্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ও পরবর্তীকালে অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করার জন্য করা হয়েছে? আমি কখনোই বলি নি যে তোমাদের কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নেই, তোমাদের ধ্বংস করা হবে বা নরকবাস হবে—এমনটা বলা তো আরোই দূরের কথা। আমি কি প্রকাশ্যে এমন কিছু ঘোষণা করেছি? তুমি বলছ যে তুমি নিরাশ, কিন্তু এটা কি তোমার নিজেরই নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়? এটা কি তোমার নিজস্ব মানসিকতার প্রভাব নয়? তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কি গণ্য হয়? আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত নও, তাহলে তুমি অবশ্যই ধ্বংসের বস্তু হবে; আর যদি আমি বলি তুমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তবে তুমি স্পষ্টতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। আমি শুধু বলছি যে তুমি মোয়াবের বংশধর; আমি বলি নি যে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সহজভাবে বললে, মোয়াবের বংশধররা অভিশপ্ত হয়েছে, এবং তারা হল ভ্রষ্ট মানুষদের একটা জাত। পাপের কথা আগেই বলা হয়েছে; তোমরা সকলেই কি পাপী নও? সমস্ত পাপীরই কি শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট নয়? সমস্ত পাপীরাই কি ঈশ্বরকে অস্বীকার এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি? ঈশ্বরকে অবজ্ঞাকারী সকলেই কি অভিশপ্ত হবে না? সমস্ত পাপীদের কি অবশ্যই ধ্বংস করা হবে না? এক্ষেত্রে রক্তমাংসের মানুষদের মধ্যে কাদেরকেই বা উদ্ধার করা যাবে? তোমরা বর্তমান কাল পর্যন্ত কীভাবে টিকে রইলে? তোমরা মোয়াবের বংশধর হওয়ার কারণেই নেতিবাচক হয়ে পড়েছ; তোমরাও কি পাপী মানুষদের মধ্যেই গণ্য হও না? তোমরা আজ পর্যন্ত কীভাবে রয়ে গেলে? নিখুঁত করার কথা উল্লেখ করলেই তুমি আনন্দিত হয়ে পড়। তোমাকে অবশ্যই দারুণ ক্লেশের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, একথা শুনেই তোমার মনে হয় যে এটা তোমাকে আরও আশীর্বাদধন্য করে তোলে। তুমি মনে করো যে ক্লেশ অতিক্রম করার পর তুমি একজন জয়ী হয়ে উঠবে এবং উপরন্তু এটাও তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদ এবং উন্নয়ন। মোয়াবের কথা বললেই তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে একইরকম অনির্বচনীয় দুঃখের উদয় হয়, তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নিরানন্দ হয়ে পড়ে এবং জন্মগ্রহণ করার জন্য তোমাদের অনুশোচনা করো। মোয়াবের বংশধরদের উপর এই পর্যায়ের কাজের তাৎপর্য তোমরা বোঝো না; তুমি শুধুমাত্র উচ্চ পদের সন্ধান করতে জানো, আর যখনই বোঝো যে, কোনো আশাই আর নেই, তখনই তুমি পিছু হঠে আসো। নিখুঁতকরণ এবং ভবিষ্যতের গন্তব্যের উল্লেখ করলেই তোমরা আনন্দিত হয়ে ওঠো; তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং একটা সুন্দর গন্তব্য লাভ করার জন্যই তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছো। কেউ কেউ এখন নিজের মর্যাদার কারণে আশঙ্কা অনুভব করে। যেহেতু তাদের যোগ্যতা এবং মর্যাদা নিম্ন, তাই তারা নিখুঁত হতে চায় না। প্রথমে, নিখুঁত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তারপরে মোয়াবের বংশধরদের উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই মানুষেরা পূর্বে উল্লিখিত নিখুঁতকরণের পথকে অস্বীকার করেছিল। এর কারণ হল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তোমরা কখনোই এই কাজের তাৎপর্য জানো নি, আর এর তাৎপর্য সম্পর্কে খেয়ালও করো নি। তোমাদের আত্মিক উচ্চতা খুব কম আর সামান্যতম ঝামেলাও তোমরা সহ্য করতে পারো না। তুমি যখন দেখো যে তোমার মর্যাদা নিম্ন, তখন তুমি নেতিবাচক হয়ে পড়ো এবং অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলো। মানুষেরা কেবল অনুগ্রহ অর্জন এবং শান্তি উপভোগ করাকেই বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করে, এবং আশীর্বাদের অনুসন্ধানকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে। খুব কম মানুষই ঈশ্বরকে জানতে চায় অথবা তাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনতে চায়। বিশ্বাসের মাধ্যমে, মানুষ চায় ঈশ্বর তাদের উপযুক্ত গন্তব্য এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুগ্রহ দান করুন, তাদের সেবক হয়ে থাকুন, তাদের সাথে তাঁর শান্তিপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন, যাতে কখনোই তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা যেমন বাইবেলে পড়েছে, “আমি তোমাদের সমস্ত প্রার্থনা শুনব”। এই অনুসারে তাদের দাবি হল, তিনি যেন প্রতিশ্রুতি মতো তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন এবং প্রার্থিত সমস্ত কিছু অর্পণ করেন। তারা আশা করে ঈশ্বর যেন কাউকে বিচার না করেন, বা কারোর সাথে মোকাবিলা না করেন, কারণ তিনি হলেন সর্বদা ক্ষমাশীল পরিত্রাতা যীশু, যিনি সকল স্থানে ও কালে সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেছেন। মানুষরা এইভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে: তারা কেবল নির্লজ্জভাবে ঈশ্বরের কাছে দাবি করে এই বিশ্বাসে, যে তারা বিদ্রোহী বা আজ্ঞাকারী যেমনই হোক না কেন, তিনি চোখ বন্ধ করে তাদের সমস্ত কিছু মঞ্জুর করবেন। তারা কেবল ক্রমাগত ঈশ্বরের কাছ থেকে “ঋণ গ্রহণ” করে চলে এই বিশ্বাসে, যে তিনি অবশ্যই বিনা বাধায় তাদের “প্রতিদান” দেবেন এবং তদুপরি, দ্বিগুণ দেবেন; তারা মনে করে, ঈশ্বর তাদের থেকে কিছু পান বা না পান, তিনি কেবল তাদের দ্বারা চালিত হতে পারেন, এবং তিনি নির্বিচারে মানুষদের সুসংবদ্ধ করতে পারেন না, তাঁর বহু বছর ধরে লুক্কায়িত প্রজ্ঞা এবং ধার্মিক স্বভাবকে তাদের অনুমতি ব্যতীত স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা তো আরোই দূরের কথা। তারা কেবল ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করে এই বিশ্বাসে, যে ঈশ্বর তাদের কেবল ক্ষমা করবেন, তিনি এমন করতে করতে কখনোই বিরক্ত হয়ে পড়বেন না, এবং চিরকাল ধরে এটাই চলতে থাকবে। তারা কেবল ঈশ্বরকে আদেশ করে এই বিশ্বাসে, যে তিনি কেবল তাদের মান্য করবেন, তার কারণ বাইবেলে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে ঈশ্বর মানুষের দ্বারা সেবিত হতে আসেন নি, বরং তাদের সেবা করতে এসেছেন, অর্থাৎ তাদের ভৃত্য হতেই তিনি এখানে এসেছেন। তোমরা কি সবসময় এই ভাবে বিশ্বাস করো নি? ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে না পারলেই তুমি পালিয়ে যেতে চাও; তুমি কিছু না বুঝলে প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করো, এমনকি তাঁর প্রতি সমস্ত ধরণের গালমন্দও নিক্ষেপ করে ফেলো। তোমরা কোনোমতেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রজ্ঞা এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে দেবে না; পরিবর্তে, তোমরা কেবল অস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম উপভোগ করতে চাও। এখনও পর্যন্ত, ঈশ্বর-বিশ্বাসে তোমাদের মনোভাব শুধুমাত্র একই পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত। ঈশ্বর তোমাদের সামান্যতম মহিমা দেখালেও, তোমরা নিরানন্দ হয়ে পড়ো। তোমাদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা আসলে কতটা মহান, তা কি তোমরা প্রত্যক্ষ করছ? বাস্তবে তোমাদের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় নি, তাই ধরে নিও না যে, তোমরা সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। যখন কিছুই ঘটে না, তখন তুমি মনে করো যে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলছে এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা বেশ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর সামান্য কিছু ঘটলেই তুমি যেন মৃতস্থানে পতিত হও। এটাই কি ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ?

বিজয়কার্যের অন্তিম পর্যায়ের সূচনা ইস্রায়েলে হলে, এই বিজয়কার্য নিরর্থক হয়ে যেত। এই কাজটি চীনে, তোমাদের মতো মানুষদের ওপর করা হলেই, সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়। তোমরা হলে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ, সবচেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তোমরা হলে এই সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ, আর তোমরা সূচনাকালে ঈশ্বরকে সবচেয়ে কম স্বীকার করেছিলে। তোমরাই হলে সেই মানুষ, যারা ঈশ্বরের থেকে সবচেয়ে দূরে সরে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেহেতু কাজের এই পর্যায়টি শুধুমাত্র জয়ের জন্য, তাই ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তোমাদের নির্বাচিত করা কি সবচেয়ে উপযুক্ত নয়? বিজয়কার্যের প্রথম ধাপটি যদি তোমাদের উপর করা না হতো, তাহলে আগামীর বিজয়কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। এর কারণ হল বর্তমানে করা কাজের তথ্যের ভিত্তিতেই বিজয়কার্যটি ফলাফল অর্জন করবে। বর্তমান বিজয়কার্য হল সামগ্রিক বিজয়কার্যে সূচনা মাত্র। তোমরা হলে বিজয় করা প্রথম দল; তোমরা হলে সেই সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি, যাদের বিজয় করা হবে। প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা প্রত্যক্ষ করবে যে বর্তমানে ঈশ্বর যে সমস্ত কাজ করেন তা মহান, এবং তিনি যে মানুষদের কেবলমাত্র স্ব-স্ব বিদ্রোহী মনোভাব জানার অনুমতি দেন তা-ই নয়, বরং তাদের মর্যাদাও অনাবৃত করেন। তাঁর বাক্যের উদ্দেশ্য ও অর্থ মানুষকে নিরাশ করা নয়, তাদের বিপর্যস্ত করাও নয়। বরং এটা তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাদের আলোকপ্রাপ্তি ও পরিত্রাণের জন্য; এটা তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাদের আত্মাকে জাগ্রত করার জন্যই। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, তা না জেনে বা বিশ্বাস না করেই, শয়তানের আধিপত্যের অধীন হয়ে জীবনযাপন করেছে। এই মানুষেরা যে ঈশ্বরের মহান পরিত্রাণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তাঁর দ্বারা পরমভাবে লালিত হতে পারে—এগুলিই যথার্থভাবে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রদর্শন করে; প্রকৃত উপলব্ধিসম্পন্ন সকলেই এটা বিশ্বাস করবে। আর যাদের এই জ্ঞান নেই তাদের কী হবে? তারা বলবে, “আহ, ঈশ্বর বলেন যে আমরা হলাম মোয়াবের বংশধর, তিনি নিজের বাক্যেই তা বলেছেন। তাহলে এখনও কি আমরা ভালো ফল পেতে পারি? আমরাই মোয়াবের বংশধর, এবং আমরা অতীতে ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেছি। ঈশ্বর আমাদের নিন্দা করতে এসেছেন; তুমি কি দেখছো না, যে শুরু থেকেই তিনি কীভাবে সর্বদা আমাদের বিচার করে এসেছেন? আমরা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেছিলাম, তাই আমাদেরকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া উচিত”। এই কথাগুলো কি ঠিক? বর্তমানে ঈশ্বর তোমাদের বিচার করেন, শাস্তি দেন এবং নিন্দা করেন, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে এই নিন্দার উদ্দেশ্য হল নিজেকে জানা। তিনি নিন্দা করেন, অভিশাপ দেন, বিচার করেন এবং শাস্তি দেন যাতে তুমি নিজেকে জানতে পারো, যাতে তোমার স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে এবং তদুপরি, যাতে তুমি নিজের মূল্য জানতে পারো, এবং উপলব্ধি করতে পারো যে ঈশ্বরের সমস্ত কাজই ধার্মিক এবং সেগুলি তাঁর স্বভাব এবং কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই সাধিত হয়, তিনি মানুষের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ করেন এবং তিনিই হলেন সেই ধার্মিক ঈশ্বর, যিনি মানুষকে ভালোবাসেন, উদ্ধার করেন, বিচার করেন এবং শাস্তি দেন। যদি তুমি শুধু এটা জানো যে তোমার মর্যাদা নিম্নমানের, তুমি ভ্রষ্ট এবং অবাধ্য এক ব্যক্তি, কিন্তু এটা না-জানো যে, ঈশ্বর তোমার উপরে করা কাজের মাধ্যমে বিচার ও শাস্তির দ্বারাই তাঁর পরিত্রাণ সহজপ্রকাশ্য করতে চাইছেন, তাহলে তোমার অভিজ্ঞতা লাভের কোনো উপায়ই নেই, সামনে এগোবার যোগ্যতা তো আরোই নেই। ঈশ্বর হত্যা বা ধ্বংস করতে আসেন নি, বরং বিচার করা, অভিশাপ দেওয়া, শাস্তিদান এবং উদ্ধারের জন্য এসেছেন। তাঁর ৬,০০০ বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত—প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের ফলাফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত—এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজ হবে পরিত্রাণের স্বার্থে; এর প্রধান লক্ষ্য তাঁকে ভালোবাসা মানুষদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পূর্ণ করা—এবং তাদেরকে তাঁর রাজত্বে এনে সমর্পিত করা। ঈশ্বর মানুষদের যেভাবেই উদ্ধার করুন না কেন, এই প্রক্রিয়া তাদের পুরোনো শয়তানোচিত প্রকৃতিকে ভেঙে চুরমার করার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ, তাদেরকে দিয়ে জীবনের অনুসন্ধান করানোর মাধ্যমেই তিনি তাদের উদ্ধার করেন। তারা যদি তা না করে, তবে তাদের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণের কোনো উপায়ই থাকবে না। পরিত্রাণ হল স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ, আর এই পরিত্রাণ গ্রহণের জন্যই মানুষকে অবশ্যই জীবনের অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষের দৃষ্টিতে পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের ভালোবাসা, আর ঈশ্বরের ভালোবাসা কোনোভাবেই শাস্তি, বিচার এবং অভিশাপ হতে পারে না; পরিত্রাণে অবশ্যই ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সান্ত্বনার কথা থাকতে হবে, তার পাশাপাশি থাকতে হবে ঈশ্বরপ্রদত্ত সীমাহীন আশীর্বাদ। মানুষ বিশ্বাস করে, ঈশ্বর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের দ্বারা তাদের চালিত করার মাধ্যমেই উদ্ধার করেন, যাতে তারা তাদের অন্তর ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারে। অর্থাৎ, তিনি মানুষদের স্পর্শ করেই তাদেরকে উদ্ধার করে। এই ধরনের পরিত্রাণ একটি চুক্তির মাধ্যমে করা হয়। ঈশ্বর যখন শতগুণ দান করেন তখনই মানুষ ঈশ্বরের সামনে সমর্পণ করতে আসবে, তাঁর জন্য ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে এবং তাঁকে মহিমান্বিত করতে পারবে। ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তা চান না। ঈশ্বর যে ভ্রষ্ট মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্যই পৃথিবীতে কাজ করতে এসেছেন; এতে কোনো মিথ্যা নেই। যদি থাকত, তবে তিনি অবশ্যই সশরীরে কাজ করতে আসতেন না। অতীতে, তাঁর পরিত্রাণের উপায়ের মধ্যে পরম ভালোবাসা এবং করুণার প্রদর্শন দেখা যেত, তার মাত্রা এমনই ছিল যে তিনি সমগ্র মানবজাতির বিনিময়ে শয়তানকে তাঁর সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান কিন্তু একেবারেই অতীতের মতো নয়: বর্তমানে তোমাদের যে পরিত্রাণ অর্পণ করা হয়েছে, তার আবির্ভাব অন্তিম সময়ে ঘটে, যে সময়ে প্রত্যেককে প্রকার অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়; তোমাদের পরিত্রাণের মাধ্যম ভালোবাসা বা সমবেদনা নয়, বরং তা হল শাস্তি এবং বিচার, যাতে মানুষকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্ধার করা যায়। এইভাবে, তোমরা কেবল শাস্তি, বিচার এবং নির্দয় বেদনা পাও, কিন্তু এটা জেনে রেখো: এই নির্দয় বেদনায় কিন্তু একফোঁটাও দণ্ড নেই। আমার বাক্য যতই কঠিন লাগুক না কেন, তোমাদের ওপর কেবল আমার কয়েকটা আপাতদৃষ্টিতে প্রবলরকমের নির্দয় বাক্যই এসে পড়তে পারে, আর আমি যতই রাগান্বিত হই না কেন, তোমাদের ওপর কেবল শিক্ষার বাক্যই বর্ষিত হয়। আমি তোমাদের ক্ষতি করতে চাই না বা তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত করতে চাই না। এই সমস্ত কিছুই কি সত্য নয়? জেনে রাখো, আজকাল ধার্মিক বিচারই হোক, বা নির্দয় পরিমার্জনা ও শাস্তিই হোক, সবই কিন্তু পরিত্রাণের জন্যই হয়। বর্তমানে প্রত্যেককে প্রকার অনুযায়ী পৃথক করা হোক, অথবা মানুষের বিভাগগুলি প্রকাশ্যে আনা হোক—যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য এবং কাজের উদ্দেশ্য হল তাঁকে যারা ভালোবাসে, তাদের উদ্ধার করা। মানুষদের পরিশোধনের জন্যই ধার্মিক বিচার করা হয়, এবং নির্দয় পরিশোধন করা হয় তাদের নির্মল করে তোলার জন্য; কঠিন বাক্য অথবা শাস্তি—উভয়ই পরিশোধন ও পরিত্রাণের স্বার্থেই করা হয়। এইভাবে, বর্তমানের পরিত্রাণের উপায়টি অতীতের মতো নয়। বর্তমানে ধার্মিক বিচারের মাধ্যমেই তোমাকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়, এটি তোমাদের প্রত্যেককে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগের একটা ভালো মাধ্যম। তদুপরি, নির্দয় শাস্তিই তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিত্রাণ হিসাবে কাজ করে—আর এই ধরনের বিচার ও শাস্তির সম্মুখে তোমাদের কী বলার আছে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা কি সর্বদাই পরিত্রাণ উপভোগ করো নি? তোমরা ঈশ্বরের অবতারকে প্রত্যক্ষ করেছ এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তা এবং প্রজ্ঞা উপলব্ধি করেছ; উপরন্তু তোমরা বারংবার বেদনা এবং অনুশাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। তবে তোমরা কি পরম অনুগ্রহও লাভ করো নি? তোমাদের আশীর্বাদ কি অন্যান্যদের তুলনায় বেশি নয়? এমনকি তোমাদের প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিমাণ শলোমনের উপভোগ করা গৌরব ও ধনসম্পদকেও ছাড়িয়ে যায়! এই বিষয়ে ভেবে দেখো: যদি আগমনের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য তোমাদের উদ্ধারের পরিবর্তে, শুধুমাত্র তোমাদের নিন্দা এবং দণ্ডদানই হতো, তাহলে তোমাদের জীবন কি এতদিন স্থায়ী হতো? তোমাদের মতো রক্ত মাংসের পাপীরা কি আজ অবধি টিকে থাকতে পারত? যদি আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দণ্ডদানই হতো, তাহলে কি আমি দেহরূপ ধারণ করে এতো বড় উদ্যোগে রত হতাম? তোমাদের মতো নিতান্ত নশ্বরদের কি শুধুমাত্র একটা বাক্য উচ্চারণমাত্র দণ্ড দেওয়া যায় না? ইচ্ছাকৃতভাবে নিন্দা করার পরেও কি আমায় তোমাদেরকে ধ্বংস করতে হতো? তোমরা কি এখনও আমার এই সমস্ত বাক্য বিশ্বাস করো না? আমি কি মানুষদের কেবলমাত্র ভালোবাসা ও সহানুভূতির দ্বারাই উদ্ধার করতে পারতাম? নাকি মানুষদের উদ্ধারের জন্য আমি কেবল ক্রুশবিদ্ধকরণকে ব্যবহার করতে পারতাম? আমার ধার্মিক স্বভাব কি মানুষদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারী করে তোলার পক্ষে আরও সহায়ক নয়? তা কি মানুষদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্ধারের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী নয়?

আমার বাক্য কঠোর মনে হলেও তা কিন্তু মানুষের পরিত্রাণের জন্যই বলা হয়, কারণ আমি শুধুই বাক্য বলি, মানুষকে দৈহিক দণ্ড দিই না। এই বাক্যই মানুষের আলোকের মধ্যে বেঁচে থাকার কারণ হয়ে ওঠে, জানায় যে আলোর অস্তিত্ব রয়েছে, উপলব্ধি করায় যে আলো কত মূল্যবান, এবং, তদুপরি, এই বাক্য তাদের কাছে কতটা উপকারী তা জানায়, পাশাপাশি এটাও জানায় যে ঈশ্বরই হলেন পরিত্রাণ। আমি বিচার ও শাস্তিমূলক অনেক বাক্য বললেও, সেগুলি তোমার উপর সংঘটিত কাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি আমার কাজ করতে এবং বাক্য বলতে এসেছি, আমার বাক্য কঠোর মনে হলেও সেগুলি কিন্তু তোমাদের ভ্রষ্টাচার ও বিদ্রোহের বিচারেই বলা হয়েছে। আমার এই কাজগুলি মানুষকে শয়তানের রাজত্ব থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আমি আমার বাক্য ব্যবহার করে মানুষদের উদ্ধার করছি। আমার উদ্দেশ্য বাক্যের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করা নয়। আমার কাজের ফলাফল লাভের জন্যই আমার বাক্যগুলি এত কঠোর। কেবল এই ধরনের কাজের মধ্যমেই মানুষেরা নিজেদের জানতে পারে এবং নিজেদের বিদ্রোহী স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। বাক্যের কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ তাৎপর্য হল সত্যকে বোঝার পরে মানুষদের তা বাস্তবে প্রয়োগের অনুমোদন দেওয়া, তাদের স্বভাবে পরিবর্তন আনা এবং ঈশ্বরের কাজ ও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা। শুধুমাত্র বাক্যের মাধ্যমে করা কাজই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগকে সম্ভব করতে পারে এবং শুধুমাত্র বাক্যই সত্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এভাবে কাজ করাই হল মানুষকে জয় করার সর্বোত্তম উপায়; বাক্যের উচ্চারণ ছাড়া, অন্য কোনো পদ্ধতিই মানুষকে সত্য ও ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। এইভাবে, তাঁর কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঈশ্বর মানুষের এখনও অবধি না বুঝতে পারা সমস্ত সত্য এবং রহস্য উন্মোচনের জন্য বাক্য বলেন, তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকৃত পথ এবং জীবন অর্জন করার অনুমতি দেন, ফলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়। মানুষের উপর ঈশ্বরের করা কাজের উদ্দেশ্যই হল তাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে সক্ষম করা, এবং তা করা হয় তাদের পরিত্রাণের জন্যই। সুতরাং, মানুষের প্রতি তাঁর পরিত্রাণের ক্ষেত্রে, তিনি তাদের দণ্ড দেন না। মানুষের কাছে পরিত্রাণ এনে দেওয়ার সময় ঈশ্বর কিন্তু মন্দকে দণ্ড দেন না, ভালোকে পুরস্কৃত করেন না, বিভিন্ন ধরনের মানুষের গন্তব্যও প্রকাশ করেন না। বরং তাঁর কাজের চূড়ান্ত পর্যায়টি শেষ হলেই তিনি দুষ্টের দণ্ড ও শিষ্টের পুরস্কার প্রদানের কাজ করবেন, এবং তখনই তিনি বিভিন্ন ধরণের মানুষের সমাপ্তি প্রকাশ করবেন। যাদের দণ্ড দেওয়া হয়েছে, তারা হল সেইসব মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে পরিত্রাণ পেতে অক্ষম, আর যারা ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের পরিত্রাণের সময় তাঁর পরিত্রাণ অর্জন করেছিল, তাদেরকেই উদ্ধার করা হবে। ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজ সম্পাদনের সময়, উদ্ধার করা যাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব উদ্ধার করা হবে, তাদের কাউকেই পরিত্যাগ করা হবে না, কারণ ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে উদ্ধার করা। যারা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণের সময়ে, স্বভাবে পরিবর্তন আনতে অক্ষম থাকে—পাশাপাশি, যারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে অক্ষম—তারা দণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। কাজের এই পর্যায়—বাক্যের কাজটি—মানুষের না-বোঝা সমস্ত পথ ও রহস্য উন্মোচন করবে, যাতে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তাদের থেকে ঈশ্বরের কী চাহিদা তা বুঝতে পারে, যাতে তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করার পূর্বশর্ত থাকে ও তারা স্বীয় স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারে। ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য শুধু বাক্য ব্যবহার করেন, সামান্য বিদ্রোহের জন্য মানুষদের দণ্ড দেন না; কারণ এটা হল পরিত্রাণের কাজের সময়। যে কেউ বিদ্রোহী আচরণ করলেই তাকে যদি শাস্তি দিতে হত, কাউকে আর উদ্ধার করার সুযোগ থাকত না; সকলেই দণ্ড পেত ও মৃতস্থানে পতিত হত। মানুষের বিচারকারী বাক্যের উদ্দেশ্য হল তাদের নিজেদেরকে জানতে এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হতে অনুমতি দেওয়া; বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া নয়। বাক্যের কাজের সময় অনেকেই ঈশ্বরের অবতার-রূপের প্রতি তাদের বিদ্রোহী মনোভাব এবং অবজ্ঞা অনাবৃত করবে, এর পাশাপাশি অবাধ্যতাও দেখাবে। তা সত্ত্বেও, তিনি ফলস্বরূপ এই মানুষদের দণ্ড দেবেন না, বরং পরিবর্তে যারা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টাচারগ্রস্ত এবং যাদের উদ্ধার করা যাবে না, কেবল তাদেরই পরিহার করবেন। তিনি তাদের দেহ শয়তানকে দিয়ে দেবেন এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের দেহের সমাপ্তিসাধন করবেন। যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা অনুসরণ করবে এবং মোকাবিলা ও অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যদি অনুসরণ করার সময়, এই লোকেরা তখনও মোকাবিলা এবং কর্তন মেনে নিতে অক্ষম থেকে যায়, এবং আরও বেশি করে অধঃপতিত হয়ে পড়ে, তবে তারা তাদের পরিত্রাণের সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা বিজিত হওয়ার জন্য সমর্পিত প্রত্যেকের কাছেই পরিত্রাণ লাভের যথেষ্ট সুযোগ থাকবে; এমন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের পরিত্রাণ তাঁর পরম উদারতা দেখাবে। প্রকারান্তরে বললে, তাদের প্রতি চরম সহনশীলতা দেখানো হবে। যতক্ষণ মানুষেরা বিপথে যাওয়া থেকে বিরত থাকে, অনুতাপ করতে পারে—ততক্ষণ ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর পরিত্রাণ অর্জন করার সুযোগ দেবেন। যখন মানুষেরা প্রথমবারের মতো ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তখন তাঁর মধ্যে তাদের মৃত্যুমুখে পতিত করার কোনও বাসনাই জাগে না, পরিবর্তে তিনি তাঁর সাধ্যমতো তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কারোর মধ্যে পরিত্রাণ লাভের ন্যূনতম সুযোগ না থাকলে, তবেই ঈশ্বর তাদের পরিহার করেন। কিছু মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ডদানে বিলম্বের কারণ হল এই, যে, তিনি উদ্ধারযোগ্য সকল ব্যক্তিকেই উদ্ধার করতে চান। তিনি শুধু তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই মানুষদের বিচার করেন, তাদের আলোকিত করেন ও পথপ্রদর্শন করেন, তিনি দণ্ড ব্যবহার করে তাদের মৃত্যুমুখে পতিত করেন না। এই অন্তিম পর্যায়ের কাজের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যই হল বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে পরিত্রাণ প্রদান করা।


যে সব মানুষ ঈশ্বরকে তার ধারণার মধ্যেই সীমায়িত করে রাখে, তারা কীভাবে ঈশ্বরের প্রকাশ লাভ করবে?

ঈশ্বরের কাজ সর্বদা এগিয়ে চলেছে, আর তাঁর কাজের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত না হলেও, কাজের পদ্ধতি নিয়মিত পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ, ঈশ্বরকে যারা অনুসরণ করে, তারাও নিয়মিত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ঈশ্বর যত কাজ করেন, ততই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান সুগভীর হয়। ঈশ্বরের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্বভাবের মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। তথাপি, ঈশ্বরের কাজ সদা পরিবর্তনশীল হওয়ায়, যারা পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে জানে না, এবং যেসব অবিবেচক ব্যক্তি সত্যকে জানে না, তারাই ঈশ্বরের বিরোধী হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের কাজ কখনোই মানুষের ধারণার অনুবর্তী হয় না, কারণ তাঁর কাজ চিরনতুন, কখনোই পুরনো হয় না, এবং তিনি তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না, বরং যে কাজ আগে কখনো হয়নি, সেই কাজ করতে এগিয়ে যান। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না, আর মানুষও স্থিররূপে তাঁর পূর্বে করা কাজের নিরিখেই তাঁর বর্তমান কাজের বিচার করে, তাই প্রতিটি নতুন যুগে ঈশ্বরের পক্ষে সেই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষের অনেক সমস্যা রয়েছে! তার চিন্তাভাবনা খুবই গোঁড়া! ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কেউ না জানলেও, সকলেই তাকে সীমাবদ্ধ করে। মানুষ যখন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে, তখন সে তার জীবন, সত্য এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ হারায়, তবুও সে জীবন বা সত্য, কোনোটাই স্বীকার করে না, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অর্পিত মহত্তর আশীর্বাদকে তো আরোই কম স্বীকার করে। সব মানুষই ঈশ্বরকে অর্জন করতে চায়, তবু তাঁর কাজের কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। যারা ঈশ্বরের নতুন কাজ অস্বীকার করে, তারা ভাবে যে তাঁর কাজ অপরিবর্তনীয়, এটা সবসময় এক জায়গাতেই স্থির থাকে। তাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের থেকে অনন্ত পরিত্রাণ লাভের জন্য কেবলমাত্র বিধানের অনুবর্তী হতে হবে, আর যতক্ষণ তারা নিজেদের পাপের অনুতাপ করছে ও পাপ স্বীকার করছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্বদা চরিতার্থ হবে। তাদের মতে, যে ঈশ্বর বিধানের অনুবর্তী, যিনি মানুষের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনিই কেবল ঈশ্বর হতে পারেন; তাদের আরও মতামত এই যে, ঈশ্বর বাইবেলকে অতিক্রম করতে পারেন না এবং তা করা তাঁর উচিতও না। ঠিক এই মতামতগুলিই তাদের পুরনো দিনের আইনের নিগড়ে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে এবং অচল নিয়মাবলীতে আবদ্ধ করেছে। এমনও অনেকে আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের নতুন কাজটি যেমনই হোক না কেন, তা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে, এবং এই ধরনের কাজের প্রতিটি পর্যায়ে যারা “শুদ্ধ” হৃদয়ে তাঁর অনুসরণ করে তাদেরকেও অবশ্যই তাঁর প্রকাশ দেখাতে হবে; তা না হলে, এই ধরনের কাজ ঈশ্বরের কাজ হতে পারে না। মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা এমনিতেই সহজ কাজ নয়। উপরন্তু মানুষের অবিবেচক হৃদয় আর নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার বিদ্রোহী প্রকৃতি এবং এবং দম্ভের কারণে, ঈশ্বরের নতুন কাজ গ্রহণ করা তার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ঈশ্বরের নতুন কাজটি মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে দেখে না, আবার বিনয় সহকারে তা গ্রহণও করে না; পরিবর্তে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশ ও নির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকাকালীন অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করে। এটা কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ও তাঁর প্রতিরোধকারীদের মতো আচরণ নয়? এই ধরনের মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের অনুমোদন অর্জন করতে পারে?

যীশু বলেছেন যে যিহোবার কাজ অনুগ্রহের যুগেই পিছনে পড়ে গিয়েছিল, ঠিক যেমন আমি বর্তমানে বলি যে, যীশুর কাজও পিছনে পড়ে গেছে। যদি অনুগ্রহের যুগের পরিবর্তে, কেবলমাত্র বিধানের যুগই থাকত, তাহলে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হতেন না, মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারতেন না। শুধুই বিধানের যুগ থাকলে, মানুষ কি আজকের মতো এতদূর এগিয়ে যেতে পারত? ইতিহাস এগিয়ে চলে, আর ইতিহাসই কি ঈশ্বরের কাজের স্বাভাবিক নিয়ম নয়? এটা কি সম্পূর্ণ তাঁর মহাবিশ্ব জুড়ে মনুষ্যজাতিকে পরিচালনার চিত্রটাকে তুলে ধরছে না? ইতিহাস যেমন এগিয়ে চলে, তেমনই ঈশ্বরের কাজও এগিয়ে চলে। ঈশ্বরের ইচ্ছা সদা পরিবর্তনশীল। তিনি ছয় হাজার বছর ধরে শুধু একটা পর্যায়েই থেমে থাকতে পারেন না, কারণ সকলেই জানে যে, ঈশ্বর চিরনূতন, তিনি কখনো পুরনো হন না, আর ক্রুশবিদ্ধকরণের মতো কাজ, অর্থাৎ একবার, দুবার, তিনবার করে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হওয়ার কাজ তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন না…। এইরকম ভাবাটাই হাস্যকর হবে। ঈশ্বর একই কাজ চালিয়ে যান না; যেমন আমি প্রতিদিন তোমাদের নতুন বাক্য বলি, প্রতিদিন নতুন কাজ করি, তেমনই তাঁর কাজও সদা পরিবর্তনশীল, সর্বদাই নতুন। এই কাজটিই আমি করি এবং “নতুন” এবং “বিস্ময়কর”—এই শব্দগুলিই এখানে প্রধানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। “ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় এবং ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বরই থাকবেন”: এই কথাটি আসলেই সত্যি; ঈশ্বরের উপাদান পরিবর্তিত হয় না, তিনি সর্বদাই ঈশ্বর, তিনি কখনোই শয়তান হতে পারবেন না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁর কাজ তাঁর সারসত্যের মতোই স্থির ও অপরিবর্তনীয়। তুমি ঈশ্বরকে অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করো, কিন্তু তাহলে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যে ঈশ্বর চিরনূতন, কখনও পুরনো হন না? ঈশ্বরের কাজ ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে এবং পরিবর্তিত হয়, এবং তাঁর ইচ্ছা ক্রমাগত উদ্ভাসিত হয়ে মানুষের কাছে পরিচিত হয়। মানুষ যখন ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার জ্ঞানের সাথে সাথে স্বভাবও বিরামহীনভাবে পরিবর্তিত হয়। তাহলে কখন এই পরিবর্তন ঘটে? এটা কি ঈশ্বরের সদা পরিবর্তনশীল কাজের থেকেই ঘটে না? মানুষের স্বভাব যদি পরিবর্তিত হতে পারে, তাহলে আমার বাক্য ও কাজের ক্রমাগত পরিবর্তনকেও মানুষ মেনে নিতে পারে না কেন? আমাকে কি মানুষের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে চলতেই হবে? এটা বলে তুমি কি বলপূর্বক তর্ক এবং বিকৃত যুক্তির ব্যবহার করছ না?

পুনরুত্থানের পরে, যীশু শিষ্যদের সামনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, “আমি আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের কাছে পাঠাব, তাই ঊর্ধ্বলোক থেকে শক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তোমরা এই নগরেই থাকবে”। তুমি কি জানো এই বাক্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? তুমি কি এখন তাঁর শক্তিলাভ করেছ? “শক্তি” বলতে এখানে কী বলা হচ্ছে তা কি তুমিউপলব্ধি করো? যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে অন্তিম সময়ে সত্যের আত্মা মানুষের ওপর অর্পিত হবে। সেই অন্তিম সময় এখন এসে গেছে; সত্যের আত্মা কীভাবে বাক্য প্রকাশ করে, তা কি তুমি উপলব্ধি করো? সত্যের আত্মা কোথায় আবির্ভূত হয় এবং কাজ করে? ভাববাদী যিশাইয়-র ভবিষ্যদ্বাণীর বইতে কিন্তু কোথাও উল্লেখ করা ছিল না যে, নতুন নিয়মের যুগে যীশু বলে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করবে; শুধু লেখা ছিল যে ইম্মানূয়েল নামক একটি শিশু জন্ম নেবে। তাহলে “যীশু” নামটির উল্লেখ করা ছিল না কেন? পুরাতন নিয়মের কোথাও কিন্তু এই নামের উল্লেখ ছিল না, তাহলে তুমি এখনও যীশুর ওপর বিশ্বাস করো কেন? তুমি নিজের চোখে যীশুকে দেখার পর তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ-এমনটা তো নিশ্চয়ই নয়, তাই না? নাকি তুমি উদ্ঘাটন লাভ করার পরেই তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ? ঈশ্বরকে কি তোমায় সত্যিই এমন অনুগ্রহ দেখাবেন? তিনি কি এমন আশীর্বাদ তোমার উপর অর্পণ করবেন? যীশুর উপর তোমার বিশ্বাসের ভিত্তিটা কী? ঈশ্বর বর্তমানে দেহধারণ করেছেন বলে তোমার বিশ্বাস হয় না কেন? তুমি কেন বল যে, তোমার কাছে ঈশ্বরের উদ্ঘাটন না আসায় প্রমাণিত হয় যে তিনি অবতাররূপে দেহধারণ করেননি? ঈশ্বরকে কি তাঁর কাজ শুরু করার আগে মানুষকে জানাতেই হবে? প্রথমে কি তাদের অনুমোদন পেতেই হবে? যিশাইয় শুধুমাত্র ঘোষণা করেছিলেন যে একটি পুত্র সন্তান যাবপাত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে; তিনি কখনও ভবিষ্যদ্বাণী করেননি যে মরিয়ম যীশুর জন্ম দেবে। তাহলে ঠিক কীসের ভিত্তিতে তুমি বিশ্বাস করো যে, যীশু মরিয়মের থেকেই জন্ম নিয়েছেন? তোমার বিশ্বাসে কি নিশ্চিত করেই কোনো গোলমাল নেই? কেউ কেউ বলে ঈশ্বরের নাম পরিবর্তিত হয় না। তাহলে, যিহোবার নাম যীশু হয়ে গেল কেন? ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে মশীহ আসবেন, তাহলে যীশু নামক একজন লোক এলেন কেন? ঈশ্বরের নাম পাল্টে গেল কেন? এই ধরনের কাজ কি অনেক আগেই সম্পন্ন হয়নি? ঈশ্বর কি আজ নতুন কাজ করতে পারেন না? পূর্বকালের কাজ পরিবর্তিত হতে পারে, এবং যীশুর কাজ যিহোবার কাজের অনুসরণ করে চলতে পারে। তাহলে যীশুর কাজটি কি অন্য কাজের দ্বারা অনুসৃত পারে না? যিহোবার নাম যদি যীশুতে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে যীশুর নামও কি বদলাতে পারে না? এগুলির কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়; মানুষ আসলে অত্যন্ত সরলমনষ্ক। ঈশ্বর সর্বদাই ঈশ্বর থাকবেন। তাঁর কাজ যতই পরিবর্তিত হোক না কেন এবং তাঁরনামের যেভাবেই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তা নির্বিশেষে তাঁর স্বভাব ও প্রজ্ঞা সদা অপরিবর্তনীয় থাকবে। যদি তুমি মনে করো যে, ঈশ্বরকে শুধু যীশু নামেই ডাকা যায়, তাহলে তোমার জ্ঞান খুবই সীমিত। তুমি কি সাহস করে বলতে পারো যে, যীশুই ঈশ্বরের পরিচয় হয়ে সদা সর্বদা থেকে যাবেন, ঈশ্বর সর্বদা যীশুর নামেই পরিচিত হবেন, এবং তা কোনোদিনই পরিবর্তিত হবে না? তুমি কি জোর দিয়ে বলতে পারো যে, যীশুর নামই বিধানের যুগ সমাপ্ত করেছিল, আর সেটাই অন্তিম যুগেরও সমাপ্তি সাধন করবে? কে বলতে পারে যীশুর অনুগ্রহই যুগের সমাপ্তি সাধন করবে? তোমার যদি এই সব সত্যের বিষয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি না থাকে, তাহলে তুমি যেমন সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে অযোগ্য হবে, তেমনই নিজেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে না। যেদিন তুমি ধর্মীয় মানুষদের সব সমস্যা ও তাদের সমস্ত ভুলভ্রান্তি সমাধান করে ফেলবে, সেদিন প্রমাণিত হবে যে তুমি এই পর্যায়ের কাজের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত এবং তোমার মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ নেই। এই ভ্রান্তি দূর করতে না পারলে, তারা তোমাকে অভিযুক্ত করবে, তোমায় অপবাদ দেবে। সেটা কি অসম্মানজনক হবে না?

ইহুদিরা সকলেই পুরাতন নিয়ম পড়েছিল, এবং তারা যিশাইয়র এই ভবিষ্যদ্বাণী জানত যে, একটি পুত্র সন্তান যাবপাত্রে জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত থেকেও তারা যীশুকে নির্যাতন করেছিল কেন? এটা কি তাদের বিদ্রোহী প্রকৃতি এবং পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে হয়নি? সেই সময়ে, ফরিশীরা যীশুর কাজটিকে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা পুত্র সন্তানের থেকে আলাদা হিসাবে গণ্য করেছিল। আর বর্তমানের মানুষও ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ ঈশ্বরের অবতারের কাজ বাইবেলের অনুবর্তী নয়। ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের সারসত্য কি একইরকম নয়? তুমি কি বিনা প্রশ্নে পবিত্র আত্মার সমস্ত কাজ গ্রহণ করতে পারো? এটা যদি পবিত্র আত্মার কাজ হয়, তাহলে এটাই সঠিক স্রোত, আর তোমার তা সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করা উচিত; কোনটা গ্রহণ করা উচিত, কোনটা উচিত নয়, তা তোমার বেছে নেওয়া উচিত হবে না। যদি তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করো এবং তাঁর প্রতি আরও সাবধানতা অবলম্বন করো, তবে কি তা অযাচিত নয়? এটা যদি পবিত্র আত্মার কাজ হয়, তাহলে তোমার আর বাইবেল থেকে প্রমাণ না খুঁজে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে, কারণ তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই, তাঁকে নিয়ে তদন্ত করা তোমার পক্ষে অনুচিত। আমিই যে তোমার ঈশ্বর, এই বিষয়ে তোমার আরও প্রমাণ খোঁজা উচিত নয়, বরং আমি তোমার জন্য উপকারী কিনা-সেটা নির্ধারণ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তুমি বাইবেলের মধ্যে অনেক অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পেলেও, তা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার সামনে আনতে পারে না। তুমি আমার সামনে নয়, বরং শুধুমাত্র বাইবেলের গণ্ডির মধ্যেই বাস করো; বাইবেল আমাকে জানার পক্ষে সহায়ক নয়, আর তা আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে আরও গভীর করতে পারে না। বাইবেলে একটি পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী থাকলেও, কেউই অনুধাবন করতে পারনি যে কার উপর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবে, কারণ মানুষ ঈশ্বরের কাজ জানত না, আর এই কারণেই ফরিশীরা যীশুর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কেউ কেউ জানে যে আমার কাজটি মানুষের স্বার্থেই করা, তবুও তারা বিশ্বাস করে চলে যে, যীশু এবং আমি দু’জন সম্পূর্ণ আলাদা, পরস্পর অসঙ্গত সত্তা। যীশুর সময়কালে, তিনি শুধুমাত্র তাঁর শিষ্যদের অনুগ্রহের যুগে কিছু বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন কীভাবে অনুশীলন করতে হবে, কীভাবে একত্রিত হতে হবে, কীভাবে প্রার্থনায় নতজানু হতে হবে, কীভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করতে হবে এবং এমনই আরও অনেক কিছু। তাঁর করা কাজটি ছিল অনুগ্রহের যুগের কাজ এবং তিনি কেবলমাত্র তাঁর শিষ্য এবং অনুসরণকারীদের কীভাবে অনুশীলন করা উচিত, তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি শুধুই অনুগ্রহের যুগের কাজ করেছিলেন, অন্তিম সময়ের কোনো কাজ তিনি করেননি। যিহোবা যখন বিধানের যুগে পুরাতন নিয়মের আইন প্রণয়ন করেছিলেন, তখন তিনি অনুগ্রহের যুগের কাজ করেননি কেন? তিনি অনুগ্রহের যুগের কাজের বিষয়ে আগাম স্পষ্ট করেননি কেন? তাহলে কি এটা মানুষের গ্রহণ করার পক্ষে সহায়ক হত না? তিনি কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ক্ষমতাসীন হবে, তিনি কিন্তু অনুগ্রহের যুগের কাজ আগাম নির্বাহ করেননি। প্রতিটি যুগেই ঈশ্বরের কাজের স্পষ্ট সীমানা থাকে; তিনি কেবল বর্তমান যুগের কাজই করেন, পরবর্তী যুগের কাজ আগাম নির্বাহ করেন না। শুধু এইভাবেই প্রতিটি যুগে তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ সবার সামনে আনা সম্ভব। যীশু শুধুমাত্র অন্তিম সময়ের ইঙ্গিতের উল্লেখ করেছিলেন, বলেছিলেন কীভাবে ধৈর্য ধরতে হবে, কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে, কীভাবে অনুতাপ ও পাপ স্বীকার করতে হবে, কীভাবে ক্রুশ বহন ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; অন্তিম সময়ে মানুষকে কীভাবে প্রবেশ করতে হবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য কীভাবে সন্ধান করতে হবে, সেসব বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। সেই জন্যই, অন্তিম সময়ের ঈশ্বরের কাজ অনুসন্ধানের জন্য বাইবেল অন্বেষণ কি হাস্যকর নয়? বাইবেল আঁকড়ে রেখে তুমি কী দেখতে পাবে? বাইবেলের ব্যাখ্যাকারী অথবা প্রচারকারী নির্বিশেষে, বর্তমানের কাজ কে-ই বা আগাম প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে?

“শোনার মত কান যার আছে সে শুনুক, পবিত্র আত্মা সকল মণ্ডলীকে কী বলছেন।” তোমরা কি এখন পবিত্র আত্মার বাক্য শুনতে পেয়েছ? ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা কি সেসব শুনতে পাও? অন্তিম সময়ে ঈশ্বরবাক্য রচনার কাজ সম্পাদিত করেন এবং সেগুলি সবই পবিত্র আত্মার বাক্য। কারণ, ঈশ্বরই হলেন পবিত্র আত্মা এবং তিনি রক্ত-মাংসের দেহও ধারন করেন। সুতরাং, পবিত্র আত্মার বাক্য, যা আগেও বলা হয়েছে, সেগুলিই বর্তমানের ঈশ্বরের অবতারের বাক্য। অনেক উদ্ভট মানুষই বিশ্বাস করে যে, যেহেতু পবিত্র আত্মা কথা বলছে, তাই মানুষকে তার স্বর শোনানোর জন্য তার স্বর্গ থেকে কথা বলা উচিত। এরকম যারা ভাবে, তারা ঈশ্বরের কাজ জানে না। সত্যি বলতে, পবিত্র আত্মার কথনই হল ঈশ্বরের দেহরূপের কথিত বাক্য। পবিত্র আত্মা সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না; এমনকি বিধানের যুগেও যিহোবা সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলেননি। তাহলে বর্তমান যুগে যে তিনি সেটা করবেন, এমন সম্ভাবনা কি আরোই কম নয়? ঈশ্বরকে তাঁর বাক্য উচ্চারণ এবং কার্য সম্পাদনের জন্য অবশ্যই মানবদেহ ধারণ করতে হয়। অন্যথায়, তাঁর কাজ কখনোই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত না। যারা ঈশ্বরের অবতারকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা আত্মা এবং ঈশ্বরের কাজের নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। যারা এই বর্তমান যুগকে পবিত্র আত্মার যুগ বলে বিশ্বাস করলেও তার নতুন কাজ গ্রহণ করে না, তারাই অনিশ্চিত ও বিমূর্ত বিশ্বাসের মধ্যে বাঁচে। এই ধরনের মানুষ কখনোই পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করবে না। যারা কেবল চায় পবিত্র আত্মা সরাসরি তাঁর কথা বলুক বা তাঁর কাজ নির্বাহ করুক, কিন্তু ঈশ্বরের অবতারের কাজ অথবা বাক্যকে গ্রহণ করে না, তারা নতুন যুগে কখনোই প্রবেশ করতে পারবে না, অথবা ঈশ্বরের দ্বারা কখনোই সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করবে না।


ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকে যারা জানে শুধুমাত্র তারাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে

ঈশ্বরের অবতারের কাজ দুটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন তিনি দেহধারণ করে প্রথম অবতীর্ণ হন, মানুষেরা তাঁকে বিশ্বাস করেনি বা তাঁকে চিনত না এবং তারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। তারপর, তিনি দ্বিতীয়বারের জন্যে যখন দেহধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানুষ তখনও তাঁকে বিশ্বাস করেনি, এমনকি চিনতেও পারেনি এবং আরও এক বার তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। মানুষই কি ঈশ্বরের শত্রু নয়? যদি মানুষ তাঁকে না চেনে, তাহলে মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হবে? কীভাবে সে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করার যোগ্য হবে? ঈশ্বরকে ভালোবাসার, ঈশ্বরের সেবা করার, এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার যে দাবি মানুষ করে থাকে, তা কি আদ্যন্তই প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা? যদি তুমি তোমার জীবন এইসকল অবাস্তব, অকার্যকর জিনিসে উৎসর্গ করো, তাহলে কি তুমি বৃথা পরিশ্রম করছ না? তুমি ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ কীভাবে হবে যদি তুমি না জানো যে ঈশ্বর কে? এহেন অন্বেষণ কি অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত নয়? তা কি প্রতারণামূলক নয়? কেউ কীভাবে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে পারবে? ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার বাস্তবিক তাৎপর্য কী? তুমি কি ঈশ্বরের আত্মার ঘনিষ্ঠ হতে পারবে? আত্মা কত মহান এবং মহিমান্বিত তুমি কি তা দেখতে পাও? এক অদৃশ্য এবং অধরা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়া—তা কি অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত নয়? এইরকম সাধনার বাস্তবিক তাৎপর্য কী? তা কি সম্পুর্ণভাবে প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা নয়? তুমি যা অন্বেষণ কর তা হল ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি হলে শয়তানের পোষা কুকুর, কারণ, তুমি ঈশ্বরকে জানো না এবং তুমি অস্তিত্বহীন “সর্বেসর্বা ঈশ্বর”-এর অন্বেষণ করো, যে কিনা অদৃশ্য, অধরা এবং তোমার নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। মোটের উপর বলতে গেলে, এহেন “ঈশ্বর” আদতে শয়তান, এবং কার্যত বললে, তা তুমি নিজেই। তুমি তোমার নিজের ঘনিষ্ঠ হতে চাও, কিন্তু তাও তুমি বলো যে তুমি ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার অন্বেষণ করো—এ কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? এইরূপ অন্বেষণের মূল্য কী? যদি ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণ না করতেন, তাহলে ঈশ্বরের সারসত্য হত নিছকই জীবনের এক অদৃশ্য, অলীক আত্মা, নিরাবয়ব তথা নিরাকার, অবাস্তব, মানুষের অনধিগম্য তথা ধারণাতীত। কীভাবে মানুষ এহেন বিদেহী, আশ্চর্য, অতল আত্মার ঘনিষ্ঠ হতে পারে? এ কি পরিহাস নয়? এইরকম অর্থহীন যুক্তি অচল এবং অবাস্তব। সৃষ্ট মানুষ ঈশ্বরের আত্মার থেকে সহজাতরূপে ভিন্ন প্রকৃতির, তাহলে কীভাবে এই দুজন ঘনিষ্ঠ হতে পারে? যদি ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণ না করতেন, যদি ঈশ্বর দেহধারণ না করতেন এবং নিজেকে সৃষ্ট সত্তায় পরিণত করে বিনত না হতেন, তাহলে সৃষ্ট মানুষ অযোগ্য এবং অক্ষম দুইই প্রতিপন্ন হত, এবং সেইসব ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ যাদের আত্মা স্বর্গে প্রবেশের সময় ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়, তারা ব্যতীত বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের আত্মার ঘনিষ্ঠ হতে অক্ষম রয়ে যেত। এবং ঈশ্বরের অবতারের নির্দেশনায় মানুষ যদি স্বর্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তাহলে তারা কি আশ্চর্যরকমের মূর্খ অ-মানুষ নয়? মানুষ নিছকই এক অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি তাদের “বিশ্বস্ততার” অন্বেষণ করে, এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি তারা বিন্দুমাত্র মনোনিবেশ করে না যিনি দৃশ্যমান, কারণ অদৃশ্য ঈশ্বরের সাধনা বা অন্বেষণ করা অত্যন্ত সহজ। মানুষ তা যথেচ্ছভাবেই করতে পারে, কিন্তু দৃশ্যমান ঈশ্বরের সাধনা বা অন্বেষণ করা এত সহজ নয়। যে মানুষ এক অনির্দিষ্ট ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে, সে কখনোই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরলাভ করতে পারে না, কারণ সকল অনির্দিষ্ট এবং বিমূর্ত বস্তু মানুষের কল্পনাপ্রসূত এবং মানুষ তা অর্জনে অক্ষম। যদি তোমাদের মধ্যে সেই ঈশ্বর আসেন যিনি মহৎ এবং গৌরবান্বিত, যিনি তোমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাহলে কীভাবে তোমরা তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারবে? কীভাবে তোমরা তাঁকে চিনবে এবং উপলব্ধি করবে? যদি তিনি শুধুমাত্র তাঁর কাজ করে যেতেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো স্বাভাবিক যোগাযোগ না থাকত, অথবা স্বাভাবিক মানবতাসম্পন্ন না হতেন এবং নেহাতই নশ্বর মানুষের নাগালবহির্ভূত হতেন, তাহলে, তিনি তোমাদের জন্য এতো কাজ করা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাঁর সাথে কোনো সংযোগ না রেখে থাকতে, এবং তোমরা তাঁকে দেখতে অক্ষম হতে তাহলে কীভাবে তোমরা তাঁকে চিনতে পারতে? স্বাভাবিক মানবতার অধিকারীএই দেহরূপের অন্যথায়, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার আর কোনো উপায় থাকত না; শুধুমাত্র ঈশ্বরের অবতারের কারণেই মানুষ ঈশ্বরের অবতাররূপের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার যোগ্য হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কারণ তারা ঈশ্বরের সংস্পর্শে এসেছে, কারণ তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করেছে এবং তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে, এবং এইভাবে ধীরে ধীরে তারা তাঁকে চিনতে পেরেছে। যদি এমন না হত, তাহলে মানুষের অন্বেষণ কি বৃথা হত না? অর্থাৎ, মানুষ যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্যের জন্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, বরং সে তা হয়েছে ঈশ্বরের অবতারের বাস্তবিকতা এবং স্বাভাবিকতার কারণে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের দেহধারণের কারণেই মানুষ তাঁর কর্তব্য পালনের এবং প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনার সুযোগ পায়। এ-ই কি সর্বাধিক বাস্তব এবং ব্যবহারিক সত্য নয়? তুমি কি এখনও স্বর্গের ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে চাও? কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যখন ঈশ্বর নিজেকে বিনত করেন, অর্থাৎ, যখন ঈশ্বর দেহধারণ করেন, মানুষ তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত হতে পারে। ঈশ্বর আত্মার অধিকারী: মানুষ কীভাবে এই মহিমান্বিত ও অতল আত্মার ঘনিষ্ঠ হওয়ার যোগ্য হতে পারে? যখন ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হন, এবং মানুষের বাহ্যিক রূপসদৃশ জীবে পরিণত হন, শুধুমাত্র তখনই মানুষ তখন তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়। তিনি দেহরূপে আবির্ভূত হয়ে কথা বলেন এবং কাজ করেন, মানবজাতির সকল আনন্দ, বেদনা এবং ক্লেশ ভাগ করে নেন, মানবজাতির সাথে একই পৃথিবীতে বসবাস করেন, মানবজাতিকে রক্ষা করেন, এবং তাদেরকে পথ দেখান এবং এই সকলকিছুর মাধ্যমে তিনি মানুষদের শুদ্ধ করে তোলেন এবং তাঁর পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদ পাওয়ার অনুমতি দেন। এই সব কিছু অর্জন করার পর, মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত ইচ্ছা বুঝতে পারে, এবং একমাত্র তখনই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে পারে। শুধুমাত্র এমনটাই বাস্তবিক। যদি ঈশ্বর মানুষের কাছে অদৃশ্য এবং অধরা হতেন, মানুষ কীভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে পারত? এ কি অন্তঃসারশূন্য মতবাদ নয়?

এখনও পর্যন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, অনেক মানুষ এমন কিছু অন্বেষণ করে যা অনির্দিষ্ট এবং বিমূর্ত। বর্তমান দিনে ঈশ্বরের কাজের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের কোন উপলব্ধি নেই এবং এখনো তারা আক্ষরিক অর্থ এবং মতবাদের মধ্যেই বাস করছে। অধিকন্তু, অধিকাংশ মানুষ এখনও “ঈশ্বরপ্রেমী নতুন প্রজন্ম,” “ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ,” “ঈশ্বরপ্রেমের দৃষ্টান্ত তথা আদর্শ,” এবং “পিতরের শৈলী”, প্রভৃতি নতুন ব্যাকাংশের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে পারেনি; পরিবর্তে, তাদের অন্বেষণ এখনও অনির্দিষ্ট এবং বিমূর্ত, তারা এখনও মতবাদের ভিতরেই হাতড়ে বেড়ায়, এবং তাদের এইসকল বাক্যের বাস্তবিকতা সম্পর্কে কোন উপলব্ধি নেই। যখন ঈশ্বরের আত্মা দেহধারণ করেন, তখন তুমি তাঁর দেহরূপে সম্পাদিত সকল কাজ ভাবে স্পর্শ ও চাক্ষুষ করতে পারো। তবু যদি তুমি তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে অসমর্থ হও, তবু যদি তুমি তাঁর বিশ্বস্ত হতে অক্ষম হও, তাহলে কীভাবে তুমি ঈশ্বরের আত্মার প্রতি বিশ্বস্ত হবে? যদি তুমি আজকের ঈশ্বরকে না জানো, তাহলে কীভাবে তুমি ঈশ্বরপ্রেমী নতুন প্রজন্মের একজন হবে? এই বাক্যাংশগুলি কি অন্তঃসারশূন্য আক্ষরিক অর্থ এবং মতবাদ নয়? তুমি কি আত্মাকে দেখতে এবং তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম? এই শব্দবন্ধনীগুলি কি অন্তঃসারশূন্য নয়? তোমার জন্যে এই বাক্যাংশ এবং পদগুলি সহজভাবে বলাটাই যথেষ্ট নয়, অথবা তুমি একমাত্র সংকল্পগ্রহণের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। তুমি শুধু এই কথাগুলি বলেই সন্তুষ্ট হও, এবং তুমি এমন করো নিজের বাসনা চরিতার্থ করার, নিজের অবাস্তব আদর্শ পূরণ করার এবং নিজস্ব ধারণা ও চিন্তা পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই। যদি তুমি আজকের ঈশ্বরকে না জানো, তাহলে তুমি যাই করো না কেন, তুমি ঈশ্বরের হৃদয়ের বাসনা পূরণ করতে অসমর্থ হবে। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত হওয়ার অর্থ কী? তুমি কি এখনও তা উপলব্ধি করতে পারোনি? যেহেতু ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হল মানুষ, সেহেতু ঈশ্বর নিজেও মানুষ। অর্থাৎ, ঈশ্বর দেহধারণ করেছেন, এবং মানুষে পরিণত হয়েছে। যারা একই ধরনের, শুধুমাত্র তারাই একে অপরকে বিশ্বস্ত বলতে পারে, শুধু তাদেরকেই ঘনিষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ঈশ্বর যদি আত্মা হয়েই থাকতেন, তাহলে কীভাবে সৃষ্ট মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ হত?

ঈশ্বরের উপর তোমার বিশ্বাস, তোমার সত্যের অন্বেষণ, এবং যেভাবে তুমি নিজেকে পরিচালনা করো সব কিছুই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে হতে হবে: তোমার করা সবকিছুই বাস্তবসম্মত হতে হবে, এবং তুমি সেই রকম কিছু অন্বেষণ করতে পারোনা যা অপার্থিব এবং কাল্পনিক। এহেন আচরণ মূল্যহীন, এবং এহেন জীবনও অর্থহীন। যেহেতু তোমার অন্বেষণ এবং জীবন মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ, এবং যেহেতু তুমি এমন কিছু অন্বেষণ করোনি যার মুল্য এবং তাৎপর্য রয়েছে, সেহেতু তুমি নিছকই অবাস্তব যুক্তি এবং মতবাদ অর্জন করেছ যেগুলির ভিত্তি সত্য নয়। তোমার অস্তিত্বের তাৎপর্য এবং মূল্যের সাথে এগুলি সম্পর্কহীন, এবং তোমাকে কেবল এক অন্তঃসারশূন্য জগতেই নিয়ে যেতে পারে। এইভাবে, তোমার সম্পূর্ন জীবন মূল্যহীন এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে—এবং তুমি যদি একটি অর্থপূর্ণ জীবনের অন্বেষণ না করো, তাহলে তুমি একশো বছর বেঁচে থাকলেও তা রয়ে যাবে আদ্যন্তই নিরর্থক। কীভাবে তা মানবজীবন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে? তা কি আদতে এক পশুর জীবন নয়? একইভাবে, যদি তোমরা ঈশ্বরবিশ্বাসের পথ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, দৃশ্যমান ও অধিগম্য এক ঈশ্বরকে অন্বেষণের কোন প্রচেষ্টা না করো, এবং পরিবর্তে এক অদৃশ্য এবং অনধিগম্য ঈশ্বরের উপাসনা করো, তাহলে সেই অন্বেষণ কি অধিকতর নিরর্থক নয়? শেষাবধি, তোমার অন্বেষণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। তোমার কাছে এইধরনের সাধনার কী লাভ? মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে তারা সেই সব কিছুই ভালোবাসে যা তারা চোখে দেখতে পায় না বা স্পর্শ করতে পারে না, সেই সব কিছু যা সবচেয়ে বেশি রহস্যময় এবং বিস্ময়কর, এবং সেই সব কিছু যা মানুষের কাছে অকল্পনীয় তথা নেহাত নশ্বরদের পক্ষে অপ্রাপ্য। এইগুলি যত অবাস্তব হয়, মানুষের ততই তা বিশ্লেষণ করে, এবং মানুষ সবকিছু ছেড়ে সেগুলি অন্বেষণ করে ও সেগুলি পাওয়ার চেষ্টা করে। এগুলি যত বেশি অবাস্তব হয়, মানুষ তত অধিক মনোযোগ দিয়ে এগুলি যাচাই এবং বিশ্লেষন করে, এমনকি সেগুলির সম্পর্কে তাদের সম্পুর্ণ নিজস্ব ধারণা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলে। অপরদিকে, বিষয়বস্তু যত বাস্তবসম্মত হয়, মানুষ তত বেশি সেগুলি বর্জন করে; সেগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, এবং এমনকি সেগুলি উপেক্ষাও করে। আমি আজ যে বাস্তবসম্মত কাজ করি তার প্রতি তোমাদের আচরণ কি ঠিক এমনটাই নয়? এই সব কিছু যত বেশি বাস্তবসম্মত হয়, ততই বেশি এইগুলির বিষয়ে তোমরা প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন হও। তোমরা এইসকল বস্তুগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য কোন সময় ব্যয় করো না, বরং সেগুলিকে নিতান্তই উপেক্ষা করো; তোমরা এই সকল বাস্তবসম্মত তথা অনায়াসসাধ্য বিষয়গুলিকে অসম্মানের চোখে দেখো, এবং এই পরম বাস্তবিক ঈশ্বর সম্পর্কে তোমরা তোমাদের মনে নিজস্ব বহুবিধ ধারণা পোষণ করো, এবং তাঁর বাস্তবিকতা তথা স্বাভাবিকতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারো না। এইভাবে, তোমরা কি এক অনিশ্চিত বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকছ না? পুরাকালের অনির্দিষ্ট ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু আজকের ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এর কারণ কি এই নয় যে পুরাকালের ঈশ্বর এবং বর্তমান সময়ের ঈশ্বর দুই ভিন্ন যুগের? এর কারণ কি এও নয় যে পুরাকালের ঈশ্বর স্বর্গের একজন মহিমান্বিত ঈশ্বর, যেখানে বর্তমান যুগের ঈশ্বর এই পৃথিবীর এক সামান্য মানুষমাত্র? অধিকন্তু, এও কি কারণ নয় যে মানুষের উপাসিত ঈশ্বর তাদের ধারণাপ্রসূত, অপরপক্ষে বর্তমানের ঈশ্বর বাস্তবিক দেহধারী, পৃথিবীতে সৃষ্ট? সব কিছু বিবেচনা করার পর, এমনটাও কি একটা কারণ নয় যে বর্তমান সময়ের ঈশ্বর এতোই সত্য যে মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে না? বর্তমান সময়ের ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে যা চেয়ে থাকেন মানুষ সুনির্দিষ্টভাবে তা করতে অনিচ্ছুক, তা করতে তারা লজ্জিত বোধ করে। এর ফলে কি মানুষের জন্যে ব্যাপারগুলি আরও কঠিন হয়ে উঠছে না? এটি কি মানুষের কলঙ্কগুলি অনাবৃত করে না? এইভাবে বহু মানুষই প্রকৃত ঈশ্বরের, কার্যকর ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না, এবং তাই তারা ঈশ্বরের অবতারের শত্রু, বা বলা যেতে পারে, খ্রীষ্টবিরোধী হয়ে ওঠে। এ কি সুস্পষ্ট সত্য নয়? অতীতে, যখনঈশ্বর দেহধারণ করেন নি, তখন তুমি হয়ত একজন ধার্মিক, বা ধর্মবিশ্বাসী ছিলে। ঈশ্বর দেহধারণের পর, এমন অনেক ধর্মবিশ্বাসী অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্টবিরোধী হয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো যে এখানে কী ঘটে চলেছে? তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসে তুমি বাস্তবিকতার প্রতি মনোঃসংযোগ করো না অথবা সত্যের অন্বেষণ করো না, বরং পরিবর্তে তুমি মিথ্যায় আবিষ্ট রয়েছো—তা কি ঈশ্বরের অবতারের সাথে তোমার শত্রুতার সুস্পষ্ট উৎস নয়? ঈশ্বরের অবতার খ্রীষ্টনামে পরিচিত, সেহেতু যারা ঈশ্বরের অবতারকে বিশ্বাস করে না, তারা কি খ্রীষ্টবিরোধী নয়? সুতরাং, যে ঈশ্বরেতুমি বিশ্বাস করো এবং ভালোবাসো, সেই ঈশ্বর কি যথার্থই অবতাররূপী ঈশ্বর? সেই ঈশ্বর কি প্রকৃতপক্ষেই সেই জীবিত, বিদ্যমান ঈশ্বর যিনি সব থেকে বাস্তব এবং অতিমাত্রায় স্বাভাবিক? তোমার অন্বেষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? তা কি স্বর্গে নাকি পৃথিবীতে? তা কি কোন ধারণা নাকি সত্য? তিনি কি ঈশ্বর নাকি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা? প্রকৃতপক্ষে, সত্য হল জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তব হল নীতি, এবং মানবজাতির মধ্যে তা সর্বোচ্চ নীতি। যেহেতু, তা হল এমন এক প্রয়োজনীয়তা যা ঈশ্বর মানুষের থেকে চান, এবং এই কাজটি স্বয়ং ঈশ্বর করে থাকেন, সেহেতু একে “জীবনের নীতি” বলা হয়। এই নীতিমালা অন্য কিছুর থেকে সংকলিত হয় নি, বা এটি কোনো মহান ব্যক্তির কথিত বিখ্য্যাত উদ্ধৃতিও নয়। পরিবর্তে, তা হল মানবজাতির প্রতি আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর যিনি অধীশ্বর, তাঁর উচ্চারণ। তা মানুষের দ্বারা সংকলিত কোন সাধারণ বাণী নয়, বরঞ্চ তা হল ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত জীবন। আর তাই, এটিকে “জীবনের সকল নীতির ঊর্ধ্বে” বলা হয়। মানুষ সত্য পালনের অন্বেষণ করে তাদের কর্তব্য পালনের জন্য—অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, এ হল ঈশ্বরের চাহিদা পূর্ণ করার অন্বেষণ। এই চাহিদার সারমর্ম সকল সত্যের থেকে অধিক বাস্তব, মানুষের দ্বারা অনর্জনীয় অন্তঃসারশূন্য মতবাদের ঊর্দ্ধে। যদি সকল প্রকার বাস্তবিকতা বিহীন নিছক এই মতবাদই তোমার অন্বেষণের বিষয়বস্তু হয়, তাহলে কি তুমি সত্যের বিরোধিতা করছ না? তুমি কি এমন একজন নও, যে সত্যকে আক্রমণ করে? এমন একজন ব্যক্তি কীভাবে ঈশ্বরপ্রেমের অন্বেষণ করবে? বাস্তবিকতা-বিবর্জিত মানুষজনই সত্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং তারা সকলেই সহজাতভাবে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়!

তুমি যেভাবেই অন্বেষণ করো না কেন, তোমায় অবশ্যই, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, ঈশ্বর বর্তমানে কী কাজ করছেন তা উপলব্ধি করতে হবে, এবং অবশ্যই জানতে হবে সেই কাজের তাৎপর্য। অন্তিম সময়ে ঈশ্বর যখন আসবেন, তখন তিনি কী নিয়ে আসবেন, তিনি কী স্বভাব নিয়ে আসবেন, এবং মানুষের মধ্যে কী সম্পূর্ণ করা হবে, তা তোমায় অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, এবং জানতে হবে। ঈশ্বর মানবরূপে এসে কী কাজ করছেন তা যদি তুমি বুঝতে এবং জানতে না পারো, তাহলে কীভাবে তুমি তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করবে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হবে? বস্তুত, ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়া এমন কিছু জটিল কাজ নয়, আবার খুব সহজ কাজও নয়। মানুষ যদি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং অনুশীলন করে, তাহলে তা সহজসাধ্য হয়ে যায়; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি না করলে, তা খুবই কঠিন, অধিকন্তু, তারা তাদের অন্বেষণকে অনির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাওয়ার দিকে প্রবৃত্ত হয়। যদি, ঈশ্বরের অন্বেষণে, মানুষের নিজস্ব অবস্থান না থাকে, এবং তারা না জানে কোন সত্যকে অবলম্বন করতে হবে, তাহলে এর অর্থ হল এই যে, তাদের কোন ভিত্তি নেই, এবং তাদের পক্ষে অটল থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে। আজকের দিনে, এমন অনেক লোক আছে যারা সত্যকে উপলব্ধি করে না, যারা ভাল আর মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না অথবা বলতে পারে না যে, কী ভালবাসতে হবে এবং কী ঘৃণার্হ। এমন মানুষ খুব কমই অটল থাকতে পারে। ঈশ্বরবিশ্বাসের চাবিকাঠি হল সত্য পালনে সক্ষমতা, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যত্নশীল হওয়া, দেহরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বর মানবজাতির জন্য যা কাজ করেন এবং যে নীতি অনুসারে তিনি কথা বলেন সেগুলি জানা। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিও না। তোমার অবশ্যই নিজস্ব কিছু নীতি থাকতে হবে যার অভ্যন্তরে তোমায় প্রবেশ করতে হবে, এবং তোমায় আবশ্যিকভাবেই সেগুলিকে অবলম্বন করতে হবে। ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি থেকে আসা সকল বিষয় যদি তুমি তোমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারো, তাহলে তোমার পক্ষে তা সহায়ক হবে। যদি তুমি তা না করো, তাহলে আজকে তুমি একদিকে যাবে আর কাল তুমি অন্যদিকে যাবে, এবং প্রকৃত কিছু কখনোই লাভ করতে পারবে না। এমন হলে, তোমার নিজের জীবনের পক্ষেও তা উপযোগী হবে না। যাদের সত্যের উপলব্ধি নেই, তারা সব সময় অন্যদের অনুসরণ করে: যদি লোকেরা বলে যে এই কাজটি পবিত্র আত্মার করা, তাহলে তুমিও তাই বলবে, যে তা পবিত্র আত্মার কাজ; যদি লোকেরা বলে যে তা শয়তানের কাজ, তাহলে তুমিও, সন্দেহ প্রকাশ করবে, অথবা এমনটাই বলবে যে, এ হল শয়তানের কাজ। তুমি সবসময় অন্যের কথার পুনরাবৃত্তি করো এবং তুমি নিজে কোনোকিছু বিচার করতে অক্ষম, এমনকি তুমি নিজে কিছু ভাবতেও অক্ষম। এ-ই হল এমন একজন যার কোনো অভিমত নেইহল, যারা পার্থক্য করতে অপারগ—এরকম একজন মানুষ হল নিষ্কর্মা অপদার্থ! তুমি সবসময় অন্যের কথার পুনরাবৃত্তি করো: আজকে যদি বলা হয় যে এই কাজটি পবিত্র আত্মার কাজ, কিন্তু হতে পারে যে কোনো একদিন কেউ একজন বলবে যে এই কাজটি পবিত্র আত্মার কাজ নয় এবং এ আসলে মানুষেরই কাজ—তবুও তুমি এর প্রভেদ বুঝতে পারো না, এবং যখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে যে এমনটি অন্যেরা বলছে তখন তুমিও সেই একই কথা বলবে। এটি প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মারই কাজ, কিন্তু তুমি বলো যে তা মানুষের কাজ; তুমি কি তাদের মধ্যে একজন নও যারা পবিত্র আত্মার কাজের নিন্দা করে? পার্থক্য করতে না পারার মাধ্যমে তুমি কি ঈশ্বরের বিরোধিতা করছ না? হয়তো কোনও একদিন কোনো মূর্খ লোকের আবির্ভাব হবে যে বলবে, “এ হল এক দুষ্ট আত্মার কাজ”, এবং যখন তুমি এই কথাগুলি শুনবে তখন তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পুনরায় অপরের কথায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে। যখনই কেউ একজন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তুমি নিজের অবস্থানে অটল থাকতে পারো না, এবং এর সম্পূর্ণ কারণ হল যে, তুমি সত্যের অধিকারী নও। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা এবং ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। এই বিষয়গুলি কখনই একত্রিত হয়ে প্রচার শোনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়, এবং তুমি কখনোই নিছক আবেগের মাধ্যমে নিখুঁত হয়ে উঠবে না। তোমায় অবশ্যই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, এবং জানতে হবে, এবং তোমায় কাজে নীতিনিষ্ঠ হতে হবে, এবং পবিত্র আত্মার কাজ লাভ করতে হবে। যখন তুমি অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে দিয়ে যাবে, তখন তুমি অনেক কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে—তুমি ভালো এবং মন্দের মধ্যে, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসদাচরণের মধ্যে, কোনটি দৈহিক ইচ্ছা চরিতার্থ করার বাসনাজাত এবং কোনটি সত্য কী সেই বিষয়ে পার্থক্য করতে পারবে। তুমি এই সব জিনিসের মধ্যেই পার্থক্য করতে পারবে, এবং এমনটা করার মাধ্যমেই, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তুমি কখনও হারিয়ে যাবে না। একমাত্র এই-ই হল তোমার প্রকৃত মর্যাদা।

ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানা কোনও সহজ বিষয় নয়। তোমার অন্বেষণে অবশ্যই নির্দিষ্ট মান এবং উদ্দেশ্য থাকতে হবে, কী ভাবে প্রকৃত পথ অনুসন্ধান করতে হয়, তা প্রকৃত পথ কি না, এবং তা ঈশ্বরের কাজ কিনা, তা নির্ণয়ের উপায়ান্তর তোমায় জানতে হবে। প্রকৃত পথ অনুসন্ধানের প্রাথমিকতম নীতিটি কী? তোমায় দেখতে হবে যে, সেই পথে পবিত্র আত্মার কাজ রয়েছে কি না, এই বাক্যগুলি সত্যের প্রকাশ কি না, কার প্রতি সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে, এবং তা তোমায় কী এনে দিতে পারে। প্রকৃত পথ এবং ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন, যার মধ্যে মৌলিকতম হল পবিত্র আত্মার কাজ সেখানে উপস্থিত রয়েছে কি না তা বলতে পারা। কারণ মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের সারমর্ম হল ঈশ্বরের আত্মার প্রতি বিশ্বাস, এবং এমনকি তাদের ঈশ্বরের অবতারের প্রতি বিশ্বাসেরও কারণ হল যে, ঈশ্বরের এই মানবদেহ আদতে ঈশ্বরের আত্মারই দেহরূপ, অর্থাৎ, এই ধরনের বিশ্বাসও আত্মার উপরই বিশ্বাস। আত্মা এবং দেহরূপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই দেহরূপ আত্মা থেকেই আগত, এবং বাক্য দেহধারণ করেছে, সেহেতু মানুষ যা বিশ্বাস করে তা আদতে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত সারসত্য। তাই, এই পথ প্রকৃত কিনা তা নির্ধারণ করতে, সর্বোপরি তোমায় দেখতে হবে যে তাতে পবিত্র আত্মার কার্য রয়েছে কিনা, তারপরে তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে এই পথে সত্য রয়েছে কিনা। সত্য হল স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট জীবনচরিত্র, অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর আদিতে যখন মানবসৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষের থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা, অর্থাৎত, স্বাভাবিক মানবতা (মানুষের চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, এবং মানুষ হওয়ার প্রাথমিক জ্ঞান সহ)। অর্থাৎ, তোমায় দেখতে হবে যে, এই পথটি মানুষকে স্বাভাবিক মানবতাসম্পন্ন জীবনের দিকে নির্দেশিত করতে পারবে কি না, কথিত সত্যটি স্বাভাবিক মানবতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কি না, এই সত্য ব্যবহারিক এবং বাস্তবিক কি না, এবং তা সর্বাধিক সময়োপযোগী কি না। যদি সত্য থেকে থাকে, তাহলে তা মানুষকে স্বাভাবিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে নির্দেশিত করতে সক্ষম; অধিকন্তু, মানুষ আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাদের মানব ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণতর হয়ে ওঠে, তাদের পার্থিব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন আরও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে, এবং তাদের আবেগগুলি আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই হল দ্বিতীয় নীতি। আরও একটি নীতি রয়েছে, তা হল, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান কি না, এবং এই ধরনের কাজ এবং সত্যের অভিজ্ঞতা তাদের ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে ঈশ্বরের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে কি না। এইভাবেই নির্ধারণ করা যেতে পারে যে পথটি প্রকৃত কিনা। সবচেয়ে অপরিহার্য হল, এই পথটি অতিপ্রাকৃতিক না হয়ে বাস্তবসম্মত কিনা, এবং তা মানবজীবনের উদ্দেশ্যে যোগান দিতে সক্ষম কিনা। যদি তা এই নীতিগুলির অনুবর্তী হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, এই পথই প্রকৃত পথ। আমার এই বাক্যগুলি বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে তোমরা ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমে অন্য কোন পথ বেছে নাও, বা তা এই মর্মে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয় যে, ভবিষ্যতে অন্য একটি নতুন যুগের কাজ নির্বাহ করা হবে। আমি এগুলি বলি যাতে তোমরা নিশ্চিত হও যে বর্তমানের পথই হল প্রকৃত পথ, যাতে, তোমরা বর্তমানের কাজ সম্পর্কে নিছক আংশিক ভাবেই বিশ্বাসী রয়ে গিয়ে সে বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনে অক্ষম না হও। এখনও এমন অনেক মানুষ আছে যারা, নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, মনে বিভ্রান্তি নিয়ে অনুসরণ করে; এরকম নিশ্চয়তার কোনও আদর্শ নেই, এবং এহেন ব্যক্তিগণকে আজ না হোক কাল অবশ্যই বহিষ্কৃত হতে হবে। এমন কি যারা নিজ-নিজ অনুগামিতায় সবিশেষভাবে অত্যুৎসাহী, তারাও তিন ভাগ নিশ্চিত এবং পাঁচ ভাগ অনিশ্চিত, যা তাদের ভিত্তিহীনতা প্রকট করে। যেহেতু তোমাদের ক্ষমতা খুবই সামান্য, এবং তোমাদের ভিত্তি খুবই অগভীর, সেহেতু পৃথকীকরণের বিষয়ে তোমাদের কোনো উপলব্ধিই নেই। ঈশ্বর তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি করেন না, তিনি এমন কোনো কাজও করেন না যা বাস্তবসম্মত নয়, তিনি মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু দাবি করেন না, এবং তিনি মানুষের বোধাতীত কোনো কাজ করেন না। তিনি যা কিছু করেন তা সকলই মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির পরিসরের মধ্যেই পড়ে, এবং কখনই তা স্বাভাবিক মানবতার অধিগম্যতার মাত্রা অতিক্রম করে না, এবং তাঁর কাজ মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। যদি সেই কাজ পবিত্র আত্মার হয়, তাহলে মানুষ আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং তাদের মানবতাও আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মানুষের তার দুর্নীতিগ্রস্ত শয়তানোচিত স্বভাব এবং মানুষের উপাদান সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান লাভ করে, এবং সত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষায় আরও আকুল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বলা যায় যে, মানুষের জীবন ক্রমে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠতে থাকে, এবং তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাব আরও পরিবর্তনক্ষম হয়ে উঠতে থাকে—যার সামগ্রিক অর্থ হল যে, যা কিছু ঈশ্বর মানুষের জীবনস্বরূপ হয়ে ওঠে। যদি কোনো পথ মানুষের উপাদানস্বরূপ বিষয়বস্তুগুলিকে প্রকাশ্যে আনতে অক্ষম হয়, মানুষের স্বভাব পরিবর্তনে অক্ষম হয়, এবং, অধিকন্তু, মানুষকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসতে, অথবা তাদেরকে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি প্রদানে অসমর্থ হয়, এবং এমনকি তাদের মানবতাকে আরও অবনত করে, এবং তাদের চেতনাকে আরও অস্বাভাবিক করে তোলে, তাহলে সেই পথ কখনোই কোনো প্রকৃত পথ নয়, এবং তা হতে পারে কোনো দুষ্ট আত্মার কাজ, অথবা পুরোনো পথ হতে পারে। সংক্ষেপে, তা পবিত্র আত্মার বর্তমান কাজ হতে পারে না। তোমরা এত বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছো, তবুও তোমাদের প্রকৃত পথ এবং ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য করার, অথবা প্রকৃত পথ অন্বেষণে প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ বিন্দুমাত্রও নেই। বেশিরভাগ মানুষ এইসব বিষয়ে আগ্রহী নয়; তারা নিছকই সেইদিকেই যায় যেদিকে অধিকাংশ মানুষ যায়, এবং অধিকাংশ মানুষ যা বলে এরা তারই পুনরাবৃত্তি করে। এমন মানুষ কীভাবে প্রকৃত পথের অন্বেষী হতে পারে? এবং এই ধরনের মানুষেরা কীভাবে প্রকৃত পথ খুঁজে পাবে? যদি তোমরা এই কয়েকটি মূল নীতি উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে, আর যাই হোক না কেন, তোমরা কখনোই প্রতারিত হবে না। আজ, পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়াটা মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ; স্বাভাবিক মানবতার অধিকারে তা থাকতেই হবে, এবং মানুষের অভিজ্ঞতায় তা আবশ্যিকভাবেই থাকতে হবে। যদি, আজও, মানুষ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কিছুই প্রভেদ করতে না পারে এবং তাদের মনুষ্যসুলভ বোধও বর্ধিত না হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ অত্যন্ত নির্বোধ এবং তাদের অন্বেষণ ভ্রান্ত এবং পথচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে তোমার অন্বেষণের মধ্যে সামান্যতম পৃথকীকরণও নেই, এবং, যখন তুমি বল যে তুমি প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছ, তখন তুমি হয়তো যথার্থই তা খুঁজে পেয়ে থাকতে পারো, কিন্তু, তুমি কি তা অর্জন করেছ? তুমি কি কোনো কিছুর পক্ষভেদে সক্ষম হয়েছ? প্রকৃত পথের সারমর্ম কী? প্রকৃত ভাবে, তুমি প্রকৃত পথ লাভ করো নি; তুমি সত্যের কণামাত্র লাভ করতে পারো নি। অর্থাৎ বলা যায় যে, ঈশ্বর তোমার থেকে যা চান তুমি তা অর্জন করতে পারো নি, এবং তাই, তোমার ভ্রষ্ট আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তুমি যদি এইভাবে অন্বেষণ করে যাও, শেষ পর্যন্ত তোমায় বহিষ্কার করা হবে। আজ অবধি অনুসরণের পর, তোমার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তা-ই সঠিক পথ, এবং এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অনেক মানুষ সবসময় অনিশ্চিত থাকে, এবং কোনো তুচ্ছ কারণবশত সত্যের অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। এহেন ব্যক্তিগণ হল সেই প্রকারের যাদের ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা হল সেই সকল মানুষ যারা বিভ্রান্তভাবে ঈশ্বরের অনুসরণ করে। যে সকল মানুষ ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জানে না তারা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে, অথবা তাঁর প্রতি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। যারা নিছকই আশীর্বাদ খোঁজে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সত্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত এবং বিমূর্ত বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে রত হয়, সেই সকল মানুষের জীবন অর্থবহ করে তোলার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপদেশ দিই। নিজেদেরকে আর বোকা বানিও না!


ঈশ্বরের অবতারের সেবাব্রত ও মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য

ঈশ্বরের কার্যের দর্শন তোমাদের জানতেই হবে এবং তাঁর কার্যের সাধারণ অভিমুখ উপলব্ধি করতে হবে। এ-ই হল ইতিবাচক প্রবেশ। একবার যখন তুমি দর্শনের সত্য নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করে ফেলবে, তোমার প্রবেশ হয়ে যাবে সুনিশ্চিত; ঈশ্বরের কার্য যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন, তোমার হৃদয়ে তুমি অবিচল থাকবে, তোমার দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ, এবং তোমার প্রবেশ ও অন্বেষণের একটা স্থির লক্ষ্য থাকবে। এইভাবে তোমার ভিতরের সকল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান গভীরতর হবে এবং আরো বিশদ হয়ে উঠবে। একবার যখন তুমি এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে ফেলবে, জীবনে তোমায় কোনো ক্ষতিস্বীকার করতে হবে না, বিপথগামীও তুমি হবে না। আর কার্যের এই পর্যায়গুলি যদি তুমি জানতে না পারো, প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ক্ষতিস্বীকার করতে হবে, এবং অবস্থার মোড় ফেরাতে বেশ কয়েকদিনের বেশি সময় লেগে যাবে, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেও তুমি আবার সঠিক পথরেখায় পদার্পণ করতে পারবে না। এতে কি বিলম্ব ঘটবে না? ইতিবাচক প্রবেশ ও অনুশীলনে পথে অনেককিছু রয়েছে যা তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যের দর্শন সংক্রান্ত ব্যাপারে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তোমায় প্রণিধান করতে হবে: তাঁর বিজয়কার্যের তাৎপর্য, নিখুঁত হয়ে ওঠার ভবিষ্যৎ পথ, পরীক্ষা ও কষ্টস্বীকারের মাধ্যমে অবশ্যই যা অর্জিত হবে, বিচার ও শাস্তিদানের তাৎপর্য, পবিত্র আত্মার কার্যের নীতি, এবং ত্রুটিহীনতা ও জয়ের নীতি। এ-সবই দর্শনের সত্যের অন্তর্গত। বাকীগুলো হলো বিধানের যুগে, অনুগ্রহের যুগে ও রাজ্যের যুগে কার্যের তিনটি পর্যায়, এবং ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য দান। এগুলোও দর্শনের সত্য, আর এগুলো সবচেয়ে মৌলিক, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। বর্তমানে, তোমাদের প্রবেশ করার ও অনুশীলন করার মতো অনেককিছু আছে, এবং এটি এখন আরো বেশি স্তরায়িত ও আরো বিশদ। তোমার যদি এই সব সত্যের বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকে, তাহলে প্রমাণিত হয় যে তুমি এখনো প্রবেশ অর্জন কর নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের সত্য বিষয়ক জ্ঞান খুব অগভীর; কিছু প্রাথমিক সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতেও তারা অক্ষম, এবং তুচ্ছ কোনো বিষয়ও তারা সামলানোর উপায় জানে না। মানুষ সত্যের অনুশীলনে অপারগ তাদের বিদ্রোহীসুলভ স্বভাব এবং এখনকার কার্য বিষয়ে অগভীর ও একপেশে জ্ঞানের কারণে। তাই নিখুঁত হয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তুমি অত্যধিক বিদ্রোহপ্রবণ, এবং তোমার অতীত সত্তার অনেকখানি এখনও তুমি ধরে রেখেছ; সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে তুমি অক্ষম, এবং স্বতঃসিদ্ধতম সত্যগুলির অনুশীলনেও তুমি অপারগ। এ-জাতীয় মানুষগুলির উদ্ধার সম্ভব নয়, আর এরা বিজিতও হয়নি। তোমার প্রবেশের যদি অনুপুঙ্খ অথবা উদ্দেশ্য কিছুই না থাকে, তাহলে তোমার বিকাশের গতি হবে মন্থর। তোমার প্রবেশে যদি ন্যূনতম বাস্তবতা না থাকে, তাহলে তোমার অনুসন্ধান হবে ব্যর্থ। তুমি যদি সত্যের নির্যাসটুকুর বিষয়ে সচেতন না হও, তাহলে তুমি রয়ে যাবে অপরিবর্তিত। মানুষের জীবনের বিকাশ ও তার স্বভাবের পরিবর্তন অর্জিত হয় বাস্তবতায় এবং, উপরন্তু, বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় প্রবেশের মাধ্যমে। প্রবেশের সময় তোমার যদি প্রভূত পরিমাণে বিশদ অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত জ্ঞান থাকে, তাহলে তোমার স্বভাব শীঘ্র পরিবর্তিত হবে। এই মুহূর্তে, অনুশীলনের বিষয়ে, তোমার যদি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা না-ও থাকে, ঈশ্বরের কার্যের দর্শন বিষয়ে তোমায় অন্ততপক্ষে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেই হবে। না-হলে, তুমি প্রবেশে সমর্থ হবে না; প্রবেশ তখনই সম্ভব যখন তোমার সত্যের জ্ঞান রয়েছে। পবিত্র আত্মা যদি তোমার অভিজ্ঞতায় তোমায় আলোকিত করেন, একমাত্র তাহলেই তুমি সত্য বিষয়ে গভীরতর উপলব্ধি ও গভীরতর প্রবেশ লাভ করবে। ঈশ্বরের কার্যকে তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে।

শুরুতে, মানবজাতি সৃষ্টির পর, ইসরায়েলবাসীরা ঈশ্বরের কার্যের ভিত্তির ভূমিকা পলন করেছিল। গোটা ইসরায়েল ছিল পৃথিবীতে যিহোবার কার্যের ভিত্তিভূমি। যিহোবার কার্য ছিল বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষকে সরাসরি পথপ্রদর্শন ও পরিচালিত করা, যাতে মানুষ পৃথিবীর বুকে একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যিহোবার পূজা করতে পারে। বিধানের যুগে ঈশ্বরকে মানুষ দেখতেও পায় নি, স্পর্শ করতেও পারেনি। কারণ তিনি একমাত্র যা করেছিলেন তা হল শয়তানের দ্বারা কলুষিত আদিমতম মানুষদের পথপ্রদর্শন, তাদের শিক্ষাদান ও পরিচালন; তাঁর বাক্যের মধ্যে বিধান, সংবিধি ও মানবিক আচরণের রীতিনীতি ছাড়া আর কিছু ছিল না, এবং মানুষকে তিনি জীবনের সত্যসমূহও প্রদান করেননি। তাঁর নেতৃত্বের অধীনে ইসরায়েলবাসীরা শয়তানের দ্বারা গভীরভাবে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েনি। তাঁর বিধানের কার্য ছিল পরিত্রাণের কার্যের প্রথম পর্যায় মাত্র, পরিত্রাণের কার্যের একদম সূচনা, এবং মানুষের জীবন চরিত্র পরিবর্তনের সাথে বস্তুত এর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তাই পরিত্রাণের কার্যের সূচনায় ইসরায়েলে তাঁর কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দেহধারণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সেই কারণে মানুষের সাথে বিজড়িত হওয়ার জন্য তাঁর একটি মাধ্যমের—একটি উপকরণের—প্রয়োজন ছিল। তাই সৃজিত সত্তাদের মধ্য থেকে উঠে এল সেই মানুষেরা যারা যিহোবার হয়ে কথা বলবে ও কাজ করবে, এবং, এইভাবে, মনুষ্যপুত্রগণ ও নবীগণ মানুষের মাঝে কাজ করতে এল। মনুষ্যপুত্রেরা যিহোবার হয়ে মানুষের মধ্যে কাজ করল। যিহোবার দ্বারা “মনুষ্যপুত্র” নামে আখ্যায়িত হওয়ার অর্থ হল এই মনুষ্যগণ যিহোবার হয়ে বিধানের প্রণয়ন করত। ইসরায়েলের মানুষদের মধ্যে তারা যাজকের ভূমিকাও পালন করত, যিহোবা যে যাজকদের দেখভাল করতেন ও সুরক্ষিত রাখতেন, এবং যাদের মধ্যে যিহোবার আত্মা কাজ করত; তারা ছিল জননেতা এবং প্রত্যক্ষভাবে তারা যিহোবার সেবা করত। অন্যদিকে নবীগণ সকল দেশের এবং সকল জনজাতির মানুষদের কাছে যিহোবার হয়ে কথা বলার কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা যিহোবার কার্যের ভবিষ্যদ্বাণীও করত। সে তারা মনুষ্যপুত্রই হোক বা নবীই হোক, সকলেই স্বয়ং যিহোবার আত্মার দ্বারা পালিত হয়েছিল, এবং নিজেদের মধ্যে যিহোবার কার্যকে ধারণ করেছিল। জনগণের কাছে, তারা ছিল যিহোবার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি; তারা তাদের কার্য নির্বাহ করেছিল একমাত্র এই কারণে যে যিহোবা তাদের প্রতিপালন করেছিলেন, এবং বিন্দুমাত্রও এই কারণে নয় যে তারা ছিল সেই দৈহিক সত্তা যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা স্বয়ং অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন। অতএব, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে বাক্যে ও কর্মে তারা অনুরূপ হলেও, বিধানের যুগের সেই মনুষ্যপুত্র ও নবীগণ দেহধারী ঈশ্বরের অবতার ছিল না। অনুগ্রহের যুগে এবং অন্তিম পর্যায়ে ঈশ্বরের কার্য ছিল ঠিক বিপরীত, কারণ মানুষের পরিত্রাণ ও বিচারের কার্য—উভয়ই সম্পন্ন হয়েছিল স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা, এবং তাই তাঁর হয়ে কাজ করার জন্য পুনরায় নবীগণ ও মনুষ্যপুত্রদের উত্থাপিত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মানুষের চোখে তাদের কাজের সারমর্ম ও পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এবং এই কারণেই মানুষেরা সর্বদাই ঈশ্বরের অবতারের কার্যের সঙ্গে নবীগণ ও মনুষ্যপুত্রদের কাজকে গুলিয়ে ফেলছে। ঈশ্বরের অবতারের চেহারা মূলত নবীগণ ও মনুষ্যপুত্রদের অনুরূপ। এবং ঈশ্বরের অবতার নবীদের থেকেও অধিকতর স্বাভাবিক ও বাস্তব। তাই, মানুষ তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। মানুষ কেবল চেহারার উপর মনোযোগ দেয়, তারা জানেই না যে, উভয়ে কার্যে ও বাক্যে অভিন্ন হলেও, তাদের মধ্যে মৌলিক একটা পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা মানুষের খুব দুর্বল বলে, এরকম জটিল কিছু তো দূরের কথা, সহজ বিষয়গুলিকেও মানুষ আলাদা করতে অক্ষম। পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত নবী বা সেই ধরণের মনুষ্যগণ কথা বলতেন ও কাজ করতেন মানুষ হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য, সৃজিত সত্তার কর্ম সম্পাদনের জন্য, এবং মানুষের যা করা উচিৎ তারা তা-ই করতেন। কিন্তু, ঈশ্বরের অবতারের বাক্য ও কার্যের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সেবাব্রত নিষ্পন্ন করা। যদিও তাঁর বাহ্যিক আকৃতি ছিল সৃজিত সত্তার অনুরূপ, কিন্তু তাঁর কার্যের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ক্রিয়াকর্ম নয়, বরং তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করা। “কর্তব্য” শব্দটি সৃজিত সত্তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে “সেবাব্রত” শব্দটি ব্যবহৃত হয় দেহধারী ঈশ্বরের অবতারের প্রসঙ্গে। এই দুইয়ের মধ্যে একটা বাস্তব পার্থক্য রয়েছে; এরা বিনিময়যোগ্য নয়। মানুষের কাজ হল শুধু কর্তব্য পালন করা, সেখানে ঈশ্বরের কার্য হল পরিচালনা করা, এবং তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করা। অতএব, যদিও অনেক প্রেরিত-শিষ্যই পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিলেন এবং অনেক নবীই তাঁর দ্বারা পরিপৃক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কার্য ও বাক্যের উদ্দেশ্য ছিল নিছক সৃজিত সত্তা হিসেবে স্বীয় কর্তব্য পালন করা। তদের ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো ঈশ্বরের অবতার কথিত জীবন-পন্থাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের মানবতা হয়তো ঈশ্বরের অবতারের মানবতাকেও অতিক্রম করেছিল, কিন্তু তবুও তারা তখনও তাদের কর্তব্যই পালন করছিল, কোনো সেবাব্রত নিষ্পন্ন করছিল না। মানুষের কর্তব্যই মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশ করে; মানুষ যা অর্জন করতে পারে, তা-ই হল তার কর্তব্য। অন্যদিকে, ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা সম্পাদিত সেবাব্রত তাঁর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং তা মানুষের অর্জনসাধ্য নয়। যখন ঈশ্বরের অবতার বাক্য বলেন, কার্য করেন বা বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শনই করেন, তখন তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেই মহতী কার্য করছেন, এবং তাঁর পরিবর্তে মানুষ এই ধরনের কাজ সম্পাদন করতে পারে না। মানুষের একমাত্র কাজ হল, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের কোনো প্রদত্ত পর্যায়ে, সৃজিত সত্তা হিসাবে তার কর্তব্যটুকু পালন করা। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা না থাকলে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতারের সেবাব্রত যদি হারিয়ে যায়, সৃজিত সত্তার দায়িত্বও তখন লুপ্ত হবে। তাঁর সেবাব্রত পালনে ঈশ্বরের কার্য হলো মানুষকে পরিচালনা করা, সেখানে মানুষের কর্তব্য সম্পাদন হলো সৃষ্টিকর্তার দাবি অনুযায়ী তার নিজের বাধ্যবাধকতা পূরণ করা, আর এটাকে কোনোভাবেই কারো সেবাব্রত পালন বলে বিবেচনা করা যায় না। ঈশ্বরের সহজাত সারসত্তার কাছে—তাঁর আত্মার কাছে—ঈশ্বরের কার্য হল তাঁর ব্যবস্থাপনা, কিন্তু সৃজিত সত্তার বহিরঙ্গ বিভূষিত ঈশ্বরের অবতারের কাছে, তাঁর কার্য হল তাঁর সেবাব্রত পালন। যে কার্যই তিনি করুন, তা তাঁর সেবাব্রত নির্বাহের নিমিত্ত; মানুষ বড়জোর যা করতে পারে তা হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার পরিধির মধ্যে থেকে ও তাঁর পথনির্দেশনা অনুযায়ী নিজের সেরাটুকু নিবেদন করা।

মানুষের কর্তব্য সম্পাদন, প্রকৃতপক্ষে, তাদের মধ্যে সহজাত সবকিছুর, অর্থাৎ, মানুষের সাধ্যের মধ্যে যা-কিছু রয়েছে তার, নিষ্পাদন। তখনই তার কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়। ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ও বিচারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবাদানকালে মানুষের ত্রুটিগুলি ক্রমশ হ্রাস পায়; মানুষের কর্তব্যপালনকে এগুলি বাধাপ্রাপ্ত বা প্রভাবিত করে না। তাদের সেবায় কোনো খামতি থাকতে পারে এই ভয়ে যারা সেবাদানে ক্ষান্ত হয় বা পিছু হঠে তারা সবচেয়ে বড় কাপুরুষ। সেবাদানের সময় যা ব্যক্ত করা উচিৎ তা যদি মানুষ ব্যক্ত করতে না পারে, অথবা সহজাতভাবে তার দ্বারা যা সম্ভব তা যদি অর্জন করতে না পারে, পরিবর্তে যদি লঘুচিত্তে দায়সারা গোছের কাজ করে চলে, তাহলে, সৃজিত সত্তার যে কার্যকারিতা থাকা উচিৎ—তা তারা হারিয়েছে। এই ধরনের লোকদেরই “মধ্যমেধা-সম্পন্ন” বলা হয়, এরা অনাবশ্যক আবর্জনা মাত্র। এই ধরনের লোকদের কেমন করে যথার্থই সৃজিত সত্তা বলা যায়? এরা কি সেই ধরনের ভ্রষ্ট সত্তা নয় যারা বাহ্যিক ভাবে চাকচিক্যময় কিন্তু অন্তঃকরণে নষ্ট? কোনো মানুষ যদি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে, অথচ দৈব সত্তার প্রকাশ করতে, ঈশ্বরের কার্য নিজেই সম্পন্ন করতে, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর নয়, কারণ ঈশ্বরের উপাদান তার মধ্যে নেই, এবং ঈশ্বর স্বাভাবিক ভাবে যা অর্জন করতে পারেন তার মধ্যে তা-ও তার মধ্যে অনুপস্থিত। মানুষ সহজাত ভাবে যা অর্জন করতে পারে তা যদি সে হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না, সৃজিত সত্তা হিসেবে দাঁড়ানোর বা ঈশ্বরের সামনে এসে তাঁর সেবা করার উপযুক্ত সে নয়। উপরন্তু, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের, বা তাঁর দ্বারা তত্ত্বাবধায়িত, সুরক্ষিত ও নিখুঁত হবার যোগ্যও সে নয়। ঈশ্বরের আস্থা হারিয়েছে এমন অনেক মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহও খুইয়ে বসে। তারা তাদের অপকর্মগুলিকে ঘৃণা তো করেই না, উপরন্তু বেহায়ার মতো প্রচার করে যে ঈশ্বরের পথ ভ্রান্ত, এবং বিদ্রোহীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। এই ধরনের বিদ্রোহীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কীভাবেই বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগের যোগ্য হতে পারে? যারা তাদের কর্তব্য পালন করে না ঈশ্বরের প্রতি তারা অত্যন্ত বিদ্রোহীভাবাপন্ন, এবং তাঁর কাছে তারা প্রচুর পরিমাণে ঋণী, তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় যে ঈশ্বর ভ্রান্ত। এই ধরণের মানুষ কীভাবে নিখুঁত হওয়ার যোগ্য হতে পারে? এটা কি অপসারিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বলক্ষণ নয়? যে সকল মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের কর্তব্য পালন করে না তারা ইতিমধ্যেই জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী, যার জন্য এমনকি মৃত্যুও যথেষ্ট শাস্তি নয়, তবুও তারা ঈশ্বরের সাথে তর্ক করার ও তাঁর সাথে নিজেদের সমকক্ষ ভাবার ঔদ্ধত্য দেখায়। এমন মানুষদের রক্ষা করার মূল্য কী? মানুষ যখন তাদের কর্তব্য পরিপূরণে ব্যর্থ হয়, তাদের অপরাধী ও ঋণী অনুভব করা উচিৎ; নিজেদের দুর্বলতা ও অপদার্থতাকে, বিদ্রোহী মনোভাবকে ও ভ্রষ্টতাকে ঘৃণা করা উচিৎ, এবং, অধিকন্তু, তাদের জীবন ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা উচিৎ। কেবলমাত্র তখনই তাদের প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী সৃজিত সত্তা বলা যাবে, এবং কেবল এমন মানুষরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অঙ্গীকার উপভোগের, এবং তাঁর দ্বারা নিখুঁত হওয়ার যোগ্য। এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কেমন? তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের আচরণটা কেমন? তাঁর কাছে তোমরা তোমাদের কর্তব্য কতটা পালন করেছ? তোমাদের যা করতে বলা হয়েছিল, এমনকি নিজের জীবনের মূল্যেও, তার সবটা কি তোমরা করেছ? তুমি কী ত্যাগ করেছ? তোমরা কি আমার কাছ থেকে প্রভূত কিছু গ্রহণ কর নি? তোমরা কি তা ঠাহর করতে পার? আমার প্রতি তোমরা কতটা বিশ্বস্ত? তোমরা আমার কতটা সেবা করেছ? আর আমি বা তোমাদের কতটা দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কতটা করেছি? তোমরা কি সবটার পরিমাপ করেছ? তোমাদের মধ্যে সামান্য যেটুকু বিবেক আছে তার সাথে তোমরা সকলে কি এর বিচার ও তুলনা করেছ? তোমাদের কথা ও কাজ কার যোগ্য হতে পারে? এমন কি সম্ভব যে তোমাদের এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্যাগ আমি তোমাদের যা-কিছু দিয়েছি তার উপযুক্ত? সর্বান্তকরণে তোমাদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া ছাড়া আমার অন্য বিকল্প নেই, তবু তোমরা দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ কর এবং আমার প্রতি তোমরা ঐকান্তিকতাহীন। এটাই তোমাদের কর্তব্যের ব্যাপ্তি, তোমাদের একমাত্র কাজ! তা-ই নয় কি? তোমরা কি জানো না যে সৃজিত সত্তার কর্তব্য সম্পাদনে তোমরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছ? কীভাবে তোমাদের সৃজিত সত্তা বলে গণ্য করা যায়? তোমরা যা অভিব্যক্ত ও যাপন করছ তা ঠিক কী—সেটা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার নয়? তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছ, কিন্তু তোমরা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা ও অপার অনুগ্রহ লাভ করতে চাও। এমন অনুগ্রহ তোমাদের মতো অপদার্থ ও নিকৃষ্ট মানুষদের জন্য নয়, বরং যারা কিছুই চায় না এবং সানন্দে ত্যাগ করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তোমাদের মতো এই ধরনের মধ্যমানের ব্যক্তিগণ স্বর্গের অনুগ্রহ উপভোগের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তোমাদের আয়ুষ্কালকে সঙ্গদান করবে শুধু ক্লেশ ও অনন্ত শাস্তিভোগ! তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে না পার, তাহলে তোমাদের নিয়তি হবে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। তুমি যদি আমার বাক্য ও কার্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে না পারো, তাহলে তোমার পরিণতি হবে শাস্তিময়। সকল অনুগ্রহ, আশীর্বচন ও রাজ্যের অপরূপ জীবনের সাথে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। এই পরিসমাপ্তিই তোমাদের উপযুক্ত, তোমাদের স্বেচ্ছাহূত পরিণাম! এই মূর্খ ও উদ্ধত লোকগুলি শুধু যে তাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে না ও কর্তব্য পালন করে না তা-ই নয়, অনুগ্রহ লাভের জন্য হাত বাড়িয়ে থাকে, যেন তাদের যা প্রার্থনীয় তারা তার যোগ্য। আর তারা যা চায় তা লাভ করতে ব্যর্থ হলে, তারা আরো কম আস্থাবান হয়ে পড়ে। এই ধরনের ব্যক্তিকে কীভাবে বিচক্ষণ বলে গণ্য করা যায়? তোমরা হলে স্বল্প ক্ষমতার যুক্তিজ্ঞানশূন্য মানুষ, পরিচালনামূলক কার্যের সময় তোমাদের করণীয় কর্তব্য নির্বাহ করতে পূর্ণত অক্ষম। তোমাদের মূল্য ইতিমধ্যেই তড়িদ্বেগে পতিত হয়েছে। তোমাদের প্রতি প্রদর্শিত এমন অনুগ্রহ পরিশোধে তোমাদের ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই এক চূড়ান্ত বিদ্রোহাত্মক আচরণ, তোমাদের দণ্ডদানের জন্য যথেষ্ট কারণ, এবং এ তোমাদের কাপুরুষতা, অপটুতা, নীচতা ও অযোগ্যতার পরিচায়ক। তোমরা তোমাদের হাত প্রসারিত করে রাখার অধিকার কোথা থেকে পেলে? তোমরা যে আমার কার্যে সামান্যতম সহযোগিতা করতে, অনুগত হতে, এবং আমার হয়ে সাক্ষ্যদানে অক্ষম—তা তোমাদেরই অপকর্ম ও ব্যর্থতা, তবুও তোমরা আমায় আক্রমণ কর, আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বল, এবং অনুযোগ কর যে আমি নাকি অধার্মিক। এ-ই কি তোমাদের আনুগত্য? এ-ই কি তোমাদের ভালোবাসা? এর বেশি তোমরা আর কী করতে পার? যা-কিছু কাজ করা হয়েছে তাতে তোমরা কতটা অবদান রেখেছ? তোমরা কতটা ব্যয় করেছো? তোমাদের দোষারোপ না-করে আমি ইতিমধ্যেই প্রভূত সহিষ্ণুতা দেখিয়েছি, তবু নির্লজ্জের মতো তোমরা এখনও আমার কাছে অজুহাত দেখাও, এবং গোপনে আমার সম্বন্ধে অনুযোগ কর। তোমাদের কি লেশমাত্র মানবতা রয়েছে? যদিও মানুষের কর্তব্য তাদের মন ও ধারণার দ্বারা কলঙ্কিত, তবু অবশ্যই তুমি তোমার কর্তব্য করবে ও আনুগত্য প্রদর্শন করবে। মানুষের কাজের অশুদ্ধি তার ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়, যদি, মানুষ যদি কর্তব্য পালন না করে, সেটা তার বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচায়ক। মানুষের কর্তব্য ও সে আশীর্বাদধন্য না অভিশপ্ত—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কর্তব্য হলো মানুষের যা পূর্ণ করা উচিত; এ তার স্বর্গ-প্রেরিত দায়বদ্ধতা, এবং এই বিষয়ে প্রতিদান, শর্তসমূহ, অথবা যুক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া এর উচিত নয়। কেবল তাহলেই বলা যায় যে সে তার কর্তব্য করছে। আশীর্বাদধন্য হওয়ার অর্থ হল বিচারের অভিজ্ঞতার অন্তে নিখুঁত হওয়া ও ঈশ্বরের শুভাশিস উপভোগ করা। অভিশপ্ত হওয়ার অর্থ হল বিচার ও শাস্তির অভিজ্ঞতার পরেও স্বভাবের পরিবর্তন না ঘটা; তা হল যখন কেউ নিখুঁত হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কেবলমাত্র শাস্তিপ্রাপ্তই হয়। কিন্তু আশীর্বাদধন্য বা অভিশপ্ত যা-ই হোক না কেন, সৃজিত সত্তার যা করণীয় ও যা তাদের সাধ্যায়ত্ত তা সম্পাদন করে তাদের কর্তব্য পালন করা উচিত; একজন মানুষের, একজন ঈশ্বর-সন্ধানী মানুষের, ন্যূনতম এটুকু করাই উচিত। নিছক আশীর্বাদধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে কর্তব্য সম্পাদন করা তোমার অনুচিৎ, আবার অভিশপ্ত হওয়ার ভয়ে কাজ করতে অস্বীকার করাও উচিৎ নয়। তোমাদের এই একটা কথা বলা যাক: মানুষের কর্তব্য সম্পাদন হল তার করণীয় কাজ করা, আর যদি সে তার কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তবে সেটা তার বিদ্রোহী মনোভাব। তার কর্তব্য সম্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়, এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সে তার আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাই, তুমি যত বেশি করে তোমার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে, তত বেশি সত্য তুমি লাভ করবে, এবং তোমার অভিব্যক্তি তত বাস্তবোচিত হয়ে উঠবে। যারা কেবল দায়সারা করে কর্তব্য পালন করে যায় এবং সত্যকে খোঁজে না, অন্তিমে তারা বহিষ্কৃত হবে, কারণ এই ধরনের ব্যক্তিগণ সত্যের অনুশীলনে তাদের কর্তব্য পালন করে না, এবং তাদের কর্তব্য পূরণের জন্য সত্যের অনুশীলন করে না। এরা সেই সব মানুষ যারা অপরিবর্তিত থাকে এবং অভিশপ্ত হবে। এদের যে শুধুমাত্র অভিব্যক্তিই অশুদ্ধ তা-ই নয়, বরং এরা যা-কিছু প্রকাশ করে তার সকল-ই দুষ্ট।

অনুগ্রহের যুগে, যীশুও অনেক বাক্য বলেছিলেন ও প্রভূত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। যিশাইয় সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায়? দানিয়েলের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়? তিনি কি একজন নবী ছিলেন? কেন বলা হয় যে তিনি খ্রীষ্ট? তাদের মধ্যে পার্থক্য কী? তারা সকলেই ছিল এমন মানুষ, যারা বাক্য উচ্চারণ করেছিল, এবং তাদের বাক্য মানুষের কাছে কমবেশি একই রকম বলে মনে হয়েছিল। তারা সকলেই বাক্য উচ্চারণ ও কার্য করেছিল। পুরাতন নিয়মের নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিল, এবং একই ভাবে যীশুও তা-ই করেছিলেন। এমন কেন হল? এখানে পার্থক্যটা কাজের প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টা উপলব্ধি করতে হলে তোমায় দৈহিক প্রকৃতির কথা ভাবলে চলবে না, তাদের বাক্যের গভীরতা বা উপরিগততার কথা বিবেচনা করাও উচিৎ নয়। তোমায় প্রথমে সবসময় তাদের কাজ এবং মানুষের মধ্যে সেই কাজ যে প্রভাব ফেলে তার কথা ভাবতে হবে। সেই সময় নবীদের দ্বারা উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের জীবনের যোগান দেয়-নি, এবং যিশাইয় ও দানিয়েলের মতো মানুষরা যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল তা নিছক ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল, এবং জীবন-পন্থা ছিল না। যিহোবার প্রত্যক্ষ উদ্ঘাটনের সাহায্য ব্যতীত, নশ্বর মানুষের পক্ষে অসাধ্য সেই কাজ কেউই করে উঠতে পারত না। যীশুও অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু সেই বাক্যগুলি ছিল জীবন-পন্থা যা থেকে মানুষ অনুশীলনের পথ খুঁজে পেতে পারে। অর্থাৎ, প্রথমত, তিনি মানুষের জীবনের যোগান দিতে পেরেছিলেন, কারণ যীশুই জীবন; দ্বিতীয়ত, তিনি বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন; তৃতীয়ত, যুগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কার্য যিহোবার কার্যের উত্তরাধিকার বহন করতে পেরেছিল; চতুর্থত, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মানুষের কী প্রয়োজন ও তাদের কীসের অভাব; পঞ্চমত, পুরাতন যুগের অবসান ঘটিয়ে তিনি এক নতুন যুগের অগ্রদূত হতে পেরেছিলেন। এই কারণেই তাঁকে ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট বলা হয়; কেবল যিশাইয়র থেকেই নয়, অন্য সকল নবীর থেকেও তিনি স্বতন্ত্র। নবীদের কাজের সঙ্গে তুলনার খাতিরে যিশাইয়র কথা ধরা যাক। প্রথমত, যিশাইয় জীবন সরবরাহ করতে পারে নি; দ্বিতীয়ত, সে কোনো নতুন যুগের সূচনা করতে পারে নি। সে যিহোবার নেতৃত্বাধীনে কাজ করছিলেন এবং একটা নতুন যুগকে আহ্বান করে আনা তার কাজের মধ্যে ছিল না। তৃতীয়ত, যে বাক্যগুলি সে উচ্চারণ করে তা তার সাধ্যাতীত ছিল। সে সরাসরি ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে উদ্ঘাটনসমূহ গ্রহণ করছিল, তা শোনার পরেও অন্যরা বুঝে উঠতে পারত না। এই কয়েকটা বিষয়ই এটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে তার বাক্যগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না, যিহোবার হয়ে সম্পাদিত কাজের একটি দিক ছাড়া আর কিছু ছিল না। যদিও, সে সম্পূর্ণভাবে যিহোবার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি। সে ছিল যিহোবার পরিচারক, যিহোবার কার্যের একটি উপকরণ মাত্র। সে কেবলমাত্র বিধানের যুগের পরিসরের মধ্যে ও যিহোবার কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে থেকে কাজ করছিল; বিধানের যুগের গণ্ডী অতিক্রম করে সে কোনো কাজ করেনি। বিপরীতে, যীশুর কার্যের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তিনি যিহোবার কার্যের পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন; তিনি ঈশ্বরের অবতার হিসেবে কার্য করেছিলেন এবং সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য ক্রুশারোহণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, যিহোবা সম্পাদিত কার্যের বাইরেও তিনি নতুন কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এই-ই হল এক নতুন যুগের আবাহন। অধিকন্তু, তিনি এমন বিষয়ে কথা বলতে পারতেন যা অর্জন করা মানুষের অসাধ্য ছিল। তাঁর কার্য ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত কাজ, এবং সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি কেবল কতিপয় মানুষের মধ্যে কার্য করেননি, বা সীমিত কিছু সংখ্যক মানুষকে পথ দেখানোও তাঁর কার্যের উদ্দেশ্যও ছিল না। ঈশ্বর কীভাবে মনুষ্যরূপে অবতার ধারণ করলেন, সে-সময় আত্মা কীভাবে উদ্ঘাটন প্রদান করলেন, এবং কার্য করার জন্য আত্মা কীভাবে একজন মানুষের উপর অবতীর্ণ হলেন—এসকল বিষয় মানুষের দর্শনের ও স্পর্শের অতীত। তিনিই যে ঈশ্বরের অবতার, তা প্রতিপন্ন করা এই সত্যগুলির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। সেইভাবে, কেবলমাত্র মানুষের অধিগম্য ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যের মধ্যেই পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব। শুধু এটাই বাস্তব। কারণ আত্মার বিষয়গুলি তোমার দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, কেবল স্বয়ং ঈশ্বরই এ-বিষয়ে স্পষ্টভাবে অবহিত, এমনকি ঈশ্বরের দেহরূপী অবতারও পুরোটা জানেন না; তুমি শুধু তাঁর দ্বারা কৃত কার্য থেকেই যাচাই করতে পার যে তিনি ঈশ্বর কিনা। তাঁর কার্য থেকে দেখা যায় যে, প্রথমত, তিনি এক নতুন যুগকে উন্মোচিত করতে সক্ষম; দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষের জীবনের যোগান দিতে ও মানুষকে অনুসরণের পথ দেখাতে সমর্থ। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর তা প্রতিপাদন করার জন্য এই-ই যথেষ্ট। অন্তত, তিনি যে কার্য করেন তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আত্মার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এবং এই ধরনের কার্য থেকে দেখা যায় যে ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মধ্যেই অধিষ্ঠিত। যেহেতু ঈশ্বরের অবতার-কৃত কার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন যুগের আবাহন, নতুন কাজের নেতৃত্বদান ও নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত করা, এগুলিই এককভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম যে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এইভাবে এটাই তাঁকে যিশাইয়, দানিয়েল ও অন্যান্য মহান নবীদের থেকে পৃথক করে। যিশাইয়, দানিয়েল এবং অন্যান্য সকলেই ছিল অত্যন্ত শিক্ষিত ও পরিশীলিত এক শ্রেণীর মানুষ; তারা যিহোবার নেতৃত্বাধীন অনন্যসাধারণ মানুষ ছিল। ঈশ্বরের দেহরূপী অবতারও জ্ঞানী ছিলেন, এবং তাঁর বোধশক্তিরও কোনো ঘাটতি ছিল না, কিন্তু তাঁর মানবতা সুনির্দিষ্টভাবে স্বাভাবিক ছিল। তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, এবং চর্মচক্ষুর দ্বারা তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষ মানবতা নির্ণয় করা যেত না, বা তাঁর মানবতার মধ্যে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র কিছু সনাক্ত করা যেত না। তিনি মোটেই অতিপ্রাকৃত বা অপ্রতিম ছিলেন না, এবং তিনি কোনো উচ্চতর শিক্ষা, জ্ঞান বা তত্ত্বের অধিকারীও ছিলেন না। যে জীবনের কথা তিনি বলতেন এবং যে পথে তিনি পরিচালিত করতেন তা কোনো তত্ত্ব, জ্ঞান, জীবনের অভিজ্ঞতা বা পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। বরং, তা ছিল আত্মার প্রত্যক্ষ কার্য, অর্থাৎ অবতাররূপ দেহের কাজ। মানুষের যেহেতু ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবল পূর্বধারণা রয়েছে, এবং, বিশেষত, যেহেতু এই ধারণাগুলি প্রভূতভাবে অস্বচ্ছ ও অলৌকিক উপাদান দিয়ে গঠিত, সেহেতু মানুষের চোখে মানবিক দুর্বলতা-সম্বলিত এবং দৈবী লক্ষণ ও আশ্চর্য ঘটনা সংঘটনে অক্ষম একজন সাধারণ ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে প্রকৃত ঈশ্বর নন। এ-সব কি মানুষের ভ্রান্ত ধারণা নয়? অবতাররূপে ঈশ্বর যদি একজন সাধারণ মানুষ না হতেন, তাহলে কীভাবে বলা যেত যে তিনি দেহধারণ করেছেন? দেহরূপ ধারণের অর্থ হল একজন সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হওয়া; তিনি যদি কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তা হতেন, তাহলে তিনি দেহধারী হতেন না। তিনি দেহধারী তা প্রমাণ করার জন্য ঈশ্বরের অবতারের স্বাভাবিক দেহের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। শুধুমাত্র অবতারত্বের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করার জন্যই এর প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, নবী বা মনুষ্যপুত্রদের ক্ষেত্রে বিষয়টা অনুরূপ ছিল না। তারা ছিল ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত প্রতিভাবান মানুষ; মানুষের চোখে তাদের মানবতা সবিশেষরূপে মহান ছিল, এবং তারা এমন অনেক কার্য সম্পাদন করেছিল যা স্বাভাবিক মানবতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই কারণে মানুষ তাদের ঈশ্বর বলে গণ্য করেছিল। এখন বিষয়টা তোমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, কারণ এটা এমন একটা বিষয় যা বহু যুগ ধরে সকল মানুষের মধ্যে সবথেকে সহজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু, অবতারত্ব হল সমস্তকিছুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা রহস্যময় এক বিষয়, এবং ঈশ্বরের অবতারের ধারণাকে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে কঠিনতম কাজ। আমি যা বলছি তা তোমাদের কর্ম নির্বাহের জন্য এবং অবতারত্বের রহস্য প্রণিধান করার জন্য সহায়ক। এই সবকিছুই ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে তোমাদের উপলব্ধি অধিকতর উপযোগী হবে দর্শনের, অর্থাৎ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কার্যের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে। এই ভাবে, বিভিন্ন ধরণের মানুষের যে কর্তব্য পালন করা উচিৎ সেই বিষয়ে প্রভূত উপলব্ধিও তোমরা লাভ করবে। যদিও এই বাক্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের কোনো পথ দেখায় না, তা সত্ত্বেও তোমাদের প্রবেশের পক্ষে এরা অত্যন্ত সাহায্যকারী, কারণ বর্তমানে তোমাদের জীবনে দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক খামতি রয়েছে, এবং তোমাদের প্রবেশ রুদ্ধ করতে তা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেবে। তোমরা যদি এই বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের প্রবেশকে প্রণোদিত করতে কোনো অনুপ্রেরণা রইবে না। এবং এই ধরণের একটা অন্বেষণ তোমাদের কর্তব্য সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে পরিপূরণ করায় কীভাবে তোমাদের সক্ষম করতে পারে?


ঈশ্বর সকল সৃষ্টির প্রভু

পূর্ববর্তী দুটি যুগের মধ্যে এক পর্বের কাজ হয়েছিল ইসরায়েলে, অন্য পর্বটি যিহুদীয়াতে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই কাজের কোনোটিই ইসরায়েলের বাইরে হয়নি আর প্রতিটি কাজই প্রথম নির্বাচিত ব্যক্তিদের ওপরেই সম্পন্ন হয়েছিল। ফলত, ইসরায়েলবাসীদের বিশ্বাস, যে যিহোবা কেবল ইসরায়েলবাসীদেরই ঈশ্বর। যেহেতু যীশুর কর্মক্ষেত্র ছিল যিহুদীয়া এবং সেখানেই তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজ হয়েছিল, তাই ইহুদিরা মনে করে যে যীশু হলেন ইহুদি জনগণের মুক্তিদাতা। তারা ভাবে যে তিনি কেবল ইহুদিদেরই প্রভু, অন্য কারো নন; তিনি ইংরেজদের, এমন কি আমেরিকানদের মুক্তিদাতাও নন, তিনি একমাত্র ইসরায়েলবাসীদেরই প্রভু। কারণ, ইসরায়েলে তিনি কেবল ইহুদিদেরই মুক্তিদান করেছিলেন। আসলে, ঈশ্বর এই বিশ্বের সমস্ত কিছুরই মালিক, সৃষ্ট প্রতিটি অস্তিত্বের ঈশ্বর। তিনি কেবল ইসরায়েলবাসীদের বা ইহুদিদের নন; যা কিছুই সৃষ্ট হয়েছে তিনি তাদের সবার ঈশ্বর। যেহেতু তাঁর পূর্ববর্তী দুটি পর্বের কাজ ইসরায়েলেই চলেছিল, তাই সেখানকার মানুষের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, যিহোবার কার্যকলাপও যেহেতু ইসরায়েলেই হয়েছে এবং যীশু নিজেও দেহরূপে তাঁর কাজ যিহুদীয়াতে করেছেন—এবং অন্যান্য নানা কারণে, তাঁর এই কাজ ইসরায়েলের বাইরে সম্প্রসারিত হয়নি। তাই তাদের ধারণা, মিশরীয় বা ভারতীয়দের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর কাজ করেন নি; তাঁর কাজ শুধুমাত্র ইসরায়েলবাসীদের জন্যই। এইভাবেই, মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সব ধারণা। এবং ঈশ্বরের কর্ম-পরিধিকে তারা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। তাদের ধারণা, ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর নির্বাচিত জনগোষ্ঠী এবং ইসরায়েলেই তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন। ইসরায়েলবাসী ছাড়া অন্য কেউই বা অন্য কোনও স্থানেই তাঁর কর্মের কোনও বৃহত্তর অবকাশ নেই। তারা এমনই গোঁড়া যে ঈশ্বরের অবতারের কর্ম-পরিধিকে তারা ইসরায়েলের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও যেতে দিতে চায় না। এগুলি কি নেহাতই তুচ্ছ মানবোচিত ধারণা নয়? আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু যেখানে তাঁর সৃষ্টি, সেক্ষেত্রে তাঁর কাজ কি কেবলমাত্র ইসরায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? যদি তাই হত, তাহলে তাঁর এই বিশ্বজোড়া সৃষ্টির অর্থ কী? তিনি জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ছয় হাজার বছর ব্যাপী পরিচালনামূলক পরিকল্পনা কেবলমাত্র ইসরায়েলের জন্য হতে পারে না, তা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্যই। তারা চীন, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য বা রাশিয়া যেকোনো স্থানের বাসিন্দাই হোক না কেন, তারা আদমের বংশধর; প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এবং কেউই তাঁর সৃষ্টি-সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না “আদমের বংশধর” হিসাবে নিজের পরিচয়। তারা সবাই ঈশ্বরের জীব, প্রত্যেকেই আদমের সন্ততি, এবং সকলেই আদম ও হবার ভ্রষ্ট বংশধরও বটে। কেবল ইসরায়েলবাসীরাই ঈশ্বর-সৃষ্ট নন, বিশ্বের সব মানুষই তাঁর সৃষ্টি; পার্থক্য হল, কেউ বা অভিশপ্ত আর কেউ কেউ তাঁর আশীর্বাদ-ধন্য। তবে ইসরায়েলবাসীদের সাথে সহমত হওয়ার মতো অনেক যুক্তি আছে; সবচেয়ে কম ভ্রষ্ট হওয়ার কারণে তাদের মধ্যেই ঈশ্বর প্রথম তাঁর কাজ শুরু করেন। চীনারা তাদের তুলনায় নেহাতই নগণ্য এবং নিকৃষ্ট। তাই, ইসরায়েলবাসীদের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয় এবং তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ কেবল যিহুদীয়াতেই পরিচালিত হয়েছিল—ফলে মানুষের মনে বিচিত্র সব ধারণা গড়ে উঠেছে এবং তৈরি হয়েছে নানা বিধি। ঈশ্বরকে যদি মানুষের ধারণা অনুসারে কাজ করতে হত, তাহলে তিনি কেবল ইসরায়েলবাসীদেরই ঈশ্বর থাকতেন। অইহুদি দেশগুলিতে প্রসারিত হত না তাঁর কর্মক্ষেত্র। সেক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র ইসরায়েলবাসীদেরই আরাধ্য ঈশ্বর হতেন, সকল সৃষ্টির ঈশ্বর হতেন না। ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে অইহুদি দেশগুলিতে যিহোবার নাম বিপুলভাবে বর্ধিত এবং প্রচারিত হবে। এমন ভবিষ্যৎবাণী কেন করা হয়েছিল? ঈশ্বর যদি কেবল ইসরায়েলবাসীদের ঈশ্বর হতেন তাহলে তো তাঁর কর্মকাণ্ড কেবল ইসরায়েলেই হওয়ার কথা। বিশ্বজুড়ে তাঁর কাজ এত বিস্তৃত করতেন না বা এমন এমন ভবিষ্যৎবাণীও করতেন না। যেহেতু তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তাই নিশ্চিতভাবেই তিনি সব অইহুদি রাষ্ট্রগুলিতে এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং স্থানে তাঁর কাজ প্রসারিত করবেন। যেহেতু এই ভবিষ্যৎবাণী তাঁরই করা, তাই তিনি অবশ্যই এটি করবেন; এটাই তাঁর পরিকল্পনা, কারণ, আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং সৃষ্ট সব কিছুরই তিনি ঈশ্বর। ইসরায়েলবাসীদের মধ্যে বা সমগ্র যিহুদীয়া—যেখানেই তিনি কাজ করুন না কেন, তা সমগ্র বিশ্বের এবং সমগ্র মানবজাতির কাজ। অতিকায় লাল ড্রাগনের সেই দেশের মত এক অ-ইহুদি দেশেও তিনি বর্তমানে যে কাজ করে চলেছেন, তা-ও সমস্ত মানবজাতির জন্যই। পৃথিবীতে তিনি যে কাজ করেছেন, ইসরায়েল যদি বিশ্বজোড়া তাঁর সেই কাজের ভিত হয়ে থাকে তা হলে পরজাতীয় দেশগুলিতে তাঁর কাজের ভিত হয়ে উঠতে পারে চীন। “অইহুদি দেশগুলিতে যিহোবার নাম বিপুলভাবে বর্ধিত এবং প্রচারিত হবে” এই ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেছিলেন, তা কি এখনও সফল হয়নি? অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশে তিনি এখন যে কাজ করছেন তা হবে অইহুদি দেশগুলিতে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাজ। সাধারণ মানুষের ধারণার বিপরীতে ঈশ্বরের অবতার এই দেশে এবং এইসব অভিশপ্ত মানুষের মধ্যেই কাজ করবেন। অকিঞ্চন এবং সর্বার্থে তুচ্ছ এইসব মানুষদের প্রাথমিকভাবে যিহোবাও পরিত্যাগ করেছিলেন। মানুষ মানুষকে ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু তাদের যদি ঈশ্বরও পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাদের মতো মর্যাদাহীন আর কেউ নেই, এত অকিঞ্চিৎকর আর কেউই হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্ট যেকোনো প্রাণীই যদি শয়তান-অধিকৃত বা মানুষ দ্বারা পরিত্যক্ত হয় তবে তা নিশ্চিতরূপেই খুব পরিতাপের বিষয়। তবে স্রষ্টাই যদি তাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তার মত অভাগা আর কেউ নেই। মোয়াবের অভিশপ্ত বংশধররা এই পিছিয়ে পড়া দেশেই যে জন্মগ্রহণ করেছিল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে মানবগোষ্ঠী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের মধ্যে হীনতম হল মোয়াবের বংশধররা। এইসব মানুষ এত দিন পর্যন্ত নিতান্ত তুচ্ছতায় দিন কাটাচ্ছিল। তাই এদের নিয়ে ঈশ্বরের কাজ শুরু হলে, তা মানুষের বহু দিনের বহু ভুল ধারণা সবচেয়ে ভালো ভাবে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে আর সেটাই হবে ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। এই ধরনের কাজ করাই হল মানুষের পূর্বধারণাসমূহ ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়, এবং এর মাধ্যমেই একটি যুগের সূচনা করেন ঈশ্বর। প্রথাগত সব ভ্রান্ত ধারনার অবসান ঘটিয়ে সমাপ্ত করবেন তাঁর অনুগ্রহের যুগ। তাঁর প্রথম কর্মসম্পাদনা হয়েছিল যিহুদীয়াতে, ইসরায়েলের সীমার মধ্যে; নতুন যুগের সূচনার জন্য অইহুদি দেশগুলিতে তিনি কাজ করেন নি। তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শুধুমাত্র অইহুদিদের মধ্যেই হবে না বরঞ্চ আরো বেশি প্রসারিত হবে সব অভিশপ্ত মানবগোষ্ঠীর জন্য। এই একটি ঘটনাই নির্দ্বিধায় প্রমাণ করবে শয়তানের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা এবং এই ভাবেই তিনি “হয়ে উঠবেন” বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির ঈশ্বর, প্রতিটি বস্তুকণার প্রভু এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপাস্য।

আজকের যুগেও এমন কিছু মানুষ আছে যারা এখনও উপলব্ধি করতে পারছে না যে ঈশ্বর নতুন কাজের সূত্রপাত করেছেন, অইহুদি দেশগুলিতেই শুরু করেছেন তাঁর নতুন কর্মধারা। নতুন এক যুগের সূচনা এবং নতুন কাজের উদ্যোগ নিয়েছেন ঈশ্বর এবং তা তিনি সম্পন্ন করবেন মোয়াবের বংশধরদের মধ্যেই। এটা কি তাঁর নবীনতম কাজ নয়? এই ধরনের কাজ হতে ইতিহাসে কেউ কখনও দেখেনি। এমনকি, শোনেও নি, প্রশংসা করা তো দূরের কথা। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, বিস্ময়কর ক্ষমতা, অতলতা, মহত্ত্ব এবং পবিত্রতা সবই তাঁর এই অন্তিম সময়ের কর্ম-পর্যায়ে প্রকাশিত হবে। প্রাচীন এবং প্রথাগত ধ্যান-ধারণাগুলি ভেঙে এইগুলি কি নতুন কাজ হিসাবে অভিষিক্ত হবে না? অনেকেই আছে যাদের ধারণা হল: “মোয়াবকে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তার বংশধরদের তিনি পরিত্যাগ করবেন। যদি তাই হয়, তাহলে এখন তিনি কীভাবে তাদের উদ্ধার করবেন?” এরা হল সেই অইহুদি যাদেরকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেছিলেন এবং যারা ইসরায়েল থেকে বিতাড়িত হয়েছিল; ইসরায়েলবাসীরা তাদেরকে বলত “অইহুদি কুকুর”। প্রত্যেকেরই চোখে, এরা শুধু অইহুদি কুকুরই নয়, বরং, নিকৃষ্টতম—বিনাশের সন্তান অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষ নয়। ইসরায়েলের ভৌগোলিক সীমানায় জন্মালেও তারা ইসরায়েলের জনগোষ্ঠীর কেউ নয় এবং এরা বহিষ্কৃত হয়েছিল অইহুদি দেশগুলিতে। মানবজাতির মধ্যে এরা হীনতম। এই হীনতম হওয়ার কারণেই ঈশ্বর এদের মধ্যেই করবেন তাঁর নতুন যুগ সূচনার কাজ, কেননা এরাই হল ভ্রষ্ট মানবতার প্রতিনিধি। নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত মানুষের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের কর্মধারা চলে। এই সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আজ যে কাজ শুরু করেছেন, সেগুলিও তাঁর সৃষ্টির উপরেই বিদ্যমান। নোহ এবং তার বংশধররা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। রক্ত-মাংসের প্রতিটি পার্থিব প্রাণীই ঈশ্বর-সৃষ্ট। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের কর্মধারা প্রবাহিত। সৃষ্টির পরে কে অভিশপ্ত হবে বা আশীর্বাদ পাবে সে বিচার করে তাঁর সৃষ্টিকর্ম চলে না। তাঁর নির্বাচিত মানুষ অথবা যারা অভিশপ্ত নয় শুধু তাদের গণ্ডীতেই তাঁর কর্মপরিচালনা আবদ্ধ থাকে না, কারণ, তাঁর ইচ্ছা হল সর্বত্রই বিস্তৃত হোক তাঁর কর্ম-পরিধি, তাই নিশ্চিতভাবে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং তিনি সেই সব মানুষের মধ্যেই কাজ করবেন, যারা তাঁর কাজের উপযোগী। তাই, প্রচলিত সব ধারণা ভেঙেই তিনি কাজ করেন, তাঁর কাছে তখন নিরর্থক হয়ে পড়ে কে “অভিশপ্ত”, কে “শাস্তিপ্রাপ্ত” আর কেই বা “আশীর্বাদধন্য”! নির্বাচিত ইসরায়েলবাসীদের মত ইহুদিরাও ভাল মানুষ; উত্তম যোগ্যতার অধিকারী এবং মানবিক গুণসম্পন্ন। আদিতে, এদের মধ্যেই অভিযান শুরু করেন যিহোবা এবং তাঁর প্রথম কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু বর্তমানে এই অভিযান তাদের মধ্যেই আবার চালানো নিরর্থক। নিঃসন্দেহে তারাও সৃষ্টির অংশ এবং বহু ইতিবাচক গুণের অধিকারী কিন্তু এই পর্যায়ের কাজ তাদের মধ্যে চালানো অর্থহীন। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জয় বা অনুপ্রাণিত করার কাজ ঈশ্বর এখনও সমাধা করে উঠতে পারেন নি। এবং ঠিক এই পরিস্থিতিতেই তিনি অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশের মানুষের মধ্যে কাজ করতে চাইছেন। পুরনো সব ধ্যান-ধারণা ভেঙে, তাঁরই অনুগ্রহের যুগের সব সৃষ্টির অবসান ঘটিয়ে তিনি সূচনা করতে চলেছেন নতুন এক যুগের। বর্তমানেও তিনি যদি ইসরায়েলবাসীদের মধ্যেই কাজ করতেন তাহলে তাঁর ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মেয়াদ যখন শেষ হত, তখন সকলেই মনে করত যে তিনি শুধুমাত্র ইসরায়েলবাসীদেরই ঈশ্বর এবং তারাই ঈশ্বর-নির্বাচিত এবং তাঁর আশীর্বাদ এবং সুরক্ষার আশ্বাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অন্তিম সময়ে অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশের পরজাতীয় জাতির মাঝে ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণ ঈশ্বরই যে সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর, সেই কার্য সম্পন্ন করে। এই অতিকায় লাল ড্রাগনের দেশেই তিনি তাঁর কর্মের মুখ্য অংশটি সমাধা করেন। তিন পর্বের কাজের মূল কথা হল—মানুষের পরিত্রাণ, তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিরই উপাস্য যেন হন ঈশ্বর। ফলে প্রতি পর্যায়ই গভীর অর্থবহ। নিরর্থক বা মূল্যহীন কোন কাজই তিনি করেন না। এই পর্যায়ের কাজ যেমন পূর্ববর্তী দুটি যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন এক যুগের সূচনা করবে তেমনই আর এক দিকে মানুষের বিশ্বাসের সব প্রাচীন ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞানকে ধূলিসাৎ করে দেবে। আগের দুই যুগের কাজ হয়েছিল তখনকার মানুষের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী। তবে, এই পর্যায়ে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ বর্জিত হবে এবং মানবজাতির মধ্যে প্রোথিত হবে ঈশ্বরের বিজয়-নিশান। মোয়াবের বংশধরদের মধ্যে কাজ করে এবং জয়ী হয়ে ঈশ্বর তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন যে এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষকেই ঈশ্বর পরাজিত করতে পারেন এবং এটিই হল এই পর্যায়ের সুগভীর তাৎপর্য ও অমূল্য দিক। এখনও যদি মনে করো যে তোমার মর্যাদা একান্তই নগণ্য এবং তুমি নেহাতই তুচ্ছ, তবু মনে মনে বুঝবে যে বিশ্বের সবচাইতে আনন্দের ঘটনার মুখোমুখি তুমি, উত্তরসূরি হিসাবে সেই মহান আশীর্বাদে পেয়েছ ঐশী সুরক্ষার আশ্বাস এবং হতে পারো ঈশ্বরের মহান কর্ম-সম্পাদনের শরিক। ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ তোমার কাছে দৃশ্যমান, তুমি জেনেছ তাঁর সহজাত স্বভাব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাই তোমার কাজ। আগের দুই পর্যায়ের কাজ ঈশ্বর করেছিলেন ইসরায়েলে। অন্তিম সময়ের এই কাজ যদি ইসরায়েলেই সম্পন্ন হত, তাহলে ঈশ্বর-সৃষ্ট সকলেই ভাবত যে একমাত্র ইসরায়েলবাসীরাই তাঁর নির্বাচিত জনগোষ্ঠী—কিন্তু তাতে ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। ইসরায়েলে তাঁর দুই পর্বের কাজের সময়কালে অইহুদি দেশগুলিতে নতুন কোনও কাজের বা নতুন যুগের সূচনার আভাস ছিল না। বর্তমান পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ নতুন যুগের সূচনা করার কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল অইহুদি দেশগুলিতে। উপরন্তু তার সূত্রপাত হয় মোয়াবের বংশধরদের মধ্যেই এবং সূচিত হয় নতুন যুগ। মানুষের মধ্যে থাকা সমস্ত প্রাচীন ধারণা ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ এবং নিশ্চিহ্ন করে দেন তিনি, অবশিষ্ট রাখেন না কিছুই। তাঁর বিজয়কার্যের মাধ্যমে তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন মানুষের পূর্বধারণাসমূহ, জ্ঞান অর্জনের প্রাচীন ও পূর্বে প্রচলিত পন্থাসমূহ। তিনি মানুষকে দেখাতে চান যে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের জন্য কোনও বিধি-নিষেধ নেই, কোনো প্রাচীনতা নেই ঈশ্বরের। তাঁর সমস্ত কাজই সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন এবং তিনি যে কাজই করেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যে কাজই করুন না কেন, তাতেই তুমি অবশ্যই সম্পূর্ণ সমর্পণ করবে। তাঁর সমস্ত কাজেরই একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং তা সম্পন্ন হয় একান্তভাবেই তাঁর ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞায়—কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না মানুষের পছন্দ বা ধারণায়। কোনোকিছু তাঁর কাজের পক্ষে উপকারী হলে তবেই তিনি তা করেন নতুবা নয়—তা সে যতই উত্তম কাজ হোক না কেন। তাঁর কর্মপরিকল্পনার অর্থ এবং উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি স্থান এবং তাঁর কর্মের ফলভোগীদের নির্বাচন করেন। প্রাচীন নিয়ম নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে তিনি আঁকড়ে রাখেন না—বরং কাজের তাৎপর্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে তাঁর নতুন কর্মপরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত অভীষ্টই সিদ্ধ হয় এবং তার নিখাদ প্রভাব পড়ে। আজকের দিনেও তুমি যদি এই কথাগুলি না বুঝে থাকো, তাহলে তাঁর কাজের কোনও প্রভাবই তোমার ওপর পড়বে না।


তেরোটি পত্রের সাপেক্ষে তোমার অবস্থান কীরূপ?

বাইবেলের নতুন নিয়মে পৌলের তেরোটি পত্র সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তার কাজ করা কালীন, পৌল যীশু খ্রীষ্টের ওপর আস্থাস্থাপন করেছিল এমন গির্জাগুলির উদ্দেশ্যে তেরোখানি পত্র লিখেছিল। অর্থাৎ, পৌলকে উন্নীত করা হয়েছিল এবং যীশুর স্বর্গারোহণের পর সে এই পত্রগুলি লিখেছিল। তার পত্রগুলি প্রভু যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের সাক্ষ্য, এবং এগুলি অনুতাপ এবং ক্রুশ বহনের পথও প্রসারিত করেছিল। অবশ্যই, এই বার্তা এবং সাক্ষ্যসকলের লক্ষ্য ছিল তৎকালে যিহুদীয়ার আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী ভাই ও বোনেদের শিক্ষাদান করা, কারণ সেই সময়ে পৌল ছিল প্রভু যীশুর পরিচারক এবং তাঁর সাক্ষ্য বহনের জন্যই তাঁকে উন্নীত করা হয়েছিল। পবিত্র আত্মার কার্যের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রভুর বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য, অর্থাৎ, ঈশ্বর নিজে যে কার্যটি সম্পূর্ণ করেছেন তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রেরিত শিষ্যদের ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন মানুষকে উন্নীত করা হয়। যদি পবিত্র আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সে কার্য করতেন, এবং কাউকে উন্নীত না করা হত, তাহলে কার্য সম্পন্ন করা খুবই কঠিন হয়ে যেত। এই কারণেই, পৌলকে দামাস্কাস যাওয়ার পথে আঘাত হয়েছিল, এবং তারপরে প্রভু যীশুর সাক্ষী হওয়ার জন্য তাকে উন্নীত করা হয়েছিল। যীশুর বারোজন শিষ্য ছাড়াও সে ছিল এক প্রেরিত শিষ্য। সুসমাচারের প্রচার ছাড়াও, সে বিভিন্ন স্থানে গির্জার নেতৃত্বদানের কাজও সম্পাদন করেছিল, যার মধ্যে গির্জার ভাই ও বোনেদের দেখাশোনার কাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল—অন্যভাবে বললে, ভাই ও বোনেদের প্রভুর অভিমুখে চালিত করার দায়িত্ব নির্বাহ করেছিল। পৌলের সাক্ষ্য ছিল প্রভু যীশুর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের ঘটনা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য, সেইসাথে লোকেদের অনুতপ্ত হওয়ার, স্বীকারোক্তি প্রদান করার এবং ক্রুশের পথে চলার বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য। সে ছিল সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্টের অন্যতম সাক্ষী।

পৌলের তেরোটি পত্র বাইবেলে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। এই তেরোখানি পত্রের সবগুলিই সে লিখেছিল বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে। পবিত্র আত্মা তাকে এগুলি লেখার দিকে চালিত করেছিলেন এবং এক প্রেরিত শিষ্যের অবস্থান থেকে (প্রভু যীশুর এক পরিচারকের দৃষ্টিকোণ থেকে) সে সকল স্থানের ভাই ও বোনেদের শিক্ষাদান করেছিল। তাই, পৌলের পত্রগুলি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী থেকে অথবা প্রত্যক্ষ কোনো দর্শন থেকে উদ্ভূত হয় নি, বরং সেগুলি তার গৃহীত কাজের থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল। এই পত্রগুলি আশ্চর্য কিছু নয়, আবার ভবিষ্যদ্বাণীর মতো এগুলি বুঝে ওঠা দুরূহও কিছু নয়। এগুলি সাধারণ পত্রের আকারেই লিখিত, এবং এগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী বা রহস্য কোনোটাই নেই; শুধু রয়েছে কিছু সাধারণ নির্দেশনামূলক বাক্য। এগুলির বেশ কিছু বাক্য মানুষের পক্ষে ধারণায় আনা বা উপলব্ধি করা কঠিন বলে মনে হলেও, সেগুলি কেবল পবিত্র আত্মার আলোকপ্রদান এবং পৌলের নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল। পৌল কোনো নবী ছিল না, বরং সে ছিল এক প্রেরিত শিষ্যমাত্র; প্রভু যীশুর দ্বারা ব্যবহৃত এক সেবকবিশেষ। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দিয়ে পরিভ্রমণকালে, গির্জার ভাই-বোনেদের উদ্দেশ্যে সে পত্র লিখেছিল অথবা অসুস্থ থাকাকালীন যে সমস্ত গির্জায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে যেতে পারে নি, সেই সমস্ত গির্জার উদ্দেশ্যেও পত্র লিখেছিল। সেই মতো, তার পত্রগুলি লোকেরা সংরক্ষিত রেখে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ সেগুলিকে সংগ্রহ ও সংগঠিত করে বাইবেলের চারটি সুসমাচারের পরে বিন্যস্ত করেছিল। নিশ্চিতভাবে, তারা তার লেখা সকল সেরা পত্রগুলি বেছে নিয়ে একটি সংকলন তৈরি করেছিল। এই পত্রগুলি গির্জার ভাই ও বোনেদের জীবনযাত্রার পক্ষে উপযোগী ছিল এবং তার সময়কালে বিশেষ প্রসিদ্ধও ছিল। যখন পৌল সেগুলি লিখেছিল, তখন তার ভাই ও বোনদের অনুশীলনীয় এক পথ খুঁজে পেতে সহায়ক কোনো আধ্যাত্মিক সাহিত্যকর্ম, অথবা তার নিজের অভিজ্ঞতাসমূহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক আধ্যাত্মিক জীবনী রচনার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না; একজন লেখক হয়ে ওঠার জন্য বই লেখার অভিপ্রায়ও তার ছিল না। সে কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গির্জার ভাই ও বোনদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখছিল। একজন পরিচারকের অবস্থান থেকে তার দায়ভার, প্রভু যীশুর ইচ্ছা, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের উপর তাঁর অর্পিত দায়িত্বসমূহের বিষয়ে তাদের অবহিত করার উদ্দেশ্যেই পৌল তার ভাই ও বোনদের শিক্ষাদান করেছিল। পৌল এই কাজই সম্পাদিত করেছিল। ভবিষ্যতের সমস্ত ভাই ও বোনেদের অভিজ্ঞতার জন্য, তার বাক্যগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ ছিল। তার এই পত্রাবলীর মাধ্যমে যে সত্য সে জ্ঞাপন করেছিল, তা ছিল অনুগ্রহের যুগে মানুষের যা অনুশীলন করা উচিত, আর সে কারণেই পরবর্তী প্রজন্ম এই পত্রগুলিকে নতুন নিয়মের মধ্যে সজ্জিত করেছিল। পৌলের কাজের ফলাফল অন্তিমে যেমনই দাঁড়াক না কেন, সে ছিল এমন একজন যে তার সময়কালে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যে গির্জার ভাই ও বোনেদের অবলম্বন যুগিয়েছিল। তার কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত উপাদানের দ্বারা, এবং একই সঙ্গে আদিতে ঈশ্বর কর্তৃক তার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারাও বটে। পবিত্র আত্মার কার্যের অধিকারী ছিল বলেই সে সেই সময়ে এই সমস্ত কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল, আর এই কাজের জন্যই গির্জাগুলির দরুন পৌলকে অনেক কষ্টস্বীকার করতে হয়েছিল। সেই অর্থে, সে তার ভাই ও বোনেদের সংস্থান সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু, নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ পরিস্থিতির কারণে, পৌল নিজে সশরীরে কাজকর্মের জন্য গির্জায় যেতে সক্ষম ছিল না, সেই কারণেই সে প্রভুর ভাই ও বোনেদের ভর্ৎসনা করতে তাদের পত্র লিখেছিল। প্রথমে, পৌল প্রভু যীশুর শিষ্যদের নিগৃহীত করেছিল, কিন্তু যীশুর স্বর্গারোহণের পর—অর্থাৎ, পৌল “আলো প্রত্যক্ষ” করার পরে—প্রভু যীশুর শিষ্যদের নির্যাতনে সে ক্ষান্তি দিয়েছিল, এবং প্রভুর পথের স্বার্থে সুসমাচার প্রচারকারী সন্তদেরও আর নিপীড়ন করে নি। এক উজ্জ্বল আলো রূপে যীশুকে তা সম্মুখে আবির্ভূত হতে দেখার পর থেকে, পৌল প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং এইভাবেই সে পবিত্র আত্মার দ্বারা সুসমাচার প্রচারের কাজে ব্যবহৃত একজন ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল।

সেই সময়ে পৌলের কাজ ছিল শুধুমাত্র তার ভাই ও বোনেদের অবলম্বন ও সংস্থানের যোগান দেওয়া। যারা নিজেদের জন্য এক সফল পেশাদারী জীবন গড়ে তুলতে চায় বা সাহিত্য সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করে, অন্য কোনো উপায় অন্বেষণ করতে চায়, বা গির্জার সকল লোকেদের নতুন প্রবেশ লাভের পথ দেখাতে বাইবেলের পথ ব্যতিরেকে অন্য পথের অন্বেষণ করে—পৌল তাদের মত মানুষ ছিল না। পৌল এমন এক ব্যক্তি ছিল যাকে ব্যবহার করা হয়েছিল; তার কাজকর্মের মাধ্যমে, সে নিছকই তার কর্তব্য পালন করছিল। গির্জার জন্য কষ্টস্বীকার না করলে, সেটা তার কর্তব্যে অবহেলা বলে বিবেচিত হত। কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হলে, বা গির্জায় বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ঘটনা ঘটার ফলে সেখানকার লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, সে তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করে নি বলে বিবেচনা করা হতে পারত। কোনো কর্মী যদি গির্জার স্বার্থে কষ্টভোগ করে, এবং তাদের যথাসাধ্য কাজও করে, তাহলেই প্রমাণিত হয় যে এই ব্যক্তি একজন যোগ্য কর্মী—ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। কোনো কর্মী যদি গির্জার জন্য কষ্টস্বীকারের কোনো তাগিদ অনুভব না করে, এবং তার কাজে কোনো ফলাফল অর্জিত না হয়, আর তাদের নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ লোক যদি দুর্বল বা এমনকি নিম্নগামী হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই কর্মী তার কর্তব্য পূরণ করে নি। তেমনভাবেই, পৌলও কোনও ব্যতিক্রম ছিল না, সেই কারণেই তাকে গির্জার দেখাশোনা করতে হয়েছিল এবং ভাই ও বোনেদের ঘন ঘন পত্র লিখতে হয়েছিল। এই ভাবেই সে গির্জাগুলিকে সংস্থান সরবরাহ করতে, এবং ভাই-বোনেদের দেখাশোনা করতে সক্ষম হয়েছিল; শুধুমাত্র এই উপায়েই গির্জাগুলি তার থেকে রসদ ও পরিচালনা লাভ করতে পারতো। তার পত্রে লিখিত কথাগুলি খুবই গভীর হলেও, সেগুলি কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা তার আলোকপ্রাপ্তির পরেই ভাই-বোনেদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল, আর তার লেখায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূত দায়ভারের বুনন ফুটে উঠেছিল। পৌল ছিল নিছকই পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত এক ব্যক্তি, এবং তার সকল পত্রের বিষয়বস্তুতে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ছড়ানো ছিল। তার সম্পাদিত কাজ কেবলমাত্র একজন প্রেরিত শিষ্যের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তা যেমন প্রত্যক্ষভাবে পবিত্র আত্মার সম্পাদিত কাজের প্রতিনিধিত্ব করে না, তেমনই তা খ্রীষ্টের কাজের থেকেও আলাদা। পৌল নিছকই তার দায়িত্ব পালন করছিল, যে কারণে সে তার প্রভুর ভাই ও বোনেদের, তার দায়ভারের পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টিও সরবরাহ করেছিল। পৌল তার ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি প্রদানের মাধ্যমে নিছকই ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করছিল; নিশ্চিতভাবেই তা স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত কার্যের কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। সেই অর্থে, পৌলের কাজের মধ্যে মানবিক অভিজ্ঞতা, মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং গির্জার কাজের উপলব্ধির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তবে, এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপলব্ধিকে মন্দ আত্মার কাজ বা রক্তমাংসের মানুষের কাজ বলে অভিহিত করা যায় না; বরং তাদের শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হিসাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে আমি বোঝাতে চাইছি যে, পৌলের পত্র স্বর্গ থেকে প্রেরিত কোনও পুস্তক নয়। সেগুলি পবিত্র নয়; এবং আদৌ পবিত্র আত্মার দ্বারা উচ্চারিত বা অভিব্যক্ত নয় নি; সেগুলি নিছকই গির্জার কারণে পৌলের ওপর অর্পিত দায়ভারের এক অভিব্যক্তি। আমার এই সব বলার উদ্দেশ্য তোমরা যাতে ঈশ্বর এবং মানুষের কাজের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারো: ঈশ্বরের কার্য স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, আর মানুষের কাজ মানুষের কর্তব্য এবং অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের স্বাভাবিক কার্যকে মানুষের ইচ্ছা এবং তাঁর অতিপ্রাকৃতিক কার্যকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়; তদুপরি, মানুষের উচ্চমার্গের ধর্মীয় আলোচনাকে ঈশ্বরের উচ্চারণ বা স্বর্গীয় পুস্তক হিসাবে বিবেচনা করাও উচিত নয়। এই ধরনের যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গিই অনৈতিক হবে। পৌলের তেরোটি পত্র সম্পর্কে আমার এই বিশ্লেষণ শুনে অনেকে মনে করে যে পৌলের পত্রগুলি পড়া উচিত নয় এবং পৌল খুবই পাপী এক মানুষ ছিল। এমনকি অনেকেই আবার আমার বাক্যগুলিকে সহানুভূতিহীন বলে মনে করে, ভাবে পৌলের পত্র সম্পর্কে আমার এই মূল্যায়ন সঠিক নয় এবং মনে করে সেই পত্রগুলিকে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং দায়ভারের অভিব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাদের বিশ্বাস হল, এগুলিকে বরং ঈশ্বরের বাক্য হিসাবেই গণ্য করা উচিত, যেন সেগুলি যোহনের উদ্ঘাটন পুস্তিকার সমান গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোনোভাবেই কিছু যোগ করা বা সংক্ষিপ্ত করা যায় না, এবং তদুপরি, সেগুলিকে লঘুভাবে ব্যাখ্যাও করা যায় না। এই সকল মনুষ্যোচিত দাবি কি ভুল নয়? এগুলি কি মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফল নয়? পৌলের পত্রগুলি সত্যিই মানুষের অনেক উপকারসাধন করেছে, আর সেগুলির ইতোমধ্যেই ২০০০ বছরের চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আজও অনেকেই তার সেই সময়ে বলা কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। লোকেরা পৌলের পত্রগুলিকে সমগ্র খ্রীষ্টধর্মের মহানতম কীর্তি বলে মনে করে, মনে করে কেউই সেগুলিকে উদ্ঘাটন করতে এবং সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই পত্রগুলি একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির আত্মজীবনীর মতো, এবং সেগুলিকে কোনোমতেই যীশুর বাক্য বা যোহনের দেখা মহান দর্শনের সাথে তুলনা করা যায় না। প্রতিতুলনাক্রমে, যোহন স্বর্গের মহান দর্শন প্রত্যক্ষ করেছিল—ঈশ্বরের নিজের কাজের ভবিষ্যদ্বাণী চাক্ষুষ করেছিল—যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, আর সেখানে পৌলের পত্রগুলি হল শুধুই মানুষের চোখে দেখা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার বিবরণমাত্র। মানুষ এগুলি সম্পাদনে সক্ষম, কিন্তু এগুলি ভবিষ্যদ্বাণী বা দর্শন কোনোটাই নয়; এগুলি নিছকই বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত পত্র। সেই সময়ের মানুষের কাছে অবশ্য পৌল ছিল একজন কর্মী, আর তাই তার কথার গুরুত্ব ছিল, কারণ সে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সুতরাং, যারা খ্রীষ্টের অন্বেষণ করতো, তাদের সকলের কাছেই এই পত্রগুলি উপযোগী ছিল। ওই কথাগুলি স্বয়ং যীশুর দ্বারা কথিত না হলেও, পরিশেষে সেগুলি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য ছিল। সেই কারণেই, পৌলের পরবর্তীকালের মানুষজন তার পত্রগুলিকে বাইবেলে সন্নিবিষ্ট করেছিল, এই ভাবে সেগুলি বর্তমান কাল পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে আসতে পেরেছে। তোমরা কি আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছো? আমি কেবল তোমাদের এই পত্রগুলির এক যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করছি, আর তথ্যসূত্র হিসাবে মানুষের কাছে সেগুলির উপযোগিতা বা মূল্য অস্বীকার না করেই এগুলিকে কাটাছেঁড়া করছি। আমার বাক্য পাঠ করার পরেও, তোমরা যদি পৌলের পত্রগুলিকে অস্বীকার করো, সেগুলিকে মূল্যহীন বা বিরুদ্ধমত বলে গণ্য করো, তাহলে বলতে হয় যে, তোমাদের উপলব্ধির ক্ষমতা নিতান্তই অপ্রতুল, একই ভাবে তোমার অন্তর্দৃষ্টি এবং কোনো বিষয়কে বিচারের ক্ষমতাও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর; আমার বক্তব্যগুলিকে কোনোক্রমেই অতিরিক্ত রকমের একপেশে বলে আখ্যাত করা যায় না। এখন কি তোমরা বুঝতে পারছ? তোমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই সময়ে পৌলের কাজের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং যে পটভূমিতে পত্রগুলি লেখা হয়েছিল, তা অনুধাবন করা। এই সমস্ত পরিস্থিতির সবিষয়ে তোমাদের যদি একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাহলে পৌলের পত্রগুলির বিষয়েও তোমাদের এক যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। একই সঙ্গে, একবার তুমি যদি পত্রগুলির সারসত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে ফেল, তখন বাইবেল সম্পর্কে তোমার মূল্যায়নও সঠিক হবে, আর তখন তুমি তখন উপলব্ধি করবে পৌলের পত্রগুলি কেন এত বছর ধরে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে এসেছে, আর কেনই বা এখনো অনেকে তাকে ঈশ্বর বলে গণ্য করে। আমার কথাগুলি উপলব্ধি না করলে, তোমরাও কি এমনটাই চিন্তা করতে না?

যে নিজে স্বয়ং ঈশ্বর নয়, সে কখনোই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। পৌলের কাজকে অংশত মানবিক অভিমত এবং অংশত পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। পৌল এই বাক্যগুলি পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি সহযোগে, এক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখেছিল। এটা কোনও বিরল ব্যাপার নয়। আর তাই অনিবার্যভাবেই তার কথাগুলির মধ্যে কিছু মানবিক অভিজ্ঞতা প্রক্ষিপ্ত ছিল, এবং পরবর্তীতে সেই সময়ে তার ভাই-বোনদের রসদ ও অবলম্বন যোগানোর মানসে সে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যবহার করেছিল। তার লিখিত পত্রগুলিকে জীবনচরিত হিসাবে, অথবা আত্মজীবনী বা বার্তা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। তদুপরি, এগুলি গির্জার অনুশীলিত সত্য বা গির্জার প্রশাসনিক ফরমানও ছিল না। তা ছিল দায়িত্বভারপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি—পবিত্র আত্মার দ্বারা কর্মে নিযুক্ত এক ব্যক্তির সাধারণ করণীয় কাজ। পবিত্র আত্মা মানুষকে উন্নীত করে তাদের ওপর কার্যভার অর্পণ করলে, যদি মানুষ গির্জার কাজ গ্রহণ না করে, এর বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে না পারে, বা তার সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান করতে অক্ষম হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, সেই লোকগুলি তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছে না। তাই একজন প্রেরিত শিষ্যের পক্ষে তার কার্যকালে পত্র লিখতে সমর্থ হওয়াটা খুব কিছু রহস্যজনক ব্যাপার ছিল না। এটা তাদের কাজেরই অংশ ছিল; এটা করতে তারা বাধ্য ছিল। জীবনচরিত বা আধ্যাত্মিক জীবনী লেখা এই পত্রলিখনের উদ্দেশ্য ছিল না, আর সন্তদের জন্য এটি অন্য একটা পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার বিষয় তো একেবারেই ছিল না। বরং, তারা তা করতো তাদের নিজেদের কর্তব্য পালন এবং ঈশ্বরের অনুগত সেবাকারী হওয়ার জন্যই, যাতে তারা ঈশ্বরের দ্বারা তাদের উপর অর্পিত কাজ সম্পন্ন করে তাঁর কাছে জবাবদিহি প্রদান করতে পারে। তাদের নিজেদের এবং কার্যস্থলে তাদের ভাই-বোনেদের কৃতকর্মের দায়িত্ব তাদের নিতে হতো, আর তাদের উপর অর্পিত কাজ তাদের ভালোভাবে নিষ্পন্ন করতে হতো এবং গির্জার বিষয়কর্মাদি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে হতো: এই সমস্ত কিছুই শুধুমাত্র তাদের কাজের অঙ্গই ছিল।

পৌলের পত্রগুলির বিষয়ে তোমরা একটা উপলব্ধি অর্জন করে থাকলে, পিতর ও যোহনের পত্রের বিষয়েও তোমাদের একটা সঠিক ধারণা এবং মূল্যায়ন তৈরি হবে। তোমরা এই পত্রগুলিকে আর কখনও পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় স্বর্গীয় পুস্তিকা হিসাবে গণ্য করবে না, এবং পৌলকে ঈশ্বর বলে তো একেবারেই বিবেচনা করবে না। যতোই হোক, ঈশ্বরের কাজ মানুষের কাজের থেকে আলাদা, তদুপরি, তাঁর অভিব্যক্তি কীভাবে মানুষের অনুরূপ হতে পারে? ঈশ্বরের নিজস্ব বিশেষ স্বভাব রয়েছে, আর মানুষের রয়েছে কর্তব্য, যা তাদের পালন করতেই হবে। ঈশ্বরের স্বভাব তাঁর কার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, আর সেখানে মানুষের কর্তব্য তার অভিজ্ঞতার মধ্যে মূর্ত হয় এবং তার সাধনায় তা প্রকাশিত হয়। কাজেই কোনো একটি বিষয় ঈশ্বরের অভিব্যক্তি নাকি মানুষের, তা সম্পাদিত কার্যটির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বয়ং ঈশ্বরের তা ব্যাখ্যা করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বা এর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মানুষের সংগ্রাম করাও নিষ্প্রয়োজন; তদুপরি, এর দরুন স্বয়ং ঈশ্বরের কোনো ব্যক্তিকে দমন করার প্রয়োজনও পড়ে না। এই সবই এক প্রাকৃতিক উদ্ঘাটন রূপেই আসে; এটা বলপূর্বক করানো হয় না, এবং মানুষ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম এমন কোনো বিষয়ও এটি নয়। মানুষের দায়িত্ব তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়, এবং এর জন্য মানুষকে কোনো অতিরিক্ত অভিজ্ঞতামূলক কাজ করতে হয় না। মানুষের সমস্ত সারসত্য তাদের কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়, সেখানে ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পাদনকালে নিজের সহজাত স্বভাবকে প্রকাশ করেন। মানুষের কাজ আড়াল করা যায় না। আর তা যদি ঈশ্বরের কার্য হয়, তাহলে কারোর পক্ষে ঈশ্বরের স্বভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখা তো আরোই অসম্ভব, আর মানুষের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তো অকল্পনীয়। কোনো মানুষকেই ঈশ্বর বলে গণ্য করা যায় না, আর তাদের কাজ বা কথাকেও পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। ঈশ্বর দেহের আবরণে নিজেকে ভূষিত করেছিলেন বলেই তাকে মানুষ বলে অভিহিত করা যায়, কিন্তু তাঁর কার্যকে মানুষের কাজ বা মানুষের দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা যায় না। তদুপরি, ঈশ্বরের উচ্চারণ ও পৌলের পত্রকে তুল্যমূল্য বলে গণ্য করা যায় না, এবং ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি এবং মানুষের নির্দেশনামূলক কথাকেও সমান দরের বলে বিবেচনা করা যায় না। সুতরাং, ঈশ্বরের কার্য ও মানুষের কাজের মধ্যে একটা নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। তাদের সারসত্য অনুযায়ী তারা পৃথক, কাজের পরিসর বা সাময়িক কার্যকারিতা অনুসারে নয়। এই বিষয়টায়, অনেকেই নীতিগত ভুল করে। এর কারণ মানুষ কেবল তাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাহ্যিক দিকটিই দেখে, আর ঈশ্বর দেখেন সারসত্য, যা মানুষের স্থূলচোখের অগোচর। ঈশ্বরের কার্য ও বাক্যকে তুমি যদি একজন গড়পড়তা মানুষের কর্তব্য বলে মনে করো এবং মানুষের বৃহদায়তন কর্মকে মানুষের পালনীয় কর্তব্য হিসাবে দেখার বদলে দেহরূপী ঈশ্বরের কার্য বলে গণ্য করো, তাহলে কি তোমার নীতিগত ভুল হচ্ছে না? মানুষের পত্র ও আত্মজীবনী সহজেই লেখা যায়, কিন্তু কেবল পবিত্র আত্মার কার্যের ভিত্তিভূমির উপরেই তা করে ওঠা সম্ভব। কিন্তু, ঈশ্বরের উচ্চারণ ও কার্য মানুষ সহজেই নিষ্পন্ন করে ফেলতে পারে না, এবং মানবীয় প্রজ্ঞা বা চিন্তাশক্তির দ্বারা তা অর্জনসাধ্যও নয়, আর তাদের বিষয়ে অনুসন্ধানের পরেও মানুষ সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাদানে অক্ষম। এই নীতিগত বিষয়গুলি যদি তোমাদের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, স্পষ্টতই তোমাদের বিশ্বাস খুব অকৃত্রিম বা পরিমার্জিত নয়। শুধুমাত্র এটুকুই বলা যেতে পারে যে, তোমাদের বিশ্বাস অস্পষ্টতায় পূর্ণ, এবং একাধারে বিভ্রান্ত ও নীতিহীনও বটে। এবম্বিধ যে বিশ্বাস, যেখানে এমনকি ঈশ্বর এবং মানুষের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও অনুপলব্ধ রয়েছে, তা কি উপলব্ধিক্ষমতার সামগ্রিক অভাবকে সূচিত করে না? পৌল কীভাবে সমগ্র ইতিহাস ব্যাপী একমাত্র ব্যবহৃত ব্যক্তি হতে পারে? কীভাবে সে গির্জার নিমিত্ত কাজ করেছে এমন একমাত্র ব্যক্তি হতে পারে? এমন কীভাবে সম্ভব যে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে গির্জাগুলিকে অবলম্বন প্রদানের জন্য পত্র লিখেছে? এই মানুষগুলির কাজের পরিসর বা প্রভাব, অথবা এমনকি কাজের ফলাফল নির্বিশেষে, এই ধরনের কাজগুলির নীতি ও সারসত্য কি সব একইরকম নয়? এদের মধ্যে এমন কিছু কি নেই, যা ঈশ্বরের কার্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন? ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও, এবং তাঁর কার্যের অনেক পদ্ধতি সম্পূর্ণ সদৃশ না হলেও, সেগুলির সবক’টিই কি সেই একই সারসত্য এবং উৎসের অধিকারী নয়? তদনুযায়ী যদি কারোর এখনও এই সমস্ত বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে তার মধ্যে যুক্তিবোধের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এই সমস্ত বাক্য পাঠ করার পরেও যদি কেউ এখনো পৌলের পত্রগুলিকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে, এবং কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীর থেকে স্বতন্ত্র কিছু ভাবে, তাহলে লোকটির যুক্তিবোধ অতীব অস্বাভাবিক, আর এই ধরনের মানুষটি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ বোধবুদ্ধিহীন একজন মতবাদ বিশেষজ্ঞ মাত্র। এমনকি তুমি যদি পৌলের উপাসনা করো, তাহলেও তার প্রতি তোমার সপ্রেম অনুভূতিকে ব্যবহার করে তুমি প্রকৃত সত্যকে উল্টে দিতে বা সত্যের অস্তিত্বকে খণ্ডন করতে পারো না। তাছাড়াও, আমি যা বলেছি তা কোনোভাবেই পৌলের সমস্ত কাজ এবং পত্রগুলিকে ভস্মসাৎ করে দেয় না বা তথ্যসূত্র হিসাবে তাদের মূল্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে না। যাই হোক না কেন, আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, তোমরা যাতে সকল বিষয় এবং মানুষের সম্বন্ধে একটা যথাযথ উপলব্ধি এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের ক্ষমতা লাভ করতে পারো: শুধুমাত্র এটাই হল স্বাভাবিক যুক্তি; সত্যের অধিকারী ধার্মিক ব্যক্তিদের কেবল এর দ্বারাই নিজেদের সজ্জিত করা উচিত।


সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে মানুষ কোন পথে চলবে তার উপর

অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যের স্বার্থে অথবা সাময়িক ভোগবিলাসের জন্য। যাদের সাথে কোনো মোকাবিলা করা হয় নি, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে স্বর্গে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে, পুরষ্কার অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের উদ্দেশ্য নিখুঁত হয়ে ওঠা অথবা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে স্বীয় কর্তব্যপালন নয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের উদ্দেশ্য নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন অথবা নিজেদের দায়িত্ব পূরণ নয়। খুব কম ক্ষেত্রেই মানুষ অর্থপূর্ণভাবে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এমন বিশ্বাসও কারও নেই যে, যেহেতু মানুষ জীবিত তাই তার উচিত ঈশ্বরকে ভালোবাসা, কারণ তেমনটাই স্বর্গের দ্বারা অভিষিক্ত এবং পৃথিবীর দ্বারা স্বীকৃত, এবং তেমনটাই মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি। এইভাবে, যদিও বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজ-নিজ লক্ষ্য অনুসরণ করে, কিন্তু তাদের অনুসরণের লক্ষ্য, এবং তার নেপথ্যের প্রেরণা সবার একইরকম, এবং তাছাড়াও, তারা যে বস্তুগুলির উপাসনা করে সেগুলির মধ্যেও বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে। বিগত বহু সহস্র বছর ধরে, বহু বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, এবং বহু বিশ্বাসীর মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম ঘটেছে। এমন নয় যে মাত্র দুয়েকজন বা দু-এক হাজার মানুষই ঈশ্বরের সন্ধান করে, তবুও তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই সেই অন্বেষণ করে নিজ-নিজ প্রত্যাশা চরিতার্থ করার স্বার্থে, অথবা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাতেই। খ্রীষ্টে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা সংখ্যায় নগন্য। তবুও নিজেদেরই জালে আবদ্ধ হয়ে বহু নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, এবং অধিকন্তু, বিজয়ী ব্যক্তিগণের সংখ্যা অতীব স্বল্প। অদ্যবধি, মানুষের ব্যর্থতার কারণ কী, বা তাদের বিজয়লাভেরই বা রহস্য কী—সেই বিষয়গুলি মানুষের অজানাই রয়ে গিয়েছে। খ্রীষ্টের অন্বেষণে যারা আবিষ্ট, সহসা অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে এমন কোনো মুহুর্ত তাদের এখনও আসে নি, এই সকল রহস্যের তল তারা করতে পারে নি, কারণ তারা সে বিষয়ে অজ্ঞ। যদিও তারা তাদের অন্বেষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু তারা যে পথে চলে, তা হল সেই ব্যর্থতার পথ, যে পথে একদা হেঁটেছিল তাদের পূর্বসূরিগণ, এবং তা সাফল্যের পথ নয়। এইভাবে, যেভাবেই তারা অনুসন্ধান করুক না কেন, তারা কি সেই পথেই চলে না, যা তাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়? তারা যা লাভ করে তা কি তিক্ত ফল নয়? অতীতে যারা সফল হয়েছে তাদের অনুকরণকারী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যবান হবে নাকি বিপর্যয়গ্রস্ত, তা ভবিষ্যদ্বাণী করা যথেষ্ট কঠিন। তাহলে, যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা অন্বেষণ করে চলে, তারা আরো কতটা বিপুল মাত্রায় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়? তাদের ব্যর্থতার সম্ভাবনা কি বৃহত্তর নয়? তারা যে পথে চলে তার কিই বা মূল্য রয়েছে? তারা কি নিজেদের সময় অপচয় করছে না? মানুষ তাদের অন্বেষণে সফল হোক বা ব্যর্থ, সংক্ষেপে, তারা কেন সফল বা ব্যর্থ হয় তার একটি কারণ থাকে, এবং, বিষয়টি এমন নয় যে, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পদ্ধতিতে অন্বেষণের দ্বারাই তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়।

মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবচাইতে মৌলিকভাবে যা প্রয়োজন, তা হল একটি সৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করা, এবং প্রকৃতরূপে মান্য করা। মানুষের পক্ষে যা কঠিনতম, তা হল, প্রকৃত বিশ্বাসের বিনিময়ে তার সমগ্র জীবৎকাল প্রদান করা, যার মাধ্যমে সে সমগ্র সত্য লাভ করতে পারে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে। যারা ব্যর্থ তাদের দ্বারা এই অর্জন অসাধ্য, এবং যারা খ্রীষ্টকে খুঁজে পায় না, তাদের কাছেও তা অনধিগম্য। যেহেতু মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত করতে পারে না, যেহেতু মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক, যেহেতু মানুষ সত্যকে দেখা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গিয়ে নিজের পথে চলে, যেহেতু মানুষ সর্বদা যারা ব্যর্থ তাদের চলা পথ অনুসরণ করে অন্বেষণ করে চলে, যেহেতু মানুষ সর্বদা স্বর্গকে অস্বীকার করে, তাই, মানুষ সর্বদা ব্যর্থ হয়, সর্বদা শয়তানের চাতুরীতে ধরা পড়ে, এবং নিজের জালে আবদ্ধ হয়। যেহেতু মানুষ খ্রীষ্টকে জানে না, যেহেতু মানুষ সত্যের উপলব্ধি এবং অনুভবে পারদর্শী নয়, যেহেতু মানুষ পৌলকে অতিমাত্রায় উপাসনা করে এবং স্বর্গের জন্য অতিরিক্ত লোলুপ, যেহেতু মানুষ সর্বদা এই দাবি করে যে, খ্রীষ্ট তাকে মান্য করে চলুন এবং সে বিষয়ে ঈশ্বরকে আদেশ দেয়, সেহেতু, সেই সুমহান ব্যক্তিত্ববর্গ, এবং যারা জগতের উত্থানপতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারা আজও নশ্বর, এবং এখনও ঈশ্বরের শাস্তির দ্বারাই তাদের মৃত্যু হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমি শুধু বলতে পারি যে, তাদের মৃত্যু মর্মান্তিক হয়, এবং তাদের পরিণতি—তাদের মৃত্যু—অন্যায্য নয়। তাদের ব্যর্থতা কি স্বর্গের বিধানের পক্ষে অসহনীয়তর নয়? সত্য মানুষের জগৎ থেকে আসে, তবুও মানুষের মাঝে যে সত্য তা সত্য খ্রীষ্টের দ্বারা প্রেরিত। তা খ্রীষ্ট থেকে উদ্ভূত, অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বরের থেকে, এবং তা এমন কিছু নয় যা মানুষ করতে সক্ষম। তথাপি, খ্রীষ্ট কেবলমাত্র সত্য প্রদান করেন; সত্যের প্রতি তার অন্বেষণে মানুষ সফল হবে কিনা, সেই বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। সুতরাং, এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, সত্যে সাফল্য বা ব্যর্থতা উভয়ই মানুষের অন্বেষণের উপর নির্ভরশীল। সত্যের বিষয়ে মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার কখনোই খ্রীষ্টের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না, বরং তা মানুষের অন্বেষণের দ্বারাই নির্ধারিত। মানুষের গন্তব্য এবং তার সাফল্য বা ব্যর্থতার ভার ঈশ্বরের উপর আরোপিত করা, যাতে স্বয়ং ঈশ্বরকেই তা বহন করতে হয়, এমন করা যায় না, কারণ তা স্বয়ং ঈশ্বরের বিষয় নয়, বরং ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের দ্বারা পালনীয় দায়িত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অধিকাংশ মানুষের পৌল এবং পিতরের সাধনা ও গন্তব্য সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু মানুষ পিতর এবং পৌলের পরিণামের চেয়ে বেশি আর কিছুই জানে না, এবং পিতরের সাফল্যের যে রহস্য, বা পৌলের ব্যর্থতার কারণস্বরূপ যে ঘাটতিগুলি ছিল, সেগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ। আর তাই, তোমরা যদি তাদের অন্বেষণের সারমর্মটি স্পষ্টভাবে দেখতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হও, তবে তোমাদের অধিকাংশের অন্বেষণ এখনও ব্যর্থই হবে, এবং, এমনকি যদি তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুজন সফলও হয়, তবুও তারা পিতরের সমকক্ষ হবে না। তোমার অন্বেষণের পথটিই যদি সঠিক পথ হয়, তবে তোমার সাফল্যের আশা রয়েছে; সত্যের অনুসন্ধানে যে পথে তুমি চলো তা যদি ভ্রান্ত পথ হয়, তবে তুমি কখনোই সফল হতে পারবে না, এবং পৌলের অনুরূপ পরিণতিই হবে তোমার।

পিতর ছিল এমন একজন মানুষ যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল। কেবলমাত্র শাস্তি এবং বিচারের সম্মুখীন হওয়ার, এবং এইভাবে বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম অর্জন করার পরই, সে সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হয়ে উঠেছিল; সে যে পথে চলেছিলে, তা ছিল নিখুঁত হয়ে ওঠার পথ। এর অর্থ হল, পিতর প্রথম থেকেই যে পথে হেঁটেছিল সেটাই ছিল সঠিক পথ, এবং তার ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রেরণা ছিল নির্ভুল, এবং তাই সে এমন একজন হয়ে উঠেছিল যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল, এবং সে এক নতুন পথ পাড়ি দিয়েছিল, যে পথে মানুষ আগে কখনও চলে নি। তবে, পৌল প্রথম থেকেই যে পথে চলেছিল তা ছিল খ্রীষ্টের বিরোধিতার পথ, এবং, কেবলমাত্র যেহেতু পবিত্র আত্মা তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং তার প্রতিভা এবং যোগ্যতা তাঁর কর্মে সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সে কারণেই সে কয়েক দশক ধরে খ্রীষ্টের জন্য কাজ করেছিল। সে কেবলমাত্র এমন একজন ছিল যে পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এমন নয় যে যীশু তার মনুষ্যত্বকে অনুকূলভাবে দেখেছিলেন বলেই তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বরং তা হয়েছিল তার প্রতিভার কারণে। সে যীশুর জন্য কাজ করতে পেরেছিল কারণ তাকে আঘাত করা হয়েছিল, এমন নয় যে সে প্রসন্ন চিত্তে তা করেছিল। পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত ও নির্দেশিত হওয়ার কারণে সে এই ধরনের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং যে কাজ সে নির্বাহ করেছিল তা কোনোভাবেই তার অন্বেষণের অথবা তার মনুষ্যত্বের প্রতিনিধিত্ব করে না। পৌলের কাজ একজন সেবকের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, যার অর্থ হল যে, সে একজন প্রেরিতের কাজ করেছিল। যদিও পিতর ছিল ভিন্নতর: সেও কিছু কাজ করেছিল; তা পৌলের কার্যের ন্যায় মহান ছিল না, তবে নিজের প্রবেশের অন্বেষণের সময় সে কিছু কাজ করেছিল, এবং তার কাজ পৌলের কাজের থেকে আলাদা ছিল৷ পিতরের কাজ ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে দায়িত্ব পালন। সে একজন প্রেরিতের ভূমিকায় কাজ করে নি, বরং ঈশ্বরপ্রেমের অন্বেষণকালে সে কাজ করেছিল। পৌলের ব্যক্তিগত অন্বেষণও তার কর্মধারার অন্তর্গত ছিল: তার অন্বেষণের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের আশা এবং উৎকৃষ্ট গন্তব্যের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সে তার কাজের সময় পরিমার্জন গ্রহণ করে নি, বা অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, এবং মোকাবিলা গ্রহণ করে নি। সে বিশ্বাস করত যে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করছে, এবং সে যা করেছে তা ঈশ্বরের কাছে সন্তুষ্টিদায়ক, ততক্ষণ তার জন্য অন্তিমে একটি পুরস্কার অপেক্ষা করছে। তার কাজের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না—সে সকলই ছিল তার নিজের স্বার্থে, এবং তা পরিবর্তনের অন্বেষণের অন্তর্গত ছিল না। তার কাজের সমস্তটাই ছিল লেনদেন, তাতে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোনো জীবের দায়িত্ব বা সমর্পণ ছিল না। তার কাজ চলাকালীন, পৌলের পুরানো স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নিছক অপরের সেবাই ছিল তার কাজ, এবং তা তার স্বভাবের পরিবর্তনসাধনে অক্ষম ছিল। নিখুঁত হয়ে ওঠা বা মোকাবিলার সম্মুখীন হওয়া, এসব না করেই পৌল সরাসরি তার কাজ সম্পাদন করেছিল, এবং তার প্রেরণা ছিল পুরষ্কার। পিতর ছিল আলাদা রকমের: সে ছিল এমন একজন যার অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, এবং মোকাবিলা করা হয়েছে, এবং যে পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। পিতরের কাজের উদ্দেশ্য এবং অনুপ্রেরণা পৌলের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকারের ছিল। যদিও পিতর যে প্রচুর পরিমাণে কাজ করেছিল এমন নয়, তবু তার স্বভাবের বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং সে যা চেয়েছিল তা হলো সত্য, এবং বাস্তবিক পরিবর্তন। তার কাজ শুধুমাত্র কাজ করার স্বার্থেই নির্বাহ করা হয়েছিল এমন নয়। যদিও পৌল প্রভূত পরিমাণে কাজ করেছিল, কিন্তু তা সকলই ছিল পবিত্র আত্মার কার্য, এবং যদিও পৌল সেই কাজে সহযোগিতা করেছিল, কিন্তু সে তার অভিজ্ঞতা লাভ করে নি। পিতর যে অনেক কম কাজ করেছিল তার একমাত্র কারণ হল, পবিত্র আত্মা তার মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণ কার্য সম্পাদন করেন নি। তারা নিখুঁত হয়ে উঠেছে কিনা, তা তাদের কাজের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয় নি; একজনের অন্বেষণ ছিল পুরষ্কারের উদ্দেশ্যে, এবং অপরজনের অন্বেষণ ছিল পরম ঈশ্বরপ্রেম অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট এক জীব হিসাবে তার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে, এত পরিমানে যাতে সে ঈশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য একটি সুন্দর ভাবমূর্তি সমেত জীবনযাপন করতে পারে। বাহ্যিকভাবে তারা ছিল ভিন্ন, এবং একইভাবে তাদের সারমর্মও ছিল ভিন্ন। তারা কে কত কাজ করেছে তার উপর ভিত্তি করে তুমি তাদের মধ্যে কাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে পারবে না। পিতর এমন এক ভাবমূর্তি অনুসারে জীবনযাপন করতে চেয়েছিল যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এমন একজন হতে চেয়েছিল যে ঈশ্বরকে মান্য করে, এমন একজন হতে চেয়েছিল যে মোকাবিলা ও অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তনকে স্বীকার করে, এবং এমন একজন যে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে, নিজেকে আদ্যন্ত ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করতে, এবং আমৃত্যু তাঁকে মান্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কাজের জন্যই সে সংকল্প গ্রহণ করেছিল, এবং অধিকন্তু, সে তা অর্জন করেছিল। এই মৌলিক কারণেই তার অন্তিম পরিণতি পৌলের অপেক্ষা ভিন্নতর ছিল। পবিত্র আত্মা পিতরের মধ্যে যে কাজটি করেছিলেন তা ছিল তাকে নিখুঁত করে তোলা, এবং পবিত্র আত্মা পৌলের বিষয়ে যে কাজটি করেছিলেন তা হল তাকে ব্যবহার করা। কারণ তাদের স্বভাব এবং অন্বেষণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ ছিল না। উভয়েরই কাছেই পবিত্র আত্মার কাজ ছিল। পিতর সেই কাজ নিজের উপর প্রয়োগ করেছিল, এবং অন্যদেরও তা প্রদান করেছিল; অপরপক্ষে, পৌল কেবলমাত্র অপরকেই পবিত্র আত্মার সম্পূর্ণ কার্য প্রদান করেছিল, এবং নিজে তা থেকে কিছুই লাভ করে নি। এইভাবে, এত বছর ধরে পবিত্র আত্মার কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরও, পৌলের প্রায় কোনোই পরিবর্তন হয় নি। তথাপি সে প্রায় তার স্বাভাবিক অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছিল, এবং তথাপি সে পূর্বের পৌলই ছিল। বিষয়টা শুধুমাত্র এমন ছিল যে, কার্য নির্বাহের বহু বছর কষ্ট সহ্য করার পর, সে শিখেছিল কীভাবে “কাজ” করতে হয়, এবং সহ্যশক্তি রপ্ত করেছিল, কিন্তু তার পুরনো প্রকৃতি—তার অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং সুযোগসন্ধানী প্রকৃতি—তা তখনও রয়ে গিয়েছিল। অত বছর ধরে কাজ করার পরেও সে তার দুর্নীতিগ্রস্ত স্বভাবকে জানে নি, বা সে তার পুরনো স্বভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতেও পারেনি, এবং তা তখনও তার কাজের মধ্যে স্পষ্টতই প্রতীয়মান ছিল। তার মধ্যে নিছকই অধিকতর কাজের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু শুধুমাত্র এহেন যৎসামান্য অভিজ্ঞতাই তার পরিবর্তন সাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না, এবং তা অস্তিত্ব সম্পর্কে অথবা তার অন্বেষণের তাৎপর্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। যদিও সে খ্রীষ্টের হয়ে বহু বছর কাজ করেছিল, এবং প্রভু যীশুকে আর কখনও উৎপীড়ন করে নি, তবু, তার অন্তরে ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধিত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এর অর্থ, সে নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার জন্য কাজ করে নি, বরং তার ভবিষ্যৎ গন্তব্যের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, আদিতে, সে খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছিল, এবং খ্রীষ্টের প্রতি সমর্পণ করে নি; সে সহজাতভাবেই এমন একজন বিদ্রোহী ছিল যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে খ্রীষ্টের বিরোধিতা করেছিল, এবং ছিল এমন একজন যে পবিত্র আত্মার কার্যের বিষয়ে জ্ঞানহীন। যখন তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখনও সে পবিত্র আত্মার কার্যের বিষয়ে জানত না, এবং পবিত্র আত্মার ইচ্ছার প্রতি সামান্যতম মনোযোগ না দিয়ে সে কেবল তার নিজের ইচ্ছায় নিজের চরিত্র অনুসারে কাজ করেছিল। এবং তাই, তার প্রকৃতি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি বৈরিতাপূর্ণ, এবং সে সত্যকে মান্য করে নি। এরকম একজন ব্যক্তি, যে পবিত্র আত্মার কার্য দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল, যে পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে জানত না, এবং যে খ্রীষ্টের বিরোধিতাও করেছিল, সে কীভাবে উদ্ধারলাভ করতে পারত? মানুষ উদ্ধার হতে পারে কিনা, তা সে কত পরিমাণে কাজ করে, বা সে কতটা নিবেদিত, তার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সে পবিত্র আত্মার কাজ জানে কি না, সে সত্যের অনুশীলন করতে পারে কি না, এবং অন্বেষণের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, তার উপর নির্ভর করে।

যদিও পিতর যীশুর অনুসরণ আরম্ভ করার পর প্রাকৃতিক উদ্ঘাটন ঘটেছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই, প্রকৃতিগতভাবে সে ছিল এমন একজন, যে পবিত্র আত্মার প্রতি সমর্পণে এবং খ্রীষ্টের অন্বেষণে ইচ্ছুক। পবিত্র আত্মার প্রতি তার আনুগত্য ছিল বিশুদ্ধ: সে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য কামনা করে নি, বরং পরিবর্তে সত্যের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও পিতর খ্রীষ্টকে জানার বিষয়টি তিনবার অস্বীকার করেছিল, এবং যদিও সে প্রভু যীশুকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের সামান্য মানবিক দুর্বলতার সাথে তার প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না, তা তার ভবিষ্যৎ অন্বেষণকে প্রভাবিত করে নি, এবং তা থেকে এটা যথেষ্টভাবে প্রমান হয় না যে, তার সেই প্রলোভনের কাজটি খ্রীষ্টবিরোধীসুলভ। বিশ্বের সকল মানুষ সাধারণ মানবিক দুর্বলতার ভাগীদার—তুমি কি প্রত্যাশা কর যে পিতর এর ব্যতিক্রম হবে? পিতরের বেশ কিছু হাস্যকর ভ্রান্তির কারণেই কি মানুষ তার বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না? এবং পৌলকে কি মানুষ তার সকল কার্য সম্পাদনের এবং তার পত্রসকল রচনার কারণেই এত সমাদর করে না? মানুষ কীভাবে মানুষের সারবস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হতে পারে? যারা প্রকৃতপক্ষেই বোধসম্পন্ন, তারা নিশ্চয়ই এমন তুচ্ছ কিছুও দেখতেই পারে? যদিও পিতরের বহু বছর ব্যাপী বেদনাবহ অভিজ্ঞতা বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তবুও তা প্রমাণ করে না যে পিতরের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ছিল না, অথবা পিতরকে নিখুঁত করে তোলা হয়নি। মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের কার্যের সম্পূর্ণ তল পেতে পারে? বাইবেলের নথিগুলি যীশুর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত হয়নি, বরং তা পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। অতএব, বাইবেলে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা কি মানুষের ধারণা অনুসারেই নির্বাচন করা হয়নি? অধিকন্তু, পিতর এবং পৌলের অন্ত কীভাবে হয়েছিল তা পত্রসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই, অতএব মানুষ পিতর এবং পৌলকে তার নিজস্ব বোধ এবং পছন্দ অনুসারে বিচার করে। এবং যেহেতু পৌল প্রভূত পরিমাণে কার্য করেছিল, যেহেতু তার প্রচুর মাত্রায় “অবদান” ছিল, তাই সে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। মানুষ কি নিছক বহিরাঙ্গের প্রতিই মনোনিবেশ করে না? মানুষ কীভাবে মানুষের অন্তরের উপাদান দেখতে সক্ষম হতে পারে? বলা বাহুল্য যে, যেহেতু পৌল হাজার হাজার বছর ধরে উপাসনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে এসেছে, কেই বা আর বেপরোয়াভাবে তার কাজকে অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখবে? পিতর নিতান্তই একজন মৎস্যজীবী ছিল, তাহলে কীভাবে তার অবদান পৌলের ন্যায় সুমহান হতে পারে? তাদের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে, পিতরের পূর্বেই পৌলকে পুরস্কৃত করা উচিত ছিল, এবং ঈশ্বরের অনুমোদন লাভের পক্ষে পৌল-ই ছিল যোগ্যতর। কে কল্পনা করতে পারে যে, পৌলের প্রতি আচরণে, ঈশ্বর তাকে নিছকই তার প্রতিভার মাধ্যমে কাজ করিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে, ঈশ্বর পিতরকে নিখুঁত করে তুলেছিলেন। বিষয়টি কোনভাবেই এমন নয় যে, প্রভু যীশু একেবারে প্রথম থেকেই পিতর এবং পৌলের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন: বরং, তাদের নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল বা তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুসারে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং তাই, মানুষ যা দেখে তা হল নিছকই মানুষের বাহ্যিক অবদান, প্রকারান্তরে, ঈশ্বর যা অবলোকন করেন তা হল মানুষের উপাদান, এবং সেইসাথে, মানুষ শুরু থেকেই যে পথের অনুসরণ করেছে তা, এবং মানুষের অন্বেষণের নেপথ্যের অনুপ্রেরণা। জনগণ তাদের পূর্বধারণা ও নিজস্ব উপলব্ধি অনুসারে একজন মানুষকে পরিমাপ করে, যদিও কোনো মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি তার বাহ্যিকতা অনুসারে নির্ধারিত হয় না। এবং সেই কারণেই, আমি বলি যে, তুমি যদি শুরু থেকেই সাফল্যের পথ গ্রহণ করো, এবং অন্বেষণের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি শুরু থেকেই সঠিক হয়, তবে তুমি পিতরের ন্যায়; যদি তুমি প্রথম থেকেই ব্যর্থতার পথে হাঁটো, তাহলে তুমি যে মূল্যই দাও না কেন, তোমার পরিণতি তবুও পৌলের সদৃশই হবে। যাই হোক না কেন, তোমার গন্তব্য, এবং তুমি সফল হবে না ব্যর্থ, উভয়ই নির্ধারিত হয় তোমার অন্বেষণের পথ সঠিক কিনা তার উপর, তুমি কতমাত্রায় নিবেদিতপ্রাণ বা তুমি যে মূল্য পরিশোধ করো তার উপর নয়। পিতর এবং পৌলের সারমর্ম, এবং তারা যে লক্ষ্যগুলির অন্বেষণ করেছিল, তা ছিল ভিন্ন; মানুষ সেই সকল বিষয় আবিষ্কারে অক্ষম, এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরই তা সামগ্রিকভাবে জানতে পারেন। কারণ ঈশ্বর যা দেখেন তা হল মানুষের উপাদান, অথচ মানুষ তার নিজের সারমর্মের বিষয়ে বিন্দুমাত্রও অবগত নয়। মানুষ মানুষের নিহিত সারমর্ম অথবা তার আত্মিক উচ্চতা অবলোকনে অক্ষম, আর তাই সে পৌল এবং পিতরের ব্যর্থতা ও সাফল্যের কারণগুলি সনাক্ত করতেও অক্ষম। অধিকাংশ মানুষ যে পৌলকেই উপাসনা করে এবং পিতরকে করে না, তার কারণ হল, পৌল জনসাধারণের কার্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং মানুষ সেই কার্য উপলব্ধি করতে সক্ষম, এবং সেহেতু মানুষ পৌলের সকল “অর্জন” স্বীকার করে। অপরপক্ষে, পিতরের অভিজ্ঞতাগুলি মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয়, এবং সে যা চেয়েছিল তা মানুষের দ্বারা অলভ্য, আর তাই মানুষের পিতরের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই।

পিতরকে মোকাবিলা এবং পরিমার্জনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল। সে বলেছিল, “আমাকে সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে। আমার সকল কাজে আমি কেবলই ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে চাই, এবং আমাকে শাস্তিই দেওয়া হোক বা আমার বিচারই করা হোক, তবুও আমি তেমন করতে পেরেই খুশি”। পিতর তার সর্বস্ব ঈশ্বরকে দিয়েছিল, এবং তার কাজ, কথা, ও সমগ্র জীবনই ছিল ঈশ্বরপ্রেমের নিমিত্ত। সে ছিল এমন একজন যে পবিত্রতার অন্বেষণ করত, এবং সে যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তত বেশি পরিমাণে তার অন্তরের গহীনে নিহিত হয়েছিল ঈশ্বরপ্রেম। অপরপক্ষে, পৌল কেবলই বাহ্যিক কর্ম সম্পাদন করেছিল, এবং যদিও সেও কঠোর পরিশ্রম করেছিল, তবু তার শ্রমের উদ্দেশ্যে ছিল সঠিকভাবে কর্ম সমাপন করে পুরষ্কার লাভ। সে যদি জানত যে সে কোন পুরস্কার পাবে না, তাহলে সে তার কার্য পরিত্যাগ করত। পিতর যে বিষয়ে যত্নশীল ছিল, তা হল তার অন্তরে নিহিত প্রকৃত প্রেম, এবং যা কিছু ব্যবহারিক ও অর্জনসাধ্য। সে পুরষ্কার পাওয়া বা না-পাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে নি, বরং করেছিল তার স্বভাব পরিবর্তন করা যেতে পারে কিনা সেই বিষয়ে। পৌল যত্নবান ছিল সর্বদা কঠোরতর পরিশ্রমের বিষয়ে, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সংক্রান্ত এবং নিষ্ঠাগত বিষয়ে, এবং সাধারণ মানুষ অনুভব করে নি এমন মতবাদগুলির বিষয়ে। নিজের গভীরে পরিবর্তন সাধনের অথবা প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমের বিষয়ে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে নি। পিতরের অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম এবং প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান অর্জন। তার অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্জন, এবং ব্যবহারিক ভাবে জীবনযাপন। পৌল তার কার্য নির্বাহ করেছিল কারণ সেগুলি ছিল যীশুর দ্বারা অর্পিত, এবং যাতে সে তার আকাঙ্খিত বস্তুগুলি অর্জন করতে পারে, যদিও এগুলি তার নিজের বিষয়ে এবং ঈশ্বরের বিষয়ে তার জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। তার কার্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাস্তি ও বিচার থেকে অব্যহতি পাওয়া। পিতর অনুসন্ধান করেছিল বিশুদ্ধ প্রেমের, এবং পৌল কামনা করেছিল ন্যায়পরায়ণতার মুকুট। পিতর বহু বছর ধরে পবিত্র আত্মার কার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি নিজের সম্পর্কেও তার গভীর জ্ঞান ছিল। এবং সেহেতু, ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসা ছিল বিশুদ্ধ। বহু বছরের পরিমার্জন যীশু এবং জীবন সম্পর্কে তার জ্ঞানকে করেছিল উন্নীত, এবং তার প্রেম ছিল নিঃশর্ত, তা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা, এবং সে প্রতিদানে কিছুই চায় নি, বা সে কোনো সুবিধালাভের আশা করে নি। পৌল বহু বছর ধরে কাজ করেছিল ঠিকই, তবু সে খ্রীষ্ট-বিষয়ক বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিল না, এবং তার আত্মজ্ঞানও ছিল শোচনীয়ভাবে যৎসামান্য। তার খ্রীষ্টের প্রতি নিতান্তই কোনো প্রেম ছিল না, এবং তার কাজের, ও যে পথে সে ধাবিত হয়েছিল সেই পথের অভীষ্ট ছিল চূড়ান্ত প্রসিদ্ধি লাভ। সে যা অন্বেষণ করেছিল তা হল সর্বোৎকৃষ্ট মুকুট, বিশুদ্ধতম প্রেম নয়। সে সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করে নি, করেছিল নিষ্ক্রিয়ভাবে; সে তার দায়িত্ব পালন করছিল তা নয়, বরং পবিত্র আত্মার কার্য দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর সে তার অন্বেষণে বাধ্য হয়েছিল। আর তাই, তার অন্বেষণ এটা প্রতিপন্ন করে না যে সে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক যোগ্য জীব ছিল; বরং পিতর ছিল ঈশ্বরসৃষ্ট এক যোগ্য জীব, যে নিজ দায়িত্ব পালন করেছিল। মানুষ মনে করে, যারা ঈশ্বরের জন্য অবদান রাখে তাদের সকলেরই পুরষ্কার পাওয়া উচিত, এবং যার অবদান যত অধিক, ধরে নেওয়া হয় যে তার তত অধিক পরিমাণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া উচিত। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম হল বিনিময় সম্বন্ধীয়, এবং সে সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট নয়। ঈশ্বরের দিক থেকে, মানুষ যত অধিক পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আনুগত্য অন্বেষণ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব রূপে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তারা তত বেশি ঈশ্বরের অনুমোদন লাভে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি হল মানুষের কাছে তার আদি দায়িত্ব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবি করা। মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট এক জীব, এবং তাই মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে কোনো দাবি করার মাধ্যমে নিজের সীমানা লঙ্ঘন অনুচিত, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট এক জীব হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন ব্যতীত আর কিছুই করা অনুচিত। পৌল এবং পিতরের গন্তব্যের পরিমাপ করা হয়েছিল তারা ঈশ্বরসৃষ্ট জীব হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারত কিনা তা অনুসারে, তাদের অবদানের পরিমাণ অনুসারে নয়; তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তারা শুরু থেকে যা অন্বেষণ করেছিল সেই অনুসারে, তারা কত পরিমাণে কাজ করেছিল, বা তাদের সম্পর্কে অপরের অনুমান অনুসারে নয়। এবং সেহেতু, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে নিজের কর্তব্য সক্রিয়ভাবে পালন করার সন্ধানই হল সাফল্যের পথ; প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমের পথের অন্বেষণই হল সঠিকতম পথ; পুরানো স্বভাব পরিবর্তনের সন্ধান করা, এবং বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের অন্বেষণই হল সাফল্যের পথ। সাফল্যের এরকম পথই হল ঈশ্বরের সৃষ্ট এক জীবের জন্য তার আসল কর্তব্য ও সেইসাথে তার মূল রূপের পুনরুদ্ধারের পথ। এই পথ হল পুনরুদ্ধারের, এবং তা আদি হতে অন্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের সকল কার্যের অভীষ্ট লক্ষ্যও। মানুষের অন্বেষণ যদি ব্যক্তিগত অতিরিক্ত চাহিদা এবং অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষায় কলুষিত হয়, তবে তা থেকে অর্জিত প্রভাবে মানবস্বভাবের পরিবর্তনসাধন ঘটবে না। তা পুনরুদ্ধারের কাজের সাথে বিরোধপূর্ণ। তা নিঃসন্দেহে পবিত্র আত্মা দ্বারা সম্পন্ন কাজ নয়, এবং তাই তা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই প্রকার অন্বেষণ ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত নয়। ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন কোনো অন্বেষণের কী-ই বা তাৎপর্য রয়েছে?

পৌল যে কার্য নির্বাহ করেছিল তা মানুষের সামনে প্রদর্শিত হয়েছিল, কিন্তু তার ঈশ্বরপ্রেম কত বিশুদ্ধ ছিল এবং সে তার হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরকে কতটা ভালোবাসত—এ বিষয়গুলো মানুষ দেখতে পায় না। মানুষ কেবল তার সম্পাদিত কার্যই দেখতে পায়, যা থেকে মানুষ জানতে পারে যে সে নিশ্চিতরূপেই পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং তাই মানুষ মনে করে যে পৌল পিতর অপেক্ষা উত্তম ছিল, তার কাজ মহত্তর ছিল, কারণ সে গির্জাগুলিকে প্রদান করতে সক্ষম ছিল। পিতর শুধু তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল, এবং তার অনিয়মিত কার্যসম্পাদনকালে সামান্য সংখ্যক মানুষকে অর্জন করেছিল। তার রচিত কিছু স্বল্প-পরিচিত পত্র রয়েছে, কিন্তু কেই বা জানে হৃদয়ের গভীরে তার ঈশ্বরপ্রেম কত মহান ছিল? পৌল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত কর্মরত ছিল: যতক্ষণ করার মতো কোনো কাজ ছিল, ততক্ষণ সে তা করেছিল। সে অনুভব করেছিল যে এইভাবে সে মুকুট অর্জনে করতে সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে, তবুও সে তার কাজের মাধ্যমে নিজের পরিবর্তন সাধনের উপায় অন্বেষণ করে নি। পিতরের জীবনযাপনের যে কোনো কিছু ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করলেই সে অস্বস্তি বোধ করত। যদি তা ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত না করত, তাহলে সে অনুশোচনা বোধ করত, এবং এমন কোনো উপযুক্ত উপায়ের সন্ধান করত যার মাধ্যমে সে ঈশ্বরের হার্দিক সন্তুষ্টিবিধানে সচেষ্ট হতে পারে। এমনকি তার জীবনের ক্ষুদ্রতম এবং অপ্রয়োজনীয়তম দিকগুলিতেও, সে নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে নিয়োজিত রেখেছিল। তার পুরানো স্বভাবের বিষয়েও সে কম কঠোর ছিল না, সত্যের গভীরে অগ্রসর হওয়ার জন্য তার নিজের কাছে চাহিদার বিষয়ে সর্বদা কঠোর। পৌল কেবলমাত্র অগভীর খ্যাতি ও মর্যাদা চেয়েছিল। সে মানুষের সামনে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছিল, এবং জীবনে প্রবেশের বিষয় কোনো গভীরতর অগ্রগতি করার সন্ধান করেনি। সে মতবাদের বিষয়ে যত্নশীল ছিল, বাস্তবতার বিষয়ে নয়। কেউ কেউ বলে, “পৌল ঈশ্বরের জন্য এত কাজ করেছিল, তবু কেন ঈশ্বর তাকে স্মরণ করেন নি? পিতর ঈশ্বরের জন্য যৎসামান্যই কাজ নির্বাহ করেছিল, এবং গির্জাগুলির প্রতি বড় কোনো অবদান রাখে নি, তবুও কেন তাকেই নিখুঁত করে তোলা হয়েছিল?” পিতর ঈশ্বরকে সেই নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ভালবাসত, যা ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল; কেবলমাত্র এহেন মানুষেরই সাক্ষ্য রয়েছে। এবং পৌলের বিষয়টা কী? পৌলের কী মাত্রায় ঈশ্বরপ্রেম ছিল? তুমি কি তা জানো? পৌলের কর্মের উদ্দেশ্য কী ছিল? এবং পিতরের কাজেরই বা উদ্দেশ্য কী ছিল? পিতর খুব বেশি কাজ করে নি, কিন্তু তুমি কি জানো যে তার হৃদয়ের গভীরে কী ছিল? পৌলের কার্য ছিল গির্জাসমুদয়ের জন্য সংস্থান প্রদান, এবং তাদের সহায়তা সম্পর্কিত। পিতর তার জীবন চরিত্র পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল; সে ঈশ্বরপ্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এখন যেহেতু তুমি তাদের সারমর্মের পার্থক্যগুলি জানো, সেহেতু তুমি দেখতে পাচ্ছ কে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করেছিল, এবং কার ঈশ্বরবিশ্বাস প্রকৃত ছিল না। তাদের মধ্যে একজন প্রকৃতই ঈশ্বরকে ভালবাসত, এবং অপরজন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে ভালবাসত না; একজন তার স্বভাবের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, এবং অপরজন যায় নি; একজন বিনম্রভাবে পরিষেবা প্রদান করত, এবং মানুষের দ্বারা সহজে লক্ষ্যনীয় ছিল না, এবং অপরজন লোকেদের দ্বারা উপাস্য, এবং এক সুমহান ভাবমূর্তিসম্পন্ন ছিল; একজন চেয়েছিল পবিত্রতা, এবং অপরজন তা চায় নি, এবং সে অপবিত্র না হলেও, বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারীও ছিল না; একজন যথার্থ মানবতার অধিকারী ছিল, এবং অপরজন ছিল না; একজন ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের বোধশক্তির অধিকারী, এবং অপরজন তা ছিল না। পৌল এবং পিতরের সারমর্মের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্য রয়েছে। পিতর যে পথে হেঁটেছিল তা ছিল সাফল্যের পথ, আবার তা ছিল স্বাভাবিক মানবতার ও ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের কর্তব্য পুনরুদ্ধারেরও পথ। যারা সফল, পিতর তাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করে। পৌল যে পথে চলেছিল তা ছিল ব্যর্থতার পথ, এবং সে সেই সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যারা নিতান্তই অগভীর ভাবে নিজেদের সমর্পণ ও ব্যয় করে, এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে ভালবাসে না। পৌল সেই সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যারা সত্যের অধিকারী নয়। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসে, পিতর সকলকিছুতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত সমস্তকিছু মান্য করে চলতে চেয়েছিল। সামান্যতম অভিযোগ ছাড়াই, সে শাস্তি এবং বিচার স্বীকার করতে, সেইসাথে পরিমার্জন ও ক্লেশ স্বীকার করতে, এবং জীবনে কোনোকিছু ছাড়াই চলতে সক্ষম ছিল, যার কোনোটিই তার ঈশ্বরপ্রেমের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই কি চূড়ান্ত ঈশ্বরপ্রেম ছিল না? এটাই কি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের দায়িত্ব পালন করা ছিল না? শাস্তির মধ্যেই হোক অথবা বিচারে বা ক্লেশসাধনে, তুমি সর্বদাই মৃত্যু পর্যন্ত আনুগত্য অর্জনে সক্ষম, এবং এটাই এক ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের অর্জন করা উচিত, এটাই ঈশ্বরপ্রেমের বিশুদ্ধতা। মানুষ যদি এতটুকুও অর্জন করতে পারে, তবে সে ঈশ্বরের এক যোগ্য জীব, এবং অন্য কোনোকিছুই এর চেয়ে ভালো ভাবে সৃষ্টিকর্তার বাসনা পূর্ণ করতে পারে না। কল্পনা করো যে তুমি ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে সক্ষম, অথচ তুমি ঈশ্বরকে মান্য করো না, এবং প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে অক্ষম। এইভাবে, তুমি যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের জীবের দায়িত্ব পালনে অপারগ রইবে তাই নয়, বরং তুমি ঈশ্বরের দ্বারা নিন্দিতও হবে, কারণ তুমি এমন একজন যে সত্যের অধিকারী নও, যে ঈশ্বরকে মান্য করতে অক্ষম, এবং যে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন। তুমি শুধুই ঈশ্বরের জন্য কাজ করার বিষয়ে যত্নবান, এবং সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করা বা নিজেকে জানার বিষয়ে যত্নশীল নও। তুমি সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করো না বা তাঁকে জানো না, এবং সৃষ্টিকর্তাকে মান্য করো না বা তাঁকে ভালবাসো না। তুমি এমন একজন যে সহজাতভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য, এবং তাই এই ধরনের মানুষেরা সৃষ্টিকর্তার প্রিয় নয়।

কেউ কেউ বলে, “পৌল বিপুল পরিমাণ কার্য সম্পাদন করেছিল, এবং সে গির্জাগুলির প্রবল দায়ভার নিজস্কন্ধে বহন করেছিল এবং সেগুলির জন্য প্রভূত অবদান রেখেছিল৷ পৌলের তেরোটি পত্র অনুগ্রহের যুগের দুই হাজার বছরকে বজায় রেখেছে, এবং চারটি সুসমাচারের ঠিক পরেই দ্বিতীয়তে সেগুলির স্থান। কেই বা তার তুলনীয় হতে পারে? কেউ যোহনের প্রকাশিত বাক্যের রহস্যোদ্ধার করতে পারে না, অপরপক্ষে পৌলের পত্রগুলি জীবনের যোগান দেয়, এবং সে যে কাজ করেছিল তা গির্জাগুলির পক্ষে উপকারী ছিল। এরকম কৃতিত্ব আর কে অর্জন করতে পারতো? আর পিতর কী কাজ করেছে?” মানুষ যখন অপরের পরিমাপ করে, তখন সে তাদের অবদান অনুযায়ী তা করে। ঈশ্বর যখন মানুষের পরিমাপ করেন, তখন তিনি মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তা করেন। যারা জীবনের অন্বেষণ করে, তাদের মধ্যে পৌল ছিল এমন একজন যে তার নিজেস্ব উপাদান জানত না। সে কোনভাবেই বিনম্র বা অনুগত ছিল না, বা সে তার নিজের সারমর্ম জানতো না, যে সারমর্ম ছিল ঈশ্বরবিরোধী। এবং তাই, সে ছিল এমন একজন যে বিশদ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় নি, এবং এমন একজন যে সত্যের বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটায় নি। পিতর ছিল ভিন্নতর। সে তার অপূর্ণতা, দুর্বলতা, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট জীবরূপে তার কলুষিত স্বভাবকে জানত, এবং তাই, নিজের স্বভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তার একটি অনুশীলনের পথ ছিল; সে নিছকই মতবাদবিশিষ্ট এবং বাস্তবিকতাবিহীন কেউ ছিল না। যারা পরিবর্তিত হয় তারা নতুন মানুষ যারা উদ্ধার পেয়েছে, তারাই সত্যের অন্বেষণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। যারা পরিবর্তিত হয় না, তারা স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হয়; তারা সেই মানুষ যাদের উদ্ধার করা হয় নি, অর্থাৎ, যারা ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণিত এবং প্রত্যাখ্যাত। তাদের কাজ যতই মহৎ হোক না কেন, ঈশ্বর তাদের স্মরণে রাখবেন না। যখন তুমি এই বিষয়টিকে তোমার নিজস্ব অন্বেষণের সাথে তুলনা করবে, তখন তোমার কাছে প্রতীয়মান হয়ে যাবে যে ব্যক্তি হিসেবে শেষ পর্যন্ত তুমি পিতরের ন্যায় না পৌলের। তুমি যা খুঁজছ তার মধ্যে যদি এখনও কোনও সত্য না থাকে, এবং আজও যদি তুমি পৌলের ন্যায় দাম্ভিক ও উদ্ধত হও, এবং এখনও যদি তার মতো চপল ও আত্মম্ভরি হও, তবে তুমি নিঃসন্দেহে এমন এক অধঃপতিত ব্যক্তি যে ব্যর্থ হয়। তোমার অন্বেষণ যদি পিতরের অনুরূপ হয়, যদি তুমি অনুশীলন এবং প্রকৃত পরিবর্তনের অনুসন্ধান করো, এবং অহঙ্কারী অথবা স্বেচ্ছাচারী না হও, বরং নিজের দায়িত্ব পালনের সন্ধান করে চল, তাহলে তুমিই হবে সেই ঈশ্বরসৃষ্ট জীব যে বিজয়লাভে সক্ষম। পৌল নিজের সারমর্ম অথবা ভ্রষ্ট আচরণ সম্বন্ধে অবগত ছিল না, নিজের আনুগত্যহীনতার বিষয়ে সে ছিল আরোই অনবহিত ছিল। সে কখনোই খ্রীষ্টের প্রতি তার ঘৃণ্য বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে নি, বা সে খুব একটা অনুতপ্তও ছিল না। সে নিছক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিল, এবং হৃদয়ের গভীরে সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে নি। যদিও সে দামাস্কাসের পথে পতিত হয়েছিল, তবু সে নিজের গভীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে নি। সে কেবল কাজ করে যেতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিল, এবং নিজেকে জানা ও তার পুরানো স্বভাবের পরিবর্তন করাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে নি। সে সন্তুষ্ট ছিল নিছক সত্যভাষণে, নিজের বিবেকের তাড়না উপশমের উদ্দেশ্যে অপরকে প্রদান করে, এবং অতীতের পাপের জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ও ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে যীশুর শিষ্যদের আর নিপীড়ন না করে। তার অন্বেষণের লক্ষ্য ভবিষ্যতের মুকুট এবং স্বল্পস্থায়ী কার্য ব্যতীত কিছুই ছিল না, সে যে লক্ষ্যের সন্ধান করেছিল তা হল প্রচুর অনুগ্রহ। সে পর্যাপ্ত সত্যের সন্ধান সে করে নি, বা যে সত্য সে আগে উপলব্ধি করতে পারেনি তেমন সত্যের গভীরে অগ্রসর হওয়ার সন্ধানও করেনি। সেহেতু, তার আত্মজ্ঞানকে মিথ্যা বলা যেতে পারে, এবং সে শাস্তি বা বিচার স্বীকার করে নি। তার কাজ করতে সক্ষম হওয়ার অর্থ এই নয় যে সে তার নিজস্ব প্রকৃতি বা সারমর্ম বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী ছিল; তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শুধুমাত্র বাহ্যিক অনুশীলন। তদুপরি, সে যা অন্বেষণ করেছিল তা পরিবর্তন নয়, তা ছিল জ্ঞান। তার কাজ ছিল পূর্ণতই দামাস্কাসের পথে যীশুর আবির্ভাবের ফলাফল। তা এমন কিছু ছিল না যা সম্পাদন করার সংকল্প সে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেছিল, বা তা এমন কোনো কাজ ছিল না যা তার পুরানো স্বভাবের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন স্বীকার করার পর ঘটেছিল। সে যেভাবেই কাজ করুক না কেন, তার পুরানো স্বভাব পরিবর্তিত হয় নি, এবং তাই নিজ কার্যের মাধ্যমে তার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে নি, বরং তা কেবলমাত্র তৎকালীন গির্জাসমূহের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকাই পালন করেছিল। এই ধরনের একজন, যার পুরানো স্বভাব পরিবর্তিত হয়নি—অর্থাৎ যে পরিত্রাণ লাভ করে নি, এবং অধিকন্তু যে সত্য-বিবর্জিত—সে প্রভু যীশুর দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তিদের একজন হতে পূর্ণতই অক্ষম ছিল। সে এমন কেউ ছিল না যে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল, বা সে এমনও কেউ ছিল না যে সত্যের সন্ধানে পারদর্শী, অথবা সে এমন কেউ তো ছিলই না যে অবতাররূপের রহস্য অনুসন্ধান করেছিল। সে নিছকই ছিল এমন একজন যে কূটতর্কে পারদর্শী এবং, যে তার অপেক্ষা উচ্চতর অথবা সত্যের অধিকারী এমন কারও কাছেও সে নতি স্বীকার করে নি। সে এমন ব্যক্তি অথবা সত্যকে হিংসা করত যা তার পরিপন্থী, বা তার বৈরী, তার ছিল সেই ধরনের মানুষজন পছন্দ, যারা নিজেদের অত্যুচ্চ ভাবমূর্তি উপস্থাপন করত এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী হত। এমন দরিদ্র ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতা তার পছন্দ ছিল না যারা প্রকৃত পথের সন্ধানরত এবং সত্য ব্যতীত কিছুর প্রতি যত্নশীল নয়, এবং তার পরিবর্তে সে নিজেকে ধর্মীয় সংগঠনের প্রবীণ ব্যক্তিত্ববর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত করত, যারা শুধুমাত্র মতবাদের কথাই বলত, এবং যারা প্রতুল জ্ঞানের অধিকারী ছিল। পবিত্র আত্মার নতুন কাজের প্রতি তার কোনো প্রীতি ছিল না, এবং পবিত্র আত্মার নতুন কাজের গতিবিধির প্রতিও তার কোনো মনোযোগ ছিল না। পরিবর্তে, সে সেই সকল নিয়ম ও মতবাদ পছন্দ করতো যেগুলি সাধারণ সত্যের চেয়ে উচ্চতর। তার সহজাত উপাদানের এবং তার অন্বেষণের সামগ্রিকতরার নিরিখে, সে একজন সত্যের অনুগামী খ্রীষ্টান হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়, ঈশ্বরের গৃহের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে তো তাকে আরোই অভিহিত করা যায় না, কারণ তার ভণ্ডামি ছিল অতিরিক্ত মাত্রার, এবং তার অবাধ্যতা ছিল অত্যধিক। যদিও সে প্রভু যীশুর একজন সেবক হিসাবে পরিচিত, তবু সে স্বর্গরাজ্যের দরজা দিয়ে প্রবেশের পক্ষে বিন্দুমাত্র উপযুক্ত ছিল না, কারণ তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মকে ধার্মিক বলা যেতে পারে না। তাকে নিছকই এমন একজন হিসাবে দেখা যেতে পারে যে কপট এবং অ-ন্যায়পরায়ণ ছিল, অথচ যে আবার খ্রীষ্টের জন্য কাজও করেছিল। যদিও তাকে মন্দ বলা যায় না, তবে তাকে যথাযথভাবে একজন এমন মানুষ হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে যে অধার্মিক কাজ করেছে। সে প্রভূত কার্য করেছে, কিন্তু তাকে তার কাজের পরিমাণের উপর নয়, বরং শুধু সেই কাজের গুণমান ও সারমর্মের উপর ভিত্তি করেই বিচার করা উচিত। একমাত্র এই উপায়ে এই বিষয়টির তল পাওয়া সম্ভব। সে সর্বদা বিশ্বাস করত: “আমি কর্মক্ষম, আমি অধিকাংশ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম; আমি প্রভুর ভারের প্রতি যত মাত্রায় মনোযোগী, তত আর কেউই নয়, এবং অপর কেউই আমার ন্যায় গভীরভাবে অনুতাপ করে না, কারণ আমার উপর মহান আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, এবং আমি সেই মহান আলোক দেখেছি, এবং তাই আমার অনুতাপ অন্য যে কারও চেয়ে গভীরতর”। সেই সময়ে সে মনে মনে এমনটাই ভাবত। তার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পৌল বলেছিল: “জীবনের সংগ্রাম আমি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি, এবং ধর্মনিষ্ঠার পুরস্কার আমার জন্য তোলা রয়েছে”। তার সংগ্রাম, কাজ এবং নিরূপিত পথ সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পরায়ণতার মুকুটের উদ্দেশ্যেই ছিল এবং সে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয় নি। যদিও সে তার কাজে আন্তরিকতাবিহীন ছিল না, তবে এমন বলা যেতে পারে যে তার কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল কেবলমাত্র তার ভুল মেরামত করার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তার বিবেক-দংশনের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে। সে শুধু তার কাজ শেষ করার, তার নিরূপিত পথ অতিক্রান্ত হওয়ার, এবং যথা শীঘ্র সম্ভব তার সংগ্রাম নিষ্পন্ন করার আশা করেছিল, যাতে সে তার আকাঙ্ক্ষিত ন্যয়পরায়ণতার মুকুট সত্বর লাভ করতে পারে। সে তার অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত জ্ঞানের সাহায্যে প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করার কামনা করেনি, বরং কামনা করেছিল যত শীঘ্র সম্ভব তার কার্য নিষ্পন্ন করতে, যাতে প্রভু যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতকালে সে তার কর্মের মাধ্যমে উপার্জিত পুরষ্কারটি পেতে পারে। সে তার কাজকে ব্যবহার করেছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের মুকুটের বিনিময়ে একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে। সে যা চেয়েছিল তা সত্য বা ঈশ্বর নয়, তা কেবলই মুকুট। এই প্রকার অন্বেষণ কীভাবে সঠিক গুণমানসম্পন্ন হতে পারে? তার বিস্ময়কর কল্পনা পরিব্যপ্ত করেছিল তার প্রেরণা, তার কাজ, তার প্রদত্ত মূল্য, এবং তার সকল প্রচেষ্টাকে, এবং সে সম্পূর্ণরূপে নিজের আকাঙ্খা অনুসারে কাজ করেছিল। তার সমগ্র কাজে, যে মূল্য সে পরিশোধ করেছিল তাতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও ছিল না; সে কেবল চুক্তি করাতেই নিয়োজিত ছিল। তার প্রচেষ্টা স্বেচ্ছায় তার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়নি, বরং তা স্বেচ্ছায় করা হয়েছিল সেই চুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে। এই ধরনের প্রচেষ্টার কোনো মূল্য রয়েছে কি? কে তার অশুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে? এই ধরনের প্রচেষ্টায় কার-ই বা কোনো আগ্রহ রয়েছে? তার কাজ ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্নে, বিস্ময়কর পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ, এবং তাতে মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের কোনো পথ ছিল না। তার সেই বহুল বদান্যতা ছিল একটি ছলনা; তার কাজ জীবনের যোগান দেয় নি, বরং তা ছিল শিষ্টতার একটি ভান; তা ছিল একটি চুক্তির প্রস্তুতি। এই ধরনের কাজ কীভাবে মানুষকে তার মূল কর্তব্য পুনরুদ্ধারের পথে নেতৃত্ব দিতে পারে?

পিতর কেবল চেয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে। সে চেয়েছিল ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে, এবং কষ্টভোগ ও প্রতিকূলতা নির্বিশেষে, সে তবুও ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ছিল। একজন ঈশ্বরবিশ্বাসীর পক্ষে এর চেয়ে বৃহত্তর কোনো অন্বেষণ নেই। পৌলের অন্বেষণ তার দৈহিকতা, তার নিজস্ব পূর্বধারণা এবং তার নিজস্ব পরিকল্পনা এবং অভিসন্ধির দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছিল। সে কোনোভাবেই ঈশ্বরসৃষ্ট একজন যোগ্য জীব ছিল না, বা সে এমন কেউও ছিল না যে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। পিতর চেয়েছিল ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের কাছে সমর্পণ করতে, এবং যদিও সে কোনো মহৎ কাজ করে নি, কিন্তু তার অন্বেষণের নেপথ্যের অনুপ্রেরণা এবং সে যে পথে চলেছিল তা ছিল সঠিক; সে প্রভূত পরিমাণ মানুষকে লাভ করতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও, সে ছিল সত্যের পথ অনুসরণ করে চলতে সক্ষম। এই কারণেই বলা যায় যে সে ছিল ঈশ্বরের এক যোগ্য জীব। আজ, তুমি কর্মী না হলেও তোমায় ঈশ্বরসৃষ্ট এক জীবের কর্তব্য পালনে সক্ষম হতে হবে, এবং ঈশ্বরের সকল সমন্বয়সাধনের কাছে সমর্পিত হওয়ার অন্বেষণ করতে হবে। ঈশ্বর যা কিছুই বলেন তোমার তা মান্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত, এবং সকল প্রকারের ক্লেশ ও পরিমার্জনের অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত, এবং যদিও তুমি দুর্বল, কিন্তু তবুও নিজ অন্তরে তোমার ঈশ্বরপ্রেমে সমর্থ হওয়া উচিত। যারা নিজের জীবনের দায়িত্ব নেয়, তারা ঈশ্বরসৃষ্ট জীব হিসাবে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক, এবং এই ধরনের মানুষের অন্বেষণ সম্বন্ধিত এই দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। ঈশ্বরের এমন মানুষদেরই প্রয়োজন। তুমি যদি অনেক কাজ করে থাকো এবং অন্যরা তোমার থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকে, কিন্তু তবুও যদি তোমার নিজের কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে, এবং তুমি কোনো সাক্ষ্য বহন না করে থাকো, অথবা কোনো প্রকৃত অভিজ্ঞতাও তোমার না থাকে, যার ফলে জীবনের শেষপ্রান্তে তোমার সম্পাদিত কোনো কাজই সাক্ষ্য বহন না করে, তাহলে আদৌ কি তুমি এমন একজন যার কোনো পরিবর্তন হয়েছে? তুমি কি এমন একজন যে সত্যের অন্বেষণ করে? সেই সময়ে, পবিত্র আত্মা তোমায় ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তোমায় ব্যবহার করার সময় তিনি কেবল তোমার ব্যবহার্য অংশই কাজে লাগিয়েছিলেন, এবং তিনি তোমার অব্যবহার্য অংশের ব্যবহার করেন নি। তুমি যদি পরিবর্তিত হওয়ার অন্বেষণ করে থাকো, তাহলে, ব্যবহৃত হওয়ার প্রক্রিয়াটির সময়ে তুমি ক্রমশ নিখুঁত হয়ে উঠবে। তবুও, শেষ পর্যন্ত তুমি অর্জিত হবে কিনা, সেই বিষয়ে পবিত্র আত্মা কোনোপ্রকার দায় স্বীকার করেন না, এবং তা তোমার অন্বেষণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। যদি তোমার ব্যক্তিগত স্বভাবের কোনো পরিবর্তন না ঘটে থাকে, তাহলে এর কারণ হল, অন্বেষণের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত। যদি তোমায় কোনো পুরস্কার প্রদান না করা হয়, তাহলে তা তোমার নিজস্ব সমস্যা, এবং এর কারণ হল, তুমি নিজেই সত্যের বাস্তবিক অনুশীলন করো নি, এবং তুমি ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অক্ষম। এবং তাই, তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয়, এবং তোমার ব্যক্তিগত প্রবেশের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছুই নয়! কিছু লোক শেষ পর্যন্ত বলবে, “আমি তোমার জন্য এত কাজ করেছি, এবং যদিও আমি হয়তো উদযাপন করার মতো কৃতিত্ব অর্জন করতে পারি নি, কিন্তু আমি আমার প্রচেষ্টায় অধ্যবসায়ী ছিলাম। তুমি কি জীবনের ফল ভক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিতে পারো না?” আমার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত মানুষেরা কী ধরনের হয় তা তোমাদের জানতেই হবে; যারা অপবিত্র তাদের এই রাজত্বে প্রবেশাধিকার নেই, যারা অপবিত্র তাদের অধিকার নেই এই পবিত্রভূমিকে কলুষিত করার। হয়তো তুমি অনেক কিছু করেছ, হয়তো অনেক বছর ধরে কাজ করেছ, কিন্তু তবুও, শেষ অবধি যদি শোচনীয়ভাবে অপবিত্র থেকে যাও, তাহলে আমার রাজ্যে প্রবেশের জন্য তোমার ইচ্ছা স্বর্গের আইন অনুসারে গ্রাহ্য করা হবে না! বিশ্বের ভিত্তিপত্তন থেকে আজ অবধি, আমি কখনোই তাদের সহজে আমার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিইনি যারা হীনভাবে আমার কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই বিধান স্বর্গীয়, এবং কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না! তোমার অবশ্যই জীবনের অন্বেষণ করা উচিত। আজ, যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে, তারা পিতরের সমগোত্রীয়: তারা নিজেদের স্বভাব পরিবর্তন করতে চায়, এবং তারা ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ায়, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট জীবরূপে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক। একমাত্র এই ধরনের মানুষকেই নিখুঁত করে তোলা হবে। তুমি যদি কেবলমাত্র পুরষ্কারের দিকেই চেয়ে থাকো, এবং নিজের জীবন চরিত্রের পরিবর্তনসাধনে সচেষ্টা না হও, তাহলে তোমার সকল প্রচেষ্টা বিফল হবে—এ এক অপরিবর্তনীয় সত্য!

পিতর এবং পৌলের সারমর্মের ভিন্নতা থেকে তোমার উপলব্ধি করা উচিত যে, যারা জীবনের অন্বেষণ করে না, তারা সকলেই পণ্ডশ্রম করছে! তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো এবং ঈশ্বরের অনুসরণ করো, এবং তাই তোমাকে তোমার অন্তরে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। তোমাকে অবশ্যই নিজের ভ্রষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করতে হবে, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করায় সচেষ্ট হতে হবে, এবং তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরসৃষ্ট জীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেহেতু তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো এবং ঈশ্বরের অনুসরণ করো, তাই তোমার উচিত তাঁকে সমস্তকিছু নিবেদন করা, এবং তোমার ব্যক্তিগত পছন্দ অথবা দাবি জানানো উচিত নয়, এবং তোমার উচিত ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা। যেহেতু তুমি এক ঈশ্বরসৃষ্ট জীব, সেহেতু তোমার সেই প্রভুকে মান্য করা উচিত যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন, কারণ সহজাতভাবেই তোমার নিজের উপর কোনো আধিপত্য নেই, এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তোমার নেই। যেহেতু তুমি এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাই তোমার উচিত পবিত্রতা এবং পরিবর্তনের অন্বেষণ করা। যেহেতু তুমি এক ঈশ্বরসৃষ্ট জীব, তাই তোমার উচিত নিজের কর্তব্যে একনিষ্ঠ থাকা এবং নিজের স্থান বজায় রাখা, এবং একেবারেই উচিত নয় নিজের দায়িত্ব অতিক্রম করা। তা তোমায় বাধাদানের উদ্দেশ্যে নয়, বা মতবাদের মাধ্যমে তোমায় রোধ করার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এ হল এমন এক পথ যার মাধ্যমে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারো, এবং যারা ন্যায়পরায়ণতার পালন করে তারা সকলেই তা অর্জন করতে পারে, এবং তাদের অর্জন করা উচিত। তুমি যদি পিতর এবং পৌলের সারমর্মের তুলনা করো, তাহলে তুমি জানতে পারবে কীভাবে তোমার অন্বেষণ করা উচিত। পিতর এবং পৌল যে দুটি পথে চলেছিল, তার মধ্যে একটি হল নিখুঁত হয়ে ওঠার পথ, এবং অপরটি হল বহিষ্কৃত হওয়ার পথ; পিতর এবং পৌল দুই পৃথক পথের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও উভয়েই পবিত্র আত্মার কাজ গ্রহণ করেছিল, এবং উভয়েই পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি লাভ করেছিল, এবং উভয়েই তাদের উপর প্রভু যীশুর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তবু উভয়ে যে ফলধারণ করেছিল তা অনুরূপ ছিল না: একজন প্রকৃতপক্ষেই ফলধারণ করেছিল, এবং অপরজন করে নি। তাদের সারমর্ম থেকে, তারা যে কাজ করেছে তা থেকে, যা তাদের দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে, এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতি থেকে, তোমার বুঝতে পারা উচিত কোন পথটি তুমি গ্রহণ করবে, কোন পথটিকে তোমার চলার জন্য নির্বাচন করা উচিত। তারা দুজন স্পষ্টতই দুই পৃথক পথে হেঁটেছিল। পৌল এবং পিতর, তারা ছিল উভয়ের নিজ নিজ পথের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবং তাই একদম প্রথম থেকেই তাদের এই দুইটি পথের আদর্শ প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। পৌলের অভিজ্ঞতার মূল বিষয়গুলি কী কী, এবং কেনই বা সে পেরে ওঠে নি? পিতরের অভিজ্ঞতার মূল বিষয়গুলি কী কী, এবং কীভাবে সে নিখুঁত হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল? তারা প্রত্যেকে কোন কোন বিষয়ে যত্নশীল ছিল তা যদি তুমি তুলনা করো, তাহলে তুমি জানতে পারবে ঠিক কোন ধরনের ব্যক্তিকে ঈশ্বর চান, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, ঈশ্বরের বৈশিষ্ট কী, কোন ধরনের ব্যক্তিকে পরিশেষে নিখুঁত করে তোলা হবে, এবং কোন ধরনের ব্যক্তিকে নিখুঁত করে তোলা হবে না; তুমি জানতে পারবে, যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে তাদের বৈশিষ্ট কী, এবং যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে না, তাদের বৈশিষ্টই বা কী—সারমর্ম সংক্রান্ত এই বিষয়গুলি পিতর এবং পৌলের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং তাই তিনি সকল সৃষ্টিকে তাঁর আধিপত্যের অধীনে আসতে বাধ্য করেন, এবং তাঁর রাজত্বের প্রতি সমর্পণ স্বীকার করান; তিনি সকলকিছুর আজ্ঞা করবেন, যাতে সমস্তকিছু তাঁর আয়ত্তে থাকে। পশু, উদ্ভিদ, মানবজাতি, পাহাড়, নদী ও হ্রদ সহ সকল-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি—সকলকে অবশ্যই তাঁর আধিপত্যের অধীনে আসতে হবে। আকাশ ও মাটিতে যা কিছু রয়েছে, সকলকিছুকেই তাঁর আধিপত্যের অধীনে আসতে হবে। নির্বিকল্পভাবে সকলকে অবশ্যই তাঁর সমন্বয়সাধনের কাছে সমর্পিত হতে হবে। ঈশ্বর এই ফরমান জারি করেছিলেন, এবং এটাই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব। ঈশ্বর সমস্তকিছুকে আজ্ঞা করেন, এবং সকল বস্তুকে সুবিন্যস্ত করেন ও ক্রমানুযায়ী সাজান, প্রত্যেক বস্তু তার ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হয়, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাদের নিজ নিজ অবস্থান প্রাপ্ত হয়। কোনো বস্তু যতই প্রকাণ্ড হোক, তা ঈশ্বরকে অতিক্রম করতে পারে না, সকলকিছুই ঈশ্বরসৃষ্ট মানবজাতিকে পরিষেবা প্রদান করে, এবং কোনো বস্তুই ঈশ্বরকে অমান্য করার অথবা ঈশ্বরের কাছে কোনো দাবি জানানোর স্পর্ধা রাখে না। অতএব, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষকেও তার কর্তব্য পালন করতে হবে। মানুষ সকল কিছুর অধিপতি অথবা তত্ত্বাবধায়ক যাই হোক, সকলকিছুর মাঝে তার মর্যাদা যতই উচ্চ হোক, তথাপি সে ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে এক ক্ষুদ্র মানুষমাত্র, এবং এক তুচ্ছ মানুষ ব্যতীত কিছু নয়, এক ঈশ্বরের জীব, এবং সে কখনোই ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে থাকতে পারে না। ঈশ্বরের এক জীব হিসাবে, মানুষের উচিত ঈশ্বরের জীবের দায়িত্ব পালনের সন্ধান করা, এবং নির্বিকল্প ভাবে ঈশ্বরপ্রেমের সন্ধান করা, কারণ ঈশ্বর মানুষের ভালবাসার যোগ্য। যারা যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায় তাদের কোনো ব্যক্তিগত সুবিধার অথবা তারা ব্যক্তিগতভাবে কামনা করে এমন কিছুর অন্বেষণ করা অনুচিত; এটাই সাধনার সঠিকতম উপায়। যদি তুমি সত্যের অন্বেষণ করে থাকো, যদি তুমি সত্যের অনুশীলন করে থাকো, এবং যদি তুমি নিজ স্বভাবের পরিবর্তনসাধনে সফল হও, তাহলে তুমি যে পথে চলেছো তাই সঠিক পথ। যদি তুমি দৈহিক আশীর্বাদ অন্বেষণ করে থাকো, এবং যদি তুমি তোমার পূর্বধারণা অনুসারে যা সত্য হিসাবে প্রতিভাত হয় তাই অনুশীলন করে থাকো, এবং যদি তোমার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে, এবং যদি তুমি দেহরূপী ঈশ্বরের প্রতি অনুগত না হয়ে থাকো, এবং যদি তুমি এখনও অস্পষ্টতায় বাস করে থাকো, তাহলে তোমার অন্বেষণ অবশ্যই তোমায় নরকে নিয়ে যাবে, যেহেতু তুমি যে পথে চলেছ তা হল ব্যর্থতার পথ। তোমায় নিখুঁত করে তোলা হবে না বহিষ্কার করা হবে, তা তোমার নিজস্ব অন্বেষণের উপর নির্ভর করে, যার অর্থ হল, সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করে মানুষ কোন পথে চলবে তার উপর।


ঈশ্বরের কর্ম এবং মানুষের কর্ম

মানুষের কর্মের কতখানি পবিত্র আত্মার কর্ম এবং মানুষের অভিজ্ঞতা কতখানি? এটা বলা যেতে পারে যে মানুষ এখনও এই প্রশ্নগুলি উপলব্ধি করে না, এবং এর কারণ হল এই, যে তারা পবিত্র আত্মার কর্মের নীতিগুলিকে উপলব্ধি করে না। আমি যখন বলি “মানুষের কর্ম”, তখন আমি অবশ্যই তাদের কথাই বলি যাদের কাছে পবিত্র আত্মার কর্ম রয়েছে অথবা যারা পবিত্র আত্মা কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। আমি সেই কর্মগুলির কথা বলছি না যেগুলি মানুষের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়, বরং সেইসব ধর্মপ্রচারক, কর্মী, অথবা সাধারণ ভ্রাতা-ভগিনীদের কথা বলছি যারা পবিত্র আত্মার কর্ম-পরিসরের অন্তর্গত। এখানে “মানুষের কর্ম” বলতে ঈশ্বরের অবতারের কর্মকে বোঝায় না, বরং কাজের সেই পরিসর ও নীতিকেই বোঝায় যা পবিত্র আত্মা মানুষের ওপর সম্পাদন করেন। যদিও এই নীতিগুলি পবিত্র আত্মার কর্মের নীতি ও পরিসর, তবু এগুলি কিন্তু ঈশ্বরের অবতারের কর্মের নীতি ও পরিসরের অনুরূপ নয়। মানুষের কর্মের মধ্যে রয়েছে মানুষের সারসত্য ও নীতি, এবং ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সারসত্য ও নীতি।

পবিত্র আত্মায় স্রোতে সম্পাদিত কাজ, তা সে ঈশ্বরের নিজস্ব কর্মই হোক বা ব্যবহৃত মানুষের কর্ম, আদতে তা পবিত্র আত্মারই কর্ম। স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্য হল আত্মা, যাকে পবিত্র আত্মা বা সাতগুণ তীব্রতাবিশিষ্ট আত্মা বলা যেতে পারে। সামগ্রিক ভাবে তাঁরা ঈশ্বরের আত্মা, যদিও বিভিন্ন যুগে ঈশ্বরের আত্মাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। তবে তাঁদের সারসত্য অভিন্ন। তাই, স্বয়ং ঈশ্বরের কর্মই পবিত্র আত্মার কর্ম, অন্যদিকে ঈশ্বরের অবতারের কর্ম পবিত্র আত্মার কর্মের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যে সকল মানুষ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের কর্মও পবিত্র আত্মার কর্ম। তবুও ঈশ্বরের কর্ম পবিত্র আত্মার পূর্ণ প্রকাশ, যা কিনা সম্পূর্ণ সত্য, অন্যদিকে ব্যবহৃত মনুষ্যগণের কর্মে অনেক মানবিক বিষয় মিশ্রিত থাকে, এবং তা পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নয়, আর তাঁর পূর্ণ প্রকাশ তো একেবারেই নয়। পবিত্র আত্মার কর্মগুলি বিচিত্র এবং তা কোনো শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার কর্ম ভিন্ন ভিন্ন; তা বিভিন্ন সারসত্যের প্রকাশ ঘটায়, এবং যুগ ও দেশ অনুসারে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা যদিও বিভিন্ন পথে এবং নীতি অনুসারে কাজ করে, যে ধরনের মানুষের উপর যেভাবেই কাজ হোক না কেন, তার নির্যাস সর্বদাই সম্পূর্ণ ভিন্ন; বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর যে সকল কার্য সম্পাদিত হয় তার নিজস্ব নীতি রয়েছে, এবং সেগুলি সকলই নিজস্ব লক্ষ্যবস্তুর সারমর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তার কারণ, পবিত্র আত্মার কর্মের পরিসর ভীষণভাবেই নির্দিষ্ট এবং পরিমিত। অবতাররূপী দেহে যে কার্য সম্পাদিত হয় তা মানুষের উপর সম্পাদিত কর্মের অনুরূপ নয়, এবং যে ব্যক্তির উপর এই কার্য সম্পাদিত হচ্ছে তার ক্ষমতা অনুসারেও এই কাজও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অবতাররূপে দেহ যে কার্য সম্পাদন করে, তা মানুষের উপর করা হয় না, এবং মানুষের উপর যে কার্য করা হয় তা পুর্বোক্ত কার্যের অনুরূপ নয়। সংক্ষেপে বললে, যেভাবেই কার্য করা হোক না কেন, বিভিন্ন বস্তুর উপর সম্পাদিত কার্য কখনোই এক হয় না, এবং যে নীতির ভিত্তিতে তিনি কার্য করেন সেই সকল নীতি যে মনুষ্যগণের উপর তিনি কার্য সাধন করেন তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর তাদের সহজাত নির্যাসের ভিত্তিতে কার্য সাধন করেন এবং তাদের উপর এমন কোনো দাবি করেন না যা তাদের নির্যাসকে অতিক্রম করে যায়, বা তাদের উপর এমন কোনো কার্যও তিনি করেন না যা তাদের সহজাত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়। তাই, মানুষের উপর পবিত্র আত্মার কর্ম তাদের সেই কর্মের লক্ষ্যবস্তুর সারসত্যকে দেখতে অনুমোদিত করে। মানুষের সহজাত সারমর্মের পরিবর্তন হয় না, তার সহজাত ক্ষমতা সীমিত। পবিত্র আত্মা মানুষকে তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা অনুসারে এমন ভাবে ব্যবহার করেন বা তাদের উপর এমন ভাবে কর্ম করেন যার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে। ব্যবহৃত মানুষের উপর পবিত্র আত্মা যখন কর্ম করেন, তখন সেইসব মানুষের প্রতিভা ও সহজাত ক্ষমতার বিচ্ছুরণ ঘটে, সেগুলি আর আবদ্ধ থাকে না। তাদের এই সহজাত ক্ষমতা এই কর্মের সেবায় প্রযোজ্য হয়। এমন বলা যেতে পারে যে, মানুষের যে অংশগুলি তাঁর কাজে ব্যবহার্য, তিনি সেই অংশগুলিকে ব্যবহার করেন যাতে ঐ কার্যে সুফল অর্জন করা যায়। এর বিপরীতে, অবতাররূপী দেহে যে কার্য করা হয় তা প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মার কর্মের প্রকাশ ঘটায়, এবং তা মানুষের মন ও চিন্তার দ্বারা কলুষিত নয়; মানুষের কোনো গুণ, মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা, কিংবা মানুষের কোনো অন্তর্নিহিত অবস্থা, এর কাছে পৌঁছতে পারে না। পবিত্র আত্মার অগণ্য কার্যের লক্ষ্যই হল মানুষের উপকার ও তাদের উন্নতিসাধনমূলক শিক্ষাদান। তবে কিছু মানুষকে নিখুঁত করা যেতে পারে, অন্যদিকে বাকিদের মধ্যে নিখুঁত হওয়ার জন্য পরিস্থিতি থাকে না, যার অর্থ হল যে, তাদের নিখুঁত করা যেতে পারে না এবং তাদের কদাচিৎ উদ্ধার করা যায়, এবং যদিও তাদের কাছে পবিত্র আত্মার কর্ম হয়তো ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের বহিষ্কার করা হয়। এর অর্থ হল, যদিও পবিত্র আত্মার কর্ম হল মানুষের উন্নতিসাধনমূলক শিক্ষাদান, তবুও কেউ বলতে পারে না যে, যে সকল মানুষ পবিত্র আত্মার কর্ম লাভ করেছে, তারা সবাই সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত হবে, কারণ নিজেদের অন্বেষণে বহু মানুষ যে পথ অনুসরণ করে, তা নিখুঁত হয়ে ওঠার পথ নয়। তারা শুধু পবিত্র আত্মার একতরফা কর্মই লাভ করে, সেখানে আত্মনিষ্ঠ মানবিক সহযোগিতা এবং সঠিক মানবিক অন্বেষণ থাকে না। এইভাবে, এই ধরনের মানুষের উপর পবিত্র আত্মার কর্ম তাদের সেবাতেই প্রযোজ্য হয়, যাদের নিখুঁত করে তোলা হচ্ছে। পবিত্র আত্মার কর্ম মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পায় না, তারা নিজেরা একে সরাসরি স্পর্শও করতে পারে না। এই কর্মকে যারা উপহার হিসাবে লাভ করে একমাত্র তারাই এটা প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ, পবিত্র আত্মার কর্ম মানুষের অভিব্যক্তিসমূহের মাধ্যমে অনুগামীদের নিকট প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার কর্ম সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয়। যদিও ঈশ্বরের অবতারের কর্ম সম্পূর্ণ একটি যুগের কর্মের, এবং সম্পূর্ণ একটি যুগে মানুষের প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, মানুষের প্রবেশ সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্ম এখনও সেই মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া দরকার যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে, ঈশ্বরের দ্বারা নয়। তাই, ঈশ্বরের কর্ম, বা ঈশ্বরের নিজস্ব সেবাব্রত, হল ঈশ্বরের অবতাররূপী দেহের কর্ম, তাঁর পরিবর্তে মানুষ যা করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের বহু মানুষের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পূর্ণ হয়; কোনো ব্যক্তিবিশেষ তা সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করতে পারে না, এবং কোনো ব্যক্তিবিশেষ তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশও করতে পারে না। গির্জাকে যারা নেতৃত্ব দেন তাঁরাও সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র আত্মার কর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না, তাঁরা শুধু কিছু অগ্রণী কার্য সাধন করতে পারেন। এইভাবে পবিত্র আত্মার কর্মকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে: ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ম, যে সকল মানুষ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের কর্ম, এবং পবিত্র আত্মার স্রোতে যারা রয়েছে তাদের উপর কর্ম। ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ম হল পুরো একটি যুগের নেতৃত্বদান, যারা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের কর্ম হল ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ম সমাপ্ত হওয়ার পর ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হওয়া ও ঈশ্বরের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ, এবং এরা হল সেই সকল মানুষ যারা ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে; স্রোতের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের উপর পবিত্র আত্মার কর্মের লক্ষ্য হল তাঁর নিজস্ব সব কাজের রক্ষণাবেক্ষণ, অর্থাৎ তাঁর সমগ্র ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর সাক্ষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং সেইসঙ্গে যাদের নিখুঁত করা সম্বব তাদের নিখুঁত করে তোলা। একত্রে, এই তিনটি অংশই হল পবিত্র আত্মার সামগ্রিক কর্ম, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম ব্যতিরেকে পরিচালনামূলক কার্য সম্পূর্ণতা লাভ না করে স্থানু হয়ে পড়বে। স্বয়ং ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির কর্মও সম্পৃক্ত রয়েছে, এবং তা সম্পূর্ণ একটি যুগের কর্মের প্রতিনিধিত্বও করে থাকে, এর অর্থ হল ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ম পবিত্র আত্মার কর্মের প্রতিটি গতিপ্রকৃতি ও ধারার প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে প্রেরিত-শিষ্যগণের কর্ম স্বয়ং ঈশ্বরের কর্মের পরে আসে এবং তাকে অনুসরণ করে, এবং তা কোনো যুগের নেতৃত্ব দেয় না বা, সম্পূর্ণ একটি যুগে পবিত্র আত্মার কর্মধারার প্রতিনিধিত্বও করে না। তারা শুধুমাত্র সেই কাজই করে যা মানুষের করা উচিত, যার সঙ্গে পরিচালনামূলক কার্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর স্বয়ং যে কর্ম করেন তা হল পরিচালনামূলক কর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকল্প। মানুষের কাজ হল শুধুমাত্র সেই কর্তব্য যা ব্যবহৃত মানুষেরা পালন করে থাকে, তা পরিচালনালূক কার্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন। যদিও প্রকৃতপক্ষে উভয়ই পবিত্র আত্মার কর্ম, তবে পরিচয় এবং কর্মের প্রতিনিধিত্বের ভিন্নতার কারণে, ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ম ও মানুষের কর্মের মধ্যে স্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধিকন্তু, পবিত্র আত্মার কাজের পরিধি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই-ই হল পবিত্র আত্মার কার্যের নীতিসমূহ এবং পরিসর।

মানুষের কার্য তার অভিজ্ঞতা ও তার মানবতারই জ্ঞাপক। মানুষ যা প্রদান করে ও যে কার্য করে সেগুলিই তার প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের বিচারশক্তি, মানুষের যুক্তি, মানুষের সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি—সকলই তার কাজে অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে মানুষের অভিজ্ঞতা তার কার্যকে চিহ্নিত করতে পারে, এবং একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসমূহ তার কর্মের বিভিন্ন অংশে পরিণত হয়। মানুষের কর্ম তার অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে পারে। কিছু মানুষ যখন নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন তাদের আলাপ-আলোচনার ভাষার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই থাকে বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয়। যদি কোনো একটা সময়কালে তাদের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হয়, এবং বিশেষত তাদের মনে যদি একটা ইতিবাচক পথের হদিশ থাকে, তাদের সহকারিতা খুবই প্রেরণাদায়ক হয়, এবং মানুষের তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক উপাদান পেতে পারে। যদি একজন কর্মী একটা সময়কালের জন্য নেতিবাচক হয়ে পড়ে, তখন তার আলাপ-আলোচনা সবসময় নেতিবাচক বিষয় বহন করবে। এই ধরনের আলাপ-আলোচনা খুবই হতাশাজনক, তার সঙ্গে আলোচনার পর অন্যান্যরাও অচেতনভাবেই বিষন্ন বোধ করবে। নেতার অবস্থার ভিত্তিতে অনুগামীদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। একজন কর্মী অভ্যন্তর থেকে যা, সে তা-ই প্রকাশ করে, এবং মানুষের অবস্থা অনুসারে পবিত্র আত্মার কর্ম প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। তিনি মানুষের অভিজ্ঞতা অনুসারে কর্ম করেন এবং তাদের উপর বলপ্রয়োগ করেন না, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিসরেই তাদের কাছে কিছু দাবি রাখেন। এর অর্থ হল মানুষের সহকারিতা ঈশ্বরের বাক্য থেকে পৃথক। মানুষ যা সহকারিতা করে তা তাদের ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে, তারা ঈশ্বরের কর্মের ভিত্তিতে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বর কর্ম করার পর বা বাক্য বলার পর, তাদের দায়িত্ব হল সেগুলির মধ্যে তাদের কী অনুশীলন করা উচিত এবং কীসের মধ্যে প্রবেশ করা উচিত, তা খুঁজে বের করা, এবং অতঃপর তা অনুগামীদের জানানো। অর্থাৎ, মানুষের কর্ম তার প্রবেশ ও অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে। অবশ্যই, এই ধরনের কাজের মধ্যে মনুষ্যসুলভ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অথবা কিছু মনুষ্যসুলভ চিন্তা মিশ্রিত থাকে। পবিত্র আত্মা যেভাবেই কার্য করুন না কেন, তা মানুষের উপরই হোক বা ঈশ্বরের অবতারের উপর, কর্মীরা সবসময়ই তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে। যদিও পবিত্র আত্মাই কর্ম করছেন, তবে, সেই কর্ম মানুষের সহজাত স্বরূপের উপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত হচ্ছে, কারণ পবিত্র আত্মা ভিত্তি ব্যতীত কোনো কর্ম করেন না। প্রকারান্তরে বললে, এই কাজ শূন্য থেকে উদ্ভূত হয় না, বরং প্রকৃত পারিপার্শ্বিক ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সবসময় এই কার্য সাধন হয়। একমাত্র এই পথেই মানুষের স্বভাবের রূপান্তর ঘটতে পারে এবং তার পুরোনো ধ্যানধারণা ও পুরোনো চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হতে পারে। মানুষ যা দেখে, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং যে কল্পনা করতে পারে, তা-ই সে অভিব্যক্ত করে, এবং তা মানুষের ভাবনার দ্বারা অর্জন করা যায়, এমনকি, তা যদি মতবাদ বা পূর্বধারণা হয় তবুও। মানুষের কাজ মানুষের অভিজ্ঞতা বা সে যা দেখে, যা কল্পনা বা অনুমান করে, তার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে করতে পারে না, তা সেই কর্মের আকার যেমনই হোক না কেন। ঈশ্বর স্বয়ং যা, তা-ই তিনি প্রকাশ করেন, এবং মানুষের পক্ষে লাভ করা অসম্ভব—অর্থাৎ তা মানুষের ভাবনাচিন্তার পরিসীমার বাইরে। সমগ্র মানবজাতিকে নেতৃত্বদানের যে কর্ম তাঁর, তিনি তা প্রকাশ করেন, এবং মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, পরিবর্তে, তা তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত। মানুষ যা প্রকাশ করে তা হল তার অভিজ্ঞতা, এবং ঈশ্বর যা প্রকাশ করেন তা হল তাঁর সত্তা, যা তাঁর বৈশিষ্ট, যা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত তাঁর সত্তার ভিত্তিতে মানুষের আহরিত অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানই হল তার অভিজ্ঞতা। এই অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাকেই বলা হয় মানুষের সত্তা, এবং মানুষের অভিব্যক্তির ভিত্তি হল তার সহজাত স্বভাব ও ক্ষমতা—এই কারণেই সেগুলিকে মানুষের সত্তাও বলা হয়। মানুষ যা অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং যা দেখে, সেই বিষয়েই সে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। যে অভিজ্ঞতা তাদের নেই, যা তারা দেখেনি, বা যা তাদের চিন্তাভাবনার অতীত, অর্থাৎ যে জিনিসগুলি তাদের মধ্যে নেই, তা নিয়ে কোনো মানুষই আলোচনা করতে পারে না। মানুষ যদি এমন কোনো বিষয় প্রকাশ করে যার অভিজ্ঞতা তার নেই, তাহলে তা হয় তার কল্পনা নয়তো মতবাদ। সহজভাবে বললে, তার কথার কোনও বাস্তবিকতা নেই। তুমি যদি সমাজের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে কখনো না আসো, তাহলে সমাজের জটিল সম্পর্কগুলির সঙ্গে কখনও স্পষ্ট সহকারিতায় সক্ষম হবে না। তোমার যদি কোনো পরিবার না থাকে, কিন্তু তখন যদি তোমার কাছে অন্যরা পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে কথা বলে, তাহলে তুমি তাদের কথার বেশিরভাগ অংশই বুঝবে না। তাই, মানুষ যে আলোচনা বা যে কাজ করে তা তার অভ্যন্তরীণ সত্তার প্রতিফলন। কোনো ব্যক্তি যদি শাস্তি ও বিচার নিয়ে তার ধারণার কথা আলোচনা করে, অথচ তোমার এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই না-থাকে, তখন তুমি তার সেই জ্ঞান অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখবে না, এবং এই বিষয়ে একশত-ভাগ দৃঢ়প্রত্যয় হওয়ার সাহস তো আরোই করবে না। কারণ তার আলোচনা এমন একটা বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা তুমি কখনো অর্জন করোনি, যা তুমি কখনো জানোনি, এবং তোমার মন তা কল্পনাও করতে পারে না। তার জ্ঞান থেকে তুমি যা আহরণ করতে পার, তা হল শাস্তি ও বিচারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার একটা পথ। তবে সেই পথ হবে নিছকই মতবাদ সম্পর্কিত একটা জ্ঞানের পথ; তা তোমার নিজস্ব ধারণাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, এবং তোমার অভিজ্ঞতাকে তো আরোই প্রতিস্থাপন করতে পারে না। হয়তো তোমার মনে হবে যে তারা যা বলছে তা অত্যন্ত সঠিক, কিন্তু তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখবে যে তা বিভিন্ন দিক থেকে একেবারেই অসম্ভব। তোমার হয়তো মনে হবে যা তুমি শুনছ তা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব; সেই সময় তুমি পূর্বধারণাসমূহ পোষণ করলে, এবং, যদি তুমি তা স্বীকারও করে নাও তুমি সেটা অনিচ্ছুকভাবে করবে। কিন্তু তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, যে জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমার ধারণা জন্মায়, তা তোমার অনুশীলনের পথ হয়ে ওঠে, এবং যত বেশি করে অনুশীলন করবে, তত বেশি করে যে বাক্য তুমি শুনেছ তার প্রকৃত মূল্য এবং অর্থ তুমি বুঝতে পারবে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এই অভিজ্ঞতা থেকে কী জ্ঞান তোমার লাভ করা উচিত সে বিষয়ে তুমি কথা বলতে পারবে। এবং সঙ্গে কাদের জ্ঞান খাঁটি ও ব্যবহারিক এবং কাদের জ্ঞান মতবাদভিত্তিক ও মূল্যহীন সেই পার্থক্যটা তুমি করতে পারবে। তাই, যে জ্ঞান তুমি ব্যক্ত করো তা সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা মূলত তোমার এ বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা তার উপর নির্ভর করছে। তোমার অভিজ্ঞতার যেখানেই সত্য রয়েছে, সেখানেই তোমার জ্ঞান হবে ব্যবহারিক এবং মূল্যবান। তোমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টিও লাভ করতে পারবে, তোমার জ্ঞানকে গভীরতর করতে পারবে, তোমার প্রজ্ঞা তথা নিজেকে তোমার কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে বিষয়ে সাধারণ বোধের বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে। যে সকল মানুষের কাছে সত্য নেই তাদের দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান হল মতবাদ, তা সে যতই উচ্চমার্গের হোক না কেন। যেখানে দৈহিক বিষয়গুলির প্রশ্ন জড়িত সেখানে এই ধরনের ব্যক্তিরা খুবই বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্ন এলে তারা কোনো পার্থক্য করতে পারে না। তার কারণ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এরা হল সেই ধরনের ব্যক্তি যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোকিত নয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি উপলব্ধি করে না। যে ধরনের জ্ঞানই তুমি ব্যক্ত করোনা কেন, যতক্ষণ তা তোমার সত্তাস্বরূপ, ততক্ষণ তা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তোমার প্রকৃত জ্ঞান। সেযব মানুষ শুধুমাত্র মতবাদের কথা বলে—অর্থাৎ যাদের কাছে সত্য বা বাস্তব কোনোটাই থাকে না—তারা যা আলোচনা করে তাও তাদেরই সত্তা বলা যেতে পারে, কারণ প্রগাঢ় অনুধ্যানের মাধ্যমেই তারা তাদের মতবাদে উপনীত হয়েছে এবং তা তাদের গভীর চিন্তনের ফল। তবে তা নিছকই মতবাদ, কল্পনার অধিক কিছু নয়! সমস্ত ধরনের মানুষের অভিজ্ঞতা তাদের অন্তরে যা রয়েছে তারই প্রতিফলন। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যার নেই সে সত্যের জ্ঞানের কথা বলতে পারে না, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের বিষয়ও সে কথা বলতে পারে না। একজন মানুষ অন্তর থেকে যেমন, তারই সে প্রকাশ ঘটায়—এটা সুনিশ্চিত। কেউ যদি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই হবে। তুমি যদি মানবজীবনের সাধারণ বোধ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলতে না পার, তবে তুমি আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কীভাবে কথা বলতে সক্ষম হবে? যারা গির্জার নেতৃত্ব দিতে পারে, মানুষকে জীবনের সরবরাহ করতে পারে, মানুষের কাছ প্রেরিত-শিষ্য হয়ে উঠতে পারে, তাদের অবশ্যই প্রকৃত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে তাদের অবশ্যই একটা সঠিক ধারণা থাকতে হবে এবং সত্যের যথার্থ উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একমাত্র এই ধরনের ব্যক্তিরাই কর্মী বা প্রেরিত-শিষ্য হওয়ার যোগ্য যারা গির্জাকে নেতৃত্ব দেন। অন্যথায়, তারা শুধুমাত্র নগণ্যতম হিসাবে অনুসরণ করতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে না, মানুষকে জীবনের সরবরাহ দিতে সক্ষম এমন প্রেরিত-শিষ্য তো আরোই হতে পারে না। কারণ ছোটাছুটি করা বা লড়াই করা প্রেরিত-শিষ্যদের কর্ম নয়, তাদের কাজ হল জীবনের সরবরাহ এবং মানুষকে তাদের স্বভাবের রূপান্তরসাধনে নেতৃত্ব দেওয়া। যারা এই কার্য সাধন করতে পারেন তাদের স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত হয়, এই দায়িত্ব যে কেউ বহন করতে পারে না। জীবন সম্পর্কে যাদের জ্ঞান রয়েছে, অর্থাৎ, সত্যের অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারাই এই ধরনের কার্য গ্রহণ করতে পারে। যারা কেবলমাত্র ত্যাগ করতে পারে, ছুটে বেড়াতেই পারে, বা নিজেদের ব্যয় করতে যায়, তাদের দ্বারা এই কার্য গ্রহণ সম্ভব নয়; সত্য সম্বন্ধে যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, যাদের অপ্রয়োজনীয় অংশ কর্তন করা হয়নি, বা যাদের বিচার হয়নি তারা এই ধরনের কাজ করতে অক্ষম। অভিজ্ঞতাহীন মানুষ, যাদের কোনো বাস্তববোধ নেই, তারা স্পষ্টভাবে বাস্তবকে দেখতে অক্ষম, কারণ, তারা নিজেরাই এই ধরনের সত্তা রহিত। সুতরাং, এই ধরনের ব্যক্তিরা যে শুধু নেতৃত্বদানে অক্ষম কেবল তাই নয়, তারা যদি বহুকাল ধরে সত্যকে পরিহার করে চলে, তবে তাদের বহিষ্কার করা হবে। যে অন্তর্দৃষ্টি তুমি প্রকাশ করো তা জীবনে যে যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তুমি লাভ করেছ, যে বিষয়গুলির জন্য তুমি শাস্তি পেয়েছ, এবং যে বিষয়গুলির জন্য তোমার বিচার হয়েছে, তার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই কথা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সত্য: যেখানে একজন পরিমার্জিত হয়, যেখানে একজন দুর্বল—এগুলিই হল সেই পরিসর যেখানে মানুষের অভিজ্ঞতা থাকে, যেখানে একজনের একটা পথ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বিবাহজনিত হতাশায় ভোগে, তবে সে প্রায়ই সহকারিতা করে, “ধন্যবাদ ঈশ্বর, ধন্য তুমি ঈশ্বর, আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করতে এবং আমার পুরো জীবন সমর্পণ করতে হবে, আমার বিবাহের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিতে হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে আমার সমস্ত জীবনের অঙ্গীকার করতে চাই”। মানুষের ভিতরে যাকিছুই আছে তা তার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রদর্শিত করতে পারে যে সে কী। একজন মানুষের কথার গতি, তা সে সোচ্চারই হোক বা নিরুচ্চার—এই ধরনের বিষয়গুলি অভিজ্ঞতার বিষয় নয় এবং তাদের যা রয়েছে এবং তারা আদতে যা, তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। এই বিষয়গুলি শুধু এটুকুই বলতে পারে যে একজন মানুষের চরিত্র ভালো না মন্দ, বা তাদের প্রকৃতি ভালো না মন্দ, কিন্তু কিন্তু কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের সঙ্গে এই বিষয়গুলি সমতুল্য নয়। কথা বলার সময় নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, বা কথা বলার দক্ষতা বা গতি নিছকইঅনুশীলনের বিষয়, এবং তা একজনের অভিজ্ঞতার প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তুমি যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বল, তখন তুমি যে বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করো এবং এবং যে বিষয়গুলি তোমার মধ্যে রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা কর। আমার বক্তব্য আমার সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু আমি যা বলি তা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি যা বলি এবং মানুষ যা অভিজ্ঞতা তা এক নয়, মানুষ তা দেখতে পায় না, মানুষ তা স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু তা-ই আমি। কিছু মানুষ শুধুমাত্র এমন স্বীকার করে যে, আমি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সে বিষয়েই আমি আলোচনা করি, কিন্তু তারা স্বীকার করে না যে তা হল আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। অবশ্যই, আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আমি তাই বলি। এই আমিই ছয় সহস্র বর্ষীয় পরিচালনামূলক কার্য সম্পন্ন করেছি। মানবজাতির সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকে অদ্যবধি সবকিছুর অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি; কী করে আমি তা আলোচনা করতে অক্ষম হব? মানুষের প্রকৃতির প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আমি তা স্পষ্টভাবে দেখেছি; বহু পূর্বেই আমি তা পর্যবেক্ষণ করেছি। কীভাবে আমি এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলতে অক্ষম হতে পারি? যেহেতু মানুষের উপাদান আমি স্পষ্টভাবে দেখেছি, আমি মানুষকে শাস্তি দেওয়া ও তার বিচারের আধিকারী, কারণ সমস্ত মানুষ আমা-হতেই উৎপন্ন, কিন্তু শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। অবশ্যই, আমি যে কার্য করেছি তা মূল্যায়নেরও আমি অধিকারী। এই কার্য যদিও আমার দেহ দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, এ হল আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি, এ-ই সেই বস্তু যা আমার রয়েছে এবং যা আমি। তাই আমি তা প্রকাশের এবং আমার যা করণীয় উচিত তা করার অধিকারী। মানুষ যা অভিজ্ঞতা করেছে, তা-ই বলে। তা হল সেই বস্তু যা তারা দেখেছে, যেখানে তাদের মন পৌঁছতে পারে, যা তাদের ইন্দ্রিয় শনাক্ত করতে পারে। তা হল সেই বিষয় যা নিয়ে তারা সহকারিতা করতে পারে। ঈশ্বরের অবতাররূপের কথিত বাক্যগুলি আত্মার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এবং সেগুলি আত্মার দ্বারা সম্পাদিত কর্মকেই প্রকাশ করে, যার অভিজ্ঞতা দেহ লাভ করেনি বা যা দেহ দেখেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এখনও তাঁর সত্তাকে প্রকাশ করেন, কারণ দেহের সারসত্যই হল আত্মা, এবং তিনি আত্মার কর্ম প্রকাশ করেন। এই কর্ম ইতিমধ্যেই আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, যদিও তা দেহের নাগালের বাইরে। অবতাররূপ ধারণের পর, তিনি দৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বরের সত্তাকে জানতে সক্ষম করেন, এবং মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাঁর সম্পাদিত কার্য দেখার অনুমতি দেন। মানুষের কর্ম, তাদের কোথায় প্রবেশ করা উচিত ও কী তাদের বোঝা উচিত সে ব্যাপারে একটা স্পষ্টতা দেয়; এর সাথে মানুষকে সত্যকে অনুধাবন ও সত্যের অভিজ্ঞতা লাভের পথপ্রদর্শন সম্পৃক্ত। মানুষের কাজ হল মানুষকে টিঁকিয়ে রাখা; এবং ঈশ্বরের কার্য হল মানবজাতির জন্য নবনব পথ ও নবনব যুগের সূচনা করা, নশ্বর প্রাণীদের কাছে যা জ্ঞাত নয় মানুষের জন্য তার প্রকাশ ঘটানো, এবং তাঁর স্বভাব জানার জন্য তাদের সক্ষম করে তোলা। ঈশ্বরের কর্ম হল সমগ্র মানবজাতিকে নেতৃত্বদান।

মানুষের উপকারের জন্যই পবিত্র আত্মার সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। এর সমস্ত কিছুই মানুষের উন্নতিসাধনমূলক শিক্ষাদানের জন্য; এমন কোনো কর্ম নেই যা মানুষের উপকার করে না। সত্য গভীরই হোক বা অগভীর, এবং যারা সত্যকে গ্রহণ করে তাদের ক্ষমতা যেমনই হোক না কেন, পবিত্র আত্মা যাই করুন না কেন, তা থেকে মানুষের উপকার হয়। কিন্তু পবিত্র আত্মার কর্ম প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পাদিত হতে পারে না; যে সকল মানুষ তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হয়। একমাত্র এভাবেই পবিত্র আত্মার কর্মের ফল পাওয়া যেতে পারে। অবশ্যই, পবিত্র আত্মা যখন সরাসরি কর্ম করেন, তখন তার মধ্যে কোনোই কলুষ থাকে না; কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন মানুষের মাধ্যমে কর্ম করেন, তখন তা ভীষণভাবেই কলুষিত হয়ে পড়ে এবং তা পবিত্র আত্মার মৌলিক কর্ম নয়। এই পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন মাত্রায় সত্যের পরিবর্তন হয়। অনুগামীরা পবিত্র আত্মার মৌলিক অভিপ্রায় গ্রহণ করে না, বরং পবিত্র আত্মার কর্ম এবং মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের একটা মিশ্রণ গ্রহণ করে। অনুগামীগণ যা গ্রহণ করে তার যে অংশে পবিত্র আত্মার কর্ম রয়েছে তা সঠিক, অন্যদিকে মানুষের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তারা গ্রহণ করে তা পরিবর্তিত হয় কারণ সেখানে কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্ত ও পথনির্দেশপ্রাপ্ত কর্মীরা এই আলোকপ্রাপ্তি ও পথনির্দেশের ভিত্তিতেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকবে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সাথে যখন মানুষের মন ও অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়, তদসহযোগে থাকে মনুষ্যত্ব, এবং, অতঃপর, তারা সেই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে যা তাদের থাকা উচিত। সত্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এ-ই হল মানুষের অনুশীলনের পথ। এই অনুশীলনের পথ সবসময় এক হয় না, কারণ মানুষ বিভিন্ন ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতাও ভিন্ন-ভিন্ন। এই ভাবে, পবিত্র আত্মার কাছ থেকে একই আলোকপ্রাপ্তির ফল ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞান ও অনুশীলন হতে পারে, কারণ যাদের আলোকপ্রাপ্তি ঘটছে তারা ভিন্-ভিন্ন। অনুশীলনের সময় কেউ কেউ সামান্য ত্রুটি করে, কেউ কেউ করে গুরুতর ত্রুটি, আবার কেউ বা কেবলই ত্রুটি করে যায়। এর কারণ হল মানুষের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ভিন্ন-ভিন্ন এবং এবং এর আরো একটা কারণ তাদের সহজাত ক্ষমতা ভিন্ন-ভিন্ন। একই বার্তা শোনার পর কিছু মানুষের এক ধরনের উপলব্ধি হয়, এবং সত্য শোনার পর কিছু মানুষের আবার অন্য ধরনের উপলব্ধি হয়। কোনো কোনো মানুষে সামান্য বিচ্যুতি ঘটে, কেউ কেউ আবার সত্যের প্রকৃত অর্থ বিন্দুমাত্র বোঝে না। অতএব, একজনের উপলব্ধিই নির্ধারণ করে দেয় সে কীভাবে অন্যদের নেতৃত্ব দেবে; এটা খাঁটি সত্য, কারণ একজন মানুষের কর্ম হল তার সত্তার অভিব্যক্তি। সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি যাদের রয়েছে তাদের নেতৃত্ব যখন মানুষ পায় তখন তারাও সত্যের সঠিক উপলব্ধি অর্জন করে। এমনকি যদি এমনও মানুষ থাকে যাদের উপলব্ধিতে ত্রুটি রয়েছে, তেমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প, এবং সকলের সেই ত্রুটি থাকে না। যদি কোনো ব্যক্তির সত্যের উপলব্ধিতে ভ্রান্তি থাকে, তবে তাকে যারা অনুসরণ করে তারাও নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত হবে, এবং এই ধরনের মানুষরা যথার্থ অর্থেই ভ্রান্ত হবে। অনুগামীরা কতটা মাত্রায় সত্যকে উপলব্ধি করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে কর্মীদের উপর। ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত সত্য অবশ্যই সঠিক এবং অভ্রান্ত, এবং এমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তবে, কর্মীরা সম্পূর্ণ সঠিক নয় এবং তাদের পুরোপুরি নির্ভরযোগ্যও বলা যায় না। কর্মীদের কাছে যদি সত্যকে অনুশীলনের একটা বাস্তবসম্মত পথ থাকে তাহলে অনুগামীদের কাছেও অনুশীলনের একটা পথ রইবে। কর্মীদের কাছে যদি অনুশীলনের পথের পরিবর্তে যদি নিছকই মতবাদ থাকে, তাহলে অনুগামীদের কোনো বাস্তবতা রইবে না। অনুগামীদের ক্ষমতা ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় জন্মের দ্বারা এবং তা কর্মীদের সঙ্গে জড়িত নয়, কিন্তু অনুগামীরা সত্যকে কতখানি উপলব্ধি করবে এবং ঈশ্বরকে কতখানি জানবে তা কর্মীদের উপরই নির্ভর করে (তবে তা কিছু সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। কর্মী যেমন হবে, সে যে অনুগামীদের নেতৃত্বদান করে তারাও ঠিক তেমনই হবে। একজন কর্মী যা অকপটভাবে প্রকাশ করে, তা-ই হল তার নিজের সত্তা। যারা তাকে অনুসরণ করে, তাদের কাছ থেকে সে সেই দাবিগুলিই রাখে যা সে নিজে অর্জন করতে চায় বা করতে সক্ষম। অধিকাংশ কর্মীই নিজেরা যা করে তার ভিত্তিতেই সে নিজেদের অনুগামীদের নিকটে দাবি জানায়, যদিও অধিকাংশ অনুগামীই তা করতে বিন্দুমাত্র সক্ষম থাকে না—এবং যা কেউ অর্জন করতে পারে না, তা-ই তার প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যাদের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন হয়েছে, যাদের সাথে মোকাবিলা করা হচ্ছে, এবং যারা শাস্তি ও বিচারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তাদের কর্মে অনেক কম বিচ্যুতি থাকে, এবং তাদের কাজের অভিব্যক্তি অনেক বেশি নির্ভুল। যারা কর্মের জন্য নিজেদের স্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করে তাদেরই গুরুতর ত্রুটি হয়ে থাকে। নিখুঁত করা হয়নি এমন মানুষদের কর্ম তাদের স্বাভাবিকতাকে অত্যাধিক ভাবে প্রকাশ করে, যা পবিত্র আত্মার কাজে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। তবে একজন মানুষের ক্ষমতা যতই ভালো হোক না কেন, ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালনের পূর্বে তাদের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, মোকাবিলা, এবং বিচারের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যদি তারা এই ধরনের বিচারের সম্মুখীন না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাজ যত ভালোভাবেই সম্পন্ন হোক না কেন, তা সত্যের নীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না, এবং তা সর্বদা তাদের নিজস্ব স্বাভাবিকতা এবং মানবিক গুণের ফসল হয়েই রয়ে যায়। যারা অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, মোকাবিলা, এবং বিচারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তাদের কাজ যাদের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন, মোকাবিলা, এবং বিচার হয়নি, তাদের কাজের তুলনায় নির্ভুলতর। যারা বিচারের মধ্যে দিয়ে যায়নি তারা মানব দেহ ও চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করে না, যার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে মিশ্রিত থাকে মনুষ্যসুলভ বুদ্ধিমত্তা ও সহজাত প্রতিভা। তা কিন্তু মানুষের দ্বারা ঈশ্বরের কর্মের যথাযথ প্রকাশ নয়। এই ধরনের মানুষদের যারা অনুসরণ করে তারা তাদের সহজাত ক্ষমতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সামনে আসে। কারণ, তারা অতিরিক্ত ভাবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, ঈশ্বরের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে যার প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই এবং তা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিদের কাজ মানুষকে ঈশ্বরের সামনে আনতে পারে না, বরং তাদের মানুষের সামনে নিয়ে আসে। তাই যারা বিচার ও শাস্তির মধ্যে দিয়ে যায়নি তারা ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়। একজন যোগ্য কর্মীর কর্ম মানুষকে সঠিক পথে আনতে পারে এবং তাদের সত্যের মধ্যে মহত্তর প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে। তাঁর কর্ম মানুষকে ঈশ্বরের সামনে আনতে পারে। উপরন্তু, যে কর্ম তিনি করেন তা ব্যক্তি-ভেদে ভিন্নতর হতে পারে এবং তা কোনো নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়, তা মানুষকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দেয়, এবং দেয় জীবনে ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটানোর এবং সত্যে গভীরতরভাবে প্রবেশের সামর্থ্য। অযোগ্য কর্মীদের কর্মে অনেক খামতি থেকে যায়। তার কর্ম মূর্খতাপূর্ণ। সে মানুষকে নিছকই কিছু নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, এবং সে মানুষের থেকে যা দাবি করেন তা ব্যক্তি-ভেদে ভিন্নতর হয় না; সে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে কাজ করে না। এই ধরনের কাজে প্রভূত পরিমাণে নিয়ম এবং মতবাদসমূহ থাকে, এবং তা মানুষকে বাস্তবের মধ্যে আনতে পারে না, তা মানুষকে জীবনের বিকাশের স্বাভাবিক অনুশীলনের মধ্যেও উপনীত করতে পারে না। তা মানুষকে নিছকই অর্থহীন কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে। এই ধরনের পথনির্দেশ মানুষকে কেবলমাত্র বিপথগামীই করতে পারে। সে তোমায় তার মতো হওয়ার জন্যই নেতৃত্ব দেয়; তার যা আছে এবং সে যা, তারই মধ্যে সে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে। নেতারা যোগ্য কিনা, অনুগামীদের পক্ষে তা নির্ণয়ের চাবিকাঠি হল, যে পথে তারা নিয়ে চলেছে সেই দিকে এবং তাদের কাজের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখা, এবং সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুগামীরা নীতিগুলি গ্রহণ করছে কিনা, এবং তাদের রূপান্তরের জন্য উপযুক্ত অনুশীলনের পথ তারা গ্রহণ করছে কিনা, তা দেখা। বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন ধরনের কর্মের মধ্যে পার্থক্য তোমার করা উচিত, একজন নির্বোধ অনুগামী তোমার কখনোই হওয়া উচিত নয়। মানুষের প্রবেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির গুরুত্ব রয়েছে। কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে পথ রয়েছে এবং কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে তা নেই সেই পার্থক্য নিরূপণে যদি অক্ষম হও, তাহলে তুমি খুব সহজেই প্রতারিত হবে। তোমার নিজস্ব জীবনের উপর এই সমস্ত কিছুর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। নিখুঁত নয় এমন মানুষের কর্মে অতিমাত্রায় স্বাভাবিকতা থাকে; এর সঙ্গে খুব বেশি করে মনুষ্যসুলভ ইচ্ছা মিশ্রিত থাকে। তাদের সত্তা হল স্বাভাবিকতাময়—যা নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছে। তা মোকাবিলা হওয়ার পরের জীবন নয়, বা রূপান্তরিত হওয়ার পরের বাস্তব নয়। এই ধরনের কোনো ব্যক্তি কীভাবে জীবনের অন্বেষণে রত মানুষকে সাহায্য করবে? সেই ব্যক্তির যে জীবন তা আসলে রয়েছে তার সহজাত বুদ্ধি ও প্রতিভায়। এই ধরনের বুদ্ধি ও প্রতিভা ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে ঠিক যে দাবিগুলি করেন তার অপেক্ষা সুদূরস্থিত। যদি কোনো ব্যক্তির নিখুঁতকরণ না হয়ে থাকে এবং তার ভ্রষ্ট স্বভাবের কর্তন ও মোকাবিলা না করা হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রকাশ করে ও সত্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়ে যাবে; সে যা ব্যক্ত করে তার সঙ্গে অনেক অস্পষ্ট বিষয় মিশ্রিত থাকবে, যেমন তার নিজস্ব কল্পনা এবং তার একতরফা অভিজ্ঞতা। অধিকন্তু, যেভাবেই সে কাজ করুক না কেন, মানুষের মনে হয় যে কোনো সামগ্রিক লক্ষ্য নেই এবং সমস্ত মানুষের প্রবেশের জন্য কোনো সত্যই উপযুক্ত নয়। মানুষের কাছ থেকে যা দাবি করা হয় তার অধিকাংশই তাদের ক্ষমতার বাইরে, যেন তারা হল উচ্চ শাখায় উপবিষ্ট হতে বাধ্য হংসকুল। এটাই মানুষের ইচ্ছার কর্ম। মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব, তার চিন্তাভাবনা, এবং তার ধারণা তার দেহের সমস্ত অংশে ব্যাপ্ত রয়েছে। সত্যকে অনুশীলন করার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না, বা সত্যকে সরাসরি উপলব্ধি করার প্রবৃত্তিও তাদের নেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব—যখন এই ধরনের স্বাভাবিক ব্যক্তি কাজ করে তখন কি তা বাধা সৃষ্টি করে না? কিন্তু যে মানুষকে নিখুঁত করা হয়েছে তার সেই সত্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে যা মানুষের বোঝা উচিত, এবং মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাবের জ্ঞানও তার রয়েছে, যাতে তার কাজের অস্পষ্ট ও অবাস্তব অংশগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, মানবিক কলুষতার পরিমাণ কমে যায়, এবং তার কাজ ও সেবা ঈশ্বর নির্ধারিত মানদণ্ডের সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পারে। এইভাবেই তার কাজ সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে এবং তা বাস্তবিকও হয়ে উঠেছে। মানুষের মনের চিন্তাভাবনা বিশেষত পবিত্র আত্মার কর্মকে অবরুদ্ধ করে। মানুষের সমৃদ্ধ কল্পনা ও সমীচীন যুক্তিবোধ রয়েছে, এবং বিভিন্ন বিষয় সামলানোর এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। মানুষের এই দিকগুলি যদি কর্তন ও সংশোধনের মধ্যে দিয়ে না যায়, তাহলে সেগুলি সমস্ত কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানুষের কাজ সর্বাঙ্গীনভাবে সঠিক হতে পারে না, বিশেষত সেইসব মানুষের যারা নিখুঁত নয়।

মানুষের কাজ একটা পরিসরের মধ্যেই থাকে এবং তা সীমিত। একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি বিশেষ পর্বের কাজই করতে পারে এবং সমগ্র যুগের কাজ তিনি করতে পারেন না—নচেৎ, সে মানুষকে সকল নিয়মের মাঝে উপনীত করবে। মানুষের কর্ম একটা নির্দিষ্ট সময় বা পর্বে প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ মানুষের অভিজ্ঞতার একটা পরিসর রয়েছে। কেউই ঈশ্বরের কর্মের সঙ্গে মানুষের কাজের তুলনা করতে পারে না। মানুষের অনুশীলনের বিভিন্ন পথ এবং সত্যের জ্ঞান—সকলই একটি নির্দিষ্ট পরিসরে প্রযোজ্য। তুমি এমন বলতে পার না যে, যে পথে মানুষ চলে তা পূর্ণতই পবিত্র আত্মার ইচ্ছা, কারণ মানুষ পবিত্র আত্মার দ্বারা শুধুমাত্র আলোকিতই হতে পারে, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা সর্বতোভাবে পূর্ণ হতে পারে না। মানুষ যা যা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে তা সবই স্বাভাবিক মানুষ্যত্বের পরিসরের ভিতর, এবং তা স্বাভাবিক মানব মনের চিন্তার সীমাকে কখনোই অতিক্রম করতে পারে না। যারা সত্যের বাস্তবতাকে নিয়ে যাপন করতে পারে, তারা এই সীমার মধ্যেই সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারা যখন সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তা সততই পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত স্বাভাবিক মানব জীবনের এক অভিজ্ঞতা; তা এমন কোনো অভিজ্ঞতার পথ নয় যা স্বাভাবিক মানবজীবন থেকে বিচ্যুত। তারা তাদের মানব জীবন যাপনের ভিত্তিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক আলোকিত সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে। উপরন্তু, এই সত্য ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয়, এবং এর গভীরতা ব্যক্তিবিশেষের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। শুধু এমনই বলা যেতে পারে যে, তারা যে পথে হাঁটছে তা সত্যের অন্বেষণকারী কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক মানবজীবন, এবং তা পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির চলার পথ—এমনও বলা যেতে পারে। এমন কেউই কখনো বলতে পারে না যে, যে পথে তারা চলেছে—তা-ই পবিত্র আত্মার পথ। স্বাভাবিক মানব অভিজ্ঞতায়, যেহেতু অনুসরণকারীরা এক নয়, তাই পবিত্র আত্মার কর্মও এক নয়। উপরন্তু, মানুষ যে পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ করে তা, এবং তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি তা-ও, সকলের ক্ষেত্রে এক না হওয়ার কারণে, এবং তাতে তাদের মন ও ভাবনাচিন্তায় সংমিশ্রণ থাকার কারণে, তাদের অভিজ্ঞতাতেও বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণ থেকে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত অবস্থার নিরিখে সত্যকে অনুধাবন করে। সত্যের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি তাদের সম্পূর্ণ নয় এবং তা কতগুলি দিকের মধ্যে একটি দিক মাত্র। যে সত্যের অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে তার পরিসর প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থার নিরিখে আলাদা আলাদা হয়। এইভাবেই, একই সত্যের জ্ঞান বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হলে তা আর এক থাকে না। এর অর্থ হল, মানুষের অভিজ্ঞতার সবসময়ই একটা সীমাবদ্ধতা থাকে এবং তা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, এবং মানুষের কাজকেও ঈশ্বরের কর্ম বলে ধারণা করা যেতে পারে না, মানুষ যা প্রকাশ করে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার খুব কাছাকাছি এলেও, এবং এমনকি, মানুষের অভিজ্ঞতা পবিত্র আত্মার নিখুঁত করে তোলার কর্মের অত্যন্ত নিকটবর্তী হলেও, এমন ধারণা করা যেতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবক হতে পারে, ঈশ্বরের তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেন তা পালন করতে পারে। মানুষ কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত জ্ঞান এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত সত্যই প্রকাশ করতে পারে। মানুষ অযোগ্য এবং পবিত্র আত্মার প্রকাশের পথ হয়ে ওঠার শর্তগুলি সে পূরণ করে না। তার কাজই ঈশ্বরের কর্ম—এমন বলার অধিকারী সে নয়। মানুষের কাজের নিজস্ব নীতি রয়েছে, এবং প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর এবং তাদের অবস্থাও ভিন্ন-ভিন্ন। মানুষের কাজের মধ্যে পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তির অধীনে তার সমস্ত অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত। এই অভিজ্ঞতাগুলি শুধুমাত্র তার মানবিক সত্তার প্রতিফলন ঘটায় এবং ঈশ্বরের সত্তা বা পবিত্র আত্মার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে না। অতএব, যে পথে মানুষ চলে, সেই পথেই পবিত্র আত্মা চলে—এমন কথা বলা যেতে পারে না, কারণ মানুষের কাজ ঈশ্বরের কর্মের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, এবং মানুষের কর্ম ও মানুষের অভিজ্ঞতা পবিত্র আত্মার ইচ্ছার পূর্ণাংশ নয়। মানুষের কর্ম নিয়মের কবলে পড়ে যেতে পারে, এবং তার কাজের পদ্ধতি সহজেই সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়, এবং তা মানুষকে কোনো স্বাধীন পথে উপনীত করতে পারে না। অধিকাংশ অনুগামীই এই সীমিত পরিসরের মধ্যেই জীবনযাপন করে, এবং তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের পথের পরিসরও সীমিত। মানুষের অভিজ্ঞতা সর্বদাই সীমিত; তাদের কাজের পদ্ধতিও কয়েকটি প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং তা পবিত্র আত্মার কাজ বা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এর কারণ হল, শেষাবধি, মানুষের অভিজ্ঞতা সীমিত। ঈশ্বর যেভাবেই কাজ করুন না কেন, তা নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়, যেভাবেই সেই কাজ করা হোক না কেন, তা কোনো একটি নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের কাজের কোনো নিয়ম নেই—তাঁর সমস্ত কর্মই মুক্ত ও স্বাধীন। তাঁকে অনুসরণ করার জন্য মানুষ যত সময়ই ব্যয় করুক না কেন, সে ঈশ্বরের কর্ম পরিচালনাকারী কোনো বিধানের অন্তঃসার আহরণ করতে পারে না। তাঁর কর্ম নীতিনির্দিষ্ট হলেও তা নিত্যনতুন পথে সম্পাদিত হয়, এবং তাতে সবসময়েই নবনব উন্নয়ন ঘটে, এবং তা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কোনো একটি সময়কালে ঈশ্বরের বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকতে পারে এবং মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিভিন্ন পথ থাকতে পারে, যাতে মানুষের নিত্যনতুন প্রবেশ ও পরিবর্তন ঘটে। তুমি তাঁর কর্মের বিধানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে না কারণ তিনি নিত্যনতুন পথে কাজ করেন, এবং একমাত্র এভাবেই ঈশ্বরের অনুগামীরা কোনো নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয় না। স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম মানুষের ধারণাকে এড়িয়ে চলে এবং তার বিরোধিতা করে। একমাত্র যারা সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুগমন করে তাদেরই স্বভাব রূপান্তরিত হবে, এবং কোনো নিয়মের অধীন না হয়ে বা কোনো ধর্মীয় ধ্যানধারণার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। মানুষের কর্ম তার নিজের অভিজ্ঞতার এবং সে নিজে যা করতে পারে তার ভিত্তিতেই মানুষের কাছে বিবিধ দাবি রাখে। এই সকল চাহিদার মাপকাঠিও একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই সীমিত, এবং অনুশীলনের পদ্ধতিও ভীষণভাবেই সীমিত। অনুগামীরা তাই অচেতনভাবেই এই সীমিত পরিসরের ভিতর জীবনযাপন করে; সময় যত এগোয়, তত সেগুলি নিয়ম ও আচার হয়ে দাঁড়ায়। যদি একটি সময়কালের কর্ম এমন কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হয় যে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত নিখুঁতকরণের মধ্যে দিয়ে যায়নি এবং বিচার গ্রহণ করে নি, তাহলে তার অনুগামীরা সকলে অধার্মিক ও ঈশ্বরবিরোধীতায় পটু হয়ে উঠবে। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি যোগ্য নেতা হয়, তবে তাকে বিচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং নিখুঁত হিসাবে গৃহীত হতে হবে। বিচারের মধ্যে দিয়ে যারা যায়নি তাদের কাছে পবিত্র আত্মার কর্ম থাকলেও, তারা অস্পষ্ট ও অবাস্তব বিষয়সকলই প্রকাশ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তারা অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে নিয়ে যাবে। ঈশ্বর যে কাজ সম্পাদন করেন তা মানুষের দেহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা মানুষের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং মানুষের মানুষের ধারণার পরিপন্থী; তা অস্পষ্ট ধর্মীয় রঙের দ্বারা কলুষিত নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়নি সে ঈশ্বরের কর্মের ফলাফল অর্জন করতে পারবে না; তা মানুষের চিন্তার বহু ঊর্ধ্বে।

মানুষের মনে যে কর্ম রয়েছে তা তাদের পক্ষে সাধন করা খুবই সহজ। উদারহণস্বরূপ, ধর্মীয় জগতের যাজক ও নেতারা কর্মের জন্য নিজেদের স্বাভাবিক গুণ ও পদের উপর নির্ভর করেন। যে সকল মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তাদের অনুসরণ করে, তারা তাদের প্রতিভার দ্বারা সংক্রমিত হবে, এবং তাদের সত্তার কিছু অংশের দ্বারা প্রভাবিত হবে। তারা মানুষের স্বাভাবিক গুণ, সামর্থ্য ও জ্ঞানের উপর নজর দেয়, এবং তারা বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক বস্তু এবং অনেক গূঢ়, অবাস্তব মতবাদসমূহের উপর (এই নিগূঢ় মতবাদসমূহকে অবশ্যই অর্জন করা যায় না) মনোযোগ দেয়। মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের উপর কোনো গুরুত্ব তারা দেয় না, পরিবর্তে তারা শুধু প্রচার ও কাজ করার জন্য মানুষের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়, তাদের জ্ঞান উন্নত করার উপর এবং তাদের অঢেল মতবাদের উপর গুরুত্ব দেয়। মানুষের স্বভাব কতটা পরিবর্তিত হল বা মানুষ সত্যকে কতমাত্রায় উপলব্ধি করল—এসবের উপর তারা গুরুত্ব দেয় না। মানুষের সারমর্ম নিয়ে তারা ভাবিত নয়, মানুষের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থাগুলি সম্বন্ধে জানার চেষ্টা তো আরোই করে না। তারা মানুষের ধারণাগুলির বিরোধিতা বা উদ্ঘাটনও করে না মানুষের ঘাটতি এবং দুর্নীতি-সংক্রান্ত অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন তো আরোই করে না। তাদের অনুগামীগণের অধিকাংশ নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে সেবা করে, এবং তারা যা প্রদান করে তা নিছকই ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্মবিদ্যাগত তত্ত্ব, যা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, এবং যা মানুষকে জীবন সরবরাহে পূর্ণত অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাজের নির্যাস হল প্রতিভাকে লালন করা, এবং যে ব্যক্তির কিছুই নেই তাকে যাজক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এমন একজন প্রতিভাসম্পন্ন স্নাতক হিসাবে গড়ে তোলা যে পরে কাজ করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। ঈশ্বরের ছয় সহস্রবর্ষীয় কার্যে তুমি কোনো বিধান চিহ্নিত করতে পারো? মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে অনেক নিয়ম ও বিধিনিষেধ রয়েছে, এবং মানুষের মস্তিষ্ক খুবই কর্তৃত্বব্যঞ্জক। তাই, মানুষ যে জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রকাশ করে তা তাদের অভিজ্ঞতার পরিসরের মধ্যেই সীমিত হয়। এর বাইরে মানুষ কোনোকিছু প্রকাশে অক্ষম। মানুষের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান তার সহজাত গুণ বা প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন নয় না; তা ঈশ্বরের পথপ্রদর্শন ও প্রত্যক্ষ পালন-পোষণের ফলেই উদ্ভূত। মানুষের শুধু সেই পালন-পোষণ গ্রহণ করার ক্ষমতাই রয়েছে, এবং দেবত্ব কী, তা সরাসরি প্রকাশের কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ উৎস হয়ে উঠতে অক্ষম; সেই শুধুমাত্র এমন একটা পাত্র হয়ে উঠতে পারে যা উৎস থেকে জল গ্রহণ করে। এ-ই হল মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষ হিসাবে এই স্বাভাবিক ক্ষমতাই একজনের থাকা উচিত। ঈশ্বরবাক্য গ্রহণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং মনুষ্যসুলভ প্রবৃত্তিকে যে হারায়, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটিকে হারিয়ে ফেলে, এবং সৃষ্ট মানুষের কর্মকেও হারায়। ঈশ্বরের বাক্য বা তাঁর কর্ম সম্বন্ধে একজন ব্যক্তির যদি কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি তার সেই কর্তব্য হারায় যা এক সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তার পালনীয়, এবং একজন সৃষ্ট সত্তা হিসাবে সে তার মর্যাদা হারায়। দেবত্ব কী, তা প্রকাশ করাই ঈশ্বরের সহজাত প্রবৃত্তি, তা সে দেহের মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক বা প্রত্যক্ষভাবে আত্মার মাধ্যমে; এ হল ঈশ্বরের সেবাব্রত। ঈশ্বরের কর্মের সময়ে বা তার পরে মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান প্রকাশ করে (অর্থাৎ সে নিজে কী, তা প্রকাশ করে); এ-ই হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও মানুষের কর্তব্য, এবং এটাই মানুষের অর্জন করা উচিত। যদিও ঈশ্বর যা প্রকাশ করেন সেই তুলনায় মানুষের অভিব্যক্তিতে অনেক ঘাটতি থেকে যায়, এবং যদিও মানুষের অভিব্যক্তি বহু নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তবুও মানুষের অবশ্যই তার পালনীয় কর্তব্য পূরণ করা উচিত এবং যা তার করা দরকার তা তাকে অবশ্যই করতে হবে। নিজের কর্তব্য পূরণের জন্য মানুষের পক্ষে যা যা করা সম্ভব মানুষের তা সকলই করা উচিত, এবং মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ থাকা উচিত নয়।

বহু বছরের কর্মের পর, মানুষ তার সেই বহু বছরের অভিজ্ঞতার এবং, সেইসঙ্গে, তার সংগৃহীত প্রজ্ঞা ও নিয়মেরও এটা সারসংক্ষেপ তৈরি করবে। দীর্ঘকাল যাবৎ কাজ করেছে, এমন কেউ তিনি জানে পবিত্র আত্মার কর্মের গতিপ্রকৃতিকে কীভাবে অনুভব করতে হয়; সে জানে কখন পবিত্র আত্মা কাজ করছেন, এবং কখন করছেন না; সে জানে কোনো দায়ভার বহনের সময় কীভাবে সহকারিতা করতে হয়; এবং সে পবিত্র আত্মার কর্মের স্বাভাবিক অবস্থা এবং মানুষের জীবন-বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। এমন ব্যক্তি বহু বছর ধরে কাজ করেছে এবং পবিত্র আত্মার কর্মকে জানে। যারা দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছে তারা প্রত্যয়ের সঙ্গে এবং ধীরস্থির ভাবে কথা বলেন; এমনকি, যখন তাদের কিছুই বলার থাকে না, তখনও তারা স্থিরচিত্ত থাকে। নিজেদের অন্তরে তারা পবিত্র আত্মার কর্ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেই যেতে পারে। তারা কর্মে অভিজ্ঞ। যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছে, যার প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যে অনেক শিক্ষালাভ করেছে, তার অভ্যন্তরে অনেক কিছু থাকে যা পবিত্র আত্মার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; তার দীর্ঘমেয়াদি কাজের এই-ই হল ত্রুটি। যে ব্যক্তি সদ্য কর্ম আরম্ভ করেছে, সে মনুষ্যসুলভ শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতার দ্বারা কলুষিত হয়নি, এবং, বিশেষত, পবিত্র আত্মা কীভাবে কাজ করেন সে সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান থাকে না। কিন্তু কাজ যত এগোয়, তত সে ক্রমশ পবিত্র আত্মা কার্যের উপায় অনুধাবনের শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং পবিত্র আত্মার কার্য প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে জন্য কী করণীয়, অপরের বিপন্নতার ঠিক মূলে আঘাত হানার জন্য কী করণীয়, এবং এই ধরনের কিছু সাধারণ জ্ঞান—যা কর্মীদের তাদের থাকা দরকার—সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। সময়ের সাথে সাথে, সে এই ধরনের প্রজ্ঞা ও সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবগত হয়, এবং, এমন মনে হয়, যে, এবং কাজের সময় সে সহজেই তা ব্যবহার করে। তবে, পবিত্র আত্মা যখন তাঁর কাজের পথ পরিবর্তন করেন, তখনও সেই ব্যক্তি তার কাজের পুরোনো জ্ঞান ও নিয়মাবলিকে আঁকড়ে থাকে, এবং কর্মের নতুন গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তার যৎসামান্যই জ্ঞান থাকে। বহু বছরের কাজ তথা পবিত্র আত্মার পূর্ণ উপস্থিতি ও পথনির্দেশ তাকে কর্ম সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষা এবং অধিকতর অভিজ্ঞতা দেয়। এই বিষয়গুলি তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে আত্মবিশ্বাসে, যা কিন্তু অহংকার নয়। প্রকারান্তরে বললে, তিনি সে কার্যের বিষয়ে বস্তুতই হয় প্রসন্ন, এবং পবিত্র আত্মার কর্ম বিষয়ক তার অর্জিত সাধারণ জ্ঞান নিয়েও সে হয় পরিতৃপ্ত। বিশেষত, অন্যদের যে জ্ঞানলাভ বা উপলব্ধি হয়নি, তা তার নিজের হয়েছে—এই বোধই তাকে নিজের প্রতি আরো বিশ্বাসী করে তোলে; এমন প্রতিভাত হয় যে, তার অন্তরে পবিত্র আত্মার কর্ম নির্বাপিত হতে পারে না, এদিকে অপর কারোই এই বিশেষ আচরণ পাওয়ার যোগ্যতা নেই। একমাত্র তার মতো যেসমস্ত ব্যক্তি বহু বছর ধরে কর্ম করেছে এবং যাদের কার্যকারিতার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে একমাত্র তারাই এমন উপভোগের যোগ্য। এই বিষয়গুলি পবিত্র আত্মার নতুন কর্মকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, যদিও বা সে এই নতুন কর্মকে গ্রহণ করতে পারে, তা সে রাতারাতি করতে পারে না। তা গ্রহণের আগে তাকে অনেক মোড় ও বাঁকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তার পুরোনো ধারণাকে মোকাবিলা করার পর, তার পুরোনো স্বভাবকে বিচারের পর, তবেই ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন আনা যেতে পারে। এই ধাপগুলির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সে অব্যাহতি পেতে পারে না, এবং তার পুরোনো ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন নতুন শিক্ষা ও কার্য সহজে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের মধ্যে এই বিষয়টিকেই মোকাবিলা করা সবচেয়ে কঠিন, এর পরিবর্তন করা সহজ নয়। একজন কর্মী হিসাবে যদি সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র আত্মার কর্ম সম্বন্ধে কোনো উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, এবং সেই কর্মের গতিপ্রকৃতির একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করতে পারে, এবং যদি সে তার অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে পুরোনো কাজের আলোকেই নতুন কাজকে গ্রহণ করতে পারে, তবে সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যোগ্য কর্মী। প্রায়শই মানুষ এমন হয়: নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ বিবৃত করতে না পারলেও তারা বেশ কিছু বছর ধরে কাজ করে যায়, অথবা, এমনকি কর্ম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞাকে সংক্ষেপে বিবৃত করার পরেও তারা নতুন কাজকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং পুরোনো ও নতুন কাজকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, বা সেগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। মানুষকে সামলানো প্রকৃতপক্ষেই কঠিন! বেশিরভাগ মানুষই এমন। যারা বহু বছর ধরে পবিত্র আত্মার কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাদের পক্ষে নতুন কর্মকে গ্রহণ করাটা খুব কঠিন, তাদের মধ্যে এমন সব ধারণা থাকে যেগুলিকে তারা নস্যাৎ করে দিতে পারে না, এবং অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সবে কাজ শুরু করেছে, তার মধ্যে এই কাজের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অভাব থাকে, এবং সে এমনকি সহজতম কিছু বিষয়গুলিকেও সামলাতে পারে না। তোমরা মানুষেরা সত্যিই বড় জটিল! যারা কিছুটা প্রবীণ তারা এতই অহংকারী ও উদ্ধত যে তারা কোথা থেকে এসেছে তা-ও বিস্মৃত হয়েছে। তারা কমবয়সিদের সর্বক্ষণ অবজ্ঞা করে, তবু তারা নতুন কর্মকে গ্রহণ করতে পারে না, এবং এত বছর ধরে সংগৃহীত ও সঞ্চিত ধারণাকে ত্যাগও করতে পারে না। যদিও কমবয়সি ও অজ্ঞ মানুষেরা, স্বল্পমাত্রায় হলেও, পবিত্র আত্মার নতুন কর্মকে গ্রহণ করতে পারে, এবং তারা বেশ উৎসাহী, তবে তারা সর্বদাই দিশেহারা হয়ে পড়ে, এবং সমস্যার সময় তারা হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা উৎসাহী কিন্তু অজ্ঞ। পবিত্র আত্মার কর্ম সম্বন্ধে তাদের যৎসামান্যই জ্ঞান রয়েছে, এবং তারা তা নিজেদের জীবনে ব্যবহার করতে অপারগ; এ হল নিছকই আদ্যোপান্তভাবে অর্থহীন মতবাদ। তোমাদের মতো অনেক মানুষ রয়েছে; তাদের মধ্যে কতজন ব্যবহারের উপযুক্ত? কতজন পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তিকে মান্য করতে পারে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? এমন মনে হয় যে, তোমাদের মধ্যে যারা এতদিন অনুগামী ছিলে, তারা খুবই বাধ্য ছিলে, কিন্তু, আসলে, তোমরা তোমাদের ধারণাকে ত্যাগ করোনি, তোমরা এখনো বাইবেলে অনুসন্ধান করছ, অস্পষ্টতায় বিশ্বাস করছ, অথবা বিভিন্ন ধারণার মধ্যে বিচরণ করছ। এমন কেউ নেই যে বর্তমানের প্রকৃত কাজের পরীক্ষা করে দেখে বা গভীরে যায়। তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা নিয়েই আজকের পথকে গ্রহণ করছ। এই ধরনের বিশ্বাসের দ্বারা তোমরা কী অর্জন করবে? এটা বলা যেতে পারে যে তোমাদের মধ্যে এমন অনেক ধারণা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা প্রকাশিত হয়নি, এবং সেগুলিকে সহজে প্রকাশ না করে বরং গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তোমরা কেবলই প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছ। নতুন কর্মকে তোমরা একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করো না, এবং তোমাদের পুরোনো ধারণাকে পরিত্যাগের পরিকল্পনাও তোমরা করো না; জীবনধারণের জন্য তোমাদের অনেক জীবনযাপনের দর্শন রয়েছে, এবং সেগুলি সত্যিই সংখ্যায় অনেক। তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা ত্যাগ করো না, এবং অনিচ্ছা সহকারে নতুন কাজকে বুঝে নাও। তোমাদের হৃদয় অত্যন্ত কুটিল, তোমরা আসলে নতুন কর্মের ধাপগুলিকে হৃদয়ে গ্রহণ করো না। তোমাদের মতো অপদার্থ লোকেরা কি সুসমাচার প্রচারের কাজ করতে পারে? তোমরা কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম? তোমাদের এই সমস্ত অভ্যাস তোমাদের স্বভাবের রূপান্তর ও ঈশ্বরকে জানার ক্ষেত্রে তোমাদের বাধা দিচ্ছে। তোমরা যদি এভাবেই চল, তাহলে তোমরা বহিষ্কৃত হতে বাধ্য।

মানুষের কাজ থেকে ঈশ্বরের কর্মের কীভাবে পৃথগীকরণ তোমাদের জানতেই হবে। মানুষের কাজের মধ্যে তোমরা কী দেখতে পাও? তার কাজের মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতার বহু উপাদান রয়েছে; মানুষ নিজে যা, ঠিক তা-ই সে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নিজস্ব কাজও ঠিক তা-ই প্রকাশ করে যা তিনি স্বয়ং, কিন্তু তাঁর সত্তা মানুষের সত্তার থেকে পৃথক। মানুষের সত্তা মানুষের অভিজ্ঞতা ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে (মানুষ কী অভিজ্ঞতা অর্জন করে, বা সে জীবনে কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়, বা তার কী দর্শন রয়েছে জীবনযাপনের), এবং বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ বিভিন্ন সত্তার প্রকাশ ঘটায়। সমাজের অভিজ্ঞতা তোমার রয়েছে কিনা এবং তুমি আসলে কীভাবে তোমার পরিবারের মাঝে জীবনযাপন করো এবং পরিবারের মধ্যে থেকে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করো তা তোমার প্রকাশের ভিতর দেখা যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের অবতারের সামাজিক অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা, তা তুমি তাঁর কাজে দেখতে পাবে না। মানুষের উপাদান সম্পর্কে তিনি পর্যাপ্তরূপেই সচেতন, এবং সকল প্রকার মানুষে সকল প্রকার অভ্যাসকে তিনি প্রকাশ করতে পারেন। তিনি আরো ভালোভাবে মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব ও বিদ্রোহী আচরণকে প্রকাশ করতে পারেন। জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে তিনি বাস করেন না, কিন্তু নশ্বর জীবকুলের প্রকৃতি এবং জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি সচেতন। এ-ই হল তাঁর সত্তা। যদিও তিনি এই জগতের মোকাবিলা করেন না, কিন্তু জগতকে মোকাবিলা করার নিয়ম তাঁর জানা, কারণ মানুষের প্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ বোঝেন। তিনি আত্মার সেই কর্ম সম্বন্ধে জানেন যা মানুষের চোখ দেখতে পায় না এবং কান শুনতে পায় না, তিনি বর্তমান ও অতীতকেও জানেন। এর মধ্যে সেই প্রজ্ঞা রয়েছে যা জীবনযাপনের দর্শন নয়, এবং সেই বিস্ময় রয়েছে মানুষের পক্ষে যার মর্মোদ্ধার কঠিন। এ-ই হল তাঁর সত্তা, মানুষের কাছে প্রকাশিত, এবং সেইসঙ্গে, মানুষের থেকে লুক্কায়িত। তিনি যা প্রকাশ করেন তা কোনো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির সত্তা নয়, বরং তাঁর সহজাত প্রকৃতি এবং আত্মার সত্তা। তিনি বিশ্বভ্রমণ করেন না, কিন্তু বিশ্বের সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। তিনি সেই “মানবসদৃশ” দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন যাদের কোনো জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি নেই, কিন্তু সেই সমস্ত বাক্য প্রকাশ করেন যা জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চমার্গের এবং মহান ব্যক্তিগণেরও ঊর্ধ্বে। তিনি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনুভূতিহীন এক মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন যাদের মানবিকতাবোধ নেই, এবং যারা দেশাচার ও মানবজাতির জীবনকে উপলব্ধি না, কিন্তু তিনি মানবজাতিকে সাধারণ মানবতা নিয়ে বাঁচার, এবং, তদসহযোগে, মানবজাতির নীচ ও হীন মানবতাকে অনাবৃত করার নির্দেশ দিতে পারেন। এ সকলই তাঁর সত্তা, রক্ত-মাংসের যেকোনো মানুষের চেয়ে ঊর্ধ্বে। তাঁর যে কাজ করা উচিত তার সাধন ও ভ্রষ্ট মানবজাতির উপাদান সম্পূর্ণ রপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কোনো জটিল, কষ্টকর, এবং হীন সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন জরুরি নয়। একটি হীন সমাজজীবন তাঁর দেহের নৈতিক উন্নতিসাধন করে না। তাঁর কর্ম এবং বাক্য শুধুমাত্র মানুষের অবাধ্যতা প্রকাশ করে এবং মানুষকে এই দুনিয়ার মোকাবিলা করার জন্য অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রদান করে না। তিনি যখন মানু্ষকে জীবনদান করেন তখন তাঁর সমাজ বা মানুষের পরিবার বিষয়ক তদন্তের প্রয়োজন ঘটে না। মানুষের উন্মোচন ও বিচার তাঁর দৈহিক অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি নয়; এটা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের অবাধ্যতাকে জানার পর এবং মানুষের দুর্নীতিকে ঘৃণা করার পর এটা তাঁর তরফে মানুষের অনাচারের উন্মোচন। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষের কাছে তাঁর স্বভাবের উন্মোচন এবং তাঁর সত্তার প্রকাশ। একমাত্র তিনিই এই কার্য করতে পারেন; এই কার্য রক্তমাংসের কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে না। মানুষের তাঁর কার্য থেকে তিনি কী ধরনের ব্যক্তি তা বলতে পারে না। কাজের ভিত্তিতে মানুষ তাঁকে সৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করতে পারে না। তাঁর সত্তার কারণেও তিনি সৃষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেণিতে পড়তে পারেন না। মানুষ নিছকই পারে তাঁকে এক অ-মানব হিসাবে বিবেচনা করতে, কিন্তু কোন শ্রেণিতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তা তারা জানে না, অতএব, মানুষ বাধ্য হয়েই তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করে। মানুষের পক্ষে এমন করা অযৌক্তিক নয়, কারণ ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এমন অনেক কর্ম করেছেন যা মানুষ করতে অপারগ।

ঈশ্বর যে কর্ম করেন তা তাঁর দৈহিক অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে না; মানুষ যে কাজ করে তা তার অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেকে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে। ঈশ্বর সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র সেই অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ করতে পারে যা তার সত্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈশ্বরের কাজের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই এবং তা সময় ও ভৌগোলিক গণ্ডির দ্বারা আবদ্ধ নয়। তিনি যা, তা তিনি যে কোনো স্থানে ও কালে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি তাঁর খুশিমতো কাজ করেন। মানুষের কাজের কিছু শর্ত ও প্রেক্ষিত রয়েছে, সেগুলি ছাড়া সে কাজ করতে অপারগ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও সত্য সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম। কোনো কাজ ঈশ্বরের নিজস্ব না মানুষের, তা বলার জন্য তোমাকে উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। যদি ঈশ্বরের কোনো কাজ সেখানে না থাকে এবং শুধু মানুষেরই কাজ থাকে, তাহলে তুমি কেবলমাত্র এইটুকুই জানবে যে, সেই মানুষের শিক্ষা খুবই উচ্চমার্গের এবং তা অন্য কারো ক্ষমতার অতীত; তাদের কথা বলার স্বর, বিভিন্ন বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে তাদের নীতি, এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ কর্মপদ্ধতি অন্যান্যদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তোমরা সকলে সুদক্ষ ও উচ্চমার্গের জ্ঞানসম্পন্ন এই ব্যক্তিদের প্রশংসা করো, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কর্ম ও বাক্য থেকে তুমি দেখতে পাওনা যে তাঁর মনুষ্যত্ব কতটা সুউচ্চ। পরিবর্তে, তিনি সাধারণ, এবং, তিনি যখন কাজ করেন, তখন স্বাভাবিক ও বাস্তব, অথচ নশ্বর মানবের দ্বারা অপরিমেয়, যার কারণে মানুষ তাঁর প্রতি এক প্রকার শ্রদ্ধা অনুভব করে। কোনো মানুষের হয়তো নিজের কাজের অভিজ্ঞতা সবিশেষভাবে উন্নত, অথবা হয়তো তার কল্পনা এবং যুক্তিবোধও সবিশেষভাবে উন্নত, এবং তার মনুষ্যত্বও অতীব উত্তম; এই গুণাবলী নিছকই মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তা তাদের মনে সমীহ ও ভীতি জাগায় না। যারা ভালো কাজ করতে পারে, বিশেষ যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং যারা সত্যকে অনুশীলন করতে পারে, মানুষ তাদের প্রশংসা করে, কিন্তু এই ধরনের মানুষেররা সমীহ আদায় করতে পারে না, নিছক প্রশংসা ও ঈর্ষারই উদ্রেক করে। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে না; পরিবর্তে, তারা মনে করে যে ঈশ্বরের কার্য মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং তা মানুষের কাছে অতল, যে তা নতুন এবং বিস্ময়কর। মানুষ যখন ঈশ্বরের কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন, তাঁর সম্বন্ধে তাদের সর্বপ্রথম এই জ্ঞান হয় যে তিনি অতল, জ্ঞানী, এবং বিস্ময়কর, এবং তারা অচেতনভাবেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং তার সেই কর্মের রহস্যকে অনুভব করে যা মানুষের মনোরাজ্যের সীমার বাইরে। মানুষ শুধুমাত্র তাঁর দাবি মেটানোর উপযুক্ত হয়ে উঠতে চায়, তাঁর বাসনাকে তৃপ্ত করতে চায়; তারা তাঁকে ছাপিয়ে যেতে চায় না, কারণ যে কার্য তিনি সাধন করেন তা মানুষের ভাবনা ও কল্পনার ঊর্ধ্বে ও তাঁর পরিবর্তে মানুষ তা করতে পারে না। এমনকি, মানুষ নিজেও তার ঘাটতিগুলি জানে না, তবুও ঈশ্বর একটা নতুন পথ তৈরি করেছেন এবং মানুষকে এক নতুনতর ও সুন্দরতর পৃথিবীতে নিয়ে যেতে এসেছেন, এবং তাই মানবজাতিও নতুনভাবে অগ্রগতি করেছে এবং একটা নতুন সূচনা প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের জন্য যা অনুভব করে তা প্রশংসা নয়, বা, বলা যেতে পারে যে, তা নিছকই প্রশংসা নয়। তাদের গভীরতম অভিজ্ঞতা হল সম্ভ্রম ও ভালোবাসার; তাদের অনুভূতি হল এই, যে ঈশ্বর বস্তুতই বিস্ময়কর। তিনি সেই কার্য করেন যা মানুষ করতে অপারগ, তিনি সেই বাক্য বলেন যা মানুষ বলতে অপারগ। ঈশ্বরের কর্মের অভিজ্ঞতা যারা লাভ করে তাদের সততই এক অবর্ণনীয় অনুভূতি হয়। পর্যাপ্ত গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মানুষেরা ঈশ্বরের ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে পারে; তারা তাঁর মাধুর্য অনুভব করতে পারে, বুঝতে পারে যে তাঁর কার্য কত প্রজ্ঞাপূর্ণ, কত বিস্ময়কর এবং, অতঃপর, তাদের মধ্যে অসীম ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। তা ভীতি অথবা সাময়িক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নয়, বরং তা হল মানুষের জন্য ঈশ্বরের গভীর করুণা-বোধ এবং তার প্রতি সহিষ্ণুতা। তবে, যে সকল মানুষ ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তারা তাঁর মহিমাকে উপলব্ধি করে, এবং বোঝে যে তিনি কোনো অন্যায় সহ্য করেন না। এমনকি, যেসকল মানুষ তাঁর প্রভূত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারাও তাঁকে অনুধাবন করতে অপারগ; প্রকৃতপক্ষেই যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তারা জানে যে তাঁর কাজ মানুষের ধারণার সঙ্গে মেলে না, বরং তা সদাসর্বদা মানুষের ধারণার বিপরীতেই যায়। তিনি চান না যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্তুতি করুক বা তাঁর কাছে নিজের সমর্পণের ভান করুক; বরং, তিনি চান যে তাদের মনে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিবেদনের ভাব আসুক। তাঁর এত কাজের বিষয়ে প্রকৃত অভিজ্ঞতা যার রয়েছে, সে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা অনুভব করে—তা নিছক প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে। তাঁর শাস্তি ও বিচারের কারণে মানুষ তাঁর স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করেছে, এবং তাই তারা অন্তর থেকে তাঁকে সম্মান করে। শ্রদ্ধা ও মান্যতা পাওয়ার জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব, কারণ তাঁর সত্তা ও স্বভাব কোনো সৃষ্ট সত্তার অনুরূপ নয়, এবং তা সৃষ্ট সত্তাদের স্বভাব ও সত্তার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে। ঈশ্বর স্ব-অস্তিত্বধারী এবং চিরস্থায়ী, তিনি এক অ-সৃষ্ট সত্তা, একমাত্র ঈশ্বরই শ্রদ্ধা ও আজ্ঞাকারিতার যোগ্য; মানুষ তার যোগ্য নয়। তাই যে সকল মানুষ কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং তাঁকে সত্যিকারের জেনেছে তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করে। তবে যারা তাঁর সম্বন্ধে নিজেদের ধারণাকে ত্যাগ করতে পারে না—যারা তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে একেবারেই মান্য করে না—তাদের তাঁর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, এবং যদিও তারা তাঁকে অনুসরণ করে, তারা বিজিত হয়নি; তারা অবাধ্য প্রকৃতির মানুষ। এইভাবে কাজের মাধ্যমে তিনি যা অর্জন করতে চান, তা হল, যেন সৃষ্টিকর্তার প্রতি সকল সৃষ্ট সত্তার শ্রদ্ধাবনত চিত্ত থাকে, তারা যেন তাঁর উপাসনা করে, এবং তাঁর রাজত্বে নিঃশর্তভাবে নিজেদের সমর্পণ করে। যে সকল কার্য তিনি সাধন করতে চান, এই-ই হল তার চূড়ান্ত ফল। যে সকল মানুষ এই ধরনের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভের পরও ঈশ্বরকে এমনকি শ্রদ্ধা করে না, এবং তাদের অতীতের অবাধ্যতার যদি কিছুমাত্রও পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে তারা অপসারিত হতে বাধ্য। ঈশ্বরের প্রতি যদি কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নিছক প্রশংসার হয় বা দূর থেকে সম্মান জানানোর হয়, এবং সে যদি তাঁকে বিন্দুমাত্র না ভালোবাসে, তবে এই পরিণতিতেই সেই ব্যক্তি পৌঁছেছে যার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য কোনো ভালোবাসা নেই, এবং এই ব্যক্তি নিখুঁত হওয়ার শর্তাবলী পূরণ করে না। এত কাজও যদি একজন মানুষের প্রকৃত ভালোবাসা আদায়ে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে অর্জন করেনি এবং সে প্রকৃত অর্থে সত্যকে অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে না সে সত্যকেও ভালোবাসে না এবং সে ঈশ্বরকে অর্জন করতে পারে না, ঈশ্বররের অনুমোদন তো আরোই লাভ করতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তিগণ যেভাবেই পবিত্র আত্মার কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকুক, এবং যেভাবেই বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকুক না কেন, তারা ঈশ্বরকে সম্মান করতে পারে না। এরা সেই ধরনের মানুষের যাদের প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় এবং যারা অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবের। ঈশ্বরকে যারা শ্রদ্ধা করে না তাদের প্রত্যেককে বহিষ্কার করা হবে, শাস্তির লক্ষ্যবস্তু করে তোলা হবে, এবং তাদেরকেও মন্দ কর্ম সংঘটনকারীদের অনুরূপ দণ্ড দেওয়া হবে, এবং তারা অধার্মিক কার্য সংঘটনকারীদের তুলনায়ও অধিকতর যন্ত্রণাভোগ করবে।


ঈশ্বরকে জানার পথ হল তাঁর কাজের তিনটি পর্যায় জানা

মানবজাতিকে পরিচালনার কাজটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, অর্থাৎ মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজের তিনটি পর্যায় রয়েছে। এই তিনটি পর্যায়ে বিশ্ব সৃষ্টির কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এগুলি হ’ল বিধানের যুগ, অনুগ্রহের যুগ এবং রাজ্যের যুগের কাজের তিনটি পর্যায়। পৃথিবী সৃষ্টির কাজ ছিল সমগ্র মানব জাতিকে সৃষ্টি করার কাজ। এটি মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজ ছিল না এবং মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন মানব জাতি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়নি, এবং তাই মানবজাতির পরিত্রাণের কাজটি সম্পাদন করার প্রয়োজন ছিল না। মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজটি তখনই শুরু হয়েছিল যখন মানবজাতি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল এবং তাই মানবজাতিকে পরিচালনার কাজটিও তখনই শুরু হয়েছিল যখন মানবজাতি কলুষিত হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজের ফল হিসাবে, তা বিশ্বসৃষ্টির কাজ থেকে উদ্ভূত হয়নি। মানবজাতি কলুষিত স্বভাব অর্জন করার পরেই পরিচালনামূলক কার্যের সূচনা ঘটে এবং তাই মানবজাতিকে পরিচালনার কাজে চারটি পর্যায়ের বা চারটি যুগের পরিবর্তে তিনটি অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার এ-ই হল সঠিক উপায়। যখন চূড়ান্ত যুগের অন্ত হবে, তখন মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। পরিচালনামূলক কার্যের সমাপ্তির অর্থ হল সমস্ত মানব জাতিকে উদ্ধার করার কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হবে এবং এই পর্যায়টি মানবজাতির জন্য শেষ হবে। সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধারের কাজ ব্যতীত, মানবজাতিকে পরিচালনার কাজ থাকবে না, কাজের তিনটি পর্যায়ও থাকবে না। ঠিক মানবজাতির অধঃপতনের কারণেই, এবং মানবজাতির পরিত্রাণের এত জরুরি প্রয়োজন ছিল বলেই, যিহোবা বিশ্ব সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেছিলেন এবং বিধানের যুগের কাজ শুরু করেছিলেন। কেবলমাত্র তারপরই মানবজাতিকে পরিচালনার কাজ শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ তখনই মানবজাতিকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছিল। “মানবজাতিকে পরিচালনা করা”-র অর্থ পৃথিবীতে নতুন সৃষ্ট মানবজাতির (অর্থাৎ, এমন এক মানবজাতি যা এখনও কলুষিত হয়নি) জীবন পরিচালনা করা নয়। বরং এর অর্থ হল শয়তান দ্বারা কলুষিত মানবজাতির পরিত্রাণ, অর্থাৎ, এই কলুষিত মানবজাতির রূপান্তর ঘটানো। এই হল “মানবজাতিকে পরিচালনা” করার অর্থ। মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজে বিশ্ব-সৃষ্টির কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং তাই মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজেও বিশ্বসৃষ্টির কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তাতে কেবলমাত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনটি পর্যায়ের কাজ যা বিশ্ব-সৃষ্টির থেকে পৃথক। মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজটি উপলব্ধি করার জন্য, কাজের তিনটি পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন—উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেই বিষয়ে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। ঈশ্বরের জীব হিসাবে, তোমাকে বুঝতে হবে যে মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং তোমার উচিত মানবজাতির অনাচারের উত্সটি, এবং তদ্ব্যতীত, মানুষের পরিত্রাণের প্রক্রিয়াকে চিনতে হবে। যদি তোমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভের উদ্দেশ্যেই কীভাবে মতবাদ অনুযায়ী কাজ করতে হয় তাই জানো, অথচ ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতিকে উদ্ধার করেন বা মানবজাতির অনাচারের উত্স সম্পর্কে যদি তোমার কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে ঈশ্বরের জীব হিসাবে তোমার ঠিক এটারই অভাবই রয়েছে। ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে, যে সত্যগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবলমাত্র সেগুলি উপলব্ধি করেই তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়—যদি তেমনটা হয়, তাহলে তুমি অত্যন্ত গোঁড়া। কাজের তিনটি পর্যায়ই হল ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত কাহিনী, সমগ্র বিশ্বের সুসমাচারের আবির্ভাব, সমস্ত মানবজাতির মধ্যে বৃহত্তম রহস্য, এবং সেগুলি সুসমাচার প্রসারের ভিত্তিও বটে। যদি তুমি শুধুমাত্র তোমার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সরল সত্যগুলি উপলব্ধি করার দিকেই মনোনিবেশ কর, এবং এর, অর্থাৎ যাবতীয় রহস্য এবং দর্শনের মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ তার কিছুই না জানো তাহলে কি তোমার জীবন একটি ত্রুটিপূর্ণ পণ্য-সামগ্রীর অনুরূপ নয়, যার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না?

মানুষ যদি কেবল অনুশীলনে মনোনিবেশ করে, এবং ঈশ্বরের কাজ এবং মানুষের যা জানা উচিত তাকে গৌণ বলে দেখে, তাহলে এটি কি তার পক্ষে তুচ্ছ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বৃহত্তর বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়ে যাবে না? যা তোমার জ্ঞাতব্য, তা তোমায় অবশ্যই জানতে হবে; যা তোমার অনুশীলন করা দরকার, তা তোমায় অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই তুমি এমন একজন হয়ে উঠবে যে সত্যের অনুসরণ করতে জানে। যখন তোমার সুসমাচার প্রচার করার দিনটি আসবে, তখন যদি তুমি বলতে পারো যেঈশ্বর একজন মহান এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, তিনিই সর্বোত্তম ঈশ্বর, এমন একজন ঈশ্বর যার সঙ্গে কোনো মহান মানুষই তুলনীয় হতে পারে না, এবং তিনি এমন এক ঈশ্বর যাঁর উর্ধ্বে কেউই নেই…, যদি তুমি শুধু এই অপ্রাসঙ্গিক এবং অগভীর কথাগুলো বলতে পারো, অথচ যে শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার সারসত্য আছে সেগুলি বলতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হও; যদি ঈশ্বরকে জানা বা ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তোমার বলার কিছুই না থাকে, উপরন্তু, সত্যের ব্যাখ্যা করতে না পারো, বা মানুষের মধ্যে যার অভাব রয়েছে তা সরবরাহ করতে না পারো তাহলে তোমার মতো কেউই তাদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে অক্ষম। ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া এবং রাজ্যের সুসমাচার প্রসার কোনো সহজ বিষয় নয়। তোমাকে প্রথমে সত্য এবং যে দর্শনগুলি অবশ্যই অনুধাবন করা উচিত সেগুলির দ্বারা সজ্জিত হতে হবে। যখন তুমি ঈশ্বরের কাজের দর্শনসমূহ এবং তার বিভিন্ন দিকের সত্য সম্পর্কে স্পষ্ট হও এবং তুমি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করতে পারো, এবং ঈশ্বর যা করেন—তা ন্যায়পরায়ণ বিচারই হোক বা মানুষের পরিমার্জনা—সেইসব নির্বিশেষে তুমি যখন তোমার বুনিয়াদ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের অধিকারী হয়ে ওঠ, এবং তুমি অনুশীলন করার জন্য সঠিক সত্যের অধিকারী হও, তখনই তুমি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তিনি যে কাজই করুন না কেন, ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় না, তাঁর কাজের মূলগত পরিবর্তন হয় না, এবং মানুষের প্রতি তাঁর ইচ্ছার পরিবর্তন হয় না। তাঁর বাক্য যতই কঠোর হোক না কেন, পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তাঁর কাজের নীতির পরিবর্তন হবে না এবং তাঁর মানুষকে উদ্ধার করার অভিপ্রায়ও বদলাবে না। যেহেতু তা মানুষের সমাপ্তি প্রকাশের, অথবা মানুষের গন্তব্য প্রকাশের কাজ নয়, এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ নয় বা ঈশ্বরের সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে শেষ করার কাজ নয়, এবং যেহেতু এটা তাঁর মানুষের উপর কাজ করার সময়, সেহেতু তাঁর কাজের অন্তঃকরণটির পরিবর্তন হবে না। তা সর্বদাই হবে মানবজাতির পরিত্রাণ এটাই হওয়া উচিত তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তি। কাজের তিনটি পর্যায়ের লক্ষ্য হল সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ—এর অর্থ হল শয়তানের রাজত্ব থেকে মানুষের সম্পূর্ণ পরিত্রাণ। যদিও কাজের তিনটি পর্যায়ের প্রতিটির আলাদা উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য রয়েছে, তবে প্রতিটিই হল মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজের অংশ, এবং প্রতিটিই মানবজাতির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিচালিত পরিত্রাণের কাজ। একবার তুমি কাজের এই তিনটি পর্যায়ের লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলে, তুমি কাজের প্রতিটি পর্যায়ের তাৎপর্যকে কীভাবে কদর করতে হয় সে সম্পর্কেও সচেতন হবে, এবং ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাপরি তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে কীভাবে কাজ করতে হবে তা বুঝতে পারবে। তুমি যদি এই সন্ধিক্ষণে পৌঁছাতে পার, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ এই দর্শন ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে উঠবে। তোমার কেবলমাত্র অনুশীলনের সহজ উপায় বা গভীর সত্যের সন্ধান করাই উচিত নয়, বরং অনুশীলনের সঙ্গে দর্শনগুলির মেলবন্ধন ঘটানো উচিত, যাতে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় এমন সত্য এবং দর্শন-ভিত্তিক জ্ঞান উভয়ই থাকে। শুধুমাত্র তখনই তুমি এমন একজন হয়ে উঠবে যে সর্বতোভাবে সত্যের অনুসরণ করে।

কাজের তিনটি পর্যায় ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে, এবং সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের স্বভাব এবং তিনি যা, তা প্রকাশিত হয়। যারা ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায় সম্পর্কে জানে না, তারা ঈশ্বর কীভাবে তাঁর স্বভাব প্রকাশ করেন তা বুঝতে অক্ষম, আবার তারা ঈশ্বরের কার্যের প্রজ্ঞা সম্পর্কেও অবগত নয়। এমনকি তাঁর মানবজাতিকে উদ্ধার করার বহুবিধ উপায়, এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর ইচ্ছাসম্পর্কেও তারা অবগত নয়। কাজের তিনটি পর্যায় হল মানবজাতিকে উদ্ধারের কাজের পূর্ণপ্রকাশ। যারা কার্যের তিনটি পর্যায় জানে না তারা পবিত্র আত্মার কার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নীতিগুলি সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকবে, এবং যারা শুধুমাত্র কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় থেকে অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া মতবাদে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, তারাই হল সেইসব মানুষ যারা ঈশ্বরকে মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, এবং যাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত। এইধরনের মানুষেরা কখনই ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভ করবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায়ই ঈশ্বরের স্বভাবের সম্পূর্ণতাকে, এবং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার অভিপ্রায়কে পূর্ণত অভিব্যক্ত করতে পারে, এবং মানবজাতির পরিত্রাণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে। এই হল প্রমাণ যে তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছেন এবং মানবজাতিকে লাভ করেছেন; এ হল ঈশ্বরের জয়ের প্রমাণ, এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবের প্রকাশ। যারা ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে মাত্র একটির বিষয়েই উপলব্ধি করে, তারা ঈশ্বরের স্বভাবের একটিমাত্র অংশকেই জানে। মানুষের পূর্বধারণায়, কাজের এই একক পর্যায়ের উপলব্ধি সহজেই মতবাদ হয়ে ওঠে, এবং মানুষের ঈশ্বর বিষয়ক নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার এবং ঈশ্বরের স্বভাবের এই একক অংশটিকেই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবের উপস্থাপনা হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অধিকন্তু, মানুষের কল্পনার বহুলাংশ এর মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়, যে মানুষ কঠোর ভাবে ঈশ্বরের স্বভাব, সত্তা এবংপ্রজ্ঞাকে, তদসহযোগে ঈশ্বরের কাজের নীতিগুলিকে সীমিত সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখে, বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যদি একবার এমন হতে পারেন, তাহলে তিনি সর্বকালের জন্য একই রকম থাকবেন এবং কখনও বদলাবেন না। কাজের তিনটি পর্যায়কে যারা জানে এবং কদর করে তারাই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ও সঠিক ভাবে জানতে পারে। অন্ততপক্ষে, তারা ঈশ্বরকে ইসরায়েলীয় বা ইহুদিদের ঈশ্বর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করবে না, এবং তাঁকে এমন একজন ঈশ্বর হিসাবে দেখবে না যিনি মানুষের খাতিরে চিরকালের জন্য ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হয়ে থাকবেন। যদি কেউ ঈশ্বরকে তাঁর কাজের একটি পর্যায় থেকে জানতে পারে, তবে তার জ্ঞান অত্যন্ত কম, যার পরিমাণ সমুদ্রের এক বিন্দু জলের বেশি নয়। তা না হলে কেন প্রভূত সংখ্যক ধর্মীয় পুরাতন রক্ষক ঈশ্বরকে জীবন্ত ক্রুশবিদ্ধ করে ফেলবে? এর কারণ কি এই নয় যে মানুষ ঈশ্বরকে নির্দিষ্ট মাপকাঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে? অনেক মানুষই কি এই কারণে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে না, এবং পবিত্র আত্মার কাজকে এই কারণে বাধা দেয় না, যে, তারা ঈশ্বরের বিবিধ এবং বৈচিত্র্যময় কার্য সম্পর্কে অবগত নয়, এবং উপরন্তু, এই কারণে কি নয় যে পবিত্র আত্মার কাজ পরিমাপ করার পক্ষে তাদের জ্ঞান ও মতবাদের পরিমাণ নিতান্তই যৎসামান্য? এই ধরনের মানুষদের অভিজ্ঞতা অগভীর হওয়া সত্ত্বেও তারা অহংকারী এবং অসংযত প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং তারা পবিত্র আত্মার কাজকে অবজ্ঞার সঙ্গে বিবেচনা করে, পবিত্র আত্মার অনুশাসন উপেক্ষা করে এবং, তদুপরি, পবিত্র আত্মার কাজকে “নিশ্চিত” করার জন্য তাদের তুচ্ছ পুরাতন যুক্তিসকল প্রয়োগ করে। তারা ভানও করে চলে, এবং নিজেদের শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, এবং তারা নিঃসন্দিহান যে তারা বিশ্বময় পরিভ্রমণে সক্ষম। এরাই কি সেইধরণের মানুষ নয় যাদের পবিত্র আত্মা ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং তারা কি নতুন যুগের দ্বারা বহিষ্কৃত হবে না? যারা ঈশ্বরের সামনে এসে প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করে তারা কি অজ্ঞানতাপূর্ণ এবং স্বল্প-অবগত ঘৃণ্য মানুষ নয়, যারা শুধুমাত্র দেখানোর চেষ্টা করছে যে তারা কতটা চমৎকার? বাইবেলের সামান্য জ্ঞান সহ তারা বিশ্বের “শিক্ষিত সমাজে” তর্জন-গর্জন চালানোর চেষ্টা করে; মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য নিতান্তই এক অগভীর মতবাদ সহকারে তারা পবিত্র আত্মার কাজকে সম্পূর্ণ উলটে দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করে যাতে তা তাদের নিজস্ব চিন্তা-প্রক্রিয়ার চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। অদূরদর্শী হওয়ায়, তারা ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের কাজকে এক পলকে দেখে ফেলার চেষ্টা করে। এই ব্যক্তিগণের, কোনো উল্লেখযোগ্য বোধশক্তি নেই! প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের যত বেশি জ্ঞান থাকবে, ততই তারা তাঁর কাজের বিচার করতে ধীর হবে। উপরন্তু, তারা আজ ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে সামান্য কথা বলে, কিন্তু তারা বেপরোয়া ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে যত কম জানে, তারা তত বেশি অহংকারী এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়, এবং তারা তত বেশি যদৃচ্ছ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়—তবুও তারা কেবল তত্ত্ব কথাই বলে, কোন বাস্তব প্রমাণ দর্শায় না। এমন মানুষের কোনো মূল্য নেই। যারা পবিত্র আত্মার কাজকে একটি খেলা হিসাবে দেখে তারা অসার! যারা পবিত্র আত্মার নতুন কাজের মুখোমুখি হওয়ার সময় সতর্ক হয় না, যারা প্রগলভ, যারা দ্রুত বিচার করে, যারা পবিত্র আত্মার কাজের সত্যতা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের স্বভাবকে লাগাম বিহীন ভাবে চালনা করে, এবং যারা তার অপমান করে এবং নিন্দা করে—এই ধরনের শ্রদ্ধাহীন মানুষেরা কি পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ নয়? উপরন্তু, তারা কি অত্যন্ত অহংকারী, সহজাতভাবেই গর্বিত এবং শাসনের অসাধ্য নয়? এমনকি যদি এমন দিনও আসে যখন এই ধরনের মানুষেরা পবিত্র আত্মার নতুন কাজকে গ্রহণ করে, তবুও ঈশ্বর তাদের সহ্য করবেন না। যারা ঈশ্বরের জন্য কাজ করে তাদের যে তারা কেবল অবজ্ঞা করে তা-ই নয়, বরং তারা স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলে। এইধরনের বেপরোয়া মানুষদের ক্ষমা করা হবে না, এই যুগেই হোক বা আগামী যুগে, এবং তারা চিরতরে নরকে ধ্বংস হবে! এই ধরনের শ্রদ্ধাহীন, অসংযত মানুষেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার ভান করে এবং মানুষ যত বেশি এই রকম হয়ে ওঠে, ততই বেশি করে তারা ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমান সমূহকে ক্ষুব্ধ করায় দায়ী হয়। সেইসমস্ত অহংকারী যারা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে অসংযত, এবং যারা কখনও কাউকে মানেনি, তারা সকলেই কি এই পথের পথিক নয়? তারা কি দিনের পর দিন বিরোধিতা করে না সেই ঈশ্বরের, যিনি সর্বদা নতুন এবং কখনও পুরাতন নন? আজ, তোমাদের বুঝতে হবে যে কেন তোমাদের ঈশ্বরের কাজের তিনটি স্তরের গুরুত্ব জানতে হবে। আমি যে বাক্যগুলি বলি তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, নিছক শূন্যগর্ভ বুলি নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে চলার পথে ফুলের প্রশংসা করার মতো করে যদি তোমরা সেগুলো পড়, তাহলে কি আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যাবে না? তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। তোমাদের অধিকাংশই তর্ক-বিতর্কে দক্ষ; তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর তোমরা খুব সহজেই দিয়ে দাও, কিন্তু সারসত্য জড়িত থাকা প্রশ্নগুলিতে তোমাদের বলার কিছু নেই। এমনকি আজও, তোমরা এখনও তুচ্ছ কথোপকথনে লিপ্ত হও, তোমরা তোমাদের পুরাতন স্বভাব পরিবর্তন করতে অক্ষম, এবং তোমাদের অধিকাংশই উচ্চতর সত্য অর্জনের জন্য তোমরা যে পথ অনুসরণ কর, তা পরিবর্তনের কোন ইচ্ছাই রাখ না, তার পরিবর্তে কেবলই উদ্যমহীন জীবন যাপন কর। এই ধরনের মানুষেরা কীভাবে অন্তিম অবধি ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়? তুমি যদি কোনক্রমে পথের শেষপর্যন্ত পৌঁছাতেও পার, তাহলেও তাতে তোমাদের কী উপকার হবে? অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই নিজের ধারণাগুলি পরিবর্তন করে নেওয়াটা শ্রেয়, হয় প্রকৃত পক্ষেই অন্বেষণ কর, নয়তো তাড়াতাড়ি সরে এসো। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে তুমি অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা এক পরজীবী হয়ে উঠবে—তোমরা কি এমন এক হীন এবং অবজ্ঞা জনক ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক?

কাজের তিনটি পর্যায় হল ঈশ্বরের সমগ্র কাজের দলিল; সেগুলি হল ঈশ্বরের মানবজাতিকে পরিত্রাণের একটি দলিল, এবং সেগুলি কাল্পনিক নয়। তোমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত কাজের তিনটি পর্যায় সম্পর্কে জানতে হবে, এবং, অধিকন্তু, এর কোনো পর্যায়কেই বাদ দিলে চলবে না। যারা ঈশ্বরকে জানতে চায় তাদের অন্ততপক্ষে এই অর্জনটুকু অবশ্যই করতে হবে। মানুষ নিজে-নিজেই ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে না। তা এমন কিছু নয় যা মানুষ নিজে কল্পনা করতে পারে, বা তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহের পরিণতি নয়। বরং, এ হল এমন এক জ্ঞান যা মানুষ ঈশ্বরের কাজকে অনুভব করার পরে আসে, এবং এ হল ঈশ্বরজ্ঞান, যা ঈশ্বরের কাজের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেই আসে। এই ধরনের জ্ঞান সহজে অর্জন করা যায় না, এবং তা এমন কিছু নয় যা শেখানো যেতে পারে। তা পূর্ণতই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতির পরিত্রাণই রয়েছে কাজের এই তিনটি পর্যায়ের মূলে, তবুও পরিত্রাণের কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে কাজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন উপায় যার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বভাব প্রকাশিত হয়। এটিই মানুষের পক্ষে সনাক্ত করা সবচেয়ে কঠিন এবং এটিই মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। যুগের ব্যবধান, ঈশ্বরের কাজের মধ্যে পরিবর্তন, কাজের অবস্থানের পরিবর্তন, এই কাজের গ্রহীতার মধ্যে পরিবর্তন, ইত্যাদি—এই সবই কাজের তিনটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে, পবিত্র আত্মার কাজ করার পদ্ধতিতে পার্থক্য, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের স্বভাব, প্রতিমূর্তি, নাম, পরিচয়, বা অন্যান্য পরিবর্তন সমূহ, সকলই কাজের তিনটি পর্যায়েরই অংশ। কাজের একটি পর্যায় শুধুমাত্র একটি অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এবং তা একটি নির্দিষ্ট পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা যুগের ব্যবধান, বা ঈশ্বরের কাজের মধ্যে পরিবর্তনের সঙ্গেই জড়িত নয়, অন্যান্য দিক গুলির সাথে তো আরোই নয়। এ হল সংশয়াতিতভাবেই সুস্পষ্ট এক সত্য। কাজের তিনটি পর্যায়ই হল মানবজাতিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সামগ্রিক কাজ। মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ এবং পরিত্রাণের কাজের মধ্যে ঈশ্বরের স্বভাব জানতে হবে; এই সত্য ব্যতীত, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান ফাঁপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, গালভরা বক্তৃতার বেশি কিছু নয়। এই ধরনের জ্ঞান মানুষকে স্থিতপ্রত্যয়ী করতে বা জয় করতে পারে না; তা বাস্তবতার সাথে বিরোধপূর্ণ, এবং তা সত্য নয়। তা অপরিমিত বা শ্রুতিমধুর হতে পারে, কিন্তু তা যদি ঈশ্বরের সহজাত স্বভাবের বিরোধী হয়, তাহলে ঈশ্বর তোমায় রেহাই দেবেন না। তিনি যে কেবল তোমার জ্ঞানের প্রশংসা করবেন না তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে চরম নিন্দা করা একজন পাপী হিসাবে তার প্রতিফলও তুমি তাঁর থেকে পাবে। ঈশ্বরকে জানার বাক্যগুলি লঘুভাবে বলা হয় না। তুমি বাকপটু এবং সুমিষ্টভাষী হলেও, এবং তোমার চতুর কথাবার্তা দিয়ে তুমি সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা বলে তর্ক করতে পারলেও, ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলা তোমার ক্ষমতার বাইরে। ঈশ্বর এমন কেউ নন যাঁকে তুমি বেপরোয়াভাবে বিচার বা উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রশংসা করতে পারো, আবার অনুদ্বিগ্নমনে অবমাননা করতে পার। তুমি এর-ওর প্রশংসা কর, তবু ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহের বর্ণনা করার জন্য তোমায় সঠিক শব্দগুলি খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয়—এমনটা সকল হতভাগ্য ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে। এমন অনেক ভাষাবিদ রয়েছে যারা ঈশ্বরকে বর্ণনা করতে সক্ষম, কিন্তু তারা যা বর্ণনা করে তার যথার্থতা ঈশ্বরের মানুষ—যারা শুধুমাত্র একটি সীমিত শব্দভাণ্ডারের অধিকারী, যাদের কাছে সেগুলি ব্যবহারের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে—তাদের দ্বারা কথিত সত্যের একশভাগের এক ভাগও যথার্থ নয়। সুতরাং, এমন দেখা যায় যে, ঈশ্বরজ্ঞান যথাযথতা এবং বাস্তবিকতার মধ্যে নিহিত, শব্দের চতুর ব্যবহার বা সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের মধ্যে নয়, এবং মানুষের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে কোনরকম সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরকে জানার শিক্ষা মানবজাতির যেকোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর। এ হল এমন এক শিক্ষা যা কেবলমাত্র ঈশ্বরজ্ঞানের অন্বেষী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণই অর্জন করতে পারে, যেকোনো প্রতিভাবান ব্যক্তিই যে তা অর্জন করতে পারে, এমন নয়। সুতরাং, তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ এবং সত্যের অন্বেষণকে এমন ভাবে যেন মোটেই দেখো না যে এগুলি নিতান্ত কোনও শিশুও অর্জন করতে পারে। সম্ভবত তুমি তোমার পারিবারিক জীবন, বা তোমার কর্মজীবন, বা তোমার বিবাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়েছ, কিন্তু যখন সত্য এবং ঈশ্বর জ্ঞান-শিক্ষার প্রসঙ্গ আসে, তখন তোমার আর নিজের জন্য দেখানোর মতো কিছুই থাকে না এবং তুমি কিছুই অর্জন করনি। বলা যেতে পারে যে সত্যের পালন তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, এবং ঈশ্বরজ্ঞান আহরণ হল বৃহত্তর সমস্যা। এই হল তোমাদের অসুবিধা, এবং এই হল সেই সমস্যা যার সম্মুখীন সমগ্র মানবজাতি। ঈশ্বরকে জানার কারণে যারা কিছু অর্জন করেছে, তাদের মধ্যে এমন প্রায় কেউই নেই যারা পর্যাপ্ত গুণমাণের অধিকারী। মানুষ জানে না ঈশ্বরকে জানার অর্থ কী, বা কেন ঈশ্বরকে জানা প্রয়োজন, বা ঈশ্বরজ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে একজনকে কী উপাধি অর্জন করতে হবে। মানবজাতির কাছে এই বিষয়টিই বড় বিভ্রান্তিকর, এবং তা মানবজাতির সামনে আসা সবচেয়ে বড় ধাঁধা—কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়, এবং কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও ইচ্ছুক নয়, কারণ, আজ পর্যন্ত, মানবজাতির মধ্যে কেউই এই কাজের অধ্যয়নে কোনো সফলতা পায়নি। সম্ভবত, যখন কাজের তিনটি পর্যায়ের ধাঁধা মানবজাতিকে জানানো হবে, তখন পরপর একদল প্রতিভাবান মানুষ আসবে যারা ঈশ্বরকে জানে। অবশ্যই, আমি আশা করি এমনটিই হবে, অধিকন্তু, আমি এই কাজটি সম্পাদন করে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি, এবং আমি আশা করি যে অদূরভবিষ্যতে এরকম আরও প্রতিভাবান মানুষের উপস্থিতি দেখতে পাব। তারাই হবে সেই সমস্ত মানুষ যারা কাজের এই তিনটি পর্যায়ের অস্তিত্বের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে এবং অবশ্যই, তারাই হবে প্রথম যারা কাজের এই তিনটি পর্যায়ের সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু ঈশ্বরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার দিনে যদি এই ধরনের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব না হয়, বা যদি এহেন দুয়েকজনই থাকে যারা ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠাকে গ্রহণ করেছে, তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক এবং শোচনীয় আর কিছুই হবে না। যাইহোক, এমনটা হবে শুধু সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেই। ঘটনা যাই হোক না কেন, আমি এখনও আশা করি যে, যারা প্রকৃত অর্থে অন্বেষণ করে তারা এই আশীর্বাদ লাভ করতে পারবে। সময়ের সূচনাকাল থেকে, এর আগে কখনও এমন কাজ হয়নি; মানব উন্নয়নের ইতিহাসে এমন উদ্যোগ আর কখনও ঘটেনি। তুমি যদি প্রকৃত অর্থে তাদের মধ্যে একজন হতে পার যারা সবার প্রথমে ঈশ্বরকে চেনে, তাহলে তা কি সমস্ত জীবের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান হবে না? মানবজাতির মধ্যে কোন জীব কি ঈশ্বরের দ্বারা এর অধিক প্রশংসিত হতে পারে? এই ধরনের কাজ সহজসাধ্য নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত এর পুরষ্কারও মিলবে। লিঙ্গ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম, তারাই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবে, এবং একমাত্র তারাই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এ হল আজকের কাজ, ভবিষ্যতেরও কাজ; এ হল ৬,০০০ বছরের কাজের মধ্যে সম্পন্ন করা শেষ এবং সর্বোচ্চ কাজ, এবং এ হল কাজের এমন একটি উপায় যা প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে প্রকাশিত করে। মানুষকে ঈশ্বরকে জানাবার কাজের মাধ্যমে, মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা প্রকাশিত হয়: যারা ঈশ্বরকে জানে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার যোগ্য, এবং যারা ঈশ্বরকে জানে না তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার যোগ্য নয়। যারা ঈশ্বরকে জানে তারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ এবং যারা ঈশ্বরকে জানে না তাদের ঈশ্বর-ঘনিষ্ঠ বলা যায় না; ঈশ্বর-ঘনিষ্ঠরা ঈশ্বরের যেকোনো আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, কিন্তু যারা তাঁর অন্তরঙ্গ নয়, তারা তাঁর কোনো কাজেরই যোগ্য নয়। তা কঠোর যন্ত্রণা, পরিমার্জনা, বা বিচার যাই হোক না কেন, এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য হল মানুষকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করার অনুমতি দেওয়া, এবং যাতে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। এ-ই একমাত্র প্রভাব যা শেষপর্যন্ত অর্জিত হবে। কাজের তিনটি পর্যায়ে কোনো কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই, এবং তা মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে কার্যকর, এবং মানুষকে আরও সম্পূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এই সব কাজ মানুষের পক্ষে হিতকর।

স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ হল সেই দর্শন যা মানুষের আবশ্যিক ভাবে জ্ঞাতব্য, কারণ ঈশ্বরের কাজ মানুষের দ্বারা অর্জন করা যায় না, এবং তা মানুষের অধিকৃত নয়। কাজের তিনটি পর্যায় হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণতা, এবং এর চেয়ে বড় কোন দর্শন নেই যা মানুষের জানা উচিত। মানুষ যদি এই মহৎ দর্শন সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে ঈশ্বরকে জানা সহজ নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা সহজ নয়, উপরন্তু, মানুষ যে পথে হাঁটবে তা-ও ক্রমশ কঠিনতর হয়ে উঠবে। দর্শন না থাকলে, মানুষ এতদূর আসতে পারত না। এ হল সেই দর্শন যা আজ অবধি মানুষকে সুরক্ষিত রেখেছে, এবং যা মানুষকে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা দিয়েছে। ভবিষ্যতে, তোমাদের জ্ঞানকে অবশ্যই গভীর হতে হবে, এবং তোমায় অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার সামগ্রিকতা এবং কাজের তিনটি পর্যায়ে তাঁর প্রাজ্ঞ কার্যের সারসত্য উপলব্ধি করতে হবে। এ-ই হল তোমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মর্যাদা। কার্যের চূড়ান্ত পর্যায়টি একক ভাবে থাকতে পারে না, তা পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ের সঙ্গে একত্রে সংগঠিত সামগ্রিকতার একটি অংশ, অর্থাৎ তিনটি পর্যায়ের কাজের মধ্যে মাত্র একটিকে সম্পাদন করে পরিত্রাণের সামগ্রিক কাজটি সম্পন্ন করা অসম্ভব। যদিও কাজের চূড়ান্ত পর্যায়টির মাধ্যমে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, এর অর্থ এই নয় যে একক ভাবে নিছকই এই পর্যায়টি পরিচালনা করাই প্রয়োজন, আর মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে কাজের দুটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রয়োজন নেই। তিনটি পর্যায়ের কোনো একটিকে একক ভাবে মানুষের একমাত্র আবশ্যিক ভাবে জ্ঞাতব্য দর্শন হিসাবে ধরে রাখা যায় না, কারণ পরিত্রাণের কাজ হল সামগ্রিকভাবে কাজের তিনটি পর্যায়, সেগুলির মধ্যে কোন একটি মাত্র পর্যায় নয়। যতদিন না পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন হবে, ততদিন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হতে পারবে না। ঈশ্বরের সত্তা, তাঁর স্বভাব, এবং তাঁর প্রজ্ঞা সামগ্রিক পরিত্রাণের কাজের মধ্যে প্রকাশিত হয়; এগুলি মানুষের কাছে প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়নি, বরং পরিত্রাণের কাজের মধ্যে দিয়ে ধীরে-ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। পরিত্রাণের কাজের প্রতিটি পর্যায় ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর সত্তাকে আংশিক প্রকাশ করে; কাজের কোন একটি পর্যায় সরাসরি এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সত্ত্বাকে প্রকাশ করতে পারে না। এইভাবে, পরিত্রাণের কার্যটি কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হতে পারে যখন কাজের তিনটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয়, এবং তাই ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ঈশ্বরের কার্যের তিনটি পর্যায়ের থেকে অবিচ্ছেদ্য। কাজের একটি পর্যায় থেকে মানুষ যা লাভ করে তা হল ঈশ্বরের সেই স্বভাব যা তাঁর কাজের একটি অংশের দ্বারা প্রকাশিত। তা সেই স্বভাব এবং সত্তাকে উপস্থাপন করতে পারে না যা আগে বা পরের পর্যায়গুলিতে প্রকাশ করা হয়। এর কারণ হল মানবজাতিকে উদ্ধার করার কাজটি কোন একটি সময়ে বা একটি জায়গায় সরাসরি শেষ করা যায় না, বরং বিভিন্ন কালে এবং স্থানে মানুষের বিকাশের স্তর অনুসারে ধীরে-ধীরে গভীরতর হয়। এ হল এমন এক কাজ যা পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়, এবং তা কোনো একক পর্যায়ে সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, ঈশ্বরের সমগ্র প্রজ্ঞার একটি একক পর্যায়ের পরিবর্তে তিনটি পর্যায়ে স্ফটিককরণ ঘটে। তাঁর সমগ্র সত্তা এবং তাঁর সমস্ত জ্ঞান এই তিনটি পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে, এবং প্রতিটি পর্যায়ই তাঁর সত্তাকে ধারণ করে, এবং প্রতিটি পর্যায় হল তাঁর কাজের প্রজ্ঞার দলিল। এই তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাব মানুষের জানা উচিত। ঈশ্বরের এই সমস্ত সত্তা সকল মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং ঈশ্বরের উপাসনা করাকালীন যদি মানুষের এই জ্ঞান না থাকে, তাহলে তারা বুদ্ধের উপাসকদের থেকে পৃথক নয়। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে না, এবং যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে তাদের সকলেরই তা জানা উচিত। যেহেতু ঈশ্বর মানুষের মধ্যে পরিত্রাণের কাজের তিনটি পর্যায় সম্পাদন করেছেন, তাই এই তিনটি পর্যায়ে কাজের সময় তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তার প্রকাশ মানুষের জানা উচিত। এটাই হল সেই কাজ যা মানুষের অবশ্যই করা উচিত। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখেন যা মানুষ অর্জন করতে অক্ষম, এবং যা মানুষের জানা উচিত নয়, অন্যদিকে, ঈশ্বর মানুষকে তা-ই দেখান যা মানুষের জানা উচিত এবং যা মানুষের থাকা উচিত। কাজের তিনটি পর্যায়ের প্রতিটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ভিত্তির উপর সম্পাদিতহয়; এটি পরিত্রাণের কাজ থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র ভাবে করা হয় না। যদিও যুগের ভিতর এবং যে কাজ সম্পাদিত হয় তার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে, তবুও এর মূলে রয়েছে মানবজাতির পরিত্রাণ, এবং পরিত্রাণের কাজের প্রতিটি পর্যায় আগেরটির চেয়ে গভীরতর হয়। কাজের প্রতিটি পর্যায় চালিত হয় তার আগের পর্যায়ের ভিত্তি থেকে, যে ভিত্তি বিলুপ্ত হয় না। এই ভাবে, ঈশ্বর তাঁর কাজ—যা সর্বদাই নতুন এবং কখনও পুরোনো হয় না—সেই কাজের মাধ্যমে ক্রমাগত তাঁর স্বভাবের এমন সকল দিক প্রকাশ করে চলেছেন যা আগে কখনও মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়নি, এবং সর্বদা মানুষের কাছে তাঁর নতুন কাজ এবং তাঁর নতুন সত্তা প্রকাশ করে চলেছেন, এবং ধর্মের পুরাতন প্রহরীগণ তা প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে চললেও, এবং প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করলেও, ঈশ্বর সর্বদা সেই নতুন কার্য সম্পাদন করেন যা তিনি করতে চান। তার কাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল, এবং সেই কারণে, তা সর্বদা মানুষের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাই, তাঁর স্বভাবও সর্বদা পরিবর্তনশীল, এবং তাঁর কাজের যুগ এবং তার প্রাপকও পরিবর্তিত হয়। তদুপরি, তিনি সর্বদা এমন কিছু করেন যা আগে কখনও করা হয়নি, এমনকি এমন কাজ করছেন যা মানুষের কাছে আগে যা করা হয়েছে তার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। মানুষ শুধুমাত্র এক ধরনের কাজ, বা অনুশীলনের একটি মাত্র পদ্ধতিকেই গ্রহণ করতে সক্ষম, এবং মানুষের পক্ষে এমন কাজ বা অভ্যাসের পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা কঠিন, যা তাদের ধারণার পরিপন্থী বা তাদের তুলনায় উচ্চতর। কিন্তু পবিত্র আত্মা সর্বদা নতুন কাজ করছেন, এবং তাই ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের একের পর এক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয় যারা ঈশ্বরের নতুন কাজের বিরোধিতা করে। এই মানুষগুলি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে ঠিক এই কারণেই যে, ঈশ্বর কীভাবে চির-নবীন থাকেন এবং কখনই পুরাতন হন না—মানুষ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণই জ্ঞানহীন, এবং সে ঈশ্বরের কার্যের নীতিগুলি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, উপরন্তু, সে ঈশ্বরের দ্বারা, মানুষকে উদ্ধার করার বহুবিধ উপায় সম্পর্কেও জ্ঞানহীন। এইভাবে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে বলতে অক্ষম যে এই কার্য পবিত্র আত্মা থেকেই আগত কিনা, এবং তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কার্য কিনা। অনেক মানুষই এমন একটি মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে যেখানে, যদি পূর্বে আগত বাক্যের সঙ্গে কিছু মিলে যায় তবে তারা তা গ্রহণ করে, এবং যদি বর্তমান কাজের সাথে পূর্বের কাজের কোনো পার্থক্য থাকে, তবে তারা তার বিরোধিতা করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। তোমরা সবাই কি আজ এই নীতিই অনুসরণ কর না? পরিত্রাণের কাজের তিনটি পর্যায় তোমাদের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি, এবং এমন কিছু কিছু মানুষও আছে যারা বিশ্বাস করে যে কাজের পূর্বের দুটি পর্যায়ের মধ্যে একটি আদতে অতিরিক্ত ভারমাত্র, যা তাদের জানার কোনোই প্রয়োজননেই। তারা মনে করে যে এই পর্যায় গুলি জনগণের কাছে ঘোষণা করাই উচিত নয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলি প্রত্যাহার করা উচিত, যাতে মানুষজন তিনটি পর্যায়ের কাজের মধ্যে আগের দুটি পর্যায়ের বিষয়ে অভিভূত না হয়ে পড়ে। বেশিরভাগই বিশ্বাস করে যে কাজের দুটি পূর্ববর্তী পর্যায় সম্পর্কে অবগত হওয়া একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, এবং ঈশ্বরকে জানার ক্ষেত্রে সেগুলি কোন রকম সহায়তা করে না—তোমরা ঠিক এমনটাই মনে কর। আজ, তোমরা সবাই বিশ্বাস কর যে এভাবেই কাজ করাটা ঠিক, কিন্তু এমনদিন আসবে যখন তোমরা আমার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে: জেনে রাখ যে, আমি এমন কোন কাজ করি না যার কোন গুরুত্ব নেই। যেহেতু আমি তোমাদের কাজের তিনটি পর্যায়ের ঘোষণা করছি, তাই সেগুলি তোমাদের উপকারে আসবে; যেহেতু কাজের এই তিনটি পর্যায় ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু, তাই সেগুলির সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময় সকলেরই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া উচিত। একদিন তোমরা সবাই এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। জেনে রাখ যে তোমরা ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা কর, অথবা আজকের কাজের পরিমাপ করার জন্য তোমাদের নিজস্ব ধারণার ব্যবহার কর, কারণ তোমরা ঈশ্বরের কাজের নীতিগুলি জান না, এবং কারণ তোমরা পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে হঠকারী আচরণ কর। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিরোধিতা এবং পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দেওয়ার কারণ হল তোমাদের বিশ্বাস এবং স্বভাবগত ঔদ্ধত্য। এর কারণ এই নয় যে ঈশ্বরের কাজ ভুল, বরং এর কারণ হল এই, যে, তোমরা স্বভাবতই অত্যন্ত অবাধ্য। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অর্জনের পরেও, কিছু কিছু মানুষ নিশ্চিত ভাবে এটুকুও বলতে পারে না যে মানুষ কোথা থেকে এসেছে, তবুও তারা পবিত্র আত্মার কাজের ঠিক-ভুলের মূল্যায়ন করে জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার স্পর্ধা দেখায়। তারা এমনকি সেই প্রেরিতদের কাছেও বক্তৃতা দেয় যাদের পবিত্র আত্মার নতুন কাজ রয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে মন্তব্য করে এবং অযাচিতভাবে কথা বলে; তাদের মনুষ্যত্ব অত্যন্ত কম, এবং তাদের বিন্দুমাত্র বিবেকবোধ নেই। এমন দিন কি আসবে না যখন, এই ধরনের মানুষদের পবিত্র আত্মার কাজ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং নরকের আগুনে দগ্ধ করা হবে? তারা ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অবগত নয়, অথচ তাঁর কাজের সমালোচনা করে, এবং ঈশ্বরকে কীভাবে কাজ করতে হয় তা নির্দেশ করার চেষ্টা করে। এমন মূর্খ মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকে চিনবে? মানুষ ঈশ্বরকে অন্বেষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে; মানুষ যে পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারে, তা যদৃচ্ছ সমালোচনার মাধ্যমে হয় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের যত বেশি সঠিক জ্ঞান থাকে, ততই কম তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষ যত কম জানে, তার বিরোধিতা করার সম্ভাবনাও ততই বেশি। তোমার বিশ্বাস, তোমার পুরানো স্বভাব, এবং তোমার মনুষ্যত্ব, চরিত্র এবং নৈতিক মনোভাবই হল সেই মূলধন যা দিয়ে তুমি ঈশ্বরের বিরোধিতা কর, এবং তোমার নৈতিকতা যত বেশি কলুষিত হবে, তোমার গুণাবলীও ততই খারাপ হবে, এবং তোমার মনুষ্যত্বও তত হীন হবে, এবং ততই তুমি ঈশ্বরের শত্রু হয়ে উঠবে। যারা দৃঢ় ধারণাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং যারা নিজেদের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত স্বভাবের অধিকারী, তারা ঈশ্বর অবতারের প্রতি আরও বেশি বিরূপ; এই ধরনের লোকেরা হল খ্রীষ্টবিরোধী। যদি তোমার ধারণাগুলি সংশোধন করা না হয়, তাহলে সেগুলি সর্বদাই ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে; তুমি কখনই ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না এবং সর্বদাই তাঁর থেকে দূরে থাকবে।

শুধুমাত্র তোমার পুরাতন ধারণাগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখেই তুমি নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পার, তবে পুরাতন জ্ঞান যে পুরাতন ধারণাগুলির সমতুল্য হবেই তা নয়। “ধারণাগুলি” বলতে মানুষের দ্বারা কল্পনা করা জিনিসগুলিকে বোঝায় যা বাস্তবতার সাথে বিরোধপূর্ণ। যদি পুরাতন জ্ঞান আগে থেকেই অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং মানুষকে নতুন কাজে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে, তবে এজাতীয় জ্ঞানও একটি ধারণা মাত্রই। মানুষ যদি এই ধরনের জ্ঞানের প্রতি সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হয় এবং পুরাতন এবং নূতনের সমন্বয়ে বিভিন্ন দিক থেকে ঈশ্বরকে জানতে পারে, তবে পুরাতন জ্ঞান মানুষের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে, এবং মানুষের নূতন যুগে প্রবেশের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ঈশ্বরকে জানার শিক্ষা লাভের জন্য তোমায় অনেক নীতি আয়ত্ত করতে হবে: কীভাবে ঈশ্বরকে জানার পথে প্রবেশ করতে হবে, ঈশ্বরকে জানার জন্য তোমাকে কোন সত্যগুলি বুঝতে হবে, এবং ঈশ্বরের নতুন কাজের সমস্ত ব্যবস্থার কাছে সমর্পণ করার লক্ষ্যে কীভাবে তোমার ধারণা এবং পুরাতন স্বভাবগুলি থেকে মুক্তি পাবে। তুমি যদি এই নীতিগুলিকে ঈশ্বরকে জানার পাঠে প্রবেশের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার কর, তাহলে তোমার জ্ঞান গভীর থেকে গভীরতর হবে। কাজের তিনটি পর্যায় সম্পর্কে যদি তোমার একটি স্পষ্ট জ্ঞান থাকে—অর্থাৎ, ঈশ্বরের সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে—এবং তুমি যদি ঈশ্বরের কাজের পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়কে বর্তমান পর্যায়ের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক যুক্ত করতে পার এবং দেখ যে এটি এক ঈশ্বরের দ্বারা কৃতকার্য, তাহলে তোমার ভিত হবে অতুলনীয় রকমের মজবুত। কাজের তিনটি পর্যায় এক ঈশ্বর দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছিল; এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, এবং এটিই ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পথ। কাজের তিনটি পর্যায় শুধুমাত্র ঈশ্বর নিজেই করতে পারতেন, এবং কোন মানুষই তাঁর হয়ে এই ধরনের কাজ করতে পারে না—অর্থাৎ একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিজের কাজ করতে পারতেন। যদিও ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায় বিভিন্ন যুগে এবং অবস্থানে সম্পাদিত হয়েছে, এবং যদিও প্রতিটির কাজ আলাদা, তা সত্ত্বেও এ সমস্তই এক ঈশ্বরের কার্য। সমস্ত দর্শনের মধ্যে, এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন যা মানুষের জানা উচিত, এবং তা যদি মানুষ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে তাহলে সে অবিচল থাকতে সক্ষম হবে। আজ, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে তারা পবিত্র আত্মার কার্য সম্পর্কে অবগত নয় এবং পবিত্র আত্মার কার্য এবং পবিত্র আত্মার নয় এমন কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম—এই কারণে তারা কাজের পূর্বের দুটি পর্যায়ের মতো, কাজের এই পর্যায়টিও যিহোবা ঈশ্বরের দ্বারাই কৃত কিনা, তা বলতে পারে না। মানুষ যদিও ঈশ্বরের অনুসরণ করে, তবুও তাদের অধিকাংশই বলতে পারে না যে সেটাই সঠিক পথ কিনা। মানুষ উদ্বিগ্ন হয় এই ভেবে যে, এই পথটি ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয় কিনা, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপ-ধারণ বাস্তবিক কিনা এবং বেশির ভাগ মানুষেরই এখনও এই ধরনের বিষয়গুলি কীভাবে উপলব্ধি করা যায় সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তারা পথনির্ধারণ করতে অক্ষম, এবং তাই যে বার্তাগুলি উচ্চারিত হয় তা এই মানুষ গুলির মধ্যে শুধুমাত্র আংশিক প্রভাব ফেলে, সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে সেগুলি অক্ষম, আর তাই তা এইধরনের মানুষের জীবনে প্রবেশকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদি কাজের তিনটি পর্যায়ে দেখতে পায় যে সেগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে; মানুষ যদি দেখতে পায় যে কাজগুলি ভিন্ন হলেও, তা সকলই এক ঈশ্বরের দ্বারা কৃত, এবং যেহেতু তা এক ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, তাহলে তা অবশ্যই সঠিক এবং ত্রুটিমুক্ত হবে, এবং যদিও তা মানুষের ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ, তবুও এটা অনস্বীকার্য যে, তা একই ঈশ্বরের কাজ—যদি মানুষ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে যে তা এক ঈশ্বরের কাজ, তাহলে মানুষের ধারণাগুলি নিতান্তই তুচ্ছ, উল্লেখের অযোগ্য হয়ে উঠবে। যেহেতু মানুষের দৃষ্টি অস্পষ্ট, এবং যেহেতু মানুষ কেবল যিহোবাকে ঈশ্বর এবং যীশুকে প্রভু হিসাবে জানে এবং আজকের ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে দ্বিধার মধ্যে রয়েছে, তাই অনেক মানুষই যিহোবা এবং যীশুর কাজের প্রতি নিবেদিত থাকে, এবং তারা বর্তমানের কার্য সম্পর্কে পূর্বধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, বেশিরভাগ মানুষই সর্বদা সংশয়াপন্ন, এবং বর্তমান কার্যকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে না। কার্যের পূর্বের দুই পর্যায়, যা ছিল অদৃশ্য, সেগুলি সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই। কারণ মানুষ কাজের পূর্বের দুই পর্যায়ের বাস্তবতা বুঝতে পারে না এবং ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলি প্রত্যক্ষ করেনি। যেহেতু কাজের এই পর্যায়গুলি দেখা যায় না, সেহেতু মানুষ তার পছন্দ মতো কল্পনা করে নেয়; তার যাই মনে হোক না কেন, এই ধরনের কল্পনা প্রমাণ করার জন্য কোন তথ্য নেই, এবং সেগুলি সংশোধন করারও কেউ নেই। মানুষ তার স্বভাবকে লাগাম-ছাড়া করে দেয়, সতর্কতার পরোয়া করে না, এবং তার কল্পনাকে মুক্ত করে দেয়; তার কল্পনা যাচাই করার জন্য কোন তথ্য নেই, এবং তাই মানুষের কল্পনাগুলি “সত্য” হয়ে যায়, তাদের কাছে কোন প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক। এইভাবে মানুষ তার নিজের কল্পিত ঈশ্বরকে মনেমনে বিশ্বাস করে, বাস্তব ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না। যদি এক ব্যক্তির মধ্যে একধরনের বিশ্বাস থাকে, তাহলে একশত মানুষের মধ্যে একশত ধরনের বিশ্বাস থাকবে। মানুষ এই ধরনের বিশ্বাসের অধিকারী হয় কারণ সে ঈশ্বরের কার্যের বাস্তবতা দেখেনি, কারণ সে কেবল কানেই তা শুনেছে, চোখে দেখেনি। মানুষ কিংবদন্তি এবং কাহিনী শ্রবণ করেছে—কিন্তু ঈশ্বরের কার্য-বিষয়ক তথ্যসমূহের জ্ঞান সে শ্রবণ করেছে খুবই কম। তাই যারা শুধুমাত্র এক বছর ধরে বিশ্বাসী হয়েছে তারাও তাদের নিজস্ব ধারণার মাধ্যমে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। একই কথা আবার তাদের ক্ষেত্রেও সত্য যারা সারা জীবন ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছে। যারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তারা কখনই এমন বিশ্বাস থেকে সরে যেতে পারবে না যেখানে তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে পূর্বধারণা রয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করে যে সে তার পুরানো ধারণার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে, এবং নতুন পরিসরে প্রবেশ করেছে। মানুষ কি জানে না যে, যারা ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তাদের জ্ঞান কল্পনা ও জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়? মানুষ মনে করে যে তার ধারণাগুলি সঠিক এবং ত্রুটিহীন, এবং সে মনে করে যে এইধারণাগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। আজ, মানুষ যখন ঈশ্বরের কার্য প্রত্যক্ষ করে, তখন সে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা ধারণাগুলোকে অবাধে প্রকাশ করে। অতীতের কল্পনা ও ধারণা এই পর্যায়ের কার্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং মানুষের পক্ষে এই ধরনের ধারণা পরিত্যাগ করা এবং এই ধরনের ধারণাগুলিকে খণ্ডন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যারা আজ অবধি ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছে তাদের অনেকের এই পর্যায়ক্রমে সংঘটিত কাজের প্রতি ধারণাগুলি আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে এবং এই মানুষগুলি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের অবতারের সাথে দৃঢ় শত্রুতা তৈরি করেছে। এই বিদ্বেষের উৎস মানুষের পূর্বধারণা ও কল্পনার মধ্যে নিহিত। মানুষের পূর্বধারণা ও কল্পনা আজকের কার্যের শত্রু হয়ে উঠেছে, যে কার্য মানুষের পূর্বধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ। এমনটা যে ঘটেছে, তার কারণ হল বাস্তব মানুষকে লাগাম-ছাড়া কল্পনা করতে দেয় না, এবং উপরন্তু, মানুষ সেগুলিকে সহজেই খণ্ডন করতে পারে না, এবং মানুষের ধারণা এবং কল্পনাগুলি সত্যের অস্তিত্বকে সহ্য করে না, এবং এছাড়াও, কারণ মানুষ বাস্তবের যথার্থতা এবং সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কেবলমাত্র অনন্যমনা হয়ে তার ধারণাগুলিকে প্রকাশ করে এবং নিজের কল্পনাকে কাজে লাগায়। এটিকে শুধুমাত্র মানুষের ধারণার ত্রুটি বলা যেতে পারে, একে ঈশ্বরের কাজের ত্রুটি বলা যাবে না। মানুষ যদৃচ্ছ কল্পনা করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কার্যের কোনো পর্যায় বা তার কোনো অংশ নিয়ে সে অবাধে বিতর্ক করতে পারে না; ঈশ্বরের কাজের বাস্তবতা মানুষের দ্বারা অলঙ্ঘনীয়। তুমি তোমার কল্পনাকে লাগাম-ছাড়া করতে পার, এবং এমনকি যিহোবা এবং যীশুর কাজ সম্পর্কে চমৎকার কাহিনীগুলি সংকলনও করতে পার, কিন্তু তুমি যিহোবা এবং যীশুর কাজের প্রতিটি পর্যায়ের সত্যতাকে খণ্ডন করতে পারবে না; এ হল এক নীতি, এবং এ একটি প্রশাসনিক ফরমানও, এবং তোমাদের এই বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত। মানুষ বিশ্বাস করে যে কাজের এই পর্যায়টি মানুষের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং কাজের দুটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম নয়। তার কল্পনায়, মানুষ বিশ্বাস করে যে আগের দুটি পর্যায়ের কাজ অবশ্যই আজকের কার্যের মতো নয়—কিন্তু তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ, যে, ঈশ্বরের কাজের নীতিগুলি সকলই অভিন্ন, তাঁর কাজ সর্বদাই ব্যবহারিক, এবং যুগ নির্বিশেষে, সর্বদাই তাঁর কাজের বাস্তবতার প্রতিরোধ এবং বিরোধিতা করার মত প্রচুর মানুষ থাকবে? যারা আজ এই পর্যায়ের কাজের বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীতেও ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছে, কারণ এই ধরনের মানুষেরা সর্বদাই ঈশ্বরের শত্রু হবে। যারা ঈশ্বরের কাজের বাস্তবতা জানে, তারা কাজের তিনটি পর্যায়কে এক ঈশ্বরের কাজ হিসাবে দেখবে, এবং তাদের পূর্বধারণাগুলি পরিত্যাগ করবে। এরা হল এমন মানুষ যারা ঈশ্বরকে চেনে, এবং এই ধরনের মানুষেরা সত্যই ঈশ্বরকে অনুসরণ করে। ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনা যখন সমাপ্তির নিকটবর্তী হবে, তখন প্রকার অনুসারে ঈশ্বর সমস্ত কিছু শ্রেণীবদ্ধ করবেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার হাতে তৈরি হয়েছিল, এবং শেষপর্যন্ত তাঁর মানুষকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় কর্তৃত্বের অধীনে ফিরিয়ে আনতে হবে; এটি কাজের তিনটি পর্যায়ের উপসংহার। অন্তিম সময়ের কার্যের পর্যায়, এবং ইসরায়েল এবং যিহুদীয়াতে সংঘটিত আগের দুটি পর্যায় হল ঈশ্বরের সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা। এমনটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এবং এ হল ঈশ্বরের কাজের সত্যতা। যদিও মানুষ এই কাজের অনেকটারই অভিজ্ঞতা নেই বা তা প্রত্যক্ষ করেনি, তবুও ঘটনাগুলি সত্যই, এবং কোনও মানুষই তা অস্বীকার করতে পারবে না। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ভূমিতে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা সকলেই কাজের তিনটি পর্যায়কে স্বীকার করবে। তুমি যদি কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় সম্পর্কে অবগত থাক, এবং কাজের অন্য দুটি পর্যায়কে উপলব্ধি করতে না পার, অতীতে ঈশ্বরের কাজকে বুঝতে না পার, তাহলে তুমি ঈশ্বরের সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সত্য কথনে অক্ষম, এবং তোমার ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এক তরফা, কারণ তোমার ঈশ্বর বিশ্বাসে তুমি তাঁকে জান না বা উপলব্ধি কর না, এবং তাই তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত নও। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমার বর্তমান জ্ঞান গভীর বা ভাসাভাসা যাই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত, তোমাদের অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে, এবং অবশ্যই পূর্ণত স্থিতপ্রত্যয়ী হতে হবে, এবং সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের কাজের সম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে সমর্পণ করবে। এই কাজের শেষে, সমস্ত ধর্ম এক হয়ে যাবে, সকল জীব সৃষ্টিকর্তার আধিপত্যে ফিরে আসবে, সমস্ত জীব একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করবে, এবং সমস্ত মন্দ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেগুলির আর কখনও আবির্ভাব ঘটবে না।

কেন ক্রমাগত কাজের এই তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ? যুগের বিবর্তন, সামাজিক বিকাশ, এবং প্রকৃতির পরিবর্তন সবই কাজের তিনটি পর্যায়ের মধ্যের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে। মানবজাতি ঈশ্বরের কাজ সহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, এবং নিজে থেকে বিকাশিত হয় না। ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায় সমস্ত জীবকে এবং প্রতিটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে এক ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে আনার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি যে ধর্মেরই হওনা কেন, শেষপর্যন্ত তোমরা সকলেই ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে আত্মসমর্পণ করবে। একমাত্র ঈশ্বর নিজেই এই কাজ সম্পাদন করতে পারেন; এটা কোনো ধর্মীয় প্রধান দ্বারা করা যাবে না। পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি প্রধান ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব প্রধান বা নেতা রয়েছে, এবং ধর্মের অনুসারীরা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে; প্রায় প্রতিটি দেশ, তাবড় হোক বা ছোট, তার মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। তবে, বিশ্বজুড়ে যত ধর্মই থাকুক না কেন, মহাবিশ্বের সমস্ত মানুষ শেষপর্যন্ত এক ঈশ্বরের নির্দেশনায় বিদ্যমান, এবং তাদের অস্তিত্ব ধর্মীয় প্রধান বা নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর অর্থ হল যে, মানবজাতি কোন বিশেষ ধর্মীয় প্রধান বা নেতা দ্বারা পরিচালিত হয় না; বরং, সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব দান করেন সৃষ্টিকর্তা, যিনি আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতিকেও—এটি একটি সত্য। যদিও বিশ্বে বেশ কয়েকটি প্রধান ধর্ম রয়েছে, সেগুলি যতই মহান হোক না কেন, সেগুলি সবই স্রষ্টার আধিপত্যের অধীনে বিদ্যমান এবং সেগুলির কোনোটিই এই আধিপত্যের পরিধি অতিক্রম করতে পারে না। মানবজাতির বিকাশ, সমাজের প্রতিস্থাপন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ—প্রতিটিই সৃষ্টিকর্তার ব্যবস্থা থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং এই কাজ এমন কাজ নয় যা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রধান দ্বারা করা যায়। একজন ধর্মীয় প্রধান শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধর্মের নেতা, এবং তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, বা তারা আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। একজন ধর্মীয় প্রধান তার ধর্মের অন্তর্গত সকলকে নেতৃত্ব দিতে পারে, কিন্তু সে স্বর্গের নীচে বাস করা সকল জীবকে আদেশ করতে পারে না—এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য। একজন ধর্মীয় প্রধান শুধুমাত্র একজন নেতা, এবং সে ঈশ্বরের (সৃষ্টিকর্তার) সমকক্ষ হতে পারে না। সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার হাতে, এবং শেষ পর্যন্ত সবই সৃষ্টিকর্তার হাতেই ফিরে আসবে। মানবজাতি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, এবং ধর্ম নির্বিশেষে, প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে ফিরে আসবে—এ অনিবার্য। একমাত্র ঈশ্বরই সবকিছুর মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং সকল জীবের মধ্যে সর্বোচ্চ শাসককেও তাঁর আধিপত্যের অধীনেই ফিরে আসতে হবে। একজন মানুষের আধ্যাত্মিক মর্যাদা যত উঁচুই হোক না কেন, সেই মানুষ মানব জাতিকে উপযুক্ত গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে না, এবং কেউই সকল বস্তুর মধ্যে প্রকার ভেদ করতে পারে না। যিহোবা স্বয়ং মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, এবং যখন অন্তিম সময় আসবে তখনও তিনি তাঁর নিজের কার্য নিজেই করবেন, সবকিছুকেই প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করবেন—এই কাজটি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে তিনটি পর্যায়ের কাজ হয়েছে, তা সবই স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং তা হয়েছে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দ্বারাই। এই তিন পর্যায়ের কাজের সত্য হল সকল মানবজাতির উপর ঈশ্বরের নেতৃত্বের সত্য, যা এমন এক সত্য যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তিন পর্যায়ের কাজের শেষে, সকল বস্তুকেই তাদের প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে এবং ঈশ্বরের রাজত্বে ফেরানো হবে, কারণ সমগ্র বিশ্বব্রম্ভাণ্ড জুড়ে একমাত্র এই অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব রয়েছে, এবং আর কোনও ধর্ম নেই। যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, তিনি তা শেষ করতেও সক্ষম হবেন না, কিন্তু যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিশ্চিত ভাবেই একে সমাপ্ত করতে পারেন। অতএব, কেউ যদি একটি যুগের অবসান ঘটাতে না পারে এবং মানুষকে নিছক তার মনের উন্নতি সাধনে সাহায্য করে, তাহলে সে অবশ্যই ঈশ্বর হবে না, এবং নিশ্চিতভাবেই মানব জাতির প্রভু হবে না। এইরকম মহান কর্ম করতে সে অক্ষম; একমাত্র একজনই আছেন যিনি এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, এবং যারাই এই কাজ করতে অক্ষম তারা নিশ্চিত ভাবেই শত্রু, এবং ঈশ্বর নয়। সমস্ত মন্দ ধর্মই ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং যেহেতু তারা ঈশ্বরের সঙ্গে অসঙ্গত, তারা ঈশ্বরের শত্রু। সকল কর্মই সম্পাদিত হয় অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের দ্বারা, এবং সমগ্র বিশ্বব্রম্ভাণ্ডই এই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আদেশের অধীনে। তাঁর কাজ ইস্রায়েলেই হোক অথবা চীনে, সেই কাজ আত্মাই করুক অথবা দেহ, সব কর্মই সম্পাদিত হয় স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা, এবং অন্যকারো পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে যেহেতু তিনি সকল মানবজাতির ঈশ্বর, তাই তিনি স্বাধীনভাবে, কোনও শর্তের দ্বারা সংকুচিত না হয়ে কাজ করেন—এটিই হল সকল দর্শনের মধ্যে বৃহত্তম। ঈশ্বরের এক জীব হিসাবে, তুমি যদি ঈশ্বরের একটি জীবের দায়িত্ব পালন করতে চাও, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কার্যকে উপলব্ধি করতে হবে, তোমাকে অবশ্যই জীবগণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝতে হবে, তোমাকে অবশ্যই তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে হবে, এবং তিনি যে কাজ করেন তার সমস্ত তাৎপর্য তোমাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। যারা তা উপলব্ধি করে না তারা ঈশ্বরের যোগ্য জীব নয়! ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসাবে, তুমি যদি উপলব্ধি করতে না পার যে তুমি কোথা থেকে এসেছ, তুমি যদি মানবজাতির ইতিহাস এবং ঈশ্বরের দ্বারা করা সমস্ত কাজ উপলব্ধি করতে না পার, এবং উপরন্তু, আজ অবধি মানব জাতি কীভাবে উন্নত হয়েছে, এবং সমগ্র মানবজাতিকে কে অনুশাসন করেন, তা যদি না উপলব্ধি করতে পার, তাহলে তুমি নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম। ঈশ্বর আজ অবধি মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং যখন তিনি পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তিনি তাকে পরিত্যাগ করেননি। পবিত্র আত্মা কখনই কাজ করা বন্ধ করেন না, মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়া বন্ধ করেন না, এবং কখনও মানবজাতিকে পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু একজন ঈশ্বর যে রয়েছেন, মানুষ তা অনুধাবন করে না, আর ঈশ্বরকে জানেও খুবই কম। ঈশ্বরের সকল জীবের কাছে এর চেয়ে অপমানজনক আর কিছু আছে কি? ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করে না। তুমি ঈশ্বরের জীব, তবুও তুমি তোমার নিজের ইতিহাস উপলব্ধি কর না, এবং তোমার যাত্রায় কে তোমায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তা জান না, তুমি ঈশ্বরের করা কাজ সম্পর্কে অবহিত নও, এবং তাই তুমি ঈশ্বরকে জানতে পার না। তুমি যদি এখনও এসমস্ত কিছু না জান, তাহলে তুমি কখনই ঈশ্বরের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হবে না। আজ, সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মানুষকে আবার নেতৃত্ব দেন, এবং সকল মানুষকে তাঁর প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমানতা, পরিত্রাণ এবং বিস্ময়করতা দেখান। তবুও তুমি এখনও অনুধাবন অথবা উপলব্ধি না করে থাক—তাহলে তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যে পরিত্রাণ লাভ করবে না? যারা শয়তানের অধিকারভুক্ত, তারা ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করতে পারে না, এবং যারা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত, তারা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। আমার বলা বাক্যগুলি যারা অনুধাবন এবং উপলব্ধি করে, তারাই উদ্ধার পাবে এবং ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দেবে; আমার কথিত বাক্যগুলি যারা উপলব্ধি করে না, তারা ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারে না এবং তাদের বহিষ্কার করা হবে। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করে না এবং ঈশ্বরের কাজ অনুধাবন করে না, তারা ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জনে অক্ষম, এবং এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে পারে না। তুমি যদি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে চাও, তাহলে তোমায় অবশ্যই ঈশ্বরকে জানতে হবে; ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। সর্বোপরি, তুমি যদি ঈশ্বরকে জানতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাজও জানতে হবে: ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অবগত হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন-পর্যায়ের কাজ যখন সমাধা হবে, তখন এই কাজের সাক্ষ্য বহনের জন্য গড়ে উঠবে এক মানবগোষ্ঠী যারা ঈশ্বরকে জেনেছে। এই গোষ্ঠীর সকলেই ঈশ্বরকে জানবে এবং সত্যকে বাস্তবায়িত করতে পারবে। তারা মানবিকতা এবং বোধের অধিকারী হবে এবং সকলেই ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজের তিনটি পর্যায় জানবে। এই কাজই শেষপর্যন্ত সম্পন্ন হবে, এবং এই ব্যক্তিগণই হল ৬,০০০ বছরের ব্যবস্থাপনার স্ফটিককরণ-স্বরূপ; এবং তা হবে শয়তানের চূড়ান্ত পরাজয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য। ঈশ্বরের কাছে যারা এই সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে যেতে পারবে, তারা পাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং আশীর্বাদ এবং শেষপর্যন্ত তারাই হবে সেই গোষ্ঠী যারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে এবং বহন করবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য। হয়তো তোমাদের মধ্যে সকলেই এইগোষ্ঠীর সদস্য হবে অথবা অর্ধেক অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন—এর সবই নির্ভর করবে তোমাদের প্রচেষ্টার উপর।


অবতাররূপী ঈশ্বরের পরিত্রাণই ভ্রষ্ট মানবজাতির অধিক প্রয়োজন

ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন কারণ তাঁর কাজের লক্ষ্য শয়তানের আত্মা নয়, বা কোনো অশরীরী কিছু নয়, বরং তাঁর লক্ষ্য মানুষ, যে কিনা রক্তমাংসের তৈরী এবং শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট। সুনির্দিষ্টভাবে, যেহেতু মানুষের দেহ ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই কারণেই ঈশ্বর দেহসর্বস্ব মানুষকেই তাঁর কাজের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন; উপরন্তু, মানুষ যেহেতু বিকৃতির লক্ষ্যবস্তু, সেহেতু ঈশ্বর তাঁর সমগ্র পরিত্রাণ কাজের সকল পর্যায় ধরে মানুষকেই তাঁর কাজের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ধার্য করেছেন। মানুষ এক নশ্বর সত্তা, রক্তমাংসে সৃষ্ট, এবং ঈশ্বরই একমাত্র যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। এইভাবে, ঈশ্বরকে তাঁর কাজ করার জন্য এমন এক দেহেই আবির্ভূত হতে হবে যা মানুষের মতো একই বৈশিষ্টের অধিকারী, যাতে তাঁর কাজ আরো ভালো প্রভাব অর্জন করতে পারে। ঈশ্বরকে যে তাঁর কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে দেহেই আবির্ভূত হতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট কারণ হল মানুষ রক্তমাংসে সৃষ্ট, এবং পাপকে জয় করতে বা নিজেকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম। যদিও ঈশ্বরের অবতাররূপের সারমর্ম ও পরিচয় মানুষের সারমর্ম ও পরিচয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা, তবুও তাঁর চেহারা মানুষের মতোই; তিনি এক স্বাভাবিক মানুষের চেহারার অধিকারী, তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবন যাপন করেন, এবং যারা তাঁকে দেখে তারা একজন স্বাভাবিক মানুষের সাথে তাঁর কোনো পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। স্বাভাবিক মানবতায় তাঁর ঐশ্বরিক কাজ করার জন্য এই স্বাভাবিক চেহারা ও স্বাভাবিক মানবতাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। তাঁর দেহ তাঁকে স্বাভাবিক মানবতায় তাঁর কাজ করতে দেয়, এবং মানুষের মাঝে তাঁর কাজ করতে তাঁকে সাহায্য করে, উপরন্তু, তাঁর স্বাভাবিক মানবতা মানুষের মাঝে তাঁর পরিত্রানের কাজ সম্পাদন করতে তাঁকে সাহায্য করে। যদিও তাঁর স্বাভাবিক মানবতা মানুষের মাঝে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেই আলোড়ন তাঁর কাজের স্বাভাবিক প্রভাবে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। সংক্ষেপে, তাঁর স্বাভাবিক দেহরূপের কাজ মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী। যদিও অধিকাংশ মানুষই তাঁর স্বাভাবিক মানবতাকে গ্রহণ করে না, তাঁর কাজ তবুও ফলাফল অর্জন করতে পারে, এবং এই ফল অর্জিত হয় তাঁর স্বাভাবিক মানবতার সৌজন্যে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর স্বাভাবিক মানবতার বিষয়ে মানুষের মধ্যে যে পূর্বধারণাগুলো বিদ্যমান রয়েছে, তার চেয়ে দেহরূপে তাঁর কাজ থেকে মানুষ দশগুণ বা ডজন ডজন গুণ বেশি লাভ করে, এবং এরকম সব ধারণাই পরিশেষে তাঁর কাজের দ্বারা গ্রাস করা হবে। আর তাঁর কাজ যে প্রভাব অর্জন করেছে, অর্থাৎ, তাঁর সম্পর্কে মানুষের যে জ্ঞান রয়েছে, তা তাঁর বিষয়ে মানুষের পূর্বধারণাকে বহুগুণ অতিক্রম করে। তিনি দেহরূপে যে কাজ সম্পাদন করেন তা কোনোভাবেই কল্পনা বা পরিমাপ করার কোনো উপায় নেই, কারণ তাঁর দেহরূপ যেকোনো দেহসর্বস্ব মানুষের মতো নয়; যদিও বাহ্যিক আবরণ একইরকম, কিন্তু সারমর্ম এক নয়। তাঁর দেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে অনেক ধারণার জন্ম দেয়, তবু তাঁর দেহ মানুষকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতেও দেয়, এবং তা এমনকি একইরকম বাহ্যিক আবরণের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে জয় করতেও পারে। কারণ তিনি নিছক মানুষ নন, বরং মানুষের বাহ্যিক আবরণবিশিষ্ট ঈশ্বর, এবং কেউ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। একজন অদৃশ্য ও অধরা ঈশ্বরকে সবাই ভালোবাসে ও স্বাগত জানায়। ঈশ্বর যদি শুধুমাত্র এক আত্মা হন যা মানুষের কাছে অদৃশ্য, তাহলে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা খুব সহজ হয়। মানুষ তাদের কল্পনাকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে দিতে পারে, পছন্দমতো যেকোনো একটা প্রতিমূর্তিকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে বেছে নিতে পারে নিজেদের খুশি করার জন্য এবং নিজেদের আনন্দিত অনুভব করানোর জন্য। এই উপায়ে, তাদের নিজের ঈশ্বর যা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন এবং তাদের দিয়ে যা করানোর আশা করেন, মানুষ নির্দ্বিধায় সেসব করতে পারে। তা ছাড়াও, মানুষ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের প্রতি তাদের চেয়ে বেশি অনুগত ও ধর্মপ্রাণ আর কেউ নেই, এবং বাকি সকলেই অইহুদি কুকুর, এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন। বলা যেতে পারে যে যাদের ঈশ্বর বিশ্বাস অস্পষ্ট এবং মতবাদের উপর নির্ভরশীল; তারা যা খোঁজে তা সবই প্রায় এক রকমের, সামান্যই বৈচিত্র রয়েছে তাতে। আসল ব্যপারটা হল এই, যে, তাদের কল্পনার ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিগুলো আলাদা, অথচ তাদের সারমর্ম আসলে অভিন্ন।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতি তার চিন্তামুক্ত বিশ্বাসের বিষয়ে উদ্বেগহীন, এবং সে তার যেমনভাবে খুশি তেমনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এটা “মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা” গুলোর মধ্যে একটা, যাতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ মানুষ তাদের নিজেদের ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে, অন্য কারোর ঈশ্বরে নয়; এটা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং প্রায় সবার অধিকারেই এই ধরণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে। মানুষ এই সম্পত্তিকে মহার্ঘ সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এর চেয়ে নীচ অথবা মূল্যহীন আর কিছুই নেই, কারণ মানুষের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেয়ে স্পষ্টতর ঈশ্বর বিরোধিতার ইঙ্গিত আর কিছু নেই। অবতাররূপে ঈশ্বরের কাজের কারণেই ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন এক স্পর্শযোগ্য আকার নিয়ে, যাকে মানুষ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে। তিনি কোনো নিরাকার আত্মা নন, বরং এক দেহ যাকে মানুষ দেখতে পায় ও তার সংস্পর্শে আসতে পারে। যদিও, মানুষ যাতে বিশ্বাস করে তার মধ্যে বেশিরভাগ ঈশ্বরই দেহবিহীন দেবতা যারা নিরাকার, এবং তা আবার এক মুক্ত আকারেরও। এই ভাবে, অবতাররূপী ঈশ্বর যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের অধিকাংশেরই শত্রু হয়ে পড়েছেন, এবং একইভাবে, যারা ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের ঘটনাকে স্বীকার করতে পারে না, তারাও ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। মানুষ যে পূর্বধারণায় আচ্ছন্ন, তা তার চিন্তার পদ্ধতির কারণে নয়, বা তার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণেও নয়, বরং মানুষের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণে। এই সম্পত্তির কারণেই বেশিরভাগ মানুষ মারা যায়, এবং এই অনিশ্চিত ঈশ্বর যাকে স্পর্শ করা যায় না, দেখা যায় না, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সে-ই মানুষের জীবন ধ্বংস করে। ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা মানুষের জীবন বাজেয়াপ্ত হয় না, স্বর্গের ঈশ্বরের দ্বারা তো নয়ই, বরং হয় মানুষের স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরের দ্বারা। একমাত্র ভ্রষ্ট মানুষের প্রয়োজনের কারণেই অবতাররূপী ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন। তা মানুষেরই প্রয়োজনের কারণে, ঈশ্বরের নয়, এবং তাঁর সমস্ত আত্মত্যাগ ও কষ্টভোগ মানবজাতির স্বার্থেই, স্বয়ং ঈশ্বরের নিজের উপকারের জন্য নয়। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কোনো ভালো বা খারাপ দিক অথবা পুরষ্কারপ্রাপ্তির বিষয় নেই নেই; তিনি ভবিষ্যতে কোনো লাভের ফসল তুলবেন না, শুধু সেটুকুই নেবেন যা মূলতঃ তাঁর কাছে ঋণ হিসাবে ছিল। তিনি মানবজাতির জন্য যা যা করেন এবং যে ত্যাগস্বীকার করেন তা তাঁর বিরাট কোনো পুরষ্কার লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তা বিশুদ্ধভাবে মানবজাতির স্বার্থে। যদিও দেহরূপে ঈশ্বরের কাজের সাথে বহু অকল্পনীয় সমস্যা জড়িত, কিন্তু পরিশেষে যে প্রভাব তিনি অর্জন করেন, তা আত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে করা কাজের প্রভাবকে বহুদূর ছাপিয়ে যায়। দেহরূপের কাজ বহু সমস্যা নিয়ে আসে, এবং দেহের অধিকারে আত্মার মতো মহৎ পরিচয় থাকতে পারে না, তিনি আত্মার মতো অতিপ্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন করতে পারেন না, এবং আত্মার সমান কর্তৃত্ব অধিকার করতে তো কোনোমতেই পারেন না। তবুও আত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত কাজের সারমর্মের তুলনায় বৈশিষ্টহীন এই দেহের সম্পাদিত কাজের সারমর্ম অনেক উন্নতমানের, এবং স্বয়ং এই দেহই সমগ্র মানবজাতির সকল প্রয়োজনের উত্তর। যাদের উদ্ধার করা হবে, তাদের জন্য আত্মার ব্যবহারগত মূল্য দেহের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট: আত্মার কাজ সমস্ত পর্বতমালা, নদী, হ্রদ, ও মহাসাগর জুড়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে ফেলতে সক্ষম, তবুও তিনি যাদের সংস্পর্শে আসেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দেহের কাজ আরো কার্যকরভাবে সম্পর্কিত। অধিকন্তু, ঈশ্বরের স্পর্শযোগ্য দেহরূপ মানুষের কাছে অধিক বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, এবং তা মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানকে প্রগাঢ়তর করতে পারে, এবং ঈশ্বরের আসল কাজের বিষয়ে মানুষের উপর গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে। আত্মার কাজ রহস্যে আবৃত; নশ্বর সত্তার পক্ষে তার তল পাওয়া শক্ত, এবং তা দেখতে পাওয়া তাদের পক্ষে আরও বেশি শক্ত, আর তাই তারা শুধুমাত্র অন্তঃসারশূন্য কল্পনার উপরেই নির্ভর করতে পারে। অথচ, দেহরূপে করা কাজ স্বাভাবিক, এবং বাস্তবতাভিত্তিক, এবং গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, এবং এমন এক সত্য যা মানুষের চর্মচক্ষুর দ্বারা দর্শন করতে পারে; মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কাজের প্রজ্ঞার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, এবং নিজের প্রভূত কল্পনাশক্তি কাজে লাগানোর তার কোনোই প্রয়োজন থাকে না। এটাই দেহরূপে ঈশ্বরের কাজের অভ্রান্ততা ও বাস্তবিক মূল্য। আত্মা শুধু সেসবই করতে পারে যা মানুষের কাছে অদৃশ্য এবং তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন, উদাহরণস্বরূপ, আত্মার আলোকপ্রাপ্তি, আত্মার গতিশীলতা, ও আত্মার পথনির্দেশ, কিন্তু মানুষ, যার একটি মন রয়েছে, তার পক্ষে এগুলো কোনোপ্রকারের স্পষ্টরূপে অর্থবহ নয়। তারা শুধুমাত্র কোনো মর্মন্তুদ, অথবা বিস্তৃত অর্থ প্রদান করে, এবং বাক্যের মাধ্যমে কোনো নির্দেশ দিতে পারে না। যদিও, দেহ রূপে ঈশ্বরের কাজ প্রভূতমাত্রায় পৃথক: তার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বাক্যের নির্ভুল পথনির্দেশ, তার রয়েছে স্পষ্ট ইচ্ছা, এবং রয়েছে সুস্পষ্টরূপে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যসমূহ আছে। আর তাই মানুষের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর, বা নিজের কল্পনাকে কার্যকরী করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, অনুমানের প্রয়োজন তো আরোই থাকে না। এই-ই হল দেহরূপে কাজের স্বচ্ছতা, এবং আত্মার কাজের সাথে তার প্রকট পার্থক্যও হল এই-ই। আত্মার কাজ শুধুমাত্র সীমিত পরিসরের জন্যই উপযুক্ত এবং তা দেহের কাজকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। দেহের কাজ মানুষকে আত্মার কাজের চেয়ে অধিকতর নিখুঁত ও প্রয়োজনীয় লক্ষ্য এবং অনেক বেশি বাস্তব, মূল্যবান জ্ঞান প্রদান করে। কলুষিত মানুষের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান হল সেই কাজ যা নিখুঁত বাক্য, অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট লক্ষ্য, এবং যা দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায়, তা সরবরাহ করে। কেবলমাত্র বাস্তবসম্মত কাজ ও সময়োচিত পথনির্দেশ মানুষের রুচির উপযুক্ত, এবং একমাত্র প্রকৃত কাজই মানুষকে তার ভ্রষ্ট ও কলুষিত স্বভাব থেকে উদ্ধার করতে পারে। এ একমাত্র অবতাররূপ ঈশ্বরের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব; একমাত্র অবতাররূপ ঈশ্বরই পারেন মানুষকে তার পূর্বের ভ্রষ্ট ও কলুষিত স্বভাব থেকে উদ্ধার করতে। যদিও আত্মা ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত সারমর্ম, তবু, এই ধরনের কাজ শুধু তাঁর দেহের দ্বারাই করা সম্ভব। আত্মা যদি একার হাতে কাজ করতেন, তাহলে তাঁর কাজ প্রভাবশালী হত না—এ হল এক সহজ সত্য। যদিও অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে তাঁর এই দেহরূপের জন্যই, কিন্তু যখন তিনি তার কাজের উপসংহার টানবেন, যারা তাঁর বিপক্ষে আছে তারা শুধু যে তাঁর শত্রু থাকবে না তা-ই নয়, পক্ষান্তরে, তারা তাঁর সাক্ষীতে পরিণত হবে। তারা সেই সাক্ষীতে পরিণত হবে যারা তাঁর দ্বারা বিজিত হয়েছে, সেই সাক্ষী যারা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জন্য তাঁর দেহরূপে করা কাজের কী গুরুত্ব, তা তিনি মানুষকে জানিয়ে দেবেন, এবং মানুষ জানতে পারবে মানুষের অস্তিত্বের অর্থপ্রসঙ্গে, তাঁর এই দেহরূপ কী গুরুত্ব বহন করে, জানতে পারবে মানবজীবনের বিকাশ-প্রসঙ্গে তাঁর প্রকৃত মূল্য কী, এবং, উপরন্তু, জানতে পারবে যে এই দেহ হয়ে উঠবে প্রাণের এক জীবন্ত ঝর্ণা মানুষ যা থেকে দূরে থাকতে অক্ষম। যদিও ঈশ্বরের অবতাররূপ দেহ ঈশ্বরের পরিচয় ও অবস্থানের সাদৃশ্যের থেকে বহু দূর, এবং মানুষের ধারণা অনুযায়ী তাঁর বাস্তব মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, এই দেহ, যা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তির অথবা প্রকৃত পরিচয়ের অধিকারী নয়, সে সেই কাজ করতে পারে যা ঈশ্বরের আত্মাও প্রত্যক্ষভাবে করতে সক্ষম নন। এমনই হল ঈশ্বরের অবতাররূপের প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য, এবং এ সেই গুরুত্ব ও মূল্য যাকে মানুষ প্রশংসা ও স্বীকার করতে অক্ষম। যদিও সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরের আত্মাকে উচ্চ-দৃষ্টিতে দেখে এবং ঈশ্বরের দেহরূপকে হীন-দৃষ্টিতে, কিন্তু, তারা কেমন দেখে বা ভাবে তা নির্বিশেষে, দেহরূপের প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য আত্মার গুরুত্ব ও মূল্যকে বহুদূর অতিক্রম করে যায়। অবশ্যই, এ শুধু কলুষিত মানবজাতির জন্যই প্রযোজ্য। যারা সত্যের সন্ধান করে এবং ঈশ্বরের আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের জন্য আত্মার কাজ শুধু উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা প্রদান করতে পারে, এবং এক বিস্ময়ের বোধ প্রদান করতে পারে যে, আত্মার কাজ ব্যাখ্যাতীত ও কল্পনাতীত, এবং এমন এক বোধ যে সেই কাজ মহৎ, অত্যুৎকৃষ্ট, ও প্রশংসনীয়, অথচ সেইসাথে সকলের জন্য অনৰ্জনীয় ও অপ্রাপ্য। মানুষ এবং ঈশ্বরের আত্মা শুধু দূর থেকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারে, যেন তাদের রয়েছে মাঝে প্রকাণ্ড এক দূরত্ব, এবং তারা কখনোই পরস্পরের মতো হতে পারবে না, যেন মানুষ এবং ঈশ্বর এক অদৃশ্য বিভাজনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। বস্তুত, এ এক দৃষ্টিবিভ্রম যা আত্মা মানুষকে প্রদান করেছে, যার কারণ হল এই, যে আত্মা ও মানুষ একই প্রকারবিশিষ্ট নয় এবং একই জগতে তারা কখনোই সহাবস্থান করবে না, এবং আত্মার অধিকারে মানুষের কিছুই নেই। অতএব, মানুষের আত্মার প্রয়োজন নেই, কারণ মানুষের সর্বাধিকভাবে যে কাজের প্রয়োজন সেই কাজ আত্মা প্রত্যক্ষভাবে করতে পারে না। দেহরূপে সংঘটিত কর্ম মানুষকে যা প্রদান করে তা হল অন্বেষণযোগ্য প্রকৃত উদ্দেশ্যসমূহ, স্পষ্ট বাক্যসমূহ, এবং এমন এক বোধ, যে, তিনি বাস্তব ও স্বাভাবিক, যে, তিনি বিনয়ী ও সাধারণ। যদিও মানুষ হয়তো তাঁকে ভয় পেতে পারে, তবু বেশিরভাগ মানুষ সহজেই তাঁর সাথে নিজের সাযুজ্য অনুভব করতে পারে: মানুষ তাঁর মুখ দেখতে পারে, এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পারে, এবং তার আর দূর থেকে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই দেহরূপ মানুষের কাছে সহজগম্য বলে বোধ হয়, যা দূরবর্তী নয়, দুর্বোধ্য নয়, বরং দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য, কারণ এই দেহ মানুষের সাথে একই জগতে রয়েছে।

যারা দেহে বসবাস করে, স্বভাব পরিবর্তন করার জন্য তাদের সকলেরই প্রয়োজন অন্বেষণযোগ্য লক্ষ্য, এবং ঈশ্বরকে জানার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রকৃত কার্য ও প্রকৃত মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করা। উভয়ই একমাত্র ঈশ্বরের দেহরূপ অবতারের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে, এবং উভয়ই কেবলমাত্র তাঁর স্বাভাবিক ও প্রকৃত দেহের দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। এই কারণেই তাঁর অবতাররূপ-গ্রহণ প্রয়োজনীয়, এবং এই কারণেই তা সকল কলুষিত মানবজাতির প্রয়োজন। যেহেতু ঈশ্বরকে জানা মানুষের প্রয়োজন, সেহেতু অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিগুলি তাদের হৃদয় থেকে অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে, এবং যেহেতু নিজেদের কলুষিত স্বভাব পরিহার করা তাদের প্রয়োজন, তাই প্রথমে তাদের নিজেদের কলুষিত স্বভাবকে অবশ্যই জানতে হবে। জনগণের হৃদয় থেকে অস্পষ্ট ঈশ্বরের ছবি দূরীভূত করার কাজ যদি শুধু মানুষই করে, তবে সে যথার্থ প্রভাব অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। অস্পষ্ট ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তিগুলি মানুষের হৃদয়ে রয়েছে, তাদের কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা অনাবৃত করা, নির্মূল করা, বা সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করা যায় না। তা করতে গেলে, শেষ পর্যন্ত তবু সেই বদ্ধমূল বিষয়গুলো মানুষের থেকে দূরীভূত করা সম্ভব হবে না। একমাত্র এই অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃত বস্তুসমূহকে বাস্তববাদী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে, এবং মানুষকে ক্রমান্বয়ে সেগুলিকে জানতে দেওয়ার মাধ্যমেই, যথোচিত প্রভাব অর্জন করা যেতে পারে। মানুষ জানতে পারে যে অতীতে সে অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এসেছে। যা সেই প্রভাব অর্জন করতে পারে তা আত্মার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব নয়, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রদত্ত শিক্ষা তো নয়ই, বরং তা অবতাররূপী ঈশ্বর। যখন অবতাররূপী ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কাজ করেন, তখন মানুষের পূর্বধারণাগুলি নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়, কারণ অবতাররূপী ঈশ্বরের স্বাভাবিকত্ব ও বাস্তবতা মানুষের কল্পনার অস্পষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের বিরোধী। অবতাররূপী ঈশ্বরের বিপরীতে তুলনা করলে তবেই মানুষের আদি পূর্বধারণাগুলিকে প্রকাশিত করা যেতে পারে। অবতাররূপী ঈশ্বরের সাথে তুলনা না করলে মানুষের পূর্বধারণাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয়; অন্যভাবে বললে, বাস্তবতাকে তুলনীয় হিসাবে না ব্যবহার করলে, অস্পষ্ট বিষয়সমূহ প্রকাশিত করা যায় না। বাক্য ব্যবহারের দ্বারা কেউ এই কাজ করতে সক্ষম নয়, এবং বাক্য ব্যবহার করে এই কাজ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেও কেউ সক্ষম নয়। একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর নিজের কাজ করতে পারেন, অপর কেউই তাঁর বকলমে সেই কাজ করতে পারে না। মানুষের ভাষা যত সমৃদ্ধই হোক, তা ঈশ্বরের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম। ঈশ্বর যদি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে কাজ করেন এবং মানুষকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রতিমূর্তি ও তাঁর সত্তা প্রদর্শন করেন, শুধুমাত্র তবেই মানুষ আরো ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারে, এবং আরো স্পষ্ট করে তাঁকে দেখতে পারে। এই প্রভাব কোনো দেহধারী মানুষের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব নয়। অবশ্য, ঈশ্বরের আত্মাও এই প্রভাব অর্জনে অক্ষম। ঈশ্বর ভ্রষ্ট মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে পারেন, কিন্তু সেই কাজ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; বরং, তা একমাত্র সম্ভব সেই দেহের দ্বারা যা ঈশ্বরের আত্মা পরিধান করেন, অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতাররূপের দ্বারা। এই দেহই মানুষ, আবার তা ঈশ্বরও, তা স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী মানুষ, আবার সেইসাথে পূর্ণ দেবত্বের অধিকারী ঈশ্বর। এবং তাই, যদিও এই দেহ ঈশ্বরের আত্মা নয়, এবং আত্মার থেকে প্রভূতরূপে পৃথক, তবুও স্বয়ং অবতাররূপী ঈশ্বরই মানুষকে উদ্ধার করেন, যিনি আত্মাও এবং একইসাথে দেহও। তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক, শেষ পর্যন্ত এখনও স্বয়ং ঈশ্বরই মানবজাতিকে উদ্ধার করেন। কারণ ঈশ্বরের আত্মা দেহের থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং দেহরূপের কাজ একইসাথে ঈশ্বরের আত্মারও কাজ; বিষয়টা শুধু এই যে আত্মার পরিচয় ব্যবহার করে এই কাজ সম্পাদন করা হয় না, বরং দেহের পরিচয় ব্যবহার করে তা করা হয়। যে কাজ প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারা সম্পন্ন করার দরকার তার জন্য দেহরূপ ধারণের প্রয়োজন নেই, এবং যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য দেহরূপের প্রয়োজন তা প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব নয়, এবং তা কেবলমাত্র ঈশ্বরের অবতাররূপের দ্বারাই সম্ভব। এমনই প্রয়োজন এই কাজের জন্য, এবং কলুষিত মানবজাতির যা প্রয়োজন তাও এ-ই। ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে শুধু একটি পর্যায়ই প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারা নির্বাহ হয়েছিল, এবং অবশিষ্ট দুই পর্যায় সম্পন্ন হয় অবতাররূপী ঈশ্বরের দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারা নয়। বিধানের যুগে আত্মা যে কাজ করেছিল তাতে মানুষের কলুষিত স্বভাবের পরিবর্তন জড়িত ছিল না, বা ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। যদিও, অনুগ্রহের যুগ ও রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের দেহরূপের কাজ মানুষের কলুষিত স্বভাব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তার জ্ঞানের সাথে জড়িত, এবং তা পরিত্রাণের কাজের এক জরুরি ও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অংশ। তাই, অবতাররূপী ঈশ্বরের পরিত্রাণই কলুষিত মানবজাতির আরো বেশি প্রয়োজন, এবং ঈশ্বরের অবতাররূপের প্রত্যক্ষ কাজই তাদের আরো বেশি দরকার। মানবজাতির অবতাররূপী ঈশ্বরকে প্রয়োজন তাকে মেষশাবকের মতো পালন করার উদ্দেশ্যে, তাকে সমর্থন করার জন্য, তাকে জল দেওয়ার উদ্দেশ্যে, ভোজন করানোর উদ্দেশ্যে, তার বিচার ও শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং অবতাররূপী ঈশ্বরের কাছ থেকে তার প্রয়োজন অধিকতর অনুগ্রহ ও বৃহত্তর মুক্তির। একমাত্র দেহে আবির্ভূত ঈশ্বরই মানুষের আস্থাভাজন হতে পারেন, মানুষের মেষপালক হতে পারেন, মানুষের সর্বক্ষণের সহায়স্বরূপ হতে পারেন, এবং এর সবকটিই আজকের এবং অতীতের উভয় অবতাররূপের জন্য আবশ্যক।

মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, এবং সে ঈশ্বরের সকল প্রাণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ, তাই মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মানুষ, শয়তান নয়, এবং যা উদ্ধার করা হবে তা হলো মানুষের দেহ, ও মানুষের আত্মা, শয়তান নয়। শয়তান হল ঈশ্বরের বিনাশের লক্ষ্য, মানুষ হল ঈশ্বরের পরিত্রাণের লক্ষ্য, এবং মানুষের দেহ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তাই প্রথম যাকে উদ্ধার করা হবে তা অবশ্যই মানুষের দেহ। মানুষের দেহ গভীরতমরূপে কলুষিত হয়েছে, এবং তা এমনকিছুতে পরিণত হয়েছে যা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, এতটাই যে তা এমনকি খোলাখুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধিতা ও তাকে অস্বীকার করে। এই কলুষিত দেহ অত্যন্ত অবাধ্য, এবং দেহের কলুষিত স্বভাবের সাথে মোকাবিলা করা বা তাকে পরিবর্তিত করার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। শয়তান মানুষের দেহে আসে সমস্যা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, এবং সে মানুষের দেহকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ও ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, আর এইভাবে মানুষ শয়তানে পরিণত হয়েছে, এবং হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের শত্রু। মানুষের উদ্ধার পাওয়ার জন্য, তাকে প্রথমে অবশ্যই বিজিত হতে হবে। এই কারণেই জন্য ঈশ্বর প্রতিযোগিতার আহ্বানে উত্থিত হন, এবং দেহে আবির্ভূত হন স্বীয় অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং শয়তানের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর লক্ষ্য হল, যে মানুষ কলুষিত হয়েছে তার পরিত্রাণ, এবং যে শয়তান তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তার পরাজয় ও বিনাশ সংঘটন। তাঁর মানুষের উপর বিজয়কার্যের মাধ্যমে তিনি শয়তানকে পরাজিত করেন, আবার একই সাথে তিনি কলুষিত মানবজাতিকে উদ্ধার করেন। এইভাবে, এ হল এমন এক কাজ যা একবারে দুটি লক্ষ্য অর্জন করে। তিনি দেহরূপে কাজ করেন, দেহ রূপেই কথা বলেন, এবং দেহরূপেই সকল কাজ গ্রহণ করেন যাতে মানুষের সাথে আরো ভালোভাবে জড়িত হওয়া যায়, এবং মানুষকে আরো ভালোভাবে জয় করা যায়। ঈশ্বর যখন শেষবারের মতো দেহরূপে আসবেন, তাঁর অন্তিম সময়ের কাজের উপসংহার টানা হবে দেহরূপেই। তিনি সকল মানুষকে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করবেন, তাঁর সমগ্র ব্যবস্থাপনার উপসংহার টানবেন, এবং সেইসাথে দেহরূপে তাঁর সকল কাজেরও উপসংহার টানবেন। পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর, তিনি হবেন সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত। দেহরূপে কাজ করে, ঈশ্বর মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করবেন, এবং মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করবেন। তার অর্থ কি এই নয় যে তাঁর সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাজ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে যাবে? ঈশ্বর যখন দেহরূপে তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন, তখন, যেহেতু তিনি শয়তানকে পুরোপুরি পরাজিত করেছেন এবং জয়যুক্ত হয়েছেন, শয়তানের আর মানুষকে কলুষিত করার কোনো সুযোগ থাকবে না। ঈশ্বরের প্রথম অবতাররূপের কাজ ছিল মানুষের পাপের মুক্তি ও ক্ষমা। এখন তা হচ্ছে মানবজাতিকে বিজয়ের ও পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার কাজ, যাতে আর শয়তানের কাছে তার কাজ নির্বাহ করার কোনো রাস্তাই না থাকে, সে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হন। এই-ই দেহরূপের কাজ, এবং এ কাজ স্বয়ং ঈশ্বর সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায়ের প্রাথমিক কাজ প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল, দেহের দ্বারা নয়। ঈশ্বরের কাজের তিনটি পর্যায়ের চূড়ান্ত কাজ অবশ্য সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের অবতাররূপের দ্বারাই, প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারা নয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে যে মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তাও হয়েছিল ঈশ্বরের দেহরূপের দ্বারা। সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাজের মধ্যে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শয়তানের প্রভাব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। মুখ্য কাজ হল কলুষিত মানুষের সম্পূর্ণ বিজয়, এইভাবে বিজিত মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি মূল শ্রদ্ধাকে পুনঃস্থাপিত করা, এবং তাকে এক স্বাভাবিক জীবন অর্জন করতে দেওয়া, যাকে বলা যায়, ঈশ্বরের জীবের এক স্বাভাবিক জীবন। এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ হল পরিচালনামূলক কার্যের কেন্দ্রবিন্দু। পরিত্রাণের কাজের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে, বিধানের যুগের কাজের প্রথম পর্যায়টি ব্যবস্থাপনার কাজের মূল থেকে অনেক দূরে ছিল; এর মধ্যে পরিত্রাণের কাজের শুধু সামান্য আভাসমাত্রই ছিল, এবং তা শয়তানের আধিপত্য থেকে মানুষকে উদ্ধার করার কাজের সূচনাও ছিল না। কাজের প্রথম পর্যায়টি প্রত্যক্ষভাবে আত্মার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল কারণ, বিধানের অধীনে, মানুষ শুধু বিধান মেনে চলতে জানতো, এবং মানুষ অধিকতর সত্যের অধিকারী ছিল না, এবং যেহেতু বিধানের যুগের কাজের সাথে মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের খুব সামান্যই সম্পর্ক ছিল, সেহেতু কীভাবে মানুষকে শয়তানের রাজত্ব থেকে উদ্ধার করা যাবে সে বিষয়ে সেই কাজ বিন্দুমাত্র প্রাসঙ্গিক ছিল না। এইভাবে, ঈশ্বরের আত্মা কার্যের এই সহজতম পর্যায়টিকে সম্পন্ন করেছেন, যা মানুষের কলুষিত স্বভাবের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নয়। এই পর্যায়ের কাজের সাথে ব্যবস্থাপনার মূলের সম্পর্ক খুব সামান্যই ছিল, এবং মানুষের পরিত্রাণের আনুষ্ঠানিক কাজের সাথেও তার অধিকমাত্রায় পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না, এবং তাই, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ করার জন্য ঈশ্বরের দেহে আবির্ভূত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল না। আত্মার দ্বারা সম্পন্ন কাজ অন্তর্নিহিত ও অতল, এবং তা মানুষের কাছে গভীরভাবে ভীতিপ্রদ ও অগম্য; আত্মা প্রত্যক্ষভাবে পরিত্রাণের কাজ করার জন্য উপযুক্ত নন, এবং প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে জীবন প্রদান করার জন্যেও উপযুক্ত নন। মানুষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হল আত্মার কার্যকে এমন পন্থায় রূপান্তরিত করা যা মানুষের সুগম, বলা যেতে পারে, যে, মানুষের জন্য যা উপযুক্ততম তা হল, ঈশ্বরের একজন সাধারণ, স্বাভাবিক ব্যক্তি রূপে তাঁর কাজ সম্পাদন করতে আবির্ভূত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন আত্মার কাজের স্থান নিতে ঈশ্বরের অবতাররূপ গ্রহণ করা, এবং মানুষের জন্য, ঈশ্বরের তাঁর কাজ করার এর চেয়ে উপযুক্ত পন্থা আর নেই। কাজের এই তিন পর্যায়ের মধ্যে, দুটি পর্যায় নির্বাহ হয় দেহরূপের দ্বারা, এবং এই উভয় পর্যায়ই পরিচালনামূলক কার্যের মূল পর্যায়। উভয় অবতাররূপ পরস্পরের পরিপূরক এবং তাঁরা নিখুঁতভাবে পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেন। ঈশ্বরের অবতাররূপ গ্রহণের প্রথম পর্যায়টিই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, এবং বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের দুই অবতাররূপ মিলিত হয়ে এক সম্পূর্ণতায় পৌঁছন এবং তাঁরা একে অপরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নন। ঈশ্বরের কাজের এই দুই পর্যায় ঈশ্বর তাঁর অবতার পরিচয়ে নির্বাহ করেন, কারণ উভয়ই সমগ্র পরিচালনামূলক কার্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় এমনই বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের দুই অবতাররূপের কাজ ছাড়া সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং মানুষকে উদ্ধার করার কাজ এক শূন্যগর্ভ আলোচনা হয়ে রয়ে যাবে। এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা নির্ভর করে মানবজাতির প্রয়োজনের উপর, মানবজাতির ভ্রষ্টাচারের বাস্তবতার উপর, এবং শয়তানের অবাধ্যতা ও কাজ ব্যাহত করার তীব্রতার উপর। কাজের জন্য কে সঠিকভাবে যোগ্য তা নির্ভর করে কর্মীর দ্বারা সম্পাদিত কাজের প্রকৃতির উপর, এবং কাজের গুরুত্বের উপর। এই কাজের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে, কাজের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সেই দিক থেকে বিচার করলে—প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পাদিত কাজ, অথবা ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা সম্পাদিত কাজ, বা মানুষের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ—প্রথমেই যা বাদ দিতে হবে তা হল মানুষের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ, এবং, কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে, এবং আত্মার কাজের প্রকৃতি বনাম দেহের কাজের প্রকৃতির তুল্যমূল্য বিবেচনার উপর ভিত্তি করে, শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে দেহরূপের দ্বারা সম্পন্ন কাজ আত্মার প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন কাজের চেয়ে মানুষের জন্য বেশি উপকারী, এবং তার সুবিধাও অনেক বেশি। কাজ আত্মার দ্বারা সম্পাদন করা হবে নাকি দেহরূপের দ্বারা—সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ঈশ্বর এই চিন্তাই করেছিলেন। কাজের প্রতিটি পর্যায়েরই একটি তাৎপর্য এবং একটি ভিত্তি রয়েছে। সেগুলি ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বা সেগুলিকে নির্বিচারে সম্পাদন করা হয় না; সেগুলিতে একটি নির্দিষ্ট প্রজ্ঞা রয়েছে। এমনই হল ঈশ্বরের সকল কাজে নিহিত সত্য। বিশেষত, যেখানে ঈশ্বরের অবতার ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে কাজ করছেন, এরকম এক মহৎ কাজের বিষয়ে ঈশ্বরের আরো অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। সুতরাং, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং তাঁর সত্তার সামগ্রিকতা তাঁর কাজের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা, ও ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়; এই-ই হল ঈশ্বরের অধিকতর সুসংবদ্ধ এবং নিয়মানুবর্তী সত্তা। এই সূক্ষ্ম চিন্তা ও ধারণাগুলি মানুষের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত, মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, এবং তদুপরি, মানুষের পক্ষে জানাও মুশকিল। মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কাজ সাধারণ নীতি মেনেই সম্পন্ন হয়, যা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত পরিতোষজনক। তবুও ঈশ্বরের কাজের সাথে তুলনা করলে, খুব বড় একটা বৈষম্য রয়েছে; যদিও ঈশ্বরের কর্ম মহান এবং ঈশ্বরের কাজ সুবৃহৎ মাপের, তাদের পিছনে রয়েছে প্রভূত পরিমাণে সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা, যা মানুষের অকল্পনীয়। তাঁর কাজের প্রতিটি পর্যায় যে শুধুমাত্র নীতি মেনে সম্পাদিত হয় তাই নয়, বরং প্রতিটি পর্যায়ে এমন অনেক বিষয় থাকে যা মানুষের ভাষা দিয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাও যায় না, এবং এগুলি এমন বিষয় যা মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয়। আত্মার কাজই হোক অথবা ঈশ্বরের অবতাররূপের কাজ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তাঁর কাজের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি ভিত্তিহীনভাবে কাজ করেন না, এবং গুরুত্বহীন কাজও তিনি করেন না। যখন আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন, তা করেন তাঁর লক্ষ্য নিয়ে, এবং যখন তিনি কাজ করার জন্য মানুষে পরিণত হন (বলা যায়, যখন তিনি তাঁর বাহ্যিক আবরণ রূপান্তরিত করেন), তা ঘটে, অধিকতরভাবে, তাঁর অভীষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে। নতুবা তিনি কেন এত সহজেই তাঁর পরিচয় পরিবর্তন করবেন? নচেৎ কেন তিনি এত সহজেই এমন একজন ব্যক্তিতে পরিণত হবেন যাকে হীন বলে গণ্য করা হয় ও নির্যাতিত করা হয়?

দেহরূপে তাঁর কার্য অসীম তাৎপর্যপূর্ণ, একথা কাজের ভিত্তিতেই বলা যায়, এবং শেষ পর্যন্ত যিনি কাজের উপসংহার টানেন, তিনি ঈশ্বরের দেহরূপ, আত্মা নন। কেউ কেউ বিশ্বাস করে ঈশ্বর কোনো এক অজানা সময়ে পৃথিবীতে আসবেন এবং মানুষের কাছে আবির্ভূত হবেন, অতঃপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমগ্র মানবজাতির বিচার করবেন, এক-এক করে পরীক্ষা নেবেন যাতে কেউ বাদ না পরে। যারা এই ভাবে চিন্তা করে তারা অবতাররূপের কাজের এই পর্যায় সম্বন্ধে অবগত নয়। ঈশ্বর এক-এক করে মানুষের বিচার করেন না, এবং তিনি একজন-একজন করে মানুষের পরীক্ষাও নেন না; সেভাবে করলে তা বিচারকার্য হবে না। সমগ্র মানবজাতির ভ্রষ্টাচার কি একই নয়? সমগ্র মানবজাতির সারমর্ম কি একই নয়? যা বিচার করা হয় তা হল মানবজাতির ভ্রষ্ট সারমর্ম, মানুষের সেই সারমর্ম যা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট, এবং মানুষের সমস্ত পাপ। ঈশ্বর মানুষের তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন দোষের বিচার করেন না। বিচারকার্য হল প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ, এবং তা কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে নির্বাহ করা হয় না। প্রকারান্তরে, তা হল এমন এক কাজ যেখানে সমগ্র মানবজাতির বিচারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একদল মানুষের বিচার করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে একদল মানুষের উপরে তাঁর বিচারের কাজ নির্বাহ করার মাধ্যমে দেহরূপী ঈশ্বর তাঁর কাজকে ব্যবহার করেন সমস্ত মানবজাতির কাজের প্রতিনিধিত্ব করতে, তার পরে তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। বিচারের কাজ কেমন তাও এর থেকে বোঝা যায়। ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট দলের মানুষের বিচার করেন না, বরং তদপরিবর্তে সমগ্র মানবজাতির অধার্মিকতাকে বিচার করেন—উদাহরণস্বরূপ, মানুষের ঈশ্বর বিরোধিতা, বা মানুষের তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা, বা ঈশ্বরের কাজে মানুষের বিঘ্নপ্রদান, এবং এরকম আরো অনেক। যা বিচার করা হয় তা হলো মানুষের ঈশ্বর বিরোধিতার সারমর্ম, আর এই কাজই হচ্ছে অন্তিম সময়ের বিজয়কার্য। ঈশ্বরের অবতাররূপের যে কাজ ও বাক্য মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে তা হল অন্তিম সময় চলাকালীন মহান শুভ্র সিংহাসনের সামনে সম্পাদিত বিচারকার্য, যা সুদূর অতীতে মানুষ কল্পনা করেছিল। বর্তমানে অবতাররূপী ঈশ্বরের দ্বারা যে কার্য নির্বাহ হয়ে চলেছে তা অবিকল মহান শুভ্র সিংহাসনের সামনের বিচারই। আজকের অবতাররূপী ঈশ্বরই হলেন সেই ঈশ্বর যিনি অন্তিম সময়ে সমগ্র মানবজাতির বিচার করেন। এই দেহ ও তাঁর কাজ, তাঁর বাক্য, এবং তাঁর সামগ্রিক স্বভাব—এই সকলই তাঁর সম্পূর্ণতা। যদিও তাঁর কাজের পরিধি সীমিত, এবং তা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে জড়িত নয়, কিন্তু সেই বিচারকার্যের সারমর্মই সমগ্র মানবজাতির প্রত্যক্ষ বিচার—তা শুধু চীনের নির্বাচিত জনগণের স্বার্থে নয়, বা অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের স্বার্থেও নয়। দেহরূপে ঈশ্বরের কার্যকালে, যদিও সেই কাজের পরিধি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে জড়িত নয়, তবু তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তিনি যখন তাঁর দেহরূপের পরিধির মধ্যেকার কার্য সম্পন্ন করবেন, অতঃপর, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্যকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তীর্ণ করবেন, যেভাবে যীশুর পুনরুত্থান ও উত্তরণের পরে তাঁর সুসমাচার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল। আত্মার দ্বারা না দেহরূপে সংঘটিত তা নির্বিশেষে, এ হল এমন কার্য যা এক সীমিত পরিধির মধ্যে সম্পন্ন হলেও, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর তাঁর অবতার পরিচয়ে আবির্ভূত হয়ে তাঁর কার্য নির্বাহ করেন, এবং দেহরূপ ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মহান শুভ্র সিংহাসনের সামনে মানুষকে বিচার করেন। আত্মা না দেহ তা নির্বিশেষে, যিনি বিচারকার্য করেন, তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি অন্তিম সময়ে মানবজাতির বিচার করেন। তাঁর কাজের উপর ভিত্তি করে এমন সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং তাঁর বাহ্যিক উপস্থিতি বা অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নয়। যদিও মানুষ এইসব বাক্যের বিষয়ে পূর্বধারণাকে প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের অবতাররূপের সমগ্র মানবজাতিকে বিচার ও জয় করার তথ্য কেউই অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ এ বিষয়ে যাই চিন্তা করুক তা নির্বিশেষে, যা সত্য তা সত্যই। কেউ বলতে পারে না যে “কার্য সম্পন্ন হয়েছে ঈশ্বরেরই দ্বারা, কিন্তু ঈশ্বর দেহরূপ নন”। একথা অর্থহীন, কারণ এই কাজ দেহরূপধারী ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যেহেতু এই কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে, সেহেতু এই কাজের পরে ঈশ্বরের মানবজাতিকে বিচারের কাজ আর দ্বিতীয়বার উপস্থিত হবে না; ঈশ্বর তাঁর দ্বিতীয় অবতাররূপে ইতিমধ্যেই সমগ্র ব্যবস্থাপনার সকল কার্যে উপসংহার টেনেছেন, এবং ঈশ্বরের কার্যের আর কোনো চতুর্থ পর্যায় হবে না। যেহেতু যার বিচার করা হয় সে হল মানুষ, সেই মানুষ, যে রক্তমাংসে তৈরী এবং কলুষিত হয়েছে, এবং যার প্রত্যক্ষ ভাবে বিচার করা হবে সে শয়তানের আত্মা নয়, তাই বিচারকার্য আধ্যাত্মিক জগতে নয়, বরং মানুষের মাঝেই নির্বাহ করা হয়। মানুষের দেহের কলুষকে বিচার করার কাজের জন্য দেহরূপী ঈশ্বরের অপেক্ষা উপযুক্ততর এবং যোগ্যতর আর কেউ নেই। বিচারকার্য যদি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা নির্বাহ হত, তাহলে সকলে তা সর্বাঙ্গীণ হত না। উপরন্তু, এই ধরনের কাজ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হবে, কারণ আত্মা মানুষের সাথে মুখোমুখি আসতে সক্ষম নন, এবং সেই কারণে, তার প্রভাব তাৎক্ষণিক হবে না, এবং মানুষও ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য স্বভাবকে স্পষ্টতরভাবে করে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। যদি দেহরূপী ঈশ্বর মানবজাতির কলুষের বিচার করেন একমাত্র তবেই শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা যেতে পারে। মানুষের মতোই স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হওয়ার কারণে, দেহে আবির্ভূত ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অ-ন্যায়পরায়ণতার বিচার করতে পারেন; এই-ই হল তাঁর সহজাত পবিত্রতার, এবং তাঁর অতুলনীয়ত্বের চিহ্ন। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে বিচার করার যোগ্য, এবং সেই অবস্থানে রয়েছেন, কারণ তিনিই সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী, এবং তাই তিনি মানুষকে বিচার করতে সক্ষম। যারা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা বিহীন তারা অপরের বিচার করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। এই কাজ যদি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হতো, তাহলে তা শয়তানের উপর বিজয়ের অর্থ বহন করত না। আত্মা সহজাতভাবেই নশ্বর সত্তাদের চেয়ে অধিক মহিমান্বিত, এবং ঈশ্বরের আত্মা সহজাতভাবে পবিত্র, এবং দেহের উপর বিজয়ী। যদি আত্মা প্রত্যক্ষভাবে এই কাজ করতেন, তিনি মানুষের সকল আনুগত্যহীনতার বিচার করতে সক্ষম হতেন না এবং মানুষের সকল অ-ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটাতে পারতেন না। যেহেতু বিচারকার্য ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের পূর্বধারণার মাধ্যমেও নির্বাহ হয়, এবং মানুষের কখনোই আত্মা সম্বন্ধে কোনো পূর্বধারণা ছিল না, সেহেতু আত্মা উত্তরমতররূপে মানুষের অ-ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম, অ-ন্যায়পরায়ণতার এইরূপ পরিপূর্ণ উন্মোচন তো দূরস্ত। ঈশ্বরের অবতার সেই সকলেরই শত্রু যারা তাঁকে জানে না। তাঁর সম্বন্ধে মানুষের পূর্বধারণা ও বিরোধিতার বিচার করার মাধ্যমে তিনি মানবজাতির সমস্ত আনুগত্যহীনতা উন্মোচন করেন। দেহরূপে তাঁর কাজের প্রভাব আত্মার কাজের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট। এবং তাই, সমগ্র মানবজাতির বিচার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদন করেন না, বরং তা হল অবতাররূপে ঈশ্বরের কাজ। দেহরূপধারী ঈশ্বরকে মানুষ দেখতে পায় ও স্পর্শ করতে পারে, এবং দেহরূপধারী ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেন। ঈশ্বরের দেহরূপের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে মানুষের অগ্রগতি হয় বিরোধিতা থেকে আনুগত্যের দিকে, নিপীড়ন থেকে গ্রহণযোগ্যতার দিকে, পূর্বধারণা থেকে জ্ঞানের দিকে, এবং প্রত্যাখ্যান থেকে ভালোবাসার দিকে—এগুলো ঈশ্বরের দেহরূপে করা কাজের প্রভাব। মানুষ একমাত্র তাঁর বিচার স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমেই মুক্তি পায়, মানুষ একমাত্র তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারাই ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে পারে, তাঁর প্রতি বিরোধিতার সময়েই মানুষ তাঁর দ্বারা বিজিত হয়, এবং তাঁর শাস্তিকে স্বীকার করে নেওয়ার সময়েই সে তাঁর কাছ থেকে জীবনের সরবরাহ পায়। এই সমস্ত কাজই দেহরূপে ঈশ্বরের কার্য, এবং তা আত্মার পরিচয়-সম্বলিত ঈশ্বরের কার্য নয়। ঈশ্বরের অবতারের সম্পাদিত কাজই মহত্তম কার্য, এবং তা ও প্রগাঢ়তম কার্য, এবং ঈশ্বরের তিনটি পর্যায়ের কাজের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঈশ্বরের অবতারের দুটি পর্যায়ের কাজ। মানুষের সুগভীরভাবে ভ্রষ্ট আচরণ ঈশ্বরের অবতারের কাজে এক বিরাট বাধা। বিশেষত, অন্তিম সময়ের মানুষদের উপর যে কাজ নির্বাহ করা হয় তা অত্যন্ত কঠিন, আর তার পরিবেশ প্রতিকূল, এবং প্রত্যেক ধরণের মানুষের ক্ষমতাই অতি স্বল্প। তবুও এই কাজের শেষে তা যথাযথ প্রভাব অর্জন করবে, কোনো ত্রুটি ছাড়াই; এই-ই হল দেহরূপের কাজের প্রভাব, এবং এই প্রভাব আত্মার কাজের প্রভাবের চেয়ে অধিকতর প্রত্যয়জনক। ঈশ্বরের কার্যের তিনটি পর্যায় দেহরূপেই শেষ হবে, এবং অবতাররূপী ঈশ্বরের দ্বারাই সেগুলি সমাপ্ত হতে হবে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ দেহরূপে সম্পন্ন করা হয়, এবং মানুষের পরিত্রাণ ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে দেহরূপেই সম্পাদন করতে হবে। এমনকি যদিও সমগ্র মানবজাতি মনে করে যে ঈশ্বরের দেহরূপ মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয়, আদতে এই দেহরূপই সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য এবং অস্তিত্ব বিষয়ে প্রাসঙ্গিক।

ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায় বাস্তবায়িত করা হয়েছে সমস্ত মানবজাতির স্বার্থে এবং তা সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দেশিত। এমনকি যদিও এটা তাঁর দেহরূপে সম্পাদিত কাজ, এতদসত্ত্বেও তা সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দেশিত; তিনিই সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর, এবং তিনি সমস্ত সৃষ্ট ও অ-সৃষ্ট সত্তার ঈশ্বর। যদিও তাঁর দেহরূপে সম্পন্ন কাজ এক নির্দিষ্ট পরিধির ভিতরে সীমাবদ্ধ, এবং তাঁর কাজের উদ্দেশ্যও সীমিত, প্রতিবার যখন তিনি তাঁর কাজ করার জন্য দেহরূপে আবির্ভূত হন, তিনি তাঁর কাজের এমন একটা বস্তু বেছে নেন যা প্রচণ্ডভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক; তিনি এক দল সহজ ও অনুল্লেখযোগ্য মানুষকে তাঁর কাজ করার জন্য বেছে নেন না, বরং পরিবর্তে তাঁর কাজের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেন এমন এক দল মানুষকে যারা দেহরূপে তাঁর কাজের প্রতিনিধি হতে সক্ষম। এই দলকে বেছে নেওয়া হয় কারণ দেহরূপে তাঁর কাজের পরিধি সীমিত, এবং তা বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে তাঁর দেহরূপ অবতারের জন্য, এবং বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে দেহরূপে তাঁর কাজের জন্য। তাঁর কাজের জন্য ঈশ্বরের লক্ষ্যবস্তুর নির্বাচন ভিত্তিহীন নয়, কিছু নিয়ম অনুযায়ী তা করা হয়: কাজের লক্ষ্যবস্তু অবশ্যই যেন দেহরূপ ঈশ্বরের কাজের পক্ষে উপকারী হয়, এবং তা যেন অবশ্যই সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদিরা যীশুর ব্যক্তিগত মুক্তিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম ছিল, এবং চীনদেশীয়রা ঈশ্বরের অবতাররূপের ব্যক্তিগত বিজয়কার্য স্বীকার করার ক্ষেত্রে সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। ইহুদিদের দ্বারা সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিত্বের একটি ভিত্তি রয়েছে, এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বিজয়কার্য স্বীকার করার ক্ষেত্রে চীনদেশীয় জনগণের দ্বারা মানবজাতির প্রতিনিধিত্বেরও একটি ভিত্তি রয়েছে। মুক্তির তাৎপর্যকে ইহুদিদের মধ্যে সম্পাদিত মুক্তির কাজ যতটা প্রকাশ করে ততটা আর কিছুতেই প্রকাশ করে না, এবং চীনদেশীয় জনগণের মাঝে যে বিজয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তা বিজয়কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও সাফল্যকে যতটা প্রকাশ করে ততটা আর কিছুতে করে না। এরকম মনে হয় যে ঈশ্বরের অবতাররূপের বাক্য ও কাজের লক্ষ্য শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী, কিন্তু আসলে, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর কাজ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই কাজ, এবং তাঁর বাক্য সমগ্র মানবজাতির প্রতিই নির্দেশিত। দেহরূপে তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, যারা তাঁর অনুগামী, তারা সেই কাজের বিষয়ে প্রচার শুরু করবে যা তিনি তাদের মাঝে সম্পন্ন করেছেন। দেহরূপে তাঁর কাজের সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো, যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের জন্য তিনি সঠিক বাক্য ও উপদেশ, এবং মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাঁর সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা রেখে যেতে পারেন, যাতে পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা নির্ভুলতর ও সুসংবদ্ধতর ভাবে তাঁর দেহরূপের সকল কাজ এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর ইচ্ছাকে হস্তান্তরিত করতে পারে প্রকৃত পথ গ্রহণকারীদের কাছে। একমাত্র মানুষের মাঝে দেহরূপে ঈশ্বরের কাজই ঈশ্বরের মানুষের সঙ্গে থাকা ও মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন করার ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ করে। ঈশ্বরের মুখদর্শনের, ঈশ্বরের কাজ প্রত্যক্ষ করার, ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বাক্য শ্রবণ করার জন্য মানুষের যে বাসনা, তা শুধুমাত্র এই কাজের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়। অবতাররূপ ঈশ্বর সেই যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন একমাত্র যখন যিহোবার পৃষ্ঠভাগ মানবজাতির সামনে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং তিনি অস্পষ্ট ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের যে যুগ, তারও অবসান ঘটাবেন। নির্দিষ্টভাবে বললে, ঈশ্বরের অন্তিম অবতাররূপে কৃত কাজ সমগ্র মানবজাতিকে এমন এক যুগে উপনীত করে যা অধিকতর বাস্তববাদী, অধিকতর ব্যবহারিক, এবং অধিকতর সুন্দর। তিনি শুধু বিধান ও মতবাদের যুগেরই অবসান ঘটান না, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি মানবজাতির কাছে এমন এক ঈশ্বরকে প্রকাশিত করেন যিনি বাস্তব ও স্বাভাবিক, যিনি ধার্মিক ও পবিত্র, যিনি পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কাজকে উদ্ঘাটিত করেন এবং যিনি মানবজাতির রহস্য ও গন্তব্য প্রদর্শন করেন, যিনি মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন ও ব্যবস্থাপনার কাজ সমাপ্ত করেন, এবং যিনি হাজার হাজার বছর ধরে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি অস্পষ্টতার যুগের সমাপ্তি ঘটান, তিনি সেই যুগের অবসান ঘটান যখন সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরের মুখাবয়ব দর্শনের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিল কিন্তু সক্ষম হয়নি, তিনি সেই যুগও সমাপ্ত করেন যেখানে সমস্ত মানবজাতি শয়তানের সেবা করেছে, এবং তিনি সমগ্র মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন যুগে নিয়ে যান। এ সবই ঈশ্বরের আত্মার পরিবর্তে ঈশ্বরের দেহরূপের কাজের ফলাফল। ঈশ্বর যখন তাঁর দেহরূপে কাজ করেন, যারা তাঁকে অনুসরণ করে, তারা আর সেই সকল বস্তুর সন্ধান করে না বা হাতড়ে বেড়ায় না যা একইসাথে অস্তিত্বশীল অথচ বিদ্যমান নয়, এবং তারা অস্পষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুমান করাও বন্ধ করে দেয়। যখন ঈশ্বর তাঁর দেহরূপের কাজের প্রচার করেন, যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের উচিত তিনি দেহরূপে যে কাজ করেছেন সেকথা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে হস্তান্তরিত করা, এবং তাদের উচিত তাঁর সমস্ত বাক্য সমগ্র মানবজাতির কর্ণে সংক্রমিত করানো। যারা তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করবে, তারা যা শুনতে পাবে তা যেন তাঁর কাজের সত্যই হয়, তারা যেন মানুষের নিজের চোখে দেখা ও নিজের কানে শোনা বিষয়ই শুনতে পায়, আর তা যেন জনশ্রুতি না হয়ে শুধু সত্য ঘটনাই হয়। এই সত্যঘটনাগুলিই হল সেই প্রমাণ যা তিনি তাঁর কাজের সাথে ছড়িয়ে দেন, এবং সেইসাথে, সেগুলিই সেই অস্ত্র যা তিনি তাঁর কাজের প্রসারের জন্য ব্যবহার করেন। সত্য ঘটনার উপস্থিতি ছাড়া তাঁর সুসমাচার সকল দেশ জুড়ে ও সমস্ত স্থানে প্রসারিত হতে পারতো না; সত্য ঘটনা ছাড়া, শুধু মানুষের কল্পনাসমূহের মাধ্যমে, তিনি কখনোই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করার কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হতেন না। আত্মা মানুষের কাছে স্পর্শাতীত, এবং মানুষের কাছে অদৃশ্য, ও আত্মার কাজ মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাজের আরো কোনো তথ্য বা প্রমাণ রেখে যেতে অক্ষম। মানুষ কখনোই ঈশ্বরের আসল চেহারা দেখতে পাবে না, সে সবসময়েই এক অস্পষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যাবে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। মানুষ কখনোই ঈশ্বরের চেহারা দেখতে পাবে না, বা কখনোই মানুষ ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবে উচ্চারিত বাক্য শুনতে পাবে না। সর্বোপরি, মানুষের কল্পনাসমূহ শূণ্যগর্ভ, এবং তা ঈশ্বরের প্রকৃত চেহারাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না; ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ, মানুষের পক্ষে মূর্ত করা সম্ভব নয়। স্বর্গের অদৃশ্য ঈশ্বর ও তাঁর কাজ একমাত্র ঈশ্বরের অবতাররূপের দ্বারাই পৃথিবীতে নিয়ে আসা সম্ভব, যে অবতাররূপ ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে তাঁর কাজ নির্বাহ করেন। ঈশ্বরের মানুষের কাছে আবির্ভূত হওয়ার এই-ই হল আদর্শতম উপায়, যেখানে মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পায় ও ঈশ্বরের প্রকৃত চেহারা জানতে পারে, এবং এই অর্জন অবতাররূপী ঈশ্বর নন এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই পর্যায় পর্যন্ত তাঁর কাজ নির্বাহ করার ফলে, ঈশ্বরের কাজ ইতিমধ্যেই সর্বোত্তম প্রভাব অর্জন করেছে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। দেহরূপী ঈশ্বরের ব্যক্তিগত কাজ ইতিমধ্যেই তাঁর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নব্বই শতাংশ কাজকে সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। এই দেহরূপ তাঁর সকল কাজকে এক শ্রেষ্ঠতর সূচনা প্রদান করেছে, এবং তাঁর সমস্ত কাজের জন্য এক সারসংক্ষেপ প্রদান করেছে, এবং তা তাঁর সকল কাজের উচ্চকিত ঘোষণা করেছে, এবং তাঁর সকল কাজকে শেষবারের মত একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। অতঃপর, ঈশ্বরের কাজের চতুর্থ পর্যায়ের কাজ নির্বাহ করার জন্য আর কোনো ঈশ্বরের অবতার আসবেন না, আর ঈশ্বরের এক তৃতীয় অবতারের কোনো বিস্ময়কর কার্যও কখনোই ঘটবে না।

দেহরূপে ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পর্যায় সমস্ত যুগে তাঁর কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তা মানুষের কাজের মতো এক নির্দিষ্ট সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে না। এবং তাই, তাঁর শেষ অবতাররূপের কাজের সমাপ্তির অর্থ এই নয় যে তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে, কারণ দেহরূপে তাঁর কাজ সামগ্রিক যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, শুধুমাত্র তাঁর দেহরূপে কার্যসাধনের সময়কালেরই নয়। বিষয়টি হল কেবলমাত্র এই, যে, তিনি তাঁর সামগ্রিক যুগের কাজ সেই সময়কালে শেষ করেন যখন তিনি দেহরূপে বর্তমান, যার পর তা সমস্ত জায়গায় পরিব্যপ্ত হয়। ঈশ্বরের অবতাররূপ তাঁর সেবাব্রত সম্পূর্ণ করার পর, যারা তাঁকে অনুসরণ করে তিনি তাদের উপর তাঁর ভবিষ্যতের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। এই ভাবে, তাঁর সামগ্রিক যুগের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে বাহিত হবে। অবতাররূপের সামগ্রিক যুগের কাজ একমাত্র তখনই সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে যখন তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রসারিত হবে। অবতাররূপ ঈশ্বরের কাজ এক নতুন যুগ সূচিত করে, আর তাঁর দ্বারা ব্যবহৃতরাই তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের সম্পন্ন কাজ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সেবাব্রতর অন্তর্গত, এবং তা এই পরিধি অতিক্রম করতে অক্ষম। ঈশ্বরের অবতাররূপ যদি তাঁর কাজ করার জন্য অবতীর্ণ না হতেন, মানুষ এই পুরাতন যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে এক নবযুগের সূচনা করতে সক্ষম হত না। মানুষের সম্পন্ন কাজ শুধুমাত্র তার কর্তব্যের পরিসীমার মধ্যেই থাকে, যা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব, এবং তা ঈশ্বরের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। একমাত্র অবতাররূপী ঈশ্বরই আগত হয়ে তাঁর উচিত কার্য সম্পাদন করতে পারেন, এবং তিনি ব্যতিরেকে, অপর কেউই তাঁর বকলমে এই কাজ করতে পারে না। অবশ্যই আমি যা বলছি তা অবতাররূপের কাজের সম্পর্কে। এই অবতাররূপী ঈশ্বর প্রথমে এক ধাপ কাজ নির্বাহ করেন যা মানুষের পূর্বধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এর পরে, তিনি এমন আরো অনেক কাজ করেন যা মানুষের পূর্বধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই কাজের লক্ষ্য হল মানুষকে জয় করা। এমনিতেই, ঈশ্বরের অবতার মানুষের পূর্বধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নন, তার উপর আবার তিনি আরো কাজ করেন যা মানুষের ধারণার সাথে মেলে না, এবং তাই মানুষ তাঁর সম্পর্কে অধিকতর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে ফেলে। তিনি শুধু সেই মানুষের মধ্যে বিজয়কার্য করেন, যাদের তাঁর সম্পর্কে অগণন পূর্বধারণা রয়েছে। তারা কীভাবে তাঁর সাথে আচরণ করে তা নির্বিশেষে, তাঁর সেবাব্রত সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র, সকল জনগণই তাঁর আধিপত্যের অধীন হয়ে উঠবে। এই কাজের সত্য শুধুমাত্র চীনদেশীয় জনগণের উপরেই প্রতিফলিত নয়, বরং কীভাবে সমগ্র মানবজাতিকে জয় করা যেতে পারে, সেই বিষয়েও তা প্রাসঙ্গিক। এই জনগণের উপর অর্জিত ফলাফল হল সমগ্র মানবজাতির উপরে যে ফলাফল অর্জন করা হবে তার পূর্বাভাস, এবং তিনি যে কাজ করেন তার প্রভাব ভবিষ্যতে এই জনগণের উপরের প্রভাবকেও ক্রমবর্ধমান হারে অতিক্রম করবে। দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ বিরাট ধুমধাম সহকারে হয় না, আবার তা অস্পষ্টতায় আবৃতও নয়। তা প্রকৃত ও বাস্তব, এবং এ হল এমন কাজ যেখানে এক আর একের যোগফল দুইই হয়। তা কারো কাছ থেকে গোপন করা নেই, বা কাউকে প্রতারণাও করে না। মানুষ যা দেখতে পায় তা বাস্তব ও বিশুদ্ধ, এবং মানুষ যা অর্জন করে তা হল বাস্তব সত্য ও জ্ঞান। যখন কাজ শেষ হবে, মানুষ তাঁর সম্পর্কে এক নতুন জ্ঞান লাভ করবে, এবং যারা প্রকৃতই অন্বেষণ করে তাদের আর তাঁর বিষয়ে কোনো পূর্বধারণা থাকবে না। এ শুধু চীনদেশীয় জনগণের উপর তাঁর কাজের প্রভাব নয়, বরং তা সমগ্র মানবজাতির উপর তাঁর বিজয়কার্যের প্রতিনিধিত্বও করে, কারণ সমগ্র মানবজাতির জয় করার কাজের কাছে এই দেহরূপ, এই দেহরূপের কাজ, ও এই দেহরূপের সমস্তকিছুর চেয়ে অধিক উপকারী আর কিছু নেই। তা তাঁর বর্তমানের কাজের জন্য উপযোগী, এবং তাঁর ভবিষ্যতের কাজের জন্যেও উপযোগী। এই দেহরূপ সমগ্র মানবজাতিকে জয় করবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে অর্জন করবে। সমগ্র মানবজাতির জন্য ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার, ও ঈশ্বরকে মান্য করার, এবং ঈশ্বরকে জানার এর চেয়ে ভালো কোনো রাস্তা নেই। মানুষের সম্পাদিত কাজ শুধুমাত্র এক সীমিত পরিধিরই প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যখন ঈশ্বর তাঁর কাজ করেন তিনি কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কথা বলেন না, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই বলেন, এবং তাদের সকলের উদ্দেশ্যেও যারা তাঁর বাক্য স্বীকার করে। তিনি যে সমাপ্তির ঘোষণা করেন তা সমগ্র মানবজাতির সমাপ্তি, শুধু কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির শেষ নয়। তিনি কারোর প্রতি বিশেষ আচরণ করেন না, কাউকে অপরাধী সাব্যস্তও করেন না, এবং তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য কাজ করেন, ও তাদের উদ্দেশে কথা বলেন। এই অবতাররূপী ঈশ্বর তাই ইতিমধ্যেই সমস্ত মানবজাতিকে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, ইতিমধ্যেই সমস্ত মানবজাতির বিচার করেছেন, এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য এক উপযুক্ত গন্তব্যের ব্যবস্থা করেছেন। যদিও ঈশ্বর শুধু চীনেই তাঁর কাজ করেন, আসলে তিনি ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজের সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁর উচ্চারণ ও ব্যবস্থা ধাপে ধাপে তৈরী করার পূর্বে তাঁর কাজ সমগ্র মানবজাতির মাঝে প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেই পারেন না। তেমন করলে কি খুব দেরী হয়ে যাবে না? এখন তিনি ভবিষ্যতের কাজ অগ্রিম সম্পন্ন করতে পুরোপুরি সক্ষম। যেহেতু যিনি কাজ করছেন তিনি দেহরূপী ঈশ্বর, তাই তিনি এক সীমিত পরিধির মধ্যে সীমাহীন কাজ করছেন, এবং পরবর্তীকালে তিনি মানুষের যা সম্পাদন করা উচিত সেই কর্তব্য মানুষকে দিয়ে পালন করাবেন; এই হল তাঁর কাজের নীতি। তিনি মানুষের সাথে শুধু কিছুকালের জন্যেই জীবনযাপন করতে পারেন, এবং সমগ্র যুগের কার্যের উপসংহার অবধি মানুষকে সঙ্গ দিতে পারেন না। যেহেতু তিনি ঈশ্বর সেই কারণে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের বিষয়ে অগ্রিম বলে দেন। পরবর্তীকালে, তিনি তাঁর বাক্যের দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করবেন, এবং মানবজাতি তাঁর বাক্য অনুযায়ী তাঁর পর্যায়ক্রমিক কাজে প্রবেশ করবে। কেউ অব্যাহতি পাবে না, এবং সকলকেই এই অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। অতএব, ভবিষ্যতে, তাঁর বাক্যের দ্বারাই যুগ তার পথনির্দেশ পাবে, এবং আত্মার দ্বারা পরিচালিত হবে না।

দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ দেহরূপের দ্বারাই সম্পন্ন হতে হবে। তা যদি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হত, তাহলে তা ফলপ্রসূ হত না। এমনকি তা যদি আত্মার দ্বারাও সম্পন্ন হতো, তাহলেও এই কাজের কোনো সুমহান তাৎপর্য রইত না, এবং শেষপর্যন্ত তা প্রত্যয়জনকও হত না। সমস্ত প্রাণীই জানতে চায় সৃষ্টিকর্তার কাজের তাৎপর্য রয়েছে কি না, এবং তা কিসের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং কিসের স্বার্থে তা সম্পন্ন করা হয়, এবং ঈশ্বরের কাজ কর্তৃত্ব ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ কি না, এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্ববাহী কি না। তিনি যে কাজ করেন তা করা হয় সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য, শয়তানকে পরাজিত করার স্বার্থে, এবং সমস্তকিছুর মাঝে স্বয়ং নিজের সাক্ষ্য বহন করার জন্য। তাই, যে কাজ তিনি করেন তা অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে। মানুষের দেহ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তা গভীরভাবে অন্ধত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, ও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঈশ্বর যে ব্যক্তিগত ভাবে দেহরূপে কাজ করেন তার সবচেয়ে মৌলিক কারণ হল, তাঁর পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মানুষ, যে কিনা দেহ-স্বরূপ, এবং তার কারণ হল এ-ও, যে, শয়তান ঈশ্বরের কাজে বিঘ্নসৃষ্টির জন্য মানুষের দেহকে ব্যবহার করেন। শয়তানের সাথে যুদ্ধ আসলে মানুষকে জয় করার কাজ, এবং একইসাথে, মানুষও ঈশ্বরের পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু। এইভাবে, ঈশ্বরের অবতারের কাজ অপরিহার্য। শয়তান মানুষের দেহকে কলুষিত করেছে, এবং মানুষ হয়ে উঠেছে শয়তানের মূর্ত প্রতীক, এবং হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের দ্বারা পরাজিত হওয়ার লক্ষ্যবস্তু। এই ভাবে, পৃথিবীতে শয়তানের সাথে যুদ্ধ চালানোর ও মানবজাতির উদ্ধারের কাজ সংঘটিত হয়, এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ঈশ্বরকে মানুষ হয়ে উঠতেই হবে। এই কাজ সর্বাধিক ব্যবহারিকতা-সম্পন্ন। ঈশ্বর যখন দেহরূপে কাজ করেন, তখন তিনি আসলে দেহরূপী শয়তানের সাথে যুদ্ধ করছেন। যখন তিনি দেহরূপে কাজ করেন, তিনি তখন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁর কাজ করেন, এবং তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত কাজকে পৃথিবীতে বাস্তব করে তোলেন। যে বিজিত হয় সে হল সেই মানুষ, যে তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন, এবং যে বিজিত হয় সে শয়তানের মূর্ত প্রতীক (অবশ্যই, সেও মানুষ), যে তাঁর প্রতি শত্রুতায় মগ্ন, এবং শেষ পর্যন্ত যাকে উদ্ধার করা হয় সেও মানুষ। এই ভাবে, ঈশ্বরের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হল মানুষ হয়ে ওঠা, যার এক সৃষ্টির বহিরাবরণ রয়েছে, যাতে তিনি শয়তানের সাথে এক প্রকৃত যুদ্ধ করতে সক্ষম হন, সেই মানুষকে জয় করতে পারেন, যে তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন ও তাঁরই মতো বহিরাবরণের অধিকারী, এবং সেই মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন, যে তাঁরই মতো বহিরাবরণবিশিষ্ট এবং শয়তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর শত্রু হল মানুষ, তাঁর বিজয়কার্যের লক্ষ্যবস্তু মানুষ, এবং তাঁর পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তুও মানুষ, যে তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। তাই তাঁকে অবশ্যই মানুষ হয়ে উঠতে হবে, এবং এই ভাবে, তাঁর কাজ অনেক সহজতর হয়ে ওঠে। তিনি শয়তানকে পরাজিত করতে ও মানবজাতিকে জয় করতে সক্ষম, এবং তদুপরি, মানবজাতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম। যদিও এই দেহ স্বাভাবিক ও বাস্তব, কিন্তু তিনি কোনো সাধারণ দেহ নন: তিনি সেই দেহ নন যা কেবলই মানবীয়, বরং সেই দেহ যা একাধারে মানবীয় ও ঐশ্বরিক উভয়ই। তাঁর ও মানুষের মধ্যে এই-ই হল পার্থক্য, এবং এই-ই হল ঈশ্বরের পরিচয়ের চিহ্ন। তাঁর অভীষ্ট কার্য কেবলমাত্র এই ধরনের এক দেহরূপই করতে পারে, এবং দেহরূপে ঈশ্বরের সেবাব্রত সম্পন্ন করতে পারে, ও মানুষের মাঝে তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করতে পারে। এমন যদি না হত, তাহলে মানুষের মাঝে তাঁর কাজ সবসময়েই শূণ্যগর্ভ ও ত্রুটিপূর্ণ হত। এমনকি যদিও ঈশ্বর শয়তানের আত্মার সাথে যুদ্ধ সম্পাদন করতে ও বিজয়োত্থিত হতে পারেন, কিন্তু কলুষিত মানুষের পুরাতন প্রকৃতির কখনোই সমাধান করা যাবে না, এবং যারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন ও তাঁর বিরোধিতা করে তারা কখনোই প্রকৃত অর্থে তাঁর আধিপত্যের অধীন হয়ে উঠতে পারবে না, যার অর্থ হল এই, যে, তিনি কখনো মানবজাতিকে জয় করতে পারবেন না, ও কখনোই সমগ্র মানবজাতিকে অর্জন করতে পারবেন না। যদি পৃথিবীতে তাঁর কাজের সমাধান করা না-যায়, তাহলে তাঁর ব্যবস্থাপনাকে কখনোই পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসা যাবে না, এবং সমগ্র মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। যদি তাঁর সকল প্রাণী সমেত ঈশ্বর বিশ্রামে প্রবেশ করতে না পারেন, তাহলে সেই ধরনের পরিচালনামূলক কার্যের কখনো কোনো ফলাফল হবে না, এবং পরিণামে ঈশ্বরের মহিমা অদৃশ্য হয়ে যাবে। যদিও তাঁর দেহরূপের কোনো কর্তৃত্ব নেই, তবু তাঁর করা কাজের প্রভাব অর্জিত হবে। এই-ই হল তাঁর কাজের অনিবার্য গতিপথ। তাঁর দেহ কর্তৃত্বের অধিকারী কি না তা নির্বিশেষে, যতক্ষণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ করতে সক্ষম, ততক্ষণ তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর দেহ কত স্বাভাবিক ও সাধারণ তা নির্বিশেষে, তাঁর যা করা উচিত তা তিনি করতে পারেন, কারণ এই দেহই ঈশ্বর, এবং নিছক একজন মানুষ নন। যে কারণে এই দেহরূপ সেই কাজ করতে পারে যা মানুষ পারে না, তা হল, তাঁর অন্তঃস্থিত নির্যাস কোনো মানুষের মত নয়, এবং যে কারণে তিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন, তা হচ্ছে, তাঁর পরিচয় যে কোনো মানুষের পরিচয়ের থেকে ভিন্ন। মানুষের কাছে এই দেহরূপ এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি মানুষ, এবং, অধিকন্তু, তিনিই ঈশ্বর, কারণ তিনি সেই কাজ করতে পারেন যা এক সাধারণ দেহধারী মানুষ করতে পারে না, এবং কারণ তিনি সেই কলুষিত মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন যে তাঁর সাথে একত্রে পৃথিবীতে জীবনযাপন করে। যদিও তিনি মানুষের সাথে অভিন্ন, কিন্তু অবতাররূপী ঈশ্বর মানবজাতির কাছে যেকোনো মূল্যবান মানুষের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি সেই কাজ করতে পারেন যা ঈশ্বরের আত্মাও করতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে ঈশ্বরের আত্মার চেয়েও বেশি সক্ষম, এবং মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতেও ঈশ্বরের আত্মার চেয়ে অধিক সক্ষম। ফলত, যদিও এই দেহরূপ স্বাভাবিক ও সাধারণ, মানবজাতির প্রতি তাঁর অবদান ও মানবজাতির অস্তিত্বের কাছে তাঁর তাৎপর্য তাঁকে অত্যন্ত মূল্যবান করে তুলেছে, এবং এই দেহের বাস্তব মূল্য ও তাৎপর্য যেকোনো মানুষের কাছে অপরিমেয়। যদিও এই দেহরূপ শয়তানকে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু তিনি তাঁর কাজকে ব্যবহার করে মানবজাতির উপর বিজয়কার্য সম্পন্ন করতে পারেন এবং শয়তানকে পরাভূত করতে পারেন, এবং তাঁর আধিপত্যের অধীনে শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করাতে পারেন। যেহেতু ঈশ্বর অবতাররূপ গ্রহণ করেছেন সেহেতু তিনি শয়তানকে পরাজিত করতে পারেন ও মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে শয়তানকে ধ্বংস করেন না, বরং তদপরিবর্তে, তিনি সেই মানবজাতির উপর বিজয়কার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে দেহরূপে আবির্ভূত হন, যে মানবজাতি শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। এই ভাবে, তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মাঝে স্বয়ং নিজের সাক্ষ্য বহন করতে অধিকতর সক্ষম, এবং তিনি কলুষিত মানুষকে উদ্ধার করতে অধিকতর সক্ষম। ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা শয়তানের প্রত্যক্ষ ধ্বংসসাধনের চেয়ে ঈশ্বরের অবতাররূপের কাছে শয়তানের পরাজয় মহত্তর সাক্ষ্য বহন করে, এবং তা অধিকতর প্রত্যয়জনক। দেহরূপী ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য মানুষের সহায় হতে অধিকতর সক্ষম, এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মাঝে স্বয়ং তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে অধিকতর সক্ষম।


  ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত দেহরূপের সারসত্য

  ঈশ্বর তাঁর প্রথম অবতার রূপে পৃথিবীর বুকে সাড়ে তেত্রিশ বছর বাস করেছিলেন, এবং তার মধ্যে তিনি শুধুমাত্র সাড়ে তিন বছরই তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করেছিলেন। কার্য নির্বাহের কালে, এবং তাঁর কার্য শুরু করার আগে, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী ছিলেন; তিনি সাড়ে তেত্রিশ বছর ধরে তাঁর স্বাভাবিক মানবতায় বাস করেছিলেন। অন্তিম সাড়ে তিন বছর ধরে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অবতার-রূপ হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। সেবাব্রত সম্পাদন করার পূর্বে তিনি সাধারণ, স্বাভাবিক মানবতা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর দেবত্বের কোনো চিহ্নই দেখান নি, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে সেবাব্রত শুরু করার পরই তাঁর দেবত্ব উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রথম ঊনত্রিশ বছর ধরে তাঁর জীবন এবং কার্য এটাই দেখিয়েছিল যে, তিনি একজন প্রকৃত মানুষ, একজন মনুষ্যপুত্র, এবং এক দেহরূপের শরীর, কারণ তাঁর সেবাব্রত ঊনত্রিশ বছর বয়সের পরে আন্তরিকভাবে শুরু হয়েছিল। “অবতার” হল ঈশ্বরের দেহরূপে আবির্ভাব; ঈশ্বর সৃষ্ট মানবজাতির মাঝে দেহের প্রতিচ্ছবি হিসাবেই কার্যনির্বাহ করেন। তাই ঈশ্বরকে অবতাররূপ ধারণ করতে হলে প্রথমে তাঁকে দেহ ধারণ করতেই হবে, স্বাভাবিক মানবতা পূর্ণ দেহ; এটাই হল সবচেয়ে প্রাথমিক পূর্বশর্ত। বস্তুত, ঈশ্বরের অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্য হল যে, ঈশ্বর দেহরূপে বাস এবং কার্যনির্বাহ করেন এবং ঈশ্বর তাঁর যথার্থ সারসত্য নিয়েই দেহরূপে, অর্থাৎ মানুষরূপে পরিণত হন। তাঁর অবতার রূপের জীবন এবং কার্যকে দু’টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল সেবাব্রত সম্পাদন করার পূর্বে তাঁর জীবনযাপন। তিনি এক সাধারণ মানুষের পরিবারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানবতায়, স্বাভাবিক মানবজীবনের নৈতিকতা ও নিয়ম-নীতি মেনে, মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, নিদ্রা, বাসস্থান), স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা, এবং স্বাভাবিক আবেগ নিয়েই বসবাস করেন। অন্যভাবে বললে, প্রথম স্তর চলাকালীন তিনি অ-দৈব, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানবতায় বসবাস করেন, এবং সকল স্বাভাবিক মানবিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় পর্যায়টি হল সেবাব্রত সম্পাদন শুরু করার পর তাঁর জীবনযাপন। তিনি তখনও বহিরঙ্গে কোনো অতিপ্রাকৃতিক চিহ্ন না দেখিয়ে স্বাভাবিক মানবতায় সাধারণ মানুষের বাহ্যরূপেই বাস করেন। তবু তিনি কেবলমাত্র তাঁর সেবাব্রতের স্বার্থেই জীবনযাপন করেন, এবং এই সময়ে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা সম্পূর্ণভাবে তাঁর দেবত্বের স্বাভাবিক কার্য বজায় রাখার জন্যই বিদ্যমান থাকে, কারণ ততদিনে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনে সক্ষম হওয়ার মতো পরিণত হয়ে উঠেছে। তাই, জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়টি স্বাভাবিক মানবতায় তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করার জন্যই, যখন তাঁর জীবন যুগপৎ স্বাভাবিক মানবতা এবং সম্পূর্ণ দেবত্বময়। যে কারণে তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ সাধারণ মানবতায় বসবাস করেন, তা হল এই যে, তাঁর মানবতা তখনও দৈব কার্যের সম্পূর্ণতা বজায় রাখতে সক্ষম নয়, তা তখনও পরিণত নয়; একমাত্র যখন তাঁর মানবতা পরিণত হবে এবং তাঁর সেবাব্রতের ভার বহন করতে সক্ষম হবে, তখনই তিনি তাঁর করণীয় সেবাব্রত শুরু করতে পারবেন। যেহেতু তাঁর দেহরূপকে বৃদ্ধি পেতে এবং পরিণত হতে হয়, তাই তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়টি স্বাভাবিক মানবতাময়—অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যেহেতু তাঁর মানবতা তাঁর কার্য এবং সেবাব্রত সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তাই সেবাব্রতের সময় ঈশ্বরের অবতার রূপ যে জীবনযাপন করেন, তা যুগপৎ মানবতা ও সম্পূর্ণ দেবত্বময়। যদি জন্মের মুহূর্ত থেকেই ঈশ্বরের অবতার অতিপ্রাকৃতিক প্রতীক এবং বিস্ময়কর কার্যের দ্বারা একান্তভাবে সেবাব্রত শুরু করতেন, তাহলে তাঁর কোনোরকম দেহগত সারসত্য থাকত না। অতএব, তাঁর মানবতা তাঁর দেহগত সারসত্যের স্বার্থেই বিদ্যমান; মানবতা ব্যতীত কোনো দেহ গঠিত হতে পারে না, এবং মানবতাবিহীন মানুষ আসলে মানুষই নয়। এভাবেই ঈশ্বরের দেহরূপের মানবতা হল তাঁর অবতার দেহরূপের এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। “ঈশ্বর যখন দেহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সম্পূর্ণ দৈব, তাঁর মধ্যে কোনো মানবতা নেই”, এই কথা বললে ধর্মনিন্দা করা হয়, কারণ এই বিবৃতির কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং এটি অবতার-রূপ গ্রহণের মূলনীতিকেই লঙ্ঘন করে। সেবাব্রত সম্পাদন করতে শুরু করার পরেও তিনি তাঁর কার্য নির্বাহ করার সময় দেবত্ব সমেত মানুষের বাইরের খোলসেই বসবাস করেন; সেই সময়ে তাঁর মানবতা শুধুমাত্র তাঁর দেবত্বকে সাধারণ দেহরূপে কার্য নির্বাহের একমাত্র উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই কার্যের কর্তা হল তাঁর মানবতার মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবত্ব। তাঁর দেবত্ব এই কার্যে নিয়োজিত, মানবতা নয়, তবু এই দেবত্ব তাঁর মানবতার মাঝে লুকানো থাকে; সারসত্য এই যে, তাঁর কার্য তাঁর সম্পূর্ণ দেবত্বের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, মানবতার দ্বারা নয়। কিন্তু এই কার্যের নির্বাহকারী হল তাঁর দেহরূপ। কেউ বলতে পারে যে তিনি একাধারে একজন মানুষ এবং ঈশ্বরও, কারণ ঈশ্বর ঈশ্বর হয়ে ওঠেন শুধু মানুষের বাহ্যিক শরীর ও মানুষের সারসত্যের সাথে দেহে বসবাস করেই নয়, তার সাথে ঈশ্বরের সারসত্য নিয়েও। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের সারসত্যযুক্ত একজন মানুষ, তিনি সকল সৃষ্ট মানুষ এবং ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনকারী যেকোনো মানুষের চেয়ে উন্নত। এবং তাই, যে সকল লোকের তাঁর মতো মানুষের বাহ্যরূপ আছে, মানবতা আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ঈশ্বরের অবতার-রূপ—অন্য সকলেই সৃষ্ট মানুষ। যদিও তাদের সকলেরই মানবতা আছে, কিন্তু সৃষ্ট মানুষদের মানবতা ছাড়া আর কিছুই নেই, আর সেখানেই ঈশ্বরের অবতার-রূপ পৃথক: দেহরূপে তাঁর শুধু মানবতাই নেই, উপরন্তু দেবত্ব আছে। তাঁর বাহ্যিক চেহারা এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর মানবতা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর দেবত্ব অনুভব করা কঠিন। যেহেতু তাঁর দেবত্ব তখনই প্রকাশিত হয় যখন তাঁর মধ্যে মানবতা থাকে, এবং যেহেতু তা মানুষের কল্পনার মতো অতিপ্রাকৃতিক নয়, ফলে তা মানুষের পক্ষে দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। এমনকি আজও পর্যন্ত মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের অবতার রূপের প্রকৃত সারসত্যের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি এই বিষয়ে এত কিছু বলার পরেও, আমার ধারণা এটা তোমাদের অধিকাংশের কাছেই এখনও এক রহস্য। বস্তুত, এই বিষয়টি খুবই সহজ: যেহেতু ঈশ্বর দেহরূপে আবির্ভূত হন, তাঁর সারসত্য হল মানবতা এবং দেবত্বের এক সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণকেই বলা হয় স্বয়ং ঈশ্বর, পৃথিবীর বুকে স্বয়ং ঈশ্বর।

  যীশু পৃথিবীতে যে জীবনযাপন করেছিলেন, তা ছিল দেহরূপের এক স্বাভাবিক জীবন। তিনি তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিক মানবতায় জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর কর্তৃত্ব—অর্থাৎ তাঁর কার্য নির্বাহ এবং তাঁর বাক্য উচ্চারণ, অথবা আর্তের নিরাময় এবং পিশাচের বহিষ্কার, এইসব অসাধারণ কাজ—এগুলি অধিকাংশ সময়েই প্রকাশিত হয় নি, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করতে শুরু করেছিলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সের আগে, যখন তিনি সেবাব্রত শুরু করেন নি, তখনকার তাঁর জীবনই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তিনি একজন স্বাভাবিক রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। এই কারণেই এবং সাথে যেহেতু তিনি তখনও তার সেবাব্রত সম্পাদন করতে শুরু করেন নি, মানুষ তাঁর মধ্যে দৈব কিছুই দেখে নি, একজন স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের থেকে বেশি কিছুই দেখে নি—সে সময় কিছু মানুষ তাঁকে যোষেফের পুত্র বলে বিশ্বাস করত। লোকে ভাবত তিনি একজন সাধারণ মানুষের পুত্র, তিনি যে ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার ছিলেন, তা বোঝার কোনো উপায় তাদের ছিল না; এমনকি সেবাব্রত সম্পাদন করার সময় যখন তিনি অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটাচ্ছিলেন, তখনও অধিকাংশ মানুষ বলেছিল যে তিনি যোষেফের পুত্র, কারণ তিনি ছিলেন স্বাভাবিক মানবতার বাহ্যরূপসম্পন্ন খ্রীষ্ট। তাঁর স্বাভাবিক মানবতা এবং তাঁর কার্য উভয়ই তাঁর প্রথম অবতার গ্রহণের তাৎপর্য পূরণ করার জন্য বিদ্যমান ছিল, এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবেই দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপেই একজন সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কার্য আরম্ভ করার পূর্বের স্বাভাবিক মানবতা ছিল তাঁর সাধারণ দেহরূপের প্রমাণ; এবং পরে তিনি যে কার্য নির্বাহ করেছিলেন তাতেও তাঁর সাধারণ দেহরূপ প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি দেহের স্বাভাবিক মানবতা নিয়েই, প্রতীক ও বিস্ময়কর কার্য করেছিলেন, অসুস্থের নিরাময় ও পিশাচের বহিষ্কার করেছিলেন। তিনি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর দেহরূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছিল, এবং সেই দেহ ঈশ্বরের আত্মাকে আচ্ছাদিত করে ছিল। তিনি এই কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন ঈশ্বরের আত্মার জন্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি সাধারণ দেহ ছিলেন না। সেবাব্রত সম্পাদনার জন্য তাঁর অসুস্থের নিরাময় এবং পিশাচের বহিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল, এ ছিল তাঁর মানবতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা দেবত্বের অভিব্যক্তি, এবং তিনি যেই প্রতীকই দেখান না কেন অথবা যেভাবেই তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, তিনি তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক মানবতায় বাস করতেন, এবং ছিলেন একজন স্বাভাবিক দেহরূপী মানুষ। ক্রুশে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক দেহরূপে বসবাস করেছিলেন। অনুগ্রহ প্রদান, অসুস্থের নিরাময়, এবং পিশাচের বহিষ্কার এই সবই ছিল তাঁর সেবাব্রতের অংশ, এই সব কার্যই তিনি তাঁর স্বাভাবিক দেহরূপে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর সকল কার্য নির্বিশেষে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি কখনোই তাঁর স্বাভাবিক মানব দেহরূপ পরিত্যাগ করেন নি। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনকারী স্বয়ং ঈশ্বর, তবু যেহেতু তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অবতার-রূপ, তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন, বস্ত্র পরিধান করতেন, এবং তাঁর স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা, যুক্তিবুদ্ধি, এবং মন ছিল। এই সবই প্রমাণ করেছিল যে তিনি ছিলেন একজন স্বাভাবিক মানুষ, যা প্রমাণ করেছিল যে ঈশ্বরের অবতার-রূপ ছিলেন স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট এক দেহরূপ, অতিপ্রাকৃতিক কিছু নয়। তাঁর কাজ ছিল ঈশ্বরের প্রথম অবতারের কার্য সম্পন্ন করা এবং সেই প্রথম অবতারের করণীয় সেবাব্রত পূরণ করা। অবতার গ্রহণের তাৎপর্যই হল এই যে, একজন সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন করে; অর্থাৎ, সেই ঈশ্বর মানবতার দ্বারা তাঁর দৈব কার্য সম্পাদন করেন এবং তার দ্বারাই শয়তানকে পরাজিত করেন। অবতার গ্রহণের অর্থই হল ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ ঈশ্বর দেহরূপে আবির্ভূত হন; সেই দেহরূপ যে কার্য নির্বাহ করেন তা হল আত্মার কার্য, যা দেহরূপের দ্বারা বাস্তবে পরিণত, এবং প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের দেহরূপ ভিন্ন আর কেউ তাঁর অবতাররূপের সেবাব্রত সম্পাদন করতে পারে না; অর্থাৎ, একমাত্র ঈশ্বরের অবতাররূপ, এই স্বাভাবিক মানবতা—এ ছাড়া আর কেউই—এই দৈব কার্য প্রকাশ করতে পারে না। প্রথম আবির্ভাবের সময় ঊনত্রিশ বছর বয়সের আগে ঈশ্বরের মধ্যে যদি স্বাভাবিক মানবতা না থাকত—যদি তিনি জন্মমাত্র অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারতেন, যদি তিনি কথা বলতে শেখামাত্রই স্বর্গের ভাষা বলতে পারতেন, যদি তিনি পৃথিবীর বুকে প্রথমবার পা দেওয়া মাত্রই সকল পার্থিব বিষয় বুঝতে পারতেন, প্রত্যেক মানুষের ভাবনা ও অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারতেন—তাহলে তেমন মানুষকে স্বাভাবিক মানুষ বলা যেত না এবং তেমন দেহরূপকে মানুষের দেহরূপ বলা যেত না। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও যদি এমন হত, তাহলে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের অর্থ এবং সারসত্য বিফলে যেত। তাঁর অন্তঃস্থিত স্বাভাবিক মানবতাই প্রমাণ করে যে তিনিই দেহরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বর; তিনি যে স্বাভাবিক মানুষের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যান, তা প্রমাণ করে যে তিনি একজন স্বাভাবিক দেহরূপী মানুষ; উপরন্তু, তাঁর কার্যই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তিনিই ঈশ্বরের বাক্য, এবং ঈশ্বরের আত্মা দেহরূপে আবির্ভূত। ঈশ্বর তাঁর কার্যের প্রয়োজনে দেহরূপ ধারণ করেন; অন্যভাবে বললে, কার্যের এই পর্যায়টি দেহরূপে নির্বাহ করা আবশ্যিক, স্বাভাবিক মানবতায় করা আবশ্যিক। এটাই হল “বাক্য দেহে পরিণত হল” বা “বাক্যের দেহে আবির্ভাব”-এর পূর্বশর্ত, এবং এটাই ঈশ্বরের দু’টি অবতার গ্রহণের অন্তরালের আসল কথা। মানুষ হয়তো বিশ্বাস করে যে, যীশু তাঁর সারাজীবন ধরে অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছেন, পৃথিবীর বুকে তাঁর কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগে তিনি মানবতার কোনো চিহ্ন দেখান নি, তাঁর স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা, দুর্বলতা বা আবেগ ছিল না, তাঁর কোনো মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না বা তিনি স্বাভাবিক মানবিক ভাবনাকে আমল দিতেন না। তারা তাঁকে শুধুমাত্র এক অতিমানবিক মন এবং অতীন্দ্রিয় মানবতার অধিকারী হিসেবে কল্পনা করে। তারা বিশ্বাস করে, যেহেতু তিনি ঈশ্বর, তাই তাঁর স্বাভাবিক মানুষদের মতো চিন্তাভাবনা বা জীবনযাপন না করাই উচিত, একজন স্বাভাবিক, প্রকৃত মানুষই স্বাভাবিক মানুষের মতো চিন্তা এবং জীবনযাপন করতে পারে। এগুলি সবই মানুষের ধারণা এবং কল্পনা, এবং কল্পিত ধারণাগুলি ঈশ্বরের কার্যের আসল উদ্দেশ্যের বিরোধী। স্বাভাবিক মানুষের ভাবনাচিন্তাই স্বাভাবিক মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও মানবতা বজায় রাখে; স্বাভাবিক মানবতা দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বজায় রাখে; এবং দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপই দেহের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে সামগ্রিকভাবে সক্ষম করে। একমাত্র এইরকম দেহরূপে কার্য নির্বাহ করেই ঈশ্বর তাঁর অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন। ঈশ্বরের অবতারের অধিকারে যদি কেবলমাত্র দেহের বাইরের খোলসটুকুই থাকতো, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের মতো ভাবনাচিন্তা না থাকতো, তাহলে সেই দেহের মানবিক যুক্তিবুদ্ধি থাকত না, প্রকৃত মানবতা তো আরোই থাকত না। এই রকম এক দেহ, যাতে মানবতা নেই, তা কীভাবে সেই সেবাব্রত পূরণ করতে পারত, যা ঈশ্বরের অবতারের করা উচিত? একটি স্বাভাবিক মন মানবজীবনের সকল দিক বজায় রাখে; স্বাভাবিক মন ব্যতীত কেউ মানুষ হতে পারবে না। অন্যভাবে বললে, যে মানুষ স্বাভাবিক ভাবনাচিন্তা করে না সে মানসিকভাবে অসুস্থ, এবং যে খ্রীষ্টের কোনো মানবতা নেই, শুধু দেবত্ব আছে, তাঁকে ঈশ্বরের অবতার রূপ বলা যায় না। তাহলে কীভাবে ঈশ্বরের অবতার রূপের স্বাভাবিক মানবতা না থাকতে পারে? খ্রীষ্টের কোনো মানবতা নেই, এ কথা বলা কি ধর্মনিন্দা নয়? স্বাভাবিক মানুষেরা যে সকল কর্মে লিপ্ত হয়, তার সব কিছুই স্বাভাবিক মানবিক মনের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তা না থাকলে, মানুষ নীতিভ্রষ্ট আচরণ করবে; তারা এমনকি সাদা ও কালো, ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতেও পারবে না; এবং তাদের কোনো মানবিক নীতিবোধ ও নৈতিক নীতি থাকবে না। একইভাবে, ঈশ্বরের অবতার যদি স্বাভাবিক মানুষের মতো না ভাবতেন, তাহলে তিনি প্রকৃত তথা স্বাভাবিক দেহরূপধারী হতেন না। এমন ভাবনাহীন দেহ কখনো দৈব কার্যের দায়িত্ব নিতে পারতো না। তিনি কখনো স্বাভাবিক মানুষের কর্মে স্বাভাবিকভাবে লিপ্ত হতে পারতেন না, এবং পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে তো পারতেনই না। আর তাই, ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের তাৎপর্য, তাঁর দেহরূপে আগমনের একান্ত সারসত্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। ঈশ্বরের অবতার রূপের মধ্যে মানবতার অস্তিত্বই থাকে দেহরূপে তাঁর স্বাভাবিক দৈব কার্যকে বজায় রাখার জন্য; তাঁর স্বাভাবিক মানবিক ভাবনাচিন্তাই তাঁর স্বাভাবিক মানবতা এবং তাঁর সকল দেহগত কার্যকলাপ বজায় রাখে। বলা যায়, দেহরূপে ঈশ্বরের সকল কার্য বজায় রাখার জন্যই তাঁর স্বাভাবিক মানবিক ভাবনাচিন্তা বিদ্যমান থাকে। তাঁর এই দেহরূপ যদি এক স্বাভাবিক মানবিক মনের অধিকারী না হতো, তাহলে ঈশ্বর দেহরূপে কার্য নির্বাহ করতে পারতেন না, এবং দেহরূপে তাঁর যা করণীয় তা কখনোই সম্পন্ন হতো না। ঈশ্বরের অবতার স্বাভাবিক মানবিক মনের অধিকারী হলেও তাঁর কার্য মানবিক ভাবনার দ্বারা বিমিশ্র হয় না; তিনি স্বাভাবিক মন ও মানবতা নিয়ে, মানবতাসহ মনের অধিকারী হওয়ার পূর্বশর্ত মেনে, কার্যের দায়িত্ব নেন, স্বাভাবিক মানবিক ভাবনাচিন্তার অনুশীলনের দ্বারা নেন না। তাঁর দেহের ভাবনাচিন্তা যত উচ্চই হোক না কেন, তাঁর কার্য যুক্তি বা চিন্তার দ্বারা দূষিত হয় না। অন্যভাবে বললে, তাঁর কার্য তাঁর দেহরূপের মনের দ্বারা কল্পিত নয়, বরং তাঁর মানবতার মধ্যে ঐশ্বরিক কার্যের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। তাঁর কার্যের মধ্যে সমস্তটাই সেই সেবাব্রত যা তাঁকে পূর্ণ করতেই হবে, এবং এর কোনোটিই তাঁর মস্তিষ্কের দ্বারা কল্পিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থের নিরাময়, পিশাচের বহিষ্কার, এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, এসব তাঁর মানবিক মনের প্রসূত নয়, এবং মানবিক মন আছে এমন যে কোনো মানুষ তা সম্পন্ন করতেও পারতো না। একইভাবে, আজকের জয়ের কার্য হচ্ছে এক সেবাব্রত যা ঈশ্বরের অবতারকে সম্পন্ন করতেই হবে, কিন্তু তা মানবিক ইচ্ছাপ্রসূত কাজ নয়, এ সেই কাজ যা তাঁর দেবত্বের করা উচিত, সেই কাজ যা কোনো দেহধারী মানুষ করতে অক্ষম। তাই ঈশ্বরের অবতারকে অবশ্যই স্বাভাবিক মানবিক মনের অধিকারী হতে হবে, অবশ্যই স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হতে হবে, কারণ তাঁকে অবশ্যই মানবতার মধ্যে একটি স্বাভাবিক মনের সাথেই তাঁর কার্য সঞ্চালন করতে হবে। এই হল ঈশ্বরের অবতারের কার্যের সারসত্য, ঈশ্বরের অবতারের একান্ত সারসত্য।

  যীশু তাঁর কার্য সম্পাদনের পূর্বে, শুধুমাত্র তাঁর স্বাভাবিক মানবতায় জীবনযাপন করতেন। কেউ বলতে পারত না যে তিনিই ঈশ্বর, কেউ জানতেও পারে নি যে তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের অবতার রূপ; মানুষ তাঁকে কেবল সম্পূর্ণ সাধারণ একজন মানুষ বলেই জানত। তাঁর নিতান্ত সাধারণ, স্বাভাবিক মানবতাই প্রমাণ ছিল যে ঈশ্বর দেহরূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন, এবং অনুগ্রহের যুগ ছিল ঈশ্বরের অবতার রূপের কার্যের যুগ, আত্মার কার্যের যুগ নয়। এটাই প্রমাণ ছিল যে, ঈশ্বরের আত্মা সম্পূর্ণরূপে দেহরূপে পরিণত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের অবতারের যুগে তাঁর দেহরূপই আত্মার সকল কার্য নির্বাহ করবেন। স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট খ্রীষ্ট হলেন সেই দেহরূপ যাতে আত্মা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এবং তিনি স্বাভাবিক মানবতা, বোধ, এবং মানবিক ভাবনার অধিকারী। “বাস্তবে পরিণত হওয়া”-র অর্থ ঈশ্বর মানুষে পরিণত হওয়া, আত্মার দেহে পরিণত হওয়া; আরও সরলভাবে বললে, যখন স্বয়ং ঈশ্বর স্বাভাবিক মানবতাসমেত একটি দেহে বসবাস করেন, এবং এর মাধ্যমে তাঁর দৈব কার্য প্রকাশ করেন—তাকেই বলা হয় বাস্তবে পরিণত হওয়া, বা অবতার গ্রহণ। তাঁর প্রথম অবতার গ্রহণের সময়, ঈশ্বরের পক্ষে অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বহিষ্কার প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তাঁর কার্য ছিল মুক্তিদানের। সমগ্র মনুষ্য জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, তাঁর সহানুভূতিশীল ও ক্ষমাশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে তিনি যে কাজ করেছিলেন তা ছিল অসুস্থের নিরাময় এবং পিশাচের বহিষ্কার, যা পাপ এবং মলিনতা থেকে তাঁর দ্বারা মানুষের পরিত্রাণের পূর্বাভাস দিয়েছিল। যেহেতু তখন ছিল অনুগ্রহের যুগ, তাই তাঁর পক্ষে অসুস্থের নিরাময়, এবং তার মাধ্যমে প্রতীক ও বিস্ময়ের প্রদর্শন করার প্রয়োজন ছিল, যা ছিল সেই যুগে অনুগ্রহের পরিচায়ক—কারণ অনুগ্রহের যুগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অনুগ্রহ প্রদান, যার প্রতীক ছিল শান্তি, আনন্দ, এবং বস্তুগত আশীর্বাদ, যা সবই ছিল যীশুর প্রতি মানুষের বিশ্বাসের চিহ্ন। অর্থাৎ বলা যায়, অসুস্থের নিরাময়, পিশাচের বহিষ্কার, এবং অনুগ্রহ প্রদান ছিল অনুগ্রহের যুগে যীশুর দেহরূপের প্রবৃত্তিগত ক্ষমতা, এবং এগুলি ছিল সেই কার্য, যা আত্মা দেহের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এই ধরনের কার্য নির্বাহ করছিলেন, তখন তিনি দেহরূপে বসবাস করছিলেন, দেহরূপকে অতিক্রম করে যান নি। যে নিরাময়ের কার্যই তিনি সম্পাদন করুন না কেন, তিনি তখনও স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী ছিলেন, তখনও স্বাভাবিক মানুষের জীবন যাপন করতেন। আমি যে কারণে বলি যে, ঈশ্বরের অবতারের যুগ চলাকালীন তাঁর দেহই আত্মার সকল কার্য সম্পন্ন করেছিল, তা এই যে, তিনি যে কার্যই নির্বাহ করে থাকুন না কেন, তা দেহরূপেই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কার্যের কারণে, মানুষ তাঁর দেহকে পূর্ণ শারীরিক নির্যাসের অধিকারী বলে গণ্য করে নি, কারণ এই দেহ বিস্ময় উৎপাদন করতে পারত, এবং কিছু বিশেষ মুহূর্তে এমন কিছু কাজ করতে পারত, যা দেহকে অতিক্রম করে যায়। অবশ্যই, এই সব কিছু তিনি তাঁর সেবাব্রত শুরু করার পরই ঘটেছিল, যেমন চল্লিশ দিন ধরে তাঁর পরীক্ষিত হওয়া বা পর্বতের ওপর রূপ পরিবর্তন। তাই ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের অর্থ যীশুকে দিয়ে সম্পূর্ণ হয় নি, কেবল আংশিক পূর্ণ হয়েছিল। কার্যের সূচনা করার আগে তিনি দেহরূপে যে জীবনযাপন করেছিলেন, তা সবদিক থেকেই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি কার্য শুরু করার পর, কেবলমাত্র তাঁর দেহের বাহ্যরূপটিই ধরে রেখেছিলেন। যেহেতু তাঁর কার্য ছিল দেবত্বের অভিব্যক্তি, তাই তা দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। সবকিছুর পরেও, ঈশ্বরের অবতাররূপ দেহ রক্ত-মাংসের মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল। অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনে তাঁর খাদ্য, বস্ত্র, বিশ্রাম, এবং বাসস্থানের চাহিদা ছিল, সকল স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের চাহিদা ছিল, এবং তাঁর স্বাভাবিক মানুষের মতো বোধ ও চিন্তাশক্তি ছিল। মানুষ তখনও তাঁকে স্বাভাবিক মানুষ বলেই ধরে রেখেছিল, যদিও যে কাজ তিনি করেছিলেন তা ছিল অতিপ্রাকৃতিক। আসলে, তিনি যাই করুন না কেন, তিনি সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানবতায় জীবনযাপন করতেন, এবং এই পর্যন্ত তিনি যত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, সবেতেই তাঁর বোধ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল বিশেষভাবে স্পষ্ট, অন্যান্য সাধারণ মানুষজনের থেকেও বেশি। ঈশ্বরের অবতারের এমন চিন্তাভাবনা ও বোধ থাকা প্রয়োজন ছিল, কারণ দৈব কার্যের প্রকাশ এমন এক দেহের দ্বারা হওয়া প্রয়োজন ছিল যার বোধ হবে খুবই স্বাভাবিক, এবং যার ভাবনাচিন্তা হবে খুবই স্বচ্ছ—একমাত্র এই উপায়েই তাঁর দেহরূপ সেই দৈব কার্যের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন। পৃথিবীর বুকে যীশুর জীবনকালের সাড়ে তেত্রিশ বছর ধরেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানবতা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সেবাব্রতের কার্যের জন্য মানুষ ভেবেছিল যে তিনি অতীন্দ্রিয়, এবং তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি অতিপ্রাকৃতিক। বাস্তবে যীশুর স্বাভাবিক মানবতা তাঁর সেবাব্রত সূচনার আগে এবং পরে অপরিবর্তিত ছিল; তাঁর মানবতা সবসময়েই একই ছিল, কিন্তু তাঁর সেবাব্রত শুরু করার আগে এবং পরের পার্থক্যের কারণে তাঁর দেহরূপকে ঘিরে দুটি ভিন্ন অভিমত উঠে এসেছিল। মানুষ যাই ভাবুক না কেন, ঈশ্বরের অবতার রূপ সমগ্র সময় ধরেই তাঁর আসল, স্বাভাবিক মানবতা বজায় রেখেছিলেন, কারণ যেহেতু ঈশ্বর অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই দেহেই বসবাস করতেন যে দেহ স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করুন বা না করুন তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিক মানবতা নিশ্চিহ্ন করা যায় নি, কারণ মানবতাই হল দেহরূপের প্রাথমিক সারসত্য। যীশু তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করার পূর্বে তাঁর দেহরূপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিকত্ব ধরে রেখেছিল, এবং তিনি সকল সাধারণ মানবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন; তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃতিকের লেশমাত্র ছিল না, এবং তিনি কোনো অলৌকিক চিহ্নও দেখাননি। সেই সময়ে তিনি ছিলেন নিছক একজন সাধারণ মানুষ যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, যদিও তাঁর সাধনা অনেক বেশি সৎ এবং অন্য সকলের চেয়ে বেশি আন্তরিক ছিল। এভাবেই তাঁর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানবতা নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। যেহেতু তিনি সেবাব্রত সম্পাদনের আগে কোনো কার্যই করেন নি, ফলে কেউ তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে অবগত ছিল না, কেউই জানত না যে তাঁর দেহরূপ অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন, কারণ তিনি একটিও অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন নি, ঈশ্বরের নিজস্ব কোনো কাজের সামান্য অংশও নির্বাহ করেন নি। যাই হোক, সেবাব্রত সম্পাদন করতে শুরু করার পর তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানবতার বাইরের রূপটি বজায় রেখেছিলেন, এবং তখনও স্বাভাবিক মানবিক যুক্তিবুদ্ধি নিয়েই জীবনযাপন করতেন, কিন্তু তিনি যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য নির্বাহ করতে শুরু করেছিলেন, খ্রীষ্টের সেবাব্রতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এমন কার্য সম্পাদন করতে শুরু করেছিলেন, যা নশ্বর জীবদের, বা রক্ত-মাংসের মানুষের ক্ষমতার অতীত ছিল, মানুষ ধরে নিয়েছিল যে তাঁর স্বাভাবিক মানবতা ছিল না, এবং তাঁর দেহরূপ সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ছিল না, ছিল অসম্পূর্ণ। তিনি যেসব কার্য সম্পাদন করতেন, সেই কারণে মানুষ বলত যে তিনি দেহরূপে ঈশ্বর, যাঁর স্বাভাবিক মানবতা নেই। এই ধরনের ধারণা ভ্রান্ত, কারণ মানুষ ঈশ্বরের অবতাররূপ গ্রহণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে নি। এই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছিল এই থেকে যে, ঈশ্বরের দেহরূপের দ্বারা প্রকাশিত কার্য ছিল দৈব কার্য, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়েছিল এমন দেহে যা স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট। ঈশ্বর দেহরূপের মধ্যে আচ্ছাদিত ছিলেন, দেহের মধ্যে বসবাস করেছিলেন, এবং তাঁর মানবতায় তাঁর কার্য তাঁর মানবতার স্বাভাবিকত্বকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। এই কারণেই মানুষ বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বরের কোনো মানবতা নেই, কেবল দেবত্ব আছে।

  ঈশ্বর তাঁর প্রথম অবতার রূপে অবতারের কার্য সম্পন্ন করেন নি; তিনি কেবল কার্যের প্রথম ধাপটি সম্পন্ন করেছিলেন যা ঈশ্বরের দেহরূপে সম্পাদন করার প্রয়োজন ছিল। তাই, অবতাররূপের কাজ শেষ করার জন্য, ঈশ্বর আরো একবার দেহরূপে ফিরে এসেছেন, দেহের সকল স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতায় জীবনযাপন করছেন, অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্যকে এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সাধারণ দেহে প্রকাশিত করেছেন, আর এর মাধ্যমে দেহরূপে তাঁর না করে ছেড়ে দেওয়া কাজ সমাপ্ত করছেন। সারসত্যের দিক থেকে, দ্বিতীয় অবতাররূপটি প্রথমটির মতোই, কিন্তু এটি প্রথমটির চেয়ে আরও বেশি বাস্তব, আরও বেশি স্বাভাবিক। পরিণামে, দ্বিতীয় অবতার রূপ যে যন্ত্রণা সহ্য করে, তা প্রথমটির চেয়েও অধিকতর, কিন্তু এই যন্ত্রণা দেহরূপে তাঁর সেবাব্রতের ফলাফল, যা ভ্রষ্ট মানুষের যন্ত্রণার মতো নয়। এটিও তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার থেকেই উদ্ভূত হয়। তিনি নিতান্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব দেহরূপে তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করেন, সেই দেহরূপকে প্রভূত কষ্ট সহ্য করতে হয়। এই দেহরূপ যত বেশি স্বাভাবিক এবং বাস্তব হবে, তত বেশি তিনি তাঁর সেবাব্রতের সম্পাদনে যন্ত্রণা ভোগ করবেন। ঈশ্বরের কার্য খুবই সাধারণ দেহরূপে প্রকাশিত হয়, যা একেবারেই অতিপ্রাকৃতিক নয়। যেহেতু তাঁর দেহরূপটি স্বাভাবিক এবং মানুষকে উদ্ধার করার দায়িত্বও তাঁকে কাঁধে নিতে হয়, ফলত এক অতিপ্রাকৃতিক দেহরূপের চেয়েও তিনি অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করেন—এবং এই সকল যন্ত্রণাই তাঁর দেহরূপের বাস্তবতা এবং স্বাভাবিকতা থেকে সঞ্জাত হয়। সেবাব্রত সম্পাদনের কালে এই দুই অবতার রূপ যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছেন, তা থেকেই অবতার রূপের সারসত্য বোঝা যায়। দেহরূপ যত বেশি স্বাভাবিক হবে, তাঁকে কার্যের দায়িত্ব গ্রহণের কালে তত বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে; যে দেহরূপ সেই কার্য গ্রহণ করছে সে যত বেশি বাস্তব হবে, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও তত কঠোর হবে, এবং আরো বড়ো বিপদ তাঁর উপর বর্ষিত হতে পারে। এরপরেও, দেহরূপটি যত বেশি বাস্তব হবে, এবং যত বেশি তাঁর স্বাভাবিক মানুষের মতো চাহিদা ও বোধ থাকবে, ঈশ্বরের কার্যের দায়িত্ব গ্রহণে তিনি তত বেশি সক্ষম হবেন। ক্রুশের সাথে যা বিদ্ধ করা হয়েছিল তা ছিল যীশুর দেহ, তাঁর দেহ যা তিনি পাপস্খালনের বলি হিসেবে ত্যাগ করেছিলেন; স্বাভাবিক মানবতাবিশিষ্ট এক দেহরূপের সাহায্যেই তিনি শয়তানকে পরাস্ত করেছিলেন এবং মানুষকে ক্রুশ থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছিলেন। এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ দেহরূপেই ঈশ্বর তাঁর দ্বিতীয় অবতারে শয়তানকে পরাজিত করেন এবং বিজয়কার্য সম্পন্ন করেন। একমাত্র এমন এক দেহ যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বাস্তব, তা-ই সামগ্রিকভাবে বিজয় কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করতে পারে। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষের জয়যাত্রা ঈশ্বরের দেহরূপের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার দ্বারাই ফলপ্রসূ করা হয়, অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক ঘটনা বা উদ্ঘাটনের দ্বারা নয়। ঈশ্বরের অবতার রূপের সেবাব্রত হল কথা বলা, এবং তার সাহায্যে মানুষকে জয় করা এবং তাকে নিখুঁত করে তোলা; অন্যভাবে বললে, দেহরূপে প্রতীত আত্মার কার্য, দেহরূপের কর্তব্য, হল কথা বলা, এবং তার সাহায্যে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা, প্রকাশ করা, নিখুঁত করা, ও পরিহার করা। আর তাই, জয়ের কাজের মধ্যেই, দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক মুক্তির কার্য ছিল অবতার রূপের কার্যের সূত্রপাত মাত্র; যে দেহরূপ বিজয়ের কার্য সম্পাদন করবে, সে-ই সম্পূর্ণরূপে অবতারের কার্য সম্পন্ন করবে। লিঙ্গ অনুযায়ী, একজন হল পুরুষ এবং অপরজন স্ত্রী, তাই ঈশ্বরের অবতাররূপ গ্রহণের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করার জন্য, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের ধারণা দূরীভূত করার জন্য: ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই হয়ে উঠতে পারেন, এবং সারসত্য এই যে, ঈশ্বরের অবতার রূপ লিঙ্গহীন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্মাণ করেছেন, এবং তাঁর কাছে, লিঙ্গের কোনো ভেদাভেদ নেই। কার্যের এই পর্যায়ে, ঈশ্বর প্রতীক ও বিস্ময়ের সম্পাদন করেন না, যাতে কার্যের ফলাফল বাক্যের সাহায্যে লব্ধ হতে পারে। তাছাড়াও, এর কারণ হচ্ছে, এই বারে ঈশ্বরের অবতাররূপের কাজ অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বহিষ্কার নয়, বরং কথা বলে মানুষকে জয় করা, যার অর্থ ঈশ্বরের অবতার রূপের সহজাত ক্ষমতা হল কথা বলা ও মানুষকে জয় করা, অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বহিষ্কার নয়। স্বাভাবিক মানবতায় তাঁর কাজ অলৌকিক ঘটনার সম্পাদন করা নয়, অসুস্থের নিরাময় এবং পিশাচের বহিষ্কারও নয়, বরং কথা বলা, এবং তাই মানুষের কাছে এই দ্বিতীয় অবতার রূপ প্রথমটির চেয়ে বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। মানুষ দেখতে পায় যে, ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ কোনো মিথ্যা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের এই অবতাররূপটি যীশুর অবতারের থেকে ভিন্ন, এবং যদিও উভয়ই ঈশ্বরের অবতাররূপ, তাঁরা সম্পূর্ণ একরকম নন। যীশু স্বাভাবিক, সাধারণ মানবতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে নানা প্রতীক ও বিস্ময়ের উপস্থিতি ছিল। ঈশ্বরের এই অবতাররূপের মধ্যে মানুষের চোখ কোনো প্রতীক বা বিস্ময় দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে না অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বিতাড়ন, সমুদ্রবক্ষে হেঁটে যাওয়া, চল্লিশ দিনের উপবাস…। তিনি যীশুর মতো একই কাজ সম্পাদন করেন না, এই কারণে নয় যে সারসত্যের দিক থেকে তাঁর দেহরূপ যীশুর দেহরূপের থেকে ভিন্ন, বরং এই কারণে যে, অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বহিষ্কার তাঁর সেবাব্রতের অংশ নয়। তিনি নিজের কার্যকে ধ্বংস করেন না, বা বিশৃঙ্খল করেন না। যেহেতু তিনি তাঁর বাস্তব বাক্যের সাহায্যে মানুষকে জয় করেন, তাঁকে অলৌকিক ঘটনার দ্বারা দমন করার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং তাই এই পর্যায়টি অবতারের কাজ সম্পন্ন করার জন্যই। তুমি আজ ঈশ্বরের যে অবতারকে দেখছ তা সম্পূর্ণরূপে এক দেহরূপ, এবং তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃতিকের কিছুই নেই। তিনি বাকিদের মতোই অসুস্থ হন, বাকিদের মতোই তাঁরও খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন হয়; তিনি সম্পূর্ণরূপে একটি রক্তমাংসের দেহ। এই সময়ে যদি ঈশ্বরের অবতার অতিপ্রাকৃতিক প্রতীক ও বিস্ময়ের সম্পাদন করতেন, যদি তিনি অসুস্থের নিরাময়, পিশাচের বহিষ্কার, বা একটিমাত্র শব্দের দ্বারা প্রাণ সংহার করতে পারতেন, তাহলে বিজয়ের কার্য কীভাবে নির্বাহিত হত? এই কার্য অইহুদি দেশগুলিতে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ত? অসুস্থের নিরাময় বা পিশাচের বহিষ্কার ছিল অনুগ্রহের যুগের কার্য, এগুলি ছিল মুক্তির কার্যের প্রথম ধাপ, এবং এখন যখন ঈশ্বর মানুষকে ক্রুশের থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনি আর এই কার্য সম্পাদন করেন না। অন্তিম সময়ে যদি যীশুর মতো কোনো “ঈশ্বর” অবতীর্ণ হত, যে আর্তের নিরাময় করত, পিশাচের বহিষ্কার করত, এবং মানুষের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হত, তাহলে সেই “ঈশ্বর” যদিও বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের সঙ্গে হুবহু এক হত এবং সহজেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হত, কিন্তু নির্যাসগতভাবে, সেই দেহ ঈশ্বরের আত্মার পরিহিত দেহরূপ হতো না, বরং অশুভ আত্মার পরিহিত দেহ হতো। কারণ ঈশ্বরের কার্যের নীতিই হল, তিনি একবার যা সম্পন্ন করেছেন, তার আর কখনো পুনরাবৃত্তি করবেন না। আর তাই, ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতার রূপের কার্য প্রথম অবতার রূপের চেয়ে ভিন্ন। অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর সাধারণ, স্বাভাবিক দেহরূপে জয়লাভের কার্যকে বাস্তবায়িত করেন; তিনি অসুস্থের নিরাময় করেন না, মানুষের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হবেন না, বরং দেহরূপে কেবল বাক্য উচ্চারণ করেন, এবং নশ্বরদেহী মানুষকে জয় করেন। এমন দেহরূপই ঈশ্বরের অবতাররূপ; এমন দেহরূপই ঈশ্বরের অবতার-রূপের কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

  ঈশ্বরের অবতার এই পর্যায়ে কষ্টভোগ করুন বা তাঁর সেবাব্রত সম্পাদনই করুন, তিনি অবতাররূপ গ্রহণের অর্থ সম্পূর্ণ করতেই তা করেন, কারণ এটিই ঈশ্বরের শেষ অবতার। ঈশ্বর কেবলমাত্র দুবারই অবতাররূপ গ্রহণ করতে পারেন। এর কোনো তৃতীয় বার হতে পারে না। প্রথম অবতাররূপ ছিল পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী, আর এভাবেই ঈশ্বরের দেহরূপের প্রতিমূর্তি মানুষের মনে সম্পূর্ণ হয়েছে; উপরন্তু, এই দুই অবতাররূপ ইতোমধ্যেই দেহরূপে ঈশ্বরের কার্য সম্পন্ন করে ফেলেছে। প্রথমবারে, অবতার রূপ গ্রহণের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের অবতাররূপ স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী ছিলেন। এবারেও তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক মানবতা রয়েছে, কিন্তু এই অবতারের অর্থ ভিন্ন: এবার তা গভীরতর এবং তাঁর কার্যের প্রগাঢ় তাৎপর্য রয়েছে। যে কারণে ঈশ্বর আরও একবার দেহরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা অবতার গ্রহণের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্যই। ঈশ্বর যখন এই পর্যায়ের কার্য পুরোপুরি সম্পন্ন করে ফেলবেন, তখন অবতাররূপ গ্রহণের সামগ্রিক অর্থ, অর্থাৎ দেহরূপে ঈশ্বরের কার্য সম্পন্ন হবে এবং দেহরূপে তাঁর আর কোনো কার্য বাকি থাকবে না। যার অর্থ, এখন থেকে ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পাদনের জন্য আর কখনো দেহরূপে অবতীর্ণ হবেন না। ঈশ্বর কেবলমাত্র মানবজাতিকে উদ্ধার করতে এবং নিখুঁত করে তুলতেই অবতাররূপ গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের জন্য কার্যের স্বার্থ ব্যতীত আর কোনো কারণে দেহরূপে অবতীর্ণ হওয়া কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। কার্য নির্বাহের জন্য দেহরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি শয়তানকে দেখান যে ঈশ্বর এক দেহ, এক স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ—তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বের উপর বিজয়ের রাজত্ব চালাতে পারেন, শয়তানকে পরাস্ত করতে পারেন, মানবজাতিকে মুক্ত করতে ও জয় করতে পারেন! শয়তানের কাজের লক্ষ্য হল মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করা, অথচ ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্য হল মানবজাতিকে উদ্ধার করা। শয়তান মানুষকে এক অতল গহ্বরে আটক করে, আর ঈশ্বর তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। শয়তান সকল মানুষকে তার উপাসনা করতে বাধ্য করে, যেখানে ঈশ্বর তাদের তাঁর রাজত্বের অধীনে নিয়ে আসেন, কারণ তিনিই সকল সৃষ্টির প্রভু। এই কাজের পুরোটাই সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের দুই অবতারের মাধ্যমে। সারসত্য এই যে, তাঁর দেহ হল মানবতা ও দেবত্বের সম্মিলন, এবং তা স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী। তাই ঈশ্বরের অবতার দেহরূপ ব্যতিরেকে ঈশ্বর মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারতেন না, এবং তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিক মানবতা ব্যতীত তাঁর দেহরূপে সম্পাদিত কার্যের এই ফল লাভ হত না। ঈশ্বরের অবতার রূপ গ্রহণের সারসত্যই হল এই যে, তাঁকে অবশ্যই স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হতে হবে; কারণ অন্যরকম হলে তা ঈশ্বরের অবতার রূপ গ্রহণের মূল অভিপ্রায়ের বিপরীতে যাবে।

  আমি কেন বলি যে যীশুর কার্যে অবতাররূপ গ্রহণের অর্থ সম্পূর্ণ হয় নি? কারণ বাক্য সম্পূর্ণরূপে দেহে আবির্ভূত হয় নি। যীশু যা করেছিলেন তা ছিল দেহরূপে ঈশ্বরের কার্যের একটি অংশমাত্র; তিনি কেবল মুক্তির কার্য করেছিলেন, মানুষকে পুরোপুরি অর্জন করার কার্য করেন নি। এই কারণে ঈশ্বর অন্তিম সময়ে আরও একবার দেহে আবির্ভূত হয়েছেন। এই পর্যায়ের কার্যও সাধারণ দেহরূপেই সম্পাদিত হয়; এটি এমন এক নিতান্ত স্বাভাবিক মানুষের দ্বারা সাধিত হয়, যার মানবতা একটুও অতীন্দ্রিয় নয়। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর পরিপূর্ণ একজন মানুষে পরিণত হয়েছেন; তিনি এমন একজন মানুষ যার পরিচয় ঈশ্বরের পরিচয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ, এক সম্পূর্ণ দেহ, যিনি কাজ সম্পাদন করছেন। মানুষের চোখ দেখতে পায় এক নশ্বর দেহ, যা একেবারেই অতীন্দ্রিয় নয়, একজন খুবই সাধারণ মানুষ যিনি স্বর্গের ভাষায় কথা বলতে পারেন, যার মধ্যে কোনো অলৌকিকতার চিহ্ন নেই, যিনি কোনো অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন না, এবং একেবারেই কোনো মহান সভাগৃহে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটন করেন না। মানুষের কাছে দ্বিতীয় অবতাররূপের কাজ প্রথম অবতাররূপের থেকে একেবারেই আলাদা মনে হয়, এতটাই আলাদা, যে মনে হয় দুজনের মধ্যে কোনো কিছুই এক নয় এবং প্রথম জনের কোনো কাজই এইবারে দেখা যায় না। দ্বিতীয় অবতাররূপের কাজ প্রথমের থেকে ভিন্ন হলেও তা প্রমাণ করে না যে তাঁদের উৎসও এক এবং অভিন্ন নয়। তাঁদের উৎস এক কিনা, তা নির্ভর করে দেহরূপদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যের প্রকৃতির উপর, তাঁদের বাহ্যিক রূপের উপর নয়। ঈশ্বর তাঁর কার্যের তিনটি পর্যায়ে দু’বার অবতার গ্রহণ করেছেন এবং উভয় বারেই ঈশ্বরের অবতার রূপের কার্য এক নতুন যুগ, নতুন কার্যের সূচনা করেছে; অবতারগন একে অপরের পরিপূরক। মানুষের চোখের পক্ষে বলা অসম্ভব যে এই দুই দেহ আসলে একই উৎস থেকে এসেছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এটা মানুষের চোখ বা মানুষের মনের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু সারসত্যের দিক থেকে তাঁরা একই, কারণ তাঁদের কার্য একই আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়। দুই অবতাররূপ একই উৎস থেকে উদ্ভূত কিনা তা তাঁদের যুগ বা জন্মস্থান, অথবা এরকম অন্যান্য বিষয় থেকে বিচার করা যায় না, তাঁদের অভিব্যক্ত ঐশ্বরিক কাজের দ্বারা বিচার করা যায়। দ্বিতীয় অবতাররূপ যীশুর দ্বারা কৃত কোনো কাজ সম্পাদন করেন না, কারণ ঈশ্বরের কাজ প্রচলিত রীতি মেনে চলে না, বরং প্রতিবার এক নতুন পথ উন্মুক্ত করে। দ্বিতীয় অবতাররূপ মানুষের মনে প্রথম অবতাররূপের প্রভাবকে গভীর বা দৃঢ় করার লক্ষ্যে চলেন না, বরং তাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ করা, ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের জ্ঞানকে গভীরতর করা, মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান সকল বিধি ভঙ্গ করা, এবং তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভ্রান্ত ভাবমূর্তি নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। বলা যায় যে, ঈশ্বরের কার্যের কোনো একটি পর্যায়ই মানুষকে তাঁর বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে পারে না; প্রতিটি পর্যায় কিছু অংশমাত্র দেয়, সম্পূর্ণ নয়। যদিও ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বভাব অভিব্যক্ত করেছেন, তবু মানুষের বোধগম্যতার সীমিত ক্ষমতার কারণে ঈশ্বর বিষয়ে তার জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। মানুষের ভাষা ব্যবহার করে ঈশ্বরের স্বভাবের সামগ্রিকতা জ্ঞাপন করা অসম্ভব; উপরন্তু, তাঁর কার্যের একটিমাত্র পর্যায় কীভাবে ঈশ্বরকে পুরোপুরি ব্যক্ত করবে? তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানবতার আচ্ছাদনের আড়ালে দেহরূপে কাজ করেন, এবং তাঁকে একমাত্র তাঁর দেবত্বের অভিব্যক্তির দ্বারাই চেনা সম্ভব, তাঁর বাহ্যিক রূপের দ্বারা নয়। ঈশ্বর দেহরূপে অবতীর্ণ হন যাতে মানুষ তাঁকে তাঁর বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে জানতে পারে, এবং তাঁর কার্যের কোনো দুটি পর্যায় একরকম নয়। একমাত্র এই পথেই মানুষ দেহরূপে ঈশ্বরের কাজের পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে, কোনো একটিমাত্র দিকে সীমাবদ্ধ থেকে নয়। যদিও দুই অবতাররূপের কাজ ভিন্ন, কিন্তু দৈহিক সারসত্য, এবং তাঁদের কার্যের উৎস, হুবহু এক; বিষয়টা শুধু এই যে, কাজের দুটি ভিন্ন পর্যায় সম্পাদন করার জন্যই তাঁরা বিদ্যমান, এবং দুই ভিন্ন যুগে আবির্ভূত হন। যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের অবতাররূপগুলি একই সারসত্য এবং একই উৎসের অংশ—এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।


ঈশ্বরের কার্য এবং মানুষের অনুশীলন

মানুষের মাঝে ঈশ্বরের কার্য মানুষের থেকে অবিচ্ছেদ্য, কারণ মানুষই হল ঈশ্বরের কার্যের লক্ষ্যবস্তু, এবং সে-ই ঈশ্বরসৃষ্ট একমাত্র জীব যে তাঁর প্রতি সাক্ষ্য দিতে পারে। মানুষের জীবন এবং মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং সকলই ঈশ্বরের হস্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এমন-ও বলা যেতে পারে যে, কোনও ব্যক্তিই ঈশ্বরের থেকে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। কেউ-ই তা অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ এ হল বাস্তব। ঈশ্বর যা করেন তা মানবজাতির উপকারের জন্য, এবং তা শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। মানুষের যা প্রয়োজন তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, এবং ঈশ্বরই মানবজীবনের উৎস। সুতরাং, মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিতান্তই অক্ষম। উপরন্তু, মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন ইচ্ছাই ঈশ্বরের কখনো ছিল না। ঈশ্বর যে কার্য করেন তা সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে, এবং তাঁর চিন্তাভাবনা সর্বদাই সদয়। সুতরাং, মানুষের জন্য, ঈশ্বরের কার্য এবং ঈশ্বরের চিন্তা (অর্থাৎ, ঈশ্বরের ইচ্ছা) উভয়ই হল “দর্শন” যা মানুষের জানা উচিত। এমন দর্শনও ঈশ্বরেরই ব্যবস্থাপনা, এবং তা হল এমন কাজ যা মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। আবার, ঈশ্বরের কার্যের সময় মানুষের থেকে তাঁর যা-যা চাহিদা, তা-ই মানুষের “অনুশীলন” হিসাবে অভিহিত। দর্শনসমূহ হল স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য, অথবা সেগুলি মানবজাতির জন্য তাঁর ইচ্ছা বা তাঁর কার্যের লক্ষ্য ও তাৎপর্য। দর্শনগুলিকে ব্যবস্থাপনার একটি অংশও বলা যেতে পারে, কারণ এই ব্যবস্থাপনা হল ঈশ্বরের কাজ, এবং তা মানুষের উদ্দেশ্যে চালিত হয়, অর্থাৎ, তা হল এমন কাজ যা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে করেন। এই কাজই হল সেই প্রমাণ এবং পথ যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে, এবং মানুষের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি, ঈশ্বরের কাজ-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে মানুষ কেবল ঈশ্বরবিশ্বাস-বিষয়ক মতবাদের প্রতি, অথবা তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন খুঁটিনাটিগুলির প্রতিই মনোযোগ দেয়, তবে তারা ঈশ্বরকে মোটেই জানবে না, উপরন্তু, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও হবে না। ঈশ্বরের যে কাজ মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক, তা দর্শন নামে অভিহিত হয়। এই দর্শনগুলি হল ঈশ্বরের কার্য, ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এবং ঈশ্বরের কার্যের লক্ষ্য ও তাৎপর্য; তাদের সবগুলিই মানুষের পক্ষে উপকারী। অনুশীলন বলতে বোঝায় মানুষের যা করা উচিত তা, ঈশ্বরের অনুগামী জীবসকলের যা করা উচিত তা, এবং তা মানুষের কর্তব্যও বটে। মানুষের যা করার কথা তা যে শুরু থেকেই মানুষের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছিল, এমন নয়; বরং, তা হল কার্যকালীন ঈশ্বরের মানুষের থেকে যা-যা চাহিদা, তা। ঈশ্বরের কাজ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই চাহিদাগুলি ধীরে ধীরে গূঢ়তর এবং উচ্চতর হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, বিধানের যুগে, মানুষকে বিধান অনুসরণ করতে হয়েছিল এবং অনুগ্রহের যুগে, মানুষকে ক্রুশবহন করতে হয়েছিল। রাজ্যের যুগ ভিন্নতর: বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগের তুলনায় মানুষের থেকে চাহিদা উচ্চতর। দর্শন যত উন্নত হয়, মানুষের থেকে চাহিদা তত উচ্চতর হয়, এবং হয়ে ওঠে স্পষ্টতর ও বাস্তবতর। একইভাবে, দর্শনগুলিও ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে। এই প্রভূত বাস্তবিক দর্শনগুলি যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্যের পক্ষেই সহায়ক হয় তা-ই নয়, উপরন্তু, তা তার ঈশ্বরজ্ঞানের পক্ষেও সহায়ক।

পূর্ববর্তী যুগের তুলনায়, রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কার্য অধিকতর ব্যবহারিক, আরো বেশি করে মানুষের সারমর্ম এবং তার স্বভাব পরিবর্তন অভিমুখী, এবং তা তাঁর অনুগামীদের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্যদানে অধিকতর সক্ষম। বাক্যান্তরে, রাজ্যের যুগে যখন ঈশ্বর কাজ করেন, তখন তিনি অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে মানুষের কাছে নিজেকে আরো বেশি প্রতিভাত করেন, অর্থাৎ, যে দর্শনগুলি মানুষের জ্ঞাতব্য তা আগের যেকোনো যুগের তুলনায় উচ্চতর। যেহেতু মানুষের মাঝে ঈশ্বরের কাজ অভূতপূর্ব পরিসরে প্রবেশ করেছে, সেহেতু রাজ্যের যুগে মানুষের জ্ঞাত দর্শনগুলি সমগ্র পরিচালনামূলক কার্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। ঈশ্বরের কার্য অভূতপূর্ব পরিসরে প্রবেশ করেছে, এবং সেহেতু, মানুষের জ্ঞাতব্য দর্শনগুলি সমস্ত দর্শনের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়ে উঠেছে, এবং এর ফলে মানুষের অনুশীলনও পূর্ববর্তী যে কোনও যুগের তুলনায় উন্নততর হয়েছে, কারণ দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মানুষের অনুশীলনের পরিবর্তন ঘটে, এবং দর্শনের উৎকর্ষমানুষের থেকে চাহিদার উৎকর্ষকেও সূচিত করে। যেইমাত্র ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা থমকে যায়, মানুষের অনুশীলনও বন্ধ হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের কার্য বিহনে, মানুষের অতীতের মতবাদ বজায় রাখা ব্যতীত আর কোনোই উপায় অবশিষ্ট থাকবে না, নয়তো, দ্বারস্থ হওয়ার মতো কোনো জায়গাই থাকবে না। নতুন দর্শন ব্যতীত, মানুষের দ্বারা কোনো নতুন অনুশীলন হবে না; সম্পূর্ণ দর্শন ছাড়া, মানুষের দ্বারা কোন অনুশীলনই নিখুঁত হবে না; উচ্চ দর্শন বিহনে, মানুষের দ্বারা কোনো উচ্চ অনুশীলন হবে না। ঈশ্বরের পদক্ষেপের সাথে সাথে মানুষের অনুশীলনও পরিবর্তিত হয়, এবং, একইভাবে, ঈশ্বরের কাজের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও পরিবর্তিত হয়। মানুষ যতই সক্ষম হোক না কেন, তবুও সে ঈশ্বরের থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং ঈশ্বর যদি এক মুহুর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করে দেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্রোধের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটবে। মানুষের বড়াই করার মত কিছু নেই, কারণ আজ মানুষের জ্ঞান যত উচ্চই হোক না কেন, তার অভিজ্ঞতা যত গভীরই হোক না কেন, সে ঈশ্বরের কার্য থেকে অচ্ছেদ্য—কারণ মানুষের অনুশীলন, এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের নিরিখে তার যা অন্বেষণ করা উচিত তা, দর্শনসমূহের থেকে অচ্ছেদ্য। ঈশ্বরের প্রতিটি কাজের নিদর্শনেই এমন কিছু দর্শন রয়েছে যা মানুষের জানা উচিত, এবং সেইগুলির অনুসারেই মানুষের থেকে উপযুক্ত চাহিদা নির্ধারিত হয়। ভিত্তি হিসাবে এই দর্শনগুলি না থাকলে, মানুষ অনুশীলনে নিতান্তই অক্ষম হবে, এবং মানুষ অবিচলভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেও সক্ষম হবে না। মানুষ যদি ঈশ্বরকে না জানে বা ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি না করে, তাহলে মানুষ যা করে সকলই হয়ে যায় বিফল এবং ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদন লাভে অক্ষম। মানুষের প্রতিভা যতই অঢেল হোক না কেন, তবুও সে ঈশ্বরের কাজ এবং ঈশ্বরের পথনির্দেশনা থেকে অবিচ্ছেদ্য। মানুষের ক্রিয়াকলাপ যতই ভালো হোক বা মানুষ যত প্রভূত পরিমানের-ই কর্ম সম্পাদন করে থাকুক না কেন, তবুও তা ঈশ্বরের কার্যের প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এবং সেহেতু, কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষের অনুশীলনকে দর্শনসমূহের থেকে পৃথক করা যায় না। যারা নতুন দর্শন গ্রহণ করে না তাদের নতুন কোনো অনুশীলন নেই। তাদের অনুশীলন সত্যের সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্কযুক্ত নয়, কারণ তারা মতবাদ এবং মৃত বিধান মেনে চলে; তাদের আদৌ কোন নতুন দর্শন নেই, এবং ফলস্বরূপ, তারা নতুন যুগের কোনোকিছুই অনুশীলন করে না। তারা দর্শন হারিয়েছে, এবং তা করতে গিয়ে তারা পবিত্র আত্মার কার্যও হারিয়েছে, এবং তারা সত্যকে হারিয়েছে। যারা সত্য-বিবর্জিত, তারা অযৌক্তিকতার বংশধর, তারা শয়তানের মূর্ত প্রতীক। কেউ যেমন ধরনের ব্যক্তিই হোক না কেন, সে ঈশ্বরের কার্যের দর্শন-রহিত হতে পারে না, এবং পবিত্র আত্মার সান্নিধ্য-বিযুক্ত থাকতে পারে না; কেউ দর্শন হারানোর সাথে সাথেই সে মৃতস্থানে অধঃপতিত হয় এবং অন্ধকারের মধ্যে বাস করে। দর্শনবিহীন ব্যক্তিরা নির্বোধভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, তারা পবিত্র আত্মার কার্য থেকে বঞ্চিত এবং নরকে বাস করছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা সত্যের অন্বেষণ করে না, বরং ফলাও করে ঈশ্বরের নাম জাহির করে। যারা পবিত্র আত্মার কাজ জানে না, যারা অবতাররূপী ঈশ্বরকে জানে না, যারা ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কাজের তিনটি স্তরের বিষয়ে অবগত নয়—তারা দর্শনগুলি জানেন না, এবং সেহেতু তারা সত্য-রহিত। এবং যারা সত্যের অধিকারী নয় তারা সবাই কি মন্দ কর্ম সংঘটনকারী নয়? যারা সত্যের বাস্তব প্রয়োগে ইচ্ছুক, যারা ঈশ্বরজ্ঞানের অন্বেষণে ইচ্ছুক, এবং যারা প্রকৃতই ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে, তারাই হল এমন মানুষ যাদের জন্য দর্শন একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তারা ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত কারণ তারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে, এবং এই সহযোগিতাই মানুষের অনুশীলনীয়।

দর্শনের মধ্যে প্রভূত অনুশীলনীয় পথ রয়েছে। মানুষের প্রতি করা বাস্তব চাহিদাগুলিও দর্শনের মধ্যে রয়েছে, যেমন রয়েছে ঈশ্বরের কাজ যা মানুষের জ্ঞাতব্য। অতীতে বিভিন্ন স্থানের বিশেষ সমাবেশ বা মহাসমাবেশে অনুশীলনের পথের একটিমাত্র দিকের কথাই বলা হতো। তা হল অনুগ্রহের যুগে অনুশীলনীয় অভ্যাসগুলির কথা, এবং তা ঈশ্বরজ্ঞানের সাথে অত্যল্পই সম্পর্কযুক্ত ছিল, কারণ অনুগ্রহের যুগের দর্শনটি ছিল কেবলমাত্র যীশুর ক্রুশারোহণের দর্শন, এবং এর বৃহত্তর কোনো দর্শন ছিল না। ক্রুশারোহণের মাধ্যমে তাঁর মুক্তির কার্য ব্যতীত মানবজাতির অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য ছিল না, এবং তাই অনুগ্রহের যুগে মানুষের জ্ঞাতব্য অন্য কোনো দর্শন ছিল না। এইভাবে, মানুষের সামান্যই ঈশ্বরজ্ঞান ছিল, এবং যীশুর প্রেম এবং করুণার জ্ঞান ব্যতীত, তার অন্যান্য যা অনুশীলনীয় ছিল তা ছিল নগণ্য ও সাধারণ কিছু বিষয়মাত্র, আজকের তুলনায় তা বলতে গেলে কিছুই নয়। অতীতে, তার সমাবেশ যে আকারই ধারণ করুক না কেন, মানুষ ঈশ্বরের কাজের ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলতে অক্ষম ছিল, মানুষের প্রবেশের জন্য অনুশীলনের কোন পথ উপযুক্ততম, তা কেউ স্পষ্টভাবে বলতে আরোই সক্ষম ছিল না। মানুষ কেবল সহনশীলতা এবং ধৈর্যের বুনিয়াদের উপর কিছু সহজ বিবরণ সংযোজিত করেছে; তার অনুশীলনের সারমর্মে নিতান্তই কোন পরিবর্তন ঘটেনি, কারণ সেই যুগের মধ্যে ঈশ্বর নতুন কোনো কাজ করেননি, এবং তাঁর মানুষের থেকে একমাত্র যা প্রয়োজন ছিল তা হল সহনশীলতা এবং ধৈর্য, অথবা ক্রুশ বহন। এই প্রকারের অনুশীলন ব্যতীত, যীশুর ক্রুশারোহণ অপেক্ষা উচ্চতর কোনো দর্শন ছিল না। অতীতে, অন্যান্য দর্শনের কোনো উল্লেখ ছিল না, কারণ ঈশ্বর প্রভূত পরিমাণে কার্য সম্পাদন করেননি, এবং কারণ তাঁর মানুষের প্রতি দাবি ছিল সীমিতই। এইভাবে, মানুষ যাই করুক না কেন, সে তার অনুশীলনীয় কিছু সাধারণ ও অগভীর বিষয়বস্তু-স্বরূপ সীমানা লঙ্ঘনে ছিল অক্ষম। আজ, আমি অন্যান্য দর্শনের কথা বলছি, কারণ বর্তমানে, অধিকতর কার্য সাধিত হয়েছে, যার পরিমাণ বিধানের যুগ এবং অনুগ্রহের যুগে কৃত কার্যের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। মানুষের থেকে যা-যা প্রয়োজন, তার পরিমাণও অতীত যুগসমূহের তুলনায় বহুগুণ অধিক। মানুষ যদি এই ধরনের কাজকে সম্পূর্ণরূপে জানতে অক্ষম হয়, তাহলে এর কোনো বৃহত্তর তাৎপর্য থাকবে না; এমন বলা যেতে পারে যে মানুষের এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণরূপে জানতে সমস্যা হবে যদি না সে সেই উদ্দেশ্যে আজীবৎকাল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। বিজয়কার্যে, কেবল অনুশীলনের পথের বিষয়েই বললে, মানুষকে জয় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষের থেকে কোনো প্রয়োজনীয়তার দাবি না রেখে কেবল দর্শনের কথাই বলে গেলে, তা মানুষকে জয় করা অসম্ভব করে তুলবে। যদি অনুশীলনীয় পথের বিষয় ছাড়া আর কিছুই না বলা হত, তবে মানুষের গুরুতর দুর্বলতায় আঘাত হানা, বা মানুষের ধারণাগুলিকে নস্যাৎ দেওয়া অসম্ভব হত, এবং, একইভাবে, মানুষকে পূর্ণত জয় করাও হত অসম্ভব। দর্শন হল মানুষকে জয় করার প্রধান হাতিয়ার, তবুও যদি দর্শন ব্যতীত অনুশীলনের কোন পথ না রইত, তাহলে মানুষের অন্বেষণের কোনো উপায় থাকত না, তার প্রবেশের কোনো উপায়ান্তর থাকা তো দূরের কথা। ঈশ্বরের কাজে আদ্যন্ত এই নীতি বিদ্যমান: দর্শনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা অনুশীলনীয়, এবং, অনুশীলনের মধ্যেও তার পাশাপাশি দর্শনও রয়েছে। মানুষের জীবন এবং তার স্বভাব উভয়ের পরিবর্তনের মাত্রা দর্শনের পরিবর্তনের সাথে আনুষঙ্গিক। মানুষ যদি নিছকই তার নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল রয়ে যেত, তাহলে তার পক্ষে কোন বৃহৎ মাত্রায় পরিবর্তন অর্জন করা অসম্ভব হত। স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কথা বলে দর্শন। অনুশীলন বলতে মানুষের অনুশীলনীয় পথ এবং মানুষের অস্তিত্বের পথ বোঝায়; ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনায়, দর্শন এবং অনুশীলনের মধ্যের সম্পর্কই হল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যের সম্পর্ক। যদি দর্শনসমূহ অপসৃত করা হত, বা যদি অনুশীলনের বিষয়ে না বলে কেবল সেগুলির বিষয়েই বলা হত, বা যদি কেবল দর্শনই থাকত এবং মানুষের অনুশীলন নির্মূল করা হত, তবে সেগুলিকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা হিসাবে বিবেচনা করা যেত না, এবং এমন তো আরোই কম বলা যেত, যে, ঈশ্বরের কাজ মানবজাতির উদ্দেশ্যেই কৃত; এইভাবে, শুধুমাত্র যে মানুষের কর্তব্য অপসৃত হত তা-ই নয়, বরং তা হত ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। যদি মানুষের, আদ্যন্ত, ঈশ্বরের কাজের সাথে জড়িত না হয়ে, কেবল অনুশীলন করে যাওয়ারই প্রয়োজন হত, এবং অধিকন্তু, যদি মানুষের ঈশ্বরের কার্য জানার প্রয়োজন না হয়, তাহলে সেই ধরনের কার্যকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত করা তো আরোই যেত না। মানুষ যদি ঈশ্বরকে না চিনত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকত, এবং অন্ধভাবে অস্পষ্ট ও বিমূর্ত উপায়ে তার অনুশীলন করে যেত, তবে সে কখনোই পূর্ণত যোগ্য জীব হয়ে উঠতে পারত না। এবং সেহেতু, এই দুটি বস্তুর মধ্যে উভয়ই অপরিহার্য। যদি কেবল ঈশ্বরের কাজই থাকত, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, যদি কেবলমাত্র দর্শনই থাকত, এবং যদি মানুষের কোনো সহযোগিতা বা অনুশীলন না থাকত, তাহলে সেই ধরনের কাজকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত করা যেত না। যদি কেবলমাত্র মানুষের অনুশীলন এবং প্রবেশই থাকত, তাহলে, মানুষের প্রবিষ্ট পথ যতই উচ্চমার্গীয় হোক না কেন, তা-ও রয়ে যেত অগ্রহণীয়। কাজ এবং দর্শনের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের প্রবেশের ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক; তা যদৃচ্ছ পরিবর্তনীয় নয়। মানুষের অনুশীলনের নীতিগুলি মুক্ত এবং অবাধ নয়, বরং তা সুনির্দিষ্ট সীমার ভিতর আবদ্ধ। এই প্রকারের নীতিসমূহ কার্যের দর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়। অতএব, শেষ অবধি, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার মূল হল ঈশ্বরের কর্ম এবং মানুষের অনুশীলন।

পরিচালনামূলক কার্য কেবলমাত্র মানবজাতির কারণেই বিদ্যমান হয়েছে, অর্থাৎ, তা কেবলমাত্র মানবজাতির অস্তিত্বের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। মানবজাতির আগমনের পূর্বে, বা সূচণালগ্নে, যখন আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছিল তখন, কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। যদি, ঈশ্বরের সমস্ত কাজে, মানুষের পক্ষে উপকারী কোন অনুশীলন না থাকত, অর্থাৎ, যদি ঈশ্বর কলুষিত মানবজাতির জন্য উপযুক্ত প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি না করতেন (যদি, ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাহিত কার্যে, মানুষের অনুশীলনের জন্য কোনো যথোপযুক্ত পথ না থাকত), তাহলে এই কাজকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা বলা যেত না। কলুষিত মানবজাতিকে কীভাবে তাদের অনুশীলন করতে হবে কেবলমাত্র তা বলাই যদি ঈশ্বরের সামগ্রিক কার্য হত, এবং ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে কোনো কাজ না করতেন, এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তা অথবা প্রজ্ঞার বিন্দুমাত্র অংশও প্রদর্শন না করতেন, তাহলে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের চাহিদা যতই উচ্চ হোক না কেন, ঈশ্বর মানুষের মাঝে যতদিনই বসবাস করুন না কেন, মানুষ ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে কিছুই জানত না; যদি তাই হত, তাহলে এই প্রকার কার্য অধিকতর রূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য হত। সহজে বললে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা হল ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত, এবং ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত ব্যক্তিগণের দ্বারা ঈশ্বরের পথনির্দেশনায় সম্পাদিত সকল কার্য। এই ধরনের কাজকে সংক্ষেপে ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রকারান্তরে বললে, মানুষের মধ্যে করা ঈশ্বরের কাজ, তদসহযোগে, তাঁর সকল অনুগামীর সহযোগিতাকে, একত্রে, ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এখানে ঈশ্বরের কাজকে বলা হয় দর্শন, আর মানুষের সহযোগিতাকে বলা হয় অনুশীলন। ঈশ্বরের কাজ যত উচ্চ হবে (অর্থাৎ, দর্শন যত সমুন্নত হবে), ঈশ্বরের স্বভাব মানুষের কাছে ততই অধিক মাত্রায় স্পষ্টতর হবে, ততই অধিক মাত্রায় তা মানুষের ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ হবে, এবং ততই অধিক মাত্রায় ঘটবে মানুষের অনুশীলন ও সহযোগিতা। মানুষের থেকে যা-যা প্রয়োজন তা যত উচ্চতর হয়, ঈশ্বরের কাজ তত বেশি করে মানুষের ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, যার ফলস্বরূপ, মানুষের পরীক্ষা এবং যে মানদণ্ডগুলি তাকে পরিপূর্ণ করতে হবে, তা-ও হয় উচ্চতর। এই কার্যের উপসংহারমাত্র, সকল দর্শন পরিপূর্ণ হবে, এবং মানুষের দ্বারা যা অনুশীলনীয়, তা পরিপূর্ণতার শিখরে সমুন্নত হবে। তা হবে এমনও এক সময়, যখন প্রত্যেককে নিজ-নিজ প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে, কারণ মানুষের যা জ্ঞাতব্য তা তাকে দেখানো হবে। সুতরাং, যখন দর্শনসমূহ স্বীয় শিখরে উন্নীত হবে, তখন তার কার্যের অবসান আসন্ন হবে, এবং মানুষের অনুশীলনও স্বীয় শীর্ষবিন্দুতে উন্নীত হবে। মানুষের অনুশীলন ঈশ্বরের কার্যের উপর ভিত্তি করে হয়, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র মানুষের অনুশীলন এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মানুষ হল ঈশ্বরের কার্যের দর্শনীয় বস্তু, এবং ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যবস্তু, এবং ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ফলাফলও। ঈশ্বর যদি, মানুষের সহযোগিতা ব্যতীত, একাকী কার্য নির্বাহ করতেন, তাহলে এমন কিছুই থাকবে না যা তাঁর সমগ্র কর্মের স্ফটিককরণ রূপে কার্যকর হতে পারে, এবং অতঃপর ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সামান্যতম তাৎপর্যও রইবে না। ঈশ্বরের কাজ ছাড়া, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর কার্য প্রকাশের এবং সেই কার্যের সর্বশক্তিমত্তা এবং প্রজ্ঞা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বস্তুর নির্বাচনের মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন, এবং এই সকল কার্যের প্রয়োগের মাধ্যমে শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন। সুতরাং, মানুষ ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের এক অপরিহার্য অংশ, এবং একমাত্র মানুষই পারে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে ফলপ্রসূ করতে এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে; মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীই এহেন ভূমিকা পালন করতে পারে না। মানুষকে যদি ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের প্রকৃত স্ফটিককরণ হয়ে উঠতে হয়, তবে কলুষিত মানবজাতির আনুগত্যহীনতাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মানুষকে বিভিন্ন সময়ের হিসাবে উপযুক্ত অনুশীলন দেওয়া, ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের মাঝে সুনির্দিষ্ট কার্য নির্বাহ করা। কেবলমাত্র এইভাবেই শেষ অবধি এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ অর্জিত হবে যারা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের স্ফটিককরণ। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য কেবলমাত্র এবং এককভাবে তাঁরই কার্য হিসাবে স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে পারে না; এই প্রকার সাক্ষ্য অর্জনের জন্য সেই জীবিত ব্যক্তিদেরও প্রয়োজন রয়েছে, যারা তাঁর কাজের জন্য উপযুক্ত। ঈশ্বর প্রথমে এই ব্যক্তিদের উপর কাজ করবেন, অতঃপর তাদের দ্বারা তাঁর কার্য প্রকাশিত হবে, এবং, এইভাবে, তাঁর এই প্রকার সাক্ষ্য জীবজগতের মাঝে বহন করা হবে, এবং, এর মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর কাজের লক্ষ্য অর্জন করবেন। ঈশ্বর শয়তানকে পরাস্ত করার জন্য একাকী কাজ করেন না, কারণ তিনি সকল জীবের মাঝে নিজের বিষয়ে সরাসরি সাক্ষ্য দিতে পারেন না। যদি তিনি তেমন করতেন তবে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তোলা অসম্ভব হত, তাই ঈশ্বরের মানুষের উপর কাজ করতে হবে তাকে জয় করার জন্য, এবং তবেই তিনি সকল জীবের থেকে সাক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। যদি, মানুষের সহযোগিতা ছাড়া, কেবল ঈশ্বরই কাজ করতেন, অথবা যদি মানুষের সহযোগিতা করার প্রয়োজন না হত, তাহলে মানুষ কখনই ঈশ্বরের স্বভাব জানতে পারত না, এবং চিরকাল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে অজ্ঞ থাকত; ঈশ্বরের কাজকে তখন ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্য হিসাবে অভিহিত করা যেত না। ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে উপলব্ধি না করে যদি মানুষ নিজে-নিজেই প্রচেষ্টা এবং অনুসন্ধান করত এবং কঠোর পরিশ্রম করে যেত, তাহলে তা হত মনুষ্যকৃত তামাশা-স্বরূপ। পবিত্র আত্মার কাজ ব্যতীত, মানুষ যা করে তা শয়তানের কাজ, সে বিদ্রোহী এবং মন্দ কর্ম সংঘটনকারী; কলুষিত মানবজাতির দ্বারা যে সকল কার্য সংঘটিত হয়, তার মাধ্যমে শয়তান প্রদর্শিত হয়, এবং তাতে ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই থাকে না, এবং, মানুষ যা করে তা সকলই শয়তানের বহিঃপ্রকাশ। যা কিছু বলা হল তার কোনোকিছুই দর্শন এবং অনুশীলনের বাইরে নয়। দর্শনের ভিত্তির উপর, মানুষ অনুশীলন এবং আনুগত্যের পথ খুঁজে পায়, যাতে সে তার ধারণাগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে সেই বস্তুসমূহ অর্জন করতে পারে যা অতীতে তার আয়ত্তে ছিল না। ঈশ্বরের প্রয়োজন হল যে, মানুষ তাঁর সহযোগিতা করুক, তাঁর চাহিদার প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করুক, এবং মানুষ চায় স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা কৃত কার্য চাক্ষুষ করতে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে, এবং ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে অবগত হতে। এইগুলিই হল, সংক্ষেপে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা। মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলনই হল ব্যবস্থাপনা, এবং এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা।

যা দর্শনের সাথে জড়িত তা মূলত স্বয়ং ঈশ্বরের কাজকেই বোঝায়, এবং যা অনুশীলনের সাথে জড়িত তা মানুষের করণীয়, এবং ঈশ্বরের সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্কযুক্ত নয়। ঈশ্বরের কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং মানুষের অনুশীলন মানুষ নিজেই অর্জন করে। যা স্বয়ং ঈশ্বরের করা উচিত তা মানুষের করার প্রয়োজন নেই, এবং যা মানুষের দ্বারা অনুশীলনীয় তা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কহীন। ঈশ্বরের কাজ হল তাঁর নিজস্ব সেবাব্রত এবং তা মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। সেই কাজ মানুষের করার প্রয়োজন নেই, এবং উপরন্তু, ঈশ্বরের কাজ মানুষ করতে অক্ষমই রইবে। মানুষের যা অনুশীলন করা প্রয়োজন তা অবশ্যই মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হতে হবে, তা তার জীবনের বলিদানই হোক, বা তার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শয়তানের হাতে তাকে তুলে দেওয়াই হোক—তা অবশ্যই মানুষকেই সম্পন্ন করতে হবে। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর করণীয় সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এবং মানুষের যা করণীয় তা মানুষকে দেখানো হয়, এবং অবশিষ্ট কর্মভার মানুষের উপর অর্পণ করা হয়। ঈশ্বর অতিরিক্ত কাজ করেন না। তিনি কেবল সেই কার্যই করেন যা তাঁর সেবাব্রতর অন্তর্ভুক্ত, এবং মানুষকে কেবল পথ দেখান, এবং কেবলমাত্র পথ উন্মোচনের কার্য নির্বাহ করেন, এবং তিনি পথ প্রশস্তিকরণের কার্য করেন না; এমনটি সকলের উপলব্ধি করা উচিত। সত্য পালনের অর্থ হল ঈশ্বরের বাক্যের পালন, এবং এই সকলই হল মানুষের কর্তব্য, যা মানুষের করণীয়, এবং ঈশ্বরের সাথে এর কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। যদি মানুষ দাবী করে যে, ঈশ্বরও মানুষের মতোই সত্যের যন্ত্রণা ও পরিমার্জনা ভোগ করুন, তাহলে তা হল মানুষের অবাধ্যতা। ঈশ্বরের কাজ হল তাঁর সেবাব্রত পালন, এবং মানুষের কর্তব্য হল ঈশ্বরের সকল পথনির্দেশনা মান্য করা, বিনা প্রতিরোধে। ঈশ্বর যে পদ্ধতিতে কাজ করেন বা জীবনযাপন করেন তা নির্বিশেষে, মানুষের যা অর্জনীয় তা তার অর্জন করা কর্তব্য। কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের থেকে কী প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করতে পারেন, অর্থাৎ, কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষের চাহিদা পূরণে সমর্থ। মানুষের নির্বিকল্প তথা সম্পূর্ণ সমর্পণ এবং অনুশীলন ব্যতীত কোনোকিছুই করা উচিত নয়; এ-ই হল সেই বোধ যা মানুষের থাকা উচিত। স্বয়ং ঈশ্বরের করণীয় কার্য সম্পন্ন হলে, মানুষকে ধাপে ধাপে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। শেষ পর্যন্ত, যখন ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে, মানুষ যদি তখনও ঈশ্বরের দ্বারা যা প্রয়োজন সেই কাজ না করে, তাহলে মানুষের দণ্ডিত হওয়া উচিত। যদি মানুষ ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ না করে, তেমন হয় মানুষের অবাধ্যতার কারণে; এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর তাঁর কার্য প্রতিপালনে যথেষ্ট সুবিবেচনাপূর্ণ ছিলেন না। যারা ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলনে অপারগ, যারা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণে অপারগ, এবং যারা তাদের বিশ্বস্ততায় ও দায়িত্ব পালনে অপারগ, তারা সকলেই দণ্ডিত হবে। আজ, তোমাদের যা অর্জন করতে হবে তা অতিরিক্ত চাহিদা নয়, বরং, তা মানুষের কর্তব্য, এবং যা সকল মানুষের করণীয়। তোমরা যদি তোমাদের দায়িত্ব পালনে, বা তা উত্তমরূপে পালনে অক্ষম হও, তাহলে তোমরা কি নিজেরাই নিজেদের সমস্যাকীর্ণ করছ না? তোমরা কি মৃত্যুর সাথে ছিনিমিনি খেলছ না? কীভাবে তোমরা এখনও নিজেদের কোনো ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে প্রত্যাশা করতে পার? ঈশ্বরের কার্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে কৃত, এবং মানুষের সহযোগিতা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত। ঈশ্বর তাঁর করণীয় কার্যসকল সমাধা করার পর, মানুষকে তার অনুশীলনে অকুণ্ঠ হতে হবে, এবং ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। ঈশ্বরের কার্যে, মানুষের কোনও চেষ্টারই ত্রুটি রাখা উচিত নয়, তার বিশ্বস্ততা নিবেদন করা উচিত, এবং অসংখ্য পূর্বধারণায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, বা নিষ্ক্রিয়ভাবে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, তাহলে মানুষ কেন ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য নিবেদন করতে পারে না? ঈশ্বর মানুষের সাথে সমভাব, তাহলে মানুষ কেন বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করতে পারে না? ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে কাজ করেন, তাহলে মানুষ কেন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নিজের কিছু কর্তব্য পালন করতে পারে না? ঈশ্বরের কাজ এতদূর ব্যপ্ত হয়েছে, তবুও তোমরা কেবল দেখে যাও, কিন্তু কোনো কাজ করো না, শুনতে পাও, কিন্তু পদক্ষেপ নিতে পারো না। এমন মানুষ কি নরকবাসের পাত্র নয়? ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মানুষের জন্য তাঁর সকলকিছু উৎসর্গ করেছেন, তাহলে আজ মানুষ কেন নিজ দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালনে অক্ষম? ঈশ্বরের তরফ থেকে, তাঁর কার্যেই তাঁর প্রাথমিক অগ্রাধিকার, এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের তরফ থেকে, ঈশ্বরের বাক্যগুলির অনুশীলনে এবং ঈশ্বরের চাহিদা পূর্ণ করাতেই রয়েছে তার প্রাথমিক অগ্রাধিকার। তোমাদের সকলকে এইসব উপলব্ধি করতে হবে। তোমাদের উদ্দেশ্যে কথিত বাক্যগুলি তোমাদের উপাদানের সম্পূর্ণ মূলে পৌঁছে গিয়েছে, এবং ঈশ্বরের কার্য অভূতপূর্ব পরিসরে প্রবেশ করেছে। অনেকেই আজও এই পথের সত্যতা বা মিথ্যার তফাৎ উপলব্ধি করতে পারে না; তারা এখনও অপেক্ষায় রয়েছে এবং দেখে চলেছে, এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য এবং কাজ পরীক্ষা করে দেখে, তাঁর ভোজ্য ও পরিধেয়র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, এবং তাদের ধারণাগুলি আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের মানুষ কি অকারণে হৈচৈ করছে না? এমন মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণরত কেউ হতে পারে? এবং কীভাবেই বা এরা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণে ইচ্ছুক ব্যক্তি হতে পারে? এরা নিজেদের বিশ্বস্ততা এবং কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, বরং, পরিবর্তে, ঈশ্বরের অবস্থানের বিষয়ে মনোনিবেশ করে। এরা অতীব ন্যক্কারজনক! মানুষ যদি তার যা যা উপলব্ধি করার কথা সে সবই উপলব্ধি করে ফেলে এবং তার দ্বারা যা যা অনুশীলনীয় তা সকলই অনুশীলন করে ফেলে, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই মানুষকে তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করবেন, কারণ মানুষের কাছে তাঁর যা চাহিদা, তাই হল মানুষের কর্তব্য, এবং তা মানুষের করণীয়। মানুষ যদি তার যা উপলব্ধি করার কথা, তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়, এবং তার যা অনুশীলনীয় তা অনুশীলনে অক্ষম হয়, তাহলে মানুষ দণ্ডিত হবে। যারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে না, তারা ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা করে, যারা নতুন কার্যকে গ্রহণ করে না, তারা সেই কার্যের বিরোধিতা করে, এমনকি যদি তারা এমন কিছু নাও করে থাকে যা স্পষ্টতই এর বিরোধী, তবুও। যারা ঈশ্বরের দ্বারা প্রয়োজনীয় সত্যের পালন করে না, তারাই হল সেই সকল ব্যক্তি যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধিতা করে এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আনুগত্যহীন হয়, এমনকি যদি এই ধরনের ব্যক্তিগণ পবিত্র আত্মার কাজের প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেয়, তবুও। যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্যের মান্যতা করে না, এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করে না, তারা বিদ্রোহী, এবং তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। যেসব ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব পালন করে না তারা হল সেই ধরনের মানুষ যারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে না, এবং যারা ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে না তারা হল সেই ধরনের মানুষ যারা পবিত্র আত্মার কাজ গ্রহণ করে না।

যখন ঈশ্বরের কার্য এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উপনীত হয়, তখন যারা তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তারা সকলেই তাঁর চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব মানদণ্ড এবং মানুষ যা অর্জনে সক্ষম সেই অনুসারে মানুষের প্রতি তাঁর চাহিদা নির্ধারণ করেন। তাঁর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বলার সময়, তিনি মানুষের জন্য পথের দিশা দেখান, এবং মানুষকে টিঁকে থাকার জন্য পথের যোগান দেন। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা এবং মানুষের অনুশীলন উভয়ই কার্যের একই পর্যায়ে এবং একত্রেই পরিচালিত হয়। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত, এবং মানুষের করণীয় কাজের এবং তার স্বভাব পরিবর্তনের বিষয়টি ঈশ্বরের কাজের সাথে সম্পর্কিত; এমন কোন সময় নেই যেখানে উভয়ে পৃথক হতে পারে। ধাপে ধাপে বদলে যাচ্ছে মানুষের অনুশীলন। কারণ ঈশ্বরের মানুষের প্রতি চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং কারণ ঈশ্বরের কার্যের সর্বদা পরিবর্তন এবং অগ্রগতি ঘটছে। যদি মানুষের অনুশীলন মতবাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে সে ঈশ্বরের কর্ম ও পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত; যদি মানুষের অনুশীলন কখনোই পরিবর্তিত না হয় বা গভীরে না যায়, তবে তা প্রমাণ করে যে মানুষের অনুশীলন মানুষের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হচ্ছে, এবং তা সত্যের পালন নয়; যদি মানুষের চলার কোন পথ না থাকে, তাহলে সে ইতিমধ্যেই শয়তানের কবলে পড়েছে, এবং শয়তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, অর্থাৎ, সে হচ্ছে মন্দ আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের অনুশীলন যদি গভীরে না যায়, তবে ঈশ্বরের কর্মের বিকাশ ঘটবে না, এবং ঈশ্বরের কাজে যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ হবে; এ অনিবার্য। ঈশ্বরের সকল কার্যের মধ্যে, মানুষ যদি নিয়ত যিহোবার বিধান মেনে চলে, তবে ঈশ্বরের কাজে অগ্রগতি হতে পারে না, সমগ্র যুগের সমাপ্তি ঘটানো হবে আরোই অসম্ভব। মানুষ যদি সর্বদা ক্রুশের নিকট আবদ্ধ থেকে ধৈর্য ও বিনয়ের অনুশীলন করে চলে, তাহলে ঈশ্বরের কার্যের অগ্রগতি সচল রাখা হয়ে পড়বে অসম্ভব। ছয় হাজার বছরের ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র এমন লোকদের মধ্যে শেষ করা যায় না যারা নিছকই বিধান মেনে চলে, বা কেবল ক্রুশ আঁকড়ে থেকে ধৈর্য ও বিনয়ের অনুশীলন করে চলে। পরিবর্তে, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিচালনামূলক কার্য অন্তিম সময়ের তাদের মধ্যে সমাধা হয়েছে, যারা ঈশ্বরকে জানে, যারা শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এবং যারা শয়তানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এ হল ঈশ্বরের কর্মের অনিবার্য দিশা। কেন এমন বলা হয় যে, ধর্মীয় গির্জাগুলিতে যারা রয়েছে তাদের অনুশীলন অচল? কারণ তারা যা অনুশীলন করে তা আজকের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। অনুগ্রহের যুগে, তারা যা অনুশীলন করেছিল তা সঠিক ছিল, কিন্তু যুগান্তরের সাথে সাথে ঈশ্বরের কার্য যত পরিবর্তিত হয়েছে, ততই তাদের অনুশীলনও ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে গিয়েছে। নতুন কাজ ও নতুন আলো দ্বারা তা পশ্চাতে পরিত্যাক্ত হয়েছে। মূল বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে, পবিত্র আত্মার কার্য আরও বহু ধাপ গভীরে অগ্রসর হয়েছে। তবু সেই ব্যক্তিগণ এখনও ঈশ্বরের কার্যের মূল পর্যায়েই আবদ্ধ রয়েছে, এবং এখনও পুরাতন অনুশীলন এবং পুরাতন আলোকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ঈশ্বরের কার্য তিন বা পাঁচ বছরে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, তাহলে কি দুই হাজার বছর ধরে বৃহত্তর কোনো রূপান্তর ঘটবে না? যদি মানুষের কোন নতুন আলো বা অনুশীলন না থাকে, তাহলে এর অর্থ হল যে, সে পবিত্র আত্মার কাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এ হল মানুষের ব্যর্থতা; যাদের অতীতে পবিত্র আত্মার কার্য ছিল তারা এখনও সেই বর্তমানে অপ্রচলিত অভ্যাসগুলিকে মেনে চলেছে বলেই যে ঈশ্বরের নতুন কাজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়—এমন কিন্তু নয়। পবিত্র আত্মার কাজ সর্বদা এগিয়ে চলেছে, এবং যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে, তাদেরও ধাপে ধাপে গভীরতর এবং পরিবর্তনশীল হওয়া উচিত। তাদের কোনো এক পর্যায়ে এসে থেমে যাওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র যারা পবিত্র আত্মার কাজ জানে না তারাই তাঁর মূল কাজের ভিতর থেকে যাবে, এবং পবিত্র আত্মার নতুন কার্য গ্রহণ করবে না। কেবলমাত্র যারা অবাধ্য তারাই পবিত্র আত্মার কার্য লাভে অক্ষম থাকবে। যদি মানুষের অনুশীলন পবিত্র আত্মার নতুন কাজের সাথে তাল মিলিয়ে না চলে, তবে মানুষের অনুশীলন অবশ্যই আজকের কাজের থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং তা অবশ্যই আজকের কাজের সাথে বেমানান। এই ধরনের প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জনে অক্ষম, তারা এমন মানুষ তো আরোই হতে পারে না যারা শেষ অবধি ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দেবে। অধিকন্তু, সমগ্র পরিচালনামূলক কার্য, এই প্রকার কোনো একদল মানুষের মধ্যে নিষ্পন্ন করা যায় না। যারা একদা যিহোবার বিধানকে ধরে রেখেছিল, এবং যারা একদা ক্রুশের উদ্দেশ্যে ক্লেশসাধন করেছিল, তারা যদি অন্তিম সময়ের কার্যের পর্যায়টিকে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তারা যা করেছে তা নিষ্ফল এবং নিরর্থক হয়ে পড়বে। পবিত্র আত্মার কার্যের সবচেয়ে স্পষ্টতম অভিব্যক্তি হল অতীতকে আঁকড়ে না রেখে বর্তমান স্থান এবং কালকে আলিঙ্গন করা। যারা বর্তমান কার্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি, এবং যারা বর্তমান অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তারাই পবিত্র আত্মার কাজকে বিরোধিতা করে এবং গ্রহণ করে না। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের বর্তমান কাজের বিরুদ্ধাচরণ করে। যদিও তারা অতীতের আলোকে ধরে রাখে, তবুও, এটা অনস্বীকার্য যে, তারা পবিত্র আত্মার কাজ জানে না। মানুষের অনুশীলনের পরিবর্তন, অতীত এবং বর্তমানের অনুশীলনের মধ্যের পার্থক্য, পূর্ববর্তী যুগে কীভাবে অনুশীলন করা হয়েছিল এবং আজ কীভাবে তা করা হয় এই সব বিষয়ে কেন এত সব কথা বলা হচ্ছে? মানুষের অনুশীলনে এই ধরনের পার্থক্যের কথা সর্বদা বলা হয় কারণ পবিত্র আত্মার কাজ নিয়ত এগিয়ে চলেছে, এবং, এইভাবেই, মানুষের অনুশীলনকেও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলতে হবে। মানুষ যদি এক পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সে ঈশ্বরের নতুন কাজ এবং নতুন আলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম; তা এই মর্মে প্রতিপন্ন করে না, যে, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থেকেছে। যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের বাইরে থাকে তারা সবসময় মনে করে যে তারাই সঠিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ বহু পূর্বেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ অনুপস্থিত। ঈশ্বরের কার্য বহু পূর্বকাল থেকেই অন্য একটি গোষ্ঠীর কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, তা হল এমন এক গোষ্ঠী যাদের উপর তিনি তাঁর নতুন কার্য সম্পূর্ণ করতে চান। যেহেতু ধর্মীয় ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের নতুন কার্য গ্রহণে অক্ষম, এবং কেবলমাত্র অতীতের পুরানো কার্যকেই ধরে রাখে, সেহেতু ঈশ্বর সেই ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করেছেন, এবং যারা এই নতুন কার্য স্বীকার করে, তাদের উপরই তাঁর নতুন কার্য নির্বাহ করেন। তারা হল এমন ধরনের মানুষ যারা তাঁর নতুন কাজে সহযোগিতা করে, এবং কেবলমাত্র এইভাবেই তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হতে পারে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে, এবং মানুষের অনুশীলন সর্বদা উন্নততর হয়ে চলেছে। ঈশ্বর সর্বদা কার্য নির্বাহ করেন, এবং মানুষের সর্বদা প্রয়োজন থাকে, যার ফলে উভয়ই নিজ-নিজ শীর্ষস্থানে উন্নীত হয়, এবং ঈশ্বর ও মানুষের সম্পূর্ণ মিলন সিদ্ধ হয়। এ হল ঈশ্বরের কার্যসিদ্ধির অভিব্যক্তি, এবং এ-ই হল ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত পরিণাম।

ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের থেকে তাঁর সঙ্গতিপূর্ণ চাহিদাও রয়েছে। যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে তারা সকলেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও অনুশাসনের অধিকারী, এবং যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে নেই তারা শয়তানের আজ্ঞাধীন ও পবিত্র আত্মার কার্য-রহিত। যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে তারাই হল সেই ধরনের মানুষ যারা ঈশ্বরের নতুন কার্য গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের নতুন কাজে সহযোগিতা করে। যারা এই স্রোতের মধ্যে থাকে তারা যদি সহযোগিতায় অক্ষম হয়, এবং সেই সময়কালে ঈশ্বরের চাহিদা অনুযায়ী সত্যের বাস্তব প্রয়োগেঅক্ষম হয়, তাহলে তারা অনুশাসিত হবে, এবং সবথেকে খারাপ পরিণতিতে, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিত্যক্ত হবে। যারা পবিত্র আত্মার নতুন কার্য গ্রহণ করবে, তারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে জীবনযাপন করবে, এবং তারা পবিত্র আত্মার যত্ন ও সুরক্ষা পাবে। যারা সত্যের অনুশীলনে ইচ্ছুক, তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা আলোকিত হয়, এবং যারা সত্যের অনুশীলনে অনিচ্ছুক, তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুশাসিত, এমনকি দণ্ডিতও হতে পারে। তারা যেমন ধরনের ব্যক্তিই হোক না কেন, যদি তারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে থাকে, তাহলে যারা তাঁর সুনাম রক্ষার্থে তাঁর নতুন কাজকে গ্রহণ করবে ঈশ্বর তাদের সকলেরই দায়িত্ব নেবেন। যারা তাঁর নামকে মহিমান্বিত করবে এবং তাঁর বাক্যের অনুশীলনে আগ্রহ দেখাবে, তারা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে; যারা তাঁকে অমান্য করবে এবং তাঁর বাক্যের পালন করে না তারা তাঁর শাস্তি ভোগ করবে। যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে রয়েছে তারাই নতুন কার্য গ্রহণ করে, এবং যেহেতু তারা নতুন কাজকে গ্রহণ করেছে, সেহেতু তাদের ঈশ্বরের সাথে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা উচিত, এবং তাদের যারা নিজ দায়িত্ব পালন করে না সেই বিদ্রোহীগণের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ অনুচিত। এই হল মানুষের থেকে ঈশ্বরের একমাত্র চাহিদা। যারা নতুন কাজ গ্রহণ করে না তাদের জন্য বিষয়টি এমন নয়: তারা পবিত্র আত্মার স্রোতের বাইরে রয়েছে, এবং পবিত্র আত্মার অনুশাসন ও ভর্ৎসনা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সারাটা সময়, সেই ব্যক্তিগণ মরদেহের মধ্যে বাস করে, তারা তাদের মনের মধ্যে বাস করে, এবং তারা যাকিছু করে তার সকলই তাদের নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত বিশ্লেষণ এবং গবেষণার দ্বারা উদ্ভাবিত মতবাদ অনুসারে। পবিত্র আত্মার নতুন কাজের জন্য তা প্রয়োজনীয় নয়, এবং ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা তো এটা আরোই নয়। যারা ঈশ্বরের নতুন কর্ম গ্রহণ করে না, তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত, এবং, উপরন্তু, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত। তাদের অধিকাংশ বাক্য ও কাজ পবিত্র আত্মার কার্যের অতীত চাহিদাগুলিকে ধারণ করে; সেগুলি মতবাদ, সত্য নয়। এই ধরনের মতবাদ ও নিয়ম-নীতিই এটা প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট, যে, এই মানুষগুলির সমাবেশ নিছক ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়; তারা নির্বাচিত ব্যক্তি বা ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্যবস্তু নয়। তাদের সকলের সমাবেশকে নিতান্তই এক ধর্মীয় মহাসম্মেলন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে, এবং তাকে গির্জা বলা চলে না। এ হল এক অপরিবর্তনীয় সত্য। তাদের কাছে পবিত্র আত্মার নতুন কাজ নেই; তারা যা করে তা ধর্মে সুরভিত বলে মনে হয়, তারা যা যাপন করে তা ধর্মে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়; তারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং কার্য ধারণ করে না, তারা পবিত্র আত্মার অনুশাসন বা আলোকপ্রাপ্তিরর যোগ্য তো আরোই নয়। এই ব্যক্তিগণ হল নিষ্প্রাণ মৃতদেহ, এবং আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত কীট। মানুষের বিদ্রোহী মনোভাব এবং বিরুদ্ধাচরণের বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, মানুষের যাবতীয় মন্দ কর্ম সংঘটনের বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, ঈশ্বরের সমুদয় কার্য এবং ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো আরোই কম। এরা সকলেই অজ্ঞ, হীন মানুষ, এবং এরা এতই অপদার্থ যে এরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্যই নয়! ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় তাদের কোন কাজেরই কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই, তা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত করতেতো তারা আরোই অক্ষম। তাদের কথা এবং কাজ অতীব বিরক্তিকর, অতীব শোচনীয়, এবং তা উল্লেখমাত্র করার যোগ্য নয়। যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে নেই তাদের সম্পাদিত কোনোকিছুই পবিত্র আত্মার নতুন কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। সেহেতু, তারা যাই করুক না কেন, তারা পবিত্র আত্মার অনুশাসন বিবর্জিত, এবং, অধিকন্তু, পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি বিরহিত। কারণ তারা সকলেই এমন ব্যক্তি যাদের সত্যের প্রতি কোন ভালবাসা নেই, এবং যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের মন্দ কর্ম সংঘটনকারী বলা হয়, কারণ তারা দৈহিকভাবে চলাফেরা করে, এবং ফলাও করে ঈশ্বরের নামে যথেচ্ছাচার করে। ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদনকালে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতি বৈরিভাবাপন্ন, এবং তাঁর বিপরীত দিশায় ধাবিত হয়। ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে মানুষের ব্যর্থতাই যেখানে চরম বিদ্রোহী মনোভাবের নিদর্শন, সেখানে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিপরীতে ধাবিত হয় তারা কি ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল পাবে না? এই ব্যক্তিগণের মন্দ কর্ম সংঘটনের উল্লেখমাত্র, কিছু কিছু মানুষ তাদের অভিশাপ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, অথচ ঈশ্বর তাদের উপেক্ষা করেন। মানুষের এমন মনে হয় যে তাদের কর্মসকল ঈশ্বরের নামের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের কাছে, সেগুলি তাঁর নামের সাথে বা তাঁর সাক্ষ্যের সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্কযুক্ত নয়। এইসকল ব্যক্তি যাই করুক না কেন, তা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নয়: তা তাঁর নাম এবং তাঁর বর্তমান কার্য উভয়ের সাথেই সম্পর্কবিহীন। এই ব্যক্তিগণ নিজেদেরকেই অবমানিত করে, এবং শয়তানের প্রকাশ ঘটায়; তারা মন্দ কর্ম সংঘটনকারী, যারা ক্রোধের দিবসের জন্য সঞ্চয় করে চলেছে। আজ, তাদের ক্রিয়াকলাপ নির্বিশেষে, এবং যদি তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন না ঘটায়, এবং ঈশ্বরের নতুন কাজের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে এই ধরনের ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত পরিণাম ভোগ করতে হবে না, কারণ ক্রোধের দিবস এখনও আগত হয়নি। এমন অনেক কিছু রয়েছে যা, মানুষের বিশ্বাস অনুসারে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মোকাবিলা করেছেন, এবং তারা মনে করে যে এই মন্দ কর্ম সংঘটনকারীদের যথা শীঘ্র সম্ভব পরিণাম পাওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার এখনও অন্ত ঘটেনি, এবং ক্রোধের দিবস এখনও আগত নয়, সেহেতু অধার্মিকগণ এখনও তাদের অধার্মিক কর্মসকল করে চলেছে। কেউ কেউ বলে, “যারা ধর্মে রয়েছে তারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি বা কাজ ছাড়াই রয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের নামকে লজ্জিত করে; তাহলে কেন ঈশ্বর তাদের অবাধ আচরণ সহ্য করার পরিবর্তে তাদের ধ্বংস করছেন না?” এই ব্যক্তিবর্গ, যারা শয়তানের মূর্ত প্রতীক, এবং যারা দৈহিকতাকেই প্রকাশ করে, তারা অজ্ঞ, হীন মানুষ; তারা যুক্তিবিহীন মানুষ। মানুষের ঈশ্বর মধ্যে কীভাবে তাঁর কাজ করেন তা উপলব্ধি করার পূর্বে তারা ঈশ্বরের ক্রোধের আবির্ভাব দেখতে পাবে না, এবং যখন তারা সম্পূর্ণভাবে বিজিত হবে, তখন সেই সেই মন্দ কর্ম সংঘটনকারী সকলেই তাদের প্রতিফল পাবে, এবং তাদের মধ্যে একজনও ক্রোধের দিবস থেকে অব্যহতি পারবে না। এখন মানুষের দণ্ডিত হওয়ার সময় নয়, বরং এ হল বিজয়কার্য সম্পাদনের সময়কাল, যদি না এমন কিছু মানুষ থেকে থাকে যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেক্ষেত্রে তারা তাদের কর্মের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে দণ্ডিত হবে। ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতির ব্যবস্থাপনাকালে, যারা পবিত্র আত্মার স্রোতের মধ্যে থাকে তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বহন করে। যারা পবিত্র আত্মার ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যানের পাত্র হয়, তারা শয়তানের প্রভাবের অধীনে বসবাস করে, এবং তারা যা অনুশীলন করে তা ঈশ্বরের সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্কযুক্ত নয়। কেবলমাত্র যারা ঈশ্বরের নতুন কার্য গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে, তারাই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, কারণ ঈশ্বরের কাজ কেবলমাত্র তাদেরই লক্ষ্য করে যারা তা গ্রহণ করে, এবং, মানুষ তা গ্রহণ করেছে কি করেনি তা নির্বিশেষে এই নতুন কার্য সকল মানুষের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়। ঈশ্বরের দ্বারা কৃত কার্যের সর্বদা কোনো না কোনো লক্ষ্যবস্তু রয়েছে, এবং তা যদৃচ্ছভাবে সংঘটিত নয়। যারা শয়তানের সাথে যুক্ত তারা ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত নয়, ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার উপযুক্ত তো তারা আরোই নয়।

পবিত্র আত্মার কার্যের প্রতিটি পর্যায়েই মানুষের সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ই হল ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে সমর বিশেষ, এবং সেই সমরের লক্ষ্যবস্তু হল শয়তান, পক্ষান্তরে, যাদের এই কার্যের মাধ্যমে নিখুঁত করে তোলা হবে তারা হল মানুষ। ঈশ্বরের কর্ম ফলপ্রসূ হবে কিনা তা মানুষের ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সাক্ষ্যই হল তা যা ঈশ্বরের তাঁর অনুগামীদের থেকে প্রয়োজন; এ হল শয়তানের সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্য, এবং তা তাঁর কার্যের প্রভাবসমূহের প্রমাণস্বরূপও বটে। ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, এবং, প্রতিটি পর্যায়ে, মানুষের প্রতিযথোযপযুক্ত চাহিদা রাখা হয়। উপরন্তু, যুগের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সমগ্র মানবজাতির কাছ থেকে ঈশ্বরের চাহিদা বর্ধিত হয়েছে। এইভাবে ধাপে ধাপে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার এই কর্ম তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হওয়ার পর মানুষের কাছে “বাক্যর দেহে আবির্ভূত হওয়া”-র সত্যটি প্রতিভাত হয়, এবং, এইভাবে, মানুষের প্রয়োজনের বৃদ্ধি ঘটে, যেমন বৃদ্ধি ঘটে মানুষের দ্বারা সাক্ষ্য বহন করার প্রয়োজনীয়তার। মানুষ যত অধিক মাত্রায় ঈশ্বরের সাথে যথার্থভাবে সহযোগিতায় সমর্থ হয়, ঈশ্বর তত বেশি মহিমা অর্জন করেন। মানুষের সহযোগিতাই হল সেই সাক্ষ্য যা তাকে বহন করতে হয়, এবং তার এই সাক্ষ্য বহন করাই হল তার অনুশীলন। অতএব, ঈশ্বরের কার্য যথাযথ প্রভাব বিস্তার করবে কিনা, এবং সেখানে যথার্থ সাক্ষ্য থাকবে কিনা, তা ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত রয়েছে মানুষের সহযোগিতা এবং সাক্ষ্যের উপর। যখন এই কার্য সম্পন্ন হবে, অর্থাৎ, যখন ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কার্য শেষ হবে, তখন মানুষের প্রয়োজন হবে উচ্চতর সাক্ষ্য বহন করার, এবং, যখন ঈশ্বরের এই কার্য শেষ হবে, মানুষের অনুশীলন এবং প্রবেশ চরম পর্যায়ে উপনীত হবে। পূর্বে, মানুষের প্রয়োজন ছিল বিধান এবং আদেশসমূহ মান্য করার, এবং তার ধৈর্যশীল এবং বিনম্র হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আজ, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সমস্ত দিকগুলি মান্য করে চলার এবং ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখার, এবং কঠোর ক্লেশ সত্ত্বেও, শেষ অবধি ঈশ্বরকে ভালোবেসে যাওয়ার। এই তিনটি ধাপ হল সেই সকল প্রয়োজনীয়তা যা ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা জুড়ে মানুষের কাছ থেকে ধাপে ধাপে এই তৈরী করেন। ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পর্যায় তার পূর্বের পর্যায়ের থেকে গভীরে যায়, এবং প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের প্রয়োজন পূর্বের পর্যায়ের থেকে প্রগাঢ় হয়, এবং, এইভাবে, ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে আকার ধারণ করে। যেহেতু মানুষের প্রয়োজন বর্ধিত হয়ে চলে, সেই কারণেই মানুষের স্বভাব ঈশ্বরের চাহিদা মতো মানের নিকটতর হতে থাকে, এবং তখনই মানবজাতি সামগ্রিকভাবে শয়তানের প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈশ্বরের কার্য পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় এবং সমগ্র মানবজাতি শয়তানের প্রভাব থকে উদ্ধারলাভ না করে। সময় আগত হলে, ঈশ্বরের কার্য তার পরিসমাপ্তিতে উপনীত হবে, এবং মানুষের নিজ স্বভাবের পরিবর্তন অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সাথে যে সহযোগিতা, তারও অন্ত ঘটবে, এবং মানবজাতি ঈশ্বরের আলোয় জীবনযাপন করবে, এবং, তখন থেকে, ঈশ্বরের প্রতি আর কোনো বিদ্রোহী মনোভাব অথবা বিরুদ্ধাচরণ রইবে না। ঈশ্বরও মানুষের থেকে আর কিছু দাবি করবেন না, এবং মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সুসমন্বততর সহযোগিতা, যা হবে মানুষ ও ঈশ্বরের একত্রে যাপিত জীবন, যে জীবন আগত হবে যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে, এবং যখন ঈশ্বর মানুষকে শয়তানের কবল থেকে পুরোপুরি উদ্ধার করে ফেলবেন। যারা সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারে না, তারা এই ধরনের জীবন অর্জনে অক্ষম। তারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে, যেখানে তারা কেবল রোদন এবং দন্তঘর্ষণ করবে; এরা হল সেই ধরনের মানুষ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে না, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সকল কার্য মান্য করে চলে না। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, সেহেতু তাকে ঈশ্বরের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করে চলতেই হবে; তাকে সর্বত্র “সর্বত্র মেষশাবকের অনুগমন” করে চলতেই হবে। কেবলমাত্র এই ধরনের মানুষেরাই প্রকৃত পথের অনুসন্ধান করে, কেবলমাত্র এরাই পবিত্র আত্মার কার্যের বিষয়ে অবগত। যারা ভৃত্যবৎ আক্ষরিক ভাবে মতবাদসমূহের অনুসরণ করে চলে, পবিত্র আত্মার কার্যের মাধ্যমে তাদের নির্মূল করা হয়। প্রতিটি সময়কালে, ঈশ্বর নতুন কার্য আরম্ভ করবেন, এবং প্রতিটি সময়কালেই, মানুষের মধ্যেও একটি নতুন সূচনা ঘটবে। যদি মানুষ নিছকই এইরূপ সত্য মেনে চলে যে “যিহোবা হলেন ঈশ্বর” এবং “যীশু হলেন খ্রীষ্ট”, যে সত্য শুধুমাত্র স্ব-স্ব যুগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহলে মানুষ কখনোই পবিত্র আত্মার কাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না, এবং চিরকাল পবিত্র আত্মার কার্য লাভে অক্ষম রয়ে যাবে। ঈশ্বর যেভাবেই কাজ করুন না কেন, মানুষ বিন্দুমাত্র সংশয় ছাড়াই অনুসরণ করে, এবং সে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। তাহলে, কী ভাবে মানুষ পবিত্র আত্মা দ্বারা বহিষ্কৃত হতে পারে? ঈশ্বর যাই করুন না কেন, মানুষ যদি নিঃসংশয় থাকে যে তা পবিত্র আত্মার কর্ম, এবং নির্দ্বিধায় পবিত্র আত্মার কার্যে সহযোগিতা করে চলে, এবং ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে চলে, তবে সে কীভাবে দণ্ডিত হতে পারে? ঈশ্বরের কাজে কখনও বিরাম ঘটেনি, তাঁর পদক্ষেপও কখনও স্থগিত হয়নি, এবং তাঁর পরিচালনামূলক কার্যের অন্ত অবধি, তিনি সর্বদাই ব্যস্ত রয়েছেন, এবং কখনও ক্ষান্ত হননি। কিন্তু মানুষ ভিন্নতর: পবিত্র আত্মার কাজ একটি পরিমিত পরিমাণ অবধি অর্জন করেই, সে এমনভাবে তা ব্যবহার করে যেন তা কখনই পরিবর্তিত হবে না; সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করেও, সে ঈশ্বরের নতুন কার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না; ঈশ্বরের যৎসামান্য কাজ দেখেই, সে অবিলম্বে ঈশ্বরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠের মূর্তি হিসাবে নির্ধারণ করে, এবং বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সর্বদা তেমন রূপেই থাকবেন যেমনটি সে তার সামনে দেখছে, অতীতেও তা এমনই ছিল এবং তা ভবিষ্যতেও সর্বদা এমনই রইবে; ভাসা-ভাসা জ্ঞান অর্জন করেই মানুষ এতমাত্রায় গর্বিত বোধ করে যে সে আত্মবিস্মৃত হয়, এবং সে অবাধে ঈশ্বরের এমন একটি স্বভাব ও সত্তার বিষয়ে ঘোষণা করতে আরম্ভ করে যা বস্তুতই বিদ্যমান নয়; এবং পবিত্র আত্মার কার্যের একটি কোনো স্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই, ঈশ্বরের নতুন কাজের ঘোষণা যে ধরনের ব্যক্তিই করে থাকুক না কেন, মানুষ তা গ্রহণ করে না। এরা হল এমন ব্যক্তি যারা পবিত্র আত্মার নতুন কার্য গ্রহণে অপারগ; এরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, এবং নতুন বস্তুসমূহ গ্রহণে অক্ষম। এরা হল সেই ধরনের মানুষ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে অস্বীকারও করে। মানুষ বিশ্বাস করে যে ইসরায়েলীদের “কেবল যিহোবাকে বিশ্বাস করা এবং যীশুতে বিশ্বাস না করা” ভ্রান্ত ছিল, তবুও অধিকাংশ লোক এমন এক ভূমিকা পালন করে যেখানে তারা “কেবল যিহোবাকে বিশ্বাস করে এবং যীশুকে প্রত্যাখ্যান করে” এবং “মশীহের প্রত্যাবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই মশীহ যাকে যীশু বলা হয় তাঁর বিরোধিতা করে”। অতএব আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মানুষ পবিত্র আত্মার কার্যের কোনো এক পর্যায়কে গ্রহণ করা সত্ত্বেও শয়তানের অধীনে বসবাস করে, এবং এখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়নি। এ কি মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবেরই পরিণতি নয়? সমগ্র বিশ্বের খ্রীষ্টানগণ যারা বর্তমানের নতুন কাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলেনি, তারা সকলেই তাদের সৌভাগ্যবান হওয়ার আশা আঁকড়ে রেখেছে এমনতর অনুমান বসত, যে, ঈশ্বর তাদের প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। তবুও তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে কেন ঈশ্বর তাদের তৃতীয় স্বর্গে নিয়ে যাবেন, বা তারা নিশ্চিত নয় যে কীভাবে যীশু শুভ্র মেঘে আসীন হয়ে তাদের গ্রহণ করতে আবির্ভুত হবেন, যীশু আদপেই যে তাদের কল্পিত দিবসে শুভ্র মেঘে আসীন হয়ে অবির্ভুত হবেন কিনা, তা তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। তারা সকলেই উদ্বিগ্ন এবং হতবিহ্বল; তারা নিজেরাও জানে না যে ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের সকলকেই, গ্রহণ করবেন কিনা। ঈশ্বর এখন যে কাজ করেন, বর্তমান যুগ, ঈশ্বরের ইচ্ছা—এগুলির কোনোটির বিষয়েই তাদের কোনো উপলব্ধি নেই, এবং তারা হাতের আঙুলে দিন গোনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যারা সম্পূর্ণ অন্ত অবধি মেষশাবকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তারাই চূড়ান্ত আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, পক্ষান্তরে সেই “চতুর ব্যক্তিগণ” যারা সম্পূর্ণ অন্ত অবধি অনুসরণ করে যেতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যে তারা সকলই অর্জন করেছে, তারা ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ। তারা প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে তারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এবং তারা কোন কারণ ব্যতীতই ঈশ্বরের কাজের ক্রমাগত বিকাশকে সংক্ষিপ্ত করে তোলে, এবং তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর স্বর্গে নিয়ে যাবেন তাদের, যারা “ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বস্ততার অধিকারী, ঈশ্বরের অনুগামী এবং এবং ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলে”। যদিও তাদের ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যগুলির প্রতি “পরম বিশ্বস্ততা” রয়েছে, তবুও তাদের কথাবার্তা এবং ক্রিয়াকলাপ এখনও এত ঘৃণ্য, কারণ, তারা পবিত্র আত্মার কার্যের বিরোধিতা করে, এবং প্রতারণা ও মন্দ কর্ম সংঘটন করে। যারা শেষ অবধি অনুসরণ করে না, যারা পবিত্র আত্মার কার্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলে না, এবং যারা কেবলমাত্র পুরানো কাজের সাথে জড়িত রয়ে যায়, তারা যে কেবল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, বরং, তারা হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী, তারা হয়ে উঠেছে সেই ধরনের মানুষ যারা নতুন যুগের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং যারা দণ্ডিত হবে। তাদের অপেক্ষা শোচনীয়তর আর কি কেউ রয়েছে? অনেকে এই মর্মেও বিশ্বাস করে যে, যারা পুরানো বিধান প্রত্যাখ্যান করে নতুন কার্য গ্রহণ করে তারা বিবেকহীন। এই ব্যক্তিগণ, যারা কেবলমাত্র “বিবেকবোধ” নিয়েই কথা বলে, এবং পবিত্র আত্মার কাজ জানে না, তাদের নিজেদের বিবেকবোধই শেষ পর্যন্ত তাদের সম্ভাবনাসমূহকে সংক্ষিপ্ত করে দেবে। ঈশ্বরের কার্য মতবাদ মেনে চলে না, এবং তা ঈশ্বর স্বীয় কার্য হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তা আঁকড়ে ধরে থাকেন না। যা অস্বীকার করা উচিত তা অস্বীকৃত হয়েছে, যা অপসারণ করা উচিত তা অপসৃত হয়েছে। তথাপি, মানুষ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার একটি ক্ষুদ্র অংশকে আঁকড়ে ধরে থেকে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু হিসাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এ কি মানুষের অযৌক্তিকতা নয়? এ কি মানুষের অজ্ঞতা নয়? মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় যত বেশি ভীরু এবং অতিসতর্ক হয়, ততইতারা বৃহত্তর আশীর্বাদ লাভ করতে, এবং চূড়ান্ত আশীর্বাদ গ্রহণে, অক্ষম হয়। যারা দাসবৎ বিধান মেনে চলে, তারা সকলেই বিধানের প্রতি পরম আনুগত্য প্রদর্শন করে, এবং তারা যত অধিকমাত্রায় বিধানের প্রতি এই ধরনের আনুগত্য প্রদর্শন করে, ততই অধিকমাত্রায় তারা হয় ঈশ্বরবিরোধী বিদ্রোহী। আপাতত রাজ্যের যুগ, বিধানের যুগ নয়, এবং বর্তমানের কার্য এবং অতীতের কার্য একত্রে উল্লেখ্য নয়, অতীতের কার্যও বর্তমান কার্যের তুলনীয় নয়। ঈশ্বরের কাজ বদলেছে, মানুষের অনুশীলনেও ঘটেছে পরিবর্তন; তা আর বিধান পালন অথবা ক্রুশবহন নয়, অতএব বিধান এবং ক্রুশের প্রতি মানুষের বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করবে না।

রাজ্যের যুগে মানুষকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। বিজয়কার্যের পর, মানুষ পরিমার্জন এবং কঠোর যন্ত্রণা ভোগের সাপেক্ষ করে তোলা হবে। এই কঠোর যন্ত্রণা ভোগের সময়ে যারা জয়ী হতে এবং সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে পারে, তাদেরকেই শেষ অবধি সম্পূর্ণ করে তোলা হবে; তারাই হল বিজয়ী। এই ক্লেশসাধনের সময়ে, মানুষকে এই পরিমার্জন গ্রহণ করতে হয়, এবং এই পরিমার্জনই হল ঈশ্বরের কার্যের অন্তিম দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার আগে, এই হল সেই অন্তিম লগ্ন যখন মানুষ পরিমার্জিত হবে, এবং ঈশ্বরের সকল অনুগামীর এই চূড়ান্ত পরীক্ষাটিকে গ্রহণ করতে হবে, এবং তাদের এই অন্তিম পরিমার্জন গ্রহণ করতে হবে। যারা ক্লেশ দ্বারা পরিবৃত, তারা রয়েছে পবিত্র আত্মার কার্য এবং ঈশ্বরের পথপ্রদর্শন বিহনেই, কিন্তু যারা যথার্থরূপেই বিজিত হয়েছে, এবং যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তারা শেষ অবধি অবিচল থাকবে; তারাই মনুষ্যত্বের অধিকারী, এবং তারাই ঈশ্বরকে প্রকৃতই ভালোবাসে। ঈশ্বর যাই করুন না কেন, এই বিজয়ী ব্যক্তিরা দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে না, এবং তবু তাদের সাক্ষ্যে অব্যর্থ থেকেই সত্যের অনুশীলন করবে। এরাই শেষ অবধি মহাক্লেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে। যদিও, যারা ঘোলা জলে মাছ ধরে, তারা বর্তমানে এখনও সুযোগের সন্ধান করতে পারে, তবুও, কেউই চূড়ান্ত ক্লেশ থেকে অব্যহতি পেতে সক্ষম নয়, এবং কেউ চূড়ান্ত পরীক্ষা থেকেও অব্যহতি পাবে না। যারা জয় করে তাদের পক্ষে, এই প্রকার ক্লেশ হল এক অসাধারণ পরিমার্জন; কিন্তু যারা ঘোলা জলে মাছ ধরে, তাদের পক্ষে তা হল সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হওয়ার কাজ। তাদের যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, যাদের অন্তরে ঈশ্বর রয়েছে তাদের আনুগত্য অপরিবর্তিত থাকে; কিন্তু যাদের অন্তরে ঈশ্বর নেই তাদের কাছে, একবার ঈশ্বরের কাজ তাদের দৈহিকভাবে সুবিধা-প্রদানকারী না হলে, তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে, এমনকি ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরেও সরে যায়। তারাই শেষ অবধি অবিচল থাকবে না, যারা কেবল ঈশ্বরের আশীর্বাদের অন্বেষণ করে, এবং যাদের ঈশ্বরের জন্য নিজেদের ব্যয় করার এবং তাঁর প্রতি নিজেদের নিবেদন করার ইচ্ছামাত্র নেই। ঈশ্বরের কার্য সম্পন্ন হলে, এই প্রকার হীন ব্যক্তিদের বহিষ্কার করা হবে, এবং তারা কোনোপ্রকার সহানুভূতির অযোগ্য। যারা মনুষ্যত্ববিহীন, তারা প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমে অক্ষম। যখন পরিবেশ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকে, বা সেখানে লাভজনক কিছু থাকে, তখন তারা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত হয়, কিন্তু যখন তাদের বাসনা চরিতার্থ হয় না, বা যদি শেষ পর্যন্ত তা অস্বীকার করা হয়, তাহলে তারা অবিলম্বে বিদ্রোহ করে। এমনকি একটিমাত্র রাত্রির ব্যবধানেই, তারা হাস্যোজ্জ্বল, “হৃদয়বান” ব্যক্তি থেকে এক কুৎসিত চেহারা-বিশিষ্ট এবং হিংস্র ঘাতকে পরিণত হতে পারে, হঠাৎ করেই তাদের গতকালের হিতৈষীকে পরম শত্রু হিসাবে গণ্য করে বসতে পারে, কোনোপ্রকার যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা ছাড়াই। এই দানবদের যদি নির্মূল করা না হয়, তাহলে, চোখের পলকমাত্র না ফেলে প্রাণনাশে সমর্থ এই দানবরা কি প্রচ্ছন্ন বিপদে পরিণত হবে না? বিজয়কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর মানুষকে উদ্ধার করার কাজটি সম্পাদিত হয় না। যদিও বিজয়কার্য নিষ্পন্ন হয়েছে, তবু, মানুষের শুদ্ধিকরণের কাজটি শেষ হয়নি; এই ধরনের কাজ কেবল তখনই শেষ হবে যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, যখন যারা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের বস্তুতই সমর্পণ করবে তাদের সম্পূর্ণ করে তোলা হবে, এবং যখন যে সকল ছদ্মবেশীর অন্তরে ঈশ্বর অনুপস্থিত, তাদের নিঃশেষিত করা হবে। যারা ঈশ্বরকে তাঁর কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তারা সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হবে, এবং যারা বহিষ্কৃত হবে তারা শয়তানের আয়ত্তাধীন। যেহেতু তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম, সেহেতু তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, এবং যদিও বা এহেন ব্যক্তিরা বর্তমানে ঈশ্বরের অনুগামী হয়, তা এই মর্মে প্রমাণিত হয় না যে, তারাই শেষ অবধি অবশিষ্ট রইবে। এই যে বাক্যগুলি: “যারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তারা পরিত্রাণ পাবে,” এখানে “অনুসরণ”-এর অর্থ হল ক্লেশের মাঝে অবিচল থাকা। বর্তমানে, অনেকে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা সহজ, কিন্তু যখন ঈশ্বরের কার্যের অন্ত আসন্ন হবে, তখনই তুমি “অনুসরণ” এর প্রকৃত অর্থ জানতে পারবে। বিজিত হওয়ার পর, তুমি এখনও ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেই, তা এই মর্মে প্রমাণিত হয় না যে, তুমিই হলে সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন যাদের নিখুঁত করে তোলা হবে। যারা বিচার সহনে অক্ষম, যারা ক্লেশের মাঝে বিজয়ী হতে অক্ষম, তারা, শেষ অবধি, অবিচল থাকতে অক্ষম হবে, এবং, ফলত, শেষ অবধি ঈশ্বরের অনুসরণে অক্ষম হবে। যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের অনুগামী, তারা তাদের কাজের পরীক্ষা সহনে সক্ষম, পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অনুগামী নয়, তারা ঈশ্বরের কোনোপ্রকার পরীক্ষা সহনে অক্ষম। আজ না হোক কাল, তাদের বহিষ্কার করা হবে, যদিও বিজয়ীগণ রাজ্যে রয়ে যাবে। মানুষ প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে কিনা, তা তার কাজের পরীক্ষা দ্বারা, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিচার দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্তের সাথে তা কোনোপ্রকার সম্পর্কযুক্ত নয়। ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে যদৃচ্ছ প্রত্যাখ্যান করেন না; তিনি যা করেন তা সকলই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তুলতে পারে। তিনি এমন কিছুই করেন না যা মানুষের দ্বারা দৃশ্যমান নয়, বা এমন কোনো কাজও করেন না যা মানুষকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তুলতে পারে না। মানুষের বিশ্বাস যথার্থ কিনা, তা ঘটনাসমূহের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এবং মানুষ নিজের থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। নিঃসন্দেহেই, “গমকে আগাছায় পরিণত করা যায় না, এবং আগাছাকে গমে পরিণত করা যায় না”। যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, তারাই শেষ পর্যন্ত রাজ্যে রয়ে যাবে, এবং যারা তাঁকে যথার্থই ভালবাসে, তাদের সাথে ঈশ্বর মন্দ ব্যবহার করবেন না। বিভিন্ন কার্যকারিতা এবং সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে, রাজ্যের মধ্যে বিজয়ীগণ যাজক অথবা অনুগামী হিসাবে কাজ করবে, এবং যারা ক্লেশের মধ্যে বিজয়ী হবে, তারা রাজ্যের যাজক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত পরিণত হবে। সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী সুসমাচারের কার্য সম্পন্ন হলে, এই যাজক-মণ্ডলী গঠিত হবে। যখন সেই সময়কাল আগত হবে, তখন মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে তার নিজ কর্তব্য পালন করতে, এবং রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে তার একত্রে জীবনযাপন করতে হবে। যাজক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবে প্রধান যাজকগণ এবং যাজকবৃন্দ, এবং যারা অবশিষ্ট রইবে, তারা হবে ঈশ্বরের পুত্রগণ ও তাঁর ব্যক্তিবর্গ। এই সকলই ক্লেশসহনের সময়কালে ঈশ্বরের প্রতি তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়; এগুলি যদৃচ্ছ প্রদত্ত কোনো শিরোপা নয়। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া মাত্র, ঈশ্বরের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ প্রত্যেককে তার ধরণ অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, এবং তাদের মূল অবস্থানে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, এবং এই হল ঈশ্বরের কার্যসিদ্ধির লক্ষণ, তা হল ঈশ্বরের কর্ম এবং মানুষের অনুশীলনের চূড়ান্ত ফলাফল, এবং তা হল ঈশ্বরের কার্যের দর্শন এবং মানুষের সহযোগিতার স্ফটিককরণ। শেষ পর্যন্ত, মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যে বিশ্রাম পাবে, এবং ঈশ্বরও বিশ্রামের জন্য তাঁর বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন। এই হবে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ছয় হাজার বছরের সহযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল।


খ্রীষ্টের সারসত্য হল স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য

ঈশ্বরের অবতারকে খ্রীষ্ট নামে অভিহিত করা হয়, এবং ঈশ্বরের আত্মার পরিধান করা দেহই হলেন খ্রীষ্ট। এই দেহ অন্য যেকোনো মানুষের রক্তমাংসের দেহের মতো নয়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, খ্রীষ্ট রক্তমাংসের নন; তিনি হলেন আত্মার অবতার। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক মানবতা এবং সম্পূর্ণ দেবত্ব উভয়ই আছে। তাঁর দেবত্ব কোনো মানুষের অধিকারেই নেই। তাঁর স্বাভাবিক মানবতা মনুষ্যরূপে তাঁর সকল স্বাভাবিক কার্যকলাপ বজায় রাখে, অপরদিকে তাঁর দেবত্ব স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য নির্বাহ করে। তাঁর মানবতাই হোক বা দেবত্ব, উভয়ই স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার কাছে নিবেদিত। আত্মা, অর্থাৎ দেবত্বই হলো খ্রীষ্টের সারসত্য। অতএব, তাঁর সারসত্য হল স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্য; এই সারসত্য তাঁর নিজের কার্যে ব্যাঘাত ঘটাবে না, এবং তিনি সম্ভবত এমন কিছুই করতে পারতেন না যা তাঁর নিজের কার্যকেই ধ্বংস করে, এবং তিনি কখনোই এমন বাক্য উচ্চারণ করবেন না, যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং, অবতাররূপ ঈশ্বর কখনোই এমন কিছু করবেন না, যা তাঁর নিজের ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করে। এটাই সকল মানুষের বোঝা উচিত। পবিত্র আত্মার কার্যের সারসত্য হল মানুষকে উদ্ধার করা এবং তা ঈশ্বরের নিজের ব্যবস্থাপনার স্বার্থে। একইভাবে খ্রীষ্টের কার্যও হল মানুষকে উদ্ধার করা, এবং তা ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বার্থেই। ঈশ্বর যেহেতু দেহরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তিনি তাঁর সারসত্যকে তাঁর দেহের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত করেন, যাতে তাঁর দেহ তাঁর এই কার্যের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হয়। অতএব, ঈশ্বরের আত্মার সকল কার্য অবতার রূপ গ্রহণের সময়কালে খ্রীষ্টের কার্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং অবতারের সময় জুড়ে সকল কার্যের কেন্দ্রস্থলে থাকে খ্রীষ্টের কার্য। একে অন্য কোনো যুগের কার্যের সঙ্গে মেলানো যায় না। এবং যেহেতু ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন, তিনি তাঁর দেহের পরিচয়েই কাজ করেন; যেহেতু তিনি দেহ ধারণ করেন, তাই তাঁর যা করণীয় সেই কাজ তিনি দেহরূপেই সম্পূর্ণ করেন। ঈশ্বরের আত্মা হোন বা খ্রীষ্ট হোন, উভয়ই স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তাঁর যে কার্য করা উচিত তা তিনি করেন এবং যে সেবাব্রত তাঁর সঞ্চালন করা উচিত তা সঞ্চালন করেন।

ঈশ্বরের সারসত্য স্বয়ং নিজেই কর্তৃত্বকে চালনা করে, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের থেকে আসা কর্তৃত্বের কাছে পূর্ণ সমর্পণ করতে সক্ষম। আত্মার কার্য হোক বা দেহরূপের কার্য, কোনোটিরই একে অপরের সঙ্গে সংঘাত নেই। ঈশ্বরের আত্মা হল সকল সৃষ্টির কর্তৃপক্ষ। যে দেহে ঈশ্বরের সারমর্ম রয়েছে, তা-ও কর্তৃত্বের অধিকারী, কিন্তু দেহরূপে ঈশ্বর সেই সকল কার্য নির্বাহ করতে পারেন, যা স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা মেনে চলে। অন্য কোনো মানুষের দ্বারা এটি অর্জিত বা কল্পিত হতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তাঁর দেহরূপ তাঁরই কর্তৃত্বের কাছে সমর্পিত হতে পারে। এই কথাই বোঝানো হয়, যখন বলা হয়, “খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলেন”। ঈশ্বর হলেন এক আত্মা, এবং তিনি পরিত্রাণের কার্য নির্বাহ করতে পারেন, ঠিক যেমনভাবে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন। যে কোনো মূল্যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর নিজের কার্য নির্বাহ করেন; তিনি ব্যাহত করেন না বা হস্তক্ষেপ করেন না, এবং এমন কোনো কাজ করেন না যার মধ্যে স্ববিরোধ আছে, কারণ আত্মার এবং দেহরূপের কৃত কার্যের নির্যাস একই। আত্মা হোক বা দেহরূপ, উভয়ই একই ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং একই কার্য পরিচালনা করার জন্য কাজ করে। যদিও আত্মা এবং দেহরূপের মধ্যে দুটি ভিন্ন গুণাবলী রয়েছে, তাদের সারসত্যগুলি একই; উভয়েরই স্বয়ং ঈশ্বরের নির্যাস এবং স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় রয়েছে। স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যে আনুগত্যহীনতার কোনো উপাদান নেই; তাঁর সারসত্য মঙ্গলময়। তিনি হলেন সকল সৌন্দর্য ও মঙ্গলের, এবং সেইসঙ্গে ভালোবাসার প্রকাশ। এমনকি দেহরূপেও ঈশ্বর এমন কিছু করেন না, যা পিতা ঈশ্বরকে অমান্য করে। এমনকি তাঁর জীবন উৎসর্গের মূল্যেও তিনি সর্বান্তকরণে তা করতে ইচ্ছুক হবেন, এবং তিনি অন্য কোনো বিকল্প বাছবেন না। ঈশ্বর কোনোরকম নিজের নৈতিকতার বিষয়ে ঔদ্ধত্য বা নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া, বা অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের উপাদানের অধিকারী নন; তাঁর মধ্যে কোনোরকম কুটিলতার উপাদানও নেই। যা কিছু ঈশ্বরকে অমান্য করে, তা সকলই শয়তানের কাছ থেকে আসে; শয়তান হল সকল কদর্যতা ও কুটিলতার উৎস। যে কারণে মানুষের মধ্যে শয়তানের অনুরূপ গুণাবলী দেখা যায় তা হলো, মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত এবং প্রক্রিয়াজাত হয়েছে। খ্রীষ্ট শয়তানের দ্বারা কলুষিত হন নি, ফলত তাঁর মধ্যে কেবল ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যই আছে, শয়তানের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কোনো কার্য যতই কঠিন হোক বা দেহ যতই দুর্বল হোক, দেহে বাস করা কালীন ঈশ্বর কখনোই এমন কিছু করবেন না যা স্বয়ং ঈশ্বরের কার্যকে ব্যাহত করে, আনুগত্যহীনতার বশে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে তিনি বরং দৈহিক কষ্ট ভোগ করবেন; ঠিক যেমন যীশু প্রার্থনায় বলেছিলেন, “পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক”। মানুষ তার নিজের পছন্দ নিজে করে, কিন্তু খ্রীষ্ট তা করেন না। যদিও তাঁর কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় আছে, তবুও তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসন্ধান করেন, এবং পিতা ঈশ্বর তাঁকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, দেহরূপের দৃষ্টিকোণ থেকে তা পূরণ করেন। এটি এমন কিছু যা মানুষ অর্জন করতে পারে না। শয়তানের কাছ থেকে যা আসে, তাতে ঈশ্বরের নির্যাস থাকতে পারে না; তার মধ্যে একমাত্র তা-ই থাকতে পারে যা ঈশ্বরকে অমান্য করে ও তাঁর বিরোধিতা করে। তা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করতে পারে না, এবং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তো আরোই মান্য করে না। খ্রীষ্ট ব্যতীত বাকি সকল মানুষ এমন করতে পারে যা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে, এবং কোনো ব্যক্তিই ঈশ্বরের দ্বারা অর্পিত কার্যের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না; কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাকে নিজের পালনীয় কর্তব্য বলে মেনে নিতে পারে না। খ্রীষ্টের সারসত্যই হল পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা; ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য। এই দুই গুণ অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং যার মধ্যে শয়তানের গুণ রয়েছে, তাকে খ্রীষ্ট বলা যাবে না। যে কারণে মানুষ ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁর কার্য নির্বাহ করতে পারে না তা হলো, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো সারসত্য নেই। মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে চরিতার্থ করার স্বার্থেই ঈশ্বরের জন্য কাজ করে, কিন্তু খ্রীষ্ট কার্য নির্বাহ করেন পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য।

খ্রীষ্টের মানবতা তাঁর দেবত্বের পরিচালনাধীন। যদিও তিনি দেহরূপেই আছেন, তবু তাঁর মানবতা সম্পূর্ণরূপে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের মানবতার মতো নয়। তাঁর নিজস্ব অনন্য চরিত্র আছে, এবং সেটিও তাঁর দেবত্বের পরিচালনাধীন। তাঁর দেবত্বের কোনোরকম দুর্বলতা নেই; খ্রীষ্টের দুর্বলতা বলতে তাঁর মানবতার দুর্বলতাকেই বোঝায়। কিছু মাত্রায়, এই দুর্বলতা তাঁর দেবত্বকে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু এই সীমা এক নির্দিষ্ট পরিসর ও সময়ের মধ্যেই, তা সীমাহীন নয়। যখন তাঁর দেবত্বের কার্য নির্বাহের সময় উপস্থিত হয়, তখন তা তাঁর মানবতা নির্বিশেষেই সম্পাদিত হয়। খ্রীষ্টের মানবতা সম্পূর্ণরূপে তাঁর দেবত্বের দ্বারা নির্দেশিত হয়। তাঁর মানবতার স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যতীত, তাঁর মানবতার অন্য সকল কার্যকলাপ তাঁর দেবত্বের দ্বারা প্রভাবিত, ক্ষতিগ্রস্ত, এবং নির্দেশিত হয়। যদিও খ্রীষ্টের একটি মানবতা আছে, তবু তা তাঁর দেবত্বের কার্যকে বিঘ্নিত করে না, এবং এর সুনির্দিষ্ট কারণ এই যে খ্রীষ্টের মানবতা তাঁর দেবত্বের দ্বারা পরিচালিত; যদিও তাঁর মানবতা বাকিদের সঙ্গে নিজের আচরণের বিষয়ে যথেষ্ট পরিণত নয়, তবু তা তাঁর দেবত্বের স্বাভাবিক কার্যকে প্রভাবিত করে না। যখন আমি বলি যে তাঁর মানবতা কলুষিত হয় নি, তখন আমি বোঝাতে চাই যে খ্রীষ্টের মানবতা সরাসরি তাঁর দেবত্বের দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে, এবং তিনি একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চতর বোধের অধিকারী। তাঁর কার্যের বিষয়ে তাঁর দেবত্বের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পক্ষেই তাঁর মানবতা সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত; তাঁর মানবতা তাঁর দেবত্বের কার্যকে প্রকাশ করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম, এবং সেরকম কার্যের প্রতি সমর্পিত হতেও সবচেয়ে বেশি সক্ষম। ঈশ্বর যেহেতু দেহরূপে কার্য নির্বাহ করেন, মানুষের যে কর্তব্য পূর্ণ করা উচিত সেই কর্তব্যের দিক থেকে তিনি কখনোই তাঁর দৃষ্টি সরান না; তিনি প্রকৃত হৃদয়ে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করতে সক্ষম। তাঁর কাছে ঈশ্বরের সারসত্য আছে, এবং তাঁর পরিচয় স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয়। বিষয়টা শুধু এই যে, তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং এক সৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছেন, এক সৃষ্ট জীবের বাহ্যিক আবরণ নিয়ে, এবং এখন তিনি এক মানবতার অধিকারী, যা তাঁর আগে ছিল না। তিনি স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করতে সক্ষম; এই হল স্বয়ং ঈশ্বরের সত্তা, এবং তা মানুষের পক্ষে অননুকরণীয়। তাঁর পরিচয় স্বয়ং ঈশ্বরের। তিনি দেহরূপের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন; অতএব “খ্রীষ্ট স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করেন” এই বাক্য ভুল নয়। তিনি মানুষের থেকে যা চান তা হল যথার্থভাবে তাঁরই আপন সত্তা।  মানুষের কাছ থেকে তিনি যা চান, তা তিনি তাদের থেকে তা চাওয়ার আগে ইতিমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছেন। তিনি কখনোই অন্যদের কাছে এমন কিছু দাবী করবেন না যখন তিনি নিজে সেগুলির থেকে মুক্ত, কারণ এ সবই তাঁর সত্তা নির্মাণ করে। তিনি কেমন করে তাঁর কাজ সম্পাদন করেন তা নির্বিশেষে, তিনি কখনোই এমন পদ্ধতিতে কিছু করবেন না, যাতে ঈশ্বরকে অমান্য করা হয়। তিনি মানুষের কাছে যা-ই দাবী করুন না কেন, তা কখনোই মানুষের অর্জন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে না। তিনি যা করেন তার সমস্তটাই হচ্ছে তাই যা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করে এবং যা তাঁর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে। খ্রীষ্টের দেবত্ব সকল মানুষের ঊর্ধ্বে; সুতরাং, তিনি সকল সৃষ্ট জীবের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃত্বই হল তাঁর দেবত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের স্বভাব এবং সত্তা, যা তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করে। অতএব, তাঁর মানবতা যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর পরিচয় স্বয়ং ঈশ্বরের; যেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি কথা বলুন, বা যে উপায়েই তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলুন, এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর নন। মূর্খ এবং অজ্ঞ মানুষেরা খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মানবতাকে অনেক সময় ত্রুটি হিসেবে দেখে। যেভাবেই তিনি তাঁর দেবত্বের সত্তা ব্যক্ত ও প্রকাশ করুন না কেন, মানুষ স্বীকার করতে অক্ষম যে তিনিই খ্রীষ্ট। এবং খ্রীষ্ট যত বেশি করে তাঁর আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করেন, মূর্খ ব্যক্তিরা তাঁকে তত বেশি হালকাভাবে নেয়। এমনকি এরকম মানুষও আছে, যারা তাঁর প্রতি বর্জন এবং অবজ্ঞার মনোভাব গ্রহণ করে, অথচ সেইসব উচ্চ ভাবমূর্তির “মহান মানুষদের” উপাসনা করার জন্য টেবিলের উপর বসায়। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রতিরোধ ও আনুগত্যহীনতা যে ঘটনার থেকে আসে তা হচ্ছে, ঈশ্বরের অবতারের সারসত্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিবেদিত, আর সেইসাথে খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মানবতার কারণে; এই হল ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রতিরোধ ও আনুগত্যহীনতার উৎস। খ্রীষ্টের যদি মানবতার ছদ্মবেশ না থাকত, অথবা তিনি যদি এক সৃষ্ট জীবের পরিপ্রেক্ষিত থেকে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসন্ধান না করতেন, পরিবর্তে যদি তিনি এক অতিমানবতার অধিকারী হতেন, তাহলে খুব সম্ভবত মানুষের মধ্যে আনুগত্যহীনতা থাকতো না। যে কারণে মানুষ স্বর্গস্থ এক অদৃশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে চায় তা হচ্ছে, স্বর্গস্থ ঈশ্বরের কোনো মানবতা নেই, বা সৃষ্ট জীবের এমনকি একটিমাত্র গুণও তাঁর অধিকারে নেই। তাই, মানুষ সব সময় তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের চোখে দেখে, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করে।

পৃথিবীতে খ্রীষ্ট যদিও স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কার্য নির্বাহ করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি দেহরূপে তাঁর প্রতিমূর্তি সকল মানুষকে দেখানোর অভিপ্রায় নিয়ে আসেন না। তিনি এই জন্য আসেন না যাতে সকল মানুষ তাঁকে দেখতে পায়; তিনি আসেন মানুষকে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এবং যার ফলে মানুষ নতুন যুগে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টের দেহরূপের কাজ হল স্বয়ং ঈশ্বরের কার্যের জন্য, অর্থাৎ দেহরূপে ঈশ্বরের কার্য নির্বাহের জন্য, তাঁর দেহরূপের সারসত্য মানুষকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম করার জন্য নয়। তিনি যেভাবেই কাজ করুন না কেন, তিনি যা করেন তার কোনো কিছুই দেহরূপের যতটা অর্জন করার ক্ষমতা, তাকে অতিক্রম করে না। তিনি যেভাবেই কাজ করুন না কেন, তিনি এক স্বাভাবিক মানবতার সাথে দেহরূপে তা করেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত মুখাবয়ব মানুষের কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচন করেন না। উপরন্তু, দেহ রূপে তাঁর কার্য মানুষ যতখানি ধারণা করে, কখনোই ততখানি অতিপ্রাকৃতিক বা অপরিমেয় নয়। যদিও খ্রীষ্ট দেহরূপে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরেরযা করা উচিত তা নিজে ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করেন, কিন্তু তিনি স্বর্গস্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না, বা অত্যুত্তেজিত হয়ে তাঁর নিজের কার্যকে ঘোষণা করেন না। বরং, তিনি বিনীতভাবে তাঁর দেহরূপের মধ্যে গোপন থাকেন। খ্রীষ্ট ব্যতীত, যারা মিথ্যাভাবে নিজেদের খ্রীষ্ট বলে দাবী করে, তাদের অধিকারে তাঁর গুণাবলী থাকে না। যখন সেই ভণ্ড খ্রীষ্টদের অহংকারী ও আত্মম্ভরী স্বভাবের পাশাপাশি রাখা হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় কোন ধরনের দেহরূপ আসল খ্রীষ্ট। এরা যত বেশি মিথ্যা হয়, এইসব ভণ্ড খ্রীষ্টরা তত বেশি করে নিজেদের জাহির করে, এবং তারা মানুষকে প্রতারণা করার জন্য তত বেশি ইঙ্গিত ও বিস্ময় ব্যবহারে দক্ষ হয়। ভণ্ড খ্রীষ্টদের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাবলী নেই; ভণ্ড খ্রীষ্টদের মধ্যেকার কোনো উপাদানের দ্বারা খ্রীষ্ট কলঙ্কিত হন না। ঈশ্বর শুধুমাত্র দেহরূপের কাজ সম্পন্ন করার জন্যই দেহে পরিণত হন, কেবলমাত্র মানুষকে তাঁকে দেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য নয়। বরং, তিনি তাঁর কাজকেই তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করতে দেন, আর যা তিনি প্রকাশ করেন তাকেই তাঁর সারসত্যকে প্রত্যয়িত করতে দেন। তাঁর সারসত্য ভিত্তিহীন নয়; তাঁর পরিচয় তাঁর নিজের হাতে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি; তা তাঁর কাজ ও তাঁর সারসত্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদিও স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্য তাঁর আছে এবং তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ করতে সক্ষম, তবু তিনি এখনো, এত কিছুর পরেও দেহরূপ, আত্মার মতো নন। তিনি আত্মার গুণাবলী সম্পন্ন ঈশ্বর নন; তিনি দেহের আবরণ সম্পন্ন ঈশ্বর। অতএব, তিনি যতই স্বাভাবিক এবং দুর্বল হোন, এবং যতই তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করুন, তাঁর দেবত্ব অনস্বীকার্য। ঈশ্বরের অবতার রূপের মধ্যে শুধুই স্বাভাবিক মানবতা এবং তার দুর্বলতা নয়, বরং তাঁর দেবত্বের বিস্ময় ও অতলতা এবং দেহরূপে তাঁর কৃত সকল কার্যকলাপও বিদ্যমান। সুতরাং, খ্রীষ্টের অভ্যন্তরে মানবতা এবং দেবত্ব উভয়ই বিদ্যমান, বাস্তবে এবং বাস্তবে এবং ব্যবহারিকভাবে, উভয়তই। এটি একেবারেই শূন্য বা অতিপ্রাকৃতিক নয়। তিনি কাজ সম্পাদন করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসেন; পৃথিবীতে কাজ সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক; নতুবা, তাঁর দেবত্বের শক্তি যতই বিশাল হোক না কেন, সেই শক্তির মূল কাজের সদ্ব্যবহার করা যাবে না। যদিও তাঁর মানবতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবু এটি তাঁর সারসত্য নয়। তাঁর সারসত্য হল দেবত্ব; তাই, যে মুহূর্তে তিনি পৃথিবীতে তাঁর সেবাব্রতর কাজ আরম্ভ করেন সেটাই সেই মুহূর্ত যখন তিনি তাঁর দেবত্বের সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে শুরু করেন। তাঁর মানবতা একমাত্র তাঁর দেহরূপের স্বাভাবিক জীবনধারণ টিকিয়ে রাখার জন্যই বিদ্যমান, যাতে তাঁর দেবত্ব দেহরূপে স্বাভাবিকভাবে কার্য নির্বাহ করতে পারে; এ তাঁর দেবত্ব যা তাঁর কার্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করে। তিনি যখন তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন, তখন তাঁর সেবাব্রতও সম্পন্ন হবে। মানুষের যা জানা উচিত, তা হল তাঁর কার্যের সামগ্রিকতা, এবং তিনি তাঁর কার্যের মাধ্যমেই মানুষকে তাঁকে জানার সক্ষমতা দেন। তাঁর কাজের পথ ধরে তিনি তাঁর দেবত্বের স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করেন, এ সেই স্বভাব যা মানবতার দ্বারা, অথবা ভাবনা, বা আচরণের দ্বারা কলঙ্কিত নয়। যখন সেই সময় আসবে যখন তাঁর সকল সেবাব্রত সম্পন্ন হয়েছে, ততক্ষণে তাঁর যে স্বভাব অভিব্যক্ত করা উচিত, তিনি তা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে এবং নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করে ফেলবেন। তাঁর কাজ কোন মানুষের নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত নয়; তাঁর স্বভাবের অভিব্যক্তিও যথেষ্ট স্বাধীন এবং তা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত নয়, বরং স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত। এ এমন কিছু যা কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে না। যদি চারপাশ কঠোর হয় বা পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়, তাহলেও তিনি যথার্থ সময়ে তাঁর স্বভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। যিনি খ্রীষ্ট, তিনি খ্রীষ্টের সত্তা অভিব্যক্ত করেন, আর যারা তা নয়, তারা খ্রীষ্টের স্বভাবের অধিকারী নয়। সুতরাং, যদি সকলেই তাঁর প্রতিরোধ করে অথবা তাঁর বিষয়ে পূর্বধারণা পোষণ করে, তাহলেও কেউ মানুষের পূর্বধারণার ভিত্তিতে এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, খ্রীষ্টের দ্বারা অভিব্যক্ত স্বভাব ঈশ্বরেরই স্বভাব। যারা সত্য হৃদয় নিয়ে খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, অথবা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের সন্ধান করে, তারা সকলেই তাঁর দেবত্বের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে স্বীকার করবে যে তিনিই খ্রীষ্ট। তাঁর যেসব বিষয় মানুষের পূর্বধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার ভিত্তিতে তারা কখনোই খ্রীষ্টকে অস্বীকার করবে না। যদিও মানুষ খুবই মূর্খ, তবু সকলেই জানে মানুষের ইচ্ছা কী এবং ঈশ্বরের থেকে কী উৎসৃত হয়। কিছু মানুষ নিছক তাদের অভিপ্রায়ের ফল হিসাবে ইচ্ছাকৃতভাবে খ্রীষ্টের প্রতিরোধ করে। যদি এজন্য না হয়, তাহলে কোনো একজন মানুষেরও খ্রীষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো হেতু থাকবে না, কারণ খ্রীষ্টের অভিব্যক্ত দেবত্ব অতি অবশ্যই বিদ্যমান, এবং তাঁর কাজ খালি চোখেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

খ্রীষ্টের কাজ ও অভিব্যক্তিই তাঁর সারসত্য নির্ধারণ করে। তাঁকে যে কার্য অর্পণ করা হয়েছে, তিনি তা সৎ হৃদয়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম। তিনি সৎ অন্তঃকরণে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করতে, এবং সৎ অন্তঃকরণে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসন্ধান করতে সক্ষম। এই সব কিছুই তাঁর সারসত্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এবং একইভাবে তাঁর স্বাভাবিক প্রকাশও তাঁর সারসত্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয়; যে কারণে আমি একে তাঁর “স্বাভাবিক প্রকাশ” বলি, তা হল এই যে, তাঁর অভিব্যক্তি কোনো অনুকরণ নয়, অথবা মানুষের শিক্ষার ফলাফল, বা বহু বছর ধরে মানুষের দ্বারা লালিত হওয়ার ফলাফল নয়। তিনি এটি শেখেন নি বা এর দ্বারা নিজেকে ভূষিত করেন নি; বরং, এটি তাঁর অন্তরে সহজাত। অনেকে হয়তো তাঁর কাজ, তাঁর অভিব্যক্তি, তাঁর মানবতা, এবং তাঁর স্বাভাবিক মানবতার সমগ্র জীবনকে অস্বীকার করবে, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত হৃদয়ে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, তিনি স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে এসেছেন; এবং যে আন্তরিকতা নিয়ে তিনি পিতা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, তা-ও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যদিও তাঁর ভাবমূর্তি ইন্দ্রিয়াদির কাছে সুখকর নয়, তাঁর বাচনে কোনো অসাধারণ হাবভাব নেই এবং তাঁর কার্য মানুষের কল্পনার মতো ধরণী-বিদারী বা স্বর্গ-কাঁপানো কিছু নয়, তবু তিনি সত্যই খ্রীষ্ট, যিনি প্রকৃত হৃদয়ে স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন, যিনি স্বর্গস্থ পিতার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাপালনকারী হয়ে থাকেন। এর কারণ তাঁর সারসত্য হল খ্রীষ্টের সারসত্য। এই সত্য মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এটাই প্রকৃত তথ্য। খ্রীষ্টের সেবাব্রত যখন পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে যাবে, মানুষ তখন তাঁর কার্যের মাধ্যমে দেখতে পাবে যে, তাঁর স্বভাব এবং সত্তা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের স্বভাব এবং সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সময়ে, তাঁর সকল কার্যের সমাহার নিশ্চিত করতে পারবে যে তিনি বাস্তবেই বাক্য হতে আবির্ভূত দেহ, এবং একেবারেই রক্ত-মাংসের তৈরি মানুষের মতো নন। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কার্যের প্রতিটি ধাপেরই নিজের নিজের প্রতিনিধিত্বমূলক তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু যে মানুষ প্রতিটি ধাপের প্রকৃত কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, সে তাঁর কার্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে অক্ষম। ঈশ্বর তাঁর দ্বিতীয় অবতার রূপে কাজের যে কয়েকটি ধাপ সম্পাদন করেছিলেন, এটা বিশেষত তাদের জন্য প্রযোজ্য। যারা শুধু খ্রীষ্টের বাক্য শুনেছে বা দেখেছে, কিন্তু তাঁকে কখনো দেখেনি, তাদের বেশিরভাগেরই তাঁর কার্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই; যারা খ্রীষ্টকে দেখেছে এবং তাঁর বাক্য শুনেছে, আর সেই সাথে তাঁর কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাদের তাঁর কার্য স্বীকার করতে অসুবিধা হয়। এটা কি এই কারণে নয় যে, খ্রীষ্টের বাহ্যরূপ এবং স্বাভাবিক মানবতা মানুষের রুচিসম্মত নয়? খ্রীষ্টের প্রস্থানের পরে যারা তাঁর কার্যকে স্বীকার করে, তাদের এরকম অসুবিধা হবে না, কারণ তারা শুধুমাত্র তাঁর কার্যকে স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মানবতার সংস্পর্শে আসে না। মানুষ ঈশ্বরের সম্বন্ধে তার পূর্বধারণা পরিত্যাগ করতে অক্ষম এবং পরিবর্তে সে তাঁকে গভীরভাবে যাচাই করে; এর কারণ মানুষ কেবলমাত্র তাঁর বাহ্যরূপের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং সে তাঁর কার্য ও বাক্যের ভিত্তিতে তাঁর সারসত্য চিনতে অক্ষম। মানুষ যদি খ্রীষ্টের বাহ্যরূপের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে অথবা খ্রীষ্টের মানবতা নিয়ে আলোচনা পরিহার করে, এবং শুধুমাত্র তাঁর দেবত্ব নিয়ে কথা বলে, যার কার্য ও বাক্য কোনো মানুষের দ্বারা অনর্জনীয়, তাহলে মানুষের পূর্বধারণা কমে অর্ধেক হয়ে যাবে, এমনকি এতদূর পর্যন্ত যে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঈশ্বরের অবতারের কার্যের সময় মানুষ তাঁকে সহ্য করতে পারে না এবং তাঁর বিষয়ে অনেক পূর্বধারণায় পূর্ণ থাকে, এবং প্রতিরোধ ও আনুগত্যহীনতার দৃষ্টান্ত খুবই সাধারণ। মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না, খ্রীষ্টের বিনয় এবং গোপনভাবের প্রতি উদারতা দেখাতে পারে না, বা ক্ষমা করতে পারে না খ্রীষ্টের সেই সারসত্যকে যা স্বর্গস্থ পিতাকে মান্য করে। অতএব, তাঁর কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মানুষের সঙ্গে অনন্তকাল থাকতে পারেন না, কারণ মানুষ তাঁকে নিজেদের পাশাপাশি বাস করার অনুমতি দিতে রাজি নয়। মানুষ যদি তাঁর কার্যের সময়কালেই তাঁর প্রতি উদারতা দেখাতে না পারে, তাহলে তিনি যখন তাঁর সেবাব্রত সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন তার পর তারা কীভাবে নিজেদের পাশাপাশি তাঁর বাস করা সহ্য করবে, যেহেতু তিনি তাদের ক্রমশ তাঁর বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে দেখবেন? তখন কি তাঁর জন্যই বহু মানুষ পতিত হবেন না? মানুষ তাঁকে কেবলমাত্র পৃথিবীতে কার্য নির্বাহের অনুমতি দেয়; এটাই মানুষের উদারতার বৃহত্তম পরিসর। তাঁর কার্যের জন্য না হলে মানুষ তাঁকে বহু পূর্বেই পৃথিবী থেকে বহিষ্কার করে দিত, তাহলে একবার তাঁর কার্য সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তারা কত সামান্য উদারতা দেখাবে? মানুষ কি তখন তাঁকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবে না আর তাঁকে অত্যাচার করে মেরে ফেলবে না? তাঁকে যদি খ্রীষ্ট নামে অভিহিত করা না হত, তাহলে তিনি সম্ভবত মানবজাতির মাঝে কাজ করতে পারতেন না; তিনি যদি স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয়ে তাঁর কাজ নাকরতেন, এবং তার পরিবর্তে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে কাজ করতেন, তাহলে মানুষ তাঁর একটিও বাক্যের উচ্চারণ সহ্য করত না, এবং তাঁর কার্যের লেশমাত্রও সহ্য করত না। তাই তিনি একমাত্র তাঁর কাজের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে এই পরিচয় বহন করতে পারেন। এই ভাবে, তিনি যদি তা না করতেন, তার চেয়ে তাঁর কাজ বেশি ক্ষমতাশালী, কারণ সকল মানুষই প্রতিষ্ঠা ও মহান পরিচয়কেই মান্য করতে ইচ্ছুক। তিনি যদি কাজ করার সময় স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় বহন না করতেন, বা স্বয়ং ঈশ্বর রূপে আবির্ভূত না হতেন, তাহলে তাঁর আদৌ কাজ করার সুযোগই থাকত না। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের নির্যাস আছে ও খ্রীষ্টের সত্তা আছে, এ ঘটনা সত্বেও মানুষ তাঁর সাথে সহজ হতো না এবং তাঁকে মানবজাতির মাঝে অনায়াসে কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি দিতো না। তিনি তাঁর কাজে স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় বহন করেন; যদিও এই ধরনের কাজ এরকম কোনো পরিচয় ছাড়া সম্পন্ন কাজের তুলনায় ডজন ডজন গুণ বেশি শক্তিশালী, মানুষ তবুও তাঁর সম্পূর্ণ বাধ্য নয়, কারণ মানুষ কেবল তাঁর প্রতিষ্ঠার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে, তাঁর সারসত্যের কাছে নয়। যদি তাই হয়, একদিন খ্রীষ্ট যদি তাঁর পদমর্যাদা থেকে সরে দাঁড়ান, মানুষ কি তাঁকে অন্তত একদিনের জন্যও বেঁচে থাকতে দেবে? ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে পৃথিবীতে বসবাস করতে চান, যাতে তিনি পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁর হাতের দ্বারা সম্পাদিত কাজ যে প্রভাব নিয়ে আসবে তা দেখতে পারেন। যদিও, মানুষ একদিনের জন্যও তাঁর উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না, তাই হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছু করার নেই। এটা ইতিমধ্যেই মানুষের উদারতার ও অনুগ্রহের বৃহত্তম পরিসর, ঈশ্বরের মানবজাতির মাঝে যে কাজ করা উচিত তাঁকে তা করতে দেওয়া, এবং তাঁর সেবাব্রত সম্পন্ন করতে দেওয়া। যদিও যারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দ্বারা বিজিত হয়েছে, তারা তাঁকে এরকম অনুগ্রহ দেখায়, তারা তবুও শুধুমাত্র তাঁর কাজ শেষ হওয়া পর্যন্তই তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়, এক মুহূর্তও বেশি নয়। তাই যদি হয়, তাহলে যাদের তিনি জয় করেন নি, তাদের অবস্থা কী? মানুষ যে ঈশ্বরের অবতাররূপের সঙ্গে এইরূপ আচরণ করে, তার কারণ কি এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের বাহ্যিক রূপবিশিষ্ট খ্রীষ্ট? তাঁর যদি কেবলমাত্র দেবত্ব থাকত এবং এক স্বাভাবিক মানবতা না থাকত, তাহলে কি মানুষের সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হয়ে যেত না? মানুষ অনিচ্ছার সাথে তাঁর দেবত্বকে স্বীকার করে, এবং তাঁর সাধারণ মানুষের বাহ্য রূপের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায় না, এ সত্ত্বেও যে, তাঁর সারসত্য অবিকল খ্রীষ্টের সারসত্য যা স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পিত। অর্থাৎ, তিনি কেবল মানুষের মাঝে থেকে আনন্দ ও দুঃখ উভয়ই ভাগ করে নেওয়ার কাজকেই বাতিল করতে পারতেন, কারণ মানুষ তাঁর অস্তিত্বকে আর সহ্য করতে পারে না।


মানুষের স্বাভাবিক জীবন পুনরুদ্ধার করা এবং তাকে এক বিস্ময়কর গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া

মানুষ বর্তমানের কাজ ও ভবিষ্যতের কাজের সামান্য বোঝে, কিন্তু মানবজাতি যে গন্তব্যে প্রবেশ করবে সে বিষয়ে সে অজ্ঞ। সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষের এক সৃষ্ট জীবের কর্তব্য পালন করা উচিত: ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন, মানুষের উচিত তাঁকে অনুসরণ করা; আমি যেভাবেই বলি না কেন, তোমাদের সেই পথেই এগোনো উচিত। তোমার এই সমস্ত বিষয় নিজে নিজে পরিচালনার কোনও উপায় নেই, আর তোমার নিজের ওপর কোনও কর্তৃত্ব নেই; সবকিছু অবশ্যই ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, আর সবকিছুই তাঁর হাতের মুঠোয় ধরে রাখা আছে। যদি ঈশ্বরের কাজ মানুষকে এক সমাপ্তি প্রদান করতো, সময়ের আগেই একটা চমৎকার গন্তব্য দান করতো, এবং যদি ঈশ্বর মানুষকে প্রলুব্ধ করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করার উপায় হিসাবে এটি ব্যবহার করতেন—যদি তিনি মানুষের সাথে একটি বোঝাপড়া করে থাকেন—তাহলে তা বিজয় হবে না, বা মানুষের জীবনের উপর সম্পাদিত কাজও হবে না। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও তার হৃদয়কে অর্জন করার জন্য ঈশ্বরকে যদি মানুষের পরিসমাপ্তিকে ব্যবহার করতে হতো, তাহলে এক্ষেত্রে তিনি মানুষকে নিখুঁত করতেন না, তাকে অর্জনও করতে সক্ষম হতেন না, পরিবর্তে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গন্তব্যকে ব্যবহার করতেন। মানুষ ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি, শেষ গন্তব্য এবং সেখানে আশা করার মতো ভালো কিছু আছে কিনা, এর বেশি আর কোনো কিছুই পরোয়া করে না। বিজয়কার্যের সময় মানুষকে যদি সুন্দর আশা প্রদান করা হতো, এবং বিজয়কার্যের আগেই যদি তাকে অন্বেষণের জন্য যথাযথ গন্তব্য প্রদান করা হতো, তাহলে যে শুধু মানুষের ওপর বিজয়ের কার্য তার প্রভাব অর্জন করতো না তা-ই নয়, বরং বিজয়কার্যের ফলাফলও প্রভাবিত হতো। অর্থাৎ, বিজয়কার্য মানুষের ভাগ্য ও সম্ভাবনা হরণ করে এবং তার বিদ্রোহী স্বভাবের বিচার ও শাস্তি প্রদান করে তার প্রভাব অর্জন করে। এটা মানুষের সাথে বোঝাপড়া করে অর্থাৎ মানুষকে আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ প্রদান করে অর্জিত হয় না, বরং তার আনুগত্যকে প্রকাশ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা করা হয় মানুষের “স্বাধীনতা” হরণ ও তার সম্ভাবনাগুলিকে নির্মূল করার দ্বারা। এটাই হল বিজয়কার্যের সারসত্য। যদি একেবারে শুরুতেই মানুষকে এক সুন্দর আশা দেওয়া হতো, আর শাস্তি ও বিচারের কাজ পরে নির্বাহ করা হতো, তাহলে মানুষ এই ভিত্তিতেই শাস্তি ও বিচারকে গ্রহণ করতো যে তার সুসম্ভাবনা আছে, এবং পরিশেষে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তার নিঃশর্ত আনুগত্য ও উপাসনা অর্জন করা যেত না; কেবল অন্ধ, অজ্ঞ আনুগত্যই থাকতো, অথবা মানুষ অন্ধভাবে ঈশ্বরের কাছে দাবি জানাতো, এবং মানুষের হৃদয়কে পুরোপুরি জয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। অতএব, এই ধরনের বিজয়কার্যের দ্বারা মানুষকে অর্জন করা, বা তদুপরি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব হবে। এহেন সৃষ্ট জীবেরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে অক্ষম হবে এবং ঈশ্বরের সাথে শুধুমাত্র দর-কষাকষি করবে; এটা বিজয় হবে না, বরং করুণা এবং আশীর্বাদ হবে। মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে সে তার ভাগ্য ও সুসম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না, আর এই জিনিসগুলিকেই পূজা করে। মানুষ তার সৌভাগ্য ও সুসম্ভাবনার স্বার্থে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে; সে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার কারণে তাঁর উপাসনা করে না। আর তাই, মানুষকে জয় করার কাজে, মানুষের স্বার্থপরতা, লোভ এবং অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস ঈশ্বরের উপাসনায় সবচেয়ে বেশি বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হবে এবং সেইভাবে তাদের নির্মূল করতে হবে। তা করলেই, মানুষের বিজয়ের প্রভাব পাওয়া যাবে। ফলস্বরূপ, মানুষের বিজয়ের প্রথম পর্যায়ে, তার প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতাগুলিকে শুদ্ধ করা আবশ্যক, এবং এর মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রকাশ করা, এবং মানবজীবন সম্পর্কে তার জ্ঞান, ঈশ্বর সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি, এবং তার অস্তিত্বের অর্থ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এইভাবে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা পরিশুদ্ধ হয়, অর্থাৎ বলা যায়, মানুষের হৃদয় বিজিত হয়। কিন্তু সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি ঈশ্বরের যা মনোভাব, তাতে তিনি শুধুমাত্র বিজয় লাভের স্বার্থে বিজয়ের কাজ করেন না; বরং, তিনি মানুষকে অর্জনের জন্য, নিজের গৌরবের স্বার্থে এবং মানুষের প্রাচীন, আসল প্রকৃতি পুনরুদ্ধারের জন্যই তা করেন। তিনি যদি শুধুমাত্র বিজয়ের স্বার্থেই এই কাজ করতেন, তাহলে এই বিজয়কার্যের তাৎপর্যই হারিয়ে যেত। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষকে জয় করার পর, ঈশ্বর যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, আর তাদের জীবন-মৃত্যুর প্রতি মনোযোগ না দিতেন, তাহলে এই কাজ মানবজাতির ব্যবস্থাপনা হিসাবে গণ্য হত না, বা মানুষকে জয় করার এই কাজ তার পরিত্রাণের স্বার্থে হত না। শুধুমাত্র মানুষকে বিজয়ের পর তাকে অর্জন করা এবং এক বিস্ময়কর গন্তব্যে মানুষের চূড়ান্ত আগমনই পরিত্রাণের সমস্ত কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, এবং শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই মানুষের পরিত্রাণের লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। অন্যভাবে বললে, শুধুমাত্র সুন্দর গন্তব্যে মানুষের আগমন এবং বিশ্রামে প্রবেশ, এই প্রত্যাশাই সমস্ত সৃষ্ট জীবের রাখা উচিত, এবং স্রষ্টার এই কাজই করা উচিত। মানুষকে এই কাজটি করতে হলে, তা খুবই সীমিত হবে: তা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা মানুষকে অনন্ত গন্তব্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না। মানুষ না পারে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে, আর না পারে মানুষের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের গন্তব্য নিশ্চিত করতে। যদিও, ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজ কিন্তু ভিন্ন। যেহেতু তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই তাকে নেতৃত্ব দেন; যেহেতু তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন, তাই তিনিই তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদ্ধার করবেন, আর তাকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করবেন; যেহেতু তিনি মানুষকে নেতৃত্ব দেন, তাই তিনিই তাকে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে আসবেন; এবং যেহেতু তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে পরিচালনা করেন, তাই তাঁকে অবশ্যই মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দায়িত্ব নিতে হবে। স্রষ্টা যে কাজ সম্পাদিত করেছেন এটাই সেই কাজ। যদিও বিজয়কার্য মানুষের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার শোধনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবু মানুষকে পরিশেষে অবশ্যই নিয়ে আসা হবে সেই যথাযথ গন্তব্যে যা ঈশ্বর তার জন্য প্রস্তুত করেছেন। এর সুনির্দিষ্ট কারণ হল, ঈশ্বর এমনভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করেন যাতে তার গন্তব্য এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। এখানে, যথাযথ গন্তব্য বলতে মানুষের সেই আশা বা সম্ভাবনার কথা বোঝানো হয় নি যা সুদূর অতীতে শোধন করা হয়েছিল; এই দুটি পৃথক। মানুষ তার প্রাপ্য গন্তব্যের পরিবর্তে, বরং যে জিনিসগুলির জন্য আশা করে এবং যেগুলি সন্ধান করে সেগুলি হলো তার দেহের অসংযত বাসনার অন্বেষণ থেকে উদ্ভূত আকাঙ্খা। ইতিমধ্যে, মানুষকে শুদ্ধ করে তোলা হলে তারপর তার যা প্রাপ্য হবে, সেই আশীর্বাদ ও প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা ঈশ্বর মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বিশ্ব সৃষ্টি করার পরেই, এবং যা মানুষের পছন্দ, পূর্বধারণা, কল্পনা, বা দৈহিক চাহিদার দ্বারা কলঙ্কিত নয়। এই গন্তব্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করা হয় নি, বরং তা হল সমগ্র মানবজাতির বিশ্রামের স্থান। আর তাই, এই গন্তব্যই হল মানবজাতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গন্তব্য।

সৃষ্টিকর্তা সমস্ত সৃষ্ট সত্তার মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করতে চান। তিনি যা করেন, সেগুলিকে বাতিল বা অমান্য করা তোমার একদমই উচিত নয়, তাঁর প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করাও উচিত নয়। তিনি যে কাজ করেন, তা যখন পরিশেষে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করবে, তাতেই তিনি গৌরব অর্জন করবেন। বর্তমানে, কেন তোমাদের মোয়াবের বংশধর অথবা অতিকায় লাল ড্রাগনের উত্তরসূরি বলা হয় না? কেন মনোনীত ব্যক্তিদের বিষয়ে কোনো কথা হয় না, পরিবর্তে কেবল সৃষ্ট সত্তাদের বিষয়েই কথা বলা হয়? সৃষ্ট সত্তা—এটাই ছিল মানুষের আসল উপাধি, আর এর মধ্যেই নিহিত আছে তার আসল পরিচয়। শুধুমাত্র যুগ এবং কাজের সময়কাল পরিবর্তিত হওয়ার কারণেই নাম পরিবর্তিত হয়; প্রকৃতপক্ষে, মানুষ এক সাধারণ জীব। সমস্ত জীব, সে তারা সবচেয়ে ভ্রষ্ট বা সবচেয়ে পবিত্র, যেমনই হোক না কেন, তাদের অবশ্যই সৃষ্ট সত্তার কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। ঈশ্বর যখন বিজয়কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি তোমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, নিয়তি বা গন্তব্য ব্যবহার করে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। এই ভাবে কাজ করার আসলে কোনো দরকারই নেই। বিজয়কার্যের লক্ষ্য হল মানুষকে দিয়ে এক সৃষ্ট সত্তার কর্তব্য সম্পাদন করানো, সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করানো; শুধুমাত্র এর পরেই সে বিস্ময়কর গন্তব্যে প্রবেশ করতে পারে। মানুষের নিয়তি ঈশ্বরের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার অযোগ্য: মানুষ নিজের জন্যেই নিজেকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকলেও, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষমই থেকে যায়। তুমি যদি নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা জানতে পারতে, যদি তুমি তোমার নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতে, তাহলে কি তুমি এখনও সৃষ্ট সত্তা হয়েই থাকতে? সংক্ষেপে বললে, ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেন, তা নির্বিশেষে তাঁর সমস্ত কাজই মানুষের স্বার্থে। উদাহরণ হিসাবে, ধরো, আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু যা ঈশ্বর মানুষকে পরিবেশনের জন্যই তৈরি করেছেন: এই চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্র যা তিনি মানুষের জন্যই তৈরি করেছেন, এই পশুপাখি ও গাছপালা, বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরত ও শীত, এবং আরও অনেক কিছু—এই সমস্তই মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছে। আর তাই, ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে শাস্তি দেন বা বিচার করেন, সেসব নির্বিশেষে, মানুষের পরিত্রাণের জন্যই এই সবকিছু করা হয়। তিনি মানুষের থেকে তার দৈহিক আশা-আকাঙ্ক্ষা উপড়ে ফেললেও, তা মানুষের শুদ্ধিকরণের স্বার্থেই করা হয়, আর মানুষের এই শুদ্ধিকরণ করা হয়, যাতে সে অস্তিত্বরক্ষা করতে পারে। মানুষের গন্তব্য সৃষ্টিকর্তার হাতে, তাই মানুষ নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? 

বিজয়কার্য একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, মানুষকে এক সুন্দর পৃথিবীতে আনা হবে। এই জীবন অবশ্য তখনও পৃথিবীতেই থাকবে, কিন্তু এখনকার মানুষের জীবনের থেকে তা পুরোপুরি আলাদা হবে। সমগ্র মানবজাতি বিজিত হওয়ার পরে মানবজাতি যে জীবন লাভ করবে এটাই সেই জীবন, এটা পৃথিবীতে মানুষের জন্য এক নতুন সূচনা হবে, আর মানবজাতির এই ধরনের জীবনলাভই প্রমাণ করবে যে তারা এক সুন্দর এবং নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। এটাই হবে পৃথিবীতে ঈশ্বর ও মানুষের জীবনের সূত্রপাত। এইরকম সুন্দর জীবনের ভিত্তি অবশ্যই এমন হতে হবে, যেখানে মানুষকে শোধন ও জয় করার পর, সে সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেকে সমর্পণ করে। আর তাই, মানবজাতি বিস্ময়কর গন্তব্যে প্রবেশের আগে এই বিজয়কার্যই হল ঈশ্বরের কাজের অন্তিম পর্যায়। এই ধরনের জীবন হল পৃথিবীতে মানুষের ভবিষ্যতের জীবন, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর জীবন, যে রকম জীবনের জন্য মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে, যে ধরনের জীবন এই বিশ্বের ইতিহাসে মানুষ আগে কখনো অর্জন করে নি। এটাই ৬,০০০ বছরের ব্যবস্থাপনার কাজের অন্তিম ফলাফল; এটাই মানুষ সবচেয়ে বেশি কামনা করে, আর এটা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিও বটে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে সম্পন্ন হতে পারে না: অন্তিম সময়ের কাজ একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে এবং মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে বিজিত হলে, অর্থাৎ, শয়তান একবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলে, তবেই কেবল মানুষ এই ভবিষ্যৎ গন্তব্যে প্রবেশ করবে। মানুষকে পরিমার্জনার পরে, ঈশ্বর শয়তানকে পরাজিত করার দরুন, মানুষের পাপী প্রকৃতি অপসৃত হবে, অর্থাৎ প্রতিকূল শক্তির দ্বারা আর কোনও আগ্রাসন থাকবে না, এবং মানুষের জৈবদেহকে আক্রমণ করার মতো কোনও প্রতিকূল শক্তিই থাকবে না। আর তাই, মানুষ স্বাধীন ও পবিত্র হবে—সে অনন্তে প্রবেশ করবে। একমাত্র অন্ধকারের প্রতিকূল শক্তিকে বন্দী করা গেলেই মানুষ সর্বত্র স্বাধীনতা লাভ করবে, আর তাই, তার মধ্যে বিদ্রোহী বা প্রতিরোধী মনোভাব থাকবে না। শয়তানকে বন্দী করে আটকে রাখতে হবে, তাহলেই মানুষের সাথে সবকিছু ঠিক থাকবে; বর্তমান পরিস্থিতির কারণ হল, শয়তান এখনও পৃথিবীর সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সমগ্র কাজ এখনও অন্তিম পর্বে পৌঁছায় নি। শয়তান একবার পরাজিত হয়ে গেলে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাবে; আর মানুষ যখন ঈশ্বরকে অর্জন করবে এবং শয়তানের আধিপত্যের অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন সে ন্যায়পরায়ণতার সূর্যকে দেখতে পাবে। স্বাভাবিক মানুষের প্রাপ্য জীবন আবার পুনরুদ্ধার হবে; স্বাভাবিক মানুষের কাছে যা থাকা উচিত—যেমন মন্দ থেকে ভালোকে পৃথক করার ক্ষমতা, এবং নিজের খাওয়া পরার উপলব্ধি করার ক্ষমতা, স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার ক্ষমতা—এগুলির সমস্ত কিছুই সে ফিরে পাবে। যদি হবা সর্প দ্বারা প্রলুব্ধ না হতো, তাহলে মানুষ সূচনালগ্ন থেকেই এই রকমের জীবন প্রাপ্ত করত। সে খাবার খেত, পোশাক পরিধান করত এবং পৃথিবীতে স্বাভাবিক মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করত। তবুও মানুষের অধঃপতিত হওয়ার পরে, এই জীবন এক অলভ্য মায়ায় পর্যবসিত হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত মানুষ এমন কিছু কল্পনা করার সাহস পায় না। মানুষ যে সুন্দর জীবনের আকাঙ্খা করে তা আসলে অবশ্যপ্রয়োজন। মানুষের যদি এমন কোনো গন্তব্য না থাকতো, তাহলে পৃথিবীতে তার হীন জীবনের সমাপ্তি কখনোই হত না, আর যদি এমন সুন্দর জীবন না থাকতো, তাহলে শয়তানের ভাগ্য বা শয়তান যে যুগে পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করেছে, তার কোনো অবসান হত না। মানুষকে অবশ্যই অন্ধকারের শক্তির অগম্য এক ক্ষেত্রে পৌঁছাতে হবে, এবং যখন সে তা করবে, সেটাই প্রমাণ করবে যে শয়তান পরাজিত হয়েছে। এইভাবে, একবার যখন আর শয়তানের বিঘ্ন থাকবে না, তখন ঈশ্বর নিজেই মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং মানুষের সমগ্র জীবনকে পরিচালনা করবেন ও নিয়ন্ত্রণ করবেন; শুধুমাত্র তখনই শয়তানের প্রকৃত পরাজয় ঘটবে। বর্তমানে মানুষের জীবনের বেশিরভাগ জুড়েই রয়েছে কলুষতা; এখনও তা এক যন্ত্রণাময় এবং দুর্দশাপূর্ণ জীবন। এটাকে শয়তানের পরাজয় বলা যায় না; মানুষ এখনও দুর্দশার সাগর থেকে রেহাই পায় নি, সে এখনো মানুষের জীবনের কষ্ট বা শয়তানের প্রভাব এড়াতে পারে নি, এবং তার এখনও ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞান অতি সামান্য। মানুষের সমস্ত দুর্দশা শয়তানের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল; মানুষের জীবনে যন্ত্রণা শয়তানই বয়ে এনেছে, আর শয়তানকে বন্দী করতে পারলে, তখনই মানুষ এই দুর্দশার সাগর থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারবে। তবুও শয়তানকে বন্দী করা যায় মানুষের হৃদয় জয় ও অর্জন করার মাধ্যমে, শয়তানের সাথে যুদ্ধে মানুষকে লুন্ঠনসামগ্রী বানিয়ে।

বর্তমানে, মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবন পাওয়ার আগেই যে বিষয়গুলির সন্ধান করে তা হলো জয়ী হয়ে ওঠা ও নিখুঁত হয়ে গড়ে ওঠা, এবং শয়তান বন্দী হওয়ার আগেই মানুষ এই অভীষ্টগুলির সন্ধান করে। নির্যাস হচ্ছে, মানুষের জয়ী হওয়া ও নিখুঁত হয়ে গড়ে ওঠা, অথবা অত্যন্ত ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠার অন্বেষণ, এ সবই শয়তানের প্রভাব এড়ানোর জন্য: মানুষের সাধনা হলো জয়ী হয়ে ওঠা, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল হবে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করা। শুধুমাত্র শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পরেই মানুষ এই পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবন যাপন করতে পারে, যে জীবন ঈশ্বরকে উপাসনার জীবন। বর্তমানে, পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবন লাভের আগে, জয়ী এবং নিখুঁত হওয়ার বিষয়গুলিই মানুষের অন্বেষণের বস্তু। এগুলি প্রাথমিকভাবে শুদ্ধ হওয়ার স্বার্থে, সত্য অনুশীলন করার স্বার্থে, এবং সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার স্বার্থেই অন্বেষণ করা হয়। মানুষ যদি পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবন, অর্থাৎ কষ্ট বা দুর্দশাহীন জীবনের অধিকারী হয়, তাহলে মানুষ জয়ী হয়ে ওঠার অন্বেষণে রত হবে না। ঈশ্বর মানুষকে অন্বেষণ করার জন্য “জয়ী হয়ে ওঠা” এবং “নিখুঁত হয়ে ওঠা”-র মতো উদ্দেশ্যগুলি প্রদান করেন এবং মানুষের এই উদ্দেশ্যগুলি অন্বেষণের মাধ্যমে তিনি তাকে সত্য অনুশীলনে এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করান। এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলা এবং তাকে অর্জন করা, আর জয়ী ও নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণ নিতান্ত এর এক উপায়মাত্র। মানুষ যদি ভবিষ্যতে বিস্ময়কর গন্তব্যে প্রবেশ করে, সেখানে জয়ী এবং নিখুঁত হওয়ার কোনও উল্লেখ থাকবে না; সেখানে থাকবে শুধুমাত্র প্রতিটি সৃষ্ট সত্তা যারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। আজ, মানুষকে কেবল তার সুযোগ নির্ধারণ করার জন্যই এই জিনিসগুলি অন্বেষণ করানো হয়, যাতে মানুষের অন্বেষণ আরও লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং ব্যবহারিক হতে পারে। অন্যথায়, মানুষ অস্পষ্ট বিমূর্ততার মাঝে বাস করত এবং অনন্ত জীবনে প্রবেশের অন্বেষণ করে যেত, আর তেমনটা হলে, মানুষ কি আরও অভাগা হিসাবে গণ্য হত না? এইভাবে লক্ষ্য ও নীতি ছাড়াই অন্বেষণ করা—তা কি আত্মপ্রতারণা নয়? পরিশেষে, এই অন্বেষণ স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ফল হবে; শেষকালে মানুষ তখনও শয়তানের আধিপত্যের অধীনেই বাস করবে এবং নিজেকে এর থেকে বার করতে অক্ষম হবে। নিজেকে এই রকম লক্ষ্যহীন অন্বেষণের বিষয় করে তার কী লাভ? মানুষ যখন অনন্ত গন্তব্যে প্রবেশ করবে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করবে, এবং যেহেতু মানুষ পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং অনন্তে প্রবেশ করেছে, তাই মানুষ কোনও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করবে না, তদুপরি, শয়তানের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়েও তাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। এই সময়ে, মানুষ নিজের স্থান সম্পর্কে অবগত হবে, নিজ কর্তব্য সম্পাদন করবে, এমনকি যদি তাদের শাস্তি বা বিচার না করা হয়, তাহলেও প্রত্যেকে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করবে। সেই সময়ে, মানুষ পরিচয় ও মর্যাদা উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট জীব হয়ে উঠবে। উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ আর থাকবে না; প্রত্যেকে কেবল ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করবে। তবুও মানুষ তখনও মানবজাতির পক্ষে সুশৃঙ্খল এবং উপযুক্ত একটি গন্তব্যে বাস করবে; সৃষ্টিকর্তার উপাসনার স্বার্থেই মানুষ তার কর্তব্য সম্পাদন করবে, আর এই মানবজাতিই অনন্তকালের মানবজাতিতে পরিণত হবে। সেই সময়ে, মানুষ অর্জন করবে এমন এক জীবন যা ঈশ্বরের দ্বারা প্রদীপ্ত, যা ঈশ্বরের পরিচর্যা ও সুরক্ষার অধীন, এবং যা ঈশ্বরের সাথে একত্রিত। মানবজাতি পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে, এবং সমস্ত মানুষ সঠিক পথে প্রবেশ করবে। ৬,০০০ বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা শয়তানকে সম্পূর্ণ পরাজিত করবে, অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ে মানুষের যে প্রতিমূর্তি ছিল ঈশ্বর তা পুনরুদ্ধার করবেন, এবং এইভাবে ঈশ্বরের আসল অভিপ্রায় পূরণ হবে। সূচনাকালে, শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার আগে, মানবজাতি পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করত। পরবর্তীকালে, যখন মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পর মানুষ এই স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেললো, আর সেখান থেকেই সূত্রপাত হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের, এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধের। একমাত্র যখন ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সমাপ্তিতে পৌঁছবে তখনই এই পৃথিবীতে সমস্ত মানবজাতির জীবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে; শুধু তখনই মানুষ বিস্ময়কর জীবন লাভ করবে, এবং সূচনালগ্নে মানুষ সৃষ্টির জন্য তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর তা পুনরুদ্ধার করবেন, তার পাশাপাশি মানুষের আসল প্রতিমূর্তিও পুনরুদ্ধার করবেন। আর তাই, একবার পৃথিবীতে মানবজাতি তার স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করলে মানুষ আর জয়ী বা নিখুঁত হওয়ার অন্বেষণ করবে না, কারণ মানুষ তখন পবিত্র হবে। মানুষ যে “জয়ী” এবং “নিখুঁত হয়ে ওঠা”-র কথা বলে, ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে যুদ্ধের সময় সেই লক্ষ্য মানুষকে অন্বেষণ করার জন্য দেওয়া হয়, এবং শুধুমাত্র মানুষকে কলুষিত করা হয়েছে বলেই সেগুলি বিদ্যমান। তোমাকে উদ্দেশ্য প্রদান করা এবং তোমাকে দিয়ে সেই উদ্দেশ্য অন্বেষণ করানোর মাধ্যমেই শয়তান পরাজিত হবে। তোমাকে জয়ী হতে বলা, বা নিখুঁত হয়ে উঠতে বলা, বা ব্যবহৃত হতে বলার জন্য প্রয়োজন যে তুমি শয়তানকে লজ্জা দিতে সাক্ষ্য বহন করো। শেষ পর্যন্ত, মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবন যাপন করবে, এবং সে পবিত্র হবে; যখন তা ঘটবে, তার পরেও কি মানুষ জয়ী হওয়ার অন্বেষণ করবে? তারা সবাই কি সৃষ্ট সত্তা নয়? জয়ী হয়ে ওঠা বা নিখুঁত হয়ে ওঠার কথা বলতে গেলে, এই শব্দগুলি শয়তানকে, এবং মানুষের ঘৃন্যতাকেই নির্দেশ করে। “জয়ী” শব্দটি কি শয়তান এবং প্রতিকূল শক্তির উপর বিজয়লাভের কথাই নির্দেশ করে না? তুমি যখন বলো যে তোমাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, তখন তোমার মধ্যেকার কোন বিষয়কে নিখুঁত করা হয়েছে? এটা কি বোঝায় না, যে তুমি তোমার কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, যাতে তুমি ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা অর্জন করতে পারো? এই ধরণের কথাগুলো মানুষের ভেতরের কলুষ, এবং শয়তানের সম্পর্কেই বলা হয়; এগুলো ঈশ্বরের সম্পর্কে বলা হয় না।

তুমি যদি এখন জয়ী ও নিখুঁত হয়ে ওঠার অন্বেষণ না করো, তাহলে ভবিষ্যতে, যখন মানবজাতি পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে, তখন এইরকম অন্বেষণের সুযোগ আর থাকবে না। সেই সময়ে প্রত্যেক ধরনের মানুষের সমাপ্তি প্রকাশিত হবে। সেই সময়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে তুমি কী ধরনের বস্তু, আর তখন তুমি জয়ী বা নিখুঁত হয়ে উঠতে চাও, সেটা আর সম্ভব হবে না। শুধুমাত্র যা হবে তা হলো, মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে, প্রকাশিত হওয়ার পরে তাদের দণ্ড দেওয়া হতে পারে। সেই সময়ে, মানুষ অন্যান্যদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার অনুসন্ধান করবে না, জয়ী হওয়া এবং নিখুঁত হয়ে ওঠা, ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বা ঈশ্বরের পুত্র হওয়া—এসবের অন্বেষণ তারা করবে না। সকলেই হবে ঈশ্বরের জীব, সকলেই পৃথিবীতে বাস করবে, এবং সকলেই ঈশ্বরের সাথে পৃথিবীতে একত্রে বসবাস করবে। এখন ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে যুদ্ধের সময়, এ এমন এক সময় যেখানে এই যুদ্ধ শেষ হওয়া বাকি আছে, যে সময়ে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা বাকি আছে; এ হল এক পরিবর্তনের সময়কাল। আর তাই, মানুষের প্রয়োজন জয়ী অথবা ঈশ্বরের জনগণের একজন হয়ে ওঠার অন্বেষণ করা। আজ মর্যাদাগত পার্থক্য আছে, কিন্তু যখন সময় আসবে তখন এই জাতীয় পার্থক্য থাকবে না: জয়ী সকল ব্যক্তির মর্যাদা একই হবে, তারা সকলেই মানবজাতির যোগ্য সদস্য হবে এবং পৃথিবীতে সমান ভাবে বাস করবে, অর্থাৎ, তারা সকলেই যোগ্য সৃষ্ট সত্তা হবে এবং সকলকেই একই জিনিস দেওয়া হবে। যেহেতু ঈশ্বরের কাজের যুগ আলাদা, এবং তাঁর কাজের উদ্দেশ্য আলাদা, তাই তোমাদের মধ্যে যদি এই কাজ করা হয়, তাহলে তোমরা নিখুঁত হয়ে ওঠার ও জয়ী হয়ে ওঠার যোগ্য হবে; এই কাজ যদি অন্য দেশে করা হতো, তাহলে সেখানকার জনগোষ্ঠী প্রথম বিজিত জনগণ হয়ে ওঠার যোগ্য হতো, এবং প্রথম নিখুঁত হয়ে ওঠার যোগ্য হতো। বর্তমানে, এই কাজটি বিদেশে করা হয় না, তাই অন্যান্য দেশের লোকেরা নিখুঁত হয়ে ওঠার এবং জয়ী ব্যক্তি হওয়ার যোগ্য নয়, এবং তাদের পক্ষে প্রথম দল হয়ে ওঠাও অসম্ভব। যেহেতু ঈশ্বরের কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন, ঈশ্বরের কাজের যুগ ভিন্ন, এবং এর পরিধি ভিন্ন, তাই সেখানে যেমন প্রথম দল রয়েছে, অর্থাৎ জয়ী ব্যক্তিরা আছে, তেমন একইভাবে দ্বিতীয় দলও থাকবে যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে। প্রথম দলকে নিখুঁত করা হয়ে গেলে তারা এক নমুনা এবং আদর্শ হিসাবে থাকবে, আর তাই ভবিষ্যতে নিখুঁত তোলা হয়েছে এমন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলও থাকবে, কিন্তু অনন্তকালের হিসাবে তারা সবাই একই থাকবে, এবং মর্যাদাগত কোনও শ্রেণীবিভাগ থাকবে না। তাদের কেবল বিভিন্ন সময়ে নিখুঁত করে তোলা হবে, এবং মর্যাদাগত কোনও পার্থক্য থাকবে না। সেই সময় যখন আসবে যেখানে সকলকেই সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তখন মর্যাদার আর কোনও পার্থক্য থাকবে না, সকলেই সমান মর্যাদা লাভ করবে। আজ, তোমাদের মধ্যে এই কাজ করা হয়, যাতে তোমরা জয়ী ব্যক্তি হও। এ কাজ ব্রিটেনে করা হলে, সেখানেই প্রথম দলের অস্তিত্ব থাকত, ঠিক যেমন তোমরা এখন প্রথম দল হবে। তোমরা নিতান্তই বিশেষভাবে অনুগ্রহের আশীর্বাদ পেয়েছ যেহেতু আজ তোমাদের মধ্যে এই কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, এবং যদি এই কাজটি তোমাদের মধ্যে না করা হত, তবে তোমরা হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয়, বা চতুর্থ, বা পঞ্চম দল হতে। এটা শুধুমাত্র কাজের ক্রমের পার্থক্যের কারণে; প্রথম দল ও দ্বিতীয় দল এটা বোঝায় না যে তা অন্য দলের চেয়ে উচ্চ বা নিম্ন, এটি কেবল এই ব্যক্তিদের নিখুঁত করে তোলার ক্রমকেই নির্দেশ করে। আজ এই কথাগুলো তোমাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু তা আগে জানানো হয় নি কেন? কারণ, কোনো প্রক্রিয়া না থাকলে, মানুষ চরমের দিকে ধাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যীশু তাঁর সময়ে বলেছিলেন: “আমি যেমন প্রস্থান করেছিলাম, তেমন ভাবেই আমি ফিরে আসব”। বর্তমানে, অনেকেই এই বাক্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে রয়েছে, আর তারা কেবল সাদা পোশাক পরতে এবং স্বর্গে উন্নীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে চায়। সুতরাং, এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যেগুলো সময়ের আগে বলা যায় না; যদি সেগুলো আগেই বলে দেওয়া হত, তাহলে মানুষ চরমের দিকে ধাবিত হত। মানুষের আত্মিক উচ্চতা খুবই ক্ষুদ্র, এবং সে এই সকল বাক্যের প্রকৃত সত্য স্পষ্ট ভাবে বুঝতে অক্ষম।

যখন মানুষ পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত জীবন অর্জন করবে এবং শয়তানের সমস্ত শক্তিকে বন্দী করে রাখা হবে, তখন মানুষ সহজেই পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে। বিষয়গুলো বর্তমানের মতো এত জটিল থাকবে না: মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, জটিল পারিবারিক সম্পর্ক—এগুলো প্রচুর সমস্যা, প্রচুর যন্ত্রণা বহন করে আনে! এখানে মানুষের জীবন বড়ই দুর্বিষহ! একবার মানুষকে জয় করা হয়ে গেলে, তার হৃদয় ও মন পরিবর্তন হয়ে যাবে: সে এমন হৃদয়ের অধিকারী হবে যা ঈশ্বরকে সম্মান করে এবং ভালোবাসে। মহাবিশ্বে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায় তাদের সবাইকে একবার যখন জয় করা হয়ে যাবে, অর্থাৎ একবার যখন শয়তানকে পরাজিত করা হয়ে যাবে, এবং একবার শয়তানকে—অন্ধকারের সমস্ত শক্তিকে—বন্দী করা হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে মানুষের জীবন সমস্যামুক্ত হবে, এবং সে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে। মানুষের জীবন যদি দৈহিক সম্পর্ক এবং দৈহিক জটিলতাবিহীন হত, তাহলে তা অনেক সহজ হত। মানুষের দেহজ সম্পর্ক খুবই জটিল, এবং মানুষের এই ধরনের জিনিস থাকাটাই এর প্রমাণ যে তার এখনও শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা বাকি আছে। যদি তোমার প্রতিটি ভাই ও বোনের সাথে তোমার একইরকম সম্পর্ক থাকত, যদি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তোমার একই সম্পর্ক থাকত, তাহলে তোমার কোনও উদ্বেগ থাকতো না, এবং কারোর বিষয়য়েই দুশ্চিন্তা করার দরকার হত না। এর থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারত না, আর এইভাবে মানুষ তার অর্ধেক যন্ত্রণার উপশম লাভ করতে পারত। পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানবজীবন যাপন করার সময়, মানুষ দেবদূতের মতোই হয়ে উঠবে; যদিও তখনও সে দেহের সত্তাই থাকবে, কিন্তু সে অনেকটাই দেবদূতের মতো হয়ে উঠবে। এটাই শেষ প্রতিশ্রুতি, মানুষকে প্রদান করা অন্তিম অঙ্গীকার। আজ মানুষ শাস্তি ও বিচার সহ্য করে; তোমার কি মনে হয় এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা অর্থহীন? বিনা কারণে শাস্তি ও বিচারের কাজ করা যেত কি? পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে শাস্তি দেওয়া এবং বিচার করার অর্থ হল তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে রাখা, অর্থাৎ, তার ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হরণ করা। এটা করা হয় শুধুমাত্রএকটিই স্বার্থে: মানুষের পরিশোধন। মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে অতল গহ্বরের মধ্যে রাখা হয় না, যার পরে ঈশ্বর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। পরিবর্তে, এটি মানুষের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী মনোভাবের মোকাবিলা করার জন্য করা হয়, যাতে শেষ পর্যন্ত মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি শুদ্ধ হয়, যাতে সে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং একজন পবিত্র ব্যক্তির মতো হয়ে উঠতে পারে। তা যদি করা হয়, তাহলেই সব সম্পন্ন হবে। প্রকৃতপক্ষে, যখন মানুষের মধ্যে মোকাবিলা করার মতো সমস্ত জিনিসকেই মোকাবিলা করা হবে, এবং মানুষ জোরালো সাক্ষ্য বহন করবে, তখন শয়তানও পরাজিত হবে, এবং এমনকি যদি তখন এর মধ্যে থেকে এমন অল্প কিছু জিনিস মানুষের মধ্যে থেকেও যায় যা প্রথম থেকে রয়েছে ও সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়নি, শয়তানকে পরাজিত করার পরে সেগুলি আর সমস্যা সৃষ্টি করবে না, আর সেই সময়ে মানুষ সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। মানুষ এমন জীবনের অভিজ্ঞতা কখনোই লাভ করে নি, কিন্তু যখন শয়তান পরাজিত হবে, তখন সমস্ত কিছুরই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং মানুষের মধ্যে থাকা সমস্ত তুচ্ছ জিনিসেরও সমাধান হয়ে যাবে, আর একবার সেই প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে, বাকি অন্যান্য সমস্যাও শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের এই অবতাররূপ ধারণের সময়, তিনি যখন ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে তাঁর কাজ করেন, তখন শয়তানকে পরাজিত করার জন্যই তাঁর সব কাজ সম্পাদিত হয়, এবং তিনি মানুষের বিজয় ও তোমাদের সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করবেন। যখন তোমরা জোরালো সাক্ষ্য বহন করবে, তখন সেটাও শয়তানের পরাজয় চিহ্নিত করবে। শয়তানকে পরাস্ত করার জন্য মানুষকে প্রথমে জয় করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করে তোলা হয়। সংক্ষেপে, শয়তানের পরাজয়ের সাথে সাথে, এটা দুর্দশার সাগর থেকে সমস্ত মানবজাতির মুক্তিও প্রদান করে। কাজটা সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে সম্পাদিত হয় নাকি চীনেই সম্পাদিত হয় তা নির্বিশেষে, এটা শয়তানকে পরাজিত করার জন্য এবং সমগ্র মানবজাতিকে পরিত্রাণ এনে দেওয়ার জন্যই সম্পাদিত হয়, যাতে মানুষ বিশ্রামস্থলে প্রবেশ করতে পারে। ঈশ্বরের অবতার, এই সাধারণ দেহ, নির্দিষ্টভাবে শয়তানকে পরাজিত করার স্বার্থেই। দেহরূপে ঈশ্বরের কাজ স্বর্গের নিচের সেই সকলকে পরিত্রাণ এনে দেওয়ার জন্যই ব্যবহার করা হয় যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, এই কাজ সমগ্র মানবজাতিকে জয় করার স্বার্থে এবং তদুপরি, শয়তানকে পরাজিত করার স্বার্থে। ঈশ্বরের সকল পরিচালনামূলক কার্যের মূল অংশ, এবং মানবজাতিকে পরিত্রান এনে দেওয়ার জন্য শয়তানের পরাজয়, এরা পরস্পরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। এই কাজের বেশির ভাগ ক্ষেত্র জুড়ে, সবসময় কেন তোমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়? এবং এই সাক্ষ্য কার প্রতি নির্দেশিত? এটা কি শয়তানের দিকে উদ্দিষ্ট নয়? এই সাক্ষ্য ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এবং ঈশ্বরের কাজ তার প্রভাব অর্জন করেছে, এমন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত করা হয়। সাক্ষ্যদান করার কাজ শয়তানকে পরাজিত করার কাজের সাথে সম্পর্কিত; শয়তানের সাথে যদি কোনো যুদ্ধ না থাকতো, তাহলে মানুষের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হত না। যেহেতু শয়তানকে পরাজিত করতেই হবে, তাই মানুষকে উদ্ধার করার সময় ঈশ্বর চান যে মানুষ শয়তানের সামনে তাঁর হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুক, যা তিনি মানুষকে উদ্ধার করতে এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার করবেন। ফলস্বরূপ, মানুষ একাধারে পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু এবং শয়তানকে পরাজিত করার একটি অস্ত্র, আর তাই ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থাপনার কাজের কেন্দ্রে মানুষ রয়েছে, যেখানে শয়তান কেবলমাত্র ধ্বংসের বস্তু, শত্রু। তোমার মনে হতে পারে যে তুমি কিছুই করো নি, কিন্তু তোমার স্বভাবের পরিবর্তনের কারণে, সাক্ষ্য বাহিত হয়েছে, এবং এই সাক্ষ্য শয়তানের দিকেই উদ্দিষ্ট, মানুষের জন্য নয়। মানুষ এমন একটি সাক্ষ্য উপভোগ করার উপযুক্ত নয়। ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজ সে কী করে উপলব্ধি করতে পারবে? ঈশ্বরের যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হলো শয়তান; যেখানে মানুষ শুধুমাত্র পরিত্রাণের বস্তু। মানুষের ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাব রয়েছে, এবং সে এই কাজ উপলব্ধি করতে অক্ষম। এর কারণ হলো শয়তানের দ্বারা মানুষের ভ্রষ্ট হওয়া এবং এটা মানুষের সহজাত নয়, বরং শয়তানের দ্বারা নির্দেশিত। বর্তমানে ঈশ্বরের প্রধান কাজ হল শয়তানকে পরাজিত করা, অর্থাৎ মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা, যাতে মানুষ শয়তানের সামনে ঈশ্বরের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিতে পারে। এইভাবে, সমস্ত কিছু সম্পন্ন হবে। অনেক ক্ষেত্রে, তোমার খালি চোখে দেখে মনে হবে যে, কিছুই করা হয় নি, কিন্তু বাস্তবে কাজটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। মানুষ চায় সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার বিষয়টা যেন দৃশ্যমান হয়, তবুও তোমার সামনে তা দৃশ্যমান না করেই, আমি আমার কাজ শেষ করেছি, কারণ শয়তান সমর্পণ করেছে, যার অর্থ হল সে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে, ঈশ্বরের সমস্ত জ্ঞান, শক্তি এবং কর্তৃত্ব শয়তানকে পরাস্ত করেছে। ঠিক এই সাক্ষ্যই বহন করতে হবে, এবং যদিও তা মানুষের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়, যদিও তা খালি চোখে দেখা যায় না, তবুও শয়তান ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে। এই কাজের সম্পূর্ণ অংশই শয়তানের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধের কারণেই তা নির্বাহ করা হয়েছে। আর তাই, এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষের কাছে সফল বলে মনে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনেক আগেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এটা ঈশ্বরের সমস্ত কাজের অন্তর্নিহিত সত্যগুলির মধ্যে একটা।

শয়তানকে একবার পরাজিত করলে, অর্থাৎ, মানুষকে সম্পূর্ণ জয় করে নেওয়ার পর, মানুষ তখন উপলব্ধি করতে পারবে যে এই কাজের সমস্তটাই পরিত্রাণের স্বার্থে, আর মানুষকে শয়তানের হাত থেকে ছিনিয়ে আনাই এই পরিত্রাণের উপায়। ঈশ্বরের ৬,০০০ বছরের ব্যবস্থাপনার কাজ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত: বিধানের যুগ, অনুগ্রহের যুগ এবং রাজ্যের যুগ। কাজের এই তিনটি পর্যায়ের সমস্তটাই মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য, অর্থাৎ বলা যায় যে, এগুলি শয়তানের দ্বারা গুরুতরভাবে কলুষিত মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য। আবার একই সাথে, সেগুলি এই জন্যেও, যাতে ঈশ্বর শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। এইভাবে, পরিত্রাণের কাজ যেমন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, তেমন শয়তানের সাথে যুদ্ধও তিনটি পর্যায়েই বিভক্ত, আর ঈশ্বরের কাজের এই দুটি দিক একইসাথে সম্পাদিত হয়। শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা হয় কার্যত মানবজাতির পরিত্রাণের স্বার্থে, আর যেহেতু মানবজাতির পরিত্রাণের কাজ একটি একক পর্যায়ে সম্পন্ন করা যায় না, তাই শয়তানের সাথে যুদ্ধও বিভিন্ন সময়কাল ও পর্যায়ে বিভক্ত, আর মানুষের চাহিদা এবং শয়তানের দ্বারা তার ভ্রষ্ট হওয়ার মাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা হয়। হয়তো মানুষের কল্পনায় সে বিশ্বাস করে, যেমন যুদ্ধের সময় দুই সেনাদল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে, এই যুদ্ধে ঈশ্বর শয়তানের বিরুদ্ধে তেমন ভাবেই অস্ত্র ধারণ করবেন। মানুষের ধীশক্তি এটুকুই কল্পনা করতে সক্ষম; এটা এক অত্যন্ত অবাস্তব এবং অস্পষ্ট ধারণা, তবু এটাই মানুষ বিশ্বাস করে। আর যেহেতু আমি এখানে বলছি যে, শয়তানের সাথে যুদ্ধই হল মানুষের পরিত্রাণের উপায়, তাই মানুষ কল্পনা করে এভাবেই হয়তো যুদ্ধ পরিচালিত হয়। মানুষের পরিত্রাণের কাজের তিনটি পর্যায় রয়েছে, অর্থাৎ বলা যায়, শয়তানকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য শয়তানের সাথে যুদ্ধকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তবুও শয়তানের সাথে যুদ্ধের এই সম্পূর্ণ কাজের অন্তর্নিহিত সত্য হল, এর ফলাফল কাজের বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে অর্জিত হয়: মানুষের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করা, মানুষের পাপস্খালনের বলি হয়ে ওঠা, মানুষের পাপের ক্ষমা করা, মানুষকে জয় করা, এবং তাকে নিখুঁত করা। আসলে, শয়তানের সাথে যুদ্ধের অর্থ শয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ নয়, বরং তা হলো মানুষের পরিত্রাণ, মানুষের জীবনের কাজ, এবং মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন যাতে সে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে পারে। এইভাবেই শয়তানকে পরাজিত করা হয়। মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করা হয়। যখন শয়তানকে পরাজিত করা হবে, অর্থাৎ মানুষকে যখন সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা হবে, তখন অপমানিত শয়তান সম্পূর্ণভাবে বন্দী হবে, আর এভাবেই মানুষকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা হবে। এইভাবে, মানুষের পরিত্রাণের সারসত্যই হল শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আর এই যুদ্ধ প্রাথমিকভাবে মানুষের পরিত্রাণের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। অন্তিম সময়ের যে পর্যায়ে মানুষকে জয় করা হবে, সেটাই শয়তানের সাথে যুদ্ধের শেষ পর্যায়, আর সেইসাথে এটাই শয়তানের আধিপত্যের অধীন থেকে মানুষের সম্পূর্ণ পরিত্রাণের কাজ। মানুষের বিজিত হওয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, বিজিত হওয়ার পর শয়তানের প্রতিমূর্তির, অর্থাৎ শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট মানুষের, স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তন, যার মাধ্যমে সে শয়তানকে পরিত্যাগ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে। এইভাবে, মানুষকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা হবে। আর তাই, এই বিজয়কার্য হল শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ কাজ এবং শয়তানকে হারানোর জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার শেষ পর্যায়। এই কাজ ব্যতীত, মানুষের সম্পূর্ণ পরিত্রাণ শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, শয়তানের সম্পূর্ণ পরাজয়ও অসম্ভব হবে, আর মানবজাতি কখনোই সুন্দর গন্তব্যে প্রবেশ করতে পারবে না, বা শয়তানের প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না। ফলত, শয়তানের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে মানুষের পরিত্রাণের কাজ শেষ করা যাবে না, কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের মূল অংশই হলো মানবজাতির পরিত্রাণের স্বার্থে। প্রাচীনতম মানবজাতি ঈশ্বরের হাতে ছিল, কিন্তু শয়তানের প্রলোভন এবং দুর্নীতির কারণে মানুষ শয়তানের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং তার হাতের মুঠোয় চলে আসে। এইভাবে, শয়তান ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজে সেই লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে যাকে পরাজিত করা হবে। যেহেতু শয়তান মানুষকে অধিকার করেছিল, এবং যেহেতু মানুষই সেই মূলধন যা ঈশ্বর সকল ব্যবস্থাপনা সম্পাদনের কাজে ব্যবহার করেন, তাই মানুষকে উদ্ধার করতে হলে, তাকে অবশ্যই শয়তানের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে, যার অর্থ হল শয়তান কাছে বন্দী থাকার পর মানুষকে অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে, মানুষের পুরোনো স্বভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে শয়তানকে অবশ্যই পরাজিত করতে হবে, যে পরিবর্তনগুলি মানুষের আসল যুক্তিবোধকে পুনরুদ্ধার করে। এই উপায়ে, যে মানুষদের শয়তান বন্দী করেছিল, তাদের শয়তানের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা যেতে পারে। মানুষ যদি শয়তানের প্রভাব বা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে শয়তান লজ্জিত হবে, মানুষকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নেওয়া হবে, এবং শয়তান পরাজিত হবে। এবং যেহেতু মানুষ শয়তানের অন্ধকার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে, সে এই সমগ্র যুদ্ধের লুন্ঠনসামগ্রী হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে শয়তান সেই বস্তুতে পরিণত হবে যাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যার পরে মানবজাতির পরিত্রাণের সমগ্র কাজ সম্পন্ন হবে।

সৃষ্ট সত্তাদের প্রতি ঈশ্বরের কোনো বিদ্বেষ নেই; তিনি শুধুমাত্র শয়তানকে পরাজিত করতে চান। তাঁর তাঁর কাজের সমস্তটাই—তা শাস্তি হোক বা বিচার—শয়তানের দিকে উদ্দিষ্ট; তা মানবজাতির পরিত্রাণের স্বার্থে সম্পাদিত হয়, এই সবই শয়তানকে পরাজিত করার জন্য, এবং এর একটিই উদ্দেশ্য রয়েছে: একদম শেষ পর্যন্ত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা! ঈশ্বর শয়তানের উপর বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত কখনোই বিশ্রাম নেবেন না! একমাত্র শয়তানকে পরাজিত করার পরই তিনি বিশ্রাম নেবেন। যেহেতু ঈশ্বরের সম্পাদিত সমস্ত কাজ শয়তানের দিকে উদ্দিষ্ট, এবং যেহেতু যারা শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে তারা সবাই তারা সবাই শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে শয়তানের নিয়ন্ত্রণের ও তার আধিপত্যের অধীনে বাস করে, তাই শয়তান এই মানুষগুলোর উপর থেকে তার দখল শিথিল করবে না এবং তাদের অর্জনও করা যাবে না। যদি তাদের অর্জন করা না হয়, তবে তা এটাই প্রমাণ করবে যে শয়তান পরাজিত হয় নি, পরাস্ত হয়নি। আর তাই, ঈশ্বরের ৬,০০০-বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনায়, প্রথম পর্যায়ে তিনি বিধানের কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি অনুগ্রহের যুগের কাজ, অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাজ করেছিলেন, এবং তৃতীয় পর্যায়ে তিনি মানবজাতিকে জয় করার কাজ করেন। এই সমস্ত কাজ শয়তান মানবজাতিকে যে পরিমাণে কলুষিত করেছে তার দিকেই উদ্দিষ্ট, এই সবই শয়তানকে পরাজিত করার জন্য এবং এই পর্যায়গুলির প্রতিটিই শয়তানকে পরাজিত করার স্বার্থে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার ৬,০০০ বছরের কাজের সারমর্ম হল অতিকায় লাল ড্রাগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজটি শয়তানকে পরাজিত করারও কাজ, শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার কাজ। ঈশ্বর ৬,০০০ বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন, এবং এইভাবে তিনি ৬,০০০ বছর ধরে কাজ করে মানুষকে শেষ পর্যন্ত নতুন জগতে আনতে পেরেছেন। শয়তান পরাজিত হলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হবে। এটাই কি বর্তমানে ঈশ্বরের কাজের অভিমুখ নয়? এটিই নির্দিষ্টভাবে বর্তমানের কাজের অভিমুখ: মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুক্তি, যাতে সে কোনও নিয়মের অধীন না হয়, অথবা কোনও বাধা বা বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়। এই সমস্ত কাজ তোমাদের আত্মিক উচ্চতা এবং তোমাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে করা হয়, অর্থাৎ তোমরা যা কিছু সম্পন্ন করতে পারো তার সবই তোমাদের প্রদান করা হয়। এটি তোমাদের অসাধ্যসাধন করতে বলা নয়, কোনোকিছু তোমাদের উপর আরোপ করার মতো বিষয় নয়; বরং, এই সমস্ত কাজ তোমাদের প্রকৃত প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পাদিত হয়। কাজের প্রতিটি পর্যায় মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন এবং চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পাদিত হয়; কাজের প্রতিটি পর্যায়ই শয়তানকে পরাজিত করার স্বার্থে। প্রকৃতপক্ষে, সূচনাকালে স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন অন্তরায় ছিল না। এই সব বাধা শয়তানের কারণে সৃষ্ট হয়েছিল। শয়তান যেভাবে মানুষকে বিপর্যস্ত ও কলুষিত করেছে, সেই কারণে সে কিছু দেখতে বা স্পর্শ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। মানুষই এর শিকার হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে। একবার শয়তান পরাজিত হয়ে গেলে, সৃষ্ট প্রাণীরা স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করবে, এবং স্রষ্টা সৃষ্ট প্রাণীদের দিকে তাকাবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। শুধুমাত্র এমন জীবনই পৃথিবীতে মানুষের থাকা উচিত। আর তাই, ঈশ্বরের কাজ প্রাথমিকভাবে শয়তানকে পরাস্ত করার জন্য, এবং একবার শয়তান পরাজিত হয়ে গেলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। আজ, তুমি দেখেছো যে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আগমন কোনো সহজ বিষয় নয়। তিনি তোমাদের মধ্যে দোষ খুঁজে প্রতিটা দিন ব্যয় করার জন্য আসেন নি, এটা-সেটা বলতে আসেন নি, বা তিনি দেখতে কেমন, তিনি কীভাবে কথা বলেন এবং জীবনযাপন করেন তা তোমাদের দেখার অনুমতি দিতে আসেননি। ঈশ্বর নিতান্তই তোমাদেরকে তাঁর দিকে তাকানোর, বা তোমাদের চোখ খোলার অনুমতি দেওয়ার জন্য, অথবা তিনি যে রহস্যের কথা বলেছেন এবং তিনি যে সাতটি সীলমোহর খুলেছেন তা শোনার অনুমতি দেওয়ার জন্য দেহরূপ ধারণ করেন নি। বরং শয়তানকে পরাজিত করার জন্যই তিনি দেহরূপ ধারণ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে দেহরূপে এসেছেন মানুষকে বাঁচাতে এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে; এটাই তাঁর অবতাররূপ ধারণের তাৎপর্য। যদি এটা শয়তানকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে না হত, তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই কাজটি করতেন না। ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের মাঝে তাঁর কাজ করার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে, এবং মানুষকে তাঁকে দেখার সুযোগ করে দিতে; এটা কি একটা ছোট ব্যাপার? এটা সত্যিই সহজ নয়! এটা মানুষের কল্পনার মত নয় যে ঈশ্বর এসেছেন বলেই মানুষ তাঁর দিকে তাকাতে পারে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ঈশ্বর বাস্তব এবং অস্পষ্ট বা ফাঁপা নন, এবং ঈশ্বর সুউচ্চ কিন্তু তবুও বিনয়ী। এটা কি অত সহজ হতে পারে? সুনির্দিষ্টভাবে, যেহেতু শয়তান মানুষের দেহকে কলুষিত করেছে, এবং মানুষকেই ঈশ্বর উদ্ধার করতে চান, তাই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মেষপালকের মতো পথ দেখানোর জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই দেহরূপ গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র এটাই তাঁর কাজের জন্য উপকারী। শয়তানকে পরাজিত করার জন্য, এবং মানুষকে আরও ভালোভাবে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের দুটি দেহরূপের আগমন ঘটেছিল। এর কারণ, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ কেবলমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন, তা ঈশ্বরের আত্মা হোক বা অবতাররূপ হোক। সংক্ষেপে, যারা শয়তানের সাথে যুদ্ধ করছে তারা দেবদূত হতে পারে না, আর মানুষ তো হতেই পারে না, যে মানুষ শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। দেবদূতেরা এই যুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিহীন, এবং মানুষ আরও বেশি অসমর্থ। অর্থাৎ, ঈশ্বর যদি মানুষের জীবনের উপর কাজ করতে চান, যদি তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে আসতে চান, তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দেহরূপে পরিণত হতে হবে—অর্থাৎ, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেহরূপ গ্রহণ করতে হবে, এবং তার অন্তর্নিহিত পরিচয় ও অবশ্যকরণীয় কাজ সমেত তাঁকে মানুষের মাঝে আসতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে বাঁচাতে হবে। যদি তা না হয়, যদি ঈশ্বরের আত্মা বা মানুষ এই কাজটি করে থাকে, তাহলে এই যুদ্ধের কোনো ফল কখনোই আসবে না এবং তা কখনোই শেষ হবে না। একমাত্র যখন ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মাঝে এসে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দেহরূপ ধারণ করেন, তখনই মানুষের পরিত্রাণের সুযোগ থাকে। অধিকন্তু, শুধুমাত্র তখনই শয়তানকে লজ্জা দেওয়া হয় এবং তার আর শোষণের কোনো সুযোগ বা নির্বাহ করার মতো কোনো পরিকল্পনা থাকে না। ঈশ্বরের অবতারের দ্বারা সম্পাদিত কাজটি ঈশ্বরের আত্মার অসাধ্য, এবং তা ঈশ্বরের তরফে কোনো রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে করা আরও অসম্ভব হবে, কারণ তিনি যে কাজ করেন তা মানুষের জীবনের স্বার্থে, এবং মানুষের কলুষিত স্বভাব পরিবর্তন করার জন্য। যদি মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো, তবে সে কেবল দুঃখজনকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতো, এবং নিজের কলুষিত স্বভাব পরিবর্তন করতে নিতান্তই অক্ষম হতো। সে ক্রুশ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, বা সমগ্র বিদ্রোহী মানবজাতিকে জয় করতে অক্ষম হতো, বরং কেবলমাত্র একটি সামান্য পুরানো কাজ করতে সক্ষম হতো যা নীতির বাইরে যায় না, অথবা এমন কিছু কাজ যা শয়তানের পরাজয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাহলে কেন বিব্রত হওয়া? যে কাজ মানবজাতিকে অর্জন করতে পারে না, শয়তানকে পরাজিত করতে তো পারেই না, তার কি আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে? তাই, শয়তানের সাথে যুদ্ধ একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে, এবং মানুষের পক্ষে তা করা নিতান্তই অসম্ভব হবে। মানুষের কর্তব্য হল মান্য করা এবং অনুসরণ করা, কারণ মানুষ স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির মতো কাজ করতে অক্ষম, তাছাড়া শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার কাজও সে করতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের নেতৃত্বে সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, যার মাধ্যমে শয়তান পরাজিত হয়; এটাই একমাত্র জিনিস যা মানুষ করতে পারে। আর তাই, যখনই একটি নতুন যুদ্ধ শুরু হয়, অর্থাৎ যখনই কোনো নতুন যুগের কাজ শুরু হয়, সেই কাজ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র যুগকে নেতৃত্ব দেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করেন। প্রতিটি নতুন যুগের সূচনা হল শয়তানের সাথে যুদ্ধের একটি নতুন সূচনা, যার মাধ্যমে মানুষ একটি নতুন, আরও সুন্দর জগতে, এবং একটি নতুন যুগে প্রবেশ করে, যা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিচালিত। মানুষ সব কিছুর মালিক, কিন্তু যাদের অর্জন করা হয়েছে, তারা শয়তানের সাথে সমস্ত যুদ্ধের ফল হয়ে উঠবে। শয়তান হল সমস্ত কিছুই কলুষপূর্ণ করে, যে সমস্ত যুদ্ধের শেষে পরাজিত হয় এবং যাকে এই যুদ্ধগুলির পরে শাস্তি দেওয়া হবে। ঈশ্বর, মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে শয়তানই একমাত্র যাকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করা হবে। যারা শয়তান দ্বারা অর্জিত হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর তাদের ফিরিয়ে নেন নি, ইতিমধ্যে, তারাই হয়ে উঠবে সেই ব্যক্তি যারা শয়তানের পরিবর্তে শাস্তি গ্রহণ করবে। এই তিনের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরেরই সমস্ত কিছুর দ্বারা পূজিত হওয়া উচিত। যারা শয়তান দ্বারা কলুষিত হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর তাদের ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং যারা ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করে, তারাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের হয়ে দুষ্টদের বিচার করবে। ঈশ্বর অবশ্যই বিজয়ী হবেন এবং শয়তান নিশ্চয়ই পরাজিত হবে, কিন্তু মানুষের মধ্যে তারাও আছে যারা জিতবে এবং তারাও আছে যারা হেরে যাবে। যারা জিতবে তারা জয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যারা হারবে তারা পরাজিতদের দলে থাকবে; এটি ধরণ অনুযায়ী প্রত্যেকের শ্রেণীবিভাগ, এটি ঈশ্বরের সকল কাজের চূড়ান্ত সমাপ্তি। এটি ঈশ্বরের সমস্ত কাজের লক্ষ্যও, এবং এটি কখনই পরিবর্তিত হবে না। ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রধান কাজের মূল বিষয়টি মানুষের পরিত্রাণের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ, এবং ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন প্রাথমিকভাবে এই মূল বিষয়টির স্বার্থে, এই কাজের স্বার্থে এবং শয়তানকে পরাস্ত করার জন্যইঈশ্বর প্রথমবার দেহে পরিণত হয়েছিলেন, সেটাও ছিল শয়তানকে পরাজিত করার জন্য: প্রথম যুদ্ধের কাজ, যা ছিল মানবজাতির মুক্তির কাজ, সেটি সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হয়েছিলেন। একইভাবে, কাজের এই পর্যায়টিও ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিত হয়, যিনি মানুষের মাঝে তাঁর কাজ করার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কথা বলার জন্য এবং মানুষকে তাঁকে দেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য দেহরূপ ধারণ করেছেন। অবশ্যই, এটি অনিবার্য যে তিনি এই পথে অন্য কিছু কাজও করেন, তবে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ সম্পাদন করেন, তার প্রধান কারণ হল শয়তানকে পরাজিত করা, সমগ্র মানবজাতিকে জয় করা, এবং এই মানুষদের অর্জন করা। সুতরাং, ঈশ্বরের অবতারের কাজ সত্যিই সহজ নয়। তাঁর উদ্দেশ্য যদি কেবল মানুষকে এটা দেখানোই হতো যে, ঈশ্বর বিনয়ী ও প্রচ্ছন্ন, এবং তিনি বাস্তব, এটা যদি কেবল এই কাজটুকুর স্বার্থেই হত, তাহলে দেহে পরিণত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকত না। এমনকি ঈশ্বর যদি দেহে পরিণত নাও হতেন, তবুও তিনি তাঁর বিনয় ও গোপনীয়তা, তাঁর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা, সরাসরি মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু মানবজাতিকে পরিচালনা করার কাজের সাথে এই জাতীয় জিনিসগুলির কোনও সম্পর্ক নেই। সেগুলি মানুষকে উদ্ধার করতে বা তাকে নিখুঁত করতে অক্ষম, শয়তানকে পরাস্ত করতে তো পারেই না। যদি শয়তানের পরাজয় শুধুমাত্র একটি আত্মার বিরুদ্ধে আত্মার যুদ্ধ হতো, তাহলে এই ধরনের কাজের ব্যবহারিক মূল্য আরও কম হতো; তা মানুষকে অর্জন করতে অক্ষমহতো, এবং মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করতো। সেই হিসেবে, ঈশ্বরের আজকের কাজের গভীর তাৎপর্য আছে। তা শুধু এই কারণে নয় যাতে মানুষ তাঁকে দেখতে পারে, অথবা যাতে মানুষের চোখ খুলে যায়, বা মানুষকে উদ্বেল ও উৎসাহিত বোধ করার সামান্য অনুভূতি প্রদান করা যায়; এই ধরনের কাজের কোন গুরুত্ব নেই। যদি তুমি শুধুমাত্র এই ধরনের জ্ঞানের কথাই বলতে পারো, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তুমি ঈশ্বরের অবতারের প্রকৃত তাৎপর্য জানো না।

ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমগ্র কাজ রূপায়ণ করেন। প্রথম পর্যায়—পৃথিবী সৃষ্টির কাজ—স্বয়ং ঈশ্বরই ব্যক্তিগতভাবে করেছেন, তা যদি না হতো, তাহলে কেউই মানবজাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না; দ্বিতীয় পর্যায় ছিল সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, এবং তা-ও ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং ঈশ্বরেরই কৃত; তৃতীয় পর্যায়ের সম্পর্কে বলাই বাহুল্য: স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই ঈশ্বরের সকল কর্মের সমাপ্তি হওয়া অধিকতর প্রয়োজন। সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, জয়, অর্জন এবং তাদের নিখুঁত করার কাজ স্বয়ং ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবেই নির্বাহ করেন। এই কাজ তিনি ব্যক্তিগতভাবে না করলে, মানুষ তাঁর পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতো না, তাঁর কর্মও সম্পাদন করতে পারতো না। শয়তানকে পরাজিত করতে, মানবজাতিকে অর্জন করতে, এবং মানুষকে পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবন দান করতে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে নেতৃত্ব দেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের মধ্যে কাজ করেন; তাঁর সমগ্র পরিচালনামূলক পরিকল্পনার স্বার্থে, এবং তাঁর সকল কাজের স্বার্থে, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেই এই কাজ করতে হয়। মানুষ যদি শুধু এটাই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এসেছিলেন যাতে মানুষ তাঁকে দেখতে পারে, মানুষকে খুশি করার স্বার্থে, তাহলে এই ধরনের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, কোন তাৎপর্য নেই। মানুষের উপলব্ধি খুবই অগভীর! এই কাজটি একমাত্র নিজে সম্পাদন করার মাধ্যমেই ঈশ্বর এই কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে করতে পারেন। মানুষ ঈশ্বরের হয়ে এ কাজ করতে অক্ষম। যেহেতু ঈশ্বরের পরিচয় বা তাঁর সারমর্ম মানুষের নেই, তাই সে ঈশ্বরের কাজ করতে অক্ষম, এবং এই কাজটি মানুষ করলেও তার কোনো প্রভাব থাকবে না। প্রথমবার ঈশ্বর দেহরূপ ধারণ করেছিলেন মুক্তির স্বার্থে, সমস্ত মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য, মানুষকে শুদ্ধ হতে এবং তার পাপের জন্য ক্ষমা পেতে সক্ষম করে তোলার জন্য। বিজয়ের কাজটিও মানুষের মাঝে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিত হয়। যদি এই পর্যায়ে ঈশ্বরকে শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতে হত, তাহলে তাঁর স্থান গ্রহণ করার জন্য একজন ভাববাদী অথবা প্রতিভাধর কাউকে পাওয়া যেতে পারত; যদি এটা শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর উচ্চারণ হত, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের জায়গায় দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু মানুষ যদি স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ করার চেষ্টা করত এবং মানুষের জীবনের উপর কাজ করার চেষ্টা করত, তবে এই কাজটি করা তার পক্ষে অসম্ভব হত। এটি স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবেই সম্পন্ন হতে হবে: এই কাজটি করার জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে দেহরূপ ধারণ করতে হবে। বাক্যের যুগে, যদি শুধুমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হত, তাহলে যিশাইয় বা নবী এলিয়কে এই কাজটি করার জন্য পাওয়া যেত, এবং ব্যক্তিগতভাবে তা করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের প্রয়োজন হত না। যেহেতু এই পর্যায়ে যে কাজটি করা হয়েছে তা শুধুই ভবিষ্যদ্বাণীর উচ্চারণ নয়, এবং যেহেতু এটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে বাক্যের কাজটি মানুষকে জয় করতে এবং শয়তানকে পরাজিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই এই কাজটি মানুষ করতে পারে না এবং এটি অবশ্যই স্বয়ং ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। বিধানের যুগে যিহোবা তাঁর কাজের একটি অংশ করেছিলেন, তার পরে তিনি কিছু কথা বলেছিলেন এবং নবীদের মাধ্যমে কিছু কাজ করেছিলেন। এর কারণ হল, মানুষ যিহোবার কাজে তাঁকে প্রতিস্থাপন করতে পারত, এবং দ্রষ্টারা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত ও তাঁর হয়ে কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারত। সূচনাকালে সম্পাদিত কাজটি সরাসরি মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের কাজ ছিল না, এবং মানুষের পাপের সাথে সম্পর্কহীন ছিল, এবং মানুষের শুধুমাত্র বিধান মেনে চলার প্রয়োজন ছিল। তাই যিহোবা দেহে পরিণত হন নি এবং মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন নি; পরিবর্তে তিনি মোশি এবং অন্যদের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন, তাদের দিয়ে তাঁর তরফে কথা বলিয়েছিলেন এবং কাজ করিয়েছিলেন, এবং তাদের মানবজাতির মাঝে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাজের প্রথম পর্যায় ছিল মানুষকে নেতৃত্বদান। এটি ছিল শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা, কিন্তু এই যুদ্ধটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে তখনও বাকি ছিল। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঈশ্বরের প্রথম অবতারর সাথে শুরু হয়েছিল, এবং এটি আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। এই যুদ্ধের প্রথম লড়াই ছিল যখন ঈশ্বরের অবতারকে ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ করা হয়েছিল। ঈশ্বরের অবতারের ক্রুশবিদ্ধকরণ শয়তানকে পরাজিত করেছিল এবং তা ছিল যুদ্ধের প্রথম সফল পর্যায়। যখন ঈশ্বরের অবতার সরাসরি মানুষের জীবনে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, তখন তা ছিল মানুষকে পুনরায় অর্জন করার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা, এবং যেহেতু এটি ছিল মানুষের পুরনো স্বভাব পরিবর্তন করার কাজ, তাই তা ছিল শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার কাজ। সূচনাকালে যিহোবা কাজের যে পর্যায়টি নির্বাহ করেছিলেন তা ছিল শুধুই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের নেতৃত্বদান। এটি ছিল ঈশ্বরের কাজের সূচনা, এবং যদিও এতে তখনও কোনো যুদ্ধ বা কোনো বড় কাজ জড়িত ছিল না, তবে এটি আসন্ন যুদ্ধের কাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে, অনুগ্রহের যুগে কাজের দ্বিতীয় পর্যায় মানুষের পুরানো স্বভাব পরিবর্তন করার কাজের সাথে জড়িত ছিল, যার অর্থ হল স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের জীবন গঠন করেছিলেন। এটি ব্যক্তিগতভাবেই করতে হত: এর জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগতভাবে দেহে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি যদি দেহরূপ ধারণ না করতেন, তবে কাজের এই পর্যায়ে অন্য কেউ তাঁকে প্রতিস্থাপন করতে পারত না, কারণ তা শয়তানের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের কাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মানুষ যদি এই কাজটি ঈশ্বরের পরিবর্তে করত, তাহলে যখন মানুষ শয়তানের সামনে দাঁড়াত, তখন শয়তান আত্মসমর্পণ করত না এবং তাকে পরাজিত করা অসম্ভব হত। একে পরাজিত করতে ঈশ্বরের অবতারকেই আসতে হত, কারণ ঈশ্বরের অবতারের সারমর্ম এখনও ঈশ্বর, তিনি এখনও মানুষের জীবন, এবং তিনি এখনও সৃষ্টিকর্তা; যাই ঘটুক না কেন, তাঁর পরিচয় এবং সারমর্ম পরিবর্তিত হবে না। আর তাই, তিনি দেহরূপ গ্রহণ করেছিলেন এবং শয়তানকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করানোর জন্য কাজ করেছিলেন। অন্তিম সময়ের কাজের পর্যায়ে যদি মানুষকে এই কাজটি করতে হয় এবং তাকে সরাসরি বাক্য উচ্চারণ করানো হয়, তবে সে সেগুলি বলতে অক্ষম হবে, এবং যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী মানুষকে জয় করতে অক্ষম হবে। দেহ ধারণ করার মাধ্যমে, ঈশ্বর শয়তানকে পরাজিত করতে, এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাতে আসেন। যখন তিনি শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবেন, মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করবেন, এবং মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করবেন, তখন কাজের এই পর্যায়টি সম্পূর্ণ হবে এবং সাফল্য অর্জিত হবে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায়, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিস্থাপক হতে পারে না। বিশেষত, যুগের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নতুন কাজ শুরু করার বিষয়টি স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে হওয়া আরও বেশি প্রয়োজন। মানুষকে উদ্ঘাটন এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা মানুষের দ্বারা হতে পারে, কিন্তু যদি এটি এমন কাজ হয় যা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকেই করতে হবে, যেমন স্বয়ং ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে যুদ্ধের কাজ, তাহলে এই কাজটি মানুষের দ্বারা পারে না। কাজের প্রথম পর্যায়ের সময়, যখন শয়তানের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ ছিল না, তখন যিহোবা নবীদের বলা ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে ইস্রায়েলের লোকেদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, কাজের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল শয়তানের সাথে যুদ্ধ, এবং স্বয়ং ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে দেহে পরিণত হয়েছিলেন এবং এই কাজটি করার জন্য দেহরূপে এসেছিলেন। শয়তানের সাথে যুদ্ধে জড়িত, এমন সমস্তকিছুই ঈশ্বরের অবতারের সাথেও জড়িত, যার অর্থ, এই যুদ্ধ মানুষের পক্ষে নির্বাহ করা সম্ভব নয়। মানুষকে যদি যুদ্ধ করতে হত, তবে সে শয়তানকে পরাজিত করতে অক্ষম হত। তার আধিপত্যের অধীনে থাকা অবস্থায় কীভাবে তার শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি থাকতে পারে? মানুষ মধ্যিখানে আছে: তুমি যদি শয়তানের দিকে ঝুঁকে যাও তবে তুমি শয়তানের অধিকারে, কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করো তবে তুমি ঈশ্বরের। যদি মানুষকে চেষ্টা করতে হত এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে এই যুদ্ধের কাজে অংশ নিতে হত, সে কি তা করতে পারতো? যদি সে এমন করত, তাহলে কি সে অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত না? সে কি অনেক আগেই পাতালে প্রবেশ করত না? সুতরাং, মানুষ ঈশ্বরকে তাঁর কাজে প্রতিস্থাপন করতে অক্ষম, যার অর্থ হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের সারমর্ম নেই, এবং তুমি যদি শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে, তবে তুমি তাকে পরাজিত করতে অক্ষম হতে। মানুষ শুধু কিছু কাজ করতে পারে; সে কিছু লোককে জয় করতে পারে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের কাজে ঈশ্বরের পরিবর্তে দাঁড়াতে পারে না। মানুষ কিভাবে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে পারে? তুমি শুরু করার আগেই শয়তান তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে। শুধুমাত্র যখন স্বয়ং ঈশ্বর শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেন এবং মানুষ তার ভিত্তিতে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে এবং মেনে চলে, তখনই মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হতে পারে এবং শয়তানের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। মানুষ তার নিজের প্রজ্ঞা ও সামর্থ্য দিয়ে যা অর্জন করতে পারে তা খুবই সীমিত; সে মানুষকে সম্পূর্ণ করতে, তাকে নেতৃত্ব দিতে এবং উপরন্তু, শয়তানকে পরাজিত করতে অক্ষম। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা শয়তানের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে অক্ষম, তাহলে মানুষ কীভাবে তার সাথে লড়াই করবে?

যারা নিখুঁত হয়ে উঠতে ইচ্ছুক তাদের সবার নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে, তাই সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারে: ভবিষ্যতে তোমরা সবাই গন্তব্যে প্রবেশ করবে। কিন্তু যদি তুমি নিখুঁত হয়ে উঠতে ইচ্ছুক না হও, এবং বিস্ময়কর জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক না হও, তবে সেটা তোমার নিজের সমস্যা। যারা নিখুঁত হয়ে উঠতে ইচ্ছুক এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুগত, যারা মান্য করে এবং যারা বিশ্বস্তভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করে—এই ধরনের সমস্ত মানুষকে নিখুঁত করে তোলা যেতে পারে। আজ, যারা অনুগতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে না, যারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত নয়, যারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে না, বিশেষ করে যারা পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি পেয়েছে কিন্তু তা বাস্তবে প্রয়োগ করে না—এই ধরনের সমস্ত মানুষ নিখুঁত হয়ে উঠতে অক্ষম। যারা অনুগত হতে এবং ঈশ্বরকে মান্য করতে ইচ্ছুক, তারা যদি একটু অজ্ঞও হয়, তাহলেও তাদের সবাইকে নিখুঁত করে তোলা যেতে পারে; যারা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকে নিখুঁত করা যেতে পারে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই অভিমুখে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, তোমাকে নিখুঁত করে তোলা যেতে পারে। আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে পরিত্যাগ বা পরিহার করতে ইচ্ছুক নই, কিন্তু মানুষ যদি ভাল করার প্রচেষ্টা না করে, তবে তুমি কেবল নিজেকেই নষ্ট করছো; তোমাকে যে অপসারিত করে সে আমি নই, তুমি নিজেই। যদি তুমি নিজে ভালো করার প্রচেষ্টা না করো—যদি তুমি অলস হও, বা তোমার দায়িত্ব পালন না করো, অথবা অনুগত না হও, সত্যের অন্বেষণ না করো এবং সর্বদা তোমার খুশিমত কাজ করো, যদি তুমি বেপরোয়া আচরণ করো, তোমার নিজের খ্যাতি এবং ভাগ্যের জন্য লড়াই করো, এবং বিপরীত লিঙ্গের সাথে তোমার আচরণে অনৈতিক হও, তাহলে তোমার পাপের বোঝা তুমি নিজে বহন করবে; তুমি কারো করুণার যোগ্য নও। আমার অভিপ্রায় হল তোমরা সকলে যাতে নিখুঁত হয়ে ওঠো, এবং অন্ততপক্ষে যাতে তোমাদের জয় করা হয়, যাতে কাজের এই পর্যায়টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিখুঁত হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা অর্জিত হয়, তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, এবং তাঁর স্নেহের মানুষ হয়ে ওঠে। আমি তোমাদের অনগ্রসর বা স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন বলি কিনা তাতে কিছু আসে যায় না—এই সবই সত্য। আমার এই কথাটি প্রমাণ করে না যে আমি তোমাদের পরিত্যাগ করতে চাই, যে আমি তোমাদের উপর আশা হারিয়ে ফেলেছি, এমন তো আরোই নয় যে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে চাই না। আজ আমি তোমাদের পরিত্রাণের কাজ করতে এসেছি, অর্থাৎ আমি যে কাজ করি, তা পরিত্রাণের কাজেরই ধারাবাহিকতা। প্রতিটি ব্যক্তির নিখুঁত হওয়ার সুযোগ রয়েছে: যদি তুমি ইচ্ছুক হও, যদি তুমি অন্বেষণ করো, তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি এই ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে, এবং তোমাদের একজনকেও পরিত্যাগ করা হবে না। তুমি যদি স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন হও, তাহলে তোমার কাছে আমার চাহিদা তোমার স্বল্প ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; তুমি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হলে, তোমার কাছে আমার চাহিদা তোমার উচ্চ ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; তুমি যদি অজ্ঞ এবং নিরক্ষর হও, তবে তোমার কাছে আমার চাহিদা তোমার অশিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; তুমি যদি সাক্ষর হও, তবে তোমার কাছে আমার চাহিদা তুমি যে শিক্ষিত সেই তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; যদি তুমি প্রবীণ হও, তবে তোমার কাছে আমার চাহিদা তোমার বয়সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; তুমি আতিথেয়তা প্রদান করতে সক্ষম হলে, তোমার কাছে আমার চাহিদা এই সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; যদি তুমি বলো যে তুমি আতিথেয়তা দিতে পারবে না, এবং শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে পারবে, তা সুসমাচার প্রসার করা, বা গির্জার যত্ন নেওয়া, বা অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলিতে অংশ নেওয়াই হোক, তাহলে তুমি যে কাজ সম্পাদন করবে তার সাথে সঙ্গতি রেখেই আমি তোমাকে নিখুঁত করে তুলবো। অনুগত থাকা, একেবারে শেষ পর্যন্ত মান্য করে চলা, এবং ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার অন্বেষণ—এ তোমাকে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে, এবং এই তিনটি জিনিসের চেয়ে ভাল অনুশীলন আর নেই। শেষ পর্যন্ত, মানুষকে এই তিনটি জিনিস অর্জন করতে হবে, এবং যদি সেগুলি সে অর্জন করতে পারে তবে সে নিখুঁত হয়ে উঠবে। কিন্তু, সর্বোপরি, তোমাকে অবশ্যই প্রকৃতভাবে অন্বেষণ করতে হবে, তোমাকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে এর জন্য উদ্যোগী হতে হবে এবং সেই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হলে হবে না। আমি বলেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে এবং সে নিখুঁত হয়ে উঠতে সক্ষম, এবং একথা সত্য, কিন্তু তুমি তোমার সাধনায় আরও ভাল হওয়ার চেষ্টা করো না। তুমি যদি এই তিনটি মানদণ্ড অর্জন না করো, তবে শেষ পর্যন্ত তোমাকে অবশ্যই বহিষ্কার করা হবে। আমি চাই যে সবাই ব্যপারটা ধরতে পারুক, আমি চাই প্রত্যেকের কাছে পবিত্র আত্মার কাজ এবং আলোকপ্রাপ্তি থাকুক, এবং সবাই একেবারে শেষ পর্যন্ত মান্য করে চলতে সক্ষম হোক, কারণ এই কর্তব্য তোমাদের প্রত্যেকের সম্পাদন করা উচিত। যখন তোমরা সকলেই তোমাদের দায়িত্ব পালন করে ফেলবে, তখন তোমরা সকলেই নিখুঁত হয়ে উঠবে, সেই সাথে তোমরা জোরালো সাক্ষ্যের অধিকারীও হবে। যাদের সাক্ষ্য রয়েছে তারাই শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছে, এবং তারাই বিস্ময়কর গন্তব্যে বসবাস করবে।


ঈশ্বর এবং মানুষ একসাথে বিশ্রামে প্রবেশ করবে

সূচনাকালে, ঈশ্বর বিশ্রামে ছিলেন। তখন পৃথিবীতে না-ছিল কোনো মানুষ, না-ছিল অন্য কোনোকিছু, এবং ঈশ্বর তখনও তাঁর কাজ শুরু করেন নি। মানবজাতি যখন থেকে অস্তিত্ব লাভ করল এবং তারপর মানবজাতি যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হল কেবলমাত্র তখনই ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজ আরম্ভ করলেন; তখন থেকে তিনি আর বিশ্রাম নিলেন না, বরং, তার পরিবর্তে, মানবজাতির মাঝে নিজেকে ব্যস্ত রাখা আরম্ভ করলেন। মানবজাতির দুর্নীতির কারণে, এবং তারসাথে তাঁর প্রধান দূতের বিদ্রোহের কারণেও, ঈশ্বর তাঁর বিশ্রাম হারিয়েছেন। ঈশ্বর যদি শয়তানকে পরাজিত না করেন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার না করেন, তবে তিনি আর কখনোই বিশ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হবেন না। মানুষের যেমন বিশ্রামের অভাব, তেমনই ঈশ্বরেরও, এবং তিনি যখন আবার বিশ্রাম নেবেন, তখন মানুষও নেবে। বিশ্রামের মধ্যে জীবনযাপন করার অর্থ হল এমন এক জীবন যেখানে যুদ্ধ নেই, মালিন্য নেই এবং অবিরত অধার্মিকতা নেই। অর্থাৎ বলা যায়, তা শয়তানের বিশৃঙ্খলা বর্জিত (এখানে “শয়তান” বলতে শত্রুশক্তিকে বোঝানো হয়েছে) এবং শয়তানের দুর্নীতি মুক্ত এক জীবন, আর তাতে ঈশ্বরের কোনো বিরোধী শক্তির আক্রমণের প্রবণতাও নেই; এ এমন এক জীবন যেখানে সব কিছুই তার নিজস্ব ধরণকে অনুসরণ করে, এবং সৃষ্টির প্রভুকে উপাসনা করতে পারে, এবং যেখানে স্বর্গ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ প্রশান্তিময়—“মানুষের বিশ্রামপূর্ণ জীবন” বলতে এমন-ই বোঝায়। ঈশ্বর যখন বিশ্রাম করবেন, তখন পৃথিবীতে অধার্মিকতা আর টিকে থাকবে না, শত্রু শক্তির আর কোনো আক্রমণও থাকবে না, এবং মানবজাতি এক নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে—শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট এক মানবজাতি আর থাকবে না, বরং সেই মানবজাতি থাকবে যাকে শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার পর উদ্ধার করা হয়েছে। মানবজাতির বিশ্রাম নেওয়ার দিনটিই হবে ঈশ্বরেরও বিশ্রামের দিন। মানবজাতির বিশ্রামে প্রবেশের অক্ষমতার কারণেই ঈশ্বর তাঁর বিশ্রাম হারিয়েছেন, এর কারণ এই নয় যে তিনি মূলত বিশ্রাম নিতে অক্ষম ছিলেন। বিশ্রামে প্রবেশের অর্থ এই নয় যে সবকিছুর গতি থেমে যাবে অথবা তাদের উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে, বা তার অর্থ এও নয় যে ঈশ্বর কাজ করা বন্ধ করে দেবেন বা মানুষ জীবনধারণ করা বন্ধ করে দেবে। বিশ্রামে প্রবেশের লক্ষণ হলো যখন শয়তান ধ্বংস হয়ে যাবে, যখন সেই দুষ্টজন যারা তার মন্দ কর্মে যোগ দিয়েছিল তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং নিশ্চিহ্ন করা হবে, এবং যখন ঈশ্বরের প্রতি সকল বিরূপ শক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করার অর্থ হল যে তিনি আর মানবজাতির পরিত্রাণের কার্যটি পরিচালনা করবেন না। মানবজাতির বিশ্রামে প্রবেশ করার অর্থ হল এই, যে, সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরের আলোর মধ্যে এবং তাঁর আশীর্বাদের অধীন হয়ে, শয়তানের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে বসবাস করবে, এবং, আর কোন অধার্মিকতা সংঘটিত হবে না। ঈশ্বরের যত্নে, মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বাস করবে। যখন ঈশ্বর এবং মানবজাতি একসাথে বিশ্রামে প্রবেশ করবে, এর অর্থ হল, মানবজাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং শয়তান ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে। ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে কাজ করা চালিয়ে যাবেন না, এবং তারা আর শয়তানের আধিপত্যের অধীন হয়ে জীবনযাপন করবে না। এইভাবে, ঈশ্বর আর ব্যস্ত থাকবেন না, এবং মানুষ আর ক্রমাগত চলমান থাকবে না; ঈশ্বর এবং মানবজাতি একই সাথে বিশ্রামে প্রবেশ করবে। ঈশ্বর তাঁর আদি স্থানে ফিরে আসবেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাবে। এইসবই সেই গন্তব্য যেখানে ঈশ্বরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একবার সমাপ্তি হলে ঈশ্বর এবং মানুষ বসবাস করবে। ঈশ্বরের রয়েছে ঈশ্বরের নিজের গন্তব্য, এবং মানবজাতির রয়েছে তার নিজের গন্তব্য। বিশ্রাম করার সময়, ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে পৃথিবীতে তাদের জীবনের পথ দেখাতে থাকবেন, এবং তাঁর আলোতে থাকাকালীন, তারা স্বর্গের একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করবে। ঈশ্বর আর মানবজাতির মধ্যে বসবাস করবেন না, মানুষও ঈশ্বরের গন্তব্যে তাঁর সাথে বসবাস করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বর এবং মানুষ একই রাজ্যে বাস করতে পারে না; বরং, উভয়েরই নিজস্ব জীবনযাপনের পদ্ধতি রয়েছে। ঈশ্বরই সেই অদ্বিতীয় যিনি সমগ্র মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেন, এবং মানবজাতির সমস্তটাই হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের স্ফটিককরণ। মানুষ হল তারা, যাদের নেতৃত্ব দেওয়া হয়, এবং তারা ঈশ্বরের মতো একই উপাদানে তৈরী নয়। “বিশ্রাম” করার অর্থ হল নিজের আসল স্থানে ফিরে যাওয়া। অতএব, যখন ঈশ্বর বিশ্রামে প্রবেশ করেন, তার অর্থ হল, তিনি তাঁর আসল স্থানে ফিরে গেছেন। তিনি আর পৃথিবীতে বসবাস করবেন না বা মানবজাতির আনন্দ ও দুঃখ ভাগ করে নিতে তাদের মাঝে থাকবেন না। যখন মানুষ বিশ্রামে প্রবেশ করে, তার অর্থ হল, তারা সৃষ্টির প্রকৃত লক্ষ্য হয়ে উঠেছে; তারা পৃথিবীতে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করবে, এবং স্বাভাবিক মানবজীবন যাপন করবে। মানুষ আর ঈশ্বরের আনুগত্যহীন থাকবে না বা তাঁর প্রতিরোধ করবে না, এবং আদম ও হবার আদি জীবনে ফিরে যাবে। বিশ্রামে প্রবেশ করার পর এগুলিই হবে ঈশ্বর ও মানুষের নিজ নিজ জীবন ও গন্তব্যস্থল। শয়তানের এবং ঈশ্বরের মধ্যে যুদ্ধে শয়তানের পরাজয় এক অনিবার্য প্রবণতা। যেমন, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ, এবং মানবজাতির পুর্ণাঙ্গ পরিত্রানলাভ ও বিশ্রামে প্রবেশ একইভাবে অনিবার্য প্রবণতা হয়ে উঠেছে। মানবজাতির বিশ্রামস্থান হল পৃথিবী, এবং ঈশ্বরের বিশ্রামস্থান হল স্বর্গ। যেহেতু মানুষ বিশ্রামরত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা পৃথিবীতে বাস করবে, এবং যেহেতু ঈশ্বর অবশিষ্ট মানবজাতিকে বিশ্রামে নেতৃত্ব দেন, তিনি স্বর্গ থেকেই তাদের নেতৃত্ব দেবেন, পৃথিবী থেকে নয়। ঈশ্বর তখনও আত্মাই থাকবেন, এদিকে মানুষ তখনও দেহেই থাকবে। ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে এক পৃথক পদ্ধতিতে বিশ্রাম নেয়। ঈশ্বর যখন বিশ্রাম করেন, তখন তিনি আসবেন ও মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হবেন; মানুষের বিশ্রামের সময়, তারা ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বর্গ পরিদর্শন করবে এবং সেইসাথে সেখানকার জীবন উপভোগ করবে। ঈশ্বর এবং মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করার পরে, শয়তানের আর অস্তিত্ব থাকবে না; একইভাবে, সেই দুষ্টজনদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। ঈশ্বর এবং মানবজাতির বিশ্রামলাভের পূর্বে, সেই দুষ্ট ব্যক্তিরা, যারা একদা পৃথিবীতে ঈশ্বরকে নিগৃহীত করেছিল, এবং সেইসাথেযে শত্রুরা সেখানে তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন ছিল, তারাও ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; অন্তিম সময়ের বিশাল বিপর্যয়গুলির দ্বারা তাদের নির্মূল করা হবে। একবার সেই দুষ্টজনেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, পৃথিবী আর কখনোই শয়তানের হয়রানির সম্মুখীন হবে না। তেমন হলে তবেই মানবজাতি সম্পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করবে এবং ঈশ্বরের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাপ্ত হবে। এগুলিই হল ঈশ্বর ও মানবজাতির বিশ্রামে প্রবেশের পূর্বশর্ত।

সমস্ত কিছুর শেষের ঘনিয়ে আসা, ঈশ্বরের কাজের পরিপূর্ণতার নির্দেশ দেয়, সেইসাথে তা মানবজাতির উন্নয়নের সমাপ্তিরও ইঙ্গিত দেয়। এর মানে হল যে শয়তানের দ্বারা কলুষিত মানবজাতি তাদের উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে, এবং আদম ও হবার উত্তরসূরীরা তাদের বংশবিস্তার সম্পূর্ণ করবে। এর অর্থ এটাও যে, শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার কারণে মানবজাতির বিকাশ অব্যাহত থাকা সম্ভব হবে না। আদিতে আদম এবং হবা ভ্রষ্ট ছিল না, কিন্তু যে আদম ও হবাকে এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তারা ছিল শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট। যখন ঈশ্বর এবং মানুষ একসাথে বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তখন আদম এবং হবা—যারা এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল—এবং তাদের বংশধররা অবশেষে সমাপ্তিতে এসে পৌঁছবে। ভবিষ্যতের মানবজাতি তবুও আদম ও হবার বংশধরদের দ্বারাই গঠিত হবে, কিন্তু তারা শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বসবাসকারী মানুষ হবে না। বরং তারা হবে সেই সব মানুষ যাদের উদ্ধার করা হয়েছে এবং পরিশোধন ঘটেছে। তা হবে এমন এক মানবজাতি যার বিচার এবং শাস্তিদান করা হয়েছে, এবং এমন এক মানবজাতি যা পবিত্র। মানবজাতি মূলত যেমন ছিল, এই মানুষেরা তেমন হবে না; প্রায় এমন বলা যেতেই পারে যে আদম ও হবার আদি মানবজাতির থেকে তারা হবে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের এক মানবজাতি। যারা শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছিল তাদের সকলের মধ্য থেকে এই মানুষদের নির্বাচিত করা হবে, এবং তারা হবে সেই ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির সময় দৃঢ় অবস্থানে ছিল; এরাই হবে দুর্নীতিগ্রস্ত মানবজাতির মধ্যে মানুষের শেষ অবশিষ্ট দল। কেবলমাত্র এই মানুষেরাই ঈশ্বরের সাথে অন্তিম বিশ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। অন্তিম সময়ে—অর্থাৎ পরিশোধনের চূড়ান্ত কাজ চলার সময়—ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের কাজ চলাকালীন যারা অটল থাকতে সক্ষম, তারাই হবে সেই জনগণ যারা ঈশ্বরের পাশাপাশি সর্বশেষ বিশ্রামে প্রবেশ করবে; অর্থাৎ, যারা বিশ্রামের পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তারা শয়তানের প্রভাবমুক্ত হবে এবং ঈশ্বরের শুদ্ধিকরণের অন্তিম কাজের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর তাঁর দ্বারা অর্জিত হবে। এই মানুষেরা, যারা অবশেষে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হবে, তারাই অন্তিম বিশ্রামে প্রবেশ করবে। নির্যাসগত ভাবে, ঈশ্বরের শাস্তিবিধান ও বিচারের কাজের উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে চরম বিশ্রামের স্বার্থে পরিশুদ্ধ করা; এই পরিশোধন ছাড়া, মানবজাতির কাউকেই প্রকার অনুযায়ী নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যাবে না, বা বিশ্রামে প্রবেশ করানো যাবে না। এই কাজই হল মানুষের বিশ্রামে প্রবেশ করার একমাত্র পথ। শুধুমাত্র ঈশ্বরের শুদ্ধিকরণই মানুষকে তার অ-ন্যায়পরায়ণতা থেকে পরিশুদ্ধ করবে, এবং শুধুমাত্র তাঁর শাস্তিবিধান ও বিচারের কাজই মানবজাতির সেই সব আনুগত্যহীন সদস্যদের আলোয় নিয়ে আসবে, এবং এইভাবে উদ্ধারযোগ্য মানুষদের আলাদা করবে যাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয় তাদের থেকে, এবং, যারা থেকে যাবে তাদের আলাদা করবে যারা থাকবে না তাদের থেকে। এই কাজ শেষ হলে যাদের থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই পরিশুদ্ধ হবে এবং মানবিকতার এক উন্নততর পর্যায়ে প্রবেশ করবে যে পর্যায়ে তারা পৃথিবীতে এক সুন্দরতর দ্বিতীয় জীবন উপভোগ করবে; অর্থাৎ তারা তাদের মানব জীবনের বিশ্রামের দিন শুরু করবে ও ঈশ্বরের সঙ্গে সহাবস্থান করবে। যাদের থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না, তাদের শাস্তিবিধান ও বিচার করার পর তাদের প্রকৃত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত হবে, যার পর তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, এবং শয়তানের মতোই, আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনুমতি পাবে না। ভবিষ্যতের মানবজাতিতে এই ধরনের মানুষ আর অন্তর্ভুক্ত হবে না; এই ধরনের মানুষ অন্তিম বিশ্রামের দেশে প্রবেশ করার উপযুক্ত নয়, এবং ঈশ্বর ও মানুষের যৌথ বিশ্রামের দিনে অংশ নেওয়ারও উপযুক্ত নয়, কারণ তারা শাস্তির লক্ষ্য, তারা দুষ্ট ও অ-ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তাদের একবার মুক্তি দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের বিচার ও শাস্তিপ্রদানও হয়েছে; তারা একবার ঈশ্বরের সেবাও করেছে। তবুও, যখন অন্তিম সময় উপস্থিত হবে, তারা তাদের পাপাচার এবং আনুগত্যহীনতা ও মুক্তিলাভের অযোগ্যতার কারণে বহিষ্কৃত ও ধ্বংস হয়ে যাবে; ভবিষ্যতের পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব আর থাকবে না, এবং ভবিষ্যতের মানবজাতির মধ্যে তারা আর বসবাস করতে পারবে না। মানবজাতির মধ্যে যারা পবিত্র তারা যখন বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তখন সকল মন্দকর্মকারী, এবং যাদের উদ্ধার করা হয়নি, তারা মৃতদের আত্মা হোক বা তখনও দেহে বসবাসকারী মানুষ, তাদের ধ্বংস করা হবে। এই দুষ্টকর্মকারী আত্মা এবং মানুষের ক্ষেত্রে, বা ধার্মিক মানুষের আত্মা এবং যারা ন্যায়পরায়ণতার পালন করে তাদের ক্ষেত্রেও, তারা কোন যুগে আছে তা নির্বিশেষে, যারা মন্দ কাজ করবে তাদের সকলকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করা হবে, এবং যারা ধার্মিক তারা টিকে থাকবে। কোন ব্যক্তি অথবা আত্মা পরিত্রাণ লাভ করবে কিনা তা যে সম্পূর্ণরূপে অন্তিম যুগের কাজের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়, তেমন নয়; বরং, তা নির্ধারিত হয় তারা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করেছে কিনা অথবা তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন ছিল কিনা তার ভিত্তিতে। পূর্ববর্তী যুগের যে ব্যক্তিগণ মন্দ কাজ করেছে এবং পরিত্রাণ অর্জন করতে পারেনি, নিঃসন্দেহে, তারা শাস্তির লক্ষ্যবস্তু হবে, এবং বর্তমান যুগে যারা মন্দ কাজ করে এবং যাদের উদ্ধার করা যায় না, তারাও নিশ্চিতভাবেই দণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। মানুষকে ভালো এবং মন্দের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তারা কোন যুগে বাস করে সেই ভিত্তিতে নয়। একবার এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে গেলেই যে তারা অবিলম্বে দণ্ডিত অথবা পুরস্কৃত হবে, এমন নয়; বরং, ঈশ্বর অন্তিম সময়ে তাঁর বিজয়কার্য সম্পন্ন করার পরেই কেবল দুষ্টের দণ্ডদান এবং শিষ্টের পুরস্কারদানের কার্যটি সম্পাদন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যখন থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তাঁর কাজ শুরু করেছেন, তখন থেকেই তিনি মানুষকে ভালো এবং মন্দ এই দুই শ্রেণীতে পৃথক করে চলেছেন। বিষয়টা শুধু এই যে, তাঁর কার্য সমাপ্ত হলে তবেই তিনি ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন এবং দুষ্টদের শাস্তি দেবেন; এমন নয় যে তাঁর কাজ শেষ হওয়ার পরে তিনি মানুষদের এই বিভাগগুলিতে বিভক্ত করবেন, এবং তারপরে অবিলম্বে দুষ্টের শাস্তিদান এবং শিষ্টের পুরস্কারদানের কাজে রত হবেন। বরং, এই কাজটি তখনই করা হবে যখন তাঁর কার্য সামগ্রিকভাবে নিষ্পন্ন হবে ঈশ্বরের দুষ্টকে শাস্তি দেওয়ার ও সাধু ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার চূড়ান্ত কাজের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই হল সমস্ত মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিশুদ্ধ করা যাতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র এক মানবজাতিকে শাশ্বত বিশ্রাম দিতে পারেন। তাঁর এই পর্যায়ের কাজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; এ হল তাঁর ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ কাজের অন্তিম পর্যায়। ঈশ্বর যদি দুষ্টের ধ্বংসসাধন না করতেন, বরং, পরিবর্তে, তাদের থেকে যাওয়ার অনুমতি দিতেন, তাহলে সকল মানুষ এখনও বিশ্রামে প্রবেশ করতে অক্ষম থেকে যেত, এবং ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে একটি উত্তম জগতে নিয়ে আসতে সক্ষম হতেন না। সেই ধরনের কাজ সম্পূর্ণতা পেত না। যখন তাঁর কাজ শেষ হবে, সমগ্র মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে উঠবে; কেবলমাত্র এই ভাবেই ঈশ্বর শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্রামের মধ্যে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবেন।

মানুষ আজকালকারদিনে এখনও দৈহিক ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে অক্ষম থেকে গিয়েছে; তারা দৈহিক, পার্থিব ও আর্থিক সুখ উপভোগকে অথবা তাদের কলুষিত স্বভাবকে পরিত্যাগ করতে পারে না। বেশীরভাগ মানুষই তাদের অন্বেষণের বিষয়ে অগভীর। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মানুষদের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান একেবারেই হয় না; এমনকি আরও খারাপ ব্যপার হল, তারা ঈশ্বরকে ভয় করে না। তাদের অন্তরে ঈশ্বর নেই, এবং তাই ঈশ্বর যা করেন তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাঁর উচ্চারিত বাক্যগুলি বিশ্বাস করতেও তারা অক্ষম। এই ধরনের মানুষ অত্যধিক দেহসর্বস্ব; তারা অত্যন্ত গভীরভাবে কলুষিত এবং তাদের মধ্যে সকলপ্রকার সত্যের অভাব রয়েছে। উপরন্তু, তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হতে পারেন। যে অবতাররূপী ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে—অর্থাৎ, যে দৃশ্যমান ঈশ্বরে বা তাঁর কার্য ও বাক্যে বিশ্বাস করে না, এবং পরিবর্তে, স্বর্গের অদৃশ্য কোনো ঈশ্বরের উপাসনা করে—সে হল এমন ব্যক্তি যার অন্তরে ঈশ্বর নেই। এই ধরনের ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী এবং প্রতিরোধী মনোভাবাপন্ন। তাদের মানবিকতা এবং যুক্তিবোধের অভাব রয়েছে, সত্যের কথা তো না বলাই ভালো। তদুপরি, এই ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, বরং অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত ঈশ্বরকে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য ও সবচেয়ে আনন্দদায়ক হিসাবে গণ্য করে। তারা যা খুঁজছে তা বাস্তব সত্য নয়, তা জীবনের প্রকৃত সারমর্মও নয়; এবং তা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও একেবারেই নয়। বরং তারা উত্তেজনা খোঁজে। যে সকল বস্তুই তাদের নিজস্ব বাসনা পূর্ণ করতে তাদের সর্বাধিকভাবে সক্ষম করে, তারা নিঃসন্দেহে সেইসকল বস্তুকেই বিশ্বাস করে এবং সেগুলিরই অনুসরণ করে। তারা কেবলমাত্র তাদের নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সত্যের সন্ধান করার জন্য নয়। এই ধরনের লোকেরা কি মন্দকর্মকারী নয়? তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, এবং তারা বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করে না যে স্বর্গের ঈশ্বর তাদের মতো “ভালো লোকেদের” আদৌ ধ্বংস করবেন। পরিবর্তে, তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের থেকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন, এবং উপরন্তু, ঈশ্বরের জন্য অনেক কিছু করার, এবং তাঁর প্রতি পর্যাপ্ত “আনুগত্য” প্রদর্শনের কারণে, তিনি তাদের সুন্দরভাবে পুরস্কৃত করবেন। যদি তারা দৃশ্যমান ঈশ্বরকে অনুসরণ করতো, যে মুহূর্তে তাদের বাসনা পূরণ হতো না, সাথে সাথেই তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করতো বা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠতো। সর্বক্ষণ  নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করতে চাওয়া নিকৃষ্ট কুকুরছানা হিসাবে তারা নিজেদেরকে প্রতিভাত হয়; তারা সত্য অন্বেষণকারী সততাপূর্ণ মানুষ নয়। এই ধরনের মানুষরাই হলো তথাকথিতভাবে খ্রীষ্টের অনুসরণ করা দুষ্টজন। যারা সত্যের অনুসন্ধান করে না হয়তো সত্যে বিশ্বাস করতেও পারে না, এবং, তারা সকলেই মানবজাতির ভবিষ্যত পরিণতি বুঝতেআরো বেশি অক্ষম, কারণ তারা দৃশ্যমান ঈশ্বরের কোনো কার্যে অথবা বাক্যে বিশ্বাস করে না—এবং এর মধ্যে রয়েছে তাদের মানবজাতির ভবিষ্যত গন্তব্যে বিশ্বাস রাখার অক্ষমতাও। অতএব, এমনকি যদি তারা দৃশ্যমান ঈশ্বরকে অনুসরণ করে চলে তাহলেও তারা মন্দকর্মই করে, এবং সত্যের সন্ধান করে না, এবং আমার যা প্রয়োজন তারা সেই সত্যের অনুশীলনও করে না। যারা বিশ্বাস করে না যে তারা ধ্বংস হতে পারে, আদতে তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই ব্যক্তিগণ সকলেই নিজেদেরকে অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান বলে বিশ্বাস করে, এবং তারা মনে করে যে তারাই স্বয়ং সত্য অনুশীলনকারী লোক। তারা তাদের মন্দ আচরণকেই সত্য হিসাবে গণ্য করে এবং সেগুলিকেই লালন করে। এই ধরনের দুষ্ট লোকেরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী হয়; তারা সত্যকে মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করে এবং নিজেদের মন্দকর্মগুলিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তারা যেমন কর্ম করেছে তেমনই ফল পাবে। মানুষ যত বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং যত বেশি অহংকারী হয়, তত বেশি করে তারা সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষম থাকে; মানুষ যত বেশি করে স্বর্গের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ততই বেশি করে তারা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে। এরাই সেই মানুষ যাদের দণ্ড দেওয়া হবে। মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করার আগে, প্রত্যেক ধরণের ব্যক্তির ক্ষেত্রেই, সেই ব্যক্তিকে দণ্ডদান দেওয়া হবে না পুরস্কৃত করা হবে, তা নির্ধারিত হবে সে সত্যের সন্ধান করেছে কিনা, ঈশ্বরকে জানে কিনা, এবং দৃশ্যমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছে কিনা, তার ভিত্তিতে। যারা দৃশ্যমান ঈশ্বরের সেবা করা সত্ত্বেও তাঁকে চেনে নি বা তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণও করে নি, তাদের মধ্যে সত্যের অভাব রয়েছে। এই ধরনের মানুষেরা মন্দকর্মকারী, এবং মন্দকর্মকারীরা নিঃসন্দেহে দণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে; উপরন্তু, তাদের দুষ্ট আচরণ অনুযায়ী তাদের দণ্ডদান করা হবে। ঈশ্বর মানুষের দ্বারা বিশ্বসনীয়, এবং তিনি তাদের আনুগত্যের যোগ্যও। যারা কেবল অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা এমন ব্যক্তি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে অক্ষম। ঈশ্বরের বিজয়কার্য হওয়ার মধ্যে যদি এই ব্যক্তিরা দৃশ্যমান ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে, এবং আনুগত্যহীনই থেকে যায় ও দেহরূপে দৃশ্যমান ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে থাকে, তাহলে এই “অস্পষ্টবাদী” ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। ঠিক যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ—যে কোনো ব্যক্তি, যে মৌখিকভাবে ঈশ্বরের অবতারকে চিনতে পারা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অবতারের কাছে সমর্পণের সত্য অনুশীলন করে না, পরিশেষে তাদের বহিষ্কার ও ধ্বংস করা হবে। তদুপরি, যদি কেউ দৃশ্যমান ঈশ্বরকে মৌখিকভাবে চিনতে পারা এবং তাঁর দ্বারা প্রকাশিত সত্য ভোজন ও পান করা সত্ত্বেও, অস্পষ্ট ও অদৃশ্য ঈশ্বরেরও সন্ধান চালিয়ে যায়, তাহলে সেও নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। ঈশ্বরের কাজ শেষ হওয়ার পর যে বিশ্রামের সময় আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানুষদের মধ্যে কেউই আর টিকে থাকতে সক্ষম হবে না, বা এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও সেই বিশ্রামের সময়ে থেকে যেতে পারবে না। দানবিক মানুষ হল তারা যারা সত্য অনুশীলন করে না; তাদের সারমর্ম হল ঈশ্বরের প্রতিরোধ ও অবাধ্যতা, এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করার সামান্যতম অভিপ্রায়ও তাদের নেই। এই ধরণের সকল মানুষকেই ধ্বংস করা হবে। তোমার মধ্যে সত্য রয়েছে কিনা, এবং তুমি ঈশ্বরের বিরোধিতা করো কিনা, তা নির্ভর করে তোমার সারমর্মের উপর, তোমার চেহারার উপর বা তুমি মাঝে মাঝে কীভাবে কথা বলো বা আচরণ করো তার উপর নয়। কোন একজন ব্যক্তি ধ্বংস হবে কি না তা নির্ধারিত হয় তার সারমর্মের ভিত্তিতে; কোনো ব্যক্তির আচরণ এবং সত্যের সাধনার মাধ্যমে তার যে সারমর্ম প্রকাশিত হয়, সেই অনুসারেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মানুষের মধ্যে, যারা একে অপরের সাথে সমানভাবে এবং সমপরিমাণে কাজ করে চলেছে, যাদের মানবীয় সারমর্ম উত্তম এবং যারা সত্যের অধিকারী, সেই মানুষদেরই থাকতে দেওয়া হবে, পক্ষান্তরে যাদের মানবীয় সারাংশ মন্দ এবং যারা দৃশ্যমান ঈশ্বরকে অমান্য করে, তারাই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। মানবজাতির গন্তব্যের সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরের সমস্ত কাজ বা বাক্য, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সারমর্ম অনুসারে যথাযথভাবে তার সাথে মোকাবিলা করবে; সামান্যতম ভ্রান্তিও এতে ঘটবে না, এবং একটিও ভুল করা হবে না। শুধুমাত্র মানুষ যখন কাজ করে, তখনই তাতে মানবীয় আবেগ বা অর্থ মিশ্রিত হয়। ঈশ্বর যে কাজ সম্পাদন করেন তা সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত; তিনি কখনোই কোনো প্রাণীকে মিথ্যা দোষারোপ করেন না। বর্তমানে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা মানবজাতির ভবিষ্যত গন্তব্য বুঝতে অক্ষম, এবং যারা আমার উচ্চারিত বাক্যগুলিতে বিশ্বাস রাখে না। যারা বিশ্বাস করে না তারা সকলে, সেইসাথে যারা সত্যের অনুশীলন করে না তারাও সকলেই দানব!

এখনকার দিনে, যারা অন্বেষণ করে এবং যারা তা করে না তারা সম্পূর্ণ পৃথক দুই শ্রেণীর মানুষ, তাদের গন্তব্যও সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। যারা সত্যের জ্ঞান অনুসরণ করে চলে এবং সত্যের অনুশীলন করে, তাদের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর পরিত্রাণ নিয়ে আসবেন। যারা প্রকৃত পথ জানে না তারা দানব ও শত্রু; তারা প্রধান দেবদূতের বংশধর এবং তারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে। এমনকি যারা অস্পষ্ট ঈশ্বরকে ধার্মিকভাবে বিশ্বাস করে তারাও কি দানব নয়? যারা উত্তম বিবেকসম্পন্ন অথচ প্রকৃত পথকে গ্রহণ করে না তারাও দানব; তাদের সারমর্ম ঈশ্বরের প্রতিরোধী। যারা সত্য পথকে গ্রহণ করে না তারাই ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে, এবং এই ধরনের লোকেরা এমনকি যদি অনেক কষ্টও সহ্য করে থাকে, তবুও তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যারা পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়, যারা তাদের পিতামাতার সাথে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না, এবং যারা তাদের নিজস্ব দৈহিক সুখভোগ থেকে নিজেদের মুক্তিলাভ সহ্য করতে পারে না, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য, এবং তারা সকলেই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে। যে-ই ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস রাখে না, সে-ই দানবপ্রকৃতির, এবং, উপরন্তু, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যারা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সত্যের চর্চা করে না, যারা ঈশ্বরের অবতাররূপে বিশ্বাস করে না, এবং যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস করে না তারাও ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে। যারা পরিমার্জনার কষ্ট সহ্য করেছে এবং দৃঢ় থেকেছে, তাদের সকলকে থাকতে দেওয়া হবে; এরাই হল সেই ব্যক্তি যারা প্রকৃতঅর্থেই বিচার সহ্য করেছে। যে ঈশ্বরকে চিনতে পারে না সেই হল শত্রু; অর্থাৎ, যে ঈশ্বরের অবতারকে চিনতে পারে না—তা সে এই স্রোতের ভিতরেই থাকুক অথবা বাইরে—সে খ্রীষ্টবিরোধী! ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা সেই ঈশ্বর-প্রতিরোধকারীগণ ব্যতীত আর কে-ই বা শয়তান, আর কারা-ই বা দানব, আর কারা-ই বা ঈশ্বরের শত্রু? এরাই কি সেই ব্যক্তি নয় যারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন? এরাই কি সেই মানুষ নয় যারা দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস রয়েছে, অথচ যাদের মধ্যে সত্যের অভাব বিদ্যমান? এরাই কি সেই মানুষ নয় যারা ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে অক্ষম হলেও কেবলমাত্র আশীর্বাদ আদায়ের চেষ্টা করে? তুমি আজও সেই দানবদের সাথে মিশছ এবং তাদের প্রতি বিবেকবানতা ও প্রীতি পোষণ করছ, কিন্তু তা করে, তুমি কি শয়তানের প্রতি তোমার শুভেচ্ছা প্রসারিত করছ না? তুমি কি সেই দানবদেরই দলভুক্ত নও? আজকালকার মানুষ যদি এখনও ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম হয়, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ করার কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই অন্ধভাবে প্রীতিপূর্ণ ও করুনাময় হয়ে চলতে থাকে, অথবা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে নিজেদের বলে, আশ্রয় দিতে কোনোভাবেই সক্ষম না হয়, তাহলে তাদের করুণতর পরিণতি হবে। যে ব্যক্তিই দেহ রূপে আবির্ভূত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না রাখে, সে-ই ঈশ্বরের শত্রু। তুমি যদি শত্রুপক্ষের প্রতি বিবেকবান এবং প্রীতিপূর্ণ হয়ে থাকো, তাহলে কি তোমার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার বোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না? যাদের আমি ঘৃণা করি এবং যাদের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি, তাদের সঙ্গেই যদি তুমি সামঞ্জস্যপূর্ণ হও, এবং তোমার মধ্যে তবুও তাদের প্রতি প্রীতি অথবা ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে থাকে, তাহলে কি তুমি আনুগত্যহীন নও? তুমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের প্রতিরোধ করছ না? এমন ব্যক্তি কি সত্যের অধিকারী হতে পারে? মানুষ যদি যদি শত্রুপক্ষের প্রতি বিবেকবান হয়, দানবদের প্রতি প্রীতি এবং শয়তানের প্রতি করুণা পোষণ করে, তবে কি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কাজকে ব্যাহত করছে না? যারা শুধুমাত্র যীশুতে বিশ্বাস রাখে এবং অন্তিম সময়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না, সেইসাথে তারাও, যারা মৌখিকভাবে ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করে চলে, তারা সকলেই খ্রীষ্টবিরোধী, এবং যারা এমনকি ঈশ্বরে বিশ্বাসই করে না তাদের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। এই সকল মানুষ ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। মানুষ অপর মানুষকে বিচার করে তাদের আচরণের মানদণ্ডে; যাদের আচরণ ভালো তারা ধার্মিক, আর যাদের আচরণ নিকৃষ্ট তারা দুষ্ট। ঈশ্বর যে মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে মানুষকে বিচার করেন তা হল, মনুষ্যগণ তাদের সারমর্ম তাঁর কাছে সমর্পণ করেছে কি না; যে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে সে ধার্মিক ব্যক্তি, এবং যে তা করে না সে একজন শত্রু এবং দুষ্ট ব্যক্তি, তা সেই ব্যক্তির আচরণ ভালোই হোক বা খারাপ, এবং তাদের কথাবার্তা ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন। কোনো কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে একটি শুভ গন্তব্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উত্তম কর্মের ব্যবহার করতে চায়, এবং কেউ কেউ শুভ গন্তব্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উত্তম বাক্যের প্রয়োগ করতে চায়। সকলেই ভুলবশত বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর মানুষের আচরণ দেখে বা তাদের বক্তব্য শুনে তাদের পরিণাম নির্ধারণ করেন; তাই অনেকেই এর সুবিধা নিয়ে ক্ষণিক কোনো অনুগ্রহ আদায় করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে প্রতারিত করতে চায়। ভবিষ্যতে, যারা বিশ্রামের অবস্থায় টিকে থাকবে তারা সকলেই ক্লেশের দিন সহ্য করতে এবং ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্যও বহন করতে পারবে; তারা সকলেই হবে এমন মানুষ যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে এবং যারা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে। যারা কেবল সত্যের অনুশীলন এড়িয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে সেবা করার সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়, তাদের থাকতে দেওয়া হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিণামের ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে উপযুক্ত মানদণ্ড রয়েছে; তিনি নিছক কারো কথা এবং আচার-আচরণ অনুসারে, অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি কীভাবে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। কোনো ব্যক্তি অতীতে তাঁর জন্য সেবাকর্ম করে থাকলেই যে তাদের দুষ্ট আচরণের বিষয়ে ঈশ্বর নমনীয় হয়ে পড়বেন, অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এককালীন ব্যয়সাধনের কারণে তিনি কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দেবেন, এমন একেবারেই নয়। কেউই তাদের পাপাচারের প্রতিফল এড়িয়ে যেতে পারে না, এবং কেউই তাদের মন্দ আচরণকে লুকিয়ে রেখে ধ্বংসের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারে না। মানুষ যদি প্রকৃতঅর্থে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে, তাহলে এর অর্থ হল, আশীর্বাদ পাক বা দুর্ভোগ সহ্য করুক, তারা চিরকালই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং পুরষ্কারের কামনা করে না। মানুষ যদি আশীর্বাদ দেখলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু কোনো আশীর্বাদ দেখতে না পেলে তাদের বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে, এবং পরিশেষে, তারা যদি তখনও ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে অথবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম থেকে যায়, তাহলে, এমনকি তারা যদি আগে কখনো একবার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদান করে থাকে তবুও, তারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে। সংক্ষেপে, দুষ্টজন অনন্তকাল ধরে টিকে থাকতে পারে না, বা তারা বিশ্রামে প্রবেশ করতেও পারে না; কেবলমাত্র ধার্মিকরাই বিশ্রামের অধিকারী। মানবজাতি একবার সঠিক পথে এসে গেলে, মানুষ স্বাভাবিক মানবজীবন প্রাপ্ত হবে। তারা সকলেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হবে। তারা তাদের আনুগত্যহীনতা এবং তাদের কলুষিত স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবে, এবং, তাদের আনুগত্যহীনতা ও প্রতিরোধ উভয়ই বর্জন করে তারা ঈশ্বরের নিমিত্ত তথা ঈশ্বরের কারণেই জীবনযাপন করবে। তারা সকলেই ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে সক্ষম হবে। এ-ই হবে ঈশ্বর ও মানবজাতির জীবন; এ-ই হবে রাজ্যের জীবন, এবং এ-ই হবে বিশ্রামের জীবন৷

যারা তাদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী সন্তান এবং আত্মীয়দের গির্জায় টেনে নিয়ে যায় তারা সকলেই অত্যন্ত স্বার্থপর, এবং তারা কেবল দয়া প্রদর্শন করছে। তাদের বিশ্বাস থাকা না থাকা নির্বিশেষে এবং এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা কি না তা নির্বিশেষে, এই মানুষেরা শুধু প্রীতিপূর্ণ হওয়ার দিকেই মনোনিবেশ করে। কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদেরকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসে, বা তাদের পিতামাতাকে ঈশ্বরের সামনে টেনে নিয়ে যায়, এবং পবিত্র আত্মা এর সাথে একমত কিনা, অথবা তাদের মধ্যে কাজ করছেন কিনা, তা নির্বিশেষে এই ব্যক্তিগণ অন্ধভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে “প্রতিভাবান ব্যক্তিদের গ্রহণ করা”-র কাজটি চালিয়ে যায়। এই অবিশ্বাসীদের প্রতি দয়া প্রসারিত করে কী উপকার পাওয়া যেতে পারে? যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি নেই, তারা যদি এমনকি ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য সংগ্রামও করে, কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের উদ্ধার করা হবে, কিন্তু তবুও তা হবে না। যারা পরিত্রাণ পেতে পারে তাদের লাভ করা আসলে এত সহজ নয়। যারা পবিত্র আত্মার কাজ এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায় নি, এবং যাদের ঈশ্বরের অবতার দ্বারা নিখুঁত করে তোলা হয়নি, তারা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে নিতান্তই অক্ষম। অতএব, যে মুহূর্ত থেকে তারা ঈশ্বরকে নামমাত্রভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, সেই মুহুর্ত থেকেই তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির অভাব প্রকট হয়। তাদের পরিস্থিতি এবং বাস্তব অবস্থার নিরিখে, তাদের কোনোমতেই সম্পূর্ণ করে তোলা যায় না। সে কারণে, পবিত্র আত্মা তাদের উপর অধিক শক্তি ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি কোনো আলোকপ্রাপ্তিও প্রদান করেন না অথবা কোনো উপায়েই তাদের পথপ্রদর্শন করেন না; তিনি কেবল তাদের অনুসরণ করার অনুমতি দেন এবং পরিশেষে তাদের পরিণাম প্রকাশ করবেন—এটুকুই যথেষ্ট। মানবজাতির উদ্দীপনা এবং অভিপ্রায় আসে শয়তানের কাছ থেকে, এবং তা কোনোভাবেই পবিত্র আত্মার কার্য সম্পূর্ণ করতে পারে না। মানুষ যেমনই হোক না কেন, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্য থাকতেই হবে। মানুষ কি আদৌ মানুষকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে? কেন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে? কেন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসে? কেন সন্তানেরা তাদের পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়? কেন পিতামাতা তাদের সন্তানদের অন্ধভাবে ভালোবাসে? মানুষ আসলে কি ধরনের অভিপ্রায় পোষণ করে? তাদের অভিপ্রায় কি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা এবং স্বার্থপর ইচ্ছাসমূহকে চরিতার্থ করা নয়? তারা কি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে কর্মরত হতে ইচ্ছুক? তারা কি বাস্তবিকই ঈশ্বরের কার্যের উদ্দেশ্যে কর্মরত? তাদের মধ্যে কি সৃষ্ট সত্ত্বার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান? যারা, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রারম্ভলগ্ন থেকেই, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অর্জন করতে অক্ষম রয়েছে, তারা কখনোই পবিত্র আত্মার কার্য লাভ করতে পারে না; এই ব্যক্তিগণ নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের প্রতি কারুর যতই প্রীতি থাকুক না কেন, তা পবিত্র আত্মার কার্যকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। মানুষের উদ্যম এবং ভালোবাসা মানুষের অভিপ্রায়কে চিত্রিত করতে পারে, কিন্তু তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিরূপ হতে পারে না, এবং তা ঈশ্বরের কাজের বিকল্পও হতে পারে না। যারা নামমাত্রভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী তা না জেনেই তাঁকে অনুসরণ করার ভান করে, এমনকি কেউ সেই সকল ব্যক্তিগণের প্রতি সর্বাধিক সম্ভাব্য পরিমাণ ভালোবাসা অথবা করুণা প্রসারিত করলেও, তারা ঈশ্বরের সহানুভূতিও পাবে না, এবং তারা পবিত্র আত্মার কার্যও অর্জন করতে পারবে না। যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তারা যদি এমনকি দুর্বল ধীশক্তি-সম্পন্নও হয়, এবং অনেক সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষমও থাকে, তবুও তারা মাঝেমধ্যে পবিত্র আত্মার কার্য লাভ করতে পারে; কিন্তু, যারা পর্যাপ্ত ধীশক্তি থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী নয়, তারা কিছুতেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি লাভ করতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তির পক্ষে পরিত্রাণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। এমনকি যদি তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে অথবা মাঝে মাঝে উপদেশ শ্রবণ করে, এমনকি যদি ঈশ্বরের স্তবগানও করে, পরিশেষে তারা বিশ্রামের সময় পর্যন্ত অস্তিত্বরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। মানুষ আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করছে কিনা তা অপরে কীভাবে তাদের বিচার করছে বা আশেপাশের লোকেরা কীভাবে তাদের দেখছে তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং তা হয় পবিত্র আত্মা তাদের উপর কার্য করছেন কিনা, এবং তারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অর্জন করেছে কিনা তার দ্বারা। তদুপরি, তা নির্ভর করে এক নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে পবিত্র আত্মার কার্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, তাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে কিনা এবং তারা ঈশ্বরের কোনো জ্ঞান অর্জন করেছে কিনা, তার উপর। যদি পবিত্র আত্মা কোনো ব্যক্তির উপর কার্য করেন, তবে সেই ব্যক্তির স্বভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ শুদ্ধতর হয়ে উঠবে। মানুষ কতদিন ধরে ঈশ্বরের অনুসরণ করছে তা নির্বিশেষে, যতক্ষণ তারা পরিবর্তিত হয়, তার অর্থ পবিত্র আত্মা তাদের উপর কার্য করছেন। যদি তাদের পরিবর্তন হয় নি, তবে এর অর্থ হল পবিত্র আত্মা তাদের উপর কার্য করছেন না। এমনকি এই ব্যক্তিগণ যদি কিছু সেবাকর্মও করে, আশীর্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাদের তা করতে চালিত করে। স্বভাব পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করাকে কেবলমাত্র মাঝেমধ্যে সেবাকর্ম করা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে না। পরিশেষে, তবুও তাদের ধ্বংস করা হবে, কারণ রাজ্যে কোনো সেবাকারীর প্রয়োজন থাকবে না, বা এমন কারও প্রয়োজনও থাকবে না যাদের স্বভাব এমনভাবে পরিবর্তিত হয়নি যাতে তারা সেই মানুষদের প্রতি সেবাময় হতে পেরেছে যাদের ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে এবং যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত। অতীতে যেমন বলা হয়েছে, “যখন কেউ প্রভুকে বিশ্বাস করে, তার সমগ্র পরিবারের উপর ভাগ্যের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়”, এ কথা অনুগ্রহের যুগের জন্যই উপযুক্ত, কিন্তু মানবজাতির গন্তব্যের সাথে সম্পর্কবিহীন। সেই কথা কেবলমাত্র অনুগ্রহের যুগে একটি পর্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সেই কথার অর্থ ইঙ্গিত করত সেই শান্তি এবং বস্তুগত আশীর্বাদের দিকে যা মানুষ উপভোগ করত; এর অর্থ এই ছিল না যে, কোনো ব্যক্তি প্রভুতে বিশ্বাস করলে তার সমগ্র পরিবার উদ্ধার পাবে, বা কোনো ব্যক্তি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলে তার সম্পূর্ণ পরিবারকেই বিশ্রামে উপনীত করা হবে। কেউ আশীর্বাদ লাভ করবে না দুর্দশাগ্রস্ত হবে তা তার সারমর্ম অনুসারে নির্ধারিত হয়, অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া কোনো সাধারণ সারমর্ম অনুসারে নয়। এই ধরণের কথার বা নীতির রাজ্যে একেবারেই কোনো স্থান নেই। যদি কোন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে এর কারণ হল যে তারা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করেছে, এবং যদি তারা শেষ অবধি বিশ্রামের সময় পর্যন্ত থেকে যেতে অক্ষম হয়, তবে এর কারণ হল যে তারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন ছিল এবং ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করেনি। প্রত্যেকের উপযুক্ত গন্তব্য রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির সারমর্ম অনুযায়ী গন্তব্য নির্ধারিত হয়, এবং অন্য ব্যক্তিদের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কোন সন্তানের দুষ্ট আচরণ তাদের পিতামাতার উপর স্থানান্তর করা যায় না, বা কোনো সন্তানের ন্যায়পরায়ণতার ভাগ তার পিতামাতাকে দেওয়া যায় না। এক পিতামাতার দুষ্ট আচরণ তাদের সন্তানদের উপর স্থানান্তর করা যায় না, বা কোনো পিতামাতার ন্যায়পরায়ণতার ভাগ তাদের সন্তানদের দেওয়া যায় না। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ পাপ বহন করে এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আশীর্বাদ ভোগ করে। কোনো একজন কখনোই অন্য কারোর বিকল্প হতে পারে না; এটাই ন্যায়পরায়ণতা। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি পিতামাতারা আশীর্বাদ পায়, তবে তাদের সন্তানদেরও তা পেতে সক্ষম হওয়া উচিত, এবং যদি সন্তানেরা মন্দ কাজ করে তবে তাদের পিতামাতাদেরও অবশ্যই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ হল এক মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং এক মানবীয় কর্মপদ্ধতি; এ ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। প্রত্যেকের পরিণতি তাদের আচরণ অনুসারে উদ্ঘাটিত সারমর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়, এবং তা সর্বদা যথাযথভাবেই নির্ধারিত হয়। কেউ অপরের পাপ বহন করতে পারে না; অধিকন্তু, কেউ অপরের পরিবর্তে দণ্ডিত হতে পারে না। এটা স্থিরনিশ্চিত। সন্তানদের প্রতি পিতামাতার অন্ধ স্নেহ এমন ইঙ্গিত করে না যে তারা তাদের সন্তানদের পরিবর্তে ধার্মিক কাজ করতে পারে, বা তাদের পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যপরায়ণ প্রীতিপূর্ণতার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের পিতামাতার পরিবর্তে ধার্মিক কাজ সম্পাদন করতে পারে। সেকথাই প্রকৃত অর্থে বোঝানো হয়েছে এই বাক্যসমূহের মাধ্যমে, “তখন মাঠে দুজন লোক থাকলে, একজনকে তুলে নেওয়া হবে, অন্যজন পরিত্যক্ত হবে। দুজন স্ত্রীলোক জাঁতা পিষতে থাকলে, একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্যজন পড়ে থাকবে”। মানুষ তাদের মন্দকর্মকারী সন্তানদের প্রতি গভীর ভালবাসার ভিত্তিতে সেই দুষ্ট সন্তানদের বিশ্রামে নিয়ে যেতে পারে না, বা কেউ তাদের নিজের সৎ আচরণের ভিত্তিতে তাদের স্ত্রী (বা স্বামী)-কে বিশ্রামে নিয়ে যেতে পারে না। এ হল এক প্রশাসনিক নিয়ম; কারো জন্য এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। পরিশেষে, ধার্মিক হচ্ছে ধার্মিক, এবং মন্দকর্মকারী হচ্ছে মন্দকর্মকারী। শেষ পর্যন্ত, ধার্মিকদের অস্তিত্বরক্ষার অনুমতি দেওয়া হবে, এবং অন্যায়কারীদের ধ্বংস করা হবে। যারা পবিত্র তারা পবিত্র; তারা অশুচি নয়। যারা অশুচি তারা অশুচি, এবং তাদের কোনো অংশই পবিত্র নয়। যারা দুষ্ট তাদের সকলকেই ধ্বংস করা হবে, এবং সকল ধার্মিকই অস্তিত্বরক্ষা করতে পারবে—এমনকি যদি দুষ্ট পিতামাতার সন্তান ন্যায়পরায়ণ কর্ম করে, এবং ধার্মিক সন্তানের পিতামাতা দুষ্টকর্ম করে, তবুও। একজন বিশ্বাসী স্বামী ও অবিশ্বাসী স্ত্রীর মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই, এবং বিশ্বাসী সন্তান ও অবিশ্বাসী পিতামাতার মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই; এই দুই ধরনের মানুষ একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্রামে প্রবেশের আগে, কারোর রক্তের সম্পর্কে সম্বন্ধিত আত্মীয় থাকে, কিন্তু একবার বিশ্রামে প্রবেশ করলে, তার আর বলার মতো কোন রক্তের সম্পর্কে সম্বন্ধিত আত্মীয়-পরিজন থাকবে না। যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং যারা তা করে না তারা একে অপরের শত্রু; যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং যারা তাঁকে ঘৃণা করে তারা একে অপরের বিরোধী। যারা বিশ্রামে প্রবেশ করবে এবং যারা ধ্বংস হবে, এই দুই ধরণের প্রাণী পরস্পরের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যে সকল প্রাণী তাদের কর্তব্য পালন করে তারা অস্তিত্বরক্ষা করতে পারবে, আর যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে না তারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হবে; উপর্যুপরি, তা অনন্তকাল স্থায়ী হবে। সৃষ্ট সত্তা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই কি তুমি কি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো? সৃষ্ট সত্তা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই কি তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো? সৃষ্ট সত্তা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই কি তুমি কি তোমার অবিশ্বাসী পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ? ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রসঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কি সঠিক না ভ্রান্ত? তুমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? তুমি কী লাভ করতে চাও? তুমি কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসো? যারা সৃষ্ট জীব হিসাবে তাদের কর্তব্যপালনে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত হতে অক্ষম, তারা ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে যেমন শারীরিক সম্পর্ক আছে, তেমনি রক্তের সম্পর্কও রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে সেসকল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং তারা একে অপরের বিরোধী। যারা বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তারা বিশ্বাস করবে যে একজন ঈশ্বর রয়েছেন এবং তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবে, অন্যদিকে যারা ঈশ্বরের আনুগত্যহীন তারা সকলেই ধ্বংস হবে। পৃথিবীতে পরিবারের আর অস্তিত্ব থাকবে না; তখন কীভাবেই বা আর পিতামাতা অথবা সন্তানসন্ততি অথবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রবল অসঙ্গতিই এই ধরণের শারীরিক সম্পর্কসমূহকে চরমভাবে ছিন্ন করে দেবে!

আদিতে মানবজাতির কোন পরিবার ছিল না; কেবলমাত্র পুরুষ এবং নারীর অস্তিত্ব ছিল—দুই ভিন্ন ধরনের মানুষ। পরিবার তো ছিলই না, এমনকি কোনো দেশও ছিল না, কিন্তু মানবজাতির দুর্নীতির ফলস্বরূপ, সমস্ত ধরণের মানুষ নিজেদেরকে পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে সংগঠিত করে, ক্রমে দেশ এবং জাতি হিসেবে বিকশিত হয়। এই দেশ এবং জাতিসত্তাগুলি ছোট ছোট পৃথক পৃথক পরিবার নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং এই পদ্ধতিতে, ভাষা এবং ভৌগলিক সীমানার পার্থক্যের ভিত্তিতে সমস্ত ধরণের মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে যত জাতিই থাকুক না কেন, মানবজাতির একটিমাত্রই পূর্বপুরুষ। আদিতে, মানুষ কেবলমাত্র দুই প্রকারের ছিল, এবং সেই দুই প্রকার ছিল নারী ও পুরুষ। যদিও, ঈশ্বরের কাজের অগ্রগতি, ইতিহাসের গতিবিধি, এবং ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে, বিভিন্ন মাত্রায় এই মৌলিক দুই প্রকারের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয়ে বিকশিত হয়েছিল। মৌলিকভাবে, যত সংখ্যক জাতি মিলেই মানবজাতির সৃষ্টি করুক না কেন, সমগ্র মানবজাতি তবুও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। মানুষ যে জাতির অন্তর্ভুক্তই হোক না কেন, তারা সকলে তাঁরই প্রাণী; তারা সকলই আদম ও হবার বংশধর। যদিও তারা ঈশ্বরের হাতে নির্মিত হয়নি, তবু তারা আদম ও হবার বংশধর—যে আদম ও হবাকে ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ যে ধরনের সত্তার অন্তর্ভুক্তই হোক না কেন, তারা সকলে তাঁরই প্রাণী; যেহেতু তারা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট মানবজাতির অন্তর্গত, অতএব তাদের গন্তব্যও তাই যে গন্তব্য মানবজাতির থাকা উচিত, এবং মানুষকে সংগঠিত করার নিয়ম অনুসারেই তাদের বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত দুষ্কৃতী এবং সকল ধার্মিকই, সর্বোপরি, সৃষ্ট জীব। যে সকল সৃষ্ট জীব দুষ্ট কর্ম করে, করে তারা শেষ অবধি ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং যে সকল সৃষ্ট জীব ধার্মিক কর্ম করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। এই দুই ধরণের সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রেই এ হল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আয়োজন। মন্দকর্মকারীরা অস্বীকার করতে পারে না যে যদিও তারা ঈশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু তাদের আনুগত্যহীনতার কারণে তারা শয়তানের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, এবং তাই তাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়। যে সৃষ্ট জীবগণ ধার্মিকভাবে আচরণ করে, তারা যে টিকে থাকবে, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অস্বীকার করতে পারে না যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, এবং শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। মন্দকর্মকারীরা এমন জীব যারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন; তারা এমন জীব যাদের রক্ষা করা যাবে না, এবং যারা ইতিমধ্যেই শয়তানের দ্বারা সম্যকরূপে বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়েছে। যারা মন্দ কর্ম করে তারাও মানুষ; তারা হল তেমন মানুষ যারা চরমভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং যাদের উদ্ধার করা যাবে না। যেহেতু সৃষ্ট জীব, তাই ধার্মিক আচরণসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কলুষিত হয়েছে, কিন্তু তারা এমন মানুষ যারা তাদের কলুষিত স্বভাব থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক, এবং তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। ধার্মিকভাবে আচরণকারী ব্যক্তিগণ ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ এমন নয়; বরং, তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং তাদের কলুষিত স্বভাব থেকে মুক্ত হয়েছে; তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে পারে। তারা অন্তিমে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকবে, যদিও এর অর্থ এই নয় যে তারা কখনই শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়নি। ঈশ্বরের কাজ শেষ হওয়ার পরে, তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে, তারাও থাকবে যাদের ধ্বংস করা হবে এবং তারাও থাকবে যারা অস্তিত্বরক্ষা করতে পারবে। এ হল তাঁর পরিচালনামূলক কার্যের এক অনিবার্যতা; কেউই তা অস্বীকার করতে পারে না। দুষ্টকর্মকারীদের অস্তিত্বরক্ষার অনুমতি দেওয়া হবে না; যারা সমর্পণ করবে এবং শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করে চলবে তারা নিশ্চিতভাবেই বেঁচে থাকবে। যেহেতু এ কাজ মানবজাতির পরিচালনামূলক কার্য, তাই কেউ কেউ থেকে যাবে এবং কেউ কেউ অপসারিত হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানুষের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিণাম, এবং সেগুলোই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আয়োজন। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের চূড়ান্ত আয়োজন হল পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে, জাতিসত্তাকে বিচূর্ণ করে এবং রাষ্ট্রীয় সীমারেখাকে ছিন্নভিন্ন করার মাধ্যমে মানুষকে এমন এক ব্যবস্থায় নিয়ে আসা, যেখানে থাকবে না কোনো পরিবার অথবা জাতীয় সীমানার সীমাবদ্ধতা, কারণ মানুষ, সর্বোপরি, একই পূর্বপুরুষের বংশোদ্ভূত এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। সংক্ষেপে বললে, মন্দকর্মকারী প্রাণীরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং যে প্রাণীরা ঈশ্বরকে মান্য করে তারা বেঁচে যাবে। এইভাবে, ভবিষ্যতে আসন্ন বিশ্রামের সময়ে থাকবে না কোনো পরিবার, কোনো দেশ, এবং বিশেষতঃ, কোনো জাতিসত্তা; সেই ধরনের মানবজাতিই হবে পবিত্রতম ধরনের মানবজাতি। আদম এবং হবাকে মূলত সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে মানবজাতি পৃথিবীর সমস্ত কিছুর যত্ন নিতে পারে; মানুষই মূলত সকল কিছুর অধিপতি ছিল। মানুষকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যিহোবার উদ্দেশ্য ছিল তাদের পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেওয়া এবং পৃথিবীর সকল কিছুর যত্ন নিতে দেওয়া, কারণ আদিতে মানবজাতি ভ্রষ্ট হয়নি এবং মন্দ কর্ম সংঘটনে অক্ষম ছিল। তবে, মানুষ যখন কলুষিত হয়ে পড়লো, তখন তারা আর সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক থাকল না। ঈশ্বরের পরিত্রাণের উদ্দেশ্য হ’ল মানবজাতির সেই কার্যকে পুনরুদ্ধার করা, মানবজাতির আদি যুক্তিবোধ এবং মূল আনুগত্যকে পুনরুদ্ধার করা; বিশ্রামরত মানবজাতি সেই পরিণামকে চিত্রিত করবে যা ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের কাজের মাধ্যমে অর্জন করার আশা করেন। যদিও সেই জীবন এদন উদ্যানের জীবনের মতো হবে না, কিন্তু তাদের সারমর্ম একই হবে; মানবজাতি যে নিছকই পূর্ববৎ অকলুষিত সত্তা হয়ে উঠবে, তা নয়, বরং তা হয়ে উঠবে এমন এক মানবজাতি যা ভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, অতঃপর পরিত্রাণ লাভ করেছে। যারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তারা শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ, ঈশ্বরের কার্য শেষ হওয়ার পর) বিশ্রামে প্রবেশ করবে। একইভাবে, যাদের শাস্তি পেতে হবে তাদের পরিণতিও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে, এবং ঈশ্বরের কার্য শেষ হওয়ামাত্র তাদের ধ্বংস করা হবে। প্রকারান্তরে বললে, তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সেই মন্দকর্মকারীরা এবং যারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তারা সকলেই উন্মোচিত হবে, কারণ সমস্ত ধরণের মানুষকে (তা তারা মন্দকর্মকারীই হোক বা পরিত্রাণ-প্রাপক) প্রকাশিত করার কার্য প্রত্যেকের উপরেই চালিত হবে একই সাথে। একই সাথে, মন্দকর্মকারীদের বহিষ্কার করা হবে, এবং যাদের থাকতে দেওয়া হবে তাদের প্রকাশ করা হবে। অতএব, সকল প্রকার মানুষের পরিণাম একই সাথে প্রকাশ পাবে। মন্দকর্মকারীদের আলাদা করে সরিয়ে রেখে অল্প অল্প করে তাদের বিচার করার বা শাস্তি দেওয়ার আগে, যে ব্যক্তিদের পরিত্রাণে আনা হয়েছে তাদের ঈশ্বর বিশ্রামে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন না; তা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। যখন মন্দকর্মকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা বেঁচে থাকতে সক্ষম তারা বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তখন সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ঈশ্বরের কার্য সম্পূর্ণ হবে। যারা আশীর্বাদ লাভ করবে এবং যারা দুর্বিপাকগ্রস্ত হবে তাদের মধ্যে কোনো অগ্রাধিকারের ক্রম থাকবে না; যারা আশীর্বাদ পাবে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে, এবং যারা দুর্বিপাকগ্রস্ত হবে তারা চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দুই পর্যায়ের কাজ একযোগে সম্পন্ন হবে। সুনির্দিষ্টভাবে, আনুগত্যহীন ব্যক্তিগণের অস্তিত্বের কারণেই যারা নিজেদের সমর্পণ করে তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাবে, এবং যারা আশীর্বাদ লাভ করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কারণেই দুষ্ট আচরণের ফলে মন্দকর্মকারীদের যে দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হয়েছে তা প্রকাশ পাবে। ঈশ্বর যদি মন্দকর্মকারীদের অনাবৃত না করতেন, তাহলে যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তাদের কখনোই সূর্যদর্শনমাত্র সম্ভব হত না; যারা তাঁর প্রতি সমর্পিত তাদের যদি ঈশ্বর একটি উপযুক্ত গন্তব্যে না নিয়ে আসতেন, তাহলে যারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন তারাও তাদের যোগ্য প্রতিফল গ্রহণ করতে সক্ষম হতো না। এই হল ঈশ্বরের কর্মপদ্ধতি। যদি তিনি দুষ্টের দণ্ড ও শিষ্টের পুরষ্কারদানের এই কর্ম সম্পাদন না করতেন, তাহলে তাঁর সৃষ্ট জীবগণ কখনই নিজ নিজ গন্তব্যে প্রবেশ করতে পারত না। মানবজাতি একবার যখন বিশ্রামে প্রবেশ করবে, তখন মন্দকর্মকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমগ্র মানবজাতি সঠিক পথে থাকবে; সকল ধরনের মানুষ তাদের যা করা উচিত তার সাথে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব ধরণের মানুষদের সাথেই থাকবে। কেবলমাত্র এটাই হবে মানবজাতির বিশ্রামের দিন, মানবজাতির বিকাশের অনিবার্য ধারা, এবং যখন মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করবে কেবলমাত্র তখনই ঈশ্বরের মহান এবং চূড়ান্ত কৃতিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে; এটাই হবে তাঁর কাজের চূড়ান্ত অংশ। এই কর্ম সমগ্র মানবজাতির অধঃপতিত দৈহিক জীবনের ও সেইসাথে কলুষিত মানবজাতির জীবনের অন্ত ঘটাবে। তারপর মানুষ এক নতুন জগতে প্রবেশ করবে। যদিও সমস্ত মানুষ দেহের মধ্যেই জীবনধারণ করবে, কিন্তু এই জীবনের সারমর্ম কলুষিত মানবজাতির জীবনের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হবে। এই অস্তিত্বের গুরুত্ব এবং কলুষিত মানবজাতির অস্তিত্বের গুরুত্বও পৃথক। যদিও এই জীবন কোনো নতুন ধরণের মানবজীবন হবে না, তবু, বলা যেতে পারে যে তা হবে এমন এক জীবন যেখানে মানবজাতি পরিত্রাণ লাভ করেছে, সেইসাথে তা হবে এমন এক জীবন যেখানে মানবতা এবং যুক্তিবোধ ফিরে পাওয়া গেছে। এরা এমন ব্যক্তি যারা একসময় ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন ছিল, যারা ঈশ্বরের দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং তারপর তাঁর দ্বারা মুক্তি লাভ করেছে; এরা এমন ব্যক্তি যারা ঈশ্বরকে অসম্মান করেছিল এবং পরে তাঁরই সাক্ষ্য বহন করেছে৷ তাঁর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার এবং বেঁচে থাকার পর তাদের অস্তিত্ব হয়ে উঠবে সর্বাধিক অর্থবহ অস্তিত্ব; এরা সেই মানুষ যারা শয়তানের সামনে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিয়েছিল, এবং এরাই এমন মানুষ যারা বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত। যাদের ধ্বংস করা হবে তারা হল সেই ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না এবং বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়। তাদের দুষ্ট আচরণের ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং এই বিনাশপ্রাপ্তিই তাদের পক্ষে সর্বোত্তম গন্তব্য। ভবিষ্যতে, যখন মানবজাতি সুন্দর জগতে প্রবেশ করবে, তখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, পিতা ও কন্যার মধ্যে, অথবা মাতা ও পুত্রের মধ্যে, এরকম কোনো সম্পর্কই থাকবে না যা মানুষ কল্পনা করে যে সেখানে তারা খুঁজে পাবে। সেই সময়ে, প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ধরনের ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করবে, এবং ইতিমধ্যেই পরিবারসমূহ চূর্ণপবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার কারণে, শয়তান আর কখনও মানবজাতিকে বিরক্ত করবে না, এবং মানুষের আর কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাবগুলি থাকবে না। সেই আনুগত্যহীন ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই নির্মূল হয়ে যাবে, এবং কেবলমাত্র যারা সমর্পণ করবে তারাই থাকবে। এইভাবে, অতি স্বল্পসংখ্যক পরিবারই অটুট অবস্থায় টিকে থাকবে; তাহলে কীভাবেই বা আর শারীরিক সম্পর্কসমূহ বিদ্যমান থাকতে পারবে? মানবজাতির মানবজাতির পূর্বের দেহসর্বস্ব জীবনযাপন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে; তাহলে মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক কীভাবেই বা আর স্থাপিত হবে? কলুষিত শয়তানোচিত স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে, মানবজীবন আর অতীতের সেই পুরানো জীবনের মতো থাকবে না, বরং তা হয়ে উঠবে এক নতুন জীবন। পিতামাতাগণ সন্তান হারাবে, এবং সন্তানগণ পিতামাতাদের হারাবে। স্বামীরা স্ত্রী হারাবে, আর স্ত্রীরা স্বামী হারাবে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু সকলে বিশ্রামে প্রবেশ করার পর তা আর থাকবে না। কেবলমাত্র এই ধরণের মানবজাতিই ন্যায়পরায়ণতা এবং পবিত্রতার অধিকারী হবে; কেবলমাত্র এই ধরনের মানবজাতিই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পৃথিবীতে স্থাপিত করেছেন, এবং তিনি তখন থেকেই তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারপর তিনি তাদের উদ্ধার করলেন এবং মানবজাতির পাপস্খালনের বলি হিসাবে নিজেকে পরিবেশন করেছিলেন। পরিশেষে, তাঁকে এখনও মানবজাতিকে জয় করতে হবে, মানুষকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে হবে, এবং আবার তাদের মূল অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এই হল সেই কাজ যাতে তিনি সূচনাকাল থেকেই নিয়োজিত রয়েছেন—মানুষকে তাদের মূল রূপে এবং সাদৃশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ঈশ্বর তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মানুষের আদি রূপটিকে পুনরুদ্ধার করবেন, যার অর্থ হল ঈশ্বর পৃথিবীতে এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার পর মানবজাতি তাদের ঈশ্বর-ভীত হৃদয়ের পাশাপাশি ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী হিসাবে তার দায়িত্বশীলতা হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে সে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন এক শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। মানবজাতি তখন শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বসবাস করতো এবং শয়তানের আদেশ অনুসরণ করতো; তাই, ঈশ্বরের তাঁর সৃষ্টির মাঝে কাজ করার কোনো উপায় ছিল না, এবং তিনি তাদের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জয় করে নিতে অক্ষম হয়ে ওঠেন। মানবজাতিকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং পরিবর্তে শয়তানের উপাসনা করতো। শয়তানই তাদের অন্তরের বিগ্রহে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে, ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে তাঁর অবস্থান হারান, যার অর্থ হল, মানবজাতি সৃষ্টির পিছনে তাঁর যে উদ্দেশ্য তা তিনি হারিয়ে ফেলেন। অতএব, তাঁর মানবজাতিকে সৃষ্টির নিহিত অর্থ পুনরুদ্ধার করতে, তাঁকে অবশ্যই মানবজাতির আদি রূপটিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং মানবজাতিকে কলুষিত স্বভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। শয়তানের কবল থেকে মানবজাতিকে পুনরুদ্ধার করতে, তাঁকে অবশ্যই তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবে ঈশ্বর ধীরে ধীরে তাদের মূল রূপ এবং কার্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, এবং অবশেষে, তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। সেই অবাধ্যতার পুত্রগণের চূড়ান্ত বিনাশসাধনও সম্পাদন করা হবে, যাতে মানুষ আরও ভালোভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে এবং আরও ভালোভাবে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি তাদেরকে দিয়ে তাঁর উপাসনা করাবেন; যেহেতু তিনি মানবজাতির মূল কার্যের পুনরুদ্ধার করতে চান, সেহেতু তিনি তা সম্পূর্ণরূপে এবং নিখাদভাবেই পুনরুদ্ধার করবেন। তাঁর কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করার অর্থ হল মানুষকে তাঁর উপাসনা করানো এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করানো; এর অর্থ হল ঈশ্বর এটা নিশ্চিত করবেন যেন তাঁর কারণেই মানুষ বেঁচে থাকে এবং তাঁর কর্তৃত্বের ফলস্বরূপ তাঁর শত্রুরা ধ্বংস হয়। তার অর্থ, ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে বজায় রাখতে বাধ্য করবেন কারো তরফ থেকে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই। ঈশ্বর যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তা তাঁর নিজের রাজ্য। তিনি যে মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তা এমন এক মানবজাতি যা তাঁর উপাসনা করবে, যা তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হবে, এবং তাঁর মহিমার প্রকাশ ঘটাবে। ঈশ্বর যদি কলুষিত মানবজাতিকে উদ্ধার না করেন, তাহলে তাঁর মানবজাতি সৃষ্টির পিছনে যে অর্থ নিহিত রয়েছে, তা হারিয়ে যাবে; মানুষের মধ্যে তাঁর আর কোনো কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে না, এবং পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের অস্তিত্ব বহাল থাকা আর সম্ভব হবে না। ঈশ্বর যদি সেই শত্রুদের ধ্বংস না করেন যারা তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন, তাহলে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ মহিমা অর্জন করতে সক্ষম হবেন না, বা তিনি পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও পারবেন না। তাঁর কাজের পরিসমাপ্তির এবং তাঁর মহান কৃতিত্বের নিদর্শন হবে এইগুলো: মানবজাতির মধ্যে যারা তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, এবং যাদের সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে তাদের বিশ্রামে উপনীত করা। যখন মানুষকে তাদের আদি স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, এবং যখন তারা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারবে, নিজেদের সমুচিত স্থান বজায় রাখতে পারবে, এবং ঈশ্বরের সকল আয়োজনের প্রতি সমর্পিত হতে পারবে, তখন ঈশ্বর পৃথিবীতে এমন এক দল মানুষকে পাবেন যারা তাঁর উপাসনা করে, এবংসেইসঙ্গে তিনি পৃথিবীতে এমন একটি রাজত্বও প্রতিষ্ঠা করে ফেলবেন যে রাজত্ব তাঁকে উপাসনা করে। পৃথিবীতে তাঁর চিরন্তন বিজয়লাভ ঘটবে এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করে তারা সকলেই অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট হবে। এর থেকে মানবজাতি সৃষ্টির পিছনে নিহিত তাঁর আসল উদ্দেশ্যটিকে পুনরুদ্ধার হবে; তা সমস্তকিছুর সৃষ্টির জন্যে তাঁর অভিপ্রায়কে পুনরুদ্ধার করবে, এবং পৃথিবীতে, সমস্তকিছুর মধ্যে, এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। এগুলোই হবে তাঁর সার্বিক বিজয়ের প্রতীকস্বরূপ। তারপর থেকে, মানবজাতি বিশ্রামে প্রবেশ করবে, এবং এমন এক জীবনযাপন আরম্ভ করবে যা সঠিক পথে রয়েছে। ঈশ্বরও মানবজাতির সঙ্গে অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করবেন, এবং নিজের ও মানুষের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া এক অনন্ত জীবনের সূচনা ঘটাবেন। পৃথিবীর কলুষ এবং আনুগত্যহীনতা অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং সমস্ত অপেক্ষার অবসান হবে, এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এমন যা কিছু রয়েছে সে সকলের অস্তিত্ব মুছে যাবে। অবশিষ্ট থাকবেন কেবলমাত্র ঈশ্বর এবং থাকবে সেই সকল মানুষ যাদের জন্য তিনি পরিত্রাণ নিয়ে এসেছেন; অবশিষ্ট থাকবে কেবলমাত্র তাঁর সৃষ্টি।


গির্জা পরিভ্রমণকালে খ্রিষ্টের বাক্যসমূহ IV

(১৯৯৪ থেকে মার্চ ২৩, ২০১০)


যতক্ষণে তুমি যীশুর আধ্যাত্মিক দেহ প্রত্যক্ষ করবে, ততক্ষণে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করে ফেলবেন

তুমি কি যীশুকে দেখতে চাও? তুমি কি যীশুর সঙ্গে বসবাস করতে চাও? তুমি কি যীশুর উচ্চারিত বাক্য শুনতে চাও? তাই যদি হয়, তাহলে তুমি কীভাবে যীশুর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবে? তুমি কি পুরোপুরি প্রস্তুত? কোন পদ্ধতিতে তুমি যীশুর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবে? আমি মনে করি, যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যীশুকে অনুসরণ করে, তারা তাঁকে সুন্দরভাবে স্বাগত জানাতে চাইবে। কিন্তু তোমরা কি এটা ভেবে দেখেছ: যীশু যখন ফিরবেন, তখন কি তুমি তাঁকে সত্যিই চিনতে পারবে? তিনি যা বলবেন, তা কি তোমরা সত্যিই অনুধাবন করতে পারবে? তিনি যে সকল কার্য সম্পাদন করেন, তার সবটুকু কি তোমরা সত্যিই নিঃশর্তভাবে মেনে নেবে? যারা যারা বাইবেল পড়েছে, তারা সকলেই যীশুর প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে জানে, এবং তারা সকলে আগ্রহের সাথে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করে। তোমরা সকলে সেই মুহূর্তের আগমনের দিকে অপলকে চেয়ে আছো, এবং তোমাদের আন্তরিকতা প্রশংসনীয়, তোমাদের বিশ্বাস সত্যিই ঈর্ষনীয়, কিন্তু তোমরা কি উপলব্ধি করেছো যে, তোমরা এক গুরুতর ত্রুটি করে ফেলেছো? যীশু কি পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করবেন? তোমরা বিশ্বাস করো যে যীশু সাদা মেঘে চড়ে প্রত্যাবর্তন করবেন, কিন্তু আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি: এই সাদা মেঘ কীসের প্রতি নির্দেশ করছে? যীশুর এত অনুগামী তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছে, এর মধ্যে তিনি কাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন? যীশু যদি প্রথমে তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হন, তাহলে কি বাকিরা একে চরম অন্যায্যতা হিসাবে দেখবে না? আমি জানি তোমাদের যীশুর প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং আনুগত্য রয়েছে, কিন্তু তোমরা কি কখনো যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ? তোমরা কি তাঁর স্বভাব জানো? তোমরা কি কখনো তাঁর সঙ্গে থেকেছ? তোমরা তাঁর বিষয়ে সত্যিই কতখানি উপলব্ধি কর? কেউ কেউ বলবে যে এই বাক্যগুলি তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে। তারা বলবে, “আমি অনেকবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাইবেল পড়েছি। আমি কীভাবে যীশুকে না বুঝে থাকতে পারি? যীশুর স্বভাব ছাড়ো—তিনি কী রঙের পোশাক পরতে ভালোবাসতেন, আমি তা-ও জানি। তুমি যখন বলো যে আমি তাঁকে বুঝি না, তখন তুমি কি আমায় ছোট করছ না?” আমার পরামর্শ এই যে, এসব বিষয় নিয়ে তুমি তর্ক কোরো না; তার চেয়ে শান্ত হয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি নিয়ে সহকারিতা করাই শ্রেয়: প্রথমত, তুমি কি জানো কোনটা বাস্তবিকতা, আর কোনটা তত্ত্ব? দ্বিতীয়ত, তুমি কি জানো কোনটা ধারণা, আর কোনটা সত্য? তৃতীয়ত, তুমি কি জানো কোনটা কল্পিত, আর কোনটা বাস্তব?

কিছু মানুষ এই সত্যকে অস্বীকার করে-যে তারা যীশুকে উপলব্ধি করে না। এবং আমি তবু বলি, তোমরা তাঁকে লেশমাত্রও উপলব্ধি করো না, এবং যীশুর একটি বাক্যও হৃদয়ঙ্গম করো না। কারণ তোমাদের প্রত্যেকে বাইবেলের বিবরণের কারণে, অন্যের বলা কথার জন্য তাঁকে অনুসরণ করো। তোমরা কখনো যীশুকে দেখো নি, তাঁর সঙ্গে বসবাস তো করোইনি এবং স্বল্প সময়ের জন্যও তাঁকে সঙ্গদান করো নি। সেই অর্থে, যীশুর বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান কি কেবলই তত্ত্ব নয়? তা কি বাস্তবতাবিহীন নয়? হয়তো কিছু মানুষ যীশুর প্রতিকৃতি দেখেছে, বা কেউ হয়তো ব্যক্তিগতভাবে যীশুর গৃহ দর্শন করেছে। হয়তো কেউ কেউ যীশুর পরিহিত পোশাক ছুঁয়ে দেখেছে। যদি তুমি যীশুর খাওয়া আহারও নিজে চেখে থাকো, তবুও তাঁর বিষয়ে তোমার জ্ঞান এখনো ব্যবহারিক নয়, শুধুই তাত্ত্বিক। যাই হোক না কেন, তুমি কখনোই যীশুকে দেখো নি, এবং তাঁর দেহরূপকে কখনো সঙ্গদান করো নি, আর তাই যীশুর বিষয়ে তোমার জ্ঞান সবসময়েই বাস্তবিকতাবিহীন, অন্তঃসারশূন্য তত্ত্ব হয়েই থাকবে। হয়তো আমার কথার গুরুত্ব তোমার কাছে খুবই কম, কিন্তু আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি: হয়তো তুমি তোমার সবচেয়ে পছন্দের লেখকের অনেকগুলি বই পড়েছ, তবু তার সঙ্গে কখনো সময় না কাটিয়ে কি তুমি তাঁকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে? তুমি কি জানো তাঁর ব্যক্তিত্ব কীরকম? তুমি কি জানো তিনি কীরকম জীবনযাপন করেন? তুমি কি তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানো? তুমি যাকে পছন্দ করো, সেরকম একজন মানুষকেই পুরোপুরি বুঝতে পারো না, তাহলে তোমার পক্ষে কীভাবে যীশু খ্রীষ্টকে উপলব্ধি করা সম্ভব? তুমি যীশুর বিষয়ে যা বোঝো, তা কল্পনা ও ধারণায় পরিপূর্ণ, এবং তাতে কোনো সত্য বা বাস্তবতা নেই। তা পূতিগন্ধময়, এবং দৈহিকতায় পরিপূর্ণ। এমনতর উপলব্ধি কীভাবে তোমায় যীশুর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানোর যোগ্য করে তুলতে পারে? যীশু তাঁদের গ্রহণ করবেন না, যারা দেহরূপ-বিষয়ক কল্পনা এবং র ধারণায় পরিপূর্ণ। যারা যীশুকে বোঝে না, তারা কীভাবে তাঁর বিশ্বাসী হওয়ার উপযুক্ত?

ফরিশীরা কেন যীশুর বিরোধিতা করেছিল, তার উৎস কি তোমরা জানতে চাও? তোমরা কি ফরিশীদের সারসত্য জানতে চাও? তারা মশীহের বিষয়ে কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। উপরন্তু, তারা বিশ্বাস করত যে মশীহ আসবেন, তবুও তারা জীবনের সত্যের অনুসরণ করত না। আর তাই, আজও তারা মশীহের অপেক্ষা করে, কারণ জীবনের প্রকৃত পথের কোনো জ্ঞান তাদের নেই এবং তারা জানে না সত্যের পথ কী। তোমরাই বলো, এমন মূর্খ, জেদী আর অজ্ঞ লোকেরা কীভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে? কীভাবে তারা মশীহকে প্রত্যক্ষ করবে? তারা যীশুর বিরোধিতা করেছিল, কারণ তারা পবিত্র আত্মার কাজের অভিমুখ জানত না, যীশুর কথিত সত্যের পথের বিষয়ে জানত না, এবং তদুপরি, তারা মশীহকে বোঝে নি। এবং যেহেতু তারা কখনো মশীহকে দেখে নি বা তাঁর সঙ্গলাভ করে নি, তাই তারা যেকোনো উপায়ে মশীহের সারসত্যের বিরোধিতা করে কেবলমাত্র তাঁর নামকেই আঁকড়ে ধরে থাকার ভুল করেছিল। এই ফরিশীরা সারমর্মে ছিল জেদী, উদ্ধত, এবং সত্য অমান্যকারী। তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের নীতিই ছিল: আপনার ধর্মোপদেশ যতই গভীর হোক না কেন, আপনার কর্তৃত্ব যতই উচ্চ হোক না কেন, আপনাকে যতক্ষণ না মশীহ নামে সম্বোধন করা হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি খ্রীষ্ট নন। এই বিশ্বাস কি অযৌক্তিক এবং হাস্যকর নয়? আমি তোমাদের আরও জিজ্ঞাসা করি: যীশুর বিষয়ে তোমাদের ন্যূনতম জ্ঞান না থাকায় তোমাদের পক্ষে প্রথমদিকের ফরিশীদের মতো ভুল করা খুব সহজ নয় কি? তুমি কি সত্যের পথ উপলব্ধি করতে সক্ষম? তুমি কি সত্যিই প্রতিশ্রুতি দিতে পারো যে, তুমি খ্রীষ্টের বিরোধিতা করবে না? তুমি কি পবিত্র আত্মার কার্য অনুধাবন করতে সক্ষম? তুমি যদি না-ই জানো যে তুমি খ্রীষ্টের বিরোধিতা করবে কিনা, তাহলে আমি বলি যে তুমি ইতোমধ্যেই মৃত্যুর কিনারায় জীবনযাপন করছ। যারা মশীহকে জানত না, তারা সকলেই যীশুর বিরোধিতা করতে, যীশুকে প্রত্যাখ্যান করতে, তাঁকে অপবাদ দিতে সক্ষম ছিল। যেসব লোকেরা যীশুকে উপলব্ধি করে না, তারা সকলেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং তাঁর নিন্দা করতে সক্ষম। উপরন্তু, তারা যীশুর প্রত্যাবর্তনকে শয়তানের প্রতারণা বলে ভাবতে সক্ষম, এবং আরও বেশি মানুষজন দেহরূপে প্রত্যাবৃত্ত যীশুকে তিরস্কার করবে। এইসব কি তোমাদের ভীত করে না? তোমরা যার সম্মুখীন হবে, তা হল পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দা, গির্জাগুলির প্রতি পবিত্র আত্মার সকল বাক্যের বিনষ্টিকরণ, এবং যীশুর দ্বারা প্রকাশিত সবকিছুর বর্জন। তোমরা যদি এত বিমূঢ় হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা যীশুর থেকে কী অর্জন করবে? তোমরা যদি তোমাদের ত্রুটিগুলি বুঝতে অনড়ভাবে অস্বীকার করো, তাহলে যীশু যখন সাদা মেঘে চড়ে দেহরূপে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তোমরা তাঁর কার্য কীভাবে বুঝতে পারবে? আমি তোমাদের বলি: যেসব লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করে না, তবু অন্ধভাবে সাদা মেঘে চড়ে যীশুর আগমনের প্রতীক্ষা করে, তারা নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দা করবে, এবং তারাই সেই শ্রেণী, যাদের ধ্বংস করা হবে। তোমরা কেবল যীশুর অনুগ্রহ পেতে চাও, এবং কেবলই স্বর্গের আনন্দময় জগৎ উপভোগ করতে চাও, তবুও তোমরা কখনোই যীশুর উচ্চারিত বাক্যকে মান্য করো নি, এবং যীশু যখন দেহরূপে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও কখনোই তাঁর প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করো নি। সাদা মেঘে চড়ে যীশুর প্রত্যাবর্তনের তথ্যের বিনিময়ে তোমরা কোন ধারণা বজায় রাখবে? এই আন্তরিকতাতেই কি তুমি বারবার পাপ করো, আর তারপর বারবার নিজের স্বীকারোক্তি দাও? যীশু, যিনি সাদা মেঘে চড়ে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁকে উৎসর্গ করে তোমরা কী অর্পণ করবে? তা কি সেই বহু বছরের কাজ যা দিয়ে তোমরা নিজেদের মহিমান্বিত করেছো? প্রত্যাবৃত্ত যীশুর আস্থা তোমাদের উপর আনার জন্য তোমরা কী তুলে ধরবে? তা কি তোমাদের সেই উদ্ধত প্রকৃতি, যা কোনো সত্যকে মান্য করে না?

তোমাদের আনুগত্য কেবল মুখেই, তোমাদের জ্ঞান নিতান্তই বৌদ্ধিক ও ধারণামূলক, তোমাদের পরিশ্রম কেবল স্বর্গের আশীর্বাদ লাভের স্বার্থেই, তোমাদের বিশ্বাস তাহলে কেমন হবে? আজও তোমরা প্রতিটি সত্য বাক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। তোমরা জানো না ঈশ্বর কে, তোমরা জানো না খ্রীষ্ট কে, তোমরা জানো না কীভাবে যিহোবাকে সম্মান করতে হয়, তোমরা জানো না কীভাবে পবিত্র আত্মার কার্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, আর তোমরা এও জানো না কীভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য এবং মানুষের শঠতার মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। তুমি কেবল ঈশ্বরের প্রকাশিত যেসব সত্যের বাক্য তোমার ভাবনার সঙ্গে মেলে না, সেগুলির নিন্দা করতে জানো। তোমার বিনয় কোথায়? তোমার আজ্ঞাকারিতা কোথায়? তোমার আনুগত্য কোথায়? তোমার মধ্যে সত্যকে খোঁজার আকাঙ্ক্ষা কোথায়? তোমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রম কোথায়? আমি তোমাদের বলছি, যারা কেবল প্রতীকের কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তারা নিশ্চিতভাবে সেই শ্রেণী যাদের ধ্বংস করা হবে। যারা দেহরূপে প্রত্যাবৃত্ত যীশুর বাক্য গ্রহণ করতে অক্ষম, তারা নিশ্চিতভাবেই নরকের বংশধর, প্রধান দেবদূতের বংশধর এবং সেই শ্রেণী যারা চিরকালীন ধ্বংসের শিকার হবে। অনেকে হয়তো আমি যা বলছি তার পরোয়া না করতে পারে, কিন্তু তাও আমি সকল তথাকথিত সন্ত যারা যীশুকে অনুসরণ করে তাদের বলতে চাই যে, তোমরা যখন তোমাদের নিজেদের চোখে যীশুকে স্বর্গ থেকে সাদা মেঘে চড়ে অবতীর্ণ হতে দেখবে, তা হবে ন্যায়পরায়ণতার সূর্যের জনসমক্ষে আবির্ভাব। হয়তো তোমার জন্য তা দারুণ উত্তেজনার এক মুহূর্ত হবে, তবু তোমার জানা উচিত যে, যে সময়ে তুমি স্বর্গ থেকে যীশুকে অবতীর্ণ হতে দেখবে, সেই একই সময়ে তুমিও শাস্তি ভোগ করার জন্য নরকে নিমজ্জিত হবে। সেই সময়েই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটবে, এবং সেই সময়েই ঈশ্বর শিষ্টকে পুরস্কৃত করবেন এবং দুষ্টকে দণ্ড দেবেন। মানুষের কোনো প্রতীক দেখতে পাওয়ার আগেই ঈশ্বরের বিচার সম্পন্ন হয়ে যাবে, শুধুমাত্র সত্যের অভিব্যক্তিই থেকে যাবে। যারা প্রতীক না খুঁজে সত্যকে স্বীকার করে এবং ফলত যারা পরিশুদ্ধ, তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে ফিরে যাবে এবং সৃষ্টিকর্তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে। কেবলমাত্র যারা এই বিশ্বাসে অনড় থাকবে যে “যে যীশু সাদা মেঘে চড়ে আসে না, সে ভণ্ড খ্রীষ্ট”, তারা চিরকালীন দণ্ড ভোগ করবে, কারণ তারা কেবলমাত্র সেই যীশুকে বিশ্বাস করে যিনি প্রতীক প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই যীশুকে স্বীকার করে না যিনি কঠোর রায় ঘোষণা করেন এবং প্রকৃত পথ ও জীবনকে প্রকাশিত করেন। আর তাই এটাই হতে পারে যে যীশু যখন সাদা মেঘে চড়ে সবার সামনে প্রত্যাবর্তন করবেন, কেবল তখনই তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। তারা অত্যন্ত জেদী, নিজেদের ওপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, অত্যন্ত অহংকারী। এরকম অধঃপতিতেরা কীভাবে যীশুর দ্বারা পুরস্কৃত হতে পারে? যারা সত্য স্বীকার করতে সক্ষম, তাদের জন্য যীশুর প্রত্যাবর্তন এক মহান পরিত্রাণ, কিন্তু যারা সত্যকে স্বীকার করতে অক্ষম, তাদের জন্য এটা তিরস্কারের প্রতীক। তোমাদের নিজেদের পথ নিজেদের বেছে নেওয়া উচিত এবং পবিত্র আত্মার ধর্মনিন্দা বা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত না। তোমাদের অজ্ঞ এবং অহংকারী মানুষ হওয়া উচিত না, এমন একজন মানুষ হওয়া উচিত যে পবিত্র আত্মার নির্দেশিকা মান্য করে এবং সত্যকে খোঁজার কামনা করে; একমাত্র এই উপায়েই তোমরা লাভবান হবে। আমি তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথে সযত্নে চলার উপদেশ দিই। প্রথমেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না; এছাড়াও, ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসে উদ্দেশ্যহীন এবং ভাবনাহীন হয়ো না। তোমাদের ন্যূনতম এটা জানা উচিত যে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাদের অন্তত বিনয়ী এবং সম্ভ্রমপূর্ণ হওয়া উচিত। যারা সত্য শুনেও তা প্রত্যাখ্যান করে, তারা মূর্খ এবং অজ্ঞ। যারা সত্য শুনেও উদ্দেশ্যহীনভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় বা তাকে নিন্দা করে, তারা অহংকারে আচ্ছন্ন। যারা যীশুকে বিশ্বাস করে, তারা কেউই অন্যকে নিন্দা বা অভিসম্পাত করার যোগ্য নয়। তোমাদের সকলকে এমন হতে হবে, যারা বিচক্ষণ এবং যারা সত্যকে স্বীকার করে। হয়তো সত্যের পথের বিষয়ে শুনে বা জীবনের বাক্য পড়ে তুমি বিশ্বাস করো যে, এই বাক্যগুলির ১০,০০০এর মধ্যে একটি হয়তো তোমার ধারণা এবং বাইবেলের সঙ্গে সুসঙ্গত, আর তারপর তোমার ১০,০০০তম বাক্য অবধি অনুসন্ধান চালানো উচিত। আমি এখনো তোমায় বিনয়ী হতে, অতি আত্মবিশ্বাসী না হতে, এবং নিজেকে অতি উচ্চে উন্নীত না করতেই উপদেশ দিই। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি সামান্য সম্মান থাকলেই তুমি মহত্তর আলোক অর্জন করবে। তুমি যদি এই বাক্যগুলিকে সযত্নে পরীক্ষা করো এবং বারংবার চিন্তা করো, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে এগুলি সত্য কিনা, এগুলিই জীবন কিনা। হয়তো মাত্র কিছু বাক্য পড়েই কিছু মানুষ এই বাক্যগুলিকে অন্ধভাবে নিন্দা করে বলবে, “এটা পবিত্র আত্মার কিছু আলোকপ্রাপ্তির চেয়ে বেশি কিছু নয়,” অথবা “এ এক ভণ্ড খ্রীষ্ট মানুষকে বোকা বানাতে এসেছে”। যারা এসব বলে, তারা অজ্ঞতার বশে অন্ধ! তুমি ঈশ্বরের কার্য এবং প্রজ্ঞা সম্বন্ধে খুবই কম বোঝো, এবং আমি তোমাকে আবার শূন্য থেকে শুরু করার উপদেশ দিই! অন্তিম সময়ে ভণ্ড খ্রীষ্টদের আগমনের কারণে ঈশ্বরের অভিব্যক্ত বাক্যকে অন্ধভাবে নিন্দা করা একেবারেই অনুচিত, এবং শঠতার প্রতি তোমার ভয়ের কারণে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দা করাও তোমার অনুচিত। সেটা কি খুবই দুঃখের বিষয় হবে না? যদি অনেক পরীক্ষার পরেও তুমি বিশ্বাস করতে থাকো যে এই বাক্যগুলি সত্য নয়, প্রকৃত পথ নয়, এবং ঈশ্বরের অভিব্যক্তি নয়, তাহলে অবশেষে তোমাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে, এবং তুমি আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবে। তুমি যদি এত সাধারণ এবং স্পষ্টভাবে কথিত সত্য স্বীকার করতে না পারো, তাহলে কি তুমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভের অনুপযুক্ত নও? তুমি কি তাহলে এমন কেউ নও যে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট আশীর্বাদপ্রাপ্ত নয়? ভেবে দেখো! হঠকারী বা আবেগপ্রবণ হয়ো না, এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকে নিছক খেলা হিসেবে দেখো না। তোমার গন্তব্যের স্বার্থে, প্রত্যাশার স্বার্থে, জীবনের স্বার্থে ভাবো, আর নিজেকে ঠকিয়ো না। তুমি কি এই বাক্যগুলিকে স্বীকার করতে পারো?


যারা খ্রীষ্টের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তারা অবশ্যই ঈশ্বরের বিরোধীপক্ষ

সমস্ত মানুষই যীশুর প্রকৃত মুখাবয়ব দেখতে চায় এবং তাঁর সঙ্গলাভের ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় না কোনো ভ্রাতা বা ভগিনী বলবে যে তারা যীশুকে দেখতে চায় না বা তাঁর সাথে থাকতে চায় না। যীশুকে দেখার আগে—ঈশ্বরের অবতারকে দেখার আগে—তোমাদের বিভিন্ন ধরনের পূর্বধারণা থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ যীশুর রূপ, তাঁর কথা বলার ধরন, জীবনযাপনের ধরন, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে সত্যিই দেখে নেওয়ার পরে, তোমাদের ধারণাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এমনটা কেন? তোমরা কি জানতে চাও? মানুষের চিন্তাভাবনাকে অবহেলা করা যায় না, এটা সত্যি কথা—কিন্তু তার থেকেও বেশি, খ্রীষ্টের সারসত্য মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না। খ্রীষ্টকে তোমরা কল্পনা করে থাকো অবিনশ্বর বা একজন ঋষি হিসাবে, কিন্তু কেউই তাঁকে ঐশ্বরিক সারসত্য সম্পন্ন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে না। যেমন, যারা দিনরাত ঈশ্বরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের অনেকেই আসলে ঈশ্বরের শত্রু এবং তাঁর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এটা কি মানুষের তরফে করা একটা ভুল নয়? এমনকি তোমরা এখনও ভাবো যে বিশ্বাস ও আনুগত্য তোমাদেরকে খ্রীষ্টের মুখাবয়ব প্রত্যক্ষ করার যোগ্য করে তোলার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু আমি তোমাদের আরও ব্যবহারিক বিষয়ে নিজেদের প্রস্তুত করার উপদেশ দিই! কারণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে, খ্রীষ্টের সংস্পর্শে আসা লোকেদের মধ্যে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে বা ব্যর্থ হবে; এরা সবাই ফরিশীদের ভূমিকা পালন করে। তোমাদের ব্যর্থতার কারণ কী? এর প্রধান কারণ হল, তোমাদের ধারণায় যে ঈশ্বর আছেন, তিনি মহান এবং প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সত্য মানুষের ইচ্ছার অনুরূপ হয় না। খ্রীষ্ট যে মহান নন কেবল তা-ই নয়, বরং তিনি বিশেষভাবে ক্ষুদ্র; তিনি শুধু একজন মানুষ তাই নয়, বরং একজন সাধারণ মানুষ; তিনি স্বর্গে আরোহণ করতে পারেন না তা-ই নয়, তিনি পৃথিবীতেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। এবং এই কারণে, জনগণ তাঁর সাথে একজন সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করে; তাঁর সাথে থাকলে তারা স্বাভাবিকভাবেই আচরণ করে, তাঁর সাথে নিরুদ্বেগ হয়ে কথা বলে, এবং এই সম্পূর্ণ সময় তারা “প্রকৃত খ্রীষ্ট”-এর আগমনের অপেক্ষা করে। যে খ্রীষ্টের ইতিমধ্যেই আগমন ঘটেছে, তোমরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, এবং তাঁর বাক্যকে একজন সাধারণ মানুষের বাক্য হিসাবে গ্রহণ করেছো। এই কারণে, তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে কিছুই পাও নি, পরিবর্তে নিজেদের কদর্যতাকে দিনের আলোয় সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করেছ।

খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগের আগে, তুমি হয়ত ভাবতে পারো যে তোমার স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে, তুমি খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত অনুগামী, খ্রীষ্টের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তোমার থেকে বেশি উপযুক্ত আর কেউ নেই—আর অনেক রাস্তা অতিক্রমের পরে, অনেক কাজ করার পরে, প্রচুর ফল এনে দেওয়ার পরে, অবশ্যই তুমিই হলে সেই ব্যক্তি, যে পরিশেষে মুকুট লাভ করবে। তবুও একটা প্রকৃত সত্য তুমি হয়ত জানো না: খ্রীষ্টকে দেখামাত্রই মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব এবং বিদ্রোহী ও প্রতিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আর এই সময়ে প্রকাশিত বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত হয়। এর কারণ, খ্রীষ্ট হলেন মনুষ্যপুত্র—সেই মনুষ্যপুত্র যিনি স্বাভাবিক মানবতার অধিকারী—যাকে মানুষ সম্মান বা শ্রদ্ধা কোনোটাই করে না। ঈশ্বর দেহরূপে বাস করেন বলেই মানুষের বিদ্রোহ এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং এত স্পষ্ট বিশদে দিবালোকে প্রকাশিত হয়। তাই আমি বলি যে খ্রীষ্টের আগমন মানবজাতির সমস্ত বিদ্রোহী মনোভাব উদ্ঘাটিত করেছে এবং তাদের প্রকৃতিকে প্রবলভাবে লক্ষ্যণীয় করে তুলেছে। একে বলা হয় “একটি বাঘকে প্রলুব্ধ করে পাহাড়ের নিচে নিয়ে আসা” এবং “একটি নেকড়েকে প্রলুব্ধ করে তার গুহা থেকে বের করে আনা”। সাহস করে বলতে পারবে যে তুমি ঈশ্বরের অনুগত? সাহস করে বলতে পারবে যে তুমি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারিতা প্রদর্শন করো? সাহস করে বলতে পারবে যে তুমি বিদ্রোহী নও? কেউ কেউ বলবে: “যখনই ঈশ্বর আমাকে কোনো নতুন পরিবেশে স্থাপন করেন, আমি কোনোরকম বিরক্তিপ্রকাশ ছাড়াই সর্বদা সমর্পণ করি, উপরন্তু আমি ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা পোষণ করি না”। আবার কেউ বলবে: “ঈশ্বর আমাকে কোনো কাজ দিলে তা আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী করি এবং কখনোই অমনোযোগী হই না”। সেই ক্ষেত্রে, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি: খ্রীষ্টের সাথে বসবাসকালে কি তোমরা তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারো? আর কতদিন তোমরা তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকতে পারবে? এক দিন? দুই দিন? এক ঘণ্টা? দুই ঘণ্টা? তোমাদের বিশ্বাস প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের খুব বেশি কিছু নেই। একবার তুমি সত্যিই খ্রীষ্টের সাথে বসবাস শুরু করলে, তোমার নিজের নৈতিকতা বিষয়ে ঔদ্ধত্ব এবং নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া তোমার কথা এবং কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অনাবৃত হবে আর তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই অনাবৃত হবে তোমার মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা, আনুগত্যহীন মানসিকতা এবং অসন্তোষ। অবশেষে, যতক্ষণ না তুমি আর খ্রীষ্ট জল আর আগুনের মতো অসঙ্গত হয়ে পড়ছ, ততক্ষণ তোমার অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তারপরে তোমার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত হবে। সেই সময়ে, তোমার পূর্বধারণাগুলি আর গোপন রাখা যাবে না, তোমার অভিযোগগুলিও স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসবে, এবং তোমার নীচ মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে। এমনকি তারপরেও, তুমি এখনও নিজের বিদ্রোহী মনোভাব স্বীকার করো না, পরিবর্তে বিশ্বাস করো যে এঁর মতো একজন খ্রীষ্টকে মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নয়, তুমি মনে করো যে তিনি মানুষের প্রতি খুব বেশি কঠোর, এবং তিনি যদি আরও দয়ালু একজন খ্রীষ্ট হতেন তাহলে তুমি সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে। তোমরা বিশ্বাস করো যে তোমাদের বিদ্রোহী মনোভাব ন্যায্য, যখন তিনি তোমাদের প্রচণ্ড প্ররোচিত করেন, তখনই কেবলমাত্র তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। একবারও তোমরা বিবেচনা করো নি যে তোমরা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর রূপে দেখো না, তোমাদের মধ্যে তাঁকে আজ্ঞা করার ইচ্ছার অভাব রয়েছে। বরং জেদীর মতো জোর করো যে খ্রীষ্ট তোমার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করুন, আর যখনই তাঁর কোনো কাজ তোমার ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে মুহূর্তেই তুমি বিশ্বাস করো যে তিনি ঈশ্বর নন, তিনি একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে কি এমন অনেকেই নেই যারা এইভাবে তাঁর সাথে বিতর্ক করেছ? সর্বোপরি, তোমরা যাকে বিশ্বাস করো, তিনি কে? আর কী উপায়ে তোমরা অনুসন্ধান করো?

তোমরা সর্বদা খ্রীষ্টকে দেখতে চাও, কিন্তু আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, নিজেদের এত উচ্চ মর্যাদায় রেখো না; যে কেউই খ্রীষ্টকে দেখতে পারে, কিন্তু আমার মতে কেউই খ্রীষ্টকে দেখার যোগ্য নয়। যেহেতু মানুষের প্রকৃতি মন্দ, অহঙ্কার এবং বিদ্রোহী মনোভাবে পরিপূর্ণ, যে মুহূর্তে তুমি খ্রীষ্টকে দেখবে, তোমার প্রকৃতি তোমাকে ধ্বংস করবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেবে। একজন ভ্রাতা (বা ভগিনী)-র সাথে তোমার মেলামেশা তোমার বিষয়ে অনেক কিছু না-ও প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তুমি যখন খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হও তখন ব্যাপারটা এত সহজ থাকে না। যেকোনো সময়, তোমার পূর্বধারণাগুলি বদ্ধমূল হতে পারে, অহঙ্কার অঙ্কুরিত হওয়া শুরু করতে পারে এবং বিদ্রোহী মনোভাব ফল বহন করতে পারে। এই ধরনের মনুষ্যত্ব নিয়ে তুমি কীভাবে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত হতে পারো? তুমি কি সত্যিই প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে মানতে সক্ষম? তোমার কি সত্যিই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের বাস্তবিকতা থাকবে? তোমাদের হৃদয়ে আসীন মহৎ ঈশ্বরকে তোমরা যিহোবা রূপে উপাসনা করে থাকো, অথচ যে খ্রীষ্ট দৃশ্যমান তাঁকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করো। তোমাদের বোধ খুবই নিকৃষ্ট এবং মনুষ্যত্ব খুবই হীন! তোমরা সর্বদা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর হিসাবে বিবেচনায় অক্ষম; শুধুমাত্র মাঝে মাঝে, তোমার খেয়ালখুশি মতো, তুমি তাঁকে আঁকড়ে ধরো এবং তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করো। এই কারণেই আমি বলছি তোমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী নও, বরং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমরা তাদের সহযোগী দল। এমনকি যারা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, সেসব মানুষদেরও প্রতিদান দেওয়া হয়, অথচ খ্রীষ্ট, যিনি তোমাদের মধ্যে এই ধরনের কাজ করেছেন, তিনি না পেয়েছেন মানুষের ভালবাসা, না পেয়েছেন তাদের প্রতিদান এবং সমর্পণ। এটা কি হৃদয়বিদারক বিষয় নয়?

ঈশ্বর বিশ্বাসের এই সমস্ত বছরে হয়ত তুমি কখনোই কাউকে অভিশাপ দাও নি বা কোনো খারাপ কাজ করো নি, তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় তুমি সত্য বলতে পারো না, সততা সহকারে কাজ করতে পারো না অথবা খ্রীষ্টের বাক্য মান্য করতে পারো না। এই ক্ষেত্রে আমি বলবো, তুমি হলে এই বিশ্বের সবচেয়ে অশুভ ও বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ। তুমি হয়ত তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী (বা স্বামী), পুত্র কন্যা এবং পিতামাতার প্রতি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও অনুগত, কখনোই কারোর থেকে সুবিধা নাও নি, কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হতে পারো, যদি তাঁর সাথে সমন্বিত হয়ে মেলামেশা না করতে পারো, তাহলে তুমি তোমার সমস্ত কিছু প্রতিবেশীর ত্রাণে ব্যয় করে দিলেও, অথবা তোমার পিতা, মাতা ও বাড়ির সদস্যদের নির্ভুল খেয়াল রাখলেও, আমি বলব যে তুমি এখনও দুর্নীতিপরায়ণ, তদুপরি কূট কৌশলে পূর্ণ। তুমি অন্যদের সাথে ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারো অথবা কিছু ভালো কাজ করো বলেই নিজেকে খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে কোরো না। তুমি কি মনে করো যে তোমার দানশীল অভিপ্রায় স্বর্গের আশীর্বাদকে ফাঁকি দিতে পারবে? তুমি কি মনে করো যে কয়েকটা ভালো কাজ তোমার আনুগত্যের পরিবর্ত রূপে কাজ করবে? তোমাদের মধ্যে কেউই মোকাবিলার সম্মুখীন হতে বা অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন গ্রহণ করতে সক্ষম নও, এবং তোমরা সকলেই খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মানবতাকে স্বাগত জানানোকে কঠিন মনে করো, তা সত্ত্বেও তুমি ঈশ্বরের প্রতি তোমার আনুগত্যের ভেরী অবিরাম বাজিয়ে চলেছ। তোমাদের মতো এহেন বিশ্বাস একটি উপযুক্ত প্রতিফল বহন করে আনবে। কল্পিত মায়ায় লিপ্ত হওয়া এবং খ্রীষ্টকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করা বন্ধ করো, কারণ তোমরা আত্মিক উচ্চতায় খুবই ক্ষুদ্র, এতই নগণ্য যে তোমরা তাঁকে দেখারও যোগ্য নও। যখন তুমি তোমার বিদ্রোহী মনোভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে, সেই মুহূর্তে ঈশ্বর স্বাভাবিকভাবেই তোমার কাছে আবির্ভূত হবেন। যদি অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন বা বিচারের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই তুমি ঈশ্বরকে দেখতে যাও, তবে অবশ্যই তুমি ঈশ্বরের বিরোধী হয়ে যাবে এবং ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত হবে। মানুষের প্রকৃতি সহজাতভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, কারণ সমস্ত মানুষই শয়তানের সবচেয়ে গভীর কলুষের শিকার হয়েছে। মানুষ যদি তার নিজের ভ্রষ্ট আচরণের মাঝে থেকেই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই তা থেকে ভালো ফলাফল আসতে পারে না; তার কর্ম ও বাক্য অবশ্যই প্রতিটি পদে তার ভ্রষ্ট আচরণকে প্রকাশ করবে, এবং ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিদ্রোহী মনোভাব তার প্রতিটি প্রেক্ষিত থেকেই প্রকাশিত হবে। নিজের অজান্তেই মানুষ খ্রীষ্টের বিরোধিতা করতে, তাঁকে প্রতারিত করতে, এবং তাঁকে পরিত্যাগ করতে যায়; যখন তা ঘটবে, মানুষ আরও বেশি অনিশ্চিত অবস্থায় থাকবে এবং এরকম চলতে থাকলে, সে দণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

অনেকে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকা যদি এতই বিপজ্জনক হয়, তাহলে ঈশ্বরের থেকে দূরে থাকাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। এই ধরনের মানুষদের পক্ষে কী অর্জন করা সম্ভব? তারা কি ঈশ্বরের অনুগত হতে পারবে? নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়া কঠিন—কিন্তু তার কারণ হচ্ছে মানুষ কলুষিত, এর কারণ এই নয় যে ঈশ্বর তার সাথে যুক্ত হতে সক্ষম নন। তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে নিজেকে জানার সত্যের প্রতি আরো বেশি প্রয়াস নিবেদন করা। কেন তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাও নি? কেন তোমাদের স্বভাব তাঁর কাছে ঘৃণ্য? কেন তোমাদের বক্তব্য তাঁর ঘৃণার উদ্রেক করে? যখনই কিছুটা আনুগত্য প্রদর্শন করো, তখনই তোমরা নিজেদের গুণগান করতে থাকো, এবং প্রতিটি ছোট অবদানের জন্য একটি পুরষ্কার দাবি করো; যৎসামান্য আজ্ঞাকারিতা দেখানোর পরেই তোমরা অন্যদেরকে তুচ্ছ করে দেখ, এবং কিছু ছোট কাজ সম্পন্ন করেই ঈশ্বরের অবজ্ঞাকারী হয়ে যাও। ঈশ্বরকে গ্রহণ করার বিনিময়ে তুমি অর্থ, উপহার আর প্রশংসা দাবি করো। একটি বা দুটি মুদ্রা দান করতেই তোমার মনে কষ্ট হয়; আর দশটি মুদ্রা দিলে তো তুমি আশীর্বাদ পাওয়ার এবং অন্যের থেকে আলাদা আচরণ পাওয়ার আশা করো। তোমাদের মতো এহেন মানবতার কথা বলা বা শোনা স্বাভাবিকভাবেই আপত্তিকর। তোমাদের কথায় এবং কাজে প্রশংসনীয় কিছু আছে কি? যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে আর যারা করে না; যারা নেতৃত্ব দেয় আর যারা অনুসরণ করে; যারা ঈশ্বরকে গ্রহণ করে আর যারা করে না; যারা দান করে আর যারা করে না; যারা প্রচার করে আর যারা সেই বাক্য গ্রহণ করে এবং এমনই আরও অনেকে: এই সমস্ত মানুষেরাই নিজেদের প্রশংসা করে। এটা কি তোমাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয় না? তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো এটা সম্পূর্ণরূপে জানার পরেও তুমি ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারো না। তোমরা যে একেবারেই অযোগ্য তা ভালোভাবে জানার পরেও, তোমরা একই রকম গর্ব করতে থাকো। তোমাদের কি মনে হয় না যে তোমাদের বোধশক্তির এতটা অবনতি হয়েছে যে তোমাদের আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নেই? এইরকম উপলব্ধি নিয়ে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত হবে? এই সন্ধিক্ষণে নিজেদের জন্য তোমরা ভয় পাও না? ইতিমধ্যেই তোমাদের স্বভাবের এমন অবনতি হয়েছে যে তুমি ঈশ্বরের সাথে সুসঙ্গত হতে অক্ষম। এই কারণে তোমাদের বিশ্বাস কি হাস্যকর নয়? তোমাদের বিশ্বাস কি অযৌক্তিক নয়? কীভাবে তুমি তোমার ভবিষ্যতে প্রবেশ করবে? কোন পথে এগোতে হবে তা তুমি কীভাবে বেছে নেবে?


অনেকেই আহুত হয়, কিন্তু সামান্য কয়েকজনই মনোনীত হয়

আমি এই পৃথিবীর অনেককেই আমার অনুগামী করতে চেয়েছি। এই সব অনুগামীর মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা যাজক, কেউ কেউ নেতা, কেউ কেউ ঈশ্বরের পুত্রগণ, কেউ ঈশ্বরের লোক এবং কেউ বা তাঁর সেবক। আমার প্রতি তারা যেমন আনুগত্য দেখায় তার ভিত্তিতে আমি তাদের শ্রেণীবিভাগ করি। চরিত্র অনুসারে সবাই যখন শ্রেণীবদ্ধ হবে, অর্থাৎ, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন আমার মানবজাতির পরিত্রাণের অভীষ্ট সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি প্রত্যেককে তাদের উপযুক্ত শ্রেণীতে ও যোগ্য স্থানে স্থাপন করব। আমি যাদের উদ্ধার করতে চাই, তাদের আমি পৃথক পৃথক গোষ্ঠী অনুসারে আমার আবাসে আহ্বান করি, এবং তারপর সবাইকে আমার অন্তিম সময়ের কাজ গ্রহণ করাই। একই সময়ে, আমি তাদের প্রকার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করি, তারপর প্রত্যেককে তাদের কর্ম অনুসারে পুরস্কৃত করি অথবা শাস্তি দিই। আমার কাজ এই ধরনের পদক্ষেপের দ্বারাই নির্মিত।

আজ আমি পৃথিবীতে বাস করি এবং বাস করি মানুষের মধ্যে। মানুষ আমার কাজ অনুভব করে, আমার কথন অবলোকন করে, এবং এরই সঙ্গে আমি আমার প্রত্যেক অনুগামীর ওপর সকল সত্য বর্ষণ করি, যাতে তারা আমার কাছ থেকে জীবন গ্রহণ করতে, এবং, এইভাবে, তাদের চলার মত পথ পেতে পারে। কারণ আমি ঈশ্বর, জীবনদাতা। আমার সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী কর্মকাণ্ডের সময়, মানুষ অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং অনেক কিছু পরিত্যাগ করেছে, তবুও আমি বলি যে তারা আমার প্রতি যথার্থ বিশ্বাস রাখে না। কারণ মানুষ কেবল মুখেই স্বীকার করে যে আমি ঈশ্বর, কিন্তু আমি যে সত্যের বিষয়ে বলি, তার সঙ্গে তারা একমত হয় না, এবং তদুপরি, আমি তাদের যে সত্য অনুশীলনের কথা বলি, তাও তারা করে না। যার অর্থ হল, মানুষ শুধু ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, সত্যের অস্তিত্ব করে না; মানুষ কেবল ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, জীবনের অস্তিত্ব করে না; মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বরের নাম স্বীকার করে, কিন্তু তাঁর সারসত্য নয়। তাদের অতি-উৎসাহের জন্য আমি তাদের ঘৃণা করি, কারণ তারা শুধু আমাকে প্রতারণা করার জন্য মনোমুগ্ধকর শব্দ ব্যবহার করে; তারা কেউই আমার প্রকৃত উপাসনা করে না। প্রধান দেবদূত যথার্থই ঘোষণা করেছিল যে, তোমাদের কথায় সর্পের প্রলোভন রয়েছে; সেগুলি আত্মগর্বে পরিপূর্ণ। তদুপরি, তোমাদের কার্যকলাপ লজ্জাকরভাবে শতচ্ছিন্ন; তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা এবং লালসায় আবিল অভিপ্রায়সমূহ রীতিমত আমার কর্ণপীড়ার কারণ। তোমরা সবাই আমার গৃহে কীটের ন্যায় ঘৃণ্য ও বর্জনীয়। কারণ তোমাদের কেউই সত্যর প্রতি প্রেমপূর্ণ নও; পরিবর্তে, তোমরা আশীর্বাদধন্য হতে চাও, স্বর্গে পৌঁছাতে চাও, পৃথিবীতে খ্রীষ্ট কেমন ভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রসার করলেন সেই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে চাও। কিন্তু তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ যে, তোমাদের মতো যারা এত গভীর ভাবে ভ্রষ্ট, ঈশ্বর যাদের ধারণারও অগম্য, তারা ঈশ্বরের অনুগামী হওয়ার যোগ্য কী করে হতে পারে? তোমরা কী ভাবে স্বর্গারোহণ করবে? তোমরা কীভাবে এমন অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখার যোগ্য হবে, যে দৃশ্য অভূতপূর্বরূপে বিভবময়? তোমাদের মুখের কথা ছলনা এবং কলুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। আমার প্রতি তোমরা কখনও আন্তরিক কথা বলো নি, আমার বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেও কোনও পবিত্র শব্দ, কোনও সমর্পণসূচক শব্দ উচ্চারণমাত্র করো নি। পরিশেষে, তোমাদের বিশ্বাস আদতে কেমন? তোমাদের হৃদয়ে বাসনা ও অর্থ ছাড়া কিছুই নেই, এবং মনের ভিতরে শুধুই রয়েছে বিষয়-চিন্তা। প্রত্যেক দিন তোমরা হিসাব করো আমার কাছ থেকে কীভাবে কিছু আদায় করে নেওয়া যায়। প্রতিদিন তোমরা গণনা করো যে আমার কাছ থেকে কত সম্পদ এবং কত পার্থিব বিষয়বস্তু আদায় করতে পেরেছ। প্রতি দিন তোমরা আশা করো যে আরও বেশি আশীর্বাদ তোমাদের উপর ঝরে পড়ুক, যাতে তোমরা যা ভোগ করে চলেছ তা আরও অধিকতর পরিমাণে হয় এবং তা আরও উচ্চ মানে ভোগ করতে পারো। প্রতি মুহূর্তে আমি তোমাদের ভাবনায় উপস্থিত থাকি না, আমার কাছ থেকে আগত সত্যও থাকে না, বরং থাকে তোমাদের স্বামী বা স্ত্রী, তোমাদের পুত্রকন্যারা, এবং যে সকল বস্তুগুলি তোমরা আহার ও পরিধান করো। তোমরা ভেবে চলো কী ভাবে তোমরা অধিকতর পরিমাণে ও উৎকৃষ্টতর রূপে উপভোগ করতে পারবে। এমনকী যখন ভোগসুখের চরম অবস্থায় পৌঁছে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তোমাদের, তখনও কি তোমরা শবদেহে পরিণত হও নি? এমনকী, বাহ্যিকভাবে তোমরা যখন সুন্দর পোশাকে নিজেদের সাজাও, তখনও কি তোমরা জীবনীশক্তিহীন চলন্ত মৃতদেহ নও? তোমরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করো, যতদিন না পর্যন্ত তোমাদের কেশ ধূসর হয়ে যায়, তবুও তোমাদের কেউ আমার কর্মকাণ্ডের জন্য একটি কেশমাত্র উৎসর্গ করো না। তোমরা ক্রমাগত চলতেই থাকো, নিজেদের শরীরকে কষ্ট দাও, মস্তিষ্ককে যন্ত্রণা দাও, নিজেদের দৈহিক স্বার্থে এবং নিজেদের পুত্রকন্যাদের জন্য—তবু তোমাদের মধ্যে একজনও আমার ইচ্ছার প্রতি কোনও আগ্রহ বা উদ্বেগ প্রকাশ করো না। তা সত্ত্বেও আমার কাছ থেকে তোমরা কী লাভ করবে বলে আশা করো?

কাজের সময় আমি কখনও তাড়াহুড়ো করি না। মানুষ যেভাবেই আমাকে অনুসরণ করুক না কেন, আমার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে, পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি আমার কাজ করে চলি। অতএব আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সব রকম বিদ্রোহ সত্ত্বেও, আমি অবিরাম কাজ করে যাই, এবং আমার যা বলা উচিত সেইসব বাক্য বলতে থাকি। আমার গৃহে আমি তাদেরই আহ্বান করি যারা আমার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, যারা আমার বাক্যের শ্রোতা হওয়ার উপযুক্ত হতে পারবে, যারা আমার বাক্যের প্রতি নিজেদের সমর্পিত করে, যারা আমার বাক্যের জন্য আকুল হয়, আমি তাদের আমার সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসি; আর যারা আমার বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, যারা আমাকে মান্য করে না, এবং প্রকাশ্যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমি তাদের একপাশে সরিয়ে রাখি যাতে তারা তাদের চূড়ান্ত শাস্তির অপেক্ষায় থাকে। সব মানুষ অনাচারের মাঝে ও শয়তানের করতলগত হয়ে বাস করে, এবং তাই তাদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক মানুষ আমার অনুগমন করে তাদের অনেকেই সত্যের জন্য আকুল হয় না। এর অর্থ, অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে আমার উপাসনা করে না; তারা সত্যের দ্বারা আমার উপাসনা করে না, পরিবর্তে ভ্রষ্ট আচরণ ও বিদ্রোহের পথে, প্রতারণাপূর্ণ মাধ্যমে আমার আস্থা অর্জন করতে চায়। এই কারণে আমি বলি: অনেকেই আহুত হয়, কিন্তু সামান্য কয়েকজনই মনোনীত হয়। যাদের ডাকা হয় তারা গভীরভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তারা সকলেই একই যুগে বাস করে—তবুও তাদের একাংশই মনোনীত হয়, যারা সত্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে ও তা স্বীকার করে, এবং যারা সত্যের অনুশীলন করে। তবে এই সব মানুষ সমগ্রের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ, এবং তাদের মধ্যে থেকেই আমি আধিকতর গৌরবান্বিত হব। এই সব বাক্যের মাপকাঠিতে, তোমরা কি বুঝতে পারছ যে তোমরা মনোনীতদের মধ্যে রয়েছ কিনা? তোমাদের পরিণাম কেমন হবে?

যেমন আমি বলেছি, অনেকেই আমার অনুসরণ করে, কিন্তু অল্পজনই আমায় প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে, সংখ্যায় তারা অল্প। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারে, “আমি যদি আপনাকে ভালো না বাসতাম, তবে আমি কি এত বড় মূল্য দিতে পারতাম? আমি যদি আপনাকে ভাল না বাসতাম তবে কি আমি এই স্থান পর্যন্ত অনুসরণ করতাম?” নিঃসন্দেহে, তোমাদের কথায় যুক্তি আছে এবং তোমাদের ভালোবাসা অবশ্যই খুবই মহৎ। কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসার সারসত্য কী? “ভালোবাসা”, যে নামে তাকে ডাকা হয়, তা এমন একটি আবেগকে বোঝায় যা বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক, যেখানে তুমি তোমার হৃদয়ের ব্যবহার করো ভালোবাসার জন্য, অনুভব করাএ জন্য এবং চিন্তাশীল হওয়ার জন্য। ভালোবাসা হল শর্তহীন, বাধাহীন, দূরত্বহীন। ভালোবাসায় কোনও সন্দেহভাজনতা নেই, প্রতারণা নেই ও ধূর্ততা নেই। ভালোবাসায় কোনও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই এবং অশুদ্ধ কোনোকিছুই নেই। যদি তুমি ভালোবেসে থাকো, তাহলে তুমি প্রতারণা করবে না, অভিযোগ করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, বিদ্রোহ করবে না, নির্দিষ্ট কিছু আদায় করতে চাইবে না, বা কোনও নির্দিষ্ট কিছু লাভের চেষ্টা করবে না। যদি তুমি ভালোবাসো, তবে সানন্দে নিজেকে উৎসর্গ করবে, সানন্দের কষ্ট সহ্য করবে, আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, আমার জন্য তোমার সর্বস্ব ত্যাগ করবে, তোমার পরিবার, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার যৌবন, এবং তোমার বিবাহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে। যদি তা না হয়, তবে তোমার ভালোবাসা আদৌ ভালোবাসা হবে না, তা হবে প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা! তোমার ভালোবাসা কী ধরনের? তা কি সত্যিকারের ভালোবাসা? নাকি তা মিথ্যা? তুমি কতটুকু পরিত্যাগ করেছ? তুমি কতটা নিবেদন করতে পেরেছ? তোমার কাছ থেকে আমি কতটুকু ভালোবাসা পেয়েছি? তুমি কি তা জানো? তোমাদের হৃদয় পাপ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছলনায় পূর্ণ, এবং, বিষয়টা যখন এমনই, তাহলে, তোমাদের ভালোবাসা কতটা অশুদ্ধ? তোমরা মনে করো যে ইতিমধ্যেই আমার জন্য তোমরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছ; তোমরা মনে করো যে আমাকে তোমরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভালোবেসেছ। তাহলে তোমাদের কথা ও কাজ সর্বদা বিদ্রোহপূর্ণ ও প্রতারণামূলক কেন? তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, তবু আমার বাক্য স্বীকার করো না। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তবু আমাকে একপাশে সরিয়ে রাখো। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তবু তোমরা আমার প্রতি সন্দিগ্ধ। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তবুও আমার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারো না। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তবুও আমার সাথে যথোপযুক্ত আচরণ করো না, এবং তোমরাপ্রতি পদে আমার জন্য সবকিছু কঠিনতর করে তোলো। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, তবুও আমায় প্রতিটি বিষয়ে তোমরা আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো এবং আমার সাথে প্রতারণা করো। একে কি ভালোবাসা বলা চলে? তোমরা আমার সেবা করো, তবু আমাকে ভয় করো না। একে কি ভালোবাসা বলে? তোমরা সকল ক্ষেত্রে ও সমস্ত বিষয়ে আমার বিরোধিতা করো। এই সব কিছুকে কি ভালোবাসা বলা যায়? তোমরা অনেক উৎসর্গ করেছ, তা সত্য, তবু আমার চাহিদা অনুসারে তোমরা কখনও অনুশীলন করোনি। একে কি ভালোবাসা বলা যায়? চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসার সামান্যতম আভাসও নেই। এত বছর কাজ করার পর এবং তোমাদের এত বাক্য বলার পর, সেসবের থেকে তোমরা আসলে কতটুকু লাভ করেছ? এটা কি ভালোভাবে বিবেচনা করার মতো বিষয় নয়? তোমাদের প্রতি আমার সতর্কীকরণ: যারা কখনও ভ্রষ্ট হয়নি তাদেরই আমি আহ্বান করি এমন নয়; বরং যারা আমায় প্রকৃতপক্ষেই ভালোবাসে, আমি তাদেরই বেছে নিই। অতএব, তোমাদের কথায় ও কাজে সজাগ থাকতে হবে, এবং তোমাদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনা পরীক্ষা করে নিতে হবে যাতে সেগুলি সীমা অতিক্রম না করে। অন্তিম সময়ে, আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা নিবেদনের সর্বাত্মক চেষ্টা করো, নতুবা আমার ক্রোধ তোমাদের উপর থেকে কখনও সরবে না!


তোমার খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথ খোঁজা উচিত

আমি মানুষের মধ্যে অনেক কাজ করেছি, সেই সময়কালে আমি অনেক বাক্যও প্রকাশ করেছি। এই বাক্যগুলির সমস্তই মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এবং এগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে মানুষ আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তথাপি, আমি পৃথিবীতে কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক মানুষকেই অর্জন করেছি যারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং তাই আমি বলি মানুষ আমার বাক্য মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করে না—কারণ মানুষ আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এইভাবে, আমি যে কাজ করি তা শুধু এই জন্য নয় যাতে মানুষ আমার উপাসনা করতে পারে; বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ হল যাতে মানুষ আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে এবং শয়তানের পাতা ফাঁদে বাস করে। সব মানুষই দৈহিক বাসনায়, স্বার্থপর কামনায় বাস করে, এবং তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন অনেকে আছে যারা বলে যে তারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু সেই সব মানুষ কেবল অনিশ্চিত মূর্তির উপাসনা করে। তারা আমার নামকে পবিত্র বলে স্বীকার করলেও এমন একটি পথ অনুসরণ করে যা আমার বিপরীতগামী, এবং তাদের সমস্ত কথা অহংকার ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। এর কারণ, মূলগত ভাবে তারা প্রত্যেকেই আমার বিপক্ষে এবং আমার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিদিন তারা বাইবেলে আমার চিহ্ন অনুসন্ধান করে এবং হঠাৎ খুঁজে পাওয়া “উপযুক্ত” অনুচ্ছেদ অবিরাম পড়ে চলে এবং শাস্ত্র হিসাবে আবৃত্তি করে। তারা জানে না কীভাবে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠা যায় আর না তারা আমার বিপক্ষে যাওয়ার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। তারা কেবল অন্ধের মতো শাস্ত্র পাঠ করে যেতে পারে। বাইবেলের মধ্যে তারা এমন এক অনিশ্চিত ঈশ্বরকে রুদ্ধ করে, যাঁকে তারা কোনোদিন দেখে নি, এবং দেখতে অক্ষম, কেবল নিজেদের অবসর সময়ে তাঁকে দেখার জন্য বের করে। তারা আমার অস্তিত্বকে কেবল বাইবেলের ব্যাপ্তির মধ্যেই সীমিত বলে বিশ্বাস করে, এবং তারা আমাকে বাইবেলের সমতুল্য বলে মনে করে; বাইবেল ব্যতিরেকে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং আমি ব্যতিরেকে বাইবেলেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা আমার অস্তিত্ব বা কর্মের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না, পরিবর্তে তারা শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্যের প্রতি চরম ও বিশেষ মনোযোগ দেয়। অনেকে এমনও বিশ্বাস করে যে শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী না করা থাকলে আমার নিজের ইচ্ছেমত কোনো কাজ করা উচিত নয়। তারা শাস্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদর্শন করে। এটা বলা যেতে পারে যে তারা বাক্য এবং অভিব্যক্তিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখে যে আমার মুখ নিঃসৃত বাক্যের মূল্যায়ন করতে এবং আমাকে নিন্দা করতে তারা বাইবেলের শ্লোক ব্যবহার করে থাকে। তারা আমার সাথে বা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠার উপায় অনুসন্ধান করে না, বরং তারা বাইবেলের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার উপায় খোঁজে, এবং তারা বিশ্বাস করে যে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া, বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোনো কিছুই আমার কাজ হতে পারে না। এই ধরণের মানুষেরা কি ফরীশীদের কর্তব্যনিষ্ঠ বংশধর নয়? ইহুদি ফরীশীরা যীশুকে নিন্দা করার জন্য মোশির আইন ব্যবহার করেছিল। তারা সেই সময়কালে যীশুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে চায় নি, বরং অধ্যবসায় সহকারে এমনভাবে অক্ষরে অক্ষরে আইন অনুসরণ করেছিল যে পুরাতন নিয়মের আইন অনুসরণ না করার জন্য এবং মসীহ না হওয়ার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করার পর—তারা পরিশেষে নিরপরাধ যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। তাদের উপাদান কী ছিল? এ কি বলা যায় না যে তারা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার উপায় অনুসন্ধান করছিল না? তারা শাস্ত্রে বর্ণিত প্রতিটি বাক্যের প্রতি এমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে তারা না আমার ইচ্ছা, না আমার কাজের পদক্ষেপ ও পদ্ধতির উপর মনোযোগ দিয়েছিল। তারা সত্যের অনুসন্ধানী মানুষ ছিল না বরং অনমনীয় ভাবে বাক্যকে আঁকড়ে ছিল; তারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল না, বরং ছিল বাইবেলে বিশ্বাসী। তারা মূলত বাইবেলের অতন্দ্র প্রহরী ছিল। বাইবেলের স্বার্থ রক্ষা করতে, বাইবেলের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং বাইবেলের সুনাম রক্ষা করতে তারা এতটাই তৎপর হয়ে গিয়েছিল যে করুণাময় যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতেও পিছপা হয় নি। এটা তারা নিছক বাইবেলকে রক্ষা করার জন্য এবং মানুষের হৃদয়ে বাইবেলের প্রতিটি বাক্যের মর্যাদা বজায় রাখার জন্যই করেছিল। তাই তারা যীশুকে, যিনি আমৃত্যু শাস্ত্রের মতবাদ মেনে চলেন নি, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং পাপস্খালনের বলিকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। তারা কি শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্যের হীন অনুচর ছিল না?

এবং আজকের মানুষরাই বা কেমন? খ্রীষ্ট সত্যের প্রকাশ ঘটাতে এসেছেন, তবুও তারা তাঁকে এই পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করতে আগ্রহী যাতে তারা স্বর্গে প্রবেশ করতে এবং অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। তারা বরং বাইবেলের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে সত্যের আগমনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে এবং বাইবেলের চিরস্থায়ী অস্তিত্বকে নিশ্চিত করতে দেহরূপে প্রত্যাবর্তিত খ্রীষ্টকে পুনরায় ক্রুশবিদ্ধ করবে। মানুষ কীভাবে আমার পরিত্রাণ গ্রহণ করবে যখন তার হৃদয় এত বিদ্বেষী, এবং তার প্রকৃতি আমার প্রতি এতটাই বৈরিতামূলক? আমি মানুষের মাঝে বাস করি, তবুও মানুষ আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না। যখন আমি মানুষকে আমার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করি, তখনও সে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। আমি যখন মানুষের প্রতি আমার ক্রোধ বর্ষণ করি তখন মানুষ আরও বলিষ্ঠভাবে আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। মানুষ শুধুমাত্র বাক্যের সাথে এবং বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে চায়, তবুও সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথ খোঁজার অভিপ্রায়ে কোনও একজনও আমার কাছে আসে না। মানুষ স্বর্গে আমার সন্ধান করে এবং স্বর্গে আমার অস্তিত্বের বিষয়ে নির্দিষ্ট চিন্তায় রত হয়, অথচ দেহরূপী আমার প্রতি কেউ খেয়ালই করে না, কারণ মানুষের মধ্যে বসবাসকারী আমি আসলেই খুবই নগণ্য। যারা শুধুমাত্র বাইবেলে বর্ণিত বাক্যের সাথে এবং কেবলমাত্র এক অনিশ্চিত ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে চায় তারা আমার কাছে ঘৃণ্য। এর কারণ, তারা প্রাণহীন বাক্যের উপাসনা করে; এবং এমন এক ঈশ্বরের উপাসনা করে যিনি তাদের অব্যক্ত সম্পদ দিতে পারবেন; তারা যাঁর উপাসনা করে তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি মানুষের করুণা নির্ভর—এমন ঈশ্বর যাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ধরণের মানুষেরা তাহলে আমার কাছ থেকে কী অর্জন করতে পারে? মানুষ, বাক্যের সাথে খুবই তুচ্ছ। যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা আমার কাছে সীমাহীন দাবী করে, যাদের সত্যের প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই, যারা আমার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন—তারা কীভাবে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?

যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কখনই আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা সত্যকে ভালোবাসে না। যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা আরও বেশি করে আমার বিরোধী এবং আমার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। যারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় আমি তাদের সবাইকে অশুভের হাতে তুলে দিই এবং আমি তাদের অশুভের ভ্রষ্টাচারের কাছে পরিত্যাগ করি, আমি তাদের নিজেদের অপরাধ প্রবণতা প্রকাশের ক্ষেত্রে লাগামহীন স্বাধীনতা দিই এবং শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রাস করে নেওয়ার জন্য অশুভের হস্তগত করি। কতজন আমার উপাসনা করে তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না, অর্থাৎ কতজন মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে তা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো কতজন আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা দেখা। কারণ যারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তারা সকলেই অশুভ; যারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; তারা আমার শত্রু, এবং আমি কখনোই আমার গৃহে আমার শত্রুদের “সযন্তে রক্ষা” করব না। যারা আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তারা চিরকাল আমার গৃহে আমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে এবং যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা চিরকাল আমার দণ্ড ভোগ করবে। যারা কেবল বাইবেলে বর্ণিত বাক্যের প্রতি মনযোগী, যারা না সত্যের প্রতি আর না আমার পদচিহ্ন সন্ধানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন—তারা আমার বিরোধী, কারণ তারা আমাকে বাইবেল অনুসারে সীমিত করে, বাইবেলের মধ্যেই আমাকে রুদ্ধ করে, এবং তারা ধর্মনিন্দায় আমার প্রতি চরমভাবাপন্ন। এই ধরনের মানুষেরা কীভাবে আমার সামনে আসতে পারে? আমার কর্ম, বা আমার ইচ্ছা, অথবা সত্য কোনোকিছুর প্রতিই তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, বরং তারা এর পরিবর্তে বাক্যের প্রতি মোহাবিষ্ট—সেই বাক্য যা হত্যা করে। এই ধরনের মানুষ কীভাবে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?

আমি অনেক বাক্য ব্যক্ত করেছি, এবং আমার ইচ্ছা ও আমার স্বভাবও ব্যক্ত করেছি, তবুও মানুষ এখনও আমাকে জানতে বা আমাকে বিশ্বাস করতে অক্ষম। অথবা বলা যেতে পারে, তারা এখনও আমার কথা মান্য করতে অক্ষম। যারা বাইবেল অনুসারে, আইন অনুসারে বসবাস করে, ক্রুশে বাস করে, যারা শাস্ত্রের মতবাদ অনুসারে জীবনযাপন করে, যারা আমার বর্তমানের কাজের মধ্যে বাঁচে—তাদের মধ্যে কারা প্রকৃতই আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? তোমরা কেবল আশীর্বাদ এবং পুরস্কার গ্রহণের কথা চিন্তা করো, কিন্তু কীভাবে প্রকৃত অর্থে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠবে বা কীভাবে আমার বিরোধিতা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে সে কথা চিন্তা করো না। আমি তোমাদের ব্যাপারে খুবই হতাশ, কারণ আমি তোমাদের অনেক দিলেও তোমাদের কাছ থেকে সামান্যই অর্জন করতে পেরেছি। তোমাদের প্রতারণা, অহংকার, লোভ, অতিরিক্ত কামনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা—এগুলির মধ্যে কোনটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে? তোমরা আমার অযত্ন করো, আমাকে বোকা বানাও, অপমান করো, তোষামোদ করো, তুমি আমার কাছে দাবী করে আদায় করো—এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা কীভাবে আমার দণ্ড এড়িয়ে যেতে পারে? এই সমস্ত মন্দ কর্ম আমার বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুতার, এবং তোমাদের আমার অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেকে আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করো, কিন্তু যদি তাই হতো তাহলে এই সব অকাট্য প্রমাণ কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? তোমরা নিজেদের আমার প্রতি সর্বাধিক আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের অধিকারী বলে বিশ্বাস করো। তোমরা মনে করো যে তোমরা কত সহৃদয়, কত সহানুভূতিশীল এবং তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করেছ। তোমরা মনে করো যে তোমরা আমার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত করেছ। কিন্তু তোমরা কি কখনও নিজেদের কৃতকর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখেছ? আমি বলি তোমরা আসলে প্রচণ্ড উদ্ধত, প্রচণ্ড লোভী, খুবই বেপরোয়া মানুষ; যে সমস্ত কৌশলে তোমরা আমাকে বোকা বানাও সেগুলি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ এবং তোমাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট কিছু উদ্দেশ্য ও নিকৃষ্ট মানের পদ্ধতি রয়েছে। তোমাদের আনুগত্য খুবই দুর্বল, তোমাদের আন্তরিকতা অকিঞ্চিৎকর, এবং তোমাদের বিবেকের অভাব আরও বেশি। তোমাদের হৃদয় অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ, এবং সেই দ্বেষ থেকে কেউ রেহাই পায় না, এমন কি আমিও না। তোমরা তোমাদের সন্তানের খাতিরে, অথবা তোমাদের স্বামীর, বা তোমাদের আত্ম-রক্ষার খাতিরে আমাকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছ। আমার প্রতি যত্নশীল হওয়ার পরিবর্তে তোমরা তোমাদের পরিবার, সন্তান, অবস্থান, ভবিষ্যৎ এবং আত্মতুষ্টি সম্পর্কে যত্নশীল। তোমরা কথা বলার বা কাজ করার সময় কখনও সেভাবে আমার কথা চিন্তা করো? শীতল দিনগুলিতে তোমাদের ভাবনা তোমাদের সন্তান, স্বামী, স্ত্রী, অথবা তোমাদের পিতামাতার প্রতি ফিরে যায়। এমনকি যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতেও তোমাদের ভাবনায় আমার কোনো স্থান নেই। তুমি যখন তোমার কর্তব্য পালন কর, তখনও তুমি নিজের স্বার্থের কথা, তোমার নিজের বা পরিবারের কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করো। তুমি কি কখনো আমার জন্য কিছু করেছ? তুমি কি কখনো আমার জন্য চিন্তা করেছ? তুমি কি কখনো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যে কোনো মূল্যে আমার বা আমার কাজের প্রতি উৎসর্গ করেছ? তোমার আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ কোথায়? আমার প্রতি তোমার আনুগত্যের বাস্তবিকতা কোথায়? আমার প্রতি তোমার আজ্ঞাকারিতার সত্যতা কোথায়? কখন তোমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আমার আশীর্বাদ অর্জন ছিল না? তোমরা আমাকে বোকা বানিয়ে প্রতারিত করো, তোমরা সত্যকে নিয়ে খেলা করো, সত্যের অস্তিত্ব গোপন করো এবং সত্যের সারসত্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো। তোমাদের এইভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণের ফল ভবিষ্যতে কী হতে পারে? তোমরা কেবলমাত্র এক অনিশ্চিত ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথ খুঁজছ এবং নিছক এক অনির্দিষ্ট বিশ্বাসের সন্ধান করছ, তবুও তোমরা খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারছ না। তোমাদের অপরাধের জন্য কি পাপিষ্ঠদের প্রাপ্য প্রতিফলের অনুরূপ ফল তোমাদেরও প্রাপ্য নয়? সেই সময়ে তোমরা উপলব্ধি করবে যে খ্রীষ্টের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কেউ-ই ক্রোধের দিন থেকে পালাতে পারে না এবং তোমরা আবিষ্কার করবে, খ্রীষ্টের বিরোধীদের উপর কি ধরণের প্রকোপ বর্ষিত হতে পারে। যখন সেই দিন আসবে তখন ঈশ্বর বিশ্বাসের এবং স্বর্গে প্রবেশ অর্জনের জন্য লালিত তোমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে। যাই হোক না কেন, যারা খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাদের ক্ষেত্রে এমনটা হবে না। যদিও তারা অনেক কিছু হারিয়েছে, অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও তারা আমার মানবজাতিকে প্রদত্ত সমস্ত উত্তরাধিকার পাবে। পরিশেষে তোমরা উপলব্ধি করবে যে একমাত্র আমিই হলাম ধার্মিক ঈশ্বর, এবং আমিই এককভাবে সমগ্র মানবজাতিকে তাদের সুন্দর গন্তব্যে নিয়ে যেতে সক্ষম।


তুমি কি সত্যিকারের ঈশ্বরবিশ্বাসী?

তুমি হয়তো ঈশ্বর বিশ্বাসের পথে দু-এক বছরের বেশি সময় হেঁটেছো, আর এই কয় বছরে তুমি তোমার জীবনে হয়তো অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছো; কিংবা এমনও হতে পারে তেমন কোনো দুঃখ-কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হয়নি, বরং লাভ করেছো অশেষ অনুগ্রহ। আবার এও হতে পারে যে ক্লেশ বা অনুগ্রহ—দুইয়ের কোনোটার অভিজ্ঞতাই তোমার হয়নি, তুমি কেবল বিশেষত্বহীন এক সাদামাটা জীবন যাপন করেছো। এসবের মধ্যে যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, তবু তুমি একজন ঈশ্বর-অনুসারী মানুষ, তাই এসো আমরা ঈশ্বর-অনুসরণের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করি। তবে, এই বাক্যগুলি যারা পাঠ করছে তাদের সবাইকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঈশ্বরের বাক্য শুধু তাদেরই উদ্দেশ্যে, যারা তাঁকে স্বীকার করে এবং অনুসরণ করে; তাঁকে স্বীকার করা বা না-করা নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বাক্য নয়। যদি তুমি বিশ্বাস করো ঈশ্বর জনসাধারণের প্রতি, পৃথিবীর সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য তোমার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাই, এই সকল বাক্য তোমাদের অন্তর থেকে মনে রাখা উচিৎ, এগুলি থেকে নিজেকে কখনো বিযুক্ত রাখা উচিৎ নয়। যাই হোক, চলো আমাদের মণ্ডলীতে যা ঘটছে সে বিষয়ে কথা বলা যাক।

এতক্ষণে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ তোমরা সকলেই নিশ্চয় প্রণিধান করতে পেরেছো। আগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ বিষয়ে আমি যা বলেছিলাম, তা ছিল তোমাদের ইতিবাচক প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত। আজ অন্য আলোচনা: আজ আমি তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের সারসত্যকে বিশ্লেষণ করতে চাই। অবশ্যই, এটা এক নেতিবাচক প্রেক্ষিত থেকে তোমাদের পথ দেখানো। আমি তা যদি না করতাম, তাহলে তোমরা কখনোই তোমাদের স্বরূপ জানতে পারতে না, আর চিরকাল নিজেদের ধর্মানুরাগ ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে দম্ভ করে যেতে। এটা বলা অন্যায় হবে না যে, আমি যদি তোমাদের হৃদয়ের গভীরে লুকানো কদর্যতাকে উন্মোচিত না করতাম, তাহলে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মস্তকে মুকুট স্থাপন করতে, আর সকল গরিমা নিজেদেরই কুক্ষিগত করতে। তোমাদের উদ্ধত ও অহংকারী প্রকৃতি তোমাদের চালনা করে নিজেদের বিবেককে প্রতারণা করতে, খ্রীষ্টের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করতে, আর তোমাদের কদর্যতাকে প্রকাশিত করতে। আর এইভাবে তোমাদের অভিপ্রায়, ধারণা, অসংযত বাসনা, আর লোভাতুর দৃষ্টি—সবই জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে যায়। আর এর পরেও খ্রীষ্টের কার্যের প্রতি তোমাদের জীবনব্যাপী অনুরাগের বিষয়ে তোমরা প্রলাপ বকে যাও, আর যে সত্য খ্রীষ্ট বহুকাল আগে উচ্চারণ করে গেছেন বারংবার তার পুনরুক্তি করো। এই হলো তোমাদের “বিশ্বাস”—এই হলো তোমাদের “নিখাদ বিশ্বাস”। আমি বরাবর মানুষকে এক কঠোর মানদণ্ডে বিচার করেছি। তোমার আনুগত্য যদি অভিসন্ধিমূলক ও শর্তসাপেক্ষ হয়, তবে তোমার সেই তথাকথিত আনুগত্যে আমার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি তাদের ঘৃণা করি যারা তাদের অভিসন্ধির মাধ্যমে আমাকে প্রতারিত করে আর শর্তারোপের মাধ্যমে আমাকে দোহন করে। আমি শুধু চাই যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমার অনুগত হবে, তার সকল কর্মের কারণ ও উদ্দেশ্য হবে একটিমাত্র শব্দকে সপ্রমাণ করা—“বিশ্বাস”। তোষামোদের মাধ্যমে আমাকে খুশি করতে চাওয়ার তোমাদের যে প্রচেষ্টা আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ তোমাদের প্রতি আমি সবসময় অকপট আচরণ করেছি, আর তাই আমি চাই তোমরাও আমার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসপূর্ণ আচরণ করো। যখন বিশ্বাসের কথা আসে, তখন অনেকে ভাবতে পারে তারা ঈশ্বরের অনুসরণ করে কারণ তাদের বিশ্বাস আছে, আর তা না হলে তারা এতো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতো না। তাহলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করো, তাহলে তাঁকে ভক্তি করো না কেন? যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করো, তাহলে তোমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই কেন? তুমি স্বীকার করো যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার, তাহলে তাঁর অবমাননা করো কেন? কেন তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধ আচরণ করো? কেন খোলাখুলি তাঁর বিচার করো? কেন তুমি তাঁর গতিপ্রকৃতির উপর নজরদারি করো? তাঁর বন্দোবস্তে কেন নিজেকে সমর্পন করো না? তাঁর বাক্য অনুসারে আচরণ করো না কেন? তাঁর উৎসর্গ কেন গায়ের জোরে কেড়ে নিতে ও হরণ করতে সচেষ্ট হও? তুমি কেন খ্রীষ্টের অবস্থান থেকে কথা বলো? কেন তাঁর কর্ম ও বাক্যের যথার্থতা বিচার করো? তাঁর নেপথ্যে কিভাবে তাঁর নিন্দা করতে সাহস পাও? এগুলোই কি তোমাদের বিশ্বাসের নমুনা?

তোমাদের বাক্য ও আচরণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের অনাস্থার উপাদানগুলিই প্রকাশিত হয়। তোমরা যা-কিছু করো তাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে তোমাদের অবিশ্বাস। এমনকী তোমাদের দৃষ্টির প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে খ্রীষ্টের প্রতি অনাস্থা। বলা যায়, তোমাদের প্রত্যেকে প্রতিটি মিনিটে অবিশ্বাসের উপাদানগুলিকে পোষণ করে চলেছো। এর অর্থ হলো, প্রতিটি মুহূর্তে, তোমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো সে আশঙ্কা রয়েছে, কারণ তোমার শরীরের ভিতর দিয়ে যে রক্ত বয়ে চলেছে তা ঈশ্বরের অবতারের প্রতি অবিশ্বাস দ্বারা সম্পৃক্ত। এই কারণেই আমি বলি যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথে যে পদচিহ্ন তোমরা রেখে যাচ্ছো তা বাস্তব নয়; তোমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের পথে হাঁটো, তখন তোমরা মাটির উপর যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে পদস্থাপন করো না—তোমরা শুধু নিস্তেজ ভাবে হাঁটার গতি বজায় রেখে যাও। তোমরা খ্রীষ্টের বাক্যে কখনো পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখো না, এবং বাক্যগুলিকে তৎক্ষণাৎ পালন করতে তোমরা অক্ষম। এটাই কারণ যার জন্য খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাস নেই। তাঁর প্রতি তোমাদের বিশ্বাসহীনতার আরেকটি কারণ হলো, সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে একটি পূর্বধারণার বশবর্তী থাকা। চিরকাল খ্রীষ্টের কর্মের প্রতি সন্দেহপোষণ করা, খ্রীষ্টের বাক্যে কর্ণপাত না করা, খ্রীষ্টের সকল কার্য বিষয়ে অভিমত পোষণ করা, অথচ সেই কার্যকে সম্যকভাবে বুঝতে অক্ষম হওয়া, যে ব্যাখ্যাই তোমরা পাও না কেন তবু নিজেদের পূর্বধারণাকে দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হওয়া, ইতাদি সবকিছুই হলো অবিশ্বাসের উপাদান যা তোমাদের হৃদয়ে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তোমরা যদিও খ্রীষ্টের বাক্যকে অনুসরণ করো এবং কখনো পশ্চাৎপদ হও না, তবু তোমাদের হৃদয়ে বড় বেশী বিদ্রোহ-প্রবণতা মিশে আছে। তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসে এই বিদ্রোহই হলো একটি অশুদ্ধতা। হয়তো ব্যাপারটা যে এরকম তোমরা তা মনে করো না, কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে থেকে নিজের অভিপ্রায়কে শনাক্ত করতে অসমর্থ হও, তাহলে যাদের অবলুপ্তি ঘটবে তুমি নিশ্চিতভাবে তাদের একজন, ঈশ্বর শুধু তাদেরই নিখুঁত করে তোলেন যারা প্রকৃতই তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদেরকে নয় যারা তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ, এবং তাদের তো নয়ই যারা অনীহ ভাবে তাঁর অনুগমন করে, অথচ তিনিই যে ঈশ্বর এই বিশ্বাস কক্ষনো পোষণ করে না।

কিছু মানুষ সত্যে কোনো আনন্দ পায় না, বিচারে তো নয়ই। পরিবর্তে, তারা আনন্দ পায় ক্ষমতায় আর ধন-সম্পদে; এই ধরণের লোকদের বলে ক্ষমতা-সন্ধানী। এরা পৃথিবীতে শুধু সেই সব সম্প্রদায়ের সন্ধান করে যাদের প্রভাব আছে, আর সন্ধান করে শুধু সেই সব যাজক ও শিক্ষকদের যারা শিক্ষায়তন থেকে আগত। যদিও এরা সত্যের পথকে স্বীকার করেছে, কিন্তু এরা কেবল অর্ধ-বিশ্বাসী; এরা এদের হৃদয় ও মনের পুরোটা দিতে অক্ষম, এরা মুখে ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করার কথা বলে, কিন্তু এদের চোখ স্থির-নিবদ্ধ থাকে মহান যাজক ও শিক্ষকদের প্রতি, খ্রীষ্টের দিকে ফিরেও তাকায় না। এদের হৃদয় নিবিষ্ট হয়ে আছে শুধু খ্যাতি, ঐশ্বর্য আর গৌরবে। এমন একজন ক্ষুদ্র মানুষ যে এত জনকে জয় করতে সক্ষম হতে পারে, এমন একজন বিশেষত্বহীন ব্যক্তি যে মানুষকে নিখুঁত করে তুলতে পারে, এরা তা ভাবতেই পারে না। এরা ভাবতেই পারে না ধুলো, গোবরগাদার মধ্যে জীবন-নির্বাহ-করা এই নগণ্য লোকগুলি ঈশ্বরের মনোনীত মানুষ হতে পারে। এরা বিশ্বাস করে, এ ধরণের মানুষগুলিই যদি ঈশ্বরের পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু হতো, তাহলে স্বর্গ ও পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যেতো, আর মানুষজন সব নির্বোধের মতো হাসতে থাকতো। এরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যদি এইসব নগণ্য মানুষদেরই নিখুঁত করে তোলার জন্য নির্বাচন করতেন, তাহলে ঐসব মহান লোকরা নিজেরাই স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে যেতো। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি অবিশ্বাসের দ্বারা কলুষিত; বিশ্বাস না-করার চেয়েও বড় কথা, এরা কেবল যুক্তিহীন পশু মাত্র। কারণ এরা শুধু পদমর্যাদা, সম্মান আর ক্ষমতাকেই মূল্য দেয়, আর সম্ভ্রম করে শুধু বড় বড় দল ও সম্প্রদায়কে। খ্রীষ্টের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই; এরা নিছক সেই বিশ্বাসঘাতক মাত্র, যারা খ্রীষ্টের থেকে, সত্যের থেকে, আর জীবনের থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তুমি খ্রীষ্টের বিনয়ের কদর করো না, কদর করো উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন ওই ভণ্ড মেষপালকদের। তুমি খ্রীষ্টের মাধুর্য বা বিচক্ষণতার ভজনা করো না, ভজনা করো ওই লম্পটদের যারা পৃথিবীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকে। যে খ্রীষ্টের মাথা রাখবার কোনো জায়গা নেই তাঁর বেদনায় তুমি উপহাস করো, কিন্তু তুমিই প্রশস্তি করো সেই সব শবদেহদের যারা উৎসর্গের তল্লাসে ঘুরছে আর ব্যভিচারমগ্ন জীবন যাপন করছে। খ্রীষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে কষ্ট স্বীকারে তুমি ইচ্ছুক নও, অথচ তুমি সানন্দে ওই বেপরোয়া খ্রীষ্টবিরোধীদের হাতে নিজেকে অর্পণ করো, যদিও তারা তোমাকে কেবল দেহ, বাক্য আর নিয়ন্ত্রনেরই যোগান দেয়। এমনকী এই মুহূর্তেও তোমার হৃদয় এখনও ওদেরই অভিমুখী, ওদের খ্যাতির অভিমুখী, ওদের পদমর্যাদার অভিমুখী, ওদের প্রতিপত্তির অভিমুখী। আর এখনো তুমি এমন এক মনোভাব পোষণ করে চলেছো যে খ্রীষ্টের কার্যকে গলাধঃকরণ করা তোমার পক্ষে কষ্টসাধ্য মনে হয়, আর তাই তুমি তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। এই কারণেই আমি বলি খ্রীষ্টকে স্বীকার করতে তোমার বিশ্বাসের খামতি আছে। আজ পর্যন্ত তুমি যে তাঁর অনুসরণ করেছো তার একমাত্র কারণ তোমার অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সুউচ্চ কিছু প্রতিচ্ছবির ধারাবাহিক পরম্পরা তোমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য সমুন্নত হয়ে আছে; তুমি ওদের প্রতিটি কথা ও কাজ ভুলতে পারো না, ওদের প্রভাবশালী বাক্য ও হস্তের কথাও তুমি ভুলতে পারো না। তোমাদের হৃদয়ে ওরা সবসময় সর্বশ্রেষ্ঠ, সবসময় নায়ক। কিন্তু আজকের খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম নয়। তোমার হৃদয়ে তিনি সবসময় তুচ্ছ, সবসময় শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের অযোগ্য। কারণ তিনি অত্যন্ত সাধারণ, তাঁর প্রতিপত্তি খুবই কম, এবং তিনি মোটেই দাম্ভিক নন।

আমি বলি যে, যে কোনো ক্ষেত্রেই, যারা সত্যকে মূল্য দেয় না তারা সবাই অবিশ্বাসী আর সত্যের প্রতি প্রতারক। এই ধরণের মানুষরা কখনো খ্রীষ্টের অনুমোদন লাভ করবে না। তোমার মধ্যে কতটা অবিশ্বাস, আর খ্রীষ্টের প্রতি কতটা বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে তুমি কি এখন তা নিরূপণ করতে পেরেছো? আমি তোমাকে এই উপদেশ দিই: যেহেতু তুমি সত্যের পথ বেছে নিয়েছো, তাই তোমার উচিৎ নিজেকে সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গ করা; দ্বিধাগ্রস্ত বা অর্ধোৎসাহী হয়ো না। তোমার বোঝা উচিৎ যে ঈশ্বর সারা পৃথিবীর বা কোনো একজন মানুষের কুক্ষিগত নন, তিনি তাদের সবার যারা তাঁকে প্রকৃতই বিশ্বাস করে, তাদের সকলের যারা তাঁকে অর্চনা করে, আর তাদের সকলের যারা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত।

আজ, তোমাদের মধ্যে অনেক অবিশ্বাস রয়েছে। নিজেদের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাও, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের উত্তর পাবে। যখন তুমি প্রকৃত উত্তর পাবে, তখন তুমি স্বীকার করবে যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নও, বরং তুমি এমন একজন যে তাঁকে প্রতারণা করে, তাঁর নিন্দা করে আর তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং তুমি এমন একজন যে তাঁর প্রতি আনুগত্যহীন। তখন তুমি উপলব্ধি করবে যে খ্রীষ্ট কোনো মানুষ নন, তিনি ঈশ্বর। সেই দিন যখন আসবে, তুমি খ্রীষ্টকে সম্মান করবে, ভয় করবে, প্রকৃতই ভালোবাসবে। বর্তমানে তোমাদের হৃদয়ের কেবল ত্রিশ শতাংশ বিশ্বাস দিয়ে পূর্ণ, আর বাকী সত্তর শতাংশ পূর্ণ সন্দেহ দিয়ে। খ্রীষ্ট যা-কিছু করেন ও বলেন সবই তোমাদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা ও মতামত সৃষ্টি করতে বাধ্য, সেই ধারণা ও মতামতের জন্ম তাঁর প্রতি তোমাদের পূর্ণ অবিশ্বাস থেকে। তোমরা কেবল স্বর্গের অদেখা ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করো ও ভয় করো, কিন্তু পৃথিবীর জীবন্ত খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। এটাও কি তোমাদের অবিশ্বাস নয়? তোমরা সেই ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করো যিনি অতীতে তাঁর কার্য করেছেন, কিন্তু আজকের খ্রীষ্টের দিকে মুখ তুলে তাকাও না। এই সবকিছু হল সেই “বিশ্বাস” যা চিরদিন তোমাদের হৃদয়ে মিশে আছে, সেই বিশ্বাস যা আজকের খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে না। আমি মোটেই তোমাদের অবমূল্যায়ন করছি না, কারণ তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে অবিশ্বাস রয়েছে, তোমাদের অনেকটা অংশই অশুদ্ধ এবং তা অবশ্যই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এই অশুদ্ধতাই হলো লক্ষণ যে তোমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই; ওগুলোই তোমাদের খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করার নিদর্শন, আর ওগুলোই তোমাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। ওগুলো তোমাদের খ্রীষ্ট-জ্ঞানের পথে এক অবগুন্ঠন, তোমাদের খ্রীষ্টের দ্বারা অর্জিত হওয়ার পথে অন্তরায়, খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমাদের সামঞ্জস্য স্থাপনের পথে প্রতিবন্ধক, এবং ওগুলোই প্রমাণ যে খ্রীষ্ট তোমাদের অনুমোদন করেন না। এখন সময় হয়েছে তোমাদের জীবনের সমস্ত অংশকে নিরীক্ষা করার! তা করলে তোমাদের কল্পনাতীত উপকার হবে!


খ্রীষ্ট সত্যের দ্বারাই বিচারের কাজ করেন

ঈশ্বরের অন্তিম সময়ের কাজ হল সকলকে তাদের প্রকার অনুসারে পৃথক করা এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সমাপ্তি সাধন, কেননা এই অন্তিম সময় অনতিদূরে এবং ঈশ্বরের দিন সমাগত। যারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করে, তিনি তাদের সকলকে স্বয়ং ঈশ্বরের যুগে নিয়ে আসেন। তথাপি স্বয়ং ঈশ্বরের যুগ সূচনার আগে, ঈশ্বরের কাজ মানুষের কাজ পর্যবেক্ষণ করা অথবা মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা নয়, বরং তাঁর কাজ মানুষের অবাধ্যতার বিচার করা, কারণ ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনের সামনে আগত প্রত্যেকেরই শুদ্ধিকরণ করবেন। আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকলেই ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হয়েছে, এবং তাই, ঈশ্বরের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ যারা স্বীকার করে, তারা সকলেই ঈশ্বরের পরিশোধনের সামগ্রী। অন্য ভাবে বলা যায়, যারা ঈশ্বরের কাজকে চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রহণ করে তারাই ঈশ্বরের বিচারের লক্ষ্যবস্তু।

ঈশ্বরের নিবাস থেকে শুরু হওয়া যে বিচারের কথা অতীতে বলা হয়েছে, সেখানে “বিচার” বলতে বোঝানো হয় সেই বিচারকে, যা ঈশ্বর বর্তমানে আরোপ করেন অন্তিম সময়ে তাঁর সিংহাসনের সামনে আসা ব্যক্তিদের উপর। অনেকে এই রকম অতিপ্রাকৃতিক কল্পনায় বিশ্বাস করে যে, অন্তিম সময়ে, ঈশ্বর স্বর্গে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি বড় টেবিল রাখবেন এবং তারপর, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সমস্ত লোকেদের সামনে একটি বৃহৎ সিংহাসনে আসীন হয়ে, তিনি প্রতিটি মানুষের পাপ উন্মোচিত করবেন এবং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন যে তারা স্বর্গে স্থান পাবে, নাকি তাদের জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিমজ্জিত করা হবে। মানুষের কল্পনা যাই হোক না কেন, তা ঈশ্বরের কাজের সারসত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষের কল্পনা তার চিন্তার নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়; এগুলি মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত, মানুষ যা দেখেছে ও শুনেছে সেই সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত এবং একত্রিত রূপ। অতএব বলা যায়, কল্পনাপ্রসূত ছবি যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, সেগুলি আসলে কার্টুনের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা ঈশ্বরের কাজের পরিকল্পনা পরিবর্তনে অক্ষম। যেহেতু মানুষ শয়তানের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, সে কীভাবে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনার গভীরতা অনুধাবন করতে পারবে? মানুষ ঈশ্বরের বিচারের কাজকে অসাধারণ হিসাবে বিবেচনা করে। তাদের বিশ্বাস, যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর বিচার কার্য সম্পাদন করেন, তাই এই কাজ অবশ্যই খুবই বড় মাপের হবে, এবং এটি অনুধাবন করা মানুষের বোধগম্য সীমার বাইরে এবং তার প্রকাশ অবশ্যই স্বর্গ জুড়ে ধ্বনিত হবে এবং পৃথিবীতে স্পন্দন তুলবে; যদি তা না হয়, তাহলে তা কীভাবে ঈশ্বরের বিচারের কাজ হতে পারে? মানুষ বিশ্বাস করে, যেহেতু এটি বিচারের কাজ, তাই ঈশ্বরকে অবশ্যই তাঁর কাজের মতই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক এবং মহিমান্বিত হতে হবে, এবং বিচারাধীন সকলেই অবশ্যই চোখে জল নিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে করুণা ভিক্ষা করবে। এই ধরনের দৃশ্য নিঃসন্দেহে দর্শনীয় এবং গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী…। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বিচারের কাজকে অলৌকিক হিসাবে কল্পনা করে। তবে, তুমি কি জানো, যে দীর্ঘ সময় পূর্বে যখন ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বিচারের কাজ শুরু করেছেন, তখন তুমি ছিলে অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন? যে সময়ে তুমি ঈশ্বরের বিচারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে বলে ভাবছ, সেই সময়ে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই স্বর্গ ও পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করে নিয়েছেন? যে সময়ে, তুমি হয়তো সবে জীবনের ব্যাপ্তির অর্থ বুঝতে পেরেছ, তখনও গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু তখনই হয়তো ঈশ্বরের নির্দয় শাস্তির কার্য তোমায় ঠাঁই দেবে নরকে। কেবল তখনই তুমি হঠাৎ বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরের বিচারের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

এসো, আমরা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে এই অপ্রীতিকর এবং ঘৃণ্য বিষয়গুলির আলোচনা বন্ধ করি। বরং এসো আমরা বিচারের কথা বলি। “বিচার” শব্দটি উল্লেখ করলেই তোমার মাথায় হয়ত সেই কথাগুলি আসতে পারে যা যিহোবা প্রতিটি অঞ্চলের মানুষদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বলেছিলেন এবং যীশু ফরীশীদের তীব্র তিরস্কার করার জন্য যে বাক্যের ব্যবহার করেছিলেন। যাবতীয় তীব্রতা সত্ত্বেও এই বাক্যগুলি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিচার ছিল না; বরং সেগুলি ছিল ভিন্ন পরিবেশে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত বাক্য। এই বাক্য অন্তিম সময়ে মানুষের বিচারের সময়ে খ্রীষ্টের বলা বাক্যের থেকে ভিন্ন। অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট মানুষকে শেখানোর জন্য, মানুষের উপাদান প্রকাশ করার জন্য এবং মানুষের কথা ও কাজের বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন সত্য ব্যবহার করেন। এই বাক্যে বিভিন্ন সত্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন মানুষের কর্তব্য, কীভাবে মানুষের ঈশ্বরকে মান্য করা উচিত, কীভাবে মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা উচিত, কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক মানবতাসম্পন্ন জীবনযাপন করা উচিত, সেইসাথে থাকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং স্বভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ। এই সমস্ত বাক্য মানুষের উপাদান এবং তার ভ্রষ্ট স্বভাবের দিকেই ইঙ্গিত করে। বিশেষ করে, সেই সমস্ত বাক্য, যা অনাবৃত করে মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তা আসলে এ সম্পর্কে কথা বলে যে কীভাবে মানুষ শয়তানের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রু শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর বিচারকার্যের সময়, ঈশ্বর কেবলমাত্র কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন না; তিনি দীর্ঘমেয়াদে তা অনাবৃত করেন, মোকাবিলা করেন এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তন করেন। অনাবৃতকরণ, মোকাবিলা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশের কর্তনের এই সমস্ত ভিন্ন পদ্ধতি সাধারণ শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায় না, সেই সত্যের দ্বারাই প্রতিস্থাপিত করা যায় যার সম্পর্কে মানুষ একেবারেই অসচেতন। শুধুমাত্র এই ধরনের পদ্ধতিকেই বিচার বলা যেতে পারে; শুধুমাত্র এই ধরনের বিচারের মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হতে পারে, তাঁর সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হতে পারে, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই বিচারের কাজই প্রতিফলিত করে ঈশ্বরের আসল চেহারা সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি, এবং তার নিজের বিদ্রোহের সত্য। বিচারের কাজ মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর কাজের উদ্দেশ্য এবং দুর্বোধ্য রহস্য সম্পর্কে অনেক বেশি করে বোঝার সুযোগ দেয়। এটি মানুষকে নিজের ভ্রষ্ট সারসত্য এবং সেই ভ্রষ্টাচরণের মূল চিনতে ও জানতে শেখায়, এবং সেইসাথে মানুষের কদর্যতা আবিষ্কার করতে শেখায়। এই সমস্ত প্রভাব বিচারের কাজের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়, কারণ এই কাজের সারমর্ম হল ঈশ্বরের সত্য, পথ এবং জীবনকে তাঁর অনুগামীদের কাছে উন্মুক্ত করার কাজ। এই কাজ ঈশ্বরের বিচারের কাজ। তুমি যদি এই সত্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা না করো, যদি তুমি এগুলিকে এড়ানোর কথা ছাড়া অন্য কথা না ভাবো, বা এমন উপায় খুঁজতে থাকো যা এই সত্যের সাথে জড়িত নয়, তাহলে আমার মতে তুমি এক গুরুতর পাপী। যদি তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তবুও সত্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছার সন্ধান না করো বা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার পথ বেছে না নাও, তবে তুমি আসলে বিচার এড়ানোরই চেষ্টা করছ এবং তুমি একটা হাতের পুতুল ছাড়া কিছুই না, তুমি সেই বিশ্বাসঘাতক যে বিরাট শ্বেত সিংহাসনের থেকে পালিয়েছে। ঈশ্বর তাঁর চোখের সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো বিদ্রোহীকেই রেহাই দেবেন না। এই ধরনের মানুষদের বরং আরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বিচারের জন্য ঈশ্বরের সামনে আসা ব্যক্তিরা আরও শুদ্ধ হয়, তারা চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করে। অবশ্য, এটি ভবিষ্যতের বিষয়।

বিচারের কাজটি ঈশ্বরের নিজস্ব, তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া উচিত; তাঁর পরিবর্তে মানুষ তা করতে পারে না। যেহেতু বিচার ব্যবস্থা হল মানবজাতিকে জয়ের জন্য সত্যের ব্যবহার, তাই প্রশ্নাতীত ভাবে ঈশ্বর এখনও মানুষের মধ্যে এই কাজটি সম্পাদন করার জন্য অবতার রূপে উপস্থিত হবেন। অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে খ্রীষ্ট এই সত্য বিশ্বজুড়ে মানুষদের শিক্ষা দিতে এবং তাদের কাছে সমস্ত সত্য প্রকাশ করতেই ব্যবহার করবেন। এটিই হল ঈশ্বরের বিচারের কাজ। ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারের বিষয়ে অনেকেরই তিক্ত মনোভাব রয়েছে, কারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে ঈশ্বর বিচারের কাজ করতে পুনরায় দেহধারণ করবেন। তবুও, আমি অবশ্যই বলব যে ঈশ্বরের কাজ প্রায়শই মানুষের প্রত্যাশা অতিক্রম করে যায় এবং মানুষের মনের পক্ষে এটি গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ পৃথিবীর বুকে সামান্য কীটসম, আর ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মহাবিশ্বকে পূর্ণ করেন; মানুষের মন বদ্ধ দূষিত জলাশয়ের মতো যা শুধুমাত্র কীটেরই বংশবৃদ্ধি ঘটায়, পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের চিন্তায় পরিচালিত কাজের প্রতিটি স্তর হল ঈশ্বরের প্রজ্ঞার জ্ঞানের বিশুদ্ধরূপ। মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের সাথে দ্বন্দ্বের চেষ্টা করে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল কারো অবিদিত নয় যে পরিশেষে কে অসফল হবে। আমার পরামর্শ, নিজেকে সোনার চেয়ে মূল্যবান মনে কোরো না। অন্যরা ঈশ্বরের বিচার মেনে নিতে পারলে, তুমি কেন পারবে না? তুমি অন্যদের চেয়ে কতটা উঁচুতে রয়েছ? অন্যরা যদি সত্যের সামনে মাথা নত করতে পারে, তুমিও কেন নয়? ঈশ্বরের কাজের গতি অপ্রতিরোধ্য। শুধুমাত্র তোমার “অবদান”-এর সাপেক্ষে তিনি আবার বিচারের পুনরাবৃত্তি করবেন না এবং তুমি এমন একটি ভাল সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হবে। যদি তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করো, তাহলে আকাশে সেই বিরাট শ্বেত সিংহাসনের জন্য অপেক্ষা করো যেখানে তোমার বিচারের রায়দান হবে! তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সমস্ত ইসরায়েলের মানুষেরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করেছিল, তবুও মানবজাতিকে যীশুর পুনরুদ্ধারের সত্য এখনও মহাবিশ্ব জুড়ে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এটা কি একটা বাস্তব সত্য নয় যা ঈশ্বর অনেক আগেই নির্মাণ করেছেন? যদি তুমি এখনও যীশুর হাত ধরে স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশা করো, তবে আমি বলবো, তুমি একটি অবাধ্য নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খণ্ড[ক] মাত্র। যীশু তোমার মতো ভণ্ড বিশ্বাসী মানুষদের স্বীকৃতি দেন না যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী এবং যাদের শুধুমাত্র আশীর্বাদ কাম্য। পক্ষান্তরে, আগুনের কুণ্ডে শত সহ্রস্র বছরের জন্য তোমাকে নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তিনি করুণা প্রদর্শন করবেন না।

তুমি কি এখন বুঝতে পারছ বিচার কী এবং সত্য কী? বুঝতে পারলে আমি তোমাকে বিচারের জন্য মাথা নত করে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিচ্ছি, অন্যথায় তুমি কখনই ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার বা তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। যারা শুধুমাত্র বিচার গ্রহণ করে কিন্তু কখনও শুদ্ধ হতে পারে না, অর্থাৎ, যারা বিচারের মধ্য থেকেই পলায়ন করে, তারা চিরকাল ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে এবং প্রত্যাখ্যাত হবে। তাদের পাপ ফরীশীদের চেয়ে অনেক বেশি, আরও গুরুতর, কারণ তারা ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা, যারা সেবা প্রদানেরও অযোগ্য, তারা আরও কঠোর শাস্তি পাবে, যে শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। ঈশ্বর এমন কোনও বিশ্বাসঘাতককে রেহাই দেবেন না যারা কথাতে আনুগত্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও পরে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আত্মার এবং শরীরের শাস্তির মাধ্যমে এর প্রতিফল ভোগ করবে। এটা কি ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের প্রকাশ নয়? মানুষের বিচার করা এবং তাকে প্রকাশ করা কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়? বিচারের সময় সমস্ত ধরনের মন্দ কাজ করা ব্যক্তিদের ঈশ্বর তাদের দুষ্ট আত্মা পূর্ণ স্থানে প্রেরণ করেন, এবং এই দুষ্ট আত্মাদের তাদের শরীরকে ইচ্ছামতো ধ্বংস করতে অনুমতি দেন এবং তাদের দেহ মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত পূতিগন্ধময় হয়ে ওঠে। এটাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। ঈশ্বর সেইসব আনুগত্যহীন অবিশ্বাসী, ভণ্ড বাণীপ্রচারক এবং অসৎকর্মীদের হিসাবখাতায় তাদের প্রতিটি পাপের কথা লিখে রাখেন; তারপর, সঠিক সময় এলে, তিনি তাদের অশুচি আত্মাদের দিকে ঠেলে দেন, এই অশুচি আত্মারা তাদের ইচ্ছামতো সমস্ত শরীরকে বিকৃত করে দেয়, যাতে তারা কখনও পুনর্জন্ম লাভ না করে এবং আর কখনও আলো দেখার সৌভাগ্য লাভ না করে। যে সমস্ত ভণ্ডরা কিছু সময়ের জন্য সেবা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুগত থাকতে অক্ষম হয়, তাদের ঈশ্বর দুষ্টদের মধ্যে গণনা করেন, যাতে তারা দুষ্টদের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডবের অংশ হয়; শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করবেন। যারা খ্রীষ্টের প্রতি অনুগত ছিল না, বা কখনও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো অবদানই রাখে নি, ঈশ্বর তাদের একপাশে সরিয়ে রাখেন এবং তাদের প্রতি কোনও নজর দেন না, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীতে তাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার অধিকারও পাবে না। যারা কখনই ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী ছিল না, শুধু পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে তাঁর সাথে অগভীরভাবে মোকাবিলা করেছে, তাদের গণনা করা হয় ঈশ্বরের জনগণকে সেবা করার জন্য। এই ধরনের অল্প সংখ্যক লোকই বেঁচে থাকবে, অপরপক্ষে ঈশ্বরকে যথাযথ সেবা প্রদান করে না এমন ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর তাঁর রাজ্যে সেই সমস্ত লোকেদের নিয়ে আসবেন যারা ঈশ্বরের মতো একই মনের মানুষ, যারা ঈশ্বরের জনগণ ও তাঁর পুত্র, এবং যারা যাজক হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত। তারা হবে ঈশ্বরের কাজের পরিশুদ্ধ ফলাফল। যারা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত কোনও শ্রেণীতে পড়ে না, তাদের অবিশ্বাসীদের মধ্যে গণ্য করা হবে—এবং তোমরা নিশ্চিতভাবেই কল্পনা করতে পারো তাদের পরিণতি কী হবে। আমার যা বলা উচিত তা আমি ইতিমধ্যেই তোমাদের বলে দিয়েছি, এবার তোমরা কোন রাস্তা নির্বাচন করবে তা একান্তই তোমাদের নিজস্ব পছন্দ। তোমাদের বোঝা উচিত: ঈশ্বরের কাজ কখনই এমন কারো জন্য অপেক্ষা করে না যে তাঁর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম, এবং ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব এইরকম কোনও মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

পাদটীকা:

ক. নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খণ্ড: একটি চীনা প্রবাদ, যার অর্থ “সাহায্য সীমার বাইরে চলে যাওয়া”।


তুমি কি জানতে? ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এক মহান কাজ করেছেন

পুরনো যুগ অতিক্রান্ত এবং নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঈশ্বর প্রভূত কাজ করেছেন। তিনি জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর প্রস্থান করেছিলেন। এই চক্র আবর্তিত হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আজও ঈশ্বর আগের মতোই নিয়োজিত, যে কাজ তাঁকে করতেই হবে, যে কাজ এখনও তাঁর বাকি, সেই জন্যই আজ পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেওয়া বাকি। সূচনার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বর বিপুল কার্য সম্পাদন করেছেন। কিন্তু তুমি কি জানো ঈশ্বর পূর্বের থেকে আজ অনেক বেশি কাজ করেন এবং তাঁর কাজের পরিধি এখন আগের থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্ত? সেই কারণেই আমি বলি ঈশ্বর মানুষের মাঝে এক মহান কাজ করেছেন। ঈশ্বরের সমস্ত কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের জন্যই হোক বা ঈশ্বরের জন্য, তাঁর কাজের প্রতিটি বিষয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত।

যেহেতু ঈশ্বরের কাজ দেখাও যায় না স্পর্শও করা যায় না—জগতে তা দেখতে পাওয়া তো আরোই দুষ্কর—কেমন করে মহান হতে পারে সে কাজ? কেমন ধরনের হলে তাকে মহান বলা যায়? নিশ্চিত করেই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না-যে কাজই ঈশ্বর করেন তাকে মহান বলেই গণ্য করতে হয়, কিন্তু আজ ঈশ্বর যে কাজ করছেন সেই কাজ সম্পর্কে কেন আমি এই কথা বলছি? যখন আমি বলি ঈশ্বর মহান কাজ করেছেন, অবধারিত ভাবে মানুষের বোধের অতীত অসংখ্য রহস্য জড়িয়ে আছে সেই সমস্ত কাজে। এখন সেই নিয়েই কথা বলা যাক।

যীশু জন্মেছিলেন আস্তাবলের মধ্যে ডাবায়, এমন এক যুগে, যে যুগ তাঁর অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্ব তাঁর চলার পথ আটকাতে পারে নি, তিনি ঈশ্বরের প্রযত্নে তেত্রিশ বছর মানুষের মধ্যে থেকেছেন। এতদিনের জীবৎকালে তিনি দেখেছেন জগতের তিক্ততা, পৃথিবীর দুর্বিপাকের জীবন ভোগ করেছেন। মানবতাকে মুক্ত করার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মহান দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বেঁচে থাকা সমস্ত পাপীদের মুক্তিদান করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পুনরুত্থিত দেহ ফিরে গেছেন নিজের বিশ্রাম-গৃহে। এখন ঈশ্বরের নতুন কাজ শুরু হয়েছে, আর এটা একটা নতুন যুগের সূচনাও বটে। যাদের তিনি মুক্তিদান করেছেন, পরিত্রাণের কাজ শুরু করার জন্য তাদের তিনি নিজের গৃহে নিয়ে আসছেন। এইবারের পরিত্রাণের কাজ পূর্বের থেকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হবে। এমন নয় যে মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মা কাজ করেছেন যাতে তারা নিজেরাই পরিবর্তনে সক্ষম হতে পারে, এমনও নয় যীশুর দেহরূপ এসে পড়েছেন মানুষের মাঝে এই কাজ সম্পাদনের জন্য, এমনকি ভিন্ন কোনো উপায়েও এই কাজ সম্ভব নয়। বরং, ঈশ্বরই অবতার রূপে কাজ সমাধা করছেন এবং নিজেই পরিচালনা করছেন। মানুষকে নতুন কাজের দিকে পরিচালিত করার জন্যে তিনি এই কাজ করছেন। কাজটা কি মহান নয়? ঈশ্বর কিছু সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে অথবা দৈববাণী মারফত এই কাজ নির্বাহ করছেন না; বরং, ঈশ্বর নিজেই করছেন। কেউ কেউ হয়ত বলবে, এটা কোনো বড় ব্যাপারই নয় এবং এটা মানুষকে পরমানন্দ দিতে পারবে না। কিন্তু আমি তোমাকে বলব যে ঈশ্বরের কাজ শুধু এটুকুই নয়—অনেক মহত্তর এবং অনেক বেশি কিছু।

এবার ঈশ্বর কার্যসম্পাদন করতে কোনো অধ্যাত্মশরীরে আসেননি, এসেছেন সাধারণ রূপে। সর্বোপরি, এটা শুধু ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতারের চেহারা নয়, এই দেহরূপের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর রক্তমাংসের শরীরে ফিরছেন। অত্যন্ত সাধারণ এক দেহরূপ। তুমি এমন কিছু দেখবে না যাতে তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারো, কিন্তু তুমি তাঁর থেকে এমন অনেক সত্য লাভ করতে পার, যা এতকাল অজানা ছিল। তুচ্ছ এই দেহরূপই ঈশ্বরের সকল সত্যের বাক্যধারণ করে, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ স্বভাব মানুষের বোঝার মত করে প্রকাশ করে। তোমার কি স্বর্গের ঈশ্বরকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে না? তোমার কি স্বর্গের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নেই? তোমার কি ভীষণ ইচ্ছা নেই মানবজাতির গন্তব্য কোথায় দেখার? এই সমস্ত রহস্যের কথা তিনিই তোমাকে জানাবেন—সেই সকল রহস্য যে বিষয়ে অন্য কোনো মানুষ বলতে পারবে না তোমায়, পাশাপাশি তিনিই তোমায় সেই সকল সত্য জানাবেন যা তোমার বোধাতীত। তিনিই তোমার সেই রাজ্যের প্রবেশ পথ, আর তিনিই হলেন নতুন যুগের পথপ্রদর্শক। এমনই সাধারণ এক দেহরূপ ধারণ করে আছে বহু অতল রহস্য। তাঁর কার্যসমূহ তোমার কাছে হয়ত দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাঁর কাজের সমস্ত উদ্দেশ্য তোমায় বোঝানোর জন্য যথেষ্ট, যে তিনি শুধুই সাধারণ দেহরূপ নন, যা মানুষ তাঁকে মনে করে। কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার এবং অন্তিম সময়ের মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের যত্নের পরিচয় বহন করছেন। যদিও তাঁর বাক্য শুনে তোমার মনে হবে না স্বর্গ মর্ত্য কম্পিত হচ্ছে, যদিও তাঁর দু-চোখে তুমি দেখবে না অগ্নিদৃষ্টি, যদিও তাঁর লৌহদণ্ডের শাসন তোমাকে পেতে হবে না, কিন্তু তুমি তাঁর বাক্যে শুনবে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত এবং জানবে ঈশ্বর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছেন; দেখতে পাবে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব এবং তাঁর প্রজ্ঞা এবং সর্বোপরি অনুধাবন করবে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা। অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের কাজ হচ্ছে মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেওয়া যে স্বর্গের ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস করছেন, এবং মানুষকে সক্ষম করে তোলা ঈশ্বরকে জানতে, মান্য করতে, সম্মান করতে এবং ভালবাসতে। ঠিক এই কারণেই তিনি দ্বিতীয়বার দেহরূপে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যদিও বর্তমানে মানুষ ঈশ্বরকে দেখছে মানুষের মতোই, অবিকল মানুষের চেহারায় দুই চোখ, এক নাক বিশিষ্ট এক ঈশ্বর—সাদামাটা এক ঈশ্বর, পরিশেষে ঈশ্বর তোমাদের প্রত্যক্ষ করাবেন যদি এই মানুষটার অস্তিত্ব না থাকত, স্বর্গ ও পৃথিবী চূড়ান্ত এক টালমাটালে পড়ত; যদি এই মানুষটা না থাকত, স্বর্গ হয়ে উঠত নিষ্প্রভ, পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা চলত এবং সমস্ত মানবজাতি দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কবলে পড়ত। তিনি তোমাদের প্রত্যক্ষ করাবেন যদি ঈশ্বরের অবতার অন্তিম সময়ে তোমাদের উদ্ধার করতে না আসতেন তাহলে সমস্ত মানবজাতিকে অনেক আগেই নরকে পচিয়ে মারতেন ঈশ্বর; যদি এই অবতাররূপের অস্তিত্ব না থাকত, তোমরা চিরপাপী হয়ে থাকতে, আর চিরকাল তোমরা শবদেহের মতোই হয়ে থাকতে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার এই দেহরূপের অস্তিত্ব না থাকলে সমস্ত মানবজাতি এক অনিবার্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত এবং বুঝতে পারত অন্তিম সময়ে মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের দেওয়া ভয়ঙ্করতম শাস্তি এড়ানো সম্ভব নয়। এই সাধারণ দেহরূপ ভূমিষ্ঠ না হলে, তোমরা জীবনভর বেঁচে থাকতে না পেরে জীবনের জন্য আর মরে যেতে না পেরে মৃত্যুর জন্য করুণা ভিক্ষা করতে; এই দেহরূপের অস্তিত্ব না থাকলে আজ তোমরা সত্যকে উপলব্ধি করে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়াতে পারতে না, বরং গুরুভার পাপের কারণে ঈশ্বরের দণ্ড ভোগ করতে। তোমরা কি জানো দেহরূপে ঈশ্বরের আগমন না ঘটলে কেউই পরিত্রাণের সুযোগ পেত না; এই দেহরূপে অবতীর্ণ না হলে কবেই ঈশ্বর এই বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত যুগের অন্ত ঘোষণা করে দিতেন। এরপরও কি তোমরা ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতাররূপকে প্রত্যাখ্যান করবে? এই সাধারণ মানুষটির থেকে এত সুবিধা পাওয়ার পরেও কেন তোমরা সানন্দে আবাহন করছ না তাঁকে?

ঈশ্বরের কাজ এমনই যা তুমি অনুধাবন করতে পার না। তুমি যদি কখনোই সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করে উঠতে না পার তোমার নির্বাচন সঠিক কিনা, অথবা না জানতে পার ঈশ্বরের কাজ নিশ্চিতভাবে সফল হবে কিনা, তাহলে কেন নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখছো না যে এই সাধারণ মানুষটি তোমাকে অমূল্য সাহায্য করতে পারে কিনা? আর ঈশ্বর নিশ্চিত রূপেই মহান কাজ করছেন কিনা? যদিও, আমি অবশ্যই তোমাকে বলব যে নোহের যুগে মানুষ এমন হারে পানাহার করছিল, বিবাহ করছিল ও বিবাহ দিচ্ছিল যে ঈশ্বরের পক্ষে তা প্রত্যক্ষ করা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি মানবজাতির ধ্বংসের জন্য পাঠালেন ভয়ঙ্কর বন্যা, কেবল নোহের পরিবারের আটজন এবং সমস্ত ধরনের পাখি ও জন্তু জানোয়ারকে রক্ষা করলেন। অন্তিম সময়ে অবশ্য ঈশ্বর তাদেরই রক্ষা করেন যারা শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বস্ত। যদিও দুই যুগই ছিল ঈশ্বরের পক্ষে অসহনীয় চরম ভ্রষ্টাচারের যুগ, আর দুই যুগেই মানবজাতি এতো ভ্রষ্টাচারপূর্ণ হয়ে পড়েছিল যে ঈশ্বরকে তাদের প্রভু বলে মানতে অস্বীকার করেছিল, তবুও ঈশ্বর শুধু নোহের সময়েই মানবজাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। মানবজাতি উভয় যুগেই ঈশ্বরকে চরম পীড়া দিয়েছে তবুও ঈশ্বর অন্তিম সময়ের মানুষদের প্রতি এখনও ধৈর্যশীল। এরকম কেন? তোমরা কী কখনও আশ্চর্য হও না যে এর কারণ কী? যদি তোমরা সত্যিই না জেনে থাক, তাহলে বলি শোনো। ঈশ্বর এখনও পর্যন্ত অন্তিম সময়ের মানুষের প্রতি কৃপা করে চলেছেন, তার কারণ এটা নয় যে এখনকার মানুষ নোহর যুগের থেকে কম ভ্রষ্টাচারী, কিংবা এজন্য নয় যে তারা ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত। এমন তো একেবারেই নয় যে, অন্তিম সময়ের প্রযুক্তি এত উন্নত, যে তাকে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে আনতে পারছেন না। বরং এই কারণে যে, অন্তিম সময়ে একদল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে কাজ করতে হবে, এবং অবতাররূপে তিনি স্বয়ং সেটা সমাধা করবেন। উপরন্তু, ঈশ্বর এই দলের মধ্যে থেকে একটা অংশকে বেছে নেবেন যারা হবে তাঁর পরিত্রাণের বস্তু, তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার ফসল এবং তাদের পরের যুগে নিয়ে যাবেন। সুতরাং, যাই হয়ে যাক, ঈশ্বর এই যে মূল্য দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ তিনি অবতাররূপে অন্তিম সময়ে যে কাজ করবেন সেই কাজের প্রস্তুতির জন্য। আজ পর্যন্ত যে তোমাদের অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে, তা এই অবতারের অনুগ্রহেই। তোমরা যে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছ সে কেবল এই দেহরূপে ঈশ্বর বাস করছেন বলেই। এই সাধারণ মানুষটির জন্যই এই সকল সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত জাতি শেষাবধি এই সামান্য মানুষটিরই ভজনা করবে, জয়জয়কার করবে আর মান্য করবে। কেননা, সত্য, জীবন, এবং তাঁর দেখানো পথই সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করেছে, মানুষ আর ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব লাঘব করেছে, দুইয়ের দূরত্ব হ্রাস করেছে, মানুষ আর ঈশ্বরের ভাবনার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। তিনিই ঈশ্বরের জন্য মহত্তর গৌরব অর্জন করেছেন। এইরকম এক সাধারণ মানুষ তোমার আস্থা ও বন্দনার যোগ্য নন? সেই সাধারণ দেহরূপ কি খ্রীষ্ট আখ্যা পাওয়ার অনুপযুক্ত? এইরকম সাধারণ লোক কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্ভাস হয়ে উঠতে পারেন না? এরকম একজন মানুষ যিনি মানব জাতিকে বিপর্যয়ের থেকে রক্ষা করেছেন তিনি কি তোমাদের ভালবাসা পাওয়ার অধিকারী নন? তোমরা কি চাও না তাঁকে আঁকড়ে ধরে রাখতে? তোমরা যদি তাঁর মুখনিঃসৃত সত্য প্রত্যাখ্যান করো এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্বকে ঘৃণা কর, তাহলে শেষ পরিণতি কী হবে তোমাদের?

অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের সমস্ত কাজ এই সাধারণ মানুষটির হাতেই সঞ্চালিত হবে। তিনি সমস্তই তোমার হাতে অর্পণ করবেন, তদুপরি, তোমার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর সিদ্ধান্ত তিনিই নিতে পারেন। তোমরা তাঁকে যেমন ভাবো তেমন কি তিনি হতে পারেন, এতই সামান্য যে তাঁর কথা উল্লেখ করাই মূল্যহীন? তাঁর সত্য কি তোমাদের আস্থা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তাঁর সমস্ত কর্মের সাক্ষ্য কি তোমাদের বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়? নাকি তাঁর দেখানো পথে তোমার চলা ততটা যোগ্য নয়? সবই বলা এবং করার পরেও কী কারণে তোমরা তাঁকে ঘৃণা করো, তাঁকে দূরে ঠেলে দাও, তাঁকে এড়িয়ে যাও? ইনিই সেই মানুষ যিনি সত্য প্রকাশ করেন, ইনিই সেই মানুষ যিনি সত্য সরবরাহ করেন এবং ইনিই তোমাদের অনুসরণীয় পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা এখনো এইসকল সত্যের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের চিহ্ন খুঁজে পেতে অক্ষম—এমনটা কি হতে পারে? যীশুর কাজ ছাড়া মানব জাতি ক্রুশ অতিক্রম করতে পারত না, কিন্তু বর্তমানের অবতারের আগমন না ঘটলে ক্রুশ অতিক্রমকারীরা নতুন যুগে যাওয়ার জন্য কখনোই ঈশ্বরের অনুমোদন অর্জন করতে পারত না। এই সাধারণ মানুষটির আগমন ছাড়া তোমরা কখনোই ঈশ্বরের সত্যিকারের অবয়ব প্রত্যক্ষ করতে পারতে না, সেই যোগ্যতাও অর্জন করতে পারতে না, কারণ তোমরা সকলে এমন বস্তু যা বহু কাল আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। ঈশ্বরের দ্বিতীয় অবতার আবির্ভাব হেতু, ঈশ্বর তোমাদের মার্জনা করেছেন, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। পরিশেষে, তোমাদের সামনে আমাকে এই কথাগুলি বলতেই হবে: ঈশ্বরের অবতার এই সাধারণ মানুষটি, তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিই সেই মহান কাজ যা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন।


শুধুমাত্র অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট মানুষকে অনন্ত জীবনের পথ দেখাতে পারেন

জীবনের পথ কারো দখলে থাকতে পারে না, বা এটি সহজে অর্জন করতে পারার মতো বিষয়ও নয়। কারণ জীবন কেবল ঈশ্বর প্রদত্ত, অর্থাৎ, শুধুমাত্র ঈশ্বর নিজেই জীবনের সারসত্যের অধিকারী এবং কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরেরই রয়েছে জীবনের পথ। আর তাই একমাত্র ঈশ্বরই হলেন প্রাণের উৎস এবং প্রাণ সঞ্চারী জলের অনন্ত প্রবাহী ধারা। তিনি যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন থেকেই, ঈশ্বর জীবনের প্রাণশক্তির সাথে সম্পর্কিত বহু কাজ করেছেন, অনেক কাজ করেছেন যা মানবজাতিতে প্রাণ সঞ্চার করে, এবং প্রভূত মূল্য পরিশোধ করেছেন যাতে মানবজাতি জীবন অর্জন করতে পারে। এর কারণ ঈশ্বর নিজেই অনন্ত জীবন, এবং ঈশ্বর নিজেই সেই পথ যার মাধ্যমে মানুষ পুনরুত্থিত হতে পারে। ঈশ্বর কখনই মানুষের হৃদয়ে অনুপস্থিত নন, তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে থাকেন। তিনি মানুষের জীবনের চালিকাশক্তি, মানুষের অস্তিত্বের মূল, এবং জন্ম-পরবর্তীকালে অস্তিত্বের এক সযত্নে লালিত সম্পদ। তাঁর জন্যই মানুষের পুনর্জন্ম হয় এবং তিনিই তাকে প্রতিটি ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালনে সক্ষম করেন। তাঁর অপার শক্তি এবং অদম্য প্রাণশক্তির বদান্যতায় মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে আছে, যেখানে ঈশ্বরের জীবনীশক্তিই মানুষের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি এবং ঈশ্বর এর জন্য এমন মূল্য প্রদান করেছেন যা সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। ঈশ্বরের জীবনীশক্তি সমস্ত শক্তির ওপর জয়লাভ করতে পারে; তদুপরি, এটি যেকোনও শক্তিকেই অতিক্রম করতে সক্ষম। তাঁর জীবন চিরন্তন, তাঁর শক্তি অসাধারণ এবং তাঁর জীবনীশক্তি কোনও সৃষ্ট সত্তা বা প্রতিপক্ষ শক্তি দ্বারা পরাভূত হতে পারে না। স্থান-কাল নির্বিশেষে ঈশ্বরের প্রাণশক্তি বিদ্যমান এবং তা উজ্জ্বল দীপ্তির আলোকে উদ্ভাসিত। আকাশ ও পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের জীবন চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয়। সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও ঈশ্বরের জীবন তখনও থেকে যাবে, কারণ ঈশ্বরই সমস্ত অস্তিত্বের উৎস এবং মূল। মানুষের জীবনের উৎপত্তিস্থল ঈশ্বর, স্বর্গের অস্তিত্বের মূলেও রয়েছেন ঈশ্বর, এমনকি পৃথিবীর অস্তিত্বও ঈশ্বরের জীবনীশক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। জীবনীশক্তি সম্পন্ন কোনও কিছুই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অতিক্রম করতে পারে না এবং শক্তি সম্পন্ন কোনও কিছুই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সীমানা এড়িয়ে যেতে পারে না। এইভাবে, নিজেদের স্বরূপ নির্বিশেষে প্রত্যেককে অবশ্যই ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, প্রত্যেককেই ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে, এবং কেউই তাঁর হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না।

তুমি হয়তো এখন জীবন লাভ করতে চাও, অথবা তোমার হয়তো সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যাই হোক না কেন, তুমি আসলে ঈশ্বরকে খুঁজতে চাইছো, এমন ঈশ্বর যার উপর তুমি নির্ভর করতে পারো এবং যিনি তোমাকে অনন্ত জীবন প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। তুমি অনন্ত জীবন পেতে চাইলে তোমাকে অবশ্যই প্রথমে অনন্ত জীবনের উৎসকে জানতে হবে এবং অবশ্যই জানতে হবে ঈশ্বর কোথায় আছেন। আমি আগেই বলেছি যে একমাত্র ঈশ্বরই শাশ্বত জীবন এবং একমাত্র ঈশ্বরই জীবনের গতিপথের অধিকারী। অপরিবর্তনীয় জীবনের কারণেই তিনি অনন্ত জীবনের অধিকারী; যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরই হলেন জীবন যাপনের পথ, তাই ঈশ্বর নিজেই অনন্ত জীবন লাভের পথ। সুতরাং, তোমাকে প্রথমেই বুঝতে হবে ঈশ্বর কোথায় আছেন, এবং কীভাবে এই অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব। এসো, এখন এই দুটি বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা যাক।

তুমি যদি প্রকৃতপক্ষেই অনন্ত জীবনের পথ লাভ করতে চাও, এবং এর সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে থাকো, প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর দাও: ঈশ্বর আজ কোথায়? সম্ভবত তোমার উত্তর হবে, “ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, অবশ্যই—তিনি তো আর তোমার বাড়িতে থাকবেন না, তাই না?” হয়তো তুমি বলবে যে ঈশ্বর স্পষ্টতই সমস্ত কিছুর মধ্যেই বাস করেন। অথবা বলতে পারো যে ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস করেন, বা ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগতে আছেন। আমি এর কোনোটিই অস্বীকার করি না, তবে আমাকে অবশ্যই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে বাস করেন এই কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয় তবে এটি সম্পূর্ণ ভুলও নয়। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মধ্যে, এমন অনেকে আছে যাদের বিশ্বাস সত্য, এবং অনেকে আছে যাদের বিশ্বাস মিথ্যা, এমন অনেকে আছে যাদের ঈশ্বর অনুমোদন করেন, এবং এমনও অনেকে আছে যাদের অনুমোদন করেন না, তারাও আছে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট, এবং এমনও অনেকে আছে যাদের তিনি অপছন্দ করেন, এমন অনেকে আছে যাদের তিনি নিখুঁত করে তোলেন, আবার অনেককেই তিনি পরিত্যাগ করেন। আর তাই আমি বলি যে ঈশ্বর শুধুমাত্র কিছু মানুষের হৃদয়েই বাস করেন যারা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরবিশ্বাসী, যাদের ঈশ্বর অনুমোদন করেন, যারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং যাদের তিনি নিখুঁত করে তোলেন। এই ধরণের মানুষেরাই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত বলেই, তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের গতিপথ সম্পর্কে অবগত। যাদের ঈশ্বরবিশ্বাস মিথ্যা, যারা ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত নয়, যারা ঈশ্বরের দ্বারা অবহেলিত, যারা ঈশ্বর দ্বারা ত্যাজ্য—তারা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য, তারা জীবনের গতিপথ ছাড়াই থাকতে বাধ্য, এবং ঈশ্বর কোথায় আছেন সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে বাধ্য। অপরপক্ষে, যাদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন, তারা জানে তিনি কোথায় আছেন। তাদেরকেই ঈশ্বর অনন্ত জীবন যাপনের পথে চলার আশীর্বাদ দেন এবং তারাই ঈশ্বরকে অনুসরণ করে। এখন তুমি কি জানো ঈশ্বর কোথায় আছেন? ঈশ্বর মানুষের মনে এবং মানুষের পাশে উভয়ই স্থানেই আছেন। কেবল আধ্যাত্মিক জগতেই নয়, সবকিছুর ঊর্ধ্বেই তাঁর বিচরণ, কিন্তু, সর্বোপরি তাঁর উপস্থিতি মানুষের আবাসস্থল এই পৃথিবীতে। এবং তাই অন্তিম সময়ের আগমন ঈশ্বরের কর্ম পদক্ষেপকে এক নতুন শিখরে নিয়ে গেছে। সর্বত্র সমস্ত জিনিসের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব আছে এবং মানুষের হৃদয়ে তিনিই প্রধান অবলম্বন, অধিকন্তু, তিনি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। কেবল এইভাবেই তিনি মানবজাতির মধ্যে জীবন যাপনের ধারা প্রবর্তন করেন এবং মানুষকে জীবনের পথে নিয়ে আসেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন, এবং তিনি মানুষের মধ্যে বসবাস করেন, যাতে মানুষ জীবন যাপনের পথ লাভ করতে পারে এবং যাতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে। পাশাপাশি, মানুষদের মধ্যে তাঁর ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য ঈশ্বর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এবং তাই, যদি তুমি এই মতবাদে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর কেবলমাত্র স্বর্গে এবং মানুষের হৃদয়ে বাস করেন, তবুও মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা অস্বীকার করো, তাহলে তুমি কখনই জীবন লাভ করতে পারবে না এবং কখনও সত্যের পথ লাভ করতেও পারবে না।

ঈশ্বর নিজেই জীবন, এবং সত্য, এবং তাঁর জীবন ও সত্য একই সাথে সহাবস্থান করে। যারা সত্যকে অর্জন করতে অক্ষম তারা কখনও জীবন লাভ করতে পারে না। সত্যের দিশানির্দেশ, সমর্থন এবং বিধান ব্যতীত, তুমি কেবল কিছু আক্ষরিক তত্ত্ব, মতবাদ এবং সর্বোপরি মৃত্যুই লাভ করবে। ঈশ্বরের জীবন সর্বত্র বিরাজমান এবং তাঁর সত্য ও জীবন সহাবস্থান করে। তুমি সত্যের উৎস উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হলে, জীবনের পরিপোষণ অর্জন করতে পারবে না; জীবনের বিধান লাভ করতে না পারলে, নিশ্চিত ভাবে তোমার কাছে সত্য থাকবে না, এবং তাই, কল্পনা এবং ধারণা ব্যতীত, তোমার সম্পূর্ণ শারীরিক অস্তিত্বে শুধু তোমার দুর্গন্ধময় রক্তমাংস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তোমার জানা উচিত যে বইয়ে লেখা শব্দকে জীবন বলে না, ইতিহাসের নথিকে সত্য মনে করে শ্রদ্ধা করা যায় না এবং অতীতের নিয়মগুলিকে বর্তমানে ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাক্যের মতো করে ব্যবহার করা যায় না। পৃথিবীতে এসে মানুষের মধ্যে বসবাসের সময় ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন, তাই হল সত্য, জীবন, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁর বর্তমান কর্মপদ্ধতি। তুমি যদি অতীতে বলা ঈশ্বরের বাক্যকে বর্তমানে প্রয়োগ করো, তাহলে তুমি এক প্রত্নতত্ত্ববিদ ছাড়া আর কিছুই নও, তোমাকে খুব বেশি হলে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বিশেষজ্ঞ বলা যায়। কারণ তুমি সবসময় ঈশ্বরের অতীত কার্যকলাপের উপরেই বিশ্বাস রাখো, ঈশ্বর অতীতে মানুষের মধ্যে যে কাজ করেছিলেন শুধুমাত্র সেই কাজের পড়ে থাকা ছায়ায় উপর ভরসা রাখো এবং অতীতের দিনগুলিতে ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের যে পথ প্রদর্শন করেছিলেন শুধু তার উপরেই তোমার বিশ্বাস রয়েছে। তুমি আজকের দিনে ঈশ্বরের কর্মের নির্দেশনায় বিশ্বাস করো না, বর্তমান যুগে ঈশ্বরের মহিমাময় মুখমণ্ডলে বিশ্বাস করো না এবং বর্তমানে ঈশ্বর প্রদর্শিত সত্যের পথেও বিশ্বাস করো না। আর তাই তুমি নিঃসন্দেহে এমন একজন দিবাস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি, যার বাস্তবের সাথে কোনও সম্পর্কই নেই। তবু যদি তুমি এখনও মানুষের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে অপারগ বাণীসমূহ আঁকড়ে ধরে থাকো, তবে তুমি নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খণ্ড[ক] ব্যতীত আর কিছুই নও, কারণ তুমি অত্যন্ত রক্ষণশীল, অত্যন্ত অনমনীয়, কোনও যুক্তির পরোয়াই করো না!

ঈশ্বরের অবতাররূপকেই খ্রীষ্ট বলা হয়, এবং তাই যে খ্রীষ্ট মানুষকে সত্যের সন্ধান দেন তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। এটি অতিশয়োক্তি নয়, কারণ তিনিই ঈশ্বরের সারসত্যের অধিকারী এবং তাঁর মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের স্বভাব এবং প্রজ্ঞা, যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসাধ্য। যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্ট বলে দাবি করে, কিন্তু ঈশ্বরের কাজে অপারগ, তারা আসলে প্রতারক। খ্রীষ্ট নিছক পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রকাশ নন, বরং ঈশ্বরের অবতাররূপ, যা ধারণপূর্বক তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদন করেন এবং তা সম্পূর্ণ করেন। এই অবতাররূপ যেকোনো মানুষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা অসম্ভব, বরং তিনি হলেন এক অবতাররূপ, যিনি যথাযথভাবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, ঈশ্বরের স্বভাব প্রকাশ করতে পারেন, যথাযথ ভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং মানুষকে জীবন দান করতে পারেন। একদিন না একদিন, খ্রীষ্টের ছদ্মরূপ ধারণকারী প্রত্যেকের পতন অনিবার্য, কারণ তারা নিজেদের খ্রীষ্ট বলে দাবি করলেও, তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের সারসত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। আর তাই আমি বলি খ্রীষ্টের সত্যতা মানুষ সংজ্ঞায়িত করতে পারে না, বরং তার সত্যতা বিচার এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারাই করা সম্ভব। এইভাবে, তুমি সত্যিই জীবনের পথ খুঁজতে চাইলে অবশ্যই প্রথমে তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে শুধুমাত্র পৃথিবীতে এসেই ঈশ্বর মানুষকে জীবন যাপনের পথের সন্ধান দেবার কাজ করেন, এবং তোমাকে এটাও মানতেই হবে যে একমাত্র অন্তিম সময়েই ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন মানুষকে জীবন যাপনের সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য। এটা অতীত নয়; বর্তমানেই ঘটছে।

অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট নিয়ে আসেন জীবন, এবং নিয়ে আসেন সত্যের চিরস্থায়ী ও শাশ্বত পথ। এই সত্যের পথেই মানুষ জীবন লাভ করে এবং এটিই একমাত্র পথ যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে এবং ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হয়। অন্তিম সময়ের খ্রীষ্ট জীবনের যে পথ প্রদান করেছেন, তুমি যদি তার অনুসন্ধান না করো, তবে তুমি কখনোই যীশুর অনুমোদন লাভ করতে পারবে না এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য কখনোই হয়ে উঠতে পারবে না, কারণ তুমি কেবল ইতিহাসের হাতের পুতুল এবং তার বন্দী। যারা নিয়ম-কানুন, লিখিত মতবাদ এবং ইতিহাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তারা কখনই জীবনকে অর্জন করতে পারে না বা জীবন যাপনের চিরস্থায়ী পথ অর্জন করতে পারে না। কারণ তাদের জীবন সিংহাসন থেকে প্রবাহিত প্রাণসঞ্চারী জলের পরিবর্তে হাজার হাজার বছর ধরে আবদ্ধ অস্বচ্ছ জলের মতো। যাদের জীবনে এই প্রাণসঞ্চারী জলের সরবরাহ থাকে না তারা চিরকালই মৃতদেহের অনুরূপ, শয়তানের খেলার সামগ্রী এবং নরকের সন্তান হয়েই থেকে যাবে। তাহলে তারা কীভাবে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে? যদি তুমি শুধুমাত্র অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করো, সমস্তকিছুকে নিশ্চল করে রাখার চেষ্টা করো, স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকো এবং ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করো, তাহলে তুমি কি সর্বদা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী নও? ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের পর্যায়গুলি বিশাল এবং শক্তিশালী, ঠিক উথালপাথাল ঢেউ এবং গর্জনকারী বজ্রের মতো—তবুও তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে ধ্বংসের অপেক্ষায় বসে আছো, নিজের অজ্ঞতা আঁকড়ে ধরে আছো এবং নিশ্চেষ্ট রয়েছ। এইভাবে, তুমি মেষশাবকের পদাঙ্ক অনুসরণকারীর মতো কীভাবে বিবেচিত হতে পারো? তুমি কীভাবে সেই ঈশ্বরকে প্রমাণ করবে যাকে তুমি ঈশ্বর বলে আঁকড়ে ধরে থাকো, যিনি সর্বদা নতুন এবং কখনও পুরানো হন না? হলুদ হয়ে যাওয়া জীর্ণ বইয়ের বাক্য কীভাবে তোমাকে নতুন যুগে নিয়ে যেতে পারে? সেগুলি কীভাবে তোমাকে ঈশ্বরের কাজের পদক্ষেপগুলির সন্ধানে পরিচালিত করতে পারে? সেগুলি কীভাবে তোমার স্বর্গের পথ প্রশস্ত করতে পারে? তোমার হাতে ধরা বইগুলি শুধুই অক্ষরের সমাহার, যা কেবল অস্থায়ী শান্তি প্রদান করতে পারে, জীবনদায়ী সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম নয়। তোমার পড়া শাস্ত্রগুলি শুধুমাত্র তোমার জিহ্বাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, মানব জীবনের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্যকারী জীবন দর্শনের সন্ধান দিতে তারা অক্ষম, নিখুঁত হওয়ার অভিমুখে চলার পথ হবার যোগ্যতা তো এগুলির আরোই কম। এই অমিলগুলি কি তোমাকে ভাবনার রসদ জোগাতে পারে না? এটা কি তোমাকে অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝতে সাহায্য করে না? তুমি কি স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য এবং নিজের সামর্থ্যেই ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে সক্ষম? ঈশ্বরের আগমন ব্যতীত তুমি কি ঈশ্বরের সাথে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে স্বর্গে নিজেকে নিয়ে যেতে পারবে? তুমি কি এখনও দিবাস্বপ্ন দেখছো? আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে, তাহলে তুমি দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দেখো যে এখন কে কাজ করছেন—দেখো কে এখন অন্তিম সময়ে মানুষকে উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এগুলো না পারলে তুমি কখনই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না এবং কখনও জীবন লাভ করতে পারবে না।

যারা খ্রীষ্টের বাণীর সত্যের উপর নির্ভর না করে জীবন লাভ করতে চায় তারা পৃথিবীর সবচেয়ে হাস্যকর মানুষ এবং যারা খ্রীষ্ট প্রদত্ত জীবন যাপনের পথের সন্ধান পেতে চায় না তারা অলীক কল্পনার জগতে বিভোর হয়ে আছে। তাই বলছি যে যারা অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে না তারা চিরকাল ঈশ্বরের দ্বারা ঘৃণার পাত্র হয়েই থাকে। অন্তিম সময়ে খ্রীষ্টই মানুষের কাছে রাজ্যের প্রবেশপথ, এবং কেউ তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ছাড়া কেউ ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে না। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে, অবশ্যই তাঁর বাক্য মেনে নেবে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুবর্তী হবে। তুমি সত্য প্রাপ্তি না করে এবং জীবনের বিধান গ্রহণে অক্ষম হয়ে কেবল আশীর্বাদ লাভের কথা ভেবে যেতে পারো না। খ্রীষ্ট অন্তিম সময়ে আসেন, যাতে তাঁর প্রকৃত অনুরাগীদের জীবন প্রদান করতে পারেন। পুরাতন যুগের পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং নতুন যুগে প্রবেশের উদ্দেশ্যেই তাঁর কাজ, আর যারা নতুন যুগে প্রবেশ করবে, তাঁর কাজের এই পথ তাদের গ্রহণ করতেই হবে। যদি তুমি তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করো এবং তার পরিবর্তে তাঁর নিন্দা করো, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করো অথবা নির্যাতন করো, তাহলে তুমি অনন্তকাল জ্বলতে থাকবে এবং কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ খ্রীষ্ট স্বয়ং পবিত্র আত্মার প্রতিরূপ, ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ, এমন একজন যাকে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর হয়ে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই আমি বলছি যে অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টের কর্মকাণ্ড মেনে নিতে না পারার অর্থ পবিত্র আত্মার নিন্দা করা। যারা পবিত্র আত্মার নিন্দা করে তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তির স্বরূপ সকলের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমি তোমাকে এটাও বলছি, তুমি যদি অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টকে প্রতিহত করো, যদি তুমি অন্তিম সময়ের খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করো, তবে তোমার পরিণতি বহন করার মতো আর কেউ থাকবে না। উপরন্তু, আজ থেকে তুমি ঈশ্বরের অনুমোদন লাভের আর কোনও সুযোগ পাবে না; এমনকি প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেও, তুমি আর কখনও ঈশ্বরের মুখ দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে না। কারণ তোমার প্রত্যাখ্যান করা, বর্জন করা ব্যক্তি কোনও মানুষ নন, তিনি খ্রীষ্ট। তুমি কি জানো এর পরিণতি কী হবে? তাহলে এটা কোনও ছোটখাটো ভুল হবে না, বরং একটি জঘন্য অপরাধ হবে। তাই আমি সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি যে সত্যের সামনে শ্বদন্ত বিকশন কোরো না বা অযৌক্তিক সমালোচনা কোরো না, কারণ শুধুমাত্র সত্যই তোমাকে জীবন দিতে পারে, এবং সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই পুনর্জন্ম এবং পুনরায় ঈশ্বরের মুখ দেখার সৌভাগ্য দিতে পারবে না।

পাদটীকা:

ক. নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খণ্ড: একটি চীনা প্রবাদ, যার অর্থ “সাহায্য সীমার বাইরে চলে যাওয়া”।


তোমার নিয়তির জন্য যথাযথ সৎকার্যসমূহ প্রস্তুত করো

আমি তোমাদের মধ্যে অনেক কাজ করেছি এবং অবশ্যই, বেশ কিছু কথনও করেছি। তবুও কেন যেন আমার মনে হয় যে আমার অন্তিম সময়ের কাজের উদ্দেশ্য আমার বাক্য এবং আমার কাজের দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়নি। কারণ অন্তিম সময়ে আমার কাজের উদ্দেশ্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট লোকজন নয়, বরং, তার উদ্দেশ্য হল আমার অন্তর্নিহিত স্বভাব প্রদর্শন। তবুও, অজস্র কারণে—সম্ভবত সময়ের অভাব বা কর্মব্যস্ততার কারণেই—মানুষেরা আমার স্বভাব থেকে আমার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। এইভাবে আমি আমার নতুন পরিকল্পনার রূপায়ণ, আমার চূড়ান্ত কাজ করা শুরু করি, এবং আমার কাজের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করি, যাতে যারা আমাকে দেখেছে, তারা আমার অস্তিত্বের কারণে দুঃখে নিরন্তর বুক চাপড়ে কাঁদবে এবং বিলাপ করবে। কারণ, আমি পৃথিবীতে মানবজাতির সমাপ্তি বহন করে আনি, এবং এই সময় থেকে, আমি মানবজাতির সামনে আমার সম্পূর্ণ স্বভাব উন্মুক্ত করে দিই, যাতে যারা আমাকে জানে এবং যারা আমাকে জানে না উভয়েই তাদের চোখ জুড়িয়ে দেখতে পায় যে আমি সত্যিই মানব জগতে এসেছি, সেই পৃথিবীতে এসেছি, যেখানে জীবনের ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে থাকে। এটাই আমার পরিকল্পনা এবং মানবজাতির সৃষ্টির পর থেকে এটাই আমার একমাত্র “স্বীকারোক্তি”। তোমরা আমার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি তোমাদের নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দাও, কারণ মানবজাতির মধ্যে যারা আমার বিরোধিতা করে তাদের সকলের জন্যই আমার দণ্ডের অমোঘ বিধান প্রযোজ্য হবে।

স্বর্গের সাথে একত্রে, আমি আমার অবশ্যকরণীয় কর্মের সূচনা করি। এবং তাই আমি মানুষের প্রবাহের মাঝেই আমার পথ করে নিই এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করি, কেউ কখনও আমার গতিবিধি টের পায় না বা আমার বাক্যের প্রতি খেয়াল করে না। তাই, আমার পরিকল্পনা মসৃণভাবে চলতে থাকে। তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এতটাই বিবশ হয়ে গেছে যে তোমরা আমার কাজের পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অনবহিত। কিন্তু এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তোমরা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। আজ, আমি তোমাদের সাথে একত্রে বাস করছি এবং তোমাদের সাথে একত্রে কষ্ট ভোগ করছি এবং মানবজাতি আমার প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। এই বেদনাদায়ক বিষয়ের আরও উদাহরণ দিয়ে আমি তোমাদের লজ্জা দিতে চাই না। আমি শুধু আশা করি যে তোমরা যা করেছ তা অন্তর থেকে মনে রাখবে, যাতে যেদিন আবার আমাদের দেখা হবে, সেদিন আমরা আমাদের হিসাবগুলো মিলিয়ে নিতে পারি। আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করতে চাই না, কারণ আমি সবসময় ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য ও সম্মানের সাথে কাজ করেছি। অবশ্যই, আমি এও আশা করি যে তোমরা সমঝদার হবে এবং আকাশ ও পৃথিবীর বা তোমার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করবে না। তোমাদের কাছে আমার শুধু এটুকুই চাওয়া। অনেকে নির্মম অন্যায় করেছে বলে সহজেই অধৈর্য এবং পীড়িত বোধ করে, এবং অনেকে আত্মগ্লানি বোধ করে কারণ তারা কখনও কোনও সৎকর্ম করেনি। তবুও এমনও অনেকে আছে যারা তাদের পাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা তো দূরের কথা, তারা মন্দ থেকে মন্দতর পথে চলে যায়, তাদের যে কদর্য বৈশিষ্ট্যগুলো আজও অনাবৃত হয় নি, আমার প্রকৃতি পরীক্ষা করার জন্য তা মুখোশের আড়াল থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে সহসা। আমি নির্দিষ্ট কোনও একজন ব্যক্তির কাজের পরোয়া করি না বা সেদিকে মনোযোগ দিই না। বরং, আমি আমার উচিত কর্মে ব্রতী হই, তা সে তথ্য সংগ্রহ করাই হোক বা ভূপৃষ্ঠময় ভ্রাম্যমাণ হওয়া হোক, বা আমার অভীষ্ট পূরণের প্রয়োজনীয় যেকোনো কাজই হোক না কেন। আসল আসল সময়ে, আমি আমার আসল পরিকল্পনা মতো মানবজাতির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দ্রুতগতিতে আমার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাই, কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে। যাইহোক, আমার কাজের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে, আমি কাউকে পরিত্যাগ করি, কারণ আমি তাদের চাটুকারিতার পথ এবং কৃত্রিম আনুগত্যকে ঘৃণা করি। যারা আমার বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে, ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক, তারা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হবে। সংক্ষেপে, আমি চাই যে আমি যাদের ঘৃণা করি তারা যেন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমার গৃহে অবশিষ্ট দুষ্ট ব্যক্তিদের আমি রেহাই দেবো না। যেহেতু মানুষের দণ্ডের দিন আসন্ন, সেহেতু আমি সেই সমস্ত ঘৃণ্য আত্মাকে আমার গৃহ থেকে বহিষ্কার করার জন্য তাড়াহুড়ো করি না, কারণ আমার একটি নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে।

এখন হল সেই সময়, যখন আমি প্রতিটি ব্যক্তির সমাপ্তি নির্ধারণ করি, এটা সেই পর্যায় নয় যখন আমি মানুষের উপর কাজ করা শুরুকরেছিলাম। প্রত্যেকটি মানুষ, যে যা বলছে, যে যা করছে, যে পথে তারা আমাকে অনুসরণ করেছে, তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যেরূপ এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে তারা নিজেদেরকে উপযুক্ত করে তুলেছে, তা আমি একের পর এক আমার নথিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি। এইভাবে, তারা যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, কেউ আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না এবং সকলেই থাকবে তাদের সমগোত্রীয় যাদের সাথে তাদের আমি শ্রেণীভুক্ত করেছি। আমি, বয়স, জ্যেষ্ঠতা, দুর্ভোগের পরিমাণ, করে কারোর গন্তব্য নির্ধারণ করি না, এবং তারা কতমাত্রায় অনুকম্পা উদ্রেক করে সেই অনুসারে তো একেবারেই করি না, করি তারা সত্যের অধিকারী কি না, তা অনুসারে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করে না, তাদেরও দণ্ড দেওয়া হবে। এ এক ধ্রুব সত্য। অতএব, যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের অসংখ্য মন্দ কাজের প্রতিফল স্বরূপই সেই দণ্ডভোগ করে। শুরু থেকেই আমি আমার পরিকল্পনায় একটিও পরিবর্তন করিনি। সহজভাবে বলতে গেলে, মানুষের ক্ষেত্রে, যাদের প্রতি আমি আমার বাক্য বলি, এবং যাদের আমি প্রকৃতই অনুমোদন করি, তাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তবে, আমি বলবই যে আমার পরিকল্পনা কখনও পরিবর্তিত হয়নি; বরং, মানুষের বিশ্বাস এবং ভালবাসাই সদা পরিবর্তনশীল, আর তা কমে আসছে, এতই কমে আসছে যে, প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে আমা-অন্ত প্রাণ দশা থেকে বদলে গিয়ে আমার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়া, এমনকি আমাকে পুরোপুরি পরিহার করাও সম্ভব। যতক্ষণ না আমি তোমাদের প্রতি বিতৃষ্ণ এবং বিরাগ বোধ করব এবং অবশেষে তোমাদের জন্য দণ্ড দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রতি আমি নাতিশীতোষ্ণ মনোভাব পোষণকরব। তবে, তোমাদের শাস্তির দিন আমি তোমাদেরকে দেখতে পাব, কিন্তু তোমরা আমার আর দর্শন পাবে না। যেহেতু তোমাদের জীবনবোধ ইতিমধ্যেই আমার কাছে বিরক্তিকর এবং প্রাণহীন হয়ে উঠেছে, তাই, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমি বসবাসের জন্য ভিন্নতর পারিপার্শ্বিক বেছে নিয়েছি, তোমাদের বিদ্বেষপরায়ণ বাক্যের আঘাত এড়াতে এবং তোমাদের অসহনীয় হীন আচরণ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছি, যাতে তোমরা আর আমাকে বোকা বানাতে বা আমার সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করতে না পারো। তোমাদের থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, আমাকে অবশ্যই তোমাদের উপদেশ দেব, সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকো। বরং তোমার এমন কাজ করা উচিত যাতে সকলের আনন্দ হয়, সকলের মঙ্গল হয়, এবং যা তোমার নিজের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকর, অন্যথায়, বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাকে কষ্টভোগ করতে হবে সে কিন্তু তুমি নিজে ছাড়া অন্য কেউ নয়।

যারা আমাকে ভালোবাসে এবং নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, তাদের ওপর আমার কৃপা বর্ষিত হয়। অপরপক্ষে, দুষ্টদের উপর যে দণ্ড আরোপিত হয়, তা আমার ধার্মিক স্বভাবের অকাট্য প্রমাণ, এবং, তদুপরি, আমার ক্রোধের সাক্ষ্য। বিপর্যয়ের সময়ে আমার বিরোধিতাকারী সকলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকার হয়ে কাঁদবে। আর যারা সব ধরনের মন্দ কাজ করলেও, বহু বছর ধরে আমাকে অনুসরণ করেছে, তারাও তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করা থেকে রেহাই পাবে না; তারাও এমন বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত হবে, যা লক্ষ লক্ষ বছরে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং তারা নিয়ত আতঙ্ক এবং ভয়ের বাতাবরণে বসবাস করবে। আর আমার অনুসারীদের মধ্যে যারা আমার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে, তারা আনন্দিত হবে এবং আমার ক্ষমতাকে সাধুবাদ করবে। তারা অনির্বচনীয় সন্তুষ্টি বোধ করবে এবং মানবজাতি এমন অভূতপূর্ব আনন্দের মধ্যে বসবাস করবে যা আমি পূর্বে কখনো তাদের উপর বর্ষণ করি নি। আমি মানুষের সৎকর্মকে মূল্যবান মনে করি এবং তাদের মন্দ কর্মকে ঘৃণা করি। যখন থেকে আমি প্রথম মানবজাতিকে পথ দেখাতে শুরু করি, তখন থেকেই আমি অধীর আগ্রহে আশা করেছি যে, একদল আমার সমমনস্ক মানুষকে অর্জন করবো। ইতিমধ্যে, যারা আমার সমমনস্ক মানুষ নয়, আমি তাদের কখনও ভুলি না; আমি সর্বদা অন্তর থেকে তাদের ঘৃণা করি, তাদের এমন প্রতিফল দানের সুযোগের অপেক্ষায় থাকি, যা দেখে আমি পরিতৃপ্ত হবো। এবার অবশেষে আমার দিন সমাগত, এবং আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না!

আমার অন্তিম কাজের উদ্দেশ্য শুধুই মানুষকে দণ্ড প্রদান নয়, মানুষের গন্তব্যেরও বন্দোবস্ত করা। উপরন্তু, এর উদ্দেশ্য হল সকল মানুষকে দিয়ে আমার কাজ ও আমার নেওয়া পদক্ষেপগুলোকে স্বীকার করানো। আমি চাই প্রতিটি ব্যক্তি দেখুক যে আমি যা কিছু করেছি তা সঠিক এবং আমি যা কিছু করেছি তা আমার স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। মানবজাতির সৃষ্টির পিছনে মানুষের কোনও হাত নেই, প্রকৃতির হাত তো আরোই নেই, বরং রয়েছে এই আমারই, সৃষ্টির প্রতিটি জীবকে লালন করি আমিই। আমার অস্তিত্ব বিহনে, মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিপর্যয়ের অভিশাপ ভোগ করবে। কোনও মানুষই আর কখনও সুন্দর সূর্য ও চন্দ্র, অথবা আলোকময় জগতকে দেখতে পাবে না; মানবজাতি কেবলই হিমশীতল রাত্রি এবং মৃত্যুর ছায়াঘন অসহনীয় উপত্যকার মুখোমুখি হবে। আমিই মানবজাতির একমাত্র পরিত্রাণ। আমিই মানবজাতির একমাত্র আশা এবং, অধিকন্তু, আমারই উপর নির্ভর করে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব। আমি না থাকলে মানবজাতি অচিরেই স্থবির হয়ে পড়বে। আমি ছাড়া, মানবজাতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং সমস্ত ধরনের অপদেবতা দ্বারা পদদলিত হবে, তবুও কেউ আমার কথা শোনে না। আমি এমন কাজ করেছি যা অন্য কারোর দ্বারা করা সম্ভব নয়, এবং কেবল আশা করি যে মানুষ কিছু সৎকর্ম করে আমায় প্রতিদান দিক। কেবল কয়েকজনই আমাকে প্রতিদান দিতে সক্ষম হলেও, আমি মানব জগতে আমার যাত্রা শেষ করব এবং আমার প্রকাশমান কাজের পরবর্তী ধাপ শুরু করব, কারণ এই বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে আমার ইতস্তত দ্রুত বিচরণ ফলপ্রসূ হয়েছে, এবং আমি খুবই সন্তুষ্ট। আমি মানুষের সংখ্যা নয়, বরং তাদের সৎকর্মের প্রতি আগ্রহী। যাই হোক না কেন, আমি আশা করি যে তোমরা তোমাদের নিজের গন্তব্যের জন্যই যথেষ্ট পরিমাণে সৎকর্ম করবে। তখনই আমি সন্তুষ্ট হব; অন্যথায়, আসন্ন বিপর্যয় থেকে তোমাদের মধ্যে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। দুর্যোগ আমিই ঘটাই এবং অবশ্যই আমিই তা সুসংবদ্ধ করি। যদি আমার চোখে তোমরা ভালো হিসাবে প্রতিভাত হতে না পারো, তবে তোমরা বিপর্যয়ের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কৃতকর্মের শাস্তি ভোগের মাঝে, তোমাদের নেওয়া পদক্ষেপ এবং কীর্তিকলাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত বিবেচিত হয় নি, কারণ তোমাদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা ছিল সারহীন, এবং তোমরা কেবলই নিজেদেরকে হয় ভীরু নতুবা কঠোর হিসেবে দেখিয়ে এসেছ। এই ব্যাপারে আমি শুধু ভালো বা মন্দের বিচার করব। যেভাবে তোমরা প্রত্যেকে কাজ করো এবং নিজেকে প্রকাশ করো সে বিষয়ে আমার উদ্বেগ অব্যাহত রয়েছে, যার ভিত্তিতে আমি তোমাদের পরিণাম নির্ধারণ করব। যাইহোক, আমাকে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে: পরীক্ষা তথা কষ্টভোগেরর সময় যারা আমার প্রতি সামান্যতম বিশ্বস্ততা দেখায়নি, তাদের প্রতি আমি আর ক্ষমাশীল হব না, কারণ আমার করুণার মেয়াদ এতদিন পর্যন্তই ছিল। অধিকন্তু, যারা একবার আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের প্রতি আমার কোনও প্রীতি নেই, যারা তাদের বন্ধুদের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, তাদের সাথে আমি মেলামেশা করা আরোই অপছন্দ করি। ব্যক্তি নির্বিশেষে, এ-ই হল আমার স্বভাব। আমাকে অবশ্যই তোমাদেরকে বলতে হবে যে: যারা আমাকে দুঃখ দিয়েছে ও হতাশ করেছে তারা দ্বিতীয়বার আমার কাছ থেকে অনুকম্পা পাবে না, এবং যারা আমার অনুরাগী হয়েছে তারা চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে।


তুমি কার প্রতি অনুগত?

ঠিক এখন, তোমাদের প্রতিটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তোমাদের গন্তব্য এবং ভাগ্যের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই তোমাদের অবশ্যই বিদ্যমান সমস্ত কিছু এবং বয়ে চলা সময়ের প্রতিটি মিনিট সযত্নে লালন করতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ লাভবান হতে নিজেকে যতটা সম্ভব সময় দিতে হবে যাতে এই জীবন নিরর্থকভাবে না কেটে যায়। আমার এই ধরনের বাক্য শুনে তোমরা বিভ্রান্ত বোধ করতে পার। সত্যি বলতে, আমি তোমাদের কারোর আচরণেই আনন্দিত নই, কারণ আজ তোমাদের অবস্থা আমার আশানুরূপ নয়। তাই, আমি বলতে পারি: তোমরা সকলেই বিপদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছ এবং তোমাদের সাহায্যের আকুতি, সত্যকে অনুসরণ এবং আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বের আকাঙ্ক্ষাগুলিও শেষের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এটি তোমাদের প্রতিদানের চূড়ান্ত প্রদর্শন, আর যা আমি কখনোই আশা করিনি। আমি সত্যভাষণের বিপরীতে কথা বলতে চাই না, কারণ তোমরা আমাকে অত্যন্ত হতাশ করেছ। সম্ভবত তোমরা সহজে মেনে নিতে চাও না, বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাও না—তবুও আমি গুরুত্ব সহকারে জিজ্ঞাসা করতে চাই: এত বছর ধরে, তোমাদের হৃদয় ঠিক কী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে এসেছে? তা কার প্রতি বিশ্বস্ত? বোলো না যে এই প্রশ্নগুলি একেবারেই অপ্রত্যাশিত, আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না যে আমি কেন এসব প্রশ্ন করেছি। জেনে রেখো: আমি তোমাদের খুব ভালভাবে চিনি, তোমাদের প্রতি খুব বেশি যত্নশীল, এবং তোমাদের আচরণ এবং কাজে আমার হৃদয় এত বেশি নিয়োজিত রেখেছি যে আমি বিরামহীন ভাবে তোমাদের তিরস্কার করেছি আর তিক্ত কষ্ট সহ্য করেছি। তবুও তোমাদের থেকে উদাসীনতা এবং অসহনীয় অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। আমার প্রতি এত অবহেলা প্রদর্শনের পরেও ভাবো এসবই আমার অজ্ঞাত? যদি তোমরা তাই বিশ্বাস করে থাকো, তবে আবারও প্রমাণিত হয় যে সত্যিই তোমরা আমার প্রতি সদাচরণ কর না। তাই আমি বলি তোমরা আসল সত্য না দেখার ভান করে চলেছ। তোমরা এতই বুদ্ধিমান, যে জানোই না তোমরা কী করছ—তাহলে তোমরা আমাকে কীভাবে হিসাব দেবে?

আমার কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের প্রশ্ন হল তোমাদের হৃদয় কার প্রতি অনুগত। আমি এও আশা করি, তোমরা প্রত্যেকে চিন্তাভাবনা সুবিন্যস্ত করে নিজেদের জিজ্ঞাসা করবে কার প্রতি তোমরা অনুগত এবং কার জন্য তোমরা জীবনযাপন করে চলেছ। সম্ভবত তোমরা এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কখনো যত্নসহকারে চিন্তা করো নি, তাহলে আমি এই সমস্ত উত্তর তোমাদের কাছে প্রকাশ করলে কেমন হয়?

যারই স্মৃতিশক্তি আছে সেই এই সত্য স্বীকার করবে: মানুষ নিজের জন্য বাঁচে এবং নিজের প্রতিই অনুগত থাকে। আমি তোমাদের উত্তর সম্পূর্ণ সঠিক বলে বিশ্বাস করি না, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে যথাযথরূপে বিদ্যমান এবং প্রত্যেকেই নিজের কষ্টের সাথে সংগ্রাম করে চলেছ। যেমন, তোমরা নিজেদের ভালবাসার মানুষের প্রতি এবং ভালোলাগার জিনিসের প্রতি অনুগত; তোমরা নিজেদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত নও। কারণ তোমরা প্রত্যেকেই চারপাশের মানুষ, ঘটনা এবং বস্তু দ্বারা প্রভাবিত, তাই প্রকৃত অর্থে নিজের প্রতি অনুগত নও। আমি এই বাক্যগুলি তোমাদের নিজেদের প্রতি আনুগত্যকে সমর্থন করার জন্য বলছি না, বরং আমার বলার উদ্দেশ্য হল কোনো একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের আনুগত্য প্রদর্শনকে অনাবৃত করতে, এত বছর ধরে, আমি কখনোই তোমাদের কারো কাছ থেকে আনুগত্য পাইনি। তোমরা এত বছর আমাকে অনুসরণ করলেও আমার প্রতি আনুগত্যের লেশটুকুও দাওনি। পরিবর্তে, নিজেদের ভালবাসার মানুষ এবং নিজেদের আনন্দদায়ক পার্থিব জিনিসের চারপাশে আবর্তিত হয়েছে তোমাদের জীবন—এতটাই যে সর্বদা এবং সর্বত্রই, তোমরা তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রেখেছ এবং কখনও তাদের পরিত্যাগ করনি। এটা তখনই হয় যখন তোমরা ভালবাসার কোনো একটি জিনিসে আগ্রহী বা অনুরক্ত হয়ে পড়, এমনটা তোমরা আমাকে অনুসরণ করার সময় বা এমনকি আমার বাক্য শ্রবণ করার সময়েও হতে পারে। তাই, আমি বলি যে, তোমার আমার প্রতি কাঙ্ক্ষিত বিশ্বস্ততা ব্যবহার করে আমার পরিবর্তে, নিজেদের “পোষ্য”-দের প্রতি বিশ্বস্ত ও স্নেহময়  হচ্ছ। তোমরা আমার জন্য একটি বা দুটি জিনিস ত্যাগ করতে পারলেও, এর দ্বারা সমস্তটা প্রতিভাত হয় না এবং প্রমাণ হয় না যে তোমরা সত্যই কেবল আমার প্রতিই অনুগত। তোমরা নিজেদের আগ্রহের ক্ষেত্রেই বেশি নিয়োজিত থাক: কেউ কেউ নিজেদের পুত্র এবং কন্যার প্রতি অনুগত, অন্যরা স্বামী, স্ত্রী, ধনসম্পত্তি, কাজ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, মর্যাদা বা মহিলাদের প্রতি অনুরক্ত। তোমাদের আগ্রহের জিনিসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে তোমরা কখনই ক্লান্ত বা বিরক্ত বোধ কর না; পরিবর্তে, এই সকল সামগ্রী আরও বেশি পরিমাণে, এবং উচ্চ মানে অধিকারের জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য তোমরা কখনই হাল ছেড়ে দাও না। আমাকে এবং আমার বাক্যগুলিকে তোমরা যে জিনিসগুলির প্রতি অনুরক্ত সর্বদাই সেগুলির পিছনে ঠেলে সরিয়ে দাও। এবং আমার বাক্যগুলিকে উপেক্ষা করছ। এবং সেগুলিকে অন্তিম স্থানে রাখা ছাড়া তোমাদের কোনো গতান্তর নেই। এমনও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এই শেষ স্থানটি তাদের অনাবিষ্কৃত এমন সকল বিষয়বস্তুর জন্য ছেড়ে রাখে যেগুলির প্রতি তারা বিশ্বস্ত। তাদের অন্তরে কখনও আমার সামান্যতম চিহ্নটুকুও ছিল না। তোমাদের মনে হতে পারে যে আমি অনেক বেশি দাবি করছি বা অন্যায়ভাবে তোমাদের অভিযুক্ত করছি—কিন্তু তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ যে পরিবারের সাথে আনন্দপূর্ণ সময় কাটানোর সময় তোমরা একবারের জন্যও আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করো নি? এমতাবস্থায় তোমাদের হৃদয় কি বেদনার্ত হয় না? যখন তোমাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে এবং তোমরা শ্রমের জন্য পুরস্কৃত হও, তখন তোমরা কি পর্যাপ্ত সত্যের সাথে নিজেকে উপস্থাপন না করতে পেরে হতাশ বোধ কর না? তোমাদের হৃদয় কবে আমার অনুমোদন না পাওয়ার জন্য কষ্ট অনুভব করেছে? তোমরা নিজেদের সন্তানের এত ভাব আর এত কষ্ট কর, তা সত্ত্বেও তোমরা সন্তুষ্ট নও; তবুও তোমাদের মনে হয় যে তোমরা তাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করনি, তাদের প্রতি কর্তব্যে গাফিলতি হয়েছে। কিন্তু আমার প্রতি, তোমরা সর্বদা অবহেলাপূর্ণ এবং উদাসীন; আমি শুধুই তোমাদের স্মৃতিতে থাকি, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে স্থান পাই না। আমার অনুরক্তি এবং প্রচেষ্টা কোনো দিন তোমরা অনুভব করনি, আর কখনও সেসবের প্রশংসা করনি। তোমরা নিছকই সংক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনায় নিযুক্ত থেকেছ আর সেটাই যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করেছ। এই ধরনের “আনুগত্য” আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়, বরং তা আমি ঘৃণা করি। তবুও, আমি যাই বলি না কেন, তোমরা শুধুমাত্র একটি বা দুটি জিনিসই স্বীকার কর; তোমরা এটা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পার না, কারণ তোমরা সকলেই খুব “আত্মবিশ্বাসী” এবং তোমরা সর্বদাই আমার বলা বাক্যগুলির মধ্য থেকে কোনটি মেনে নেবে সেটা নিজেদের পছন্দ অনুসারে নির্বাচন কর। তোমরা যদি এখনও এরকমই থাকো, তবে তোমাদের এই আত্মবিশ্বাসের সামলাবার জন্য আমার কাছে কয়েকটি উপায় আছে—এবং, এছাড়াও আমি তোমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করব যে আমার সমস্ত বাক্যই সত্য এবং কোনোটিই সত্যের অপলাপ নয়।

আমি যদি এখনই তোমাদের সামনে কিছু অর্থ রাখতাম এবং তোমাদের স্বাধীন ভাবে বেছে নিতে বলতাম—এবং যদি আমি সেই নির্বাচনের জন্য তোমাদের নিন্দা না করতাম—তাহলে তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই অর্থ বেছে নেবে আর সত্যকে পরিত্যাগ করবে। তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিরা অর্থ পরিত্যাগ করে অনিচ্ছা সহকারে সত্যকে নির্বাচন করবে, আবার এর মাঝামাঝি ব্যক্তিরা এক দিকে অর্থকে এবং অন্য দিকে সত্যকে বেছে নেবে। তোমাদের আসল রূপ কি এইভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে না? সত্য এবং তোমরা যার প্রতি অনুগত এমন কিছুর মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তোমরা সকলেই এটাই বেছে নেবে, আর তোমাদের মনোভাব একই থাকবে। তাই নয় কি? তোমাদের মধ্যে কি এমন অনেকেই নেই যারা ন্যায় ও অন্যায়ের দোলাচলে ভুগেছে? ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, কালো এবং সাদার দ্বন্দ্বে, তোমরা পরিবার এবং ঈশ্বর, সন্তান এবং ঈশ্বর, শান্তি এবং বিচ্ছিন্নতা, ধনসম্পদ এবং দারিদ্র্য, মর্যাদা এবং সাধারণত্ব, সমর্থন পাওয়া এবং অবহেলিত হওয়ার মধ্যে করা নির্বাচনের বিষয়ে তোমরা অবশ্যই সচেতন। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার এবং ভাঙা পরিবারের মধ্যে, তোমরা নির্দ্বিধায় প্রথমটিকেই বেছে নেবে এবং তোমরা সেটা করবে একেবারে নির্দ্বিধায়; ধন এবং কর্তব্যের মধ্যেও তোমরা আবার প্রথমটিকেই বেছে নেবে, এমনকি তীরে ফিরে যাওয়ার[ক] প্রতিও অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, আভিজাত্য এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও সেই প্রথমটিই বেছে নেবে, এমনকি; পুত্র, কন্যা, স্বামী-স্ত্রী এবং আমার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার সময়েও, আগেরগুলিকেই বেছে নেবে; এবং ধারণা ও সত্যের মধ্যেও, তোমরা পুনরায় সেই আগেরটিকেই বেছে নেবে। তোমাদের সমস্ত অপকর্ম দেখে, আমি তোমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তোমাদের হৃদয় নমনীয় হওয়ার প্রতি এত অনিচ্ছা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। বহু বছরের আত্মোৎসর্গ এবং প্রচেষ্টার পরিবর্তে তোমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া এবং হতাশা ছাড়া আমি আর কিছুই পাইনি, তবে তোমাদের প্রতি আমার আশা প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ আমার সেই দিবস সকলের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান। তবুও তোমরা অন্ধকার এবং মন্দ জিনিসের সন্ধানে অবিরত নিয়োজিত রয়েছ এবং সেগুলি পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করছ। তাহলে, তোমাদের পরিণাম কী হবে? তোমরা কখনও কি এই বিষয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা করেছ? যদি তোমাদের আবার নির্বাচন করতে বলা হয়, তাহলে তোমাদের অবস্থান কী হবে? সেটা কি এখনও আগের মতই হবে? তোমরা কি এখনও আমাকে হতাশা এবং শোচনীয় দুঃখই দেবে? তোমাদের হৃদয় কি এখনও যৎকিঞ্চিত উষ্ণতাই ধারণ করবে? আমার হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার জন্য কী করতে হবে তা কি এখনও তোমরা জান না? এই মুহূর্তে, তোমরা কী বেছে নেবে? তোমরা কি আমার বাক্যগুলির কাছে নতিস্বীকার করবে নাকি সেগুলির জন্য ক্লান্ত বোধ করবে? আমার দিন তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, এবং তোমরা একটি নতুন জীবন এবং একটি নতুন সূচনার প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে আছ। তবে, আমি অবশ্যই বলব যে এই সূচনাটি অতীতের কোনও নতুন কাজের সূচনা নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি পুরাতন জীবনের উপসংহারমাত্র। অর্থাৎ এটাই অন্তিম কাজ। আমি মনে করি তোমরা সকলেই এই সূচনার অস্বাভাবিকতা কী সে সম্পর্কে অবহিত। শীঘ্রই কোনও একদিন, তোমরা এই সূচনার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে, তাই এসো আমরা একসাথে এটিকে অতিক্রম করে আগত সমাপ্তিকে স্বাগত জানাই! তবে, তোমাদের যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তা হল, অন্যায় এবং ন্যায়ের মুখোমুখি হলে, তোমরা সর্বদা প্রথমটি বেছে নাও। যদিও, সবই তোমাদের অতীত। আমিও আশা করি তোমাদের অতীতের সবকিছু ভুলে যাব, যদিও এটা করা খুব কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও, আমার কাছে এর একটা খুব ভাল উপায় রয়েছে: ভবিষ্যতকে অতীতে প্রতিস্থাপন করা এবং তোমাদের আজকের প্রকৃত স্বত্বার বিনিময়ে তোমাদের অতীতের ছায়াকে অপসারিত করা। এইভাবে আমি তোমাদের আরও একবার নির্বাচন করতে দিয়ে দেখব: তোমরা ঠিক কার প্রতি অনুগত?

পাদটীকা:

ক. নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খণ্ড: একটি চীনা প্রবাদ, যার অর্থ “সাহায্য সীমার বাইরে চলে যাওয়া”।


বিষয় গন্তব্য

গন্তব্য সংক্রান্ত বিষয়টির যখনই উল্লেখ করা হয়, তোমরা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করো; উপরন্তু, এটি এমন একটি বিষয় যার প্রতি তোমরা বিশেষভাবে সংবেদনশীল। কিছু মানুষ একটি উত্তম গন্তব্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মাটিতে তাদের মাথা ঠুকতে, ঈশ্বরের সামনে নতজানু হতে, সর্বদাই প্রস্তুত। তোমাদের এই আগ্রহ শব্দে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, আমি সেটা এমনিতেই উপলব্ধি করতে পারি। বিষয়টা এইটুকুই, যে, তোমরা চাও না তোমাদের পার্থিবদেহ দুর্দশায় পড়ুক, এবং ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে তোমরা আরোই কম ইচ্ছুক। তোমরা শুধু আরও একটু বেশি স্বাধীন ভাবে, আরও একটু সহজে জীবনযাপন করতে চাও। এবং তাই যখনই গন্তব্যের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, তোমরা বিশেষ বিচলিত বোধ করো, অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ো যে, যদি ঈশ্বরের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী না হও, তবে তুমি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারো, এবং সেক্ষেত্রে তোমায় তোমার প্রাপ্য প্রতিফল ভোগ করতে হবে। তোমরা তোমাদের গন্তব্যের জন্য আপোষ করতে দ্বিধা করোনি, এবং এমনকি, তোমাদের মধ্যে অনেকে যারা একসময় প্রতারণাপূর্ণ এবং অস্থিরচিত্ত ছিল, তারা হঠাৎ বিশেষভাবে সুশীল এবং আন্তরিক হয়ে উঠেছে; তোমার এই আন্তরিক রূপ মানুষকে অত্যন্ত ভীত করে তোলে। তথাপি, তোমাদের সকলের হৃদয় “সৎ”, এবং তোমরা ক্রমাগত আমার কাছে তোমাদের হৃদয়ের গোপন বিষয়গুলি, তা ক্ষোভ, কপটতা বা ভক্তি যাই হোক না কেন, কিছুই গোপন না করে উজাড় করে দিয়েছ। সর্বোপরি, তোমরা আমার কাছে অত্যন্ত অকপটে সেই বিশেষ উপাদানগত বিষয়গুলি “স্বীকার” করেছো যেগুলি তোমাদের সত্তার গভীরে নিভৃতে রয়েছে। অবশ্যই, আমি কখনই এই জাতীয় বিষয়গুলি এড়িয়ে যাইনি, কারণ আমার কাছে সেগুলি অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের সম্মতি লাভ করার জন্য মাথার সামান্য একটি কেশ ত্যাগ করার চেয়ে তোমরা বরং চূড়ান্ত গন্তব্যলাভের জন্য আগুনের সাগরে প্রবেশ করতেও প্রস্তুত। এমন নয় যে আমি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী আচরণ করছি; বিষয়টি এই যে, আমি যা কিছু কর্ম করি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তোমাদের হৃদয়ে ভক্তির অত্যন্ত অভাব রয়েছে। আমি এইমাত্র যা বলেছি তা তোমরা হয়তো বুঝতে পারোনি, অতএব আমাকে একটি সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করতে দাও: তোমাদের প্রয়োজন নেই সত্য এবং জীবনের, নেই নিজেদের পরিচালিত করার নীতির, এমনকি, আমার কষ্টসাধ্য কাজেও তোমাদের প্রয়োজন নেই, তোমরা শুধুমাত্র যা চাও তা হচ্ছে তোমাদের দৈহিক অধিকারের বস্তু—সম্পদ, পদমর্যাদা, পরিবার, বিবাহ এরকম আরো অনেক কিছু। তোমরা আমার বাক্য এবং কর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছো, তাই আমি তোমাদের বিশ্বাসকে একটি শব্দে প্রকাশ করতে পারি: আন্তরিকতাহীন। তোমরা যে বস্তুগুলির প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত সেগুলি অর্জনের জন্য তোমরা যে কোনও দূরত্ব অতিক্রম করতে পারো, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে তোমরা এমনটা করবে না। বরং, তোমরা আপেক্ষিকভাবে নিষ্ঠাবান, এবং আপেক্ষিকভাবে আন্তরিক। এ কারণেই আমি বলি যে, যাদের অন্তরে পরম আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ব্যর্থ। গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে দেখো—তোমাদের মধ্যে কি এমন বিস্তর ব্যর্থতা রয়েছে?

তোমার জানা উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে সাফল্য মানুষের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ অর্জিত হয়; যখন মানুষ সফলতা অর্জন করে না বরং পরিবর্তে ব্যর্থ হয়, সেটাও তাদের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ হয়ে থাকে, এবং এক্ষেত্রে অন্য কোনও কারণের কোনও ভূমিকা থাকে না। আমি বিশ্বাস করি যে, তোমরা কিছু অর্জনের জন্য এমন যে কোনও কিছু করতে পারো যা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এবং অনেক বেশি পীড়াদায়ক, এবং তোমরা এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে, এতটাই যে, সেক্ষেত্রে তুমি কোনও ত্রুটি সহ্য করতে সম্মত হবে না; এই ধরনের একাধিক বিরামহীন প্রচেষ্টায় তোমরা সবাই জীবন ভরিয়ে তুলেছ। এমনকি, যে পরিস্থিতিতে তোমরা নিজের পরিবারের কোনো সদস্যকে প্রতারণা করবে না, সেরকম পরিস্থিতিতেও তোমরা আমার দেহরূপের সাথে প্রতারণা করতে পারো। এই তোমাদের ধারাবাহিক আচরণ এবং নীতি যার দ্বারা তোমরা জীবন যাপন করো। তোমরা কি এখনও নিজেদের গন্তব্যের স্বার্থে আমাকে প্রতারিত করার জন্য একটি মিথ্যা মুখোশ পরে নেই, যাতে তোমাদের গন্তব্য নিখুঁত সুন্দর এবং তুমি ঠিক যেমনটা আকাঙ্ক্ষা করো তেমন হয়ে উঠতে পারে? আমি জানি যে তোমাদের ভক্তি এবং তোমাদের নিষ্ঠা ক্ষণস্থায়ী। এটা কি সঠিক নয় যে তোমাদের সংকল্প, এবং তোমরা যে মূল্য প্রদান করো, তা শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্তের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য নয়? শুধুমাত্র একটি সুন্দর গন্তব্যকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে তোমরা শেষ প্রচেষ্টা চালাতে চাও। সত্যের কাছে ঋণী হওয়া এড়ানোর জন্য যে তোমরা এই প্রচেষ্টা করো তা নয়; আমি যে মূল্য প্রদান করেছি তা পরিশোধ করার জন্যেও নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা চাও তা পাওয়ার জন্য তুমি শুধুমাত্র চতুর কৌশল প্রয়োগে ইচ্ছুক, কিন্তু এজন্য প্রকাশ্য সমরে অবতীর্ণ হতে চাও না। এটাই কি তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা নয়? তোমরা নিজেদের ছদ্মবেশের আড়ালে রেখো না, বা গন্তব্যের বিষয়ে এতটাও চিন্তা করো না যে আহার ও নিদ্রা বিনষ্ট হয়। এটা কি সত্য নয় যে, অন্তিমে, তোমাদের পরিণতি নির্ধারিত হয়েই যাবে? তোমাদের প্রত্যেকের, উন্মুক্ত এবং সৎ হৃদয়ের সাথে, নিজের ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রয়োগের দ্বারা দায়িত্ব পালন করা উচিত, এবং প্রয়োজনীয় মূল্য যাই হোক না কেন, তা প্রদানে প্রস্তুত থাকা উচিত। তোমরা যেমন বলেছ, যখন সেই দিন আসবে, ঈশ্বর এমন কাউকে অবহেলা করবেন না যে তাঁর জন্য কষ্ট করেছে বা তাঁর জন্য মূল্য পরিশোধ করেছে। এই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থির থাকা আবশ্যক, এবং তোমাদের যথার্থভাবেই তা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র এই ভাবে তোমাদের জন্য আমি আমার মনকে শান্ত রাখতে সক্ষম হই। অন্যথায়, তোমরা চিরকালের জন্য সেই ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে যাদের জন্য আমি আমার মনকে শান্ত রাখতে পারবো না, এবং চিরকালের জন্য আমার অরুচির বস্তু হয়ে উঠবে। যদি তোমরা সকলে নিজেদের বিবেককে অনুসরণ করো, এবং আমার কর্মের জন্য কোনও প্রচেষ্টা এড়িয়ে না গিয়ে, এবং আমার সুসমাচারের কর্মে সারাজীবনের শক্তি উৎসর্গ করে, আমার জন্য নিজেদের সমস্ত কিছু অর্পণ করতে পারো, সেক্ষেত্রে আমার হৃদয় কি তোমাদের জন্য প্রায়শই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে না? এইভাবে, আমি আমার মনকে তোমাদের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শান্ত রাখতে সক্ষম হব, তাই নয় কি? এটা লজ্জাজনক যে, তোমরা যা করতে পারো তা আমার প্রত্যাশার একটি শোচনীয় রকমের ক্ষুদ্র অংশ। এই অবস্থায়, তোমরা কী করে নিজেদের আশা অনুযায়ী কিছু আমার কাছে চাইবার সাহস করতে পারো?

গন্তব্য এবং ভাগ্য তোমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তা নিয়ে তোমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তোমরা বিশ্বাস করো যে, যদি বিশেষ যত্ন সহকারে কাজগুলি না করো, তাহলে গন্তব্য লাভ করতে পারবে না, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজেদের ভাগ্য নষ্ট করবে। কিন্তু এমনটা কি কখনও তোমাদের মনে হয়েছে যে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের গন্তব্যের স্বার্থে চেষ্টা করে, তারা পণ্ডশ্রম করছে? এই সমস্ত প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়—সেগুলি মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক। যদি এমনটাই হয়, সেক্ষেত্রে যারা শুধুমাত্র নিজেদের গন্তব্যের স্বার্থে কাজ করে, তারা চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, কারণ প্রতারণার ফলেই মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যর্থ হয়। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে আমি তোষামোদ পেতে বা প্রতারিত হতে, বা উদ্দীপনাপূর্ণ ব্যবহার পেতে পছন্দ করি না। আমার সত্য এবং আমার প্রত্যাশার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমি সৎ মানুষ পছন্দ করি। এছাড়াও, আমার ভালো লাগে যখন মানুষ আমার হৃদয়ের প্রতি পরম যত্ন এবং বিবেচনা দেখাতে সক্ষম হয়, এবং যখন তারা আমার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতেও সক্ষম হয়। একমাত্র এভাবেই আমার হৃদয় তুষ্ট হতে পারে। এই মুহূর্তে, তোমাদের এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা আমি অপছন্দ করি? তোমাদের এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা আমি পছন্দ করি? এমনটা কি হতে পারে যে, গন্তব্যের স্বার্থে কদর্যতার যে বিবিধ প্রকাশ তোমরা তুলে ধরেছ তা তোমরা কেউ বুঝতেই পারোনি?

আমার অন্তর থেকে আমি কোনও ইতিবাচক এবং উন্নতিকামী হৃদয়কে আঘাত করতে চাই না, বিশ্বস্ততার সঙ্গে যে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে তাকে আমি নিরুৎসাহ করতে তো আরোই চাই না। তবু, আমি তোমাদের প্রত্যেককে মনে করিয়ে দিতে চাই তোমাদের অসম্পূর্ণতা ও তোমাদের হৃদয়ের নিভৃতে থাকা কলুষিত আত্মা সম্পর্কে। আমি এই আশা নিয়ে এমনটা করি যাতে তোমরা আমার বাক্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় নিজের প্রকৃত হৃদয় উৎসর্গ করতে পারো, কারণ আমি যা সবচেয়ে ঘৃণা করি তা হল আমার প্রতি মানুষের প্রতারণা। আমার শুধু এটাই আশা যে, আমার কর্মের অন্তিম পর্যায়ে তোমরা অনন্য ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে, এবং নিজেদের সর্বান্তকরণে উৎসর্গ করবে, হৃদয়ে দ্বিধা রেখে আর নয়। অবশ্যই, আমিও আশা করি যে তোমরা সবাই একটি ভালো গন্তব্য লাভ করতে পারবে। তবে আমার এখনও কিছু শর্ত আছে, তা হচ্ছে, তোমরা যেন আমার প্রতি তোমাদের একমাত্র ও চূড়ান্ত ভক্তি উৎসর্গ করার সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটি নিতে পারো। যদি কারও সেই একক আনুগত্য না থাকে, তাহলে সে অবশ্যই শয়তানের এক মূল্যবান সম্পদ, এবং আমি আর তাকে কাজে লাগাব না বরং তাকে গৃহে পাঠিয়ে দেব যেখানে পিতা-মাতা তার দেখাশোনা করবে। আমার কর্ম তোমাদের পরম উপকারে লাগে; আমি তোমাদের কাছ থেকে যা পাওয়ার আশা করি তা হল একটি সৎ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত, আমার হাত শূন্য। চিন্তা করো: যদি একদিন আমি এতটাই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি আমার মনোভাব কীরূপ হবে? আমি কি তখন ততটাই করুণাশীল থাকব যতটা এখন রয়েছি? আমার হৃদয় কি তখন এতটাই প্রশান্ত থাকবে যেমন এখন রয়েছে? তোমরা কি তার অনুভূতি বুঝতে পারো, যে পরিশ্রম করে জমি কর্ষণ করেছে, কিন্তু এক দানাও ফসল ফলাতে পারেনি? তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারো, যে, একজন ব্যক্তির হৃদয় কতটা গভীর ক্লেশ অনুভব করে যখন তাকে তীব্র আঘাত করা হয়? তোমরা কি সেই ব্যক্তির মনোকষ্ট অনুভব করতে পারো, যে একদা প্রত্যাশায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু তিক্ততার মাঝে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে? যে ব্যক্তি প্ররোচিত হয়েছে তার ক্রোধের প্রকাশ কি তোমরা দেখেছ? যে ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা ও প্রতারণা করা হয়েছে, তার প্রতিশোধস্পৃহা কতটা তা কি তোমরা জানো? যদি তোমরা এই সমস্ত মানুষের মানসিকতা বুঝে থাকো, তাহলে আমি মনে করি প্রতিফল প্রদানের সময় ঈশ্বরের মনোভাব কল্পনা করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হওয়া উচিত নয়! পরিশেষে, আমি আশা করি গন্তব্যের স্বার্থে তোমরা সবাই আন্তরিক চেষ্টা করবে, তবে চেষ্টায় প্রতারণামূলক উপায় যেন অবলম্বন কোরো না, করলে আমি অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়ে যাব। এবং সেই অসন্তোষের ফলাফল কী? তোমরা কি নিজেদের বোকা বানাচ্ছ না? যারা তাদের গন্তব্যের জন্য চিন্তা করে অথচ সেটিকেই ধ্বংস করে, তাদেরই উদ্ধারলাভের ক্ষমতা সবচেয়ে কম। এমনকী যদি সে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলেও কে এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা দেখাবে? সারমর্ম হল, আমি এখনও আশা করি তোমরা একটি উপযুক্ত এবং ভালো গন্তব্য লাভ করো, এবং তাছাড়াও, আমি আশা করি যে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়ো।


তিনটি সাবধানবাণী

ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসাবে তোমার উচিত একমাত্র তাঁর প্রতি অনুগত থাকা, অন্য কারোর নয়; আর সেই সাথে সমস্ত বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে চলতে সক্ষম হওয়া। যদিও সকলেই এই কথার অর্থ বোঝে, তবুও, মানুষের বিভিন্ন অসুবিধা—যেমন, তার অজ্ঞতা, অযৌক্তিকতা, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদির কারণে—এই সকল সত্য, সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয় নি। এবং তাই, তোমাদের অন্ত অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়ার আগেই, আমার তোমাদের কিছু বলার আছে যা তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আর কিছু বলার আগে তোমাদের বুঝে নিতে হবে, আমি যা বলি, তা সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দেশিত সত্য; তা কোন একজন ব্যক্তি বা কোন বিশেষ ধরনেরর ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নয়। তাই, তোমাদের সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বাক্য অনুধাবনে মনোনিবেশ করা উচিৎ, এবং তা করা উচিৎ অবিভক্ত মনোযোগ এবং আন্তরিকতার মনোভাব নিয়ে; আমার বলা একটিও শব্দ বা সত্যকে উপেক্ষা কোরো না, এবং, আমার বাক্য লঘুভাবে গ্রহণ কোরো না। আমি দেখছি, যে তোমরা তোমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু করেছ, যার সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, আমি তোমাদের বিশেষ ভাবে বলছি, তোমরা সত্যের সেবক হয়ে ওঠো, তোমরা দুষ্টতা এবং কদর্যতার দাস হয়ো না, এবং, যে, তোমরা সত্যকে পদদলিত কোরো না অথবা ঈশ্বরের একটি গৃহকোণও অপবিত্র কর না। এই হল তোমাদের প্রতি আমার সতর্কীকরণ। এইবারে, আমি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে বলব।

প্রথমত, নিজেদের অদৃষ্টের স্বার্থে, তোমাদের ঈশ্বরের স্বীকৃতি চাইতে হবে। অর্থাৎ, যেহেতু তোমরা নিজেরাও স্বীকার কর যে তোমরা ঈশ্বরের গৃহের বাসিন্দা, সেহেতু, তোমাদের ঈশ্বরকে মানসিক শান্তি এনে দিতে হবে এবং সকল বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। অতএব, তোমাদের সমস্ত কাজকর্মে নৈতিক থাকতে হবে এবং তাতে নিহিত সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে। তা যদি তোমার সাধ্যের অতীত হয়, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করবেন, এবং সকল মানুষ তোমাদের বর্জন করবে। এই দুর্দশায় পতিত হলে তোমাকে আর ঈশ্বরের গৃহবাসী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ঈশ্বরের দ্বারা স্বীকৃত না হওয়ার যথাযথ অর্থ এটাই।

দ্বিতীয়ত, তোমাদের জানা উচিৎ যে যারা সৎ তাদের ঈশ্বর পছন্দ করেন। সারসত্য হলো, ঈশ্বর নিষ্ঠাবান, এবং তাই তাঁর বাক্যে সবসময় আস্থা রাখা যায়। উপরন্তু, তাঁর কার্য ত্রুটিহীন এবং প্রশ্নাতীত। সেই কারণে, ঈশ্বর তাদের পছন্দ করেন যারা তাঁর সাথে সম্পূর্ণভাবে সৎ থাকে। সততার অর্থ ঈশ্বরকে তোমার হৃদয় দেওয়া, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক থাকা, সকল বিষয়ে তাঁর প্রতি উন্মুক্ত থাকা, কখনো তথ্য গোপন না করা, তোমার থেকে উপরে অথবা নীচে যারা রয়েছে তাদের ঠকানোর চেষ্টা না করা, এবং, শুধুমাত্র ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ না করা। সংক্ষেপে বললে, সৎ থাকা মানে তোমার কাজে এবং কথায় বিশুদ্ধ থাকা, এবং, ঈশ্বরের ও মানুষের সাথে প্রবঞ্চনা না করা। আমি যা বলছি তা খুবই সহজ, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা পালন করা দ্বিগুণ কষ্টসাধ্য। এমন অনেকে আছে যারা সৎ কথা বলার এবং সৎ ভাবে কাজ করার পরিবর্তে নরকে যেতেও রাজি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে যারা অসৎ তাদের জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে জানি যে তোমাদের পক্ষে সৎ হওয়া কতটা কঠিন। তোমরা এতই চতুর এবং তোমরা নিজ-নিজ তুচ্ছ মাপকাঠিতে অপরের পরিমাপ করায় এত মাত্রায় পারদর্শী, যে, এর ফলে আমার কার্য সহজতর হয়ে উঠেছে। যেহেতু তোমরা তোমাদের গোপন বিষয়গুলিকে এমন ভাবে আঁকড়ে রেখেছ, সেহেতু আমি এক এক করে তোমাদের এমন দুর্দশায় প্রেরণ করব যেখানে আগুনের দহনে তোমাদের “শিক্ষা” হবে, যাতে, তারপর থেকে, তোমরা আমার বাক্যের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকো। অবশেষে, আমি তোমাদের মুখ থেকে এই কথাগুলি ছিনিয়ে নেব—“ঈশ্বর ভক্তিমান”। অতঃপর, তোমরা তোমাদের বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠবে এই বলে—“মানুষের হৃদয় কত বিপথগামী!” কী হবে তোমাদের মনের অবস্থা সেই সময়ে? আমি কল্পনা করি, তখন তুমি এখনের মত উল্লাসমত্ত থাকবে না। এখনের মত এত “গভীর এবং বিমূর্ত”-ও থাকবে না। কিছু মানুষ আছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন থাকে, “ভালো আচরণ” করার জন্য যারপরনাই ক্লেশ করে, অথচ, আত্মার উপস্থিতিতে তারা তাদের দন্তনখর উন্মোচিত করে। তোমরা কি সেই ধরণের লোকেদের সৎ হিসেবে গণ্য করবে? তুমি যদি ভণ্ড হও, যদি “পারস্পরিক ব্যক্তি-সম্পর্কে” দক্ষ হও, তাহলে, আমি বলব তুমি এমন একজন মানুষ, যে ঈশ্বরকে তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করে। যদি তোমার কথা অজুহাত এবং মূল্যহীন কৈফিয়তে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব তুমি এমন মানুষ, যে সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে অপছন্দ করে। তোমার যদি অনেক কিছু গোপন করার মতো বিষয় থেকে থাকে যা তুমি ভাগ করে নিতে অনিচ্ছুক, যদি তুমি তোমার বিভিন্ন গোপন বিষয়—তোমার অসুবিধা—অপরের সামনে উন্মুক্ত করে আলোর পথ খুঁজে নেওয়ার থেকে চরম ভাবে বিমুখ হও, তাহলে আমি বলব যে তুমি সেই ধরনের মানুষ যে সহজে পরিত্রান অর্জন করতে পারবে না, যে সহজে অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। যদি সত্যের পথের অনুসন্ধান তোমাকে খুশি করে, তাহলে, আমি বলব, তুমি আলোর বসবাসকারী। যদি তুমি ঈশ্বরের গৃহে সেবা-প্রদানকারী হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করো, আড়ালে থেকে অধ্যাবসায় ও বিবেক সহকারে সেই কাজ করে যাও, সর্বদা দান কর এবং কখনো গ্রহণ না করো, তাহলে আমি বলব তুমি একজন অনুগত সন্ত, কারণ, তুমি কোনো প্রতিদান না চেয়ে শুধু একজন সৎ ব্যক্তি হয়ে থেকেছ। যদি সহজ হতে ইচ্ছুক হও, যদি তুমি তোমার সর্বস্ব ব্যয় করতে ইচ্ছুক হও, যদি ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে এবং নিজের সাক্ষ্যে দৃঢ় হয়ে থাকতে সক্ষম হও, যদি এত সৎ হও যে নিজের বিষয়ে বিবেচনা না করে এবং নিজের জন্য গ্রহণ না করে কেবল ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করতে জানো, তাহলে আমি বলব, এমন মানুষই আলোকের দ্বারা প্রতিপালিত হবে এবং এই রাজ্যে চিরজীবী হয়ে বসবাস করবে। তোমাকে জানতে হবে তোমার ভিতরে প্রকৃত বিশ্বাস এবং নিখাদ আনুগত্য রয়েছে কি না, তুমি ঈশ্বরের জন্য কষ্ট করেছ কি না, এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করেছ কি না। এই গুণগুলি যদি তোমার মধ্যে না থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো অবাধ্যতা, শঠতা, লোভ এবং অনুযোগ। যেহেতু তোমার হৃদয় সততা থেকে বহু দূরে, সেহেতু তুমি ঈশ্বরের থেকে কখনোই ইতিবাচক স্বীকৃতি পাও নি, এবং কখনো আলোয় বসবাস কর নি। অন্তিমে কার অদৃষ্টে কী রয়েছে, তা নির্ভর করে তাদের একটা সৎ ও রক্তিম হৃদয় আছে কি না তার উপর, এবং বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী কি না, তার উপর। তুমি যদি এমন মানুষ হও যে অত্যন্ত অসৎ, যার হৃদয় বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, যার আত্মা অশুচি, তাহলে নিশ্চিৎ ভাবেই তোমার অন্তিম পরিণতি ঘটবে সেই স্থানে যেখানে মানুষের শাস্তি হয়—এমনই লেখা রয়েছে তোমার ভাগ্যলিপিতে। যদি দাবী কর যে তুমি খুবই সৎ, অথচ কখনোই সত্য অনুসারে কোনো কাজ করে উঠতে বা একটিও সত্য কথা বলে উঠতে না পারো, তবুও কি এখনো তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছ? তুমি কি এখনো আশা করছ যে ঈশ্বর তোমাকে নিজের নয়নের মণি হিসেবে বিবেচনা করবেন? এই ধরণের চিন্তাভাবনা কি অসঙ্গত নয়? তুমি ঈশ্বরকে সকল বিষয়ে ঠকাও; তাহলে তোমার মতো যাদের হাত এইভাবে কলুষিত, তাদের ঈশ্বরের গৃহে কীভাবে স্থান হবে?

তৃতীয় যে বিষয়ে আমি তোমাদের বলতে চাই তা হলো: প্রতিটি ব্যক্তি তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীবন যাপনের পথে এমন কিছু কাজ করে থাকে যা ঈশ্বরকে প্রতিহত এবং প্রতারিত করে। কিছু অপকর্ম অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কিছু থাকে ক্ষমার অযোগ্য; কেননা, এমন অনেক কর্ম রয়েছে যা পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করে, যা ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে। অনেকে, যারা নিজেদের অদৃষ্টের বিষয়ে চিন্তিত, তারা প্রশ্ন করতে পারে যে সেই কর্মগুলি কি। জেনে রেখো, যে তোমরা অহংকারী এবং উদ্ধত স্বভাবের, এবং প্রকৃত তথ্যের কাছে সমর্পিত হতে অনিচ্ছুক। সেই কারণে, তোমাদের আত্ম-প্রতিফলন সম্পন্ন হলে, আমি তোমাদের একটু একটু করে বলবো। পরিচালনামূলক ফরমানসমূহের বিষয়বস্তু আরো ভালো করে বোঝার জন্য, এবং ঈশ্বরের স্বভাব জানার জন্য সচেষ্ট হতে আমি তোমাদের উৎসাহদান করি। অন্যথায়, তোমাদের পক্ষে নিজেদের মুখ বন্ধ রাখা কঠিনতর হয়ে উঠবে, তোমদের জিহ্বা অবাধ বাগাড়ম্বরে আন্দোলিত হবে, এবং তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে, অন্ধকারে পতিত হয়ে, পবিত্র আত্মা ও আলোর সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলবে। যেহেতু তোমরা তোমাদের কর্মে অনৈতিক, যেহেতু তুমি যা বলো এবং করো তা তোমার পক্ষে অনুচিৎ, সেহেতু তুমি উপযুক্ত প্রতিফল পাবে। জেনে রেখো, তুমি তোমার কথায় এবং কাজে অনৈতিক হতে পারো, ঈশ্বর কিন্তু এই উভয় বিষয়েই পরম নৈতিক। তুমি প্রতিফল পাবে, কারণ তুমি কোনো ব্যক্তিকে নয়, ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করেছো। যদি তোমার জীবনে তুমি ঈশ্বরের স্বভাবের বিরুদ্ধে বহু অপরাধ করে থাকো, তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি নরকের সন্তানে পরিণত হবে। মানুষের এমন মনে হতেই পারে যে তুমি কেবলমাত্র কিছু কাজ করেছো যা সত্যের সাথে বিরোধপূর্ণ, এর বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু তুমি কি জানো যে ঈশ্বরের চোখে তুমি ইতিমধ্যেই এমন একজনে পরিণত হয়েছো, যার জন্য পাপস্খালনের বলির ফল অবশিষ্ট নেই? যেহেতু তুমি একাধিকবার পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করেছো, এবং, উপরন্তু, অনুতাপের লক্ষণমাত্র দেখাও নি, সেহেতু, যেখানে ঈশ্বর মানুষকে দণ্ডদান করেন সেই নরকে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো গতি নেই। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আছে, যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে চলা সত্ত্বেও এমন কিছু কাজ করেছিলো যা নীতিসমূহ লঙ্ঘন করে, কিন্তু, হস্তক্ষেপ এবং পথপ্রদর্শনের ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের বিকৃতি আবিষ্কার করেছে এবং বাস্তবিকতার সঠিক পথে প্রবেশ করে আজ তারা দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই ধরণের মানুষই অন্তিমে থেকে যাবে। সে যাই হোক, আমি সৎদেরই খুঁজে চলি; যদি তুমি একজন সৎ মানুষ হও, এবং এমন মানুষ হও যে নীতি অনুসারে কাজ করে, তবে তুমি ঈশ্বরের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারো। যদি তোমার কাজে তুমি ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ না করো, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্বেষণ করো, এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার হৃদয় শ্রদ্ধাশীল হয়, তবে তোমার বিশ্বাস যথাযথ মান্যতা পাওয়ার যোগ্য। যে ঈশ্বরকে সম্মান করে না, যার হৃদয় ভীতিকম্পিত হয় না, তার ঈশ্বরের পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ লঙ্ঘন করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকে আছে যারা তাদের আবেগের বলে ঈশ্বরের সেবা করে কিন্তু তাদের ঈশ্বরের পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, তাঁর বাক্যের মর্মার্থ অনুধাবন করা তো দূরের কথা। সেহেতু, সদিচ্ছা সত্ত্বেও তারা এমন কিছু কাজ করে বসে যা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটায়। গুরুতর পরিস্থিতিতে, তারা বহিস্কৃত হয়, তাঁকে অনুসরণ করার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, ঈশ্বরের গৃহের সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় তাদের। এই ধরণের মানুষ তাদের অজ্ঞতাময় শুভ উদ্দেশ্যের বলে ঈশ্বরের গৃহে কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্রুদ্ধ করে তোলার ফলে তাদের অন্ত হয়। মানুষ তাদের আধিকারিক ও প্রভুদের সেবা করার উপায়গুলি ঈশ্বরের ঘরে নিয়ে এসে সেখানেও সেগুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে, তারা ভুলবশতঃ মনে করে যে সেগুলি এখানেও অনায়াসে ও সহজসাধ্য ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। একমুহুর্তের জন্যও তারা কল্পনা করে না যে ঈশ্বরের স্বভাব মেষসুলভ নয়, তা সিংহসুলভ। ফলত, যারা প্রথমবার ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে যায় তারা তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে অসমর্থ হয়, কারণ, ঈশ্বরের হৃদয় মানব হৃদয়ের মতো নয়। তুমি কেবলমাত্র বহু সত্য উপলব্ধির পরই ক্রমাগতভাবে ঈশ্বরকে জানা শুরু করবে। এই জ্ঞান কথা ও মতবাদ দিয়ে গঠিত নয়, বরং এটি একটি গুপ্তধন যার মাধ্যমে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আস্থার সম্পর্কে প্রবেশ করবে, এবং এটি একটি প্রমাণ যে ঈশ্বর তোমার প্রতি আনন্দিত। তোমার যদি জ্ঞানের বাস্তবিকতায় অভাব থেকে থাকে, এবং যদি সত্যের দ্বারা সমর্থিত না হও, তাহলে তোমার আবেগপূর্ণ সেবা কেবল ঈশ্বরের বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা আনয়ন করবে। এতক্ষণে তোমার বোধগম্য হয়ে যাওয়া উচিৎ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নিছক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের সমতুল্য নয়!

যদিও আমি যে বাক্যে তোমাদের সাবধান করে দিলাম তা সংক্ষিপ্ত, তবে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি সেগুলিরই অভাব তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক। জেনে রেখো যে আমি এখন যা বললাম তা মানুষের মধ্যে আমার অন্তিম কার্যের স্বার্থে, মানুষের অন্তিম পরিণতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। আর কোনো অর্থহীন কার্য আমি করতে চাই না, আমি চাই না নষ্ট কাঠের মতো যারা অকর্মণ্য তাদের পথ দেখিয়ে যেতে, যারা গোপনে বদ উদ্দেশ্যে পোষণ করে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে চলা তো দূরের কথা। হয়তো একদিন তোমরা আমার বাক্যে নিহিত আন্তরিক অভিপ্রায় এবং মানবজাতির প্রতি আমার অবদান অনুধাবন করবে। হয়তো একদিন তোমরা সেই বার্তার মর্ম উপলব্ধি করবে, যা তোমাদের নিজেদের অন্তিম পরিণতি নির্ধারণে সক্ষম করে।


অধর্ম মানবজাতিকে নরকের দিকে নিয়ে যাবে

আমি তোমাদের অনেক সতর্কবার্তা দিয়েছি এবং তোমাদের জয় করার অভিপ্রায়ে তোমাদের উপর অনেক সত্য অর্পণ করেছি। এতক্ষণে, তোমরা সকলেই অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধতর অনুভব করেছ, একজন ব্যক্তির কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে তোমরা অনেক নীতি উপলব্ধি করতে পেরেছ, এবং তোমরা বিশ্বস্ত মানুষের থাকা উচিত এমন প্রভূত সাধারণ বোধের অধিকারী হতে পেরেছ। এগুলি সমস্তই হল সেই ফসল যা তোমরা বহু বছর ধরে তোমরা বপন করেছ। আমি তোমাদের সাফল্য অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমি অবশ্যই অকপটে বলতে চাই যে এত বছর ধরে তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে অগণিত অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহ করেছ তাও আমি অস্বীকার করছি না, কারণ তোমাদের মধ্যে একজনও সন্ত কেউ। কোনও ব্যতিক্রমে ছাড়াই, তোমরা সকলে হলে শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়া মানুষ; তোমরা খ্রীষ্টের শত্রু। অদ্যবধি, তোমারা এত বেশি বার অধর্ম এবং অবাধ্যতা সংঘটন করেছ যে তা গণনার অতীত, সুতরাং, এই যে আমি তোমাদের সর্বদা বিরক্ত করি, এতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছুই নেই। আমি এইভাবে তোমাদের সাথে সহাবস্থান করতে চাই না—কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে, তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর স্বার্থে, আমি, এইখানে এবং এইক্ষণে, আবারও একবার তোমাদের বিরক্ত করব। আমি আশা করব তোমরা আমাকে প্রশ্রয় দেবে, অধিকন্তু, তোমরা আমার প্রতিটি উচ্চারণ বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে এবং আমার বাক্যের গভীর তাৎপর্যসমূহ অনুমান করতে পারবে। আমি যা বলি তাতে কোনও সংশয় রেখো না, আর আমার বাক্যগুলি তোমরা নিজের ইচ্ছেমত পালন করবে এবং ইচ্ছেমত দূরে সরিয়ে রাখবে—এমন ভুলেও ভেবো না; আমি তা সহ্য করতে পারি না। আমার বাক্যের বিচার কোরো না, এবং সেগুলিকে লঘুভাবে গ্রহণ কখনোই কোরো না, বা আমি সর্বদা তোমাদের প্রলুব্ধ করছি এমন বোলো না, অথবা, আমি তোমাদের যা বলেছি সেগুলি বেঠিক—এমন তো ভুলেও বোলো না। এগুলিও আমার কাছে অসহনীয়। যেহেতু তোমরা আমার প্রতি এবং আমি যা বলি সেগুলির প্রতি সন্দিগ্ধ আচরণ কর, আমার বাক্যগুলি কখনই গ্রাহ্য কর না এবং আমাকেই উপেক্ষা কর, সেহেতু আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভীষণ গুরুত্ব সহকারে বলছি: আমি যা বলি সেগুলিকে দর্শনের সাথে যুক্ত কোরো না; আমার বাক্যগুলিকে প্রতারকদের অনৃতভাষণের সাথে সংযুক্ত কোরো না। আমার বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা সহকারে প্রতিক্রিয়া দেওয়া তো তোমার আরোই উচিত নয়। হয়তো ভবিষ্যতে আর কেউ আমার মত করে তোমাদের এই বাক্যগুলি বলতে সক্ষম হবে না, অথবা এত দয়াশীল ভাবে তোমাদের সাথে কথা বলবে না, বা এমন ধৈর্য সহকারে এই বিষয়গুলি বোঝাবে না। আগামীর দিনগুলি তোমরা শুভ সময়গুলির স্মরণে, অথবা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, অথবা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে অতিবাহিত করবে, অথবা বিন্দুমাত্র সত্য বা জীবনের বিধান ছাড়াই অন্ধকার রাতের মধ্যে বেঁচে রইবে, নতুবা নিছকই আশাহীনভাবে অপেক্ষমান হয়ে থাকবে, নতুবা এমন এক তিক্ত অনুশোচনায় বাস করবে যাতে সকল যুক্তিবুদ্ধি লোপ পাবে…। কার্যত তোমরা কেউই এই সম্ভাবনাগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। কারণ তোমরা কেউই এমন কোনো আসন অধিগ্রহণ কর নি যেখান তোমরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবে, বরং অশ্লীলতা এবং মন্দতায় দুষ্ট এক দুনিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের বিশ্বাসের সাথে, আত্মা, চেতনা ও দেহের সাথে এমন অনেক কিছুর মিসৃণ ঘটাবে যার সাথে জীবন এবং সত্যের কোনও সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং যা আদতে রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য এটাই আশা করব যে তোমাদের আলোর পথের আনীত হও। আমার একমাত্র আশা হল তোমরা যাতে নিজেদের যত্ন নিতে, নিজেদের খেয়াল রাখতে, সক্ষম হয়ে উঠতে পার, এবং, যাতে তোমারা নিজ-আচরণের প্রতি এবং স্বীয় অধর্মের বিষয়ে উদাসীন থেকে গিয়ে কেবল নিজেদের গন্তব্যের প্রতি এতমাত্রায় অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে না যাও।

দীর্ঘকাল ধরে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা সকলেই আন্তরিকভাবে একটি সুন্দর গন্তব্যের আশা করে আছে, এবং সকল ঈশ্বর বিশ্বাসীরাই আশা করে যে তাদের সৌভাগ্য আকস্মিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হবে। তাদের সকলেরই আশা যে তারা বোঝার আগেই নিজেদের শান্তিপূর্ণভাবে স্বর্গের কোনও এক জায়গায় অধিষ্ঠিত দেখতে পারবে। কিন্তু আমি বলি যে এই মানুষেরা, তাদের সুন্দর চিন্তাধারা সত্ত্বেও, কখনওই জানতে পারে নি যে তারা স্বর্গ থেকে বর্ষিত সেই সৌভাগ্য লাভের বা সেখানে অধিষ্ঠানপ্রাপ্তির যোগ্য কিনা। বর্তমানে তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রয়েছে, তবুও তোমরা অন্তিম সময়ের বিপর্যয় থেকে এবং সর্বশক্তিমানের দুষ্টদের প্রতি দণ্ডদায়ক হস্ত থেকে নিস্তারলাভের আশা কর। মনে হয় সুমধুর স্বপ্ন দেখা এবং সমস্ত বিষয়কে তাদের পছন্দের মতো করে পেতে চাওয়া শয়তানের দ্বারা কলুষিত প্রতিটি মানুষেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের উর্বমস্তিষ্কের প্রতিভাধর কল্পনা নয়। এতদসত্ত্বেও, আমি এখনও চাই তোমাদের এই অসংযত কামনার, তদসহযোগে, তোমাদের আশীর্বাদ অর্জনের এই অত্যধিক আকুলতার অবসান ঘটাতে চাই। তোমাদের অধর্ম অগণিত এবং তোমাদের বিরোধিতা ক্রমবর্ধমান, তাহলে কীভাবে সেগুলি তোমাদের ভবিষ্যতের সুন্দর পরিকল্পনার সাথে সঙ্গত হবে? তুমি যদি ইচ্ছেমত ভুল করে যেতে চাও, যেন কোনকিছুই তোমাকে আটকে না রাখে, অথচ একইসাথে তুমি নিজের স্বপ্নগুলি বাস্তব করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে অনুরোধ করব যে তুমি এমনই অচেতন রয়ে যাও এবং কখনই জাগ্রত না হও—কারণ তোমার স্বপ্ন অলীক এবং ধার্মিক ঈশ্বরের উপস্থিতেতে, তিনি তোমার ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম করবেন না। যদি তুমি নিতান্তই নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চাও, তাহলে স্বপ্ন দেখো না; বরং, সর্বদা সত্য এবং বাস্তবের সম্মুখীন হও। একমাত্র এভাবেই তুমি উদ্ধার হতে পারবে। বস্তুত, এই পদ্ধতির ধাপগুলি কী কী?

প্রথমত, তোমার নিজের সকল অধর্মের দিকে নজর দাও, এবং নিজের এমন আচরণ ও চিন্তাধারাকে পরীক্ষা কর যা সত্যের অনুবর্তী নয়।

এই কাজ তোমরা সহজেই করতে পারবে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এমন করতে সক্ষম। যদিও, যারা কখনই অধর্ম এবং সত্যের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, তারা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, কারণ তারা প্রাথমিকভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি নন। আমি এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলছি যারা ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত, সৎ, গুরুতর ভাবে কোন প্রশাসনিক ফরমান লঙ্ঘন করে নি, এবং সহজেই নিজকৃত অধর্মসমূহ উপলব্ধি করতে পারে। যদিও আমার এই একটি চাহিদা তোমাদের পক্ষে পূরণ করা সহজ, তবে এটিই তোমাদের থেকে প্রয়োজনীয় একমাত্র চাহিদা নয়। যাই হোক না কেন, আমি আশা করব তোমরা আমার এই প্রয়োজন সম্পর্কে নিভৃতে হাস্যালাপ করবে না, এবং বিশেষত এটিকে তুচ্ছ করে দেখবে না বা লঘুভাবে গ্রহণ করবে না। তোমাদের এটিকে অগ্রাহ্য না করে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, তোমার করা প্রতিটি অধর্ম এবং অবাধ্যতার জন্য তোমার একটি সংশ্লিষ্ট সত্যের অনুসন্ধান করা উচিত, এবং সেইসব সমস্যার সমাধানে সেই সত্যগুলি ব্যবহার করা উচিত। অতঃপর, তোমার অধার্মিক আচরণ এবং অবাধ্য চিন্তাধারাকে সত্যের অনুশীলন দিয়ে প্রতিস্থাপন করে ফেলা উচিত।

তৃতীয়ত, তোমাকে একজন সৎ ব্যক্তি হতে হবে, এমন কেউ হলে চলবে না যে সর্বদা চতুর এবং প্রতিনিয়ত প্রতারণা প্রবণ। (এখানে আমি তোমাদের আরও একবার সৎ ব্যক্তি হতে বলছি।)

যদি তোমরা এই তিনটি কাজই সম্পন্ন করতে পার, তাহলে তোমরা ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হবে—এমন ব্যক্তি যার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং যে সৌভাগ্যের অধিকারী। হয়তো তোমরা এই তিনটি আপাত তুচ্ছ জিনিসকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে আবার এও হতে পারে যে তোমরা এই বিষয়ে নিতান্তই দায়িত্বহীন ভাবে আচরণ করবে। যাই হোক না কেন, আমার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের স্বপ্ন পূরণ করা এবং তোমাদের আদর্শের অনুশীলন করানো, তোমাদের উপহাস করা বা তোমাদের বোকা বানানো আমার লক্ষ্য নয়।

আমার দাবিগুলি সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু আমি তোমাদের যা বলছি তা এক যোগ এক দুইয়ের মতো অত সহজও নয়। তোমরা সকলেই যদি এই বিষয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কথা বল, অথবা, অন্তঃসারশূন্য, বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবরণে উদ্ভ্রান্ত চিন্তায় মশগুল থাক, তাহলে তোমাদের ইচ্ছা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চিরকালের জন্য একটি খালি পৃষ্ঠা হয়ে থেকে যাবে। তোমদের মধ্যে যারা এত বছর ধরে কষ্ট সহ্য করেছ এবং কঠোর পরিশ্রম করেছ, অথচ প্রাপ্ত ফল শূন্য থেকে গিয়েছে, তাদের প্রতি আমার কোনও করুণার অনুভূতি থাকবে না। এর বিপরীতে, যারা আমার দাবি পূরণ করে নি তাদের আমি দণ্ড দেব, পুরস্কৃত করা বা সহানুভূতি প্রদর্শনের তো প্রশ্নই আসে না। তোমরা হয়ত ভাবতে পার যে, এত বছর ধরে ঈশ্বরের একজন অনুগামী হওয়ায়, সমস্তকিছু নির্বিশেষে তুমি কঠোর পরিশ্রম করেছ, এবং কেবলমাত্র একজন সেবা প্রদানকারী হওয়ার কারণেই ঈশ্বরের গৃহে তোমার অন্ন-সংস্থানের অনুমোদন পাওয়া উচিত। আমি তো বলব তোমাদের মধ্যে অধিকাংশজনই এইভাবে চিন্তা করে, কারণ তোমরা সর্বদা কীভাবে কোনও কিছুর সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব বা সম্ভব নয়, তার ফায়দা নেওয়ার নীতি অনুসরণ করে এসেছ। সুতরাং, আমি এখন তোমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলছি: তোমার কঠোর পরিশ্রম কত প্রশংসনীয়, তোমার যোগ্যতা কত আকর্ষণীয়, তুমি কত সূক্ষ্মভাবে আমাকে অনুসরণ কর, তুমি কত বিখ্যাত, বা তোমার মানসিকতার কত উন্নতি ঘটেছে তাতে আমার কিছুই আসে যায় না; যতক্ষণ না তুমি আমার দাবিগুলি পূরণ করছ, ততক্ষণ তুমি কখনোই আমার প্রশংসা জিতে নিতে পারবে না। যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের এই সমস্ত ধারণা এবং হিসাবনিকাশকে দূরে সরিয়ে দাও, এবং আমার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে আরম্ভ কর; নচেৎ আমার কাজ শেষ করার জন্য আমি সবাইকে ভস্মীভূত করব, পরিস্থিতি খুব বেশি খারাপ হলে আমার এত বছরের কাজ এবং কষ্টকে শূন্যে পরিণত করব, কারণ আমি আমার শত্রুদের এবং সেই সমস্ত লোকেদের, যারা মন্দের দিকে ঝুঁকছে ও যাদের মধ্যে শয়তানের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের আমার রাজ্যে আনতে বা পরবর্তী যুগে নিয়ে যেতে পারব না।

আমার অনেক আশা রয়েছে। আমি আশা রাখি তোমরা সঠিক এবং শিষ্টভাবে আচরণ করতে পার, বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পার, সত্য এবং মানবতার অধিকারী হতে পার, তোমরা এমন মানুষ হতে পার যারা ঈশ্বরের জন্য তাদের সবকিছু এমনকি তাদের জীবনও উৎসর্গ করতে পারে, প্রভৃতি। এই সকল আশাই তোমাদের অপ্রতুলতা, তোমাদের ভ্রষ্টাচার এবং অবাধ্যতা থেকে উদ্ভূত। তোমাদের সাথে আমার কথোপকথন যদি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পর্যাপ্ত না হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো আমার আর কিছু না বলাই শ্রেয়। তবে, এর পরিণাম তোমরা উপলব্ধি করবে। আমি সচরাচর বিশ্রাম গ্রহণ করি না, সুতরাং আমি যদি বাক্য উচ্চারণ না করি, তাহলে আমি অবশ্যই মানুষের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু করতে চলেছি। আমি কারো জিহ্বায় পচন ধরাতে পারি, অথবা কারো খণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর কারণ হতে পারি, অথবা মানুষকে স্নায়বিক অস্বাভাবিকতা প্রদান করতে পারি এবং যাতে তাদের পাশবিক দেখায় এমন বিভিন্ন উপায়ের অবতারণা করতে পারি। এছাড়াও আমি মানুষকে এমন যন্ত্রণা সহ্য করাতে পারি, যা আমি তাদের জন্যই বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। এইভাবে আমি আনন্দিত হব, খুশি হব, এবং অতিশয় হর্ষিত হব। একথা সর্বদা প্রচলিত যে “ভালোর প্রতিদান ভালো দিয়ে, এবং মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে হয়,” তাহলে এখন কেন তা হবে না? যদি তুমি আমার বিরোধিতা করতে চাও, এবং আমার সম্পর্কে কোনো বিচার করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের মুখে পচন ধরাবো এবং তা আমাকে প্রভূত পরিমাণে আহ্লাদিত করবে। কারণ পরিশেষে, তোমরা যা করছ তা সত্য নয় এবং তার সাথে জীবনের তেমন কোনও সংযোগ নেই বললেই চলে, পক্ষান্তরে আমি যা করি তা সকল-ই সত্য; আমার কাজের নীতি এবং আমি যে পরিচালনামূলক ফরমানসমূহ নির্ধারণ করেছি, তার সাথে আমার সকল কর্ম প্রাসঙ্গিক। অতএব, আমি তোমাদের প্রত্যেককে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে, এত অধিক পরিমাণে মন্দকর্ম সংঘটন বন্ধ করতে, এবং তোমার অবসর সময়ে আমার দাবিগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। তাহলেই আমি আনন্দিত বোধ করব। তোমরা নিজেদের দৈহিক প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করা উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা ব্যয় কর, তার এক-হাজার ভাগের এক ভাগও যদি সত্যের উদ্দেশ্যে প্রদান (অথবা অবদান) করতে, তাহলে তোমরা এত ঘন ঘন অধর্ম সংঘটন করতে পারতে না এবং পচনশীল মুখের অধিকারী হতে না। এইটা কি সুস্পষ্ট নয়?

তুমি যত অধিক পরিমাণে অধর্ম সংঘটন করবে, ততই তোমার কোনও সুন্দর গন্তব্য অর্জনের সুযোগ হ্রাস পাবে। এর বিপরীতে, তুমি যত কম অধর্ম করবে, তত বেশি করে তুমি ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার সুযোগ পাবে। যদি তোমার সংঘটিত অধর্মগুলি এতমাত্রায় বৃদ্ধি পায় যে আমার পক্ষে তোমায় ক্ষমা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে তোমার ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। সেভাবে দেখলে, তোমার গন্তব্য তোমায় ঊর্ধ্বগামী করার পরিবর্তে নিম্নমুখী করবে। যদি তুমি আমায় বিশ্বাস না কর, তাহলে স্পর্ধা দেখাও এবং ভুল কর, এবং তারপর দেখ তার পরিণাম কী হয়। যদি তুমি আন্তরিকভাবে সত্যের অনুশীলন কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কৃত অধর্মের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির সুযোগ থাকবে এবং তুমি আরও কম ঘন ঘন অবাধ্য হবে। যদি তুমি সত্যের অনুশীলনে অনিচ্ছুক হও, তাহলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার সংঘটিত অধর্মগুলি নিশ্চিতভাবে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি আরও অবাধ্যতা করতে করতে শেষ সীমানায় এসে উপনীত হবে, যা হবে তোমার সম্পূর্ণ ধ্বংসের সময়। এই সময় তোমার আশীর্বাদ গ্রহণের মনোরম স্বপ্নটি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তোমার করা অধর্মগুলিকে একজন অপরিণত বা মূর্খ ব্যক্তির নিছক ভুল হিসাবে বিবেচনা কোরো না; এই অজুহাত ব্যবহার কোরো না যে তুমি সত্য অনুশীলন কর নি কারণ তোমার দুর্বল ক্ষমতা তোমার পক্ষে তা করা অসম্ভব করে তুলেছিল। তদুপরি, তোমার করা অধর্মগুলিকে এমন ব্যক্তির কাজ হিসাবে বিবেচনা কোরো না যে সেই বিষয় পর্যাপ্তরূপে বিচক্ষণতাপ্রাপ্ত হয় নি। যদি তুমি নিজেকে ক্ষমা করায় এবং নিজের প্রতি উদারতার সাথে আচরণ করায় দক্ষ হও, তাহলে আমি বলব যে তুমি এক কাপুরুষ, যে কখনই সত্য অর্জন করতে পারবে না, তোমার অধর্মগুলি অবিরাম হানা দেবে; তারা চিরকাল তোমায় সত্যের দাবি পূরণ করা থেকে বিরত রাখবে, এবং তোমাকে চিরকাল শয়তানের অনুগত অনুচর করে রাখবে। তবুও তোমার প্রতি আমার পরামর্শ হল এই: তোমার গোপন অধর্মগুলির প্রতি নজর দিতে ব্যর্থ হয়ে কেবলমাত্র নিজের গন্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিও না; বরং অধর্মগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা কর, এবং এর মধ্যে কোন একটিকেও গন্তব্যের প্রতি উদ্বেগবশত উপেক্ষা কোরো না।


ঈশ্বরের স্বভাব বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

আমি চাই তোমরা অনেক কিছুই অর্জন করো, কিন্তু তোমাদের সমস্ত কর্ম, তোমাদের জীবনের সবকিছু মিলেও আমার সে আশা পূর্ণ করতে অক্ষম। তাই আমার ইচ্ছের কথা তোমাদের সরাসরি বুঝিয়ে বলা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু তোমাদের বিচক্ষণতা, তোমাদের বোধশক্তি একইরকম দুর্বল, তাই আমার স্বভাব, আমার সারসত্য সম্পর্কে তোমরা প্রায় পুরোপুরি অজ্ঞ। তাই এই বিষয়ে তোমাদের জানানো অত্যন্ত জরুরি। আগে তোমরা যতটুকুই বুঝে থাকো, এসব সমস্যা তোমরা বুঝতে চাও বা না চাও, আমাকে বিষয়গুলো বিশদভাবে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতেই হবে। বিষয়গুলো তোমাদের কাছে একেবারে নতুন নয়, কিন্তু এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার ক্ষমতা, বা এসবের সঙ্গে তোমাদের পরিচয়, বেশি নেই। তোমাদের অনেকেরই ধারণা যৎসামান্য, আংশিক, অসম্পূর্ণ। আমার মনে হয় সত্যের অনুশীলন আরও ভালোভাবে করার জন্য, আমার বাক্য আরও ভালো করে অনুশীলন করার জন্য, এই বিষয়গুলোই তোমাদের বুঝতে হবে সবার আগে। তা না হলে তোমাদের বিশ্বাস থেকে যাবে অস্পষ্ট, ভণ্ডামিপূর্ণ, হয়ে যাবে ধর্মের বাইরের আড়ম্বরমাত্র। ঈশ্বরের স্বভাব যদি বুঝতে না পারো, তবে তাঁর জন্য যে কাজ তোমার করা দরকার, তা করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। ঈশ্বরের সারসত্যকে না জানলে তাঁর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, ভয় কিছুই থাকা সম্ভব নয়। তার বদলে থাকবে শুধু আন্তরিকতাহীন উদাসীনতা ও অসত্যাচরণ, আর সর্বোপরি, সংশোধনাতীত অধার্মিকতা। যদিও ঈশ্বরের স্বভাব উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর সারসত্যকে উপলব্ধি করা একেবারেই উপেক্ষণীয় বিষয় নয়, তবুও কেউই আজও বিষয়গুলো ভালো করে বোঝার অথবা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। আমার প্রশাসনিক ফরমান তোমরা সবাই স্পষ্টতই খারিজ করে দিয়েছ। ঈশ্বরের স্বভাব যদি তোমরা না বুঝতে পারো, তবে তোমরা তাঁর স্বভাবকেই ক্ষুব্ধ করবে। তাঁর স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করার অর্থ হল তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করা। সেক্ষেত্রে তোমাদের কাজের চূড়ান্ত পরিণাম হল তাঁর প্রশাসনিক ফরমান লঙ্ঘন। অতএব তোমাদের বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের সারসত্যকে জানলে তোমরা বুঝবে তাঁর স্বভাবের কথা, আর তাঁর স্বভাবকে বুঝতে পারলে তোমরা বুঝতে পারবে তাঁর প্রশাসনিক ফরমান। বলাই বাহুল্য, তাঁর প্রশাসনিক ফরমানে যা আছে তার অধিকাংশেই প্রকাশিত তাঁর স্বভাব। তবে তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট প্রশাসনিক ফরমানে ব্যক্ত নয়। তাই ঈশ্বরের স্বভাব আরও ভালো করে উপলব্ধি করার জন্য তোমাদের আরও এক ধাপ এগোতে হবে।

আজ তোমাদের সঙ্গে আমি সাধারণ কথাবার্তা বলছি না। তাই তোমাদের উচিত আমার বাক্য ভালো করে বোঝা, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবা। আমি বলতে চাই যে, আমি যা বলেছি তা বোঝার জন্য তেমন চেষ্টাই করোনি তোমরা। ঈশ্বরের স্বভাব বোঝার ইচ্ছা তোমাদের আরও কম। কেউই তা নিয়ে তেমন চেষ্টাই করে না। তাই আমি বলব তোমাদের বিশ্বাস কেবল বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি এখনও, তোমাদের একজনও নিজেদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিকে গুরুত্বের সঙ্গে নজর দেয়নি। তোমাদের জন্য এত কষ্টকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা হতাশ করেছ আমাকে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ঈশ্বরের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই তোমাদের, তোমাদের জীবনে সত্যের কোনো স্থান নেই। এমন মানুষদের সন্ত ভাবা যায় কী করে? স্বর্গের আইন এমন জিনিস সহ্য করবে না! এসব বিষয়ে তোমাদের উপলব্ধি এতো কম, যে আরও কথা না বলে উপায় নেই আমার।

ঈশ্বরের স্বভাব এমন একটা বিষয় যা সবাই অতিশয় দুর্বোধ্য মনে করে। উপরন্তু, তা কারও পক্ষেই মেনে নেওয়া সহজ নয়, কারণ তাঁর স্বভাব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের থেকে আলাদা। ঈশ্বরের নিজেরও আছে আনন্দ, ক্রোধ, দুঃখ এবং সুখের মতো আবেগ। কিন্তু এসব আবেগ মানুষের আবেগ থেকে ভিন্ন। ঈশ্বর যা, ঈশ্বর একান্তভাবে তা-ই, তাঁর যা আছে, তা একান্ত তাঁরই। যা তিনি প্রকাশ করেন, অভিব্যক্ত করেন তা-ই তাঁর সত্তার সারসত্য, তাঁর পরিচয়ের প্রতিরূপ। তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তাঁর সারসত্য এবং পরিচয় হল এমন জিনিস যার জায়গা কোনও মানুষ নিতে পারে না। তাঁর স্বভাবের মধ্যে আছে মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রেম, মানবজাতির প্রতি তাঁর সান্ত্বনা, মানবজাতির প্রতি তাঁর ঘৃণা, এবং আরও বড়ো কথা, মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা। চরিত্রগতভাবে মানুষ অবশ্য আশাবাদী হতে পারে, হতে পারে প্রাণবন্ত অথবা অনুভূতিহীন। ঈশ্বরের স্বভাব হচ্ছে সকল বস্তু আর প্রাণীর শাসকের স্বভাব, যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রভু, তাঁর স্বভাব। ঈশ্বরের স্বভাবে প্রকাশিত হয় মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ-শক্তি, মহত্ত্ব, বিরাটত্ব, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর স্বভাব হল কর্তৃত্বের প্রতীক, যা-কিছু ন্যায়, যা-কিছু সুন্দর ও শুভ তার প্রতীক। তার চেয়ে বড়ো কথা, এ হল তাঁরই প্রতীক যাঁকে অন্ধকার এবং কোনও শত্রুশক্তি পরাস্ত করতে অথবা আক্রমণ করতে পারে না, তাঁর প্রতীক যাঁকে কোনও সৃষ্ট জীব রুষ্ট করতে পারে না (রুষ্ট হওয়া তিনি সহ্যও করবেন না)। তাঁর স্বভাব হল সর্বোচ্চ শক্তির প্রতীক। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাঁর কাজে অথবা তাঁর স্বভাবে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না বা করবেও না। তবে মানুষের ব্যক্তিত্ব পশুর তুলনায় সামান্য শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। অন্তর্গত এবং স্বকীয়ভাবে মানুষের কোনও কর্তৃত্বশক্তি নেই, স্বায়ত্তশক্তি নেই, নেই নিজেকে অতিক্রম করার সামর্থ্য। মানুষের ব্যক্তিত্বের মূলগত বৈশিষ্ট হল তা সবরকমের মানুষ, ঘটনাবলী এবং বস্তুর নিয়ন্ত্রণাধীন। ঈশ্বরের আনন্দের ভিত্তি হল ন্যায়পরায়ণতা আর আলোর অস্তিত্ব এবং উদ্ভাসন, অন্ধকার এবং অশুভর বিনাশ। তিনি আনন্দিত হন মানবজাতির জন্য আলোক এবং এক মঙ্গলময় জীবন নিয়ে এসে। তাঁর আনন্দ হল ন্যায়পরায়ণতার আনন্দ, ইতিবাচক সবকিছুর অস্তিত্বের প্রতীক, এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, মঙ্গলময়তার প্রতীক। অন্যায়ের অস্তিত্ব এবং তার হস্তক্ষেপের ফলে মানবজাতির যে ক্ষতিসাধন হয়, সেসবই ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ। তাঁর ক্রোধের কারণ অশুভ আর অন্ধকারের অস্তিত্ব, যা সত্যকে বিতাড়িত করে তার অস্তিত্ব, বিশেষত শুভ আর সুন্দরের প্রতিস্পর্ধী বিষয়ের অস্তিত্ব। তাঁর ক্রোধ চিহ্নিত করে যে যা-কিছু নেতিবাচক তার আর অস্তিত্ব নেই। তার চেয়েও বেশি করে, এই ক্রোধ তাঁর পবিত্রতার প্রতীক। তাঁর দুঃখ মানবজাতির জন্যে—কারণ তাদের নিয়ে তাঁর অনেক আশা, কিন্তু অন্ধকারের গহ্বরে পতন ঘটেছে তাদের, কারণ মানুষকে নিয়ে যে-কাজ তিনি করেন তা তাঁর আশানুরূপ নয়, কারণ যে মানবজাতিকে তিনি ভালবাসেন, তারা সবাই আলোর জগতে বাস করতে পারে না। তিনি দুঃখ পান নির্দোষ মানবজাতির জন্য, সৎ অথচ অজ্ঞ মানুষের জন্য, এবং নিজস্ব মতামতহীন ভালো মানুষদের জন্য। তাঁর দুঃখ হল তাঁর মঙ্গলময়তা ও করুণার সঙ্কেত, সৌন্দর্য ও সদাশয়তার প্রতীক। অবশ্যই, তিনি আনন্দিত হন তাঁর শত্রুদের পরাজিত করে, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে। আরও বড়ো কথা, তা উদ্ভূত হয় সকল শত্রুশক্তির বিতাড়ন আর বিনাশের ফলে, কারণ তার ফলে মানুষ লাভ করে একটা ভালো, শান্তিপূর্ণ জীবন। ঈশ্বরের সুখ মানুষের আনন্দের থেকে আলাদা। বরং বলা যায়, এ হল ভালো ফলের ভাণ্ডার সংগ্রহের অনুভূতি। এই অনুভূতি আনন্দের চেয়েও বড়ো। মানুষ এখন থেকে সব দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করছে, মানুষ আলোর জগতে প্রবেশ করছে—ঈশ্বরের সুখ তারই সঙ্কেত। অন্য দিকে, মানুষের সব আবেগের জন্ম আপন স্বার্থে। ন্যায়পরায়ণতার জন্য নয়, আলোর জন্য নয় অথবা সুন্দরের জন্য নয়, স্বর্গের অনুগ্রহের জন্য তো নয়ই। মানুষের আবেগ স্বার্থপর, তা অন্ধকারের জগতের আবেগ। সেই আবেগের অস্তিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারী নয়, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তো নয়ই। তাই মানুষ আর ঈশ্বর সম্পর্কে কখনও একই সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। ঈশ্বর চিরকালই সর্বশ্রেষ্ঠ, চিরকালই শ্রদ্ধেয়, আর মানুষ চিরকালই নিকৃষ্ট, চিরকালই গুণহীন। এর কারণ, ঈশ্বর চিরকালই আত্মত্যাগ করেন, মানবজাতির জন্য নিজেকে নিবেদন করেন। অথচ মানুষ সবসময় নিজের কথাই ভাবে, নিজের জন্যই তার সব প্রয়াস। ঈশ্বর সর্বদা সর্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করেও চেষ্টা করেন মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষার জন্য, তথাপি মানুষ আলোর অথবা ন্যায়পরায়ণতার জন্য কোনো অবদানই রাখে না। যদি কখনও একবারের জন্যে কোনো চেষ্টা করেও, সে চেষ্টা একটা আঘাতও সহ্য করতে পারে না, কারণ তার সব প্রচেষ্টাই সবসময় নিজের জন্য, অপরের জন্য নয়। মানুষ সর্বদা স্বার্থপর, আর ঈশ্বর চিরকালই নিঃস্বার্থ। যা-কিছু ন্যায়, মঙ্গলজনক এবং সুন্দর, ঈশ্বর তার উৎস। অপরপক্ষে, মানুষের সাফল্য শুধুমাত্র সমস্ত অসুন্দর আর অশুভর প্রকাশে। ঈশ্বর কখনও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সুন্দরের সারসত্যকে পরিবর্তন করবেন না, কিন্তু মানুষ যে-কোনও সময়, যে-কোনও পরিস্থিতিতে ন্যায়পরায়ণতার পথ পরিত্যাগ করতে, ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পুরোপুরি সক্ষম।

আমার বলা প্রতিটা বাক্যের মধ্যে আছে ঈশ্বরের স্বভাবের কথা। আমার বাক্য তোমরা মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করলে ভালো করবে, এবং নিশ্চিতভাবেই তা থেকে তোমরা প্রভূত লাভবান হবে। ঈশ্বরের সারসত্যকে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তবে আমার বিশ্বাস তোমাদের সকলের অন্তত মোটামুটি একটা ধারণা আছে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে। তাহলে আমি আশা করবো, তোমরা যা করেছো তার মধ্যে থেকে আরো কিছু আমাকে দেখাতে পারবে যা ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে না। আমি আশ্বস্ত হব তখনই। যেমন ধরো, ঈশ্বরকে সবসময়ের জন্য হৃদয়ে ধারণ করো। যখন যে কাজ করবে, তা করবে তাঁর নির্দেশ অনুসারে। সবকিছুর মধ্যে তাঁর অভিপ্রায়ের সন্ধান করো, এবং এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকো যাতে ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা আর অসম্মান প্রকাশিত হয়। হৃদয়ের ভবিষ্যতের শূন্যতা পূরণ করবে বলে ঈশ্বরকে কখনও মনের আড়ালে রেখো না। তা যদি করো, তবে তুমি ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করবে। আবার ধরো, সারা জীবনে তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও অসম্মানসূচক মন্তব্য করোনি বা কোনও অভিযোগ করোনি; ধরা যাক, তোমার ওপর তিনি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সব তুমি ঠিকমতো পালন করতে পারো, এবং সারা জীবন তাঁর বাক্যের প্রতি সমর্পণ করে চলতে সক্ষম; তাহলে তুমি প্রশাসনিক ফরমানের সাথে অধর্ম করার থেকে দূরে থাকতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কখনও বলে থাকো, “আমি কেন ভাবছি না যে তিনি ঈশ্বর?” “আমার মনে হয় এসব বাক্য পবিত্র আত্মার কাছে প্রাপ্ত কিছু আলোকপ্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়,” “আমার মতে, ঈশ্বর যা করেন তার সবই অনিবার্যভাবে ঠিক, এমনটা নয়,” “ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব আমার চেয়ে বড়ো নয়,” “ঈশ্বরের বাক্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়,” অথবা এই ধরণের রায়দান করার মতো সব মন্তব্য করে থাকো, তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তোমরা আরও নিয়মিতভাবে পাপ স্বীকার করো, অনুতাপ করো। তা না হলে তোমরা কখনও ক্ষমালাভের সুযোগ পাবে না, কারণ তোমরা কোনও মানুষকে ক্ষুব্ধ করছ না, স্বয়ং ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করছ। তোমাদের মনে হতে পারে যে, তোমরা কোনও মানুষের বিচার করছ, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা বিষয়টা সেভাবে দেখেন না। তাঁর দেহরূপের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধা তাঁকেই অশ্রদ্ধা করার সমান। তাই যদি হয়, তাহলে কি তোমরা ঈশ্বরের স্বভাবকেই ক্ষুব্ধ করলে না? তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের আত্মা যা-কিছু করেন, তা করেন তাঁর দেহরূপের কাজকে রক্ষা করার জন্য, যাতে সে-কাজ ভালোভাবে করা হয়। এটা যদি অবহেলা কর, তবে আমি বলব যে তুমি এমন মানুষ যে ঈশ্বরবিশ্বাসে সফল হবে না কখনও। তুমি যেহেতু ঈশ্বরের ক্রোধের উদ্রেক করেছ, তাই তিনি তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমুচিত দণ্ড দেবেন।

ঈশ্বরের সারসত্যকে জানতে পারা মোটেই তুচ্ছ বিষয় নয়। তোমাকে তাঁর স্বভাব উপলব্ধি করতেই হবে। এভাবে ক্রমশ নিজের অজ্ঞাতসারেই জানতে পারবে তাঁর সারসত্যকে। এই জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করলে দেখবে পা রেখেছ উচ্চতর এবং সুন্দরতর এক অবস্থায়। অবশেষে, তুমি নিজের কুৎসিত অন্তরের কথা ভেবে নিজেই লজ্জা পাবে, বুঝতে পারবে এই লজ্জা থেকে লুকোনোর জায়গা কোথাও নেই। সেই সময় তোমার আচরণে ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করার প্রবণতা উত্তরোত্তর কমে আসবে, তোমার হৃদয় ক্রমশ আরও বেশি করে ঈশ্বরের হৃদয়ের কাছে পৌঁছবে, এবং তোমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। মানুষের এক সুন্দর অবস্থায় প্রবেশের এটা একটা সঙ্কেত। তবে এখনও তোমরা তা অর্জন করতে পারোনি। তোমরা সবাই যে তোমাদের নিয়তির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছ, ঈশ্বরের সারসত্যকে জানার চেষ্টা করার জন্য কারও কোনওরকম আগ্রহ আছে? এই অবস্থা যদি চলতেই থাকে, নিজেদের অজ্ঞাতেই তোমরা প্রশাসনিক ফরমান লঙ্ঘন করবে, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে তোমরা খুবই কম জানো। অতএব এখন তোমরা যা করছ তা কি ঈশ্বরের স্বভাবের বিরুদ্ধে তোমাদের অপরাধের ভিত্তিভূমি তৈরি করছে না? আমি যে তোমাদের বলছি ঈশ্বরের স্বভাব বোঝার জন্য তা আমার কাজ থেকে পৃথক নয়। কারণ তোমরা যদি প্রশাসনিক ফরমানের বিরুদ্ধে বারবার অধর্ম করতে থাকো, তোমাদের মধ্যে কে দণ্ডের হাত থেকে বাঁচবে? তাহলে কি আমার কাজ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে না? সুতরাং, আমি এখনও তোমাদের বলছি নিজেদের আচরণ খুঁটিয়ে যাচাই করা ছাড়াও তোমরা নিজেদের পদক্ষেপের ব্যাপারে সাবধান হও। এটাই তোমাদের কাছে আমার আরও বড়ো দাবি। আশা করি তোমরা সবাই একথা ভালো করে বিবেচনা করবে এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবে। এমন দিন যদি আসে যেদিন তোমাদের কাজকর্ম আমার তীব্র ক্রোধকে জাগিয়ে তুলবে, তাহলে তার পরিণামও শুধু তোমাদেরই বুঝতে হবে, তোমাদের জায়গায় অন্য কেউ সেই দণ্ড ভোগ করবে না।


পৃথিবীতে ঈশ্বরকে কীভাবে জানা যাবে

তোমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা কর; ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ার প্রারম্ভ থেকেই তোমাদের মনে এই আশা জন্মায়, কারণ প্রত্যেকেই উচ্চতর বস্তুর সাধনায় নিমগ্ন থাকে এবং কেউই অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়তে চায় না। মানুষের স্বভাব ঠিক এমনই। আর ঠিক এই কারণেই, তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবিরাম স্বর্গস্থ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, তবুও আসলে, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের আনুগত্য এবং অকপটতা নিজেদের প্রতি তোমাদের আনুগত্য এবং অমায়িকতার তুলনায় নগণ্য। আমি কেন এই কথা বলছি? কারণ ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে আমি একেবারেই স্বীকার করি না, তদুপরি, আমি তোমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও স্বীকার করি না। যার মর্মার্থ হল, তোমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা কর, যে অনিশ্চিত ঈশ্বরের তোমরা গুণমুগ্ধ, আসলে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি সুনির্দিষ্টভাবে এটি বলতে পারি কারণ, সত্য ঈশ্বরের থেকে তোমরা শতহস্ত দূরে রয়েছ। তোমাদের আনুগত্যের কারণ তোমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রতিমা; ইতিমধ্যে, আমার ব্যাপারে, যে ঈশ্বরকে তোমরা বিশাল বা ক্ষুদ্র কোনোটাই মনে করো না, তাকে তোমরা শুধু মৌখিকভাবেই স্বীকৃতি দাও। যখন আমি তোমাদের বলি তোমরা ঈশ্বরের থেকে দূরে রয়েছ, তখন আমি বোঝাতে চাই তোমরা সত্য ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরবর্তী, যেখানে অনিশ্চিত ঈশ্বরকে হাতের নাগালেই মনে হয়। আমি যখন বলি, “মহৎ নয়”, তার প্রাসঙ্গিকতা হল, তোমরা বর্তমানে যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী তিনি নন কোনো মহান ক্ষমতাসম্পন্ন, অত্যুচ্চ মানুষ, বরং একজন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি। আবার যখন আমি বলি “ক্ষুদ্র নয়”, তার অর্থ হল যদিও এই ব্যক্তি বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং বৃষ্টিকে আদেশ দিতে পারেন না, তা সত্ত্বেও তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো কাজ করার জন্য ঈশ্বরের আত্মাকে আহ্বান করতে সক্ষম হন যা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বিমূঢ় করে রাখে। বাহ্যিকভাবে, তোমাদের সকলকে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতি চরম অনুগত বলে মনে হলেও, আসলে তাঁর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস বা ভালবাসা কোনোটাই নেই। এর অর্থ হল, তোমরা যাকে প্রকৃতই বিশ্বাস কর সে আসলে তোমাদের নিজস্ব অনুভূতির সেই অনিশ্চিত ঈশ্বর, এবং তোমরা যাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসো সে সেই ঈশ্বর যার আকাঙ্ক্ষায় তোমরা দিবারাত্রি মগ্ন, অথচ যাকে সামনে থেকে কখনো দেখ নি। এই খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের আস্থা আংশিক এবং ভালোবাসা তো নেই-ই। আস্থার অর্থ হল বিশ্বাস এবং ভরসা; ভালোবাসার অর্থ হল অন্তর থেকে বিচ্ছেদহীনভাবে বন্দনা ও শ্রদ্ধা করা। তথাপি বর্তমানে খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা এবং বিশ্বাস এর ধারে-পাশে আসে না। যখন আস্থার প্রসঙ্গ আসে, তোমরা কেমন করে তাঁকে বিশ্বাস কর? আবার যখন ভালোবাসার প্রসঙ্গ আসে তোমরা তাঁকে কীভাবে ভালবাসো? তোমাদের তাঁর স্বভাব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি নেই, তাঁর সারসত্য তো আরোই কম জানো, তাহলে কীভাবে তাঁর প্রতি তোমাদের আস্থা থাকবে? তাঁর প্রতি তোমাদের আস্থার বাস্তবিকতা কোথায়? কীভাবে তোমরা তাঁকে ভালোবাসো? তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসার বাস্তবিকতা কোথায়?

আজ পর্যন্ত অনেকেই আমাকে বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করেছে। সুতরাং তোমরাও বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে অনেক ক্লান্তি সহ্য করেছ। তোমাদের প্রত্যেকের সহজাত প্রকৃতি এবং অভ্যাস সম্পর্কে আমার স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ উপলব্ধি রয়েছে; তোমাদের প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করা ভীষণ শ্রমসাধ্য ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তোমাদের সম্পর্কে অনেক উপলব্ধি রাখলেও, তোমরা আমায় একটুও বোঝো না। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে লোকেরা বলে, বিভ্রান্তির মুহূর্তে তোমরা কারোর প্রতারণার শিকার হয়েছিলে। সত্যিই, তোমরা আমার স্বভাব সম্পর্কে কিছুই বোঝো না, আর আমার মনের তল পাওয়া তো তোমাদের পক্ষে আরোই কঠিন। আজ, আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল বোঝাবুঝিগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস একটি বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস রূপেই রয়ে গেছে। আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আছে, এটা বলার চেয়ে এমনটা বলা আরও বেশি সুপ্রযুক্ত হবে যে তোমরা সকলেই আমার থেকে অনুগ্রহ লাভের জন্য আমায় খুশী করতে চাইছ এবং আমার চাটুকারিতা করে চলেছো। তোমাদের উদ্দেশ্য খুবই সরল: যিনি আমাকে পুরস্কৃত করতে পারবেন আমি তাঁকেই অনুসরণ করব, এবং যিনি আমাকে চরম বিপর্যয় এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবেন আমি তাঁকেই বিশ্বাস করব, সে তিনি ঈশ্বর অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঈশ্বর হন না কেন। এর কোনোটাই আমাকে উদ্বিগ্ন করে না। তোমাদের মধ্যে এরকম অনেক মানুষ আছে, এবং এই অবস্থাটি খুব গুরুতর। যদি একদিন, যদি একদিন,পরীক্ষা করা হয় যে  তোমাদের মধ্যে কতজন খ্রীষ্টের সারসত্যের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির কারণে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাহলে আমার আশঙ্কা তোমাদের মধ্যে একজনের ফলাফলও আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হবে না। তাই, তোমরা প্রত্যেকে যদি এই প্রশ্নটি একবার বিবেচনা করো, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না: যে ঈশ্বরকে তোমরা বিশ্বাস কর তা সম্পূর্ণরূপে আমার থেকে ভিন্ন, এবং যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের সারসত্য কী? তোমরা যত বেশী তোমাদের তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে ততই তোমরা আমার কাছ থেকে বিপথগামী হবে। তাহলে এই সমস্যার সারসত্য কী? এটা নিশ্চিত যে তোমাদের মধ্যে কেউই এই ধরণের প্রশ্ন বিবেচনা কর নি, কিন্তু এর গুরুত্ব কি কখনও তোমাদের মনে এসেছে? তোমাদের এইভাবে বিশ্বাস চালিয়ে যাওয়ার পরিণতি কী হতে পারে, তা সম্পর্কে তোমরা কি কখনও চিন্তা করেছো?

আজ তোমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছ, এবং তোমরা কেউই সমস্যার সমাধানে পারদর্শী নও। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে একমাত্র যারা সবকিছু হারাবে তারা হলে তোমরা নিজেরা। আমি তোমাদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করব, কিন্তু সেগুলির সমাধান তোমাদের হাতেই।

যারা অন্যদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ নয় আমি তাদের নিয়ে তৃপ্ত হই, এবং যারা সহজে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে আমি তাদের পছন্দ করি; এই দুই ধরণের মানুষের প্রতি আমি অত্যন্ত যত্নশীল, কারণ আমার চোখে তারা সৎ মানুষ। তুমি যদি প্রতারক হও, তাহলে তুমি সব মানুষ এবং বিষয়ের প্রতি সতর্ক এবং সন্দিগ্ধ হবে এবং এইভাবে আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস সন্দেহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি কখনোই এই ধরণের বিশ্বাস স্বীকার করতে পারি নি। প্রকৃত বিশ্বাসের অভাবে তোমরা আরও বেশি করে প্রকৃত ভালোবাসাশূণ্য। তুমি যদি ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হও এবং ইচ্ছেমতো তাঁর সম্পর্কে অনুমান করতে প্রবৃত্ত হও, তাহলে সব মানুষের মধ্যে প্রশ্নাতীতভাবে তুমিই সর্বাধিক প্রতারক। তুমি অনুমান কর ঈশ্বর কখনও মানুষের মতো হতে পারেন কিনা: ক্ষমার অযোগ্য পাপী, ক্ষুদ্রমনা, ন্যায় ও যুক্তি বর্জিত, ন্যায়বিচারের বোধের অভাবযুক্ত, বিদ্বেষপূর্ণ কৌশলযুক্ত, বিশ্বাসঘাতক ও ধূর্ত, মন্দ ও অন্ধকার দ্বারা তৃপ্ত, ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবের কারণেই তাদের এমন চিন্তাধারা নয় তো? এই ধরণের বিশ্বাস পাপের থেকে কোনো অংশে কম নয়! এমনও কিছু মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে যে মূলত তারাই আমাকে তৃপ্ত করে, যারা আমার তোষামোদ এবং পদলেহন করে, এবং যাদের এই ধরণের দক্ষতার অভাব রয়েছে তারা ঈশ্বরের গৃহে অবাঞ্ছিত হবে এবং সেইখানে নিজের স্থান হারাবে। এত বছর পরেও এটাই কি তোমাদের একমাত্র লব্ধ জ্ঞান? এটাই কি তোমরা অর্জন করেছো? এবং আমার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান শুধু এই ভুল বোঝাবুঝিতে থেমে থাকে না; ততোধিক খারাপ বিষয় হল ঈশ্বরের আত্মার বিরুদ্ধে তোমাদের নিন্দা এবং স্বর্গের বিষয়ে কুৎসা প্রচার। সেই কারণেই আমি বলি যে তোমাদের এইরূপ বিশ্বাস তোমাদেরকে আমার কাছ থেকে কেবল আরও বিপথে চালিত করবে এবং তোমরা আমার আরও বিরোধী হয়ে উঠবে। বহু বছরের কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা অনেক সত্য দেখেছ, কিন্তু তোমরা কি জানো আমার কানে কি এসেছে? তোমাদের মধ্যে কতজন সত্য গ্রহণে ইচ্ছুক? তোমরা সকলেই বিশ্বাস করো যে তোমরা সত্যের মূল্য চুকাতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত অর্থে সত্যের জন্য কষ্ট সহ্য করেছো? তোমাদের হৃদয়ে অন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই নেই, যা তোমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে প্রত্যেকে, সে যেই হোক না কেন, সমানভাবে প্রতারণাপ্রবণ এবং কুটিল—এতটাই যে তোমরা এও বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরের অবতারও একজন সাধারণ মানুষের মতো দয়ালু হৃদয় অথবা পরোপকারী ভালোবাসা বর্জিত হতে পারেন। তদতিরিক্ত, তোমরা বিশ্বাস কর যে একটি মহৎ চরিত্র এবং একটি করুণাময়, পরোপকারী প্রকৃতি কেবলমাত্র স্বর্গস্থ ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান। তোমরা বিশ্বাস কর যে, এইরূপ সাধুব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই, এই পৃথিবীতে কেবল অন্ধকার এবং মন্দেরই রাজত্ব, যেখানে ঈশ্বর হলেন এমন কিছু যাকে বিশ্বাস করে মানুষ ভালো এবং সুন্দরের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে অর্পণ করে, তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। তোমাদের ধারণা, স্বর্গস্থ ঈশ্বর অত্যন্ত ঋজু, ধার্মিক এবং মহান, উপাসনা ও শ্রদ্ধার যোগ্য; যেখানে পৃথিবীর এই ঈশ্বর স্বর্গস্থ ঈশ্বরের একটি বিকল্প ও উপকরণ মাত্র। তোমরা বিশ্বাস কর এই ঈশ্বর স্বর্গের ঈশ্বরের সমতুল হতে পারেন না, একই নিঃশ্বাসে তাঁর সাথে নাম নেওয়া তো দূর অস্ত। যখন ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং সম্মানের প্রসঙ্গ আসে, সেগুলি স্বর্গস্থ ঈশ্বরের মহিমার অন্তর্গতরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু যখন মনুষ্যোচিত প্রকৃতি এবং ভ্রষ্টাচারের প্রসঙ্গ আসে, সেগুলি পৃথিবীর ঈশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়। স্বর্গের ঈশ্বর চিরকালীন সুউচ্চ, যেখানে পৃথিবীর ঈশ্বর সর্বদা নগণ্য, দুর্বল এবং অদক্ষ। স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে আবেগের কোনো স্থান নেই, আছে শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণতা, যেখানে পৃথিবীর ঈশ্বরের কোনো সততা বা যুক্তি নেই, কেবলমাত্র স্বার্থপর অভিপ্রায় আছে। স্বর্গের ঈশ্বরের ন্যূনতম কুটিলতা নেই এবং তিনি চিরকাল বিশ্বস্ত, যেখানে পৃথিবীর ঈশ্বরের সর্বদা একটি অসৎ দিক রয়েছে। স্বর্গের ঈশ্বর মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, যেখানে পৃথিবীর ঈশ্বর মানুষের প্রতি অপর্যাপ্ত যত্ন প্রদর্শন করেন, এমনকি তাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলাও করেন। তোমাদের হৃদয়ে এই ভ্রান্ত ধারণা দীর্ঘকাল যাবত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা সঞ্চারিত হতে পারে। তোমরা খ্রীষ্টের সমস্ত কর্ম অধার্মিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা কর এবং তাঁর সব কাজ, এবং তাঁর পরিচয় ও সারসত্য দুষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন কর। তোমরা একটি মারাত্মক ভুল করেছো, যে ভুল তোমাদের পূর্ববর্তীরা কখনও করে নি। অর্থাৎ তোমরা কেবলমাত্র মুকুট-পরিহিত স্বর্গের সুউচ্চ ঈশ্বরের সেবা কর, এবং কখনোই সেই ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী হও না, যাকে তোমরা এতটাই তুচ্ছ মনে করো যে তিনি যেন তোমাদের কাছে অদৃশ্য। এটা কি তোমাদের পাপ নয়? এটা কি ঈশ্বরের স্বভাবের বিরুদ্ধে তোমাদের অপরাধের একটি আদর্শ উদাহরণ নয়? তোমরা স্বর্গের ঈশ্বরের উপাসনা কর। তোমরা সুউচ্চ প্রতিমূর্তির বন্দনা কর এবং যারা তাদের বাগ্মিতার জন্য বিশিষ্ট তাদের সম্মান কর। তুমি সানন্দে সেই ঈশ্বরের আদেশ মেনে চল যিনি তোমাকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন এবং সেই ঈশ্বরের কামনা কর যিনি তোমার সমস্ত বাসনা পূরণ করেন। তোমরা একমাত্র যার উপাসনা কর না, তিনি হলেন এই ঈশ্বর যিনি সুউচ্চ নন; একমাত্র যা তুমি ঘৃণা করো তা হচ্ছে এই ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ, যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কেউ উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারে না। একমাত্র যে কাজ তুমি করতে অনিচ্ছুক, তা হল সেই ঈশ্বরের সেবা যিনি তোমাকে কখনোই একটি কপর্দকও দেন নি, এবং একমাত্র যিনি তোমাকে তাঁর জন্য আকুল করতে অক্ষম তিনি হলেন এই অনাকর্ষী ঈশ্বর। এই ঈশ্বর তোমার দিগন্তকে প্রসারিত করাতে, যেন তুমি কোনো ধন-সম্পদ খুঁজে পেয়েছো এমন অনুভব করাতে পারেন না, তোমার ইচ্ছাপূরণ তো দূর অস্ত। তাহলে কেন তুমি তাঁকে অনুসরণ কর? তুমি কি নিজেকে কখনও এইভাবে প্রশ্ন করে দেখেছো? তুমি যা কর তা যে কেবল এই খ্রীষ্টকে ক্ষুব্ধ করে তা-ই নয়; আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তা স্বর্গের ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে। আমি মনে করি, এটা ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসের উদ্দেশ্য নয়!

তোমরা কামনা কর ঈশ্বর তোমাদের নিয়ে পুলকিত হবেন, তথাপি তোমরা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে রয়েছো। এখানে বিষয়টা কী? তোমরা শুধু তাঁর বাক্যকেই গ্রহণ করো, তাঁর পরিচালনা বা কর্তনকে নয়, আর তাঁর প্রতিটা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে তোমরা তো আরো কম সক্ষম। তাহলে বিষয়টা এখানে কী? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, তোমাদের বিশ্বাস আসলে শূন্যগর্ভ ডিমের খোলার মতো, যা কখনই কোনো মুরগিছানা উৎপাদন করতে পারবে না। কারণ তোমাদের বিশ্বাস তোমাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করে নি অথবা তোমাদের জীবন প্রদান করে নি, কিন্তু এর পরিবর্তে তোমাদের ভরণপোষণ এবং আশার এক অলীক অনুভূতি দিয়েছে। এই ভরণপোষণ এবং আশার অনুভূতিই হল তোমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করার লক্ষ্য, সত্য এবং জীবন নয়। এইজন্য আমি বলি যে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের ধারা দাসত্ব ও নির্লজ্জতার মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং এটিকে কোনোভাবেই প্রকৃত বিশ্বাস রূপে গণ্য করা যায় না। এইরূপ বিশ্বাসের থেকে কীভাবে মুরগিছানা জন্ম নিতে পারে? অন্যভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের বিশ্বাস কী সাধন করতে পারে? ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁকে ব্যবহার করা। এটা কি ঈশ্বরের স্বভাবের বিরুদ্ধে তোমার অপরাধের আরও একটি উদাহরণ নয়? তোমরা স্বর্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর এবং পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার কর, তথাপি আমি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে উঠতে পারি না; আমি কেবল সেইসব মানুষের প্রশংসা করি যাদের পা মাটিতে থাকে এবং যারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের সেবা করে, কিন্তু কখনই তাদের প্রশংসা করি না যারা কখনই পৃথিবীতে থাকা খ্রীষ্টকে স্বীকার করে না। স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি এই ধরনের মানুষেরা যতই অনুগত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা আমার হাত, যা দুষ্টদের দণ্ড দেয়, তার থেকে রেহাই পাবে না। এইসব মানুষেরা দুষ্ট; এরা মন্দ লোক যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং যারা কখনই সানন্দে খ্রীষ্টকে মান্যতা দেয় নি। অবশ্যই সেইসব লোকেরাও এই মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা খ্রীষ্টকে জানে না, এবং তদুপরি, যারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করে না। তুমি কি বিশ্বাস কর যে যতক্ষণ তুমি স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকবে, ততক্ষণ খ্রীষ্টের প্রতি নিজের খুশি মতো আচরণ করতে পার? ভুল! খ্রীষ্ট সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতা হল স্বর্গের ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার নামান্তর। স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি তুমি যতই অনুগত হও না কেন এটি নিছক ফাঁকা বুলি এবং ছলনা, কারণ পৃথিবীর ঈশ্বর শুধু যে মানুষের সত্য গ্রহণ এবং গভীরতর জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সহায়ক তা-ই নয়, বরং তার চেয়েও বেশি মানুষকে তিরস্কার করতে এবং পরবর্তীতে দুষ্টদের দণ্ড দেওয়ার জন্য তথ্য আহরণেও সহায়ক। তুমি কি এর উপকারী এবং ক্ষতিকর পরিণাম বুঝতে পেরেছো? তোমার কি এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে? আমি চাই তোমরা সত্বর একদিন এই সত্য অনুধাবন করো: ঈশ্বরকে জানতে হলে তোমাদের অবশ্যই কেবল স্বর্গের ঈশ্বরকেই নয়, বরং আরও গুরুত্বসহকারে পৃথিবীর ঈশ্বরকেও জানতে হবে। তোমাদের অগ্রাধিকারগুলির ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ো না অথবা গৌণ কারণকে কখনও মূল কারণের উপরে স্থান দিয়ো না। কেবলমাত্র এইভাবেই তুমি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারবে এবং তোমার হৃদয়কে তাঁর নিকটবর্তী করতে পারবে। যদি তুমি বহু বছর ধরে বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার সাথে সংযুক্ত থাকো, তথাপি আমার থেকে দূরবর্তী থাকো, তাহলে আমাকে বলতে হয়, তুমি নিশ্চয় প্রায়শই ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ কর, এবং তোমার পরিণতি অনুমান করা খুব কঠিন হবে। যদি দেখা যায় আমার সাথে বহু বছরের সাহচর্য তোমায় কেবল যে মানবতা এবং সত্যের অধিকারী ব্যক্তিতে পরিবর্তিত করতে ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, বরং তদুপরি তোমার মন্দ দিকগুলিকে তোমার স্বভাবের অঙ্গীভূত করে দিয়েছে, এবং তুমি কেবল পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ উদ্ধতই হও নি, বরং আমার বিষয়ে তোমার ভুল বোঝাবুঝিও বহুগুণ বেড়েছে, যার ফলে তুমি আমাকে তোমার ছোট জুড়িদার রূপে বিবেচনা করেছো, তাহলে আমি বলি যে তোমার রোগ আর কেবল উপরিগত নেই, বরং তোমার অস্থির গভীরে প্রবেশ করেছে। তোমার জন্য যা বাকি রয়েছে তা হল তোমার শেষকৃত্যের ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করা। তোমার তখন তোমার ঈশ্বর হওয়ার জন্য আমাকে মিনতি করার প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত এক পাপ করেছো, ক্ষমার অযোগ্য পাপ। এমনকি আমি যদি তোমার প্রতি করুণাও দেখাই, স্বর্গের ঈশ্বর কিন্তু তোমার জীবন নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন, কারণ ঈশ্বরের স্বভাবের বিরুদ্ধে তোমার অপরাধ কোনো সাধারণ সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গুরুতর সমস্যা। যখন সেই সময় আসবে, তোমাকে আগে থেকে কিছু না বলার জন্য আমাকে দোষারোপ কোরো না। পুরো বিষয়টা ঘুরে-ফিরে যা দাঁড়ায় তা হলো: যখন তুমি খ্রীষ্টের সাহচর্য কর—যিনি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর—এবং তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বিবেচনা করো, অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর একজন সাধারণ ব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নন, তখনই তুমি ধ্বংস হবে। তোমাদের সবার প্রতি এটাই আমার একমাত্র সাবধানবাণী।


অত্যন্ত গুরুতর এক সমস্যা: বিশ্বাসঘাতকতা (১)

খুব শীঘ্রই আমার কার্য সম্পন্ন হবে, এবং অনেকগুলো বছর একসঙ্গে মিলে একটা দুঃসহ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমি বিরামহীন ভাবে আমার বাক্য বারবার বলে যাচ্ছি, এবং নিরন্তর নতুন কাজ মেলে ধরছি। আমার উপদেশ অবশ্যই আমার প্রতিটি কাজের একটা প্রয়োজনীয় অংশ। আমার পরামর্শ ছাড়া তোমরা বিপথে চালিত হতে পারো, এমনকী, নিজেদের সম্পূর্ণ রূপে হারিয়েও ফেলতে পারো। আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এখনও আমি পরামর্শদানের কাজ জারি রাখতে চাই, অর্থাৎ তোমাদের শোনার জন্য কিছু উপদেশবাক্য প্রদান করতে চাই। আমি আশা করি, যে যন্ত্রনা আমি ভোগ করেছি, তোমরা তাকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবে না, এবং, তার চেয়েও বড় কথা, যে সুচিন্তিত যত্ন আমি নিয়েছি তা তোমরা অনুভব করতে পারবে এবং আমার বাক্যের ওপর ভিত্তি করেই তোমরা স্থির করবে মানুষ হিসাবে তোমাদের আচরণ কী হবে। তোমরা যা শুনতে চাও আমার কথাগুলো তেমন হোক বা না হোক, তোমরা সেগুলি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করো বা অস্বস্তির সঙ্গে, কিন্তু সেগুলিকে অবশ্যই তোমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। অন্যথায় তোমাদের অসতর্ক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বভাব ও আচরণ আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেবে, সত্যি কথা বলতে কি আমার বিরক্তিও উৎপাদন করবে। আমি ভীষণভাবে আশা করি যে, তোমরা সকলে আমার বাক্য বারবার, হাজার হাজার বার পড়বে, যাতে সেগুলো তোমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারো। একমাত্র তবেই তোমাদের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা বিফলে যাবে না। তবে, তোমাদের কেউই এখন এভাবে জীবনযাপন করছ না। বরং তার বিপরীতটাই ঘটছে, তোমরা সব অনৈতিক জীবনে ডুবে রয়েছ, তোমাদের জীবনে রয়েছে শুধু যথেচ্ছ পান-ভোজন, আমার বাক্য কাজে লাগিয়ে তোমরা কেউই নিজেদের হৃদয় ও আত্মাকে সমৃদ্ধ করছ না। এই কারণেই মানবজাতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি: মানুষ যেকোনো সময় আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কেউই আমার বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হতে পারে না।

“শয়তানের দ্বারা মানুষ এমন ভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে যে তার মধ্যে আর মানুষের চেহারা নেই।” বেশিরভাগ মানুষই এই শব্দবন্ধটিকে কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে। আমি এটা এই কারণেই বলছি যে এই “স্বীকৃতি”-টা একধরনের ভাসাভাসা একটা স্বীকৃতি, প্রকৃত জ্ঞানের বিপরীত। যেহেতু তোমরা কেউই নিজেকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে, বা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারো না, তাই আমার বাক্য নিয়ে তোমরা সন্দিহান। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর যে সমস্যা রয়েছে তা আমি এবার তথ্য সহকারে ব্যাখ্যা করব। সমস্যাটি হল বিশ্বাসঘাতকতা। “বিশ্বাসঘাতকতা” শব্দটির সঙ্গে তোমরা সকলেই পরিচিত, কারণ বেশিরভাগ মানুষই এমন কিছু কাজ করেছে যা আসলে অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা, পিতার প্রতি পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা, মাতার প্রতি কন্যার বিশ্বাসঘাতকতা, মনিবের প্রতি চাকরের বিশ্বাসঘাতকতা, এক বন্ধুর প্রতি অন্য বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মীয়স্বজনদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রেতার প্রতি বিক্রেতার বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সবকটি উদাহরণের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটির নির্যাস রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশ্বাসঘাতকতা এমন এক আচরণ যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে, মানবিক নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে এবং এই আচরণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নিলে, তুমি এমন কিছু অবশ্যই করবে যার মাধ্যমে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে। অন্য কোনো ব্যক্তির বিশ্বাসভঙ্গ করার মতো তুমি কিছু করেছ কিনা, বা এর আগে অনেকের প্রতি আরো অনেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছ কিনা তা যদি মনে নাও করতে পার তবুও কিছু যায় আসে না। তুমি যদি পিতামাতা বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো, তবে বাকিদের সঙ্গেও তা করতে পারো, সবচেয়ে বড় কথা তুমি আমার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারো, আমি যা ঘৃণা করি সেটাও করতে পারো। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্বাসঘাতকতা কিন্তু শুধুমাত্র একটা অগভীর অনৈতিক আচরণ নয়, বিশ্বাসঘাতকতা হল সত্যের সঙ্গে বিরোধ। আর ঠিক এই সূত্র ধরেই মানবজাতি আমাকে প্রতিরোধ ও অমান্য করে থাকে। এই কারণেই নীচের বিবৃতিতে আমি বিষয়টিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছি: বিশ্বাসঘাতকতা মানুষের প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই আমার সাথে প্রতিটি মানুষের সমন্বয়ের প্রধান শত্রু।

যে আচরণ আমাকে মান্য করতে পারে না তা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসঘাতকতা। যে আচরণ আমার প্রতি অনুগত হতে পারে না তা বিশ্বাসঘাতকতা। আমাকে ঠকানো এবং মিথ্যা দিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। অনেক রকম ধারণা পোষণ এবং সেগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই বিশ্বাসঘাতকতা। আমার সাক্ষ্য ও স্বার্থকে তুলে ধরতে পারার ব্যর্থতা মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। হৃদয়ে আমার থেকে বহুদূরে থেকে মুখে আমার প্রতি মিথ্যে হাসি ঝুলিয়ে রাখাটাও বিশ্বাসঘাতকতা। এগুলি সবই বিশ্বাসঘাতকতা, যা তোমরা সবসময়ই করতে পারো। তোমাদের মধ্যে এগুলো খুব সাধারণ ঘটনা। তোমাদের মধ্যে কেউই হয়তো এগুলোকে কোনো সমস্যা বলেই মনে করো না, কিন্তু আমি সেভাবে ভাবি না। আমার প্রতি কোনো মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাকে আমি তুচ্ছ বিষয় বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, এগুলোকে কিছুতেই আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। এখন যখন আমি তোমাদের মধ্যে কাজ করছি তখনও তোমরা এইভাবে আচরণ করছ—যদি এমন কোনো দিন আসে যেদিন তোমাদের ওপর নজর রাখার জন্য কেউ থাকবে না, তবে কি সেদিন তোমরা সেই দস্যুদের মতো নিজেদের ছোট ছোট পাহাড়ের অধিপতি বলে ঘোষণা করবে না? সেটা যদি ঘটে তবে তোমরা এক প্রলয় ডেকে আনবে, কিন্তু তোমাদের পরে সেই প্রলয়ের ধ্বংসস্তূপ কে পরিষ্কার করবে? তোমরা মনে করো তোমাদের কিছু কিছু বিশ্বাসঘাতকতা বিরল ঘটনা, সেগুলো তোমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়, তাই সেগুলো নিয়ে এমন কঠোর ভাবে মোটেই আলোচনা করা উচিত নয় যাতে তোমাদের অহংকারে আঘাত লাগে। তোমরা সত্যিই যদি এটাই ভাবো তাহলে তোমাদের বোধবুদ্ধির বড়ই অভাব। এই ভাবনাই বিদ্রোহের নমুনা ও আদিরূপ। মানুষের প্রকৃতিই হল তার জীবন। এই নীতির ওপর নির্ভর করেই মানুষ বেঁচে থাকে, একে মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। এবার উদাহরণ হিসাবে বিশ্বাসঘাতকতার প্রকৃতিকেই ধরা যাক। তুমি যদি কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোনো কাজ করতে পারো, তাতেই প্রমাণ হয় যে এটা তোমার জীবনের অঙ্গ এবং এই প্রকৃতি নিয়েই তুমি জন্মেছ। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। যেমন, কোনো মানুষ যদি অন্যের জিনিস চুরি করে আনন্দ পায়, তবে এই চৌর্যবৃত্তি তার জীবনের অঙ্গ। তবে তারা যে সবসময়ই চুরি করে এমনটাও নয়। কখনো চুরি করে, কখনো করে না। তবে তারা চুরি করুক বা নাই করুক তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে চৌর্যবৃত্তি একটা সামান্য আচরণ। বরং, এতে প্রমাণিত হয় যে চৌর্যবৃত্তি তাদের জীবনের একটা অঙ্গ, অর্থাৎ তাদের প্রকৃতি। কেউ প্রশ্ন করবে: এটা যখন তাদের প্রকৃতি, তাহলে সুন্দর জিনিস দেখলেও মাঝে মাঝে তারা কেন চুরি করে না? উত্তরটা খুবই সহজ। তাদের চুরি না করার অনেক কারণ আছে। চারপাশের কড়া নজর এড়িয়ে কোনো একটা বড় জিনিসের হাতসাফাই সম্ভব নয় বুঝে তারা চুরি না করতে পারে, অথবা, সেটা হয়তো চুরির উপযুক্ত সময় নয়, কিংবা জিনিসটা হয়তো খুব দামি এবং সেটা কড়া পাহারার মধ্যে রয়েছে, বা, সে জিনিসটার প্রতি তাদের হয়তো আগ্রহ নেই, কিংবা, জিনিসটা তাদের কী কাজে লাগবে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সবকটি কারণই সম্ভব। তবে সে যাই হোক না কেন, তারা কোনো জিনিস চুরি করুক বা নাই করুক তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে তাদের চৌর্যবৃত্তি শুধু ক্ষণিকের। ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো, এটা তাদের স্বভাবের অংশ এবং এর পরিবর্তন খুব কঠিন। এই ধরনের ব্যক্তিরা একবার চুরি করেই সন্তুষ্ট হয়না; সুন্দর কিছু দেখলে বা অনুকূল পরিস্থিতি বুঝলে অন্যের দ্রব্যের ওপর নিজের দাবি জাহির করার চিন্তা এদের মাথায় জেগে ওঠে। এই কারণেই আমি বলি যে, এই চিন্তা শুধু ক্ষণিকের জন্য মাথায় আসে না, এটা সেই ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে।

যেকোনো মানুষ নিজের কথা ও কাজ দিয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। এই প্রকৃত স্বরূপই হল তাদের প্রকৃতি। তুমি যদি জটিল ভাবে কথা বলো তবে তোমার প্রকৃতিও জটিল। তোমার প্রকৃতি যদি ধূর্ত হয়, তবে তুমি ধূর্তের মতো কাজ করবে এবং অন্যরা খুব সহজেই তোমার দ্বারা প্রতারিত হবে। তোমার প্রকৃতি যদি অশুভ হয়, তাহলে তোমার মুখের কথা হয়তো খুব শ্রুতিমধুর হবে, কিন্তু তোমার কাজ সেই দুরভিসন্ধিকে ঢেকে রাখতে পারবে না। তুমি যদি অলস প্রকৃতির হও, তাহলে আলস্য ও অনিচ্ছার কারণে বড় বড় কথা বলে তুমি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইবে, এবং তোমার সমস্ত কাজই হবে মন্থর ও অনিচ্ছুকভাবে সম্পাদিত, এবং তা দিয়ে তুমি সত্যকে ঢেকে রাখার প্রাণপন চেষ্টা করবে। তোমার প্রকৃতিতে যদি অন্যের প্রতি সহমর্মিতা থাকে, তাহলে তোমার কথা হবে যুক্তিসঙ্গত, তোমার কাজও হবে সত্যাশ্রয়ী। তোমার প্রকৃতিতে যদি আনুগত্য থাকে তাহলে তোমার কথা হবে ঐকান্তিক, কাজ হবে বিচক্ষণ এবং সেই কাজে এমন কিছু থাকবে না যা তোমার প্রভুকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তুমি যদি কামুক বা অর্থলোভী হও তাহলে তোমার হৃদয়ও এগুলো দিয়েই পূর্ণ থাকবে, অসচেতনভাবে তুমি বিচ্যুত হবে এবং অনৈতিক আচরণ করবে, যা মানুষ সহজে ভুলে যেতে পারবে না এবং তা মানুষের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করবে। আর আমি ঠিক যেমন বলেছি, তোমাদের প্রকৃতিতে যদি বিশ্বাসঘাতকতা থাকে তাহলে সহজে তোমরা তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না। এরকম আস্থা রেখো না যে তুমি যদি কারো সাথে অন্যায় না করে থাকো, তাহলে তোমার প্রকৃতিতে বিশ্বাসঘাতকতা নেই। যদি তুমি এটাই ভেবে থাকো, তার মানে তুমি বিদ্রোহ করছ। আমি যখন যে কথাই বলি, তা সব মানুষের উদ্দেশ্যেই বলি, বিশেষ কোনো মানুষ বা বিশেষ কোনো ধরনের মানুষের উদ্দেশ্যে নয়। একটি ক্ষেত্রে তুমি যেহেতু আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি, তার অর্থ এই নয় যে অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিছু কিছু মানুষ দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হলে সত্যান্বেষণে আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিবারে বিপর্যয় ঘটলে কেউ কেউ আমার প্রতি অনুগত থাকার দায়বদ্ধতা ভুলে যায়। কেউ কেউ আমাকে পরিত্যাগ করে গিয়ে আনন্দ উত্তেজনায় সময় কাটায়। কেউ কেউ আলোকিত জীবনের বদলে, বা পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে পরম সুখ পাওয়ায় বদলে, অন্ধকার খাদে তলিয়ে যেতে চায়। কেউ কেউ ধনসম্পদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বন্ধুদের পরামর্শও উপেক্ষা করে। এমনকী, এখনও নিজেদের দোষত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করে না। কেউ কেউ আবার আমার সুরক্ষা পাওয়ার জন্য সাময়িক ভাবে আমার নামের ছত্রছায়ায় বাস করে, আবার অনেকে বাধ্য হয়ে আমার কাছে নিজেদের কিছুটা উৎসর্গ করে, কারণ তারা জীবনকে আঁকড়ে রাখতে চায়, মৃত্যুকে ভয় পায়। এই সমস্ত আচরণ, এবং অন্যান্য যে সব অনৈতিক কাজের মধ্যে কোনো সততা নেই সেগুলো দিয়ে কি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে না? অবশ্য আমি জানি যে তারা পরিকল্পনা করে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না; বিশ্বাসঘাতকতা হল তাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ। কেউই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় না, এবং আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোনো কাজ করে কেউই খুশি হয় না। বরং, ঠিক তার বিপরীত, তারা ভয়ে কাঁপে, তাই নয় কি? তোমরা কি ভাবছ যে কীভাবে এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং কীভাবে বর্তমান এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়?


অত্যন্ত গুরুতর এক সমস্যা: বিশ্বাসঘাতকতা (২)

মানুষের প্রকৃতি আমার সারসত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ মানুষের কলুষিত প্রকৃতি উদ্ভূত হয়েছে সম্পূর্ণরূপে শয়তান থেকে; মানুষের প্রকৃতি শয়তান দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত ও কলুষিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকে তার দুষ্টতা ও কদর্যতার প্রভাবে। মানুষ সত্যের জগতে বা পবিত্র পরিবেশে বেড়ে ওঠে না এবং আলোর মধ্যে তো একেবারেই বাস করে না। অতএব, জন্ম-মুহূর্ত থেকেই কারো পক্ষে স্বীয় প্রকৃতির মধ্যে সত্যকে ধারণ করা সম্ভব নয়, এবং, তারা ঈশ্বরের ভয়, ও মান্য করার সত্তা নিয়ে তো জন্মগ্রহণ করতেই পারে না। বরং, তারা এমন একটি প্রকৃতির অধিকারী যা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, ঈশ্বরের অবাধ্য হয় এবং সত্যের প্রতি তাদের কোন ভালবাসা থাকে না। এই প্রকৃতিটিই হল সেই সমস্যা যা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই—বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতা হল ঈশ্বরের প্রতি প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিরোধের উৎস। এটি এমন একটি সমস্যা যা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান, আমার মধ্যে নয়। কেউ কেউ প্রশ্ন করবে: সকল মানুষই খ্রীষ্টের মতোই পৃথিবীতে বাস করে, তাহলে সমস্ত মানুষের এমন প্রকৃতি কেন যা ঈশ্বরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যেখানে খ্রীষ্টের প্রকৃতি এরকম নয়? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মানবজাতির অস্তিত্বের ভিত্তি হল আত্মার বারংবার দেহধারণ। অন্য কথায়, প্রতিটি ব্যক্তি দৈহিক ভাবে তখনই মানব জীবন লাভ করে যখন তাদের আত্মা দেহধারণ করে। একজন ব্যক্তির দেহের জন্মের পর, তার জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না রক্ত-মাংসের দেহ তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয়, অর্থাৎ সেই শেষ মুহূর্ত যখন আত্মা তার আবরণ ত্যাগ করে। ব্যক্তির আত্মা বারংবার আসে এবং যায়, আসার এবং যাওয়ার সাথে সাথে এই প্রক্রিয়াটি বারবার পুনরাবৃত্ত হয়, এইভাবে সমস্ত মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকে। রক্ত-মাংসের দেহের জীবনও মানুষের আত্মার জীবন, এবং মানুষের আত্মা মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরের অস্তিত্বকে অবলম্বন দেয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তার আত্মা থেকে আসে; আর জীবন দেহের অন্তর্জাত নয়। সুতরাং, মানুষের প্রকৃতি তার আত্মা থেকে আসে, তার দেহ থেকে নয়। প্রতিটি ব্যক্তির আত্মাই শুধুমাত্র জানে যে সে শয়তানের প্রলোভন, অত্যাচার এবং দুর্নীতি কীভাবে অনুভব করেছে। এসব বিষয় মানুষের দেহের কাছে অজানা। অতএব, মানবজাতি অজান্তেই ক্রমশই আরও অন্ধকার, আরও নোংরা, এবং আরও বেশি খারাপ হয়ে উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আমার এবং মানুষের মধ্যে দূরত্ব ক্রমাগত আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানবজাতির দিনগুলি আরও বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে। মানবজাতির আত্মা শয়তানের দখলে এবং তাই মানবদেহও অবশ্যই শয়তানেরই দখলে রয়েছে। কী করেই বা এই রকম একটা শরীর আর এইরকম একটা মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতিরোধ করত না? তারা কিভাবে সহজাতভাবে তাঁর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারত? আমি শয়তানকে মধ্যাকাশে নিক্ষেপ করেছি কারণ সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাহলে, মানুষ তাদের সম্পর্ক থেকে কীভাবে মুক্ত হতে পারত? ঠিক এই কারণেই মানুষের প্রকৃতিও হল বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা একবার এই যুক্তিটি বুঝতে পেরে গেলে, তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের সারসত্যের প্রতি বিশ্বাসও চলে আসা উচিত। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ধারণ করা দেহ হল ঈশ্বরের নিজস্ব দেহ। ঈশ্বরের আত্মা হল সর্বোৎকৃষ্ট; তিনি সর্বশক্তিমান, পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ। তাই একইভাবে তাঁর দেহও সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বশক্তিমান, পবিত্র ও ধার্মিক। এই ধরনের দেহ কেবল সেই কাজ করতেই সক্ষম যা মানবজাতির পক্ষে ধার্মিক এবং কল্যাণকর, যা পবিত্র, মহিমান্বিত এবং পরাক্রমশালী; সে এমন কিছু করতে অক্ষম যা সত্যকে লঙ্ঘন করে, যা নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারকে লঙ্ঘন করে এবং ঈশ্বরের আত্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এমন কিছু করতে তো আরোই সক্ষম নয়। ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র, এবং এইজন্য তাঁর দেহ শয়তান দ্বারা কলুষিত হতে পারে না; মানুষের শরীরের তুলনায় তাঁর দেহের সারসত্য হল ভিন্ন। কারণ ঈশ্বর নয়, মানুষ শয়তান দ্বারা কলুষিত হয়েছে; শয়তানের পক্ষে ঈশ্বরের দেহকে কলুষিত করা সম্ভব নয়। এইভাবে, মানুষ এবং খ্রীষ্ট একই স্থানের মধ্যে বসবাস করা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র মানুষই শয়তান দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, ব্যবহৃত হয় এবং তার ফাঁদে আটকা পড়ে। অন্যদিকে, খ্রীষ্ট শয়তানের দূষণের পক্ষে চিরকাল দুর্ভেদ্য, কারণ শয়তান কখনই সর্বোচ্চ স্থানে উঠতে সক্ষম হবে না এবং কখনই ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছাতে পারবে না। আজ, তোমাদের সকলকে একথা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে শয়তান দ্বারা কলুষিত মানবজাতিই হল একমাত্র, যে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার সমস্যা সর্বদাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

শয়তান দ্বারা কলুষিত সমস্ত আত্মাই শয়তানের অধিকার ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শুধুমাত্র যাদের খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস রয়েছে তাদের শয়তানের শিবির থেকে উদ্ধার করে, আলাদা করে রাখা হয়েছে এবং আজকের রাজ্যে আনা হয়েছে। এই মানুষগুলি আর শয়তানের প্রভাবাধীন থাকে না। তবুও, মানুষের প্রকৃতি এখনও মানুষের শরীরেই প্রোথিত। অর্থাৎ তোমাদের আত্মা উদ্ধার পেলেও তোমাদের প্রকৃতি এখনও আগের মতই আছে এবং তোমাদের আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার এখনও একশো শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। সেইজন্যই আমার কাজ এত দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ অবাধ্যতাই হল তোমাদের প্রকৃতি। এখন তোমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কষ্ট করছ, কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই যে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং শয়তানের রাজত্বে, তার শিবিরে এবং নিজের পুরানো জীবনে ফিরে যেতে সক্ষম—এ হল এক অকাট্য সত্য। সেই সময়, তোমাদের পক্ষে এখনকার মতো মনুষ্যত্ব বা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্যের লেশমাত্রও থাকা সম্ভব হবে না। গুরুতর ক্ষেত্রগুলিতে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার চেয়েও অধিক, তোমরা চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হবে, তোমাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তোমরা আর কখনও দেহধারণ করতে না পার। এইটিই হল তোমাদের সমক্ষে রেখে দেওয়া সমস্যা। আমি তোমাদের এইভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যাতে প্রথমত, আমার কার্য বৃথা না যায় এবং দ্বিতীয়ত, তোমরা সকলেই যাতে আলোর দিনে বাস করতে পার। প্রকৃতপক্ষে, আমার কাজ ব্যর্থ হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল তোমাদের একটি সুখী জীবন এবং একটি চমৎকার ভবিষ্যত পেতে সক্ষম হওয়া। আমার কাজ হল মানুষের আত্মাকে উদ্ধার করা। তোমাদের আত্মা যদি শয়তানের হাতে পড়ে তাহলে তোমাদের শরীর শান্তিতে থাকবে না। আমি যদি তোমার শরীরকে উদ্ধার করি, তাহলে তোমার আত্মা অবশ্যই আমার তত্ত্বাবধানেই থাকবে। আমি যদি সত্যিই তোমাকে ঘৃণা করি, তাহলে তোমার শরীর ও আত্মা অবিলম্বে শয়তানের হাতে চলে যাবে। তুমি কি তখন তোমার অবস্থা কী হবে তা কল্পনা করতে পার? যদি কোন একদিন তোমাদের উপর আমার বাক্যগুলি আর কোন প্রভাব না ফেলে, তাহলে আমি হয় তোমাদের সকলকে শয়তানের হাতে তুলে দেব, সে তোমাদের উপর আমার রাগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নির্মম অত্যাচার করবে, অথবা আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের, এই সংশোধনের অযোগ্য মানুষদের শাস্তি দেব, কারণ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী তোমাদের হৃদয় কখনই বদলাবে না।

তোমাদের সকলকে এখন যত শীঘ্র সম্ভব নিজেদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করে দেখতে হবে যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি কতটা বিশ্বাসঘাতকতা রয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমার সঙ্গে কোনরকম অবহেলাপূর্ণ ব্যবহার কোরো না। আমি মানুষের সঙ্গে কখনই খেলা খেলি না। আমি যদি কিছু করব বলে থাকি তাহলে আমি তা অবশ্যই করব। আমি আশা করি যে তোমাদের প্রত্যেকেই এমন কেউ হয়ে উঠতে পারবে যে আমার বাক্যগুলিকে কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বলে মনে না ক’রে সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে কল্পনা নয়, সুর্নিদিষ্ট পদক্ষেপ চাই। এরপর, তোমাদের আমার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে:

১. তুমি যদি প্রকৃতই আমার প্রতি সেবা-প্রদানকারী হও, তাহলে কি তুমি কোনরকম শৈথিল্য অথবা নেতিবাচক মনোভাব ছাড়া আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে সেবা প্রদান করতে পারবে?

২. যদি তুমি জানতে পারো যে আমি কখনই তোমার কদর করিনি, তাহলেও কি তুমি সারাজীবন আমার সেবা করতে পারবে?

৩. আমার জন্য তুমি বহু প্রয়াস গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি আমি তোমার প্রতি শীতল থাকি, তাহলেও কি তুমি গোপনে আমার জন্য কাজ করা অব্যাহত রাখতে পারবে?

৪. তুমি আমার জন্য ব্যয় করার পরেও, আমি যদি তোমার তুচ্ছ চাহিদাগুলি পূরণ না করি, তাহলে কি তুমি আমার প্রতি নিরুৎসাহিত এবং হতাশ বোধ করবে, এমনকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে আর চিৎকার করে কটুক্তি পর্যন্ত করবে?

৫. তুমি যদি আমার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা সহ সর্বদা খুব অনুগত থেকে থাক, তা সত্ত্বেও তুমি যদি অসুস্থতা, দারিদ্র্য এবং তোমার বন্ধু এবং আত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ কর, অথবা যদি জীবনে অন্য কোন দুর্ভাগ্য সহ্য করে থাক তাহলেও কি আমার প্রতি তোমার আনুগত্য এবং ভালবাসা অব্যাহত থাকবে?

৬. তোমার হৃদয়ে কল্পনা করা কোনকিছুর সঙ্গে যদি আমার করা কোনকিছুই না মেলে, তাহলে তুমি তোমার ভবিষ্যতের পথে কীভাবে চলবে?

৭. তুমি যে জিনিসগুলি পাওয়ার আশা করেছিলে তার কোনওটি যদি তুমি না পাও তাহলেও কি তুমি আমার অনুগামী হয়ে থাকতে পারবে?

৮. যদি তুমি কখনই আমার কাজের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পার, তাহলেও কি তুমি এমন একজন আনুগত্যপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে থাকতে পারবে যে খামখেয়ালী হয়ে বিচার করে না এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না?

৯. মানবজাতির সাথে থাকাকালীন আমি যা যা বাক্য বলেছি এবং আমি যা যা কাজ করেছি সে সমস্ত কি তুমি সম্পদজ্ঞানে সঞ্চয় করতে পার?

১০. যদি তুমি কিছু অর্জন করতে নাও পার, তাহলেও কি তুমি আমার বিশ্বস্ত অনুগামী হয়ে থাকতে পারবে, আমার জন্য আজীবন কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত?

১১. তুমি কি আমার জন্য তোমার ভবিষ্যতের বেঁচে থাকার পথের বিষয়ে বিবেচনা না করতে, পরিকল্পনা না করতে বা প্রস্তুতি না করতে সক্ষম?

এই প্রশ্নগুলি তোমাদের প্রতি আমার চূড়ান্ত প্রত্যাশাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমি আশা করি যে তোমরা সকলেই আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে। তুমি যদি এই প্রশ্নগুলিতে তোমার কাছে চাওয়া একটি বা দু’টি জিনিস পূরণ করে থাক, তাহলে তোমাকে অবশ্যই কঠোর প্রচেষ্টা করা অব্যাহত রাখতে হবে। যদি তুমি এই প্রত্যাশাগুলির একটিও পূরণ করতে না পার, তাহলে তুমি অবশ্যই সেই ধরনের ব্যক্তি যাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। এই ধরনের মানুষদের, আমার আর কিছুই বলার দরকার নেই, কারণ তারা নিশ্চিতভাবেই তেমন মানুষ নয় যারা আমার সাথে একমত হতে পারে। যে কোন পরিস্থিতিতে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এমন কাউকে আমি কীভাবে আমার বাড়িতে রাখতে পারি? যারা এখনও অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, আমি অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করব। তবে, যারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম, তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, আমি কখনই ভুলব না; আমি তাদের আমার অন্তরে মনে রাখব এবং তাদের দুষ্কর্মের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের অপেক্ষা করব। আমি যে প্রয়োজনীয়তাগুলি উত্থাপন করেছি সেগুলি হল এমন সমস্যা যা তোমাদের নিজেদের ভিতরেই নিরীক্ষণ করতে হবে। আমি আশা করি তোমরা সকলেই এগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং আমার সাথে অবহেলাপূর্ণ আচরণ করবে না। অদূর ভবিষ্যতে, আমি আমার প্রয়োজনীয়তাগুলির নিরিখে আমাকে দেওয়া তোমাদের উত্তরগুলি পরীক্ষা করে দেখব। ততক্ষণ আমি তোমাদের কাছ থেকে আর কিছুই প্রত্যাশা করব না এবং তোমাদের আরও সাগ্রহ ভর্ৎসনাও করব না। তার বদলে, আমি আমার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করব। যাদের রাখা উচিত তাদের রাখা হবে, যাদের পুরস্কৃত করা উচিত তাদের পুরস্কৃত করা হবে, যাদের শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া উচিত তাদের শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, এবং যাদের ধ্বংস হওয়া উচিত তাদের ধ্বংস করা হবে। এইভাবে, আমার দিনগুলিতে আমাকে বিরক্ত করার জন্য আর কেউ থাকবে না। তুমি কি আমার বাক্যগুলি বিশ্বাস কর? তুমি কি প্রতিশোধে বিশ্বাস কর? তুমি কি বিশ্বাস কর যে আমি সেই সমস্ত দুষ্টকে শাস্তি দেব যারা আমার সাথে প্রতারণা করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে? তুমি কী আশা করো, দিনটি শীঘ্র আসুক নাকি দেরিতে? তুমি কি এমন কেউ যে শাস্তিকে ভয় পায়, নাকি এমন কেউ যাকে শাস্তি পেতে হলেও সে আমার প্রতিরোধ করবে? সেই দিনটি যখন আসবে, তখন তোমার কি মনে হয় যে তুমি আনন্দ সহকারে বেঁচে থাকবে, নাকি কাঁদবে এবং দাঁতে দাঁত ঘষবে? তুমি তোমার অন্ত কীভাবে হবে বলে আশা কর? তুমি কি কখনও গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখেছ যে তুমি আমাকে একশ’ শতাংশ বিশ্বাস কর নাকি আমাকে একশ’ শতাংশ সন্দেহ কর? তুমি কি কখনও মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছ যে তোমার কর্ম এবং আচরণ তোমার জীবনে কী ধরনের পরিণতি এবং ফলাফল নিয়ে আসবে? তুমি কি সত্যিই আমার সমস্ত বাক্য এক এক করে ফলবে বলে আশা কর, নাকি আমার বাক্য এক এক করে ফলবে বলে তুমি খুবই ভীত? যদি তুমি আশা কর যে আমি নিজের বাক্যগুলি পূরণ করতে শীঘ্রই প্রস্থান করব, তাহলে তোমার নিজের কথা এবং কাজ সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী হওয়া উচিত? তুমি যদি আমার প্রস্থানের আশা না কর এবং আমার সমস্ত বাক্য অবিলম্বে পূর্ণ হওয়ার আশা না কর, তাহলে তুমি আদৌ আমাকে বিশ্বাস কর কেন? তুমি কি সত্যিই জান যে তুমি কেন আমাকে অনুসরণ করছ? যদি তোমার কারণ শুধুমাত্র নিজের দিগন্ত প্রসারিত করা হয়, তাহলে তোমার এই কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি এর কারণ হয় আশীর্বাদ লাভ করা এবং আসন্ন বিপর্যয় এড়ানো, তাহলে তুমি কেন নিজের আচরণ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নও? তুমি নিজেকে কেন প্রশ্ন কর না যে তুমি আমার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে পার কিনা? তুমি নিজেকে কেন জিজ্ঞাসা কর না যে তুমি আসন্ন আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য কিনা?


তোমাদের উচিৎ তোমাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করা

তোমাদের জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম ও ক্রিয়াকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, তোমাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিন আমার বাক্যের একটি করে অনুচ্ছেদ সরবরাহ করতে হবে যাতে তোমরা তোমাদের ঘাটতি পূরণ করতে পারো, কারণ তোমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে এবং তোমাদের জ্ঞান ও গ্রহণ করার ক্ষমতা খুবই সামান্য। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে তোমরা এমন একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে বাস করো যা সত্য বা শুভবুদ্ধি-শূন্য। তোমাদের বেঁচে থাকার মূলবস্তুর অভাব রয়েছে এবং আমাকে বা সত্যকে জানার ভিত্তি নেই। তোমাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র কিছু অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত বিশ্বাস অথবা অত্যন্ত গোঁড়া জ্ঞান এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন আমি তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি, তোমাদের উদ্দেশ্য এবং তার মন্দ ফলাফল পরীক্ষা করি এবং আমি কখনো এমন একজনকেও পাইনি যে সত্যই তার হৃদয় এবং আত্মাকে আমার চির-অবিচল বেদিতে স্থাপন করেছে। তাই আমি যে সকল বাক্য ব্যক্ত করতে চাই তা এমন এক মানবজাতির কাছে উৎসর্গ করে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক; আমার হৃদয়ে একমাত্র পরিকল্পনা আমার অসমাপ্ত কাজের জন্য এবং মানবজাতির মধ্যে যাদের আমি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি, তাদের জন্য। তবুও, আমি চাই যারা আমাকে অনুসরণ করে তারা আমার পরিত্রাণ এবং মানুষের ওপর বর্ষিত হওয়া আমার বাক্যের সত্য প্রাপ্ত হোক। আমার আশা, একদিন যখন তুমি চোখ বন্ধ করবে, তখন তোমরা এমন এক জগত দেখতে পাবে যেখানে বাতাস সুগন্ধে পরিপূর্ণ, এবং প্রাণবান স্রোতধারা প্রবাহিত হয়—তা কোনো নিরানন্দ, শীতল জগত নয়, যেখানে কালো মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখে, যেখানে হাহাকার-ধ্বণির কোনো ক্ষান্তি নেই।

প্রতিদিন, অদ্বিতীয়ের চোখে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড এবং চিন্তা পরিলক্ষিত হয় এবং একই সাথে, তারা তাদের নিজেদের আগামীদিনেরর জন্য প্রস্তুত হয়। এই সেই পথ যা অবশ্যই সকল জীবিত মানুষকে পাড়ি দিতে হবে; এই সেই পথ যা আমি সকলের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছি, এবং কেউ একে এড়াতে পারবে না বা এর থেকে অব্যাহতি পাবে না। আমার বলা বাক্য অসংখ্য এবং অধিকন্তু, আমার করা কাজ পরিমাপবিহীন। প্রতিদিন, আমি দেখি যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তাদের সহজাত প্রকৃতি এবং তাদের প্রকৃতির বিকাশ অনুসারে করনীয় কাজ করে চলেছে। অজান্তেই, অনেকেই ইতোমধ্যেই “সঠিক পথে” প্রবৃত্ত হয়েছে, যা আমি মানুষের বিভিন্ন ধরনকে স্পষ্ট করার জন্য পেতে রেখেছি। এই বিভিন্ন ধরনের মানুষদের আমি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পরিবেশে রেখেছি এবং তাদের নিজ নিজ জায়গায় প্রত্যেকে তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করেছে। তাদের বাঁধার মতো কেউ নেই, বিমোহিত করার মতো কেউ নেই। তারা সামগ্রিকভাবে স্বাধীন এবং তারা যা প্রকাশ করে তা স্বাভাবিকভাবেই আসে। শুধু একটি জিনিসই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে: আমার বাক্য। এইভাবে কিছু লোক আমার বাক্যগুলি অনিচ্ছাসহকারে পড়ে, কখনও সেগুলি অনুশীলন করে না, কেবল মৃত্যু এড়াতে সেগুলি পাঠ করে; এদিকে অন্যরা, পথনির্দেশনা ও রসদের যোগান পেতে আমার বাক্য ব্যতীত দিনযাপন দুষ্কর বলে মনে করে, তাই তারা স্বভাবতই আমার বাক্যগুলি সর্বদা ধারণ করে রাখে। সময়ের সাথে সাথে তারা মানুষের জীবনের রহস্য, মানবজাতির গন্তব্য এবং মানুষ হওয়ার মূল্য আবিষ্কার করে। আমার বাক্যের সান্নিধ্যে মানব্জাতি এমনই থাকে এবং আমি কেবল বিষয়গুলিকে তাদের নিজেদের গতিপথে চলতে দিই। আমি এমন কোনো কাজ করি না যার ফলে মানুষ আমার বাক্যকে তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি বানাতে বাধ্য হয়। তাই যাদের কখনও কোনো বিবেক ছিল না, এবং যাদের অস্তিত্বের কোনোদিন কোনো মূল্য ছিল না, তারা দুঃসাহসে আমার বাক্য একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পরে তাদের ইচ্ছামত কাজ করে। তারা সত্যকে এবং আমার কাছ থেকে আসা সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করতে শুরু করে। তদুপরি, তারা আমার গৃহে থাকাও অপছন্দ করে। তাদের গন্তব্যের খাতিরে, এবং শাস্তি থেকে বাঁচার তাগিদে, এই লোকেরা সেবা প্রদান করলেও আমার গৃহে কিছু সময়ের জন্য বাস করে। কিন্তু তাদের অভিপ্রায় এবং ক্রিয়াকলাপ কখনই পরিবর্তিত হয় না। এর ফলে আশীর্বাদের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চলে, এবং রাজ্যে একবার প্রবেশ করার এবং তারপরে চিরকাল থেকে যাওয়ার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা—এমনকি অনন্ত স্বর্গে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে চলে। আমার দিনের শীঘ্র আগমনের জন্য তারা যত বেশি আকাঙ্ক্ষা করে, ততই তারা অনুভব করে যে সত্য তাদের পথে একটি বাধাস্বরূপ, একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বর্গরাজ্যের আশীর্বাদগুলি চিরকালের জন্য উপভোগ করার জন্য রাজ্যে পা রাখতে তারা আর তর সইতে পারে না—কিন্তু এ সবই করে সত্যের অনুসরণ বা বিচার ও শাস্তি গ্রহণ এবং সর্বোপরি, আমার গৃহে প্রনত হওয়ার ও আমার আদেশ পালন করার কোনো প্রয়োজন বোধ না করেই। এই লোকেরা আমার গৃহে তাদের সত্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য অথবা আমার ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রবেশ করে না; তাদের উদ্দেশ্য কেবল সেই মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা আগামী দিনে ধ্বংস হবে না। তাই তাদের অন্তর কখনও জানে নি সত্য কী, বা কীভাবে সত্যকে গ্রহণ করতে হয়। এই কারণেই এই ধরনের লোকেরা কখনও সত্যের অনুশীলন করেনি, বা তাদের ভ্রষ্টাচারণের গভীরতা উপলব্ধি করেনি, তা সত্ত্বেও সারাটা সময় তারা আমার গৃহে “সেবক” হিসাবে বাস করেছে। তারা “ধৈর্য সহকারে” আমার দিনের আগমনের অপেক্ষা করে এবং আমার কাজের পদ্ধতিতে এদিক-ওদিক নিক্ষিপ্ত হয়েও তারা অক্লান্ত থাকে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা যতই মহান হোক, বা যে মূল্যই তাদের দিতে হোক না কেন, কেউ কখনও তাদের সত্যের জন্য ক্লেশ পেতে বা আমার খাতিরে কিছু দান করতে দেখেনি। কবে আমি প্রাচীন যুগের অবসান ঘটাব তা দেখার জন্য তাদের হৃদয় উশখুশ করছে, উপরন্তু, আমার শক্তি এবং কর্তৃত্বের মাহাত্ম্য জানতে তাদের তর সইছে না। কিন্তু যে বিষয়ে তারা কোনো তাড়া নেই তা হল নিজেদের পরিবর্তন করা এবং সত্যের অনুসরণ করা। তারা সেটাই ভালবাসে যা আমি অপছন্দ করি এবং আমি যা ভালবাসি তা তারা অপছন্দ করে। আমি যা বিদ্বেষ করি তারা তা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু আমি যা ঘৃণায় পরিহার করি তা তারা হারাতে ভয় পায়। তারা এই দুষ্ট জগতে বাস করে, কখনোই তা ঘৃণা করে না, তবুও আমি এটি ধ্বংস করবো জেনে গভীরভাবে ভীত। তাদের এই দ্বন্দ্বমূলক অভিপ্রায়ে, তারা এই পৃথিবীকে ভালোবাসে যেটিকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু একই সাথে আমাকে দ্রুত এটি ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষাও করে, যাতে তারা ধ্বংসের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায় এবং প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আগেই পরবর্তী যুগের প্রভুতে রূপান্তরিত হয়। এর কারণ তারা সত্যকে ভালোবাসে না এবং আমার কাছ থেকে আগত সকল কিছুকে অপছন্দ করে। আশীর্বাদ হারানোর ভয়ে তারা অল্প সময়ের জন্য “আনুগত্যশীল মানুষ” হয়ে উঠতে পারে, তবে তাদের আশীর্বাদ পাওয়ার আকুলতা, এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ও জ্বলন্ত আগুনের হ্রদে প্রবেশের ভয় কখনোই ঢেকে রাখা যাবে না। আমার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এবং বিপর্যয় যত ভীষণ হবে, ততই এটি তাদের অসহায় করে তুলবে, কারণ তারা জানবে না আমাকে আনন্দ দিতে হলে এবং তাদের দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ না খোয়াতে চাইলে কোথা থেকে শুরু করতে হবে। আমার হাত কাজ শুরু করার সাথে সাথে এই ধরনের লোকেরা অগ্রগামী হিসাবে কাজ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যগ্র। তারা কেবল সৈন্যদের একেবারে সামনের সারির দিকে ধাবিত হওয়ার কথাই ভাবে, কারণ আমি তাদের দেখতে পাবো না ভেবেই তারা গভীরভাবে ভীত। তারা যা সঠিক বলে মনে করে তাই করে এবং বলে, তারা কখনোই জানে না যে তাদের কাজ ও কর্ম কখনোই সত্যের প্রাসঙ্গিক ছিল না এবং তাদের কাজগুলি কেবল আমার পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে এবং তাতে হস্তক্ষেপ ঘটায়। তারা হয়তো বহু প্রচেষ্টা করেছে, হয়তো কষ্ট সহ্য করার জন্য তাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সত্য, কিন্তু তাদের কাজ আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, কারণ আমি তাদের কাজকে কখনো ভালো উদ্দেশ্যপ্রসূত হতে দেখিনি, আমার বেদীর উপর তাদের আমি তো কখনোই কোন কিছু সমর্পণ করতে দেখিনি। এই হল বহু বছর ধরে আমার সামনে তাদের কৃতকর্ম।

প্রাথমিকভাবে, আমি তোমাদের আরও সত্য প্রদান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে তা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে, কারণ সত্যের প্রতি তোমাদের মনোভাব অত্যন্ত শীতল ও উদাসীন; আমি চাই না যে আমার প্রচেষ্টা বৃথা হোক, এবং আমি এ-ও চাই না যে লোকেরা আমার বাক্য ধারণ করেও সর্ব বিষয়ে এমন কাজ করুক, যা আমাকে প্রতিরোধ, কুৎসা এবং নিন্দা করে। তোমাদের মনভঙ্গি এবং তোমাদের মানবীয় সত্তার কারণে, আমি তোমাদের শুধু অল্প একটু এবং তোমাদের পক্ষে আমার বাক্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সরবরাহ করি, যা মানবজাতির মধ্যে আমার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হিসাবে কাজ করে। এখনই আমি সত্যিই নিশ্চিত করেছি যে, আমি যে সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা নিয়েছি তা তোমাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তদুপরি, মানবজাতির প্রতি আমার মনোভাব সঠিক। আমার সম্মুখে তোমাদের বহু বছরের আচরণ আমাকে নজিরবিহীন একটি উত্তর দিয়েছে, এবং এই উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল: “সত্য এবং সত্য ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষের মনোভাব কী?” মানুষের জন্য আমার নিবেদিত প্রচেষ্টাগুলি মানুষের প্রতি আমার ভালবাসার সারসত্য প্রমাণ করে এবং আমার সামনে মানুষের প্রতিটি কাজ তাদের সত্যের প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি বিরোধিতার সারসত্যকে প্রমাণ করে। যারা আমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য আমি সর্বদাই চিন্তান্বিত, তবুও যারা আমাকে অনুসরণ করে তারা কখনো আমার বাক্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না; তারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেয়। যদিও আমার মনোভাব আন্তরিক এবং আমার বাক্যগুলি কোমল, তবু কেউ কখনও আমাকে বুঝতে পারেনি এবং তদুপরি, কেউ কখনও আমাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আমি তাদের উপর যে কাজটি অর্পণ করেছি, প্রত্যেকেই তা তাদের নিজস্ব ধারণা অনুসারে করার চেষ্টা করে; তারা আমার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করে না, আমি তাদের কাছে যা চাই তা তারা জিজ্ঞাসাও করে না। তারা এখনও বিশ্বস্তভাবে আমার সেবা করার দাবি করে, অথচ সর্বক্ষণ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অনেকে বিশ্বাস করে যে সত্যগুলি তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য, বা যে সত্যগুলি তারা অনুশীলন করতে পারে না, সেগুলি সত্যই নয়। এই ধরনের লোকদের মধ্যে, আমার সত্যগুলি অস্বীকৃত এবং পরিত্যক্ত হয়। একই সাথে, লোকেরা মুখে আমাকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও আমাকে একজন বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করে, যে কিনা সত্য, পথ বা জীবন নয়। এই সত্য কেউ জানে না: আমার বাক্য চির অপরিবর্তনীয় সত্য। আমি মানুষের জন্য জীবনের রসদ, এবং মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শক। আমার বাক্যের মূল্য এবং অর্থ তা মানবজাতির দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত হলো কিনা তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং সেই বাক্যের নিজস্ব সারসত্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই পৃথিবীতে একজনও যদি আমার বাক্য গ্রহণ করতে না পারে, তবুও আমার বাক্যের মূল্য এবং মানবজাতির কাছে তাদের উপকারিতা যেকোনো মানুষের কাছেই অপরিমেয়। অতএব, যখন আমার বাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, খণ্ডনকারী বা সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাকারী মানুষের মুখোমুখি হই, তখন আমার অবস্থান কেবল এইরূপ থাকে: সময় এবং বাস্তব সত্যগুলিকে আমার সাক্ষী হতে দাও, এবং দেখাতে দাও যে আমার বাক্যই সত্য, আমার বাক্যই পথ এবং আমার বাক্যই জীবন। তাদের দেখাতে দাও যে আমি যা বলেছি তা সঠিক, যার দ্বারা মানুষের সজ্জিত হওয়া উচিত, এবং তদুপরি, যা মানুষের গ্রহণ করা উচিত। যারা আমাকে অনুসরণ করে তাদের সকলকে আমি এই সত্যটি জানাব: যারা আমার বাক্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না, যারা আমার বাক্যের অনুশীলন করতে পারে না, যারা আমার বাক্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না এবং যারা আমার বাক্যের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারে না, তারাই তারাই সেই সকল ব্যক্তি যারা আমার বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছে, আমার পরিত্রাণ হারিয়েছে, এবং আমার দণ্ড কখনও তাদের আঘাত করা থেকে লক্ষ্যচ্যুত হবে না।

এপ্রিল ১৬, ২০০৩


ঈশ্বর হলেন মানুষের জীবনের উৎস

ক্রন্দনরত অবস্থায় এই জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকেই তুমি তোমার কর্তব্য পালন করা শুরু করো। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তাঁর নির্ধারিত নিয়তি অনুসারে তুমি তোমার ভূমিকা পালন করে চলো আর জীবনের পথে রওনা হও। তোমার পটভূমি যেমনই হোক, এবং তোমার সামনে যেমনই যাত্রাপথ থাকুক, কেউই স্বর্গলোকের সমন্বয়সাধন আর ব্যবস্থাপনা এড়িয়ে যেতে পারে না, আর কেউই তার নিজের নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কারণ যিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা কেবল তিনিই এটা করতে সক্ষম। যেদিন থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, ঈশ্বর এভাবেই কাজ করে চলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করছেন, সবকিছু পরিবর্তনের নিয়ম ও তাদের গতিপথের দিশা নির্দেশ করে চলেছেন। সবকিছুর মতোই, মানুষও নিঃশব্দে এবং নিজের অজান্তে ঈশ্বরপ্রদত্ত মিষ্টতা, বৃষ্টি এবং শিশির দ্বারা প্রতিপালিত হয়; আর সবকিছুর মতোই, মানুষও নিজের অজান্তেই ঈশ্বরের হাতের সমন্বয়সাধনেই বেঁচে আছে। মানুষের হৃদয় ও আত্মা ঈশ্বরের হাতেই ধৃত, তার জীবনের সবকিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টির অন্তর্গত। তুমি বিশ্বাস করো বা না করো, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই জীবিত বা মৃত যে কোনো জিনিস ও সমস্ত কিছু স্থানান্তরিত হবে, পরিবর্তিত হবে, পুনর্নবীকৃত হবে, আর বিলীন হয়ে যাবে। ঈশ্বর এভাবেই সমস্ত বস্তুর উপরে আধিপত্য করেন।

রাত যখন ঘনিয়ে আসে, মানুষের অজান্তেই তা ঘটে, কেননা মানুষের হৃদয় এটা বুঝতে অক্ষম যে রাত কীভাবে আর কোথা থেকে আসে। রাত যখন নিঃশব্দে পেরিয়ে যায়, মানুষ দিনের আলোকে স্বাগত জানায়, কিন্তু আলো কোথা থেকে এলো, আর এটা কীভাবে অন্ধকারকে সরিয়ে দিল, সেই বিষয়ে মানুষ জানেও খুবই কম আর তার সচেতনতা তো আরও কম। এই ক্রমান্বয়ে ঘটে চলা দিন আর রাতের পরিবর্তন মানুষকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ের দিকে, এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পরের পরিপ্রেক্ষিতের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অথচ প্রত্যেক পর্যায়ে ঈশ্বরের কাজ এবং প্রত্যেক যুগের জন্য তাঁর পরিকল্পনা সুনিশ্চিত ভাবেই অব্যাহত থাকে। মানুষ ঈশ্বরের সাথে এইসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তবু সে জানেই না যে সমস্ত জড় ও জীব জগতের ভাগ্যকে ঈশ্বর শাসন করেন, আর সে এটাও জানেনা যে ঈশ্বর কীভাবে সবকিছুর সমন্বয়সাধন ও পরিচালনা করেন। এটা অনাদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের অজানা রয়ে গেছে। কেন এমন হয়? তার কারণ এই নয় যে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ খুবই গোপন, বা ঈশ্বরের পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয় নি, বরং এই কারণে যে মানুষের হৃদয় ও আত্মা ঈশ্বর থেকে অত্যন্ত দূরে এমন কোথাও রয়েছে যেখানে মানুষ এমনকি ঈশ্বরের অনুসরণ করা সত্বেও অজান্তেই শয়তানের সেবা করে চলেছে। কেউই সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের পদচিহ্ন ও তাঁর আবির্ভাবের সন্ধান করে না, আর কেউই ঈশ্বরের পরিচর্যায় ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে ইচ্ছুক নয়। তার পরিবর্তে, তারা শয়তান তথা দুরাত্মার অবক্ষয়ের উপর নির্ভর করতে চায়, যেন তারা এইজগতের সাথে, এবং দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব নিয়ম মেনে চলে, তার সাথে মানিয়ে চলতে পারে। এই অবস্থায়, মানুষের হৃদয় ও আত্মা শয়তানের কাছে নিবেদিত হয়ে পড়েছে এবং তা শয়তানের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। এমনকি, মানুষের হৃদয় ও আত্মা শয়তানের আবাসস্থল এবং উপযুক্ত ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এভাবেই মানুষ নিজের অজান্তে মানবতার নীতি সম্পর্কে বোধশক্তি এবং মানব অস্তিত্বের মূল্য ও তার নিহিতার্থ সম্পর্কে ধারণা হারিয়ে ফেলে। ঈশ্বরের আইন এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে হওয়া চুক্তি মানুষের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে, আর সে ঈশ্বরের অনুসন্ধান বা তাঁর দিকে মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সময়ের সাথে সাথে মানুষ ভুলে যেতে থাকে ঈশ্বর কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন, বুঝতে পারে না ঈশ্বরের বাক্য, চিনতে পারে না ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত বস্তুগুলি। মানুষ তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নির্দেশের প্রতিরোধ করতে শুরু করে এবং তার হৃদয় ও আত্মা হয়ে ওঠে মৃতপ্রায়…। ঈশ্বর হারিয়ে ফেলেন সেই মানুষকে যাকে তিনি আদিতে সৃষ্টি করেছিলেন, আর মানুষ হারায় নিজের শিকড় যা আদিতে তার ছিল: এটাই এই মানবজাতির পক্ষে দুঃখের ঘটনা। বস্তুত, প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, ঈশ্বর মানব সমাজের জন্য এমন এক বিয়োগান্ত নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, যেখানে মানুষ নিজেই মুখ্য চরিত্র এবং সে নিজেই ক্ষতির শিকারও বটে। এই বিয়োগান্ত নাটকের পরিচালক যে কে, সে প্রশ্নের উত্তর কেউ জানেনা।

এই বিশাল জগতে, মহাসমুদ্রের পলি জমে মাটি তৈরি হচ্ছে, আর মাটি ভেসে গিয়ে মহাসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, বারংবার। সবকিছু যাঁর শাসনে চলে, সেই পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ এই মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে ও দিশা দেখাতে পারে না। এমন সর্বশক্তিমান কেউ নেই যে এই মানবজাতির জন্য কষ্ট করতে বা প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে আলোকিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবে এবং জাগতিক অন্যায় থেকে মুক্ত করতে পারবে, এমন অন্য কেউ থাকার সম্ভাবনা তো আরও কম। ঈশ্বর মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শোকার্ত হন, তিনি মানব জাতির অধঃপতন নিয়ে দুঃখ পান, আর ব্যথাতুর হন এই দেখে যে, মানব জাতি ধাপে ধাপে এমন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসার পথ নেই। কেউ কখনও ভেবে দেখে নি যে এই মানবজাতি, যে ঈশ্বরকে কষ্ট দিয়ে, তাঁকে পরিত্যাগ করে, মন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সে আসলে কোন দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এই কারণেই কেউই ঈশ্বরের আক্রোশকে অনুভব করতে পারে না, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার পথ খোঁজার, বা তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে না, আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই কারণেই কেউ ঈশ্বরের কষ্ট ও বেদনা অনুধাবন করার চেষ্টাও করে না। এমনকি ঈশ্বরের বাক্য শোনার পরও, মানুষ তার নিজের পথেই চলতে থাকে, ঈশ্বরকে এড়িয়ে চলতে চায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও যত্ন পরিহার করে, আর তাঁর সত্যের থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিতে বেশী পছন্দ করে। কেউ কি চিন্তা করেছে—যদি মানুষ তার একগুঁয়েমি বজায় রাখে—তাহলে সেই মানবজাতির প্রতি ঈশ্বর কেমন আচরণ করবেন, যে একবারও পিছনে না তাকিয়ে তাঁকে খারিজ করেছে? কেউ জানে না যে ঈশ্বর বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং উপদেশ দেন, কারণ তিনি নিজের হাতে এমন এক বিপর্যয় প্রস্তুত করে রেখেছেন যেমনটা আগে কখনও হয়নি, এমন এক দুর্যোগ যা মানুষের দেহ ও আত্মার পক্ষে অসহনীয় হবে। এই বিপর্যয় কেবল দেহের জন্য নয়, আত্মার জন্যও শাস্তিস্বরূপ। তোমাকে জানতে হবে: ঈশ্বরের পরিকল্পনা ভেঙে গেলে, তাঁর মনে করানোর প্রচেষ্টা ও উপদেশ নিষ্ফল হলে, তাঁর ক্রোধের আগুন কীভাবে জ্বলে উঠবে? সৃষ্ট কোনো জীবের দর্শন বা শ্রবণ অভিজ্ঞতায় যা পূর্বে কখনো অনুভূত হয়নি। আর তাই বলছি, যে এই বিপর্যয় অভূতপূর্ব, এবং এর পুনরাবৃত্তি আর কখনও ঘটবে না। কেননা ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল মানবজাতিকে কেবল একবারের জন্য সৃষ্টি করা আর তাদেরকে তিনি কেবল একবারই উদ্ধার করবেন। এটাই প্রথমবার, আর এটাই শেষ। তাই, ঈশ্বর এবার যে কতটা শ্রমসাধ্য অভিপ্রায় এবং ঐকান্তিক প্রত্যাশা সহকারে মানবজাতিকে উদ্ধার করছেন সেটা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

ঈশ্বর এই জগত সৃষ্টি করেছেন, সেখানে এনেছেন মানুষ নামক এক জীব, যাদের মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তারপর, মানুষ পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন লাভ করল, যার ফলে সে আর একা রইল না। যখন থেকে মানুষ এই বস্তুজগতের দিকে চোখ মেলেছে, তার নিয়তি ছিল ঈশ্বরের আদেশের অধীনে অস্তিত্ব বজায় রাখা। ঈশ্বর প্রত্যেক জীবিত সত্তার মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার করেন সেটা তাদের ছোট থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা করে। এই প্রক্রিয়ায়, কেউ বুঝতে পারেনা যে মানুষ ঈশ্বরের পরিচর্যায় বেড়ে উঠছে; বরং তারা বিশ্বাস করে যে তারা পিতামাতার পরিচর্যাতেই বড় হচ্ছে, আর তাদের বড় হওয়াটা তাদের বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির কারণে সম্ভব হচ্ছে। এর কারণ হল, মানুষ জানে না যে কার আশীর্বাদে সে জীবন পেয়েছে, তার প্রাণ কোথা থেকে এসেছে, আর এটাতো সে আরোই কম বোঝে যে কীভাবে জীবনের প্রবৃত্তি বিভিন্ন অলৌকিক সৃজন ঘটাতে পারে। সে কেবল এটুকুই জানে যে খাদ্যই তার জীবনধারণের ভিত্তি, তার অস্তিত্বের উৎস তার অধ্যবসায়, আর তার মনে যে সমস্ত বিশ্বাস সঞ্চিত আছে সেই পুঁজির উপরেই তার বেঁচে থাকা নির্ভরশীল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সংস্থানের বিষয়ে মানুষ চূড়ান্তভাবে অচেতন, এবং এভাবেই ঈশ্বর আশীর্বাদস্বরূপ তাকে যে জীবন দিয়েছেন, সেটাকে সে নষ্ট করে ফেলছে…। এই যে মানবজাতিকে ঈশ্বর দিবারাত্র পরিচর্যা করে চলেছেন তার একজন সদস্যও নিজের অন্তর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। ঈশ্বর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে কেবল মানুষের জন্য কাজই করে চলেন; তাদের থেকে তাঁর কোনো রকমের প্রত্যাশা নেই। তিনি এটা এই আশায় করেন যে, একদিন মানুষ নিজের ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠবে আর হঠাৎই অনুভব করবে জীবনের মূল্য ও তার অর্থ, ঈশ্বর তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে কী মূল্য দিতে হয়েছে, আর এটাও বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর কী ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন মানুষ তাঁর দিকে মনোযোগ দেওয়া শুরু করবে। মানুষের জীবনের উৎস ও তার বেঁচে থাকার নিয়মের গোপন রহস্য কেউ কখনো বুঝতে চায়নি। কেবলমাত্র ঈশ্বর, যিনি এই সব রহস্য জানেন, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সমস্তকিছু পাওয়ার পরেও যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সেই মানুষের দেওয়া চোট ও আঘাত তিনি নীরবে সহ্য করে চলেছেন। জীবনচক্রের অংশ হিসাবে অনিবার্যভাবে যা কিছু মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়, সেগুলি তারা উপভোগ করে, আর ঠিক একইভাবে, “অনিবার্যভাবে” মানুষ ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাঁকে ভুলে যায়, আর নিজের অন্যায্য দাবি আদায় করে চলে। এমন কি হতে পারে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ? এমন কি হতে পারে যে, মানুষ নামক ঈশ্বরের নিজের হাতে সৃষ্ট প্রাণীটি সত্যিই এতটা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য? ঈশ্বরের পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ; তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্ট এই প্রাণীর অস্তিত্বই তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে। তাই, ঈশ্বর এই মানবজাতির প্রতি ঘৃণাবশত তাঁর পরিকল্পনা নষ্ট হতে দিতে পারেন না। তাঁর পরিকল্পনা, আর তিনি যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করেছিলেন, তার কথা ভেবেই ঈশ্বর সমস্ত রকমের উৎপীড়ন সহ্য করছেন, মানুষের দেহের জন্য নয়—মানুষের জীবনের স্বার্থে। মানুষের শরীরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তার জন্যই এটা করেন। এটাই তাঁর পরিকল্পনা।

যারাই এই জগতে আসে তাদের অবশ্যই জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মৃত্যু ও পুনর্জন্ম—এই চক্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে অতিবাহিত করেছে। যারা বেঁচে আছে, তারা খুব শীঘ্রই মারা যাবে, আর মৃতরা আবার দ্রুত ফিরে আসবে। এ সবই হল জীবনচক্রের অংশ যা ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তবু এই জীবনচক্র ও তার বারবার ফিরে আসাই হল সেই সত্য যা ঈশ্বর মানুষকে দেখাতে চান: ঈশ্বর মানুষকে যে জীবনের আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সীমাহীন, স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাবমুক্ত। এই হল জীবনের রহস্য যা ঈশ্বরের আশীর্বাদে মানুষ পেয়েছে, আর এটাই প্রমাণ যে জীবনের উৎস হলেন ঈশ্বর। যদিও অনেকে এটা বিশ্বাস নাও করতে পারে যে জীবন ঈশ্বরের অবদান, তবু মানুষ অনিবার্যভাবে ঈশ্বরের সমস্ত অবদানকে উপভোগ করে, তা সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুক বা তাঁকে অস্বীকার করুক। ঈশ্বর যদি হঠাৎ করে হৃদয় পরিবর্তন করেন আর জগতে যা কিছু আছে সব ফিরিয়ে নিতে চান, ফিরিয়ে নিতে চান যে প্রাণ তিনি সঞ্চার করেছেন, তাহলে আর কিছুই থাকবে না। ঈশ্বর তাঁর প্রাণশক্তিকে ব্যবহার করেন সমস্ত কিছুর, তা জীব হোক বা জড়বস্তু, যোগান দেওয়ার জন্য, সমস্ত কিছুকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করেন তাঁর শক্তি ও কর্তৃত্ব। এটা এমন এক সত্য যা কেউ অনুভব করতে বা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা, আর এই ধারণাতীত সত্যই হল ঈশ্বরের জীবনীশক্তির প্রকৃত প্রকাশ ও তার প্রমাণ। এখন আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব: ঈশ্বরের জীবনের মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রাণশক্তি কোনো জীবের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব না। এটা এখন এরকম, অতীতেও তাই ছিল, আর আগামী দিনেও তাই থাকবে। আমি দ্বিতীয় যে গোপন কথা বলতে চাই সেটা হল: জীবনের রূপ বা কাঠামো নির্বিশেষে সমস্ত সৃষ্ট জীবের জীবনের উৎস হলেন ঈশ্বর; তুমি যে ধরনের জীবই হয়ে থাকো না কেন, তুমি ঈশ্বরের ঠিক করে দেওয়া জীবন ধারণের পথের বিরুদ্ধে যেতে পারো না। সে যাই হোক, আমি কেবল চাই মানুষ যেন এটা বুঝতে সক্ষম হয়: ঈশ্বরের পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্থান ছাড়া, মানুষের প্রাপ্য কোনও কিছুই সে পেতে পারেনা, সে যতই অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করুক বা যতই কষ্ট সহ্য করে সংগ্রাম করুক। ঈশ্বরের দিক থেকে জীবনের যোগান না থাকলে মানুষ বেঁচে থাকার মূল্য অনুভব করতে এবং জীবনের অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ যেভাবে তুচ্ছ মনে করে তাঁর দেওয়া জীবনের মূল্য নষ্ট করে ফেলে, সেই মানুষকে ঈশ্বর কীভাবে এমন অযত্নশীল হতে দিতে পারেন? আগেও যেমন বলেছি: ভুলো না যে ঈশ্বরই হলেন তোমার জীবনের উৎস। ঈশ্বরের আশীর্বাদে মানুষ যা কিছু পেয়েছে সেগুলিকে যদি মানুষ যত্ন করে রাখতে না পারে, তাহলে ঈশ্বর প্রারম্ভে যা দিয়েছেন শুধু যে সেগুলি ফিরিয়ে নেবেন তা-ই নয়, তিনি মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তার দ্বিগুণ মূল্য ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করতেও পারেন।

মে ২৬, ২০০৩


সর্বশক্তিমানের দীর্ঘশ্বাস

তোমার হৃদয়ে এক বিশাল গোপন বিষয় আছে যার ব্যাপারে তুমি কখনও সচেতন ছিলে না, কারণ তুমি বেঁচে আছ আলোকহীন এক জগতে। তোমার হৃদয় আর তোমার আত্মাকে দখল করে রেখেছে শয়তান। তোমার দৃষ্টি অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না আকাশের সূর্য, দেখতে পাচ্ছ না রাতের তারার ঝিকিমিকি। তোমার কান বন্ধ হয়ে আছে প্রতারণাপূর্ণ শব্দের ভিড়ে, আর তুমি শুনতে পাচ্ছ না যিহোবার কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ, শুনতে পাচ্ছ না সিংহাসন থেকে গড়িয়ে আসা জলের শব্দ। ন্যায্যত যা কিছু তোমার, সর্বশক্তিমান যা কিছু তোমায় দিয়েছিলেন, সবই তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি প্রবেশ করেছ যন্ত্রণার এক অন্তহীন সাগরে, আত্মরক্ষার শক্তিরহিত, টিকে থাকবার আশাহীন, আর তুমি কেবল লড়াই আর তাড়াহুড়ো আর  ছটফট করছ…। সেই মুহূর্ত থেকে, শয়তানের দ্বারা ধ্বংস হওয়াই তোমার নিয়তি, সর্বশক্তিমানের করুণার থেকে বহু দূরে, সর্বশক্তিমানের সাহায্যের নাগালের বাইরে, হেঁটে যাচ্ছ এমন এক রাস্তায় যেখান থেকে ফেরার পথ নেই। লক্ষ লক্ষ ডাকও তোমার হৃদয় এবং আত্মাকে জাগরুক করতে অক্ষম। তুমি শয়তানের কোলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যে তোমাকে অবাধ এক রাজ্যে প্রলুব্ধ করেছে, যেখানে কোনো দিশা নেই, কোনো পথনির্দেশ নেই। অতঃপর তুমি তোমার নিজস্ব সারল্য এবং পবিত্রতা হারিয়েছ, সর্বশক্তিমানের যত্ন পরিত্যাগ করতে শুরু করেছ। তোমার হৃদয়ে, সেই শয়তান তোমাকে সকল বিষয়ে পরিচালিত করছে এবং তোমার জীবন হয়ে উঠেছে। তুমি আর তাকে ভয় পাও না, এড়িয়ে যাও না অথবা সন্দেহ কর না; বরং তাকে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান দাও। তুমি তাকে অধিষ্ঠান দিয়েছো ও তার উপাসনা করতে শুরু করেছো, আর তোমরা দুজন হয়ে উঠেছো শরীর এবং ছায়ার মতো অবিচ্ছেদ্য, একত্রে জীবন মৃত্যুর অঙ্গীকার করেছো। তোমার ধারণা নেই তুমি কোথা থেকে এসেছ, কেন জন্মেছ কিংবা কেন তোমার মৃত্যু হবে। সর্বশক্তিমানকে তোমার অপরিচিত মনে হয়; তুমি তাঁর আদি জানো না, আরোই জানো না তোমার জন্য তিনি কী করেছেন। তাঁর কাছ থেকে যা কিছু আসে সবই ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়ায় তোমার কাছে; তুমি তা লালনও করতে পার না, তার মূল্যও জানো না। সর্বশক্তিমানের সংস্থান লাভের দিন থেকে তুমি শয়তানের সঙ্গে চলেছ। তুমি হাজার হাজার বছর ধরে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করেছ শয়তানের সঙ্গে, এবং তার সঙ্গে জোট বেঁধে তোমার জীবনের উৎসস্বরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। অনুতাপ কাকে বলে তুমি জানো না, এটাও জানো না যে তুমি ধ্বংসের সীমায় পৌঁছে গেছ। তুমি ভুলে গেছ যে, শয়তান তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে এবং কষ্ট দিয়েছে; তুমি তোমার সূচনা বিস্মৃত হয়েছ। এইভাবে বর্তমান দিন পর্যন্ত শয়তান তোমাকে উন্নতির পথের প্রতিটি পদক্ষেপে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। তোমার আত্মা এবং হৃদয় অসাড় ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আছে। তুমি মানব জগতের বিরক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা বন্ধ করে দিয়েছ; বিশ্বকে অন্যায় বলে আর বিশ্বাস কর না। তবুও, সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব আছে কি না, সে বিষয়টাকে তুমি আর গুরুত্বই দাও না। তার কারণ বহু পূর্বে তুমি শয়তানকে তোমার প্রকৃত পিতা হিসেবে বিবেচনা করেছ এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছ না। এই হল তোমার হৃদয়ের অন্তরের গোপন কথা।

প্রত্যুষ এলে, পূর্ব দিকে জ্বলজ্বল করতে শুরু করে সকালের এক নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটি আগে কখনও সেখানে ছিল না এবং এটি প্রশান্ত, মিটমিটে আকাশকে প্রদীপ্ত করে তোলে, মানুষের হৃদয়ে নিভে যাওয়া আলোকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করে। তোমার এবং অন্য সকলের মধ্যে একইভাবে জ্বলজ্বল করতে থাকা এই আলোকে ধন্যবাদ—এর জন্যেই মানবজাতি আর নিঃসঙ্গ নয়। তথাপি তুমি একা অন্ধকার রাত্রে গভীর নিদ্রিত থেকে যাও। তুমি কোনও শব্দ শুনতে পাও না এবং কোনও আলো দেখতে পাও না; এক নতুন যুগের এক নতুন স্বর্গ ও পৃথিবীর আবির্ভাব সম্পর্কে তুমি অসচেতন, কারণ তোমার পিতা তোমায় বলে, “পুত্র, জেগে উঠো না, এখনও সময় আসেনি। আবহাওয়া শীতল, তাই বাইরে যেও না, পাছে তরবারি আর বর্শা তোমার চোখে বিদ্ধ হয়”। তুমি একমাত্র তোমার পিতার উপদেশেই আস্থাশীল, কেননা তুমি বিশ্বাস কর কেবল তোমার পিতাই সঠিক, যেহেতু তোমার পিতা তোমার থেকে বয়সে বড়, আর তোমাকে ভালবাসে। এমন উপদেশ এবং এমন ভালবাসা তোমাকে এই কিংবদন্তী বিশ্বাস করতে দেয় না যে জগতে আলোক বর্তমান; তারা তোমাকে এ কথা চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে যে জগতে এখনও সত্য অস্তিত্বশীল কিনা। তুমি আর আশা করার সাহস কর না যে সর্বশক্তিমান উদ্ধার করবেন। তুমি স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট থাক, তুমি আর আলোকের আবির্ভাবের প্রত্যাশা কর না, কিংবদন্তী অনুসারে সর্বশক্তিমানের আগমনের আর অপেক্ষা কর না। তোমার বিবেচনা অনুসারে যা কিছু সুন্দর তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তোমার দৃষ্টিতে মানবতার আগামী দিন, মানবতার ভবিষ্যত, বিলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তোমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমার পিতার পোশাক আঁকড়ে ধরে আছ, তার কষ্ট ভাগ করে নিতে চাও, গভীর ভাবে ভয়ার্ত, পাছে যাত্রা-সঙ্গী হারিয়ে যায় এবং দূর যাত্রার দিশা হারিয়ে যায়। মানুষের বিশাল এবং অস্পষ্ট জগত তোমাদের মতো অনেককেই গড়েছে, এই বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পূরণে অবিচলিত ও নির্ভীক। মৃত্যুর ভয়শূন্য বহু “যোদ্ধা” তৈরি করেছে। সর্বোপরি দলে দলে সাড়হীন ও পঙ্গু মানুষ তৈরি করেছে যারা নিজেদের সৃষ্টির অভিপ্রায় সম্পর্কে অজ্ঞ। সর্বশক্তিমানের দৃষ্টি তন্নতন্ন করে জরিপ করছে যন্ত্রণাকাতর মানবজাতির প্রতিটি সদস্যকে। তিনি শুনছেন দুর্গতদের হাহাকার, তিনি দেখছেন পীড়িত মানুষের নির্লজ্জতা, আর তিনি অনুভব করছেন মানবজাতির অসহায়তা আর শঙ্কা, যারা পরিত্রাণের অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। মানবজাতি তাঁর যত্ন উপেক্ষা করে, নিজেদের রাস্তায় চলা বেছে নেয়, এবং চেষ্টা করে তাঁর দৃষ্টির নিরীক্ষণ এড়িয়ে যেতে, শত্রুর সান্নিধ্যে গভীর সমুদ্রের তিক্ত স্বাদ শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করতে পছন্দ করে। মানব জাতি আর সর্বশক্তিমানের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় না; সর্বশক্তিমানের হাত আর এই দুর্ভাগা মানব জাতিকে শুশ্রূষা করতে ইচ্ছুক নয়। কাল থেকে কালান্তরে তিনি পুনরায় দখল করেন, কাল থেকে কালান্তরে তিনি পুনরায় হারান, এই ভাবে তাঁর কাজের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি ক্লান্ত হতে শুরু করেন, নিরুৎসাহিত অনুভব করেন, আর তাই তিনি তাঁর হাতের কাজ থামিয়ে দেন এবং মানবজাতির মাঝে পদচারণা স্থগিত করেন…। মানবজাতি এই সমস্ত পরিবর্তনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন, তাঁর আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কে অচেতন, সর্বশক্তিমানের দুঃখ ও বিষাদ সম্পর্কে অচেতন।

সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় এবং তাঁর দৃষ্টির অধীনে এই জগতের সব কিছুই দ্রুত পরিবর্তিত হয়। মানবজাতির অভিজ্ঞতায় নেই এমন বিষয় অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, আবার মানবজাতির দীর্ঘকালীন বহু অর্জিত বিষয় তার অজ্ঞাতেই হারিয়ে যায়। কেউই সর্বশক্তিমানের ঠিকঠিকানার হদিশ করে উঠতে পারে না, খুব কমজনই সর্বশক্তিমানের প্রাণশক্তির মহত্ব আর ইন্দ্রিয়াতীত অনির্বচনীয়তা অনুভব করতে পারে। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত বলেই এমন বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন যা মানুষ পারে না। তিনি মহৎ, তাই মানুষ তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তিনিই মানবজাতির ত্রাতা। তিনি জানেন জীবন ও মৃত্যুর অর্থ, তদুপরি, তিনি অস্তিত্বের নিয়মসমূহ জানেন, তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির যেগুলি অনুসরণ করা উচিত। মানব অস্তিত্বের ভিত্তি তিনি, এবং তিনিই মুক্তিদাতা যিনি আবার পুনরুত্থিত করেন মানবজাতিকে। তিনি উৎফুল্ল হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেন বিষাদে এবং বিষণ্ণ হৃদয়কে আনন্দে উদ্ভাসিত করেন, সকলই তাঁর কার্যের প্রয়োজনে, আর তাঁর পরিকল্পনার স্বার্থে।

মানবজাতি সর্বশক্তিমানের প্রদত্ত জীবনের সংস্থান থেকে দূরে সরে গেছে, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন, অথচ তার মৃত্যুর ভয় রয়ে গেছে একই রকম। তারা সাহায্য বা সমর্থন বিহীন, তবু চোখ বন্ধ করতে রাজী নয়, এবং পৃথিবীতে এক হীন অস্তিত্ব টেনে নিয়ে চলার জন্য তারা নিজেদের ইস্পাত-কঠিন করে তোলে, যেন আপন আত্মার বোধ বিহীন মাংসের বস্তা। তুমি এভাবেই বেঁচে আছ, আশাহীন, লক্ষ্যহীন, অন্যদেরই মত। একমাত্র কিংবদন্তির পবিত্র অদ্বিতীয়ই রক্ষা করবেন সেই মানুষদের, যারা যন্ত্রণার মাঝে হাহাকার করছে, নিদারুণভাবে তাঁর উপনীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে। যাদের চৈতন্য হয়নি তাদের মধ্যে এখনও এই বিশ্বাস অনুভূত হয়নি। তা সত্বেও, মানুষ আজও এর জন্য এভাবে আকুল। যে সকল মানুষ গভীরভাবে কষ্টভোগ করেছে, তাদের জন্য সর্বশক্তিমানের করুণা অপার; একই সাথে, চৈতন্যহীন মানুষদের উপর তিনি বিরক্ত, কারণ মানবজাতির দিক থেকে সাড়া পাওয়ার জন্য তাঁর অপেক্ষা দীর্ঘতর হচ্ছে। তিনি অনুসন্ধান করতে চান, তোমার হৃদয়ের অনুসন্ধান, তোমার আত্মার অনুসন্ধান, তোমাকে জাগ্রত করার জন্য জন্য জল ও খাবার এনে দিতে চান, যাতে তোমাদের আর অভুক্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকতে না হয়। যখন তুমি অবসন্ন বোধ কর, এই জগতের নিরানন্দ বিবর্ণ শূন্যতা উপলব্ধি করতে শুরু কর, আত্মহারা হয়ো না, কেঁদো না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি দ্রষ্টা, তিনি যেকোনও সময় তোমার আগমনকে আলিঙ্গন করবেন। তিনি সর্বক্ষণ তোমার পাশে থেকে সব দেখছেন, অপেক্ষা করছেন কখন তুমি ফিরে তাকাও। তিনি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছেন যেদিন তুমি হঠাৎ স্মৃতি ফিরে পাবে: যখন উপলব্ধি করবে তুমি এসেছ ঈশ্বরের কাছ থেকে, কোনও এক অজ্ঞাত সময়ে তোমার দিশা হারিয়েছ, কোনও এক অজ্ঞাত সময়ে পথেই চৈতন্য হারিয়েছ, এবং এক অজ্ঞাত সময়ে একজন “পিতা” পেয়েছ; সর্বোপরি, যখন উপলব্ধি করবে, সর্বশক্তিমান সর্বক্ষণ নজর রেখেছেন, এবং দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তোমারই ফেরার অপেক্ষায়। সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় তিনি অবলোকন করে চলেছেন নিরন্তর, কোনো উত্তর ছাড়াই। তাঁর দৃষ্টি ও প্রতীক্ষার মূল্য অপরিমেয়, সে কেবল মানুষের হৃদয় আর আত্মার স্বার্থে। হয়তো এই দৃষ্টি আর প্রতীক্ষা অনন্ত, হয়তো বা তা দাঁড়িয়ে আছে একেবারে শেষের মুখে। কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এই মুহূর্তে তোমার হৃদয় আর আত্মা ঠিক কোথায় রয়েছে।

মে ২৮, ২০০৩


রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিদের অবশ্য পালনীয় দশটি পরিচালনামূলক আজ্ঞা

১. মানুষের নিজেকে বড় ভাবা অথবা নিজেকে মহিমান্বিত করা উচিত নয়। তার উচিত ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং তাঁকে মহিমান্বিত করে তোলা।

২. যে সমস্ত কাজ ঈশ্বরের কাজের পক্ষে হিতকারী সেগুলি করো, তাঁর কাজের স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকারক যেকোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকো। ঈশ্বরের নাম, সাক্ষ্য এবং কাজ রক্ষা করো।

৩. ঈশ্বরের গৃহে অর্থ, বস্তুগত উপাদান এবং সমস্ত সম্পদ মানুষের উৎসর্গ হিসেবে হওয়া উচিত। এই উৎসর্গগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বর এবং যাজকেরই উপভোগ্য হতে পারে, কারণ মানুষের দেওয়া উৎসর্গগুলি ঈশ্বরের উপভোগের জন্যই। ঈশ্বর এই উৎসর্গগুলি কেবলমাত্র যাজকের সাথেই ভাগ করে নেন; অন্য কেউ এগুলির কোনো অংশই উপভোগের যোগ্য বা অধিকারী নয়। মানুষ প্রদত্ত সমস্ত উৎসর্গই (অর্থ এবং উপভোগ্য বস্তুগত সামগ্রী সহ) ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত, মানুষের প্রতি নয়, এবং তাই এই সমস্ত কিছু মানুষের উপভোগ করা উচিত নয়। যদি মানুষ সেগুলি উপভোগ করে, তা হবে উৎসর্গ চুরির সামিল। এমন কাজ করা যেকোনো ব্যক্তি যিহূদার মতোই একজন, কারণ বিশ্বাসঘাতক হওয়ার পাশাপাশি, যিহূদাও অর্থের থলি থেকে চুরি করেছিল।

৪. মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব, উপরন্তু সে আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই কারণে ঈশ্বরের সেবা করার সময় যেকোনো দুই জন বিপরীত লিঙ্গের সদস্যের একাকী কাজ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কাউকে এই কাজ করতে দেখা গেলে, কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সে বহিষ্কৃত হবে।

৫. ঈশ্বরের প্রতি বিচারমূলক মন্তব্য অথবা তাঁর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হালকাভাবে আলোচনা করবে না। মানুষের করণীয় কাজ করো, যেভাবে বলা উচিত সেভাবে কথা বলো, কোনোরকম সীমা ছাড়িয়ে যেও না বা লঙ্ঘন কোরো না। ঈশ্বরের স্বভাবকে অপমানকারী যেকোনো কাজ এড়াতে নিজের জিহ্বা সম্বরণ করো, এবং কোন পথে পদক্ষেপ করছ সে বিষয়ে মনোযোগী হও।

৬. মানুষের যে কাজগুলি করা উচিত সেগুলি করো এবং তোমার কর্তব্য নির্বাহ করো এবং দায়িত্ব পূরণ করো, কর্তব্যে অবিচল থাকো। তুমি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাই তোমার ঈশ্বরের কাজে অবদান রাখা উচিত, যদি তা না হয় তাহলে তুমি ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করার, এবং ঈশ্বরের গৃহে থাকার অনুপযুক্ত।

৭. ঈশ্বরকে মান্য করা ব্যতীত, গির্জার কাজ এবং তৎসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার দ্বারা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত মানুষের কথাই পালন করো। এর সামান্যতম বিচ্যুতিও স্বীকার্য নয়। তোমার অনুবর্তিতায় নির্বিকল্প থাকো, ঠিক-ভুল বিশ্লেষণ কোরো না; কারণ ঠিক বা ভুলের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাকে অবশ্যই কেবলমাত্র আজ্ঞাকারিতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

৮. ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষদের অবশ্যই ঈশ্বরকে মান্য এবং বন্দনা করতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে মহিমান্বিত বা উন্নীত করবে না; প্রথমে ঈশ্বরকে তারপরে সেই উন্নীত ব্যক্তিকে, তারপরে তৃতীয় স্থানে নিজেকে বসিও না। তোমার হৃদয়ে যেন কোনো ব্যক্তির আসন না স্থাপিত হয়, তোমার মানুষের বিষয়ে বিবেচনার দরকার নেই-বিশেষত যাদের তুমি শ্রদ্ধা করো তারা যেন ঈশ্বরের সমতুল্য বা সমান না হয়ে দাঁড়ায়। এটা ঈশ্বরের কাছে অসহনীয়।

৯. তোমার চিন্তাভাবনা গির্জার কাজে নিয়োজিত রাখো। নিজের পার্থিব উন্নতির বিষয়গুলি পাশে সরিয়ে রাখো, পারিবারিক বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হও, নিজেকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত করো, তাঁর কাজকেই অগ্রাধিকার দাও, এবং নিজের কাজকে দ্বিতীয় স্থানে রাখো। এটাই একজন সাধুর সভ্যতা।

১০. তোমার আত্মীয়স্বজন যারা বিশ্বাসী নয় (যেমন তোমার সন্তানেরা, স্বামী বা স্ত্রী, বোন বা পিতামাতা ইত্যাদি), তাদের জোর করে গির্জায় আনা উচিত না। ঈশ্বরের গৃহে সদস্যের অভাব নেই এবং তার সংখ্যা অকেজো মানুষের দ্বারা ভরিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। যারা সানন্দে বিশ্বাস করে না তাদের যেন অবশ্যই গির্জায় না আনা হয়। এই আজ্ঞা সমস্ত মানুষদের প্রতিই নির্দেশিত। তোমাদের এই বিষয়ে পরীক্ষা, নিরীক্ষণ করতে হবে এবং পরস্পরকে মনে করিয়ে দিতে হবে; এটা যেন কেউ লঙ্ঘন না করে। অবিশ্বাসী আত্মীয়রা যদি অনিচ্ছুকভাবে গির্জায় প্রবেশ করেও বসে, তাদের যেন কোনও ভাবেই বই বা নতুন নাম না দেওয়া হয়; এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের গৃহের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং গির্জায় তাদের প্রবেশ যে কোনো প্রয়োজনীয় উপায় ব্যবহার করে বন্ধ করতে হবে। যদি অপদেবতাদের আক্রমণে গির্জায় সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তুমি নিজেই বহিষ্কৃত হবে বা তোমার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে। সংক্ষেপে বললে, এই বিষয়ে সকলেরই দায়িত্ব আছে, যদিও তোমার হঠকারি হওয়া বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের নিষ্পত্তি করতে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।


পরিশিষ্ট ১: ঈশ্বরের আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে

ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে, এবং যারা তাঁর আবির্ভাবের পথ চেয়ে আছে তাদের সকলের জন্য স্বর্গের দ্বার ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত হয়েছে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ? তোমরা কী খুঁজছ? তোমরা কি ঈশ্বরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছ? তোমরা কি তাঁর পদাঙ্ক খুঁজছ? ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখার জন্য কতই না ব্যাকুলতা! আর ঈশ্বরের পদাঙ্ক খুঁজে পাওয়া কতই না কঠিন! এমন এক যুগে, এমন এক দুনিয়ায়, ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিনটির সাক্ষী হতে আমাদের কী কী করতেই হবে? ঈশ্বরের পদক্ষেপের সাথে সমান গতিতে পথ চলতে হলে আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে? এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি এমন সবাইকেই হতে হয় যারা ঈশ্বরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছে। তোমরা সবাই এইসব কথা অনেকবার ভেবেছ—কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? ঈশ্বর কোথায় আবির্ভূত হন? ঈশ্বরের পদাঙ্ক কোথায় রয়েছে? তোমরা কি এর কোনো জবাব খুঁজে পেয়েছ? অনেকে এইভাবে এর জবাব দেবে: “যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তিনি তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন আর আমাদের মধ্যেই তিনি বিরাজমান; এটা এতটাই সহজ!” যেকোনো ব্যক্তি কোনো একটা গতে বাঁধা জবাব দিতেই পারে, কিন্তু তোমরা কি ঈশ্বরের আবির্ভাব বা তাঁর পদাঙ্ক বলতে কী বোঝায় সেটা বুঝতে পেরেছ? ঈশ্বরের আবির্ভাব বলতে মানুষের মধ্যে তাঁর কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে মর্ত্যে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝায়। তাঁর নিজের পরিচয় ও মনোভাবের গুণে, এবং তাঁর সহজাত উপায়ে, একটা যুগের সূচনা ঘটানো এবং একটা যুগের অবসান ঘটানোর কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি মানবজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হন। এই ধরনের আবির্ভাব কোনো অনুষ্ঠানের রূপে ঘটে না। এটা কোনো চিহ্ন, ছবি, বা অলৌকিক ঘটনা নয়, অথবা কোনো ধরনের মহান কল্পচিত্র নয়, এবং তা কোনোমতেই কোনো ধরনের ধার্মিক প্রক্রিয়া নয়। এ হল এমন এক প্রকৃত এবং বাস্তবিক সত্য যা যেকেউ স্পর্শ এবং প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই ধরনের আবির্ভাব গতির সাথে গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, অথবা কোনো স্বল্পমেয়াদী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেও নয়; বরং, এ হল তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা একটা পর্যায়। ঈশ্বরের আবির্ভাব সর্বদাই অর্থপূর্ণ হয় এবং তা সব সময়ই তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক রেখে চলে। এখানে আবির্ভাব বলতে যা বোঝানো হচ্ছে, তা ঈশ্বর যেরূপে মানুষকে পথ দেখান, নেতৃত্ব দেন, এবং আলোকিত করেন, সেই ধরনের “আবির্ভাব”-এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঈশ্বর যখনই স্ব-প্রকাশিত হয়েছেন, প্রতিবারই তিনি তাঁর মহান কার্যের একটা পর্যায়কে সম্পন্ন করেছেন। এক যুগের কার্য অন্যান্য যুগের কার্যের তুলনায় ভিন্নতর হয়। এ মানুষের পক্ষে অকল্পনীয়, এবং এর অভিজ্ঞতা মানুষের আগে কখনোই হয় নি। এ হল এমন এক ধরনের কার্য যা নতুন যুগের সূচনা করে এবং পুরাতন যুগের অবসান ঘটায়, এবং এ হল মানবজাতির পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এক নতুন ও উন্নত ধরনের কার্যকলাপ; উপরন্তু, এই কার্যই মানুষকে নতুন যুগে উপনীত করে। ঈশ্বরের আবির্ভাব বলতে এ-ই বোঝায়।

ঈশ্বরের আবির্ভাব বলতে কী বোঝায় সেটা একবার উপলব্ধি করার পরে, তোমরা ঈশ্বরের পদাঙ্ক কীভাবে অনুসন্ধান করবে? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়: যেখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, তখনই সেখানেই তুমি তাঁর পদাঙ্ক খুঁজে পাবে। এই ব্যাখ্যা সরল মনে হতে পারে, কিন্তু এর অনুশীলন তত সহজ নয়, কেননা অনেকেই ঈশ্বর কোথায় আবির্ভূত হন তা জানে না, তিনি কোথায় আবির্ভূত হতে চান, বা কোথায় তাঁর আবির্ভাব হওয়া উচিত—তা জানা তো আরো দূরের কথা। কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়ে বিশ্বাস করে যে পবিত্র আত্মা যেখানেই কাজ করে, সেখানেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন। নতুবা তারা বিশ্বাস করে যে যেখানেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আছে, সেখানেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন। নতুবা তারা বিশ্বাস করে যে যেখানেই উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন। আপাতত, এই বিশ্বাসগুলি ঠিক না ভুল সেই তর্ক মুলতুবি রাখা যাক। এমন কোনো প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে হলে, প্রথমে আমাদের অবশ্যই একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে: আমরা ঈশ্বরের পদাঙ্ক খুঁজছি। আমরা কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধান করছি না, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণের অন্বেষণ তো আরোই খুঁজছি না; আমরা ঈশ্বরের পদাঙ্কের অন্বেষণ করছি। অতএব, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসন্ধান করছি, সেহেতু আমাদের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছার, তাঁর বাক্যের, তাঁর উচ্চারণের অন্বেষণ করা—কারণ যেখানেই ঈশ্বর-কথিত নতুন বাক্য রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর রয়েছে, এবং যেখানেই ঈশ্বরের পদাঙ্ক রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের দ্বারা সংঘটিত কর্মসমূহ বিদ্যমান। যেখানেই ঈশ্বরের অভিব্যক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটে, সেখানেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন, আর যেখানেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন, সেখানেই সত্য, পথ, এবং জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান হয়। ঈশ্বরের পদাঙ্ক অন্বেষণে, তোমরা এই বাক্যগুলিকে অগ্রাহ্য করেছ “ঈশ্বরই সত্য, পথ, এবং জীবন”। এবং তাই, বহু মানুষ, সত্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও, বিশ্বাস করে না যে তারা ঈশ্বরের পদাঙ্ক খুঁজে পেয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরের আবির্ভাবকে আরোই কম স্বীকার করে। কি বিরাট এই ভুল! ঈশ্বরের আবির্ভাব মানুষের ধারণা দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বর যে মানুষের ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত হবেন, এমন সম্ভাবনা তো আরোই নেই। ঈশ্বর তাঁর কাজ করার সময় নিজেই নিজের পছন্দ ও পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন; এছাড়া, তাঁর নিজস্ব কিছু উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি রয়েছে। তিনি যে কর্মই করুন, তা নিয়ে তাঁর কোনো মানুষের সাথে আলোচনা করার বা পরামর্শ চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং তাঁর কার্যের বিষয়ে সবাইকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন তো আরোই নেই। এই হল ঈশ্বরের স্বভাব, যা, উপরন্তু, সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তোমরা যদি ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার, ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা রাখ, তাহলে তোমাদের অবশ্যই সর্বাগ্রে নিজেদের পূর্বধারণাগুলি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে এটা-ওটা করার দাবি রাখতে পার না, তাঁকে নিজের পূর্বধারণাগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে তো আরোই রাখবে না। বরং, তোমাদের কীভাবে ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসন্ধান করা উচিত, কীভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাব মেনে নেওয়া উচিত, এবং কীভাবে ঈশ্বরের নতুন কর্মের প্রতি নিজেদের সমর্পণ করা উচিত, তা জানার জন্য নিজেদের অন্তরে নিজেদেরই কাছে দাবি রাখবে: মানুষের এমনই করা উচিত। যেহেতু মানুষ সত্য নয়, এবং যেহেতু সে সত্যকে ধারণ করে না, সেহেতু তার সত্য অনুসন্ধান করা, সত্যকে গ্রহণ, এবং মান্য করা উচিত।

তুমি আমেরিকান, ব্রিটিশ, বা অন্য যেকোনো দেশের নাগরিক হও না কেন, তোমাকে তোমার নিজের জাতীয়তার গণ্ডির বাইরে, স্বীয় সত্তার সীমানা অতিক্রম করে, বেরিয়ে আসতে হবে, এবং সৃষ্ট সত্তার অবস্থান থেকেই ঈশ্বরের কার্যকে দেখতে হবে। এই পথে চললে, তুমি ঈশ্বরের পদাঙ্কে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে না। কারণ, আজকাল অনেকে এমন ধারণা পোষণ করে যে, কোনো একটা বিশেষ দেশে বা কিছু বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঈশ্বর আবির্ভূত হবেন—এমন অসম্ভব। ঈশ্বরের কর্মের গুরুত্ব কতই না প্রগাঢ়, আর ঈশ্বরের আবির্ভাব কতই না গুরুত্বপূর্ণ! মানুষের ধারণা আর চিন্তাধারার পক্ষে কি তার পরিমাপ করা সম্ভব? এবং তাই আমি বলি, ঈশ্বরের আবির্ভাব কোথায় হয়েছে তার অনুসন্ধান করতে হলে তোমার জাতীয়তা আর বংশ-পরিচয়ের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই তুমি নিজের ধারণার মধ্যে বন্দী রইবে না; কেবল এইভাবেই তুমি ঈশ্বরের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাবার যোগ্য হবে। তা না হলে, তুমি অনন্ত অন্ধকারে থাকবে, এবং কখনোই ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করবে না।

ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিরই ঈশ্বর। তিনি নিজেকে কোনো দেশ বা জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন না, বরং তিনি কোনো বিশেষ রূপ, জাতীয়তা বা জনগণের সীমায় বন্দী না থেকে নিজের পরিকল্পনা অনুসারেই নিজের কাজ করে চলেন। সম্ভবত তুমি কখনোই এই রূপের কথা কল্পনা করনি, অথবা সম্ভবত তোমার এই রূপের প্রতি অস্বীকারের মনোভাব রয়েছে, অথবা সম্ভবত ঈশ্বর নিজেকে যে দেশে প্রকাশিত করেন এবং যে জনসাধারণের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে সকলে কেবলই বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে এবং তারাই পৃথিবীর অনগ্রসরতম মনুষ্যবর্গ। তবুও ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজ্ঞা রয়েছে। তাঁর মহান ক্ষমতাবলে, আর তাঁর সত্যের ও তাঁর স্বভাবের দ্বারা, তিনি যথার্থই এমন এক মানবতগোষ্ঠীকে অর্জন করেছেন যারা তাঁর সাথে একই মনের অধিকারী, এবং তারা এমন একদল মানুষ যাকে তিনি সম্পূর্ণ করে তুলতে চান—তাঁর দ্বারা বিজিত একদল মানুষ, যারা, সকলপ্রকার পরীক্ষা ও কষ্ট ভোগ করে এবং সমস্ত ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করে, অন্তিম অবধি তাঁকে অনুসরণ করতে পারে। ঈশ্বরের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, যা কোনো রূপের অথবা রাষ্ট্রীয় সীমারেখা দ্বারা সীমিত নয়, তা হল, নিজের পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করায় সক্ষম হওয়া। এটা তখনও ঠিক এমনই ছিল, যখন, যিহুদীয়ায়াতে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ক্রুশবিদ্ধকরণের কাজটি সম্পূর্ণ করা। তবুও ইহুদিরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বরের পক্ষে এমন করা অসম্ভব, এবং ঈশ্বরের দেহে আবির্ভূত হওয়া এবং প্রভু যীশুর রূপ ধারণ করাকে তারা অসম্ভব হিসাবে গণ্য করেছিল। সেই তাদের “অসম্ভব” গণ্য করার কারণেই তারা ঈশ্বরের নিন্দা করেছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তা ইসরায়েলের ধ্বংসের কারণ হয়। আজকের দিনে, অনেকেই এই একই ধরনের ভুল করেছে। তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঈশ্বরের আসন্ন আবির্ভাব ঘটার দাবী করে, অথচ একই সাথে তাঁর আবির্ভাবকে নিন্দিতও করে; তাদের সেই “অসম্ভব” বলে মনে হওয়ার ফলে পুনরায় তারা ঈশ্বরের আবির্ভাবকে স্বীয় কল্পনার সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়। আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যারা ঈশ্বরের বাক্য জানতে পেরে কর্কশ অট্টহাসি হেসে উঠেছে। তাহলে এই হাসি কি ইহুদিদের ঈশ্বরনিন্দা করা আর তাঁকে দোষারোপ করার চেয়ে আলাদা কিছু? তোমরা সত্যের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাশীল নও, আকাঙ্ক্ষার মনোভাব তো তোমাদের মধ্যে আরোই নেই। তোমরা কেবল উদ্দেশ্যহীনভাবে অধ্যয়ন করো এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকো। এভাবে অধ্যয়ন করতে করতে আর অপেক্ষা করতে করতে তোমরা কী অর্জন করবে? তোমরা কি মনে করো যে তোমরা ঈশ্বরের থেকে ব্যক্তিগত দিশানির্দেশ পাবে? তুমি যদি ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহ উপলব্ধি না করতে পেরে থাকো, তবে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাবের সাক্ষী হওয়ার যোগ্য? যেখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, সেখানেই সত্য অভিব্যক্ত হয়, আর সেখানে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যারা সত্যকে মেনে নিতে পারে কেবল তারাই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, এবং কেবল সেই ধরনের মানুষই ঈশ্বরের আবির্ভাবের সাক্ষী হওয়ার যোগ্য। পূর্বধারণাগুলি ত্যাগ করো! নিজেকে শান্ত করো এবং এই বাক্যগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করো। তোমার যদি সত্য জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে আলোকিত করবেন এবং তুমি তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর বাক্য উপলব্ধি করতে পারবে। “অসম্ভব” বলে তোমাদের যে মতামতগুলি আছে সেগুলি পরিহার করো! মানুষ কোনো বিষয়কে যত বেশি করে অসম্ভব হিসাবে বিবেচনা করে, ততই বেশি করে সেই সকল বিষয়ের ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা স্বর্গের চেয়েও সুউচ্চ, ঈশ্বরের ভাবনাগুলি মানুষের ভাবনার চেয়ে উঁচু, এবং ঈশ্বরের কার্য মানুষের ধারণাসমূহ এবং কল্পনাশক্তির সীমানা অতিক্রম করে। কোনো কিছু যতই অসম্ভব বলে মনে হয়, ততই তার মধ্যে সত্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কোনো কিছু যতই মানুষের ধারণা আর কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে যায়, ততই তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত থাকে। এর কারণ হল, তিনি নিজেকে যেখানেই প্রকাশ করুন না কেন, ঈশ্বর তবু ঈশ্বরই থাকেন, এবং তাঁর অবস্থান অথবা তাঁর আবির্ভাবের উপায় অনুসারে তাঁর সারসত্য কখনোই পরিবর্তিত হয় না। তাঁর পদাঙ্ক যেখানেই থাকুক না কেন, ঈশ্বরের স্বভাব একই থাকে, এবং ঈশ্বরের পদাঙ্ক যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর, ঠিক যেমন প্রভু যীশু কেবলমাত্র ইসরায়েলীয়দের ঈশ্বর নন, তিনি এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত মানুষের ঈশ্বর, এবং, উপরন্তু, তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র ঈশ্বর। অতএব, এসো, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধানের চেষ্টা করি, এবং তাঁর উচ্চারণসমূহের মধ্যে তাঁর আবির্ভাবকে আবিষ্কার করি আর তাঁর পদক্ষেপের সাথে তাল মিলিয়ে চলি! ঈশ্বরই হলেন সত্য, পথ এবং জীবন। তাঁর বাক্য ও তাঁর আবির্ভাব একই সাথে বিদ্যমান হয় এবং তাঁর স্বভাব ও তাঁর পদাঙ্ক সকল সময়ে মানবজাতির কাছে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আশা করি যে তোমরা এই বাক্যগুলির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছ, নতুন যুগের দিকে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার পথে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আরম্ভ করো, এবং এক সুন্দর ও নতুন স্বর্গ এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করো যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছে!


পরিশিষ্ট ২: ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারক

মানব প্রজাতির সদস্য এবং ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো নিজেদের দেহ ও মনকে ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বে নিযুক্ত করা। কারণ, আমাদের সমগ্র সত্তা ঈশ্বরের থেকেই আগত এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের জন্যই সেটা বিদ্যমান রয়েছে। ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বে এবং মানবগোষ্ঠীর ন্যায্য প্রয়োজনে যদি আমাদের দেহ ও মন কাজে না লাগে, তা হলে ঈশ্বরের দায়িত্ব পালনের জন্য যারা শহীদ হয়েছে আমরা তাদের অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হব এবং যে ঈশ্বর আমাদের সব কিছু দিয়েছেন তাঁর কাছে আরও অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ব।

ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্টা। এই মানবজাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন, আবার প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতি এবং মানব সভ্যতার স্থপতিও তিনি। একমাত্র ঈশ্বর মানুষের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করেন, একমাত্র তিনিই মানুষের কল্যাণে দিবারাত্র রত রয়েছেন। মানবজাতির উন্নয়ন তথা অগ্রগতি এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব একে অপরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। তেমনই মানবজাতির ইতিহাস এবং ভবিষ্যতও ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান হলে তুমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করবে, যে কোনও সাম্রাজ্য বা জাতির উত্থান ও পতন ঈশ্বরের পরিকল্পনাতেই ঘটে। ঈশ্বরই একমাত্র জানেন কোনও জাতি বা সাম্রাজ্যের ভাগ্যে কি হতে চলেছে, এবং একমাত্র তিনিই সেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মানুষ যদি এক উজ্জ্বল আগামীর আশা করে, কোনও রাষ্ট্র যদি আলোকিত এক ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় থাকে, তাহলে মানুষকে ঈশ্বরের প্রার্থনায় নতজানু হতে হবে। স্বীকার করতে হবে নিজের সমস্ত পাপ-কর্ম এবং সে জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, এর অন্যথায় মানুষের অদৃষ্ট এবং গন্তব্য অনিবার্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

নোহের জাহাজ তৈরির সময়কালের দিকে ফিরে দেখা যাক। মানুষ তখন অনাচারে নিমজ্জিত এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ তখন আর তাদের উপর ছিল না, ঈশ্বরের করুণা থেকেও তখন তারা বঞ্চিত, হারিয়েছিল ঈশ্বরের আশ্বাসও। ঈশ্বরের আলোকবর্তিকা না থাকায় তাদের জীবন তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারা হয়ে উঠেছিলেন অসচ্চরিত্র এবং ঘৃণ্য ব্যভিচারে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিল। এই ধরনের মানুষের ঈশ্বরের আশ্বাস পাওয়ার যোগ্যতা আর ছিল না; ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার বা তাঁর বাক্য শোনার যোগ্যতাও তারা হারিয়েছিল। কারণ, তারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছিল, অবজ্ঞা করেছিল তাঁর দেওয়া সব আশীর্বাদ, ভুলে গিয়েছিল ঈশ্বরের দেওয়া শিক্ষা। তাদের হৃদয় ক্রমাগতই ঈশ্বরের থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছিল। সমস্ত যুক্তি এবং মানবিকতা হারিয়ে তারা ক্রমাগতই পাপের পথে চলেছিল। এভাবেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ এবং শাস্তির মুখে পড়ল। একমাত্র নোহই ঈশ্বরের উপাসনা এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পেরেছিল। তাই সে ঈশ্বরের বাক্য এবং নির্দেশ শুনতে পেত। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সে তার জাহাজ তৈরি করেছিল এবং জীবিত সমস্ত প্রাণীদের সেখানে আশ্রয় দিয়েছিল। এই ভাবে সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার পর পৃথিবীতে শুরু হলো ঈশ্বরের ধ্বংসলীলা। এই মহাপ্রলয়ে একমাত্র রক্ষা পেল নোহ এবং তার পরিবারের সাত জন। কারণ নোহ ছিল যিহোবার উপাসক এবং সে মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পেরেছিল।

এখন বর্তমান কালের দিকে তাকানো যাক: ঈশ্বরের উপাসনা এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে সক্ষম, নোহের মত ধার্মিক মানুষ, এখন বিলুপ্ত। তা সত্ত্বেও মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের করুণা অব্যাহত এবং শেষ যুগ পর্যন্ত তিনি মানুষের পাপ মোচন করেন। যে সব মানুষ তাঁর আবির্ভাব কামনা করে, তাঁর বাক্য অনুধাবন করতে সক্ষম, যারা তাঁর অর্পিত দায়িত্ব ভোলে নি এবং নিজেদের হৃদয় ও শরীর সর্বতোভাবে নিবেদন করে, সেই সব মানুষকেই ঈশ্বর চান। যারা তাঁর কাছে শিশুর মত বাধ্য এবং কোনোভাবেই তাঁর বিরোধিতা করে না, তিনি সেই সব মানুষেরই অনুসন্ধান করেন। ঈশ্বরের আনুকূল্য এবং করুণা তোমার উপর তখনই বর্ষিত হবে যদি তুমি ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ হও এবং অন্য সব প্রভাব থেকে মুক্ত থাকো। উচ্চ পদাধিকার, সম্মান, বিপুল জ্ঞান, অপার ঐশ্বর্য বা বহু মানুষের সমর্থনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তা যদি তোমাকে ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে ও তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে ব্যাহত না করে এবং তাঁর আজ্ঞাপালনে তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি যা করবে সেই সমস্ত কিছুই এই পৃথিবীর জন্য সব থেকে অর্থবহ এবং মানবজাতির সব থেকে ধার্মিক কাজ হিসাবে চিহ্নিত হবে। তোমার স্বাভিমান এবং লক্ষ্যের কারণে যদি তুমি ঈশ্বরের ডাক প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তুমি যে কাজই করো না কেন তা অভিশপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞানী, যাজক বা প্রবীণ, তুমি যেকোনো উচ্চ স্থলাভিষিক্তই হও না কেন, যদি শুধু তোমার জ্ঞান এবং কর্ম সম্পাদনের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করো, তাহলে তুমি সর্বদাই ব্যর্থ হবে এবং কোনো সময়েই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে না। কারণ তোমার কোনো কাজকেই ঈশ্বর ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন না, বা তা মানবজাতির উন্নয়নের জন্য করা হয়েছে বলে ঈশ্বরের কাছে স্বীকৃতি পাবে না। তিনি বলবেন, তোমার জ্ঞান এবং জনসমর্থন ব্যবহার করে তুমি যা কিছু করেছো, সেই সব কাজই ঈশ্বরের দেওয়া সুরক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান করার জন্য। তিনি বলবেন যে তুমি মানুষকে অন্ধকার, মৃত্যু এবং এমন এক অসীম অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছ যেখানে মানুষ ঈশ্বরকে পায় না, হারায় তাঁর আশীর্বাদ।

মানবজাতি দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের নব নব কৃত্রিম কৌশল ব্যবহারের কারণে মানুষের মন বিজ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞানের চিন্তাতেই আবৃত। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানই হয়ে উঠেছে মানবজাতির নিয়ন্তা এবং ঈশ্বর-প্রার্থনার জন্য সেখানে খুব বেশি পরিসর বা অনুকূল পরিবেশ আর নেই। মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের স্থান সবচাইতে নিচে নেমে গেছে। হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের স্থান না থাকে তাহলে তা অন্ধকার, আশাহীন ও অর্থহীন হয়ে ওঠে। এই সুযোগে কিছু সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করার জন্য তাদের সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, বিবর্তনের নীতি এবং আরও নানা তত্ত্বের অবতারণা করল। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যে মানুষের উদ্ভব, সেই পরম সত্যের সরাসরি বিরোধী এইসব তত্ত্ব। এইভাবে যেসব মানুষ বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা তাদের সংখ্যা ভীষণরকম কমে গেল এবং বিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসীদের সংখ্যা হয়ে উঠল সর্বাধিক। ধীরে ধীরে সেইসব মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো যারা পুরাতন নিয়মের যুগে ঈশ্বরের কার্য এবং তাঁর বাক্যকে শুধুই পৌরাণিক কাহিনী কিংবা কিংবদন্তি বলে মনে করতে শুরু করল। মনে মনে তারা ঈশ্বরের মহিমা এবং বিশালতা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠল। নিস্পৃহ হয়ে পড়ল ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সর্বব্যাপীতায়। মানবজাতির অস্তিত্ব, দেশ ও জাতির ভাগ্য, এসব কোনো কিছুই তাদের কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ রইল না। অর্থহীন এক পৃথিবীতে তারা শুধুমাত্র বেঁচে রইল আহার, পান এবং সুখের অন্বেষণে। … হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনই চেষ্টা করে যেতে লাগল ঈশ্বর কোথায় কীভাবে তাঁর বিস্তৃত কার্য পরিচালনা করেন, নির্দিষ্ট করেন মানুষের ভাগ্য, সে সব জানতে। এই ভাবেই আমাদের অজান্তে মানব-সভ্যতার কাছে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মানুষের অভীষ্ট। এমন অনেক মানুষ এই বিশ্বে আছে যারা মনে করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু অনেক বেশি শ্রেয়। এমনকি সভ্যতায় অগ্রগণ্য বলে চিহ্নিত অনেক দেশের মানুষই মনে মনে এই একই ক্ষোভ পোষণ করে। মানব-সভ্যতা রক্ষা করার জন্য শাসক এবং সমাজতাত্ত্বিকরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, ঈশ্বরের নির্দেশিকা ছাড়া তা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। মানুষের হৃদয়ের শূন্যতা কেউই পূরণ করতে পারে না, কারণ অন্য কেউ বা কোনও কিছুই মানুষের জীবনের সমতুল্য হতে পারে না এবং কোনও সামাজিক তত্ত্বই মনের শূন্যতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। বিজ্ঞান, জ্ঞান, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অবসর এবং আরাম এসবই মানুষের কাছে ক্ষণিক সান্ত্বনা মাত্র। এমন কি, এসব কিছু থাকলেও মানুষ নিশ্চিতভাবে পাপে মগ্ন হয় এবং সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে বিলাপ করে। এসব কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না লোভ এবং ঔৎসুক্য থেকে। কারণ ঈশ্বর এইভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে মানুষের নির্বোধ বলিদান এবং অনাবশ্যক ঔৎসুক্য তাদের একমাত্র আরও বেশি দুর্ভোগের মধ্যেই নিয়ে যাবে, এবং কারণ হয়ে উঠবে ক্রমাগত ভীতিপ্রদ জীবনযাত্রার। তারা জানবে না কীভাবে মানবজাতির ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবে অথবা আগামী জীবনের পথে চলবে। এমনকি তারা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে ভয় করতে শুরু করবে এবং আরো গভীরভাবে ভয় করবে হৃদয়ের শূন্যতাকে। এই বিশ্বের যেখানেই তুমি বাস করো না কেন, তা সে স্বাধীন রাষ্ট্র হোক কিংবা এমন কোনও স্থান যেখানে মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, যে কোনও স্থানেই নিজের ভাগ্যকে এড়িয়ে যেতে তুমি সর্বতোভাবে অসমর্থ হবে। শাসক বা শাসিত, তুমি যেই হও না কেন, মানবজাতির ভাগ্য, রহস্য এবং গন্তব্য জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, অন্তরের বিভ্রান্তিকর শূন্যতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতাও তোমার নেই। মানবজীবনে অহরহ ঘটা এসব ঘটনাকে সামাজিক ঘটনা হিসাবে আখ্যা দেন সমাজতাত্ত্বিকরা। অথচ আজ পর্যন্ত কোনও বিশিষ্ট মানুষ এইসব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন নি। মানুষ শেষ পর্যন্ত শুধুই মানুষ, ঈশ্বরের স্থান ও জীবন কোনো মানুষই প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। ন্যায়সঙ্গত একটি সমাজ, যাতে সকলে পর্যাপ্ত খাদ্য পায়, প্রত্যেকে সমান এবং স্বাধীন, সেই সমাজই মানবজাতির একমাত্র প্রয়োজন নয়। মানবজাতির যা সত্যিকারের প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরের পরিত্রাণ এবং তাদের জন্য জীবনের বিধান। যখন মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনের বিধান এবং তাঁর পরিত্রাণ লাভ করে, কেবলমাত্র তখনই তার সমস্ত প্রয়োজন, অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতার সমাধান হতে পারে। যদি কোনও রাষ্ট্রের বা জাতির মানুষরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদ না পায় তাহলে সেই রাষ্ট্র বা জাতি ক্রমাগতই অবনতি এবং অন্ধকারের পথে এগিয়ে যাবে এবং ঈশ্বর তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন।

ধরা যাক তোমার দেশ এখন উন্নতির পথে, কিন্তু তুমি যদি তোমার জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দাও, তাহলে অচিরেই তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। অদূর ভবিষ্যতেই পদদলিত হবে তোমার সভ্যতা এবং তোমার জনগণ হয়ে উঠবে ঈশ্বর-বিরোধী এবং অভিসম্পাত করবে স্বর্গকে। এবং এই ভাবেই মানুষের অজান্তেই সেই দেশের ভাগ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরের অভিসম্পাত পাওয়া রাষ্ট্রগুলির মোকাবিলা করার জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান ঘটাবেন, এমনকি তিনি সেই অভিশপ্ত রাষ্ট্রগুলিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও পারেন। কোনও জাতি বা রাষ্ট্রের উত্থান এবং পতন নির্ভর করে তাদের শাসককুল ঈশ্বরের উপাসনা করে কি না এবং তাদের জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে আসার এবং তাঁর উপাসনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে কি না, তার ওপর। এমনকি এই শেষ যুগে, যেহেতু যারা ঈশ্বরকে আন্তরিকভাবে চায় এবং তাঁর উপাসনা করে তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে, তাই সেই সব দেশের জন্যই ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বর্ষিত হয়, যেসব দেশে খ্রীষ্টধর্মই রাষ্ট্রধর্ম। সেই দেশগুলিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন পৃথিবীতে এক ধার্মিক শিবির তৈরির উদ্দেশ্যে; অপরপক্ষে নাস্তিক রাষ্ট্র এবং বাকি যে রাষ্ট্রগুলি প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করে না, তারা হয়ে ওঠে সেই ধার্মিক শিবিরের প্রতিপক্ষ। এই উপায়ে, মানবজাতির মধ্যে নিজের কাজ পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের একটা স্থান রয়েছে, তার পাশাপাশি তিনি সেই সব দেশকেও অর্জন করেন যারা ধার্মিক কর্তৃত্বের চর্চা করে, যে দেশ তাঁকে প্রতিরোধ করে সেখানে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুমোদন আরোপ করেন। এসব সত্ত্বেও খুব বেশি মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা এখনও করে না। কারণ, মানবজাতি ঈশ্বরের থেকে বহুলাংশেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, দীর্ঘকাল ধরে ভুলে আছে তাঁর অস্তিত্বের কথা। বাকি থাকে শুধু সেই রাষ্ট্রগুলি যারা ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করে এবং অধার্মিকতার বিরোধিতা করে। ঈশ্বরের ইচ্ছার থেকে এইসব বহুদূরের ঘটনা; কারণ কোনও রাষ্ট্রের শাসক চান না যে তাদের জনগোষ্ঠীর নির্ধারক হয়ে উঠুন ঈশ্বর, কোনো রাজনৈতিক দলই ঈশ্বর উপাসনার কারণে মানুষকে সংগঠিত করে না, প্রতিটি রাষ্ট্র জাতি, শাসকগোষ্ঠী এমনকি প্রতিটি মানুষের হৃদয়েও ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত স্থান বিচ্যুত হয়েছে। যদিও পৃথিবীতে ধার্মিক শক্তির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান নেই, তা নেহাতই ভঙ্গুর এবং ক্ষণজীবী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া যেকোনো রাজনৈতিক অঙ্গনেই থাকবে বিশৃঙ্খলা, এবং তুচ্ছ কোনও ধাক্কাও তা সামলাতে পারবে না। আর, মানুষের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে তাহলে তা হবে সূর্যবিহীন পৃথিবীর মতো। মানুষের উন্নতির জন্য শাসকরা যতই পরিশ্রম করুন, যতই ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক, এর কোনোটিই মানবজাতিকে অনাগত ভবিষ্যতের জোয়ার থেকে রক্ষা করতে বা তার ভাগ্য বদলাতে পারবে না। মানুষ বিশ্বাস করে, যে রাষ্ট্রে মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য-বস্ত্র পায় এবং শান্তিতে থাকে তাই হল ভালো রাষ্ট্র এবং তা একটি দক্ষ নেতৃত্বের হাতে আছে। কিন্তু ঈশ্বর সে কথা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, যে সব দেশে কেউই তাঁর উপাসনা করে না সেগুলি তিনি ধ্বংস করবেন। মানুষের চিন্তাধারার সাথে ঈশ্বরের চিন্তাধারার কোনোই মিল নেই। যদি কোনও রাষ্ট্রের প্রধান ঈশ্বরের আরাধনা না করে, তাহলে সে রাষ্ট্রের ভাগ্য অত্যন্ত করুণ এবং সেই রাষ্ট্রের কোনও গন্তব্য নেই।

মানুষের রাজনীতিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কোনও ভূমিকা না থাকলেও সেই রাষ্ট্র বা জাতির ভাগ্য তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বর এই পৃথিবীর এবং মহাবিশ্বের নিয়ন্তা। ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং মানুষের ভাগ্য নিবিড় ভাবে জড়িত এবং কোনও মানুষ, জাতি বা রাষ্ট্র—কেউই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বাইরে যেতে পারে না। মানুষ যদি নিজের ভাগ্য জানতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের শরণ নিতে হবে। যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ এবং উপাসনা করে তাদের জীবনে ঈশ্বর অগ্রগতি নিয়ে আসবেন এবং যারা তাঁর বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করে তাদের পতন এবং ধ্বংস অনিবার্য।

বাইবেলে বর্ণিত সেই দৃশ্যের কথা স্মরণ করো যখন ঈশ্বর সদোম ধ্বংস করেন, এবং মনে করো কীভাবে লোটের সহধর্মিণী লবণের স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল। মনে করে দেখো, নীনবীর অধিবাসীরা কীভাবে চীর পরিধান করে ভস্মস্তূপে বসে তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছিল, আর মনে করো, ২,০০০ বছর আগে ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর কী হয়েছিল। ইসরায়েল থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং পৃথিবীর অন্যত্র তারা পালিয়ে গিয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল অনেককেই। তাদের রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণে সমগ্র ইহুদি জাতি অভূতপূর্ব এক যাতনার শিকার হয়েছিল। ঈশ্বরকে ক্রুশে বিদ্ধ করে তারা যে জঘন্য পাপ করেছিল সে কারণেই ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপর নেমে এসেছিল। মূল্য দিতে হয়েছিল তাদের কৃতকর্মের এবং পেতে হয়েছিল তাদের অপরাধের শাস্তি। ঈশ্বরের নিন্দা এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় তাদের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল: ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি তাদের পেতেই হবে। শাসকদের কুকর্মের ফলেই তাদের সারা দেশ এবং জাতির এই তিক্ত পরিণতি এবং বিপর্যয় ঘটেছিল।

আজ ঈশ্বর আবার পৃথিবীতে এসেছেন তাঁর কার্য সম্পাদনের জন্য। একনায়কতন্ত্রের উদাহরণ, নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে পরিচিত চীন, হল তাঁর প্রথম গন্তব্য। ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা বলে একদল মানুষকে অর্জন করেছেন। সমস্ত উপায়ে চীনের শাসক গোষ্ঠী শিকারের জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং তাঁর জন্য দুঃসহ নিপীড়নের বিধান দিয়েছে, বিশ্রাম বা আশ্রয়ের কোনও জায়গাই নেই। তা সত্ত্বেও তিনি যা করতে চান তা করে চলেছেন, তাঁর বাক্য এবং সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে সর্বত্র। তাঁর সর্বশক্তিমানতাকে কেউই পরিমাপ করতে পারে না। চীন হল সেই দেশ, যেখানে ঈশ্বর শত্রু হিসাবে বিবেচিত হলেও তিনি কিন্তু সেখানে তাঁর কাজ বন্ধ করেন নি। বরং তাঁর কাজ ও বাক্য দিনে দিনে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছেই গৃহীত হচ্ছে। কারণ, ঈশ্বর মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যকে যত দূর সম্ভব উদ্ধার করেন। আমরা বিশ্বাস করি, কোনও রাষ্ট্র বা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যারা ঈশ্বরের কাজের পথে অন্তরায় হয়, ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্ন ঘটাতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি পাবেই। নরকস্থ হবে ঈশ্বরের কাজের বিরোধীরা; কোনও রাষ্ট্র যদি ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে, তবে তা ধ্বংস হবে। কোনও জাতি যদি ঈশ্বরের বিরোধিতা শুরু করে, তাহলে তা পৃথিবী থেকে মুছে যাবে, তাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র, দেশ এমন কি প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষকে অনুরোধ করছি তারা যেন ঈশ্বরের বাক্য শোনেন, ঈশ্বরের কার্য দেখেন এবং মানবজাতির ভাগ্য সম্পর্কে মনোযোগী হন, যাতে ঈশ্বর সর্বোচ্চ পবিত্রতা, সম্মান এবং সর্বোচ্চতায় এককভাবে মানবসমাজে উপাসিত হন, এবং সমগ্র মানবজাতিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়, যেমন যিহোবার আশ্বাসপুষ্ট হয়েছিলেন অব্রামের উত্তরাধিকারীরা, যেভাবে ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি আদম ও হবা বসবাস করতেন এদনের উদ্যানে।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতই ঈশ্বরের কাজ এগিয়ে চলে। তাঁর যাত্রা কেউই থামাতে বা আটকাতে পারে না। যারা তাঁর বাক্য মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তাঁর অন্বেষণে তৃষ্ণার্ত, একমাত্র তারাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পায়। যারা তা করে না তারা অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয় এবং উপযুক্ত শাস্তির শিকার হবে।


পরিশিষ্ট ৩: মানুষ একমাত্র ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার মধ্যেই উদ্ধার পেতে পারে

সকলের দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা একটি খুবই অপরিচিত বিষয় কারণ মানুষ মনে করে যে তাঁর ব্যবস্থাপনা তাদের উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে। মানুষ মনে করে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা একমাত্র তাঁরই কাজ এবং এটি কেবল তাঁরই চিন্তার বিষয়—এবং সে কারণেই মানবজাতি তাঁর ব্যবস্থাপনার প্রতি উদাসীন। এইভাবে, মানবজাতির পরিত্রাণ ক্রমে অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং এখন এটি অসার বাগ্মিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও মানুষ পরিত্রাণ পেতে এবং বিস্ময়কর গন্তব্যে প্রবেশ করার জন্য ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, কিন্তু ঈশ্বর কীভাবে তাঁর কাজ পরিচালনা করেন সে সম্পর্কে তার কোনো চিন্তা নেই। ঈশ্বর কী পরিকল্পনা করেছেন তার জন্য মানুষ চিন্তা করে না, বা উদ্ধার পাওয়ার জন্য তার যে ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন, সেই ব্যাপারেও সে চিন্তিত নয়। এটি খুবই দুঃখজনক। মানুষের পরিত্রাণ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক বা তাঁর পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তবুও ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষ কিছুই ভাবে না, এবং এইভাবেই ঈশ্বরের থেকে আরও দূরে সরে যায়। এর ফলে, যারা তাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিষয়—যেমন সৃষ্টি কী, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কী, কীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়—ইত্যাদির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত, তাদের মধ্যে থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মানুষ ঈশ্বরের অনুগামীদের মধ্যে যুক্ত হতে পেরেছে। তাই, এখন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে যাতে তাঁর প্রত্যেক অনুগামী স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে তাঁকে অনুসরণ করা এবং বিশ্বাস করার অর্থ কী। এই আলোচনা প্রতিটি মানুষকে কেবল আশীর্বাদ পেতে বা দুর্যোগ এড়াতে বা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদের চলার পথ আরও সঠিকভাবে বেছে নিতে সাহায্য করবে।

ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা গভীর হলেও তা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নয়। এর কারণ হল, ঈশ্বরের সমস্ত কাজ তাঁর ব্যবস্থাপনা এবং মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য তাঁর কাজের সাথে যুক্ত, এবং মানুষের জীবন, জীবনযাপন ও তাদের গন্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের মধ্যে এবং মানুষের উপর ঈশ্বর যে কাজ করেন, বলা যেতে পারে, তা খুবই বাস্তব ও অর্থবহ। মানুষ এগুলি দেখতে এবং উপলব্ধি করতে পারে, এবং এগুলি কোনভাবেই বিমূর্ত নয়। ঈশ্বরের করা সমস্ত কাজ মানুষ যদি গ্রহণ করতে অক্ষম হয় তবে তাঁর কাজের তাৎপর্য কী? এবং সেই ব্যবস্থাপনায় মানুষের পরিত্রাণ কীভাবে হবে? ঈশ্বরকে যারা অনুসরণ করে তাদের অনেকেই শুধুমাত্র কীভাবে আশীর্বাদ লাভ করা যায় বা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়েই চিন্তিত। যখনই ঈশ্বরের কাজ এবং ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়, তখনই তারা চুপ করে যায় বা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারা মনে করে যে এই ধরনের ক্লান্তিকর বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা তাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা কোন সুবিধা দিতে সাহায্য করবে না। ফলস্বরূপ, যদিও তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কথা শুনেছে, তবুও তারা এতে সামান্যই মনোযোগ দেয়। এটিকে তারা মূল্যবান কিছু হিসাবে দেখে না, এবং তাদের জীবনের অংশ হিসাবে এটিকে গ্রহণ করে না। এই ধরনের মানুষের ঈশ্বরকে অনুসরণ করার একটাই সহজ লক্ষ্য থাকে, আর সেই লক্ষ্য হল আশীর্বাদ লাভ করা। যা সরাসরি তাদের এই লক্ষ্যপূরণ করে না সেই রকম অন্য কিছুতে মনোযোগ দেওয়ার প্রতি এই ধরনের মানুষ ভ্রুক্ষেপও করে না। তাদের কাছে, আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করার চেয়ে বৈধ আর কোনো লক্ষ্য নেই—এটিই তাদের বিশ্বাসের একমাত্র মূল্য। এই লক্ষ্যপূরণের পথে যা কিছু অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি সম্পর্কে তারা একেবারে উদাসীন থাকে। আজকের দিনে যারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বৈধ বলে মনে হয়, কারণ তারা যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তেমনি তারা ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয়ও করে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং তাদের কর্তব্য পালন করে। তারা তাদের যৌবন বিসর্জন দেয়, ত্যাগ করে পরিবার এবং কর্মজীবন, এমনকি বছরের পর বছর বাড়ি থেকে দূরে কাটায় নিজেদের ব্যস্ত রেখে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, তারা নিজের স্বার্থ, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমনকি তারা যে অভিমুখ সন্ধান করে তা পর্যন্ত পরিবর্তন করে; কিন্তু নিজেদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের লক্ষ্য পরিবর্তন করতে পারে না। নিজস্ব আদর্শ পরিচালনার জন্য তারা নিয়তই ধাবমান হয়; পথ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, যতই কষ্ট ও বাধা আসুক না কেন সে পথে, তারা অবিচল থাকে এবং মৃত্যুকে ভয় পায় না। কোন শক্তি তাদের এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে বাধ্য করে? এই কি তাদের বিবেক? এই কি তাদের মহান ও মহৎ চরিত্র? এই কি মন্দ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত পরাভূত করার সংকল্প? এই কি তাদের বিশ্বাস, যা কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে শুধু ঈশ্বরের কার্যে সাক্ষ্য দেয়? এই কি তাদের আনুগত্য, যার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্জন করার উদ্দেশ্যে তারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়? নাকি এ তাদের সর্বদা অসংযত ব্যক্তিগত চাহিদা পরিহার করা ভক্তির মনোভাব? ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজ কখনোই বুঝতে না পেরেও কোনো একজনের এতখানি ত্যাগ সত্যিই এক আশ্চর্য ঘটনা। এই মানুষরা কতখানি ত্যাগ করেছে আপাতত সে আলোচনা আমরা করব না। তবে তাদের আচরণ আমাদের বিশ্লেষণের খুবই যোগ্য। বিভিন্ন সুবিধা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার প্রসঙ্গ বাদ রাখলে, এমনকি আর কোনো কারণ থাকতে পারে যে, যারা কখনই ঈশ্বরকে বুঝতে পারে নি তারাও তাঁর জন্য এত কিছু ত্যাগ করেছে? এখানে আমরা পূর্বের অচেনা একটি সমস্যা আবিষ্কার করি: ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিছক এক নগ্ন স্বার্থের। এটি আশীর্বাদ গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে একটি সম্পর্ক। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এটি কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার সম্পর্কের অনুরূপ। কর্মচারী শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা প্রদত্ত পুরস্কার পাওয়ার জন্যই কাজ করে। এমন সম্পর্কের মধ্যে কোনো স্নেহ নেই, আছে শুধু লেনদেন। কোনো ভালবাসার আদানপ্রদান নেই, শুধুমাত্র দাক্ষিণ্য এবং করুণা। কোন বোঝাপড়া নেই, আছে শুধু চাপা অসন্তোষ এবং প্রতারণা। কোন অন্তরঙ্গতা নেই, আছে শুধুমাত্র অলঙ্ঘনীয় এক দূরত্ব। এখন যখন বিষয়গুলি এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, কে এই ধারাকে বিপরীতমুখী করতে পারে? আর, এই সম্পর্ক যে কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে সে কথা সত্যকার অর্থে বোঝার ক্ষমতা কতজনের আছে? আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ যখন আশীর্বাদ পাওয়ার আনন্দে নিজেকে নিমজ্জিত করে, তখন কেউ কল্পনাও করতে পরে না যে ঈশ্বরের সাথে এই ধরনের সম্পর্ক কতটা বিব্রতকর এবং কুৎসিত।

মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে ঈশ্বরের কাজের মধ্যেই মানুষ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না। মানুষের সর্বাধিক ব্যর্থতা হল, সে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ ও তাঁর উপাসনা করার সন্ধান করার সঙ্গে একই সাথে আবার নিজের আদর্শ গন্তব্য গড়ে তোলে এবং কীভাবে মহত্তম আশীর্বাদ পাওয়া যায় ও কীভাবে সর্বোত্তম গন্তব্য লাভ করা যায় তার পরিকল্পনা করে। এমন কি নিজের দুঃখজনক, ঘৃণ্য এবং করুণ অবস্থা বুঝেও কতজন নিজের আদর্শ ও আশা অবিলম্বে ছাড়তে পারে? এবং কতজনই বা নিজের পদক্ষেপ থামাতে বা শুধু নিজের কথা ভাবা বন্ধ করতে পারে? ঈশ্বর সেসব মানুষকেই চান যারা তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করতে তাঁকে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করবে। তিনি তাদেরকেই চান যারা নিজের সমগ্র দেহ এবং মন সর্বতোভাবে তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজে নিবেদন করার মাধ্যমে তাঁর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা প্রতিদিন তাঁর কাছে ভিক্ষা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, যারা দেয় সামান্যই, এবং তারপর পুরস্কারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে। ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন যারা তুচ্ছ অবদান করে খ্যাতির জন্য অপেক্ষা করে। সেই সব শীতল-রক্তের মানুষদের তিনি ঘৃণা করেন যারা তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজে বিরক্ত, এবং কেবলই স্বর্গে যাওয়ার এবং আশীর্বাদ অর্জনের বিষয়ে কথা বলতে চায়। মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর করা কাজের সুযোগ যারা নেয় তাদেরকে তিনি আরও গভীরভাবে ঘৃণা করেন। কারণ এই সব মানুষ কখনই ভেবে দেখে না যে তাঁর কাজের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঈশ্বর কোন অভিপ্রায়ে কী অর্জন করতে চান। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কাজের ফলে যে সব সুবিধা তৈরি হয়েছে, কীভাবে সেগুলির সুযোগ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। ঈশ্বরের হৃদয় নিয়ে তারা চিন্তিত নয়, নিজেদের সম্ভাবনা এবং ভাগ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজে অসন্তুষ্ট, এবং ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতিকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর কী ইচ্ছা, সেই বিষয়ে সামান্যতম আগ্রহও অনুভব করে না, তারা কেবলমাত্র সেই উপায়ে নিজেদেরকে খুশি রাখার কাজই করে যা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের আচরণ ঈশ্বর মনে রাখেন না বা অনুমোদনও করেন না—এমন কি এগুলির প্রতি ঈশ্বর অনুগ্রহও দেখান না।

মহাজগতের এবং মহাকাশের বিশালতায়, অগণিত প্রাণী বাস করে এবং বংশবিস্তার করে, জীবনের চক্রাকার আইন অনুসরণ করে এবং একটি ধ্রুব নিয়ম মেনে চলে। মৃতরা সাথে নিয়ে যায় তাদের জীবনের গল্প, এবং যাদের বিনাশ হয়েছে তাদের মতো একই করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে জীবিতরা। এবং তাই, মানবজাতি নিজেকে প্রশ্ন না করে পারে না: আমরা কেন বাঁচি? এবং আমরা আমাদের মারা যেতেই বা হয় কেন? এই বিশ্বকে নির্দেশ দেয় কে? মানবজাতি কে সৃষ্টি করেছে? মানবজাতি কি সত্যই প্রকৃতি-মাতার সৃষ্টি? মানবজাতি কি সত্যই তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে? … হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতি ক্রমাগতই এইসব প্রশ্ন করে চলেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এইসব প্রশ্নে মানুষ যতই আচ্ছন্ন হয়েছে ততই বেড়েছে তার বিজ্ঞান-তৃষ্ণা। তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি এবং শারীরিক ভোগ-বিলাসের সাময়িক উপকরণ দিতে পারলেও বিজ্ঞান কিন্তু মানুষকে তার আত্মার গভীরে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব এবং উন্মুক্ত সন্ত্রাস ও অসহায়তা থেকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। যে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান মানুষ চোখে দেখতে পারে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে পারে, সে শুধুমাত্র নিজের হৃদয়কে অসাড় করে তোলার কাজেই তাকে ব্যবহার করে। তবুও এই ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানবজাতিকে রহস্যের অন্বেষণ থেকে বিরত রাখতে যথেষ্ট নয়। মানবজাতি একেবারেই জানে না যে মহাবিশ্বের এবং সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিকারী কে, আরও কম জানে নিজেদের সূচন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। এই বিধানের মধ্যে নিছক বলপূর্বক বেঁচে থাকে মানবজাতি। কেউই এটি থেকে পলায়ন বা এটির পরিবর্তন করতে পারে না, কারণ সমস্ত কিছুর মাঝে এবং স্বর্গে এমন একজনই বিদ্যমান যিনি চিরন্তন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখেন। তিনিই একমাত্র, যিনি মানুষের চোখে কখনও দেখা দেন নি, যাকে মানুষ কখনো জানতে পারেনি এবং যার অস্তিত্বে মানুষ কখনো বিশ্বাস করে নি—তথাপি তিনিই মানবজাতির পূর্বপুরুষদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়েছেন এবং জীবন দান করেছেন মানবজাতিকে। তিনিই মানবজাতিকে প্রয়োজনীয় সবকিছুর যোগান দেন এবং পুষ্ট করেন, তার অস্তিত্ব বজায় রাখার অনুমতি দেন; এবং তিনিই একমাত্র, যিনি আজ পর্যন্ত মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। উপরন্তু তিনিই এক এবং একমাত্র, জীবনধারণের জন্য মানুষ যাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিকারী এবং মহাবিশ্বের সমস্ত জীবকে শাসন করেন। তিনিই চার ঋতুকে আদেশ দেন এবং তিনিই বাতাস, হিম, তুষারপাত ও বৃষ্টি আহ্বান করেন। মানুষের কাছে সূর্যালোক তিনিই নিয়ে আসেন এবং সূচনা করেন রাত্রির। স্বর্গ ও পৃথিবী তিনিই স্থাপন করেছেন, মানুষকে তিনিই প্রদান করেছেন পর্বত, হ্রদ, নদী এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত প্রাণীকূল। তাঁর কর্ম সর্বব্যাপী, তাঁর শক্তি সর্বব্যাপী, তাঁর প্রজ্ঞা সর্বব্যাপী, এবং তাঁর কর্তৃত্ব সর্বব্যাপী। এই বিধান ও নিয়মগুলির প্রত্যেকটিই তাঁর কাজের মূর্ত প্রতীক, এবং প্রত্যেকটিই তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। তাঁর সার্বভৌমত্ব থেকে কে অব্যাহতি পায়? এবং কে নিজেকে তাঁর নকশার বাইরে রাখতে পারে? সকল অস্তিত্ব তাঁর দৃষ্টিগোচর, উপরন্তু সবই তাঁর সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত। তাঁর কর্ম এবং ক্ষমতা মানবজাতির কাছে এটা স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় রাখে না যে, তিনি বিদ্যমান এবং সমস্ত কিছুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব। তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই মহাবিশ্বকে আদেশ করতে পারে না, আর কেউই এইরকম সীমাহীনভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তুমি ঈশ্বরের কাজ চিনতে সক্ষম হও কিনা, বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর কিনা তা নির্বিশেষে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে তোমার ভাগ্য ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং নিঃসন্দেহে চিরকাল সমস্ত কিছুর উপর তাঁর সার্বভৌম অধিকার থাকবে। তাঁর অস্তিত্ব এবং কর্তৃত্বের পূর্বানুমান মানুষ তাঁকে স্বীকার এবং অনুধাবন করে কি না, তার উপর নির্ভর করে না। একমাত্র তিনিই মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন। এই সত্য তুমি স্বীকার কর বা না কর, অনতিবিলম্বেই মানুষ স্বচক্ষে এই সব কিছু প্রত্যক্ষ করবে এবং এই সত্য শীঘ্রই ঈশ্বর প্রয়োগ করবেন। ঈশ্বরের চোখের সামনে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যেই মানুষ জীবন ধারণ করে এবং সেই ব্যবস্থাপনার কারণেই মানুষ শেষবারের জন্য চোখ বন্ধ করে। মানুষ বারবার ফিরে ফিরে আসে আর যায়। কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই এগুলি সবই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং পরিকল্পনার অংশ। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা কখনোই থামে না, তা ক্রমাগতই অগ্রসর হয়ে চলে। মানবজাতিকে তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করাবেন, বিশ্বাস করাবেন তাঁর সার্বভৌমত্ব, প্রত্যক্ষ করাবেন তাঁর কাজ এবং তিনি তাঁর রাজ্যে ফিরে আসবেন। এটি তাঁর পরিকল্পনা, এবং সেই কাজ, যা তিনি হাজার হাজার বছর ধরে পরিচালনা করছেন।

ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল এই বিশ্ব সৃষ্টির মাধ্যমে, এবং এই কাজের মূলে আছে মানুষ। একথা বলাই যায় যে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি মানুষেরই জন্য। যেহেতু তাঁর কাজের সময়কাল হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত, এবং তা মাত্র কয়েক মিনিট বা মুহূর্ত, এক পলক অথবা দুই-এক বছরের মধ্যে হয়ে যায় না, তাই তাঁকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন সূর্য, চন্দ্র, সব ধরনের জীবন্ত প্রাণী, খাদ্য এবং এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এই ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার আরম্ভ।

এরপর ঈশ্বর মানবজাতিকে শয়তানের হস্তগত করেন, এবং মানুষ শয়তানের আধিপত্যের অধীনে বাস করতে থাকে, যা ক্রমে ঈশ্বরের প্রথম যুগের কাজকে পরিচালিত করে: বিধানের যুগের কাহিনী…। বিধানের যুগের কয়েক হাজার বছর ধরে মানবজাতি সেই যুগের নির্দেশিকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে নিশ্চিত হিসাবে ধরে নেয়। ক্রমে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ছেড়ে দেয়। আর তাই, বিধান পালন করার সময় তারা বিগ্রহের উপাসনাও করতে থাকে, সেইসঙ্গে পাপ কাজেও লিপ্ত হয়। তারা যিহোবার সুরক্ষা হারায়, এবং মন্দিরের পূজাবেদীর সামনে নিছক জীবনপাত করতে থাকে। বস্তুত, ঈশ্বরের কাজ অনেক আগেই তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এবং যদিও ইস্রায়েলিরা তখনও আইন মেনে চলত, যিহোবার নামে শপথ নিত, এবং গর্বভরে বিশ্বাসও করত যে একমাত্র তারাই হল যিহোবার মানুষ এবং তাঁরাই যিহোবার মনোনীত ব্যক্তিবর্গ, তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের গৌরব নিঃশব্দে তাদের পরিত্যাগ করে …

ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ করেন, তিনি সবসময় নিঃশব্দে একটি স্থান পরিত্যাগ করেন এবং অন্য একটি স্থানে তাঁর নতুন কাজ শুরু করেন মৃদুভাবে। যে মানুষেরা অসাড় হয়ে পড়েছে, তাদের কাছে এটি অসম্ভব মনে হয়। মানুষেরা সব সময়েই পুরনোকে মূল্যবান মনে করেছে এবং নতুন, অপরিচিত বিষয়কে বিরোধিতার চোখে দেখেছে অথবা সেগুলিকে উপদ্রব হিসাবে গণ্য করেছে। আর তাই, ঈশ্বর যে নতুন কাজই করুন না কেন, শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত, সবকিছুর মধ্যে মানুষই তা সব থেকে শেষে জানতে পারে।

সবসময়ই যা হয়ে এসেছে, ঠিক সেইভাবেই বিধানের যুগে যিহোবার কাজের পর, ঈশ্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর নতুন কাজ শুরু করেন: দেহ ধারণ করে—অবতাররূপী মানুষ হিসাবে দশ, কুড়ি বছর ধরে বিশ্বাসীদের মধ্যে নিজের বাক্য উচ্চারণ এবং কাজ করতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই, কেউই তা জানতো না, এবং মাত্র কয়েকজন স্বীকার করত যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর, প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ এবং পুনরুত্থিত করার পর, তিনি দেহরূপে আবির্ভূত হন। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন পৌল নামে একজন উপস্থিত হয়, যে ঈশ্বরের সঙ্গে নশ্বর শত্রুতায় যুক্ত হয়। তাকে আঘাত করা এবং তার প্রচারক হয়ে যাওয়ার পরেও পৌল তার পুরনো স্বভাব পরিবর্তন করেনি, এবং সে ঈশ্বরের বিরোধিতার পথেই চলতে থাকে। যে সময়ে সে কাজ করেছে, সেই সময় পৌল অনেক পত্র লিখেছে; দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তার পত্রগুলি ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, এমন কি সেগুলি নতুন নিয়মের অন্তর্গতও করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কাজ চরম অসম্মানজনক! আর এই ভুল কি মানুষের চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার কারণেই হয় নি? এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান প্রায় ছিলই না যে, অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের কাজের নথিতে, মানুষের চিঠিপত্র বা আধ্যাত্মিক লেখাগুলি ঈশ্বরের কাজ এবং বাক্যের ছদ্মবেশে থাকা উচিত নয়। তবে, এ আলোচনা মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছে, তাই আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। ঈশ্বরের কাজের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথেই—ক্রুশবিদ্ধকরণের পরে—ঈশ্বরের, মানুষকে পাপমুক্ত করার (অর্থাৎ, শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করা) কাজ সম্পন্ন হয়। এবং তাই, সেই মুহূর্ত থেকেই ত্রাতা হিসাবে মানবজাতিকে একমাত্র প্রভু যীশুকে গ্রহণ করতে হত, এবং সেইভাবেই তার পাপ ক্ষমা করা হত। সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের পরিত্রাণ লাভ এবং ঈশ্বরের সম্মুখে আসার পথে, তার পাপ আর বাধা ছিল না, এবং এবং পাপ নিয়ে শয়তানের অভিযোগেরও আর উপায় ছিল না। এর কারণ হল, ঈশ্বর স্বয়ং আসল কাজ করেছেন এবং পাপী মানুষের উপমা এবং পূর্বাভাস হয়ে নিজেই পাপস্খালনের বলি হয়েছেন। এইভাবে মানুষ ক্রুশের থেকে অবতীর্ণ হল এবং এবং তাদের মুক্তি ও উদ্ধার ঘটল, ঈশ্বরের দেহরূপ—যা পাপী দেহেরই অনুরূপ—তার মাধ্যমে। আর তাই, শয়তানের হাতে বন্দী হওয়ার পরে মানুষ তাঁর পরিত্রাণকে গ্রহণ করে ঈশ্বরের সম্মুখে যাওয়ার পথে এক পা অগ্রসর হয়েছে। এই পর্যায়ের কাজ অবশ্যই বিধানের যুগে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার থেকে আরো গভীর এবং উন্নত।

এমনই হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা: মানবজাতিকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া এবং শয়তানকে তাদের ভ্রষ্ট করার অনুমতি দেওয়া—সেই মানবজাতি যারা জানে না ঈশ্বর কী, স্রষ্টা কী, কীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়, অথবা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কেন জরুরি। এরপর ধাপে ধাপে ঈশ্বর মানুষকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করেন, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে। এই হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা। এটি একটি অলীক কাহিনীর মতো শোনাতে পারে এবং বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। মানুষের মনে হয় যে এটি একটি অলীক কাহিনী, কারণ বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষের সঙ্গে কতকিছু ঘটেছে সেই বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মহাকাশ জুড়ে কত কাহিনী ঘটে গেছে সেই বিষয়েও তাদের ধারণা অতি সামান্য। এছাড়া এটাও কারণ যে, তারা তাদের পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে যে আরো আশ্চর্যজনক এবং ভীতি-উদ্রেককারী জগত আছে, যা তাদের পার্থিব চোখ তাদের দেখতে দেয় না, তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের কাছে এটি দুর্বোধ্য লাগে কারণ মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাজের তাৎপর্য অথবা ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না, এবং ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত মানুষকে কেমনভাবে চান, তাও তাদের বোধগম্য হয় না। এই রূপ কি আদম ও হবার মতো সম্পূর্ণরূপে শয়তানের ভ্রষ্টাচারমুক্ত? না! ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল এমন এক গোষ্ঠীর মানুষকে অর্জন করা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করে। যদিও এই সব মানুষ শয়তানের দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তারা আর শয়তানকে পিতা হিসাবে গণ্য করে না; তারা শয়তানের ঘৃণ্য চেহারা চিনতে পারে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং তারা ঈশ্বরের বিচার এবং তাঁর শাস্তিকে গ্রহণ করতে তাঁর সম্মুখে আসে। তারা জানতে পারে কোনটা কুৎসিত, এবং তা পবিত্র কিছুর থেকে কতটা বিপরীত, এবং চিনতে পারে ঈশ্বরের মহত্ব আর শয়তানের অশুভ দিককে। এইরকম এক মানবজাতি আর শয়তানের হয়ে কাজ করবে না, অথবা তার উপাসনা করবে না কিংবা তাকে দেবালয়ে আশ্রয় দেবে না। কারণ তারা হল সেই গোষ্ঠীর মানুষ যারা সদর্থেই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত। ঈশ্বরের মানুষকে পরিচালনা করার এটিই হল তাৎপর্য। শয়তানের দুর্নীতি এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণ, দুইয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতি, এবং যে বস্তুটির অধিকারের কারণে ঈশ্বর ও শয়তান যুদ্ধ করে চলেছে, সেটিও হচ্ছে মানুষ। ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ করেন, তখন ক্রমে তিনি মানুষকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে থাকেন, এবং তাই মানুষ ঈশ্বরের আরও কাছে চলে আসে …

এরপর আসে রাজ্যের যুগ, যা কাজের আরও বেশি ব্যবহারিক পর্যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সর্বাধিক কঠিন। এর কারণ হল, মানুষ ঈশ্বরের যত কাছাকাছি আসে, তাঁর দণ্ড মানুষের তত কাছাকাছি অগ্রসর হয়, এবং ঈশ্বরের মুখ মানুষের কাছে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মুক্তির পর মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের পরিবারে ফিরে যায়। মানুষ ভেবেছিল যে এটিই হল উপভোগের সময়, কিন্তু ঈশ্বর তাকে সম্মুখভাগ থেকে লাঞ্ছিত করতে থাকেন, এমন লাঞ্ছনার পূর্বাভাস কেউ কখনও করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে যা হল, তা হচ্ছে এক ধরনের বাপ্তিষ্ম, যা ঈশ্বরের মানুষদের “উপভোগ” করতেই হয়। এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের নিজের মধ্যে এই ভাবনা আসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকেনা যে, “আমি হলাম বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া সেই মেষশাবক যাকে ঈশ্বর অনেক ব্যয় করে আবার কিনে এনেছেন, তাহলে তিনি কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? এ কি আমাকে নিয়ে পরিহাস করার এবং আমার সত্য অনাবৃত করার জন্য ঈশ্বরের পন্থা? …” বহু বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে, পরিমার্জন এবং শাস্তির কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করে মানুষ পোক্ত হয়ে উঠেছে। যদিও মানুষ তার বিগত সময়ের “গৌরব” এবং “প্রেম” হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু নিজের অজান্তেই সে মানুষের আচরণের নীতি বুঝতে পেরেছে, এবং মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের দীর্ঘ সময়ের নিষ্ঠার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে। ধীরে ধীরে মানুষ তার নিজের বর্বরতাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সে তার বন্যতাকে, ঈশ্বর সম্পর্কে তার সব ভ্রান্ত ধারণা এবং তাঁর কাছে সে যেসব অযৌক্তিক দাবি করেছে, সবকিছুকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। ঘড়ির কাঁটাকে কখনও পিছনে ঘোরানো যায় না। অতীতের ঘটনা মানুষের কাছে অনুতাপে ভরা স্মৃতি হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর ভালোবাসা মানুষের নতুন জীবনধারার চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। মানুষের ক্ষত দিনে দিনে সেরে ওঠে, তার শক্তি ফিরে আসে, এবং সে উঠে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিমানের মুখের দিকে তাকায় … আর আবিষ্কার করে যে, তিনি সব সময়েই আমার পাশে থেকেছেন এবং তাঁর হাসি, তাঁর সুন্দর মুখ এখনও কতটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তাঁর হৃদয় এখনও তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির জন্য উদ্বিগ্ন, এবং তাঁর হাত আজও শুরুর দিনের মতোই উষ্ণ এবং শক্তিশালী। যেন মানুষ স্বর্গের এদন উদ্যানে ফিরে এসেছে, কিন্তু এবার সে আর সর্পের প্রলোভনে কান দিচ্ছে না এবং যিহোবার মুখমন্ডলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মানুষ ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয়ে, তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকায় এবং তার সবথেকে মূল্যবান আত্মত্যাগ প্রদান করে—হে আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর!

ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং করুণা তাঁর কাজের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে, এবং মানুষ ঈশ্বরের সৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারুক বা না পারুক, তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর কাজ করে যান, যা তিনি সম্পন্ন করতে চান। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা মানুষ কতটা বুঝতে পারলো, তা নির্বিশেষে ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে মানুষের যে সহায়তা এবং সুফল হয়, তার মর্ম সব মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। হয়তো আজকের দিনে তুমি ঈশ্বরের প্রদান করা ভালোবাসা অথবা জীবনকে অনুভব করতে পারছো না, কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করো এবং সত্যের অন্বেষণের সংকল্প ছেড়ে না দাও, তাহলে এমন একদিন আসবে, যখন ঈশ্বরের স্মিত হাসি তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল শয়তানের আধিপত্যের অধীনে থাকা মানুষদের উদ্ধার করা; শয়তানের হাতে ভ্রষ্ট এবং ঈশ্বর বিরোধী মানুষদের পরিত্যাগ করা নয়।

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০০৫


পরিশিষ্ট ৪: ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির মধ্যে তাঁর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ অনুগামীর মতো, আমরাও বাইবেলের বিধান এবং আদেশসমূহ মেনে চলি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অপার অনুগ্রহ উপভোগ করি, এবং একত্রিত হয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা, স্তুতি, ও সেবা করি—আর এইসব কিছু আমরা করি প্রভুর যত্ন ও সুরক্ষার অধীনে। আমরা মাঝে মধ্যে দুর্বল থাকি, আবার অনেকসময় শক্তিশালীও থাকি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সকল কার্যকলাপ প্রভুর শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গত। তাহলে বলাই বাহুল্য যে, আমরা এও বিশ্বাস করি যে আমরা স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনের পথেই আছি। আমরা প্রভু যীশুর প্রত্যাবর্তন, তাঁর মহিমান্বিত অবতরণ, পৃথিবীতে আমাদের জীবনযাত্রার অবসান, রাজ্যের আবির্ভাব এবং প্রকাশিত বাক্যের গ্রন্থে পূর্বকথিত সমস্ত কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করি: প্রভু আসেন, তিনি বিপর্যয় নিয়ে আসেন, তিনি সাধু ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও মন্দকে দণ্ডিত করেন, এবং যারা তাঁর অনুগামী ও তাঁর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায় তাদের সকলকে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাশে নিয়ে যান। যখনই এ কথা ভাবি, আমরা আবেগে আপ্লুত না হয়ে থাকতে পারি না, এই ভেবে খুশি হই যে আমরা অন্তিম সময়ে জন্মেছি এবং প্রভুর আগমন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমরা নিগ্রহ ভোগ করলেও পরিবর্তে পেয়েছি “ক্রমবর্ধমান অতুল গৌরবের সম্পদ”। কী অপরূপ আশীর্বাদ! এই সকল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রভুর প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের প্রার্থনার বিষয়ে প্রতিনিয়ত শান্ত করে এবং একত্র হওয়ার জন্য আরও পরিশ্রমী করে তোলে। হয়তো পরের বছর, হয়তো আগামীকাল, আর হয়তো মানুষের ধারণাতীত স্বল্প সময়ে, প্রভু হঠাৎই অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর জন্য অধীরভাবে একাগ্র হয়ে অপেক্ষমান মানুষজনের দলের মাঝে আবির্ভূত হবেন। আমরা প্রভুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার প্রথম দলে থাকার স্বার্থে, উন্নীতদের মধ্যে স্থান করে নেওয়ার স্বার্থে একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করি, কেউই পিছিয়ে পড়তে চাই না। মূল্যের কথা না ভেবেই আমরা এই দিনটির আগমনের জন্য আমাদের সব দিয়েছি; কেউ কেউ নিজের কাজ, কেউ পরিবার, কেউ বিবাহ পরিত্যাগ করেছে, এমনকি কেউ কেউ নিজের সমস্ত সঞ্চয় দান করে দিয়েছে। ভক্তির কী নিঃস্বার্থ নিদর্শন! এমন আন্তরিকতা এবং আনুগত্য নিশ্চিতভাবে অতীত যুগের সন্তদেরকেও ছাড়িয়ে যায়! যেহেতু প্রভু যাকে খুশী তার উপর অনুগ্রহ অর্পণ করেন, এবং যাকে খুশী করুণা দেখান, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ভক্তি এবং ব্যয় অনেকদিন ধরেই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ফলে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনাও তাঁর কানে পৌঁছোক, এবং আমরা আস্থা রাখি যে প্রভু আমাদের নিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রতিদান দেবেন। উপরন্তু, ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করার আগে থেকেই আমাদের প্রতি করুণাময় ছিলেন, এবং তিনি আমাদের যে আশীর্বাদ ও প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমরা সবাই ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করছি, এবং সময়ের সাথে সাথে আমাদের নিষ্ঠা ও ব্যয়কে জুয়ার মুদ্রা, বা পুঁজি বানিয়ে ফেলেছি, যাতে তার বিনিময়ে প্রভুর সাথে আকাশে সাক্ষাতের জন্য আমরা উন্নীত হই। এছাড়াও, সামান্যতম ইতস্তত বোধ না করেই, আমরা সকল দেশ এবং সকল মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য, বা রাজা হিসেবে রাজত্ব করার জন্য নিজেদেরকে ভবিষ্যতের সিংহাসনে বসিয়েছি। আমরা এই সবকিছুই প্রদত্ত, প্রত্যাশিত হিসাবে ধরে নিয়েছি।

যারা প্রভু যীশুর বিরুদ্ধে তাদের সকলকেই আমরা অবজ্ঞা করি; বিনাশেই তাদের সবার সমাপ্তি ঘটবে। প্রভু যীশুই যে পরিত্রাতা, এমনটা কে তাদের অবিশ্বাস করতে বলল? অবশ্যই, কখনো কখনো আমরা বিশ্বের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভু যীশুকে অনুকরণ করি, কারণ এই মানুষেরা উপলব্ধি করে না এবং আমাদের তাদের প্রতি সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়াই সঠিক। আমরা যা কিছু করি, তা বাইবেলের বাক্যের সাথে সঙ্গত, কারণ যা বাইবেলের অনুবর্তী নয়, তা সবই ধর্মবিচ্যুতি এবং ধর্মদ্রোহিতা। এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে। আমাদের প্রভু বাইবেলে আছেন, এবং আমরা যদি বাইবেল থেকে দূরে সরে না যাই, তাহলে আমরা প্রভুর থেকেও বিচ্যুত হব না; আমরা যদি এই নীতি মেনে চলি, তাহলে আমরা পরিত্রাণ অর্জন করব। আমরা একে অন্যকে অনুপ্রেরণা যোগাই, একে অন্যকে সমর্থন করি, এবং প্রতিবার যখন আমরা একত্রে জড়ো হই, আমরা আশা করি যে আমরা যা বলি এবং করি, তা সবই প্রভুর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রভুর দ্বারা স্বীকৃত হবে। আমাদের পরিবেশের তীব্র প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। এত সহজে লাভ করা যায় এমন আশীর্বাদের কথা যখন আমরা ভাবি, তখন এমন কি কিছু আছে যা আমরা আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারি না? এমন কি কিছু আছে যা পরিত্যাগ করতে আমরা অনিচ্ছুক? এসব কথা বলাই বাহুল্য, এবং এই সবকিছুই ঈশ্বরের সজাগ দৃষ্টির অধীন। আমরা এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভাবী, যাদের আবর্জনা থেকে তুলে আনা হয়েছে, আমরা প্রভু যীশুর সকল সাধারণ অনুগামীদের মতোই, যারা উন্নীত হওয়ার, আশীর্বাদ লাভ করার এবং সকল দেশের উপর রাজত্ব করার স্বপ্ন দেখছি। আমাদের দুর্নীতি ঈশ্বরের চোখে নগ্নভাবে উন্মুক্ত হয়েছে, এবং আমাদের কামনা ও লোভ ঈশ্বরের চোখে নিন্দিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই সবকিছুই এমনই স্বাভাবিকভাবে এবং এত যুক্তিপূর্ণভাবে ঘটে, যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সঠিক কিনা সে বিষয়ে আমরা কেউ ভাবিত নই, এবং আমরা যা কিছু ধরে রাখি, তার যথার্থতা নিয়ে তো আরোই কম সন্দেহ করি। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে জানতে পারে? মানুষ যে পথে চলে তা যে ঠিক কোন ধরণের পথ, তা আমরা খুঁজতে বা অন্বেষণ করতে জানি না; এবং অনুসন্ধান করতে তো আরোই কম আগ্রহী। কারণ আমরা কেবল উন্নীত হতে পারব কিনা, আশীর্বাদ লাভ করতে পারব কিনা, স্বর্গরাজ্যে আমাদের জন্য কোনো স্থান আছে কিনা, এবং জীবননদীর জল, ও জীবনবৃক্ষের ফলে আমাদের ভাগ থাকবে কিনা, এইসব নিয়েই চিন্তিত। আমরা কি কেবল এই বিষয়গুলি লাভের স্বার্থেই প্রভুকে বিশ্বাস করে তাঁর অনুগামী হই না? আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়ে গেছে, আমরা অনুতাপ করেছি, আমরা দ্রাক্ষারসের তিক্ত পেয়ালা পান করেছি, এবং আমরা আমাদের পৃষ্ঠে ক্রুশ স্থাপন করেছি। কে বলতে পারে যে আমরা যে মূল্য দিয়েছি, তা ঈশ্বর গ্রহণ করবেন না? কে বলতে পারে যে আমরা যথেষ্ট তৈল প্রস্তুত করি নি? আমরা সেই মূর্খ কুমারী বা পরিত্যক্ত মানুষদের একজন হতে চাই না। উপরন্তু, ভণ্ড খ্রীষ্টদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচাতে আমরা প্রতিনিয়ত প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, কারণ বাইবেলে বলা আছে: “কেউ যদি তখন তোমাদের বলে যে খ্রীষ্ট এখানে রয়েছেন কিম্বা ওখানে আছেন সে কথা বিশ্বাস করো না। কারণ অনেক নকল খ্রীষ্ট ও ভুয়ো নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা এমন সব চমকপ্রদ নিদর্শন ও অলৌকিক কাণ্ড দেখাবে যার ফলে মনোনীতরাও প্রতারিত হতে পারে ” (মথি ২৪:২৩-২৪) আমরা সকলেই বাইবেলের এই চরণগুলি স্মৃতিতে আবদ্ধ করেছি; এগুলি অন্তর থেকে জানি, এবং এগুলি আমাদের কাছে বহুমূল্য ধন, জীবনীশক্তি, অঙ্গীকারপত্রস্বরূপ, যা নির্ধারণ করে যে আমাদের উদ্ধার বা উন্নীত করা যাবে কিনা …

হাজার হাজার বছর ধরে, জীবিতেরা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নগুলিকে সাথে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারা স্বর্গরাজ্যে গমন করেছে কিনা, কেউ সত্যিই জানে না। মৃতেরা ফিরে আসে একসময় ঘটে যাওয়া সকল কাহিনী ভুলে গিয়ে, এবং তারা এরপরেও পূর্বপুরুষদের শিক্ষা এবং পথ অনুসরণ করে। আর এইভাবে, যখন দিনের পর দিন আর বছরের পর বছর চলে যায়, কেউ জানে না আমাদের প্রভু যীশু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের সকল কাজ প্রকৃতই গ্রহণ করেন কিনা। আমরা শুধু ফলাফলের প্রত্যাশা এবং যা কিছু ঘটতে পারে তা অনুমান করতে পারি। তবুও ঈশ্বর সর্বাংশে তাঁর মৌনতা বজায় রেখেছেন, কখনো আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন নি, আমাদের সঙ্গে কখনো কথা বলেন নি। আর তাই, বাইবেল অনুসরণ করে এবং প্রতীকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে, আমরা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছা ও স্বভাব সম্বন্ধে রায়দান করি। আমরা ঈশ্বরের মৌনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; নিজেদের চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজেদের আচরণের ঠিক ও ভুলের পরিমাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; ঈশ্বর আমাদের কাছে যা দাবী করেন, তার জায়গায় আমরা নিজেদের জ্ঞান, ধারণা, এবং নীতি-নৈতিকতার উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; যখন আমাদের প্রয়োজন তখনই ঈশ্বরকে সহায়তার জন্য পেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; সকল বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে হাত বাড়িয়ে দিতে, এবং ঈশ্বরকে আদেশ করে যেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; নিয়মকানুনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে, পবিত্র আত্মা কীভাবে আমাদের পথপ্রদর্শন করেন তার প্রতি মনোযোগ না দিতে, আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; এবং এমনকি তার চেয়েও বেশি, আমরা এমন দিনকালে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যেখানে আমরাই আমাদের নিজেদের মালিক। আমরা এ রকমই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যাঁর সাথে আমাদের কখনো মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় নি। তাঁর স্বভাব কেমন, তাঁর কী আছে এবং তিনি কেমন, তাঁর প্রতিমূর্তি কেমন, তাঁর আগমনকালে আমরা তাঁকে জানতে পারব কিনা, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন—এগুলোর কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতীক্ষা করি, আর এটাই যথেষ্ট যে আমরা কল্পনা করতে সক্ষম যে তিনি এরকম অথবা ওরকম। আমরা আমাদের আস্থার প্রশংসা করি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে সম্পদের মতো আগলে রাখি। আমরা সবকিছুকে আবর্জনা হিসেবে দেখি, এবং সবকিছুকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই। যেহেতু আমরা মহিমান্বিত প্রভুর অনুগামী, তাই যত দীর্ঘ এবং কঠিন যাত্রাই হোক না কেন, যা-ই কষ্ট বা বিপদ আমাদের সামনে আসুক না কেন, যখন আমরা প্রভুকে অনুসরণ করি কোনোকিছুই আমাদের পদক্ষেপকে থামাতে পারে না। “জীবনজলের নদী, তার জল স্ফটিকের মত উজ্জ্বল এবং ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে উৎসারিত। …সেই নদীর দুই তীরে রয়েছে জীবনতরু। তরুগুলি বারো মাসে বারো রকমের ফল দেয়, সেই তরুপল্লবে সর্বজাতি আরোগ্য লাভ করে। সেখানে অভিশপ্ত কোন বস্তু থাকবে না। নগরীতে থাকবে ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন। তাঁর সেবকেরা তাঁর আরাধনা করবে, দর্শন করবে তাঁর শ্রীমুখ। তাঁর নাম অঙ্কিত থাকবে তাদের ললাটে। রাত্রি হবে না সেখানে। তাই প্রদীপ কিম্বা সূর্যালোকের প্রয়োজন তাদের হবে না। কারণ প্রভু পরমেশ্বরই হবেন তাদের দীপ্তি, আর তারা চিরকাল রাজত্ব করবে ” (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫) প্রতিবার আমরা যখন এই বাক্যগুলি ধ্বনিত করি, আমাদের হৃদয় সীমাহীন আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে কানায় কানায় ভরে যায়, এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। আমাদের নির্বাচন করার জন্য, তাঁর অনুগ্রহের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। এই জীবনে তিনি আমাদের শতগুণ দিয়েছেন এবং আগামী বিশ্বের জন্য অনন্ত জীবন দান করেছেন। তিনি যদি এখন আমাদের মৃত্যুবরণ করতে বলেন, আমরা সামান্যতম অভিযোগ না করেই তা করব। হে প্রভু! দয়া করে শীঘ্র আসুন! আমরা কতখানি মরিয়া হয়ে আপনার জন্য আকুল হয়ে আছি, এবং আপনার জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেছি, এ কথা বিবেচনা করে আপনি অনুগ্রহ করে আর এক মিনিট, এক সেকেণ্ডও অধিক বিলম্ব করবেন না।

ঈশ্বর মৌন, এবং কখনো আমাদের কাছে আবির্ভূত হন নি, তবু তাঁর কাজ কখনো থামে নি। তিনি সমগ্র পৃথিবীর নিরীক্ষা করেন, সবকিছুকে আদেশ দেন, এবং মানুষের সকল বাক্য ও কাজ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি পরিমিত পদক্ষেপে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, নীরবে ও নাটকীয় প্রভাব ব্যতিরেকে, তাঁর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন, তবুও তাঁর পদক্ষেপ এক এক করে মানবজাতির আরো নিকটে এগোয়, এবং তাঁর বিচারের আসন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যুৎগতিতে নিযুক্ত হয়, যার পর তাঁর সিংহাসন আমাদের মাঝে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হয়। সে কী মহিমান্বিত দৃশ্য, কী রাজকীয় এবং গুরুগম্ভীর এক মূকনাট্য! একটি পায়রার মতো, এবং এক গর্জনশীল সিংহের মতো, আত্মা আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হন। তিনিই জ্ঞান, তিনিই ন্যায়পরায়ণতা ও মহিমা, এবং তিনি কর্তৃত্বের শাসন নিয়ে এবং ভালোবাসা ও করুণায় পূর্ণ হয়ে গোপনে আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হন। কেউ তাঁর আগমন সম্পর্কে অবগত থাকে না, কেউ তাঁর আগমনকে স্বাগত জানায় না, উপরন্তু, কেউ জানে না তিনি কী করতে চলেছেন। মানুষের জীবন আগের মতোই চলতে থাকে, তার হৃদয়ও তা থেকে পৃথক নয়, দিন যথারীতি নিয়মেই অতিক্রান্ত হয়। ঈশ্বর আমাদের মাঝে বাস করেন, অন্যান্য মানুষদের মতো এক মানুষ রূপে, অনুগামীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছদের একজন এবং এক সাধারণ বিশ্বাসী হয়ে। তাঁর নিজস্ব সাধনা আছে, তাঁর নিজস্ব লক্ষ্য আছে; এবং তদুপরি তাঁর আছে দেবত্ব যা সাধারণ মানুষের অধিকারে নেই। কেউ তাঁর দেবত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নি, আর কেউ মানুষের এবং তাঁর সারসত্যের মধ্যেকার পার্থক্যও অনুধাবন করে নি। আমরা তাঁর সঙ্গে একসাথে অকুন্ঠ ও নির্ভীকভাবে বাস করি, কারণ আমাদের চোখে তিনি কেবল একজন তুচ্ছ বিশ্বাসী। তিনি আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে নজর রাখেন, এবং আমাদের সব ভাবনা এবং ধারণা তাঁর সামনে উন্মুক্ত। তাঁর অস্তিত্বে কেউ আগ্রহী নয়, কেউ তাঁর কাজের বিষয়ে কিছু কল্পনা করে না, এবং উপরন্তু, তাঁর পরিচয়ের বিষয়ে কারোর ন্যূনতম কোনো সন্দেহ হয় না। আমরা শুধু আমাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাই, যেন আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই …

যদি ভাগ্যক্রমে পবিত্র আত্মা বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ তাঁর “মাধ্যমে” প্রকাশ করে ফেলে, এবং তা যদি খুবই অপ্রত্যাশিতও মনে হয়, তবুও আমরা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা উচ্চারণ হিসেবে চিনতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের থেকে তা গ্রহণ করি। এর কারণ, কে এই বাক্যগুলি প্রকাশ করে তা নির্বিশেষে, যতক্ষণ তা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসে, আমাদের উচিত সেগুলিকে গ্রহণ করা, অস্বীকার করা নয়। পরবর্তী উচ্চারণ আমার মাধ্যমে, বা তোমার মাধ্যমে, বা অন্য কারোর মাধ্যমে আসতে পারে। সে যে-ই হোক, সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তবুও যে-ই হোক, আমরা হয়তো এই মানুষটির উপাসনা করব না, কারণ যা-ই হোক না কেন, এই মানুষটি ঈশ্বর হওয়া সম্ভব নয়, আর আমরাও কোনোভাবেই এমন একজন সাধারণ মানুষকে আমাদের ঈশ্বর হিসাবে নির্বাচন করব না। আমাদের ঈশ্বর কত মহান এবং সম্মানীয়; এমন একজন তুচ্ছ মানুষ কীভাবে তাঁর স্থানে দাঁড়াতে পারে? এছাড়াও, আমরা ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করছি যাতে তিনি এসে আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে এমন তুচ্ছ একজন মানুষ কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে পারে? প্রভু যদি পুনরায় আসেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সাদা মেঘে চড়ে আসবেন, যাতে বিশাল জনগণ তাঁকে দেখতে পায়। তা কতই না মহিমান্বিত বিষয় হবে! এটা কীভাবে সম্ভব যে তিনি একদল সাধারণ মানুষের মাঝে নিজেকে এমন গোপনে আড়াল করে রাখবেন?

এবং এরপরেও মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা এই সাধারণ মানুষটিই আমাদের উদ্ধারের নতুন কাজ করছেন। তিনি আমাদের কোনো ব্যাখ্যা পেশ করেন না, এও বলেন না যে তিনি কেন এসেছেন, কেবল তিনি যে কাজ করতে চান পরিমিত ধাপে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই কাজ করেন। তাঁর বাক্য এবং কথনের প্রকাশ আরও ঘন ঘন হয়। সান্ত্বনা, উপদেশ, স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক করা থেকে শুরু করে তিরস্কার এবং অনুশাসন করা পর্যন্ত; নম্র এবং মৃদু কন্ঠস্বর থেকে শুরু করে ক্রুদ্ধ এবং রাজকীয় বাক্য পর্যন্ত—এই সবই মানুষের উপর করুণা বর্ষণ করে এবং তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। তিনি যা বলেন, তার সবকিছুই আমাদের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রাখা গোপনীয়তাগুলিতে আঘাত করে; তাঁর বাক্য আমাদের হৃদয় দংশন করে, আমাদের আত্মাকে দংশন করে, এবং আমাদের আত্মগোপন করার মতো স্থান না রেখেই অসহনীয় লজ্জায় জর্জরিত করে রেখে যায়। আমরা ভাবতে শুরু করি এই মানুষটির হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর সত্যিই আমাদের ভালোবাসেন কিনা এবং তিনি আসলে কী করতে চাইছেন। হয়তো একমাত্র এই কষ্ট সহ্য করার পরেই আমরা উন্নীত হতে পারি? আমরা আমাদের মাথায় হিসাব করছি … আসন্ন গন্তব্য বা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে। এখনও, আগের মতোই, আমরা কেউই বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে কাজ করার জন্য দেহধারণ করে ফেলেছেন। যদিও তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, যদিও তিনি ইতিমধ্যে আমাদের সাথে মুখোমুখি এত বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তবুও আমরা এমন সাধারণ একজন মানুষকে আমাদের ভবিষ্যতের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুকই রয়ে যাই, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ ও অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ এই তুচ্ছ মানুষটির হাতে অর্পণ করতে তো আমরা আরোই রাজি হই না। তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রাণবারির অনন্ত সরবরাহ উপভোগ করি, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের মুখোমুখি জীবনযাপন করি। কিন্তু আমরা কেবল স্বর্গস্থ প্রভু যীশুর অনুগ্রহের জন্যই কৃতজ্ঞ, এবং দেবত্বের অধিকারী এই সাধারণ মানুষটির অনুভূতির প্রতি কখনও কোনো মনোযোগই দিই নি। এখনও, আগের মতোই, তিনি দেহরূপের আড়ালে থেকে বিনীতভাবে তাঁর কাজ করে যান, তাঁর অন্তরতম হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটান, যেন মানবজাতির তাঁর প্রতি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তিনি অনুভূতিহীন, যেন মানুষের শিশুসুলভ আচরণ এবং অজ্ঞতার প্রতি চিরকাল ক্ষমাশীল, এবং তাঁর প্রতি মানুষের অসম্মানজনক মনোভাবের বিষয়ে চিরকাল সহিষ্ণু।

আমাদের অজান্তে, এই গুরুত্বহীন মানুষটি ঈশ্বরের কাজের একের পর এক ধাপে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমরা অসংখ্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাই, অগুনতি শাস্তিদান সহ্য করি, মৃত্যুর দ্বারা পরীক্ষিত হই। আমরা ঈশ্বরের ধার্মিক ও মহিমান্বিত স্বভাবের কথা শিখি, তাঁর ভালোবাসা এবং করুণাও উপভোগ করি, তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করতে পারি, মাধুর্যের সাক্ষী হই, এবং মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর একান্ত বাসনা প্রত্যক্ষ করি। এই সাধারণ মানুষটির বাক্যের দ্বারা, আমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং সারসত্য জানতে পারি, তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারি, মানুষের প্রকৃতি ও নির্যাস জানতে পারি, এবং পরিত্রাণ ও নিখুঁতকরণের পথ দেখতে পাই। তাঁর বাক্য আমাদের “মৃত্যু” ঘটায় এবং তারাই “পুনর্জন্ম” ঘটায়; তাঁর বাক্য আমাদের স্বস্তি এনে দেয়, আবার সেইসাথে অপরাধবোধে এবং ঋণী হওয়ার বোধে জর্জরিত করে রেখে যায়; তাঁর বাক্য আমাদের আনন্দ ও শান্তি এনে দেয়, কিন্তু সেই সাথে অসীম যন্ত্রণাও নিয়ে আসে। তাঁর হাতে কখনো আমরা বধ্যভূমিতে থাকা মেষশাবকের মতো; আবার কখনো আমরা তাঁর চোখের মণির মতো হয়ে তাঁর স্নিগ্ধ ভালোবাসা উপভোগ করি; আবার কখনো আমরা তাঁর শত্রুর মতো, তাঁর ক্রোধের দৃষ্টিতে ভস্মে পরিণত হই। আমরা তাঁর দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত মানব জাতি, আমরা তাঁর চোখে কীটসম, এবং আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া মেষশাবক, দিনরাত যাদের তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে খুঁজছেন। তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, তিনি আমাদের ঘৃণা করেন, তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন, তিনি আমাদের স্বস্তি ও পরামর্শ দেন, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শন করেন, তিনি আমাদের আলোকিত করেন, তিনি আমাদের শোধন ও শাসন করেন, এবং এমনকি তিনি আমাদের অভিশাপও দেন। দিবারাত্র, কখনো তিনি আমাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করেন না, এবং আমাদের রক্ষা ও যত্ন করেন, দিবারাত্র, তিনি কখনো আমাদের পক্ষ ছেড়ে যান না, বরং আমাদের স্বার্থে তাঁর হৃদয়ের রক্ত ঝরান এবং আমাদের জন্য যেকোনো মূল্য দেন। এই ক্ষুদ্র ও সাধারণ দেহের উচ্চারণের অভ্যন্তরে আমরা ঈশ্বরের সামগ্রিকতা উপভোগ করেছি এবং সেই গন্তব্য প্রত্যক্ষ করেছি যা ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ দান করেছেন। তা সত্বেও, আত্মগর্ব এখনো আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সমস্যা জাগিয়ে তোলে, এবং আমরা এরপরেও এহেন মানুষকে আমাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করতে সক্রিয়ভাবে অনিচ্ছুক। যদিও তিনি আমাদের এত পরিমাণে মান্না দিয়েছেন, এতকিছু উপভোগ করার জন্য দিয়েছেন, তবু এর কোনোটাই আমাদের হৃদয়ে প্রভুর স্থান নিতে পারে না। শুধুমাত্র খুবই অনিচ্ছার সাথে আমরা এই ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় ও মর্যাদাকে সম্মান জানাই। যতক্ষণ না তিনি নিজে আমাদের একথা স্বীকার করতে বলেন যে তিনিই ঈশ্বর, আমরা কখনোই নিজে থেকে তাঁকে সেই ঈশ্বর বলে স্বীকার করি না, যাঁর শীঘ্রই আগমন ঘটবে এবং যিনি অনেকদিন থেকেই আমাদের মাঝে কাজ করে চলেছেন।

আমাদের কী করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের উপদেশ দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ কাজে লাগিয়ে ঈশ্বর তাঁর কথন চালিয়ে যান, এবং একই সময়ে, তাঁর হৃদয়কে কন্ঠস্বর প্রদান করেন। তাঁর বাক্য জীবনীশক্তি বহন করে, আমাদের কোন পথে চলা উচিত তা দেখায়, এবং সত্য আসলে কী, তা বুঝতে সক্ষম করে। আমরা তাঁর বাক্যের দ্বারা আকৃষ্ট হতে শুরু করি, তাঁর স্বর ও বাচনভঙ্গির উপর মনোনিবেশ করতে শুরু করি, এবং অবচেতন ভাবে আমরা এই অনুল্লেখযোগ্য মানুষটির অন্তরতম অনুভূতির প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করি। তিনি আমাদের হয়ে কাজ করার জন্য তাঁর হৃদয়ের রক্ত ঝরান, আমাদের জন্য নিজের নিদ্রা ও ক্ষুধা বিসর্জন দেন, অশ্রুবর্ষণ করেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, অসুখে কাতরান, আমাদের গন্তব্য ও পরিত্রাণের স্বার্থে অপমান সহ্য করেন, এবং আমাদের অসাড়তা ও বিদ্রোহী মনোভাব তাঁর হৃদয় থেকে অশ্রু ও রক্ত ঝরায়। তিনি যা এবং তাঁর যা আছে, তা কোনো সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না, আর কোনো ভ্রষ্ট মানুষের দ্বারা তা অর্জিত বা অধিকৃতও হতে পারে না। তিনি যে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য দেখান, কোনো সাধারণ মানুষ তার অধিকারী হতে পারে না, এবং কোনো সৃষ্ট জীব তাঁর মতো ভালোবাসায় ভূষিত নয়। তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের সকল ভাবনা জানতে পারে না, অথবা আমাদের প্রকৃতি ও সারসত্যের বিষয়ে এত পরিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা করতে পারে না, বা মানবজাতির বিদ্রোহী মনোভাব এবং ভ্রষ্ট আচরণের বিচার করতে পারে না, অথবা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের হয়ে এভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং আমাদের উপর কাজ করতে পারে না। তিনি ছাড়া আর কেউ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, প্রজ্ঞা, ও মর্যাদায় ভূষিত নয়; ঈশ্বরের স্বভাব আর তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা তাঁর মাধ্যমেই সামগ্রিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের পথ দেখাতে এবং আলো এনে দিতে পারে না। সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত যে রহস্য ঈশ্বর প্রকাশ করেননি, তা তিনি ছাড়া আর কেউ উন্মোচন করতে পারে না। তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের শয়তানের দাসত্ব এবং নিজেদের ভ্রষ্ট স্বভাবের থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ঈশ্বরের অন্তরতম হৃদয়, তাঁর উপদেশাবলী, এবং সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে ঈশ্বরের বিচারের বাক্য ব্যক্ত করেন। তিনি এক নতুন কাল, নতুন যুগের প্রারম্ভ করেছেন, এবং সূচনা করেছেন এক নতুন আকাশ ও পৃথিবী এবং নতুন কাজের, এবং তিনি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন আশা, তিনি আমাদের অস্পষ্টতাময় জীবনযাপনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং আমাদের পূর্ণ সত্তাকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে পরিত্রাণের পথ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম করেছেন। তিনি আমাদের পূর্ণ সত্তাকে জয় করেছেন এবং হৃদয় জিতে নিয়েছেন। সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের মন সচেতন হয়েছে, এবং আমাদের আত্মা যেন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে: এই সাধারণ, তুচ্ছ মানুষটি, যিনি আমাদের মাঝেই থাকেন এবং বহুকাল ধরেই আমাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন—ইনিই কি সেই প্রভু যীশু নন, যিনি জাগরণে বা স্বপ্নে সর্বদা আমাদের ভাবনায় থাকেন, এবং যাঁর জন্য আমরা দিনরাত প্রতীক্ষা করি? ইনি তিনিই! ইনি সত্যই তিনি! তিনিই আমাদের ঈশ্বর! তিনিই সত্য, পথ, এবং জীবন! তিনি আমাদের পুনরায় জীবনযাপন করতে এবং আলো দেখতে সক্ষম করেছেন এবং আমাদের হৃদয়কে বিপথগামী হওয়া থেকে আটকেছেন। আমরা ঈশ্বরের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছি, আমরা তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে ফিরে এসেছি, আমরা তাঁর মুখোমুখি রয়েছি, তাঁর মুখাকৃতি প্রত্যক্ষ করেছি, এবং সামনে যে রাস্তা রয়েছে তা দেখেছি। এই সময়ে আমাদের হৃদয় তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিজিত; আমরা আর সন্দেহ করি না তিনি কে, আর তাঁর কাজ এবং বাক্যের বিরোধিতা করি না, আমরা তাঁর সম্মুখে প্রণত হই। আমরা আমাদের বাকি জীবনে ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেয়ে বেশি আর কিছু চাই না, তাঁর দ্বারা নিখুঁত হয়ে উঠতে চাই, তাঁর অনুগ্রহ আর আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের প্রতিদান দিতে চাই, তাঁর সমন্বয়সাধন এবং আয়োজন মেনে চলতে চাই, তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে চাই, এবং আমাদের উপর তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সবকিছু করতে চাই।

ঈশ্বরের দ্বারা বিজিত হওয়া যেন এক মার্শাল আর্টের প্রতিযোগিতার মতো।

ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য আমাদের নশ্বর স্থানগুলির একটিতে স্থানে আঘাত হানে, আমাদের আহত ও ভীত করে রেখে যায়। তিনি আমাদের ধারণা, কল্পনা, এবং ভ্রষ্ট স্বভাব অনাবৃত করেন। আমরা যা বলি এবং করি, তা থেকে শুরু করে আমাদের প্রতিটি ভাবনা ও ধারণা, আমাদের প্রকৃতি ও সারসত্য তাঁর বাক্যে প্রকাশিত হয়, যা আমাদের এক ভীত এবং কম্পমান অবস্থায় নিয়ে যায় আর আমাদের লজ্জা গোপন করার মতো কোনো জায়গা থাকে না। আমাদের সকল কাজ, সকল লক্ষ্য ও অভিপ্রায়, এমনকি যেসব ভ্রষ্ট স্বভাব আমরা নিজেরাও কোনোদিন আবিষ্কার করি নি, সেসব তিনি একে একে আমাদের বলেন, আমরা আমাদের সমস্ত হীন অসম্পূর্ণতা সমেত অনাবৃত বোধ করতে থাকি, এবং উপরন্তু সম্পূর্ণ বিজিত অনুভব করি। তাঁর বিরোধিতা করার জন্য তিনি আমাদের বিচার করেন, ধর্মনিন্দা ও তাঁকে তিরস্কার করার জন্য আমাদের শাস্তি দেন, এবং আমাদের অনুভব করান যে, তাঁর চোখে, আমাদের মুক্তিলাভের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যও নেই, যেন আমরাই জীবন্ত শয়তান। আমাদের সকল আশা ভঙ্গ হয়; আমরা আর তাঁর কাছে কোনো অযৌক্তিক দাবী করার, বা তাঁর উপর কোনো পরিকল্পনা পোষণ করার সাহস করি না, এবং আমাদের স্বপ্নগুলিও রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি এমন একটি তথ্য যা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারি না এবং যা কেউই স্বীকার করতেও পারি না। মুহূর্তের মধ্যে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি এবং বুঝতে পারি না সামনে যে পথ রয়েছে এরপর তাতে কীভাবে চলতে থাকবো, অথবা আমাদের বিশ্বাসের পথে এরপর কীভাবে চলতে থাকবো। মনে হয়, যেন আমাদের বিশ্বাস একেবারে প্রথম পর্যায়ে ফিরে গেছে, এবং যেন আমরা কোনোদিন প্রভু যীশুকে দেখিই নি অথবা তাঁকে জানি নি। আমাদের চোখের সামনে সবকিছু আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ভরিয়ে দেয় এবং সিদ্ধান্তহীনতায় আমাদের অস্থির করে তোলে। আমরা হতাশ হই, নিরাশ হই, এবং আমাদের হৃদয়ের গভীরে অদম্য রাগ এবং অসম্মান জন্মায়। আমরা তা নির্গত করতে চেষ্টা করি, মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চাই, এবং উপরন্তু, আমাদের পরিত্রাতা যীশুর জন্য অপেক্ষা চালিয়ে যেতে চাই, যাতে তাঁর কাছে আমরা আমাদের হৃদয় উজাড় করে দিতে পারি। যদিও কোনো কোনো সময়ে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যে আমরা সাম্যময় অবস্থানে রয়েছি, উদ্ধত নই আবার বিনীতও নই, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে আমরা এক ক্ষতির অনুভূতিতে আক্রান্ত যা আমরা আগে কখনো অনুভব করিনি। কোনো কোনো সময়ে বাইরে আমাদের অস্বাভাবিক রকমের শান্ত দেখালেও, আমাদের মন ঝোড়ো সমুদ্রের মতো যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাঁর বিচার এবং শাস্তি আমাদের সকল আশা এবং স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে, আমাদের অসংযত কামনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং ইনিই যে আমাদের পরিত্রাতা এবং আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম, একথা বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক করে তুলেছে। তাঁর বিচার এবং শাস্তি আমাদের এবং তাঁর মাঝখানে এক খাদের জন্ম দিয়েছে, যা এত গভীর যে কেউই তা অতিক্রম করতে ইচ্ছুক নয়। তাঁর বিচার এবং শাস্তিতেই আমরা প্রথমবার আমাদের জীবনে এমন দারুণ বিপত্তি, এত বড় অপমান সহ্য করেছি। তাঁর বিচার এবং শাস্তির কারণেই আমরা ঈশ্বরের সম্মান এবং মানুষের অপরাধের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতাকে সত্যিকারের প্রশংসা করতে পেরেছি, যার তুলনায় আমরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অত্যন্ত অশুদ্ধ। তাঁর বিচার এবং শাস্তিই আমাদের প্রথমবার উপলব্ধি করিয়েছে যে আমরা কত অহংকারী আর আত্মম্ভরী, এবং কেন মানুষ কখনোই ঈশ্বরের সমান হবে না, বা তাঁর সমতুল্য হবে না। তাঁর বিচার এবং শাস্তি আমাদেরকে এহেন ভ্রষ্ট স্বভাবে জীবনযাপন না করতে, এই প্রকৃতি ও সারসত্য থেকে যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি পেতে, এবং তাঁর কাছে এরকম নীচ ও ঘৃণ্য হওয়া বন্ধ করতে আকুল করে তুলেছে। তাঁর বিচার এবং শাস্তি আমাদেরকে তাঁর সমন্বয়সাধন এবং আয়োজনসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে তাঁর বাক্য মেনে চলায় আনন্দিত করে তুলেছে। তাঁর বিচার এবং শাস্তি আরও একবার আমাদের মধ্যে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারার আকাঙ্খা প্রদান করেছে এবং তাঁকে আমাদের পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করায় আমাদের আনন্দিত করেছে…। আমরা বিজয়লাভের কাজ থেকে, নরক থেকে, মৃত্যুর ছায়াঘেরা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসেছি…। আমাদের, মানুষের এই গোষ্ঠীকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্জন করেছেন! তিনি শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছেন এবং বহু শত্রুকে পরাস্ত করেছেন!

আমরা শুধু এক সাধারণ মানুষের দল, ভ্রষ্ট শয়তানোচিত স্বভাবের অধিকারী, যারা যুগযুগান্তকাল আগেই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং সেইসব অভাবী মানুষ যাদের ঈশ্বর আবর্জনার স্তুপ থেকে তুলে এনেছেন। আমরা একসময় ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান ও তাঁর নিন্দা করেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা তাঁর দ্বারা বিজিত। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি জীবনীশক্তি, অনন্ত জীবনের পথ। আমরা পৃথিবীর যেখানেই উপস্থিত থাকি না কেন, যেকোনো নিপীড়ন বা ক্লেশই সহ্য করি না কেন, আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরিত্রাণের থেকে দূরে থাকতে পারব না। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, এবং আমাদের একমাত্র মুক্তি!

ঈশ্বরের প্রেম ঝরনার জলের মতো সম্মুখে প্রসারিত হয়, এবং তোমাকে, আমাকে, অন্যান্যদের, এবং যারা প্রকৃতই সত্যের অন্বেষণ করে ও ঈশ্বরের আবির্ভাবের যারা প্রতীক্ষা করে, তাদের সকলকেই তা দেওয়া হয়।

ঠিক যেভাবে সূর্য এবং চন্দ্র পালা অনুযায়ী ওঠে, তেমনই ঈশ্বরের কাজও কখনো স্থগিত হয় না, এবং তা তোমার উপর, আমার উপর, অন্যান্যদের উপর, এবং ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এবং তাঁর বিচার ও শাস্তি গ্রহণকারী সবার উপরেই নির্বাহিত হয়।

মার্চ ২৩, ২০১০


উত্তরকথন

যদিও এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের অভিব্যক্তির সামগ্রিক প্রকাশ নয়, কিন্তু মানুষের ঈশ্বরকে জানার এবং স্বভাব পরিবর্তনের জন্য এগুলিই যথেষ্ট। সম্ভবত এমন কেউ-কেউ আছে যারা মনে করে যে, মূল চৈনিক ভূখণ্ডে ঈশ্বরের কার্য সমাপ্ত হয়ে যাওয়া থেকেই প্রমাণ হয় যে কহতব্য সকল বাক্যই তাঁর দ্বারা উচ্চারিত হয়ে গিয়েছে, এবং তাঁর আর বলার মত নতুন কিছু থাকা সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বর কেবলমাত্র সেই বাক্যগুলিই বলতে সক্ষম। অধিকন্তু, এমন মানুষও রয়েছে যারা বিশ্বাস করে “বাক্য দেহে আবির্ভূত হল” পুস্তকটি রাজ্যের যুগে কৃত ঈশ্বরের সকল অভিব্যক্তি ধারণ করে যে, এবং এই পুস্তকটি লাভ করা ঈশ্বরের সমস্ত কিছু লাভ করার সমতুল্য, অথবা, যে, এই পুস্তকটি মানবজাতিকে ভবিষ্যৎ কালে পরিচালিত করবে, ঠিক যেমন বাইবেল করেছিল। আমার বিশ্বাস যারা এ-ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তারা সংখ্যায় স্বল্প নয়, কারণ মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পছন্দ করে। যদিও তারা সকলেই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বব্যাপিতার কথা ঘোষণা করে, তবু তাদের প্রকৃতির কারণেই ঈশ্বরকে একটা গণ্ডীর মধ্যে চিহ্নিত করে ফেলাটা তাদের পক্ষে সহজ হয়। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে জানতে পারছে, কিন্তু ইত্যবসরে প্রত্যেকেই তাঁকে প্রতিরোধ ও তাঁর সীমানাচিহ্নিত করছে।

রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের কার্য সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ঈশ্বরের সকল উচ্চারণের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই সময়ে তাঁর অনুসরণকারী মানুষজন, এবং এগুলি কেবল তাঁর অভিব্যক্তির একটি অংশ যা তাঁর বর্তমান অবতারে উক্ত হয়েছিল; এগুলি তাঁর অভিব্যক্তির সামগ্রিকতাকে বিধৃত করে না। উপরন্তু, এমনও বলা যায় না যে এই অবতারে থাকাকালীন যে সকল কার্য ঈশ্বর সম্পাদন করবেন এটা তা সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন জাতিসত্তা ও বিভিন্ন পশ্চাদপটের মানুষের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যসমূহ প্রকাশ করবেন, এবং তিনি সমগ্র মানবজাতিকে জয় করবেন ও পুরাতন যুগের অবসান ঘটাবেন। তাহলে, তাঁর বাক্যের সামান্য একটু অংশ প্রকাশ করার পরেই কেমন করে তিনি সবকিছুর উপসংহার টানবেন? সহজ কথায়, তাঁর কার্য বিভিন্ন সময়কাল ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত; তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করছেন এবং তাঁর কার্যক্রমের পর্যায় অনুসারে তাঁর বাক্য অভিব্যক্ত করেছেন। মানুষ আদৌ কীভাবে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও প্রজ্ঞার তল পেতে পারে? যে বাস্তব সত্য আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে চাই তা হল: ঈশ্বর যা এবং তাঁর যা আছে তা শাশ্বতভাবে অফুরন্ত ও অসীম। ঈশ্বর জীবন ও সকল বস্তুর উৎস; কোনো সৃজিত সত্তা তাঁর তল পেতে পারে না। সব শেষে, আমি অবশ্যই প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখব: আর কখনো ঈশ্বরকে পুস্তকের মধ্যে, বাক্যের মধ্যে, বা তাঁর অতীত উচ্চারণের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করো না। ঈশ্বরের কার্যের চরিত্রকে বর্ণনা করার জন্য কেবল একটি শব্দই আছে: অভিনব। তিনি পুরাতন পন্থা গ্রহণ বা তাঁর কার্যের পুনরাবৃত্তি পছন্দ করেন না; উপরন্তু, তিনি চান না মানুষ তাঁকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত রেখে পূজা করুক। এ-ই হল ঈশ্বরের স্বভাব।
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